অনাধবনু শত 
- মুদ্রান্ষীতি ও মুণ্যস্মদীতি 
অপূর্ববকৃ্ণ ভট্ট।চাধ্য 


_ আশা নাই ৫ আছে ক্ষেত (কবিতা) 
' __তুমি কেন এসেছিলে কবিত। সম (এ) 


[অবিনাশচন্া বু 


_- প্রবাসী বাঙালীর কয়েকটি সমন্তা 


অবিনাশচন্্র ল(ইড়ী 


বঙ্গ ও অ(সাণের প।বিড় জাতি 


মমরকুম।র দশ 
সুতা ও জীবন (ফবিত।) 
[মলে দত্ত 
তুমি (কবিতা) 
|মমলেন্দু সেন 
-মন্তর্ভ।ভতিক ব্যাঙ্ক 
|অমিতাকুমারী বন 
" _নওচন্তী বা নব5ণী 
|দদেন্রকুমার গঙ্গোপাধায় 
, শধামিনীকান্ত সেন 
নীশরাফ হোসেন 
--মীর্বী-হরফে বাংল। লিখন 
উপেন্্নাথ সেন 
_পহিনুষ্কান" না "গারতব্য" 
|কস্ট্ররচীন লালওয়ানী 
ভারতের জপমম্পদ 
কাণিদাস রায় 
" --কবির প্রতি (কবিতা) 
দামোদর (৬) 
_ পুষ্পহীন তরু (8) 
রাতের লেখ (এ) 
কালীপদ খটক 
-মাঁণিক (গল্প) 
চু্রবিহারী পাল 
8 উৎস 
চুমা রলাল দাশগুধ 
; _তিলকীর খোক (গ্রজ) 
/. রাজপুত্র (নাটিকা) 
ঈুমুদরঞজন মল্লিক 
--খেলাভঙ্গ (কবিতা) 
-দোষনাধ মন্দির দর্শনে (8) 
চুমুধশফএ রায় 
যস্মা ও তার গুতিকার 


সূচীপত্র 


&ৰশাখ- আশ্শ্িন 
সম্পাদক -শ্রীকেদ্দারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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লেখকগণ ও তাহাদের রচন! 


আগিরিধারী রাচৌধু্ী 
-্ধ্বনি-ধবংসে ধ্বশিএ জন্ম 
শীশৌরমোহুন দাস দে 
--পেনাডের ক। (নচিও) 
্চিত্রিত। দেবী 
-অস্তর।গের পথে (সচিত্র) 
ীজখনীশচন্্র ঘোর 
_ৰাদি ফুল (গল) 
উ/জিতেন্্কুম!র নাগ 
নিয় পশ্চিম বাংলার বরিপ।ত ও লগ উৎপাদন 
জ্রীজীবনষয় রায় 
--পয়ল! বৈশাগ ১৩৫৬ (কবিত) 
শ্রীতারাপদ দাশ 
_ প্রবামী বাঙালীর শিক্ষা-সমন্ঠ। 
তারাপদ রাহা 
-ড়ুয়যাজ ইউ লাইক্‌? (গর) 
ভ্রীতেজেশচন্্র সেন 
_আফ্িকার চীনাবাদামের চ।ধ (সচির) 
স্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত 
- আধুনিক (কৰিতা) 
জীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য 
--প্লাটদেশের প্রাচীন, বিগ্রাপীঠ 
শ্রীদীনেশচন্্ সরকার 
- চাঁক্ম। জাতির ধর্নক।ম 
-_ প্রাচীন বঙ্গে ধন্মপুজ (সচিপ্র) 
শ্রীহূর্গ(মোহন ভট্টাচার্যা 
-মাতৃভান।য় অনাস্থ। 
জীদেবব্রত ষুখোপাধার £ সরোচিনী নাইড় 
_-স্তী কেবিত1) 
শীদেবীপ্রসাদ রায়ণৌধুসী 
বাধে মানুষে (পপ) 
শীদেবেভ্রন।খ মিএ 
-কৃষি-শিক্ষা সেচিত্র) 
_শ্লাড়গ্র'ম কৃষি মহাবিগ্ীলয় (এ) 
_ হরিণধাট! 
শীদেবেশচন্্ দাশ 
--পগ্মিনী (কবিত।) 
_ভালোবেসেছিনু (৪) 
আ্রীননীষাধৰ চৌধুরী 
- সাহিত্যের সমস্ত 
-সিন্ধুধ্মে পুরুষ দেবতার উপাসন। 


৪২১ 


১৭৮ 


১১৩ 


২৬২ 


১৪৬ 


৩৭১ 


২ 


্রীনদলাল বনু 
স্পিত্র 
 প্রীনরেন্রনাথ লাঁহ! 
ত্রঙ্গানন্দ কেশব 
প্রীনলিনীকুমার ত্র 
স্বাংলার লোকসংস্কৃতি--ব্রত ও উৎসব 
-_রেঙ্গমা নাগা সেচিজ) 
-লোট। নাগ! (এ) 
ধরনারারণচন্ চন্দ 
--শিক্ষা ও সাহিত্য 
&রনীরদেনু সান্ভাল 
__বাংল! বর্ণমালা ও বাংল! টাইপ রাইটার 
শ্রীনীলরতন দাশ 
সছ্াঅরবিন্দ (কবিতা) 
-_যুক্তিসাধক রামানন-ম্মরণে (এ) 
ঞনীলিম] দিংহ 
--মেষই্টাপাট 
জ্রগরিমল গোস্বামী 
-পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সিগ্র) 
ঞপিন।কীরগ্রন কর্মকার 
_চাদ-জাগ। রাতে (ফকেবি1) 
ইপৃথীশচন্্র ভটাচীধা 
- পতঙ্গ (উপপ্যাস) 
মনি গ্রোরীশ এে্) 
ফণীস্রনাথ দাশগগ্ত 
আবিষ্কার (গল্প) 
বঞ্জলুর রশীদ, এ. এন. এম, 
--সৃত্যু-বাঁসর (₹বিহা) 
"শাহ আবদুল জভীফের কবিতা 
প্রীবাদন! দেন 
-্প্রস্থীনতের 
জ্ীবাসস্তী চক্রবস্তী 
_আমার দিদিমা--নিশ্ডারিণী বনু 
আীবিপ্ররাজ মিত্র 
_চিত্রশি্গী উন্্ দুগার:(দচিত) 
বিভূতিভূষণ গুপ্ত 
-স্ঞপ্রবাহ (উপস্ত।স) 
শ্রীবিমলচন্ত্র ভটাচাধ্য 
উচ্চশিক্ষার অব] 
প্রবিমলাচরণ দেব 
স্"মানুষের জীবন 
-প্জগ্দী” (আলোচন1) 
ঞবীরেজ্রকুম!র গপ্ত 
স্ভান্বর্য কবিতা) 
ই্বেদুগঙ্গোপাধায় 
-পরীক্ষা সংক্কীর 
প্রীত্রজেল্রনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্ষঙ্গমহিলা-সম্প।দিত প্রাথম সাপ্তাহিক পত্র 
-সাময়িকপতব্র-সম্পাদনে বঙ্গ মহিল। 
্তাগ্কর" 
শিক্ষার মমি গর) 


লেখকগণ ও তাহাদের রূচন। 
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চে 


্রমনীন্্রনাথ রায় 

স্পবাংল। লিপির সংস্কার (আলোচনা) 
শ্রীমণীন্ম ভূষণ গুপ্ত 

_পুরব্ব বাংলার ব্রতকথা (সচিত্র) 
ঞরমনকুমার সেন 

--মৃতুাকর 
প্রীমন্সধ রায় 

-মসাঞ্জোর মনুমেন্ট (সচিত্র) 


শীমহাদেব রায় 
-জাগরী কেবিতা) 


প্রীমৃতু্রয় তড় 
শবীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ" আলোচনা) 
জীষোহিতকুমার সেনগুণত 
_ বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস 
--ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেন -এলাহাবাদ অধিবেশন 
শ্রিযতীন্দ্রনাথ চত্রবত্বী 
- স্বরিণঘ1ট! 
ই্রযতীন্্রমোহন দত্ত 
-কেরলের কক্কি সেচিত্র) 
শ্রাযে।গেশচন্ত্র বগল 
-বেথুন বাঁলিক! বিদ্যালয় (সচিত্র) 
- স্বাধীন ভারত ও ছাত্রসমাগ 
- হিন্দু মেলা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ (সচিত্র) 
আষে!গেশ5ন্্র রায়, বিছ্ানিধি 
স্াবাংল। ভাষার প্রসার চিতা 
--ভারতের বিচাধ 
ক্াঞ্রনকুমার দত্ত 
--কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কাজিরধিল গান্ী-ক্যাম্প 
শীরঞজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
- হিনু আমলে পারীর স্কীন 
হীরাধিকারগ্রন ঘোষাল 1 
-বডাশী ও মুষ্টিযুদ্ধ (সচিব) 
ঞরামপদ মুখোপাধ্যায় 
একলা ঠেল্স) 
_ দুর্ঘটন। 
বিষ (এ) 
ভীরেণু দাশতপ্তা 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধ্ত” 
শচীন্ত্রনাথ রায় 
--এই রাতে কেবিভী) 
শানু মঞ্জুমদার পু 
. শাকালকাটা গ্রগ” ও তার প্রদর্শনী সেচিত্র) 
আশিবদাগ বন্দোপাধ্যায় 
সজলদহাদের কণা 
ঞণৈলেন্র বিশ্বাস 
বিপ্লবী (কবিতা) 
জীতৈলেন্ক্কক লা 
--আচার্ধা অবনীন্দ্রনাথ (কবিতা) 
-আবাট়ের বার্তা (ই) 
--তুপসীদাস (এ )" 
--বঙ্গভাষা (এ) 


৮৬৩ 


৩৭৩ 


৩৪২ 


৩৫৮ 


১৩৪ 


১৬৪৫ 


১৮২ 


৪৩১ 


১২৩ 


ও 


১৬১ 


১৫৬ 


৫৫৪ 


০২৫১ 


«২৫৪ 


১৮৪ 


ড৪ 
ত্ঙ৭ 
১৪৫ 
৫১৪ 


শ্রশৈলেন্ত্রনাথ সিংহ 


স্পেনের লোকনৃত্ায ও লোকদঙ্গীত (সিএ) 


ঈপ্রীশচন্্ রায়চৌধুরী 

চট্টগ্রাম বিশ্নব্নকাহিনী 
শ্রীদত্)কিহ্কর চট্টোপাধ্যায় 

বিরহী বাউস 
প্রীসমীর ঘোষ 

--পণার্থের পরিবর্তন ও অন্তরগঠন 
জীসমী+কাস্ত গুপ্ত 

_মিস্টিক কবিতা! ও রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীারধিনাথ শেঠ 

বিশ্বের খাছাসক্কট (সচিত্র) 
ছুজিতকুমার মুখোপাধায় 

--বুদ্ধের অন্তরঙ্গ অস্তেবাসী আনন 
প্ীহ্রধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 

ব্রহ্ষাপ্রবানী ভারতীয় 
শ্রীহধীর খান্তগীর 

-কলিকাতার শিক্প-গ্রদর্শনী 


অন্তর।ণের পথে (সচিত্র)--ঞঁচিত্রিতা দেবী 
আচার অবনীন্দ্রনাথ (কবিতা)--ক্রীশৈলেন্ত্রকৃষ লা! *5 ৬৫ 
আধুনিক ($বিতা)_ীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত * 


আন্তজাতিক বাঙ্ক--শ্রীঅমজেন্দু সেন 


আক্রিষ্ায় চীনাবাদামের চাষ সেচিত্র)_প্রীতেজেশচন্্র সেন *** ৪২১ 


আবিগ্ষার গেল)-__ীফণীন্্রনাথ দাশগুপ্ত 


আমার দিদিম ২ নিস্তারিনী বন্গ_ জবা সন্ত; চক্রবর্তী 


বিষয়-স্থচী ৩ 


৪৪৪ 9 
৫৬) ২৩১১ ৩৬০, ৪৫৮ 
৫২৫ 


২৬৯ 


৪৭ 


১৬৬ 


শ্্বধীরকুমার চৌধুরী 

--বাংল! লিপির সংস্কার **ত: ৪৭১ 
প্রহুন্দরীমোহন দাস 

--পুলিনবিছারী দাস (সচিত্র) ০০০ ৫৫€ 
শ্রীহুবোধচন্্র কু 

-প্বীরতুমের জাতি-প্রসঙ্গ” আলোচনা) ৯ ১৮২ 
জবোধচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 

-_ প্রকৃতির লীলাভূমি সিকিম (চিত্র) ৭৭ ৪১৭ 
শ্রীন্নরেশচজ্র রায় ূ 

_জিপিকার সতোন্্রনাথ তত ৩২১ 
শীহশীলকৃ্ণ দাশগুপ্ত 

--রবীন্দ্রকাবো নারী পথ শত 
ীনুধাপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 

_-সম্তবাণী ০ ১৬২ 

হিন্দী তাধার মুসলমান কবি “২৭৫ 
শ্রীহরগোপাল বিখাস 

ইউরোপীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট ৯৮ ৩২৮ 

স্যুদ্ধোত্র জার্মান চিন্তাধারার একটি দিক ২ ৪৬, 


বিষয়-সূচী 


২২৪, ৩৩১ 


১৭৮ 
১০৯ 


১৪৪ 
০১ 


আর্বী-হুরফে বাংলা লিখন- মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন *** ৫৬৪ 


আলোচন। 


১৮১) ৩৭৩) ৪৭১ 


আশ! নাই £ আছে ক্ষোন্ত (কবিতা)-_-ঞ্অপূর্ববকৃষণ তটটাচারধ্য *** ৫১৯ 


আধাের বার্তা (কবিত1)-_গ্রীশৈলে্্কৃ্ লা! 


৪০৭ ২৬৭ 


ইউরোগীর় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্টয-_প্রীহরগৌপাল বিশ্বাস *** ৩২৮ 


উচ্চশিক্ষার অবস্থ।--প্রীবিষলচন্ত্র তটটাচার্যা 


এই রাতে (কবিতা)-_্রীশটীন্রনাথ রার 
একলা (গল্প) শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
কবির প্রতি (কবিতা)--্রকালিদাস রায় 


কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনী-প্রীনধীর খাগুমীর 
কৃষি-উন্নয়ন চেষ্টায় ক1জিরখিল গাঙ্ধী-ক্যাম্প 


--হ্বীরঞ্জনকুমার দত্ত 
কৃষি-শিক্ষ! সেচিত্র)-_্রীদেবেন্্রনাথ মিত্র 


কেরলের ককি সেচিত্র)--জ্ীবতীক্রমোৌহন দত্ত 
ক্যালকাট গ্র.প* ও তার প্রদর্শনী (সচিত্র) 


_প্রশান মনুষদার 
খেলাতঙ্গ (কবিতা)-_ছকুমুদরগ্রন মলিক 


চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী- ঞ্র্ীশচন্্র রায়চৌধুরী 


৬৩ ৫১ 
৪৫৯ 
*৩১২ 
০৯০ ৪১৩ 
১৬৬ 


৯৯৩ ৩৫১ 
১৩৪ ৩১৫ 
৯৯০ ১৬১ 


৭২৫১ 
৬৩৪ ৪৬ 
৫৬, ২৩১, ৩৬১) ৪৫৮ 


টাদ-জাগ। রাতে (কবিতা)_ঞ্ীপিনাকীরপ্লন কর্পকার ১০ ৩৪১ 


চাক্ম! জাতির ধর্মকাম--দ্্ীদীনেশচজ্জ সরকার 
চিত্রশিল্পী ইন দুগার (নচিত্র)_-্ীবিপ্ররাজ মিত্র 


৪০৩ ৫৮ 
০০৩ ৩৩ 


জলদরচ্দের কথ!-_ঞীশিবদাস বন্দ্োপাধায় ** ২৫৬ 
ঞরাগরী কেবিতা)-শ্রীমহাদেব রায় তত ১৬৫ 
ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিগ্ভালয় (সচিজ)- প্রীদেবেন্্রনাপ মিত্র ৮ ৫৭৮ 
"ডু রাজ ইউ জাইক্‌' (গঞ্)--শ্রীতারাপদ রাহ! তত ২৬২ 
তিলকীর খোক। (গঞ্প)_ গ্রকুমারলাল দাশওপ ৯৯ ৫৩৪ 
তুমি (কবিতা) _শ্রীঅমলেন্দু দত ৮৮০ ৪৫৭ 
তুমি কেন এমেছিলে কবিতার সম (কবিতা) 

- প্রীঅপূর্ববকৃ্ণ ভটাচাধ্য পি ৩৬৮ 
তুলসীনাস (কবিতা)--ঞ্রশৈলেন্্রকফ লাহ! ৯১8৫ 
দামোদর (কবিতা)-্রীকালিদাস রা ৯৯৭ হ৭২ 
হুর্ঘটন। (ল্স)_প্রীরামপ? মুখোপাধ্যায় ৮০8১৫ 
দেশ-বিদেশের কথ! (সচিত্র) ৯৫, ১৯১১ ২৮৭) ৩৮৪, 8৮৯) ৫৭৬ 
ধ্বনিধ্বংসে ধ্বনির জন্ম _-্রীগিরধারী রায়চৌধুরী ক ৩২ 
নওচন্তী ব1 নবচণ্ী--শ্ীঅমতাকুমারা বনু ০০০ ৩৬৯ 
দিম পশ্চিম-বাংলাব্র বারিপাঁত ও লবণ উৎপাদন 

_স্রীজিতেন্্রকুমার নাগ 5০১৫৪ 
পতঙ্গ (উপনযাস)_-উপৃথশচন্্র ভট্টাচার্য্য **ত:88$ 
পত্র--শ্রীনন্দলাল বন্ধু সত ২৭৪ 
পদার্থের পরিবর্তন ও অন্তর্গঠন__প্রীদমীর ঘোষ *** ২৬৮ 
পাদ্মিনী (কবিতা)- শ্রীদেবেশচন্্র দাশ ক ১৪৪৯ 
পরল] নৈশাখ ১৩৫৬- প্রীজীবনময় রাঁর **ত ২২৩ 
পরীক্ষা! সং্কার-_ঞ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ০ ৩৬৫ 
পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সচিত্র) শ্রীপরিষল গোন্বামী শত ৫০৫ 
পুলিনবিহারী দাস সেচিত্র)_-প্রীহন্দরীমোহন দাস 5 8৫৫ 
পুক্পহীন তরু কেবিত)-শ্রীকালিদাদ রায় 2০৫৩৩ 
পুস্তক-পরিচয় ৮৬, ১৮৪, ২৮০ ও৭৮,) 8৭8, ৫৬৪ 
ূ্বববাংলার ব্রত কথা! সেচিজ)-_ভ্রীমপীজভূষণ গুপ্ত ৬ *** ৩৪২ 
পেনাঙের কখ| (সঠিজ) _গ্রীগৌরমোহন দাস দে ৩৪ 


৪ 


প্রকৃতির লীগা'তুমি সিকিম (সচিপ্র) 

_জীহবোধচন্র গঙ্গোপাধায় 
প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা! কংখ্েস- 
খ্রবানী বাঙালীর কয়েকটি সমন্তা-_ীঅবিন।শচল্ম বছ 
প্রব(সী বাঙাশীর শিক্ষা-সম্া ঞ্তারাপন্গ দাশ 
প্রবাহ (ডপন্য।স)- শ্রীবিভৃতিতৃষণ গুপ্ত 
প্রন্থাগভেদ__শ্রীবাসন। সেন 
প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপুজা সেচিএ)- শ্রাদীনেশচল্র সরকার 
“পাপ] ব্গান্‌ নিবোধিত” প্রেণু দাশগুপ্ত 
বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি_শঅবিনাশচগ্র লাহিড়া 
বঙ্গভাষা কেবিতা)-_প্শৈগেন্রকুক্ লাহা 
খঙ্গমহিলা-সম্পংদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 

জীরদেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধা।য় 
বাংলা খর্ণম।লা ও বাংল। টাইপ-রাইটার 

আপীধদেন্দু সানযাল 
বাংলা ভাষার সার চিপ্তা-ঈযোগেশচন্দ্র রায় 
রা লিপিগ সংস্কার _এ।হধীগকুমার চৌধুগী 

বাংলা লিপির সংস্কার (গ1লোচন1)--ধমণীজ্র ন।প গায় 

বাংলার লোকসংস্কতি--এত ও উৎস৭ 

-_ ছ্রীনলিনীকুম।র ভগ্র 
বাখে মানুষে গেল্স)_ দেবী এ্রনাদ রায়চৌধুরী 
বাও(লী ও মুষ্টযুদ্ধ (সঠিব্র)--ক্রীর ধিকারগ্ন ঘোযাল 
বাদি যুল গের)-গ্রীজগদীশচলী দে! 
বিপ্লবী (কবিতা) -_ইশৈগেক্তর বিশ্বাস 
বিবিধ প্রসঙ্গ - 
বিরহী বডিল-_-ইীপতাকি্ক। চটোপ।ধায় 
বিশ্বের খাগ্ধ-সন্কট (সচির)--শীনারণিন।থ শেঠ 
বিষ গেল)-_দীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


৪৯) ১৩৬, 


১১৯১, ১৯৩, ২৮৯, 


"বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ”--শীহবো বচত্র কু$ু ও শ্রীমৃত্যতীয ড় ন 


বুদ্ধের অন্তরঙ্গ অস্তেবাসী আনন্দ 
-আীহবজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

ঘুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিতঙ্গী 
--ছঈীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত 

বেখুন বাঁলিক। বিদ্যালয় (সচিত্র)-_প্রীযোগেশচন্ত্র বাগল 

্র্মপ্রবামী ভারতীয় -_গ্রন্থধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 

ব্র্গানন্দ কেশবচন্্র__শ্রীনরেক্রনাখ লাহা 

ভারতীররবজ্ঞ।ন কংগ্রেস_এলাহাব1€ অধিবেশন 
শপীমোছিনীযোহন বিশ্বান 

ভীরতেব জনসম্পদ _আকস্তরচাদ লালওয়ানী 

ভারজের বিচাধ-_জীযোগেশচক্্র রায় 

তালোবেসেনছন্ু কেবিভা)--ছ্ীদেবেশচন্ত্র দাশ 

ভান্কধ কেব্তা)--প্রীবীরেন্্রবুমার গুপ্ত 

শমলিং মেরা” (গে) -্রপৃথ্ণীশচজ্ ভটাচাধ। 

মসাঞ্পোর মনুমেন্ট সেচিত্র)--প্রীমন্মধ রায় 


বিযয়-গ৮ী 


৪৬৬ 
৫৪২ 


১৭৩ 


9৩২২ 


৪8৪৩ 
৬৩ 
১৬ 
8২৫ 
৫১৪ 


২১৮ 


৪৭ 


মাণিক (গ্প)--াকালীপদ ঘটক 

মাতৃভাষায় অনাগ্থ'হ্ীদুর্গামে।হন ভট্টাচাধা 

মানুষের জীবন--প্ীবিমল' চরণ দেব 

মিস্টি কবিতা! ও রৰানদ্রন।খ-্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 

ঘু'ক্তিসাধক রামানন্দ-স্মরণে (কবিতা)--প্নীলরতন দাশ 

মুদ্া্দীতি ও সূলাস্ফীতি-_ই্ইঅনাধবন্ধু দত্ত 

মৃত্যু ও জীবন (কবিতা,--ছ্রঅম॥কুমার দত 

মৃত্ু-কর-- হীমনকুমার সেন 

মৃত্ু-বাসর (কৰিতা)-_এ. এন, এম. বজ্জপুর রশীদ 

মেট! পাট-্রীনীলিম। সিংহ 

বক্ষ! ও তার প্রতিকার-_ঈাঃমু্ণক রয় 

যামিনীকান্ত সেন-_হী অদ্দেক্র কুমার গঙ্গেপাধ্যায় 

যুদ্ধোত্তর জাশম্মান চিন্তাধারার একটি দিক 
_আীহরগে পাল বিশ্বাস 

রবান্্রকাবো নারী- প্রহুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত 

রাজপুত্র (পাটিক1)-শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত 

রাঢদেশের প্রাচীন বিগ্যাপীঠ--গ্রীদীনেশচন্ত্র ভট।চারধা 

রাতের লেখ! ফকেবিভা)-_জ্ীকালিদান রয় 


.র্রেঙ্গম! নাগ! (সচিত্র)__জ্রীনলিনীকুমীর ত্র 


“জগদী” (আলোচনা) -শ্রীবিমলীচরণ দেব 
লিপিক।গ সতোন্্রনাথ (সচিব)--শ্রীহরেশচন্্র রায় 
লোট নাগ। (সচিত্র) প্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


শাহ. আর্ঘছুল লতীফের কবিতা_ এ. এন. এম. বজপুর রশীদ 


শিক্ষা ও সাহিতা _ ানারায়ণচঞ্ চন্দ 
শিক্ষার মাধ)ম খেল) -_ভাক্বর 
শরঅরবিন্দ (কবিতা)--ঞণীলরতন দাশ 


সতী (কবিতা) ২ সরোঞ্গিনী নাইডু _ ইদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


সন্তবাণী_উুধা প্রসন্ন ঝাজপেয়ী চৌধুরী 
ম'ময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিল। 
-শ্রীব্রজেজ্রনাথ বল্যো প্র 
সাহিত্যের সমস্তা---_্রীননীমধৰ চৌধুরী 
সিদ্ষুধর্দে পুরুষ দেবতার উপাসনা-_স্রীননীমাধৰ চৌধুরী 
মোমনাখ মন্দির দর্শনে (কবিত1)- কুমুদরগ্লন মলিক 
সৌরশজ্ির উৎস- শ্রীকুপ্রবিহারী পাল 
ম্পেনের লৌকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত (সচিত্র) 
--জ্ীশৈলেন্্রনাথ সিংহ 
স্বাধীন ভারত ও ছাত্রসমাজ--জীযোগেশচন্্র ৰাগল 
হরিণঘ।ট|-শ্রীদেবেশ্্রনাথ মিত্র 
ও _হ্ধতীন্রনাথ চনক্রবত্তী 
হিন্দী ভাঁযার মুসলমান কৰি 
-. পরীনূ্ধা গুসন্্ বাজপেযী চৌধুরী 
হিন্টু আমলে নাবীর স্থান- -শরীরঞ্রিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যৎকিঞিৎ_জীযোগেশচন্্র বাঁগল 
“বিন্বৃস্কান” না “ভর তবর্ধ” _ প্রাউপেত্্রনাথ সেন 


৬৬ 
১৪২ 
১৭৪ 
২৭৩ 


আন্দামান দ্বীপে বাও।লী বসতি 
আমাদের বন-সম্পদ 

আমেরিকার দৃষ্টিতে জবাহরলাল 
আসামে বাঙালী উদ্বাপ্ত 

আসামে বাঙালীর বিরুদ্ধে আর এক দফা এতিযান 
আপগামের ভবিষৎ 

ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সম্ভা জাতি 
কংগ্রেসে দলাদলি 

কংগ্রেসে দলদলি বন্ধের উপায় 

কয়লার খনির শ্রমিক 

কলিকাঁত। হাইকোর্ট সংস্কার 
কলিকাতার অবাঁঙালীদের কা ধ্যকল।প 
কলিকাতায় বিদেশী ও অবাঙালী 
কাশ্মীর 

কাণীর মমস্তা 

কির উন্নতিকলে ব্যয় 

কোচবিহার, ত্রিপুরা, মণিপুর 

কোন্ড। ভেক্কটগ্িয়। 

ক্ষদিরাম-স্মৃতি উদ্বোধনে পঞ্ডিত নেহরার অনিচ্থা 
খাছ উৎপাদন 

গ।মবাসীর আত্মনিভরতা 

চপ্দননগরের ভারতভুক্তি 

চীনের অদূর ভবিষাৎ 

চীনের সমস্ত। 

গাহাঞ্জের বাবসায় ও পাবিক ুণ্তি 
জেলের ঘটনার শিক্ষণ 

গাড়গ্রাম কৃষি মহাবিগ্ালয় 

তাল ও খেজুরের গুড় চিনি 
দক্ষিণ-কলিকাত। উপনির্ববীচন ॥ 
দমদম ও প্রেসিডেন্সি জেলে গুলি চাঁলন। 
দীনবন্ধু সি. এফ, এগুরুজের শ্মৃতিতপণ 
ছুনীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর বিবৃতি 
ছনীতির প্রতিকার ও হাইকোর্ট 

ছুতিক্ষ নিবারণের উপায় 

নববর্ষ 

শরেন্ত্রনাথ দত্ত 

নৃতন বিশ্রয়.কর আইন 

বৃপেন্ত্রচ্্র বন্দ্যোপাধায় 

পঞ্চায়েৎ-রাজ 

পণ্ডিত নেহরুর আগমনের ফল 

পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ 

পররীট্্র-সচিব চতুষ্য়ের সম্মেলন 
পললীবাসী মুসলমানের মতিগতি 

পশ্চিম ইউরোপের বিপদ 

পশ্চিমবঙ্গ ক'গ্রেস কর্মী সম্মেলন 
পশ্চিমব্গ সরকারের মত্ত পরিকজন! 
পশ্চিমবঙ্গে উদ্ধাপ্ত সমস্ত 

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তর সংখ্য। 

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য উৎপাদন 

পশ্চিমবঙ্গে খাগ্যশ্তের প্রয়োজন 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


১৯৮ 


৪৯৩ 


পশ্চিমবঙ্গেরখাছশস্তের ছিসাৰ 
পশ্চিমবঙ্গে খাল ইত্যার্দির অবস্থা! 
পশ্চিমবঙ্গে ছুনী'তি দমন 

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুসলমন 
পশ্চিমবঙ্গে বয়ন্ব-শিক্ষা। ব| সামাঞ্জিক শিক্ষা 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষ1 বিস্তার 

পশ্চিমবঙ্গে সেচ পরিকল্সন। 

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও ব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের নৃতন বিপদ্দাশক্ক। 
পশ্চিমবঙ্গের খ্বাস্থা-বিভাগ 

প্রাকিস্ানে পরিত্যক্ত উদ্ধান্তদের সম্পত্তি 
শপাকিস্থানে" তারত-নাগরিকের সম্পত্তি 
পাকিস্থানে হিন্দুশিখ 

পাকিস্থানের সঙ্গে সমবন্ক 

পানাগড়ের উদ্বাস্ত ও বছ্মানের পতিত জমি 
পুলিনবিহারী দাস 

পূর্ববঙ্গে খাদের অবস্থ। 

পূর্ববঙ্গের ভাঁষা-বিভ্রাট 

পূর্ববঙ্গের হিন্দু 

“ফসল বাড়াও” আন্দোলন 

বন্থ-বিজ্ঞান মন্দিরের কম্ম-প্রণেষ্থা 
বাংলা ও আসাম রেলওয়ে 

বাংলায় রেশন-বহিভূতি থাঞ্চ 

বাংলার গৃবিবাদ 

বাংলার রেশনিং 

বাইশে শ্রবণ 

বিক্রয়-কর 

বীরবল সাহনি 

বেথুন বিদ্যালয়ের শতবাধিকী 

বৈদিক ভারত ও বৌদ্ধ তারত 
ক্রাষ্টরে ব্রিটিশ মূলধন 

তারত রিপাবলিক ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ 
ভারত সম্বন্ধে ব্রিটেনের মনোভাব 
ভারতরাষ্ট্রে মুমলমান 

ভারতরাষ্টে শিক্ষার ব্যবস্থা 

ভারতরাষ্ট্রের আদিবাসী 

ভারতরাইই্ের ভাষ-সমস্া 

ভারশুরারের রেল-সমুহ 

ভারতে বৈদেশিক মূলধন 

ভাষার ভিঙিতে প্রদেশ গঠন 

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনগঠন 
তিয়েটনামে যুদ্ধ 
মনোহরলাপ 

মাঠকে শুস্ত রাখিস নে ভাহ 

মাতৃভ।ব। সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষের নুতন দংজা 


* মীধামিক শিক্ষাবিল 


মানভূম ও ধলকুম 

মানতুম সত্যাগ্রহ 

মানতূম সত্যাগ্রহ সমন্ধে বামপন্থীদের মনোক্চা্‌ 
মানভুমে দমন-নীতি 


ঙ 


মা্চিনী সংবাদপঞ্রে বঙ্গ-সহিতর আলোচন! 
মুসলিম জীগের ভূত 

যুক্তরাষ্ট্রে তা গ্রহ 

রাজন্ব আদায়ে গলদ 

রামেক-রচনাবলী . 

রাইভাব। সমন্কা 

শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাস্কৃতিক উন্নতি 

সংযুক্ত প্রদেশে খাদির উন্নতি 

সামরিক বৃত্তি ও বাঙালী 


রতীন চিত্র 


জোয়ার _প্রীদেবীপ্রপাদ রাঁয়চৌধুগী 
নববধূর পতিগৃহযাত্রা-_ছ্রীইজ ছুগ।র 
বসস্ত-_প্রন্থধীর খাগুগীর 
স্কুবিক-বাহন - পরীপ্রিয়প্রসাদ গুণ 
মৌজ--ঞদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
সংঘাত--শ্রীনবধাংশু ঘোষ 


একব্ চিত্র 


ঞ্রঅরবিদ্দ ঘোষ 

আফ্রিকায় চীনাবাদাম-বোঝাই নৌক। * 
ইন্দ্র ছুগারের অস্কিত চিত্রাবলী 
এডেন বদার 

এগ রূজ, সি. এফ, 

হ্রকনকলতা দত্ত 

কষ্ষি অবতার 

কন্ষি, কেরলের 

কাঞনজজ্য 

কারিরাগীর বঙ্গীয় রক্ষীদল পরিদর্শন 
কার্কিজাইড, মার্দিট 

কফালক। ষ্টেশন--ভিথারিদী 

কাশ্ীয় 


--অমরনাখের পথে চন্ননবাড়ী 
বাড়ে আত্ম সিং কর্তৃক সৈন্ত পরিদশন 
স্পহলগাম গলী 
--শালিমার উদ্ভান 
কাশীরের বেদনা-_্ররখীন মৈত্র 
চীন! কৃষক 
চেট্উভ হল, দেরাছুন 
ছুটির দিন--ছীপরিতোধ সেন 
জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মছিল-বিভ।গের, শিক্ষার্ধিনী 
জে. এন. চৌধুরী, মেজর জেনারেল 
ঝাড়গ্রাম সাজপ্রাসাদ ও অতিধিশাল। 
“চে়ার'-_ভারত-সরকান্‌ খর্ভক জীত 


চিত্রহটী 


সুখী পাকিস্থান 

সোডিয়েট-রাষ্্রে দাসত্ব প্রথ! 
সোভিয়েট-রাষ্ট্রে পাটচাষের সাফল্য 
স্বাধীনত। দিংস 

স্মতি-তর্পণ 

হরিণধাটার পরিকল্পনা! 

হরিনারারণ সেন 

হাওড়। সম্মেলন ও ভাষা-সমন্তা 
হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ 


চিত্র-সূচী 


৭ ২৫৩ 
৪৩৯-৪১ 
৪৮১ 

* ২৪১ 
৬৬৪ ১ 
০৯৭ 8২৪৪ 
১০০ ৪২৫ 
€৩৮-৩৯ 


পন্থী ইউপি 


দক্ষিণ।রঞ্ন মুখোপ|ধ্যায় 

দানব-নৃতা--প্রাণকৃষণ পাল 

দেশবদধু চিত্তরগ্রন দাশ ভাস্বর : প্রীক্ষিতীশচন্ত্র রার 
দ্বিভেক্রনাথ ঠাকুর 

নরদিংহ মলদেব, রাজ। 

পুলিনবিহারী দাস 

পেনাডের চিত্রাবলী 

পোর্ট সৈয়দ 

ঞপ্রমধনাধ বন্দ্যোপাধ্াার 

প্রেরণ- ভাঙ্গর $ শ্রীপ্রদোয দশগপ্ত 

বলতভাই প্যাটেল 

বাঙালী যুষ্িবোদ্ধ] 

বাশী-গ্রকামকিঙ্কর সিংহ 

বেখুন, জে.ই,ণড 

বেখুন বাঁলিক। বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্বাপন-উৎসব 
ব্যাঙ্চক £ বৌদ্ধমন্দিরগাত্রে রামারণ-দিরাবলী 
ব্রজগোপাল বালক-সঙ্ঘ_চিত্রাবলী 
মালয়__টিনের খনি 

যবস্বীপের চাধী 

যুদ্ধজীর্ণ--্অবনী সেন 

রামগোপাল ঘোষ 

রেমা--পুরুধ ও নারী 

লীল! রায় 

লোট। নাগা-_চিত্রাবলী 

ল্যা্সডাউন পাহাড় 

শেখ আবছুললা, জশু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি সহ 
সন্ধা প্রদীপ-ভ্রীরামকিছ্কর সিংহ 

সরোজিনী নাইড় 

স'চি, ভূপ, মন্দির ও মঠ 

সিকিমের চিত্রাবলী 

সিমল। পাহাড়ের দৃশ্াবলী 

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় 

সর়েজ খাল 

সৌদামিনী দেবী , 

স্পেনে লৌকনৃত্যের চিত্র 


হিন্দু মেলায় প্রদত্ত পদক 
শিযালাাস্পচৌঙীজা ও নশিলাহাঞী জারা 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


নব বর্ষ 

বিষম ঝাড়ঝঞ্চাটে যখন সমস্ত ভারত আচ্ছন্ত্র সেই সময়ে 
আপিয়াছিল ১৩৫৪। পঞ্জাবে ও পূর্ববঙ্গে তখন সাম্প্রদায়িক 
বিক্ষেভের আগুন জ্বলিয়াছে, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে প্রতি- 
হিংসার মনো পতি কোথাও বাঁড়িতেছে, কোথাও বা তাহাকে 
সধ্যত করিব! চেষ্টা চলিতেছে । কলিকাতায় তখন চতুদ্ধিকে 
গুগারাঁজের এবং সুহ রাঁবদ্ধি মন্ত্রীসভ1-আনীত পাঠান পুলিসের 
অত্যাচার ও অনাঁচ1রের শ্রোত বহিতেছে এবং তাহা রই প্রবল 
প্রতিক্রিয়ায় বাষ্ডালীর যুবশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে সশন্ত্র অভিযান 
চালাইতেছে। সমন্ভ দেশের অবসন্ন মনপ্রাণ তখন শুধুমাত্র 
স্বাধীনতা লাভের আশায় উৎসুক হইয়া আছে । বাহিরের 
জগতে এক মহাযুদ্ধের চিতার আগুন নিবিবাঁর পূর্বেই আর 
এক মহাযুদ্ধের পূর্ববাভ।সন্বরূপে শ্জিপুপ্ত ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইবার উদ্যোগ করিতেছে । 

বর্ধীরস্ত হুইবার কিছুদিন পরেই ভারতের আকাশে 
স্বাধীনতার আলে! দেখ! দিল । কিন্ধ লৌকের মন দেশ বিভাগ 
ও আত্মীক়বিচ্ছেদ্জনিত বিষাদে আচ্ছন্ন হওয়ায় আনন্দের 
স্রোত বহিয়াও বহিল না। তাহার পর পঞ্জাব, সিদ্ধুপ্রদেশ 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হ্বলিয়। উঠিল সাম্প্রদায়িক হিংসার 
দাবানল যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ধনমনপ্রাণ ছলিয়া। পুড়িয়! 
ভম্মে পরিণত হইল। এক কোটির উপর লোক বাস্তছাড়া, 
সর্ধ্বহার] হইয়| দলে দলে আশ্রয়ের আশায় চলিল পূর্বব বা 
পশ্চিম মুখে । দাঁবানলের আগুন দিল্লীতে ও যুক্ঞপ্রদেশে 
ছড়াইয়া পড়িল-কিন্তু মহা স্বাজীর প্রয়াসের ফলে এবং এঁ অঞ্চলের 
প্রকৃত কংখ্রেসকন্মাদের চেষ্টায় তাহা নিবিয়া গেল। অন্ত দিকে 
কংগ্রেসের শাস্তির চেষ্ঠা ও প্রতিহিংসা নিরোধের জন্ত হিন্দুর 
উপর অত্যাচারের সংবাদদানের অনিচ্ছাকে ছূর্ববলতা ভাবিয়া 
পাকিস্থানের উচ্চতম অধিকান্বীবর্গ ছলেবলে কাশ্মীর অধিকার 
করার অন্ত অমুত সংখ্যায় পাঠান উপজাতি ও পঞ্জাবী 
প্রাক্তন সৈল্গকে অস্ত্রশস্ত্র ুসঙ্দিত করিয়া! পাঁঠাইলেন সেখানে 
লুঠন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযান চালাইতে। ভাঁরত- 


রা বিষম বাধাবিদ্বের মধ্যে কাশ্মীর রক্ষার জন সৈন ও 
বিমানবাহিনী পাঠাইতে বাধ্য হইল, আরম্ভ হইল বিন! 
ঘোষণায় কাশ্মীরের যুদ্ধ। ঘরের যুদ্ধ এইন্ূপে আস্ত হইল 
এবং বাহিরেও যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকিল। 
সারা জগৎ যেন আতঙ্কে ক্রমেই অভিভূত হইতে লাঁগিল। 
ভারতের বাহিরে চীনেও সমরানল হছলিয়া উঠিল এবং 
ফেলিস্তিনে প্রবল আরব-ইহুদী সংঘর্ষ চলিতে থাকিল | ভারত- 
রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমানস্তস্থিত আতঙ্কের ছায়া গিয়া পড়িল পূর্ব্ব 
সীমান্তের পারে, সেদিকেও আতঙ্কগীড়িত উদ্বাত্তর মোঁত ক্রমেই 
স্ষীতধারায় সীমান্তের এপারে বহিয়া আসিতে লাঁগিল। 

কি নিদারুণ ছুর্িবপঠকের মধ্য দিয়। চলিয়া গেল ১৩৫৪ 
সাল অথচ ইহাই আমাদের স্বাধীনতার প্রথম বৎসর | 

আন্ব ১৩৫৫ সাল আসিয়া ফাড়াইয়াছে আমাদের 
সম্মুখে । কিন্তু আজ “নবীন বরষে নুতন হরষে” গান গাহ্বার 
কবিও নাই, তাহার প্রিয়তম “শি” যোহনদ।স করমচা 
গান্থীও নাই আশার বানী শুনাইতে আর্ত ও ছুঃখকিষ্ 
জনগণকে | ঘরে-বাহিরে, চতুর্দিকে, আজ যেন নৈরাশ্- 
বাদেরই জয়, ছুর্দেবের আশঙ্কায় সকলেরই মন চঞ্চল্‌ 
ও বিক্ষিপ্ত । এরূপ বিপরীত অবস্থার মধ্যে বর্ষকলৈর শুভ 
ভবিস্তদ্বাণ্ী করে এমন দৈবজ্ঞ কে আছে কোথায়? সকলেই 
শুনাইতেছেন আসন্ন বিপদের কথা, চারিদিকেই শোন! যাঁয় 
ক্ষোভ ও রোষের ৮ৎকার, অভিযোগ-অন্থযোগে ছাইয় গিয়াছে 
দেশ; অভাব ও কণ্ঠে জর্জরিত লোকের মন আক স্বভাবতই 
অবসন্ন 'ও ব্য্তত্রস্ত। দেশের পরিস্থিতি যখন এইকপ তখন 
উদ্ধারের পথ দেখাইবে কে, আসন্ন ছুর্ধোগের মুখে গ্রহ্শান্তিকর 
যাগযজ্ঞের হোত! উদগাঁত| কেবা! আছে কোথায়? 

১৩৫৫ সালের পথ অতি হূর্গম সন্দেহ নাঁই। কিন্ত দেশের 
নেতৃবর্গের মধ্যে যদি কিছুমাত্র পৌরুষ থাকে, তবে সে পথে 
আমর] নিশ্চয়ই পার পাইতে পারিব। দেড় শত বৎসরের 


নিদারুণ দমন লুঠন উৎপীড়ন সত্ত্বেও ধে ভ্দশে স্বাধীনতার 


আলো নিবে নাই, এই সেদিনও যেখানে দেশের শতসহ্ত্র 


২ প্রবাসী 


তত পাশ 


সন্তান বিদেশীর শাসন-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া, স্বাতস্ত্রোর 
কামনায়, হ্বাধীনতা-যুদ্ধের অনলে সর্বস্ব আহছতি দিয়াছে, 
এই কর মাসের মধ্যে সে দেশের সমস্ত বীর্ধ্য ও সহিযুতা 
শেষ হইয়া গিয়াছে ইহা অবিশ্বাস্ত। স্বাধীনতা বিনা- 
হূল্যে পাওয়া যায় না ইহা] তো ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় 
লিখিত আছে। আমর] দেড়শত বৎসরের দাঁসত্থের ফলে 
ভুলিয়াছি যে স্বাধীনতার ৃলাদান করিতে হয় পৌরুষে। 
যদি আমরা স্বাধীনত| রক্ষা করিতে চাই তবে আমাদের প্রস্তত 
হইতে হুইবে ধীর স্থির ভাবে, দৃঢ়চিত্তে, অনিমেষ সতর্ক দৃষ্টিতে 
সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে, কেনন! স্বাধীন জগতে ক্লীবত্বের 
স্থান নাই। নৈরাশ্ববাঁদের অর্থ “ছায়াভয়চকিত মুঢ়ের” আর্ত 
নাদ, তাহাতে সর্বনাশেরই পথ খুলিয়া যায়। আমাদের 
এখন স্মরণ রাখিতে হবে নুর অতীতের পিতৃপিতামহগণের 
গৌরখময় বীরশ্ের কথা, শোণিত-তর্পণের কথা। 
আ'ত্ম-প্রবঞ্চনীর দিন চলিয়! গিয়াছে । মুখে বলিব বেদাস্তের 
মায়াবাদের কথা, কাজের বেলায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণে চলিব 
বাস্তববাদের পথে, সকাল সন্ধ্যায় আওড়াইব গীতাগ ভ্বলপ্ত ক্ষার 
ধর্থের শ্লোক, বিপদের সম্মুখে দিব টরম ব্লীবত্বের পরিচয় এবং 
তাহার ফলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইলে অস্থের উপন্ন দোযা- 
রোপ কপ্রিয়া, তব্জনে গঞ্জনে নিজের অপদার্থতা ঢাকিবার চেষ্টা 
কৰিব এবং শেষে “সর্ধবনীশ সমুৎপন্্” হইলে সব কিছু ছাড়িয়া, 
পলায়ন করিয়], কপাল চ।পড়াইয়া, অনৃষ্টের দোষ দিয় কানী 
গাহি, এই কি আজকাঁর দিনে মন্বস্যত্বের নিদর্শন? যদি 
পৌকষ থাকে, ১৩৫৫ সালেই ভাগ্যচক্র কিরিবে, নহিলে পয়। 
সর্বশেষে বাংলার কথা । লিখিবার সময় শোনা যাই- 
তেছে যে বাংলার মন্ত্রীসভ] ভাঙ্গিবার জগ্থ ব্যবস্থাপক সভার 
কয়েকজন ধুরদ্ধর আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন । খল! 
বাহুল্য, ইহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ শিজন্ব স্বার্থ সম্পর্কিত । যদি 
দেশের মঙ্গলামঙ্গণ ইহাদের উদ্দেশ্য হইত তবে তাহার পরিচয় 
আমর] প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাঁপ কার্াকালেই পাঁইতাঁম বা 
অগ্তরূপে, দেশের মঙ্গলের জন্ত মন্ত্রীসভার কাঁধ্যকলাঁর দোষগুণ 
ইহার] সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন । সেইরূপ কোনও 
(কিছু অভিযোগের অভ।বে এবং এঁ মহাশয় ব্যক্তিদিগের 
মণোবতিপ পরি৮য় থ।কায় আমর! বলিতে বাধা যে দেশের 
এইরপ ছন্ছিনের মধ্যে ইহাদের এর প স্বার্থান্বেষশ অতিশয় 
শিঙনীয়। ইহার! আগে প্রকান্তে বলুন যে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ 
করিয়া দেশের কি উপকার 'ইহারা করিতে চাছেন এবং 
অতীতে ইহার] দেশের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছাঁড়া কি 
করিয়াছেন যে দেশের লোক ইহাদের হাতে শাসনের ভার 
ছাক্চিয়া দিবে। কংগ্রেসের নাম লইয়াই তো কলিকাতা 
করপোরেশনকে ক্রমে চোরপোরেশনে পরিণত কর] হইয়াছে, 
শেষে কি বিপিধূর্সি'সি “বঙ্গীয় প্রাদেশিক চৌর-চক্রে” পরিণত 
হইবে? পূর্ববঙ্গ ডুবাইয়া। কি ইহাদের আশ মেটে নাই? 


১৩৫৫ 


টিপা পা তা 


ভারতরাষ্টর ও পাকিস্থান রাষট্রমস্যা 


১৩৫৫ সালের ২রা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্য্যস্ত 
ভারতরাই্র ও পাকিস্থানরাধ্রের প্রতিনিধিবর্গ কলিকাতায় একটি 
সম্মেলনে বাগ বিতগায় নিযুক্ত ছিলেন। এই বাগবিতগার 
বিবরণ যাহা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহার 
উপর নির্ভর করিয়াই আমর] নানা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে 
পারিতাম। কিন্তু যে সিদ্ধান্তসমূহ এই সম্মেলনে গৃহীত 
হইয়াছে তাহা সোমবার, ৬ই বৈশাখ, ধোষণ| করা হইয়াছে । 
তাহার ফলে সংস্কার-বিমুক্ত মন লইয়া এই বিষয়গুলির বিচাঁর 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । সেইজন্ত প্রথমেই এই সংস্কার- 
গুলির গতিপ্রক্কতির আভাস দিতে হয় । কারণ এই সংস্কার- 
রাজ্িই বর্তমান হিন্দু-যুসলমানের সমস্তা স্থট্টি করিয়া ভারত- 
বর্ধকে বিভক্ত করিয়াছে । এই বিভাগের ফলে যে মনো- 
মালিন্তের স্থপতি হইয়াছে, তাহা এই সংস্কাররাঞ্জির বহিঃপ্রকাশ 
মাত্র । 

আমরা গত চল্লিশ বসরের ঘটনাখলীর নিরিখে এই 
মনোমালিস্ঠের বিচার করিব। তাহার পূর্বের ঘটনা] বর্তমান 
আলোচনার বাহিরে রাখিতে চাই। এই চল্লিশ বংসরেব 
প্রাক্কালে আমর] বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাক্ষাৎ 
পাই। এই আন্দোলনের স্থব্রপাতে হিন্দু-মুসলমান সমন্ত 
বাঙালী ইহার বিপক্ষে ছিল। সেই একাগ্ত| বেশী দিন টিকে 
নাই । ঢাকা নগরীকে রাজধানী করিয়। পূর্বববঙ্ে একটি মুসলিম 
প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিবেন-_বড়লাট কার্জন এই প্রলোভন 
দেখাইয়া নবাব সলিমুল্ল। প্রমুখ মুসলমান সংপ্রদায়ের এক শ্রেমীর 
নেতৃবর্গের সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হন। ভারতবর্ষের 
পাজনীতি ক্ষেত্রে এই যে ভাঙ্গন দেখা দিল তাহা! আর জোড়া 
লাগিল না। ১৯১৬ সালের লক্ষ প্যাকৃট, ১৯১৯-২১ সালের 
খেলাফং আন্দৌলনে হিন্দুর সহযোগিতা, রাঁমূসে ম্যাকৃ- 
ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাবস্থ। সম্পর্কে কংগ্রেসের «“ন। গ্রহণ 
না বর্জন” নীতি, সবই বার্থ হইয়াছে । ইহাতেই শেষ হয় 
লাই। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ-প্রবপ্তিত যে দানবীয় দ্ধপ 
আমরা কলিকাতা। নগরী বুকে ও তাঁগুবলীল! নোয়াখালিতে 
দেখিলাম, এই অভিজ্ঞতার পর ইহ? বিশ্বাস কর! কঠিন 
হইয়া পড়িল যে হিন্দু মুসলমান আবার প্রতিবেশীরূপে বাস 
করিতে পান্সিবে। বিহার প্রদেশে ১৯৪৬ সালে মুসলমানের 
উপর অন্থরূপ দানবীয় অত্যাচার চলিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ 
মাসে পঞ্জাবের হিন্দু-শিখ সম্প্রদায়কে সেই অভিজ্ঞত! অর্জন 
করিতে হইল । তাহার পর ১৯৪৭ সালের ওরা জুন ভারতবর্ধ 
বিভাগের ঘোষণার অল্সদিন পরে পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব পঞ্জাবের 
ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে এমন রক্তরেখ| টানিয়। দিয়াছে 
ঘে, তাহা গান্ধীত্বীর বুকের রক্তেও ধুইয়! যাইবে কিন! 
বঙ্গেহ। 


শসা শাটল চলা ০ 


বৈশাখ 
১৯৫৫ সালের বৈশাখ মাসের এই চারিটি দিন এই মর্্মাত্তিক 
ইতিহাসের মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছে । ভারতরাষ্ট্রর 
প্রতিনিধি ও পাকিস্থান রাষ্্রের প্রতিনিধি কয়েকজনকে এই 
চেষ্টার জন্ত আমর! অভিনন্দন জানাইতেছি । ফলাফল নিরপেক্ষ 
হইয়া এই চেষ্ীকে গান্ধীী-প্রবপ্তিত কর্টের অঙ্গ বলিয়া 
কামরা মনে করি। পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ার। করিয়া 
লওয়া একটা অধ্বাভাবিক কার্য নয়, এব জন্ত খুনাধুনি করিতে 
গেলে যে অবস্থা দ্রাড়ায় তাহাই গাত্ধীজী প্রত্যক্ষ করিয়া 
গিয়াছেন। আমাদের এই নৈতিক অবনতির বেদনায় 
তাহার বীচিয়া থাকিবার ইচ্ছাও ক্ষীণ হ্ইয়া গিয়াছিল । 
প্রতিবেশীর মধ্যে যে আত্মীয়ত। ও সৌহার্দয স্বাভাবিক তাহাই 
গার্ধীজী ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি সেই ইচ্ছা! পুর্ণ করিলে তিনি আমাধের 
আশীর্বাদ করিবেন । এই কথ। ভাবিয়াই আমর] ভারত- 
রাণেঁর প্রতিনিধিবর্গের নেত। খ্রক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগ যে অন্রোধ 
করিয়াছেন---“চুঞ্জিনামার সর্ভীবলী সম্পর্কে খুব সমালোচনা 
শা করিতে”_তাহ। মানিয়া লইলাম। এই সর্তগুলি কি 
ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার পরীক্ষার সময় আমর! 
দিব। “পাকিগ্বান” বাঁগ্ত্রের প্রতিশিধিবর্গের নেতা জনাব 
খুলাম মহম্মদ “হৃদয় অঞ্সন্ধান করিয়া মনস্থির করিতে” 
শন্থরোধ জাণাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আমর। বলিতে চাই যে 
“দয়” দিয়া ভারতবর্ষের বিভাগ আমরা সমর্থন করি না ও 
করিতে পারিব ন।। বর্তমানে যে বাবস্থা হইয়াছে তাহ 
আপদ্ধর্শ বলিয়া আমর] গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্ত একটা 
সন্ত সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধার ভাব রহিয়। গেল £ 
“পাকিস্থান ও ভারতের কিন্বা ইহাদের অংশসমূহের 
একীকরণের কোনিক্ষপ প্রচারকার্ধা নিরৎংসাহু করা হইবে। 
অংশসমূহের মধো একপক্ষে পুর্বব বঙ্গ এবং অপর পক্ষে 
পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিন্বা জিপুর1 রাঁজ্যও বর! 
হইবে ।” 
অর্থাৎ লাট মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া 
যে জাচড় কাটিয়া দিয়াছেন তাঁহা চিরকাঁলের জন্ত মানিয়! 
লইতে হইবে । এরূপ দাবি মানুষের জ্ঞানবিশ্বাসের আশী- 
আবেগের স্বাভাবিক পরিণতির বিরুদ্ধ ধর্ম। আমরা মনে 
করি “পাকিস্থান” রাষ্্র যখন ভারতরাষ্ট্র হইতে রাজনীতিক 
অর্থে ভিন্ন ধর্মী তখন বন্ধৃতা বা শত্রুতা সম্বন্ধে অপরাঁপর রাষ্ট্রের 
মতই ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে এই নীতি অনুসারে তাহা স্থির 
হইবে । আমর] মনে করি না ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসী 
এত শী ভাহাদের “পাকিস্থানী” মনোভাব বদলাইয়। ফেলিতে 
পারিয়াছে। আমর] মনে করি না যে “পাকিস্থানপ্বাসী হিন্দু 
ও শিখ এত শীঘ্র তাহাদের রা্নীতিক বিশ্বাস বদলাইয়া 
ফেলিতে পারিবে । এই ছুই রাষ্ট্রের এই ছুই বিরুদ্ধ মনোভাবের 


বর্তমান 


বিবিধ প্রসঙ্গ_চুক্তিসামার বিস্তারিত বিবরণ ৩ 


পি পাতি তত পীর ও পাত পাও 


অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়াই ছুনিয়ার সঙ্কটময় পথে চলিতে আন্নস্ত 
করা উচিত। কলিকাতা সন্মেলনের দিদ্ধান্তসমূহ এই বিরুদ্ধ 
ভাবদ্বয়ের মধ্যে একট] সেতু নির্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে 
মাত্র, তাহাদের পক্ষে এর বেশী সার্থকন্ত! দাবী করা বিচার়সহু 
হইবে না। থেহিংসার শ্বোত ও অপমানের আোত ছুই রাধ্রেক্স 
মধো প্রবাহিত তাহা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত কর। রাজনীতিক 
কৌশলের কার্ধ্য। সেই কৌশল ছুই রা্রের গাছে কিমা 
তাহা অদূর ভবিষ্ততে পরীক্ষিত হইবে । 


চুক্তিনামীর বিস্তারিত বিবরণ 


চুজিনামার সর্চাবলীর বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল 2 

যেহেতু উভয় ভোমিনিয়নের গবর্ণমেপ্টঘবয় স্বীকার করিতে- 
ছেন যে, সংখ্যালঘুদের বা(পকভাঁবে বাস্ততাগ কোন ভোমি- 
নিয়নেরই খ্র্থের পরিপোষক নহে, তাহারা বাস্তত্যাগকে 
শিরুৎসাহ করার জগ্ত ও বাস্ততা।গ বন্ধ করিবার উপযুক্ত অবস্থ। 
স্থির জন্য সম্ভবপর সর্ধপ্রকার বাবস্থ। অবলম্বন করিতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ, তাহার] বাস্তত্য!ঈদিগকে তাহাদের পৈতৃক বাড়ীতে 
ফিরিয়া যাইতে যত দুর সম্ভব উৎসাঁহ ও নুযোগন্বিধ! দিবেন, 
সেই হেতু ছই ডোমিনিয়ন নিম্লোজ্ঞ বিষয়গুলি মানি 
লইতেছেন £- 

' ১ম ধার! 

১। সংখ্যালঘুগণ যে ভোমিনিয়নে বাস করে তাহাদের 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার এবং তাহাদের সুবিচার পাওয়ার ও 
নাগরিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সেই 
ভোমিনিয়নের গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে। 

২। ভারতে ও পাকিস্থানে প্রত্যেক লোকের সমান 
অধিকার, সুযোগন্থবিধা, বিশেষ অধিকার ও বাধ্যবাধকতা 
থাকিবে ; সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
থাকিবে না|; তাহাদের ধন্ব ও সংস্কতি বিষয়ক অধিকার 
সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা কর হইবে । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য_“শিক্ষ। বিষয়ক” অধিকার সংস্কৃতি বিষয়ক 
অধিকারের অস্ততুক্ত। 

৩। পাকিস্থান ও ভারতের কিন্বা উহাদের অংশসমূহের 
একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্ধা নিরুৎসাঁহছু কর! হইবে । 
অংশসমূছের মধ্যে এক পক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ এবং অপরপক্ষে পশ্চিম 
বঙ্গ, আসাম, কুচবিহার কিন্বা ত্রিপুরা রাজাও ধরা হুইবে। 

* বিশেষ দ্রষ্ব্য-_-প্রচারকার্যয বলিতে এ উদ্ধেস্তে প্রতিহত 
হইতে পারে এক্সপ কোন প্রতিষ্ঠানও বুঝাইবে। 

৪1 উভয় গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন যে আরও ভাল 
আবহাওয়া স্টির অন্ত সংবাঁদপজ্সমূহের সববীঙগীণ সহযোগিতা 
একান্ত আবস্ঠক : ন্মুতরাৎ উভয় গবর্ধয়োণী অরিন লািলানসাগানয 


৪ প্রবাসী . 
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পাটি 


যে, প্রত্যেক ভোমিনিয়নে সংবাদপজগুলি যাঁহাতে নিম্নোক্ত 
কাজসমূহ না করে তজ্জন্ত যেখানে সম্ভবপর হইবে সেখানে 
সংবাদপজ্রসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব 
প্রকার চেষ্টা কর! হইবে_ 

(ক) অপর ভোমিনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য । (থ) 
কোন ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের কিহ্বা তাহাদের কোন 
অংশের মধ্যে উত্তেজনা, ভয় কিন্বা আতঙ্কের স্ট্টি হইতে পারে 
এরূপ সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ। (গ) এক 
ডোমিনিয়ন কর্তৃক অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
সমর্থক অথব1 ছুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্ঠন্তাবী এইরূপ 
অর্থবোধের কোন বিষয় প্রকাশ । 

৫1 উভয় ডোমিনিয়নে সংখ্যালঘুগণ তাহাদের প্রতি 
অত্যাচার ব! অন্থায় ব্যবহারের এজাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্ষিত ন| হুওয়ার অভিযোগ করিলে তৎসন্বন্ধে সত্বর তদস্ত 
হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে । 

৬। পূর্বব বাংলা! ও পশ্চিম বাংলায় প্রাদেশিক সংখ্যা 
লঘিষ্ বো থাকিবে এবং এই প্রাদেশিক বোর্ডের অধীনে 
জেল! সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে । এই 'বোর্চসবূহ সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষ/ করিবে, তাহাদের মন হইতে 
ভীতি দূর করিবে ও বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিবে । এই 
বোর্ডসমূহ ক্ষিপ্রতার সহিত সংখ্যালধিষ্দের অভিযোগ কর্তৃ- 
পক্ষের গোচরে আনিবে এবং সন্তোষক্নকভাবে ও ক্ষিপ্রতাঁর 
সহিত তৎসম্পর্কে ব্যবস্থ! করিবে । 

প্রাদেশিক সংখা।লঘিষ্ঠ বোর্ড পাচ জন সদন্ত লইয়া গঠিত 
হইবে বলিয়া প্রস্তাব কর] হ্ইয়ছে, তশ্মব্যে প্রধান সংখ্যালধিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের অন্ততঃ তিন জন সদন্ড থাকিবেন, উহার! প্রাদেশিক 
আইন সভার সংখ্যালথিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের সদন্তগণ দ্বার] 
নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট হই জন প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন 
ব্যক্তি চুইবেন ও প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা মনোনীত 
হইবেন। জেল! সংখ্যালধিষ্ঠ বোডের চেয়ারম্যান জেল! 
ম্যািক্রেট এবং প্রাদেশিক বোঁডে'র চেয়ারম্যান এক জন মন্ত্রী 
প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। 

৭1 উভয় ভোমিনিয়নের গবন্মেন্ট এবং উভয় ভোমি- 
নিয়নের প্রদেশসবূহের গবর্মেন্ট তাঁহাদের কর্মচারীদের ভাল 
ভাবে জানাইয়া দিবেন যে, যদি কোন সরকারী কর্প্চারী 
সংখ্যালধিষ্ঠ স্প্রধায়ের লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার 
কার্যে কোন অবহেলা দেখান অথব। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি ছূর্বযবহার করেন অথব] 
কর্তবোর সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি বিরুদ্ধ 
মনোভাব প্রদর্শন করেন তবে ঠাহাঁদের কঠোর শাস্তি দেওয়া 
হুইবে। 

্ একক অথবা দলবদ্কভাবে যদি কেহ সংখ্যাক্ন 





৮ 


১৩৫৫ 


সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্জার করে তবে তাহার বিরুদ্ধে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইবে । 

৯। উভয় ভোমিনিয়ন নিয়লিখিত অভিযোগসমূহ ছুয় 
করিবার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন £- . 

(ক) আমদানী ও রপ্তানি লাইসেন্স মঞ্চুর করা সম্পর্কিত 
বৈষম্য এবং রেলে মাল প্রেরণের অগ্রাধিকার সম্পর্কে 
সংখ্যালণু সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ । 

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক 
বয়কটের চেষ্টা, অথবা তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত 
করার চেষ্ঠা বন্ধ কর]। 

উভয় ডোমিনিয়ন গবন্থেন্ট তাহাদের নিজ নিজ প্রদেশ- 
সমূহকে ভাহাদের শিজ নিজ এলাকায় এ নীতি অনুসারে 
কাঞ্জ করিতে বলিবেন। 

যেসকল জেল! অথবা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক 
চলিয়] গিয়াছে সেই সকল স্থানে বাস্তত্যাীদের সম্পত্তি 
তত্বাবধানের জন্ত বোর্ড গঠনের নিমিত্ত পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ 
গবন্মেন্ট আইন প্রণয়ন করিবেন। এ প্রকার বো” গঠনের 
যদি দাবী কর! হয় তবেই বোড”গঠিত হইবে । যদি সম্পত্তির 
মালিকগণ অন্থরোধ করেশ তবেই বোড+সম্পণ্ডির তত্বাবধান- 
ভার গ্রহণ করিবে । তাহাদের কাধ্য তত্বাধধায়কের কার্য্যের 
স্ভায় হইবে এবং এ সম্পত্তি হস্তাস্তরের কোন ক্ষমতা তাহাদের 
থাকিবে না। সংখ্যাক্স সম্প্রদায়ের লোকদের লইয়া] এই 
সকল বো “গঠিত হুইবে। 

রষ্ঠব্য-_বাহার ১৯৪৭ সালের ১ল] জুন অথবা তাঁহার 
পরে প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়! 
আসিবার পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাদ্দেরই আশয়প্রার্থী বল। হইবে । 

প্রয়োঞ্জনীয় আইন প্রণয়নের জন্য বিস্তৃত প্রস্তাব রচনার 
উদ্ধেস্তটে উভয় গবঘ্ধেন্ট অবিলম্বে অফিসারদের লইয়! একটি 
কমিটি গঠন করিবেন। 

২য় ধার! 

এই চুক্তি যাহাতে কার্যকরী হয় তৎসম্পর্কে সুনিশ্চিত 
হুইবাপ জগ্ত ছুই ডোমিনিয়নের প্রতিনিবিগণ ছুই মাসে অন্ততঃ 
একবার সম্মিলিত হইবেন । উক্ত বৈঠকে উপরোজ্ঞ নীতি কোন 
ভোমিনিয়নে প্রতিপালিত ন! হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকিলে উত্থাপন 
কর] হইবে । পূর্ব্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে জরুরী 
প্রয়োজনের আবশ্বীকতা হেতু ছুই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ 
মাসে অন্ততঃ একবার উক্ত উদ্ছেস্টে মিলিত হুইবেন। 
এতত্ব্যতীত ছুই প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীঘ্য় পনর দিনে এক- 
বার সম্মিলিত হইবেন। যখন আসাম, কুচবিহার ও ত্রিপুরার 
সমন্তা আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাফিবে তখন পশ্চিম 
বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী উক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির 
বাবস্থা! করিবেন । 


বৈশাখ 
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৩য় ধারা 

১। এই সম্মেলনে অগৌণে আর একটি আস্তঃ-ডোমি- 
নয়ন সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্ত সুপারিশ করিতেছেন । 
এই সম্মেলনে যে অপরাপর প্রদেশ (পূর্বব ও পশ্চিম পঞ্জাব 
এবং সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ) হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ 
হইয়াছে অথব] বাস্তত্যাগের সম্ভাবনা আছে সেই সকল 
প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপরে উল্লিখিত প্রস্তাব অথব] নিয়োক্ত 
ধারায় অপর উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের জন্ত সমবেত হইবেন £__ 

(ক) যে সকল শরণাগত এক ডো।মনিয়ন হইতে অপর 
ডোমিনিয়নে সাময়িকভাবে বা অন্তভাবে চলিয়া গিয়াছেন 
ঠাহাদের সম্পত্তি রক্ষা বা রক্ষা সম্পর্কে অপর ব্যবস্থা । 

(খ) উপদ্রত এলাকায় এমন অবস্থার সৃষ্টি কর] যাহাতে 
সংখ্যালথিষ্ঠর! তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ 
বলির! আশ্বস্ত হইতে পারে এবং বাস্তত্যাগ বন্ধ হইতে 
পারে কি বাণ্তত্যাক্ঈদিগকে পুনরায় তাহাদের বাড়ীঘরে 
প্রত্যবর্তনে উদ্দ্ধ করিতে পারে । 

২। আগও জানা গিয়াছে যে, ইতিমধ্যে শ্বীকৃত আর 
একটি পুথক সম্মেলন পুর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ সমস্তা সম্পর্কে বিবেচনার 
জন্ত অনুষ্টিত হইবে | এ সম্মেলনের ব্যবস্থাও অগৌগে করিবার 
জন্ত এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছেন । 
আর একটি আত্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনও অগোৌপে 
আহ্বান করিবার জগ্ঠ সুপারিশ কর] হুইয়াছে। এই সম্মেলনে 
পূর্ব বাংল। ও আসামের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়। পূর্ব 
বাংলা হইতে অ।সামে যাইয়া মুসলমানদের বসবাস সম্পর্কে 
এবং উত্ত সম্মেলন হইবার সাপক্ষে ব্যবচ্ছেদের পুর্বে আসামে 
পূর্ব বাংলার বসবাসকারী মুসলমাঁনদিগের অন্পর্কে কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন কিংবা ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাঁগের সম্ভাবনা 
থাকিতে পাপে এমন কিছু করা হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ 
সম্মত হুইয়াছেন। 


ত। 


ঘর্ঘথ ধার! 

আত্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
আলোচনা হুইয়াছে এবং উভয় ডোমিনিয়ন এতৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
পত্রে উল্লিখিত সংশোধন সহ উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ 
অবিলম্বে কার্যকরী করিবার জন্ত ছুই ভোমিনিয়ন সম্মত 
হইয়াছেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট এই সঙ্গে দেওয়া হইল । 

বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ 

স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে উভয় ডোমিনিয়নের 
মধ্যে শুক্ষ নির্ধারণ ব্যবস্থা! প্রবর্তন এবং মাল চলাচল জম্পর্কে 
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে 


হইয়াছে । উন্লিখিত বিষয় সহ অন্তান্ত আরও বহু সমন্ভা - 


বিবিধ পরস্_চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ ৫ 


৯টি পি শা উিতাসপিস্িপাছি শাসন প. পসির্পাসি পিপি পাসিপাসিসিপাসিপাসি্াসি পািত পি পাটি তস্পি সি সিসি শিপাসি পিপাসা ও 


পরীক্ষার জন্ত ভাঁরত-পাঁকিস্থান সম্মেলন প্রারস্তেই উভভক্প 
ভোমিনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কয়েকজন প্রাদেশিক ও 
দেশীয় রাঁজ্যের কর্মচারী এবং বিশেষজদের লইয়া একটি 
কমিটি নিয়োগ করেন । শুহ্ক নির্ধারণ ব্যবস্থা ও নানারপ 
বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার ফলে যে আর্থিক ক এবং 
যাত্রীদের বু অসুবিধা স্থষ্টি হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়! 
কমিটি যথাসম্ভব উহার কঠোরত] ইত্যাদি হাসের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। কমিটি ইহাঁও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি 
করেন যে আর্থিক কষ্ট স্বট্টি হওয়াতে সংখা!লঘু সম্প্রদায়ের 
নরনারী ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ করিতেছেন, কাঁজেই এইরূপ 
অবস্থা চলিতে দেওয়া সমীচীন নহে । উভয় ডোমিনিয়নের 
স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ব্রাখিয়া কমিটি নৃতন পরিস্থিতি 
অন্থ্যায়ী সমস্তাগুলিকে যথাসম্ভব সহজ উপায়ে সমাধানের 
উদ্ফেশে কতক সুনিদ্িষ্ট প্রত্তাব উ্াপন করেন। কমিটির 
যে সমস্ত প্রস্তাব ভোমিনিয়ন ও প্রাদেশিক মন্ত্রী সম্মেলনে 
গৃহীত হইয়াছে তাহ নিম্বে প্রদত্ত হইল । 

১। মাল ও যাত্রী চলাচল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ । 

(ক) উভয় ডোমিনিয়নের যাঁতীদের সাধারণ বিছানাপন্র 
বলিতে কি বুঝাইবে তাঁহ। উভয়পক্ষের শুক্ষ বিভাগীয় কতৃপিক্ষ 
যুক্তবৈঠকে স্থির করিবেন । 

(খ) বিছাঁনাপক্র সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
বিরক্তিকর আচরণ ও যাত্রীদের অযথা হয়রানির প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে | 

(গ) শুক্ষ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অপন্ন 
কেহ যাত্রীদের বিছাঁনাপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না। 

(ঘ) লীতি হিসাবে গাততল্লাসীপ ব্যবস্থা যথাসম্ভব পরি- 
হার করিতে হইবে । গোপনে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে 
এইরূপ সন্দেহ জন্সিবার সন্তোষজনক কারণ থাকিলে গাক্র- 
তল্লাসী লওয়া হইবে । উল্লিখিতরূপ ক্ষেত্রে শুক্ক বিভাগের 
কর্মচারীদের মধ্যে, ঘটনাস্থলে যে সিনিয়র অফিসার উপস্থিত 
থাকিবেন তাহার সমক্ষে গাত্রতল্লাসী লওয়া হইবে এবং 
তল্লাসীর সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । আইনের 
প্রয়োগ যাহাতে যথাযথভাবে হয় ততপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্ত 
সংযোগরক্ষাকারী অফিসারকে সুযোগসুবিধা দিতে হইবে । 

(ও) কোন কারণে মহিলাযাত্রীর গান্রতল্লাসী লওয়। 
অপরিহার্য হইলে সামুদ্রিক শুষ্ক আইনের বিধান অনুসারে 
মছিল! অফিসার দ্বার] তল্গাসী করিতে হইবে । 

(5) যাত্রীদের ব্যঞ্িগত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে শুল্ক বিভ্াদীয় 
বীধাধর! নিয়মের দায় হইতে অব্যাহতি অথব। কঠোরতা হ্রাসের 
উদ্ধেশে উভয় ডোমিনিয়ন স্ব স্ব টেরিফ সিডিউল এবং আমদানী- 
রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনধিবেচন& করিবেন। 

(ছ) যাত্রীদের নুখন্বিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার 


ঙ 


নীতি গ্রহণ করিতে হইবে । “থ, প্যাসেপ্তীরদের অযথা 
সুল্লাসীর দ্রায় এবং হয়রানি হইতে অব্যাহতি দানের জন্ত 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে হইবে । 

(ঘ) অহমোদিত সরকারী কর্মচারী, অর্থাৎ পুলিস 
অফিসার ব্যতীত অপর কেহ শিষিদ্ধ পণ্য অথব1 গোপনে মাল 
আমদানী রপ্তানী চালাইতেছে কিংবা উক্ত কাজে লিপ্ত এক্ধপ 
সন্দেহজনক কোন বাক্তিকে সীমান্ত 'অতিক্রমকাঁলে মাটক 
কথ্সিতে পারিবেন ন। | উল্লিখিতরূপ ব্ক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের 
জগ্ঠ নিকটবত্তাঁ কাষ্টম থাটিতে প্রেরণ করিতে হইবে। শুক্ষ 
বিভাগীয় কর্ম৮ারী বাতীত অপর কেহ তাহার জিশিষপন্ন 
তল্লাসী করিতে পারিবে না। অঙ্থমোদিত প্রত্তোক অফিসারকে 
যথারীতি “বা!ঞ্' ধারণ করিতে হইবে । 

(ঝ) শ্ুক্ষ বিভাগ কর্তুক অহমোপিত প্রত্যেক কর্মচারীকে 
'ব্যাজ' অথবা পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে । 

(ঞ) কোন যাত্রী কাষ্টমস সীমান্ত অতিক্রম করিলে 
পুনরায় তাহাগ গার অথবা ক্িনিষপঞ্র তল্পাপী করা হইবে না। 

১1 পণা ও অগা গ্রবা 

পণা ও অন্গান্ধ ধ্রব্যাদির চলাচলের ম্বধিধার জন্ধ কমিটি 
নিয়োক্ত সুপারিশখুলি পেশ করেন, - 

(কা) উত্তর ডে।মিনিয়নকে খথ!সন্তব পরম্পর নিকটবর্তী 
অঞ্চলে সমসংখাক কাষ্টঘস পো স্থাপন করিতে হইবে। 

(খ) আখিক দিক বিবেচনা! করিয়া উভয় ডোমিনিয়ন 
যণাসম্তব সাঁমদ!নী ও রপ্প!শী শুক্ক ধার্যযযোগা দ্রবোর তালিকা 
হাস করিবেশ। সুনির্দি্ঠ কতক দ্রবা বাতীত অপরগুলি 
শুক্ষযুঞ্জ বালয়া গণা কারতে হইবে । ইন্বাতে পচনশীল দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে যে অস্থবিধ। দেখ। ধিয়াছে তাহ! দুরীতুত হুইবে। 

(গ) উভয় ডোমিশিয়শ অন্ুব্ধপভাবে রপ্তানী বাশিজা 
নিয়ন্ত্রণসম্পকিত বিজ্ঞপ্তি পুনবিবেচনা করিবেন । উভয় ডোঁমি- 
নিয়নে বর্ধমান আমদাশীর উপর কোণক্ষপ শুক্ষধার্ধ্য নাই । 

(ঘ) সীমাস্তবাসী কোন কৃষক অপর ডোমিনিয়নে চাষ- 
আবাদ করিলে এবং উৎপন্ন শঙ্ত নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত থাকিলে 
শন্ত সংগৃহীত হইবার পন একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 
তাহার শিজের বাবহারের জন্ 
অংশ গৃছ্থে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে । এইরূপ ক্ষেত্রে 
আইনের কড়াকড়ি যথাসম্ভব হাঁস করিতে হইবে । 

২। মাল চলচল ব্যবস্থা 

(১) অপর ডোমিনিয়নকে মাল চল।চলের নুবিধাদানের 
উদ্ধেস্টে প্রত্যেক ভৌমিশিয়নকে আত্তর্গাতিক চুক্তির বিধানা- 

বলী অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; 
(২) চুক্তিবদ্ধ ভাবে চালানী মালের বহিধিনিময় ব্যবস্থার দরুন 
পাওন। কিবা দেন। হইলে তাহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাব্রমে 


শু 


প্রবাসা 


উক্ত শশ্তের একটা 


১৩৫৫ 


ডোমিনিয়নে প্রেরিত হ্ইয়াছে তাহার উপর বণ্তিবে, যে 
চোমিনিয়নের ভিতর দিয়! ইহা চলাচল করিবে তাহার উপর 
নহে; (৩) অজ্ত্র প্রেরিত মাল চল।চলেও আভ্যন্তরীণ 
মাল চলাচল ব্যবস্থার অনুরূপ স্যোগন্বিধা! দিতে হইবে ; 
(৪) উভয় ডোমিনিয়নের শুষ্ক বিশেষজ্ঞগণ বৈঠকে মিলিত 
হইয়া ভৌগোলিক অবস্থান ও মাল চলাচলের "সুবিধা 
অন্ুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে মাল চলাচলের যথাসম্ভব সহজ 
ও সরল পন্থা নির্ধারণ করিবেন । বিশেষ প্রষ্টবা :_-উভয় 
ভোষিনিয়নের সীমাস্তব্ভী খাটিসমৃহ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে 
যাল চলাচল ঘাটি স্থাপনের আবস্ঠকতা এবং ইতিপূর্বে যে 
ব্যবঞ্থা প্রবর্তিত হইয়াছে তৎসঙ্গঞ্ধেও পুনধিবেচনা করিতে 
হইবে ; .(৫) শুক্ষ ঘাটিতে যে ডোমিনিয়ন হইতে মাল 
প্রেরিত হৃইয়!ছে সেই ডোমিশিয়নের শুষ্ক বিভাগ্ময় অফিসার 
কর্তক প্রদত্ত সার্টিফিকেটই তাহার চুড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহথ 
করিতে হইবে । এই মাল অপর ডোমিনিয়ন হইতে আসিয়াছে 
এপ সন্দেহে ইহা অগ্রাহা করা চলিবে না; (৬) মাল 
চলাচলের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অন্ত এবং যাহাতে কোনপ্রকার 
অস্থবিধার স্ষ্টি না হয় তজ্জন্ত এক ডোমিনিয়শের অফিসার- 
দিগকে পর ডোমিনিয়নের অফিপাপর্দের সহিত সহযোগিতা 
করিবার উদ্দেশ্তে প্রয়েজনীয় নির্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে ; 
(1) যদি কোন অন্ুবিধার স্প্তি হয় তাহা দূর করিবার 
জন্থ প্রতোক ডোমিনিয়নকে অপর ডে।মিনিয়নে সর্বসম্মত 
ব্যবস্থান্থযায়ী নির্বাচিত প্রধান প্রধান শুক্ষ ঘাটসমূছে ও মাল 
চলাচল পথের অন্ঠান্ঠ স্থানে বিশেষভাবে নিব্বাচিত যোগাযোগ 
রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে । এই সব 
অফিপা'রকে যাত্রী ও লটবহর চলাচল সংক্রান্ত অন্তান্ত কর্তব্যও 
সম্পার্ঘন করিতে হইবে ; (৮) যে সব ক্ষেত্রে শুধু সড়কের পথে 
কিশ্বা জদপথে অথবা অগ্ কোনপ্রকার যাঁনবা২নের সাহাষ্যে 
সড়কের পথে ও জলপণে মাল চল!চলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, 
সেই সব ক্ষেত্রে আউট এজেন্দী” প্রতিষ্ঠ। করিয়! মাল চলাচলের 
প্রয়োজনীয় সুবিধা করিয়া দিতে হইবে । 
- যানবাহন 

(ক) যানবাহনের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহা! লাখব 
করিবার জন্ঠ উভয় ডোঁমিনিয়নের রেলওয়ে কর্তৃক কার্ধ্যকরী 


-৩। 


. খ্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেন্টে পারস্পরিক চুক্তির প্রয়োজন । 


ট্রেণযোগে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা 
দিয়াছে এগুলি দূর করিবার জন্ত পূর্ব অঞ্চলের তিনটি রেলওয়ে 
এবং পশ্চিম অঞ্চলের রেলওয়ে ছুইটিব প্রতিনিধিদিগকে লইয়। 
একটি কার্য্যনির্বাহক কমিটি গঠন করিতে হইবে । এই 
কমিটিকে (১) ওয়াগনগুলি যাতায়াতে বিলম্ব, (২) ওয়াগন 
বরাদ্ধ ও ভাড়৷ নির্ধারণ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং 
(৩) অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে 


যে ডোমিনিয়ন হুইতে মাল প্রেরিত হইয়াছে, কিন্বা যে দৃষ্টি দিতে হইবে। 


বৈশাখ 

(খ) সমগ্রভাবে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে টেনে ও 
মালগাড়ী চলাচল সংক্রান্ত বৃহত্তর বিষয়টি সম্পর্কে নীতি 
নির্ধারণকল্পে একটি আস্তঃ-ডোমিনিয়ন রেলওয়ে কারধ্যনির্বাহক 
কমিটি গঠনেরও ন্ুপারিশ জানান যাইতেছে । 

(৪) যেরামতের জুযোগ-স্থবিধ! 

আমদানী এবং পুনরায় রপ্তানী সংক্তান্ত নিয়মাঙ্্যায়ী 
সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এক ডোমিনিয়ন 
হইতে অন্ক ডোমিনিয়নে মেরামতের অন্ত যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও 
প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারেও তাহাই অন্থসরণ করিতে হুইবে। 
কিন্ত শুক্ষ আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পুর্বে যন্ত্রপাতি প্রেরিত 
হইয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে উপরোজ্ঞ নিয়ম প্রয়োগের ব্যাপারে 
বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করা হুইবে না এবং তিন মাস 
পর্য্যস্ত সময় দেওয়] হইবে । 

বিবিধ বিষয় 

(ক) স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে বাবসায়ীদিগকে বিশেষ অন্ুবিধা ভোগ করিতে 
হইতেছে । এই অবস্থার প্রতীকারকল্পে বিদেশ হইতে 
আমদ।নী মালপত্র যাহাতে 'ন্ভ ভোমিশিয়নের ক্রেতাদের 
অণ্ার অঙ্যায়ী সরবরাহ করা যায় তজ্জন্ত উভয় ডোমিনিয়লের 
কর্তৃপক্ষই রপ্তানীর লাইসেন্স প্রদানের বা।পারে বিশেষ 
সহাণ্রুষ্টির সহিত আবেদনপত্রত্খলি সম্পর্কে বিবেটনা 
করিখেন। 

অগ্তর্ববর্তী সময়ের অগ্ঠই এই ব্যস্থা অবলম্বন করা 
হইতেছে । সাধারণতঃ ১৯৪৭ পালের ৩১শে ডিসেম্বরের 
পূর্বে যে সমস্ত ম।লপত্র জাহাজযোগে প্রেরিত হইয়াছে শ্ববং 
তজ্জন্থ মাশুলও প্রদত্ত হইয়াছে এ সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম 
প্রযোজা হইবে । এক ভোমিনিয়নের বাবসায়িবন্দ অন্য ডোমি- 
নিয়নের বন্দরগুলির মারফত আমদানীর উদ্ধেশ্টে বিশেষভাবে 
কোনও মালপত্রের অভ্র দিয় থাকিলে সে ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থ! 
চুক্তি অথবা স্বাভাবিক চালান ব্যবস্থা অঙ্গুসরণ করিতে হুইবে। 
যে সমস্ত ব্যক্তি এই ভাবে মালপত্র আমদানীর জন্য অডণার 
দিয়াছে এবং যথারীতি মালপত্রের মূল্য প্রদান করিয়াছে বা 
করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহাদিগকে এই সুবিধা হইত্তে বঞ্ধিত 
কর] হইবে না। 

(খ) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কমিটির কলিকাতাঁর 
এই বৈঠকে বাণিজ্য চুক্তির নির্দিষ্ট ধারা নির্ধারণ কল্পে 
আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ধ এক্ষণে ছুইটি 
ভোমিনিয়নে বিভক্ত হইয়াছে । যত দিন পর্যাস্ত দীর্ঘমেয়াদী 
ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ নির্ধারিত না হইতেছে তত দিনের জন্ 
দেশ বিভাগের পূর্ব্বের সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাদির বিচার করতঃ এক ডোমিনিয়ন 
যাহাতে অন্ত ভোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবন্তক জিনিষপত্র 


বিবিধ প্রসঙ্_ চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ ৭ 


সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই এই কমিটির 
উদ্দেষ্ঠ। স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং শুক্ষ 
আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় অবস্থার আরও অখনতি 
খটিয়াছে। তৎসম্পর্কেও এই কমিটিকে অবহিত হুইতে হইবে । 
এই অবস্থার ফলে বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলের সাধারণ লোক- 
জনের দৈনদ্দিন জীবন দুর্বিষহ হুইয়া উঠিয়াছে। মাছ, টাটকা! 
ফলফুলারি, ছু, ছুষ্ধজাত দ্রব্যাদি, শাকসঞ্জী এবং ছ্বালানি 
কাঠ প্রভৃতি প্রাত্যছিক প্রয়োজনের জিনিষপত্রের জর্ত এক 
ডোমিনিয়নভুক্ত কোন কোনও অঞ্চলকে অন্ত ডোমিনিয়নের 
সীমাস্ত এলাকার উপর নির্ভর করিতে হয় । 

(গ) বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের অভিমতাদি 
সম্পর্কে বিবেচনাস্তে কমিটি টাটকা ফলফুলারি, শাকসজী, 
টাটকা ছুপ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, হ্বীস মুরক্জী প্রভৃতি ও ভিম্ব, 
স্থানীয় মসলাপত্র, বাশ, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি এক 
ডোমিনিয়ন হুইতে অন্ত ডোমিনিয়নে চালানের ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় ব! প্রাদেশিক গবন্মেন্ট কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ 
করিয়া থাকিলে তাহ্‌। প্রত্যাহারের সুপারিশ জানাইতেছেন । 
ইহাদের উপর কোনক্প শুক্ক ধাখ্য হুইয়া থাকিলে তাহাও 
বাতিল করিতে হইবে । 

পূর্ববঙ্গে সর্ষপ তৈল সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনার জগ্ত 
ভারতীয় যুক্তরাষ্্রে একটি বৈঠকের বাবস্থা করিতে সম্মত হুইয়া- 
ছেন। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই সভার অধিবেশন 
হইবে । তত দিণ পর্ধান্ত' পাকিস্থান গবন্মেন্ট কোনরূপ শুক্ক না 
লইয়া অবাধে পূর্বের স্তায় মস্ত ( টাটকা ও শুটুকী ) চালানের 
অন্থমতি দিবেন । 

(ধঘ) কমিটির অভিমত এই যে, উভয় অঞ্চলের 
পারম্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধার জন্ত উভয়তঃ অতাবশ্ঠক 
মালপত্র সরবরাহের উদ্ছেস্টে অদূর ভবিস্যতে উভয় ডোমিনিয়নের 
মধ্যে এক ধা একাধিক চুক্জি খ্বাক্ষরিত হইলে তত্র উভয় 
ভোমিণিয়নেরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে । এইব্প চুক্তি সম্পাদিত 
ও কার্ধ্যে পরিণত হইলে বর্তমানে যে সমস্ত অঞ্চল একাধিক 
ডোমিনিয়নের অস্তভু্জি হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে 
পূর্র্বকালীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়] চল। সম্ভবপর হইবে 
এবং উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই 
বিষয়টি ও এতৎসংশ্লিষ্ট অন্ঠান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় 
গবন্মেণ্টের মধ্যে আলোচনার জন্ত শীদ্রই তারিখ নিধি করিতে 
হুইবে। ইতিমধ্যে উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবস্তক আশু- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের ভ্বন্ত কমিটি 
কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। 

(ড) ডাক তাপ ও টেলিফোনের হার ঃ 

ইহা] স্বীকৃত হইয়াছে যে, উপরোক্ত বিষঙ্গ এবং এক্সচেঞ্জের 
মারকত পোষ্ট কা” এবং অন্তবিধ পত্রাদি প্রেরণের দ্বরুন 


৮ প্রবাসী 


২৮ পিপািপাসিশা পা সি পিল পাসিসিপাসিপাশিপািপাসিপাশাটিপাসিপাশিটাসিাসিপিপিরাসি পিটিসি তি 


বর্তমানে যেরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে উহ] হ্রাস করার উদ্ধেন্তে 
চিঠিপত্র চলাচল ব্যবস্থার জটিলত! হাস করার প্রশ্ন উভয় 
ডোমিনিয়নের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অতি সত্বর পরীক্ষিত হওয়। 
প্রয়োজন । এই আলোচনার উদ্ভোগ-আয়োজন ইতিমধ্যেই 
নুরু হইয়াছে । শুক্ষের আওতায় পড়ে একপ পাঁর্থেলের বিষয়ে 
স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা! করার প্রয়োঞ্জন হইতে পারে । 

(চ) অতীতে উভয় ডোমিনিয়নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ 
অন্তান্ত মালপত্র বে-আইনীভাবে আটক কর! হুইয়াছে। কমিটি 
স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, 
'ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবিলগ্ষে এই ধরণের বে-শাইনী আটক 
"বন্ধ করার জন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি উভয় গবর্সেন্টের 
আদেশ জারী করা প্রয়োজন । গ্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হওয়ার পুর্ধেই যে সকল মাল চালান হুইয়াছে সেগুলি মামুলী 
'নিয়মের বিশেষ কড়াকড়ি না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়! উচিত। 

সংযোগরক্ষা 

কমিটি মনে করেন যে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা! এবং হয়রানি 
ও সর্বপ্রকার বিলম্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্ত 
উভয় ভোমিনিয়নের প্রত্যেক সুরের কর্মচারীদের মধ্যে 
সংযোগরক্ষা! একাস্ত আবশ্াক। কাজের চাপ ও ধরণ বুঝিয়] 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ম্পেন্ঠাল লিয়াজন অফিসার নিয়োগ 
ছাড়াও উভয় পক্ষের অন্ুবিধ| দুরীকরণের উদ্ধেন্তে ভারত ও 
পাকিস্থানের কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক গবন্ধেন্টসমূহের কর্মচারী 
দিগকে পরম্পরের সহিত সংযোগ ও সদিচ্ছা রক্ষার প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। সার্থকভাবে কোন চুক্তি বা 
বিধি পালন করিণ্তে হইলে সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের 
সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। 
উভয় ডোমিনিয়নের সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃপক্ষকে তাহাদের 
অধীন সর্বস্তরের কর্শ্রচারীদের মধ্যে এই মনোভাব জাত 
“করিবার জন্ত প্রয়াসী হইতে হইবে । 

".. পাকিস্থানে মাল চালান 

কাষ্টমস ফ্কাকি দিয়] পূর্ব পাকিহ্বানে বে-আইনী মাল 
'ালাঙ্ন একটি বড় রকমের সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । রাণা- 
খাট এবং হিঙ্গলগঞ্জ এ বিষয়ে চূড়ান্ত কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। 

২৪পরগণ। জেলার হাঁসনাবাদ.থানাশ এলাকাধীন হিহ্গলগঞ্জ 
বাজারটি পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার সীমান্তে অবস্থিত । এই 
বাজার হইতে কিছু দিন যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রতিদিন 
নিয়মিত ভাঁবে নদীর অদূর তীরবর্তী পাকিস্থান অঞ্চলে 
বে-আইইনী ভাবে চালান দেওয়া হইতেছে । এই কার্ধ্যে 
পাকিস্থানী চোঁরাকারবারীদের সফ্িত সরকারী কর্ম্রচারিবৃন্দ ও 
স্থানীয় বাজার কমিটির বিশিষ্ট সদন্তবৃন্দ সহুযোগিত] 
ফন্িতেছে। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস-সদন্তের সংখ্যাও কম 
/নয়। হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে ইছামতী ও কালিন্দী নদী 





১৩৫৫ 
পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রবেশপথ | সেই পথ দিয় মাল সারা 
পুর্ব্ববঙ্ষে এমন কি আসাম পর্য্যন্ত চলাচল করে। গত ১লা 
মার্চ হইতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে শ্ক্ষপ্রাচীর স্থাপিত 
হওয়ার পর হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে আমদানী ও রপ্তানী 
দ্রবোর উপর শুক্ষ ধার্ষোর জন্ত কয়েকজন কর্মচারী লইয়া ল্যাও 
কাষ্টমস আপিস থোলা হইয়াছে । কিন্ত বসিরহাট মহকুমার 
সর্ব ও হ।সনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জে ল্যা্ড কাষ্ঠমসের কর্ম্চারিগণ, 
স্থানীয় পুলিস, মহকুমা! হাকিম ও কয়েকজন স্বার্থসংশ্লিষ্ 
ব্যক্তির সহযোগিতায় বা নিক্কিয়তায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার 
বস্ত্র, চিনি, সরিষার তৈল, দেশলাই প্রসৃৃতি অবাধে পাকিস্থানে 
চলিয়া! যাইতেছে । এই বে-আইনী চালানের পিছনে একটি 
সঙ্ঘবন্ধ দল কার্ধা করিতেছে । ইহার! যেমন চতুর, তেমনি 
ছুংসাহুসী এবং তেমনি ধিস্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান। 

দৈনিক ভারতের নিজন্ব প্রতিনিধির বিবরণ হইতে অবস্থার 
গুরুত্ব খানিকটা! উপলব্ধি করা যাইবে । উহার কতক1ংশ 
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“কিক্বপভাবে এই সকল ব্যবস] চলিতেছে তাহার বিবরণ 
দিতে গেলে প্রথমেই পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগ, দ্বিতীয় 
বসিরহাট মহকুমা হাকিম, তৃতীয় হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাও কাষ্টম 
অফিসার, চতুর্থ হাসনাবাদের ল্যাও কাষ্টম অফিসার, ও ছুই- 
এক জন ছাড়া হাসনাবাদের পুলিসকে ইহার জন্ত বিশেষ দারী 
করিতে হুয়। ইহা ছাড়া হিঙ্গলগঞ্জের বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট 
ও ফেক্রেটারী এবং হাসনাবাদ বাজার কমিটির সেক্রেটারী ও 
কয়েকজন সদন্তের কথ] বলিতে হয়। এই স্থানে উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন যে, হিঙ্গলগঞ্ত বাজ।র কমিটির প্রেসিডেন্ট এক জন 
চিকিৎসা ব্যবসায়ী কিন্ধ এক্ষণে তাহ ত্যাগ করিয়। তিনি বস্ত্র 
কারবারীকূপে পরিণত হ্ইয়াছেন। আর হাসনাবাদের 
বাজার কমিটির সেক্রেটারী এক জন হোটেলওয়াল| এবং 
অন্তান্ত সদন্তগণের মধ্যে উকিল প্রভৃতি আছেন। কিন্তু 
তাহারাও তাহাদের ব্যবস! ছাড়িয়। লক্ষ লক্ষ টাক] মালের 
চোরাই কারবার করিতেছে ও প্রচুর মুনাফ! খাইতেছে। 

প্রত্যহ ৫০।৬০ গাইট এবং সপ্ত।হে প্রায় ৪ শত গাইট বস্ত্র 
এহিঙ্গলগঞ্জে প্রেরিত হুয় কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখ! যায় 
হিঙ্গলগঞ্ধ তে৷ দূরের কথা আশেপাশের ইউনিয়নে একখানি 
বস্ত্র পাঁওয়! যাইবে না। কিন্তু এ পর্য্যস্ত যত বস্ত্র, চিনি ও 
সরিষার তৈল হিঙ্গলগঞ্জে পাঠানে। হইয়াছে তাহাতে সে স্থান 
ও তাহার পার্খববভ্ভাঁ ইউনিয়নের লোকেরা! দৈনিক ছইখানি 
মতন বস্ত্র, এক সের চিনি ও এক সের সরিষার তৈল পাইতে 
পারে। 

অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পার্সিলাম যে, পশ্চিম বঙ্গের 
সরবরাহ বিভাগের ১২নং জ্রী ঈুল ছ্রীট হইতে ইচ্ছামত 
পারমিট ইস্থব কর! হুয় হাসনাবাদ ও অন্তান্ত স্থানে বস্ত্র লইয়! 


বৈশাখ 


পেপাাসিপাসপাস্পিসিাসিপাসিপািপাসসিপািপাসি 


যাইবার জন্ত । তাহাতে দেখিলাম যে দাদী চোরাকারবারীরা__ 
যাহারা জেলে আছে তাহাদের নামেও এখনও পারমিট ইনু 
করা হইতেছে । সেই পারমিটের বলে কাপড় অবাধে লরী 
ও রেলযোগে হাপনাবাদে আসে ও ল্যাও কাম, পুলিস ও 
বাজার কমিটির সুপারিশে হিঙ্গলগঞ্জে যাইবে এই নামে 
নৌকায় উঠান হুয় ও পাকিস্থানের দিকে পাড়ি দেয়। মাঝে 
মাঝে কাজ দেখানো হইতেছে মনে করিয়া যদি বা কখনও 

কোন নৌক| আটক।নে! হয় তো হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাণড কাষ্টম 

অফিপার আবার আগাইয়। আপিয়! শিজের দায়িত্বে তাহা 

ছাঁডাইয়! লইয়া যাঁন। পুলিসের যিনি সৎ কর্মচারী বলিয়! 

পরিচিত শুনিলাম তিনি প্রথমে এই সকল অনাচার বদ্ধ করিতে 

ইস্ছুক ছিলেন এবং তাহ।তে কিছু পরিমাণ সফলকামও হইয়া- 

ছিলেন। কিন্ত বপসিরহাটের মহকুম! হাকিমের নির্দেশে তিনি 

গত ১৩ই মাচ্চ হইতে কোন কিছু আর করিতে পারিতেছেন 

না। তাঁহার ফলে দেখ! গেল যেস্থানে দৈনিক ৫1৭ বেল বন্ত্ 

যাইত শেস্ানে এখন দৈনিক ২০০1৩০০ বেল কাপড়ও চলিয় 

যাইতেছে । অঙ্থপ্ূপভাবে সরিষার তৈল ও চিনিও যায়। 

যাহার| আবার কাষ্টমকে ফাকি দিতে চায় তাহার] হাপনাবাদ 

বাজার কমিটির সাহায্যে রাজের অঞ্ষকারে মাল পরপারে 

চালান করে। বাঞ্জার কমিটর লোকেরা তাহার্দের মাল 

খালাস ও নৌকা ভাড়া পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দেয়। দেখিলাম 

ম!টিন পেলে এক জন ঝুলির সর্দার আমার সম্মুখে ১ ঘণ্টায় 

৫০২ ট।ক] উপাঞ্জন করিল । 

হাসনাবাদের ল্যগ কাষ্টম অফিসারকে জিজাস। করিলাম 

যে, কি পদ্ধতিতে তিশি মাল ছাড়েন। তিনি একখাশি রেলের 

রসিদ দেখাইলেশ। তাহাতে দেখিলাম শুধু পারমিট নগ্বর 
আছে কিন্তু স্থানের উল্লেখ নাই। গিজ্ঞাপা করিলে বলিলেন 
ইহানেই হুইবে এবং তিনি হিঙ্গলগঞ্জের জন্ত সরাসরি সেই মালের 
পারমিট ইন্জ করেন। আমি বলিলাম যে ইহাতেই যদি হইবে 

বলিলেন তবে পাকিস্থানে মল পাঠানোর জগ্ত আপনি কেন 
পারমিট ইন্ছ করিতেছেন এবং সে বিষয়ে আপনার ক্ষমত। 

কতদূর? তিনি শিরুত্তর রহিলেন। প্রিপ্ত(স| করিলাম হিঙ্ষলগঞ্জে 

কত বপ্রযায়। তিনি আমাকে একখাশি হিঙ্গলগঞ্জ বাজার 

কমিটি কর্তক তৈয়ারী বৰ্রবাবসায়ীর লিষ্ট দেখাইলেন | 

তাহাতে দেখিলাম চোরাকারবারী বলিয়। শাস্তি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী 

হইতে যাহারা কোনদিন ব্যবপ! জানে না তাহাদের নাম 
পধ্ত্ত এই তালিকাহুক্ত কর হইয়াছে এবং রোজই আরও 

নাম আসিতেছে । সেই তালিক| হইতে দেখ! গেল যে, 
সরকারীভাবেও সপ্তাহে ৪০০ বেল বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে যাঁয়। 
.._ হাঁসনাবাদ বাজার পাকিস্বানে চালান দেওয়ার জন্ত একটি 
বিরাট্‌ ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হুইয়াছে। রাতারাতি পানের 
দোকান, মুদির দোকান, বাসনের দোকান প্রস্তুতি বঙ্কের 





বিবিধ প্রসঙ্গ-_পাঁকিচ্ছানে মাল চালান ৯ 


স্পিপাস্পিস্পা্পাসপাপিনপাস্পিস্পি্পাস্পস্পিসিপাসিপাসিপাতিপ পাপা্পিপিলপাছিপাশি পাপা ০১০ সিরা পা পি লী পাসিতউিপাটি টিপছি উিপাসিপাটি পাস পাাসিল উপ এ ১ লী পাখিশাসি 


দোকানে পরিণত হুইয়াছে। এই বাজার ২৪ ঘণ্টার অন্ত 
খোলা থাকে এবং পাকিস্থানে চালানের জন্ঠ বাঁজার কমিটির 
সুপারিশে অসংখ্য বস্ত্র বিক্রয় হয় এবং রাত্রের অন্ধকারে 
পাকিস্থানগামী নৌকায় চাপানো হয়।” 

সুন্দরবন প্রজা মঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ত্রচ্মচারী ভোল!* 
নাঁথও কালিন্দী ও ইছামতী নদী পথে সীমান্তের বে*মাইনী 
চোরাঁকারবার সম্থন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন । নদীপথ 
ভিন্ন রেলপথে এবং যশোর রে।ড ও কৃষ্ণনগর রোড দিয়াও 
প্রচুর মাল বে-নাইনী ভাবে চাঁল'ন যাইতেছে। প্লেলপথে 
কলিকাত! হুইতে বনগ্রাম লাইনে বারসহ, মসলন্দপুর, 
গোবরডাঙ্গ! প্রভৃতি প্রত্যেক ষ্টেশনে চোরাক!রবাকীদের এক 
একট খাটি আছে। ইহার! স্ুযেগ বুঝিয়। যে কোন একটি 
ঘটিতে মাল নামায় এবং গে।পনে স্থবিধা মত এক স্থান হইতে 
অপর স্থানে সরাইয়া অবশেষে পাকিপ্রান এলাকায় লইয়া 
যায়। এই রান্তার মধ্যে বারাসত ষ্টেশনে ও বারাসতের 
চাপাডাঙ্গার সংখোগঞ্থল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাটি। 
এই সংযোগন্থল হইতে তিনটি রাস্তা তিন দিক দিয়া 
পাকিছ্বানে গিয়া পড়িয়াছে। প্রথমটি যশোর রোড, দ্বিতীয়টি 
বপসিরহাট ইটিগাখ!ট রোড এবং তৃতীয়টি কৃষ্ণনগর রোড । 
এখ!নে পুলিসের কোন কড়া পাহার। নাই । চোরাকারবারীর। 
জানে যে একবার মাল লইয়। ভারতীয় ইউনিয়নের সীমান! 
পার হইতে পরিলেই তাহাদের পার কোন ভবন! নাই। 

ডায়মগুহারবার এবং রাণাধাটেও এরূপ খাটি গড়িয়া 
উঠিতেছে। রাণাঁধাঁটে তিনটি ট্রেন তল্মাসী করয়। এক দিনে 
তিন লক্ষ টাকার কাপড় উদ্ধার হইয়াছে । ,মলব্যাগে, ট্রেনের 
জলের ট্যাঙ্কে এবং ট্রেনের তলায় বাধা অবস্থায় বহু কাপড় 
পাওয়া গিয়াছে। 

কাষ্টমন ফাঁকি দেওয়। গুরুতর অপরাধ । মুশিদাঁবাদ 
সীমান্তে বে-শাঁইপী চালান বন্ধ করিবার জন্ত তথাকণ্র জেলা- 
ম্যাঞজিছ্রেট কঠোর বাবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, রাত্রে কারফিউ 
জারী করিতেও তিনি ধিধা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্ষোর 
বিষয়, নদীয়া এবং ২৪পরগণার জেল! ম্যার্জিগ্রেটদ্বয় এবং 
সংশ্লিষ্ট মহকুম] হাকিমের] এ বিষয়ে সপ্পূর্ণ উদাপীন। উচ্চতর 
অধিকারীদের কথা না! বলাই ভাল। কলিকাতা এই সব 
চালানের মূল কেন্ত্র। কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক 
সাংবাদিক সম্মেলশে বলিয়াছেন যে চোরাকারবার বন্ধ 
করিবার ক্ষমতা পুলিসের নাই, কারণ পুরনে। অরডিন।ঙ্গ বাতিল 


'হুইয়া গিয়াছে এবং নুতন বিল আইনে পরিণত হয় নাই। 


ডাঁঃ প্রযুলল ঘোষ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ব্ল্যাক- 
মার্কেট বিল নামে একট বিল ব্যবস্থা-২পরিষদে আনিয়াছিলেন 
এবং নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন এ 
বিল পাঁস হুইতে এক দিন দেরী হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে 


১৩ 


৭১ উপ পিপি পাটি শাসিত পাটি চিত তা পাট পাঠ ততই পসিলাটি পা তা ০ 


বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীর] চোরাকাপবারীদের হৃইয়] বিল পাঁস 
হইতে দেরী করাইয়! দিয়াছে । বিলটি পাস হওয়ার পর 
প্রায় এক মাস তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে অধিঠিত ছিলেন 
কিন্ত বিলটিতে গবর্ণরের সম্মতি তিনি লইতে পারেন নাই। 
বর্তমান মন্ত্রীসভাও তিন মাঁসের মধ্যে এই কাজটি করেন নাই। 

সীমান্তের চোরাকারবারে বাঙালী এবং মারোয়াড়ী 
ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সরবরাহ বিভাগ এবং মন্ত্রীসভ] 
এটা জানেন না ইহা! আমর! মনে করিতে পারি না। কিন্তু 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় মন্ত্রী বড়বাঞ্জারে মারোয়াড়ীদের নিকট 
সভান অতিনন্দন এহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে বলিয়! 
আসিয়াছেন যে কাঁপড়ের চোরাঁকারবাঁর বন্ধ করিবার ক্ষমত] 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাই। মন্ত্রী মহাশয়ের দুর্বলতার পুর্ণ 
জুযোগ মারোয়াড়ীর! গ্রহণ করিয়াছে, বোশ্বাই ও আমেদাবাদ 
হইতে গত কয়েক সপ্তাহে এত কাপড় আসিয়াছে যে পশ্চিম- 
বঙ্গে সাত মাস কাপড়ের বস্তা বহিয়া যাইতে পারিত। 
অথচ এদিককার লোকে কাপড় দেড় গুণ দাম দিলেও 
পাইতেছে না। ইহার ফল হইয়াছে এই হে ভারত-সরকার 
শুক্ষ ব্যবস্থা দুর ন] হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম বঞ্ে কাপড়ের চালান 
বন্ধ করিয়! দিয়াছেন। 

পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ-ছয়টি ঘটিতে কড়া পাহারা বসাইলেই 
বে-জাইনী কারবার বন্ধ হইয়া যায়, তৎসত্বেও তাহা কর! 
হইতেছে না ইহা মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কাহারও 
পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নছে। 

দাঞ্জিলিং-কলিকাত৷ রেলওয়ে 

রাঁডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দাঞ্জিলিং 
জেলা ছইটিকে সূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । দাঞ্দিলিং-কলিকাঁত। রেল লাইনটি এ ছুই জেলা'র 
সহিত কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রধান যোগন্থত্র। 
লালগো7-মণিহারিঘাট-কাটছার হুইয়। শিলিগুড়ি যাওয়ার 
একটা রেলপথ আছে বটে, কিন্তু এলাইনে যাওয়া দীর্ঘ 
সময়সাপেক্ষ এবং পথে অনেকবার ট্রেন ও ্রীমার বদল 
করিতে হয়। অল্প সময়ে এবং শিলিগুড়িতে একবার মাত্র 
ট্রেন পরিবর্তন করিয়া আসিবার এই রেলপথট ভ্রমণযোগ্য 
থাক1 পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে একাম্ত আবশ্ঠক। এই পথটির 
অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্থানে পড়িলেও উহা! ব্যবহারের দাবী 
পশ্চিম বঙ্গের কিছু কমনয়। 

পাকিস্থানের অতি উৎসাহী লীগ চমুদের উপভ্রবে এবং 
তথাকার সর্কারী কর্মচারীদের উপেক্ষা ও নিক্কিয়তাঁয় 
ঘাঞ্ছিলিং-কলিকাত] রেলে ভ্রমণ অন্ুুবিধাজনক এবং কখনে। 
কখনে! রীতিমত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। রেলযাত্রীদের 
উপর স্থানীয় লোকেরা যথেচ্ছ উপভ্ব করিতেছে, কোন প্রতি- 
কার পাওয়া যাইতেছে ন|। 


শট তত পতিত পা পাশা পিতা লাস্ট পা এ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


লা পাটি তত পাট পিল পাটিলা পাটি পা পাটি পাই পািপসিশশা তা তাপ তলাসির পা পাসিপািপাপিপিসিপাসিপািপাস্পাসপর্সস্ি 


দ্াঙ্ছিলিং মেলে জনৈক অনুস্থ ও প্রায় পঙু বৃদ্ধ ভদ্রলোক 
তাহার পত্বী ও কন্তা এবং এক জন ডাক্তারসহ কামরা রিজার্ভ 
করিয়] দার্ডিলিং যাঁইতেছিলেন ৷ পার্বতীপুরের ছুই ষ্টেশন 
আগে কামরার দরজ। খুলিবার জন্য বাহিরে কতকগুলি লোক 
চীৎকার এবং দরজায় ধাক্কাধাক্কি সুর করে। দরজা খোলা 
হয় না। পরের ষ্টেশনে আবার এ ব্যাপার; তবে এবার 
দরজার উপর আঁখাত আরও সজোরে । গাড়ী ছাড়িবার 
সময় ইহারা পার্বতীপুরে দেখিয়া লইবে বলিয়া শাসাইয়া 
যায়। পার্বতীপুরে গাড়ী থামিলে ইহারা দরজা ভাঙ্গিয়] 
ফেপিবার উপক্রম করিলে, তাহা! দরজ। খুলিয়া দেন এবং 
একদল লোক কামরায় ঢুকিয়া উপদ্রব সুরু করে। অনুস্থ 
লোক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাইতেছেন 
বলিলেও ইহারা কর্ণপাত করে না। পার্বতীপুর বলিয়া 
রক্ষ1, গেলম।ল শুনিয়া রেল কর্মচারীরা আসিয়া বদমায়েস- 
দের শিৰৃপ্ত করেন। পধিপার্্স্থ ছোট &্েশনে দরজা! খুলিলে 
কি অবস্থা হইত তাহা অন্থমান কর! কঠিন নয় এবং তিনটি 
ষ্টেশনে একই দলের কাঁ্ধ্য ও কথাবার্তা হইতে বুঝ| গিয়াছিল 
যে ইহার! এ ট্রেনেই ভ্রমণ করিতেছিল। 

এই উপদ্রব নিবারণের সহজ উপায় আছে। দার্জিলিং 
মেল, নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি যে-সব ট্রেন ভারতীয় 
ইউনিয়নের একাংশ হইতে অপরাঁংশে পাঁকিস্থানের উপর দিয়] 
যায় সেইগুলিতে কয়েকটি করিয়! প্রথম, দ্বিতীয়, ইন্টার ও 
তৃতীয় শ্রেনীর গাড়ী ইউনিয়নের ছুই অংশের যাআীদের জন্ত 
রিস্বার্ভ রাখ! যাইতে পাঁরে | এ সব গাড়ীতে “শুধু ইউনিয়নের 
যাআীদের আন্ত” এইরূপ কোন লেখ! থাক। উচিত এবং 
পাকিস্থানের মধ্যে এ যাত্রীদের মালপত্র টানাটানি এবং 
তাহাদের উপর অপর কোন উপদ্রব যাহাতে না হয় তাহা 
দেখিবার জন্ত প্রত্যেক ট্রেনে উভয় ডোমিনিয়নের এক ব| 
ছই জন করিয়া! রেল ও পুলিস কর্শচারী থাকা উচিত। কোন 
গাড়ীতে যাত্রীদ্দের উপর উৎপাত হইতেছে কিন! হহার! 
প্রত্যেক ষ্টেশনে নামিয়া! তাহা! দেখিবেন। পাকিস্থান ও 
ইউনিয়নের মধ্যে যাহার] যাওয়া আঁস1 করিবার সময় ঠ্েশনে 
ষ্টেশনে অন্তায় ভাবে লাঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রত্ভ হন তাহাদের 
হয়রানি ও ক্ষতি নিবারণের জন্ত পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ এইরূপ 
বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইউনিয়নের ছুই অংশে মাল- 
চলাচল সন্বদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা যায় এই ভাবে যে & 
সব মালগাড়ী শীলমোহুর কর] থাকিবে, পাকিস্থানে কেছ 


- এগুলি খুলিতে পারিবে না। 


পশ্চিম বঙ্গের সামরিক শিক্ষা 
পশ্চিম বঙ্গের তরুণদের সামরিক শিক্ষাদান বিষয়ে কর্ত- 
পক্ষের যে গড়িমসি প্রথম হইতে দেখা যাইতেছিল, তাহা 
কতকটা দূর হুইয়াছে বলিয়। মনে হইতেছে । পশ্চিম বু 


বৈশাখ 


এখন সীমান্ত প্রদেশ, সামরিক প্রত্ততির দিক দিয়! এই প্রদেশ 
এখন আর উদাসীন থাকিতে পারে না, সীমান্তরক্ষী দল এবং 
দেশরঙ্ষী বাহিনী গঠনে যত বিলম্ব হইবে পশ্চিম বঙ্গ তথ! 
নিখিল-ভারতের স্বাধীনত! ও স্বস্তি তত বিপন্ন হইবে একথা 
আমর] বহুবার বলিয়াছি। প্রাক্তন মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বিদ্দু- 


মাত্র কর্ণপাত কর! আবশ্তক বোধ করেন নাই বরং এরপ' 


প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখেই দেখিয়াছেন। ডাঁঃ বিধানচন্ত্র 
রায়ের গবগ্সেন্ট এই মনোভাব হুইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, 
কিন্ত যতট তৎপর হওয়] উচিত এখনও ততটা! হইতে পারেন 
নাই। তবে তাহার এদিকে কাজ আঁরস্ত' করিয়াছেন এবং 
এজন্ত তাহার] ধন্তবাঁদের পাত্র । 


সীমান্ত রক্ষার জন্ত একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের ও 
উহ্থার সৈণিকদ্দিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের আয়োজন করা! 
হইয়াছে । ডাঃ রায়ের গবন্জেন্ট স্থির করিয়াছেন যে সীমান্তের 
৩৩০টি গ্রামের প্রত্যেকটি হইতে ২০ জন করিয়া লোঁক লইয়! 
৬৬০০ জনের একটি সীমান্ত রক্ষীবাঁছিনী গঠিত হইবে । বল! 
বাহুল্য, স্থানীয় লোক লইয়| গঠিত এনপ বাহিনী অধিকতর 
কার্যকরী এবং স্বঙ্গতর ব্যয়সাধ্য হইবে । 

বাঙালী সামরিক জাতি নহে এই কথ। ইংরেজ আমাদের 
শিখাইয়! গিয়াছে এবং ছুঃখের বিষয় বহু শিক্ষিত বাঙালী 
এই মিথ্যায় বিশ্বাস করিয়াছেন । ভারতীয় সমর বিভাগে 
বাঙালী র্নেক্ধিমেণ্ট গঠন এবং বাংলার পুলিসে বাঙালী 
কশেষ্টবল গ্রহণের জন্ত যে সব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে 
হইয়াছে তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাজের সমর্থন কখনও 
পায় নাই। কলে সমগ্র ভাঁরতবাঁপীর মনে এমনই একটা 
ধাপ্ণ] জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী ভীক্, নিজের দেশ ও 
পরিবার রক্ষায় -অক্ষম, আত্মরক্ষা ও শ্বজনরক্ষাঁর জন্য ভিন্ন 
প্রদেশের সৈনিক ও বিহারী কনেষ্টবলের উপর অসহায় ভাবে 
নির্ভর কর! ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় নাই। অথচ এই 
অপবাদ সর্ব্বেব মিথ । ইংরেজ আমলেই ক্লাইভের সৈশ্তদল 
কয়টি বাঙালী হিন্দুর নানা সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হুইয়াছিল। 
ভিন্ন প্রদেশীয় সৈনিক ও বাঙালী টসৈনিকে যে প্রভেদ বাঙালী 
রেক্ধিমেন্ট এবং বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী 
্রস্থৃতিতে গত হই যুদ্ধে স্প্ঈভাঁবে দেখ! গিয়াছে ইংরেঞ্জ তাহা 
বহু আগেই ধরিতে পারিয়াছিল। ইহ! পারিয়াঁছিল বলিয়াই 
তাহার! ভারতবাসীকে সামরিক ও অসাঁমরিক এই ছুই ভাগে 
ভাগ করিয়! বাঙালীকে শেষোক্ত পর্ধ্যায়দুক্ত করিয়া তাহাকে 
সমর বিভাগে অপাংক্তেয় করিয়াছে এবং বাংলার নমঃশুদ্র, 
বাগদী প্রত্ৃতি সামরিক সম্প্রায়গুলিকে অপরাধপ্রবণ জাতি 
আখ্য। দিয়া 0717)108] 19৪ 4)০% পাঁস করিয়। উদ্ধার 
বলে উহ্াদিগকে নিকটবর্ভা থানার দারোগাঁর ক্রীতদাস করিয়া 
রাখিয়াছে.। বক্তিয়ার. খিলিজীর আগমনের পূর্বের দেবপাঁল 


বিবিধ প্রসঙ্গ__পশ্চিম বজের সামরিক শিক্ষা 


১১ 


জয় অভিযান করিয়াছিলেন, শশাঙ্কের সামরিক শক্তিও বড় 
কম ছিল না, হহাঁর] পঞ্জাব ও মহা'রাধ্রী হইতে সৈল্ভ সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের সাহায্যে লড়িতেন, বাঙালী সৈনিক 
তাহাদের সৈন্তদলে ছিল ন] এন্সপ কথাও হান্তকর । আজও 
কাশ্মীর রণাঙ্গনে অফিসারদের মধ্যে বাঙালী আছেন এবং 
তাহার! উত্তম যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন কিন্তু সেখানে 
বাঙালী সৈনিক নাই। এট। বাঙালীর দোষ নয়, ইংরেজের 
নিকট হইতে যে মিথ্যা সামরিক তথ্য বর্তমান ভারত-সরকার 
উত্তরাধিকারম্থত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন উহ্াই তাহার জন্ত দায়ী । 
বাংলার নম£শু্র, পোদ, ছলে, বার্গী প্রভৃতি শ্রেনী হইতে লোক 
সংগ্রহ করিলে বাংলায় বিরাট ও- সবল সামরিক বাহিনী 
গড়িয়! উঠিতে পারে । ঝড় জলে বড় বড় নদীবক্ষে মাছ ধরায় 
ইহারাই বেশী 'দক্ষ । ইহা! হইতে মনে হয় যে চাষবাসের শাস্তি- 
পূর্ণ বৈচিত্রাহীন জীবন অপেক্ষ! বিপৎসন্ুল উদ্মাদনাপুর্ণ জীবনের 
প্রতি ইহাদের আকর্ষণ বেশ্ী। সৈনিক এবং নাবিক এই ছুইটিই 
ইহাদের মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। 
দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদ্েব সিংহ এবং ডাঃ রায়ের গবন্মেন্ট 
বাংলায় সামরিক বাহিনী গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
এখানে প্রথমেই দশ হাজারের বাহিনী গঠনের আয়োজ্বনও 
হইতেছে তন্মধ্যে ছয় হাজার ছাত্র ও চার হাঙজ্জার বাহিরের 
যুবক লওয়ার কথ)। আমাদের মনে হয় বাংলার এ সব 
স্বাভাবিক সামরিক জাতিগুলি হতে সৈন্তবাহিনী রক্ষী বাছিনী 
ও লক্কর গঠিত হইলে তাহাদের আয়ের নূতন পথ খুলিয়া 
যাইবে এবং দেশেরও মঙ্গল হইবে । 


আমাদের দেশের যে কোন পরিকল্পন] রচিত হয় তাহাতে 
মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেদের সরকারী চাঁকুরীপ্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য 
হইয়। উঠে । ইহাতে দেশের স্থায়ী কল্যাঁণ হইতে পারে না। 
দৃষ্টান্ত রূপ বল! যাঁয় ড1ঃ রাঁয়ের গবন্মেট স্থির করিয়াছেন যে 
বাঙালী তরুণদের নৌবহরের কাজ শিখাইবার অন্ত তিনটি 
নোঁ-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে । ইহাদ্বার! সরকারী চাকুরীজীবী 
অফিসার তৈরি হইবে এটা ঠিক, কিন্তু ল্কর মিলিবে কোথায়? 
আজও কি ভারতীয় ইউনিয়নকে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের 
লক্করদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হুইবে ? বাঙালী ব্যবসায়ী 
টা্সদাগর এবৎ আরও অনেক সদ্দাগর সিংহল, ব্রহ্ম ও 
বোম্বাই উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিয়াছেন, তাহাদের 
বিরাঁট সদাঁগরী নৌবহর বাঙালী নাবিক ও লক্করের! 
চালাইয়াছে। বাঙালী নাবিকেরাই হুর্দাস্ত পর্ত,সীজ জলদন্দ্যু- 
দের সহিত লড়াই করিয়! নৌবহর ক্ষ করিয়াছে এবং তাহা 
গন্তব্য স্থলে লইয়া গিয়াছে । 

বাঙালীকে সাঁমরিক' জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে এবং 


- এত লোককে শিক্ষা! দিতে সময় লাগিবে | গকিগ্ক কাজ এখনই 


আরম্ত হওয়া দরকার । আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 


১২ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


পাম্প পাশ শশা পটিশিঠিশ শি পিস তিন পা াপিতাপাশপী তাত পা তা পাপা শাস্পাাস্পাতাসিপাসি পাশিপাসিণ শিশির শা পাতে পাস পস্পিস্িপা পাশপাশি পািপা্পিণ পাস্পসাস্প ামপসি 


দেওয়া দরকাঁর। বাঙাঁলীকে কাপুঞ্রষ করিয়া তৃলিবার আর 
মন্ত উপায় ছিল অগ্্র আইনের কঠোরত1 | অস্ত্র ধারণে ও অন্ত্র 
চালনায় বাঙ'লীকে দক্ষ এবং সাঁহুসী করিয়া তোল! আবঙ্কক। 
শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকদের অখ্রের লাইসেন্স বেশী করিয়া 
দিলে তবেই এই অযৌক্তিক ভীতি দূর হইবে। কর্তৃপক্ষের 
একটা ধারণ! আছে যে অগ্রের লাইসেন্স বাড়াইলেই বুঝি ব] 
দেশে ডাকাতির বান ডাকিধে। কি এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভুল। 
সমন্ত সশগ্র ডাকাতি হুয় বিনা লাইসেন্সের অস্ত্রের সাহায্যে। 
উপযুক্ত লোকদের অস্ত্র দিলে হঠাৎ একজন ব৷ অল্প কয়েকজন 
লোক অস্ত্র বাহির করিয়া ডাকাতি ব! ট্রেনে রাহাক্কাণি 
করিতে সাহস পাইবে না। 


হার়দব্াবাদে পাগলামি 

প্রতিপক্ষের মহিগতি, প্রক্কৃতি ন] বুঝিলে তাহার সঙ্গে তর্ক 
কর। যায় না বা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ- 
ভাবে করিতে পারা যায় না। সুসলিম লীগের সঙ্গে তর্কে 
ভারতীয় জাতীয়ত।বাদী শেতাপা সেইঞগ্ত হাঁরিয়া গিয়া 
ছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল বলিয়! পরিচিত যাহার! 
আমাদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন, তাহার] মুসলিম 
সমাজের ধা।নধারণ], বিশ্বাপ-শ্বস্থপ্রেরণ] সম্বন্ধে আমাদের 
প্রকৃত পরি5য় দিতে পারেন নাই। চারি কোটি মুসলমাণ 
যাহারা কোন অবন্থীয়ই “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত 
হইতে পারে না, তাহারা পাকিস্থান আন্দোলণে মাতিয়! 
উঠিয়াছিল কেন, তাহা উত্তর জাতীয়তাবাদী মুপলিম নেতবুম্্ 
আজ পর্যাঙ্গ দিতে পারিতেছেন না। সেইঞ্জপ হারদরাবাদ 
রাঞ্জো যে পাগলামি চলিতেছে, তৎসন্বন্ধে ভারতবর্ষের জ।তীয়- 
তাবাধী মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছঃখ প্রকাশ করিতে পারেন, হাজি 
ক।সিম রাঞ্জভীর শিন্দা করিতে পারেণ, শিজাম ওছমান 
আলী খাঁনেশ শিকট শান্ত হইবার জগ্ঠ অন্ুরোধ-উপরোধ 
প্রেরণ করিতে পারেন । কিন্তু নিজাম বাহাছরের ও তাহার 
চেলাচামুগ্ডাদের মতিগতি, প্ররুতি সঙ্গন্ধে অবহিত থাকিলে, 
জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এইরূপ ভাবে ব্থ! শ্রম 
করিতেন না । নিজাম বাহাছুর ও তাহার পৃ্ঠপোধিত ইত্তেহাদ- 
উল-যুসলেমিন প্রতিষ্ঠান__মিলিত মুসলিম দল-_কতকগুলি 
বিশ্বাস বা কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া চলিতেছেন। সেই 
বিশ্বাস বা কুসংস্কার যত দিন তাহাদের কার্ধ্যাবলী নিয়ন্ত্রিত 
করিবে, তত দিন দাক্ষিণাত্ো শান্তি আসিতে পারে না । এই 
কথাট। ভারতরাষ্ট্রের ণেতৃত্ম্দকে বুঝিতে হইবে, এবং 
মুসলিম নেতৃবৃন্দ খাহারা নিজাম বাহাছর ও তাহার অহুচর- 
বন্দের উন্মপ্ত কার্খাবলীতে উৎকঠিত হইয়া উঠিতেছেন, 
তাহাদের এই বিশ্বাস বা কুসংস্কারের মূল কথা বুঝিবার চেঠা 
করিতে হইবে । তবেই ত্তাহার। ভাতরাষ্ট্রের নেতৃবন্দকে 
সৎপরামর্শ দিতে পঁ(রিখেন, এবং শিজামবাহাহরের রোগের 
প্রকৃত চিকিৎসা কধিতে পাপ্নিবেন। 


ভারতরাষ্রের অধিকাংশ মুসলমান যে এই বিষয়ে মাথা 
ঘামাইতে চান না, তাহার প্রমাণ আছে? তাহারা তফাতে 
ফাড়াইয়া মজা দেখিতে চাঁন | এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে 
আচার্য্য ক্কপালনীর প্রস্ত।ণের প্রতি-উত্তরে । গত ৩১শে চৈত্র 
“জালিয়ানওয়াল! বাগ হত্যাকা” দিবসের বারধিকী উপলক্ষে 
দিক্লী নগরীতে এক সভ] হয়, এবং আচার্য ক্পালনী একটি 
বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল : “ভারতীয় 
সুসলমানদের কর্তব্য দলে দলে হায়দপ্লাবাঁদে গিয়া সেখানকার 
মুসলমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ উল মুসলেমিন কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও আতঙ্ব-স্থট্টির প্রয়াস বন্ধ করা। 
তাহ না হইলে ভারতীয় রাষ্ের প্রতি তাহাদের আনুগতোর 
শপথ অর্থহীন হুইয়া পড়িবে ।” এই কথায় কলিকাতার 
ছইখাণি পাকিস্থানী দৈশিক-__ইণ্েহাদ ও আজাদ ক্ষেপিয়! 
উঠিয়াছেন। এরূপ উপদেশ নাকি অপঘাঁনদ্ধনক। স্বাভাবিক 
বুদ্ধির লোকে মনে করিধে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের বিক্ুগ্ষে 
যুদ্ধে সাহাধা করিবার জন্ধ আহ্বান না করিয়। কৃপালণীী 
যে এই অহ্রোঁধ করিয়াছেন, তাহ! মন্দের ভাল। কিন্ত 
উল্টা বুঝিলি রাম--পাকিস্থানী মনের এই বিক!র ক্ৃপালনীপ্জীর 
সহপদেশও বাঁকা চোখে দেখিবে, হিন্দু মুসলমান পৃথক নেশ্ঠন 
এই উদ্ভট তত্বের ক্ষেপামি এত শীঘ্র ভোলা. যায় না । হাজি 
কাসিম রান্বভী যে কথ৷ প্রচার করিতেছেন তাহা মুসলিম 
লীগ প্রচারিত তত্বের রূপাস্তর বলিয়াই কি প।কিস্থানী মুসলিম- 
গণ ইহার গাঁয়ে হাত দিতে চান না! নতৃব1 কপালশীজীর 
উপদেশ ত একট। কর্তব্য পালনের পথ বাহির করিয়া] দিয়াছে, 
যে পথে চলিলে দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিবে । এই পথে 
ঠিক ভাবে চলিতে হইলে হায়দরাবাদ র!ঞ্যের প্রচলিত, 
ধান-ধারণার সথ্থঞ্জে সম্যক্‌ জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । হায়দরাবাদ 
রাঞ্জোর শাসকসন্প্রদায় ধিশ্বাপ করেন যে. হায়দরাবাদ 
রাঞ্জোর শাসক (নিজাম বাহাছর ) ও তাহার সিংহাসন 
রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের রাদ্রীয় প্রতুত্ব ও সাংস্কতিক 
অধিকারের প্রতিছু ও ধারক মাত্র ; সেই প্রতূত্ব'ও অধিকার 
চিরকাল অটুট থাকিবে । এই প্রয়োজনেই শাসনব্যবস্থা 
পরিবর্তনের সময়ও নিজাম বাহাছরের প্রভাব ও বিবিদপ্ত 
অধিকার অব্যাহত রাখিতে হুইবে। যুগ-যুগান্ত ধরিয়! 
রাজ্যের মুসলমীনগণ যে অধিকার ও সুবিধ! রাজনীতিক ও 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভোগ করিয়া] আসিতেছে তাহা কোনরূপে 
কষুপ্ন কর। চলিবে নাঁ। প্রায় একুশ বৎসর পূর্বেবে ১৯২৭ সনে 
যখন ইত্তেহাদ-উল-যুসলেমিন প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তখন 
ওসমানিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের অস্তভূক্ত ইদলাম ধর্ম্-বিজ্ঞান 
বিভাগের অধ্যক্ষ মৌলানা আবছর কাদের সিক্ষিকির সভা- 
পতিত্বে এক সভ্ভায় এই তত্ব প্রচারিত হয়। এই একুশ বংসরে 
তাহা দান! বাঁধিয়া মে রাজনীতিক রূপ ধারণ ফকিয়াছে, 


বৈশাখ 


তাহা এই সমিতির নিক্ললিখিত ঘোষণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
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হায়দরাবাদ র'ক্জো মুসলমান সন্প্রদায়ের জনসংখা] শতকরা 
পনর-কুড়ি জশের বেশী নয় $ ১ কোঁটি ৬০ লক্ষ লোকের মধো 
২৫-৩০ লক্ষ | রাক্দো মুসলিম জনসংখা1 বাঁড়াইবার জন্ত শাসক 
সম্প্রদায়ের চেষ্টার অস্ত নাউ | ন্ুদূর দক্ষিণ পরব দেশ হইতে 
একদল লোক ত আজছুই শত বৎসর হইতে “বাদশাহী 
জাতের" পদ লাভ করিয়াছে $ ছুনিয়ার অগণিত মুসলমান 
ভাগান্বেষী হায়দরাবাদ রাজ্যে আশ্রয় পাঁয় এবং “নবাবী” 
করে। এই দাঁবীদাওয়ার সঙ্ষে রাজোর অগ্বকাংশ নরনারীর, 
১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের, কোন সম্মতি নাই । এই ১ কোটি 
৩৩ লক্ষের মধো প্রায় ৭০ লক্ষ লোক তেলুখ) ভাষাভাষী ; 
৪০ লক্ষ লোক মাঁরাঠী ভাষাভাষী, এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক 
কানাডি ভাষাভাষী । এই অবস্থায় উর্দ, ভাষাকে ধাঁজকীয় 
ভাষা করিবার মধ্য একট। কোর-ক্কবরদক্তি ভাবের পরিচয় 
পাঁওয়! যাঁয় ; এবং সংখা!লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের 
রাজনীন্ঠিক প্রাধান্তের জঙ্গ এরূপ একট মনোবিকা'রের পরিচয় 
প'ওয়া যায় যাহার লজ্জাজনক প্রকাঁশ সচর!চর দেখ] যায় ন]। 
এই মনোবিকারই হায়দরাবাদ রাঙ্গ্যে সংঘর্ষের মূল কারণ । 


ভারতরাষ্ট্রের আযব্যয়ের এক দিক 

ভারতরাষ্রের জনসমষ্টির বাৎসরিক আয় মোঁটামুটি ভাঁবে 
বাধ্য হইয়াছে ৪,৫০০ কোটি টাকায়। এই টাকা ভাগ- 
বাটোয়ারা হয় ব্রিশ-বত্রিশ কোট লোকের যধ্যে_ প্রাঁসাদ- 
বাসী রাজ! মহারাজা শেঠ ও পর্ণকুটিরবাসী এই আয়ের অংশ 
লইয়। বিলাসিতা ও ক্ষুত্রিবৃত্তির উপকরণ সংগ্রহ করে। কার 
ভাগে কি পড়ে তাহার হিসাঁবও একটা আছে। এই আয় 
হইতে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বায়__কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক শীসন 
বাবস্থারব্যয়--বহন করিতে হয়। একটিমাত্র খরচের বহর 
দেখিলে তংসন্বন্ধে একটা ধারণ! করা যাঁয়। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের পুরে ভারতবর্ধের সামরিক বায় ছিল প্রায় ৫৪1৫৫ 
কোটি টাকা; অন্ঠান্ত খ'তেও এই সামরিক বায় কিছু কিছু 
ছকাইয়! দেওয়া হইত। মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ছিল। 
তখন কেক্ত্রীয় সরকারের আয় ছিল প্রায় ১০৪1৫ কোটি টাক1। 
বাজ সেই আয় ও ঘ্যয় গিয়া গাড়াইয়াছে তাহার তিন গুণে । 


বিবিধ প্রসঙ্গ- ধনকুবের ও সরকারী ট্যাক্স 


. ৮টি পাসিপাসিপাসিলাউি তল াস্টি সপান্পিস্প পা তা শা পাস্পিস্পা্পা পাস্পা পাস্পাস্পি শা শাশিপাশা পাসিসিপিশাস্পা ভাসা সত সপা্পাশিশশিপাস্পা পিতা তত সি সি শি এপ শ্াসিপাশ 
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৯ পািপসটিপাসিপপাসি, 





সামরিক বায় বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে ১৯৪৮ 
৪৯ সনে । এইবায় সংক্ষেপ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে 
কোন চেষ্! হয় নাই। 

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাশ্বিক আয়বায়ের হিসাব সম্পর্কে 
যে আলোচন! হয়, সেই উপলক্ষে কোন কোন সদন্ত অপব্যয় 
সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশিব রাও তর্ক তুলেন 
যে সৈন্ বিভাগের খাতে দেখান হইয়াছে ঘাঁস জমির জন্ত ১ 
কোটি ৭৫ লক্ষ টাকারি একটা বায়। আজ মোটর গাড়ীর 
ব্যবহারে এই ঘ!সের জমির প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বা তাহার 
প্রয়োজন কমিয়াছে ; এবং এই বায়ের ব্যবস্থাও অবাস্তর 
হুইয়! পড়িয়াছে। এই উদাহরণ হইতে সামরিক বিভাঁগের 
দরাঙ্গ হাতে বায়ের একটা পরিচয় পাওয়া যায় । 

কেন্দ্রীয় অর্থপচিব শ্রীসন্মুখম চেটি ক্ষমত] হাত্তে পাইয়া 
ইহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। সাহার শিপ্জের 
বিভাগেই যুদ্ধের পুর্ধে উচ্চপদের কর্মচারী সংখ্যা ছিল মাত্র 
৪৩ অন ; আজ তাহ] ২৪৬ জন। বাণিজ্য বিগ্াগে ছিল ১১ 
জন, আপ্জ তাহ। ৯৫ জন। সর্দার প্যাটেল যে বিওাঁগের 
কর্তা, তাহাতে একপ বৃদ্ধি দেখা যায় না; পূর্বে ছিল ৫৬ জন, 
আজ হইয়াছে ৬৫ জন। কেন্জীয় আইনসভায় এপ 
আলোচনা যদি আ্ীসন্থখম ঢেটিকে খ্যয়বাহুলায সধ্ধগ্ধে একটু 
সচেতন করে তবে আমরা করদাতার! তৃপ্তিলভ করিব। 
বেশী দিন এরূপ অপধ্যয় লোকে সহ করিবে না। 


ধনকুবের.ও সরকারা ট্যাক্স 

প্রীসম্থখম চেট্রি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব। তাহার 
সম্বন্ধে রাজ্শীতিক মহলে একটা বিঞ্প ধ!রণ| আছে। সামা- 
বাদের যুগে তাহার মতন লক্ষপতিকে কেন্ত্রীয় অর্থসচিব 
করিবার জন্য শ্রীজবাহরলাল নেহঞ ও কংখ্েপের অগ্ধান্ত নেতৃবন্দ 
নিন্দাভ'জন হইয়াছেন। কিন্তু গত ১১ই চৈত্র কেন্দ্রীয় আইন- 
সভায় আয় বায় সম্পূর্কে নানা আলোচনার উপ্তরে তিনি একটা 
হক কথা বলিয়াছেন । . 

“যে সংলোক নিজের দেয় ট্যাক্স ঠিক ঠিক ভাত্যে দেয়, 
সে কখনও ধনকুবের হইতে পারে না। আমাদের দেশে 
লোকে ধনকুবের হইতে পারে অসছপায় অবলম্বন করিয়]। 
এই নৈতিক অবনতি একট] পৃথক সমন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। 
এই সমস্তা সমাধানের জন্ত আমাদের সকলের চিন্ত! 
কেন্ত্রীছৃত করিতে হইবে ।” 

১৯৪৫ সনে পণ্চিত জবাহরলাল নেহরু আহ্মদনগর 
ছর্গ হইতে মুক্তি লা করিয়। বপিয়াছিলেন যে কালোবাজারী 
ও মুনাফাখোরবের ব্নান্তায় রাস্তায় যে বাতিদানের ব্যবঞ্ 
আছে সেই ত্তপ্তে বুলাইয়] দিতে ইহাবেপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে । আজ কুড়ি মাস তিনি রাষ্্র পরিচালনার ক্ষমত] অল্প- 
বিস্তর লাভ করিয়ছেন। এই সময়ের মধ্য এই রপ্ত-শোষক 
শ্রেনীর কাহাকেও পশ্ডিতঙ্ীর মতাগ্সারে শাস্তিঞ্দ ওয়] হইয়াছে 
বলিয়া আমর! শুণি নাই। তাহার অর্থনচিব ইহাদের প্রতি 
অঙ্গুলি শির্দেশ করিয়া সকলের পরিচিত করিয়া দিয়াছেন । 
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পাদ পাপী পা পা লি সি তত পরি পা) পি 


ভারতবাসীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে ই ইতরেজ বিশেষজ্ঞ 
দিল্লী হইতে ১লা বৈশাখে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি 
দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়।ছে £-_ 

“গত আগস্ট হইতে এ বংসর (১৯৪৮ সন) মাচ্চ মাস 
পর্য্যস্ত ৪,৫০০ জন ইংরেজকে বিভিন্্র প্রতিষ্ঠানের 
(শিল্প ) গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে'গ কর! হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষে এই, সর্বপ্রথম পদার্পণ 
করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কারিগর, যান্ত্রিক এবং বাণিজ্য- 
শিল্পী রহিয়াছে |" 

“ভারতবর্ষে বর্তমানে ৩১৫ জন বিশেষজ্ঞ, ১১৬৮ জন 
শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং ৪,০৪১ জন নিয়ন্তরের কারিগর 
প্রয়েজন।” 
এই সংবাদ পড়িয়! যে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয় হুইল, 

তাহা আলোচন| কর। প্রয়োজন। যে সব পু'জিপতি ও 
শিল্প-প্রতিষ্ঠীনের কর্তা এই ৪,৫০০ জন ইংরেজ আমদানী 
করিয়াছেন, তাহার! অধিক।ংশই ভারতবাসী | হঠাৎ ইহাদের 
ইংরেজ-প্রীতি উলিয়! উঠিল বলিয়! মনে কর! কঠিন; ইহার! 
কি ভারতরর্ধে এই বিশেষজ্ঞদের মত লোক পাইলেন না৷ 
বলিয়াই এই লোকদের নিযুক্ত করিয়াছেন ? কেন্দ্রীয় গবন্মে্ট 
নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখেন । এই সম্বন্ধে ঠাহাদেরও একটা 
দায়িত্ব আছে। কারণ সংবাঁদটির অন্ত অংশে ছুইটি মন্তব্য 
আছে, যাহা প্রণিধানযোগা-__“যে সমস্ত ভারতবাসী কারিগর 
বিদেশে শিক্ষাল/ভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে কাজ ন! দিয়া ইউরোপীয় 
কারিগরদের নিয়োগ করিতেছে ।” 

“সরক।রী মহল মনে করেন ভারতীয় শিল্পপতির! যদি 
ভারতীয় কারিগরদের উপযুক্ত কান্ত নাদেন, তাহ] হইলে 
বিদেশী কারিগরের উপর শির্ভর করার অভ্য।স কমিবে ন1।” 

এই ছুইটি মন্তবা পড়িয়! মনে হুয় যে কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের 
শিল্পবিভাগীয় মন্ত্রীর নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সঙ্জাগ হওয়] প্রয়োজ্জন। 
তাহার অন্থমতি ছাড়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, 
এবং নানা শিল্পের নান! বিভাগে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে 
নিশ্চয়ই একটা নিয়ম আছে। দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে 
এই সব কথা পরিক্ষার করিয়া বল) হয় নাই। অর বেণী দ্রিন 
দেশের লোকে ইহা সহা করিবে না] যে, ভারতবর্ষে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠা হইবে অথচ তাহার পরিচালনে ভারতবাসী যোগ্য 
পদ ও অবসর পাইবে না| “সরকারী মহল” কেবল ছুঃখ করিয়া 
কর্তব্য শেষ করিতে পারিবেন ন1। শিল্পপতিদের কর্তব্য সম্বন্ধে 
সচেতন করিয়া রাখিতে হইবে । আজ যখন রাষধ্রের উপর 
শিক্পপতিদের নাশা ভাবে নির্ভর করিতে হয়, তখন তাহার! 
রাষ্ট্রের নীতির প্রতি উপেক্ষ| প্রদর্শন করিতে পারেন না । 


ভারতীয়-করণ ও. জাতীয়-করণ .আজ ভারতরাষ্্রের নীতি ।, 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





পা পাতিল পা পাশা পাও পাপা পািতাশিপাশপা্পাশিপাশপাশি পাপিপািপাস্পিসিপাস্পাসি 


সেই নীতি রক্ষা করিতে হইলে দিল্লী হইতে পেত সংবাদ 
সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন । 


মাকিন মুলুকে “সাজ সাজ” রব 

মাফিন যুলুকে “সাত সাঁজ” রব উঠিয়াছে। স্বয়ং রাষ্ট্র 
পতি ট্রুম্যান এই বিষয়ে অগ্রধী হইয়াছেন দেখিতেছি। 
দেশের ব্যবস্থাপক সভার সেনেট ও কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে 
তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সাময়িকভাবে দেশে সার্বজনীন 
বাধ্যতানুলক সামরিক শিক্ষ! প্রবর্তন করিতে হইবে ; দেশ- 
রক্ষ] বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে, এবং 
১৯ হইতে ২৫বংসর বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে এই রক্ষি- 
বাহিনীতে যোগদাঁন করিতে হইবে যদি তাহারা কোন কর্শে 
নিযুক্ত ন|. থাকে । এই প্রস্তাব-ত্রয়ের স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট 
ম্যান এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন: “ইউরোপ 
খণ্ডের দেশসমূহ আজ বিধ্বস্ত ও ছূর্ববল | কম়্যুনিজম তাঁহাঁদের 
উপর আক্রমণোগ্ভত। এই কমুযনিজমের গতিপ্রক্কৃতি সম্বন্ধে 
আজ আমাদের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 
এক কথায় ইহাকে বর্ণনা] করা যায়__ইহা! পুলিস রাজ; 
রাষ্ট্রের দণ সর্বদাই ব্যজ্জি-স্বাধীনতাকে দাবাইয়। রাখিতেছে 
এবং এক কল্পিত শ্রেষ-বিহীন রাষ্ট্রের নামে এক বিশেষ 
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে । এই বিপদে 
মাফিন দেশের কর্তব্য স্পষ্ট__তাহাকে সর্বদ] প্রস্তত থাকিতে 
হইবে ; সর্বদা. তাহার ক্ষাত্র-শক্তি সুসক্ছিত ও সুসন্দ্ধ রাখিতে 
হইবে ।” প্রেসিডেন্ট ট্রম্যানের এই ঘোষণার উদ্দেন্ত সম্বন্ধে 
লোকের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রস্ততি 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্ধি্ট। যে কারণেই হউক এই 
ধারণা সৃষ্ট হুইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ছুনিয়ার 
নানা দেশে ধ্বংসসুলক কাঁধ্য চলিতেছে ; সোভিয়েট রাষ্ট্র 
তাহার আশ্রিত ও বশংবদ রাষ্রগুলির সাহায্যে তাহার প্রভাব 
ইউরোপ খণ্ডে বিস্তার করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই সংকল্ে 
বাধা দিতে, এবং এই কার্যে মার্িন যুক্তরা্রকেই নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ যদি কম্যুনিজমের প্রভাব 
প্রতিপত্তি এই ভাবে প্রসারিত করিতে দেওয়া হয় তবে 
ব্যক্তির স্বাধীনতা .সর্ব দেশে ক্ষুপ্ন হইবে । 

বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ 
ছুই পক্ষই পরম্পর পরম্পরকে দোষ দিতেছে । সোভিয়েট 
পক্ষীয়েরা বলিতেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যুক্তর'& ধনে- 
জনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামরিক শক্তির বলে আজ ছনিয়ার 
উপর প্রতূত্ব স্থাপন ও বিস্তার করিবার ছুরাশা পোষণ করে । 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বল! হইতেছে যে তাহাদের একসপ. কোন 
ছরাকাঙ্ষা নাই, তাহার] শুধু সোভিয়েট রাষ্্রের বিশ্বজয়ের 
অভিযানকে ঠেকাইয়] রাখিতে চায়। এই অভিযানের প্রক্কতি 
জার্মানীর অবস্থা "দেখিয়া! বুঝিতে পারা যায়। পট্সভ্যাম 
নামক বালিনের উপনগরীতে ১৯৪৫ সনের মে মাসে যে চুক্তি 
সম্পাদিত হুইয়াছিল সোডিয়েট রাষ্র পদ্দে পর্দে তাহা! লঙ্ঘন 
করিয়াছে । . জার্মানীর .অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখিবার 


তা পাট পা পাত 


বিবি গ্ুসহ্রলউদ্বোধন” পঞ্জিকার সুবর্ণ জয়ন্তী 


প্রতিশ্রুতি তাহার মধ্যে অন্ভতম- সেকসন্‌ ৩,বি ১৪ ধারামতে 
এইরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছিল । সোভিয়েট রাই পূর্ব জার্মানীতে 
যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে তাহার সঙ্গে 
আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসী-জধিক্কত জার্মানীর সঙ্গে কোন 
সঙ্গতি নাই। সেকসন ৩, বি-_-১৫ (সি) ধারামতে সোভিয়েট 


রা অঙ্গীকার করিয়াছিল ঘে “প্রত্যেক অধিকৃত অঞ্চল হুইতে ' 


এরূপ ভাবে মালপএ, শিল্প ও ক্ৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান 
করিতে হইবে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী 
যথাসম্ভব কম করিতে হইবে ।” সোভিয়েট রাষ্্র এই বিধান 
ভঙ্গ করিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হুয় যে জার্মানীর 
শিল্প-প্রত্ততির কলকারখানা ক্ষতিপুরণ-স্বরূপ বিঙ্গয়ী রাষ্র- 
মগ্লীর মধ্যে বিতরিত হইবে । ' জাঁশ্্মানীর পূর্বাঞ্চল হুইতে 
সোভিয়েট রাষ্ অনেক কলকারখানা সরাইয়াছে যাহা এই 
নিয়ম বিরুদ্ধ । 

এই গ্বীভিযোগের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্রী উতোর গাইতেছে 
এবং ছুই পক্ষের তর্কের ধুত্রজাল ভেদ করিয়া প্রন্কত সত্যের 
সন্ধান পাওয়া কঠিন। সোভিয়েট ব্াষ্ত্রে ব্যক্তির স্থান 
সংকীর্ণ, সেখাঁনে একনায়কত্ব অপ্রতিহত। এই বিপদ আজ 
বিশ্বব্যাপী সমন্তায় পরিণত হইয়াছে, এবং আমাদের 
রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণকল্পে এই বিপদকে একেধারে তুচ্ছ 
কর| যায় না। পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহ্‌্রু আজ এই রাষ্ট্রের 
প্রধান কর্ণধার । তাহার বিভিন্ন ঘে'ষণ। পড়িয়! মনে হয় যে 
আমরা তফাঁতে ফীড়াইয়। এই বিপদ সম্বন্ধে এক প্রকার 
উদাসীন থাকিতে পারিব। 'সোভিয়েট রাষ্রী ও মার্কিন 
যুক্তরাপ্রের ঘ্ণ্দধে এই প্রকার মনোভাব সম্ভব কিনা তৎসন্বন্ধে 
সন্দেহ দেখা দিয়াছে । বল হইতেছে যে আমাদের একপক্ষ 
অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে । সেকোন্‌ পক্ষ? হঠাৎ 
শেষ মূহুর্তে তাহা খ্বির করা কিসম্ভব? এবং বেশী দিন 
এই দ্বিবার ভাবের প্রশ্রয় দ্রিলে কি আমাদের বারের স্বার্থ 
হানি হইবে না? অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে বিশ্বজগৎ 
১৯৩৮-৩৯ সনের অবস্থার ফিরিয়া যাইতেছে । সেই ছই 
বংসরে চেকো-শ্নোভাকিয়ার ভাগ্যবিড়ম্বন। আরম্ভ হইয়! 
ঘিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তত হয়। দশ বৎসর পরে সেই 
চেকো-ল্লোভাকিযার ভাগ্য লইয়া আবার কৌতুক আরক্ত 
হইয়াছে। 


কম্যুনিজমের শতবাঁষিকী 
একশত বৎসর পূর্বে প্রায় এই মাসে কার্প মার্কস ও 
ফ্রেডারিক এন্জেল্‌স কম্যুনিষ্ট প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। (সই 
প্রচারপত্রের মুখবন্ধে বিদ্রোহের আহ্বান ছিল । 
“এক অশরীরী ক্ষোভ. ইউরোপের আকাশ বাতাসে 
চাঞল্য সৃষ্টি করিয়াছে; সেই ক্ষোভ ভাঁষ পাইবার চেষ্টা 
করিতেছে এই প্রচারপত্র; সেই ক্ষোভ সংহত হইতেছে 


কমুানিষ্ সংঘে | এই ক্ষোভ ও সংঘকে ঝাড়িয়া ফেলিবার 
জন্গ ইউরোপখণ্ডের সব প্রাচীনপস্থী শক্তি সংঘবদ্ধ 
হইতেছে । রোমের পোপ, রাশিয়ার জার, অস্রিয়ার 
মেট্রারনিজ, ফ্রান্সের গিজো, ও জার্মানীর পুলিস ও 
গোয়েন্দা, ফ্রান্সের উগ্র উদারনৈতিকগণ দল বাঁধিয়া প্রস্তত 
হইতেছে ।” 
এক শত বংসরের মধ্যে কম্যুনিষ্ঠ ভাব ও আদর্শ দিকে 
দ্বিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । জারের রাশিয়া আজ কয়ানিষ্ 
দলের শাসনব্যবস্থার দাপটে নুতন সাআজ্যাব।দের মৃত্তি ধারণ 
করিয়াছে । এই দলের এক নূতন বিশ্বাসের ধারকর্দপে যে 
দর্শনের স্থষ্টি হইয়াছিল, এক শত বৎসর পূর্বেও তাহার মধ্যে 
মানুষের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধ! ছিল না; ব্যষ্টির 
স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একট! আক্রোশের ভাব সুটিয়! উঠিয়াছিল, 
কারণ যুগে যুগে এই বাসটি নিজকে বঞ্চিত হইতে দিয়াছে এবং 
নিজে জনগণকে বঞ্চনা করিয়াছে । এই ব্যগ্টির নৈতিক বোঁধ- 
শক্তির উপর শ্রদ্ধ! থাকিলে কম্যুনিজম এতটা নিষ্ঠুর হইতে 
পারিত না, নির্মম হস্তে এর্নপভাঁবে ছুই কোটি লোককে ধ্বংস 
করিতে পারিত না! যেমন করিয়াছিল ১৯১৭ সন হইতে 
১৯২৭ সনের, এই দশ বংসরের মধ্যে। এই নিষ্ঠুরতার পক্ষে 
এই যুক্তি দেওয়! হয় যে তার ফলে শত কোটি লোকের শরীর- 
মন মুক্ত হইয়াছে ; এবং এই মুক্ত মান্থষ এক নুতন সভ্যতার 
স্থপ্টিকার্ধ্যে সহায়ত! করিতেছে । কিগু তাহার সঙ্গে চলিয়াছে 
দংহারলীল| | কার্ল মার্ক বলিয়াছিলেন, “নিষ্ুরভাবে সকল 
সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাপ্রণালীর দোষ উদঘাটন করিতে 
হইবে ।” কিন্ত এই নিষ্ঠুরতার প্রতি উত্তরে যে আক্রোশের 
স্ষ্টি হয়, তাহা ত আজ শুকাইয়। রা1খিবার উপায় নাই। কার্ল 
মার্ক এক শত বৎসর পুর্বেবে পোপ ও জাগ্নের বিরুদ্ধে তাহার 
লেখনী চালন| করিয়াছিলেন । তাহার শিষাপ্রশিস্পোরষ্ঠী আজ 
ব্যক্তিত্বাতন্তর্য ও ধনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতেছেন । 
এই ক্ষেতে তাহারা ত নূতন কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে 
পারিলেন না । হিংসার প্রতিদানে হিংসাই বাড়িয়। চলিয়াছে। 
মানবপ্রক্কতি ক্যস্কনিজমের কল্যাণে ত কোন বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন লাভ করিতে পারিল ন]। 


“উদ্বোধন” পত্রিকার স্বর্ণ জয়ন্তী 


১৩০৫ সালের ১ল] মাঘ স্বামী বিবেকাশন্দ কক্সিত ও স্বামী 
ব্রিগুণাতীত সম্পার্দিত এই পঞ্জিকা প্রথম প্রকাশিত হয় । গত 
মাসে ইহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হুয়। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ 
সংখ্যার আয়োজন করিয়া স্বামী ছন্দরানন্দ বর্তমান যুগের 
পাঠকবর্গের নিকট পঞ্চাশ বংসর পূর্বের আশা-আকাঙ্ফার 
একটা পরিচয় দিয়াছেন । বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লেখকগণ 
এই বিশেষ সংখ্যায় তাহাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান 
ও অতীত যুগের অনেক সমন্তার কথ! আলোচনা করিয়াছেন । 


১৬ 

উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে এক পল্লীবালী ব্রাহ্মণের দেহ 
অবলগ্ধন করিয়া ভারতের ভাগ্য-ধিধাত। এক বিশেষ উদ্দেন্ট 
সাধন করিয়াছিলেন, এই কথা জগদ্বিপিত। ফেরঞগ্গ সভ্যতা 
সাধনার, শাসনের ও শোষণের চাপে ভারতবরের সমাজ ব্যবস্থ। 
তখন ভাঙ্গিয়া৷ পরড়িতেছিল, ফেপঙ্গ ভাবধাপায় যখন আমাদের 
পূর্বজগণ অকুলে ভাপিয়া যাইতেছিলেন। তখন দেশের হাদয়- 
মন নিশ্চেষ্ট ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
“ইয়ং বেঙ্গল” “ইয়ং বোধাই” নুতন উন্মাদণায় মায়] উঠিয়!- 
ছিপ সত্য কিন্ত পে সময়েও ভাগতপহ্ী, আগ্নবিশাপী লেক 
অপ্রঙুন ছিলেন ন।| মহধি দেবেখ্রশাথ ঠা ছপনের ঠষ্টায় যে 


“তন্ববোধিনী” গোঠী গড়িয়। উঠিয়াহিল, সেই উপিষত সাধনার: 


ধারকগণ তাহার প্রমাণ । শুনিয়াছি “ততববোধিশী” পঞিকা! 
হিন্দি, উর্দু তেহুগচ, তামিল ও মর।ঠি ভাষার মধাখেও 
প্রচারিত হহত। এইকপ প্রচারের ফলে উশবিংশ শতাব্দীর 
মধাাগ হইতে দেশে যে নখঞজাগরণের স্থচলা হয়, তার 
মধ্যে আমরা পাই কেশবচন্ত্র সেণকে, বঞ্ষিমচন্্কে, সর 
সৈয়দ আহম্মদকে, আধ্যসমাজের প্রবস্তক স্বামী দয়াণন্দকে, 
থিয়ৌোসোফিক্যাল সোসাইটিকে । 

এই সময়েই পরমহ্ংসদেব প্রায় অলঙ্রক্ষয ভারতবর্ষের নব 
সংগঠনে আসিয়া যোগদ।শ করিলেন; এটশির পু নরেশ 
নাথ শিলেন সন্ন্যাস কি ভারতধর্ষে করিলেন রক্ষে গণের 
ক্ষান্ত ভাবের প্রবর্তণ। ইহার প্রেরণা তিশি পাইগ্লাহিলেন 
কামারপুকুরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের শিফটে । 

“উদ্বেধন” পরিকর সম্পাদক মহাশয় সুবর্ণ জরস্তী সংখ্যা 
“পাচ মিশ।লীর” ওর করিতে [গিয়। পাঠকবগ্গের এ বিষয়ে 
আশ। পুর্ণ করিতে পারেন নাই । যে সংস্কতি ও সাধনার তিশি 
ধারক উনবিংশ শতাবীর ভাপত ইতিহাসে তাহার একট! বিশিষ্ট 
স্থান আছে?) তুলনামূলক সমালোচনায় তাহা শিশীত হইতে 
পারে। “এরূপ আলোচনার চেষ্ট। ধন্তমান সংখ্যায় আমর! 
ঘুব কমই পাইলম। স্বামী বিবেকাণদ্দ যে শঞ্জির আধার ও 
কেন্দ্র ছিলেন, তাহার ব্ষপ ও গতিপ্রঞ্ততি কতটা উনবিংশতির 
ভাব-সংঘাতের ট্রি, কতটা গরমহংসদেবের সঙ্গগুণের ফল, 
তাহা না বুঝিলে রামকুঞ্ক মিশনের উদ্ভব ও কর্মপ্রবাহ্থের 
প্রক্কৃত মাহাত্য শির্ণয় কর] সহ্জ্র নয়। 

আমাদের অতৃপ্তির কারণ বলিলাম'। তৃপ্তি যাহ পাইয়াছি 
তাহাও বল। উচিত । “উদ্বোধনের” প্রথম সংখ্যায় বিবেকা- 
নন্দ যে প্রবন্ধ লিখেন তাহ! উদ্ধৃত কিয়া সম্পাদক মহাশয় 
আমাদের এক. বিরাট্‌ পুরুষের সন্মুবীন করিয়াছেন; বাংলা 
ভাষ। তাহার হাতে খডক্চোর মতন খেলা করিয়াছিল, স্বয়ং 
ববীন্্রনাথ তাহ! স্বীকার করিয়াছেন। ্ররকালিদাস নাগ ও 
গ্রীমোহিতলাল ম্ভুমদারের নিবেদিতা-চরি ত-কথা লিখিত ঃ 


প্রবাসী 


প পাস্পাসপাইপাসিশািপা-পাং পাপী শা ৭ পরী পালা স পাশ এ শট পরী তি শা পাপা পতল পা. পিতা তত পরত লাশানা এীিপাইিপ তত পট পিতা পিপি তাস পাপসিপীশপা্িপাস্পিশীশ। 


১৩৫৫ 


সাহার! এই আইরিশ তনয়ার ভাঁরত-ভক্তি ফুটা ইয়! তুলিয়াছেন 
অনবপ্ত ভাষায়। কিন্তু শিখেদিতার যোদ্ধভাব এক বাংলা- 
দেশের বিপ্লব আন্দোলনে ঠাহার সহযোগিতার কথা আজও 
অন্থক্ত রহিয়া গেল। “ভাঁরতের মর্ম বাম” প্রবন্ধে যে আদর্শের 
ব্যাখ্য। কর। হইয়াছে, তাহাই জগতের রক্ষা একমান্ধ উপায়। 





- নচিকেতার উপাখ্যাণ একটা সাধনার ইতিহাস-__ব্যপ্তির নয় ; 


একট! জাতির । 


সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

একছ্রন চিস্তানায়ক ও সংগঠক মরজগং হইতে চলিয়া 
গেলেন। পরিণত ধয়সে--৮৫ বংসর বয়সে _স্াহার তিরোধান 
হইল । গত পচিশ বংসর তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন, এবং 
কাশীতেই তাহার দেহ্রক্ষ| হৃইল। বঞ্চমান যুগের কম 
বাঁঙালীহ সতীশঠন্্র মুখে।পাধ্যায়ের কর্খ্মকথ! জানেন । কারণ 
তিনি পলিউশিয়ান ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেইক্সপ শ্রষ্টা 
ধাহাদের কশ্ম্রফলে সমাজজ্বীবনে যে নবজীবনের নাঁনা শক্তির 
উদ্ভব হয়, যাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়! রা্ইশৈতিকগণ জনগণের 
নানা আশ'-আকাজ্ষীর মৃত্তি দান করেন, তাঁদের ছূর্সতিমোচনে 
চেষ্ঠীকরেন। সতীশচন্ত্র সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
যখন ারতবধের চিন্তাঞ্জগতে আম্সন্মীনবেধ ফুটিয়। উঠিয়াছে, 
যখন বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খিষ্ুশাস্ত্রী চিপুলন্কার, স্বামী 
দয়াপন্দ ধরদ্বতী ও 'শালীগড়েকর সৈয়দ আহম্মদ নৃতণ চিস্তা- 
ধারা ও নুতন বর্মপ্রচেষ্টার প্রবর্তন করিয়াছেন । স্বামী 
বিবেক!নন্দ, আচাধ্য ব্রজেশ্রনাথ শীল প্রর্ততির সমসাময়িক 
ছিলেন তিনি এবং ইহার] যে নব-ভাঁরতের সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সেবায় এই আজীবন ব্রহ্ষচার্পী নীরবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা- 
মূলক সমালোচন!| করিবার সাহস সতীশচস্ত্রের ছিল এবং 
এই সমালোচনার যন্ত্র ছিল “ভন” (1)9:1)) নামক পত্রিকা। 
এই পত্রিকার সাহাযো দেশের লোকের মধো জাতীয়তার 
দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সন্বপ্ধে নির্দেশ থাকিত। সতীশচন্্রের কাজ 
অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই যুগের ছাত্রসমাজে শ্রেষ্ঠ 
জনের মধ্যে .আবন্ধ ছিল। তাহ'র শিষ্যেরই গবেষকরূপে 
ভারত ইতিহাসের উপর নুতন আলোকপাত করিয়াছেন। 
তাহার শিষাদের মধো অনেকেই “জাতীয় শিক্ষা-পরিষং” 
সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন। দেই পরিষদের নান! কল্পনার 
ভগ্নাংশ আমরা আজ দেখিতে পাই যাদবপুর বিজ্ঞান কলেজে । 
১৯১২ সনের পরে সতীশচন্ত্র কর্মধীবন হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। যে আদর্শের প্রেরণায় তিনি ভাব, চিন্তা ও কর্ে 
সন্গাসী ছিলেন; তাহ! ফুটিবার আয়োজন তিশি দেখিয়া 
গেলেন। এই সান্তবন| তাহার শেষ মৃহ্ূর্তকে দীপ্ত করিয়াছিল। 


নঈ তালিম 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহু আকাজ্কিত শিক্ষা-সংস্কীরে ব্রতী 
হইয়াছেন; দেশবাপীর অকুঠ সমর্থন রহিয়াছে ইহার 
পিছনে । রাজনৈতিক জীবনের নৃতন পরিপ্রেক্ষিতে নৃতন 
লমাজ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুণিতে নৃতন আদর্শ 
ও উগ্ভমের প্রয়োজন । বহু দিনের শোধিত নিপীড়িত 
নবজাগ্রত দেশে জাতির জাগরণকে কল্যাণকর ধারায় 
প্রবাহিত করিতে, দেশকে অর্থে সম্পদে, জ্ঞানে গৌরবে 
মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
আবশ্তক। লোকায়ত্ত গব্ণমেণ্ট জনগণের মঙ্গলের প্রতি 
অবহিত হইয়াছেন, ইহা এক বিপুল সম্ভাবনাময় নবধুগের 
স্থচনা কবধিতেছে। 

স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ডাঃ 
ঘোষের মন্ত্রিসভা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অচলায়তনে 
নাড়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে তাহারা বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং ইহার আয়োজন হিসাবে শিক্ষকের 
বনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা সরু হইয়াছিল। মহাত্স। গান্ধীকর্তৃক 
পরিকল্পিত বনিয়াদী শিক্ষাপন্ধতি মুদলিম লীগের শাননকালে 
বাংলাদেশে গৃহীত হয় নাই। ভারতের কংগ্রেনশাসিত 
গ্রদেশমূহে ইহার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন হইয়াছিল। 
তাহার ফলাফল দেখিয়া এই নৃতন শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুণ 
বিচার করিতে হইবে। বাংলাদেশে বনিয়াদী শিক্ষা 
সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ার ইহার প্রতি এত দিন 
জনসাধারনের খুব বেশী কৌতুহল জাগ্রত হয় নাই। 
বর্তমানে যখন এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন 
হইতেছে তখন ইহার স্বরূপ কি এবং অন্যান্ত প্রদেশে 
ইহাতে কিরূপ সকল পাওয়া গিয়াছে তাহা জান! দরকার । 

আমাদের বন্ধ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকার্কল্পে 
বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। শিক্ষার এই বন্ধ্যাত্ব ও 
ব্র্থতার প্রধান কারণ-_ইহীার মধ্যে দেশের পক্ষে কল্যাণ- 
কর--মানুষ তৈয়ার করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ আদর্শ 
নাই; দ্বিতীয় কারণ-_অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন 
নিদারুপভাবে অবহেলিত হইয়া আমিয়াছে। সমগ্র শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই পরম 
সতাটি উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা-ইমারতের বনিয়াদ কাচা 
গাখুনি দিয়া বালুর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গম্বুজে শ্বেত 
পাথরের উপর মীনা এবং চুনির কাজ করার প্রয়াস 


চলিয়াছে। সার্থক শিক্ষাব্যবস্থীর প্রধান অন্তরায়__অর্থাভাৰ 
ও আদর্শের অভাব। গান্ধীজী বাস্তব কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া 
এই অভাব ছুটি দূর করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে 
জড়িত। তিনি গড়িয়া তুলিতে চান মমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে 
স্বাধীন, সবল স্বস্থ, কর্মক্ষম নাগরিকদের-_যাহারা! 
পারম্পরিক সহযোগিতায় শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ রচনা 
করিবে, নিজেদের স্থপ্ধ শক্তির বিকাশ ঘটাইয়! জীবনকে 
শ্রীমণ্ডিত ও দেশকে সম্পদভূষিত করিবে। গান্ধীজীর 
মমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ এই 
নৃতন শিক্ষার ভিতর দিয় তিনি রূপায্নিত করিয়া! তুলিতে 
চাহিয়াছেন। 

বনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্ত্রিক শিক্ষা, কোন শিল্পকাজের 
মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা । ইহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলিলে 
ভুল করা হইবে। সাত বংসবের জন্য যে পাঠক্রম নিধর্ণরিত 
হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবহারিক গণিত, 
মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জান 
প্রবেশিকা-মানের বেশী ছাড়া কম হইবে না; ইংরেজীর 
পরিবর্তে ছাত্রগণ হিন্দী শিখিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিক্ষিয়, 
নিছক জ্ঞানবারিপায়ী অপেক্ষা স্বচেষ্টায় সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণ- 
কারী বিদ্যার্থী যে মনোবিজ্ঞানপম্মত প্রণালীর উপর 
অধিকতর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তাহা শিক্ষাবিন্গবকর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছে। শিশুকে বাম্তব জীবনের জন্ প্রস্তত করিয়া তোলা 
শিক্ষার উদ্দেশ্ত ; তাহার মানপিক বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজে *পটুতা 
অর্জন করাও শিক্ষার অস্তরগত। এদেশে শিক্ষিত-মহলে 
কায়িক শ্রমকে অবজ্ঞা করিয়া মানসিক শ্রমকে উচ্চ স্থান্‌ 
দেওয়ার ফলে যে ভ্রান্ত ও অকল্যাণকর আত্মাভিমানের 
সষ্টি হইয়াছে গান্ধীজী তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্ট। করিয়াঁ 
ছেন। এ বিষয়ে নঈ তালিম তাহার সহায়ক। 

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বনিয়াদী 
শিক্ষার স্বয়ং-সম্পূর্ণভার নীতিগ্রহণ পরিকল্পনা-রচয়িতার 
বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় এক 
নমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের-_ব্রিটেনের-_শিক্ষা-কাঠামোর অনুকরণে 
যে শিক্ষাসৌধের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা চিন্তায় 
সুখকর হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব কিনা 
সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ  আছে। পরিকল্পনার 


১৮ 
হিসাবমত বাংলাদেশের শিক্ষার বাধিক খরচ ধরা হইয়াছে 
৫৭ কোটি টাকা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৪০ কোটি! যেখানে 
শিক্ষ1 বাবদ ৩ কোটি টাকার কম খরচ হইতেছে সেখানে 
৫৭ কোটি খরচ বরাদ্দ ধরিলে জনসাধারণের ব! রাষ্ছ্রের 
আয়ের পরিমাণ শুধু শিক্ষার জন্তই ১৯ গুণ বাড়াইতে হয়। 
ইহা ছাড়াও জাতিগঠনের, দেশরক্গীর, এবং দেশের পন- 
সম্পদবৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় আারও কত বিষয়ে 
সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। স্বর্গের অমৃতকল আর 
পারিজাত-মন্দার কুম্থমের জন্য উদ্ধামুখে প্রতীক্ষা করিয়। 
না থাকিঝ! মহাতআ্মাজী নিজের কুটিরসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে দেশী 
ফলফুলের আবাদ করার পঞ্চপাতী। তিনি বলিয়াছেন ; 
আমার মধ্যে ভাববিলামীর সঙ্গে একজন বাস্তববাদী মাগুষও 
রহিয়াছে । নিজের জীবন-দর্শনের সহিত সামগ্চচ রাখিয়া 
ভারতের ৭ পঞ্চ গ্রামের কোটি কোটি বালকবালিকার 
প্রাথমিক শিক্ষা সম। সমাধানের পথ নিদ্দেশ তিনি 
করিগাছেন। অথাশাবের দরুন শিক্ষাব্যবস্থা অচল থাকিবে 
ইহা তিনি মানিয়। পইতে রাজী নন। 

গান্ধীজী প্রস্তাবিত মুপনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ নে শিক্ষাপদ্ধতি ও 
পাঠক্রম রচনা করিয়াছেন তাহা বোগ্াই, যুক্ত প্রদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মাপ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্কানে পরীক্ষা 
মূলকভাবে গৃহীত হয় এবং শিক্ষকের শিক্ষণ ও ছাত্রদ্র 
নৃতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সুরু হয়। কিন্তু রাষ্ীনৈতিক 
পরিবধতনের ফণশে অর্গাং কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্থিত্ব 
ত্যাগ করিলে আমলাতন্ত্ব পুন: প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বনিয়াদী 
শিক্ষা দবুকারের সহাঙুভূতি ও স্ৃদয় পৃষ্পোষকতা হইতে 
বঞ্চিত হয়। কোন কোন স্থানে সরকার বনিরাদী বিদ্যালয় 
বদ্ধ করিয়া দিলেও জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টার তাহা চালু 
রাখে ।* স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থিত একটি 
রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্রিষ্ট বলিয়া বনিরাদী শিক্ষার 
ভাগ্যে অঙ্গগ্রহ-নিগ্রহ, আদর-উপেক্ছা উভয়ই জুটিয়াছে। 
পরিকল্পনা-রচয়িতার ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য ইহার পক্ষে 
প্রথমে অনুকুল পরিবেশ রচিত হইলেও নৃতন শিক্ষা 
প্রথালীকে নিজের প্রাণশক্তি ও গুণাবলীর উপর নির্ভর 
করিয়া অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । 

১৪৪১ খ্রীষ্টা্ষে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে বনিয়া্দী শিক্ষার 
দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ বাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার 
উদ্বোধন করেন -এবং সভাপতিত্ব কবেন ডক্টর জাকির 
হোসেন। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, কাশ্মীর এবং 
বেসঝকারী বনিয়়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে এক শতের 
অধিক শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ এই সম্মেলনে যোগদান 


প্রবাসী 


করেন। তিন দিনব্যাপী অধিবেশন চলে? প্রধান আলোচ্য 


১৬৩৫৫ 


০০ পতি ০১ ৯টি ৩ 


বিষয় ছিল-_বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য, শিল্পকাধ্যের সঙ্গে 
সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধনের উপায় ও শিক্ষকের 
শিক্ষণ । নি্ললিখিত মস্তব্যটি সম্মেলনে গৃহীত হয়” 

গবর্ণমেপ্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক ও ব্যক্তিগত 
চেষ্তায় বে সকল বনিয়াদী বিদ্যালগ্ন পরিচালিত হইতেছে 
তাহাদের বিবরণীতে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে 
যে, ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষার উন্নতি 
আশাপ্রদ। বনিদ্বাণী শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ অধিকতর কাধ্য- 
ক্ষম, প্রফুন্র, আত্মনিভরশীল; তাহাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহযোগিতী লক্ষ অভ্যাসে তাহারা! অভ্যস্ত 
হইতেছে এবং সামাঞ্জিক কুসংস্কার ভাঙিঘ্ব। পড়িতেছে। 
নৃতন আদর্শ এবং নুতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে নৃতন 
শিক্ষাপ্রণালী প্রবপ্তিত হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থার 
অন্বিধা গুলি বিবেচন। করিলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে আরও 
অধিকতর সুফল লাভের আশ। করা যায়। 

একটি বনিয়াদী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সমিতি বিহাবে ২৭টি 
বনিয়াদী বিগ্যালয়ের কাধ্য পধ্যবেক্ষণ করিয়। ছাত্রদের 
নৈতিক, মানসিক ও আম্মিক উন্নতির মাত্রা নির্ণয়ের চেষ্টা 
করেন। তাহাদের বিবরণ চিত্তাকর্ষক । বনিয়াদী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে যে সকল গুণের স্ফুরণ আশ। করা ঘায় 
বলিয়া তাহার! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে 
এই নৃত্তণ শিক্ষার স্বরূপ অনেকথানি বুঝা যাইবে । 

বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ফল হইবে হন্তশিল্পে ছাত্রের 
নিপুণতা, তাহার ক্রিয়াকুশলতা৷ বৃদ্ধি পাইবে । দ্বিতীয় ফল-_ 
উপর হইতে চাপানো শু্খলাবোধের পরিবর্তে কাজের মধ্য 
নিয়া শৃঙ্খলা-জ্ঞানের পরিস্কুরণ 7 ভূতীয় ফল- বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাশ ; চতুর্থ কল--সপ্রতিভ € সক্রিয় অভ্যাসগঠন। 
আলন্স পরিহার করিয়া ছাব্রগণ দৈহিক এবং মাঁনসিক 
শক্তিতে শক্তিমীন্‌ হইয়া উঠিবে ; পঞ্চম কল-__ন্থশৃঙ্খলভাবে 
এবং পুঙ্খানুপুত্খরূপে কাজ করিবার অভ্যাস; ষষ্ঠ ফল-_ 
কাজে আনন্দলাভ করিবার ক্ষমতা; সপ্তম কল-_-কৌতৃহল 
জাগ্রত করা, অস্থুসন্ধিংসা এবং পধ্যবেক্ষণশক্তি বাড়ানো; 
অষ্টম কল- ছাত্রদের সামাজিক এবং প্রান্কতিক পরিবেশ 
সম্বন্ধে সচেতনতা; নবম কল- সহযোগিতা ও সেবার 
অন্ধপ্রেরণা লাভ। 

বিশেষজ্ঞ সমিতি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে 
উল্লিখিত গুণের অধিকাংশই দেখিতে পাইয়াছেন-_-কোনটি 
অনেক দূর অগ্রসর “হইয়াছে, কোনটি সবে সুরু হইয়াছে । 


. তাহাদের মতে দৈহিক পরিচ্ছন্ততা, সুশৃঙ্খল সপ্রতিভ 


আচরণ ও কথাবার্তা বলা_-এ সব বিষয়ে বনিয়াদী 


বৈশাখ 


রিসারনে ছাত্র সাধারণ নিভারনে ছাত্র অপেক্ষা অনেক 
অগ্রসর । 

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধায় 
মহাশয় বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানায় বনিয়াদী 
এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধীত বিদ্যার তুলনা 
মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উভয়বিধ বিগ্যালয়ের ছাত্রগণ 
চার বৎসর কাল একই রকম পরিবেশে, শুধু ভিন্ন পদ্ধতিতে, 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। পরীক্ষার বিষয় ছিল সাহিত্য 
পাঠ, লিখন, গণিত, সামাজিক পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান ও 
্বাস্থাবিজ্ঞান। পরীক্ষক তীহার বিবরণীর উপসংহারে 
লিখিয়াছেন,_ 

“আমার পর্যাবেণ হইতে ইতা ম্পছ হইয়াছে যে, 
একই অঞ্চলের ছাত্রগণ বনিয়াদী বিগ্যালয়ে চার বৎসরে যাহ! 
শিক্ষ! করিয়াছে তাহা সেখানকার সাধারণ বিদ্যালয়ের 
ছাব্রদের অপেক্ষা অনেক বেশী। মৌখিক পাঠ, প্রাথমিক 
বিজ্ঞান, স্বাস্থানীন্তি ও সামাজিক পাঠ বিষয়ে এই অগ্রগতি 
মরণ অধিকতর পরিশ্দ্ট হইয়াছে ।” 

মাগঞ্ আন্দোলনের 'পর কারাগারের বাহিরে আসিয়! 
গাক্ষীজী ব্নিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত 

করিলন। বালক-বালিকা উভয়ের শিক্ষার জন্য যে 
পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা শুধু শিশুর শিক্ষা- 
ক্গেন্দেই সীমাবদ্ধ ন! রাখিয়। শিশুর অশিক্ষিত পিতামাতাকে 
জ্ঞানালোক দানের দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন ঃ 

“আমাদের বর্তমান সাকল্যেই আমরা সন্তষ্ঠট থাকিব না। 
শিশুদিগের গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে; 
তাহাদের পিতামাতাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। বনিয়াদী 
শিক্ষাকে প্রকতই সমগ্র জীবনের শিক্ষা হইতে হইবে । 
এখন ৭ বৎসর" হইতে ১৪ বৎসর বয়ঙ্গ বালকবালিকাদের 
মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়; নঈ তালিম বা 
নৃতন শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্য 
পধ্যন্থ সমগ্র জীবনে প্রসারিত হইয়াছে । 

এই নঈ তালিম অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়। এ 
শিক্ষার খরচ শিক্ষা-প্রক্রিয়া হইতেই সংগ্রহ করিতে 
হইবে। এ সম্বন্ধে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন 
আমি জানি যে, যে শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বনশীল 


৮২ তপসিশ তল ১ পাপী শি তি ৩ দু 


তাহাই সত্যকার শিক্ষা। এ আদর্শ নূতন এবং বৈপ্লবিক, - 


কিন্ত ইহার জন্তঠ আমি লঙ্জিত নই । তোমরা! যদি কাজ 
করিতে পার, তোমর! বদি প্রমীণ করিতে পাঁর যে, মনের 


বিকাশসাধনের ইহ সত্যকার পথ তাহা হইলে বাহারা, 


আজ আমাদিকে বিদ্ধরপ করিতেছে তাহারাই এক দিন 


উদভাজিত 


১৯ 


পপি পাশ ০২ স্পাি্ ১৯৮ ৯ ১ লিপ সী শত শিাশি 


আমাদের প্রশংসায় মুখর টড ন্ঈ তালিম রানার 
গৃহীত হইবে এবং যে সাত লক্ষ গ্রাম আমাদের ব্যাপক 
দারিদ্রের চিহ্ৃম্বরূপ হইয়। রহিয়াছে তাহ। আমাদের সমৃদ্ধির 
আকর হইয়া উঠিবে। এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আমিতে 
পারে না, ভিতরের দিক হইতে ইহ] গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
নঈ ভালিমের ইহাই লক্ষ্য, ইহার কম কিছু নয়।”* 

আঘাদের বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর 
মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছায়া নাই; কাজেই ইহা 
ছাত্রের-ব্যক্তিত্ববিকাশে বিশেষ সহায়তা৷ করে না। গান্ধীজীর 
কথায় বলিতে গেলে_-বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, সমগ্র 
বাক্তিত্বের বিকাশ; “ইহার আদর্শ হইল এমন এক নৃতন 
পৃথিবী রচনা! যেখানে জাতি বা বর্ভেদ থাকিবে না, নি 
সম্পূণ গণতান্ত্রিক ও ৷ সহযোগিতাপৃণ এবং অহিংসা 
ভিত্তি । ৃ 

ভারতের বাঈুনীতি-ক্ষেত্রে, ম্বরাজ্জ-নাধনার পথে 
গান্ধীজীর দান যেমন মহান, নবভারত রচনায় নৃতন আদশে 
অক্রপ্রাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া 
তোলার ব্যাপারেও তীহ্াার চিন্তার আলোক তেমনি 
কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিয়াছে । প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
সঙ্গে মহাম্বাজী পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীর মিল নাই, 
ধনতাগ্সিক দেশসমুহের শিক্ষাপ্রণালীও ইহার অনুরূপ 
আদর্শে গঠিত হয় নাই ২ কেননা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, 
মানবের ম্যাদা সম্বন্ধে চেতনত। গান্ধীজীর মেমন, অন্যান্য 
বাষ্টের কর্ণধারগণের তেমন নয়। বিদেশী দ্বামাত্রেরই 
শেঠ এবং স্বদেশজাত জিনিষের অপকৃষ্টতাবোধ ধাঙাদের 
মঙ্জাগত হইরা গিয়াছে তাহীরা নবশিক্ষাপ্রণালীকে 
অন্তরের নহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বিদেশের 
চাঁকচিক্য ৪ আড়ম্বরে তাহাদের চক্ষু মুগ্ধ ও মন মোহগ্রস্ত 
হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ভারতের আদর্শ, ভারতের টবৈশিষ্ট্য, 
ইহার এতিহা, ইহার সমস্থা স্বতন্ত্র। গান্ধীর শিক্ষা- 
ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে রোম" রোল বলিয়াছেন,_ 

“নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের মাল- 
মশলা হইতেই এক নৃতন আস্ম! গড়িয়া তুলিতে হইবে-_ 
যে আত্মা হইবে নিখাদ খক্তিমান। এই আম্মাকে গড়িয়া 
তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী খষিতুল্য মানবের একটি বাহিনী 
-_যেমনটি ছিল খ্রীষ্টের 1” 

নঈ তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক নৃতন 
প্রাণবান সমাজ গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা! রহিয়াছে । এ 
শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে ফল 
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লাভ কর! গিয়াছে তাহাতে আরও ব্যাপক প্রয়োগে 
অধিকতর সফল আশা করা যায়। শিশুর উচ্চতর জ্ঞান 
লাভে এবং স্থপ্ত,মান্সিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে প্রতি- 
বন্ধক স্থষ্টি না করিয়া বনিয়াদী শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার 
সঙ্গে যেভাবে জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব সার্জেপ্ট-পরিকল্পনায় 
করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। নিয় ও 
উচ্চ বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের দুই ভাগ, মাধ্যমিক ও 
উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচন, সমগ্র শিক্ষাপক্ধতির মধ্যে 
জীবন্ত আদর্শ সঞ্চার ও আস্তরিকতার সহিত ইহার অন্থলরণ 
ভারতের সমাজ ও রা জীবনে এক নৃতন অধ্যায় রচনা 
করিবে । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নঈ তালিমের ব্যবহারিক 
প্রয়োগের স্থফল সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়া উপসংহারে 
হলিয়াছেন। 


প্রবাসী 


সপ্ন 
াপাাশপাশপাসিপাপাস্পাপাসাপাসা্পিস্পিসপাখিলাসাস্পানপা পাস্পাস্পিসপস্পিস্পিশ্িপা পাপপিসপসপিস্পিস্পিম্পিস্পিস্লপি 


১৩৫৫ 


“আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে নঈ তালিম যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম। তবে 
ইহার নৃতন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের দেশে 
অধুনা প্রচলিত পুরাতন ভাবধারার সামগ্রন্ত বিধান করা 
অত্যন্ত দুঃসাধ্য ।”* 

জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ করা 
সহজসাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের সাধনা 
কঠিন হইলেও, ছুঃসাধা হইলেও, দায়িত্ব পরিহার করিয়া 
সহজতর পথ বাছিয়া লইলে আমাদের মানসিক দুর্বলতা ও 
অযোগ্যতারই পরিচয় দেওয়া হইবে । যে পথ কল্যাণের 
পথ বলিয়! নিধ্ণরিত হয় তাহা দুত্তর হইলেও নিষ্ঠার সহিত 
অনুনরণীয়। 


ক পৌষ, ১৩৫৪ 


নৰ বর্ষের নবীন সূর্য্যোদয় 


প্রীশৈলেন্জ্কৃষ্ণ লাহ। 
কৈশোরে আর যৌবনে যার গাঁহিয়াছি জয়গান, এ কি রূপে তুমি দেখা দিলে আজ 1 কেন এ ছত্ঘবেশ ? 
শুধু যার কথা ভাবিতে ভাঁবিতে ভরিয়া! উঠেছে প্রাগ, কঙ্সন। কেন পেলে না মুত্তি? স্বপ্রের এ কি শেষ! 
জন্ম জম্ম দেশে দেশে যার করেছি অখেষণ, দিকে দিকে দিকে দাবানল-শিখা, বঙ্গ দ্বিথ্ডিতা, 
মন্দিরে যারে স্থাপন করিতে করেছি জীবনপণ ; কাশ্মীর হ'ল ধ্ব শ্রীহীন, পঞ্জাবে জলে চিতা । 


মঙ্গলঘট সাজায়ে রেখেছি ; হয়ে অনন্তমন] 

করিয়াছি ধ্যান; হৃদয়-রঞ্তে আকিয়াছি আলিপন] 3 
ষুগরুগাস্ত কেটে গেছে, তবুতুমি সে আসিবে জানি, 
আশার বার্ত। শুনেছি চিত্তে, শুনেছি জকাশবাদী, 

স্পর্শে তোমার সার্থক হবে আমার জন্মভূমি, 

তুমি আসিয়াছ, তবু ভাবি আজ, এ তুমি কি সেই তুমি? 


তুমি স্বাধীনতা ? তোমারি কীর্তি ঘোষিছে কাব্যে গানে ? 
দেখিতে তোমার স্বরূপ, শুধুই চেয়েছি প্রতীচী পানে । 
গশি শতাবাী, বর্ধ ও মাস, পল-অস্থপল গণি, 
সারা-এসিয়ার নব-জাগরণে শুনি তব আগমনী । 
মহাঁসমরের মরণ-যজ্ঞে করি তব সন্ধান, 

পৃথিবীর মহ1-ধ্যংসলীলায় শুনি তব আহ্বান । 

তুমি চিরদিন অধিঠিত কি বিশ্বের বেদনায় ? 
নুখ-সন্ধানী যার] তারা বুঝি তোর নাছ দেখা! পায়। 
জাগরে-স্বপ্টনে জীবনে-মরণে বছেছি বিপুল ব্যথা, 

ছে চির্-এধিতা তুমি এলে জাজ, তুমি সেই স্বাধীনতা? 


বিভীষিকা1-ভরা পল্লী-নগরে উঠিছে আর্তনাদ, 

মানুষের তরে মানুষ পেতেছে মানুয-মারার ফাদ। 
ছয় সহস্র বর্ধের কই সিদ্ধুর সভ্যতা ? 

ক্রীড়া-তরবাঁরি কে আস্ষালিছে হায়দ্রাবাদের হোঁধা ? 
তোমারে লইয়া করে হানাহানি তোমারি পুজারীদল, 
তুমি এলে, তবু এলো না কে! কেন শাস্তি সুমঙ্গল? 


সুরু হোক তবে নৃতন এষপা, যা! নূতন পথে ; 
প্রাচীন অতীত মিলে ঘায় যেথা নবীন ভবিস্ততে 
সেই নব ঝুগে, দীপ্ত তোমার দিব্য সি ধরি” 

হে অভয়! এস ; দ্বিধা ও বন্য দাও দেবী, দূর করি । 
হাদয়ে হৃদয়ে অনি স্বালাঁও, উজ্জ্বল তার শিখ! 

ছুর করে দিক্‌ বহ্[যুংসবে সব গ্লানি বিভীষিকা। 
যে মায়ামন্ত্রে তুলালে সকলি, সে মন্ত্রে দাও ভাক, 
সেই আহ্যানে'শঙ্কা এবং সংশয় ঘুচে যাক $ 

সঘ মালিভ সুছে যাক, আজ করুক জ্যোতির্া 

এ নব জীঘনে নব-বর্ষের নবী ত্ুর্ষেযাদয়। 


আজ- আগামী কাল 
শ্বীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


+ ২১ 

সুনীতি করের বাঁড়ীর কাছে মোটর থামিয়ে প্রশান্ত গাড়ীর 
ছুয়ার খুলতে ন! খুলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ীর ভিতর 
থেকে । মেয়েটর চলার ভঙ্গি পরিচিত-_-অথচ পিছন ফিরে 
পথ চলাতে এর মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্রশান্ত না নেমে 
ডাইভারকে বললে, ওই মেয়েটির পাশ কাটিয়ে আন্তে আস্তে 
চাল।ও গাড়ী । হ্নণদেবার দরকার নেই । 

গাড়ী পাশে আসতেই মেয়েটি একটু সরে চাইলে সে 
দিকে । সন্দেহ ভগ্জন হ'ল। 

শুভা। 

শুভা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলে, কমরেড প্রশান্ত | 
বাঁপার কি? 

বলছি । আসবে গাড়ীতে ? 

শুভ বললে, নিশ্চয় । কতদিন পরে তোমার সঙ্গে 
দেখা_-! বলতে বলতে গাড়ীর দরজ1 খুলে প্রশীত্তর পাঁশে 
বসে পড়ে হ।সলে, আর-_তোমার গাড়ীখানা ছোট বটে_ 
বসার ব্যবস্থা চমৎকণর | 

প্রশান্ত বললে, আমার খবর বোধ হচ্ছে কিছু কিছু জান। 

কিছু না_-সময় আমার এতই কম যে বন্ধুরা কে কোথায় 
কেমন আছেন জানবার বা জানাব।র ফুরসং পাই নে। 

প্রশান্ত বললে, একটু সময় মানুষের হাতে থাকা ভাল 
নয়কি? 

কি জানি ! শুভ! তার পানে চেয়ে রইল কয়েক মুহুর্থ । 
পরে বললে, তুমি তো! দেখছি ভালই আছ । আর তোমাকে 
দেখে মনে হচ্ছে খানিকটা! সময় বাড়তি না থাকলে মাহুষ 
ভালই থাকতে পারে না! 

প্রশান্ত ওর কটাক্ষপাতকে গ্রান্থের মধ্যে না এনে বপলে, 
ভাল থাক] প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার । 

নিশ্চয় | শুভ কণ্ঠে জোর দিলে । 

অথচ তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না, শুভা ৷ 

জন্সগত অধিকার কিংবা জন্মাস্তরগত সুক্তি অর্থাৎ ভাগ্য 
সকলের তে! সমান নয় কমরেড । 

প্রশান্ত স্বরে জোর দিয়ে বললে, তুমি পরিহাস করলেও 
অন্বীকার করবে না ঘে চেষ্টার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বার! মাচ্ছঘ 
অবস্থার উন্নতি করতে পারে । 

তা ফেন করব-_বাঃ রে! দৃষ্টান্ত দেখেও না! বোঝে 
যারা 

যাই বল শুভা-_ধন থাকাটা মাছষের অঙ্ায় নয়, কাউকে 
বঞ্চিত বা লাঙ্ছিত ন! করে যে উপার্জন-_ 


সুতা বললে, তোমার মোটরে বসে তোমার যুক্তি খগুন 
করব এতটা নিরেট নই জামি। 
প্রশান্ত বললে, এ ভাবে উপার্জনকে অন্ভায় বলবে তবু? 
শুভ বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্ষে আমাদের 
বাফানবাদ চলবে ন| কমরেড | তোমার ধন আছে ব্যাঙ্কে-_ 
দয়া আছে মনে-_সবাইকে সুখী করে সুখী হতে চাও-_বেশ 
তো।। ব্যক্তিটা তুমি ভাল-__তবু কতটুকু তুমি! তুমি পু'জি- 
বাদকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গলাতে পারবে নাঁ_ 
তোমরাও চেষ্টা কর না কেন এই ভাবে । 
কমরেড-_তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এমন প্রন্তাব কন্পবে ভাবি শি। 
“আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়'__সব কাজের এই হ'ল 
মূল নীতি। বড় খাটি কথা। 
প্রশাস্ত বললে, তা বলে__ 
শ্ুভা বললে, তর্ক করব না-_কমপেড। যে গুরুমশাই 
হ'ঁকো। টানতে টানতে ছাত্রদের তামাক সেবনের অপ- 
কারিতা সম্বন্ধে বক্তৃত] দেন, তার বন্তৃতাকে কি বলবে তুমি ? 
কিছুই বলব .না। তার আ1চরণটা অভ্যাসগত কিন্ত 
অভিপ্রায়টি নিঃসন্দেহে মহৎ । 
স্তুভা বললে, ' ছাত্ররা অজ বুদ্ধি_-আর জহ্করণপটু, 
আমাদের মত ঝুনো আর সাধু হলে__অবন্ঠ 
প্রশান্ত বললে, চল, একট! ভাল রেছুরেপ্টে বস যাক। 
এভাবে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে বোঝাতে পারব না। 
চল। কিন্ধু পেটে কিছু পড়লেই মাথার গোলযোগ 
থামবে-_-আশ। করে না । 
অভিজাত শ্রেণীর একটা রে&,রেপ্টে পর্দানল্ীীন হয়ে বসলে 
হ'জনে | চা এল__আছুষঙ্গিক এল এবং সেগুলির সন্বযরহারের 
জন্ত কাউকে অন্থুরোধ করতে হ'ল না। খাওয়া চল্ল অত্যন্ত 
সহজ তাবে- আর সেই কারণেই আলাপের শ্রোত জাটকে 
গেল । মোটরের গতির তালে-_ পাশাপাশি বসে যে কথা 
সহজে বলা যেত- নিশ্চল চেয়ারে সুখোষুখি বসে তার স্থ 
কিছুতেই টান! গেল না । মনে হ'ল কথ] শেষ হয়ে গেছে ।. 
ছুই বিপরীত শ্রোত এক জায়গায় মিলেছে__একটুখানির অন্ত 
--আবার তারা বিপরীত গতি নেবে। তাদের মিলনে যে 
শব উঠছে তা গ্রীতিসস্ভাষণ নয়-_-পথের কথাও নয়-_ওটা 


* সংঘাতই | অনৈকাজাত সংঘাত-_শবকটাকে প্রতিবাদ বলাই 


শোভন বা সঙ্গত। 
খাওয়া শেষ হলে-_অকলম্মাৎ প্রশান্ত চল হয়ে উঠল । 
সিগারেট বার করে বললে, তোন্মার অন্গুবিধাঞ্ছবে না তো? 
শুভ। বললে, জাগে তো হয় দি-_ 


২২ 


প্রবাসী 
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২২ -তাসিপিসািত টিক সাত সি পাস পাটি পা 


প্রশাস্তর রক্ত এই প্রত্যুত্তর দ্রুত প্রবাহিত হ'ল । সিগারেট সংসারের জোয়ালে পাকাপাকি ভাবে জুড়ে দেবার পরামর্শ 


রেখে ও শুভাঁর একখানি হাত চেপে ধরে কোমল কঠে বললে, 
আগের কথ] সব তোমার মনে আছে? 

শুভ] বললে, আছে কিছু কিছু। 

আমি কি ভাঁলবাসি--ন| বাঁসি-_ 

কমরেড বড আপসেট হয়ে গেছ। আগের কথা মনে 
থাকলেই ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া চলবে না। হাত ছাড়াবার 
চেষ্টা মাত্রও করলে না। 

ঘরের আবহাওয়| বেশ ঠাগুা বোধ হচ্ছে। হাতের 
উত্তাপে ভাষা সঞ্চার করবার চঞ্। করলে ন৷ প্রশাস্ত। ধরা 
না-দেবার লীলায় তাঁর প্রকাশ সহজ হয় নুন্দর হয়। বিনা 
বাধায় তাই বোধ হচ্ছে নিরুতাপ- বিহ্বাদ । একটি নিশ্বাস 
যোচন করে ও শুভার হাতথান] ছেড়ে দিলে । 

সভা সহজ ভাবেই বললে, আরও কিছু অণ্ডা দেবে--না 
বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়বে? 

কি খাবে বল? নিক্তস্থক ধরে প্রশস্ত প্রশ্ন করলে । 

একটু হাঁওয়া--ফ্যানের নয় প্রকৃতির । বলে শুভা 
হাসলে । 

বিল মিটিয়ে বাইরে এল প্রশাস্ত । বললে, তোমায় পৌছে 
দেব ঠিকানায় ? 

ধর্তবাদ। ট্রাম বাঁপ খা হয় একটা পেয়ে যাব । 

ও পিছন ফিরতেই প্রশাপ্ত নিজের নির্ববদ্ধিতাকে বাপ বার 
বিষ্কার দিতে লাগল । শ্রশা তাঁকে কি ভাবলে? নিবিড় 
সঙ্গ পাবার জগ্ঠ ওর এই আকুল কামনাকে ফি টাটুবাদ বলে 
উপেক্ষা করলে শ্ুভা £ আর পাঁচ জনের মত সে-ও কি শুভার 
কাছে সাধারণ আলাপিত একজন! তাদের অস্তরহ্গতায় কোন 
দিন কি অগ্গাগ-সিজ্ কৌতুহল ভেসে ওঠে নি? নিকটে 
টানবার আয়োজনের মধো ছিল দেহগত আকর্ষণ__স্থুল মাংস- 
কানা আবেগ ? 

না_-সোঞ্জ। উত্তর চায় সে। দলগত নীতি--বা সমাজজ- 
গত বাধা-"*কিংবা ভালমন্দ মনে করা-করির সঙ্ষৌচ এসব 
একপাশে ঠেলে একটি মাত্র সহজ সোজা! প্রশ্ন করবে ওঁকে-_ 
হাদয়-দৌব্বলা বা আবেগ-উচ্ছাস যাই বলুক-_একটি মাত্র প্রশ্ন 
করবে__ভালবাস আমাকে ? 

মোটরের জ্রানাল। দিয়ে পিছন দিকে চাইলে প্রশান্ত । 
শহরের রাজপথে মানুষের আর যানবাহনের ঢেউ ঘন হয়ে 
উঠছে- চেনা মানুষের কুলে দৃষ্টিকে ভেড়ানে। ছুঃসাধা বটে। 

, কয়েকখাঁন! জরুরি চিঠির মধ্যে-_একখানি এসেছে বাড়ি 
থেকে । উপার্জনের ভেলায় চড়ে আবার সে ্রেহ-নদীর 
উপকূলে এসে পৌঁছেছে । বাব৷ তুফীত্তাব অবলম্বন করে 
থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে স্বস্তির ভাব_মা তো আনন্দে 
চোখের জল ফেলে ভগবানকে যথেষ্ট বন্তবাদ জানিয়েছেন । 


ওরা বছদিন থেকেই জাটছেন__তবে লাখ কথায় নিধি 
মেলানোর যোগাযোগ সহঞ্জে তো আসে না। আজকের 
চিঠিটায় বিয়ের কথ। নেই__-আছে বিপত্তির কথ! | কলকাতা- 
নোয়াখালি-বিহারের প্রতিক্রিয়া ওদের গ্রামেতেও নুরু 
হয়েছে । ভয়াবহ রকম কিছু ঘটে নি--তবে যে কোন 
মুহুর্তে কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রতিবেশীরা পরম্পর 
সন্দেহাঞুল হয়ে বিণিপ্র রাত্রিযাপন করতে আরম্ভ করেছে। 
ছুই পাড়ার সীমান| থেকে যথাসম্ভব লোকজন ভিতরের দিকে 
চলে যাচ্ছে । গরু ছাগল বাসন-কোসন-__সঞ্চিত চাল ডাল 
আর মেয়েছেলে সরে য।চ্ছে পাড়ার ভিতরে । কোঁলাহুল- 
মুখরিত বাড়িগুলি দিনে রাত্রিতে খাঁ-খ|। করে। চুরি হবার 
ভয়ে রাত্রিতে যে-কেউ একজন বাড়ির লোক শুন্তবাড়িতে 
গয়ে থাকে । দিনের বেলায় দেখা হলে এ ওকে শুবোয়, 
আচ্ছা ভাই--কার। এসব করছে বলতে পারিস ? 

ভাই মাথ| চুলকে বলে, নইলে কলিকাল আর বলেছে 
কেশ! 

কালের দোহাই দিয়ে আসল সমন্ত। এড়ানো যাঁয় না 
প্লাত গ্েগে জেগে ছু'পক্ষই বছতর গুজব সংগ্রহ কে আর 
দিনে দিনে তা মনের অন্ধকারে মাকড়সার জালের মত 
পুতাতস্ক বিস্তার করে চলে । নানাবিধ মারাত্মক অন্ত্র-_-হাত- 
বোম] বর্শা এসিড রামদাঁও লাঠি তীর ধনুক কিন! সংগ্রহ 
করছে এরা । অগ্নিগর্ভ অরণি কাষ্ঠে সামান্য ঘর্ষণ মাত্রই 
দাবানল জলে উঠবে । 

বাড়িটা ওদের প্রাস্তদেশে-_ তাই এত কথা পত্রে 
জানিয়েছেন মা। প্রশান্ত যেন শী এসে তাদের নিরাপতার 
বাবস্থা করে। 

সেইদিন সন্ধ্যাক!লেই প্রশান্ত বাড়ি রওন। হ'ল। 
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বাহৃত গ্রামখানি আগেকার মতই আছে-_মানুষের সুখে 
ভাসছে উদ্বেগ । বগাঁর হাঞ্ষামার কথ| কেউ বইয়ে পড়েছে__ 
কেউবা গল্প শুনেছে__কেউ কেউ শোনেই নি-_অথচ মনে 
হচ্ছে তেমনতর ছৃর্িনই বুঝি সমাগত | তারা এসেছিল বাইরে 
থেকে-..দিনের কার্যতালিকায় আর রাজির নিদ্রায় সর্বক্ষণ- 
ব্যাপী ব্যাঘাত দিতে পারে নি-_এ হ'ল কি? “সসর্পে চ গৃছে 
বাসের মত লাগছে গ্রামখানিকে । 

পথের ছ'জায়গায় দেখলে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই 
হচ্ছে। ছেলেতে বুড়োতে টানাটানি করে ট্রাক থলে 
বৌঝাই বাসন আরও কি সব জিনিস গলিপথ দিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে ভিন্ন পাড়ার-_নিরাপদ স্থানে এও চোখে পড়ল। এই 
ভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে সব ? টি 


বৈশাখ 


প্রশান্ত গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই পাড়ার. যুবক 
ছেলেরা ছুটে এল । বললে, আপনি এলেন-_-তবু সাহস 
হ'ল আমাদের । 

বৈঠকখানায় এসে বললে, এ পাড়ার চাদ্দা বিশেষ কিছুই 
ওঠে নি-_ _মালপত্তরও ঘোগাড় নেই। জাপনি এসেছেন-__ 
বাবস্থা করে যান।' 

প্রশান্ত বললে, রিলিফ ফা খুলছ নাকি । 

রিলিফ ফাগুই বটে। বলে কানের কাছে ঝুকে পড়ে 
ফিস্‌ ফিস করে কি বললে । 

প্রশান্ত বলল, এই ভাবে বাঁচবে | ছি! 

কি করব-_ম্যাজিপ্রেট বন্দুক জমা দেবার হুকুম দিয়েছেন, 
কেউ বাড়ি চড়াও হলে আত্মরক্ষা করব কি দিয়ে | 

যাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ন1 হয় তেমন ব্যবস্থা কর নি 
কেন। ছু"পক্ষ মিলে__ 

আজ্ঞে পিস কমিটি একটি আছে-_তবে তাতে বিশ্বাস 
কারও নেই। লোক দেখানো কখনে। বারোয়ারি তলায়, 
কখনে। দরগা তলায় তার মিটিং বসে- বক্তৃতা হয় কিন্তু এ 
পর্যান্ত | 

এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে ছুমকরে একটা পট্ক! 
ফাটার শব হু'ল। দক্ষিণ দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে ছুম্‌ভুম্‌করে 
গোট! ছই শব উঠল। 


যুবকটি বললে, শুনছেন তে1_ বোমার আওয়াজ । রাত 
ভোরই শুনবেন আওয়াজ । 
স্গতরাং এখানে শাস্তির কথ! বল! নিরর্থক । ছু'পক্ষের 


এত আয়োজন-_শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে না পৌছে কি নিরস্ত 
হবে| তাই মুখে ছম্কি আর বিনয়__প্যাচ কষাকষির 
কৌশল ছাড়া কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধের আগে এগুলি 
পোষাক বদল করে রাজনীতির ক্ষেত্র কর্ণ করে নিকি। 

প্রশান্ত বললে, ওবেল] কথ। বলব তোমাদের সঙ্রে। 

মায়ের পায়ে প্রণাম সেরে বাবাকে দেখতে গেল । তিনি 
বেশির ভাগ সময় শুয়েই কাটান। শরীরে মেদ বেড়েছে-_ 
মনটাও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত । কোন কথার যোগন্থঅ টেনে 
রাখতে পারেন ন!। 

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন ? 

হুর্গামোহন ললাটে তঞ্জনী ঠেকিয়ে হাসলেন । বললেন, 
গায়ের কখ। শুনেছ সব? 

শুনেছি। আপনি কি কলকাতায় যেতে চান? 


কলকাতায়? কেন? সঙ্গে সঙ্গে মাথ৷ নাড়লেন। না-না " 


তোমার গর্ভধারিমীকে জার বোনটিকে নিয়ে যাও-_আমি 

কোথাও যেতে পারব ন1। 

আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে? 
কেন-_ভগবান নেই! তিনি করবেন সব। 


আঙ্জ- আগামী কাল 
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বলতে বলতে শব্ষ করে হেসে উঠলেন, তোমর! বিশ্বাস কর 
না কিনুই-_কিস্তু তিনিই সব করান-_আমরা নিমিদ্ভমাআ। 

প্রশান্তর ইচ্ছা নয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বিভীষিকা বাড়ায় । 
সেআন্র কোন কথা বললে না এ সন্বর্খে। 

বিরাজমোহিনী বললেন-_ওর ভয় বাঁড়ি ছাঁড়লেহ এখান- 
কার ইট কাঠ কিছুই থাকবে না। কিন্ত বাবা_-আপনি 
বাচলে তবে তো৷ বিষয়সম্পত্তি। মধুরার মাও তো যাব যাব 
করছে । উত্তর পাড়ায় জিনিষপ্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছে__ 
চেষ্ঠা করছে একথানা বাড়ি ভাড়। নেবার । ওরা চলে গেলে 
পাড়ায় আর রইলই বকে! কার ভরসায় থাকব বল ? 

মাকে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত বললে-_-সব ঠিক হয়ে যাবে-_ 
ভেব নামা! ভয় করলেই ভয়। 

মা বললেন-__তৃই এসেছিস-_যা ভাল ব্যবস্থা হয়--কৰ্‌। 

জলযোগ করে সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। বহুক্ষণ ধরে 
এ পাড়া ও পাড়া দুর্লল হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সঙ্গে 
এই বিষয় নিয়ে আলাপ করলে । ছুই দলই ভীত-সন্ত্ত্ত। 
রাজনীতির জটিল বিষয় এর! বুঝতে চায় না_দলগত গ্রীতি- 
বিথেষেও বিচলিত নয়। ব্যক্তিগত নুখহঃখ-_ব্যবসায়গত 
লাভক্ষতি ব৷ সমাজগত ছুনীতি অপবাদ এইটুকুতেই ওর! কাদে 
-আনন্দ করে_ উত্তেজিত হয়। বহুকাল পাশাপাশি বাস 
করে-_-কখনও গালাগাঁলি--কখনও মাথা ফাটাফাটি হয়ে 
গেছে--আবার একদিল হয়ে গলাগলি করার সুযোগও 
এসেছে অচিরাৎ। ঝগড়াবিবাদের মধ্য দিয়ে ঘে ব্যবধান 
গড়ে ওঠে_-তার তাৎপর্ধয বুঝ কঠন নয়_-কিন্ত এই 
আকনম্মিক বিভেদ__এর মাথা] মুণ্ড খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। 
প্রায় সবাই বলছে-__এমনটা হ'ল কেন ধাবু? 


প্রশান্ত মাতব্বর লোকদের কাছে গেল। এদের কেউ 
কেউ শাস্তি কমিটিতে আছেন । 

বললে-_আপনা'রা এক কার্জ করুন। আত্মরক্ষানু ব্যবস্থা 
ছেঙে দ্রিন। 

সবাই অবাক হয়ে বললেন__সে কি-_গান্ধীী পথ্যস্ত 
বলেছেন-__ 

প্রশান্ত হাসলে । বললে, আপদ বাড়িয়ে আত্মরক্ষার 


বাবস্থা তিনি দেন নি। অস্ত্র বাড়িয়ে যদি শান্তিরক্ষা 
চলতো! তো! এত বড় যুন্ধট! হ'ত না। 

মিছেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্ট।। তার কথায় সায় 
দিলেন কেউ কেউ-_কেউ বা! বললেন-_তুমি ছেলেমাহুষ-_ 
কতটুকু জান জগতের | স্বয়ং তগবান্‌ জীবজত্তদের আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন__আঁর মান্ধষকে বলেছেন__কিছ&ু করে! 
না__-পড়ে পড়ে মার খাও ! 

অন্ত পক্ষেরও এ কথ।। বললে-_ওর। কলকাতা থেকে 
গু আনিয়েছে__সে দিন বাজারে দেখলাম”ইয়া গালপাা 
_ সুখখান| চাকা_এদেশে কোন দিন দেখি নি ওদের-_. 


২৪ পরবাসী 


পাঠশালা এ পাল তত তাত পি ৭ পা লালা পা লতি শালীন 
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সপপাসিলা এ পা তাপ ৮৮ ০ পাশালতশা পাসিতণ পাস্তা এত তা পাস্পিপান্পপাসিপাসপাস্পিসিপসপিপসপিাস্ল সি 


ছ'দলকে এক করে আলোচনা] চালাবার চেষ্টাও বার্থ তবে বর্ধরাজা পির জমির নে যুদ্ধ হ'ল ভ্রেতায় 


হ'ল । বীর! রটনা করছেন রঙ ফলিয়ে_ তার] দূরেই রইলেন 
যার! এক জায়গায় মিললেন-_তারা বললেন--ঠিক কথাই 
তো-_-এ ভাবে মাহ বাস করতে পাঁরে পাশাপাশি ? 
মিটমাটট করে ফেলাই উচিত । 

কিন্ত মিটমাট করবে কে! কোন পক্ষ থেকে দায়িত্ব 
নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন না । বললেন-_-ওরে বাবা, একলার 
কি সাধ্যি জামার | 

বুড়োর] বললে- ছেলের। মানে না আমাদের ৷ 

ছেলের] বললে-__বুড়োদের মত উস্কানি দিতে দ্বিতীয় 
কেউ নেই- ওদের সরান আগে পিস কমিটি থেকে । 

সুতরাং ক'দিন চে! করেও গ্রামের অবস্থা উন্নত কর! 
গেল না। 

পুলিসের পাছার! বসেছে-_একশে। চুয়াল্লিশ ধারা জারী 
হয়েছে__তবু ভয় আর সন্দেহ ঘুচছে ন1 মন থেকে । 

নন্ধ ঠাকুরদার চশ্তীমণ্ডপে আজকাল ভীড় বেশী। বুড়ো- 
বুড়ীর] ছ'বেল! এসে সাধছে-_-চলুন রায় মশায়-_ছূর্গ| এ্ীহরি 
বলে বেরিয়ে পড়া ধাক। ঘ| খরচপগ্তর লাগে আমর] দেব । 
বে ক'ট দিন আছি, জশাস্তি সহ হয় না__তবু মনের শান্তিতে 
ঠাকুরদেবতা দেখে বেড়ানে। যাবে । 

ঠাকুরদ। হেসে বলেছেন__এমনি করেই পরীক্ষা করেন 
ভগবান্‌। ভয় দেখিয়ে বলেন--ওরে আমি আছি, আছি। 
সম্পদে কে আর তাকে ডাকে বল। 

প্রশান্তকে দেখে বললেন, কি দাছ শাস্তির দুতিয়ালী নিয়ে 
নাকি! 

না দাছ__এ যুগের দূতিয়ালী ভোল বদলেছে, সে কালের 
মন গলানে৷ কথ! মনের বাইরেই পড়ে থাকে । 

দাছ বললেন-_ঘা বলেছিস নাতি- লাখ কথার এক কথা। 
আমর! কেছ্ধাআ্া দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি-__ তোরা এক 
কথায় তা ডিস্মিস্‌ করে রায় দিস্-_রাবিশ। আমাদের 
কালে মন ছিল বুকে-__তোদের মন উঠেছে মগঞ্জে। তোদের 
নিত্তার নেই। 

প্রশান্ত বললে-__তা তো দেখতেই পাচ্ছি দাছ। কিন্তু 
ফ্যাসাদ এই__এ কালে তোমরাও রয়েছ__আমরাও রয়েছি-_ 
মাঝখানে কোন বাধন নেই। 

ঘাছু বললেন_ বাঁধন দেবার' চেষ্টা কর-_ 

ন। দাছু, চেষ্টা করে ফল হবে না। জগতে বার বার যত 
অশান্তি দেখা দিয়েছে-_তার কোনটিই তো! চেষ্টার দ্বারা শেষ 
হ'ল না। যুদ্ধের কারণ সবাই জানে- যুদ্ধের কুফল সবাই 
বোধে- অথচ যথানিয়মে বুদ্ধে োগও দিচ্ছে সফলে। কেন 
এমন ছয়? নর 

দ্বাছ বললেন__ তোদের রাজনীতিটিতি বুঝি ন৷ ভাই-__ 


_দ্বাপরে-__তার মূল কথ। হ'ল হুক্কতের বিনাশ । এক হুক্কৃত 
বিনাশ হলে অন্ত হুক্কত যে জমবে না| এমন কথ! নয়-_তাই 
সম্ভবামি যুগে যুগে । এই হুচ্ছে জগতের সৃষ্টিলীল!। 

তোমার সষ্টিলীলাকে প্রণাম করি দাছু-_। 

দাহ হাসলেন_-তোমাদের কল্যাপ-বুদ্ধি ছিরেও এ 
অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারছ ন1 তো ভাই-_ 

আমাদের চেষ্টাকে শেষ চেষ্টা মনে করো! না দাছ-_ 

দুর বোকা__তা মনে করলে তার স্থির রইল কি? 
স্প্টিতত্ব যত সোজ। মনে করিস তা নয়। 

প্রশান্ত বললে-_সৃষ্টিতত্ব আর এক দ্বিন শুনব দাছু-__আজ 
সময় কম। . 

দাছ হো ছে! করে হেসে উঠলেন-_ _আচ্ছ|, আচ্ছ। । তবে 
ও তত্ব শুনে বোবা যায় না ভাই- আর বুধলেও শোনানো 
কঠিন। 

মলয়ের মা ওর হাত ছুটি ধরে কাদলেন, হা বাব 
তোমার সঙ্গে দেখা হয় না তার? বলবে তাকে- মাকে এত 
কষ্ট দিলে ভাল হয় কোন ছেলের । বুড়ো বয়সে জাত 
খোয়াতে পারি নি-_এই হ'ল গিয়ে আমার দোষ ! 

গুকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললে, কোন 
ভয় নেই মা বাড়িতেই থাক। কলকাতা ত বেশি দূর নয়__ 
খবর পেলেই আসব আমি । 

গ্রাম আর সে গ্রাম নেই। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মুছে 
যাচ্ছে-_নুতন কিছু আশ্রয়ের মত অন্তত গড়ে ওঠেনি । 
ট্রান্জিশন পিরিয়ড । কি ভীষণ এই অন্তর্বর্তী কাল ।__সমাজ- 
অন্থগত মান্ষগুলিকে জোর করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে টেনে 
আনা হচ্ছে । কে টানছে? শ্ুবিধাবাদীর1? মহাকাল ? যুগ- 
ধর্ম? যে-ই টাহুক-__এর গতি রোধ কর! যাবে না।__ছুটি 
প্রধান শক্তি-..শক্তিসঞয়ের নেশায় পৃথিবীর দেশ মহাদেশের 
নাড়ীতে দিচ্ছে টান । অভয়- _ছুহ্কার__ন্বত্তিবাণী জার পরমাণু- 
শক্তি এই নিয়ে চলেছে খেলা । ইউরোপ- _ভুমধ্যসাগর মধ্য- 
প্রাচ্য-_ভারতবর্ষ_্বীপময় ভারত, আরব জগং__ চীন__ 
জাপান__ছুটি শক্তির অক্ষক্রীড়ার ছকে ছড়িয়ে জাছে। 
খেল! চলেছে পুরোদমে । কিন্তু এই খেলাই যে শান্তির 
চূড়ান্ত ফলাফল প্রসব করবে-__সে ভবিয্বদ্বাী করবে কে ?-_ 
নতুন করে ভাক্ষাগড়ার মুখে পুরাতন পৃথিবী পাক খাচ্ছে-_ 
বিদীর্ণ হচ্ছে ছি'ড়ে গুড়িয়ে ছিটিয়ে পুড়ছে মহাব্যোমে । 
কুরধ্য টানছে পৃথিবীকে-_পৃথিবী টানছে চক্রকে__উপগ্রহথে 
বেষ্টিত হয়ে গ্রহ্গুলি চাইছে শক্তিমান হতে । অবিভাজ্য 
অপুর অহঙ্কার চুর্ণ করেছে মাচ্ছঘ- মান্য আক ধ্বংসের 
দেবতা । তবু সে শিব হতে পারেনি? স্ার্টি সংসারের 
ভারকেজে জগংকে স্থিত করে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে নুতন 
পৃথিবী তৈরির ইতিহাস-_দাছর ভাষায় সৃষ্টিলীল! ৷ 


বৈশাখ 
আজকার মানুষ সেই লীলার রস আন্বা্দ করতে পারছে 
কি? 
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এক দিন সুচিত্রা বললে, কই বললে ন| ত কি ধরণের কাজ 
আরস্ত করেছ তোমর! ? 
মলয় বললে, বলার চেয়ে প্রত্যক্ষ দেখতে চাও কি? 
চাইব না কেন। 
সংসার ভেঙে দিতে হুবে- প্রাইক দি টেষ্ট সুচি! 
সুচিত্রা বললে, ভাল করে না! বললে বুঝব কি করে। 
মলয় বললে, কাগজ তো পড় আজকাল-_ রোজই । 
পৃথিবীর নানা! দেশে নান! রকমের গোলমাল-_-তবু. এমন 
কোন মহৎ চেষ্টার খবর পাও না] কি যাতে করে শাস্তির রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা হতে পারে । 
সুচিত্রার চোখ মুখ উদ্দ্বল হয়ে উঠল । বললে, পাই সে 
খবর । কিন্তসে কি সার্থক হবে? 
সন্দেহ রাখলে বিশ্বাস আন! কঠিন । এক জনের চে-_ 
পাঁচ জনের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হলেই কাঁজ-সহজ হয়ে আসে। 
. তুমি ত দেখি কাগঞ্স হাতে পেলেই মহাত্মাজীর প্রার্থনার অর্থ- 
খুলি মন দিয়ে পড়। 
সুচিত্রা বললে, পড়ি এই কারণে__ওগুলিতে স্পষ্ট সত্যকে 
ধু পাই। 


মলয় হেসে বললে, স্পষ্ট সত্য খুব কঠিন মনে হয় বুঝি? 
আর খুব তিক্ত? 

সুচিত্রা বললে, মন আমাদের তৈরি নয় বলেই কঠিন 
ঠেকে। 

তারপর নোয়াখালিতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করার দায়িত্ব 
ও বিপদ আছে-_এও জান ত। 

সচিত্র বললে, জীবনে কোন পরীক্ষাই তো দিলাম না; 
বইয়ে আর কাগন্জে লোকের দৃষ্টান্ত পড়ে__ভাল ভাল করলাম 
ভধু। 

মলয় বললে, সংসারের মায়া কাঁটিয়েছ বুঝি-_-তাই 
ইচ্ছে হয়েছে মানুষের মাঝে গিয়ে দাড়াতে । 

ছুর, সংসার ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়। মহাত্মা 
তো সংসার ছাড়তে বলছেন না কোথাও। সত্য আর 
ভালবাসা এই মুলধন নিয়েই তে! দাঁড়িয়েছেন পরীক্ষ। দিতে । 

তবু তোমাদের সন্দেহ হুয়__-এ পরীক্ষা কি সফল হবে? 

তা হয়। - 

কেন হবে সন্দেহে। সত্য য্দি জয়ী নাহয় তার শক্তি 
কমে গেল এ ভাববেই বা কেন। কাজকে যথার্থ ভাবে পেতে 
হলে কাজজকেই নিতে হবে বেছে। আর ফান্সের আনন্দ 
শন্তি-_সে-ও তো কান্ধের মধ্যেই রইল। যীতুকে কুশে বিদ্ধ 


আজ- আগামী কাল 
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করেছিল বলে-_ঠার মহৎ বানীকেও যে হুত্যা কর1 হয়েছিল 
এ ধারণা তুল । 

সুচিত্রা বললে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফলাফলে লক্ষ্য 
রেখে কাজ করে। গ্রষ্টের মহৎ বানী পৃথিবীতে ভেসে 
বেড়াচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে না-_এও তো দেখছি আমরা । 

মলয় বললে, ত। হ'লে গাধীত্ীর প্রার্থনা-সভার কথাগুলি 
তোমার ভাল লাগে কেন? 


সুচিত্রা বললে, হয়তো একট। দেহের মধ্যে ছটে। মাহুষ 
বাস করে এইজঠ্ে । একটা মাহ্ষ চায় সংসারের লাভ- 
ক্ষতির চুলচের1 বিচার করে তাতে জড়িয়ে থাকতে__আর 
একটা মানুষ সত্যের কষ্টিপাথরে ফেশে সেগুলিকে যাঁচাই 
করতে চায়। 

সংসারের লাভক্ষতির দিকটা কি সত্যের দিক নয়? 

সুচিত্রা হেসে বললে, আমি পঙ্ডিতলোৌক নই-_পাতি 
দিতে পারব না। বান্তব দিককে অর্ধীকার করে মঙ্গল চেষ্টা! 
বেশী দূর এগোয় না-_এই তো! দেখি। ধর্ম নিয়ে যার! 
পাগলের মত হানাহানি কাটাকাটি করে-__তাদের কাছে প্রক্কৃত 
ধর্টের ব্যাখ্যা করাই হ'ল বান্তবকে ঘোল। চোখে দেখ|। 

প্রক্কত ধর্ট্মের ব্যাখ্যাটি কি? 

মলয়ের কথায় সুচি ক্ত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে বললে, 
যাও-_জানি না।, 

মলয় হো! হো করে হেসে উঠল। বললে, এই ত, এত 
অল্পে রাগ করলে মানুষের সেব। করবে কি করে। 

সুচিপ্র বললে, মাহুষের সেবা! করব-_-এত বড় অহঙ্কার 
আমার নেই। 

ইস্‌ ক্রমশঃ বিনয়ে হুইয়ে পড়লে যে! সুচিত্রা রাগ করে 
পালাচ্ছে দেখে মলয় খপ করে ওর হাত ধরে বললে, ধরে 
নিলাম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই হ'ল মাঞ্ৃষের ধর্ণ-_ আপাতত 
সে বর্দ পালনে তুমি অবহেল! করছ। ০ 

সুচিত্রা জকুটি হেনে বললে, কিসে? 
মানুষ যাতে শান্তিতে জীবিক] নির্ব্বাহ্ন করতে পারে-_যাতে 

শান্তিতে বাস করতে পারে-__যথাসময়ে নান আহার উপাসন! 
স্বাঙ্যবিবি পালন করতে পারে- এসব দেখ! প্রত্যেক সং 
প্রতিবেশীর কর্তব্য নয় কি? 

তাতে কি! 

তাতেই তো! সব--সকাঁলের রোদ চড়েছে কতখানি এ 
দেখেও যে প্রতিবেশী স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম না মেনে মহন্ত 
ধর্চ্যুত হয়ে পড়ছে তাকে সচেতন করে দেওয়া যায় যদি-_ 

সুচিত্র! বললে, থাম-_আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই..*সামান্ত 
ক্ষিদে স্থ করতে পারে না যার! তার! আবার সেবা করতে 
যায় কোন্‌ সাহসে | | 

নিতান্তই ছঃসাহসে। 
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শাস্পিস্পিস্সিপাস্পি পাসপস্পিি, 





হাসতে হাসতে সুচিত্রা] ফটোঁভ ছেলে ফেললে । খানিকট। 
হালুয়া আর চা করে মলয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, 
চা খেয়ে চল বেড়িয়ে আসি। 

আপনি নেই। 

ম্নকটার বাইরে আসতেই প্রশাস্তর সঙ্গে দেখা । 
হাত তুলে ওদের ডাক দিয়েছে । 

বললে, তোমাদের খু'জছিলাম- চল বাসায় । 

লুচিত্রা বললে, আর কোটরে নয় ভাই পার্কে বস যাক। 

কাছাকাছি একটা ছোট মত পার্ক ছিল__তিন জনে তারই 
মধ্যে প্রবেশ করলে । যুদ্ধ-পুর্ব্ব যুগের শ্রী পর্কের কোথাও 
চোখে পড়ে না-_-একেই শ্র বলতে কলকাতার পার্কের 
কোনটিতেই নেই। অবিচ্ছিন্ন শব্ষ ও ধুলিধূমের মধ্যে 
প্রকৃতির নির্নত| বা প্র খু'জে পাওয়াই ছুফর | যুদ্ধোত্বর 
যুগে এগুলিকে যুদ্ধের নিুরতা হিসাবে ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ 
বক্তৃতা দেওয়! চলে। শ্লিট ট্রেঞ্চের প্রয়োজন মিটে যেতেই 
সেগুলিকে কবর দেওয়া হয়েছে__তবে মাটিটাকে সমাঁন 
করে দেবার ব1] সে মাটিতে ঘাস বুনবার কি মরনুমি ফুল 
ফোটাবার চেষ্টা কেউ করেন নি। বেফিগুলিও পায়! ভাঙা 
ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় কোন রকমে খাঁড়া হয়ে আছে। তারই 
একটিতে তিন অন এসে বসলে । 

প্রশান্ত বললে, তোমার বাড়ি যাওয়| উচিত মলু। 

জ্যেঠিমার অবস্থা! দেখলাম খুব খারাপ-_্ডাকে দেখবার 
লোকেরও দরকার । 

কেন, মেজ বউদি? 

তিনি তো বাড়িতে নেই-মেজদা বাসা! করে তাদের 
কলকাতায় এনেছেন । তাছাড়। দেশের অবস্থাও ভাল নয়। 

মলয় ছুচিত্রার পানে ফিরে বললে, মা আমাদের কথা 
বললেন ঠাকুরপে1? কি বললেন! 

দ্বেশের অবস্থা সংক্ষেপে জানিয়ে প্রশান্ত বললে, তোমার 
মা তার আত্মীয়বাড়ি উঠবেন ঠিক করেছেন-_কেবল বড় 
বউদির ব্যবস্থা_ 

সুচিত্রা বললে, আমর! যাব। 

প্রশান্ত চলে গেলে মলয় বললে, যেজ্ত আমর! বাড়ি 
ছাড়লাম চিত্রা_ 

ক্মচিন্রা বললে, এক একটি মুহুর্ত এত বড় হয়ে আসে যখন 
অন্ত মুহুর্তের ঘটনাগুলি মুছে যায়। কেন আমর] বাড়ি 
ছেড়েছি সে কথ। এখন থাক। একটি নোয়াখালিতে আমর! 
সবাই ভিড় করে নাই-বা গেলাম । 

ঠিক বলেছ-_ আমার গ্রামেও তো যথে্ কাজ রয়েছে। 
বলে সথচিজার হাত ধরে ও টানতে আরম্ভ করলে। 

সুচি বললে, জা; জান্তে-_তোমাদের সঙ্গে জামরা 


প্রশাস্ত 


প্রবাসী 


পাপাসিপাাস্পিস্পিসি পাস্পিস্পিস্পিসপস্পাপাস্পাস্পাস্পিসিপাস্পাপাস্পাস্পিন্পাস্পাসিশ সপ স্পপাম্পরসপরাপাস্পিাপপপানপপি পাপন 
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মলয় বললে, আমরা হাউই--তোমরা হচ্ছ তার বারুদ । 
ঠেলে দিয়েছ যখন তখন তাঁল রাখবে নাই-বা কেন। 

আঃ তবুটানে | এটা পথ না! 

মলয় হেসে বললে, আমরাও তো যাত্রী। 


২৪ 


ব্যারাকে ফিরতেই দেখে_ মেজদ] তালা-লাগানো! দোর- 
গোড়ায় পায়চারি করছেন। মেজ্পাদাকে দেখেই মলয়ের বুকটা 
ছাৎ করে উঠল । প্রশান্ত এই মাত্র চলে গেল, দেশের অবস্থা 
ভাল নয়- মেজদ| কোন মন্দ খবর শিয়ে আসে নি তো! 
মেজদ]। 
মেজদা ফিরে চাইলেন-__মুখের ভাব তাঁর একটুও কোমল 
বোধ হচ্ছে না। কোন কথা না! বলে প্রথর সঞ্ধানীর দৃষ্টি 
দিয়ে ওদের ছ'জনকে বি'ধতে লাগলেন । 
জুচিআ অস্বস্তি কাটিয়ে প্রথম এগিয়ে এল তাঁর দিকে__ 
হেট হয়ে প্রণাম করলে তাকে । তারপর জাঁচল থেকে 
চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে-*তাল| খুলে ফেললে । 
মলয় বললে, বস মেজদা । 
মেজদা ঘরের চারদিকে সেই প্রথর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে 
বললেন, এইটুকু ঘরে- আচ্ছা! ঘরের কথা নাহয় ছেড়েই 
দিলাম-__এই নানান জাতের মধ্যে থাকিস কি করে? 
মলয় সে কথার জবাব ন দিয়ে বললে, বসবে না ? 
মেজদা বললেন, কাজট। জরুরী বলেই এলাম নইলে__ 
একটু থেমে বললেন-_-তোমার বউদ্দিকে কলকাতায় নিয়ে 
এসেছি-_দেশের অবস্থা শুনেছ বোধ হয়। 
মলয় বললে, চা খাবে তো? 
নাঃ_থাক। তাচ্ছিল্ভরে অনুরোধ ঠেলে পাত] বিছানার 
উপর বসলেন। বসে বললেন, মাকে এত সাঁধলাম, 
এলেন না । ভিটে কামড়ে পড়ে থেকে কি যে পরমার্থ লাভ 
করবেন তা উনিই জানেন | এখন বায়না ধরেছেন বৃন্দাবন 
পাঠিয়ে দাও । যত হুজুগের দল নাকি বলেছে_দ্বাদার মত 
দেখতে এক জন সন্ত্যাসীকে_-ওই কাশী মধুরার দিকে দেখা 
গেছে। ব্যস-__-আর যায় কোথায়। 
তা মা যদি যেতে চানই-__ 
যেতে চাইলেই তে] পাঠানো সম্ভব নয়__রেস্তর জোগাড় 
না হলে তীর্থবর্দটই বল-_-আর বাপের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়েই বল 
কোনটিই হবার জো নেই । রুখধির- রুধির, সব আগে চাই 
রুধির। 
মলয় কথা কইলে না। সংসারে এতকাল ব্যবস্থা যা 
করবার উনিই করেছেন__কোথ! থেকে কি করলে ভাল হয় 


সে উনিই জানেন ভাল। এ বিষয়ে তার মতামতের কোন 
শশাসযাণ পাল্পিসী 1 


বৈশাখ 


আজ-_আগ্গামী কাল 
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মেজদা বললেন, দাদ] বিবাগ্গী__তুমি উপার্জন কর না 
সংসারের যত দায় আমার । একলা মাঙ্ষ নিজের ছেলেপিলে 


পরিবার দেখব-_না জমিজম| দেখব, নামা বউদিকে দেখব . 


বল। অথচ মার একটা ব্যবস্থা কর! দরকার- খুবই দরকার । 
তাই ঠিক করলাম পুব মাঠের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী করে__ 
মার ব্যবস্থা করে ফেল! যাঁক। তুমিও তে] অংশীদার, তোমার 
মত চাই-_ বিক্রী কোবালায় সই চাই__তাই-_ 

মলয় বললে, এ বিষয়ে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন-__ 
সই সাবুদ্ধ যা দরকার করে দেব। 

ন্ুচিত্রা ছ' কাঁপ চা ও কিছু খাবার নামিয়ে দিলে ছ'জনের 
সামনে । মেজদার মুখের গান্তীর্য্য মিলিয়ে গেছে__প্রসন্ন 
মুখে উনি হাত বাঁড়িয়ে একটি পেয়ালা টেনে নিলেন-_ 
খাবারের প্লেট থেকেও কিছু খাবার নিলেন, চা খাওয়া শেষ 
করে বললেন, কাগজ পড় নিশ্চয়, খবর রাখ__ তেভাগা 
ব্যবস্থায় আমাদের দফা রফা। জমির খাঁজন] টানতে হবে 
ষোল আনা--ঘরে আসবে না একটি আধল1। কিন্ত ফাকি 
দেব বললেই তো! ফাঁকিতে ইচ্ছে করে পড়ে না কেউ । আইন 
ঠেকাবার ব্যবস্থা আমরাও জানি । 

তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, সবাইকে জমি 
ছাড়িয়ে দিয়েছি-__ওরা ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখে দেয় যে হাল 
বলদ জমির সার ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মালিকের কাছ থেকে 
পেয়ে চাষ করছি, তবেই__ভাগে দেব জমি। 

মলয় বললে, সবাই কি হাল বলদ লাগুল দিতে পারবে ? 

এই বুদ্ধি নিয়ে বাস করলেই জমি তোমার থাকবে | হাল 
বলদ দেবে নাটেকি। ওরা লিখে দেয় তাল-_ন| দেয় পথ 
দেখুক গে। আত্মপ্রসাদে ক্ষীত হয়ে তিনি হেসে উঠলেন । 

মলয় হুঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে গেল। নুচিআ্রা ইতিমধ্যে 
তোল! উন্ছনে ঘাচ দিয়েছে_-কয়লার ধোঁয়ায় ছোট ঘরট! 
গেছে ভরে । দীঁড়িয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে । 

জুচিত্রা বললে, মেজ বটঠাকুরকে খেয়ে যেতে বল ন|। 

না দাদ। বাসায় গিয়েই খাবেন। 

তা যাও-_গুঁর সঙ্গে গল্প করগে__ এখানে বড্ভ ধোঁয়া। 

তা হোক। একখানি পিঁড়ি পেতে মলয় বসে পড়লে 
সেইখানে । বললে, বাড়ি কালই যেতে চাও ? 

মানে-__নিয়ে যাবার মালিক কে-_ 

হা-_কালই চল। স্বরে জোর দিয়ে মলয় উঠে দাড়াল । 


হুচি্া অবাক হয়ে ওর পাঁনে চাইলে | বুঝলে ও মনে, 


মনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে- অস্বস্তি ভোগ করছে। 
মলয় এ ঘরে আসতেই মেজদা বললেন, কি বলিস-_কাল 
কাগজগুলে। এনে সইসাবুদের ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি__কেমন ? 
মলয় বললে, মার সঙ্গে একট] পরামর্শ করা-- 
উচ্চৈঃশ্বরে হেসে উঠলেন তিনি । তবেই করেছ ব্যবস্থা! 


উনি কিমাহ্থয আছেন-_না বুদ্ধিন্দ্ধি_-আর বলবেনই বা 
কি! টাকার দরকার তে! বটেই__আর জমি না বেচলে-_ 

মলয় তাঁড়াতাঁড়ি বললে, বেশ আপনি যা! ভাল বোঝেন-__ 

মেজদা! খুসী মনে মাথ| নাড়লেন। বললেন, এই এতটুকু 
বেলা থেকে মাথ! দিয়েছি সংসারে । কিসে ভাল কিসে 
মন্দ সে হিসেব আমার যথেষ্ট আছে। একবার হয়েছিল 
কি জানিস-__-দশমীর দিন-__ 

মলয় আর একবার উঠে দাড়িয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করলে । 
মেজদা ইঙ্গিতট! বুঝে গল্পের জের আর টানলেন না। মলয়কে 
তিনি ভাল মতেই জানেন। দেখতেও পরম বিনয়ী_উপ্চু 
গলায় কাউকে চড়া কথা বলে না কখনো-_-কিন্তকু ওর অস্তরের 
কাঠিত__তার মত অনমনীয় বস্ত আর দ্বিতীয় নাই। কোথা 
থেকে আঘাত লেগে ওরা মুহুর্তে অমন বদলে ঘায়-_ওদের 
নীতির মাপকাঠিই বাঁকি-_অন্তায় অপমান বোধ কোন্‌ তুচ্ছ 
কারণে উর হয়ে ওঠে__এসব রহন্ত আজও তিনি বুঝতে 
পারেন না। কজি উদ্টে ঘড়িটা দেখে হুঠাৎ তিনি সচকিত 
হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, ইস-_রাঁত হয়ে গেল 
দেখ | দাক্ষাহাঙ্গামা না থাকলেও বিশ্বাস নেই এখানকার 
অবহথাওয়াকে । উঠি। 

তিনি চলে যেতেই মলয় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ 
করলে। দেকেন. মেজদার সর্তে রাখী হয়ে গেল! একি 
তার ছুর্ববলতা নয় |] মনে শ্বীকার করে যে নীতিকে মঙ্গলপ্রস্থ 
বলে__মুখে তাকেই করলে অস্বীকার! যে জমির ওপর 
জীবন ধারণ করে মান্ছষ--__তাঁর শ্বত্বে কেন সে ্বত্ববান হবে 
না। যাদের উপার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত রয়েছে_-তাদের 
লোলুপ দুটি জমির উপন্থত্থে নাই বা রইল! জমিকি তারই 
যে খেয়ালধুসিমত হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে ! 

এই বাড়ির ঘরে শুয়ে আকাশ দেখা যায় না_-আকাশের 
নক্ষত্র তে৷ ছুর্ণভ বন্ত। একটু ফাকা একটু হাওয়া প্লাতের 
পৃথিবীর নুপ্তিমগ্ন সামান্ত দেহাংশ--এ না দেখতে পেলে 
আজ তার ঘুম আসবে না। 

কুচিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, শরীর খারাপ লাগছে কি? 
হাওয়া করব ? 

ন1।-_স্বর গন্ভীর-_ভাঙ্গা-ভাঙ্গ] ৷ ৃ 

তবে অমন করছ কেন? অন্ধকারে সরে এসে সুচি 
ওর কপালের ওপর একখানি হাত রাখলে । 

মলয়ের মনে হ'ল এর চেয়ে চমৎকার সান্তনা পৃথিবীতে 
নেই। নিস্তব্ধ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ জন্ধকারে লক্ষচ্যুত হয়ে ও 
পরিভ্রমণ করছে। সৌধের' অন্তরালে ঘে আকাশ হীরক- 
ছ্যতিতে অপর হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে-_তার কুরতি 
নিশ্বাস ওর উত্তপ্ত কপালে এসে লাগছে । চোখের পাতা! 
ভারি হয়ে আসছে-_ দুম আসবে এই মুন্ুর্থে । (ক্রেমশঃ) 


ক্যাপশীয় রঙ্গ-চিত্র 
গ্রীকানাইলাল সাহা 


ইউরোপে প্রস্তর-যুগ আরম্তের সময় মধ্য-ইউরোপের আযারিগ ২ 
ছাক্‌ নামক স্থানে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে প্রত্বতত্ববিদ্‌ পঞ্চিতেরা 
বলেন, এর অনেক আঁগে আফ্রিকার টিউনিশিয়া প্রদেশের 
গ্যাফ স। বা ক্যাপশিয়। নীমক স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র 
সভ্যতার স্থষ্টি হয়। একে বল! হয় ক্যাপশিয়ান সভ্যতা | এর 
স্থিতিকাল প্রস্তর-যুগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত । 





১ নং চিত্র 

এই সভ্যতার আঁবি9াব-কাল সম্বন্ধে যথেষ্ঠ মতভেদ 
আছে। কোন কোন গবেষক বলেন £ খষ্টের জন্মের প্রায় 
এগার হাজার বছর আগে এক দল ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রী 
জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হয়। 
ক্রমে তার] আবিপত্য স্থাপন করে স্পেনের পুর্ব দিকে । এই 
অভিযাত্রী দলই স্পেনে ক্যাপশিয়ান সভ্যতাবিস্তারের অগ্রদুত। 

কোন কোন গবেষকের অনুমান £ স্পেন অভিযাঁনের 
পূর্বে আর এক দল কাণপশিয়াবাসী বতমান সিসিলি স্বীপের 
ওপর দিয়ে ইটালী দেশে চলে যাঁয়। এই সময় ছুটি সংকীর্ণ 
ভূমি-খগড দ্বারা সিসিলি টিউনিশিয়া ও ইটালীর সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিল । এই অভিযাত্রীদের দ্বারাই ক্যাপশিয়ান শিল্পের 
ধারাটুকু ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে এই শিল্পের ধারা 
ত্রিম্যাল্ভির (011117101) শিল্পের সঙ্গে মিশে যাঁওয়ায় 
ক্যাপশিয়ান সভ্যতার স্বাতন্ত্য লোপ পায়। 

গরষ্টের জন্মের সাত হাত্বার বংসর পূর্বে যে সংকীর্ণ স্থলভাগ 
টিউনিশিয়। ও সিসিলিকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছিল তা সমুদ্র- 
গর্ভে বিলীন হওয়ায় ক্যাপশিয়াবাসীদের ইটালী অভিযান 
বন্ধ হুয়। 

গবেষকগণ বলেন £ জ্যারিগ ভ্াকের অধিবাসীর! ফ্রালের 
দক্ষিণে : পৌছ্ুবার অল্পদিন পরেই ক্যাপশিয়াবাসীর! 
জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে হাজির হয়। কারে। 
ফারে। মতে, জ্যারিগ নেশীয় ও ক্যাপনীয়- শিল্পের উদ্ভব একই 
উৎস. ও.মনোরতি থেকে। এই সময়.ডাবিনীপবিভার প্রচার 
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ছিল। এই ভাকিনী-বিভ্ভার করণ-কাঁরণ থেকেই যে চিন্র- 
কলার উদ্ভব এ কথা বহু প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত স্বীকার করেন। 
গবেষকদের ধারণা, ক্যাপশিয়াবাঁদীদের অদ্ভুত ধরণের 
ছবিগুলির সঙ্গে যাঁছু-বিদ্কার একটি অতি নিকট সন্বদ্ধ আছে। 

ক্যাপশিয়ার অধিবাপ'দের চক্মকি পাথরের তৈরি বহু 
লম্বা সরু সরু যন্ত্রপাতি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তা 
টিউনিশিয়! প্রদেশ থেকে মরকে! প্রদেশের 
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে পাওয়া 
গেছে। তার] উচু পাহাড়ের ঝোলানো 
পাথরের ওপর ছোট ছোট ছবি আকতে 
ভালবাসত এবং এ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহও 
ছিল খুব বেশী। এই সব ছবিতে তাদের 
জীবনধারণের প্রণালী খুব ম্পষ্টভাবেই 
অভিব্যক্জ | এই ধরণের যে সব ছবির সন্ধান 
পাওয়া গেছে তার চরম উন্নতি হয়েছিল 
প্রন্তর-যুগের প্রথম দিকেই। 


ক্যাপশিয়াব'সীরাই সম্ভবতঃ রঙ্গ-চিত্ত্রের প্রবর্তক । এদের 





বৈশাখ 


জাকা' মান্থষের ছবিগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের ও কৌতুকপ্রদ । 
দেখে মনে হয়, কতকগুলি কাঠি জোড়া দিয়ে যেন মাহথষের 
সৃতি খাড়া কর] হয়েছে (১নং চিন্র)। এইসব মূর্তির কোনটির 
মাথায় পালকের টুপি পরানো, কোনটির মাথায় আবার 
কয়েকটি পালক গৌঁজ!। 

পুরুষদের ছবির অধিকাংশই নগ্ন, নীচের ও ওপরের 
হাতে তাগা-বাঁলার মত গহন! পরানো এবং কাধের ওপর 
ঝোলানো আছে একটি বাঁলর-দেওয়া পোশাক । মেয়েদের 
ছবিগুলি কিন্তু নগ্ন নয়। গাঁয়ে আাট-সাঁট ঘাঘর| পরানো, 
কটিতে একটি কোমরবন্ধ এবং মাথায় লগ! টুপি। এদের 
কোমর জাঁকা হয়েছে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সরু 
করে ( ২নং চিত্র )। 

ক্যাপশিয়াঁন শিল্পীদের চিত্রকলার বিশেষত্ব, প্রত্যেকটি 
সৃর্ত যেন জীবন্ত এবং প্রত্যেকটিতে অঙ্গ-চালনার ভর্গীটুকু 
পরিস্ফুট । এই অঙ্গভঙ্গী আবার অভিব্যক্ত কর! হয়েছে উত্তট 
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৩ নং চিত্র 
ভাবে । পুরুষরা সব চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে (৩ নং চিত্র)। 
এদের আকা কয়েকটি শিকারের ছবিরও সন্ধান পাওয়া 
গেছে । এই ছবিগুলিতে শিকার-রত তীরন্দাজদের ক্ষিপ্রতা 
থুব স্পষ্টভাঁবেই অভিব্যক্ত (৪ নং চিত্র )। 


পণ্ডিতের] বলেন £ এই যুগের শিকারী-শিল্পীর। নিজেদের 
গতির ক্ষিপ্রতা বাঁড়াবার উদ্ছেন্টেই ছবিতে গতি-ভঙ্গী ফুটিয়ে 
তুলবার চেষ্ঠা করত। ছবিতে যে গতি-ভঙ্গী প্রকাশ 
করা হবে তার প্রত্যক্ষ ফলটুকু বতর্ণবে শিলগীর নিজেরই 
ওপর, এই ছিল তাদের ধারণ|। এই ক্ষিপ্র গতির প্রভাঁবেই 
তার! ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে সুদক্ষ শিকারী, এ ধারণাঁও যে 
তার] পোষণ করত তা কতকটা অন্থমান করা যায়। 

এই ছবিগুলি লক্ষ্য করলে বোবা যায়, এই মুগের 
শিল্পীদের শিল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল গতি-তঙ্ষীর (710561090% 
90860. ) অভিব্যক্তি। ন্ুনিপুণ রেখাপাঁতে এই যুগের 
শিল্গীর! তাদের শিল্পগত বৈশিষ্টাটুকু এমন ম্পজাবে রপায়িত 
করেছে যে, বত মান শিল্পীদের €চোখে .তা সতিাইি বিস্ময়ের 


ফ্যাপশিয়ান রজ-চিত্র 


চি 





বন্ত। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তাদের 
কৃতিত্বের প্রশংসা না করে থাকা! যায় না। 

এই যুগের শিল্পীদের আঁক] কয়েকটি মানুষের ছবি থেকে 
সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনধারার কিছু কিছু আভাস 
পাওয়া! যায়। তাই এই ছবিগুলির এঁতিহাসিক মূল্য খুবই বেনঈী। 





চা ৯ ৬১৩৩৫ 
*৫পি ১িশ 


৪ নং চিত্র 

ম্পেনের পূর্ব-ভাঁগে যে সব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে 
তাতে দেখা যায়, সে যুগের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পোশাক-পরিচ্ছদ 
পরিধান করত । জ্নেক গবেষক তাই অনুমান করেন যে 
তাদের নগ্ন পুরুষের ছবিগুলি আঁকা হয়েছে চিত্রকলার 
উদ্ভবের প্রথম দিকে । এই সময় ভাঁকিনী-বিস্ভার প্রভাব 
ছিল অত্যধিক | শিল্পী বোধ হয় এই ডাকিনী-বিস্ভার 
কোন করণ-কারণের গোপন উদ্ছেন্ট সাধনের জনেই বাধ্য 
হয়েছে নগ্ন মূর্তি আকতে। 

এই সময়ের শিল্পীদের জাকা! কয়েকটি শিকারের ছবির 
সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব ছবিতে দেখা যায় পুরুষরা 
শিকাঁর করছে দল বেঁধে ( ৫ নং চিত্র), আর মেয়েরা নৃত্যে 
মেতে উঠেছে (৬ নং চিত্র )। 

প্রথম অবস্থায় ক্যাপশিয়াবাসীর! শিকারের আশীয় বনের 
ভেতর ঘুরে বেড়াঁত। এই সময় সাহার] প্রদেশ এখনকার 
মত শু মরুভূমি ছিল না । এর পশ্চিম দিকটি ছিল শিকারের 
একটি প্রশন্ত ক্ষেত্র । সিংহ, ভল্গুক, হায়েনা, জিরাফ, বুনো ষাঁড়, 
হরিণ, জেব্রা, জলহন্তী, উটপাখী প্রভৃতি বন্ত জীবজন্তর বিহার- 
ভূমি। ক্রমে সাহার! প্রদেশ যখন মরুভূমিতে পরিণত্ত হতে 
লাগল এই সব জীবজস্তক তখন চলে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকার 
অভিমুখে । একদল ক্যাঁপশিয়াবাসপী শিকারীও তাদের 
অনুসরণ করতে করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায়। এই ভাবে 
তাদের কৃণ্টির খানিকট| দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে । 

কেউ কেউ বলেনঃ স্পেনের ক্যাপশিয়ান অভিযাত্রী! 
পশ্ু-শিকারের তত পক্ষপাতী ছিল না। ম্যাগডালেনিয়ার 
শিকারীদের অন্থকরণে তারা ক্রমে মংস্ত-শিকারে অভ্যন্ত হুয়। 
এই জময় তাদের রুচিরও কিছু পরিবত্ন ঘটেছিল । 
অবসরকাঁলে তাঁর! উ*চু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ছবি জাকত। 
এই ছবি আক] ছিল তার্দের অবসর বিনোদনের খেল! । 

ক্যাপশিরাবাসীরা জীবজ্ন্বর ছবি ভাকা! নুরু করে ম্যাগ- 
ডালেনিয়াবাসীদের প্রভাবে, গবেষকদের এইরাপ। 
কো-মাঞ্জে খহায় অনেক শিজীর নিজের প্রতিকৃতির স্ 






« নং চিত্র 

জীবজ্ন্ধর ছবি আঁক! রয়েছে দেপা যায়। এই সব ছবি 
পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞের বলেছেন, এগুলি ক্যাপশিয়ান 
শিল্গীদেরই জাকা | তাদের এই ধারণাটুকুর যাথার্থ্য প্রমাণের 
সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, মাহুষের মূর্তি আকতে 
ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই ছিল সিদ্ধহত্ত। পূর্ব স্পেন বা দক্ষিণ 
ফ্রাঙ্ে মনুযূর্তি আকার প্রচলন হয় ক্যাপশিয়াবাসীদের 
ম্পেন-অভিযানের পর । আবার মহুত্বসূর্তিকে রেখাবদ্ধ করে 
অন্বনের প্রবর্তক এই ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই । তাই মন্গুয- 
ফৃতিসহ শিকারের ছবিগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের জাঁকা-_ 
াদের এই মত সঠিক বলেই মনে হয় । 

পূর্ব-স্পেনের ছবিখুলিতে একটি জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করবার 
আছে । উভয় সভ্যতার শিল্পীদের চিত্রকলা পাশাপাশি গড়ে 
উঠলেও প্রত্যেকেই কিন্ত নি নিজ স্বাতত্্রাটুকু বজায় রাখবার 
চেষ্টা করেছে। 

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিউহা যোটামুটি ছয় ভাগে 
ভাগ কর! যেতে পারে ৫-- 

(১) প্রথম অবস্থায় এরা ছোট ছোট সৃতি ভআ্রাকত। 
এগুলির অঙ্কন-প্রণালী অতি সাধারণ, তাই এগুলিকে 
চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে না ধরে রেখাচিত্রের প্রাথমিক 
পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল । 

€২) ক্রমে এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠল একর! রেখা-চিত্রে। 

এগুপিতে প্রকৃত চিন্রকলার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া 
যায়। 

(৩) এর পরের অবস্থার ছবিগুলি বড় বড়। এগুলির 
অঙ্কন-প্রণাবী আর একটু উন্নত ধরণের । এই ধারার রেখা- 
চিত্রগুলিতে তারা! আলোঁ-ছায়ার খেলা দেখাতে সুরু করে। 

(৪) তার পর নুরু হয় একরঙ] ছবিতে আলো-ছায়ার 
খেলা । এই আক্রিকের ছবিগুলিতে ওদের শিল্পবোধের যথেষ্ঠ 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


(৫. 0. ধগচকগী শকাখালিলা মামলা লাহলাহাাগা পালাগা গাকাাণাগা 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





লালা ২ ভাল তি পাটি পা পা পাটি পা শি 


ভাদা বিভও বরন হবি সিকি কনে । এই সময়ই 
তাদের চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়। 

(৬) শেষ অবস্থায় বিভিন্ব সভ্যতার, বিভিন্ন আঙ্গিকের 
প্রভাবে ক্যাপশিয়াঁন চিত্রকলা'র অঙ্গহাঁনি হয়। তাই ধীরে 
ধীরে ওদের চিত্রকলার বৈশিষ্ঠ্য লোপ পেতে থাকে । 

ক্যাপশিয়ান চিত্রকলার উৎকর্ধের কালের বিভিন্ন জায়গায় 
আকা ছবিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক এক জায়গার 
ছবির আঙ্গিক এক এক ধরণের । এই সব ছবির মধ্যে 
মানুষের 'ছবিগুলির বিভিন্ন ভঙ্গী লক্ষ্য করবার মত। অনেকে 
অনুমান করেন, বিভিন্ন ছবিতে রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ 
ব্যবহার করার জন্টেই এই পার্থকাটুকু ঘটেছে । 


০০ পাখি সি সি ৩৯৩ 





৬ নং চিত্র 


এদের আকা! রউস্লেপ] (3১111100966) ছবিগুলিও আকর্ষণ- 
যোগ্য । এগুলির অঙ্কন-প্রণালী ম্যাগডালিয়ায় শিল্পের মত হলেও 
ক্যাপশিয়ান্‌ শিল্পের বৈশিষ্টাটুকু সম্পূর্ণভাবে বন্ধায় আছে। 

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চলমান ( 0186661) শিজ্ের 
কোন নমুদার সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেকের ধারণা, 
তারা এই জাতীয় শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল । এদের চলমান 
শিল্পের নমুনাগুলি ম্যাগডালিয়ার শিল্পের নিদর্শনের সঙ্গে 
এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলির শ্রেনী বিভাগ কর! অত্যন্ত 
ছুন্ূহ ব্যাপার । 

পূর্ব-ম্পেনে ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আক! মওনশিক্পের 
নিদর্শন পোশাক পরিহিত ছবিগুলির সঙ্গে মিশরবাসীদের 
অলঙ্করণ শিল্পের অনেকট! মিল দেখ] যায়। 

কারো কাঁরে। মতে উভয় অঞ্লের শিল্পীরা! হয়তো! একই 
সময়ে এই আঙ্গিক উত্ভাবন করে। কেউ আবার বলেন £ 
মিশরবাসীরা তাদের ব্যবহার কর] পোশাকগুলি অতি যত্বে 
সংগ্রহ করে রেখেছিল। ক্রমে ওদের মওন-শিল্পের ([)9০00:8- 
(৪ &7%) আঙ্গিকটুকু আয়ত্ত করে নিজেদের চিত্রকলায় তা 
প্রতিফলিত করতে সুরু করে। 

শেষের মুক্তিটই সঠিক বলে মনে হ্য়। কারণ, গবেষকগণ 
প্রমাণ করেছেন । স্পেনের চিত্রকলার আধিভাব হয়েছিল 
নব্য প্রত্তর ( 6011৮119 ) যুগের অধিবাসীদের ইউরোপ 
অভিযানের প্রায় আড়াই হাজার বংসর আগে। মিশরে 


জলধর সেন 


১৮৬০---১৯৩৯ 


ভ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম; শৈশব-শিক্ষা, £ ১৮৬০ গ্রষ্ঠাবধের ১৩ই মার্চ (১২৬৬, 
১ চৈত্র) নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে এক সম্ত্াস্ত 
কায়স্থ-পরিবারে জলধরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম__ 
হলধর সেন। “আমার বয়স যখন তিন বছর,***.সেই সময়ে 
আমার পিতার স্বত্যু হয়।-..পিতার স্বত্যুর পর আমর। শুধু 
পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুষ ।” 

জলধর শৈশবে স্থানীয় বঙ্ষবিদ্যালয়ে বিগ শিক্ষা করেন । 
হরিনাথ মজুমদার ( কাঙ্গাল হরিনাথ ) এই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে জলধর 
গোয়ালন্দ স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষ। দিয়! বৃত্তিলাভ করেন । 
১৮৭৮ সনে তিনি কুমারখালী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে 
এন্ট্রা্প পরীক্ষা দেন ; পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়। 
তিনি থা গ্রেড জুনিয়ার স্কলারশিপ লাভ করেন । এই বৎসর 
খিজেন্্লাল রায়ও ক্ক্ণনগন কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিয়! সেকেও গ্রেড স্কলারশিপ লাভ করিয়াছিলেন । 

“গণিতের দিকে বিশেষ ঝোক' ছিল বলিয়া জলধর ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন যে, এএঞ্সিনিয়ারিং কলেছে ভর্তি হইবেন। 
এপ্জিনিয়ারিং কলেজের সেসন্‌ জুন মাসে আরম্ত হইত, এঅন্ত 
ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি কয়েক 
মাস বাড়ীতেই বসিয়া ছিলেন। সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল 
হ্রেম্বচন্্র মৈত্রেয় মহাশয় একই স্থানের অবিবাঁপী। তিনি 
সে সময় এম-এ পড়িতেছিলেন। অ্লধরের এঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের প্রবেশের ইচ্ছা শুনিয়া তিনি জানান যে, গরীবের 
পক্ষে উহার ব্যয়ভার বহন করা! অসপ্তব। তিনি জলধরকে 
জেনারেল লাইনেই প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। বলিলেন 
১০২ টাকা ক্ষলারশিপ আছে, আর ৪1৫ টাঁকা হলেই 
কলিকাতার খরচ চলিয়া যাইবে । কলিকাতায় গিয়া 
বিভ্তাসাগর মহাশয়কে ধরলে বিনা মাহিনায় ঠাহার কলেজে 
তপতি হওয়ার সন্ভাবনা আছে ।... 

কলিকাতায় আসিয়! জলধর এক পুরাতন বন্ধুর বাসার 
উঠেন এবং পরদিন প্রাতেই বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে যান। এই সাক্ষাঁতের বিবরণ গীঁহার মুখের কথায় 
যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাই হুবছু এখানে উদ্ধত 
করিয়া দিলাম ।.., ও 

বিদ্তাসাগর বললেন-_“একজামিনের রেজা্ট ত ডিসেম্বর 
মাসে বেরিয়েছে, তুই এই এপ্রিল মাস পধ্যন্ত কি করছিলি ? 
আমি তখন অন্ন কথায় আমার বিলম্বের কারণ তাঁকে 
জানালাম, আর আমার ছুরবস্থার কখাও বললাম । বিভাসাগর 


মুহাশয় নিস্তন্ব ভাবে আমার দিকে চেয়ে, আমার ছঃখ কষ্টের 
কাহিনী শুনলেন । তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বীস ফেলে বললেন-_ 





পরিব্রাজক-বেশে জলধর সেন 


'তাইত রে, আমার কলেজে ফা্ইয়ারে বোধ হয় স্থান নেই, 
সব ভ'রে গিয়েছে । ফ্রাড়া জিজ্তাস] করছি । এই ব'লে, 
হ্ধ্যিবাবুকে ডাকলেন । তিনি এলে বললেন-__“দেখ স্থধ্যি, 
এ ছেলেটি তোমাদের দেশের, এর বাড়ী কুমারখালী। এ 
ফা” ইয়ারে ভণ্তি হ'তে চাঁয়। ভাল ছেলে হে, ক্ষলারশিপ 
পেয়েছে । স্থৃ্যিবাবু বললেন, “আর ছেলে নেবার উপায় 
নেই, সব ভর্তি হুয়ে গিয়েছে।” বিস্তাসাগর মশায় তখন 
জমার দিকে চেয়ে বললেন-__শুনূলি ত, এ বছর আর আমার 
কলেজে স্থান হবে না। এবছরট! অন্ত কলেজে ভর্তি হ, 
আসছে বছর তোকে সেকেও ইয়ারে নেবে! |) মাইনে টাইনে 
কিছু দিতে হুবে না।” তার পরই একটু চুপক'রে থেকে 
ৰললেন-_দ্যাখ. তোর কথা ঘা শুনলুম, তোর খরচ চলবে 


শু 





পাটা 





কিক'রে? এই ধর নাকেন, জেনারেল এসেম্রীতে যদি 
ভর্তি হ'তে পারিস, তা হলে তার1 ৫২ মাইনে নেবে,_ 





জলধর সেন 
ক্ষলারশিপওলাদের এক টাকা রেহাই দেয়। 
আর তোর ৫২ টাকা থাকলো, তাতে চলবে কি ক'রে 
রে? একথার আমি আর কি উত্তর দ্বেবো, চুপ ক'রে 
ধাড়িয়ে রইলাম । তিশি তখন বললেন-_-“মনে কিছু করিস 


তা হলে 


না, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেবে! । তার পর, 
ষেকেও ইয়ারে ত এখানেই আসছিস। তাই যা, জেনারেল 
এসেমব্লীতে খোক্র নে গিয়ে। শুনেছি তার ভর্তি করে, 
তাদের বেশী ছেলে হয় নি। আজই সেইটে ঠিক ক'রে, কাল 
সকালে আবার আমার এখানে আদিস্‌_ বুঝলি ? 

আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মাহুষের হাদয়ে যে এত 
দয়া থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না। আমার সেই 
অবস্থ| দেখে ব্রাহ্গণত্রেষ্ঠ উঠে এসে, আমার মাথায় হাত দ্দিয়ে, 
যে একটি কথ! বলেছিলেন, সে কথ! এখনও আমার মনে 
জআছে। বললেন-_“ওরে পাগল, দারিদ্র্য অপরাধ নয় | 
আমিও তোর মত দরিদ্র ছিলাম । যা, কাল আসিস্‌।” (“দয়ার 
সাগর ও দ্বীন জলধর” ৫ এ্রীনরেকনাথ বনু ।__জবলধর- 
কথা, ১৩৪১) 

১৮৭৯ সন. জলধর জেনারেল এসেমন্লীজ ইনগ্িটিউশনে 
প্রথম বাঁধিক শ্রেনঈটতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮০ সনের শেষে তিনি 
এল. এ. পরীক্ষ। দিলেন বটে কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । 


প্রবাসী 


পসসসিপাসিপাসসিপািািপাসসি 


১৩৫৫ 





স্টিল পাস সিস্ট পাাস্সিপাস্পিস্পা 


গোয়ালন্দে মাষ্টারি $ এল. এ. ফেল করিগনা জলধরকে 
চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ১৮৮১ সনে তিনি ২৫২ 
বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। 
ঠাহার বড় দাদ। (ক্যেষ্ঠতাতপুত্র) তখন গোয়ালন্দের ফৌজদারী 
আদালতের পেশকার ; তিনিই চেষ্টা! করিয়! চাকুরীটি সংগ্রহ 
করিয়া দিয়াছিলেন। 

বিবাহ ই গোয়ালন্দে মাষ্ঠারি করিবার সময় জলধরের 
বিবাহ হয় (ইং ১৮৮৫)। তিনি লিখিয়াছেন £__ 

“সেই যে ৮১ অবে ২৫২ টাকা বেতনে মাষ্ঠারী আরম্ভ 
করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্স্ত আমার সে মাইনে 
আর বাড়েনি। এ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্তৃপক্ষের 
শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তার! আমার বেতন ৫২ টাকা! 
বাড়িয়ে দিলেন ।***আমার এ বেতন বুদ্ধির কারণ এই যে 
স্কুলের কর্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন ঘে 
আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে। 
সেই নবাগত লোকটির খোরাঁকি বাবদ তারা আমার ৫২ 
বেতন ব্বদ্ধি ক'রে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন-__আমার 
হী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।” 
( *স্থৃতি-তর্পণ” £ ভারতবর্ষ» মাঘ ১৩৪২ ) 

জাহিত্যান্ুরাগ 2 শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি 
জলধরের অক্কত্রিম অনুরাগ ছিল । গোয়ালন্দে অবস্থিতিকালে 
তিনি কাঙ্গাল হরিনাথের মাসিক “খামবাত্তাপ্রকাশিকা”য় মাঝে 
যাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন । ১২৮৮ সালের জ্যেষ্ঠ (জুন ১৮৮১) 
সংখ্যায় “পূর্ণচন্্র” নামে তাহার একটি নুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ 
করিয়াছি । উত্তরকালে জলধর সাংবাদিকের খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার হাতে খড়ি 
হয়__সাণ্তাহিক “গ্রামবার্তীপ্রকাশিকা"র । গোঁয়ালন্দে মাষ্টারি- 
কালে তিনি বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগে, কিছু দিন 
(বৈশাখ ১২৮৯_ আশ্বিন ১২৯২) সাপ্তাহিক এথ্রামবার্তাঃ 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

প্রবাস-যাঞ্র £ ১৮৮৭ সন জলধরের জীবনে একাস্ত 
ছুর্ংসর । এই বৎসর তাহাদের পরিবারে শোকের গভীর 
ছায়াপাত হইয়াছিল । তিনি “শোকসম্তপ্ত, অধীর চিত্তকে 
সং্যত করিবার জন্ত জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দিষ্ট দেশে 
যাত্রা” করিলেন । তাহার “ম্মৃতি-তর্পণে” প্রকাশ £__ 

“পূর্ববর্তী ঘটনার [জাহয়ারি ১৮৮৭ ] নয় মাস পরে 
এক দিন অপরান্থে গোলদীবির ধারের কুটপাথের উপর 
অখিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখ1।--*অশ্থিনীকুমার [ দত্ত ] 
সেই রাস্তার মধ্যেই জামাকে জড়িয়ে ধ'রে তিরস্কার ক'রে 
বললেন, হ্যারে জলধর, এত নিঠুর তুই॥_-এই ন” মাসের 
মধ্যে একটা খবরও দিলি নে। আমি শুফ মুখে বললাম-_ 
খবর তো! কিছু নেই দ্বা্া,-_সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে । 





বৈশাখ 


জলধর সেন 


খ১৩ 





সেকি, আমি যে বুঝতে পারছি নে] আমি বললাম-_ 
ভনবেন দাদ] |] আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে 
আমার একটি কন্া-সম্ভান হয় । বার দিন পরেই সেটি মার] 


যায়। তার বার দিন পরেই আমার গৃহিধও সেই পথে 
যান। তার তিন মাস পরে আমার মাঁতাঠাকুরাধীও চলে 
গিয়েছেন । এখন আমি হিমালয়যাত্রী ।*-* 


ছুই মিনিট পরেই আয্মসন্বরণ ক'রে অশ্বিনীকুমার ধীরে 
ধীরে বললেন-_-“জলধর, এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে 
বেশী দিন টিকে না । হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শাস্তি 
পাও।” (ভাঙগতবর্ষ মাথ ১৩৪২) 

নানা স্থান পর্যটন করিতে করিতে জলধর শেষে 
ডেরাডুনে আপিয়া উপস্থিত হুন। তিনি লিখিয়াছেন £__ 

“তখনে। আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার 
কল্পনাও মনে হ্য় নি। কালীকাম্ত সেন নামে বরিশাল 
জেলাবাপী এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাড়ুনে এক ইংরেজী 
স্ছুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে 
গিয়ে সর্বপ্রথম ডেরাঁডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয়লাভ করি। 

মাঞ্টারী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন__ 
হিমাঁলয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছ| যাবেন-__. 
একটা৷ আড্ডা তো দরকার । যখন আমার এখানে এসেছেন, 
হ্মালয়-ভ্রমণে ক্লাস্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন 
এবং পেই বিশ্রাম-সময়ে অ।মার খুলে ছেলেদের পড়াবেন ।*** 

কি করি, ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিড়ে গেলে 
কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন--তার পরিবর্তে যখন 
ডেরাডুনে থাকব তখন তার স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশান্তে 
গাঁধ বানাব ।” ( ভারতবর্ষ,” ফান্তন ১৩৪২) 

১৮৯০ সনের ৬ই মে জলধর ডেরাডুন হইতে বদরিকা শ্রম 
যাহা করেন। হিমালয়-ভ্রমণ শেষ করিয়া কিছু দিন পরে 
পুনরায় ডেরাছুনে ফি্সিয়া আসেন । 

মহিষাদলে মাষ্টারি £ মুসাফিরকে শেষ পর্য্যন্ত 
পুনরায় সংসারে বাসা বাধিতে হুইল । দীনেম্ত্রকুমার রায় 
“সে কালের স্মৃতি” কথায় বলিয়াছেন £__ 

“কিছ দিন পরে জলধর বাবু দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । 
তিনি কুমারখালী ফিরিলে শুনিতে পাইলাম, তিনি 
লোটা-কম্বল সন্বল করিয়া তাপিত চিন্ত শীতল করিবার জন্ত 
হ্মাচলের সুলীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
অনেক হুর্গম তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক সাধু-সন্ত্যাসীর 
আশ্রয়েও কালযাপন করিয়াছিলেন ঃ অবশেষে তিনি কোন 
মহাজ্ঞানী সাধুর শিল্তত্ব গ্রহণের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, 
সেই সাধু তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহার সন্গ্যাসাশ্রম হের 
সময় হয় নাই; তাহার ভাগ্যে আছে-__গাহাকে দীর্কাল 
সংসারধর্্থ করিতে হুইবে, তিনি পুর! সংসারী হইবেন, তাহার 

€ 


সংসারধর্শের সকলই বাকি; তিনি কিন্পে সাধুর শিল্ত্ব 
গ্রহ করিবেন? সাধু তাহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। এইআজন্তই গাহার সন্গ্যাসী হওয়া 
হুইল না, তাহাকে লোটা-কম্ছল ত্যাগ করিয়। দেশে ফিরিতে 
হইল ।-*. 

কুমারখালী প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায় 
ক্বাঙ্গালের সাহ্চরধ্য অবল্থন করিলেন বটে, কিন্তু সংসানী 
হইবার জন্ত আর তাহার আগ্রহ হইল না। কিন্ত কাজকর্ম না 
করিয়া চুপ করিয়! বসিয়া থাক তিনি কষ্টকর মনে করিলেন। 
তিনি সংসারত্যাগের পুর্বে মাঞ্াপ্ী করিতেন ; কোথাও 
মাষ্ঠারী পাইলে আবার ছেলে পড়াতে আরম্ভ করিবেন-_ 
বঙ্ধুগণের নিকট এইরপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 

এই সময় আমি মহ্ষাদলে আসিয়া স্কুলের শিক্ষকের 
থাতায়' নাম লিখাইয়! শিক্ষকরূপে এল, এ, পরীক্ষা দ্িব-_ 
এইরুপ স্থির হইয়াছিল । .এ কালের মত সে কালেও কেহ 
প্রাইভেট টুডেন্ট'-রূপে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিত 
না। মাষ্টারীর লেজুড় জুড়িবার প্রয়োকন হইত। 

মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। 
শিক্ষকের জন্য কোন কোন ইংরেক্ী কাগঞ্জে বিজ্ঞাপন দেওয়] 
হইল। কাকাই ক্কুলের ক; আমি তাহাকে বলিলাম, 
তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া 
বিজ্ঞাপন দ্িতেছেন ; জলধর বাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ। 
আমি তাহাকে জানি, আপনার] ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে 
তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না; এতস্তিত্ 
আমি মাঞ্টারী করিয়া এল, এ, দ্রিব, অথচ আমি গণিতে এত 
কাঁচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিব না । জলধর বাধু যদি দয়া করিয়! 
আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এবিষয়ে 
সর্বদাই তাহার সাহাযা পাইতে পারি ; তিনি চেষ্টা করিলে 
হয়ত গাঁধ। পিটিয়া ঘোড়া করিতে পান্িবেন ।.**আমার চেষ্টা 
সফল হইল। জলধর বাবু মহিষাদল স্কুলে চাকুরী করিতে 
আসিলেন। ম্যানেজারের বাসের অট্টালিকার কয়েক গজ 
পশ্চিমে স্ব-প্রাচীর পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল? 
সেই ঘরে আমি ও জলধর বাবু একত্র বাপ করিতাম। আমি 
তাহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি 
আমার "মাষ্টার মশায়” । আমি তাহার নিকট গণিতবিদ্ধ! 
শিখিতাম বটে, কিন্ত সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও 
বিরাম ছিল না ।” (“মাসিক বন্থমতী,, ভান্র ১৩৪০) 

* ১৮৯১ কি ১৮৯২ সনে জলধর ৪০২ বেতনে মহ্যাদল 
রাজস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ মহিযা- 
দ্বলে থাকিতেই তাহার হিমালয়-ভ্রমণ-কাহিন 'ভারতী ও 
বালক, “ভারতী, “সাহিত্য” ও “জন্মহুমি'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত 
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হ্য়। সি তাহার প্রথম প্রবন্ধব__১২৯৯ সালের মাধ- 
সংখ্য। “ভারতী ও বালকে” মুদ্রিত “টপকেস্বর ও গুচ্ছপাঁণি”। 
জলধর লিখিয়াছেন £__ 

“যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার 
আর কিন্তুই সম্বল ছিল না, নুধু সম্বল ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের 
বাউলের গানের একথানি বই। আমার এক বন্ধু সেই 
বইথানির ছুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া! বাধাইয়া দেন, 
তখন তিনি তাঁহার সহিত কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া 
দিয়াছিলেন । আমি সেই সাদ] পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের 
কথা একটু-আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,-_ওটা একটা! খেয়াল- 
মাত্র; পরে যে কিছু করিব, একথা ভাবিয়! লিখিতাম না ; 
সে অভিপ্রায় থাকিলে যথাযথভাবে অনেক কথ! লিখিয়। 
রাখিতে পারিতাঁম। যখন মহিষাদলে গেলাম, তখনও এ 
বইখানি আম।র সঙ্গে ছিল,** মহিষাদলে এক দিন দীনেক্দ্রবাবু 
আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেঙ্সিলে 
লেখ। সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি 'ভারতী'তে 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং “ভারতী'-সম্পাদিকা মহাশয়াও 
তাহাকে বিশেষ স্েহ করিতেন । দীনেন্ত্রবাবু আমাকে ধরিয়। 
বসিলেন -য, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথ। “ভারতী”তে লিখিতে 
হইবে । আমি ত কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম । 
শৈশবকাল হইতে যদিও একটু আবটুকু লেখাপড়ার চর্চা! 
করিতাম, কাগন্পত্রেও সামান্ত কিছু লিখিতাম; কিন্তু 
বাঙ্গাল! দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয় 
দিয়াছিলাম ।**কিন্ত দ্রীনেন্্রধাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, 
জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব লিখিয়! লইলেন 
শ্রবং নিজেই বিশেষ উত্তোগ্ী হইয়া! “ভারতী” পত্রে প্রেরণ 
করিলেন।-."সম্পাদিক। মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে, 
আমার হিমালয় ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ 
তিনি পাইয়াছেন।...সে যাহাই হউক, আমি “ভারতী'তে 
লিখিতে লাগিলাম ।...হ্মালয়ের কথা তাহার পুর্বে কেহ 
বাঙ্গালায় হ্য়ত লেখেন নাই ; তাই আমার লেখা যা তা-ই 
সকলে পড়িতে লাগিলেন । তখন আমার সেই প্রবাস পল্লী 
হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, 'জলধর সেন” নামে কোন 
ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছত্র নামে হিমালয়-কাহিনী 
লিখিতেছেন।...আমি যখন “ভারতী'তে হিমালয়-ভ্রমণ 
লিখিতে আরম্ত করি, তাহার কিছু দিন পুর্ব্বে পুজ্জনীয় 
রবীন্্রনাথ তাহার “'ইউরোপযাত্রীর পঞ্র" প্রকাশিত করিয়া- 
ছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাহারই অতুলনীয় 
লিখন-পঞ্ধতি (3110) অগ্সরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম $*-" 
সে সময় হয়ত বা এ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ 
করিয়াছিনোন 1..'যাক সে কথা! । আমি প্রায় ছই বৎসর 
.ক্ষমাগত লিখিয়! “ভারতী পত্রে জামার হিমালয়-ভ্রমণের 
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এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম ; তাহাই একত্র সংগ্রহ 
করিয়! পরে “হিমালয়” ছাঁপাইয়াছিলাম।” ( “ভারতী-স্বতি” £ 
“ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩) 

বিপত্বীক জলধরকে সংসারী করিবার জন্ত তাহার মহ্যা- 
ঘলের বন্ধুর! বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ শেষে ডায়মণ- 
হারবারের সন্নিহিত উত্তি গ্রামের দত্ত-পরিবারে ঠাছার বিবাহ 
হইয়া গেল। দীনেন্ত্রকুমার লিখিয়াছেন, “বিবাহের পর 
জলধর বাবু মহ্ষাদলে স্বতক্ত্র বাস। করিয়াছিলেন । সন্দ্যাসী 
দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়। আমি রাজসাহীতে 
চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ গ্রষ্টাঝের 
কথ] ।” (“মাসিক বনুমতী,* আশ্বিন ১৩৪০ ) 

“বঙ্গবাসী? 3 প্রায় আট বংসর মহিষাদলে কাটাইয়। 
জলধর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়া উঠিলেন। 
এই সময়ে “দাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টার 
তিনি মাসিক ৩০২ বেতনে 'বঙ্গবাসী” সাণ্তাহিক পত্রের 
সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইলেন (ইং 
১৮৯৯)। কিন্তু 'বঙ্গবাসী*র মূলমন্ত্রের সহিত নিক্ধকে থাপ 
খাওয়ান তাহার পক্ষে কঠিন হুইয়া উঠিল। তিনি “দেড় মাস 
সেব। করবার ভান ক'রে অবশেষে জব্যাহতি লাভ” 
করিলেন । ( 'ভারতবর্ধ» ত্যোষ্ঠ ১৩৪৩) 

বস্থুমতী” 2 ১৮৯৬ সনের ৮ই আগষ্ট (২৫ শ্রাবণ ১৩০৩) 
“ন্মতী' সাপ্তাহিকর্মপে জন্মলাভ করে । ১৮৯৯ সনের ২৭এ 
এপ্রিল (১৩০৬, ১৫ বৈশাখ) হইতে জলধর সহকারী সম্পাদক 
রূপে “বন্গমতী'তে যোগদান করেন 1* কিছু দিন পরে" পাচ- 
কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলে জলধরই “বন্রমতী'র 
সম্পাদক হন । তিনি লিখিয়াছেন £__ 

“১৩০৬ সালের '*-পুর্া কেটে গেল । আমর! অবকাশাস্ে 
এসে কার্ধো যোগদান করলাম । সেই সময়েই অতর্কিতভাঁবে 
আমাদের নিরুপদ্রব শাস্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হ'ল, *বনুমতী+র 
স্বত্বাধিকারী উপেন্্রবাবুত্র সহিত সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুক্র 
সংঘর্ষ উপস্থিত হুল ।.-এই সংঘর্ষের ফলে পাচকড়ি বাবু 
“বন্থুমতী” থেকে বিদ্বায় পেলেন এবং তার স্থানে আমি সম্পাদক 


পাপা পানি পা সপ - 








্ দীনেক্রকুমার রাঃ “্অলধর-স্মতিস্রধনা” নামে আলোচনার 
(“মাসিক বহ্ৃমতী” ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ, ৮৯৫) এই তারিখ দিয়াছেন । 
তারিখটি ঠিক বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখা দরকার, জলধরের 'প্রবাস- 
চিত্র' প্রকাশিত হয় ১৩*৬ সালের বৈশাখ মাসে, তখন তিনি কলিকাতায়। 
সমাজপতি বখন নিজ প্রেসে 'প্রবাস-চিত্র' ছাপিতে আরম্ভ করেন, সেই 
সময়ে তাহার পরামর্শে গুরুদাস চট্োপাধ্যায়কে পুস্তকের প্রকাশক হইতে 
অনুরোধ করিবার জন্ত জলধর মহিযাদল হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন 
এ কথ! জলধর নিজেই বলিয়াছেন (ভারতবর্ধ» বৈশাখ. ১৩৪৩ দ্রষ্টব্য )। 
এই ঘটনার “তিন-চার মাস পরে" তিনি মহিযাদল ত্যান্ন করিয়া! “বঙ্গ- 
বাসী'তে যোগদান করেন এবং দেড় মাস পরে “বহ্মতী'র সহকারী সম্পাদক 
হ্‌ন। 





বৈশাখ 


জাতির তিতএগিনিত কাগজ ৷ আমি একলা কি 
ক'রে চালাই ।...আমার তখন মনে হ'ল নুহ্ৃত্বর শ্রীযুক্ঞ দীনেক্্র- 
কুমার রাঁয় মহাশয়ের কথা! । তিনি তখন নুদূর বরোদায় 
গ্রীঅরবিদ্দকে বাংলা ভাষ! শিখাচ্ছিলেন। তারা ছুই জন 
ব্যতীত সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেম্্রবাবুর কাজ- 
কর্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল । কিন্ত তিনি 
বাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না৷ পেরে হ্াপিয়ে 
উঠেছিলেন, এ কথ। আমি জ্বানতম। আমি তখন উপেন্জ 
বাবুর সম্মত নিয়ে বরোদায় দীনেন্্রবাবুকে পড্র লিখলাম । 
তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ 
পনর দিনের মধ্যে কলিকাঁতায় এসে আমার পাশে বসে 
তিনিও হাফ ছাড়লেন_-আমিও হাঁক ছাড়লাম |” ( ভারত- 
বর্ষ” আষাঢ় ১৩৪৩) প্রায় আট বংসর কাল জলধর যোগ্য- 
তার সহিত “বন্থুমতী'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন । 
সাল অস্তুভ মৃর্তিতে দেখ! দিল । জলবরের সংসারে রোদন- 
রোল উঠিল; তিনি একে একে কনিষ্ঠ সহোদর ও ভগিনীকে 
হার/ইলেন। পুজার পরেই তাহার কন্তা ও পত়ী কলেরায় 
আক্রান্ত হইলেন। কন্াটিকে বীচান গেল না। তিনি 
কলেরার কবল হইতে রুগ্ন পত্বীকে ছিনাইয়া লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত 
চিত্তে দেশে যাত্রা করিলেন । দীনেন্দ্রকুমার “বন্থুমতী”র কর্ণ 
ধার হইলেন। 

€পন্ধ্যাঃ 2 তিন চার মাস দেশে কাটাইয়! অন্নচিন্তায় 
জলধরকে পুনরায় কলিকাত! ফিরিতে হইল । তিনি মাঝে 
মাঝে সকালবেলা “সন্ধ্যা'র চায়ের আড্ডায় জমায়েং হইতেন। 

“সেই সময়ে একদিন [ ত্রদ্ধবান্ধব ] উপাব্যায় মহাশয় 
আমাকে বললেন-_-দেখুন জলধরবাবু, আপনার ত এখন 
কোন কাজ নেই। প্রত্যহ সকাল বেলা “সন্ধ্যা অফিসে 
আনুন না৷ কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন-_আর “সন্ধ্যা” 
কাগজের জন্ত এক কলম কি ছু কলম যা হয় লিখবেন। 
বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেশী দিতে পারব 
না। “সন্ধ্যার সে শক্তি নেই। নগদ ছুটি ক'রে টাক] দেব। 
আমি ভাবলাম- মন্দ কি? বসেই তে। আছি, যে দিন আসবো 
চা যোগ তো৷ হবেই, আর “সন্ধ্যা কাগজের এক কলম কিছু? 
কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না। দক্ষিণ! 
নগদ ছুটি টাকা-__যথ! লাভ।” (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৩ ) 
জলবর মাত্র কয়েক দিন “সন্ধ্যার সহিত যুক্ত ছিলেন ? 

“হিতবাদী”ঃ এই সময়ে সংবাদ আসিল, “ছিতবাদী' 


লাশ শশী 





প্াপাাসিশাত 


১৩১৩ 








* ১৮৯৮ খ্রীষ্টান্বের শীতের প্রান্তে, যোহর পুজার কয়েক সপ্তাহ 
পর, আমি অরবিকে বাংলা ভাষা শিখাইবার তার লইয়া বরোদায় যাই। 
“আমি ছুই বংসরাধিক কাল তাহার সহবাসে বাপন করিবার সুযোগ 
লাত করিরাছিলাম।”-__ীনেক্রকুমার রায় ঃ 'অরবিন্দ-প্রনঙ্গ' (মাধ 


১৩৩৪ ), পৃ ৩১:৮৪) 


জলধর লেন 


এপ্স ০ সি ২৯ তি 


৩৫ 


৯০০ পাটি ০০৩ এ পািতা পি 


অম্পাদক ভারত রা জাপান দা প্রত্যাগমন 
কালে জ্বাহাঞ্জে দেহরক্ষ। করিয়াছেন ( ৪ জুলাই ১৯০৭ )। 
“হিতবাদী,র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ সেন সথারাম গণেশ 
দ্েউস্করকে দিয়া জলধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 

“উপেন দাদ! কাজের লোক ; ভূমিকা বাঁ ভণিতা না ক'রে 
তিনি সোজান্জি বলে বসলেন, “দেখ জলধর, তোমাকে 
হিতবাদদীর ভার নিতে হবে । আমি ত অবাক্‌--এ কি 
প্রন্তাব। আমি বললাম, “আমার দ্বারা হবে না দাদা!” 
তাই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হলে! । অবশেষে আমি 
বললাম, “আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূর্ণ ভার দেন, 
তা হলে আমি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তত আছি ।” উপেন 
দাদা কিছুক্ষণ চিত্ত ক'রে বললেন “ভেবে দেখি । তুমি কাল 
একবার এসো ।” পরের দিন গেলাম। তিনি বললেন 
“তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হলাম । আজ থেকেই কাজ আরম 
করে দাও। তার আদেশে সেই দিন থেকেই আমি “হিত- 
বাঁদী'র সেবক হলাম ।” ( “ভারতবর্ধ, শ্রাবণ ১৩৪৩) 

স্থরাট কংগ্রেসে কালাপাহাড়ী কাণ্ডের পর রাজনীতিক 
মতামত লইয়া *হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত 
সম্পাদকের বিরোধ বাধিল। তেজন্বী মরাঠা-সম্ভান তিলকের 
বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখিতে সম্মত না হইয়া! চাকরি ত্যাগ 
করিয়া গেলেন। অতঃপর জলধরই “হিতবা্দী'র সম্পাদক 
হুন (ডিসেম্বর ১৯০৭ )। 

কিছু দিন পরে জলধর বুবিলেন, তাহার পক্ষে বেশী দিম 
“হিতবাদী”র সহিত যুক্ত থাক! চলিবে না। তিনি লিখিয়া- 
ছেন £-- 

“হিতবাদীর পরম শুভামুধ্যায়ীরা বলতে আরম্ভ করলেন, 
হিতবাদীর নুর নরম হুয়ে গিয়েছে । সে কথ শুনেও চুপ 
ক'রে রইলাম। তার পরে অভিযোগ হ'তে লাগলো, আমি 
বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুপন করছি । যে বিশারদ দাদাকে আমি 
গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বার! তার বৈশিষ্ট্য ক্ষ হচ্ছে, 
এ অভিযোগ আমি সহা করতে পারলাম না-_আমি তখন 
বিশারদ দাদার উদ্দেশে প্রণাম ক”রে তার হিতবাদীর সেবা 
হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম ।” (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৩ ) 

সন্তোষের গৃহশিক্ষক ও দেওয়ান £ জলধর 
হিতবাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সম্ভোষের জমিদার শ্রীপ্রমথনাথ 
রায়চৌধুরীর ছেলেমেয়ের অতিভাবক ও শিক্ষকের পদ 
গ্রহণ করেন (ইং ১৯০৯) । তিনি ছুই বৎসরাধিক কাল 
সন্ভতোষে ছিলেন ; কিছু দিন দেওয়ানীও করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ম্যালেরিয়ার উৎপাতে সে স্থান ত্যাগ কর] তাহার পক্ষে 
অপরিহার্য হইয়া উঠিল। 

ন্ুলভ সমাচার? 3 4 সন্ভোষে অবস্থান্তালে 'হুলত 


সমাচারে'র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার স্ব জলধর 


৩৬ 


প্রবাসী 


১৩ ৫৫ 





অহ্থরদ্ধ হুন। নরেন্ত্রনাথ সেণের সম্পাদকত্বে নবপর্ধ্যায়ের 
দৈনিক “মুলভ সমাচার” ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ ( ১৯১১, 
১৪ এপ্রিল ) শ্রিকৃ রো হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা! গবর্মেন্টের 
সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্মেন্ট ইহার ২৫ হাজার 
খণ্ড নিদ্দিষ্ট মূল্যে (অর্ধ আন) ক্রয় করিয়া বাংল! দেশের 
জনসাধারণকে বিশামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেব্রনাথ 
' ভাল বাংলা জাশিতেশ ন1, জলধরই তাহার নির্দেশমত 
পত্রিকার সকল কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে ন! যাইতেই 
নরেজ্্রনাথের স্ব্যু হয় ( জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্মেপ্টের 
তরফ হইতে জলধরই বঞ্ধিত বেতনে “নুলভ সমাচারে'র 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্মেন্ট এক বংসরের অধিক 
কাল পত্রিকাখাণি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন 
নাই। এই বংসর পৌষ মাসে দিলী-দরবারের ঘোষণায় 
বঙ্গবিভাগ রদ হইয়া গেল। দেশে আর অশাস্তির কাঁরণ 
নাই বিবেচন] করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ 
সালের চৈত্র মাসের পর আর তাহার] “ম্ুলভ সমাচাঁরে"র 
জন্ত অর্থ ব্যয় করিবেন না। 

“গারতবর্ষ' ঃ অতঃপর জলধর ঘটনাচক্রে কেমন করিয়! 
ভারতবর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট হন, সে কথা তাহার নিজের 
ভাষায় বর্ণন! করিতেছি £-_ 

“ন্ুলভ সমাচার” উঠে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই আমার 
পরম হিতৈষী বন্ধু আমার পূর্ব মনিব সন্তোষের কবি-জমিদা'র 
্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে 
পাঠালেন এবং যত দিন আর কোন সুবিধা না হয় তত দিন 
ভার পারাগন প্রেসের ভার শিতে বললেন । এখন যেখানে 
আমাদের ভাপতবর্ষ-আফিদ হয়েছে পুর্বে সেখানে ট্রাম 
কোম্পানীর আত্তাবল ছিল। সেই আস্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া 
নিয়ে প্রমথবাবু প্যারাগন প্রেস করেছিলেন। আমি সেই 
প্রেসের ম]ানেজার হলাম । 

তখন “ভারতবর্ষ প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। 
কবিবর দ্বিজেন্্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূলাচরণ বিদ্যাভৃষণ 
সুগ্র-সম্পাদক হয়েছেন । সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী 
প্রীমান হরিদাস চটোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন যে 
তিনি প্যারাগন প্রেসেই “ভারতবর্ধ, ছাপতে চান। আমার 
আর তাতে আপত্তি কি! অতবড় একখানি কাগন্ধ ছাপবার 
জন্ত য| কিছু বাবস্থা করতে হয় আমি তাই করতে লাগলাম। 
ফ্রিদাসবাবু কিছু টাক! অশ্িমও দিলেন । তখন “ভারতবর্ষের 
সঙ্গে আমার এটুক্‌ই সন্বন্ধ ছিল। 

আমি চার পাচ ফর্্ার মত কম্পোজ তুলে দিলাম । প্রথম 
ফশ্মার পেজ সাজিয়ে যেদিশ দ্বিজেন্্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে 
দিলাম, সেই দিনই সেই কর্মার প্রুফ দেখতে দেখতেই অকম্মাং 
ঘিজেন্্রলাল অমরধামে চলে গেলেন। 


তখন চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। “ভারতবর্ষের কর্ণ্ঘ- 
কর্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না'। অনেকের নাম 
প্রস্তাবিত হ'ল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্িজেক্র- 
লালের শুন্ত পদে জোর করে বসিয়ে দ্রিলেন।” ( “ভারতবর্ষ, 
ভাগ্র ১৩৪৩ ) 

১৩২০ সালের আঘাঢ় মাসে স্থচনা হুইতে জ্মুদীর্ঘ ২৬ 
বংসর কাল জ্রলধর অতীব যোগ্যতার সহিত “ভাঁরতবর্ধ” 
পরিচালন করিয়। গিয়াছেন। 

গ্রন্থাবঙ্গী $ জলধরের রচিত ও সম্পার্দিত পুস্তন্ত্ের সংখ্যা 
বড় অল্প নহে । আমর] এই সকল গ্রস্থের একটি নির্ভরযোগ্য 
কালাম্ুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন” করিয়াছি ; বঙ্ধনী-মধ্যে 
প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত- 
পুত্তকাঁদির তাঁলিক1 হইতে গৃহীত ।-_ 

১। প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ )। ১৫ 
এপ্রিল ১৮৯৯। পৃ. ২০৮। 

শচী £__ প্রবাস-যাত্রা, গুরুঘ্বার, নাঁলাপাঁণি, কলুষ্ার যুদ্ধ, 
টপকেশ্বর, গুচ্ছপাঁণি, চন্দ্রভাগা-তীরে, সহশ্রধারা, মুশৌরী, 
তিহরা, অতিপ্রক্কত কথা, উত্তর-কাশী। 

২। চাহার দরবেশ ( উর্দ, উপস্থাস-_-“অনুবাদিত” )। 
১৩০৬ স।ল (১০ মাচ ১৯০০ )। পৃ. ৮০। 

বন্গমতী-কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । 

৩। হিমালয় (ভ্রমণ )। ১৩০৭ সাল (১৩ অক্টোবর 
১৯০০ )। পৃ. ৩৩৯। 

দ্রীনেন্ত্রকুমার রাঁয় লিখিত ভূমিকা! সহ। 

৪। নৈবেন্ত (গল্প )। ১ আশ্বিন ১৩০৭ (১৩ অক্টোবর 


বৈশাখ ১৩০৬, 


১৯০০)। পৃ. ১১৪। 

তুচী £__অন্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা কোথায় ?, 
অদৃষ্, সম্ত্যাসী, ব্রদ্ষচারিমী। 

৫1 পথিক (ভ্রমণ)। আশ্বিন ১৩০৮ (৬ অক্টোবর 
১৯০১)। পৃ. ১৬১। 


ইহাকে 'প্রবাস-চিত্র” ও “হিমালয়ের পরিশিষ্ট বল যাইতে 
পারে। 

৬। হিমাচল-বক্ষে (ভ্রমণ )। ১৩১১ সাল (২ সেপ্টেম্বর 
১৯০৪ )। পৃ. ৬০। 

“প্রবাসচিত্র, হিমালয় ও পথিকে যাহা! বলিতে পারি 
নাই, হিমাঞ্জ্টা-বক্ষে তাহার কিছু বলিবার চে করিলাম ।” 
বন্থমতী-কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । 

৭। ছোট কাকী ও অভ্তাত গল্প। 
১৯০৪)। পৃ. ১১৬। 

শুচী £__ছোট কাকী, মোহ, ডিপুট বাবু, প্রায়শ্চিত্ত, রমমী, 
সমাজ-চিত্র, কবি, স্বতের স্বত্রা, মামাবাবু। “শেষোক্ত গল্প 
ছটি প্রিয় সুহাদ প্রীযুক্ত দীনেশ্রকুমার রায় মহাশয়ের রচনা |” 


? (১০ অক্টোবর 


বৈশাখ 


৮। মুতন গিশ্নী ও অন্তান্ত গল্প। 
(১ অক্টোবর ১৯০৭ )। পৃ. ১১৭। 

জুচী £ নূতন গি্ী, জুনিয়ার উকীল, কালো! মেয়ে, মেয়ে 
লাখি, সুষমা, ক্ষুদিরাম, রমাঠাকুর, রঘুনাথ । 

৯। ছুঃখিনী ( উপন্াস )। সন্তোষ, ১৯০৯ (৩০ জুলাই)। 
পৃ. ৮৯। 

১৮৭৫ অবে মধ্য- ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা! প্রদানের 
পর আমি এইখানি এবং আর একখানি [ ২২ নং দ্রষ্টব্য ] 
গল্পপুস্তক লিখি--তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর ।” 

১০। পুরাতন পঞ্থিকা ("গল্প ও ভ্রমণ )। সন্তোষ, ১৫ 
আশ্বিন ১৩১৬ ( ৩০ সেপ্টে্ধর ১৯০৯)। পৃ. ১৩২। 

হুচীঃ ( ক্ষুদ্র গল্প)__শেফালিকার ছঃখ, বিবাহের 
ফর্দ, চিতার আগুন । ( দেশ ভ্রমণ )-_দেশ-ভ্রমণ। (শিকার 
কাহিনী )__-শিকার-কাহিনী, ব্যা-শিকাঁর, বাঘের ঘরে 
অতিথি । ( হিমালয়ের স্মৃতি )-_হিমালয়ের শ্মৃতি, নগর, 
তিহ্রীর পথে । 

“এই পুস্তকের অস্তভুক্জ “হিমালয়ের স্মতিপ্র কিয়দংশ 
বন্থমতীর থত্বাধিকারী পুষ্জীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় পুস্তকাকারে [ “হিমাচল-বক্ষে' ] প্রকাশিত করিয়! 
বন্ধমতীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন ।” 

১১। বিশুদাদ| ( উপগ্তাস)। ইং ১৯১১ (৫১৫ 
সেপ্টেম্বর )। পৃ. ২২৪। 

১২। হিমাদ্রি (ভ্রমণ )। 
১৯১১)। পৃ. ১৫৯। 

সাঁধু ভাষায় লিখিত “হিমাঁলয়ে”র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । 

১৩। আমার বর ও অস্তান্ত গল্প। ফাস্তন ১৩১৯ (৫ 
'মার্চ ১৯১৩) । পৃ. ১৮৩। 

স্থচী ঃ আমার বর, রাধারামীর ইচ্ছা, পুক্জার তত্ব, পুজার 
ভ্রমণ, পিতা-পুত্র, শিবনাথের অধিকার, কাদায়, হরিনাথের 
পরাজয়, গল্পের মূলা, মামা-বাবু, বাঁতাসী। 

১৪। কাঙ্গাল হরিনাথ (জীবনী) £ ১ম খণ্ড। 
১৩২০ (২০ অক্টোবর ১৯১৩ )। পৃ. ১৫৯। 

২য় থণ্ড। জন্মাষ্টমী ১৩২১ (৩১ আগঞ্ঠ ১৯১৪) । পৃ, ১৫২। 





১ আশ্বিন ১৩১৪ 


১৩১৮ সাল (২৩ নবেহ্বর 


১৫ আশ্বিন 


:১৫। করিম সেখ (উপন্তান)। ১০ আশ্বিন ১৩২৯ 
(২৪ অক্টোবর ১৯১৩)। পু. ৯৭। 

১৬। আলান কোয়াটারমেন (অনুদিত উপস্থাস )। 
ইৎ ১৯১৪। পৃ. ১৪৭। 

১৭। পরাণ মগুল ও অন্তান্ত গল্পা। ভাত্র ১৩২১১ 


সেপ্টেম্বর ১৯১৪ )। পৃ. ১৫৬। 

সুচী £ পরাণ মগ্ডল, শাস্তিরাম, পয়ল! বৈশাখ, রদু পাগলা, 
আর এক দিন আগে, নসীবের লেখা, কোথায় আমরা! যাই, 
হ্ল-_একটু জল, জ্যা কাম কর্‌বি নে?, না। 


জলধর সেন 





৩৭ 

১৮। আমার মুরোপ-ভ্রমণ | 
এপ্রিল ১৯১৫ )। পৃ. ৮২। 

বর্ধমানাধিপতির 1/71,76558075 অবলম্বনে লিখিত । 

১৯। অভাগী ( উপন্তাস ) £ 

১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩২২ (৭ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ৩১১। 

২য় খণ্ড। জন্মাষ্টমী ১৩২৯ (২৭ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ১৮৪। 

ওয় খ্ড। আশ্বিন ১৩৩৯ (২৭ অক্টোবর ১৯৩২)। পৃ.১২২। 

২০। আশীর্বাদ (গল্প )। ভাদ্র ১৩২৩ (১০ আগঞ& 
১৯১৬) । পৃ. ১৯২। 

কুচী £ আশীর্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার, ভীষণ 
প্রায়শ্চিত্ত, দিগন্থর, “লেড়কী মর গেয়ী,” কত দূরে, বিধবা, 
সভীর আসন, দীনের বন্ধু। 

২১। দশদিন (ভ্রমণ )। ভাদ্র ১৬২৩ (২৫ সেপ্ম্বর 





ফান্তন ১৩২১ (১৮ 


১৯১৬)। পৃ. ১৫২। 
২২। বড়বাড়ী (উপত্তাস)। আশ্বিন ১৩২৩ (২ অক্টোবর 
১৯১৬)। পৃ. ১৭৯। 


ইহ! “মিত্রপরিবার” নামে ১৮৭৫ সনে রচিত । 

২৩। এক পেয়ালা] চা (গল্প)। ১ আঙ্বিন ১৩২৫ 
(৫ অক্টোবর ১৯১৮) । পৃ. ১৫২। 

সুচী; এক পেয়াল! চা, আমার মাষ্টারী, কূপের কথা, 
নিয়তি, সমানজ-চিত্ত, মহৌষবি, তুলসী । 

২৪। হরিশ ভাগুাঁরী (উপন্তাস)। টৈশাখ ১৩২৬ 
(১৫ মে ১৯১৯)। পৃ. ১৪৫। 

২৫। ইঈশানী (উপগ্তাস )। ইং ১৯১৯ (২১ সেপেটম্বর)। 
পৃ. ১৯৭। 

২৬। পাগল ( উপন্তাস )। 
১৯২০) । পৃ. ১৪২। 

২৭। কাঙ্গালের ঠাকুর (গল্প) ৷ ভাত্র ১৩২৭ (১৯ আগ 
১৯২০ )। পৃ. ১১৭। 

সুচী ঃ কাঙ্গালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়া, কত দূর 1, 
আনন্দময়ী, মায়ের অভিমান । 


১ বৈশাখ ১৩২৭ (১থে 


২৮। চোখের জল ( উপস্থাস)। ১ আশ্বিন ১৩২৭ 
(১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০ )। পৃ. ১৮০। 
২৯। ষোল-আনি (উপচ্াস)। বসন্ত-পঞ্চমী ১৩২৭ 


(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১)। পৃ. ১৫৭। 

৩০। মায়ের নাম (গলস)। ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (২০ 
ভুলাই ১৯২১)। পৃ. ১২৩। 

ুচী ঃ মায়ের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ভায়বারীশের 
মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা, এবং, যোহিতের পরিণাম, 
বড়-দিদি, অস্তিম প্রার্থনা । 

৩১। সোনার বাল! (উপভাগ )। ২৫ পীষ ১৩২৮ 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। পৃ. ১৮৪। 


৩৮ 





৩২। দানপত্র (উপঠাস)। ভাত্র ১৩২৯ (২ সেপ্েম্বর 
১৯২২ )। পৃ ১২৩। 
জলথর গ্রস্থাবলী £ 

১ম খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৩০, জুলাই ১৯২৩। পৃ. ৬২৪। 

স্থচী £ হিমাব্রি, চোখের জল, প্রবাঁসচিত্র, পাগল, পুরাতন 
পত্রিকা, করিম সেখ, আশীর্বাদ । 

বয় থগড। জাষ্ঠ ১৩৩২ (১৪ ০4 ১৯২৫)। পৃ. ৫৮০। 

ক্থুচী £ কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম-২য় খণ্ড; এক পেয়ালা চা । 
ঘশদিন ; ছুঃবিশী ; যোল-আনি ; নৈবেত্ত | 

৩৪। মুসীফির-মঞ্রিল (ভ্রমণ )। মাঘ ১৩৩০ (২৪ 











৩৩ | 


জাহুয়!রি ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬। 

স্থচী £ বামড়া-দেবগড়, সাগর-সঙ্গমে, হিমাচল-পথে । 

৩৫। পরশ-পাথর (উপাস) । কার্তিক ১৩৩১, 
নবেশ্বর ১৯২৪। পৃ. ১৫৬। 

৩৬। ভবিতব্য (উপগ্তাস )। ভাদ্র ১৩৩২, আগষ্ট 
১৯২৫ । পৃ. ১৫৪। 

৩৭। দক্ষিণাপথ (ভ্রমণ ) 1 অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (১০ 
ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ২৫৫। 


৩৮। তিন পুরুষ ( উপগ্তাস )। ? [ভান্র ১৩৩৪-_ আগষ্ট 
১৯২৭ ]। পৃ. ১৪৪। 

৩৯। বড় মানুষ (গল্প)। 
১৯২৯)। পৃ. ১৮৫ 

স্থচি £ বড়মান্ষ, স্মৃতি, কবি-ব্যাধি, অদৃষ্-লিপি, সন্ন্যাস, 
জাতিন্মর, গৃহিমীরোগ, অধঃপতন, ব্রাহ্ষণ-ভোজন, রামলাল, 
গুরুগিরি, শেষ আদেশ। 
মধ্যভারত (ভ্রমণ )। 
১৯৩০ )। পৃ. ২০৪। 

৪১। সেকালের কথা (চিত্র )। 
(১৯ সেপ্ম্বর ১৯৩০ )। পৃ. ১১১। 

সুচী £ যমজয়ী চুড়ামণি দত্ত, সেকালের ভোজ, কেরোসিন 
তেল, আমার প্রথম চাঁপান, সেকালের বালা-বিবাহ, লর্ড 
মেয়োর অপঘাত ম্বতা, বিজয়া-উংসব, ভাতার-মারীর মাঠ, 
বালিকা-বিস্ভালয়, সেকালের পাঠশালা, সেকালের ছাতরশা সন, 
পাঠশালার ছাঁত্র ও তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালী। 

৪২। উৎস (উপন্তাস )। আষাঢ় ১৩৩৯ (২০ জুলাই 
১৯৩২ )। পৃ. ১০৭। 

ঠ্য গ্রন্থ 2 জলধর যে-সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচন! 

করিয়া গিয়াছেন, তাহার এই কয়খানির সন্ধান আমরা 
পাইয়াছি £-_ 

সীতা. দের্বা!। 


পৃ. ৭৬। 


আশ্বিন ১৩৩৬ (৯ অক্টোবর 


মাঘ ১৩৩৬ ( ১৯ জানুয়ারি 


১ আশ্বিন ১৩৩৭ 


১ আখ্বিন ১৩১৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 





"৯, 








কিশোর (গ্প-সংগ্রহ)। ১৩২১ সাল, জাছুয়ারি ১৯১৫ । 
পৃ. ১৪২। 

শিব-সীমন্তিনী । 
পৃ. ৯০। 

সরল বাংলায় [. 97. 13811-লিখিত 110 £/%6 07624 
099৫5 11227-এর গল্লাংশ । 

মায়ের পূজ। ( গল্প-সংখ্রহ )। 
পৃ. ১৪৬। 

আফ্রিকায় সিংহ শিকার । ইং ১৯২৯। পৃ. ১১৬। 

রামচন্দ্র । ১ আশ্বিন ১৩৩৭, সেপেম্বর ১৯৩০ । পৃ. ১৫৪ । 

আইসক্রীম সন্দেশ ।? (১০ নবেম্বর ১৯৩৫) । পৃ. ১১১। 

১৩২৯ সালে প্রকাশিত “দানপত্রে জলধরের “সাথী” নামে 
।০ আনা মূল্যের একখানি পুন্তিকার বিজ্ঞাপন আছে। “সন্দেশ' 
ও “ফটিক' নামেও তাহার ছইখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 

পাঠ্য পুস্তক $ জ্লবর অনেকগুলি বিভালয়-পাঠা 
গ্রস্থেরও রচয়িত|। দৃষ্টান্ত স্বরূপ “বাঙ্গাল! দ্বিতীয় পাঠ, প্রথম 
শিক্ষা,” “শিশুবোধ,, “নবীন ইতিহাস” ও “বঙ্গ-গৌরব*-এর 
নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 

সম্পাদ্দিত গ্রন্থঃ তিনি যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদন 
করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা £-- 

হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ । 
১৯০১) | পৃ. ২৩২ (বস্মতী ) 

জাতীয় উচ্ছাস (শ্বদেশী গান সংগ্রহ )।? (৪ নবেম্বর 
১৯০৫ )। পৃ, ৭৫4৫ (বহ্থমতী)। 

প্রমথনাথের কাব্য-গরস্থাবলী, 
সাল। 


প্রভিভার সম্মান 2 জলধর দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
অধিকারী ছিলেন। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান__এমন কি রাঁজ- 
সরকারও তাহাকে সম্মানিত করিয়। গুণগ্রাহিতারই পরিচয় 
পিয়াছেন। ১৩৩৯ সালের ১২ইভান্ত্র রবিবার কলিকাঁতার 
রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রথম জলধর-সন্বর্ধনার আয়োজন 
হুয়। শরতচজ চট্টোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহ্ত্য করেন। 
বাংলার সাহিত্যিকবন্দ ও রবি-বাসরের সদস্তগণের পক্ষ 
হইতে এ্শৈলেন্ত্রকক লাহা! যে অভিনন্দন পাঠ করেন তাহার 
শেষাংশ এইরূপ £--“তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নঙ্গিত 
করিয়াছে । তোমার গ্রীতি অখ্যাতকে খাত এবং নবীনতাকে 
সন্বর্ধিত করিয়াছে । ন্নেহ-বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, 
ঘারিজ্র্যে তোমার কুঠ! নাই, বিলাসে তোমার স্পৃহা নাই ॥ 
সম্মানে তোমার গর্বব নাই, সামাজিকতা তোমার শৈথিল্য 
নাই, বামীর সেবায় তোমার শ্রান্তি নাই । হাদয়ের এশ্বর্্যে তুমি 
শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে ও -সমান্ধে তাই তুমি জ্যে্ত্বের অধিকারী । 


আশ্বিন ১৩৩১, অক্টোবর ১৯২৪ | 


করো ১৩৩৪, মে ১৯২৭। 


১৩০৮ সাল (৪ নবেম্বর 


১ম-৩য় ভাগ। ১৩২২-২৩ 


বৈশাখ 


হে তাঁত, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি ।” অন্তান্ত যে-সকল 
প্রতিষ্ঠান তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করেন তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টাত্তের উল্লেখ করিতেছি £__ 
সভাপতি-**তৃতীয় বাধিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন-**১৩২২ 
সহ্‌-সভাপতি-*'বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ*--১৩২৯-৩০, ১৩৪৩-৪৫ 
'রায়-বাহাছর” উপাধি-*" -**৩ জুন ১৯২৯ 
সাহিত্য-শাখার সভাপতি'-"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলন, রাধানগর 


-*৬-৭ বৈশাখ ১৩৩১ 

রখ -**প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন, ইন্দোর 

-পৌষ ১৩৩৫ 

সর্ববাধ্যক্ষ-**রবি-বাঁসঝ? -১৩৩৮ 
বিশিঞ্ সদন্ড***বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং ১৩৪১ 
নিখিল-বঙ্গ-দলধর-সম্বর্ধন]*** -*০২-৪ ভাল ১৩৪১ 


সম্বর্ধনা ...বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ **ত২৮ বৈশাখ ১৩৪২ 


মৃত্যু ই ১৩৪৫ সালের ৮ই মাঘ সহ্ধন্মিনীকে হারাইয়! বৃদ্ধ 
জলধরের শরীর সেই যে ভাঞ্গিয়া পঠিল আর তাহা সুস্থ হইল 
না; তিনি পরবস্তা ২৬এ চৈত্র (১৫ মার্চ ১৯৩৯ ), ৮০ বৎসর 
বয়সে, পত্র অন্থগামী হন । | 

উপনমংহার 2 ১৩৪১ সালের ভাগ্র মাসে অনুষ্ঠিত শিখিল- 
বঙ্গ-জলধর-সন্বর্ধনায় শ্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে কথা-শি্পী 
শরৎ চন্দ্র চট্োপাধায়ের স্বাক্ষরে তাহারই রচিত যে মান- 
প্রানি জলধরকে দেওয়া হইয়াছিল তাহ] উদ্ধত করিয়। 
ব্ঘান প্রসঙ্তের উপসংহার করিতেছি ৫-- 


পঁচিশে বৈশাখ 
শ্ীঅমলেন্দু দন্ত 
কৰি জন্মতিথি এল চির অমলিন, ক্ষয়হীন, 
্বপ্রভাঙ] নিঝ রিঙঈীসম তার উচ্ছলিত প্রাণ, 
কুয়াশার জাল ভেদি” বাজিবে যে আলোকের বীন্‌ 
স্থনীল আকাশে আর কিশলয়ে রবে তার গান । 


নৃতনের মায়াদ্ড এই দিন স্পর্শ দিবে গায়, 

পুরাতন দ্বারে আসি” ফিরে যাবে শুন্ধ হতবাক্‌-_ 
নূতন যৌবন আসি প্রক্কৃতির পর্ণ-লতিকায় 

নৈবেস্ত সাজায়ে আনি' বাজাইবে মাঙ্গলিক শশাখ | 


ভারতের পূর্বাচলে এই দিনে দিগন্ত সীমায় 
তোমার উদয় কবি, নবরবি, তমিত্র! বিনাশি”, 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মুগ্ধ আলোকের রশ্সি-প্রতিভার 
চেতনার দোল! দিল প্রাণে প্রাণে নবন্ধপ আসি” । 


ভারতের পুণ্যভূমি আজি মহা! সিদ্ধু বক্ষদম 
উদ্বেলিত ঝথ| ঝড়ে উন্মখিত পাশব বিদ্েষে ৮ 
ছে মহা! দিবস, তুমি মুছে দাও অন্তহীন তম,_ 
€প্রমের জন্বত ভা ঢেলে দাও বারে নিঃশেষে। 


পঁচিশে বৈশাখ 


' অভিনন্দন গ্রহণ কর । 


৩৯ 
পরম শ্রদ্ধান্পদ-_ 
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছরের 
করকমলে-_. 
বরেণ্য বন্ধু, 


তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদেন্স 
মানস-লোকে তুমি পরমাস্ত্ীয়ের আসন লাভ করিয়াছ। 

তোমার অকলঙ্ক চরিত্ত, নি্ষপুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার 
আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্েছে তোমার সৌবভে 
আমরা মুগ্ধ,আমাদের অকপট মনের ভঞ্তি-অর্ধ্য তুমি গ্রহণ কর। 

বাধীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত 
পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, ছুর্বলকে দিয়াছ শক্তি, 
অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত 
আগন্তক জনই ন] সাহিত্য-পুজার বেদী-মূলে তোমার ভরসা! 
ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা! খু'বধিয় পাইয়াছে। 

সাহিত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ 
করিতে । সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে; তোমার 
স্ট্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অস্তঃপ্রকৃতির 
মতই সে কটি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার 
ডুঃখ-বেদনাভর] হাদয় একাস্ত সহজেই জগতের সকল ছুঃখকে 
আপন করিয়াছে, তাঁই, ব্যধিত যেজন সে তোমারই সৃষ্টির 
মাঝে আপনার শাস্তি ও সান্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে। 

হে নিরহঙ্কার বাণীর পৃজারী, তুমি আজ বঙ্গের সপ্রন্ধ 
ইতি__তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ 
হুইতে_ গ্রশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


পঁচিশে বৈশাখ 
আশর।ফ সিদ্দিকী 


বিজলী-চঞ্চল-গতি নিষ্ধরুণ কালের পাখায় 
কতদিন এলে। গেল কত শুভ্র শারদ শেফালী 

রচে গেছে ফুলহার | বসন্তের পেলব শাখায় 
পিকের অমিয় ধার! প্রাপপ্রান্তে ছেলেছে দেঘালী । 
তবু ত শরৎ নয়-__নহে ফুন্স বসস্তের মাস। 

রুদ্র ও রৌদ্রের মাঝে অপরূপ একি নুরভীন 

জীবস্ত যৌবনরসে নুসবুক্ত রক্তিম পলাশ 

আশা ও ভাষায় পুর্ণ বিমুখর ছন্দঘন দ্রিন | 


সুদুর পশ্চিম আর পুরবের প্রতিপ্রাস্ত ঘারে 

শ্রদ্ধায় নোয়ায়ে শির শতলক্ষ কঠ দেয় ডাক, 
তোমারে ম্মরণ-করি-_ছে রবীন | হাদি নমন্কারে 
তোমারে স্মরণ করি-_ হে নুমন্দর | পচিশে বৈশাখ! 
অভাব দারিদ্র্য আছে, পায়ে বাধা অজশ্র শিকল 
তবুও উন্নত শির । প্রাণে ফোটে লহ্ম ফমল। 


শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীভূপেন্্রনাথ সরকার 


রবীন্্র-তক্ত এল্মহা্ সত্যই বলিয়াছেন-_-“0%৩: ৪১ 
(016 ৪1080 1011 50 1081) 5100) 10: 90 10010 
100৭ 891182010,৮ ইহার তাৎপর্যয এই, রবীন্দ্রনাথের স্ভায় 
বহুমুখী প্রতিভামম্পন্ন ব্যক্তি জগতে ছূর্ণভ। সেই প্রতিভার 
অন্ততম মূর্ত রূপ-__-ঠাহার গড়া! শান্তিনিকেতন | দেশের প্রচলিত 
শিক্ষা-পদ্ধতি াহার ভাল লাঁগে নাই, নিজ ছাত্রজীবনে 
বিষাঁদময় অভিজ্ঞতা তাহাকে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া 
ছিল। এই বিপ্রোছের ফলে শাস্তিনিকেতনের সথষ্টি । 

কবিগুরু শিক্ষাগ্ুরুর আসনে উপবিষ্ই হইলেন। তিনি 
ভাহার শিক্ষায়তনের আদর্প্বরূপ গ্রহণ করিলেন__আর্ধ্যা- 
বঞ্ের পুরাতন “আশ্রম ও “তপোবন?। ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
“উটজ'-আদর্ণ। তাঁহার যতে প্রত্যেক শিক্ষায়তন প্রক্কৃতি- 
দেবীর ক্রোড়ে এমন স্থানে স্থাপিত হইবে, যেখানে প্রঞ্কৃতির 
কপ ও মহিমা স্বতদ্ফর্ত। তিনি বলেন, আমাদের সর্ববাঙ্গীগ 
পূর্ণতার জন্ত প্রক্কৃতির সহিত ঘোগস্ছত্র স্থাপন অপরিহাধ্য। 
জীবনের প্রারন্তে মন ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার অন্ত অন্থকূল 
আবহাওয়া অতীব আবশ্থক। শুধু ্রন্ষচর্ধ্য পালন নয়, তাহার 
সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আন্কুলা থাক! চাই । “বিরাট প্রন্কৃতির 
অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগুটভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে 
সেই বেগ গতি-সঞ্চার করে। জীবনের আস্তে অভ্যাসের 
দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতাঁর জাল থেকে ছুটি পাবার 
জন্ত ছেলের! ছটফট করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার 
তার! দাবি করে বয়ক্কদের শাদন এড়িয়ে । আরণ্যক খষিদের 
মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোন বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তারা বলেছিলেন, এই যাঁকিছু 
সমগ্তই প্রাণ হ'তে নিঃসৃত হু'য়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ 
মহান্‌ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও-_ 
ছেলেদের দেছে মনে শহরের বৌবা-কাঁনা-মরা দেওয়াল- 
গুলোর বাইরে ।” 

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের প্রণালী অভিনব । এখানে 
রবীন্রনাথ শিশু-মনকে বাধাধরার কঠিন বন্ধন হইতে, এবং 
শিক্ষকের পীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া! সহজভাবে প্রকৃতির 
সীহ্‌চর্ধ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ দিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 
বহু কুফল হইতে শিশুদিগকে সযত্বে রক্ষা করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তাহার মতে প্রত্যেক শিশু-মনেই সমস্ত নূতন 
ঘটদ! বা সত্য সাদর অভ্যর্থনা পায় এবং এইভাবে শিশুরা 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে নান! বিষয়ে জঞানলাভ করিয়া থাকে । 
জাম অর্জন করিবার ক্ষেত্রে_প্রন্কতি তাহাদের এক প্রধান 


সহায়, কবিগুরু ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন । শিশুমন 
যেন বহিঃপ্রক্কতি ও মানব-প্রন্কাতির মিলন-তীর্ঘ। 

“শিশুকাল হইতে কেবল ম্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর ন! 
দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘথাপরিমাণে হাদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার 
মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে 
প্রথম মাথা তুলিয়া! দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মাস্তঃপুরের দ্বারদেশে 
আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নুতন পরিচয় 
হইতেছে, যখন নবীন বিশ্ময়, নবীন গ্রীতি-_, নবীন কৌতুহল 
চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি 
ভাবের সমীরণ এবং চিগানন্দলোক হইতে আলোক এবং 
আনীর্বাদধার| নিপতিত হুয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন 
যথাকালে সফল, সরস এবং পরিণত হইতে পারে; কিন্তু 
সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধুলি এবং তপ্ত বালুক|, কেবল 
নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও সাহিত্যের 
অন্তর্নিহিত জীবনীশপ্তি আর তাহার জীখনের মধ্যে তেমন 
সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না । আমাদের নীরস 
শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্তক্ষণ অতীত হইয়া যায়।” 
ইউরোপীয় শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের মত আঁমাদের শিক্ষা্তরও 
বলিতেছেন-_-প্রত্যক্ষ বন্তর সহিত সংশ্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, 
ভাবই বল, চরিত্রই বল নিজাঁব ও নিস্ষল হইতে থাকে, অতএব 
আমাদের ছাআদের শিক্ষাকে সেই নিক্ষলত1 হইতে যথাসাধ্য 
রক্ষা করিতে চেষ্ঠা কর] অত্যাবশ্যক |,” 

সাধারণ বিষ্ভালয়ে শিক্ষার প্রধান ক্রটি এই যে, সেখানে 
প্রতাহ নিন্ধিষ্ঠ ঘণ্টায় নিষ্ধি্র বিষয়ের আলোচন] হয়। ইহার 
ফলে শিশুদের মনের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা সঙ্কুচিত হইয়! 
ঘায়_-পাঠে তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় কম। শৈশবকালেই এই 
জ্ঞানম্পৃহা! সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী থাকে-_আর ঠিক এই সময়েই 
শিশুর! বিদ্ভালয়ে আসিয়| পড়ে । বিগ্ভালয়ের যাগ্ত্রিক পদ্ধতি 
তাহাদের কাছে প্রাণবান বলিয়। মনে হয় না, বরং উহা 
তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। দ্কুলের দেওয়ালগুলি 
তাহাদের নিকট ম্বত মানুষের ঘোলাটে ও রক্তহীন চস্ছুত্বরূপ 
প্রতীয়মান হয়। বহিরিশ্বের সহিত যোগন্বত্র ছিন্ত্র হুইয় 
যাওয়ার ফলেই বিস্তালয়সমূ শিশু-মনে ভাঁতির উদ্রেক করে। 
রবীন্্রনাথ তাহার বাল্যের স্কুল “বেঙ্গল একাডেমি” সন্বন্ধে 
বলিতেছেন--“ইহার ঘরগুলা নির্দ্ম। ইহার দেওয়ালগুল! 
পাহারাওয়ালার মত-_ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই-_- 
ইহা! খোপ ওয়াল! একটা বড় বাক্স। ছেলেদের যে ভালমন্দ 


বৈশাখ 


লাগ! বলিয়া একটা ধুব মন্ত জিনিষ আছে, বিষ্কালয় হইতে 
সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত ।” 

আমাদের বিদ্ভালয়ে যে তথাকধিত নিয়মান্বর্ডিত৷ প্রচলিত 
জাছে তাহ! শিশুমনের সতেজ ভাবকে নষ্& করিয়| দেয়। 
ভাইকাউন্ট ব্রাইস বলিয়াছেন-_-“[)190101109 093 13 010) 
9০6 16 2ঠঞঠ 1001015 90109 1035 01 1001510091165.-- 
নিয়মাছবর্তিতার মুল্য আছে, কিন্তু ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্র্য 
খানিকট। ন& করিয়! দেয়। শিশুর মন অসাড় এবং জড় 
হুইয়] পড়ে, কিন্তু তাহাদের এই মনোভাবের প্রতি দৃবক্পাত 
কর! হয় না এবং পাঠের ঝড় তাহাদের উপর দিয়া বহিয়! 
যায়। বলপ্রয়োগে মানসিক উৎকর্ধ সাধিত হয়, ইহা! একটা 
মস্ত বড় ভুল ধারণ] । 

মুক্ত বাতাসে, ছায়াচ্ছন্ন আত্ব্ক্ষতলে প্রাচীন খধিদের 
ভায় সৌম্যমৃত্তি ও প্রশীস্তবদন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপন! 
ভারতের এক গৌরবময় বিস্বত-প্রায় যুগের কথ। আমাদিগকে 
মনে করাইয়া দেয়। তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ 
শিশুমনে যে চিত্র জাকিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়া 
যাঁয় না । “আত্মশক্তির আবিফারই শিক্ষার অভতম উদ্ধেন্ঠ,” 
ইহা? কবিগুরুর পাঠদানের রীতি হুইতে সম্যক উপলব্ধি 
হয়। কবি কীটসের “/10011)0” বা শেলির :[70691190- 
60৪] 1308065” পড়াইতেছেন। সেখানে বয়স্ক শভ্রোতাও 
গিয়া বসিতেন। তাহার ব্যাখ্যার দানসত্র অজ্ত্রধারে 
ঝাঁড়িয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক সকলের মন পূর্ণ 
করিয়া দ্রিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশী পাইত, 
এই উদ্ধত অংশটাই মানুষের এই্বরধ্য। তাহার নিয়ম 
ছিল প্রশ্ন করিয়া করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়া ঠিক 
শবটি বাহির করিয়া লইতেন__ইহাতে তাহার শ্রান্তি বা 
অসন্ভোষ ছিল না। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের ইঙ্গিত ধরিয়া খু'জিতে 
থুঁ্ধিতে নিজেদের শক্তি আবিষ্ষার করিত; রবীন্দর-চরিত্রের 
আর একটি বৈশিষ্ট্-_লঘুতম কথাবার্ড। হইতে মোচড় দিয়া রস 
আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তান রাখিয়া! রস- 
নষ্টির শক্তি, শিশুমনের সঙ্ষে সমশ্থত্রে নিজেকে অনায়াসে 
স্থাপন 1 

কবির মতে শিক্ষকগণ হুইবেন একাধারে শিক্ষার্থীর বদ্ধ 
এবং উপদেষ্ঠ। । অধ্যাপনার সময় শিশুমনের গতির সহিত 
শিক্ষকের নিজ মনের গতির সংঘোগসাধন করিতে হুইবে। 
শিক্ষাদানকাধ্য যে একটা প্রাণবন্ত জিনিষ, উহ] যে যাস্ত্িক- 
'ভাবে নুসম্প় হয় না__এই কথ! যেন শিক্ষক সর্বদ] স্মরণ 
রাখেন। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া কবি তীহার ছাত্র- 
ছাত্রীগণের সহিত খেলায় মত্ত হইতেন, অভিনয়ে ভূমিক) 





* রনুক্ত প্রমখনাথ বিশ 


শিক্ষাপ্রভী রবীজানাথ 


৪১ 


গ্রহণ ফরিতেদ এবং নৃত্যে যোগদান করিতেন । তিনি 
গাছিয়াছেন-_ 
প্হদয় আমার নাচে রে আজিকে, 
মন্তুরের মতো নাচে রে, 
হাদয় নাচে রে।” 

সত্যই উহাদের সহিত মৃত্যে তাহার হৃদয় মন্ধরের মত 
নাচিয়। উঠিত। তখন যে দৃষ্ঠের অবতারণা হইত তাহা! 
অনির্ব্বচনীয়, ্বর্গীয়। সেই নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত ঈত হয় 
এবং যে ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়, তাহা! অপূর্ব । এ ধরণের মৃত্য 
একাধারে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধন করে । 

107. 1,900 711119009 বলেন, রবীন্দ্রনাথের শান্ধি- 
নিকেতন প্রমাণ করাইয়া দেয়, মানুষের জীবনধারণ 
শুধু খান্ত্রব্য আছরণ ও তোজনের জন্ত নয়) জীবনের 
পরিপূর্ণতা সাধনের জন্ত আরো! কিছু দরকার । এন 
এখানে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগ 
দেওয়া হয় এবং এই উদ্বেষ্টেই এখানকার বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাব্যবস্থায় কলাবিস্া, সঙ্গীত, জাতীয় উৎসব এবং 
আমোদ-প্রমোদের অবতারণ। করা হুইয়াছে। শিক্ষার 
প্রধান উদ্ধেন্ঠ হইতেছে জীবনের প্রতি দিকের, প্রতি অংশের 
খ্রীরদ্ধিসাধন । মনে হয়, আমাদের দেশের স্কুলগুলি হইতে 
প্রন্কৃতি ও ডগবাঁন নির্বাসিত, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহ্দ্ধও 
খণ্ডিত ; এরূপ অবস্থায় কবিগুরু তাহার বিদ্ভায়তনে এই তিন 
সভ্ভার-_ প্রক্কতি, ভগবান ও মাহুষ__একত্র সমাবেশের চেষ্টা 
করিলেন । মানব শিশু কুস্ম-কোরক ; তাহার পূর্ণ বিকাশের 
জন্তই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়ত। ৷ 

প্রকৃতির সহিত শাস্তিনিকেতনের প্রাণ যে একসুত্রে গ্রধিত 
ইহার অন্ততম প্রমাণ_ এখানকার খাতু-উৎসবগুলি। বিভিন্ন 
খতুর আগমনে যে বৈচিত্র্যময় নব নব অনুষ্ঠানের আয়োজন 
হয়, তাহা! অতুলনীয় । এক একটি খতু-পরিবর্তনের সহিত শিশুর 
হৃদয়ও স্পঙ্দিত হয়। যখন নবীন বর্ষার প্রথম বারিধার! 
আশ্রমে পরম আদরে শিশুদের কপোলে স্গেহচিহু অস্কিত 
করিয়া! দেয়__সত্যই যখন “এসেছে বরষা, এসেছে নবীন। 
বরষা, গগন ভরিয়া এসেছে তুবন ভরসা”__তখন তাহারা 
বর্ধার আগমনে হৃঠাৎ ছুটি পাইয়! নববর্ধার ভাঁয়ই উদ্দেল হইয়া 
উঠে, আর তখন হয়ত আমাদের সাধারণ বিস্ভালয়গুলিতে 
হততাগ্য ছাত্রগণ দরজা! জানাল! বন্ধ করিয়া গণিত-সাগর 
মন্থনে ব্যস্ত । এই হঠাৎ পাওয়। ছাটির মধুর স্বতি চিত্তপটে চির 
দিনের জন্ত অঙ্কিত থাকে । শিশুমন তখন আনন্দের 
আঁতিশয্যে বলিয়! উঠে__“আজ আমাদের ছুটি রে তাই, আজ 
আমদের ছুটি 1 

রবীআমাথের সহিত ফরাসী দার্শনিক রুশোর অনেকখানি 
সাদৃষ্ঠ আছে | উভয়েই প্রকৃতির পুজারী। রবিন্সন স্ুশোর 


৪২. 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





গল্প ছু'জনের কাছেই সম আদরণীয়। কিন্ত এক বিষয়ে 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। রুশো অসামাজিক, 
আমাদের কবি ঠিক ইহার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
আমার ছাত্রের ধীরে ধীরে আমাদের প্রতিবাসীদের 
নান| রকমে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের জীবনধারার 
সহ্ছিত সর্ব! সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে শিখে । রবিন্সন স্কুশোর 
গল্পে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনের 
অভাবশীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে একট! গল্পের মধ্যে-__যেখানে 
মান্য প্রন্কতির সহিত মুখোমুখী ফাড়াইয়া তাহার সমস্ত গু 
রহুস্ত উদঘাটিত করিতেছে, তাহার সহিত সহযোগিতা 
করিতেছে এবং তাহার সহায়তালাভের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে। 

শিক্ষাব্রতী রবীন্ত্রনাধের দৃষ্িভঙ্গী যে আধুনিক, সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তিনি তাহার শিক্ষায়তন হইতে 
শান্ডিপ্রদানের বর্বরোচিত প্রথা তুলিয়া দিয়া উহাকে 
প্রকৃত শিক্ষানিকেতনে পরিণত ফরিয়াছেন। অন্তত্র ধাহার 
শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী তাহাদিগের মধো উৎসাহের ও 
উদ্দীপনার একাতস্ত অভাব রহিয়াছে, তাঁহার] শিক্ষার্থীকে শাস্তি 
দিতে তৎপর, কিন্তু পাশে বসিয়া প্রীতির দ্বারা তাহার সংশয় 
ঘুচাইয়া তাহার সহচর হইতে পারেন না । কবিশুর মনে 
করেন, মনুস্যত্বের নামে তাহাদিগকে ম্মরণ করাইয়া! দেওয়া 
উচিত যে, তাহার] জীবনে ভুল পথ বাছিয়! লইয়াছেন এবং 
অবিলম্বে তাহাদের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়। কাঁরারক্ষীর 
কাধ্যভার গ্রহণ করা উচিত। সকল শিক্ষকই যেন মনে 
রাখেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও সহাম্থভূতি 
ক্লাশে এমন এক আবহাওয়ার স্বষ্টি করে, যাহ] শিক্ষাদানের 
কাজকে অনেকখানি সহজ করিয়! দেয়। 

কবি অন্তত বলিতেছেন-__-“আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে 
শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আস।, কিন্ত স্বভাবের নিয়মে 
শিল্ের গরজ গুরুকে লাভ কর|। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্কা- 
দান তাহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্বারের সঞ্জানে ফেরেন। 
শিক্ষক বেতন এহণ করেন ও বিদ্যাবস্ত বিক্রয় করেন। এইরপ 
প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ 
ছাড়াইয়! উঠেন সে তাহাদের বিশেষ মাহাত্যাগুণে । তিনি 
এমন জিনিষ দান করিতে বসেন যাহা! পণ্যদ্রবা নহে, যাহা! 
মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট ধর্ট্বর বিধানে, স্বভাবের 
নিয়মে তিনি ভক্তিএহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি 
জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক 
বেশ দিয়। আপন কর্তব্যকে মহিমান্থিত করেন ।” 

কবিগুরুর ভাষা অননুকরনীয়; অতএব তাহার ভাষাতেই 
বলি, “যেখাহন নিভৃতে তপন্তা হয় সেইখানেই আমরা! শিখিতে 
পারি, যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একাস্তে সাধন! সেই- 


খানেই আমরা শক্তিলাভ করি ; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান 
সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ 
জানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই ছাত্রগণ বিভাঁকে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে 
বাধাহীন, অন্তরে সেইখাঁনেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত, ব্রন্ষচর্ষ্যের 
সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্্মশিক্ষা সেই- 
খানেই সরল ও স্বাভাবিক ; আর যেখানে কেবল পু'খি ও 
মাষ্টার, সেনেট ও সিঙিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব 
সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়! উঠিয়াছি, কালও 
আমর] তত বড়টা হইয়াই বাহির হইব 1” 

মাতৃভাঁষ। শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত-_-এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের সহিত একমত | মাতৃহুষ্ধ 
যেমন শিশুর জীবনধারণের অন্ত অপরিহ্র্ধ্য, সেইরূপ শিশুর 
জ্ঞানবৃপ্দিকল্পে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যাবন্তক | মাতৃভাষা 
যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে চিস্তাকে ভাষায় ব্যক্ত 
করা৷ অনেক সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে । কবি বলিতে- 
ছেন__“শিক্ষা-সরহ্বতীকে শাঁড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী 
বিগ্ভার মানহানি কল্পনা করে । অথচ এটা জানা কথা যে, 
শাড়ি পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফের! করতে 
আরাম পাবেন, খুরওয়াল। বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার 
কথ।।” 

কবিগুরুর শিক্ষাপন্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য-_শিশু-মনে 
অনুসন্ধিংসার সৃতি করা । বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিক্ষ 
নান! রকম তথ্যে ভরপুর করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা 
সেগুলি কণ্স্থ করিয়া! পরীক্ষা্গ উত্তর-পত্রে উগরাইয়া দিয়া 
আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ হয়ত চিত্রাঙ্ছনে দক্ষ, 
কেহ ব! নৃত্যে পটু, কাহারো সঙ্গীত লাগে ভাল, কেহ বা. 
গাছপালার অন্ুরাস্জী ; কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে এ 
সকল প্রব্ত্তি উৎসাহ পায় না । জানিতে চাওয়ার সঙ্গে জানিতে 
পাওয়ার ঘে যোগ আছে, সে যোগ ইহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া! 
গিয়াছে । ওর! কোনে! দিন জানিতে চাহিতে শেখে নাই। 
শান্তিনিকেতনে পড়াশুনাকে ছাত্রজীবনের একমা্র কর্তব্যরূপে 
না ধরিয়! একটা অংশর্পে গণা কর! হয়; ফলে পড়ার 
প্রবৃতিটি অব্যাহত থাকে । ব্রতী বালকবালিকাক্মপে এবং 
অন্তান্ত নান] ভাবে তাহাদের মনে সঙ্ঘবন্ধভাবে কাজ করিবার 
প্রব্বতি বদ্ধমূল হৃইয়| যায় । 

রবীন্দ্রনাথ ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকদের অনেকবার একথ। 
বলিয়াছেন, “লোকহিত এবং স্বায়ভশাসনের যে দায়িত্ববোধ 
আমর] সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি, শাস্ধি- 
নিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারই একট! সম্পূর্ণ রূপ দিতে 
চাই। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ ছিতের অনুগত করে 
তোলবার চর] রাষ্্রীয় বন্তৃতামঞ্চে দাড়িয়ে হ'তে পারে না, 


বৈশাখ 


তার জন্ত' ক্ষেঅ তৈরি করতে হয়, সেই ক্ষেত্র আমাদের 
আশ্রম |” 

যে জাতিগত ও শ্রেনঈগত বিদ্বেষ এবং দ্বন্দের বহি আজ 
সমগ্র বিশ্বকে প্রহ্লিত করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কবি উদাত্ত 
কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া! মৈত্রী ও মহামানবতার বাদী 
প্রচার পূর্বক শাস্তিনিকেতনকে প্রাচীন ভারতের তপোঁবনের 
আদর্শে পরিকক্পিত করিয়াছিলেন । তাঁই তিনি বলিয়া- 
ছেন, “আমাদের দেশের বিদ্ঞা-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের 
মিলন-নিকেতন ক'রে তুলতে হ'বে, এই আমার অন্তরের 
কামনা । বিষয় লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ যেটে নি, 
সহজে মিটতেও চাঁয় না । সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধ! 
নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, 
আতিথ্য করতে যাঁর কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের 
কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে 
চলবে না, পটার অতিথিশাল। চাই-_যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থন! 
ক'রে সেধন্থ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রধান অতিথি- 
শাল।।” শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
মিলনস্থল ; সত্যই পূর্ব ও পশ্চিম এখানে হাত মিলাইয়াছে। 
ইহা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের অন্ততম অবদান । 
সুরুলের শ্রীনিকেতন” বোলপুর আশ্রমের এক নুতন অঙ্ন। 
শ্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আধুনিক কালে জীবিকা 
অর্জন করিবার জন্ত নানারপ শিল্প শিক্ষা দেওয়! হয়। 
মুইট্জারল্যাণ্ডের স্বাবলম্বী শিক্ষ/-উপনিবেশগুলির গ্ঠায় এখানে 
স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্যযাদ] শিক্ষা! দেওয়া হয়। শ্রীনিকেতনে 
যেন কবিগুরু বাস্তব জগতে নামিয়া| আসিয়াছেন। শ্রীনিকে- 
.তনের হুলকর্ষণ উৎসবে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য | “যখন যন্ত্র 


বর্ষ-সন্ধি 
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মান্থষকে অমান্য করছে এবং সমাজকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, তখন 
মাতৃত্বরূপা ধরিত্রীর নিকট আমাদের খপের কথা স্মরণ করা 
উচিত। তিনি আমাদের জীবনধারণের উপাদান যোগাচ্ছেন। 
আমরাও তীর পুষ্টিসাধন করব। এই হলকর্ষণ উৎসব আমাদের 
কৃতজ্ঞতার প্রতীক । মানব-সম্ভান ধরিআ্রীরও সম্ভান । মানুষের 
সুখ-_পৃথিবী এবং মাঁহুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে ও সহযোগিতায়-_ 
সর্বধ্াসী বিরোধিতায় নয় ।” 

রবীন্দ্রনাথ শাস্তির বার্তাবহ ও বিশ্বপ্রেমিক। তীহার 
চরিত্রের এই ছুইটি গুণই প্রতিভাত হইয়াছে তাহার এই 
প্রতিষ্ঠান শাস্তিনিকেতনে । তিনি বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে 
আমরা যতই ক্ষুত্র হই না কেন এবং জগতের যে কোনো। স্থানে 
বাস করি না কেন, সমষ্টিগত হিসাবে আমাদের ক্ষমতা আছে 
__সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানে আলোকপাত করা। 

শাস্তিনিকেতন-_-তথা বিশ্বভারতী যে শুধু ভারতের গর্বের 
বস্ত তাঁহা নহে, ইহা! সার! বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ | শিক্ষা! 
যে কোনে ব্যক্িবিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা! যে সর্ব- 
লোকের এবং সর্ব-কাঁলের--এই আশ্রম লোকচক্ষুর সমক্ষে 
এই বিরাট সত্য উপস্থাপিত করিয়াছে । কবির আরন্ধ কার্ধ্যে 
কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তিনি শিশুদের 
কত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী 
করিয়া পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনে কিরূপ প্রয়াসী হইয়াছিলেন-__ 
তাহার মূর্ত প্রশ্নাস চিরতরে বিরাঁজমাঁন থাকিয়! শিক্ষা্ডরুর 
যশোগাথ! ভবি্বদ্বংশীয়গণের নিকট প্রচার করিবে | রবীন্দর- 
নাথকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে শুধু তাহার কাব্যের 
আলোচন! যথেষ্ঠ নয়, শাস্তিনিকেতনকেও বুঝিতে হইবে ; 
নচেৎ একদেশদর্শিতা হইবে । 


রি 

বর্ষ-সন্ধি 

জ্ীমহাদেব রায় 
লেখনীর মসী মুখে রূপ সজ্জা কি রচি তোমার । ্বর্ণকাঁস্তি শাল ঈর্ষে কাঁঞন কুস্তল মনোহর, 
মানস দর্পণে স্বচ্ছ প্রতিবিষ্ব তোমার উজ্জ্বল, বরিতে ফরাড়ায়ে যেন আসন্ন বৈশাখ তপম্চরে, 
এত রূপ এত সচ্ছ1 হে মাধবী, অঙ্গে যে অপার, পলাঁশে গৈরিক বাসে পতিব্রতা পবিত্র সুন্দর 
কি সযত্ব আবরণে আবরিয়াছিল হিমাঞ্চল। আঁচরিছ তপশ্চর্ধা শুচিতার বরমাল্য করে। 
কাস্ধি তব জাগিয়াছে প্রতি অঙ্কে রেখায় রেখায় নববর্ষ-সন্ধি-লগ্ন বাধে দৃঢ় গ্রন্থির বন্ধনে 
শিখিল অঞ্চলে যেন সঞ্চারিনী কাঁ্চমী কোমলা, * বাঞ্ছিত বৈশাখে আজি সুপবিত্র তোমার অঞ্চলে 
মাধূর্ধের দুর শোভা ধরিয়াছে পললবে শাখায়, এ বিশ্ব-বাসর মুগ্ধ বধূ-বরে মধুর মিলনে, 


দিব্য আতরণ তব সর্ব অঙ্গে হে দিবা কৃুন্তলা | 


নব রবি-ঈীতি-রাগ নববর্ধে কমলের দলে । ও 


সিন্ধুভ্যতার উৎপত্তি 
জ্রীননীমাধব চৌধুরী 


সিন্ধু, পঞ্জাব ও বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার 
নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পরে সর জন মার্শাল মত 
প্রকাশ করিলেন যে সিল্ধুযুগের তামযুগীয় সভ্যতা এক 
বৃহত্তর তাস্রযুগীয় সভ্যতার অংশমাত্র। এই বৃহত্তর সভ্যতা 
পশ্চিমে থেসালী ও দক্ষিণ ইটালী এবং পূর্বে হোনান ও 
চিহলি পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
দক্ষিণ রুশিয়া (1111091)9 7) পর্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা 
যায়। সে যাহা হউক, মার্শালের বক্তব্যের অর্থ এই যে পূর্বে 
মাঞ্চুরিয়া হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া 
দক্ষিণ ইউরোপ পর্বস্ত এই তামধুগীয় সভ্যতা প্রসারিত ছিল। 
এই মতবাদের প্রধান ভিত্তি সেরামিক্স ( ০87%0208 ) বা 
পোড়ামাটির তৈজসপত্রের গঠনপপ্রণালী, রঙের কাজ ও 
উহার উপরের নক্সা। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই 
মতবাদ ভিত্তিশুন্য নহে তাহা হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে 
মাঞ্চুবিয়া হইতে দক্ষিণ ইটালী পর্যস্ত বিস্তৃত এই বিশাল 
ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাত্রযুগীয় কৃষ্টির 
অত্যুদ্যয় কি সমসাময়িক না প্রত্যেক দেশে বা নিকটবর্তাঁ 
কতকগুলি লইয়! গঠিত এক একটি অঞ্চলে এবং প্রত্যেক 
জাতি বা কতকগুলি জাতি যাহারা এক গোষ্ঠীতুক্ত ব! 
সমগো্ঠীয় তাহাদের মধ্যে ইহার বিকাশ বিভিন্ন সময়ে 
ঘটিয়াছিল? অথবা মার্শাল যে ভাবে তাহার মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে এ “প্রশ্নও উঠিতে পারে, এই কষ্ট 
কি একটি কেন্দ্র হইতে-_মাঞ্চুবিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ 
পর্বস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল? তারপরের জিজ্ঞাস্য, তাহা হইলে 
সেই কেন্দ্র কোথায়? 

প্রাচীন প্রত্তরযুগ, নৃতন প্রন্তরযুগ, তামযুগ, ব্রোপ্ুযুগ, 
ও লৌহ্যুগের কুষ্টির সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে যে সকল 
আলোচনা! হইয়াছে-__তাহা হইতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে 
এক কেন্দ্র হইতে বিস্তৃতি বা বিভিন্ন জাতি বা গোঠীর মধ্যে 
এক ভ্তরের কৃষ্টির সমসাময়িক বিকাশের ধারণা সমর্থিত হয় 
না। ইতিহাসও এ ধারণার সমর্থন করে না। সিন্ধু 
উপত্যকার তাঅযুগের কাল শ্রী: পৃঃ ৩২৫০ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
কেহ কেহ বলেন খ্রীঃ পৃঃ ৫০** বৎসরে মিশরে তারের 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় শ্রীঃ পুঃ 
৫০০* বৎসরে, চীনে শ্রী: পু ৩০০০ বৎসরে, সাইপ্রাসে শী পৃঃ 
৩০* বৎ্মর পূর্বে তাত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 
ইউরোপের প্রধান ভূভাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে আয়র্লগু 


ছাড়। অন্যত্র প্ররুত প্রস্তাবে কোন তাতষুগ ছিল না। 
লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয় শ্রীঃ পৃঃ ৮ম শতাবীতে 
মধ্য ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভবত 
খ্রীঃ পৃঃ ১৫০* বৎসরে লৌহের ব্যবহার জানা ছিল। দক্ষিণ- 
ভারতে লৌহের ব্যবহার আরও প্রাচীন । দক্ষিণ-ভারতে 
তাত্র বা ব্রোঞ্ধযুগ ছিল না, প্রস্তরযুগ হইতে লৌহযুগের 
প্রবর্তন হয়। মিশরে ৪র্থ রাজবংশের আমলে (খ্রীঃ পুঃ 
৩৭৩৩ ) লৌহের ব্যবহার হইত। গিজের পিরামিড হইতে 
লৌহ পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম বংশের আমলের (খ্রীঃ পুঃ 
৩৫৬৬ ) আবুসিরের স্তূপ হইতে লৌহের কোদালী পাওয়া 
গিয়াছে । চীনে নী পৃং ২৩৫৭, ক্রীটে খ্রীঃ পৃঃ ১২০০৪ 
আসিরীয়ায় শ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ অন লৌহের ব্যবহার প্রচলিত 
ছিল। ( নয] 216700129] 15908575 10 1912) 
০৪091 01 009 ০791 4061১7০0০1081081 108616069, 
স্ানা)। 

সে যাহা হউক, মার্শালের মস্তব্য হইতে একথা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই ষে একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য বা 
লক্ষণযুক্ত তাত্রযুগীয় রুপ্টি এশিয়ার পূর্ব সীমানা হইতে দক্ষিণ- 
ইউরোপ পর্যস্ত একই সময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রকৃত 
অবস্থা এই ষে প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখা যায়, 
কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল সভ্যতা৷ বিকাশের কেন্দ্রপে পরিচিত 
হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে সভ্যতা পার্বতী, 
অঞ্চলে ছড়াইয়া! পড়িয়াছে। সভ্যত৷ বিকাশের এই সকল 
কেশ্রের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ছিল। প্রত্যেক 
কেন্দ্রের এই সকল লক্ষণ তাহার প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে 
সংক্রামিত হইয়াছে । বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে দুই-একটি 
লক্ষণের সার্ট তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবে 
গ্রাহ হইতে পারে না। বৈষয়িক ব্যাপারে, অর্থাৎ জীবন- 
যাত্রার স্থুল প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেমন যন্ত্রপাতি, অস্ত্র 
শস্ নির্মাণ, কৃষিকার্ধের পদ্ধতি, জলধানের ব্যবহার, বস্তা 
বয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে অল্পবিস্তর সাদৃশ্ঠ 
থাকা স্বাভাবিক। কারণ মান্থষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন 
সর্বত্র এক। প্রাচীন যুগের মান্থষের উদ্ভাবনী শক্তি এই 
সকল প্রয়োজন নিজেদেন অবস্থান্যায়ী মোটামুষ্ট মিটাইবার 
চেষ্টায় নিয়োজিত হইত। তারপর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রে 
কোন নির্দিষ্ট স্তরের কুষ্টির বিকাশ এক সময়ে ঘটিয়াছিল 
ইতিহাস এ কথা বলে না। তামযুগীয় কৃষ্টির অভ্যুদয় যে 


বৈশাখ 


বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে উপরে 
একজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পরে এ সম্বন্ধে 
আরও কিছু বল! আবশ্তক হইবে। 

সভ্যতার বিকাশের ধারা সম্বন্ধে ইতিহাস এই প্রকার 
সাক্ষ্য দিলেও দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের চিন্তার গতি 
খানিকট। ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একজন সাধারণ পূর্ব- 
পুরুষ বা একজন আদিম মানবের কল্পনা করা লোকের 
মজ্জাগত হইয় গিয়াছে। শুধু কবি কল্পনার আদম ইভ 
নহে, বনু বি্ষয়ের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বহু শিক্ষিত 
লোকের চিন্তাধারা এই অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অহ্থসরণ 
করিয়া চলে। গোড়ায় এই পুরাতন, বদ্ধমূল অভ্যাসের 
দরুণ সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের চিস্তাধারা এই 
অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্ধ করিয়াছে । একটি মাত্র কেন্দ্রে 
সভ্যতার উৎপত্তি হইয়া তাহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত 
হইয়াছে এই কথা শুনিতে হাস্যকর মনে হইলেও কার্ধতঃ 
হাশ্তকর মনে করা হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন যুগের 
সামাজিক প্রথা, প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট কোন চিন্তা বা ভাব- 
ধারার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে বসিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক 
প্রণীলীতে অস্থসন্ধান করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই পুরাতন, 
মজ্জাগত অভ্যাস কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন না। এই 
পুরাতন অভ্যাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা 
যখন আপনাদের অহ্থসন্ধানের ফল পুরাদস্তবর বৈজ্ঞানিক ঠাট 
বজায় রাখিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করেন, পা্ডিত্যের 
প্রতিপত্তি ও মর্ষাদার কবচে স্থরক্ষিত গবেষকের গবেষণা 
লোককে সহজে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত 
সিশ্ধুভ্যতার উৎপত্তি সন্বন্ধে এই আলোচনার মধ্যে দেখা 
যাইবে। 

সর জন মার্শালের যে মস্তব্যের উল্লেখ উপরে করা! 
হইয়াছে সেই মস্তব্যকে আলোচনার সুত্র স্বরূপ ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। তাহীর সম্পূর্ণ বক্তব্য এইরূপ ঃ 
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লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ 
মেশোপটেমিয়া, পারন্ত ও মধ্য-এশিয়াকে এক বৃহত্তর কৃষ্টি 


সিদ্ভুসত্যতার উৎ্পন্তি 
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কেন্দ্রের ( 80১9:5 ০£ 0018815 ) বা অঞ্চলের মধ্যে 
ধরিতেছেন এবং বলিতেছেন যে এই কেন্দ্র সম্ভবতঃ ভূমধ্য- 
সাগরীয় কেন্দ্র পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার প্রসিদ্ধ গ্রস্থ 
হইতে উদ্ধৃত প্রথম উক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে এই বন 
বিস্তারিত সভ্যতার লক্ষণসমূহ সর্বত্র এক প্রকারের হওয়া 
সম্ভব নহে। 

যে কৃষ্টিকেন্দ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পারন্ত 
ও মধ্য এশিয়া লইয়া গঠিত তাহার সহিত ভূমধ্যসাগরীয় 
কেন্দ্রের সংযোগ-_লক্ষ্য করিতে হইবে যে মাশুল সং- 
যোগের উপরে যান নাই-_তীহার মতে প্রমাণিত হয়__ 
(১) 08151010 ৪:6৪ এবং (২) 190381019 88800196101 
94791181009 26৪৪ | এই পোড়া মা্টর তৈজসপত্রের 
এবং ধর্মভাব ব৷ চিন্তার সাঘৃশ্ত বা সম্পর্কের প্রমাণের 
আলোচনা করা প্রয়োজন । 

সেরামিকসের প্রমাণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার 
পূর্বে মনে পড়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের 
বীতম্পৃহী। আরও মনে হয় স্বর্গীয় ননীগোপাল 
মজুমদারের সিন্ধুদেশে আততায়ীর হস্তে অকাল মৃত্যুর ফলে 
যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার কথ! । 

পটারির উপরে নক্সার বৈচিত্র্য এক একটি কথ্ি-কেন্দ্রে 
বৈশিষ্ট্য ভাপক। এই নক্সা নানাপ্রকারের দেখা যায়, যথা 
জ্যামিতিক নকঝ্সাঁ_রল রেখা, ত্বিকোণ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, 
পঞ্চকোণ, অষ্রকোণ। তারপর জাল, দড়ি, স্কোল, গাছ, 
পাতা, ফল, ফুল, মালা, বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও জন্ত, 
মুর্তি প্রভৃতি। ইহা ছাড়া স্বস্তিকা, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন 
পাত্রের গায়ে খোদাই ৰা অঙ্কিত কর! হইয়াছে। নক্মার 
মত পটারির রঙও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। পশ্চিম সিম্ধুদেশের 
আম্রির কষ্টি প্রীক-মোহেঞ্জোদারো যুগের এবং বেলুচী- 
স্থানের নালের (৪1) কৃণ্ঠির অপেক্ষা প্রাচীন বলা 
হইয়াছে। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে আম্রির 
পটারি সাধারণত: এক রডের (0৫০0: 11898 23৫ ) 
বা ছুই রংয়ের (10101520009) এবং নক্সা! জ্যামিতিক চিন্র। 
অবশ্তঠ তিন বঙের পটারিও আম্রিতে কিছু পাওয়া 
গিয়াছে । মোহেঞ্জোদারোর পটারিতে উজ্জল লাল জমির 
উপর কাল রঙের নক্সা দেখা যায়। নক্সায় জ্যামিতিক 
চিত্রের সঙ্গে গাছ, পাতা, ফলও জীব-জস্তর চিত্র। এই 
রঙের বৈশিষ্ট্যকে ৮1৪০-০৪-৪৫ 6901)0109 বল! হয়। 
এই টেকনিক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল মনে হয়। এই 
ছুইটি টেকনিক ব্যতীত বেলুচীস্থানের নাল, হুনদাবা প্রভৃতি 
স্তপে ও উত্তর ্ ওয়াজির সীমান্তের দাবার 
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কোট গ্রতৃতি স্ত পে প্রাপ্ত পটারিতে ছুইটি টেকনিক দেখা 
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প্রবাসী 
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যায়। নালের বহু রঙের বা 01701070078 09018701009 
আম্রির টেকনিকের পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। 
দাবারকোটের টেকনিক মোহেঞ্জোদারোর টেকনিকের 
সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হইয়াছে । +সন্ধুর ঝুকর, লোহুনঞ্জো- 
দারোর পটারিতে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে 'মোহেঞ্জোদারোর 
টেকনিক অন্ুন্থত হইয়াছে । 


পঞ্ধাব, সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের প্রাচীনযুগের স্ত.পদমূহ 
হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত 
মোটামুটি এই খে গঠন ও রঙের বৈশিষ্ট্য এবং নল্সা 
বা কারুকাধ হইতে “একটি কৃষ্টিকেন্ত্রের পরিচয় পাওয়! 
যায় যাহার সহিত পশ্চিমে সিষ্টান, স্থলা ও দক্ষিণ মেশো- 
পটেমিয়া, উত্তরে পশ্চিম তু্টাস্থানের আনাউ-এর সংযোগের 
কিছু সুত্র পাওয়া যায় । বেলুচীস্থানের পেরিয়ানো গুগ্ডাই 
ও ঝোব উপত্যকার অন্যান্য স্তূপে প্রাপ্ত পটারির নক্সা 
ও গঠনে দিষ্টানের পটারির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। এ 
সকল স্তূপে প্রাপ্ত ভেসের গঠনে আনাউ-এর (19০8163 ০6 
৩৪10179 [[) ভেসের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। সিন্ধুর 
আম্রি প্রভৃতি স্তংপের পটারির নক্মার কতকগুলির সঙ্গে 
মেশোপটেমিয়ার আল-উবাইদ, সামারা, পশ্চিম-পারসশ্টের 
স্থসা এবং*টেপে মুসেয়ানির নক্সার মিল দেখা যায়। সিশ্ধুর 
ফিকে রঙের জ্যামিতিক নক্মার পটারির সঙ্গে পারশ্য, 
মেশোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সঙ্গে যতটা মিল 
দেখা যায় মোহেঞ্জোদারে! € হরাপ্লার পটারির সঙ্গে ততটা 
মিল দেখা যায় না। পিস্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক 
সভ্যতার সংযোগের কথা যখন বল! হয় তখন সেবরামিকসের 
এই সাক্ষ্য ম্মরণ রাখিতে হইবে । পঞ্জীব, সিন্ধু, ও বেলুচী- 
স্থান লইয়া যে কৃষ্টি-কেন্দ্র দেখা যায় সেই কেন্দ্রের মধ্যেই 
প্রাক্-সিন্ধুযুগের, সিদ্ধুযগের ও উত্তর-সিন্ধুযুগের কৃষ্টির 
পরিচয় পটারির সাহায্যে ও স্তরবিন্যাসের প্রমাণের দ্বারা 
পাওয়া যায়। লোহুঞ্জোদারো ও মানছারের নিকটবর্তা 
স্ুপসমূহে যে পটারি পাওয়া গিয়াছে বিশেষজ্ঞের মতে তাহা 
মৌহেঞ্জোদীরো'র পরবর্তীকালের ঝুকর প্রতৃতি স্.পের 
উপরের স্তরগুলি হইতে ইন্দো-সাঁসানীয় আমলের নসাযুকত 
পটারি পাওয়া গিয়াছে । 

এ সম্বন্ধে আরও ছুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। 
ওয়াজিরস্থান ও উত্তর বেলুচীস্থানের কয়েকটি প্রাচীনযুগের 
স্তপ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সর 
অরেল গ্রাইন বলিতেছেন, 
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প্রাচীন যুগের স্তূপগুলির ভৌগোলিক অবস্থান যে 
এই সংযোগ নির্ণয়ের কাজে বিশেধভাব সাহায্য করিয়াছে 
তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে । ঝোঁব উপত্যকায় প্রাপ্ত 
পটারির নক্সা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, 


11006 1556107)10066 01 10011505611 17) 070 179117050 
79০৮67% 10 11)81 চিট, 00100106১0০ 85000005010 1066 [716- 
1111061191) 117088 117 11650001817718] 51165. 8170 16700 8107770%1- 
17081019 81০21)10, 15 ৮6৮ 51171151750 17006601.% 


অর্থাৎ উত্তর বেলুচীস্থানের পটারির বয়স মেশো- 
পটেমিয়ার স্থমেরঘুগের পটারি অপেক্ষা প্রাচীন। এ 
[00611 বা“নক্সার সঙ্গে হোনানের ইয়া-শীও, সা-কুও-টান 
এবং কানন্থুর নক্মার সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। 
হোনানের এই ইম্নাংশাও কৃষ্টি নৃতন প্রন্তরযুগের (150 
[ব৩০11881৩ ৪৪৪) এবং কান্থর চিত্রিত পটারি তাঁমযুগের 
বলিয়া অন্থমান করা হয়। ইয়াংশী9 কৃষ্টির বয়স হী; পৃঃ 
২৫০০-২০০০ বলা হয়। সর জন মার্শাল তামযুগের কৃষির 
বিস্তৃতি দক্ষিণ ইউরোপ পধ্যস্ত 'দেখা যায় বলেন। একজন 
পণ্ডিত সিন্ধু দেশের মানছার হৃদের' নিকটবর্তী বাঞ্গার স্তূপ 
হইতে প্রাপ্ত পটার টেকনিকের (10190 ৪1৪ সা) 
1001580. 08869108 ) সঙ্গে ইউরোপের দানিউব অঞ্চলের 
“বেলবিকার” ( ৮911-998/9: ) টেকনিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করিয়াছেন। বাঙ্গালোরের নিকটবর্তী পুতানহাল্লিতে ঠিক 
এই টেকনিকের পটারি পাওয়া গিয়াছে । এই ্তুপের 
বয়স লৌহযুগের আরন্ত-কাল বলিয়া মনে করা হয়। পশ্চিম 
বেলুচীস্থানের কলবার কু্পী স্তপের পটারিতে মিশরের 
পদ্ম নক্সা দেখা যাঁয় বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। 
মৌহেঞ্চোদাবৌতে (1) ৪০ ) প্রাপ্ত একটি ভেস* সম্বন্ধে 
এইবূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে-_ 


*ভ/1)10) 27) 00680159607) 10167051001 0601178 210 
ড10011701 8৯০0011107) 15 1103070089500 19) 1110 1981710. 01919 
6006160 1) 285085018১ 1968859806৮ 01 139810801151810-7 


উপরে সেরামিকস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা 
করা হইল তাহা হইতে কয়েকটি তথ্য পাওয়! যাইতেছে। 
প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সীমাস্তের অর্থাৎ ইরাণ ও 'ভারতবর্ষের 
মধ্যবর্তী কয়েকটি অঞ্চলের রঙের টেকনিকে (7819 ৪1০) 
বৈদেশিক টেকনিকের দহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নক্সায় 
প্রধানত: জ্যামিতিক প্যাটাণের টেকনিকে বিদেশের 
টেকনিকের মিল দেখ! যায়। মোহেঞ্জোদারোর টেকনিক 
সিন্ধু উপত্যকার নিজন্ব টেকনিক। জ্যামিতিক নক্সা, 
ঢেউ, মালা, শিকল, স্কোল, পাত।, ফুল, জীবজস্তর মধ্যে 
মাছ প্রভৃতির নক্সাকে ০00৮606800811860 7990691) 
বল৷ হইয়াছে । অর্থাৎ প্রাচীনযুগের পটাবির রং ও নক্সা 


বৈশাখ 


করিবার শিল্পীদিগের মধ্যে এই সকল নক্সা “বাধা গং” 
ছিল। হ্ৃতরাং এই সকল নক্মাকে বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক 
বল! যায় না। ইরাণ, মেসোপটেমিয়া ও আনাউ-এর 
পটারির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার পটারির যে সাদৃশ্য দেখ! যায় 
তাহার প্রকৃত মূল্য এখন সহজে যাচাই করা যাইতে পারে ! 
দেখা যাইবে যে অতি ছুরবল বনিয়াদের উপর বিরাট 
অট্টালিকা নির্মাণ করা হইয়াছে । 

সেরামিকসের প্রমাণ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা 
অনাবশ্তক। এইবার মার্শালের ব্যবন্বত দ্বিতীয় প্রমাণের 
কথা বলা যাইতে পারে। 

হরাগ্না, মোহেঞ্জোদারো৷ ও বেলুচীস্কীনের বিভিন্ন স্তপ 
হইতে বু সংখ্যক পোড়ামাটির স্ত্রী মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সর জন মার্শাল, সর অরেল ষ্টাইন এবং অগ্ঠ বহু পণ্ডিতের 
মতের এই স্ত্রী মৃতিগুলি দেবী প্রতিম। বা! [910798976801008 
01 609 ]199)97 09040989 | এই সিদ্ধান্তে আসিতে যুক্তি 
প্রয়োগ যাহা করিবার তাহা মার্শীলই করিরীছেন, অপরাপর 
পণ্ডিতের নিকট এই সিদ্ধান্ত ঈাড়াইয়াছে স্বতঃসিদ্ধান্তের 
মত, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগনিরপেক্ষ । মার্শীল এই সিদ্ধান্তে 
আপিবাএ জন্য যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহ। 
বিশ্লেষণ করিলে তাহার প্রমীণকে 95139099 ০? 80810%5 
নাম দেওয়া! যায়।: এই ৪109099 ০1 80810£খ-কে আর 
একটু বিশদ কৰিলে দীড়ায় 95109009 0? 1089119 
28400186101) ০ 109৪, ইহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্তক। 
মার্শাল বলিতেছেন সিঙ্ধু উপতাকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্ী- 
মুর্তির অনুরূপ মৃি পারশ্য হইতে ঈজিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে, বিশেষতঃ এলাম, মেশোপটেমিয়া, ট্রান্সকাম্পিয়া, 
এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রট, 
বলকান এবং মিশরে পাওয়া গিয়াছে । (4. [. 0. ৮০0, 1 
7. 80) তারপর তিনি “বলিতেছেন এই সকল মুর্তি সম্বন্ধে 
প্রচগালিত মত এই যে 8১6 79101989706 09 01980 7106001 
০ ৪0০9 000098৪ ([. ]. 0. ০1. 1-0. 50) তাম্রধুগের 
সিন্ধু উপত্যকায় এবং বেলুচীস্থানে এই সকল মূর্তি পাওয়াতে 
মনে করা ঘায় যে এই কাল্ট যতটা বিস্তৃত ছিল বলিয়া এ 
পর্যন্ত বিশ্বাস*ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে তদপেক্ষা বেশী বিস্তৃত ছিল। 
ইহাই 9৮108700901 70881019 88300186107. 0110999। 

সিন্ধু ধর্মের আলোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা “করা 'হইবে; কারণ এই মতবাদের আলোচনা 
বিশেষ প্রয়োজন । এখানে -মার্শালের প্রচারিত এবং দেশী 
ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে গৃহীত এই মতবাদ সম্বন্ধে সাধারণ 
ভাবে একটি কথ! বলা আবশ্যক । 

হিন্দু ধর্মের মধ্যে বহু অনার্ধ ভাব রহিয়াছে, আর্ধ 





সিদুসভ্যত্তার উৎপত্তি 


৪৭ 





সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি করিলেও হিন্দুগণ অনাধদের 
নিকট অনেক ধর্ম বিশ্বাস, দেবদেবী প্রভৃতি ধার করিয়াছে 
একথা বলিতে বিদেশী পণ্ডিতগণ বড় ভালবাসেন, দেশী 
পণ্ডিতগণও তাহাদের দেখাদেখি ভালবাপিয়া থাকেন। 
প্রাক-আধ্যুগের অধিবাসীদিগের নিকট, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় 
ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীর গোষ্ঠীর নিকট হইতে হিন্দুরা স্্রী- 
দেবতার পুজা করিতে শিখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় 
হিন্দুদিগের তথাকথিত আধক্ষ্টি বার আনা অনাধ ভেজাল, 
দ্রাবিড়দিগের নিকট ধার করা । গ্বী-দেবতার পূজা! অনা্ধ- 
দিগের জিনিস, ইহার উৎপত্তি ম্যাটি,য়ারকাল* সমাজে । 
এই নমাজবাবস্থা এককালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, 
এখনও ড্রাবিড়দিগের মধ্যে দেখা যায়। এইভাবে পুরাতন 
আধ বনাম দ্রাবিড় মামলার জের সুক্মভাবে, নানাপ্রকারে 
টানিয়া চলা হইতেছে। শ্ত্বীদ্েবতার পূজা যে আর্ধদিগের 
নিকট অপাংক্তেয় ছিল এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ, 
প্রমীণ ব্যতিরেকেই নিঃসন্দেহ । সেজন্য দেখা যায় যে 
ফারনেল ও ওপার্টের সাক্ষ্যের বলে মার্শাল বলিতেছেন, 

25 ও 90150187515 70 68001601119 81001006 8158718, 
1001170 11 10018, 07 0156৮111016, 01 18517061658160 8: 16171816 
09115 10 10100 90016108 [99311101) 90080860 1১91 0176 11090757 
000095505, । 

আধদিগের ধর্মশাস্ব সন্ধে এইরূপ অপঠিত জ্ঞানের 
বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যাঁয় আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
উক্তিতে, ৰ 


পর] 58700169901 10010 0০0 15 ০1) 10 1070 710$618 &00 
20006975 [91171016 51106511560 0016 1611721078 01 518 111707 
[2091)1 8180 016010 1181) 01 1110-0707000681) 1050018915- (1150101, 
(00719115 17861)011, 1931, ৬০1. 1, 1৯৪11. [9 109. 395, 396.) 
যে ছুইটি মত উদ্ধত করা হইল তাহার তুল্য অবথার্থ উক্তি 
থু'জিয়া পাওয়! কঠিন। 

উপরে যাহ বলা হুইল অবান্তর হইলেও সতর্কতার 
প্রয়োজন কতখানি জানাইবার জন্য তাহা! বলা হইল। 

মার্শাল যে প্রমাণের বলে সিন্ধু ধর্মের সহিত সিন্ধু 

উপত্যকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত 
দেশগুলিতে প্রচলিত প্রাচীন যুগের ধর্মের সংযোগ 
দেখাইয়াছেন সেই ৪৮196009 ০1 210810£5 সম্বন্ধে 
এখানে অধিক আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এই মাত্র 
বল! যাইতে পারে যে উল্লিখিত দেশগুলিতে প্রাচীন যুগে 
প্রচলিত স্ত্রীদ্েবতার উপাসনার আলোচনা করিলে এবং 


* জ্ঞ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত গ্রোখকের 


“01009 0900658 0151)10) 117 079 ০৫10 116978- 


0016-1150% 041416 %০1 ঘা মঠ! & 9 (1941 
1942) দ্রষ্টব্য । 


8৮ 


প্রধাসী 


১৩৬৫৫ 





্রাধ্ধ স্থীমৃত্তিগুলির তুলনা করিলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে 
হয় যে 8৪1০৪5-র প্রমীণ দাড়াইতে পাবে না। স্তরাং 
সংযোগের কথা উঠে না। 

কিন্তু যে প্রমাণের ছারা কিছু প্রমাণিত হয় না তাহাই 
প্রমাণ বলিয়! গৃহীত হইয়াছে এবং শুধু সংযোগ নহে পশ্চিম 
এশিয়া ও ভূম্ধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিকট সিল্ধু-সভ্যতার 
প্রচুর খণের কথা পুকরঃপুনন বল! হইয়াছে । এবার সেই 
প্রসঙ্গে আদা যাউক। 

পটারি এবং স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রমাণের বলে সিন্ধু 
সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সংযোগ প্রমাণিত হয় 
এই মতবাদ প্রচারিত হুইলে পণ্ডিতগণ সিদ্ধু-সভ্যতার 
উৎপত্তি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাদের, গবেষণার 
ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইয়া সিম্ধুবাসীদিগের জাতি, 
বৈষয়িক কৃষ্টি, ধর্ম, এক কথায় সমগ্র সিন্ধু-সভ্যতা ও সিন্ধু- 
সভ্যতার বাহকদদিগকে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রহণ করিল। 

:  মিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়৷ পর্ডিতগণের 
দৃষ্টি প্রথমে স্বভাবতই মেশোপটেমিয়ার উপর পড়িল। 
কারণ এশিয়ার এই অঞ্চলে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন 
সভ্যতা সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ 
বহুকাল এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 
মেশোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও এ সম্পর্কে উপেক্ষার 
বিষয় নহে। মেশোপটেমিয়ার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার প্রকৃত 
সংযোগন্থত্র কি প্রকারের পূর্বের এক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে । 
কিন্তু তাহা সত্বেও এই মত প্রচারিত ও অনেকটা গ্রাহ্য 
হইয়াছে ধে "ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর লোক 
সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া মেশোপটে মিয়ার 
সভ্যতাকেই ভারতবর্ষের মাটিতে ঢালিয়া সাজাইয়াছিল। 

সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়া হইতে এই 
মতবাদ প্ররুতগ্রস্তাবে মেডিটারেনীয়ান থিওরীর একটি 
অংশ। মেডিটারেনীয়ান থিওরী অনুসারে সভ্যতার 
উৎপত্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল । পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
বলিতে যে সকল (অঞ্চল বুঝায় তাহার মধ্যে ঈজিয়ান 
সাগরের ঘ্বীপগুলি এবং এশিয়া মাইনরের কথা এখানে 
সংক্ষেপে বল! হইতেছে। 

ঈঞ্জিয়ান সভ্যন্ার প্রাচীন. নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এশিয়া-মাইনবের ট্রয়, গ্রীসের টিরিম্স (11108 ) 
এবং জ্রীটের নোসাস ও ফেস্টাস (0008908, 7)86860৪ ) 
হইতে ঈজিম়্ান সভ্যতাকে প্রাক-হেলেনিক, মাইসি- 
নিয়্ান ব৷ মিনোয়ান সভ্যতাও বল! হয়। ঙ্গিম্যান কর্তৃক রয় 
হইতে যে সকল নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া এ সভ্যতার বয়স শ্রী: পুঃ ১৫** *বৎমর 


বলিয়! অস্থমান করা! হইয়াছে । ক্রীটে ঈভান্সের ও অন্থান্ত 
পত্ডিতের প্রত্বতান্বিক অবিঞ্কার হইতে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে বে খ্রীঃ পৃঃ ৩০** বৎসরের মধ্যে ক্রীট প্রন্তরযুগ 
হইতে ব্রোঞ্জ যুগে উপনীত হয় এবং অনুমান শ্রী: পৃঃ ২*** 
বৎসর পরে ক্রীটের, ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার চরম বিকাশ 
ঘটে । [ “[5 £০190 ৪£৪ ০£ 07969 188650. ৪১০০৪ & 
0806875” (8. 0, 1500-1400 ) ]1 পণ্ডিতগণের হিসাব 
হইতে দেখা যাইতেছে ঈজিয়ান সভ্যতার প্রকৃত অভ্যুদয় 
যে সময়ে ঘটে সেই সময়ে (ত্রীঃ পৃঃ ২০০০-১৪০০) ইউরোপীয় 
আর্ধবাদ অনুসারে বৈদিক আর্ধগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন। ঈজিয়ান সভ্যতার বয়সের যে হিসাব করা 
হইয়াছে সেই হিসাব অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্ভরযোগ্য 
মনে করিলে তামযুগের দিন্ধু-সভ্যতার সহিত ঈজিয়ান 
সভ্যতার সংযোগ কল্পনা করা সম্ভব নহে । ক্রীটের সভ্যতার 
যখন স্বর্ণযুগ (শ্রী: পৃঃ ১৫০০-১৪০০ ) মোহেঞ্জোদারো ও 
হরাগ্না তখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 

তারপর এশিয়া-মাইনর। এশিয়া-মাইনরের গ্রীক 
নাম আনাতোলিয়া, তুর্কগণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছে । 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ফ্রিজিয়া, 
গ্যালিসিয়া, কাপাভোসিয়া এই অঞ্চলে। প্রাচীন গ্রীক 
সভ্যতা ফ্রিজিগ্নার নিকট বিশেষ খণী। রোমানগণ ফ্রিজিয়। 
হইতে কিবেলের (057১918, 0986 11097 11061)? 
০£ 0১৪ 9০৫৪ ) পুজা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রিজিয়ান- 
দিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহার! সম্ভবত: থে,সের 
ইলিরিয়ান গোষীর একটি শাখা। ইতিহাসে ক্রিজিয়ার 
অত্যদয়ের বন্থ পূর্বে পশ্চিম এশিয়া-মাইনরের হালিস নদীর 
উপত্যকায় প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিটাইট জাতির 
অভ্যুদয় হইয়াছিল। এশিয়া-মাইনর হইতে তাহাদের 
রাজ্যের সীমা সিরিয়া ও মিশরের সীম পর্ধস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। আনাতোলিয়ায় যে তাঅযুগের সভ্যতার 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিটাইট জাতির কীর্তি 
বলিয়া! অনুমান করা হয়। শ্রী: পৃঃ ওয় সহন্রকের শেষের 
দিকে শক্তিশালী হুইয়া৷ তাহারা পূর্ব এশিয়া-মাইনর 
অধিকার করে এবং শ্রী: পৃঃ ১৯২৫ অবে হাম্মুরাবির বংশকে 
বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করে। 

হিটাইট ও ফ্রিজিয়ানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে পরে সিন্ধু ধর্মের 
প্রসঙ্গে আলোচন! কর! হইবে, এখানে সিন্ধু সভ্যতার বাহক- 
গণ ও তাহাদের স্ত্রীদেবতার উপাসনা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল নৃতত্ববিজ্ঞানীদ্িগের এই মতের 
সম্বন্ধে কিছু“বলা হইতেছে। 

কর্ণেল সেওয়েল ও ভাঃ গুহের অভিমত উল্লেখ করিয়া 


বৈশাখ 


ডাঃ হাটগ্ বলিতেছেন যে সিল্ধু-সভ্যতার অস্তুদয়ের বহু 
পূর্বে বেলুচীস্থান ও দিন্ধু-উপত্যকায় এবং সমগ্র উত্তর- 
ভারতে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি উপনিবিষ্ট হইয়াছিল । 
এই গোষ্ঠী পূর্ব ভূমধ্যপাগরীয় অঞ্চল হইতে মেশোপটেমিয়া 
হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর এই মৃত 
পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্র- 
মূর্তিগুলি 09৪৮ 169৮9: বা ৪৮৪৩ ৪০৭৭০৪৪-এর 
প্রতিমূতি। এই দেবাঁর পৃজা__ 


এত 009115550. 10 17959 07167718190. 37 801810119 (0701)91)15 
50 678) 25 501580. 1006006 00০0817008৮ 1905৮ ০1 ভ7৪:০ 
888০ ' 
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মায়াদের্ব মতে উহা আনাতেলিয়া বা সিরিয়া হইতে 


মেশোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল। হাটনের মতে__ 


“75 121781908 1719007 01 079৬০010 17019 ৮৪3 1:01991]5 
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মোটামু্ট দেখা যাইতেছে যে মেডিটারেনিয়ান থিওরীর 
প্রচারকগণের মতে পিন্ধু বাতি ও সিন্ধধর্ম পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু জাতির মধ্যে যে আর্মে- 
“নয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে সেই গোষ্ঠী এ 
অঞ্চল হইতে 'আদিয়াছিল অনুমান করা হইয়াছে (ডাঃ 
হাটন )। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ঈজিয়ান এলাকা ও 
আনাতোলিয়ার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । 
ঈজিয়ান সভ্যতার সম্বন্ধে উপরে বল! হইয়াছে বে 
তাত্রযুগের সি্কু-সভ্যতা ও ব্রোপ্যুগের ঈজিয়ান সভ্যতাকে 
সমসাময়িক বলিয়া মনে কর! চলে না। প্রাচীনত্বের হিসাব 
করিলে এবং সংযোগ প্রমাণ করিবার মত তথ্য পাওয়া 
গেলে বরং অন্মান করিতে হয় যে সিন্ধু-কুষপ্টির প্রভাব 
ঈন্ধিয়ান এলাকায় প্রসারিত হইয়াছিল । তারপর পত্ডিত- 
গণ ঈজিয়ান সভ্যতার বাহকিগকে লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় 
গোষ্ঠীর লৌক বলিয়া মনে করেন না। অনুমান গ্রীঃ পৃঃ 
২৫০* অবের মধ্যে এই অঞ্চলে একটি মিশ্র জাতির অভ্যুদয় 
হইয়াছিল। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রস্পেক্টরস্ 
বা আর্দেনয়েড মারিনার্স” (91080906073 07 /১087001 
24871050)। আনাতোনিয়া সম্বন্ধে পত্ডিতগণের মত 
এই যে নৃতন প্রস্তরযুগের কাল হইতে গোলমুণ্ড গোর্ীর 
লোক এই অঞ্চলের অধিবাসী । তাত্রযুগের হিটাইটগণ 
এই গোষ্ঠীয়। হিটাইটগণের পরে ঘষে ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর 
ফ্রিজিয়ানগণ এই অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠে সেই ইলিরিয়ান 
গোষ্ঠী'গৌলমুণ্ড ল্ামুণ্ড মেডিটারেনিয়ান নহে। হিটাইট- 
গণ দক্ষিণ-সিরিয়ায় মিশরের সীমান্ত পর্বস্ত অধিকার বিস্তার 
| ইহার পরে দেখা যাইবে যে তাহাদের ধর্ম 
সম্বন্ধে বাহা৷ জানা যায় তাহাতে মেশোপটেমিয়ার প্রভাব 
খু 





সিদ্ধুসত্যতার উৎপত্তি 


পরিস্ফুট । ভাঃ হেডনের মতে হিটাইটগণের মধ্যে প্রোটো- 


৪৯ 


নর্তিক ( অর্থাৎ আর্ধ ) সংমিশ্রণ ছিল। 

পিন্ধুজাতি ও সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি ধাহাদের মতে 
পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, নৃতত্ববিজ্ঞানের অভিমত ও ইতি- 
হাসের সাক্ষ্য তাহাদের সমর্থন করে না। 

মিশরের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইবার প্রয়োজন নাই। 
মিশর প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচীন 
মিশরীয়গণ ভূম্ধ্যসাগরীয় গোঠীর হইলেও সিন্ধু-সভ্যতার 
উৎপত্তির প্রসঙ্গে মিশরের উপর জোর দেওয়া হয় না। 

সি্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মেশোপটেমিয়! ও পূর্ব 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে যাহ! বলা হইয়াছে ও যে সকল 
যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু 
পরিচয় দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। কিন্তু যাহা বলা 
হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার 
প্রকৃত মূল্য যাচাই করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত 
আলোচনা প্রয়োজন । এই প্রকারের আলোচনার এখানে 
স্থানাভাব, তাহা ছাড়। ধৈর্চ্যুতির আশঙ্কা আছে। কিন্ত 
একথা বুঝিবার ও বলিবার সময় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের 
প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপরের মুখে ছুইটি মি বাক্যে তুষ্ট 
ব৷ তিক্ত বাক্যে রুষ্ট হইয়! নিশ্টেষ্ট থাকা যাহার! আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হইতে চাহে তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না। ভারতীয়েব 
এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন 
সভ্যতার্ঃসন্বদ্ধে আলোচন। কর! প্রয়োজন । এজন্য লেখক 
ও পাঠক উভয় পক্ষকে শ্রমন্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে । 
এই আলোচনার সঙ্গে মানসিক ভাবের. কোন সম্পর্ক নাই, 
এই আলোচনা হইবে তীক্ষ, সত্যান্সন্ধানী, বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা । 

সে ষাহা হউক, দিদ্ধু-সভ্যতার সহিত মেশোপটেমিয়ার 
বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সংযোগ ছিল এবং দিল্ধু- 
সভ্যতা মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যস্ত বিস্তৃত 
তামযুগের*কৃষ্টির অংশমাত্র ধাহারা এইরূপ মনে করেন 
তাহাদের ব্যবহৃত ছুইটি প্রধান যুক্তি, সেরামিক্সের থিওরী 
এবং /98৪1]9 998০০896190 ০? 1069৪-র থিওরী সংক্ষেপে 
পরীক্ষা করা হইয়াছে। সিল্ধুসভ্যতার ও সিন্ধু জাতির 
উৎপত্তি ধাহারা মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে বলেন তাহাদের অভিমতের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচন! 
কর] হইয়াছে । এই পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে দেখা বায় 
যে একমাত্র সেরামিক্সের খিওরীর কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
রহিয়াছে । কিন্ত সেরামিকৃল হইতে যাহা প্রমাণ হুয় তাহা! 
এইরূপ ; পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের কয়েক সুপ হইতে 
তাত্রযুগের ষে সকল পটাবি পাওয়া গিয়াছে তাহা যোহে- 
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শ্রধানী 


১৩৫৫ 





জোদারো ও হরাগার পটারি হইতে ভিন্ন এবং মোহেঞ্জো- 
দারো ও হরাসা যুগের পূর্ববর্তী। এই পটারির সহিত 
সিষ্টান, ইক্সাণের বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ মেশোপটে মিয়া 
এবং মধ্য-এশিয়ার আনাউতে প্রাপ্ত পটারির কিছু 
সাদৃশ্ত দেখা “যায়। এই সাদৃশ্য আবার কয়েকটি 
90055061010818890 01068 বা অভ্যন্ত নকা! ছাড়া অন্য 
কিছুতে নাই। তাহা হইলে এই পর্বস্ত বল! যায় যে 
'ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থান এবং ভারত- 
বর্ষের বাহিরের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন প্রকার 
সংযোগ হয়ত,ছিল অথব। সংযোগ থাকা সম্ভব। 
পটেমিয়ার বাহিরে সংযোগের অনুসন্ধান কর! বাহুল্য, কারণ 
পশ্চিম এশিয়ায় মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার তুল্য প্রাচীন 
ও সমৃদ্ধ আর কোন সভ্যতার পরিচয় জানা নাই। তারপর 
দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বা হ্থমেরীয় সভ্যতা ছিল বাবিলো- 
নীয়, আদিরীয় এবং সাধারণভাবে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার 
সভ্যতার ভিত্তি (সর জন মার্শাল )। 

শুধু এই সংযোগ ছাড়! দিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির সন্ধে 
কোন কথা উঠে না, মেশোপটেমিয়া সম্পর্কেও উঠে না। 
কারণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার 
কতকটা সমসাময়িক, পূর্ববর্তী নহে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে স্থমেরীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন 
মোহেঞ্রোদারোর উপরের স্তরগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে । 

এখন ভারতবর্ষের মধ্যের ও ভারতবর্ষের বাহিরের যে 
দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল বলিয়া! অনুমান করা যায় 
সেই সকল দেশ একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের অন্ততূক্তি ছিল বলিয়। 
মনে করা যাইতে পারে। এই কৃপ্টি-কেন্দ্রের পশ্চিম 
সীমানায় এলাম, স্থমের এলাকা-উত্তর সীমানায় আনাউ 
এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় বেলুচীস্থান-সিন্ধু-পঞ্জাব 
এলাকা। মধ্য সিষ্টান বা জাবুলীস্থান পশ্চিম এলাকা ও 
পূর্ব এলাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে। 

দেখ! প্রয়োজন এই সীমানার মধ্যে আর কোন ক্কটি- 
কেন্ত্র আছে কি না। 

সিন্কু-সভ্যতাকে এশিয়া মাইনরের নিকট খণী প্রমাণ 
করিতে একদল পণ্ডিত এত ব্যস্ত হইয়াছেন ষে সিন্ধু 
উপত্যকার নিকটর্তী মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন ক্প্টি-কেন্্রটি 
তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই অথবা দৃষ্টিকে তাহারা 
আঙ্ট হইতে দেন নাই। মধ্য-এশিয়ার এই প্রাচীন ব্ৃপি- 


মেশো- 


কেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার এখানে স্থানাভাব 'খাটতেছে। 
এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমতের সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা হইতেছে। 

পূর্বের এক প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ নৃতত্তবিজ্ঞানী ডাঃ ঞছভনের 
একটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহার মত এইক্ধপ £ 


“61518 28800 10 19118511781, ৪ £68% 10062180280 
55111581100, 50580 টি020 06701151 4518 0০ 015. 07181680 রর 
1152 27410 89215 800. 0850৮ 101 60076 4000 3.0 ভ০০ 
1106 58776118709 110 4516 ৪. 5077)01)9 185 [08007 ০ 035 
রি টি 45187 19801015) 6716150 1159010%81018 1১6075 5000 


অর্থাৎ শী: পৃঃ ৪র্থ সহন্রকের বহুপূর্বে মধ্য-এশিয়ায় 
একটি বড় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং 
মধ্য-এশিয়া হইতে এই সভ্যতা ইরাণ, সিরিয়া ও মিশরে 
বিস্তৃত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
স্থমেরীয়গণ এই মধ্য-এশিয়ার জাতির শাখা এবং শ্রী: পূঃ 
৫ম সহত্রকে তাহারা মেশোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। 
ডাঃ হেডনের মতে এলামের সভ্যতার অভ্যুদয় খ্রীঃ পৃঃ 
৪০০০ বৎসরের ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এই কাল নিয় 
বেশীর ভাগ অঙ্গুমান মাত্র। আসল কথা এই যে, তিনি* 
স্থমেরীয় এলামাইট সভ্যতাকে প্রাচীনতর মধ্য-এশিয়ার 
সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন এবং প্রাচীনতম ভূমধ্য- 
সাগরীয় সভ্যতার উৎপত্তি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতা হইতে 
এইরূপ বলিতেছেন। হোনানের ইয়াংশীও কৃষ্টিকেও তিনি 
এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। 
বয়সের হিসাবে ফ্রিজিয়ান সভ্যতা শ্রী: পৃঃ ২***-১৫০০, 
এশিয়া-মাইনরের সভ্যতা খ্রীঃ পৃঃ ২৫৯৬-২৬০০ ও 
ইয়াংশাও কটি খর; পৃঃ ২০০*-১৫** বৎসর বলিয়া অন্থমান 
করা হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 

মধ্য-এশিয়ার এই কৃষ্টিককেন্ত্র কোথায় ছিল এবং কোন্‌ 
গোষীয় জাতি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার প্রবাহ দূর- 
দূরাস্তরে বহন করিয়া লইয়! গিয়াছিল তাহার আলোচন! 
পরে হইবে। 

মধ্য-এশিয়ার ষে ক্কষ্টি-কেন্দ্র এলাম-স্থমের এলাকার 
সহিত যুক্ত অতি নিকটবর্তা সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে তাহ! 
যুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দিন্বু-সভ্যতার উৎপত্তি 
কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইলে টাইগ্রিস্‌ ও ইউফ্রেটিস, 
নীলনদ বা ভূমধ্যসাগর নহে, সিন্ধু ও অক্সাসের মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। 


্বপ্ন-শিপ্পী 
শ্লীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 


[ষে সফল প্রতিভাবান তরুণ ইংরেজ সাহিত্যিক প্রথম 
মহায়দ্ধে (১৯১৪-১৮ এষ্টাৰ ) নিহত হন, জলিফ্যাণ্ট ডাউন 
(00190870০00) তাদেরই একজন | ১৯১৭ প্রীষ্টাবে 
মাত্র বিশ বংসর বয়সে তার জীবনের অবসান হয়। বর্তমান 
একাত্বিফাখানি তারই লেখ! “দি মেকার অব .ড্রিম্স'-এর 
অনুবাদ । ] 

কীলব £. পিয়েরট, পিয়েরেটে, শিল্পী। 

সন্ধ্া। একটি পুরাঁতন কুটিরের অভ্যন্তরে বিবর্ণ ওক 
কাষ্ঠে নিপ্মিত একখানি কক্ষ । কোনও জালো! ছাল! হয় নি; 
কেবল পিছনের বড় বড় জানালার ফাক দিয়ে টাদদের জালো! 
আসছে আর একটা চুক্সীতে গন্‌ গন্‌ করে আগুন হ্বলছে। 
হ্বানালার পাশেই একটি দরজা _ দরজা থেকে বাইরের একটি 
এবড়েো-খেবড়ে। সড়ক নজরে পড়ে । চুন্সীর উল্টো দিকে একটি 
ছোট খাবারের টেবিলের উপর সাজিয়ে-রাখ! কাপ-ডিসগুলি 
আগুনের আভায় ঝিকৃমিকু করছে। ওক কাঠে তৈরি 
একটি উচু বসবার আসন যেন শীতের ভয়েই জানাল! থেকে 
আড়াল করে চুর্লীর কাছে রাখ! হয়েছে-_-আগুনে আসনের 
শিরাগুলি গরম করে তোলাই বুঝি উদ্বেন্ট । ঘরের 
মাঝখানে লাঁল কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়! একটি টেবিল ) 
টেবিলের চারপাশে কয়েকখানি চেয়ার মুখোমুখি করে রাখা 
হয়েছে। চুন্লীর কাছে একটি কেংলী দেখা যাচ্ছে) মাথার 
উপরে চিম্নীর গাঁয়ে ঝোলানো আছে একট! ল্ন। লগনের 
শিখ! কমিয়ে দেওয়! হয়েছে । 


জানালার বাইরে ক্ষণিকের জ্ একট মৃষ্ঠি দেখা গেল, 
এবং পরক্ষণেই “ক্লিক করে তালা খোলার শব হ'ল। ঘরে 
চুকল পিয়েরেটে । সে দরজার কাছে তার লম্বা কোটা 
া্িয়ে রাখলে, তার পর লীতে কীপতে কীপতে চুল্সীর কাছে 
গিয়ে ক্ষণকাঁল আস্তন পোহালে। তারপর লঠনের শিখা 
বাড়িয়ে দিয়ে কেংলীট! চুর্সীর উপর রাখলে এবং টেবিলে 
বসে ছ'জনের মত চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে জানালার কাছে 
'পিরে বাড়াল । জানালায় ঝোলানে! সততা পর্দাটা সরিয়ে বাইরে 
তাকিয়ে কি যেন দেখলে__তারপর হতাশ ভাবে আবার গৃহ- 
কার্যে মনোনিবেশ করলে । . চায়ের পাত্রে সে বীরে বীরে 
এক, ছুই, তিন চামচে চা চাললে। এমন সময়ে বাইরের পানে 
তার বনেযোগ আন্কষ& হ'ল। সে যেন কি শুদ্‌ূলে-_তার 
চোখ বুখ উদ্দ্বল হয়ে উঠল-_বাইরে থেকে কার গান তেসে 
আজমছে ৪... | 


“চাদের তরে মেয়ে, থাকিস ন। লো চেয়ে, 
চাদ পড়েছে ধর! তরুশাখার জালে, 
আলোয় গানে তর] জ্যোৎস্সায় ঘাঁয় থেয়ে-_ 
ধবলীরে বিদায় জানায় সন্ধ্যাকালে।” 
গানের ধ্বনি ক্রমেই কাছে এল এবং জানালার বাইরে 
একটি সাদা মোচাকার (0011091) টুপী দেখা গেল। 
পিয়েরট ঘরে চুকল। 
পিয়েরট-_( টুলীটা পিয়েরেটের কাছে ছুড়ে ফেলে) উঃ! 
কি ঠাওা আজ- আমার পা ছুটে! যেন বরফ হয়ে গেছে। 
পিয়েরেটে-_এই নাও তোমার চটি জুতো-_গরম করে 
রেখেছি । (পিক়ষেরেট স্বাটু গেড়ে বসে পিয়েরটের জুতো 
খুলতে আরম্ভ করল ।) 
পিয়েরট--( গান )-_ 
চাদের তরে মেয়ে, থাকিস ন| লে! চেয়ে, 
সে যে ঝাকিয়ে যুখ যাবে চলে জানি, 
আলোয় গানে ভর] জ্যৈষ্ঠ দিল ছেয়ে 
লক্ষ কোটি তারায় তারায় আকাশখানি । 
***চা কি এখনে! তৈরী হয়নি? 
পিয়েরেটে- প্রায় হয়ে এসেছে । কেতলীর জলটা! ফুটে 
উঠতেই যা দেরী । 
পিয়েরেট-__বাজারেঞ্জ আজ কি ঠা! আমার গান 
মোটেই ভালো হয়েছে বলে মনে হুয় না ঠাণ্ডায় আমি 
গাইতেই পারি না। 
পিয়েরেটে-_তোমার অবস্থা! দেখছি ফেংলীটার মতই-_ 
সেও ঠাগ্ায় গাইতে পারে না। ওছে ফেংলী ধাবান্ধী, 
দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না.। 
পিয়েরট-_হায় | কেংলীটা ঘদি ওর নিজের নুরের 
সঙ্গে প্রেমে পড়বার পথ চিনত | 
পিয়েরেটে-_মনে হয়, ও জ্বানে। ওই শোন, পার্খীর 
মত ও এবার গেয়ে উঠেছে । আমরা এই পাপিয়ার সুর- 
নির্ধ্যাস দিয়ে চা তৈরী করব । (চায়ের পানে সে কৃত 
জল ঢালতে লাগল ) এস । 
পিয়েরট-_-( আগুনের দিকে চেয়ে )' কি জাশ্চর্ধ্য | ওর 
সৌন্দর্ধ্য ছিল, জাক্কতিও ছিল, কিন্ত প্রাণ কি আছে? 
পিয়েরেটে-_( রুষ্ট কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে - টেবিলের 


* বিলাতে ভ্রাম্যমাণ নারটযসপ্্রদায় হার্টে-লাজারে গান 
গেয়ে বেড়ায় । 
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উপর রেখে) ওখানে বসে আগুনের সঙ্গে গজ গঞ্জ করার 
চেয়ে এখানে এসে খেয়ে দেয়ে একটু তাজ] হও দেখি 1 

পিয়েরট-_আমি ভাবছিলাম-_। 

পিয়েরেটে__এস, এস, চা খাও। চুন্সীর কাছে বসলে 
তোমার ভাব কেবল ধোঁয়া হয়ে চিম্নী দিয়ে উড়তে থাকে । 

পিয়েরট-__সারা ছুনিয়াটাই একটা চিমনী। ছেড়া 
কাগজের মত একটী! বাজে জিনিষ মান্ৃষকে দাও, দেখবে 
তাতে আগুন ধরেছে_ আন্দোলন সুরু হয়েছে; অথচ, 
আফল বস্ত যে ধোয়ার মতই মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কারও 
নজর নেই। 

পিয়েরেটে- _মেজ্াজ ঠিক কর, পিয়ের। দেখ, রুটিতে 
আমি কেমন পুরু করে মাখন মাখিয়েছি। 

পিয়েরট-_-তোমার মেজাজ তে! দেখছি সব সময়েই ঠিক 
থাকে । 

পিয়েরেটে__আমি যে নুরী হবার চেষ্টা করি | 

পিয়েরট-__উঃ | 

(পিয়েরট টেবিলের কাছে সরে এসেছে । কিছুক্ষণ 
চুপচাপ কাটছে। পিয়েরট ভাবপ্রবণ ভঙ্গীতে চায়ের 
পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। ) 

পিয়েরেটে_-চা ঠিক হয়েছে ত? 

পিয়েরট-_তা একরকম হয়েছে | 

পিয়েরেটে-এক রকম | দাঁও, আমি তোমাকে আবার 
নতুন করে তৈরী করে দি। 

পিয়েরট-_ন| না, এই-ই ঠিক আছে। তুমি মাস্থযকে 
ক্ষেপিয়ে তুলতে ওল্ভাদ 

পিয়েরেটে-__বটে | পাগলা কুকুরটাকে বেঁধে রাখব 
নাকি? 

পিয়েরট-_ভাল কথা, সেই মেয়েটির সঙ্গে আজ তোমার 
দেখা হয়েছিল ? 

পিয়েরেটে__কোন্‌ মেয়েটি? 

শিয্পেরট-_সেই যে, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের কাছে ফীড়িয়ে- 
ছিল। খাস] চেহারা-_গলায় বড় বড় মাল! জড়ান । 

পিয়েরেটে__না, আমি তাকে দেখি নি। 

শিয়েরট-কিস্তু আমি দেখেছি এবং সেও আমাকে 
দেখেছে । আমি যতক্ষণ গান গেয়েছি, ততক্ষণ সে আমার 
দিকে চেয়েছিল-_হাততালি দিয়েছে ঘন ঘন। মেয়েদের 
যে এমন হ্ুদ্দর চেহারা আর এমন রসাছ্তভূতি থাকা সম্ভব, 
তা বিশ্বাস করা.সত্যিই বড় কঠিন। 

পিয়েরেটে-_ও হত্সবেশী। 

পিয়েরট-_কখনই নয়। আর হলেই বা, তুমি জাম্‌লে কি 
করে? তুমিও তো তাকে দেখ মি। 
পিয়েরেটে__বোধ হয় দেখেছি। 


প্রবাসী 
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পিয়েরট-_দেখ, পিয়েরেটে, ঈর্যা করা তোমার উচিত 
নয়। যখন তুমি আর আমি এই গান শোনানোর ব্যবস! 
খুলি, তখন ঠিক হয়েছিল যে আমাদের সম্পর্ক থাকবে অংঙগী- 
দারের মতই-_তার বেশী নয়। আমি যদ্দিবিয়ে করার 
উপযুক্ত কারও খোঁজ পাই, তবে তাঁকে বিয়ে করব। আর 
তোমাকে বিয়ে করতে চায়, এমন কারও সন্ধান পেলে তুমিও 
তাকে বিয়ে করতে পারবে । 
পিয়েরেটে__ আমার একটুও ঈর্ষা হয়নি। কি বাজে 
বকৃছ? 
পিয়েরট__( আত্মগত ভাবে গান) 
চার্দের তরে মেয়ে, থাকিস্‌ না লে! চেয়ে, 
তুষার-ধবল অধরে তার মেঘের ছায়া, 
আলোয় গানে ভর! জ্যৈষ্ঠ দিল ছেয়ে 
ছখের ছোয়ায় প্রভাত-পাখীর গানের মায়! | 
পিয়েরেটে-_“শে1' ভাঙার পর কি তুমি আর মেয়েটিকে 
দেখতে পেয়েছিলে ? 
পিয়েরট__না, সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। যথেষ্ঠ 
চা খেলুম। এবার যাই, তাকে খোঁজবার চেষ্টা করি। 
পিয়েরেটে-_তার চেয়ে এই চুল্সীটার পাশে এসে বস না। 
আমাকে এই মোক্কাগুলোয় তালি দিতে সাহায্য করলেও 
তো পার। 
পিয়েরট__আমার কাজে বাগড়া দেবার চেষ্ঠা কর ন|। 
তালি দেওয়াই বটে | তাঁলি দেওয়ার চেয়ে জীবনে দামী 
কাজ আরও কিছু আছে বলে আমার মনে হয়। 
পিয়েরেটে--আমার কিন্তু সন্দেহে আছে। হছুনিয়ার 
সর্বত্রই এক ধারা । প্রথমে আমর! ছেঁড়া মোজা পায়ে দি, 
তারপর সেই মোজ্জায় লাগাই তালি। তারাই হ্'ল বুদ্ধিমান, 
যারা মোজার সদ্ব্যবহার করতে জানে- সময় থাকতে যথা- 
সম্ভব তালি দিয়ে নেয়। 
পিয়েরট-_ঠিক্, ঠিক্‌। তুমি আমাকে একট নতুন গানের 
ভাব জোগালে। - 
পিয়েরেটে__গাইতে আরম্ভ কর তা হলে। 
পিয়েরট-__কিন্তু গানটা! আমি এখনও বাঁধতে পারি নি। 
তোমার কথ। শুনে ভাবটা আমার মনে ঝিলিক দ্বিয়েছে মাত্র । 
(সে লাফিয়ে টেবিলের উপর উঠে অভিনেতার ভঙ্গীতে 
ফ্াড়াল।) 
জীবন হ'ল ছেঁড়া দুতোর জট-পাকান গুলি, 
তোমরা! কি কেউ পার এ জট খুলতে ? 
মুখে কেবল অহণিশি অহসঙ্কারের বুলি-_ 
(সে এক সুহূর্থ থামল, তারপর তাড়াতাড়ি ছন্দ মেলাবার 
তাগিদে বলে উঠল ) “মান্ছয বলে জিগির চাহ তুল্তে+ |". 
এ অবিস্তি গানের ছকমাজ--_আসলে গান নয়। 


বৈশাখ 


পিয়েরেটে__তুমি “শোতে এ গান গাইতে চাও 
নাকি? 
পিয়েরট-_( টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে ) তোমার মধ্যে 
একটুও আবেগ নেই। শিল্পীদের গায়ের চাঁমড়া হবে শিশুদের 
মতই পাঁতলা-__যেন একটুতেই বেঁধে । 
পিয়েরেটে-_-এখন ঘরে থাক পিয়ের, বাইরে যেয়ো! না-_- 
বড় ঠা । 
পিয়েরট__তুমি বুঝি চাও যে আমি তোমার গৃততানি 
শুনি বসে বসে । 
পিয়েরেটে__এইমাত্র ন। তুমি বললে যে, আমার মেজাজ 
সব সময়ে ঠিক থাকে। 
পিয়েরট--এই তো আবার আমার সঙ্গে খচ. খচ.আরস্ত 
করলে । 
পিয়েরেটে-_অন্তায় হয়েছে, পিয়ের | কিন্ত বাজারে 
আজ সত্যি ড় শীত পড়েছে । তার ওপর তোমার জুতো 
যাপাতলা।, 
পিয়েরট-_যতই বল না কেন, আমি ঘরে থাকব না। 
আমি সেই মেয়েটির খোজে যাচ্ছি। কেজ্বানে, ও-ই হয়ত 
আমার ্বপ্রচারিণী। 
পিয়েরেটে__তুমি কেবল আদর্শ মেয়েদের স্বপ্র দেখে 
বেড়াও কেশ? 
পিয়েরট-_তূমি কি কখনও আদর্শ রে স্বর দেখ না? 
পিয়েরেটে__না, আমি বান্ভববাদী হবার জন্যই চেষ্টা 
করি। 
পিয়েরট__মেয়ে জাতটাই একেবারে কল্সনাশক্তিহীন ! 
তার! নেহাতই মায়ের জাত । এই মা হ্বার ইচ্ছেটাই ঘখন 
জোরে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে; তখন তাঁরা বলে, “আমরা 
প্রেমে পড়েছি । অত্যন্ত জঘন্ত আর নীচ এই মনোবৃতি। 
আমি এমন এক নানীকে চাই যাঁকে বেদীর উপর বসিয়ে 
তার দিকে চেয়ে থাকতে পারি আর প্রেম নিবেদন করতে 
পারি। 
শিযেরেটে__( তাবগদগদ রে ). 
পথে চেয়ে “পিয়ের” খেলো চলি, 
ক্বোছ নাতে তার একটি হৃদয় পড়ছে চলে, 
আলোয় ভরা গানে ওর! মধু জ্যৈষ্ঠের 
থাকবে নাকে] চিহ্ কোনও ধিন ফুরলে। 
শিয়েরট__না, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব ন1। 
যাক আমি চল্লাম | (বাইরে যেতে যেতে পিছন ফিরে সে 
বিন্তপের সুরে গাইতে লাগল ) “চাদের তরে মেয়ে, থাকিস্‌ 
না লে! চেয়ে ।” 


পিয়েরেটে-_গানের ক্রমবিলীয়মান শুর গুনতে ভা 


তারপর চুর্ীর কাছে গিয়ে আগুটাকে বাড়িয়ে দিয়ে হাটু 


তবপ্প-শিল্পী 
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গেড়ে ববল। একটি হারানো কবিতা তার মনে পড়ল। 
হান্তোজ্বল মৃত্তির মত হুলত্ত কয়লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে 
পিয়েরেটে আবৃত্তি করতে লাগল। ) 
“একটি আছে কুমারী এই বিশাল ছনিয়ায়__ 
আছে মিশে লোকের ভিড়ে নগরে হাটে, 
কেঁদে ওঠে পথিক যার! সে পথ দিয়ে যায়, 
তৃপ্তিহীন! এই কুমারী ভবেরি নাটে। 
গোলাপ-রাঁডা অধরে তার উঠচে কেঁপে স্বুর__ 
প্রকাশ তাহার হয় ন| যে হায় মুখের বাঈতে, 
চোখ ছটি তার ছঃখমলিন, হৃদয় ভারাতুর, 
দেয় ন! সাড়া এই মনোরম দিনের ধ্বনিতে । 
ভাবসাগরের অতল তলে ঘুমে অচেতন 
সেই কুমারীর মনের মান্য কিসের নেশাতে, 
রাত্রি হ'ল মধুর আরো__জাগ ল শিহ্রণ 
প্রিয়ার চোখে প্রিয়মুখের স্বপন-চুমাতে । 
জানি, জানি, এমন পুরুষ আছেই ছনিয়ায়,_ 
যে পারে এ নানীর প্রাণে আগুন ছ্বালাতে, 
সে পুরুষের খোজ কে দেবে? খোজ যে নাই হায়,_ 
এই কুমারীর হৃদয় কে গে! পারবে জুড়াতে ? 
প্রেমবিধুরা এই কুমারীর দেখ] যদি পাও, 
মিথ্যা তারে শুনায়ো না সান্তবনা-বালী, 
নীরব থেকে অন্তরে তার গোপন রাখতে দাও 
তৃপ্তিহীনার স্বপ্নরষভীন আলেখ্যথানি ৷” 

(তার চোখে অশ্র উপচে উঠল। ছুইহাতে সেমুখ 
ঢাকলে। কে যেন ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দরজার কড়1 নাড়লে। 
পিয়েরেটে অবাক হয়ে তাকাল । দরজায় আবার আঘাত 
পড়ল ।) 

পিয়েরেটে-__ভেতরে এস। 

(দরজ। যেন আপন! হতেই খুলে গেল। বাইরে দেখ! 
গেল শিল্পীকে_-ঠাদের আলোয় সে এসে দীড়াল। অস্ভূতদর্শন 
ও স্সিঞ্ধ চেহারা এই বৃদ্ধের । যথেষ্ট বয়স হওয়া! সত্বেও তাকে 
মোটেই হূর্ববল দেখায় না । যাদের দেখে শিশুর দল আপনা 
থেকেই মজে যায়, এই বুড়ো! তাদেরি অন্ততম। তার পরনে 
নীল কাচের মত রঙীন একট! অদ্ভুত আকারের আলখাল্লা, 
তাতে রূপোর বোতাম আর বড় বড় পকেট-_আলখাল্লাটিতে 
হাটু পর্য্যস্ত ঢাকা । তার জুতোয় বড় বড় বগলেস পরানো, 
জুতোর ছিলছটো টকটকে লাল রঙের। তাকে দেখে 
বিস্তশালী শিল্পী বলে মনে হুয় না গেঁয়ো চারণ বলেই ধারণ] 
জন্নায়। কোনও কথ] না বলে সে ঘরের মধ্যে এল এবং 


দরজাটা আপন! থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ) 


পিয়েরেটে-_( ব্যস্তসমস্ত হয়ে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে ) ওঃ, 
ভারি অন্তায় হয়ে গেছে জমার-_কড়ানাভ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই 
দরজা] খুলে দেওয়া! উচিত ছিল । 


৫টি 


শিল্পী-ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ে! না। দরজা! খোলায় 
আমি অত্যন্ত ; বিশেষতঃ, আমি ঘে সব দরজ] খুলেছি তাদের 
অনেকের চেয়ে তোমার দরজা! সহক্ষেই খোলে। বিশ্বাস 
করবে কিনা জানি ন1, এমম অনেকে জাছে যার] ইচ্ছে করে 
দরজায় পেরেক মেরে রাখে তাদের দরজার কড়া নেড়ে 
কোনও ফল নেই। ভাল কথা, জামি কে তা তেষে বোধ 
হয অবাক হচ্ছ? 

পিয়েরেটে--আমি ভাবছি, তোমার বোধ হয় ক্ষিদে 
পেয়েছে। 

শিল্গী-_সেই পুরনে। মেয়েলী ভাবনা । যাক্‌, তোমাকে 
ধজবাদ। . আমার ক্ষিদে পায় নি। আমি খাই কম- খুবই 
কম খাই একটু হাসি অথবা একটুখানি হাতের ছয়! পেলেই 
আ'মি দিন কাটিয়ে দিতে পারি । 

পিয়েরেটে__তুমি বস্বে তো! অস্ততঃ-_এটাকে নিজের 
ঘর মনে করে একটু জিরিয়ে নাও । 

শিল্পী- (কাষ্ঠাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে) আমি 
যেখানেই যাই, সেখানেই আমার নিজের ঘর বলে যনে করা 
আমার ত্বভাব | বলতে কি, লোকে বলে জামায় ছাড়া তোমরা! 
নাকি ঘর বাধতে পার না। উচ্ছনের পিঠে আমার পাছটো 
রাখতে পারি কি? এটাও আমার পুরনো! অভ্যাস । আমি 
সব সময়েই এমনি রেখে থাকি । 

পিয়েরেটে__এখানকার লোকেরা বলে _ 

“না রাখলে পা উহ্থনের পিঠে 
প্রণয় যে গে! লাগে না মিঠে | 

শিল্পী-_ খাটি কথা । গৃহস্থালির গোপন যাছও এই-ই। 
পিয়েরেট, তৃমি কাদৃছিলে। 

পিয়েরেটে-_বোধ হয় কাদৃছিলুম। 

শিক্গী-_মন খোলে! । আমি সব জানি। সবই তো পিয়েরকে 
নিয়ে-_নয় কি? তুমি তাকে ভালোবাস, অথচ সে তোমাকে 
এতটুকু খু করে না। কি অদ্ভুত জায়গ! এই পৃথিবী! আর 
তুমি তার জত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছ। 

পিয়েরেটে-__না না, জামি বড় একটা কাঁদি না। কিন্তু 
আজ রাতে ওর আচরণ অন্বাভাবিক রকম খু'তখু'তে হয়ে 
উঠেছে, জামি প্রাণপণ চেষ্ঠা করেছি ওকে খুশী করবার জন । 

শিক্গী--কি বললে? খু'তখু'তে। 

পিয়েরেটে__অবিভি, ওর তেমন দোষ নেই। যা শীত 
পড়েছে । তার ওপর কিছু দিন থেকে “শো'-তেও তেমন 
রোজগার হচ্ছে না। পিয়ের চায় কোনও দৈনিক কাগজে 
আমাদের সন্বদ্ধে একট) প্রবন্ধ লিখতে, এতে বিজ্ঞাপনের কাজ 
হবে । সম্পা্ককে ক্রিপাশে “শে!” দেখতে দেবার বন্দোবস্ত 
করবে, প্রবন্ধ ছাপান যাবে বলে তার বান্বণা । 

শি্পী-_তুছ্ধিকি মনে কয় যে পিয়ের তোমার চোখের 
জলের উপযুক্ত পাত্র ? 


প্রবালী 
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শিয়েরেটে-_নিশ্চয়ই | 

শিল্পী-_যনে রেখ, নষ্ট করবার মত চোখের জল আমাদের 
নেই। যেসাঘান্ত অশ্রু আমাদের আছে, তা দিয়ে ফেবল 
হৃদয়কেই ভিজিয়ে রাখ! যায়। এই অশ্রু যখন সব তুকিয়ে 
যাবে, ফুরিয়ে যাবে, তখন হৃদয়ও যাবে শুকিয়ে 

পিয়েরেটে_পিয়ের অপূর্ব্ব মান্য । আমায় মত তুষি 
তাকে জান না। সত্যি কথা ষেসে সব সময়ই অতৃপ্ঠ--সব 
সময়ই খিটখিট করে ) কিন্ত তার কারণ, সে কারও প্রেষে 
পড়ে নি। জানই তো, প্রেম পুরুষের জীবনে এক মস্ত পরিবর্তন 
ঘটায়। 

শিল্পী-_ঠিক কথা। কিন্ত প্রেম কি তোমার আবনে 
কোনও পরিবর্তন এনেছে ? 

পিয়েরেটে__নিশ্চয়ই । আমি পিয়েরের চটি জুতো গরষ 
করে রাখি, তাঁকে চা তৈরি করে দি, জার তার জত কিছু 
করবার সুযোগ পেয়ে সর্বদা নিজেকে দুখী মনে করি। 
তাকে যদি ভাঁল না বাঁসতুম, তা হলে এ সব কাজে বিরক্তি 
আঙগত। 

শিক্পী_ তুমি ফি ঠিক জানো! যে এই হ'ল প্রস্কত প্রেম ? 

পিয়েরেটে-_স্থ্যা, নিশ্চয়ই | 

শিল্পী - যখনি তুমি পিয়েরের কথ। ভাবো, তখনি কি ছটি 
ছোট খালি পায়ের আওয়াজ শুনৃতে পাও? যখনি সে কথ 
বলে, তুমি কি তোমার বুকে আর মুখে হুখানি ছোট 
গোলগাল হাতের ছয়! পাও ? 

পিয়েরেটে__( উত্তেক্ধিত ভাবে) হ্যা হ্র্যা ঠিক-_ঠিক 
পাই। 

শিক্পী_তা হলে তোমার প্রেম খাটিই বটে। কিন্ত 
পিয়েরের কথায় তোমার মনে এমন কাব্য জেগে ওঠে কেন? 

পিয়েরেটে--কারণ__কারণ সে পিয়ের | 

শিল্পী-_কারণ সে পিয়ের | সেই পুরনো যুক্তি ! 

পিয়েরে্ে-_স্বীকার করি, সে একটু ভাববিলাসী। 
কিন্ত তার আত্মাই যে এঁ রকম। আমার স্থির ধারণা, চেষ্টা 
ফরলে বড় কান্ও সে করতে পারে। তুমি ফি তার হাসি 
দেখেছ? কি সুন্দর সে হাসি! যখন সে আআমারদিকে 
তাকায় না, তখন আমিও মাঝে মাঝে অমনি করে হাসতে 
চেষ্টা করি_-ওরকম হাসিতে আমাকে কেমন মানায়, তা 
জানতে ইচ্ছে করে। (চিন্তাকুল ভাবে ) মাঝে মাঝে মনে 
হয়, অন্ের দিকে চেয়ে হাঁসির মাত্রা কমিয়ে আমার দিকে 
চেয়ে সে একটু বেশী হাসলে ভাল হ'ত। 

শিল্গী__হা'। ' তা হলে সে অনের ধিক চেয়েও হালে ? 

 পিয়েরেটে-_এমন একট। দিন কদাচিৎ আলে বেছিন 
মা সে 'শো” হেখানোর লষর একজন দর একত্বন অপরাপ নানীর 


ধৈপাখথ 
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দেখা পার। আম্বও একজনের দেখ! সে পেয়েছে-লন্ব! 
ভার গড়ন, গোলাপী তার গাল। তারি সন্ধানে দে এখন 
বেখ্সিয়েছে। অবন্ঠ, মেয়েরা এর জন্ত দায়ী নয়-_তার] ওর 
লক্ষে প্রেমে না৷ পড়ে থাকতে পারে না। ( গর্ধিবিত ভাবে ) 
আমার ষনে হয় সবাই পিয়েরের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। 

শিঙ্গী-_কিস্ত ধরো, এই সব অপরূপ নারীদের কেউ যদি 
তাকে বিয়ে করতে চায়? 

পিল্ষেরেটে- না না, তারা তা করবে না। অপরূপ নানীর! 
কখনে' গরীব গাইয়েকে বিয়ে করে না। আর পিয়ের ঘি 
কোনও দিন বিয়ে করতে উদ্ভত হয় তা হলে আমার মনে হয়, 
আমি-_আমি শুন্যে বিলীন হয়ে যাব। দুর ছাই, এসব 
আমি তোমায় বলছি তেন? মনে হচ্ছে, ভূমি যেন জামার 
অনেক-- অনেক দিনের চেনা । ( পিয়েরেটে সাদ। টেবিল- 
ক্লথটা মুড়ে রাখছিল। শিল্পী আসন ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে 
গেল।) 

শিক্গী-_( অত্যন্ত ধীরে খীরে ) বোধ হয়, তুমি আমাকে 
অনেক, অনেক দিন ধরেই চেনো । 

(তার নূরে এমন মমতা আর জাপ্তরিকতা! ফুটে উঠল যে, 
পিয়েরেটে টেবিল-ক্লথের কথা ভুলে তার দিকে চোখ তুলে 
তাকাল। শিল্পী পিয়েরেটের বিশ্মিত মুখের দিকে চেয়ে 
মুহূর্তকাল হাসল । তারপর গালে জিভ দিয়ে একটা! অন্পষ্ঠ 
আওয়াজ করে চুল্সীর দিকে এগিয়ে গেল । ) 

পিয়েরেটে-_( শিক্পীর কোঁটের পকেট থেকে একটা 
ছোট্ট ধহ্ছক টেনে বার করে ) এটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি । 

শিল্পী--(চকিত হবার ভান করে) আহা-হা। ওটা! 
তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার মনেই 
ছিল না যে, ওটা আমার পকেটের বাইরে ঝুলছিল। এক 
কালে আমার খুব তীর ছোঁড়া অভ্যাস ছিল। আন্কাল জার 
সুযোগ হয় না । 


(শিল্পী পিয়েরেটের হাত থেকে বন্থকটা নিয়ে পকেটে 


রাখলে ) 
€ছুরে পিয়েরটের গান ) 
টার্দের তরে মেয়ে, থাকিস্‌ না লো! চেয়ে, 
চাদ ফেলেছে জাল যে তাহার সাঁগর-জলে, 
আলোয় গানে ভর! যে যায় ধেয়ে, 
বিন্মরণে জর সে শেখায় গোলাপ-দলে । 


শিক্গী_-( গানের ুর ক্রমেই কাছে আসতে শুনে ফিস্‌- 
ফিস্‌ করে) ও কে? 

পিয়েরেটে-_পিয়ের | 

(দানালার বাইরে আমার বোচাকার টুপিট দেখা দেল । 
পিষ়েরটের প্রবেশ ।) 

পিয়েরট-_না, ০০০০ 
ফেখে) ভুমি কে? | 


শিক্পী-_তোঙ্গাপ্ন কাছে আমি অপরিচিত, কিন্তু পিয়েরেটি, 
আমাকে পলকেই চিনেছে । 

পিয়েরেট__ কোনও পুরনে। অগ্লিশিখার মত বোধ হয়? 

শিল্পী_সত্যিই জমি পুরনো অগ্নিশিখা। অনেকদিন 
ধরেই আমি ছনিয়াটাকে আলোকিত করে রেখেছি । তবে 
তুমি আমায় পুরনো! বললেও ছনিয়ায় এমন অনেকে আছে 
যাঁরা আমায় বয়সের অনুপাতে তরুণ বলেই. মনে করে। 
ঘলতে পাব-_আমি কত দ্বিন পৃথিবীতে বিচরণ করছি। 

পিয়েরট-_( মেপে দেখবার ভঙ্গীতে ছু" হাত ফাঁক করে) 
এই এত দ্বিন। 

শিঙ্পী-_-সারা দিন ধরে রঙ্গ দেখাবার কলে তোমার 
শিরায় শিরায় রঙ্গ জমে গেছে। 

পিয়েরেটে-_তোমার অভদ্র হওয়া সঙ্গত, পিয়ের। 
শিল্পী-_( পিয়েরটের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জনা 
অধীর হয়ে) পিয়েবেটি তোমার রাতের বাজার কর] হয়ে 
গেছে তো? 

পিয়েরে ঠিক কথা! আমাকে এখনি ছুটতে হবে | 
দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল বলে। নানি ফিতরে না আলা 
পর্যন্ত তৃমি এখানে থাকবে তো? 

শিঙ্গী-_-(তাকে ঠেলে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে) কথা 
দ্রিতে পারি ন!, তবে চেষ্ঠা করব, চেষ্টা! করব। 

( পিয়েরেটে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ব__শিল্পী 
সকৌতুকে পিয়েরটকে দেখতে লাগল । ) 

শিল্পী-_তারপর, বন্ধু পিয়ের? ব্যবসা! তেমন .জোর 
চলছে না, এয! 

পিয়েরট-_ জোর |] হাসি যদি ব্যবস! হয় তা ছলে জোরই 
বলতে হবে, কিন্তু তাতে টাকা মেলে না। যা হোক, আজ 
একটা কাজের মতো! কাজ করেছি, এক সম্পাদকের সঙ্গে 
আমাদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপাবার বন্দোবস্তও করেছি । - 
এতে টাক। আসবে । (গান) 

“আবার আসিয়ো! রে বন্ধু,যখন তমাল ঘের! কুটির মোর! গড়ব, 
আসিয়ো নাকো, বেলাশেষে যখন মৌমাছিদের গুণব, 
যখন দীঘির জলে ভেকের খেলায় মজব 

যথন শিশির ভেজ! শশার নাচন দেখব ।*.. 

আমি এই গানখানি লিখেছি । 

শিক্ষী-_-পিয়ের, ছনিয়ার সমস্ত না পেলেও তুমি সুখী 
হতে না। 

পিয়েরট-_কি বল্ছ ! হতুম না! যা সমস্ত খনরত্ক 
আমাকে দিয়ে দেখ, দেখ, আমি কি ভাবে খরচ করি। 
প্রথমেই স্ছুল গড়ব, মাহুষকে উ'চুদরের জিনিষ বুঝতে শেখাব । 

শিক্গী তুমি কেবল বশ এই্বরধ্. আর ফাকা আদর্শের স্বপ্ন 
দেখছ। ফলে, আসল বস্ত ফেলছ হারিয়ে তুমি অতৃ্-_ 


৫৬ 





কিন্ত কেন? কারণ, কি করে যে নুরী হতে হয়, তা তুমি 
জান না। 

পিয়েরট-_( আবৃদ্ধির নুরে ) 

জীবনট। যে পাগল! নর্দী, 

তার তীরে বসে বড়শী বাই; 
কে তুই বাঁধিস্‌ রে গান নারীর কেশে? 

এইখানে আজ আয় না ভাই। 

(ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে ) এই আর একখানি গান আমি 
বেঁধেছি। এটি হ'ল দ্বিতীয় চরণ | আমার মাথায় ভাব এমনি 
হুড়খত করেই এসে পড়ে । এক্ষুনি তৃতীয় চরণটিও বেঁধে 
গানটিকে শেষ করতে হুবে। ৃ 

শিল্গী-_তুমি এমন একখানি গান লেখ না, যার শেষ 
নেই। অনস্ভকাঁল ধরে যাকে বাড়ানো চলে । 

পিয়েরট--দূর 1 এ অত্যান্ত নিরেট প্রন্তাব । 

শিল্পী--নিরেট কিনা, তা পারিপার্থিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করে.। কারণ, এই ধরণের গান গাইতে হ'লে শিজীকে 
সব সময়ে ধুণী থাকতে হবে । 

পিয়েরট। ব্যবসায়ে আর একটু জোয়ার না এলে আমার 
পক্ষে খুশী হবার উপায় নেই। 

শিল্পী আচ্ছা, তোমার আমার মধ্যে একটু বৈষয়িক 
আদান-প্রদানে কোনও আপত্তি আছে কি? 

পিয়েরট-_ মোটেই না। তুমি কোন্‌ সিটের টিকিট কিন্তে 
চাও? সামনের সিটগুলি ভেলভেট মোড়া-_বার আনা করে 
টিকিট । এর পেছনে জাছে কাঠের চেয়ার ছ'আনা করে। 
সব শেষের সিটগুলি ছু-আনা! ক'রে । তুমি নিশ্চয়ই বার 
জানারই একখান! নেবে । কথান। টিকিট চাও ? 

শিল্পী-_তুমি বোধ হয় জান না, আমি কে? 

পিয়েরট জান] না! জানায় কিছু এসে যায় না। সকলেই 
“স্বাগতম । তুমি যে দয়া ক'রে শো দেখতে এসেছ, তার জন্ত 
আত্তরিক ধশ্তবাদ জানাচ্ছি। 

শিজী-_পিয়ের, আমি স্বপ্র-শি্গী। 

পিয়েরট-_কিসের শিল্পী ? 
শিল্পী-_এই ক্রেদাক্ত পৃথিবীতে যে সব স্বপ্র উড়ে বেড়ায়, 
আমি তা তৈরি করি । 

পিয়েরট-_দেখ, তুমি একটু জিন্সিয়ে নাও | মনে হুচ্ছে, 
তুমি বড় নাটুকে হয়ে পড়েছ। 

শিল্ী-_পিয়ের, পিয়ের, তোমার উচ্চাভিলাষী মন আমার 
কাছে ধর] দেবে না, জানি । শিশুর মন, সাধারণ মাহ্ছষের 
মন এক নিমেষেই ধর। দেয় । আমি শ্বপ্ন তৈরি করি__যে স্বপ্ন 
ছোট্ট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে মাস্থষের অস্ত্রে চুকে তাদের 
পুলকিত করে তোলে । শরৎকালে “সোয়ালো+ পাখীর দল 
কোথায় উড়ে চলে যায়, তা কি তুমি জানতে চাও নি কোনে! 


প্রবাসী 
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দিন? তার] যায় আমার কর্মশালায় ।_ সেখানে গিয়ে 
আমাকে জানায় কার! ত্বপ্নের সন্ধান করছে, আর গত বসন্তকে 
তার! যে শ্বপ্রসম্তার নিয়ে গিয়েছিল তাঁর বায়নাক্কাও দাখিল 
করে। 

পিয়েরট-_থাক্‌, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই আজগুবি 
কাহিনী বিশ্বাস করাতে চাও ন|। 

শিল্পী-_ফুল ঘখন ঝরে পড়ে তখন কি তোমার খোঁজ 
নেবার ইচ্ছা জাগে নি কোনও দিন, কোথায় হারিয়ে যায় 
ফুলের কপবৈচিত্র্য? খোজে! নি কখনও শীতের দিনে কোথায় 
বাসা বাধে প্রজাপতির দল? আমার কারখানায় শীত খুব 
বেশী নয়। 

পিয়েরট _আমি তোমার কর্মশালার কথ! জাগে ভাবি নি। 

শিল্পী-_আমার কর্মশালা অনেকটা! হারানো মালের 
আপিসের মত- ছুনিয়ায় যেসব স্ন্দর বস্ত আদর পায় না, 
তাদেরি ঠাই সেখানে । সেখানে বসেই আমি গড়ে তৃলি 
আমার বিখ্যাত স্বপ্র-_সে স্বপ্রের নাম প্রেম। 

পিয়েরট-_বাঃ, বাঃ, বেশ বলছ তো৷ তুমি! 

শিল্পী-তুমি বুঝি আমার কথা! বিশ্বাস করছ ন|? 

পিয়েরট-_কিছু কিছু বিশ্বাস করছি বটে। কিন্ত এ রকম 
স্বপ্ন বেশী দিন বাঁচে না । বীচে না, এ বাঁচতে পারে না। 
আক্কৃতি এর হয়তো! জাছে, কিন্ত প্রাণ নেই ; অথব! প্রাণ 
যদি থাকে, তা হলে আকৃতি নেই। নাঃ, বিশ্বাস করতে আমি 
যথেষ্ট চেষ্ঠা করছি-_কিন্ক এক ধোপেই যে রঙ উঠে যায়। 

শিক্ী-_তুমি কেবল নকল জিনিষই দেখেছ; ফাড়াও, 
আগে আসল বস্তটাও দেখ । | 

পিয়েরট-_কিন্ত কোন্টা আসল, তা চিনব কি করে? 

শিল্পী-_ভুরি ভুরি লক্ষণ আছে। যেই তুমি আসল 
বন্তটিকে পাবে, অমনি ওড়বার বেগ জাগবে তোমার কাধে__ 
এ হ'ল প্রেম-বিহঙ্গের পক্ষবিস্তার । এর পর তোমার ইচ্ছে 
হবে তারকাদের মধ্যে উড়ে যেতে, আকাশের গায়ে হ্লোন 
দিয়ে বসতে, ঠাদকে গান শোনাতে । এর কারণ হচ্ছে, একট! 
বড় টাকে ধিরে জামি আমার স্বপ্ন গড়ে তুলি । একটু একটু 
করে আমি সেই টাদকে গুড়ো! করে ফেলি-_ফের তাকে বড় 
হয়ে গড়ে উঠতে দি। চাদ যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে 
ওঠে তা বোধ হুয় তুমি দেখেছ। এক পক্ষকালের মধ্যেই 
সে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। 

পিয়েরট-_ভারী মজা তো | আচ্ছা, সোয়ালে। পাখীরাই 
কি তোমার সমস্ত স্বপ্ন বয়ে নিয়ে আসে? 

শিল্পী__সব সময় নয়। আমার আরও দূত জাছে। প্রতি 
রাত্রে বড়ীতে যেই চারট! বাঞ্জে, অমনি পাঁজির পাতা থেকে 
একটা দিন খসে পড়ে। সেই দিন ছুটে যায় অনেক 
আগের দিনের দেশে-_-আমার কর্পশীলায়। জমি. তার, 
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ঠোটে লাগিয়ে দি” একটু টক্টকে লাল রঙ, আর পরিয়ে দি 
তাকে সোনার জন্বী; তারপর বলি £ “ফিরে যাও, হে ক্ষুত্র 
গতকল্য, যাও, ছনিয়ায় গিয়ে স্বতি হয়ে বাস করো! ।” কিন্তু 
আমার সেরা স্বপ্ন রাখি আজকের জন্ত। আমি শিশুদের 
কিনে আনি, তাদের গায়ে জড়িয়ে দি" ্বপ্র-আউরাখা, তারপর 
রাহাখরচ হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দি অভিযানে সেই চিরাচরিত 
প্রথায়। 

পিয়েরট-_আমি আমার সারাজীবন স্বপ্ন দেখে চলেছি। 
কিন্তু সে সব শ্বপ্র নেহাতই আমার নিজের গড়া । মনে হুয়, 
ঠিকমতে। মালমশলা মেশাতে পারি নি। 


শিদ্দী-_তুমি আসল মশলাটাই বাদ দিয়ে এসেছ। 
তোমার স্বপ্নে যে একটুখানি ছুঃখ মেশানো চাই-ই, নইলে 
মিষ্টির আবধিক্যে মুখ মেরে আসবে । এ সত্যের খোজ 
আমিও অতি অল্প দিনই পেয়েছি । তাই ত ভোরবেলা! যে 
শিশির মৃক্তো গড়ে, আমি তারই কয়েকটি নিয়ে আমার স্বপ্রে 
ছিটিয়ে দি* অশ্রুর অঞ্জলি । 

পিয়েরট__( পরমোল্লাসে ) অশ্রুর অঞ্জলি! কিনুন্দর! 
সত্যি বলছি, একটা স্বপ্ন আমার একবার পরথ ক'রে দেখবার 
ইচ্ছে হচ্ছে-_অবশ্ঠ আমার নিজের গড়া! স্বপ্র নয়। 


শিক্দী-_অনেক শ্বপ্র আছে; কিন্ত তুমি সত্যি কি পরথ 
করতে চাও ? 

পিয়েরট-_সত্যিই চাই, কিন্ত ইতত্ততঃ ছড়ানো স্বপ্রের 
খোজ করব কি করে? 

শিল্পী-_-আমি এক সময় একটা স্বপ্ন গড়েছিলুম___সেটা! 
ঠিক তোমারই উপযুপ্ত | এই স্বপ্রটি আমি একটি শিশুর গায়ে 
জড়িয়ে দি'। সে আজ বিশ বছর আগের কথা । সেই শিশু 
আজ পূর্ণযৌবনা তরুঈী-_বড় বড় নীল চোখ তার-__অপূর্ব্ধ 
তার কেশদাম। 

পিয়েরট__বলো, বলো, তাঁর কথা বলো ;+- শুনেও 
তৃপ্তি পাব । 

শিল্পী-_বলার চেয়েঞ্জ বেশী করব। তাকে পৃথিবীতে 
পাঠাবার সময়ে দাবিনামাথানা আমার কাছেই রেখে দিয়ে- 
ছিনুম-_সেখানা এই__তোমাকে দিয়ে যাব । 

পিয়েরট-_ধন্তবাদ । কিন্তু এ নিয়ে আমি কি করব? 

শিল্পী-_কেন ! এর জোরে তুমি তাকে দাবি করতে 
পারবে । পড়ে দেখ, এতে তাঁর চেহারার পূর্ণ বিবরণ 
দেওয়া আছে। ভাগ্যবান তুমি ! 
পিয়েরট-_তার গাল ছট্ট কি গোলাপী? গলায় কি তার 
মালা? - 

শিল্পী_ না। 

পিক়েরট-_ত! হলে সে নয়। কোথায় তার সন্ধান পাব? 

৮ 
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শিল্পী--তা তোমার নিজেকে খু'জে নিতে হবে । এখন 
তোমার একমাআ্র কাজ হচ্ছে খোজ] । 

পিয়েরট-_আমি এখুনি খুজতে বেরুষ | (যেন খুজতে 
বেরুতেই উদ্ভত হ'ল |) 

শিল্পী-_-জামি হ'লে আজ রাতে বেরুতুম না। 

পিয়েরট-__কিস্ত আমি যে শিগগীর তার সন্ধান চাই। 
আমার আগেই হুয়তে| অন্ত কেউ তার খোজ পাবে। 

শিল্পী-__পিয়ের, কোন এক সময়ে একজন লোক ব্যাঙ্ডের 
ছাতা কুড়,তে চেয়েছিল । 

পিয়েরট-_( রসভঙ্ের জন্ত বিরক্ত হয়ে ) ব্যাঙের ছাতা ! 

শিল্পী__পাছে আর সবাই তার আগে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, 
এই ভয়ে সে রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ভোর যখন 
হুল তখন সে কোথাও ব্যাঙের ছাত। দেখতে না! 
পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে এল | বাগান থেকে ফিরে 
সে দেখলে যে তার বাড়ীর দোরগোড়ায়ই এক প্রকাণ্ড ব্যাঙের 
ছাতা ফুটে আছে ।.**অভিজ্ঞের উপদেশ নাও, একটু অপেক্ষা 
করে যাও। 

পিয়েরট-_-এই যদি তোমার উপদেশ হয়.*.। যাক, বল 
তো, তোমার কি মনে হয়, যে, আমি তার সন্ধান পাব? 

শিল্পী__আমি নিশ্চয় করে” তা বলতে পারি না। তুমি 
কি নিজেকে বোকা! মনে কর? 

পিয়েরট-_তা, নিশ্চয়ই । তুমি এমন খোলাখুলিভাবে 
প্রশ্ন করে! যে, আমি ভারি বিপদে পড়ি। কিন্ত আমাঁকে 
যদি একথা স্বীকার করতে হয়, অবন্ঠ গোপনে, অবস্ঠ'.( সে 
ইতস্ততঃ করতে লাগল |) 

( প্রসঙ্গ পরিবর্তনের ইচ্ছায় ) ঠিক | ঠিক! 

পিয়েরট-__হাঁ, তবে আত্মপ্রশংসা করছি বটে। 

শিক্গী__যা বলেছ 1 এখানেই তো তোমার আসল বিপদ । 
যখন তুমি তারার পানে চেয়ে চেয়ে হাটো, তখন ছোট্ট 
জোনাকিটি তোমার পায়ের চাপে মারা পড়তে পারে তো? 
আমি তোমার গানের তৃতীয় চরণটি বেধে দি, কি বলো? 

জীবনটারে ডাকে নারী, 
মাঝি, তুই রাখিস তোর পেতে কান 
নইলে, রাত্রি যখন যাবে চলে 
তখন বইবে চোখে বান। 

(শিল্পীর দরদমাখানে! চিত্তহারী ম্বর কিছু আগে 
পিয়েরেটেকে যেমন বেঁধে রেখেছিল, পিয়েরটকেও তেমনি 
আটকে রাখলে । তার! পরম্পরের দিকে চেয়ে জাছে এমন 
সময় জানালার বাইরে একটি লাল জাম] দেখ! গেল, বাজার 
ক'রে ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে। ) 

পিয়েরেটে--ওঃ, তুমি আছ তা হলে ।৪ ভারি আনন্দ 
হ'ল আমার। 


৫৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





শিল্পী-_-কিস্ত জামাকফে এবার যেতেই হবে । আমাকে 


অনেক ঘুরতে হয়। 
পিয়েরেটে-__( দরক্বা আটকে পড়িয়ে ) না, এক্ষুনি তুমি 
চলে যেতে পারবে ন1। 
শিল্পী-_-আমাকে জানাল! দিয়ে উড়ে যেতে বাধ্য করো! 
না-_অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায়ই মানুষ তা করে । 
পিয়েরট-_( বস্তিতার ভঙ্গীতে সকৌতুকে )- পিয়েরেটি, 
আমাদের অতিথিকে সন্মান দেখাও। তুমি যার আদর-যত্ত 
করছ, সে যে কে, তা সামান্তই জানো। শ্রোতে ভেসে 
যাওয়া অসংখ্য মাছের মতো! ছুনিয়ায় যে সব স্বপ্র ভাঁসছে, 
তারি শ্রষ্ধী তোমার সামনে ধাড়িয়ে। উনি গর সেরা 
স্থাষ্টির দাবিনামা আমাকে দিয়েছেন, এখন আমার খোজ 
করতেই য| দেরি। (নিতান্ত অস্তরঙ্গতার নুরে ) আহা, যদি 
জান্তুম, কোথায় গেলে খোজ পাওয়া যাবে । 
শিল্পী--যাবার আগে আমি তোমাদের একট। শ্লোক 
শুনিয়ে যাই__ 
মেয়ের সব এক একটি পাঠশীল। গড়ি 
মারুক্‌ বেত-_-জনম-বোক] পুরুষদেরে ধরি | 
(সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালে। 
নিঃশবে দ্রুত বেরিয়ে গেল |) 
পিয়েরেটে__( তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে বাইরে 
তাকিয়ে দেখলে )। ইস্‌! কি তাড়াতাড়িই না চলে গেল! 
আর ত তাকে দেখ! যায় ন|। 
পিয়েরট-_-অবশেষে আমার আদর্শ জয়যুক্ত হতে চলেছে । 
একটি চমৎকার বিয়ের আয়োজন হুবে ;- রূপালী ঝাঁলর- 
দেওয়া! সাদ জাম। থাক্‌বে গায়ে, হাতে থাকৃবে সোনায় 
মুখ বাধানে! একগাছি লঙ্বা ছড়ি। (গান) 
তথন আরও যদি থেলি লুকোচুরি, 
শিশির ডেজ। ঘাসে তোমার চরণ ভিজে 
হয়ত জাগবে কীপন, 
তাই ত আমি জ্বালিয়ে দিয়ে বটের ঝুড়ি 
উত্ভাপে তার শুকিয়ে নিতে তৃণে নিজে 
করব রাত্রিযাপন । 
পিয়েরেটি, আমি যেন সত্যিই লাভ করতে চলেছি পুরুষের 
শাশ্বত অধিকার অর্থাৎ প্রেম। 
পিয়েরেটে-_-আমি তোমান্ন সর্ধাঙ্গীণ শুভ কামনা করি । 
পিয়েরট-_( ক্ষ্যাপাইবার উদ্ধেন্টে গান ) 
আমর] ঠোহে মিলব স্বপনে, 
এই জেনেছি মনে মনে। 
বর্ণ। আমার গড় বে স্বপন, 
'শ্বপ্ন তোমার গড়বে কানন, 
জামার দেখ] পাবে তুমি 


তারপর 


বার্ণ! যখন বইবে, 
তোমার দেখ! পাব যখন 
কানন কথা কইবে। 

পিয়েরেটে__অনেক টাকা আয় করতে হবে আমাদের, 
যাতে করে সে যা চায় তা তুমি তাকে দিতে পার। যতক্ষণ 
না আমার পা ভেঙে যাবে, ততক্ষণ আমি নাচব, আর লোকে 
বিস্ময়ে চীংকার করে উঠবে-_“আহা, মেয়েটি যে নাচতে 
নাচতে মারাই পড়ল ।* 

পিয়েরট-_ঠিক বলেছ তুমি ] আমরা ছু'জনে একণে শো! 
দেখাব । আমাকে এখুনি কাগজের জন্ প্রবন্ধটা লিখে ফেল্‌তে 
হবে। (সে দেরাঞ্জ খুলে লেখবার উপকরণার্দি বার করলে, 
তারপর টেবিলের সামনে বসে লিখতে আরম্ভ করলে |) 
“সম্প্রতি এই শহরে একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদ্দায় আসিয়াছে । 
তাহারা গঈীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনয় করে । পিয়েরট তাহার 
অপুর্ব নৃত্যঙ্গীত দ্বার! দর্শকমগ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেছে এবং 
পিয়েরেটের পন্দীনৃত্যে সবাই পুলকিত হইতেছে । পিয়েরেটে 
বিংশতিবর্ষায়া সুন্দরী অভিনেত্রী । মিলনাস্তভক নাটক অভিনয়ে 
অপূর্বব তাহার দক্ষতা । তাহার কেশদাম'**।” কোন্‌ রঙ? 

পিয়েরেটে-__দুম্দর, পরিপূর্ণ সুন্দর | 

পিয়েরট_-কি অদ্ভুত! নিত্য যাকে দেখছি, তার চুলের 
কি রঙ, তারও খোজ রাখি নে। যাকৃ। (আবার পড়তে 
লাগল) “তাহার কেশদাম নুন্দর আর...” চোখ? 

পিয়েরেটে__নীল, পিয়ের | 

পিয়েরট-__“কেশদাম নুন্বর আর চক্ষুত্ব় নীলবর্ণ।” 
নুঙ্দধর | নীল] আহা! না, নিশ্চয়ই এ সব বাজে । 

পিয়েরেটে-_কি বাজে ? 

পিয়েরট-_আমি একট! বিষয় ।চস্তা কর্ছিলাম। প্রায় 
সব মেয়েরই চুল সুন্দর আর চোথ নীল। 

পিয়েরেটে__সত্যিই পিয়ের, আমর সবাই তো আর 
কিছু অপূর্ব্ব হতে পারি ন|। 

পিয়েরট--তোমার কগন্বর কি মধুর | না, আমি এর কিছু 
বুঝতে পার্ছি নে। নিশ্চয়ই এস্ব বাজে। (সে তার 
পকেট থেকে দাবিনামাথান]| বার করে পড়তে লাগল |) 

পিয়েরেটে--কি সব বাজে? পিয়ের, আমাকে কি 
বলবে ন1? 

পিয়েরট-_পিয়েরেটি, একটু আলোর নীচে গিয়ে ইত ] 

পিয়েরেটে-_কেন ? কি হয়েছে? 

পিয়েরট-__মনে হচ্ছে, হয়নি কিছু । (দাবিনামা পাঠ 
ও শিয়েরেটেকে নিরীক্ষণ) “যে চোখ বলে, “আমি 
ভালবাসি, যে বাহুমুগল বলে, “আমি তোমাকে চাই, 
যে জধর বলে, “কেন দেবে ন! ?.*"পিয়েরেটি, একি সন্তব ? 
তুমি যে এত জুদ্দর তা তো৷ আগে চেয়ে দেখিনি । তোম!কে 


বৈশাখ 


আর একটুও আগের মত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তোমার 
আসল মুখখানি যেন হারিয়ে ফেলেছ ) গোলাপের পাঁপড়ি 
ছিঁড়ে যেন তোমার মৃতন মুখখানি তৈরি কর! হয়েছে । 

পিয়েরেটে-_-এসব কি, পিয়ের ? 

পিয়েরট-_প্রেম । শেষ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি। 
তৃমি কি বুঝতে পারছ না? 
«বোকার মত ঘুরতে ছিলাম গোলকধাধার পিছে পিছে, 
প্রিয়ে, তোমার পাঠশালাতে পাঠ ন| নিলে জীবন হ'ত মিছে ।” 
***ভাবলেও অবাক হই যে, রোক্ তোমাকে দেখেছি, অথচ 
তোমাকে ধিরে গড়ে ওঠে নি আমার কোনও স্বপ্র__স্বপ্রই 
বটে! আঃ, সত্যিই এ সেই হুন্দর স্বপ্রমালার একটি । তাই 
তো মনে হচ্ছে, যেন ভোরের আলোয় আমার অন্তর ভরে 
উঠেছে। 

পিয়েরেটে__ আঃ, পিয়ের | 

পিয়েরট__উ£, আমার কাধে কি ওড়বার গতিবেগই না 
জেগেছে । আমি উড়ে যেতে চাই উর্দে-_বহু উর্দধে। তুমি 
কি চাও না আকাশের গায়ে হেলান দিতে? তারকাদের 
গান শোনাতে ? 

পিয়েরেটে__আমি যে বহু দিন ধরেই আমার প্রিয়তমের 


তিরুমঙ্গই আলোয়ার 


৫৯ 


অপেক্ষার চাদের রাজ্যে বাস করছি। পিয়ের, আমাকে 
তোমার হাসি উপভোগ করতে দাও। এক চুমুতে তোমার 
হাসিটুকু ঢেলে দাও আমার মুখে । 
(ছ'ধনে পিছনে ছু'হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে 
পরম্পরের ঠোটে ঠোঁট আটকে রাখল) 
পিয়েরেটে-__( মাথ! সরিয়ে নিয়ে পরম শান্তির নিশ্বাস 
ফেলে ) ওঃ, কি স্বখীই না আজ হয়েছি। আজই: যদি সব- 
কিছুর অবসান হয়ে যেত। 
পিয়েরট-_এস, আমর! আগুনের কাছে বসে উন্বনের 
পিঠে পা রাখি: এর পর থেকে আমাদের জীবনে বিরাজ 
করুক চির শান্তি। (তারা আগুনের কাছে গিয়ে বস্ল। 
পিয়েরট ম্বছু স্বরে গাইতে লাগল ) 
চাদের তরে মেয়ে, থাকিস না| লো চেয়ে _. 
অনেক বেঁকে পর্গ গেছে এ স্বর্গলোকে, 
আলোয় ভরা! গানে ভর! জ্ষ্ঠ আসে বেয়ে__ 
ঘুম দিয়ে যায়, চুম দিয়ে যায় তোমার চোখে। 
[ চিম্নীর গায়ে ঝোলানো লঠনের তেল শেষ হয়ে 
গেছে ঃ শিখাটা তখনে! পুড়ছে লাল হয়ে, আর তারি আভা 
পড়েছে দু'জনের মুখে । ধীরে ধীরে নেমে আসছে যবনিক]। ] 


তিরুমঙ্গই আলোয়ার 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 


' আলোয়ার অথবা মরমী (19610) বৈষবগণ গ্রীষ্টীয় সপ্তম এবং 
নবম শতকের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তামিল ভাষায় 
আলোয়ার শব্দের অর্থ__সেই সাধকবন্দ যাহার ভগবংপ্রেমের 
পুত মন্দাকিনীধারায় ন্নাত হইয়া পরম পুরুষ সচ্চিদানশ্দের 
স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্ত হইয়াছেন । পারধির ভোগৈস্বর্ষে 
আক্ক ভ্রান্ত নরনারীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া, অম্বতের 
আম্বাদের সন্ধান দিয়া__-ভক্তিরসাত্বক চারি হাজার থেবারম্‌ 
(তামিল স্তব) ইহার! রচনা করেন। উপনিষদ এবং ঈতার 
সরল ভাষ্য রূপান্তরে এই সমন্ত থেবারমে স্থান পাইয়াছে। 
' রাম কক বিষুধ নারায়ণ নরসিংহ ইত্যাদি ভগবানের 
বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেন্তে এই সমস্ত স্তোতর রচিত হইয়াছে। 
ভারতের এক শত আটটি বৈষ্ণব মন্দিরে উক্ত বিগ্রহগুলি 
প্রতিঠিত। দক্ষিণ-ভারতে শ্ীরঙ্ষম্‌ প্রীবৈকঠম্‌ শ্রীবিষিপুত্র 
তিরুগ্রতি কুন্ষকোনম্‌ প্রভৃতি তীর্থ বৈফবগণের প্রধান উপাসনা- 
কেজ। বৈষ্ণব ধর্মগ্র্থ মতে তগবান বিষ ছাদশ জন 
আলোয়ারের মূর্তি পরিগহ্‌ করিয়া ধরাবামে অবতীর্ণ হন। 


আলোয়ারগণ প্রপত্ভিমার্গের উপাঁসক ছিলেন। ব্রহ্ষপদে পূর্ণ 
আত্মসমর্পণকে প্রপত্তি বা শরণাঁগতি বলে। প্রপততিমার্গের 
ছয়টি অংশ-_(১) “আহ্বকূল্যন্ত সংকল্প:__ক্ষুত্র বৃহৎ সমস্তই 
ব্রহ্মের অংশ, এই বিশ্বাসে অহ্থপ্রাণিত সার্বজনীন শ্রদ্ধ! ও প্রেম। 
€২) পপ্রাতিকুল্যন্ত বর্জনম্,_হিংস! দ্বেষ পরনিন্দা প্রভৃতি ধর্ম- 
বিরুদ্ধ কার্ধের বর্জন । (৩) “রক্ষিত্ততি ইতি বিশ্বাস: ঈশ্বরই 
একমাত্র ত্রীণকত4 বলিয়! ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস । (৪) 'গোপ্তত্ব 
বরণ'__ভগবান পরম করুণাময় হইলেও প্রীর্ঘন! ব্যতীত তাহার 
করুণাকপ! লাভ করা যায় না__এই বিশ্বাস । (৫) “কার্পপ্যম*__ 
স্বীয় শ্বাতন্ত্রয ও অহংভাবের পরিপূর্ণ বর্জন। (৬) “আত্ম- 
নিক্ষেপ: ব্রন্ধপদে আত্মসমর্পণ । এই সমস্ত আলোয়ারের 
অধ্যাত্বরাক্যের ভাবধারা] থেবারমগ্ডলিতে প্রাণবন্ত হুইয়] কুটিয়া 
উঠিয়াছে। পরম ভক্ত এবং মনীষী শ্রীনন্দ মুনি এই সমস্ত 
থেবারম সংগ্রহ করিয়] জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। 
এই প্রপতিমার্গ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাপ্বৈববাদের জাঁন- 
মিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। 


ও 
খ্রষ্নীয় একাদশ শতকে চিঙ্গলপুট ব্িলায় রামাহুজ জন্মগ্রহণ 
করেন। এই সময় চোলরাজ অধিরাজেজের রাকত্বকাল। 
রষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রামাহুক্ষ শ্রীরঙ্গম্‌ মন্দিরে 
অবস্থান করিয়া শ্বীয় ধর্মমত প্রচার করেন । পুণ্যতোয়া 
কাবেরী নদী দ্বিবাবিভক্ত হুইয়! মেখলারপে মন্দিরটিকে বেষ্টন 
ফরিয়! আছে । মন্দিরে গ্রীর্গরাজ ( বিষুণ ) অধিঠিত | বিএ্রহের 
আদিনূর্ত 'ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী ভগবান ; অনন্তশয্যায় ইনি 
শয়ন করিয়া আছেন। বিগ্রহের নাভিমূল হইতে উৎপন্ন 
পঞ্পে ব্রন্ষা! ধ্যানমগ্র রহিয়াছেন । প্রীগ্রীলক্ষ্মীদেবী পদসেবায় 
নিরত। বিষ্ণুর অপর একটি মৃত্তি আছে-_-এই মূর্তিটি বিশেষ 
আড়ম্বরের সছিত নিত্য পৃজ্িত হইয়া! থাকে । আচার্য 
রামান্জের সাধনক্ষেত্র বলিয়! বৈষবগণের নিকট শ্রীরঙ্ষম্‌ অতি 
পবিত্র তীর্ঘস্থান। প্রতি বৈষণবপর্ব উপলক্ষে সাধক এবং 
উপাপকগণ এখানে সমবেত হুইয়া থাকেন। দক্ষিণাপথের 
সাধকপ্রবর তিরুমঙ্গই আলো য়ার কতৃক গ্রীষ্তীয় অষ্টম শতকে 
এই মন্দিরটি প্রতিচিত হয় । 

তিরুমঙ্গই আলোয়ার চোলদেশের অন্তর্গত ধিরুত্ধুরিয়ালোর 
নামক স্থানে এক শৈব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । জাতিতে 
ইনি শুত্র ছিলেন। তাহার পিতৃদত্ত নাম নীল । তীহার পিতা 
এক জন বিখ্যাত যোদ্ধ! ছিলেন। অক্স বয়সেই তিনি যুদ্ধবিস্তায় 
সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। সেই সময় ধহ্থধিদ্যায় 
ঠাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। অস্বারোহণে এবং সমর- 
কৌশলে তিনি বিশেষ নিপুণ হইয়] উঠিয়াছিলেন । চোলরাজ 
ভাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈশ্ুবাহিনীর 
প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন । ত্তিনিও সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত হইয়া! যোগ্যতার পরিচম্ম দিয়াছিলেন। তাহার 
যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্ধ্ হুইয়! চোলরাজ 
তাহাকে কিছু ভূ-সম্প্তি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে 
তিনি চোলরাঞ্ধের বিরুদ্ধে অগ্রধারণ করেন। মদগর্বে স্কীত 
সেনাপতি নীল রাজ্যের সর্বত্র অবাধ লু্ঠনকার্ধে ব্রতী হুন। 
কিন্ত তিনি চোলরাজকে নিয়মিত কর প্রদান ফরিতেন। 

এই সময় তিরুবলী নামক স্থানে কুমুদ্ক্লী নামে এক ধর্ম- 
পরায়ণ| কুমারী বাস করিতেন। তীর জীবন-কাছ্িনী 
সবিশেষ কিছুই জান] যায় না । এক পরম বৈষ্ণব কর্তৃক তিনি 
লালিত পালিত হন। তিরুবলী মন্দিরে অধিঠিত বিগ্রহের প্রতি 
তাহার অচল! তক্তি ছিল। এই মন্দিরে নারায়ণ-মূ্তি প্রতিঠিত। 
কুমুদ্ব্ী অপরাপ সৌন্দর্যময়ী ছিলেন । রমমীকুলমুকুটমণি 
কুমুদ্নীর পাপিএহণেচ্ছু বহু রাজকুমার নিয়ত তাহার নিকট 
উপনীত হইতেন । কিন্ত কেহই এই কুমারীর হৃদয় জয় করিতে 
সমর্থ হইলেন না। সেনাপতি নীল শীগ্জই তাহার অপার্থিব 
সৌন্দর্যের কথাগুনিতে পাইলেন । তাহ্ছার. চিততচাঞ্চল্য উপস্থিত 
হইল। এই কুমারীর প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার 





প্রবাসী 





১৩৩৫৫ 
হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কুমুদ্বল্লীর 
পালক-পিতার নিকট উপস্থিত হইয়! তরীয় কনার পাণিপ্রার্থী 
হুইলেন। পিতা কন্ার মতামত ভ্বিজ্ঞাসা করিলেন । মুবক- 
যুবতী মুখোসুখি দীড়াইয়া_-এই সময় ভগবান্‌ পুষ্পধন্বা অলক্ষ্যে 
উভয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন । উভয়ে উভয়ের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলেন। তরুণী দেখিলেন__াহার সম্মুখে একান্ত 
বাঞ্ছিত ধাড়াইয়া স্বছ ম্বহ হাসিতেছেন। সে হাসিতে 
যেন স্বগীয় সুমা ঝরিয়! পড়িতেছে। কুমারী আত্মবিস্ৃত 
হুইলেন। আর সেনাপতি নীল অহ্থভব করিলেন যেন এক 
মহীয়সী দেবীমূর্তি ধরাধামে অবতীর্ঘণ হইয়াছেন । তিনি যেন 
বাহজান হারাইয়া ফেলিলেন । নয়ন ভরিয়। তিনি এ রূপসুষ! 
পাঁন করিতে লাগিলেন । সেনাপতি নীল দেখিলেন- কুমুদ্বল্লীর 
দেহ্যযুনা যৌবনের নির"পম (সীন্দর্ষে কানায় কানায় পরিপূর্ণ । 
প্রেমের জাবেশে তাহার মনপ্রাণ আজ উন্মুখ হৃইয়া উঠিল, 
তিনি কুমুদ্ন্নীর জন্ত পাগল হুইয়! উঠিলেন। কুমুদ্ব্লী বলিলেন__ 
ভদ্র, একমাত্র পরম বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ আমার পাণিগ্রহ্ণ 
করতে পারবেন না। কারণ আমার সমস্ত দেহমন বিষ্ণু 
ভক্তকে সমর্পণ করে নারায়ণ-সেবার আকাঙ্ষা চরিতার্থ 
করাই আমার একমাত্র কাম্য । “দেবি, তোমার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হোক ।-_এই বলিয়া নীল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । : 

কালবিলম্গ না করিয়। তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। 
দীক্ষা লইয়া তিনি প্রেমাম্পদার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, 
“দেবি, আশী করি এবার তুমি আমাকে গ্রহণ করবে ।' 
কুমুদব্লী স্ব হাসিয়া উত্তর করিলেন-_-'ভন্্র, আপনার এ বাহিক 
দীক্ষা কিছুই নয়। আপনি প্রতিদিন এক হাজার আট জন 
বৈষবকে আহার্ধ প্রদান করে তাদের সেবাপুজ! করবেন 
এবং তাদের ভুক্তাবশিঞ্ প্রসাদ আমায় এনে দেবেন। ' 
এ ব্রত আপনাকে এক বছর ধরে পালন করতে হুবে।' 

সপতিথাত্ |? 

দেখিতে দেখিতে একটি বংসর অতিবাহিত হুইল । নীল 
কুমূ্ব্লীর নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন। কুমুদ্ধী লানন্গে 
নীলকে পতিয়পে বরণ করিলেন । 

সেনাপতি নীলের জীবনে এক বিরাট পরিবতন দেখা 
দিল। প্রতিদিন বৈষবগণের সেবাপুজ্জার ভিতর দিয়া তাহার 
অনপ্রাণ পরমপিত| জগদীশ্বরের দর্শনমানসে অশান্ত হইয়া! 
উঠিল। নীল বুঝিতে পারিলেন তাহার সমস্ত এশ্বর্ষ বৈষব- 
গণের পদরেণুরও তুল্য নহে । তাই তিনি সাঁধবী পত্বীর পূর্ব-: 
নির্দেশমত প্রতিদিন এক হাক্কার হরিভক্তের সেবাপুজায় আত্ব- 
নিয়োগ করিলেন । এইজঅবে তাহার সমস্ত এঙ্বর্য নিঃশেষ 
হইয়! গেল। তিনি কপর্দকহ্থীন হইয়া পড়িলেন। সম্বলের 
মধ্যে রহিল শুধু রাজকৃর বাবদ দেয় অর্থ। কিন্ত তিনি কি 
তাহার এই মহান্‌ ব্রত হইতে বিরত হইতে পারেন | বরং 


বৈশাখ 


নিজে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন তবু নরনারায়পের 
সেবাব্রত হইতে বিচ্যুত হুইবেন না এই তার দৃঢ় সঙ্কর। 
ভগবাঁনে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া তিনি রাজকর ব্যয় 
করিলেন । 

প্রার্তক্ত ঘটনার কয়েক মাস পর নীলের নিকট হইতে 
রাজস্ব পাইতে বিলম্ব দেখিয়া! চোৌলরাজ ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিলেন। নীলের সেবাব্রতের কথ অতিরপ্রিত ভাবে রাজার 
নিকট পৌঁছিল। প্রথম হইতেই তিনি নীলের আচরণে মর্ম- 
ছালায় হ্বলিতেছিলেন । তাই কালবিলম্ব না করিয়া নীলকে 
বন্দী করিয়া আনিতে এক দল সৈন্ প্রেরণ করিলেন । বীরের 
স্থায় নীল রাজসৈন্ঠের সম্মুখীন হুইলেন। নীলের কল্লার 
বাহিনীর নিকট বাঁজসৈম্ত ছত্রভঙ্গ হইয়! পলায়ন করিল । দারুণ 
অপমানে চোলরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং এক বিরাট 
বাহিনী লইয়! নীলকে শাস্তি দিতে চলিলেন। নির্ভীক নীল 
রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অবশেষে তিনি 
পরাজিত হইয়া! বন্দী হইলেন। চোলরাজ তাহার বীরত্বে যুগ্ধ 
হইলেন, বলিলেন-_ 

_-েন তুমি রাজত্ব দেওয়া বন্ধ করেছ? 

_-৫বঞবগণের সেবায় এ অর্থ বায় করেছি ; আমার মনে 
হয় এতে অর্থের সত্ব্যবহারই হয়েছে । রাজকোঁষে অর্থ প্রেরণ 
করলে তা শুধু আপনার অত্যুগ্র ভোগের সামগ্রী সংগ্রছেই 
সাহায্য করত। জনসাধারণের কোন উপকারে আসত বলে 
মনে হয় না।” 

_বেশ, তোমার উত্তরে আনন্দ লাভ করলাম । তোমার 
সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করতে রাজী আছি যদি তুমি 
পুনরায় সেনাপতির পদ গ্রহণ করে আমার অধীনে কাঁজ কর। 
কিন্ত যে পর্যস্ত না তুমি আমার প্রাপ্য ব্রাজ্ঞঙ্ব দিচ্ছ__সে 
পর্ধ্স্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে । 

নীল কারাগারে বন্দীজ্জীবন অতিবাহিত করিতে লাঁগি- 
লেন। সত্যং শিবং দুঙ্গরমের পুজারী মীল। তিনি কি 
জীবনের ক্ষণিক ছঃখকষ্ঠে অিয়মাণ হইয়া! তাহার লক্ষ্য শ্রেয়কে 
ত্যাগ করিবেন? তাহা হইলে তীহার জীবনের সাধনাই 
তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইয়। যাইবে । চিরনন্দরকে লাভ 
করিবার পথ কুন্ুযাস্তীর্ণ নহে, তাহ] ক্ষুরধা'র হুর্গম- হূর্গং পথন্তং 





পাপা পিপি 


কবয়ে বদস্তি'। রুদ্ধ কারাগৃহে ভক্ত নীল আকুল প্রাণে 
ভগবানের চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিতে 
লাগিলেন-_প্রভো 1 তোমার ভক্তগণের তুক্তাবশিষ্ঠ 


প্রসাদ ভিন্ন অন্ত খান্ঠ জামি স্পর্শ করি না। বৈষবদের অতুক্ত 
রেখে কোন্‌ প্রাণে আমি এখানে আছার করব! অনশনে 
বরং প্রাপত্যাগ করব তবু ব্রত ভঙ্গ করতে পারব ন|। দয়াময় 
পরতো | তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ।” তক্তত্রে্ঠ নীল অনশনে 
দিন কাটাইতে লাগিলেন । এক দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নচ্ছলে 


ভিরুমঙ্গছই আলোয়ার 





৬১ 


ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইলেন । কাক্ীপুরের অন্তর্গত বেগ- 
বতী নর্দীগঞ্ হইতে ভগবান তাহাকে গুপ্তধন গ্রহণ করিতে 
বলিলেন। ভগবানের অপার করুণার কথ স্মরণ করিয়। 
তিনি আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 

রজনী প্রভাতে তিনি রাজাকে বলিয়! পাঠাইলেন যে, 
কাধীপুর গিয়া তিনি রাজস্ব পরিশোধ করিবেন । চোলরান্ব 
ভাহাকে সশন্ত্র রক্ষীবর্গের তত্বাবধানে কাী পাঠাইলেন। 
কাঞীর বরদারাজ তাহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান 
প্রদর্শন করিলেন। সেখানে গুপ্তধন উদ্ধার করিয়া তিনি 
চোলরাজের রাজন্ব হুর্দে আসলে পরিশোধ করিলেন। 
এই অলৌকিক ব্যাপারে চোলরাজ ভীতসন্স্ত হইয়া 
পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন_ সেনাপতি নীল 
সাধারণ ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন মহাপুরুষ । 
ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তাহার সমস্ত কার্ষের পিছনে রহিয়াছে । 
তিনি নিজ্বের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, অন্থশোচনায় তাহার 
হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল । অনন্তোপায় হুইয়া তিনি নীলের 
চরণপ্রাস্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থন] 
করিলেন। ভক্তপ্রবর নীল প্রসন্ন হান্তে তাহার সমস্ত অপরাধ 
ঘার্জন। করিলেন । চোলরাজ নীলকে রাজস্ব ফিরাইয়। দিলেন 
এবং তদদীয় পুণ্য ক্ৃত্যের জন্ত প্রভূত অর্থ রাজকোষ হইতে 
প্রদান করিলেন। , 

নীল পুনরায় পুর্ণোন্চমে বৈষব সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিলেন। বৈষ্ণবগণের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বধিত 
হইল । পুনরায় তিনি নিঃস্ব হুইয়। পড়িলেন। কিন্ধু বৈফব- 
সেব। যাহাতে বন্ধ না হয় তজ্জন্ত কুমুখধ্গী তাহাকে একান্ত ভাবে 
অনুরোধ করিলেন । নীল উপায়্াস্তর না দেখিয়া! ধনিক 
সন্্রদায়ের অর্থ লুঠন করিয়। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ 
করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেন্তে তিনি একটি 
বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লুঠন করিয়া যে ধনরত্ব 
সংগৃহীত হইত তাহা হইতে তিনি এক কপর্দকও নিজের 
ভোগের জভ গ্রহণ করিতেন না। সমস্ত অর্থই তিনি তক্ত- 
গণের সেবায় ব্যয় করিতেন । 

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এক দিন লক্ষ্মী আর 
নারায়ণ ছপ্রবেশে নীলের নিকট উপনীত হইলেন । বনপথে 
নীল সদ্দলবলে উদগ্রীব হুইয়|! পথচারীদের প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। সহসা এক ধনিকের হত্সবেশে সক্ত্রীক 
নারায়ণ সেখানে উপস্থিত হুইলেন। দস্্যদল চানিদিক 
হইতে তাহাকে খিরিয় দ্াড়াইল। হত্রবেশ নারায়ণ তাহা- 
দিগকে জানাইলেন যে, তিনি তিরুবলীতে বাস করেন । তিনি 
জাতিতে ব্রাঙ্ষণ। তিনি আরও বলিলেন--দস্থ্যতা পাপ। 
ব্রাহ্মণের কথায় নীল হো! হো! করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, 
বলিলেন__ঠাকুরমশাই, আমরা যা করি সেটা মোটেই 


৬২ 


দল্যবতি নহে; আমরা ধনীর ধনরত্ব লুঠন করি 
দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্ত। অফুরম্ত ধনরত্ব' আপনার 
অধিকারে__তা শুধু আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের 
তোগে ব্যয়িত হুয়ে থাকে । সাধারণোর কোনই উপকার 
হয়'না। আপনার সঞ্চিত অর্থ জনসাধারণের উপকারে 
এলে তার সদ্বাবহারই হবে। ন্ুতরাধ বিনা বাক্যব্যয়ে 
সঙ্ষে যা-কিছু আছে দিয়ে দিন ছন্নবেণী নারায়ণ 
তখন সমস্ত ধনরত্র ও স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কাররাশি দহ্যাকরে 
সমর্পণ করিলেন। কিন্ত কি আশ্চর্য্য! তাহার অস্থচর- 
বর্গের মধ্যে কেহই সগ্ভলন্ধ দ্রব্যের পৌটলাটি উঠাইতে 
পারিল না! । নীল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু 
পোটলাটি একচুলও নড়িল না। ব্রান্ষণ উহা! মন্ত্পৃত 
করিয়াছেন ; সুতরাং মধ্তটি শিখাইয়া না দেওয়া পর্যান্ত 
তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া নীল মত 
প্রকাশ করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ স্ব হাসিয়। নীলের 
কানে কানে বলিলেন নমো নারায়ণায়॥, সঙ্গে 
সঙ্গে নীলের সমস্ত শরীরে এক অপূর্ধব পুলকশিহরণের সঞ্চার 
হইল। তিনি অভিভূতের স্তায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন-__ওঁ নমো নারায়ণায় । ভাবাবেশে তিনি বিহ্বল 
হুইলেন। 

এদ্দিকে সমস্ত ধনরত্বসহ ব্রাহ্মণ-ব্রান্ধশী চক্ষর নিমেষে 
অনৃষ্ঠ হইলেন। নীল দেখিতে পাইলেন সমস্ত বনভূমি 
আলোকিত করিয়৷ গরুড়-আরোহণে লক্ষ্মী-নারায়ণ আকাশ- 
পথে চলিয়াছেন । তখন তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, 
তাহার চির আরাধা দেবতা নারায়ণ আজ তাহাকে ছলনা 
করিতে আসিয়াছিলেন | অন্ুশোচনায় তাহার সমস অন্তর 
দ্ধ হইতে লাগিল। ভক্তের মনোভাব ভগবাঁনের অগোচর 
রছিল না। অকম্মাংৎ নীলের কানে আকাশবানী ভাসিয়! 
আসিল--প্রিয় ভক্ত তিরুমঙ্গই, তোমার কৃত কর্মের জন্ত 
অযথ| নিজকে দোষী করো! না। তুমি খ্্রঙ্গমে গিয়! দেব- 
দেউল নির্মাণ কর। সেখানে আমার সৃতি স্থাপন করে 
সেবাপুঞ্জার ব্যবস্থা! এবং আমার মহিমা! সাঁধারণ্যে প্রচার 
কর। তাছলেই তোমার জীবনের ব্রত উদ্যাপিত হবে 1, 
এই ঘটনার পর হইতেই নীলের জীবনে নূতন অধ্যায়ের হুচন। 
হইল। ই্ররঙ্গম মদ্দির-নির্মীপ-কার্ধে বহু অর্থের প্রয়োজন । 
কিন্তু নীল তখন কপর্দকশুন্ত । উপায়াস্তরবিহ্ীন হুইয়া তিনি 
নেগাপতমে অবস্থিত বৌদ্ধ মদ্দির আক্রমণ করিয়া ধবংস 
করেন। মন্দিরের নুবর্ণ-নিরমিত বুদ্ধ-মৃত্তি দ্বারা নীল আরম 
কার্য সমাধ! করেন । 

তিরুমঙ্ঈই আলোয়ারের (নীল) কতিপয় কবিতার বিচ্ছিন্ন 
অংশ কাকীতে' পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কবিতা হইতে 
অধ্যাপক ককষস্বামী আয়েঙ্গার প্রমাণ করিয়াছেন, তিরুমঙ্দই 


প্রবাসী 


. পা্পাস্পাস্পার্পা 
স্পাসিপাস্পিপাস্পিাস্পিশিসাস্পাসান্পি পিসাপাস্প পপস্পাশি পান্না পান্পদ্ী সানি শা্পিস্পশ্পিস্পি সি 


১৩৫৫ 








আলোয়ার প্রষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আবিভূ্ত 
হ্ইয়াছিলেন । 


খ্রীরঙ্গম্‌ মন্দির নির্মাণ এবং বিএ প্রতিষ্ঠা-কার্য হুচারু ভাবে 
সম্পন্ন হইল । এই সময় পরম যোগী এবং সিদ্ধ নাম্বালোয়ার 
ঠাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এরঙ্গমে আগমন করেন। 
তিরুমঙ্গই আলোয়ার তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা] করেন। 
তিনি অশেষ মনোযোগের সহিত এই মরমী সিদ্ধপুরুষের বর্প্ম- 
ব্যাখ্যান শ্রব করেন । অতঃপর তিরুমঙ্গই তীর্ঘদ্রমণে বহির্গত 
হন। তিনি উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিক] 
পর্যস্ত বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন । শৈবাচার্য শ্রীজঞান সঙ্ন্ধর 
ঠাহার সমসাময়িক ছিলেন। শৈবাচার্য তাহার অধ্যাত্ব- 
সঙ্গীত শ্রবণে মুঞ্ধ হন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার এক হাজার 
থেবারম্‌ (তামিল স্তোত্র ) রচনা করেন। সমস্ত থেবারম্‌ 
তাহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরঙ্ষরাজের উদ্দেন্টে নিবেদিত | এই 
থেবারম্গুলি “পেরিয়া খিরুমোলি* নামে অভিহিত । বৈষ্ণব 
ধর্মগ্রন্থ “দিব্য প্রবন্ধমে' তাহার রচিত অধিকাংশ স্তব স্থান 
পাইয়াছে । তাহার রচনায় বহু কিন্বদস্তী সন্িবিষ্ট হইয়াছে । 
স্তবগুলি সহক্জ সরল অথচ ভাবমাধূর্ষে অতুলনীয় । দান্ত ভাবে 
তিনি ভগবানকে আরাধন! করিয়াছেন । নিক্েকে তিনি পরম 
পুরুষের পদে সম্পূর্ণ ভাবে উৎস বলিয়া মনে করিতেন । 

রমনীর প্রেমে মুঞ্জ হইয়া তিনি ঠবফব বর্ম গ্রহণ করেন। 
সেই পাধিব প্রেম ভগবং প্রেমে রূপাঁয়িত হইয়া ভগবানকে 
পাইবার জন্ত উন্মুখ হুইয়া উঠিল । ঠাহার মতে ভগবদারাধনায় 
বাহ্‌ আত্বস্বর কিছুই নহে, একমাত্র ভগবানের নামই 
সার। সচ্চিদানন্দের করুণাকণ। লাভ করিতে হইলে নির্মল- 
চিত্তে পরম পিতাকে স্মরণ মনন করাই যথেষ্ট । ভাগবতে 
ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণের উল্লেখ আঁছে- শ্রবণ কীর্তন 
স্মরণ পদসেবন অর্চনা বন্দন| দান্ত সখ্য এবং আত্মনিবেদন । 
তিরুমঙ্ঈই আলোয়ার দান্ত এবং আত্মনিবেদনের ( আত্ম- 
নিক্ষেপ) ভাবে উদ্ধদ্ধ হুইয়া ভগবানের সেবা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার প্রেম-ধর্ম্ের কথা স্মরণ করিলে এমাসননের 
উক্তি মনে পড়ে- “ডা 1,50০ 1৮ 07990)85 0)70081) 0090%3 
11)0611901, 16 5 90103, 11601 076810093 0):0021) 
0015 ত1115 16 05 51609. ৮060 ৮৮ 009 07002] 
0015 86601100১ 16 19 106.” 

তিরুমঙ্গই আলোয়ার এরং তদদীয় সহ্বিন্নী কুমুদ্ব্নীর 
পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় 
মাই। কারণ প্রামাণিক বৈফব প্রস্থাবলী হঁহাদের শেষ জীবন 
সম্বন্ধে নীরব । প্রাচীন ভারতের বিশ্বতপ্রার ধর্মগুরুদের 
জীবনের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে দেশবাসীর অবহিত হওয়া 
অত্যাবন্তক ৷ 


সুদ্রোমূল্যাবনতি 


গ্রীবিমলাকাস্ত সরকার 


কিছুকাল হইতে মুদ্ত্ানূল্যাবনতির (199৮8101100) কথা 
শোনা যাইতেছে । সন্দ্রতি ফ্রান্সে মুদ্রীমুল্যাবনতি হইয়াছে । 
ইংলগ্ডেও হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল এবং অনেক প্রধান দেশে 
যে ইহার আশঙ্কা একেবারে নাই তাহা বলা যায় ন। 

সাধারণতঃ দেশে যে টাঁকা চলিত থাকে তাহা কোনও 
ধাতুর সহিত জড়িত। এই ধাতুর মূল্যের যাহাতে বেশী হ্রাস 
খ্বদ্ধি না হয় তাহা! লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদাহরণ শ্বরূপ 
“সোনা'র কথা ধরা! যাক। ইহা! অধিকাংশ দেশে চলিত 
মুদ্রা। সোনার মুল্য নান কারণ বশতঃ (যেমন শিক্পাদির 
জন্ত নিয়মিত চাহিদা এবং আহরিত প্রভৃত ভাগার হেতু) 
অপেক্ষা্কত স্থির । সোনার মুল্য ধাতু হিসাবে অর্থাৎ 
ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অহ্ুসারে বাক্কারে যেব্ধপ 
কেনাবেচা হয়__যুদ্রা হিসাবেও সেইরূপ হইবার কথ|। মুদ্রা 
তৈয়ারী করিতে অর্থাৎ ছাঁপ ইত্যাদি দিবার জন্ত যাহা খরচ 
হয় তাহার হিসাব কেবল ধরিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ে 
“সভরেন” ১১৩০০১৬ গ্রেন সোন| দিয়া তৈয়ারী হইত ) 
আমেরিকাতে “ডলার” ২৩২২ থ্রেন সোন! দিয়া তৈয়ারী 
হইত। এ এ পরিমাণ সোনার মূল্য বাজারেও এ দরে চলিত 
হইবার কথা__কেবলমাত্র খরচার জন্ত “13785985৩” মুল্যের 
তফাৎ হইতে পারিত । 


আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার ঠিক 
করিয়াছিলেন যে সাধারণতঃ- যেমন মুদ্রার পরিমাণ ( ওজন ) 
আমরা! হাঁস বৃদ্ধি করি না অপর পক্ষে জিনিষপত্রের মূল্যের হাস- 
বন্ধ সহিয় যায় অর্থনৈতিক হ্ৈর্ধ্যের (৮901110 ) জন্ত 
জিনিষপত্রের দাম মুদ্রার পরিমাপ অনুযায়ী কমি বেশী ন] হইয়া 
সেই পরিমাণে মুদ্রার ওজনের বেশী কমি কর! দরকার । 
জিনিষপত্রের দাম সাধারণতঃ যদ্দি শতকরা ১০*/, কমে তাহা! 


হইলে মুদ্রার ওজন ১০*/, কমাইতে হুইবে, জিনিষপত্রের দাম 


যদি ১০*/, বাড়ে তাহা হুইলে মুদ্রার ওজনও সেই পরিমাণে 
বাড়াইতে হইবে । এক ক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা (0887616) 
বাড়িবে, অপর ক্ষেত্রে তাহ! কমিবে | ধরা যাক আমেরিকায় 
১০*/১ জিনিষপত্রের দাম কমিল তাহা! হইলে পূর্বের 
আমেরিকার ভভলাঁর অনুসারে তাহার ওজন ২৩২২ খ্রেণ 
কমাইতে হইত এবং মুদ্রার পরিমাণও সেই অহুসারে বাড়িত। 

অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক স্বত্রাহুসারে উহ্বাকেই মুক্রামূল্যাবনতি 
[লা যাইতে পারে। কিন্তু আর এক অর্খেও ইহা! ব্যবহাত 
ক) যখন দেশে লুস্রাক্ষীতি খুব হ্য়-সুত্ার নূল্য খুবই 
ঃমিয়। যায__তখন হ্র্ণমান (বা কোনও থাতু যান) পুনঃ 


প্রতিষ্ঠিত কর! দরকার হইয়| থাকে । নতুবা কি বৈদেশিক 
বাণিজ্যে অথব! কি স্বদেশীয় চুক্তিফ্লক বা অন্য রূপ আদান 
প্রদানে ভীষণ বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈদোশক বাণিজ্য 
ও ম্বদেশীয়__সামাজিক সামগ্রন্ঠ প্রতিষ্ঠার জন্ত দ্বর্ণমান 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুদ্রামূল্যাবনতি দরকার হয়। 
ফ্রান্সে ও ইউরোপীয় কোনও কোনও দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর দেখ৷ গেল সেখানকার মুদ্রার মূল্য খুবই কম হুইয়] গিয়াছে । 
তখন বহুদেশে দ্বর্ণের ওজন মুদ্রীতে সেই পন্িমাপে কমাইয়! 
দেওয়া হইল । সম্প্রতি ফ্রান্সে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে 
বৈদেশিক বাণিজ্োর জন্ত' মুদ্রার মূল্য হ্রাস কর! হইল এবং 
অবাধ হ্বর্প্রচলন ও স্বর্ণ মুদ্রণের ব্যবস্থার কথায় মনে হয় 
দ্বর্ণমানও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। 


এইরূপ কেন কর! হয় তাঁহার অন্তনিহিত অর্থ জানিতে 
হইলে মুদ্রার বিষয়ে অনেক কথা৷ জান! দরকার । বহু প্রাচীন 
প্রথা অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনের বিষয় প্রথমেই বল! 
হইয়াছে । এই প্রথা ঠিক মত রাখিতে হইলে সকল রকমের 
মুদ্রার পরিমাণ নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করা দরকাঁর। 
এখন প্রায় সকল দেশেই ব্যাঞ্চে ষে সকল চলতি (1)91১93169) 
হিসাব থাকে এবং ব্যাঞ্ষের মধ্য দিয়া “নোট” (19699) 
যাহা টাকা হিসাবে বাহির কর] হয়-_তাহাও মুদ্রারই 
রূপান্তর । নোট ভাঙ্গাইয়া মুদ্রা সকল সময়ই পাওয়া! 
যায়। যদি নোট প্রচুর পরিমাণে বাহির কর] হুয় তাহা 
হুইলে সাধারণতঃ মোটামুটি হিসাব অনুসারে “টাকার সংখ্যা 
বেশী হইল সুতরাং জিনিষের মুল্য বাড়িল। তাহা হইলে 
“সোনা'র বূল্যও সেই অঙ্সারে বাঁড়িল। অর্থাৎ মূদ্রা হিসাবে 
“সোনা'র মূল্যে ও “ঞিনিষ' হিসাবে “সোনার মুল্যে তফাৎ 
হুইল । “জিনিষ' হিসাবে “সোনা”র মুল্য বেশী হইলে যে সমস্ত 
মুদ্রা সোনার থাকিবে তাহা! লোকে গলাইয়! ফেলিয়! “জিনিষ 
হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে অর্ধাৎ তখন শ্বর্ণমান আর 
থাকিবে না।% সেইন্বন্ত এখন প্রায় সকল রকমের '্বর্ণমান 
বিধিবদ্ধ বা নিয়মিত হইয়া থাকে যাহাতে মুদ্রার মূল্য ও 
মুদ্রার ধাতুর মূল্য একই হয়। এই যে বিধিবদ্ধ মুক্রামান 
তাহার উদ্দেন্ত কি-_বৈজ্ঞানিকভাবে জানা দরকার । যদিও 
সাধারণতঃ প্রতীয়মান হইতে না পারে, কিন্ত সামাজিক 
কল্যাণের জন্য মুদ্রামান যাহাতে দেশের (বাধিক ) জায় ঠিক- 


* দেশের জিমিষের দাম বাড়িয়া! যাওয়ার আমদান্ট বেশী হওয়। 


সম্ভব এবং তাহার মুলা দিবার জন্য 'সোনা' পাঠাইতে হওয়ায় দেশ 
হইতে 'সোনা' চলিয়া] বাইতে পারে। 


৬৪ 


মত উৎপাদনে, বিভাজনে ও ছিতসাধনে প্রয়োজিত হয় তাহ! 
ফেখা হরফার | এখন মনে হইতে পারে যে মুভ্্রামানের দ্বারা 
ভাঙা ফি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? 


বিস্বৃত ভাবে ইহার আলোচনা না করিয়া! হই-একটা উদাহরণ 
দ্বারা ইহার অর্থ সম্যক প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
সুতরাক্ষীতি নানাপ্রকারের হইতে পারে । সাধারণতঃ জিনিষের 
হুল যখন সাধারণ ভাবে বাড়িয়া যায় তখনই আমর! 
মুদ্রাপ্ষীতি হইয়াছে বলিয়া থাকি। যখন এইরপ অবস্থা 
হয় তখন সাধারণতঃ দরিদ্র ও বৃত্তিভো্দের ধন ধনীদের 
নিকট ও কন্মীদের (90650 0183509) নিকট পক্ষান্তপিত 
হইয়|! থাকে । ধনীরা 'জিনিষ'-প্র তৈয়ারী করাইয়। থাকেন, 
তাহার নৃল্য বেশী হওয়ায় জারও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী 
ফরিবার চেষ্ঠা ও ইচ্ছা হুয়-__এই “ক্বিনিষ'-পত্রগুলি 
(00288170600 ৪10199) সাধারণ লোকে কিনিয় 
থাকে, তাহাদের আয়, মাহিনা ইত্যাদি সেই পরিমাণে 
বাড়ে না, গ্ুতরাঁং পূর্ববাপেক্ষা আয়ের বেশী অংশ খরচ 
কক্সিতে হয়; ফলে ধনীর] লাভবান হয় এবং অপেক্ষাক্কত 
দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুদ্রামানের দ্বার সামাজিক কল্যাণ 
যাহাতে সাধিত হুয় সেইটাই সমাজের বেশী দেখ! দরকার 
ইছাই এখনকার. মত। যখন সমান্ধ-কল্যাণও সাধিত হয় 
এবং মুদ্রামূল্যের হৈর্ধ্যও থাকে তখন সকল দিকেই সুবিধা! 
কিন্তু ছইটির মধ্যে কোন্টি পছন্দ করা উচিত এই লইয়া 
যখন সমস্ত উদ্ভুত হয় তখন মুক্রামূল্যের স্থ্রধ্য অপেক্ষা 
সমাজ ফিতসাধনই বেশী প্রয়োজনীয় ধরা হ্য়।' এই 
রকম বিবেচনা করিবার নানারূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইতে 
পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে আমর যেরূপ হৈর্য্যের 
কথা বলিলাম এরপই হুইয়৷ থাকিত। কিন্ত ক্রমশঃ 
অধিকাংশ দেশেই মুদ্রান্ষীতি বা অন্ত নানাকারণ উপস্থিত 
হওয়ায় সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামানের ক্ষেত্র তৈয়ারী হুইল। 
অম্পূর্ণ বিবিবন্ধ মুদ্রামাম অঙ্থসারে কোনও ধাতব যুদ্রার 
প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ “কাগজ টাকা 
(ব্যাঙ্ক-এর আমানত টাক! ও নোট প্রভৃতি ) দ্বার] সমস্ত 
কার্ধযাদি হুইয়। থাকে, অবস্ঠ “মুদ্রার” নামটি পূর্বের ভাঁয় রাখিয়া 
দেওয়া হয় (18006 01 80900) ১৯৩১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটেনে ধাতবমুদ্রা রহিত করিয়া 
দেওয়া! হয় কিন্তু “মুক্রা'র নাম "পাউও-ালিং, রাখিয়! দেওয়া 
হইল। ১৯৩৫ সালে যে সমস্ত দেশে হ্র্ণমান প্রচলিত ছিল 
তাহার! হব্ণঝুজার মূল্য ঠিক রাখিবার চেষ্টায় দেখিলেন ১৯২৬ 
সালে জ্িনিষপঞ্জের যাহা! দাম ছিল তাহা! অপেক্ষ! প্রায় 
শতকরা ৫. ভাগ জিনিষপত্রের বূল্য কমিয়া পিয়াছে। 
ঘোটায়ুটি হিসাবে ধরা যায়__সন্ভবতঃ জ্িনিষপঞ্রের উৎপাদন 
ছু বেশী হইয়াছিল অপর পক্ষে উপার্জন ব! ব্যক্তিগত 


প্রবার্গী 


১৩৫৫ 





আয় সমটি অথবা মুদ্রার পরিমাণ সেইয়প ভাবে বাড়ান 
সম্ভব হয় না। জপর পক্ষে গ্রেটব্রি্টেন শ্বর্ণসুতরীর 
সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করায় কেবল “কাঁগজ-চাঁকা”র দ্বার! 
ব্যবস্থা করায় সেখানে জিনিষপতরের দাম বেশ বাড়িয়া 
গিয়াছিল। আমেরিকাতে ক্রমশঃ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইল। সেখানেও দেখা গেল জিনিষপত্রের দাম 
কমিয়া যাইতেছে । “সোনার দাম জিনিষ-হিসাবে যদি 
কমিয়া যায় তাহা হুইলে মুদ্র/ হিসাবে তাহার চাহ্দ1 বেশী 
হইবে, যথেঞ্&$ সরবরাহ হইলে মোটের উপর ঠিক অবস্থা 
হইয়া যাইবে । কিন্ত “সোনা'র যদি যথেঞ্& সরবরাহ ন! 
হুয়-_ এবং যে পরিমাণ “টাকা” দরকার তাহা! না পাওয়া 
যায়_তাহা হইলে আপনাজাঁপনি টাকার এই মূল্য নিবূপণ 
ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যায়। সেখানেও ( আমেরিকাঁতেও ) 
১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে হ্বর্ণমীণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া 
দেওয়া হইল এবং “কাগজ-টাকার”, উপর নির্ভর করায় 
জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া] গেল। এইবপ অবস্থা কিন্ত বেলী 
দ্বিন রাখা হুইল না--১৯৩৪ সালে একটি আইন করা হুইল । 
এই আইন অনুসারে গলার-এর ওজন কমাইয়! দেওয়া 
হইল । পূর্বে ১ আউদ্প সোনায় ২৫ ডলার হইত, এই 
আইনে ৩৫ ডলার কইল ; পুর্ব্বে ১ ডলারে ২৫"৮ গ্রেন* সোন! 
থাকিত, এখন সেম্থলে ১৫২৩ গ্রেন সোনা দেওয়া] হইল। 
“মুদ্রার মুল্য কমিল সোনার মূল্য বাঁড়িল। বাহিরের 
সাধারণ মূল্যের সহিত “মুদ্রা'র মূলের সামঞ্জন্ত করা হইল। 
মুদ্রার ওজনের ও মূল্যের অবনতি হইল | সাধারণ স্বর্মমান 
হইতে ইহা অনেকটা পৃথক। ইহাকে বলা হয় 0010 
2106 919110910 অথবা স্বর্ণনূল্যাঙ্ছ্যায়ী মান। 


ফ্রান্দে ঘে মুন্্রামুল্যাবনতি হুইল তাহা! জানিতে হ্ইন্জে 
আরও কিছু বলিতে হইবে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুইডেনের 
অধ্যাপক ক্যাসেল জতন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় দর সন্বদ্ধে 
কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। ইহার পুর্ব্বে এই দর সন্বদ্ধে 
বিশেষ কঠিন কিছু সমস্তা ছিল না। ইংলঙে একটি 
“সভারেন'-এ ১১৩*০০১৬ গ্রেন সোনা! থাকিত ; আমেরিকাতে 
একটি ডলারে ২৩২২ গ্রেন সোন] থাকিত সুতরাং একটি 

২৩২২ 

১১৩০০ ১৬ বিনিময়নূল্য 
ছিল। অথাৎ ১ পাউও ঠ্রার্সিং-এ ৪৮৬৬৫৬ “ডলার” পাওয়।! 
যাইত । সেই অঙ্থছসারে গ্রিনিষ-পত্র ছুই দেশে কেনাবেচা 
চলিত, কেবল সৌনা পাঠাইবার খরচের জন্ত সামান্ত দরের 
কম বেশী হুইতৈ পারিত। বিধিবদ্ধ মুত্রামাঁন হওয়ায় অনেক 
ক্ষেত্রে স্বরণমুত্রার সহিত, দেশের চলিত মুদ্রার কোনও সম্বন্ধ 
না থাকিতে পারিত। এই বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অধিকাংশ 


ডলারের সহ্কিত সভারেনের 


ক্ষেত্রে দেশের জিনিবপত্রের মূল্যের সফ্ত জড়িত থাঁকিত। 


ক ২৩'২২গ্রেন খাঁটি সোনার সমান । 


বৈশাখ 


€ পি ১ সিসি ই পাল ৯৩৭ -১ ০০ সি শাসিত 


ইহ উদার বারা নিলেও আরও বি! হুইবে। সাধারণ 
জিনিষপত্রের দাম কমিল ন]1 বাড়িল জানিবার নানাপ্রকার 
উপায় উদ্ভাবন কর! হইয়াছে । এখন মোটের উপর [1)06য. 
1)017901 ( স৬111090 ) অর্থাৎ শতকরা সাধারণ জিনিষ- 
পত্রের দরকার অন্থসারে দাম কম-বেশী নিরূপণ উপায়টি ঠিক 
বলিয়। ধর] হয় । ডাল, চাল, আটা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ 
লোকেরা! ক্রয় কিয়া থাঁকে-_ এখন বিলাসদ্রব্যও অনেকে 
ক্রয় করিয়] থাকেন কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং 
বিলাসদ্রবা যেখাঁনে ১১ অন্ভান্ত দ্রব্য সেখ।শে ২ ধরা যাইতে 
পারে ।১ 

১৯২৬ সালে এইরূপ ভাবে ধরিয়! সাধারণ ্িনিষপত্রের 
মূল্য ১০০ ধর] যাউক । ১৯৪৮ সালে এব্প ভাবে দ্রব্যের 
মুল্য নিরূপণ করিয়। য্দি দেখ! যায় তাহ! ১২৫ হইয়াছে তখন 
বল! যাইতে পারে সাধারণ দ্রব্যের মূল্য ২৫ ভাগ, অর্থাৎ 
পূর্ববাপেক্ষ! $ বাড়িয়াছে ।২ 

অধ্যাপক ক্যাসল বলেন যে দেশে যেরূপ দ্রব্যের সাধারণ 
মূল্য বাড়িবে কমিবে পূর্বের তুলনামূলক বিদেশীয় মুক্রা- 
বিনিময় হার সেইন্জপ ভাবে কম-বেশী হইবে । ১৯১৪ সাঁলে 
দ্রব্যের মূল্য যদি ১০০ ছিল ১৯২০ সালে আমেরিকায় তাহ 








স্ামূজ্যাবনতি 


পাসপসিপ এপ সিপাসপা উশাস্িাতপাসিপাসিদা সি পিপিপি সপাপিসিপাসিশাটি শাসিত তিতা সিপস্িিসিাস্পসিপাসিপাছিলাসি উদাস পনি পিতা সিসি ৯ পণ সি সপ 


২ টিটো ৮ টিপা াটিটঁ ২ শী? 


৬৫ 


২২৬, গ্রেটব্রিটেনে ২৮২ এবং ১৯২৪ সালে আমেরিকায় তাহ! 
১৪৯ ও থেট ব্রিটেনে তাহা ১৬৬ হুইল । আমর! পূর্বে 
বলিয়াছি ১ পাউও &ালিং সমান প্রায় ৪'৮৬...ডলার ছিল। 
এই নিয়ম অঙ্থসারে তাহা! হইলে ১৯২০ সালে ১ পাউগ 
ঠালিং- ৪:৮৬ ৮ ই অর্থাৎ সম্ভবতঃ প্রায় ৩৯..ডলার 
এবং ১৯২৪ সালে তাহা $$৯ % ৪-৮৬.."অর্থাৎ প্রায় সম্ভবতঃ 
৪'৩৬**'ডলার হইবে । অনেকে বলেন সাধারণতঃ এই 
নিয়মটিই প্রযোজা । প্রকৃতপক্ষে দেখ! গিয়াছিল মুদ্রা-বিনিময় 
হার একটু তফাৎ হইয়াছিল । তাহার কারণ ধরা হয় যে 
অনেক ক্ষেত্রে অবাধ দ্রব্য-বিনিময় হয় না, 01018 95601) 
হইয়! থাকে এবং অযথ। ভ্রবা বহুন করায় খরচ বেশী পড়িয়া 
যায়। 

যেখানে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে খ্বর্ণ দার! মুদ্রা 
বিনিময় হার মোটের উপর বহাল থাকে । বর] যাউক, 
আমেরিক] হইতে ইংলঙ্ে বেশী মাল রপ্তানী হইল। তাহ! 
হইলে আমেরিকাতে ইংলগু হইতে বেশী “মূল্য” দিতে হইবে । 
ইংলগ্ডর মুদ্রা আমেরিকায় প্রচলিত নয়, সুতরাং স্বর্ণ পাঠাইতে 
হয়। যদি ত্বর্ণ পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হইলে ডলার 
পাউও হারে স্বর্ণ পাঠাইবার থরচ পর্যাস্ত তফাৎ হইতে পারে। 








রর ২ সাঁধারণ 08176901092 700 মন্তব্য £__ 
দিশিষ বাধিক তুলনামূলক [1709% টব 100091 প্রয়োজন মত তুলনামূলক সাধারণ শতৈকিক সংখা! 
হি শতৈকিক সংখ্যা অঙ্থসারে ১৯৪৮ সালে 
(লক্ষ পাউও) ১৯১৪ শতৈকিক ১৯৪৮ শতৈকিকা ১৯১৪এ মূল্য. ১৯৪৮এ লা ও | প্রায় ৪ গুণ বাঁড়িল কিন্তু 
রঃ রর সংখ্যা সংখা! ও শতৈকিক প্রয়োজন অন্- | প্রয়েজন ও সরবরাহ্মূলক 
বালি রর রর চাউল ১৫ সংখ্য। (প্রয়ো- সরে শতৈকিক তুলনায় প্রায় ৫ গুণ 
মাংস ১০০ ১০ ৪২ ১০০ ১৫২ রঃ ১৮১০০ রী ) না চারি 
হ্ প্রভৃতি ৬০ ৭ (মণ) ০৩৭৫২ | চাউল-__ এখানে প্রায়ই কাল্পনিক । 
রঃ ডাল ২ ১০০ ২০২ *** ৪৩০১ (৪২৮ ৪০ কোচী ১৫২৮ ৪৫ সুবিধার অন্ত বাছাই 
561-187 মণ. কোটা মণ : জিনিষের পাইকারী দ্র 
রি ১০০০৯৮০৮৪০০ ৪৮১ ১8৪৫০১৯১৬০6 কো টাক ১০০১৮ ৬৪৫. অথবা জীবিকা। নির্বাহের 
3০19) শতৈকিক ১৬০ | দিনিষের শতৈকিক সংখ্য। 
০)র পুস্তক প্রষ্টব্য। 93 91 
অংখ্যা_ ২০০ *** » 774. | ভাঁল-. 
০578 ১ [৫২৯৮ কোটী ২০২৮ ১২ 
শতৈকিক সংখ্যা) ১৯১৪ ১০০ ১৯৪৮-৩৮৭২ $ পূ 
অস্তব্য :__-৩ নং কলমে _৪০কোচা টাকা ১০০৯% টন ] 
শতৈকিক সংখ্য। মি এ ১০০ ল্ল৬০০ 
». ১০০ না ধরিয়া | শতৈকিক সংখ্যা 
১৯১৪ ০৪২০০ ১৯৪৮৪ ১০০৩ 
১নং “কলমে'র নিয়ম অন্গুসারে ম « 
ভাগ কর। যায়। শ্১০০ ম্প ৫০০২ 





৬৬ 


পা 





১ পাউগ ৪'৮৬ ডলার ছিল । ডলারের চাহিদার দরুন তাহা 
(পাউও ) ৪৬৭ ডলারে ফ্রাড়াইতে পারিত। তদপেক্ষা 
বেণী তফাৎ হুইলে ইংলও হইতে “সোনা” পাঠাইবার খরচ 
পোষাইয়া! যাইত । যতক্ষণ পর্যন্ত “সোনা” পাঠান দরকার 
ন! হুয় ব্যাঙ্কগুলি যোগান দিয়া থাকেন । সেইজগ্ঠ মুদ্রা বিনিময় 
হার তফাৎ হয়। “সোনা” পাঠাইয়া দেন পরিশোধ কণ্পিতে 
হইলে মোটামুটি হিসাবে আমেরিকায় জিনিষপত্রের দাম 
বাড়িয়! যাইত এবং ক্রমশঃ রপ্তানী কমিয়া! যাইত -_-অর্থাৎ 
তাহার খাঁঠি মূত্র! বিনিময় হার বজায় থাকিত। 

এখন বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে এইরূপ শ্বতঃই হার ঠিক করিবার 
কিছু উপায় রহিল না। সোনার অপব্যবহার দুর করিবার 
জন্ত অনেক দিন হইতে নাঁন। উপায় উদ্ভাবন কর! হইতেছিল। 
তাঁহার মধ্যে 0010 65.01121000 108080)670 একটি | ধরা 
যাউক ক দেশ খ দেশকে জ্িনিষপত্র বেণী পাঠাইতেছে। 
তাহ1] হইলে খ দেশ হইতে ক দেশে সোনা পাঠাইতে 
হইত। এই উপায়ে থ দেশ ক দেশে তাহার নানাক্ধপ 
গবর্ণমেন্ট বা কোম্পানীর কাগঞ্জ (১০০০161০3) কিনিয়! 
রাখিয়া দিল। তাহাতে খ নুদ ইত্যাদি পাইতে লাগিল 
এবং ক দেশে জিনিষের মূলোর দরুণ সোনা! না পাঠাইয়! 
এ কাগজ হস্তাস্তরিত করিতে লাগিল । ক দেশ যদি তাহাতে 
আপত্তি না করে তাহা হইলে সোন। না পাঠাইয়া আমদানী- 
রপ্তানী করার কোনও আপত্তি .থাকে না। অনেক দেশই 
যদি এইরূপ সোনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় তাহা 
হইলে সকলের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা! করার জন্ত একটি 
সর্বদেশীয় ব্যাঙ্ক (1176017)506101081 138170)% থাকা দরকার। 
তাহাতে স্ব খব দেশের নামে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্টের 
কাগজ (01050100016 1১81)07 8100 30010716103) কেন! 
থাকিলে স্বর্মণান না থাকিলেও আমদানী-রপ্তাণীর মূল্য 
দেওয়ায় অনুবিধা হয় না। এইরূপ চেষ্টা আগে 
হ্ইয়াছিল। কিন্ত কয়েকটি কারণে ইহা ভাঙ্গিয়৷ যায়। 
বিশেষতঃ ১৯২৮ সালে ফ্রান্স সোনা! ছাড়] আর কিছু লইতে 
চায় নাই। সেইঙ্ন্ত ইারই রাপাস্তর আর একটি ব্যবস্থা করা 
হুইল । “২910 408+ বলিয়া! কয়েকটি দেশের সমষ্টিগত 
একটি বাণিক্যস্থান ঠিক হইল। গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্য 








* ১৯৪৭ সালের মান্চ মাস হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
ভাগার ( 1106911)800908] 8101)968াচ [010৫ ) নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কও 
(106610780008] 81780 0 3990086001100 2180. 
109501017)676 ) গঠিত হুইয়াছে। "প্রথমটি টাকা” 
আগাম দেওয়| ইত্যাদি ব্যাঙ্কের ভায় কতকগুলি কাধ্য করিতে 
পারিবে । 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


মধ্যে যতগুলি দেশ আছে সেইগুলি-__কানাডা ছাড়া-_-এবং 
পটুগাল, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, আর্জেন্টিনা! প্রন্থৃতি 
কয়েকটি দেশ এই ব্যবস্থাতে যোগ দিল (১৯৩১ )। পা্টগ- 
লিং এ সময় ত্বর্মমান বিবদ্জিত হুইল এবং বিধিবদ্ধ মুত্রামানে 
পর্যবসিত হুইল। অন্তান্ত দেশগুলি যাহারা ইহার সহিত 
যোগ দিল তাহারাও সোনার সহিত সম্পর্ক রাখিল না থেট- 
ব্রিটেনে গ্টালিঙে গবর্ণমেন্ট কাগজ ইত্যাদি কিনিয়৷ রাখিল 
এবং পরস্পরের আমদানী-বপ্তানীর দাম কাটাকাটি করিয়া এ 





. কাগজ দিয় শোধ করিতে আরম্ভ করিল । 


এই রকম অবস্থাতেও যেরূপ মুদ্রা-বিনিময় হারের কথা বল! 
হইল সেইরূপ .হার কার্যকরী হইতে পারে । ইহা স্বর্মমানের 
ঠায় স্বয়ংসিন্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কোনও দেশের হা'র তাহার 
অন্থকৃল হইলে ক্রমশঃ সে দেশের দ্রব্যাদির মুল্য বাড়িয়! 
যাইবে এবং এ হার আয় অনুকুল না হইয়া প্রতিকূলগামী 
হুইয়! পুর্বহারে ফিরিয়] আসিবে । কিন্ত যখন কোনও দেশের 
মুদ্রামূল্য খুবই কমিম্বা যায় এবং তাহার বিনিময় হার ঠিক . 


* রাখিবার জন্ত যে কাগকজ-টাকা বা সোন! রাখ! দরকার 


তাহা না থাকে তখন এই বিনিময় হারের কোনও বাধ্যবাধকতা 
থাকে না এবং কপিধ্বজবিহীন পার্থের রথের গ্তায় যথেচ্ছ 
ছটিয়। চলে এবং কোনও মানাই মানে না। বলা বাহুল্য 
এ ক্ষেত্রে অন্তর্জাতীয় কাজকর্্ধ বা আমদানী রপ্তানী করা 
অতীব ছুরূহ হুইয়! দাড়ায় । 

সুতরাং স্বর্ণমীন বা বিধিবদ্ধ স্বর্ণমান স্থির কর! ছাড়া 
গত্যন্তর থাকে না। দ্বর্মান ঠিক করিতে হইলে পুরানে| দর 
ঠিক রাখার চেষ্ঠা বথ| হইয়া! থাকে | গেট ব্রিটেন ও অন্তানত 
অনেক দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এইরপ চেষ্ঠা করিয়াছিলেন 
কিন্তু সম্ভব হয় নাই। মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়! যাওয়ায় 
মাহিন! ও অন্ঠান্ত চুক্তিমূলক দেন! খুবই বেশী দরে স্থির হইয়] 
গিয়াছিল। ধরা যাক ১৯১৪ সালে যে মজুর দৈনিক ১ শিলিং 
লইত ১৯২৫ সালে সে হুয়ত ২ শিলিং পাইত। ১৯২৫ সালে 
যদ্দি চেষ্ট। কর! যায় যে শিলিঙের মুল্য পূর্বের ভাঁয় হুইবে 
তাহা! হইলে মঞ্জুরকেও ১ শিলিং লইতে হইত। কিন্তু তাহা 
কি হঠাৎ সম্ভব? ম্ুতরাং দ্বর্ণমানও বঞ্জায় রহিল, দেশের 
জিনিষপত্রের মূল্য ও মাহিনা ইত্যাদিও কমিল না, এইরূপ 
ব্যবস্থা মুদ্রামূল্যাবনতি দ্বার! করা হুইয়। থাকে । মধ্য ইউরোপে 
সুদ্রামূল্যাবনতি অনেক দেশ করিয়াছিলেন । ইহাতে মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়ান হুইল ন| কিন্তু মুদ্রার ওজন যে পরিমাণে 
মুক্রার মূল্য স্বাস হুইয়াছিল সেই পরিমাণে করা হইল। তাহ! 
হইলে সোনার মূল্য বাহিরে অর্থাৎ ব্যবহার্য ভ্রব্য হিসাবে 
খুবই বেশী হুইয়া গ্রিয়াছিল এখন যুদ্রা হিসাবেও বেশী হইয়া 
গেল এবং তাহাদের সামঞ্জন্ত রক্ষা করার দুবিধ! হইল। 
দুততরাং বৈদেশিক মুক্রাবিনিময় হারও হ্িশ্বীক্কত হইল, সেই 


বৈশাখ 


অনুসারে আমদানী রপ্তানী করায় কোনও বাধ! রহিল না। 
বর্তমানে : ভ্রাঙ্কের কথা ধরা যাউক, নুতন যে আইন হুইল 
তাহাতে ২১৪৪ জ্াঙ্ক এক ডলারের সমান ধরা হুইয়াছে, 
আগে ১১৯ জ্রাঞ্ষ এক ডলারের সমান ধরা হুইয়াছিল |% 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মুক্রাক্ষীতির সময়ও মুদ্রানল্যা- 
বনতি কর হয় এবং মুন্রাঙ্বল্পতার সময়ও ( [)66186101) ) 
ুন্্াহূল্যাবনতি করা হয় তাহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর 
হইতেছে যে মুদ্রান্বক্তার সময় যে মুদ্রার মূল্যের 
অবনতি কর! হয় তাহা একটি আদর্শের জন্থ। তখন 
সমাজের অবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামান্ধিক সামগ্ক্ড 





পাটি পাটি পিপি পর 














ন্‌ যদিও আগে বল! হইয়াছে যে সম্ভবতঃ র্থমানে 
ফিরিয়া! যাইবার জন্ত এইক্সপ সুগ্রামূল্যাবনতির চেষ্ঠা কর! 
হইয়াছে তথাপি আমার ধারণ বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের 
হারের হ্থের্য্যের জন্যও এইরূপ কর! সম্ভব হইতে পারে। 
যেখানে কেবল বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রচলিত সেখানে যদি 
কোনও আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থাকে অথব৷ পূর্বব কথিত ব্যবস্থা 
থাকে তাহা হইলে মুক্তরাবিনিময়ের হার সাধারণ মূল্যের 
আপেক্ষিক সন্বন্ধের উপর নির্ভর করিতে পারে (7618058 
001৫0 19561) কিন্ত হার ঠিক রাখিবার অন্ত যথেষ্ট কাগঞ্জ- 
পত্র বা “টাকা” না থাকিলে চেষ্টা করা বৃথা বিশেষতঃ মুদ্রা- 
সল্য ক্রমশঃই কমিতে থাকিলে হার যে কোথায় দ্রীড়াইবে 
কেহ বলিতে পারে না। যদি সাধারণ মূল্য (70109 1991) 
কেবল বদ্‌লাইয়া না! যায় তাহা! হুইলে মুদ্রাবিনিময় হারের 
কিছু ইতরবিশেষ (0018180 60727160 70060)9 ) 
করিলেই মোটের উপর ঠিক হইয়া যায় কিন্তু যেখানে 
সাধারণ মূল্য কেবলই বদ্লাইয়া যাইতেছে সেখানে 
বৈদেশিক মুদ্রীবিনিময় হার আইন দ্বারা ঠিক করিয়া পরে 





ভারতে রেশমশিল্প 


পোিপাস্পাসপাসিপািপাসি পাপা এসি পাদিশাসিপিছি 
পাস্পিতাি পস্পিপসিপস্টপাস্পিসি পাপাসপাসিপাস্িপাসসিলাসপাোপাসপিসি পাস পাপা 


৬৭ 


(99011111010) 1) 80018] 6001100% ) অথবা! দেশের 
আয়ের (বাধিক) উৎপাদন, বিভাজন ও হিতসাধনের 
যাহাতে সম্পূর্ণ উৎকর্ষ হুয় তাঁহার জন্য সৃষ্টি কর! হয়। ইহাতে 
সোনার মূল্য বৃদ্ধি কর] হয়, মুদ্রার সৃল্য হ্রাস কর! হয় এবং 
পরিমাণের উন্নতি করা হুয়। মুদ্রাক্ষীতির সময় যে মুদ্রার 
সূল্যের অবনতি করা হয় তাহা সে রকম আদর্শাগুযায়ী নছে। 
যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক হঠাৎ সমস্ত ওলটুপালট্‌ ন 
হইয়া যায় তাহারই জন্ভ। এক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা অথবা 
সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্যের কোনও কমি বেশী করা হইল না । 





৯৯১২2 সপ 


সেই অহ্সারে মুদ্রাসংখ্যার বাবস্থা ব্যাঙ্কের সুদের (13811 
1966 101010)00) দ্বার] ঠিক করাই সুবিধা । সুতরাঁৎ অন্ত 
দেশের মুদ্রার মূলোর সহিত সঙ্বন্ধ রাখিয়া দেশের মুদ্রার 
মূল্য কমাইলেও তাহাকে মুদ্রাসূল্যাবনতি বলা যাইতে পারে । 

এই প্রবন্ধটি রচনা করিবার জন্ত নিয়লিখিত পুশুকাদির 
সাহায্য লওয়] হুইয়াছে,__ 

ক 1050 29-7108659 07) 100909%, 

থ 1380751910--1010176য 9110 0179 10001101019 
39৯61), 

গর 370101)-700000170103, 

ঘ'1/0৩810-121100110193 01 7)900010105, 01 1. 

৬ 1,88008 01 186101)5 [)110110801017-10697 
11911970901 0077800$ 19300)67101)09, 

চ 309/691780, 1:736610) 19901)01018! প্রভৃতি সংবাদ- 
পঞ্জাদি | 

ছু 139/16য-11101)0600 01 9009005, 

জ 3. 1. 132২০.100910 1381010006 [)9% 0101 
10101015 


ভারতে রেশমশিপ্প 
শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল 


খুটীপোকা! নামে এক জাতীয় কীটের দেহনির্গত লালা হইতে 
রেশম পাওয়া যাঁয়। ইহার! নিশাচর “মথ”। এক একটি “মথ” 
একবারে হাজার হাজার ভিম্ব প্রসব করে ; দশ হইতে বার 
দিনের মধ্যে ভিম্ব কাটিয়া শু"য়াপোকা। বাহির হয়। এই 
অবস্থায় ইহাদিগকে বল! হয় পলু। এই বাচ্চাগুলি বেজায় 
পেটুক এবং মাসখানেক ধরিয়া নানা প্রকার বৃক্ষের পাত] 
আহার করিয়া বন্ধিত হইতে থাকে ।. ইহারা তৎপর খা বন্ধ 
করিয়! সুখ- হইতে লাল! নিঃসরণপুর্ববক নি নিজ অঙ্গের 
চহুষ্ছিকে যে আবরণের হাটি করে তাঁহাকে বল! হয় গুটী। 
তিদ-চারি দিনের মব্যে এই গুটী.একট পাতি লেবুর আকার 


প্রাপ্ত হয়। এই সময় উক্ত কীট গুটীর ভিতরে পলু হইতে 
পিউপা এবং পিউপা হইতে প্রজাপতিতে রুপান্তরিত হয় এবং 
গুঢীর একটি দিক কাটিয়| বহির্গত হইয়। থাকে । একটি গুটি 
হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ২০০ হুইতে ১,২০০ গজ দীর্ঘ রেশম- 
দুতা পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন প্রকার রেশম 
অবিচ্ছিন্ন নহে । উহা! হইতে উপযুক্ত যন্ত্র-সাহায্যে তুলা, পাট 
প্রভৃতির ভায় পিঁজিয়। সুতা বাহির কর! হয়। 

রেশমশিল্পকে প্রধানত তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর। 
যাইতে পারে £__প্রথম অংশ হুইল, রেশম-গুটী উইপাদন কর!। 
ডিন্ব হইতে সুস্থ ও সবল কীট উৎপাদনপূর্ব্বক উপযুক্ত খান- 


৬৮ 


দানে তাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়। গুটী তৈয়ারী কর! 
পর্যান্ত এই অংশের অন্ততুক্ত। এই খুঠীগুলি ক্রয় করিয়| গুটী 
হইতে সুতা বাহির করা, ্তাকাটা যন্ত্রসাহাযো খারাপ রেশম 
(অর্থাৎ যে রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে ) হইতে স্থৃতাকাঁটা প্রভৃতি 
পদ্ধতিগুলি দ্বিতীয় পর্য্যায়তূক্ত | পূর্বে অবশ্ঠ অবিচ্ছিন্ন রেশম 
ব্যতীত অন্য জাতীয় রেশম বিশেষ কোন কাজে লাগান সম্ভব 
হুইত না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে তুলা, পাট 
প্রভৃতির শ্বায় রেশম হইতে ত্থৃতা কাঁটিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হওয়ায় এই ব্যবসায়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়াছে। 
রেশম-শিল্পের তৃতীয় অংশ হইল, সুতা হইতে বন্ত্রবর়ন ও 
অন্যান্ত বাবহার্ধা দ্রব্যাদি তৈয়ারী এবং আগ্ষঙ্ষিক কারধ্যাদি | 
এখানে বলিয়া রাখ! প্রয়োজন যে, রেশমশিল্সের এই তিনটি 
বিভিন্ন অংশ, একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্নিভাবে সড়িত। 
পুরনে! আমলে এই তিনটি অংশই কুটিরশিল্প ছিসাৰে একই 
শ্রেণীর লোকদ্ার। পরিচালিত হইত | রেশম ব্যবসায়ের প্রথম 
অংশকে বলা হয় সেরিকালচার (১৪110016010), প্রথম ও 
দ্বিতীয় অংশের সশ্মিলিত নাম কাচ] রেশম শিল্প, এবং তিনটি 
অংশের একত্রিত নাম রেশম-শিল্প । 

ভারতবর্ধে বিভিন্ন প্রকার কীট কর্তৃক চারি প্রকার 
রেশম উৎপন্ন হুইয়া থাকে :__-১। তৃঁত রেশম-_এক কথায় 
ইহাকেই রেশম বলা হয়। তুঁত গাছের পাতা খাইয়া এই 
জাতীয় কীট জীবন ধারণ করে; ২। এড়ি রেশম_-এই 
কীটগুলি এরও গাছের পাতা খায়; ৩। সুগা রেশম__এই 
জাতীয় কীটের থাস্ত হইল শাম ও হয়ালু গাছের পাতা 
৪। তসর রেশম-_-এই কীট আসান, শাল, অর্জুন ও' অন্তাস্ 
বন্ বৃক্ষের পাতা খাইয়া] বাচিয়া থাকে । 

উপরোক্ত চারি প্রকার রেশমের মধ্যে প্রথম ছুই 
প্রকারের কীটকে সেবাধত্ব দ্বারা গৃহে প্রতিপালন কর! 
যায়; কিন্ধু অন্ত ছই প্রকার রেশমকীট বনে জঙ্গলে 
স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, 
ইহার] মান্ষের আয়ন্তের বাহিরে এবং এই উপায়ে রেশম 
যাহা পাওয়া যায় তাহা উন্নত ধরণের নহে । প্রথম, তৃতীয় 
ও চতুর্থ প্রকার রেশম অবিচ্ছিত্ন হুতার আকারে পাওয়] যায়, 
কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার রেশম হুইতে যস্ত্রসাহায্যে তা কাটা 
হইয়া থাকে । জানিয়া রাঁথ! প্রয়োজন যে, তু'ত রেশমই 
সর্বাপেক্ষা! উৎক্ষ্ঠ রেশম এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন 
করিয়। ইহার উৎপাদন ইত্যাদি নান! দিক দিয়! যথেষ্ট পরি- 
মাণে উন্নতিসাধন করাও সম্ভব হইয়াছে । কাজেই জগতের 
রেশমশিল্পের ব্যবসা-ক্ষেত্রে তুঁত রেশমই পীর্বস্থান অধিকার 
করিয়া আছে এবং রেশমশিক্প বলিতে এক কথায় আমর! 
তু'ত রেশম শিল্পই বুঝিয়! থাকি। 

বিভিন্ন প্রকার রেশম সম্বন্ধে ভিন্ন 'ভিরতাবে নিরে 
আলোচন! কর! হইতেছে । 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


তুত রেশম 

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম বেশী তু'ত রেশম উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । তবে জাপানই এই শিল্পে সর্বশ্রে্ঠ স্থানের 
অধিকারী; ১৯৩৪ সালে বিতিত্র দেশ হইতে কাচা রেশম 
রপ্তানীর পরিমাণ নিয়ের তালিকা হইতে নুম্পষ্ট হইবে । 

দেশের নাম শতকরা পরিমাণ 

জাপান ৮২৩ 

চীন ১১০ 

ইটালী ৪৯ 

ক্রা্স 

স্পেন 

তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি 

এই বংসর ভারতবর্ষে মোট ২,৫০০,০০০ পাউও রেশম 
উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহ! হইতে বিদেশে কিছু রপ্তানী হয় নাই। 
অথচ ১৮৬০ সালে শুধু বঙ্গদেশ হইন্তেই প্রায় ১,৬০০,০০০ 
পাউও কাচ! রেশম বিদেশে গিয়াছিল $ কিন্তু জগতের রেশমের 
ধাজারে জাপানী রেশমের আবির্ভাবই হুইল রেশমশিল্পে 
ধাংলার চরম অবনতির কারণ। অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাপাঁন 
রেশমশিল্প জগতের মধ্য লীর্ধ স্থান ল[ভ করিয়াছে । ১৯২৯ 
সনে জাপানে যে কাচ। রেশম উৎপন্ত্র হইয়াছিল তাহার দাম 
ছিল ৭০০,০০০১০০০ ইয়েন (প্রায় ১১০ কোটি টাকা ) এবং 
উৎপন্ন রেশমজাত দ্রবোর মূল্য ছিল ২০০,০০০,০০০ ইয়েন 
(৩২'৫ কোটি টাক! )। 

প্রগতিশীল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত কতকগুলি দেশ 
জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম ক্রয় করে বলিয়াই 
জাপান রেশমশিল্পে এতাদৃশ সাফল্য অঞ্জন করিতে সমর্থ 
হুইয়াছে। ১৯৩৪ সনে আমেরিকার যুক্তরা্ জাপানে উৎপন্ন 
রেশমের প্রায় শতকর] ৮২ ভাগ ক্রয় করিয়াছে, ১৯২৯ সনে 
কিনিয়াছে শতকর। ৯৭ ভাগ । মাল ক্রয় করিবার পূর্বে বিশেষ 
ভাবে প্রস্তত যন্ত্রাদি সাহায্যে ইহার] রেশমের গুণাগুণ পরীক্ষা 
করিয়া থাকে, কাজেই জাপানকে উৎকৃষ্ঠতর রেশম সরবরাহের 
জন্ত যত্ববান হইতে হয়। রেশমশিল্লের অণ্গতির সঙক্ষে তাল 
রাখিয়া! চলিতে "পারে নাই বলিয়াই বাংলাদেশ আঁজ রেশম- 
শিল্পের চরম অবনতি হুইয়াছে। 

ভারতবর্ষের মধ্যে মহীশুর, মান্্রাজ, বাংল, কাশ্মীর ও জন্মু 
এই কয়টি জঞ্লই তু'ত রেশমশিল্পে অগ্রমী। পঞ্জাব এবং 
আসামেও অল্প পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয়। এতদ্বাতীত বিহার, 
বোন্বাই, রাজপুতান1'এবং মধ্যপ্রদেশে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্ঠা 
চলিতেছে। এক সময় বাংলার ছাব্বিশটি জেলায়ই-গুঠিপোকার 
চাষ হইত কিন্তু ১৯৩০ সনের কাছাকাছি সময়ে মাত্র তিনটি 
জেলায় অল্প পরিমাণে রেশম উৎপাদন কর] হইয়াছে । প্রথম 


০১ 
০১ 
১৬ 


বৈশাখ 


২০৯ পাশাপাশি মরার রাহানে পাংপাসিশাসিপাস্পানাস্পিস্পাস্পিন্পিন্পাস্পা্পা্পাসা্পস্পিশি 


মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে মহ্থীশূর রাজ্যে ৫৫,০০০ 
একর জমিতে তু'তগীছের চাষ হইত । 
আসাম, ব্রন্মদেশ, শ্ঠাম প্রভৃতি স্থানে অন্ভাবধি প্রাচীন 
পদ্ধতিতে গৃহস্থের! অল্প পরিমাণে গুচীপোকার চাষ করে এবং 
গুটি তৈয়ারী হইলে তাহা! হইতে সুতা বাহির করিয়৷ দেশী 
ভাতের সাহায্যে এক প্রকার মোটা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে । 
বাংলা, মহীশুর ও মান্্রাজে সুক্ষ সুতা কাঁটিবার যন্্রাদি প্রথম 
মহায়ুদ্ধের সময়ে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু একথ। অবস্থস্বীকার্ধ্য 
যে, বাংলা! তথা ভারতের রেশমী স্থতা. ব! বস্ত্র জাপানের 
রেশমী সুতা ও কাপড় অপেক্ষ! নিক্্তর । জাপানে সরকারী 
পরীক্ষণাগারে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রেশম-কীটের ভিম্ব 
সরকার-মনোনীত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয় কর! হয়। কারণ 
রেশমশিল্পের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে রেশম-কীটের 
স্স্থ ও সবল ডিম্ব উৎপাদনের উপর । জাপানে সরকারী 
তত্বাবধানে ডিম্ব হইতে মথ উৎপন্ন করা হয় এবং তাহা! হইতে 
যেস্িঙ্থ পাওয়! যায় তাহাই সাধারণ লোকের! ক্রয় করিতে 
পারে। ঘদি এই ডিত্বগুলি সরকারী পরীক্ষণাগারে দোমযুক্ত 
বলিয়। অমনোনীত হয় তবে তাহা দ্বারা রেশম উৎপাদন 
করানো আইনসঙ্গত নছে। জাপানে 'সরকারী সা্বাধ্য- 
নিরপেক্ষ ভাবে গুটি উৎপাদন আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। ফ্রান্স এবং ইটালীতেও বীক্জকীট উৎপাদন 
সরকারের তত্বাবধানে হইয়া থাকে । কারণ উৎকৃষ্ট ও 
নির্দোষ ডিম্ব হইতেই উৎক্ক্ঠ রেশম আশা করা যায়। 
গুটী তৈয়ারী হইলে কাটগুলি যথাসময়ে তাহা কাটিয়া 
বহির্গত হয় ; কিন্তু ইহাতে অবিচ্ছিন্ন স্থতা পাওয়া যায় ন|। 
সেইজন্থ কীটগুলিকে, খুটী কাটিয়া বাহির হইবার পূর্বেই অর্থাৎ 
'পিউপা অবস্থায় মারিয়া ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নিমিত্ত 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে । তবে বর্তমান 
কালে প্রায় সর্বত্রই সুর্যের উত্তাপ ব! উত্তপ্ত বাম্প-সাহায্যে 
দম বন্ধ করিয়া পিউপাঁগুলিকে ধ্বংস করা হয়। এই কার্ধ্য 
সম্পর করিতে অর্থ ঘণ্টা হইতে এক ঘন্টা সময় লাগে। ম্বৃত 
পিউপাগুলি দ্বারা রেশমগুঠীর যাহাতে কোন ক্ষতি সাধিত না 
হয় তজ্জন্ত জট হইতে যোল ঘন্টার বধ্যে মধ্যে গুঠীসমৃহকে 
উত্তমরূপে শুকাইয়! লইতে হুয়। এর পর গুঠীগুলিকে বিশেষ 
ভাবে প্রস্তত গুদাম ঘরে জম! করার পর বিভিন্ন ওজনের 
গুটীসমৃহকে পৃথক করিয়। এক এক জায়গায় রাখা হয়। 
ইহাতে উৎকষ্ট ও নির্ষ্ঠ ধরণের শ্থতার মধ্যে একটা মোটা মু 
পার্থক্য সহজে বুঝা! যায়। তৎপর “রিলিং বেসিন” নামক 
পাত্রে গুটীগুলি কুটাইয়! ত্রাশ ভ্বারা থেতলাইয়া দিতে 
হল্স এবং যে পর্য্যস্ত অবিচ্ছিন্ন হত] না পাওয়া] যায় সেই পর্যযস্ত 
রেশম বাদ দিতে হয়। সুতো জড়ান হইয়! গেলে পুতার গুণা- 
গুণ লক্ষ্য কর! অধিকতর সহজ ; এজন জ্ঞাপানে জড়ান স্থতা 


ভারতে রেশমশিল্প 


৬৯ 


পিস্পাস্পাস্পািপাা্পাস্পাসপিস্িাসাস্পাশিপা্পাসিশ ৮ পপ ৮ িাসিশাশীপাশিপাাসিপাসিপিস্পাসিপাস্িপাশিাশিপাাসসিপাসিশি 


পুনরায় জড়াইয়া লওয়া অবশ্ঠকর্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । 
এখন নাটাই হইতে স্ৃতা বাহির করিয়! অল্প পাক দিয়া 
ফেটিবন্ধ করা হয়; প্রতি ফেটিতে প্রায় ২৪ আউদ্জা রেশম 
থাকে, প্রতি বেলে রেশম থাকে ১৩৩৩ পাউও । 

ডিম্বের নিমিত্ত ঘে সমস্ত কীটকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত 
হইতে দেওয়া হয় সেই সমস্ত কীটের গুটী, রেশম জড়াইবার 
সময়ে পরিত্যক্ত অংশ এবং হঁছুর, পিপীলিকা, পরপিখ্োপ- 
জীবী কীটপতঙ্গা্দি কর্তৃক নষ্ট গুগির রেশমও নানা কাজে 
ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । বাংলাদেশে তকলী ব1 টাকুর সাহায্যে 
এই গুটীগুলি হইতে কিঞ্চিত মোট! স্থত। তৈয়ারি হইয়! থাকে । 
এই সমস্ত রেশম হইতে যে বস্ত্র বয়ন কর! হয় তাহ! আমাদের 
কাছে মটকা! নামে পরিচিত । কাশ্মীর, মহীশুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে যথেষ্ট-পরিমাঁণে উপরোক্ত প্রকারের রেশমগুটা বাংলা- 
দেখে আমদানী হইয়া থাকে । হিসাবে দেখ! গিয়াছে যে, 
বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ জন স্ত্রীলোক এই জাতীয় রেশমগ্ডটী 
হইতে স্তা কাটিয়! থাকে । মহীশুর স্পান্‌ সিক্ক মিলস্‌ 
লিমিটেড ও জয়! প্পান্‌ সিক্ষ মিলস্‌ লিমিটেড হন্ত্রসাহাযো 
পরিত্যক্ত রেশমগ্ডটী হইতে স্থতা তৈয়ারী করে। 

দেখা যাইতেছে, রেশম-শিল্পের প্রথম অংশ বা সেরিকাল- 
চার চাষীদের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী । তত্বযতীত কাচা 
রেশমগ্ডটীর মলা বিশেয় ভাবে উঠা-নামা করে বলিয়! চাষীদের 
পক্ষে অন্তান্ত ক্রষির সঙ্গে রেশমের চাষ করা বিশেষ ন্ুবিধা- 
জনক। ভারতবর্ষের মত গ্রীক্ষপ্রধান সমতল দেশে বৎসরে , 
সাত-আট বার পর্ধাস্ত রেশমের চাষ কর! সম্ভব, কারণ তু'তগাঁছে 
পাতা প্রচুর পরিমাণে থাকিলে একবারের মত রেশমের চাষ 
করিতে সময় লাগে মাত্র এক হইতে দেড় মাস। গুচী তৈয়ারী 
হুইলে চাষীর] সঙ্গে সঙ্গেই উহ্থা বিক্রয় করিয়া দেয়, কাজেই 
উহ্বার! নগদ অর্থ লান্তে বঞ্চিত হয় না। তবে শুধু রেশম- 
চাষের জন্তই রেশমচাঁষ অনেক দেশেই হুইয়! থাকে । বাংলা- 
দেশে এমন পরিবারও ছিল যাহারা একই সময় প্রায় ছই 
হাজার পাঁউও রেশমণ্ড়ী উৎপন্ন করিত | প্রমাণ-স্বর্ূপ বলা 
যাইতে পারে যে, রেশমশিল্পের চরম উন্নতির সময় বাংলাদেশে 
এইরূপ পরিবার ছিল প্রায় হয় হাজার । এই প্রসঙ্ষে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, দেশে যদ্দি গুটী হইতে সুতা বাহির করিবার 
উন্নত প্রণালীর প্রচলন "ও ব্যাপক বন্দোবস্ত না থাকে তবে 
রেশমকীট ও গুটি উৎপন্ন কর! লাভজনক নহে । বাংলার 
রেশমশিল্পের অবনতির ইহাঁও একটি কারণ । 

রেশমকীটের চাষ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়] প্রয়োজন । তল্মধ্যে দেশের আবহাঁওয়|, কীটের 
শ্রেনভেদ, কীটের খান, দেশের সরকারের তত্বাবধান ইত্যাদি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ৭০ হইতে ৮০ ভিথ্রী কারেনকিট্‌ 
উত্তাপ সকল অবস্থায়ই কীটের পক্ষে বিশেষ অন্থকুল। বায়ুষ্লে 


৭ প্রবাপী 


১৩৫৫ 


৯৮৫১ পাস্তা পাটি শট পাই পি পাই এ তত তা শী শী লা পাস্িপা পাশ পাটি পালাই পা পেপসি পা্পম্পিস্িপাস্পিস্পরিি পাছত পলিপ পাসিপপাসিপাস্পাসিপাট পালা পািপাস্পাস্পাশি পা্িপাসিপসপাসিপাসিপাস্পপাসিপািপাস্পিপস্াসপাসসসি 


জলীয় বাম্প হ্বাস প্রাপ্ত হইলে তুতগাছের পাতা! শুফ হইর! 
যায়, ফলে কীটের পক্ষে আঁশীহুরূপ খান্ত পাওয়া কষ্টকর হইয়! 
ওঠে। অন্ত পক্ষে জলীয় বাম্পের আধিক্য হইলে কীটগুলি খুব 
মোটা হইয়া যায় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে । সেইজন্ত বর্ষা 
খতু কীটের পক্ষে অতি ছুঃসময়। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ, 
ফান্তন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যোষ্ঠ যাসই কীট-উৎপাদনের প্রশস্ত 
সময়। 


রেশমগুঢ়ী সাধারণতঃ ছুই প্রকার । এক প্রকার কীট 
বংসরে একবার ভিম্ব প্রসব করে ; ইহাদের বল! হয় ইউ- 
নিভোপ্ট। দ্বিতীয় প্রকার কীট বংসরে বহুবার ভিম্ব প্রসব 
করিয়া! থাকে, ইহাঁদের মালটিভোণ্ট বলা হয়। দক্ষিণ-চীন, 
ইন্দোচীন, স্টাম,। আসাম, মান্দ্রাজ, বাংলা এবং মহীশুরে 
মাল্টিভোন্ট কীটের চাষ হয়; কিন্ত জাপানে এবং আমাদের 
দেশের কাশ্মীর, জন্মু, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ইউনিভোণ্ট কীট 
উৎপন্ধ হুইয়া থাকে । একবার প্রসবকারী কীটের রেশম 
নান| দিক দিয়! ব্বার প্রসবকারশখি কীটের রেশম অপেক্ষা 
অনেকাংশে উংকৃ্ধ । আসাম, বাংল! প্রভৃতি স্থানে যে গুটী 
উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে রেশম থাকে এক হইতে দেড় গ্রেন, কিন্ত 
জাপানী রেশমের প্রতিটি গুটী হইতে রেশম পাওয়া ষায় প্রায় 
৩ গ্রেণের উপর | তবে শ্ীম্মপ্রধান দেশে ইউনিভোপ্ট কীটের 
চাষ ভাল হয় না, হইলেও উহার ক্রমে ক্রমে - মাল্টিভোপ্ট 
কীটে পরিবর্তিত হুইয়। যায়। আবার শ্ীতপ্রধান দেশে 
মাল্টভোন্ট কীটের চাষ করিতে গেলে উহার ইউনিভোপ্ট 
কীটে পরিণত হয় । তবে বর্তমানকাঁলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
সাহায্যে এই অন্ুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত হুইয়াছে। 

জাপানে প্রায় ৪০০ রকমের তু'তগাঁছ আছে। উহার 
মধো মা নয় রকম তু'তের পাতাই রেশমকীটের আহার্য্য 
তু'ত বিরাট আকারে বা ঝৌপবন্ধ অবস্থায় জন্মে। বাংলা, 
মহীশুর, মান্দ্রাজে ঝোপ-আকারে এবং কাশ্মীর, জন্মু ও পঞ্জাবে 
বড় তু'তগাছ অন্মান হুইয়! থাকে । জাপানের অন্থকরণে 
বাংলাদেশে সম্প্রতি বড় বৌপের আকারে তৃ'তগাঁছ উৎপন্ন 
কর! হইতেছে । ইহাতে খরচ অল্প হয় এবং সময়ও লাগে 
কম। এক একর জমিতে ৩০০ তু'তগাছের বড় ঝৌপ 
জন্মাইলে উহা! হইতে বৎসরে ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পাউও 
পাত! পাওয়া যায় ; উক্ত পরিমাণ ছোট ঝোপ হইতে পাতা 
মেলে ২০,০০০ হইতে ২৪,০০০ পাঁউড। সেরিকালচারে 
সাফল্য লাভ দেশের সরকারের দায়িত্বরোধের উপর বহুল 
পরিমাণে নির্ভর করে। জাপান এই বিষয়ে সর্ধাগ্রগণ্য । 
বাংল! ও মহীশুর সরকার এই বিষয়ে জনসাধারণকে যে সাহায্য 
প্রদান করিতেছেন তাহা! উল্লেখাযোগ্য । 

রেশম গুটন হইলে উহা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রত্তত গুদাম- 
ঘরে সফিত" করিয়া রাখা! দেশের সরফারের উচিত। কারণ 


সাধারণ লোকের নিকট মাল খরিদ করিলে ক্রেতাদের 
প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবন] খুবই বেশী এবং ইহাতে ব্যবসায়ের 
ছনণাম হইয়! থাকে, যাহা! কোন ব্যবসায়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় 
নহে । জাপালে ইয়াকোহাম| ও কোবে বন্দরে এতাদৃশ গুদাম 
অবস্থিত । কলিকাতায়ও এইরূপ গুদামঘর আছে। 

দেখ! যাইতেছে, সকল দেশে কীচা রেশম উৎপন্ন কর! সম্ভব 
নহে বটে, কিন্তু রেশমের চাহিদ] সর্বআই কম-বেশী বর্তমান । 
সুতরাং সরকারের আনুকুল্য লাভ করিলে উপযুক্ত গবেষণার 
ফলে আমাদের দেশেও রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ যে উদ্্বল 
হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । জাপান রেশমশিল্পের 
বিভিন্ন সমন্তার্‌ সমাধানের নিমিত্ত গবেষণারদ্দির যে-সকল 
ব্যবস্থা আছে তাহ! অন্থকরণীয়। ১৯২৯ সনে জাপানে শুধু 
রেশমচাষ শিক্ষা দিবার জন্ত ১৬টি স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য 
অনেকগুলি কলেজ বর্তমান ছিল। এতত্বযতীত অন্তান্ত 
শিক্ষার সঙ্গে ২২৫টি ছ্ুলে রেশমের চাষ শিক্ষা! দেওয়! হইত। 
টোকিও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি যে গবেষণা- 
কার্ধা চালায় তাঁহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ভারতবর্ষে 
যে পরিমাণ কীচ1 রেশম নাঁন। প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তাহার 
পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪০,০০১০০০ পাউও, অথচ দেশে উৎপন্ন হয় 
প্রায় ১,৫০০১০০০ পাউগু হুইতে ২,৫০০,০০০ পাউগু.পর্য্যস্ত । 
যে পরিমাণ রেশমজাত ভ্ত্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয় 
তাহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ছিল প্রায় ৩৬,৩৬৩,০০০ গজ । 
কাজেই একমাএ দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতে 
রেশমশিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্ত মনোযোগী হওয়া 
উচিত । তবে ক্কত্রিম উপায়ে প্রস্তত রেশম ব্যবহারের জন্ত 
বর্তমান যুগে প্রামীজ রেশম ব্যবহার কিয় পরিমাণে 
খর্ব হুইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কিন্ত অভাবধি 
কৃত্রিম উপায়ে রেশম উৎপাদনের যন্ত্রাদি স্থাপিত হয় 
নাই। : 

এ'ড়ি-রেশম 

আসাম ও বাংলাদেশের কোনে! কোনো! অঞ্চলেই প্রধানতঃ 
এড়ি রেশম উৎপন্ন হুইয়া থাকে । এরঙ্ডি গাছের পাতা খাইয়া 
এই জাতীয় কীট জীবনধারণ করে বলিয়া এড়ি-রেশম এখ্ি 
এরঙ্ি প্রভৃতি নামেই সমধিক প্রচলিত। এড়ি-রেশমের ব্যবসায় 
অস্তাবধি কুটির-শিক্পের গণ্ভী অতিক্রম করিতে পারে নাই। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই জ্বাতীয় রেশম হইতে 
অবিচ্ছিন্ন স্থৃতা পাওয়া যায় না। তবে তকলী বা চরকার 
সাহায্যে যে স্থতা পাঁওয় যায় তাহা পরিত্যক্ত তু'ত-রেশম 
হইতে প্রাপ্ত সুতা অপেক্ষা নিক্ষ্টতর | এঁড়ি-রেশম চাষের 
প্রণালী অনেকটা তু'ত রেশম চাষেরই অন্গুরূপ । ও 

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর 
জেলার গন্ধিব চাষীর! অল্প পরিমাণে এড়ি-রেশমের চাষ করিয়া 


বৈশাখ 


ভারতে রেশমশিল্পা 


৭১ 


০২পাপাসপাপাসপসিপািতাছি তা পাপা পাস্পি স্পা পাস্তা ১পস্পিস্পিপাসিপািপ ৯০ পাপ্পিসিপাসপন্পাসিপিসপসপিসপিাশান্পসিপা পাশাপাশি শ শ্শাশা টািশাটিশ সা শি পাশা শান 


থাকে। প্রচুর পরিমাণে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্ঠী অনেকবার 
চলিয়াছে। তবে নানারকম অন্ুবিধার জন্ত তাহা বিশেষ 
সাফল্যমগ্ডিত হুয় নাই। একটি প্রধান কারণ হুইল, রেশমগুঠী 
উৎপাদনোযোগী যন্ত্রের অভাব । বিদেশী কোম্পানীগুলি গুটী 
ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে মূল্য দিতে স্বীক্কত হয় তাহা! অতিশয় 
নগণ্য । তবে এরি চাষের সঙ্গে অল্প পরিমাণে এড়ি-রেশম 
চাঁষ বেশ লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। মান্জাজ প্রদেশের 
চিতুর জেলায় মাত্র ছুইটি গ্রামে ২৫০,০০০ হুইতে ৩০০১০০০ 
একর জমিতে এরগ্ডির চাষ হয়। এখানে আন্ষঙ্গিক হিসাবে 
এঁড়ি রেশমের চাষ চলিয়াছিল, তবে উল্লেখযোগ্য কোন ফল- 
লাভ হয় নাই। কিন্তু মনে হয়, বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে 
এবং সরকারের সাহায্য লাভ করিলে এদেশের এড়ি-রেশম- 
শিল্পের ভবিস্তং উদ্দ্বল, কারণ পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানেই এই 
জাতীয় রেশমের চাঁষ হয় না । 


মুগা-রেশম 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আসামের বিভিন্ন জেলায় মুগা- 
রেশমের চাষ চলিয়া আসিতেছে । তবে কামরূপ ও 
গোয়ালপাড়1 জেলায়ই সর্বাপেক্ষা! বেম্মী এবং বৎসরের সকল 
খতুতেই নুষ্ঠভাবে মুগার চাঁষ হুয়া থাকে | গারো, 
কাছাড়ী, রা! প্রস্ৃতি আসামের বিভিন্ন আদিম অধিবাসিগণই 
বিশেষভাবে মুগার কাট প্রতিপালন করিয়া থাকে । ডিন্ব 
ফাটিয়া শু-য়াপৌকা বাহির হইলেই সেগুলি শাম, হয়ালু গাছে 
ছাড়িয়া দেওয়! হয়। উহার! গাছের পাতা খাইয়া! বাড়িতে 
থাকে । একটি গাছের পাত1 শেষ হইলে উহাদের অন্ত গাছে 
আনয়ন কর] হয়। চারি হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ঘখন 
কীট খুড়ী তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত হয়, তখন উহ্নাদিগকে 
সংএরহ করিয়া একটু যত্ব লইলেই অগ্প কয়েক দিনের 
মধ্যে উহার] গুঠী তৈয়ার করে। গুচিমব্যস্থিত পিউপাগুলি 
অগ্নির উত্তাপ দ্বার মারিয়া ফেলিয়৷ গুঠীগুলি রৌত্রে শুকান 
হয়। তৎপর বিক্রয়ের নিমিত্ত পাঠানো হুয়। পলাশবাড়ী 
এবং তৎপার্থবর্তী স্থানসমূহ মুগ! দ্বার বস্ত্রবয়নশিল্পে বিশেষ 
প্রসিত্ধি লাভ করিয়াছে । এঁড়ি-রেশমের স্ায় মুগার গুঢী 


হইতেও স্থতা বাহির করা শ্রবং স্থৃতা হুইতে বস্ত্র তৈয়ার . 


করার জন্ত কোন যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয় না। বংসরের 
সকল খতৃতেই মুগার চাষ চলিতে পারে। মুগার গুটী 
বাহিরে রপ্তানী হয় না। | 

সুগার রং দ্বর্ণাত $ কাজেই নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র বয়নের 
নিমিত্ত ই্থার বিশেষ চাহিদা আছে । তবে মুগার চাষ বিশেষ 
শ্রমসাধ্য বলিয়! সুগার বজ্জাদি তুমূ'ল্য। কীটগুলি উন্মুক্ত 
স্থানে বৃক্ষের উপর বদ্ধিত হয়, সুতরাং বাছড়, পিগীলিকা 
প্রতৃতি তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিতে পারে। ঝড়- 


বাদ্লেও অনেক কীট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চীন ও জাপানে 
কোন কোন অঞ্চলে মুগার ভায় এক প্রকার রেশমের চাষ 
হ্য়। প্রতি একরে জাপানে প্রায় ছয় হাজার হইতে দশ 
হাজার গুটী পাওয়া] যায়। বিশেষ গবেষণ| সহকারে কার্যে 
প্রবৃত্ত হইলে আসামে প্রচুর পরিমাণে মুগ! উৎপন্ন করা যাইতে 
পারে । 


তসর-রেশম 

তসরের কীট মুগার কীট অপেক্ষা আহারে বিহারে 
অধিকতর যথেচ্ছাচারী। রেশম উৎপাদন করিবার অব্যবহিত 
পুর্বে মুগার কীটকে গৃছে আনয়ন করিয়া যত্ব লওয়া যায়। 
কিন্তু তসর-কীটের বেলায় তাহা সম্ভব হয় না। ইহার! 
নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাহুসারে বৃক্ষের উপর বিচরণ কণ্ে, 
ইচ্ছান্যায়ী ভক্ষণ করে এবং সাধ্যান্থুসারে গুঠী উৎপন্ন করে। 
ফলে রেশম হয় নিক ধরণের | গুটী ঠৈয়ারী হইতে সময় 
লাগে এক হইতে ছই মাস। দশ বৎসর বয়স্ক কোন আতশ্রয়- 
বৃক্ষ প্রায় ৫,০০০ কীটের আহার্য্যের সংস্থান করিতে পারে। 
কীট ও গুটীগুলি সর্বদা পাহার] দিয়া রক্ষা করিতে 
হয়। 

পুর্বেই বলা হুইয়াছে তসর-কীট শাল, আসান, অর্জুন 
প্রদৃতি গাছের পাতা খাইয়া বাচিয়া থাকে । এই সমস্ত বৃক্ষ 
ব্যতীতও সিধা, কালচেরী, তাল, ডুমুর, দেশীবাদাম, বহেড়া, 
মহুয়া, আম প্রভৃতি গাছের পাঁতাও ইহাদের খান । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তসর উৎপন্ন হুয়। সিংূম 
জেলাই তসরের প্রধান উৎপাদন-কেন্্, তবে ছোটনাগপুর 
উড়িস্যা, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশের নানাস্থানেও 
তসরের চাষ হুইয়] থাকে । শুধু বিহারেই বৎসরে গড়ে প্রায় 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকার তসর উৎপন্ন হয় এবং ইহার 
অধিকাংশই বাংল! ও মধ্যপ্রদেশে রপ্তানী হয়। 

গুঠী হইতে স্থতা ও বস্ত্র প্রস্ততপ্রণালী মুগা' রেশমের 
ভায়ই সেকেলে ধরণের । পনর দিনে একটি স্ত্রীলোক 
পাঁচ শত তসর-গুচী হইতে স্তুত1 বাহির করিতে পারে | এই 
পরিমাণ '্ুতার ওজন হয় প্রায় ১ পাউও। অধিকাংশ স্থৃতা 
ও বস্ত্র তৈয়ারী হয় বাংলা, বিহার, উড়িস্বা! এবং মধ্য প্রদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে । রত 

পরিমাণের দিক দিয়! বিচার করিলে দেখ! যাঁয় যে, তৃ'তি- 
রেশমের পরেই তসরের স্থান। একমাত্র বিহার প্রদেশেই 
৬০,০০০ লোক তসর-কীট উৎপা্নে নিযুক্ত আছে। তাহ! 
ছাঁড়! দুতা৷ বাহির করা, বন্ত্রবয়ন প্রসভৃতি কাজেও বহু লোক 
“নিযুক্ত রহিয়াছে । তসর-কীট উৎপাদন-কার্ধ্য উপযুক্তভাবে 
পরিচালিত হুইলে তসর-শিল্েও ব্যবসায়গত টন্নতির প্রচুর 

ষস্ভাবন! রহিয়াছে। 


পা 


এস নব-বৈশাখ 


ভরীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 

নমো নমঃ বৈশাখ, হ্ারি মহাকাল ডক্কাতে গর্জায়, 
রজেতে রঙ্গীন এস ঝুগবৈশাখ, শত চারি দিক তাঁর ভীমনৃত্যে, 
তব অভিনন্দনে বাজে এ জয়শখ, নন্দী ও ভূঙ্গীর ঘন ঘন মালসাট, 
রে বৈশাখ । রি করে হাড় ঠক্মক্‌ ভূতপ্রেততৃত্যে | 
5 প্রাণ, ভায়তের মানবের আৰ বুঝি অনি, 

0 বন্‌ বন্‌ ঘোরে তাই ধূর্ঘট হত, 
রা রে হ চি মহামহ্বংশের ধ্বংদের মহাপাপ 
কোডের তাই নিয়ে হুরধ্য যেযাবে আজ অন্ত। 
স্থজনের পঞ্স পাঁপে ভর] সন্ধ্যায় এলে তুমি বিশ্বে, 
গাঁক তব কারি গো হিমালয় মৈনাঁক। রক্তেতে রঞ্জিত ধ্বংসের দৃক, 

| এস নববৈশাখ। ভার? 

নাচো তুমি ছুর্জয়, চমকাক্‌ বি্্ৎ, আজ তুমি কর্ষো, 
আনে! কালবৈশাখী, ক্ষেপে যাক্‌ শিবদৃত। আনো তুমি বর্ষণ করুণার বর্ষা 
বৃষ্টির ঝাপটা, শক্তি ম| উদ্ধাম নয় আজি হ্র্যা, 
দেখাও সে দাপট) করো! তুমি শান্ত গো! মা-কালীর খড়, 
খুলে যাক শিবজট, ক্ষেপে যাক সাপটা । হোক্‌ রণরঙ্গিনী শ্রীজগদ্ধাত্রী, 
কড় কড় হানে! বাজ, আনো! ভীম বঞ্চা, তব ককপাকল্যাণে ধ্বংসের সন্ধ্যায় 
করো! পাঁপ ধ্বংস, চাছে আজ মন যা। আনে! তুমি বৈশাখ চাদভর! রাঘি। 


হন্দোচান 


গত কয়েক শতাব্ী যাবং জগতের বিভিন্ন দেশের উপর 
দাত্াজ্যবাদের তাগবলীল! চলিয়াছে। তবে মাত্র পচিশ 
বংসরের ব্যবধানে ছুই-ছুইটা মহাসমর সংঘটিত হ্ইয়। যাওয়ার 
ফলে ইহা! আক পতনোদ্বুখ, একথা জোর করিয়া! বল! চলে । 
সাত্রাজ্যবাদ পতনোম্বুখ হইলেও সাত্রাজ্যবাদীর আশাভরস! 
কিন্ত এখনও নির্ুল হয় নাই। তাই আজ, সপ্ভগত দ্বিতীয় 
মহাসমরের পরেও, যখন জগতের বিভিন্ন অংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হইতে চলিয়াছে এবং যুন্ধজনিত বিরাট্‌ ক্ষয়ক্ষতির কলে বড় 
বড় সাত্রাজ্যধীদদী রাষ্রগুলির কিষ-াত একরূপ ভাঙ্গিয় 
গিয়াছে, সেই সময় ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইন্দোচীনে সাত্রাজ্য- 
বাদের শেষ পরীক্ষা! চলিয়াছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ 
ও শেষোক্ত ভূখণ্ডে ফরাসী সাত্রাক্যবার্দীর দল স্বাধীনতা- 
প্রচেষ্টাকে গল! টিপিয়! মারিয়! ফেলিতে উদ্ভত | ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম সব্বদ্ধে তথ্য ও সংবাদাদি বিদেশে প্রেরিত 
ছুইয়। বহির্জগতেও কতকটা ইহার সপক্ষে জনমত গঠিত 
হুইয়াছে। কিন্তু ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথ। বাহিরে 


অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ 
আমর] পাইতেছি না। এই লুন্দর দেশটিতে ফরাসী সাআাজা- 
বাদীর দল আড়াই লক্ষ ফরাসী, নিগ্রো ও জাপান সৈত 
লইয়া! প্রচণ্ড ও নির্মম দমননীতি চালাইতেছে | ইন্দোচীন 
নামেই প্রকাঁশ-_ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়েরই 
যোগাযোগ বিভমান | বৃহ্তর ভারতে-_অন্তত্রও যেমন এখানেও 
তেমনি তারতীয় সভ্যতা ও সংক্ষতির বিস্তর নিদর্শন রহ্য়াছে। 
এশিয়াবাসী যখন পরাধীনতার নাগপাশমুক্ত হ্ইয়! স্বাধীনতার 
আস্বাদ গ্রহণ করিতে সবেমাত্র চলিয়াছে তখন এই 
অঞ্চলটিতে প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়! ফরাসী সাত্রাজ্যবাদীর! 
অশেষ অনূরদণিতারই পরিচয় দিতেছে । প্রত্যেক এশিয়- 
বাসী ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রামে ' সহাহ্ভৃতিগীল। তবে 
নিরীহ ইন্দোচীনবাপীদের আর্তনাদ বাহিরে সেকপ 
পৌছাইতেছে না। স্বদেশের মুক্তি-সংখাষের সঙ্গে সঙ্গে 
বিদ্বেশেও যাহাতে তাহাদের সপক্ষে জনমত গঠিত হুয় তংগ্রতি 
লক্ষ্য রাখ! একাস্ত জাবস্ঠক। 


ইন্দোচীনে পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ শ্রমণদের একটি 'ওয়াট ফু” বা ধ্যানধারণার নিভৃত স্থান 


ঠাইকে'র একটি মক্িবে একপ্রকার বান দ্বারা অপদেবতার তৃ্িবিধানরত যাছফরীগণ 
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চৈতন্তদেব 


- জীজমূল্যগোপাল সেন 


ভারতীয় চিত্রকলায় রচনাশৈলী 


শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


একটা! সময় ছিল যখন ভারতীয় চিত্রকল! বলতে বিশেষ ধরণে 
আক। এতিহাসিক ঘটনা ব| পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই 
বোবাঁত-_যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, পরলোকগত নরেন 
গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের জাকা পৌরাণিক বা এঁতিহাসিক 
কাহিনীর ছবিগুলো! জল-রঙের “ওয়াশ'-এর ছবি ব1 টেম্পার! 
রঙে মুঘল বা রাজপুত ধরণে জাক1 ছবি। প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পশাস্তাহুমোদিত দেহের গঠনভঙ্গী বা রাজপুত-মুঘল চিত্র- 
কলায় অনুস্থত গঠনকোৌশলই এ'র| মেনে চলতেন। ফলে 
মাঝে এমন একট সময় এসেছিল যখন শুধু এ বিশেষ 
আঙ্গিকের পুনরাব্বপ্তিই চলছিল । রচনাশৈলী এবং বিষয়বন্ত 
নির্বাচনে নৃতনত্বের অভাবে ছবি গতাস্ছগতিক হয়ে পড়ছিল__ 
সর্বোপরি ছবি হয়ে উঠছিল প্রাণহীন-_নীরস । 

আঁচা্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ শুধু একটা মৃতন আঙ্গিকই সৃষ্টি 
করেন নি__তিনি চিত্রকলায় প্রাপপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন। কি 
করে এই ভারতীয় চিত্রকলা -পদ্ধতি স্টি হ'ল-_সে প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন, “পুরাতন ছবিতে দেখলুম এ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে 
দিয়েছে সোনা রুপা ষব। কিন্ত একটি জায়গায় ফাকা, তা 
হচ্ছে ভীব, কোথাও কোন কার্পণ্য নেই ; কিন্তু ভাব দিতে 
পারেনি। মাহুষ ভকতে সবই যেন সাজিয়ে. সাজিয়ে পুতুল 
বসিয়ে রেখেছ । আমি দেখলুম, এইবারে আমার পালা । 
ধধ্য পেদুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানতুম, এবারে 
ছবিতে তাব দিতে হবে । াড়ী এসে বলে গেদুম ছবি 
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আকতে, জীকলুম “সাক্জাহানের শ্বত্যু”। আজকের দিনে 
যখন বাংলার চিন্রশিল্পে নানাদেশীয় প্রভাব এসে পড়ছে এবং 
নানাবিধ রচনাশৈলীয় পরীক্ষা চলছে তখন একথাগুলো 
বিশেষ করেই মনে রাখা দরকার-__নইলে ছবির ভাব ক্ষু 
হবার সম্ভাবনা রয়েছে। 

অবনীন্্রনাথের মত অসামান্ত প্রতিতাশালী শিল্পী বিরল । 
ভার রচনাশৈলী এবং বিষয়বন্ত নির্বাচনে যে হুর্ণত শিল্প- 
প্রতিভা এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়__তার তুলন! 
খুব কমই মেলে। ভারতীয় চি্রকলায় যে ধারা তিনি বইয়ে 
দিয়েছেন, নূতন নুতন পথে প্রবাহিত হয়ে তা নব নব 
স্বপরসের সৃষ্টি করে চলেছে। তারতীয় চিন্রশিল্গে দেখ! 
দিয়েছে নৃতন দৃটিতদ্দী, হুতন রচনা শৈলী এবং মৃতন বিষয়বন্ত । 
শিল্পকলা তাতে প্রাণবন্ত হয়েই উঠেছে। 

দৃট্িতঙ্গীর নুতনত্ব, রচনাশৈলীর জতিনবত্ব নগ্গলালের 
শিল্পন্ষ্টিতে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। কোন বিশেষ শৈলীতে 
তিনি নিজেকে জাবন্ধ রাখেন নি-_তাই দেখি তার সাধনার 
পথ বৈচিত্র্যে ভরপুর । পৌরাণিক কাহিনীর অনবন্ভ রূপায়ণ 
যেমন তার ছবিতে দেখি, তেমনি দেখি আধুমিক কালের 
ছবিতে দৃতন নূতন জাঙ্গিক নিয়ে নব নব পরীক্ষা । তার আকা 
*শিব”, “সতীর দেহ্ত্যাগ” ইতার্দি মহাভারতের ছবিগুলো 
ভারতীয় শিল্পের অতুলনীয় সি । শা্তিনিকেতনের দৃষ্ঠাবলী,বড় 
এবং মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ছবিগুলিতে রচনাশৈলীর় 


সুতন পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন । চৈতভের জন্ম, মুবিঠিরের 
পাশাখেল1 ইত্যাদি হবিগুলে৷ জার একরপ আঙ্গিকে সার্ধক 
ছাটি। 

যাষিনী রায় প্রথম জীবনে পাশ্চাভ্য রীতিতে ছবি একে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; কিন্তু রে ধার! বর্ন করে ভারতীয় 
শিল্পে এক নৃতন রচনাশৈলী তিনি প্রবর্তন করেছেন--রসিক- 
সমাজে তার ছবির বিশেষ কদর হয়েছে । আমাদের দেশের 
আগেকার দিনের পটুয়ারা যে.পট অঙ্কন করত, তাতে তুলির 
জোর ছিল এবং রং ও রেখার বাহুল্য বর্ন করে ছবির এফ 
সহ কিন্তু সরস রূপ তার! শি করেছিল । কিন্তু অশিক্ষিত 
শিজীমনের ছাপ তাদের ছবিতে প্রকট খাকত। যাঁমিনীবাধুর 
ছবিতে পটেন্স ছাপ আছে, কিন্তু শিক্ষিত শিল্পী তুলিক। 





- জরীসতোন্দ্রনথ বন্দোপাধ্যায় 


১৬৫৫. 


অল্প রং এবং সামান্ত কয়েকটি বলি 
রেখার বিভ্তাসে বিশিষ্ট এক 
রচনাশৈলী সৃষ্টি করেছে। প্রথম 
দৃষ্টিতে পট বলেই মনে হয়-_কিন্তু 
যাষিনীবাধুর ড্রয়িং অত্যন্ত জোরালো! 
এবং ভাবব্যঞ্কক--পটচিত্রের সঙ্গে 
তার ছবির পার্থক্য ওখানে । যামিনী 
বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার 
সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল । 
১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথ বাকুড়ায় 
যান। সেই উপলক্ষে একটা কৃষি, 
স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীর বাবস্থা কর! 
হয়। শিল্পবিভাগের ভার পড়ে আমার 
উপগ। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের 
ছবি সেখানে প্রদশিত হয়েছিল । 
সেবারে ছবি সংগ্রহের জন্ত যামিনী 
বাবুব্র কাছে গিয়ে পটের পদ্ধতিতে 
জাকা কিছু ছবি আমাদের প্রদর্শনীর 
জন দিতে অন্থরোধ করেছিলাম । 
সেই সময় ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা 
তার মুখে শোনার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছিল। পটের ছবির সঙ্গে তার 
ছবির প্রভেদ কোথায় তাও বুঝিয়ে 
বলেছিলেন | হুবহু পটের অন্করণেই 
ছবি তিনি কেন, এ রকম একটা 
তুল ধারণা তখন আমার ছিল-_মনে 
হয় এ ব্রকম ভুল ধারণা অনেকেরই 
কয়েছে। 


রমেক্্রনাথ চক্রবত্বাঁও নিত্য নুতন 
ধরণের চিত্ররচনার সাধনায় নিমপ্ন। 
সার বুদ্ধের ছবিগুলো এবং রামায়ণের 
ছবি রচনারীতির অভিনবস্বে বৈশি- 
ক্টের পরিচয় প্রধান করে। তার আঁকা “সাঁওতাল মৃত!” 
“বাজার” এবং টেম্পারা' রঙের দৃষ্টচিত্রের ছবিগুলিতেও 
ভারতীয় চিত্ররীতির গতানুগতিক ছাপ নেই। একই গণ্ীর 
মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে দুম্দরের রূপকে তিনি সঙ্বীর্ণ করে 
তোলেন নি। রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই তাঁর 
শিল্পসাধনা অগ্রসর হুচ্ছে। সত্যেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ছবিগুলিতে যদিও মৃতনত্বের প্রবল ছাপ নেই, তবু ছবির 
প্রধান বস্ত যে রস, তা সেগুলোতে পূর্ণমাআায়ই বিভ্ভমান। 
ভার আকা, “মা”, “যশোদ! ও কফ”, “গুরুশিল্ত” ছবিগুলি 
অপূর্ব হষ্টি। শান্তিনিকেতনের বিনোদবিহ্ারী মুখোপাধ্যা- 
য্নের চিত্রাবলীর রচনাশৈলী এবং বিষয়বন্ত নির্বধাচন ছটোই 
ার বৈশিষ্টের জোতক । শাঙ্তিনিকেতনের দেওয়ালে গাকা 


তথাকধিত ভারত-শিল্লের গতাহু- 
গতিক রচনারীতি এর ছবির মণ 
নেই। - 

গগনেন্ত্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায় 
এক নৃতন ধারা স্হি করেছিলেন । 
ভারতীয় শিল্পে তিনিই কিউবিজমের 
প্রবর্তন করেন । রচনাঁশৈলীর ক্ষেত্রে 
সার দান সামান্ত নয়। 

মৃতন নূতন পথ অবলম্বন করে 
গোপাল ঘোষ, শুভো৷ ঠাকুর এরাও 
খ্যাতি অর্জন করেছেন । কিন্ত উৎকট 
অভিনবত্ধে এদের রচন1 চোঁখ এবং 
বিশেষ করে মনকে মাঝে মাঝে 
পীড়াই দেয় । শৈলীর নূতনত্খই যখন 
শিল্পীর মনকে বেশী অধিকার করে 
থাকে-__তখন ছবিতে ভাববাঞ্জনা বা 
রস ক্ষু্ন হয়। তবুও এদের ছবিতে 
রেখা ও রঙের সমাবেশ জোরাল। 





পাহাড়ী মেয়ে 





১০০০০০০০০০০ 


মাও ছেলে 2০০০৮ - শ্রীমাণিকলাল বন্দোপাধ্যায় 


তা ছাড়া মনে হয় নূতন নূতন পথ 
অন্গসরণে যে সাহসের দরকার, ত! 
এদের যথেষ্ঠ আছে। 

* নবীনতম শিল্পীদের মধো অনেকে 
বাংলার প্রাত্যছিক জীবনযাত্রার 
ছবি একে খ্যাতি লাভ করেছেন। 
এদের রচনানীতিও গতানুগতিক 
নয়; এদের তুলিতেও জোর আছে, 
কিন্ত কতকগুলি ক্রুটি এদের ছবিতে 
সুপরিস্ফুট । শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় এ 
সম্বন্ধে বলেছিলেন, তোমাদের এই 
সব ছবিতে যখন ল্যাগুক্ষেপ আক, 
তখন গাছের গোলাক্কৃতি বা জমির 
টচুনীচু বোঝাতে যতটা আলোছায়ার 
ব্যবহার কর--সেই ছবিতেই মানুষ 
বা জীবজন্তর বেলায় ততটা কর নাঃ 
ফলে একই ছবির মধো ছু-ধরণের 
টেকৃনিক প্রয়োগ কর। পরিপ্রেক্ষিত 
দেখাবার বেলায় সামনের কিনিষ বড় 
করেই খাক, দূরের জিনিষ ছোট 
করেই জাক। কিন্ত সেই ছবিতেই 
সামনের জিনিষ ও দূরের দ্ধিনিষ প্রায় 
একই রকম ফিনিশ কর, মুঘল বা 
রাজপুত ছবির মত । জার যে বরণের 
ছবি তোমর! আক, তাতে ওয়াশ বা 
টেম্পারাতে ছবি না ক'রে, তেলরঙে 
জাফলে ছবি আরো ভাল হয়। 


৬ 





আঁচার্ধ্য নন্দলাল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন- তোমাদের “ছবি- 
গুলি অনেকটা কটোর মত হয়ে যাচ্ছে । ছবির রূপ জালাদা, 
জার ফটোর রূপ আলাদ।। নেচার থেকেই পাকবে, কিন্ত 
আকবে ছবির রূপ-_শিক্পদৃত্টিতে ছবি আকবে । আর কটোর 
মত হচ্ছে বলেই 6:1):895156 ( ভাবব্যঞ্জক ) হচ্ছে না_ 
ছবির প্রধান বন্ত ঘে রস, তোমাদের ছবিতে তার অভাব 
থেকে যাচ্ছে । 6%01988100 বা ভাবব্যপ্রনার অভাবে মান্থুষ- 
গুলে! যেন সাজান পুতুলের মত মনে হয়।” উপদেশ দিয়ে- 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





ছিলেন ( পৌরাশিক বিষয়) নিয়ে ছবি আআকতে-_তাতে 
ভাবব্যঞ্জনার দিকে আপনিই বেী নঙ্কর পড়বে | 

স্বাধীন ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের আজ সর্ববাঙ্গীণ 
উন্নতির চেষ্ট! চলছে-_চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বাংলাকে গেোঁরব- 
মণ্ডিত করে তুলতে হবে নুতন ভাবধারা, নুতন বিষয়বস্ত এবং 
ঝ্চনাশৈলীর বৈচিত্র্য । 

* এসন্বদ্ধে ১৩৫৩ সনের পৌষের প্রবাদীতে লেখকের 
“শিল্পপ্রসঙ্গে আচার্য্য নন্দলাল+ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 





মহিলা-শিস্পী শ্রীউব! সেনগুপ্ত 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
একথা সত্য যে, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাক্ষরধ্য প্রভৃতি সুকুমার শিল্পে বিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ তিনি পান নাই অথব। 


স্কতিত্ব অর্জন করিবার জন্ত উপযুক্ত পারিপান্থিক এবং 





১নং চিত্র 
শিক্ষার একাত্ত প্রয়োজন | যখোচিত শিক্ষার্ধারা পরিমার্জিত ন| 
হইলে সহজাত শক্তির আশাহ্‌রূপ বিকাশ হয় না এবং 
উৎসাঙ্কের অভাবে শিল্পীর শুষ্টিপ্রেরণাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
কিন্তু ইহার 'ব্যতিক্রমও যে দেখ|। যায় তাহার প্রমাঁগ 
নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশের. মধ্যে মহিলা-শিক্পী প্রউযা সেন- 
গুগ্তার দীর্ঘকালব্যাপী একার শিল্পসাধনা । এই মধ্যবিভ 


বাঙালী পরিবারের বধূঃ নুছুর মকত্ধলে লোকচস্র অন্তরালে 
বহুকাল যাবৎ শি্-কলার সাধনার রত জাছেন। কোন শিল্প- 


কোন শিল্পাচার্য্যের নিকটেও তাহার শিল্পশিক্ষার হাতে খড়ি 
হয় নাই। আপনার শিল্পী-মনের খেয়ালেই আজ দাঁর্ঘ কুড়ি 
বংসর যাবৎ তিনি মাটি দিয়া মৃত্তির পর মৃত্তি গড়িয়! চলিয়াছেন । 
মাটির মৃত্তি তনুর, মাটির দেহের মত তাহা স্থায়ী হইতে পারে 
না। তীহার গড়া অধিকাংশ স্বশ্ুত্তরই চিহুমাত্র আজ 
বিস্ঞমান নাই; মাটির গড়া যুষ্তি মাটিতেই বিলীন হইয়া 
গিয়াছে। 


নিক্বের কাজকে কি ভাবে স্থায়ী কর! যায়, সে বিষয়ে 
কয়েক বংসর যাবৎ ভাহার চেষ্ঠার অস্ত ছিল না । মফস্বলে 
প্রন্তর ছুপ্রাপ্য, কাজেই পাথর দিয়া মূর্তি গড়! তাহার পক্ষে 
সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। নাঁনান্প পরীক্ষণ চলিল-__শেষে 
তিনি ইট খোদাই করিয়! মৃত্ি নির্মাণ নুর করিলেন। ইফাতে 
তিনি কতদূর সাঁফল্যলাভ করিয়াছেন বর্তমান প্রবন্ধে সন্গিবিঞ 
ইঞ্টকমৃণ্তিসমূহ্র প্রতিচ্ছবি তিনটিই তাহার প্রমাণ । 


এই মহিলা-শিল্পীর জন্মস্থান কুমিল! | তাহার পিতা পর- 
লোকগত রজনীকান্ত দেব । তিনি কুমিল্লা বারের একজন শ্রেষ্ঠ 
উকিল ছিলেন। তাহার পাঙ্ত্য ছিল অগাধ এবং সংস্কত 
সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বহবিস্তত। তাহার প্রমুখাৎ দেব- 
দেবীর বর্ণনা] ইত্যাদি শুনিয়া! অতি শৈশবেই প্রীমতী উষার 
মনে অক্ষুটভাবে রূপস্থটির প্রেরণ] জাগে । তীহার নিজের 
কথায়ই বলি-_ ৃঁ 

“.*কোন রকমে ম্যাটিকট! দেই। তার পর হইতে গৃহ- 
কর্মের অবসরে দিন্‌ রাত কত কণ্ঠ করিয়াই যে চর্চা রাখিয়াছি 
তাছা একমাত্র ভগবান জানেন । কুমিল্লায় ই বার এগজ্িবিশন 
হয়, তাহাতে এবং কয়েকবার সরন্বতী পূজায় মুর্তি গড়িবার 
সুযোগ পাই এবং এগজ্িবিশনে পুরস্কার লাভ কনি। তখন 
বয়স মাত্র ১৬।১৭ ছিল । কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতা এমুক্ত 





২নং চিত্র 
অখিল দত্তের বাড়ীতে আমার গড়! কয়েকটি মূর্তি ছিল। 
প্রসিদ্ধ নেতা অধ্যাপক রঙ্গ একবার কুমিল্লা আসিয়। মৃণ্তিগুলি 
দেখিয়া খুশী হন ও একটি মৃত্তি মান্জাজে লইয়া যাঁন।” 
শিল্পী শ্রীসস্তোষ সেনগুপ্তের সহিত বিবাহের পর এ্রমতী উষা 
ভ্রিপুরা জেলার নাছিরনগর এরামে গাহার মামাস্বশুরের বাড়ীতে 
কিছুকাল অবস্থান করেন। শহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে 





মহিলা -শিল্পী প্রীউব। সেনগুপ্তা ণ্ণ 


অবস্থিত এই ছায়ানিভূত পল্লীগ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
তাহার শিল্পীমনকে মুঞ্ধ করিল। গ্রামের উত্তর প্রান্তসীম। 
দিয়! প্রবহ্মাণ লঙ্ঘন নর্দী আর তাহার ওপারের মেরীর 
হাওরের দৃষ্ঠ-সৌন্দর্ধ্য অতুলনীয় । এখানকার প্রন্কৃতির নব 
নব র্পবৈচিন্ত্য এই মহিলা-শিল্পীকে আত্মপ্রকাশের বেদনায় 
আকুল করিয়া তুলিল। মাটির কাজ কিছুদিনের জন স্থগিত 
রাখিয়া তিনি সুরু করিলেন ছবি আকা সেখুলি মুখ্যতঃ 
ৃশ্ত-চিত্রাঙ্কন। | 

নছিরনগরে কিছুকাল অবস্থান করিয়। তিনি স্বামীর সহিত 
তাহার কর্মস্থল শ্রীহটে চলিয়া যান, সম্প্রতি সেখানে মৃক-বধির 
বিভালয়ে শিল্পকলার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন। ইদানীং 
তিনি মাটির মুর্তিগুলিকে কি ভাবে দীর্ঘস্থায়ী কর! যায় এবং 
্বমূর্ভিতে পাথরের ধর্ (0119180667) ফোটানে] যায় সে সঞ্ধদ্ধে 





প্রীউব। সেনগপ্ত। 


নানারূপ পরীক্ষা! করিতেছেন । এই মহিলা-শিক্পীর পক্ষে 
পরম গৌরবের কথ। এই যে, তিনি কবিগ্ঝরু রবীন্দ্রনাথের 
অকু অভিনন্দন লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। রবীন্- 
নাথ একটি হুচ্বর কবিত! লিখিয়! তাহাকে আশীর্বাদ করেন। 
* বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে ভাক্র্য্-শিল্লে কেহ কৃতিত্ব 
লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। প্রউষ! 
সেনগুপ্তার সহজাত শিক্পপ্রতিভ। এবং নিপুণ হস্তের পরিচয় 
তাহার ইট খোদাই মূর্ভিগুলির প্রতিচ্ছবিতেই পাওয়া যাইবে । 
বন্ততঃ ইটের গায়ে শিল্পন্যম ফুটাইয়| তুলিতে তিনি ঘে 
কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা! দেখিয়া মূনে হুয় যে, উপযুক্ত 
সুযোগ পাইলে তাহার নিপুণ হত্ত-ম্পর্শে পাধাণের কঠিন- 


- গাত্রেও অপরাপ শিমীধুরী বিকশিত হুইয়! উঠিবে। 


সামঞ্জস্য 
ক্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


মলিনী চৌধুরীর যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে । এত বয়স বাঙালী 
বড় একট! পায়না । এই তার আশী চলছে। তবে ইদানীং 
তিনি একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন। নান! প্রকার ছোট- 
খাটো ব্যাধি তার লেগেই আছে । কিন্তু প্রয়োজনীয় ছোট বড় 
কোন বিধিনিষেধই তিনি মেনে চলতে চান না। এই নিয়ে 
কিছুদিন যাবৎ তার বড় এবং একমাত্র পুত্র নুধীরের সঙ্গে 
মতান্তর চলেছে । ফলে নুধীর পিতাঁকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে 
পড়েছে। 

জুধীরের স্ত্রী শোভন] বললে, বুড়ে! বয়েসে অমন লোকের 
একটু হয়েই থাকে । ত1 নিয়ে রোজ রোন্ধ কথা বাড়িয়ে 
লাভ কি! 

সুধীর একটু উ্ণ কণ্ে বললে, যাকে ঝঞ্চাট পোহাতে 
হয় সে-ই তার মর্্দ বোঝে। তুমি বুঝবে কি! 

শোতনা হাসিমুখে জবাব দিলে, তা বটে | সকাল ন'টা 
থেকে সন্ধ্যা সাতট! পর্ধ্যস্ত যাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয় 
ঝঞ্াট পোহাবার মর তারই বেশী বোঝার কথা | 

কথাট। মিথ্যে নয়। নুধীর নীরব থাকে। তাবলে 
পিতার সম্বন্ধে সে মোটেই অমনোযোগী নয় । আপিসে যাবার 
পূর্ধ্বে সে রোজই সেদিনের ওষধ থেকে অ'রস্ত ক'রে আহার- 
বিহারের একটা! দুপরিকজিত রুটিন করে দিয়ে যায়। স্ত্রীকে 
উপদেশ দেয় সেই অন্যায়ী কাজ করতে, বাঁপকে অহুনয় 
ফরে সেই ভাবে চলতে । কিন্ত সুধীর বাড়ীর বাইরে পা 
বাড়াতেই নলিনী চৌধুরী পুত্রের সকল বিধিনিষেধ, অঙ্ছুনয়- 
বিনয় লঙ্ঘন করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। জন্তর্পণে 
পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হন। শোভনাকে 
উদ্ধেশ করে বলেন, তোমার নিতাই এখনও বাজার থেকে 
ফিরে জাসে নি বুঝি মা? হতভাগা আজ বাজারমুদ্ধ কিনে 
আঁনবে দেখছি! 

শোভন! হাসিমুখে প্রতিবাদ জানায়, সে ত অনেকক্ষণ 
ফিরে এসেছে । কিন্তু আপনি আবার এই রোগ! হুর্বল 
শরীর নিয়ে উঠে এলেন কেন বাবা । 

নলিনী বলেন, অন্ুখ মনে করলেই অন্গুখ মা, নইলে কি 
এমন হয়েছে । বরং দিন-রাত শুয়ে থেকে থেকে সর্ববাঙ্গে 
আমার বাত ধরে গেল 1-_কথ। বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি 
রাধরে প্রবেশ করেছেন । শোতনা একখানি আসন পেতে 
দিতেই তিনি নিঃশক্বে উপবেশন করলেন । ভূত্যকে উদ্ছেশ 
করে বললেন, আঁ কত করে মাছ নিয়ে এলে নিতাইবাবু। 
টৃককোটি বেশ.পাফা রুই থেকেই এনেছ দেখছি । 


নিতাই হাসিয়ুখে জবাব দেয়, আজে, পাকা রুই সম্ভার 
পাওয়া গেছে, কিন্তু সিঙ্গিমীছ পুরে! চার টাকা সেরে আনতে 
হয়েছে। 

শোভন! ধমক দিয়ে বলে, মাছের দাম নিয়ে তোমাকে 
মাথ। ঘামাঁতে হবে না নিতাই। কাজ না থাকে ত 
যাও। 

নিতাই একটু অপ্রস্ততভাবে ক্রুত প্রস্থান করে । 

নলিনী চৌধুরী আপন খেয়ালেই মাথা নেড়ে বলেন, 
নিতাই কিছু মিথ্যে বলেনি। দেশে যে পরিমাণ রোগের 
মরনগম পড়েছে তাতে রুই কাতলা! খাবার লোকেরই যে 
অভাব মা। 

নলিনী চৌধুরী থামতে পারলেন না। কোন দূর 
অতীতের স্থতি যেন অকম্মাৎ গ্াকে মুখর করে তুলেছে । 
তিনি বলে চললেন, “সে দিনের কথা আক তোঁমাঁদের কাঁছে 
গল্প বলেই মনে হবে । তোমাদের কেন, সময়েতে আমার 
নিজেরও তুল হয়ে যাঁয় '__শোভনা চুপ ক'রে থাকে । বুড়ো 
শ্বশুরের কাছে তার বাল্যকালের গল্প শোনা ওর প্রতিদিনের 
একটি নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে । রোজই তাকে 
সেই একই কথ! ধৈর্ধ্য সহকারে শুনতে হয়। লাগেও মন্দ 
নয়। তার একক নিঃসঙ্গ জীবনপথে বৃদ্ধ শ্বশুর ছোট একটি 
শিশুর মতই তার চেতনাকে মধুর ভাবে খিরে আছে। 

নলিনী চৌধুরী পুনরায় বলেন, তোমাদের মহানূল্য 
সিঙ্ষিমাছ আমাদের ছোটবেলায় পয়সায় এক খাঁলুই পাওয়া! 
যেত । চার আনার মাছ কিনলে একট লোক দরকার হ'ত 
তা বয়ে নিয়ে আসতে । অন্ত মাছেরও অভাব ছিল না। আর 
সে সব কি তোমাদের এই বরফ দেওয়। মাছ-_-এমনি চটটাচটা 
পু'টি মাছ ভাঙ্গা মুস্তর ডালের সঙ্গে আট দশ গণ্ডা এক এক 
জনে আমর] খেয়ে ফেলতাঁম। সে মাছে তেলের দরকার হ'ত 
নামা। মাছের তেলই যথেষ্ঠ। মাছের তেমন স্বাদ যেন 
ভুলেই গেছি। 

নলিনী চৌধুরী থামলেন । জিভের সাহায্যে ঠোট ছখানা 
বারকয়েক ভিজিয়ে নিয়ে পুনরায় সোৎসাহে আরম্ত করলেন, 
সেদিনের কথা জাঁজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে । মাছ-মাঁংসের 
চিরদিনই আমি ভক্ত। গ্রামের বাড়ীতে অন্ততঃ পাচ-ছ'গাঁছা 
কেকা! জাল সব সময়ের জন্য মন্ভুত থাকত । কোনটা! বন্ধুরি 
ট্যাংড়া ফ্কাস, কোনটা পু'টর ফাস, কোনটা বা ভাগ] মলাপ্তির | 
মোটের উপর মাছের জাকার বুঝে ফাসের নাম। সবচেয়ে 
বড় ফাসের জ্বাল হ'ল রুই, ফাতলা, বোয়াল ধরবার জন্ত। 
সে সুগে কণ্টা লোক জার যাহ কিনে খেত ম]। 


বৈশাখ 


গামঞজন্ট - ৭ 


৬াাপাাপাাাসাসিন্পাপিস্পিশস্পিস্পিমপাসপাস্পিস্পিসপিস্পরপস্পি্প্প্পসপসপসপিসপসপপপ্পিপিপপপ্পপপপপপপামপিপাপপপপপপসপসপপপাসপ্পসপপসপসপসপপপাসি 


মাছের কথ! বলতে গিয়ে ব্বদ্ধ সহসা অন্তমনক্ষ হয়ে পড়েন । 
মু্িত মেত্রে চুপ করে বসে থাকেন। শোভন! কান্ছের 
কাকে ফাকে শ্বশুরের যুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। একট! 
চোখ এবং একখান কান তার সর্বদ| সঙ্গাগ রয়েছে । আহা 
বুড়ো মান্য । শিশুর মত. জসহায়। ছোট ছেলেরই মত 
অকারণ অভিমানী । 

শোভন৷ ভ্রিজ্েস করে, তারপর বাব? 

নলিনী চোখ খোলেন। ম্বহ কঠে বলেন, নুধীরের মার 
রান্নার খুব খ্যাতি ছিল। তোমাদের আজকালকার মত রান্ন। 
সেনয়। নিতান্তই সাধারণ রান্্না। কিন্তসেকি তুলবার 
কথা মা__আজও মুখে তা লেগে আছে ।-__ত্বদ্ধের চোখ মুখ 
উদ্্বল হয়ে উঠেছে । 

এর পরে কথার ধারা যে কোন্‌ পথে যাবে এ যেন 
সহজ সংস্কারবশেই শৌভনা টের পায়। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে 
দেবার জন্তই সে একমুখ হেসে বলে, কেন বাবা আমরা বুঝি 
একেবারেই রাধতে শিখি নি? 

নলিনী সহজ কেই জবাব দেন, সে কথা আর বলি কি 
করে মা! রাঁধ তোমর! ভালই । তার চেয়েও ভাল 
তোমাদের র্লান্রার নামগুলো । কালিয়া, কোণ্তা অথবা 
কোর্ার নাম সে যুগে তার! জানতেন না। কিন্ত একই 
ঝোলের রকমারি স্বাদের বুঝি তুলন1 হয় না। 

শোভন! প্রশ্ন করে, মা বুঝি খুব ভাল রান্না করতেন বাবা ? 

নলিণী উৎসাহিত হয়ে উঠেন। পরমুহুর্তেই চোখের 
দুটিতে কেমন একটা! বেদনার ভাব ফুটে ওঠে । তিনি স্বছ কণ্ে 
বলেন, তাই ত সকলে বলত মা। ভালো! ্রান্্ার মূল রহ্নটি 
তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কোন্‌ মাছের সঙ্গে বেগুন আর 
প্বড়িভান্কা দিলে, কোন্‌ মাছটি বৌলের চেয়ে ভাতে কিংব। 
কোন্টি পাতুরি করলে মুখরোচক হবে একথা কেউ কোনদিন 
তাকে শিখিয়ে দেয় নি, অথচ সকলের রুচির সঙ্গে তার রান্নার 
চমৎকার সমন্বয় ছিল। 

শোভন! স্বহকণ্ঠে বলে, চেষ্টা ত করি বাবা কিন্তু হয় ন! 
যে--- 

বদ্ধ যেন সহসা অনেকখানি সজাগ হয়ে ওঠেন। ন! 
জেনে পুত্রবধৃকে কোন প্রকার আঘাত করে বসেন নি ত! 
তিনি বারকয়েক মাথা নেড়ে বলেন, কে বলে হুয় না ম] 1 এই 
যে সেদিনে তুমি পাব্দা মাহ বড়িভাজ! আর ধনে শাক দিয়ে 
রেধেছিলে। বলিনি তোমায়, এমনটি বছদিন খাই নি? 
দ্ুবীরের মা চলে যাওয়ার পর এমন স্বাদ প্রায় তুলেই 
গিয়েছিলাম? তোমার & সিঙ্গিমাছের ঝোলটাই যা আমি 
বরদাস্ত করতে পারি ন]। ট 

শোভন! ম্বছ কণ্ঠে বলে, কিনব ও ছাড়া যে আপনার আর 
কিছু সহ হয় না। 


বদ্ধ ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,_“সহ হয় না তোমায় 
কে বললে মা? নুধীর বুঝি এই সব তোমায় বুঝিয়েছে ? 
মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা। মিথ্যে কথা। একি তোমার 
আক্মকালকার ভেজাল খাওয়া শরীর ঘে একটুতেই ভেঙ্গে 
পড়বে ? এই বুড়ো হাড়ে এখনে। কথা কয় ম!। চেয়ে দেখ ত 
তুমি, এতখানি বয়েসেও একটি দিত পড়েছে আমার ? জান, 
এখনও মাংস চিবিয়ে থেতে পারি আমি | 

শোভন! বাধা দিয়ে বলে, থেতে পারা! আর সহ হওয়! 
ন! হওয়! ত এক কথ! নয় বাব! ? 

বৃদ্ধ পুনরায় গরম হয়ে উঠলেন, এ তো৷ তোমার কথা 
নয় মা। নিশ্চয় সুধীরের ডাক্তারও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে 
রয়েছে। আমার কি সহাহবে আরকি হ্বেনাসে কথ! 
ব'লে দেবে ডাক্তার ! ওরা পাগল, একেবারে বন্ধ পাগল। 
এই তোমায় আমি বলে রাখছি ও ডাক্তারের কোন বিধানই 
আমি আর মানব না। তুমি বরং তোমার খুড়োমশায়কে 
একটা খবর পাঠাও । শুনেছি তিনি বড় ফোমিওপ্যাথ 
ডাক্তার, তাকে দিয়েই চিকিৎস! করাব । 

শোভনা আপতি জানায়, আমার কাকা হোমিওপ্যাথ 
নন্‌ বাবা 

বৃদ্ধ মাথ! নেড়ে বললেন, বয়স হলে অমন তুলত্রাস্তি 
একটু আধটু হয়েই থাকে । তিনি যে বড় কবরেজ সে কথাটা 
আমার মনেই ছিল না ।, | 

শোভন। হেসে বললে, এর ছুয়ের কোনটাই তিনি মন্‌ 
বাব1। কাকাবাবু এলোপ্যাথ চিকিৎসক । 

বদ্ধ বলে উঠলেন, এ হতেই হবে । যেমন দুধীর তেমনি 
তার ডাক্তার। মাথায় আমার কিছু আর রাখেনি। ন! 
খেতে দিয়ে দিয়ে মাথার ধিলু একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে। 
_-তিনি একটু থেমে পুনরায় বললেন, তা বলে চিকিৎসকের 
যেনামই তোমর! দাও না কেন-_সলত সব চিকিৎসাই এক 
মা। শুধু নামেরই রকমফের । 

শোভনার মুখে স্ব হাঁসি দেখা গেল, কিন্ত কোন প্রতিবাদ 
এল না। বরং কি ভাবে সিঙ্গিমাছ রান্না করবে শ্বগুরকে 
সেই কথাটাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে । এমনি ধার] কিছুদিন 
খরে তাকে জিজ্ঞেস করে আসতে হচ্ছে। পরিফ্ষার করে 


কথাট। শুধাতে তার আটকায়। মোট কথ! ডাক্তার এবং. 


স্বামীর অনুভ্ঞায় যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও শোভনা কোনমতেই 
শ্বশুরের পাতে শুধু মাত্র রুগীর পথ্য তুলে দিতে পারছে ন1। 
এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গেও তার বাদাস্ছবাদ লেগেই আছে । 

সুধীর বলে, ব্যাধির চিকিৎস! দরকার । 

শোভনা বলে, রোগ ধার নিছক বাধক্য তাকে চিকিৎসার 
মামে উপোস করিয়ে মারতে আমি পারব না। 

সুধীর বিস্তর চেঁচামেচি করলেও প্রতিবাদের অভাবে ত1 


৮৪ 


গ্রহার্গী 


১৩৫৫ 





আপনি বন্ধ হয়ে যায়। এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় দরম সন্গেছে চেয়ে দেখে স্বপ্ধ পুমরায় বলে ওঠেন," দুধীরের 


সুয়ে লে, আচ্ছা এই করে যে তুমি বাবার কত বড় ক্ষতি 
কহ এ কখাটাও কি তুমি কিছুতেই বুঝবে ন]? . 

শোতন! বলে, কথাটা যেদিন বুঝব সেদিনে আর এত 
কথার দরকার হবে ন1। কিন্তু দোহাই তোমার, সব কথা ন| 
জেনে মিথ্যে গোল কর না। 

সুখীরকে থামতে হয়। কিন্তু কথাট$ শোভন! ভুলতে 
পারে না। এবং পারে না বলেই প্রতিদিন একবার করে 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে জিজেস করে । বৃদ্ধ সব খবর রাখেন না । 
রাখবার কথাও নয়। তাই প্রত্যহ তাকে রান্নাঘরে দেখ! 
যায়। দেখ] যায় খান্ড নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা 
ফরতে, সিঙ্গি মাছের প্রতি গার নিদাকণ অনাসক্তির কথাটা 
প্রকাশ করতে। 

শোৌতনার প্রশ্নে বৃদ্ধ যেন সজাগ হয়ে উঠেছেন, তুমি কি 
আজ আমায় সিঙ্গিমাছ খাওয়াতে চাও ? 

পাকা রুই মাছের টুকরোটা তখনও সমন্মুখেই পড়ে 
আছে। সেই দিকে চোখ গড়তে শোঁভনা যেন কেমন 
লঙ্গিত হয়ে পড়ল। নম্র কণ্ঠে বললে, আপনি ঘে সকাল- 
বেল! আপনার পেটের গোলমালের কথ! বলছিলেন । 

বদ্ধ বাধ! দিয়ে বললেন, বলেছিলাম বুবি | তুল বলে- 
ছিলাম মা । আসলে গোলমাল আমার পেটের হয় নি, হয়েছে 
আমার মাথার । এক বলতে আর বলি। বুড়ো বয়সে 
চিন্তাশক্তির অবসাদ ঘটেছে । 

শৌভনার ঠোঁটের কোণে পুনরায় একটুখানি করুণ হাসি 
দেখ! গেল। চোখ মুখ স্ষেহ মমতায় স্ি্ধ হয়ে উঠেছে। 
আছা, অসহায় বৃদ্ধ। যত ভ্বাল] হয়েছে তার। মোটকথ৷ 
স্বামীর রূঢতা এবং ডাক্তারের অসংখ্য বিধিনিষেধ এ ছুয়ের 
কোনটাই সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছে না। * অথচ 
খোলা মনে নিজের ইচ্ছামত চলতেও যেন কোথায় 
আটকাচ্ছে। পাশীপাশি ছ'রকমের ব্যবস্থা করতে সে পেরে 
উঠছে না। এই নিয়ে প্রতিদিন স্বামী-জ্রীর মধ্যে বাদপ্রতিবাদ 
হতে দেখা যায় । বৃদ্ধ শ্বশুরকে স্সেহে এবং সেবায় চতুষ্ছিক 
থেকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখতে চায়। তার বুতুক্ষু ম'ত্দয়ের 
কতক! আকাঙ্ষ। অন্তত এই পথ ধবেই পূর্ণ হয়ে উঠবার 
সুযোগ পায়। সুধীর পয়সা রোজগার করে। পয়সা সে 
যথেষ্ঠই পায়। তার বাইরের একটা! সমান আছে । তার 
মত স্ক্পপরিসর গণ্ভীর মধ্যে এক র্রোগজর্জরিত বৃদ্ধকে 
নিয়ে অঙ্টপ্রহর পা গুণে গুণে চলতে হয় না, তার সুখ-ছুঃখ 
কস্ঠাব-অতিযোগের সন্মুখীন হতেও হয় না। কাজেই নুধীরের 
পক্ষে উপদেশ দেওয়! সহজ হলেও তা পালন কর] তার স্ত্রীর 
পক্ষে তেমন সহজে ঘটে উঠে ন]। 

শোতন। নতদ্থুখে বসে আছে। সেই দিকে খানিকক্ষণ 


ডাক্তারের উপর আমার আর এফতিল বিশ্বাস নেই। তুমি 
দেখে নিও মা তোমার খুড়োমশাই নিশ্চয় আমার কথায় সাঁয় 
দেবের । *" 

অন্ধকার পথে চলতে চলতে সহসা শোভনা যেন একটু- 
খানি আলোর সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে 
শ্বশুরকে বললে, আমি আজই কাকাবাবুকে খবর পাঠাব 
বাব।। * 

বৃদ্ধ ধুর্ীভরা কণ্ঠে বললেন, তাই পাঠিয়ো মা । কিন্ত আমি 
নিশ্চয় জানি, নুধীরের ডাক্তার আমায় না| খেতে দিয়ে হজম- 
শক্তির দফাটিও রফা করে দিয়েছে । 

শোঁভনার. মুখে পুনরায় একটুখানি মান হাসি দেখ! গেল । 
যেকথা বৃদ্ধ বারবার তাকে বোঝাতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তা 
বিশ্বাস করতেই সে চাঁয়, কিন্তু শ্বশুরেব সংশয় শোভনাকে 
বেদন! দেয়। স্বামীব যুক্তি এবং বর্তমান ডাক্তারের অনু 
সন্বদ্ষ তাকে সচেতন করে তোলে। কিন্ত তা সত্বেও 
শোভনাকে তার কাকাবাবুর নিকট খবর পাঠাতে হ'ল। 

খেতে বসে আজ বার বার বৃদ্ধকে রানার তারিফ করতে 
শোনা গেল । এমন রাশ্র/ নাকি তিনি বহুদিন খান নি। এক 
কথায়_ খাসা । রুই মাছের ঝোলটার উপরই যেন নজর তার 
বেশী। পূর্ণ উৎসাহে পরম পরিতোষের সঙ্গে তিনি বার বার 
চেয়ে নিয়ে আহার করলেন। একমুখ হেসে শোভনাকে 
বললেন, একেই বলে রান্না, মা। যেমন হয়েছে ডুমুরের 
নুক্তো, তেমনি করেছ মুলোর ঘণ্ট। সবার সেরা রে'ধেছ 
মাছের ঝোৌলটি, তা বলে ফোন! মুগের ডালও কারুর চেয়ে 
কম যায় না। 

শোভনা ব্বদ্ধের অজ্ঞাতে একটা! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে । 

বদ্ধ পুনশ্চ বললেন, তুমি এক দিনে আমার দশ দিনের 
পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ মা। যেমন সুধীর__তেমনি 
জুটেছে তার এঁ ডাক্তারটি। এরা আমার শরীরের ধাত 
জানে না। উপ্টো ব্যবস্থা দিয়ে আমায় হয়রান করছে 
বৈ ত নয়। 

বদ্ধ খামলেন। কিছুক্ষণ অনতম্নত্ক ভাবে বসে রইলেন । 
সুবীরের ডাক্তারের উপর তার বাহিক ঘত বিরাগই থাক ন! 
কেন, অন্তরে তিনি তার বার আন! ব্যবস্থাই শ্বীকার করতেন, 
কিন্ত জীবন-সায়ান্ছে নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে তিনি 
চান না। আজন্মের সংক্ষার এবং অভ্যাস পদে পদে বাধা 
দ্েয়। পুআ পিতাকে যতই নিয়ম ঘেনে চলতে বলে 
পুত্রবধূর কাছে ব্বদ্ধের বারন! ততই বৃদ্ধি পায় । শোনার 
স্বেহ্প্রবণ হৃদয়ের" ছর্বংলতার স্থানে মোচড় দিয়ে কাজলের 
মত হাত পেতে স্বদ্ধ দীড়িয়ে থাকেন। এই এফ স্থানেই 
সার হত কাঙালপনা, নইলে আজ এতথানি বন্দে তিনি নিদ্বেন্ক 


বৈশাখ 
ইচ্ছাকেই বরাবর প্রাধান্ দিয়ে এসেছেন । কোথাও বিন্দুমাত্র 
এর অন্থ| হবার উপায় ছিল না। 
সুধীরের বয়স তখন বছর ক্তিনেক হবে যখন তার মাতৃ- 
বিয়োগ ঘটে । গুটিকয়েক ম্বৃত সন্তান প্রসব করার পর স্ব্ীরই 
প্রথম টিকে গিয়েছিল কিন্ত সেই প্রথম টিকে যাওয়া] সন্ভানই 
তার শেষ সন্ভান। সেই থেকেই সুধীরের মা ধীরে ধীরে 
শুকিয়ে যেতে লাগলেন। সুবীর বাঁচল বটে, কিন্তু, তার 
মাকে যেতে হু'ল। ্বত্যুটাকে অত্যন্ত গভীর তাবে অন্ছভব 
করলেও নলিনী চৌধুরীর বাহ্থিক ব্যবহারে তার কোন 
প্রকাঁশ কারুর চোঁখে পড়ল না। শুধু পুনরায় বিয়ের তাগিদ 
এলে তিনি অত্যন্ত সহজ গলায় আত্মীর-স্বজনকে বললেন, ন! 
__এবৎ সেই থেকেই পুলের দকল ভার নিজের হাতে তুলে 
নিয়েছিলেন । 
শোভনার ম্বহ আহ্বানে বৃদ্ধের অন্তমনস্কতাঁর ঘোর কেটে 
গেল। তিণি বললেন, আমায় কিছু বলছিলে মা? 
শোভনা বপলে, হ্যা বাবা-কাকাবাবু এলে সব কথা 
আপনি নিজেই খুলে বলবেন কিন্ত। 
বৃদ্ধ সোংসাহে বলেন, শিশ্চয় বলব মা। আমার ভুল 
হয়ে গেলে তুমি স্মরণ করিয়ে দিও । আর নুধীরের ডাক্তারের 
প্রেস্কিপশ্তনগুলেো! হাতের কাছে গুছিয়ে রেখ, তোমার 
কাকাবাবুর ধরকার হতে পারে। - 
শোভন! প্রস্থান করলে । 
বৃদ্ধ পুনরায় অন্তমনক্ক হুয়ে পড়েন। অতীতে তিনি য! 
কিছু ভাল বলে জেনেছেন তার এতটুকু বাতিক্রম ঘটতে 
তিনি দেন নি। তার মনের দৃঢ়তা আত্মচেতনার সঙ্গে 
পাশাপাশি ক।জ করে গেছে। তার সেদিনের সে মনোবল 
আব আর নেই, তাঁর স্থাশে এক ছুনিবার হূর্বপত1 তাকে 
পেয়ে বসেছে । নইলে তিনি-*- 
পুনরায় তার চিস্তাধার!য় বাধা পড়ল। 
দিয়েছে-_সেই সঙ্গে তার ডাক্তার কাকাও। 
বৃদ্ধ তাকে পরম সমাদরে আহ্বান করলেন, আন্গন 
বেয়াই মশাই। একটু থেমে তিনি যেন একটু অ্থযোগ দিয়ে 
বললেন, এমনিতে আপনাদের ত আর দেখ! পাওয়! যাঁয় না-_ 
প্রহার্তরে হেসে ডাক্তার বলেন, ডাক্তারের আবির্ভাব 
ধত কম হয় ততই মঙ্গল। 
বৃদ্ধ খুব খানিক হেসে নিলেন এবং আরও ছু-চারটে বাজে 
কথার পর তাকে আহ্বান করবার ঘথার্থ কারণ সবিষ্তারে 
ক্কানালেন্ব। 
ডাক্তার পরম গন্তীরভাবে ব্বদ্ধের অভিযোগ এবং অঙ্কুযোগ- 
লি একের পর এক শুনে গেলেন। কখনও কৌতৃকে তার 
টচোঁথ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, কখনও বা হাসিমুখে বৃদ্ধের 
রথায় সায় দিয়ে আলোচনার ধারাঁটাকে একটা সহজ পথে 
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৮১ 
নিয়ে আসছিলেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে পুর্ব্বের 
প্রেস্‌ক্ষিপশ্ঠনুলি দেখে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার 
কিছুই হয়নি ত1 এতথানি বয়সে বুকে অমন একটু 
সন্ধিভাঁব থাকবেই__আর হঞ্রমশক্তি হ্বাস পাঁওয়াটাও নিতান্তই 
স্বাভাবিক ব্যাপার । এতে ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। ডায়েট 
একটু হালকা অর্থাৎ যতট। সহ করতে পারেন তাই খাবেন । 
আর ওষুধ যা খাচ্ছেন তাতে আপদ্তির কিছু নেই, তবে সেই 
সঙ্গে একটা এনজাস“ইমাঁলসন হুলে ভাল হুয়। 

ডাক্তার উঠলেন, কিন্তু পুনরায় তাঁকে ফিরতে হ'ল। 
শরীরট। কিছু খারাপ থাকায় সুধীর একটু শীঞ্জই ফিরে 
এসেছে । বাড়ীতে ডাক্তারের আবির্ভাব দেখে একটু যেন 
আতঙ্কিত হয়ে উঠল । কিন্তু প্রক্কৃত ব্যাপার অবগত হয়ে সে 
আশ্বস্ত কণ্ঠে খুড়শ্বশুরকে প্রশ্ন করলে, কেমন দেখলেন ? 

শ্বশুরকে নিয়ে সুধীর তার নিঞ্জের ঘরে এসে বসেছে । 

ডাক্তার বললেন, নুতন: কিছুই নয়।, যেমন চলছে 
চলুক। তবে একট! ইমালসনের ব্যবস্থা কর ।-__-তিনি চলে 
গেলেন । কিন্তু সুধীর পুনরায় পিতার ঘরে আসতেই তিনি 
হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন, আমি তখুনি বলেছিলাম তোর & 
ডাক্তার কিছু জানে না। এখন হ'ল ত! তোর ডাক্তার 
শুধু চিনেছে সিঙ্িমাছ আর থানকুনি পাতার ৰৌল। আর 
বোতল বোতল ওষুধ গলানো! | থেতে দ্রিচ্ছ সিঙ্গিমাছ, তার 
জনে আবার হ্জমি আরক,কেন? আর কখনও আমি তোর 
ডাঁজ্জারের ওষুধ থাব মনে করেছিস-__কক্ষনে! নয় এ আমি 
আজ তোকে সাফ জানিয়ে রাখছি। 

সুধীর বিম্মিত চোখে চেয়ে রইল । শোভনার মুখে একটু 
যেন চাপা হাসি দেখ! গেশ। সুধীর বললে, এসব আপনি 
কি বলছেন বাবা! কাঁকাবাবুও যে একই ব্যবস্থার কথা 
বলে গেলেন। 

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ে প্রতিবাদ করলেন, বলে গেলেন | 
তুমি বললেই আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? ছু'মিনিটে 
তোমাকে তিনি সব কথ! বলে গেলেন, আর ছু"ঘণ্ট] ধরে 
আমদের যা বলেছেন সব মিথ্যে? শোন কথ। মা, হতভাগ! 
ছেলের কথা শোন-_ | 

শোভনার মুখে পুনরায় যেন চাপা হাসি দেখ! গেল, কিন্ত 
কোন উত্তর পাওয়া গেল ন|। উত্তর দিলে সুধীর, আপনি 
মিথ্যে রাগ করছেন বাবা । সত্যি মিথ্যে একটা ফোন করেই 
ন! হুয় একবার ভালভাবে জেনে নিন না। 

বৃদ্ধ পুনরায় রেগে উঠলেন। বললেন, জানতে হয় তুমি 
নিজে জান গিয়ে । আমায় য| বলবার তা তিনি নিজেই বলে 
গিয়েছেন । 

নুধীরের সঙ্গে তার স্ত্রীর একবার দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে 
আর কথা না বাড়িয়ে অন্তত প্রস্থান করলে । 
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বৃদ্ধ আর একবার বঞ্কার নিতে উঠেই পুজকে না দেখে 
থেমে গেলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুত্রবধূকে উদ্ধেশ 
করে বললেন, বুঝলে মা, সুধীর আমার তেমন ছেলে নয়_যত 
নষ্টের গোড়া তার এঁ ডাক্তার । 

শোভন। হাসিমুখে প্রস্থান করলে। 

প্রস্ট। তখনকার মত চাপা পড়ে গেলেও এইখানেই 
পূর্ণচ্ছেদ পড়ল না। দিন চলে যায়। বৃদ্ধ ওষধ সেবন 
একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন। শে।ভনা! অন্থযৌগ দেয়। 
বৃদ্ধ ছেসে বলেন, তোমার কাকাবাবুর ওষুধ যে বাজারে 
পাওয়। যাচ্ছে না মা। 

শোভনা বললে, অগ্ত ওযুধ খেতে কাকাবাবু ত নিষেধ 
করেন নি বাব! 

বৃদ্ধ বললেন, থেতেই হবে এমন কথাও তিনি বলেন নি ত 
মা! 

শোভন এই নিয়ে আর কথা বাঁড়।তে চায় না। নিঃশবে 
অন্তত্র প্রস্থান করে। কিন্কু বয়সের ধর্ম স্বভাবের গতিকে 
উপেক্ষা করে চলতে পারে না । এক সময় বৃদ্ধকে শয্য।শায়ী 
হতে হ'ল । সুধীর তখন আঁপিসে । শোভনা আশঙ্কায় এতটুকু 
হয়ে গেছে । বৃদ্ধের মতে এটা শুধু একটা আকন্মিক হুর্ঘটন1।__ 
যা! সকলেরই হতে পারে। 
দেখ। দিয়েছে । একটি বেলার তাগুবে বৃদ্ধকে যেন একেবারে 
ছুমড়ে ভেঙে ফেলেছে । ডাক্তারের কাছে খবর পাঠান 
হয়েছে, সেই সঙ্গে সুধীরকেও । 

শোভনার অদৃষ্টে জুটল নিঠুর তিরক্কার। কোন প্রতিবাদই 
সেকরলে না। তার মন নিয়ে ঘর্টনাটার বিচার ত ওর] 
করবে না। ওদের চুলচেরা ছিসাবে ব্যতিক্রম ঘটেছে তাই 
ওর! অককুণ হয়ে উঠেছে । শোভন] শুধু নিঃশবে শ্বশুরের 
পরিচর্য্যা করে চলেছে । 

রাজে একলা ঘরে স্ত্রীকে পেয়ে সুবীর সহস1 অগ্রিমৃণ্তি হয়ে 
উঠল, তোমার অন্তায় প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই এমনটি ঘটেছে । 

শোভন! শান্ত কঠে বললে, সে বিচাঁর না হয় পরে করো 
কিন্ত দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা বল। বাবা এখন 
ভালই অ।ছেন এবং জেগে আছেন। 

সুধীর কিন্তু থামতে পারলে শা । সে তেমনি কুুদ্ধ কণ্ঠেই 
বলে চলল, এমনি করেই ইদানীং তুমি আমার মুখ চাপা দিয়ে 


পরধা্পী 


৯টি তা পা পাত তা ১৩ 


কিন্ত শোভনার মনে যথে&& সংশয় 


১৩৫৫ 
আসছ। একট বি তোমরা ৷ কেউ আমার দিকটা ভেবে 
দেখছ না। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে-_ 

পুনরায় বাধা দিয়ে শৌভনা বললে, তুমি হি? কি 
চুপ করবে না? 

বারবার বাধা পেয়ে পেয়ে সুধীর যেন ক্ষেপে গেল, বলতে 
লাগল, চুপ করেই এতদিন ছিলাম, কিন্তু তোমরাই তা 
থকতে দিচ্ছ না। তোমাদের আজ জামি পরিষ্কার করেই 
জানিয়ে দিতে চাই যে এমনি খেয়ালধুণী মত যদি তোমর! 
চলতে চাঁও তা ছলে বাবাকে আমি দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে 
দেব। নয়তো। অন্ত কোথাও-.. 

পাশের ঘরে কোন কিছু পতনের শবে উভয়ে চমকে 
উঠল । শোভনা অন্ত পদে সেই শব লক্ষ্য করে ছুটে গেল। 
সধীরও তাকে অনুসরণ করলে । | 

বৃদ্ধ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে তিনি পুত্র 
এবং পুআজবধূর বাদাছুবাঁদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন একথা বুঝবার 
উপায় নেই। 

শোভন! একমুহুর্তেই ঘরের চতুদ্ধিকে দৃষ্টি মি নিলে। 

খাটের পাশের টেবিলের উপরকার বড় ওষধের শিশি ছটো 
মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে ভেঙে টুকরে!| টুকরে] হয়ে। 

শ্রী একবার স্বামীর নৃখের প্রতি চোখ তুলে চাইলে, আর 
স্বামী স্ত্রীর পানে নির্বাকভাবে তাঁকালে। 

সুধীর নিয় কণ্ঠে বললে, তোমার হতভাঁগ! মিনির কাজ... 

শোভনা একথার কোন উত্তর দেওয়াও আঁব্কক বোধ 
করলে না। উবুহয়ে বসে কীচের টুকরোগ্লো একস্থানে 
জড়ো করতে লাগল। চোখ হুটো কি জানি কেন তার 
ঝাপসা হয়ে গেছে । 

ঙ চর ক 

কয়েক দিনেই বৃদ্ধ পুনরায় একটু সামলে নিয়েছেন। 
চিকিৎসক নির্দেশিত আহাধ্যই তিনি এখন গ্রহণ করছেন । 
তবে ইদানীং সিঙ্গিমাছের প্রতি তার আসক্তিটা অতিমাত্রায় 
বৃদ্ধি পেয়েছে। পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, মাছগুচলোর চেহারাটাই 
যা! বিদৃঘুটে নইলে খেতে অতীব জুর্াহ, মা। তিনি পরম 
পরিতোষের সঙ্গে জাহারে মনোনিবেশ করেন । 

শোভনার মুখে হাঁসি ফুটে ওঠে, কিন্ধ গোপনে সে দীখ- 
নিঃশ্বাস মোচন করে। 


পপ * সি পাখি পাখি পরি ০ 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
জ্ীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 

২১শে ডিসেম্বর শনিবার এগ'রটায় শিকাগে! হুইতে ট্রেনে 
রওন]| হুইয়! ছইটার সময় লিঙ্কনের স্মৃতিবিজড়িত স্প্রিংকি্ড 
নগরে পৌছিলাম। শ্প্রিফিল্ড ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী 
শিকাগো হইতে দুরত্ব ২০০ মাইল | ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে 
ট্রেন ছুটিতেছিল । পথে তিনটি ষ্টেশন, কান্কাকি, গিব্সন সিটি 
ও ক্লিপ্টন। রওন] হইবার সময় এবং প্রায় সার। রাস্তাই বরফ 
পড়িতেছিল। ট্রেনের হছুই.ধারে দিগন্ত-বিস্তত প্রান্তর । 
আগাগোড়া বরফে ঢাকা। ন্প্রিংফিন্ড শিকাগোর দক্ষিণে । 
এখানে বরফ ছিল না।.' মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্ি 
পড়িতেছিল। ওয়েব্ষারেপর সহিত হোটেলে গিয়া উঠিলাম। 
আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শহর সুসক্গিত। হোটেলের লাউঞ্জে 
উত্তমন্দপে সাঁজাণো! গ্রীষ্টমাস তরু । চারিদিকেই আনন্দ । 
পরের দিন বৃষ্টি কাটিয়া গেল। তারপর যে তিন দিন এখানে 
ছিলাম সে তিন দ্দিন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। 

স্প্রিফিন্ড একব্রাহাম লিঙ্ষনের কর্মক্ষেত্র । তার জন্ম 
হইয়াছিল কেণ্টাকি রাজ্যে । সাত বৎসর বয়সে তিনি ইওিয়ান! 
রাজ্যে আসিয়া কয়েক বংসর বাস করেন । পরে যৌবনে 
ইলিনয় রাঁজ্যের সাঁলেম গ্রামে আসেন। তিনি দরিক্ত্রের 
সম্ভান। বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সালেম 
খামে প্রথম এক মুদির দোকানে কাজ করেন । পরে নিজেই 
একটি দোকান করেন। কিন্তসে দোকান লোকসান হ্ইয়া 
উঠিয়া যায়। তখন কিছু আইন পড়িয়] শ্প্রিংফিন্ডে আসিয়া 
আইন ব্যবসায় আরস্ত করেন । এখানে বেশ পসার হয় । পরে 
মুক্জরাজ্যের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হুইয়া এখান হইতে 
ওয়াশিংটন চলিয়া] যান। যুজরাজা তখন অন্তত্বন্দে ভাঙ্গিয়] 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । তংকালে আমেরিকায় দাসপ্রথা 
প্রচলিত ছিল। লিক্কন উহা রহিত করিয়া দেন। ইহাতে 
দক্ষিণের রাধ্রগুলি যুক্তরাজ্য হইতে জালাদ। হইয়া পৃথক রা 
গঠন করিতে স্বল্প করে। লিঙ্কন তাহাতে বাধা দেন। উভয় 
রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয়। লিঙ্কন জয়ী হন। দেশের এঁক্য রক্ষা! হয়। 
সে এঁক্য জাজ নুপ্রতিঠিত। এই এঁক্যের জন্তই আজ এর! 
এত বড়। এদেশের লোক লিঙ্কনকে থুব শ্রদ্ধা করে। গৃহ- 
বিবাদের দিনে ইনিই এদের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
বিজয়ী লিঙ্ষন পরে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন । 

পরদিন রবিবার । লুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। সকালেই 
বাহির হইয়া পড়িলাম | ওয়েব্ষ্টারকে সঙ্গী করিলাম । উ্য়ে 
লিঙ্নের সমাধি-মন্দিরে গিয়া! উপস্থিত হুইলাম। হুলেট 
নামক একজন সত্তর বংসরের ত্বষ্ধের সঙ্ষে আলাপ হুইল । 


কলিকাতা হইতে আগত দর্শকের সাক্ষাংলাভে বৃদ্ধের কি 
উৎসাহ | আমি বলিলাম, আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের 
অজ্ঞতা খুবই বেশী। গত যুদ্ধের পুর্বে এদেশকে জানি- 
বার কৌতুহলও বিশেষ ছিল না। তবে ওয়াশিংটন ও 
লিঙ্কনের কথ! আমর! স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিতাম। 
বৃদ্ধ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলেন । গান্ধীজীর 
সম্বন্ধে নান! কথ। জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । বৃদ্ধ তন্ন 
তন্ন করিয়া! আমাকে সমাধিমদ্দিরের সমস্ত দেখাইলেন। 
পরে এই সমাধিমন্দিরের প্রাণস্বরূপ এইচ, ডব্লিউ, ফে মহাশয়ের 
গৃহে লইয়া গিয়৷ তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়! দিলেন। 
ফে মহাশয়ের বয়স ৮৮ | এই লোলচর্ম বৃদ্ধ লি্নের পরম 
ভক্ত। এই সমাধির পার্থখেই বাস করেন। লিঙ্কনের স্থৃতি- 
বিজড়িত ছোট-বড় বহু জিনিস সংগ্রহ করিয় ঘক্ষের ধনের মত 
আগলাইতেছেন । আমাকে একটি একটি করিয়া সব দেখাই- 
লেন। তন্মধ্যে লিঙ্কনের একটি ছোট চেয়ার দেখিলাম । তিনি 
ইহাতে বসিয়| কাঁজ করিতেন । বৃদ্ধ্ধয় আমাকে এই চেয়ারে 
বসাইবেনই। পুরাতন চেয়ার । বহু স্থৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত। 
আমার আড়াই মনী বপুকে ইহার উপর স্থাপন করিতে কিছুতেই 
ভরসা পাইতেছিলাম না। বৃদ্ধধ্বয় নাছোড়বান্দা। তাহার! 
বলিলেন, “আপনি বন্গুন ।' যে চেয়ারে লিঙ্কন বসিতেন সে 
চেয়ারে বসিলে আপনার উচ্চাকাঁজ্| জাগ্রত হইবে ।” অগত্যা 
চেয়ারের উপর অতি সম্তর্পধে বসিতেই হইল। সহসা ফে 
মহাশয় বলিলেন, “আপনার পিতা যখন এদেশে আসিয়।- 
ছিলেন তখন আমি তাহার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা বার 
করিয়াছিলাম। আজ আপনার হাতে তাহ! প্রত্যর্পণ 
করিতেছি ।” 

আমি প্রথমে কথাটির অর্থ বুঝি নাই। বলিলাম-_আমার 
পিতা তো৷ এদেশে আসেন নাই। 

বৃদ্ধ হাসিয়া একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা পকেট হইতে বাছ্ছির 
করিয়া আমার হাতে দ্রিলেন। বলিলেন, “আপনার কয়টি 
সন্তান?” আমি বলিলাম, “তিনটি” বৃদ্ধ তখন আরও 
ছুইটি মুদ্রা আমাকে দিলেন। বলিলেন, “আমার কথ! 
বলিয়৷ আপনার সন্ভতানগণকে এই মুপ্াগুলি দিবেন। তারা 
যখন এখানে আসিবে তখন আমাকে স্মরণ করিবে । আমি 
তো তখন থাকিব না।” মুদ্রাগুলিতে লিঙকনের সৃতি মুদ্রিত । 
লিঙ্কনৈর ম্মৃতি-চিহ্ত্বরূপ এই গিপ্টিকরা সুস্ত্রাগুলি লিঙ্কন 
স্বৃতি-কমিটি কতৃক প্রস্তত ও প্রচারিত। বিশিষ্ট জতিথিগণকে 
শ্ররণ-চিহ্ত্বরপ এইগুলি দেওয়! হুয়। তখন বৃদ্ধ ছলেট 
আর একটি ব্বর্ণমতিত মুদ্রা জামার হাতে দিলেন। জামি 


২২৩ পাপ পাখি কট 


হঁহাদের উকি ব্যবহারে অভিতৃত হই পডিকথাছি। 
আমি বলিলাম, “তিনটি তো পাইয়াছি। আর কেন?” 
হুলেট মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন, “এটি শ্প্রিংফিল্ড মিউনিসি- 
প্যালিটি কতৃকি নির্মিত ও প্রচারিত। সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের ।” 
এই সহদয় উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা তখন আমার 
ছিল না। বলিলাম, “বেশ, এটি আমার ভাইপো লইবে।” 
এখনও এ মুদ্রা চতুষয়ের “ধো আমি বৃদ্ধতয়ের তথ? শ্প্রিংফিন্ড- 
বাসিগণের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করি । বৃদ্ধ ফে-র সহান্ত 
মুখখানি এখনও মুদ্রাগুলির মধ্য প্রত্যক্ষ করি। 

বৈকালে জনৈক সরকারী কর্মচারী হোটেলে আমার 
সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। নাম হ্যারল্ভ ব্রাডশ। 
ফাইনাব্স ছিপার্টমেন্টের গবেষণা ও সংখ্যাতত্ব বিভাগের 
এখানে আমার কাঞ্জের কিন্ধপ প্রোগ্রাম হইবে 


২ পাতলা লি 


অধাক্ষ। 
প্রথমে সে সন্বক্কে আলোচনা হইল। পরে ভদ্ত্রলৌকটি 
বলিলেন, “শ্প্রিংফিন্ডে এসেছেন । চলুন এব্রাহাীম লিঙ্কনের 


স্বৃতিচিহৃগুলি আপন।কে দেখা ইয়! লইয়া! আসি । আমি এগুলি 
কয়েক বার দেখিয়াছি । কিন্তু যখনই যাই তথনই পুনরায় 
নুতন কিছু দেখিতে পাই ।” 
আমি বলিলাম, “আমি সকালে লিঙ্কনের সমাধিমন্দির 
দেখিয়া! আসিয়াছি।” 
ব্রাশ বলিলেন, “তবে চলুন প্রথম লিঙ্কনের গিজ বাড়ী 
ও পরে সালেম গ্রামে যাওয়া যাইবে । সাহার নিজ বাড়ী 
খুব কাছে। সালেম গ্রাম ১৫ মাইল দুরে ।” 
অদূরস্থিত লিঙ্কনের নিজ বাড়ীতে গিয়! উপস্থিত হইলাম । 
একটি মহিলা গৃহের রক্ষণকার্ষে নিযুক্ত এবং আগম্ধকগপের 
প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিতেছেন । এটি ভিন্ন লিঙ্কনের দ্বিতীয় 
নিজ বাঁড়ীছিলনা। সরকার এই বাড়ীটি কিনিয়া লইয়া 
লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবে রক্ষা করিতেছেন । 
বাড়ীট ছোট, দোতলা, খুব সাদাপিধা। উপরে নীচে 
তিনটি করিয়া ঘর | ধরগুলি বেশী বড় নয়। আসবাবপত্র খুব 
সামান্ত। একটা বৈঠকখানা খর একটু সাজান। ব্রাশ 
বলিলেন, এধরটি সন্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়। যেন একটু 
.বেশী সক্গিত। লিঙ্কনের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে এটা] 
যেন খাপ থাঁয় না। হয়তো ব! প্রেসিডেণ্ট হইবার পর বিশিষ্ট 
অতিথিদের বসাইবার জন্ত ঘরটি সাজাইয়াছিলেন। লিঙ্কন- 
পত্বীযে স্থানে যে চেয়ারে বসিয়া জাম। প্রভৃতি বুনিতেন, 
লিঙ্কন যেখানে বসিয়া কাজ করিতেন সবঠিক সেই ভাবে 
আছে। সবই খুব সাদাসিধ! । সাজাইবার চেষ্টাও বিশেষ 
লক্ষিত হয় না। 
তারপর ফালেমের দিকে চলিলাম। নুন্দর ররাস্তা। 
ছ'ধারে দ্দিগন্তবিস্তৃত শূন্ত প্রাস্তর | ব্রাডণ গাড়ী চালাইতেছেন ; 
আমি পাশে বসিয়া । নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে। 
এ দেশে লৌকবসতির বিরলতা সর্বস্রই লক্ষ্য করিতেছি। 


প্রবাসী 


২. পা াখিপাতত সাত পাপা পা পা 


১৩৫৫ 


পাত পা পিল তা শা পিপিপি শীট পিতা পপি পিসিলিসিী পাজি সি সপাসি পাপাসিপা সা 


মাঠই বেশা। শুনিলাম টাই এখানকার প্রধান ফসল। 
একটি ছোট বনাকীর্ণ পাহাড় দেখিলাম । তাহার নীচে 
একটি ছোট লোহার কারখানা । পাহাড়ের উপরে সালেম 
গ্রাম । 

আসল গ্রামটি ছুই মাইল দুরে ছিল। লিঙ্কনের সময় 
সেখানে বু লোকের বাসছিল। ক্রমশঃ গ্রীমটি পরিত্যক্ত 
হয়। জনশুন্ত গ্রামটিও নষ্ট হইয়া যায়। শুধু কাঠের ঘরগুলির 
ধ্বংসাবশেষ বিদ্ধমান থাকে । 

১৯১৮ সনে আসল এ্রামের ধ্বংসাবশেষ লইয়া এই 
পাহাড়ের উপর গ্রামটিকে ঠিক পূর্বের মত পুনর্গঠিত করিতে 
আরম্ভ কর! হয়। একটি স্থানীয় লিঙ্কন-সমিতি এই কাজ 
আরম্ভ করেন। পরে সরকার ইহার ভার লন। লিঙ্কনের 
সময় যেরূপ ছিল সরকার বাড়ীগুলিকে ঠিক সেইভাবে 
নির্মীণ করিয়া! রক্ষ। করিতেছেন । ছোট ছোট কাঠের ঘর 3 
সামান্ত বিছানা! । বিছানার সরপ্রামের মধ্যে কীথাই প্রধান । 
আস্বাৰ নাই বলিলেই চলে। গ্রাম্য প্রয়োজনীয় দিনি- 
সের কয়েকটি দোকান। তাহার মালপন্জ অতি সামান্ত 
রকমের | কামাপরশালা, মুদ্দির দোকান, ডাক্তারখান! প্রসৃতি 
প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। গ্রামটি আমাদের দেশের 
গ্রামেরই মত ছিল বলিয়। মনে হয়। ঘরগুলিও আমাদের 
দেশের গ্রামের সাধারণ লোকেদের ঘরের মত। সেদিন 
ভারতবর্ষের গ্রাম ও আমেরিকার গ্রামে বিশেষ পার্থক্য ছিল 
না। আজ তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। একটি 
ছোট সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে লিঙ্কনের ব্যবহ্ত 
অনেক জিনিস বিদ্যমান । ব্রাশ একটি শীল-কর! পেট্ক্সার 
দিকে আমার দৃট্টি আকর্ষণ করিলেন। লিঙ্কনের পুত্র এটি 
উপহার দেন। এর মধ্যে লিঙ্কনের বহু চিঠিপ আছে। 
পেট্রাটি দিবার সময় লিঙ্কনের পুত্র একটি সতকরিয়া দেন যে 
১৯৪৭ সনের অমুক মাসের পূর্বে এ পেট্রা যেন খোল! 
না হয়। তাই এতদিন ইহা! বন্ধই আছে। ব্রাশ বলিলেন, 
“আমি কয়েক বার এখানে আসিয়াছি। অথচ এই পেট্রাটি 
দেখি নাই। ইহা! দিন যে এত. নিকটবর্তা তাহাও 
লক্ষ্য করি নাই। দেখুন, আমি ঠিকই বলিয়াছি যে, এখানে 
আমি যখনই আসি তখনই নুতন কিছু দেখি ।” 

আমি-__“আচ্ছা খুলিবার তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ সতের 
অর্থকি?” 

ব্রাডশ--“এই সমত্ত চিঠির মধ্যে পরিবারের অনেকের 
ব্যক্তিগত কথাবাত? নিশ্চয়ই আছে । তাহাদের জীবিতকালে 
সেগুলির প্রকাশ হয়তো তাহার! পছন্দ করিবেন না। 
সেজন্তই এই সতর্।” 

শ্রন্ধা-বিনত্ত্র চিন্তে এই সব দেখিলাম । এই কান্-কুচীর 
(লগ কেবিন) হইতেই লিঙ্কন হোয়াইট হাউস্‌ ব1 “সাদা 


বৈশাখ 


বাড়ীতে” গরিয়াছিলেন। এখানে তিনি ছিলেন সামান্ত 
মুদির দোকানের কর্মচারী । 

ব্রাশ লিঙ্কনের একজন ভক্ত | লিঙ্কন বলিতে গদগদ । 
বলিলেন_ _“লিঙ্কন অতি সামান্ত লেখাপড়া] শিখিয়াছিলেন। 
অথচ তাহার ভাষা! এত প্রাঞ্জল, এত সরল এবং এত মর্মম্পশী 
যে তাহার মধ্য হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিয়! ফেল! খুব সহজ ।” 
কথাটি শুনিয়া! আমার বিশেষ করিয়] লিঙ্কনের হুইটি বক্তৃতাংশ 
মনে পড়িল। ১৮৬১ গ্রীষ্টারন্ের ১১ই ফেব্রুয়ারী লিঙ্কন 
প্রেসিডেন্টের কার্ষে যোগ দিবার জন্ত শ্প্রিংফিজ্ ত্যংগ করিয়া 
যান। সেদিনকার বিদায়-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন-__ 

“২৫ বৎসরের বেশী আমি আপনাদের মধ্যে বাস 
করিয়াছি । এত কাল ধরিয়! আপনাদের কাছে সদয় ব্যবহার 
ভিন্ন অন্ত কিছুই পাই নাই। যৌবন কালে আমি এখানে 
বাস করিতে আসিয়।ছিলাম । আজ আমি বৃদ্ধ হ্ইয়াছি। 
আমি এখানেই পৃথিবীর পবিভ্রতম বন্ধনগুলি গ্রহণ করিয়াছি । 
আমার সমস্ত সম্ভান এখানে জন্মিয়াছে । তাহাদের মধ্যে এক 
জন এখানেই চিরনিদ্রায় মগ্ন। ্ 

বন্ধুগণ, আমার যা কিছু আছে এবং আমি যা কিছু হুইয়াছি 
সবই আপনাধের জন্ত। আমার অদ্ভুত ঘটনাবহুল অতীত 
আজ আমার মনের মধ্যে ভিড় করিয়। ঠেলিয়া উঠিতেছে। 
আজ আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া! যাইতেছি। জর্জ ওয়াশিং- 
টনের উপর যে ছুরূহু কার্য বণ্তিয়াছিল আজ তদপেক্ষা কঠিন 
কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমি যাইতেছি। পরমেশ্বর 
তাহার সায় ছিলেন । পরমেশ্বর যদি আজ আমার সঙ্গে না 
থাকেন তবে আমি নিশ্চয়ই বিফল হইব । কিন্তু ০সই সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর যদি আমাকে চালাইয়। লন আমি 
কিছুতেই বিফল হইব না, সফল হইবই। আনুন আমর! 
প্রার্থনা করি আমাদের পিতৃপিতামহ্র প্রতি প্রসন্ন ভগবান 
যেন আমাদিগকে ত্যাগ না! করেন । তাহারই চরণে আমি 
আপনাদ্িগকে সমর্পণ কক্পসিতেছি । অন্থরূপ সরল বিশ্বাস লইয়! 
আপনারাও তাহার দক্ম] আমার জন্য মাগিয়া লউন-_ইহাই 
আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি ।” 

১৮৬৩ সনের ১৯শে নবেম্বর গেটিস্বার্গের রণক্ষেত্রে 
লিঙ্কন এইরূপ বলিয়াছিলেন-_ 

“চার কুড়ি সাত বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই 
মহাদেশে এক নুতন জাতির জন্ম দিয়াছিলেন। সে জাতির 
জন্ম ্বাবীনতায় ) মাহ্ছষমাত্রই সমান অধিকার লইয়া অন্সগ্রহ্ণ 
করে এই মহাভাব ছিল তাহাদের সাধনা । আজ জামর] গৃহ্‌- 
যুদ্ধে ব্যাপূত। আন্ত পরীক্ষা হইবে সেই জাতি অথবা স্বাধীন- 
তায় উদ্্‌দ্ধ মানবের সমতাসাধক অস্থরূপ যে-কোন জাতি 
পৃথিবীতে বাচিতে পারে কিনা? সেই গৃহযুদ্ধের একটি মহা- 
রণক্ষেঅে আজ আমরা মিলিত হুইয়াছি। বাহারা জাতিকে 
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বাচাইবার জন্ত নিজের] ম্বত্যুবরণ করিল তাহাদের চিরএ 
বিশ্রামের জন্ত এই মহারণক্ষে্জেে একফিশি আজ আমর! 
উৎসর্গ করিব। ইহা আমাদের অবস্ঠকতণব্য | 

কিন্ত লৌকিক আচারের কথ ছাল্ডিয়! দিলে এই মহাঁরণ- 
ক্ষেত্রকে উৎসর্গ বা পবিআ্ করিতে আমর! কে? যে জীবিত 
এবং ম্বত বীরগণ এখানে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহারাই 
ইহাকে পুণ্যসভূমিতে পরিণত করিয়াছেন । . সে পুণ্যভূমির 
পবিভ্রতা বাড়াইবার বা কমাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। 
আমরা আজ এখানে কি কথা বলিলাম পৃথিবী তাহা! ভুলিয়া! 
যাইবে । তাহারা এখানে যাহা! করিয়া গেলেন তাহা পৃথিবী 
কদাপি ভুলিবে না। অতএব আসুন আমরা আঙ্জ সেই 
বীরগণের অসমাপ্ত কর্মে নিজেদেরই উৎসর্গ করি। যে 
মহাকার্ষের জন্ত তাঁহার! সংগ্রাম করিয়া গেলেন আসন্ন তাহ! 
সমাধা করিবার জরন্ত আমর] আত্মোৎসর্গ করি । আন্মন আমর! 
জীবন পণ করিয়। প্রতিজ্ঞ! করি-_- 

যে কাজে এই বীরগণ জীবন দিলেন আমর] সেই কাজের 
প্রতি অনুরাগ রছ্িব ; আমরা বঙ্ষল্প করিতেছি যে খীহার৷ 
মরিলেন তাহাদের ম্বত্যু আমরা বৃথা হইতে দিব না; 
পরমেশ্বরের অন্ুশাসনে এই জাতির স্বাধীনতামন্ত্রে আজ নবজন্ম 
হইল ; এবং জনগণ কতৃক জনহিতে জনশাসন পৃথিবী হইতে 
আমরা কখনও বিলুপ্ত হইতে দিব ন1।” 

ব্রাডশ'র সঙ্গে যখনূ ফিরিয়] আসিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া 
গিয়াছে । শহরে আলোকমাল! জ্বলিয়! উঠিয়াছে। 
লোক-অধ্যুষিত সুন্দর শহরটি দেখিয়! হোঁটেলে স্রিরিলাম। 

২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর কাজে ব্ত্ত রহিলাম। ষ্টেট 
ক্যাপিটলেই আমার কাজ বেশী ছিল। প্রত্যেক &েঁটেই ঞ্রেট 
ক্যাপিটলটি খুব গৌরবের স্থল। ইহা নগরের কেক্র- 
স্থলে অবস্থিত। বড় গশুজ এবং বড় ধড় খর। পেটের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মর্মরমূর্ততি ইহার চারিদিকে বসানে]। 
ষ্টেটের অতীত ইতিহাসের ছবি দেওয়ালে বুলানো । আইন- 
সভার অধিবেশন এই ভবনে হয়। সরকারের কেন্জ্রীয় আপিস- 
গুলি সাধারণতঃ এই ভবনে । রাষ্্রের স্বাধীনতার এবং মর্ধাদার 
প্রতীক এই ষ্টেট ক্যাপিটল। স্প্রিংফিন্ডে ষ্টেট ক্যাপিটলের সদর 
দরজায় এক্রাহাম লিঙ্কনের দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব সৃত্তি-স্থাপিত। 
এখানে যে কয়জন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ 
হইল তন্মধ্যে ছই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাজেট 
ডিরেক্টর টি, আর, লেখ এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের উইলার্ড 
আইস । লেখ প্রবীণ, সদালাপী এবং সদ সহান্ভবদন । নিজের 
বিভাগের তথ্যাদি হঁহার নখদর্পণে | গণওত্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রবণতা 
এবং কর্ম-সচিবগণের নিয়মাহ্ুবর্ততার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা-_ 
এই ছইয়ের সুন্দর সামগ্রন্ত হঁহাতে দেখিতে পাই। এই ছুইটি 
পরম্পরবিনোধী ভাবের সুষ্ঠু সমন্বয় হহার কথাবাতাঁয় 
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লক্ষ্য করিলাম। উইলার্ আইস যুবক, সম্পূর্ণ অন্ধ। অথচ 
ইনি ট্যাক্স আইনে একজন বিশেষজ্ঞ । ইহাদের বিবিধ ট্যাক্স 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ধ আমার সঙ্কে রেভেনিউ 
বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ একটি বৈঠকে মিলিত হন। 
তাহাতে এই অন্ধ যুবকটির আইনজ্ঞান দেখিয়া বিশ্বময় বোধ 
করিয়াছিল।ম | 

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বড়দিন । বেল! এগারটায় রেল- 
যোগে ব্প্রিংফিল্ড ত্যাগ করিলাম। ছুটায় শিকাগে! আসিয়া 
অন্ত (্রনে পাত আটটার সময় ম্যাডিসন শগরে পৌছিলাম। 
ম্যাডিসন উইস্কন্সিন &্ঁটের রাজধানী । শিকাগো! হইতে 
প্রীয় ১৪০ মাইল উত্তরে । উইস্কন্সিন রাঁজ্োর বৃহত্তম নগন্ন 
মিলওয়াকি পথে পড়িল। 

মা'ডিসন ছোট শহর । জনসংখ্য। ৮৫০০০ । উইস্কম্সিন 
পা কৃষিপ্রধান। পনির প্রস্তত করিবার জন্ত বিখ্যাত । এই 
রাষ্ট্রে সহত্র স্বাভাবিক হৃদ বিদ্যমান । গ্রীষ্মকালে মংস্তশিকারে 
ও প্রমোদত্রমণার্থ এখানে বিস্তর লে/কসমাগম হয় | ম্যাডিসণ 
নগরটি এইরূপ ছুইটি হদের মধাস্থলে অবস্থিত । ধুদ-স্বয়ের নাম 
মোনোন। ও মেশ্োট। | মেগ্োটার আয়তন ২১ বর্গমাইল। 
মেনোন। তাহার অর্দেক। ঘেশোণার অদূরে ক্যাপিটল এবং 
অভ্ভান্ত সরকারী ভবন। মেগ্োটার পারে উইস্কন্সিন বিশ্ব- 
বিগ্বালয়। আমার হোটেলটি ছিল ক্যাপিটলের খুব কাছে। 
শাম হোটেল লোরেন। হুদ্দ-দঘ্ধয়ের কোনটির পারেই প্রশস্ত 
রাজপথ নাই। তবে প্রত্যেকটির তীরেই বসিবার ও ঘুরিবার 
স্থান আছে । ঘেন্ডোঁটার পারে সাতাঁরের ক্লাবও আছে। শীতে 
সব জায়গাই জীনশুক্ত ; আশেপাশে শুধু স্পাঁকার বরক। কিন্ত 
দেশের এ হিমাব%ঠিত ব্ূপ অতীব নয়নন্থখকর | বিশ্ব- 
বিগ্তালয়টিক বেশ নাম আছে। কিছু ভারতীয় ছাআ এখানে 
পড়িতেছে | | 

যে কয়দিন এখানে ছিলাম মেধ বৃষ্টি ও বরফের খেলাই 
দেখিয়াছি । যে তাঁপে বরক গলে সাধারণতঃ তাপ তার চেয়ে 
১০1১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে | কখনও আরও নীচে নামিয়া 
যায়। রোদ উঠিলে ঠাণ্ডা বেশী হয়। একটু ঠাণ্ডা কমিলেই 
মেঘ হয় এবং বৃষ্টি বা বরফ পড়ে । বরফ তো আর গলে না, 
কাজেই দীত বতই প্রচ হয় ততই বরফের স্তংপ উচু হয়। 
রাস্তাগুলিকে কণ্টেস্য্টে চলনসই করিয়া রাখা হুয়। প্রায়ই 
কুয়াশা ও ধোয়! হয়। “ন্মোক" (ধোয়া) এবং ফগ (কুয়াশা! ) 
কথ। ছুইটির সংমিশ্রণ করিয়। ইহার] নামকরণ করিয়াছে স্মগ। 
এখানকার বাজেট-ডিরেক্টর ই সি. গিজেল আমাকে বলিলেন, 
“এবার তো বরফ কম। অন্তবার অন্ততঃ হাটু-সমান বরফ এ 
সময় হয়-ই |. আর আপনি সেপ্টপলে ঘাইতেছেন। সেখানে 
দেখিবেন কোমর-সমান বরফ ।” 

এই ষ্টেটে একটি প্ল্যানিং বোর্ড দেখিলাম । 


১৯২৯ সন 


প্রবাসী 
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হইতে বোর্ডট আছে । এত আগে স্বতন্ত্র প্ল্যানিং বোর্ড অন্ত 
কোন রাষ্ট্রে গঠিত হুয় নাই। কিন্তু ইহার উপর রাধ্ীয় 
সরকারের নীতির খুব বেশী প্রভাব লক্ষ্য করিলাম ন1। 
স্থানীয় সরকারগুলির উপদেষ্ঠা হিসাবেই ইহার কাজ সমধিক । 

২৭শে ডিসেম্বর সকালে ট্যাক্স বিভাগের কমিশনার এ. ই. 
ওয়েগনার মহাশয়ের আপিসে যাই। তাহার সেক্রেটারী 
আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, “বিশেষ জরুরী 
কার্ষে ওয়েগনার মহাশয়ের মিনিট পাচেক দেরী হুইবে। 
সেজন্য তিনি খুব ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । আশ! করি, আপনি 


,আহাকে ক্ষমা করিবেন ।” 


সেক্রেটারী মহাশয়! তখন নানা বিষয়ে আলোচন! উখ্বাপন 
করিলেন । বলিলেন, “ছ'দিন আগে আপনাকে পাইলে 
আমাদের খুব সাহায্য হইত |” আমি বলিলাম__“কি ব্যাপার 
বলুন দেখি 1” 

মহিলাটি বলিলেন, “আমার ছোট বোনের এক বন্ধ 
ভারতবর্ধে আছেন। তিনি ভারতবর্ষ হুইতে একটি শাড়ী 
বড়গিনের উপহার-স্বরূপ আমার বোনকে পাঠাইয়াছেন। 
শাড়ীটি পরম মনোরম । কিন্তু আমর! কেহ পরিতে জানি 
ন!। ভঞ্লোক অবস্ঠ শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে অনেক- 
গুলি ফটে। সহ ছাপান উপদেশাবলী ভারতবর্ষ হইতে 
পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমদের তুল হইতেছিল 
পরে এক লাইব্রেরিতে গিয়া! একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়! 
আসি। তাহাতে শাড়ী পরিবার নিয়ম সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
সহ একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহ দেখিয়া আমর] ছু'জনে মিলিয়! 
শেষে কৃতকার্য হই। কিন্ুন্দর শাড়ী] পরিবার পর আমার 
বোনকে অপুব সুন্দরী দেখাইতেছিল। আপনাদের দেশের 
মেয়েরা! কি সর্বদা এরূপ শাড়ী পরেন ?” 

বলিতে বলিতে মহ্লাটির ক গদগদ হইয়া উঠিল। 
অচিরাঁগত ওয়েগনার মহাশয়ের সহিত সরকারী কর-সংগ্রহ- 
বিষয়ক নানাবিধ আলোচনাস্তে হোটেলে ফিরিলাম। 

২৮শে ডিসেম্বর শনিবার । বন্গুমতী ক্মাবৃত।; প্রকৃতি 
“স্মগে আচ্ছন্্রা। বিশেষ কাজ না থাকিলে কেহ বাহিরে আসে 
না। বেল! ছটায় বিমানযোগে ম্যাঁডিসন ত্যাগ করিয়া! বেলা 
চারটায় সেন্ট পল বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম । উপর হুইতে শুধু 
তুষারারৃত বিস্তীর্ণ ্রান্তরই দৃষ্টিগোচর হইল । রচেষ্টার নামক 
একটি &ঁশনে বিমানটি নামিয়াছিল। 

ম্যাডিসন হুইতে সেপ্ট-পল বিমানযোগে ২৩৩ মাইল । ইহা 
আমেরিকার উত্তর সীমানাস্থ মিদ্বেসোটা রাজ্যের রাজধানী। 
বিমানখাটি হইতে মোটরযোগে হোটেলে জাসিতে এক ঘণ্টা 
লাগিল। গুড়ি গুড়ি বরফ পড়িতেছে। সর্ব বরফে ঢাকা। 
মিসিসিপি নর্দীর পাশ দিয়া আসিতেছি। নদীর জল জমিয় 
গরিয়াছে। নদীর নিকটেই আমার হোটেল । নাম হোটেল 


বৈশাখ 
লাউরী। নির্দিষ্ট ঘরে চুকিয়। দেখি ঘরের রেডিওটি খোলা 
রহিয়াছে । প্রত্যক্ষদর্শী কতৃক একটি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার 
সংবাদ প্রচারিত হইতেছে । বুঝিলাম শহরে একটি খুব বড় 
এলিভেটরে আগুন লাগিয়াছে। দশ লক্ষ বুশেল গম সহ 
এলিভেটারী পুড়িয় যাইতেছে । 
পর দ্দিবস ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার । আকাশ হইতে 
শেফালিক! ফুলের মত বরফ ঝারিতেছে। সর্বত্র স্ত,পাঁকার 
বরফ। বিকালে বরফ পড়া বন্ধ হইল। বেশ রোদ উঠিল। 
কিন্ধু ঠাণ্ডা খুব বেশী । পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল সুর্য্য | হ্র্যের 
দিকে তাকান যায় না। উজ্জ্বল রৌদ্র মনকে বাহিরে টানে । 
কিন্ত বাহিরে আসিলেই ঠাগায় জমিয়! যাইতে হয় । রোদের 
কোনই তাঁপ নাই; বরফ গলাইবার ক্ষমতাও নাই । বিকালের 
দিকে বাহির হুইয়। পড়িলাম। কিন্ত রাস্তায় স্থাটা যায় না। 
পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়] হ্াটিতে হ্াটিতে যে-কোন সময় 
পা ফস্কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা । আপাদ-মস্তক 
নানাবিধ গরম কাপড়ে ঢাক! থাকিলেও নাক ও মুখের 
অনাবৃত অংশ যেন জমিয়! যায় । হোটেলের মধ্যে তাপ ৭০ 
বা ৭৫ ডিশ্রী। বাইরের তাপ শুন্তের উপরে কচিৎ উঠে। 
কখনও শুন্ের ১৭১৮ ডিগ্রী নীচে নামিয়। যায়। বাহিরে 
আসিবাঁমা্ নাক হইতে খানিকটা স্বচ্ছ জল গলিয়! পড়িল। 
কো'টের উপর তাহা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ট্রামে প্রবেশ 
করিলে গলিয়া ঝরিয়া গেল। ট্রামের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাপ 
ব্যবস্থা আছে । নচেৎ তাহার মধ্যে অধিকক্ষণ বস! সম্ভব 
হইত না। ট্রামে শহর দেখিতে দেখিতে চলিলাম । 
সেণ্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক শহর ছুইটি পরম্পর- 
সংলগ্ন । কোথায় এক শহরের সীমানা! শেষ হুইয়। অন্ত শহ্র 
, আরম্ত-হইল তাহা বলিয়| না দিলে বুঝ! সম্ভব নয়। ইহার] 
যমক-শহর নামে সুপরিচিত । গুরুত্বের, আকারে ও লোক- 
সংখ্যায় মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে শিকাঁগোর পরেই যমক-শহরের 
স্থান। শহুরদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান। লোকসংখ্যা আট লক্ষ । কাচ! 
লোহা! ও গম চালান দিবার কারবারই এখানকার বড় 
কারবার । আটা ও ময়দার বড় বড় কলও এখানে অনেক । 
মিন্নেসোটা! রাজ্যের উত্তর প্রান্তে বড় বড় লৌহ-খনি আছে। 
এ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। রাজ্যের উত্তর সীমানায় 
সুপিরিয়র হ্র্দ। সুপিরিয়র হুদের তীরে ডুলুখ বন্দর । বন্দরটি 
ঘমক-শহুর হইতে কিঞ্দিধিক শত মাইল দুরে অবস্থিত। 
ওপারে কানাডা রাষ্ট্রে পোর্ট আর্থার নামক বন্দরে 
পৃথিবীন্র বৃহ্ভম গমের আড়তসমূহ বিভ্তমান। কানাডায় 
এবং যুক্তরাষ্ত্রের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হৃদ, মিসিগান 
হদ, হরণ হুদ, ইরী হৃদ, অন্টেরিও হৃদ প্রভৃতি বড় বড় 
হুদ পর পর সাজান রহিয়াছে । এই হুদমাল! স্থানে স্থানে 
খালঘার! সংযুক্ত হুইয়! সেণ্ট লরে্স নদীর সঙ্গে মিলিত 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 


৮৭ 
হুইয়াছে। সেন্ট লরেলস মষ্টিয়ল নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া 
জআটলাট্টিকে পতিত হুইতেছে । ডুলুখ ও পোর্ট জার্থার বন্দরদবয় 
হইতে এ অঞ্চলের বছ মালপত্র জলপথে দেশের ভিতরে 
ও আটলান্টিকের পথে দেশের বাহিরে রপ্তানি হুয়। বন্দর 
হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ডুলুথের স্থান । 
এখান হইতে মিশ্বেসোটার কাঁচা লোহা! বিশ্ববিখ্যাত পিট্স্‌- 
বার্গের লোহার কারখানায় প্রেরিত হয়। যমক-শহরের 
যাবতীয় বাণিজ্যন্তব্য ডুলুথের পথেই যাতায়াত করে। যমক- 
শহর হইতে ডুলুথের দুরত্ব শতাধিক মাইল । ডুলুথে ও সেন্ট 
পল-মিনিয়াপলসে বড় বড় “এলিতেটর? আছে । এক একটি 
এলিডেটর লক্ষ লক্ষ মণগম চালান দেয়। ইহারা বস্ত] 
ব্যবহার করে না। যঙ্ত্রসাহায্যে রাশি রাশি গম গুদাম, 
গাড়ী বা জাহাজে স্থানাস্তরিত করে । “এলিভ্ডেটরে”র ব্যবহার 
যত বেশী হইবে পাটের চাহিদা তত কমিবে। এই হিসাবে 
“এলিভেটর+ পাটের প্রতিযোগী । 

ট্রামে চলিতে চলিতে ছু'ধারে নুন্দর সৌধশ্রেম দেখিতেছি। 
আমেরিকার সমস্ত শহরের মত এই যমক-শহরও মুসব্জিত 
এবং সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেম দ্বার] বিভক্ত | রাস্তায় 
পথচারী শাই বলিলেই হুয়। লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া 
যত শীগ্ পারে ট্রাম বা অন্ত যানে আরোহণ করে। প্াস্তায়, 
প্রান্তরে, বাড়ীর ছাদে, গাড়ীর মটকায়, গাছের নগ্ন শাখায় শুধু 
বরফের স্তুপ। মিউনিসিপ্যালিটিগ্র বরফ-ঠেলা গাড়ী ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে। গাড়ীগুলির সামনে বিরাট পাখা । সেই পাখা 
দিয়! রাস্তার মধ্যস্থলের বরফল্তুপ ঠেলিয়! দিতেছে । তাহাতে 
রাস্তার পাশে পর্বত-প্রমাণ বরফ জমিতেছে। পরে বরফ- 
বাহী গাড়ী আসসিয়। যন্ত্রসাহায্যে সেই বিরাট স্ত ,পকে উড়াইয়! 
গাড়ীর মধ্যে ফেলিতেছে, আর শহর হুইতে দুরে লইয়। 
গিয়! সেই বরফরাশি রাখিয়া আসিতেছে ট্রাম লাইনের 
পাশেই গত দ্িনকার অগ্নিদগ্ধ এলিভেটপটি দেখিলাম । বিরাট 
'এলিভেটর” | বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়! সম্পূর্ণ ভম্মীভূত অবস্থায় 
ইহ পড়িয়া আছে । তখনও স্থানে স্থানে আগুন হ্বলিতেছে। 
বরফ আগুনের মধ্যে পড়িয়া গলিতেছে। পাশে সরিয়াই 
আবার জমাটবন্ধ হইয়া যাইতেছে । এইরূপে খ্বানে স্থানে বছ 
জটাজুট সৃষ্টি হইয়!ছে। নিকটেই মিসিসিপি নদী । নদীর উপর 
সুদুন্তঠ সেতু । তাহার উপর দিয়] ট্রাম লাইন গিয়াছে । নদীর জল 
জমিয়! বরফ হইয়া! গিয়াছে । মার্চ পর্যন্ত এই বরফ বাড়িবে। 
তারপর যখন এই দিগন্তবিস্তৃত বরফরাঁশি গলিতে সুরু করিবে 
তখন মিসিসিপি নদ্দীর দক্ষিপাংশে বস্তা দেখা দিবে । এই বস্তা 
নিবারণ করাই টেনেসি উপত্যক1 কতৃপিক্ষের অ্তম কর্তব্য। 


- শহর ঘুরিয়া ফিরতি ট্রামে হোটেলে আসিলাম। তখন ৫ট] 


বাজিয়াছে। তাঁপ শুন্ত ডিগ্রী। রাত্রে তাপ শুজের ১৩ ডিগ্রা 
নীচে নামিয়া গেল। 


৬৮৬৮ 


* প্রবাসা 


১৩৫৫ 


সপ পাপা পা পিপাসা সত সি শা চিত শিপিস্পাস্পিস্প পাশা পা পা উাসিপাস্পাসিশ পাটি লাসিপাসিপা তা পাশ্পাি্পাসিপস্পার্পাস্পি পাস্পিসিশাশাসিপা্পাসিশর্পীসিপা পাপী পাল ৯ পাসিশিাসিপী পিপি ভাপা পোসিপাসিলাস্টিতাস্পসিলাসিপাসিত সিলি্পি 


৩০শে ডিসেম্বর সোমবার সকালে মিনিয়াপলিসের 
মিউনিসিপ্যাল আপিসে গেলাম । সেখানে শিকাঁগোর ১৩১৯ 
নং বাড়ীর পান্লিক এড মিনিষ্রেশিন সা্ডিসের কতিপয় 
বিশেষজ্ঞ কাজ করিতেছিলেন। নগ্ট্রর শাসন-প্রণালীর 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান মানসে মেয়র মহাশয় এই সমিতিকে 
নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির বিশেষজ্ঞগণ শাসনযজ্ত্রের সমস্ত 
অংশ পুণ্থাহুপুত্খরূপে পরীক্ষ! করিতেছেন । হঁহাদের প্রাথমিক 
রিপোর্ট প্রস্তুত হৃইর| গিয়াছে । হঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
আলাপ করিয়! ইহাদের কর্মপদ্ধতি দেখিলাম । ইহাদের মধ্যে 
হেষ্টউভেড নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ার যুবক আমাকে সর্বপ্রক।র 
সাহায্য করিতেছিলেন। হঁহকে লইয়। নিকটস্থ একটি হোটেলে 
মধ্যাহ-ভোজন সমাপন করিলাম । আপিসে ফিরিবার পথে 
দেখি বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পগ্নিফার নীলাকাশ। ধরমী 
বৌন্্ক্নাতা | উজ্জ্বল জ্যে!তিম্মান্‌ হ্ধ্য। তাহার দিকে তাকান 
যায় না। কিন্তু রৌগ্রের একটুও তাঁপ নাই । বরফ গলাইতেও 
সে রৌদ্র অসমর্থ। ক্ুর্য্যের এবংধিধ রূপ আমাদের 
কল্পনাতীত । আমি হেষ্টভেড কে বলিলাম, “আমাদের পুরাণে 
আছে যে এক অনুর সুর্ধ্যকে শীসন করিয়াছিলেন। তিনি 
এইক্প আদেশ পিয়াছিলেন যে পদ্রফুল ফুটাইতে যতটা তাপ 
প্রয়োজন তাঁর বেলী তাপ স্ুর্ধ্য প্রকটিত করিতে পারিবেন 
শা। কিন্তু এদেশে দেখিতেছি ভ্ুর্য্যকিরণে উদ্জ্বলত) আছে, 
তাপ আদৌ নাই। সুর্যের আর এক রূপ দেখিয়াছি নবেম্বর 
মাসে লগুনে । ধোঁয়াটে আকাশে নিত্ডেজ স্ুর্য্য। সে ্তু্য্য 
রৌদ্র বিকিপ্নণ করে না। চিত্রিত গুর্য্যের স্তায় তাহার দিকে 
যতক্ষণ ইচ্ছ। তাকা ইয়া! থাক যায়। সুর্যের সেরূপ তবুও 
আমর! কল্পনা করিতে পারি, কিন্ত এ রূপ ভাবিতেই পারি 
না। এ সুর্য আমাকে বহুবার বিশ্রাস্ত করিয়াছে । ঘরে 
বসিয়া ভাবিয়াছি যে একটু রোদ পোহাইয়া আসি। বাহিরে 
আসিয়। হতাশ হুইয়াছি।” 

হেষ্টভেড. আমাকে ক্যাপিটল ভবনে লইয়া গ্েলেন। 
সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া তিনি স্বকার্ধে 
ফিরিয়া] গেলেন। সরকারী আ'পিসগুলির বেশীর ভাগ এই 
ভবনে অবস্থিত । কতকগুলি আপিস রাস্তার ওপারে আব 


বাসন্তী ঘৃত 


. বিশুদ্ধ দুঙ্ধজাত 
টেলিঃ--বাসম্ভী তি ফোন- বিবি, ৫৭৩৮ 


পোঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ 


একটি বাড়ীতে | হুইট বাড়ীর মধ্যে মাটির নীচে দিয়া নুড়ঙ্গ- 
পথ আছে। শীতের অত্যধিক প্রকোপের জন্ভই এইরূপ ব্যবস্থা | 
এখানে দ্রিস্কল ও আর্লবার্গ নামক ছুই জন কর্মচারী আমাকে 
যথাসম্ভব সহায়ত! করেন। ড্রিস্কলের পদবী কমিশনার 


'অব্‌ এড মিনিষ্ট্রেশন আর আর্লবার্গ তাহার সহকারী । 


পরদিনের কর্মনুচী স্থির করিয়া বৈকালে হোটেলে ফিরি- 
লাম। এদিন বেশ রোদ ছিল। সকাল ন*টায় তাপ ছিল 
শুন্সের দশ ডিএী নীচে । সর্বোচ্চ তাপ চার ডিএী পর্যন্ত উঠিয়া- 
ছিল। তখন বেল! ২টা'। বৈকাল ৬টায় তাপ নামিয়া শুন্তে 
আসিল । পাজি ২টায় শুন্তের যোপ ভিগ্রী নীচে নামিয়া গেল। 

বৈকালে হোটেল লাউধ্রে বসিয়া আছি। লোকঞ্জন 
আপিতেছে, যাইতেছে | একটি বৃদ্ধ আমাগ পাঁশে আসিয়া 
বসিলেন। প্রশ্ন করিলেন__ 

“আপনি কোন্‌ দেশের লোক ?” 

আমি-_-“ভারতবর্ষের” 

বৃদ্ব-__ “ইংরেজ কি আপনাদিগকে স্বাধীনত। দানে কৃতকার্ষ 
হইবে ?” 

কথাটা কানে ঠেকিল। একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্য 
আবৃত্তি করিলাম-_“ইচ্ছ। থাকিলে উপায় হইবেই।” 

বৃদ্ব-_“আমাদের ভারতবর্ধে কোন স্বার্থ নাই। কাজেই 
ওদেশের খবর বিশেষ রাখি না। চীনে আমাদের কিছু স্বার্থ 
আছে । কাজেই চীনের ভবিস্বং সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিং উদ্বেগ 
আছে।” 

আমি-_আমরাও গত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার বিশেষ 
খরব রাখিতাম না। অবন্ঠ জর্জ ওয়াশিংটন ও এত্রাহাম 
লিঙ্কনের নাম অনেকেই জানিতেন |” 

বৃদ্ধ মিশ্্েসোটার হদমালার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের কথা 
বলিতে লাগিলেন । 

বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে ভাবিলাম এমন কাট-খো্! কথাবাত4 
এদেশে তো! কাহারও কাছে শুনি নাই। বৃদ্ধের কথার মধ্যে 
ঘ্বণাঁও নাই, প্রীতিও নাই। ভারতবর্ষ ও ইংরেজ-শাঁসন সম্বন্ধে 
এখানে ওখানে ছু-একটি কথ] শুনিয়া! তাঁহার মনে যেটুকু দাগ 
লাগিয়াছে তাহাই সরলভাবে প্রকাশ করিলেন মান্্র। 


ঘি, স্থগারমার্চেপ্টস্, একস্পোর্টারস্‌, ইম্পোর্টারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্রায়ারস্‌ 


ওএ্ন্যাঞ্থ পাল ৩৩ ৩ম 
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_-৭ 


বাংলার বাচ 
জ্ীশাস্তি পাল 


পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের মত বাংলাদেশেও প্মরণাতীত কাল 


হইতে মান্থষ জলকে জয় করিবার জন্ভ নান] কৌশল অবলম্বন. 


করিয়া আসিয়াছে । সেই সুদুর অতীত হইতে জলের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিবার জ্বন্ত মানুষ কত রকমের জলঘান 
আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সীমা-পরিসীম! 
নাই। শদীমাতৃক বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম: হুয় 
নাই। বাংলাদেশের মাবিমালল।রা আগেকার দিনে যে সেই 
সকল জলযাঁনে আরোহণ করিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত 
করিত এ তথা আমর] বছ্থ প্রাচীন গ্র্থের মধ্যে পাই । 
সেকালের নাবিক ব! মাঝি-মাল্লাদের ভিতর যে ক্ীতিমত 
পাল্লা! দেওয়া চলিত তাহার অনেক প্রমাণ পুথিপত্রে আমর! 
পাই । এই বাচখেলার ভিত দ্বিয়া বাংলাদেশের ভদ্র-ইতর 
নিধিবশেষে সকলেই শক্তিচচ্চা বা শরীরচর্চ! করিত। জন- 


সাধারণও ইহ] হইতে প্রচুর আমোদ উপভোগ করিত। তাই " 


এক সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পাঁল-পার্বাণে বাচ-উৎসব 
অন্থঠিত হইত । . 
ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়। গ্রামের বাঁচ-প্রতি- 


ষোগিতার বিবরণ হইতে পূর্ববঙ্গের বাচ সম্পর্কে অনেক কিছ 
জানিতে পারি। এ অঞ্চলের বাচের বিশেষত্ব এই যে, 
এখানকার বৃহদাকারের বাঁচের নৌকাগুলিতে একসঙ্গে 
পঞ্চাশ-ষাট জন মাঝি বৈঠ| হাতে শ্রেণীবদ্ধভাঁবে বসিয়! শ্বচ্ছন্দে 
নৌক] বাঁহিতে পারে । সেই সকল বাঁচ নৌকার গলুই পনর 
হইতে কুড়ি হাত পধ্যস্ত লম্বা হয়। এখানে অনেক সময় 
নৌকার মালিকের নামানুসারে নৌকার নামকরণ হ্ইয়! 
থাকে । যথা-_শুধিয়ামধু, বুধিয়।মধূ, বাসের-নাও ইত্যাদি । 
কোটা'লীপাড়ার বাচ-প্রতিযোগিতাঁয়ও বাংলার অন্তান্ত স্থানের 
হায় এক এক বাঁচ-দৌড়ে সাধারণতঃ দশ-বারখানি নৌক। 
যোগ্রধান করিত, কিন্তু বর্তমানে তাহার সংখা। অনেক কমিয়! 
গিয়াছে। | . 

কোটালীপাড়ায় সাধারণতঃ ছুই প্রকার বাই-নৌকা ব। 
বাচারী নৌক! ব্যবহৃত হয়। ইহার একটিকে প্ররুত বাচারী ও 
অপরটিকে জেলে-বাচারী বলে । বাচ-বাঁচাঁী ও জেলে-বাচারীর 
মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাচ-বাচারীর গলুই কিঞ্চিং ল্বাটে 
ধরণের এবং ইহার গঠনসৌষ্ঠবও অপেক্ষান্কত উচ্চাঙ্গের | 
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নেতাজীর অনুমরদে 


ংলার বিখ্যাত দ্বুত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার প্রা” মার্কা ঘ্ৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উত্সবে, আনন্দে 


পত্রী ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হুইয়া পড়িম্বাছে, বাজারে ভেজাল দ্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্তরীযুত্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বত যে খ্যাঁতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


স্বাঃ শ্রীমুভাষচন্দ্র বসু 


100000000110000100100101110101000101101101111111111111111100111101001111111110110110101011100001]100101101010111111 


৯৬ প্রবাসী 


জেলে-বাচান্ীর গলুই ছোট এবং গঠনসৌঠব বাচ-বাচারীর 
তুলনায় অনেকাংশে হীন। বাচ-বাচারী অনেকটা ছিপের মত 
আক্কৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ ছ্াচের তৈয়ারী। জেলে-বাচারীর 
গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব এই ঘে, ইহাতে ডরাঁর দিকটা কিঞ্চং 
ক্বীক থাকে । কারণ, এই নৌকাগুলি এমনভাবে তৈয়ারী 
যে, ইহাতে বাচখেল| ও মাল বহন ছই কাঞ্জই সম্পন্ন হইতে 
পারে ; অর্থাৎ বাচের সময় বাঁচখেল! এবং অন্ত সময় মহাজনী 
নৌকার মত ব্যবহার কর। চলে। বাচারীর গলুই অতিশয় 
লম্বা ধরণের হওয়ায় তাহা জেলে-বাচারীর মত অলপথে 
দৈনন্দিন ঘর-সংসারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী নহে, 
তবে কোন কোন স্থানে & ধরণের নৌকায় ধান বোঝাই 
করিয়া আনিতে দেখা যায়। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্ররুত বাচারী নৌকাগুলি 
সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ হইতে যাঁট হাত পর্য্যন্ত লহ্ব! হয়। 
এই “ছাতে'র মাপ কিন্তু সাধারণ হাতের মাপ হইতে কিঞ্চিং 
বেশ। ছোট আকারের বাঁচারী অর্থাৎ জেলে-বাচারীগুপি 
সাধারণতঃ দৈধ্যে পনর হইতে কুড়ি হাত পর্যান্ত লম্বা হয়। 
এই শ্রেণীর নৌকাগুলিকে সময় সময় বাচ-প্রতিযোগিতাঁয় 
যোগদান করিতেও দেখ। যাঁয়। বড় নৌকাগুলিতে পঞ্চাশ-যাট 
জন মাঝি আরোহণ করে। আরোহীদের ভিতর সকলেই 


১৩৫৫ 


মেকার ছই ধারে শ্রেদীবন্ধভাবে হাতবৈঠা লইয়া বসে। 
মৌকার মাঝখানে মালিক ও মোড়লশ্রেমীর পাচ-সাঁত জন 
ব্যক্তি ঠাড়াইয়া থাকেন এবং টিকার] ও কাসরের তালে 
তালে নানাপ্রকার অঙ্গতঙ্গী সহকারে নাচিয় মাচিয়া ও 
নিজেদের রচিত গান গাহিয়া মাঝি-মাল্লাদের উৎসাহিত 
করেন। বৃহৎ বাচারীর আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই 
যে, বাচের সময় তাহাতে ছই জন করিয়া মাঝি হাল ধরিয়া 
থাকে । খ্রামের ওন্তাদ ও পুরাতন মাঝিরাই এই হাল ধরার 
কার্ধো নিযুক্ত হয়। কারণ বাচের সময় নিপুণতার সহিত 
হাল না ধরিতে পারিলে বিশেষ বিপত্তির সম্ভাবন] থাকে । 
নদীবক্ষ বিস্তৃত হইলে ব।চের সময় একসঙ্কে আট হইতে 
দশখানি নৌক। ছাড়া হয়। কিন্ত নদীর বুক অপরিসর হইলে 
তিন-চারিখানির বেশী একপঙ্গে ছাড়া হয় না। পূর্বে 
কোটালীপাড়ায় বহুস্থানে বাঁচ খেল! হইত। উৎসাহের 
অভাবে এবং নানারূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক 
ও সামাঞ্জিক প্রতিবন্ধকতায় ইদানীং অনেক স্থানে বাচের 
রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। তবে এখনও বিশ্বকর্ম। পুজা, 


শারদীয়! ষঠীপুজা, দশহর] অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন এবং 


লক্ষীপুক্ধা উপলক্ষে চৌধুরীর হাট, ঘাঘর, বাহির শিমুল, 
রাবাগঞ্জ বুরুয়া, বিলবাখিয়া! প্রভৃতি স্থানে নামমাত্র বাচ-খেল! 
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শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটস 
শিশুদের দৈহিক সর্বানীপ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশণে প্রস্তুত এই পূর্ণাজ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়) সেবন করান উচিত। 
বিষটন নিক্ললিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :- শিশুদের যকৃতের গীড়া, :অজী্ৃতা, হুধ তোল 
পেট ফাপা, কোষকাচি, রকতশূক্ততা, রুগ্রতা, বর্কাইটিস, রিকেটস ইত্]াদি। 










হী 
একটি গুর্ণাঙ্ছ উনি 


লিস্টার এট্টিসেপটিকস্‌ * কলিকা 


পর 





নি 


৯১) ০ 


“মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী? 


গ্রীষ্মের খরযৌত্রে যখন পাখী পরাস্ত তার গান বন্ধ করে, গাছপাল! 
কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ষণের প্রতীক্ষায় উর্ঘমূখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুক ফেটে 
বেরোয় পৃথিবীর তথরশ্বাস-_তখন মানুষের দেহেও লাগে তার দহনের জাজা!। 

গ্রীষ্মে মাস্থষের দেহের রসও শুকিয়ে আসে, তাই তার রোগ প্রতিরোধের 
ক্ষমতা ক'মে যায়,_দেখা দেয় উদবাময়, কলেরা প্রভৃতি পীড়া ও মহামারী । 

এ সমষে আপনার দরকার স্ুক্মান্লেস্প। কারণ ল্কুন্মাতলস্ণ 
আপনার লিভারকে সবল করে, নৃতনবুক্তকণিকা-গঠনে সাহাধ্য করে 
এবং সর্বোপরি আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। 


ল্ুছ্মান্ল্রেশ্পি লিভার ও"পেটের যে কোন গীড়! নিশ্চিত আরোগ্য 
ত করেই সঙ্গে সঙ্গে ষে কোন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও দেয়। 





পা 


দি রিয়েল রিমার্চ && বেমিব্যাল লেবরৌরী নি 
সালকিয়া 8 হাওড়া টু 


ররর জা।াাাযাগাযীগাাগাযাগাণা, 





৯২ 


প্রবাসী 
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৮৯পাসপাতাতািসশিশউতী পাশে পরশশাশিাশাশাসপিউিসিপাট শা পাছি শপ পালাল পা্িপাসপিস্পিসপসি পাপ তাপসিপাসীটিতা পশশিশিি্টিপসিপটিরিশ শি ্পিশিলাশটি ও পাপী সিসি পা পা্পার্পিসিপাম্পাসিপাশ 


হইয়া! থাকে। পুর্বে & সকল গ্রামে রঙ্স্থলে পঞাশ-যাট- 
খানি নৌকার সমাবেশ হইত। এখন পাচ-দাতথানির বেশী 
হয় না। কোটালীপাড়ায় বাচ-্নৌকা এক রকম নাই 
ৰলিলেই চলে । দশ-বার বৎসর পূর্বে সেখানে অন্যান ছোটবড় 
চক্লিশ-পঞ্চাশখানি বাচ-নৌকা বা বাচারী একত্র দেখ! যাইত। 
উৎসবক্ষেত্রেও যেরূপ জনসমাগম হইত এখন তাহার এক- 
অষ্টমাংশও হয় কিন! সন্দেহ । সবই যেন প্রাণহীন হইয়া 
পড়িয়াছে। কোটালীপাড়ার এ বিষয়ে এমন অবনতি হুইয়াছে 
ঘে এখন সারা গ্রাম চু'ড়িলে সাত-আটখানির বেলী জেলে- 
বাচানী পাওয়া যাইবে না। 

বাচের সময় অন্তান্ত অঞ্চলের ্ঞায় এখানেও মাঝির! 
মানাপ্রকার গান গাহিয়া! থাকে । তশ্বধ্যে ব্রন্বলীল] সম্বন্ধীয় 
গানেরই প্রচলন বেশী। বাচ-নৌক1| যখন মালিকের ঘাট 
হইতে রঙক্ষেতের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূ়! বরণ- 
ক্রিয়া সম্পর্ন কয়েন, তখন এই গানটি ফাসায় তালে তালে গীত 
ছয়। 


“কয় নীলমণি, ও জননী | 
সাজাইয়া দাও গোষ্ঠে যাব আমি । 

যাব গোচারণে রাখাল সনে 
4 





সখ) বট ন 


দেমা! মোহন বাদী মোহন চূড়া 
কটিতে মা বাব পীতধর1__ 
দেও মা পায়ে নুপুর, হাতে বলয় 
রাখালবেশে সাঞ্জধিয়ে দেও তুমি 
(শোন ম! 1) গাভী বংস রাখালগণে 
সবাই চেয়ে আছে আমার পানে 
আমি ন! গেলে মা, গোঁচারখে_ 
ধেহ্ছুগণ খায় ন] তৃণ-পানি 1” 
আড়ঙে অর্থাৎ রঙ্গক্ষেত্রে উপহ্িত হৃইয়া এবং ছই-তিন 
ক্ষেপ বাচ টানিবার পর বাঁচ-ক্ষেত্রের ছুই ধার দিয়! নৌকা! 
ধীরে ধীরে চালাইবার সময় তাহার! কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা 
ভ্রীমতীর মর্মবেদনাস্তোতক গান গাহিয়! থাকে । 
তারপর যখন বাচ খেল] শেষ হইয়া যায়, যখন গৃহাভিমুখে 
ফিরিবার জনা মাঝির! প্রস্বত হয়, তখন এই গালটি গাছিতে 
থাকে-- 
“বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল 
কানাই এবার গৃহে ফিরে চল । 
ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেল! 
গোঠের খেল] খেলবে কত বল? 


- পপ আপ পা সি আপ শট শপ পপ 


ছুল নগ্ন সোর্টেই- 


তঙ্গদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণামগ্ডিত সৌন্দর্ধ্য 
স্যমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরষ্‌ কামা- 
বন্ব রূপের এই এররধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ দু্গভ ছিঙ্ল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো"র সযস্ববে প্রন্তত গ্রসাধনী দেহের সৌন্দধ্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে । 
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ধ ০্ইতিশী ০7 220৮ পাউডার 
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ডেকে বলে বলাই ও নীলমণি 
তোর লাগিয়! কাঁদিছে জননী 
চল রে সকাল সকাল গৃহছেতে যাই 
গোঠের খেলা সাঙ্গ হ'ল ।” 
শেষে নৌক] মালিকের ঘাটে আসিয়া পেইছিলে, বাঁচ- 
খেলোয়াড়প| বাই-নৌক হইতে নামিয়| গুরুজনদিগকে প্রণাম 
করিয়। তাহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। কোটালীপাড়ায় 
মাবি-মাল্লাদের ভিতর এখনও পর্যাস্ত এই প্রথা বঙ্জয় রছি- 
য়াছে। এখানকার বাচখেলায় যারা অগ্রণী তম্মধো সুর্যযকান্ত 
হঞ্জরা, অধরচন্ত্ম বাড়াই-_প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । মুপলমানদের কোন বাচারী-নৌকা কোটালী পাড়ায় 
আর বড় একটা দেখ! যায় না। তাহার। ছুই তিন বংসর 
হইতে আর প্রতিযোগিতায় যোগদানও করে না। 
মুশিদাবাদ বা অগ্তানত ঝেলায় বাচখেলার সময় জারি? 
গান গাওয়! হয়। 
ঢাকা অঞ্চলে বাচখেলার সময় যে সকল গান গাওয়া 
হয় তাহার একটি নিয়ে উদ্ধত করা হইল। বাচ-খেলায় 
হারিয়া গেলে মাঝির! এই ধরণের করুণরসাত্মক গান গাহিয়! 
থাকে-_. 


বাংলার বাচ 


৯৩ 


“নিমাই সন্ত্যাসের কথা মায় যেন শোনে না, 
আমি যাবে৷ এ বৃন্দাবনে, আমার মা যদ্দি শোনে 
শুনলে পরে শচীরাঈ বাচবে না প্রাণে । 
আমি মায়ের একা পুক্রধন-_ 
আমি বিহন মায়ের এ সংসার সং-সারের জীবন । 
আমার মায়েরে তোমরা করে] সাস্তবনা |” 
থুলন! বরিশাল অঞ্চলে বাচের সময় যে ধরণের 'ভ্বারি” 
গান গাওয়! হয় তাহারও যংকিঞ্িৎ নমুনা দিলাম । নৌক! 
ছাড়িবার পুর্বে মাঝির] এই গান গাহিয়া থাকে-__ 
“গুরুমান পণ চেন কেন বেড়াও ঘুরে 
হাট করত্তে এসেছ বান্দা! ভবের হাটুরে । 
ভবের হাটে এসে বান্দ। বেচ কেন খাও 
আলিম্তি কর ন| বান্দা শ্রাল্লর নাম নাও।” 
এইবার আমরা কলিকাতার উপকঠের পল্লী অঞ্চলের 
আধুনিক বাচের বিষয়, কিফিং আলোচনা করিয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব । পূর্বে আমরা বালি, উত্তরপাড়া, 
বরাহনগর, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলা, বাগবাঞ্ধার প্রত্বৃতি 
অঞ্চলের বাচ-সঙ্বের বিষয় মোটামুটিভাবে আলোচন! করি- 
ফ্লাছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমর। আড়িয়াদছের প্রসিদ্ধ বাঁচ সম্পর্কে 


তি হলি সি 


ক্রু্তিল্বাতন ল্রড্ত্ডি 


গাচিত্র সগকা্ড রামায়ণ 


স্বনামধন্য ল্াম্মান্মল্ চক্ত্োঙ্পাঞ্ধ্তান্নল সম্পাদিত 
স্থবিখ্যাত কত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকষ্ট 


অউ্টম সংস্করণ 


প্রকাশিত হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হষ্টতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মৃলগ্রস্থ অন্থসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ! 
ইহাতে বিশ্ববিগ্যাত ভারতী চিত্রকরদিগের আক রঙীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিগ্তশাল হ্টতে সংগৃহীত ছবির অঙ্গলিপি। অন্যান্য 
বছবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসমাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ] রবি বর্মা, নন্বলাল বন্থ্‌, সারদাচরণ উকীল, 


উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ খুবক্ধর, অসিতকুদার হালদার, 


শৈলেন্্র দে প্রভৃতির সথনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত. 


স্থুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইগ্ডিং মুল্য ১০1০, প্যাকিং ও ভাকব্যয় ১২ 
গুবাসীর গ্রাহকগণ অগ্ঠিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 


পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমূশন দেওয়া হইবে না। 


গ্রাহক নম্বরসহ সত্ব 


আবেদন করুন! এই যোগ সর্বপ্রকার দুমুল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 


প্রবাসী কার্ধযালয়--১২৭২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


৯৪ 





সী 





যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকদের গোচরীভূত 
করিতেছি । এখানে একটি কথা বলা দরকার । বাংলা- 
সাছিত্যে বাংলার বাচ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বড় একট৷ 
আলোচনা! হয় নাই। ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস 
আজও পর্যন্ত রচিত হয় নাই। 

১৮৬৬-৬৭ গ্রষ্টাব্ষে মাহেশের রথ উপলক্ষে আড়িয়াদহের 
পরলো কগণ্ত রায় প্রসম্নকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর মহাশয় 
পান্সীতে করিয়া শ্রীরামপুর বেড়াইতে যান। তথায় গিয়া 
তিনি চাপদ।নির জমিদারের সহিত মিলিত হইলে পর উভয় 
পক্ষের নৌকার মাঝিদের ভিতর এক গ্রীতি-প্রতিযোগিতার 
কথাবার্তা হয়। বল! বাহুলা, তাহার। ইহা সমর্থন করেন 
এবং নিজ নিজ পক্ষের মাঝিমাল্লাকে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত 
হইতে উৎসাহিত করেন। তাহার। এই ঘটন! হইতেই এখানে 
প্রতি বংসর মাহেশের মেলায় আসিয়া প্রতিযোগিতার 
সুত্রপাত করেন । এই ছুই ব্যক্তি মহা! আড়ম্বরের সহিত নৌকা- 
'প্রতিযোগিতা অর্বাং বাচখেলা! চালাইতেন। প্রতিযোগিতায় 
বম হুইবার ভ্বন্ত উভয় পক্ষই প্রচুর অর্থবায় করিয়। নিষ্ধ নি 
এলাকার শক্তিমান মাল! জাতীয় লোকদিগকে ছাল ও গাড়ে 
নিযুক্ত করিতেন । কখনও ফখনও জিদের ঘশবর্তী হইয়া] 
জমিদারদ্ধয় নৌকা] বাজি রাখিয়া খেলা চালাইতেন। তাহা" 
দের দৃষ্ঠাপ্তে উৎসাহিত হুইয়া আড়িয়াদহের স্বর্গগত কুষ্ধবিহারী 
বঙ্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামস্থ ভদ্রমুবকদিগকে এ খেলায় 
তালিম দিতে লাগিলেন । তিনিও অল্প দিনের মধ্যে একটি 
মতন দল*গঠন করেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর সেই নুতন 
দলের ভিতর কেহ হাল ধরার, কেহ বাদাড় টানায় বিশেষ 
খ্যাতি অঞ্জন করেন। ইহাই আড়িয়াদহ বাচ-সঙ্বের জন্ম 
কথা। 


আড়িয়াদহ, বালি, উত্তরপাঁড়া, বরাহনগর, চাতর! প্রভৃতি 
স্থানে নদীবক্ষে যতবার বাঁচ খেল! হুইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়িয়াদহের যুবকের! পয়ীহন। ১৯১৩ 
সনে আয়াদহ “রোয়িং-র্লাব” সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত 
হয়। আয়াদহ রোয়িং ক্লাবে ফাড় টানায় ও হাল ধরায় 
ধাহারা খ্যাতি অর্জন করিয়/ছিলেন তাহাদের মধ্যে শ্বর্গত 
কুপ্তবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ ভট্টাচার্য্য, নৃত্যগোপাল 
ঘোষাল (হালি), দাশরথি কর, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৯২৩ এ্রষ্টাবে “বেঙ্গল ্োয়িং গ্যাসোসিয়েশন'-এর 
সৃটি হওয়ার পর ল্পীগ খেল! আরগ্ত হ্য়। আড়িয়াদছ 
ক্লাবের সত্যের! বহুবার এই লীগ-প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। 
উক্ত অস্থষ্ঠানের কিছুকাল পরেই ট্রফী' খেলাও নুরু হয়। 


প্রবাসী 








১৩৫৫ 





উপসুর্পরি এই তিন বংসর লীগ ও'ট্রফীতে গ্রিতিয়৷ আড়িয়াদহ 
রেক্ড+্থঠি করিতে সমর্থ হয়_এক্সপ রেকর্ড ইতিপূর্বে আর 
কোন ক্লাব করিতে পারেন নাই। যাহার] চ্যান্পিয়ানশিপ 
বা বিজয়ী বীর আখ্যা লাভ করিবার সময় ছাড়ী ও হালী 
ছিলেন তাহাদের নাম-__শ্রীযুক্ত তারাপদ কুণ্ডু (হালী)। 
নিরপন দাস (সোয়ার) অনস্তদেব ঘোষাল, বলাইলাল 
ভট্টাচার্ধ্য, তারাপ্রসাদদ চক্রবর্তী, কালীচরণ দাস, বৈস্বনাথ 
পাল, বলাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আমাদের দেশে পূর্ববক্ত অঞ্লে বাচখেল। সাধারণতঃ 
বৈঠার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 
বাধা-দাড়েও বাচখেল! হুইয়। থাকে । পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
পূর্ববঙ্গের বাচ-নৌকাগুলি আসলে ছিপ নৌকা । ইহার দৈরধ্য 
পঞ্চাশ-ষাট হাত পর্য্যন্ত । কলিকাতার উপকগ্‌স্থ পল্লীসমূহে 
বাঁধা-্টাড়ে বাচ-খেলা হইয়া থাকে । ইহাদের বাচ-নৌকা 
খুলি অনেকটা পান্পীর আকারে নির্মিত। ইহাতে ছয়খানি 
প্লাড় থাকে । এই পদ্ধতিতে দ্রাড় টানিবার সময়ও দেহের 
লমস্ত ভার ও শতিকে ফেন্দ্রীসৃত করিতে হুয়। এই পদ্ধতিতে 
বিশেষ করিয়া! কজি, বাছ, কাধ) কটি ও যুকের পেগীগুলি 
বেগ ক্রিয়াশীল হয়। 

বাচ-খেলায় জয়লাভ দাড় ক্ষেপণের কৌশলের উপর 
বিশেষভাবে নির্ভর করে । হাত, বাহু, কাধ প্রভৃতি দেছের 
ভিন্ন ভিন্্র অংশ চালনারও অনেক নিয়ম আছে। এ সম্বন্ধে 
বিদেশী পদ্ধতি প্রশংসনীয় ও অস্থকরণযোগ্য । ছাড় ক্ষেপণ 
কিন্পে সু ভাবে করা যাইতে পারে-_কেধন করিয়] নিরর্ঘক 
ক্লান্তির হাত এড়ানো যাইতে পারে তাহা কিছুদিন দাড় 
চালন] অভ্যাস করিলে দীড়ীরা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন । 
ফ্রাড় ক্ষেপণই হোক আর হাল ধরাই হোক, যতদূর সম্ভব সুষ্ঠ 
ও সামঞ্বন্তপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় । প্রতিযোগিতা-ক্ষেত&রে দেখ! 
গিয়াছে যে, কোন কোন দলের দীড়ীদের দ্াড়টানা-পদ্ধতি 
তাহাদের বিপক্ষদলের দ্ীড়ীমাঝি অপেক্ষা নিকষ হইলেও 
কেবল সামগ্রস্তপূর্ণ দাড় ফেলার জন্ত তাহার জয়ী হুইয়াছেন। 
হাল ধরার উপরেও অনেকাংশে জয়-পরাজয় নির্ভর করে । 

বাচখেলায় যে নির্মল আনন্দ উপভোগের ম্ুযোগ 
পাওয়। যায়, তাহা একমাত্র সম্ভরণ ছাড়া আর কোন খেলায়ই 
পাওয়া যায় কিন। সন্দেহ । সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদের 
অভিমত এই যে, নৌচাঁলনা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম । ইহা 
সম্ভরণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। নদীবছল বাংলা 
দেশে বাচ খেলার কদর যে হ্রাস পাইতেছে, ইহা! আমাদের 
ছুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে । এই নির্দোষ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান যাতে 
দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হুয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেরই 


ইছাতেও আড়িয়াদহ বহুবার জয়লাভ করে । ১৯৩৭-৩৮-৩৯ ] অবহিত হওয়া উচিত। 


পুত. গারিতর 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (প্রথম ধও) 
-াদ্রীধোগেশচন্ত্র বাগল। পৃ. ৩২+২৩২ প্রীভারতী পাবলিশাস; ২৯, 
কণওয়ালিশ ট্ীট, কলিকাতা । যোলখানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য ঢারি 
টাক! আট আনা। 


এই গ্রস্থথানি পুরাতন “অমৃত বাজার পত্রিক।"র ফাইল হইতে নির্ব।চিত 
অংশের সঙ্জলন। বর্তমানে “অমৃত বাজার পত্রিকা” একখানি সুপরিচিত 
ইংরেজী দৈনিক পত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা! ছিল একখানি বাংলা সাপ্তাহিক 
পত্র। মুখ্যত; রাজনৈতিক সংবাদপত্র হইলেও ধর্ঘ, সমাজ, অর্থনীতি, 
শিক্ষা, স্বাস্থা, ভাষা, সাহিত্য ও দেশের উন্নতিকল্লে প্রতিষ্ঠিত নানা নভা- 
সমিতি বিষয়ক বহু আলোচনইহাতে হইত। অমৃত বাজার পত্রিকার 
প্রথন তিন বৎসরের বিভিন্ন সংখ্যায় এই সমুদয় বিষয়ে যে সকল আলে।চন! 
ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল ত1হা হইতে সঙ্কলন করিয়া যোগেশবাবু এই 
্রস্থেসন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এই গ্র্থ দুই খণ্ড সম্পূর্ন হইবে। 

প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা সংকলিত 
হইয়াছে :--৫১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; ২) সিবিল সার্ধিসে ভারতবাসী ; 
(বিচার ও শাসন + (৪).মামলা-মক দন ? ৫) রাজনৈতিক সভাসমিতি , 
(৬) হিন্দুমেল! ও জাতীয় সভা; (৭) জমিদার ও জমিদারী ; (৮) জনসাধারণ 
ও মধ্যবিত্ত; ০৯) কৃষি ও বাণিজ্য; (১০) মুসলম।ন সনজ ও রাজনীতি; 
(১১) হিনদুসমাজ সংস্কীর ; (১) শ্রাঙ্গধর্থন ও ব্রাঙ্গসম।জ ; (১৩) কেশবচন্্র 
সেন। এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, 
এবং প্রতি উদ্ধত অংশের শেষে পত্রিকার যে সংখ্যায় উহ! বাহির হইয়াছিল 
তাহার তারিখ দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত পরিশিষ্টেও কতকগুলি 
বিষয় সংযে।জিত হইয়াছে। 

এইরপ গ্রন্থ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নৃতন না হইলেও খুব বেশী নাই। 
হুপ্রসিন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় “সংবাদপত্রে 
সেক|লের কগা” নামক গ্রন্থে এই ধরণের আলোচন! বঙ্গসাহিত্যে প্রথম 
প্রবর্তন করেন। গ্রশ্থকার কেন কেবলমাত্র অত বাজার পত্রিকা হইতে 
মঙ্কলন করিবার প্রয়োজন অনুভবঞ্করিয়াছেন তাহা গ্রন্থের প্রথমেই 
"পুর্বাভাষ” ,'নামক ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়ছেন। 
স্ভারতবর্ধের ম্বাবীনতা-সংগ্রামে অস্ত বাজার পত্রিকার সাহাষ্য যে খুবই 
মুল্যবান গ্রন্থকার তাহা বিশদভ।বে প্রতিপন্ন করিয়।ছেন। কবিবর 
নবীনচন্র সেন লিখিয়াছেন যে, "শিশিরকুমার ও ষ্ঠাহার পত্রিকাই প্রথম 
এই দেশে ্বদেশভক্তির পপ্রদর্শক।” তৎকালে “সমাচার চন্দ্রিকা"ও 
লিখিয়াছেন যে, “নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা! প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত 
স্বাধীনতার চেষ্টা৷ অমৃত বাজারের গ্যায় কোন পত্রিকায়ই দেখা যায় না।” 
বন্ততঃ ভারতবাসীর অবনতির মূলে যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং রাষীয 
স্বাধীনতাই যে উন্নতির একমাত্র উপায় নান! ভাবে তাহা প্রতিপন্ন 
করাই ছিল এ পত্রিকার মূল নীতি। আর সেকালে অমৃত বাজারই 
ছিল সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল পত্রিকা। সুতরাং গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিয়াছেন 
যে, 'আমাদের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তির সম্ভাবনার কথা তখন কিরপে 
বাঙালীর মনে উৎসারিত হয় ইহাতে তাহার সুত্র মিলিবে।” 

এই শ্রেণীর গ্রন্থ তিহাসিক উপাদানের সংগ্রহ হিসাবে যে বহু 
মুল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর__এমন কি উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরও-_জ্ঞ।ন 
অতিশয় অল্প। এই যুগের যে ইতিহাস আমর! জানি তাহা! প্রধানতঃ 
ইংরেজরাজের ইতিহাস। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে যে সমুদু় 
গুরুতর পরিবর্তনের ফলে আমরা মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে উপনীত 
হইয়াছি তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই-_এবং 
কখাগুলিও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। অখচ আমাদের জাতীয় 


ইহার সূল | 


জীবনের 





বিবর্তন বুঝিতে হইলে, ইহার পহিত'সম্যূ পরিচয় থাকা দরক।র। সম্প্রতি 
আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে বা 
বুঝিতে হইলেও ইহার মূলকত্র & যুগেই খু'জিতে হইবে । কেবল অতীতের 
কথ নহে, ভবিষ্ততে আমাদের জাতীয় শক্তি কোন্‌ দিকে চালিত হইবার 
সম্তাবন। বা! হওয়] কর্তব্য তাহা নিবারণ কারতে হইলেও জাতীয় জীবনের 
ই গোড়ার কথ! জানা আবগ্ভক। সুতরাং বঙ্গের ভথা ভারতবর্মের_ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস যাহাতে আনরা জানিঠে পারি তাহার 
জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত । শ্রীযুক্ত মোখেশবাবু বহু আয়াস 
স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থথানি লিখিয়।ছেন, এই প্রক।র ইাত্হাস রচন।র 
মূল্যবান উপকরণ হিসাবে তাহা ছিরদিনই আদৃত হইবে। বপ্তঃ এই 
প্রকার উপকরন বহুল প'রন।ণে সংগৃহীত না হঈলে উনবিংশ শান্দীর 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সগ্তবপর হইবে ন!। 

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল সঙ্কলন স্থান ল।ভ করিয়াছে »হার বিস্তৃত 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। তবে "ভারতবর্ষের ব্ধীনা' শর্বক অধায়ে 
যে সকল উক্তি ও মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে বন্তুমানকালে তাহা পাঠ 
করিয়া অনেকেই আমাদের দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বু পূর্ব হইতেই রাজ- 
নৈতিক চিন্তার ধারা কোন্‌ পথে প্রবাহিত হইছিল তাহার সন্ধান 
পাইবেন। সিপাহী বিদ্রোহ (৪, পৃঃ)ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের, 
স্থায়িত্ব (৪৫ পৃঃ) সম্বন্ধে ১৮৭ সালে অমৃত বছ।র পখিকায় যে সুচিপ্তিত 
মন্তবা প্রকাশিত হইয়াছিল অতি আধুনিক বীলের পুন্লে ত।হার সম্ভাবনাও 
আমরা কল্পনা করি নাই । ইংরেজ গবননেণ্ট হিপ্দুধিগকে জব্দ করিবার 
জন্য কিভাবে মুসলম।নদের সহায়তা গ্রহণ করযাঞছেন হর কিছু 
আভাদও ১৮৭০ সালের পত্রিকায় পায় বায় (১৭৪ পৃঃ) সকলেই 
জানেন ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর? বহুদিন পথ্যন্ত কেবল ছে।উথাট শ।সন- 
সংস্করই ইহার প্রধান আবেদনের বিষয় ছিল। কিন্তু ১৮৭০ স।লেই 
পত্রিক।য “ভারতবর্ষের স্বাধীন শসন-প্রণালীর সুত্রপাত হিসাবে প্রতিনিধি 
সভা স্থাপনের প্রন্ত।ব অনেক যুক্তি তর্ক দিয়া সমর্থিত হইয়।ছে" (৫৭ পৃঃ)। 
রাজনৈতিক সভা-সনিতি শীর্ষক অধ্যায়ে যে সমুদয় স্চলন আছে তাহা? 
হইতে আমরা সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আলোচন|র একটি সমস।ময়িক 
চিত্র দেখিতে পই। “হিন্দুসাজ সংস্কার” অধায়েও অনেক নুতন তথ্য 
আছে (১৮৩ পৃঃ)। আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখ।ইব।র প্রয়েজন নাই। 
এযাবৎ যাহা বলিয়াছি অ।শা করি তাহা হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের প্রকৃতি 
ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! কর! সম্ভবপর হইবে । আনপা এই গ্রন্থের 
বহুল প্রচার কানন! করি ও দ্বিতীয় খণ্ড যাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয 
তাহার জঙ্ঠ গ্রস্থকারকে বিশেষ অনুরোধ করি। 





শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
গণ্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
মহিলাদের লিখিত গল্পের জন্য তিনটি 
পুরস্কার ১৫২১ ১০৬ ও ৫২ । 
মহাত্মা! গান্ধী সম্বন্ধে ছাত্রীদের লিখিত 


প্রবন্ধে ছুইটি পুরস্কার ২*. ৪ ১৫২। 
১১** কথার ভিতরে বৈশাখের মধ্যে লেখা চাই। 


ঠিকানাঃ 'বঙ্গলক্ষ্মী' (গ্রতিযোগিতা) 


২৩১, বালিগণ্ ছ্েশন রোড, কগিকাতা । 


৯৬ ঃ 


সি ০৫ ২পাপাস্পিসিপা পাসিপিসিতা তি পাটি পাপ পা পাততাসিপ পাটি তাস প তা পা পাটি তি পাশ 


বাংল! সাময়িক-পত্র--(১৮১৮-১৮৬৮)। প্রী্জেন্্রন 

বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার নারকুলার রোড, 
কলিকাতা, নূতন সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৪। মূল্য পাঁচ টাকা। 

এই অধুনা-প্রখ্যাত পুস্তক ১৩৪২ বঙ্গাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
নাটক, নভেল ও কবিতায় পরিপ্লাবিত দেশে বার বসরের মধ্যে এই শ্রেণীর 
পুস্তকের দুইটি সংস্করণ নিঃশেধিত হইয়! নুতন সংস্করণের প্রকাশ অভাবনীয় 
না হইলেও ইহার ওখে।প্রনীয়ত প্রনণিভ করিতেছে । কেবল সুধীসমাজ 
নহে, সাধারণ পাঠকও যে ইহার সনাদর করিয়াছেন, তাহা আনন্দের 
বিষয়। 

ইহার একটি কারণ, আধুনিক বাংল! সাহিত্োর ইতিহ।সের সঙ্গে 
বাংলা সাময়িক-পত্রের গ্রস।রের যে ঘনিষ্ঠ যে রহহ্য়াছে, তাহার সংযত, 
প্রামাণ্য ও ধারানাহিক বৃত্ত এই পুস্তকই প্রথন বাঙালী পাঠকের খে।চরে 
আনিয়ছে। ইহার পুর্ধে এই বিবয়ে কিছু কিছু আলোচন। হইয়।ছিল 
সত্য, কি্ত তৎকালীন পাত্রক।গুলির পুরাতন ফাইলে যে ধতিহ।সিক 
উপাদ।ন বিক্ষিপ্ত ও ছাপা অবস্থায় ছিল, ৬ংসাহী কর্মার অভাবে তাহ।র 
সম্পূর্ণ অনুসপ্ধান হয় নাই। এরাপ অনুসদ্ধানের জন্য যে ধৈষ্য, পরি শ্রম, 
ও যতের আবশ্ঠক তাহ। এখনও বংল।দেশে সুলভ নয়। ব্রজেন্দ্রন।থ 
শুধু অভিজ্ঞ ও সাবধানী গবেষক ন/হন, তাহার অগ্ুরাখ ও অধ্যবসায় 
অনন্যসাধারণ। উনবিংশ শঠঞ।বীর বাংল| সাহিতে,র ইঠিহানের ক্ষেত্রে 
তিনি একাই একটি জীবনে যাহা সুসম্প্ন করিয়।ছেন,, তাহা দেখিলে 
ভাহ।র একনিষ্ঠ ধতিহসক সাধপার প্রশংসা না করিয়া থ।কা! যায় না। 
ছুপ্র।গা ও বহুমূল্য উপকরণ ঈংগ্রহ হিসাবে স্ঠাহ।য অন্থান্থ নিতভাবী ও 
তথ্যবহুল বনু গ্রঞ্থের মত বর্ধনান গ্রন্থও যথ।যোণয প্রতিষ্ঠ। লাভ কারয়াহে। 
পরিচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নুতন করিয়া প।রচয় দেওয়া বহুল্যমা ত্র । 

বর্তমান সংস্করণের শুধু এইটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক যে, ইহাতে 
অনেকগুলি নূতন পর্র-পত্রিকার বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে। পুর্ব 
সংস্করণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পণান্ত প্রকাশিত সামায়ক-পত্রগুলির বিবরণ ছিল, 
এবার তাহা! আরও কিছু দুর অগ্রসর হইয়াছে--১৮৯৮ এপ্রল পণ্যগ্ত। 


শ্রীন্বশীলকুমার দে 


জেলে ত্রিশ বছর-_বীত্রেলাকানাথ চক্রবী। আনন্দ- 
হিন্দুস্থান প্রক।শনী, কলিক।তা। মুল্য তিন টাকা । 
এই পুস্তক “ধাহার। ভারতের স্বাধীনত।র জন্য প্রাণ বিসঞ্জন দিয়াছেন, 
বীরত্ব দেখাইয়াছেন, অত্যাচ।র-নিমাতন ভোগ করিয়ছেন, দেশব।সা 
ফাহাদের নাম জ।নে না, সেই সব অভ্ঞাতন।মা বীর দেশপ্রেমিকের উদ্দেষ্ঠে 
উৎসগীকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ত্রেলোকান।থ চক্রবস্তী এইরূপ উৎসর্গ 
করিবার যোগ্য ৬ম ব্যক্তি, কেনন! তাহার জীবনের কাহিনী এপ জ্বলন্ত 


লন তা পা ১টি 


প্রবসী 


পাশা সি তা পিসিত পি ৩ শিলা তা পাস টি শাসিত পোস্টটি পা শা পাতি পাছি পা ০ 


১৩৫৫ 

ও নিষ্কাম দেশপ্রেমের অগ্তম উচ্ছল দৃষ্টান্ত । আজ্িকার পেশাদারী দেশ- 
প্রেনের দিনে, যেখানে চতুর্দিকে স্বার্থান্বেষী ভণ্ড তথাকথিত “ত্যাগীদিগ্নের” 
চত্রান্তে দেশ ডুবিতে বসিয়াছে সেই বাংলাদেশে ত্রেলোকবাবুর এই 
কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে। 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাহার প্রকৃতই জীবন-মরণ পণ করিয়া 
কোনও ফলের আশা ন! রাখিয়। সর্ব্থ আহুতি দিয়ছিলেন, “মহারাজ” 
স্কাহাদেরই একজন ৷ সেই কারণেই বে।ধ হয় এই পুস্তক এত হাদয়গ্রাহী 
ও মর্্মম্পশী হইয়াছে। ইহার প্রতিটি পরিচ্ছদ পড়িলে আরও পড়িবার, 
আরও জানিবার ইচ্ছা বাড়ে। এই পুস্তক বাংলার প্রত্যেক স্কুলে সাধারণ 
পাঠের জন্য নিদিষ্ট হইলে দেশের ছেলেমেয়েদের বিশেষ উপকার হইবে। 
দ্বিতীয় দংস্করণে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে মাশ! করি, কেনন! বাংলার 
ও ভারতের শ্বাধীনঠা-সংগ্রমের প্রকৃত পারচয় এইরপ পুস্তকেই পাওয়া 
সম্ভব । 


কচ, 


রবাক্মক।ব্যনিঝর-_প্রদনাথ ধিশী। জেন।রেল প্রিন্টান 
এও পাবিশান? ১১৯ ধর্শৃতলা প্রাট, কলিক।তা। মূল্য তিন টাকা। 
এখনি আলে।চনা গ্রন্থ, কবির কৈশোর ও প্রথন যেবুনর কবিতা ও 
কাব্যগুলির অ।লোচন1। ইহার পৃবেন ভিন্ন গ্রন্থে গ্রশ্বকার ধ|রাবাহিকভাবে 
কবির অন্যান্য কাব্যের আলে।চনা করিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বঁলতে- 
ছেন, রবীন্্ন(পের প্রতিভার ও নানসের উৎসমূলে পৌছিব।র চেষ্টাই 
'রবীস্্রক।বানিঝ রে'র একটিমাত্র লক্ষ্য । রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের 
কথ| আমাদের আকর্ষণ করে। সেই আলোচনায় যদ নুতনত্ব থকে তাহা 
আমাদের আনন্দের কারণ হয়। গ্রন্থকার সুলেখক, বালা হইতেই তিনি 
কবির সংস্পর্শে আগিয়।ছেন, এবং রবীন্ক।ব্যপ্রবাহে তিনি গভীরভাবে 
অবগহন করিয়।ছেন। স্টআাহার রচন। সরন। আলোচন। প্রসঙ্গে হার 
মন্তবাগ্ডলি অনেক সময় আমাদের চমত্কৃত করে । 
কবির প্রথম সম্পুর্ণ কাব্যগ্রন্থ ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই 
বইখানিতে সেই 'বনফুল' হইন্তে আরগু করিয়া, “কবিকাহিনী', 'ভগ্রহাদয়' 
এবং 'শৈশব সঙ্গীত" পথ্যস্ত ক্লাব্যগুলির আলে।চনা আছে। রবীন্্রনাগের 
প্রাথমিক রচনার আলেনায় লেখক 'জীবনস্থৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র 
সাহ।য্য লইয়। তাহার বন্তব্য পরিম্কুট করিয়াছেন । রবীন্দ্রন।স্মর জীবনে 
ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয।ছে এই ছুইখানি অপূর্ব গ্রস্থে সেইসব 
নুত্রের মূল ঝা্টত আছে। রবীন্রকাব্যের পারিপা্থিক নির্ণয় করিতে 
গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাণের উপর মহধির প্রভ।ব, জেযাতিরিম্ত্রন।থ ও অন্ান্তের 
প্রভাব, এবং ষ্টাহ।র প্রাথমিক রচনার উপর বিহাারীলাল ও হেমচন্দ্রের 
প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। শেষোক্ত প্রভাব অল্লক।লের মধ্যেই অন্তন্থিত 


সুপরিচিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীচগাপালচক্দ্র প্লাক প্রণীত 


মহাত্! গান্ধীর 


শান্তিঅভিযান 


মহাত্মা! গান্ধীর নোয়াখালি, বিহার, কলকাতা! ও দিল্লীর এ্ঁতিহাসিক শাস্তি-অভিযানসমূহের এক স্থবিস্তূত আলেখ্য। 
সহজ, সরল ও প্রা্ল ভাষায় বণিত হয়েছে, এই সব অভিযান কাহিনী । পূর্ববাঙ্গলা্থ ও কলকাতায় শাস্তি- 
অভিযানের সময় লেখক কিছুদিন মহাত্মা গান্ধীর নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন মহাত্মার এই মৈত্রী- 
অভিযান। তাই লেখকের সেই চোখে-দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রাণবস্ত ও হ্থাদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে প্রতি 
ছত্রে ছত্রে। হুন্দর আর্ট পেপারে ছাপা, বহু চিত্র স্থশোভিত। দাম নামমাত্র__এক টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান ₹ম্বক্র্বাসী ক্ষান্থালম্্ 
২৬, পটলভাঙ্। সীট, (স্থারিসন রোড ও আমহাষ্ট স্ত্াটের সংযোগস্থল ) কলকাতা। 





ডাঃ লোকনাখন জঅম্পাদ্দিত 


দ্বার অর্থনীতি 


যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ এক অনিশ্চিত 
আধিক সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। 
ভারতবর্ষ একা নয়, অন্যান্য দেশেরও 
এ-ধরণের সমস্যা! সমাধান করবার দায়িত্ব 
এসেছে । তাই যুদ্ধকালীন অর্থনীতি 
কেমন করে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে 
পরিণতি লাঁভ করতে পারে সে-সন্বন্ধে 
বিশদভাবে আলোচন! হওয়া! একান্ত 
প্রয়োজন । এই সমশ্তার সমাধানকল্পে 
আজ পর্ধযস্ত যা-কিছু চেষ্টা. হয়েছে 'যুদ্ধোত্তর 
র্থনীতি'র প্রকাশ তাদের অন্যতম। 


সূচী: 

ভারতবর্ষ ও বিদেশের আথিক সম্ভাবনা] । 
সরকারী ব্যয়ের বিবর্তন | 

ছাটাই ও নিয্বোগ। 

কর্মসংস্থান ও ব্যয়। 


শিল্পকর্মে নিয়োগ ও অবস্থাস্তর : 
শিল্পকর্্ে নিয়োগ ॥ 
উৎপাদনকারী মাল তৈরীর 
শিল্প কারখানার অবস্থান্তর ; 
বাবহাধ্য মাল উৎপাদনকারী 
শিল্পের অবস্থস্তর। 

3 অবস্থাস্তরে মহায়তা। 


দরের স্তর ও বিনিময়ের হার । 
মালমুক্তি নীতি। 

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ | 

সিদ্ধান্ত । 


একশো! যোলো! পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 
॥ দাম বারে! আনা ॥ 


ূর্বাশা প্রকাশিত অন্ভান্ঠ বই-এর 
ভালিকা সংগ্রহ করুন। 








হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 


বৌদ্ধধন্ম 


পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হর প্রসাদ শান্ত্রীর অগাধারণ বিছ্যাবস্তা ও মনন- 
শীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আঙ্গ আর নতুন 
করে দেবার নেই । বৌদ্বধর্্ন সম্বন্ধে তার যে পাতিত্যপূর্ণ গবেষণা, 
এতদিন পর্ধ্যস্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ 


ছিলো । সম্প্রততত বৌদ্ধধন্ম-সংক্রান্ত তার প্রবন্বগ্রলোকে একত্র 


ংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রস্থে। ভারতবর্ষের এঁতিহোর প্রতি 
ধার সামান্যমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, এন্রন্থ তার কাছেই যে শুধু 
অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত &বে তাই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
প্রত্যেকটি পাঠকই এ-গ্রস্থকে অপরিহাধ্য বলে গ্রহণ করবেন। 
বিষয়স্সুচী 8 বৌদ্ধ কাহীকে বলে ও তাঁহার গুরু কে; নির্বাণ । নির্বংণ কর রকম। 
কোথ। হইতে আদিল; হীনযান ও মহধান; মহীযান কোথা হইতে আসিল; 
মহজবান; বৌদ্ধবর্পের অধঃপাত।; বৌদ্ধবর্দ কোথায় গেজ) এখনও একটু আছে) 
উ়িষ্যার জঙ্গলে; জাতক ও অবদান; দলাদলি। মহানাজ্বিক মত; থেরবাদ ও 
মহথাসাজ্বিক । মানুষ ও রাজ] । 


বৈশাখ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। 
৮ প্রবোধচজ্ সেনের 
লম্রন্বিজ্ন্পী অনস্পোক্ষ 


প্রান ভারতীয় ইত্তিহাসের যে গৌরবময় অধ্যায় আজ পধ্যস্ 
বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি একাস্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন সেই 
অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই' গ্রস্থে। অকুাস্ত অনুসন্ধিৎসায়, 
এতিহাসিক সত্য উদঘাটনে, যে-আান্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে 


' দিয়েছেন, তা তার মতে নিষ্ঠাপরাযণ এতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক 


হলেও, পাঠকের পক্ষে বিন্ময়ের বিষয়। এই গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্ 
সেনের সার্থক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় মিলবে । দাম তিন টাকা॥ 


তেমনি অপরিচিত নয় তার 174 07226 0/911479৮ বইটির নাম। 
'মহাজিজ্ঞাসা” তারই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক 
তথা সামাজিক বিবর্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পধ্যস্ত নাঁনা- 
প্রকার আকাবাক! পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন 
আজ সকলেরই । কিন্তু বাংল! ভাষায় এই ধরণের গ্রস্থ এখনও প্রচুর- 
ভাবে, প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যস্ত স্পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা 
করেছেন বলে বর্তমানকালে এ বই-এর প্রয়োজন অপরিহাধ্য | যন্্স্থ ॥ 


এপন্ষাম্পক্ষ ৪ 


শুর্বাশা লিমিটেড পি), গণেশচন্ এছ, কলিকাছ। )৬ 








৯৮ 

হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, ভিন তি প্রভাব ভি, 
অন্তলেক পথ্যস্ত পৌছিয়াছে__বৈষব কবি, শেলি ও কালিদান। ইহার 
সঙ্গে আছে উপনিষদের তন্ব। দুই জাতীয় লেখক আছে- জাতীয় ও 
সর্ধবমানবীয় ৷ রবীন্্রকাব্ো সর্ধবমানবীয় উপাদান অধিকতর | গ্রস্থকারের 
মতে, এইজস্যই বিদেশের পক্ষে তাহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত 
সহজ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব 
বিশ্বপ্রকৃতির | প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া রবীন্দ্র- 
নাথের জগতের সম্পূর্ণতা। 

লেখক বলিতেছেন, আমাদের সৌভাগ্য-__রবীন্ন।থখ এমন এক সময়ে 
জন্বিয়াছিলেন যখন বাঁঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল প্রশস্ত হয় নাই, 
সমাজ ছিল অথণ্ড ও এক। কবির জীবন ও কাব্যের মূলে এই অথণ্ড 
বাডালী-জীবন। “পরবন্তীঁক।লে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র 
হইতে পারিতেন, কিন্তু মহত্তর সর্বজতীয় কবি হইতেন কি ন1 সংশয়” 
“বান্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাটা, 'রুদ্রণ্ড' নাটক | রবীন্দ্রনাথ কাহিনী-কাব্য 
দিয়াই প্রথম রচন! আরম্ভ করেন। পরীক্ষা করিয়। কৰি বুঝিলেন লিরিক 
বা থণ্ডকাব্যই তাহার শক্তির যথার্থ বাছন। “সার। জীবন ধরিয়! রবীন্দ্রনাথ 
যে আত্মকাহিনী লিখিয়া চলিয়াছেন কবিকাহিনী তাহার প্রথম ধাপ।” 
'শৈশবসঙ্গীতে'র কবিতাগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ রবীন্্র-কাব্যের মহত্বের সুচনা 
আছে। 'রবীন্ত্রকাব্যনিঝর' অত্যন্ত মৃখপাঠা। আলোচনা-সাহিত্যের 
অন্তর্গত এই বৈশিষ্টাপূর্ণ গ্ন্থথ।নি শুধু পাঠকের আনন্দ বিধ।ন করিবে না 
তাহার চিন্তাও উদ্রিক্ত করিবে। 


প্রীশৈলেন্দ্রকুষ্ণ লাহা 


অলঙ্কারচন্ত্রিকা- শ্রষ্তামাপদ চন্রবর্তী, এমএ বিদ্যারত্ব 
সাংখ্য হুষণ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কৌং লিঃ, ৮'সি রমানাথ 
মজুমদার ছ্রাট, কলিকাতা । মুলা আড়াই টাক! । 
বাংল! কাব ছন্দের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহি ত্যরসিক 
পৃঙ্থানুপুঙ্থ আলোচনা! করিয়াছেন__সাহিত্যের ম্বরপ ও নান! বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধেও দেশী ও বিদেশী সমালোচকদের মতবাদ অবলম্বনে অনেক অ।লোচন। 
হইয়াছে । কিন্ধ দুঃখের বিষয়, কাবোর অন্যতম প্রধান অঙ্গ অলঙ্কার 
বাংলার সাহিভ্াসমালোচকদের নিকট একরূপ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। 
এ সম্বন্ধে ষে সামান্য আলোচন। হইয়াছে তাহা! প্রধানতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার- 
শান্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ মা্র_-বাংল! কাবোর বিশ্লেষণের চেষ্টা তাহার 
মধ্যে নগ্রণ্য। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বার! বাংলাসাহিত্যের এই ত্রুটি অনেকাংশে 
বিদুরিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রে উল্লিখিত অলঙ্কারগুলি ইহাতে 


যাতমন্দির 


২৬-এ, ই ফ্রুট, কলিকাত। 
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা» প্রসব এবং 
শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়। 


মানদ1 দেবী, লেতী ভ্ুপারিস্টেণডেন্ 














প্রবাসী 


ক 
৬ আও পা পাট তাপ পািপাতপাশিপীশ্পানিতা পাশ পাসপিসপাস্িাসপাপাস্পাসি পাপন পাস পাসিপাশিলপসদি্পীসপাসি পা এ 


১৩৫৫ 


বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যের 
বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংকলন কর হইয়াছে। স্থানে স্থানে 
পাশ্চান্তা অলঙ্কারের সহিত আমাদের দেশের অলঙ্কারের তুলন1 করা 
হইয়াছে । সংস্কৃতে অনুপ্িখিত কয়েকটি পাশ্চাত্য অলঙ্কারের বিবরণ 
পরিশিষ্টে দেওয়া! হইয়াছে । তবে ইহাদের অনেকগুলিই ভারতীয় আদর্শ 
অনুসারে ঠিক অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়ে কি না মে বিষয়ে সন্দেহ আছে-_ 
ষে বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্বকে আমাদের দেশে অলঙ্কারের প্রাণ বলিয়া গ্রণা 
করা হইয়াছে তাহাদের অভাব ইহাদের মধোই অনুভূত হয়। ইহাদের 
কোন কোনটি সংস্কৃত সাহিতাশাস্ত্রের লক্ষণ বৃত্তির প্রকারভেদ মাত্র বলিয়৷ 
মনে হয়। সংস্কত অলঙ্কারের মধো পথ্যায়োক্ত ও পরিবারের অনুল্পেথ 
গ্বেচ্ছাকৃত কি আকম্মিক বল। যায় না। কোন কোন কাবাংশের অলঙ্কার 
নিরূপণ বিষয়ে সন্দেহ ও মতানৈকোর অবকাশ থাক! বিচিত্র নহে। 
বহুল আলোচনার ফলেই তাহাদের নিরসন সম্ভবপর ৷ আা! করি, বর্তমান 
গ্রন্থ বাংলার সাহিতিক সমাজকে সাহিত্যের আলঙ্কারিক বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ 


ও আকৃষ্ট করিবে । 
ক্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ব স্থবোধিনী-_ শ্রীদেবেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
নম্পাদিত এবং ৪-এ, সাহানগ্রর রোড, কালীঘ।ট-_কলিকাত। হইতে 
জীঅজিতকুমার জ্যোতিঃ শেখর কতৃকি প্রকাশিক-। ১৭৭ পৃঃ। মূল্য 
দেড় টাকা। 
শীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্তীশক্তি সাধনা! সহায়ে অপূর্ব, মাতৃজাতির অঙ্গয় 
গৌরব প্রকাশে অদ্ধিতীয় এবং জাতীয় জ্ষশক্তি সংগঠনের অত্যন্ছল আদর্শ 
প্রকাশে অতুলনীয়। এই ছুলণ স্তোত্রগ্রস্থের যত আলোচন হয়, ততই 
মঙ্গল। আবশাস্ত্াভিজ্ঞ ও সাধননিষ্ঠ ব আচাধ এর বিস্তারিত টিকা- 
টিপ্ননী করেছেন। বাংলায় সাধক সত্যদেবের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর 
'শ্বিনীকুমার চক্রবর্তীর পাঠ ও আলোচনা দেবীমহিম প্রচারে বেশ 
কাধকরী হয়েছিল। বিস্ত এর পর চণ্ডীর আলোচনা আশানুরূপ হয় নাই, 
অথচ দেশের সাম্প্রতিক অবস্থায়, এই দুর্দিনে এই গ্রস্থের আদর্শ গ্রহণ করা 
জাতির পক্ষে অবগ্কর্তব্য। তত্বস্থবোধিনী ব্যাখা! সংক্ষিপ্ত হলেও 
স্ববোধা | টু 


গীত1ও গীতামৃত টম ও ২য় খও)_ গ্রীআ শুতোষ ভটটাচাধয 
সম্পাদ্দিত। এবি, সঙ্গ এও কোং ৬, উইওসর হাউস, মিশন রো, 
কলিকাতা । ৪২ পৃঃ ও ১** পৃঃ মূলা ঘথাক্রমে ॥০ ও ১1০। 
বিজ্ঞ সম্পাদক এই গ্রন্থের দুই খণ্ডে গীতার প্রথম অধায় বিষাদযোগ 
এবং দ্বিতীয় অধায় সংখ্যযোগের সরল ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের 
জাতীয় জীবনে গীতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যত চেষ্টা হয় 


ততই মঙ্গল। 
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


. কলকল্লোল-__্পিবদাস চত্বর গার্ড বুক কোল্পানী'। 
মু্য এক টাকা আট আনা। 

কবিতাগুলি হবোধ্য ও সুন্দর । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার অনুবাদ 
'ইয়ারো৷ সন্দর্শনে' শ্চন্দ ও সাবলীল হইয়াছে। 'জয়তু সুভাষ" ও 'জয় 
হিন্দ কবিতা ছুইটিতে উদ্দীপনা ও বলিষ্ঠ শ্বকীয়তার পরিচয় আছে। 
বইখানি প্রশংসার যোগ্য। 


জীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


লুহুন থেকে শুরু করে অতি আধুনিক চীনা সাঁহিতিতকদের 


এগায়ট হুনির্বাচিত গল্পের সংকলন । যে চেতনা চীনের নতুন সাহিত্য 


পে ও সমাজ-জীবনকে বস্তার মত উদ্বেল করে তুলেছে তারই 
এ ৯ শি লিভ ভাবধারায় সমৃদ্ধ শ্রেমাসিক 
বামপন্থী সংকলন। আধুনিক 


দাশগুণড। দাম-_৩।, 
শক্তিশালী তরুণ লেখকদের 
নির্ভীক ও বলিষ্ঠ প্রবন্ধ, কবিতা, 
গল্প এবং শিল্প ও সাহিত্য 
সমালোচনার অপূর্ব সমাবেশ। 
ছিতীয় সংখ্যা এক টাকা 


বাংল। কাব্য সাহিত্যে 
- নউল্লেখষোগ্য বই-__- 


ছাড়পত্র 
সুকান্ত ভট্টাচার্য 
হুকাস্ত ভটাচার্য নতুন যুগের সার্থক 
ঞর্ক কবি। তর প্রতিটি কবিতা কোটি 
হণ সৈকক কোটি মানুষের বলিঠ আশার 
জণ নির্ভীক ঘোষশী। দাম ১, 


বণ 9 নবী 
তি খু সন্দ্াপের চর 
বিষুঃ দে 

নতুন বাংলা কবিতাকে আত্মসন্ধানের 
অস্থিরতা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
হম্পষ্ট নিদেশি দিয়েছেন যে সব 
কবি তাদের মধো বিষু দে নিঃসন্দেহে 
অগ্রণী । "''সন্দীপের চর' তীর সার্থক 
কবি-কমে র স্বাক্ষর । 'দ্বায ২২ 


রবীন্দ্রনাম। 


প্রভাত.বন্থু সম্পাদিত 
পরতাল্লিশজন প্রবীণ ও নবীন. কবির 
নানাতাবে ও নান। ছন্দে রচিত 'কবি- 
প্রশস্তির সংকলন। দাম ১1, 







তগলতপত 


991 000]. ॥ ভা], 
]11180800108, 00৮0: 
[09910119,4$ 00111867161) 
[8য-0119 8710 01716)8 
ব]1098 00769 1) 118. 
|10007819 01181098 107 
071]118)6 800 070] 
10985. 
30010 106 


€ 
[00671811018] 70018)116 
[10086 100. 


প্রীন্হাসিনী সেন 
ন।গপুর গ্তাশনাল কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিক! শ্রীমতী 
মুহাসিনী সেন বর্তমান বংসরে নাগপুর ইউনিভাসিটি কোর্টের একজন 
সভ্য নির্ববাচিত হুইয়াছেন। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম 
এই সম্মান লা করিলেন। নাগপুর বিশ্ববিস্তালয়ের কোর্ট-সভযদের মধ্যে 
ইনি সর্ধবাপেক্ষা বয়:কনিষ্ঠ । 
জমতী সুহীসিনী ১৯৪৪ খ্রীষ্টান নাগপুর বিশ্ববিস্তালয় হইতে ইংরেজীতে 
এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টান ম্ভাশনাল কলেজে 
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা রূপে যোগদান করেন। অধ্যাপনাকাধ্যে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন। 
ইহার কনিষ্।। ভগিনী শ্রীআদরিণী সেন এম-এ ও নাগপুরের এস বি 
সিটি কলেজের একজন অধ্যাপিকা ॥ 


শরদিন্দু দাশগুপ্ত 

ফিহ্ড লেফটেম্ঠান্ট শরদিন্দু দাশগুপ্ত ১৯২* ইংরেজীর ১*ই অক্টোবর 
জন্মগ্রহণ করেন। হার পির্তী রায় বাহাছুর গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত হাওড়ার 
সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। ভাহ।দের আদি নিবাস ব্রিপুরা। 
শরদিন্দু দাশগুপ্ত প্রথমে হাওড়া জলিল স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি ও 
সেন্ট জেভিয়াস “কলেজে অধ্যয়ন করেন । প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই- 
এনসি পাস করিয়া ১৯৩৮ সালে তিনি শিবপুর এপ্রিনিয়/রিং কলেজে 
ভর্তিহন। এই সময় হইতে বিনান-চালন। শিক্ষার জন্য তিনি অতিমাত্রায় 
আগ্রহাদ্বিত হইয়। উঠেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন এপ্লিনীয়ারিং 
শিক্ষা ক্তাহার আকাঙ্ষ! চরিতার্থ হওয়ার পথে অন্তরায়-স্বরপ হইয়া দাড়াইবে 
তখন তিনি এপ্রিনীয়ারিং কলেজ ছাড়িয়া সেন্ট জেভিয়ার্স কলেঞ্সে ভর্তি হন 





শরদিন্দু দাশগপ্ত 
এবং অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে বিমান-চালনা। শিক্ষা, করিতে 
আরম্ত করেন ॥ এই সময়ে বাংল! সরকার বাঙালী যুবকদের বিমান চালনায় 
উৎসাহিত করিবার জন্য বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। শরদিন্দু দাশগুপ্ত 
সর্বপ্রথম এই বৃত্তি লীভ করেন। এইবার দমদমে অধিকতর উৎসাহের 
সহিত তিনি বিমান-চালন শিক্ষা করিতে খকেন। ১৯৪১ সনে তিনি 
আই, এ, এফ, ভি, আর-এ ক্যাডেট অফিসাররূপে যোগ দেন। এই সময় 
তিনি বিমান চালন। শিক্ষার অন্য সাতার জনুমতি প্রার্থনা করিয়া যে পত্র 
লিখেন তাহা। হইতে তাহার দেশগ্লীতি। জাতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্য- 
বোধ, পৌরুষ, দেবাপরারপতা৷ ইত্যাদি নানা সদ্গুণের পরিচয় পাওয়। যায়। 


দেশ-বিদেশের কথা : | - 


১৯৪৩-৪৪ সনে তিনি প্রর্থ রঙ্গ যুদ্ধে ঘান। সৈনিক জীষনে 
লেফটেন্যান্ট গুপ্তকে অনেকবার নির্ধাতিতের পক্ষ জবলম্বন করিয়! 
সংগ্রাম করিতে হয়। গবর্ণমেন্ট ষ্টাহাকে ১৯৪৬ সনে ফাইটাস” লিডার 
টে,নিঙের জন্য বিদেশে পাঠান ॥ ১৯৪৭ সনের জুন মাসে তিনি তারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৪৭-৮ সনে কাশ্মীর রণক্ষেত্র তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২২শে মার্চ বখন তিনি তাহার বিমান-বহর 
চালনায় নিযুক্ত ছিলেন তখন নিহত হন। 

লেফটেন্যান্ট দাশগুপ্ত সদাহান্তময়, কৌ মার্্য ব্রতাবলম্বী ও চরিক্্বান্‌ 
যুষক ছিলেন। কিশৌয় বয়স হইতেই অশ্থচালনা, খেলাধূলা ও শিকার 
ইত্যাদি পুরুযোচিত ব্যয়াম ও ত্রীড়াদিতে বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার গোপন,দান থেষ্ট ছিল এবং তিনি প্রাণ ঢালিয়া ছুর্গতের 
সেবা! করিতেন। 


ডাঃ রাখা লকুঞ্ণ মণ্ডল 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ডি্রি হেল্ধ অফিসার ডাঃ রাখালকৃফণ 
মণ্ডল, এম-এসসি এম-বি, ডি, পি, এইচ, ডি. টি. এম, মহোদয় গত 
১৬ই ফাল্গুন ৫৬ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ মণ্ডল 
মেদিনীপুর জেলার কাঁধি মহকুমার রমচক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। তিনি 
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ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল 


কলিকাত। কর্পোরেশনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার জান-পিপাঁস 
এতই প্রবল ছিল.বে দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াও নিয়মিত ছাত্ররূপে কলেজে 
যোগদান করিয়। ৪৫ বৎসর বয়সের পর ক্রমে ক্রমে এম-এসসি, ডি. পি. এইচ, 
ডি টি. এম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বদেশ ও স্বজাতিগ্রীতি তাহার চরিত্রের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ম্যাকৃডোনান্ড বীটোয়ারায় হিন্দু-সমাজকে যখন 
বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত জাতিরূপে বিভক্ত করা হয় এবং াহার ব্বসপ্প্রদায় 
পৌওক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে যখন তপশীল সম্প্রদায়ের অন্তভূন্ত কর! হয়__ 
তখন নিখিল বঙ্গ পৌওু ক্ষত্রিয় সেবক সমিতির সম্পাদকরপে তিনি ইহার 
প্রবল প্রতিবাদ করেন ও ইহার বিরান্ধে তুমুল অন্দোলন সুরু করেন। ইহা! 
আচার্য প্রকুলচক্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তাপীল মনীযিবৃন্দের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল । প্রবাসী পত্রে রামানন্দবাবু দৃঢ়ভাবে তাহার মতবাদ 
সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় ম্তব্য লিখিয়াছিলেন। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের 
জন্ত সংরক্ষিত 'উচ্চপদ লাভের সুযোগ আসিলে তিনি ঘবপাভরে তাহা 
প্রত্খ্যান করেন। জাতিগঠনমূলক ও জনহিতকর বু কর্মপ্রচেষ্টার সহিত 
তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। সমস্ত কর্মের মধ্যেও জ্ঞানচর্চা। হইতে 
তিনি কখনও বিরত হন নাই । কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক যুক্ত 
মীনেত্রনাথ বনহুর সহযোগে তিনি 4% 18679040605 ৫০ 4475070- 
79199 ও 516725915০1 £76-150018 নামে বৈজ্ঞানিক পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন। 
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আনন্দ ও অস্প্রশ্যা 
শ্রসন্থোষ সেনগ্চপ্ 
প্রবাসী রস, কলিকাত! 








মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমুত্তি 
পার্থে_ভাস্কর গ্রীদেবীপ্রস+দ রায়চৌধুরী 





"সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্‌ 
নায়মাত্ম। বলহীনেন লডাঃ” 


2৪৮সশ ভ্ঞাঙ্গ 
৯ম এহও 


প্রাদেশিকতা 
ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, “0110115 7092109 ৪ 
1/১/)০” অর্থাৎ দয় দাক্ষিণ্য ঘরেই আরম্ত কর] উচিত । আমাদের 
এই ভাবতবর্ধের প্রত্যেক প্রদেশেই এই প্রবাদবাক্যের 
সার্থকতা সকলেই বুঝিয়াছে, কেবল বুঝে নাই বাঙাঁলী। অন্ত 
প্রদেশে বাঙালী ক্রমেই উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে, সম্প্রতি 
তাহার উপর পশুবলের প্রয়োগও আরম্ত হইয়াছে, অথচ বাঙালী 
যদি তাহার স্বার্থরক্ষার কোনও চেষ্ঠা! করে তখনই চতুদ্ধিকে চীং- 
কার শুনা যায় *প্রাদেশিকতা মহাপ।প, বাঙালী পাপের পথে 
চলেছে ।” পণ্ডিত নেহক হইতে আমাদের বিদায়প্রার্থা প্রদেশ- 
পাল এচক্রব্তা রাঞজাগোপালাচাবী পর্ধযস্ত সকলেই এ একই 
উপদেশ দিয়! আমাদের বাধিত করিতেছেন, কিন্তু কাহারও 
কোন মাথাব্যথ! দেখ! যায় না যখন ভিন্ন প্রদেশের লোকে 
নিজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয় বা যখন তাহাপা বাঙালীর 
্বার্থনাশে উদ্ভত হয়। সুতরাং এক্সপ সকল উপদেশই বাঙালী- 
ধ্বংসের আয়োজনের 'অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা প্রয়োজন । 
পণ্ডিত নেহ্‌রু উচ্চপদের কাব যাহা! কিছু তাহার হাতে ছিল 
তাহার অবিকাংশই শ্বজাতীয়দিগের হাতে দিয়া দিয়াছেন, 
্ীয়্্ত রাজাগোগালাচারীর দেশের লোকে নিজের স্বার্থ 
কতটা! বুঝে তাহাও কাঁহাকেও বলিবার প্রয়োজন নাই, 
সুতরাং তাহাদের উপদেশ নিজের নিজের ঘরেই দিলে ভাল 
হইত বোধ হুয়। বাঙালীর এখন একথা! বুঝ! নিতান্তই প্রয়েজন 
যে, তাহার স্বার্ধরক্ষাঁ সে নিজে না করিলে তাহার সর্বনাশ 
দ্ুনিশ্চিত। আত্মীয়ন্বজন বা সন্তানসন্ততির স্বার্থরক্ষা যদি 
প্রাদেশিকতা! হুয় তবে প্রাদেশিকতা৷ মহাপুণায, স্তোকবাক্যে 
তুলিয়! এ পুথ্যকার্ধ্যে অবছ্েল! যেন বাঁডালী আর না করে। 
এই সেদিন যে অর্থপিশীচের দল প্রায় ৬০ লক্ষ বাঙালী 
নয়নারীকে অনাহ্থারে বধ করিল, তাহাদের শতকর] ৯০ জন 
অবাঙালী বা! অবাঙালীর দাস। আজ্গ যে তক্করের দল দেশের 
অবশিষ্ট সঙ্গতির সবটুকু চোরাঁকারবারের পথে জুট করিতেছে 
তাহাদেরও দলপতি প্রায় সকলেটু অবাঙালী। তাহাদের 
বিরুদ্ধে অভিষানও কি প্রাদেশিকতানূপ মহাপাপ? 


আম্নারক্ি ১৩৫৫ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 


ৰ ২শুল্ল হখ্থ্যা 


মানভুম, সিংহভুম ও সীওতাল পরগণায় বিহারীর দল, 
বাঙালীর ভিটামাটি উচ্ছেদ করিয়া, তাহার মাতৃভাষা পর্য্যতব, 
লোপ করাইবার উদ্ভোগ করিতেছে, তাহাতে বিহারীদের 
প্রাদেশিকতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কেনন! তাহার! 
কংগ্রেস নির্বাচিত রা্রপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজন প্রসাদের প্রদেশের 
লোক । রাজেন্দ্র বাবু চিত্রগুপ্তের স্বজাতি, হয়ত সেই কারণেই 
তিনি “দোষ লিখেছেন বাঙালীর বেলা, জার বিছ্বারীর বেলা, 
লীলাখেল।।” ব্রিটিশ শাসকের ছুয়াচুরিতে বাংলার মাট্রির 
যে অংশ অক্তায়ভাবে বিহারের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, যে 
অঞ্চলের মাটির সঙ্গে বাঙালীর রক্তমাংদের সম্পর্ক হাজার 
বংসরেরও অধিক, সেই মাটি ফিরিয়া চাওয়া, সেই আবীয়* 
কুটুদ্বের “নিজ বাঁসভূমে পরবাসী” হওয়ার শেষ চাওয়া, ইহাই 
হুইল ঘোর অন্ভায়। বলিহারি বিচার, বলিহারি ধর্পজান | 

আবার একদল রব তুলিয়াছেন যে ভারতের পুণ্যভূমিতে 
সকল ভারতীয়েরই সমান অধিকার, ন্ুতরাং প্রাদেশিক অংশ 
লইয়। বাদবিসন্বাদের প্রয়োজন কি? সমান অধিকার ধে 
কতটা সে ত বাঙালী আজ বিহারে, আসামে ও উড়িয্যায় 
হাড়ে হাড়ে বুঝবিতেছে। নুতরাং এ যুক্তি যে কতটা অসার 
সে কথ! কি আর কাহাকেও বুবাইতে হইবে? নিজের 
ভিটাতেট বাঙালী দাসত্বে ছুবিতে বঙ্গিয়াছে, অন্ত প্রদেশের ত 
কথাই নাই। অন্ত প্রদেশের লোককে বাংলায় স্থান দেওয়ায়) 
কাজ দেওয়ায় বাঙালী এত দ্বিন যাবৎ কখনও আপতি করে 
নাই, এখন অন্ত প্রদেশের লোকের কাধ্যকলাপ দেখিয়া 
তাকে বাধ্য হুইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

বিদেশীর অত্যাচার ও দমননীতি হইতে আজ তারতবর্ধ 
উদ্ধার হুইয়াছে। কিন্ত এ অত্যাচার ও অনাচারের প্রকোপ কোন্‌ 
প্রদেশের উপর সকলের চেয়ে অধিক পড়িয়াছিল? কোন্‌ 
প্রদেশের লোক বিদেী হাতে দিদার লীড়ন সহ করিয়াও 
অদম্য উৎসাছে অক্লান্ত ভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইয়া- 
ছিল? বিদেশীর মাৎসঙ্ভায় ও দমননীতির ফলে সর্বাপেক্ষা 
নির্যাতিত হইয়াছে কোন্‌ প্রদেশ ? এ কথ] অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই যে এক বাংলা ও বাঙালী এই স্বাধীনতা-সংগ্রামেয় 
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চষ্টিশ ঘংসরে থে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, সমগ্রী ভারতের 
অন্ত সফল প্রদেশ একত্র ফরিলেওড তাহার তুলদ! হয় দা। 
বাংলার মাটিতেই এই সংগ্রামের জারভ্ভ এবং এই মাটিতেই 
তাহার পূর্ণতম বিকাশ এ কথ|। কে অস্বীকার করিতে পারে ? 
অথচ আংশিক ক্ষতিপূরণের কথা তুলিলেই আন্ত সেই 
বাঙালীকেই শুনিতে হইবে দেশপ্রেমের বিষয়ে উপদেশ ও 
প্রাদেশিকতা৷ সম্পর্কে অন্থযোগ । 

বাঙালী কোন দিনই বিদেশী বা] ভিন্ন প্রদেশীর প্রতি বিক্লাপ 
ছিল না| এবং কোন দিন হইবেও না। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় 
শত্রুর সাহায্যে এবং শত্রুর ইঙ্গিতে যাক্ার] বাঙালীর ধনমান- 
প্রাণ.নাশ করিতে উৎসাহ দেখাইয়াছে এবং আজও যাঁছ।রা 
অসং উপায়ে বাংলার সম্পদ বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার পথে 
ঘাধা দিতেছে তাহাদিগকে বাঙালী আত্মীয় বলিয়া! এহণ করিবে 
বা মির্ধিবাদে অপন্থত সম্পতি ভোগদখল করিতে দিবে এ 
কফিরপ বিচার ? ৃ 

ইহা! সত্য যে আব তারতভূমির চতুর্ধিকে শত্রু এবং 
ভিতরে প্রকান্টে ও পরোক্ষে শত্রুর দল চক্রান্ত চালাইতেছে। 
এয়প অবস্থায় গৃঙ্বিবাদ ঝুক্তিমুক্ত নহে ইহাও সত্য । কিন্তু 
এই গৃঙুবিবাদ ও আত্মকলছেন্স পথ যাহারা সকলের আগে 
ধরিয়াছে, যাহারা অকারণে বাঙালীকে নির্যাতন ও বাংলার 
সন্বদ্ধির পথ চিরদিনের মত কণ্টকিত করিবার ব্যবস্থা 
কগ্সিতেছে, তাহাদিগকে কিছু বলা হয় না কেন? অন্ত 
প্রদেশ মাতৃভাষার হিসাবে বিভাগ হইলে কোনও দোষ হয় 
না, যত দোষ এই অভাগ! বাংলাদেশের । 

বাঙালীকে এখন অবহিত হৃইয়া! ভাবিতে হুইবে আত্ম- 
রক্ষার কথ!। দেশের শক্তি যাহাতে ক্রমেই গঠিত ও বদ্ধিত 
ছয় সে বিষয়ে শুধু মন্ত্রীসভাকে অন্ুরোধ-উপরোধ ব। অতিযোগ- 
অন্থযোগ করিলেই চলিবে না। দেশে রাগ্রশঞ্তির পুনর্জাগরণ 
নিতান্তই প্রয়োজন । বাংলার কংগ্রেস নেতৃদল যে পথে এত 
দিম চলিয়াছিলেন তাহারই কলে দেশের এই অসহায় অবস্থা 
এবং বাংলার কংখ্রেসের এই অবনতি | ভিন্ন গ্রদেশীয় নেতৃবর্গের 
আজ্ঞাপালন এবং দেশের লোকের নিকট দেশপ্রেম ও ত্যাগের 
অন্ধুহাতে শ্বার্থসিদ্ধির দাবী, ভিন্ন অন্ত কিছুর চিহ্ছ তাহাদের 
মধ্যে এতদিনেও বিশেষ দেখা! যাইতেছে না। দেশকে রক্ষা 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োক্জন কংগ্রেসকে সংস্কত ও অনাচার 
মুক্ত করা । দেশের লোকের উচিত এখন যাচাই করিয়া দেখা 
ধে জাতীম্বতাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের আদর্শ বর্তমান কংগ্রেসের 
দলে কতট! আছে । কংখেসের ছাপের দৌলতে এত মেক 
দেশে চলিয়াছে যে সাচ্চা চেনা: কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
দেশের প্রয়োজন খাঁটি জাতীয়তাবাঘ ও বিশুদ্ধ গণতন্ত্রবাদ, 
তাহার জন প্রয়োজন হইলে দেশবাসীকে সমত্য কর্মপন্ধতি 
টাকার নোর্টও অচল হইয়া শিয়াছে। আ্সিকার পরিস্থিতিতে 
ভাবিবার সময় আসিয়াছে রাষরনীতির ক্ষেতে কি' ক] উচিত। 


না ৭১৩৫৫ 


পঞ্চিম বঙ্গের, সরবরাই সচিষের অপইার্তী 
পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব &্গ্রফুয়চন্্র সেন নানা স্থানে 
সাকার নিজের অসহায়তার কথ! প্রচার করিতেছেন। এই 
প্রচারের উদ্দেন্ট কি তাহা বুঝা সহন্ধ নয়। সহজ বুদ্ধির লোক 
মনে করিবে খদ্দি অভিজ্ঞতার ফলে সেন মহাশয় বুঝিতে 
পারিয়! থাকেন যে তাহার কিছু করিবার নাই, তবে ম্জিত্ব 
পদটি ছাড়িয়া! দিলেই ত পারেন। তাহ! না করিয়া এইরপে 
পরাজিতের মনোভাব দিকে দিকে বিস্তার করিবার সার্কত৷ 
কি? পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কিছু ক্ষমতা আছে; সেই 
ক্ষমতার অংশীদার প্রীপ্রকুল্লচন্্র সেন। এই ক্ষমতার একটা 
রুত্ররূপ আছে । তিনি কেন এই রুদ্ররূপে প্রকট হুইতেছেন 
না? মেদিনীপুর হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রেরিত এক 
সংবাদে দেখ! মায় যে তিনি বলিতেছেন 
“পশ্চিম বঙ্গ খান্তের সমস্ত দ্রব্যে ঘাটতি প্রদেশ 
হওয়ায়, ক্ষুধিত জনসাধারণের জাহার দিবার যে গুরু 
দায়িত্ব তাহার উপর পড়িয়াছে সেই কর্তব্য পালনে তিনি 
অসমর্থ হইয়াছেন, এবং একান্ত অসহায় বোধ করিতে- 
ছেন।” 
এই অসহায় বোধের সঙ্গে মুশিদাবাদে তিনি যাহ! বলিয়া- 
ছিলেন, তাহার কোন সঙ্গতি নাই » সেখানে তিনি দেশের 
লোককে গালাগালি দিয়া! মিত্বের অক্ষমতার ভ্বালার উপর 
প্রলেপ দিতে চেষ্ঠ করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 

“দেশে শতকর। ঘি একজন চোরাকারবারী থাকে, 
তা৷ হলে তাকে ধরা যায়। কিন্তু শতকরা প্রধাশ জনই 
যদি চোরাকারবারী হয়, তা হলে ত৷ প্রতিরোধ করবার 
ক্ষমতা কোন সরকারের নেই” " ূ 
সেন মহাশয়ের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়! 

লইলেও, একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। রাষ্ট্র কেন 
শতকরা পঞ্চাশ জন” চোরাকারবারীকে দমন করিবার জন্ত 
আর পঞ্চাশ জনকে উদ্বোধিত করিতে পারে না? সমস্ত 
দেশের লোককে চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে দাড়াইতে বলিলে 
ভাহার কর্পমচারীদিগের বিপদ আছে হয়ত । দেশের শতকর! 
পাচ জনের বেশী চোরাকারবারী হইতে পারে ন1 ইহা সকলেই 
জানে, কেননা উহ্বার অধিক ব্যবসায়ীই দেশে নাই। তবে 
মন্ত্রী মহাশয়ের পার্খচররূপে ধীহারা আছেন ভাহাদের শত- 
কর] পঞ্চাশ জন কেন শতকরা পচাত্তর জন এ পথের পর্থিক 
বলিয়াই হয়ত তিনি চতু্ধিকে চোরাকারবারী দেখিতেছেন। 


চোরাকারবার অডিনান্স 


জনসাবারণেত্ব পক্ষ হইতে ধছু জাঙ্গোলন এবং গবনে কে 
পক্ষ হইতে বু গর্জিবসির পর শেষ পর্ধ্যস্ত চোগ্াকারধায় 
অঠিনান্গ জারী হ্ইয়াছে। গত ১লা াহ্য়ারী হইতে 


আনার 


বিবিধ প্রসঙগ--৫চারাকারবায অর্ডিনাকা 


১৯৪ 





অর্চিনান্দের মেয়াদ আরম. .হুইঘ্বাছে। উহ] ক্বারী হইয়াছে 
ভারঙশাসন আইনের ৮৮ খারা অন্থসারে, নুষ্তরাং লোকে 
উহা! ১৭ দিনের জরিনা বলিয়া! যাহা! আশঙ্কা কৰিতেছিল 
তাহ! হইবে না, ৩০শে ছুন অর্িনাজেয় মেয়াদ শেষ হইবে 
স্।। ব্যবন্থাঁপনর্সিষদের আগামী অধিষেশবের প্রথম হয় 
জন্তাহ্‌ পর পর্ম্যদ্ক উহা] বলবৎ থাকিবে, এই ছয় সপ্তাহের 
মধ্যে অপ্িনাজটিকে আইনে পরিণত করিতে হুইবে, মূল বিলট 
পাস হইয্াই আছে, উহার সামান্ড পরিবর্ডন করিয়া বিলটিকে 
পাকা আইনে পরিণত করিতে ছয় সপ্তাহ সময়ই যথে্। 

ডাঃ বিরান রায়ের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে হ্বনসাধারণের 
প্রধান অভিযোগ ছনাঁতি ও চোরাকারবার নিরোধে উহার 
অক্ষমতা । তাহাদের এই অক্ষমতা অথবা দুর্বলতার পূর্ণ 
সুযোগ চোঁরাকারবারীরা। . এবং ছর্নীতিপরায়ণ জরকারী 
কর্মচারীর] গ্রহণ ফরিতেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে 
ছোট-বড় বহুসংখ্যক ছুনীতিপরায়ণ এবং দেশক্রোহী কর্মচারী 
তদ্বিরের জোরে নানা স্থলে নিয়োছ্ধিত. হইয়াছেন, ফলে সং ও 
দক্ষ কর্মচারীদের মনোবল ভাতিয়! গিয়াছে এবং সরকারের 
প্রত্যেক বিভাগে হর্নীতির শ্রোত বহিয়! চলিয়াছে। ডাঃ ঘোষ 
এই জিনিষটির পত্তন করিয়া! গিয়াছেন, ভাঁঃ বিধান রায় ও 
প্রীকিরণশক্কর রায় এখনও উহ্বার সংস্কার করিতে বিশেষ সক্ষম 
হন নাই। সরকারী কর্ণচারীদের সক্কিয় ও নিজ উভয়বিধ 
সহায়তা ব্যতীত চোরাকারবার কিছুতেই চলিতে পারে 
'া, কারণ সমস্ত চোঁরাকারবারট নানাবিধ পারমিট প্রদানকে 
কেজ করিয়া ুরিতেছে। পারমিট সংগ্রহে প্রক্কত ব্যবসায়ীর 
অক্ষমত! এবং অব্যবসায়ীর নিকট উহার সহ্জলভ্যতা চোরা- 
কারবারের মূল কারণ । এইন্বভ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
ততক্ষণ এই ধারণ] না জন্মিতেছে যে চোরের সহিত যোগা- 
যোগ রাখিলে একদিন ন। একদিন ধর! পড়িবই এবং সেদিন 
কিছুতেই রক্ষ|! পাইব না__ততদিন সহশ্র অর্ডনান্সেও চোরাঁ- 
কারবার বন্ধ হইবার উপায় নাই। মন্ত্রীরা ত অর্ডিনা্গ জারী 
করিয। ছাড়িয়] দিলেন কিন্তু যে পুলিস উহা কার্যে পরিণত 
করিবে তাহার লীর্ধদেশে যদি বর্তমান কমিশনার এবং 
ফ্ডে কোয়াটাসরে ডেপু্ট কমিশনারের ভায় লোক 
অধিষ্ঠিত থাকেন তবে ফলের আঁশ] লোকে কিরূপ করিবে ? 
এক্ষেভেও হয়ত দেখ! যাইবে এই কঠোর অর্িনাজ অন্বেও 
পর্বাবৎ পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, চাঁউলওয়ালী গ্রত্ততিই 
দণ্ডিত হইতেছে, রাঘব বোয়াল প্রভৃতি নিিববাদে পার 
পাইয়া যাইতেছে । অর্ডিনান্সের একটি. ধার] আমাদের 
নিকট খুব অস্ত ঠেকিল ) ১০ নং খ্ারায় চোরাকারবারকে 
গুলিসঞ্রাহ এবং জামীন নামদুর অপরাধ বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে কিন্ত ৩ (২) মংধারায় বল! ক্ইয়াছে ঘে এই 
অডিনাল অ্ূসারে ডাহাকেও যাঁমল! সোপর্থ করিতে হইলে 


প্রাদেশিক সরকারের অন্থমতি লইতে হইবে । এত বিচাক্স- 
বিবেচনা! ও গবেষণার পর যে অভি'নাজ জারী হইয়াছে তাহার 
ষধ্যে এত ফচ গলদ লোকে সামা ক্রাট বলিয়া মমে করিতে 
পারিবে না) রাঘব বোয়াল পার করিবার জন জালের 
মব্যে এই ছিত্রট। রাখ! হুইয়াছে বলিয়াই লোকে ধরিয়! 
লইবে। গত বংসর সর্দার প্যার্টেল সরকারী কর্পচারীদের 
ছর্াতি নিবারণকজ্ে যে ছুনাঁতিদমন আইন পাস করিয়া 
দিয়াছিলেন তাহাতেও ঠিক এই.ছিদ্রটি রাখ! হুইয়াছিল এবং 
তাঁহারই জ্ত এই জাইন আজ পর্যন্ত দেশের কোন উপকারে 
আসে নাই। যে অপরাধ পুলিসগ্রান্থ এবং জামিনের অযোগ্য 
করা হইতেছে তাহার মামলা চালাইবার জন্ত সরকারের 
অহ্ুছমত্তির প্রয়োজন হইবে কেন ? 

ডাঃ বিধান রায়ের গবর্ণমেন্ট এত দিন এই কথাই বলিয়] 
আসিরাছেন যে ক্ষমতার অভাবেই তাহার] হুর্ণাতি ও চোরা” 
কারবার বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই ক্ষমত! এখন হাতে 
আসিয়াছে । চোন্বাকারবারের মূল কাহার] তা! তাকাজের 
জানা জাছে। কাপড়ের কথাই ধরা যাক। বাংলা দেশে 
ফাপড় বিক্রয়ের একমাত্র কর্তা! ছিল বি-টি-এ ; বিনিয়ন্্রণের 
সময় ইহাদের হাতে প্রায় ৫০,০০০ গাইট কাপড় ছিল । চারজন 
ব্যবসায়ী ইহ ছাড়] আমেদাবাদ, বোস্বাই প্রস্ৃতি স্থান হইতে 
আরও প্রায় ৫০,০০০ গীইট. কাপড় আমদানী করিস্বাছেন। 
তা ছাড়া বাংলার মিলগুলিতেও প্রায় ৩৫,০০০ গাঁইট কাপড় 
তৈত্সি ক্ইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষাপড় ফেবল দশ-বার জন 
মা লোকের হাত দিয়! বিলি হইয়াছে এবং আমর! জো 
ংখ্যায় দেখাইয়াছি ঘে ইহারা ছুই-তিন যাসের মধ্যে 
এই কাপড়ের উপর প্রায় ১৮1২০ কফোঁটি টীকা জাম ও 
সাবারণ লাঁভ বাদে গাঁইট খুলিবার আগেই ফেবল 
অভিরিজ্ত লাত করিয়াছে । ইহাদের নাম-ঠিকান] সরকারের 
জানা আছে, কারণ ইহারাই আইনতঃ কাপড় বিক্রয়ের 
পারমিটধারী। এই লোকগুলিকে অবিলন্ধে নুতন আইনের 
কবলে ফেলিবার সক্রিয় ব্যবস্থা করিলে ও আদালতে 
লইয়া! গেলে বক্তবাক্কারের. চোরাকারবারী মহলে হাহাকার 
উঠিতে এক ঘণ্টার বেণী সময় লাগিবে ন।। ইছাঁদিপকে জেলে 
আটক করিয়া! আইনের রত্রবুত্তি দেখাইবার বন্দোবন্ত করিয়া! 
ছিলে চোরাকারবারের একেবারে গোড়ায় ঘ! পড়িবে । চালের 
ফাটকাবাজী ও মুনাফাখোরির জন্ত যাহার! বাংলাদেশের ৬০ 
লক্ষ লোককে অনাহারে মারিয়া ফেলিয়া লাশ পিছু ২৫০২ 
টীকা করিয়া লাভ করিয়াছে, সমস্ত খান্তব্রব্যের চোরা- 
কারবার ও তেজ্বাল চালাইয়া আজ যাহার! বাঙ্গালী 
জাতিকে তিলে তিলে স্বত্যুর সুখে ঠেলিয়া দ্রিতেছে। পুর- 
নারীদের নিবন্ধ রাঙ্দিতেছে সেই সব নন়্পিশাচেন প্রতি একটু 
কঠোর ব্যবচ্ছার হইলে সমাজ তাহাতে জানক্দিতই হইবে এবং 
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সমান্ধ হইতে হুর্নীতি ও চোরাকারবারের মহাপাপ দূর করিতে 
হইলে এই প্রকার কঠোরতা! অপরিহ্থর্ধ্য | হ্বাধীনতা-সংখামের 
দিনে এক জনকে ধরিতে গিয়| এক শত জ্বনকে আটক কর! যদি 
সন্তব হুইয়! থাকে তবে এখন দশটা চোর ধরিতে গিয়া এক জন 
লাধুর কিফিৎ লাছুনার আশক্ক| থাকিলেও তাঁহাতে পশ্চাংপদ 
হওয়া উচিত নছে। 

পুলিস বিভাগে অতীতের অসাধূত! এবং বর্তমানে দলাগলি 
ও অযোগ্য নিয়োগের ফলে যে অবস্থ। হ্ইয়াছে তাকাতে 
উহাদের নিকট হইতে কাজ পাওয়া অতিশয় কঠিন হুইবে। 
অসাধু পুলিসকে প্রমোশন দিয়া, গ্রামের ও শহরের পুলিস 
একাকার করিয়া এবং ভাল কর্মচারীদের সমর্থন ন| করিয়া 
পুলিসের সততা! ও দক্ষতা একেবারে রসাতলে দেওয়া হইয়াছে। 
চোরাকারবার অর্ভিনাব্সটিকে কাজে লাগাইতে হইলে বাছ। 
বাছা উপযুক্ত ও সং লোক লইয়া এনফোসমেন্ট বিভাগটিকে 
ঢালিয়। সাঙ্ধিতে হইবে। এন্প উপযুক্ত লোকসংখ্যা অল্প 
হইলেও পুলিসে এখনও আছে, ইহাদ্দিগকে খু'জিয়! বাহির 
ক্র! দরকার । তাহা ছাড়! বাহির হইতে উচ্চশিক্ষিত ও 
সদ্বংশীয় যুবকদের এই কার্য্যের অগ্ত নিযুক্ত কর! ও চাকুরি 
দেওয়। দরকার । আবগারী বিভাগে একটা! নিয়ম আছে 
যে, চোরাই ফারবারের সংবাদ যে দেয় সে পুরষ্কার পায়। 
এখানেও এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে চোরাকারবারীর 
্ষাজ ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়] হইবে । 

আমরা বারংবার যে কথ! বলিয়া আসিয়াছি এই প্রসঙ্গে 
আবারও তাহা বলিতে চাই। কাজ করে মাহ্ষে, চেয়ার 
টেবিল নছে ; উপযুক্ত লোকের উপর কাজের ভার না পড়িলে 
সহ্শ্র অর্ভিনাব্স ও আইনেও কোন কাঁজ হইবে না। বিভাগীয় 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার সফলপ্রকার ছুর্নাতি, আশ্রিতবাৎসলা, 
পক্ষপাতিত্ব ও ছূর্ববলতার অতীত না হইলে বিভাগীয় শৃ্খল! 
ও কর্পদক্ষতা কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না । বাংলা- 
অরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ, বিশেষতঃ পুলিস বিভাগ, ইহার 
ছলস্ভ নিদর্শম । গবর্ণর কফেসির অনুরোধে শ্রীবিজয়বিহারী 
মুখোপাধ্যায় এই সমস্তার আন্ুপূর্রিক বিল্লেষণ করিয়া একটি 
অতি নূল্যবান প্লিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, লালদীঘির 
দণ্তরখানায় আজও উহা বস্তাবন্দী হইয়া রহিয়াছে । এ 
রিপোর্টট পাঠ করিলে গবন্মেট ছুনীতি নিবারণের প্রর্কত 
পথের সন্ধান পাইবেন । 

শেষ কোথায় ? 

“গণরাজ” নামক পত্রিকাখানি মুর্শিদাবাদ জেল! কংখ্রেস 
ফমিটর মুখপাআ। জনাব রেজাউল করিম তাহার সম্পাদক- 
অগলীর-সভাপত়ি। নুতরাং এই পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য 
ও সংবাদ সত্তা ধীরতার দিক হইতে অকুকরমীয়। সেই 
পত্রিকার .১ল! দ্যোষ্ঠ সংখ্যার একট সংবাদের উপর মন্তব্যের 
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শিরোনাম! দেওয়| হইয়াছে-_-“শেষ কোথায়” ? আমরাও সেই 
প্রশ্ন করিয়] জিজ্ঞাসা করিতে চাই "মুর্শিদাবাদ বেলার বিভিন্ন 
সীমান্তবর্তী এলাকায় যে পাকিস্থানী হানাদারের ভুলুষ নিত্য- 
নৈমিভিক ব্যাপার হুইয়! ঠাড়াইয়াছে”--তার শেষ. কোথায়? 
আমাদের সংঘোদ্ী কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া! এবং 
তাহার বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ঘে 
“এই সব ঘটনা বিচ্ছি্র ঘটনা নহে । “পূর্বা পাকিস্থান" কর্ম 
অফিসারের পশ্চাতে স্থপরিকক্সিত একটি নীতি কার্ধ্য 
করিতেছে ।” এই নীতি কি তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয় 
নাই। কিন্তু তাছ] বুঝিবার জন্ত খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হুয় না । 

এ দিকে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেন্ট এই সব বিষয়ে অনেকটা! 
ক্ষমাতের! করিয়! চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই বের্ধা 
সন্বদ্ধে পশ্চিম, বঙ্ধের লোকের মন কিরূপ বিষিয়| উঠিতেছে, 
তৎসম্বদ্ধে ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের মন্ত্রিসভা সঙ্জাগ নয় । “গণ- 
রাজ” মুশিদাবাদের “জনৈক বিশিষ্ট কংখেস নেতার” একখানি 
পত্রের অংশ উদ্ধত করিয়াছেন। বাংলাদেশের ছুই অংশের 
মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে পাঁরে বলিয়! এই পত্রখানি সম্পূর্ণ 
প্রকাশিত হয় নাই মনে হয়। কেন একসপ অনাচারের 
প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, “গণরাজে” বর্ধিত একটি ঘটনায় 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। 

“আন্ত মিমিয়ন চুক্তি তখনও হয় মাই। মুর্শিদাবাদ 
হইতে প্রতিদ্িন-_( ২৪ ঘণ্টা ) গরু ছাগল, চাউল আটা, 
তেল ঘি, চিনি লবণ, কাপড় কথল প্রভৃতি গুপ্তপথে পর্থী 
পার হুইয়া যায়। সাধারণে দেখে সবই, বলিতে তয় 
পায়। অ-সাধারণে দেখিলে চোরাঁকার্বারীর কাছে 
বিধিমতে অর্থগুপ্তি লইয়া মাল ছাড়িয়া দেয়। এহেন 
ফাক] ছ'পয়স! রোঞ্জগারের একটি লোভনীয় সুযোগ ভাগ 
ক্রমে ধা ফ্রেয় বা প্রোকিওরমেন্ট বিভাগের এক ইন্‌স- 
পেক্টরের জুটয়া যায় । অভাগা কিছু খাইয়া__পাকি হান- 
গামী মাল ছাড়িয়া] দেয়। কিন্তু তাহার এই খাওয়ার কথ 
কোনও প্রকারে বড়কর্ত। জানিয়া ফেলেন। বড়কর্তা 
ইজসপেক্টরকে তলব করিয়া খাওয়ার বিবরণ জানিতে 
চান। ইবসপেক্টর অকপটে সব স্বীকার করেনঃ হা 
ভার, আমি থেয়েছি। তবে আমি কিছু না খেলেও তাঁর! 
মাল পার ক'রে দ্িতই। কোন রকমেই আমি তাদের 
বাধ দিতে পারতাম না। কাজেই, মাল যখন চলে 
যাবেই, তখন আমার পাওনাটা বাদ যায় ফেন? 
জার এফটি অভিজ্ঞতা আরও চযংকার | তাহাতে মন্ত্র 


- প্রফুল্প সেন মহাশয়ের শতকরা পঞ্চাশ জন চোরাকারবারীর 


খোঁজ পাওয়] যায় । 
“আমাদের জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু প্রোকিওরমেন্ট 
করিতেন এবং সরকারী চাউলের বন্ধ! পিছু মা এফ সের 


আবাড় 


ওজন বরিয়া লইতেদ | প্রোফিওরমেন্টে বাহার] সুসলমাপ 
্লাজত্বে ফার্য্য করিতেন তাহাদের অনেকে এখনও 
আছেন--ঠাহারা সং, অনাহারী ( অর্থাং ধীছার। খাইতে 
জামেন না) এবং তীক্ষ দৃটি সম্পর় কর্ণচারী ছিলেন 
বলিয়া, আমাদের বন্ধু পচিশ হাজারের পর. পঞ্চাশ হাজারে 
ধর! পড়েন এবং তাহার এখ্ষেপী চলিয়। যায়। অবন্ঠ 
মাম বদলাইবার ফলে এজেলী তাহার হাত ছাড়া হয় 
নাই। ব্যবসায়ের খাতিরে বিবিধ হর্নাতির আটবাট 
জান! থাকায় তিনি বলেন ঘে গবর্ণমেপ্টের কাজ একবার 
পাইলে সহজে যাইত না; তত্বির থাকিলেই চলিত। সে 
দিন কথাচ্ছলে তিনি বলিয়া! ফেলেন যে ১৫ই আগষ্ের 
পর হইতে তাহারা অর্থাৎ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা 
সর্ধ্ববিধ অপকর্প ছাড়িয়া! দিয়াছেন, কিন্ত তৎসত্বেও কি 
সরকাঁরে কি সাবারণে তাহাদের ছুন্ণম থাকিয়াই 
যাইতেছে । বন্ধুর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে চেষ্ঠা করিয়! 
সান্ত্বন| দিয়া বলিয়াছিলাম £ “এযে বসন্তের দাগ জন্ে 
না মিলায় 1” 


চাউল সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা 


চাউল সংগ্রহে ঘোষ মন্ত্রীসভার সরবরাহ সচিব আশ্রিত 
পোষণের সুবিধাজনক ঘে অদ্ভূত পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝা! যায় ঘে উহ্াতে আর যেকাজ 
হউক না কেন, চাউল সংগ্রহ হইবে না। ইহার ফলে 
কলিকাঁতার রেশন ব্যবস্থাও প্রায় ভাঙ্গিয়! পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছিল । এচারুচন্্র ভাঁগুারী তাহার কর্ণক্ষেত্র ভায়মণ্ড- 
হারবার মহকুমায় চাউল সংগ্রহের যে ব্যবস্থা। করিয়াছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। 
এই মহকুষায় ধান চাউল সংগ্রহ্কার্ধ্যে তিনি মূলতঃ তীহা'র 
ঘলতুক্ত কংগ্রেস কর্মাদেরই পারমিট দ্দিবার বন্দোবস্ত করিয়া- 
ছিলেন। মহ্লারাঁও এই অঙ্থগৃহীতের তালিকা! হইতে বাদ 
পড়েন নাই। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ যে এই 
অনুগৃহীত কংগ্রেস কশ্াদের অনেকেই ছিলেন স্ব স্ব অঞকলের 
শ্বনামখ্যাত চোরাকারবারী । অবশিষ্ট অনেকের এত বড় 
কাজে হাত দিবার উপযুক্ত ধিক সংস্থান না থাকার দরুন 
নিজেদের নামের পারমিট প্রায়শই দাগী ব্যবসাদারদিগের 
নিকট হস্তান্তরিত করিয়া ঘরে ব্সিয়াই মোটা লাত করিতেন । 

ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার আমলে এই ব্যবস্থা লোপ 
হইয়াছে কিন্ত তার পরিবর্তে অত যে ব্যবস্থা চালু হুইয়াছে 
তাহাও ুবিধাজনক নহে । ভাগারী মহাশয়ের অন্ত 
পদ্ধতির কতফটা বর্তমান সরবরণহু সচিব মহাশয় পরিবর্তন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার আমূল সংশোধন তিনিও করেন 
'নাই, অথবা করিতে পারেন: নাই। দৃষটাপ্ব-স্বরপ চব্বিশ 





বিবিধ প্রসঙগ--নুজ্দরবনের চাষী 


২১ 








পরগণ] জেলার কখ! ধরা ঘাইতে পারে। স্বীড়া হইতে 
বিুপুর পর্য্যস্ত যে পাকা রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে তাহাকে 
ফড'ন লাইন ধরিয়া গোটা ভায়মগ্ডহারবার মহুকুমাঁটিফে ছই 
ভাগে ভাগ কর] হইয়াছে । রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউল 
উত্তর দিকে যাওয়া বারণ। ফলে রাস্তার দক্ষিণ দিকেত 
চাষ্উলের দর ১৪২ টাকা, কিন্ত রাস্তার ঠিক অপর পার্থেই সেই 
চাউল বিক্রয় হইতেছে ২২২ টাকা হইতে ২৪২ টীক] দরে । 
এই অবস্থায় শ্বভাবতঃই এপার হইতে ওপারে বে-আইমী ভাবে 
চাউল চালান দিবার চেষ্&! বেশ ভাল ভাবেই দেখ] দ্বিবে। 
এই চোরাকারবারে বড় বড় রুই কাতল! হইতে চুনাপু*ট 
অনেকেই আছে। রুই কাতলার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারী 
কর্পচারীদের হাত তৈলসিক্ত করিয়া তাহাদের কারবার ঠিক 
চালাইয়া যাইতেছে । সরকারী রোধের সমন্তটা জাসিয়া 
পড়িতেছে মাথামুটেঁ, গরীব চাষী আর ভূমিহীন দিনমুরদের 
উপর । 


স্থন্দরবনের চাষী 

কলিকাতার চল্লিশ মাইলের মধ্যে চবিবিশ-পরগণায় দুচ্দর- 
বন এলাক]। রাজধানীর এত নিকটে বাস করিয়াও এখান- 
ফার প্রজার] যে ছর্ঘশার মধ্যে বাস করে তাহা! অবর্ণনীয় । 
রাস্তাঘাট নাই, পানীয় জল নাই, স্কুল, ডাক্তারখান| মাই, 
পোষ্& আপিস নাই-_তার উপর আছে কয়েক বংসর পর পর 
মোন জলের বচ1। সাধারণ বন্ত। এবং নোন] জলের বভার 
মধ্যে আকাশপাতাল তকাং। সাধারণ বার জল সরিয়া 
গেলে লোকে হাক ছাড়িয়া] বাচে, ঘরবাড়ী পরিক্ষার করিয়!] 
জাবার স্বাভাবিক কাজকর্ট্দে মন দিতে পারে । নোন! জগের 
বঙ্তায় তাহা হয় না । এই বায় ধানক্ষেতে লবণ পড়িয়া তিন 
বৎসরের জন্ত জমি নষ্ট হুইয়! যায়, চাষ হয় না। পুকুরে 
নোনা! জল চুকিয়। পানীয় জল নষ্ট হইয়া যায়, মাহগুলিও 
মরিয়া যায়। গরুবাছ্ছরের পায়ে ও মুখে এক প্রকার ক্ষত 
দেখ! দেয়, ফলে অল্প দিনের মধ্যে গৃহপালিত পণ্ড নষ্ট হইয় 
যায়। ঘরবাড়ীতে নোনা! ধরিয়া এগুলিও মেরামতের 
অতীত হইয়া! পড়ে । নুন্দরবন এবং কাথি অঞ্চলে এই সব 
ফারণে মোন] জলের বঙ্তাকে স্থানীয় লোকেরা ভয়ানক ভয় 
করে। 

নোনা জলের বস্তায় চাষী এবং স্থানীয় গরীব লোকেদের 
সমূহ ক্ষতি হইলেও এক শ্রেনীর লোকের লাভ আছে ইহারা 
স্থানীয় জমিদার ও জোতদার। নুন্দরবন অঞলের প্রজান্বত্ব 
জাইন এমন যে জমিতে লবণ ধরিয়! তিন বংসর চাষ ন! 
হইলেও খাজন! মকুব হুয় না। এ খাক্নাও প্রজ্জার নিকট 
হইতে আদার কর] হুয়। যে প্রজ! উহা না! দিতে পারে 
তাষাদির নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ কর! হয় এবং 


২০২ 
প্রাণের দায়ে সে আবার & জমিই নৃতন সেলামী দিয়! নৃতন 
করিয়] ইব্রার লইতে বাধ্য হুয়। এই কারণে চার-পাচ 
বৎসর পর প্রর এই এলাকায় বস্তা হওয়া এক শ্রেষঈর লোকের 
পক্ষে লাভন্ধনক এবং আশ্চর্ধ্যের বিষয় ঠিক এই ভাবেই বন্াও 
হইয়া থাকে । 


প্রজাদের জন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মাঁথাব্যথ| ছিল না কিন্তু 
কোন কোন ইংরেজ বিবেক বজায় রাখিয়া! চাকুরি করিতেন 
বলিয়া প্রজারা মাঝে মাঝে ছিতকানী বন্ধু পাইয়া একটু শ্বদ্ভির 
ঝিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। নুদ্দরবনের সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের 
ছর্দশ। দেখিয়া কালেক্টর ইয়ার্ট সাহেব বলেন যে এখানে বা 
মা দিলে নোনা জলের প্লাবন কিছুতেই বন্ধ কর] যাইবে 
মা। পি-ডাব্লিউউডি ইহাতে আপত্তি করে কারণ বাধ 
মেরামত ও উহ! ঠিক মত বঙ্কায় রাখিবার দায়িত্ব তাহা- 
দের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে । গবন্বেন্টের কোন বিভাগের 
সহিত কোন বিভাঁগেরই সহযোগিতা! নাই, বরং প্রত্যেকে 
যেন প্রতোকের সম্বন্ধে একটা 81:1)00. 116064]10-র ভাব 
লইয়। কাজ করে। ্রয়ার্ট সাহেবের যুক্তির সম্মুখে পি-ডক্লিউ- 
ডির অন্তায় আপত্তি টিফিল না, সারেঙ্গাবাদের বাধ দেওয়া 
কইল । প্রজারা রক্ষা পাইল। বাধ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত 
এসিষ্ান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকবান লোক বলিয়া প্রত্যেক বংসর 
উহাতে মাটি পড়ে, কাজেই বাধটি বজায় থাকে । সম্প্রতি 
এই ভদ্রলোক বদলী হইয়াছেন এবং তাহার স্থলে যিনি 
আসিয়াছেন তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চাকুরি বজ্ধায় 
রাখাই বোধ হয় জীবনের ব্রত মনে করেন। বর্ধার আগে 
বাধে কাকড়! প্রভৃতি ঢুকিয়] গর্ভ করে এবং এঁ সব গর্ভ মাটি 
দিয়! বুক্ধাইয়া না ফেলিলে উহাতে জল ঢুকিয়] বাধ তা্গিয়! 
যায় এট! সব কর্মচারী জানেন, স্থানীয় লৌকের] তো৷ জানেই। 
এবার সারেঙ্গাবাদের বাবে মাটি দিয়! গর্ভ বুজ্জাইতে ইঞ্জিনিয়ার 
অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা াহার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয়না। এই 
গাফিলতির জন্য শেষ পর্যাস্ত বাঁধটি ভাঙে । নোন। জলের 
বস্তায় প্রায় ৬০ হাজার বিঘা! জমির সর্বনাশ হ্ইয়। যায়। 
২২শে মে এই ঘটনা খটে। প্রায় পক্ষকাল পর “সাহায্য 
দেওয়া! হইতেছে” এই ধরণের কতকগুলি ভাস।ভাসা উক্তিতে 
পূর্ণ একটি প্রেসপনোট প্রকাশিত হয় কিন্ত হছুর্গতদের সাহাষ্য 
কর] বা! যাহাদের দোষে শত শত লোকের এইরপ সর্বনাশ 
ঘটল এবং ৬০ হাজার বিঘা জমি বর্তমান ফসলের টীনাটানির 
দিনে তিন বংসরের অন্ত নষ্ট হইয়। গেল তাহার তদত্তেরও 
কোন বাবস্থা হইল ন|। বাঁধ ভাঙিয়া গেলে লোকের সাহাঁষ্যের 
জন কালেক্টরকে অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়৷ হুইম্বাছে। 
কালেক্টর এখন বাঙালী কিন্তু তিনি তাহা প্রয়োগও করিলেন 
না, খটনাছলে গিয়া ছুর্গতদ্নের পাশে ধাড়াইয়া! তাহাদের হূর্দল] 


প্রবাসী 





. ১৫৫ 


পেস পিসি 


ঘোচনের কোন চেষ্টামাঙজ করিলেন না । সেচমন্ত্রী গ্রভূপতি 
মুমদার, রান্বদ্ব মন্ত্রী ভরবিমলচন্্র সিংহ এবং সাহায্যমন্ত্রী 
গ্রনিকুপ্ধ মাইতি ঘটনাস্থলে গিয়াছেন কিন্তু গ্রবিমল সিংহ কিছু 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া আর কেহুই কিছুই করেন নাই। 
এ সম্বন্ধে নুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির ব্রদ্ধচারী ভোলানাথ যে 
বিবৃতি দিয়াছেন তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধত হুইল। 
ব্যাপারট! লইয়া এখনও কি” ভাবে গড়িমসি চলিতেছে উহ্থা 
হইতে তাহা! বুঝা! যাইবে । 

জুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির ঝুগ্রসম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলা- 
নাথ জানাইতেছেন-__“ক্যানিং ও ভাঙগড় অঞ্চলে প্লাবন ও 
সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার সংবাদ বাঁছ্র হইয়াছে । সরকারী 
সাহায্যের সম্পর্কে ষে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বদ্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, সরকার পুরাতন আমলাতন্ত্রী 
মনোভাবের এতটুকু উর্ধে উঠিতে পারেন নাই। গত ২২শে 
মে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে, সেচমন্ত্রী ও অন্যান্ত 
সরকারী কর্মচারীরা ২৬শে মে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া 
আসিয়াছেন। ২রা ও ওরা জুন বৈঠক বসিয়াছে কিন্তু 
অগ্তাবধি সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারী সংবাদে 
যে সমস্ত বন্দোবস্তের কথা ( পানীয় জলদান, নলকৃল মেরামত, 
কুটিরে সাহায্য টত্যাদি) উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোন 
ব্যবস্থাই হয় নাই) শুধু একখানি জলসরবরাহের নৌকা ৭ই 
জুন হইতে এ এলাকায় যাইতেছে । এক্ষণে জিদ্ঞান্ত, সরকার 
কোন্‌ স্থত্রে থবর পাইয়া লিখিতেছেন যে “সাহায্যের ব্যবস্থ। 
হইতেছে' এবং “সাহায্য দেওয়! হইয়াছে”? আজ এক পক্ষ- 
কাল ধরিয়া সরকার যে ভাবে শবন্থুক গতিতে অগ্রসর হইতেছেন 
তাহ! স্বাধীন দেশের জ্বনপ্রিয় সরকারের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার 
কথা নয় কি? | 

“গত ৭ই জুন্ন ক্যানিং-এ মাননীয় মন্ত্রী এবিমলচন্র 
সিংহের উপস্থিতিতে এবং দৈনিক ভারত পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি বর্ণের সভাপতিত্বে একটি “সুন্দরবন 
সম্মেলন ও প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী” অন্ধিত হয়। এই সভায় 
সরকারী প্রেসনোটের দিকে মাননীয় রাজব্বমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়। আলোচন! কর! হুয় | মঙ্্রী মহাঁশয় এ থানেই ১৪খাঁনি 
পানীয় জলসরবশ্নাহকানী নৌকার ব্যবস্থার জন্ত আলিপুরের 
সদর মহুকুম। হাকিমকে নির্দেশ দেন। জানি না এই ব্যবস্থা 
কার্যকরী করিতে আবার কোন্‌ আমলাতন্ত্রী হিসাব নিকাশের 
বেড়াজাল স্ষ্টি হইবে । তবে এই প্রসঙ্ষে জামাদের জানান 
দরকার যে, এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে নৌকা পিঙ্ু 
সরকারকে অন্ততঃ মাসে ১৪০ টাকা (এক জন মাঝি ৫০ ও 
২ জন দাড়ি ৩০ টাক! হিসাবে ৬০ টাক] এবং নৌকা ভাড়া 
৩০ টাক। ) খরচ করিতে হইবে । 

“আমর! জানি যে, “২৭ নং ট্রেজারী রুল; অন্থসারে 








সি, 





আধা 





প্রত্যেক জেলা কর্তৃপক্ষকে সরকার অসীম ক্ষমতা দান 
করিয়াছেন এবং এইরপ ঘটনায় যখন জনসাধারণের ধন ও 
প্রাণ বিপন্ন হয় তখন তিনি এঁ ক্ষমতাবলে প্রয়োজনমত যত 
খুসী ইচ্ছা টাকা ট্রেজারী হইতে তুলিতে পারেন। আজ 
পনেরো-যোঁল দিনের মধ্যেও ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিষ্রেট 
কি এরূপ একটি ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন মনে করিলেন না? 
অতিশয়োক্তিপূর্ণ বিভিন্ন বিবৃতি দাখিল করা অপেক্ষা এক্সপ 
ভ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন সাধারণের বেশী উপকারে 
আসিত। 

“আমর! আরও জানাইতে চাই যে, সারেঙ্গাবাদের যে বাঁধ 
লইয়| অনেক কথাবার্ডা হইতেছে এবং জনসাধারণের আগ্রহ 
এবং আবেদন সত্বেও প্রেসনোঁটে সরকাঁর ঘোষণা! করিলেন 
যে, এখানে বাঁধ হুওয়| সম্ভব নয়, সেই বাঁধ সম্বন্ধে রাজস্বমনত্ী 
শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ ক্যানিঙে বলিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি 
রাজস্ব বিভাগ হুইতে টাকা! দিয়া এ স্থানে বীধ নির্মাণের 
ব্যবস্থা করিবেন এবং এ সম্পর্কে সম্মেলনে উপস্থিত আলিপুরের 
সদর মহ্কুমা হাকিমের সঙ্গে আলোচনা! করেন এবং 
অনতিবিলম্বে যাহাতে লোকজন সংগৃহীত হুইয়! বাঁধ নির্দীণ 


আরম্ভ হয় সেইভাবে নির্দেশ দিয়াছেন । প্রেসনোট্ে সরকার 


কেন ঘোষণা করিতেছেন যে, এ স্থানে বাধ নির্দাণ অসম্ভব, 
তাহ]! আমাদের ধারণার বাছিরে |” 

এই বিবৃতি হইতে সঙ্দেহ হয় পি-ডক্লিউ-ডি এখনও 
নিজেদের জিদ বজায় রাখিয়! বাঁধ নির্মাণে বাধ! দিয়! কর্তব্য 
ও দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মন্ত্রীক্না তাহাদের 
শ্বভাবসিদ্ধ ছূর্বলতা এবং শাসনকার্ষ্যে অজ্ঞত] ও অযোগ্যতার 
জন্ত এই আপত্তি কাটাইস্বা উঠিতে পারিতেছেন না । ইংরেজ 
আমলেও এই শ্রেণীর ঘটনায় উত্ধতন কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্ম্- 
ারীদের সন্বন্ধে কতখানি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন একটি 
ঘটন। উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা! ঘাইবে । 


কাঁখিতে বিষ়া্লিশের বন্তার কয়েক বংসর আগে আর 
একবার প্রবল বস্তা হয় এবং বহু সহ্ত্র লোক উহাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। তখন মেদিনীপুরের ম্যাজি্রেট ছিলেন ইংরেজ, বিতাগীয় 
কমিশনারও ইংরেজ । ম্যাজিগ্রেট রিপোর্ট দেন বস্তা ভয়াবহ 
রকমের হইয়াছে আন সাহায্য প্রয়োজন; কমিশনার 
রিপোর্ট দেন বিশেষ কিছুই হুয় নাই। বাংলা-সরকার 
কমিশনারের রিপোর্ট গ্রাহ করিয়া! বিষয়টি ধামাচাপা দেন। 
ম্যাজি্রেট ভারত-সরকারের ফোম সেক্রেটারীকে পত্রে বিষয়টি 
সবিস্তারে জাপন করেন, ভারত-সরকাঁর গবর্ণরকে তদন্তের জন 
অহুরোধ করেন। তদন্তে প্রকাশ পায় ম্যাজিপ্রেঠের বিবরণই 
সত্য, বন! ভীষণ রকমের হইয়াছে । এই ভুল রিপোর্ট দেওয়ার 
আন্ত বিভাগীয় কমিশনারফে অবসর গ্রহণ করিতে বাঁধ্য কর] 
হর়। জালোচ্য ক্ষেতে ম্যাজজিগ্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, 


বিবিধ প্রগঞ্জ_গ্রাথসিক শিক্ষকদের দুর্দশ। 


২৬ 
এসিষ্ান্ট ইঞ্জিনিয়ার, একপজিকিউটিত ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেঞিং 
ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কাহারও একটা কৈফিয়ং পর্ধ্যস্ত তলব 
হইল না। মন্ত্রীরাও পরম নির্বিকার । 


প্রাথমিক শিক্ষকদের ছার্দশ। 

যুশিদাবাদের প্রাথমিক শিক্ষক সতীশচন্্র প্রামাণিক 
অর্থাভাবে বিব্রত হুইয়] আত্মহত্যা করিয়াছেন--এই সংবাদ 
প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁর এক প্রেসনোট 
জান্নী করিয়া বলেন যে, মানসিক বৈকলা, পারিবারিক 
অশান্তি এবং একটি খুনের মামলায় সাক্ষ্যদান এই আত্মহত্যার 
কারণ। প্রেসনোটে বল! হয়, “বকেয়| বেতন না পাওয়ার জত 
উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছেন শিক্ষা বিভাগ 
তাহ] বিশ্বাস করিতে পারেন ন11” মুশিদাবাদ জেলা প্রাথমিক. 
শিক্ষক সমিতির সঙাপতি প্রীনির্মাল্য বাগচী সতীশচঙ্জ 
প্রামাণিকের স্বত্যু সম্বঙ্ধে যে বিব্বতি দিয়াছেন তাহাতেই 
প্রক্কৃত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে।' প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন 
১৫ টাঁকা অথবা তাহার খুব কাছাকাছি । এই সামা 
টাকাও যদি নিয়মিত না! পাওয়া যায় তবে মানুষের এই বাজারে 
কি অবস্থা হয় তাহা সহ্‌কেই অগ্থমেয়। স'তীশবাবু জানুয়ারী, 
ফেব্রুয়ারী, মাচ্চ এবং এপ্রিল এই চারি যাস-_অর্থা তাহার 
আত্মহত্যার দিন পর্য্যন্ত বেতন পান নাই । বাগচী মহাশয়ের 
বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহার জাহুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী 
মাসের বেতন ২৬শে মে তারিখে অর্থাৎ তাহার স্বত্যুর ১২ দিন 
পরে এবং মাচ্চ ও এপ্রিল মাসের বেতন ২৯শে মে তারিখে 
অর্থাৎ স্থল ইন্‌সপেক্টরের উপস্থিতিতে সরকার কর্তৃক স্বৃত্যুর 
তদন্তের পরদিন মনি অভ্ণরযোগে সতীশবাঁবুর নামে প্রেরিত 
হুয়। আসল ব্যাপার এই যে, আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ হইয়] 
পড়ার পন্ন স্ুল-বোড” এবং স্ষুল-ইন্সম্পেক্টর তাঁড়াতাঁড়ি মণি 
অডারে টাক] পাঠান এবং নিজেদের গাফিলতি চাঁপ| দিবার 
জন্ত স্বত ব্যজ্ির নামে টাক] পাঠানো হয়। চারি মাসের 
টাক। না পাওয়ায় চরম হূর্দশায় পড়িয়] ভদ্রলোকের মন্তিক- 
বিক্কতি ঘটয়া থাকিলে ধাহাদ্দের দোষে টাক] যায় নাই 
ভাঙার তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সরকারী ইস্তাহারে 
পরিফষার বল! হইয়াছে তাহার মানসিক বৈকল্য ঘটিয়াছিল 
এবং এই কথা বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের দায়িত্ব এড়াইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । বাগচী মহাশয় দেখাইতেছেন যে, সতীশচন্তর 
ওরা মে পর্য্যন্ত বিগ্তালয়ে রীতিমত কাজ করিয়াছেন ; কোন 
স্ধপ মানসিক বৈকল্য বা বিমর্ষতা যদি দেখ! দিয়া থাকে তবে 
তাহা ৪ঠা হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহ] 
নিশ্চিত ষে সতীশচন্র প্রামাণিক একাদিক্রমে চার মাসের 
ধেতন পান নাই এবং তার জন্ত তাহাকে অনশনে পারিবারিক 
অর্শাত্তি এবং বিদর্ষতার মধ্যে কা্টাইতে হুইঘ্বাছে। এই 


$ঠ 


এর্নাদা 


তর 


অবস্থায় অকন্মাৎ জীবনে বাঁতল্ৃহ হইয়া কেক যদি আত্মহত্যা জাতি” এই বদনাম দিয়া দুরে সরাইয়া রাখিতে হইবে | এ 


করিয়া বসে তবে তাহাকে মানসিক বৈকল্যের ফল বলিয়া 
এড়াইবার চেষ্টা চূড়ান্ত দায়িত্বজানহীনতার পরিচয় ভিন্ন আর 
কিছুই নছে। 

অন্তান্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থাও যে কিরূপ শোচনীয় 
হুইয়] উঠিয়াছে নিয়লিখিত ছুইটি বিবৃতি হইতে তাহা! বুঝা! 
যাইবে । গবন্মেন্ট এখনও এই ছুঃসহ অবস্থার প্রতিকারে 
অগ্রনী হইবেন কিনা আমরা জাশি ন|। গ্রশশাঙ্কশেখর 
সাল্ধ্যাল লিখিতেছেন £ 

“মুশিদাবাদ গেলা ছল বোর্ডের শাসন পরিচালনা যে কি 
পরিমাণ ক্রুটপূর্ণ আমি ততপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে চাই। এ জেলার প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের 
বহুসংখ্যক শিক্ষক এই ছদ্ধিনের বাজারে কিরূপ অবস্থায় কাল 
কাটাইতেছে, তাহা বিচার করিলেই উহা! প্রমাণিত হইবে । 
বরহাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের হ্ডে পঞ্ডিত 
মহাশয়ের ৫ মাসের বেতন, সেকেগ পঙ্ডিতের ১০ মাসের 
বেতন ও থাড পণ্ডিতের ১৩ মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছে। 
ইহাদের নাম যথাক্রমে এ্রনীলকাস্ত ভট্টাচার্য, রললিতমোহ্ন 
চাটুজ্যে ও শ্রীগুরুপদ গৌসাই ।” 

বালীর গ্রাহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন £ 

“বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লী প্রাথমিক বিভ্ভালয়কে জেল! 
স্কুলবোর্ডের আদেশে ছাদের নিকট হইতে কোন বেতন 
গ্রহণ না কিতে বল! হইয়াছে এবং শিক্ষকগণের বেতন দিবার 
দায়িত্ব স্কলবোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার ফলে অধিকাংশ 
বিভাঁলয়ই অবৈতণিক কিন্তু শিক্ষকগণের মাসিক বেতন যে 
কত তাহা! এ পর্যন্ত জানা গেল না। পুর্বে তিন মাস বা 
ছয় মাস অন্তর তিন মাসের বেতন একজে মণিঅর্ডারে আসিত $ 
মাপঅভর্ণরে টাকার অঙ্ক দেখিয়! শিক্ষকের] স্থির করিতেন 
নিজ নিজ পারিশ্রমিকের পন্িমাণ। এই মাসে অর্থাৎ জুন 
মাসে দেখা গেল শিক্ষকগণের মার্চ মাসের বেতন বাবদ 
কাহারো ভাগ্যে ১৪২, কাহারো ১২৬ ১০২ এমন কি 
৮২ পর্যন্ত। আট টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া যদি কোন 
হতভাগ্য শিক্ষকের মস্তিকষবিকৃতি ঘটে এবং সেইজনভ যদি 
আত্মহত্যা করে তবে সে দোষ আরযাহার হউক নিশ্চয়ই 
সরকারী ক্রটির ফলে নহে। ইহ! কি অনৃষ্টের পরিহাস ন| 
বৈধ্যের পরীক্ষা ?” 


পশ্চিম বাংলার সামরিক সংগঠন 
কয়েকদিন পুর্বে কলিকাতার বাংলা দৈণিক পত্রিকায় 
একটা সংবাদ প্রকাশিত হুয় যে এখনও ভাব্তরাষ্ট্রের সৈস্ভ- 
বাছিনীতে বাঙালী সৈনিকের! স্থান পাইতেছে না; ইংরেজের 
আমলের ব্যবস্থা! এখনও অটুট জাছে। বাঁঙালীকে “অসামরিক 


কথা কল্সনা' করা যায় যে বর্তমানে যাহারা! সৈভবাহিনীর উপর 
কর্থত্ব করিতেছেন, সেই বিভাগের সৈভাধ্যক্ষবন্দের বাঙালীকে 
“সামরিক জাতি” করিয়া তুলিবার জন্ত তাগিদ বা অবসর 
নাই ; কাশ্মীর রণাঙ্গনে ব্যন্ত আছেন তাহার] ; হাতের কাছে 
যে আয়োজন পাইয়াছেন, তাহা! দিয়াই কর্তব্য প্রতিপালন 
করিয়। যাইতেছেন। আমর] শুনিয়াছি যে, কাশ্মীর রণাঙ্গনে 
বাঙালী সৈষ্তাধ্যক্ষ আছেন কয়েক জন, কিন্ত বাঙালী +সনিক 
একজনও নাই। গণপরিষদের সমস্ত শ্রী কে. শাস্তনম কাশ্মীর 
হইতে ফিরিয়! আসিয়! এই কথা বলেন- কাশ্মীরে বাঙালী 
সৈস্কাধ্যক্ষ দেখিলাম, বাঙালী সৈল্ত দেখিলাম না; তাহার 
কারণ ইংরেজ আমলে কোন বাঙালী সৈশ্তবাহিনী গঠিত হয় 
নাই। তিনি, এই বিষয়ে তৎপর হুইবার জন্ত গবন্েন্টের 
নিকট আবেদন করেন । 

কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের এই বিষয়ে কোন বিশেষ দারিত্ববোধ 
আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্দার বলদেব পিংহ যে কাঠামো" 
পাইয়াছেন, তাঁহার সাহায্যে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন ॥ 
যে সব অঞ্চলে সৈশ্তবাহিনীর অন্ত লোক সংগ্রহ করা হইত 
সেইখানেই “রংরূট মেল” বসাইয়া সেনাদলে যোগদান 
করিবার জন্ত আহ্বান করা হইতেছে ) যুক্ত প্রদেশের পার্বত্য 
অঞ্চলে, মহা রাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, আসামের পার্বত্য অঞ্চলে এই 
বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে বলিয়! শুনিয়াছি। পশ্চিম বাংলায় 
কেন হয় নাই, এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিয়া! কেন্ত্রীয় সরকারের 
মনোভাব জানিতে পারিলে সুবিধা] হুয়। 

তৎপুর্ব্বে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমগলীকে উদ্তোগ্ী হইতে 
হুইবে। তাহাদের প্রচার বিভাগের মারকতে জানিতে 
পারিয়াছি যে “জাতীয় ক্যাডেট কোর” সংগঠনের কার্ধ্য_ 
আরম্ত করিয়া দেওয়া হুইয়াছে ; এই “ক্যাডেট কোর” 
সৈল্কাধ্যক্ষ শ্রেনী গড়িয়া তুলিবার আয়োজনের প্রারস্ত মাত্র। 
কিন্ধ আমর! যে বাঙালী পণ্টনের কথ। বলিতেছি, তাহার 
ব্যবস্থ। ইহার মধ্যে নাই। পশ্চিম বাংলার জাতীয় রক্ষিবাহিনী 
দল গড়িবার কাজ আরম্ভ হৃইয়াছে; ইতিমধ্যে কয়েক শত 
পূর্ব সীমান্তবাসী গ্রামিক লোককে সামরিক অ, আ, ক, খ, গ 
শিক্ষা! দেওয়া হইতেছে ; এই শিক্ষাপ্রাণ্ত লোকের মধ্য হইতে 
বাঙালী পণ্টনের লৌক সংগ্রহ কর! যাইবে বলিয়! মনে হুয় 
না; ইহারা বড়ই “ঘরমুখো” ছাপোষ| লোক এরূপ একট 
কথা আছে । “টেরিটো পিয়াল ফোস”” নামে পরিচিত যে 
সৈঙ্ভবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা! হইতেছে তাঁহার মধ্যে হইতে 
বাঙালী পণ্টনের জন্ত লোক সংগ্রহ কর! একমাআ উপায় 
বলিয়া মনে হয়। এ সম্বদ্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন 
না করিলে, কেন্দ্রীয় গবন্মেপ্টের বর্তমান “রংক্ট”” নীতির 
ফল্যার্ণে বাঙালীর সামরিক শিক্ষ] ব্যাহত হইতে পারে। 


জাধাট 


বিবিধ প্রসঙ্গ_আসাম সরকারের কার্যকলাপ 
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এই নীতি পার্বত্য জাতির মধ্যে রংরুট নিবন্ধ রাখার প্রথ! 
মানিয়। লইয়াছে : পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে যে সব পার্বত্য 
জাতি আছে কেবল তাহাদের মধ্য হইতে ১৩,০০০ হাজার 
টেরিটোরিয়াল ফোস দিংগ্রহ কর! কঠিন হুইবে না । 

আর একট! বাধার কথ! আমাদের জানিয়া রাখ! প্রয়োজন 
_ কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে নাকি একটা 
ধারণ] জন্মিয্|! গিয়াছে যে বাঙালী সামরিক জীবনের সংযম 
ও নিয়মকাহ্ুন মাশিয়| লইতে চাহে না; তাহার] এমন আত্ম- 
শ্বাতন্র্যপ্রীয় যে সামরিক পীবনে বাক্যে ও কার্ষে যে 
স্বাধীনতার অভাব অপরিহার্য এই বিধান তাহারা মানিতে 
প্রশ্ণত ণয়। বাঙ।লী যাহ!র] -নী-বিভাগে ও বিমান-বিভাগে 
যোগদান করিয়াছেন তাহাদের মুখে এপ ধারণার ইঙ্গিত 
পাইয়াছি। খ।গাপী সমাজের নেতৃবর্গের এই বিষয়ে অবহিত 
হওয়] এবং শিক্ষা! দীক্ষার ভিতর পিয়| এইকপ মনোভাবের 
সংঞ্চার-পাধন করা উচিত । বাঞ্জি-থ।তপ্র্য ভাল কি মন্দ 
তাহার আলোচনা] সামরিক জীবনে অবান্তর । স্বাধীন 
রাষ্রে্ নাগরিকপ্ধপে সকল শ্রী পুরুষকেই পাঞ্ট্রের প্রয়োজনে 
শি্ধ শিজ খাধীনতা সপ্কুচিত করিতে হুয় | অন্ত কোন পথ 
কাহারও জাপা নাই। গ্রাস্বীঞ্জীর অহিংস সমান্ধ-ব্যবস্থায়ও 
ব্যষ্টির স্বাধীনতা! সক্ষোচের নিয়ম ছিল । 

এই সব কথা ও যুক্তি আলোচণ] ক্রিয়া মনে হুয় 
পশ্চিম বঙ্গ গবন্মেন্টের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষ।র বাবন্থা 
কর| উচিত । কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের নিকট এক্সপ অধিকার 
পাইবার দাবী করিতে হইবে । বাঙালী “অসামরিক্‌ জাতি” 
এই কলঙ্ক মোচনের জন্য আমার্দের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে । এই ব্যবস্থা সথপ্জে বাঁধাতামূলক সামরিক 
শিক্ষা সফলতা প্রক্প্রী উপাঁয় বলিয়া মনে করি । আমরা 
এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সকল শ্রেশীপ মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি। গবন্থেন্ট ও বিশ্ববিগ্ঠালয় তাহাদের কর্তবা 
করিবেশ তখনই, যখন জনমত তাহাদের উপর চাপ দিয়] 
কৰ্তউবাকর্মে বাঁধা করিবে । গণতত্রে আর কোন উপাঁয় 
নাই। " 


মাসাম সরকারের কার্যকলাপ _ 
আসাম সরকারের কাধ্যকলাপে ভারতাষ্ট্রের পক্ষে একটা 
। জটিলতার স্ষষ্টি হইতেছে । অসমীয়াদের বাঁডালী বিদ্বেষ 
। রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সঙ্কুচিত করিতেছে-_ভারতনাষ্্রে 
নাগরিকবর্গের আসাম প্রদেশে বসবাস করিবার অধিকার 
নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কোন প্রদেশের আছে কিনা, এই 
প্রশ্ন তুলিয়া চুড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় আসিয়াছে । 
শঘ্ইই গণপরিষদের যে অধিবেশন আরম্ত হইবে, সেই 
সময়ে বাঙালী সদন্তবর্গের অগ্রমী হইয়া এই বিষয়ে একট 
হুট মীমাংসার চেষ্ট। করা উচিত। কেবল আসাম প্রদেশেই 

| চি 


এই সমস্যা দেখা! দেয় নাই; বিহারেও তাহার একট! নগ্ন 
মৃ্তি আমাদের জাতীয়বাদকে বিদ্ধপ করিয়া যাইতেছে । 

জ্যঠ মাসের প্রথম ভাগে গৌহাটিতে যে অসমীয়] উদ্দামত1 
দেখ! দেয়, তাঁহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বিগত 
২৫ বংসরের ইতিহাস ঘাটিতে হর। সেচেষ্ট। না করিয়া যদি 
এক বংসরের ঘটনাবলীর বিচার কর] যায়, তবে এই উৎকট 
মনোভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে । আসামের 
প্রদেশপাল সর আকবর হায়দারী ত আসাম ব্যবস্থাপক 
সভায় বলিয়া বসিলেন যে, বাঙালীর) আসামে “বিদেশি” 
(0017718110৭) 1 আসামের প্রধান মন্ত্রী এ্রয়ুত গোপীনাথ 
বড়দলৈ এ্রাহট্রের গণভোটের সময় তাহার প্রদেশে শ্রীহট্রের 
বাঙালী অধিবাসী সংখ্যা কমাইতে যে মনোবৃত্তির পরিচয় 
দিয়াছিলেন তাহার বিষ পুর্ব-ভারতের সামাঞ্জিক ও অর্থনৈতিক 
জীবন বহুধিণ পর্যান্ত বিষাক্ত করিয়! রাখিবে। 

আসাম ও আহট্ের বাঙালী নায়কগণ অনেক অভিজ্ঞতার 
কথা বলিতে পারেন ; ভারতরাষ্রের কল্যাণের পনন্ত তাহারা 
মুখ বুজিয়া আছেশ। এই সংঘমের একটা অকল্যাণের দিকও 
আছে। গোপীনাথ বড়ধলৈ, বিষুরাম মেধি, অথিকাগিনি রায়- 
চৌধুরী যে চিস্তাধারার বাহক তাহাপ ফল যে যছবংশের 
মুষলের মত ভাগতরা্রের সংহতির পক্ষে মাপায্রক হইবে, এই 
বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই । আমর! মাঁসের 
পণ মাস ভারতরাষ্্রের কর্ণধারগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিবার অগ্ত এই বিষয়ে আমাদের আশঙ্কার কথ। প্রকাশ 
করিতেছি । প্রধাশ মন্ত্রী পুত বাহরলাল নেহরু বক্তৃতা ও 
বিবৃতি দিয়া প্রা্দেশিকতার নিন্দা করিয়| কর্তব্য শেষ করি- 
তেছেন) সর্দার ব্পভঙাই প্যাটেল দরাঁজ হাতে বাঁঙালীকে সম 
অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্ত কেঞ্জীয় গবশ্খেন্ট 
এইরূপ অনাচাপের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না| । 

এই উপলক্ষে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োঞ্জন যে যত দিন 
ঞএহউ আসামের অন্তভূঞ্জ ছিল এবং আসামের মন্ত্রিমগুলীতে 
গ্রীহট্টের প্রতিনিধি ছিল, তত দিন অসমীয়। মন্রীমহোদয়গণের 
একট! চক্ষুলজ্ার সংযম ছিল ; গত জুলাই মাসের পর, খ্র্রটের 
গণভোটের পর, সে লঙ্জার প্রয়ো্তন চলিয়া! গিয়াছে । সর 
আকবর হায়দ্ররীর বক্তৃতা তাহার প্রমাণ। আঙ্গ আমাদের 
অসমীয়া প্রতিবেশীবর্গ মনে করিতেছেন যে তাহ।র। দেশের 
(আসামের) দগযুণ্ডের কর্ত| হইয়াছেন, এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন 
তাহাদের হাতে আসিয়। পড়িয়াছে তখন সত্যকে মিথ্যা ও 
মিথ্যাকে সত্য বানাইবাব শক্তিও তাহাদের জন্মিয়াছে। কিন্ধ 
এই কথা তাহাদের তুলিয়৷ গেলে চলিবে না, গণতন্ত্রের যুগে 
রাষ্ট্রের-ক্ষমতার চক্রবৎ পরিবর্তন হয়। 

আরও একটা কথা তাহার্দের মনে রাখিতে বলি। 
আসামে চৌদ্ব-পনর লক্ষ মুসলমান এখনও আছে ) তাহাদের 


২০৬ 
মধ্যেই অধিক সংখ্যক বালী; প্রায় ধশ লক্ষ বাঙালী হিন্দু 
আছে। এই পঁচিশ লক্ষ বাঙালীকে বেশী দিন দাবাইয়া 
রাখিতে চেষ্ঠা করিলে, প্রায় পচিশ লক্ষ অসমীয়া ভাষাভাষী 
লোকসমস্টির পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমত। স্বীয় অধিকারে রাখা কঠিন 
হইবে। প্রায় কুড়ি লক্ষ পার্ধতা জাতি, তাহাদের বিশিষ্ট 
ভাষা ও সংস্কার লইয়া অসমীয়াদের দিকে বরাবর ঢলিয়া 
থাকিবে, এই কথ! রাজনীতির ক্ষেত্রে সগ্ডব নয়। আমরা 
জানি যে শ্রীযুত রোহিলী চৌধুরীপ মত লোক মনে করেন 
ঠাহাদের সম্পর্ক পত বর্ণ জাতির সঞ্জে ঘশিষ্ঠতর। এইকপ 
গাব মাথায় না খেলিলে তিনি কেন্জ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
বলিতে পারিতেন না যে অসমীয়াদের কেন্দ্রীয় শাসনকা্োে 
শধিকতর অংশ এহণ করিতে দেওয়া হউক, হয় কেন্দ্রীয় 
আগার হইতে আরও অধিক সাহাযা আসামের প্রয়োজনে 
নি'গ্ধ& হউক, পা হয় তাহাদের (অসমীয়াদের) বন্মাদের সঙ্গে 
মিলিয়া মিশিয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া হউক । এই কথা 
রোছিসী চৌধুরী মহাশয় অনেকটা! ঠার্টার ভাবে বলিয়া- 
ছিলেশ। কিছ্তু ঠাট্টাটা অনেক সময় মনোভাবেপ খুকুর হইতে 
দেখা যায়। 

এই সব ভবিষ্যতের কথা । যে ভাঙাগড়ার মধা দিয়া 
আঁমরা চলিতেছি, তাহার ফল।ফল সথগ্ধে কেহই ভবধুঘাম 
করিতে পাপ্পে না । তবে একথা সতা যে বাঙালীকে ভাপত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে বাচিয়] থাকিতে হইলে আসামে ও বিহাপ্নে 
যে তাগুব চলিতেছে তাহা! বন্ধ করিতে হইবে । এই বিষয়ে 
কেন্্রীর গবশ্পেন্টকে অগ্রণী হইয়। ব্যবন্থ! করিতে হুইবে। 
যদি অ-অপসমীয়। ও অ-বেহারী আপসামেশ ও বিহারের সীমান্ত 
রেখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভ1রতপাষ্রের শাগপিক অধিকার যদ্দি 
এই ছুই প্রর্দেশের সীমান্তরেখায় গিয়া বাধা পায়, তবে 
ভারতরাষ্ে নাগরিকত্বের কোন মূল্য শাই। এই সংকীর্ণ 
মনোভাবই প্রার্দেশিকতার প্রক্কত পরিচয় । পঞ্ডিত জবাহপ্লাণ 
নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ এই বিসর্দুশ পরিচয়ের সম্মুখীন হুইতে 
সাহসী হইতেছেন শা। আবোলতাবোল বক্তৃত। দিয়! তিণি 
কালক্ষয় করিতেছেশ। যে ক্ষিপ্রতা দেশীয় রাঞ্জনমূহ্রে 
সমস্তা-সংকুল অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়াছে, তাহা 
কেন এই প্রার্দেশিকতার সমস্ত! সমাধানে প্রয়োগ হইতেছে 
না, সে ব্রহস্ত কে আমাদের খুঝাইবে ? 


সোহর ওয়ার্দি পর্বব 


হুশেন শঙ্কীদ সোহ্রওয়ান্ধির রাঞ্জনীতিক জীবনে আর 
একবার পটভুমিকার পরিবর্তন হইল । পঁচিশ বংসরের মধো 
কত রকম ভোল ফিরাইলেন তিনি । পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্্র 
সচিব শ্রীকিরপশক্কর রায় এই বিষয়ে অনেক কথাই জাপেন। 
জনসাধারণ জামর] যাহ] জানি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কণ্সিতে 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


২০৯ ৮ পা ০ স্টিল লি শ্টালপিতিশউতিটি পাটি তিল 


চাই । রাত্রনীতিক জীবনে প্রথম আমর] দেখি জনাব হুশেন 
সোহরওয়ার্দিকে দেশবন্কুর সহ্কম্ম্ীরূপে, কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের ডেপুটি মেয়ররূপে । ছুই বংসর যাইতে না যাইতে 
তিনি শিজ মৃত্তি ধারণ করিলেন ; হুগ সাহেবের বাজারে 
এক জন মৃত ধাঞ্তির কবরে ব্যাপারে আমর! তাহার “জেহাদী” 
মৃত্তির আভাস পাই | এই ব্যক্তিটি ধর্ট্টেকিছিল কেহ 
সঠিক বলিতে পারে না; কেহ বলে তিনি ছিলেন ব্রীষ্টান ; 
কেহ বলে তিনি ছিলেন মুসলমান ; তিনি ছিলেন “দেওয়ান” 
এবং হগ সাহেবের বাজারের মুসলমান কসাইর| তাহাকে 
পীপ বলিয়া সম্মান করিত । তাঁহাদের আবদারে ডেপুটি 
মেয়র এই ব্যঞ্জির কবর দিতে দিলেন প্রকাশ্ট বাজারের 
মধো। একটা বিষ্ী আন্দোলনের সৃষ্টি হুইল, এবং জনাব 
সোহ্রওয়ান্ছি অলক্ষিতে কর্পোরেশন হইতে সরিয়। পড়িলেন | 
তারপর আমর] স্াহাকে দেখিতে পাই “মিশা পেশওয়ারির? 
রক্ষকরূপে, এই শ্রেনী লোকের সাহাযো কলিকাতার শ্রম- 
জীবী শ্রেনীর মধো একটি দল গড়িয়া তুলিতে তিনি তৎপর 
হইয়া উঠেন। বন্টমান যুগে কলকাপ্রখানার সাহাঁযো থে 
জীবন গড়িয়। উঠিয়াছে “বস্তি” সকল তাহার একটা অপরিহ্থার্য 
অঙ্গ ; এই বস্তির মধ্যে যে লোৌকসমন্টি বাস করে তাহাদের 
বল। হয় ইংপ্নে্ী ভাষায় “09701%91)9 01 0118 11006) - 
0110”- -পাতালপুরার অধিবাসী । আলে! ও বাঁঠ।প-বহ্দিত 
এই লোকে যাহারা বাস করে, তাহ।র। সমাঞ্জের সাধারণ 
জীবন হইতে বিচ্ছিত্র হইয়া যাঁয়, অনেক সময়ে অ-মাহুষে 
পরিণত হয়। জনাব সোহ্রওয়ান্ছি এদের লইয়া খেলিতে 
গিয়। এদেপ কোন ভাল করিতে পাপিয়াছিলেন বলিয়া শুপি 
নই ; নিজে এদের দলপতি হইয়া শ্রমিক আন্দোলনে একট! 
উত্তেজনার স্থষ্টি করেন। 

তাপ পর তাহাকে দেখিতে পাই “শের-এ বাংলা” আবছল' 
করিম ফঞ্জল্উল্ছক সাহেবের সহচররূপে। বাংলাদেশের 
মুসলমান সমাজ তখন সরকারী চাকুরীর স্বাদ পাইয়াছে, 
“শের-এ-বাংল!1” প্রধান মন্ত্রী হুইয়। হাতে মাথ! কাটিবার 
ক্ষমতা পাইয়াছেন ভাখিয়! হিশ্ুকে “সাতান।” করিবেন বলিয়। 
শাসাইতেছেন। হিন্দুবিথেষ প্রচার মুসলমান রাজনীতিকে 
ব্যবসায়ের মুলধন--একমাত্র মৃলধশ হইয়াছে । জনাব 
সোহরওয়াঙ্দি এই খেলায় মাতিয়! গেলেন । “শের-এ-বাংল।” 
মুজ্জহত্ত হইয়াও সকলের আশা-আকাজ্ষ। মিটাইতে পারিবেন 
কেন ! গবর্ণর হারবাট সাছেবেরও ন1!; জনাব হুসেন সোহর- 
ওয়াঙ্ধির না । "সুতরাং তাহাকে উজির-এ-আজমের তক্ত 
ছাঁড়িতে হইল । জনাব খাজ। নাঞ্ধিম উদ্ছিন ঠাহার পদে অধিষ্ঠিত 
হইলেন; সোহরওয়ান্ধি সাহেব হইলেন সরবরাহ্‌ মন্ত্রী, অর্থ 
বাংলাদেশে ছয়.সাত কোটি লোকের ভাত কাপড় সরবরাহ 
করিবার কর্তা । এই পদাধিকারের কল্যাণে ছুই তিন বৎসরের 


জিডি 


. ৯এ্িশাট পাই 2 পিট ৩০১ তা 


মধ্যে কোট কোটি টাকা কী সমাজের হাতে আসিয়া 
পড়িল। এত বড় কুবেরের ভাগার যাহার হাতে, তাহার 
ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাকেও ছাড়াইয়] যায় । ফলে ১৯৪৬ 
সালে আমপ্। দেখতে পাই বাংলাদেশে জনাব হুসেন সোঁহ্র- 
ওয়ার্দিকে প্রধান মন্ত্রীকূপে | তখন “পাকিস্থানী” উন্মাদন। 
দেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে আরম্ত করিল ; 
পলড়কে লেঙ্গে পাঁকিপ্বান” এই চীৎকারে মুসলমান সমাঞ্জের 
শুবুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়] গেল । এই লড়াই পরদেশী শাসক- 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় ; মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ এই বিষয়ে 
বিশেষ সাবধানী ছিলেন । 
এই শ“লড়কে লেঙ্গেপ্র" গতিপ্রকৃতি প্রকট হইয়া! উঠিল 
১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে । অপ্রস্তত হিন্দু এই 
অপ্রত্তাশিত বিশ্ব'সঘাতকতায় প্রথম সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল ; 
তার পর তাহার প্রাণ ও সম্মান রক্ষার আয়োজন 
করিতে “বশীক্ষণ লাগিল না। ফলে, “লড়কে লেঙ্গের” 
ধল পলাইবার পথ পাইল না। এই অভিজ্ঞতা অন্জন করিয়া 
বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে শুভ-ধুদ্ধি ফিরিয়া! আসিবে 
বলিয়া বাহার! ভরসা করিয়াছিলেন, তাহাদের চক্ষের উপর 
ভাঁপিয়। উঠিল নোয়াখালি-ত্তিপুরাপ বীভৎসত|।| কলিকাতা 
ও ঠাহার শিক্পাঞ্চল হইতে বার্থমাঁনস মুসলমান “জেহাদীরা” 
এই ছুই জেলার হিন্দুর উপর কলিকাতা শোধ তুলিল। 
গুন'ব হুসেন (সাহরওয়ার্দি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী; 
েতবন্দ আশ] করিয়াছিলেশ যে এই পদাধিকারের মাপকতে 
ষ্ঠাহার হতে রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার 
সাবহা করিয়া “কাফেরকে” এমন একটা শিক্ষা দেওয়] 
যাইবে দেশের বুকে মুসলমান প্রভুত্ব অটুট ও অটল হইয়া 
পড়িবে । 
». সেই সময় হইতে জনাব হুশেন সোহরওয়াঞ্ছি মুসলীম- 
লীগের অ-বাঙালী নেতৃবৃন্দের নিকট খেলো হইয়া গেলেন। 
যন্ত দিন তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তত দিন একটা 
লোকদেখানো সম্মানের ঠাট তাহার বজ্জায় ছিল। কিন্ত 
১৯৪৭ সংলের ১৫ই আগষ্ঠের পর তেই ভদ্রতা রক্ষার 
. প্রয়োজশও রহিল ন।। কায়দে-আজম (সুম্ধান নেতা ) জিন্ন! 
'দেখাইয়। দিলেন যে ছিন্্ বন্ত্রের শেষ আধাগ আন্তাকুড়ে । আর 
এ-ও হইতে পারে যে সোহরওয়ার্দি বিতাড়ন একটা অভিনয় 
মাত্র । ভারত-রাষরে প্রায় ৪ কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছে ; 
ইহাদের অধিকাংশের “পাকিস্থানী” মনোভাব সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই । এদের স্বার্থরক্ষার জন্ত একজন “পাকিস্থানী” 
নেতা ভারতরাষ্্রে রাখিয়া যাওয়া প্রয়োজন যিনি গান্ধীঝীর 
কথ। মুখে আওড়াইবেন এবং সেইজন্ত “পাকিস্থানীদের” বাহ্য 
শত্রুতা অর্জন করিবেন । “পাকিস্থানের” শত্রুতা তাহাকে 
তারতরাধের মিঅতার মুখোস পরাইয়া দিতে পারে । এই 


২ ছি পি পশি ৯ ০৯ শি পাছি পা ছি পি পঠিত পা 


বিবিধ প্রসঙ্- বাংলার মিউনিসিপালিটি 


মর 


৯ শশার্শাউপস্পিরী সালা ও 


রাস ভারতরাগ্রের নার নি নিন 
করিবে । এই বিষ্রাস্তি “পাকিস্থান” ধুরন্ধরবর্গের আকাজ্িত। 
নিক্সের রাষ্ট্রে “শরিয়তের” বিধান ; প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্্রীয় বিধানের ব্যবস্থা! । এই পরস্পর বিরুদ্ভাবের 
খেলায় স্বভাবতই একটা কুয়াঁসার স্ষ্টি হইয়াছে । সোহর- 
ওয়াক্ষি বিতাড়ন অভিনয় এই কুয়াসা গাচ করিতে পারে। 
হইতে পারে এই ভরপায় একটা দাবার চাল দেওয়া হইল 
সোহরওয়ান্দি-নাক্ছিমুদ্ষিনের পুরাতন বৈরতার অজুহাতে । 


বাংলার মিউনিসিপালিটি 


বাংলাদেশের মিউনিসিপালিটিসমূহের প্রতিনিধি রদ্দের 
একটি সম্মেলন সংপ্রতি কলিকাতায় অন্বষ্টিত হইয়াছে । প্রায় 
৭১টি মিউনিপিপালিটিপ্র প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলেন । আীচক্রবপাঁ রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের 
উদ্বোধন করিয়া বলেন, কলিকাতা বাহিরের মিউনি- 
সিপালিটিগুলির আর্থিক সচ্ছলতাঁর বাবস্থা কর্ন অপরিষ্ার্য্য 
হইয়! উঠিয়াছে, কারণ এ সকল স্থানের নাগরিক জীবন 
সর্বধাপ্রন্ুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পা পারিলে 
কলিকাতার বাসন্থ।ণ সমস্তা ও শহগ পরিচ্ছন্্র রাখ! সমস্ত 
আয়ন্ের বাহিপে চলিয়া যাইবে । বাংলার বিভিন্ন শহরের 
অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলিয়াছে । কিন্তু জনসাধারণকে 
কলিকাতায় অযথা ভীড় না জমাইতে অন্থরোধ করিবার পুর্বে 
এ সকল স্থান বাঁসেপযোস্ী, ও আকর্ষণীয় করিয়৷ তুলিতে 
হইবে । তাহার জন্ত পয়ঃপ্রণালী ও গল সরবরাহের সুব্যবস্থা 
করিতে হইবে । লোকে যদি মফংম্বলে শহরে পরিবার 
লইয়া স্ুখে-চ্ছ্দে বসবাস করিতে পা পারে তবে তাহা! 
স্বভাবতঃই ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমোর-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল 
কলিকাতাপ দ্রিকে ছুটিবে। নিশ্চিত বাঁড়বঞচা অপেক্ষা 
অনিশ্চিত অবস্থাকেও শ্রেক্ঃ বলিক্াই লোকে বড় খড় শহৃপ্নে 
আ।সিয়। ভীড় করে । এই সমস্তা সমাধানকল্পে কলিকাতার 
বাহিরের শহপ্গুলির আর্থিক সচ্ছলত] এবং বসবাসের সুব্যবন্থা 
বিধানের উপাঁয় অবিলম্বে শির্ধারণ করিতে হুইবে। 

উপশহর গঠনেপ প্রতি বেশী ঝোক দেওয়া হইতেছে। 
মিউনিসিপাল শহ্রগুলিকে গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ 
দিলে বাংলার বাসস্থান সমন্ডার সমাধান অনেক সহজ ও অল্প 
সময়ে হইতে পারে । ৭১টি মিউনিসিপাল শহর বড় কম 
1000160৭ নহে । ১২টি জেলায় ১২টি ইমপ্রভমেন্ট ট্রা& 
গঠন করিয়! শহুরগুলির উন্নতি বিধান কর! কিছুমাত্র কঠিন 
নয়। ইহাতে সরকারের এক পয়সা লোকসান নাই, অথচ 
দেশের ও দশের লাভ। শহরের চতুষ্পার্্বে জমি লইয়া ট্রা$ট 
স্থুপরিকঞ্সিত ভাবে শহ্ম সন্প্রসারণ করিতে পারেন । ডিবেঞ্চার 
বিক্রয় করিয়া ট্রাঞ্টের কাজের টাকা তোলা! যায়। জমি বিক্রয় 


তি ৯৫পাসিপাটি পা পাট পা ০ 


২৪০৮ 

আরম্ভ হইলে টাক। উঠা চার । শহরে জল, রাস্তা, 
পয়ঃপ্রণালী' এবং বিজলী বাঁতির ব্যবস্থা করিয়! দ্রিলে বাঁকীটা 
লোকে আপনিই করিয়া লইবে | বাসস্থান-সমন্তার সমাধানের 
জগ্ক এই দিকে অবিলগ্থে মনোনিবেশ কর! আবস্ঠক। 


পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্র-তট 

স্বাস্থ্যের অঙ্থেষণে বাডালী বাংলাদেশের বাহিরে নানা 
স্থানে ঘরবাড়ী প্রস্তত করিয়াছে । উড়িস্ায় পুরী, বারহামপুর, 
ওয়াপ্টেয়ার ; বেঙ্গল নাগণুর রেলওয়ের ই ধারে মধা প্রদেশের 
রায়পুর পর্যযগ্ত এবং ঈষ্ট ইয়ান রেলওয়ের ছই ধারে প্রায় 
প্রয়াগ পর্যাস্ত স্বাস্থা।ঘ্বেষীবর্গের কোঠাবাঁড়ী বাঙালার প্রাঁচুর্য্যের 
যুগের পরিচয় দিতেছে । অনেক দিন পুর্বে একট! হিসাবে 
দেখিয়াছিলাম যে বাঁডলীর এই সব সম্পত্তি মূল্য চাপ পাঁচ 
কোটি টাকাপ কম হইবে না। প্রাচ্য হইতে এই ব্যয় 
হইয়াছিল বলিয়া কোন বাঙালী বাংলাদেশের খাহিরে এই 
ব্যয় লইয়া মাথা ঘামান নাই। আঁঞ্চ কি হিসাব করিবাঁর 
দিন আসে নাই? বাংলাদেশে খ্ব!স্থোর উন্নতি বিশেষ হয় 
নাই স্বাস্থ্ো উন্নতির অন্য বাংলাদেশের মধ্যেই ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । তাহ। করিতে গেলে বাংলার সমু্্তটের 
প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে । প্রবর্ঘক সঙ্ঘের মুখপাত্র “নবসজ্ঘ” 
এই বিষয় লইয়া মালোচন] আরম্ত করিয়াছেন দেখিয়া! আমর! 
আনন্দিত হুইয়াছি। মেদিনীপুর সমুদ্রতটে দীঘা অঞ্চলে 
এইক্সপ স্বাস্থাণিবাস নির্মাণের সুবিধা ও সুযোগ আছে। 
পখানে ধাস্থাশিবাস শির্াণ সন্দপ্ধে মেদিনীপুরের উদ্যোগী 
লোকেরা অবহিত হইলে ভাল হয়। সমুধ্ে স্াণের কি 
বাবপ্থ। সেখানে হইতে পারে তাহাই প্রধাণ বিচাখ্য বিষয় । 
আর আছে ২৪ পর্নগণ] দ্েলার কেন্দ্রীয় ফ্রেজারগঞ্ত অঞ্ল। 
শেষোক্ত স্থান সম্থঞ্জে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন £ 


বৈপ্লখিক প্রয়ৌজনসিঞ্ধির কামনায় ফ্রে্জারগঞ্জের 
সমুগ্রতটে যে রমিখও খরিদ কর] হইয়াছিল তাহা! এক্ষণে 
প্রবঞ্ক সঙ্ঘের অধিকারে । ফ্রেঙজজার সাহ্বে বাংলায় 
ছোটলাট পদে ঘখন সমাঁসীন ছিলেন, তখন তাহারই 
নির্দেশে জনৈক ইংরেজ ফ্রেজারগঞ্জে নগর নির্মাণ পরি 
কঞ্সনা করেন । বছ অর্থ বায় করার পর তিনি এক 
খুনের দায়ে এই কাধ্য হইতে ইস্তাফা দিয়া বিলাতে 
প্রস্থান করেন। তার পর ৬মহারাজ মণীঞ্জরচশ্ত্র নন্দী এই 
বিশাল ফ্রেজারগঞ্জ তাহার জমিদারীর অস্ত ভুক্ত করিয়া 
লন। এই সময় হইতে বাংলার নাশ শ্রমিক ও 
কৃষক এই স্থানে আসিয়। উপনিবেশ স্থাপন করে। 
ফ্রেজারগঞ্জের তটপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উর্দ্মিমাল। লীলা- 
রত ।***সমুদ্রতটবর্তা ফ্রেজারগঞ্জটি উপ্তম স্বাস্থানিবাসে 
পরিণত হইতে পারে। এত প্রশস্ত দীর্ঘ সমুদ্রতট 


প্রবাসী 


তত পাখি পাশ শট এ পর পাপ তা পিশি ৩১০৩৯ 


১৩৫৫ 


পাটি শি পি বি সিল বনি লো পনি সি 


বা তো নাই-ই__কোন প্রদেশেও আঁছে বলিয়া, মনে 

হম্স না। 

“নব-সঙ্ঘ” এই আয়োজনে গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর 
করিতেছেন বলিয়া মনে হুয়। আমর! মনে করি ব)বসায়বুদ্ধি- 
সম্পন্ন বাঙালী এই কাজে হাত দিতে পারেন । তবে সর্ব- 
প্রথমে জানা প্রয়োজন যে এখানে সমুদ্র-সান নিরাপদ কি না। 


দেশভেদে কম্ধমভেদ 

“নির্ণয়” পশ্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে বর্তমান গ্রীম্মাবকাঁশ 
উপলক্ষে হুগলী গলার কয়েক শতছাত্র গ্রামাঞ্চলের জীবনযাব্র। 
সধ্ধপ্ধে প্রত্যক্ষ জানলাঁভের জণ্ত এক দলবদ্ধ অভিযান আরম্ত 
করিবার আঁয়োরঞ্জন চলিতেছে । সেই কাঞ্জ এখনও চলিতেছে 
নিশ্চয়ই । এই উপলক্ষে শিশ্পনলিখিত সংবাঁটি প্রণিধানযোগা । 
আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছান্রহ!ন্ীতন্দের চাষিক্ীবণের কাদ।- 
মাটির মধ্যে ডাক দিবার কর্পণ। করনা কঠিন। আমেরিকার 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাঁএছাডীর1 কপেঞ্জ বন্ধের অবকাশে কৃষিকার্ধো 
সাহায্য করিয়া, গৃহকণ্মে সাঁহাঁঘা করিয়া, বাসন ধূইয়া অর্থ 
উপার্জন করেন বলিয়া শুশিয়াছি। আমাদের দেশেপ ছাল্র- 
ছাত্রীরা অন্লোকে, কল্পলোকে, বাস করিতে অভ্যপ্ত হুইয়া- 
ছেন। সেইজগ্ত তাহাদের নিকট বিলাতের ছাএছাত্রী রন্দের 
মত কর্খের আহ্বান আসে না। ছাত্র-আন্দোলনের অন্থ- 
প্রেরণায় হয়ত এক্ধপ একটা পরিণতি আমর! দেখিতে পাইব । 
“ব্রিটেনে বিশ্ববিগ্তালয়ের ছাঞ্ছাতরীদের ড1ক1 হয়েছে 
ক্ষেত খামারে কাক করে তাদের ছুটি কাঁটাবার জঙ্ ৷ 
আগামী গ্রীষ্মকালে তার! প্রায় পাচ লক্ষ ম্যান-আওয়ার 
ঘণ্টা (11711 11.01) চাঁষের কাজ করে দেবে । ছাত্র 
ছাত্রীদের জন্ঠ ২৫টি ক্যাম্প স্থাপন করার পরিকল্পন। কর] 
হয়েছে । জাতীয় ছাত্র-সংসদ বলে যে, এ সব ক্যাম্পে 
প্রান ৫০০০ ছাত্রছাত্রী অবস্থান করবে । তাঁরা ফল ও 
শম্ত সংগ্রহ, শশ্ত ঝাড়, বাছাই ইত্যাদি ধরণের কাজ 
করবে । ইউরোপের অন্ঠান্ত দেশ থেকেও প্রায় এক 

হাজার ছাত্র তাহাদের এই কাজে সাহাযা করবে ।” 


নিজীমশাহী নাতির উদ্দেশ্য 

ভারতরাধ্ ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে মীমাংসার যে 
আলোচনা চলিতেছিল, তাহ্‌] ব্যর্থ হইয়াছে । নিজাম বাহাছুর 
মীর ওস্মান আলী খা এইজন্ত কতট। দায়ী ও মজলিসই- 
ইত্তেহাছুল-মুসলিমিন প্রতিষ্ঠান তাহার জগ্ঠ কতট] দায়ী, তং- 
সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু নিশ্চিত করিয়া]! বল] সম্ভব নয় | গত ছুই- 
তিন মাস হইতে আমর! “প্রবাসী”্র সম্পাদকীয় স্তত্তে এই 
সমস্যার গতি প্রকৃতি শির্দেশ করিবার চে! করিতেছি । এই 
গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ভারতরাষ্ত্রের পক্ষে কোন সামগ্রস্য-বিধান 
সম্ভবপর নয় বলিয়া আমর! মনে করি, এবং বর্তমানে দিনগী 


আমা 


১ পানী পাসিপশা শা 


ও হায়দরাবাদের সলা-পরামর্শের মধো যে বাধার স্ষ্ি 
হইয়াছে, সেই সময়ে আবার নিজামশাহী নীতির গতি-প্রক্কাতি 
সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
চাই। এই গতি-প্রকৃতির সম্যক্‌ ধারণা না থাকিলে, এই 
সমস্য! ও তাহার সম।ধান সন্ব্খে আলোচন! বুঝ! সহজ হইবে 
না। 


মুঘল শাসনের অধঃপতন সময়ে দাক্ষিণাত্যের একজন 
মুঘল “নবাব” (দেশপাল) নিজের অগ্ত একটা বাবস্থা 
করিতে সক্ষম হন ; নামে তিনি যুঘল সআাটের প্রতি আনুগতা 
ক্গীকার করিতে থাকেন । এই অস্বাধীন “নখাঁবকে” মারাঠা 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করে হ্রষ্ট ইণ্িয়া কোম্পানী । তারপর 
প্রায় এক শত ভ্িশ বংসর আসফ শাহী বংশ ইংরেজের সার্বব- 
ভৌম অধিকার ( 1১14100)1)0010105 0) স্বীকার করিয়া 
আসিতেছে । সেই সময়েই, গত পঁচাস্তর বংসরের মধ্যে, উত্তর- 
ভারতের মুসলমান ভাগা!ম্বেষীগণ গিয়! হায়দরাবাদ রাজ 
নিউ করিতে থাকে ; সৈয়দ হুসেন খিলগ্রামি হইতে সৈয়দ 
কাশিম রা'জভী এই দলের প্রতিভূ। এই সব যুসলমাঁন বুদ্ধি- 
গীবী তেমী হায়দরাবাদ পাঞ্যের চিন্তাধারা] ও কর্্মবারার 
শিয়া'মক হুইয়] পড়ে । এই শ্রেণমই মুসলম।ন স্বাতস্ত্রোর অষ্টা 
যার পণ্নিণতি হইয়াছে “পাঁকিস্থানে” | এই শ্রেমীর পরামর্শেই 
“শবাব” ধংশ এই ঘোষণ] করিতে প্রবুদ্ধ হয় যে হায়দরাবাদ 
রংজা মুপলমান রাগ । মাঝে মাঝে এইরূপ খোষণা কপিয়। 
“বিটা শাপাইয়। পাখা হইত। আবার ব্রিটিশ কুটশীতির 
পয়োঞজজনে “নবাব”কে ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে র&ও ক।রতে হইত। 
সেইজহ শিজাম ধাহাছর ইংরেঞ্জের বিধান অনুসারে 1115 
17101 11100711155 অঙ্গান্থ রাজা ব1 “নবাবর)” /কবলমাঁএ 
1111011, এ, নিজাম বাহাছরের উপাধি পকলের অপেক্ষা 
উচ্চ” । তুর্কির স্থলতানের পদ যখন কামাল আতাতুর্ক 
বাতিল করিয়া দিলেন, তখন অনেক ইংরেজ শাসনকর্তা 
ও সাংবাদিক প্রস্তাব করেন যে নিজাম বাহাছরকে মুসলমান 
জগতের “খলিফা” করা হউক | এইরূপ নানাপ্রকার উৎসাহে 
ও প্ররোচনায় নিজাম মীর ওসমান আলী থায়ের মনে এই 
ধারণার স্থষ্টি হয় যে, তিনি মুসলমান জগতের মধ্যে এক জন 
প্রধান ব্যক্তি। এই অহমিকা চরিতার্থ করিবার অন্য তিশি 
তাহার জোষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তুর্ষির শেষ “খলিফা” সুলতান 
মহম্মদের কম্ঠার বিবাহ দেন, এবং মুসলমান জগতের নানা 
দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্ড যুক্ত হন্ডে দান-খয়রাৎ 
করেন। এই প্রসঙ্কে এই কথাও মনে রাখ! প্রয়োজন যে 
মীর ওসমান আলী খা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের 
অগ্ততম । 

এই ক্ষুত্র ইতিহাসটি মনে রাখিলে নিজাম বাহাছরের 
কাধ্যকলাপ বুঝিতে কষ্ঠ হয় না। বংশের গৌরব সকলেই 


বিবিধ প্রসঙ্গ নিজামশাহী নীতির উদ্দেশ্য 
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২০৯ 


চায় । বর্তমান যুগে, বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে হায়দরাবাদ 
মীর-বংশের স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্যের এক কোটি সত্তর 
লক্ষ লোকেপ সুখ-ছুঃখ, মান-অপমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে 
না। মীগ-বংশের দুর্ভাগ্য যে হায়দরাবাদ র্জ্যের লোকসমষ্টির 
অধিকাংশ লোক হিন্দু; তাহাদের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ 
লক্ষের উপর ।* সেইজন্য মীর ওসমান আলী খার প্ররোচনায় 
ও সাহাযো একটি গৌড়ার দল গ্ডিয় উঠিয়াছে, যাহার নাম 
গত দশ বংসরের মধ্যে কু-প্রসিদ্ধ হুইয়! পড়িয়াছে । ইন্তেহাদ- 
উপ-মুস্লিমিন দল গুগুমি করিয়া! রাঞ্জোর শতকর] ৮৫ জন 
প্রজ্াকে দাবাইয়।৷ রাখিতে চায়; অত্যাচার করিয়। বা 
ভয় দেখাইয়া তাহাদের দেশ-ছাঁড় করিতে চাঁয়। গত নবেম্বর 
মাসে ভারতরাই্ ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে যে চুক্তি 
হুইয়াছিল,তাহ!পগ ফলে আশ! কর] গিয়াছিল যে রাজ্যে মধ্যে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এখং গণতন্ত্রের বিধাণ-অন্ুসারে প্রজা" 
পুঙ্গের ইচ্ছাস্থ্যায়ী পাজোর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে । আজ 
মীর ওসমান আলী থ৷ নিরছ্ুশ ক্ষমতার অধিকারী; তাহার 
ইচ্ছায়ই রাজ্যের আইন-কান্ছন শিয়প্ত্রিত হয়। ভারত 
সপ্কাপ্পের পক্ষ হইতে এরূপ দাবী করা হইয়াছে বলিয়! শুন! 
যায় ষে প্নাজ্যের মধ্যে ইত্ডেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের 
অত্য।চারের শেষ করিতে হইবে এবং প্রজাপুপ্রের ইচ্ছানুসারে 
রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা। চলিবে । এই ব্যবপ্থা স্বীকার করিলে 
নিঞ্জামশাহী ক্ষমতার তিপোধান হুইবে, এবং মুসলমান সংখ্যা- 
লাঘষ্ঠের পক্ষ হইতে যে প্রাধান্তের দাবী এত দিন কাধ্যকরা 
ছিল, তাহার অবসান ঘটিপে। |] 


এইক্প ব্যবহ! শ্বীকার কপরিয়! লওয়া মীর ওসমান আলী 
খার পক্ষে বাঁ ইত্তেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ 
নহে। সেইজন্য গত তিন মাসব্যাপী আলাপ-আলোচন। বার্থ 
হুইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শাস্তি নিজামশাহী বংশের অহ্মিক' 
ও রাজ্যের মুসলমান সন্প্রদায়েদ উগ্র স্বার্থবুদ্দিপ্র শিকট বলি 
পরিবার সম্ভাবশা! দেখ! দিয়াছে । ভারতরাষ্রের কর্ণধারবৃন্দ 
এই অবস্থায় কি করিবেন, তাহা আমর) জাণি না। বোধ হয় 
নিশ্চে্ হইয়! বসিয়া থাকিতে পারিবেন ন! । শক্তির খেলার 
পরিণতি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্ধু ভারত- 
রাষ্ট্রে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান জনসমষ্রি মতিগতির 
কথ] ভাবিতে হইবে । “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের প্রধানগণের 
মণোভাব আমাদের অবিদিত নহে। শ্রিটিশ কুটনীতি এই 
ঘোলা! অল আরও রব্েদাক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধুরম্পরগণ যে খেলায় নামিয়াছেন, 
তাহার কথাও ভাবিতে হইবে । অবস্থ! দেখিয়া মনে হয় যে 
নিজাম মীর আলী খা হাতের পাশার শেষ দান ছাড়িয়া 
দিয়াছেন; তাহার সমর্থক টয়দ কাসিম রাজভির দল 
উন্মাদনায় দ্িগ বিদিক জ্ঞানশুন্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত- 


রি 


০ স্‌ ২ ১লা পা ও পিল তর ৩ পা জর্পা পাতাল 


দি কাব বিজ নিযে বিস্তৃত হইয়। আছে। 
আমাদের কন্তব্যও সুপরিষ্ফুট । রাধ্রের বিপদে আমাদের 
মনোভাবের মধো কোন দ্বিধার বান নাই। 


, ইন্দোনেশিয়া 

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নুমা্], যবদ্বীপ, মাছরা, বোণিয়ে] 
প্রভৃতি প্রায় ছুই হাজার দ্বীপসম্টির বেঙ্গীর ভাগ ডাঁচ সাস্রাজ্য- 
বাদের জধীন ছিল । ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপান 
তাহার বিজয় অভিযানে বহির্গত হয়, তখন হলাগ দেশের 
পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের ধক্ষার বাবস্থা করা সম্ভব ছিল না; কারণ 
তাহারা নিঞ্জেরাই জার্ানীর কুক্ষিগত হৃটয়! পড়িয়াছিল। 
ডাচ সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মনোঙাব পৃষ্ধীভূত হইয়াছিল 
এই সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের দেশপ্রেমিকেরা তাহা জাপানী 
সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন ; “গাপণ সংগঠন 
করিয়া জাপানী অধিকার হুর্বল ও সঙ্কুচিত করিতে চে! 
করেন। ১৯৪৫ সনের আগঞ্ট মাসে যখন জাপান পরাজয় 
স্বীকার করিল, তখন ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দ এক স্বাধীন 
সাধারণতপ্রের ঘোধণ] করেন । ব্রিটিশ ও আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কৌশলেই এই স্বাধীন রাষ্ট্রের গতি কিন্ত বিদ্বসন্কুল 
হুইয়! পড়িল : তাহার! তাহাদের ঠ্টাবেদার ডাচ শিল্পপতিদের 
স্বার্থ রক্ষার জন্ঞ ভগ্নপ্রবণ ডাচ সাআঞোবাদকে রক্ষা করিতে 
অগ্রসর হইল । এই তিন বংসরের ইতিহাস এই অসমান 
যুদ্ধের ইতিহাঁস। সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের দপধারে ব্রিটেন ও 
যু্জরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া! একট গোজামিলের চেষ্টা হইয়াছে ; 
লোক দেখানো একটা সামগ্রন্ত বিধানের চেষ্টা চলিতেছে । 
কিন্তু প্রতি পদে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র কোণঠাসা হইয়া 
পড়িতেছে। এই সেদিন হইতে উতাকামণ্ডে যে এশিয়া 
মহাদেশের বৈষয়িক সম্মেলনের অধিবেশশ চলিতেছে, সেই 
উপলক্ষেও তাঁহার একটা! প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । স্বাধীন 
রাষ্ট্রের অধিক।র লইয়। এই কমিশনে ইন্দোনেশিয়!র পক্ষ 
হইতে একটা স্থাঁন দাবী করা হৃইয়াছে। ডাচ গবন্মেন্টের 
পক্ষ হইতে এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি কর! হয় এই যুক্তিতে 
যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র সঘগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর 
কর্তত্বের দাবী করিতে পারে না; ডাচ গবন্মেণ্টের 
ভাবেদাররপে অন্তান্ত রা আছে যাহার্দের প্রতিনিধিত্বের 
দাবী অগ্রাহা কর! যায় না এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ডাচ 
প্রতিনিধিগণ এই দাবী উপস্থিত করে। সম্মেলনের 
সভাপতি ডাঃ জন মাথাই এই সম্পর্কে বক্তৃত। দিতে গিয়! 
“ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার” উল্লেখ 
করেন। এই তর্ক এখনও শেষ হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার 
দাবী সমর্থন করিয়া ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা ডাঃ 
স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যা! বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে 
উদ্ভত কর] যাইতেছে, 


প্রবাসী 


পা পাতার পা পিতা পিপািপিির্ণা সাপটি ০ ৯ তপিত পতল ৩দ 


১৫৫ 


বিদে বাণিজ্য সম্পর্ক বিনে ইনোনেনিরার রিপারিক 
স্বাতন্ত্রা উপভোগ করিতেছে । হাভান] সম্মেলনে তাহাকে 
শুধু যোগ দিতে দেওয়া হুয় নাই, ডাচ গবন্মেণ্টের সঙ্গে 
সে এই সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবরধীতে স্বাক্ষর করিয়াছে। 
হাভান। সম্মেলনের নিদ্দেশ অনুযায়ী এক অন্তর্ধবস্তাকালীন 
কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, কমিশনে ইন্দোনেশিয়ান 
রিপান্লিককে একটি আসন দেওয়া হইয়াছে । আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কমিশনে সে যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে অথনৈতিক 
কমিশনে আসন গ্রহণ করিবার কোন বাধ! থাকিতে 
পারে না। 
পাকিস্থান রা ও এশিয়া! মহাদেশের সকল প্রতিনিধি, 
অগ্রেলিয়ার প্রতিনিধি পরাস্ত এই যুক্তি স্বীকার করিয়া ইনো- 
নেশিয়ার দাব্টীর সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কাণা গঞ্ুর ভিন্ন 
পথ। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সর এন্ড, কল ডাচ পক্ষে ভিড়িয়া 
পড়িয়াছেন। এই ভিন্ন পথের বিপদ আছে। এশিয়া 
মহাদেশের স্জাগ্রত জনমত এই বিরুদ্ধতা ম্মরণ রাঁথিবে। 


রাষ্ট্রনীতিতে বদান্যতা 


খ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিক!র ঝুক্তরাষ্্র নানা ভাবে 
ছত্রভঙ্গ ইউরোপের স্বাভাবিক জীবনযাজ্ঞা গড়িয়া তুলিবার 
প্রয়োজনে কোটি কোটি টাক] বায় করিতেছে । এই সাঁহাযা- 
পানে বদাগ্তা ও ব্যবসায়'বুদ্ধি ছইটি ভবের খেল! চলিতেছে । 
সোভিয়েট ইউনিয়নও এইভাবে কিছু কিছু বায় করিতেছে । 
অবস্থা! দেখিয়৷ মনে হয় যে, এই ছুই বিরুদ্ধ রাষ্্র কেহই 
ইউপ্লোপের কোন দেশ সঙ্ষঞ্ধে বাবসায়-বুদ্ধির হিসাবের বাহিরে 
যাইবে না। দৃষ্ঠান্ত স্বরূপ জার্মানীর কথা উল্লেখ কর] যাঁয়। 
সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্্দানীর আক্রমণে ধনে প্রাণে বিপধ্যন্জ- 
হইয়াছে ; সেই ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা নাই। সুতরাং 
গ্কায়তঃ জার্্ানীর নিকটে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে। 
কিন্তু পট্সভাম-চুক্তির কল্যাণে পূর্বব জার্মানীতে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলিতেছে ; সেই দেশ হইতে ক্ষতি- 
পুরণ আদায় করিতে কোন হিসাব-নিকাঁশের বালাই আছে 
বলিয়া মনে হয় না। একটা লোহার কারখানার আসল মূল্য 
ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা; ক্ষতিপূরণ উপলক্ষে ইহা রাশিয়ার 
ভাঁগে পড়ে এবং তাহার মূল্য নির্ধারিত হয় এই পরিমাণ টাকার 
অর্ধেক । রাশিয়ার পক্ষে যখন ইহার যন্ত্রপাতির পরীক্ষ। হয়, 
তখন তাহার সূল্য কমাইয়! দেওয়] হয় তৃতীয়াংশে ৷ যন্ত্রপাতি 
সরাইয়া! লইবার জন্ত সহ্ত্র সহ লোকের খাটুনির মূল্য বাবদ 
ও কাঠের বাক্সের মূলা বাবদ এই এক-তৃতীয়াংশের তিন ভাগ 
ব্যয় হুইয়| পরিয়াছে বলিয়! বর| হয় । অর্থাৎ জার্মানীর ৩।৪ 
কোটি টাকার সম্পতভি ২৫1৩০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। 


আবাঢ 


স্থানে রাঁখিয়৷ এই কলটি চালাইলে প্রতি বৎসর এই পরিমাণ 
সূল্যের ইন্পাত প্রস্তুত করিয়া জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে 
পারিত। আজ জার্মানীর ক্ষতি করিয়াও রাশিয়ার কোন 
লাভ হইল না। 

আমেরিকার যুক্তরা্ ও ব্রিটেনের অংশে জার্মানীর যে 
ছুই ভাগ পড়িয়াছে, তাঁহার অবস্থাও ইহা! অপেক্ষা! ভাল নয়। 
সেখানে এক হাতে যাহ] দেওয়! হয়, তার তিনগুণ তুলিয়! 
লওয়] হুয়। চিকাগো নগরীতে মাংসের দাম যখন হাজার 
টাকা টন (প্রায় ২৭ মণ) তখন আমেরিকা ও ব্রিটেনের 
অধিকারভুক্ত জাশ্্ানীতে তার নৃল্য তিন হাঞ্জার টাকার 
উপর । গমের মূল্য যখন আড়াই শত টাক চিকাগোতে, 
তখন জার্মানীতে তার মূল্য প্রায় চারি শত টাক1। একটি 
ডাচ লোহার কারখান] ২৭ লক্ষ মণ কয়ল! কিনিতে টায় রুর 
অঞকল হইতে । তাহা৷ দেওয়া হইল না; কয়লা আসিল 
জাহান্ধে করিয়৷ যুক্তরা্র হইতে । ৮০1৯০ মাইল দূর হইতে 
শা আপিয়া আসিল সমুদ্রপথে ৩,০০০ মাইল দুর হুইতে। 
জার্দানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এই করল! কিনিয়া দিতে হুইল 
প্রায় ৮০২ টাকা দরে প্রতি টনে কিন্ত তার হিসাবে ক্ষতি- 
পূরণের ছিসাবে- উঠিল প্রতি টন ৬২ টাক] হারে। 

এই ভাবেই কি “মার্শাল পরিকল্পনার” ৬।৭ শত কোটি 
টাকার হিসাব করিয়া] জার্্মীনীর সাহাযা কর] হইবে ? ডান 
ই! বা হাতের এক্প কৌশল দেখিবার জিনিস বটে । 


রাজনারায়ণ বন 


পাজনারায়ণ বন্থুর জন্মশতবাধ্ধিকী বাংলাদেশের অনেক 
স্থানে অন্ুঠিত হৃইয়াছে। সেই উপলক্ষে তাহার ঠতৃক 
বাসস্থানের পুনকুত্ধীর করিয়া তথায় কোন সমাজ-সেবার 
প্রতিষ্ঠান করিবার কল্পন| চলিতেছে । তহুছ্ধেস্ট্ে গ্রীহেমেজ্- 
প্রসাদ ধোষকে সভাপতি এবং বোড়াল গ্রামবাসী 
পীবিভৃতিভূষণ মিআঅরকে সম্পাদক করিয়া রাজনারায়ণ বস্থ 
শ্বতিরক্ষা সংঘ নামে এক সমিতি গঠিত হুইয়াছে। এই 
সমিতি ৫০,০০০ হাজার টাকা! তুলিয়। রাজ্গনারায়ণ বন্গর 
গুস্কাবলী পুনমূ্দ্রিত করিবেন, তাহার পৈতৃক ভিটায় একটি 
বালিকা বিভ্তালয়, একটি চিকিৎসালয় ও একটি প্রশ্থতিসদন 
প্রতিষ্ঠা করিবেন। 

বন্ধমান যুগের বাঙালীর অব্যবহ্িত পূর্ব্বযুগের বাঙালী 
প্রধানগণের কর্্ধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহ নাই, 
সতাঙ্থতিক রাজনীতিক উম্মাদনার মধ্যে তাহাদের জীবন 
কাটিয়া যায়। কিন্ধধাহারা বর্তমান পাজনীতিকে আমাদের 
দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশের মনে পরাধীনতার দ্বাল! 
ঘালিয়াছিলেন, আত্মবিস্থৃত জাতির মনে সন্বিং আনিয়াছিলেন, 
তারতবাসীর মমে স্বাজাত্যাতিদান জাগাইয়াছিলেন, প্রাচীন 


বিবিধ প্রসজ-_কুচিরাম জাহানী 


২১১ 


গৌরবকথা শুনাইয়! ভবিস্বতের নবতারতের সংগঠনের মন্ত্র 
আমাদের কানে দিয়াছিলেন-__তাহাদের কথ। জানিতে ও 
বলিতে বাঙালী কোন উৎসাহ পায় বলিয়া! মনে হয় না। 
খুব বেশী হইলে বৎসরে একবার স্বতিবাসরের আয়োজন 
করিয়া, কোনরূপে “নমো, নমো” করিয়া স্বৃতি-পূজা সমাপন 
করে। এই অক্ৃতদ্ঞতা কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত দেশেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 

বাঙালী জানে না যে যখন শ্রমঅরবিন্দ ঘোষ ভারতবর্ষের 
রাঞনীতিক গগনে মধ্যাহ-ন্র্য্যের মতই দীপ্যমান হুইয়। 
উঠেন, তখন রাজনারায়ণ বন্ধুর নৃতন পরিচয় হুয়-_নব- 
জাতীয়তার পিতামহ ( 21:27010811)67 06 100181) 9607- 
81180) )। এই কয়টি কথার প্ররুত অর্থ অহ্ধাবন করিলে 
গ্রঅরবিন্দের মতামহ্রে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। 
তাহার যুগের মহুণ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুত্ু, ঈশ্বরচজ্জ বিষ্ভাসাগর, 
অক্ষয়চঙ্জ দভ, নবগোপাজ্ মিত্র, মধুক্ছদন দভ, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, আবুল লতিফ - প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবগের 
কর্ধজীবনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হুয়। সেই চেষ্টা 
করিলে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, মহানাপ্রের বিষণ শাস্ত্রী চিপুলক্কার, 
অন্ত্রদ্দেশের বীরেশলিঙ্গম পান্টালু, মালাবারের নান্নায়ণ স্বামী, 
আর্ধ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সর্বভারতীয় চিন্তানায়ক ও 
সংস্কানকের কর্শন্জীবনের পরিচয়লাভ করিয়া বুঝিতে পার! 
যায় যে গান্বীর্জীর আবির্ভাব একটা আকম্মিক ব্যাপার নছ্ছে ১ 
তাহার জন্ত জমি প্রস্তত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন রাজ- 
নারায়ণ বনু প্রভৃতি যুগপ্রবর্তকবুম্দ । এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের 
মধ্যে নিহিত আছে প্রায় এক শত বংসরের আকাঙ্ছ], আবেগ, 
স্বপ্ন ও তাহ! রূপায়িত করিবার চেষ্ট। । রাজনারায়ণ-ম্মৃতিরক্ষা- 
সংঘের যিনি সাপতি তিনি এই বিষয়ে অনেক কিছু বলিতে 
পারেন । এই সংখের চেষ্টায় আমাদের পূর্বজগণ সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ করিলে, তাহাদের স্থৃতিরক্ষা সন্বন্ধে দায়িত্ব "দশের 
মনে জাএত হইয়া] উঠিবে ; অতীতকে বুঝিয়! আমর] বর্তমানকে 
সুষ্ঠ রূপ দিতে পারিব। 


রুচিরাম সাহানী 

পঞ্জাবের এক জন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ নেত'র তিরোতভাব 
হইল । কচিরাম যখন জীবনযাআ। আরম্ভ করেন তখন পঞ্জাবেপ 
হিন্দুসমাজ, ব্রান্মসমাজ, শিবনারাঁয়ণ অগিহোত্রীর দেবসমাজ ও 
দয়ানন্গের আর্ধ্যসমাঞজ্জের কল্যাণে ফেরঙ্গভাবের আক্রমণ সহ 
করিবার শক্তি ভারতবাসী অর্জন করিয়াছে । এই সাম্য ও 
সমন্বয়ের মুগে দেশের চিস্তানায়ক ও কর্্দনায়কবুদ্দ যে নব- 
সংগঠনের কল্পন। করিয়াছিলেন, জাতিধর্টবের বিভেদ সত্ত্বেও 
দেশের জীবনে একপ্রাণতা জাসিতে পারে, এই ভরসায় 
যে কর্খের ধার! গাহার! দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া- 
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ছিলেন, তাহা! দেশের জীবনের বিভেদের মধ্যে কোথায় 
লুকাইয়| গেল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হুইবে 
এবং বর্তমানের ব্যর্থতার মধো তার সঞ্ধান করিতে 
পাপ্িলে ভবিস্ততের সংগঠন সার্থক হইতে পারে। রুচিরাম 
সাহানী ষে পঞ্্রাবে জন্গগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে পঞ্চাবের 
নান! সংস্কার প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বর্ধিত হুইয়াছিলেন-__ 
“টি,বিউন' পত্রিকার অছিরূপে, দয়াল সিংহ কলেজের কর্ণ 
নির্ববাহক সভার সভ্যরূপে-__সে পঞ্জাব আর আমরা দেখিতে 
পাইব না। কিন্ত €স পগ্তাবের ইতিহাসের নিকট অনেক 
কিছু শিখিবার আছে। সেই ইতিহাসের কথ কিছু কিছু 
শ্টবিউন” পরিকর স্তত্তে আমর! দেখিয়াছি রুঠিরামের 
প্রবন্ধের ভিতর দিয়া । সেই প্রবদ্ধাবলীর মধ্যে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল সঙ্জাগ মনের খেলা । সেই মনযে মুগে গঠিত 
হইয়াছিল তাহা শেষ হ্টুয়াছে ; সেই মনের অধিকান্মীও চলিয়া 
গেলেন তাহার প্রার্ধিত লোকে । 


নেহরু ও প্যাটেল 


বোখাইয়ের “ভারত জ্যোতি” সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই ছুই 
লোৌকনেতার সাদৃশ্ত ও অসাদৃষ্ঠ তুলন] করিয়া একটি প্রণিধান- 
যোগা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবঞ্চট লিখিয়াছেন ডাঃ 
বালক কেশকার, নিখিল-ভারত ব্াষ্্ীয় সমিতির প্রার্জন 
সম্পার্ষক। “গার্ধীঞ্ীর তিরোধানের পর এই ছই জনই ভারত 
রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের শর্ট ; দেশের লোক-মনের উপর তাহাদের 
প্রভাব এখনও অপ্রতিদ্বন্্বী। আক্ৃতি-প্রক্তি, শিক্ষায়-দীক্ষায় 
বিভিন্ন হুইয়াও, গান্ধীজীর প্রতি আনুগত্য ছুই জনকে একন্ত্রে 
বাধিয়াছে । জবাহরলাল পাশ্চাত্য শ্রিক্ষা ও সংস্কতির 
আওতায় বঞ্চিত । বল্পভভাই প্যাটেল হিচ্দু সমান ব্যবস্থার 
সংস্কত রূপের আবহাওয়ায় বর্ধিত। জ্রবাহরলাল ভাবুক, 
স্বপ্নবিলাপী, চিন্তাশীল । বল্পভভাই বস্ততাপত্রিক লোক- 
সংগ্রাংক। জবাহরলাল দেশের লোকের গতানুগতিক ভাব 
ও চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন। বল্পভভাই এই সব সংস্কারের 
বিরুদ্ধে কখনও প্রকাশ বিপ্রোহ ঘোষণা করেন নাই; হিন্দু 
সমাঞ্জের সংস্কার চেষ্টায় নীরবে গান্ধীত্ীর অনুসরণ 
করিয়াছেন । জবাহরলাল নেহ্রূকে রাঞ্জনীতিক জীবনে 
প্রাধাজের জন্ত চেষ্ঠ। করিতে হুয় নাই; গান্ধীজী তাহাকে 
ঠেলিয়! তুলিয়াছেন ; জবাহরলাল নেহ্‌রু রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
কুটনীতিক খেল! করিতে শিখেন নাই; তাহার এ ভাবনা 
গান্ধীজী যথাসপ্তব ভাবিয়াছেন এবং তাহা! করিয়। তাহাকে নষ্ট 
(8০11) করিয়াছেন । বল্লভভাই প্যাটেল রাজনীতিক 
দলের মোড়লী করিবার শক্তি লইয়! গান্বীজীর কাছে আসেন 
(& 0০010 11908£07) এবং তাহার সাহায্য ও আহ্বকূল্যে 
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কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের চালক ও ধারক ক্ইয়া আছেন। গত 
২৫ বংসর গান্ধীক্ষী বাহরলালকে জনতার মধ্যে নাঁন। ভাবে 
ঠেলিয়! দিয়াছেন; এই জনতার ব্লিক্ত জীবন ও বিবিধ বিশ্বাসকে 
দ্বগ! করিয়াও জবাহরল[ল নেহরু এই জনতার সাহচর্য্য ভাল- 
বাসিয়াছেন, তাহাদের শ্রদ্ধা! অকুঠিত মনে গ্রহণ করিয়াছেন । 
বল্পভভাই এই জনতা৷ হইতে কখনও দূরে ও উচ্চে ছিলেন না । 
সেইজত তাহাদের সম্বপ্ধে তীহার একট! নিধ্বিকার ভাব আছে। 
জবাহরলাল নেহরু, সমাজতত্ত্রবাদে বিশ্বাসী-_রক্তপাতশুক্ত 
সমাজতন্ত্রবাঁদে ; বল্পভভাই প্যাটেল কোন “বাদে” বিশ্বাস 
করেন কিনা তাহা বলা কঠিন। ধনিকতন্ত্র ( 09116811917) ) 
সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়। তিনি মনে করেন ; সেই 
জন্ত সমাজতত্ত্রবার্দের বিরোধী তিনি ।” 

এইরপ বিরুদ্ধ ভাবের অধিকারী ছুই জনের মধ্যে গা্ধীজী 
লোকহিতৈষণার আদর্শে একটা সমস্বয়ের বিধান করিয়াছিলেন 
জবাহরলালের ভাবুকতাকে সংযত করিয়া, বললভভাইয়ের 
বন্ততান্ত্রিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া । তাহার তিরোধানে 
আজ ছই জনকেই তার ভাবসম্পদ ও কর্খসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের 
প্রয়োজনে নিকটে আনিয়াছে ; শ্ব-ইচ্ছায় আর তাহার। পৃথক 
হুইতে পারিবেন ন1 ৷ ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব তাহার! বাধ্য হুইয়। 
এক পথে চালাইয়া! লইবেন, একথ। সুনিশ্চিত ; ছুই জনের 
বিরুদ্ধ গুণাগুণ একে অন্তের গুণ ও দোষের মধ্যে একটা 
সামগ্রন্ত বিধান করিবে । এই সব কথা শ্বীকার করিয়াও 
ডাঃ বালকৃঞ্ণ কেশকার ভবিষ্যৎ সপ্ধদ্ধে একটা আশঙ্ক! প্রকাশ 
ন| করিয়া পারেন শাই। তাহাদের ছই জনের কেহই দেশের 
ভবিষ্যতের নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাহাদের 
অন্পন্থিতি বা অবর্তমানে শক্তিশালী লোকনেতৃত্বের এমন 
কোন কাঠামে। তৈয়ার হইতেছে না। তাহার! কেই 
অমর নহেন; তাছাদের পদের দায়িত্ব আন্তে আস্তে ও 
অলক্ষিতে তাহাদের নিজের চিহ্িত লোকের হাতে দিয়া 
এইসব লোককে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিবার কোন চেষ্টা 
দেখ! যাইতেছে ন1।। গান্ধীীর অভাবে ভারতরা্র অচল 
হয় নাই, কারণ জবাহ্রলাল ও বল্পভভাই আছেন | তাহার 
হাতে গড়া জবাহরলাল ও বল্পভভাই। কিন্তু জবাহ্রলাল 
ও বল্পভভাই কেন সেরূপ লোক তৈয়ার করিতে পারিতে- 
ছেন ন1? লোকের অভাব আছে কি, শভ্ির অভাব 
আছে কি? অদূর ভবিষ্তে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর চাহিয়া 
দেশের ভাগ্যবিধাতা আমাদের নুতন পরীক্ষায় ফেলিতে 
পারেন । জবাহ্রলাল বা বল্পভভাই এই বিষয়ে কেহই 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ন1; তাহাদের জীবনের সাঁধন। 
ভাহাদের নিকট হুইতে এই নুতন সংগঠন জাদায় করিয়া 
লইবে। 





বাঁঙ্গলা নবলিপি 
শ্রীফোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্ভানিধি 


ভূমিকা । 
চন্লিশ বংদর পূর্বে আমি আমার “বাঙ্গালা ব্যাকরণে 
দেখাইয়াছিলাম, বাঙ্গলা ভাষা শেখা দোঙ্গা। ইহা অকেশে 
কহিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এখানে আমি সাধুভাষার 
কথা বলিতেছি। সে ভাষাই প্রামীণিক ও লৈথিক। কিন্ত 
প্রচলিত বঙ্গাঞ্চর অক্রেশে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় 
না। এই ভাষায় পঞ্চাণৎ মৃলধ্বনি অর্থাং বর্ণ আছে। 
কিন্তু পঞ্চাণৎ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শর 
লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর 
আবশ্যক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নৃতন অক্ষর। 
ইহা মনে রাখিতে, লিখিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যান করিতে হয়। 
আমি বিশ্ববিষ্ঠালঘ্বের বি-এ পাদ ছাত্র দেখিয়াছি যাহারা 
খ) গু) শু, গু, জ ক্ধ ও এইরূপ অপর ছুই একটা অক্ষর 
লিখিতে পারে না। 
আমর! পাঠশীলায় লিখিতে লিথিতে অক্ষর পড়িতে 

শিথিতাম। প্রীয় ছুই বৎসর লাগিত। সমুদয় অক্ষর ছয় 
ভাগ করা হইত। যথা-- 

(১) অআ ইত্যাদি স্বরবর্ণ; 

(২) কখ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ। 

(৩) ককাকি ইত্যাদি বাঞ্জনবর্ণে যুক্ত করিবার 
স্বরাক্ষর; 


০ 


. ) ক কিঅ(ক্য) অর্থাৎ য রুল বম ন ফলা এবং 
রেফ। 
(৫) আঞ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্তনের পাচ বর্গের পাচ 


অনুনাসিক যোগ । যর লবাদি অবরগীয় ব্ঞ্নে অনুস্বার 
যোগ। 

(৬) আঙ্ক। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাক্ষরে অপর ব্যগ্রনাক্ষর 
যোগ। 


এই মুল ভাগের বহু ব্যতিক্রম হইয়াছে। কয়েকটা 
উদাহরণ দিতেছি। 

ক+..কু কিন্তু গু, ত্ত (যেমন স্ব), শু, ক্র ত্র ধর, 
ক্রু রঃ) 

ক, কৃ; কিন্ত দ্র, ধর, ত্র; রূ। 

ক+.-ক;কিস্তহ। 

বলিতেছি য-ফলা, কিন্ত 'ঘ” অক্ষরের পূর্ণ আকার নাই। 
ইহাকেও নৃতন শিখিতে হয়। 

ব-ফল। যোগে গর; কিন্ত ক্র ত্র, ত্র, ভ্র। 


৩ 


ক্মস্ক্; কিস্ত হমস্ক্ষা। হন-ু, যেমন চিহ্ন। 

ডক-্ক্ক)উগ-্ঙ; ঞ৬-%। 

গধন্গ্ষ।দ্ধলদ্ধ/ন্ধস্ম্ব) বধশ। 

ন্থসম্থ; স্থ-স্থ ইত্যাদি। 

দেখা যাইবে, এক উকারের পাচ রকম আকার আছে। 
উকার ও ঝকারের দুই, ক-কারের তিন, গ-কারের ছুই, 
ঙ-কারের তিন রকম আকুতি আছে। এই প্রকারে 
বাঙ্গল! অক্ষরসংখ্য! বাড়িয়া গিগ্নাছে। উকাপের পাচ 
রকম আকার বলা ঠিক হইল না? কারণ যে-কোন রূপ 
যে-কোন ব্যঞ্জনে ধোগ করা চলে না। 

আমার “বাঙ্গাল! ব্যাকরণ” ও “শব্ধ কোশে” সংযুক্ত 
স্বরাক্ষরের অনাবশ্থক অতিরিক্ত রূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

ংযুক্ত ব্যঞ্রনাক্ষর স্পষ্ট ও পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে । 
রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে। এইরূপ অক্ষর- 
স্কার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। 

অক্ষরের আকার চিরকাল এক ছিল না । অধিক নয়, শত 
বৎসর পূর্বের লিখিত পুথীর সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় 
না। সকল স্থানের পুথীর অক্ষরও অবিকল এক ছিল না। 
আমার প্রদিত প্রণালীতে' ১৪টি স্বরাক্ষর ও ৮টি রেফ 
্থিহ্ব ব্যঞ্জনাক্ষর কমিয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। যুক্ত 
ব্যগননাক্ষর পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, লিখিবার ও পড়িবার স্থবিধা 
হইয়াছে। 

এই ক্রমে “আনন্দবাজার পত্রিকা” মুদ্রিত হইতেছে । 
প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক পড়িতেছেন, বিশেষ অস্থবিধা বোধ 
করেন না। "পত্রিকা" আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ?ি ৭ 
১? এই কয়েকটি চিহ্ন ব্যপ্ধনাক্ষরের সহিত না৷ জুড়িয়া 
পৃথক মুদ্রিত হইতেছে । এই পরিবর্তনে অগণ্য টাইপ 
কমিয়াছে। কিন্তু র-ফলাটি পৃথক হয় নাই। এ কারণ 
১৫।১৬ট] টাইপ রাখিতে হইয়াছে । এখন বই ছাপার দিন) 
ছাপাখানার স্থবিধাও দেখিতে হইবে। 

অপর যুক্তব্যপ্ণনাক্ষরের একটি ছোঁট অপরটি বড়, 
অথবা একটি বড় অপরটি ছোট করিতে হইতেছে । ছুইটিই 
সমান ছোট কৰিলে অক্ষর অস্পষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক 
ুক্তব্যঞতনাক্ষর যদিও পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট, একটি নৃতন অক্ষর 
হইয়াছে, চিনিতে শিখিতে হয়। যুক্তব্যগ্ুনাক্ষরের সংখ্য 1 
অল্প নয়। ফলার সংখ্যা রেফ সহ ৮; আঙ্কের ২২ আস্ষের 
৩০; একুনে ৬* সংযুক্ত ব্যঞ্নাক্ষর শিখিতে হঘ। বস্ততঃ 
আরও অধিক। প্রত্যেকের কলেবর নৃতন। 


২১৪ 





প্া্মপসপপাস্টিও 


এই কারণেই শিশুর বর্ণ- ও অক্ষর-পরিচয় করিতে ছুই 
বৎসর লাগে । ইহার কমে সে অক্ষর পড়িতে শিথিতে 
পাধে, কিন্ত লিখিতে পারে না। কারণ লিখিবার সময় 
প্রত্যেক অক্ষরের আকার, কোথায় কোণ, কোথায় তরঙ্গ, 
কোথায় বক্ররো, কোথায় খ্ুরেখা আছে, তাহা ম্মরণ 
করিতে হয়। হাতের অভ্যাসও অল্প সময়ে হয় ন|। 

অক্ষর-যোজনার দ্বোঘও আছে। সংযুক্ত দ্বরাক্ষর-যৌগে 
প্বাভীবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+1-কা; কিন্ত 
ক+্লিকি। ক-+ণী-কী, কিন্তু ক+৫-কে। আমরা বলি, 
কৃএকে; কিন্তু লিখি এ (0 ক-কে। এই অনিয়ম হেতু 
সংযুক্ত স্বরাঞ্ষর ভার্গি়া লিখিতে পারা যায় না। “বন্দ” শব্ধ 
িন্দ লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু বন্দে" শব্দ যদি 
“বন্ধে” লিখি, প্রথমে ন্দ পড়িয়! পরে ০ যোগ করিতে হয়; 
অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বাখে দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা! 
অক্ষর শিক্ষার এক অন্তরায়। আর, হস্‌ চিহ্ুই বা কত 
দেওয়া যাইবে? হস্‌ চিহ্ন দিয়া অক্ষর লিখিলে অন্গন্দর 
দেখায়। বিশেষ দোষ, এই চিহ্ন লিখিবার সময় কাগজ 
হইতে কলম তুলিতে হয়। অতএব দেখা যাইবে, অক্ষর- 
সংস্কার ও অক্ষর-যোজনার সংস্কার, ছুই-ই আবশ্যক । 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গরাজ দেশময় লেখাপড়া-বিগ্ভাবিস্তারে 
উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশের সকল বাঁলকবাপিকাকে ও 
বয়স্ককেও লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে । আদ্াশিক্ষা 
কলাশ্রয়ী হউক, আর বিদ্যাশ্রমী হউক, উভয় স্থলেই 
লিখন ও পঠন শিথিতে হইবে । যাহাতে লিখন ও পঠন 
সহজ হয়, তাহাদের শ্রম লঘু হয়, আমাদিগকে সে বিষয়ে 
মনৌযোগী হইতে হইবে । লিখন-পঠন-বিদ্যা! জ্ঞান-ভাগারের 
কুঞ্চিকা। লিখন ও পঠন উপায় মাত্র, উপেয় নহে । জনগণ 
যত সহজে সে কুঞ্চিকা পাইবে, দেশে বিদ্যা-বিস্তারও তত 
দ্রুত হইবে। 
চিন্তনীয় হইয়াছে। 

কিন্তু মান্য অচেতন পুতুল নয়, তাহার রাগ-বিরাগ 
আছে, ইতিহাস-সংস্কার আছে । আমরা স্থবিধা-অন্থবিধা 
ভাবিয়া সকল কাজ করি না। তথাপি আমরা ইদানীং 
রেল গাড়ীতে চড়িয়া তীর্থ-দর্শনে যাইতেছি, পূর্বের মত 
পায়ে হাটিয়া যাই না। যে সংস্কীর দ্বারা অক্ষরের দোষ ও 
অক্ষর-যৌজনীর দোষ সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষর 
স্বীয় রূপ হারায় না, অক্ষর-যোজনার বিপধর ঘুটে না, সে 

২স্কার বাঞনীয়। 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে]মামি "ভারতবধে” দেশে জ্ঞান-প্রচারের 
উপায় চিন্তা করিয়াছিলাম। সাতাইশ বংসর পূর্বে 
*প্রবাসীশতে তৎকালের শিক্ষার দোষ-গুণ আলোচনা 





প্রবার্সী 








এই কারণে বাঙ্গলা অক্ষর সংস্কার আবার - 
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করিয়া নৃতন খিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন কামনা করিয়াছিলাম। 
কিন্তু পরাধীন জাতির আকাঙ্া পূর্ণ হয় না। এক্ষণে 
শিক্ষামন্ত্রী সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন । যদিও ত্রিশ বৎমর 
অতীত হইয্জাছে, আমার আকাক্িত শিক্ষাপদ্ধতির 
পরিবর্তন করিতে হয় নাই। কেবল শিক্ষা-পরিপাটার 
যংকিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্তক মনে করিয়াছি। সম্প্রতি 
“শিক্ষা-প্রকল্প” নামে আমার প্রবদ্ধগুলি মুদ্রিত হইতেছে। 
“বিশ্বভারতী” প্রকাশ করিতেছেন । 

এখানে বাগলা লিপির সংস্কার চিন্তা করিতেছি। 
বাঙ্গলা স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্নাক্ষর তিন ভাগে লিখিতেছি। 
(১) প্রচপিত অক্ষর, (২) সংস্কর্তব্য অক্ষর, (৩) উপন্যত্ত 
অক্ষর। সংক্র্তব্য ও উপন্স্ত অক্ষর সম্বদ্ধে মতভেদ 
অবশ্যস্তাবী 1 স্ুবীগণ নবলিপির প্রয়োজন, যোগ্যতা ও 
দোষ-গুণ বিচার করিবেন। ছাপাখানার এই ছুই ভাগের 
অক্ষর নাই। ১, ২, ৩ অন্ক-ত্রমে লিখিয়া পরে আকার 
প্রদর্শিত হইল। নবলিপির আদর্শও প্রদর্শিত হইল। পাঠক 
সহজে দোষ-গুণ*বুঝিতে পারিবেন । 


নবলিপি 


১। স্বাক্ষর _অসংযুক্তরূপ। 

ক। প্রচলিত_অ আইঙঈউ উ্ এএ ও ও 
*হ 20১৪) 

থ। সংস্র্তব্য--ঈ (১)। ছুই হম্বই যোগে দীর্ঘ-ঈ। 
একটি ই দেখিতে পাওয়া যাঁয়, অপরটি বিরুত হইয়াছে। 
অক্ষরের দুইটি “ই, দেখাইলে সহজে মনে রাখিতে পারা 
যাইবে। 

গ। উপন্যন্ত-_-এ, ও | ইংরেজী ৪7৭ শবের আঘ্য- 
স্বর লিখিবার বাঙ্গলা অক্ষর নাই । আমি এই ধ্বনির নাম 
বাকা-এ বাধিম়্াছিলাম। আমি “বাকা-ঞ লেখা আবশ্যক 
বিবেচনা করি না। কারণ, এ, কোথাও আ ছারা “স 
অক্ষরের কাজ চলিতে পারে। একদিন হাইকোর্টের এক 
প্রসিদ্ধ এডভোকেট (7). ) এএফিডেবিট্‌” বলিতেছিলেন। 
আমি তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি বলিলেন, 
আমরা বাঙ্গলায় এইরূপ বলি। তথাপি কেহ কেহ আয 
এ, য়্যা লিখিতেছেন। স্বরবর্ণে য-ফলা কিন্বা অন্য ব্যঞ্জন 
যোগ অসম্ভব। য়্যা-র ধ্বনি “ইআ”ই রহিল; “বাকা-এ 
হইল না। “এ এই যুক্স্বর দ্বারা বাকা-একারের ধ্বনি 
প্রায় আসে ! স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইতে পারে। 
স্বর্বর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধি হইয়া অন্ত স্বরের উৎপত্তি 
হইয়াছে। অতএব নৃতন নয়। আমার বাঙ্গাল! ব্যাকরণে 
এ উপস্থিত করিয়াছিলাম। 





আবাঢ় 


ও, যেমন পাও ( পাওয়া ), পুরাতন পুথীতে পারা 
যায়। সংস্কত শব্ধে "য় অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক আছে; 
যেমন, মায়া, বায়ু, প্রয়োগ । কিন্তু বাঙ্গলা শবে “য় অক্ষর 
স্বরের বাহন হইয়াছে । “অন্তঃস্থঅ' এই নামই বর্ণের 
আধোগতি প্রকাশ করিতেছে । ইহাকে 'ইঅ' বলাই 
ঠিক। বাঙ্গলা ভাষায় “য়” অক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়াছে। 
আমরা "করিআ” না লিখিয়া “করিয়া” লিখি; চেআর-- 
চেয়ার। কিন্ত এতদ্বার! বাঙগল। শব্দের “ম অক্ষরের প্রকৃত 
উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে । ইহারই ফলে প্রাক্কুত জনে আউ 
(আদ), বাউ (বায়ু) বলে। “ও? এই যুক্তন্বর দ্বারা "য়া” 
লেখা হাস হইবে। অসংখ্য বাঙলা শব্দে 9 আছে। 
যেমন, ফেরী গালা, গাড়ী গালা ইত্যাদি। বল! বাহুল্য এ 
ও] নৃতন অঙ্ষর নয়। 

২। স্বরাক্ষর-__সংযুক্তব্ূপ | 

ক। প্রচলিত_7া, চি শী, ৭১০৯ ০১1 (১০)। 

থ। সংস্করতব্য- (২), (৩), ২ (৪), € ৫), ৫৬) 
(৭)। 

+” অক্ষরে একটি ধন্ুুঃ, তাহাতে আর একটি ধনুঃ 

যোগ করিয়া দীর্ঘ “)* হইয়াছে। সেই সাদৃশ্তে * অক্ষরে 
আর এক , জুড়িয়া দীর্ঘ-উ করা হইল। , «ং অক্ষরগুলির 
প্রচলিত রূপ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র করিবার কোন হেতু নাই। 
এগুলিকে বাঞ্রনাক্ষরের সমান বড় করিলে স্বন্দর হইবে। 
বাঙ্গলা ভাষায় সংযুক্ত দীর্ঘ-স্ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহার 
নিমিত্ত একটা পৃথক অক্ষর না রাখিয়া ছুইটা, পরে পরে 
লিখিয়া দীর্ঘ জানাইতে পারা যাইবে । 
. সঙ্কেত-১। যাবতীয় সংযোজ্য “ম্বরাক্ষর ব্যঞুনের 
পরে বসিবে, পূর্বে নয়। বর্তমানে ১০টি সংযোগ্য স্বরাক্ষরের 
মধ্যে ৫টি (7৯, ১5) ব্যঞ্চনের পরে বসিতেছে। ৩টি 
পৃরে (ঠি ০) ও ২টি (৫, 0) অর্ধেক পুর্বে নর্ধেক পরে 
বসে। আমরা ব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি | যথ।-_ 
ক+.স্কু। অতএব পরে লেখাই ঠিক। 

গ। উপন্যন্ত--১, (ঈষৎই)। মৌখিক ভাষায় 
শবের স্বরসংক্ষেপ ও স্বরলোপ ঘটে । ইদানীং কেহ কেহ 
মৌখিক ভাষা লিখিতেছেন। কিন্তু ইহার শব্দের শুদ্ধ 
বানান প্রচলিত হয় নাই। এই কারণে ঈষং₹ই জ্ঞাপনের 
চি উদ্ভাবিত হয় নাই । “কলিকাতা” সংক্ষেপে “কইলকাতা' 
কিন্তু ই” পূর্ণ নয়, ঈষৎ। এইরূপ, সে বকিবে__সে বইকবে, 
এখানেও ঈষংই। বহুকাল পূর্ব হইতে আমি এই বর্ণ 
জানাইবার নিমিত্ত “ই” অক্ষরের হৃম্বীকূত শৃঙ্গ লিখিয়া 
আসিতেছি। ইহার কোন দোষ দেখিতে পাই লাই। 
ছাপায় ইহা সংযুক্ত ঠ অক্ষরের দক্ষিণাংশের পৃ । 





বাজল। নবলিপি 
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আকারের সহিত যুক্ত হইয়। 'ঈষং-ই” অসংখ্য শবে শুনিতে 
পাওয়া যার। তখন ইহাকে “আই+ বলা যাইতে পারে। 
ই ও উস্বর সংক্ষেপে 'ঈষং-ই" রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, 
চাউল-_চীল। দালি-__দী'ল বা ডীল। ধাতুঁ--ধাঁত। মারি 
ধরি__মীর ধর। বামশালি-_রামশীল। এইরূপ, পূর্ববঙ্গের 
ইন্দ্রশীল ধান। গ্রামের নাম শ্রীকালী-_শ্রীকীল, টাঞ্জালি__ 
টাঙ্গীল ইত্যাদি । অক্ষর অভাবে পূর্ববঙ্গে পূর্ণই লিখিত 
হইতেছে এবং পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারণে 'ঈষং-ই, থাকিলেও 
বানানে লুপ্ত হইতেছে । যে ধ্বনি আছে, তাহা বানানে 
প্রদশিত না হইলে সে বানান অশুদ্ধ । 

কেহ কেহ ঈষৎ “ই, জ্ঞাপনের নিমিত্ত উধ্বকিমা দিয়া 
থাকেন। ইংরেজী অন্থকরণে উর্ধবকমা আসিয়াছে । 
ইংরেজীতে শব্দের অক্ষর ও ধ্বনি লুপ্ত হইলে সে স্থানে 
উধ্বকমা বসে। যেমন 98061 কিন্ত বার্জলায় ধ্বনি 
আছে। অতএব তুলা হইল না। *ইয়া" প্রত্যত্মাস্ত'পদের 
ঘৌখিকরূপে অন্ত্য ফলা (ইঅ) প্রায় লুপ্ত হয়। যথা, 
চলিয়া চল্যা-_চল্যে, অন্ত্য য়-ফলা (ইঅ) লুপ্ত হইলে 
থাকে চলে” । এখানে ল পরে উর্ধব কিমা লিখিয়] গ্রস্ত য-ফলা 
জ্ঞাপিত হইতে পারে। কেহ কেহ “চলে” লেখেন। 
কিন্ত চ-এর পরে কোন অক্ষর বা ধ্বনি লুপ্ত হয় নাই। 
অতএব পদের অন্তে উধ্ব কমা লেখাই যুক্তিসঙ্গত | উধ্ব কম! 
না বলিয়া উৎকল। বলা যাইবে। 





৯পাপাস্িপাস্পাসপা 


ত। ব্যগ্তনাক্ষর 
ক। প্রচলিত রপ-কথগঘঙ। চছজ ঝঞ। 
টঠডঢণ। তথদদধন। পফবভম। 


যরলবশযষসহ। য়ড়ঢু। (৩৬) 

খ। জংস্কতব্য,-ত(৮), ভ(৯), য(১০), র(১১), য়(১৩), 
ড(১৪), ঢ6১৫)। 

ফে যে অক্ষর দারা একটি শব্ধ লিখিত হয়, সে সে 
অক্ষরের মাথায় রেখা অর্থাৎ মাত্রা দ্বারা পরবর্তী শব্দ পৃথক 
করিতে হয়। যেমন "রাম বনবাসে গেলেন, তিনটি পৃথক 
মাত্রা ছারা তিনটি পৃথক শব্ধ বুঝা-যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান 
ছাপার ত ও ভ বৃস্তহীন; মাত্রার নীচে নিরলম্ব থাকে। 
পূর্বে হাতে লেখা পুথীতে এরূপ ছিল না। অগ্যাপি কেহ 
কেহ সবৃন্তত ও ভ লেখেন। ভাহাই ঠিক। অতএব 
ত-স্থানে সবৃপ্ত ত এবং ভ-স্থানে সবৃন্ত ভ হইলৈ যুক্তিসঙ্গত 
হয়। এই ছুই অঙ্গরের সহিত অন্য অক্ষর যুক্ত করিতে 
হইলে মাত্রার সহিত যুক্ত হইবে। যেমন, তা, ভা। এ 
কারণেও ত ও ভ সবৃন্ত করা যুক্তিসঙ্গত। 

ষে “য, হইতে য-ফল! () আসিয়াছে, সে “ঘ বতন্নান 
দ্য নয়। ছুইটি অক্ষর দেখিলেই বুঁঝতে পার! যায়। 
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বর্তমান “য'তে চারিটি খুরেখা আছে । পূর্বকালের 'য'তে 
প্রথম ছুই খুরেখার স্থলে একটি তরঙ্গ থাকিত। ফলার 
“তে এবং নাগরীতে সেইরূপ আছে । নবলিপিতে য-ফলা 
একটি নৃতন অক্ষর থাকিবে না। য়” অক্ষর দ্বারাই য-ফল! 
বুঝিতে পারা যাইবে । এইজন্য "য" অক্ষরের আকার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইল। 

র। পূর্বকালে ব-এ শূন্য র ছিল না, পেটকাটা র 
ছিল। সের অক্ষরও বএর মত ছিল না, নাগরী ₹-এর 
মত ছিল। বোধহয় সে অক্ষরে পেটকাটা৷ সহজে দেখিতে 
পাওয়া যাইত না, বিন্দুর আকার ধরিয়াছিল। সে বিন্দু 
এখন ব-এর তলে আপিয়াছে। ব ও র উচ্চারণে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন; আকারে ও এই ছুই যত ভিন্ন হয়, ততই ভাল। 
র-স্থানে নাগরী ₹ অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিতে 
পাবে। এই কারণে আমি র-স্থানে নাগরী ₹ গ্রহণ 
করিতে বলি। বিন্দু দিতে গেলেই কাগজ হইতে কলম 
তুলিতে হয়; এই দোষও সংশোধিত হইবে। এই দোষ 
য়ড়ঢ এই তিন অক্ষরেও আছে। ইহাদের নীচের বিন্দু 
অকেশে ইহাদের অবয়বে জুড়িয়! দিতে পারা যায়। ড়ঢ় 
উচ্চারণ করিতে অপংখ্য নরনারী কষ্টবোধ করে। কালে 
ড় উঠিয়া গেলে কোন ক্ষতি হইবে না। বস্ততঃ, য়, ড়,ঢ 
শত বৎসর পূর্বে ছিল না। 

গ। উপন্যস্ত, _অন্তংস্বব (১২)। বরীয়ব ও 
অন্তঃস্থব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়া গিয়াছে । একটি 
কাটিয়া দিলে ভাষায় অভাব ঘটে না। কিন্তু বফলার 
উচ্চারণ বিকৃত হইলেও বচাই। অন্থংস্থবব-এর উচ্চারণ 
পুনরুদ্ধার করা কঠিন। কিন্ত নবলিপিতে অন্ত:স্থ-ব 
আনিতে হইতেছে । নচেৎ ফলার ব পাওয়া যায় না। 
'উদ্বাহু" স্বচ্ছন্দ পড়িতে ও বুঝিতে পারি; কিন্তু গৃহদ্বার' 
লিখিলে পড়িতে ও বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত, 
হিন্দী, আসামী ও ইংরেজী শব্ধ পিখিতে অন্তুঃস্থব আবশ্যক 
হয়। আসামীতে অন্তঃ-ব বর্গীয়ব এর তলে রেখা দিয়া 
বর লেখা হয়। কিন্ত এই রলিখিতে গেলে কাগজ হইতে 
কলম তুলিতে হয় ও বেখা দিতে গেলেই অক্ষরটি কিছু 
ছোট হয়। নাগরী অন্থংস্থক্র বৃত্তাকার; ইহাতে বাঙ্গল! 
অক্ষরের কোণ নাই; সেল অন্য অক্ষরের সহিত মিশিতে 
পারে না। নাগরী অন্তংস্থবব ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া 
বাঙ্গলায় কোণ ব করিতে পারা যায়। 


২। যুক্ত ব্যঞ্রনাক্ষর 
ক্ষ (ক্ষিঅ), জ্ (গ্য), ফ (ষ্)। (৩) 
বাঙ্গলা ভাষায় এই তিন অক্ষরের উচ্চারণ সম্পূর্ণ 


প্রবাসী 
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ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্চনাক্ষর 
রাখিতে হইতেছে। 

ক্ষেত ২। সংস্কৃত ও সংস্কত-মূলক ভাষায় একটি 
চমৎকার সঙ্কেত চলিয্না আসিতেছে; বাপঞ্জনাক্ষর নিয়ত 
অকারান্ত। কিন্ত অন্য স্বাক্ষর কিন্বা কোন ব্যঞরনাক্ষর 
যুক্ত হইলে নে অক্ষর হসম্ত হয়। যেমন, ক অকারান্ত, 
কিন্ত ক যুক্তউ সন্ধিনাহইয়া কু। কযুক্তত কৃত। 
নবলিপিতে এই সঙ্কেত অবশ্পালনীয়। মনে রাখিতে হইবে 
যাবতীয় সংযুক্তব্যগ্রন স্বরান্ত। “চন্দ্র, চন্্' পড়িতে 
হইবে, "চ্দরু, নয়। এই কারণে ইংরেজী 211 পপারুক্‌” 
লেখা উচিত, পার্ক বানান ভূল। 

সক্ষেত ৩। উক্ত তিন সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর ব্যতীত 
অন্য যুক্ত ব্যঞ্গনাক্ষর লিখিবাঁর সময় প্রথমাক্ষবের দক্ষিণ 
পার্থখে উপরে একটি তিধক্‌ যোগ-রেখা দিতে. হইবে, যেন 
নীচের হস্‌ চিহ্ন উপরে বসিয়াছে। যেমন ভকত। এই 
যোগ-চিহুকে 'পাঁতী” বলা যাইবে, কারণ রেখাটি অক্ষরের 
মাথা হইতে নীচের দিকে আসে । ও, ছু, জ, এ, ত, ভ 
কয়েকটি অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর লিখিবার সময় কলমের 
এক টানে 'পাতী” আদিবে। কিন্কু ছাপায় একটি টাইপ 
পৃথক রাখিতে হইবে । পাতী নৃতন নয়; সংযুক্ত শ' দেখুন । 

নবলিপিতে “ফল” নাম নিরর্থক ও অনীবশ্তক “য-ফলা” 
না বলিয়া 'ইঅ+ বলাই ঠিক। “তথ্য” বানান করিতে 
হইলে ত, থ, যুক্ত য় (ইঅ) বলিতে হইবে। এইরূপ ত,ক 
যুক্ত রতক-ই; ত, র যুক্ত ক ত্হক, ইত্যাদি। 
বাঙ্গলায় কয়েকটি ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে । ব্যঞ্জন 
ও ফলা সমান বড় লিখিলে উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হইতে 
পারিবে। ইহা অল্প লাভ নয়। য-ফলা সবত্র নষ্ট হয় নাই ।* 
দমিম্তা গ্রামে কবিকঞ্চণের নিবাস ছিল। তদ্দেশবাসী 
অগ্যাপি "দামিন্তা” বলে, দামিন্না বলে না। বীকুড়! দ্েলায় 
নিরক্ষর জনেও য়-ফলা:ম্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই কারণে 
অগ্যাপি বাকুড়ায় কেহ কেহ “করিআ” লেখেন। উচ্চারণ 
শুদ্ধ হইলে শবের বানান সহজ হইয়৷ পড়ে। 

কোন কোন শব্দে হস্‌ চিহ্ন আবশ্যক হইতে পারে, 
যেমন “দৈবাতঃ| ইহার বিপরীত, কোন কোন শব্দের 
শেষাক্ষর অকারাস্ত লিখিত হইলেও হসম্ত পড়িবার আশঙ্কা 
থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণ নিমিত্ত মে অক্ষরের নীচে 
দক্ষিণ কোণে একটি বিন্দু বসিবে। যেমন স্বম্তিক,। ইহা 
ব্বস্তিক্‌ নয়। এইরূপ কোন কোন বাঙ্গলা শব্দও বিন্দু 
আবশ্তক হয়। যেমন, কট-মট, চোখ। বিন্দুর অন্য 
প্রয়োজনও আছে / অনুস্বারের নীচে হস্‌ চিহ্ন অনাবস্ক, 
যেমন ক। 


আবাড় 


বাজল। দবজিপি 
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পাপা পা পাপা পাদ 


এইরূপে ৬৩টি অক্ষর পাইলাম। ইহাদের সন্হুত শৃঙ্গ, 
উৎকলা, পাতী, হস্চিহৃ, বিন্দুঃ এই ৫টি চিহ্ন পাইলে 
লৈথিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্ধ লিখিতে পাবা 
যাইবে । ফলে অক্ষর-সংখ্যা। প্রায়&তিন ভাগের এক ভাগে 
ধাড়াইবে। 

এক্ষণে এই নবলিপির দোষ আলোচনা করি। 
প্রথম দোষ, প্রথম প্রথম নবলিপি পড়িবার সময় বর্তমান 
লিপিতে অভ্যস্ত পাঠকের বাদ, বাধ, ঠেকিবে। পাঁচটি 
সংযোজ্ঞ স্বাক্ষরের (ট ০ ট 0, 0) স্থান পরিবর্তনই ইহার 
প্রধান কারণ। কিন্তু একবার সস্কেতটি জানিলে আর সে 
বাপ! থাকিবে না। দ্বিতীয় দোষ, যদি কোন বালক নব- 
লিপিতে অভ্যন্ত হয়, সে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত বই 
পড়িতে পারিবে কি? যে অগণ্য বাঙ্গলা বই ছাপা হইয়াছে, 
যাহাদের মধো অমূল্য সাহিত্য আছে, সে সব এই বালকের 
অনধিগম্য হইবে না কি? এই আশঙ্কা গুরুতর নয়। কারণ 
প্রচলিত ৬৩টি অক্ষরের মধ্যে ৭৮টি ব্যতীত অপর সমুদয় 
অঙ্গর তাহার পরিচিত। মে অনেক শবও শিখিয়াছে। 
প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত শব্ের ছুই-একটি অক্ষর পড়িলেই 
দে অপর অজ্ঞাত অক্ষর অনুমান করিয়া লইতে পারিবে । 
এই ক্রমে আমরা পুরাতন পুথী পড়িয়া থাকি। তাহার 
সাহাযোর নিমিত্ত তাহার পাঠাপুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ক কা 
কি, ক কিঅ, আঙ্ক ও আন্ক, এই চারি শ্রেণীর অক্ষর 
ছাপিলে সে অক্লেশে উভয় লিপির এঁক্য কবিতে পারিবে। 
এই নিমিত্ত কেহ কেহ ঈ, ,,য, ও র এই চারি অক্ষরের 
আকার-পরিবর্তন চাহিবেন না। কিন্তু তদ্দারা অধিক 
স্থবিপা হইবে না। সংস্কার করিতে গেলে প্রথম প্রথম কিছু 
অস্কৃবিণা হইবেই। 

ইতিমধ্যে পাঠক নবলিপির গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। 
যে শিশু দুই বংসরের কমে প্রচলিত লিপি পড়িতে ও 
লিখিতে পারে না, মে নবলিপি তিন মাসে পড়িতে 
পারিবে। আর তিন মাসে হাত বশ করিতে পারিবে। 
শিক্ষক উপযুক্ত হইলে তাহাকে অসংখ্য শবের বানান 
মুখস্থ করিতে হইবে না। ('শিক্ষক' শব দ্বারা শিক্ষিকাও 
বুঝিতে হইবে।) তিনি শিশুকে বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ 
শিখাইবেন। জ য, ণ ন মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হইয়াছে; কিন্ত 
অন্ত বর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণ অল্প চেষ্টাতেই হইবে। তিনি 
য়অক্ষরের নাম “ই” শিখাইবেন। শিশু এক" শুনিবে, 


“এক' লিখিবে, এক" বলিবে না; সত্য? শুনিবে, “সত্য” 


লিখিবে, “সোত্ত, বলিবে না। 'পন্ম" শুনিবে', পদ্ম” লিখিবে 
ইত্যাদি। সে বড় হইয়৷ শবের বিকৃত উচ্চারণ শুনিবে, 
কিন্ধ প্রথম সংস্কার নিশ্চয় স্থায়ী হইবে ।. সে মৌখিক ভাষা 


শিখিবে না; কারণ মৌখিক ভাষার স্থিরতা নাই । স্থান- 
ভেদে, নরনারীভেদে, শিক্ষীভেদে, বৃত্তিভেদে মৌখিক শবের 
রূপান্তর হয়। েমন,__চি'ড়ে, পিঠে, হিসেব-নিকেশ, ভেতর- 
ওপর, *গোণাগুণতি, চার(৪), বৌচকা-বুচকী, নতুন, 
বাঙলা, বাঙালী, রাত্তির, চন্দর ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ 
শুনিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ছিম্থ, ছিলুম, ছিলেম, 
ছিল্যম, ছিলাম ইত্যাদি ক্রিয়াপদে প্রভেদ আছে। শিশু, 
সী, সমস্ত”, অতীত, অমৃত, ততিণও ইত্যাদি ভাখা-দোষ 
পক্কিত্যাগ করিবে । 

আদ্যশিক্ষা অবশ্যক করিতে হইলে পূর্বকালের পাঠশালা 
ফিরাইয়া আনিতে হইবে । শিশু ঘরের মেঝেক় তাঁল- 
চাটিতে বসিবে। কঞ্চির বা শরের কলম পাঁচ আঙ্গুলে 
মুঠা করিয়া ধরিবে, মপীতে তাল পাতায় লিখিবে। ছয় মাস 
পরে, কেহ বা এক বংসর পরে কাগজ ধরিবে। তখন 
পাঠশালা হইতে শিশু একখানি পাতলা কাঠের মন্ণ পাঁটা 
পাইবে। পাটার উপরে কাগঞ্জ রাখিয়া পাটা কোলে 
ধরিয়। লিখিবে। অ আ লিখিবে, অ আ পড়িবে । প্রথম 
তিন মাস তাহার বই নাই; বর্ণ ও অক্ষর পরিচয়ের পরে 
ছাপা বই পাইবে। সে বইএ বড় ও মোটা অক্ষরে পুরু 
কাগজে নবলিপির অক্ষরমালা ও ছোট ছোট শব্দ থাকিবে। 
বলা বাহুল্য আদাশিক্ষার সমুদয় পুস্তক এই লিপিতে 


ছাঁশিতে হইবে । আমার (পিকে আদ্যশিক্ষার 
কাল ৭ বৎসর । 

নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভ্ভৃতপূর্ব উন্নতি 
হইতে পারিবে । ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও ৫টি চিহ্ের 


(শৃঙ্গ, পাতী, উতকলা, বিন্দু, হস্‌ চিহ্ন) জন্ত মোট ৬৮টি 
টাইপ বাখিলেই লৈখিক ও মৌথিক ভাষার যাবতীয় শব্দ 
ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম বর্তমানে ছোট প্রেসেও 
১৬৮ অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়। 

এতত্তিম্ন কতকগুলি বিরামাদ্দি চিহ্ন রাখিতে হইবে । 
সে সকল চিহ্ের ইংরেজী নামের পরিবর্তে বাঙ্গলা! নাম 
বাখিয়া ভাষার অন্তর্গত করিতে হইবে। এখানে নাম 
উপন্যস্ত করিলাম । যথা-_ 

কলা । (কল! অর্থে চন্দ্রকলা, আর কলা অর্থে অংশ । 
এই বিরাম চিহ্বের আকার চন্দ্রকলার তুল্য । এতদ্বারা 
বাক্যের ক্ষুদ্রাংশ পৃথক করা হয় )। 

কল! বিন্দু। 

*_উতৎকলা অর্থাৎ উধ্ব” কলা। 

দঝুখকলা (একট্যে বা ছুটো )। ইহার দক্ষিণেরটি 
” উৎকলা'। 

1 দাড়ি। 


নূতন অক্ষর 


».0৯১ সু. কুট (২১ ঁ-৭।৩ ০€-- ০১) ও) ০৬-- ৪. 
ও) €₹- ২ (১ ০-1৭) ৮- 31 0-01 
0 নী। ৮১ ত-_-ত। ৪) ভ-ড10০ষ-ঘ। 
০১১ র- হ। ২১ অন্চইব-ল 1৮৩১ য় সু ০৪ ড-ড। 
১৫) ট-ট1 শুঙ্গ- 91 পাতী_- *) | 


নবলিপির আদর্শ 
১ বলদ১ সতর্থস্‌। 
সিজলা” সংধন্না, মলম্অ-স্লীতন্য 
শক্ষসু- স্মমলার আতহন্গুঘ 
শুভ জন্তেতিসন্।-পমনকীভ- হ॥সীনী, 


টন কম্স্সটীভ- দহন শদেভীনীৎ 
সনহাস্সীনী, সমসঞ্ ভাখীনী, 


সুভ, বহদ। আআ ভিহত 


(২১ প্ুথালীত১ অবনী উচ্গন্১ জীনঅহতলন১ কাস্প১- হস 
গৃনডন্জ তহ১ কস কঙ তনডব১ ভাঙ্মীস্ম গস ॥ 
আডী সম শু সস সদমন্ড১ মক স্প১ধহ 
ওমস্টী উদ ভস্চ সস সদন "থে, দক্ষ), 


চিক ীখি$১ 


বহু সত আ আগ) এব আশচহড। কাঠ হস্ষটঙীন। স১দীন 
আাকী সহস. বন্ম। ১৯, বাহুৰ১ হচোদ ধা বত ক্ুছুছীন্দ ১ 2ইাতি 
এীকটওব ৮8 ক্চভ১ মম শব্দ শভ১ প্জজ স্টল ক 
ণণেক চংউ১ দি ভ১ ৭৯, ॥ আম্মী। € উদ, মস সনম ভন 
৯০১২ জল প্নণেক দভীস্১ 1 ভাদঠহ সস) অকজন আধব্ডজ। 
ভীন্জ। তাহ মাস সুশসই পাতি , দেহ ৩ক্ক দঞঈহ১) ১ ঝ ন্ম১ 
অ শুদ্ধ ইন কী? দ্বীনী অহ বস আশহ কহ১হীন5ল, 
লী চন গঠন, জী নীস১ সন ভগ তিক ৯উ 
মস) ৯২উ। নঞ, ইউ নস ১২ সমস সবাই ন্টীচ১হ ভাল্স, 
উস্মৰ5হ, লস) সাঝ১উহ নস আস গছ কাচ ডাল, এই 
বস্১ মাস্ট আজ ডীস্চযব১ বন? 


আবাঢ় 


।-ছু-দাড়ি। 

1 খড়া। 

1 তিলক। 

শ বেখ। 

(-)-লিক (বা' লিকি, স' লিক্ষা )। 
বেষ্টনীর চিহ্ছ__ 

()- চাপ 

£ 1 দীর্ঘ চাপ 

[]-বাহু 

*_ তারা । এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতারা । 


গণিতের ১১ ২, ৩." দশ অঙ্ক 7) /*১ ৮০১ ৩/১1০১ 2, 


৪০ ইত্যাদি চিহ। 
গণিত কর্মের চিহ্-_ 
+-বজ্র (বজ্র ও হীরা একই অর্থ )। 
»- হীরা (ইহা হইতে বা* ঢেরা; যেমন ঢেরা সই )। 


কীর্ 


২ পাপা সপসিপািপী পাসস্পিতিস সপ স্পাসিপপাসিপিসিপাসিপাসিপসি পাস তাস পা পাতি এডিপি লাস সিসি ৯৫ সিসি 


২১৯ 


৯ ৬ পপি পনি পি তি তত লাশ পলাশ 


/-বিপাতী ( ডঞ্জন চিহ্ন )। 

_--দ্বিরেখ | ৃ 

চিহ্ন সংখ্যা মোট ৩৪। অক্ষর ও চিহ্ন মিলিয়া মোট 
১০২টি টাইপ থাকিলেই প্রেম চলিতে পারিবে । আর, 
ছোট, বড়, মোটা, গোদা নানা প্রমাণের অক্ষর রাখা স্বশ্প- 
ব্যয় হইবে। একটা গোদা টাইপের অভাব পুনঃ পুনঃ 
অনুভব করিয়াছি। নাগরীতে মাহুষের নামের ও গ্রন্থের 
নামের অন্যক্ষর গোদা টাইপে ছাপা হইত্তে পারে। এক্ষণে 
সেরূপ টাইপ অকেশে পাওয়া যাইবে। 

এখন 'টাইপার নির্মাণ স্সাধ্য ও স্বল্পবায় হইবে। 
অচিরে অসংখ্য ইংরেজী "াইপার” অনাবশ্ক হইয়া 
পড়িবে। সে সকল যন্ত্রের ইংরেজী টাইপ-তুলিয়া বাঙ্গল! 
টাইপ বপাইতে পার! যায় কিনা, কারিকর চিন্তা করিবেন । 
সাধারণ টাইপারে ৮২টি টাইপ থাকে । বোধ হয় ৮২টি 
টাইপ দ্বারাই আবশ্যক অক্ষর, ও চিহব পাওয়া যাইবে । 


কার্ভনানন্দ 
শ্রীকুমুদরগ্রন মল্লিক 


দন্থা জগাই কি জ্বানি কেন যে হঠাৎ হইল মন__ 
পরিহা'স-হাঁসি হাসিছে শুনিছে তবু সংকীর্ভন। 

নাচে ভক্তের! তা থেই, তা থেই, বাজে খগ্রনী খোল, 
শ্রোতৃবন্দ মহা আনন্দে বলে হরি হরি বোল। 

ব্রপাই ভাবিছে ভক্ত ওদের দুরাধিরোহিনী আশ! 
নাচিয়া গাহিয়৷ স্বর্গে যাইবে পন্থা পেয়েছে খাসা! 
শ্রমে বীতরাগ অলসের দল নাঁচে দিয়া করতালি__ 
ক্ষুধা বাড়াইয়া শুস্ত করিতে ভরা অন্ত্রের থালি। 


নয়নে নিয়ত অশ্রু বরিছে-_এইটা নুতন ঠেকে ? 

সকলেই কিছু আসেনি এখানে চক্ষে মরিচ মেখে । 

কে ডাকে কাছারে ? কোথায় ইহার! ? ভগবান আছে কোথা ? 
করুণ ও নুরে অন্তরপুরে তবু যে জাগয়ে ব্যথা । 

ওকি কাতরতা, ওকি ব্যাকুলতা ! ওতে নয় জতিনয়,_ 
বেদনার ডাক, গাঢ় অস্থরাঁগ বুক দেয় পরিচয় । 

ইয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি এতে কি হইবে ভাল ? 

বন্জানার লাগি কি মধু যাতনা, আধারে এত কি জালে! | 


এটা খাটি কথা নয় কপটতা'--কেঁদে কেঁদে পথ চাওয়া__ 
বলে মোর মন হৃদয়ের ধন ওপথেই যায় পাওয়া 

ভিতরে তৃফান, চোখে ডাকে বান-__বাধ! যে মানে না আর 
চাদের উদয়ে উতল চকোর, উথলিছে পারাঁবার। 

একি কীর্তন পুরুষে কাদায়ে রমঙ্ীর মত করে, 

কোণ! ছিল হেন রমণীর কূপ হৃদয়ের অন্দরে ? 

বুক কেন মোর ফাঁকা ফাকা লাগে? বুঝিতে পারিনে কি যে- 
এই কিবিরহ? পাঁথারে পড়িহু পরিহাস করি নিজে । 


কালিন্দী জল বহিল উক্ধান চিত উতকঠিত 

কদদ্বে হ'ল কোরকোধগম, তমাল মুগ্তরিত। 

কোথা সে আমার কঠোর হৃদয় দেখে শুধু হাসি পায় 
নামাইতে গিয়া আপনি উঠিয়। বসিহু হিন্দোলায় ? 
নব অন্থরাগ বীজাণু পশেছে_হাঁয় রে কপাল ভাগ! 
ফাগ খেলা দেখে বিদ্রপ করি নিজে হয়ে এন রাড) 
কাদায়, নাচায় পুলকানন্দে_ খেল! করে নিয়ে মন 
মনে ও বৃন্দাবনে মেশাষিশি একি সংকীর্তন ? 


আজ-_ আগামী কাল 


শ্বীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


২৮ 
কোথা! থেকে চালাবে আলাপ-আলোচন] এই হ'ল প্রশান্তর 
চিন্তা। ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে যাবে কি? কিন্তু সেখানে 
তথাকধিত বহু নেতা আছেন-_খাঁরা সঙ্ঘকে ক্ষমতাশালী 
করবার জন্ত বকা পথটিই হয়ত বেছে নিয়েছেন। হলদে 
চিরকটখানা যে অঙ্ক দাবি করেছে ত| একের কঙ্গনা প্রত 
বলে বিশ্বাস হয়না | শুভার কাছে যাবে? সে-ও সঙ্ঘের 
একজন প্রভাবশালী সভ্য । বাক পথের এই খবর সে হয়ত 
জানে না হয়ত সমর্থন করে ন| এই জন্ঠায় নীতি । নীতির 
একটি অর্থই তার কাছে পরিক্ফুট । সে হ*ল সত্য। মাহ্থষের 
£খ-ছুর্দশার মুযো।গ নিয়ে মানুষ যে স্ফীত হয়ে উঠবে এই 
কল্পনা তাঁর কাছে অসহ | বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখলে 
চিরকুটখান] যথাস্থানে আছে কিন|। হ্বাক্ষরহীন কাগজের 
দ্বার হুয়ত প্রমাণকে প্রতিঠিত করা যাঁবে না, তবু সঙ্বের নীতি 
যে নিফলুষ নয় এটি তার সর্বোোভ্ভম নিদর্শন । প্রয়োজন হলে 
এট] কাজে লাগানো যাঁবে। 
মোটর চৌধুরীর গ্যারাজে তুলে দিয়ে পাঁয়ে হেঁটে চলল 
প্রশান্ত | সমান ভিত্তিতে চলুক আলাপ । মোটরে চেপে 
ছুর্দশা্স্ত বাড়ীর হুয়ারে আগার অসঙ্গতি ইতিপূর্বে তাকে 
যথেঞ্ শীড়িত করেছে । শুভ! তার সাস্সিধ্য থেকে খানিকট। 
সরে গেছে। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। ওর সঙ্গী 
বহ__আলোচনার বিষয়বস্ত হচ্ছে বিভিন্ন__পদমধ্যাদার শাল- 
আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে সে বৃত্তে প্রবেশ করা নুকঠিন। 
ওদের মনে হুয়-_কম সীরিয়াস__নীতি-শিথিল-_পরিমিত- 
ভাষী তারিক ; আর দেশের মাটিতে পা দিয়েও চেয়ে থাকে 
দুর বিদেশের বর্ণময় আকাশে | সে আকাশের যে ভাষা ইথ্থার- 
তরঙ্গে এ আকাশের গায়ে আথর ফোটাতে পারে স্পষ্ঠ 
ছ্যতিময় অক্ষরে__নিখিলের হুঃখ-ছুর্দশার ভাষা তবু." 
আপাতত সে শুভার বাসায় পৌঁছে গেল। সেই নড়বড়ে 
সি'ড়ি--সেই আলো-বায়ুবঞ্চিত বন্দীনিবাস। মন বিমুখ 
করা পরিবেশ । বুকের মাঝখানে হৃংপিগুট। অকশ্মাৎ চল 
হয়ে উঠল । খাঁড়া সিড়ি বেয়ে উঠবার পরিশ্রম, ন] বছদ্দিন 
পরে আসার সঙ্ধোচ, না! অবাদ্য রক্তের মধ্যে একান্ত জাত্বীয়- 
তার ম্বাদলোলুপতা বাস্তব-ন্বপ্রে-মেশানো অভ্ভুত মনোময় 
আবেগে খানিকটা ছূর্বল আর খানিকটা! অভিভূত হয়ে পড়ল 
প্রশান্ত । মাঝপথে এক মুহুর্ত সে থামলে__শুধু মুহুূর্তমা__ 
তারপর সবলে বৃত্তির গতিপথ ফিরিয়ে বাকি কণ্টা বাপ 
জনায়াসে অতিক্রম করলে । 


হুর্বলতা আক তার নাই। 


ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেম গুভার মা__তীর সঙ্গেই মুখোমুখি 
দেখা । 

শুভার মা আনন্দ-মেশানে| ছঃখ প্রকাশ করলেন, আর 
আস না কেন প্রশাস্ত| তোমার কথা প্রায়ই মনে হয় 
আমাদের | 

একটু হেসে কৈফিয়ং দেবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ করে 
নিলে । বাহ্‌ত এটা ক্রুটিস্বীকার | 

শুভার মা বললেন, বস। শুভা| এইমাত্র বেরিয়ে গেল। 
না না, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারী কথা আছে যে। 
তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত এইমাত্র আমি প্রার্থনা 
করছিলাম । ভগবান আমার কথা শুনেছেন 

অগত্যা বসতে হ'ল । শুভার মা ভূমিক1 বাড়ালেন না। 
বললেন, শ' ছুই টাকার বিশেষ দরকার যে বাবা । শোন নি 
বোধ হয় মাসখানেক হ'ল শাশুড়ী ঠাকরুণ গত হয়েছেন। 
তার শ্রাদ্ধের দরুন আর ছেলেমেয়ে ছুটোর আট মাঁসের 
মাইনেতে বেশ কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। আর জানই তো৷ 
সংসারের খরচ আজকালকার দ্িনে_ যে চালায় সে-ই জানে 
এর মর্ম | 

বুকপকেটে হাত দিয়ে নোটের বাঙ্খিলটা সে অঙস্থভব 
করলে__কিস্ত এদের অভাবগস্ত সংসারের দাঁয় মিটানোর 
গরজ কি তার! যে সম্বন্ধ মধুর হতে পারত-_অন্তরের স্থত্রে 
অভিন্ন হতে পারত-_তা ঘটনার শোতে হ'ল তিন্নমুখী। 
এ আকাশ একদিন তারই ছিল অথচ এখানে স্বপ্ন-বিহার করার 
আশ্চর্য্য হাত গুটিয়ে না নিয়ে 
নোটের বাঙ্লিট! নিঃশবে সে টেনে নিলে। গুনলে ন| 


.কত টাকা আছে-_-তেমনি নিঃশবে শুভাঁর মায়ের দিকে হাত- 


খানি বাড়িয়ে বললে, নিন__ 

শুভার মা-র কোটরগত চক্ষু উদ্দ্বল বোঁধ হ'ল । অশ্রুতে 
চক্চকে- প্রাপ্তির আনন্দে চক্চকে- দায়মুক্তির আশ্বাসে 
চকৃচকে | বললেন, তাই তো বলি ভগবান আছেন। নইলে 
আমাদের অভাব বুঝে তোমাকেই বা পাঠাবের্ন কেন আঁজ-_ 
আর ঠিক ছ'শো টাকা_ 

ছ'শে। নয়__-আরও বেশি আছে। 

আরও বেশি! কিন্ত আর বেশি তে৷ আমার দরকার 
নেই বাবা। 

রেখে দিন--কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না। 

শুভার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, হায়রে__হুততাগী তবু 


তুই ঘুরছিস টো টৌ করে| তোর বন্ধুবাদ্ধব-_-তোর সভা, 


আষাট এ 


বন্তৃতী তে!কে কি হর্গে নিয়ে ঘাবে। 
ওর চকোন কথ। ভনে। না_-ওকে জের করে এ 
দও । 

আমার কথ: শুনবেশ কেন উনি! 

না, শ*বধেন ন!! শুভ মা উদ্চপ্ত কণ্ঠে জব!ব টিলেন , 
একশো: বর শুনবে 1 মি ওকে খথেই ভালবাস আমি জানি 


জু বাঁবা--তৃথি থে 
সব ছড়িয়ে 


আর ও পৃঠহালে আজালবসে ! যথ।9% ভালবাসে । ন; 
হলে 

প্রশান্ত ভড জি পিডি দিয়ে শামতে লাগল । 
ব্ত আবাল ১কল হয়ে উঠেছে হৃংগিগ মাখাত 
হাসছে টি । ধ্বকৃ-কৃধবক্‌ । এই বর্ণলেশহীন আক'শ- 
এহ সংচংশেই ধরণের ফুল ফুটতে গুরু হল বুঝ! 


হালে, কমসে রসের খেড়ার মত চলেছ কোথায়? 
চলে_ চল 7 

উঠে এপে বসতে হ'ল ঘরে . অপকার ঘর, মনের ৩!ব- 
তরঙ্গ মুখের আয়নাতে কোন চিগ্ন ফুটিয়ে সুনান বসত বা 
ন।; তবশ 'নরঠুশ ক€ই আলাপ চাল।নো যায়। 

ক্রেমার কাছেই শালিশ আছে আমার--প্রশাস্ত সহজ 
কে বললে । 

৬) খিল খিল কর্ধে হেসে বললে, এক্ষে কর কমরেচ-_ 
সার) পৃথিবীটাই নলিশে ভরে রয়েছে--কোন্টা বেখে 
মার শিজেকে যো'সা মলে করি না নালিশ 
শোন হর ফোগাতী থাকা চাই কো 
আট।এ কিও বলবার আছে ।"- প্রশস্ত 


কোনটি আনব 


28 নয়সাতি। 
গঞ্জীপ্ কে “গুলে । 

শু51 এক মুই চুপ কর্ধে একে বললে, বেশ বল-_কিন্ত 
সংক্ষেপে । 


নি, তোমার সময়ের দাম আছে! প্রশাস্তর কে 
পরিসর প্রচ্ছন্ন আভাস । 

শুভ] বললে, আমি ক্লীত্ত। 
বরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । 

প্রা? আচ্ছ। সংক্ষেপেই বলছি। 

সমন্ত শুনে শুভ বললে, আমি কি ক্তে পারি! 

তুমি কিংবা তেঃমরা যেই হোক-_ওদের বুঝিয়ে-_ 

পেট ক'ধলে, না ধর্ম ন] যুক্তি কিছুতেই কেউ বোঝে কি 
কমরেড ] 

তবু দাখি গ্তাযা কি অস্থাধ্য-_ 

সবটাই গ্াধা যাঁদের পরনে নেই কাঁপড়--৫পেটে নেই 
অন্থ। 


তর্ক করে লাঁভ নেই-_দাবির যতখানি মেটানে। যায় 
সেই চেষ্টা করতে হবে আমাদের | 


আলোচন। মীমাংসার পথে গেল ন1। 
৪ রঙ 


এইমান্র একঞ্জতনর সঙ্গে তর্ক 


প্রশীস্ত ঈষং 


আজ- আগামী জলি 


২২১ 


উচ্চ হয়ে বললে, টি বলতে হি তোমরা ওদের কথ' 
বলছ না তে!য!দের জিদ বজায় রাখছ। 

তাতে আমাদের লাভ? 

ল।ভ£ ল'ঙ এই--মাস ভমেণ্ট জাগিয়ে তোমর। নেত।- 
গিরি করতে চাও ! এই হচ্ছে তোমাদের সঙ্জেক্ গাধলিজিটি 
চন রি গাল দিলেই কিছু মুক্তির সখ 


গে উঠছ দক 
প্রমাণ করা যায় না 
শুভার নিক্গগ কণে ধরশাস্ত বেশি মাতআয় অগ্হিষু হয়ে 


উঠল । এলণ, তহামর। যেগাধু নও- তার প্রদাণ আমার 
কাছেই আছে । এই দেখ-- 
হলদে চি্কুটিখাণ।) সে শুভার কোলে ছুড়ে দিয়ে বললে, 


আশা করি এ 
না। 

স্তভ] এললে, আচ্ছ) বর -আংলো।টা আলি । 

নাধদব শ;। কল কলে আমি আসব । 

ম। কিন্তু ছঃখ করবেন । 

প্রশান্ত প্রত্যণ্তর শা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল 

খানিকট। উদ্দেশ্ঠহীন ভবে ঘুরে গোলদীঘিতে এসে 
বসল। দুপুরে লেক টলাঁচল কম থ!কে-তবু শহর স্বীত 
হয়েছে অগেক!প চেয়ে । ট্রামের ফুটবে'ছে”লোক ঝুলছে 
বাসের সব্বাঙ্গে মানুষ! রাজপথে পশপ্র পাহ!রার ঘটা বিশেষ 
করে চেঃখে পড়ল | সিনেট হলে ককো'ন সভা আছে ? কোথাও 
কি উত্তেঞ্নার কারণ ঘটেছে ? আশ্র্যা কিছু নয়। যুশ্রে 
উত্ততা হ্থাস হলেও--উত্ত।প বেছে উঠছে পুথিবীতে । ছু? 
হাতে সঞ্চয় করে যাঁরা উপরে উঠল-_-তারা নাঁগংলের বাইরে 
যারা নীচেয় রইল তাখা মানুষের শ্রেণী থেকে নমে পড়েছে 
_মাঝখনে কিছু নেই। প্রাপাদ-ততারণে নিপতিত ক্ষুধা 
নিপ্পিষ্ট ভারখাহীর প্রাণহীন দেহ--প্রাসাদ-আলিন্ব-পিহা্ীর 
মশে একটুও তুফ!ন তুলছে না, তেশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ 
মান্ষকে এমনি উদাসীন করেছে_ তর অন্তর থেকে লোপ 
করে দিয়েছে কোমল অংশ । 

হঠাৎ জনআোতি শুদ্ধ হ'ল--ঝড়ের আগেকার আকাশ 
নি:শেষে টেনে শিল বায়কে ' দুরে বহু কণ্ঠের চীৎকার । 
মিছিল আসছে-_ভূখ। মিছিল ! 

এ প্রিশিষ নূতন শয়__স্সভাবনীয় নয়! যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে 
এ রকমের ঝড় প্রতিদিনের টন]; সাধারণ জীবনযাত্রার 
মানের সঙ্গে অস্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে. 

সরি দিয়ে লোক চলেছে__নান] জাঁন্তি_ নাঁন। ধর্দ্ের 
লোঁক-_ গোট। ভারতবর্ষ গিশেছে কলবাতার রাজপথে! 
হাতে হাত মিলিয়ে যেতে যেতে টেচাঁচ্ছে অপরিমিত | ধ্বংস 
হোক--ধ্বংস হোক পুরাতন সধ কিছু । কায়েমি স্বার্থের 
প্রাচীর-ঘের।'পুথিবী জীর্ণ হয়ে এসেছে-__দ্বরণ্ণ হয়েছে ত!প 


,লখ। সনাক্ত করা তোদার পক্ষে কঠিন হবে 


২২২ 


এপ সিাসিপসিপাপাছিিটি পাসতিসিপাসিপা পাশ পিপাসা পাটিলাছি পিপি সি্পাইি ০৯ 


আচারগত মানবীয় বৃত্বি-নুপ্রাচীন আধ্যাঁমির গৌরবভার 
বহন করতে পারছে না৷ তথাকথিত সভ্যতা। ধ্বংস হোৌক-_ 
সব কিন্তু ধংস হোক । মুছে যাক ল্লেটের পুরাতন লেখা-_ 
আভিজাত্য সংস্কতি হোক লুপ্ত__বর্ণাভিমাঁণ যাক মুছে__ 
কমল! আবার ফিরে যান সি্ধুপুক্নীর মণিময় হর্দ্ে । 

প্রশান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে । বড় বেশি উদ্ধত-_বড় বেশি 
প্রগল্ভ মনে হ'ল। স্থত্টিকে নস্যাৎ করে দেবার ছুঃসাহসে 
বড় বেশি আত্ম প্রত্যয়শীল। স্থ্টি কিছু শুন্তসম্বলিত হয়ে পৃথিবী 
আশ্রয় করে নি ক্রমবিকাঁশে গড়ে উঠেছে বিরাট সভ্যতা । 
একক মাঁনবগোষী আুগত্য যেনে নিয়েছে-__একনায়কত্ব-_ 
পণুহনন বৃত্তি থেকে উচ্বীত হয়েছে ক্লষিধর্টে__গুহা! থেকে 
এসেছে কুটীরে-__বন্থবৃত্তিকে শৃর্থলিত করে দীক্ষ! নিয়েছে 
মানবীয় ধর্ট্দে। এ তার এক দিনের খেয়াল নয়__এক যুগের 
সাধন] নয়--এক শতাঁব্ীর সঞ্চয়ও নয়। পরীক্ষা-পিরীক্ষায় 
খাদ বার হয়েছে__সংক্ষার হয়েছে বার বার-_রাঁজ। রাঁজ্য-- 
রাজসিংহাসন নিয়ে কত ন1 পরীক্ষা হয়েছে বারংবার 
কেউ কি শিকড়শুপ্ধ উপড়ে ফেলব!র ছুঃসাঁহছ্‌স করেছে বিশাল 
মহীরুহকে । তা হয় না। কাণ্ডে বসে মূলে কুঠারাঘাত 
করা-_আর-_ 

ছুম্_ ছম্ব ছুম্। দেবদারূুর ভালে ডালে অসংখ্য কাক 
কা কা শবে ডানা ঝাপটে উঠল। বন্দুকের শবে ওর! 
এমনি কোলাহল করে। পথেও কোলাহল তীব্র হয়ে উঠল । 
ছু'ধারের জনতা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে । অগ্রগামী মিছিল 
থেকে চীংকর উঠছে-__ধ্বংস হোক-ধ্বংস হোক । ব্যাপার 
কি? একশ চুয়া্টিশ ধার! বলবৎ, ওর! নিয়ম ভঙ্গ করেছে। 
ওদের সাবধান কর] সত্থেও নিষেধ মানে নি--অতএব আইন 
রক্ষার ভার নিয়েছেন সরকার । 

লোক ছুটছে মিছিলের বিপরীত দিকে-_-মিছিলের অভি- 
মুখে। বন্দুকের শব্ব-_শোভাযাত্রীদের বিক্ষোভকে তীব্র 
করে তুলছে-_অসহায় ক্রোধ মুছমুছ চীংকারে শাসনতত্ত্রকে 
ধিক্কার দিচ্ছে-_সাআ্রাজাবাদের ম্বত্যুকীমনা করছে। 

আরও কয়েকট! বোমা ফাটল। প্রচুর ধোঁয়া আর দম- 
আটকানে। একট। তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাঘুস্তরে। নাক 
মুখ চোখ ভ্বাল। করতে লাগল। 

সরে আন্ুন_-সপরে আনুন--কীদানে গাস ছেড়েছে-__ 
সরে আন্ন। 

এখানে বসবেন না_এখনই সাধ্য আইন জারী হবে। 
বার়্ী যান । আরে মশাই বর্মতলার বাঁপারটা ভুলে গেলেন ! 
রামেশ্বর বাঁড়ছ্দ্যে কেন মরেছিল জানেন? 

পিছু হটতে হটতে প্রশান্ত কখন গোলদীধির বাইরে 
এসেছে । এখারের রান্ডাটি নিধন । বৌদ্ধ বিহারের গ1 দিয়ে 
একট। বাক1 গলি বেরিয়েছে । সেটার মধ্য দিয়ে ওপারে 


প্রবাসী 


পাম্পি পাত তাত শা 


১৩৫৫ 


পাস্পাতাসপাস্পাস্পিশ্পাস্পি 


হারিসন রোড বা এধারে ঘুরে মীর্জাপুর গ্রীটে পড়া যাঁয়। 
তার পুরাতন মেসে যাবার পথ ওট1। বছদিন এ পথে 
আসে নি। মেসে ছুই একজন পরিচিত আছে-_তাদের সঙ্গে 
আলাপ করে যাবার আগ্রহ হ'ল প্রশাস্তর। আইন থেকে 
সাময়িক ভাবে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা কিন! কে জানে । 

হ্াাল্লো__-কি খবর ? 

বলছি। 

সুশীলের বিছানার ওপর বসে পড়ে প্রশান্ত বললে, এক 
গ্লাস জল খাওয়া দেখি । 

শুধুজল। অক্ফুটে উচ্চারণ করে সুঞ্ীল বললে, তা ছাড়া 
আর কিই বা আছে। দোকানপাট এতক্ষণে হয়ত বন্ধ হয়ে 


পাচ পাতি পা পিসি 








গেল। 

জলপান করে প্রশান্ত ্রিজ্ঞাসা করলে, এত শীঙ যে 
আপিসের ছুটি হ'ল? 

আপিস 1 সুশীল হাসলে, ষোলই আগষ্টের পর থেকে 


নিয়মকান্থন টিলে হয়েছে। এক শ চুয়াল্লিশ ধারার ওপর 
কারফিউ অর্ডার--এ তো! লেগেই আছে; সকাল ছুপুর সন্ধ্যে 
রাত্রি সব সময়ে । যাই হোক-_ অনেক দিন পরে দেখা-- 
প্রাণভরে গল্প কর! যাবে'খন। 

আমাকে এখনই যেতে হবে । 

সুণীল হাঁসলে, যাবে? ব্রাস্তার এপিঠ ওপিঠ পিঠে 
আঠার খণ্ট) কারফিউ। কাল ধেল৷ এগারট। পর্য্যস্ত এই 
জেলখানাতেই-_ হাসিটা ওর উচ্চ হয়ে উঠল । 

প্রশাস্ত পাংশুমুখে বললে, আমার যে ফিরতেই হবে। 
বিশেষ জরুরি কাজ-_ 

গল্পের চেয়ে জরুরি কাজ আপাতত নেই। 
হয়ে। 

-“গল্পের শোতে চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সুশীল 
প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কথ তুললে । লর্ড 
ওয়াভেলকে সরিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রতির আন্তরিকতা 
প্রমাণ করে নি কি? কিন্তু এই ধোষণায় ভারত-সমন্তায় 
আর একটি যেন গ্রন্থি পড়ল । কার হাতে ক্ষমত৷ দিয়ে ভারত 
ত্যাগ করবে ওরা? অগ্রগামী একটি দল-__অন্মান কর! যায় 
কংখ্রেস-_তারাই ক্ষমতা পাবে। সম্পূর্ণ ক্ষমত| অবনত নয়। 
লীগ-শাসিত প্রদেশ আছে__তাদের অনিচ্ছায় মূল অংশের 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না । আছেন ভারতীয় রাজনবৃন্দ। 
ভার! গ্রতিশ্রথতি পালনের শেষ তারিখ পধ্যস্ত হয়ত প্রতীক্ষা 
করবেন। তারা স্ব-স্ব স্বার্থ অঙ্থ্যায়ী যদি অনিচ্ছুক হন__কেউ 
তাদের বাধ্য করতে পারবে না প্রধান অংশের অঙ্গীভূত 
হতে। এই সব এস্থি ক্রমাগতই পড়ছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে 
খিত্ষির মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে__তিরানবব,ই ধারায় শাসন 
চলছে। উনিশ শ আঁটচ্জিশের আগে যাতে পুরোপুরি 


বস ভাল 


আবাঢ 


৪ 


৯৮ উপািলিসিপাটিপিসিপাটি পিটিসি তিতাস পাখি, পসিতাটিলা তািপাপিািপিসীটি ও 


পাকিগ্বানী সংভ্রাজ্যতুক্ত হতে পারে পঞ্জাব, তারই আয়োঞ্জন। 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা পঞ্জাবে আগুন শলছে। সীমান্ত 
প্রদেশ আর আসামেও আগুন জ্বালাবার ইন্জন সংগৃহীত হচ্ছে। 
সিদ্ধ তো ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র লীগশাসিত প্রদেশ বলে উনিশ শ 
আটচল্লিশের জুলাই থেকে স্বাধীনতালাভ করবে এই 
আশা বাক্ত করেছে। বাংলা হু'ভাগে বিভজ্ঞ হবার জন্ত 
রধ তুলেছে । ফেব্রুয়ারির ঘোষণার ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী 
বলেই মনে হুচ্ছে। অছিগিরির চেষ্টা! না থাকলেও-_ 
ভারতের মাটিতে অনেকখানি আশ্রয় যেন এই সব প্রতিক্রিয়ার 
সঙ্গেই কায়েম হবার আঁশা রাখে । ভারতের মহাসাঁগরে-_ 
আর ভারতের মাটিতে-_ছু-একটি শক্ত শিকড় নামিয়ে ওর] 
কি আমেরিকা ও সোভিয়েট প্রতিত্বন্বিতাঁর পূর্ণ পরিণতির 
দিন গুণবে না? ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসছেন। 
ঘোষিত হয়েছে তিনি ভারতের শেষ বড়লাট । ক্ষমত! যাতে 
সুশৃঙ্খলায় হস্তাস্তরিত হয় তাঁরই চেষ্ঠা তিনি করবেন। তবু 
একথ| স্বীকার করতে হবেই__ক্ষমতালাভের আশাতেই 
হোক কি্াা ভারতের হূর্ভাগ্য বলেই হোঁক-_ শৃঙ্খলা আজ 
কোথাও নেই। হিমালয়ের শীর্ব থেকে কগ্তাকুমারিকার 
অগ্রবিশ্দু পর্যন্ত ধি্লবের বহদ্গারে মুহুমুহ কাপছে । 
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সুশীল খেয়ে যাবার জন্থ পীঁড়াপীড়ি করলে । 

প্রশাস্ত বললে, আচ্ছ। ঘুরে এখানেই আসব। কাজটা 
মিটিয়ে নিই_যে তোমার্দের শহর, কখন কি আইন জারি 
হ্য়! 

শুভাদের বাসায় এসে শ্তভার দেখা পেলে না__-উলটে 
নৃতন ছুর্ভাবন। মাথায় চাপল । ওর মা অশ্ররুত্ধ কণ্ঠে বললেন, 
কাল নাকি শহরে ভারি হাঙ্জগাম গেছে বাবা_ শুভ] সেই যে 
তোমার সক্কে বেরল আর ফেরে নি? সারারাত ছ'চোখের 
পাতা এক করতে পারি নি। বুড়ে বয়সে আর কত সহ 
হয়বল ত। উনি কেঁদে ফেললেন । 

কি সান্ত্বনা দেবে__ প্রশান্ত চুপ করে রইল। মায়ের 
গা খেষে দাড়িয়ে আছে নেন্ট, আর খুকী। সেই রুগ্ন ছেলেটি 
আর সজীব মেয়েটি । মেয়েটর মুখখানি অত্যন্ত ্লান। চোখে 
সুখে ওর পর্ধ্যাপ্ত প্রাণশক্তির আভাস-_একটু আশ্বাসে-_সামান্ত 
দেহে আদরে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু 
ঝড়ের রাব্রি-_পরে প্রভাত এলেও নুর্ষ্যোদয় হয় নি-_শাখা- 
ছ্যত লতা মাটিতে লুটিয়ে আছে আবশুকনে! পাতার ভারে । 
প্রশান্ত তাকেই ডাকলে কাছে-__মাথায় হাত দিয়ে একটু 
আদর জানালে । বললে-_কি থুকী-_একটু জল খাওয়াবে? 

আশ্বাস নয়, অথচ এই কথাতেই মেয়েটি উৎফুন্প হয়ে 
ঘাড় নেড়ে হেসে উঠল...আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল | 


আঞ্জ- আগামী কাল 


২২৩ 
শুভার ম! বললেন-_ বস বাব । 
প্রশান্ত বললে_-আমি একবার খোন্ব করে দেখি-__ 
একটু বোস-_আঁমি আসছি-** 
ঘরের কোণে একটা হারিকেন জবলছিল। হারিকেনের 


সামনে বইখাত! ছড়ান দেখে মনে হয়-__ছেলের] লেখাপড়। 
করছিল । মা চলে যেতে ছেলেটি সেখানে ফরাড়ায় নি। যেমন 
ছুর্ধল ওর দেহ__ তেমনি মনটিও হয়ত ভীরু-_ অপরিচিতের 
সান্নিধ্য এই ধরণের লাজুক ছেলেরা সহ করতে পারে 
না। 

অন্ধমনস্কে একখান। থাঁতা সে টেনে নিলে । খাতার ভিতর 
থেকে মনিঅভর কুপনের চিলতে কাগজটুকু ওর কোলের 
উপর খসে পড়ল। মনে কৌতুহল ন] জাগলেও চোখের বর্ঘ 
পালন করলে চোখ । বেশ গোট। হরপে স্প$& লেখ! ছু'লাইন 
সে অনায়াসে পড়ে ফেললে । 

পঞ্চাশ টাক! পাঠালাম । পৌছান সংবাদ দিও। আশা! 
করি তোমরা] কুশলে আছ । . ইতি-__ 

অবস্থী 

মীরাট থেকে টাকা পাঠিয়েছে অবস্তী। নুতন চাঁকরী-_ 
মাইনে এমন ধেশি কিছু নয়--আর সংসারে তার পোস্- 
সংখ্যাও কম নয়। তবু তাদের অভাব না মিটিয়ে--কোন্‌ 
স্বাদে শুভাকে সে টাকা পাঠালে । কোন্‌ সুবাদে | মন 
আলোড়িত হয়ে উঠল । ঝড় কিংবা! মনোজগতের বিপ্লব বল! 
যায় একে । জ্ঞানের ক্ষেত্রট ভূমিকম্পে ধৰিত্রীর মত টলমল 
করছে-_ বুষ্ধিকে আচ্ছন্ন 'করে মস্তিককেন্ত্রে ঘণিয়ে এল 
কুয়াশ|। ঈর্ষা অথবা অভিমান__অথব| ছুঃখ ক্ষোভ মেশানে! 
অন্বস্তি--কানের ডগা আর গগুদেশ লেহন করছে স্ব 
আগুনের শিখ! । অন্ধকাঁয পথে চলতে চলতে হঠাৎ দুরে 
দেখা গেল প্রদীপ । চোখে তার আঁলোঁয় জাগছে বিভ্রম__ 
তবুস্পষ্ট হ'ল অনেক রহস্য । 

আনমনে সে অন্ত বইগুলি থাঁটতে লাগল । উত্তেজনার 
মুহুর্তে উচিত-অহ্ছচিত বোধ থাকে না-_মনও থাকে ন! 
সজাগ, নইলে লঠনের আলোয় সে দেখতে পেত, ঘরের 
ছয়ারে দাঁড়িয়ে শুভ] স্ব স্বহু হাসছে । 

শুভা অবশেষে বললে-_ আর কিছু পাঁবে ন] কমরেড, 
মিথ্যে বইখাতা থাটছ। 

চমকে সে মুখ তুললে । মুখ তার পাংশু হয়ে গেল। 
বিবেক তার ভদ্রতার ক্রটিতে চোঁখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। 
মাথ। নামিয়ে সে অঙ্দিকে চাইলে অপরাধীর মত। 

শুভা সরে এসে বললে-__ন1 না, অন্থায় কিছু কর নি। যে 
জিনিসে স্বত্ব তোমার স্থির করেই নিয়েছ__সে তে। একাস্ত 
করে তোমারই । 

প্রশান্ত সবেগে মুখ ফিরিয়ে বললে, তার মালে ? 
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মানে আমি জানি নামা জানেন । হাঁসতে হাসতে 
জবাব দিলে শুভ । ূ 

প্রশান্ত বললে, তুমিও জান--কেখল শ্বীক'র করতে ভয় 
পাও ! 

ভয়_-ত! হবে। শুভ এক মুহুর্ত কি যেন ভাবলে। 
ওসব রঃ কাটাকাটি এখন থাক কমরেড-_তোমাদেকর সর্ত- 
গুলি আমি পড়েছি--পড়ে ভেবেছিও । 

সপ্তের কথা পরে ছবে-_ 

আমার ধারণ। ছিল--তোমার মিলের বাঁপার নিয়ে তুমি 
অত্যন্ত শাস্তি ভোগ করছ। 

হা--অনেক রকমের অশাস্তি আমার-_-অন্বীকাঁপ করব না 
কিন্ত তোম!কে যা বলব 

শুভা বসে পড়ন তাঁর পাশে । মহ শান্ত গলায় বপলে-- 
তোমার কপা মামি জাশি। কোন অনা হীয় পুরুষ যখন কোন 
অনানীয় মেয়ের কাছে একাপ্ত কে আর আএহওরে কিছু 
বলতে চায়_তখন তার অর্থ অতি নির্বোধ মেয়েরাও 
অনায়!পে বুঝতে পারে 

ভা তোমা মন খলে কোন বপ্ত কি নেই? প্রশাপ্তর ক 
আবেগে রাজ হ'ল । 

শুভ! হাঁসদ--বললে, মনের বালাই না থাকাই ভাল । 
একটা মাত্র মন_-অনস্ভী টাকা পাঠ।য়--তুমি অর্থপাহাযয 
কর-_ ত্য প্রাণ বাঁচানে!র দায়িধট! বহন করে, কার প্রক্তি 
বেশি করে কৃতজ হব বল। 

পরশ কি বলতে যাচ্ছিন--হাত উদ্িযে গুভা তাকে 
নিরস্ত করলে । কাঁছে এসে এইটুক কি বোঝ শি- মতে আমরা 
ভিপ্র--পথও আমাদের এক নয় । 'ইমি চাও দাক্ষিণো ধস্ত 
করনে টাক! দিয়ে হোক, মিষ্টি কথ। ধা বাবহ!ব দিয়ে হোক 
কিংবা গীবনপাতি করে ছুর্গতদের ভাল করতে চাও । এ 
হাল খানিকটা ওপবে এঠার বাপার। আর আমরা চাই_- 
যংপা কাদায় পুড লরটুচ্ছে তাঁদের হাঁত ধরে কাদা যেখে 
তাদের হর্গতির অংশ নিতে । তোমার আমার মিলবার সাকে! 
কে'ণ'য় কমরেড ? 

ন' শুভ1-_ 

চুপ_ অসম্মান যথেষ্ঠ করেছ তাও জয়েছে অসন্মানকে 
অন্পীকার করাব ক্গেখে-_কিপ্ত শস'াকে মানব না বলণ্ছ 

আমি তোমায় অসম্মান কবেছি ! 

করনি? কেন ছু”শ টাকার বদলে মাকে বেশি টাক 
দিষেছ | শ্মীমার ছুঃখ দূর করতে তোমার এত আগ্রহ কেন? 
পৃথিবীতে হুংখী মাহুষ আাঁর তোমার চোখে পড়ল ন1। 

শুভার কঠনর শুফ-দুট। ও কিওুপ্হ'ল! প্রশাস্তর 
কি দোষ-মন যেখানে আঁগীয়তার সতক্ালে আবঙ্গ হয়ে 
পড়েছে--সেখানকার তুচ্ছ ছুঃখকষ্টে বিচলিত হয়ে পড়া কি 


প্রবাসা 


২ পতি ৩২ তি উতিসিতশ ৭ 
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এমনই অরাডাবি? পৃথিবীতে দুঃখী যথেষ্ট আছে-_মনের 
সম্রে তার্দের ছুঃখ যুক্ঞ নয়' বলেই তে: নরম হবার অবকাশ, 
আসে না| বড় পৃথবীতে মানুষ অতান্ত ছোট-_যে পৃথিবী 
বাইরের ; কিন্ত কতক্ুণল চুপ মমত। দিয়ে সেই ছোট মানুষ 
যে ছুশিয়া তৈরি করে তাও কি খাঁগুত নয়__ক্ষুত্র নয় অথচ 
সে মানুষ শিক্কে ধিলিয়ে দিয়ে তখন তে] আর ছোট থাকে 
না। সে হয় বৃহৎ__সে ৩খন অথিশীক্ । 

শুভা বলতে লাগল, দোষ তোমার দিই না! প্রশাও-_ 
জগংটাই এমপি ভাবে তৈরি । বহুকাল থেকে যা দেখে 
আসছি, যা শিখে আসছি--সংস্কারের ধাপ) কি সংস্কৃতির 
আলো-_ধর্ কিংবা? ঈশ্বপ_--ভ।লবাসা আর পরহঃখমোটনের 
চেষ্টা এ সব মে স্বগ্রিগত উপাদ1ণের পঙ্গে মিশিষে দৃষ্টিকে আর 
মনকে অমশি করেই তৈরি করেছে । সবাই বলে পৃথিবী 
ছোট হয়ে আসছে কিন্ত মানুষ মিলতে পারছে না তবু। 
ছোট ঘরে কলহ কোলাহল ক্লে আমর! স্গ্টি থেকে কি 
মুছে যাব না কমরেড | 

প্রশান্ত তন্তক্ষণে সামলে নিয়েছে । শুভার সব কথ! 
ওর ভ্রতিষ্পর্শ না করলেও তাপ আবেগ-গাঁঢ খর ওর মনের 
মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে । জে যেন বলছে__বাইরেট]। জগতের 
সব নয়-মাইযের তে শয়ই | এঈ বিশ্বপংক্ষংবের ভার 
তোমার আমাপ সকলের । স+ক্কার্ করতে বিলঞ্ধ হয়_- 
রচন] কর পতন করে । চিপাচপিত প্রথায়, নীতিতে, বিশ্বাসে, 


মিথাশ্রিত সত্যে আঘাত লগবে। প্র৮গু আঘাত। তবু 
এগিয়ে চল । এগিয়ে চল! 

অবশ্য এ ধ্ৰণি ক্ষীণ, আর অবিরাম শয়। মাঁঝে মাঝে 
মনের পদ্দীয় বাতাসের বেগে বেক্ষে উঠছে । গভীর নয় 


বলেই কফেপ্পলগ্ন হতে পারছে ন। 

প্রসঙ্ পািবর্ভন মানপে ও বললে, আমার সন্ভ সব পঞ্চেছ 
আর ভেবেছ বললে । সতাই কি সেশুলল স্বীকার কর না? 

শ্ুভা ওর হপোভাঁব বুঝলে । সহজ কঠে বললে, সব- 
গুনোর কথা শিয়ে আলোচনা করব আর একপিন-_আঁজ 
একটি কথা শুধু তুলব । তুমি বলেছ--আমাদের দেশে 
আমিকদের সততা কম। তারা মজুরি বাড়িয়ে নেয় কিন্তু 
কাঁঞ্জে ফাঁকি দিতে কম্ুর করে না: এই বীরপন্থা! নীতিতে 
নাকি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে-_মান্থধের দুঃখ ঘুচছে না । 

'অধীকার কর এ কথা? প্রশাস্ধ উদ্দীপ্ত কে প্রশ্ন করলে। 

না, বরং দ্বীকার করে শিচ্ছি তোমার অভিযোগ । কিন্তু 
প্রতিবাদ আমর এইখানেই যে, দৌষ একল। শ্রমিকদের 
নয়। 

মানে বর্দৃঘট না হলে-_ 

একে একে তোমার কথার জবাব দেব প্রশস্ত । শিল্প 
উৎপাদন কমানোর জঙ্থে দায়ী একলা! আমি নয়_মালিকও । 


আবাঢ 


ক ৯5 2 ০০ তা পা শত 


কিসে। 

কেন-জিশিপের বাঞ্জারদর যাতে চড়া থাকে, মুনাফ! 
খাতে বাড়ে তেমশ কোশলের কথ। কোন দিন কোথাও 
পড় নি-_কি তোমাক মনে হয়নি? বেশি দিণের কথ] নয়, 
পাশের হৃণ্ঠিক্ষে বাংলায় যখশ লক্ষ লক্ষ লেক মনছিল-_ 
যুদ্ধরত ইউরোপের যখন নাতিখাস উঠেছিল-__-তথন আমেপিকা 
কত পক্ষ মণ খাঠ-শত নষ্ট করে ফেলেছিল বাঞ্জাপদ্রপর চড়) 
কাখতে--সে খবর শিশ্চয় পাখ। শোন-_শিলেম কষেতভেও 
এমন অসাধুতার ছুষ্ট।স্ত বহু আছে। ধশিকের ঠায় হপ-_ 
নিঞ্জেদের পুগ্িসাধন ! 

কি ৃ 

ধর্মঘট করে হুঃখী মানুষের লাভ কত্টুক্‌ প্রশান্ত | একাস্ত 
শিরুপায় হয়েই শেষ অগ্র [হসাবে__ 

ন।_-ওদের ক্ষে৭পিয়ে যখন ধর্মুখট খোষণা করা একজাতীয় 


নশোতাদের পেশা | তাতেই তাঁদের নেতাগিরি টিকে আছে। 
বেশ ত সেই নেতাগিরিতে আঘাত দাও না। ভঙগ্চামির 
গাশ্রয় [দলে সমাজ লুস্থ থাকে না। 
আখাত তেব কি কপ্পে-তারা যে ধণচোরা। যাদের 


ক্পাণো হয়, তাদের ধিংসাকে, তাদের ধর্মমতকে, এমন কি 


বৈদিক ও দেশী- সঙ্গীতের খ্বর 


০ তা শপ ৯ পানা পাপা উিপসপাসিপাসিপিস্শীিাসিপাসিশাসিপাটি ৪ 
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করতে একা যে পটু !.*কাল যে চিরকুটখানা৷ তোমায় 
দিয়েছি_- 

ওটা যে তোমাদেরই স্থগ্রি নয়__ 

হাতের লেখাট। সন।স্ত করা শক্ত নয়। 
তুমি চেষ্ঠা করলেই পারবে । 

চেষ্টা করব কমরেড | শুভ] হাসল। 

তার আগে ধন্দঈখটের যে জব শোনা যাচ্ছে। 

গুজবে 1বশ্বাস করো না। যারা ছুর্ধল তারা মুখে একটুও 
আস্ফালন করবে না এ কেমন করে আশ। কর কমপেড | 

প্রশান্ত উঠবার ভর্গি করে খললে, কাল আসব কি? 

স্থবিধে হয় আসবে-_ন] হয় চিঠি !লখে জানাব । 

(সাড়িতে নামবার মুখে শুভা বললে, একটা ত্রুটি স্বীকার 
করে রাখি কমন্দেণ। €তাম'র টাকাটা আপাতত ফিরিয়ে 
দিতে পারছি না। তুখি ইয়ত বলবে--যদি শাখ্সম্মীনে বাধল 
তেও জিনিষ নেওয়া একশ | আমার উত্তর-অবগ্থার চাপ। 
ওটি! আআস।ং করব না_ফিবিয়ে দেব_ তবে বিনা হুদে। 

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে, তোমার এ অধাতও স্বীকার 
কর্ধে নিলাম সভা । 

আর কোন কথা নাখলে সে পি'ডি দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে 


আর সেটা 


চাদের অব একমেপপ ছবধবলতাকে অগ্ত্রের মত খ্যবহাপ নেমে গেল। ক্রমশঃ 
বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বর 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
লীকিক গর দেশী গর হিসাবেই পরিচিত | দেশী-সঙ্গীতকে এভোয়ার্ড মাকৃডাওয়েল (7), 86000] ) বলেছেন £ 
পংন্চংতা সঙ্গী তবিদ্রী। 1011 ৯০7৪ বলেছেন । ডাঃ পারি মধ্যযুয় শির্জায় প্র!ধণা-শঙ্গীতের সময় দেশী-সঙ্গীতই সর্বদ। 
৮0. 100101৮ নু. [0 ) বলেছেন 2. গ018- গাওয়। হত ।৬ এঞ্ায়েই 0 7. 0৮১৭৮৪6) ও পাপি 
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করেছেন, বাশিয়ার জাতীর সঙ্গীত বেশীর ভাঁগ তখনকার 
সময়ে প্রচলিত দেশী আঁর গ্রীস, রোম, আরব সঙ্গীতের কাছ 
থেকে মালমশল। সংগ্রহ করেছিল 
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বাক (0 (৮ 1735৭৮) দেশী-সঙ্গীতের আগে বাদ্যের 
তথা বাধাখুগের (4111) 80” ) প্রচলনের কথ। বলেছেন 18 
কিন্তু আম।দের মনে হুয়, ক ও বাদ্য ৩থ] যন্ত্রসঙ্শীতের 
ভেতর কোন্ট। এাথমে বিকাশলাগ করেছিল ও] নির্ণয় কর। 
অত্যন্ত কঠিন; কেনন] প্রাচীন যণ্ ও বাধ্য যেমন শঙ্খ, 
বেণু, বীণা, ম্বদর্ত, ভেরী, ছন্দুতি, শততগ্রী, সহশ্রতশ্রী এসবের 
উপযোগিত| তখশি আসে যখশিস্বর ও সুরের সমবেত রূপ 
কণে প্রকাশিত ন| হলেও মান্ষের মনে হুক্ম আকারে 
পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । কাজেই উন্নত বিধিবদ্ধ কচিকর মার্গ- 
সঙ্গীতের উৎপত্তি গোঁঙাকার দিকে না হলেও দেশীর আওতায় 
সাধারণতঃ সঙ্গীতই ছিল ক, খগ্র ও বাদ্যের বসি রূপ ।৫ 
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সামিক যুগের গানকে সাধারণতঃ আমর] “দামগান” 
বলি। একটি মাত্র স্বর দিয়ে যে সময়ে গান গাওয়ার রীতি 
ছিল তখনকার নাম আঠিক যুগ। আর্চকের পর গাঁখিক 
যুগ। সে সময়ে ছ'খরের গান গাওয় হ'ত। সাঁমিকে তিন 
স্বর দিয়ে গান গ|ওয়।র রীতি ছিল। সামিক অথব। সামগানে 
তিনটি শ্বরের প্রচলন থাকলেও তিনটির বেশী স্বরও যে 
ব্যবহার হত তা প্রমাণ আমর! সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পন্থত্রে 
ও নারদীশিক্ষায় পেয়ে থাকি। পু্পস্থত্রকার পুষ্পর্ষি স্পষ্ট 
উল্লেখ করেছেন £ শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সামগানের প্রচলন 
বৈদিক সমাজে ছিল ও সেই সব গানে তিন, চার, পাচ, ছয় ও 
সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। কাজেই শ্রেনী বা পওক্তি হিসাবে 
সামিক গাঁন ও সাঁমগানকে আমাদের 'আালাদা ্াবেই দেখ! 
উচিত / কেননা ওড়ব (পাচ) ষাঁড়ব (ছয়) ও সংপূর্ণ (সাত) 
স্বরের সঙ্গীত যখন সমাজের সর্ধন্র প্রচলিত ছিল তখনও সাম- 
গানকে টৈদিক ও মাহ্গলিক যে কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে গাওয়! 
হ্ত। | 

বৈদিক সঙ্গীত সামগানে সাত স্বরের নাম কষ্ট, প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, ও আতিঙ্বার্য। সায়ণাচার্ষ 
সামবিধান-ব্রাঙ্ষণ ও সামবেদের ভাষাভূমিকায় এদের আবার 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর বলেও 
উল্লেখ করেছেন। বৈদিক সামগানের পাশাপাশি দেশী ও 
মার্-সঙ্গীতের ষড়জাঁদি সাত স্বরের প্রচলনও ছিল । আর্ষেয়, 
সামবিধান প্রভৃতি ব্রাক্ষণে অরণোগেয়গান ও গ্রামেগেয়- 
গানের উল্লেখ থাকায় বোবা যাঁয়__-অরণোগেয়গানই ছিল 
বৈদিক তথ! সামগান, আর গ্রাযেগেয়গান ছিল উন্নত 
আকাগে মার্গ ও গান্ধর্ব আর সাধারণভাবে দেশী-সঙ্গীত। 
অথবা বলা যায়, অরণ্যেগেয় থেকেই সামগাঁন তথা নিছক 
বৈদিক সঙ্গীত আর গ্রামেগেয় থেকে মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের 
উৎপত্তি হয়েছিল । খগ্েদের মপ্র বা ছন্দের ওপর স্বরবিস্তাঁস 
করে গাওয়াতেই সাম বা সামগানের সার্থকত।। সামগান 
প্রধানতঃ যঙ্জান্ুষ্ঠানের উদ্েশ্টে যজ্জবেদীর পাশে খত্বিক্‌ 
ব্রাহ্মণের] গান করতেন । 

সঙ্গীত-শাস্্কারের] সঙ্গীতকে দেশী ও মার্গ এই ছ'ভাগে 
প্রধানত ভাঁগ করেছেন। মার্গ-সঙ্গীত বলতে ভার! বলেছেন £ 


8৪ চাও 100 11, 1৩ 01 001019818615017 11000 0860-- 
18519 10019 6080 650 1)000100 589 010,-776 15/০/% 
০1 75550, পৃঃ ১৫২। 

কিন্তু আমাদের অভিমতে ক্রোয়েষ্টের অনুমান ঠিক নয়, কেনন! 
প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসন্তংপ থেকেও বাঁশী প্রভৃতি বাস্যবসত্ 
পাওয়া গেছে যা বেশ উন্নত। মহেপ্রোদড়োর বয়স পাঁচ হাজারেরও 
বেশী । তা ছাড়! ব্রাঙ্মণের যুগে শততস্ত্রী বীণারও উল্লেখ আছে। 


প্রবাসী 
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ব্রহ্মা চার বেদ থেকে অন্বেষণ করে যা ভরতা্দি শিয্কদের 
শিখিয়েছিলেন ও পরে ভরত প্রভৃতি কলাবিদূর] আঁবাঁর 
শিবের কাছে সাধারণ সমাজের কল্যাণের অন্তে যা! প্রচার 
করেছিলেন তাঁই মার্গ__“মার্গঃ স যো বিরিঞাসৈঃ অস্থিষ্ঠে! 
ভরতা্ৈঃ শস্তোরখে প্রয়ুজোই্য | এই ব্রহ্মা চতুযুথ 
হিরপ্যগর্ভ ব্রন্ষা কিন আক পর্যন্ত তার কোন নিধাঁরণ হয় 
শি। তবে মার্গ-সঙ্গীতের প্রচারক ব্রহ্মা যে একজন সঙ্গীত- 
শান্্রবিৎ কৃতবিগ্ত কলাকুশলী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। এই ব্রহ্মার কাছেই নাট্যশান্ত্রকার ভরত, দত্তিল, 
তুঘুরু প্রভৃতি সঙ্গীত-নায়কের] মার্গ তথা গান্ধর্বনিস্ভায় শিক্ষ] 
লাভ করেছিলেন । মোট কথ! শিল্পাচার্য ব্রহ্মা! সাম প্রভৃতি 
চারবেদ থেকে তন্ন তন্ন অন্বেষণ করে যে সঙ্গীত স্ষ্টি করে- 
ছিলেন তার নাম “মার”, আর দেশে দেশে বাধানিষেধের 
বালাই না রেখে ববচ্ছন্দে মণের আনন্দে লোকে যে গান 
গাইত তার নাম “দেশী” । নাট্যশাস্্কার ভরত সামগানের 
খুঁটিনাটির পরিচয় না৷ দিলেও গাঙ্ধর্গানের কথ। উল্লেখ 
করেছেন। 

অনেকে মনে করেন বৈদিক সঙ্গীতের স্বরের সঙ্গে মার্গ 
অথব! দেশী-গানের শ্বরের কোন সন্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তা 
ঠিক নয়। নারদী-শিক্ষায় নারদ “যঃ সামগানাঁং প্রথমঃ স 
বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ' শ্লোকগুলির নজিরে বৈদিক ও মার্গসঙ্গীতের 
স্বরগুলির ভেতর একটা সম্পর্ক দেখিয়েছেন । এ ধরণের 
কৃতিত্ব বেদভাস্তকার সায়ণাচার্ষেরও প্রাপা, যদিও তার পদ্ষতি 
ও ইঙ্কিত নারদ থেকে একেবারে আলাদা বা উপ্টাই বল! 
যায়। যেমন নারদ বলেছেন £ “যঃ সামগাশাং প্রথম: স 
বেণোর্মধ্যমঃ শ্বরঃ। যো দ্বিতীয়ঃ স গা্ধারত্ততীয়ত্বষভঃ 
স্থৃতঃ | চতুর্থ; ষড়জ ইত্যাহঃ পঞ্চমীধৈ বতো! ভবেৎ। ষষ্ঠে 
নিষাদে। বিজ্ঞেক্ 8 সপ্তমঃ পঞ্চম: স্মৃতঃ ॥” কিন্তু সায়ণাঁচার্য- 
বলেছেন, “লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরাঁঃ প্রসিদ্ধাঃ 
ত এব সামি কুষ্ঠাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ ভবস্তি তদ্‌ যথা, যে নিষাদঃ 
স কু: ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমত্তৃতীয়ঃ, 
গান্ধর্বশ্চতর্থ১, খষভে1 মন্দ্রঃ, যড়জ্যোতিশ্বার্থ ইতি । অর্থাং 
সামন্বরের আর নারদ ও সায়ণাঁচার্ধের শ্বরগুলির পরিচয় পাঁশা- 
পাশি দেখালে দেখ। যায়, 


সামস্বর নারদ সায়ণ 
(৭) কুষ্ঠ পঞ্চম নিষা 
€১) প্রথম মধ্যম ধৈবত 
(২) ঘিতীয় _ গান্ধার পঞ্চম 
(৩) তৃতীয় খষত মধ্যম 
(৪) চতুর্থ যড়জ গান্ধার 
(৫) মন্ত্র বৈবত খাযত 
(৬) অতিষ্বার্য " নিষাদ যড়জ 


আষাট 
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এই সাতন্বক্পের বিকাশের কিন্ত একটা ইতিহাস আছে, 
ক্রমবিকাঁশের ধার] অন্থ্যায়ীই তারা সমানে বিকাশ লাভ 
করেছিল। খ্বরগুলির বিকাশের রীতি মোটামুটি বর্ণনা করতে 
গেলে বল! যায়, আর্চিকের যুগে প্রথম স্বরই মা ছিল; 
গাথিকের যুগে প্রথম ও দ্বিতীয়, সাঁমিকের যুগে প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয়, স্বরাস্তরের যুগে প্রথম থেকে চতুর্থ, ওড়বের যুগে প্রথম 
থেকে পঞ্চম বা! মন্ত্র পর্যস্ত, ষাড়বের যুগে প্রথম থেকে অতিস্বার্য 
পর্যন্ত আর সংপূর্ণের যুগে প্রথম থেকে তুষ্ট পর্যন্ত স্বরের বিকাশ 
হয়েছিল। ঠিক এই ধরণের বিকাশের ধারা সকলে আবার 
স্বীকার করেন না। প্রথম শ্বরকে কেউ কেউ বলতে চাঁন 
পঞ্চম, কারে] মতে নিষাদ অথব] ষড়জ। কিন্ধু সায়ণাচার্ষের 
স্বরগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ধৈবত-স্বরই হয় প্রথম। 
কিন্ত সায়ণাচার্ষের আরোহ্ণগত্ির বা! 111)/810 1))0/০- 
11)011৮এর ক্রমবিকাঁশকে মেনে নিতে আমর] ঠিক বাজী নই, 
কেনন। বৈদিক যুগে ম্বরগুলিপ্ন গতিই ছিল অবরোহণ গতিতে 
অর্থাৎ 001)1810 17)9%01)101)0এ 1 কাজেই বৈদিক যুগের 
অধরোহ্ণগতি অহ্থযায়ী খ্বরগচলির বিকাশ স্বীকার করলে 
বিকাশভঙ্গী হয় এরকম, 


মন মধ্য 


| | | ] 
প] ধা নি সা রে গা মা-_দেশীম্বর 


সু, অতিন্ব!্ধ মন্ত্র চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় প্রথম__ বৈদিক স্বর 
৭ নি ৫ ৪ ৩ হ ১ 


কিন্ত এ সব বিকাশের ইতিহাস ও সঙ্গীতের খুঁটিনাটি 
শিল্পীরা আগেও বেশী আলোচন! করেন নি, এখনও নয় । এখন 
আমরা এসব ওপপণ্ডিকের (())601:66108] ) আলোচনার স্বান 
দিই ততটুকু যতটুকু সঙ্গীতের কার্ধকর (1):9০61০%1 ) সাধনার 
পক্ষে একাস্ত দরকার, তাও আধুনিক বিকাশের ওপরই বেন 
জোর দিয়ে। যেমন কাঁনড়া বা কানাড়া রাগিক্ীর শ্রেণী কত 
রকম, তাদের পরস্পরের ব্বপভেদ কি, তাদের বাদী সংবার্দী ও 
ঠটের স্বরূপ কি-_এই সব নিয়েই আলোচনা আমাদের বেশী, 
অবন্ত খুটিনাটি সম্বন্ধে জানা সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই উচিত; কিন্ধ 
আমাদের বলার উদ্ষেন্ত এই যে, কানাড়াকুপ্ের উৎপত্তির 
পেছনে অভিব্যক্তি কেন এল, কি প্রয়োজনের তাগিদে 
তাগিদে সঙ্গীতসমাক্ত একটি কানাঁড়। থেকে আরো! সতের 
কানাডার রূপভেদের সৃষ্টি করল, আর সে করার পিছনে যুক্তি 
ও যথার্থ বিজ্ঞানই বা কি--এ সব বিষয়ে আলোচন! অথব! 
গবেষণাকে আমর! মোটেই স্থান দিইনি । বরং যুক্তি ও 
বিজ্ঞানের বালাই না] রেখে পৌরাণিকী গল্পের দোহাই দিয়েই 
আমর] এক কম সন্ধষ্ঠ হতে চাই। যেমন কানাড়া রাগ অথবা 
রাগিষটির নামের সার্কত| দেখাতে গিয়ে আমর! বলে থাকি 
কাহ, কানাই বা শ্রীকফের বাণী থেকে এই রাগ, রাঁগিনী বা 
সুরের জন্ম হয়েছিল আর এজভে এর নাম কানড়1, কাশাড়া 


বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের খবর 


২২২০৮ দি দিলি ভি ৮ শাসিত পা াশপিস্পার্ীশিশিশ্পিশিস্টিশি সাসিপসিপস্পিসি সান টািসিাটশি সিসি সপাস্পিরা শাসিত 
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অথবা কাহুড়া। কথাটি উচ্চশিক্ষিত জঙ্গীতসমান্ধ থেকে 
এখনও মুছে যায় নি। অথচ কর্ণাট দেশ থেকে যে এর উৎপত্তি 
হয়েছে এ এতিহাসিক নক্বির দেখাতে আমরা রাজী নই। 
সে রকম সাত স্বরের জন্মকথ! সন্বন্ধেও বলা যায়। প্রর্কতি- 
দেবী জীবজগৎ সকলকেই প্রসব করেছেন বলে পশুপক্ষীর 
ডাক তথা অস্তিম স্বর থেকে ষড়জাদি সাত শ্বরের উৎপত্তি 
হয়েছিল এ কথাই আমর! বেদবাক্য বলে আজ পর্যস্তও 
বিশ্বাস করি যদিও বাণ] স্বর-সংস্থানের দুরত্ব দেখিয়ে কেউ 
কেউ যুক্তির নজির দেখাবার চেষ্ট! করেছেন। নাট্যশান্ত্রকার 
ভরত ঠিক এ ধরণের প্রমাণ একটা! দেবা চেষ্ঠা করেছেন । 
সঙ্গীতশান্ত্রকাপেরাও ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এর 
কোন সহ্ত্তর দিতে পারেন শি। কিপ্ত তা হলেও দেশ ও 
সমাজের ধারা সফল দিক দিয়ে এগিয়েই চলেছে, পেছন 
হাটার ইঙ্গিত মোটেই তাদের মধ্যে দেখ! যাঁয় না। বিশেষতঃ 
এখন যে যুগে আমর! বাঁস করি সে সপ্পূর্ণ বিজ্ঞান ও যুক্তির 
যুগ। সকল জিনিষকে বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচঃর করার 
এখন সময় এসেছে । সঙ্গীতের পুর্জারী আমাদেরও তাই 
উচিত-__সঙ্গীতের সবকিছুকে পুরোপুরি যুক্তির আলে!ক দিয়ে 
বিশ্লেষণ করা। প্রাচীন শাগ্রকারদের প্রমাণগুলিকে আমাদের 
এখন থেকে বিজানের পরিপ্রেক্ষণে যাচাই করে দেখা উচিত । 
তাতে সঙ্গীতের গুপ্ত ও আসল অনেক রহন্ত বরং প্রকাশিত 
হবে। বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বরসন্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় 
আমরা! সকলেই জানি, কিন্ত বৈদিকের পাঁশে মার্গ তথ 
গাঞ্ধর্বের স্বরগুলির বিকাশ কেমন করে হয়েছিল তার 
সত্যিকার রহ্ম্ত ও ইতিহাস আমর] ঠিক ঠিক ক'জন জানি 
বলা সত্যিই ছুফর । বৈদিক, মার্প ও দেশী সঙ্গীত নিয়েও সত্যি- 
কার আলোচনা এখনে! পর্যন্ত হয় নি। মার্কে কেউ 
কেউ ক্লাসিকালের পর্যায়েও ফেলে থাকেন, কিন্তু তা ঠিক 
নয়। মার্গ-সঙ্গীতকে অনেকে আবার পুরোপুরি বৈদিক 
সঙ্গীতও বলতে চান যেট! নিতান্তই ভুল । তা! ছাড় দেপ্ীর 
সঙ্গে মার্গ তথা গান্ধর্ব আর বত মানে মুসলমান যুগের আমদানি 
করা ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের মিল ও অমিল অথবা] সম্পর্ক কতটুকু 
তাই বা আমর! ক'জনে জাশি? কাজেই এ “বৈদিক ও 
দেশী-সঙ্গীতের স্বর” প্রবন্ধের অবতারণায় আমরা বলতে 
চাই যে, সঙ্গীত-সাধনার উপযোগিতা বোঝার সঙ্গে জঙ্গে 
সঙ্গীতের ক্রিয়াংশ ও উপপন্ভিকের সবকিছুকে এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে আমাদের 
গ্রহণ কর] দরকার । ছ্কুল, কলেন্ব ও বিশ্ববিগ্তালয়গুলিতে 
বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলোচন! প্রকত্ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের 
ঠিক এভাবেই গড়ে তুলতে হবে, আর তা হলেই মনে 
হয় সঙ্গীতের বিকাশ ও আলোচন। সাফল্যমগ্ডিত হবে; 
দেশের জনসাধারণের ভেতরও সঙ্গীতের ওপর আগ্রহ ও 
শ্রদ্ধার ভাব ক্রমশঃ বাড়বে । 





বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ 


প্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপধধ্যায় 


অস্ধেয় শ্রীযুজ ত্রজেন্দনাথ বন্দো!প!ধা।য়ের নির্দেশহত এবার 
আমি ব্রিটিশ মিউজিকমে রক্ষিত কফ়েকগ।শি নুপ্রাটীন বাংল! 
উপন্ত।স দেখিয়া এ্রীষ্মবক'শের সদ্ধাণহার কখিয়াছি। এগুলির 
কোন-কোনটি সঙ্থঞ্জে আলোচনার অবকাশ আঁছে বলিয়া 
মনে করি। 

বাংলা-সাহিঠ্যের ইতিহাসে ১৭৭৯ শক বা ১২৬৪ সাল, 
অর্থাং সিপাহী-বিদ্রোঙ্রে সময়, বিশেষভাবে ন্দ্সমীয় । এই 
বৎসর তিনখ।নি উল্লেখখোগা উপন্য!প প্রকাশিত হয় ; উহা--- 
সুদেব মুখোঁপাধা!য়ের “ইঁঠিহাশিক উপস্তাস,, কুষ্$কমল 
ভট্টাচার্যোর ছির।কাঞ্সের ব্বথা ভ্রমণ, ও টেকটাদ ঠাকুরের 
(ওরফে প্যারীষ্াদ মিত্রের ) 'আল!'লের ঘরের ছুল।ল” | 

এতিহাদিক উপন্/।স? 2 ভূদেবের এই গ্স্থখানির 
প্রথম সংস্করণ একাস্ত দ্রপ্র।পা ; এই কারণে ইহার প্রকাশকাল 
লইয়। অনেক আলে।চন। হইয়া গিয়াছে | এমন কি, অধুনা- 
প্রকাশিত “বঞ্গসাঁফিতো উপগ্তাসের ধাঁরা+ গ্রন্থের ২য় সংস্করণে 
“প্রথম যুগের এতিহ।সিক উপন্থাস” প্রসঙ্গে ক্র শ্রীকুমার 
বন্দো।পাধ্যায় খ্বীকার করিতে ধাধা হইয়াছেন যে, “এঁতি- 
হাসিক উপগ্ঠ!।সেক প্রথম 'শাধির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত |” 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমি যে কয়েকখানি প্রাচীন উপশ্থ।স 
দেখিয়াছি, “এতিহাসিক উপহ্থাসে'র ১ম সংস্করণ তাঁহাদের 
ন্যতম | উহা অ!খ্যা-প&টি ছুবছ উদ্ধত করিতেছি ৫--- 

11151071088 118193 
11 130708]1 
135 
3110099) 0100100110॥ 


এঁতিহাপিক উপগ্াস। 
আ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
কণ্তুঁক 
প্রণীত । 
কলিকাত। শুচারু যন্ত্রে 
প্রলালটা্ বিশ্বাপ এগ কোং দ্বারা, বাহির ' 
্বপ্ধানুর, ১৩ সংখাক ওবনে মুদ্রিত 
শকান্বাঃ ১৭৭৯। 
ইহ) হইতে “এঁতিহাপক উপস্থ।সে'র প্রথম প্রকাশকাল যে 
৮১৭৭৯ শক” তাহা জাপা যাইতেছে । কিন্তু শক।বার সহিত 
মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইহা ইংরেজী ১৮৫৭কি 


১৮৫৮ সনে প্রকাশিত তাহা দে'র করিয়া বল। কঠিন। মনে 
রাখিতে হইবে, “১৭৭৯ অক ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ 
হইতে ১২ এপ্রল ১৮৫৮ পর্যাস্ু স্চন। করে । 

“দুরাবাঞ্ছের বৃথা ভরমণ' 2 এিতিহাসিক উপন্াসে'র 
সমসময়ে, আচরযা কফকমলের এই উপগুসখাশি প্রকাশিত 
হয়। ইহা পাঠ করিয়া মনধ্বী পাঞজেঙ্জলাল মির “বিবিধার্থ- 
সংএছে? ( আষ'ট ১৭৮০ শক ) লিখিয়াছিলেশ £- 

“এদেশীয় উপস্টাস সকলেরই এক ধারা $ সকলেই 'এক 
রঞ্জা ছিলেনত্ঠাহাপ সো দো ছুই রানী' এই রনপ বাঞ্চা ধর্ণণে 
আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্ত।স তদ্রপ নহে, এবং গল্পটীও 
তাদুশ নিন্দশীয় নহে ।” 

ইহার ৬াব ভাষা ও গল্প সাহিত্যরথী অক্ষয়চ্জ সরকারকে 
সুজ করিয়াছিল (২ নং সাহিতা-সাঁধক-১রিতম!ল। £ কিষাকমল 
ট্টাচার্যা দরষ্টবা)। শ্রীকুমার বাবুর '“িঙ্গসাহিতো উপগ্াসের 
ধাবা” এগ্ে ছুদেবের “িত্তিহাসিক উপস্থাসে”র উল্লেগ আছে, 
অথচ একই সময়ে প্রকাশিত এবং একই ইংরেজী গ্রশ্থে 
ছায়াবলর্ধনে লিখিত কষ্চকমলের বইখানির নাম কেন যে 
হিসাবে শারদ পড়িল বুঝিরা উঠা কঠিন $ হয়ন্ত তিশি ইহার 
সন্ধান পংখেন শা। কিন্তু “£প্রাপ্য গ্রশ্থমালাপ্র পুনমূর্িত 
করিয়া শ্রীযুঞ্জ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ত ইহার ছশ্রাপ্যতা 
ঘুচাঁইয়ছেন | 

“বিজয় বলন্ত? 2 উপরি-উক্ত উপস্নাসগুলির শব্যবহিত 
পরেই হরিনাথ মঞ্জুমধার ( কাঙ্গাল হরিনাথ) প্রশ্টুত 'বিজয় 
বসন্ত' প্রকাশিত হয় $ উহার আখা1-পত্রটি এইরূপ £__ 

বিজ্বয় বসম্তু। / নীতিগর্ভ অপুর্ব উপাখ্যান, / 
কুমারখালী নিবাঁপী / শ্রী হরিনাথ মভুমদার কর্তৃক / 
প্রশ্ীত / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রী ল'লটাদ বিশ্বাস 
এগ কোং থারা বাহির / ্ব্জাপুঞ্ণ চাঁষাধোবা পাড়ায়, 

১৩ সথ্াক ভবনে / মুদ্রিত হইল, / ১৭৮১ শক ১০ই 

পৌষ / স্ল্য ॥০ আট আন] মাত্র । 

“বিজয় বসন্ত” সেকালের একখানি বছুল-প্রচারিত নীতিগর্ভ 
উপাখ্যান। শ্রীকুমার বাবুর এছ্ছে ইহা উল্লেখ দেখিলে সখী 
হইতাম । 

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" 2 ব্রিটিশ মিউজিয়মে 
এই পুস্তকের এক খণ্ড জাছে। ইহার লেখিকা-ধিবি 
মুলেল। পুশুকের আখ্যা-পঞ্রট উদ্ধত করিতেছি £-_ 

[009 1018079, / 01 / 10001108101 800 [2008 / 
৪ 099৮ 107:/ ২9059 01001501890 1 07001 / ফুলমণি 


জাধাট 


০০১ 
ও ফরুণায় বিবরণ / স্্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত / 
08109618. /-110660 107 009 08109669, 01)0190180 
[1দ806 ৪80৫ / 13001 9001615, 173, খ 3801196, ৪৮ 
[31910009 / 0011989 17955 / 196 ৪৫, 1852 [3000 
০0085 /] 
এই বইখানিকে কেহ কেহ মহ্িলা-রচিত প্রথম বাংল] 

উপন্াস বলিতে চাছিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইন্থাকে উপস্তাস 


গমুদ্র ও মহাদেশের উত্তব 





যি ২২৯ 


বিষয় বত হইয়াছে, এবং কি উপায়ে তাহ দূর কর] যায়,_ 
গ্রষ্টিয়ান সমাজ ও তত্বর্্ঘই বা এ বিষয়ে কি করিতে পারেন, 
তাহাও আলোচিত হুইয়াছে। পুণ্তকের দ্বচনায় 0910018 
07055120180 800 130৮ £001665-সম্পাদককে 
ছার, 11011609 পুস্তকের উচ্ছেন্ট বিবৃত করিয়া যে 
পত্র লিধিয়াছিলেন তাহা মুক্রিত হুইয়াছে। পুস্তকের 
শেষের একটি অধ্যায়ে ্রীরিয়ানের1 যে হিন্দুদের অন্থকরণে 








বলা চলে না। ইহাতে কাঙ্নিক চরিত্র স্ৃপ্ি দ্বারা গল্পচ্ছলে হিন্দু দেব-দেবীর নামাহ্পারে শিব কৃষ্ণ হরি প্রসূতি নাম 
স্ীলোকদের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের রাখেন তাহাতে আক্ষেপোক্তি আছে! 
সমুদ্র ও মহাদেশের উদ্ভব 


অধাপক শ্রীঅমিয়কুম।র দত্ত 


পৃথিবীতে শতকর] ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগস্থছল। জল ও 
স্থলের উৎপত্ভিবিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আলোচনা 
হইয়াছে । এ সম্বন্ধে অনেক মতবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। 
আদিতে পৃথিবী হ্বলস্ত বাম্পপিগুরূপে সুর্ধ্য হইতে জন্মগ্রহণ 
করে। মহাশুন্তে বিচরণকালে তাপবিকীরণ হেতু উহ] ক্রমেই 
লীতল হইতে আরম্ত হয়। পৃথিবী প্রথমে তরল ও পরে 
কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থাস্তরের ফলে পৃথিবী 
আয়তনে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সক্ষোচনের ফলে উহার 
উপরিভাগে তরঙ্গাকারে ভাজের সৃষ্টি হইতে থাকে। পৃথিবী 
জলধারণের উপযোগী শীতল হইলে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাম্প 
ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ত'াজের নিয়াংশে সফিত হওয়ায় 
সমুদ্রের সৃষ্টি হইল। উচ্চাঁংশ স্থলভাগরূপে উশ্িত হ্ইয়। 
বিরাজমান রছ্লি। 
পৃথিবীর জন্মের পর হইতেই জলাশয় ও স্থলভাগের স্যষ্টি- 
কাধ্য স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্থ হইতেছিল- ইহাই কতিপয় 
বৈজ্ঞানিকের অভিমত। পদার্থবিদ ফেলতিন বলেন যে, 
| পৃথিবীর গ্যাসীয় অবস্থা হইতেই স্থলভাগ দানা বাঁধিয়া উঠিতে- 
ছিল। সোলাসের মতে বাগুমগ্ডলের অসমাঁন চাপের জন্তই 
পৃথিবীর তরল অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠ অসমতল হইয়া স্থলতাগ ও 
জলাধারের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার গ্রহান্থবাদ মতের 
, (0187766581181 7150০067953) উদ্ভাবক চেম্বারলেনের মতে 
কঠিন এহাপুগুলি পরস্পরের আকর্ষণে ও সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত 
তাপদ্বারা জমাট বীবিয়া যাঁয়। এইরপে সৃষ্ট ভুতল অসমতল 
ও গহ্বরযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক | এই গহ্বরগুলিই পরে সমুদ্রের 
হি করিয়াছে। উচ্চাংশ স্থলভাগের সরি করিয়াছে। 


যেয্পেই সৃষ্ট হাঁক না কেন, পরবর্তীকালে এই সকল 
€ 


ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্থলভাগ একজে জমাট বীধিয়া এক বিরাট মহাদেশের 
সুট্টি করিল। তাহাকে ধিরিয়া রহিল এক বিশাল মহাসমুদ্র । 
এই মহাদেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যানজিয়া (1১800898) 
এবং মহাসমুগ্রটর নাম দেওয়া! হইয়াছে প্যান্থালাস! 
(780)918888 )। বর্তমানের মছাদেশগুলির বক্ষবিভাস 
(50801608690) ও তমধ্যস্থ প্রানীর ধ্বংসাবশেষ হুইতে 
এইরূপে একটি মহাদেশের, অস্তিত্ব সমর্ধিত হুইয়াছে। এই 
মহাদেশটিই পরবস্তাকালে ভাঙিয়। টুরিয়! বর্তমানের মহাদেশ- 
গুলির সৃষ্টি করিয়াছে জার প্যানথালাসার জল ইহাদের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়! বিভিন্ন সমুদ্রের স্ষ্টি করিয়াছে। 

প্যানজিয়ার ভাঙন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকমহলে কয়েকটি 
বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচলন দেখ] যায়। একদল বলেন যে, 
গীতল হৃইবার জন্ত সক্কোচের কলে পৃথিবীতে যে ভণাজের কৃষি 
হয় তাহারই জন প্যাঁনজিয়ার ভাঁঙন সুরু হয়। এইরাপে 
স্& ফাটলে সমুন্্রের জল প্রবেশ করিয়া অন্তর্বর্ভা সমুদ্রের ক্্টি 
করিয়াছে। | 

পৃথিবীতে কোন কোন জলপূর্ণ অবনমিত স্থানে পলি সফর 
হইয়া থাকে । সঞ্ত পলির চাপে ভূগৃষ্ঠের এ সকল অবনমিত 
অংশ আরও বসিয়া! যায়। কলে উহার উতয় পার্বস্থ স্থলভাগ 
পরস্পরের দিকে অগ্রসর হুইয়া আসে । এইরপে সঙ্কোচনের 
দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে ফাটল হ্ট্টি ও তাহাতে পলিসফয়ের 
ঘরুন উভয় পার্খস্থ অংশের সঞ্চরণের ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। একই প্রকারে প্যানজিয়। ভাঙিয়া সমুদ্র ও মহাদেশের 
স্টি করিয়া থাকিবে-_ইহা৷ আম্চর্যোর বিয়য় নছে। 

অপর মতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশ-বিশেষের সঞ্চরণের ফলে 
প্যানজিয়ার ভাঙন ব্যাখ্যা কর! হুয়া থাকে। সঞ্করণ মত- 


২৩, 


১৩৫৫ 





২০০১০০০১০০০ বছর আগে “প্যানজিয়1” ( [১87£99 ) ও 
“পান্থালাসা” (08001818559 )-- ভা ০০70: মতে । 
১। উত্তর আমেরিকা, ২। দক্ষিণ আমেরিকা, ৩। আফ্রিকা, ৪। এণ্টারকৃটিকা, ৫। অষ্ট্রেলিয়া, 


৬। ভারতবর্ষ, 


বাদকে একটি সরদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিথ্রিতে দাড় করান সর্বপ্রথম 
আলফ্রেড ভেগনার | ড্যালি ও টেলর নিজ নিজ ব্যাখ্যার দ্বার] 
এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ভেগনার একজন জার্দ্দান 
আবহাওয়া-তত্ববিদূ । পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের আঁব- 
হাওয়। নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবীতে 
এমন সব স্থান আছে যেখানে পর্বের আবহাওয়ার সহিত 
বর্তমানের আবহাওয়ার কোন সাদৃষ্বই নাই । পূর্বে যেস্থা'নে 
,হুমশ্ীতল আবহাওয়া ছিল সেখানে হয়ত বর্তমানে উষ্ণ আব- 
হাঁওয়া বিদ্যমান | ইহা! সাধারণতঃ ছুইটি কারণে ঘটিতে পারে । 
হয়ত সেখানে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটয়াছে-__-নচেৎ সে স্থান 
পূর্ব্বের জায়গায় আর নাই। আবহাওয়ার পরিবর্তন কল্পন] 
করিতে গেলে বহু প্রকৃতিগত বিষয়ের পরিবর্তন করাইতে হয়। 
সুতরাং উহা গৃহীত হয় নাই। অতএব কেবলমাত্র 
ঃপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ-মতবাঁদ দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা 
হইতে পারে । আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উভয় পার্থর স্থল- 
ভাগের বক্ষবিস্তাস, জীবাশ্ম (109551]) পর্ধতার্দির অব- 
স্থানের সাদৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ভেগনা'র ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের 
সঞ্চরণ স্বীকার করিয়া লন। তেগনারের মতে একটি পশ্চিম- 
মুখী ও অপর একটি বিয়ুবরেখামুখী শক্তির প্রভাবে প্রায় ২০ 
কোটি বৎসর পুর্বে প্যানজিন়ার ভাঙন দুরু হয়। এশিয়!] 
বিযুবরেখার দিকে সঞ্চকরণ করার ফলে ভারত মহাসাগরের 
ও আমেরিকা পশ্চিম দিকে সনিয়া! যাইবার ফলে আটলান্টিক 
মহাসাগরের হৃট্টি হইয়াছে । প্রশান্ত মহাসাগরের সম্বন্ধে 


৭। উত্তর এশিয়া, ৮। ইউরোপ, 


৯। খ্রীনল্যাড 


ভেগনার কিছু ন|! বলিলেও এ বিষয়ে ফিশারের মত 
চিত্তাকর্ষক । ফিশার বলেন, চগ্তট্রের উৎপত্তির জন্ত প্রকাও 
মহাসাগরের গহ্বর সৃষ্টি হুইয়াছে। ফিশরের এই মত 
বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয় নাই। তাহার কারণ চন্দ্রের 
আয়তন প্রশস্ত মহাঁসাঁগরের আয়তন অপেক্ষা অনেক বড়। 

আর একটি ধিক হইতে এই বিষয়টির সমাধান করিবার 
চেষ্টা হুইয়াছে। ভূত্বকেএ উপরি অংশে কতকগুলি তেজক্তিয় 
(178019-8001৮9) পদার্থ বিদ্যমান আছে। এ পদার্থখুলির 
ধর এই যে, উহার] স্বতঃই 'অপর মৌলিক পদার্থে পরিবন্তিত 
হুইয়া যায়। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে বহুল পরিমাণে তাপের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই তাপ স্থলভাগের নিয়ে সঞ্চিত 
হইতে থাকে । তাপের ধর্ম পদার্ঘমাত্রকেই আয়তনে বর্ধিত 
করা। একই পরিমাণ পদার্থ বর্ধিত-আয়তন হুইলে উহার 
ঘনত্ব কমিয়। যায়। ঠিক একইরূপ স্থলভ।গের নিয়ের চাঁপ- 
প্রভাবে উহার উপরিস্থিত অংশ লদ্দুতর হইয়া অধোগমন 
করিবে। উহ্হাতে নিকটবর্তী সমুসত্রের জল স্থলভাঁগের উপর 
আসিয়া পড়ায় একটি বৃহ্ত্তর সমুদ্রের স্থষ্টি হইবে । 

সমুত্র ও মহাদেশের উৎপত্তির কারণ সম্বপ্ধে অপর মত- 
বাদে বল! হয় যে, প্যানজিয়ার অংশগুলি একটি বিরাট ভূভাগ- 
দ্বারা সংঘোজিত ছিল। কি প্রকারে এই সকল সেতুর অংশ- 
গুলি বিচ্ছিন্ন হুইয়া গেল তাহা বল! কঠিন। তবে" তূপৃষ্ঠে 
সঙ্কোচন, শিলার রূপান্তর ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবর্তনের 
দ্বার! সফ্িত তাপ এই সকল প্রক্রিয়ায় সাহায্য করিয়| থাকিবে । 


সাইত্রিশ রাগিণী 


শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সকালে উঠিয়। দেখিলাম নায়েগ্রার প্রপাতের মুখের উপর 
বিরাট গম্ভীর এক পাহাড় খাড়া! হুইয়াছে। প্রপাতের উদ্দাম 
উচ্ছাসের শবে কান ঝালাপালা হইয়াছিল, তাই বলিলাম - 
যাক্‌ বাঁচা গেছে। 

পাহাড়ের গর্ভ হইতে হঠাৎ আগুন বাহির হইল, গ] 
বাহিয়া গলিত লাভার সোনালি আভা আকাশটা বঝলসাইয়া 
দিল। এ দৃষ্টঠ সর্বদ] দেখ! ভাগো জোটে না, তাই আবার 
বলিলাম-_ দিনট! আঁ ভাঁলই যাবে দেখছি। 

গৃহ্িধী নীল! চায়ের কেটলি হাতে লইয়! অ:সিয়া আমাকে 
উদ্ধেন্ট করিয়া বলিল--সকালে উঠেই আবার ওর পেছনে 
লেগেছ। 

“ও? মাঁনে আমার ছোট বোন স্ুমিতা, কাল সন্ধ্যা পর্যস্ত 
যাকে দেখিলে নায়েগ্রাকেই মনে পড়িত এবং আঁজ সকাল 
হইতে যার যুখে পাহাঁড়িয়া গাভীর্ধ। 

চোঁখ দিয়া আর এক ঝলক আগুন ঠিকরাইয়। সুমিত! 
ত!র বৌদিকে আক্রমণ করিয়া বলিল__থাক, তোমাকে আর 
সাওপুরি করতে হবে ন|। 

চ] ঢালিতে ঢালিতে নীলা বলিল-_-বা রে, আমি আবার 
কি করলাম? 

সুমিতাপ গান্ভীর্যে একটু চিড় লাগিল ; মাথা ও কানের 
ঝুলস্ত ঝাড় লন ছুট! এপাশ ওপাশ দোঁলাইয়া বলিল__তুমি 
নাতে দাদাকে ভালমানুষ বানিয়েছে কে শুনি? 

্টীলা বলিল-_দাদার বদলে তুই নিক্ষেও তে। ছু'কথা 
শুশিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালাটা ঠগা করতে পারতিস। 

চা খাইতে খ।ইতে জিজ্ঞাসা] করিলাম-__ব্যাপার কি? 

নেহাত পাথরের পাহাড়, তাই বেলুনের মত ফট করিয়!] 
না ফাটয়া শুধু ভূমিকম্পের আলোড়ন তুলিয়া সুমিত! বলিল-_ 
আহা জ্বানে ন!যেন কিছু! লোকট! বাড়ী বয়ে এসে যাঁ- 
তা বলে গেল, আর তুমি চুপ করে বসে রইলে । 

বুঝিলাম এরা এখনও গত কল্যের ঘটনা লইয়! ঘণ্ট 
পাকাইতেছে। 

বলিলাম--যা-তা বলে গেছে তা কি করে বুঝব? 

নীলা বলিল__হাত পা ছুড়ে বাঁজরাই গলা কত কি 
বললে... 

নীলার কথায় বাধা! দিয়া বলিলাম_-তাই বললে তাকে 
বকে মারতে হবে নাকি ? 

হুমিতা বলিল-_না, পুজো করতে হুবে। 

জামি বলিলাম-_তোয়! ঘরেয় পয়সা খরচ করে বিয়েটারে 


গিয়ে যখন দেখিস &েঁজের ওপর হাত পা! ছুড়ে বাজধখাই গলায় 
কেউ কিছু বলছে তখন সীে বসে মিঠে মিঠে মন্তব্য না করে 
সোজ। গ্টেঁজে উঠে বক্তাকে তক্জাঁপেটা করিস নে কেন? 

তাজ্জব বনিবার মত এমন কিছু বলি নাই যাতে ননদ 
বৌদি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাঁকাইয়া থাকিতে 
পারে। তাই তাদের বুঝাইতে চেষ্ঠা! করিলাম__গত কল্যের 
বক্ত! যাই বলিয়া যাঁন ন1 কেন, তার কোন কথারই যখন অর্থ 
করিতে পারি নাই তখন অনর্থক চটিয়! নিজ্জেদের মাথা খারাপ 
করিলে লাভ কিছু হইত না। 

নীল! বলিল--ওদের কথ। আমর] বুঝতে পারি, আর তুমি 
বোঝ ন1 বললেই হ'ল কি না.:, 

আমি বলিলাম__তোমর! তে! কাকপক্ষী নির্ধিবশেষে 
সর্বজীবের কথাই বুঝিতে পার, রামান্থজনের মুখে মাঞ্জাজী 
ভাষা! তো তার কাছে জলের মত সোজা। 

নীল বলিল_তোমার কথ শুনলে গ! ভ্বালা করে। 
তৃমি নিজে তো কোন দায়িত্ব নিলে না; আমরা খেটে খুটে 
যেট। তৈরী করবার চেষ্টা করছি বাইরের লোকের কথায় 
সেটা যে বন্ধ করে দেবো, তা ভেবে। না । 

বলিলাম__পাগল |! তা ভাবব কেন? বরৎ তোমাদের 
রিহের্শালে জন্তে আর এক জায়গায় ঘরের বন্দোবস্ত করে 
দেব। 
নীল। বলিল--না না, আমরা এই বাড়িতেই রিহের্শাল 
দেবো-**দেখবে রামান্জন কি করতে পারে। 

সুমিতা তাকে সমর্থন করিয়া বলিল-_শিশ্চয় ; আমাদের 
বাড়ীতে আমর] য| খুশি করবো । 

এদের য! খুশির বহ্রটা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, 
মুখে বলিলাম-_-আচ্ছা বেশ। 

নমিতা তবু ছাড়িল না, বলিল-_মুখে' “আচ্ছা বেশ” 
বললেই হবে না, কাল যে সব মেয়ে আর আসবেনা বলে 
গেছে, ছোড়দাকে বল তাদের খবর দিতে । ছোড়দ1 বলেছে 
যে তুমি না বললে এ ব্যাপারে আর হাত দেবে ন|। 

নীলা বলিল_আর তোমার বদ্ধুদের কাছে কতকগুলো 
টিকিট বিক্রি করতে হবে, মনে থাকে যেন। 

'আচ্ছ! বেশ বলিলে এর! সন্ধ&্ হয় না দেখিয়! সংস্কত 
কিক বলিলাম__তথান্ত। 

গল্ভীর পাহছাড়টা ধ্বসিয়া গেল; নায়েগ্রায় ঢাকা রূপ 
আবার খুলিয়! গেল সুমিতার খিল খিল হাসিতে । 

নিদ্বের ঘরে আসিয়া তখনকার মত ধাচিলাম। 


২৩২ 


এ বাড়িতে নুমিতার গম্ভীর মুখ কারও পছন্দ হয় না; 
নীলাও ঘা! জেদ ধরে সহজে তা টিল] হয় না। তাই আমারই 
যে ক্রটর জন এদের এত বড় আমোদট| টুটিয়া যাইতে 
বপিয়াছে, অভ উপায়ে সেট! অচিরে সংশোধন না করিলে 
পিসীম। এখনি ছুষটয়া আসিয়া! রোদন করিতে বসিবেন এবং 
আমি না! কি মুখচোর] নিজের মান নিজে রাখিতে জানি না 
ইত্যাদি বলিয়। সব ঝালটা আমারই উপর ঝাড়িবেন। ঝাড়ি- 
বেনই বা না কেন? পয়ল! তারিখে কতকগুল! ময়লা! নোট 
সংসারের জ্বন্ত ফেলিয়! দিয়! সার! মাস গ! ছাড়িয়া যে বলিয়া 
থাকে, বাহিরের কেহ উপর-চড়াও হুইয়া৷ ছু'কথ! শুনাইয়] 
গেলে পরুষ কণে যে জবাব দিতে জানে না, সে আবার পুরুষ 
নাকি? আর নীল! সুমিতার| মেয়েমানষ হইয়া যে 
আমোদের আয়োজনট| করিয়াছে আমি তাতে কোন সাহায্য 
তে! করি নাই, বরং বাহিরের লোকের বাগড়া দিবার আগড়- 
গুলা খুলিয়। দিয়া আড়াল থেকে মন্ব! দেখি । 

আসল কাহিনীটা খুলিয়া বলি। আমাদের বাড়ির লোক- 
গুলা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে একটু আমোদপ্রিয় ; তবে আমোদের 
বিশেষ ধারাঁট। বহিয়! থাকে সঙ্গীতের তরঙ্গে ভর করিব । 

পিসীমার সুখে বাউলকীর্ঘনের সাঙ্গীতিক নর্ভন ছেলেবেল! 
থেকে অনেক উপভোগ করিয়াছি । তারপর যেদিন তার 
নিরামিষ ঘরে বসিয়। গুনগুন করিয়া ভজন ন্মুর করিলেন, 
তার আসল ওজন বুঝিলাম খাইতে বসিয়া! তার মাঁথ। সাঁতর1- 
গাছির পদাখবিশেষ গলাধঃকরণ করিয়া আমার নিজের গলার 
দুড়নুড়িতে । আরও বুঝিলাম যে ভজন গাহিতে হইলে গল! 
পরিফার করিবার জন্ত এর মত অমোঘ ওঁষধ আর নাই। 

কিন্ত আমার অ-সুরকণ্ডে কোন স্ুরই দানা বাধিল ন! 
দেখিয়া আমাকে ছাঁড়িয়। পিসীমা আমার ছোটভাই নুখেন্দুকে 
লইয়া পড়িলেন। 

স্ুকঠ সুখেন্দুফে ইন্দ্রসভাতেই মাঁনাইত ভাল, কিন্ত সে 
ইঞ্জও নাই, তার সভাও নাই। তাই ম্বানের ঘরের দরজা 
বন্ধ করিয়৷ সুখেশ্বু যখন দরাজ সুরে গানের গলা ছাড়িয়া! দিত 
পিসীমা তখন একট! কাঠি দিয়া কাহুন্দি খাটিতে খাটিতে 
হয়তো ভাইপোর কণমাধূর্ষ্যে পুলকিত হইয়া উঠিতেন। 

ুমিতা যখন ভূমি হৃইয়াছিল তখন তার খুদে অঙ্গ 
দেখিয়। মনে হইত, আকারে তারই মত ছোট একটা সারেঙ্গ 
বাজনা! জাফরানি রঞঙ্চে রাঙাইয়া কে যেন বিছানার উপর 
শোয়াইয়া রাখিয়াছে । বালিকা .বয়সে সারেঙ্গীটি গোভানি 
ছাড়িয়া খরখরে ঝরঝরে এন্রাজে পরিণত হুইল | কিশোরী 
দ্গমিতা সেতারে পৌছাইল কথায় ও কাজে প্রিং প্রিং রব 
ভুলিয়া, আর সে যখন তিড়িং তিড়িং করিয়া লাঁফাইত 
তখন তার পিঠের উপরকাঁর ঝুলন্ত রিঙ্ছনি ছুটার একটা 
দিয়া রামফেলি ও আর একটাতে মালকোষ ফৌস ফোঁস 








পশম, 


প্রবাসী 





. ১৩৫৫ 





পাম্পি স্পা »পাসপপীল্াসি০-পাস্পিরাস্পাসিরপাসস্পাসিপা্পাসি তা 


করিয়া ফণ! তুলিয়া ছুরস্ত লয়ে নামিয়া পড়িত। সেতার কিন 
বেতার হইল রামকেলি ও মালকফোষে আপোষ হুইল ন! 
বলিয়া-__তাই রফা করিবার জন্ত বিছুনি ছটা একত্র করিয়] 
তালের মত ভারী একটা খোপ! বাবিয়! যেদিন সে বাহার 
ধরিল, দুখেশ্দু জানাইল শ্ুমিতা ুর-বাহারে প্রমোশন 
পাইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্থের জটল তথ্য না! বুঝিলেও সেদিন 
থেকে আমি নমিতাকে দ্ুরবাার বলিয়! আদর করি। 
নুমিতা তাতে চট্টয়া যায় এবং মনে মনে হাম্বীর ভাজিতে 


ভশজিতে ফাক] ঘরে গিয়া সম ক্কাক তাক করিয়া তার 


পোষা বিড়ালটাকে চাপড়াইতে থাকে । 

এ বাড়ীতে নীলা যেদিন পদার্পন করিল সুমিত অনুনয় 
করিয়া! বলিল- স্থা] নীলু বৌদি, গান গাইলে না যে? ফিক 
করিয়। হাসিয়। নীলু পিলু ম্ুরের গান ধরিল। নিমস্ত্রিত 
জনকে ভালমন্দ পরিবেশন করিতে করিতে ন্মুখেন্দু তখন 
চাঁপা গলায় হিদ্দোল ভাজিতেছিল ; নীলুর মুখে পিলু 
শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিয়। হাতের মাছের বালতিট! আলতো 
করিয়। তুলিয়। সে গান শুনিতে লাগিল। 


ব্যস, তার পরের দিন থেকে শুধু রোয়াকে নয়, বাড়ীর 
সর্বত্রই গানের বন্তা বছিতেছে । নীল! নুমিত! নুখেন্দু-_-অথাং 
গঙ্গাযয়ুন। ব্রহ্মপুত্রের ভিধার! সুরের উদ্ভাল তরঙ্গের মাঝখানে 
অ-ন্থর আমি নিরেট ফাপাপ্বয়ার মত ভাসিতেছিলাম। 

ভাসিতেছিলাম, তবে অকুলে নয় ; শক্ত লোহার শিকলে 
বাধা ভারী একটা নোঙরে তলাকার মাটি জাকড়াইয়া 
ছিলাম। কিন্তু শিকলট। বুঝি এবার ছি'ড়িয়! যায়, প্রতিবেশী 
রামান্ুজন বনাম আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের সাম্প্রতিক 
বন্দে । 

রামান্থজনের মত সঙ্জঘন লোক এপাড়ায় আর নাই। 
যে-কোন একটা সুতা করিয়া চাদার জন্ত রামানথজনের ছোট 
ভাই রামাশেষণকে একবার বলিলেই ইংরেজীতে বাক] বাঁক! 
অক্ষরে রামান্ছজনের নাম-সই-কর| একখানা চেক আসিয়া 
যাইবে, তাই এত বড় একজন মহাশয় ব্যক্তিকে আমরা ছন্দে 
আহ্বান করিয়াছি ভাবিয়া তিনি যদ্দি ছু'কথা শুনাইয়। যান 
তাহা! হইলে আর কি করিতে পারি। তবে তার গরম 
মেজাজে হয়তো! কিছু শীতল জল ঢালিতে পারিতাম, যে 
ছ'কথ! কাল গুনাইয়াছেন তার একটারও যদি অর্থ কর! 
আমার সাধ্য হইত। 

গোড়ার কথা কিছু বলিয়া রাখি। দক্ষিণ ভারতের 
কুচীর-শিল্পের উৎকর্ধের নিদর্শনগুলি নামমাত্র দামে বিতরণ 
করিয়া! রামান্থজন এ অঞফলে কিফিত সম্পতির অধিকারী 
হইয়াছেন এবং আমাদের বাড়ীর পাশের খালি জমিটার উপর 
ব্বহং একটি অট্টালিকা তুলিয়৷ প্রতিবেশীরপে আমাদের 


সাবাড় 


শামা পা আপা এপাস্পাস্পিস্পাস্পা সপাস্পাসিিস্পাস্পিস্পিশ্পশপসপ, 


ধন করিয়াছেন। তবে বহুদিন ধরিয়া বড়বাজার ও রাধা- 
ঘাজারে ঘোরাফেরা করার জন্ত ভার কথ্য ভাষার অসঙ্গতিটা 
পূরণ করেন এ পাড়া ও অন্ত পাড়ার অভিজাত নাগরিকমহুলে 
ব্যাঙ্কের মোটা! অঙ্কের আভিজ্বাত্য দেখাইয়া] এবং সেই আভি- 
জাত্যেপর জোরেই প্রো বয়সে একটি অষ্টাদশ্শীকে বিবাহ 
ফরিক্জীছেন । 

লোকে বলে, অবিমিশ্র মান্রা্জী ভাষার মত কাঠিস্- 
বর্জিত নুললিত ভাষা একটা! অ-মান্রীর্জী বালকেও বুঝিতে 
পারে__বিশেষতঃ আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানকার 








বালকের দল সেবার কার্তবীর্ধ্যার্জুন রোডে সার্কাজনীন পুজায়- 


ঢাঁক-ঢোলের বদলে মান্্রাব্শী কথকতায় কোরাঁস শোনাইয়া 
সর্ধবজধনের তুট্টি বিধান করিয়াছিল। তবে রাধাবাজ্ধারের 
ধোপ ও ক্ৃফবাক্ধারের ইন্ত্রির পর রামাহুজনের মুখে এ হেন 
একটি ভাষা কি দশায় যে পড়িয়াছে তা বাজার-অনভিজ্ঞ 
জামিই মর্ট্মে মরে বুঝিতেছি। 

তাই ভাবি, আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ আমোদ- 
প্রিয়ত। কেন এই প্রমাদ ডাকিয়া আনিল ? 

প্রমাদের ভূমিকাটা বলি। নীল! হ্ুমিতাদের হ্র্যবাহিকা 
সমিতি পাঁচ মাস আগে স্থির করিয়াছিল বর্ধামঙ্গল গীতাভিনয় 
করিবে ; সেঞ্ন আয়োজনের ক্রুটিও রাখে নাই-_পাঁড়ার ও 
স্কুল কলেজের কতকগুলি মেয়ে জুটাইয়| দিনের পর দিন 
মহল্প] দিয়া পাঁড়া সরগরম করিয়াছে । এমন সময় হঠাৎ 
একদিন রামান্ধজনের ছোট ভাই রামাশেষণ আপিয়! বলিল__ 
মহল্লার হল্লা বন্ধ করিতে হইবে; কারণ রামানুজন-জায়ার 
মাথার অসুখ নুরু হইয়াছে । কর্ণেল মাথাইকে “কল' দেওয়া 
হুইয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে রামান্জন-পত্বীর 
মাথার অনুখের জন্ত এখান থেকে চৌমাথ। পর্ধ্যস্ত সকল বাড়ীর 
বাসিন্দাদের নিরানন্দে থাকিতে হইবে । এর সোজ! মানেট! 
এই যে, জামোদের নাম করিয়! যে সোরগোল কর! হয় সেটা 
যে প্রচণ্ড গণ্ডগোল, কর্ণেল মাথাই তা একদিন শুনিয়াই 
বুঝিয়াছেন । 

সুমিত কথাটা শুনিয়! বলিল__রামাশেষণকে বল যে 
আমাদের রিহ্র্শাল বন্ধ করবার চেঃা না করে সে তার 
বেহালা বাক্জানো আগে বন্ধ করুক। 

তাই তো, ওদের বাড়ীর বেহালার কথা তে! মনে ছিল 
না। তবু ন্ুমিতাকে বলিলাম-__রামাশেষণের বেহালাতে 
এমন আর কি গোলমাল হয়? 

. পিছন থেকে নীল! বলিল-_বিশেষ কিছু না, তবে গুস্থ 

মাহুষের মাথায় গোলমাল হুয়। 

পিসীঘ! বলিলেন-_বেয়াল! ত বাপু অনেক শুনেছি, কিন্ত 
উৎকট নুরে পেত্বীর কারার যত বেয়াল! বানানো বাপের 
জন্মে শুনি নি। জার রাতে যখন আমি শুতে ঘাই ঠিক তখনই 
ছোড়াটার বেয়ালার বাতিক চাগে। 


সাইত্রিশ রাগিণী 


৯ পো্পাসিপস্পস্প পাস পাপা, 


২৩৩ 


াসপাসিপাসিপাস্পিস্পিস্িপশিপািপাটিপাশিতাত পি পাপ পিপিপি 





দুখেন্দু মন্তব্য করিল যে, রাঁমাশেষণের বেছালাই তার 
বৌদির মাথার অন্ুখের একমাত্র কারণ। 

আমি বলিলাম যে রামাশেষণ যখন বেহাল! বাজ্কায় তার 
বৌদি তখন নিশ্চয় ঘুমাইতে থাকেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে 
মানুষ বেহাল! শুনিতে পায় না। কিন্তু আমাদের বাড়ীর 
রিহের্শাল বসে বিকালে ; মাথাব্যথার পক্ষে বিকালটা নেহাত 
অকাল নয়। আর মাথার রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবেন 
কর্ণেল মাথাই নিজে । আপাতত ছু'চার দিন রিহ্র্শাল বন্ধ 
রাখিয়া ভদ্রতা! রক্ষা! করিলে এমন কিছু জাসিয়! যাইবে না 
বরং অভিনয়ের দেরীর জন্ত কারও কোন অন্ুবিধা হইলে 
রামান্থৃজনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোটা চাদ] 
আদায় করা যাইবে । 

পরের দিন হর্ষবাহিক1 সমিতি আমার প্রন্ভাব শুনিয়া বিমর্ষ 
হইলেও বর্ধামঙ্গলের খাতা সাতদিন স্পর্শ করিল ন]। 

ক'দিন পরে দেখিলাম প্রো রাঁমাহুজন অষ্টাদলী পত্ধী 
ললিত। দেবীকে লইয়া লেকের দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন। 
সুতরাং আমাদের বাড়ীর রিহের্শাল আবার নুরু হইল । 

পাঁচ দ্রিন পরে সকালের দিকে রামাশেষণ আবার জাসিয়। 
জানাইল যে, তার বৌদির কর্পপ্রদাহের জন্ত কর্ণেল সাহেবকে 
আব।র ডাক] হইয়াছে। 

সুমিত সেখানে বসিয়াছিল ; বলিল-_-ত/ হলে ত আমাদের 

গানবাজনা তোমার বৌদির কানেই ঢুকবে না। 

রামাশেষণ বাংলা বলিতে পারে ; মাথ! নাড়িয়া বলিল_ 
না নুমিতদি, ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে বৌদির কান ছুটোকে 
একটানা! আট দিন রেষউ দিতে হবে। কাজেই আপনাদের 
গান-বাজন।-- 

স্ুমিতা বাঁধ! দরিয়া! বলিল-_তোঁমার বৌদিকে বলো, কানে 
দেড় সের তুলে! গুজে অন্ধকার ঘরের দরজা] বন্ধ করে 
শুয়ে থাকতে, তা হলেই তার কান মাথ! সবই রেষ্ট 
পাবে । 

রাঁমাশেষণ সবিনয়ে জানাইল যে, ডাক্তার সাহেবের প্রেস- 
ক্রিপশানে দেড় সের তুলা ও অন্ধকার ঘরে দরজ। বন্ধ 
করে থাকার কথা লেখ! নাই। 

স্ুমিতা বলিল-_নেই ত নেই, আমর] রিহ্র্শোল বদ্ধ 
করব ন]। 

রামাশেষণ নেহাত বালক নয়; একজন নারীর কাছে 
হার মানাট। রামাশেষণের মানে বাধিল, তবু প্রতিপক্ষ নেহাত 
নারী-জাতীয়া জীব বলিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিল-_মাঅ 
আট দিনের জন্ভে, দুমিতদি ; এর মধ্যে বৌদির কান ভাল 
হবে আশা করা যায়।. & 

জুমিতা কোনে উত্তর না দ্িয়া__ছুম ছম করিয়া পা ফেলিয়া 
উপরে চলিয়! গেল। 


২৩৪ 


আট দিন বন্ধ থাকিবার পর রিহের্শোাল আবার সুরু 
হইল । তিন দিন পুরাদঘে রিহের্শাল চলিব'র পর চতুর্থ 
দিনে প্রো রামাহুজন নিজে আসিলেন, সঙ্গে তরুণী ভার্ধা 
ললিতা দেবী ও ছোট ভাই রামাঁশেষণ। নীল! গুমিতার! 
ছটয়া আসিল ললিতা! দেবীকে অভ্যর্থনা করিতে । 

দোভাষীরপে রামাশেষণ জানাইল যে তার্দের বাড়ীতে 
একটা মহোঁংসব লাগিতেছে দক্ষিণ-ভারতের কোন এক 
মহর্ধির জন্মতিথি উপলক্ষে ; সেজন্য দশ দিন ধরিয়া! অহ্হোরাজ্র 
কীত'ন নৃত্যগীতাহ্ান চলিবে । মহিলাদের বসিবার জঙ্গ 
বিশেষ ব্যব্! করা হইবে এবং প্রতিপেশী হিসেবে সুমিতদি, 
নীল! বৌদি ও মুখেন্দুদ আবসর কাপে যদি কিছু সহযোগিতা 
করেন তাহ! হইলে র!মাণুজ্জন-পরিণাঁপ কৃতার্থ হইবে। 

নীল! সুমিতাঁরা কিছু বলিন'র পুর্বে মামি সকলের পক্ষে 
বলিয়া বপ্িলাঁম- বেশ পেশ, ত্লোমাদের বাড়ীর কাজও য| 
আঁমাঁদের বাড়ীর ক'জও তাই; সকলেই যাবে, ঘা দরকার 
করবে ইতাদি। 

মান্রাী প্রতিবেশীর] বিদায় লইলে পিসীম] ছুটিয়া! অ'সিয়া 
বলিলেন--আমাকে বাপু অন্ত কোথাও নিয়ে চল। ওদের 
একট! বেহাঁসাঁতেই ঘ'মাপ ঘুষ চড়ে যার, অর বাঁইশট! 
বেহাল] বঠিশট] খে'ল চাঁপশেো! বিরা শীট! মান্দ্রান্জী গলার সঙ্গে 
দশ দিন ধরে যদ ক্রমাগত বাজতে থ!কে প্রাণ ত। হলে জাছি 
আহি ডাঁক ছাঁচবে, বাব! | 

নীল। বলিল -- গম ঠাকৃহপো!র সঙ্গে মেজদার বাড়ীতে 
চলে যাই। 

সুখেন্ু বলিল - মাঁপ করতে হবে বৌদি, বলাইদা কবে 
থেকে আমাকে দেওখরে যাবার জন্তে বলছে। এমন সুযোগটা! 
আর ছাড়ছি নে। 

স্থমিতাঁর মুখের দিকে চাঁহিয় ক্ষিগ্জাসা করিলাম_তুই 
কোথায় যাবি? 

সুমিত! বলিল- যমের বাড়ী। 

বলিলাম-__-আমাকেও তো সঙ্গে নিয়ে চল। 

পিসীমা বলিলেন-__ষাঁট। 

নীল। বলিল-_কি যা তা বল। 

স্ুখেন্দু বলিল-_-তোমরা সবাই মিলে দাঁদার মাথাটা 
খারাপ করে দেবে দেখছি। 

বলিলাম--দাদার মাথা খারাপ হলে তুই তো! দেখতে 
আসবি নে, তুই থাকবি দেওঘরে । 

সুখেন্ু বলিল-_বা রে, তোমাকে ফেলে যাব না ফি? 
ওর] যেখানে খুশি যাকগে, তুমি আর আমি থাঁকব। 

পিসীম! বলিলেন---তাঁর মানে) ছই ভাইয়ে মিলে বাড়ীতে 
মেলেচ্ছণনার একশেঘ দানবে। 

নীলা বলিল_ফিরে এসে দেখবে! দেরাঙের জিদিষ 


প্রবাসী 
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চেয়ারের ওপর আর আলমারির জিনিষ খাটের নীচে জড়ো 
হুয়েছে। 

স্থমিতার দিকে চাহিয়! জিজ্ঞাসা করিলাম_-আর তৃই 
এসে কি দেখবি? 

“কলা' বলিয়া বৃদ্ধাঙ্ুঠ দেখাইয়া! সুমিত পাশের ঘরে 
চলিয়! গেল। 


সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরিয়া দেখিলাম হুথেন্ু হুমিতা 
নীলা, মায় পিসীম] পর্যন্ত কেহই বাড়ীতে নাই। তবে কি 
এরা আমাকে ফেলিয়। যে যার পথ দেখিয়াছে? 

চাকরকে ডাকিয়! ত্বিজ্ঞাসা করিলাম-__বৌদি কোন চিঠি 
রেখে গেছে? 

সে বলিল-__না। 

দিদিমশি কিছু বলে গেছে? 

শা। 

ছোটব।বু কোন খবর রেখে গেছে? 

না। 

পিসীমাকে কে পিয়ে গেছে। 

পিসীঘা বৌদি দিদিমণি ছোটদাদাবাধু সব একসঙ্গে 
গেছেন। 

কোথায়? 

মাড়াজীদেপ বাড়া। 

যাক, এদের স্ুবুদ্ধি হইয়াছে বলিয়! 
বাচিলাম। 

সুখেন্দু স্থুমিত! নীল।--প্রতিবেশীর বাঁড়ীর মহোঁৎসবে মহ! 
উৎসাহে কাজকর্ম করিয়া সামাজিক বর্ম রক্ষা করিয়াছে। 
পিসীমাও নাওয়া-খাঁওয়। ভুলিয়া! দশ দিন ধরিয়া বাইশট! 
বেহাল! বঞ্িশটা খোল সহযোগে চারশো! বিরাশী জন মাগ্রাজী 
গায়কের কীত'ন শুনিয়াছেন ; প্রাণ তাপস ত্রাহি ত্রাহি ডাক 
ছাঁড়ে নাই। 

পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_তুমি যে এখনও বেঁচে 
আছ? 

তিনি বলিলেন-__রামাঙ্জনের বৌ ললিতা কি ছাড়ে, 
“পিসীমা পিসীমা” করে অস্থির । রাঁমাহ্ছজনের মত ভাল- 


কক 


হাঁফ ছাড়িয়! 


. মানুষের পেছনে তোর কি বলে যে লাগতে যাস, বুঝিনে 


বাপু।” 
আমিও বুঝি ন! এবং কার! পেছনে লাগে তাও জানি না। 
তবে পিসীমার কথা শুনিয়া মনে হইল উক্ত ভালমাগ্ষটর 
পেছনে যার] লাগে, আমিই যেন তাদের দলের চাই । 
রামাহুহনের বাড়ীন্ব উৎসবের দিনগল1 কাটিলে স্ুখেন্দুকে 
ঘলিলাম--পরৎকাল পড়ে গেছে। এখন আর বর্ধাম্ল নিযে 
ঘা! ছামিও মা। | 


সুখেন্বু বলিল--খ্যাপা শ্রাবণ প্রতি বছরই জশ্বিনের 
আঙ্গিনায় ছুটে আসে ; সুতরাং বেমানান কিছু হবে না। 
আঁপিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রাঁমান্ুজনের দোতলার 
ঘরের লাগোয়া আমাদের বড় ঘরের মধ্যে এত্রাজ সেতার 
ম্যাঞ্চোলিন বেহাল! তবলা ঘুঙর, ইত্যাদি সযত্বে রক্ষিত আর 
সতের জন মেয়ে ও আট-দশ জন ছেলেতে মিলিয়া আসর 
গুলজার করিয়াছে। 
পুরা বার দিন বরিয়! রিহের্শাল চলিবার পর সুখেন্দু 
ঘোষণা করিল, মহালয়ার দিন বর্ধামঙ্গল অভিনয়ে কোন বাধা 
থাকিবে না। 
আরও কয়েক দিন রিহের্শাল চলিল । শেষে এক দিন 
সন্ধায় বাড়ী ফিধিয়া দেখিলাম ঘরগুল। সব অদ্ধকার। ফিউজ 
হইয়াছে ন| কি ?__না তো-_আমার ঘরে আলো ছ্বলিতেছে। 
অথচ বাড়ীর লোকজন সব কোথায় ? 
লোকজন সব বাড়ীতেই আছে, তবে ছাদে। ছাদে 
যাইতেই শুনিলাম সুখেন্দু বলিতেছে-_ভারি শয়তান ! 
জিজ্ঞাসা করিলাম__কে ? 
নীল] ধর! গলায় বলিল-__রামানুজন । 
জিজ্ঞাস। করিলাম_-তিনি আবার কি করলেন? 
পিসীমা বলিলেন__যা করবার তাই করেছে। 
সুমিত বলিল__ভয়ানক শত্রুতা করেছে । 
সুখেশু ব্য!পারট! খুলিয়া! বলিল-_যে হুলটা আমর। সম্তাঁয় 
পাব বলেঠিক করা হয়েছিল, এমন কি পাকা কথাও 
পেয়েছিলাম, আজ শুনলাম, কোথাকার একটা! ক্লাব মোটা 
টাক1 আগাম দিয়ে সেই হলটা মহাঁলয়ার দিনের জন্তে ভাড়া 
করে ফেলেছে ; আর সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন রামানুজন। 
বুঝলে এখন ব্যাপারটা ? 
বলিল।ম__উপিই যে এসব করছেন তা কি করে জানলে ? 
পিসীমা বলিলেন__তাঁও আবার বিশেষ করে জাঁনতে 
হয়নাকি? 
বলিলাম-বেশ ত, তোমরা আর একটা হল ভাড়া 
নাও । 
নুখেন্দু বলিল--সম্তায় পাঁব না, ত। ছাড়া বৌদির রা 
নয়। 
কেন? 
স্মমিতা বলিল-_-& হলই আমরা নেব। 
নীল! বলিল-_ছু'দিন আগে আর পরে বই ত নয়। 
শেষে স্থির হইল যে পুজার হিড়িক কাঁটিলে ভাল একটা 
দিনে বর্ধামঙ্গল অভিনয় হইবে । 
মহালয়ায় পর আর একটা. খারাপ সংবাদ আদিল। 
অভিনয় ব্যাপারে যে সব ছেলেমেয়ের উৎকট উৎসাহ ছিল 
তাদের মধ্যে অনেকে ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। 
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শীল! ক্মিতার! মাথায় হাত দিয়! বসিল। পিসীমা বলিলেন 
কপাল ! 
দুখেন্দু বলিল-_-কপাল না হার্তী | আজ থেকে বাড়িতে, 
প্রপদ খেয়ালের বান ডাকিয়ে দেব। কিরে সুমি, 
যখন জমবে ধুলা রিহের্শালের ধর গুলায়, 
পড়বে ছাত। যগ্তরপাতির ছড়গুলায়, 
একল] তখন নাই বা বসে থাকবে ; 
তানপুর1ট। আনতে বলে 
খেয়াল গেয়ে হাফবে ।' 
হর্যবাঁহিক। সমিতির বর্ধামঙ্গল আপাতত ধামচাঁপ1 পড়িল | 
পিসীম। আবার নিরামিষ ঘরে শির্ধনে বসিয়া ভঞ্জন সুরু 
করিলেন। খেয়াল গাহিতে গাহিতে নীল! অনেক সুরের 
হ্রেঁয়ালি দেখাইল। সুমিতার ক£ থেকে নায়েগ্র প্রপাতের 
মত প্রচ বেগে প্রুপদ নামিতে লাগিল চৌতাল ধামারের 
উত্ভাল তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ; সে তরঙ্ে সঙ্গত দিবার জ্ত 
আহারনিন্ত্রা ভুলিয়] হুখেন্দু পরমানন্দে তবলার উপর পাখো- 
য্াজ্ধের আওয়াজ শোঁনাইতে ল!গিল £ 
কৎ থুন্‌ দি কেটে তাক গদি ঘেনে, 
ঢোল আগ তবলার বোল সব রাখি জেনে। 
কিন্তু ভাগ্যে যা মাপা আছে বাঁরে বারে ফসকাইয়াও শেষ 
পর্য্যস্ত একদিন তা মুঠার মধ্যে আসিম্মা পড়িবেই। যে সব 
ছেলেমেয়ে ছুটিতে বাহিরে গিয়াছিল কা্ডিকের শেষে তার! 
ফিরিয়া আসিয়া বলিল-_(বেশ লোক তোমরা] একেবারে গা 
ছেড়ে দিয়ে বসে আছে? ও সব শুনবে! না, অভিনয় আমর! 
করবোই। 
নীল! সথমিতার টনক নড়িল, তানপুর] রাখিয় অস্ত যন্্র- 
পাতিতে তার চড়াইতে সুরু করিল। বর্ধামঙ্গলের খাতা 
আবার খোলা হুইল । হ্র্ধবাহিক1 সমিতির সভ্যর! সমবেত 
হুইয়। নুতন উদ্ভমে রিহ্র্শাল সুরু করিল। তবে অনেক 
টালবাহানার জন্ত পার্টগুল| সব টিল! হুইয়] গিয়াছিল বলিয়] 
সবই আবার ঢালিয়! সাঁঞ্জিতে হইল। শেষেস্থির হুইল যে 
পুরা সাত সপ্তাহ ধরিয়া রিহ্র্শাল দিয় বড় দিনের বন্ধে বর্ষা- 
মঙ্গল অভিনয় কর! হুইবে। 
আমি সেই পুরানো কথাট।র ধুয়! তুলিয়া! বলিলাম-- 
বর্ধামঙ্গলে তোমাদের অরুচি না ছতে পারে, কিন্তু দর্শকদের 
রুচি বলে একটা পদ আছে । পৌষ মাঁসে বর্ধ'মঙ্জল মাঁনে 
কাসার বাটিতে অন্থল খাওয়ার সামিল। 
সুখেশু বলিল__তুমি কিছু বোঝ না দাদা । আমাদের 
দৃষ্ঠপটের বালাই নেই বলে আবহাওয়ার সবটাই কল্পান। করে 
নিতে হবে ; আর কল্পনার লাগামট1 একটু আঁলগ| করলেই 
দেখবে-**.পৌষে ঘন বরষা! ঝর ঝিয়ে ঝরে পড়ছে ।” 
রিহ্র্শোল ঘখন আবার জমিয়! উঠিয়াছে এমন সময় এক 
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দিন রামান্ছজনের বাড়ী থেকে বিকট একটা আওয়াজ উঠিল। 
মেয়েরা গান বাজন। বন্ধ করিয়া! কান পাতিয়া! শুনিল, গলা 
ছাড়িয়া কতকগুলা পেঁচা ডাকিতেছে। শট! যখন খাদে 
নামিল তখন বুঝিলাম পুজার সময় ঢোল কীসির সঙ্গে যে 
সানাই বাজে কতকটা সেই রকম প্যাকপেঁকে ' আওয়াজ, 
আর সুরট] যখন চড়িয়া যায়, মনে হয়, সাতটা পেঁচা এক 
সঙ্ষে ডাকিতেছে। 

পরের দিন রাঁমানুজনের সঙ্গে পথে দেখা হইলে তার এই 
নুতন নুরলাধনার জন্ত তারিফ করিলাম। সে জানাইল, 
প্রশংসা্টা যার প্রাপ্য.*'সে রামানুজনের শ্ঠালক, অর্থাৎ 
ললিত। দেবীর ভাই। 

জিজাসা করিলাম-_সানাইটা আকারে কত বড়? 

বেশী নয়, সোয়া ছ'ছাত। 

অর্থাৎ প্রায় রামশিক্গার সমান। নীলার ভাই, আমার 
স্কালক-_খেলার মাঠে কু ফু করিয়া ছোট একট! বাণী বাজায়, 
আর রামানুজনের স্তালক রামশিঙ্গার মত প্রকাণ্ড একটা 
সানাই বাজাইয়া পাঁড়ার লোকজন তাঁড়াইতে পারে । এমন 
গুম স্টালকের ভগ্নীপতি রামাহথজন ঈর্ধ্যার পাত্র বটে। 

সানাইয়ের জবাব দিবার জন্ত সুখেন্দু এক জোড়া কর্ণেট 
ও একট। স্যাক্সহ্র্ণ জোগাড় করিয়াছে । রাত্রে বড় ঘরে গিয়া 
দেখিলাম রিহের্শালের মেয়েরা চুপ করিয়া বসিয়। আছে, 
তবে সুখেন্দু স্যাক্সহর্ণে ফু' দ্রিতেছে আর নীলা ও সুমিত] গাল 
ফুলাইয়! ছুইট1 কর্ণেট বাঁজাইতেছে। 

পিসীমা বলিলেন__বেশ করছে । 

পরের দিন রাঁমাশেষণ বলিল-_বড়দ], আজকের রাঁতের 
আওয়াজট। শুনে বলবেন..-হথ্যা। 

নুতন একট। বাঁজন] শুনিব জানিয়া সারাদিন আগছে 
কা্টাইলাম। কিন্ত রাতে যে আওয়াজটা শুনিলাম তাতে 
একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। কালীপুজার পর জগন্ধান্রী 
পৃজা শেষ হইয়াছে সবে ; সুতরাং কতকগুলি খালি টিনের 
মধ্যে কয়েক শত পটকার হালিতে আগুন দিলে শকটা অবস্ধ 
উৎকট হয়, তবে নুতনত্ব তাতে কিছুই নাই। ইচ্ছা হুইল 
রামাশেষণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস] করি-_-তোমাদের রসিকতার 
রস মরিয়া গিয়াছে নাকি? 

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কালীবোমের দমে ভারী আওয়াজ 
ও সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং রামাহ্থজনের চড়া গলার চীৎকার । শেষে 
আসল ব্যাপারটী শুনিয়! গালে হাত দিয়! বসিলাম। 

রামান্ছজনের বাড়ীতে অ।বঘণ্ট। ধরিয়া টিনের মধ্যে পটক। 
ফাটার পর নুখেশ্কু কতকগুলি কালীবোম জোগাড় করিয়া 
ছমদাম ছাড়িতে লাগিল। একট] বোমের সলিতায় আগুন 
দেওয়া হইলে বোমট ব্যাঙের মত হঠাৎ তড়াঁক করিয়। লাক 
দিয়া রামানুজনের বারান্দায় পড়িয়া ছম করিয়া ফাটিল, 
র্লামাহুজনও রাগে ফাটিয়। পড়িলেন। 


প্রবাসী 


সনি 





১৩৫৫ 





রামাছজন সহজে রাগিয়! উঠেন না, তবে একবার রাগিলে 
সহজে থামিতে চান না। 

কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় রামাহছজম সোজ! 
আমাদের বাড়ীতে চলিয়া আসিয়া মুখে যা আসিল বলিতে 
লাগিলেন । 

সুখেক্ছু বিশুদ্ধ ইংরেজী করিয়া বলিল-_মশায়, কাজটা 
যখন ইচ্ছেকরে করা হয় নি তখন অত মেজাজ দেখাবার 
কিআছে? 

রামাহুজন বাধাবাজ্জার ও চীনাবাজারের ইংরেজীই শুধু 
বোঝেন, তাই সুখেন্দুর কেতাঁবি ইংরেজীতে কোন ফল হুইল 
না। ব্যাপারটা পাছে বেশী দুর গড়ায় সেজন নুখেন্দুকে 
বাড়ীর ভিতরে পাঠাইলাম। | 

আক্ব সন্ধ্যা থেকে অনেক পটকা-বোমার আওয়াজ 
শুনিয়াছি, কিন্ত রামাঞ্জমের বচন-বোমাগুলি সব 
আওয়াজকেই ছাড়াইয়| গেল। 

রামাশেষণের মুখে ভাঙ্গ। মাদ্রাজী বুঝিতে পারি, ললিতা 
দেবীর আধা হিন্দি আঁধ! বাংলাও বুঝি ; কিন্ত রামানুজনের 
কথার এক বর্ণ বুঝি ন1। না বোঝার অপরাধট। একা 
আমার নয়) পাড়ার অনেকেই বোঝেন না। তবে নীল! 
নমিতার! নাকি বুঝিতে পারে । 

রামাহুজনের ক্রোধ রোধ করিবার কোন উপায়ই খুগ্ধিয়া 
পাইলাম না। ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধরিয়া হাঁতমুখ নাড়ির] 
চড়] গলায় বকিয়া বকিয়া গলা শুকাইয়। কাঠ হুইয়া গেলে 


_ রামাহুজন আমাদের হাটকর] দরজার একটা পাটের উপর 


ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। নুতন একট] পোক্ত দেখাইবেন 
ভাবিতেছি, এদন সময় দেখিলাম, বিশেষ আর কিছু না বলিয়া! 
মুখ গৌঁজ করিয়া তিনি সোজ। নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া 
গেলেন । 

রামান্থজন বিদায় লইলে মাথা ধরিয়াছে বলিয়। নিজের 
ঘরে গিয়] শুইয়া পড়িলাম। 


সকালে উঠিয়! খাবার ঘরে গিয়] যা দেখিলাম তা৷ আগেই 
বলিয়াছি। 

যাই হোক, নীল] মিতা বলিয়াছে যে রামানুজন রাগই 
করুন বা তাদের বাড়ীর লোকজন যত বাগড়াই দিক বর্ধামঙ্গল 
অভিনয় করিতেই হুইবে__এবং এ বিষয়ে জামি তাদের 
সাহায্য করিবার জন্ত “তথাস্ত' বলিতে বাধ্য হুইয়াছি; তবু 
এত রেষারেষির পর কার্ধাতঃ ব্যাপারটা কত দূর গড়াইবে 
তা ধারণ করিতে পারিলাম না। 

রিহ্র্শোলের মেয়েদের খবর দিবার জ্বর দুখেন্দুকে 
পাঠাইবার আগে একট! মতলব মাথায় আসিল । চুপি চুপি 
চাকরের হাত দিয়! এক টুকরা কাগজে রামাশেষণকে লিখিয় 


আধা 


পাঠাইলাম,তুমি আমাকে বড়দা লয়! খাতির কর। ভারি 
বিপদে পড়িয়াছি, একবার আদিবে ফি? 
ঘামাশেষণ ততক্ষগাং ছুটয়। আসিয়! প্রথমেই বলিল- দাদার 

হয়ে আমিই মাপ চাইছি বড়দা। 

জামি বলিলাম--তোমার দাদার কথ। তুলে গেছি ; এখন 
তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করবে! তার জবাব দেবে । 

বলুন। 

আমাদের বাড়ীর মেয়ের] যে ব্জভিনয় করবার জনে 
আয়োজন করেছে তোমর1 তাতে এত বাগড়! দিচ্ছ কেন ? 

উহ, আমর! তো উৎসাহই দিয়েছি । 

রামশিঙ্গ! বাজিয়ে আর পটক] ফাটিয়ে? 

রামাশেষণ বলিল--এ সব তে] হালের ব্যাপার। 
নুখেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আগে উৎসাহ দিয়েছি কিন] । 
গোঁলমালট। হ'ল শুধু স্ুমিতদ্ির জতে-_ 

অবাক হুইয়] জিজ্ঞাস! করিলাম__সুমিতাঁর জনে? 

বৌদি বলেছিলেন বর্ধামঙ্গলের গানের সঙ্ষে বেহাল! 
বাজাবেন__ ূ 

তোমার বৌদি, ললিতা দেবা বেহাল| বাজাবেন ? 

হা বড়দ। 

বেহাল! তো তুমিই বাজাও-_ 

আমি বৌদির কাছে শিখি। বৌদি বেহাল! বাধিয়ে 
অনেক মেডেল পেয়েছেন। 

খবরটা শুনিয়া! একটু আশ্চর্য্য হইলাম ; বলিলাম__বটে | 
তারপর ? 

স্ুমিতদি রাজী হলেন ন!, আর বৌদিও চটে রইলেন। 
তারপর যা হ'ল সবই জানেন। 

জিজ্ঞাসা করিলাম-_-এত সব কাগ্ড না করে আমাকে 
আগে জানালে না কেন ? 

বৌদি বলতে বারণ করেছিলেন। 

রামাশেষণকে বলিলাম-_-জাঞ্গ বিকেলে তোমাদের 
বাড়ীযাব। তোমার বৌদিকে বলো কফি তৈরি করে না 
রাখলে ঝগড়] করব ; বুঝলে? 

রামাশেষণ বিদায় লটলে স্থমিতাকে বলিলাম-_তুই তে! 
যত নষ্টের গোঁড়া 


স্থমিত৷ যেন আকাশ থেকে পড়িয়। বলিল__আমি ? 


সাইজিল রাগিধী 


২৩৭ 


ধলিলাম__রামাহুজন-ন্বায়াফে বেহাল! বাজানোর পার্ট 
দিস মি ফেন? 

নীল! বলিল-_ওমা, সেই কথাটা এখনও মনে করে 
রেখেছে না কি? 

বিষয়টা চট করিয়া বুঝিয়! লইয়। পিসীম! বলিলেন__. 
মনেই যদি ন1 রাখবে তা হলে মহ্োৎসবে তোমাদের দেখিয়ে 
দেখিয়ে বেহালা বাঞ্জাবে কেন ?_ কিন্ত মেয়েটা কি মিটমিটে 
শয়তান দেখেছ? তাই ভাবি, ললিতা-বউ আগ্কাল 


- জামাদের বাড়ীতে আসে না কেন? 


ন্ুমিতাদের হ্র্ধবাহিক। সমিতির জস্ত সব চেয়ে মোটা চাদ 
যিনি দেন সেই প্রেসিডেন্ট মহোদয়ার স্বামী বলিয়! যে সম্মানটা 
পাইয়। থাকি তার কতখানি ঝুটা আর কতখানি আসল তা 
পরীক্ষা করিবার জন্ত ছুপুরে রিহের্শালের মেয়েদের লইয়! 
মিটিং করিয়া প্রস্তাব করিলাম-__ললিতা্দেবী বেহাল! বাজাইয়! 
বর্ধামঙ্গল মধুরেণ সমাপয়ে করিলে সব দিক রক্ষা পাইবে। 

মেয়ের! প্রথমে আপতি তুলিয়া বলিল-__বেনে৷ জল 
চুকিলে বর্ধামঙ্গল ঘোলা! হইয়া ধাইবে ; দুতরাং-_ 

আপতিটা খণ্ডন করিবার জন্ত উরে বলিলাম-__-বর্ধার জল 
চিরদিনই ঘোলা, মা্লিকী গাহিয়া! যদি ফর্সা করিতে না 
পার, তবে-- 

কথাটা! মেয়েদের প্রাণে লাগিল । ললিতাদেবীর বেহালা 
সমিতির কাজে বহাল হইল। 

বিকালে ললিতাদেবী আমাকে উৎকৃ্ধ কফি খাওয়াইলেন। 
রামাহুজন তন্ত জায়ার মুখ দিয়া জানাইয়া দিলেন যে অভি- 
নয়ের খরচের সব ভার তিনি নিজের কাধে লইয়া! কৃতার্থ 
হইবেন । 

অবশেষে নুখেন্দুর নির্বাচিত হলেই বড়দিনের ব্ছে বর্ধা- 
মঙ্গল জভিনীত হুইল । র্লামাহুজন প্রচুর অর্থ বায় করিয়! 
দৃষ্ঠপট এবং সাজসরঞ্জাষের সাহায্যে েঁজের উপর যে বৃষ্রিটা 
দেখাইলেন, পুনার আবহাওয়া আপিসে ঘোষ লইলে জানা 
যাইবে, চেরাঁপুঞ্জীতেও তত বটি কখনও হয় নাই। বিরামের 
সময় পাখীর পালক মাথায় গু'জিয়! রামাহুজন-স্ীলক সোয়া 
ছ'হাত লম্বা! সানাই মুখে করিয়! যখন নাঁচিতে লাগিল, দর্শকর! 
তখন হাঁচি কাশি সবই তুলিয়! গেল। 

অভিনয়-শেষে রামাশেষণ সংস্কত করিয়া বলিল-__নমন্তে। 


রামদাস সেন 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৪৫--১৮৮৭ 


জন্ম; বিদ্যাশিক্ষা 2 অষ্টাদশ শতার্বীর মধ্যভাগে 
ব্রজবল্পভ সেন নামে জনৈক বঙ্গজ কার পূর্ববঙ্গের ইদিলপুর 
হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার রাজধানী মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে 
আসিয়া সন্ত্রীক বসবাস করিতে থাকেন। তাহার মধ্যম পুত্র 
স্কষকাস্ত সেন নিম্কির দেওয়ান হুইয়াছিলেন ; কলিকাত। 
ছুর্গাচরণ মিত্রের গ্বীট তাহার সুবৃহত বাস-ভবনটি আজিও 
“দেওয়ান-বাড়ী” নামে পরিচিত। কৃষ্কাস্তের জোষ্ঠ ভ্রাতা 
কষগোবিন্দ। রামদাস এই রুঞ্গোধিন্দের পৌত্র ও লা'ল- 
মোহনের পুত্র। ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৫ ( ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৫২) 
তাগিখে বহুরমপুরে তাহার জন্ম হয়। তিন বংসর বয়সে 
তিনি পিতৃহীন হন। 
রামদাস প্রধানতঃ গৃহেই শিক্ষালাভ কর্রিয়াছিলেন। তাহার 
পৃহশিক্ষকগণের মধ্যে ভোলানাথ পালের নাম করা যাইতে 
পারে । তিনি কিছু দিন বহরমপুর কলেজেও বিদ্বাশিক্ষ! করিয়া- 
ছিলেন। লেখাপড়ায় তাহার বিলক্ষণ যর ছিল। বহরমপুরের 
বাস-ভবনে স্থাপিত তাহার পুস্তকালয়টি আঙ্তিও তাঁহার 
বিদ্তাঙ্থরাগের পরিচয় দিতেছে । বহরমপুর কলেজের পণ্ডিত 
রামগতি গ্রায়রত্র 'বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক 
প্রন্তাব রচনাকালে এই মৃঙ্যবান গ্রস্থ-সংহটি ব্যবহার 
ফরিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন £-_ 

“এ স্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী 
পরঃক্ষেমাস্পদ ত্রীযুগ্ত বাঁধু রামদাস সেনের নাম পৃথকৃ 
ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কাধ্য করা 
হয়। শামদাস ধশিসস্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্ত ধন ও 
ধয়সের অল্পসতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল 
দোঁষের সংঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিনুমা্ 
নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও 
সদহুষ্ঠানরত। বিগ্তাহ্ুশীলনই তাহার একমাত্র উপজীবা। 
“তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকাঁলয় স্থাপন 
করিয়াছেন, সংস্কত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয় 
করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় & পুস্তকালয়ে 
সংগৃহীত হইয়াছে ।” 

বিবাহ ১৮৫৯ সনের ২১এ ফেব্রুয়ারি, ১৫ বংসর 
বয়সে, রামদাসের বিবাহ হয়। পাত্রী-_হুর্গাতারিগী দাসী, 
টাকী-নিবাসী জানকীনাথ রায় চৌধুরীর কন্তা। এই বিবাহ 
প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর” (২৪ মার্চ ১৮৫৯ ) লিখিয়াছিলেন ১ 
“বহ্রমপুরমিবাসি ধনরাশি শ্বর্গায় লালমোহন সেন 


মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু রামদাস সেন মহোদয়ের 

শুভোদ্বাহছু গত ১০ ফাল্ভন | ২১ ফেব্রুয়ারি] সোমবার 

রজনীযৌগে অতি সমারোহ পূর্বক নির্বাহ হুইয়াছে,*-।” 

বিধ।ছের পাচ বংসর পরে, ১৮৬৪ সনে, রামদ্াস বিপত্বীক 
হন। পতীী-বিয়োগে তিনি “বিলাপতরহ্গ নামে একখানি ক্ষুদ্র 
কবিতা পুশ্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই ঘটনার কিছু দিন 
পরে টাকীর ভারওচক্তর রায় চৌধুরীর কণা__বিদ্বাল্পত| দাসীর 
সহিত তাহার, বিবাহ হয়। 

সাহিত্যানুরাঁগ £ তের-চৌন্ছ বংসর বয়স হইতেই 

মাতৃভাষার প্রতি রামদাসের অন্ুরাগের পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
প্রথম জীবনে তিনি কাব্যচর্চী করিতেন ; ক্রমশঃ স্বদেশের 
অতীত গৌরবের প্রতি তাহার দৃষ্টি আক হয়; তিনি ভারতীয় 
পুরাতত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। জ্যেষ্ঠতাত 
ঝাধামোহুনের হুত্তলিখিত “পশুপাশমোক্ষণ'* (প্রশ্নোত্তর ছলে 
লিখিত ) গ্রন্থ দেখিয়। সংস্কতের প্রতি তাহার অনুরাগ জনিয়া- 
ছিল। তিনি কাঁলীবর বেদাস্তবাীশের নিকট সঘত্বে সংগ্কত 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

বঙ্কিমচ্জ যখন রাঁজ্বকার্ধ্যে বহরমপুরে অবস্থান করিতেন, 
সেই সময়ে রামদাস তাহার সহিত গভীর সধ্য-হুত্রে আবদ্ধ 
হন। ধহুরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আঁসর- _সাহিত্য- 
চর্চায় যেন বান ডাকিয়াছিল। ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে 
বহরমপুর হইতে “বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হইলে বঙ্ষিমচ্জের 
অনুরোধে রামদাস “বঙ্গদর্শনে'র জন্য পুরাঁতত্ব-বিষয়ে অনেক- 
গুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; এগুলি সাদরে “বঙ্গদর্শনে' 
গৃহীত হইয়াছিল। 


গ্রন্থাবলী £ রামদাস যে-সকল গ্রস্থ রচনা করিয়া 
ছিলেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিক দিতেছি। 
বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেকী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি- 
সঙ্কলিত মৃদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। 

১। তত্বসংগ্গীত লহ্নী অর্থাৎ পরমার্থ বিষ্ুতত্ব বিষয়ক 
পতসমূহ। ৃ 
১ মাঘ ১৭৮০ শক, জানুয়ারি ১৮৫৯। 


** পুঅ-বিয়োপে রাধামোহন সংসারধর্থ ত্যাগ করিয়! 
ব্ন্দাবনধামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তাহার বাগান- 
বাড়ী “বাগিচা বাঁড়ী” নামে পরিচিত। তাহার রচিত 'পণু- 
পাশযোক্ষণের পাঙুলিশি বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 





আষাঢ় 


“জগন্মাভ শ্রীল গ্রীয়ুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যথোচিত 
পরিশ্রম স্বীকার ও অপার করুণা বিতরণ করিয়া! আন্ভো 
সংশোধন করিয়াছেন-*.।” 

২। কুন্ুম মাল! (কাব্য )। ১২৬৮ সাল, ইং ১৮৬১। 

হুচী ; গোলাপ, ভূ'ই, রজনীগন্ধ, বকুল, চাপা, গন্ধরাজ, 
ফমলিনী, সন্ধ্যামণি, কুমকালতা,, হুর্ধ্যমুখা, ধৃতুর] ৷ 

৩। বিলাপতরঙ্গ (কাব্য )। ইং ১৮৬৪। 

প্রথম] পত্বীর বিয়োগে রচিত । ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে 'গ্রামবার্ডাপ্রকাশিকা, লেখেন £--“বহুরমপুর নিবাসী 
প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাঁমদাস সেন মহাশয় স্বপ্রথীত 
“বিলাপ তরঙ্ন' নামক একখানি পুস্তক আমাদিগকে উপহার 
প্রদান করিয়াছেন । তিনি প্রণয়িনী-বিরহ-বিধুর হইয়া] গ্রস্থখানি 
প্রণয়ন করিয়াছেন ।” 

৪। কবিতালহরী। ১২৭৪ সাল (১৭ জুলাই ১৮৬৭)। 
পৃ. ৫৯+১ শুদ্ধিপত্র । 

৫। চতুর্দশপদী কবিতামাল!। 
ডিসেম্বর ১৮৬৭ )। পৃ. ৬৪ 

ইহা! ১২৭৫ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ “কবিতালহরী'র 
অস্ততুক্ত হইয়াছে। 

৬। এঁতিহাসিক-রহন্ত, ১ম ভাগ । ১২৮১ সাল (২৮ 
এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ২২০ ূ 

হচী £ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালি- 
দাস, বররুচি, শ্রীহ্য, হ্মচক্দ্র, হিন্মুদিগের নাট্যাভিনয়, 
বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈফবাচার্ধযত্বন্দের গ্রস্থাবলীর বিবরণ, 
ভারতবর্ষের সঙ্গীতশান্ত্র, পরিশিষ্ট। 

ইহার মধ্যে “ভারতবর্ষের পুরান্ব্ত সমালোচন' ও “মহাকবি 

করলিদাস' স্বতন্ত্র পুন্তিকাকারে যথাক্রমে ১৮৭২ সনের ২১এ 
সেপ্টেম্বর ও ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
... ঠভাগবত-সন্বন্ধীয় সমালোচন “রহস্ত-সন্দর্ডে' ও অপর 
প্রস্তাবগুলি সমুদয় 'বঙগদর্শনে” প্রকাশিত হইয়াছিল । আমার 
পরম লুহাদ বঙ্গদর্শনের ক্ুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বন্িমচক্র 
চটোপাধ্যায় মহোদয়ের অহ্থরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি 
বহ পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকারপূর্ববক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত 
ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্ধলন করিয়া বঙদর্শনে প্রকাশ 
করি,”-.।”__বিজ্ঞাপন। 

৭ এঁতিহাসিক-রহন, ২য় ভাগ। ১২৮২ সাল (১৯ 
ডিসেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ২৩৬ 

হুচী £ বাপভ্, জৈন-পশ্, বৌদ্ধ-ধর্্ম, শাক্যসিংহের 
দিিজয়, স্গীত-শাস্্াহ্থগত নৃত্য ও অভিনয়, সাহ্সাঙ্ক চরিত, 

মত ও তংসমালোচন, পাঁলিভাষা! ও তৎসমালোচন, 


বেদ, শালিবাহন বা সাতবাহ্ন মৃপতি 
পরিশিষ্ঠ। 99৮90 





১২৭৪ সাল (৩১ 


রামদাস সেন 





২৩৯ 





৮। এঁতিহাঁসিক-রহন্ত, ৩য় ভাগ । ১২৮৫ সাল (১১ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯)। পৃ. ২৩৩ 

স্থচী £ জৈনমত সমালোচন, বোপদেব ও প্রীমস্তাগবত, 
বেদ-বিভাগ, কুমারপাল, বিদ্ভাপতি বিহলণ, আর্ধ্যসম্প্রদায়ের 
আচারবাযবহার, বৌদ্ধজাততক এম্থ, শ্বরবিজ্ঞান, পাঁণিনি, রাঁগ- 
নির্ণয় | | | 





রামদাস সেন 


৯। রত্ব-রহন্ত। ১২৯০ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৮৪ )। 
পৃ. ২৮৩+৭২। 

“এই গস্থে সমস্ত মহা রত্ব, স্বক্নরত্ব, উপরতু রত্বালঙ্কার ও 
্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে স্কুল স্কুল অবশ্থ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বরিত 
হ্ইয়াছে /** *ত* 

“বৃহৎসংহিতা মণিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, অমর- 
বিবেক, হেমচন্্রকোষ, মুক্তাবলী, রাঁজনির্ঘন্ট, অগ্নিপুরাঁণ, 
গরুড়পুরাণ, ও রাজ! রাধাকান্ত দেব বাহারের কল্পক্রম, এই 
সকল মহান্‌ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাঁবলী সংগৃহীত হুইয়াছে 
এবং ইহার শেষে মণিপরীক্ষা পুশ্ুকখানি ক্ষুদ্র টিগ্ননীসহ মুদ্রিত 
ও সংযোদ্ধিত করিয়া! দেওয়া হইয়াছে 

“স্প্রতি খ্যাতনাম] সঙ্গীতাচার্ধয প্রযুক্ত রাজ] সৌরীন্তর- 
মোহন ঠাকুর (ডাক্তর অপ.মিউজিক ) মহোদয় “মণিমালা, 
নামক এক খানি রত্ব-সন্ন্তীয় বিভ্তীর্দ পুস্তক মুদ্বিত করিয়! 
বিদেশীয় জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন । উহা! এদেশে 
অতীব বিরলপ্রচার, তুতরাং তাহা আমি দেখিতে পাই মাই ।” 











২৪০ প্রবাসী ১৩৫৫ 
১০। ভারত-রহস্ত । ১২৯২ সাল (২৫ সেপ্টেম্বর [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ] 

১৮৮৫) পৃ. ৩০১। রি ১২। বুদ্ধদেব (কআ্বীবনী ও ধর্নীতি )। (১২ আগ 
“ভারত-রহ্ম্ত নাম দিয়! ভারতের পূর্ববজ্তান, ভারতের ১৮৯১ )। পৃ. ২৮৩ 


ূর্বধর্থ, ভারতের পূর্ববাচার, ভারতের পুর্ধ্য ব্যবহার, ভারতের 
সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধান্র এবং ভরিতের পূর্ববতক্ষ্য ও পূর্বব- 
পরিচ্ছদ প্রত্থৃতি অবস্ত ন্মর্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর 
করিলাম । পুর্বে ভারতবাসী খধিরা কি প্রকারে যাগ-যজ 
করিতেন । কিরূপ প্রণালী অবলগ্বন করিয়| রুদ্ধ করিতেন, 
যুদ্ধের উপকরণ বা অস্রশ্ত প্রভৃতি কিরূপ ছিল? এই সকল 
প্রশ্নের প্রক্কত প্রত্যুত্তর বা প্রন্কততাব আক্গকাল জনসাধারণের 
অবিদিতপ্রায় হইয়া! জাছে ; সুতরাং এ সকল তথ্যের অব- 
বোধক এতৎপুস্তকের “রহুন্ত' নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত 
অসঙ্গত হয় নাই।”-_ভূমিকা। 

সুচী £ সোমযাগ, আর্ধ্যজাতির যুদ্ধান্্, ধহুর্কেদ, অসি, 
দেবঘান, রাজনুয়যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ, পুরুষমেধ-যজ, রাজাতিষেক- 


পদ্ধতি, ভারতীয়-মুন্ররহ্, যুনধ-ধর্্ম। 
১১। বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন (ভ্রমণ )।? (২০ জুলাই 
১৮৮৬ )। পৃ. ২৫২ 


স্বতুযুর বছর-ছই পূর্ব্বে (এপ্রিল ১৮৮৫ ?) রামদ্রাস 
ইউরোপ যাত্রা করিয়্াছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রায় 
সম অংশ প্রথমে ১২৯২ সালের অগ্রহথায়ণ-মাধ সংখ্যা 
নিব্ভারতে” প্রকাশিত হয়। পুস্তকে এস্থকারের বা মুদ্রণ- 
কালের কোনরূপ উল্লেখ নাই। “বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন” 
পাঠ করিয়া সাহিত্য-সম্রাটু বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধত করিতেছি £__ 

“ভ্রমণবিষয়ক পুস্তক অনেক সময়েই উপন্তাসের অপেক্ষাও 
মনোহর হয়। কিন্তু ইহ] লিপিচাতুর্যোর উপর নির্ভর করে। 
সেই লিপিচাতুরধ্য এই গ্রন্থে আছে। চাতৃর্ধ্যের পরিত্যাগই 
এই চাতু্য । ইউরোপে যাহ! দেখিতে পাওয়! যায় বাঙ্গালির 
পক্ষে তাহা অভ্ভুত। যেমন দেখিয়াছি, বাজে কথ! ছাড়িয়া 
দিয়া ঠিক তেমনি লিখিলেই উপভাসের অপেক্ষা বিশ্ময়কর হয়; 
তাঙ্ছার ভিতর আপনার গুণপন! প্রকাশ করিতে গেলেই 
রূসভঙ্গ হয়। এই গ্রন্থকার সেই কৌশল বিলক্ষণ জানেন। 
ইনি দৃষ্ঠ বন্তর বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতাশালী ; যাহা দ্বেখিয়াছেন, 
চিত্রকর যেমন তুলিকায় ছবি তুলে, ইনি কথায় সেইক্প ছবি 
তুলিয়াছেন ; তাহার উপর আপনার সরল, অকৃত্রিম হৃদয়ের 
ভাব সন্গিবি্ করিয়াছেন । ইহাতে এস্থ বড় মনোহর হইয়াছে । 
গ্রন্থে শবকের অনর্থক আড়ন্বর নাই ; কোন প্রকার নিজের 
বাহাছরি নাই; কোন পক্ষ সমর্ধনের চেষ্টা নাই; কাহারও 
প্রতি রাগদেষ নাই ; কিছুই বাড়ান হয় নাই ; কোন প্রকার 
রঙ.কলাইবার চেষ্টা নাই। ইহাই উৎকৃষ্ঠ রচনাচাতু্ধ্য । এই 
জন এ গ্রন্থ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।” 


“ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
১২৯৪ সালের তান্্ মাসে যখন পিতৃদেব [রামদাস] পরঙ্গোক- 
গমন করেন, তখন এই পুস্তকের চারি করম! মাত্র মুক্রিত 
হইয়াছিল |” 

রামদ্রাস-গ্রস্থাবলী £ ১৩০৯ সাল (৩ জুলাই ১৯০২) 
হুইতে ১৩২২ সালের মধ্যে মাঁণমোহ্ন সেন পিতার গ্রস্থাবলী 
তিন ভাগে প্রকাশ করেন । ৩য় ভাগ গ্রস্থাবলীতে সাময়িক- 
পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতক- 
গুলি রচনাও সংগৃহীত হইয়াছে ; এগুলি__ 

সংস্কার-রহন্ত, যুন্ধ-ধর্্ম, পাধিব চিন্তা, উৎকলে গোরা 
(কবিতা), প্রলয়! ( কবিত] ), শ্রীজীবগোস্বামী ( কবিতা ), 
ইন্্র ( কবিতা ), [9৭591:0858, 01) 00091708 0181)610 
91 থা? নুপা)89 9800158,10958 01 1170 :811019018, 
1116 71108170501 1016 [710005, 077 1009 8100910 
[30001015010 10508701708, 

১২৯৪ সালের বৈশাখ-সংখ্য “ভারতী ও বালকে" প্রকাশিত 

“মহাকবি রাজশেখর” প্রবন্থটি এই সংগ্রহে বাদ পড়িয়াছে। 

রামদাঁস স্বীয় অর্থব্যয়ে কয়েকখানি বিশিষ্ট এন্থ পুনঃ- 
প্রকাশ করিয়া বিদ্োংসাহ্িতার পরিচয় দিয়াছিলেন; সেগুলি 

“বাসবদভা'**.মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

“অভিধান চিন্তামণি,__সংস্কত অভিধান 

“অগস্তিমতম্‌* ( রত্বশান্ত্র )। 


১৯ আগষ্ঠ ১৮৮৭ (৩ ভাত্র ১২৯৪) তারিখে, মাত্র ৪২ 
বংসর বয়সে, রামদাস ইহলোক ত্যাগ করেন । তিনি ন্দীয়৷ 
জেলার হাট-বোয়ালিয়! গ্রামে জমিদারী দেখিতে গরিয়াছিলেন ॥ 
তথায় সন্ন্যাস রোগে অকন্মাৎ তাহার ম্বত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে 
'অস্বতবাজার পঞ্জিকা? (১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ ) লেখেন £__ 

10 2900 1088 890, 606 29010080900 805076০0£ 
1392179000075, 0৪00 01019 1 [৮ 1৪ 81000015 10079881019 ৮০, 
92807983582 9:06010810 601018 1209 0697) ৪00৯ ৪ 1859 1818 
8৮ 00৪ 03 0€ 1019 010010619 05200), ১০ 790189005 ০£ 
6০ £61 19 201)80090. 79 61৪ 1806 0096 16 0190. 2০ ৪ 
৪0089 019০০--%.৮111989 081090. 7308119, 20) [00069 ০79 
100 1020. 8006 6০ 890 1719 291080087 809118) 800 000 & 
80816 20920091 01 1015 1810115 জা8৪ 10) 10170 8৮ 00৩ (100৩ 
01 1718 0996. 176 93 0৮676816970, 5 ১৪৯ 1611 0199889, 
80001955500 0150. 20 006: ০0178. 01 2008 4 1১00], 
275 06068860 ৪৪ 01015 1০01%-৮৯০ 59828 010, 086 209 1980 
10706 ০০০6 68697911886. & 11067910 25000800 102 000008911 
জস110) 18 1006 0019 10019 106 000100620 8180. [6 দা 
হা) 09008686 0008319020002)09 আ110) 0১৪ 80$07)68 ০04 13010109, 


আষাঢ় 


পা পাস 


800 675 1891197 800. 0)9 0620081 010%810009768 9০00৮ 
1760. 01) 1010 006 609: 01 40009601075 1083 196৮ 5 
110 005 1116 01 7101) 5 00208799 20০৯ 6906 8801 2. 
1016 36088], &5 20 8010১011015 0108 ৪188 8170৫ 
896 671101600 8:10. 096 29898101565. [719 08109 11] 09 
790)000000790, 89 19:08 83 0১০ 13070851) 1851080880 098993 200 
60 63186. [10 1018 01158691119, 1)9 78৪ ৪, 01600] 9005 80 
81600070966 96105) 8 10508 10850800209. 8 সঞাে 
10600. 45 2. 29101708015 05856006706 দ16) 009 1900 ৪৪ 
076 70098 £9206:008, [0,800 21) 10০ 0 1095 590 
36769] 1193 1056 & 22086 0170 300--009 110১ 0008) 
09100810 60 50876 13620891, 170 00106 01 1019 ৮10৪9, 100৮ 
780 811 00 5%010106 0001005 01 079 010. 17100) 2100. া1)0 
ছ8৪ 95 01008660062110118 810 911910 & 0110 83 ৪, 606 
[09707060906 0০ 009, 


মুশিদাবাদের এই উদ্ভ্বল রত্বের স্থৃতিরক্ষাকল্পে গুণমুগ্ধ 
দেশবাসী ইতালীয় ভাম্কর সিনিয়র রগুনীর (91007 
9000071) সাহায্যে তাহার পাষাণ-মৃত্ি রচনা করাইয়া, 
গঙ্গাতীরে বহরমপুর কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণেয় মাঠে 
স্থাপনা করিয়াছেন । ১ আগষ্ট ১৮৯৯ তারিখে বঙ্গের ছোট 
লাট উড বারণ প্রতিমূৃত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রতিসৃত্তির 
নিয়ে সম্ত-গাত্রে খোদিত আছে £__ 


20০ 819 1467507% 
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রামদাস ও বাংলা-সাহিত্য $ উনবিংশ শতাবীতে 
বাঙালীদের মধ্য পুরাতন্ব-বিষয়ে খুব অধিক লোক কা 
করেন নাই। মাত্র ছুই জন বিশিষ্ট গবেষকের নাম আমাদের 
সর্বদা স্মরণে আসে-_রাজেজলাল মিত্র ও রামদাস সেন। 
ইহাদের মধ্যে রামদাসের প্রতি আমাদের অধিকতর কৃতজ্ঞ 
₹ইবার কারণ আছে। তিনি ঙাহার সমস্ত গবেষণা মাতৃ- 
াষার মাধামেই প্রচার করিয়। পুরাতত্ব-বিষয়ে বাংল! ভাষাকে 
বদ্ধ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন । রাজেন্্রলাল যাহা ইউরোপীয় 
গাষায় ও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে করিয়াছিলেন, রামদাস মাতৃ- 
গষায় সম্পূর্ণ তারতীয় পদ্ধতিতে তাহ! করিতে পারিয়া- 
ছলেন। তিনি খুব দীর্ঘ দিন মাতৃভাষার সেবা! করিবার 
সবকাশ পান নাই, কিন্তু তাহার স্বশ্প-পরিসর জীবনে - 





রামদাস সেন 





২৪১ 


এঁতিহাসিক, ভারতীয় ও রত্ব রহস্ভ উদ্ঘাটন করিতে গিয়! 
তিনি আমাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়া! গিয়াছেন তাহার 
তুলনা হয় না। এই কারণেই “ক্যালকাটা রিভিয়” (ইং 
১৮৮৪ ) লিখিয়াছিলেন ;-- 
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বাংলা-সাহিত্যের প্রতি রামদাসের অসাধারণ প্রীতি ছিল। 
বঙ্ষিমচন্্র বহরমপুর হইতে যখন “বঙজদর্শন” বাহির করেম, 
তখন রামদাস তাহাকে নানাভাবে সহায়ত। করিয়াছিলেন । 
বাংলা-সাছিত্যের প্রসারকল্পে গ্াহার বদানতাও ল্মরণযোগ্য | 
তাহার নিজ্ন্ধ চেষ্টায় পুরাতত্ব-বিষয়ে যে-সকল মৌলিক 
গবেষণা আমাদের সাহিত্য-ভাগারের অস্ততুর্তি হইয়াছে, 
সেগুলি আধুনিক সাহিত্য-সাধকদের আদর্শস্বরপও চিরদিন 
কীণ্িত হইবে । 


রামদাসের পুরাতত্ব-বিষয়ক গবেষণা পাশ্চাত্য পঙ্ডিত- 
সমাজের প্রশংস! অর্জন করিয়াছিল। ইটালীর ফ্লোরেনটনে! 
একাডেমী তাহাকে “ডক্টর” উপাধি ভূষিত করিয়! গুণগ্রাহিতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সংস্কত-বিস্কান্থরাক্জী ইউরোপীয় পঞ্ডিত- 
গণের সহিত রাঁমদাঁসের পত্র-ব্যবহার ছিল। একবার মনীষী 
ম্যাব্সমূলার একখানি পত্রে ভাহাকে লিখিয়াছিলেন £-_ 
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রামদাসের জীবনের আদর্শও ইহ্‌ই ছিল। ধরণীর সন্ভান 
হুইয়াও তিনি পাশ্চান্্য তাব-প্রবাছে অন্ত জনেকের মত 
ভাসিয়া যান নাই, ভারতীয় ভিভির উপর দীড়াইয়। প্রতিষ্ঠ! 
অর্জন করিয়াছিলেন । সে মগের পক্ষে ই] যেকতবড় 
শক্তির পরিচয়, আক জামরা তাহা অঙ্থমানও করিতে 
পারি ন!। 





ইল্লা 


দেশসেবায় মুক-বধির কারিগর 
শ্রীনপেন্্রমোহন মজুমদার 


বাস্তব জগতে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক । 
আমাদের নুখন্ুবিধার জন্ত যে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য- 
সামগ্রী ব্যবহার করি সেকথা ভাবিয়া দেখিলেই উপরোক্ত 
মন্তব্যটির সন্ততা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহার পশ্চাতে 





কাম।রের কাজ করিতেছে 


যে সকল শিল্পীর পরিশ্রম ও বুদ্দিপ্ন খেল! চলিতেছে তাহার! 
জত্যই ধন্বাদারহ। 

এই শিল্পী কল্মাদের মধো এমন এক দল আছেন ধাহাদের 
শিল্পনৈপুণ্য ও কা্যকুশলতা দেখিলে বিস্মিত হুইতে হয় ও 
তাহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণ! সহজেই অপসারিত 





দপ্তরীর কাঞ্জে রত একটি মুক-বধির বালক 


হুইয়] যায়। হীঁছার! হইলেন সমাজের নগণ্য বৃক-বধির শিক্পী- 
গণ । এত দিন আমর! হঁহার্দিগকে কাল! বা বোব। বলিয়া স্পা 
ও উপেক্ষা করিয়া! আসিয়াছি। উপরস্ধ বলিয়াছি, হারা 
সমান্ধের বোবাশ্বরূপ | বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার! 
আর সেরূপ নাই। হঁহাদের সম্বন্ধে এখন তেমন ভ্রান্ত ধারণ] 
পোঁষণ করাও উচিত নয় । শিক্ষাঙ্খণে হহারা শিল্পকলায় অপূর্ব 
দক্ষতা লাভ করে, উপরস্ধ কথাও বলিতে শিখে । আজকাল 
যে সমস্ত বৃক-বধির শিল্পী শিল্পকলার সাহায্যে নিজেদের 
অন্সসংস্থান করিয়া দেশের ও দশের সেবা! করিয়া যাইতেছেন 
তাহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতাতাক্জন। আরও আশ্চর্যের বিষয় 





মাটির পুতুল গড়! 


এই যে, এই সকল যুক-বধির নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ্ে 
যোগ দিতে এবং সমাজেও বিশি& আসন অধিকার করিতে 
পারেন । শিক্ষাণ্ডণে সমাজের এই বিকল অংশ অমূল্য সম্পদে 
পরিণত হইতে পারে । 

বিগত মহাসমরে জগতের বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব দেশের 
কল্যাণ-কর্ণে হুক-বধির শিল্পীদের দানও উল্লেখযোগ্য । সৃক- 
ববিবরাঁও ষুদ্ধ-প্রচেষ্টার় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিল। 
তাহার] অগ্ভান্ত বহু কম্মার মত দেশের সেবা করিয়াছে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে বাহার সম্মখসমরে প্রাণ দেন তাহাদের 
জান্ছোতসর্গ বেষম কুতজ্ঞতার সহিত স্বরণীয়, তেমনই ধাঙ্থার! 


আখা 
যুছের উপকরণ পরবয়াহ করেম তাহারাও সমানভাবে 
প্রশংসার্থ। এই মৃক-ববিরগণ নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে 








বিগত মহাসমরের সাজ-সরঞ্াম প্রস্তুতির কেক্রসমূছে বিভিন্ন 
কার্ধ্ে নিযুক্ত হুইয়াছিল। তাহার! নিজেদের শিল্পনৈপুণ্য-গুণে 
বড় বড় কল-কারখানায় কাধ্যকুশলত! দেখাইয়াছে। এতত্তিনর 
বক-বধিরদের নির্ট্িত কুচীর-শিল্প যুদ্ধের বহু অভাব মিটাইয়াছে। 

অনেকের ধারণ! মুক-বধিরগণ বড় বড় কল-কারখানাতে 
কাজ করিবার অনুপযুক্ত । কারণ সাধারণ বুদ্ধির অভাবে, 
শ্রবণশক্তির অভাবে যে কোন মুহূর্তে তাহার! বিপদগ্রস্ত হইতে 





মেসিনে সেলাইয়ের কাজ করিতেছে 


পারে। কিন্তু এ ধারণ একেবারেই অমূলক । পাশ্চান্য 
দেশসমৃছথে বহু বড় বড় কলকারখানায় অসংখ্য মৃফ-বধিরকে 
সানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্যে নিয়োগ করা! হইতেছে । আমে- 
রিকার বিখ্যাত “ফোর্ড কোম্পানীতে” বহু নৃক-বধির সাধারণ 
কম্মার মত কাজ কন্িয়া যাইতেছে । স্বয়ং হেনরী ফোর্ড 
খীকায় করিয়া গিয়াছেন যে, মুড়-যবিধ কর্ণিরগণকে কার্ধো 


দ্েশসেবায় মুক-বধির কারিগর 
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শিয়োগ করা যোল আনাই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য |] 
তাহাদের দায়িত্ব লইবার জন্ত বিশেষ কোন আইন বা 





ছুতারের কাজ করিতেছে 


ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক খিল-মালিক দয়া- 
পরবশ হইয়া তাহাদিগকে কর্থ্ে নিযুক্ত করেন। কিপ্ত 
মুক-বধিরগণ ক্কপাপ্রার্থা হইতে যাইবে কেন? তাহারা 
তাহাদের পূর্ণ কর্পক্ষমতার দাবিতে সর্বত্র সমান মর্যাদা 
পাইবে । অন্ম-বধির হইলেই মানুষ মৃক অর্থাং বোবা হয়। 
শ্রবণেন্ত্রি় বিকল হওয়ায় মৃক-বধিরদের দর্শনেক্তিয় ও 
স্পর্শনেন্ত্রিয় অতীব প্রখর হয়। এই ছুই ইঞ্জ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন 
দ্বারাই উহ্বাদিগকে কথ। বলা শিখানো হুয়। শিল্পকলাদি 
বিষয়ে ইহার! ছোটবেল] হইতেই দক্ষতা অর্জন করে, কারণ 
সাধারণ লোক অপেক্ষা ইহাদের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা 
অনেক বেশী । সেইখস্ত সাধারণ লোকের! কখনে। কখনো! 





ছাপাথানায় কাজ করিতেছে 


ইহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কাছে হার মানিতে বাধ্য হয়। 
যাহাতে মৃুক-বধিরগণ সরকারী কর্থ্ে নিযুক্ত না হইতে পারেন, 
ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ভা হুইয়া গবর্ণমেন্ট তদনুক্সপ আইন 
প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন। 


২৪৪ 


স্পা শি পাস্পরসপাসমস্পিসচপি সপ পিসির সি পাসিি 


1 


চে 


, আজ আমরা স্বাধীনতা! পাইয়াছি। কিন্তু সে কেবল রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা । অর্থনৈতিক এবং সর্ধ্বোপরি সামাজিক 
স্বাধীনতা জানিতে গেলে আমাদের এই মূক বন্ধুদের কথা 
ভুলিলে চলিবে না। প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে 
আমরা এতদিন যাহাদিগকে অবহেল] করিয়া আসিতেছি 
তাহাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে হইবে, 'মুক মুখে 
ভাষা” দিতে হইবে । তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে তাহার! 
স্বপা, অবহেলিত জীবন যাপন করিতে আসে নাই। সম্মুখে 
তাহাদের করিবার মত বহু কার্ধ্য পড়িয়] রহিয়াছে । 





দপ্তরীর কাজ করিতেছে 


অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের শ্বাধীন গবর্ণমেন্ট 
এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন । কয়েক জন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ 
নীরব কর্ণার প্রচেষ্টায় আজ ভারতের অঙগশিত মৃক-বধিরের 
সেবাকয়ে কয়েকটি মাজ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিয়াছে। মৃক্ষ- 














প্রধাসী ১৬৫৫ 
কলিকাতা মুকবাধির বিস্তালয়ের'(শর-শিক্ষা। বিভাগে কু'দে এবং তুরপুনে কর্মরত ছাব্রবৃদদ 
বধিরদের সংখ্যা-অঙ্ছপাতে শিক্ষাকেন্্র অতি অল্প । এ পর্য্যন্ত 


ঘে সমস্ত ছা মৃক-বধির-শিক্ষাকেন্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন 
তাহাদের পরবর্তী জীবনের কথা যদি সকলে ভাবিয়! দেখেন 
তবে তাহাদের জন্ত এরপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের" সার্থকত| উপলদ্ধি 





মাটির খেলন! তৈরি করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে 


করিতে পারিবেন । পাশ্চাত্তা দেশসমৃষ্ধে যূক ববিরদের মধ্যে 
অশেকে এমন খ্যাতি লাভ করিয়! গিয়াছেন যাহা? সচরাচর 
বিরল । আমাঁদের দেশেও বহু মৃক-বধিরের মধ্যে কেহ কেহ 
কোন কোনও বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। যে-কোন 
সৃুক-বধির বিভালয়ে মৃক-বধিরদের কার্ধ্যপ্রপাল! ও তাহাদের 
তৈয়ারি নানা ধরণের কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার ত্রব্য, 
লোহার নান! প্রকার জিনিষ ও বিভিন্ন রকমের পুতুল ছেখিলে 
সকলেই বিশ্বয়ান্বিত হইবেন । আজকাল কলিকাতায় বহু 
দোকানে হৃক-বধির শিল্পীদের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষপত্র 


আধা পলাতক ২৪৫ 


গাাাস্পাতাম্পিস্পি্পনিস্পিসিপসপিিিপি পপি 7. শি পা পাস 


পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর শ্ীরাজাগোপালাচারী কারখানায় ছেলেদের 
- কাজ পরিদর্শন করিতেছেন 








পাশ 


বিক্রয় হইয়া থাকে, এতস্তিন্ন মৃক-বধির-ঢাঁলিত অনেক দিয় 
দোকান আছে। বহ কর্মী ছাপাখানার কাধ এবং দণ্তরীর 
কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে । অনেক মৃক-বধির 
চিআঙ্কন, চারুশিক্স প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী । বড় বড় 
কলকারথানাতেও তাহাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়! 
থাকে। 

এই সব হন্ছভাগ্য মৃক-বধিরকে শিক্ষিত, আত্মমর্ধ্যাদা 
বোধসম্পর্, শ্বাবলম্বী হুইতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত 
হইবেন সঙ্গেহ নাই। তাহার] প্রত্যেকেই যাহাতে শিল্প- 
শিক্ষ/ পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার [ শুধু 
মৌখিক উৎসাহবাণী বর্ণ করিলে চলিবে না, এই কার্যে 
ধৈর্ধ্যপসহকারে নামিতে হইবে । এ বিষয়ে গবর্ণমেপ্টেরও 
দায়িত্ব অনেক । 





পলাতক? 
আশরাফ সিদ্দিকী 


্মমুকুলিত প্রথম ফাগুনে বকুল-ঝর?নে। দিনে 

হে রাজকুমারী, তেপাস্তরিকা, আধো হাসি আধো লাঞ্জে 
লের বাসরে প্রথম প্রেমের দিয়েছিলে মালাখানি 

অধীর আবেগে অধর-সুধায় টেনেছিহু বাহুমাঝে। 


ক্লাতিথির চাঁদেরে জড়ায়ে সরসী স্বপন দেখে 
কুমুদ-বাঁসরে মরাল-মরালী বুকে বুকে মিশে রয় ; 
মার ভুবনে নামিল বুঝি রে স্বপ্নতেপাস্তর 
'বিউ কথ! কও" ডাকছে তখনে! মায়াময়, মধুষয় ! 


1খে চোখ রাখি সেদিন তোমায় বলেছিন্থ £ “মমতাজ ! 
আমি তব কবি-_তৃমি যে কাব্যশতদল সুবিমল 

মি রপকার-শ্ঠাঘলী গে! মোর তুমি হবে রূপায়প 
গুলির বরায় নতুন প্রেমের গাঁথবো। তাজমহল 1” 


র মলয়ে কামরাঁঙা-বন কেঁপে ওঠে থরোথরে] 
ধরোথরে! বুক, সেদিন আমায় বলেছিলে £ “প্রিয়তম | 


হে চাদ, তোমার রূপালী নুধার অমল ঝরণাতলে 
আমার পৃথিবী কুস্থমে কুস্ুমে করে দিও অন্থপম 1, 


কাছে থেকে দূর সারাটি দিবস হাজারে! কাজের ফাকে 

চুরি ক'রে তব ভীরু ছুটি চোখ আমারে খু'জিয়। মরে ) 
ছাঁসহুহানার মধু রজনীর গানের পাখীর! মোর 

জানিনি তো হায় | সহসা প্রভাতে লুটাবে ব্যাধের শরে | 


জানি ত্বরগের সোনার টিয়ারে এ মাটির খেল!ঘরে 

যাবে নাকে] বাধা সোনার শিকলে ! হাসচ্ছহানার দল 
জানি বরে যায়-_আবার মিলায় অপীম সুরভিলোকে 

এ মাটির বুকে সবটুকু তার ঢেলে দিয়ে পরিমল | 


এই মধুমাঁস_-এই মধুরাঁত-_জীবন-সাধী গো মোর 1 
তুমি কাছে নাই-_নাই নাই নাই ] নীরব বাসর-রাতি 
রুদ্ধ কপাট ! ঘরের প্রদ্দীপও নিভায়ে দিয়েছি তাঁই 
আলোতে কি কাজ ? অন্তরে ঘার ছলিছে প্রেমের বাতি ॥ 


ালিং ব্যালাল্পেস্‌ 


শ্ীভূুপেশ দত্ত, স.-এ-আই.-বি. (লগ্ুন ) 


লিং বালাগ্েস্‌ সন্বন্ধে ব্রিটিশ প্রতিশিধিদল ও ভারতীয় 
ইউনিয়পের সঙ্গে এবং প্রিটিশ প্রতিপণিধিদল ও পাকিস্থানের 
সঙ্গে যে আলোচন! সন্প্রতি হইয়া! গিয়াছে, তাহার ফলম্বরূপ 
পৃথক পৃথক ভাবে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যস্ত 
অস্তর্বতাঁকালীন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে । এখন উভয় ডোমি- 
নিয়নের পৃথক সত্তার উপর জোর দিয় ভারতীয় ইউনশিয়ণের 
“ষ্টালিং ব্যালান্দেস্‌ একাউন্ট নাখার ওয়ান্‌”-এর অন্থরূপ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইওিয়া পাকিস্থাণের জন্ত নৃতন করিয়া খুলিয়াছে 
“পাকিস্থান লিং ব্যালান্দেম একাউপ্ট নাস্বার ওয়ান্‌।” পাকি- 
স্থানের একাউপ্ট নাম্বার ওয়ানের ওপেনিং ব্যালান্স হই এক 
কোটি পাউও। তাহা ছাড়া ছই ডোমিশিয়নের সম্পত্তি হিসাবে 
রহিয়।ছে “ফ্রোঞ্জেন্‌ ছািং ব্যালাদ্দেস একাউন্ট নাস্বার টু”। 
এই একাউন্ট না্ার টু হইতে বর্তমানে ভারতীয় ইউশিয়নের 
একাউন্ট নাগ্গার ওয়ানে গ্থাশাস্তরত করা হইয়াছে ১ কোটি 
৮০ লক্ষ পাঁউও, আর পাকি্থাশের একাউন্ট শান্বা ওয়ানে 
কর! হইয়াছে ৬০ লক্ষ পাঁউগু। ছুই ডোমিনিয়নের আলাদা 
আলাদা একাউণ্ট শাঙ্বার ওয়ান চলতি হিসাবের জন্ত 
ব্যবহাত হইবে । এই প্রসঙ্গে মনে পাখা প্রয়োজন যে, ভারত 
ও পাকিস্থানেপ মোট পাঁওন] ছিল ১১৬ কোটি পাউও। 
তন্মধ্যে ব্রিটেন ১৭ কোটি পাউও পরিশোধ করিয়া দেওয়ায় 
উঞ্তজ পাওনার অঙ্ক দীড়াইয়।ছে ৯৯ কোটি পাউগ্ডে। 

ভারতীয় ইউনিয়ন আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ 
পর্ধ্যস্ব সেন্ট ল রিজার্ভ ফর হার্ডকারেঙ্গীস্‌ হইতে ১ কোটি 
পাউগ্ডের বেশ মুদ্রা উঠাইবে ন1 বলিয়| চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছে। 
ভারত ইউ. এস্‌. ডলারের ঘাটতি পুরণ করিবার জন্ত মুদ্রা 
তহবিল হইতে কর্জ গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে । 

৬ মাসের চুক্তি ছাড়া বর্তমানে ব্রিটেনের সঙ্গে অন্ত কোনও 
আলোচনা হয় নাই। অপুর ভবিষ্যতে গ্রালিং বা।লাপ্েস্‌ 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। চলিবার সম্তাবশ! রহিয়াছে । 

যুদ্ধবিরতির পর হইতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বংসরের মধ্যে 
ব্রিটেনের সঙ্গে লিং ব্যালান্সেস্‌ প্রশ্ন লইয়| সামগ্রিক আলো- 
চনা কর! হয় নাই। গত আগষ্ট মাসে কর] হুইয়াছে ৬ মাসের 
অন্তর্ববস্তীকালীন ব্যাবস্থা, আর এইবারও করা হইল আর একট! 
৬ মাসের চুঁজি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের ঘোর 
বিপদের দিনে দরিদ্র ভারত অপরিসীম ফ্রেশ স্বীকার করিয়া 
ব্রিটেনকে যে সব ফুদ্ধোপকরণ যোগাইয়াছে সেগুলির ব্রিটিশের 
ধরা দাম জঙ্গসারে ভারতের পাওনা ধ্রাড়াইয়াছে ১১৭ 
কোটি পাউে। কিয়দংশ পরিশোধ হওয়ার দরুন এ 


পাওনার অন্ক এখন দাড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউগ্ডে। দেনাদার 
কেবল তার ধুশীমত কম দাম ধরিয়। ক্ষান্ত হয় নাই, সুদের 
হারও নিজের সুবিধামত ধরিয়াছে। পাওনাদার হওয়া সত্ত্বেও 
সন্কে!চের ভাব যেন আমাদেরই বেশী। আমাদের টাকাটা 
কত বছরের মধ্যে, কি প্রকার কিস্তিতে এবং লিং, ইউ-এস্‌. 
ডল।র ও বুলিয়ান্-_-এই তিনের কি কি প্রকার অংশে ফেগত 
পাওয়া যাইবে তাহ নির্ণঘ্ন কর্পিবার সৌভাগ্যের অপেক্ষায় 
আছি। * 

“কুইট্‌ ইও্য়া”্র দাবি, জানাইয়া আমর! যেমন নিভাঁক 
ভাবে ব্যাপক অংন্দোলন চাঁলাইয়াছি, ব্রিটেনের নিকট £&াঁিং 
ব্যালান্সেস পরিশোধের পাকাপাকি ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার দাবি 
জানাইয়া তেমন কোনও আন্দোলন আমরা চালাই নাই। 
সাধারণ লোক অর্থনীতির জটিলত] লইয়া মাথ! ঘামাইতে 
চাহে না। বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জিরাও এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত 
উৎসাহ দেখান নাই। পক্ষান্তরে ব্রিটেন তার দেনাটা1 যত 
কম ও যত দেরি করিয়। শোধ করিতে পারে তন্জন্ত কর্ণধার 
হিসাবে পাঠ।ইয়াছে একজন ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিবকে, ধার 
ব্যক্তি-সভ] ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অতীব কার্য্যকত্সী হুইয়াছে। 

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে ব্রিটেন আমাদের পাঁওন! 
মিটাইয়। দ্রিবার ব্যাপারে অবিচার করিবে না। ২৩শে 
নবেম্বর, ১৯৪৪ তারিখে ক্ষটিশ চাচ্চ কলেজের ইকণমিক 
সোসাইটিতে “আন্তর্জাতিক মুপ্রাতহবিল ও ভারত” শীর্ধক 
বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীনলনীরগ্রন সরকার বলিয়াছেন, 
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কিন্ত খণ পরিশোধ করিবাগ ক্ষমত। থাকিলেই যে দেনা- 

দ্বারের মনে তাহা! করিবার ইচ্ছা জাগিবে এমন কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। আমরা আজও ভারতীয় খণ পরিশোধকলে 
ব্রিটেনের দশবার্ষিকী চুক্তির কথা শুনি নাই। আগামী হয় 
মাসের মধ্যে ব্রিটেন উভয় ডোমিনিয়নকে ধিবে ১ কোটি ৮০ 
লক্ষ পাউও+৬০ল্লাক্ষ পাউও। মোট ৯৯ কোটি পাউগ্ডের 


মধ্যে উভয় ডোমিনিয়ন পাইবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউও 


আষাঢ় 


(উপরোক্ত পৃথক অঙ্কে)। এই অনুপাতে বছরে পড়িবে 
প্রায় ৫ কোটি পাউগ্ড এবং সমস্ত টাকা খুদে সমেত পরিশোধ 
হইতে সময় লাগিবে ২৫ বৎসরের অধিক । 
জামানের ঘরের টাক] ব্রিটেনের কাছে আটক পড়িয়া 
থাকা সত্বেও পরের নিকট হুইতে খণ গ্রহণ করিতে হুইলে 
আমাদের কিকি লোকসান তাহা! বিচার করিয়া দেখ! 
দরকাঁর। চলতি খরচ ছাড়।ও আমাদের শিল্প বিস্তার ও 
কষিকার্ধ্যের উন্নতিসাধনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে । 
আমাদের টাকা অ'মাদের হাতে ফিরিয়া! আসিলে যেখানে 
মূলধন খাতে একটা! মোটা রকমের নিজস্ব ক্রেডিট ব্যাল্যান্স 
থাকিত, পরের নিকট হইতে ধার করিলে সেই জায়গায় 
আসিয়! পড়িবে একটা ক্যাপিট্যাল লোন। আসল টাকা ও 
তার সুদ উতয় মিলিয়া একটী৷ বিরাট বোঝা ঘাড়ে চাপিবে। 
নিজেদের ঠ্রার্পিং ব্যালান্সেস্‌ ও তার সুদবাবদ কিছু পাওয়া 
যাক বা না যাক, কর্জ করা টাকার সুদ কিন্তিমত চালাইয়া 
যাইতে হইবে । আমাদের ফরেন্‌ এক্সচেপ্ত তহবিলের যেন্পপ 
অবস্থা তাহাতে এই সুদের টাকা পরিশোধ করিবার জন্ত মুদ্রা- 
তহ্বিল হইতে চড়] সুদে কর্জ কর! ছাঁড়1] কোনও উপায় 
থাকিবে না। এই প্রসঙ্ষে বলিয়! রাখা! দরকার যে আমরা 
ঠালিং ব্যাল্যাঙ্দেস্-এর “বুক এন্টি” হিসাবে যে সুদ পাইতেছি, 
আমাদের অপরের নিকট হুইতে কর্্ধ কর] টাকার উপর 
সেই সদ দিতে হইবে এবং এ সুদ পরিশোধ করিবার জন 
মুদ্রা-তহুবিলকে যে সুদ দিব, শেষোক্ত ছুইয়ের গড়পড়ত। হার 
প্রথমোজ্ঞ পাঁওন। সুদের হারের চেয়ে কমপক্ষে শতকরা! ১:/, 
বেশী হইবে । কোনও কালে আমাদের ঘরের টাকা 
ঘরে ফিরিয়া! আসিলেও আমাদের মোট লোকসান একটা 
বিশ্নাট অক্কে দড়াইবে। ক্যাপিট্যাল লোন গ্রহণ করার 
দরুন সুদের জের টান! মুদ্রা-তহুবিপস্থিত আমাদের চলতি 
হিসাবকেও দারুণভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। হুদ্দের 
টাকার বোঝ! ও দুদ পরিশোধ করিবার জঙ্ত যুদ্রা-তহবিল 
হইতে কর গ্রহণ__এতছুতয় নিয়মাহুসারে মু্রা-তহ্বিলের 
চলতি হিসাবের এলাকায় আসিয়া পড়িবে । এই গুরুভার 
সুপ্রা-তহুবিল ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর 
জোর আঘাত হানিবে__যাহার ফলে আমরা একটা “ক্রনিক 
আ্যাডভার্স ব্যাল্যান্স-ওয়ালা” দেশে পরিণত হইব । এমতাবস্থায় 
ব্রিটেনের নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা আদায় 
করিবার জন্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই সমীচীন । 
ভারতীয় ইউনিয়ন ব্রিটেনের সঙ্গে এই প্রকার চুক্তিপত্র 
আবন্ধ হইয়াছে যে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্যযস্ত 
“সেন্টাল রিজার্ভস্‌ ফর হার্ড কারেন্সীস্‌” হইতে এক কোটি 
পাউগ্ডের বেশী উঠাইবে না। দ্বিতীয়ত; তারত ইউ, এস্‌. 
ডলারের ঘাটতি পূর্ণ করার জন আন্তর্জাতিক ছুত্রা-তহবিল 


ষ্টালিং ব্যালান্েস্‌ 


২৪৭ 


এই কর্জের পরিমাণ হইবে এক 
কোটি ইউ. এস্‌. ডলার । এই খণের জন্ত সাঁপ্ভিঘু চার্জ দিতে 
হইবে শতকর] চার তাঁগের তিন ভাগ । ওভাব্ড্রাফট হারের 
নিম্রম এমন ভাবে বাঁধা আছে যাহাতে মুদ্রা-তহবিল হইতে 
বেশী পরিমাণ টাকা ধার কর! অথবা দীর্ঘ দিন খণ 
পরিশোধ ন। করা-_-উভদ্ন কার্ধ্যই দেনাদারের পক্ষে অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে । ভারতকে মোট! টাকা ধার করিতে 
হইবে । আমাদের পক্ষে ইহ! কত বড় লাভজনক ব্যাপার 
তাঁকা ব্যাখ্য। করিয়া দেখাইয়াছে গ্রেটস্ম্যান্‌ পত্রিকা ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ তারিখের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। উক্ত 
প্রবন্ধে আছে, 
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ষ্রেটদ্ম্যান পঞ্জিক] স্বক্জাতিপ্রেম বশত: আমাদিগকে তুল 
রাস্তা বাতলাইতেছে। উক্ত পজ্জিকা৷ আমাদের পাঁওনা টাকা 
ব্রিটেনের নিকট হইতে আদায় না করিয়া মুদ্রা-তহবিল হইতে 
কর্জ গ্রহণের কাহ্নের কণ্ধ৷ উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহাকে 
একটা! সুযোগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছে । ব্রিটেনের যুদ্্রা- 
তহবিল হইতে কর্জ লওয়ার কথ। উল্লেখ করিয়া আমাদের 
আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টায় গ্রেটস্ম্যান পত্রিক! কিকিন্মাত্র 
কম্ুর করে নাই। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটে পতিত ব্রিটেনের 
নিকট যাহা সুযোগ আমরা তাহাকে সুবিধা মনে করিব 
কোশ্‌ কারণে? বরং ব্রিটেনের অবস্থা আরও খারাপ 
হওয়ার পুর্বে -আমরা আমাদের টাকা যতটা ঘরে উঠাইয়া 
আনিতে পারি তাহার চেষ্টাই করিতে হটবে। ব্রিটেন 
মুক্রা-তহবিল হইতে ধার লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইউ. এস.-এর 
নিকট হইতে যে মোটা অঙ্কের ধার করিয়াছিল তাহার 
শেষ কিস্তি ১০ কোটি ইউ. এস. ডলার এই মাসের মধ্যে 
উঠাইয়া লইবে । একদিকে অতি শীগ্র ব্রিটেনের তহবিল 
শুন্ত হইয়া পড়িবার কথা ; কিন্ত অপর দিকে মার্শাল প্লযানের 
দৌলতে আগামী মাসেই ব্রিটেনের হাতে মোটা রকমের 
ইউ. এস. ডলারের তহবিল আসিয়া জুটবে। নুতরাং 
ব্রিটেনের হাতে এই টাক] থাকিতে থাকিতে ভারত তার 
পাওনার একটা বড় অংশ আদায় করিবার চেষ্টা ন! করিলে 
প্রকাগড ভূল করিবে । যাহাতে আমাদের চলতি খরচের জন 
সুক্রা-তহবিল হুইতে কর্জ গ্রহণ করিতে না হয় এবং জামর] 


হইতে কর্জ গ্রহণ করিবে । 





২৪৮ 





আমাদের উন্নয়ন পরিকজ্সনাসমূহবের জন্ত একট! বড় তহবিল 
পাইতে পারি, কালবিলম্ব ন! করিয়া! ব্রিটেনের উপর সেই 
প্রকার চাপ দিতে হইবে । ঠ্ঠেঞ্দ্ম্যান পন্ত্রিক আমাপ্দগকে 
ঘাহা 01901001016 সুযোগ বলিয়া! বুঝাইবার চেষ্ঠা 
করিয়াছে তাহা মোটেই 01)7,0100155 নহে । বরং ইছ! 
আমাদের অতি বড় ছুর্ভাগ্য ঘে আমাদের মুদ্রা-তছবিল হইতে 
কর্জ করিতে হইতেছে । ইহাতে আমাদের আনন্দিত হইবার 
কারণ মোটেই নাই। 

ভারতের পঞ্বাধিকী পরিকল্পনায় ষার্লিং ব্যাল্যাব্দেস-এর 
প্রয়োজন হইবে খুব বেশী। আমাদের শিল্পপ্রসারে এবং 
ক্কষিকর্ট্দের উন্নতিসাধনে বিদেশ হইতে মূলধন ও কাচা 
মাল আমদানী করিতে হইবে । এইজন আমাদের ছুইটি 
স্থায়ী ষ্টার্নিং ফাও ও ডলার ফাণ্ডের দরকার যাহাতে আমর! 
প্রয়োজনাহ্ছসারে টাকা! উঠাইয়া উপরোক্ত বিদেশী মাল 
ক্রয়ের পাকাপাকি ব্যবন্থ! করিতে পারি । ব্রিটেনের 
নিকট হইতে টাক! আদায় করিয়াই এই ফাও ছুইটির 
গোড়াপত্তন করিতে ও বৃহৎ অংশ জোগাইতে হুইবে। 
ব্রিট্রেনের ডলার ও ম্বণের অবস্থা সম্বপ্ধে ইউ, এস. পেট 
ডিপার্টমেন্ট হালে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা এই,_ 
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ব্রিটেনের অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটিবাঁর পূর্বেই জোর 
তাগাদ] দিয়! গ্রাঁলিং ব্যালান্দেস্‌এর' একট] মোটা অংশ উল 
করিধার জন্ত আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে । ইহাঁও 
ভাবিবার বিষয় যে আমরা এক দ্দিকে আমাদের উন্নয়ন 
পরিকল্পন। তৈরি করিয়াছি পাঁচ বংসরের জন্ত এবং অপর 
দিকে ট্টার্লিং ব্যালেন্সেস্‌ চুক্তি করিয়াছি ৬ মাসের জন্ত। 
স্থইটাঁর সময়ের বিরাট ব্যবধান । ঠবদেশিক পাঁওনার প্রশ্নকে 
এইভাবে উপেক্ষা করিয়। এত বড় একট! উন্নয়ন পরিকল্পনাকে 
যে কিরূপে কার্যে পরিণত কর! যাইতে পারে তাহ] 
সাধারণ বুদ্ধিতে বুঁছিয়! পাওয়া] যায় না। আমাদের প্রথম 
পঞ্কবাধিকী পরিকল্পনা হইবে সর্ববিধ উন্নয়ন কার্য্যের 
শ্থচনা মাত্র। তারপরে আসিবে দ্বিতীয় পঞ্ষবাধিকী 
পরিকল্পনা । এইরূপ পর পর ছুইটা পরিকল্পনার দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াই আগামী ১০ বংসরের মধ্যে ব্রিটেনের 
নিকট হইতে ঘাছাতে পাওন! টাকাটার উদ্ধার ঘটে সেইরূপ 
চেষ্টা! করিতে হইবে | দীর্ঘকালীন উন্নয়ন-পরিকল্পনার সঙ্গে কি 
করিয়া স্বল্লকালীন ঠ্রার্িং ব্যাল্যান্দেস্‌ চুক্তি খাপ খাইতে 


প্রবাসী 


পাপা পাস 


১৩৫৫ 








পি পর পিপি পি শা পিন পাখি পি পাটি পিপি 


পারে তাহ! আমাদের নেতার! একবার ভাবিয়া দেখিতে 
পারেন্। প্রযুক্ত নলিনীরঞ্ন সরকারের আশাহ্ধায়ী ব্রিষ্শ- 
জাতি যদি ভায়পরায়ণ হ্ইয়! দশ বৎসরের মধো জামাদের 
পাওনা টাকা ফিরাইয়! দেয় তাহ] হইলে হুশ্চিন্তার কোনও 
কারণ থাকে ন|। কিন্ত আমর! আজ পর্ধান্ত আশাঘিত হইবার 
মত কিছুই পাই নাই। অথচ দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে 
আমরা উল্লসিত হুইয়াছি এত বেশী যে মুদ্রা-তহবিল হইতে 
কর্জ গ্রহণ করার মত হুরবন্থ! আমাদের হওয়া সত্ত্বেও সর 
জেরিমি রেইসম্যান্‌ ও তার জাতভাইদের বর্তমান চুক্তির সম্বন্ধে 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি । কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্শন্থচীতে 
লিং ব্য।ল্যান্দেস লইয়া কোনও বিস্তৃত আলোচনা কর! হয় 
নাই । 'ইকনমিক কমিট"র নেত। হিসাবে পণ্ডিত জবাহরলালও 
আজ পর্ধাস্ত, টার্নিং ব্যালান্দেদ্‌ সমস্তার উপর কোনরূপ 
আলোকসম্পত করেন নাই। একটা বড় প্রোগ্রাম হাতে 
লইয়া আট-ঘাট বাধিয়। কাজে নামা উচিত। এই ক্ষেত্রে 
বৈদেশিক দেনা-পাঁওনা সন্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিলে সমন্তার 
সমাধান হইবে না। 

ষ্ার্িং ব্যাল্যাঙ্গেস এর সামশ্রিক আলোচনায় বিলম্ব ঘটায় 
আমাদের সমূহ ক্ষতি হইন্ছেছে। ব্যাপারট| তাড়াতাড়ি হাতে 
লওয়! ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে একান্ত আবশ্টক। একজন 
বিচক্ষণ ও ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে অতীব সজাগ বাঞ্জির নেতৃত্বে 
একট। মিশন ব্রিটেনে পাঠানো দরকার যাহাতে তথায় 
আমাদের জন্থকূলে জনমত সৃষ্টি হইতে পারে । আর একটা 
মিশন পাঁঠানে দরকার অন্ান্ত দেশসমূছে । ঠাঁলিং ব্যালান্দেস্‌ 
অর্জন করিতে আমাদের কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে 
হইয়াছে এবং বর্তমানে আমাদের এ টাকার কিরূপ জরুরী 
দরকার তাহা সকলকে বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইতে হুইবে-_ 
যাহাতে আমাদের পাওন। টাক। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে 
ঘরে ফিরিয়া আসে । ব্রিটেন অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের 
পাওনা জা হারে পরিশোধ করিবে এইরূপ আশ! 
করিয়া বসিয়৷ থাকিলে আমাদের বিফলমনোরথ হইতে 
হইবে। 


পরিশেষে ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে যে ষাপিং ব্যাল্যান্দেস্‌ 
পণ্ডিতের পৎগ্ডিত্য দেখাইবার বিষয়ও নহে কিন্বা সাধারণ 
লোকের ভীতির বস্তও নহে । ইহা আমাদের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় সম্পত্তি । ষ্টার্ললিং ব্যাল্যান্দেস্‌ যুদ্ধের সময় গড়িয়া! 
উঠিয়াছে, আর আজ আমাদের প্রয়োজনের সময় এই টাকা 
মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের হুর্ভাগ্যের বোঝ ক্রমশঃ 
তারী হইতে থাকিবে। 





বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
জ্ীবিনয়ভূষণ দাসগপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 
শনিবার সকালে এন্পায়ার &েট বিজ্ডিণের ছাদে গিয়া উঠিলাম। 
কিছু প্রবেশূল্য লইয়! ইহার] দর্শনাধিগণকে ছাদে উঠায় । শ্রেদী- 
বন্ধ অসংখ্য লিফট নরনারীকে উঠাইতেছে ও নামাইতেছে। 
৫টি বা ৬টি করিয়া তলার জন্ত এক একটি লিফট নির্দি& 
আছে। প্রত্যেক লিফট শুধু নির্দি£ তলা কয়টিতেই 
ওঠানামা করে। এততিম্ন এজপ্রেস লিফট আছে। সেগুলি 
সকল তলায় না থামিয়া ক্রত একটি ব| ছইটি নির্দি& তলায় 
চলিয়া যায়। ছাদে উঠিতে আমাদের একবার লিফট বদল 
করিতে হইল। প্রথম এক্সপ্রেস লিফট কোথাও না থামিয়া 
আমাদিগকে ৮৭ তলায় লইয়া গেল। দ্বিতীয় এক্সপ্রেস লিফট 
৮৭ তলা হইতে ছাদ পর্যাস্ত চলে । অন্ত কোথাও থামে না। 
মধ্য-ম্যানহাটনে ৫ম এভিনিউ ও ৩৪তম গ্রীটের সংঘোগ- 
স্থলে বাড়ীটি অবস্থিত । বাড়ীটি ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ-_ 
পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতষ। একবার নাকি একটি এরোপ্লেন 
এই বাড়ীর সঙ্গে ধাক। খাইয়! চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
ছাদ হইতে নিউ ইয়র্ক নগরীর দৃষ্ত অপূর্ব। আকাশচুদ্বী 
সৌধমাল! এখান হইতে ছোট মনে হয়। ' অদূরে ১০৪৬ ফুট 
উচ্চ, ৭৭ তলা. ক্রাইস্লার বিল্ডিং । ই! পৃথিবীর মধো উচ্চতায় 
দ্বিতীয় বাড়ী। রকৃফেলার কেন্দ্রের উচ্চতম ৭০ তল! আর, 
সি, এ বিল্ডিং উচ্চতায় তৃতীয় । দক্ষিণে ৬০ তলা-বিশি্ উল- 
ওয়ার্থ বিল্ডিং । ৫০ তল], ৬০ তল! বাড়ীর অভাব নাই। সমস্ত 
শহরটি ছাদের উপর হইতে চক্ষের সামনে ভাসিয়। উঠে । দক্ষিণে 
স্বাধীনতার মূর্তি পর্বস্ত দেখা যাইতেছে । পূর্বে ও পশ্চিমে 
নদী। নদীতে ইতত্ততঃ ভাসমান জাহাজসমূহ | নদীর উপর 
সেতুসষৃহ দৃষ্ঠমান | হাডসনের ওপারে নিউ জাসি শহর । দুরে 
ক্যাটস্কিল পর্বতমালা | ইঞ& নদীর ওপারে ক্রকলিন্‌। 
বহুদূরে লাগাডিয়া এরোড়ৌম। দূরে হাডসনের উপরিস্থিত 
অর্জ ওয়াশিংটন সেতু উত্তরে কেন্জীয় পার্ক সম্পূর্ণ দেখা 
যাইতেছে । ওয়ালডফ্” এক্োরিয়া হোটেল বেশীদুর নয়। 
আমার হোটেলটিও দেখা যাইতেছিল। রাভায় প্রবহমাণ 
নদীর মত জনন্মোত ও শকটশ্রেমী। গাঁড়ীগুলি চলিতে চলিতে 
ইঞ& নদীর টানেলের মধো অনৃষ্ঠ হইয়া যাইতেছে । সমস্ত. 
মিলিয়া এক অতুলনীয় দৃষ্ঠ । 
রকৃফেলার-কেন্দে গেলাম। 
একট দল লইয়া এক একটি গাইড সমস্ত কেজ্রটি দেখা ইতেছে। 
কয়েক মিনিট পর পরই এক একজন গাইড এক একটি দল 
লইয়া রন! হইতেছে । 


দর্শনাখাদের এক 


উক্ত কেন্তরট ১৪ট আকাশহুন্বী সৌধের সমষ্টি ) ৫ম ও ৬ষ্ঠ 
এভিনিউর মধো ৪৮তম প্রীট হইতে ৫১তম ছ্রীট পর্য্যন্ত 
বিস্বৃত। বাড়ীগুলির উচ্চতা সমান নয়। উচ্চতম বাড়ীটি ৭০ 
তল] । বছ দোকান, আপিস, থিয়েটার প্রভৃতি এই গৃহসমষ্টির 
মধ্যে অবস্থিত । ৩০,০০০ কর্মচারী প্রত্যহ এই বাড়ীটিতে কাজ 
করিতে আসে । মধ্যাহু-ভোজনের সময় ও ছুটির সময় এই ত্রিশ 
হাজার লোককে উঠানে! ও নামানে! লিফটগুলির একটি বিরাট 
কার্ধ। প্রত্যহ নানাবিধ কার্ষোপলক্ষে এই বাড়ীতে কয়েক 
লক্ষ লোক প্রবেশ করে। এত বড় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় তাঁপ- 
ব্যবস্থা ও সুড়ঙ্গপথণ্রেমী বিস্ময়কর বস্ত। বস্ততঃ ইহা একটি 
স্বতন্ত্র নগরবিশেষ। 

বাড়ীগুলির মধো বহু হোটেল ও আযোদ-প্রমোদের 
বন্দোবস্ত আছে। একস্বানে ছেলেমেয়ের] ক্কেট করিতেছে । 
দেখিতে বেশ লাগিল। পৃথিবীর বৃহ্তম রঙ্গমঞ্চ ইছারই 
একটি বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত। এখানে ৬,২০০ লোকের 
বসিবার আসন বিস্তমান। একটি বাঁড়ীর নাম আন্তর্জাতিক 
বাড়ী। ইহাতে ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, ভারতীয় প্রভৃতি 
বছ জাতির কন্সালগণের আপিস। একটি বাড়ীতে 
রেডিওতে নান! অনুষ্ঠান চলিতেছে । ছোট ছেলেমেয়েদের 
একটি প্তাভিনয় আঁমাঁদের সমক্ষে প্রচারিত হুইল । এখাঁনে 
টেলিভিশন দেখিতে পাঁইলাষ । আমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ 
দুরের একটি ঘরে গিয়া কিছু আবৃতি করিলেন বা অন্ত কথা- 
বার্তা বলিলেন। এ ঘরে যন্ত্রের উপরে তাহাদের চেহারা ও 
অঙ্গ্সফালন ভাসিয়! উঠিল। আমরা তাহাদিগকে পরিফার 
দেখিলাম ও তাহাদের কথাবার্ডা ম্পঞ্ শুনিলাম। ইহার 
কয়েকদিন পরে প্রেসিডেপ্ট ম্যান সর্বপ্রথম তাহার “সাদ! 
বাড়ী”তে বসিয়া টেলিভিশন ঘোগে কংগ্রেসের অধিবেশন 
দেখিলেন ও বক্তৃতাদি শুনিলেন। কংখ্েসের অধিবেশন 
টেলিভিশন যোগে সাধারণ্যে প্রচার কর! সঙ্গত কিন! এ 
সম্বন্ধে তখন খবরের কাগজে আলোচন| চলিল। এক পক্ষ 
ইস্ছার বিরোধিতা করিলেন। তাহার! বলিলেন, “কংগ্রেসের 
অধিবেশনকালে সভ্যগণের আচরণ প্রত্যক্ষ করিলে কংগ্রেসের 
উপর এবং কংখ্েসের পাঁস করা আইনের উপর সর্বসাধারণের 
অশ্রন্বা আসিবে ।” 

এদিন রাতে নিউইয়র্স্থ রামকষ্চ-বিবেকানন্দ সমিতির 
বাড়ীতে গিয়া সমিতির অধ্যক্ষ অখিলানম্দ স্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করি। ১৭নং পূর্ব-৯৪তম খ্রীচে সমিতির নিজব্ব বাক্ধী। 
স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম 
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এবং পরদিন সকালের প্রার্ধনা-সভায় এবং মধ্যাহ্ৃ-ভোজনে 
উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া! হোটেলে ফিরিলাম। 
স্বামীজীর নিকট সংবাদ পাইলাম যে মহলানবিশ-গৃহিনী নিউ 
জাপিতে ডাক্তার শুহ্ার্ট নামক এক প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ববিদের 
গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান করিতেছেন । 

রবিবার সকালে নিউ জার্সিতে টেলিফোন করিয়া জানি- 
লাম যে মহুলানবিশ-গৃহিী নিউ ইয়র্কে এক ভারতীয় ভত্র- 
লোকের ফ্ল্যাটে ছুই দিন যাব আছেন । সেখানে টেলিফোন 
করিতেই মহলানবিশ-গৃছিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহাদের সঙ্গে 
প্রাতরাশে যোগ দিতে বলিলেন। ক্ল্যাটটি দূরে ছিল নাঁ_ 
অধিবাসী একজন যুক্তপ্রদেশীয় ভদ্রলোক । তাহার পত্তী 
মার্িন-বংশে প্লুশ। মাত্র এক কক্ষের ফ্ল্যাট । অতিথিসেবা- 
পরায়ণ। মহিলাটি গ্বামীকে বদ্ধুগৃহে দুমাইতে পাঠাইয়া মহলা- 
নবিশ-গৃহিণীকে খ্বীয় কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া স্থান দিয়াছেন । 
আঁমি পৌছিবার একটু পরেই ভদ্রলোক স্বগৃছে ফিরিলেন। 
তিনি ইঞ্জিনীয়ার। অনেক দিন এদেশে আছেন। তাহার 
মাফিন গৃহিণী শ্বহন্তে প্রাতরাশ প্রস্তত ও পরিবেশন করিয়া 
আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাতরাঁশের টেবিলে 
একটি বাটিতে পাইন বৃক্ষের কতকগ্জলি কাচ] পাতা ভ্বালাইয়। 
দিলেন। এই অভিনব গঞ্জে আমোদিত বোধ করিলাম। 
মহিলাটি বলিলেন, “এ গৃঞ্চটা আমি খুব ভালবাসি ।” কালি- 
দাসের সরল বৃক্ষ পরিক্রত ক্ষীর সৌরভে সুরভিত বায়ুর বর্ণন! 
মনে পড়িল। 

পীতান্ধর পস্থকে খবর দিয়া ওখানে ডাকিয়া আন] হইল। 
তাহাকে বৈকালে আমার হোটলে আসিতে বলিয়া একটি 
ট্যাক্সি লইয়া দ্রুত রামক্ক্ণ বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলাম । তখন স্বামীজীর বক্তৃতা অনেকদূর অএসর 
হইয়াছে। বাঁড়ীটিপ শীচের তলায় বড় হলঘরের প্প্রান্তে 
ধ্াড়াইয়! স্বামীজী বস্তৃতা করিতেছেন। পরিধানে গেরুয়া 
বন্্র। মাথায় গ্েকয়! পাগড়ী। প্রায় ছই শত মার্কিন নরনারী 
একাগ্রচিত্তে বন্তুত। শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয়__ প্রাচীন 
ভারতে জ্বাতিভেদ। বক্তৃতান্তে শ্রোতাগণ কিছুকিছু দান 
করিয়া উঠিয়। গেলেন। 

আশ্রমে একটি বাঙালী যুবক ও একটি মার্কিন যুবক বাস 
করে। উভয়েই ছাত্র। মার্কিন যুবকটি সন্্যাস গ্রহণ পূর্বক 
ভারতবর্ধেই জীবন কাটাইবে সঙ্কঙ্প করিয়াছে। স্বামীজী 
বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষেই. থাকিবে তবে যাতে সে 
দেশবাসীর কাজে লাগিতে পার এরূপ কিছু শিখিয়া যাও। 
তিনি যুবকটিকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন । 

সুবকটি ভবিষাতে রামকৃ্ মিশনের ডাক্তারী বিভাগের ভার 
লইতে পারিবে । সে বিনমী, অল্পভাষী ও কর্তব্যপরায়ণ। 
বাঙালী যুবকটিও অনুরূপ গুণসম্পর । একটি বৃদ্ধা মার্কিন 


প্রবাসী 


৫ পাটি তিল পা পি পাসিপািলিপািপসপাস্পিশিসিছি পিপিপি পিপি পাতাটি পাস্টিপি্াসি পা পাট পাপা পি পাসপসিপাস্িপািপাসিসপাস্পাি, 
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প্রতিবেশিনী আশ্রমের খুব ভক্ত । আশ্রমের অনেক কাজকর্ম 
করেন। আমাকে বলিলেন, “আমার একবার ভারতবর্ষে 
যাইবার ইচ্ছা আছে । তোমরা আমাকে গ্রহণ করিবে ত?” 

আমি-_“ভারতবর্ষ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছে । কাছাঁকেও 
সে প্রত্যাখ্যান করে না।” 

মহিলাটি (লঙ্গিতভাবে )--“ই1, এ বিষয়ে তোমাদের 
উদারতা দুবিদিত। হয়তো এ উদারতা আর একটু কষ 
হুইলেই তোমাদের স্ুবিধ! হইত।” একটি নবাগত গুজরাট 
যুবকের সহিত এখানে আলাপ হইল | তিনি টাটা কোম্পানীর 
অভিজ্ঞ কর্মচারী । বহু বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া আমেরিকা! 
দর্শনে আসিম়্াছেন। বলিলেন, “সঙ্গে আমার স্ত্রী আসিয়াছেন। 
কিন্ত আবাসম্থলের অভাবে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছি ।” 

স্বামীজী বলিলেন--“বাঁসস্থান এখানে খুবই হূর্লভ। তারপর 
এখানে আঁদিম অধিবাসীদের অনেকে বাসা দিতে চায় না। 
আপনাকে যদি আদিম অধিবাসী বলিয়া ধরিয়া! লয় তবে 
আরও মুশকিল। আপনার স্ত্রী যখন সঙ্ষে আছেন তখন এ 
অন্ৃবিধা নাও হইতে পারে । কারণ শাড়ীপরিহিতা স্ত্রীলোক 
দেখিলে বিদেশী বলিয়! বুঝিতে পারিবে এবং বিদেশীর সঙ্গে 
এর! ভাল ব্যবহারই করে ।” 


বিভ1 মুখুজ্দ্যে নামে একটি মেয়ে এদেশে এম্স্‌ বিশ্ব- 
বিস্তালয়ে নিউটি,শন পড়িতেছে। ছুই দিনের ছুটিতে আশ্রমে 
বেড়াইতে আসিয়াছে । আশ্রমে মেয়েদের থাকিবার বিবি 
ব| বন্দোবস্ত নাই । কাজেই মেয়েটি বৃদ্ধ! মার্কিন প্রতিবেশিনীর 
বাড়ীতে আছে। মেয়েটি দক্ষিণ কলিকাতাঁর অধিবাসিনী। 
আমাকে চিনিতে পারিল। সেদিন সে-ই ডাল ভাত, কপির 
ডালনা রারনা করিল । বছদিন পর আশ্রমের প্রসাদ পাইয়! 
পরিতৃপ্ত হইলাম । 

এ দিন মধ্যাহ-ভোজনে খ্বামীঞ্জী, আশ্রমবাসী বাঙালী ও 
মার্কিন যুবকন্বয়, বৃদ্ধ! মার্কিন প্রতিবেশিনী, বিভ| মুখুজ্ছে ও 
আমি ভিন্ন আরও ছুই জন আগন্তক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন । 
এক জন মাদ্রাজী ও অন্ত জন হিন্দুস্থানী । মাদ্রাজী ভদ্রলোক 
হায়দরাবাদ রাজ্যের ব্রচকাষ্টিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ । 
হিন্দুহ্থানী যুবকটি ছাত্র। ভোজনাস্তে নান! বিষয়ে আলাপ 
চলিল। প্রসঙ্গত স্বামীজী বলিলেন, “আমি অনেক সময় 
বলিয়। থাকি ধে আমাদের বিবেকানন্দ আমেরিকারই দান। 
ভারতবর্ধে ত কেহ তাহাকে চেনে নাই। যখন আমেরিকা 
তাহাকে চিনিল তখনই ত ভারতবর্ষ তাহাকে মহাপুরুষ 
বলিয়া বরণ করিয়া লইল।” সকলের সঙ্কে সদালাপে 
পরিতৃপ্ত হইয়া, স্বামীর্জীর জান্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে 
ফিরিলাম। 

বৈকালে পন্থ আমার হোটেলে উপস্থিত হইলেন । পন্থ 

উচ্চ আঘর্শাবাদী যুবক । এলাহ্বাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রতী 


আধাট 
স৬পাপাপাম্পা্প্পিপাস্পিস্পসপিশ্া্পিিপসা পাস 
ছাত্র ও পরে অধ্যাপকক্পপে দ্ুনাম অর্জন করিয়াছেন । 
১৯৪২ সনের জাগ-আন্দোলনে জেলও খাটিয়াছেন। 


কংশ্রেসের বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাহরলাল 








নেহরু সেক্রেটারী রূপে বছ ঘুরিয়াছেন, পরে কলিকাতায়. 


ঠ্যাটগ্টিকাল ইনৃষ্টিটিউটে গবেষণা করিবার জন্ত যোগদান 
করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক মহুলানবিশের সঙ্গে এদেশে আসিয়া- 
ছেন। অধা'পক দেশে গিয়াছেন ॥ অল্পদিন পরেই ফিরিবেন । 
তাহার কাজের ভার ইহার উপর ন্তত্ত করিয়া গিয়াছেন। 
পস্থ একদিন আমাকে বলিয্াছিলেন, এখ!নে যে ধরণের 
হোটেলে আছি তাঁহাতে খরচ বড় বেশী। ইহার অনেক কম 
খরচেও এদেশে থাক। চলে এবং সে টাকাট। আঁমি বোধ হুয় 
চেষ্টা করিলে রোঁজগাঁর করিয়া লইত্তে পারি । সরকারের উপর 
নির্ভরশীলত। ত্যাগ করিয়। স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে পারি 
কিন! তাঁহাঁই চিস্তা! করিতেছি ।” 

পন্থের সঙ্গে মধ্য-মানহাটনে অনেক ঘুরিলাম। সন্ধ্যার পর 
টাইম্‌ স্কোয়ারের দৃষ্ধ সত্যই অপরুপ । ব্রডওয়ের উভয় পার্খে 
৪২তম গ্রীট হইতে ৫২তম দ্রীট পর্য্যন্ত টাইম স্কোয়ার বিস্তৃত। 
অঞ্চলটি থিয়েটার, সিনেমা, নাঁচঘর, হোটেল, রে.রেপ্ট 
প্রভৃতিতে পূর্ণ। আলোক সজ্জা পরমাশ্চর্য্য উদ্জবলতায় 
দ্বিবালৌোককেও হার মানাইয়াছে। রঙের খেলায় মনে হয় 
যেন সহত্র রামধঙ্থছুর উদয় হুইয়াছে। আলে।কমালার নান! 
ভঙ্গীর গতিশীলতা এবং পালা করিয়] জবলা-নেবার খেলায় এক 
অপূর্ব মায়াময় পরিবেশের স্থষ্টি হইয়াছে । মন হয়, ইহার 
তুলন। নাই। 

একটি সিংহল-ভাগতীয় রেষ্টরেণ্টে ভারতীয় খাদে) নৈশ- 
ভোজন সমাপন করিয়| ম্যাডিসন্‌ স্কোয়ার গাডেনের দিকে 
চলিলাম। 


প্রকাও উ*চু বাড়ী। ভিতরে হুকি প্রতৃতি সর্বপ্রকার খেলা 
হয়। ১৯০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যপ্তরে 
এত বড় ক্রীড়াপ্রাঙ্গগ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ ৷ 
গুনিলাম ভিতরে হুকি খেলা চলিতেছে । লাইনে দীড়াইয়] 
টিকিট কিনিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। দোতলার ছাতে খেলার 
মাঠ। উপরে চারিদিকে দুরানে! গ্যালারী । লোকে পরিপূর্ণ । 
ফিরিওয়াল! জাইসৃক্রীম, বাদাম প্রভৃতি হীঁকিয়! বেড়াইতেছে। 
উদ্বল আলোক দ্বার! ঘরটিকে দিবালোকের মতই আলোকিত 
করা হুইয়াছে। খেলার মাঠটি বরফে প্রস্তত ক্ষেটিঙের 
মাঠের মত। থেলোয়াড়গণ ক্ষেট পায়ে বাধিয়। বরফেক্প উপর 
খেলিতেছে। ক্কেট পায়ে হকি-ট্টিক হাতে বল লইয়। ছুটাছুটি 
করার দৃষ্ঠ আমার নিকট শুধু অপূর্ব নয়, অদ্ভুত লাপিতেছে। 


এ খেলায় পরিশ্রম অত্যধিক সর্বদা ক্ষেটের উপর দেহের . 


তার-সাম্য রক্ষ। করিয়া দ্ধেট ঠেলিয়া বলের পিছনে ছুটায় 
অত্যবিক পরিশ্রম হয়। রেঞ্রার্স দল ও শিকাগো! দলে খেল! 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 


২৫১ 
হইতেছে । ৬ জনে এক এক পক্ষ। রাত্রি৮টা ৪৫ মিনিট 
হইতে সাড়ে দশট পর্যস্ত খেলা চলিল। ২০ মিনিটের পর 


৫ মিনিট বিশ্রাম। এইক্প তিন বারে মোট ১ ঘণ্টা খেল! 
হুইল। প্রত্যেক দলের রিজার্ভ থেলোয়াড়গণ পাশেই লাঠি 
হাতে ধাড়াইয়।। যেকোন খেলোয়াড় ক্লান্তি বো করিলে 
সেইখানে আসিয়। ধরাড়ায় এবং অপর এক জন তাহার জায়গার 
নামিয়। পড়ে । এইরূপে যতবার ইচ্ছ] বদলী ধিয়া বিশ্রাম 
লওয়া যাঁয়। এই খেলায় রেপ্ৰারদল ৯-০ গোলে ঞ্িতিপ। 
প্রত্যেক বিশ্রামের সময় মাঠের আল্গ। বরফ টাছিয়া ফেলিয়া 
জল ছিটাইয়া এ জলকে অম!ইয়] দিয়া পুনরায় শঙ্ ও মস্থণ 
করিয়া! দেওয়া হয়। এই মাঠেই বক্সিং বাঞ্ষেটবল প্রভৃতি 
খেলাও হয়। যন্ত্র-সাহায্যে মাঠটিকে ইচ্ছামত ছো'ট বড় কর! 
চলে এবং গ্য!লাব্নীগুলিকেও আগাইয়] বা পিছা'ইয়া লওয়। 
যায়। প্রষ্নোজ্জনমত বরফ দিয়া মাঠ ঢাকিয়! দেওয়] হয় ব1 
বরফ গলাইয়া ফেল হু । 

নিউ ইয়র্কের হুড়ঙ্গ-রেলপথ লগুনের সুড়ঙ্গ-রেলপথের মত 
নুদৃষ্ত নয়। লগ্নে লাইনের হুদিপ ও ম।নচিএগ্লি বিদেশীর 
পরম সহায়ক বলিয়! মনে হয়| এখানে সেরূপ হদিস ও ম্যাঁপ 
নাই বলিলেই হয়। তবে লগ্ন অপেক্ষা শ্রমসংক্ষেপমূলক 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কে অনেক বেশী। এখানে ভাড়ার 
কোন তারতমা নাই। একবার উঠিলে পাচসেণ্ট ভাঁড়া__তা 
তুমি যত দুরই যাও শা! কেশ। টিকিট কেনা-বেচাঁর রীতি 
নাই। ্েঁশনে কোম্পানীর কোন টিকিট-ঘর, টিকিট বিক্ষেতা 
বা টিকিট সংগ্রাহক নাই।' একটি বাঁক্সের মধ্যে একটি মা 
লোক কতকগুলি পাচ সেণ্ট মুদ্রা লইয়া বসিয়! থাকে । যাত্রী- 
গণ ইহার নিকট অন্ত মুক্রার পরিবর্তে পাচ সেপ্ট ঝুদ্রা পাইতে 
পারে। &্টেশনের প্রবেশপথ যন্ত্রের দ্বার নিয়ন্ত্রিত । একটি 
পাচ সেন্ট মুদ্রা নির্দি8 ছিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রবেশ- 
পথটি খুলিয়া যাঁয় এবং একজন মাত্র লোক প্রবেশ করিলে 
তৎক্ষণাৎ বন্ধ হুইয়! যায়। ষ্টেশন হইতে বাহিরে যাইবার পথ 
আলাদা] । সেখানে পয়সা] লাগে না। এইবপে অনেক কম 
কর্মচারার দ্বারা, বিনা টিকিটে রেলপথটিতে লোকজন ও 
যানবাহন চল।চল করিতেছে । রেলের কোন কর্মচান্ীর 
সঙ্গে যাত্রীদের দেখাই হয় না। ভাড়াও খুব সন্ত, মাত্র 
পাচ সেন্ট ব৷ দশ পয়সায় বছ দুর যাওয়া যায়। 

নানা স্থানে ঘুররিয়! খেল! দেখিয়া হুড়ঙ-পথে পস্থ ও আমি 
খ্ব-স্ব আবাঁসে ফিরিলাম। 

৬ই জানুয়ারী সোমবার । সকালে ট্যাঞ্জিযোগে সিটি 
আপিসের দিকে চলিলাম। এ ট্যাক্সিওয়ালাও আলাপ নুরু 
করিল । সেযাহা] বলিল তাহার মর্ম এইরূপ £ “তোমাদের 
দেশ এশ্থর্ধের দেশ। পৃথিবীর যত সোনা, রূপা, মণি, মুক্ত 
তোমাদের দেশ হইতে আসে। অথচ তোমর! নিজের! 
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নিজের] এত মারামারি কর কেন? ইংরেজ তোমাদের 
শাসক। তাহারা কি করে? জামর! দেখ ট্য়্যানকে 
প্রেসিডেন্ট করিয়াছি । তাহাকে সেলাম করিতেছি । কিন্তু 
ঘদি তিমি তাহার কতব্য পালন না করেন তবে তাহাকে 
গদি হইতে টানিয়। নামাইব। তোমর! সেরূপ কর না কেন? 
আচ্ছা; তোমরা জামাদের গবর্ণমেন্টের নিকট এ বিষয়ে 
অভিযোগ উপস্থিত কর না| কেন? ইংরেজ আমাদের কাছে 
অনেক টাকা ধারে । আমাদের গবর্ণমেণ্টের কথ। ন! শুনিয়া 
পারিবে না।” 

এ দিন নগরীর প্রথম ডেপুটি কণ্টেলার সিডনি সুগাঁর- 
ম্যানের সঙ্ে আলাপ হইল। ইনি ট্যাক্স কৌনুলি মিল্টন 
স্যাগুবার্গের সঙ্গে আলাপ করাইয়! দিয়া বলিলেন, “ইনি 
জাপানে রিমাশিট। বিচারে আসামী পক্ষের কৌনুলি ছিলেন ।” 
ইহার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিঞয়-কর সন্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
হইল। নদীর ওপারে নিউ জার্সি শহরে বিক্রয়নকর নাই। 
কাজেই নিউ ইয়র্কের বিক্য়-করের হার যতক্ষণ খুব বেণী না 
হয় ততক্ষণ কেহ সামাগ্ত জিনিস কিনিবার জন্ত কষ্ট করিয়া 
নদী পার হুইয়! ওপারে যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলাপের পর গ্লিমীশিটার বিচারের কথ! জিজ্ঞাস! করিলাম। 
স্যাগুবার্গ বলিলেন, *য়িমাশিট| বিচারে স্ুরেম্বার্গ বিচারগুলির 
ভায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উঠে নাই। সাধারণ অপরাধ- 
ঘটিত আইনের উপরই ইহা! চলিয়াছিল। র়িমাশিটার সৈল্ত- 
গণ লোকের সম্পত্তি লুঠন করিয়াছে, রমমীর উপর অত্যাচার 
করিয়াছে__-এই সমন্ত বিষয়েই সাক্ষ) উপস্থাপিত কর] হুইয়া- 
ছিল। এই সমস্ত কাজ যে গঘ্িমাশিটার আজ্ঞায় হইয়াছিল 
তাহারও কোন প্রমাণ ছিল ন1। আমি এইক্সপ তর্ক করিয়া- 
ছিলাম যে এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়াই সমীচীন যে গ্িমাশিটা তাহার সৈশ্ত-বাছিনীর উপর 
কর্তৃত্ব হারাইয়। ফেলিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় গ্লিমাশিটার 
সৈল্ভবাছিনীতে বিশ্ঙ্ঘল। ও নিয়মাহুবর্তিতার অভাব কৃষ্টি 
করিবার জন্ত মাণ্ফিন সরকার তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন । যখন তাঁহাদের এই প্রচেষ্ঠা সফল হুইল 
এবং তাঁহাদের ঈীশ্সিত বিশ্বত্খল। ও আইন ন] মানার প্রবণত] 
দেখা দিল তখন সেই বিশৃঙ্খলা ও নিয়মান্থত্িতার অভাঁবকে 
যিমাশিটার অপরাধ বলিয়। বর্ণনা কর] মোটেই যুক্তিমুক্ত 
নয়। আমার এই তর্ক বিচারকগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন 
সমর্থন করিয়াছিলেন ।” 

৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার এখানকার বয়ক্কাউটের সদর 
আপিসে যাই। জামার পরম সুহৃদ, উৎসাহের প্রতিমূর্তি 
প্ীয়ত উপেন্রনাথ ঘোষ বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের প্রাদেশিক 
কমিশনার | ইউরোপ ও জামেরিকার বিভিন্ন দেশের বয়স্কাউট 
সঙ্জের বর্তুপক্ষের সহিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন 


প্রবাসী 


১৩৩৫ 





মানসে বঙ্গীয় সঙ্জের প্রতিনিধিক্পপে তাহাদের সঞ্িত সাক্ষাৎ 
করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি 
লগুনে আন্তর্জাতিক ক্ষাউট সঙ্দের সভাপতি কর্ণেল উইল- 
সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতার 
স্কাউট-সজ্ঘের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা] এবং ঘোষ মহাশয়ের 
গুরু । আমার নিকট কলিকাতার এবং বিশেষতঃ ঘোষ 
মহাশয়ের কথ! শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হুইলেন। 
আগামী জান্বুরীতে ঘোষ মহাশয়ের যোগ দিবার সম্ভাবন! 
আছে শুনিয়া তিনি খুবই উৎফুল্ল হইলেন। মার্ষিন ক্কাউটের 
ডাক্তার রে ও ওস্বাইল্যাণ্ডের নিকট তিনি আমাকে একটি 
পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। (সইটি লইয়াই এখানে আসিয়া- 
ছিলাম । সেদিন ওয়াইল্যাণ্ড মহাশয় অন্থপন্থিত ছিলেন। 
তাহার সহকারী টম্চীন পরম যত্বে আমাকে অভ্যর্থনা 
করিলেন । দেখিলাম কর্ণেল উইলসনের উপর হঁহাদের বিশেষ 
শ্রদ্ধা । চীন্‌ মহাশয়ের সঙ্কে নানা বিষয়ে আলাপ হুইল। 
ইনি বলিলেন, “আমেরিকার হাতে আজ বিশ্বনেত্ত্ব আসিয়া 
পড়িয়াছে। কিন্ত এই নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাহার 
নাই। এবিষয়ে ইংশগ্ের বহু দিনের শিক্ষা। কিন্তু তাহার 
হাত থেকে আজ বিশ্বনেতৃত্ব চলিয়া যাইতেছে । এ বিষয়ে 
আমেরিকার শিক্ষা লইতেই হুইবে।” আগামী প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচন সম্বন্ধে বলিলেন, “টযাক ট যদ্দি দাড়ান এবং নির্বাচিত 
হন তবে সব চেয়ে ভাল. হয়। হঁহার পিতা (প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন। ইনি নানা সদৃগুপে ভূষিত । বতমমান বিশ্বে 
আমেরিকার নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ইনি যোগ্যতম ব্যক্তি ।” 
দেখিলাম দেশের বালকদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা্রপালী হিসাবে 
ক্কাউটিঙের উপর ইহাদের অগাব বিশ্বাস। 

চীন্‌ মহাশয় জামাকে হাউয়ার্ড আর, প্যাটনের নিকট 
পৌঁছাইয়! দিলেন। ইনি বিশ্ব-বন্ধুত্ব তহবিলের ডিরেক্টর । 
তাহার সহৃদয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইলাম। এক এক করিয়! 
সমস্ত পদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। 
ইঁছাদের কার্ধ্যাবলী সম্বন্ধে জামাকে বলিলেন । আপিসের 
যাবতীয় বিভাগ আমাকে দেখাইলেন। হঁহাদের প্রতিষ্ঠানটি 
দ্বেখিয়া বিশ্মিত ছুইলাম। লগুনে কর্ণেল উইলসনের জাপিসে 
দেখিয়াছি তিনি নিজে একটি সেক্ষেটারী লইয়! কাজ করেন। 
আপিসে দেখিতেছি ৬০০ কর্মচারী । যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ঠ। 
সমগ্র আমেরিকার স্কাউট-সঙ্ঘগুলি বংসরে ৮০ লক্ষ ডলার 
ব্যয় করে । তন্মধ্যে এই আপিসের মারফত খরচ হয় ১৫ লক্ষ 
ডলার । এ দেশে ২০ লক্ষ স্কাউট আছে। এ দেশে যত লোক 
যুদ্ধে গিয়াছিল তাহার শতকর। ২৫ জন ক্কাউট। এই 
শতকরা ২৫ জন পুরস্কার ও সম্মানাদির শতকরা ৪০ ভাগ 
লাভ করিয়াছিল । *স্কাউট-সঙ্ঘ তাহাদের এই. বিশিষঞ্তায় 
বিশেষ গৌরব বোধ করে। 


হুদী-আরব সংঘধ 





কায়রে। হর্গ 
এইখানে আরবদিগের পক্ষ হইতে যুগ্গবিরতির সুচনা করা হয় 


মিশরের আলেকজাঙি-য়! নগরী ও বন্দর । ইহাই আরবদ্দিগের অন্ততম অভিযান-কেন্্র 





আবাট 

প্যাটন মহাশয় তাহাদের প্রচারিত ুত্তকাবলী কলি- 
কাতার স্কাউট-সঙ্বের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন। পরে শুনিয়াছিলাম যে তাহার! এত পুস্তক 
পাঠাইয়াছেন ও পাঠাইতেছেন যে কলকাতার স্কাউট 
আপিসের কর্ণধারগণের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয় । 

প্যাটন মহাশয় বলিলেন, “সকল জাতির প্রতিনিধির 
সহিজই আমার সাক্ষাৎ হয়। কিস্তযে কয়েকটি জাতির বুদ্ধি- 
মণ্ডা আমাকে চমৎকুত করিয়াছে ভঃপ্রতবর্ধ তাহাদের অন্ততম। 
শ্রী, চীন এবং কোরিয়ার লোকেরাও অস্রূপ বুদ্ধিবতি- 
সম্পন্ন । 

প্যাটন মহাশয় আমাকে পরদিন একটি প্রাতরাশের 
অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিলেন । বলিলেন, “বহু জাতির প্রতিনিধি 
এই প্রাতরাশে উপস্থিত থাঁকিবেন। ভারতবর্ষের কেহই নাই। 
আপনি আসিয়! পড়িয়াছেন ভালই হুইয়াছে। আপনি ভারত- 
বর্ষের প্রতিনিধি করিবেন।” পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই 
আমাকে অটোয়া রওনা! হুইতে হুইবে। কাঁজেই ছুংখের 
সহিত নিমন্ত্রণট প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম । 

স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী তারকনাথ দাস মহাশয়ের 
দর্শশলাভেচ্ছাঁয় তাহার নিকট টেলিফোনে একটু সময় চাহিয়! 
লইয়াছিলাম। তদহ্থসারে নৈশ ভোজনাস্তে রাত্রি আটটায় 
তাহার হোটেলে উপস্থিত হুইলাম। ব্রডওয়ে এবং ৭৩তম 
স্াটের সংযোগস্থলে “হোটেল এনসোশিয়ার” ১৫৯২ নম্বর ঘরে 
অর্থাৎ ১৬ তলার ৯২ নং ঘরে তিনি সন্ত্রীক বাস করিতেছেন । 
শুত্রকেশ উদ্ভ্বল-চ্ষু ব্বদ্ধ আমাকে দেখিয়াই “বন্দেমাতরম্ শবে 
অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন । তীয় গৃহিনীকে আরও বেশী 
স্ধ] দেখাইতেছিল | ভাঁরতবর্ধ ও বঙ্গদেশের সমসাময়িক ঘটন]- 
বলী লইয়া আলাপ হইল । দেখিলাম দাস মহাশয় বহু বিষয়ে 
অধুনাতম সংবাদসমূহ রীতিমত সংগ্রহ করেশ। যাদবপুর 
কলেজ সম্বক্ধে আলোচনা করিলেন। স্থানীয় কতৃপক্ষের 
একটি চিঠিতে কলেজ্দের অনেকগুলি সমন্তার কথা উত্থাপন 
করা হইয়াছে । সেগুলি উল্লেখ করিলেন । আমাদের দেশে 
সরকারী সাগায্য সরকারী হস্তক্ষেপের অজুহাত হ্ইয়া 
দাড়ায়। সে হস্তক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির জন্য 
না করিয়া বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত করা হুয়। এরূপ কেন হয়? 
তিনি অভিযোগ করিলেন, “আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তি- 
গণ শিক্ষার জন্ত দান করেন না৷ কেন? সাঁধারণ উপার্জনক্ষম 
ব্যজিরাই বা তাহাদের আয়ের কিয়দংশ, অন্ততঃ একটি বা 
ছইটি ছাত্রের বিভাশিক্ষার জ দান করেন না কেন ?” 

আমি-_জআাম়াদের দেশে শিক্ষার জন্ত দানের অভাব জাছে 
কি? শিক্ষার উন্নতিকল্পে রাসবিষারী ঘোষ ও তারকনাঁথ 
পালিতের বদাক্কতার কথা তো৷ স্থবিদিত। পি. সি. রায় 
কি করিয়া পিয়াছেন? তাহার সমস্ত বেতন তো তিনি এই 

৮ 





বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 





উঠি 


জভই দিয়] গিযাছেন | ? শিক্ষার্থীকে ইনি; আহার প্রভৃতি নে 
সাহাধ্য করায় কোন দিনই কি আমাদের দেশের লোক 
পরান্থুখ ছিল ? [ 

দাস মহাশয়-_কিন্তু এখন তে! সেন্ধপ দেখি না। এ- 
দেশের উচ্চশিক্ষা বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত দানে । এই সেদিন 
জেনারেল মোটরের ম্যানেজার খুব বড় রকমের একটি দান 
করিলেন । তিনি বাল্যে সামান্ত কারিগর রূপে এ কারখানায় 
কাজ নুরু করেন। আজ তিনি জেনারেল ম্যানেজার | তিনি 
বলেন,স্বাধীন ব্যক্জিগত উদ্ভোগের দ্বার! ব্যস্রির প্রতিভা-স্ষ্রণের 
সম্পূর্ণ অবকাশ এদেশে জাছে বলিয়াই ইহা! সম্ভব হৃইয়াছে। 
উদ্চোগী পুরুষ-সিংহগণই দেশে দেশে লক্ষ্ীত্রী আনিয়াছেন। 
তাই আজ পৃথিবীর এত উন্নতি । আটলান্টিকের ওপারে 
সংবাদ-প্রেরণ পূর্ধে অসাধ্য ছিল। আক তাহা! সাধারণ 
লোকের সাধ্যায়ত্ত। কয়েকটি ডলার ব্যয়ে যে-কোন লোক 
ইহা! পাঠাইতে পারেন । আজ আমেরিকার দীনতম লোক যে 
সুযোগ ও সুখ-নুবিধার অধিকারী, পুর্বে তাহ রাজারাজড়ারও 
অপ্রাপ্য ছিল । ইহ! সমস্তই স্বাধীন ব্যক্তিগত উত্ভতমের 
ফাল। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্চমের ইকনমিকৃস্‌ পড়াইবার 
জন্ত বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু টাক দান 
করিতে যাইতেছেন। 

আমি-__ইহা! প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্ত ধনী 
আমেরিকার সঙ্গে দরিজ্র ভারতের তুলনা সাবধানে কর! 
উচিত। ইহাঁও অধস্ঠ সত্য যে বত'মানে ভারতে শিক্ষাঞ্ষেত্রে 
দানের উৎস যেন শুকাইয়| যাইতেছে । কেন এমন হইতেছে ? 
শুধু দাপিপ্র্যই ইহার কারণ নাও হইতে পারে। রাজনৈতিক 
অনিশ্চয়ত1ও হয়তো ইহার জন্ত অনেকাংশে দাঁয়ী। যে জন্ত 
দান করিলাম সে উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইবে কিন! সে সম্দেহও হুয়তে] 
লোকের মনে আজ উঠিতেছে। সাম্প্রদায়িক বিষে আজ 
দেশ জর্জরিত। 

ভারতীয় সংবাদপঞ্জের কথা উঠিল । আনন্দবাজ্কার প্রভৃতি 


বাংলা সংবাদপত্রের সৌঠ্ঠব ও প্রচারের কথ শুনিয়া তিনি খুব 


আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, এর! তো! দেশের অনেক কাজ 
করিতে পারে । এখানকার “শিউ ইয়র্ক টাইম্‌স? তে। একটি 
সাত্রাজ্যবিশেষ । বাংলাদেশের এক একটি বড় পন্রিক! দরিদ্র 
ছাঁঅদের জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া বৃ্তিদানের ব্যবস্থা 
করিতে পারে । ইহাতে শিক্ষার উন্নতি হয়, খরচও বেলী নর, 
পঞ্জিকারও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 

ভারত বিভাগের কথা! উঠিতে ব্বদ্ধ গর্জন করিয়া! উঠিলেন। 
তাহার চোখ ছলিয়। উঠিল।' সংক্ষেপে এবং দৃঢকণে 


বলিলেন, “খাহারা ধ্যানে বা! জানে, জাগ্রতে বা স্বপ্নে ভারত- 


মাতার স্বাধীন মূর্তি একবারও ' দর্শন করিয়াছে তাহার! 
কিছুতেই ভারত বিভাগের কথ] চিন্তা করিতে পারিবে না ।” 
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বদ্ধ জামার সঙ্গে রান্ত| পর্যন্ত আপিয়] “বন্দেমারতম্, শবে 
বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়! খরে ফিরিলেন। ভাবিলাম, 
বৃদ্ধের বিশ্বাস কি সরল ও দ্ঢ় | ভারতমাতার যে হান্তমঙ্ডিত 
অথও রূপ ইনি এখানে বসিয়! ধ্যান করেন তাহা যে 


প্রধা্সী 


সা পাখি সপাস্পিস্সিস্পসপাসিশাসপাসি পাপাস্পিস্পিস্পিন্পিস্পিিস্পা স্পা স্পিসপসিাসিা 
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আজ কত পরিবর্তিত, দূরে বসিয়া তাহা হয়তো হার 
অজাত। আন্ত দেশে ফিরিলে জনশন-ক্লি& সাম্প্রদায়িক 
বিষে অর্জরিত ভারত-মাতাকে ইনি চিনিতে পারিবেন 
কি? 





স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা 
ক্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ 


মালয় উপঘীপের দক্ষিণে ভাঁরত-মহা সাগরে অনেকগুলি ছোট- 
বড় ঘ্বীপ আছে। সমগরভাঁবে এ সকলের বর্তমান নূতন নাম 
ইন্দোনেশিয়]। দবীপগ্ুলির মধ্যে হুমাআ, জাভা, বোধিও, 
সেলিবিস বড় বড় ঘবীপ। ছোটগুলির মধ্যে বলী, মছুরা, 
তিমোর মলাক্কা, লম্বক আমাদের খুব পরিচিত। ইন্দো- 
নেশিয়ার মধ্যে এছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি 
দ্বীপ পড়ে। দ্বীপঞ্চলি পর্ধতময় এবং একটি পর্বতমালার 
অন্তর্গত। এককালে মালয় থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্েলিয়! 
পর্ধ্যস্ত একটা বিরাট মালভূমি ছিল। কালক্রমে তার অনেক 
অংশ ভেঙেচুরে ভারতমহাঁসাগরে ডুবে গিয়েছে । ঘে যে 
অংশ এখনও উপ্চু রয়েছে, সেইগুলিই এখন এক একটা 
দ্বীপে পরিণত হয়েছে । 

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে যার! বাঁস করে তার! মাঁলয়ী- 
জাতির অস্তভুক্ত বিভিন্ন -শাখায় বিভক্ত । ভিন্ ভিন্ন দ্বীপের 
ভাষাও পুরাতন মালয়ী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে । এ সমস্ত 
ভাষা মূলে এক হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে এখন অনেক 
তফাৎ দাড়িয়ে গেছে । তা হলেও এক মালয়ী ভাষার সাহায্যে 
সমস্ত স্বীপেই কাজকর্ম চালিয়ে নেওয়া যায়। 

পুর্বকালে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ান ছিল মালয়ীদের স্বভাব । 
তাঁর। মালয় থেকে সমুদ্রপথে এসে এই দ্বীপগুলিতে বাস 
করতে আরম্ড করে। তাদের মালয়ী ভাঁষাও সেই সঙ্গে 
এখানে আমদানি হয় । 

ষে মালয়ী ভাষ! থেকে বর্তমান ইন্দোনেশীয় ভাষার উৎপত্তি 
হয়েছে তার শব্কোষে অনেক সংস্কত, আরবী, ফারসী শব 
আছে-_কিছু তাদের পুরনে। রূপে, আর কিছু বিকৃত হয়ে। 
এছাড়া জাছে প্রচুর পর্তৃগীজ, ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষার 
শব। ঃ 

পুরাকালে আরব, ইরানী, ভারতীয় এবং চীন! ব্যবসায়ীর] 
ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে আসে । তার! এদের সঙ্গে আদাঁন- 
প্রদান ব্যাপারে মালয়ী ভাষাই ব্যবস্থার করত । সে হিসাবে 
তংকালে এখানে মালয়ী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার কাঙ্গ 


করত । বাণিজ্যন্থতে ইউরোপীয়েরা এখানে আসে ষোড়শ 
শতাকীতে | তাদেরও কাজকর্ম চালাতে হ'ত মালয়ী ভাষায়। 
তাতে দ্বীপগুলিতে মালয়ী ভাষা আরও বিস্তৃতিলাভ করে। 

ভাষা ছিসাবে মালয়ী ভাষার রীতি ও প্রক্কৃতি ধুবই সহজ, 
সরল । বাঁধাধর! বা জটিল ব্যাকরণের খু'টিনাটি এতে নাই। 
সেটা ভাষার অপূর্ণতা হলেও মোটামুট খানিকটা শিখে 
নিয়ে ত| দিয়ে কাঞ্জ চালিয়ে নেওয়া বিদেশীর পক্ষে কঠিন 
হ'ত না। 

ইন্দোনেশিয়াবাসীর জাতীয়তাঁবোঁধও উদ্ধীপ্ত হয়েছে এই 
মালয্ী ভাষার ভিতর দিয়ে। পরে তার! জাতীয়তাবোধ ও 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এক দিন যেমন তাঁদের 
“নেদারল্যাড ঈষ্ট ইঙ্িঙ্গ নাম পরিত্যাগ করে নতুন নাম 
নিলে ইন্দোনেশিয়1, তেমশি সেই সঙ্গে মালয়ী ভাষ! ছেড়ে 
দিয়ে স্থানীয় এক কথ্য ভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষা বলে 
গ্রহণ করলে এবং এই ভাষাকে তারা নানা রকমে সম্বঞ্ধিশালী 
কর্পতে লেগে গেল। 

ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে মালয়ী ভাষার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ__ 
যেমন সংস্কতের সঙ্গে আমাদের বাংলার । এর ব্যাকরণ 
মালয়ী ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হলেও অস্তান্ত ভাষ! 
থেকে নূতন নুতন শব্দ গ্রহ্ণ সম্বন্ধে এই ভাষ! সম্পূর্ণ স্বাধীন, 
এর ব্যাকরণের বাধনও অনেক শিখিল। 

মালয়ী ভাষ! থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষ! স্বাতন্ত্র্য লাভ করার 
পর হতে উক্ত ভাষার দ্রুত পরিবর্তন আরম্ত হয়ে গেল__ 
ধাপে ধাপে উন্নতিও হতে লাগল । উনবিংশ শতাব্দীর পর 
থেকে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় আন্দোলনের সব রকম 
প্রচারকার্ধ্য এই ভাষাতেই হতে লাগল । 

১৯১৬ সালে হেগে ওলম্দাজ গবর্ণমেণ্টের এক ওপনিবেশিক 
সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে তাঁমান্‌ শিশ ওয়া স্থুলের 
প্রতিষ্ঠাত। কি হাজার দেওয়াস্তার! উপস্থিত ছিলেন । ইন্দো- 
নেশিয়ায় প্রচলিত মালয়ী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থার 
পরিবর্থে ইন্দোণেঞ্ীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রবর্তনের উপর তিনি খুব 


আবাচঢ় 


জোর দেন। তাঁর সে প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয় নি। 
তিনিই প্রথম তার স্ছুলে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে মুখ্য স্থান দেন। 
এর পর ১৯২৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার যুবসঙ্ঘ চূড়ান্তভাবে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে, তার! এক জাতি এবং তাদের এক 
ভাষা । অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের ব1 ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় 
ভাষা যাই হোক, ইন্দোনেশীয় ভাষা হবে তাদের জাতীয় ভাষা । 
সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার সকলেই তাদের যাবতীয় কাজ- 
কর্ে ইদ্দোনেশীয় ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষাকেও 
তাকা তাদের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে আসছে । নুতন 
শবও সেই থেকে ইন্দোনেশীয় ভাঁষার মধ্যে আরও বেশী 
আমদানি হচ্ছে । সে তার জননীন্বরূপা মালম্নী ভাষ৷ 
থেকে একেবারে আলাদা হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। 
আগেকার ইন্দোনেশীয় ভাষা, যা ছিল একটা প্রাদেশিক ভাষা, 
মাত্র কয়েক হাজার লোকের ভাষা, এখন তা হ'ল কয়েক 
কোটি লোকের জাতীয় ভাষা। 
ওলন্দাজ সরকারের আমলে সরকারী তত্বাবধানে ১৯০৮ 
সালে “বালাই পুন্তাকা” নাম দিয়ে একট! প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হয়। সেখান থেকে যে সকল বই ছাপা হ'ত তা সমস্তই মালয়ী 
ভাষায়-__পাঠ্যপুস্তক। এ হ'ল কেতাবী ভাঁষা_-কথ্া ভাষা 
নয়। তাছাড়া এই “বালাই পুস্তাকা” থেকে রাক্ষনীতি ব। 
বর্মসংক্রাস্ত কোন বই ছাঁপা হতে পারত ন!__সরকাঁরের নিষেধ 
.ছিল। কবি এবং সাহিত্যিকদের ইচ্ছায় ব! অনিচ্ছায় তাঁদের 
মালয়ী ভাষাতেই লিখতে হ'ত। তা! ন| হলে তঃদের লেখা 
“বালাই পুস্তাক1” থেকে ছাপিয়ে বের করা যেত ন]। 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হ্বান সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় ভাষায় 
স্বতন্ত্র ভাবে বই ছাঁপান আরস্ভ হ'ল-__বিশেষ করে রাজনীতি 
ও ধর্মসংক্রান্ত বই। ১৯৩৩ সালে ইন্দোনেশীয় ভাষার 
ইন্দোনেশীয়দের প্রথম মাঁসিকপত্র বেরল *পুক্জাংগা বারু”। 
চিন্তাশীল রাজনীতিক, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, কবি, সকলেই 
এই মাসিকপত্রে ইন্দোনেশীয় ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন । 
ভাষা আর একট1 বড় ধাপে উন্নীত হ'ল। 
সকল দেশেই যেমন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিরোধ কেধে থাকে, ইন্দোনেশিয়ায় ভাষার ব্যাপারেও 
তার বাতিক্রম হয় নি। এখানেও পুরাতনপস্থী মালয়ী ভক্তদের 
সঙ্গে নূতন দলের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইন্দোনেশীয় 
ভাষাকে ভার! প্রাক্কৃতঙ্জনের ভাষা বলে অবজ্ঞা করতেন। 
মালয়ী ভাষাই ছিল তাঁদের কাঁছে আভিজাত্যের ভাঁষা। 
এঁরা শিক্ষকগোষ্ঠী-_ইন্দোনেপীয় ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়া 
একেবারেই -পছন্দ করেন নি। গাদের মতে কথা বলার 
ভাষা লিখবার ভাষার পর্ধ্যায়ে উঠবে সে ত হৃটিছাড় 
অরাজক কাওড। প্রথমটায় তারা খুব বাঁধ! দিলেন। তাতে 


কোন ফল হ'ল না। কারণ তরুণ দলের এই আঙ্গো- . 


স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষ 
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লনের মূলে ছিল তাদের স্বদেশপ্রেম। ইন্দোনেলীয় ভাষা হ'ল 
তাদের নিজের দেশের ভাষা জাতীয় ভাষা! । 

বাধা দিয়ে কোন ফল হ'ল না দেখে, মালয়ীভক্তর। 
ইন্দোনেশীয় ভাঁষাকে উপেক্ষ। করে চলতে লাগলেন । এই 
উপেক্ষা! এবং অবজ্ঞার অবসরে তরুণেরা তাঁদের জাতীয় 
ভাষায় প্রয়োজনমত বিদেশী শব গ্রহ্ণ করে তাকে সম্বদ্ধি- 
শালী করে তুলতে লাগল । রাঞ্জনৈতিক প্রবন্ধ, প্রচারপত্র 
ইন্দোনেশীয় ভাষায় লেখা হতে লাগল, সভাসমিতিতে 
ইন্দোনেশীয় ভাষার ব্যবহার হতে লাগল এবং উপন্তা'সও 
প্রকাশিত হ'ল এই ভাষায়। 

১৯৪২ সালে গত মহাযুদ্ধে ওলন্দাজ্ের] জাপানীদের কাছে 
আত্মসমর্পন করাঁর ফলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি জাপানীদের 
হাতে গিয়ে পড়ল। & সকল দ্বীপের উপর থেকে ওলন্দাজ 
আবিপত্য অন্তিত হবাঁর সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার অগ্রগতির পথে 
তারা যে বিদ্ব স্টি করে আসছিল তাঁও লোপ পেল। 
উক্ত দ্বীপসমূহ অধিকার করে তাদের শীসন-কাধ্য চালাতে 
জাপানীদের ইন্দোনেশীয় ভাষ! গ্রহণ করতে হ'ল। স্থানীয় 
লোকদের জাপানীভাঁষা শিখিয়ে নিয়ে তার পর কর্ধীপের 
কাজকর্ম চালানো সম্ভবপর ছিল না। কাজেই তার! 
ইন্দোনেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাঁষা বলে স্বীকার করে 
নিলে এবং সরকারী স্কুল কলেজে & ভাষা শেখাঁবার বন্দোবস্ত 
করলে । ওলন্দাজ ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার জ্াপানীর! 
দও্নীয় বলে ঘোষণা! করলে। অবস্ঠ ভিতরে ভিতরে জাপানী- 
দের মতলব ছিল, যত দিন কিছু পরিমাণ স্থানীয় লোক 
কাজকর্্স চালাবার মত জাপানী না শিখছে তত দিন এ 
ভাঁষাই চলুক, তাঁর পর ক্রমে ইন্দোনেনীয় ভাষাকে বিদায় 
করে দেওয়া যাবে । 

নবীন ইন্দোনেশীযগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্যবহার 
করলে-_তার! ভাষার আরও উন্নতি করে নিলে। তারপর 
জাপানীর! যুদ্ধে হেরে দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তথাকার 
লোকের এবং তাদের ভারা স্বার্ধীন জাতি ও স্বাধীন জাতির 
ভাষার মর্ধ্যাদা লাভ করলে । এট! আছুষ্ঠানিক ভাবে হয় 
১৯৪৫ সালের ১৭ই আগ্। এ তারিখে ইন্দোনেশীয়েরা 
নিজেদের খ্বাধীন জাতি বলে ঘোষণ! করে। 

ইন্দোনেশ্টীয় ভাষা সাধারণতঃ রোমান অক্ষরে লেখ! হয়, 
আরবী অক্ষরেও হয় যদিও খুব কম। নীচে ইন্দোনেশীয়- 
দের জাতীয় সঙ্গীতের কিয়দংশ বাংলা অক্ষরে দেওয়া গেল। 

ইন্দোনেসিয়া তানাঃ আইকু” 
তানাঃ তুম্পাঃ দারাকু, 
দিসানালাঃ আকু বেরদিরি, 
জাদি পান্ছু ইবুকু। 
ইন্দোনেসিয়। কেবাঁশ সাক্কু, 
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বাঞ স| দান্‌ তানাঃ আইকু” 
মারিলাঃ কিতা বেসে, 
উদ্দোনেসিয়। বেসণতু। 
ইহুপ্লাঃ তানা:কু, 
: ইছুপ্ন।ঃ নেগেরিকু, 
বাঞ্সাকু, রাজাৎকু, সেম” ওয়ান 
বাঞ্ন্লাঃ জিওয়াঞ্কা, 
বাঙন্লাঃ বাদাপ্া, 
উদ্তকৃ ইন্দোনেপিয়া পায় । 
ধুয়া । ইন্দোনেসিয়] রায়া মের্দেক] মের্দেক], 
নাতকু নেগেরিকু য়াঙ. কুচিন্তা, 
ইন্দনেপিয়। রায়] মের্দেক! মের্দেকা, 
ইছুপ্লাঃ ইন্দোনেসিয়া রায়া। 
এর বাংল! মর্দানুবাদ এই রকম-__ 
ইন্দোনেশিয়া আমার মাতৃভূমি, 
আমার জগ্মভূমি, 
আমি সেই দেশে দাঁড়িয়ে আছি, 
ত|কে পাহারা দিতে । 
ইন্দোনেশিয়। এই আমার জাতি, 


এ এ তাটি পা পাতি ভি পাঁলিলা শাল পাতি 
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আমার জাতি, আমার দেশ, 
সকলকে আহ্বান করে, 
এস এক হুয়ে দাড়াই। 


দীর্ঘায়ু হোক আমার মাতৃভূমি, 
দীর্ঘায়ু হোক আমার স্বদেশ 
আমার জাতি, আমার জনগণ, আমার সকল, 
আত্মা তার জাগো, 
ওঠো! আমার দেশ, 
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া । 
ধুয়া । গরিমাময় ইন্দোনেশিয়। স্বাধীন মু, 
আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ, যাঁকে আমি ভালবাসি, 
গপ্িমাময় ইন্দোনেশিয়া, স্বাধীন মুক্ত, 
* দীর্ধায় হৌক্‌, গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া । 


[ এই প্রবন্ধ রচনা করতে “ইন্দোনেশিয়ান ইন্করমেশন্‌ 
সাঞ্ভিসের' মুখপত্র “মের্দেকাঁ”য় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে 
তথ্য সংগ্রহ করেছি । জাতীয় সঙ্গীত বাংল] অক্ষরে লিখতে 
অধ্যাপক এ্রযুক্ত জুনীতিক্ম!র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহাখ্য 
করেছেন ] 
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ম্্রক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শন্মা 


তেধশো পঞ্চান্স সাঁল, পূর্বের গগনে এল-_ 
যাজাপথে তরী, 
বন্ধরে বন্দরে, শব তরঙ্গের স্বপ্প তারে দিক 
মণিযুক্তা ভরি 
ভারতের সপ্ডডিঙ, পত্বর!গে-_-আবার ভরুক, 
কণক ধাখ্ের ; 
অতীতের রক্তপ্নেখা, লুপ্ত করি” জ!গুক্‌ উৎসব-.. 
মধু নবান্নের ৷ 
সনকীর্ণ, সঙ্গীন পথ-_-অনেক করেছি অতিক্রম, 
**'সঙ্গে যার] ছিল-_ 
রক্তের অঞ্জলি ভরি, মানবাত্মা-অনির্ববাণ শিখ-". 
তারা সেলে দিল। 
ভুলি নি তাদের বন্ধু, সাতার1...মেদিনীপুর *** 
তুলি নি, তুলি নি-_ 
মণিপুর-প্রান্তরের, স্র্যকরোজ্ছবল. ধবজা-_ 
চিনি তারে চিনি। 
প্রভাঁত-মধ্যাহ্ন পরে, ছায়াপথে, বর্ষেতে বর্ষেতে _ 
সাবিত্রী ধরণী £ 
খাতুচক্র-জাবত নে, ফান্তন চৈতালী চলে যায়_ 
অক্ষমাল] গণি, 


কাদা-হাসা, ভালবাসা, উৎকেন্ত্র মনেরে তুচ্ছ করি-_ 
যাত্রা তার চলে, 

তেরশে। পঞ্চানন সাল, বঙ্গের অঙ্গনে এল__ 
“**্ুর্য আরে জ্বলে । 

মনেরে। মঞ্চুষা 'পরে, বহ্ছিশিখা দীত্তিমান জার্গে__ 
আরো অভ্রলেহী, 

মাঁনবের, অধিষ্ঠাত্রী দেবত। সে-*'ব্যথায় কাদিছে__ 
দেহি, মুক্তি দেহি+**" 

অনেক রজ্েতে ভেজা, সুশুভ্র কঙ্কাল বেদী »পরে 
নতুন বাধীর__ 

হে রুদ্র, শোনাও গান, সঞ্জীবনী অভরমন্ত্রের, 
দক্ষিণ পাণির | 

আঙীর্বাদ ঝরি পড়ে,.-*প্রথম শ্বাধীন হুর্য-_ 
স্বাধীন আকাশে, 


৬ বচ্গরে তরঙ্গগানে, আগামীর হাতছানি'** . 


সুর ভেসে আসে । 

রিক্তহ।তে, দীগুবুকে, তেরশে! পঞ্চান্স সালে মাগি 
_ বিশ্বের কল্যাথ ; 

হে রুদ্র, এবার .ভরো, ক্লান্তচিতে “সত্য আর শিব- 
সুন্দরের” খ্যান | 


মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি 
শত্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা 


নানা দেশে নানা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । মহা 
পুরুষের জন্ম দেশ বা কাঁলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ কথ 
সত্য । কিন্তু একথাও সত্য__ মহাত্বা গান্ধীর জন্ম ভাঁরতবর্ধেই 
সম্ভব । ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ এক অভিনব দেশ, 
দেবাহুগৃহীত দেশ। এ কথা বলিবার উদ্ধেন্ঠ, ভারতের 
মৃতিক| মহাঁমহীরুহের জম্ম ও পরিপুষ্টির জন্ত মুগমুগাস্তর হইতে 
প্রস্তুত হুইয়! আছে। 

মহেঞ্জোদারো" বা! তাঁহারও পূর্ব্বের যুগ হইতে ভাঁরতবর্ধের 
সভ্যত] প্রবহুমাঁণ। বহু ধর্মপ্রবর্তক ভারতে জন্সিয়াছে, বছবিধ 
ধর্মমত এখানে প্রীবৃন্ধি লাভ করিয়াছে । ব্রাদ্ষণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, 
জরৎুত্বীয়, শ্রীষ্ঠান, ইসলাম, শিখ প্রভৃতি ধর্থ এখানে স্থায়ী 
হইয়াছে । একই ধর্শের নান] শাখ। বিভিন্ন মত লইয়] পরীক্ষ। 
করিয়াছে । শৈব, শাক্ত, বৈষব বিভিন্ন দিক হইতে সত্যের 
সঞ্ধান করিয়াছে । তত্ত্বের প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্রে সমান 
ভ!বে পড়িয়াছে। 

এ সব সত্বেও দেখিতে পাঁই--শ্রান্ষণাবর্্মাবলম্বী হোঁক, 
বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, যে-কোন ধর্মপ্রবর্তক অথবা 
সংঞ্চারক অথবা খষি অথব! সাধক সত্যকে তত্বের মধ্যে 
পাখিয়াই ক্ষান্ত হন নই, নিজের জীবনে তাহা উপলব্ধি 
করিব অন্ত কঠোর তপন্ত। করিয়(ছেন, ত্যাগ করিয়াছেন, 
“কান কষ্টকেই কষ্ট বলিয়! মনে করেন নাই__-আপন্দের সঙ্গে 
ছঃখকে বরণ করিয়াছেন । দিগম্থর জৈনদের কথ।ই ধরা যাক। 
শীতাতপকে তাঁহার! অগ্রাহ করে, আহারে বিশ্রামে বাঁক্যে 
কর্থে কচ্ছ,তা-সাঁধনই তাহাদের অভ্যন্ত ব্যাপার । 

ইহাই ভারতবর্ষের এঁতিহ। গান্ধীত্ীও যখন জীবনে 
ন!ণ। ভাবে সত্যকে লইয়া পরীক্ষা! করিয়াছেন, ভারতবর্ষের 
ছয় সহত্র বর্ষের এঁতিহই তাঁহার মধ্যে কাজ করিয়াছে। 

জৈন ধর্টের কথা বলিতেছিলাম ৷ গৃহী জৈন__বিশেষতঃ 
ব্যায়সী জৈন মহিলারা_আজ পর্যাস্ত অল্প কৃচ্ছ তা সাধন করেন 
না। উপবাস অর্থাং অনশন ত লাগিয়াই আছে, মাসের মধ্যে 
চার পাঁচ দিপ মৌনব্রতও তাহারা পালন করেন। জৈন বর্টের 
হৃল মন্ত্র-_অহিংস। পরমে! ধর । এই অহিংস! বৌদ্ধ অহিংসা 
হইতে কঠোরতর | শুধু মানুষ নয়-_দৃষ্ঠ ও অদৃস্ঠ প্রাণিজগং 
দৈনের নিকট এই অহিংস আচরণ হইতে বঞ্চিত হয় না। 


গান্ধীজীর জন্ম গুর্রে | গুজরাটে জৈনপ্রভাব অল্প নয়।- 


প্রতিবেশ-গ্রভাবে শৈশব হুইতেই গাস্ধীদী অহিংসাপস্থী। বুদ্ধ 
এবং শরীষ্টের বামী ও জীবন-সাধনা পরবর্তীকালে তাহার অন্তরে 
এই অহিংসা-তত্বকে দৃঢমূল করিয়! তুলিয়াছিল। অন্ত প্রদেশে 


জদ্দিলে গান্বীজীর অহিংস হয়ত অত আকার ধারণ করিত। 
কিন্ত তাহা অঙ্থমান ও কল্পনার কথা । বাংলায় বৈষব ধর্ণ 
আছে, জৈন প্রভাব নাই। 

বাংল! শতবর্ধ ধরিয়া স্বাধীনতার সাধন! করিয়াছে। 
স্বদেশী আন্দোলনে এই ধারা বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে। ঈশ্বর 
গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীঞ্জনাথ ত্বিজেন্্লাল পর্যন্ত 
কাব্যে এই ধারাকে জঙক্ষুন রাঁখিয়াছেন। খধি বন্িমচন্ত্র এই 
দেশপ্রেমকে বর্ট্দে পরিণত করেন । তিনি মন্ত্রবিৎ। “বন্দে- 
মাতরম্ত দেশীত্ববোধের এক. অপুর্র্ব মন্তর। বঙ্কিম-সাঁহিত্য 
দ্বেশগ্রীতির সাহিত্য ৷ বাঁডালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পত্জা- 
বলী এবং অন্যাগ্ত রচনার মধ্যে সেই একই ধারার সন্ধান পাই। 

বঙ্ষিমচন্দ্রের আনন্দমঠের “উপক্রমণিকাঁয় আঁছে-_ 

“অতি বিস্তৃত অরণ্য । গাছের মাথায় মাথায় পাতায় 
পাতায় মিশামিশি হুইয়! অনস্ত শ্রেণী চলিয়াছে | বিচ্ছেদ- 
শৃশ্ঠ, ছিদ্রশূন্ধ, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশুন্ত ।**. সেই 
অস্তশুষ্ঠ অরণ্য মধ্যে, সেই স্থচিভেগ্ত অন্ধকারময় নিশীথে, 
সেই অনন্থভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব হইল, 

--আমার মনক্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?” " 

শব হইয়৷ আবার সেই অরণ্যানী নিস্তন্ধে ডুবিয়৷ গেল।”.* 
এইপ্প তিন বার সেই অঞ্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হুইল। 
তখন উত্তর হইল, “তোমার পণ কি ?” 

পরত্যুন্তগে বলিল, “পণ আমার জীবনসর্বধ ।” 

প্রতিশধ হইল, “জীবন তুচ্ছ ঃ সকলেই ত্যাগ করিতে 
পরে ।” 

“আর কি আছে? আর কি দিব?” 

- তখন উত্তর হইল, “ভক্তি ।” 


বঙ্কিমচন্দ্র দেশগ্রীতির দর্শনকার । এই ভক্তিকি? 

গার্ষীজী “বদ্দেমাতরম্” মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনিও 
জানিতেন জীবন তুচ্ছ। চাঁই ভক্তি। 

এইখাঁনে গাঞ্ধীজীর সহিত বাংলার মিল। এই এঁক্যের 
অন্থুভূতিতেই বাংলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে সত্যাএহ অপূর্বব 
সাফল্যলাভ করিয়াছিল । এইজন্তই বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের 
বিরোধের অবসান ঘটাইতে গান্বীক্জীকে বেগ পাইতে হয় 
নাই। 

হূলগত আদর্শে যেমন একা আছে, তেমনি এক প্রতেদও 
আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিবাদ ও গান্ধীজীর ভক্তিবাদ এক 
নয়। 
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শা পোলাও পা পা শত পাতলা পা লা শা পপ তাত শসিপাশাশিশা এ ০ তি তি পাতি ৬ ১৮ 


চি 


“র্ঘতত্ব বা "অনুশীলনে" বঙ্কিমচন্্র এই ভক্তি কি তাহা 
বুঝাইয়াছেন। 
“ভক্তি” কথাটা হিন্ধুবর্্বে বড় গুরুতর অর্থবাঁচক ।** 
যখন মন্গষ্যের সকল বৃত্ভিই ঈশ্বরমুখী ব! ইঈশ্বরাস্থবর্ধিনী 
হয় সেই অবস্থাই ভক্তি |... 
সকল বৃত্তির ইশ্বরাহূবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি 
ব্যতীত মনুত্বত্ব নাই।-** 
দেশতক্তির কথ! ধরিতে হইলে অবস্ত ধলিতে হইবে, 
সকল স্মৃতিকে দেশাভিমুখিনী করিতে হইবে । “যখন ঈশ্বরে 
ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে, 
ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশগ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম ।” 
শিষ্ের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । শিষ্য বলিতেছে, 
“সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগাঁমী কর! যায়? ক্রোধ একটা 
বৃতি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী কর! যায়?” 
খুরু বলিতেছেন, “জগতে অতুল সেই মহাক্রোধঙ্ীতি 
তোমার স্মরণ হয়? 
ক্রোক্ প্রভে৷ সংহরসংহরেতি, 
যাবং গিরঃ থে মরুতাং চরস্তি ৷ 
তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্মা 
ভন্মাবশেষং মদণঞ্চকার ॥ 


এই ক্রোধ মহা! পবি্র ক্রোধ ।...ইহ। স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ ।” 

এখানে মহাত্মা বলিবেন, “অক্রোধেন ক্রোধং জিনে |" 

এখানেও কিন্তু গাঁন্ধীজী ও বন্ধিমচন্তে মূলতঃ প্রভেদ নাই। 
প্রভেদ অঙ্কত্র। এই ওক্তিতত্ব বুঝাইতে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার 
কথ] আনিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, *যুদ্ধ মাত্র যে পাপ 
নহে এ কথ পুর্বে ধুবাইয়াছি।”*্ বলিতেছেন, “আত্মরক্ষার্থ 
ও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্মমধ্যে গণ্য ।”1 

০ 

মহা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন । তাহার 

নিকট সত্য ও অহিংসা অভিন্ন । 


র “আত্মরক্ষা যেমন আম।দের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবার 
শন বুটুম্থ প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদূশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম ।*** 
যদি আত্মরক্ষা এবং খজনরক্ষ। ধর্ম হয়, তবে ম্বদেশরক্ষাও ধর্ম ।***দুর্বল 
সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ধদায়ই আছে ।”- 
ধর্মতব, অষ্টম অধায় ।- শারীরিক বৃত্তি 


1 গীতার ব্যাখ্যা করিতে খিয়া বঙ্িমূচ্্র বলিয়াছেন, 

“যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। কিন্ত 
এমন অবস্থা। ঘটে যে, এই নৃশংস কাধ্য অপরিহাধ্য ও অবস্সম্পা দ্য হইয়। 
উঠে ।.সধর্শযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরঙ্গণ, 
সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ণারক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয় । এরপ যুদ্ধে যৌন্ধার 
অধর্্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্্পপালন 
নহে, অনস্ত পুণ্য সঞ্চয়।”-_্রমস্তগবদ্‌গীতা, দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


প্রবাসী 


০ পাপা পাপা পাঁছিপাত পাত পাতাটি পাতা পা পাশপাশি পাতি শশী শা শাসিত ০ পািশাশাশপাশিাাশিশসিপাস পিপিপি পা 
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অহিংসার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা! যদি না আসে 
মহাত্মা! সে স্বাধীনতা কামন1 করেন ন|। 

১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলায় চরমে 
উঠিয়াছে তথন মঙ্থাত্্র একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই 
গ্রন্থের নাম, 11872 5166767০07৮ 1700207% 1201706 121516, 
তখনকার দিনের স্বাধীনতাকামীরা যে সব কথা বলিতেন 
তাহা হইতে ইহ! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাত্মা নৌবাহিনী, সেনা- 
বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রতন্ত্র কিছুই চাহেন নাই। তিনি 
তখনকার দেশহিতৈষীদের কাম্য দেশপ্রগতির প্রচলিত 
উপায়গুলিকে পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন । 


বাংলার পথ বঙ্কষিমচজ্জের পথ। 
সেদিনের দেশভক্কেরা! ঈতাপস্থী ছিলেন। 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


কিন্তু যুদ্ধই ত গীতার পটভূমিক]। যুদ্ধকে বাদ দিলে 
শীত দাড়াইবে কোথায়? কিন্তু গা্ধীজী অহিংসাবাদী। 
তিনি গীতার রূপক ব্যাধ্যা_ 91166017108] 101671)76671010 
প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, “মহাঁভারতকে এতিহাসিক 
গ্রশ্থ বালে ধর! হয়, কিন্ধু আমার মতে মহাভারত ও রামায়ণ 
এঁতিহাসিক গ্রস্থ নয়__ধর্পগ্রশ্থ ।*..দেব ও দানব, রাম ও 
রাঁবণের ভিতর প্রতিদিন যে সংগ্রাম চলছে, মহাভারত ও 
রামায়ণে তারই বর্ণনা রয়েছে ।” (স্ীতাবোধ- প্রস্তাবন] )। 
প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিতেছেন, “কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ ত নিমিত্ত মাত্র, অথবা আমাদের শরীরই প্রক্কত 
কুরুক্ষেত্র ।” 


এইখানেই বাংলার চিন্তাধারার সহিত মহাত্মার চিস্তা- 
ধারার মৌলিক প্রভেদ। দ্ীতার সম্বন্ধে নানারূপ উত্তর- 
প্রত্যু্তর চলিতে পারে । গাস্ধীজীই প্রস্তাবনাতে বলিতেছেন, 
“কতা মহাভারতের এক ছোট অংশ” ভারতকার স্বয়ং 
মহাঁভারতকে ইতিহাস বলিয়া! কীর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু 
সেকথা গৌখ। মহাত্মা অহিংসায় একাত্ত বিশ্বাসী। যে 
শাস্ত্রে আপাত-অন্তরূপ কথা আছে, মহাত্বা অহিংসার 
অনুগামী করিয়! তাহার ব্যাখ্যা করেন। 

তিনি ঘে রামরাজ্যের কথা বলেন, তিনি অযোধ্যাবিপতি 
দ্শরথপুত্র রাঁবণহত্ত। শ্ররামচন্্র নহেন। অর্থাৎ এঁতিহাসিক 
শ্রীরাম ব! শ্রীক্কফকেই কি আমরা পুজা করি? ইতিহাস ত 
দেশ-কালে আবদ্ধ । দেশ ও কালের অতীত যিনি আমরা 
তাহারই অর্চনা করি। এই হিসাবে মহাত্বার রামরাজ্যা, 
700890]) 01 000--798760 010 10811) | 


বঙ্কিমের অনুসরণে 
গান্ধীজীও গীতার 


আবাঢ 


কোন্‌ নীতি সর্ববোভম-_কথা ইহা! নয়। মনের গোচরে 
অথবা অগোচরে বাংল! বঙ্কিম-নিয়স্ত্রিত পথে চলিয়াছে। 
অরবিন্দ, ত্রন্মবান্ধব, বিপিনচজ্জ, চিত্তরপ্রন, সুভাষচন্দ্র কেহই 
এই পথকে অধ্বীকার করিতে পারেন নাই । তাই দেশভক্তির 
ক্ষেত্রে এক হুইয়াও মহাস্বার মত এবং বাংলার পথ বার বার 
বিভিন্নমুখী হইয়াছে । মহাত্মা-নি্দিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা সত্বেও 
দেশবস্ধৃকে স্বরাজ্যদল গঠন করিতে হইয়াছে । মহাত্বার 
প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধ। নিবেদন করিয়াও নেতাজীকে দেশ হইতে 
দূরে সৈগ্বাহিনী গঠন করিতে হইয়াছে । এ সব সত্বেও 
মহাক্সার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হুয় নাই। গান্ধীত্ী যে 
101)0817190681  016:909-যৌলিক পার্থক্যের কথ! 
বলিয়াছেন তাহা! এই | 

অনেকে মনে করেন বাংলার দেশাত্মবোধ বুঝি 1711)01 
18600811901 হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথ। মহাত্মা 
শুনাইয়াছেন । এই কার্ধ্যে তিনি জীবন দান করিয়াছেন । 
শেষজীবন বাংলার নোয়াখালীতে বাপ করিয়া এই মন্ত্রই 
প্রচার করিবেন ইহাই ছিল তাহার মনোগত ইচ্ছা । 

বাংলার জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়ত! নয় । এখানেও 
মহাস্ার সহিত বাঙালী চিস্তানার়কের কোন পার্থক্য নাই। 
বঙ্ষিমচন্রকে কোন কোন ম্বুসলমান সুচক্ষে দেখেন ন|। 
সেই বঙ্কিমচঞ্জ এই বিষয়ে কি বলিতেছেন দেখ। যাঁক্‌। 

“সীতারামে”র প্রথম সংস্করণের একটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদ 
হইতে উদ্ধত করিতেছি ।% 

স্তামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ দ্িউর 
দ্রশনে সন্ত্রীক চলিলেন।..*দেখিলেন মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির 
হইতে কেবল চুড়1 দেখ! যায়।**-সোপান সাহায্যে তাহার] 
তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিশ্ময়ে 
দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমৃণ্িসমীপে একজন মুসলমান 


বিয়া আছে। বিন্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কে বাব! তুমি ?% 

মুসলমান বলিল, “আমি ফকির ।” 

মীতারাম। মুসলমান ? 

ফকির। মুসলমান বটে। 

সীতা । আ! সর্বনাশ ! 

ককিগস। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্বনাশ 
কিসে হইল? 

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান 1 


রর ফকির। দোষ কিবাব|! ঠাকুরকি তাতে অপবিজ্ঞ 
লি? 





* বঙীয়-সাহিত্য-পরিষ বফধিম-শতবারিক সংস্করণ 


মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি 


২ স্পা পাস পাপিস্পিসিপি সি সপিসিপিস্পাসপস পা সা্পি্পিস্পরসি পাপাসপিস্পিসিাপাসপাসপিসপাসপস্পাপ সপসপি পা স্পা সপ স্পাস্পস্প পালা ২ ১৮ 
পা 


রী 
সীতা । হুইল বৈকি । তোমার এমন রব কেন 
হইল? 
ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন 
কি? 
সীতা । ইনি নারায়ণ, জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা । 
ফকির । তোমাকে কে হৃপ্রি করিয়াছেন? 
সীতা । ইনিই। 
ফকির । আমাকে কে স্ট্রি করিয়াছেন ? 
সীতা । ইনিই_িনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই স্ষ্টি 
করিয়াছেন । 
ফকির । মুসলমানকে স্ঙ্টি করিয়] ইনি অপবিত্র হন নাই-_ 
কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিজ্ঞ 
হইবেন ? 
ফকির । আর একট! কথা জিজ্ঞাসা করি । ইনি থাকেন 
কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে? 
সীতা । ইনি সর্বব্যাপী ; সর্ববঘটে সর্বভূতে আছেন । 
ফকির । তবে আমাতে ইনি আছেন ? 
সীতা । অবন্ঠ-_ তোমরা মান না কেন? 
ফকির । বাবা, ইনি আমাতে অহ্রহু আছেন, তাহাতে 
ইনি অপবিত্র হইলেন না_আমি উহ্বার মন্দিরের দ্বারে 
বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন ? 
[ এইবপ নান! কথার পর ফকির বলিলেন ] 
তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু 
মুসলমানদের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। 
তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হুইয়া পাপের রাজ্য হুইবে। 
্রজ্কায় প্রজায় প্রেদ পাপ, পাঁপের রাজ্য থাকে না। 
সীতা । মুপলমান রাজ! প্রভেদ করিতেছে না কি? 
ফকির। করিতেছে । তাই মুসলমান রাজ্য ছারেখারে 


যাইতেছে ।*.*আঁমি মুসলমান হুইয়াও হিন্দ্ুমুসলমানে কোন 
প্রভেদ করি ন।। 


অতএব বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্তারও 
সমাধান পাওয়া যায়। 


৫ 


গান্ধীজী একজন আবিষ্কারক | সহনঞ্জলতাঁর মধ্যে যে অসীম 
শক্তি নিহিত আছে তাহ! গান্ধীীরই আবিষ্কার । তিনি ভাঁরত- 
বর্ষের এই বিপুল অপূর্বপরিচিত সঞ্চিত-শক্তিকে জাগ্রত 
করিতে পারিয়াছিলেন। এই নুতন শক্তির সন্ধান পাইয়! 
তিনি অন্ত দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। করিলে 
শক্তি বিক্ষিপ্ত হইত। সত্য এক, কিন্তু সত্য বহুমুখ। বিডির 
দ্রিক দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে পারা যায়। ধর্-নিধিবশেষে 
জনগণের সহিত মহাত্বা নিজ্জেকে একীছুত করিয়াছিলেন 


২৬, 


০ তা পাপা লতা শার্শা পা পা ০০ পি তত পাত পাশ তা 


বলিয়াই জনগণকে তিনি অঙ্থপ্রেরিত করিতে পারিয়াছিলেন ৷ 
ভারতবর্ষের সকল সাধকই নিজেদের জীবনে সত্যকে পরীক্ষা 
করিয়া এহণ করিয়াছেন। বাংলার তরুণ দেশভজেরাও 
নিজেদের আীবনধানে এই সত্যকে উপলদ্ধি করিবার চেষ্ঠা 
করিয়াছে। মহাত্মার ত্যাগ, কারাঁবরণ, ছুঃখবপণ এবং 
অবশেষে মৃত্যুবরণও-_-আগ্রজীবনে সত্যকে উপলদ্ধি করিবার 


প্রবাসী 


পা তালা পার্পা পাত শাসিত শে 


১৩৫৫ 


তাপ পাশ পিসি ত পট পা স্পা তত সপান্পাসিপানিপাসিপাটি পাপা 


অপূর্ব চেষ্ঠা | ভারতবর্ষের ছয় সহত্র বর্ষের সাধন! এই দারুণ 
ছুখেনিপীড়িত দেশে মহাত্বার আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া 
তুলিয়াছে । আঁজ স্বাধীনতার জ্যোতি মহাত্বার আদর্শকে 
উদ্্বল করুক ।&% 


তা লা টিপা পা পপাতর্ণা শা 


* রবিবাসরে পঠিত : 


কথা-সাহিত্যের দু'একটি দিক 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


পূর্বহ্প্িগণ বহু দিক তথকেই সাহিত্যের গতিপ্রক্কতি 
শিয়ে বিশ আলোচনা করেছেশ। তাঁদের মূলাবাশ প্রবন্ধ- 
সমূহ বাঁংপা-পাছিতোর অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে । 
কিন্তু তত্বনিরপণ-_গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ছাড়াও সাহিত্য 
সগ্ধঞ্ধে আরও কিছু বল! যায়। সেটি হু'ল ব্যক্তিগত অভিগ্ঞ- 
তার কথ! । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার “ুবিধা এইটুকু নয় যে- 
সতোর উপর রঙের পৌচ একটু গ!ঢ করে দেওয়া ৮লে, 
এধিকে ওদিকে কয়েকটি রেখ। টেনে ছবিট।কে গ্রহণযোগ্য 
করা যাঁয়। এট| সকলেরই জান] আছে যে, যে কাহিনী 
নিঞ্জ গুণে মনের ভেতর আঁসন করে ন| নিতে পারে-_সে 
কাছিনী শোনবাপ তকৌতৃহল খা শোনাবার উৎসাহ কোন 
পক্ষেরই থাকে না। ছ*পক্ষের যোগস্থত্র কাছিপীর প্রাণ । 

সাহিত্যের অন্ত বিভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখার 
কথাই বলব। কারণ গল্পলেখক মান্রেরই গল্সলেখাপ পিছনে 
কিছু অভিগ্ঞত। থাকা বিচিত্র নয় এবং একজন গল্প-রচয়িতা 
বলে বর্তমান লেখকও তার ব্যতিঞম নন । 

এই প্রসঙ্গে ছ'একটি প্রশ্ন যা প্রায়ই শুনতে হয় তাঁর 
কথাই বলব। গল্প লেখব।র সময় বাস্তব সত্যকে কল্পনার 
সঙ্গে কতটুক্‌ গ্রহণ করি, এই প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয় আর 
লেখবাঁর সময় পাঠককে সামনে রেখে লিখি কিনা__এ 
বিষয়েও অনেকে জানতে চান। এই ধরণের প্রশ্ন থেকে 
মনে হুয় যে, কাহিনী আমরা ভাঁলবাঁসি চিরকাল । অপরি- 
পক্ক বুদ্ধির স্তিমিত আলোয় যতটুকু পাই আর পূর্ণজ্ঞানের 
জোতিতে য! প্রভাসিত হয়, তার মধ্যে কাছিনীই সর্বোভিম 
__যাকে আশ্রয় করে কৌতুহল মেটে__রসপিপাসা পরিতৃপ্তি 
লাভ করে। সে কাহিনী জীবনজিজ্ঞাসার সমতালে যতই 
গতিছন্দ মেলায় ততই তা অন্তরকে অতিভূত করে-__ 
আনন্দকে পূর্ণতর করে । 

এই প্রদঙ্গে বিষুশর্্া বা ঈসপের গঞ্পগুলির কথা শ্বতঃই 


মনে পড়ে । বশের বাখ সিংহ শ্রগ!ল ভন্নুক, গাছের বানর 
পার্খী বা গর্ভের সাপ আর জলের কুমীর এর! যখন মানুষের 
মত আচরণ করে মাহুষেপ্ন ভাষায় কথা বলে তথন তার চেয়ে 
কৌতুককর বাঁপার আর কি আছে। যদিও তা ছিতোপদেশ 
তবু তা অদ্ভুত গল্প । এর মধ্যে কতটুকু বাস্তব কতথানি ব! 
কল্পনা এ বিচার জাগে না। যে কথা জীবজন্ধর মুখ দিয়ে 
বামন হচ্ছে-__যা তাদেপ আচার-আচরণে পাওয়া যাচ্ছে, যে 
প্রববত্তিবশত তার! চলাফেপা করছে তা মাহ্থষের অন্তিহিত 
সত্যকেই প্রকাশ করছে। অন্তঃসন্ধানী দৃষ্টি না থাকলে এমন 
মনোহর কাহিনীগুলির স্থপ্টি হ'ত না। বাণ্তব অনুভুতির দিক 
দিয়ে ঈসপ ব৷ খিষুশশ্ার গল্পগুলি উপাদেয় এবং শিশু ও 
যুবাবৃদ্ধকে তা সমাঁনভাবেই আকর্ষণ করে । 

লেখকমাত্রেই জানেন, ঘে-কোন উপাদান পেলেই ত1 
থেকে লেখা যায় না। এমন অনেক জীবন আছে যার মধ্যে 
ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ঠ অথচ গল্পের উপাদান থু*জে পাওয়া যাচ্ছে 
না__আবার এমন সামান্ত ঘটনাও ঘটে যা কাহিনী বলে 
আপাত্দৃ্রিতে মেনে নেওয়া শক্ত অথচ তা থেকেই গড়ে 
ওঠে চিত্তাকর্ষক গল্প । আসল কথা, ঘটন! থাক আর নাই 
থাক, বৈচিত্র্য যা মধ্যে আছে তাই গল্পের উপাদান আর 
সে উপাদান গ্রহ্ণ করে বৈচিজ্জ্যপিয়াসী মন। সব মনের 
গ্রহ্ণ-ক্ষমতা সমান নয়, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক হবার কথাও 
নয়। তবু যে বিশেষ দৃর্িভক্ষি নিয়ে বিশেষ একটি দিকের 
কাহিী আমি লিখব তা যেন আমার রসবোধের পরিধিতে 
আবদ্ধ না থাকে । আমার ছঃখ বেদনা! কৌতুক অন্তের ছঃখ 
বেদনা কৌতুককে উদ্ধীপ্ত করতে না পারলে হৃষ্রিকার্য্য সম্পূর্ণ 
ব1 সার্থক হবে না। মনের এই গ্রহ্ণ-ক্ষমতার উপরই 
কাহিনীর বাস্তব কল্সন| উভয় অংশ নির্ভর করে । বরুন, চোখের 
সামনে দেখছেন, একৃজ্জন ধনী লোক দরিদ্র প্রতিবেশীর উপর 
উৎপীড়ন করছে । আপনার মনেন্র মধ্যে সেই ঘটনার বেগ 





আখাট কথা-সাহিত্যের ছু'-একটি দিক ২৬১ 
অপ্রসারিত হ'ল। একজনের জন্ত জাগল দরদ আর এক একটা কথা আছে তা মনীষীর] স্বীকার করেন। সবার 


জনের উপর স্বণা। গল্পে কুটিয়ে তুললেন ঘটনাটি । কিন্তু 
এই ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু বস্ত আপনি সামনে পেয়েছেন 
তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করেছেন যা পান নি। অর্থাং 
কল্পনায় আপনি মানবমনের বেদনাকে রূপ দেবার চেষ্ঠা 
করেছেন। এবিষয়ে আপনার অনুভুতি যত গভীর হবে, 
আপনার কঙ্গনা যত সুদূরপ্রসারী হবে, আপনার চিত্রাঙ্কন ততই 
হবে সার্থক । আমাদের মনের বিচিত্র ধারা হ'ল কল্পনা- 
বাস্তবে মেশামিশির ব্যাপার । ধরুন, কোন ছুবৃন্ত লোকের 
কথা কারও মুখে শুনলেন, তাঁকে কোন দিন না দেখলেও 
তার আচার-আচরণের সঙ্গে একটি অপ্রিয়দর্শন মুর্তি আপনার 
চোখের সামনে ফুটে উঠবেই | চোখের সামনে যা ঘটে তাই 
সব সময়ে রূঢ় বাঁণ্তব হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়-_অন্ুভূতির রসে 
পরিপাক করে জ্ঞান ষ! প্রকাশ করে তারই মধ্যে সত্য- 
মিথ্যার সার্থকতা । যেমন হুপুরের চড়া রোদে সঙ্কীর্ণ দিগন্ত 
পরিপূর্ণ শ্রীতে উদ্ভাসিত হয় নাসকা'ল-সঞ্চার স্িক্ষণে 
অপূর্ব্ব বিস্তারে ত| মনকে অভিষিক্ত কগে। সর্বজনগ্রাহ্থ যে 
রস তা পরম আনন্দ থেকে উদ্ভৃত__যে পরম আনন্দ থেকে 
নিখিল চরাঁচরের যাঁবতীয্ন প্রাণীর উত্তব। লিখতে বসলেই 
দেখ! যায়--বাস্তবের কাঠমোট1 অস্থিকক্ষালসমেত চোখের 
সামনে ছাঁয়ার মত এগিয়ে আসছে আর দুরে সরে যাচ্ছে; 
কল্পনার রক্তে মাংসে যতক্ষণ ন|! সেগুলি কায়াবন্ধনে ধর! 
পড়ছে ততক্ষণ তার আকার নাই, গতি নাই, লাবণ্য নাই। 
কধিত আছে, জগৎ সৃষ্টির মূলে এই পরমা কল্পনা নিহিত । 


সামান্ত অভিজ্ঞতার কথ] বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে গুরুভার 
তত্বকথ! এসে পড়ছে । অভিজ্ঞতা তত্বকথ।র আকার নিলে 
উপদেশের অহ্মিকা' প্রকাশ পায় জানি, তবু ব্যঞ্ডিগত বিশ্বাসের 
কথ। জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। এ কথ! 
জানা] আছে যে, জন্তর্লোকপ্রবাহছিত রসপ্রবাহের ধারাটি 
যেইম।ত্র কে এসে পৌঁছয় তখনি মুগ্ধ বিন্ময়ে বলে উঠি, 
চমংকার'। তা নুন্দর বলেই সত্য এবং রসসম্বপ্ধ বলেই 
শাশ্বত। 

এই রসসমুদ্রে পাক করা ব্বহুৎ বেদনা-_অন্তহঠীন ছঃখ, 
অপার আনন্দ ও গভীর অনুভূতি সব কিছুই জীবন-জিজ্ঞাসার 
বিচিত্র রূপে ্পষ্ হয়ে ওঠে । 

প্রশ্নে ছিল- গল্পে বাস্তব সত্যকে কতটুকু নিতে পারি? 
কতটুকু কল্পনায় মিশিয়ে তার প্রকাশ সম্ভব? সে নির্দেশ 
দেয় অন্থভূতিষ্ঈীল মন। শিক্ষকের নির্দেশে ত্রেরাশিক 
অঙ্কের নিয়ম মেনে তবে অঙ্কটাকে নিভুলি কর! যায়, কিন্ধ 
ছীবনশিল্গীর গণিগ্রক্কতি ভিন্নকপ। জাতশিক্পী বলে যে 


মধ্যে শিল্পী হবার উপকরণ থাকে না সেঞ্জন্ত ছঃখ করে ফোন 
লাত নাই। একথা স্বীকার করতেই হবে-_সাহিত্য-সেবার 
প্রধান উপকরণ হ'ল নিষ্ঠা) যূলধন-_অন্ভূতিসম্পরর মন। 
কল্পনার বিলাস নয়--বিকাশই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ । বঙ্গুম 
তো কল্পন| কার প্রাণে নাই? অস্বমনোরথে চড়ে মান্য 
কোন্‌ ছত্তর পারাবাঁর না উত্তীর্ণ হয়, কোন্‌ “সব পেয়েছির 
দেশে? গিয়ে ছু'দগ্ডের অন্তও নিজেকে সার্থক না মনে করে। 
লিখবার সময় পাঠক সম্মূথে থাকেন কিনা জানি না__ 
অন্তত ধ্যানলোকে জাগ্রত প্রহরী রেখে কেউ সাধনার পথে 
অগ্রসর হয়েছেন কিনা, শুনি নি। আত্মলুপ্তির মুহুর্তে কে রইল, 
কে রইল ন|-_সে হিসাব রাখা তো] সম্ভব নয়। লেখা শেষ 
হ'লে তবে সেবিচার সন্তব। তখন তীক্ষ সমালোচকের 
দৃষ্টি নিয়ে স্গ্টিকে পুজ্ষানুপুঙ্ষ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে 
হবে বহু গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত লোক রয়েছেন আমার সম্মুখে। 
আমার অকিঞ্চিংকর দান তাদের গ্রহণের অযোগ্য যেন না 
হয়, যেন অনাঁদরের দৃষ্টিতে খার! মুখ ফিরিয়ে না নেন। 
তাদের কথ! ভেবে আমার লেখনী নিরঙ্কুশ হবে ন| এবং 
স্প্টিকার্ধ্যের খু'তগুলি আমার মনশ্চক্ষে প্রখর ও স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে একথ] সতা, তবু তাদের প্রসন্ততা অন্জন করবার জন 
আমাঁকে যত্র ও পরিশ্রম করতে হবে, সতর্ক থাকতে হুবে। 
গল্প লেখার গল্পকে আর দীর্ঘ করব না। গল্প বার] বলতে 
ভালবাসেন তার] নিঃসন্দেহে উত্তম শ্রোতা, কিন্ত বার! গল্প 
শোনেন একা গ্রচিত্তে তাদের ভাল গল্প লিখিয়ে বলে আমি 
শ্রদ্ধা দিই। কেননা ধানীতে জার শ্রুতিতে শ্রীতিবন্ধন 
চিরকালের । বক্ত। ও শ্রোতা ছু'পক্ষের মনকেই স্ট্টিরসের 
আনন্দে অনুভূতির গাঢ়ত্বে উদ্বেল করে তোলে এই প্রিয় বন্ধন। 
সমুদ্রের বা্প আকাশে উঠে মেখ স্থষ্টি করে__ছুই ঘন নীলের 
সংযোজন অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য ভর]। তেমনি মিতালী 
লেখকে আর পাঠকে। এর মাঝখানে রয়েছে ঘে প্রাণ- 


. সঞ্চারিব স্বগ্ি তা অনন্ত কলের লীলা প্রবাহ ছাঁড়া আর কিছু 


নয়। জাগ্রত মন, প্রশ্ন-ঝিজ্ঞান্থ মন- সর্ধবসংশয়ছিন্নকারী 
সত্যঅভিমুখী বলিষ্ঠ মন-_রসবস্তর আদানপ্রদান-সেতু দিয়ে 
মানুষের কাঁছে মাহধকে এগিয়ে আনে-_মাহ্ৃষকে ভালবাসতে 
শেখায়-__সন্সেছে তার তুল সংশোধন করে দেয়-__গ্রস্থির পর 
গ্রন্থি মোচন করে সংস্কৃতি-উদ্জ্বল বিস্তৃত জগৎকে তাঁর সামনে 
তুলে ধরে । এই বাবাবন্ধহীন সংস্কতি-উদ্ঠাপিত বিস্তৃত জগতের 
প্রবেশপত্র হ'ল সাহিত্য । সব কালে সব দেশের লোকের। 


এরই একাএ্র সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন (ঞ 


* বুড়,ল যুবসঙ্ঘের সাহিত্যসভাঁয় পঠিত। 


সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চয়ের উপার়্ 
প্রীঈধিতা দেবী 


গত ডিসেম্বর মাসে যখন সোতিয়েট ইউনিয়ন সরকার মুস্্া- 
প্রচলন সম্পর্কে একটি সর্ধদেশব্যাপী আইন ঘোষণ| করেন, 
তখন আমেরিকার জনসাধারণ প্রায় সর্কঅই এই মন্তব্য প্রকাশ 
করে, “রাশিয়ানদের আবার ব্যাঙ্কে জমা সম্পত্তি থাকে 
নাকি? আমাদের কেমন জানি ধারণ! ছিল তাঁরা কম্যুনিষ্ট, 
সাম্যবাদী ।” 





খেলনার দে।কান-_-এই সমস্ত খেলন! অত্যন্ত দামী 


আসল কথা হচ্ছে এই যে, সোভিয়েট রাশিয়াও এমন একটি 
দেশ যেখানে যে-কোন অবস্থাপন্ন লোকে ইচ্ছে করলেই কোন 
শহরের মধ্যে এবং তৎসঙ্গে-শহরের বাইরেও ঘত গুলি খুশী বাড়ী 
কিনতে পারে । সে তা খুশীমত আলমারী বোঝাই কাঁপড়- 
চোপড় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য মোটরগাঁড়ীও কিনতে 
পারে। তারস্ত্রী সিক্ষ এবং দ্বামীফার কোট পরে বেড়াতে 
যায়। মনের সাধ মিটিয়ে রাশিয়ান মদ ভডকা এবং পেন 
পান করতে পারে। তার খাড়ীর যাবতীয় কাজে-কর্টে 
সাহাযা করবার জন্ত, নিপ্জের কাপড়চোপড়ের যত্ব করবার 
আন্ত, চিঠিপত্র টাইপ করে দেবার জ্, রাশ্রা-বাড়া করা, গাড়ী 
চালানো, এসবের জন্থ সে বেতন দিয়ে ভৃত্য রাখে । এমন 
কি, সরকারের অনুমতি পেলেই সে তার নিজের একটি 
শর্টওয়েত রেডিও &েঁশিন তৈয়ারী করাতে পারে (আমেরিকায় 
অনেক সময় এই ধরণের বিচিত্র রাঁশিয়ান বেতারবার্তা শোন! 
গিয়েছে )__দরফার-মত প্রচুর বিক্ষোরক পদার্থ, নিদারুণ 
বিষের রসদ এবং তার সঙ্গে জুতোর বাক্স ভরে রেডিয়ম 
সাখতেও আপত্তি নেই। সোভিয়েট রাষরের প্রজ। যা-কিছু 
জিনিষ ব্যক্তিগত সম্পত্ভি বলে জানে-__দলিলপত্র, সব রকম 
জব্য,টাকাকড়ি, পেটেন্টের স্বত্ব ইত্যাদি সবই তার ম্বত্যুর 


পর তার পরিবারের সম্পদ্বি বলে ধর! হয় এবং সেগুলির 
জন্ত তাকে কোন কর দিতে হয় না। 

এসব গুনতে নেহাত ধনতন্ত্রবাদী প্রথার অনুরূপ মনে হয়, 
তবে এর একট] সীমা আছে। ব্যক্তিগত ধনলাভের জন্ব 
মজুরীতুক্‌ শ্রমিককে *শ্ার্থপর” ভাবে খাটিয়ে নেওয়া, “শোষণ” 
করা সোঁভিয়েট আইনে নিষিদ্ধ। কোন ধনী ব্যক্তি তাই 
নিজের ধনসম্পণ্ডির দ্বার! মনুরী দিয়ে লোক নিযুক্ত করে কোন 
ব্রবা তৈরী করে বিক্রী করতে পারে না। সে কোন 
কারখানা বা ফ্যাউরীর মালিক হতে পারে না,বা এমন কোন 


- বড় ক্ৃষিক্ষেত বা! ফার্মের মালিক হতে পাঁরে ন| যেখানে কাজ 


চাল।বার অন্ত বেতনভোগ্নী মনুর রাখতে হয়। দে একটিবা 
দশটি বাড়ী কিনতে পারেন, কিন্ত যে জমির উপর সেবাড়ী 
নির্মাণ কর] হয়েছে সেই জমি কিনতে পারে না__সে জমির 
শিমিন্ত তাঁকে খাঞ্জন! দিয়ে সরকারের ক!ছ থেকে বহু বংসরের 
পত্তশি নিতে হয়। অবশ্য কার্ধ্যক্ষেত্রে দেখ! যাঁয় যে এই 
নিয়মে কাকুর বিশেষ অসুবিধা হয় না। অমির ভ্রন্ভ তাঁকে 
খা খাজন! দিতে হয় ত| কোন ধনতত্ত্রবাদী দেশের জমির কর 
ধা ট্যাক্সেরই সমান, এবং সোভিয়েট সরকার যেমন প্রয়োজন- 
মত জনসাধারণের ব| রাষ্ট্রের কোন কাজের অন্ত সে পত্তনি 
বাতিল করে দিতে পারেন, ঠিক তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নের 
বাইরেও অন্ত দেশেও এমন আইন ও নিয়ম আছে, যাঁকে বলে 
রায় একাধিপত্য আইন। এই রকম কয়েকটি সীমাবদ্ধ 
আইন-কাঙ্থন ও শিয়মা্দি ব্যতীত সোভিয়েট রাষ্রের অধিবাসী 
আপন খুশীমত যে-কোন ভাঁবে টাকা উপার্জন এবং খরচ 
করতে পারে । 

গোড়াতেই বলা উচিত যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অতি 
সম্পদশ।লী ব্যক্তিদমষ্টির মধ্যে কম্যুনিষ্ পার্টির সভ্য খুব কমই 
আছে। পার্টির সাধারণ সভ্য অনেকটা আগেকার আমলের 
আমেরিকার “ট্যামানি” অন্ুচরের মত রাজকার্যে সাহায্য- 
কান্দী। তার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের মতাঁমতের খবর রাখা, 
সমবায়ী চাষীদের বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যদের 
বুঝিয়ে দেওয়া! কেন স্থানীয় নেতারা এটাওটা করতে চাঁন, 
আবার স্থানীয় কর্তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হয় তাদের অন্গগত 
জনসাধারণ কি কি নিয়ম বা সঙ্কল্প সহজেই গ্রহণ করবে, 
আর কি কি তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হ্বে। এই রকম 
সার] দিনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোধিক হিসাবে পাঁ্টর সভ্য, 
ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশী! করে। জীবনে তবে 
আমেরিকার শহ্রস্থিত কারখানার এই ধরণের সাহাধ্যকারী 


আষাঢ় 


পাস্পিস্পাস্পিিস্পস্সি্শ . 
এবং এদের মধ্যে তফাৎ আছে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ 
পার্টির সভ্যের! সাধারণতঃ খুব সাবধানে ভ্াঁয়পথে চলে এবং 
আঁড়ম্বরহীন জীবন যাপন করে । 














সুগন্ধি ভ্রবোর দোকান 

কিছুদিন যাবৎ এই ঝুন্্রীপ্রচলন আইনটি ঘোষণা করবার 
পর ধনশালী রুশীয়দের সংখ্যা বেশ কমে গেছে । যার। তাঁদের 
ট'কাকড়ি ঘরে জমিয়ে রেখেছিল, তাঁদেরই হয়েছে সবচেয়ে 
বেশী ছর্দশ] | অনেকে এরকম তাবে টাকা ঘরে লুকিয়ে রাখে, 
হয় সঠিক কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে ত! প্রকাশ করতে চায় 
না বলে, অথবা ইউরোপের অধিকাংশ চাষীর মত তারাও 
বাঙ্ক-বইয়ে লেখ নীরস হিসাবের চেয়ে হাতে টাক। ধরে 
নাড়াচাড়া কর। বেশী পছন্দ করে। এইরূপ ধনসঞ্ষয়ীর] 
তিন হাজার রুবলের অধিক যা ছিল তাঁর দশ ভাগের নয় 
ভাগ হারিয়েছে । সরকারী “বণ” কিনে দেশের ধন- 
ভাগার বাড়াবার এবং জনসাধারণকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত 
করবার জন্ত আমেরিকায় গবন্থেন্ট উদ্বানীং যে রকম চেষ্টা 
করেছে, ততোধিক চেষ্টার ফলে রাশিয়ায় সেসব স্বদেশ-হিতৈষী 
বাক্তি এরকম “বু” কিনে তার ছুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে । 
তার তুলনায় যেসব লোকের টাকা ব্যাঙ্কে ছিল তাদের ভাগ্য 
ঢের ভাল-_তাঁদের সম্পত্তির তিন থেকে দশ হানার রুবলের 
মধ্যে প্রতি তিন রুবল মুদ্রার পরিবর্তে ছুটি “নূতন” রুবল 
লাভ করেছে, এবং দশ হাজারের উপর টাকার মধ্যে প্রতি 
হই রুবলের বদলে একটি নুতন রুবল লাঁভ করেছে। 
তবে টাকাকড়ি, ব্যাক্ষে জম! সম্পত্তি এবং সরকারী দলিলপত্র 
বাদে অন্ত কোন দিক দিয়ে ধনী রুশীয়ের সম্পদের কিছু ক্ষতি 
হয় নি। তার মাসিক আয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি। সে 
যদি লেখক বা! সুরশিল্পী প্রত্ৃতি হয় তা হলে তাঁর সম্মান-সূল্য 
আগের মতই সেপায়। তার বাড়ীঘর, নিজের ভাল জামা- 
কাপড়, তার মদ্যভাগার, স্ত্রীর হীরের গয়ন|, ইত্যাদি যাবতীয় 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিই অক্ুপ্ন আছে এবং এই পরিবর্তনের পর তার 
যা রুবল বাকি রয়েছে, তার নূল্য আগের চেয়ে জমেক বেদী। 


সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চয়ের উপায় 





২৬৩ 


পপি! 





এই আইনের ফলে রুবলের মূল্য বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ 
সালের [ভসেম্বর মাসের আগে রুশীয় জনসাধারণ বেশ কম দাম 
দিয়েই রেশন-নিয়ন্ত্রণাহ্ুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিনিষপত্র 
কিনতে পারত | তবে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণটি ছিল, নেহাত 
যতটুকু জিনিষ না হ'লে জীবনযাপন কর! যায় না ততটুকু। 
তার বেশী কিছু যদি প্রয়োজন হ'ত তা! হলে ভায়সঙ্গত ভাবেই। 
হয় সরকারী ব্যবসায়ী দোঁকাঁনে কিংব! ক্কধিকম্মী্দের বাজারে 
লোকে সে সব কিনতে পারত, কিন্তু তার জন্ত তাকে য! দাম 
দিতে হ'ত ত] রেশননিয়স্ত্রিত দ্রব্যের তিন-চার শত গুণ বেশী। 
গরীব লোকে তার রেশনের বরাচ্ছের বাইরে প্রায় কিছুই 
কিনতে পারত না, এবং বড়লোঁককেও বেশী জিনিষ কিনতে 
হ'লে অত্যবিক অর্থদণ্ড দিতে হ'ত। এখন রেশনপ্রথা তুলে 
দেওয়ার পর “একা ধিক মূল্যের” প্রথার বদলে “এক দর” নিয়ম 
প্রবন্তিত হয়েছে--( অন্ততঃ এই সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে ) এবং 








রেডিও 
নিয়ন্ত্রিত দরে সকলেই যত খুশী, নিজ নিজ শক্তিমত, জিনিষ 


কিনতে পারে । অধিকাংশ জিনিষের দাম এখন যা স্থির করা 
হয়েছে তা এর পূর্বের রেশনের দামের থেকে একটু বেশী, 
কিন্ত আগে রেশনের বাইরে জিনিষ কিনতে হ'লে যা দিতে 
হত তাঁপ্প থেকে অনেক কম-_-এতে অবস্থাপন্ন লোকেদের থুব 
সুবিধাই হয়েছে । তবে, পুর্বে অনেকে কোন বিশেষ কাজ-_য! 
জনসাধারণের পক্ষে মহামূল্যবান নির্ধারিত হ'ত, করবার জগ্ত 
উচ্চ পারিশ্রমিক পেত, তার! সেগুলি হারিয়েছে। যেমন, 
তার] খুব আগে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য স্তায্য রেশন হিসেবে পেত, 
এবং কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দোঁকাঁন থেকে অল্স দামে ভালরকমে 
মদ্ধুত রাখা দ্রব্য সব কেনবার অধিকার পেত-_এখন সেগুলো! 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে । আবার এরই সঙ্গে গরীব লোকেরাও 
এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তার! পূর্ব্বের 
রেশনের দামের থেকে কম দামে প্রচুর পরিমাণ রুটি কিনে 
নিয়ে যেতে পারে-_( রুটিই হচ্ছে রুশ্য়দের খাবার টেবিলে 


২৬৪ 





একান্ত আবন্ঠক খাণত্রব্য )। নূতন প্রণালী কতদূর সফল 
হবে ত৷ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জিনিষ সরবরাহের উপর-_যে- 
পরিমাণ রুট প্রয়োজন গবন্মেন্ট যদি তত না যোগাড় করতে 





মক্ষো শহরে একটি বন্ধ বিক্রয়ের কেন্দ্র 

পারে, তা'হলে কৃষকর1 বাজারে যতদূর পোঁষাঁবে তত বেশী 
দাম চাইবে । তবে সম্ভবতঃ সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ্গণ মনে 
করছেন যে তাঁদের দেশে এট] নুতন, পূর্বের চেয়ে অল্পসংখ্যক 
কিন্ত অধিকতর মূল্যের রুবল দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য কেন] 
যায়, সেই পরিমাণই প্রত্তত করা যাবে। 

অবশ্থ সোভিয়েট রাঁশিয়াতে এখন একটি শ্রেমীর অবস্থাপন্ন 
লোকেরা বেশ অসুবিধা ভোঁগ করবে । কৃষিকশ্মীর! বিশেষ করে 
পুর্ধের “বহু মুল্য” প্রথ| থাকায় প্রচুর লাভ করে আসছিল । 
সমবায় কৃষিক্ষেতগ্ডলি থেকে তাঁদের ভাগে যা লাভের অংশ 
পড়ত তা তে তারা পেতই, উপরস্ত তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ৃষি- 
ক্ষেত্রে যা উৎপন্ন হ'ত তাও বাজারে বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ 
করত । একশন সমবায়ী কষক পঞ্চাশ লক্ষ (৫ মিলিয়ন) 
রুবলের সরকারী “বড” কিনেছিল বলে দৈনিক পঞ্রিকাগুলিতে 
তার নাম প্রশংসিত হয় এবং সে দেশবাসীর কৃতজ্ঞত1 অর্জন 
করে। নতুন আইনের ফলে তার এই বৃহৎ সম্পত্তির অনেক- 
খানিই নষ্ট হয়ে যায় এবং জঙ্গে সঙ্গে বাজার-দর ধরাবীধা 
ফরে দেওয়াতে আর এই রকম ধনসফ্য় করাও সম্ভব হবে 
না। 

এই নূতন আইন প্রচারের পর বে-আইনী অর্থোপার্ছনের 
কয়েকটি পথ বন্ধ হয়ে গেছে । রেশন-নিয়ন্ত্রিত জিনিষ এবং 
রেশনের বাইরে জিনিষের মূলো যে প্রভেদ ছিল তার ফলে 
“ঝু'কিদার” ব্যবসায়ীগণ (57)0৫8186)7) যথেষ্ সুযোগ পায়। 
তাদের বিরুদ্ধেই এই আইন বিশেষ করে প্রয়োগ করার কথা 
ঘোষণ। করা হয়। এতে আছে, “যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীন 
ব্যবসায়ী যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ধন অর্জন এবং সঞ্চয় করেছে, 
তারাই যে রেশন-প্রণালী তুলে দেওয়ার পর বাঁজারের সব 
জিনিষ কিনে নিতে পারবে তা সহ করা যায় না।” 


প্রবাসী 


পিপিপি তা পাপাদিপাটিপা পা পাট তা পা তাই পা তই পা পি পালা পা্পািপাসিপাপাপাসপাপাস্পিিপাসপিস্পিস্পিসপািপাস্পাসিপাস্পাশিপা্িপাস্পিসিপাসি পাপা পাস পাপািলাসাি পাপা 


১৩৫৫ 


দেখা গিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যুদ্ধে জয়লাঁভকারী 
সৈনিকদের উচু দরের ব্যবসায়ী (০0110108] ) দোকান- 
গুলিতে বাজারদর থেকে কম দামে জিনিষ কিনবাঁর অধিকার 
ছিল। তাদের পক্ষে অন্ত লোকের এমধ্যস্থ' ব্যক্তি হয়ে দ্িনিষ 
কিনে দিয়ে ভাগে টাক! দেওয়া খুব সহজ হৃ'ত। যে সব 
লোকের রেশনের পরিমাঁণ অন লোকের চেয়ে বেশী ছিল, 
তারা তাদের পাওনা সবকিছু সম্ভা্রে কিনে যা প্রয়োজন 
হ'ত নাত] ফের বান্'রে খোলখুলি ভাবেই বাজার-দরে বেচে 
দিত। অবশ্ঠ রেশনিং তুলে দেওয়াতে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় 
এরকম বে-আইনী অর্ধোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে তা 
নয়। যখনই এই ভাবে দ্রব্যাদি প্রয়োজন অপেক্ষ। কম থাকার 
দরুন ধরাবীধা দামে বিষ্নী করা হয়, তখনই কিছু কিছু 
গুপ্ত বাজারে বা চোরাবাঁজারে কেনা-বেচা চলবেই । কিন্ত এ 





সৌভিযেট রাশিয়ার 'জিন' নামক এক শ্রেণীর মোটর গাঁড়ী 
কথা সত্য, যে এক ব্রিটেন বাদে যুদ্ধকালীন ইউরোপে বোধ হয় 
সোভিয়েট রাশিয়ার গুপ্ত-বাজারই সব চেয়ে ক্ষুদ্র ছিল। 
ত| হলেও ব্ল্যাক-মার্কেট তখনও ছিল এবং এখনও আছে । 


বর্তমান বাসন্থানাভাব হুর্ববলচরিত্র বাড়ীওয়ালাদের সম্মুখে 
প্রলুন্ধ হওয়ার সুবর্ণন্যোগ উপস্থিত করেছে । নিউ ইয়র্কে 
আজক্কাল বাসস্থানের যে রকম টানাটানি পড়েছে, মস্কোতে 
প্রায় তার দশগুণ বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি একটি 
মধ্যশ্রেমীর গৃহস্থপরিবার বাস করে মা একটি ঘরে, সে 
ঘরের মধ্যে একট খাবার টেবিল, চারদিকে দেওয়াল 
ধিরে রয়েছে শোবার খাট । রাগ্রাঘর ও ম্বানাগার প্রতিবেশী- 
দের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়, সুতরাং পরম্পরের মধ্যে 
সভ্ভাব রাখা একাস্ত আবশ্কক। কোন অজ্সবয়স্ক বিবাহিত 
দম্পতিকে নিভৃতে বাস করতে হ'লে ঘরের মধ্যে পর্দা, 
ইত্যাদি দিয়ে ঘরের কিয়দংশ ভাগ করে নিতে হয়। মক্ষে! 
শহরের লোকসংখ্যা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাঁওয়াতে সোতিয়েট 
সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, বেশ বড়রকম আয়োজন 


' আষাচ 


লিপি পাঁসি। 


করেই বাসম্থান নিশ্মাণ কর! সুরু হয়, 
কিন্তু যুদ্ধের দরুন এই প্রচেষ্ঠা পণ্ড হয়ে 
যায় এবং এখনও মস্কোর ক্রেমলীন 
প্রাসাদের পাঁশ দিয়ে চতুষ্ষিকে যে সব 
রাক্পথ চলে গেছে তার ছ"বারে অর্দ- 
নির্ঘিত বাড়ীর কাঠামোগুলো পড়ে আছে। 
বাসহানের এ রকম মারাত্বক অভাব 
থাকা সত্বেও বাড়ীভাড়। এখনো! খুব 
সামাশ্ই রয়েছে, এত কম যে, যে সব 
পরিবারের আয় অতি অল্প তারাও 
ঘরভাঁঙা নিয়ে ব্যতিবাস্ত হুয় না । নিয়ম 
হচ্ছে, যে সব লোক মক্ষোতে কাত 
করে, তারাই প্রথমে থাকবার জায়গ] 
পাবে এবং তার অন্ত কাকে প্রথম 
সুযোগ দেওয়া হবে তাঁর নিয়মাবলীও 
আছে । কার্ধযক্ষেত্রে দেখ| যায় যে অনেক সময় কোন বাঁসিদ্দার 
মৃত্যু হ'লে বা কেউ অন্তত্র চলে যাওয়ার দরুন কোন ঘর খালি 
হয়ে গেলেও সেকথা সরকারী দপ্তরে পৌঁছায় না। ইতিমধ্যে 
যেসব দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাদেরও স্থান1- 
ভাবে এক ঘরে বাস করতে হয়; নববিবাহিত বর তার বধূর 
পরিবারের সঙ্গেই বাস করতে বাধ্য হয়, শহুরে নবাগতর] 
এসে তাদের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাঁদের 
ধরেই আর এক একখানি বিছানা! পেতে তাদেরও স্থান 
দিতে পঁড়াপীড়ি করে'। এ ছাড়া শহরে হাজার হাজার 
লোক আছে যাদের বাসহ্থান পাবার কোন আশা নেই, কারণ 
বাইন অনুসারে তাদের মক্কোতে বাস করবার অধিকার নেই-_ 
কাকর ওপর হয়তো রাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞা জারী 
করা হয়েছে, কেউ বা! সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ছুটি ন নিয়ে 
কাজ ছেড়ে চলে এসেছে । এমনি একটি মেয়ে ছয় মাস তাঁর 
ক বন্ধুর হোটেলের কক্ষে গোপনে বাস করবার পর হোটেলে 
একটি ঘর পায়-_তার ভাড়। অবস্ঠ অতি সামান্ত, কিন্ধ ঘরটি 
পতে ম্যানেজারকে তার যে সেলামী দিতে হয় তার জন্ত 
তাকে পারিবারিক উত্তরাধিকারন্ুত্রে প্রাপ্ত একটি বহুমূল্য 
[জার মালা বিক্রী করতে হয়। 


যে-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে যদি কোন একটি ছশ্প্রাপ্য 
স্ব থাকে (সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন অনেক জিনিষই 
শ্রাপ্য হয়ে পড়েছে ), সে তার জন্ভ অভাবনীয় দাম চাইতে 
ারে। যে সব রুশ ঠৈন্ত এখন জার্মানীতে আছে তার! 
1ত্যেকেই হাতঘড়ি যোগাড় করতে ব্যস্ত, তাদের যে সময় 
স্বত্ধে অত্যধিক আগ্রহ আছে তা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে 
কোন সাধারণ ভাল ঘড়িরই দাম ছিল তিন হাজার 
বল--বান্ার ঘড়িতে ছেয়ে যাওয়ার পূর্বে-_সাবারণ 
খানার শ্রমিকের মাসিক জায়ের পাঁচ-ছয় গুণ টাকা । 





পিপাসা 





সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চয়ের উপায় 





সোভিয়েট রাশিয়ার একটি খাগছত্রব্য বিক্রয়-কেন্ত্র 


ভাল মজবুত একটি ধূমপানের পাঁইপ, একটি সৌখীন নেকটাই 
বা ছটি আমেরিকান লিপ-ট্টিক কিনতে হ'লে ছই সপ্তাহের 
আয় খরচ করতে হয়। আমেরিকার প্রচারপন্র “আমেরিকার 
প্রকৃত মূল্য হচ্ছে দশ রুবল, কিন্তু এই পত্রিকার মার কয়েক- 
খণ্ড যায় হাঁসপাতালগুলিতে, লাইরেরিসমূহে, কয়েকটি 
ক্লাবে এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী রাঁজকর্প্চারীর 
কাছে। কিন্ত এছাড়াও বহুসংখ্যক লোক বহ্জিগং সম্বন্ধে 
খবরাখবর জানতে চায় বলে এবং পত্রিকাটি দেখতেও নুমন্দর 
বলে বেদপকারী ভাবে বিক্রী,হ'লে এর মূল্য কখনও আনী 
রুবলে দীঁড়ায়-__ব্যক্তিগত ভাঁবে হাত বদলালে কখনও কখনও 
এই পত্রিকার বিনিময়ে, যে থিয়েটারে সব টিকিট বিক্রী হয়ে 
গেছে, সেরকম স্থানেও ছইখানি টিকিট পাওয়া যায়, কিন্বা 
নিজের মোটরগাড়ীর অন্ত &্োরেজ ব্যাটারী পাবার সুযোগ 
পাওয়া যায়, কখনও ব1! কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ 
করা যায়। 


অবন্ঠ সোভিয়েট রাশিয়াতে যে কেবলমাত্র ব্যবসা করেই 
স্কায়সঙ্গত বা বে-আইনী মতে ধনলাভ করা যায় তা নয় ঃ- 
ব্যক্তিগত ভাবে কোনে! বিশেষ কর্মোগ্যমে প্রণোদিত হবার 
জন আধিক পুরস্কারই যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সোভিয়েট সরকার 
দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করে । প্রতি কর্ধক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ 
পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে প্রস্ততকারীর1 দক্ষতার 
সহিত ও সুনিপুণ ভাবে কাক্গ করবার চেষ্! করে সেই উদ্ছেস্টে। 
প্রায় সব শ্রমিককেই প্রতিটি কার্্যের জন্ত পারিতোধিক 
দেওয়া হয় এবং-যার! তাদের সাধারণ গড় পরিমাণের 
চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে, তাদের কাক্গ ছিসেবে যা 
পাওয়] উচিত তার চেয়ে ঢের বেশী পুরস্কার দেওয়] হয়। 
সুতরাং “ঠাখানে। ডাইট্রা (যারা অন্ত শ্রমিকদের কাজের 
চেয়ে বেশী কান্ধ দেখাতে পারে) বেশ আরামেই দিন 


২৬৬ 
কাটায়.**তাদের জীবিক! ও সাধারণ রুশীয় শ্রমিকের আয়ের 
মধ্যে যা তফাৎ আছে, তা অন্ততঃ আমেরিকার একজন 
অতি নুদক্ষ, শিল্পপন্ধতিতে শিক্ষিত কন্মীর ও একজন সাধারণ 
দিনমজুরের আয়ের তফাতের সমান | রাশিয়ার মত শ্রমশিল্পে 
নিরত্ত দেশে ফ্যাক্টগীর ম্যানেজার এবং ইঞ্জিনিয়ার সর্ববক্ষণই 
আবঙ্ঠক এবং যারা কানে দক্ষত| দেখাতে পারে তারা 
যে-কোন হিসেবেই অবন্থাপর বলে গণ্য হয়। সোভিয়েট 
রাশিয়ায় লেশক এখং শিল্পীসন্প্রদায় বেশ মোটারকম আয় 





মদের দেক।ন 


করে। সাধারণতঃ তার! তাঁদের মূল জীবিকা অর্জন করে কোন 
একটি বিশেষ সঙ্ঘ থেকে, সেখানে তাঁর! স্থায়ীভাবে কাজ 
করে যায়। যেমশ, কোণ একঞ্জন লেখক হয়ত এভাবে কোন 
দৈশিক পত্রিকার পত্র-প্রেরক বা সংবাদদাত। হতে পারে, বা 
সে হয়ত কোন মাসিক পঞ্জিকার সম্পাদকীয় বিভাগে থাকতে 
পারে। কিন্ত তার এই মূল মাহিনা তার আসল আয়ের একটি 
অংশ মাআ। অগ্ত কেন পত্রিক। ধারাবাহিকভাবে যদি তার 
কোন লেখ প্রকাশ করতে চায় ত! হলে তার জন্ত তাঁকে 
বিশেষ নিয়ম।হুযাঁয়ী দক্ষিণ! দিতে হয় । ত] ছাড়া উক্ত লেখক 
তার লেখ| প্রতি গ্রন্থের জন্য “পয়্যালটি” বা সম্মান-সৃঙ্য পায়, 
তার পরিমাণ নির্ভর করে বইয়ের কত পাতা, সংস্করণের সংখ্যা, 
কয়টি সোভিয়েট ভাষায় সে বই অন্থবাদিত হয়েছে__-এ সবের 
ওপর । এই সব “রয়্যালটির” যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তা 
সব প্রকাঁশক এবং লেখকের মধ্যে অ'লোচন! হয়ে ঠিক ধনতন্ত্- 
বাদী দেশের মত আইনান্যায়ী দলিলপন্জে লেখাপড়৷ কর! 
হয়। কোন জনপ্রিয় লেখক অনায়াসে রেডিওতে বা এমনি মঞ্চে 
বক্তৃতা দিয়ে দিঞ্জের আয়বৃদ্ধি করতে প!রে । কোন লেখক যদি 
বিদেশে বই প্রকাশ করে কিছু ধন অর্জন করে, সে টাকা 
সে ইচ্ছামত যেখানে খুশী খরচ করতে পারে-_কনষ্ট্যানটিন 
সিমিনভ মাত্র অল্প কিছু দিন আগে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে 
গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে একটি বুইক মোটর গাড়ী 


প্রবাসী 


পি লা পা লা্টা পাপা তত পাস তে ০৩ শা স্পী সপসিটী শিশী শীশিটি ত৩ সিশী শী শাশিশি তা উপািপাছিপাশিতসি পট প্িপাসিপান পাতিপাসিপাসিশাসিপাছিলাপাশিপাশপাসিপাসিাসিলাটি 


১৩৫৫ 








পো পি 


কিনে এনেছেন। তার সঙ্গীদের মধো একজন ইচ্ছে করেই 
রোজ নিয়মিতভাবে “চ্যাম বোর্ড” নামক নিউ ইয়র্কের বেশ 
একটি নাম করা রেস্তরশীতে খেতেন, সেখানে থেতে হ'লে বেশ 
খরচ করতে হয়। মক্কোৌনিবাসী লেখকদের মধ্যে অনেকেই 
শহরের একটু বাইরে দুন্দর সাজান গুছান বাড়ীতে বাঁস করেন। 
ডাক্তারদের পক্ষেও সঙ্গতিপন্ন হওয়া কিছু কঠিন নয়। 
তাদের সবাইকেই রুটিন অন্থসারে হাসপাতালে কাজ করবার 
জন্ত কিছু সময় দিতে হয়, তার জন্য তাদের ধরারবাবা মাহিন! 
আছে, কিন্তু এছাড়1 বাকি সময়ে পৃথক ভাবে প্লোগ৷ দেখলে 
তারা পৃথক ফি নিতে পারেন। সোভিয়েট রাষ্ত্রের যে-কোন 
প্রজা প্রয়োজনমত বিন। খরচে বা নামমাত্র খরচে ডাক্সারের 
এবং হাসপাতালের চিকিৎসা পেতে পারে, কিন্তু সে যদি 
শির ইচ্ছান্থুসারে কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার 
জন্য যায়, তা হলে তার প্রতিদানে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। 
নপ্তকী এবং ছায়াচিত্র অভিনেত্রীরাও সুখে জীবনযাপন 
করতে পারে । ছোটবেলায় প্রতিভার লক্ষণ দেখা গেলে তাদের 
বিশিষ্ট শিক্ষালয়ে ভণ্তি করা হয়, সেখানে অন্তান্ত সাধারণ 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে উত্তম মধ্যাহভোজনের ব্যবস্থা 
আছে এবং শিক্ষালাভের জন্ত ঢের বেশী পরিশ্রম করতে হয়। 
পরে তারা ধরাবাধ| মাহিন1 হিসাবে বেশ মোট টাকা] পায় 
এবং তার ওপর আলাদাভাবে কনসার্টবাদন, অভিনয় ইত্যাদি 
করে, অথবা সেই সঙ্গে বেতার-শিল্পী হয়ে উপার্জন করতে 
পারে । যুদ্ধের সময় আমেরিকার অভিনেতা ও শিল্পীদের মতন 
রুশীয় শিল্পীরাও সৈগুদের আনন্দদান করবার জন্ঠ ঘুরে 
ঘুরে বিন পারিশ্রমিকে অভিনয় ইত্যাদি করেছিল । 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভ। এবং উদ্ভাবনী শক্তি যাঁর আঁছে এমন 
ব্যক্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে যেতে পারে । নুতন এবং অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চাঙ্গের কিছু আবিষ্কার করলে রাষ্ীয় পুরস্কার লাভ 
করবার আশা আছে-__ত| নুতন প্রণালীতে বল-বেয়ারিং 
তৈয়ারী করবার পন্থাই হোক ব| অজাঁন৷ নতুন টিনের খনির 
খোজই হোক। এই ধরণের রাধ্ীয় পুরস্কার সম্বন্ধে দেশ জুড়ে 
প্রচার করা হয়, কারণ তার মূল উদ্ছেস্টাই হচ্ছে নুতন চেষ্টার 
উদ্বীপন! করা । লোভনীয় পুরস্কারের উপরেও একটি বিশেষ 
সুবিধা আছে, এই পুরস্কারের টাকার থেকে কিছু আয়কর 
দিতে হুয় না। 
জীবিকার জন্ত বিভিন্ন বৃত্তি অবলহ্বনকারীদের মধ্যে সব 
চেয়ে উপরের ধাপে হচ্ছে লেখক, শিল্পী, নুরশিজ্পী, নর্তকী, 
রঙ্গম্$ এবং ছায়াচিত্রের অভিনেতা, এর সঙ্গে আছে ফ্যাইরী 
ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার । এর বেশ কয়েক ধাপ নীচে রয়েছে 
নানা উপকীবিকায় নিরত ব্যক্তিবর্গ»_যেমন, চিকিংসক, 
জাইনজ্ঞ, সেনা ও নৌ-বিতাগের উচ্চপদস্থ কর্শচারী, শিল্প- 
পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত কমা, কারিগর এবং মধ্য-এশিয়ার নূতন 


বাড 


জলসেঁচ-প্রণালী দ্বারা উর্বর-করা কৃষি-ক্ষেত্রগুলিতে যে সব 
ক্কধিকন্খী রয়েছে, সেই সব লৌক । একেবারে নীচের ধাপে 
রয়েছে কেরাণীকুল, সাধারণ সৈনিক ইত্যাদি, অধিকাংশই স্কযক 
ও মন্ধুর। ছুই বছর আগে পর্য্যন্ত শিক্ষকদেরও এই সর্বানির 
ধাপে ফেলা ছ'ত। কিন্তু ইদানীং তাদের বেতন হঠাৎ 
তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কারিগরদের সঙ্গে দ্বিতীয় 
শ্রেনীতে ফেলা যায়। 

ব্রিটেন, আমেরিকা! বা ফ্রান্সের তুলনায় সোভিয়েট 
রাশিয়াতে ”“ইনকম ট্যাক্স” খুব সামান্তই দিতে হয়। সব 
চেয়ে নিয়শ্রেণীর আয় যাদের_যেমন সাধারণ মজুর এবং 
কেরামী, তাদের আয়ের শতকরা ছুই থেকে তিন ভাগ ট্যাক্স 
দিতে হয় এবং এর মধ্যে যার্দের পরিবারে তিন জন বা তার 
বেশী আশ্রিত আছে তাদের এই ট্যাক্স কম দিতে হয়, অন্থদের 
চেয়ে শতকরা ব্রিশভাগ কম। উপরের ধাপে আবার যে সব 
লেখক বা শিল্পী ইত্যাদির বার্ধিক আয় ৩০০,০০০ রুখল অথব! 
তারও বেশী তাদের ট্যাক্স শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হয়ে থাকে । 
স্কষিকম্খীদের বেলায় নিয়ম হচ্ছে যে, সমবায় ক্ৃষিক্ষেত্ 
থেকে তারা যালাভ করে তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে 
হয় না, তবে তাদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র থেকে যা লাভ 
হয় তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয়, এর সর্বোচ্চ হার হচ্ছে 
বাধিক আট হাজার রুবলের পিছু শতকর! ত্রিশ ভাগ। 
১৯৪২ সাল থেকে উত্তরাধিক্ষারনুত্রে দেয় খাজনা বা ট্যাক্স 
ইত্যাদি উঠে গেছে। 

কয়েক শ্রেণীর লোককে একেবারেই ট্যাক্স দিতে হয় না, 
তার মধ্যে পড়ে সেনা-বিভ।গের লোক এবং তাদের পরিবাঁরবর্গ, 
্বর্ণণ রৌপ্য, টিন, প্লযাটিনাম প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুর সন্ধানে 
যারা কাজ করে__ সেই সব লোক যারা পেনসনের ওপর নির্ভর 
করে, যে সব কম্মার মাসিক আয় ২৬০ কুবলের কম, 
মতন জিনিষের উদ্ভাবক এবং আবিফারকগণ, মাসে ২১০ 





বরবার গান 





২৬৭ 


পপি উিপাি পিপাসিত সিাসিপাসিপাসিপাসটিপাসিিসপিসিপাসিপাসি 





রুবলের কম বৃতিধারী ছাত্ররা, এবং এক শ্রেনীর লোক 
যাদের “ছিরোঞ্জ অব সোস্তালি& লেবার” বলা হয়। অবশ্ঠ, 
সত্য কথা! বলতে গেলে, যাদের এমনি আয়ের ওপর 
ট্যাক্স দিতে হুয় না, তাদেরও অন্তভাবে একট প্রচ্ছন্ন 
কর দিতে হুয়, তার রকম অন্তরূপ। এর ফলেই রুবল এবং 
ডলার ব1 পাউগ্ডের মূল্য তুলনামূলক ভাবে নির্ধারণ করা বৃথ! 
এবং হাস্তকর প্রয়াস হয়ে পড়ে। “নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স” পত্রিকার 
একক্বন লেখক কিছুধিন আগে লিখেছিলেন যে, এক জন 
সোভিয়েট রাষ্ত্রের অধিবাঁপী যে সব ভ্রব্য কেনে তর জন্ত 
আমেরিকাব(সীর চেয়ে তাকে ঢের বেশী অর্থদও দিতে 
হয় পরিশ্রমের দিক দিয়ে । তুলনা করে দেখা গিয়েছে 
যে, এই হিপেবে রুশীয় ও ব্রিটিশ জনসাধারণ, ব] ুশীয় ও 
ইতালীয় বা মেক্সিকোবাসীর মধ্যে এত বেশী প্রভেদ নেই। 
কিন্ত প্রত্যেক রুণীয়ের ক্রয় কর] ভ্রব্যের মূলোর মধ্যে নিহিত 
আছে সুবৃহৎ ফ্যারী ও শ্রমশিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবন|। 
স্থলের ছেলেমেয়েদের বিনামুল্যে মধ্য/হের আঁহার করান, 
অণুপরমাঁণু সম্বপ্ধে অনুসন্ধান, শাসনকার্ধ্য নির্বাহের জন্য 
বিরাট আমলাতত্ত্র এবং তার অপটুতা, অস্ত্রশগ্র নির্মাণ, বাস- 
স্থান তৈরির জগ অর্থ সাহায্য করা, ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের 
ক্রিমিয়াতে গিয়ে ছুটি উপভোগ করবার দায়িত্ব বহন এ সব 
তো আছেই--উপরন্ত মক্ষো শহরে “দি প্যালেস অব 
দি সোভিয়েটস”-_“সোডিয়েট রাষ্রের প্রাসাদ,” আস্তে 
আন্তে মাথা তুলে দীড়াচ্ছে যাতে এক দিন সে উচ্চতায় 
“এম্পায়ার ষ্টেটপ-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই গোপন 
“ট্যাক্সটি”্র জন্তই বিশেষ সঙ্গতিপন্ন রুশীয় যে-কোন অবস্থাপন্ন 
আমেরিকাঁবাসীর মতই হালচালে জীবনযাপন করতে পারে। 
কিন্ত আর একটি লক্ষ্য করবার মত ধ্রিনিষ হচ্ছে, সোভিয়েট 
রাশিয়ার ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকের! তাদের দেশের জন- 
সাধারণের চেয়ে বহুগুণ নুখে ্বপ্তিতে জীবন যাঁপন করে । 


বরষার গান 
জ্ীশাস্তি পাল 
এসেছে বরষা, এসেছে বরষা! আঙ্ি নুপুরে নৃত্যে রণনে 
বিজলী বিহসি চমকে | এস চঞ্চল চল-চরণে, 
এ কি উচ্ছ্বাস মেঘ-ডদ্বরে এস যৌবন লোল ঢরকি উছল 
অন্বরে ডিমি-ভমকে । ॥ অঞ্চল ঝাপি ঠমকে। 
আজি এমনি ম উনি _ বিজলী বিহসি চমকে 1 
ভোর. তেনে দো ক ঃ ওগো এসেছে বরষা স্ঠামল লরস! 
ছ্রে তালীবন ঘন কাপিছে সন মীড়-সূচ্ছনা-গমকে ] 
দারুণ দামিনী দমকে | 


রিম ঝিম্‌ ঝম্‌ ঝমকে । 
বিশ্বলী বিহ্সি চমকে ! 


অমুতের উত্তরাধিকার 
শ্রীন্থুনীলকুমার বন্থু 


মায়ের চিঠিখান] পাঁওঞ্ম পর থেকে বারবারই মনে পড়ছে 
রেধুর কথা । আমার বাল্যের সঙ্গিনী রেণু, দীর্ঘ দশ বছরের 
উদ্বাসীন বিচ্ছেদের ওপারে যাকে ফেলে রেখে এসেছি। 
বছর পাঁচেক আগে একবার যখন ওর সঙ্গে দেখ! হয়, তখন 
সে পাক। গৃহিনী এবং অভিজ্ঞ জননী। তাঁর পর দেখা হয় 
নি, কেনন| বিয়ের পর থেকে বরাবরই রেণু স্বামীর সঙ্গে দূর 
মফন্বল শহরে তেকেছে। হঠাৎ মায়ের চিঠিতে জানলাম 
মাসখানেক হু'ল রেণুর] কলকাতায় এসেছে । এসেই মাকে 
চিঠি দিয়েছে রেণু আমার খোজ করে, ঠিকানা পাঠিয়ে 
দ্বিয়েছে আমাকে দেখ! করবার অঙ্থরোধ জানিয়ে । তাই 
অনেক দিন পর বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা । জানি, 
জীবনের চেহারাটা আঞ্ষ আমূল বদৃপে গেছে, বাল্যে যে 
আনন্দ উৎসারিত হ'ত এ মেয়েটিকে কেন্দ্র করে, জানি 
সে উংস আজ শুকিয়ে গেছে। তবু মনে হ'ল হয়ত আজও 
ভাল লাগবে সেই প্রায় ভুলে যাওয়া! রেণুকে, ভাল লাগবে 
তার মুখে পুরানে! ইতিহাসের ছেড়া পাতা ওপ্টাতে। তাই 
রবিবার অপরাস্থে বেরিয়ে পড়লাম ফটিক মিপ্ত্রির গলির 
উদ্দেস্টে। 

মধ্যবিত্ত ও নিয়শ্রেধীর বাসিন্দাদের ভিড়ে এ স্থানটি অদ্ভুত 
রকমের থিঞ্জি, দ।রিক্র্ের ছরপনেয় কলঙ্ক এর] যেন লজ্জায় 
গোপন করতে এসেছে এই সপিল গলির মধো, লান্তময়ী 
নগরীর এই অন্ধকার অন্তস্থলে। গলিটা এত সন্বীর্ণ এবং 
ঘোরাঁলে! যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন তুতেন- 
খামেনের তমিশ্র সমাধিগন্বরে প্রবেশ করছি। তার উপর 
আবার এক নাছোড়বাচ্গা রিকৃসাওয়াল! গলির মধ্যে 
রিকৃসাটাকে নিয়ে গিয়ে আর বাইরে আনতে পাঁরছে না। 
ফলে পথট! প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাড়ার ছেলেরা 
রিকৃসাওয়ালাকে রীতিমত নাকাল করতে লেগেছে। 

গলির ছ'ধারে পুঞ্তীভূত জগ্াল থেকে বেরুচ্ছে বীতৎস গন্ধ, 
তার উপর ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেছে । একটু এগিয়ে 
গিয়ে বললাম, ৩৩1৭ ভি নং বাড়ীট। কোথায়? অমনি চার- 
পাঁচটি উৎসাহী ছেলে এসে আমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে 
তুলল,_“কার বাড়ী যাবেন? 'কত নম্বর বললেন? রাঘ্ভার 
নামটি কি? ঠিকানা তুল হয় নিতে? ওদের পরহিত- 
ব্রতকে ধন্তবাদ। কেনন1 ওদেরই সাহায্যে সেই জন্ধকার 
গোলকধাধান মধ্যে উক্ত নম্বরের বাড়ীটার ভগ্রীংশ খুঁজে বার 
করতে পারলাম। 

একটা ছোট স্যাতসেতে ঘরের মেঝেয় বসে গুটচারেক 


ছেলে মৌমবাতি জালিয়ে বই সামনে নিয়ে কলরব করছে। 
ঘরের মধ্যে ঢুকে অবস্থাটা উপলদ্ধি করতে না করতেই 
শুনতে পেলাম তীব্র কণ্ঠের চীৎকার, “তুমি সাক্ষী থেকো, 
ভগবান, তুমি তিন্িযুগির সার, তুমি শুনে! সব, আমারে বলে 
মিথ্যেবাদী। খসে পড়বে, ওর জিবে খসে পড়বে, জামি 
অভিশাপ দিচ্ছি, এ বেরথ] হবে না...” 

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “এট! কি বিমলবাবুর 
বাড়ী, রেণুকি এখানে থাকে? একট ছেলে ছুটে চলে 
গেল বাড়ীর.মধ্যে। আর একটি ছেলে পাশের ঘরে গিয়ে 
শাসনের স্থরে বললে, “থাম না ঠাকৃমা, বাইরে একজন ভদ্র 
লোক এসেছেন ।” উত্তরে শোন! গেল, ভদ্বর নোৌক এসেছেন 
তাতে আমার কি, আমি হক কথ! বলবই। 

পরমুহূর্থেই বেরিয়ে এল রেণু_না, রেগুত্র প্রেতমুণঠি 
বললেই ভাল হয়। কে, অভয়দ]” না? কি ভাগ্যি আমার ! 
বলে নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে এল ও। আমি ওকে 
থামিয়ে দিয়ে বললাম, এ তোর কি হাল হয়েছে রে রেণু? 
তোকে যে আর চেনা যাঁয় না। মোমের আলোয় এক ক্ষীণ 
পরাজিত দীন্তি ওর শীর্ণ তোবড়াঁনো গালে ক্ষণিকের অন্ত 
চমক দিয়ে গেল। আমি বললাম, তুই এত রোগা হয়ে 
গেছিস? চোঁখের কোণে কালি পড়ে গেছে? কি হয়েছে 
তোর ? উত্তর না দিয়ে ও শুধু বললে, ভিতরে এস অভয়দা» 
প্রণাম কর, ওরে বিশু, পণ্ট,, ঘণ্টা, তোল, ইনি তোদের 
মামা হন'*'। 

ভিতরে ঢুকলাম, আর একটি সঙ্বীর্ণ গলিপথে বললেই 
চলে। আসলে গলি নয়, একথান| লম্বাটে ঘর । এক দিকে 
তার কিছু কয়লা সংগ্রহ করে রাখ! হয়েছে-__অন্ত দিকে, 
সভয়ে চেয়ে দেখি, মাটিতে একট! ময়ল। ছেড়া বিছান| পাতা-_ 
পাশেই কালীর একথান] ছবির সাম্‌নে প্রদীপ ভ্বালিয়ে পুজার 
ভঙ্গিতে বলে এক বৃদ্ধা এদিকে ওদিকে কুতৃহ্লী চোখে 
চাইছেন । পুজায় তাঁকে খুব নিবিষ্টচিভ মনে হ'ল না। 
যেতে যেতে শুনতে পেলাম নিজ্বের মনেই তিনি বলে 
চলছেন। হে £ রোগা হয়ে গেছে না আরও কিছু, ভারি তো৷ 
হাল ছিল, রোগা, চিম্ড়ে-পড়া এক বউ নিয়ে এয়েছিলাম। 
তা” বউরি তো] আর বসে বসে খাওয়াতি পারি নে, খেটে 
খাতি তো! হবে." । 

পাঁশের ঘরে একটি মোড়ায় বসেছি। বৃদ্ধার কঠন্বর 
তখনে। কানে আসছে, “ওরে ও পণ্ট,ং ও বিশু, বলি ও 
লোকটা কেডা? শুনলে না, ঠাকুমা”, বললে বিশু, “টনি 


৮১০৫ 


৮ টা কি ্ 


আমাদের মাহা হন । “ছাঃ) মানা না আনও কিছু, হব 
হললেন, কোথাকার কে, বোন পাতাতি এসে হাজির হ'ল । 
ধলি ও রাতিরি খাকতি চাবে না তো? 'জাদি না? ঘণ্টা 
বললে, 'তুমি পূজো! করতে বে বড় বকখক কর ঠা্ুমা | 
তুই খাম, বখাটে ছেড়া বৃদ্ধা বললেন, “তোর মা'পোর! 
ধিলে আমারে ছালায়ে খালি । 

বিবর্ণ আলোয় রেণুর মুখে ব্যর্থতার বিপীর্ণ রেখা ফুটে 
উঠেছে পেন্সিল ক্ষেচের মত, কোটরগত চোখ থেকে স্তিমিত 
দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে ঘোলাঁটে কাচের মত । মনে হ'ল বহু 
বংসরের বিস্বৃতি-ঘেরা এক মমি আমার সামনে উঠে এসেছে 
পিরামিডের গহ্বর থেকে । 

ছেলেগুলি এদে আমাকে ধিরে ধরেছে । "গায়ের উপর 
সু'কে পোড়ো না! পণ্ট” রেণু বললে । ঘন্টা তীব্র অন্ুসন্ধিংসা 
নিয়ে জিজ্ঞাস! করলে, আপনি বুঝি আমাদের মাম] হন? বিশু 


বয়সে বড়, অতএব ঘণ্টার প্রগলভতা সে সহ করলে না।, 


বললে, তুই থাম্‌ না । ঘণ্টার সপ্রতিভ ভাব আমার ভারি ভাল 
লাগল, ওকে কাছে টেনে নিয়ে প্রিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কি 
পড় খোক।?' ওর হুয়ে জবাব দিলে রেণু, পড়াঁশুনোয় ওর! 
চার ভাই-ই বেশ ভাল। ঘণ্টা একটু হু । কিন্ত ভারি 
বুদ্ধিমান, এখনই ও ক্লাস ফোরের বই জব পড়ছে । আবার 
বিগ কেমন ছবি আকৃতে পারে । দেখা না তোর মামাকে, 
সেই মহাস্া গাঁ্বীর ছবিখান|। 

রেণুর বিশীর্ঘ মুখ এক অলৌকিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছে। সে আলো মাতৃগর্ধের। অতলম্পর্শ অনুভূতির 
আবেশে ওর চোখ ছুটি যেন দীর্ঘায়ত হয়ে সমতার ভারে 
মিম্পন্দ হয়ে গেছে । মুগ্ধ পুলকের দৃ্টিতে ও চেয়ে আছে ওর 
ছেলেদের দিকে । ইতিমধ্যে আর একখানি কুতুছুলী মুখ 
আমার পানে উ“কি দিচ্ছে, গোছা গোছা! কৌকড়ানে! চুলে সে 
সুখের অর্ধেক ঢাকা। রেণু ভাকলে, “এদিকে আয় না পুর্ণিম]। 
প্রণাম কর। এ আমার মেয়ে, এ একটিই” । মেয়েটি এগিয়ে এল, 
দন্দর, সহাসামুখ-__র্, তবু প্রাণের আনন্দে উচ্ছল । রেণু 
বললে, তোর মামার জনে একটু চা করে নিয়ে আয়। আমি 
বললাম, সে কি, অতটুকু মেয়ে চাকরবে কি করে? রেণু 
ঘললে, ও সব পারে । জামি তে! এই শরীর নিয়ে সব পেরে 
উঠি না। তাই ওকে করতে হয়। একটু আধটু রাখতেও 
পারে। রাঁধবার লোক তো! জার নেই। 

শিশুর কারার শবে পচকিত হুয়ে উঠলাম, ঠিক কার নয়, 
অব্যক্ত যন্ত্রণার একট! ভাষাহীন প্রক।শ। এতক্ষণ লক্ষ্য 
করি নি, এবার চেয়ে দেখি, রেণুর ঠিক পাশেই কাথা! দিয়ে 
চাকা! একট শিশু শুয়ে আছে। স্বপ্ন আলোয় তাল করে দেখ! 
যাচ্ছে না, শুধু তার আন্কারট| দৃষ্টিগোচর হচ্ছে মাত। বেগ 

ধীরে ওয় গায়ে ভাপকাতে চাপড়াতে বললে, “ইস্‌, গ1 


একেবারে পুড়ে ঘাঁচ্ছে। ঘন্ট ছুটে এসে শিশুটি গায়ে হাতত 
দ্বিয়ে বলল, 'তাই ত' | ব্বেগু বললে, “আমাক কোলের ছেলে, 
দিন দশেক হ'ল অনু করেছে, সর্দি ছয় জার ফাশি। পরত 
থেকে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে । শিশুটি লড়ে উঠল, 
তার পর পুরু করলে প্রবল. কাশি। রেণু তাকে কোলে 
তুলে নিয়ে স্বঘ দেল দিতে দিতে তার মুখে ভুলে দিলে 
বিশর্ণ স্তন দ্বিধাহীন অকপট সারল্ে, তার পর বললে, 
বাচ্চাটার অনুখের জন্তে মনে শাস্তি নেই। 

ছেলের] বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় কলরব সুরু 
করলে । পাঁশের ঘরে বৃদ্ধীর কন্বর আবার শোন! গেল, এ 
সংসারে শাস্তি নেই, উচ্ছু্, যাবে এ সংসার, ঘে সংসাঁরে বউ 
এমন, ছেলেপিলে অমন-*। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 
উনি কি তোর শাশুগী রে, রেণু? রেণু বললে, হ্যা, ওই 
এক রকমের মানুষ, খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে দিনরাতই খালি 
খিটমিট করেন ।.*পুর্ণিমা কানা-ভাঙ] কাচের গাসে চা নিয়ে 
এল । বৃদ্ধার স্বর সপ্তমে উঠেছে, যাবে, এডাঁও যাষে, 
একটা গেছে, এঢাঁও**.। পুণিমা ছুটে গিয়ে দাবড়ি দিয়ে 
বললে, “তুমি থামে ন! ঠাকৃম1 | কেন লা-বৃদ্ধ] ছিগুগ 
তেঞ্জে বলে উঠলেন, আমি কি কাউকে তয়করি? কোন 
বেটাবেটিকে ? 

রেণুর মুখখানা বামি ফুলের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। 
আমি বললাম, তোর ক'টি ছেলেমেয়ে রে? ও বললে, 
বেঁচে আছে ছ'টি, বাইরের খরে ওই চারটি ছেলে জায় 
কোলের এটা । মেয়ে এ পুণিমা | কিন্তু... । বলতে বলতে 
হঠাৎ থেমে গেল রেণু, ইতস্তত করতে করতে, কি যেন অধম 
আবেগের ঝড় বুকে চেপে রাখবার চেষ্ট! করতে করতে বললে, 
কিন্ধু.*.আর একটি ছেলে ছিল আঁমার--এই এরই মত। আর 
বছর ঠিক এই সময় সে চলে গেছে__সেই আমার মিপ্ট,*** 
বলতে বলতে ওর রুদ্ধ আবেগ চোখ দিয়ে অজত্র অঞ্জধারায় 
ঘারে পড়ল। 

আমি গুধু শুনে যাচ্ছিলাম । মাঝে মাঝে এদিক ওদিক 
চাইছিলাম । সমন্ত ঘরখানায় কি কঠোর নিশ্বাসরোধী দারিগ্যের 
বিষাক্ত আবহাঁওয়। চারধিক থেকে মেন খিরে ধরছে, নিঃস্বাস 
ক্নোধ করে মেরে ফেলতে চাইছে__জলে! ও হাওয়া! বর্জিত 
সেই ছোট ঘরখানায় মেঝের উপরে শুয়ে সেই মুমূযূ শিশুটি 
প্রাণবাফুকে আটকে রাখবার জণ্তে যেন মরীয়া! হয়ে চেষ্টা 
করছে। পাশে বসে অসহায় জননী । রেণু একটু আত্মসন্ব.ত 
হয়ে বললে, মিণ্ট,র জয্মের পর থেকে আমার স্থতিকা . হ্য়। 
সে কিস্ত চলে গেল আমাদের ছেড়ে। তার পর যখন পেটে 
এল এই নান্‌টু, তখন আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাঁপ.। 
প্রায় না বাঁচার মত।. কিন্ত কি জুন্দর চেহারা, কি দুদর 
স্বাস্থ্য হুয়েছিল এর. শুধু অগরখে অহখে বাছ] জামার সারা 
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ছয়ে গেল, কিন্তু এবায়ে তাঁকে বাচাতে পারব কিনা."যলতে 
ধলতে জাবার সে ঝায় ঝর করে কেঁদে ফেলল। 

সান্ত্বনা! দেওয়ার ভাষা পাচ্ছিলাম না, তবু বললাষ, তয় 
নেই. তোর, বাচ্চাদের ও একটু-আধটু অন্ুখবিন্ুখ হয়েই 
থাকে । তা কি ওষুধ খাওয়াচ্ছিস ওকে ? রেণু বললে, গোড়ার 
দিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছিল। তাতে কোন কল 
হয় নি। এখন খাচ্ছে তারিষী বৈরাগীর জলপড়1, আমি 
বললাম, সে কি? এই মারাত্মক অন্ুখে জলপড়।? ও বললে, 
কি করব, শাশুড়ীর ওতে অগাধ বিশ্বাস। তা! ছাড়। 
ত1 ছাঁড়া...মানে'**আর কিছু বলতে পারলে না। 

বুঝলাম ও আর্ধিক অসচ্ছলতার ইঙ্গিত করছে। ও প্রসঙ্গ 
আর ভূললাম না। তার প্রয়োজনও ছিল না। ওর জীবনের 
পূর্ণাবয়ৰ একখানি সর্ববাঙ্গীণ চিএ আমার চোখের সামনে ফুটে 
উঠেছে, সেখানে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। মনে হ'ল বহু 
ছুরে চলে গেছি। অনেক দূরে, যৌবনের খেয়াপারে, সেখানে 
হাসামুখী সঙ্গিনী রেখু, কৌকড়ান চুল, ছিপছিপে চেহার] | 
র্েেগুর যেয়েটির চুল ঠিক তার মায়ের মতই কেৌকড়ানে। । আর 
রেপুর? ওর মাথার চুল তে প্রায় উঠেই গেছে, কয়েক গাছ 
আছে মাত্র ছুড়ির মত। রেণু অতীতের ভর্ন্ত,প, যৌবনের 
ধ্বংসাবশেষ । 

অভয়দা, রেণু ডাকলে । চমকে উঠে বললাম, “বিমল 
বাবু তো! এখনও ফিরলেন না ?' ও বললে, “গুর ফিরতে 'অনেক 
রাত হয়। আপিস থেকে বেরিয়ে ছটো৷ টিউশনি করে তবে 
ফেরেন ।” 

সদরের দরজ] পর্যান্ত এল রেণু আমাকে এগিয়ে দিতে । 
ভাইকে নিয়ে তে৷ বসে গল্প করা হ'ল অনেকক্ষণ, বৃদ্ধার দ্ধ 
ফ্ঠ শোন গেল, বলি আমার ছ'খান! রুট কি তৈরী হবে, না 
হবে না? 

“আমার অবস্থা, সবই তে। দেখলে অভয়দা”, রেণু বললে, 
“আর একদিন এসে। কিন্ত'। ছেলের। আবার আমায় ঘিরে 
ধ্বাড়িয়েছে। ওদের বিদায়-সন্তাষণ জানিয়ে রেপুকে আবার 
আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে পা! বাঁড়িয়েছি-_.এমন সময় 
রেধু হঠাৎ বলে উঠল, একটা! কথা বলব অভয়দ| ? তুমি কাজের 
মান্থবয, তোমার কি সময় হবে? আমি আগ্রহান্বিত হয়ে 
বললাম, ফি বলবি বল? আমি সময় করে নেব তোর জন্তে। 
অত্যন্ত -দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ও বললে, একটা গ্িনিস আনবার কথা 
ঘলছিলাম | মানে গুর তো সময় হয় না, রবিবারেও উপরি 
খাটুনি। আর তো! কোনো! লোক নেই আমার | আমি বললাম, 
ঘল না| কি আনতে হবে? ও ইতস্তত করে বললে, বলছিলাম 
কি, একটা মাছলি। আমাকে বিস্মিত হবার জুযোগ না 
দিয়ে বললে, বরামগরে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, কালী-সাধক । 
ঠায় মাছলির নাকি ভয়ানক ক্ষমতা । এ পাড়ায় অনেকেই 


-গুবাসী নখ 


১৩৫৫ 





এনেছে, ফলও পেয়েছে খুব ভাল। এই তো! বিনয়বাধুর ছেলের 
অন্বলের ব্যথা! ছিল। তারপর পু'টির মা'র ছিল বুক বন্ধ- 
ফড়ানি--সব সেরে গেছে, আরও অনেকে ঢের উপকার 
পেয়েছে । তাই আমার থুব ইচ্ছে একটা মাঞ্জুলি এনে 
আমার নান্টুকে পরিয়ে দেখি ।- মাছুলিতে বিশ্বাস করি 
না, তবুমনের উদ্গত আবেগ চেপে বললাম, দেব, নিশ্চয় 
এনে দেব তোকে । আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বললে, দেবে? 
একটু দাড়াও তবে। পুর্ণিমা যা! তো! মা, এ তাকের উপর 
সি"ছরের কৌটোশন মধ্যে সোয়া পাচ আনা পয়সা আছে। 
সন্ধ্যাসীর কাছে ভোগের জন্ত দিতে হয় পয়সা-*। আমি বাধ! 
দিয়ে থামিয়ে দিলাম, থাক্‌ থাক্‌ পয়সা দিতে হবে না। তুই 
নিশ্চিন্ত থাক্‌ রেণু, কাল আমি মাছলি নিয়ে আসব । 

পরদিন, আবার সেই নিরানন্দ গলিটার সামনে এসে 
দ্রাড়িয়েছি। সধ্ধ্যা উতরে যাচ্ছে প্রায়। গলির মোড়ে পাড়ার 
ছেলেদের জটল।। একট! ভ্যাপস] গন্ধ উঠছে গলির মধ্যে- 
কার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে, ধোয়।র কুগুলীতে বাতাস হয়েছে 
ভারাক্রান্ত । নিকটে কোনে। বাড়ীতে পুজো! হুচ্ছে। 
সেখানকার কাদর-বণ্টার শষ একটা তীব্র রোল তুলেছে। 
পকেট থেকে মাঠলিটা বার করে এক বার দেখে নিলাম । 
মাহছলিতে আনা নেই। তবু আঞ্জ ছুপুরে বপানগরে 
গিয়ে সন্ন্যাসীকে কাতর অহ্থনয় করে বলেছিলাম, তিনি যেন 
এই ক্ষুপ্র মাছলির বুকে নিরাময়ের অমোঘ শক্তি ভরে দেন, 
এর স্পর্শ মুনৃযু শিশুর শ্বরতত্ত দেহে যেন বুপিয়ে দেয় 
চন্দনের স্সিপ্ধ প্রলেপ । ভাল করে দেখে নিলাম মাগুলিটাকে। 
ত্র তামার একটা! দ্িনিষ, তার ভিতরে ওষুধের শিকড় ভরে 
মোম দিয়ে মুখট। আট1। রোগীর কপালে তিনবার ছুইয়ে 
রভীন সুতো! দিয়ে পরিয়ে দ্রিতে হবে তার গলায়। তারপর 
তাঁর মাকে পাঁচ সিকের ভোগ দেওয়ার মানত করতে হুবে। 
রোগ সেরে গেলে মাকে ছেলে সহ সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে 
মানত শোধ দিতে হুবে। ভাবতে ভাবতে চলে গেছি 
ওদের বাড়ীর কাছে। 

ছেলেখুলে। জাজ নিঃশন্বে বসে আছে বাইরের ঘরে । 
বললাম, “কি রে, তোর! যে আঞ্জ বড় চুপচাপ। গোলমাল 
করছিস্‌ না, মারামারি করছিস্‌ না, ব্যাপার কি? তোদের 
মা কোথায়?” “ভিতরে আনুন আপনি, বললে মণ্ট। শ্বভাব- 
বিরুদ্ধ গান্তীর্ধ্য শিয়ে। একটা! ক্লান্ত, করুণ, বিলাপের নুর 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখি, রেখুর শীশুড়ী বিচ্বানার 
শুয়ে শুয়ে ক্াদছেন। ভাবলাম, রেণুর সঙ্ষে কলহের 
পরিণাম হয়তো! । ভিতর থেকে পুরুষ-কঠের আওয়াজ 
পাওয়া গেল, কেরে ছণ্টা। কে এলে! ?--“কে, বিমলবাবু 
নাকি, বেশ মশায়, জাপনার যে দেখাই পাওয়া যায় ন11, 
বলতে বলতে ঘরে চুফলাম। আগুন, আসন্ন বলে মোড়! 


আবাড় 


সংক্কতশিক্ষা। ও হাঙালী হিন্দু সমাজ 


খপ» 





এ্রগিয়ে দিলেন ধিমলবাধু ৷ মেঝেয় শায়িত অবসন্ন রেণু তাড়া 
তাড়ি উঠে বসে গায়ের কাপড় সামলে নিলে, তার পর মাথার 
উপর ঘোম্টার্টা টেনে দিলে-_তার পাশে বসে পুর্ণিমা। 
কাঁল আপনি আমার জন্তে অনেকক্ষণ বসেছিলেন শুনলাম,__ 
বললেন বিমলবাধু। আমি বললাম স্থ্যা, ত৷ বটে, আপনি 
ফেমন জাছেন ? কই রেণু, তোর ছেলে কই? কেমন জাছে 
জাজ? তার জন্তে মাছলি নিয়ে এলাম যে, এই নে 
মালটা." 

সহসা একটা তীব্র মর্্ভে্দী আ্নাদ বিষাক্ত তীরের মত 
ছুটে এসে আমার বুকের মধ্যে বিষে গেল, আর তার দীর্ঘ িত 
প্রতিধ্বনি বিষবাঁন্পের মত সমন্ত ঘরখানাকে অসহনীয় যন্ত্রণায় 
ভরে তুলল। আকশ্মিকতাঁয়, আসে চমকে উঠলাম । দেখলাম, 
রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে অঝৌরে কীদছে, জার পূর্ণিমা মায়ের 
গায়ে আছড়ে পড়ছে । আমার পাশে দাড়িয়ে কালকের 
সেই লুন্দর, সপ্রতিভ ছেলে ঘন্টা,-আজ তার মুখ ঝড়ের 
মত গণ্ভীর । 


কোথ। থেকে কি যেন ঘটে গেল, জভাবিত, অপ্রত্যাশিত, 
কাল এখানে এ মেঝের উপর শিশুটিকে শোয়! দেখে গেছি। 
আজ সে মেই। এত লীত্র, এত অতার্চতে মান্য পৃথিবী 
ছেড়ে চলে যায়। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে ন|। 
এমন কি মায়ের ন্নেহাতুর অন্তরও নয়। বললাম, বিমলবাবু 
একিহ্'ল। মান হেসে বিমলবাবু বললেন, ভাগ্য। রাখ! 
গেল না, কাল রাজ্রেই চলে গেছে । 

রেণু ফুপিয়ে কুপিয়ে কাদছে, গায়ের কাপড় তার বিশৃঙ্খল। 

লক্ষ! পাবার মত সংজ্ঞা নেই ওর । আমি দেখছি ওর অসম্বত 
দে€-_ছাড়-বার-ককা, শীর্ণ, মাংসহীন কম্কাল ঘেন। জানি 
না, এ কঙ্কালের নিভৃত নিঃসঙ্গ বুকে কি অস্বত লুকানো 
আছে যার হাজার ধারায় এ মাটি ভেসে গেল। 

উদ্‌ত্রাত্তের মত পথে বেরিয়ে এসেছি, সহ করতে পারি 
নি বেশীক্ষণ। জনবহুল পথ দিয়ে আবার চলছি । জক্ষ্যহীন 
ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল ছাতের মুঠির মধ্যে কি 
ঘেন রয়েছে । মুঠি খুলে দেখি সেই মাছলি। 


সংস্কৃতশিক্ষা ও বাঙালী হিন্দ সমাজ 
অধ্যাপক গ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায় 


এদেশে পাশ্চান্তা সভ্যত] বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সভযসমাজ শিক্ষণ 
বলিতে ইংরেজী শিক্ষাই বুবিয়াছিলেন। মাতৃভাষা ও সংক্কত 
ভাষা সেই দিন হইতেই উপেক্ষিত হইয়া! আসিতেছে । 
আপাতরম্য তথাকথিত বিজ্বাতীয় শিক্ষার মোহে আমর এত 
মুগ্ধ হইয়াছিলাম যাহার দরুন বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা 
পর্যন্ত আমাদের কাছে লক্জাকর হইয়া উঠিয়াছিল। শ্বনামবন্ত 
ল্যর জাশুতোষের অনন্ভসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই আমাদের 
বঙ্গভাষা-জননী বিশ্ববিদ্যালয়ভবনে প্রবেশের অধিকার লাভ 
ফরিলেন। আঁশ্ুতোষের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ছিল 
ঘলিয়া স্রোতের তৃণের মত তিনি গতাম্থগতিকতার প্রবাহে 
তাসির। যান নাই । বিশ্ববিস্ালয়ে মাতৃভাষার যোগ্য স্থান লাভ 
যে অত্যাবস্ঠক তাহ। তিনি মর্মে মর্যে অনুভব করিয়াছিলেন । 
সেও আজ অনেক দ্বিন হইল। তারপর আমাদের ভাষাজননী 
'বীরে ধীরে নিক্ের আসন কায়েম করিয়া লইতেছেন, বন্ধের 
বাহিরেও তাহার প্রভাব আল বিস্তৃতিলাত করিতেছে । ইহা 
খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই-কিস্ত সেই বঙ্গতাষার 


অস্থিমজ্জা যে-সংস্কত ভাষার উপাদানে গঠিত সমগ্র ভারতের 


সেই মহীয়সী ভাষা্ধননীর মর্ধ্যাদাঁ আনব বাংলাদেশের 
নিিনির হুল্যবনূঠিত একখা বলিলেও অত্যুক্ি হয় 


কিছু দিন ধরিয়া পপ্রাচযবামীমন্দিরের আয়ুক্তা রম] চৌধুরী 
সংস্কৃত সাহিত্যের অবদাঁন ও উক্ত ভাষাশিক্ষা প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে আলোচন] করিয়া আদিতেছেন | তিনি সংস্কত ভাষার 
যোগ্যা সেবিকা, তাহার প্রয়াস সার্থক হবে ও বর্তমান 
শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন 
বলিয়াই আশ! করা যাঁয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
বিবিধকুন্মসন্তারে সংস্কতভাষার পুক্জার স্থান হওয়া এক দিন 
ফ্য়তো! সম্ভব, কিন্ত আমার অন্তকার আলোচ্য বিষয় “টোলের 
সংস্কত শিক্ষ1”। যথাযোগ্য উপায়ে এই টৌলের অধ্যাপনায় 
এক দিন শাস্ত্রাদিরক্ষা সম্ভব হৃইয়াছিল। এই শিক্ষা! 
সরকারের অধীন হইলেও ইহাকে নানা কারণে আর প্রক্কত 
শিক্ষার কোঠায় স্থাপন করা এখন অনেকেরই অনভিপ্রেত । 
ভবিস্তং জীবনের সহিত সামঞ্জ রক্ষা করিয়া! শিক্ষাধারার 
পরিবত'ন আজ যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেও দরকার হইয়! 
পড়িয়াছে, সংস্কতশিক্ষার মধ্যেও তাহার অঙ্গুরাপ প্রয়োজনীয়তা! 
নিতান্ত অল্স নহে। প্রথমতঃ দেখা উচিত এ জাতীয় টটোলের 
শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিন1? যদি প্রয়োঙ্জন না থাকে তবে 
তাহা লইয়া মাথ! ঘামাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
আমর] টোলের শিক্ষান্ন ভিতরে ছুইটি বৈশিষ্ঠয ঘেখিতে পাই 
প্রথমটি প্রাচীনভাবধায়ার সংরক্ষণ ; দ্বিতীয়টি শান্গ্রস্থ- 


২৭২ 


নে 


সংরক্ষণ । পূর্বে শিয্বর্গ গুর-গৃছে ব্রন্ধচর্যপালনপূর্বক অধ্যয়ন 
ফরিত। আচার্য্েরাই ছিলেন গাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, শিল্ত- 
দ্বিগকে কোন বেতন দিতে হইত ন1। অধ্যয়ন শেষ করিয়| গৃহে 
প্রত্যাবতন কালে যথা অভিরুচি কিঞিং দক্ষিণা দেওয়া হইত 
-কিন্ধ তাহাও বাধ্যতামূলক ছিল না। শিল্পের গুরুপৃছে 
বাসকালে গুরুর সাংসারিক কার্ধে সাহায্য করিতেন এবং 
আনন্দের সহিত আপন বাড়ীর মতই থাকিতেন। গুরু ও 
গুরু-পত্থী অপত্যনিধিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন । 
ববীজ্রনাথ গোড়ায় শান্তিনিকেতনে এই ভাবধারা! রক্ষার অত 
সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। শিষ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার 
সুযোগ পাইলে, শিক্ষা মাত্র আক্ষরিক ন| হইয়া আগুষ্ঠানিকভাবে 
এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকভাবেও তাহার অস্তরে প্রবেশ করিবার 
স্থযোগ পায়। আরশিতে বিতর প্রতিফলনের ভ্তায় গুরুর 
মহনীর শিক্ষার ছাপ শিষ্য সর্যাংশে কুটিয়া] উঠে । টৌলে এই 
আদর্শরক্ষার কাঠামো এখনও বত'মান আছে। সংস্কার 
করিয়া লইতে পারিলে-__সমাঁজ এ বিষয়ে একটু সচেতন হইলে, 
ইহা! অংশতঃ কার্ষে পরিণত কর] একান্ত অসম্ভব নাও হইতে 
পারে; কারণ এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ টোলের সহিত 
সংহ্& ব্যক্তিদের মনে সম্পূর্ণরূপে আসন পাতিয়া লইতে 
সমর্থ হুয় নাই। স্বাবলম্বী-সমাজজ গঠন করিতে হইলে এই 
জাতীয় ভাবধারার অন্গবতন ফলপ্রন্থ হইবে ইহ] নিঃসংকোচে 
বলা যায়। “হাতে কলমে” শিক্ষার নুযোগও ইহাতে সম্পূর্ণ- 
ভাবে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যায়, 
ঠৌলে প্রথমোক্ত বৈশিষ্টযটির মর্যাদা শিতাস্ত অল্প নহে। 
দ্বিতীয়টির মর্ধাদ|] আরও অনেক বেনী । সংস্কত দর্শনাদি 
বিবিধশাস্্রসম্পদের যথার্থ অধিকারী হইতে হইলে শাস্ত্রের নিগুড় 
উদ্দেন্ট বুঝিবার অন্ত ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাত্গণ যে সমত্ত অভিনব 
প্রণালী অবলদ্বন কৰিয়াছেন সেগুলির সহিত পরিচিত হওয়! 
একান্ত আবস্তক। সেইগুলি যথাযথভাবে পর্যালোচন! 
করিলে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা স্বতঃপরিস্ষুরিত হুইয়! 
উঠে--ঘাহার ফলে শান্ত্রার্থবোধ ও শান্ত্রবাক্যের প্রন্কত তাৎপর্য 
গ্রহণ সম্ভব হয়। শাস্ত্রের যথাযথ তাৎপর্য বোধগম্য না হইলে 
শিল্তপরম্পরায় তাহ! যে প্রতিফলিত হওয়া জস্তব নয় তাহ 
সহজেই বোঝ যায়। বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রচলিত শিক্ষ] শান্্রমর্থ 
অংরক্ষণে অসমর্থ। সংক্ষেপতঃ, উদ্লিখিত অপরিহার্য ছুইটি 
ফারণে সন্প্রতি টোলের শিক্ষার আবশ্তকত| অর্বীকার কর! 
যাত্র না। এজাতীয় শিক্ষার প্রবতন বিশ্ববিস্ভালয়মন্দিরে 
ঘে একাম্ত অসম্ভব এন্সপ কথ! বল! যাইতেছে না, কিন্ত যে 
পর্যস্ত বিশ্ববিভালয়ে উল্লিখিত প্রণালীতে শিক্ষাপ্রবত'ন সম্ভব 
ন! কয় সে পর্যন্ত কে এই গুরু কত'ব্যভার বহন করিবে ? কোন 
চিগ্তাপীল ব্যক্তিই.এই কতব্য ছইটির গুরুত্ব অস্বীকার করিতে 
পারেন মা। বত'মানে, শান্রীর্থরক্ষ। হুরূহ ব্যাপার হুইয়! 





পপ পাস্পিিসি পিপিপি পি পি 





জহাসী 





১৩৫৫ 


পাপা লিপি পি পাস্টিসিপাস্টিপাসিপাসপিপিসিলাি পিপি পাপাস্িপসপিাস্পসপিি, 


পড়িয়াছে, আমর] শাস্ত্রের মর্মার্থ হইতে বহদুয়ে সরিয়! 
পড়িয়াছি...তাই ভবিস্যংবেত! মহুর্ঘি উদয়ন ছুঃখের সহিত 
বলিয়াছিলেন “জন্মসংগ্ষারবিভ্ভাদেঃ শক্েঃ স্বাধ্যায় কর্মপোঃ | 
হাসদর্শনতো ভ্াসঃ সন্প্রদায়স্য মীয়তাম্‌”__( কুনুমাঞ্জলিঃ )। 
ভাহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া বাইতেছে। 

যদি বতমান সুবীসমাজ মনে করেন, এই ছইটিতে গুরুত্ব 
আরোপের প্রয়োজন নাই, অথবা অভ উপায়ে এই উদ্বেন্ঠ 
সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টোলের 
উচ্ছেদই একাস্তভাবে তাহাদের কাম্য । আজ “টোল” কথাটি 
পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর কাছে কাছে উপহাসাম্পদ। টোলে 
অধ্যয়ন করিয়া ধাহার! কৃতবিদ্য হন তাহাদের মধ্যে ব্যক্তি- 
বিশেষকে শিক্ষিতের মর্যাদা সময়বিশেষে দেওয়া হইলেও 
আর্থিক মর্ষাদা তাহাদের তাদৃশ দেওয় হয় না। টোলের ছাত্র 
ও অধ্যাপকের] যেন একান্ত কপার পাত্র। টোলের শিক্ষার 
উপর সমাজের অনান্থ। ইহার অন্ততম কারণ হইলেও আজিকার 
শিক্ষাধারার পরিবতনের প্রয়োজনীয়তাও নিতাস্ত অল্প নহে। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের নিত্য নুতন অভাব পুরণের 
জন্ভ অর্থের অকারণ আবশ্তকতা সমধিক বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও 
মোটামুটি জীবনযাআ! নির্বাহের আন্তও বত'মানে পূর্বাপেক্ষ! ঢের 
বেশী অর্থের প্রয়োজন | আত্ম টোলের ক্ৃতবিদ্য পঞ্িতসম্প্রদায় 
আধিক মর্ধাদায় যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উতীর্ঘ ব্যক্তিদের 
অপেক্ষাও নুন হন তবে সমাজ্জ কেনই বা! এই সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
রক্ষার জন্ত যত্ববান্‌ হইবে ? এই ভাবে যে সংস্কতশান্্র-সম্পদের 
নিকট পৃথিবীর সভ্য-সমাক্ত খন, আজ তাহ! চরম অবনতির 
স্তরে পৌঁছিয়াছে। আজ সমাজের চিন্তা করার সময় 
আসিয়াছে। আজ ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি বজায় রাখার 
প্রয়োজন থাকিলে সংস্কতশিক্ষাকে অধিকতর মর্ধ্যাদাশালী 
ফরিতে হইবে । আজ ভারত ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরপে বৈদেশিক 
প্রভাবযুক্ত হইতে চলিয়াছে, তুতরাং তাহার শিন্ব সংস্কৃতির 
ভাষাকে তাহার মুখে কুটাইয়! তুলিতে হইবে । 

ভারতের প্রদেশবিশেষে সংস্কতশিক্ষার একট। বিশি্ 
মর্ধাদা আছে কিন্তু বাংলায় তাহার মর্যাদার প্রশ্ন তোলাও যেন 
অনাবস্ক বিবেচিত হয়। তাই বাঙালী নুবীসমাজ ও শিক্ষা- 
বিভাগের কর্ণধারদের নিকট এই বিষয়টি চিত্তা করিবার জন্য 
উপস্থাপিত করিতেছি । সংস্কারের যুগ আসিয়াছে _সর্ধবিধ 
পংস্কারের মধ্যে মুগ্যত্বের উদ্জোধক শিক্ষাসংগ্কারের মূল্য 
ধে সর্বাপেক্ষা বেশী সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। 
সমাজে যে যে শিক্ষার প্রয়োন্ধন অপরিহার্য সেগুলির 
আরধিক মর্ধাদার এপ তারতম্য নিতান্তই অবিম্ব্তকাত্িতার 
পরিচায়ক । সমাজের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা 
করিলে দেশের প্রর্কত কল্যাণ সাধিত হইবে জাশা করা 
যায়। 





পা শা শিপন পিপাসা 


যে ইংরেজ জাতি সংস্কত ভাষাকে ম্বত ভাষ! বলিয়া অবজ্ঞা 
করিয়াছিলেন, তাহার! ভারতের নিজগ্ব সংস্কৃতির চরম অনিষ্ঠ 
করিয়। গিয়াছেন । আমর] তাহাদের উক্তিকে অতিরিক্ত মর্ধাদ। 
দিয়া এতকাল ভারতীয় ভাবধারাকে ও তাহার সংস্কতিস্ন্ধ 





ভারতের বর্তমান সমস্য 





২৭৩ 


ভাষাকে উপেক্ষা! প্রদর্শন করিতে অত্যন্ত হুইয়াছি। কিন্তু 
আজ ভারতজননী পুনরুজ্জীবিত! ও মুক্তা । এখন আর সংস্কত 
ভাষাকে পাশ্চাত্য বুলির অস্থকরণে স্বত ভাঁষ! বলিয়া জবমানন! 
কর! আত্মহত্যার নামাস্তর বলিয়৷ পরিগণিত হইবে। 





পিপাসা 








ভারতের বর্তমান সমস্যা! 
শ্রীজিতেন্্রকুমার পুরকায়স্থ 


ভারতের বর্তমান সমস্ত সন্বপ্ধে কিছু বলিতে গেলে, প্রথমেই 
সান্প্রদায়িক সমন্তার কথা মনে পড়ে। পৃথিবীর কোন দেশে, 
কোন কালেই বোধ হয় এই রকম জটিল সমন্তা আর দেখ! দেয় 
নাই। 

হিন্দু মুসলমান ছুই সপ্প্রদায় বহু শতান্ধী হইতে একই 
দেশে পাশাপাশি বাঁস করিয়া আসিতেছে। যাহার! এতদিন 
সৌহার্দ্যের সহিত একআ বসবাস করিয়াছে, আজ তাহাদের 
মধ্যে এই হিংস! ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দিল কেন? 

আক্ধ আমাদিগকে প্রথমে এই কথাটাই ভাবিয়! দেখিতে 
হইবে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমর! যত সত্ব বাছ্ির করিতে 
পারিব আমাদের আসল সমন্তার সমাধানও ততই সহজ হুইয়] 
আসিবে । 

মানুষ সমাজবন্ধ জীব । প্রতিবেশীর সাহাধ্য ও সহযোগিতা 
ছাড় তাহার কোন মতেই চলে না। এই প্রয়োজনের 
তাগিদই মাহুষকে উচ্ছল যাযাবর-বৃপ্তি ত্যাগ করিয়া, দলবদ্ধ 
ভাঁবে বসতি স্থাপনে তৎপর করিয়াছিল । 

রামপুরের নিতাই মণ্ডলের ঘরে আগুন লাগিলে, মাধব- 
পুরের কেশব সরকার আসিয়া সাহায্য করিবে না। তাহার 
প্রতিবেশী করিম আলীকেই সাহায্যের অন্ত দৌড়িয়া আসিতে 
হইবে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর এই যে সহযোগিতা 
ও সৌহার্দ্যের ভাব, সুখে ছুঃখে ও বিপদে আপদে সমবেদনার 
ভাব-_ ইহাই সমাজবন্ধন এবং ইহার বৃহত্তর সংস্করণই 
জাতীয়তাবাদ । 

কথাটা! আর একটু পরিফার করিয়া বলা উচিত। দেশ 
বলিতে আমরা এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ 
স্থানকেই বুঝি । এই সকল স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও অঞ্জা কতকগুলি সমস্বার্থ থাকে । 
দেশে যদি ছুর্ভক্ষ দেখ| দেয়, তাহা! হইলে কোন দল বা 
সন্ছদায়বিশেষ তাহা। হইতে রেহাই পায় না। গত পঞ্চাশের 
মনবস্তরে দেখ! গিয়াছে, হিন্দু মুসলমান নিরিবশেষে বাংলার লক্ষ 
লক্ষ নরনারী ছুতিক্ষের কবলে প্রাণ দ্বিয়াছে। কাজেই দল 
ও সম্ত্ঘায় নিধিষশেষে সকলের ত্বার্খের জ্, দেখের সাবারণ 


উদ্নতিবিধান কর] ও সকল রকম বিপদ আপদ হুইতে দেশকে 
রক্ষ। করার সম্মিলিত প্রচেষ্ঠার প্রয়োজন হইতে দেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সম- 
বেদনার ভাব আসে, একট। একতাঁবোধ জাগ্রত হয়--ইহাই 
জাতীয়তাবাদ । এইজন্তই রুশিম়্ার গ্রীষ্ঠান ও মুসলমান 
অধিবাসী-_সশ্মিলিত রুশ জাতি । চীনের বৌদ্ধ ও মুসলযান-_ 
চীনা জাতি । বাংলার হিন্দু-মুসলমান বাঙালী । ভারতের 
অধিবাসী সমুদয় ভারতবাপী একই জাতি । 

এক দেশের অধিবাসীদের এক-ন্বাতীয়তার ঘে সতাকে 
আমর] গায়ের জোরে অস্বীকার করিয়াছিলাম, প্রয়োজনের 
চাপে আঙ্ আমাদিগকে তাহাই স্বীকার করিভে হুইতেছে। 

রাজনৈতিক উদ্দেষ্টসিত্বির জন্ত এক শ্রেনীর লোক 
সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছে । তাহার] প্রচার 
করিয়াছে, হিন্দু মুসলমান ছুই পৃথক জাতি, কেনন। তাহার] 
ছুই পৃথক ধর্মাবলম্বী । তাহাদের মধ্যে মিলন হইতে পারে 
না, এক দেশে সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বসবাস সম্ভব 
হইতে পারে না। কাজেই সান্প্রদায়িক ভিত্তিতে (ভৌগোলিক 
সীমার ভিত্তিতে নয় ) দেশ-বিভাগের প্রয়োজন । এই ছুই- 
জাতি-তত্বই আমাদের ভিতরে সাঘ্প্রদায়িক ভেদনীতি আনি- 
যাছে, আমাদের বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক মিলন ও এঁক্য 
ভাঙ্গিয়। দিয়াছে 

দেশবিভাগের পর আজ আমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ভিভিতে দেশ বিভক্ত হইলেও 
উভয় সম্প্রদায়কে উভয় রাঞ্রেই থাকিতে হইবে এবং উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সৌইহার্দ্য বজায় রাখিতে না 
পারিলে তাহা! সম্ভব হইবে না। তাই দল ও সক্্রদায় 
নিিবশেষে দেশের সকল নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিও আধ এই দিকে 
আকৃষ্ট হুইয়াছে। 

বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক মিলন ও এঁক্যের চেষ্টা কর! 
হইতেছে, বিভিন্ন. রুচি ও প্রয়োঞ্চনের অনুসারে তাহাকে ঘে 
নামেই অভিছ্বিত কর! হোক, আসলে ইহ! হিন্দু-মুসলমানের 
মিলিত এক-জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই নছে। 


২৭৪ 





পপি 


আমরা আসল জিনিষই চাই। আমর! চাই পরম্পর 
শান্তিতে বাস করিতে, তাঁর জন্ত চাই সাম্প্রদায়িক মিলন ও 
এক্্য। যে নামে ঘে পথ দিয়াই তাহা আন্ুক, আমর] 
তাহাকে অভ্যর্থন। করিয়াই গ্রহণ করিব। 

এ সম্বন্ধে আর কথ! বাড়াইয়া লাভ নাই। হিগ্ছু- 
মুসলমানের সাপ্প্রদায়িক মিলন আনিতে হইলে প্রথমেই 
তাহার উপযোগী পরিষ্থিতি ও আবহাওয়ার হৃষ্টি কর! 
প্রয়োজন। ঘে সকল নীতি, যে সকল মতবাদ আমাদের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ জানিয়াছে, মিলনের অস্তরায়- 
স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে । 
ইহা! করিতে ন! পারিলে কেবল বক্তৃতা ও বিবৃতির দ্বারা 
কোন ফল হইবে না। 

এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই যে, “ডিভাইভ এও রুল" অর্থাৎ বিভেদ 
এবং শাসন--এই নীতিই সাত্রাজ্যবাদকে টিকাইয়। রাখার 
প্রধান অপকৌশল। পরম্পরবিরোধী দল বা সম্প্রদাযগত 
স্বার্থের শি করিয়া, দেশের মধ্যে ছুই বা ততোধিক দলে 
বিরোধ লাগাইয়া রাখাই ইহার উদ্ধেন্ট। তাহা! হইলে 
এক দল অন্ত দলকে জব করার জন্ত সাআাজাবাদীদের সাহায্য 
লইতে বাধ্য হয় এবং তাহারাঁও এই সুযোগে সাস্রাজ্য- 
বাদকে অক্ষুঞ্ণ রাখিতে পারে । 

যে ব্রিটিশ-সাত্রাজ্যবাদ আয়ারল্যাণ্ডে আলঞ্টার ও মিশরে 
সুদান-সমন্ডার শ্টি করিয়াছে, প্যালেঞ্টাইনে আরব ও ইহুদী 
সমন্ডার বূলে রহিয়াছে যাহা, ভারতের হিন্দু-মুসলমান ছুই 
জাতিতত্ব সেই ব্রিটিশ সাআ্রাজাবাদেরই স্্টি। 

ইংরেজ] যখন বুঝিল যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমান এই 
ছই বৃহৎ সপ্প্রদায়ের মধ্যে যদি বিরোধের স্টি করা ন! যায়, 
তাহা] হইলে তাহাদের পক্ষে এই দেশে টিকিয়! থাকা সম্ভব 
হইবে না, তখন বিভেদস্ষ্টির হ্ুযোগেরও অভাব তাহাদের 
হইল না। অনেকদিন হইতেই শিক্ষিত ও অভিজাতশ্রেমীর 
এক দল মুসলমান সরকারী চাকুরী প্রভৃতিতে মুদলমান 
সম্প্রদায়ের জন্ত কতকগুলি বিশেষ সুবিধার দাবী করিয়া 
আসিতেছিলেন। লর্ড কানন যখন ভারতের বড়লাট 
মুসলমান জমিদারদের পক্ষ হুইতে তখন তাহার নিকট এক 
ডেপুটেশন প্রেরিত হয় । তখন তাঁহার! এই সব দাবিই উদ্যাপন 
করিয়াছিলেন । তাঁরতে সা্প্রদায্বিক ভেদনীতির উদগাতা, লর্ড 
কার্জন পর্যান্ত তখন তাহা সমর্চন করিতে পারেন নাঁই। 
হার দাবির উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন__ 
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লর্ড কাঁর্খন যাহা অন্তা় ও অযৌক্তিক বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ 
শ্ঠির জন্ত, ব্রিটিশ গবর্ণমেষ্টই তাহার প্রবর্তন করেন৷ 
ফলে মুসলমানসন্প্রদায়ের জন্ত সংখ্যান্থপাতে নিদ্ধি্সংখ্যক 
চাকুরী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে শিক্ষিত 
ও অভিজাত শ্রেণীর একদল মুসলমানের বিনা প্রতিযোগিতায় 
একটা নি্ধি্ সংখ্যক চাকুরী প্রস্তুতি নান! রকম দ্বিধা" 
লাভের বিশেষ সুযোগ হইল | শিক্ষার্দীক্ষায় অধিকতর 
উন্নত হিন্দুসম্তরদ্বায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিয়! এই নুবিধ! 
আদায় তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। এক-জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ হইতে মুসলমান অন্প্রদায়কে পৃথক করিতে না পারিলে, 
পৃথক ভাবে শ্য& এই বিশেষ সুবিধার অস্ভিত্ব থাকে না। নিজের 
স্বার্থের জন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বিশেষ সুবিধাতোদী দলই 
হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে উত্কানি দ্িতে লাগিলেন । ইহ] 
হুইতেই ক্রমে ছুই জাতি-তত্বের ('ঘ০-৪61০], 0১০০7 ) 
উদ্ভব হুইল । 

কংগ্রেসের জ্টাবিচাতিও এর জন কম দায়ী নহে। 
বিদেশী সাঘ্রাজ্্যবাদকে বানচাল করার জন্ত কংথ্েস যতটুকু 
শক্তি নিপ়োগ করিয়াছিলেন, দেশের আভ্যন্বরিক সংগঠন- 
কার্যে সেই অছপাতে মনোযোগ দেন নাই | ইহাই কংগ্রেসের 
মারাত্বক ভুল। 

কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য জনসাধারণের ঘরে ঘরে 
পৌছাইয় দেওয়ার জন্ত যে ব্যাঁপক প্রচার-কাঁর্যের প্রয়োজন 
ছিল, কংখেস আশাহুরূপভাবে তাা করেন নাই; মুসলীম 
লীগের সহিত আপোষ করিয়া, তোষণনীতির আশ্রয় 
লইলেন। তাহাদিগকে ভাষ্য প্রাপ্যের অনেক বেী দিয়াও 
কংখ্রেস তাহাদেক্স সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন 
না, বরং ফল বিপরীত হইল । লীগের সহিত আপোঁষের 
জন্ত সীমাহ্থীন উদারত1 দেখানোর ফলে, কংগ্রেসের অতিরিক্ত 
গরজ ও ছূর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল। 

ওদিক কোনে কোনে মুসলমান নেতা! মুসলমানসন্প্রদায়কে 
বুঝাইলেন যে, কংঞ্রেস হিচ্ছু-প্রতিষ্ঠান। হিচ্ছু সাবাঙ্য 
স্থাপনই তাহার-লক্ষ্য ৷ কংগ্রেসের ফাতে শাসনক্ষমত। আসিলে 
সুসলমানদের ধর্, সংস্কৃতি, এতিছ কিছুই থাকিষে না। 


! 
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ভায়তবর্ধ হইতে ইসলাম ধর্ঘ-বিদৃপ্ত হইয়া যাইবে । উপরস্ধ 
জীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের আগ্রহকফে, মুসলমান 
সমাজকে থেক] দেওয়ার কূটনৈতিক চাল বলিয়াই বুঝানে! 
হইল। একতরফা প্রচারের ফলে সরলবিশ্বাসী মুসলমান 
জনসাধারণ তাহাই বুঝিল। 

১৯৩৫ সালের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর কংগ্রেস 
যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান 
নির্যাতনের নান! মিথ্যা! কাহিনী প্রচার কর! হুইল । 

তার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মতভেদ হওয়ায় 
কংখ্রেস মস্ত্িত্ব ত্যাগ করিল। মুসলমান-সমাজ কংখেসের 
জুলগুম-জবরদস্তি হইতে রেহাই .পাইল বলিয়া, মুসলিম 
লীগ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে একদিন মুক্তি-দিবস 
(0৪5 ০1 09115978009 ) পালনেরও নির্দেশ দেওয়া হুইল। 

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাস্বা গান্ধী ও বাবু রাজেন্র প্রসাদ 
ইছার প্রতিবাদ করিলেন। তাহার] প্রস্তাব করিলেন যে, 
ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি সর মরিস গায়ার ব| অন্ত যে- 
কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা জুগিশিয়যাল ট্রাইবিউ- 
ভাল গঠন করিয়া ইহার পিরপেক্ষ তদন্ত কর! ছোক। কিন্তু 
মিঃ জিল্নাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নিরপেক্ষ 
তদন্তের ফলাফল তাহার অনুকূল হওয়ার আশা থাকিলে 
তিনি নিশ্চয়ই এরূপ করিতেন ন|। 

মহাত্ম্। গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিশ্নার মধ্যে এই 
সন্বদ্ধে যে পত্র বিনিময় হুয়, সেগুলি পড়িয়া দেখিলেই সমস্ত 
পরিক্ষার বুঝ! যায়। এই সমস্ত পত্রীবলী এখানে উদ্ধত করিতে 
গেলে প্রবন্ধ অহেতুক দীর্ঘ হইয়া পড়ে। অস্থসক্ষিংগ্গু পাঠক 
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিস্ঞালয়েত্র লেকচারার মৌলবী জামাল- 
উদ্দীন আহপ্মদ প্রীত “[190611 9)6901)93 2190. '7163709 
০ 110 এ1004])” নামক বহ্খানি পাঠ করিয়া দেখিতে 
পারেন। 

ঘটা করিয়! মুক্তিদ্ধিস পালন ও একতরফ] প্রচারের 
ফলে মুসলমান জনসাধারণ বুঝিল যে, কংগ্রেসের চেয়ে 

. সুসলমান সমাজের বড় শত্রু আর নাই। 

.. তার পর বলিতে হয় আসামের বছিরাগত-উচ্ছেঘ প্রথার 

া কখা। বাংলার ঘে সকল বহিরাগত আসাম গবর্ণমেন্টের খাঁস 

মি ও গোচরণ-ভুমি দখল করিয়াছিল, আসাম গবর্ণমেন্ট 

' তাহাদিগকে উচ্ছেদ করেন । সাহল্স] গবর্ণমেন্ট (লীগদল) ইহা- 
দিগকে এক বংসরের মেয়াদে উচ্ছেদের নোটিশ দেদ। তার 
পর বরদলৈ ( কংহ্েসদল ) গবর্ণমেন্টের আমলে সেই 
নোটিশের যেরাদ পূর্ণ হয় । লীগ-গবর্ণমেন্টের নোটিশের সর্ভই: 
কংহেস-গবর্ণমেক্ট কার্যকরী করেন। হিন্দু মুসলমান নির্ধিব- 
শেষে ( অব হিন্ছুর লংখ্যা খুব কম ) সকল বহিরাগতকেই 
এই লদয় উচ্ছেদ করা হ্য়। 


এই উচ্ছেদ্মীতি অসমীয়াদের বাণালীবিঘেষ ছাড়া আর 
কিছুই নহে । অসমীয়! মুসলমানদেরও ইছাতে সমর্থন ছিল। 
কাজেই ইঙ্াকে কংগ্রেসের মুসলমান বিদ্বেষের পরিবর্তে, 
অসমীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ আখ্যা দেওয়াই উচিত ছিল। 
কিন্তু এই সকল ঘটনাকে অতিরঞ্রিত করিয়া কংথেসের 
মুসলমানবিদ্বেষ বলিয়াই প্রচার কর! হুইয়াছে। কংগ্রেসের 
তরফ হুইতে প্রতিবাদের একট। ক্ষীণকঠ পর্যন্ত জনসাধারণের 
কাছে পৌছে নাই। 

কংখ্েসের প্রচারকার্যের ক্রটীর জনই মুসলমান জ্বন- 
সাধারণ কংগ্রেসকে তুল বুঝিয়াছে। ধীরে ধীরে কংগ্রেস 
হইতে দুরে রিয়া গিয়াছে। 

আগে যে ছই জাতি-তত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহার 
অস্তিত্ব রাখিয়! সান্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হুইবে না। কারণ 
ইহার মধ্যে মিলনের কোন নীতি নাই। পরস্পরকে পরস্পরের 
নিকট হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই ইহার আদর্শ। ছুই 


-জাতিতত্বের সমর্থকগণ জাজও তাহাদের পুরাতন নীতিকেই 


আকড়াইয়! ধরিয়া আছেন। জাতিতত্ব লইয়া উদ্ধেস্টনূলক 
গবেষণ] চালাইলে, ছুই জাতিকে আরও বছ জাতিতে বিভক্ত 
কর! যাইতে পারে | হিচ্দুদের ভিতরেও আরও একটা উপ 
ছই-জাতির ( বর্ণহিন্দু ও হ্পিজন) স্ত্টি ইতিমধ্যেই হইয়া 
গিয়াছে । বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, কায়স্থ আছেন, 
হরিজনদের ভিতরেও নাঁন1 সম্প্রদায় আছে। ইচ্ছা করিলে 
ইহাদিগকে আরও কয়েকট] জাতিতে বিভক্ত করা যায়। 

মুসলষানসন্প্রদায়ও বাদ যান না। তাহাদের সমান্বেও 
সিয়া আছেন, সুস্ি আছেন, মতস্জীবী সন্প্রদায়। জোলা- 
সন্প্রদায়-_অনেক কিছুই আছে। মুসলমান মতন্তজীবীদের 
মধ্যে পৃথক স্বিবাঁর দাবি করিবার প্রয়াস ইতিমধ্যেই দেখা 
দিয়াছে । 

সাম্প্র্ধায়িক ভিভিতে দেশ হিন্দুপ্থান ও পাঁকিস্বানে বিভক্ত 
হওয়ার ফলে যে পরিঞ্িতির উত্তব হ্ইয়াছে, তাহার 
প্রভাবও সাম্প্রদায়িক মিলনের পথে কম অন্তরায় নয়। 

পাকিস্থানের মুসলমানগণ মনে করিতেছেন, পাকিস্থান 
তাহাদের নিজন্ব হোমল্যাও বা বাসডুমি- হিন্দুরা এখাঁনে 
“পরবাসী” অবস্থায়ই আছে। হিন্দুরাও মনে কগিতেছেন, 
পাকিস্থানে তাহাদের কোন অধিফারই নাই। মেজরিটির দয়! 
করিয়া দেওয়া, কেবলমাত্র প্রাণে বাচিয়া থাকার অধিকারটুকু 
লইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হুইবে। এই সব কারণে 
জনসাধারপের মনে তবিস্তং সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা 


,ও উদ্বেগ দেখা দিয়াছে, তাহার] দলে দলে দেশত্যাগ 


করিতেছে। " 
এই অবস্থা দুর করিতে ন1 পারিলে সান্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
বন্তব হইবে না। হিন্দু-যুসলমান উত্তর সম্ত্রধায়কেই বুঝাইতে 
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হইবে যে, ফোন দেশেই সপ্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়। অধিকার 
মাই। উভয় দেশে উতয় সন্্র্গায়েরই সমান জধিকার বিভমান। 
তাহা! হইলে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দল, সম্প্রদায় ও 
বর্ঘনিরপেক্ষ সকলের মিলিত সেই এক-জাতীয়তাবাদের 
আদর্শেই আসিতে হয়। 

হিশ্ছুসপ্প্রদায় চিরদিনই মিলনের প্রত্যা, মিলনের 
অর্ধ্য লইয়া তাহার] চিরদিনই প্রস্তত হইয়া আছে। হিন্দুর 
্বার্থপরতায়, হিম্ছুর অদুরদশিতায় সাম্প্রদায়িক মিলন ব্যর্থ 
হইয়াছে, হিন্দুর উপর কাহারও এই দোষারোপ করিবার 
সঙ্গত হেতু নাই। কংখেসের আহ্বানে হিদ্দুসমাজ চিরদিনই 
সাড়া দিয়াছে,। কংখেসের আন্দোলনে মহাজনী আইন 
পাস হইল। ইহাতে শতকর! প্রায় একশত হিন্দু মহাঁজনেরই 
সর্ধনাশ ঘটাইয়! মুসলমান থাতকদেরই উপকার কর] হইল । 
হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদ করে নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 
বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই তাহাদিগকে তাহ! করিতে দেয় নাই। 

সিদ্ধু বিশ্ববিভালয়, কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয় প্রভৃতি এ দেশের 
অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দুর চেষ্টা ও অর্থেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। হিন্দু দাতাগণ ইচ্ছা করিলে এই সব দান কেবল 
নিজ সম্প্রদায়ের উপকারের জন্ভই করিতে পারিতেন। কিন্তু 
স্বহৃত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্তই তাহারা ইহা! করেন মাই। 

সিদ্ধু বিশ্ববিদ্যালয় আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
হইয়াছে, অন্য প্রদেশের অযোগ্য মুসলমান ছাজ্রর]! তাহাতে 
প্রবেশাধিকার পাঁইতেছে, কিন্ত সিদ্ধুপ্রদেশের যোগ্যতর 
হিন্দু ছাত্রদের জন্ত উহার ত্বার রদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় 
লইয়া কি রকম টানাহ্যাচড়া চলিয়াছিল, তাহা! কাহারও 
অজান। নাই। 

ঘক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয়দের অধিকাংশই মুসলমান । 
তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া কংখ্রেসই চিরকাল 
আন্দোলন করিয়াছে, আজও করিতেছে । মুসলীম লীগ 
ফোনদিনই তাহাদের জন্ত দরদ দেখায় নাই, বরং কংগ্রেসের 
আন্দোলনে চিরদিন বাঁধাই দিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি 
বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে কংখ্েস যখন দক্ষিণ 
আফ্রিকার লবঙ্গ বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, হিন্দুব্যবসায়ীর! 
তাহাতে যোগ দেন, কিন্ধ মুসলমান ব্যবসায়ীরা সহযোগিত। 
করেন নাই। দক্ষিণআফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীদের জভ 
পাকিস্থানের দরদের পরিচয় আজও পাওয়! যায় নাই। 

হিন্দু নিজের সংস্কতি অক্টের উপর চাঁপাইয়া দিতে 
চাছে না। কিন্তু অন্তে্র সংস্কতি তাহার ঘাড়ে জোর 
করিয়া চাপাইয়া দেওয়া ফোক, ইহছাও তাহার! মানিয়া লইতে 
পারে না। ইস্লামের সত্য ও আদর্শকে তাহার! শ্রদ্ধ! 
দেখাইতে প্রত্তত এবং বতক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়াছেও, কিন্তু 
ইসলামের সত্য ও আদর্ণ নহে, কেবল এইজপই অন্ত যে-কোন 





 প্রধাপী 
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ধর্পের সত্য ও আদর্শকে দ্বণা করিতে হইবে, ইন্থাও তাছান্া 
সর্থদ করিতে পারে না। 
সাম্প্রদায়িক মিলন ও সন্প্রীতির জভ যতটুকু কর! প্রয়োজদ 
তাহা করিতে হিনু-সন্প্রদায় কোন দিনই পশ্চাংপদ ছিল না, 
আজও নহে। 
এই সকল কথ! চিন্ত! করিয়া! বলিতে চাই, আমাদের 
মুসলমান ভ্রাতাঁদের উপরই আজ অধিকতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। 
তাহাদিগকেই আজ অধিকতর উদারতা! . দেখাইয়া মিলনের 
জন আগাইয়া আসিতে হইবে__অবস্ঠ, ইহার অর্থ এই নহে যে, 
মুসলমানসন্প্রদায়কে নিজেদের ভ্ায্য দাবি ও অধিকার 
ছাড়িয়া দিতে হইবে । ইহার অর্থ, নিজের যথাযোগ্য দাবি ও 
অধিকারের ভাঁয় অপরের ভায়সঙ্গত দাবি ও অধিকারের প্রতি 
শরদ্ধাঙ্ঈল হওয়া, তাঁহ। মানিয়! লওয়া ৷ মুসলমানসন্প্রদায়কে, 
শাসকসন্প্রদায়ের পর্ধ্যায়ে উন্নীত হইবার হুরাক'জ্ষ! ত্যাগ 
করিয়! দেশের সকল দল ও সম্প্রদায়ের স্বিত সমান অধিকার 
লইয়। মিলিয়!-মিশিয়। থাকাঁর গণতাস্ত্রিক নীতিই স্বীকার 
করিয়া লইতে হইবে । ইছ। করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িক 
মিলনের সকল প্রচেষ্ঠাই ব্যর্থ হইবে । 
ইহা! করিতে হইলে সকল রকম বিশেষ সা'্প্রদায়িক নুবিধার 
অন্তিত্ব লোপ করিতে হইবে । তাহা হইলে ছই-জাতিতত্বের 
আর কোন প্রয়োজনই থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ- 
বিভাগের সমস্ত যুক্তিও বানচাল হইয়া যায় । 
দেশ-বিভাগের পক্ষে যে সকল যুক্তি ছিল, তাহার 
অসারত। ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হুইয়া গিয়াছে। পুনরুক্তি 
হইলেও কথাটা! এখানে উল্লেখ না করিয়]! পারতেছি না।__ 
হিন্দু-মুসলমান ছুই পৃথক জাতি, ইহাদের মিলন হইতে পারে 
না, এক দেশে পাঁশাপাশি বাস কর! সম্ভব হইতে পারে না-_- 
কাবেই উভয় সম্প্রদায়ের জন্ভ পৃথক পৃথক হোম ল্যাণ্ডের 
প্রয়োজন-_ পাকিস্থানের নিদ্দিই কোন সংজ্ঞা না দিলেও 
লীগ নেতৃবৃন্দ এই সব কথ] চিরদিনই খোলাধুলি ভাবে প্রচার 
করিয়াছেন এবং দেশবিভাগের পক্ষে ইহাই ছিল আসল 
সুক্তি। এই সকল যুক্তি দেখাইয়] যাহারা দেশবিভাগ 
করিয়াছেন, দেশবিভাগের পর তাহারাই আজ ন্বীকার 
করিয়াছেন যে, হিম্ু-মুসলমানের সাঞ্্রদায়িক মিলন হইতে 
পারে এবং উভয় সম্প্রদায়ই উতয় ভোমিনিয়নে মিলিয়! 'মিশিয়া 
বাপ করিতে পারিষে। 
বিভক্ত ভারতের উ্তয় ডোমিণিয়নে, উভয় সম্প্রদায়ই 
যদি মিলিয়! মিশিয়] থাকিতে পারে, তাহা] হইলে অবিভক্ত 
ভারতেও তাহার! এইভাবেই মিলিয়! মিশিয়! থাকিতে পারিত 
--একথ! অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
কাজেই দেশ-বিভাগের সকল মুক্তি ও উদ্দেউ আজ ব্যর্থ হইয়া 
গিয়াছে। টি" 
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যাহাই হোক, মুসলমান সংখ্যাগরি্ এলাক। লইয়া পৃথক 
পাকিস্থান রা গঠিত ক্ইয়াছে । মুসলমান সন্প্রদায় নিজেদের 
জন বিভক্ত অঞ্চল গ্রহণ করিয়াছেন । ইহা করার অধিকারও 
হয়তো! তাহাদের আছে । হিচ্দুদের ইছাতে আপত্তি করার 
কোন কারণ নাই। 

কিন্তু পাকিস্থানে হিন্দুসম্প্রদায়কে কতটুকু অধিকার 
দেওয়া হইবে এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া! প্রয়োজন । 

কথা উঠিয়াছে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র শরিয়তের বিধান 
অস্থযায়ী রচিত হইবে । ইহা! যদি ইসলামিক রাষ্্র হয়, এবং 
মেজজরিটির ক্কপালন্ধ শুধু কায়রেেশে প্রাপধারণের অধিকার 
লইয়] সন্ত থাকা ছাড়া মাইনরিটির আর কোন গত্যন্তর 
না থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। 
আর ইহা! যদ্দি সত্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে 
ইহার গঠনতন্ত্রে যাহাতে গণতগ্ত্রের মৌলিক নীতিগুলি অন্থস্থত 
কয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখ! উচিত । 

রাষ্রের আচরণ জাতিবশ্থ-নির্ব্বশেষে সকলের প্রতি সমান 
ও পক্ষপাতবন্ডিত হওয়! উচিত। র্রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক 
নাগগ্রিকই নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার অন্থপাঁতে আত্ম- 
বিকাশের ও সব রকম নুখ-নুবিধা ভোগ করার ্বাধীন ও 
অবাধ অধিকার পাইবে । জাতি বর্ বা বর্ণের জন্ত রা 
কাহারও প্রতি কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে 
না। ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি। 

এক সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা! দেওয়ার জন অন্ত সন্প্রদায়ের 
বিশেষ অন্থবিধা ঘটাইবার নীতি, এক সম্প্রদায়কে অগ্রগামী 
করার উদ্ছেস্টে অন্ত সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে 
জাইন-কাছুন ও বাধানিষেধের কৃত্রিম গণ্তী স্ত্টি করিয়া! 
তোলার নীতি-_-এই সকল নীতিকে গণতান্ত্রিক নীতি বল! 
চলে না। 

মুসলমান-সন্প্রদায় ধর্শে মুসলমান, কেবল এইজন্তই 
যোগ্যত! থাকুক বা না থাকুক শতকরা সম্ভরটি সরকারী 
চাকুরী, কন্টাক্ট প্রস্ৃৃতি তাহাদের জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে । 
যোগ্যতা, না থাকিলেও নিদ্ধিষ্সংখ্যক বৃত্তি পাইবে। 
হিন্দুরা হিচ্ছু, কেবল এইজন্ই, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের 
যোগ্যত। তাহাদের প্রতিভ৷ উপেক্ষিত হইবে, আত্ম-বিকাশের 
সব রকম সুযোগ-ন্ুবিধ! হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে, এঁই 
রকম একদেশদশাঁ ও পক্ষপাতনূলক আচরণ ২পৃথিবীর 
কোন সভ্য দেশই সমর্থন করিতে পারে না। এই ভুয়োরানী 
ছয়োরাধী নীতিকে ঈঁশতন্ত্র বল! চলে না। ইহাকে বন্দীয়ি 
ফ্যাসিজম্‌ আখ্যা দিলেই ঠিক হয়। . 

যোগ্যতাকেই চাকুরী প্রভৃতির মাপকাঠি কর! উচিত। 
ইহা হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব আসে, 
ছআাতির ভবিষৎ উন্নতির শ্চনা করে। তাহ! ছাড়] এই নীতি 
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অনন্ত হুইলে রা& ও দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের প্রতিভা! 
ও কর্মকুশলতা! কাজে লাগাইবার সুযোগ হওয়ায় জনসাধারণ 
উপকৃত হইতে পারে। পৃথিবীর সকল সভাদেশেই এই নীতি 
অন্থস্থত হুইয়া থাকে । পাকিস্থানকে যদি গণতাপ্্িক রাষ্ট্র 
করিতে হ্য়, তাহ! হইলে গণতন্ত্রের এই যৌলিক নীতিগুলিও 
তাহার মানিয়! লওয়া উচিত । 

এখন ভারতীয় মুক্তরাষ্রী ন্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা 
প্রয়োজন । ভারত এশিয়া ও আফ্রিকার সমন্ত নিপীড়িত 
জাতির আশা-আকাঙ্ষার বূর্ত প্রতীক। সে চিরদিনই 
তাহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন 
করিয়। আসিতেছে । তাহা! ছাড়া ভারতের ভৌগোলিক 
অবস্থানও তাহার এই দ্বায়িত্বের গুরুত্ব আরও বর্ধিত 
করিয়াছে । ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র জাতিবর্ঘ-নিধ্বিশেষে 
সকলের প্রতি সমদশিতা ও উদদারতাই প্রদর্শন করিয়াছে । 
সেখানে মাইনরিটি, ও মেজরিটিতে কোন তফাৎ নাই। 
মাইনগ্নিটিকে সেখানে মেজরিটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়! 
হয় নাই, পর করিয়া দুরে রাখ। হুয় নাই । তাহাদিগকে 
নুখ-নুবিধা ভোগ ও জাত্ববিকাশের ন্থবিধ। সংখ্যান্থপাঁতের 
নিক্তি দিয়া ওজন করিয়াও দেওয়া হয় নাই। সামর্থ্য ও 
যোগ্যতার অন্থপাতে সেখানে সকল নাগরিকের অধিকারই 
সমান- মুক্ত, উদার, সব রকম বাধানিষেধ ও পক্ষপাঁত বচ্ছিত। 

কংগ্রেস দেশ-বিভাগ মানিয়া লইয়াছে। আমাদের মতে 
ইহা! কংথেসের ভূল নহে-_এ.সম্বন্ধে পরে আলোচন! কর! 
যাইতেছে । কিন্ত জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়! 
বিরূপ হুইয়া উঠিতেছে, তাহা! সত্বেও কংগ্রেস এই সন্বন্ধে 
কোন প্রতিকারই করিতেছেন না_ ইহা বাস্তবিকই কংগ্রেসের 
ভুল। তাহা ছাড়া স্বাধীনতার পর কংখ্রেস জাতিকে কোন 
সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। উদ্েস্তহীন লক্ষ্যহীন 
জাতি মাঝপথে দিশাহার| হুইয়াছে। আর প্রতিক্রিয়াশীল 
দলগুলি এই সুযোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়৷ নিজেদের 
শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে । 

দিশাহার1 ও বিচ্ছিম্র জাতিকে সঙ্ঘবন্ধ করাই রাষ্রনায়কদের 
আজ প্রধান কর্তবা। তাহাদিগকে সময়োপযোগী মত ও 
পথের সন্ধান দিতে হইবে । এইজন্ত দেশের আভ্যপ্তরিক 
প্রচার ও গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনই বেশী । জনসাধারণকে 
বুঝাইতে হুইবে-_দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া কংগ্রেস তুল 
করে নাই। বরং বিচার করিলে মনে হয়, কংগ্রেসের জয়ই 
স্চনা করিতেছে । £ 

দেশের অখণ্ডতা বজ্গায় রাখার জন্ভ কংখেস লীগকে যে 
চড়া! বৃল্য দিতে রাজী হইয়াছিল, ইহা দ্বারা দেশের 
ভৌগোলিক অখণ্ডতা-বজ্জায় রাখিতে পারিলেও, আভত্যত্তরিক 
জটিলতা! দূর হইত না| পরস্পর রেষারেষি পরম্পরকে বাধা 
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দেওয়ার ও নাজেহাল করার মনোবৃভি, দেশের আত্যত্তরিক 
সমন্তাকে আরও জটিল ও ছুঃসাধ্য করিয়। তুলিত। কংখ্রেস- 
লীগের অন্তর্বন্তরী গবর্ণমেন্টের অল্পদিনের কার্ধ্যকালে আমর] 
এই সম্বন্ধে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করিয়াছি । 

তাহা ছাড়া অথ তারতে প্রত্যেক প্রদেশই প্রাদেশিক 
জাত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত। প্রদেশের আত্যন্তরিক কার্যকলাপে 
হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের থাঁকিত 
না। কারণ কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা কেবল দেশরক্ষা, 
যানবাহন, ভাক, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি কয়েকটি মার 
ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিত। হার কলে, দেশের যতটুকু 
অংশ লইয়া এখন পাকিস্থান হইয়াছে, তার চেয়ে অনেক 
বিস্তৃত অংশে- _-( সমস্ত পঞ্জাব ও বাংল! ) পাকিস্থান না হুওয়। 
সত্ত্বেও পাকিস্থানী নীতি কায়েম হুইত। পাকিস্থান স্বীকার 
করিয়া কংথেস এই সব জটিলত! হইতে রেহাই পাইয়াছেন। 
প্রান্কৃতিক সম্পদগ্ধীন একটা ঘাটতি এলাকা পাকিস্থানের ভাগে 
পড়িয়াছে। বিরাট জনবল ও প্রচুর প্রান্তিক সম্পদপূর্ণ থে 
বিস্তৃত এলাকা কংগ্রেসের হাতে আসিয়াছে, তাহা যথাযথ 
কাজে লাগাইতে পারিলে অচিরেই ভারত পৃথিবীর অন্ততম 
শক্তিশালী রাষ্ছে পরিণত হইবে । 

কংগ্রেসের এই দেশবিভাগ মানিয়া লওয়ার ফলে পাকি- 
স্থানের হিন্দুদের উপর অবিচার কর] হইয়াছে কি না, 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হুয় পাকিস্থানের হিস্মুরাও 
ইহাতে মত দিয়ছিল। জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের উদ্দেক্টেই 
তাহার! স্বেচ্ছায় এই ছুরবস্থ। বরণ করিয়া লইয়াছে । পাঁকি- 
স্থানে যদ্দি তাহাদের বসবাঁস অসম্ভব হুয়া] উঠে তাহা হইলে 
তাহার! ভারতীয় ফুক্তরাষ্্রে আশ্রয় পাইবে ইহাই তাহার! 
আশা করে। তারতীয় যুক্তরাষ্্র হিন্দুরা, এইজভই হিন্দুগণ 
এখানে আশ্রয় পাইবে__এই ধারণা হইতেই তাহার] ইহ] 
ঘাবি করে না। ভারতীয় ফুক্তরা্ গণতান্ত্রিক রাই । নিপীড়িত 
মানবতার প্রতি যে স্বাতাবিক মমত্ববোধ-_ভারতকে, ইন্দো- 
নেশিয়ার মুসলমান, দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় (অধিকাংশই 
মুসলমান) এবং পৃথিবীর অন্তান্ত নিপীড়িত মানবজাতির 
স্বার্থের জ্ত আন্দোলন করিতে অন্থপ্রাণিত করিয়াছে, সেই 
নীতিবোধই' তাহাকে পাকিস্থানের হিন্দুসপ্পরদায়ের প্রতি, হিন্দু 
হিসাবে নয়, একদল নিপীড়িত মাঁনব হিসাবে-_সহানুভূতি- 
সম্পন্ন কিয়! তুলিবে। পাকিস্থান যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
হয় এবং জাতিধর্শ-নিধিবশেষে সকল জধিবাসীর সমান 
নাগরিক অধিকার সেখানে থাকে তবে ইন্ছার কোন প্রয়োজন 
হইবে না । 

পাকিস্থানের হিন্দু সম্তদ্ধায়ের জন্ত ভারতের হিন্দুদের 
যে যথেষ্ট দরদ ও সহ্ান্থভূতি আছে একথ! উদ্লেখ কর! বাছল্য 
মাআ। কাজেই তাহার] নিষ্বেদের রাষ্রকে যদ্দি শক্তিশালী 


গবাসী 
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করিয়া ভুলিতে পারে তাহা হইলে তাহারা আত্মোকসতির সঙ্গে 
সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্ুদদেরও স্বার্থ এবং নিরাপত্তা! রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে । পাকিস্থানের হিন্মুরাও তাছাই চায়। 

ভারতের মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে 
পাকিস্থানের ছিম্ুদের কোন লাভ হইবে না, বরং ইহা 
তাঞাদের নিজ্বেদেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। দেশের 
ভিতরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উচ্ছ খ্খলত]! জীয়াইয়! রাখিলে 
তাহার! নিজেদের গবর্ণমেন্টকেই বিব্রত করিয়! তুলিবে । গঠন- 
সূলক বা! প্রগতিমূলক কোন কাজেই সরকার হাত দিতে 
পারিবেন না। ইহাতে তাহাদের নিজেদের রাষ্র হূর্ববল হুইয়া 
পড়িবে এবং শক্রুদ্দরই উদ্ছেন্ত সিদ্ধ হইবে । 

তা ছাড়। একের অপরাধের জন্ত অন্তের উপর প্রতিশোধ 
এছণ নীতির দিক দিয়াও গঠিত এবং সমস্ত মুসলমানই 
মুসলমান সম্প্রদায়ের অপকর্টের জন্ত দায়ী নহেন। মৌলান! 
মাদানী ও মৌলানা আজাদের মত নেতা যুসলমান-সমাজ 
হইতেই জাসিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশ ও জাতি 
ইছাদের নেতৃত্ব লাঁতে গৌরব-বোধ করিতে পারে । 

ইংরেজ বলিয়াছিল, তাহার] চলিয়া গেলে ভারতে 
হানাহানি দুরু হইবে, গৃহযুদ্ধে ভারত ছারখার হ্ইয়] 
যাইবে । তাহাদের সেই তবিস্তদ্বানী আংশিকভাবে সফল 
হইয়াছে । ইহাতে স্বাধীন ভাঁরত-রাষ্ট্রের উপর কলক্ককালিম! 
লিগ হইয়াছে । যে-কোন মুল্যে, যে-কোন উপায়ে ভারতকে 
এই কলঙ্ক হুইতে মুক্ত করিতে হইবে । “পাকিধানে যাহ 
ঘটিয়াছিল ভাঁরতে তাহার প্রতিক্রিয়া! দেখ! দিয়াছে”___সভ্য 
জগং এই ধরণের কৈফিয়ত শুনিতে রাজী হইবে না। 

যেন্তায় ও সত্যকে সঙ্গী করিয়া আমর! ছূর্গম পথে যাঞ্জা 
সুর করিয়াছিলাম, বছ অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহা! আমরা 
উত্তীর্ণ হুইয়াছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি 
আসিয়া পৌছিয়াছি। তীরের কাছে আপিয়! আমর] জাজ 
হাল ছাড়িয়! দিতে পারি ন1। আমাদিগকে ধৈর্য ও তিতিক্ষার 
সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে । এই ছঃখ-হুর্য্যোগ ও অশান্তির 
ভিতর দিয়! পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি ছলত্ত প্রমাণ 
চিরদিনের জন্ত অক্ষয় হ্ইয় রছিবে যে, সত্য কখনে! ব্যর্থ 
হইতে পারে না। 
* এই সঙ্গে পাকিস্থানের হিশ্কৃসম্প্রদধায়কে এ কথাটাই বলিতে 
চাই যে, দেশত্যাঁগে বাধ্য কর] না হইলে তাহাদের দেশত্যাগ 
কর! উচিত হইবে না। পাকিস্থান যদি বিশ্দু-যুসলমানের দেশ 
হয়, গণতান্ত্রিক রা হুয়, তাহা! হুইল জামাদের অধিকার 
কেহই ক্ষু্ করিতে পারিবে না। আর আমাদিগকে যদি 
জানাইয় দেওয়! হুয় যে, ইহা! সুসলমানের দেশ-_দয়! করিয়া 
যতটুকু অধিকার, দেওয়! হইবে, তাহা! লইয়াই আমাদিগকে 
সন্ধ্ থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমর প্রতিকার ব্বসন্তর 


ঘআবাড় 





ভারতের বর্তনান সমস্যা 
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হইলে প্রতিবাধ না করিয়া ভারতে চলিয়া আসিব । ভারত ঘিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-গঞ্জন থামিতে না থামিতে 


যদি আমাদিগকে আশ্রয় না দেয় আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানব- 
জাতির কাঁছে মানবতার আবেদন জানাইব, সকলের সাছাষ্য 
ভিক্ষ! করিব । সমন্ভ সভ্যজগং তখন আমাদের কথ শুনিবে। 
কিন্ত বিন! কারণে জামর! ঘদি দেশত্যাগ করি, হুয়ারে ছুক়্ারে 
অশ্রয় খু'জিরা ফিরি, আমাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছন! ছাড়া আর 
কিছুই জুটিবে না। 

ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে আক্ধ যে অহেতৃক চাঞ্ল্য 
দেখ! দিয়াছে, স্থানে স্থানে কলকারখানার শ্রমিকদলের 
ধর্শঘটের ফলে দেশের উৎপাদন হাস পাইতেছে, রা ছুর্বল 
হইয়া! পড়িতেছে, এসকল জাতির উন্নতির সুচনা করিতেছে না। 
ছাত্রদের ও যুবকদের ইহ] স্মরণ রাঁখা উচিত যে, বেপরোয়া! 
উচ্ছখখলতার নামই ব্যজি-স্বাধীনত] নছে। শ্রমিকদের তরফ 
হইতেও অভিযোগের অনেক কিছুই আছে। বিক্ষোভপ্রদর্শন 
এবং ধর্্খঘট করার অধিকারও তাহাদের আছে একথাও 
স্বীকার করি, কিন্তু এই সঙ্ষে ইহা'ও বুঝা! উচিত যে, মাত্র 
সেদিন আমর! স্বাধীনতা! পাইয়াছি ; সমস্ত সমন্ত| দূর করিয়া, 
সরকার এরই মধ্যে দেশকে একেবারে হ্বর্গরাজ্যে পরিণত 
করিবেন-_জামরা এখনই এতটা আঁশ! করিতে পারি ন]। 
এই সকল অভাব-অন্ুবিধা আমর। যখন এত দ্বিনই সঙ 
করিয়াছি, তখন বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের উচিত- অন্ততঃ 
কিছুকাল ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্টকে রাষ্্ 
গঠনের সুযোগ দেওয়া । তারপর যদি বর্তমান গবর্ণমেপ্ট এই 
দিকে মনোযোগী না হন তাহা হইলে আমরা আমাদের ধুলীমত 
ভিন্ন গবর্ণমেন্ট গঠন করিতে পারিব। কিন্তু এখন দেশের 
ভিতর এই রকম হউগোল বাঁধাইয়া তুলিলে জামরা আমাদের 
নবজাত স্বাধীনতাকে স্ৃতিকাগারেই বিনষ্ট করিয়। ফেলিব। 

ভারতের সমস্তা বছবিধ। শ্বাধীনতালাভের সঙ্ষে সঙ্গে 
আমাদিগকে অনেক অভিনব সমন্ডার সন্মুখীন হইতে হুইয়াছে। 
তাহার কোনটার চেয়ে কোনটাই ছোট নয়। তবু আত্মরক্ষা- 
ব্যবস্থাকে সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে । কারণ স্বাধীনতা 
বজায় থাকিলে আজ হোক, আর ছুই দিন পরেই হোক 
আমরা আমাদের অভান্ড সমন্তারও সমাধান করিতে পারিব। 
কিন্তু আবার যদি স্বাবীনত| হারাইতে হয়, তাহা] হইলে কোন 
সমস্তারই সমাধান হইবে না। আমরা] আবার যে তিমিরে 
সেই তিমিরেই ছৃবিয় যাইব । কাজেই আমাদের দেশরক্ষা- 
ব্যবস্থাকে প্রথমেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়! তোলা প্রয়োজন । 

ইংরেন্ সৈ আমাদের দেশ হইতে চলিয়া! গিয়াছে। 
দেশীয় সৈডও ছুই ডোষিনিয়নের মধ্যে বিভক্ত হুইয়া গিয়াছে । 
ইস্থার ফলে আমাদের সামরিক শক্তি স্বভাবতই হর্ববল 
হইয়াছে । এই লব কারণে আমাদের সৈভবাহিনীর পুনর্গঠনে 
বিশেষ ধৈ্ধ্য, বিচক্ষপতা ও সাবধানতার প্রয়োজন । 


তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দানীম। বান্ধিয়া উঠিতেছে । আজ আত্ত- 
তিক পরিস্থিতির সহিত নিদ্ধেকে খাপ খাওয়াইয়! ভারতকেও 
চলিতে হইবে । তা! ছাড়া, ভারতের জত্যন্তরিক জটিলতা, 
তাহার পারিপান্বিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থান এই 
প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি করিয়াছে । 

শান্ধিই জামাদের কাম্য, কিন্তু ছর্বল ও কাপুরুরের শাস্তি 
নহে । আধুনিক জগতে শাস্তির ব্যাখ্যা অন্তরূপ | [১67066081 
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সময় প্রস্তুতির নামই শাস্তি । আধুনিক অস্ত্রেশশঙ্তে সুসক্গিত 
এমনই একটি বিরাট শক্তিশালী সৈন্তদল আঁমার্দিগকে গঠন 
করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে 
ছুর্বলের উপর অত্যাচার অন্ঠিত হইবে তাহারই প্রতিকার 
আমর] করিতে পারিব। শক্তির প্রাচূর্য্যের মধ্যে সংযমের 
বিকাশ হইতে যে শান্তি জাসিবে সেই শান্তিই আমরা চাই। 
কোন প্রতিবেণী রাষ্ট্রের সহিত শত্রুতা করা আমাদের উদ্দেন্ঠ 
নয়। যুদ্ধকে আমর! অকারণে নিজের দেশে আমন্ত্রণ করিয়া 
জানিতে চাই ন|। কিন্তু বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্ত যুদ্ধ যদি 
অপরিহার্য হুইয়! উঠে, সায় এবং সত্য যদ্দি তাহাই চায় 
তবে তাহাকে ঠেকাইয়! রাখার পক্ষে যুক্তি নাই। 

আমরা চাই, সব রকম অত্যাচার-অবিচার, উৎপীত়ন ও 
শোষণ, মান্ছষের উপর মানুষের প্রতুত্ব পৃথিবী হইতে বিদূরিত 
ফোক। পৃথিবীর প্রত্যেকষ্ট নরনারী মান্থষের মত বাচিয়! 
থাকার অধিকার লাভ করুক। শাস্তির কুনুমাস্তীর্ণ পথে 
তাহা যদি নাই আসে তবে তার জন্ত আমরা বসিয়া! থাকিব 
না। ছুর্যোগের কণ্টকাকীর্ণ পথেই আমরা তাহার জঙ্ধানে 
বাহির হইব। ভারতকে যদি কোনদিন অস্ত্র ধরিতে হয় 
তাহা! হইলে পৃথিবীতে তায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব- 
মানবের কল্যাণের মহান উদ্দেন্ট লইয়াই সে তাহা করিবে । 

খাদ্য-সমন্তা আক্জিকার পৃথিবীর একট প্রধান সমস্ড|। ভারত- 
সরকারকে প্রত্যেক বংসরই অত্যন্ত চড়! দামে বিদেশ হইতে 
খা আমদানী করিতে হয় । ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্ধ্যস্ত 
সাড়ে তিন বংসরে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন খাদ্য-শন্তের জত 
গবর্ণমেন্টকে ১৬৯ কোটি টাক! বিদেশে পাঠাইতে হ্ইয়াছে। 
দেশের ভিতর ইহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রর করার ফলে, 
প্রত্যেক বংসরই গবর্ণমেপ্টকে অনেক টাকা ঘাটতি দিতে হয়। 
এইজভ আগামী সাড়ে সাত মাসেই মোট ২২ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে । 


,গবর্ণমেন্ট ইচ্ছ। কর্সিলে অতি সহজেই এই খাভ-সমন্তার সমাধান 


করিতে পারিবেন।- কলিকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব 
কমার্সের সভাপতি প্রীয়ুক্ত বি, এন. জালান দেশের খাদ্য- 
উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পন! করিয়াছেন তাহাতে তিনি 


২৮, 


দেখাইয়াছেন যে, ভারতে মোট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর 
আঁবাদযোগা অনাবার্দী জমি আছে। এই সব জমি যদি 
বঙ্গোবন্ত দিয়া ব্যবস্থা কর! হুয় তাহা হইলে ক্ৃষিকার্ধ্যের 
প্রজাগণ নিজেরাই এই সব পতিত জমি আবাদ করিয়া ফসল 
উৎপন্ন করিতে পারিবে । গবর্ণমেন্টকে এর বেশী কোন 
দ্বায়িত্বই লইতে হইবে না। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে ব্যাপক খান্-সহকট দেখ! 
দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ইহাই প্রধান 
কারণ। তারপর তাহা'র] দেশের খাদা-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে 
মন দেয়। এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার উদ্ছেস্কে তাহারা 
দেশের এক ইঞ্চি জমিও পতিত ফেলিয়! রাখে নাই। ধনিগণ 
তাঁহাদের সখের বাগান পর্য্যস্ত এইজন্য ছাড়িয়! দিয়াছিলেন। 

আমাদের দেশে খান্-উৎপাদন বৃখির বিরাট সন্তাবন। 
রহিয়াছে । এই অবস্থায় সরকারের অবিলম্বে এই বিষয়ে 
মনোযোগী হওয়া উচিত। ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন 
সরকারকে প্রতি বংসর প্রভূত অর্থ আর বিদেশে পাঠাইতে 
হইবে না, অন্দিকে তেমনি খান্ত-শগ্য চড়া মূলো ক্রয় করিয়! 
নিয়ন্ত্রিত মূল বিক্রয় করার ঘাটতি হইতেও সরকার রেহাই 
পাইবেন। অপর দ্দিকে রাজন্বও বৃদ্ধি পাইবে। 

এই কাজে লোৌকেরও অভাব হইবে না। পশ্চিম-পঞ্জাব 
ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে যে-সব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, 
তাহাদিগকে এই সব জমি বন্দোবস্ত দেওয়! যাইতে পারে। 
এই রকম জমি বন্দোবস্ত পাইলে পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্থানের 
অন্তান্ত স্থান হইতেও কৃষক সম্প্রদায় উৎসাহ সহকারে ছুটয়া 
আসবে । 

আমাদের দেশকে শ্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলার 
জন্ত দেশের লোকবল ও সম্পদকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে 
লাগাইতে হইবে । কোথায় কোন্‌ শিল্প, কি ভাবে গড়িয় 
তোলখর সম্ভাবনা আছে, কোথায় কোন সম্পদ নিছিত, তাহা 
কি ভাবে কাজে লাগবৰন যাইতে পারে-__এই সম্বপ্ধে ব্যাপক 
তথ্য-সংএহের প্রয়োজন । 

এই উদ্েস্ট্ে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণকে লইয়! ভিন্ন ভিন্ন 
কমিটি গঠন ও জনসাধারণের নিকট হুইতে এই সম্বন্ধে পরি- 
কল্পন! রচনার সাহাযা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হোক। 
এইসব পরিকল্পনা পরীক্ষ] করিয়া, কমিটিসমূহ নিজ নিজ মত 


বাসন্তী ঘ্ৃত 
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গঠন করিবেন | ইহাই হঈবে সব চেয়ে উৎকৃ& উপায়। ইহ 
দ্বারা ,সরকার দেশের প্রত্যেকটি প্রতিভার উন্ভাবনী-শতি 
কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইবেন । 

ভারতের পররাধ্রনীতি কি হওয়া! উচিত, এখণ এই 
সন্বন্ধেই ছুই একটি কথা বলা প্রয়োজন । পৃথিবীর যাবতীয় দেশ 
বিশেষ ভাবে ইংলও ও আমেরিকার সহিত ভারতের বন্ধু- 
ভাবাপন্ন হওয়াই সঙ্গত । 

সত্যই যদদি পৃথিবীতে তৃতীয় মহায়ুজজ আরম্ভ হয়, তাহা! 
হইলে ভারতের উচিত হুইবে__নিরপেক্ষ থাকিয়া নিজের 
শিল্প-বাশিজ্য গড়িয়া তোল] । প্রথম মহায়ুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত 
শিল্পপ্রধান রাইসমূহ যখন যুদ্ধে লিগ্ত হুইয়া পড়ে, জাপান তখন 
নিরপেক্ষ থাকিয়। এই সুযোগে তাহার শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়! 
তৃলিয়াছিল। তৃতীয় মহায়ুদ্ধ আরভ্ভ হইলে ভারতকেও এই 
সুযোগে নিজের শিল্লোননয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

উপসংহারে এই কথাই বলিতে চাই-_ আমর! স্বাধীনতা 
পাইয়াছি, কিন্তু অত্যন্ত জটিল অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহা 
পাইয়াছি। এইজন আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। জাতির 
জীবনে ছুঃখ আসে, হুর্য্যোগ আসে, সমস্যা আসে । জয় 
পরাজয় ও উত্থান-পতনের কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই 
আঁছে। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে সকলেই তাহ! 
অতিক্রম করিতে পারে । আমর] ছূর্বল নহি, অক্ষম নহি, 
ব্রিটিশ শাসকদের আমরাই ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছি। 
আমাদের শিক্ষ1, আমাদের প্রতিভ1, বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ার সন্বন্ধ 
কখ্িয়াছে। আমর! যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ 
পালন করিতে পারি তাহা হইলে কোন প্রতিকৃল শক্তিই 
আমাদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না!। 

সমস্ত হিংসা-ঘেষ ও দলাদলি তুলিয়া আমাদিগকে আজ 
এক হইতে হইবে । “জীবন ধুলিযুষ্টির চেয়েও তুচ্ছ, কর্তব্য 
পর্বতের চেয়েও কঠোর”--এই মহামস্ত্রেই আমাদিগকে দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হইবে । দেশের জন, জাতির জত, কর্তব্যের 
জন্ত, পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির মঙ্লের জঙ্ত ম্বতাকে 
পর্য্যস্ত আমরা সহজ ও শান্ত ভাবে বরণ করার শিক্ষা গ্রহ্ণ 
করিব। সমস্ত পৃথিবীকে আমর] নূতন সত্য ও আলোকের 
জঙ্ধান দিব । 


'ঘি, সুগারমঃ্চেপ্টম, একস্পোর্টারস্‌, ইন্পোর্টারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 


এ্রষমঞন্যাথ পাজ এসঙ৬ শপম্্্ 
২সি,.রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা--৭ 


ধাতুর বিনতি 


গ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাঠি ধাতুর সাধারণ ধর্ম হলেও তার বিনতি ( প্লীস্টিসিটি ) 
জাছে। এই বিমতির সুযোগ নিয়ে কামার গড়ে ক্কযাপের 
কান্তে লাঙল, দিন-মজুংরর কোদাল কড়ল, সেকরার 
কীাসারির হাতুড়ি; সেকরা সোনা রূপ! গড়ে পিটে তৈরী 
করে কৃষাণ বৌয়ের, কামার বৌয়ের, মুর বৌয়ের হাতের 
কাকন, পায়ের মল; কীসারি কীসা পিটে তৈরী করে 
তাদের ঘটি বাটি, থালা] কলসী। কৃষাণ ফসল ফলায়, দিন- 
মুর রাস্তা ঘাট তৈরী করে, সেই ফসলকে পৌছে দেয় 
হাটে বাজারে। 

ধাতুর ছুটি প্রধান বর্ঘ্ঘ হ'ল ঘাত-কাঠিন্ত (৮01 11210670- 
10£) ও ক্ষর-লেখ দ্রাবকের (86010280611) প্রভাবে 
বহু বিচিত্র নক্সা ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা । এ ছুটি বর্ণের 
হূলেও রয়েছে তার বিনতি। প্রথম ধর্টি অর্থাং ঘাত- 
কাঠিষ্ের সঙ্গে কামার, সেকর] ও কাসারির বিশেষ পরিচয় 
আর দ্বিতীয়টিকে চেনেন গোয়েন্দা পুলিশের অপরাধ-তত্ব 
বিভাগের ধাতুবিদৃ। 

পিটলে ধাতু নমনীয় হয়। কিন্তু ক্রমাগত পিটতে 
থাকলে এমন একটা! অবস্থা আসে যখন ধাতু আর নযম না 
হয়ে কঠিন হতে সুরু করে, তার ভঙ্গপ্রবপত! বেড়ে যায়। 
এই অবস্থায় তাকে তাতিয়ে না নিয়ে যদি কেবলই পেটা হয় 
তা হলে সেডেঙ্গে গুড়ো হয়ে যাবে। কিত্তু তাতিয়ে নিলে 
তার নমনীয়তা আবার ফিরে আসে, তাকে প্রসারিত কর! 
যায়। তাপের মাত্রা এ ক্ষেত্রে ধাতুর গলনাঙ্কে ( মেপ্টিং 
পয়েন্ট ) পৌছবার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই কোনও 
কিছু পেটাই করে গড়তে হলে ধাতুকারকে জিনিষটকে 
একবার গরম করতে ও একবার হ্াতুড়ির ঘা মারতে হয়। 
অবিচ্ছিন্ন আঘাতে কঠিন হয়ে যাওয়া ধর্মকে বল] হয় ঘাত- 
কাঠিন্ (ওয়ার্ক হারডেনিউ.)। 

খুনের তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দা! পুলিশ অনেক সময় 
দেখে যে খুনী পলাতক, ঘটনাস্থলে খুন-করা বন্দুকটা ফেলে 
যাওয়া ছাড়া আর কোনও চিহ্ধ রেখে বায় নি। ধরা পড়বার 
তয়ে গোয়েন্দ! পুলিশের পাক। খাতায় টোকা, বন্দুকের গায়ে 
খোদাই কর! রেজিস্টার্ড নম্বরটা উকো। দিয়ে একেবারে ঘসে 
হলে ফেলেছে। থুনীর চালাকি কিন্ত খাটে ন। গোয়েন্দা! 
পুলিশের ধাতুবিদ বন্দুকটার খস| জাগায় ক্ষর-লেখ ভ্রাবক 
লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইজ্জ্ালের মত নম্বরটি পরিফার 
ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, ধরে ফেলেন খুনীর কেরামতি । 

ধাতুর ঘাত-কাঠিভ বা সংখ্যার নজ্গা ফোটান বর্শের 


ব্যাথায় বিজ্ঞানীরা কি বলেন তার সংবাদ নেওয়া যাক্‌। 
বিজ্ঞানীরা বলেন ধাতু তৈরী হয় বু ছোট ছোট কেলাস 
অর্থাৎ ক্রিষ্্যাল দিয়ে এবং কেলাস সন্জার বৈচিত্রের ফলেই 
জন্ম নেয় ধাতব-বিনতি, ধাত-কাঠি ও নক্সা-ফোটন বর্ষ । 
ঠিকমত তৈরী করতে পারলে যে কোন ধাতুখণ্ডে এই ছোট 
ছোট কেলাসগুলিকে অনুবীনের ( মাইক্রসক্কোপ ) সাহায্যে 
দেখতে পাওয়া যায়। অন্থবীনের নাগালের বাইরে আছে 
কেলাসের অসংখা অতি ক্ষুদ্র কোঠাদল (ক্রিষ্্যাল ব্লকসূ) 
আর বহু কোঠাদলের সমাবেশে গড়ে ওঠে এক-একটি 
অঙ্বীক্ষণিক কেলাস (ক্রিষ্্যাল)। কেলাসের বহু জঙন্থ- 
কোঠা (ইউনিট সেল) এক সঙ্গে মিলে তৈরী করে এক 
একটি কোঠাদল। কেলাসে কোঠাদল বা অন্থকোঠার 
সমাবেশ-বৈচিত্র্য তাদের এক্স-রশ্মির (20-78৭) আলোক- 
চিত্রের পাঠোদ্ধার করে বুঝতে পার! যায়। কেলাসে 
কোঠাদল অহ্ুকোঠার সমাবেশের তারতম্য অন্থযায়ী তাদের 
গায়ে ধাকা! খেয়ে ফিরে-আসা রঞ্জন রশ্মির (১0-95১) 
তীব্রতা কমে বাড়ে। অঙ্কের সাহায্যে এই কমা-বাড়ার 
হিসাব কর] যায় এবং তার থেকে ধর] পড়ে কেলাসে কোঠা- 
ঘল ও অন্থকোঠাদের' সমাবেশ-বৈচিত্র্য | 

ধাতুর কেলাঁসে অঙ্থকোঠাই আদি নয় কারণ অস্থকোঠার 
আদিতে রয়েছে ধাতুর পরমাণু কণার1। অন্থবীক্ষণিক 
কেলাসের দেশে একটি কেলাস যেন আকাশ-স্োয়া প্রাসাদ, 
এক একটি কোঠাদল যেন তার এক একটি তল! আর 
এক একটি জন্থকোঠা যেন তার এক একটি ঘর। 
এক একটি অস্থকোঠার ঘর আবার তৈরী ধাতুর একাধিক 
পরমাণু কণা দিয়ে প্রত্যেকটিই নক্সা অঙন্থ্যায়ী তলায় 
তলায়, ধাপে ধাপে, সারিতে সারিতে সমস্ত ফেলাসটিতে 
ছুদ্দর ভাবে মেপে-্ুপে সান্গান। , একটি কোঠাদল 
জার একটি কোঠাদলের, একটি অন্ুকোঠা জন 
একটি অহুকোঠার, একটি পরমাণু আর একটি পরমাধুর 
আকর্ষণে বীধা। স্বাভাবিক অবস্থায় আকর্ষণের টান এড়িয়ে 
তাদের অবস্থান সমাবেশ বদলাতে পারে না-_টানের 
বাধনেই সমস্ত কেলাস প্রাসাদট। টিকে থাকে, তাসের থরের 
মত সহ্ক্ষে ধ্বসে পড়ে না। কোন একটি ধাতব কেলাসে 
প্রচণ্ড চাপ পড়লে কেলাসের কোঠাদলগুলির একট 
অপরটির ওপরপিছলে যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার! সিডির 
ধাপের মত বা হাতের ঠেলায় ছড়িয়ে-পড়] এক প্যাকেট 
তাসের মত সাজিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত এই পিছলে যাওয়াটা 


২৮২ 


০১ পাম্পি 





চলতে থাকে । বিজ্ঞানীদের তাধায় এফে বলে বিনতি-বিকৃতি 
€গ্ল্যাসটিক ডিফরমেশন )। চাপের বহুরটা যদি মাঝামাঝি 
রকমের হয় ত| হলে এই শ্বলনট। প্রতাকর্ধণের বাইরে যায় না, 
কোঠাদলেরা পরস্পরের টানের এলাকার মধ্যেই থেকে যায়। 
এ ক্ষেত্রে কেবলমা্ স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরমাণুদের 
সামান্ত বিচ্যুতি ঘটে । চাপটা সরিয়ে নিলে পরামাঁণু কণার! 
তৎক্ষণাৎ পূর্য্বের স্থানে ফিরে যায়, কেলাসের বিরুতিট 
স্থায়ী হয় না। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উচু পাকা বাড়ীর অবস্থা 
অনেকটা এ রকম হয়। শড়ের প্রচণ্ড বেগের মুখে বাড়ীটা 
একটু ঝুকে পড়ে, ঝড় কমলে আবার নিজের জারগায় ফিরে 
আসে। এ বরণের বিকৃতিকে বৈজ্ঞানীর বলেন বিনতি- 
বিক্কৃতি বা স্থিতিবেদী বিক্কৃতি ( ইলাট্টিক ডিফরমেশন )। 
বিনতি-বিক্কতির ব্যাখ্যায় এক টুকরো! বধাতুকে পিটে পাতে, 
কিন্ব। টেনে তারে কেন র্পান্তরিত করতে পারা যায় তার 
উত্তর দেওয়া] চলে । কিন্ত ধাতুর ঘাত-কাঠিন্ত, ভর্গপ্রবণতা! ব! 
নক্সা ফুটিয়ে তোলার রহ্স্ড ভেদ বিনতি-বিকৃতির ব্যাখ্যায় 
হয় ন। 

কয়েকটি সিদ্ধান্ত বা! প্রকল্পের .সাহাযো বিজ্ঞানীরা 
এই ধর্গুলির ব্যাথা করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম 
সিদ্ধান্ত অন্সারে কেলাসের একটি কোঠাদদল আর 
একটি কোঠাদলের উপর চাপের ঠেলায় হড়কে গেলে 
কোঠাদলের ঘষটে-যাওয়। পিঠছটি থেকে পরমাণু কণার! 
ছিড়ে আসে; ছি'ড়ে-আসা পরমাণু কণার| ঘষটে-যা ওয়! 
পিঠছটোর মাঝখানে এলো-মেলো! তাবে ছড়িয়ে পড়ে মিশে 
যায়। এই অনিবন্ধ অবস্থায় পরমাণু কণারা আঠার মত কাজ 
করে এবং রগড়ে যাওয়! কোঠাদল হুটোকে টান লাগিয়ে 
ধরে রাখবার চেষ্ঠা করে। চাপের ধাক্কায় কোঠাদলের! 
যতই পেছলাতে প্রা আঁঠাল পরমাণুদের সংখা] ততই 
বাড়তে থাকে এবং কোরাল হতে থাকে শ্বলন-নিবর্তি বাধ! । 
এভাবে খলন-নিবন্তি বাধার টানে পিছলে যাওয়াটা কমলে 
ধাতুর বিনতিটাও কমে যায় এবং তার ঘাত-কাঠিত বাড়ে। 
চাপের ধাকাট। পরিমাণে খুব বেণী হলে কোঠাদলদের 
পরস্পরের সংযোগটা একেবারে নষ& হয়ে যায়, আর এর ফলে 
ধাতুর টুকরোট] ভেঙ্গে বা ছিড়ে যায় ছু'ভাগে। এই তেজে 
যাওয়াটাই আমরা! চোখের স্থুলদৃষ্টিতে দেখি । সিদ্ধান্তটিকে 
আঠালপরমাণুর সিদ্ধান্ত ( এটমিক প্র, থিওরি ) বলে। 

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির ভাষ্যটি একটু অন্ত রকমের । এই 
সিদ্ধান্ত অন্ছসারে ঘযটাবার 'সময় কোঠাঘল থেকে খুব ছোট 


টুকরো ভেঙ্গে গিয়ে শ্বলন-তলের ( লিপ-প্লেন ) মাঝে মাঝে ' 


আটফে থাকে । টুকরো! আমায় রুক্মতায় ও চাপের থাক্কায় 
ফোঠাদ্লের পেছলানটী মোলায়েম ভাবে ঘটতে পারে না 
কারণ টুকরোগুলে। বাধ ঘেয়। জানবীধান রফে পেছলান 


গ্রবাসী 


াশিাস্পপপাশাস্িপাট পািপাসিপাস্াপিসিপাসিপাাপিপাসিপাশপাপাপান্পাটি পাপ সপাসিপাসিস্পস্পসি 
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আর থোয়া-ওঠা কাচা রাস্তায় আছাড় খাওয়ায় যে তফাৎ সেই 
আর কি |সিদ্ধান্তটির নাম হ'ল “টুকরো ভাঙ্গা! সিন্ধান্ত” 
(ফ্যাগমেন্টেশন থিওরী ) 

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অনুসারে পিছলে যাবার সময় কোঠাদলর 
নিজেরাই বেঁকে তরঙ্গিত হয় । ঢেউ খেলান একটি লোছার 
পাতকে আর একটি ঢেউ খেলান পাতের উপর দিয়ে লম্বালদ্ধি 
ভাবে টেনে যাবার সময় একটির ঢেউয়ের মাথা অপরটির 
ঢেউয়ের পেটের সঙ্গে খাজে খাজে মিলে আটকে যাওয়ার 
স্বন্ত ঘেমন বাধার স্থট্টি করে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোঠাদলে 
ভান পড়ে সেই রকম বাধার স্থষ্টি করে, চাঁপের ধাক্কায় পিছলে 
যাওয়া কোঠাদলদের আটকে রাখে; পেছলাঁন বাড়লে 
কোঠাদলের তরঙ্গ বিকৃতির মাআ্াও বাড়ে, ফলে তাদের 
পেছলানট ক্রমশঃ কমতে কমতে থেমে আসে, বিনতি-বিক্কৃতি 
পৌঁছায় তার শেষ সীমায় । সিদ্ধান্তটিকে “অন্থ্জাল বিকৃতি” 
( ল্যাটিস্‌ ভিসটরসন ) বলা হ্য়। 

এতক্ষণ কেবল একটিমান্তর কেলাসের কথ! ধর! গেছে। 
কিন্ত অতি ক্ষুপ্র এক টুকরে] ধাতুর মধ্যেও এ রকম হাজার 
হাজার কেলাস জানে । প্রত্যেকটি কেলাস তার কোঠা- 
দলকে নিয়ে দৈবক্রমে নান! দিকে নান! ভাবে পংক্তি কর! 
থাকে, আশে পাঁশের কেলাসদের সঙ্গে সকল সম্ভাব্য কোণে 
সাজান থাকে । কেলাসদের এই সমাবেশটিকে কাচের ইটের 
নিচ্ছিন্ত ভরাট স্তুপের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে । কাচের 
স্তপটিতে চাপের ধাক্কা লাগলে কতকগুলে] হট সামনে 
এগোবে, কতকগুলো তাদের পাশেরগুলিকে পাশে ব! 
পেছনে ঠেলে দেবে । যেন খেলার মাঠে পুলিশের গু' তোর 
দর্শকদলের মধ্যে ঠেলাঠেলি। প্রত্যেক দলেরই চেষ্টা আশ- 
পাশের দলকে ঠেলেঠুলে নিজের দ্বলকে সামলে রাখ! । 
চাপের ধাক্কায় ধাতুর ঘন সপ্সিবিষ্ট কেলাসদের মধ্যেও ঠিক 
এই ব্যাপার ঘটে; কতকগুলি কেলাসের কোঠাদল ধাক্কার 
মুখে পিছলে যায়, ঠেলমার৷ অপরাপর কেলাসের কোঠা- 
দলকে পাশে ওপরে নীচে পিছলে যেতে বাধ্য করে। চাঁপটা 
হাতুড়ির ঘা, টান বা ঠেল যেরূপেই আশ্থক না কেন এলো" 
ঘেলো পেছলানোর ফলটা হয় একই। প্রতোক কেলাসের 
কোঠাদলরা বিনতি-বিক্কৃতির শেষ সীমায় পৌছয়। তার! 
বিনতি-বিকৃতির সীম! ছাড়ালে ধাতুর টুকরোটি তে যায়। 
পূর্ধ্বোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তের ব্যাখায় ঘাত-কাঠিভের রহন্ডটা! একটু 
পরিষ্কার হলেও সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোম্‌ সিদ্ধান্তটি আসলে 
ঠিক সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও নিঃসন্দেছ হতে পারেন নি। 

ঘাত-কাঠিভেয় রহমত ত একটু পরিষ্কার হ'ল। এইবার 
তাতাবার পর পেটাই করা ক্বপা৷ ( যে রূপটার জন্ম হাতুড়ীর 
ঘা থেকে) না হারিয়ে ধাতু আবার নমনীয় ও প্রসার্ধ্য হয় 
কেন বা ধাতুর বিনতি ফিরে আসে কি ভাবে তার ব্যাখায় 





আবাড় 


তি উপ স্পাস্পান্পাশিাসিপাসিপাাস্পিস্পাসািপাশিপাস্পাস্পিশাসিণ 


আস! যাক । ক্ষর-লেখ ভ্রাবকের প্রভাবে নম্বর বা নক্স! 
ফুটিয়ে তোলার কারণও সেই সঙ্গে বুঝতে পারা যাবে । 

ইতিপুর্বো বল! হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় পারম্পরিক 
টান এড়িয়ে ধাতুর কেলাসে কোঠাদল ও তাদের পরমা 
কণাদের অবস্থান সমাবেশ বদলান হুর্ট । কেলাসে কোঠা- 
দলে পরমাণ কণাদের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সাছিয়ে 
পড়বার ঝৌকটা খুব প্রবল । চাপের ধাক্কায় একটি কোঠাদল 
আর একটি কোঠাদলের ওপর যখন পিছলে যায় তখনও এই 
ঝোকট। থাকে । কিন্তু ঝোকটা থাকলেও সেটা! সব সময়, 
কার্ধ্যকরী হতে পারে না। হাতুড়ীর ঘা বা অন্ত চাপের 
ধাকায় পিছলে যাঁবার সময় প্রায়ই কোঠাদলের পিঠ থেকে 
একটা] পরমাণু কণ! ছিড়ে গিয়ে তার নিকটবতাঁ কোঠাদলের 
ছুটো। পরমাণু-কণার মাঝামাঝি থাঁমতে বাধ্য হয়। তখন 
ছুটে! লড়ায়ে জাতের মাঝখানে একট! নিরপেক্ষ জাতের মত 
* এই ছিশ্ড়ে আসা পরমাণু-কণাটির অবস্থা উভয় সঙ্কট হয়ে 
ছাড়ায়, ছ'পাশের পরমাণুকণার টাঁনে সে একই সময়ে যেতে 
চাঁয় ছটে। অবস্থিতিতে । কাজেই নিরপেক্ষ জাতটার মত 
অসম্ভব টানাটানির মধ্যে থাক। ছাড়া তার অন্ত উপায় থাকে 
না। চারদিকের টানের মান্রাটা এত বেঈী হয় যে তাকে 
অচল হয়েই থাকতে হুয়। হাতুড়ীর ঘা বা অভ কোন 
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শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীণ পুবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মূল্যবান উন্তিজ্জ ও রাসায়নিক উপাঙ্ধানের সংমিশ্রণে প্রস্তত এই পূর্ণাজ 


টনিকটি প্রত্যেক শিগুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিয়লিখিত রোগ্সে বিশেষ উপকারী ১--শিশুদের বকৃতের পীড়া, [অজীর্শতা, ভুধ তোল! 
গেট ফীপা, কোষকাসিচ, রকশুণ্ততা, রগ্ততা, ব্রফকাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি। 


গর্ত জন্যে 
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লিষ্টার এ্টিসেপটিকস্‌ * 


ধাতুর বিনতি 





একটি গুর্ণা্ছ উনি 
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সপাসপাস্পিাস্িশাসপিশ 





বাইরের চাপ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধাতুর ওপরের পিঠে ও 
ভিতরের মাঝামাঝি জারগার কোঠাদলগুলিতে এট! ঘটতে 
থাকে, কিন্তু বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ওপরের পিঠের 
অবস্থার সঙ্ষে ভিতরের মাঝামাঝি জায়গার অবস্থার আর 
কোনও মিল থাকে ন]। ছ'জায়গার অবস্থা তখন সম্পূর্ণ আলাদা! 
হয়ে যায়। সে সময় ধাতুর ওপরের পিঠের কোঠাদলগুলি থেকে 
ছিড়ে আসা পরমাণু-কণাদের ওপর চাপের ধাক্কায় স্থানচ্যুতির 
টান ছাড়! অপর কোন বাড়তি চাঁপ থাকে না। তখন তাদের 
ওপর ধাতুর মাঝামাঝি জারগার পরমাণুকণাদের টানট! 
তাদের স্থানচ্যুত অবস্থায় আর ধরে রাখতে পারে না। এর 
কলে স্থানচ্যুত রমাণুকপণারা স্থানচ্যুতির টান এড়িয়ে কাছের 
পংক্তিতে আবার সারি দিয়ে ফাড়ায়। কিন্ত হাতুড়ীর ঘ৷ 
বা অন্ত কোন বাইরের চাপ সরিয়ে নিলে থাতুর ভিতরের 
মাঝামাঝি জায়গার কোঠাদল থেকে স্থানচ্যুত পরমাণুকণার] 
স্থানচ্যুতির টান এড়াতে পারে না_স্থানচ্যুতির টান ছাড়াও 
সেখানে তাদের ওপর চারদিক থেকে, ওপর থেকে নীচে 
থেকে ছ'পাশ থেকে একটী! বাড়তি টান থাকে এবং 
এই টানের জোরট! তাদের পংক্তিতে সারি বীধবার 
স্বাভাবিক প্রবপত1 থেকে অনেক বেশী জোরাল। নুতরাঁং 
ধাতুর ভিতরের পিঠের স্থানচ্যুত পরমাণুদের স্থানত্র্ হয়ে 







কলিকাতা 
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পিপােসপস্পস্ানছি 





অচল অবস্থায় টানাটানির মধ্যেই থাকতে হয়। সংক্ষেপে 
বল। যেতে পারে ধাতুর ওপরের পিঠের ও ভিতরের মাঝামাঝি 
জারগার কেলাসের কোঠাপলে পর্রমাণ্কণার! বাইরের চাপের 
ফলে টান-লীড়িত হয়। বাইরের চাপটা! সরিয়ে নিলে ধাতুর 
* ভিতরে এই টানটী। থেকে যাঁয় কিন্তু ধাতুর ওপরের পিঠের 
পরমাপু-কপার! এই টানটাকে এড়িয়ে পংক্তি সাছিয়ে 
ধাতুর ওপরের পিঠে কেলাসের কোঠাদলে টানমুক্তি ঘটায় । 
খুনের বন্দুকের নম্বর ফুটে ওঠার কারণ এবার পরিক্ষার 
হবে। নম্বরগ্জলে বন্দুকের ওপর প্রচণ্ড চাপে খোদাই কর! 
হয়। উকোর খষটানিতে থুনী নম্বরগ্লে। ও তার আশপাশের 
টানযুক্ত তলটাই কেবল নষ্ট করে কিন্তু নম্বরগুলোর নীচে 
প্রবল টান-গীড়িত কেলাসগুলির ওপর কোন প্রভাব রেখে 
যেতে পারে না। ক্ষর-লেখ দ্রাবক প্রথমে টান-প্ীড়িত 
কেলাসগুলির ওপরের পাতলা স্তরটা ক্ষয়ে ফেলে, তার পর 
টানমুক্ত কেলাসগুলির চেয়ে টান পীড়িত কেলাসগুলিকে 
বেশী এবং তাড়াতাড়ি ক্ষয় করায়। কাঁজেই নম্বরগুলোর 
নীচের কেলাসগুলি ক্ষয় হয় বেশী আর ক্ষয় হওয়ার ফলে 
ঘষে ফেল! নম্বরক*টি ফুটে ওঠে । 
ভেতরে টান থাক] ধাতু মোটেই ভাল নয়। তাপের 
প্রথম কাজ হ'ল এই টান দূর করা। ধাতুতে পরমাণু-কণার, 
এমন কি স্থানভ্র্$ পরমাণুর পর্য্স্ত একসঙ্গে তাড়াতাড়ি 
কাপতে থাকে; উ্তা যত বেশী হবে কীপুনিট। ততই 
বাড়বে। আমে এমন একটা অবস্থা আসে যখন পরমাণুদের 
কাপুনি এত বেশী বাড়ে যে আভ্যন্তরিক টান থাকা সত্বেও 
স্থানচ্যুত পরমাণুর] পংক্তিতে ফিরে যেতে পারে এবং যায়ও। 
এই রফম তাপ লাগানকে ধাতুবিদূদের ভাষায় বলে পীড়ন 
মুক্তি (গ্রেস রিলিভিং ) বা জারোগ্য (রিকভারি )। পীড়ন 
মুক্তির জন্ত খুব বেশী উঞ্তার দরকার হয় ন। কতকগুলি 
খাতু আবছিক উফতায়ও (রুম টেম্পারেচর ) টানমুক্ত হয়। 
সাদা কথার ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা খেলেও তার] কঠিন বা 
তক্ষপ্রবণ হয় না কারণ হাতুড়ির ঘা! থামলেই তারা! তাদের 
পূর্ববাবস্থা ফিরে পায়। রাং (টিন) ও সীসে হ'ল এ সব 
ধাতৃদের দলে । 
কেবলমাত্র আরোগ্য ধাতুর প্রসার্ধ্যতা বা নমনীয়তা 
ফিরিয়ে দিতে পারে না। কেলাসর! তখনও বিস্তৃত 
* এবং বিক্কৃত অবস্থায় থাকে। ধাতুকে যদি আরও বেলী 
গরম করলে ব্যাপক পরিধর্তন আরম্ভ হয়; বিস্কৃত বিস্তৃত 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 





কেলাসর! ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, ও তাদের জ্বায়গায় নূতন 
সুগঠিত ছোট ছোট কেলাপর গড়ে ওঠে। অনিয়তাঁকার 
আঠাল পরমাণু-কণারা লাগাম-টানা (ব্রেকিং) টুকরো 
পরমাধুপুগ্জ তরক্ষিত বন্ধুর কোঠাদলরা নূতন গড়ে ওঠা 
কেলাসগুলিতে মিশে যায়। জণুবীনের দৃষ্টিতে এটা দেখতে 
ও ধরতে পারা যায়। নুতন কেলাসগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে নূতন নুতন স্বলন তলও (প্লাইড প্রেনস ) গড়ে ওঠে। 
নুতন স্বলন তল গড়ে ওঠার ফলে কোঠাদলগুলি আবার 
পেছলাতে পারে এবং ধাতুর টুকরাটি তার পূর্বের প্রসাধধ্যতা 
ফিরে পায়। তখন তাকে আবার তার বিনতি সাম্যের (প্লা্- 
এবিলিটি ) শেষ সীমা পধ্যন্ত পেটাই কর] বা টান! চলতে 
পারে। 

এভাবে ধাতুর ঘাত-কাঠিস্ত ও কমলায়নের ( আ্যানিলিং ) 
নানা পর্ধ্যায়ের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন ধাতুর বিনতি সীম! 
(প্লীস্টক-লিমিটস্‌), আরোগ্যদায়ক উঞ্ণতা (রিকজারি" 
টেমপারেচর ),কেলাস পুনর্ধিকাশক তাপমাত্রা (প্রিক্রিষ্টালি- 
জেসন টেম্পারেচর) সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা 
ধাতৃকারের,পক্ষে একান্ত প্রয়োজন | ধাতু নিয়ে কাক্গ করার 
বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তার এ সম্বন্ধে কিছু জান জন্মান 
স্বাভাবিক কিন্তু বিজ্ঞানীই ধাতুর নানা ধর্টের উৎস জেনে 
তার ব্যাখ্যা করেন, যে অদৃষ্ঠ ছন্দ দোলায় ধাতুর দেহে নান! 
বিল্ময়কর পরিবর্তন রূপ নেয় তাকে লোকগোচর করেন। 


মাতৃমন্দির 


২৬-এ, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা 
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং 
শিশু রক্ষার স্ব্যবস্থা কর। হয় । 
মানদ] দে বা, লেডী সুপা্গিন্টেণ্ডেন্ট 











পু3৬- পায় 


হুতোম প্যাচার নকৃশ। ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র-- 
প্ররজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত । বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষং, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । মূল্য 
সাড়ে লব টাক] 

সমাচার দর্পণে' “বাবুর উপাখ্যান” প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রষ্টাবে। 
“সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদ্ক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় রচিত “কলিকাত! 
কমলালয়” ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং “নববাবুবিলাস” ১৮২৫ খ্রীষ্টান্ধে প্রকাশিত 
হয়। তাহার পর হুইতেই বাংলা-সাহিত্যে সামাজিক নক! রচনার ধার! 
প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । অর্থাৎ উপন্তাস-রচনার পূর্ব হইতেই 
মাজচিত্র-রচনায় বাঙালী মন দিয়াছে। ভূমিকার সম্পাদকদ্বয 
*আলালের ঘরের দুলাল” হইতে আরম্ত করিয়৷ “আনন্দ-লহরী” পথ্স্ত 
দশখানি সামাজিক চিত্রের নাম করিয়া! বলিয়াছেন উনবিংশ শতাবীর 
পেষার্দে বাংলা-গণ্ভে এইকূপ আরও অনেকগুলি চিত্র জগ্মলত করে। 
১৮৬২ ব্রীষ্টান্ধে “হতোম প্টাচ।র নক্শা” প্রথম প্রচারিত হয় । বপিতে গ্নেলে 
বাংলা ভাবা ও রচনারীতির উপর “হুতোম পাচা”র প্রভাব সাধারণ নয় । 
আজকাল চলিত ভাবার গ্রন্থ-রচনার যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে “হুতোম”কে 
তাহার পৎপ্রদর্ণক বলিলে অতযাক্তি হয় না। মহাস্থা কালীপ্রসন্ন সিংহ 
(১৮৪০-১৮৭ ) শুধু মহাভারতের অনুবাদ সম্পাদন এবং প্রকাশ করিয়াই 
ধশখ্বী হন নাই, পহুতোম পাচার নকৃশা” তাহার অক্ষয় কীর্তি। “নক্শা"র 
তখনকার কলিকাতার অপূ্বব চিত্র দেখিতে পাই । সচিত্র “হতোম প্যাচার 
নক্শা” প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সহিত ভুবনচন্ত্র সুখোপাধ্যায়ের “সমাজ 


কুাটত্র” (১৮৬৫ ত্রীঃ) ও রামসর্বণ্থ বিস্তাভৃষপের “পলীগ্রামস্থ বাবুদের 
ছুর্গোৎসব” (১৮৬৮ শ্রীঃ) পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রস্থে সঙ্গিবেশিত 
হইয়াছে । সম্পাদকছয় লিখিত ভূমিকাটি মুল্যখান। 
দেবতার জন্ম ও অন্যান্য গল্প -_প্রীশিবরাম চক্রবর্তী । 
দিবুক এপ্পোরিঅম লিমিটেড, ২২1১, কর্ণওয়।পিস গ্রীট, কলিকাতা। 
গাম তিন টাক1। 
ছোট গল্পের বই, এগারোটি গল্পের সমষ্টি। গ্রস্থকারের লিখিবার 
একটি নিজ ভঙ্গী আছে এবং এই বিশেষ রচনাভঙ্গী গল্পগুলিকে নরম 
ও সুপাঠ্য 'করিয়।ছে। প্রথম গল্প 'দেবতার জন্ম'। পথের-মাবে-পড়িয়- 
থাক এক শিল/খণ্ড কিরপে প্রস্তর জন্ম পরিহার করিয়া দেবতার পদে 
উন্নীত হইল তাহারই কাহিনী । শেষের গল্জটি 'মহ! পাকিস্থানের পথে' । 
গল্পটি অতান্ত স্থকৌশলে লিখিত। যাহা মন্্াস্তিক ট/জেডি হইতে 
পারিত তাহাই এক কৌতুককর ঘটনায় পরিণত হই! প্রচুর হাশ্ডের 
উপাদান যোগাইর়াছে। “আমার প্রথম লেখা' নামক গঞ্জসটিতে লেখক 
বলিতেছেন, “আমার গল্পরা যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজেগুজে আপনাদের 
সমক্ষে গিয়ে দাড়ায় তখন তার্দের দেখে হয়ত হাম্তকর বলে মনে হলেও 
হতে পাক্সে কিন্ত'ধখন আমার সামনে বা আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে 
নিয়ে, গীজতে থকে তখন তা দস্তরমতই গঞ্রনাদাযক । মোটেই 
হান্তকর নয়, 'অন্ততঃ আমার পক্ষে তে! নয়।” ভাবাবেগসগূল 
গুরুগান্তীধ্যের দেশে হাঁসি এবং কৌতুকের লীলাচাপল্য সত্যই রুচিকর। 
তবে ভঙ্গী যেখানে ভঙ্গিমায় অর্থাৎ 77811701187. পরিণত হইবার 


নেতাজীৰ ঘনুমরধে 


বাংলার বিখ্যাত গ্বত ব্)বসায়ী ভ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 


তাহার প্র” মার্কা ঘ্বৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। 


আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” দ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্ঠক 
হুইয়। পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বৃতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় |. 


তোর 


স্বাঃ শ্রীন্বভাষচন্দ্র বস্তু 


৯২ 


২৮৬ 


শা তা পপাস্পিস্পািশিশাীটি নি দাপাত লী শা ০৩ পা পাটি পি এ তত পাতি পাতলা 


বিশেষ সম্ভাবনা লেখককে সেখানে সর্বদাই নতর্ক থাকিতে হয়। পাঠক 


গঞ্জগুলি পড়িয়। আনন্দলাভ করিবেন । 
জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্য- 


বিশারদ- সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৬৮- শ্ীব্রজেজান।খ বন্দো 
পাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং, ২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড, 
কলিকাতা। মূল্য এক টাকা । 

জ্যোতিরিক্তরনাথ ঠাকুর (১৮৮৯-১৯২৫) মহধি দেবেন্রনাথের পঞ্চম 
পুতর। সাহিত্যের এই নীরব এবং অক্লান্ত সাধক বনু বিষয়েই অগ্রণী 
ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ছ্বিজেন্্রনাথের নাম প্রথম সম্পাদকরপে থাকিলেও 
জ্যোতিরিস্্াথই “ভারতী”র সঙ্গলয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা । “পুরুবিক্রন" 


পসয়োজিনী”, “অশ্রমন্তী” প্রভৃতি নাটক, “কিঞ্চিৎ জলযোগ" "অলীক বাবু” 


শুভূতি প্রহসন একদা যথেষ্ট খাতিল।ভ করিয়াছিল। সংগ্কৃত ও ফরাসী 
সাহিতোর অন্তত বিভিন্নপ্রকার গ্রঙ্থের'ঞ্যোতিরিন্্রনাথ কৃত হুষ্ঠ, অগুবাদ- 
গুলি বঙ্গসাহিতাকে সনুদ্ধ করিয়াছে । চ্যেষ্-অগুস্থত পথে তিনি বাংল! 
খরলিপির নুতন ধার! প্রবর্তন করিয়াছেন । ক্টাহ।র চিত্রাঙ্থনশক্তি সাধারণ 
চিল না| ভিশি ন।না-বিষয়ক গায় অর্ধ শত গ্রন্থের প্রণেতা । রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য-জীবন-গঠনে জে]াছিরিম্নাথের প্রভাব অল্প নহে । 

শ্বদেশপ্রেমিক, সাগু!হিক ও দৈনিক “হিতব।দী”র খা।তন।ম| সম্পাদক, 
্বদেশী আন্দোলনের স্প্রসিন্ধ বন্তা ও প্রচাপ্নক, কয়েকটি বিখ]।ত 
জাতীয় সঙ্গীত রচায়তা, গঈ্রসিক এবং সুলেখক কালীপ্রসন্গ কাব/বিশ।রদ 
(১৮৬১-১৯০৭) মাত্র ছেচলিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
তাহা রচিত গ্রষ্থের সখা! অল্প নহে। তাহার তীগ্র বিদ্বপ-বাপ এবং 
নিভীক স্পষ্ঠবাদিত] প্রতিপক্ষের ভয়ে কারণ ছিল। তাহার সম্পাদপায় 
শহিতবাদী” একদিন 'সংবাদপত্র-জগতে শীধঙ্|ছন অধিকার করিয়াছিল। 

পু জ্রীশৈলেন্্রকৃঞ্ণ লাহা 


ক? ও ডিপ 


বপের এ্রন্ধধ। বিধাতার দান, কিন্ত মানুষ সেই রূপের 
২২কধ সধপ করেছে জসাধন বিজ নেঞ্জ ১ব »ঞুলীলনে । 
নামান কপের অধিকারিণীরাও ত্ঠাদের রূপ প্রস্ফুটিত করে 
তুগ্তে পারেন প্রকু্ঠ প্রসাধন্টীর নিমিউ সম্'বহারে। এ 
ব্যয়ে কাগাৰকমিকোর শ্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার বূপচর্য।- 
ক রণীদের ।বশেষ সহায়তা করতে পারে। 


মার্গে সোপ * রেধুক! পাউডার 
ঞ্ লাবণি মো ৫ হী 


ক্যা্টরল 





প্রবাসী 


০০ পিপাসা পাপাছিপা্পিনশপাশিলা শিপ তত পাপা পান্পিসিপা্পীস্পাসপা সিসি পাশা শা পা্পা্পিশ্পিন্পাসপান্পিস্পিনন 


১৩৫৫ 


পাস 


সাহিত্যবিচার-_শ্রীমোহিতলাল মজুমদার । ইওিয়ান 
এসোসিক্েটেড পাবলিশিং কোং। ৮পি, রমানাথ মজুমদার শ্ীট, 
কলিকাতা। মুল্য পাচ টাক|। 


লব্ষপ্রতি্ঠ কবি এবং সমালে।চক 'মোহিতলালের রচন! সাহিতারসিক- 
মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত ॥ বর্তমান গ্রন্থে 'কবি ও কাবা, 'কাবা ও 
জীবন", "বাংলা সাহিত্যে উপগ্তাস, 'সাহিত্যের ষ্টাইল “নাটকীয় কথা, 
“আধুনিক সাহিত্যের ভাষা, 'সাহিত্যের আসরে' এবং 'দংবাদপত্র ও সাহিত্য 
এই আটটা প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। মে|হিতবাবু চিন্তাশীল এবং সুরসিক 
লেখক। মনম্থিতা এবং গুদয়বত্তার এপ সন্মিলন বর্তমান বঙ্গসাহিতো 
বিরল। লেখক 'কাব্য কথা' নাম দিয়! একথানি গ্রস্থরচনার সংকঞ্প করিয়া- 
ছিলেন, ই নানে কতকগুলি প্রবন্ধও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
কবি ও কাবা' সেই সংকল্পিত গ্রন্থের অংশবিশেষ । দেশী ও বিদেশী 
শ্রেষ্ঠ কাবোর রসে তাহার চিত্ত পরিপুষ্ট । আজিকার অনেক সমালোচক 
নূতন ভঙ্গীমাত্র দেখিয়া চমৎকুত, কেহব1 পাগ্ডিতাপ্রকাশে উদ্গ্রীব, 
কাহারও দৃষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে আস্ছন্ন, আবার 
কাহারও কাকাবিচার অপর সমালোচকের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। 
মেহিুলালের আছে খ্বার্ধান বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তাহার আলোচনায় পাই 
ংবেদনশাল হ্রদয়ের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ । পুর।তনের মধো যাহা অমর, তাহার 
প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবাণ্‌, নৃতনের মধ্যে স্থায়িত্বের সগ্তাবন। দেখিলে 
তিনি তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রনর। তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন, অনুভব 
করিয়।ছেন, স্থায়ী সাহিতোর কষ্টিপাথরে কিয়া ষে মুলা নিদ্ধীরণ 
করিয়াছেন, তাহা অকুপ্ঠিত ভাবে জানাইযাছেন। শুধু জানাইয়াছেন 
বলিলে যথেষ্ট হইবে না, রচনাগুণে আপন আনন্দ ও প্রঠায় পাঠকের মর্নে 
সঞ্চারিত করিয়! দিয়াছেন। 





সাহিতে'র মুলততের তভগগুরে তিনি ৬বেশ করিয়াছেন এ৭ং সে 
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সুদ্ধোতর বালিন 


পরের হ৬১০০ 
্ এ, হত ০ 
টিকা ৪ 





রাইসট্যাগ শহর- যুদ্ধের পূর্বে 





যুদ্ধে'তর রাইসটাযাগ 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরমূ 


নারমাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ* 
হা | বা ১৩০৫৫ ৃ ৪ হস্যা। 








বিবিধ. প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতার প্রথম বৎসর 

স্বাধীনতার প্রথম বংসর শেষ হইতে চলিয়াছে। এই 
বৎসরের হিসাঁব-নিকাশের এখনও সময় হয় নাই । কিন্ত এ 
বিষয়ে কি সন্দেহ ছে যে এই বৎসরের মধ্যে ভারত-যুক্তরা 
যে ঝাঁড়-বঞার, যে বিষম অনাটাপ্নের প্োতের সম্মুখীন হইয়াছে 
'তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে অতি অগ্পই আছে? আজ 
দেশ যে হুরাঁচারধিগের কবলে পড়িয়া অতিশয় শঙ্কাজজনক 
পরিস্থিতিতে রহিয়াছে তাহারা সকলেই ঘরের শত্রু, সকলেই 
এদেশের মাটিতে জন্ম ও পুষ্টিলা করিয়াছে । এখন আগ্ন 
বিদেশী উপর দোষারোপ করিয়া নিজের মনকে তুলাইবার 
উপায় শাই। স্বাধীনতার যে উজ্জ্বল চিএ আমাদের সকলেরই 
মানসচক্ষের উপর .এত দিন ছিল, আজ বাস্তবের কঠোর 
সঙ্ঘাতে তাহা স্বগতৃষিকার মত ক্রমেই দূর হইতে দৃরাস্তরে 
চলিয়া যাইতেছে কেন? 

কারণ প্রধানতঃ হইটি, প্রথমতঃ স্বাধীনত] সম্পকে আমাদের 
অজ্ঞত। এবং র্নাই্রনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ 
যাহাদের হস্তে আমাদের দেশের শাসন ও পরিচালনের ভার 
রহিয়াছে গ্তাহাদের অনেকের নিদাঁর'ণ নৈতিক অবনতি । 
স্বাতন্ত্রয ও শ্রেচ্ছাচারের মধ্যে এবং স্বাধীনতা! ও স্বার্থসিদ্দির মধ্যে 
প্রভেদ বুঝেন আমাদের মধ্যে এক্জপ লোক এক লক্ষে এক 
জনও পাওয়] যায় কিন! সন্দেহ । এত দশ আমাদের বিশ্বাস 
ছিল যে ফংখ্েস নেতৃবর্গ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সজাগ ; আজ 
ঠাহাদের অধিকাংশের চরম অধঃপতনের পরিচয় পাইয়া 
আমাধের চমক লাগিতেছে। জনসাধারণের তো কথাই 
নাই, চতুদ্ধিকে খাধীনতার নামে যে সকল মুক্তি-তর্ক শুনা 
যায়, যেরূপ কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা ষাইবে যে ছয় শতাববী ব্যাপী দাসত্বের 
ফলে আমর! স্বাধীনতার অর্থে বুঝিয়াছি স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ও 
প্রবকনার সুযোগ, স্বাতন্ত্য অর্থে বুঝিয়াছি কাকি দিয়া কা্ধ্য- 
সিদ্ধির সুযোগ । স্বাধীনতা! বিনাবৃল্যে পাওয়া যায় না৷ একথা 
আমাদের বুঝাইবে কে এবং স্বাতন্ত্রারক্ষাঁর জন্ত যে আমাদের 
সদাসর্ববদ| সজাগ হৃইয়। থাকিতে হইবে ই্থাই বা-বলিবে কে? 
ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে “116611181 51:011806 15 01১9 
00106 ০1 14১975,”--পশ্বাধীনতার মুল্য অবিশ্রান্ত সজাগ- 


সতর্কতা”- তাহা! আমাদের সকলেরই সম্যক ভাবে উপলদ্ধি 
করা প্রয়োজন । 

ঘুষ, চোরাকারবার এবং শাসনতন্ত্রেরে অবনতির ফলে 
আমাদের জাতীয় জীবনে যে কলুষ চতুষ্িক কলফিত 
করিতেছে, তাহার প্রতিকাগে কয়জন প্রক্কতপক্ষে চেষ্টিত? 
প্রায় সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়! বিশ্রামের সময় পর- 
নিন্দায় আনন্দলাভ করেন, কেহ কেহবা স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্রক্ূপে 
উহ্থাকে আশ্রয় করিয়া পরের অনিষ্টের ব্যবস্থা করেন। 
কদাচিৎ একজন দেখ। যায়, যিনি শিঞ্জে সচেষ্ট হইয়া উহ্বার 
প্রতিকারের বিষয়ে চিন্তা করেন। দেশ জাগ্রত হইলেও 
চোরাকারবার, ঘুষ ইত্যাদি বন্ধ করাযায় না ইহ! অবিশ্বান্ত 
কথা। এক অনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, দশ জনের 
চেষ্টাতেও ফল না ফলিতে পারে, কিন্তু শত সহত্র লোকের 
মিলিত চেষ্টা ফলপ্রন্থ হইবে শা, ইহা! শ্বাধীন দেশে সম্ভব নয়। 
আসলে আমর! এখনও সমর্লিগত ভাবে দেশের ও নিজেদের 
প্রগতির বিষয় চিস্ত] করিতেই শিখি নাই। 

নেতৃবর্গের উপর নির্ভর করিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্ধ্য ৷ 
ইংরেজ অভিধানকার জনসন অষ্টাদশ শতাকীতে অনেক 
ছুঃখে লিখিয়। গিয়াছিলেন, “1৯861005029 079 1856 
8075) 8 ৯00010:0”--ছবৃতি নরাধমের শেষ আশ্রয় 
দেশভক্তি”__এবং এব্প লেখার ফলেই বোধ হয় ইংরেজ 
পরে জগতে অত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে  পারিয়াছিল। 
আজ আমাদের এ কথ! মনে রাখিয়া! যাহার] দেশভক্তির ও 
“ত্যাগ” নামক পরশপাথরেরর সাহাঁযে আমাদের কর্ণধার 
হওয়ার দাবী করিতেছেন তীঞ্ছাদের প্রত্যেকটি কথ! ও কাজ 
যাচাই করিয়। দেখিতে হইবে । 

উদ্দাহরণ-ম্বরূপ সেই দলের কথ! বিচার কর! যাউক ধাহারা 
পূর্ববঙ্গের লোকজ্বনকে বিপদে ফেলিয়া পশ্চিম বঙ্গের “গর্দী” 
দখলের চেষ্টায় ব্যস্ত-_-বল] বাহুল্য, প্রকৃত দেশপ্রেমী ও ত্যাঈী 
যাহার! তাহাদের প্রায় সকলেই পূর্বববঙ্গেই থাকিয়! খর্দেশবাসীর 


.গ্রিভ্রাণের চেষ্ঠা করিতেছেন-_ হঁছাদের ব্যবহারে ও কার্য্য- 


কলাপে দলগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন অ্ড কিছুর পরি- 
চয় পশ্চিম বঙ্গের লোক কোনও দিন পার নাই। আজও হঁহা- 
দের যদি পশ্চিম বঙ্গের লোক ন! চিনে তবে এদেশের উদ্ধারের 


২৯৪ 


২ তা পাপা শরাশিশ ত ১৩০৩ উপ শা টিন শীল তি তি তা সত শািশাটিা পোটিাটশা্িশা তিশা ৯ 


আশ] কম। ইহাদের মুখে আব্বকাঁল এ এক তা যুক্তি শুনা 
যাইতেছে যে, ইহাদের “ত্যাগ” না থাকিলে, পশ্চিম বঙ্গ 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের 
লোকের স্াঁয়তঃ ও ধর্মমত উচিত ইহাদের কাছে দাসথত লিখিয়। 
দেওয়া । “তাগ” কি করিয়াছেন সে প্রশ্নের উত্তরে শুন] 
যায় যে ইহার] যে দয়! করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গ্রহণ. 
কালে বঙচ্ছেদের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের ভারতরাঁঙ্ে যোগ- 
দানে বাধা দান করেন নাই, তাহাঁতেই উঁহারা ত্যাগের 
পরাকান্ঠা দেখাইয়াছেন। বন্ততঃ পক্ষে ইহারা পূর্ববঙ্গের 
আম্মীয়স্বজনকে যেভাবে ভাসাইয়! দিয়া স্বার্থচিন্তায় বিভে।র 
রহিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের লোকের ইহাদের প্রতি 
কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে ইহারা এ ৮ম বিশ্বাসঘাতকতার 
লোভ সম্থরণ করিয়া, “নিজের শাক কাটিয়া! পরের যাত্রাভঙ্্” 
করেন নাই। পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালীর ছঃখ-সখের চিন্তা 
আমাদের সর্বদাই কর] কর্তবা, আত্মীয়তার জন্ত, মন্ুত্যতবের জন্ট, 
কিন্তু তাহাদের এই যে প্রাধনৈতিক চোরাকারবারী নেতৃবর্গ_. 
যাহার! সুদিনে তাহাদের স্কক্খে আপ্োহণ করিয়াছিলেন এবং 
ছঞ্দিনে তাহাদের মাথায় পা দিয় জল! পার হইয়া পশ্চিম 
বঙ্গের ডাঙ্গায় উঠিতে ইচ্ছুক__তাহাদের প্রতি আমাদের প্রর্কত 
দায়িত্ব কি তাহা! সকলেরই বুঝা উচিত। পশ্চিম বঙ্গ ন 
বাচিলে না বাড়িলে বাঙালী নিশ্চিহ হইয়া যাইবে একথা 
সকলেরই বুঝিতে হইবে । দেশে যে উদ্ধাম উচ্ছত্খল নিয়ম- 
বিরোধিতা চলিয়াছে, তাহা যে চরম দেশক্রোহিতাপ্ন পরিচয় 
ইহ! সকলেরই জান! প্রয়োজন । দেশেশ লোক যদি বাঁচিতে 
চাহে তবে এখনই এই অনাচাপ্লেক স্রোতে বাধ দিতে কর্তৃ- 
পক্ষকে আহ্বান ও সাহায্য কর! প্রয়োজন । 


স্বাবলম্বী বাঙালা 

গত বার বৎসর যাবৎ বাঙালীর উপর দিয়! সাম্প্রদায়িকতা, 

যুদ্ধ এবং রাষ্টরবিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় বহিয়! চলিয়াছে। বাঙালী 
জাতির মেরুদণ্ড পর্যন্ত এই বঞ্চায় ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে, 
তাহার সাঁমান্জিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন প্রায় ধ্বংসের 
মুখে আসিয়! দাড়াইয়াছে । খাঁ, বস্ত্র এবং প্রত্যেকটি শিতা- 
. ব্যবহার্ধা শিল্পদ্রবোর জন্ত বাঙালী পরমুখাপেক্ষা। বাংলার 
ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার সমগ্রভাবেই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে 
চলিয়া 1গয়াছে । ইহাদের হাতে তেল, থি প্রভৃতির ব্যবস! 
সম্পূর্ণভাবে চলিয়া যাওয়ার ফল হুইয়াছে এই যে ভেজাল 
খান্ডে বাঙালীর জীবনী-শক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; 
ছবের ব্যবসা! অবাঙালীর হাতে চলিয়। যাওয়ায় উহ্বাীতেও যে 
ভেক্কাল চলিতেছে তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। 
ভেজাল ছুধ এবং ভেজাল খানের দ্বারা ভবিস্বদ্বংশীয় বাঙালীকে 
ক্ষীণজীবী ও পঙ্ুপ্রায় করিয়া ধবংসের পথে লইয়। যাইবার পথ 
প্রশস্ত হইতেছে । বাংলার যে মবাবিত্ত সমাজ দেশের সর্ববিধ 
উন্নতির মূল তাঁহাই মরণের পথে দ্াড়াইয়াছে। স্বদেশীর নামে 
কণ্টশ্বীকার ইহার! করিয়াছে, তাহাঞ্চ লাভ কুড়াইয়াছে অবাঙালী 
ধনীর ঘল। দীর্ঘস্থায়ী হপ্ধুল্যের বাঙ্জারে এবং ভেঙ্জাল খানে 


জ্রবাসী 


১৩৫৫ 
নারি বিশেষতঃ নিয়মধ্যবিভ্ত বাঙালীর অবস্থা এখন 
এরূপ ফ্াড়াইয়াছে যে একটু কঠিন রোগের ধা! সামলাইবার 
শক্তি তাহার আর নাই, আগেকার দিনে যাহাকে সাধারণ 
রোগ বল! হইত এখন তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে স্বত্য 
ঘটতেছে। যক্ষা তে! প্রার ঘরে ঘরে। 

বাঙালী জাতিকে বাচাইতে হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে 
সর্বববিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়। গড়িয়া তুলিতে হইবে । পশ্চিম 
বঙ্গে যে জমি আছে' তাহার সবট। যদি ভাল ভাবে চাষ হয়, 
কৃষকেরা ঘদ্দি ভাল বীজ, সার এবং অল্প সুদে প্রয়োঞ্জনান্ঘায়ী 
খণ পায়, সেচ-ব্যবস্থার যদ্দি উন্নতি হয়, তাহা হুইলে পশ্চিম 
বঙ্গ প্রদেশ খাদা সঙ্্ধে স্বাবলত্ী হইয়। উঠিতে পারে। 
র্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্ষের আয়তন এমন করিয়া 
দেওয়া হুইয়াছে যে, বাঙালীকে গ্রাম্য জীবনের পরিবর্তে এখন 
শহরকেক্দ্রিক শিল্পজীবন অবলম্ন করিতে হইবে । এই পরি- 
বর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া এখন হইতে উহ্থাকে রূপ 
দিবার জগ্ঠ পরিকল্পন] আরম্ভ করা দ্রকার। কিন্ত আশ্চর্যের 
বিষয়, এখনও এ বিষয়ে কোন পরিকঞ্পনা আরম্ভ পর্য্যস্ত হয় 
নাই। প্রতি জেলায় একটি করিয়া হ্ুতাকল বসাইয়। তাতে 
কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা করিলে বাঙালীর বন্ত্রসমস্তা ঘুচিয়া যায়, 
ধহু লোকের কর্ণ্মসংস্থানও হয়। বপ্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন মিল-মালিকের হাতে ছাড়িয়! না দরিয়া উহ| বহু জনের 
মধ্যে ছড়াইয়! সমবায় শীতিতে বণ্টন করিয়া দিলে এখনকার 
গায় রক্তচোষা জুয়াচোর বগ্তরব্যবসায়ীর স্ষ্টিও হইতে পারিবে 
না। বাংলার বড় বড় শিল্পগুলি এতদিন ছিল ইংরেজের হাতে, 
এখন এগুলি ক্রমে অগ্ প্রদ্েশীয় লোকে কিনিয়া লইতেছে ; 
উহা! আশু বন্ধ হওয়া দরকার । কাপড়ের এবং থান্প্রব্যের 
ব্যবসা মাড়োয়ারীদের এবং ছধের বাবসা অবাঙালীদেপ 
একচেটিয়। অধিকার থাক অত্যন্ত বিপদজনক | পশ্চিম বঙ্গের 
পরিত্রাণের পথ সমবায়মুলক প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং শিল্পকেন্দ্র- 
গুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত কর1__বাঙালী জাতিকে 
বাচাইতে হইলে এ কাজ করিতেই হইবে । 

অভিজ্ঞ, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত লোক লইয়৷ অবিলম্বে 
একটি অর্থনৈতিক বোর্ড গঠন করিয়া! বাঙালীকে স্বাবলম্বী 
করিবার উপায় নির্ধারণের ভার তাহাদের উপর অর্পণ করা! 
উচিত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বার! বাঙালীর স্বাবলম্বনের 
একটি স্ুচিদ্ধিত পরিকল্পন] প্রস্তত হইলে এবং উহা! কাজে 
পরিণত হইলে বাঙালীর বাচিবার উপায় হইবে । কাজটা 
কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু মোটেই অসম্ভব নহে। তবে ইহা! 
ঠিক যে, এবিষয়ে যতই অবহ্ল! কর! হইবে কাজ ততই 
কঠিন হইতে কঠিনতর হৃইয় উঠিবে । 


ংগ্রেস গবন্মেন্টের ভিতরে ও বাহিরে 
শ্রকিশোরীলাল মশরুওয়ালা সম্প্রতি “হরিজন” পঞজ্জে 
কংগ্রেস এবং কংগ্রেস গবক্মেণ্টের যে সমালোচনা করিয়াছেন 
দেশের মঙ্গলাকাক্ষী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে তাহা! 
বিশেষভাবে প্রপিধানযোগ্য । তিনি লিখিতেছেন যে যাহার! 


শ্রাবণ 


পািপাি পাশা পাপা সিপাসপাস্িপাসিপাসিপাসিপাসিশাসিপাশিপাসিপািপসাপশিপাপীপাশিপাসিপাসি পাসিপাসিপাশিপাসিপাসিণা সিাাসিপািসি 


কংগ্রেস কমিটিসযূহে পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং 
যাহার! তাঁহার বাহিরে আছে তাহাদের উভয়ের মধ্যে 
সঙ্বম্ধ স্ডাবপুর্ণ নহে। গবম্মেন্টের বিভিম্্ বিভাগের ও 
প্রতিষ্ঠানেরভিতরে যে কংখেস কাজ করিতেছে এবং বাহিরে 
যে কংগ্রেস কাজ করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধও মোটেই 
সডাবপুণ নহে । প্রতোক শ্রেদীই অপর ছই শ্রেণী সম্বন্ধে 
বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। এই সকলের বাহিরে 
আরও ছুই শ্রেনীর কংখ্েসের লোক আছে। ইহাদের মধ্যে 
এক শ্রেমী স্বাধীনতা অর্জন ও ন্যাঁয়নিষ্ঠ নিক্ষলঙ্ক রাধ্রব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠার জন্ত যৌবনের প্রারন্তে আন্তরিক আগ্রহ ও আহ্ছ- 
গত্যের সহিত কংখ্েসের কাঞ্জ করিয়াছে । স্বাধীনতালাঁভের 
দ্বার! তাঁহাদের মনে শান্তি ও আনন্দ আসে নাই বরং তাহারা 
অন্থুখী ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে ; কারণ যে মহ্থান্‌ 
কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়৷ গড়িয়া তোলার কাঁজে তাহার! 
সাহায্য করিয়াছে সেই কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করিয়াই জন- 
সাধারণের প্রতি কর্তব্যত্রষ্ হইয়াছে এবং যে সকল উচ্চ 
আদর্শের কথ] পুর্বে প্রচার করিয়াছে আভাস্তরীণ হুর্নীতির 
জন্ত তদনুযায়ী কাক্ষ করিয়। উঠিতে পারিতেছে না । তাহারা 
অতি বেদনাহত চিত্তে চোঁখের সম্মুখে দেখিতেছে যে কংখ্েস 
এখন স্বার্থসিদ্ধির ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল 
গঠনের সুবিধাজনক যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এখন 
আর নিজের! সক্রিয়ভাবে কাঁজ করিতেছে ন1 কিন্তু চারিদিকে 
হু্নাতির বিস্তার দেখিয়া শীস্তিতে বিশ্রীম করিতেও পারিতেছে 
ন)। দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ লোক ; তাঁহারা এদল ওদল 
লইয়া মাঁথ! ঘামায় না। তাহারা চায় স্তায়নিষ্ঠ গবন্থেন্ট, 
ভদ্র বাবহার, জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সম্থন্ধে অনতি- 
বিলঙ্বে ব্যবস্থা! এবং ছুর্নাতিবিহীন শাসন পরিচালনা যাহাতে 
জনসাধারণের সুখন্ুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে । এই সকল 
বিষয়ে জনসাধারণ কোন উন্নতি দেখিতে পাঁইতেছে না এবং 
তাহাদের ধারণ জন্মিতেছে যে অবস্থ৷ ক্রমশঃ মন্দ হইতে 
অ!রও মন্দের দিকে চলিয়াছে । ইহার ফলে কংগ্রেসের নাম 
লোকের নিকট দিন দিন অপ্রিয় হুইয়! উঠিতেছে। 

গবন্থমেমেন্টের ভিতরের কংগ্েসকম্্ী এবং কংগ্রেস কমিটির 
কম্মাদের মধ্যে বিরোধ কেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া! উঠিতেছে 
এবং, একট] দ্বৈত শাসন কেন দেখা দিতেছে ত্রীযুক্ত মশরুওয়ালা 
তাহা অতি নুন্দর ভাঁবে দেখাইয়াছেন __ 

“কংগ্রেসের যাহার! গবন্মেণ্টের ভিতরে আছে আর 
যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেভাবের প্রধান 
কারণসমূহ এইরাপ বলিয়। আমার মনে হয়। 

“যে লোক গবন্থেপ্টের উচ্চপদ অধিকার করিয়।৷ আছে, 
«স লোক দারিত্বের বোঝা ততট| অন্গতব না করিয়। তাহার 
পদকে অর্থ ও মর্ধ্যাদ|। লাভের উপায়স্বরূপ মনে করিয়। থাকে। 
গবন্ধেন্টের প্রত্যেক পদে ও গবনেন্ট নিযুক্ত কমিটির প্রত্যেক 
লে, ভাতা, মাহিনা, অভের সুবিধা! করিয়া দেওয়া, চাকুরী 
প্রদানের ক্ষমতা কিন্বা অভের দ্বারা নিষ্ধের কিছু কাজ করাইয়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-কংগ্রেস গবন্ছে নটের ভিতরে ও বাহিরে 


০ পাপাটি পাটি ৮ লাসিপাটি পািপ সালাত 


২৯৫ 


০৮৯০৯ পাটা সাতশ সি ছি পাট সি ১ পাস ও 


লওয়া-_যে কাজ বর পদ রি করিয়া না 
থাকিলে আদাঁয় করা যায় না-_এই সমস্ত সুযোগ আছে। 
তাহাকে যে সকল কাজ .করিতে হয় তাহা অপেক্ষাকৃত 
হালকা আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে দায়িত্ব বৃহৎ 
ও চরম সেখানে কংখেস-পরিচালিত গবর্ণমেন্টপমূহেও জাত 
ও সম্প্রদায় দেখিয়] কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়া থাকে । অথচ 
কংগ্রেস নীতি এই পদ্ধতিতে কর্মচারী নিয়োগের বিরোধী । 
যখন কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়! হয়, মন্ত্রী নিযুক্ত কর] হয়, এমন 
কি অল্প সময়ের জ্বন্য যে সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কমিটি গঠন কর। হয় 
সেই সকল ক্ষেত্রেই কোন্‌ ব্যক্তির কি যোগাতা আছে না 
আছে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া, সেই ব্যক্তি কোন্‌ সম্প্রদায়ভুত্ত 
ও কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাপী তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়। হয়। 
দলকে মজবুত রাখিবার জনা এরপ প্রয়োজন হুইয়! উঠে এবং 
প্রত্যেক চাক্রীই গোপন ব্যবস্থা হইয়া ধ্ড়াঁয়। চাকুরীর জনা 
লালায়িত নহে এন্বপ লোক বুব অল্পই আছে এবং বর্দিও 
চাকুরীর প্রার্থীর সংখা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে তথাপি যত 
লোক আশা করিয়া! থাকে চাকুরীর সংখ্যা তত নয়, ফলে 
যাহার! চাকুরী পায় ন৷ তাহার। অসপ্তষ্ হইয়া উঠে । গবশ্মেন্টের 
কাধ্যলাভে ব্যর্থ হইয়া ইহার! কংখ্বেস কমিটিসযূহের 
কার্ধানির্বাহুক সমিতিতে স্থান করিয়! লইবার চেষ্টা করে এবং 
কংগ্রেসের যাঁহার! গবন্মে প্টের কাজে নিযুক্ত আছে তাহাদের 
প্রতিদ্বদ্দীরূপে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পরিচালিত করে । এই 
প্রকারে এক রকম দ্বৈত শাসনের স্্তি হুইয়াছে। কংগ্রেসের 
যাহারা গবন্মেন্টের * অভ্যন্তরে আছে কংগ্রেস কমিটিগুলি 
তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে চায়, আর যাহারা গবন্মেণ্টের 
অভ্যন্তরে আছে তাহার! কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অগ্রাহ করিয়! 
নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অক্ষ রাখিতে চাঁয়।” 
রাজনৈতিক কারণে উচ্চপদে প্রিয়পাত্র নিয়োগ দেশের পক্ষে 
যেকি ভয়ানক ক্ষতিকর “১7011 4591)” প্রবর্তন করিয়। 
আমেত্সিকা তাহা বুঝিয়াছিল এবং এখন উহা! পরিত্যাগ করিয়া 
সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতা ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ভাবে কর্মচারী নিয়ো- 
গের নীতি অবলম্বন করিয়! নিজের শাসনযন্ত্র হুদৃঢ করিয়াছে । 
আমাদের দেশে কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমে- 
রিকার পরিত্যক্ত এই ১1১1] 53601) চাকুরিক্ষেত্রে প্রবর্তন 
করিয়াছেন এবং তাঁর ফলে উচ্চপদ্দে অযোগ্য লোক নিয়োগ 
করিয়া] শাঁসনযস্ত্রের দক্ষত1 যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা! রসাঁতলে 
দিয়াছেন ও দেশের সমূহ অনিষ্ঠ সাধন করিয়াছেন । পাঁবলিক 
সাভিস ছি'বিউনাল কর্তৃক প্রকাষ্ঠ প্রতিযোগিতার দ্বার! 
নিরপেক্ষ ভাবে নিছক যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ ও 
প্রমোশনের নীতি প্রবর্তিত হুইলে শাঁসনযস্ত্রের দক্ষতা বাঁড়িবে, ' 
গবন্মেপ্টের ভিতরের ও বাহিরের কংগ্রেপ কর্মীদের বিরোধের 
মূল কারণটি দুর হইবে এবং ইহাতে শাসনযস্ত্রের ব্যয়ভারও 
অনেক কমিয়া আঁসিবে। আশ্চর্্যের বিষয় কংগ্রেস 
এই জ্ঞায়ান্ছ9 ও কল্যাণকর নীতি এখনও প্রবর্তন ও পালন 


২৯৬ 


২ পালিত পিপিপি তা পা পা শাদিপাত পা পাস্পাটিপাটিপাহিতী তপতি তি পাত লপাতত 


করিতে চাহেন না, খসড়া রাগ্রবিধিতেও এখানকার চায় 


পাবলিক সাণ্িস টি.বিউনালকে এই ক্ষমতা! হইতে বঞ্চিত রাখা 
হইয়াছে। কংখেস কমিটিগুলিতে, বর্তমান দলাদলি যে এত 
বাড়িয়াছে তার একমাঁঅ কারণ মন্ত্রিত্ব ও চাঁকুরির লোভ । 
ইহছারই জন্থ কংগ্রেস শ্ুশ্রত্থল1 সম্পন্ন এক্যবন্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে জন- 
সাধারণের সম্মুখে আন্ত দাড়াইতে পারিতেছে না । যাহা'র1 এখন 
বড় হুইয়া উঠিতেছে, যাঁহাদের বয়স উন্িশ-বিশ বৎসর হইতে 
চলিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মিতেছে যে কংগ্রেস 
অকর্ণ্য হইয়। পড়িতেছে ইহা আর যুবকদের যোগদান 
করিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। শ্রীযুক্ত মশরুওয়াল! এই 
কথা বলিয়া বর্তমান কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করিয়া দিয়া 
মন্তব্য করিতেছেন যে যদ্দি কংথেস নিজের দোঁষ দূর না করে 
তবে ইহ। কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী বাক্তির পয়সায় পোষা 
লোকের সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুইবে। 
ট্যাক্স ফীকি 
ভারতের যে সমস্ত কোটিপতি আয়কর ফাঁকি দিয়া বিপুল 
বিশ্ত সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাদের সন্বদ্ধে তদন্ত করিবার জন্য 
একটি আয়কর তদস্ত কমিশন গঠিত হুইয়াছে। সর্‌ এস 
বরদাচারী কমিশনের সভাপতি । গত বাজেট-বক্তৃতায় অর্থ- 
সচিব শ্রীষম্থুখম চেটি বলিয়াছেন যে সরকারের ট্যাক্স ফাকি 
ন। দিলে কাঁহারও পক্ষে কাটি কোটি টাকা সঞ্চয় কর! সম্ভব 
নহে । আয়কর কমিশন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের নামের 
একটি তালিক। প্রণয়ন করিয়াঁছেন।- তালিকায় যাহাদের ন'ম 
আছে তীহাঁদের সম্পত্তি যুদ্ধের পুর্ববে কি ছিল এবং এখন উহার 
পরিমাঁণ কি তাহা! জাঁনাইবার অন্ত শির্দেশ দেওয়] হুইয়াঁছে। 
আমেদাঁবাঁদ, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোয়েম্থাটুর, 
মাদ্রাজ, লক্ষৌ এবং আন্মীঢে প্রাথমিক তদস্ত আরম হুইয়াছে। 
যাহা'দেকর অভিযোগ আয়কর তদস্ত কমিশনের বিচারের জন্য 
দেওয়। হইয়াছে তাঁহার কয়েকটি তুলিয়া লওয়! হইবে বলিয়! 
কোন কোন সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল । ভারতের কয়েকটি 
সবচেয়ে বড় ধনকুবের পরিবারের অনেকগুলি নাম তদস্ত 
কমিশনের তালিকায় আছে এবং ইহাদের সম্বন্ধে তদন্ত স্থগিত 
রাঁখিবাঁর চেষ্টা হইতেছে বলিয়। সাধারণের মনে একট! ধারণ! 
জন্মিতেছে । এই ধারণ] যত লী দূর করিয়| দেওয়া! হয় ততই 
মঙ্গল। 
শুধু আয়কর নয়, বড় বড় ধনকুবেরগণ প্রাদেশিক ক্রয়শুক্ষ 
ফাকি দিতেও সমান আগ্রহস্টীল এরূপ সংবাদও পাওয়া যাঁই- 
. তেছে। এইরূপ এক গোষঠীর প্রায় ৬৮টি কোম্পানী আছে ; তার 
মধ্যে কয়েকটি বড় বড় কারবার কলিকাতায় আছে | ইহাদের 
নিকট হইতে ক্রুয়ণ্ুক্ষ যথারীতি আদায় হইতেছে না বলিয়া 
জন্দেহ করিবার কারণ আমাদের আছে । এই শ্রেণীর বৃহৎ 
কারবারগুলি হইতে যথারীতি ক্রুয়গুক্ক জাদায় হইলে বাজেটে 


প্রবালী 


২. পা লা শা পাল 


১৩৫৫ 


আদায়ের রর পরিমাণ যাহ] ধর! হানে তাহ। হতে অনেক 
বেশী আদায় হওয়ার কথা । এই সব কোম্পানীর ব্যালান্দ 
শীটে উৎপাদনের পরিমাঁণ যাহা দেখানো হয় তাহা সঠিক 
কিন] বলা কঠিন, তথাপি উহাঁর উপরও ক্রুয়গুক্ষ ধার্ধ্য হইলে 
টাকা অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা । এখন আঁইন যাহ! 
আছে তাহাতে খাতা নষ্ট হইয়] গিয়াছে বলিয়| পার পাঁওয়] 
কঠিশ নয় । অবিলম্বে এই মর্্দে অডিনান্স জারী করা উচ্ত 
ষে প্রত্যেক কোম্পানী তাহাদের পাঁচ বংসরের পুঙ্ধা ুপুদ্থ 
হিসাবের খাতা রক্ষা করিতে এবং প্রয়োজন মাত্র সরকারী 
কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাঁধা থাকিবে । ম্যান্ছ- 
ফ্যাকচারিং একাউণ্ট শাখা! আঁপিস মাপফৎ বিক্রয়ের হিসাব 
এবং ফাটাবাজির হিন্পাব লুকাইয়! সরকারের ট্যাক্স এবং 
অংশীদারের লভ্যাংশ ফাঁকি দেওয়ার জন্ত ম্যানেঞ্জিং এজেশি 
পরিচালিত কোঁম্পানীগুলির আগ্রহ এত বেশী যে খাতা গোপন 
করিবার অন্য ইহার! অত্যন্ত উদ্গ্রীব । শুধু জরিমানার ভয় 
দেখাইয়া ইহাদিগকে খাতা বাহির করিতে বাধা কর! যাইবে 
না, ইহার জন্থ কঠোর কারাদণ্ডের ধিধান আবঙ্গচক | এইঈবপ 
অর্িনান্প করা হইলে আয়কর এবং ক্রয়শুক্ষ উভয় বিভ!গেরই 
আয় বাঁড়িবে । শিয়ালদহ ষ্টেশনে ল্যাগ্ড কাঙ্টমসের বিবেকবান 
কর্মচারীর] ট্রেন তল্লাপী করিতে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার 
বাধ! দেন একথা প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্গামরাও 
লিখিয়াছি । ক্রয়শুক্ক বিভাগেও বড় কারবারিয়াদের বাঁচাইবার 
জন্ত এরূপ হইতেছে কিন] তাঁহ। দেখ! দরকার । 
মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার 

কয়েক দিন হুইল পশ্চিম বঙ্কের গবন্মে্ট "আটা, ময়দ 
ইত্যাদির দাম প্রায় শতকপ্না ৫৬ ভাগ বাঁড়াইয় দিয়াছেন । 
দৃষ্টান্ত-ন্বর্ূপ পাউরুটির কথ বল] যায়--সাধ সের ওজনের 
রুটির দাম ছিল 1/০ ; হইয়াছে /০। এই সুল্যবৃদ্ধির অঞ্জুহাত 
দেওয় হয় যে বিদেশ হইতে গম ও আটাময়দ] খুব বেশী দামে 
কিনিতে হয় এবং আমাদের প্রদেশে বিক্রয় করিতে হয় কম 
দামে; এই ব্যবসায়ে প্রায় ৪ কোটি টাকা বংসরে ক্ষতি হয়। 
কত দামে কেনা হইয়াছিল তাহা! না জ্জানিলে, এই হিসাব 
গ্রহণ করা যায় না। গম, আটাময়দার আত দাম; 
জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়ার খরচ; গুদাম ভাড়ার খরচ; 
কণ্্দচারিবৃন্দের অসাবধানতায় শম্তের ক্ষতি__এই সব এই 
হিসাবের মধ্যে ধরিতে হুইবে। এরূপ হিসাব না দেখাইয়া 
সরবরাহ বিভাগের খেয়াল মত দাম ধার্ধ্য করিলে তাহার 
সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে । কারণ কাপড় ও 
চিনি লইয়া! ঘে খেলা চলিতেছে, তাহার সঙ্গে গবন্মে্টের নাঁন। 
বিভাগের ধোগাযোগ না থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব 
হইত না। 

পাচ-ছয় মাস পূর্যণে চিনির জন আমাদের দিতে হইত 


লা ০৪০ টি তিল পতি শটিততি শত ০৩ তি পা পাটি পা 


. শ্রীবণ 


পাপা পাসিপাদিশা পাটি তিল ২০ তাঠিলা ৮ পাদ পাছি ছি লা 


সেরপ্রতি রহঃ জার এখন নন জিতে হয় ১/০, ১০ আনা । 
কাপড়ের বাজারে ত ফাঁটকাঁবাজী চলিয়াছে ;₹ তাহার কোন 
নিষ্ধিষ্ট দাম নাই । গত মে মাসের ৮ তারিখে কলিকাতার 
নিকটবন্াী কোন মিলে যে ধুতি জেড় বিক্রয় হইত ৫7/১০ 
আনায়, ৯ই যে তারিখে তাহা বিক্রয় হইয়াছিল ১০1৩/১০ 
আনায়। তারপত্র কাপড়ের বাজারে যাহা হইয়াছে তাহ। 
আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়! দিয়াছে “ন্বর্দেশী ভাবের” 
মৃর্খামি || গবন্থেষ্টি প্রায় আড়াই মাস এই গলা-কাটা 
দুষ্ট দেখিয়াছেন প্রষ্ঠটারপে, বেদাস্তের ব্রন্ষরপে | এই 
গলা-কাটাগিরি স্বাযা বা অন্তাঁা তাহা স্থির করিবার ভার 
শুক সমিতির (17111113710) উপর দিয়া কিছু সময় 
কাঁটাইলেন ; এই স্থযোগে কাপড়ের কলের মালিক ও 
ব্যবসা য়ীব। ত্রিশ-পয়ত্রিশ কোটি টাক! আমাদের গল] টিপিয়া 
টপ।কে পুরিলেন। এখন শুক্ষ সমিতি নাকি সিথ্ধাস্ত করিয়াছেন 
যে বর্ঠমানে কাপড়ের কলে যে দাম আদায় হইতেছে তাহা 
“অত্যধিক ও শ্রন্তায়” (46800011)106)76 270 1010101501015]”)1 
গন্ছ জাহুয়ারী মাঁসের তুলনায় মোটা! কাপড়ের দাঁম শতকরা 
৫০ 'ভ।গ, মাঝারি কাপড়ের দাম শতকর] ৭৫ ভাগ ও মিহি 
কাপড়ের দাম শতকরা ১০০ ভাগ অধিক। কেন্দ্রীয় 
গবন্মেণ্টের মগ্রিমহোদয়গণ ক!পড় কিনেন নাঃ খাঁদি পরেন। 
কাপড়ের দাম যে চড়িতেছে তাঁহার খবর তীহাঁদের কাঁনে 
পৌঁছিতে কত্ত সময় লাগিয়ছিল জানি না। কিন্তু জনসাধারণ 
শুক্ষ সমিতির হিসাব-নিকাশ ন] দেখিয়াই কাপড়ের কলের 
,মালিকের ও ব্যবসায়ীর ডাকাতিটা বুঝিতেছিল | 

কাপড় ও চিনি সম্বন্ধে বিদেশ হইতে আমদানীর অজুহাতটা 
টলে না। কিন্তু আমাদের সরবরাহ বিভাগগুলির কলাণে 
একট! অজুহাত খুঁজিয়| বাহির করা যাইবে । তাহাদের পেছনে 
পুলিশ ও মিলিটারি আছে; তাহার জোরে আমাদের ঘাড়ে 
যাহা ইচ্ছ| তাহাই যে চাপাইয়! দেওয়] চলে তাহা পরীক্ষা করা 
হইয়াছে । বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে চিনি ও গুড় মজুত হইয়া 
যাইতেছিল ; তাহাদের দাম কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়া 
ছিল। আমাদের সদাঁশয় সরকার বাহাছুর হুকুম দিলেন-__ 
“চালাও এসব বিদেশে ; দেশের লোঁকে বেশী দাম দিয়া 
কিনিতে অভ্যস্ত হয়! গিয়াছে যখন তখন দাম কমিতে দেওয়া 
হইবে না; বিদেশে চালান দিতে পারিলে দাম কমাইবাঁর 
কোন কথা উঠিবে ন1।” এই ত অবস্থা । কৌপিনবস্ত হইয়! 
থাকিতে হইবে ; আধপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে । আর 
১ দিল্লী কলিকাতায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির! “ম্বাধীনতার” প্লোগান 


তুলিয়া আমাদের বুদ্ধিকে করিবেন বিভ্রান্ত  চোরাকারবানীর| * 


আমাদের পকেট মারিবে ; আর আমাদের সরকার বাহাছর 
ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়] থাকিবেন । আছি বেশ | কোঁন 
অন্ঠায়ের প্রতিকারের কথ স্বরাশ ছাড়া কিছু 'নয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__পাকিস্ছানে চোরাই চালান 


পর. শািতপাশিতাসি পিজি তা ভা্িপাশিশাটিশ্ী ততির্রািশাউিা পপাসিপা তি শা রঃ 3857 হল ৯ 
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পাকিস্থানে চোরাই চালান 

জনৈক প্রত্যক্ষদশী' সংবাদপত্রে পঙ্জ লিখিয়া পাকিস্থানে 
কাপড় চালানের একটি বিবরণ দিয়াছেন । আমাদের বাক্তিগত 
অভিজ্ঞতার সহিত উহ] হুবহু মিলিয়া যায়। বে-আইনি 
চালান কি ভাবে কোথা দিয় হয় এতদিনে কর্তৃপক্ষ তাহার 
পুদ্ধানুপুষ্ঘ ধিবরণ পাইয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে এই চোর! 
কারবার সপ্তাহ কালের মধ্যে বন্ধ করা অসম্ভব কাজ নয়। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় বহু আন্দোলন সত্বেও সরকার ইহ] 
নিবারণের জ্রন্ত কোন আত্তরিক চেষ্টা করিতেছেন না বং 
নিক্ক্ির থাকিয়া এই পাপের প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছেন। 
শিয়ালদহ হইতে বেনাপোল পর্যন্ত কি কৌশলে কাপড় 
চালান যাইতেছে প্রতাক্ষদর্শী ভদ্রলোকের বিবরণ হইতে তাহা 
স্থন্দর ভাবে জান] যায়। গ্রীম্বাবকাশে তিনি পাকিস্থানের 
পল্লীভবনে যাইতেছিলেন ; সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ্টেশনের 
ভীড়ে সাধারণ যাত্রীদের. ফটক অতিক্রম করাও হরহু ব্যাপার । 
কিন্তু প্ল্যাটকর্ট্ে চুকিয়! দেখা গেল বস্ত্রের পুটুলিধারী অসংখ্য 
নরনারী পূর্বে স্থকৌশলে প্রবেশলাভ করিয়াছে । শুক্ষ- 
খিভাগের কশ্মচাপীদের প্রথম সাক্ষাৎ মিলিল কয়েকটি ঠেশন 
পার হওয়ার পর, শিয়ালদহ &শনে নহে এবং তদস্ত আস্ত 
হইল বনগা &্টেশেনে। বনগাঁয় পৌছিবামাত্র প্রত্যক্ষদশ যে 
কামরায় ছিলেশ সেই কামর! হইতেই পাচ-সাঁত জন লোক 
কাপড়ের বড় বড় বৌচক] পিঠে করিয়া নাঁমিয়] বিনা ব।ধায় 
অদৃষ্ঠ হুইয়! গেল। 'লক্ষ্য করিয়। তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক 
কামর হইতেই এইক্প কয়েকঞ্জন পাইকারী বাবসায়ী নামিয়] 
গেল । পাকিস্থানে প্রবেশ করিবামাত্র সমগ্র কাঁমরাটি 'কর্শ্দ- 
চঞ্চল হুইয়! উঠিল। ভোক্সবাঁজীর সায় নান! অপ্রত্যাশিত স্থান 
হইতে কাপড়ের বাঙ্ল বাহির হুইত্তে লাগিল । যে সব 
ফেরিওয়াল! এতক্ষণ “আশ্চর্য্য মলম” বা নকল দানা” বেচিতে- 
ছিল তাহার! থলি হইতে “আসল দানা, চার-পাচ জোড়] ধুতি- 
শাড়ী বাহির করিয়া সকলকে আশ্রর্ধ্যান্বিত করিয়া দিল । 
বারে! আনা যাত্রীই তখন উঠিয়। দীড়াইয়াছে। কেহ কেহ 
লুঙ্গি খুলিয়! দেখাইল চার-পাঁচখাঁন। কাপড় সুকৌশলে তাঁহারা 
পরিধান করিয়াই চলিয়াছে। অনেকে উলঙ্গ ও অর্থ উলঙ্গ 
হুইয়] লুক্কায়িত কাপড়ের বস্ত। বাহির করিতে আরম্ভ করিল । 

রেলের কামরাগুলি এতক্ষণে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের 
দর কষাকষিতে মুখরিত্-হুইয়া ছোটখাট এক একটি বড় 
বাজারে পরিণত হইয়াছে । দেখা গেল ট্রেনের বারে! আন! 
যাঞ্জীই এই মাল বেচাকেনার অন্ত প্রত্তত হইয়া আসিয়াছে। 
প্রতোক পল্লীতেই বেকার দল রাতারাতি বড়লোক হইবাঁর 
এই ফন্দীতে দলবদ্ধ হুইয়া! উঠিয়াছে। ইহার! প্রতি ট্রেনে 
দলে দলে কলিকাতায় আসে । যশোর হইতে আগত আর 
একজন প্রত্যক্ষদর্শার নিকট আমর শুনিয়াছি যে কলিকাতার 
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7. লা পাশা পা লো পি তা পা পালা তা লা ০১ তি 


ট্রেনে ছাদে ফুটবোর্ডে ও চাকার পাশের লোহার ভাগায় 
পর্য্যন্ত লোকের ভীড় দেখিয়া উভার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া 
তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইহার। “ম্মাগ লার'_ কাপড় 
আনিতে কলিকাতা চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে কাঁপড় 
কিনিয়া ইহারা পুলিস, শুক্ক বিভাগের কর্মচারী এবং রেল- 
কর্মচারীদের সহায়তায় গাড়ীতে কাপড় উঠায় এবং ভারত 
সীমান্ত অতিক্রম করিয়। গাঁড়ীতেই বিক্রী আরম্ভ করে। 
বিক্রয়াবশিষ্ঠ মাল পন্দীগ্রামে পৌছে এবং সেখানে স্বর্ণসূল্যে 
বিজ্রীত হয়। 


খুলন] লাইনে এবং রাণাখাঁট লাইনে এই চৌবাকাঁরবাঁর 
নিরস্কুশভাবে চলিয়াছে। বেকার দল ছাড় ইহার মধ্যে পুলিস, 
শুল্ক বিভাগের কর্্চারী এবং রেল কর্মচারীদের একট! বড় 
অংশ রহিয়াছে । রেলগাঁড়ীর তলায় বাঁধা অবস্থায় এবং 
ছাদের তক্তা সরাইয়! তাহার ভিতর হইতে কাপড় বাহির 
হওয়ার অর্থ রেল কর্মচারীদের সক্রিয় সাহায্য ; তাহাদের 
সঙ্কায়ত। ভিন্ন এ সব স্থানে কাপড় পাক করা যাইতে পারে 
না। শুক্ক বিভাগের কর্মচারীরা কি ভাবে এই কুকার্ধো 
সহায়তা করে তার একটা বড় দৃষ্টাস্ত সন্প্রতি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে । শিয়ালদহে শুক্ক বিভাগের লোক 
আছে; তন্মধো ছই-তিন জন কর্মচারী চোরাই মাল ধরিবাঁর 
জন্ত উদগ্রীব কিন্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহাদিগকে নিবৃত্ত 
করিয়া রাখিতেছেন। এই কর্চারীটি আদেশ দিয়াছেন যে 
সন্ধ্যা ৬টার পর কোন ট্রেনে তল্লাসী করাই চলিবে না, অথচ 
সন্ধার পরেই শিয়ালদহ হইতে দার্জিলিং মেল, ঢাকা মেল, 
খুলনা মেল প্রভৃতি বড় বড় ট্রেনগুলি ছাড়ে। শিয়ালদহে 
মোতায়েন শুন্ক বিভাগের সুপারিপ্টেণ্ণ্টে সন্বন্ধেও গুরুতর 
অভিযোগ হইতেছে যে তিনি ছুই-চারিটা ক্ষুদে লোক ধরিয়। 
বড় বড় কারবারিয়াদের পার করিয়া দিতেছেন। এই সমস্ত 
অভিযোগ দীর্ঘকাল যাবৎ হইতেছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার 
আজ পর্ধান্ত হয়ঞ্চনাই। চোরাঁকারবারে লিপ্ত পুলিস, রেল 
এবং শুষ্ক বিভাগের কতকগুলি বড় বড় কর্ম্মচারীকে ধরিয়া 
কঠোর শাস্তি দিলে যে কাজ হইত, সহত্র ইন্তাহার জারী 
করিলেও তাহার একাঁংশও হইবে না ইহা! নিশ্চিত । এখানে 
আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ভারত-খগ্ড 
হইতে পাকিস্থানে মাল চোরাই চালান যায় কিন্ত যশোর, 
খুলনা বা পূর্ববঙ্গের কোন স্থান হুইতে একটি সী পর্য্যন্ত 
কেহ আনিতে পারে না। এবিষয়ে পাকিস্থানের কর্মচারী 
এবং নাগরিক উভয়েই সমান সতর্ক । 

আসামে প্রাদেশিকতা 

আসাম, বিহার ও উত্ভিস্তায় বাঙালীর দ্বার ক্রমশঃ কি- 
তাবে রুদ্ধ করিয়া আনা হইতেছে এবং বাঙালীর উদার- 
চিন্ততা ও আদর্শাহুরাগের নুযোগ লইয়া কিভাবে এ তিন 


প্রবাসী 


এ টিপি পাটি ভাটি পাশ পািপাাশিপাসিনাপ টিন তা তি পা্িপাসিপািশা পাতিপা পরিপাটি পা পাটি পাই পাটি পাটি পা পাপা লি পাতাটি পাটিপাটি তি ০৮ তাস পাপন পা পাটিপাসিপাসপাসিপাস্শি 
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প্রদেশেরই লোক বাংলায় বসিয়া বাঙালীকে শোষণ. ও 
অপমান করিত্তেছে তার কিছু কিছু আলোচনা আমর! 
করিয়াছি । নিজের প্রদেশে অপর প্রদেশের লোককে 
বসবাসের জন্ভ আসিতে ন] দেওয়! এ সব প্রদেশে সাধারণ 
নিয়মে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বাংলা আত্মরক্ষার জন্ত এবং 
নিজের বেকার-সমস্তা মিটাইবার জন্ত বাংলাদেশের কাজে 
কর্টে আগে বাঙালীর দাবি গ্রহণের কথা তুলিলেই বলা হয় 
বাঙালীর মন অতি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় ভরিয়া উঠিতেছে। 
এই কয়েক দিন আগেও আসামের নওগী! জেলায় পূর্বব-বাঁংলা 
হইতে আগত কতক লোক খড়ের ঘর বাধিয়! বসবাসের চেষ্টা 
করিতে গিয়াছিলেন ; গবন্মেন্ট তাহাদের দ্বরবাডী জ্বালায়! 
দিয়া তাড়াইয়! দিয়াছেন । একট প্রাদেশিক গবন্মেন্ট অপর 
প্রদেশের লোক সেখানে আশ্রয়ের জন্ত আসিয়াছে বলিয়! 
তাঁহাদের ঘর জ্ঞালাইয়। বিতাড়িত করিয়াছে এ দৃষ্টান্ত বোধ 
হয় পৃথিবীর কোন অসভ্য দেশেও নাই। গৌহাঁটিতে 
বাঙালীদের উপর আক্রমণের কথা ছাড়িয়! দিলেও জাতীয় 
সঙ্গীত “জনগণমন অধিনায়ক” গানে আসামের নাম নাই 
বলিয়া একদল অসমীয়া গৌহাটি বেতার-ঞ্েশন উদ্বোধনের 
দিন ভারত-সরকারের নিমশ্রিত অতিথি ছইটি আমেরিকান 
মহিলাকে যেভাবে অপমান করিয়াছে তাহা তীব্র নিন্দার 
যোগ্য । এই লোৌকগুলির অতিশয় অসঙ্গত দাবি সমর্থন 
করিয়। এবং অতিথিদের অপমানের নিন্দা না করিয়া আসাম- 
সরকার যে প্রেসনোট দিয়াছেন প্রাদেশিকতা্থচক সঙ্কীর্ঘতার 
দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহাও অতুলনীয় । আসামের এই ক্রমবর্ধমান 
প্রাদ্দেশিকতার বিরুদ্ধে শ্রীপোহিধী চৌধুরী একটু শক্ত ভাষা 
প্রয়োগ করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন কিন্ধ সঙ্গে সঙ্গে 
আসামের অন্ততম মন্ত্রী মৌলান। তায়েবুল্লা চৌধুরী মহাশয় 
খিবৃতিটির আপত্তি করিয়া শিলচরে বক্তৃতা! করিয়াছেন । আসামে 
৭৮ লক্ষ লোকের বাস। তশ্মধ্যে মাত্র ২২ লক্ষ অসমীয়া এবং 
ইহারাই প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলস লোক । আসামের 
প্রধান সম্পদ চা-বাগান ও পেট্রল । প্রায় সমস্ত বড় ও ছোট চা- 
বাগানের মালিক ইংরেজ ; অতি অল্প কয়েকটি মাত্র অসমীয়া 
দের হাতে । সমস্ত চা-বাগানের শ্রমিক সাঁওতাল, কোল, ভীল, 
মান্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের লোক ; আসামের চা-বাগানে 
একটিও অসমীয়! শ্রমিক নাই। পেট্রল কোম্পানীর মালিক 
ইংরেজ, সমস্ত শ্রমিক আসামের বাহিরের লোক । আসামের 
সমস্ত বাবসা-বাণিজ্য মাড়োয়ারীদের হাতে । কৃষকদের 
মধ্যেও অধিকাংশই অসমীরা নছে। তালুকদারী প্রভৃতি 
জমির উপন্বত্ব ভোগ করে অসমীয়ারা, ক্কষি ব্যবস! ব শিল্প 
কোনটিতেই তাহারা পরিশ্রম করে না। এগ, মুগা, পাট 
প্রতৃতি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা আসামে আছে, কিন্ত সেট! 
স্পূর্ণূপে পরিচালনা করে অসমীয়া! স্রীলোকের|। শ্রী 


শ্রাবণ 


২ পা সি তশিস্িতিসিা তিশা এ 


লোকেরা সেখানে পুরুষদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী এবং ঘরের 
বাহিরের কাজ তাহারাই বেশীর ভাগ করিয়! থাকে । চাকুরি 
ও বিনাশ্রমে জমির উপন্বত্ব ভোগ অসমীয়া পুরুষদের একমাজ 
লক্ষ্য । আসামে আবাদী এবং গোচারণ ভূমি ছাড়া বছ লক্ষ 
বিঘ। আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে । এ সব জমিতে 
প্রচুর আনারস, কলা প্রভৃতি ফল ফলিতে পারে, ঘাস তো 
প্রচুর আছে। কানাডার স্তায় আসামে ফলের চাষ ও ডেয়ারী 
ফার্্ গঠন করিয়! টিনের ফল ও টিনের ছুধের বড় বড় ব্যবসায় 
গড়িয়া তোল যায় কিন্ত তাহাতে পরিশ্রম দরকার । 
অসমীয়ারা নিঞ্জেরাঁও ইহ] করিবে ন1, জমি ফেলিয়া রাখিবে 
তবু বাঙালীকে আপিয়া উহা! করিতে দিবে না। ইংরেজ, 
মাড়োয়াগী, সাঁওতাল প্রভৃতি কাহারও বিরুদ্ধে অসমীয়াৰ 
একটি কথাও বলে না, যত আক্রোশ তাহাদের বাঙালীর 
উপপ্ন। বাঙালী যাহাতে আসামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে 
না পারে তাহার জন্ত যত সতর্কতা সম্ভব সমস্ত গ্রহণ কর! 
হইয়াছে, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তে! বহু পূর্বেই প্রবর্তিত 
হইয়াছে । আসামে যে সময়ে বাঙালীধের খরে আগুন 
দেওয়া পর্যাস্ত সুরু হইয়! গিয়াছে সেই সময়েও বাংলাদেশে 
অসমীয়াগ] নির্ভয়ে এবং নিধ্বিবারধ্ধে লেখাপড়া, চাকুরি এবং 
ব্যবস।-বাণিজ্া করিতেছেন । আমণ। এখানে অসমীয়াদের 
অসভ্যতার অন্থকপ্নণ করিতে ধণি না কিপ্ত এই দাবী করিধে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হণ্ডে এখানে অসমীয়াদের প্রবেশ, 
ব্যবস। ও চাকুরি প্রভৃতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন, যাহাতে 
অসমীয়াদের সদ্বুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। বাঙালীর এই 
প্রচেষ্টাকে প্রাদেশিকত। বলিয়! ভুল করিলে চলিবে ন1। 


বিহারে প্রাদেশিকতা 

বিহারে প্রাদেশিকত। যে কত নীচে শামিয়াছে সম্প্রতি 
শ্রজগৎনারায়ণ লাল তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ৷ মানভুম, 
সিংডূম প্রত্যর্পণের বিরোধিতাকল্পে ডাঃ রাজেন্্প্রসাদ হইতে 
সরু করিয়া সকল বিহারী নেতা এবং বিহার গবন্মেন্ট যাহা 
করিতেছেন তাছাঁকেও অপমীয়! ও আসাম গবন্মেটের ভ্তাঁয় 
বর্ধরোচিত আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। পাটনায় 
বিড়লার কাগজ সাচ্চলাইট বাঙালীদের বিরুদ্ধে অদংযত 
ভাষায় বিষোদগার এবং কলিকাতায় বিহারীদের উপর ট্রামে, 
বাসে ও বাজারে ব্যাপক আক্রমণের মিথ্যা কাহিনী প্রচার 
করিয়া এমন একটী। অবস্থার সি করিয়া রাঁখিয়াছে যাহাতে 
যেকোন সময়ে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে একট! প্রচণ্ড 
রকমের মারামারি আরম্ভ করিয়। দেওয়া যায়। 
সিংভূম প্রত্যপ্রণ সম্বন্ধে বাংলার দাবী ক্রমশঃ যেরূপ প্রবল 
হুইয়া উঠিতেছে তাহাতে এক্সপ একটা গোলমাল বাঁধাইতে 
পারিলে উচ্চস্থানীয় নেতারা উহার সুযোগ লইয়া! ইহার 
মীমাংসা ধামাচাপা দিতে পারিবেন। মানতূম, সিংভূম 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বিহ্থারে প্রার্দেশিকত৷। 


এ স্টিল সিটি টলাসি তিতাসিপাসিপাত তা সিপাসিল সিটি ০ শিপ শিপ সি সিসি শা শাটিপিসিনাসি পাশাপাশি ছি তি উাসিশীছি তি পাসিশিসিপািশাটি টি এছ 


মানভুম, . 


২৯৯ 


প্রত্যর্পণের দাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সভাপতি ও গণপরিষদের 
সভাপতি বাবু রাজেন্রপ্রসাদ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পঙ্ডিত 
জবাহরলালেপর অভিমত আজব কাহারও অজান। নাই 3 সম্প্রতি 
গঠিত সীমানা-কমিশনে বাংলার দাবী কেন সুকৌশলে এড়ানে। 
হইয়াছে তাহাও হুর্ববোধায নহে । পাটনার বিড়লা-পরিচালিত 
সংবাদপত্রই বা কেন বাঙালীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও 
বিষোদগার করিয়া আসর গরম করিয়া রাখিতেছে তাহারও 
তাৎপর্ধ্য অন্থমান কর] কঠিন নয়। সীমানা-কমিশনের অগ্ততম 
সদ্বন্ত শ্রীজগতনারায়ণ লাল সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 
নববঙ্গ সমিতির কয়েকজন সদণ্ত ভাহাধু সহিত বঙ্গ-বিহার 
সীমানা লইয়া আলোচনা! করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে 
শ্রীজগৎনাায়ণ আসল কথা এড়াইয়া৷ গিয়াছেন কিন্তু পাটন! 
ফিরিয়া! গিয়াই বাঙালীকে প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ 
করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ 
বিহ্বাৰী এসোসিয়েশন তাহাকে জানাইয়াছেন যে এখানে 
নাকি বিহানীর্দের বিক্ুঞ্জে প্রাদেশিক মনোভাব বড় বেশী 
বাড়িয়া গিয়াছে এবং মারামারিও বেশ চলিতেছে । আমর! 
যত দুর জাঁশি এট নিঞ্জল। মিথ্যা এবং এই সব ধর্ণণের প্রচার- 
কার্য্ের দ্বারা বাঙালীর উপর ভবিষ্যৎ আক্রমণের পথ পরিক্ষার 
কর! হইতেছে । বাঙালীদের উপর বাবু রাজেন্্রপ্রসাদ 
হইতে সরু করিয়া বিহারী নেতাদ্দের মনোভাব বিহারে 
ভোমিসাঁইল সার্টিফিকেট প্রবর্তনের সময় এবং বাঁঙালী-বিহারী 
স্তাব স্থপ্টির জণ্ড আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র বন্-প্রদণ্ত লক্ষ টাকার 
ধ্যাপাপ়ে বেশ ভাল করিয়াই দেখা গিয়াছে । এখশ ত 
মানভুম ও সিংভূমে, পাটনায় ও রশচীতে উহ] প্রত্যহ প্রকট 
হুইয়! উঠিতেছে। 

বিহারে বাঙালী বিতাড়ন চলিতেছে কিন্ধু বাংলায় লক্ষ 
লক্ষ বিহারী বিনাবাধায় জীবনযাআ নির্বাহ করিতেছে এবং 
সং অসৎ নানাঁবিধ উপায়ে অগ্দ্িত অর্থ মণিঅর্ডার করিয়া 
দেশে পাঠাইতেছে। বাংল! হুইতে প্রাপ্ত মণিঅর্চারের 
টাক। বিহারের সবচেয়ে বড় জাতীয় আয়। বিহারীর। 
এখানে কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ, রেলষ্টেশনে মুটেগিপ্রি, 
পরিষ্স| টানা, ঠেলাগাঁড়ী চালানো, দারোয়ান ও সিপাহীর 
চাকুরী, ছধের ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করে। ইহার] 
ফুটপাথে বা আত্মীয় দারোয়ান থাকিলে পরের দালানে শোয় 
এবং ফুটপাথে রান্না করে ; ঘরভাড়া ইহাদের লাগে না। 
সরকারের ট্যাক্স ইহার! সর্বরকমে ফাকি দেয়। কাজেই 
ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালীর] পান্িয়! উঠে না । 
চ০ ৯৪ যেমন নিন্দনীয়, ফুটপাথে বাস. কতিয়! খরচা 
কমাইয়া ইহাদের এই অগ্জায় প্রতিযোগিতাও ঠিক তেমনি 
আপতিজনক। বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের 
কম হইবে না। ইহারা নিঞেদের ভাষ। সম্পূর্ণরূপে বজায় 
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রাখে ;বাভালী মনিব নীচে নামিয়৷ ইহাদিগের ভাষায় কথা 
বলেন কি বাংল! ভাষা শিখিতে ইহাধেের বাধ্য করেন ন]। 
দেশে ইহারা বাঁডালীকে ঠেঙ্রাইয় হিন্দী বলায়, এখানেও 
বাঙালী 10010110116 60101)108 বশত: হিন্দী বলে। 
ট্রামে বিহারী কগাক্টারকে খাংলায় কথা বলিতে বিলে 
সে বলিয়াছে “আমাপ ভাষা ব্রাষ্রভাষ! হইবে, তোমাপেপই 
এখানে হিন্দী বলিতে হইবে ।” আগ্রন্বার্থ এবং হিন্দী 
প্রাধা্ড সন্থঞ্চে অশিক্ষিত বিহারীপেরও যে মনোভাব 
প্রতি পদে ফুটিয়া উঠে ততপ্রতিও বাঙালীপগ সতর্ক হওয়া 
ধরকার। বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কঠোরভাবে 
সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে। বাংলায় বিহ্বারীদ্দের বিরুদ্ধে 
সমস্ত কাজের জগ ল!ইসেপ্প এবং ডে!মিসাইল সাটিফিকেট 
প্রবর্তিত হওয়া একান্ত দরকার, হহাকে প্রার্দেশিকত। বলিয়া 
ভুল” করিলে ৮লিবে না। 10011106117 বলিয়া একটি 
খ্িশিষ আছে এবং তাহ! রাষ্থীয় জীবনের সর্বক্ষেতে প্রযোজা । 
বোম্বাই বিশ্ববিাপয় এবং ্নেছুশ বিশ্ববিগ্ঠাপয় একবাণ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের কয়েকটি ডিএরী অনন্থমোদিত কণায় 
কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয় তৎক্ষণাৎ উহ্যাদেপ (িগ্রা সথদ্ধে ঠিক 
সেই ব্যবস্থা অবলখ্খন কগেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
ছুইটি বিশ্ববিগ্তালয়েক্সই ১৮তন্ত উদ্রেক হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার 
সহিত ভারতবর্ষের বাবহার এখনও এই 139011))10 শীতির 
দ্বারাই চালিত হইতেছে । মাড়োয়ার্ী, উড়িয়। প্রভৃতি আরও 
যাহার] বাঙালীর প্রতি হছর্ধ্যবহার করিতেছে তাহাদের 
বিরুদ্ধেও বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ও অন্থান্ত কাজের জন্ত 
ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবপ্তিত হইলে উহাদদেরও চৈতন্ত 
জম্পাদনে খিলঘ হইবে ন|। 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 

ভাপতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঁঃ রাঁজেগ্রপ্রসাধ 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদ্দেশগঠণ সম্পর্কে একটি কমিশন নিযুক্ত 
করিয়াছেন। তার প্রথম অধিবেশন বপিবে আগামী ওযা 
শ্রাবণ তারিখে | যুগুপ্রদেশের ছুই জশ শ্রী এস্‌. কে, দার ও 
ডাঃ পান্মালাল ও বিহারের এক জন শ্রীজগৎশারায়ণ লাল, এই 
কমিশনের মুল সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন নুতন 
প্রদেশের গঠন সম্বন্ধে এই কমিশন অন্ুসঙ্ধান করিবেন। 
বর্তমানে এই উপলক্ষে চার্রিটি প্রদেশের নাম শুন] যাইতেছে 
অন্তর, তামিল, কর্ণাটক ও মাব্রাঠা । যদি এই প্রর্দেশ কয়টি 
রূপ গ্রহ্ণ করে, তবে গুঞ্জরাটী ও মালয়লম-ভাষী লোকসমষ্টির 
অন্ত একটা পৃথক ব্যবস্থার আয়োজন করিতে হুইবে। 
উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ সম্বন্ধে যখন আলোচন। ও অনুসন্ধান 
চলিবে, তখন ততৎ প্রদেশের প্রতিনিধি এই কার্ষ্যে যোগদান 
করিতে পারিবেন; এই প্রতিনিধিবর্গের নামও ঘোষণ! করা 
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হইয়াছে । এই উপলক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ডাঃ 
রাজেন্দ্রপ্রপাদ পশ্চিম বাংলার দ্রাবী সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা 
করিতে চাহিতেছেন না। ১৯১২ সালে আমাদের প্রর্দেশের 
যে কয়টি অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়! হইয়াছিল, 
তাছা ফিরাইয়। পাইবার দাবী নূতন শয় ; গত পঁচিশ বংসর 
নানা ভাবে ইহা! জানানো হইয়াছে । ১৯১২ সালে বিহারী 
পেতৃরন্দ এই ধাবীর যুক্তি মানিয়! লইয়াছিলেন। বাবু রাজেজ্ছ- 
প্রসাদ আজ সে কথ মণে করিতে টাছেণ না। এই সম্বক্ধে 
তাহার শিজের কোন স্বীকৃতি যে আছে, তাহা তিনি তুলিবার 
ভান করিতেছেন । কিন্ত লোকে তাহাকে জানপাপী হইতে 
দিবে বলিয়া মণে হয় না। দেইজগ্ দেখি যে “আনন্দবাজার 
পত্রিক”র স্তন্তে বাবু রাঞ্জেন্রপ্রপাদের এই স্বীকৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে! গত ১৪ই জুন তারিথে প্রেরিত একটি পঞ্জে 
আজ্যোতিষচন্র সরকার তাহা লোক সমক্ষে আশিয়াছেন | 
জ্যোতিষবাখু বস্তমানে মুশিদাবাদ গেল| উদ্বাপ্ত সমিতি 
সম্পাদক । এক সময়ে তিশি বিহার্স প্রদেশে সক্রিয়ভাবে 
কংগ্রেসের কাজে আয্সনিয়োগ করিয়াছিলেশ । তিনি নিখিল- 
ভারত রাষ্ীয় সমিতির সদন্ত ছিলেন, বিহাগ প্রাদেশিক রাষ্ীয় 
সমিতির সদন্ত ছিলেন, পালামৌ জেল] কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি ছিলেন । 

জ্্যোতিষবাবুর বক্তব্য হইতে শিশ্নলিখিত বিব্বৃতিটি উদ্ধাত 
করিয়া দিতেছি £ 

“গত ১৯৩১ সালে বাধু রাজেন্ত্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে 
মানভুম জেলা! রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অন্থষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্ভার 
সভাপতির আসন হইতে আনীত শিয়লিখিত প্রপ্তাবটি 
গৃহীত হয়-_ 

যে হেতু এই মানডূম জেলার শতকর। ৮৯ জন লোক 
বঙ্গ-ভাষায় কথ। খলে, সেই হেতু যখন দেশ খবাধীন হুইবে 
এবং ভাবষাস্থঘায়ী প্রদেশ গঠিত হইবে, তখন এই মানভুম 
জ্বেলা বাংলার সঞ্গে সংযুক্ত কণা! হুইবে। 

বিনা বাধায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় । যখন এই প্রন্তাব 
বিষয়-শির্ববাচনী সভায় গচিত হয়, তখন ইহার বিরোধিতা 
করেন ৬নিবারণচন্্র দাশগুপ্ত । তিনি বলেন দেশ যখন 
স্বাধীন হুইবে তখন কংগ্রেসের আদর্শ অঙ্যায়ী এই জেল] 

ত বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হছুইবেই। সুতরাং এই 

প্রস্তাবের সার্থকতা নাই ।” 

১৯৩১ সালের পরে পৃথিবীর অনেক কিছু বধ্লাইয়! 
গিয়াছে । বাবু শাজেজ্প্রসাদ তিন-তিন বার কংগ্রেসের সভা- 
পতি হুইয়াছেন। গণ-পরিষদের সভাপতি হইয়াছেন ; কেন্ত্রীয় 
গবন্সেন্টের মন্ত্রীও হুইয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনের এই নান! 
পরিবর্তনে যদি শ্তা্ছার মনোভাব পরিবান্তিত হুইয়া থাকে, 
তবে জাশ্চর্ধ্য হইবার কিছুই নাই। কিছ্ধ এই কথাটা পরিফার 
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ফরিয়। সকলকে জানাইয়! দিলে, জামর! এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হইতে পারি। তাহার "মুখে! নীতি অসহ্থ-হুইয়া উঠিতেছে। 
নববঙ্গ সমিতির সভাপতির সঙ্ে আলাপ-আলোচনায় তাহার 
এক মুধ্ডি, গণ-পরিষদের সভা'পতিরূপে তাহার ভিন্ন সৃত্তি। 
এইকপ পোষাক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে । নান! কারণে বাঙালী 
ছু'ভাঁগ হইয়া যাইতে পারে | কিন্ধু কংখ্েসী বিধানমতে পশ্চিম- 
বাংল! ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশের 
লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ন! দেখাইলে রাষ্রের কল্যাণ 
নাই ; এই প্রদেশের লোকের উপর পূর্ব সীমান্তরক্ষাঁর ভার 
দিতে হইবে । সুতরাং তাঁদের আশা-আঁকাঙ্ষাকে তাচ্ছিল্য 
করিলে চলিবে না। বিহারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা-ভাষী 
জঞ্লের বঙ্গভূক্তি এই আশা-আকাক্ষার একটি প্রতীক । 
“অসংযত প্রাদেশিকতা” 

এই প্রসঙ্গে শ্কিশোরলাল মশরুওয়াল! “হরিজন” 
পঞজজিকায় ২৭শে জুন (১৩ই আঘাঢ়) সংখ্যায় সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা! প্রণিধানযোগ্য । বিহার 
সরকারের রাজস্ব বিভাগ ৪৮টি খনি-শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে একটি 


নির্দেশ দিয়াছে । মশরুওয়ালাজী তাহা উদ্ধত করিয়ছেন )' 


নিয়ে তাহা দেওয়া] হইল,__ 
পাটনা--১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 

বিষয় £ সিংভুম বেলার খনি-শিক্স-প্রতিষ্ঠানে 
বিহারীদের নিয়োগ সম্পর্কে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক 
ও পরিচালকগণের প্রতি £ 

মহাশয়, প্রাদেশিক সরকারের খনিনীতির সর্ত 
আপনার গোচরে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। গবরন্সেন্ট 
একটি বোর্ড নিযুক্ত করিবেন । এই বোর্ছের ন্ুপারিশক্রমে 
অশ্শ্রমিকের চাকরিগুলিতে লোক লইতে হইবে, নহিলে 
কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়কে তবিষ্ততে ইজ্জার! ( “লিজ? ) 
দেওয়া হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই 
যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ভাবে বিহ্বারীদের এবং 
বিশেষভাবে স্থানীয় লোকদের ঠিক মত চাকরি দেওয়! 
হয় না। এ কথা সত্য যেবর্তমান ইজারাদারদের উপর 
এরূপ কোন সর্ত নাই। কিন্ত গবন্মেন্টে ভাল করিয়াই 
বলিতে চান যে অতঃপর এই নীতি অনুযায়ী যেন কাজ 
হয়। নির্দেশপত্র অন্থযায়ী আঁপণি কি ব্যবস্থা করেন 
গবন্মেন্টকে তাহা জানাইবার জর আপনাকে অনুরোধ 
কর] যাইতেছে । ইতি__ 

কর্ঘসচিব 

পত্রলেখক বলিতেছেন যে এই নির্দেশপত্র বিহবারী- 
দের স্বার্থের জন্থকৃলে বলা হইলেও আসলে বাংল! ভাষা- 
ভাবী সংখ্যাঙ্গগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই ইহ! কাজ করিবে-_ 
ইহ! তাহাদেরই বিরুদ্ধে অভিযান। 
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এইযুপ ইঙ্গিত কর! পত্রলেখফের পক্ষে কতট। ঠিক 
হইয়াছে তাছা! আমি জানি না। তবে এই কথ! বলিতে 
পারি, স্বাধীন ভারতের বা্রতঙ্ত্রে যদি স্বীকৃত হয় যে 
প্রত্যেক ভারতবাসীর ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস 
করিয়া স্থায়ী হইবার অধিকার আছে, তাঁহ|! হইলে সেই 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কর্তব্যেরও উল্লেখ করিতে হয়, ভারত 
যুক্তরাষ্্রের কোন অঙ্গ (প্রদেশ) এরূপ কোন নীতির 
অন্থসরণ করিতে পারিবে ন! যদ্্ার] সেখানকার কোন 
অধিবাসী তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার্জনের কাজ 
হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। কংখেস যে ধরণের 
প্রাদেশিক গবন্মেন্টের পরিকল্পনা করেন তাহাতে সেই 
গবন্মেন্ট সেই প্রদেশে কার্যরত কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে কোন একটা বিশেষ 
শ্রেনীর লোক হইতে কর্মচারী নিয়োগের নির্দেশ দিতে 
পারেন কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্গেছ আছে। 
এরূপ চেষ্টাোকে আমি কর্মচারী নির্বাচন ব্যাপারে ব্যবসায় 
পর্িচালকগণের স্বাধীনতার উপর অযথ1 আক্রমণ বলিয়। 
মনে করি। | 
আঁ পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিহার প্রদেশে বাঁঙাঁলীর বিরুদ্ষে 
যে অভিযান চলিয়াছে তংসন্বন্ধে কংখেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে 
অনেক আলোচন| হইইয়াছে। এক র্াষ্্রের নাগরিক হওয়া 
সত্বেও যেরূপ ভাবে বিহারে, আসামে ও উৎকলে বাঙালীর 
সম্বন্ধে পার্থক্য করা হয়, তত্প্রতি পণ্ডিত জবাঁহরলাঁল নেহরু 
ও তার মন্ত্রীমগ্ুলী সজাগ আছেন বলিয়া মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। বরং তাদের প্রশ্রয় পাইয়া এদের ব্যবহার এত 
উৎকট হইয়! উঠিয়াছে যে ভাঁরতরাধ্রের নাগরিকত্বের কোন 
স্থল্য আছে বলিয়! সন্দেহ উপস্থিত হয়। উৎকল ও বিহারের 
শাঁসক সন্ধ্রদায় তুলিয়! গিয়াছেন যে বাংলাদেশের কল্যাণে 
যত লক্ষ উড়িয়া! ও বিহারী জীবিক] উপার্জনের পথ খু'জিয় 
পাইতেছেন, তাঁর এক-চতুর্ধাংশ বাঙালী এই হুই প্রদেশে উত্ত 
উদ্ষেক্টে যান নাই । এই হিসাব হইতে বিহারের বাংলাভাষা- 
ভাষী অঞ্চলের ২০।২২ লক্ষ বাঙালীকে বাদ দিতেছি । এই 
অবস্থায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও উৎকল ও বিহার ভদ্র ও 
সংযত হইতে পাঁরিত। কিন্তু এই ছুই প্রদেশের শাসক 
সম্প্রদায় তাহ। হন নাই। 
মানভূম জিলার ভবিষৎ , 
কংথ্েসের সভাপতি বাবু রাজেজপ্রসাদ বিহারী। 
বিবারের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমৃহ পশ্চিম বাংলায় 
প্রত্যর্পণ কর! ঠান্থার মনোভাব আজ আর কাহারও 
অবিঙ্গিত নছে। বাবু রাজেন্সপ্রসাদ ভারতীয় গণ-পরিধদেরও 
সন্ভাপতি, ভারতরাষ্ত্রের ভবিষ্তং গঠনতন্জ সম্বন্ধে ভাহার দায়িত্ব 
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আছে। এই শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন্ প্রদেশসমূহ্র আঞ্চলিক 
সীম] পরিবর্তন অপরিহার্ধ্য। ভাষার ভিত্তিতে নূতন নূতন 
প্রদেশ গঠন করিবার নীতি এই পরিবর্তনের পরিপোঁষক । 
সেইজন্ুই গণ-পরিষদের সভাঁপতিরূপে তিনি একটি কমিশন 
নিযুক্ত করিয়াছেন । গত ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) এই সম্বন্ধে 
নিয্ললিখিত ইন্তাহারটি পরিষদ দপ্তর হুইতে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 
জনসাধারণ কিছুদিন হইতে কয়েকটি নুতন প্রদেশ 
গঠনের বিষয় সম্পর্কে আলোঁচন! করিতেছেন । গণ- 
পরিষদ যে খসড়া কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাহার! 
এ সম্পর্কে একটি কমিশন গঠনের জন্ঠ সুপারিশ করেণ। 
উক্ত সুপারিশে বল। হয় যে কমিশনকে নুততন প্রদেশ গঠন 
সম্পর্কে সকল বিষয় তদস্ত কপিতে নির্দেশ দেওয়! হউক 
এবং ভারতের নূতন শাসনতশ্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবার 
পূর্বে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট দাখিল করিতে বল! হউক । 
তদনুযায়ী গধ-পরিষদ্দের সভাপতি অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল 
ও মহারা্ই এই ৪টি নুতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তদস্ত 
করিয়া! রিপোর্ট ধিবাঁর জন্ভ নিয়লিখিত কমিশন গঠন 
করিয়াছেন__ 

গ্ী এস কে বর (এলাহা বাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত 
জজ )-_ চেয়াল্সম্যান, ডাঃ পান্রালাল (অবসরপ্রাপ্ত আই- 
সি-এস, (প্রীজগতনারায়ণ লাল, শ্রী পি, সি, ব্যানানা 
(জ্যাকাঁউন্টেট জেনারেল, বিহার ) সম্পাদক । 

কমিশনের কার্য্যে সাহাধ্য করিখাঁর জপ্ত নিয়লিখিত 
সহযোগ্লী সদশ্তগণকে নিযুক্ত কর! হইয়াছে । সহযোগী 
অদন্তগণ_ শ্রীর।মকষ রাু (মাপ্রঞ), আ্ীরামলিঙ্গম 
চেট্টিয়ার ( অন্তর), প্র টি হুব্রাহ্মশিয়াম ( বেল।পি কর্ণাটক ) 
গ্র কে এম মুন্সী (গুজরাট), প্র আর আর দিবাকব 
(কর্ণাটক ), শ্ এইচ ভি পাত'সকর ( মহানা&) শ্রী টি 
এল শেয়োদে (নাঁগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ) 
গ্রগোণীলাল ্রীবাস্তব (মহাকোশল )। উপরে যে ৪টি 
স্থানের নাম উপ্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কয়টি 
ধুতন প্রদেশ গঠিত হইতে পারে, কমিশন সে সম্পর্কে 
রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত প্রদ্দেশসমুহ্রে সীমানা কি 
হওয়া] উচিত কমিশন সে সম্পর্কেও প্নিপোর্ট দ্রিবেন। 

' পরে নূতন প্রদেশসমুহের সীমানা কমিশনের সাহায্যে 
চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবে । 

“নুতন প্রদেশগুলি গঠনের ফলে এসব প্রদেশের অর্থ- 
নৈতিক ও শাসনতান্ত্িক প্রতিক্রিয়া কি হইবে কমিশন 
সে জম্পর্কে তাহাদের মতামত জানাইবেন। নুতন 
প্রদেশসমূহ গঠনের ফলে ভারতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলে অথনৈতিক ও শাসনতাস্ত্রিক প্রতিক্রিয়৷ কি হইবে 
ফমিশন তাহাও রিপোর্ট করিবেন। 


প্রীধাসী 





১৩৫৫ 


এই ইস্তাারে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন । 
পশ্চিম বাংলার দাবী পুরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, একজন 
“সহযোগী সদস্য” পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে নিযুক্ত করা 
হুইত। তাহা কর! হুয় নাই। বাবু রাজেজ্জপ্রসাদের মত 
উকীল এই কার্ধ্যের সপক্ষে যুক্তি বা অজুহাত আবিক্ষার 
কর্সিতে পারিবেন না, তাহা আমরা মনে করি না। এই 
যুক্তি বা অজুহাত আমর] স্বীকার করিতে পারি না, স্বীকার 
কণ্িয়া লইব না, এবং পশ্চিম বাংলার জনমতকে এই বিষয়ে 
নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর চলিবে না। বাবু রাজেন্দ্প্রসাদের 
নেতৃত্বে বিহারের কংখেস গবর্ণমেণ্ট ও কংখেসী সভ্যগণ 
বিহারের বাঁংদ! ভাষাভাষী অঞ্চলে যে তাগব আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর 
হইবে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার বাঙালীকে - করিতে 
হইবে__যেমন ব্যর্থ করিতে হইয়াছিল বড়লাট কার্জনের বজ- 
ভঙ্গের প্রচেষ্টাকে । এই কার্যে কে অগ্রণী হইবে, তাহা 
দেখিবার জন্য আমর! প্রতীক্ষা করিয়া আছি। পশ্চিম বাংলার 
কংখ্রেসী নেতৃবর্গ এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট । নব বঙ্গ সমিতি যে 
“আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা! জমাট 
বাধিতেছে ন। | পশ্চিম বাংল! হইতে মনোনীত গণ-পরিষদের 
সদস্যবর্গও তদপেক্ষ। তৎপর বলিয়া কোন প্রমাণ পাই নাই। 
এক এক জন করিয়া তাহাদের নাম ধপিয়া জিজ্ঞাসা করিতে 
ইচ্ছা হুয়__এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সমন্তিগত ভাবে আপনার! 
কে ফি করিয়াছেন বা করিতেছেন? যত দূর মনে হয় 
শিপ্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে গণ- 
পরিষদে সদসা নির্বাচিত হুইয়।ছেন এবং এই পদ অধিকার 
করিয়া আছেন £ শ্রস্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রক্ষিতীশচ্জ 
নিয়োগী, ্রস্থুপেশচন্ত্র মজুমদার, জনাব আবছল হেলিম 
গঞ্জণবী, প্রীলক্ীকাস্ত মৈঅ, স্ুরেজ্জরমোহন ঘোঁষ, প্রীঅরুণচজ্জ 
গুহ, পমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, প্ীপতীশচন্দ্র সাঁমস্ত, বসন্ত- 
কুমার দাশ, আহেক্্কুম।র মুখোপাধায় ; ২।১টা নাঁম হয় ত 
বাদ যাইতেছে । সে যাহাই হউক এই কংখেসী নেতৃ- 
বর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বিহার প্রদেশস্থ বাংল! ভাষাভাষী 
অঞলগুলিকে পশ্চিম বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য 
ঠাহার1 কি করিয়াছেন, তার একট। হিসাব দিবার সময় কি 
আসে নাই? এরং গণ-পরিষদ্দের সভাপতিরূপে বাবু রাঁজেন্র- 
প্রসাদ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারকল্পে তাহারা 
কি করিতে প্রস্তত আছেন? অবস্থ। দেখিয়! মনে হয় ভারত- 
রাষ্ট্রের কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট এই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা। পঞঙ্চিত 
জবাহ্রলাল নেহেরু ভাষার ভিত্তিতে নুতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে 
সীহার অমত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গণ-পরিষদের সভাপতি 
এঁ অমত মানিয়] লইতে পারেন নাই। অন্তর, তামিল, মহারা 8, 
গুর্জর সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থ! করিয়াছেন । বাংলার 
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গত ছুই সপ্তাহের মধ্যে এই সম্বন্ধে ছুইটি সংবাদ দৈনিক 
জংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমটি আমাদের জানাইয়া 
দিল যে “জাতীয় রক্ষীবাছিনী” বলিয়া! পশ্চিম বাংলার পূর্ব্ব 
সীমান্তবাসী জনগণকে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরস্ত 
ফর] হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় 
সংবাদটি ছুই ব্যাঁটেলিয়ন প্রীয় ১,৮০০ হইতে ২,০০০ বাঙালী 
যুবক লইয়া ছুইটি পদ!তিক বাহিনী গঠনের সুসংবাদ আমাদের 
মধ্যে বিতরণ করিল । 

কি কারণে “জাতীয় রক্ষীবাহিনী”র শিক্ষা বদ্ধ করিয়! 
দেওয়া হইল, তৎসন্বন্ধে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমগুলী নীরব। 
সেইজন্ত নান! জল্সন|-কল্পন] হইতেছে । কেহ বলিতেছেন 
যে কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ কোন বিষয়ে বিশেষ আপত্তি 
জানাইয়াছে, কেহ বলিতেছেন যে পূর্ব সীমাস্তবাঁসী জনমগুলী 
এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে ন1; সামরিক জীবনের 
দায়িত্ব ও হাঙ্গামা তাহাদের প্রকৃতিবিরদ্ধ । জাতীয় রক্ষী- 
বাহিনীর শিক্ষা বন্ধের সংবাদে এরপ একট] 'ইঙ্লিত ছিল 
বলিয়া মনে হয়। আমর] সর্বদাই বাধ্যতামূলক সামরিক 
শিক্ষার পরিকল্পন] সমর্থন ক্রিয়া আঁসিয়াছি ; প্রধাঁনতঃ এই 
কারণে যে ইংরেজ আমলে বাঁঙালীকে অসামরিক বলিয়! 
সামরিক জীবন সম্বন্ধে অপটু করিয়াছে, কোনরূপ বাধ্যতা- 
হৃলক শিক্ষাপ্ ব্যবস্থা ন]! করিলে এই মনোভাবের পরিবর্তন 
হইবে না। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেনাবাহিনীতে ও বিমাঁন- 
বিভাগে সৈগ্ঠাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছে; নৌবিভাগেও 
কয়েকজন উচ্চপদ লাঁভ করিয়াছেন । কিন্ত সাধারণ সৈনিক- 
বৃত্তি যে সব শ্রেণীর অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা তাহার! কেহই 
অগ্রসর হইয়। আপে নাই। সেইজন্ত কাশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী 
সৈস্তাধ্ক্ষ দেখা যায় কিন্তু পদাতিক শ্রেমী অন্থপন্থিত $ এই দৃষ্ঠ 
দেখিয়া অন্ত প্রদেশের সাংবাদিক বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন । 

সেইজন্ত আমর! মনে করি শেষ পর্য্যন্ত বাঙালী পণ্টনের 
সম্পূর্ণ সংগঠন বিষয়েও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হুইবে। প্রায় দেড় শত বংসরের অনভ্যাসজনিত 
শনোভাঁব দূর কর] কঠিন হইবে । কর্তৃপক্ষ হয়ত ভাঁবিতেছেন 
যে সব শ্রেম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের নানা বিভাগে 
যোগদান করিয়াছিল, তাদের মধ্য হইতে এই ছুই হাজার 
নংগৃহীত হইতে পারে। একটু অঙ্ছসন্ধান করিলেই জান! 
ঘাইবে যে প্রকৃত রণাঙ্গনের মধ্যে খুব কম বাঙালীই উপস্থিত 
ছল; বেগন্ত তাঁগ লোক রাস্তাঘাট, বিমানকেন্ত্র তৈয়ার 
করিতে খাটয়াছে মন্ধুরের মত ॥ রেলওয়ে বিভাগে রা মোটর 
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পাপা পাম্পি পাস্পা্পাসিপািত 





পি পাপাসিলাসিপাসিপািপাসি। 


বিভাগে অনেকে যোগদান করিয়াছিল ; তাঁহার] লড়াই করি- 
মাছে কয় জন বা কয় শত? পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিষগুলী এই 
বিষয়ে একট! আদমন্ুমারী লইলেই প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে 
পারিবেন) ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইয়া আয়োজন-উদ্লোগের 
ঘটা করিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। জ্বাতীয় 
রক্ষীবাহিনীর সংগঠন ব্যাপারে এই কথাটা পরিষ্কার প্রমাণিত 
হইয়াছে । কেন এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া 
দেওয়! হইল, তাহা! যদ্দি আমাদের জানাটয়া দেন তবে 
লোকের মনে যে আশাভঙ্গের ক্ষোভ দেখ! দিয়াছে, তৎসম্বদ্ধে 
আলোচন! করিয়া তাহা দুর করিবার চেষ্টা কর] যায়। 

ছুই ব্যাটেলিয়ন বাঙালী পণ্টনে রংরুট ভর্তি কর! কঠিন হইবে 
না; কিন্তু তাহা বাঙালী হইবে কি না, সেই বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ আছে। পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে “পাহাড়” জাতি 
হইতে এই সংখ্যক লোক অতি সহজে সংগৃহীত হইতে 
পারে । আমরা চাই বাংলার জনসাধারণ সামরিক জীবনের 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক; নিয়মাহ্থবর্তিতা, 
কষ্টসহিষুণতা ও দেশের অন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার যোগ্যতা 
ও সাহস অর্জন করুক । “জাতীয় রক্ষীবাহিনী” সংগঠন 
ব্যবস্থায় সেইন্বন্ঠ উৎফুল্ল হইয়া বিধান-মন্ত্রিমগলীকে আমর! 
আতন্তরিক ধন্তবাদ জানাইয়াছিলাম। সেই ব্যবস্থা বাতিল 
করিয়া দিয়! বাঁডালী ব্যা্টেলিয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা 
হইতেছে “মন্দের ভাল” বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ 
করিব। কিন্ত যত দিন বাঁঙালী জনসাধারণের কপালে 
“অসামরিক” জাতি বলিয়া! যে কলঙ্কের ছাঁপ দাগিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, তাহ মুছিয়া পা যায়, তত দিন আমরা বাংলার 
কোন মন্ত্রিমগ্ুলীকে নিশ্চেষ্ থাকিতে দিব না। কলঙ্ক মোচন 
যে সম্ভব তাহা পূর্ববঙ্গে প্রমাণিত হইয়াছে ; মুসলিম লীগ 
মন্ত্রিমগুলী। “আনছার বাহিনী” গঠন করিয়। এবং তাহাদের 
সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কিয়! একটা কাজের মত 
কাজ করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার মগ্ত্রিমগুলী এই বিষয়ে 
গড়িমসি করিয়া দিন গুণিতেছেন / দলাদলিতে কাল 
কাটাইতেছেন। সামরিক শিক্ষা এই দলাঁদলির উর্ধে থাক 
উচিত, এবং দেশের লোককে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই 
বিষয়ে অবহিত হইবার শিক্ষ! দেওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার 
মস্ত্রিমগলী এই বিষয়ে যে তৎপর হুইয়াছেন, তাহার কোন 
প্রমাণ পাই নাই । তাহাদের একট] প্রচার-বিভাগ আছে ; 
তাহা! যে এই বিষয়ে সজাগ তাহার লক্ষণ আমাদের চোখে 
পড়ে ন]। দেড় শত বংসরের নিশ্চেষ্ঠত1 এই সরকারের সকল 
বিভাগে অনড় হুইয়। আঁছে বলিয়া! মনে হয়। একটা বিপ্লব 
না আসিলে তাহা দুর হইবে ন1। 

অবশ্থ এতদিনের বাধ! যে ক্লীবত্বের বন্ধন ছিল তাহ! 
দুর করিয়া! বাঙালীকে সচেতন ও সচেষ্ট কর! কঠিন ব্যাপার 
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তাহা! জামর! জানি । কিন্ত আমাদের বিশ্বাস আছে যে সঠিক 
পন্থ/ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দ্ুফল পাওয়া 
যাইবে। বাঙালী ক্কষক, মতগুজীবী ও এরূপ শ্রেনীর মধ্যে 
বলি সৈনিক সংগ্রহ কর! মোটেই অসম্ভব নছে। 


ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান 
হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত অর্থনীতিক 
সংগ্রাম চলিতেছে ; নিজাম সরকার কর্তৃক পুষ্ঠ “রজাকর” 
ঘল র্াজ্যোর হি্ুদের উপর অমাঙ্থষিক অত্যাচার করিতেছে । 
ভারত-রাষ্্রের পরিচালকবর্গ এই দৃশ্ঠ দেখিয়াও এখনও কোন 
চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন না। তাহাদের 


অক্ষমতার কারণ কি তংসহবদ্ধে মুখ ফুটিয়া তাহার! কিছু . 
বলিতে চাহিতেছেন ন! যদিও দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি 


রাজেন্্র সিংজী আমাদের অভয় বানী শুনাইতেছেন। এ 
বিষয়ে আমরা যাহ] বুঝি তাহাতে মনে হয় ভারত-সরকার 
যে কয়েকটি কারণে এখনও ইতস্তত করিতেছেন তাহার 
তাহার মধ্যে প্রধান কথা সংযুক্ত জাতিসজ্ঘের কাশ্মীর কমি- 
শনের উপস্থিতি । স্থিতীয় বিষয়টি এই যে, ভারত-সরকার 
এখনও নিজ্জীমের পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহানুভূতির 
পরিমাণ বিচার করিতে পাঁরিতেছেন ন]। 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত-রাষ্্রে 
এখনও সাড়ে তিন চাঁরি কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছেন। 
হায়দরাবাদ সমস্তার সমাধানকল্পে কি ইহাদের মনোভাব 
হিসাবের মধ্যে ধরা! হইতেছে এবং সেইজন্তই ভারত-রাষ্ত্রের 
নীতি সম্বন্ধে একট! দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখ! দিয়াছে ? 
এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়] দিল্লীর “হিন্দুস্থান টাইমস্‌প 
দৈনিক পত্রিকায় একটি পঞ্জ গত মে মাসের ২৭ তারিখে 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। প্রটি “জামাল-উদ্থিন” এই নামে 
লিখিত হুইয়াছিল। পঞ্রলেখকের বিশ্লেষণ ও তার রাজ- 
নীতিক গুরুত্ব এত অধিক যে আমরা! তার মূল অংশ উদ্ধত 
করিয়া! দিলাম,_ 
এই কঠোর সত্যটি এখনও স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, 
. ভারতের মুসলমানের কোনকালেই ভারতীয়দের মত 
চিন্তা করিতে, কার্ধা করিতে অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ 
ভারতীয় বলিয়া উপলদ্ধি করিতে শিখে' নাই। ইহাও 
স্মরণ রাখ দরকার যে, .মুসলমানের! সমগ্র জগতের 
মুসলমানকেই ভাই "বলিয়া! মনে করে। প্যান-ইস্‌লা- 
মিদ্ধিম একটি কান্নিক বস্ত নহে। পাকিস্থান জন্মগ্রহণ 
করিয়! সমগ্র মুসলমান জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি 
করিয়াড়ে। সকল মুসলমানই মুসলিম রাষ্র চাছে। 
জগতে একই সন্ধায় (মুসলিম সন্দ্রদায় ), একই ধর্ধশান্ত্ 


(যুসলিম শা ) এবং একই রাষ্র (যুসলিম রা) স্থারী , 


হউক, ইহাই মুসলমানগণের কাম্য । সুতরাং যে সকল 
সুসলমান ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আহ্ুগত্যের শপথ গ্রহ্গ 
করিতেছে, হয় তাহার] নিজেকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, 
নচেৎ পরম উদার ভারত গবনম্মেন্টকে প্রতারিত 
করিতেছে । মুসলমানের] মান্যকে মান্য . হিসাবে 
দেখিতে অসমর্থ; কেবল মুসলমান কি অ-মুসলমানরূপে 
দেখিতে পারে। অ-মুপলমানকে মুপলমানের সমান 
অধিকারপ্রাপ্ত বলিয়। শ্বীকার করিতে সে অত্যন্ত নছে। 
মুসলমানের দৃঢ়নূল সাম্প্রদাপগ্লিকতা যে কোন অ-মুসলমান 
রাষ্ট্রে ঘোরতর সমস্যা স্টি না করিয়া পারে না। 
আমাদের দেশে এক দ্বিকে পঙ্চিত জবাহরলাঁল বিশ্ব- 
মানবতার ভিভিতে সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছেন, 
অপরদিকে মুসলমানের] কেবল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথ 
চিন্তা করিতেছে । 

“হিন্ুস্থান টাইমস্‌” পঞ্জিকা এই পত্র প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন 
করিয়াছেন, বিশেষতঃ “কংখ্রেসপস্থী রাষ্রনায়কগণকে” প্রশ্ন 
করিয়াছেন_-“এ সমস্তার সমাধান কোথায় মিলিবে ?” এই 
বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, এবং সত্য বলিয়া গ্রহৃণ কপ্সিতে মন 
ও বুদ্ধি আমাদের সায় দেয় না, তবে পণ্ডিত জবাহরলাল 
নেহরুর প্রচেঞ্ সহজ হুইবে না। তিনি চাছ্িতেছেন ধর্্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্র প্রতিষ্ঠা করিতে ; কিন্তু তাহা তিন-চারি 
কোটি নাগরিকের ভ্ঞানবিশ্বীসের বিরোধী; এবং এই 
বিপুল জনসমষ্ঠির প্রক্কৃত মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন রাগ্থীয় 
বিধান চাপাইয়| দেওয়া সম্ভব কি? নুতন রাষ্ট্র গঠন সম্বন্ধে 
নানা পরিকঙ্সনা চলিতেছে; এই পরিকল্পনা নানাভাবে 
আমাদের চিরাচরিত চিস্তা ও কর্্রধ্ঠরাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
চেষ্ঠা করিবে ; প্রায় প্রতি পদে তাহা আমাদের নানা 
সংস্কারের উপর আঘাত হাশিবে। গত এক শত বৎসরে 
হিন্ুসমাক্জ নানাভাবে বর্তমান যুগ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইয়। লইবার চেষ্টা করিয়াছে । ভারতীয় মুসলমান 
সমান তাহা পারে নাই বলিয়াই “পাকিস্থানের” জন 
আন্দোলন করিয়াছে, এবং প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে 
আক্রোশ উদ্ধীপিত করিয়া আমাদৈর দেশের জন-মনকে বিষাক্ত 
করিয়া ফেলিয়াছে। এই অনুষ্থ মনোভাবের/|একট1 বহিঃ 
প্রকাশ নিজাম সরকারের কার্য-কলাপের মধ্যে দেখিতে 
পাওয়! যায়। ভারতরাঞ্ট্রেরে তিন-চারি কোটি মুসলমান 
বর্তমানে তৃফীতাব অবলম্বন করিয়া আছে। হায়দরাবাদ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে যদি কখনও কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা যাঁর, তবে তাহারা কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটা 
জিজ্ঞাসার চিহ্ন লেকের মনকে ভাাক্রান্ত করিতেছে। 

ভারতীয় রাজ্যসমূহের নূতন সঃগঠন 
ইংরেজ আমলে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূছ্রে সঙ্গে 


প্রাণ 





তাহাদের প্রতিবেশী জনপদের কোন রাস্ত্রিক যোগ ছিল না। 
ইংরেক্ষের বিধানে দেশীয় রাজ্যসমূহ অনেকটা যাছঘরের 
প্রদর্শনীর মত পৃথক করিয়া রাখা হুইয়াছিল। ১৯৪৭ 
সনের ৫ই জুলাই হইতে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের 
অধীনে যে দেশীয় রাজ্য বিভাগ প্রতিঠিত হইয়াছিল, তাহার 
একটা কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে দেখিতে 
পাই ৫৩২টি দেশীয় রাজোর একটি নূতন সংগঠন চেষ্টা । 
২১৯ রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশদমূহের সঙ্গে মিলাইয় দৈওয়া 
হইয়াছে; ৩১৩টি রাজ্য মিলাইয়া নুতন প্রদেশ গঠন কর! 
হইয়াছে অথবা নুতন “রাজস্থান” সৃতি করা হুইয়াছে। 
“হিমাচল” প্রদেশের অন্তভূ্ত ২১টি ক্ষুদে রাজ্য ভারত-রাগ্রের 
কেক্জীয় সরকারের পরিচালনাধীন রাখ! হুইয়াঁছে, ভারতবর্ষের 
পশ্চিম সমুদ্রকূলে কচ্ছ-রাজ্যেও সেই ব্যবস্থা চালু করা! 
হইয়াছে; এই রাজ্যটি সিদ্কুদেশের প্রতিবেশী বলিয়াই 
ভারত-রা্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই* ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ২৯১টি রাজ্য মিলাইয়] যে ৬টি “রাজস্থান” 
সঙ্ঘের পত্তন কর! হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২১৭টি রাজ্যকে 
“সৌরা ই” সঙ্বের মধ্যে মিলাইয়! দেওয়া হইয়াছে “মস্ত” 
সঙ্ষের ভাগে পড়িয়াছে ৪টি রাজা; “বিদ্ধ্য প্রদেশ” গঠিত 
হইয়াছে ৩৫টি রাঁজ্যের সমবায়ে £ “রাজস্থানে”__১০ট, 
“মধ্য.ভারতে”__২০টি এবং “পাতিয়াল। ও পূর্ব-পঞ্জাবে” ৮টি 
রাজ্য পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ভাঁরতে সাশ্দুর রাজ্য, যুক্তপ্রদেশে 
বারানসী ও রামপুর রাজ্য, পুর্বব-ভারতে ভ্রিপুরা, কুচবিহার, 
১৯টি খাসিয়া রাঁজ্য ও মণিপুর সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা 
হ্য়নাই। 

এই বিধান অনুসারে রাজ্যের নৃপতিরন্দের নিরস্কুশ 
ক্ষমতা রহিল না । যে সব রাহ্গাকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের 
সঙ্গে মিলাইয়। দেওয়! হইয়াছে, তাহাদের রাজার! একটা 
“ভাতা” পাইয়া পেনম্তন ভোগ করিতেছেন বলিলেই চলে ; 
তাহাদের আত্মীয়-কুটুত্বদেরও দেই অবস্থা । এই “বেকার” 
রাজাদের ভারত-রাষ্রের সেবায় নিযুক্ত কর! যাইবে কিনা 
বা যাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচন! চলিতেছে । বড় বড় রাজ্যের রাজাদের, 
যেমন-_জামনগর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, রেওয়া, পাতিয়ালা, 
যোধপুর, ভরতপুর, ইন্দোর,_ তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 
কাহাকেও রাজপ্রমুখ ও উপ-রাজপ্রমুখ প্রভৃতি পদ পাইয়! সন্ত 
হইতে হইয়াছে । এই সব রাজ্যসঙ্ে, দাঁরিত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা 
যখন প্রক্কতপক্ষে প্রতিঠিত হইবে তখন তাহাদের ক্ষমতা 
খা অধিকার ভারত-রাষ্্রের প্রদেশ-পালের (00৮61007) 
শ্মতা ও অধিকার হইতে উচ্চ হইবার কথা নয়। 

এই বিবরনী হইতে আমর] যে নৃতন সংগঠনের পরিচয় 
সাই, তাতে মনে হয় এই নৃপতি্ব্দ বর্তমান যুগের কর্তব্য 


বিবিধ প্রস্-_ভারতীয় রাজ্যসমূহের মৃতন সংগঠন 
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ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন ; রাজ্য পরিচালনে 
তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার দিন ফুরাইয়াছে, তাহা! তাহার! 
বুঝিতে পারিয়াছেন ; অনেকেই স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের 
সংগঠনে সাহায্য করিবার আকাজ্ষা লইয়াও নিজেদের স্বার্থ 
বলি দিয়াছেন । হায়দরাবাদ রাজ্য কিন্ত ভিন্ন পথে চলি- 
তেছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কাশ্মীর ও জুনাগড় 
সম্মিলিত রাধ্রপুঙ্জ সংসদের দরবারে হাজির হইয়াছে। 
এই তিনটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়] ভারত-রাষ্ত্রের পরিচালক- 
বৃন্দের ছুশ্চিস্তীর অন্ত নাই। ইহাদের ভাগ্য লইয়! কুটননীতির 
খেলা চলিতেছে । আমেরিকা ও বিলাত “পাকিস্বানের” 
পিছনে থাঁকিয়! দু'টি চালিতেছে । এই বিষয়ে আমাদের রা্র- 
পরিচালকদের পিছনে জরনমগ্ুলীর অন্দঠ সহযোগ আছে। 
হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া, রাঁজপুতানা ও উড়িষ্যার 
দেশীয় রাঁজ্যসমুছেও কিছু কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে । 

উড়িয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থ'-পরিষদে উড়িয্বার প্রদেশপাল 
জনাব আসফ আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তথাকার নৃপতিদের 
উদ্ধেশে সতর্কবাধী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তাহারা যেন 
কোনোপ্রকার বেআইনী কার্ধ্যকলাপে জড়িত না হুন। 
প্রাদেশিকতার নিম্দ! করিয়া! তিনি বলেন, আমাদের উদার ও 
সহযঘোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন । 

তিনি বলেন, “আপনার1 জানেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে 
ভারত গবন্মেন্টকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইয়াছে এবং 
দঘ্াক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদের ব্যাপারেও তাহাদিগকে প্রখর দৃষ্টি 
রাখিতে হুইয়াছে। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস 
দিতেছি যে, ভারত গবর্খেন্ট প্রত্যেক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থার অন্ত প্রস্তুত আছেন ।” 

গবর্ণর বলেন, সুখের বিষয় এই যে, উড়িস্বা এই সকল 
অঞ্চল হুইতে দূরে আছে। তবুও পার্খববস্তাঁ প্রদেশগুলির 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। 

উড়িস্তার রাজ্যগুলির সংহতির কথা উল্লেখ করিয়া জনাব 
আসফ আলী বলেন, চুক্তি শেষ হুইবার অব্যবহিত পরেই 
কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিগ্ত হন। হার! 
পূর্বেকার ব্যবস্থায় যে সকল ব্যক্িগত সুযোগ-সুবিধা পাইতেন 
সেগুলি পাইবেন ন| এই মনে করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। 
ঠাহাদের কার্য্যকলাপ ,সমূলে বিন& করিবার জন্ত অবিলম্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যাহারা এখনও বাস্তব অবস্থ! 
সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হুন নাই, তাহার] যাহাতে 
বিপথে চালিত না হুন ততপ্রতিও লক্ষ্য রাখ! হুয় | 

জনাব আসক আলী উড়িস্তার দেশীয় রাজ্যসমূহ্ের ব্ল্যবান 
খনিজ সম্পদের উল্লেখ করিয়] বলেন, এতদঞ্চলের অধিবাসীদের 
জীবনধারণের উন্নতিকল্পে এই সমস্ত সম্পদ নিয়োক্ষিত হইবে । 

তিনি নৃপতিবৃন্দকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন । 
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মি, 


তিনি বলেন, নৃপতিদ্ধিগকে বিশেষ করিয়া শিল্পোক্সতিতে সহ- 
যঘোগিতা করিতে হইবে। ইহার ফলে শুধু যে ভবিম্যং 
লমান্ধের কাঠামো রচিত হুইবে তাহা নছে; নৃপতিবৃন্দ 
দেশবাসীর জদিচ্ছাও লাভ করিতে পাঁরিবেন। আমি উড়িস্তার 
উজ্জল তবিস্যতের বাস্তব রূপ যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতে 
পাইতেছি। জীবনধারণের মানের উন্নতিকল্পে নৃপতিবন্দ 
প্রজাদের সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। 
তবে এই সতর্কবাঙ্ী আমি উচ্চারণ করিতেছি যে, ধাহারা 
বে-আইনী কার্ধ্যকলাপে জড়িত হইবেন তাহাদের পরিণতি 
ভয়াবহ হইবে ॥ গু 

অতঃপর তিনি বলেন, চরম প্রাদেশিকতা আজ সর্ববজর 
লক্ষিত হইতেছে, ইহা সত্যই ছঃখজনক ব্যাপার । বিশ্বের 
মধ্যে শ্রে্ঠজাতি হিসাবে ভারতকে গড়িয়! তুলিবাঁর জন্ত আমরা 
যে ভিণ্ডি স্থাপন করিতেছি তাহা! ঘাঁতসহ ও শক্তিশালী করিতে 
হইবে__ইহার অন্ত প্রয়োজন উদ্দার, বলিষ্ঠ সহযোগিতামূলক 
দরিভঙ্গী। সংলগ্ন প্রদেশসমূহ নিজেদের সীমান্ত অঞ্চল বিস্তার 
সাধনের স্বন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে । তাহা! লইয়া! পরস্পরের 
মধ্যে বিরোধিত] চলিতেছে । আমাদের প্রদেশে সেরা ইকেল্সা 
ও খরসোয়ন রাজ্য লইয়া! অন্থরূপ অবস্থার স্থট্ি হইয়াছে, 
আমি ইহাতে উদ্দিন হইয়া উঠিয়াছি। প্রদেশগুলির সীমা 
পুনশির্ধারণের চুড়াস্ত সময় এখনও আসে নাই। আমাদের 
প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে শাসনতস্ত্রের খপড়া প্রস্তাব চূড়াস্তভাবে 
শ্রহণ কর] এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থার 
সৃষ্টিকরা। তখন আমরা সীমানা পুননির্দারণের ও সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চল পুনর্ধণ্টনের অনেক সময় পাইব। বর্তমানে আইন- 
শ্রত্খল। প্রতিষ্ঠার দিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয় কর্তব্য । 


সিন্ধু দেশের হিন্দু-শিখ 
সিদ্ধু দেশে প্রা ১৪ লক্ষ হিন্দু-শিখ ছিলেন ; পাঁকিস্থানী- 


দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হুইয় প্রায় ১২ লক্ষ তাহাদের জন্মভূমি. 


ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পাঁকিস্থানীদের আকাজ্ষা পূর্ণ 
হইয়াছে, বিধর্মীর মুখ আর তাঁহাদের প্রতিদিন দেখিতে হইবে 
না। এইবিরাট জনসমষ্টি ভারতরাষ্রের পশ্চিমাংশে বোহ্বাই, 
কাখিবার, কচ্ছ, ও রাজপুতান।য় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, নুতন 
ফরিয়া জীবন সংগঠন করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 
এই কাজে তাঁহাদের সাঁফলা অন্ন করিতে হুইবে। নান! 
প্রকার. কর্শপন্থা অবলম্বন করিয়া! তাহারা এই আয়োজন 
আাথক করিতে দৃঢ়পন্ষল্প । আচার্য্য কপালনীর একট! বিশ্বতির 
মধ্যে এইরূপ একট প্রচে্টার পরিচয় পাঁওয়। ঘায়। কচ্ছ 
রাজ্যে কান্দল! (17018) নামক একটি স্থান সমুদ্রের 
উপকূলে অবস্থিত। কচ্ছের মন্থারান্বের নিকট হুইতে এই 
৪৫,০০০ স্বান্ধার বিঘ! জমি দানশ্বরূপ পাওয়া] গিয়াছে । সিন্ধু 


প্রবাসী 
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সিসি পি 


পুনর্বসতি সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠিতেছে ; 
সমবায় প্রণালীতে এই জমি ভাগ করিয়া দেওয়া! হইবে, এবং 
সিদ্কুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিন্নভিন্ন না হইয়া এই স্থানকে সমৃদ্ধ 
করিবার চেষ্কায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতরাষ্রের 
কেন্ত্রীয় গবন্মেন্ট কচ্ছ রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে 
লইয়াছেন এবং কান্দলাকে একটি বন্দরে পরিণত করিবার 
দায়িত্ব এখন তাহাদের । কালে এই বন্দর করাচি বন্দরের 
প্রতি্বন্বী রূপে পরিগণিত হইবে, এরূপ কল্পনা উত্তট নয়। এই 
বন্দরের কল্যাণে সিদ্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহক্কাত কৌশল 
ও ব্যবসায়-বুদ্ধি বার নূতন ভাবে নিজেদের লুটিত সম্পদ পুন- 
গঠন করিতে পারিবেন । কান্দলার উদাহরণ অঞ্গান্ত প্রদেশের 
বাস্ত-ত্যাঈ্ঈীদের নিকট পধপ্রদর্শকরূপে অন্থপ্রাণন] দিবে । 











রাষ্ট্রপাল মাউন্টব্যাটেন _রাষ্ট্রপাল 
; বাজাগোপালাচারী 


গত ৭ই আধঘাঁঢ় রাষ্রপাল মাউণ্টব্যাটেন চক্রবর্তী রাজা- 
গোপাঁলাচাক্ীর হাতে কর্তব্যভার অর্পণ করিয়া! ভারতরাষ্র 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯০ বংসরের ব্রিটিশ আধিপত্য শেষ 
হইল। এই আধিপত্যের ফলাফল লইয়। আলোচন! করিয়া 
লাট মাঁউণ্টব্যাঁটেনকে দাঁয়ী করিবার প্রয়োজন নাই। নিয়ম- 
তান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া! ভারতরাষ্ট্রের মস্ত্রিমগুলী তাহার 
প্রশংসা! করিয়াছেন! ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট লাট 
মাউন্টব্যাটেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত। হইলেন। তাহার 
পুর্বে ১৯৪৭ সালের ৩র] জুন হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যস্ত, 
২ মাস ১১ দিন যে কাঁজ বা অকান্ধ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য 
দায়ী তিনি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর যন্ত্রিমগুলী এই 
সময়ের কার্যকলাপের অন্ত কোন দায়িত্ব স্বীকার করিবেন 
কিনা তাঁহা আমর! জানি না। এই সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবের 
খুনাধুনি আর্ত হয়। সেই অন্ত “পাকিস্থানের” অর্থমন্ত্রী 
জনাব গোলাম মহম্মদ লাট মাউপ্টব্যাটেনকে দায়ী করিয়াছেন, 
“পাকিস্থানের” তৃতপূর্বব পুনর্ববসতি মন্ত্রী জনাব গঞ্জনফর আলী 
খ1 বলিতেছেন যে ল/ট মাউণ্টব্যাটেন তাহাকে এই আশ্বাস 
দিয়াছিলেন যে ষদ্দি খুনাধুনি আরম্ত হয়, তবে নিষ্ঠুরভাবে 
তাহা! দমন কর! যাইবে । সে চেষ্টা হুইয়াছিল কিনা তাহা 
আমর] এখন পর্য্যস্ত জানি ন|। তবে পশ্চিম-পঞ্জাব হইতে হিন্দু 
ও শিখকে বাস্তত্যাগ করিয়। আসিতে হইয়াছিল তাহাদের 
মুসলমান প্রতিবেপীর অত্যাচারে এবং পূর্বা-পঞ্জাব, পাতিয়াল।, 
আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে সম-সংখ্যক মুসলমানকে 


চলিয়া যাইতে হুইয়াছিল তাহাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশীর 


প্রতিশোধের অত্যাচীরে ৷ প্রতিবেশীর মধ্যে এই হানাছানির 
স্ব ব্রিটিশ কূটনীতি দায়ী, তাহার স্ব্ত বাক্তিগতডাবে লাট 


প্রাণ 


বিবিধ প্রসঙ্জ- বার্লিন লইয়া ধগড়ী 


৪৪ 





মাউনব্যাটেমের কোন দায় আছে কিন! ইতিহাস তাহা! স্থির 
করিবে । সেই ইতিহাস আমর জানি ন]। 

এর বেশী তাহার কার্ধ্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় 
আসে নাই। বাহার হাতে তিনি কাধ্যভার দিয়া গেলেন, 
গাহার সম্বন্ধে এই কথা জানি যে শাস্তির জন্ত ভারত বিভাগ 
তিনি ছন্দ করিয়াছেন । ১৯৪২ সাল হইতে মুসলিম লীগের 
“পাকিস্থানি” দাবী মানিয়! লইবার অন্ত তিনি চুড়ান্ত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৩র| জুন তারিখে মিঃ 
মহম্মদ আলী রিন্না যে খণ্ড “পাকিস্থান” স্বীকার করিয়া লইলেন 
তাহা! ঘ্দি ৩।৪ বৎসর পুর্বে করিতেন তবে শ্রচক্রবস্তাঁ রাজা- 
গোপাঁলাচারীর রাজনীতিক কৌশলের সার্থকতা হইত । আজ 
দ্বিখগ্তিত ভারতবর্ধে যে রক্ত-গঙ্গা হুইটি রা্রের মধ্যে প্রবাহিত 
হইতেছে তাঁহার মধ্যে কোন সেতু নির্মাণ সম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না। অবস্ঠ নুতন রাষ্রপাল তাহা করিবার অন্ত 
প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আর করিবেন ব্রিটিশ রাষ্র-গোষ্ঠীর 
(35850 00100050700810)) সঙ্গে সন্বদ্ধ অটুট রাখিতে । 
হনিয়ার কুটনীতির ক্ষেত্রে যে ঠেলাঠেলি চলিয়াছে, এই 
অনিশ্চম্বতার মধ্যে রাষ্পাল রাঁজীগোপালাচারী ব্রিটেনের 
সামরিক আয়োজ্রন-উদ্তোগ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন 
না। এই সন্বদ্ধে স্পষ্টভাবে কোন কথ! না বলিলেও আমর] 
জানি তাহার মনোভাব কি। এই মনোভাবের সঙ্গে দেশের 
রাজনীতিক সাধারণ কর্িত্বন্দের বিরোধ আছে, কংগ্রেসের 
নান! ঘোষণা তাহার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু এই 
বিরোধের সমাধান হইবে যেমন হুইয়াছে “পাকিস্থানী” সমন্তার। 
শ্রীচক্রবত্ভী বাজাগোপালাচারী এই বিশ্বাস করেন যে অবস্থার 
তাড়নায়, ছনিয়ার রাষ্রনীতিক ক্ষেতের নান! জটিলতার 
প্রয়োজনে একট| পৌজামিলের ব্যবস্থা হইবে । আমাদের 
নুতন বাট্রপাল বস্ততাস্ত্রিক, ভাবের উন্মাদনায় তিনি চলেন না৷ ; 
আপদ্বর্শের নীতি অন্থসারে তিনি কর্বব্য পালন করেন। 
এই কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে । 


বালিন লইয়া ঝগড়া 


“ওয়ার্লড অভার প্রেস” (77০712067 168৪ ) মার্কিন 
মুলুকের একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ; ইহা! পৃথিবীর .নানা- 
স্থানের সংবাদের উপর প্রবন্ধ প্রকাঁশ করে-_-এই সংবাদের 
অন্তনিহিত ভাব ও কর্ম্র-বারা পরিক্ষার করিয়া বুঝাইবার 
জন । এইরপ একটি প্রবন্ধে বল! হইয়াছে আগামী সেপেম্বর 
মাদে (ভান্র-আশ্বিন) ইউরোপের বিপদ ঘনীভূত হুইয়া 
উঠিবে ; তখন জার্দ্ানীর পশ্চিম অংশে ভ্রিশক্তি_ুক্তরা তর, 
ব্রিটেন ও ক্রা্গ_ একটি রা গড়িয়া তুলিবে, হয়ত বা! তাহা! 
প্রতিষ্ঠিত করিবে । সোভিয়েট ইহার. বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করিতেছে ॥ তখন হয়ত তার প্রতিষ্ঠায় বাধ। দিতে পির 


এমন কোন কার্ধ্য করিয়া! বলিবে যাহা পরিণতি লাত করিবে 
যুদ্ধে। বাঁলিন লইয়! যে ঝগড়া আস্ত হইয়াছে, তাহ] দেখিয়া 
মনে হয় যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। 

বর্তমানে বার্ণিন অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে; ভ্রিশক্জি তাহাদের 
এলাকায় যাইতে পারিতেছে বিমানের সাহায্যে; প্রয়োজনীয় 
খাদ্যদ্রব্যাদি বিমানপথে পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে ; কয়লা 
পর্য্যস্ত এই ভাবে পাঠানে। হইতেছে । সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ 
এই বিমানপথ রুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছে ; তাহার! ঘদৃচ্ছ 
ভাবে সোভিয়েট বিমান বালিনের উপরের আকাশপথে 
চালাইয়। যাইবে ; যদি তাঁর ফলে ভ্রিশক্তির বিমান জথম হয়, 
তবে তার ফল/ফল সম্বপ্ধে কোন দায়িত্ব তারা গ্রহণ করিবে 
না। এইরপ এক তরফ! ব্যবস্থ! ভ্রিশক্তি মানিয়! লইলে বাঁলিন 
হইতে তাহাদের বাহির হইয়া] আসিতে হুইবে, নতুব! 
সোভিয়েট ইউনিয়নের শিকট নতি স্বীকার করিতে হইবে । 
যুদ্ধের হার-জিত ছাড়া, এই অবস্থা কম্পন] কর! কঠিন। 
*ওয়ার্লজ্ড অভার প্রেসের” পর্ধ্যবেক্ষক যুদ্ধ বাধিয়| উঠিল 
বলিয়া মনে করেন ন।। 


তার সপক্ষে একটা যুক্তি তিনি দিতেছেন। সোভিয়ে্ট 
ইউনিয়নের আশ্রিত রা্রসন্হ এই টানা-হেচড়ায় অতিষ্ঠ হুইয়া 
উঠিয়াছে ) তারা মনে করে না! যে মার্শাল-পরিকঙ্জনা অঙ্ছ্যায়ী 
সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদের উপকার কর! হইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শাসকমগ্ুলীতে 
(17970160070) মলোটত নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব দেখা 
দিয়াছে ; এখনও তাহা! দানা বাঁধে নাই। কিন্ত বার্লিনের 
ঝগড়া না মিটিলে ও যুদ্ধ ছাঁড়| মীমাঁংসাঁর কোন উপায় 
দেখাইয়। দিতে ন। পাঁরিলে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বেদী দিন 
তাহাদের দেশের লোককে ও তাহাদের আশ্রিত রাষ্রসমূহ্রে 
লোককে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিতে পারিবেন ন1। 

বাপিনে যেমন ভিয়েনায় তেমনি ব্রিশভিকে ঘাড় ধরিয়। 
বাহির করিয়া দিবার জন্ত ঠেলাঠেলি চলিতেছে । তাহার! 
কিন্তু খুটি গাড়িয়া বসিয়া আছে ; যুদ্ধে না হারিলে নড়িবে 
বলিয়! মনে হয় না। ইতিমধ্যে যুগল্নাভিয়ার শাসকশ্রেমীর 
সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়! গিয়াছে । মার্শাল টিটোর পিছনে দেশের 
কম্যুনি& দল পর্যযস্ত সার বাঁধিয়া! ধাড়াইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া 
মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তের দেশসমূষ্ধ 
যে কম্যুনিষ্ঠ সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে একটা 
ফাটল দেখ দিয়াছে। এই ফাটল একট! ছিন্ত্রমার হইতে 
পারে, কিন্তু ছিপ্র দিয়াই বস্তার জলের তোড় পথ করিয়! বাঁধ 
ভাঙিয়৷ দেয় । এক্পপ অবস্থা হইলে আমরা বিশ্মিত হইব 
না। ইউরোপের ভাগ্য লইয়া যে খেল! চলিতেছে, তাঁহার 
শেষ কখন ও কোথায় হইবে তাহা! বিশেষজ্গণও বলিতে 
পারিতেছেন না। বার্িন লইয়া! ঝগড়! এমন এক মনোভাবের 


৪৮ 
সাক্ষ্য দিতেছে যাহ! শাস্তির পথে বিশষ বিহ্বস্বরূপ-। এর 
বেগী কেছ কিছু দেখিতে পাইতেছেন না । 


প্যালেষ্টাইন 

প্রায় চারি সপ্তা্থের যুদ্ধবিরতির পর আবার প্যালে্ঠাইনে 
রণদামামা বাচ্ছিয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুপ্র সংসদের 
প্রতিনিধি কাউন্ট বার্ণাদেতে৷ বিফল হইয়া! ফিরিয়া গিয়াছেন 
-ইছরদি ও আরবের পরস্পরবিরোধী আকাঁজ্ষার মধ্যে 
সমন্বয় বিধান সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃ- 
বর্গের মুক্তরাষ্, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মতের ও 
পথের মিল নাই বলিয়াই ইহুদি ও আরব এই তাবে তাহাদের 
সিদ্ধাপ্ত নস্যাৎ করিবার পক্ষে সাহস পাঁইল। যুস্তরা্ ও 
সোভিয়েট ইউনিয়ন প্যালেষ্াঁইন বিভাগের পক্ষপাতী ছিল; 
১৯৪৭ সালের নবেশ্বর মাসে এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়__প্যালেষ্ঠাইনে ছুইটি রাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত তং- 
সম্বন্ধে তাহাদের সম্মতি ছিল; ব্রিটেন তখনও প্যালেষ্টাইনের 
“অছি” ছিল ) তাহার পক্ষে ঘোষণা কর! হইল যে ইহুদি ও 
জারবে মিলিয়! যে ব্যবস্থা! গ্রহণ করিবে, ব্রিটেন তাহা স্বীকার 
করিয়। লইবে । আপাতদৃষ্টিতে এই মনোভাব সরল বলিয়া 
যনে হইতে পারে, কিন্ত যাহাদের" ব্রিটিশ কুটনীতির সহিত 
সামা পরিচয় আছে, তাহার! ইহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে 
মা । ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে প্যালেষ্টাইনে ইহুদির জন্ত একটা 
আস্তানা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা কর] হইয়াছিল ১৯১৭ সালে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ; ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে আঁবাঁর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবদের তোয়াজজ করিতে হুইল। 
এই যুদ্ধের সময়েই জেরুজালেমের মুফতি আল্-হুশেনী ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন ; ইরাকের রশিদি সশন্ত্র বিদ্রোহের 
চেষ্টা করেন ; মিশরের শাসক সম্প্রদায় কেবলমাজ ভদ্রতা রক্ষা 
করিয়। প্রকান্টে ফোন অনিষ্ঠ করেন নাই । কিন্ত ইছাদের মন- 
স্বট্ির জন্ত এমন কোন অভায় কাজ নাই, যাহা ইহুদির বিরুগ্ধে 
ব্রিটিশ রাজনীতিকর] করেন নাই। 

ত্রিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধিতা সত্বেও ইহুদিরা পচিশ 
ঘংসরের মধ্যে তাহাদের লোকবল ১ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষে 
পরিণত করিয়াছে; বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সাহায্যে 
প্যালেষ্াইনে অভূতপূর্ব জর্থনীতিক উন্নতি সাধন করিয়াছে । 
এই উন্নতি দেখিয়াও আরবদের মোহ তক্ষ হয় নাই। ব্রিটিশ 
শীসন তাহাদের মধ্যযুগীয় মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারে 
মাই। কিন্তু ব্রিটেন তাহার নিজের স্বার্থের জন্য আরব মৃপতি- 
স্বদ্দের নিরস্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার চেষ্ঠা করিয়াছে । এ 
কথা আজ অবিদিত নাই যে অধুনা-প্রসিদ্ধ “আরব লীগের” 
জন্ম হইয়াছিল ব্রিষ্টশ কৃটনীতিকবর্গের চক্রান্তে । থিঃ বনার্ট 
ফেলি ১৯৪২-৪৩ সনে আরব দেশসমূহে ব্রিটশ দুত ও মন্ত্রীরপে 
বিরান করিতেছিলেন ) ১৯৪৪-৪৬ সনে তিনি বাংলাদেশের 


প্রধাসী 





$৩৫৫ 
গবর্ণর হইয়া] আলেন। তিনি ও ব্রিগেডিয়ার জেটন “আয়ব- 
লীগের” জন্মদাতা । এই ইতিহাস ধীহারা জানেন, ব্রিটেনের 
কূটনীতিক চাল বুঝিতে স্তাহাদের কোন কষ্ঠ হয় না। ”জছি- 
গিরির” দায়িত্ব এড়াইয়া জারব রাধপুঞ্জের সাহায্যে জিটেন 
নিজ্ধের ক্ষমতা ও স্বার্থ এই অঞ্চলে অটুট রাখিতে চায়। এই 
বিষয়ে আমেরিকার পুক্িপতিদের স্বার্থ জড়িত -হ্ইয়! 
পড়িয়াছে। সেইজন্য আমেরিকার পক্ষ হইতে প্যালেঞ্ঠাইন 
বিভাগের সমর্থন প্রত্যাহার করা হইয়াছে, যদিও ঘট! কিয়! 
ইসরাইল রা্ঁকে এক প্রকার স্বীকার কর] লওয়া হইয়াছে। 
সোভিয়েট ইউনিয়ন এই রাষ্রের পূর্ণ স্বীক্কতি দিয়াছে। কিন্তু 
গভীর জলের সব মাছ; কত খেলাই যে তাহার1 খেলিতেছে, 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইহদি-আরবের যুদ্ধ ঘনীভূত 
হইয়া উঠিলে তাহাদের স্ব-ুণ্তি প্রকট হুইয়] উঠিবে। 
সত্যানন্দ বন্থ 

সত্যানন্দ বন্ধুর দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের একজন নীরব 
ও নিরলস কন্দা আমরা হারাঁইলাম। বঙ্গত্গ আন্দোলনের 
পুরৌভাগে আমর] দেখিয়াছি সুরেজ্নাথ প্রভৃতি নেতৃত্বন্দকে । 
এই আন্দোলনের আয়োজন-উদ্যোগে বহুবাজারের ভারত- 
সভা সর্বপ্রথমে অগ্রনী হইয়াছিল; এবং এই সভার একজন 
কর্ণধার ছিলেন সত্যানন্দ বন্থ। জীবিক। $পার্্ধনের অন্ত 
তাহাকে কোন চাকুরী করিতে হুয় নাই, তিনি সেইজভ 
আজীবন নান প্রকার লোৌকসেবাঁর কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ 
করিতে পারিয়াছিলেন | দেশের শিক্পবাপিজ্যের নুতন শিক্ষা ও 





ব্যবস্থার আয়োজনে তীহাঁর আগ্রহ ছিল বলিয়'ই তিনি বঙ্গীয় 


জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের (0001)01] 01 1:86008] 10008- 
(100) প্রতিধীকাল হইতে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। এই 
পরিষদের কাজ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে 
কবপাস্তরিত হইয়া আছে । সত্যানন্দ বন্দু বহু বংসর এই 
প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকমগুলীর একজন ছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। দেশের অর্থনৈতিক নান] সমন্তা সম্বন্ধে তাহার মতামত 
জুরেন্্রনাথ পরিচালিত “বেঙ্গলী” পত্রিকার সম্পাদকীয় 
সন্ধে স্থান পাইত, এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও তাহাকে 
এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা গ্রস্ত দেখিয়াছি! শ্বদেশী যুগের স্বতি- 
কথ! লিপিবদ্ধ করিবার তাহার কজন ছিল; কিন্তু তৎসন্বন্ধে 
কিছু করিয়! যাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। যৌবনে 
ও প্রৌড়ে তিনি রাজনৈতিক ভাবে ও কর্টে ছিলেন নরমপন্থী 
(31009:80) ৷ ১৯১৭ সাল হইতে ঠাছাদের মধ্যে একট। 
পরিবর্তন দেখা! দেয়: । গান্ধীজী প্রবর্তিত অনেক কর্মপন্থা 
তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কাহণ ধ্বংসাঘ্বক কার্ধ্যাবলী তাহার 
প্রক্কতিবিরুদ্ধ ছিল। পূর্যযুগের একজন বাগ্ালী প্রধানের 
এই সংক্ষিপ্ত পিচ" দিয়া গাঁহার স্মৃতির. প্রতি আমাদের 
আর্ট জানাইতেছি। - * | 


কালা-আম 
শ্রীকালিকারপ্রন কান্ুনগো 
[ তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের লুপ্ত স্বতি ] 


১ 

কালা-আম একটি আমগাছ। পাণিপত শহর হইতে 
কয়েক মাইল দুরে ধূধূ মাঠে পথহাঝ| পথিক কিংবা রৌদ্র- 
ক্রিষ্ট কষক দুই শত বৎসর পূর্বে মধ্যান্কে ইহার ছায়া 
বিশ্রাম করিত। তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের পরে এক 
বিষাদময় স্থৃতি বুকে লইয়। এই “কাল-আম” কখন মরিয়া 
গিয়াছে কেহ জানে না। এই আমগাছের তলায় মহারাষ্ট্র 
জীবন-প্রভাত কালো সন্ধ্যার অশাধাপে বিলীন হইয়াছিল। 
এইজন্য উহা! “কালা-আম” বা অভিশপ্ত আম্রবৃক্ষ ছুনাম 
বহন করিয়া জনশ্রতিতে পরিণত হইয়াছে । চতু্দিকস্থ 
জনপদের গ্রামবুদ্ধগণ পুরুধান্কমে এই জনশ্রুতি শুনাইয়! 
আমিতেছে, গ্রাম্য যোগী ব। চারণ যুদ্ধগীতিক গাহিয় 
ইতিহাসকে সজীব রাখিয়াছে।  « 

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্ের ১৪ই জানুয়ারি ুধ্যান্তের সয় ভৃতীয় 
পাঁণিপত যুদ্ধের বহুবিস্তৃত রণক্ষেত্রে শ্মশানের নিস্তব্ধতা 
নামিয়। আপিয়াছিল। এই সময় রাশীকৃত শবদেহের মধ্যে 
ভূপতিত এক সৈনিক পুরুষ সংজ্ঞালাভ করিয়৷ উঠিয়া 
দ্াড়াইলেন ; এবং তস্তস্থিত ভল্ের সাহাযো দেহভার রক্ষা 
করিয়া খোড়াইতে খোঁড়াইতে স্বপ্রাবিষ্টের ন্তার চলিতে 
লাগিলেন, কেন কিংবা কোথায় চলিয়াছেন তিনি জানেন 
না। এইভাবে তিনি অর্ধ ক্লোশ পথ অতিক্রম করিয়া 
জনশূন্য মাঠে একটি আমগাছের তলায় ব্িয়। পড়িলেন। 
যোদ্ধার বয়স তখনও ত্রিশ পার হয় নাই; তাহা সবল 
দেহসৌষ্টবের মধ্যে ধেন সৌন্দধ্য ও বীধ্যেপ দ্বন্দ চলিয়াছে। 
পরিধানে তাহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সর্দ্বাঙ্গ রত্বালঙ্কারে 
ভূষিত। যুবকের রাক্জ শ্রীমপ্ডিত প্রশস্ত ললাটে ব্রাঙ্মণ্যের 
পরিচায়ক তিলক, গলায় মুক্তার মাল।, কানে হীরকের দুল, 
নন্তুকে রত্বথচিত উদ্জীষ, অবসন্ন চক্ষুদ্য় ভন্মাচ্ছাদিত বহর 
মত স্তিমিতদীপ্তি। এ দিন স্ুধ্যোদয় হইতেই তিনি 
অমিতবিঞ্রমে সৈনা পরিচালনা করিয়াছেন। াহাকে 
পিঠে লইয়া পর পর তিনটি ঘোড়া মবিয়াছে। হয় যুদ্ধজয় 
কিংবা মৃত্যু-ইহাই ছিল গ্তাহার কাম্য; কিন্ত নিয়তির 
নিষ্টর পরিহাসে তাহার এ দুটি আকাঙ্ষার' কোনটিই 
চরিতার্থ হইল না। বসিয়া 'বসিয়া তিনি আপন অবৃষ্টের 
কথাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় পাচ জন দুবাণী পাঠান 
অশ্বারোহী আমিষলোলুপ ব্যান্ত্রের ন্যায় শিকার খুঁজিতে 
খু'জিতে “কালা-আমে”র তলায় পৌছিল। বৃক্ষতলে 


উপবিষ্ট রক্তাপ্ুত অবসন্ন রাহগ্রস্ত মধ্যাহভাক্করসূশ 
সেই মারাঠা সেনানীর বীরত্বব্যঞ্চক মুদ্তি দেখিয়। পাঠানেরা 
বিশ্মিত ও দয়ার্চিন্ত হইল। সরাসরি মাথা ন1 কাটিয়! 
তাহার। তাহাকে বলিল, যাহা আছে দাও, প্রাণে মারিব 
না। নিভঁক যোদ্ধা আত্মপরিচয় দিলেন না, নির্বাক 
নিক্ষিয়ভাবে বসিয়া রহিলেন। লুঠের লোভে পাঠানেব৷ 
তাহার অঙ্গম্পর্শ করিবামাত্র সেই অর্ধম্ৃত যোদ্ধার দেহে 
যেন নব চেতনার সঞ্চার হইল; নিমেষমধ্যে আহত ব্যান্ডের 
ন্যায় গা ঝাড়া দিয় উঠিয়! একাকী পাচ জনকে তিনি 
আক্রমণ কৰ্সিলেন। ভল্লের আঘাতে চারি জন পাঠানকে 
আহত করিয়। বরং বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন । ক্রুদ্ধ পাঠানগণ 
যোদ্ধার বসনভূষণের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মস্তকটিও 
লইয়া চলিল। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। 
ইহাই তো বীরের অভীপ্দিত মৃত্যু । কবি বলিয়াছেন_- 

“জীয়ত সিংহ নহি আপুধরাবা, মুয়ে পিছে কোই খিসি 
আওবা |” 7 

(প্রাণ থাকিতে ,জীবন্ত সিংহ নিজে ধরা দিবে না। 
মিলে যে কেহ তাহার গ! ঘেঁষতে পারে ।) বীরধন্দ অন্ু- 
সরণকারী এই তরুণ সেনানী৪ জীবিত অবস্থায় পক্রহস্তে 
আম্মসমর্পণ করেন নাই, সম্মথযুদ্ধে মৃত্যুকেই বরণ করিয়া- 
ছিলেন। পাঠানেরা কাহাকে হত্যা করিয়াছিল তাহ। 
কিন্ত কেহই জানিতে পাবিল না। 

চি 

যে আহত মহারাধ বীরকেশরী চিরাভ্যন্ত “মার! 
মারা! হানা! হাঁন।!” এই মারাহী র্ণহুগ্কার ছাড়িয়। 
একাকী পা জন দৃবাণী অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, তিনি কে? আচাধ্য যছুনাখ লিখিয়াছেন, ইনিই 
সেনাপতি সদাশিব রাও “ভাওসাহেব” | পাণিপতের কালা- 
আম সন্বন্ধে জনশ্রুতি তাহার অজান। নয়; উহার অবস্থান 
নির্দেশস্থচক পুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক নিশ্মিত প্রস্তর ফলক 
তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বরচিত ইতিহাসে কালা-আমকে 
গান দেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন__ 
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কয়েক পাতার পর এ পুস্তকেই ভাও সাহেবের শেষ- 
কৃত্য সম্বন্ধে পিখিত হইয়াছে__ 

“১8106801983 04010 01 000 81780. 20৫৪ -৫79096৫ ০৮ 
01 6 78০ 762) ০01 76 515 চো০ 0958 8697 006 08৮0৪, 
800. 070 7600. 01 10 11,500, 800 ৮৮7৮5 06010610156 
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উদ্ধতাংশঘ্ব্ম আমাদের কাছে পরম্পরবিরোধী বলিয়া 
মনে হইতেছে, যথা £-- 

(১) প্রথমাংশের বর্ণন। যদি সত্য হয় তবে ভাও- 
সাহেব যুদ্স্থলে ঘেখানে এবং যে সময়ে নিহত হুইয়াছিলেন 
তখন গ্রাহার সর্শে ছিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না, আক্রমণ- 
কারী পাঠানগণ আহত হইয়াছিল বটে, কিন্ত কেহ মরে 
নাই। সুতরাং এ স্থানে দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত “0889 0098] 
9111)৬ ৮107” কেমন কৰি আধিল? 

(২) এ মৃতদেহের স্তপেগ মধ্যে শুধু ভাওসাহেবের 
ধড় কেমন করিনা! পড়িঘ। রহিণ? যে ব্যক্তি মাথাটি 
কাটিখখাছিল সে যদি জানিত উহ] ভীওনাহেবের মাথ। তাহ 
হইলে নিশ্চমই তাহা সরামরি আহংমদ্‌শাহ আব্দালীর 
কাছে পৌছাইয়৷ দিয়া শাহান্শাহ-র দুশ্চিন্তা এবং তৎসহ 
আহুষর্দিক সকল এতিহালিক সমস্যার অবসান ঘটাইত। 

আমাদের মনে হয় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের প্রমাণপঞ্ষী 
বিচারের সময় মারাঠা ভাষায় লিখিত “ভাওসাহেবো-চী 
বখর” প্রায় সম্পূর্ণভাবে বঙ্জন করিয়া আচাধ্য যছুনাথ সরকার 
মহাশয় সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন। এই পুস্তক সন্বদ্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন__ 
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উদ্ধত কথাগুলির সারমন্্ হইতেছে এই যে, সংশয়স্থলে 
যাহা একাধিক গ্রমানদ্বারা সমর্থিত হয় না এরূপ কোন 
উক্তি তাহার মতে সত্য .বলিয়া গ্রহণ করা নিবাপদ 
নহে। আমরা কিন্তু বিপদের ঝুঁকি লইবার পক্ষপাতী । 
যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ক্ষেত্রে যে উক্তি অধিকতর প্রামাণা, 
প্রতিকূল উক্তির দ্বারা তাহা যত দিন খণ্ডিত না হয় 
তত দ্দিন এঁ উক্তিকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলিয়া! 


স্পেসপপীপীি - 


1 1686, ৮. 589. 
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গ্রহণ করিতে দোষ কি? অবশ্য এই রীতি-নীতি নহে, 
আগদ্ধন্ন-_ ইহাতে সত্যের সন্ধান না! মিলিতেও পারে। 
“ভাও-বখর হইতে ইতিহাস সংগ্রহ অনেকটা ন্বর্ণকারের 
পোড়া কাঠকয়লা ধুইয়া চালিয়া ছু-এক রতি মোন বাহির 
করার মত ব্যাপার। ভাওসাহেব এবং তাহার ঘিখপ্ডিত 
শব ও মস্তকের পরিণাম আলোচন! করিবার পূর্ব্বে আমরা 
আচাধ্য যছুনাথের বঙ্ছন-নীতির একটি মাত্র উদাহরণ 
দিতেছি। 

ভাওসাহেব-বখরে লিখিত আছে-বিশ্বাস রাও এবং 
অপর তিন জন মারাঠা সর্দারের মৃতদেহ নিজের বেতন 
হইতে তিন লক্ষ টাকা কাটাইয়া স্বজাউদ্দৌলার সেনানায়ক 
উমরাও"গিরি গৌসাই মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদরয় 
বিধিপূর্ববক অগ্নিসৎকার করিয়াছিলেন । এই উক্তির মধ্যে 
যে অংশ ভ্রমাত্সক আচার্য ষছুনাথ অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের 
সাহায্যে উহা! সংশোধন করিয়াছেন; কিন্ত ছাটাইয়ের 
সঙ্গে “তিন লক্ষ টাকা” এবং গোৌঁসাই উমরাও গিরির 
প্রশংসা এই ব্যাপার হইতে বাদ পড়িগ্নাছে। আমাদের 
অভিযোগ এই ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে। “তিন লক্ষ টাক” 
ভাওসাহেব-বখর ব্যতীত অন্য কোথাও নাই বলিয়া তিনি 
গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ তিন দিন 
দুঝাণীর ডেবায় আটক ছিল। কাচা চামড়ার ভিঙর 
বিচালী পুৰিয়া এটিকে তাহারা বিজয়ের নিদর্শস্বরূপ 
দেশবাসীকে “হিন্দুর বাদশাহ” দেখাইবে হহাই ছিল 
পাঠানদের দাবি। বিন। মূল্যে শুধু স্থজাউদ্দৌলার কাকুতি- 
মিনতিতে দুরাণী বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ হাতছাড়া করিল-_ 
ইহা যত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মৃতের জন্য “তিন 
লক্ষ টাকা” পণ ততদুর অবিশ্বান্ত নহে। দ্বিতীয় কথা_ 
উমরা গিরির নাম স্বতন্্ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না 
হইলেও তাহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । ছুরাণী যদি 
কোন কাফেরের উপর এই মেহেরবাণী কবিয়া থাকেন তবে 
সেই কাফের উমরাঁও গিবি ছাড় আর কেহ নহে। কেনন! 
মুপলমান অপেক্ষা অধিক ইমানদারীর সহিত তিনি ও 
তাহার নাগা চেলারা ছুরাণী-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু মারাঠা 
বধ করিয়াছিলেন। ইহার উপরে আরও তিন লক্ষ টাক! 
না পাইলে ছুরাণী হয়ত বিচালী-ভর! বিশ্বাস রাওকে কাবুল 
লইয়া যাইতেন। বিভিন্ন বর্ণনার গোলমাল মিটাইবাণ 
জন্য আচাধ্য যদুনাথ গৌসাইজীর নাম না করিয়া 
লিখিয়াছেন, “স্থজাউদ্দোলার ব্রা্ষণগণ”। ইহাতে 
গৌসাইজীর প্রত্তি হয়ত অবিচার করা হুইয়াছে। গোৌমাই 
উমরাঁও গিবির গুরু রদ্রতেজ। রাজেন্দ্রগিরি ছিলেন 


. স্থজাউদ্দৌলার পিতা! নবাব সফদর জঙ্গের গুরু এবং নাগা- 


শ্রাবণ 


বাহিনীর সেনানায়ক; শিষ্যের জন্য বাদশাহী ফৌজের 
বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া! ফিরোজশাহ কোটলা আক্রমণ করিবার 
সময় তিনি লোকাস্তরিত হুইয়াছিলেন। পুত্রকে যুদ্ধে 
বিদায় দেওয়ার সময় স্থজাউদ্দৌলার মাতা উমবাও গিরির 
হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু রাজমাতা৷ স্ুম্তী মুসল- 
মানের সান্লিবা মিত্র হিসাবেও শিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক মনে 
করিতেন। স্থতরাৎ ভাঁও-বখর-বর্ণিত উমরাও গিরিব 
পুণাকুত্যের প্রশংসা হইতে তাহাকে বঞ্চিত কর! যায় না; 
পাগান শিবিরে থাকিয়। হিন্দুর শেষরুত্য সমাধা করিবার 
মত বুকের পাটা এক মাত্র উক্ত নিভীক সন্গযাসী যোদ্ধা 
বাতীত আর কাহারও হইতে পারে না। 
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তৃতীয় পাণিপত-যুদ্ধের সম্পূর্ণ প্রমাণপপ্জী আচাধ্য 
যছগণাঁথ ব্যতীত আর কাহারও হস্তগত হয় নাই। তশহার 
সর্বশেষ এবং অতি মূল্যবান সংগ্রহ সৈয়দ নৃরউদ্দীন হাপান- 
প্রণীত নাঙ্গিবুদ্দৌলার জীবন-চরিত যুদ্ধের বার বংসর পরে 
লিখিত। নৃরউদ্দীন যুদ্ধের কয়েক মাঁস পূর্বে ভরতপুরে 
পলাইযা৷ গিয়াছিলেন । সুঙ্জাউদ্দৌলার শিবিরে এবং মহম্মদ 
জাফর শ।ম্লু ছুরাণী সদ্দার শাহ-পছন্দ খার ডেরায় উপস্থিত 
ছিলেন। কাশীরাঙ্গ যুদ্ধের ১৯ বসর পরে এবং শাম্লু ৩৫ 
বংসর পরে ক্ষীয়মাণ স্বতির উপর নির্ভর করিয়া তশহাদের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাওদাহেব সম্বন্ধে অবশ্য 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, এধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 
কোন মহারাষ্বাণীর লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না । বহু 
বংসর পরে জনশ্রুতিমূলক কতকগুলি বখর এবং কৈফিয়ত 
লেখা হইয়াছিল। ভাওসাহেবা-চী বখর এই শ্রেণীর রচনা 
এবং এইগুলির মধ্যে সর্ধবোংকষ্ট। আচাধ্য যছুনাথ ভাও- 
বখরকে আফিমখোৌরের গল্পের পর্যায়ে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত 
হইতে পারেন নাই পূর্বেই তাহার মত উদ্ধত করা 
হইয়াছে । অন্য কোন লেখক কর্তৃক সমর্থিত না হইলেও 
ইহার কোন কোন অংশ নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক সত্য 
বলিয়া তিনি মনে করেন, এবং স্বয়ং স্থানে স্থানে এই 
বখরের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন । তবুও আমাদের মনে 
হয় ইহাকে- তিনি কিছু অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে 
দেখিয়াছেন। যাহারা এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, যুদ্ধের পরবর্তা 
ঘটনাগুলি বাহারা সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে অবগত 
হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই বখর-লেখক খবর 
সংগ্রহ করিয়াছেদ--এইরূপ অন্নমান করিবার যুক্তিসঙ্গত 
কারণ আছে। মারাঠা পক্ষের সত্য এবং অর্ধ সত্য 
বিবরণ এই বথর ছাড়া আর কোথায়ও আছে বলিয়া মনে 


কালা-আম 
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হয় না। সন তারিখ অশুদ্ধ কিংবা বিভিন্ন অংশ পরম্পর 
অসংলগ্ন এই ক্রটির জন্য ইহাকে বাতিল করা যায় না। 
এই বখর জনশ্রুতি সংগ্রহ; কিন্ত 'নাহৃমুলা জনশ্রুতি” :-_ 
শুধু এই কারণেই আমরা ইহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিবার 
পক্ষপাতী নহি। “জনশ্রুতি অমুলক নয়”__এই দুর্বলতার 
স্থান এতিহাপিক গবেষণায় থাকিতে পারে না; অথচ 
বিনা বিচারে সামান্য বস্থকেও ভ্াগ করিবার অধিকার 
এঁতিহামিকের নাই। উৎপত্তিস্থল, সময় এবং বক্তা ও 
শোতার মনোভাব দ্বার জনশ্রতির বিচার ষদি ইতিহাস- 
সম্মত হয় তবে ভাও-বখর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য । 

যাহা হোক, ভীওসাহেবের অন্তিমদশ1 এবং মৃতদেহের 
কি গতি হইয়াছিল উহাই বিচাধ্য বিষয়। আচাধ্য 
যছুনাথের বিবরণ বহু পুস্তক হইতে সংগৃহীত এবং প্রত্যেকটি 
ঘটনা! বিচারের কঞ্টিপাথরে তিনি ঘষিয়া দেখিয়াছেন । 
তবে পাঁচ জন পাঠানের সহিত ভাওসাহেব একা যুদ্ধ করিয়া 
নিহত হইয়াছিলেন, অথচ ছই দিন পরে তাহার ধড় 
মৃত দেহের স্তুপ হইতে বাহির হইল--ইহাই বা কেমন 
কথা? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার একটি সত্য 
হইলে অপরটি মিথা । বাহার! কাশীরাঙ্জের পুস্তক 
অন্যান্য বিবরণের সহিত মিলাইয়া পড়ি্াছেন তাহারা 
বুঝিতে পারিবেন উক্তিদ্বয়ের কোনটাই মিথ্যা কিংঝ! 
অসম্ভাব্য নহে। ছুইটি ঘটনার মধ্যে যেমন দু'দিনের 
ব্যবধান, উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যাপারগুলি আচাধ্য যছুনাথ 
বিশদভাবে বর্ণনা করিলে পুস্তকের (2৮1 % 0৫ 
18976] 1771)876, $০], 1) অন্ততঃ ছুই পাতা বাড়িয়া 
যাইত এবং সাধারণ পাঠক কোন অসংলগ্ণতা দেখিতে 
পাইত না। তিনি মাত্রীরক্ষার খাতিরে তাহা করেন নাই 
বলিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। প্রথমে আমরা ভাওসাহেব- 
বখর হইতে মোটামুটি ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিব । বখরকার 
লিখিয়াছেন__ 

“ ভাওসাহেব এবং জনকোজী দিন্ধিয়া ] কিছুক্ষণ 
ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ইহার পর ভাওসাহেব ও 
জনকোজী সিম্বের গতি কি হইল কেহ বলিতে পারে না; 
বিশেষত; তাহার! ছুই জন কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হইলেন 
না_গায়েব হইলেন, কি আশমানে উড়িয়া! গেলেন, কি 
পৃথিবীর পেটে ঢুকিয়া৷ পড়িলেন ? ভগবানের লীলা ব্রহ্মাদি 
বুঝিতে পারে না, মাস্থষের কি কথা? শক্রুর হাতে পড়িলে 
্রঙ্ধাগুব্যাপী তাহাদের আনন্দ হইত-_তাহাও হয় নাই ।” 

(রঃ ১৫৩ টিং ১৭)। 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভাওসাহেব সম্বন্ধে ইহার বেশী 
কিছু জানা যায় না। তাহার স্ত্রী পার্বতী বাঈ অতি কষ্টে 
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দিল্লী পৌছিলেন। ভাওসাহেব সেখানেও নাই দেখিয়। 
তিনি নিরাশ হইলেন। সেখান হইতে হতাবশিষ্ট মারাঠ।! 
সর্দীরগণের সহিত পার্বতী বাঈ মথুরার পথে গোঁয়ালিয়রে 
আসিয়া একমাস অপেক্ষা করিলেন। ভাগসাহেবকে 
তালাশ করিবার নিখিন্ত চারিদিকে সন্যাসী-চর প্রেরিত 
হইল) কিন তাহার কোন ঠিকানা মিলিল না। ভাও- 
সাহেব মরিয়াছেন কি বাচিয়া আছেন কেহ নিশ্চরপূর্ববক 
জানিতে পারে নাই । মোট কথ। যুদ্ধের বিশ বঘসর পরেও 
মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ ভাওসাহেব বাচিয়া আছেন এই 
গুজবে বিশ্বাস করিত, এবং এইজন্তই এক “জালী ভাও” 
উত্তর-ভারতে দেখা দিয়াছিল। “বলবন্তনামা”- প্রণেতা 
এঁতিহাসিক ফকর উদ্দীন এলাহাবাদী লিখিয়াছেন, একজন 
মারাঠ| কম্মচারী নিরুদ্দিষ্ট ভাওসাহেবকে চণারে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। 
পেশবা-দপ্তরের কাগজপজে 'এই “জালীভাও”-ব সহিত 
যাহারা ভোঞ্ন করিয়াছিল তাহাদিগকে দগুপ্রাদানের উল্লেখ 
আছে। ভাও-বখর হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়, 
ভাওসাঠেবের মৃতদেহ আবিষ্কার ও অগ্রি-সৎকার মারাঠাগণ 
বিশ্বাস করে নাই । বিশ্বাস রাও এবং অন্যান্ত মারাঠা 
সদ্দারদের মৃতদেহ উমরাঁও গিরি গৌসাই* কতক উদ্ধার 
এবং দাহক্রিয়া সম্পীদনে কথ। ভাও-বখরে পাওয়া যায়। 
যেব্যক্তি এই ব্যাপার জানিতেন, অন্য ব্যাপার অর্থাৎ 
ভাওসাহেবের ধড় ও মাথার বিভিন্ন দিনে দাহক্রিয়ার কথা 
তিনি শুনেন নাই এমন অনুমান কব। যায় না। 

তবে ভাওমাহেবের কি হইল? ছুরাণী রক্ষী সেনা 
দলের শেষ হাম্লায় ভাওসাহেব আহত ও ভূপাতিত হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু প্রাণে বীচিয়া ছিলেন নতুবা শেষ বেলা 
খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহার পক্ষে পাঠানের দৃষ্টি 
এড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আধ ক্রোশ দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। 
আধ ক্রোশ দূরে যেখানে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন এ 
স্থান পাণিপতের “কাল।-আম”। আচাধ্য যুনীথের বিবরণ 
জনশ্রুতি হইতে গৃহীত না হইলেও জনশ্রুতি উহার পরি- 
পূরক। তাহার বর্ণনীর মধ্যে “কালা-আম” নাই কিঞ্ত 
এখন উহাকে ইতিহাসে স্থান দেওয়া আমরা অযৌক্তিক 
মনে করি না। 

৪8 

কালা-আমের তলায় ভাওনাহেবের যে মণ্তকবিহীন 
দেহ নিভৃতে পড়িয়া রহিল দুই দিন পরে উহা স্তুপীকৃত 
মড়ার গাদার মর্ধে্ট” কেমন করিয়া আদিল? এই প্রশ্নের 
উত্তর কাশীরাজ-লিখিত বিবরণে নাই; কিন্তু মৃতদেহের 
ত্তপের মধ্যেই এ দেহ পাওয়া গিয়াছিল ইহা তিনি 


গুবাণী 


পপাদিপা পাত তা পা পাটি পা তা ০৩টি পা পাট পঁ পা পাটি পাপা পা পাসিপাসিপাটি পাত পািপপাহপিশ পা পলা পাতা পো ত পা পর্ণ তত 


১৬৫৫ 


পুলা প পাশ পলা পাপিস্পাশশশাশাসাশাসিপিশাাশ ০ 


লিখিয়াছেন। যুদ্ধের পরের দিন পাণিপতের ময়দানে মরা 
বাছাই এবং গণনার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। মুসলমানদের 
মৃতদেহ গোর দেওয়া হইল এবং কাঁফেরগণ পড়িল শকুন- 
শিয়ালের ভাগে। যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব বীভৎ্স-স্থানে স্থানে মড়ার 
গাদা এবং প্রতি দুবাণী তাবুর সামনে কাটা মাথার স্তপ। 
আটাশ হাজার মুত এবং বাইশ হাজার বন্দী মারাঠার মধ্যে 
ভাওসাভেবকে ন| পাইয়া ছুরাণী আহমদ্শাহ দুশ্চিন্তা গ্রন্ত 
হইলেন । ধন্দী স্বীলোকগণের মধ্যে যাহার ভাওসাহেবকে 
চিনিত তাহাদের দ্বার মড়| সনাক্ত করিবার হুকুম জারী 
হইল। ভাওপাহেবের 'নর্তকী এবং ক্রীতদাসীগণ গায়ের 
গন্ধ শ্ুকিয়! ডাওসাভেবের মৃতদেহ চিনিতে পারে কিনা এই 
জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধস্থলে লইয়া যাওয়। হইয়াছিল, ইহার 
বেশী ইতিভাদে নাই । কিন্ত ইহা হইতে বুঝা বায় ম্বৃত- 
দেহগুলির মধ্যে মাথাকাটা শব বিস্তর ছিল। মুখ দেখিয়া 
চিনিবার উপায় থাকিলে গায়ের গন্ধ শুকাইবার বুদ্ধি 
মাথায় গজাইত না। তালাশের এই তোলপাড়ের 
হিড়িকেই যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবত্তী স্থান হইতে গৃহীত 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মধ্যে সম্ভবতঃ ভাওসাহেবের 
কধদ্ধ ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। " মাথ| না থাকিলেও অস্তরঙ্গ- 
জনের পক্ষে সদাঁশিব রাওয়ের মত ্পুরুষের ছন-কুন্তী করা 
শরীর ঠিক ঠিক সনান্র করা এবং আটাশ হাজার মড়া 
এলট-পাপট করিতে ছুই দিন সময়ক্ষেপ কিছুই বিচিত্র 
ব্যাপার নহে । ভাওপাহেবের পড় পাইয়াও আহমদ্‌শাহ-র 
সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই । এইজন্যই ধড়ের পরে আসিয়া- 
ছিল মাথা সনাক্তের পাল1। যে পাঁচ জন দুরাণী অশ্বারোহী 
অজ্ঞাতসারে মহারাষ্ট সেনাপতির ছিন্নমস্তক লইয়া ফিরিয়া 
ছিল তাহারা অন্যান্য গাজীগণের ন্যায় বাহাছুরির নমুনা 
স্বরূপ & মাথা তাবুর সামনে নিশ্চয়ই রাখিয়া দিয়াছিল 
এবং পরে তালাশের সময় উহ] বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। 

আচাধ্য যছুনাথ টিপু স্থলতানের মৃত্যুর সহিত সদাশিব 
রাওয়ের অসীম সাহন ও বীরোচিত মৃত্যুর তুলনা করিয়াছেন 
বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যুদ্ধগ্থলে শক্রমিত্রের শবদেহ- 
বেষ্টিত হইয়া ভা৪সাহেব মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, এই 
কথা এঁতিহাসিক বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইলে তুল 
করা হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে এ অংশ পুস্তকের 
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হইত। 

আহ্মদ্শাহর মত আচাধা যদুনাথও অনেককাল 
ভাঁওসাহেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। এই 
জন্য দশ বৎসর পূর্বে তিনি একবার. সশিষ্য “কালা-আম” 
অভিযান করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই 
পাঠকদের কাছে নিবেদন করিব । 


কালা-আম 


৩১৩ 
ফেলিয়া স্থানের দুরত্ব নির্ণয়ের ষ্ঠাহার আশ্চধ্য ক্ষমতা 
তিনি ম্যাপ দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'শহর হইতে 


আবণ 
রি ৃ 
১৯৩৭ গ্রীষ্টাকে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় 
একখান! মোটরগাড়ীতে আচাধ্য বদুনাথ ভাহার যে 


ছুই জন ছাত্রকে লইয়া পাণিপত যাত্রা করেন তন্মধ্যে এক 
জন এক ছদ্মবেশী রাজপুত্রঅপর ব্যক্তি বর্তমান লেখক ন্বয়ং ৷ 
আমাদের সঙ্গে পাণিপত তহশীলের ৪ মাইল স্কেল ম্যাপ, 
ক্যামেরা ইত্যাদি ছিল, স্থানীয় কোন পথপ্রর্শক ছিল না। 
বেলা সাড়ে বারটার সময় পাণিপত ষ্টেশনে মোটরগাড়ী 
রাখিয়। আমর! শহরের মধ্যে একটি জৈন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
হাতির হইলাম। স্কুলের প্রধান পণ্তিত আচার্য যছুনাথের 
পূর্বপরিচিত। ঠাহার খর্বারৃতি দোহার চেহারা, রং 
কালো চোখ দুইটি বড় এবং দৃষ্টি চঞ্চল। জাতিতে তিনি 
দক্ষিণী ব্রাহ্ষণ; মহাদজী সিদ্ধিয়ার আম্ল হইতে তাহার 
পূর্বপুরুষগণ পাণিপত তহশীলে জায়গীর ভোগ করিয়া প্রায় 
হিন্ুস্থানী হইয়া গিয়াছেন । আমরা “কালা-আম” দেখিতে 
যাইব, অথচ পথ কাহারও জানা নাই। স্কুলের এক জন 
শিক্ষক তালাশ করিয়া এক ব্যক্তিকে লইয়া আসিলেন, 
জাতিতে চামার, নাম রামদাস। উক্ত শিক্ষক এবং 
রামদাসকে সঙ্গে লইয়া আমরা শহরের বাহিরে ধৃ-ধূ কণা 
মাঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে রাস্তা দূরের কথা, 
পাকদণ্ডী পর্যান্ত নাই, মাথার উপর রোদ ঝাঁঝ1 
করিতেছে ।  মাইলখানেক চলিবার পর আচাধ্যদেব 
একট। উঁচু টিবির মত দেখিতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কালিকাঁ! ওটা কি? আমি একটু অন্যমনস্ক 
ছিলাম, চারিদিকেই যেন শুধু অতীত ইতিহাসের ছবি 
দেখিতেছি। গুরুদেবের কথায় চমক ভাঙিল, দেখিলাম 
একটি ছোটথাটো৷ পাহাড়, লাল রং, রৌদ্রে ঝলমল 
করিতেছে । একটু বুদ্ধি খাটাইয়া উত্তর দিলাম, “বোধ হয়, 
ইটের পাঁজা, কি কোন পুরনো! জিনিষ হইতে পারে |, আমার 
উত্তর শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন ; আমি একটু 
অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। গ্ররুজী হাসিয়! বলিলেন-_ 
“তোমার নেহাত চেন! জিনিষ চাটগেঁয়ে লঙ্কামরিচ চিনিতে 
পারিলে না? একটু কাছে গিয়া দেখিলাম সত্যই শুক্‌ন। 
লঙ্কামবিচের ক্ষেত. যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মত। 
চপ্লিতে চলিতে আমি কল্পনায় পাণিপতের ময়দান মারাঠার 
বক্তে লালে লাল দেখিতেছিলাম, লঙ্কামবিচ কল্পনায়ও 
আসে নাই। | 

ইহার পর আরও কিছুদূর বাইবার পর আমাদের 
অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল । রামদাস আমাদিগকে কখনও 
বামে, কখনও ভাহিনে হাটাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল। 
তাহাকে বিদায় দিয়া গুরুজী ম্যাপ খুলিয়া বসিলেন। কদম 


আমরা এত দূরে এই জায়গায় এখন আছি; অমুক গ্রাম 
হইতে এত মাইল দূরে লড়াই হইয়াছিল; মারাঠারা 
পলাইয়! হয় উত্তর না হয় পশ্চিম দিকে গিয়াছিল। এই 
জায়গা হইতে ছুই মাইল অমুক দিকে গেলে আমরা “কালা- 
আম”-এ পৌছিতে পারি, রামদাসের মত আমিও 
দিগ্বিবিদিক জ্ঞান হারাইয়াছিলাম । আমরা তাহার পিছে 
পিছে চলিলাম। এক ঘণ্ট। পরে প্রায় তিনটার সময় “কালা- 
আম”এ পৌছিলাম। এক শত ছিয়াত্তর বৎসর পূর্বের 
এমনি সময়েই তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল; 
শস্বাঘাতে সঞ্থিতহারা ভাওমাহেব তখনও শবদেহের স্তূপ 
হইতে উঠিয়া কালা-আমের দিকে শেষ যাত্রা স্থুরু করেন 
নাই । “কালা-আমে”র স্বতিচিহ্বের কাছে এক জন 
সপ্ততিপর ব্রাহ্মণরুষক 1১631%1) 11691-এর দ্বার! কুয়া 
হইতে ক্ষেতে জল দিতেছিল। গুরুজী বলিলেন,এই স্থানের 
সন্নিকটে কোন একট। বাউলী বা পাকা ঘাট-বাধান কুয়ার 
পারে ১৭৬০ গ্রীগ্টাব্ের ২২শে নবেদ্ধর মারাঠা সৈন্যগণ 
এক দল ছুরাণী অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়! তাহাদিগকে 
হটাইয়। দিয়াছিল। এ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ এই 
জায়গার কাছাকাছি কোন বাউলী আছে নাকি ।” 

এই বার আমার পালা। পূর্ব-পঞ্জাবের গ্রামীণ 
লোকের লহিত কথা বলিবার ভাষা গুরুজী কিংবা রাজ- 
পুত্রের রপ্ঠ নাই। দিল্লী রোহতকের গ্রামে জাঠ চৌধুরী- 
গণের সাহচধ্যে আমি গ্রাম্য ভাষা কিছু কিছু আয়ত্ব করিয়া- 
ছিলাম । আমি কুয়ার কাছে গিয়া নিতান্ত পরিচিতের 
ন্যায় বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম । বুদ্ধ বলিল, 
'লালাঙ্জী, (যেহেতু আমার মাথায় লক্ষৌর লালা টুপী ছিল) 
এই জায়গার চারদিকে বু ক্রোশ পধ্যন্ত মাঠ-গ্রাম 
আমার কদম কদম জানা আছে। যেখানে আমরা 
চাষবান করিতেছি সেইখানে হয়া খেরী নামে এক গ্রাম 
ছিল। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে রাজ। খেরী গ্রামে 
একট। বাউলী আছে; গ্রামের যোগী এখনও ভাও-র গীত 
গাহিয়া ভিক্ষা করে।' আমি আপিন! গুরুদীকে এই কথা 
বলিবামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, “তুমি সেই বাউলী 
দেখিয়া ফোগীর নিকট হইতে এ গীত লিখিয়া আনিতে 
পার? অতঃপর স্থির হইল, আচাধ্যদেব তাহার অপর 
শিষ্যসহ আমার জন্য ষ্টেশনে সন্ধ্যা প্ধ্যস্ত অপেক্ষা করিবেন, 
ইতিমধ্যে আমি রাজা! খেরী গ্রামে যাইয়া ফোগীর গান 
লিখিয়া আনিব এবং বাউলী দেখিয়া আসিব। তিনি 
কয়েকটা টাকা আমাকে দিলেন, টাকার কি প্রয়োজন 
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হইতে পারে আমি তখন ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই । পরে 
মর্মে মশ্মে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 

হধ্যাস্তের প্রাক্কালে পূর্বোক্ত বৃদ্ধ এবং আরও কয়েক- 
জন লোকের সহিত আমি গ্রামের দিকে চলিলাম। কথা- 
বার্তীয় তাহাদের সঙ্গে ভাব হইয়৷ গেল। তাহারা বলিল 
রাত্বে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিবে এবং ফোগীর গীত 
শুনাইবে। আমরা গ্রামে পৌছিতেই বেল! প্রায় শেষ হইয়া- 
ছিল! গ্রামের বাহিরে যেখানে লোকে গরু-মহিষকে জল 
খাওয়ায় সেখানে আসিয়া আমার সঙ্গীরা ফিস ফিস করিয়া 
কি বলাব্পি করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে আর কয়েকজন 
লোক 'সেখানে দ্রমাম্নেং হইল। বুদ্ধ ব্রাদ্ষণ-কুষক বলিল, 
গ্রামের ভিতরে গেলেই “বাউলী” দেখা যাইবে, আমি ইচ্ছা 
কৰিলে সেটি গিয়! দেখিয়। আসিতে পারি, আমি ফিরিয়া না 
আসা পযান্ত আমার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিবে । বুদ্ধ 
যে দিকে পথ দেখাইয়া দিল সেই দিকে গিয়া দেখিলাম কিছুই 
নাই, কতকগুলি উপঙ্গ শিশু ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে । 
ফিরিয়া আসিয়। দেখি বুদ্ধ 9 তাহার সঙ্গী লোকজন সবাই 
চম্পট দিয়াছে । বেগতিক দেখিয়! আমি সটান গ্রামের 
মধ্যে ঢুকিয়া সরকারী মেজাজে কড়া আওয়াজে এক জনকে 
বলিলাম, “চৌকিদার-কো। বোলাও 1” ইতিমধ্যে আরও 
কয়েকজন লে।ক জড় হইয়া সন্বপ্তভাবে হাতজ্রোড় করিয়। 
দাড়াইল। তাহার আমাকে খ্রামের চোপাড়ে লইয়া 
গেল। 

চোপাড় কাঁচ। চৌচালা বড় হল-ঘর, সর্বসাধারণের 
খরচে তৈয়ারী। এখানে সারি সারি খাটিয়া, গোটা ছুই 
জলের মট্কা, দুই ডজন হাকা। এই .হল-ঘর একাধারে 
খামের ক্লাব, অতিথিশালা এবং পঞ্চায়েতী আদালত । এ 
গ্রামের ল্বরদার এক জন অশীতিপর বুদ্ধ জাঠ। এইবার 
আমি নিশ্চিম্ত হইলাম। আমার উপস্থিতিতে খ্রামে সাড়া 
পড়িয়া গেল। আমি কে? কি জন্য আসিয়াছি? কেহ 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহম করিল না। যোগীর খবর জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিলাম, সে এই গ্রামের লোক নয়; রিপালু খামে 
তাহার নিবাপ। একজন লোক সাইকেল লইয়া যোগীকে 
আনিবার জন্তা চলিয়া গেল। আমি এই অবসরে বাউলী 
দেখিয়৷ আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়৷ জানিলাম পুরনো 
বাউলীর নৃতন সংস্কার হইয়াছে । এক ঘণ্টা পরে লোকটি 
রিসালু হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যোগী ভিক্ষা করিবার 
জন্ত কোন দুর গ্রামান্তরে গিয়াছে, পরের দিন ফিরিতে 
পারে। গ্রামের লোকেরা এক ধানিয়ার বাড়ী হইতে 
আমার জন্য রুটি আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল । আমি 
কন্ত আতিথ্যগ্রহণে অক্ষমতা জানাইয়৷ একাকীই পাণিপত 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


পাই টি পাটি পাঠ পাটি পি পাটি তাই পাছত তা ৫৩ শান ০ পা" পাতলাশপািপাপাসিপাসপা পাপা 


যাত্রা, করিলাম । প্ামবাসীরা সম্ভবতঃ মনে করিল নায়েব 
তহশীলদার বাউলীর তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন, বাড়ী 
গাজিয়াবাদ। তাহার! গ্রামের সীমানায় রাস্তা পরা 
আমাকে আগাইয়া দিয়া বিদায় লইল। 

রাস্তায় চলিতে চলিতে যাহাঁকে গিজ্ঞাসা! করি পানিপত 
কত দূর, সে-ই বলে আধ ক্রোশ। এই ভাবে চারি আধ: 
ক্রোশ চলিয়া পাণিপন্তে উপস্থিত হইলাম। তখন রাত 
প্রায় ৮ট৷ হইয়াছে । নৃতন কিছু পাওয়ার উত্তেঞ্জনা এবং 
সরকারী মেজাজের গরমে এতক্ষণ শীত অনুভব করি নাই; 
এবার কাপুনি আরম্ভ হইল। শীতে কাতর হইয়া 
আমার আসল বি্লাতী গরম ওভারকোটের কথা মনে 
পড়িল। ভাবিলাম যাওয়ার সময়ে গুরুজী হয়ত গাড়ীতে 
তালাশ করিয়া প্রাইমারী স্কুলমাষ্টারের কাছে ওটি বাখিয়। 
গিয়াছেন। মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া জানিতে পারিলাম 
সন্ধ্যা পথ্যন্ত অত্যন্ত উদ্ধিগ্রচিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা 
করিয়া গুর্জী দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, কোন কোট রাখিয়া 
যান নাই। ষ্টেশনে পৌছিলাম, শুনিলাম রাত ১২টায় 
দিল্লীর একখানা গাড়ী আসিবে । এখানে ভাজা ছোলা! 
৪ গুড় ছাড়া কোন ভোজ্য দ্বব্যই নাই। ছুই আনায় 
পেট ভরাইয়া শেষে ঠাণ্ডা জল খাইলাম । ইহার পরে 
শীতের সহিত লড়াই । দুইখানা হাত মাত্র সম্বল-_বুকটা 
চাপিয়া পরিলাম । যাত্রী সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর। এক 
জন গরীব জাঠ ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়াছিল। আমার 
অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, “মাষ্টারজী, আধা কম্বল ওড় 
লেও।” তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা 
ভাবিতে লাগিলাম-_রাত্রি ২টায় দিল্লী পৌছিয়৷ বাকী 
রাতটা কাটাইব কোথায়? গুরুজী যেখানে আছেন 
রাত্রিবেল! সে আস্তানা বাহির করা যাইবে না, হ্যামিপ্টন 
বোডে রাস্তা হইতে চীৎকার ছাঁড়িলে বন্ধু অশ্বিনী মুখুজ্জে 
জাগিবেন কিন। সন্দেহ ; সৃতরাং ষ্টেশন ইয়ার্ডে যেখানে 
কাচা কয়লা পোড়াইয়। কুলীরা রাত কাটায় সেখানেই 
আশ্রয় লইতে হইবে । যাহা হোক শেষে অশ্থিনীবাবুর কাছে 
জানিতে পারিয়াছিলাম, বাত প্রায় ৮ টার সময় একখানা 
মোটর গাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া 
ডাকিতেছিলেন; তিনিই আমার ওভারকোট রাখিয়! 
গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন রাত্রিতে আমি দিল্লী ফিরিব। 
ঠাহার সঙ্গে আর একজন যুবক ছিলেন-_বলা বাহুল্য 
ইনিই “লীতামৌ” রাজ্যের উত্তরাধিকারী বাঠোর কুল- 
তিলক কুমার রঘুবীর 'সিংহজী । দিল্লীতে পৌছিয়া৷ প্রস্তত 
অন্ন এবং অপেক্ষমাণ অর্ধজাগ্রত বন্ধুকে পাইয়া পথশ্রম 
সার্থক মনে করিলাম। 


শ্রাবণ 
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এই অভিযান নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। রিসালু 
গ্রামের যোগ্সীর গীত সম্বন্ধে যে খবর পাইয়াছিলাম, এঁ গীত 
প্রায় এক মাস পরে পাণিপতে আচাধ্য যছুনাথের পরিচিত 
এক সহৃদয় ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহার কাছে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। এ গীত ব্যতীত ভাওসাহেব সম্পর্কিত অন্য 
জনশ্রুতিও গ্রাম্য লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। রাজা- 
খেরী গ্রামের চোপাড়ে নিকট হইতে আমি যাহা 
শুনিয়াছিলাম উহার সারমর্খ এই £__ 

“ভাওমাহেবের এক গেড়েরিম্বার সহিত এক পাঠানের 
ষড়যন্ত্র ছিল । পাঠান এ গেড়েরিয়াকে বলিল, বাবা! 
এইবার লড়াইয়ে আমাকে জিতাইম়া দাও, না হয় 
ছুরাণীর কাছে আমার মান থাকে না। ভাও কুগ্ধপুরার 
(কুরুক্ষেত্রের কাছে) “€লী”কে | নবাব ] বন্দীদশায় 
অনাহারে রাখিয়াহিলেন, মরিবার সময় সে শীপ দিয়াছিল 
তাহারাও অন্নকণ্ঠ পাইবে । এইজন্য ভাও-র ভেরায় 
দুর্ভিক্ষ লাগিল। ঘুদ্ধে হার-ছিতের অনিশ্চয়তার সময় 
এ গেড়েবিয়ার কথা ভাও হাতী হইতে নামিয়া পড়িয়া- 
ছিল। এই সময় এ বিশ্বাসঘাতক নীল ঝাণ্ড তুলিয়া 
পাঠানকে ইশারার জানাইয়া দিল সব শেষ হইয়াছে অর্থাৎ 
ভা মরিয়াছে। ইহার পর দর্গিণীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পণাইঘ়া গেল; এবং এ পাঠানের যোগমাজসে গেড়েরিয়া 
মরিয়া পড়িল। ভা “কালা-আমে”র তলায় যুদ্ধ করিতে 
করিতে মারা গেল ।৮: 

ইহার অধিক ইতিহাস প্রায় দুই শত বদর পরে 
জনশ্রতির মধো কেহ আশা করিতে পারেন না। কুঞ্জ 
পুরার যুদ্ধে (অক্টোবধ, ১৭৬০) বিদ্গয়ী মারাঠাগণ 
বর্বরোচিত আচরণ করিয়াছিল। গুরুতররূপে আহত 
এবং বন্দী হইয়া কুঞ্পুরার পাঠান-বীর কুতব শাহ্‌ মারাঠা- 
দের কাছে প্রার্থনা কবিলেন, “আগে আমাকে একটু 
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জল দাও, পরে আমার মাথা কাটিয়া ফেলিও।” 
দিল্লী হইতে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাদলীর যুদ্ধে 


_ দত্তাজী সিন্ধিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন ( ৯ই 


জান্গরারী ১৭৬০) তথন এই কুতৰ শাহ দত্তাজীর 
মাথা কাটিয়া দুরাণীকে উপহার দিয্াছিলেন। এই নিষ্র 
আচরণ মারাঠারা ভুলিয়া যায় নাই, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত 
মারাঠারা মন্ষাত্ব বিসজ্জন দিয়া মুমুধ্য যোদ্ধাকে অর্সঃল 
গাপাগালি দিল__“য়া মাত্রাগমনিয়াস লঘুশংকা প্রাশণ 
করবণে” | --কে মূত্র খাওয়াইয়৷ দাও ]; এবং তৎক্ষণাৎ 
ঠাহার মাথা কাটিয়া! ফেলিল। জনশ্রাতি-উল্লিখিত'"গেড়েরিয়া” 
বিশ্বাসঘাতক হীন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত মলহ্র রাও 
হোলকর। হোলকর এবং সিদ্ধিয়া শূদ্রজাতীয় ছাগল ও 
মেষপালক ( হিন্দী__গেড়েবিয়া ) ছিলেন। নজীর খা! 
রোহিলার নাম গ্রামবামীরা তুলিয়। গিয়াছে; তিনিই 
এই গল্পের “পাঠান।” “নীল ঝাণ্ড” সম্পূর্ণ কাপ্পনিক 
হইলেও হোলকার-নজীর খার ব্যাপার সম্পূর্ণ এতিহাসিক | 
“সকরতাল” ছুর্গে সিদ্ধিমা করুক অবরুদ্ধ নজীর খ। 
হোলকারকে পিতৃ সঙ্োধন করিয়া রেহাই না পাইলে দৃরাণী 
শেষ বার হিন্দুস্থান আঞ্মণ করিত না এবং পাণিপতের 
তৃতীয় যুদ্ধও হইত ফিনা সন্দেহ। হিন্দুস্থানে হোলকারের 
অনেক “ধশ্মপুত্র” ছিণ-_ নজীর ইহাদের অন্যতম | 

রিসালু গ্রামের বোগীর যুদ্ধগীতি* ছাপা হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু “কালা-আম” এইবার সত্যই মরিয়া গেল। কারণ, 
আচায্য যছুনাথ “কীলা-আমশ”কে তাহার ইতিহাসে স্থান 
দেন নাই। ভবিষ্যতে কোন এঁতিহাসিক উহা! করিতে 
সাহসী হইবেন কিনা বর্তমানে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া 
কিছু বল! যায় না 
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যত বার শুভার সাক্গিধ্য থেকে সরে এসেছে তত বারই 
মনে হয়েছে, এক একটা! ছুঃস্বপ্রের অবসান হ'ল | মনে হয়েছে 
সঙ্গীর্ঘতা পরিহার করে ব্বৃহৃভর পরিধিতে বুঝি মুক্তি এল 
এগিয়ে । আসক্তির বাম্প তরল হুবামাজ্জ কর্তব্যের পথ স্পট 
ফুটে ওঠে সামনে | প্রশান্ত তখন ভিন্ন মান্ষ। তবে সে 
কাঠিষও কিছু দিন বাদে ভ্রব হতে থাকে, যেখান থেকে 
জাঘাত খেয়ে বিমুখ হয়েছিল চিত্ত-_-আবার সেই দিকেই তার 
গতিবেগ প্রসারিত হয়। আবার জমে বাম্প-__আশায় আবেগে 
উচ্ছ্বাসে আবার সব ভাসানোর, সব ভুলানোর মত্ততাঁয় সে 
অধীর হয়ে ওঠে । ছুনিরীক্ষ্য নক্ষজের নাগাল পাবার জন্ত-_ 
এত ত্বরা কেশ__সে রহস্ভ কে বোঝাবে তাকে! স্বণাকি 
মান্থধকে নিকটব্ভাী করে? বেদনা কোন্‌ আনন্দ-অস্বত- 
বসের সন্ধান দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে লঘু করে-__আত্মবিশ্বাসকে 
শিথিল করে দেয়? হুর্লভ্ঘ্য বাঁধ বুঝি পূর্ণত্বের প্রথম সোপাশ। 

এ অস্ভায়__অন্যায়। শুভা আজ তাকে আনন্দ দিতে 
পারে না-_ পূর্ণ ত| তো নয়ই । ওর কাছে এসে কেবল অস্ত্রে 
ধার পরীক্ষা করবার বাসন৷ হয়। যুক্তি দিয়। যুক্তি খগ্ডনের 
পুলক সর্বাঁঙ্গে অঙ্ছভব কর! যাঁয়। ওকে অস্ত্রহীন করে যদি 
বাধ্য করাতে পারে আত্মসমর্পণে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকারে 
_তার চেয়ে বড় সম্পদ প্রশাস্তর কামশাতে আর কি-ই বা 
আছে। কিন্তু এই দণ্ডে মনে হচ্ছে_-এ খেলার মত তুচ্ছ 
জিনিষ জগতে কিছু নাই। আনন্দ-অস্বতের সন্ধান শুভাই 
তাকে দেয় নি__মালতীও দিয়েছে পূর্ণতার ইঙ্গিত। একখানি 
ঘর, একটি মধুর সঙ্গ, নির্জন অবসর আর আত্ম-উদ্‌ঘাটনের 
মুহুর্থে- _আত্মনিমজ্জন_ পৃথিবীতে এই পাওনাটাই তো নর- 
নারীর সর্বোত্তম সম্পদ । শুভ! মরীচিকাঁ__মালতী বন্দর | 
মালতী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার আত্মার সমীপে এসে দ্রাড়িয়েছে 
_-তাকে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা প্রশাস্তর নাই। এরকম 
আত্মবঞ্ন! সে নাই বা করলে । 

হু! অন্ায় হয়েছে__কাঁলই মালতীকে নিয়ে তার ফিরে 
যাওয়! উচিত ছিল । শুতার সঙ্গে বুঝাপড়ার কোন প্রয়োজন 
ছিল না। ঘে পার্টির অণুতম অংশ শুভা-_সেই পার্টির কাছেই 
তার দরবার । তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে যুক্তি বলে 
স্বমতে আনলেই ব্যাপারটার আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা! ছিল। 
অথচ জালোচনার তায় শুভাকে আর একবার দেখে.*: 

পায়ের গতি ভ্রত হ'ল। শ্ঠামবাজ্জারের মোড়ে এসে 
দেখলে ট্রাম ডিপোর কাছে জনত।। কানা উত্তেজিত ভাবে 


কি বলছে_ মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে শ্রমিকের ভাষ্য 
দাবি নিয়ে। ওর! শাসাচ্ছে ধর্শঘট করবে । আট হাজার 
শ্রমিক রুথে ফাড়িয়েছে বিলিতী মালিকের দ্বারা শোষিত 
না হবার দৃঢ় সঙ্কল্পে। আয়ের অঙ্ক যাদের ব্যাক্ষ-ব্যালাব্দে 
উপচে পড়ছে তাদের কর্মচারীর] যুদ্ধোভ্তর পৃথিবীতে চারশো! 
গণ দ্রব্যহূল্য যুগিয়ে অর্জাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। 
যা সামা মুষ্টিভিক্ষা রেশনে ও মাঁগ গি ভাতায় মিলছে-_ 
তা তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম”। ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে 
বর্মঘট করবে । 

পাশ থেকে একজন বললে__পনেরোট। দিন সবুর 
করলেই হ'ত-_বিলেতের কর্তাদের সঙ্গে একট বুঝাপড়। 
হ*লে__ 

একজন রোগামত ছোকর! খেঁকিয়ে উঠল-_বুঝাপড়া তো 
মাসখানেক থেকে চলছে। শাক! কর্তার কি& জানে 
নানা ? 

তবু 

না_মশাই--নাযেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়] 
দরকার ।__উৎসাঁহে ছোকরার মুখ-চোথ জ্বলছে । 

প্রশান্ত সপ্পে এল । এসব আলোচনা তার ভাল লাগছে 
না। আগুন ভ্বললে দাহ বস্তর বিচার-বিবেচনা নিরর্থক । 
ধর্মঘট হবেই । 

মালতীর সন্ধীণে সে একট। গলির মধ্যে প্রবেশ করলে । 
কিন্ধ মালতীর ঠিকানা সে জানে না ।. বারকয়েক গলির এ- 
প্রাপ্ত ও-প্রাস্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল বড় রাস্তায়। 
ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। মেসে ফিরে যাবার ইচ্ছা তার নেই-_ 
একট মাঝারি মত রে,রেশ্ট দেখে চুকে পড়ল। 

শুধু আসন্ন ট্রাম-বর্ম্ঘথটের নয়__-আরও বছ জায়গায় ধর্প- 
ঘট চলছে ও চলবে তারও কর্ণরোচক মন্তব্য শোন] যাচ্ছে। 
পোর্ট ট্রাই নাকি কুড়ি হাজারের ওপর কর্মচারী নিয়ে আসন্ন 
যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত। প্রস্তুত হচ্ছে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক_ রাস্তায় 
রাস্তায় ওদের প্রাচীরপত্র দেখা যাচ্ছে। একশো চুয়ািশ 
ধারা না থাকলে ধর্মঘট ঘোষণার বভায় কলকাতা পরি- 
প্লাবিত হয়ে যেত। 

ভাবতে ভাবতে মালতী যে গলিতে থাকে সেই গলিটাই 
সেবার ছুই পরিক্রমা! করলে । যদি পরিচিত কারও দেখা 
মেলে- কিন্বা মালতীই যদি দৈবক্রমে তাকে দেখে ছুটে 
আসে। 

ছুপুর বেলা-_গলিটা নির্জন আয় আলো-আাধারী। কারণ 


শ্রাবণ 
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সঙ্কীর্ণ অষ্ঠবক্রাক্কতি গলি। লোকজনের চলাচল কম। চার 
বার পাক খেয়ে গলিট1 বড় রান্ভায় এসে মিশেছে । দ্বিতীয় 
বার পরিক্ষমা সেরে প্রশান্ত যেমন মাঝামাঝি একটা বাঁকের 
কাছে পৌছেছে--অমনি তার মনে হ'ল কার] যেন হড়,ং 
করে সরে গেল অন্ধকাতের মধ্যে । হুক্কতকারী না হ'ল অমন 
করে পালাবে কেন ওরা? 
কে- কে-_-ওখানে ? প্রশাস্ত চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে 
সঙ্গে কোন একটি কঠিন দ্রব্যের আঘাত এসে পড়ল মাথায়। 
অতার্কত আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারলে না_জ্ঞান 
হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । 
তার পর কিছুদিন কাটল ছায়ার জগতে । পরিচিত পৃথিবীর 
বছদুরে সে লোক । তন্দ্রাজাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় 
বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল। অগাধ আলন্তে মন্থর হয়ে উঠল 
মুহর্ত বিস্তৃত হু'ল দিন আবার গভীর নিদ্রায় নিঃশেষ 
হয়ে গেল__ কোন চিহ্ধ না রেখে। কত সংবাদ শ্রবণ-পথে 
অর্থহীন প্রবাহে ভেসে এল-_নিদ্রা আর অর্থ চৈতন্তে মিশে 
তার] কাঁলসমুদ্দে হারিয়ে গেল একে একে । প্রায়ই দেখা দেয় 
নুপ্রসাবিতা একটি মেয়ে । মমতাভরা ছুটি চোখে তার পলক 
পড়ে না-_সেবানিপুণ করে প্রশাস্তর মাথার চুলে সে পরি- 
চর্্যার স্পর্শ রেখে দেয়। 
সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্পর্শে চৈতন্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে 
চায়--আবাঁর ছেয়ে আসে গভীর অন্ধকার | এমনি ভাবে 
চলতে চলতে এক দিন সে ক্ষীণ কে ভিজ্ঞাস| করলে, আমি 
কোথায়? 
মেয়েটি ছুটে এসে তার মুখের ওপর ঝুকে পড়ে বললে, 
আমার চিনতে পারছ? 
ক্ষীণস্বরে প্রশান্ত উচ্চারণ করলে, মালতী । 
মেয়েটির মুখচোখ আনন্দে ঝলসে উঠল । পরম স্েহে 
প্রশাস্তর মাথায় হাতখানি রেখে বললে-__ঘুমোও । 
আমি কোথায়? 
আমাদের বাড়ীতে । 


প্রশান্ত মাথা নাড়লে। জ্ঞান ফিরে আসছে-_মালতীও 
ফিরে এসেছে__কিন্ত সে কোথায়? অস্থির হয়ে উঠল 
প্রশান্ত। হাতদিয়ে টেনে টেনে মাথার বালিশটা খাটের 
একধারে সরিয়ে দিলে__ডান হাতের কম্ছুইয়ে ভর দিয়ে 
মাথাটাকে অল্প তুললে__বিস্ষারিত চোঁখে মালতীর পানে 
চেয়ে বললে, না-_-না__-এসব সরিয়ে নাঁও__-সরিয়ে নাও । 
ওরা ধর্মঘট করেছে-_বুঝতে পারছ না। | 

মালতী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোমল কণ্ঠে 
বললে, কেউ বর্ঘট করে নি-_তুমি ঘুমোও । 

শরীরে ক্লান্তি-_মনে কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কৌতুহল জেগে 
উঠেছে। ও একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলল। অবশেষে 
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ওর জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে মালতী উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাবিটা 
ঘুরিয়ে দিলে । স্বরের অনর্গল প্রবাহ্‌ বয়ে চলল। 

জান্ত:-এশিয়! সম্মেলন শেষ হ'ল আজ । গান্ধীজী বললেন-_ 
এক-ছনিয়া তৈপ্সির মহৎ ব্রত এশিয়াবাসীর1 যেন এহণ করেন। 
পণ্ডিত নেহ্‌রু বললেন, ইউরোপের শক্তির উৎস আজ ছুটি 
ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে । একটি ধার] আত্মসাৎ করেছে 
আমেরিকা-আর একটি ধার! এশিয়াতে পৌছল। ছু'শে! 
বছরের নিপীড়িত মানুষের! সেই শক্তিকে যেন সত্যের মহ্মায় 
শুধীকৃত করে নিতে পারে। বিশ্বের সাঁতজ্যবাদে এই 
বিশোবিত শক্তি আঘাত করুক প্রচণ্ড ভাবে, এশিয়ার জাগরণ 
হোক-_পৃথিবীর নির্ধাতিত মানবের কল্যাণময় জাগরণ। 

৩১ 

এর পর ভারতবর্ষের জয়যাআ] সুরু হ'ল। ঘটনার পর 
ঘটনার প্রবাহ ত্বরিত গতিতে বয়ে চলল। বিদায় নিলেন 
ওয়াভেল__শেষ বড়লাট হয়ে এলেন মাউন্ট ব্যাটেন। 
ভাঁরত-সমস্তার মীমাংসার জন্ত ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন 
তিনি ।-**তিন মাসের শ্ডিমিতপ্রায় অগ্নি-_জাতিবিত্বেষ আবার 
জ্বলে উঠল । যে যেখানে প্রতিক্রিয়পস্থী ছিল সবাই তৎপর 
ছুয়ে উঠল। কেউ বললে, দ্বিজ্াতি-তত্বের ফয়সালার জন্ত 
এ 'একট৷ চাপ-কেউ বললে, না এট] বিদারী ব্রিটিশের 
কুটনীতি। দিনে দিনে নধশোণিতে ঘাতকের অস্ত্র হ'ল 
রঞ্জিত_ পঞ্চাবী পুলিশের অত্যাচারে শহর হ'ল দুধিত। 
পপ্তাবেও আগুন. জ্বলে উঠল । মুসলিম লীগ দৃঢ় পণ করলে-_ 
পাকিস্থান চাই-ই। জীবন-পণ। হিন্দুর ষড়যন্ত্র্জাল ছেদন 
করে মুসলমান রাষ্র প্রতিষ্ঠা না করলে তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হুবে। অবশেষে কংগ্রেসও টলল তার দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে। 
দ্বিখণ্ডিত বাংলা আর দ্বিখণ্ডিত পঞ্জাবের ভিত্তিতে ভারত- 
বর্ধকে বিভক্ত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে । প্রস্তাব 
নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ছ্ুটলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরে 
এসে তিনি ঘোষণা করলেন-__-যেহেতু নেতৃবৃন্দ অখণ্ড ভারতের 
আপোধ-মীমাংসায় রাজী নন সেজন্তে ভারতবর্ষ ছুটি খণ্ডে 
বিভক্ত হবে__হিন্দস্থান ও পাঁকিস্থান। সেই সঙ্গে পঞ্জাব আর 
বাংলাঁও বিভক্ত হ্বে। ছুটি গণপরিষদ বপবে-_ প্রয়োজন 
হবে ছু'জন গভর্ণর-জেনারেলের ৷ €দশীয় রাজারা যে-কোন 
একটি গণপরিষদে যোগদান করতে পারবে । আর কোন 
বিভাগ হবে না। কেবল গ্রীহট্ট জেলা গণভোটের দ্বার! 
আঁসাঁমে থাকবে কি বাংলায় যাবে_ ঠিক হবে । আর সীমাস্ত 
প্রদেশেও গণভোট প্রযুক্ত হবে । ওখানকার কংগ্রেসী মন্ত্রী 
বহাল থাঁকা-না-থাঁকা তাঁরই দ্বার! নিত হবে। ভারতকে 
ডোফিনিয়নের মর্ধ্যাদা দেওয়া হবে- আর পনেরই আগষ্টের 
ভিতর ক্ষমতা হস্তাপ্তরিত করা হবে। একে ৩রা জুনের 
পরিকল্পন। বল! যায়। 
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মলয় এক মনে ডায়েরি লিখছিল। ভারতবর্ষের এই 
পরিবর্তন তাকে নিজ শক্তি সন্বন্ধে প্রত্যয়গীল করে তুলেছে। 
এক দিন ছুর্গম অন্ধকারে যাত্রা! হয়েছিল দুরু-_-পথের নিশান! 
দৃষ্টিগোচর ছিল না__মনের দু সন্বন্গে পথ চলছিল। লাঞ্ছন। 
নির্যাতন সয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে সর্বন্থাস্ত হবার পর যে 
পথ আজ সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর আবিষ্কার 
ইতিহাসের নজীর হয়ে থাকবে- বিশ্বের বিশ্ময়ও বটে! 
বিন! রক্তপাতে'*'ভ্রকুঞ্চিত করে এক মিনিট স্তন্ধ হয়ে থেকে 
মলয় হাসল । আবার সে কলম তুলে নিয়ে লিখলে, এই 
ভাবে বিনা রক্তপাঁতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। 
পৃথিবীর ইতিহাসে এক নৃতনতর অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। 
বিন। রক্তপাতেই বটে | শক্তির কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে আঘাত 
পড়ছে__টুকরে! ভারত শুধু নয়__জাতি-বিদ্বেষ ও শক্তি 
বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপকরণ হয়ে আরও কতকাল ধরে 
এই দেশকে- প্রত্যক্ষ না হোক অলক্ষ্য-নিয়ন্ত্রিত পরশাসনের 
ষড়যন্ত্রজালে আবন্ব করে রাখবে, কে জানে! ভ্রাতৃঘাতী 
দবন্ব তো চলছেই-_পৃথক অস্তিত্বে সে বিদ্বেষের নিবৃত্তি 
ঘটবে এ ধারণ! হয়ত তুল। তবু আলাপ নাহুয়ে আজ 
গত্যন্তর নাই।'*'রুগ্র অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বার] আসল 
মান্থষটাকে সুস্থ করে তুলবার মত আশা পোষণ না করে 
উপায় কি] আবার খণ্ড ভারত জোড়] লাগবে-__যদি 
মন্থস্তত্বকে বাচিয়ে রাখ! যায় । মানুষ স্থষ্টি করেছে দেশকে-_ 
মান্থযকেই আবার দাড়াতে হবে দৃঢ় সঙ্কপ্পে-_ঘাতে ক্েদ-পক্ষিল 
বিষাক্ত বাসনাগুলির ধবংসসাধন হুয়। 

্ুচিত্রার হাসিতে মলয় মুখ তুলে চাইলে । ও এতক্ষণ 
চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মলয়ের লেখনী চালন! লক্ষ্য 
করছিল । কলমের ডগায় বাইরের ঘটন! মনের রসে অভিষিক্ত 
হয়ে যা ব্যক্ত করছিল তা৷ একাস্ত মলয়ের বক্তবা নয়। 
রক্তযোক্ষণজনিত দৌর্বাল্যে পৃথিবী ফিরে পেতে চাইছে এমন 
শান্তি যা সত্যকারের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষটিত। দেশের 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তাই জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন__ 
পরমাণুর ধ্বংসকারিতা শক্তি বাড়াবার গবেষণা এইবার 
ইতি ছোঁক। মাচছৃষ আর তার সভ্যতাকে বীচাবার জন্ভ এই 
অনুসক্ধিংসাকে নিবৃত্ত করতেই হবে । অস্ত্র সঞ্চয় করে যুদ্ধ করব 
না-_এই নীতি অচল। আগেকার বহু যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাগী গত 
ছটি মহায়ুদ্ধে এর প্রমাণ স্বাক্ষরিত রয়েছে । সুচিার হাঁসির 
পরও কলম নিয়ে মলয় এ কটি লাইন যোগ করে দিলে । 

ডায়েরি বন্ধ করে সে হাসিমুখে বললে, তোমার হাসির 
কারণ? 

কারণ-_স্থ্টির আদিমুগের প্রথম কথাটি মনে পড়ল । পুরাণে 
আছে না নুয়-অন্ুরের দ্বন্ পৃথিবীর জন্মকাল থেকে চলে 
জআসছে। সমুদ্র মন্থনে এর স্ুজপাত-_ 


প্রবাসী 
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মলয় বললে, তখন অন্গরেরা ছিল বর্ণজ্ঞানহ্থীন, কাজেই 
তাদের কথ! পুরাণে নাই। তবু সুচিআ, সেই প্রথম যুগের 
বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আজও চলছে । 

আজ অন্ুরের1 কোথায়__দেবতাই বা কে? 

সেটা এক কথায় বলা শক্ত নয়। আর বললেও কেউ 
মানবে না। হিটলারের “আমর! আর্য? নীতির প্রত্যু্তরে 
রাশিয়ার নৃতত্ববিদেরা ঘোষণা করেছিলেন, সভ্য মানুষের 
আদি জন্মভূমি নাকি এ দিকে-স্বর্গ বলতে সেকালে য! 
বোঁঝাত ত1 উরাল পাহাড়ের ওপিঠে কোন দেশ-_। 

আচ্ছা_ওসব বড় বড় কথ! ন| বললেও আমর] জানি-_ 
আজকার অন্ুরেরা আর বর্ণজ্রানহ্ঠীন নয়-_তারা বুদ্ধিহীনও 
নয়। তার! বেশ বদল করেছে বলে আমরা তাদের চিনতে 
পারছি না। 

আজকের দেবতারা কে? 

আজ দেবতার সংখ্য| কমে গেছে--এত কম যে আঙ্লের 
পর্বে এসে ধীড়িয়েছে সে সংখ্যা। যাই হোঁক-_তোমার 
মিলনতত্বের মধ্যে এই কথাটিও লিখে রাঁখ -_ছট পরম্পর- 
বিপরীত-ধর্মা দ্ববোর মিশ্রণেই স্থষ্টির উন্নতি__স্ৃগ্টির সার্থকত]। 
অনেক চেষ্টা করেও আঁধবুড়ো! রয়সের মাথার কাচ! চুল 
থেকে পাকা চুলগুলো! নিঃশেষ করা যায় না_তেমশি এই 
সথ্টিকেও সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

তবে চেষ্টা করব না? মলয় হাসল। 

বাঃ! .ন| হলে বেঁচে থাকার অর্থ কি রইল ! 

মলয় কলম তুলে নিয়ে বললে, দীড়াও তোমার মন্তবাট] 
লিখে রাখি। 

সুচি ওর হাত চেপে ধরে বললে, না] । কলম রেখে এটা 
পড়ে ফেল তো চট্‌ করে ! একখানা চিঠি সে এগিয়ে দিলে । 

খাম ছিড়ে মলয় বার করলে চিঠিখান|। চার পৃষ্ঠার 
চিঠি-_আগছে গ্রাম থেকে | মায়ের জবানীতে লেখা । পুত্রকে 
স্েহ জানিয়ে তিনি লিখেছেন কিছু টাক। পাঠাতে । আর 
জানিয়েছেন মেজ ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণের কথা। তা! 
ছাড়া দেশের সংবাদও জানিয়েছেন সবিস্তারে। ততে জান! 
যায়__দেশ এখন শাস্ত। আসন্ন বাটোয়ার| সম্পর্কে জল্পনা- 
কল্পনা তো৷ চলছেই__খানিকটা৷ উত্তেজনারও স্ট্টি হয়েছে। 
বড়লাটের ঘোষণা অঙ্যায়ী_ অস্থায়ী বিভাগে কোন পক্ষ 
উল্লসিত-_কোন পক্ষ ঘরিয়মাণ হলেও র্্যাডক্লিফ রোয়েদাদের 
দিন গুনছে । তখন কিছু অশান্তি ঘটতে পারে--তবে সবাই 
আশ! করে কলিকাতায় নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে ন1!। 
মলয়ের কি মত 1-__-এসব মায়ের জবানীতে এলেও লেখকের 
অন্ুসপ্ধিংসার প্রকাশ । আর একটা খবর সর্বশেষে দিয়েছেন 
মা এবং সকাতরে জানিয়েছেন যে যেখানে থাকুক জন্মভিটার 
টানে মায়ের কোলে একদিন ফিরে আসেই। মলয় কি 
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কিরে আসবে না? সর্বশেষের খবরটি এই-__ছুর্গাযোহন 
পক্ষাঘাতে মার! গেছেন-_ প্রশান্ত বাড়ী ফিরে এসেছে। 
সঙ্গে একটি নুন্দরী মেয়ে-_ওর বাগ দত বধূ । রূপে-গুণে 
যেয়েটির তুলনা নেই ; আবার ধনবতীও-_-শোন1 যাচ্ছে এই 
বিয়েতে য়ৌতৃকই পাঁবে একটা লাখে টাকার সম্প্ভি__ 

মলয় হেসে বললে, রূপগুণের ওহ্ধনট। খাঁটি কি বল 
চিত্রা? 

নুচিন্রা বললে, যতই সামাবাদের জাক করি না আমর] 
আঁমাঁদের মন থেকে ও-বিষ সহজে যাবার নয়। 

যাবে দেশে? 

না। মুখ নামিয়ে সুচিত্রা উত্তর দিলে । সেবারও তো 
যাবার সব ঠিক করেছিলাম কিন্ধব-__ 

শেষ পর্য্যস্ত আমিই পিছিয়ে ছিলাম নয়? কি করি 
চিত্রা__মাঁর সেই চিঠিখান| যদি না আসত-_! 

আক্ধ তো মা তোমায় যেতে লিখেছেন । 

তোমাকে যেতে লেখেন নি। 

তবু তোমার কর্তব্য-_ 

মলয় একটু হাসল । বললে, জান চিত্রা-_-এই পৃথিবীটা 
আশ্যধ্য। সম্পদ আমাদের মনকে এতখানি বিষিয়ে তুলেছে 
যে অসল-মেকি চিনলেও-_মানতে পারি না । একটু থেমে 
খ্বললে, আমি ন! গিয়ে টাক] পাঠিয়ে দিই যদি__তাতেই মা 
দুশী হবেন । হয়ত বেশী খুলী হবেন। ম্বহ একট। নিশ্বাস পড়ল। 

স্থচিন্রা বললে, এমনও হতে পারে ছুটি জিনিষই তার 
অত্যন্ত দরকারী । 

স্বাভাবিক সেটা । সংলার যাফে ঘিরে ধরেছে চারদিক 
থেকে-_সে সংসারের তুচ্ছ জিনিষটকে পর্ধ্যস্ত আগলে রাখতে 
চায়। তা] হয় না বলেই আমর! অনেক ছঃখ পাই। 

মলয়ের গভীর ছুঃখ সুচিরাকে ্পর্শ করল । সান্ত্বনা দেবার 
চেষ্টা না করে সে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিলে । আচ্ছা, প্রশান্ত- 
ঠাকুরপো ত| হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে না__যার জন্ত 
ও বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। 

মলয় বললে, সে এখন একটা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার-__তার 
মনের খবর জানা জামাঁঘের পক্ষে সম্ভব কি? 

স্বর আগেই কেটে গেছে__এ প্রসঙ্গটাও তাই ভেসে গেল। 
সুচিত্রা আর কি বলবে ভেবে পেলে না। টেবিলের ওপর 
একখানা বই পড়ে ছিল, গান্ধীজীর নোয়াখালি-ভ্রমণের বৃত্তান্ত । 
গান্ধীনীর সত্য-পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। পরীক্ষ। শেষ হতে না 
হতে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গেছেন 
দিল্লীতে । স্বাধীন ভারতের কর্তব্য নির্ণয়ে ার উপস্থিতি 
প্রয়োজন-_অত্যাসন্্ স্বাধীনতার মুখে চারদিকে ভ্বলছে 
আগুন। গান্ধীজী গার সমগ্র শক্তি দিয়ে 6রাথ করতে চান 
এই ঘহিধিত্বতিফে-সঅফল্যাগক্ষে। 


আজ- আগামী কাল 


৩১৯ 


বইখান] হাতে নিয়ে সুচিত্রা বললে, পড়বে ? 

মলয় বললে, বেশ ত। গান্ধীব্বী বলেন, স্বাধীনত| আসছে । 
এত দিন পরশ!সনের প্রতিবাদে যে সংগ্রাম-শক্তি আমর] 
প্রয়োগ করেছিলাম-_-সেই শক্তিকে গঠনের কাজে নিয়োগ 
করতে হবে। ভারতীয় রা ভারতবধাঁয়দের রাঁ্র_কোন 
ধর্থগত দাবি শিয়ে সে সার্থক হতে পারবে না। স্বাধীনতা 
আর স্বরাজ এছু'য়ের মধো কোন্‌ট! বড় জান দুচিআা? 

সুচি] বললে, স্বাধীনত৷ ? 

নাস্বরাজজ। মলয়ের সংক্ষিপ্ত গন্ভীর শ্বর নিস্তব্ধ কক্ষে 
প্রতিধ্বনিত হ'ল। 

স্বাধীনতার সাধন1 আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এল-_-এবার 
চলবে স্বরাজের সাধন! | শোন । 

মলয় বইথানি হাতে তুলে নিলে । 
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স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায় চলছে। কঠিন পরীক্ষা 
সম্মুথে । বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে__বহু প্রতিবন্ধক 
রয়েছে সামনে । মার্চের শেষ থেকে আবার যে আত্মঘাতী 
কলহ মুর হয়েছে কলকাতায়, তার মধ্যে স্বাধীনতার 
ঘোষণাকে সর্বাস্তঠকরণে মেনে নেওয়া যাবে কি না_-এই 
আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে। পূর্বপাকিস্বান প্রতিঠিত হলে 
আবার ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হবে হুয়ত। গান্ধীজী আশ্বাস 
দিয়েছেন এ দিন তিনি পূর্ব-পাকিস্থানে থেকে স্বাধীনতা-দিঘস 
পালন ফরবেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা কাঁয়ালাত করবে । 
সরকারী কর্শচারীদের লিখিত ভাবে জানাতে হবে-_পাকিস্থাম 
অথব]। ভারতবর্ধ-_কোন্‌ ভোমিনিয়নে তার! যোগদান করবে । 
পাঠান পুলিস কলকাতা থেকে স্থানাস্তরিত হচ্ছে। ভাগা- 
ভাগির কাগজপত্র দলিল দত্ভাবেজ নিয়ে__পদস্থ কর্প্মচারীরা 
ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন । গান্ধীজীও এসেছেন কলকাতায়। ছ্‌- 
একদিন এখানে কাটিয়ে যথাসময়ে তিনি নোয়াখালি যাবেন । 
সংবাদপত্রের শিত্যনুতন সংবাদে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল। 


আর সেই উত্তাপের প্রতিক্রিয়া! দেখা গেল অচিরেই । 
হানাহানি কাটাকাটি ত চলছিলই-_স্বাধীনত1-দিবসের সণ্তাহ্‌- 
খানেক আগেই ত| দাবানলের মত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। 
আঞমণ ও আত্মরক্ষার যে সব উপকরণ এতদিন গোপনে 
গোপনে সফ্িত হয়েছিল-_পুলিস-শাসন শিথিল হবার সঙ্গে 
লঙ্গেই তা প্রতিহিংসাকে শাণিত করে তুলল । বিদায়ী প্রধান 
মন্ত্রী গান্ধীর কাছে প্রার্থনা জানালেন__স্বাধীনতা-দিবসে 
তিনি যেন কলকাত] ত্যাগ না করেন। গাস্ীজী কর্তব্য বেছে 
নিলেন। বাংলার প্রাণকেন্র কলকাতায় ঘসে তিনি সার। 
ঘাংলাকে হক্ষা কয়ধায় ভরত গ্রহণ কম্সলেদ। লেই লয়ে 


৩২০ 


জ্রবাসী 


৮৮ পাতা পোল তাঁত তা তা পলা পাচ পা» পাতাটি পাস্তা পা? পা শী  পদ্পর৬ পা শন পাপ সার ০ পাস পাসমি পপ 


১৩৫৫ 


স্পাসপাস্পসপিসপসিতি 











নগরে।পাস্তে এক অধ্য1ত পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন__আরম্ত করে দিয়েছে। কেউ উঠেছে আত্মীয়-বাড়ী_কেউ নিয়েছে 


হ'ল অগিপরীক্ষ!। 

এট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন বাপুঝী ? 

জুচিতার প্রশ্নে ডায়েমি লেখা বন্ধ করলে মলয়? তোমার 
কি মনে হয় চিত্রা? | 

কালকের রাত্রির ঘটন1 পড়েছ তো_ক্ষিপ্ত জনত! গর 
বাঁসপৃহ আক্রমণ করেছিল-_-ওকে আঘাত করেছিল | 

প্লাড়াও লেখাট! শেষ কণ্নি। সত্যকে সামনে রেখে যিনি 
বলতে পাঁরেন_-হয় জীবন, নয় ম্বত্যু-_তাঁকে এই ভাবেই 
বারবার পরীক্ষ] দিতে হয়। আর সে পরীক্ষ।য় উভীর্ণ হওয়া 
তার পক্ষে কঠিন নয়। কল রাত্রিতে গান্ষীজী অগ্নিপরীক্ষায় 
উত্ভীর্ণ হয়েছেন । 


ডায়েরিট] বন্ধ করে মলয় হাসল। 

বাঃর্ে_কোথায় পেলে এ খবর। 
সুচিত্রা । 

চল-__দেখবে। হিংসার উদ্ভতত ফণ। যেইমাজ্জ নত হু'ল-__ 
তখনই হৃ'ল সত্যাশ্রয়ীর অয়। চল দেখে আসি। 

ছ'জনে গাত্বীীর আশ্রয়স্থলের দিকে এগুতে লাগল । 
পদব্রজেই চলল । যেন তীর্ধযাত্া করেছে । বহু অধ্যাত পঙ্গী 
দিয়ে নির্ভয়ে ওরা অগ্রসর হ'ল । আরও অনেকে চলেছে। 
নিরন্তর নিাঁক। কয়েকদিন আগে এই পথ দিয়ে সশস্ত্র 
হয়েও চলবার কল্পনা! পর্ধ্যস্ত কেউ করত না। 

তীর্ঘে এসে দেখলে_হিংঅ সাপট! ফণা নীচু করে পড়ে 
আছে | ঞ্রেনগান, বোমা, এসিড বাল্ব, তীর, বর্শা, 
তরবারি প্রভৃতি নানান রকমের মারাত্বক অস্ত্রে আকীর্ণ হয়ে 
রয়েছে পৃহ-প্রাঙ্গগ। ৃ 

মলয় হাসিমুখে সুচির পানে চাইলে, কি চিত্রা, পরীক্ষণ 
শেষ হয় মি? 

সুচিআ্রা উত্তর না দিয়ে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করালে। 
ওর ছুটি চোখের কোণ অক্রবান্পে মের হয়ে উঠল। 

স্বাধীনতার উৎসবের ঢেউ গ্রামেও এসে লাগল । তবে 
র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত না হওয়ায় ্বিধ! সম্দেছে 
ছলতে লাগল ছ'পক্ষের মন। তবু উভয় পক্ষেরই আয়োজন 
চলল- গোপনে এবং প্রকান্টে। বড়লাটের অস্থায়ী ঘোষণ! 
অঙ্থ্যায়ী এ খাম আপাতত পাকিস্থান এলাকায়-_র্যাডক্লিফ 
ঘোষণা না বেরুলেও- গোপন সংবাদে জানা গেছে ভারত- 
রাষ্ট্রে সংলগ্ন হয়েছে এ জায়গা! । প্রান্ত ঘোষণ! না হলে__ 
উৎসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ । 
হিন্দুরা তাই ভিয়মীণ চিত্তে রোয়েদাদের অপেক্ষায় দিন 
খুনছে। রীতিমত আশঙ্কাও জেগেছে তাদের মনে। যারা 
অতি সাবধাণী তারা ইতিমধ্যে যতদুর সন্তব-_স্থাবর-অস্বাবর 
সম্পর্ভি ভারত-সীমানায় অর্থাৎ গঙ্গার অপর পারে চালান 


বিশ্ময়ে প্রশ্ন করলে 


অস্থায়ী ভাড়াবাড়ী। কেউ কেউ জমির বায়না দিয়েও 
রেখেছে-__-শেষ কল জেনে সরে পড়বে । মোট কথা ছ'শো 
বংসরের দাসত্বমোচনের উল্লাসকে সর্বাস্তঃকরণে মেনে নিতে 
পারছে না কেউ। তবু উৎসবের আয়োজন চলছে । নন্ধ- 
দার বৈঠকখানায় ছেলের] জমায়েত হয়েছে। একটা 
হারমোনিয়ম এসেছে__তার সঙ্গে একট! ক্লযারিওনেট বীশী-_ 
আর একট। পিকৃল জোগাড় হয়েছে। স্বদেশী গানের 
বই থেকে বাছা বাছ! কয়েকটি গানের মহল! দেওয়! চলছে। 
বাড়ীর ভেতরে উৎসাহী ছেলেরা মিলে তৈরি করেছে 
অশোকচক্র-চিহ্নিত তিনরঙ! পতাঁকা__লাল শালুর অভাবে__ 
লালরঙে ভাঁকড়] ছুপিয়ে তাতে তুলে! বসিয়ে তৈরি করছে 
স্বাধীন রাষ্্রের ঘোষণাবাণী_ তয়হিন্দ_বন্দেমাতরম্‌। দিল্লী 
পৌঁছে গেল যাঁর! তাদের দিল্লীযাতআার তাগিদ ব| লাল কেন্ল! 
ধ্বংস করার উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক । শ্লোগানটা বাদ 
পড়েছে। আর তৈরি হচ্ছে নেতাদের প্রতিূর্তি_ গ্রাম্য 
পটুয়ারা জাকছে। মুচিপাড়ায় খবর দেওয়া হয়েছে__ 
সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তারা যেন যন্ত্রপাতি নিয়ে ইন্কুলের মাঠে 
এসে জমাঁয়েং হয়। এখান থেকেই বিরাট একটি শোভাযাঙ্র! 
বেরুবে- _কুচকাওয়াঙক্ধের ভঙ্রিতে। পুরোৌভাগে থাকবে 
গান্ধীত্ী আর নেতাব্ীর পুষ্পমাল্যভৃষিত সুব্ৃহৎ ছবি। পরি- 
কল্পনা প্রতিদিন পরিপুষ্ঠ হচ্ছে । শহর থেকে ডেলি- 
প্যাসেঞ্জার এসে বর্ণনা দিচ্ছে কি ভাবে ওখানকার উৎসব 
হবে। হিহ্দুরাই্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কোনো কোনো! 
উৎসাহী যুবক । গান্ীতী এক! আর কি করবেন। বৃদ্ধ 
হয়েছেন-_গুর এখন এ সব চিন্ত|! না করাই ভাল। এই 
ধরণের সংবাদে এরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু পাছে 
শান্তিতঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় যথেষ্ট বন্দুকধারী সৈন্ত মোতায়েন 
ফর] হচ্ছে-_শহরে, গ্রামে । কংখ্েস-নেতারা উপদেশ 
দিচ্ছেন-_ অহিংস থাকতে । তাদের অঙ্ছরোধ পাকিস্বানের 
আনুগত্য শ্বীকার করে জনগণ যেন সংযত থাকে-_শাস্ত 
থাকে। ভাবোচ্ছাসে উচ্ছুত্খল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে 
স্বাধীনতাকে অসম্মান কর! হবে। বল। বাহুল্য-_-এই উপদেশ 
ৰা অনুরোধে অনেকেই মনংক্ষু্ণ হয়েছে । ঠহ হৈ কা 
রৈ রৈব্যাপার নাকরে নিরীহ গোছের একটি শোভাযাআ, 
খানিকটা বন্দেমাতরম ব| জয় হিন্দ বলে চেঁচানো, কোন মাঠে 
লোক জমিয়ে কিছু কোলে! বক্তৃতা__এরই ভ্বন্ত হ'শে! বহর ধরে 
এত কাগুকারখানা, জেলখাটা সর্বস্বান্ত হওয়া, ফাসি কাঠে 
ঝোলা, গুলি বা! বিষ খেয়ে মরা _এ সবের কি দরকার ছিল ? 
উত্তেজক মরার মত" যদি উৎসবকে ন] প্রাণ ভরে পাঁন 
করতে পারলাম-_-তবে কেমনতর উৎসব এ? খাটিতে 
বাটিতে পাঠান পুলিস বসিয়ে শাস্তি রক্ষার অছিলায় ধমক 


শ্রাবণ 


পাকি 








দিচ্ছেন বাংলা-সরকার, খবরদার অন্াঁয় কাজ কর না__ শাস্তি 
পাবে। তবু রাক্লিফ সাহেবের রোঁয়েদাদ বেকুলে__ 
দলবেঁধে রাস্তা দিয়ে যখন চেঁচাতে টেঁচাতে যেতে পারবে 
তখন উৎসবের নাষে প্রতিশোধম্পৃহ! খানিকট। অন্তত চরিতার্থ 
করে নিয়ে এর] পরিতৃপ্ত হবে । পনেরোইএর মধ্যে খবরট! 
কি আসবে না! 

ছেমলতা! আপুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিদি-_-দিন- 
কতফের জন না হয় আবার ময়রাঁপাড়ায় গিয়ে থাকি। 
কিবল? 

আশুর মা বললেন, মরপণ-__কি ছুঃখে যাবি সেখানে । 
শুনছি রাঁদ্্যি আমাদেরই হুবে। মেয়েমাঙ্থষের গাঁয়ে হাত 
তুললে হেঁটে কাট। আর ওপরে কাটা দিয়ে ডালকুত্তো দিয়ে 
খাওয়াবে না? 


সাহস সঞ্চয় করে হেমলতা৷ ভিটেয় পড়ে রইলেন। বড় 
বাড়ীটা শর্ত খ! খ! করছে। মেক্ক ছেলে বউ নিয়ে কলকাতা- 
বাসী হয়েছে। যে সংসার কোলাহলে পুর্ণ ছিল-_সেখানে আজ 
সাধন ভঙ্রনের অন্থকূল আবহাওয়া | বৃদ্ধ বয়সে নিরিবিলিতে 
বসে ছ'দণ্ড ভগবানের চিন্তা করবার আকাঙ্ক] কি মানুষের 
মশে জাগে না? এই রকম অবসর পেলে অনেকে ত ধন্ত হয়ে 
যান। তবু হেমলত! এমন অথণ্ড অবসর চান না । সংসারে 
আঞ্গ তার কেউ নেই_-অথচ ভশাড়ারে গুছানে। জিনিসের 
প্রাচূর্যা__রান্নার ধুম নেই, গৃহপারিপাটে/র শ্রম আছে; 
যে সংসারের তুচ্ছতম খবরে বাইরের বড় পৃথিবীর আহক 
গতি স্ুনিয়ন্মিত সে সংসার হে্মলতাঁর কল্পলোক থেকে মুছে 
মাচ্ছে-তবু তাতেই মণ্র হয়ে রয়েছেন তিনি । উঠান খাট, 
বাসিপাট সারা--শাকের ক্ষেত বা ফুলগাছে জল ঢালা, 
রান্নার আয়োক্ন-_ঘর-বারান্দ]! ধোয়| মোছা-- লেপ বালিশের 
ওয়ার তৈরি, ঘর-বারান্দার ঝুল ঝাঁড়া_-কি মা করছেন তিমি। 
ছপুরে খাওয়ার পর মেঝেতে খ্ঁচল বিছিয়ে খানিকটা ঘুম, 
দুম থেকে উঠে এক গ্লাস ঠা! জল পান-_ছটি পান ও এক 
খামচা দোক্তা গালে দিয়ে কোন দিন প্রশাস্তদের বৈঠকখান! 
থেষে আড়িপাঁতা কোন দ্বিন ব! পাড়ায় টহুল দিয়ে সংবাদ 
বিতরণ ও সংগ্রহ কোনটির অপ্গহানি ঘটছে না। দুম তাকে 
শুধুই আনন্দ দেয় না-__ছুঃখও নিরবচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক নয়। 
এ ছয়ের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহৎ ভিটেয় স্বচ্ছন্দে 
দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন। দেশের স্বাধীনতা কি বস্ত 
হেমলতা বোঝেন না_তবে চারদিকে যে ফিস্ফাস্‌ কানাকানি 
চপছে তাতে উত্তেজনা খানিকটা-_খানিকট! কৌতুহল আর 
তৃপ্তিও বেশ লাভ হচ্ছে। প্রশান্তদের বৈঠকখানায় প্রায়ই 
আলোচনা বসে__এবং রোয়াকের কোল থেষে তিনিও জলের 
লাস ও জরদার কৌটা নিয়ে ঘুমৌবাঁর চেষ্ঠা! করেন। কয়দিন 
আগে প্রশীত্তদের উপরে তার কৌতুহলটা উগ্র হয়েছিল । 


আজ--আগামী কাল 


পাস পি পিপি পাপা পা পাই পা্পিসপাস্পান্পাসিসপাস্পাশশাশ পাস পাস্পাসিস্পাসপাশি সি িিসিশিস্িসিতিশাশিটিসিসিপসি পাটিপাটিলাটি এটি পসিপাসিপাসিলাছি 


৩২১ 


পপ পা পা পি পািলাসিি 


মালতী মেয়েট চলে যাওয়াতে সে কৌতুহল স্তিমিত 
হয়েছে__এবার রটনার বিষয় অভাবে রসনাও প্রায় স্তব্ধ 
হয়েছে । কিন্তু মেয়েট ভাববার খোরাক যথেষ্ঠ রেখে গেছে। 
আশ্চর্য্য ছেলে মেয়ে আজকালকার ! ওর] মিশবে হাসবে 
কথ! বলবে নির্পজ্জের মত অথচ বিয়ে করবে না। 

কথাটা পেড়েছিলেন এক দিন, হা] দিদি__-এই মেয়েটির 
সঙ্গেই তো ঠিক করলে? তা শ্বযস্বরা হয়েছিলেন সেকালে 
দ্রময়স্তী-_ 


প্রশাস্তর ম1 গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, ছেলে আমার 
আগে সারুক-__তারপর বিয়ে । 
ঢোক গিলে বলেছিলেন হেমলত!, তা বিয়ে হবে তো! 
ওই মেয়েটি না থাকলে-__ছেলেকে কি ফিরে পেতে ভাই ! 
সেও তার দয়া। উপর দিকে চেয়ে প্রশাস্তর মা কাজের 
অছিলায় অন্ত ঘরে গিয়েছিলেন চলে । সই থেকে প্রকান্ঠ 
সংবাদ নেওয়! ছুষর জেনে হেমলত1 জরদ। আর জলের প্লাস 
নিয়ে ওদের বৈঠকখাঁন। থেঁষেই প্রায় শুয়ে থাকেন । 
স্বাধীনতা-উৎসবের ছ'দিন আগে মালতী বললে, কলকাতায় 
যাবে না তুমি? 
না। 
মামা চিঠি লিখেছেন আমায় যেতে । তোমাদের ফ্যাইরী 
তো ভালই চলছে । শ্বাবীনতা-উৎসবে শ্রমিকদের কিছু 
বোঁনাঁস দেওয়ার ব্যবস্থা নাকি হচ্ছে। 
ভাল। 
আচ্ছা--তুমি এমন মুষড়ে পড়লে কেন বলত? আত্ন 
কি ফিরে যাবেনা? 
কি হবে সেখানে গিয়ে_-কার্ধের বন অন্থবিধে হুচ্ছে 
না। প্রশাস্তর কন্বর নিরুৎসাহ। 
কিন্তু মাম] লিখেছেন -_-একথান! চিঠিতে নয় প্রায় প্রত্যেক 
চিঠিতে লিখেছেন__-তোমার জনই নাকি অতবড় ধর্মঘট বন্ধ 
হয়ে গেল। 
আমার অন্ত! 
শয্যাশায়ী ৷ 
তার ফলে শ্রমিক-নেতাঁদের সঙ্গে কি সব চুক্তিনাকি 
করেছিলে__ 
_ চুক্তি! আমি করেছিলাম? প্রশাস্তর কণম্বর উচ্চ হ'ল। 
হাঁ সেই রফ! অন্থসারেই তো দশ হাজার টাকা দিয়ে__ 
এতবড় ব্যাপারটা! মিটল ! 
প্রশান্তর স্বর পুনরায় স্তিমিত হয়ে এল। সে বললে, 
তা হবে। 
হবে নয়--সবাই জানেন__ 
সহসা! উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রশান্ত, আচ্ছা! মালতী, এতবড় 
অসম্মানের বোঝা! আমার ঘাড়ে না চাপাঁলে কি চলছিল না? 


প্রশান্ত হাসল |! আমি তো তখন 


৩২২ 





অসম্মান ? বিন্ময়ে প্রশ্ন করলে মালতী ! 

হ।-_বিশ্বাসঘাতকতাঁও বলতে পার। কিন্ত বিশ্বাস 
কর-__এ ফান আমি কণিনি_-আমি করতে পারি না। 
অত্যন্ধ কাতর শুনাল তার্বর। 

মালতী তার একখানি হাত টেনে নিয়ে সান্বনা দিলে, 
আঃ কি পাগল তুমি ! ছিঃ লক্ষমীটি, আবার কাদে। 

ফ্কোপানোর শবা- পাস্ন] দেওয়ার গদগদ ভাষা--আ'রও 

কঞ্সিত কয়েকটি মধুর আশ্বাসের স্পর্শ হেমলত] ছুরুছরু বুকে 
উঠে বসলেন । 

তারপর দিন মালতী চলে গেল। 
তার সন্মানহানি করেছে । 

তারপর ঝড়ের মত এল কতকগুলি ঘটন]। 
দ্রিবস ঘোষিত হ'ল ঘট! করে। 


পাড়ায় রটল প্রশান্ত 


স্বাধীনত।- 
মুসলমানর। আল্লা-হো- 


প্রবাসী 


পস্পিাসিপীসপিতিপাটি পাছি পাদপিপাছি পাঁছি পা পাশাপাশি পাপা পা পা পাপা পাস্পাসপিপাস্পদিপাস্পাি 
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পোপ পা ০ পাতি পাপা পিসপিসিিস তলা 





পাস 


আকবর রবে ঘরবাড়ী কাপিয়ে- রাস্তা দিয়ে মাচ্চ করে 
গ্রামের বারোয়ারি তলায় একটা প্রকান্ত ব।শের খু'টিতে চাঁদ- 
তারা-মার্কা পতাকা] টাঙিয়ে দিল। এ যেন স্বাধীনতার জয় 
ঘোষণা নয়_দ্বিজাঁতিতত্বের বনিয়াঁদের গাঁথুনিকে পাকা! 
করবার জন্ত খাঁনিকট! সিমেণ্ট আর খানকয়েক ইট বসানে! 
হা'ল। হ'দিন বাদে র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বেরুনোর পর 
হিন্দুরা দিলে এর প্রত্যুতর | চাদ-তাঁরণকে ভূমিশায়ী করে 
অশোকচক্রলাঞ্চিত তিন বর্ণের পতাকাকে উড্ভীন করে দিলে 
সেইখানে ৷ ব্যাণ্ড বাজিয়ে সদর্প কুচ কাওয়াজ__জয়ধ্বনি 
আর মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত আকাশ বাতাস কাপিয়ে তুলল। 
বল! যেতে পারে এরাও আর খানকয়েক ইট আরকিছু 
মশলা দিয়ে পার্থক্যের বনিয়াদকে আরও শক্ত করে দিলে। 
স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ । (ক্রমশঃ) 


রবীন্দ্রনাথ ঃ শিল্পী ও দার্শনিক 


শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্য.য় 


মান্য সীমাবদ্ধ জীব। ভাষাটুকু তার অর্থ দিয়ে ঘেরা-_-সে 
তর্থ দেহ সীমায় পীড়িত মানবের চারিপাশে নিরস্তর ঘুরে 
বেড়ায় । অথচ মাহুঘ চায় মুক্তি-__সীমার বন্ধন থেকে ঘুক্তি। 
এই যুজিসাধনায় প্রয়োন্ধন শিল্পীর । তাই তো এলেন শিল্পী, 
ছটি ফারলেন ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে-_-রূপের মধ্যে 
অয়পকে | রবীন্ত্রনাথ “ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় লিখেছেন-_ 
“মানবের জীর্ণ বাফো মোর ছন্দ দিবে নব দুর 
অর্থের বন্ধম হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দুর 
ভাবের স্বাধীন লোকে ।” 
এই হচ্ছে প্রকৃত শিল্পীর কাঁজ। আর্ট দেয় মাঞ্ষকে সীমা 
থেকে মুক্তি, শিপ্পী আমাদের ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর অস্তবিহীন 
বন্ধন। নিখিল-বিশ্বের সহিত মাগ্ছষের একটা নিগুঢ যোগ 
আছে, অথচ মানুষের কাছে অনেক সময়ই তা থাকে অস্পষ্ট 
ও অন্ঞাত | শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই ণিগুট় যোগকে প্রকাশ করে। 
শিল্পী প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুপ্রতা থেকে মানবাত্মাকে 
দেয় মুক্তি, তাঁকে নিয়ে যায় অসীমের পথে, তার মধ্যে 
জাগিয়ে তোলে সুদূরের পিপাসা! $ বাসনা থেকে মানবাত্াকে 
মুক্তি দেওয়াই যে কবি বা! শিজ্পীর কাজ, রবীন্দ্রনাথ সে কথাই 
“ফাস্তনী”তে কবি-বাউলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন । 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে একটি কবি বা শিল্পী-মন, 
কিন্ধু সাধায়ণ মান্ষের কাছে তার প্রকাশ নেই। একমাঞ্জ 
প্রন্তত শিল্পী পারেন মাঞ্ুধের অন্তর্নিহিত শিল্পীকে মু 
নিচ, লীঙগাক় মধো অলীমের খোগন্থত ঘচগা ফারত। এখম 


দেখতে হবে আর্টের জন্ম-রহস্তের হ্ৃল কোথাঁয়। বাইরের 
জগতে যে অন্তর আনন্দধার! নান! রূপে নানা বর্ণে বিকীর্ণ 
হচ্ছে তা শিশ্পীর মনে সাঁড় জাগায় । শিল্পী ভুলে যায় সব, 
ভূলে যায় নিষ্বেকে, অন্তবিহীন আনন্দধারার স্থিত আপন 
লন্তাকে সম্পূর্ণরপে একীভূত করে দেয়_জীবনে আসে টির 
মাহে ক্ষণ। রবীন্রনাথ লিখেছেন, “আঁজফের আকাশে যে 
ভীষণ নির্মমতা, তার মধ্যে ভয়ানক ছুঃখের আশঙ্কা! আছে। 
এর যেমন একটা বানী আছে, তেমনি বসম্তকালে আনন্দের 
রবে চতুদ্ধিক ভরে উঠে, তাতে আমরা কান দেই বানা দেই, 
তার প্রতি সম্পূর্ণ অন্তমনক্ক থাক আমাদের পক্ষে অসম্ভব ।” 

“এই বানর ভাষায় কোথাও প্রকাশ নেই, ব্যাকরণশুদ্ধ 
বানামো কোনও কথ! নেই, কিন্তু তার একট! ধ্বনি আছে তা 
অনির্ববচনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সেই ধ্বনি উঠে। 
আমাদের চারিদিকে ঘা রয়েছে তা অসীম, তার কোন নিধি 
ভাষা নেই, ত। অতি বিরাট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে ছাচের 
মধ্যে ফেলে তৈরি করে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতর যে 
প্রতিমা গড়েছেন তাতে তার আশা, ভালবাসা পু্ধীভূত হয়ে 
উঠেছে। এই হুচ্ছে কবিরকাজ্জ। তাকে সুন্দরের সীঘায় 
বাধতে চেয়েছেন, তাই তিশি তার মানসী প্রতিম! 
গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে তার আশা, তার 
ভালবাস] |” 

দিখিল-বিশ্ব অন্বয়ে-ঘাহিরে নিরস্ত্র যে বিচিত্র সংঘাত 
খারা! কাবার ভাটি কারে, ফাধি তাকে জপ প্‌খ ভাষা” 


শ্রাবণ 


৮২৮০ াস্পিস্পাশিিসিপান্পা ৮ পিপাস্পিস্পসস সি 


অলঙ্কারে গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের “মানসী” কাব্া- 
গ্রন্থের “উপহার” কবিতাটি তারই অভিব্যক্তি £ 
“নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে 
জগতের তরঙ্গ আঘাত, - 
মুহুর্ত বিরাম নাই 





পাস্পাপাস্প্পিস্পিস্পিপাসি 


ধ্বনিত হাদয় তাই 
নিস্রাহীন সার দিনরাত । 

গুখ হঃখ মীতত্বর ফুটিতেছে নিরস্ভর 
ধ্বনি শুধু সাথে নাই ভাষা ; 

বিচিত্র কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে 
জাগাইয় বিচিত্র ছরাশী । 

এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই 


রচি শুধু, অসীমের সীমাঃ 
আশা দিয়ে ভাষা! দিয়ে  তাঁহে ভালবাস! দিয়ে 
গড়ে তুলি মানসী প্রতিম11” 

শিল্পের জন্ম আনন্দের মধ্যে । নিখিল-বিশ্বের আনন্দধারা কবি- 
চিত্তে ধ্বণিত হয়ে উঠে, কিন্তু সে ধ্বনি নিগ্দি্ নয়, সুম্পষ্ 
নয়__তা বিরাট, ত) অসীম। এই নিয়েই তো৷ শিজীর 
কারবার । তাই শিক্পীর সাধনায় দেখি তিনি নির্দি্কে চান 
না-_-চাণ অনির্দিষ্টকে, অন্দপকে-__ব্ূপাতীতকে । 

আর্টের সৃষ্টি আনন্দের মধ্যে, আর্ট তাই মানুষকে দেয় 
আনন্দ । মিখিল প্রকৃতির আনন্দধাঁরার সহিত “আপন মনের 
মাধুরী মিশায়ে' কবি রচনা] করেন তার কাব্য । আর্ট মানুষকে 
আনন্দ দান করে, তা বলে একথা যেন কেউ ন! মনে করেন, 
আনন্দ দিতে হবে এই সঙ্জাগ উদ্ছেশ্ট নিয়েই আর্টিষট স্থ্টির 
কাঞ্জে আয়নিয়োগ করেন। আর্টিষ্টের অন্তরে যখন আনন্দবেগ 
ছর্বার হয়ে ওঠে তখন তিনি তা প্রকাশ নাকরে পারেন 
না। অন্তরের মধ্যে রস উচ্ছল ও ছুনিবাঁর হয়ে উঠলে তবেই 
প্রকৃত আর্টের সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার নান! 
জায়গায় নানা প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন । তিনি বলেছেন, 
আটের জন্ম প্রয়োজনাতীত আনন্দের মধ্যে--রসের মধ্যে। 
প্রয়োজনে মানুষ দীন, আত্মনুখী, অপ্রয়োজনে সে খ্রশ্বধ্যবান__ 
সে সকলের। তার নিঞ্জের ভাষায়, “যে রস সর্বপ্রকার 
প্রয়োজন মাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত 
হয়, তাহাই সাহিত্যরস। এইরপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
সম্পদকেই আমর এরশ্বর্যয বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানব- 
হদয়ের এই্বর্য। এঙ্বর্য্যেই সকল মাহষ সম্মিলিত হয়__ 
যাহ। অতিরিক্ত তাহাই সর্বসাধারণের | “বিশ্ব-সাহিত্য” 
প্রবন্ধেও কবি সেই একই কথ জানিয়েছেন, “সাহিত্যে আমর! 
কিসের পরিচয় পাই? না, মাহুষের যাহা প্রাচ্রধ্য, যাহা 
এর্বরধ্য, যাহা তাছার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। 





স্পা 


চি শিক্ষা-পৃঃ ১০৯ 


রবীজ্রনাথ £ শিল্পী ও দার্শনিক 





৩২৩ 
যাকা তাহার সংসারের মধ্যেই কুরাইয়! যাইতে পারে নাই |” 
“শিক্ষা” বা “সাহিত্য? গ্রন্থে কবি যে কথ। বলেছেন, সে কথাই 
17511019001 81) 41056 নামক প্রবন্ধে এবং অন্তএও 
স্বীকার করেছেন । রবীন্তরনাথ বলেন, সাহিত্যস্থষ্টির জন্ত 
দরকার রসের, কিন্ত সে রস হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত । 
কেনন| য। প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাই জাঁমরা আর 
এক জনকে: দিতে পারি। সাহিত্যরস সকলের জ্ভ। তাই 
সাহিত্যের এত গৌরব । ৃ 

প্রয়োজনে মানুষ বন্ধ, সেখানে তার প্রকাশ নেই, অথচ 
মাহুষের অস্তরাত্বা ডুকরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশের জন্তে । 
তারই জন্তে এল চিআ, এল সঙ্গীত, এল নৃত্য-_এগুলি 
মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত | তাই মানুষ নিজকে প্রকাশ 
করতে চেয়েছে চিত্রের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতের মধা দিয়ে, নৃত্যের 
মধ্য দিয়ে । প্রয়োজনের ভিতরে মানুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই, 
নেই তার অথও বিকাশ। সম্পূর্ণ প্রকাশ আছে একমাত্র 
সাহিত্য আর শিল্পে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “যতই আলোচন! 
করছি ততই অন্্ভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের 
চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ ।**"মানুষের প্রবাহ হুহু করে চলে 
যাচ্ছেঃ তাঁর সমস্ত জীবনের সমগ্রি আর কোথাও থাকবে 
না, কেবল সাহিতো থাকবে । সঙ্গীতে চিত্রে, বিজ্ঞানে 
ঘর্শনে সমপ্ত মান্ষ নেই। এইজন্থই সাহিত্যের এত আদর । 
এইঞ্জনই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাঁওার ।” 

সৃষ্টির মধ্যে যেমন শ্রষ্ঠার” লীল! তেমনি মানুষের লীল| 
চলেছে সাহিত্যে । সাহিত্যে মানুষ নিজেকেই বিচিত্র 
রূপে দেখে । মান্য এক--_সাহিত্যে সে বহু এবং বিচিত্র । 
সাহিত্য তাই ব্যক্তির প্রকাশ। যারা বলেন সাহিত্য 
নৈব্যক্তিক তার] ভুলই করেন। সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাঁশ- 
অনিবার্ধ্য | রবীন্্রনাথ লিখেছেন, “হাদয় আঁপনার ভিতরের 
আকাঙজ্ষা ও আবেগকে যখন বাইরের কিছুতে প্রত্যক্ষ 
করিতে না পারে, তখন অন্ততঃ দে নান! উপকরণ লইয়া 
নিজের হাতে তাহার একট প্রতিরূপ গড়িবার জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করে । এমনি করিয়া জগতকে আপনার ও আপনাকে 
জগতের করিয়া তুলিবার জন হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি 
কাজ করিতেছে ।”1 এই চেষ্টাতেই সাহিত্যের স্থষ্টি। সুতরাং 
সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ না থাকার কারণ নেই। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “সাহিত্যের বিষয়টি ব্যজিগত, শ্রেনগত 
নয়। এখানে 'ব্যক্তি” শকটিতে তার ধাতুমুূলক অর্থের উপরই 





জোর দিতে চাই | স্বকীয় বিশেষদ্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে 
উঠেছে.তাই ব্যক্তি । সেইব্যক্তি শ্বতন্ত্র। বিশ্বজ্গতে তার 
* সাহিত্য-_-পৃঃ ৬৩ 
1 সাহিতা-পৃঃ ৫৯ 


প্রবাসী 


সম্পূর্ণ অন্থরূপ আর দ্বিতীয় নেই ।প% প্রশ্ন হবে, এই ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশ পায় কোন্‌ পথে? হৃদয় যখন পরিপূর্ণ আনন্দে রসের 
তরঙ্গে উচ্ছল হয়ে ওঠে, প্রয়োজন নিঃশেষে শেষ হয়ে ঘায় 
তখনই ব্যক্তি “বেগের জাবেগে, প্রকাশমান হয়। এই প্রকাশে 
মাহুধ পায় নিজেকে-__তাঁর আত্মাকে । এই প্রকাশের পথে 
মানুষ সীমার বন্ধন হতে মুক্তি পায়, সীমার মধ্যে পায় 
অসীমের সন্ধান। রবীন্ত্রশাথ বলেন, *“আনন্দকপমস্থতং যন্ধি- 
ভীতি"_আনন্দরপের অস্বতবামী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে 
স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণেগঞ্ষে, রূপেসঙ্গীতেনৃত্যে, জানেভাবে- 
কর্টে। কবির কাব্যও সেই বাণীর ধারা! যে চিভযঙ্ত্রের 
ভিতর দিয়ে সেই বানী ধ্বনিত হয়, তাঁর প্রকৃতি অন্থসারে এই 
প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে । সেই বিশেষত্বই অসীমকে 
বিচিআ সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে 
আপন করে নিয়ে তার রস পাই।” তাহলে দেখাযাচ্ছে 
যে অনস্তের সন্ধান দার্শনিক করেন, কবিও চান সেই অসীমকেই 
প্রকাশ করতে ৷ কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল! দরকার | 
কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী আর দার্শনিক সত্যের সাধক | কবি 
বা শিল্পী সৌন্দর্যের পুজারী বটে,কিস্ক সকল সৌন্দর্য্যের নয়__ 
আনন্দজাঁত সৌন্দধ্যের | প্রশ্ন হবে আনন্দ কি? কোথায় 
তার প্রকাশ? 

উপনিষদ বলেন, জাঁনময় অনস্ত সত্য অহরহ নিখিল প্রক্কৃতি 
ও মানবসমাঞ্জে আনন্দরূপে অস্বতরূপে প্রকাশিত হয়ে 
চলেছেন। এই আনন্দধার| যা নিখিল-বিশ্বে অজত্র সৌন্দর্ধ্য- 
ধারায় প্রকাশমান, কবি বা শিল্পীর কারবার সেই সৌন্দর্য 
নিয়ে। ন্ুতরাৎ বলতেই হবে, যে আনন্দজা!ত সৌন্দর্য নিয়ে 
কবির কারবার সেই সৌন্দধ্য এবং জাঁনময় অনন্ত সত্য একই । 
ইংরেজ কবি তাই বলেছেন, 11010) 75 065, 7১806 
1৪ 10071 রবীন্রনাথের ভাষায় “সাহিত্য জানাইতেছে, 
সত্যই আনন্দ, আনন্দই অম্বত। সাহিত্য উপনিষদের এই 
মন্ত্রকে অহ্ণহ্‌ ব্যাখ্যা করিয়া] চলিয়াছে__“্পসে। বৈ সঃ। রসং 
হ্বেবায়ং লন্ধানম্পীভবতি | তিনিই রস, এই রসকে পাইলে 
মাঙ্ষ আনন্দিত হয়|”? 

স্থপ্টির মধ্যে দার্শনিক খুজে বেড়ান শরষ্টাকে, বৈচিত্রের 
মধ্যে সঙ্ধান করে ফিরেন এক-কে। যে মুহূর্তে সেই এক-কে 
পান--বলে উঠেন-_ 

| বেদাহুমেতং পুরুষং মহাস্তং 
আদিত্যবর্ণ, তমস:ঃ পরস্তাং। 

অর্থাংআধারের পরপারে আমি জ্যোতির্ধর এক-কে 
পেয়েছি । প্রক্কৃত কবি ব শিশ্সীর সন্ধানও সেই একের জন্ত। 





* কবি-পরিচিতি-__পৃঃ ১১ 
1 কবি-পরিচাত পৃঃ ২ 
$ সাহিত্য--পৃং ৪৮ 


১৩৫৫ 
নিখিল-বিশ্বের মানা সৌন্দর্য্য, নান] বৈচিত্র শিল্পীকে বিশ্মিত 
করে, শিল্পী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সেই রসমাধুর্য্যের মধ্যে। 
তারপর আনন্দাহ্ভূতির পথে শিল্পীর মনে জাগে প্রশ্নের পর 
প্রশ্ন_বিশ্বের এই নানা বৈচিত্রের মূল কি এবং কোথায়। 
সেই জিজাসার সমাধান করতে গিয়ে শিল্পী আবিষ্ষার করেন 
বিশ্বপ্রক্কতির নিগু় যোগন্ত্রকে-_আধারের পারে জ্যোতির্ঘয় 
এক-কে। তাই দেখা যায়, কবির! বাস্তবকে স্বীকার 
করেও বাস্তবের অতীত এক আদর্শকে বরণ করে নেন এবং 
সেইথানেই হয় কাব্যসাঁধনার চরম সার্থকতা । 

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য, নদীর কলধ্বনি, প্রভাতের 
সুর্য্যালোক এবং বসন্তের মিলন-উষার মধ্যে অনস্তকাল ধরে 
যে নুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে তাতে আছে এক অতীম্তিয় 
জগতের আভাস । রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই আদর্শে বিশ্বাসী । 
কবি ভার স্ষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেই 
ইন্জিয়াতীত জগতের বামীকে এবং এমনি করে নবদূরের সন্ধান 
করতে গিয়ে পৌঁছেচেন “মহাত্ত পুরুষের কাছে। পূর্বেই 
বলেছি সাহিত্য ব্যক্তির প্রকাশ । মাহুষের অন্তরে যে শিল্পী 
বাস করে সে ক্রমাগত নিজ্জেকে নানাভাবে প্রকাশ করে 
থাকে- নিখিলবিশ্বের আনন্দধারা ধার প্রকাশ তাঁকেই পাবার 
জন্ভ সে সচেষ্ট । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 

শু) 7৮070 00550111005 59001106115 
8150৭ 69 0109 3010161)0) 1১৩150]0, 100 10৮০8] 
11110501160 03 10 8 001 01 97010993 709806৮ 
70053 09 1101101995 ৮০14 01 0015. (17073075121, 
0. 27) 

রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য এবং মানবপ্রেম 
অসম্পূর্ণ; এই সৌন্দর্য, এই প্রেম অসীমের ছায়ামান্্। 
অসম্পূর্ণের মধ্যে পরিপুর্ণতাঁকে, অখগুকে নিয়ে আসতে না 
পারলে কবি-মানসের চরম তৃপ্তি হতে পারে না এবং কাব্য 
স্থট্টিও সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। “অসম্পূর্ণ [98] এবং পরিপূর্ণ 
[1991-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য । কল্পনার 0116- 
19881 10:09 1098]-এর দিকে 1$81-কে নিয়ে যায়, এবং 
অন্থরাগের 02000109918] 10100 1১০81-এর দিকে [10681-কে 
আকর্ষণ করে ; কাব্যহ্ষ্টি নিতাস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বান্প হয়ে যায় 
না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় 
না|” কবিত্বের এই উত্তয় অংশের মধ্যে সামপ্তন্ত রাখ! কঠিন, 
কিন্ত প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেই সেই সামঞ্র্ত আছে। 
শ্রেষ্ঠ কবির রচনার তাঁই তো এত গৌরব । 

কাব্যস্প্টির গোড়ার কথ। আত্মপ্রকাশ, “[0 476 10180. 
[909]8 10775611510 1119 00906 1” মনের বর এই 
যে, বাইরের জগৎ অন্তরে এসে এক নুতন জগতের হ্টটি করে । 


* সবুজপত্র, ৪র্ঘ স্যা, ১৩২৪ 


প্রাবগ 
সেই অন্তরজ্ধগৎ নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ নয়, বাইরে পুনর্ববার 
প্রকাশিত হ'লে তবে সে হয় পূর্ণ। কবি-হাদয় সেই প্রকাশে 
তৃপ্ত হয়। 
কবি জীবনের পথে বন্ধ নন, তার গতি সর্ব । “কান্তনীপ্ঞ 
মাটকে আছে, “সংসারে যে কেবলি সর1, কেবলি চলা ; 
তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে 
করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো| বৈরাগী, সেই 
তো পথিক, সেই তো! কবি-বাঁউলের চল11”1 
কবি যে সৌন্দর্য্যস্ট্টি ও গানের ভিতর দিয়ে নিজকে 
প্রকাশ করতে করতে চলেন, সেকি কেবল অর্থহীন চল1? 
তার চলার কি কোন স্থির লক্ষ্য নেই? কবি বলেনঃ 
“আমি যে অক্জানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ, 
সেই তো বাধায় সেই তো মেটায় ছবন্। 
জানা! আমায় যেমনি আপন ফাদে 
শক্ত করে বাধে 
অজান। সে সামনে এসে হঠাং লাগায় ঘন্ 
এক নিমেষে যায় গো! ফেঁসে অমণি সকল বন্ধ ।” 
তাই কবি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠেন-__ 
“ঘণ্টা যে এ বাজলো! কবি, হোক রে সভাভঙ্গ। 
জোয়ার জলে উঠচে তরঙ । 
এখনে! সে দ্রেখায় নি তার মুখ, 
তাই তো দোলে বুক! 
কোন্‌ ব্ূপে যে সেই অঙ্জীনার কোথায় পাব সঙ্গ, 
কোন্‌ সাগরের কোন্‌ কূলে গো কোন্‌ নবীনের রঙ ।” 
| ( বলাকা, পৃঃ ৮০) 
দ্ার্শনিকের মত শিল্পীও অভ্রানার সন্ধানী । শিক্পী তার 
স্থট্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন- আপনাকে জানতে চান । 
সেই জাঁনার মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করেন নিখিল বিশ্বব্যাপী 
এককে-_অনস্তকে । ভারতীয় কলাস্থ্টির মূল কথা সীমার 
মধ্যে অসীযের উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যে সপ্রমাঁণ 
করেছেন, সৌন্দর্ষ্যের প্রকাশ সাহিত্যের বড় কথা নয়, সৌন্দরধ্য 
সাহিত্যস্থষ্টির উপলক্ষ্যমাত্র_অখগ্ড মানুষকে প্রকাশ করাই 
সাহিত্যের উদ্ছেস্ঠ ; বাইরের জগংকে অন্তরের জগং_ আপনার 





৬1797507212, 1). 19 
1 ফাল্গুনী, পৃঃ ১৩ 


রবীজ্নাথ £ শিল্পী ও দার্শনিক 


২৫ 





জগং-_মান্ছষের জগৎ করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। 
ফাবি বলেন, মাক্ছষের সত্যিকার জগৎ সেইখানেই গড়ে উঠে 
ধেখানে সে নিজ্বের মধ্যে অন্থতব ফরে অনস্তকে, জানতে 
পারে সৃটির মধ্য শরষ্ঠাকে, 

13011010601 [78019 (06 0710-*.13 (০ 10100- 
61০00 01 47৮, ঠা) 13 656) 11010 109 09019 1118 
10100110, ৮119:09 17913 01106 810 0151178 13 (119 
0198100 10 1110” (17750722114 0. 31 )। 

রবীআনাথের এই দৃষ্টি হ'ল ধ্যানী দার্শপিকের দৃট্টি। কবি 
দার্শনিক নন, কিন্তু শ্রে্ঠ কবিমাত্রেই যে আনন্দাহুভূতির দ্বারা 
অহ্রহু জীবনের ব্যাখ্যা করে থাকেন তা দার্শনিকন্ুলত 
আনন্দাভুতি। 1১9৮ 19 609 01111019001 1109 
কাব্যের মধ্যে বূপায়িত হয় জীবনের ব্যাখ্যা । এইজন্ই 
কবিমানসের পিছনে একটি দার্শনিক মন না থাকলে সেই 
কবি, বড় কবি- শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন না। তাই শ্রেষ্ঠ 
কবিমাত্রেই দার্শনিক | দার্শনিক -কবি না হতে পারেন, কিন্ধু 
প্রকৃত কবিকে দার্শনিক হতেই হুয়। রবীন্দ্রনাথ কবি 
এবং কবি বলেই দার্শনিক । রবীন্ত্নাথ কবি-_তার একটি 
মাঅ পরিচয় তিনি শিল্গী। কাব্যৃপ্িকে সার্থক করে তুলতে 
হ'লে যে দার্শনিক অনুভূতির প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের “ধর্ম” যেই 
পথেরই যাত্রী । দার্শনিক কবির ধর্ম তার শিল্প-চেতনার পথ 
ধরেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে । €1%1181017 01 41) /870196 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মর্ষ্দে লিখেছেন, “আমার বর্্ঘ মূলতঃ 
কবির ধর্ম । কাব্যের প্রেরণ যেমন করে অজ্ঞাত অপরিচিত 
পথ ধরে আমার কাছে এসেছে সেই পথ ধরেই এসেছে আমার 
জীবনে ধর্ঘপ্রেরণ । আমার ধর্্মজীবন ও কবিজীবন একই 
পথে ক্রমবিকাশ লাঁভ করেছে । যর্দিচ এই উতয় জীবনের 
সম্মিলন হয়ে গেছে বহুকাল পূর্ব্বে তবু অনেক দিন পর্্যন্ত তা 
ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত 1৬ 

রবীন্জনাথের কবিজীবন এবং বর্শজীবনের পরিপূর্ণ মিলন 
হয়েছে এবং সেই মিলনে স্ষ্টি হয়েছে তার কাব্যসম্ভার । 
রবীজ্জকাব্যে তাই অধ্যাত্বরাজ্যের অন্তহীন দুর, অসীমের জন্ত 
অনস্ত ব্যাকুলতা, জুদুরের জন অশান্ত ক্রন্দন। 


* রাধাকৃষণ সম্পাদিত 0০127717070 1708555 1721059178 
পৃ। 


কৰি কষ্চচন্দ্র মজুমদার 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি অক্ষয়কুমার গাহিয়াছেম £__ 
নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নছে কোন কশ্টা-_গর্ধবোন্গত শির, 
কোন মহারাজ নছে পৃথিবীর, 
নাহি প্রতিমুগ্তি ছবি; 
তবুকাদ কাদ,__জনম-ভুমির 
সে এক দরিভ্র কবি। 
ক্ক্চন্দ্ মন্তুমদারও বঙ্গভূমির এইরূপ একজন ভাগ্যহীন 
কবি। বর্তমান খুলন| জেলার ভৈরবনদ তটবস্ভাঁ সেনহাটি গ্রামে, 
এক বৈদ্ক-পরিবারে তাঁহার অশ্ম হয়। তাহার জন্ম-তারিখ__ 
১৯ জ্যেষ্ঠ ১২৪৪ (৩১ মে ১৮৩৭)। তিনি যখন ৬ মাসের 
শিশু, সেই সময়ে তাহার পিতা মাঁণিকচন্জের মৃত্যু হয়। পিতার 
স্বত্যুার এক বংসরের মধোই তাহার অগ্রজ্েরও কাল হয়। 
কি করিয়া দিন চলিবে এই চিন্তায় তাঁহার মাত ব্যাকুল হ্ইয়! 
উঠেন। এই ছঃসময়ে কৃষ্চন্দ্রের পিতার মাতামহ-_-বরিশাল 
কীর্িপাশীর ভূম্যধিকারী রাঁজারাম সেন জমিদারী হইতে 
তাহাদের কিছু কিছু বৃত্তি নির্ধ।রিত করিয়া দেন। তাহাতেই 
কষ্টেসষ্টে তাঁহাদের দ্িনাতিপাঁত হইত। কুষফ্চন্দ্র গুরুমশায়ের 
গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়!, গৃহ-পুরোছিতের নিকট 
কলা'প ব্যাকরণ পড়িয়া এবং কীর্তিপাঁশায় ফার্সী ভাঁষ৷ শিক্ষা 
করিয়া, ১৯ বৎসর বয়সে, ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় উপস্থিত হন । 
এই সময়ে গবর্ষেন্ট হইতে বাংল! শিক্ষ! প্রদানের বিশেষ 
চেষ্ঠ চলিতেছিল । কৃষ্ণচন্দ্র পঞ্ডিত নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুইয়! ১৫২ বেতনের একটি সার্কেল পণ্ডিতের পদলাভ করেন । 
ইহার অল্প দিন পরেই তিনি ঢাকা নর্মাল স্ছলের অন্তর্গত 
মডেল স্ষুলের হেড পঞ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রুষণচন্ত্র 
তাহার অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োগ করিতেন । 
“সংবাদ প্রভাকর+, “সম্বাদ ভাক্কর, “তত্ববোধিনী পত্রিকা” 
প্রভৃতি মনৌযোগের সছিত পাঠ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
কবিতা লেখা অভ্যাস করিতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে 
তিনি একজন অক্ত্িম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন ; ইনি তাহার 
সমবয়সী কবি হরিশ্চন্্র মিঅ। তাহাদের প্রাথমিক রচনাগুলি 
১৮৫৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ প্রভার” ও “সংবাদ 
সাধুরপ্কনে” স্থান পাইয়াছিল; গুপ্ত-কবি তাহাদের পরম 
উৎসাঁহুদাতা ছিলেন । এ 
১৮৬০ এটাকে ব্রজনুদ্দর মিত্র, ভগবানচত্্র বন ( আচার্ধ্য 
জগদীশচন্দ্রের পিতা) প্রমুখ কয়েক জন কৃতবিত্ত বাঙালীর 
চেষ্টায় ঢাকায় সর্বপ্রথম একট বাংলা মুত্রাযন্_“ঢাকা বাছল! 


যন্ত্র প্রতিঠিত হয়। এই মুক্্াযস্ত্রেই দীনবন্ধু মিত্র £নীল- 


_- দর্পণ নাটকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হুইয়াছিল। বাঙ্গলা যন্ত্রের 


মুদ্রাকর ছিলেন_ _কৃঞ্চচন্দ্রের বন্ধু হরিশ্ন্দ্র ৷ এই-মুঞ্জাযন্ত্র হইতে, 
এই ছুই দরিদ্র কবির উদ্ভোগে, ১৮৬০ গ্রীষ্টাক্ষের মে মাসে 
“কবিতাকুস্মাবলী” নামে একখানি পগ্ভবহুল মাসিক পত্রিকা 
জন্বগ্রহণ করে । কৃফচন্দ্রের “সন্ভাবশতকে"র অধিকাংশ কবিতাই 
ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। প্ররুত পক্ষে কবিতাকুস্রমাবলী'ই 
ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংল! সাময়িক-পত্র। 

এই সময়ে'কুফচন্দ্রের মনের মত একটি নৃতন চাকুরী জুটিয়া! 
গেলে, তিনি শিক্ষকত] ত্যাগ করিয়| সংবাদপত্র-সেবায় ব্রতী 
হন। ঢাকাবাসীর অনেক দিন হইতে স্থানীয় একখানি 
বাংলা সংবাদপঞ্ের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। বাঙ্গল৷ 
যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গের দ্বার] সে অভাব পুরণ 
হয়। তাহারা ১৮৬১ প্রষ্টাকের মার্চ মাসে, কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিভাভ্ষণ-সম্পাদিত “সোম- 
প্রকাশের আদর্শে, াকাপ্রকাশ' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রচার করেন । কৃষচন্দ্র ম্জুমদারই সম্পাদকের গৌরবময় 
আসন অলস্কত করেন | তখন তাহার বয়স ২৪ বৎসপ্ন। 

ইহার তিন বৎসর পরে বালিয্াচি-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রাস্ম 
চৌধুরী ঢাকায় আর একটি বাংলা মুদ্রাঘস্ত্র ছ্বাপন, ও 
“বিজ্ঞাপনী' নামে বাংল! সাপ্তাহিক প্র বাহির করিবার স্ষক্স 
করেন। তিনি ৫০২ বেতন দিয়া ক্কষচন্দ্রকে ণঢাকাপ্রকাশ+ 
হইতে ছাড়াইয়া আনিয়। তাহার হস্তে পত্রিকা ও প্রেসের 
সম্পূর্ণ ভার স্ত্ত করিয়াছিলেন । বিজ্ঞাপনী/র প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল- মার্চ ১৮৬৫। 

যোগ্যতার সহিত সাড়ে তিন বংসর “ঢাকা প্রকাশ' ও দেড় 
সর “বিজ্ঞাপনী” পরিচালন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন । ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার 
“সংবাদ পূর্ণচঞ্জো দয়” একবার লিখিয়াছিলেন £__“কলিকা তাঁয় 
যে যে বাঙ্ল৷ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হৃইয়! থাকে, 
ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইনার কাহার দ্বিতীয় 
নফে।” প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ঢাকার 
প্রথম সাংবাদিক-পদের গৌরব ক্ৃফচন্দ্রেরই প্রাপ্য । এই 
হিসাবে তিনি ঢাকাবাসীর কৃতজ্ঞতা দ্রাবী করিতে 
পারেন । 

কৃষচজ্জ ঢাকায় সঙ্গদোষে সুরাপানে আসক্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাহার আত্মকথায় প্রকাশ £- “দেশেও 
তখন নুরার বড়ই প্রকোপ । বন়্-লোকের চিহ্ন ছিল তখন-_ 


শ্রাবণ 
দুরাপান | ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে 
মঞ্জিয়াছিলাম 1."*বন্ধুগণ বলিতেন, “পোলাও-কালিয়! ভাল 
খাবার খেতে হু'লে মদ খাওয়া চাই-ই ; নহিলে, শরীর টেকে 
না__অতিসারে মারা যেতে হয় 1 কাজেই, আমিও প্রথমে 
বুবিয়াছিলাম, তাই । এই প্রলোভনে, ক্রমেই তাহা নেশায় 
পরিণত হ্ইয়াছিল ; আর, তাহাতেই আমার সর্বনাশ | শেষ, 
ইহাতেই, ঝগড়া করিয়া আমার কাজ যায়; আমি পরিবারাদি 
লইয় বাঁড়ী চলিয়া আসি। কর্ন ছাড়িয়া আমি কেবলই 
ছুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হুইতে থাকি । এমন কি, ক্রমে 
যতই সাংসারিক কষ বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত 
হইয়া পড়িয়াছি। এইরপে, আমায় পাগলের মত হইতে 
দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কীণ্তিপাশায় লইয়া 
যাঁন। এবং তাহার! নানারূপে আমার চিত্ত-সংক্কারেরও 
চেষ্টা পাইতে থাকেন । এই সময় মদটাও আমার আর তত 
জুটিত না; ক্রমে আমিও একটু স্থির হইতে থাঁকি। অবিকদ্ধ, 
এশিব-বিবাহ' নাম একখানি গানের পুস্তক এবং পারশী, উর্দ, 
বাঙ্গাল। ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্বতন শিক্ষক- 
গণের গুণবর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি 
অনেকট। ফিরিয়া! যায়। এই সময়ই আমার মাতাঠাকুরামী 
কমায় কীর্তিপাশ। হইতে বাড়ী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে 
ঠাহার চরণ স্পর্শ করিয়] আমিও প্রতিজ্ঞ! করি-_'আর কখনও 
এমন কোন ছু্ষর্শে প্রবৃত্ত হইব না।” বেশীর ভাগ, বাড়ীর 
তাৎকালিক হুর্দশ! দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘ্বপ। জন্মে ।” 
( “অন্থসন্ধীন,* ৩০ ফান্তন ১২৯৮) 

কর্মহীন অবস্থায় ছুই-তিন বংসর দেশে কাটাইবার পর, 
কষ্চন্ত্র সামাঞ্ত বেতনে কখন ঢাক] ব্রাক্ষক্কুলে (ইং ১৮৭০ ), 
কখন দৌলংপুর স্কুলে, কখন-বা পিলজজ্ঘ-নপাঁড়া এন্ট্ান্স স্ুলে 
পণ্ডিতী করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন ; শেষে ১৮৭৪ প্রীষ্টাবের 
সেপ্টেম্বর মাসে ২৫২ বেতনে বশোহুর জ্েলা-স্কুলে প্রধান 
পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। যশোহরে অবস্থানকালে তিনি 
“ঘভাষিকী” নামে একখানি স্বল্পায়ু সংস্কত-বাংলা! মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । নুদীর্ঘ উনিশটি বৎসর অতি 
দ্রীনভাবে যশোহরে এক ব্রাক্ধণের হোটেলে কাটাইয়া, ১৮৯৩ 
রষ্টান্বের জুন মাসে তিনি শিক্ষকতা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। তাহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাছুর যছনাথ 
মজুমদার ও গপিতজ্ঞ কালীপদ বন্থুর নাম উল্লেখযোগ্য । 


কফচন্ত্রের শেষের দিনগুলি শ্বগ্রাম সেনহাটিতেই বিশৃঙ্খল- 
ভাবে কাটিতেছিল। “ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রে 
মন্থালীল শেষ হইয়া আসিল । লোকচক্ষুর অঙ্গোচরে প্রশ্ছুটিত 
বনকুহ্ুমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরভে আমোদিত 
করিয়া ত্তাহার জীবন-পুষ্প বারিয়! পড়িবার দিন আসিল। 
কিছু দিন হইতে তিনি রোগে অল্সাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। 








পিন 


কবি কৃঝ্চজ্জ মজুমদার 





আত্মকথা ( এপ্রিল ১৮৬৮) ও “কৈবল্যতত্ব'& নামে সম্দর্ভ- 


৩২৭ 


পনি 


এইকসপে ১৩১৩ বঙ্গাবের ২৯শে পৌষ [১৩ জানুয়ারি 

১৯০৭, 9০ বৎসর বয়সে ]. প্রত্যুষে জন্মভূমি (েনহাটির 

ক্রোড়ে তিনি সঙ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন ।” ( 'জীবনচরিত' ) 
ইহাই সংক্ষেপে কৃ্চজ্ের জীবন-কথা । 


পাস্তা পাপা পি পিপিপি পা পি পিপাসা পি 








কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


এইবার বাংল|-সাহিত্যে কৃষ্চন্দ্রের দানের কথ। বলিয়! 
বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বাংলা-সাহিত্যে ভাহাঁর 
দ্বানের পরিমাণ বিপুল নহে । তিনি চারিখানি মাত্র গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ছইখানি কাঁব্য,_ 
'সস্তাবশতক”» ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি (ইং ১৮৬১) ও 
“মোহভোগ+-মহাঁভারতের বাসব-নহুষ সংবাদ অবলম্বনে 
নাটকাকারে লিখিত ক্ষ কাব্য (জানুয়ারি ১৮৭১)। অপর 
ছুইখানি__গন্-গ্রন্থ ; “ইতিত্বভ” নামে হুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত 











স* ইহার “বিজ্ঞাপনে” কৃষ্ণচন্ত্র লিখিয়াছেন ১_-”এই পুস্তকে কৈবল্য ও 
কৈবল্য লাতের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল 
্রাহ্মধর্দের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ।” যশোহরে অবস্থানকালে তিনি সাত্বিক হিন্দুর 
আচার পালন করিতেন। একদিন দুর্গাদাস লাহিড়ী তাহার ধন্ম মতটি 
জানিতে চাহিলে তিনি বলিয্লাছিলেন :---“এখন তো৷ বুঝিতেছেনই ! তবে 


ঢাকার বখন ছিলাম, সেখানে "তখন বড়ই ব্রাক্গধন্মের আন্দোলন * 


আমারও তখন যৌবলোচ্ছব্থল প্রবৃত্তি! কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই 
ছিলাম। পরেই এই ভাব!” 


৩২৮ 


সমটি (জাহুয়ান্ি ১৮৮৩)। পুরাতন সাময়িক-পন্বের পৃষ্ঠার 
তাহার গন্ত-পন্ভ বছ রচন] বিক্ষিপ্ত ত্হিয়াছে। এই -দকল 
রচনার মধ্যে ১২৯৮-১৩০০ সালের পাক্ষিক “অঙ্থ্‌সন্ধানে” 
প্রকাশিত তাহার আত্মকথ|, সাহ্ৃবাদ “শিবপঞ্চাশং” ও নীতি- 
কবিতা” উল্লেখযোগ্য । '্রক্ষ-সঙ্গীতে'ও “তুমি জাত্মীর হতে 
পরমাত্ধীয় ছে” ও “কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়]” প্রভৃতি 
সাহার কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। 

কষ্চচন্জ্রে অপর সকল রচন! বিস্বাতির অতল তলে 
তলাইয়া গিয়াছে, কিন্ত একমাত্র “সন্তাবশতক'ই তাঁহাকে 
বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, যশোহরে অবস্থানকালে, একদা 
ছুর্গ(দাস লাহিড়ী “অনুসন্ধান, পত্রের জন্ত তাহার সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বিনয়-সহকারে 
বলিয়াছিলেন £__ 

“কোন এক পারন্ত-গ্রস্থে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। 
সে গল্পটির মর্ এই যে, ধনুর্্বাণ দ্বারা এক লক্ষায-ভেদ 
করিবার জন্ত কয়েক সহশ্র মুক্রা পারিতোষিক ছিল। 
যাহার বাঁণ সেই লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারিবে, সে-ই 
এঁ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। কিন্ত কেহই সে লক্ষ্যভ্দ 
করিতে পা্রিল না। মহা মহা] বুরধিপ্ত-পারদশাঁগণও 
তাহাতে অক্ৃতকাঁধ্য হইলেন। অতঃপর, কৌতুকচ্ছলে, 
একটি বালক তৎপ্রতি একটি বাণ প্রয়োগ করায়, কি দৈব 
ঘটন|, সেই লক্ষ্যটি ভেদ হুইয়াছিল। কিন্তু যেই লক্ষ্যটি 
তেদ হুইল, বালক অমনি তাহার ধন্ুবর্বাণ জলে ফেলিয়! 
দ্িল। এবং লোকে তাহার ধ্বর্বাণ জলে নিক্ষেপ করার 
কারণ ভ্বিজ্ঞাস। করায়, সে উত্তর দিল,_“দৈবাৎ একট! 
লক্ষ্য তেদ হুইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তো! আর ধন্ছর্ববভা- 
পারদশাঁ হই নাই। আমার ছেলেখেলার যন্ত্রে কেন 
আর লোকের নিকট হান্তাম্পদ হইব; তাই উহ] ফেলিয়! 
দিলাম ।'***আমারও হইয়াছে তাই। দৈবাৎ “সন্ভাব- 
শতক'ট1 একটু ভাল হইয়াছে বলিয়া, আমি তে! আর 
একট! দিগ গজ পণ্ডিত হই নাই যে, আমার জীবনে নানা 
গৌরব-গরিমার কথ! পাইবেন 1” 
সন্তাবশতক” প্রকাশিত হুয়__১৮৬১ গ্রীষ্ঠাকের প্রথম 

ভাগে; ক্ৃফচজ তখন “ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদক । এই 
কাবাথানি বাংল! দেশের ছাত্র-দমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল এবং বিদ্কালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লন্ব এ 
খ্যাতি ছাত্র-সমাজকে জতিক্রম করিয়া অতিভাবক-সমাজকেও 
অতিস্ভৃত করিতে বিলম্ব হয় নাই। 
চিরনুখী জন, জমে কি কখন, 
ব্যখিত বেদন বুঝিতে পারে ? 





প্রবাসী 





১৩৫৫ 








পিসি 


কি যাতনা বিষে, বুধিবে দে কিপে, 
কতু আগ্ীবিষে, দংশে নি যারে ? 


কবিতার লেখককে বাংল! দেশের রসিকমাঅই সহজে 
চিনিয়! লইয়াছিলেন। কবি ক্ৃফচন্ত্র পারস্ত ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপন্প ছিলেন এবং সর্বদা পারসিক কবি হাফেক্স ও সা্দীর 
কাব্যরসে নিমণ্র থাকিতেন । “সম্ভতাবশতক' প্রধানতঃ হাফেজের 
কাব্য অঙ্ছসরণেই রচিত। পারসিক কবিদের প্রান্তিক 
সৌন্দর্য্যবোধ ও এই খিশ্বপ্রক্কতির যিনি শর, তাহার প্রতি 
সহ্ক্জ আত্মনিবেদন ক্ৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষ ভাবে কুটিয়া 
উঠিয়াছিল। এই সৌন্দর্য্য ও ভগবৎ-প্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে 
কৃফচন্দ্রের বিশেষ দান । 

“সম্ভাবশতকে”র কবিতাগুলি এমনই প্রসাদ গুপবিশিঃ্ যে 
অনেক কবিতার অনেক পংজিই আমর! প্রবাদবাক্যন্বক্বপ 
ব্যবহার করিয়া! থাকি; ব্যবহার করি বটে, কিন্ত এগুলির 
রচয়িতা যে কৃষ্চচন্দ্রই তাহ! অনেক ক্ষেত্রে বিস্বৃত হইয়াছি। 
দৃষ্টান্তত্বরূপ “অপব্যয়ের ফল” নামে তাহার সুপরিচিত 


যে জন দিবসে, মনের হরষে, 
জালায় মোমের বাতি; 

আস্ত গৃহে তার দেখিবে না আর, 
নিশিতে প্রদীপ ভাতি। 


কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 
মত খ্যাতনামা কবি ও সমালোচকও কবিতাটিকে কবি 
রাজকৃফ রায়ের নামে “কাব্য-মঞ্চুষায় স্থান দিয়াছেন। 
বিংশ শতাবীর ম্জুমদার-কবি উনবিংশ শতাবীর মভুমদার- 
কবির সম্যক মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কবি- 
পক্ষেই যদি এইরূপ হয়, সাধারণে যে গাহাঁকে বিস্বত হইবেন 
তাহাতে আগ বিচি কি ! 


আমরা সাহিত্যিক পূর্বপুরুষদের ন্মরণীয় করিবার জন্ত 
সচরাচর বাক ম্থৃতিবাসরের অন্থষ্ঠান করি; কখন কখন 
গাহাদের নামে রথ্যা-রচনা, পদক-দান বা ম্বতি-সৌধের 
আয়োজন করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়! থাকি। কিন্ক কেবল- 
মাত্র এইগুলির দ্বারাই ঠাহারা অমরত্ব লাভ করেন না। 
সাহার] সত্যকার বাচিয্া থাকেন- সাহিত্যে তাহাদের বিশিষ্ক 
দ্বানের জন্ত। ক্ৃষচন্্রকে শ্বদেশবাসীর অন্তরে জাগরক 
রাখিতে হইলে সর্ধাথে প্রয়োজন তাহার “সন্তাবশতকে"র একটি 
সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশ করা; তবেই তাহার আত্মার শান্বি 
হইবে, তবেই তাহার যথোপযুক্ত স্বতিরক্ষা! হইবে 1৯ 

* কলিকাতা মহীবৌধি সৌসাইটি হলে, ৬ই জুন অনুষ্ঠিত কবি 
কৃষ্চত্র মজুমদারের বার্ষিক ম্মৃতিসভায় প্রধান অতিথির ভাবণ। 


যুদ্ধোত্বর বাঁলিন 
শ্রীপশুপতি ঘোষ 


অনেক দিন থেকেই বাপিন দেখবার আকাঙ্ষা আমাকে 
ব্যাকুল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 
বার্পিনের যে চিআঅ খবরের কাঁগঞ্ে পাঠ করেছি তাতে 
ছিটলারের পতন হওয়ার পরেও বাপিনে যাওয়ার ইচ্ছা! 
অ+মার একটুও কমে নি। বার্লিনের পতন হয়েছে, মিআ- 
শক্তির আক্রমণের আঁঘাঁতে বাঁপিন ক্ষতবিশ্ষত হয়েছে, বোমার 
আগ্নেয়গিরির অগ্নিত্রাবে বালিনের 
কত এঁতিহাসিক ম্মৃতিঅড়িত 
প্রাসাদ ধ্বংসম্ত পে পরিণত হয়েছে 
তার ইয়ত্তা নেই । বালিনের প্রসিপ্ধ 
রাইস্ট্যাগ, ব্রাঙ্ডেনবার্গ গেট, 
কাইজ্বার উইলহেলম্স গেট ইত্যাদি 
অতীতের কত সম্বস্ধ স্ৃতি 
বহুন করে দগায়মান্ঠ ইতিহাস 
তার সাক্ষী । বোমার আঘাতে 
ধবসে-য।ওয়| তাহাদের বিষাদ- 
মাখ! স্বতিমনকে অভিভূত 
করেছিল । যে বািন মাত্র পনর- 
ষোল বংসপের মধ্যে বিপুল শক্তির 
অধিকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীর 
সঙ্গে পাল! দিয়ে চলবার সামর্থ্য 
অর্জন করেছিল তার সেই শক্তির 
উৎস কোথায় দেখবার অন্ত 


আমি ব্যগ্র হয়েউঠেছিলাম | একা হিটলার, এক গোয়েরিং 


বা গোয়েবল্‌সের সাধ্য ছিল না এত বড় একট! বিরাট্‌ 
শক্তিকে পূর্ণ বিকাশের পথে চালিয়ে নেবার। যার! জার্ম্বানীকে 
গড়ে তুলেছিল, শিল্প-সম্পদে সম্বন্ধ করেছিল, দিস্বিজ্য়ীর বিরাট্‌ 
পরিকল্পনাকে মূল কেন্ত্রাতিমুখে পরিচালিত করেছিল, 
তারা জার্মানীর অসংখ্য শিল্পী বা টেকনিসিয়ান। তাদের 
পরিশ্রম ও প্রতিভা, তাদের অনমনীয় কর্মবনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, 
জাতিকে বড় করার উদগ্র বাসনা হিটলারের কর্্বকুশলতায় 
হুপরিচালিত হয়ে জার্্মানীকে এত বড় করে তুলেছিল। 
জার্মানীর মধ্যমণি সেই বার্লিনকে দেখবার জে আমি ভারত 
থেকে যাত্রা করেছিলাম । | 


ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪৭ সনের ২২শে ডিসেম্বর বিওসি-এর 
ইয়র্ক প্লেনে যাত্র! করে আমি ২৪শে ডিসেম্বর বেলা ২টায় 
লগ্নে উপস্থিত হলাম। লগ্নে কয়েক দিন নানা কাঁজে 
কাষ্টয়ে শেষে বাপিন যাত্রা ঠিক করলাম । লগুনের ৪৬ 
মাউণ্ট স্বীটে ইঙ্া! সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষ থিঃ বিঞ্রিমিনের 





সঙ্গে দেখা করলাম । মিঃ বিপ্রিমিন পঞ্জাবের অধিবাসী, 
ভারতীয় গ্রষ্ঠান। প্রত্যেক মাসেই ভারতবর্ষ থেকে বাপিনের 
যাত্রীদের একট! সংখ্য। শিষ্ি আছে- নির্বাচনের ব্যবস্থা 
সাপ্লাই কমিশনের অব্যক্ষই করে থাকেন। তিনি আমার নাম 
নির্বাচন করে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলেন। 
সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লগ্নে দেখা করলে আমার ছাড়পত্রে 


1 
1 


2 





যুদ্ধোত্তর বালিনের একটি রাস্ত] 


অঙ্ুমতির স্বাক্ষর দিয়েপুআঁমাকে আর একখানি চিঠি দিলেন। 
সেই চিঠি পেয়ে আমার বািন.যাত্রার ব্যবস্থার জন্ত প্রথমে 
এক্সচেপ্ত আপিসে (ফরেন অফিস, নরফোক হাঁউস, সপ্ট- 
জেমস্‌ স্কোয়ার, লগ্ন ) টাকা জম] দিতে গেলাম, সত্তর পাউও 
ব্রিটিশ ও আমেরিকান জোনের জন্ত জম] দিলাম এবং পনের 
পাউগ জমা দিলাম লিপক্িগের মেল! দেখবার অন্ত । 
এ মেল! দেখবার জন্ত পূর্ব থেকেই আমি নিমস্ত্রিত | 
হয়েছিলাম । 


আমষ্ঠার্ডাম থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ রওনা হয়ে ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী বৈকালের দিকে বাপিন পৌঁছলাম । ইংরেজদের 
অতিথি হয়ে খারা বাপিন দেখতে যান তাদের জনে ব্রিটশ 
জোনে ছুট হোটেলের ব্যবস্থা আছে । একটি হোটেল আম্জু 
আর একটি হোটেল সেতর। যাত্রারস্তেই বেশ খানিকটা 
নাজেহাল হয়েছিলাম । ভূল করে জার্মান ট্রেনে উঠেছিলাম । 
জার্শান ট্রেনে কোনও রে&রেন্ট-কার নেই এবং পথে যে 
সমস্ত হোটেল পড়ল তাতেও কিছু কিনতে পাওয়া যায় না। 


৩৩৩ 
ফলে সারারাত্র হরিবাসর করেই কাটাতে হয়েছিল | আঁমি 
হোটেল আমজ্কুতেই উঠলাম । 
পরের দিন থেকেই আমার কাজ নুরু হ'ল। আমি এক 


জন মুদ্রাকর__ আমার একান্ত অভিপ্রায় ছিল মুদ্রাযস্ত্র ধার! 
নিশ্দাণ করছেন ঠাদের খোঁজ নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগন্থত্র 
স্থাপন করা এবং তাঁদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির কলাকৌশল 
শিখে তবে ভারতে সেটাকে কাধ্যকরী কর1। সাত্রাজ্যবাদ- 
নিম্পেষিত ভারতে এটা! আশা করতে পারি নি, গঠন- 
.ষুলক কার্য্যে 'বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত গবর্ণ- 
মেপ্টের কোনও সাহায্য পাৰ আশ| করতে পারি নি, তাই 


2০2 


বালিনের একটি দৃষ্ঠ 


স্বাধীন ভারতের নয়। তলিমে যন্ত্রশিপ্পের উন্নতিকল্লে বালিন 
থেকে কিছু কার্ধাকরী শিক্ষা আয়ন্ত করে শিজের দেশের 
শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করব. এই আশ] নিয়েই বালিন গিয়ে- 
ছিলাম। 

বালিনে পৌছবার পরের দিনই সেখানকার ভারততীয় 
সামরিক মিশনের সহিত সাক্ষ:ং করে বাঁপিনের নাম-করা 
মুদ্রাকরদের এবং মুক্্রাযন্ত্-নির্(ণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম 
জানতে চাইলাম, কিন্তু ছঃখের বিষয় তারা আমায় কোনও 
সংবাদ দিতে পারলেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতায় খুব বিশ্ময়- 
বোধ করলাম । এইখানেই বলে ব্াখছি যে ভারতীয় সামরিক 
মিশনের কর্মচারীদের ভিতরে একজনও টেকনিসিয়ান ছিল 
না। সামধিক মিশনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ভারত ইউ- 
নিয়নের সহিত বালিনের যোগন্থত্র অটুট রাখার দায়িত্ব কি 
সামরিক মিশনের নয় ? তাই যদি হুয় তবে পরাধীনতার শৃখখল- 
মুক্ত ভারতের পক্ষে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি তার 
আধিক বনিয়াদ দৃচ কর! নয়? বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যে 
সকল জাতি শিল্প-উত্নয়ন দ্বার দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


জাতিগঠনসূলক কার্ধ্যে তাঁদের কাছ থেকে যেটুকু আমাঁদের 
গ্রহণ করবার আছে তংসম্বন্ধে আমর! যদি সচেতন না হই তা 
হলে আমাদের কল্যাণ হবে কিসে? বার্লিনে বসে বসে এসব 
প্রশ্ন আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলত এবং নিজেদের 
অসহায়তা আমার মনকে গীড়া দিত। 

ুদ্ধোত্তর বার্ঘিনের একটু পরিচয় এখন দেওয়! প্রয়োজন । 
প্রায় পচাত্তর ভাগ বাঞ্সিন এখনও ধ্বংসের গর্ভে । ধ্বসে-যাওয়! 
প্রাসাদগ্ুলির সংস্কার কর] দূরে থাকুক ছাইয়ের জগ্তালও 
দূর কর! হয়নি। মিজ্রশক্তি অধিকৃত বার্লিন চার ভাগে 
বিভক্ঞ | 

রর নি (১) ইংরেজ অধিকৃত অঞ্ল। 
রঃ (২) মার্কিন অধিকৃত অঞল। 
(৩) রুশ অধিকৃত অঞ্ল। 
(৪) ফরাসী অধিরৃত অঞ্ল। 


আমি ইংরেজ সরকারের অতিথি । 
অতএব আমার পক্ষে সকল স্থান 
পরিভ্রমণ করার কোনও বাঁধ ছিল 
না। হোটের্ল থেকে ট্যাক্সি দেওয়া 
হল এবং ট্যান্সিতে সব জায়গা ঘুরে 
দেখতে লাগলাম । এখানে একটা 
কথা বলে রাখা দরকার । ইংরেজ 
গবর্ণষেন্টের তত্বাবধানে আমি 
চলাঁফের! করছি, সর্বত্র ঘুরে সবকিছু 
দেখার চোখের স্বাধীশত1 আমার 
রয়েছে, কিন্ত মনেব স্বাধীনতা] 
আমার নেই। চোখ খুলে দেখতে 
পারি, কিন্ত মন খুলে কথ] কইতে পারি না এবং ইচ্ছামত 
নিজের পকেটের টাকা ব্যয় করবার অধিকার আমার 
নেই। অন্তরের এই রিক্ততায় কেন আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল 
তার বর্ণনা একটু পরেই পাবেন। লগ্ন থেকে যে টাকা! 
নিয়ে গিয়েছিলাম সেট! জার্মানদের দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ, 
কোনও জার্্মানকে টাক। দিতে পারবে না এই ছিল কর্তৃ- 
পক্ষের বিধান__পারিতোষিক হিসাবে কেবল সিগারেট 
বিতরণের প্রথাটাই দেখলাম, টাকার. বদলে সিগারেটকেই 
চতুঃশক্তি কারেব্দি ছিসাবেই মেনে নিতে চায় । 

পূর্বেই বলেছি যে ভারতীয় সামরিক মিশন আমাকে কোন 
সাহাযা করতে পারে নি, ইংরেজী জানা! একজন জার্মান 
ডাক্তার বন্ধু এখানে পেলাম । নাম [)1, 10011006361 তিনি 
স্থানীয় একটি মেডিক্যাল জার্ণালের সম্পাদক এবং এই সে 
অনেক মুদ্বাকরের সঞ্ছিত ও তাদের প্রতিষ্ঠানের সহ্তি 
পরিচিত। ডাঃ ক্যুনের সৌন্গক্তের অভাব ছিল না কিন্তু 
তার সময় এত কম ছিল যে তিনি সব সময় আমাকে নিয়ে 
ঘোরাফের। করবার অবসর করে উঠতে পারেন নি। তিনি 


এক জার্্দান তদ্রমহিলার সঙ্গে আমায় পরিচিত করে দিলেন। 
তিনি কাজ চালাবার মত ইংরেজী ও রুশ ভাষ! জানতেন। 
তিনিই আমার দোতাধীর কাজ করতেন । ভাঃ ক্যুনের কাছ 
থেকে যুদ্ধ-পূর্বব বার্লিনের যে সকল ছাপাখানার তালিকা! 
পেয়েছিলাম তন্মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্বের সন্ধানই পেলাম 
না। অনেক খোজাধুজির পর ফরাসী অবিকৃত অঞ্চলে 
একটি প্রেসের পাত পাঁওয়। গেল। ডাঃ ক্যুনেকে সঙ্গে 
করে প্রেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম, জর্জালের 
স্তপ পরিষ্কার করে একটি মেসিন বের কর! হ'ল । এজন্য শুধু 
সিগারেটের খরচাই হয়েছিল । কর্পব্যপদেশে বাঁপিনে যে সকল 
জার্শানের সহিত পরিচিত হয়েছিলাম 
ডাদের সৌজন্তে মুগ্ধ হয়েছিলাম। 

বালিন একটি শিল্পকেন্দিক শহর, 
ুদ্ব-পর্রব বালিনের পরিচয় আগে পাঠ 
করে মুগ্ধ হয়েছি, কিন যুদ্ধোস্তর বালিন 
নিজের চোখে দেখতে গিয়ে হতাশ 
হয়েছি। বাঁলিনের বাজারে দোঁকানীর! 
দোকানপাট সাজিয়ে বসে, কিন্ত অতি. 
সাধারণ জিনিষও কিনতে পাওয়া যায় 
ন1। নিত্যব্যবহার্ধ্য ভ্িনিষের অভাব 
বাপিনে প্রচুর । জুট ক্লে প্রভৃতি নিত্য 
প্রশ্নোজনীয় জিনিষ বালিনের বাঁজারে 
নেই। জার্মানীর “পানামা” ব্লেড এক 
সময় সারা ছুনিয়ার বাজারে খুব চালু 
হয়েছিল, কিন্ত বর্তমান বালিনে ব্লেড 
ছণ্প্রাপ্য বললেই চলে । এত সব ছুর্ভাগ্যের 
মধ্যেও দেখলাম বার্লিনের শিল্পীদের 
প্রতিভায় মরচে পড়ে নি, স্জনীশক্তি তাঁরা হারায় নি। 
ইংরেজ ও মার্কিনর| টিনে ভর! খাদ্যটুক গ্রহণ করে 
টিনগুলিকে অকেঞ্জো জিনিষ বলে ফেলে দেয়, কিন্তু বর্তমান 
বালিনের শিল্পকাঁরগণ সেই পরিত্যক্ত টিনগুলি কুড়িয়ে তা 
দিয়ে কাজ চালাবার মত ব্রেড প্রত্তত করছে। ধাতুর অভাব 
থুবই বেশী, দেখলাম কাঠ দিয়ে ক্ষুরের হাতল তৈরী করে 
চমংকার ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। বার্লিনে বস্ত্রসমন্তা 
ভারতের চেয়ে অনেক প্রবল, বিশেষ করে শীতের দেশে গরম 
কাপড় নাহলে চলতেই পারে না, তার! কিন্তু বর্তমান 
অবস্থাকে ধুলীমনে মেনে নিয়েছে_ _বস্ত্রাতাবের জন্যে হা-ছুতাশ 
নেই। 

যুদ্ধের সময় থেকেই জার্্দানীর খান্ত ভাগারে ঘাটতি সুরু 
হয়েছে__বর্তমান অবস্থার ত তুলনাই হতে পারে না। 

বাপিনে প্রত্যেক জার্মান সপ্তাহে ৫১ গ্রাম (সাড়ে চারি 
তোলা) মাংস পায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে সকলের ভাগ্যে 
তাও জোটে না। লার্ড বা ফ্যাট নামক পদার্থ খাভভ্রব্য 


ধুদ্ধোপ্তর বালিন 








৩১ 
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ভাবার হন অল্প পরিমাণেও সেখানে পাওয়া ঘায় না। 
রুট প্রতি সপ্তাহে আধ পাউও করে দেওয়া হয়, ছব 
চোখে দেখা যায় না। মবজাত শিশুকে প্রথম কয়েক দিন 
ভাকারিন জলে ভিজিয়ে খাওয়ান হয় তারপরে সুপ অভ্যাস 
করান হয়। কোনও প্রকারের কীচা বা পাক। ফল জার্শানীর 
কি গ্রামবাসী কি শহুরে লোকের! বছদিন চোখে দেখে নি। 
স্কুল কলেজের শিক্ষা চলছে মন্দাক্রান্তা ছদ্দে। বাইরের 
জলুস খানিকট। আছে, কিন্ত ছাত্রহাত্রীদের প্রাণখোলা স্বতঃ- 
ক্ুর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি নেই। বা্পিনে পৌছে বিশেষ করে 
স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত হওয়ার বাসন! 
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রুশ অধিকৃত অঞ্চলের প্রবেশদ্বার 


ছিল, কিন্তু অস্তরাঁয় হু'ল জার্শ(ন ভাবা সন্বঞ্ধে অমাঁর অজ্ঞতা] । 


বিশেষ চেষ্টা করে কতকট। কাজ্জ চালাবাঁর মত ভাষা আয়ত 


করলাম, আর বাকিট] বোঝাবার প্রয়াস পেতাম অঙ্গভঙ্গীর 
সাহায্যে। তৎসত্বেও যেটুকু ত্রুটি রয়ে যেত- সেটুকু পূরণ 
করতে চেয়েছিলাম ভালবাস] দিয়ে তাদের চিত্ত জয় করে। 
ট্যাঞ্সি করে টিফিনের সময় প্রায়ই কোনও না কোন 
স্কুলের দরজায় গিয়ে হাঞ্জির হতাম__কীধে বেছঈনের ঝুলি 
তাতে নান! রকমের চকলেট, লঞ্জেধ্, টফি ইত্যাদি । ওগুলি 
তাদের বিলিয়ে দ্বিয়ে এক নির্দল আনন্দ লাভ করতাম । 
বালকবালিকারাও তাদের ভারতীয় বন্ধুকে কয়েক দিনের 
মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল । 

পূর্বেই বলেছি যে আমি হোটেল আমজুতে উঠেছিলাম । 
হোটেল আমর একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার । হোটেল 
আমছুর কর্পকর্তাদের মধ্যে ম্যানেজার ইংরেজ এবং রাস্গা- 
ঘরের তত্বাবধানকারী ছ'জন ছিলেন ইংরেজ । নিম্নতন কর 
চারীদের ভিতরে সবাই ছিল জার্ান। পরিবেশন থেকে 


৩৩৪ 
বুঝি ছঁড়েই ফেলে দেয়। তুঁলসীর চোখ ঘেন মৌন ভাঁষায় 
বলে, “অ।হা, কত কষ্ট। নাও না এ টাক। কয়ট|।” সে যেন 
মৃত্িমতী করুণা । কি জানি কি ভেবে শুনা রাজী হল। 

দিন সাতেক পর তুলসী আবার এল, তার হাতে কিছু 
জন্র। আর মহুয়। ফল। শুন! রাধছিল। হাসি হাসি চোখে 
তুলসী বেটাছেলের রান্না কণা দেখছিল,.**হাত পুড়ছে, ভাত 
পুড়ছে ; হাঁড়ি হেপেল ওলটপাঁলট *. 

যার কাজ তাঁকে সাজে । তুলসী ধললে, “আসব আমি”। 
শুনা শা বলতে পারল না। মুহুর্তে সব বদলে গেল নিপুণ 
হাতের ছোয়ায় । মেখের মত কালে! চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের 
মেঝেতে, কতদিন গোবর-লেপ পে নি মেঝের ওপর কে 
জানে । উদ্ধশের আগুনের লাল আ'ঙ1 এসে পড়েছে মেয়েটির 
মুখে__নাঙ্লের ডগাখুলির লীলায়িত গতি, হুডোল বাহু 
ছুটি চোখকে আক্ষ্ঠ করে। সব্বাঙ্গে শিকষ-কালোর অপরুপ 
টাকঠিকা। 

পেটুক ছেলের মত শুনা খেতে বসল। এযে কতদিন 
জোটে নি, এই মমতার সসি্ধত1, গৃহিকীপনাগ স্েহস্পশ ! 
শুনা সামনে শালপাত।, তুলসী হাওয়া করছে ; বলছে, 

“এটা খাও, ওটা! ফেলো! না”__এর মধ্যে অকম্মাৎ শোনা গেল 

কাটুকোন্ন বিকট ঘেউ ঘেউ, যেন বাড়ীতে ভাঁকাত চড়াও 

হয়েছে । দাত খি"চিয়ে কুকুর] তুলসীকেই যেন বলছে “তফাৎ 
খাও, শইলে টের পাবে আমার দাতের ধাপ”? তাপ চোখে 
যেশ খুনীর ধৃষ্টি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে 

শুণা ভাত ফেলে একট। চেলাকাঠ শিয়ে কুকুপটাকে এক খ। 

বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ'ল যেশ চোখের জল সামলাল। 


কাটুকো কিন্ত থামে শা, উঠানে বসে আতরঁনাদে পাঁড়। কাপিয়ে 


তুলল, যেন বাড়ীতে কোন ছর্ঘটনা খটেছে। তুলসী হেসেই 
বিদায় দলে, যাবা সময় কি ভাবল সে-ই জানে । কাটুকো 
আড়চোখে মেয়েটির চলনশীল ছায়াকেই যেশ লক্ষা করতে 
লাগল । 

বিকালবেল। জ্ণার মনে পড়ল কাটুকোএ খাওয়া হ্য় 
শি; অঙ্থতাপের প্লানিতে তার মনটা ভরে গেল। কুকুরট! 
তার একসঙ্তে থায়, তাদের ছজনের সমান সমান ভাগ । আজ 
সে করেছে কি? অবোলা জীবটার কথা ভুলেই গিয়েছিল । 
তাই তে আমানের গোস। হয়েছে । শুনা ডাক দিলে 
“কাটুকো? । সে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাহার ওদ্ধত্যের লেশমাত্র 
নেই, একটা৷ সলঙ্জ অপরাধীর দৃষ্টি। প্রতু খাবার দিচ্ছে দেখে 
কাট্‌কো। আনন্দে যেন উপচে পড়ল। 

শুনা হাসল, আদরের সুরে বললে, “ভ্াংলা, হাভাতে”। 
তারপর কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আদরে আদরে, 
হাঁসিঠাট্টায় উচ্ছল হয়ে উঠল। মনে পড়ল স্বতা স্ত্রীর কথা, 
কাটুকো। ছিল একাস্ত ভাবে তারি আদরের । ০সই এক 


গ্ুবাসী 


১৩৫৫ 


আস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্বে সে কুকুরটাকে 
এত বড়টি করেছিল, সম্তানহীন! নারী মাতৃত্ের স্বাদ সে 
পেত কাট্‌কে!কে আদর সোহাগ করে । খাওয়া-দাওয়া শোয় 
সব সময়েই কাট্‌কোর খোজ পড়ে,ঞ্ যেন তার জাএতে 
চিস্ত!, নিদ্রায় স্বপ্ন । সবাই বলত, কুকুর-পাগলী এমন. আর 
দেখি শি বাপু! লক্্ীছাড়া কুকুরটার কাওও ছিল অড়ুত। 
এক এক দিন সে কোথায় পালাত কেজানে। তখন “খোজ, 
থোছ” বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে । ওদিকে শুনার শ্রী 
খাওয়া-দাওয়া বন্ধ-..ছু দিন-তিণ দিন পর মহাপ্রভু বাড়ী 
ফিগলেন যেন হারানিধি। 

ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল, স্ত্রীর স্বত্যুর কথা, তার শেষ 
উঞ্জি “ক।টকোকে দেখো” | চারপাইয়ে করে শব নিয়ে তার! 
যাআ.করেছে, সঙ্গে তাদের কাট্‌কে], চোখ ফুলেছে কেঁদে 
কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠছে.** 

আর ভাবা যায় না। মাথাটা বন্বন্‌ করে ঘোরে... 
টলতে টলতে শুন! বেরিয়ে পড়ে, সামনের জঙ্গলে গিয়ে কি 
একট। লতাপাতা শিয়ে এল । তারপর তা ছেঁচে কাঁটকোর 
সেই কাট] জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল 
সেকি অন্তায় করেছে । ততক্ষণে চোখের জল-সসার মান! 
মানে না। 


২ শিপ শশা সা সি তি তি পি আপতিত এ তালি 


বিপত্বীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাসিঠাট্রার 
জোয়ার এসে গেছে । কেউ বলছে, “এ সব মন্ধর! মুখ 
ভেঙ্চায় বানরের মত।” কোন বিজ্ঞ বাক্তি মত প্রকাশ 
করছে, “সব সমান, “ছাড়ই কুড়ী” ( তালাক দেওয়া মেয়ে ) 
সবুগ্ধ বুলবুল, হাঁক্জ।র রকম ডাকে । রাড়ীগুলো বাজ! ঘোড়া, 
হান্‌ হান; আর বউ-মর1 বর, কর্কশ ঝাটার মত।” 

চলল নাচগান, তুলসী-শুনাকে নিয়ে ঠা্টা-মস্কর।-..শুন] 
যেন কি একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে...এক একবার আড় 
চোখে তুলপীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ 'লু' বইছিল, 
দিগদ্দিগন্ত হ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল ; তাঁর মধ্যে আজ বর্ষ নেমেছে, 
সেই নব জলধারায় সে ভিজ্ছে__এ যেন তার মুক্তিন্নান। 

দুরে বুড়া পরগনাইত,, পাক] দাড়িওয়ালা মুখে হাসছে। 
সামনে তার বউ। ছ'জনার চোখেই যেন একটা স্বপ্র খেলে 
যাচ্ছে “প্রকৃতি আজ উর্ণনাতের মত ছুটি নরনাঁরীকে তার 
জালে জড়িয়েছে | 

শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে একট! ক্বপার হ্রানুলী বার 
করে পরগনাইতের স্ত্রীর হাত্তে দিলে । বুড়ী তুলসীকে কোলে 
করে তার গলায় পরাল-..মেয়ের] কতকগুলি ফুল তার হাতে 
গুঁজে দিচ্ছে'"' 

দুরে মনে হ'ল সরে যাচ্ছে এক জোড়া ভাটার মত 
লাল চোখ । জাপন মনে শুন। বলে উঠল, “কাটুকে।” | 


শ্রাবণ 
চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল। বসন্ত এসে 
গেছে, কিন্ত শুনার মনে হ'ল জাচমক1 একটা কুয়াসার জাল 
.এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিলে । হঠাৎ সে যেন 


আবার বিশ্রস্তালাপ, নিঞ্জের কুটিরে খাটিয়ায় গুয়ে। 

“পাগল হয়েছিস | দেখি মাথাটা | বাঁবা, কি গরম 1” 
কাটুকো! মাথা নাড়ে, “না ।” 

“তা হ'লে এখাশে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াঁসপ কেন? 
তুলসীর সঙ্গে আমায় দেখলেই ক্ষেপে যাস কেন? বল্‌ কেন, 
হুততভাগ1 পান্ধী 1...” 

কাঁটকো গুড়িহুড়ি মেরে শুনার প| চাটছে । 

“জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন।” 

কুকুরটা সাড়া দিলে । ঘেউ ঘেউ নয়, যেন একট! কাছুনীর 
নুর, ক্লাম্ত, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত ; কোথায় যেন কীট 
বিধিয়ে দেয় ।--- 

কু প্রভু ছকুম জারী করলেন, “এক দিন উপোস, ঠায় 
উপোস । পাঁগলাঁমির ওষুধ দিলাম ।”*** 

বিয়ের পিন এসে গেছে । বন্ধুবদ্ধব নিয়ে, বাজন| বাঞ্জিয়ে 
বরপক্ষ দক্ষিণ কাঠিকুগ্ড রওনা হ'ল । পোছুতেই জগ-মাঁঝি 
অয়েদের শিয়ে এল বরপক্ষের প1 বোয়াতে..*ছু-পক্ষে একটা 
দাঙ্গার নাটক হ'ল, বগ কাড়াকাড়ি***নাচ, গান, মগ্যপান-** 
জগ-মাঁঝি মাঁতালদের সাঁমলায়, গ্রামের ভদ্রতা বাঁচায়. 

পাগড়ী মাথায় শুন! বসে আছে, সিন্দুর দানের এখনো 
নেক দেরি। সবযেন আজ ওলটপালট, খেয়ালী কাগু। 
চোখে যেন পৃথিবী, নরনারী__সব কিছুরই চেহারা ধীপে ধীরে 
বদলে যাঁচ্ছে। লোঁকগুলে! কি “বোঙ্গা' ( অপদেবত| ), 
নারীগচলে! সব ডাইনি? মনে হচ্ছে শুন] যেন পাতালপুরীতে 
যাচ্ছে''"তাদের রূপকথায় যেমন বলে.*'তাকে পাকড়াও 
করেছে এক অপর্ধপ “বোঙ্গী, রাজকন্1-""গভীর অন্ধকার, 
গহ্বর" রাঁজসভা'.'অজগরের মাথায় আসনগুলে! বলমল 
করছে-**বোঙ্গী? না তুলসী? সে নাচছে, ছুলছে, সাপ- 
বাঘের সঙ্গে খেলা করছে-** 

আর একটি মেয়ে এসে শুনাকে বলছে,“আমর] জিত্তেছি।” 

শুনার সাহস বেড়েছে__সে জবাবে বলছে, “মেয়ের সব- 
খানেই জেতে |” 

পাশ থেকে আর এক বোক্গরী হাসল, “এট! কাপুরুষ |” 

একটি ছিপছিপে তরুণী বললে-_“বোক1” | তাঁর দেহে 
একট চাঞ্চল্য খেলে যাচ্ছে... পু 

“তুলসীর চাকর গে,” খিল খিল করে হেসে বললে এক 
মোটা বোঙ্গী। 

তার পর নাচ সুরু হ'ল, দাড়িওয়াল! বোক্গ, অর্ধেক নারী 
অর্ধেক পণ্ড বোঙ্গীর দল-..ছৈ হৈ, কলরব, উদ্ধও তাণ্ডব... 


স্মৃতির ব্যথ। 


৩৩৫ 


অনতিঠুরে শৌনা গেল একটা! কোলাহল, তার পর একট! 
চীৎকার, “মার, মার | খেপা কৃকর।” আর একক্ধন যেন 
বলছে-_“মেরে] না ওট। শুনার পোঁধা, কাটুকে1 যে।” 

তঙ্জাবিজড়িত চোখে শুনা আতকে উঠল, বললে-__ 
“কাটকো, কি বলছ।” 

একজন শুনাকে একট! ধাক্কা দিয়ে বললে-__“দেখ দেখ, 
তোমার কুকুরট] পাঁগল হয়েছে । কাছে গেলেই কামড়াতে 
আসে ।” 

নারীকঠের আর্তনাদ শোনা গেল । “হ'ল কি”, ভাবলে 
শুন] । রাগে আখন হুয়ে বুড়। পরগনাইত, শুনাকে এসে বললে 
তোমার কুকুর তুলসীকে কামড়েছে।” 

শুনা হাকল, “কোথায় ওটা! ?” 


আঙ্গিনার কোণে একট! পেপে গাছের নীচে কাকে! 
গুড়ি মেপে বসে ছিল । কোথ। থেকে একট! লাঠি যোগাড় 
করে শুনা তার দিকে ছুটল। কাটকো৷ চাইল শুনার. 
পানে, যেন সে জানে তার স্তিম মুহুত্ত এসে গেছে। শুনা 
চোখ বুজ্জল:*.তড়িদ্বেগে তার চোঁখের সামনে যেন একটা! ছায়া- 
ছবি খেলে গেল.**তার শ্রীর মৃত্যু. হচ্ছে-..ম্বত্যুপথ-যাত্রিনী 
বলছে, “ওকে দেখে! 1” লোকক্নের চিৎকাপ কানে গেল, 
কে একটা লোক, হয় তো! বা একট1 মাতাল, বলছে__“মার, 
মার, ক্ষেপা কুকুর, মার |” দিশাহার। শুন! মাধল লাঠি ছুড়ে। 

মেয়ের! বর নিতে এসে শোনে শুন! কাটকোর মৃতদেহ 
নিয়ে পালিয়েছে । একি কাণ্ড | লোকে ছুটল শুণার বাড়ী, 
কিন্তু ভগ্রদূত ফিরে এল, শুন| অ।সবে না। 

টার দ্রিকে যেন একট! অমঙ্গলের ছায়া ঘুরছে | তুলসীকে 
অবাই প্রবোধ দিচ্ছে, এমন সময় পরগন।ইত. ও তার স্ত্রী ফিরে 
এলেন দেখ! গেল ; ততক্ষণে সাঁওতাল পরগণার জাঙ্জালে 
রাঁঙা বেলুনের মত স্ুধ্যোদয় হচ্ছে। 

শোন! গেল কুকুরটাকে নিয়ে পাচ মাইল দৌড়ে এক 
ওঝার বাড়ী ছটেছিল শুনা । পে মরা বাঁচিয়েছে কি এক 
পাতা দিয়ে । অদ্ভুত ওষুধ, পেয়েছিল সে মমুব্রভগ্রের এক 
জান-গুরুর কাছে। 

“কিন্ত, কুকুরট! ত বেঁচেছে ; বিডুয় করতে ক্ষতি কি?” 
একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে । 

“তা, হয় না গে,” জবাব দিলেন পরগনাইতের স্ত্রী। 
“স্তনা আমার পা! ধরে বললে, তুলসীকে বল আমায় ক্ষম। 
করতে । আমি নিজের মন বুঝিনি, কাটকোঁকে ছেড়ে আমি 
ধাচব না। আসলে আমি তো তুলসীকে ভালবাসি নি, 
চেয়েছিল'ম ভুলতে '*-” 

ততক্ষণে কুয়াসার মধা দিয়ে হুর্ধ্যালোক এসে সবাইকে 
যেন অভিষিজ্ত করছে । থীরে ধীরে কখন যে এসে তুলসী 
সেখানে ধাড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, “তা 
বেশ, ওর! সুখী হোক ।” মনে হ'ল গলাট1 যেন কেঁপে গেল। 


৩৩৪ 
বুঝি ছুঁড়েই ফেলে দেয়। তুঁলসীর চোখ যেন মৌন ভাঁধায় 
বলে, “আহা, কত কষ্ট । নাও ন! এ টাক। কয়ট।।” সে যেন 
সৃত্রিমতী করুণ! । কি জানি কি ভেবে শুনা রাঁজী হ+ল। 

দিন সাতেক পর তুলদী আবাগ এল, তার হাতে কিছু 
জন্র! আর মহুয়া ফল। শুন! পলাধছিল। হাসি ছাপি চোখে 
তুলসী বেটাছেলের রান্না কগ। দেখছিল,...হাত পুড়ছে, ভাত 
পুড়ছে ; হাড়ি হেপেল ওলটপালট ** 

যার কাজ তাকে সাজে । তুলসী বললে, “আসব আমি” । 
শুনা শা বলতে পাল না। মুহুত্ডে সব বদলে গেল নিপুণ 
হাতের ছোয়ায় । মেখের মত কালে! চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের 
মেঝেতে, কতদিন গোবর-লেপ পড়ে শি মেঝের ওপর কে 
জানে । উহ্নুনের আগুনের লাল অভ] এসে পড়েছে মেয়েটির 
মুখে__আঙ্ুলেনন ডগাঞচলির লীলায়িত গতি, সভোল থাহ 
ছুটি চোখকে আক করে । সর্বাঙ্গে শিকষ-কালোর অপন্ধপ 
চাকচিক্য। 

.... পেটুক ছেলেপ্ মত শুনা থেতে বসল। এ যে কতদিন 
জেটে নি, এই মমতার িপ্ধতা, গৃথ্বিপনার শ্নেহস্পশ ! 
শুনার সামনে শালপাতা, তুলসী হাওয়া কগছে; বলছে, 
“এটা ধাও, ওটা ফেলো! না”--এর মধো অকন্মাৎ শোনা গেল 
কাটুকোপ্র বিকট খেউ ০খেউ, যেশ বাড়ীতে ডাকাত চড়াও 
হয়েছে । দাত খি-চিয়ে কু্রট1 তুলসীকেই যেন বলছে “তফাৎ 
যাও, নইলে টের পাবে আমার দাতের ধার”? তাপ চোখে 
যেন খুনীর দৃষ্টি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে 
শুণা ভাত ফেলে একটা চেলাকাঠ নিযে কুঝুপনটাকে এক খা 
বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ'ল খেন চোখের জল সামলাল। 
কাটুকো। কি্ত থামে শা, উঠানে বসে আর্তনাদে পাড় কাপিয়ে 
তুলল, যেন বাড়ীতে কোন ছুর্ঘটশা ঘটেছে । তুলসী ছেসেই 
বিদায় গিলে, যাবার সময় কি ভাল সে-ই জানে । কাট্‌কো 
আড়চোখে মেয়েটির ৯লনশীল ছাঁয়াকেই যেন লক্ষা কণতে 
লাগল । 

বিকালবেলা শুনার মনে পড়ল কাট্কোর খাওয়া হয় 
নি; অন্থুতাপের গ্লানিতে তার মনটা ভরে গেল। কুকুরটা 
তাঁর একসঙ্গে খায়, তাদের ছজনের সমান সমান ভাগ । আজ 
সেকরেছে কি? অবোল। জীবটার কথা তুলেই গিয়েছিল । 
তাই তো শ্রীমান্রে গোস| হয়েছে । শুনা ডাক দিলে 

“কাটুকো” । ষে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাহার ওদ্ধত্যের লেশমাত্র 
নেই, একটা সলঙ্গ অপরাধীর দৃষ্টি। প্রতু খাবার দিচ্ছে দেখে 
কাটুকে! জানন্দে যেন উপচে পড়ল। 

শুনা হাসল, আদরের জুরে বললে, “ভাংলা, হাভাতে”। 
তারপর কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আদরে আদরে, 
হাসিঠাটায় উচ্ছল হয়ে উঠল । মনে পড়ল স্বৃতা স্ত্রীর কথা, 
কাটুকে! ছিল একান্ত ভাবে তারি আদরেপ। সেই এক 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


পা _ ৮২০০ উদ ভি ৮ ০5 তা শি লি শি শতশত তলা তা পাশা্পস্পাসি 


আস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্ধে সে কুকুরটাকে 


এত বড়টি করেছিল, সন্ভানহীনা নারী মাতৃত্ের স্বাদ সে 
পেত কাট্‌কোকে আদর সোহাগ করে। খাওয়া-দাওয়া! শোয়! 
সব সময়েই কাট্‌কোর খোজ পড়ে,ঞ্| যেন তার জাএতে 
চিন্ত!, নিদ্রায় স্বপ্ন। সবাই ধলত, কুকুর-পাগলী এমন. আর 
দেখিনি বাপু! লক্গ্ীছাড়া কুকুরটার কাওও ছিল অডভুত। 
এক এক দিন সে কোথায় পালাত কে জানে । তখন “খোজ, 
খোদ” বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে । ওদিকে শুনার শরীর 
খাওয়া-দাওয়া বঞ্জ-..ছু দিন-তিন দিন পর মহাপ্রভু বাড়ী 
ফিরলেন যেন হারানিধি | 

ক্রমে-ক্রমে মনে পড়তে লাগল, স্ত্রীর স্বৃত্যুর কথা, তার শেষ 
উক্তি “ক।টকোকে দেখো” | চাঁপপাইয়ে করে শব নিয়ে তার! 
যাজ|.করেছে, সঙ্গে তাদের কাটুকো|, চোথ ফুলেছে কেঁদে 
কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠছে*** 

আর ভাবা যায় না। মাথাটা বন্বন্‌ করে ঘোরে... 
টলতে টলতে শুনা বেরিয়ে পড়ে, সামনের জঙ্গলে গিয়ে কি 
একটা লতাপাতা নিয়ে এল । তারপর তা ছেঁচে কাটকো'র 
সেই কাট। জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল 
সে কি অভাঁয় করেছে । ততক্ষণে চোখের জল-আর মান! 
মানে ন।। 


বিপত্বীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাঁসিঠাটার 
জোয়ার এসে গেছে। কেউ বলছে, “এ সব মন্ধর! মুখ 
ভেঙচায় বানরের মত।” কোন বিজ্ঞ বাক্তি মত প্রকাশ 
করছে, “সব সমান, “ছাড়ই কুড়ী” (তালাক দেওয়া মেয়ে ) 
সবুঞ্জ বুলবুল, হাজার রকম ভাকে। রাঁড়ীগুলো! বাজ] ঘোড়া, 
হান্‌ হান; আর বউ-মপনা বর, কর্কশ বাটার মত।” 

চলল নাচগান, তুলসী-শুনাকে নিয়ে ঠাটা-মস্করা-..শুন! 
যেন কি একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে...এক একবার আড় 
চোখে তুলসীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ 'লু' বইছিল, 
দিগদিগন্ত জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল ;$ তার মধ্যে আজ বর্ষা শেমেছে, 
সেই নব জলধারায় জে ভিজছে-_এ যেন তার মুজ্িস্ান | 

দুরে বুড়া পরগনাইত,, পাকা দাড়িওয়ালা মুখে হাঁসছে। 
সামনে তার বউ। ছু'জনার চোখেই যেন একট! স্বপ্ন খেলে 
যাচ্ছে "প্রকৃতি আজ উর্ণনাভের মত ছুটি নরনারীকে তার 
জালে জড়িয়েছে। 

শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে একট! ঝ্বপার হ্বান্ুলী বার 
করে পরগনাইতের ভ্্রীর হানতে দ্িলে। বুড়ী তুলসীকে কোলে 
করে তার গলায় পরাল-..মেয়ে্া কতকগুলি ফুল তাঁর হাতে 
খুঁজে দিচ্ছে.", 

দুরে মনে হ'ল সরে যাচ্ছে এক জোড়া ভাটার মত 
লাল চোখ । আপন মনে শুন। বলে উঠল, “কাটুকে।” | 


শ্রাবণ 


চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল। বসন্ত এসে 
গেছে, কিন্তু শুনার মনে হ'ল আচমকা] একটা ওয়াসার জাল 
এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিলে । হঠাৎ সে যেন 


আবার বিশ্রস্তালাপ, নিঞ্জের কুটিরে খাটিয়ায় গুয়ে। 

“পাগল হয়েছিস 1 দেখি মাথাটা | বাবা, কি গরয 1” 
কাটুকো। মাথ] নাড়ে, “না ।” 

“তা হ'লে এখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াস কেন? 
তুলসীর সঙ্ষে আমায় দেখলেই ক্ষেপে যাস কেন? বল্‌ কেন, 
হতভাগ! পাঁজী 1...” 

কাটকো গুড়িন্ড়ি মেরে শুনার প| চাঁটছে। 

“জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন।” 

ককুরটা সাড়া দিলে । ঘেউ ঘেউ নয়, যেন একট! কাছনীর 
স্থর, ক্লান্ত, অতীতের স্থৃতিবিজড়িত ; কোথায় যেন কাটা 
বিবিয়ে দেয় ।*-" 

ুদ্ প্র্ু ছকুম জারী করলেন, “এক দিন উপোস, ঠায় 
উপোস । পাগলাঁমির ওষুধ দিলাম ।”** 

বিদ্বের দিন এসে গেছে । বন্ধুবান্ধব নিয়ে, বাজন| বাজিয়ে 
বরপক্ষ দক্ষিণ কাঠিকুণ্ড রওন। হ'ল । (ৌছুতেই অগ-মাঝি 
মেয়েদের নিয়ে এল বরপক্ষের পা বোয়াতে...ছু-পক্ষে একটা 
দাঙ্গ।র নাটক হ'ল, বর কাড়াকাড়ি'"'নাচ, গান, মগ্যপাম-** 
জগ-মাঝি মাতালদের সাষলায়, গ্রামের ভদ্রতা বাচায়*" 

পাঁগড়ী মাথায় শুনা বসে আছে, সিন্দুর দানের এখনে! 
নেক দেি। সব যেন আজ ওলটপালট, খেয়ালী কাগু। 
চোঁখে যেন পৃথিবী, নরনারী_-সব কিছুরই চেহার] ধীপে ধীরে 
বদলে যাচ্ছে। লোকগুলো কি “বোঙ্গা ( অপদেেবতা ), 
নারীগুলে! সব ডাইনি? মনে হচ্ছে শুন! যেন পাতালপুরীতে 
যাচ্ছে'*'তাদের কপকথায় যেমন বলে'*.তাকে পাকড়াও 
করেছে এক অপন্ধপ “বোঙ্গী” রাজকন্যা -""গভীর অন্ধকার, 
গহ্বর-"রাজসভ1...অজগরের মাথায় আসনগুলো ঝলমল 
করছে-**বোন্দী? না তুলসী? সে নাচছে, ছুলছে, সাপ- 
বাধের সঙ্রে খেলা করছে*** 

আঁর একটি মেয়ে এসে শুনাকে বলছে,“আমরা জিতেছি ।” 

শুনার সাহস বেডেছে__সে জবাবে বলছে, “মেয়েরা সব- 
খানেই জেতে ।” 

পাঁশ থেকে আর এক বোঙ্গী হাসল, “এট কাপুরুষ |” 

একটি ছিপছিপে তরুমী বললে-__-“বৌকা”। তার দেহে 
একট চাঁঞল্য খেলে যাচ্ছে... এ 

“তুলসীর চাকর গো,” খিল খিল করে হেসে বললে এক 
মোটা বোঙ্গী। 

তাঁর পর নাচ নুরু হ'ল, দরাড়িওয়াঁল1 বোঙ্গা, অর্ধেক নারী 
অর্ধেক পণ্ড বোঙ্গীর দল...ছৈ হৈ, কলরব, উদ্ধগড তাঞ্ব'*" 


স্মৃতির ব্যথা 


৩৩৫ 


অনতিদুরে শোনা গেল একটা কোলাহল, তার পর একটা 
চীংকার, “মার, মার | খেপা কৃকুর।” আর একঙ্জন যেন 
বলছে-_“মেরে| না ওট] শুনার পোষা, কাটুকে| যে।” 

তজ্জাবিজ্ড়িত চোখে শুনা আতকে উঠল, বললে-_ 
“কাটকো, কি বলছ।” 

একজন শুনাকে একটা ধাকা দিয়ে বললে-__“দেখ দেখ, 
তোমার কুকৃরট] পাগল হয়েছে । কাছে গেলেই কামড়াতে 
আসে ।” 

নারীকগ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল । “হ'ল কি”, ভাবলে 
সন] । রাগে আগ্খন হয়ে বুড়! পরগনাই'ত, শুনাঁকে এসে বললে 
-*তোমার কুকুর তুলসীকে কাঁমড়েছে ।” 

জনা হ্ঁকল, “কোথায় ওটা ?” 


আঙ্গিনার কোণে একটা পেঁপে গাছের নীচে কাট্‌কে। 
গুড়ি মেরে বসে ছিল । কোথা থেকে একট৷ লাঠি যোগাড় 
করে শুনা তাপ দিকে ছুটল। কাটকো। চাইল শুনার * 
পানে, যেন সে জানে তার অস্তিম মুহুর্ত এসে গেছে। শুন! 
চোখ বুক্্ল...তড়িদ্বেগে তাঁর চোখের সামনে যেন একটা ছায়া- 
ছবি খেলে গেল:*'তার শরীর স্বত্ু, হচ্ছে-..স্বত্যুপথ-যাত্রিনী 
বলছে, “ওকে দেখো ।” লোকজনের চিৎকাপ কাঁনে গেল, 
কে একটা লোক, হয় তো! বা একট মাতাল, বলছে-_মাঁর, 
মার, ক্ষেপা কুকুর, মাগ ।” দ্রিশাহার শুন! মাপল লাঠি ছুঁড়ে 

মেয়ের! বর নিতে এসে শোনে শুন! কাটকোর ম্বৃতদেহ 
নিয়ে পালিয়েছে । একি কাও | লোকে ছুটল শুনার বাড়ী, 
কিন্তু ভগ্নদুূত ফিরে এল, শুন আসবে না। 

চার দিকে যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া দুপ্ুছে। তুলসীকে 
সবাই প্রবে!ধ দিচ্ছে, এমন সময় পর্গনাইত, ও তাঁর পরী ফিরে 
এলেন দেখা গেল ; ততক্ষণে সাঁওতাল পরগণার জাঙ্গালে 
রাঁড বেলুনের মত নুর্ধ্যোদয় হচ্ছে। 

শোন! গেল কুকুরটাকে নিয়ে পাচ মাইল দৌড়ে এক 
ওঝার বাড়ী ছুঁটেছিল শুনা । সে মরা বাঁচিয়েছে কি এক 
পাতা দিয়ে। অদ্ভুত ওষুধ, পেয়েছিল সে মযুরতগ্জের এক 
জান-গুরুপর কাছে। 

“কিন্ত, কুকুরট1 ত বেঁচেছে ; বিচ্মে করতে ক্ষতি কি?” 
একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে। 

“তা, হয় না গো,” জবাব দিলেন পরগনাইতের স্ত্ী। 
“গুনা আমার পা! ধরে বললে, তুলসীকে বল আমায় ক্ষম] 
করতে । আমি নিজের মন বুঝিনি, কাটকোকে ছেড়ে আমি 
বাঁচব না। আসলে আমি তো তুলসীকে ভালবাসি নি, 
চেয়েছিলাম ভুলতে '*.” 

ততক্ষণে কুয়াসার মধ্য দিয়ে হুর্ধ্যালোক এসে সবাইকে 
যেন অভিষিক্ত করছে । ধীরে ধীরে কখন যে এসে .তুলসী 
সেখানে ধীড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, “তা। 
বেশ, ওরা নুরী হোক ।” মনে হ'ল গলাটা যেন কেঁপে গেল । 


আরি বার্গস 
(১৮৫৯১৯৪১) 


শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


১৯১৪ সাল প্রথম মহাযুগ্গের বাঁড়বাগিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে 
এল । মানবসমাঞজজ নীতিজ্ঞান হারিয়ে ধ্বংসের লীলায় 
মেতে উঠল। সেদিন মনে হয়েছিল সভাতার অগ্রগতির পথ 
বুঝিবা রুদ্ধ হয়ে গেল । 

ঠিক এমনই সময় এই প্রলয় তাগুবের অন্তরাল থেকে 
ফরাসী দেশের এক সৌমাযু্রি অধ্যাপক সর্কসমক্ষে আয়প্রকাশ 
করলেন এই বাণী নিয়ে £ আজ মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে, 
পথচলায় তার ক্লান্তি এসেছে। কিন্ধ নিরাঁশার কিছু নেই। 
এক দিন আমিও ক্লান্ত হয়েছিলাম, কিন্ধু পরক্ষণেই অকম্মাং 
আমি এ জীবনের সার্থকত1 উপলন্ষি করেছি । 

প্রথম জীবনে এই সতাসন্জ অধাঁপকটির অন্ধ ভক্তি ছিল 
বিজ্ঞানশাত্রে, গণিতে ছিল অসাবাঁরণ মেধ1। কিন্তু তাঁরই 
সঙ্গে ছিল শিল্পকলায় অনুরাগ ; নুন্দর ভাষা, সুম্পর প্রকাঁশভঙ্গী 
একই সঙ্গে ব!গসঁর বাজ্তিত্ব ছুট বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলে- 
ছিল। একই সময়ে তিনি প্রক্কতিবিজ্ঞান ও গ্রীক সাহিন্ত্ে 
সুপগ্ডিত ছয়ে উঠলেন । - 

১৮৫৯ সালে পারী শহরে বার্গসর জন্ম। ছাব্রজীবনে 
তিনি ছিলেন ঘোরতর জড়বাদী। হাদয়বেগের মূল্য তাঁর কাছে 
কিছুই ছিল না। তার মতে মায়ের অশ্রণ, প্রকৃতির রূপরাঁশি 
অর্থহীন, জগতের সব কিছু আকশ্মিক আণবিক সংগঠনের 
ফলে উদ্ভূত, আবার ধুলিতেই তার! মিশে যায়। জীবন একটা! 
আকশ্মিক ঘটনা-_-তার কোন উদ্দেন্ত নেই ।_-এই ধরণের 
মতবাদে জণ্জে সহপাঠীর] তাকে নাস্তিক আথা| দিয়েছিল । 

পরীক্ষ/ পাসের পর ক্লেরূমী-ফেরণ"র বিশ্ববিগ্তালয়ে 
অধ্যাপনার কাজ নিলেন বার্গস। এইখানে মহানগরীর 
কলকোলাহুল থেকে বহুছুরে শান্ত পল্লীর পথে ঘুরতে ঘুরতে 
বার্গ সর মনে একট পরিবর্তন এল । 

এখনে মহানগরীর “জনসক্ঘাত-মদির]” ছিল না, ছিল মুক্ত 
প্রকৃতির দৈন্তলেশহীন রূপসম্ভার। এখানকার মৌন প্রশান্তির 
মধ্যে বার্গস উপলদ্ধি করতে পারলেন জীবন নামে সত্ভাটাকে 
শুধু একট বৈজ্ঞানিক স্থত্র দিয়ে বেঁধে ফেলা যায় না--তার 
অন্তরালে নিগুঢ, অনির্বচননীয় কোনও একটা শক্তি রয়েছে। 
পঙ্গীর আকাশে স্্ধ্যাত্তের আরজ মহিমার কাঁছে রসায়না- 
গারের পরীক্ষাগুলিকে বড় তুচ্ছ, বড় সুত্র মনে হ'তে লাঁগল। 
তারাখচিত নৈশ আকাশের অতঙ্ত্র মৌনতায় যে জীবন গোপন 
রয়েছে, মহাঞ্ষবি শেকৃস্পিয়রের যে বিরাট মনের আভাস 
পেয়ে বিশ্ববাসী বিশুদ্ধ*-_সে সব কি শুধুই কতকগুলি আকশ্মিক 
আপবিক সংগঠনের ফল? বার্গসঁর মন বলল, 'ন। যার! 


জীবনে বিশ্বাস হারিয়েছে, জীবনের সৌন্দর্যা, মাধুর্য যাঁদের 
অন্ধ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না, বিজ্ঞান তাদেরই সম্বল । বিজ্ঞান 
জীবনের সালকে অনর্থক জটিল করে তুলেছে । পুর্ণকে 
খণ্ড করে দেখাই তার স্বতাব। এক বড্ততাপ্রসঙ্গে তিশি 
বললেন-__ 

“আপনারা সকলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখেছেন ও ব্যবহার 
করেছেন। একটি মাকড়সার পা-কে অগুবীক্ষণের মধা দিয়ে 
কি অদ্ভূত দেখায় । কিন্তু জিনিষটাই বা কি, আর আপনার! 
দেখলেনই বা! কি! 

তিনি যা বললেন, তার সার মর্ম হচ্ছে এই যে, বৈজানিক 
বিশ্লেষণে সব পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া যায় না গতিকে । 
বিজ্ঞান গতিকে আক অবধি ব্যাখা] করতে পাঁরে নি। 
গতিকে সে স্থিতি রূপ দিয়ে দেখায় । ছটি বিন্দু একে 
একটি রেখার সাহায্যে তাঁদের যুক্ত কর! হ'ল। বিজ্ঞান বলবে, 
এ ছুটি বিন্দুর মাঝে ঘন ঘন ক'রে আরও বহু “স্থির” বিন্দু 
অস্কনের ফলে এই রেখাটি হ'ল। বার্গস বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
সাহাযো প্রমাণ করলেন ত] নয়, আয়ন্তাতীত একটি গতিবেগ 
এর অন্তরালে রয়েছে । রেখ! আঁকার সঙ্ে সঙ্গে আমার 
হাত যে চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কি শুধু কতকগুলি স্থির অবস্থার 
সমগ্রি ?--ত। নয়। 

আবার, কালের মাপকে আমর! স্থানের মাপের সঙ্গে 
মিশিয়ে ফেলি। ঘড়ির কাট। অথবা দোলক যতটা! স্থান 
অতিক্রম করল, তাই তো! আমাদের সময় নয়। সময়ের 
কোনও পরিমাণ নেই, কোনও পরিমাপ নেই। ঘন্টা মিনিট 
সেকেণ্ডের সমষ্টিই সময় নয়-__সময় ধরা-ছয়ার অতীত, সে 
অমেয়। তাকে শুধু অন্থতব করা যায় আমাদের “অস্তিত্ব 
দিয়ে । 

মনোরাক্যের একটি গুণকে বার্গস আবিষ্কার করলেন-__ 
সেটি আতন্তর অস্তিত্ব বা “ইনর ড্ারেশন্ঠ। তিনি বললেন, 
'আমাদের মনেত্র যে অংশ মুক্তিতে অভ্যস্ত, সে পারে 
শুধু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে, অন্থভব করতে পারে না। 
এই অঙ্থভুতির ক্রিয়া মনের আর এক অংশে-_তার নাম স্বজ্ঞা 
ব৷ ইন্ট্যুইশন্‌। তার মতে “হজ্ঞা” মনোরাজ্যের মহান্‌ একটি 
বিভাগ । বস্ততঃ বস্তর অন্তরসভা উপলন্ধি করবার এ-ই 
একমাজআ সচ্ায় |" 

বার্দস বিচার ক'রে দেখলেন, স্বব্জ1! জিনিষটি মানুষের 
'ন্তিফ্ষের' অন্তর্গত নয়। রাগ, ভয়, শোক, হেষও মস্তিফের 

অন্তভূক্ত নয়। মস্তিষ্কের অনুভূতি তার উদ্ধীপনার মান বা 


শ্রাবণ 


ম্যাগনিট্যুড অফ ট্িমুযুলি” অহ্থসারে বার্ধা হয়। কিন্তু আমা- 
দের অন্তরের কোনও আবেগকে কি “এত ক্যালরি তাপ? 
এই হিসাব কর! যায়? রণক্ষেত্রে সেদিন স্বদেশের জন্তে যে 
লক্ষ লক্ষ যুবা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাদের সে বীর্য্যের 
পরিমাণ কি তাদের মস্তিফের বিল্লিপ্রদাহ গুনে পাওয়া যাবে ? 
__বস্ততঃ তা সম্ভব নয়। আপনার মনুয্যত্ব নিয়ে মাঁহষ যেখানে 
সমগ্র জীবজগতে অধিতীয়, তার হিসাব তার মস্তিষ্কে পাওয়! 
যাবে না। ধরা্থোয়া না গেলেও অনুভবে সে আছে আমাদের 
স্বজ্ঞাসম্পন্ন সত্তায় বা] “ইনুট্যুইটিভ সেল্ফ*-এ। বার্গস তারই 
নাম দিয়েছেন সজনী বুদ্ধি-_“ক্রিয়েটিভ ইন্‌টেলেক্ট” । এরই 
সাহাঁযো অস্বতের সন্তান, মান্ছষ আমর] উপলব্ধি করি আমাদের 
অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধি, অনুভব করি আত্মার অমরত]। 

১৯০০ গ্রীষ্ঠাকে কলেজ গ্য ফ্রীস-এ বৈজ্ঞানিক বাগ 
দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। দেশ-বিদেশে তখন তার 
নবপ্রচাধিত মতবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনার স্থষ্টি হয়েছে। 
এই বন্তবাঁদের যুগে যিনি আত্জার অমরতাঁর বামী নিয়ে 
এলেন, সকলের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর । নিন্দা-প্রশংসার 
কে।লাহল উঠল চারদিকে । 

তার বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হতে লাগল । ধীরপদ- 
ক্ষেপে এসে তিনি যখন মঞ্চে বসতেন, ঘরে নামত নিঃশব'তা, 
শোতৃমগ্লীর মুখে পড়ত নীরব প্রতীক্ষা ছাঁয়া। ধীরে ধীরে 


আকিঞ্চন 


৩৩৭ 


তিনি ব'লে যেতেন-__সংক্ষিপ্ত, মধুক্ষরা কথাগুলি সবার মনে 
আলোড়ন সৃষ্টি করত। শ্রোতাদের তিনি অন্থরোধ করতেন, 
যেন অন্ধের মত স্বর মতবাদ অহ্থসরণ না ক'রে তারা তাঁর 
চিন্তাগুলিকে পরীক্ষা ক'রে নিজেরাও ভেবে দেখেন । 

জনসাধারণের কাছে দর্শন যতই ছুর্বোধা হোক্‌, বক্তৃতা 
সভায় বার্গসর সরল কথাগুলি কিন্তু সবাই বুঝত, তার 
বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা মুঙ্গ ও অঙ্থপ্রাণিত হ'ত। তাঁদেরই 
মত ক'রে সহক্জ সরল ভাষাঁয় বলতে পারতেন তিনি । 

বাস ইন্ুদিবংশজাত। ১৯৪০-এ হিটলার ফরাসী দেশ 
অধিকার করেন। বিশুদ্ধ আধ্ধ্যত্বাভিমানী তিনি, সেমিটিক 
ইছদিদের প্রতি তার সুতীব্র ঘ্বণা। কলেক্জ ছ ফ্রস-এর সমস্ত 
ইছদি অধাঁপক পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হ'ল, শুধু 
বার্গসকে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু 
তিনি এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান ক'রে সহকম্মাদ্দের ভাগাই বরণ 
ক'রে নিলেন। পর বৎসরেই অকম্মাং তার জীবনাস্ত হ'ল। * 

আজ দেশে দেশে মারণ-মন্ত্র উদেবাষিত । এই মহাঁমরণের 
মধ্যে জীবনের জয়গাঁন গেয়ে গেছেন বার্গসঁ- আলো-আঁধারের 
মধ্য দিয়ে যুগে যুগে ক্ষয়হীন সেই মহাজীবন শুধুই এগিয়ে 
চলেছে কোন্‌ অজানা লক্ষ্যের দিকে । এপথ জীবনের 
অগ্রগতির পথ, সেই জীবন-পথ-যান্রীর এক মুহুত্ণও আর 
পিছনে ফিরে যাওয়ার, ফিরে চাওয়ার উপায় নেই। 


আকিঞ্চন 


শ্লীমমলকুমার মাল 


আ।ঞাঁদী এবং অন্র এবং বগ্ত্রের সংগ্াঁমে-_ 

দেশের ভাগ্যে দশের ভাগ্যে কি যে সঁপিয়াছ প্রভু 

তার মাহাত্বা আজিও বুঝিতে নারি | 

আঙ্িও বুঝিতে নারি-__ 

স্বত্যুর সাথে যে-ই জীবনের শাশ্বত সংগ্রাম 

যে জীবন অবিনাশী, স্থজনপিয়াসী, বিধাতার শুভাশীষ ; 
সেই জীবনের অজন্র অপচয় 

লাঞ্ছন। আর নির্যাতনের নিত্য-নুতশ রূপ । 


দ্বিধাবিভক্ত মা! ও মাটর 

বুক চিরে জাগিয়াছে__ 
শ্বেত-হন্তের সর্বশেষের দাঁন ! 
হিন্দু এবং পাকিস্থানের বুকে, 
ইস্লাম আর শান বেধেছে বাসা-_ 
মানুষের ঠাই নাই ।. 


মহিমা তোমার অপাপ্ন, তোমার করুণা অসীম ক্কাণি- 
তাই আকুল আবেগে করুণ-কণ্ঠে আকৃতি জানাই, 
প্রভু, রেখোন] প্রতীক্ষায় 

বন্স-আঘাত হানে! গে! বিধাতা 

বন্র-আঘাত হানো, 

মিলিত-স্বত্যু দাও 

এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি । 

তিলে তিলে ক্ষয়, সে তো অপচয়--্ৃত্যুর লাঞনা, 
শুধু হানাহানি আর অন্রহানিরও ক্ষুত্র অস্ত্রে জানি-- 
ব্যাপক বিনাশ? সে নছে তো সম্ভব! 

ওগো দয়াময় | 

তোমার দয়ার আদি ও অন্ত মাই। 

দয়! কর প্রভু-_বন্র আঘাত হানো, 

মিলিত-ম্বত্যু দাও-_ | 

এক সাঁথে যেন সবাই মরিতে পারি । 


বাঙালী 


ঞ্নিম্মাল্য দাশগুপ্া 


নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়। কোন কথা কেহ 
যদি বলিতে যায়, লোকে তাহাকে মনে করে সান্প্রদায়িক 
বা প্রাদেশিক মনোভাবপূর্ণ। আমি বাঙালী হুইয়] বাঙালীর 
কথ] বলিতে বসিয়।ছি, কিন্তু সান্প্রদায়িকতা মনোভাব পন হইয়া 
বা প্রার্দেশিকতার মনোভাব লইয়া! নহে। আমি সাম্প্রদায়িক 
নই, তবে মান্য মাত্রেরই নিঞ্জ গৃহ ও পারিপার্থিকের প্রতি 
টান সর্বখে, তার পর সে ভাবে প্রশ্তিবাসীর কথা । শিজের 
ঘরে আগ্ন লাগিলে, প্রতিবেশীর গৃহ নিরাপদ আছে-_এই 
_আগাস তাহার মনে সান্বশা মানে না। তাহার নিজের গৃহ 
তে] পড়িয়া ছারখার হুইয়। গেল, সতর্ক শ। হইলে এই আন 
প্রতিবেশীর গৃহেও ছড়াইতে পাপে | স্বাভাবিক নিয়ম 
অন্গ্যায়ীই বাঁগালীর বাংলার প্রতি আকর্ধণ সর্বাগ্রে । তাহার 
জগ তাহাকে প্রাদেশিক মনোবত্তিসন্পন্ন বল! সঙ্গত নহে। 
বাঙালী জাতির আর যাই দোষ থাকুক সঙ্গীর্ণ প্রাদেশিকত৷ 
নাই । সাক্কাত্য।ভিমান তাহার ছে বটে, কিন্তু স।জাত্যাঁভি- 
মান ও প্রার্দেশিকত1 এক নয় । 
বস্ততঃ বাঙালী যতটা উদার মনোভ!ববিশিষ্ট এমন আর 
ভারতের কোঁশ প্রদেশের অধিবাসীই ময়। বিদেশ ভারতবর্ধকে 
প্রথম জাশিয়াছে বাঙালীর ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার শ্িতর 
দিয়াই । বাংলার রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্ত্রনাথ, জগদীশ 
চন্দ, সুভাষচন্্র প্রতি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদেশে ভারতের মুখ 
উদ্ভ্বল করিয়াছেন । কিন্তু ত্াহার| সমগ্র ভারতের জন্তই 
ভাবিয়াছেন, সম ভারতের কথাই বলিয়াছেন কেহই কখনও 
শুধু বাংলার কথ। বলেন নাই। সাধারণ বাঙাঁলীরও অন্ত 
প্রদ্দেশবাঁপীর প্রতি অস্থয়া নাই। বাঁঙালীত্বের গর্বের ভিন্ন 
" প্রদেশবাপীর প্রতি কিছু অবজ্ঞ। হয়তে। আছে, কিন্তু খানে 
তাহাদের গুণের পরিচয় পাওয়] গিয়াছে, বাঙালী সেখানে 
'বাঙাঁলীত্বের অন্ত তাহাকে গুণের মর্ধ্যাদ|! হইতে বঞ্চিত 
করে নাই; বরং অগ্রসর হইয়া কঠে যশের মাল্য পরাইয়াছে। 
ভারতের বাহিরেও তাহার এই উদার দৃষ্টি প্রসারিত। , 
কিন্তু মানবগ্রীতি ও স্বাদেশিকতা৷ সভ্য জগতের পক্ষে যতই 
উচ্চ আঁদর্শ হে'ক বাঙালীর এখন নিজের ঘর সামলাইবার সময় 
আসিয়াছে । বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছু 
হঠিতেছে । বাল! আজ যাহা ভাবে, কাল সার! ভারত তাহাই 
চিন্তা করে__-গোখেলের এই প্রশংসাবাণী লইয়া আমর বহু- 
কাল গর্ব অন্থভব করিয়াছি, কিন্ত এখন আর সে জের টানিয়া 
লাভ নাই। অতীতের এ্রশ্বর্ষোর কথা বাঁর বার টীনিয়! 
আনিলেও বর্তমানের দৈল্ত ঢাকা পড়ে না । 


একদা! বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষস্থানে ছিল। 
সেস্থান বাংলাদেশ ক্রমে হারাঁইতে বপিয়াছে। রাজ্নীতি- 
ক্ষেত্রে বাংলা আন্ত অবজ্ঞাত। অথচ রাজনীতির চেতনা 
জাগে প্রথম এই বাংলা দেশেই । বাংলার সুরেক্্রনীথ, চিত্তরঞ্জন 
সর্ব ভারতের নেতা ছিলেন। কংখেসের প্রথম সভাপন্তি 
বাঙালী উমেশচন্দ্র। ভারতের বিল্লবগ্নাক কার্ধ্য প্রসারলাভ 
বাংল।দেশে । ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শহীদ বাঙালী ক্ষুদিরাম । 
কিন্ত বর্তমান বাংলা অত্তীত বাংলার যোগ্য উত্তরাধিকাগী 
হইতে পারে নাই। বাংলার যুবশক্তি আজ বিবদমান 
বিভিন্ন দলে বিভক্ঞ । বাংলাদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হুইয়া হাত- 
শক্তি । একযোগে গঠনমূলক কাজ করিবার ক্ষমত। বা ইচ্ছ! 
আল্জ বাঙালীর পাই । দলাঁদলি ও ভাঙ্গাচোরাঁতেই তাহার 
রাক্কনীতি পর্যবসিত । এক দিন বাংলার যে প্রাণশক্তি এক- 
যোগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয় ধাড়াইয়াছিল, আজ 
তাহা পঞ্চিল হইয়া! উঠিয়াছে। বাঁভালী এখন ভাঙার কাজেই 
মন দিয়াছে, গড়িতে যেন তুলিয়! গিয়াছে । বিদেশী শাসন যে- 
দিন দেশে ছিল, সে দ্রিন বাঙালীর এই ভাঙার মন্ত্র কাজে 
লাগিয়াছিল। আব্ম দেশ স্বাধীনতার সোপানে উঠিয়াছে__ 
এখন দরকার ভাঁঙ] নয়, গড়া । বাঙালী এখনও এই নুতন 
পরিদ্বিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়৷ লইতে পাপ্িতেছে না । 
বাঙালীর সব চেয়ে গর্ব তাহার সংস্কৃতি লইয়া । বাংলার 
বহু পুণ্যে রামমোহন, বি গাঁদ'গর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বন্ধিম, 
শরৎ, রবীন্জনাথের মত পাঁধারণ মানুষের! এদেশে জন্ষিয়া- 
ছেন। বাংলার কৃ্ি-্বগৎ ভাহাঁদের দানে গৌরবোজ্ছল হুইয়া 
আছে। হঁহাঁদেরই প্রভাঁবে বাঙালী অন্তান্ত প্রদেশ হইতে 
শিক্ষা ও সংস্কতিতে স্বাতন্ত্রা লাভ করিয়াছে। সংস্কতি 
লইয়া গর্ব করিবার অধিকার বাঙালীর এখনও আছে, তবু 
অগ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাবীতে বাংলা- 
দেশে ঘে সব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দিয়াছিল, আধুনিক বাংলায় 
সেইরূপ দেখা যাঁয় নাই৷ 
চিত্রশিক্নে আমরা পাইয়াছি শিল্পাচার্য, অবনীন্দ্রনাথ, 
গগমেন্ত্রনাথ, নম্দলাল প্রমুখ শিল্পীদিগকে | ইহাদের উপযুক্ত 
মর্ধ্যাদ। আমর! দিতে পারি নাই। আমাদের চিত্ত কি চিত্র- 
শিল্পেব রস এহণে উন্মুখ হুইয়াছে? চলচ্চিত্রের তারকাদের 
নাম-ধাম ও বিভিন্ন অভিনয়-সভূমিকা আমাদের কথন্থ, কিন্ত 
চিত্র-শিল্পে কাহার কি অবদান তাহা! কি আমর! ভাল করিয়] 
জানি? 
সাহিত্য লইয়া বাঙালীর এখনও গৌরব করিবার 


শ্রাবণ 


অধিকার আছে । সাহিত্য-্থষ্টিতে বাঙালী অষ্ভান্ত প্রদেশের 
বছু উর্ধে। বর্তমান কাঁলেও বাঙালীর যদি কিছু গর্ধব কণ্সিবার 
থাকে তবে সে তাহার সাহিত্য । অনন্তসাঁধারণ প্রতিভা না! 
থাকুক, বাংলাদেশে এখনও প্রথম শ্রেনীর কয়েকজন লেখক 
আছেন বাহার] বঙ্গ-সাহিতাকে সম্বন্ধ করিতেছেন । 

কিন্তু শুধু ভাঁববিলাস লইয়া এবং সাহিত্য ব! শ্লিক্পকলার- 
চচ্চ। করিয়া কোনে জাতি দীড়াইতে পারে না । তাহার 
মধ্যে বলিষ্ঠত। থাকা চাই। আরও চাই পরিশ্রম করিবার 
ক্ষমতা এবং একত্রে কাজ করিবার আগ্রহ । সব্ধবোপরি চাই 
একাগ্রতা ও নিষ্ঠা । বাঙালী-চরিতে এ সমস্ত সদৃগুণের অভাব 
ঘটিয়াছে। কেন আজ বাঙালী তাহার পুরাতন গৌরবময় 
আসন হইতে বিচ্যুত হুইয়াছে, তাহ! ভাবিয়া দেখিতে হইবে । 
একদ। বাঙালী বিপ্লবনীতিকে কাজে লাগাইয়৷ বিদেশ 
শাসনকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনে সেই 
সংগ্রামের উম্মাদন। তাহার অস্থিমজ্জায় ও প্রতি শোণিত- 
বিন্দুতে মিশিয়া রহিয়াছে । সেইজন্তই বোধ হয় বাঙালী 
এখনও স্থির হইয়া কাজ করিতে শিখিল না। মতের অমিল 
সে সহ করিতে পারে না; ফলে পরিণামে কাজে বিদ্ধ ও 
বিশৃন্খলার সষ্টি হয়। 

বাঙালীর অবনতির আর একটি কারণ তাহার অহুমিক]। 
একদা শিক্ষায়, সংগ্কতিতে, শৌর্ধো, বীর্যে ভারতে সে অগ্রণী 
ছিল। সেই গর্বে আজিকার বাঙালী কিছু না করিয়া এবং 
কিছু না হইয়াও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিখিল। সে 
যে পিছশে পড়িয়া রহিয়াছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। 
অতীতের সেই গৌরব বাভালী এখনও মূলধন করিয়া রাখিতে 
চায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্ান্ত প্রদেশ যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে 
সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সর্বত্রই সে ফাকি দিয়া জমী 
হইতে চায়। সে দলার্দলি করিতে ভালবাসে । কাজ কেমন 
হইল, ধে বিচার সে করে শা। কে নেতৃত্ব করিবে তাহাই 
তাহার লক্ষ্য। সকলেই বড় হইতে চায় । দলাদলি বাঙালী- 
চত্রিত্রের প্রধান কলঙ্ক । তছ্পরি বাঙালী ছুজুগপ্রিয়। 


ধ্বনিতত্বের নৃত্তন নিয়ম 


দিলা তি ৩৯৩৩ 


৩৩৬৪ 

প্রবাসী বাঙালী আমরা, এই অবাালীগ প্রদেশে চারিদিকে 
দেখি বাডালীর পূর্বাগৌরবের স্মৃতি। স্কুল, কলেজ ও 
অঙ্তান্ত বহু প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বাঙালী কর্তৃক স্থাপিত। 
বছ বাঁভালী অতীত কালে এই প্রদ্দেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়া আজিও স্মরণীয় হইয়া আছেন। শুধু এই একটি 
প্রদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই এইরূপ। বাঙালী 
সার] ভারতে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল | যেখানে গিয়াছে সেখানেই 
সেজ্ঞাশ, চরিআঅ ও কর্টে সেখানকার অবিবাসীদের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিয়াছে । বাংল আজ সে মর্ধ্যানা হারাইয়াছে। 
এই অবস্থা অতান্ত বেদনা-দায়ক। রাকশীতিতে বাংলাকে 
পুরোভাগে লইয়া যাইতে পাপ্নেন এমশ লোক বর্তমানে 
নাই। কিছ্তু তাহা হইলেও জনসেবা, একনিক সহযোগিতা ও 
সহ্ৃদয়তার ঘা] বাঙালী এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ কণিতে 
পারে। 

বাঙালী আগে টুক, অ সমন্ত প্রদেশ পিছনে পড়িয়া, 
থারুক-_-এনন কথ! বলাম অর্থ সন্বীর্ণ প্রাদদেশিকতা | এমন কথা 
বলি না। শিজের প্রর্দেশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশে 
তাহার গৌরবে গৌরবাখ্বিত, অপমানে ক্ষুব্ধ হওয়া সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক । এ কথ! যেন বিন] দ্বিধায় আমর! বপিতে পারি 
যে অথগ্ড ভাত গঠনে বাংলার দান যেন কম না হয়। শ্ুবীন্- 
নাথের ভাষায় বলিতে গেলে, “এমন ভুল কেউ যেশ না করেন 
যে বাংলাদেশকে আমি প্রার্দিশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে 
বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফল- 


 প্র্থ হয়, যাতে সে রিজ্ুশক্ভি হুয়ে পন্চাতের আসন গ্রহণ শা 


করে তারই ঞন্ডে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে 
রাষ্রমিলন-যজ্ঞের যে মহদহুষ্ঠান আঞ্জ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক 
প্রদ্দেশকে তার জন্তে উপযুক্ত আছুতিগ উপকরণ সাজিয়ে 
আনতে হুবে। বাংল! দেশের সেই আয্সাহুতি যোঁড়শোপ- 
চারে সত্য হউক, ওকধী হউক, তার অপন বিশিষ্টত। উদ্দ্বল 
হুয়ে উঠুক |” 





ধনিতত্বের নুতন নিয়ম 
শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরা 


ধ্বনিতত্বের কতকগুলি নুতন নিয়ম দৃষ্টাত্তসমেত এখানে দেখাব । 
এই ধ্বনির বিক্ৃতিগুলি বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, স্ুৃতক্নাং 
অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এগুলি পরিচিত বলেই বোধ 
হবে। তবু. এই বিক্ৃতিগুলি এখানে তুলে দেখানর. সার্থকতা! 
হচ্ছে এই যে এ পর্ধ্যস্ধ এলে কোন নিয়মের অধীন বলে 
ব্যাখ্যাত হয় নি। 


(১) শক্র-হেটেকে] রীতি__অনেকট! “সতেম-কেন্তম 


রীতি”র মতন, তাই সংস্কত “শত্রু” শব আর খ্রীক “হেটেরে!” 
শব দিয়ে এই বিশেষ রীতির নামকরণ হু'ল। গ্রীক ও 
ইরানীয় উপভাষা-বিশেষে ইন্দো-ইউরোপীয় “সস্ধ্বণি “হ”- 
ধ্বনিতে পরিবণ্তিত হত। ফলে এ গোষ্ঠীর অন্তান্ত ভাষার 
সঙ্গে উপরোক্ত শাখ। ছুটির উপভাষার “স-হ্‌” পার্থক্য হু'ত। 
যেমন, সংস্কত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষার “শত্রু” »্ 
ইরাণীয়--“হাথর”.. গ্রীক-“হে-টে-রে” ) সংস্কত-_-“সিদ্ু”স্ 


৩৪০ 


পি পা পা লাশ 


ইরাণীয়-“হিন্দু”-গ্রীক “ইন্‌ ছুস্‌” 9 সংক্কত-“সম” -ইরাণীয় 


“হুম”. গ্রীক-_-“হো। মো” ও সংস্কত-_“হুর্ধ্য”- প্রীক-_“ঘে লি 
ও” $ সংস্কত-_“সোম”- ইন্ামীয় “হভম” ; সংস্কৃত “সরমা”- 
আীক-_ “ছে মে স্‌” ইত্যাদি। 

(২) ধ্বনি সম্প্রসারণ ও ধ্বশি-দুটীভবন (1১1))0600 
01910880191) 8174 1)0000600 014) 9140191)--একটি শব 
তার আযুফ্ধালেশ্স মধ্যে কোন সময়ে দৃ়ীভুত বা সম্প্রসারিত 
হয়ে থাকে । সব ভাষাতেই এই লক্ষণটি দেখা যায়। যেমন, 
ইংরজৌ )16558:04+ 08:-50105১611100 7 1১৪৯৪৪০৪467 
1৪১৯৪)7৪:। আবার ভাগতীয় আর্ধভাষাগুলিতে _ 
লু+শর-্জপর ; বাশর বান বাদ ;. “মন্ষি” খুলে 
“মক্ষিকা”; “শ্রী” স্থলে “গ্রিয়ক” ) “মধুর” স্থলে “মজুর” ও 
“মজুল”,পার্িজাত” গলে “পারিয়াঞ্জ” ; “বঙ্গ” স্থলে “বাঙ্গালা” 
*"ক-লি” গুলে “কদলী, কন্দলী” ? *%“বাঁ, ব্বাং” হুইতে “বংশ, 
বেতস, বেএ” $ *লঙ” হইতে “লিগ”, “উলঙ্গ,” ইত্যাদি | 

(০) ধ্বশি-ব্যতায় (19049010)) )__অশেক সময়, প্রায় 
সব ভাষাতেই দেখা যায় যে, শববিশেষের কোন অংশ খসে 
পড়েছে । এমন কি, তার যথাযোগ্য কারণও শির্দেশিত হয় 
শা। যেমন- ইংরেজীতে 0101৮615100 থেকে ৮815000, কি, 
(40816)1.5 থেকে 0) । আমাদের ভারতীয় আর্ধ্যভাষা- 
গুলিতে-_“হ্রুদ” থেকে “হদ”; কি “দু”; “ভ্ঞাতৃক পু” থেকে” 
ভাত-পুণ্ত”, আবার তা থেকে “ঞ্াত পুত”, আবার ত| থেকে 
“নাথ পু” এবং তাপ পরিণতি ( উপাধিবাচক ) “শাথ-”এ। 
*”আবুর্কর্-গঞ্জ” থেকে “রকর-গপ্জ” এবং তান পরিণতি 
“বাখপগঞ্জ-”এ ঃ “মোমিনশাহী” থেকে “মৈমশপিং” “পগার” 
থেকে “গড়”, ইত্যাদি । 

(৪) ধ্বনি-ছিত্ব ( [)01108 )--অনেক সময় ভাষা- 
বিশেষের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন দ্রব্য, গুণ বা অবস্থাকে 
বুঝাবার রড এক সঙ্গে দুইটি একার্থক শব্দ বাবহৃত হয়। 
যেমন ইংরেজীতে-_-0:09+10111- 0109 10111010010 
(ইটিই পাাড়বাক শব্দ)। ভারতীয় আধ্যভাষাতে পাই-_ 
“আগাগোড়া, বেটাছেলে, জুম্চাষ, কলিকাতা” ইত্যাদি । 
“আগা” সংস্কত “অগ্র” থেকে উদ্ভূত ; তার সঙ্গে মিলেছে অস্তিক 
“%ল্‌” ৰা “গুরহ” থেকে উৎপস্ন “গোড়া” শব । ছুটো শব্বই 
আধিবা৮ক শবা, কিন্ত একএ হ'লে অর্থ হয়_ আদ্যোপান্ত । 
সংস্কৃত “পুপ্র” শব থেকে উৎপন্ন ( “পুউ€বুউ€৩”) “ব্যাটা” 
আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাব+ আল + ইআ- শাওয়ালিআ৷ 

সছাঁওয়ালিআ €ছেলিআ-৫4ছেলে 1” ছুটিই সভ্ভানবোধক 
শব, কিন্ত একত্বিত হয়ে অর্থ করে পুরুষ। “ছুম্‌”__অদ্ত্রিক 
কষিবোধক শব আর সংস্কত “কৃষি” শব্ধ থেকে উৎপন্ন “চাষ” 
একত্রিত হলে বিশেষ এক রকম কিনা, পাহাড়ে-জমিতে 


প্রবাসী 


মি 


১৩৫৫ 


২৮ ভি তটিশ শী শীট পাশিশ ৮৯০ শত পাঠিত পা 


বোঝায়, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল সংস্কত “ক্কাথ” থেকে উৎপন্ন 


“কাতা"-কিনা জলে গোল! চুন ; এই ছইয়ে মিলে স্থানবিশেষ 
বোঝায় |১ 

(৫) ভ্রান্তশ্রতি (1)1১-7001001)--“তিলকে তাল করা” 
আর “ধান শুনতে কান শোনাপ্র ব্যাপাপ প্রায় সব ভাষাতেই 
আছে। এ রকম হূর্ঘটনাকে শ্রুতিভ্রম কি, ভ্রান্তশ্রুতি বলে। 
“অঙ্জাত শ্বশ্র বালক”-এর বদলে অনেকে ই-“অজা তশক্র 
বালক” বলে থাকেন ; “সবার উপরে মহ্ুম্ত্ব” কি শা, “ন 
মাহ্থষাচ্ছে্ঠতরং হি কিফিং”_“সবার উপরে মাছুষ সত্য” 
বলে বহুকাল চলে আসছে । লোকে একবারও ভেবে দেখে 
না যে মান্থষের চেয়ে সত্য, মানুষের ওপরে সত্য আরও কত 
রয়েছে, সুতরাং কি ক'রে এমন কথ! আমর বলে থাকি। 
রীতিমত নামকরা লেখকও-_“উদ্বেশের” জায়গায় “উদ্দেস্টে”, 
“মুদিত”্র জায়গায় “মুদ্রিত”, “আব্রক্ষপম্ব-র জায়গায় 
“আব্রন্মভ্”, “লক্ষ্য” বদলে “লক্ষ” লিখে থাকেন। 

(৬) ধ্বনি-বৈপন্লীত্য ( ১1১991011৯1) )--জনেক তাযা- 
তার্থিক মশে করেন যে, কোশ শব্ধ বা কোন ধ্বশি একেবাপে 
উল্টে যেতে পারে শা। ভাণ্নতীয় আধ্য ভাষাতে অন্ততঃ, 
এই রকম উল্টে যাওয়ার শিদর্শশ পাওয়া যায়। যেমন, 
“হুদ এরহ্ধ-হ্দ€পহ ; সবুক্র €সউক্প €সোপ €রোস ও 
দেখ দহ €দেহো, দেহে হেদে (-”হ্যাদে”) ইতাাদি। 

(৭) অন্থনাসিকতা (15551125610)) )- আধুশিক 
ভারতীয় আধ্যভাষাগুলিতে নাসিক্যপ্রবণত। কিছু দেখা যায়। 
যে সব শব মূলতঃ নাস্ত, কি মাস্ত শয়, এমন কি যার মধ্যে 
কোন অন্থশাসিক ধ্বনি আভাসমাঞ্ নাই, এমন শব্দও সময় 
সময় দেখ! যায় চস্রাবিন্দুমুক্ত হইম্নাই উচ্চারিত হইতেছে । 
যেমন অক্ষি আখি ; বক্র বাকা ; কুজ একুঁজ1 3 ওঠ ঠোট ; 
চীং (কার )-৫৫টচান, ইত্যাদি । 

(৮) সংস্কত-করণ ( 3911১10102091) )--আযা- 
করণের অনুরূপ ব্যাপার এই সংস্কত-করণ। আনাধ্যিক-__হুয় 
অষ্্রিক, নম্ব দ্রাবিড় শবগু£লকে, অনেক -সময় দেখা যায় ঘে, 
সংস্কত তার নিজের ধঙে রসে সবুক্ধ ক'রে সভ্য ক'রে তুলেছে, 
যেমন-__*“দিপ্তাং” বা “তিস্তা”কে “গ্রিশ্রোত1” করা;“তম্লুক”, 
কি, “তম্-লকৃ”কে “তাত্রলিপ্তি” করা ; *“আক” *“ব্রক” থেকে 
“মঘুর” কি “বহু” ইত্যাদি । 

এ ছাড়া, কোন কোন বিদেশী শবও সংস্কতায়িত হয়েছে 
বলে দেখা যায়, যেমন--31//8651)991৩ হয়েছে “সেক্ষণীয়র” 
বা,সেক্ষপীর” ). 0170)91]67 হয়েছে__“মাক্ষমূলর”, 
41)091591) হয় “ইশ্্রসেন” 7 ১0.) ড৪/-২,11 হুয় “সনৎ সেন” 
ইত্যাদি। 


১ অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় মহাশয়ের 
গবেষণার ফল। তিনি আরও এই রকম যুক্তশব্বের উল্লেখ 


শন্তোৎপাদন বোঝায় । “কলি” অর্থে শামুক পোড়ান চুণ করেছেন তার ইউরোপ-ভ্রমণ সন্ব্বীয় কোন পুস্তকে । 


শিষ্পী প্রণবনাথ ঠাকুর 
শ্রীস্ধীর খাস্তগীর 


ছবি একে ও খেলনা বানিয়ে সময় কাটানো! যে কত আনন্দ- 
দায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান 
লেখকের আছে। সেইজন্তে যখন প্রপ্রপবনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 
জালাপ হ'ল, আর ার খেলনার কারধান! ও তার আকা! ছবি 
দেখলাম-_খুব ধুশী হয়ে উঠেছিলাম । 





খেলনার কারখানায় প্রণবনাথ ঠাকুর ('বাদিকে ) 

নিজ্বের খেয়ালমত ছবি এ'কে ও কাঠের খেলন! বানিয়ে 
জীবিকা! অর্জন করা আমাদের দেশে বুবই কঠিন। এতে 
ব্যবসায়-বুদ্ধির দরকার-__ধার! ছবি আকেন সাধারণতঃ তাদের 
সেটার বড়ই অভাব । আবার ব্যবপায়-বুদ্ধি অত্যুর হয়ে উঠলে 
সার্থক শিল্পস্গ্িও যে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প- 
প্রতিভার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবসায়-বুদ্ধির সংমিশ্রপ আমাদের দেশে 
ছুন্নভ বললেই চলে । 

বাংলাদেশের বাইরে আমার বহুকাল কাটল । হিমালয়ের 
পাদদেশে দেরাছনে নিজের কাজ নিয়ে আমার দিন কাঁটে। 
এখানে যে আর কেউ নিজের খেয়ালে ছবি একে ও খেলন! 
বানিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, যখন প্রথম তা! জানতে পারি তখন 
যেন কোন নূতন জিনিষ আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত হয়ে 
উঠেছিলাম । জামার আন্তানা থেকে শহরে যাবার পথে একটি 
প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী দেখতাম-__বাড়ীটির নাম “টেগোর ভিলা”। 
শুনেছিলাম এট! হচ্ছে কলকাতার রাজা পি. এন, ঠাঁকুরের 
বাসভবন। মাঝে মাঝে সে বাড়ী লোকজনের আগমনে 
সরগরম হয়ে উঠত-_কিছুকাল পরেই বাড়ীটি হ'ত জনশু্ত, 
সদরে পড়ত তালা__বিরাট ভবনটি যেন চলে-যাওয়া অতিথি- 
দের স্বৃতি নিয়ে বিমাত। 

কয়েক বছর আগেকার কথা__একদিন খবর পেলাম শিল্পী 


একটি কাঠের খেলনার কারখানা নিয়ে ব্যপ্ত আছেন । 
আমর] ছ'জনেই শিল্পতীর্ধের যাত্রী, সুতরাং সমধর্দী-_কাজেই 
আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পথ খুবই মুগম। 
এগিয়ে গিয়ে অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে নিলেই হ'ল । এক 





প্রত্যাখ্যাত 


দিন ঢুকে পড়লাম বাড়ীর ভেতর । পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে 
আলাপ হু'ল। প্রণবনাথের আক! ছবি দেখলাম, তারপর 
তিনি আমাকে তার কারখানায় নিয়ে গেলেন। 

কাঠের পুতুল থেকে আরম্ত করে প্নেলগাড়ী, মোটরগাড়ী 
নানান রকম জন্ত-জানোয়ার--সবই শিল্পী তৈরি করছেন। 
বাজারে কিছু কিছু বিক্রীও, হুচ্ছে। নানাঁন রকমের যন্ত্- 
পাতিও বদিয়েছেন। কথাবার্থায় বুঝলাম-_নেহাৎ আনন্দের 
প্রেরপায়ই তিনি এসব নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন । নুতন কিছু 
খেলন। বানাতে পারলেই তার মন খুশীতে ভরে ওঠে । সে- 


্রপ্রপবনাথ ঠাকুর সপর্ধিবারে এ বাড়ীতে এসে উঠেছেন এবং | গুলো বাজারে বিজ্কী করার তেমন উৎসাহ তার নেই। 


৩৪২ 


পাস্তা পাতা 


১ ৯ পর্পি পভ শি তা পাস পাপ পা ০ 


কালে৷ মেয়ে 
ব্যবসায়বুদ্ধি ভার তেমন প্রখর নয়, সেইজগ্জেই বাজারের 
চাহিদামত গতান্থগতিক খেলন! তৈরির পক্ষপাতী তিনি নন। 


গ্রধাসী 


্ ্ঃ ৬৮ ঠা পাপা 
১ চলা তি ০ ৮ শা উস শা পীতন্পিশিত তা ভা শাতিলাস্পা পানির পপিস্পিত্পা সপ পাস্পিিন্প স্পা সপ শকপ্সিপা পপ সপ 





১৬৫৫ 


এক দিন দিবাতাগে তার কারখানায় গিয়ে হাজির হলাম। 
দেখলাম রং দেবার যকত হাতে তিনি কাজে ব্যস্ত। তার 
ছোট মেয়ে ছুটিও হাতে পায়ে রং মেখে ঠার কাজের সাহায্য 
করছে, কি..ব্যাঘাত জদ্মাচ্ছে_ঠিক বোঝা গেল না। 
যাই হোক, মনে হ'ল খেয়ালী শিল্পীর সময়টা কাটছে 
বেশ। 

নৃততন ছবি কিছু আঁকছেন কি না জিজ্ঞেস করলাম। 
একটি ছবি দেখালেন । তখনও শেষ হয় নি। বললেন, ছবি 
আকতে আমার বড় দেরি হয়। 

বললাম_ হোক ন! দেরি ক্ষতি কি? আপনাকে ত 
ছবি একে জীবিক! অর্জন করতে হবে না। 
, তিনি উত্তর দিলেন, কথাটা সত্য কিন্ধু কাঠের খেলনা” 
বানিয়ে খরচটা অন্ততঃ উঠিয়ে নিতে পারলে ত মনট! খুশী 
থাকে। 

ছবি স্ীকা তিনি শিখেছিলেন কলকাতায় শিল্পাচার্য 
অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুরের কাছে। পরে “ইতিয়ান সোসাইটি অফ 
ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ম্ুমদারের কাছে 
শিখতেন। একখাঁন| ছবি দেখিয়ে বললেন, “এতে অবনবাবুর 
হাতের “টাচ' আছে”__দেখলাম সেই আগেকার “ওয়াশ” 
পেন্টিং গোঁছের | খুব ভাঁল 'ফিনিশ'। 

তার আকা ছবির আলোকচিত্র কয়টি থেকে বুঝতে পারা 
যাবে যে কাজ তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিখেছিলেন। যদি 
জারে। কিছু সময় তিনি ছবি আকার সাধনায় রত থাকেন 
তবে তার হাত দিয়ে যে নুতন ধরণের শিল্পস্্টি বেরিয়ে 
আসবে তাতে সন্দেহ নেই। 


রবিস্মৃতি 


ক্ত্ীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


বাহিরে মলিন ধুমল আকাশ, ভিতরে আধার ঘর, 
নবজীবনের স্বপ্ন দেখালে তুমি । 

নব অরুণের উদয়রশ্মি লাগিল ললাঁট পর, 
জাগে ধরিত্রীভুমি | 


ভেঙে গেল দুম, প্রীণ-নিঝ'র বহিল কলোচ্ছাসে, 
ছুরে সরে গেল মরণের কালো ছায়া, 


অঞ্জান! কূপের অপরূপ আভা আক।শে বাতাসে ভাসে, 
এ কোন্‌ মন্ত্রমায়। | 


শিশু-মনে দিলে লীলা-হিল্লোল কঙ্গনা-মধুধারা, 
যৌবনশিখা হ্বালালে তরুণ প্রাণে, 

ছন্দে বহিল স্বর্গ-মর্ত্য রবি শশী গ্রহতারা-_- 
নিখিল ভরিল গানে। 


মালয় উপদ্বীপের পুরা বৃত্ত 
শ্রীনিরুপম। দক্ত 


দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ায় যতগুলি খও রাজ্য আছে তন্মধ্যে রাঁজ- 
নীতিক্ষেত্রে মালয় আজও যে সর্বানিয়স্থানীয় এ কথা অস্বীকার 
করিবার জো! নেই। কিন্ত ইহার বর্তমান পরিস্থিতি যাহাই 
হোক না কেন, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার 
গৌরবোজ্জ্বল অতীত হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। মালয় উপ- 
দ্বীপের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মোঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তভূক্ত। 
নৃত্ত্ববিদূুগণের অভিমত এই যে, ইহাদের দেহে আর্্যরক্তের 
কিঞিং ছিটেফৌট। আছে। ম্মরণাঁতীত কাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া গ্রষ্ীয় ঘাদশ শতাবী পর্যন্ত কত বিভিন্ন জাতি আসিয়! 
এই সুজল! সুফল! ভূখণ্ডে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে । তাহাদের 
পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী পরম চিভাকর্ষক । 

মালয়ের ইতিবৃত্ত কবে প্রথম লিপিবদ্ধ কর] আরম্ত হয় 
সে বিষয়ে এখন আঁলোচন] কর] যাইতেছে । গবেষণার ফলে 
জান! গিয়াছে যে এই দেশের ইতিকথা ষোড়শ শতাবীর 
পূর্ব পর্য্স্ত অলিখিত ছিল, এবং ইহার ইতিহাসের অনেক- 
গুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছিল শুধু মালয় জাতির 
উপকথ] ও কিংবদস্তীর ভিতর দিয়া। মালয় যে অতি প্রাচীন 
দেশ তা] সেখানক।র ভূগর্ত থনন করিয়া যে সমত্ত নিদর্শন-চিহ্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষধ করিলে প্রতীত হয়। 
সেই আদিম যুগ হইতে ইসলাম অভিযানের পূর্বব পর্ধ্যস্ত ইহার 
বুকে যে কত বিভিন্ন রাঁক্ের অভ্যুখান ও পতন হইয়াছিল 
তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও পাওয়া! যায় নাই। 

গত চতুর্বিংশ বৎসর ধরিয়া পুরাতত্ববিধদের অক্লান্ত চেষ্টার 
ফলে বিশ্বৃত অতীতের যে সমস্ত প্রত্বসম্পদের সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা এবার 
আলোচনা করিব। 

উত্তর-মালয়ের ওয়েল্স্লি জেলায় ধাক্ষেত্র মধ্যে অনেক- 
গুলি উচ্চ ঝিহৃক-স্তপ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের 
কোনটিরই উচ্চতা! কুড়ি ফুটের কম নয়। এগুলির গড়ন 
ইত্যাদি পর্ধ্যালোচনা করিয়! প্রত্বতত্ববিদের] এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন যে বহু সহত্র বংসর পূর্বে উজ স্থানটি সমুক্রোপ- 
উপকূলবন্তাঁ ছিল। সাগরের এই তীরভূমিতে বাস করিত নাম- 
গোত্র না-জান| এক দল মাহ, যাহার! স্কষিকা্ধ্য এবং শিকার 
করিতেও জানিত ন|। বিশ্বক, গলি, কাকড়া ইত্যাদি সমুস্- 
তীরে অনায়াসল্ধ াঁভ আহার্ধ্যরপে গ্রহণ করিয়া তাহার! 
জীবন বারণ করিত। তাঁহাদের তুস্তাবশিষ্ট বিহ্ছকের খোলা- 
গুলি ক্রমে এ সকল ত্ত.পে পরিণত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, 
সর অষ্রেলিয়ার হাক্সবেরি নদের উপর্লেও অরূপ শুপাবলী 


আবিষ্কৃত হইয়াছে । জনৈক জার্মান নৃতত্ববিদু বলেন, 
অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠন হইতে সহজেই 
বুঝ! যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাহাদের পূর্বপুরুষের 
আসিয়াছিল বৃহত্তর ভারত ও ইন্দোনেশিয়া হইতে । তাহাদের 
নিগ্মিত পাতরাদি এবং প্রসশ্তর-যন্্রসমূহের আশ্চর্য্য সাদৃশ্ঠের জন্ত 
এই ধারণাটি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। 

প্রস্তর-যুগের অসংখ্য যন্ত্রপাতি মালয়ের বহু স্থানে পাওয়া 
গিয়াছে । ইহাদের মধ অনেকগুলি বেশ সুদৃষ্ঠ এবং কাঁরু- 
কার্য্যথচিত। মধ্য-মালয়ের পাহাঁঙ জেলায় তেমন্লিং নদীর 
তীরেও সম্প্রতি প্রশ্তরোত্তর যুগ ও লৌহ্‌-মুগের কতকগুলি 
অস্ত্রশপ্র আবিষ্কার কর! হুইয়াছে। প্রাগযুঞ্চকালে এই , 
নদীটির উপকৃলস্থ নিবিড় অরণ্য-মধ্যে আবিষ্কৃত অনেকগুলি 
প্রস্তরনিম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ লোঁকেদের মনে অভিনব 
কৌতুহলের সৃষ্টি করিয়াছিল । এখানে উদ্ধত বিভিন্ন বস্ত 
হইতে ইহ নিঃসন্দেছে সত্য বলিয়া মনে হয় যে একদা এ 
স্থানে একটি বিরাট নগরী বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশের 
সরন্বতী নদীতীরস্থ সপ্তগ্রামের গায় তেমরিং নদীতীরস্থ উত্ত 
বিস্বৃতনাম! নগরীটিও বহির্বাণিঞ্জোগ দৌলতে একটি মহাঁসম্ৃদ্ধি- 
শালী নগরীতে পরিণত হইয়াছিল । কেহ কেহ মনে করেন 
যে, এই নগরীটি আঞ্ষোন রূপকথায় বপিত “দঘারাওয়াংশ।” 
রাজ্যের প্রধান বন্দর “আমারোয়াতী” (অমরাঁবতী ?)। কিন্তু 
আসলে ইহ! অনুমান ছাঁড় কিছুই নছে। কারণ বূপকথায় 
উল্লিখিত “আমারোয়াতী' চীনসমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল-_ 
তেমন্লিং নদীর সহিত ইহার কোনই সংশ্রব ছিল না। 

আদিম যুগের তথাকথিত অসভ্য মানুষ কি ভাবে গিরি- 
গহ্বরে বাস করিত তাহার নিদর্শনও মালয়ে মিলিয়াছে। 
উত্তর-মালয়ে কেডা ও পেরাক জেলায় অবস্থিত চুন পর্ববত- 
গুহায় ([.11)0 3(91)9 171115) তাহাদ্দের ব্যবহৃত অস্থি ও 
প্রস্তরনির্টিত অশ্্শন্ত্র এবং ম্বংপাআাদি পাঁওয়! গিয়াছে। সেগুলি 
এখন গ্ানীয় যাঁছঘরে সযত্বে রক্ষিত । 

উক্ত অঞ্চলে এক প্রকার পাতলা শিলাখণ্ডে নির্মিত 
কতকগুলি আশ্চর্যজনক ম্বতের সমাধি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
নুমাত্রা, যবদীপ, বাঙ্কা, বিলিটন ও বিহাউ দ্বীপে অস্থরূপ 
সমাধি পাওয়। গিয়াছে । এগুলির মধ্যে স্বংপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র 
এবং কাচের ও পুঁতির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত কঙ্কাল বা এক খও অস্থিরও সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ক্ষ্কালগুলি শত শত বংসর 
ভূগর্ডে পড়িয়। থাকার দরুন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত. হইয়া! গিয়াছে। 


৩৪৪ 








কাহার এই সমস্ত সমাধি তৈয়ার করিয়াছিল এই প্রশ্ট্ের 
সঠিক উত্তর আজও প্রত্বতত্ববিদের| দিতে পারেন নাই ।% 
তবে গুবিখ্যাত ভাঁষাতত্ববিদূ ভাটে। ব্র্যাডেল বলেন, অতি 
প্রাঁচীনকাঁলে ভারত হইতে যেসব ব্যবসায়ী টিনের সন্ধানে 
মালয়ে আঁসিয়। পেরাঁক অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন এগুলি তাহণদেরই সমাধি." । 

কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ মালয়ে জোহর নদীতীরে অবস্থিত 
একটি অখাত শহরের উপকণ্ঠে প্রাপ্ত কতকগুলি হূর্লভ 
হিটাইট + পুণ্তির সাহাযোে এই দেশের অতীত কালের 
অনেক অজানা তথ্য উদঘাঁটিত হইয়াছে। উক্ত পুঁতিগুলি 
বিবিধ বর্ণের কাচে নিশ্মিত। গ্রীঃ পুঃ চতুর্দশ শতাবীতে 
হিটাইট রাজ্যের মেয়ের] অনুরূপ পুঁতির অলঙ্কার ব্যবহার 
করিতেন বলিয়া প্রত্বতত্ববিদূর] প্রমাণিত করিয়াছেন ৷ এখানে 
'এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই বিস্থৃতপ্রায় 
মান্ধাতার আমলে সুদূর হিটাইট হইতে উক্ত বস্ত কি করিয়! 


সিসি 








“াশিল্ 
মালয় উপদ্বীপ 
এই ভূখণ্ডে আসিল? ইহার সঠিক উত্তর ইতিহাস আজও 
দিতে পারে নাই । তবে ১৫০ গ্রষাব্দ মিশরীয় জ্যোতির্বিদ 
টলেমির অঙ্কিত একখানি মানচিতঅ হইতে উক্ত প্রশ্রের উর 
কতকটা৷ মিলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। উক্ত মানচিআরটি 
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৭ তমধাসাগয় তীরস্ম সিলীলা বারজার তোলে আলাম এ টি পাল রা? 





প্রবাসী 





শনি 


হইতে জানা যায় যে, প্রাচ্যে আসিবার জলপথ টলেমির 


১৩৫৫ 


সমসাময়িক আলেকজান্জিয়ার নাবিকদের অজানা ছিল 
না। ইহাতে মালয় উপদ্বীপের চিট এমন নিখুত 
ভাবে খু'টিনাটিসহ অঙ্কিত যে তাহা! আজও আমাদের বিন্ময়ের' 
উদ্রেক করে। উত্তর মাঁলয়ের “করা” যোজকটিও ইহাতে 
অঙ্কিত আছে । | 

টলেমি তাহার পুত্তকে লিখিয়াছেন_ শ্বর্ণভূমির দক্ষিণ 
প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত “পালাগুাস” নামক নদীতীরে অবস্থিত 
পালাগা নগরী ব্যবসা-বাণিক্র্যে উন্নতি লাভ করিয়া! বিশেষ 
সম্বপ্ধিশালী হইয়াছিল । প্রাচ্য-ভাঁষাতত্ববিদ ফরাসী পণ্ডিত 
বার্ধিলট দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন টলেমির উল্লিখিত 
“পালাগাস” ন্দীই বর্তমানে জোহর নদী নামে পরিচিত । 
কিন্ত জোহর নদীতীরে অবস্থিত বর্তমানে “কো টাঁতিঙ্গী” 
শহরটি টলেমি-বগিত সেই পালাগা নগরী কিনা তাহা 
নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে “কোটাতিঙ্গী” শহরটি যে 
অতি প্রাচীন এবং ইসলাম অভিযানের বছ পূর্ব থেকেই 





সি 
টলেমির স্বর্ণভূমি 
যে বিস্তমান ছিল তাহা! ইহার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার 
এবং পারিপার্খিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত হৃইয়াছে। 
ইহার ভুগর্ভ হইতে হিটাইট পুতি ছাড়া আরও এমন সব 
ছত্রাপ্য বস্ত জাবিদ্কৃত হইয়াছে যাহা! ছই সহন্র বংসর পৃথিবীর 
বিভিম্ন দেশের সছিত মালয়ের ব্যবসায়গত এবং অন্বিধ 
কিরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হ্ইয়াছিল তাহার নীরব 


জাঙাচ জাহাশটী, সাঁক্সচা গয়ানা কলিতেদে 1 উাদত কজখলি 


শ্রাবণ 


পরীক্ষা করিয়া এবং তংসন্বদ্ধে পুাহুপুক্খরূপে আলোচন] 
করিয়া জানা গিয়াছে যে একদ] সেখুলি এদেশে আসিয়- 
ছিল হিটাইট, ফিনিসিয়া, মিশর, ইটালী, দক্ষিণ-আক্রিক, 
ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্টাম, কাম্বোজ, চীন এবং. প্রশান্ত মহা- 
সাগরের কয়েকটি অধুনাবিলুপ্ত রাজ্য হইতে । এই সমস্ত 
নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্বতত্ববিদের]! অঙ্ছমান করেন 
যে, দ্বিতীয় শতাবীতে বিদ্যমান সুবিখ্যাত নগদী “পালাও” 
বোধ হুয়, কালক্রমে.আজ্জিকাঁর অখ্যাত শহর কোটাতিশ্গীতে 
ক্ূপাস্তরিত হইয়াছে ।* 

স্প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সহিত তৎকালীন “ন্বর্ণভূমির” 
(মালয়ের প্রাচীন নাম) যেকি ন্ুদৃঢ যোগন্ুত্র স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহা যে শুধু ভূগর্ভে নিহিত বিবিধ দ্রব্যনিচয় 
হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নহে; এই উপদ্বীপের নগর 
পল্লী পর্বত নদী ইত্যাদির সংস্কত নাম এবং স্থানীয় 
অধিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি আচার-ব্যবহারাঁদিতেও তাহা 
সুপরিক্ষুট। শিক্ষিত মালাইরা আজও তাহাদের পূর্বপুরুষের] 
ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন একথ| বলিতে 
গৌরববোধ করেন । 

জাপানী যুদ্ধের কিছুদিন পুর্বে ক্লাস্তান ও আাংগান্থ জেলার 
সীমান্তে “চিন্তাশ” পর্বতের উপত্যকাঁয় একটি প্রাচীন 
বিলুপ্তপ্রায় শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়| প্রাচীন মাঁলয়ে 
ভারতের ধর্ঘ ও সংস্কতি যে কি বিপুল প্রপাঁর লাভ করিয়াছিল 
তাহার নিদর্শন এই নাম-না-জান! শহরটির প্রতি ই্ঠকখণ্ডে 
বিভ্তমান। শহরটির চারিদিকে ছিল প্রশস্ত রাজপথ; 
পথিকদের নিমিত্ত পথিপার্থে কয়েক ফারলং অন্তর অন্তর 
কূপ এবং সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ-ভারতের শৈব- 
মন্দিরের হায় আক্কতিবিশিষ্ট কয়েকটি গগ্ন জীর্ণ মন্দির এখানে 
বিদ্ভমান। তন্মধ্যে একটি মন্দিরে প্রস্তরনির্িত শিবলিঙ্গের 
অর্ধাংশ আবিষ্কত হইয়াছে । ইহ] ছাড় অনেকগুলি স্বংপাঁঅ, 
ছ'খানি তাত্রথাল! এবং গুপ্ত সাত্রাক্খ্যের কয়েকটি মুদ্রা ও পদক 
এ স্থানের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে । এ সমস্ত মূল্যবান 
বন্ধ সিঙ্নাপুরে আনিয়! যাছঘরে রাখ! হইয়াছিল । এমনি ভাবে 
প্রত্বতাস্বিক খননকাধ্য বেশ চলিয়াছিল। কিন্ত মালয়ে অকম্মাং 
জাপানীদের আক্রমণাত্মক অভিযান দুরু হওয়ায় প্রত্বতত্ব- 
বিভাগের কাজকর্প্দ একেবারেই বন্ধ হইয়া! যায়। 

তখন এদেশীয় জনৈক পত্বতত্ববিদ জাপানী সরকারকে 
অঙ্গরোধ করেন যে যাছুঘরে রক্ষিত মালয়ের অতীত সম্পদগ্ুলি 
কোন নিরাপদ স্থানে সরাইতে পারিলে ব্রিটিশ বিমানবহরের 
টন আক্রমণ হুইতে এগুলিকে রক্ষা কর] সম্ভবপর 

। 


প্রথমে এই জাবেদনটি অগ্রান্থ কর! হ্য়। আত্মসমর্পণের 
কিছদিন পূর্ব, যখন সিঙ্গাপুরের উপর রোজ তিন-চার বার 
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মালয় উপদ্বীপের পুরা বৃত্ত 


স্পন্সর পাসমিিস্িপাসসসসিসসি 
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৮-পাসপাস্িপাশিপাস্পিতি পাসিপাস্পসিপাশ পাত 





পািপািপাসিপাসি পাপ 


করিয়] বিমানহাঁন! চলিতেছিল তখন যাছ্ঘর হইতে মালয়ের 
বছ অমূল্য প্রত্বসম্পদ বিমানযোগে জাপানে প্রেরিত হয়। 
কিন্তু শত্রুর খাঁটি অতিক্রম করিয়া! সেগুলি যথাস্থানে ঠিকমত 
পৌছিয়াছিল কিনা তাঁহা জান! যাঁয় নাই। 


স্পাপাপাপিপরপাশাপািপাপিশতি পাহাপিপারিশাপাথাাপাপাগা শিরা তা বব পোসাপশাশাপিা 
রি ১৮5 গলা ১৪ 
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উত্তর মালয়ে কেডা জেলায় প্রাপ্ত বৃদ্ধমূ্তি 

মালয় ধরিটিশ সরকার কতৃকি পুনরধিক্কত হইলেগুপ্রততত্ব খু 
বিভাঁগটিও পুনরায় খোল! হয়। 

ছুই বংসর পুর্ব কেডা অঞ্চলে আর একটি চমকপ্রদ-বস্তযু 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা! শাক্যমূনির একটি ব্রো্জনির্টিত 
সুত্তি। প্রত্তত্ববিদ ভাঃ ওয়েলস্‌ বলেন, ইছা গ্রষীয় চতুর্থ 
শতকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গুপ্তযুগে নির্মিত মুণ্ি। কেডা অঞ্চলে 
অদ্যাবধি যতগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বিএ উদ্ধত 
হুইয়াছে তন্মধ্যে শুধু এই মৃর্িটিকেই অভগ্র অবস্থায় পাওয়া 
গিয়াছে । এই মৃর্তিটর গঠনপ্রণালী হইতে ইহাও নুষ্পষ্ 
প্রমাণিত হুয় ষে, কেডার হিন্দু এপনিবেশিকর! আসিয়াছিলেন 
ক্কফা-গোদাবরী অঞ্চল হইতে । উত্ত মুর্তিটি বর্তমানে স্থানীয় 
যাছধরে সযত্বে রক্ষিত জাছে। 


শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা 


শ্রীনীলরতন দ।শ 


অতীতের বহু স্থতি-বিজড়িত ইংলখডের নুবিখ্যাত ইটন 
ছুলের নাম অনেকেই জানেন। বস্ততঃ এই বিস্তালয়ের 


শিক্ষার্দীক্ষার গুণে বহ ছাত্র ক্কতবিদ্ভ হইয়। পরবর্তী জীবনে 


প্রভূত যশের অধিকারী হইগ়াছেন। এই ইটন স্কুলের জনৈক 
প্রধান শিক্ষক রোজই ক্লাপে প্রবেশ করিয়া প্রথমে নিজেই 
ছেলেদিগকে অভিবাদন করিতেন। ফলে ছেলেরা আগে 
ভাহাকে অভিবাদন করিবার স্থযোগ পাইত না। একবার 
ছেলের! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি আঁগেই কেন 
তাহাদিগকে অভিবাদন করেন । তহুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“কে বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে একজন ভাবী সেকৃস- 
পিয়ার নেই? কেজানে তোমাদের ভেতরে কোনও নুতন 
নিউটন বালকরূপে রয়েছে কিনা? কে বলতে পারে, 
তোমাদের মধ্যে আর- একজন ক্রম্ওয়েল আসেন নি? 
তোমাঁদেক্স রয়েছে সেই অঞ্জানা মহ! সম্ভাবনা । তাই আমি 
ক্লাসে প্রবেশ করেই তোষাদের সেই অজান] মহা সম্ভাবনাকে 
জানাই আমার অন্তরের অভিবাদন ।” 

বাস্তবিক, ভগবানের কি অদ্ভুত স্তি মানবশিশু । দেহে 
কষুত্র হইলেও তাহাপ মধ্যে লুক্কারিত থাঁকে এক বিরাট 
সন্তাবনা। তাই ইংরেন্ধ কবি বলিয়াছেন_-৮111) 01114 
19 01070701000 17170.” “ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, 
সব শিশুরই অন্তরে ।” অনাগত ভবিয্বতের উত্তরাধিকারী 
এই মানবশিশু বহুন করিয়। আনে সমগ্র জীবনের নবীন বার্ভা। 
এই অসহায় ক্ষুত্র প্রাণীটির উপরেই নির্ভর করে পরিবারের 
সুবশান্ি, সমাজের কল্যাণ, জাতির গৌরব, রাষ্রের শি, 
দেশের আশাঁতরদ1| যে শিশুটি আন্ধ এক আন! মূল্যের 
একখানি “শিশুশিক্ষা” বই, “নব ধারাপাত” এবং ভাঙা প্লেট 
সম্বল করিয়া পাঠশালার জীর্ণ গৃছে বসিয়া বর্ণমালা শিখিতেছে, 
অথবা নামতা মুখস্থ করিতেছে__সেই শিশুটিই হয়ত এক দিন 
হইবে দেশের ও দশের ভাগ্যবিধাতা | বৃক্ষজীবনের যেমন 
অস্কুর, মানবজীবনের পক্ষে সেইরূপ শৈশব। শৈশব সমগ্র 
ভবিষ্যৎ মানবজীবনের অঙ্কুরীতৃত সন্ভাবনা মাত্র। তাই 
উপযুক্ত ঘত্বে লালন করিতে না| পারিলে শৈশব সার্থক 
যৌবনে পরিণত হুইতে পারে না। 


অতএব ছেলেকে যদি প্রর্কত মান্ধষ করিতে হুয়, তবে 


ছেলেবেল! হইতেই তাহার মহুম্তত্ব বিকাশের জন্য চেই| করিতে 
ফইবে ; নহুব| “সে ছেলেই থাকিয়া যাইবে, মান্গুয হইবে ন1।” 


ছেলেকে মান্য করিতে হইলে, শৈশব হইতেই আনন্দময় পরি-. 


বেশের মধ্যে তাহার প্রক্কৃতি ও রুচি অন্থুসারে আনন্দের ভিতর 
দিয়! তাহার শিক্ষ।দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুকে 
শিক্ষাদান কর]যে কত কঠিন, কত ছটিল, কত গুরুতর বিষয় 
তাহ1 আমর! সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি ন|। অনেকেই 
বলেন, “ছেলে পড়ান ? ও 1 এ আবার কঠিন কি? পড়াইলেই 
হইল।” এই শ্রেণীর লোক শিক্ষাদানের যোগ্য অধিকারী 
নহেন। অধ্যাপনা! যে কিরূপ গুরুতর এবং কঠিনতর কার্ধ্য 
তাহা বলিয়া শেষ করা যাঁয় না। শিক্ষা্ীতাকে শিগু 
হুয়া শিশুর অস্ত্রে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু কি 
প্রকার জ্ঞান চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে 
তাঁহার জ্ঞানপিপাসা খ্বাভাবিক ভাবে বর্ঠিত ও পরিতৃপ্ত 
হুইবে, শিশু কেন বুঝিতেছে না, কি করিলে সে সহক্ষে 
বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্ধীতার বিশেষভাবে 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন । শিক্ষার প্রকৃত উদ্ধেন্ঠ হইতেছে 
মানুষের অস্তরনিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাত, বিকশিত ও পরিপুষ্ঠ 
করিয়! তাহাকে সমান্ত ও সংসারের উপযুক্ত করিয়! তোঁলা। 
শিশুর মধ্যে যে অনস্ত সম্ভাবনা! আছে, তাহাকে জীবনে 
রূপায়িত করিয়া তোল।__শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শে তাহার 
অন্তরের 'মাহ্ুষটি'কে জাগ্রত করিয়! তোলাই শিক্ষাদীতার 
কাজ। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শিশুশিক্ষার এই গুরু দাঁরিত্বভার 
কে গ্রহণ করিবে? কবির কথায় বলিতে গেলে__ 


“এই যে শিশু তরুণ তম্থ 
নতুন মেলে আখি, 
ইহার ভার কে লবে আজি 
তোমরা জান তা কি?” 
ফরাসী দেশের শ্ুবিখ্যাত মনীষী রুশো! বলিয়াছেন__ 
মাতৃগর্ভ হইতে মানবশিশুর শিক্ষা আরম্ত হয় ; সুতরাং গৃহ্‌ই 
শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া মানুষ 
করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বও পিতামাতার । কিন্তু শিশুকে 
যথোচিতরূপে শিক্ষা! দেওয়ার যোগ্যতা অথব। শুবিধা' সকল 
পিতামাতার থাঁকে না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, 
যেখানে শতকরা ৯০ জন নরনারী নিরক্ষর, সেখানে পিতা- 
মাতার পক্ষে গৃহে শিশুশিক্ষার ভার গ্রহণ করা কতটা 
সম্ভব, তাহা! সহজেই অন্থমেয় । এমন কি, শিক্ষার্দীক্ষায় সম্যকৃ 
অগ্রসর এধং জঞানে-বিজ্ঞানে সমুস্তত পাশ্চাভ্য দেশসমূহে__ 
যেখানে শতকর! ৯০ জনের অধিক নরনারী শিক্ষিত, 
সেখানেও শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নার্সারি স্কুলে 


পানি সাপটি 


প্রধানত; শিক্ষয়িত্রীদ্বারা চালিত হ্য়। ইংলগ্ের জনৈক 
খ্যাতনাম! শিক্ষক বলিতেন যে, যদি তাহার কোন ছাত্রের 
বাড়ী না থাকিত, তবে তিনি তাহার আদর্শকে কিয়ং পরিমাণে 
কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন। তাহার অধিকাংশ ছাআই 
সন্ত্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে ছিল, এবং তাহার! 
সকলেই বোর্ডিঙে থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত। তথাপি উক্ত 
শিক্ষকের বারণ! ছিল যে, ছুটির সময় ছাত্রগণ গৃহে অবস্থান 
করে বলিয়া তাহার শিক্ষা্দানকার্ধ্যের সাফল্যে ব্যাঘাত 
জম্মে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শিশুদের পালন ও 
শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর | কিন্তু পিতামাতার 
সে যোগ্যতা না থাকাতেই অন্ত উপযুক্ত লোকের সহায়তা 
অত্যাবস্ঠক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা- 
স্থানীয় না হইলে চলে না। বর্তমান কালে আমাদের দেশের 
শিক্ষায় সেই গুরুর প্রয়োজনই বেশী । শিশুবয়সে নিজবি শিক্ষার 
মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাঁই। তাহা! মনকে যতটা দেয়, 
তাহার চেয়ে পিষিয়! বাহির করে অনেক বেশী। আমাদের 
সমাজ-ব্যবস্থায় আমর! সেই গুরুকে ধু্ষিতেছি যিনি 
আমাদের জীবনকে গতিদাঁন করিবেন, আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খু'জিতেছি, যিনি আমাদের 
চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন ।” 

সদাচঞ্চল ও ক্রীড়াশীল শিশু খেলাধূলা, হাপি-গাঁন ও 
আনন্দের মধ্য দিয় এবং স্বতঃপ্রত্বত্ত হইয়া কৌতুহ্লবশে যে 
শিক্ষালাভ করিবে, তাহাই হইবে সত্যকার শিক্ষ।। 
শিক্ষক যদি সকল শিশুকে একই হ্বীচে ঢালিয়া, ঘষিয়! 
মান্জিয়া, মারিয়! পিটিয়া, অচিরাৎ পণ্ডিত বানাইতে চেষ্টা 
করেন, তবে কালক্রমে সেই শিশুর মানসিক বৃত্তিপমুহের 
উপযুক্ত বিকাশ হইবে না, এমন কি কোনো কোনে ক্ষেত্রে 
তাহার পক্ষে বিকৃত মনো বৃত্িসম্পুন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। 
শিক্ষকের প্রধান কাজ হইবে, সর্বদা শিশুর সঙ্গে থাকিয়! 





সাবধানে, সধত্বে ও স্থবিবেচনার সহিত তাহাকে পরিচালিত- 


করা । শিক্ষক হইবেন শিশুর “[1101)0, 701)11030101)6 870 
£0106”। শিশু ও কিশোরদের এই ভাবে শিক্ষাদানের জন্ত 
পৃথিবীর স্বাধীন ও প্রগতিগ্ঈীল দেশগুলিতে কত বিচি রকমের 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হুইয়াছে এবং নিত্য কতই না| অভিনব 
শিক্ষাপদ্কতির আবিষ্কার ও গবেষণা চলিতেছে । শিশুর 
জীবনকে শিক্ষার্দীক্ষায় সর্বাহ্গনুন্দর ও সার্থক করিয়া! তুলিবার 
জন সেই সকল দেশে নাসর্ণরি স্কুল, এবং কিওারগার্টেন 
প্রণালী ও মণ্টেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্ত কত উন্নত- 
ধরণের শিক্ষায়তন প্রতিঠিত হইয়াছে, উপরস্ত প্লেওয়ে রীতি, 
ছ্ামার্টক্‌ ওয়ে অব টিচিং প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হুইয়াছে। 
ইহার সহিত আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার কুব্যবস্থার তুলন! 
করিলে মন ছঃখ ও নৈরান্ঠে ভ্িয়া উঠে। কারণ এ দেশে 


শিশুপিক্ষার গোড়ার কখ। 





৬৪৭ 
শিশুশিক্ষার নামে চলিতেছে শিশুপাল বধ, এখানে এখনও বহু- 
ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্থর্ূপ শিক্ষাদান চলিতেছে । 
৮*২০৪719 09 100. 00. 9091] (19 01)11”-_এই নীতিবাক্য 
এ দেশের অনেক শিক্ষক এখনও পরিহার করিতে পারেন 
নাই। কাজেই শিশু যেদিন প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে প্রথম 
আপিয়। ভর্তি হইল, সেদিন হইতে আরপ্ত হইল তাঁহার 
জীবনের ট্রাজেডি । যে স্ুকৃমারমতি সদাপ্রফুল্প শিশু 
আপনার গৃহে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্ো, সর্ধদ| ছুটাছুটি করিয়া 
খেলাধুলায় মাঁতিয়া মনের আনদ্দে বিভোর হুইয়া থাকিত, 
আঞ্জ সহসা তাহার উপর নামিয়। আসিল শিক্ষকের প্রচণ্ড 
শাসনদণ্ড। সদানন্দ শিশুর অত্তরাত়া। শিক্ষকের রক্তচক্ষু 
আর ঘূর্ণযম।ন বেআদও দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়। উঠিল। 
শিশুমনে সেই যে প্রথম আতঙ্ষের স্ট্ি হইল, তাহ! আর 
ঘুচিল না। শিঞ্ত পাঠশালাকে আনন্দ-নিকেতন বলিয়া 
ভাবিতে পারিল না, উহা তাঁহার কাছে একট! ভীতিগ্রদ 
বন্দীশালাসদৃশ বলিয়! মনে হইল, মুক্ত বনবিহঙ্গ যেন 
পিগ্তরাবন্ধ হুইয়। পড়িল । এখানকার বৈচিজ্ত্যহীন, একঘেয়ে 
নিরাঁনন্দ শিক্ষাপ্রণালীকে সে প্রাণের সহিত, আনন্দের 
সহিত গ্রহণ করিতে পারিল ন!। রুদ্বশ্বসে বঞ্খরে আনন্দ হীন 
পরিবেশের মাঝখানে বসিয়া বসিয়। তাহার শিশুচিত্ত 
অবসাদ ও অথগ্ডিতে হঁপ।ইয়া উঠিল। শিশুর মানপ-. 
শতদলের পাপড়িগুলি পূর্ণবিকশিত হইবার পুর্কেই শ্লেহবারি- 
সিঞনের 'অভাঁবে এবং কুপ্রশীসনের খররৌজ্রে শুক হইয়া 
ঝরিয়া পড়িল । যে সকল নববিস্ধার্থা পুখিহাতে গুরুমহ!শয়ের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হয়তো! ভাবী 
বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ও 
প্রকুম্নচজ্জ, আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন লুকাইয়া ছিল, তাঁহাদের 
হইল অকালম্বত্যু। 

রবীন্দ্রনাথ বড় হুঃখেই বলিয়্াছেন__“বাঁালীর ছেলের 
মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্ত দেশের ছেলের] যে 
বয়সে নবোদগত দত্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, 
বাঙালীর ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চের উপর 'কৌচাসমেত হুই- 
খানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোঁছল্যমান করিয়| শুদ্ধমাঅ বেত্র হ্জম 
করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর অন্ত 
কোনরূপ মসল। মিশানে| নাঁই।” 

অর্ধ শতান্ধী পুর্বেও ইউরোপের বিজ্তালয়গুলিতে 
শিক্ষার্থীকে. শারীরিক শাস্তিদাানের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে 
বিভ্ভমান ছিল। কিন্তু শিশুচরিত্র ও শিশুমনস্তত্ব পর্য্যালোচন] 
করিয়। ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিদ্‌ পঞ্ডিতগণ শারীরিক দওবিধান প্রথ! 
বিগ্ভালয় হইতে উঠাইয়া দিয়'ছেন। সোঁতিরেট রাশিরার 
আইন অনুসারে পিতামাতা পর্য্যন্ত সন্তানকে প্রথার করিতে 
পারে না, সন্তানকে শারীরিক কণ্ঠ দেওয়া তথায় অপরাধ 


৬৪৮ 





স্পাসপাস্পাপাস্পাশাাাস্পা পা পাস্পিস্পিস্প সা পাস শপাপিস্পিস্পস্পাটি, 


খলিয়। গণ্য, এবং ইহার জন্ত পিতামাতাকে শাস্তি পাইতে হয়। 
কিন্ত এ দেশে শিশুদের কোমলগাত্ে কত পিতামাতা আর 
শিক্ষক যে প্রতিদিন জাঘাতের চিহ অফ্িত করিয়া! দেন, তাহার 
ইয়ভা নাই । জীবনের প্রভাতে শিশুর যাতাপথ যদি চোখের 
জলে ভিজ্িয়! উঠে, তবে শিশুজীবনের পক্ষে ইহ|! অপেক্ষ! 
বড় ছর্তাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। স্বাধীনতা এবং 
আনন্দের মধ্য দিয়! যদি শিশুদের জীবনকে আমরা পুস্পের 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


ম্পশ সিসি সপ সি 


মত বিফশিত হুইয়৷ উঠিবার দুযোগ দিতে পার্িতাম, তবে 
আজ পৃথিবীর ক্লপ বদলাইয়! যাইত |] শিশুর জীবনকে গড়িয়া 
হুলিতে হইবে জোরজবরদত্তিতে নয়, গ্সেফমমতা দিয়; 
আঘাত করিয়! নয়, আলিঙ্গন করিয়া । শিশুশিক্ষা! বেজ 
কণ্টকিত পথে ঠিকমত হুইবার নয়) অপরিমেয় সহাহুভূতি, 
অলীম ধৈর্ধ্য আর অকুরত্ত দরদের পথই শিশুশিক্ষার. প্রকৃষ্ঠ 
পন্থা! । 








জৈন মহধি রায়টাদ ভাই 
মোহনদাস করমাদ গান্ধী 


গুজরাটী ভাষায় লব্মপ্রতিষ্ঠ কবি রাজচন্্র অথব1 রায়টাদ ভাই 
ফাথিয়াবাড প্টেটটের অন্তর্গত ভবানীয়! নামক স্থানে উনবিংশ 
শতাবীর মধ্যভাগে জন্সগ্রহণ করেন। লগুন থেকে ১৮৯১ 
সালে, যেদিৰ আমি দেশে ফিরে আসি সেদিনই বোস্বাইয়ে 
ডক্টর পি. জে, মেহতার বাঁদতবনে এই কবির সঙ্গে আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি কবি বলেই তাকে সম্বোধন 
করতাম, তিনি ডক্টর মেহতার সঙ্গে খুব ধনিষ্ঠ আত্মীয়তা -শ্ত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন। তিনি শত-বাধনী অর্থাৎ একসঙ্গে এক শত 
বিষয় স্মরণ রাখতে সমর্থ বলে আমার নিকট পরিচিত হন। 
কবি তখন যুবক ছিলেন, আমার প্রায় সমবয়সীই হবেন। 
বয়স খুব সম্ভব তখন একুশের কাছাকাছি । বাস্তব জগতের 
সকল কাঞ্ককর্্ থেকে অবসর নিয়ে তিনি ধর্সাধনে নিজেকে 
সম্পূর্কধপে নিয়োজিত করেছিলেন। আমি তার সরল 
অনাড়ম্বর জীবন, এবং স্বাধীন বিচারশক্তির জন্ত তীর প্রতি 
গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম । তিনি সর্ধবিধ অন্ধ গৌড়ামির 
হাত থেকে- সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি কর্ম্মকে সক্রিয় 
ধর্ঘসাধনায় ক্পান্তরিত করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তার প্রতি 
আমি সবচেয়ে বেদী আকৃষ্ট হয়েছিলাম । অব্যাত্ম-দর্শনের 
একজন কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই 
কার্যত অনগণীলনেও সচে্ হুতেন। স্বয়ং জৈন ধর্মাবলম্বী 
হলেও জন্ত সম্প্রদায়ের প্রতি তার সহ্নপ্ীলত] উল্লেখযোগ্য । 
উচ্চতর শিক্ষালাতের জন্ত ইংলও যাঁবার সুযোগ পেয়েও তিনি 
তা গ্রহণ করেন নি। 

তিনি ইংরেজী শেখেন নি। তাঁর বিস্তালাভ প্রাথমিক 
বিভ্ভালয়েই যা কিছু হয়েছিল। কিন্ত তিনি ছিলেন বিশেষ 
প্রতিভার অধিকারী । . তিনি সংস্কত ও মাগী ভাষা জানতেন 
এবং জামার খারপ! পালী ভাঘাতেও বুযুৎপন্ন ছিলেন। ধর্শগরস্থ 
পাঠে সর বিশেষ অঙহ্থরাগ ছিল। তিনি একজন গ্রন্থকীট 
ছিলেন । খুজ্বরাটী ভাষার মাধ্যমে তিনি অধ্যাত্বশাজ-বিষয়ক 
প্রভূত জ্ঞান আহরণ করেন, এমন কি ইসলাম বর্ঘ, গীবর্শ 
এবং জরবু্ট-প্রবর্তিত ধর্দাবিষয়েও যথোচিত ব্যুৎপতি অর্জন 
করেন। তিনি বাস্তবিকই একজন মনীষী ছিলেন। আব্যাত্্িক 


বিষয়ে তার প্রগাঁচ পাঙ্ত্যি আমাকে নিরতিশয় মুগ্ধ করেছে। 
আমি অন্তত্র বহুবার বলেছি যে, আমার আধ্যাত্মিক জীবন 
গঠনে উক্ত কবির প্রভাব টলইয়, রাষ্ফিন প্রভৃতির প্রভাবকেও 
ছাড়িয়ে গিয়েছে । কবিবরের প্রভাব গভীরতম হওয়ার এটাই 
মুখ্য কারণ যে, আমি তার ব্যক্তিত্বের নিকটতম সংম্পর্ণ লাভে 
ধন্ত হয়েছিলাম । তার উপদেশাবলী জীবনের বিরাট কর্ম- 
ক্ষেত্রের জধিকাংশ ব্যাপারেই আমার বিবেককে প্রবুদ্ধ 
করেছে। তার ধর্্ববিশ্বাসের মূলভিদ্ধি নিঃসন্দিঞ্ধ ভাবে অহিংস! | 
একমাত্র বৃদ্ধ ও রুগ্ন গৃহপালিত পণ্ড এবং বিবিধ কীটপতঙ্গ 
ইত্যাদিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করাই অহিংসাঁর 
পরাঁকান্ঠ। একথা যারা বলে থাকে, সেইসব তথাকথিত 


. অহিৎসার পুঞ্জারীর দ্বারা যে সকল অদ্ভুত আচরণ অন্গৃঠিত 


হতে দেখতে পাওয়া যায়, রায়টাদ ভাইয়ের অহিংস! 
ঠিক সে ধরণের নয়। তার অহিংসা! ক্ষুদ্রতম কীট থেকে সমগ্র 
মানবজাতির প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হ'ত। 

তথাপি কবিকে দোষক্রটিহীন পুর্ণ মানবন্মপে মেনে নিতে 
আমি কখনে! পারি নি।. কিন্ত যেসব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে 
আমি সবিশেষ পরিচিত ঠার্দের সকলের চেয়ে এই কবি 
পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্তী বলে আমার নিকট প্রতিভাত 
হতেন । হায়] তিনি অকালে, মাত্র তেত্রিশ বংসর বয়সে 
লোকান্তরিত হয়েছেন। সত্যকে নুম্পষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করার 
তীব্র আকাঙ্ষা অন্তত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সত্যলোকে 
প্রয়াণ করলেন। তিনি তার স্তাবক রেখে গেছেন অসংখ্য, 
কিন্ত অস্থগত শিশ্য রেখে গেছেন খুবই কম। তাঁর লেখার 
ভিতর অধিকাংশই পত্রাবলী, যা তিনি অন্থসন্ষিংন্ুদের নিকট 
গভীর আধ্যাত্মিক অন্ভূতিপূর্ণ প্রাণের ভাষায় লিখেছিলেন । 
এই পত্রসকংলন প্রকাশিত হয়েছে গুক্বরাটি ভাষায় । হিঙ্দগীতে 
অনুদিত হয়ে এগুলি প্রকাশের চেষ্টাও হুচ্ছে। এর ইংরেজী 
অন্থবাদও লীদ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমি জানি। এই 
পঞ্জাবলীতে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধানত: কবির আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত |৪ 

৬ ১৯৩০ জুনের “মভার্ণ রিভিযু'র একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে 
উমেশচজ চক্রবর্তী কর্ীক লিখিত। 


সা হাক্তিও 
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আরব-ইন্দী সংঘধ 


০০৭ সা 
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কষিজাতি খাচ্চা্রব্য ও তাহার বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ-প্রণালী 
জ্ীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্সি 


ভারতবর্ধে উৎপক্ন স্কষিজাত খাঁদ্যপ্রব্যসমূছ্বের পরিমাপ বৃদ্ধি 
করা যে একান্ত প্রয়োজন তাতে সঙ্গে নাই। প্রথমতঃ 
জমির উর্ধরতা বৃদ্ধি ও জলসেচন প্রত্ুতির ওপর সতর্ক দুটি 
রেখে প্রত্যেক কসলের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো! যেতে 
পারে । বর্তমানে কৃষিবিদ্গণ এ কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন 
এবং আশ! কর! যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ক্রষিকার্ধ্য 
পরিচালনা! করলে ক্রমশঃ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে 
চলবে। কিন্তু কেবল ফসলের পরিমাণ বৃষ্ধির বিষয় চিন্তা! 
করলেই চলবে না-_দেখতে হুবে কি করে এই উৎপন্ন 
ফসলসমূহ সুরক্ষিত অবহ্থায় দেশবাসীর নিকট দীর্ঘ কালের 
জন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে । আমর! সকলেই ফসলের ক্ষতি- 
সাধনকারী বিবিধ কীটপতঙ্গের বিষয় অবগত আছি। ফসল 
গোলাজাত করবার পরও 'কীটপতঙ্গের দ্বারা বহুলাংশে 
বিনষ্ট হতে পারে। আমেরিকা প্রতৃতি দেশে এজন্য বহু 
অর্থের অপচয় ঘটে এবং গবর্ণমেন্ট ও বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় 
এইরূপ অপচয় বহুলাংশে নিবারণ কর] হয়েছে । 

ভারতবর্ষের পক্ষেও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা, অবলম্বন 
কর! কর্তব্য। এই দেশেও এইরপ কীটপতঙ্গের জন্ত বহুল 
পরিমাণ শন্ত বিন হয় এবং বার্ধিক অপচয়ের পরিমাণ লক্ষ 
লক্ষ টাক! হবে সন্দেহ নাই। বিস্তর ধান, চাল, ডাল, 
গম, তামাক ও বিবিধ ফল এইরূপ কীটপতঙ্গের জন্ত বিন 
হ্য়। এর আগ প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন । 

উপরোজ্জ কীটপতঙ্গসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে এবং 
এদের বিন করারও নানারূপ উপায় আছে। সাধারণ 
ভাবে গরম ও ঠাও| আবহাওয়ার হ্ষ্টি করে উপযুক্ত জাধারের 
মধ্যে শন্তাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থা করলে কীটপতঙ্গের 
আক্রমণ থেকে অনেকাংশে সেগুলোকে রক্ষা কর! যেতে 
পারে। প্বীক্ষা করে দেখ! গেছে যে ১৪০" ফারেন হাইট 
টেম্পারেচারের সাহায্যে ধান ও তামাক ছাড়] অনেক শন্ত- 
বী্ষকে কীটপতঙ্ষের আক্রমণ. থেকে বাঁচান! যেতে পাঁরে। 
এই উপায় অবলম্বন করলে বীজগুলির অস্কুরিত হবার ক্ষমতাও 
বিলুপ্ত হুয় না। অতিশয় ঠাণ্ডা আধারসমূহ্রে মধ্যে খাদ্য- 
দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা! নিরাপদ । 
অবস্ত এটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং এদেশের পক্ষে সম্ভব হবে 
বলে মনে হয়না । ঠা ও গরম আবধারের মধ্যে শল্ত 
ও কসলসমূহ সংরক্ষণ করার বিষয় আলোচন! করা গেল । 
এক্ষণে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে কিভাবে শল্তাি 
সংরক্ষিত হতে পারে তা! দেখা যাক। 

৮ 


ফরমাল্ডিহাইও, ভাপথলিন প্রভৃতি কতিপয় রাসায়নিক 
পদার্থের সছিত অনেকেই সুপরিচিত এবং এই সকল পদার্থ 
সাধারণ টেম্পারেচারেই ধীরে ধীরে বান্পীয় অবস্থায় পরিণত 
হয়ে পারিপার্থিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে ও 
সকল রকম কীটপতঙ্ক বিন& করে। সঞ্চিত শ্রব্যসমূহ এই 
বাম্পের কিয়দংশ শোষণ করে রেখে দেয় যার ফলে অনেকদিন 
নূতন কীটসমূহ অন্াতে পারে না। খাদ্যব্রব্যাদি সফয়ের 
জন্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে 
সেগুলো! মানুষ ও যাবতীয় জীবন্স্তর পক্ষে সর্বতোভাবে 
নির্ববিষ হওয়া! দরকার। অবশ্ট এই সকল পদার্ধ অতি 
সামাগ্ত পরিমাগ ব্যবহার করেই বহুল পরিমাণ খাদ্যশদ্ 
সংরক্ষিত করা চলবে । কীটপতঙ্গ বিন& করবার সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী ওষধ পাইরেখণম নামক একপ্রকার গাছের কুল 
হতে প্রস্তুত হয় এবং তাকে পাইরেধাম একস্ট্রাক্ট বলে। 
এটি একটি তরল পদার্থ এবং তৈলে দ্রবীছুত করে স্প্রে 
করবার ব্যবস্থা করলে এর কীটবিনাশক শক্তি অনেক বেড়ে 
যায়। পাইরেখণম জাপান থেকে বেশী পরিমাণে আমদানী 
হ'ত এবং পূর্বব-আফ্রিক! থকেও কিছু কিছু পাওয়] যেত। শন্ত 
সংরক্ষণাগারে পাইরেখণম ন্প্রেদিয়ে মধ্যে মধ্যে কীটাদি 
বিনাশ করবার চে! করতে হবে। এতে কীটপতঙ্গ বছল 
পরিমাণে ধ্বংস হবে| শুফ আবহাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষ! নিরাপদ । 
তাঁতে কীটপতঙ্গ বেশী পরিমাণ অন্মগ্রহণ করতে পারে 
না। সেকারণ রাসায়নিক ভ্ত্রব্য ব্যবহার করবার সঙ্গে সঙ্গে 
দেখতে হুবে যেন খাদ্যশন্ত-সকয়ের আবারসমূহ বেশ শুক 
থাকে ও ভ্তা'তসে'তে ন| হয়। 

আমেরিকয় আর একটি মুল্যবান রাসায়নিক পদার্থ 
আবিষ্কৃত হয়েছে__-এর নাম ডি, ডি,টি। এর পুর! রাসায়নিক 
মাম ডাইক্লে(রো!, ডাইফেনিল, ট্রাইক্লোরোইথেন । এট দেখতে 
শাদ| লবণের মত এবং কেরোসিন তৈল, ইথার, স্পিরিট 
প্রভৃতি তরল পদার্থে দ্রবীভূত হুয়। ডি, ডি, টি উপরোক্ত 
দ্রাবক পদাখসমূহ্র সহিত ভালরূপ মিশে গেলে স্প্রে করা 
উচিত। তখন বাম্পীয় আকারে ডি, ডি, টি কণাসমূহ 
কেরোসিন, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থদমূহ্র সহিত হুক্মভাবে 
মিশ্রিত হয়ে চতুর্িকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে । ফলে বায়ুমগ্ুলন্থ 
কীটাণুসমূহ সত্বর বিনষ& হয়। ব্প্রের সাহায্যে ডি, ডি, টির ক্রিরা 
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখতে পায়] যায়। ব্যাপকভাবে 
ডি,ডি, টন্প্রে করবার জত বড়বড় স্প্রে পাম্প ব্যবহার 
ফর|। যেতে পারে। ডি, ডি, টি যেখানে স্প্রে কর! 


৩৫৪ 
সম্ভব হবে না সেখানে পাউডার ব্যবহার কর] যুক্তিযুক্ত। 
ডি, ডি, টি অগ্তান্ত পাউডারের সহিত মিশ্রিত কর! হুয় এবং 
সাধারণতঃ শতকর1,৫ থেকে ১০ ভাগ ডি, ডি, টি এই 
পাউডারের মধ্যে থাকে | কাঁটাপুসমূহ্র বাঁসন্থানে এই 
পাউডার ছিটান হয়, ফলে আন্তে আস্তে সমস্ত কীটাণু ধ্বংস 
হয়ে যায়। স্প্রের মত এত লী্র না হলেও বেশ হ্বক্সকালের 
মধ্যেই সমস্ত কীটপতক্ষ-বিনষ্ট হয়। ডি,ভি, টি-র কাটাণু- 
বিনাশক শক্জি অপীম এবং সফিত শন্তাদি মাত্র সহস্র ভাগের 
এক ভাগ ডি,ডি,টি-র প্রয়োগেই কীটাণুর আক্রমণ হতে 
নিরাপদ থাকে। 

আদর্শ শল্তাগার নির্্াণই সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয়। 
আবহাওয়া ভেদে খাদাদ্রব্যাদ্দির সংরক্ষণ-কার্য্যের মধ্যে বেশ 
তারতম্য দেখা যায়। বাংলাদেশের জলীয় বাম্পপুর্ণ আব- 
হাওয়ায় কীটাণু সহজেই জন্ম্হণ করে এবং সেজন্ 
এখানে খাদ্য সঞ্চয়ের আধারসমূহ খুব সাবধানে তৈরি 
করতে হুবে। পক্ষান্তরে শুফ আবহাওয়ায় ফলশল্াি 
প্রক্কতির সাহায্যেই বেশ কিছুকাল সংরক্ষিত হতে পারে। 
এর উপর যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আধারসমূহ নির্মাণ করা 
যায় ত এগুলো! দীর্ঘকাল টাটকা থাকবে । বিহার, যুক্ত প্রদেশ 
পঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি শুফ আবহাওয়। প্রধান দেশে 
আদর্শ শক্তাগারসমূহ নির্ট্দিত হতে পারে । এমন কি, বাংলায় 
উৎপণ্ন মূল্যবান খাণ্চশগ্ডাদির কিয়দংশও এ সকল 
দেশে ভবিস্ততের ব্যবহারের জন্ত সংরক্ষিত করা যেতে 
পারে। 

খাতসংরক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হলে প্রতি বংসর লক্ষ 
লক্ষ টাকা যূল্যের খাদ্যত্ব্যাদি বিনষ্ট হবে। এরূপ অপচয় 





প্রবাসী 





১৩৫৫ 


নিবারণ কর! অবস্ক কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, তবুও বিডির 
প্রদেশের গবর্ণমেপ্টের এঁকাস্তিক সহযোগিতা পেলে এটা 








সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে 


এই সঞ্চয় ও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন সর্বাগ্রে প্রয়োজন | অবন্ঠ 
এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও দরকার। 
সাধারণ কৃষক যদি বুঝতে পারে যে তার উৎপন্ন ফসল দীর্ঘদিন 
সঘত্বে সংরক্ষিত থাকবে এবং সে উপছুক্ত মূল্যে একদিন নিশ্চয়ই 
তা বেচতে পারবে তা হলে সে এই সংরক্ষণনীতি অবস্ঠই 
মেনে চলবে । আঁদর্শ শম্তাগার নির্মাণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হবে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারের সহায়তা পেলে এই কাজ 
কঠিন হবে না। কৃষি-জ্রব্যাদি বার মাস সমান উৎপন্ন 
হয় না। প্রত্যেক ফসলেরই একটি নিষ্ধি্ঠ সময় আছে 
এবং এই উৎপন্ন ফসলের স্থায়িত্ব সব সময় সমান নহে। 
অধিকাংশই দু-এক মাসের মধ্যে পচে নষ& হয় এবং সেঞ্জভ 
শীঘ্র জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয়। জনসাঁধারণও প্রত্যেক খাদ্যশন্ত প্রয়োজনের অতিরিভ্ 
গ্রহণ করে । ফলে অনেক সময় তাদের অর্থের অপচয় ও স্বাস্থ্য- 
হানি ঘটে । এব্পে অবস্ঠ খাদ্যদ্রব্য কীটপতঙ্গের আক্রমণের 
হাত থেকে রক্ষ/ পেল, কিন্ত এর দ্বারা ঠিক অপচয় 
নিবারণ হ'ল না । যে সকল খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
উৎপর হয় সেগুলে। যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা! কর] যায় ত 
ভবিস্তে তাঁদের সদ্্যবহার হবে এবং ছুশ্ডক্ষ প্রতৃতি 
অনেকাংশে নিবারিত হবে। খাদাযশন্ত সংরক্ষণ বিষয়ে 
সুচিস্তিত পরিকল্পন! রচনা কর! দরকার | এরূপ পরিকল্পন] যে 
জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


ংল। পরিভাষ| 
অধ্যাপক শ্রীচিস্ত।হরণ চক্রবর্তী 


ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার 
পর হুইতেই বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব 
বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া আপিতেছে। তাহা ছাড়া অজশ্র 
ইংরেজী শব্ধ বাংলায় অনূদিত হুইয়া৷ বাংলার শব্ধভাগারকে 
পুষ্ট করিতেছে । সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন 
মত শবের অন্থবাদ করিয়া থাকেন--সংঘবদ্ধ চেষ্ঠাও মাঝে 
মাঝে কিছু কিছু দেখা যায়। তবে দেশের জনসাধারণ এ 
বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন-__শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে 
বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাওয়| যায় না । ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিত্যই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপজীব্য-- 


ছু'চার জন ছাড়! তাহাদের অধিকীংশই বাংলার ধার ধারেন 
না__বাংলায় কোনও গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার 
প্রয়োজন বা! তাগিদ তাহাদের অনেকেরই নাই। বাংলায় 
কিছু বলিতে ব৷ লিখিতে হইলে বিপন্ন বোধ করেন এরূপ 
লোকের সংখ্যা শিক্ষিতের মধ্যেও যথেষ্ঠ । তার পর 
ইংরেজী ভাবে ভাঁবিত, ইংরেজীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে 
যাহা লেখেন তাহ! বাঙালীর বাংল! প্রায়শই হয় না-_তাহার 
মধ্যে সাহ্ববী গন্ধ পুর] দত্তর বর্তমান । বাংলার এই অবস্থার 
কথাই অতি স্পষ্ট ভাবে বাক্ত করিয়! প্রীবুদ্ধদেব বনু 
লিখিয়াছেন__ 


শ্রাবণ 


“বাংলায় লিখতে বসে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ 
ইংরেজীতেও কথাটা পুরোপুরি বলতে পারি তা নয়। বাংল! 
লেখ! আমাদের শিখতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে'** 
ভাষাকে শিক্পরপে গড়ে তোল! এমনিতেই শক্ত কাজ, 
আমাদের দেশে তাঁর ওপরে বিদেশী ভাষাঁর মধ্যবন্তিতা জড়িত 
হ'য়ে ব্যাপারটিকে আরও ছুরূহ ক'রে তোলে ।..-এখন পর্য্যস্ত 
আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল 
বাংলা দুরে থাক, নিতুলি বাংলাও লিখতে পারেন না_ 
ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, প্রমাদও লক্ষিত 
হয় প্রচুর । (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৬ )। 

এই অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্ধ্য ও পরিপুষ্টির দিকে দেশের 
জনসাধারণ ব| শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাঁবে পড়ে 
নাই। এক জনের ব্যবহৃত শব্ধ নুন্দর হইল কি অন্ুন্দর হইল, 
শুদ্ধ হইল কি অশুদ্ধ হইল তাহা লইয়া! আলোচন| করিবার 
প্রয়োজন কচিৎ ছই এক জন মাত্র অনুভব করিয়াছেন । ফলে 
আজ যে কত অসঙ্গত, অসুন্দর ও অশুদ্ধ শব্ধ বাংলায় ব্যবহ্যাত 
হইতেছে তাঁহার ইয়তা নাই। অন্ঠের কথ! দূরে থাকুক স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের জবকৃটি বা অন্নয় এ বিষয়ে বিশেষ কাহারও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়! মনে হয় নাঁ। বহুল প্রচলিত 
শব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃ, সহান্ভৃতি, অন্তরীণ 
প্রভৃতি কয়েকটি শব সম্বন্ধে রবীন্জনাথ অতি ম্প্ ভাষায় 
ঠাহার মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ কয়জন তাহার 
খবর রাখে ব! রাখার প্রয়োজন বোধ করে? 

অবস্ত রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া আমর! 
বলিতে পারি “ভাষা যে সব সময় যোগ্যতম শব্দের বাছাই 
করে কিনা যোগ্যতম শব্খকে বাচাইয়। রাখে? ত। নয় তথাপি 
ভাষায় ব্যবহৃত শব্ষের দৌষগুণ সন্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন 
করা যে কোন ভাঁষাভাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় 
নহে। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই 
ভাষার স্রীব্বদ্ধি সম্ভবপর, অন্থথ নহে । আত্ম স্বাবীনতালাভের 
পর যখন বাংলাভাষার প্রসারবৃদ্ধি অবঙ্ঠগাবী__যখন 
ইংরেজীকে একেবারে না ছাড়িলেও বাংল! ভাষার মধ্য 
দিয়াই আমাদিগকে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কাঁধ্য নির্বাহ 
করিতে হুইবে তখন আর কাহারও বাংল! ভাষা সঙ্বন্ধে 
জঅনবহিত হুওয়া সঙ্গত ও শোভন নয়। গ্রীষ্টীয় উনবিংশ 
শতাবীর শেষার্ধ হইতে সরকারী অঙ্থবাদ সমিতি, জ্যোতিরিজ্র 
নাথ ঠাকুর প্রবন্তিত সারশ্বত সমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ 
প্রতি প্রতিষ্ঠান ইংরেজী শবের দু বাংলা প্রতিশব্ প্রণয়নে 
বখন শৃহ্খলাবন্ধ চেষ্টার সুআ্পাঁত করেন তখন যথেষ্& চাহিদার 
অভাবতশতঃ এই সকল প্রচেষ্ঠ1 কক্সনাবিলাসীর বিলাস হিসাবে 
জনসমাক্ধ কর্তক অনাদূত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও 
তেমন দোষ দেওয়া চলে না। কিন্ত বর্তমানে শোভন 


বাংল৷ পরিভাষ! 


৩৫১ 


অহ্বাদের মধা দিয়! কেবল বাংল। সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের 
জন্ক নহে আধুনিক জগতের ভাবধার! বাঙালীর কাছে বাঙালীর 
মত করিয়া! বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শবের চাঁহিদ। 
ও মূল্য অর্থীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু হঃখের বিষয়, 
জনসাধারণের ওদাসীন্তের ভাব 'এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। 
ফলে, কয়েক বৎসর পুর্বে প্রবেশিক। পরীক্ষায় দেশীয় ভাষাঁর 
পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার. জন্ত যখন বিভিন্ন বিষয়ের 
পারিভাষিক শব্ধ বিশ্ববিভালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখন 
দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই__ 
নিন্দা করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্ত দোষ থাকিলে তাহার 
প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই--দোষগুলি নির্দেশ করিয়! 
দেওয়ার ফ্লেশ পর্যাস্ত স্বীকার করে নাই। সগ্পপ্রকাশিত 
“সরকারী কার্ষ্যে ব্যবহার্ধ্য পরিভাষা” সন্বন্ধেও অনুরূপ 
মনোভাব ও বাবহাপ লক্ষ্য করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা 
এককপ সময়ে ইহাকে নিন্দ! করিয়াছেন__উপহাস করিয়া- 
ছেন। পথে-ঘাটে বন্ধুবাঞ্ধব, সরকারী কর্মচারী, উকীল, 
মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাঁহারই সঙ্গে কথ] হুয় তিনিই 
ইঙার নিন্দা করেন__ ইহ! অচল, অব্যবহা্য্য বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন। সংস্কতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাঁতিতা, 
প্রচলিত ইংরেজী বা অন্ত দেশীয় শবের প্রতি উপেক্ষা! ও খাটি 
বাংলার প্রতি অশ্রদ্ধা বিশ্ববিগ্তালয়ের ও সরকারী পরিভাষার 
প্রধান দোষরূপে সাধারণত উল্লিখিত হইয়া থাকে । তবে 
ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাস! 
করিয়! কোনও সহুত্তর পাওয়া] যায় না । কোন্‌ কোন্‌ শবের 
অন্থবাদের প্রয়োজন নাই-কোন্‌ কোন্‌ শবের অনুবাদের 
কিরপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সন্বদ্ধে সুক্ষ ও 
খুটিনাটি আলোচনায় বিশেষ কেহ অগ্রসর হুইতে চাহেন ন]। 
সত্য বটে, অনেকের পক্ষেই এরূপ আঁলোচন] কর! সম্ভবপর 
নহে। হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের মতামত সরকারের পরি- 
ভাষাসংসদ্ধের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন । কিন্ত 
দেশের সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও 
উৎসাহ আছে তাঁহার তেমন কোনও নিদর্শনও পাওয় যায় 
নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ 
প্রতি দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কিন্তু কোথাও এই 
পরিভাষার আলোচনার ইঙ্গিতমাত্র দেখ! যায় না । সাধারণের 
আগ্রহের ফলেই ছোট বড় নান বিষয় সম্বপ্জে নেতৃবৃন্দের 
মতামত সাড়ম্বরে পঞ্জিকায় প্রচারিত হুয়। সরকারী পরিভাষা 
সম্বন্ধে ভাষাতত্ববিদ্‌ বা! সাহিত্যিকগণের অভিমত ব1 সমালোচনা 
কিন্ত পত্রিকা ধ্যক্ষগণ সংগ্রহ করিয়া পঞজিকাস্থ করার বিশেষ 
কোনও প্রয়োজনই অঙ্কৃতব করেন নাই। সাধারণের এ বিষয়ে 
আগ্রছের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ একপ 
সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা! নিরূপণের কাজে হয়ত প্রচুর 
সহায়তা করিতে পারিত। 
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একথা কিস্ত অন্বীকাঁর করিবার উপায় নাই যে 
প্রস্তাবিত পরিভাষ। সন্বপ্ধে আলোচনার ঘথে্$ অবকাশ 
রহিয়াছে। প্রথমেই পূর্ববাচার্ধ্যগণ, বিশেষ করিয়া রবীন্ত- 
মাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ সু নির্দেশ করিয়াছেন তাহা 
স্মরণ করা কর্তব্য । তাহার প্রথম ও প্রধান কথা-_-“বাংলায় 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা] স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার 
প্রয়োগ লইয়! আঁলোচন। কর্তবা, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত। 
আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের 
কাজ আরস্ত করিতে হুইবে। নুতন শব গঠনের সময় 
ভাঁষার প্রক্কৃতি, সৌন্দর্য্য, বিশুদ্ধি ও অর্থের স্পঞ্টতার দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । অবস্ঠ সব সময় সকল দিক রক্ষ] 


হইবে নাঁ_তবে তাই বলিয়। বিচলিত হইবার কোনও কারণ 


নাই। রবীঞ্জনাথের ভাষায় “নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগর] 
জুতোর যতই কিছুদিন অধ্বস্তি ঘটায়।” “বার বার ব্যবহারের 
দ্বারাই শব বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে 
যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে । ( শব্ধতত্ব, 
পৃঃ ১৬৬, ১৮৭)। অবস্ত এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভ! 
পায় নাবা সমর্থন করা চলে না। যথাসম্ভব, নির্দোষ শব 
গঠনের চেষ্টা করাই সর্বাতোভাবে কর্তব্য। এন্ন্ত বিপুল 
সস্বদ্ধিশীলিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়] গত্যন্তর নাই। 
রবীন্দ্রনাথ তাই স্প্ঁই বলিয়াছেন__“একথ] স্বীকার করতেই 
হবে সংস্কতের আশ্রয় না নিলে বাংল! ভাষা অচল। কি 
জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংল! সাহিত্যের যতই বিদ্তার 
হচ্ছে ততই সংস্কতের ভাগার থেকে শব এবং শব বানাবার 
উপায় সংগ্রহ করতে হৃচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও 
এমপি ক'রেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয় (বাংলা 
ভাষাপরিচয়, পৃঃ ৫০)। কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
বাংল! ভাষার প্রক্কতিগত একট! দৌর্বল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন 
-বিশেষ্তকে বিশেষণ ব! ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহঙ্গ 
উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হ্য়। তাই বাংল! 
ভাষার আপন রীতিতে শব্ধ বানানো! প্রায় অসাধ্য।' ( বাংল! 
ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১০৪)। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় 
শত বৎসর ধরিয়া যখনই বাংলায় নুতন শব্দের প্রয়োজন 
হইয়াছে তখনই সংস্কতের আগ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে-:-শুদ্ধ 
ভাবে হউক বা অন্তদ্ধ ভাবে হউক, মূল-ঘর্থ বন্ধায় রাখিয়া 
হউক বা1 উহাকে সঙ্কুচিত, প্রসারিত ব1 বিকৃত করিয়া] হউক 
সংস্কতমূলক শবকেই বাঙালী তাহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া 
জইয়াছে। বর্তমানেও যে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে 
তাহা মোটেই বলা চলে না। ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার 
সম্পর্ক স্থাপনের পর যে সমস্ত নুতন শব্দ বাংল! ভাষার 
“অঙ্ীভূত হুইয়াছে তাহাদের কোনও তালিকা এখন পর্যাস্ত 
সন্কলিত হয় নাই সত্য তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 
পানে যে এই জাতীর শব্দে মধ্যে অধিকাংশই সংস্কত ঘা 
সংস্কতের আদর্শে রচিত । ধাহারা চলতি বা কথ্য বাংলার 
একাস্ত পক্ষপাতী ঠাহারাঁও যে দরকারমত অজম্র সংস্কত শব 
গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক 
মতাবলম্বীদের লেখ! হইতেও তাহার যথেষ্ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। উদ্‌গাঁতা, খ্থিক্‌, পুরোধা, ন্নাতক, সমাবর্তন প্রভৃতি 
লৌকিক সংস্কতে অপ্রচলিত বৈদিক শব পর্যান্ত আজ অবাধে 
বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে । বস্ততঃ মুখে আমর! যাহাই 
বলি ন! কেন সংস্কতের প্রতি আমাদের অন্তরের টান অশ্বীকার 
করিবার উপায় নাই__পরিভাষারচনায় বা নুতন শব্ধ গঠনে 
তাই সংস্কতের প্রভাব অপরিহা্ধ্য | 

তাই বলিয়া প্রচলিত শবের স্থলে নূতন অপরিচিত সংস্কত 
শব্ধ গঠন করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথ! বল] চলে না। 
অবস্তঠ প্রচলিত শবের দ্বারা সমস্ত কাজ চলে কিনা এবং 
প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাহা ধীর ভাবে 
পর্ধযালোচনা! কর] দরকার । পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ 
নাই কিন্তু পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার 
মর্যাদা রক্ষা! হয় কি? 1) 01)5711)10800006 ০1 
[১0110৮৮ [70000007-06008] 0 1১01100 প্রভৃতির বেলায় 
কোনও অভুহাতেই অঙ্থবাঁদ ঠেকাইয়া রাখা সঙ্গত বা শোভন 
বলিয়! বিবেচিত হুইবে না । আর এঞ্খলি অন্থবাদ করিতে 
গেলে পুলিশ শবকটিকে বীচাইয়। রাঁখা স্ুকঠিন। এইক্প 
10821567816, 061)015-1092196819 প্রভৃতি শবও বাংল! 
ভাষার অঙ্গীভূত হুইয়া না যাওয়ায় তাহাদেরও অন্থবাদ না 
করিয়া বাংল। ভাষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেক্জী 
শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে সাধারণ কথাবান্তার মধ্যেও 
অনেক ইংরেজী শব্ধ ব্যবহৃত হুয় সত্য তবে সেগুলিকে 
বাংল) শাষার অঙ্গ বা আভরণ কোনওক্রমেই বল! চলে না_ 
সেগুলি পরাধীন জাতির পরাহুকরণের মোহ ও বিকারের 
সাক্ষ্য বন করে মাত্র । জোর করিয়া সেগুলিকে ভাষায় 
চালাইতে গেলে তাহাতে ভাষা পরিপু্ না হইয়া আড়ষ্ট হইয়া 
পড়িবে-_-ভাষার প্রবৃদ্ধি না হুইয়। বিকৃতিই প্রকট হ্ইয়া 
উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্তায় যত ইংরেজী শব্ধই ব্যবহার 
ফরি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংল! শব্ধ ব্যবহার 
করিতে সাধারণত ত্রুটি করি না। 1)0996106, 9099681 
91807 6190%100, 1)017011)9610105 [60015 07996901168, 
7980) 01893, ৪০১)০০% প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আমর] কথ্য 
ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্ধু লেখার অমর সতা, 
সম্পাদক, নির্ব্বাচন, মনোনয়ন, কার্ধ্যবিবরণ, ফল, শ্রেলী, বিষয় 
প্রভৃতি ব্যবহার করিতে কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য 
ভাষায় এ সব শব্ষ ব্যবহার করিতে যে একট সংফোচ বো 
করি না এমন কখ। করজন হলপ করিয়] বলিতে পারেন ? 


শ্রাবণ 


অগ্থবাদ-প্রবণত! শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলাম়্ বাহিত়েও 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব আজ 
বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে 
তাহাদের দেঙ্গয় রূপ প্রচারের অসীম আগ্রহ সর্বত্র অল্সবিস্তর 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, 
হোটেল, থিয়েটর, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত 
হইলেও বিভাঁলয়, বিদ্যানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, 
মহাবিভালয়, আরোগ্যশালা, তোঞ্জনাগার, নাট্যনিকেতন, 
চিত্রমন্দির, ছবিঘর প্রভৃতি অন্বাদাত্বক শব ব্যবহারের 
দিকেও ঝোক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাহাদের 
এলাকার সরকারী কলেজগুলির দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । নাগপুর মরিস কলেজ, জব্বলপুর রবার্টসন 
কলেজ, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের পরিবর্তিত নাম নাগপুর 
মহাবিদ্যালয়, মহাকোশল মহাবিদ্যালয় ও বিদর্ভ মহাবিদ্যালয় 
নিশ্চয়ই লোৌকরুচির পরিপন্থী নহে। বোশ্বাই শহরে রেষ্টোর্যাণ্ট 
অবাধে উপাহারগৃহরূপে চলিতেছে । পূর্বে যে সমস্ত দোকান 
ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের মধ্যে মর্যযাদ] "লাভ করিত 
কিছকাল যাবং তাহাদের স্বজাতীয় অনেকেই বাংল! নাম- 
করণকেই অধিকতর লোকরঞ্ক মনে করিয়া! আরামঘর, 
তৃপ্তিপদন, বসনলয়, বাসনালয়, সাধনালয়, ন্থুচীশিল্পসদন, 
রূপায়তন, মিষ্টামাগার, বন্ত্রাগার, বজ্্রালয়, বস্ত্র প্রতিষ্ঠান, 
পরিচ্ছদ্ভবন, মাতৃভাগার, কমলাভাগার, বিক্রমপুরভাগার, 
খাদ্য প্রতিষ্ঠান, পাছকাপ্রতিষ্ঠান, উপানৎ শিল্পসদন, মুদ্রমী, 
মুদ্রণালয়, এস্থগেহ, প্রকাশনী, পু"খিঘর প্রভৃতি নাম সাড়ম্বরে 
প্রচার করিতেছে । এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের 
লোকের প্রক্কৃত . মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়-_তাহার 
মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাস মিলে। নির্বাধে নিজের 
রুচির অস্থসরণ করিতে দিলে নিঞ্জের অজ্ঞাতসারেই সে 
ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে সংস্কতমূলক গালভরা শব্ষের দিকে 
আকুঞ্ হইবে। € 

পরিভাষা রচনায়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শের 
অন্বাদেই হউক মূল শবের প্রকৃত তাৎপর্ধের দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে-_কেবল আক্ষরিক অঙ্থবাঘ ন| করিয়| দেশের 
্রস্কতি, রীতিনীতি জঙ্থসারে নূতন শব্দ গঠন করিতে হইবে । 
ইংরেজী হাবভাব আদবকায়দা আক আমার্দিগকে বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু নুতন শাসন- 
তন্ত্র ও তাহার দেশী পরিভাষা রচনার সময় আমাদিগকে 
তাবিতে হুইবে-_আমাদের কাজকর্ঘ্বকি চিরদিনই বিলাতী 
ছাচে চলিবে ? বিলাতী নামগুলিই অন্ত ভাষায় আঁমাদিগকে 
চালাইয়] যাইতে ক্ইবে ? ইংরেজীর তূলক্রটি অসম্পূর্ণতাও কি 
নির্বিধবাদে উত্তরাধিকা রদ্থজে আমাদিগকে বহন করিয়া যাইতে 
হইবে? 09291%90 01799: এবং 0011-68296660 0101087 





বাংল! পরিস্ভায! 





স্বতঙ্জ পদের দরকার 


৩৫৩ 
এই পার্থক্য ফি চিরকাল আমাদিগকে ঠিফ এই মামেই 
বাইছার আক্ষরিক অন্থবাদ দিয়াই বজায় রাখিতে হইবে? 
আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম ব। প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি নামে 
শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সুপরিচিত এবং সাধারণের নিকট 
সহজবোধ্য । 

পূর্ব আমলে নান| সময়ে যখন নৃতন নুতন পদের স্থষ্টি ও 
নামকরণ হুইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্যযালোচন] করিয়া তাঁহা 
কর! হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। যখন আমাদিগকে নুতন 
ভাবে সমস্ত জিনিষ গিয়া তুলিতে হইবে তখন এ বিষয়ে 
যথাসন্ুব শৃর্ঘলা ও সারল্য বিধানের চেষ্ঠা! করাই সমীচীন 
বলিয়! মনে হুয়। 901)0711601)0006, 17171188601, 01:00101, 
ইহাদের পরম্পরের মধ্যে কর্ম্টগত যে সক্ষম পার্থক্যই থাকুক না 
কেন হৃঁহার! সকলেই প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকারী-__ 
ইহাদের প্রত্যেকের জন্ত স্বতন্ত্র শব্ধ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা 
আছে কিনা বিশেষভাবে প্রপিধানযঘোগ্য | 00:0-68100 
(1005 381101088) এবৎ ১010017116900006 (০দশেশ 
101৯১ 1[751865) ছুইয়ের মধ্যে কর্ম্মগত এমন কি বিভেদ আছে 
যাহাতে ছু'জজনকেই তত্বাবধায়ক বল। চলে না? অপরপক্ষে 
301)81111691000)6 (00/01107)0106 110150 (08706109) 
থাঁকিলেও সেই পদাধিকারীও কি 
তত্বাবধায়কমাআ নহেন? 08161 1900061509 001001 
(08100769 0017১018090) এরূপ স্থলে 00069 শব্দটির 
বিশেষ কোনও সার্থকত! আছে বলিয়া মনে হয় না_অন্গবাদে 
ইহাকে বর্ন করিলে বিশেষ অঙ্গহানির আশঙ্কাও কর] যায় 
না। বিষয়পতি বা জেল! ম্যাজিপ্রেটের করঞ্জয় বিচিত্র 
কর্ধরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি ছুই শবের মধ্য দিয়! 
অভিব্যক্ড হইতে পারে না অথচ পতি শখের অর্থ অত্যন্ত 
ব্যাপক । ন্ুতরাং 12790150809 80 901190601-এর 
অঙ্থবাদে ছুইটি শব ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি 
শবের দ্বারাই বেশ কান্ধ চালান যাইতে পারে বলিয়! 
মনে হয়। বস্ততঃ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই 
পারিভাষিক শব বাঞ্ছিত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, 
স্থৃতরাং তাহার মধ্য দিয়! সমর অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার 
চেষ্টা নিক্ষল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও নুন্দর করিতে 
হইবে। তাহার পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা" 
ছাঁড়৷ গত্যন্তর নাই। 

পরিভাষ] বিষয়ে সর্বভারতীয় এঁক্যের কথাও বিশেষ- 
তাবে স্মরধীয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেক্স এ 
সকলের রা্বত্বকালেই এই বিশাল ভারতবর্ষে _বিশেষ 
করিয়। শাসন ব্যাপারে মোটামুটি একটা এক্য ছিল; 
সংস্কত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে একই শব সর্বত্র প্রচলিত ছিল । বিভিন্ন প্রান্তের 


পেস পা 








৩৫৪ প্রবাসী ১৩৫৫ 
শম্পা পা পি পাস পপি সিস্ট পো স্টিল পিসি পপি পি স্পর্শ, পপ সপ এস সা শিপ ছি পাসটিপািপাস্বপাসিািপাশক 
লোকসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে ভাবের আদান- উদ্বে্টে ভারত সরকার কর্তৃক এক্প একটি প্রতিষ্ঠান গঠিতও 


প্রদান বা পারম্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার তেমন 
প্রয়োজন বা প্রচলন ন| থাকিলেও এই এঁক্যের মূল্য অ্ীকার 
করা যায় না। আধুনিক যুগে পরম্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠত] 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই এঁক্য অপরিহার্য হইয়। উঠিয়াছে। এই 
এঁক্য যাহাতে ক্ষু্ণ না হয় সে্ন্ত চাই ভাষার এঁক্য-__সর্ব্ঘ- 
ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা! যাহাই হউক ন| কেন প্রার্দেশিক ভাষার 
মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই এঁক্য বজায় রাখার চেষ্ঠা করিতে 
হইবে__শাসন-সংক্রান্ত বা অন্ত বিষয়ক পারিভাষিক শবা- 
গুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একট। সাম্য 
থাকে সে দিকে তৎপর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার 
মধ্য দিয়! এই এঁক্য প্রতিঠিত করিবার আগ্রহ পণ্ডিত সমাজে 
বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে । তবে ছুঃখের বিষয় প্রকৃত 
কারের মধ্যে তাহ। সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। 
বর্তমানে যখন সমর দেশময় ইংরেজী শব্ষের দেশীয় 
প্রতিরূপ প্রণয়নের আয়োজন চলিতেছে তখন এই এঁক্যের 
কথ! প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য ৰিষয়। এক্ন্ত সকল ভাষার 
প্রতিনিবি লইয়। একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! 
ঘ্রকার। কয়েক বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-প্রণয়নের 


হইয়াছিল মনে হইতেছে । তবে কাঁধ্য কতদূর অএসর 
হইয়াছিল জানি না। প্রদেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে কার্ধ করিলেও 
বিভিন্ন প্রদ্েশের__বিশেষ করিয়! কেন্ত্রীয় সরকারের-__পক্ষ 
হইতে যে কাঁজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচনা 
আবন্তক। ভারতীয় গঠন-পরিষদ বা গণপরিষদ এ সম্পর্কে 
যে সমিতির উপর কার্ধ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন তার কার্ধ্য 
সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপঞ্ছে প্রচারিত হ্ইয়াছে কিন্তু 
কার্োর পুর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত বা প্রচারিত হইয়াছে 
বলিয়া জানিতে পারি নাই-_এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও 
আলোচনার আভাসও পাই নাই। অন্ব প্রদেশের মধ্যেও 


*কোন্টি কত দূর অগসর হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। 


অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীধিপণের কৃত কার্য্যের 
বিবরণ যথাযথ প্রচারিত হইলে পরম্পরের কার্য সহায়তা হয় 
__ঘথাসম্ভব এক্যপ্রতিষ্ঠীর সুবিধ। হয় _একের প্রন্তাবিত সুন্দর 
গ্রহণযোগ্য শবের কথা না| জানার অন্য নুতন শব্ধ সংকলনের 
অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এ 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূল দৃষ্টি সাঁএহে ও সনির্বন্কভাঁবে 
আকর্ষণ করিতেছি। 


প্রথিবীর কৰি রবীন্দ্রনাথ 


প্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 


বাঙালীর যখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও সংসারে আসন 
সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তখন আমাদের বার বার ও সবলে 
উপলদ্ধি করতে হবে যে আমরা সামান্য নই, বিশ্বে আমাদের 
অন্তত এমন একটি দান আছে যার গৌরবে ও গুরুত্বে আমাদের 
ইতিহাস চির গরীয়ান্‌ হুয়ে থাকবে । হঠাৎ একটা মহ! 
প্রলয়ে যদি বাঙালীর যা-কিছু সব নিশ্চিহ হয়ে যায় কোন দিন, 
ছুর ভবিষ্যতে যদদি সে প্রলয়-সাগর-তীরে মন্ছুর কোন বংশধর 
.- বাঙালীর বিস্থৃত পুরাঁতত্ব আবিফ্ার করতে বসে, তখনো 
রবীন্দ্রনাথের অভ্রভেদ্ী বিশালতা তার দৃষ্টি অতিক্রম করবে 
না। রবীন্দ্রনাথ যে বাভালী ছিলেন, জতএব বাঙালীর স্থান 
যে সভ্যতার ইতিহ্ণসে সার্ক, সে কথা! সে অকুঠিত চিত্তে 
স্বীকার করবে। 

তার কারণ রবীন্্রনাথ পৃথিবীর কবি। যে-পৃথিবী তিনি 
রচন1 করেছেন, যে-সৌরভ ও অনুভব তাতে স্থষ্ঠ ও বিকশিত 
হয়েছে তা বিশ্বমনের জন্য; বিশ্বমানবের প্রতিবিশ্ব তাতে 
আছে। গত বংসর ভাপ্রতবর্ষের রাজধানী দিঙ্গী শহরে 


অন্থঠিত আত্তঃ-এশিয়া মহা সম্মেলনে, শুধু সমর এশিয়ার নয়, 
বিশ্বের মহামানবতার এঁক্য-গাথার কবি রবীন্ত্রনাথের কথ! 
উল্লেখ করতেও বহু ভারতপ্রধান যখন কৃ! ও বিস্থৃতির পরিচয় 
দিয়েছিলেন তখন আমর! পিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলনের 
পক্ষ থেকে এশিয়ার সাহিত্যিকদের যে সংবর্ধনা করেছিলাম 
তাতে সেই বিদেশী সাহিত্যিকরাই বার বার বিশ্বের কবি 
রবীন্দ্রনাথের কথ! আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে- 
ছিলেন ; তার বাণী যে মাহুষকে নুতন আত্মপ্রকাশ ও আত্ম- 
প্রত্যয়ের ভাঁষ! দিয়েছে, এঁক্য ও মত্রীর গান শুনিয়েছে “সে 
কথা স্বীকার করেছিলেন, এবং বর্তমান লেখক সে সময় 
রবীন্নাথের ভাষায় তাদের ঘে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 
সেজন্ত তার] ধন্তবাদ দিয়েছিলেন । 

“আমি পৃথিবীর কবি, সেকথা তার যত ওঠে ধ্বনি 

আমার বাশ্ীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি, 

এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল ন! বহুতর ডাক, 

রয়ে গেছে ফাঁক ।” 


সপান্পাস্পি পিপাসা পাপা 


পৃথিবীর কবি রবীন্রনাথ বছস্থানেই এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্ত 
তার বাশীর সুরে যদ্দি সব সময় সাঁড়! না জেগে থাকে সে ক্রুট 
পৃথিবীর ; পৃথিবীর কবির নয়। আমরা কবি-জগতে গৌরী- 
শৃঙ্গের ঠিক নীচেই এখন রয়েছি; তাই তার বিশালতা ও 
উচ্চতা বুঝতে পারার সময় আপে নি এখনো । হয়ত ১৪০০ 
সালের মাঙ্ছষ সেই ভাবী কালের নববসস্ত-প্রভাতে অহ্থভব 
করবে আমাদের যুগের ও চিরযুগের এই কবির প্রভাব এবং 
ভার কাব্যের বিস্তার ও প্রসার । তবুও আমর! ত এমনি 
বুঝতে পারি। 
“কতো যে প্রাতের আশ! ও রাতের প্রীতি 
কতো! যে সুখের স্মৃতি ও ছখের গীতি”__ 

নব নব বিকাশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে কারণে অকারণে সময়ে- 
অসময়ে চিত্তে দোলা দিয়ে যায়। বাশীর উচ্ছ্বাসে হাসির 
উল্লাসে বেদনায় ও সমবেদনাঁয় বিচি অনুভব জাগিয়ে তোলে 
বিশ্বমনের মধ্যে । 

জীবনে একটি নুতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সঙ্গীত তিনি এনে দিয়ে- 
ছেন। “পুরস্কার” কবিতাটির অভাবগ্রস্ত কবি রাঁজসভায় 
গেয়েছিল যে ধরতে মে আর একটি সুর যোগ করে 
দিতে চাঁয়, আর একটু সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দিতে চায়। সে 
কথ।ই কবিরও মর্ম্বামী। পৃথিবীকে তিনি মায়াময় বলে 
ত্যাগ করেন নি; কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতও লিপ্ত হয়ে 
থাকেননি। অবজ্ঞা বা উপেক্ষার চোখে তিনি জীবনকে 
দেখেন নি। বন্ধনের মধ্যে মুক্তির, সংগ্রামের মধ্যে সমন্বয়ের 
সন্ধান তিনি করেছেন। প্রাচীর বৈরাগ্য ও প্রতীচীর অহ্থরাগ 
মিশ্রিত হয়েছে তার কাব্যধারায় রাসায়নিকের প্রক্রিয়ায় নয়, 
রসত্রষ্ঠার প্রতিভায়। তাই তিনি বিশ্বনিখিলের কবি ? শুধু 
বাঙালীর বা! ভারতবাসীর নয়। 

তাই মর্ত্যই কবির কাছে স্বর্গ; মত্ত্যই মহান্--মানবেরই 
অশ্রজলে চিরস্কীমল, গ্রীতিফুলে চিরন্ুরভিত। প্রেমধারা 
মান্গষকে শুধু প্রিয় করে নি দেবতা করেছে । “দেবতারে প্রিয় 
করি, প্রিয়েরে দেবত1”__ এই ছিল ইউরোপীয় রেণেসীসের 
মর্দ্বকথা। মান্ষকে এই মূল্যদান, দেবতাকে এই গ্রীতিমাল্য- 
দান রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্বের শ্রেষ্ঠ তথ্য । 

শুধু যে প্রিয় দেবত! হয়েছে তা নয়, সাধারণ মানুষ “মানুষ? 
হয়েছে__বিশ্ববিধানে এটাও তো কম কথা নয়; তারও যে 
জীবন সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে এ কথ! দৃঢ়তার সঙ্ষে তিনি 
বলেছেন। মাচগুষ তার সভ্যতাঁসৌধের ভিত্তি ও প্রাকার গড়ে 
তুলেছে মাহুষকে সমস্টিগত ভাবে বলি দিয়ে। ধনী শ্রমিককে 
শোষণ করেছে, রাজ] প্রজাকে শাসনের নামে উৎপীড়ন করেছে। 
প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন বলেছে হুর্বলের রক্ত- 
আহতিতে, রাধ-্বার্থের রখ চলেছে র্ুব্ধ প্রজ্জার সম্মিলিত 
আকর্ষণে । এই সভ্যতার মধ্যে ক্ষমত| আছে মমতা নেই, 
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পৃথিবীর কৰি রবীজ্রানাথ 





৩৫৫ 
আত্মস্তরিতা আছে, কিন্তু আত্মা নেই। রক্তকরবীর রাজ! 
যে যৌবনকে হত্যা করে, আনঙ্গকে নিঃশেষ করে 
নিজেই নিজের নিগড় গড়ে তুলেছে সে কথ! বিশ্বকবি যত 
গভীর ভাবে বলেছেন বিশ্বব্যাপী মে দিবসের সরব ও প্রচণ্ড 
কোলাহুলের মধ্যেও সে কথ! তেমন ভাঁবে ফুটে উঠে না। 
“মুঢ় শ্লান মুক মুখে ভাষা” দিতে *শ্রাস্ত শুক ভগ্ন বুকে আশা” 
ধ্বনিত করে তুলতে যিনি এরূপ সার্থক চেষ্টা] করেছেন তিনি 
বিশ্বজনের কবি, তাই তিনি বিশ্বকবি । 

রবীন্মনাথের জগতে পাই মানব, অঙ্ছভবের প্রভাবে যে 
মহামানব হয়ে উঠেছে; কিন্তু অতিমানব সেখানে নেই। 
তিনি মহাকবি, কিন্তু মহাঁকাব্য তিনি রচনা করেন নি, কারণ 
মহাকাব্যের অতিমাঁনব পৃথিবীর কবির স্থষ্টিতে থাকার কথ! 
নয়। দীনের জীরন মহত্তর, বৃহত্তর হবে, কিন্তু দীনতর বা 
অনুন্দর হয়ে প্রকাশিত হুয় নি কখনও সে প্রচে্ঠার মধ্যে । 
যেখাঁনে সমাজ ক্ষমাহীন, ধর্্মাচার দয়াহীন ও মানুষ উদাসীন 
সেখানে সাধারণ জীবনের সাঁধারপ কাজে ও কজনায়, চিন্তায় 
ও চেষ্টায় তিনি এনে দিয়েছেন স্ুকুমারতার আভা ও 
সার্থকতার আভাস | এই যে শ্ামল সুন্দর ধরণী__প্রিয়গৃহ ও 
গিরিপ্রান্তর, সাগর ও অরণ্যানী নিয়ে অপরূপ শোভায় 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছে কাব্যে ও জীবনে, এই প্রন্কতি যদ্দি 
নিজেই প্রধান হ'ত মানবকে বাদ দিয়ে তা হলে তাহ'ত 
প্রাণহীনা। এখাঁনে যার] ছিল, যারা আছে ও যার! 
আসবে তাদের সকলেরই কবির জগতে সার্থক স্বান আছে। 
“পলাতকায়” বাইশ বছরের রোগিনী যখন প্রথম বসস্ত অনুভব 
করে, মরণ-পথের যাঅিণী বিশ্থু যখন বাইরের জগংকে দেখে 
উল্লসিত হয়ে উঠে ও ছুঃখীর প্রতি সহানুভূতি দেখায়, "স্ঠামলী'র 
প্রণয়ভীত] প্রমিত যখন ছঃসাহসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে, তার! 
এই আমাদের গৃহকোণের সামান্ত প্রানী হলেও বিশ্বনিখিলের 
অধিবাঁসিনী। স্টামল বাঁংলাঁদেশের একপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে 
এসে এরা পৃথিবীর প্রান্তরে স্থান পেয়েছে ; নিখিলের অঙ্ছভব 
এদের জন্ত প্রতিভাত হয় কবির মানসদর্পণে । সেই জঙ্জই 
তিনি বিশ্বকবি । 

শুধু প্রাণধারণ করলেই যে বাঁচা যায় না, শুধু প্রত্যহের 
দিন যাপনের গ্লানি ও মানিমা, সংশয় এবং সংগ্রামের উর্দে ও 
অতীত ক্ষেত্রে যে এমন একটি জগং আছে যা আমাদের স্বপ্ন 
ও সাধনার ধন সে কথ! যিনি আমাদের বুঝিয়েছেন তিনি 
বিশ্বের কবি । স্মেহলোলুপ অথচ বীরভাবময় বাল্য, 
অসীমের আহ্বানচঞ্চল কৈশোর, প্রেমের আনন্দবেদনারসে 
উচ্ছল যৌবন, বহুমুখী কর্মসাধনার পথে পরিণত প্রৌঢ়ত্ব ও 
জীবনের চরম পরিণতি-_-এই সব স্তরেরই বিকাশ ও বিস্তার 
প্রতিকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে । তারই প্রতিবিদ্বে 
আমর] নিজেদের চিনতে পারি-_ 
“সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি 

চিনি আপনারে ।” 


৬৫৬ 


জীবদে যে আশ ও আলো! ছিল বলে মনে করি নি, তাকে 
এনে দিলে এই সাহিত্য । তাই বৈশাখের ভয়াবহ তাপের 
মধ্যে দেখি নটরাজের পিঙ্গল জটাজালময় ধূসর তৈরব-সৃর্তি, 
বর্ধার নবমেঘন্ভারে বিশ্বের সব বিরহীর লোক সঘন সঙ্গীতের 
ধারায় ঝরে পড়ে। কেউ বা তখন জীবনদেবতাঁর অভাব 
অন্গুতব করে বলে 
মেঘের পরে মেঘ জমেছে 
আধার করে আসে 
আমায় কেন বসিয়ে রাখ 
এক] ঘারের পাশে । 
সেই একই বর্ধণমুখর দিনে বিশ্ব থেকে ব্যক্তিতে যখন 
ফিরে আসি, গ্রামের পাশেই চাষাকে সোনার ধানের তরী 
বেয়ে চলে যেতে দেখি । . 
মানব থেকে মানসে এই পরিণতি, উভয় লোকের এই 
সমন্বয় ও সুসন্বদ্ধ আত্মীয়তা কাব্যকে দিয়েছে নুতন আত্মা, 
প্রেমকে দিয়েছে নবীন সভা । রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ভিতর 
দ্রিয়ে সংসারকে নুদ্দরতর করে তাই দেখতে পাই, 
সাংসারিকতার মধ্যে থেকেও সংসারাতীত শালীনতা! ও 
শোতনত] অনুভব করি। দেহের নিগড়ে গড়া গৃহের বনিতা! 
তাই কনার উদার মুক্তিতে বিশ্বের কবিতারূপে উদয় হুয়, 
“পরাণের সাথে ঝুলন খেলা” থেলে। তার বিয়োগে কবি 
এই প্রভাত এই পৃথিবী সব-কিছুকে বিলোপ করে দিয়ে নিজের 


চিত্ত দিয়ে তার কামনাকে কুটাতে চেয়েছেন-__“তুমি আজি 


মোর মাঝে আমি হয়ে আছ”__-এই অতীন্দ্রিয় আশ্বাস অস্ছভব 
করতে পেরেছেন । মিলনে যে একটি মূর্ভতিতে আবদ্ধ, বিচ্ছেদে 
সে দঞ্ধধুপগন্ধসম বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে চিরমিলনের আশ্বাস 
দেয়। এই ভাবেই বসন্তবিলাসের ধর! প্রেমের অমরাবতীর 
পথে পরম পরিণতি লাত করে। 

কিন্তু আগে সাধনা, পরে সিদ্ধি। প্রেমপুক্ধায় দেছের 
আরাধনার পরেই তাতে দেহাতীতের আরোপ হুয়। যৌবনের 
প্রথম আযাঁড়ের বাসনার মেঘে আবৃত এই আকাশ, তার 
ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য, নীলিমান্লান পিরিশিখর কিন্ত--ক!মনার 
স্বংপন্কের বহু বহু উর্ধের প্রতিচ্ছবি । সেই যুগ চিরপুরাঁতন 
অথচ চিরনূতন' মেঘকে নুখগ্রপ্রের মতন পিছনে ফেলে, হৃদয়ের 
বাধ ভেঙে, নবনীপ ও কেতকীর গন্ধবিকল, নদীকলধ্বনিত 
বিপুল কল্পনার পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে যায়। সেএক 
অপরূপ নুখসৌন্দর্য্যভোগ এস্বর্যের চিত্রলেখ| যা মনে করিয়ে 
দেয়, কিন্ত কাছে আসতে দেয় না, জআকাজ্ষার উদ্রেক করে, 
কিন্তু নিবৃদ্ধি করে না। 

তোমারেই যেন তাঁলবাসিয়াছি শতরূপে শতবার 

জনমে জনমে যুগে যুগে জনিবার | 

এই আকুল ও অন্তহীন অন্বেষণ ক্রমে অন্বপের সন্ধানে 

পরিণতি লাভ করল। প্রেম কখনও বলে-__ 


প্রধার্সী 


১৩৫৫ 


যাহা চাই তাহা ভূল করে চাই 
খাছ] পাই তাহা! চাই না 
কখনও বলে-_ 
নাই নাই কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ - 
নীলিমা! লইতে চাই আকাশ ছীকিয়!। 
কখনও প্রশ্ন করে__ 
হৃদয়ের ধন কতু ধরা দেয় দেহে? 

প্রশ্ন ও প্রাপ্তি, আবাহন ও আবির্বের মাঝখ।নে যে 
ব্যবধান তাকে কবি অতিক্রম করলেন বহু বিচিত্র ভাবধারা 
বিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রমে দেখি কোন্‌ সময় যে ইন্তরিয় 
অতিক্রম করে অতীন্ত্রিয় জগতে প্রবেশ করেছি ত| লক্ষা করি 
নি। লীলাসঙ্গিনী লীন হয়ে গেছে মানস-আকাশের নীলিমায় 
এবং যে আকাজ্ষা অপূর্ণ আছে তার প্রকাশ হচ্ছে এই 
বাম-রূপে__ | 

দীপ চাঁছে তব শিখা, মৌনী বীণ] ধেয়ায় তোমার 
- অ্ুলি পরশ, ৃ 
তারায় তারায় খোজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার 
সঙ্গ সুধারস। 

এ ভাবেই কবি বিরহ্রে ধরলীতেই মিলনের সরনী রচনা 
করেছেন; মুসুর্তকে অনস্তে পরিণত করে দিয়েছেন । তাই 
মানব চির আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে যে “এই ক্ষণটুকু 
হোক সেই চিরকাল ।” সবচেয়ে বড় কথা. এই যে, মানপী 
যে অস্তরদেবতার মধ্যে লীন হয়ে যান, প্রেমের পরম পরিণতি 
যে অনন্ত পরমাস্বায়, সে বাদী নবীন করে আমর] পেয়েছি 
নৃতনের আবেদনের মধ্য দিয়ে। তাই ত আমাদের মানসী 
প্রিষ্বা মর্ত্যের মাঁনবীর সসীমতা অতিক্রম করে সেই অসীমে 
স্থান লাভ করেছে যেখানে বাসনা নেই সাধনা আছে, 
আকুলতা নেই আত্মা আছে। 

আমরা ছ'জনে ভাসিয়। এসেছি যুগল রাতে 
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে । 

এই উৎস যে পরমাত্_া সে কথ! কবি কখনও ভাষায় 
প্রচার করেন নি, কিন্তু ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ত৷ বহু বিচিত্র 
বাঞ্রনায়। 

বিরহী যখন ভাবে-_- 

পাঁছে আপন ব্যথ! মিটাইতে 
ব্যথ। জাগাই তোমার চিতে, 
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে 
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে, 
সেই ভয়েতেই মনের কথা! কইনে ফুটে । 

অথব| যখন বাণবিদ্ক বেদনাহৃত মূক হরিণের মত অনাসক্ত 
প্রিয়ার'দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধু স্তন্ধ রাতে একটি 
চুত্বন রেখে চলে যায় প্রশান্ত গান্তীরধ্য ও উদ্দার বৈরাগ্য 
অতস্তরে বহন করে-_- 


গ্রাথণ 


অথবা যখন আম্বাস পায়_- 
নয়ন সন্মুখে তুমি নাই 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই, 
আজি তাই 
স্টামলে শ্তামল তুমি নীলিমাঁয় নীল, 
আমার নিখিল 
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল-_ 

তখন যে মিলনের আশ্বাস আমর! লাভ কণ্সি সে মিলন 
জীবনদেবতাঁর সঙ্গে যাকে উদ্দেশ করে কবি নিবেদন 
করেছেন--_ 

মোর হাতে যাহা দাও 
তোমার আপন হাতে তার বেশী ফিরে তুমি পাও। 

জীবন যখন অঞ্ধকার হয়ে আসে তখনি আমরা তার 
কবিতার দীপশিখায় অন্তর উদ্ভাসিত করে দেখতে পাই, 
“কোথাও ছঃখ, কোথাও স্বত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই |” 

কিন্ত শুধু অতীক্জিয় প্রেমাভিষেক বা আত্মার অম্বত 
নিষেকেই বিশ্বের প্রতি কবির বানী নিবদ্ধ ছিল না। সত্য 
শিব ও নুন্দর এই তিনের সমন্বয়ে তার আদর্শের পরিপূর্ণতা 
এসেছে / তুক্দরের প্রতি অস্থ্রাঁগ সমাঞ্জে অসত্য বা অকল্যাণকে 
প্রশ্রয় দেয় নি। সাহিত্য ও শিল্পকলাকে সমগ্র মন্যবত্ব থেকে 
স্বতন্ত্র করে কবি দেখেন নি। স্বজাতির সমাধির উপর ফুলবাগাঁন 





স্বাধীনতার প্রতীক-_ প্রাচ্য 


পৃথিবীর কবি রবীজ্রমাথ 


পপাশাসাস্পি্পাশান্পিন্পা পা পসপনিপা পপি পশিপাশিশী পস্পিপাস্পা পা্পিস্পিস্পাস্পাস্পাস্পান্পাস্পস্পিন্পিস্পপাস্পিন্পিশেি্পিন্প শীত পা শসাশিপাতিত অপা অপাপাপিতা 


৫৭ 





পচন কথনো! তার কাঁব্যে সম্ভব হ'ত না। বিশ্বের পক্ষে য 
শিব তাই তিনি চেয়েছেন, জ্বাতীয়তার পরিপূর্ণ অন্ধু- 
ক্বাগী হয়েও আন্বর্জাতিকতাকে নবজীবন দ্বান করতে 
চেয়েছেন। তিনি ত শুধু বাংল] বাঁ ভারতবর্ষের ছিলেন 
না। আমাদের সৌভাগ্য যে জন্মভূমি তার ছিল এখানে ;.কিন্ধ 
মনোভূমি তার ছিল বিশ্বময় । নিখিল-মানস-্বর্গ যিনি রচন] 
করেছেন তিনি পৃথিবীর কবি। 
এই যে পৃথিবী কবি স্থপ্টি করে গেছেন সেখানে তার 
মনের নৃত্য কতবার জীবন স্বৃত্যুরে 
এড়ায়ে চলিয়া গেছে চিরসুম্দরের সুরপুরে | 
সেখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অক্ষয় দান ও অনন্ত প্রেরণ! 
ভারতবর্ষের বৈশাখের তপ্ত তার আকাশ ও শুফ ধূসর প্রান্তর 
অতিক্রম করে শ্টামল সুন্দর এক বিশ্বস্থ্ি করে নশ্বর মর্ডে্যেই 
ভাহ্বর অমরতা দান করে গেছে । কবির লোকাস্তর হয়েছে 
যেমন ভাবে হয়ে থাকে আমাদের সকলের, কিন্ত তার 
কবিতার আলোক চিরকাল অন্তরের গহনে চির উজ্জ্বল দীপ- 
শিখা হ্বালিয়ে রাখবে । পৃথিবীর কবির পৃথিবীতেই ত 
আমর! আছি | 


শীত শিশি শালি নিশি শি পিপি 


* জোড়।দনকে। রবীন্ত্র-ভবনে নিখিলবন্গ রবীন্ত্র-সহিত্য সম্মেলনের 
উদ্বোধন-অভিভাবধণ। 





স্বাধীনতার প্রতীক-_প্রতীচ্যে 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
জ্রীবিনয়ভূষণ দাসগপ্ত 


সম্বদ্ধ মার্ষিন 

সম্বষ্ধিতে আমেরিক1 আজ শুধু অদ্ভিতীয় নয়, অন্ত যে-কোন 
দেশকে সে বু পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে 

১৭৭৬ প্রষ্ঠাবে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মা ১৩টি রাই 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া একটি কন্কেডারেশন গঠন করিয়া- 
ছিল। ১৭৮১ গ্রীষ্টাকে তাহারই নেতৃত্বে এই কন্‌ফেডারেশন 
ফেডারেশনে পরিণত হয় । তখন “মৃতন পৃথিবীতে” অক্সসংখ্যক 
স্বেতকায় মান্য পুরাতন লোকালয়ের বহুদূরে নিজেদের 
জাবাস গড়িতে মনোযোগ দেন। দক্ষিণের রাধরগুলি ছিল 
কৃষিপ্রধঃন, আর আটলাট্টিক রাষ্রগুলি ছিল বাণিজ্যপ্রধান ; 
কৃষি ছিল দাসপ্রথার উপর নির্ভরপীল। 

স্থানীয় আদিম অধিবাসিগণ দাসরূপে আগস্ভক শ্বেতকায়- 
গণের কৃষিকর্টে সহায়তা করিত । কৃষিস্বার্থ ও বাঁণিক্যন্বার্থে 
শীঘ্রই জঙ্ঘর্ধ উপস্থিত হইল। এই অন্তববন্্ ক্রমশঃ দেশ- 
বিভাগের দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। একব্রাহাম লিঙ্কন 
তখন যুক্তরাষ্ত্রের প্রেসিডেন্ট । তিনি দেশকে ঘিখগ্ডিত 
করিবার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত 
হইল। লিঙ্কন জয়ী হইলেন। লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেরিকা 
সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় এঁক্যে নুপ্রতিঠিত হুইল। যুক্তরা 
তখন স্ব-শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং রাঁজ্যবিস্তারে মনোযোগী । 
ক্রয় চু়িঃ প্রভৃতি দ্বারা বহুদেশ এক এক করিয়। যুক্তরাষ্ট্রে 
অন্ীভৃত হইয়া গেল। এইরূপে আজ ৪৮টি রা লইয়া 
যুক্তরা্ই গঠিত। ইহা! ছাঁড়া আলাকঙ্কা, হাওয়াই প্রভৃতি 
কয়েকটি অঞ্চলও তাঁহার শাসনাধীন। যদি রুশ-মার্কিনে 
কখনও যুদ্ধ হয় তবে সেমুদ্ধে আলাক্কা হইবে আমেরিকার 
একটি মূল্যবান খাটি । জালাক্ক। আয়তনে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার 
৪ শত বর্গ মাইল। ১৯৪০ সালের আদমনগুমারী অনুসারে 
এখানে ৭২,৫০০ লোকের বাঁসপ। ১৮৬৭ গ্রষ্টাবে মাত্র ৭০ 
লক্ষ টাকা মূল্যে আমেরিকা রুশিয়ার নিকট হুইতে এই 
দেশটি ক্রয় করিয়াছিল। 

বর্তমান যুক্জরাষ্ত্রের আয়তন ৩০ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত 
৮৭. বর্গ মাইল, 'আলাক্কা, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চল ধরিলে 
৩৬ লক্ষ ৭৩ ছাঁজার ৬ শত ৬০ বর্গমাইল। ইছার লোক- 
সংখ্যা ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৭৫; উপরোক্ত 
অঞ্চলসমূহের লোকসংখ্যা ধন্সিলে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হানার 
২ শত ৩১। এ অঞ্চলগুলির মধ্যে পুয়োটো রিফোর জম- 
সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার জার হাওয়াইয়ের জনসংখ্যা ৪ লক্ষ 
২৩ হাজার । 


রা্র্তলির আয়তনের তারতম্য জনেক। ক্ষুদ্রতম নেভাভ] 
রাষ্রের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার | বৃহ্ত্ম নিউইয়র্ক 
রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার। জনবসতির 
গড়পড়ত| হার প্রতিবর্গ মাইলে নেভাভায় ১, নিউইয়র্কে 
২৮১২, রোড দ্বীপে ৬৭৪২, এবং সম দেশে ৪৪*২। 

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬৫ শহরে এবং ৪৩৬ গ্রামে বাস 
করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অন্ুপাতের প্রভূত তারতম্য আছে। 


. শহ্রবাসীর সংখ্যা রোড দ্বীপে শতকরা ৯১*৬, ম্যাসাচুসেট্স্‌ 


রাষ্ট্রে ৮৯৪, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে ৮২৮ এবং সিসিসি পিরাষ্টে 
মাত্র ১৯*৮। 

সমগ্র দেশে ৩৪৬৪টি শহর | লক্ষাধিক লোকপুর্ণ শহরের 
সংখ্যা ১৯৯। ১০ লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৫। 
১৮৮০ খ্রীষ্ঠাকে সমগ্র দেশে শ্বেতকায় জনসংখ্যার অনুপাত 
ছিল শতকরা ৮৬৫, ১৯৪০ ্রষ্টান্বে ইহা ৮৯'৫-এ উঠিয়াছে। 

পর্বতসন্তুল ওয়াইয়োমিং রাষ্ট্রের চেই-এন্‌ শহরের উচ্চত। 
৬১৪৪ কুট। সমুদ্রতীরবর্ভী মায়ামী শহর সমুক্রপৃ্ঠ হইতে 
মাআঅ ২৫ ফুট উচ্চ! 

নিউইয়র্কের তাপ জাহুয়ারীতে ২৪" ডিগ্রী, জুলাইয়ে ৮২" 
দিএ্রী। শীতে মায়ামীর দিনগুলি পরিক্ষার, তুষারপাতশুন্ত । 
মায়ামীর শীত কলিকাতার শীতের মতই উপভোগ্য । মণ্টানা, 
সিন্নেসোটা প্রভৃতি অঞ্চলে ঈঈীতকালে তাঁপ শুন্ের ৪৯' ডিএী 
নীচে পর্ধ্যন্ত নাধিয়াছে, এবং ৫৫ ইঞফি পর্যন্ত তুষারপাত 
হইয়াছে । গ্রীষ্মে তাপ আলাবামায় ১১৮* ডিগ্রী পর্য্যন্ত এবং 
মিমিয়াপলিসে ১০৮* ডিও পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্বাঞ্চলে সীমাবন্ধ। দক্ষিণ ও 
পশ্চিমাঞ্চল ক্ৃষিপ্রধান | ক্কিপ্রধান পশ্চিমে মজুরীর হার 
শিল্পপ্রধান পূর্ববাঞ্লকেও হার মানাইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের 
টেনেসী প্রস্ৃতি স্থানের কৃষি নিয়স্তরের | 

এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ 
অতুলনীয়। এই দেশবাঁসীদের সংগঠনশক্তি অসাধারণ। ফলে 
এখানকার কলকারখানা সর্ধোতকষ্$ এবং বিরাট কোম্পানী- 
গুলি শিল্প ও বাণিত্য্ে পৃথিবীতে শর্ধস্থান অধিকার করিয়াছে । 

অর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ীতে বা লিঙ্কনের গ্রামে যে সব 
যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাহা খুব উন্নত যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের 
পরিচয় দেয় না। তাঁর পর ধীরে ধীরে আমেরিকা উন্নতির 
পথে চলিয়াছে। মন্রো! নীতিতে প্রতিটিত থাকিয়া সে 
পুরাতন পৃথিবীর আত্মঘাতী ঘন্বে নিজেকে লিগ্ড করে নাই। 
ফলে তাহার উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। বিংশ 


শ্রাবণ 


শতাব্বীর ছইটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে তাহার উন্নতির গতি বিশ্বয় 
ফর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে । যে হুইট যুদ্ধ ইংলগ্ডের ওপনি- 
বেশিক প্রথ! ভাঙিয়। দিয়া তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোকে 
চ্ণপ্রায় করিয়া দিয়াছে সেই উভয় যুদ্ধই আমেরিকার সুপ্ত 
শক্তিকে জাত করিয়া তাহাকে বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া! জগতে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছে | আমেরিকার উন্নতি 
কোনন্বপ ওপনিবেশিক প্রথার উপর প্রতিষিত নয়। ইহার 
প্রতিষ্ঠা তাহার নিজন্ব কৃষি-শিক্প ও খনিজ সম্পদে । তাহার 
লোকবল ছিল কম। এখনও ভারতবর্ষের দ্বিগুণায়তন দেশে 
ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। অতএব স্বতঃই 
সে যন্ত্রশক্তির সমধিক ব্যবহারে বাধ্য হুইয়াছিল। আজ যন্ত্র- 
শক্তিতে তাহার জুড়ি নাই। নব নব যন্ত্রের দ্রুত আবিষ্ষারে 
তাহার সমকক্ষ নাই । যুদ্ধ ছুইটিতে জড়িত হইয়া পড়ায় দ্রুত 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হুইয়াছিল। 
সেই ধাকায় তাহার উৎপাদনশক্তি এত বাড়িয়া! গেল যে যুদ্ধের 
মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও সে জনগণের 
জীবন-যাঞজার মান উন্নত করিয়! তুলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 
উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের যে স্থায়ী উন্নতি হুইয়াছিল, 
১৯৩০ শ্রীষ্টাবে বাঁণিজ্যচক্রের মহাবেগে নিম্ন আবর্ভনে তাহা! 
কথফ্চিং ব্যাহত হইবার উপক্রম হুইয়াছিল। তখন ডিমো- 
ক্রেটিক দলের নেত। রুজভেপ্ট তাহার “নিউ ডিল' অবলম্বনে 
বাণিজ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন । এবারও নান! পথে 
বিপদ আদিতে পারে । যুদ্ধকালে জনসাধারণের হাঁতে যে 
অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা! এখন দ্রুত বাজারে আসিয়! যুগ্রা- 
স্বীতির স্থট্টি করিয়া! বিপদ আনিতে পারে । মুদ্ধকালে যে মূল্য- 
বুদ্ধি হইয়াছে তাহা! নামিয়া আসিবার সময় বিপদ উপস্থিত 
হইতে পারে | উৎপাঁদন-বৃদ্ধিতে বাধা হইলে বিপত্তির স্থ্টি 
হইবে । জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মাঁন, উৎপাদনের সঙ্গে 
তাল রাখিয়া চলিতে ন। পারিলেও বিপদ অবশ্ঠন্তাবী। পূর্ব্ব- 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে এবারে হয়তো! সমস্ত সঙ্কট এড়াইয়া 
যাওয়া সম্ভব হইবে জনেকেই এরূপ আশা পোষণ 
করেন। 


১৯৩৯ ্রষ্ঠাৰে যুক্তরাষ্ট্রের “খোস্‌ ভাঁশক্কাল প্রোডাকৃট” বা 
“সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের নূল্য ছিল ৮৮৬ বিলিয়ন ডলার ঃ 
১৯৪৫ সালে ইছা! বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭-৩ বিলিয়ন ডলারে উঠিয়া 
ছিল।(১) এত অল্প সময়ে এত বেশী বৃদ্ধি পূর্বে লোকের 
শ্বপ্নেরও অগোচর ছিল । 

আমেরিকার বহির্বাণিজ্য তাহার স্বকীয় , উৎপাদনের 





পলি 





(১) টেবল নং ৩*২, ্যাটিস্টিক্যাল আযাবস্টকট অব দি ইউনাইটেড 
সেট, ১৯৪৬ 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


৩৫৯ 


৬ 


তুলনায় নগণ্য । কয়েক বংসরের হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল,--. 
€(সংখ্যাগ্ুলি সহন্র ডলারের ) 


রপ্তানী আমদানী বিয়োগ ফল 
১৯৩৯  ৩১১৭৭,১৭৬ ২,৩১৮১০৮১ শ-৮৫৯১০৯৫ 
১৯৪০ ৪১০২১,১৪৬ ২১৬২৫,৩৭৯ +১১৩৯৫১৭৬৭ 
১৯৪১: ৫,১৪৭১১৫৪  ৩,৩৪৫১০০৫ +১১৮০২১১৪৯ 
১৯৪২ ৮১০৭৯,৫১৭ ২১৭৪৪১৮৬২ শ ৫১৩৩৪১৬৫৫ 
১৯৪৩ ১২,৯৬৪১৯০৬ ৩১৩৮১,৩৪৯ 4 ৯১৫৮৩১৫৫৭ 
১৯৪৪ ১৪,২৫৮,৭০২ ৩,৯১৯১২৭০ +১০১৩৩৯১৪৩২ 
১৯৪৫ ৯১৮০৫৮৭৫ ৪,১৩৫১৯৪০ শ ৫১৬৬৯,৯৩৫ 


১৯৪৫ গ্রষ্টান্যে আমেরিকার নিজত্ষ উৎপাদন ছিল ১৭৯ 
বিলিয়ন ডলার, বিদেশ হইতে আঁমদানী মাত্র ৪ বিলিয়ন 
ডলার এবং বিদেশে রপ্তানী মাল ৯৮ বিলিয়ন ডলার । ইহ! 
হইতে ম্প্টই দেখা যায় যে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি 
পরনিরপেক্ষ ; এবং তাহার অর্থনৈতিক গঠন ইংলগ্ডের গত 
শতাব্দীর অথনৈতিক গঠন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
আমেরিকার বর্তমান সম্বদ্ধির প্রধান প্রমাণ তাহার ম্ভুরীর 
হারে এবং মজজুরগণের দৈনিক শ্রমকালে। ১৯৪৫ সালে 
প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে কৃষি-মজুরীর মাসিক হার 
ছিল ১৮৬ ডলার বা ৬২০ টাক]। 
শিল্প-মজুরীর সাপ্তাহিক হারের গড় ১৯৪৪ ই্রষ্টাবে ছিল 
৪৬.০৮ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু বেশী এবং ১৯৪৫ থ্রষ্ঠাবে 
ছিল ৪৪:৪১ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু কম। সাপ্তাহিক 
শ্রমকালের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্াবে ছিল ৪৫২ ঘণ্ট। এবং ১৯৪৫ 
গ্রষ্ঠাধে ৪৩৪ ঘণ্ট)। এত বেশী মজুরী এবং এত অল্প শ্রমকাল 
ইংলও রাশিয়া বা যে-কোন দেশে স্বপ্রেরও অগোচর | মজুরের 
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে সে আমেরিকা । 
সমস্ত পৃথিবীতে ডলারের হুপ্প্রাপ্যতার কারণও আমেরিকার 
অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে নিহিত। আমেরিকা ছনিয়ার 
নিকট খুব কম জিনিষই চায় বা পায়। অথচ হুনিয়া 
আমেরিকার কাছে চায় নান] প্রকারের মাল--এমন কি 
খাশন্ত পর্ধ্যস্ত । কিন্ত তাহার বিনিময়ে জামেরিকার চাছিদ]- 
মত তুল্য-সুল্য মাল সরবরাহ করিবার সামরধ্য পৃথিবীর নাই। 
ডলারের হুপ্রাপ্যতা এই মৌলিক অসামঞ্জন্তের বহিঃপ্রকাশ 
মাত্। আমেরিকার মাল কিনিতে চাই ডলার । আমেরিকায় 
মাল বেচিতে না পান্িলে ডলার পাওয়া যায় ন]। 
আমেরিকায় আমর1 কম মালই বিক্রী করিতে পারিতেছি ॥ 
কিন্তু কিনিতে চাহিতেছি তদপেক্ষ/া! অনেক বেশী। 
কাজেই যত ডলার পাইতেছি তদপেক্ষা বছ বেশী ডলারের 
প্রয়োজন বোধ করিতেছি । ফলে আঁমাদের নিকট ডলার 
ছর্লত হইয়াছে । চাঁছ্দার তুলনায় কম পাওয়া যাইতেছে 
বলিয়াই সব দেশে ভলার রেশনিং চলিতেছে । ডলারের 


৩৬৩ 
সপ্রাপ্যত৷ কমাইতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ খান .বিষয়ে 
আত্মনির্ভরশীল হইয়া আমেরিকা হইতে খাদ্যশন্ত আমদানী 
বন্ধ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার বাজারে আমাদের 
মাল যাহাতে বেশী কাটে" তাঙার চেষ্া করিতে হইবে । 
আমেরিক1 বাহির হইতে ঘত মাল আমদানী করে তম্মধ্যে 
পাট-জাত দ্রব্যের স্থান বেশ উচ্চে। আমেরিকায় পাটজাত 
ভ্রবা বেচিয়া আমর! কম ভলার পাই না। 
আমেরিকার সম্বদ্ধি-সৌধ গড়িয়া] উঠিয়াছে ভিমোক্রেসি 
ও ব্যক্তি-উদ্যোগের ভিভিতে । সাধারণ মান্গষেরাই এই সৌধ 
গড়িয়া তুলিয়া । ঠ্ঠালিন বা হিটলারের মত কোন ডিক্টেটর 
তাহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া একাজে লাগায় নাই। তাহারা 
নিজের স্বাধীন এবং সহজ বুদ্ধিতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হুইয়াছে। 
সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ 
আবিডূতি হইয়া দেশে লক্ী আনিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভের 
উদ্গেস্তেই লোকে এখানে কাক করে। অথচ লব্মী এখানে 
ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেয়ের করায়ন্ত হন নাই, ঘরে 
ঘরে বিরাঙ্জ করিতেছেন। ফলে এদেশের দীনতম মনু 
মাসিক ৬০০ টাক] উপার্জন করে এবং সন্তাঙ্ে ৪০1৪৫ ঘণ্টার 
বেশী পরিশ্রম করে না। ডিক্টেটরশিপ ও দারিগ্র্যনিপীড়িত 
পৃথিবীতে জামেরিক1 ডিমোক্রেসি ও স্বাধীন ব্যক্তি-উদ্যোগের 
আকাশচুম্বী বিজয়-নিশান স্বরূপ । 
বর্তমান শতাবীর তৃতীয় দশকে আমেরিকায় ব্যক্তি- 
উদ্যোগের এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। আবর্তমাঁন বাণিজ্য- 
চক্রের প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে ব্যক্তি-উদ্যমের কক্ষচ্যুত হইবার 
উপক্রম হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট তখন তাহার “নিউ ভিল? 
নীতি অনুসারে বহুমুখী রাষ্-উদ্যমের আয়োজন করেন। 
এই নীতিতে রাষ্্র-উদ্যমকে ব্যক্তি-উদ্যযের প্রতিযোগ্ীরূপে 
ব্যবস্থার কর! হয় নাই-_ক্ষণ-বিভ্রান্ত ব্যক্তি-উদ্যমকে গণ- 
তন্ত্রোচিত উপায়ে স্ব-মর্ধ্যাদ্ায় পুনঃপ্রতিষিত করিবার জন্তই 
প্রয়োগ কর। হুইয়াছিল। 
আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যমের প্রসার দেখিয়া অবাক্‌ 
হুইয়াছি। টেলিগ্রাফ লাইন পর্য্যস্ত এখানে কোম্পানীর হাতে। 
রা ব্যক্তির ক্ষমতাঁকে অভিব্যক্ত করিবার জন্তই-__ব্যক্তিকে 
খর্ব করিবার জন্ত নয়। এখানকার ডাকবিভাগের খরচ স্বকীয় 
আয়ে নির্বধাহিত হয় না। ডাকমাশুল সস্তা করিয়া ব্যক্তি- 
উদ্যমকে সহায়তা কর! সরকারের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য । 
ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থাস্ীল। সাধারণ 
মা্ছষের বিচারবুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা । উপযুক্ত অবস্থার 
সৃষ্টি করিতে পারিলে সাধারণ মান্ষ সত্য ও মঙ্গলের পথই 
বাছিয়া লইবে। স্বাধীন উদ্যম এবং স্বাধীন মত প্রকাশের 
সুযোগ এই জঅবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান । যুজিত্বারা অপরকে 
স্বমতে জনিবার অবাধ সুযোগ ডিমোক্রেসির অঙচ্ছেদ্য অঙ্গ । 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


শ্রই সমস্ত বিষয়ে সুযোগ-সামোর প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা, পুস্তক প্রকাশের ্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে 
অবাধে মিলিত হইবার স্বাধীনতা, এবং শ্বমত প্রতিষ্ঠাকল্পে 
নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনত].। গবর্ণমেপ্টকেও সমস্ত 
বিষয় যথাসম্ভব সাধারণের গোচরীভূত করিতে প্রত্তত 
থাকিতে হইবে । গোপনতা ও রহ্সস্থষ্টি ডিমোক্রেসিতে 
যথাঁসভ্ভব পরিহার্ধ্য। এইরপ স্বাধীনতা ও নুযোগ-সাম্যের 
তিভিতে ফাড়াইয়] জনসমুদ্র মন্থন করিতে পারিলেই কল্যাণ- 
লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে । 

- গবর্ণমেণ্ট নির্ববাচন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই 
ডিমোক্ষেসি হয় ন1!। সাধারণ মাচ্ছষকে নিগড়বন্ধ করিয়া 





বা তাহাকে উপযুক্ত সুযোগ না! দিয়া নির্বাচন নিরর্ধক। 


নির্বাচনের পিছনে স্বাধীনতা ও নুযোগ-সাম্য থাক] চাই। 
তদ্রপ মেজরিট শাসনও ডিক্টেটর্িরি শাসন হইতে পাঁরে, যদি 
মাইনরিটির কখনও মেকজ্জরিটি হুইবাঁর সম্ভাবনা ব1 সুযোগ ন] 
থাকে । ভিমোক্রেসির আসন এই সমস্ত নাম ও ব্মপের মধ্যে 
নয়। নাম ও রূপের বহু পিছনে ডিমোক্রেসির সন্ধান 
ফরিতে হইবে ।- 

মেজরিটির আঁহুকুল্য লাভ করিলেও পেসিপ্রেটাস্‌এর 
গবন্মেন্টকে কেহ ডিমৌক্রেসি বলে নাই। সিজারের শক্তি 
নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং রিপাবলিকান গবর্ণমেট রূপে 
প্রকাশিত হইলেও তাহার গবর্ণমেপ্ট ডিমোক্রেপি নামের 
অযোগ্য ছিল। &ালিন বা হিটলারের গবর্ণমেণ্টের কদাপি 
ভোটের অভাব হয় নাই। অবিভক্ত বঙ্গে মুশ্লিঘ লীগ গবর্ণ- 
মেন্টেরও ভোটের অভাব হুয় নাই। তথাপি ইহার! কেহই 
ডিমোক্রেসি .নয়। ইহারা সকলেই ডিমোক্রেসির ছদ্ববেশে 
ডিব্টেটরশিপ। 

সাধারণ মান্থষের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা ডিমোক্রেসির প্রথম 
প্রতিজ্ঞা । দ্ভিমোক্রেসির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা_মাহুষ যুক্তিবাদী এবং 
তৃতীয় প্রতিজা- মান্য পরম্পর সদিচ্ছাঁপরায়ণ ও সহযোগিতা- 
সবলক মনোবৃভিসম্পন্ন । সামাজিক জীবনের মধ্যে নান! প্রকার 
বিরোধ নিহিত আছে। ব্যক্তিগত ও শ্রেমগত স্বার্থের সংঘাত 
সেখানে উপস্থিত হুইবেই। ডিমোক্রেসির বিশ্বাস এই সমস্ত 
বিরোধের উভয় দিক বুঝিবার মত বুদ্ধি সাবারণ মাস্ষের 
আছে এবং তাহার! পরস্পরের প্রতি এইরূপ সদিচ্ছাপরায়ণ 
ও সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন যে অপর পক্ষের স্বার্থ বুবিয়! 
একটি গ্রহণযোগ্য আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হুইবার মত 
দুবুদ্ধিও তাহাদের আছে'। 

আলোচনা দ্বার! মীমাংসায় পৌছিবার ক্ষমতা আমেরিকা 
বাঁপিগণের স্বভাঁবসিদ্ধ । গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে যেখানেই 
জাইন প্রণয়নে ছুইটি শ্বতঙ্গ সভার একমত্য প্রয়োজন সেখানেই 
দেখা যাইবে যে, অন্ততঃ টাকাকড়ির বিষয়ে একটি সভাকে 


শ্রাবণ 


পা পাসপিসপ পি, 





সম্পূর্ণ ক্ষমতাশুন্ত করা হৃইয়াছে। ইংলগ্ের লর্ড সভার .এ 
বিষয়ে প্রায় কিছুই ক্ষমতা নাই ৷ এরপ' ব্যবস্থার কারণ এই 
ঘে সভা সুইটি আলোচন! দ্বার! সর্বঘ। একমত্যে উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই; এবং টীঁকাপয়সাঘটত প্রস্তাব এঁক- 
মত্যের অভাবে গৃহীত না হইলে রা্ব্যবস্থ! অচল হুইয়! পড়ে। 
আমেরিকায় কিন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে । এখানে 
হাউস অব্‌ রিপ্রেজেন্টেটত ও কংগ্রেসের সর্ববিষয়ে তুল্য 
শক্তি- বাজেট, ট্যাক্স প্রভৃতি সমস্ত জরুরী বিষয়ে আলোচনা! 
সবার] প্রতি বংসর একমত্যে উপনীত হওয়া ইহাদের নিকট 
এখন পর্য্যন্ত অসম্ভব হয় নাই। আমি অবাক হুইয়া সবাইকে 
প্রশ্ন করিয়াছি-_“ইহা! কিরূপে সন্ভব হয়|” সহজভাবে 
জবাব. আসিয়াছে ”কে।নরূপে হুইয়! যায় ।” 

শ্রমিক-বিরোধও এখাঁনে আলোচনাদ্বারা মীমাংসা হয়। 
যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে সবাই অভ্যন্ত। 
শ্রমিকগণ এখানে যন্ত্রবযবহারের বিরোধিতা করে না। ট্রেড 
ইউনিয়নসমূহ নিয়মিতরূপে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ববিদদের 
নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের অগ্রগতির হিপাঁব রাঁথে এবং বন্ধিত 
উৎপাদনের ভাবা অংশ দাবী করে। ধর্শ্ঘট করার স্বাধীনতা 
সকল শ্রমিকেরই আছে। আলোচনাঘার! যাহাতে যাবতীয় 
বিরোধের মীমাংসা হয় তাহার অস্থকৃল অবস্থার পোষণ করাই 
রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে উৎপাদনের 
সঙ্গে সামগ্রন্ত রাখিয়! জীবনযাত্রার মনও বাড়িয়া চলে । 

আইন-আদালত মুক্তিদ্বারা বিরোধ মীমাংদারই একটি 
উপায়। এইজন্ত গণতান্ত্রিক দেশ মাজেই আইন-আদাঁলতের 
বিশেষ প্রাধান। 

পারস্পরিক সদিচ্ছা ও যুক্তিপ্রবণত। ইহাদের জীবনযাত্রার 
সর্ব সুপরিস্ফুট | ভিমোক্রেসি ইহাদিগকে আলোচনাপরায়ণ 
করিয়াছে; আলোচনাঁপরায়ণত| ইহাদিগকে যুক্তিপ্রবণ করি- 
য়াছে এবং যুক্তিপ্রবণত| ইহাদিগকে প্রত্যেকটি বিষয়ের ন্ুনিপুণ 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উদ্যোগী করিয়াছে । ইহাদের উন্নতির মূলে 
এই পুগ্াহ্থপুঙ্থ বিল্লেষণ-প্রবতভি । কাজ সম্বন্ধে ইহাদের ঢাঁক- 
চাক গুড়গুড় ভাব নাই। প্রত্যেকটি কাজ ইহার] এরূপভাবে 
নিষ্পন্র করিবে যে তাহার সম্পাদন-চাতুরধ্য এবং ফলোৎকর্ষ 
সম্বন্ধে কাহারও কোনন্ধপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ 
নাথাকে। সরকার তাহার কার্যাবলী ও সমস্তাগুলি সম্বন্ধে 
অনাবন্তক গোঁপনত1 অবলম্বন করেন না-_সরকারের সমন্ভ! 
জনসাধারণেরই সমন্তা। তাঁহার সমাধান চিন্তায় সকলেরই 
তুল্য অধিকার । 

এদেশে শ্থয়োগ-সমত! অতুলনীয় | ন্যুনতম শিক্ষ/! ও 
্বাস্থ্যোকনয়নবূলক ব্যবস্থা সকলেরই করায়ভ | দীনতম মার্কিন 
শ্রমিক যে আয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দযের অধিকারী তাহা অন্ত 
দেশের শ্রমিকদের আশাতীত | সাধারণ সামাদ্িক ব্যবহারে 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 
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ছোট বড় তেব নাই। প্রতু ভূত্যের সঙ্গে বিনা ধায় একজ 
বসিয়। আহার করেন। 

মনুয্তজাতির পীচ-ছয় হাজার বৎসরের ইতিহাস , প্রায় 
ডিক্টেটরশিপেরই ইতিহাস । পৃথিবীতে ডিক্টেটরশিপ নানা সময়ে 
বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; নানা মতবাদের উপর 
স্বীয় ভিভি প্রতিঠিত করিয়াছে । রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্, ফ্যাসি- 
বাদ, কম্যুনিজ্ম প্রভৃতি ডিক্টেটরশিপের রাূপভেদ মাত্র । ইহাদের 
মধ্যে কেহ নির্ল! শক্তিবাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে) 
কেহ ঈশ্বরদত্ত অধিকার দাবি করিয়াছে ; কেহ সর্বগ্রাসী 
রাষধীদর্শের কাছে ব্যক্তিত্বাধীনতাকে বলি দিয়াছে, আবাঁর 
কেহ বা ইতিহাপের অনিবার্ধ্য শ্রোতোবেগের মুখে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে ভাসাইয়। দিয়াছে । 

সাধারণ মাহ্ছষে অনাস্থা ডিক্টেটরশিপ মাত্রেরই প্রথম 
প্রতিজ্ঞা । ইহা?র। সকলেই অতিমানবে বিশ্বাপী | সাধারণ মানুষ 
ভ্রান্তবুদ্ধি। অতিমানবের বুদ্ধি অভ্রান্ত। অতএব সাধারণ 
মাহুষকে পরিচালিত করিবার অধিকার তাহার জন্মগত । 

ডিক্টেটরশিপ মাত্রই শক্তিবাঁদের উপর প্রতিঠিত, যুক্তিবাদে 
ইহাদের আস্থা নাই । সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি ভ্রান্ত । 
যুক্তিঘার৷ তাহাদিগকে কান্ত করান সব সময় সম্ভব নয়। 
অতএব নিয়ন্ত্রণ ও জবরদত্তির বিশেষ প্রয়োক্ষন | 

কম্যুনিষ্টদ্দের মতে শক্তিবাদী ডিক্টেটরশিপ আরও হুইটি 
শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি শ্রেনী বিদ্বেষ, অপরটি 
ইতিহাসের এক অনিবার্য গতির ধারণা । শ্রেগীতে শ্রেষতে 
সংগ্রাম অনিবার্ধ্য । শ্রেমী প্রধানতঃ ছইটি ; শোষক ও শোষিত । 
এই সংগ্রামে পরিণামে শোধিতের জয় নিশ্চিত । ইতিহাসের 
গতি এই সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে ছূর্বার বেগে ছুটয়! 
চলিয়াছে । এই হুর্বধারন গতি ডিক্টেটর বা মহানায়করূপে 
আমাদের সমক্ষে প্রকট ।' তাহার কাছে ব্যক্তি-ম্বাধীনতার 
কোন মূল্য নাইঃ ব্যক্তি এই ছূর্ধার নিয়তির ক্রোড়নক 
মাতর। 

ডিযোক্রেসি ও কম্যুনিজম আদর্শ হিসাবে সম্পূর্ণ বিরোধী । 
ডিমোক্রেসি সাধারণ মাহ্ুষে আঙ্বাবান ও যুক্িপ্রতিষ্ঠ। 
কম্যুনিজম সাধারণ মাহুষে আসম্থাহীন ও শক্তিপ্রতিষ্ঠ। ডিমো- 
ক্রেসি বলিতেছেন সংসারের ভিত্তি প্রেমে। পারস্পরিক 
সদিচ্ছাই মহুস্ত-সমাজ্ের বিশেষত্ব । সদিচ্ছাপ্রণোদিত আলাপ- 
আলোচনা দ্বারা বিরোধী স্বার্থসৃহ ব] বিরোধী তাব- 
সমূহ মীমাংসায় উপনীত হুয়। এক মীমাংসা হইতে অন্ত 
মীমাংসায় সংক্রমণ দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি ক্থুচিত 
হয়। কম্যুনিষ্ঠ বলিতেছেন শোষক ও শোষিত লইয়াই 
সমাজ । হিংসা ও বিদ্বেষেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। 
মুক্তি এখানে অচল । মীমাংসা এখানে অসম্ভব । সংগ্রাম 
সর্ব ধুমায়িত। হর্ব্বার নিয়তি তোমাকে এই সংগ্রামে লিগ্ত 
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ফরিবেই এবং অবস্ঠস্তাবী পরিণামের দিকে লইয়া যাইবে । 
শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে শোধষিতের জয় অনিবার্ধ্য। 
তাহাদের মধ্যে যে সংগ্রাম সর্ববজ প্রধূমিত অবস্থায় বর্তমান, 
তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়়া উদ্ধীপ্ত করিতে পারিলেই শোধিতের 
জয় অনিবার্ধ্য | সংগ্রাম হইতে সংগ্রামাস্তরে গমনই ইতিহাতের 
অগ্রগতি স্থুচন। করে । 


ডিমোক্রেসির একটি অর্থনৈতিক ভিতির প্রয়োক্গন ৷ যখন 
মাহ্ষের ম্ুনতম আধিক প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যায় এবং 
মোটামুটি শ্ুযোগ-সমতাঁও বিদ্যমান থাকে তখনই মাহ 
সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ ও যুক্তিপ্রবণ হয়। যাহার অন্্- 
বন্ত্রের সংস্থান নাই এবং সংস্থান করিবার ক্ুযোগও নাই 
তাহার বিদ্বেষপ্রবণ ও যুক্তিবিমুখ হওয়া খ্বাভাবিক। কাজেই 
ভিমোক্রেসির জন কথঞ্চিং আর্থিক সম্বদ্ধি অবস্ঠপ্রয়োজনীয় । 
ঘ্বারিদ্র্য কম়ানিজমের প্রস্থৃতি | বণ্টন-ব্যবস্থায় অসমতা 
বেশী দূর গড়াইলে শ্রেনীবিদ্বেষ দেখা দেয়। 
কমিয়া যায় । উৎপাদন কমিয়া! গেলে ভাগ লইয়া টানাটানি 
আরও বাড়িয়। যায় । এইরূপে বিদ্বেষ হইতে দারিদ্র্য এবং 
ঘারিদ্র্য হইতে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। তখন সাধারণ মানুষকে 
তাহাদের জাশা-আকাক্ষ। দ্বারা একতাবন্ধ ও সদিচ্ছাপরায়ণ 
রাখ। ছুরহ হুইয়। উঠে। এরপ অবস্থায় গণতস্ত্রোচিত 
মনোবভিসমূহ লোপ পায়। দারিদ্রাক্কিষ্ট 'সাধারণ মান্য 
সহুন্ধেই ভবিস্যং নিয়ন্তা নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। 
ইহাই ডিক্টেটরশিপের আঁবিষ্ভাবের চিরন্তন কারণ। 

আমেরিকা, ক্যানাডা, অধ্্েলিয়া, নিউজ্িলযাগ্ড ও ইংলও 
প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই আজ সাধারণ লোকের 
জীবনযাজ্ার মান উচ্চতম এবং স্বাধীনতা সর্বতোমুখী। 
কান্ধেই কলদ্বার! বিচারে ডিমোক্রেসির শ্রেষ্ঠতা সুপরিষ্ফুট । 
কিন্তু শুধু শ্রেঠ্ঠ বলিয়াই ডিমোক্রেসি আপন আপনি আসিবে 
না, বা আসিলেও টিকিয়া থাকিবে না। 

ভিমোক্রেসিকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে সাধারণ মাছকে 
বিদ্বেষমুক্ত ও যুক্তিপ্রবণ রাখিতে হইবে । তজ্জভ চাই ন্যানতম 


তখন উৎপাদন. 


সযদ্ধি ও স্ুযোগ-সষতা । যদি আমরা এবিষয়ে কৃতকার্ধ্য ন 
হই, আমাদের ডিমোক্ডেসি ও ব্যক্ি-স্বাধীনত! বজায় রাখিতে 
বিফল হইব | বিদ্বেষ তুলিয়! প্রেম ও সদিচ্ছার সহ্বিত মিলিয়। 
মিশিয়া স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করিতে হইবে । তবেই দারিপ্র্য 
ছুর হইবে ; ডিমোক্রেসি ও শ্বাবীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে । 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ কাজের ছুক্মহৃতার প্রমাণ মিলিবে। 
মান্য স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্ধাময় | ব্যবহারে মাস্যের 
অশেষ দোষ। শ্বরূপই যদি তাহার আসল পরিচয় হয় তবে 
একথা অবশ্তই মানিতে হুইবে যে পরিপামে ডিমোক্রেসিই 
মঙ্গলকর। কিন্ত ম্বপ বা তত্ব লইয়া তো লোক-ব্যবহ্থার 
চলে ন|। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান চলিতে পারে কিন্ত সমব্যবহার, 
তো! চলিতে পারে না। অতএব যদিও ডিমোক্রেসি মাহুষের 
স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তথাপি ব্যবহারিক জগতে মান্থুষের দোঁষ- 
গুলির নিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা ডিমোক্রেসিকে করিতে 
হইবে । আবার ব্যবহারের দ্বার] যদ্ধি স্বরূপই ব্যাহত 
হইয়া যায় তবে ফল অবস্ঠই অণ্ুভ হইবে, কাজেই ম্বর্ূপকে 
ব্যাহত ন| করিয়! তাহার দোষরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে । 
ডিক্টেটরশিপ মাহুষের দোষগুলির উপরই নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় 
স্বর্ূপকে বিক্কৃত করিয়া দেখে । বস্ততঃ তাহ মানুষের প্রর্কৃত 
স্বরূপে অবিশ্বাসী । 
তত্ব এবং ব্যবহারের সামপ্রস্তবিধানের উপরই ডিমোক্রেসির 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তত্ব 
ও ব্যবহারের নব নব সামগ্রন্ত সম্পাদন করিতে হইবে । 
তবেই তো! ডিমোক্রেসি টিকিবে । অবস্থা পরিবর্তিত হইলেই 
নুতন অসামগ্রন্তের উদ্ভব হুইবে, নুতন সমন্তার উদয় হইবে। 
এই সমন্তার সমাধান করিয়া নুতন সামঞ্জন্তে উপনীত হইতে 
হইবে । ইতিহাসে সমন্তার সমাধান নাই, রূপান্তর মাত্র 


আছে। সমস্তার রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর 
হইতেছে । আর এই অগ্রগতিতে মান্থষের একমাত্র সঙ্থায় 
তাহার বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি । 





নতুন মানুধদের কাহিনী নয় 
প্রীঅন্থপম বন্দ্যোপাধ্যায় 


জামার পকেট বার কয়েক হাতড়াল সুমন্ত । আধপোড়া 
একট। সিগারেট যে ছিল, গেল কোথায়? কে নিলে? 
হঠাৎ মনে পড়ল, প্রতুল সেদিন বলছিল, বলাই নাঁকি গোল্লায় 
গেছে। গোল্লায় যাওয়া মাঁনে অনেক কিছু; সিগারেট 
টানাঁও প্তার মধ্যে আসে । এই ভেবে সে সটান ওকে ধরল | 

--এই, আমার পকেটে একটা সিগারেট ছিল, নিয়েছিস 
তুই? 

স্পষ্টই বললে বলাই- হা! । 

রাগে ফেটে পড়ল নুমস্ত-_হারামক্কাদা, উদ্ধুক ছেলে, এ 
সব কবে থেকে সুরু করেছ? 

__গাল দিও না বলছি । ভারি তো! একট! সিগারেট, তাও 
আবার পোড়া! 

-বেশ করব দোব, একশ বার দোব। 

- ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্রলোকের মত কথা-বল। 

জুমস্ত ঠেঁচিয়ে উঠল,__বেরে] বাড়ী থেকে, বেরো। 

_বেরুব না । তোমার বাড়ী নাকি! 

মাছুটে এলেন-__-তোর1 থামবি না কি? ছুই ভায়ে 
রোজ ছোটলোকের মত বঝগড়া। কে বলবে এটা ভগ্কর 
লোকের বাড়ী। 

সুমন্ত বললে-_-ওই রাক্কেলটাই তো! প্রথম ঝগড়! সুরু 
করলে । 

_রাষ্ষেল বোলে! না বলছি বড়দ] ৷ 

না বলবে না। আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা 
খেয়েছ, মা। 

খেয়েছি, বেশ করেছি ।' ম] বললেন-__হুই এখন.যাঁবি 
কিনা এখান থেকে 1 

_আমার কি, জমি যাচ্ছি। তোমর] হ'জনে মিলে যা 
ইচ্ছে কর। | 

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সোজ! রান্ভায়। রাগ হয়েছে 
ওর বলাই ইডিয়েটটার ওপর। এই বয়স থেকে সে ওসব 
মেশা করতে শিখেছে বলে নয়, সিগারেটটা মেরে দিয়েছে 
বলে। যে যাই নেশ! করুক, তার তাতে কি? হোক না সে 
যতই আপনার লোক । নেশ] কর আপত্তি নেই। তবে যে 
ঘার গাট খসিয়ে কর। সিগারেটটা দামী, কাল হটো 
কিনেছিল। বাজে সিগারেট খেয়ে মুখ মরে গেছে। রেখে 
দিয়েছিল অর্ধেকটা । আজ সুখে চীনবে বলে রেখেছিল । 
হতভাগা] বলাইটার ঠিক চোখ পড়েছে। 


পানের দোকানটার দিকে তাকাল। ব্যাট! বড় চালাক- 


হয়ে গেছে । আর ধার দেয় না। তাওরই বা দোষ কি। 
ধার দিলে ধার বেড়েই চলে । পুরনে! ধার শোধ হুবাঁর 
কোনই জাশ! নেই দেখেই না ও নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। 
তা বেশ করেছে। নুমন্ত পকেটে হাত দিয়ে একটা ঘষ! 
সিকি পেলে । দোকানটার সামনে দাড়াল কিছুক্ষণ । নাঃ, 
রোজ আর পয়স] দিয়ে নেশা করা চলে না। 

হুনহন করে দোকান পেরিয়ে গেল। অন্ধকার, ভিজে 
ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে দিয়ে উঁকি মারল নুমস্ত। বিলাস 
এক কোণে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে। 

_কি কবি,কি করছ? 

__কিছু নয়, কিছু নয়। এই যে এস। 

_কি এত তন্ময় হয়ে ভাঁবছিলে ? 

-__কিছু নয়, জাচ্ছা বল তো রাতারাতি কি করে .বড়- 
লোক হওয়া যায়? আচ্ছা মনে কর, কেউ যদ্দি আমার 
নামে লাখ ছয়েক টাক উইল করে যায়। 

-ফেক'রবে? 

_-এই ধর যে কেউ। 

_--তার আপনার লোক থাকতে তোমাকে কেন দিয়ে 
যাবে শুনি? 

-ধর, তার তিন কুলে কেউ নেই। 

--তবে সে কোনে! ভাল কাজে দান করে যাবে। 

_-তা বটে, বিলাস ঘাড় হেলাল ।-_+আচ্ছা' মনে কর, 
এখানে মাট থু'ড়তে খু'ড়তে হঠাৎ যদি সোনার খনি আবিষ্কার 
করি। 

হাসল নুমত্ত ।_-ধু'ড়ে দেখেছ নাকি কোন দিন ?” 

- দেখলে হয়, কি বল? 

-_তুমি দেখছি টাকা টাকা করে পাগলই হয়ে যাবে। 
এখন একটা সিগারেট খাওয়াও দেখি । 

_-সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি । বিড়ি দিতে পারি। 

_ছেড়ে দিয়েছ | কবে থেকে? 

_এই দিন কয়েক হ'ল। 

_-তাই দ্াও। কিন্ধু কবি, বিড়ি! শ্বপ্র থেকে একেবারে 
নেমে এলে বাস্তবে । 


ভাতের খালার সামনে বসে বলাই ডাকলে- _মা। 
-কিরে? | 
রোধ রোজ খাওয়ার এ কি ছিন্ি হচ্ছে | 

জবাব দিলে বাপ-_“ঘ| পাচ্ছিস খেতে হ্য় খা, মা হয় 





৩৬৪ 


উঠে যা ।'-.'একটু খেমে--'লবাবের জনে নবাবী খানা আসবে 
কোথেকে শুনি? 

জুমত্ত নিবিষ্টমনে খাচ্ছিল । বললে-_-তোমরাই ত নবাব 
ফরে তুলেছ ওকে । 

বলাই ভারিক্ীী চালে বললে, “রোজ এমনি যা-তা৷ খাওয়। যায় 

নাকি! এই এক ভাত আর চচ্চড়ি। তুমিকি বলে এসব 
খাওয়াও বাব1! ছেলেদের ভাল খাইয়ে মান্ষ কর। তোমার 
মরাল ডিউটি ।'__বাঁপ টেঁচিয়ে উঠল £ 'শুয়ার ছেলে, ফাজলামি 
করতে হবে না। ভাল খেতে হয়, গাঁটের পয়সা খরচ কর। 
বাপের হোটেলে নবাবী চলবে ন1।” 

জুমন্ত না হেসে পারল না। 

আমার এক বন্ধুর হোটেল আছে। 
কাল থেকে ।- বলাই বললে । 

হ্য। হ্যা, সেইথানেই যা। দুর হ”। 

ভাত খেয়ে আঁচাতে খ্রাচাতে বললে__নিশ্চয়ই যাব। 
এখানে আধ-পেটা আর অখাস্ত খেয়ে মরব নাকি ! 

রানী বললে- সত্যি ঠাকুর পো, রাগ করে চলে যেও না। 

--ঘাবে কোথায় শুনি? বাপ বলে উঠল_-কোন 
চুলোতেই কারুর জায়গা হবে না। সব মিয়াকেই এখানে 
ফিরে জাসতে হবে । ওসব লম্বা-চওড়] বুলি আমার জানা 
আছে। ওর সেই হোটেলওয়ালা বন্ধু কেমন মাগনা পাত 
সাজিয়ে খেতে দেয় দেখি 1... 


সেখানেই খাব 


কবির কাছ থেকে কতকগুলে| বিড়ি পকেটে পুরেছিল 
লুমস্ত। ঘরে বসে তারই একটা টানতে থাকে । বিড়িতে 
নেমে মন্দ করে নি কবি। 

একটু পরে রাজী ঘরে এল। বললে-__একটা কথা বলব। 

- নিশ্চয়ই বলবে। 

-এমনি করে কত দিন বসে থাকবে | 

--যত দিন পারা যায়। 

- রোজ মা-বাবা! গাল দেন। সেট! কি খুব ভাল? 

সমস্ত বললে--বাপমায়ের গালাগাল না খেয়ে কোন্‌ 
ছেলে বড় হয়েছে বল। 

তুমি আর বড় হবে কি, বড় তুমি অনেক দিন্‌ই হয়ে 
গেছ। | 

--তা যা বলেছ। হাসল সুমন্ত । 

--পুরুষমান্থষ হয়ে ঘরে বসে থাকতে, তোমার লজ্জ! 
করে না?__আমি তো! তোমার জনে লজ্জায় মরে যাই। 

-সে তে। মরবেই। কেনন। লজ্জা! সখা, রমনী-ভূষণ। 

--খরে বসে থাক, নানা লোকে নিন্দে করে। 

-কেন? দোষটা কি করলাম? কারুর বাড়ীতে 
সিন্দুক ভাঙি নি, কারুর মেয়ের দিকে কুনজরে তাকাই নি। 


প্রবাসী 


পাম্পি পাপা আশা শি আপা পাপা অপ পান্পিন্পি সপ সতী অপ শশার পিসি ৬ শার্ট শশী শত বিপাশা অ্প্পিপীপ? সপ সপ শপ সততা পাপী পপি পপ সপ শী পাপ সপ সপ অপ 


১৩৫৫ 


--ফিছু বলতেই তোমার আটকায় না দেখছি | 

--মা, আটকায় না। লোক ভাবে আমার কথ!, জামি 
ভাবি তোমার কথা-_জার তুমি ভাব লোকের কথা। 

রাগী বললে-_ভাব তুমি.আমার কথা? 

নিশ্চয়ই । তোমায় আমি খুব ভালবাসি । আর যেই 
বিয়ে করুক তোমায়, আমার মত এত ভালবাসতে পারবে 
না। আমি বেকাঁর বলে তুমি আমায় ততট| ভালবাঁদ ন|। 
ছঃখ কেন তোমার, আমি বেকার বলে? কবি বিলাস কি 
বলে জান, 'বেকারস্‌ আর দ্রি মেকাঁস+অব নেশন” | 

ওকে ছু"হাঁতে একটু উপ্চুতে তুলে ধরল সুমন্ত । 

--এই ছাড় ছাড়। বাবা মা! দেখে ফেলবেন যে! 

__বাবা-ম] দেখুন, ভাই দেখুক, পাড়ার লোকের! দেখুক । 
দেখুক না, তোমার ভয় কি 1." 

সতীনাঁথ পেনসন্‌ পাঁন সত্তর টাকা । সম্ভর টাকায় এই 
বাজারে সংসার চালানো! অসম্ভব ব্যাপার । ছুটে! ছেলে-_ 
ছুটোই বেকার । কিছুই তারা করে না। তবে ঘরে বসে 
থাকে না। দিনরাত্র বাইরে ঘোরে। কিযে করে সতীনাথ 
জানেন না, তবে টাকাকড়ি যে উপায় করে না তা নিঃসংশয়ে 
জানেন । সতীনাথের ঘাঁড়ে বিরাট সংসার, অন্তঠবে-অনটনে 
মাথ! ঠিক থাকে না। একটা ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন । 
ভাবতে ভাবতে মাথ। তার গরম হয়ে ওঠে । ঘর থেকে ছুটে 
বেরিয়ে যান। গৃহে শান্তি নেই। দিনরাত চীৎকার, 
কলহ । সব সময় অশান্তির আগুন জ্বলছে ।*** 

সোক্ধা! বলে দিলেন সতীনাথ-_সাফ জাণিয়ে দিচ্ছি, আমি 
আর ঘরে বসিয়ে ষণড় পুষতে পারব না। যেঘার খেটে 
খাও। 


বলাই বলে উঠল-_ভারি তে] পুষছে! | হ'বেল! চাটি তে 
খেতে দাও । তাঁও য! দাও, তা বলবার নয়। 

যাই হোক, তাও আজ থেকে বন্ধ । 

-_দিও ণা, চায় কে! 

-_তবে রে উদ্নুক, এত বড় কথা | বেরে! বেরো৷ এখুনি । 
“লাল হয়ে ওঠে সতীনাথের মুখ-চোখ। 

_খাম। আর কিছু পার না, শুধু গাক গাক করে 
চেঁচাতেই শিখেছ। 

থেমেই যান সতভীনাথ। ইচ্ছে হয়, এমন জোরে ওর 
গালে এক চড় মারেন যে আর কোন দিন উঠে দাড়িয়ে কথ। 
না বলতে পারে। কিন্ত পারেন না। 

সাতে পাচে নেই হ্ুুমপ্ত। কারুর সঙ্গে ঝগড়| করে ন1। 
কেউ ঝগড়া বাধালেও চুপ করে থাকে। তা তার দোষ 
থাকুক আর না থাঞ্ক। চেঁচামেচি করতে ওর ভাল লাগে 
না। বার়্ীতে সব সমর টেঁচায় সবাই। তাই ঘরে ওর 
মন টেঁফে না। 


গ্রাব্ 

বাড়ীওয়ালা রাস্তায় ধরে ।__-দিব্য গাঁটাক1 দিয়ে আছ 
বাবানী । যখনই যাই, বাড়ী নেই। বাপ যেমন ধড়িবার্গ 
শয়তান ছেলেগুলোও ঠিক তেমনি হয়েছে । 

_বাঁপ তুলো! না বলছি। 

-আলবৎ তুলব। একশে! বার তুলব। বাপ কেন, 
বাপের বাপ তুলব । 

সুমন্ত হাসল £ ত1 তোলো! । তবে তাতে লাভ এই হবে 
যেভাড়া পাবার সপ্তাবনার যেটুহ ছিটেঞ্টোট! ছিল, তাও 
হাওয়ায় মিলিয়ে যাঁবে। 

বাড়ীওয়াল! একটু যেন নরম হ'ল । ও, তবে তাড়া 
দেবে ঠিক করেছিলে নাকি! 

- পাগল 1 ও এমনি কথার কথা বললাম । 

পুরো! পাচটা মাস তো বিনা ভাড়ায় কাটালে। 
কত দিন আর এভাবে চালাবে! 

যত দিন পারি | - 

-এর আর মানে নেই। 

--ওসব চালাকি ঢের হয়েছে। শোন, আঙ্জ বলে 
যাচ্ছি, কাঁল সন্ধোর মধ্যে বাড়ী খালি কর! চাই। 

-ক্ষেপেছে। ] যাদের পাচ মাসেও নড়াঁতে পারলে না, 
এক দিনে তার! নড়বে কি করে ! 

--তার মানে বলতে চাও, ভাড়া কোনদিনই দেবে ন1 | 

টাকা থাকলে কি আর দিই না। 

__টাঁক] না থাকে, বাড়ী ছেড়ে দাও। 

তার পর? 

--তারপর যেখানে যাও, আমার কি! 

বাঃ, বেশ বললে যা! ফোক 1 টাক! নেই বলে বাড়ীতে 








. থাকা হবে না|. 


বাড়ীওয়াল।র অবাঞ্ছিত সঙ্গ যত তাড়াতাড়ি পারল ত্যাগ 
করলে । পানের দোকানটার সামনে এসে ফ্রাড়াল। বিড়ি 
টেনে মুখ নষ্ট হয়ে গেছে । বললে : ছটো পাসিং দাও তো:** 

_মগদ পয়সা ছাড়,ন। ধার চলবে না। 

-অমন বেয়াড়া কখ! বল কেন? সখকরে নেশা করব 
তার জঙ্কেও পয়সা | এই নাও । একটা আনি অনেক খুঁজে 
বার করে নিজের মান রাখল সুমন্ত । 

বিলাস ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে। 
হুমস্ত ডাকল £ কবি,কি খবর? 

আচ্ছা! হঠাৎ যদি লাখখানেক টাকা পাই, কি করে 
খরচ কর! যাঁয় বল তে1? বাড়ী আর গাড়ী তো হবেই। 

--পাবার আশ! আছে নাকি? 

নিশ্চয়ই । 

»-পাব' পাব রোবই শুনছি । তুমি আর পেয়েছ কৰি | 


ধৃততন মাগুষদের কাহিনী নয় 
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লাখ না হোক, জাধ লাখই যদি পাই। 

"দেখো! লাখ থেকে শেষ পধ্যস্ত হাজারে নেমো না। 
শোনো, বিড়ি্টডি তে] খাওয়াও । সিগারেট ছটো! বট করে. 
কিনে ফেললাম | থাক, অসময়ে কাজ দেবে । 

বিড়ি নেই, ছেড়ে দিয়েছি । 

_সে কি! এবার দেখছি কোন্‌ দিন ভাত ছাড়বে কবি। 
নাঃ কবি, তোমার স্বপ্ন দেখা বৃথাই গেল! 


_ নাঃ, কিছু টাকাঁকড়ি উপায়ের চেষ্টা দেখতে হবে। 
টশ্যাক খালি রেখে আর তো দিন চলে ন1।”__ভাঁবতে থাকে 
নুমস্ত।__“লেখাঁপড়া কেন যে শিখেছিল ছোটবেলায় | এতগুলে! 
আপিস রয়েছে, যে-কোন একটাতে স্থায়ীভ!বে চুকে পড়া গেল 
না এতদিনে । গেল মাসে সেই কারখানায় কাজ করে তিরিশ 
টাক! পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ওরাই তাড়িয়ে দ্িলে। 
ওখানে একবার চু'মারলে মন্দ হয় না । নাঃ, থাক। লোঁহা- 
লক্ষড় নিয়ে ঠোঁকাঠুকি, ওসব কি আর ভন্্রলোকের ছেলের 
পোষায় ! গোঁকুল সেদিন বলছিল, ওদের আপিপের সামনে 
নতুন একটা কোম্পানী খুলেছে । সেখানকার শেয়ার বিক্রিতে 
মোটা কমিশন দেয় নাকি। একবার দেখলে হয়।-_গালে 
হাত বুলালে সুমন্ত । খোঁচা খোচ1 দাড়ি গজিয়েছে। কামানো 
বিশেষ দরকার । তিনটে আন! গচ্ছ! হবে । হোক গে।*** 
রাণী কেমন যেন হয়ে গেছে আত্রকাল। হয়েছে জনেক 


দিন থেকেই। চোখে পড়েনি জুমস্তর। কথা কয় না, 
হাসে না। গায়ের সেই উদ্ববল রং সন হয়ে গেছে। কানায় 
কানায় ভর] উচ্ছল যৌবন অকালেই রিক্গপ্রায়। চোখের 


কোলে পড়েছে কালি । দেহে ছোঁড়া, ময়ল| শাড়ী ।-__নুমস্তর 
ভাবনার স্রোত চলেছে অবাধ গতিতে-__কেন এমন হ'ল | 
পরে নিন্বেই হেপে ওঠে । এই অভাব আর হাহাকারের 
সংসারে ও যে এতদিন বেচে আছে, এইটেই আশ্চর্য্য! 
অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে সুমন্ত বলে; এখানে 
তোমার বড় কষ না, রানী? 
-কঞ্ট কেন? কে বললে? 
_আমি জানি। 
ইস্‌, ভারি আমার গনংকার এসেছেন | 
তুমি আর হাস না, সব সময় চুপ করে থাক। 
-কিধেবল! হাসবার আর হৈ হল্লা করবার বয়েস 
আর আছে নাকি! 
সুমন্ত আস্তে জান্তে বললে ঃ সত্যিই কি সে বয়েস তুমি 
হারিয়ে রানী? 
রাধী কি বলবে ভেবে পায় না। 
- রোজ দেখি ছেঁড়া ময়লা! কাপড় পরে থাক। 
ফাপড় পর নাকেন? 


ভাল 
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হাসল রানী। বারে, খয়ে কেউ বুঝি ভাল কাপড়-জাম! 
পরে থাকে! 
সখাকলে ত পরবে! 
-আছে গো আছে, অনেক' আছে। 
--ঘ্বোড়ার ডিম আছে | 
প্রতিবাদের ভাষ! পায় না রামী। 
ময়ল] ছেঁড়া কাপড়। 
--আমার কথ! তোমায় ভাবতে হবে না। 
.- আমার কথাও তোমার ভাববার দরক।র নেই। 
--কে ভাবছে কে? বয়ে গেছে ভাবতে | তুমি ময়লা 
ছেঁড়া কাপড় পর, ন! খেয়ে শুকিয়ে মর কার কি! 
কিন্তু সত্যিই কি কিছু নয় সুমস্তর 1... 
অনেকদিন আগে বিশ্বনাথের কাছ থেকে কুড়িটা টাক! 
ধার করেছিল শুমস্ত। ফিরে পাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে, 
বাজারে সবার সামনে বিশ্বনাথকে যা! মুখে এল তাই বলে 
অপমান করলে। কুতুহ্লীদের ভিড় জমে গেল। 
হেসে বললে নুমস্ত£ এতদিন ধরে এই জিনিষটাই 
শিখলে বিশ্বনাথ ! 
-টাকা ধার করে শোধ না দিলে এমনি গালই দিতে 


বলে £$ তোমারও তে! 


হয়। , 

- তোমার টাকা ফেরত দেবার মত অবস্থা আমাদের 
মেই। 

-_তবে ধার নিয়েছিলে কেন? 

ভীষণ দরকার পড়েছিল। 


--বেশ তো, এখন শোধ দাও। 

ছেসে জানায় নুমন্ত--শোধ দেবার মত অবস্থা থাকলে 
কি কেউ কখনও ধার নেয়। 

রাগে গন্গরাঁতে লাগল বিশ্বনাথ, _জোচ্চোর, মিথ্যেবাঁদী, 
ধাপ্পাবাজ | 

ভিড়ের মধ্যে বলাইও ছিল । সঙ্গ করতে পারল না। 
ছটে গিয়ে ওর নাকে মারল সঞজোরে এক ঘুষি । বিশ্বনাথ 
ছিটকে পড়ল মাটিতে আচমক। আঘাত পেয়ে । নাক দিয়ে 
রক্ত ছুটল। সবাই ছৈহৈরৈরৈ করে উঠল। 

__এই বলাই রাষ্কেল, এ কি করলি! 

বলাই চেচিয়ে উঠল্‌-_তুমি থাম বড়দা। ঠিকই করেছি! 
ও শুয়ারকে মেরেই ফেলব । 

_্থ্যা হ্যা, বড় মারতে শিখেছিস | চল শিগ-গীর এখান 
থেকে চল। এক রকমজ্োর করে টানতে টানতেই নুমস্ত 
ওকে ভিড়ের মাঝখান থেকে বার করে আনল। 

_মারলি ফেন? 

-না মারবে না! 

বেশ করবে। 


যা তা বলে অপমান করবে। 


প্রবাঙী 





১৩৫৫ 


-জামিও বেশ করেছি, মেরেছি। সেই .কখন থেকে 
ঘাতা বলে যাচ্ছে, জার তুমি চুপ করে শুনে যাচ্ছ। একটু 
লঙ্জাও করল না! তোমার | 

_লঙ্জা করে করব কি? 
পারব ন|। ঠ 

: _তাই বলে দাড়িয়ে ধ্রাড়িয়ে অপমান হুবে। 

- তা ছাড়া উপায় কি? মারলেই কি অপমান বন্ধ হবে? 

-_-ও সব তুমি সহ করতে পার বড়ঘ1, আমি পারব না । 

মুখ ভেংচে উঠল নুমন্ত__ন| পারবেন ন| | না পারবি তো! 
কেন গরীব হয়ে জন্মেছিলি ?.. 


টাক! তো শোধ দিতে 


নগরীর চোখে ঘুম নেমেছে । সক্কীর্ণ ছোট গলিটায় নিব 


' মিব আলো । হফোঁটেলটার এক কোঁণে ক'জন গোল হয়ে 


বসে তাস পেটা দুরু করেছে। মুখ তাদের নির্বাক, চোখে 
হিংম্র লোলুপতা | বিড়ির কড়া ধোঁয়। পুপ্তীভূত হয়ে উঠেছে। 
বলাইকে এদের মাঝে দেখা গেল। পকেটে একটা সিকি 
ছিল, তারই ভরসায় এগিয়ে এল। কেউ কেউ ওর দিকে 
ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাঁসল। 

মোটা মতন একজন শুধাল--কত সঙ্গে আছে? 

-যাই থাক। তোমার কি দরকার তাতে ? 

বলাই উঠে দাড়িয়ে টাকাগুলো গুণে নিলে । চব্বিশ 
ঠাক দশ আন1। সিকির বদলে হাতে এল। অন্দকি! 

একজন বলে উঠল-_-এরই মধ্যে চললে? এই তো! সবে 
সন্ধ্যে হ'ল । আর খেলবে না? 

-_না। | রে 

--ও আর কিনিয়ে চললে] নিয়েই ঘি যেতে হয়, 
কম করে একশো নিয়ে যাও। 

বলাই কোন জবাব লা দিয়ে এগুলে! | পার হ'ল 
গলিটা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। খেতে হলে মোড়ের 
মাথার ওই বড় হোটেলটাতেই চুকতে হুয়। হোটেলে ঢুকে 
গোঞ্রাসে গিলে চলল | অনেক খাবার-_-ভাল খাবার, দামী 
খাবার । হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল বৌদির. কথা । বৌদি 
মা খেয়ে আছে। বৌদি কি খার, কখন খায় সেজানে না। 
উপৌসই বোধ হয় করে রোজ । কেউ তো জার দেখতে যায় 
না। বাড়ীর সবার খাওয়া হলে বৌদ্ধি খায়। সকলের 
খাবার পর হ্থাড়িতে কিছু কি পড়ে থাকে । 

একটা ঠোঙায় রকমারি মিষ্টি প্রচুর কিনে বলাই বাড়ী 
ফিরল। বদ্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলে । 

- কে? 

“আমি, বৌদি। 

স্বানী দরজ। খুলে দিয়ে বললে-_কোথায় ছিলে এত রাত 
অবধি ঠাক্রপো! ? 


৬ 


শ্রাবণ 


সপাস্পিস্পাস্পিি 


:" এএই এমনি ঘুরছিলাদ। : তোমার * জভে.. টছিডি 
দেখ। 

-কি? কি জআাছে এতে? 

_ খুলেই দেখ না । 

--ওরে, এ ঘে অনেক খাবার, একি হবে? 

বলাই বললে-_তুমি খাবে । 

_ এতো 1 তা ছাড়া এই তো! ভাত খেয়ে উঠলাম। 
পেট একদম ভণ্ডি। 

-_তা হোক । 
পাও না। 

-তোঁমরাঁও যেন কত পাচ্ছ! 

বলাই জবাব দিতে না পেরে চুপ করে থাকে । 

রাণী ডাকল-_ঠাকুরপে! | 

কি?" 

এত খাবার কোথেকে পেলে ? 

বলাই হাসল-_পাব আর কোখেকে | কিনলাম । 

--টাকা পেলে কোখেকে ? 

_ পেলাম। 

_ জুয়া খেলেছ বুঝি ? 

বলাই চুপ করে রইল। স্গুমস্ত এতক্ষণ চুপ করে এক 
কোণে শুয়েছিল। বলে উঠল-_-যা করে পাক তোমার 
তাতে কি বল তো? তোমায় থেতে দিচ্ছে, থেয়ে নাও । 

ছুমস্তর কথায় কাঁন দিলে না রাণী। ওকে বললে-__ 
তোমায় না আমি জুয়] খেলতে বারণ করেছিলাম | তুমি যে 
প্রতিজ্ঞা করেছিলে ঠাকুরপো, আর কোন দিন খেলবে না ] 

বলাই বললে-__সত্যি। কিন্ত বৌদি অনেক চেষ্টা করে 
দেখলাম এ ছাড়া টাক! রোজগারের আমার আর কোন পথ 
নেই। ভাল কান করে টাকা উপায় আমা দ্বার! হবে না। 

সুমন্ত বললে- পুরুষ মান্য টাকা রোজগার করেছে। তা 
যা করেই হোক। চুরি ক'রে বা জুয়ো খেলে তা নিয়ে এত 
ছলচের! বিচার কেন ? ৃঁ 

চেচিয়ে উঠল রাধী_তুমি থাম। নিজে তো নীচে 
নেমেছ, ওকে আর নামিও না] । এ সব বলতে লঙ্জাও করে না ! 

হাসল নুমস্ত। তুমিই বল রাণী, চোরের মুখে কি শোভা 
পায় ধর্ষের কাঁহ্নী। £ 

রাম বলাইকে বললে-_খাঁবার আমি খাঁব না, ঠাকুরপে | 
ভূমি নিয়ে যাও। 

--কেন ? 

জবাব নেই রাণীর 

ইস্‌ খাবে না! না খাবে তো বয়েগেল! তেজ 
দেখ! আমরাই খাব, দে তো বলাই। গরীবের আবার 
তেক্ককি! 





এত ভাল খাবার তো! তুমি খেতে 


মৃতন মানুষদের কাহিনী নয় 
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৮1) বলাই খাধারের ঠোক্ষাটী - দরক্জা দিয়ে: ছুঁড়ে 
ফেলল রাস্তায় ।--তোমাদের কাঁরুরই ভাল করতে নেই। 

সুমন্ত কিছুক্ষণ প্রাণ তরে হাসল । অন্ধকারে এক কোণে 
রামী আচ্ছন্জের মত বসে। কেউ দেখতে পেলে না, ওর কাল 
ছটো চোখে জল টল্টল্‌ করছে।... 

মাসের শেষ সপ্তাহ। রেশন আনতৈ হবে। হাতে 
একটাও টাক] নেই সতীনাথের | বাক্স হাতড়ালেন, এদিক- 
ওদিক খু'্লেন। কোথাও নেই কিছু। রামীকে বললেন, 


তোমার কাছে কিছু টাক1 হবে বৌম1? 
-না তো। 
_তাই তো। আজব রেশন আনার দিন। 


স্বামীকে বললে রানী, তোমার কাছে টাক! আছে? 
দ্বাও তে! আমায় কিছু। 

_কেন কি হবে? 

_দরকার আছে। 

সুমন্ত জোরে হেসে উঠল ।__টাক! চাইছ আমার কাছ 
থেকে ? হায় নারী, এখনও পতি-দেবতাঁকে চিনলে না! 

রামী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, টাকা না দিতে 
পার, একটা কাজ করতে পারবে? 

__টাক! দেওয়। ছাড়! আর সব কিছুই পারব । 

-বেশ।-_ছ” হাতে ছুটে! সোনার চুড়ি ছিল। সে ছে 
খুলে ওকে দ্রিলে ।__-এই নাও। 

_একিহবে? | 

-_এ ছুটে! জম! রেখে আমায় অস্ভতঃ দশট! টাক এনে 


দ্বাও। 
-এ তো সোন্ধ! কাজ। কিন্ত টাকার তোমার কি এমন 


জরুরী দরকার শুনি? 

_ টাকা না আনলে এই হপ্ত) উপোস করে থাকতে হবে। 

_উপোস করতে তোমার তো! বেশ অভ্যাস আছে। 

_ছি ছি, আমি আমার নিজের জনে বলছি নাকি 

চুড়ি ছটো। হাতে নিয়ে নুমন্ত রাভায় নামল। মন্দ নয় 
চূড়ি ছটো।। বিয়েরই সময় রাঈী পেয়েছিল। বার কয়েক সে 
দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক ময়ল| জমেছে । কেমন যেন 
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ম্লান হয়ে গেছে। 

ঘুরতে ঘুরতে সোজ! প্রতুলের বাড়ী হাজির । প্রতুল 
ডাক্তার, বড়লোক । 

_ কি রে, কি ব্যাপার? আজকাল যে বড় আঁসিস্‌ না? 

- চাইতে জার ভাল লাগে না। কীাহাতক আর হাত 
পাতা যাঁয় বল? এবার তাই দিতে এলাম। 

চুড়ি ছটো৷ ওর দিকে এগিয়ে দিল সুমন্ত । 

_-এ কি, এ কার চুড়ি? ০০1 

ছা । 


৩৬৮ 


শ্রবাদী 


১৬৫৫ 





-ছিনিয়ে এনেছিস মাকি ? 

-না। ওনিজেই দিলে । এগুলো! রেখে দশট| টাকা 
দেদ্িকি। অন্ত কোথাও বাধা রাখতে পারলাম ন]। 

কেন? 

--কনসান্দে বড় বাধলে! রে। 

| হাসল প্রতুল।-_কিছু ইম্প্রচ্ভমেপ্ট হয়েছে দেখছি ! 

মনিব্যাগ থেকে দশ টাকার ছটো। নোট বার করল ।-_ 
এই নে। | 

-ধ্যাংক্স্‌। চুড়িট! রাখ.। 

-_পাগলামি করিস নে। বাড়ী যা। 

বাড়ীর পথেই পা বাড়াল নুযন্ত, কিন্তু বাড়ী গেল না। 


কুড়ি টাকা পকেটে রয়েছে । একসঙ্গে কুড়িট] টাকা কদাচিৎ, 


তার পকেটে থাকে । এখন সে যাষা খুশী করতে পারে । 
কিন্ত টাক! নিয়ে যা খুশী সে করল না। দোকান থেকে 
খুব ভাল দেখে একটা! শাড়ী কিনল । বেশ মানাবে এ শাড়ী 
রামকে। কত দিন ও ভাল শাড়ীপরেনি কে জানে! এ 
শাড়ীতে তাঁকে চমৎকার দেখাবে | দেখাবে ঠিক রাশীরই মত। 
রাঈী সত্যিই ছিল রাণী । সেই তো! তাকে ভিথারিশ্ী করেছে। 

বাড়ী চুকতেই রাণী শুধাল-_-টাকা এনেছ? 

-আমার কাছে এস। হাত ছটে। দেখি। 

-কেন? 

-এস তো । 

কাছে আসতেই ওর ছু* হাতে চুড়ি ছটো। পরিয়ে দিল । 

-__এ কি, চুড়ি ফিরিয়ে আনলে কেন? টাকা কই? 

_টাকা আনি নি। 

- পাও নি বুঝি? 

পেয়েছিলাম । টাক] দিয়ে শাড়ী এনেছি। দেখতো! 
কি লন্দর শাড়ী | কেমন তোমায় মানাবে | 

-এ কেন আনলে | এ তে] আমি চাই নি। 

সুমন্ত বললে, চাও নি বলেই তো। আনলাম । মেয়ের! 
নিজ্ষের জতে কখনই যে কিছু চায় না। ওই তে! মেয়েদের 


তোমায় মাথ! খারাপ হয়েছে নাকি? এতে] টাকা! 

খরচ করে এই দামী শাড়ী কিনতে বলেছিল কে? 
.-কেউ বলে নি। তোমায় আজ রামীর বেশে সাঙ্গাব, 

তাই আনলাম। . 

-_খুব কাজ্জই করেছো ! এদিকে একটা হুপ্ত যে উপোস 
করতে হবে, তা ভেবে দেখছে। ? 

না খেয়ে থাকা আমাদের জীবনে নতুন নয়। এমনি 
উপোস করার দিন প্রায়ই আসে । কিন্তু আজ হঠাৎ এই যে 
মনের কোণে রং লাগল, একি আর কোন দিন ঠিক এমনি 
করে লাগবে! 


"সত্যিই তোযার মাথ। খারাপ হয়েছে আজ | 
স্নাগে ঘর ছাড়ল রানী। 


জাব্ছা অন্ধকার ধরে রাণী নির্বাক হ'য়ে বসেছিল । ঘলাই 
আস্তে ডাকল__বৌদি। 

-কে, ঠাকুরপো ? রানীর যেন তঙ্রা ভাঁঙে।__একি 
তোমার চেহার] হয়েছে | কোথা থেকে আসছ ? 

বলাই হ্াপাতে হ্থাপাতে বললে, কোথাও তে! যাই নি। 
এই নাও, ধর। 

-কি? 

_নাও তো৷। 

এক গাদ| নোট মুঠো ক'রে ওর দিকে এগিয়ে দিল। 
রামী ভীত, কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল-__এ কি, এত টাক] 
কোখেকে আনলে ? সঙ্গে জঙ্গে ওর হাতের দিকে চোখ 
পড়তে রাণী শিউরে উঠল । থে"খলে গেছে হাতের আঙুল- 


গুলো । টদ্‌ টস্‌ করে রক্ত পড়ছে হাত বেয়ে। ও আনাদ 


করে উঠল-_-এ***এ তোমার কি হয়েছে ঠাকুরপে] ! 

--ও কিছু নয়, হাসল বলাই ।-_পালাতে গিয়ে নীচে 
পড়ে গিয়েছিলাম বৌদি । পুলিসের জুতোটা একেবারে 
হাতের উপর এসে পড়ল। কি ভারি জুতো, নীচে লোহা 
লাগানো । 

তাই তো** 

সতীনাথ কখন পেছনে এসে ধাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে 
নি একবারও । সাড়া পেয়ে ছু'জনেই চমকে উঠল । 

দেখি টাকাগুলো। গুনতে গুনতে বললেন, এ যে 
অনেক টাকা রে | তারপর বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 
তুই এখনও দীড়িয়ে রয়েছিস | পাল! শিগ দর । নিক্বে তো 
যা করবার করেছিস, বাড়ীন্ুদ্ধ সবাইকে ফাঁসাতে চাস নাকি ! 
পাল! পালা । ূ 

রাত্রির অন্ধকারে ও খর ছাড়ল ।... 

“কে কাদে? নুমস্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।__“রাফঈী। 

- আঃ, চুপ কর। 

রা থামে না। 

-_-জাঃ, জাচ্ছা এক ছি'চকা'ছনে মেয়ে নিয়ে পড়া! গেছে। 

তবু.কান্না ওর থামে কই ? ওই ছেলেটা, যাকে এরা সবাই 
অনাদরে, অপরাধের বোৰ| মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এই গভীর 
রাতে ঘরে ঠাই দিল না তার জন্তে ঘরের মেয়ের বুক কি 
ভাঙবে না। তারাই যে ঘর বাধে, ভালবাসে, দ্েহমমতা দিয়ে 
প্রিয়জনকে ধিরে রাখে ? 

“সুমন্ত ওর কাছে এগিয়ে এল। আন্তে আত্তে বললে, 
পাগল এত বড় হলে এও জাঁন না, আমাদের কাদতে নেই | 
ফাদ! আঘাদের পাপ। 


কাগারী হ'শিয়ার 


জীবনময় রায় 
(জনমনের খোলা কথ!) 


[বামপন্থীদের অন্যে এ প্রবন্ধ লেখা হয়নি। তাদের 
মনোভাবের সঙ্গে জমার প্রবন্ধের আন্তরিক কোন যোগ নাই। 
পণ্ডিত জবাহরলালের সতত। ও কৃতিত্ব বিশ্ববিদিত | কাশ্মীর, 
হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ছরহ সমস্যায় তার রাজনীতি প্রয়োগ- 
পদ্ধতি, তাঁর শান্ত, দৃঢ়, আত্মশক্তিতে আন্বাবান মনের বাস্তব 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচক্ষণত৷ প্রমাণ করে। 

আমি ভারতের জনসাধারণের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, 
সে জনপাঁধারণ জবাহরলালের প্রতি গ্রীতিসম্পন্ন জনসাধারণ 
এবং পূর্ণ স্বাধীনত| অর্জনে তার নায়কত্বের উপর তার। নির্ভর 
ও আশাশীল। 

প্রবন্ধটিকে এই মনোভাব নিয়েই পড়তে হবে। ] 


ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা পেয়েছে এ ধারণ! ভাঁরতবাসীর 
মনে ঠিকমত শিকড় নিতে পারে নি। ৬০ বছর ধরে এই 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে আসমুদ্রহ্মাচল সমস্ত ভারত। 
কংগ্রেসের পত্তন থেকে সুরু করে কংখ্েসের নায়কের] এবং 
তাদেরই ভাবে প্রভাবিত নরনারী বহুকাল পর্ধ্যস্ত প্রচ্ছন্তভাবে 
চেয়েছে ব্রিটিশবর্ঞ্ত স্বাধীনত| আর প্রকাশে চেয়েছে__ 
আরো চাকরি দাও, আরে] সুবিধ! দাও, দেশের শাসনে 
তোমাদের পাশে গিয়ে দাড়াতে দ1ও-_অর্থাং যতটুকু আবদার 
করলে ব্রিটিশ প্রভুর! সেটাকে বেয়া্দবি বলে মনে করবেন না, 
ততটুকু। ইংপনেজের কামানের সামনে ধাড়িয়ে তখনও “ভারত 
ছাড়ো” বলে হক্কার দেবার ছিম্মং হয় নি তঠাদের। কিন্ত 
আজ যখন বহু যুগের প্রতীক্ষিত সেই সাধনার ধন ঘরে এল 
তখন তাকে দেখে আমরা চিনতে পারছি না। কেন? 
ভারতবাসী কি এতই অসাড়, এত বিচারজ্ঞানহীন? প্ররক্কত 
স্বাধীনতার বিছ্যৎপ্রবাহ কি তাঁদের ধমনীতে চেতন। আনতে 
পারে না? যদি আনত তবে “ছশমণের” (3841)10 (991)- 
20946 শব্ষটি স্মরণ করুন) কবলমুস্ত তারতবর্ধে হুশ মনির বা 
স্বদ্ধি এত কেন? তবে কি ভারতবর্ধ আসলে “হুশমনে'র কবল 
মুস্ত হয় নি? প্রচ্ছন্ন ভাবে তার! কি সর্বাঘটে বিরাজ ক'রে 
ভারতের সর্বনাশ সাধনে নিযুক্ত আছে? ত! নইলে, মুক্ত 
ভারতের জনগণের যে ছবি যে স্বপ্র দেখিয়ে ভারতের স্বাধীনতা- 
সংখাষে জনতাকে নায়কেরা, ধন-প্রাণ দুখ-শাস্ধি ভুঁচ্ছ করতে 
আহ্বান করেছিলেন, সে ছবি আজ তারা! দেখতে পাচ্ছে না, 
কেন? তবে কি নায়কের! হছশমনের সঙ্গে রফ1! করে একটা 
ঘেকী শ্বাবীনতা৷ হাত পেতে নিয়েছেন? এবং তাকেই কি 
গলার জোরে সকল নায়কে মিলে প্রঞ্জাসাধারণের কাছে 


“স্বাধীনতা, স্বাধীনতা” বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন? 
নইলে এত সাধের স্বাধীনতা ধন এত প্রতীক্ষার পর লাভ 
ক'রেও আন্ব তার! স্বাধীনতার সেই স্বাঞ্যকর প্রাণবান চেতনা 
পাচ্ছে না কেন? 

আর সে প্রতীক্ষ! এবং চে! কি এক দিনের ? রামমোহন 
রায়ের মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ সুপ্ত ভারতের অন্তরে এসে 
আঘাত করেছে। সেমুক্ি দিকে দিকে দিনে দিনে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে মান্ছষের জীবনের সর্ধববিধ বন্ধন ছেদন করে 
ভারতবাসীকে মুজ্ি-প্রয়াসী হবার শিক্ষা দ্িতে-__বহ যুগের 
অন্ধকার কারাগার ভেঙে-_সংস্কারে, ধর্টে, সমাজে, রাষ্থরে, 
ভাষায়, চরিত্রে, শিক্ষায়, মন্থুযত্ব বিকাশের সর্বক্ষেত্রে । এক 
দিকে বহুশতাবীব্যাণী রাষ্ীয় পর্নধীনত।র জড়তা এবং অন্ত 
দিকে সেই দাসত্ব-প্রন্থুত নব-উজ্জীবনের প্রতি ভয়, সন্দেহ, 
বিরুদ্ধতা, স্বার্থ পদে পদে সেই মহামুক্তি্ আন্দোলনকে ব্যাহত 
করবার চেষ্ট। করেছে ; কি্তু পারে নি। ধীরে ধীরে ভাঁরত- 
বাসীর মন জেগে উঠেছে সেই মুক্তির আহ্বানে । ক্রমে তীব্র 
তর হয়েছে তাদের অস্তঃকরণে মুক্তির আকাঙ্ষা-__-“শ্বাধীনতা 
হীনতায় কে. বাচিতে চায়?” পরাধীনতার অপমান বহুন করে, 
নিশ্চিন্ত নির।পদে, শাস্ধিপূর্ণ আরামে সুখৈশ্বর্ধ্য ভোগ করার স্বৃণ্য 
জীবন বিসম্ঞন দিয়ে, একদিন ছদ্ধর্ধ বিদেশী দানবের বিরুদ্ধে 
তার৷ ঝাপিয়ে পড়েছিল নিশ্চিত ম্বত্যর আহবে--পরমানন্দে, 
শিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। “আমি ধন্ত হব মায়ের অন্ত 
ফসিকান্ঠে বুলিলে |” এ কথ! কোনে! দিনই তার! মনে করে 
নি যে তার] সামান্ত কয় জনে কয়েকটা! বোম! ছুড়ে ব্রিটিশকে 
ভারত ছাড়া করবে । ব্রিটিশের প্রসাদভেো জী ভীরু বুদ্ধিমান দল 
তাদের চায়ের আপরে নিরাপদে বসে সেদিন একে “ছেলে 
মান্ষি” বলে বাঁক। হাঁসি হেসেছিল। শির্ববোধের! এ কথ! 
সে পিন ভাবে নিযে এই বীর-ভঙ্গী ন্ুধু প্রবলের অগ্ঠায়ের 
বিরুধ্ধে দাড়িয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে “মানি না! তোমাকে” বলবার 
নৈতিক বলের ভঙ্গী; দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জঙ্ভেই 
তার! প্রাণ উৎসর্গ করেছিল । সেই নির্ভয় দল যে আগুন ভ্েলে- 
ছিল, দেশের প্রাণে সে আগুন নেবে নি। ক্রমেই লে আগুন 
প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের পূর্ণ মুক্তি 
লাভ করতে চাইলে, প্রাপট| যে তুচ্ছ করতে হয়, এ প্রেরণায় 
দেশের যুব-শক্তি জেগে উঠেছে । আজ দেখতে পাচ্ছি, দেশের 
জনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই “বাঁকা-ফাসি'র দলও ওদের “শহীদ” 
বলার জন্তে দৌড়ে দৌড়ে আসছে । কালের কুটিল গতি! 

কামান-বন্দুক-মাইন-রপপোত-বোমা-বোনয।নে নুসহ্জিত 


৩৭৩ 





সপ 


ইংরেজকে ভারত ছাড়াবার নৃতন শিঙ্গকল! আবিষ্কার করলেন 
ও শেখালেন মহাত্বা গান্ধখী। 
১ম-_কংগ্রেসের আন্দোলনকে শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের অভিজাত 
মঞ্চ থেকে বঞ্চিত জনতার হাদয়ে প্রতিঠিত করার শিল্প। 
“দেশের জনতাই প্রন্কত দেশ; তার! স্বাধীনত| দাবি করতে 
মা শিখলে ম্বাবীনত| ছিনিয়ে নেওয়| যাবে না ; ভারতবর্ষ জন 
সাধারণের ; দেশের অল্প কয়েক জন মানুষের হাতে শাসনভার 
গেলেই দেশ স্বাধীন হ'ল না। স্বাধীনতা জানবে জনতা, 
স্বাধীনতা গড়বে জনতা, স্বাধীনতা বাচিয়ে রাখবে জনতা । 
তাদের বঞ্িত করলে, দেশের ত্রাণ নাই ।” 
“ভাগ করে খেতে হবে সবাকার সাথে অন্পপান ।” 
“সেই নিয়ে নেমে এসে! নছিলে নাহিরে পরিআগ |” 
কবি এ কথ। অনেক আগেই গেয়েছেন । সাধক তাকে কাজে 
রূপাস্তরিত করার শিল্পকল। শিক্ষা দিলেন। 
২য় শিক্পকল।-_অহিংস1 | প্রচুর মারণাস্ত্র বিরুদ্ধে 
প্রচুরতর মারণাগ্র সংগ্রহ ক'রে, কোন পরাধীন দেশের পক্ষে 
ত্রিশের মত কোনও ছুর্দর্য শত্রুকে জয় করা অসম্ভব ৷ অতএব 
বিনা অস্ত্রে, নির্ভয়ে স্বতাপণ করে, প্রবলের বিরুদ্ধে অগ্তায়ের 
বিরুদ্ধে দাড়াও জছিংস অসহযোগ ক'রে। সেই হুর্য় সাহস 
মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে, সম্পূর্ণ অপ্রমত্ত জন্তেজিত 
অবস্থাতেও যে সাহ্‌স স্বত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে পারে; 
বলতে পারে, “সির দিয়া, সর্‌ নাহি দিয়! | প্রাণ দিয়েছি, 
ধর্দ দিই নি। বলতে পারে, “মানি না তোমার পণ্ু-শক্তিকে, 
আমাকে মারতে পারো-_মানাতে পারো! না।” বড় ছর্য় 
সেই স্ৃত্যুশক্কাশুস্ত বীরত্ব। ভীক্ পরপদাশ্রয়ী মানুষ এমন 
সাহসের কথ! কজপনা করতে পারলে না। আবার নিরাপদ 
আরামীর দল বাঁকা হাসি হাসলে । কেউ বললে, তা কি 
করে হবে? লড়াই না করে কি ওদের তাড়ানো যাবে? 
চটে গেল তার! গান্ধীক্ধীর উপর | “তুলসীর মাল! নিয়ে উনি 
ছ্মালয়ে চলে যান ।” “এই বোষ্টৌমী করেই দেশটা নপুংসক 
হয়ে গেল।” বললে, কিন্তু 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচি 
মারেক্ষা'র দল কোন উপায় বাংলাতে পারলে না__কি করে 
ব্রিটিশ ষাড়কে ভারতছাড়া করবে । আবার তার চেয়েও 
বুদ্ধিমান কেউ কেউ বললে, “ও অছিল| লড়াই করে মরার 
ভয়ে।” কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নিজস্ব ম্বত্যুশঙ্কাপরিশুন্ত বীর্ধ্য 
ও প্রেম ধীরে ধীরে জনতার, মধ্যে, দেশের যুবকলের মধ্যে 
নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সম্ভব হয়ে উঠল, 
ঘা অসন্ভব। দলে দলে জাবালবৃন্ধবনিত] নির্ভয়ে শাস্তমুখে 
বারংবার ব্রিটিশের গুলির মুখে এগিয়ে গেল। শিক্ষিত 
অশিক্ষিত ভারতের জনতার পবিত্র শোণিতে দেশ প্রাণের 
এস্বধ্যে পুর্ণ হয়ে উঠল। লোকে যার থেতে খেতে মরে 
গেল, জেলে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার হাসিয়ুখে সয়ে প্রাণ দিলে, 
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. জানতে বাকী নেই। 
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সন্কক্পে স্থির থেকে মেসিনগানের সামনে বুক পেতে দিলে । 
সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাধীনতার জাকাজ্ষ1 ফন্তত্রোতের মত 
বইতে লাগল । এক দিন লাহোর কংগ্রেসে বীর জরাহরলাল 
যে পূর্ণ স্বাধীনতা পণ করেছিলেন, বছরের পর বছর সেই 
পূর্ণ স্বাধীনতা! ছিনিয়ে নেবার বুদ্ধ চলতে লাগল । 

তার পর পৃথিবী জ্বোড়। দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধ এসে উপস্থিত 
হ'ল-_ইংরেজের সঙ্গে জার্মানীর ন্বার্থ বিরোধে । একজন 
সাম্রাজ্যবাদী, আর একজন ফ্যাসি&। ইংরেজ ভারতবাসীকে 
এসে বললে, গত যুদ্ধের মত এস আমার জন্তে লড়, আমাকে 
বাচাও--তোমাদের স্বাধীনতা দেব। কংগ্রেস উত্তর দিলে 
যে গতযুদ্ধেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বরূপ আমাদের 
ভারতবাঁসী ধনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে 
বাচালে আর তুমি তাঁর প্রতিদানে দিলে জালিয়ানওলাবাগ । 
বেশ, এবারেও তোমাকে বীচাতে আমরা রাজি আছি, কিন্ত 
আগে স্বাধীনত! চাই। হাত পাবীধা নিয়ে আমরা ইচ্ছামত 
লড়তে পারি নাঁ। এখন লড়তে গেলে তোমাদের ইচ্ছা 
এবং আবষ্কক মত আমাদের দিয়ে লড়িয়ে শুধু আমাদের 
প্রাণ বের করে দেবে ; তাতে তোমর1 বাঁচবে কিনা জানি 
না, কিন্তু আমরা যে মরব তা নিশ্চয়। স্বাধীনতা দাঁও। 
চঙ্সিশ কোটি মানুষের জনসমুদ্র তোমাদের পক্ষে উদ্দেল হয়ে 
উঠলে সেই বিরাট শক্তির কাছে যুদ্ধ আপনিই অসম্ভব হয়ে 
উঠবে । নইলে মুখে তোমরা বলবে ছনিয়ার মাহুষের মুক্তির 
জন্তে লড়াই করছ আঁর কাজে আমাদের তোমরা তোমাদের 
ঘাঁনিতে বেধে রেখে তেল ভাঙাবে তা হতে দেব না। 
স্বাধীনতা যদি না দাও তবে বুঝব যে স্বাধীনতা-মুদ্ধ কথাটা 
ভাতা বই আর কিছুই নয়। তোমাদের সাত্রাত্ব্যিক 
স্বার্থেই তোমরা! আমাদের ধনেপ্রাণে সারা করতে চাও ; 
অতএব সে রকম যুদ্ধে আমর! বাধ! দেব। চাচ্চিল কথাটা 
স্পষ্টই কবুল করলে, মন্ত্রী হয়ে সে সাম্রাজ্য ভেঙে দিতে বসে 
নি। ৃ 

ক্ষেপে গেল ইংরেঞ্জ। ১৯৪২, ৮ই আগ&, ফংঠ্েসের 
সব বড়দের নিয়ে জেলে তরলে একদিনে । নায়কহ্থান দেশ, 
৯ই আগষ্ট, অহিংস সংগ্রামে নেমে পড়ল শ্বতঃপ্রবৃত হয়ে। 
হাক্ারে হাজারে নিরন্তর মানুষকে খুন করলে ইংরেজ, লক্ষ 
লোক ক্ধেলে পচতে লাগল, তাদের ঘর দ্বালিয়ে দিলে 
মেয়েদের বে-ইজ্জং করলে, শিশু বৃদ্ধ কেউ তাদের অত্যাচারের 
হাত থেকে রেহাই পেলে না। দেশে হিন্দু মুসলমানের যে 
বিরোধ ঘটয়েছিল, তাঁকে চরমে আনবাঁর জনে তলে তলে 
ষড়যন্ত্র চলতে লাগল । হূর্ভিক্ষ ঘটালে, কালে! বাজারের 
স্ষ্টি করলে, টাকার দাম কমিয়ে দিয়ে হুর্ভিক্ষপীডিত মাহুষ- 
গুলোকে খাওয়ার লোত, টাকার লোত, মুনাফার লোভ 
আর সর্বমাশের ভয় দেখিয়ে বুদ্ধে সাায্য করতে বাধ্য 


শ্রাবণ 


করলে । দেশের সয়তান স্বার্থলোভীর দল সুবিধার লোতে, 
টাকার লোভে, চাকরির লোভে, নিরাঁপভাঁর লোভে এবং 
কংগেসের উপর যে অত্যাচার চলছিল সেই অত্যাচারের 
আতঙ্কে সাম্াজ্যলোভী ব্রিটিশের তাবেদারীতে লেগে গেল। 
ভেঙে পড়ল দেশের নৈতিক ভিডি। পাপ সম্বন্ধে, অপরাধ 
সম্বন্ধে নির্ণক্ছতা বাহাছুরী দেখানোর পর্ধ্যায়ে গিয়ে উঠল। 
সমস্ত ধর্মমনীতি, মন্ুস্ত্ব টাকার তলে চাপা পড়ল। 

রুশিয়া আর আমেরিকার দৌলতে ব্রিটশ যুদ্ধ শেষ করে 
বেরিয়ে এল হূর্ধল রক্তশুড পরমুখাপেক্ষী হয়ে। ইংলগ্ডের 
জনসাধারণ ঢে'কিবাহুন চাচ্চিলকে গদি থেকে নামিয়ে 
এটলীকে বসালে গদিতে। | 

ভারতের জনসাধারণের, দলনিধিবশেষে, তখন একটি 
মাত্র ইচ্ছা__ইংরেজ ভারত ছাড়ো । গা্ধীত্ী এ রব তুলে- 
ছিলেন 'কুইট ইঞ্ডিয়'। কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল 
“কুইট ইগ্ডিয়'__ভারত ছাড়েো। ইংরেজ দেখলে যে এই 
প্রবল জনমতের অতুযুখানের বিরুদ্ধে টেকা অসম্ভব । বললে 
হা, এবার আমর! ভারত ছাড়ব। কিন্ত সে কি “ছাড়া 
রেবাবা! সয়তাঁনের গুড়ের ফৌটা। এত দিন মুসলমন- 
দের তাঁতিয়ে তাদের দিয়ে অদ্ভুত উদ্‌্ভুট্টে এক দাবি খাড়া 
করেছিল__যার মাথামুণড কিছু নেই_€ঘ হিন্দু আর 
মুসলমান হটে] আলাদা ধর্ম নয় শুধু ছটো৷ আলাদ। জাঁত-_ 
সুতরাং মুসলমানদের জন্ভে পাকিস্থান চাই। জিন্না বললেন, 
ছাড়ো ভারত, তবে তোমর। মুরুব্বি থেকে ভারত ভাগ ক'রে 
আমাদের পাকিস্থান দিয়ে তবে ছাড়ো-_ডিভাইভ এগ কুইট। 
এই দাবি বীভৎস চরমে তোলর ব্যবস্থাও (মুসলমানদের 
উৎসাহ এবং জমি তোয়ের করিয়ে দিয়ে) করতে তারা ক্রুটি 
করে নি। ফলে ১৯৪৬, ১৬ই আগষ্ট “লঢকে লেয়েছে 
পাকিস্থান”-রূপী বর্ধ্বর তাঁগব সভ্যতা-গরধিবত ইংরেজ রাজের 
দ্বিতীয় প্রধান নগরী কলকাতার বুকের উপর প্রকান্ঠে দিবা 
লোকে সুরু হয়ে গেল। নরনারী শিশুহত্যা হিন্ছু মুসল- 
মানের কাছে ছারপোকা, তেলাপোকা মারার সামিল হয়ে 
উঠল। নারীহরণ ধর্টের অঙ্গ হয়ে উঠল। কয়েক দিনের 
মধ্যে কলিকাতায় পাঁচ হাজার অগ্নিকাণ্ড দিয়ে লঙ্কাকাও সুরু 
হ'ল। সেআগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের 
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অববি। সমস্ত ভারত জুড়ে 
মানুষ পণুরও অধম হয়ে উঠল । ইংরেজ নিজের ক্ৃতকাধ্যতাঁয় 
মনে মনে নৃত্য করতে লাগল আর ছুনিয়ার দরবাঁরে আমাদের 
পশ্তত্বের কথা তও হা-হুতাশে সোতসাহে পেশ করতে 
লাগল। চার্চিলের চর ওয়াভেল, দিল্লীতে বসে ভাঁজ 
নাড়ছিলেন, কলিকাতায় এসেও একদফ ভাঁজ নেড়ে গেলেন, 
কিন্ত বন্দুক-কামান-বোমা-বোমারুধারী ইংরেজ এই তাগুবকে 
থামাতে পারলে না__-থামতে দিলে না। কেননা তারা 


কাণ্ডারী হুশিয়ার 
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চাইছিল যে অবস্থা! এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক যে কংখ্রেসকেও 
বাধ্য ছয়ে বলতে হয়, আচ্ছ!, তাঁই সই, ভাগাভাগিই হোৌক। 
যাতে ছ'জনে ছ'জনের শত্র হয়ে ওঠে আর ছই শত্রতে চিরশক্র 
হয়ে পাশাপ!শি থেকে চিরদিন খেয়োখেয়ি করে এবং বৃটিশের 
মুরুব্বি-আনাট! বজায় থাকে । 

মান্ধষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মহায্বাজী আশি 
বছরের বৃদ্ধ ভগ্রদেহ। তবু অতিমানুধিক বলে  পদত্রজে 
বেরুলেন তিনি শান্তি অভিযানে_ নোয়াখালিতে, বিহারে, 
দিল্লীতে । বললেন, থামাও প্রতিশোধ থামাঁও, নইলে 
প্রতিশোধের প্রতিশোধ তার প্রতিশোধ কোন কালেই থামবে 
না। ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করে নিজেরাই যারা যাব। 
শত্রু হাসবে । পৃথিবীতে আমাদের চিরকলম্ধ রয়ে যাবে। 
কেউ বাঁচবে না__থামাঁও প্রতিশোধ থামাও । 

জবাহরলাল প্রমুখ নেতার] দেশের এই নিদারুণ অবস্থায় 
বিচলিত হয়ে ভাবলেন, আর ত চলে ন1, ভাইয়ে ভাইয়ে এই 
ধুনাখুনি যদি ভাগাভাগিতে থামে তবে আপাতত তাই হোক । 
তার পর মুসলমান ভাইদের মাথ| ঠা হলে সব ঠিক হয়ে 
ঘাবে। 

এবারেও স্থিরপ্রজ্ঞ গান্ধীজী পই পই ক'রে বারণ করলেন 
কংখ্রেসকে- নিও না! এই খণ্ডিত ভারত, এই দ্বি-জাতিরপ 
মিথ্য! ৷ কাটাকাটি তাতে থামবে না; বরং আরও নৃতন নুতন 
এবং জটিলতর ছুর্দশার উদ্ভব হ্বে__তা সামাল দিতে প্রাণ 
বেরিয়ে যার্বে । ষাট বছর যে অখগডারতের জনে লড়ে এসেছ, 
আরও অল্প সময় তার জন্তে যুদ্ধ কর, সহ কর, কাপুরুষের 
মত নিজের ধর্ঘত্যাগ করে নিও না এই সর্বনাশ হাত পেতে । 
ইংরেজ জগতের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৯৪৮-এর জুনে 
ভারত ছাঁড়ার__এই ক'ট! দিন অপেক্ষ। কর। তাদের হাতের 
বণ্টন করা বিষপাত্র মূখে তুলে! না, তুলো! না । তারা যাঁক, 
তারপরে, উস্কে দেবার জন্তে পিছনে যখন ইংরেজ থাকবে 
ন। তখন আমর] নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেব। 
সাবধান, আরও সর্বনাশ ডেকে এনো ন।। 

কিন্ধু শুনলে না কেউ তার বুদ্ধির কথ|। জবাহ্রলাল, 
প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতি এই টুকুরো-স্বাধীনতাকে হাতছাড়া 
করতে পারলেন না। জবাহ্রলাল ত স্বপ্নে বিভোর-_সব 
ঠিক হো জায়গা! । 

কিন্তু হায় | এই ছিন্ন ভারতের ঘ্বণ্য-সমন্তার পাকে পড়ে 
তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন । চিৎকার করে পরিতাপের আর্তনাদ 
উঠছে তার গলায় “হায় রে, স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্ন আমার, 
এই খুনোখুনি, নারীহুরণ, ধর্ণাত্তরণ, পুনর্বসতি, কাশ্মীর, 
জুন্বাগর, হায়গ্রাবাদের হাবড়ে পড়ে হা! হতোশ্মি বলে 
ডাক ছাড়ছে!” 

কিন্তু নুধু পরিতাপ ও জার্তনাদে কি দেবে তাকে? তার 
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মত আর কাকে রাখলেন তিনি ঠার সঙ্গে-_-এই হুরস্ত ছর্দশার 
মধ্যেও যার] চরিভ্রবলে চতুষ্ধিকের সমন্তার বিরুদ্ধে, তারই 
আদর্শ গড়ে তোলবার জন্কে, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ 
করে জয়ী হবে? ধনপ্রাণ মান ভবিষাৎ সর্বস্ব পণ করে যার! 
তারই আহ্বানে অথগুভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্তে লড়াই 
করেছিল। তিল তিল করে, ভোগদ্ুখসম্পদসৌভাগ্য 
বিসর্জন দিয়ে যার! মার খেয়েছে, জেলে পচেছে, মরতে তয় 
পায় নি-আজ কোথায় রইল তারা পড়ে] তারা কি ন্গুধু 
তার মরণের সঙ্গী, বিপদের বন্ধু ছিল, সম্পদের কেউ নয়, 
জীবনের আঁহ্‌বে তাঁদের স্থান নেই? যার] প্রাণ দিয়ে, দিল্‌সে, 
হিম্মং নিয়ে তাঁর পাঁশে এসে দাড়িয়ে তাকে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, 





নিঃসন্দিঙ্ধ চিত্তে এগিয়ে চলতে সাহায্য করত, হায়, তাদের . 


আজ মহারথীর1 ভূললেন কেন? কোথা থেকে পাবেন.আর 
তারা আদর্শ জয় করার মত কম্মী দেশের এই সর্বনাশের 
দিনে? 
আজ স্বাধীনতার নামে পরাধীন ভারতের সেই চিরস্তন 
শোষণযন্ত্র তার সমস্ত প্যাচকলসমেত ভারতের বুকের উপর 
জণতানে! হয়েছে এবং সেই ইংরেজ বুরোক্রেসির কলে তৈরি 
আর স্বার্থসর্ধ্ন্থ দেশের বিশ্বাসঘাতী সমন্ত ভূত্যকুলকেই ত 
তিনি নিজের ভীবেদারীতে এবং দেশের খবরদারীতে যথা পূর্ববং 
.বহাল করেছেন । চিরক।ল যাঁরা নিজের ক্ষুদ্রতম স্বার্থেও দেশকে 
শত্রর চরণে বলি দিতে লঙ্জ1 পায় নি আজব অকম্মাৎ এক দিনে 
তারা “ঠপতে পুড়িয়ে সঙ্ট্যাসী” হয়ে যাবে | যে মুহূর্তে দেশের 
সব চেয়ে বেশী করে দরকার স্বার্থত্যাসী, নির্লোভ, চরিত্রবান 
মাহুষের, দেশকে গড়ে তোলার জন্ভে, সেই অবস্থায় কাদের 
হাঁতে সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? যারা ইংরেজ প্রতুকে চির- 
স্থায়ী করার চেষ্টায় দেশের মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার 
করেছে__মেরেছে, ধরেছে, খুন করেছে, গুলি করেছে, ঘর 
ছালিয়ে দিয়েছে, জেলে পুরেছে, ফাঁসী দিয়েছে, সেই আই-সি- 
এস, সেই পুলিসের হাতে, সেই মিলিটারির হাতে-_যাদের 
দিয়ে ইংরেজ ভারতবাসীর গলায় শিকল পরিয়ে রেখেছিল-_ 
অন্ত দেশে স্বাধীনতা এলে প্রথমেই যাদের চরম শাপ্ডি দিত। 
দেশপ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি পাওয়া ছুরে থাক, পেল 
তারা আশীতীত পুরস্কার; তারাই আমাদের দওমুণ্ডের 
কর্তা হয়ে রইল; আর রইল তার্দের বন্ধু কালোবান্বারী 
মুনাফাখোর পেটয়োট। ধনিকের দল-_প্রথম গদিতে বসার 
উত্তেজনার মুখে, যাদের ফ্ণাসী দিতে চেয়েছিলেন 
জবাহুরলালজী। 
জাত্মস্বার্থে দেশের সর্বনাশ করতে যারা কোনোদিন. 
কুঠিত হয় নি, জাজও আত্মন্বার্ধে তার! সে কাজে কখনই কুঠিত 


হবে না। এদের দিয়েই দেশের মঙ্গলসাঁধন, ছু্নীতি দমন, . 


ভগ্র-পতিত দেশের সংগঠন হবে ? যে সরযেতে স্কৃত, সে সরষে 


প্রবাসী 
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দিয়ে ভূত ছাঁড়াবে ? শিল্পে, বাণিক্ো, শাপনে, রা্রবাপারে 
হু্নীতি যাদের স্বার্থে অগ্রভেদী হয়ে উঠল; সেই ছ্নীতি- 
পরায়ণরাই হ'ল ছুননাতিদমনের অভিভাবক |! এদের দ্বারাই 
জবাহরলালঙী ছনাঁতি দূর করবেন? আজ কালোবাজ্ার, ঘুষ, 
ঠকামি, জুয্াটুরিভর| নির্দয় অর্থগৃপ্নতা যেতেই পারে না 
এর| সব পূর্বের খাঁটিতে বহাল থাকলে-_-এই পুল, এই 
আই-সি-এস, এই গঞ্চেরীরাম বাট্পাড়িয়ার দল। অল্প 
কয়েকজন সজ্জন এদের মধ্যে আছেন এ দেখিয়ে কোন সান্ববন। 
আমাদের নাই। প্রচুর পরিমাণে সন্জন নির্লোভ স্বার্থত্যাসী 
দেশপ্রেমিক মানুষ এই দুর্ধ্যোগে আমাদের বড় দরকার তা! 
না! হলে শুধু বক্তৃতার তোড়ে এ কায়েমী দুর্নীতি ভেসে যাবে 
না, যেতে পারে না । শুধু উপদেশে আর গলাবঞ্ধিতে কাজ 
হবে না, হতে পারে না। আর কার উপদেশই ব| শুনবে 
লোকে ? সর্বত্যাগী মহা স্ব] গান্ধী কেউ নন| লালচে পড়ে 
তার কথাই বড় মেনেছে লোকে, তা অন্ত কেউ। 

জবাহরলাল আগ -জাঁতিকলে পা দিয়েছেন । এই 
বুরোক্রেসির কল এমনি কায়দায় তৈরি যে, “যে যায় লঙ্কায় 
সেই নাকি হয় রাবণ” । তাই ভয় হচ্ছে মহাত্মা গাধার 
মাঁনস পুত সিংহশিশড জবাহরলাল আক আই-সি-এস-এর 
থাচাকলে পড়ে তাদের তোঁষামোদের অহিফেন প্রগ্াবে 
পাছে বা তিনি সার্কাসের সিংহ হয়ে দাড়ান-_-ঙার চির- 
জীবনের বর্ম পাঁছে বিস্বত হন, ভারতবাঁসীর কাছে পাছে 
সত্য তঞ্গের দায়িক হন, বাস্তব পরিস্থিতির অভুহা'তে ভারতের 
গলায় শিকল দিয়ে আবার তাকে টেনে নিয়ে ব্রিটিশ- 
রাখালেপন গোয়ালভুক্ত না করেন | অতএব সাধু সাবধান | 
কাগারী, হুশিয়ার! 

আক কোথায় জবাহরলালের সেই পণ “ণখওভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতা চাই--নইলে কিছুতেই নিরম্ভ হব ন11” 
যার জন্ত লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্ব পণকরে তার পিছনে 
ছটেছিল। তার নেতৃত্বে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে ছুটেছিল 
তারা । আজক্ক তাদের সেই বিশ্বাসের অছি হয়ে তিনি 
জনতার হাতে একি স্বাধীনতা তুলে দিলেন? এর জন্তই 
জীবন পণ করেছিলেন তিনি এবং তাঁর সৈনিকের দল-_ 
করেক্ষে য়া মরেঙ্গে? না, কখনই না, এই বুরোক্রেসির 
অধীন ভ।রতের স্বপ্ন দেখে জবাহরলালের ঝাগার তলে ছোটে 
নি তারা । জবাহরলালরা কয়েকজন ইংরেজের কয়েকটা 
উচু আসন দখল করে বসবেন এবং দেশের জনতার উপর 
চির-অত্যাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুটিয়ে রাজত্ব করতে 
থাকবেন এমন কথ! ছিল না। তার! কয়েকজন হবেন 
পুব্ব-িত্যকুলের প্রতু এবং জনতাঁকে রেখে দেবেন সেই 
তাবেদারকুলের শাসনের তলে এই পরমাশ্বীস দিয়েই কি 
জনতাকে স্বাধীনতা-মুদ্ধে তিনি নামিয়েছিলেন? এরই মাম 


গ্রাবধ 
জনগণের স্বাবীনতা ? “যথা! পূর্ব তথা পরং" “তুমি যে 
তিমিরে, তুমি সে তিমিরে” এই যদি জনসাধারণের অবস্থ! 
হয় তাহলে তারা কি দিয়ে অঙ্গুভব করবে যে তারা 
স্বাধীনতা পেয়েছে? তা] যদি উপলদ্ধি না করে তবে তার! 
স্বাধীন দেশের মান্থষের মত ব্যবহার করবে কি ক'রে? 
দেশের সংগঠনে তার! অন্তরের সঙ্গে যোগ কি ক'রে দেবে? 
শুধুই গলাবাক্ধির জোরে ? 
যে বিশ্বাসে জনত! এত হছুঃখক& তোগ করেছে সে 
বিশ্বাপ কাগারীর প্রতি বিশ্ব'স, সে বিশ্বাস জনগণের জন্ত 
পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাসে বিশ্বাস।. তাদের সে বিশ্বাস 
কাজে পরিণত না হলে তাদের শক্তি, তাদের বীর্ধ্য, 
তাদের অন্ঠায়ের বিরুঞ্জে অভিযানের ইচ্ছাশড্ি, এক কথায় 
ইংরেজীতে যাকে বলে 41)0151১” তা যে চূর্ণ হয়ে যাবে। 
এই জনতার ইচ্ছাশক্তি এবং তাগের হূল্যেই ন! জবাহরলাল- 
জীরা আজ গদিতে বসেছেন? আজ তার অন্থগত দেশ- 
প্রেমিকদল তাঁদের সহ্কন্মী হতে পারবে না-_-দেশের হ্ষ্টি- 
কার্যে আনন্দে তারা যে।গ দিতে পারবে না--দেবে তারা, 
যারা একদা আত্মস্বার্ধে ব্রিটিশের কবলে দেশকে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে সমর্পণ করেছে । হা অদৃষ্ঠ 1 যারা বন্দে- 
মাতরম্‌ ধ্বনি শুনে অঙ্জদিন আগেও খেঁকিয়ে তেড়ে এসেছে, 
জাতীয় পতাঁক।কে প্রতি মুহূর্তে অপমান করেছে এবং 
বিজ্বাতীয় পতাকার তলে গিয়ে পুচ্ছ আন্দোলন করেছে, 
দেশের এই সর্ধনাশের অবস্থা, এই চরম হুর্নাতির অবস্থা 
নিজ্গ হাতে ঘটিয়ে, নির্লজ্জ আত্মপ্রসাদে যার] মশগুল হয়েছে, 
তারাই আজ জাতীয় পতাকার অভিভাবক !1- তারাই দেশের 
ছুন্নাতিৰমনের কর্তা | তাদেরই কপট কণ্ঠে আজ বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি, রাতের বেলার শব-বাহী মাতালের বিকৃত “ক্রি-বোল” 
. ধ্বনির মত নিনাদিত হচ্ছে | হায় রে ছুর্ভাগা দেশ ! 
হবে না, কিছুতে হতে পারে না জনগণের স্বাধীনতা 
এই পথে, এই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি সাত্রাজ্যবাদীদের কলে 
প্রত্তত। এতে জনতার স্বাধীনতা, দেশের সকলের স্বাধীনতা! 
আসবে না। এতে অল্প কয়েকজন সকলের উপর বুরোক্রেসির 
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চালে রাজত্ব করার নুষোগ পাবে মাত্র । এমনি করে জনতার 
বিশ্বাস ভাঙতে থাকলে বীচবে ন। ভারত। 

কংঞ্রেস নায়কদের একটা কথা! মনে রাখতে হবে 
থে, কংগ্রেসকে থাকতে হবে সর্বাধিনায়ক হয়ে। সমস্ত 
শাসন তারই নির্দেশে, তারই কর্থৃত্বে পরিচালিত হুবে। 
তা না হয়ে কংগ্রেসের সের! মাথাগুলি যদি চাকত্ী নিয়ে গিয়ে 
গদিতে বসেন তা হুলে বাকি কংণ্রেস স্বভাবতই তাদের 
পরিচালক ন! হয়ে, তাদের পরিচারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হবে। ব্রিটিশ যদ্দি লীগ আঁর কংখেসের হাতে ভারতকে 
ছেড়ে দিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কংগ্রেসের আইন-সঙ্গত 
পূর্ণ অধিকার থাঁক1 উচিত শাঁসন-নিয়ন্রণে। তানা হলে, 
ব্রিটিশ গঠিত শাঁসন-ব্যবস্থার চঞ্ে যার] চাকরী নেবে ছুর্নীতি- 
ঘমনে, বিপদ-বাঁরণে, তাঁদের অসহায়তা থেকে রক্ষা করা 
কারও সম্ভব হবে না, এবং দেশ সেই শাঁসন-ব্যবস্থায় মকর- 
সঙ্কুল কাল-ছ্র্দে ডুবে মরবে, অসহায় ভাবে ধ্রীড়িয়ে তাই 
চোখে দেখতে হবে। 

কাণাত্_ীর উপর জনতার যে অখগড বিশ্বাস তা ভেঙে 
গেলে নিবার্ধ্য হয়ে পড়বে জনত1। তাদের হৃদয় ভেঙে 
গিয়ে হিম্মৎ ধুলোয় জুটোবে। জনতার শ্রীতি ও শক্তিতে 
প্রতিষিত জবাহর এক দিন দেখতে পাবেন যে তার পায়ের 
তলা থেকে মাটি সরে গেছে । কেননা, সেই জনতার শক্তিই 
না তার শক্ি? 

হায়! জবাহ্রলালজী জনতার নায়ক ছেড়ে কেন 
এ চাকরি নিতে গেলেন ? জননায়ক জবাহ্রলালের 
চাকরি করা মানে কি নিজের ধর্ম ন& করা নয়? নেমে 


.আন্গন তিনি মেকী স্বাধীনতার তকৃম! ছুড়ে ফেলে দিয়ে, 


দৃঢ় প্রত্যয়ে জনতার মধ্যে। নেমে আনুন তিনি পূর্ণ- 
স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে- পুর্ণ করুন তাঁর পণ। “তখতে? 
বলে নিজকে নিঃসহায় ন] মনে করে তিনি জনতার ক্ষেত্রে 
নেমে এসে তাঁদের নতুন করে চালনা করন অভীষ্ট সিদ্ধির 
অভিমুখে । দেখবেন চ্লিশ কোটি হৃদয়ের প্রীতির রসায়নে 
তিনি জ'জও অমিত-বল, অজয় । 





করাঙ্কের মুল্যহাদ 
শ্রীকস্তর্টাদ লালুয়ানী 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে মুদ্রার মৃল্যহীস গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
বিস্তার করে থাঁকে। কিছুদিন আগে জ্রাঙ্কের যে মৃল্যহ্বাস 
করা হয়েছে তাতে করে দ্বিতীয় বার কয়েকটি জটিল 
সমন্তার উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর ফলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ঠ 
আলোচনাও চলেছে। তাই ফ্রাঙ্কের মৃল্যহ্থাসের তাংপর্য্যই 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু 
বলার আগে মুদ্রার মূল্যহ্াস বিষয়ে ছু-এক কথ| বল! 


দ্রকার। মুদ্রার মূল্য ছুই প্রকার-_তন্তমূল্য এবং বহিূ্ণ্য। . 


মুদ্রার অস্তমূল্য বলতে আমরা টাকার আত্যন্তরীণ ক্রেয়শজ্ির 
কথা বুঝি, যেমন__এক টাকার বিনিময়ে আমর! কতটুকু চল, 
কাপড় ব! অন্তান্ত সাম্রী নিজের দেশে পেতে পারি। মুদ্রার 
বহিমূল্য বলতে আমর! বুঝি এক টাকার পরিবর্তে আমর! 
কি পরিমাণ সামত্রী বিদেশ থেকে আনতে পারব। স্বদেশে 
আমর! যে সকল. দ্ত্বস।মখ্রী কিনি তার বেলায় কোন 
জটিলতার উত্তব হয় না; কারণ টাকার বদলে আমরা সহজেই 
সেগুলো কিনতে পারি। কিন্তু যখনই আমাদের বিদেশী 
পণ্যন্রব্য ফিনতে হয় তখন প্রথমে নিদ্ধিঃ বিনিময়হার 
জঙ্ছসারে টাকাকে রূপান্তরিত করতে হয় সেই দেশের মুদ্রায় 
এবং সেই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয় সেই দেশের ভ্ত্রব্য- 
সামগ্রী। এই ভাবে যে ডলার, ালিং বা অন্ত বিদেশ মুদ্রায় 
টাকার রূপান্তর হয় এবং সেই বিদেশ মুদ্রার রূপান্তর হয় 
বিদেশী দ্রব্যদামগ্রীতে তাতেই যত রকম জটিলতার সি হয়। 
যত দিন বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন 
দেশের দ্রব্যমূল্য পরম্পর সম্বদ্ধমুক্ত ছিল ততদিন কোন 
অন্ুবিধ'ই হয় নি। কারণ স্বর্ণমানের স্বয়ং সামগ্রন্পীল বিধানে 
বিভিন্ন দেশের আধিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা মোটামুট বজায় 
থাকত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শ্বর্ণমান ভেঙে পড়ল। তাই 
বিভিন্দেশের দ্রব্যমূল্যের পারম্পরিক সম্থ্ধেরও অবসান 
ঘটল। যুদ্ধকালীন বিপৃখখলার জের চলল যুদ্ধেরও পর পর্ধ্যস্ত। 
এইভাবে অর্থনৈতিক কারণে অথবা! ভ্রান্তমুদ্রানীতির ফলে 
কোন কোন দেশের বরব্যমূল্য বঞ্ধিত হল এবং কোন কোন 
দেশের ভ্রব্যমূল্য হ'ল আহ্পাতিক ভাবে হ্বাসপ্রাপ্ত। এতে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবল বিপর্ধ্যয় উপগ্িত হু'ল। 
ঘেসব দেশের ভ্রব্যমূল্য কম তারা আন্তর্জাতিক বাক্কারে টিকে 
রইল আর অবস্থাগতিকে যে সব দেশে মূল্য বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হ'ল 
ছনিয়ার বাৰারে তাদের ঠাই মেল! মুশকিল হয়ে পড়ল। 
ঘেমন-_মনে কর! যাক, ১৯১৩ সনে এক টাকার বিনিময়-মূল্য 
ছিল এফ শিলিং ছয় পেল, তখন পাচ টাকায় ব। সাড়ে সাত 


শিলিঙে.'ক' সংখ্যর ভ্রব্যসামত্রী পাওয়া যেত। যুদ্ধের 
ফলে ১৯২০ সনে ভ্রব্যনূল্য হ'ল দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫ শিলিং। 
টাক] ঠরালিং বিনিময়-হারে যদি কোন পার্থক্য না ঘটে তা 
হুলে ১৯২০ সনে সেই “ক' সংখ্যক ভ্রব্যসামত্রী কিনতে 
লাগবে দশ টাকা, অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্যের দ্বিগুণ । অন্ত 
দেশের সেই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যে যদ্দি বিশেষ পরিবর্তন না 
হয়ে থাকে তা হলে ইংলগ্ের পক্ষে ছুনিয়ার বাজারে টিকে 
থাক] কঠিন। এই অবস্থায় ইংলগুকে ভ্্রব্যমূল্য এমন ভাবে 
কমাতে হবে যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে টিকে থাকতে 
পারে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উৎপাদন কার্ধ্যে 
সাহাধ্যকারীদের পারিশ্রামক এত অপরিবর্তনণীল হয়ে উঠল 
যে, খরচা কমান হয়ে দাড়াল অসম্ভব । এ অবস্থায় ঘদি 
উৎপাদনের খরচাই ন| কমে ত| হলে দ্রব্যমূল্য কমান যাবে 
কি করে? অতএব ইংলগুকে যদি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
টিকে থাকতে হয় ত1 হলে ষ্টালিঙের মূল্যকে আধাআধি 
কমিয়ে দিতে হবে এবং উপরের হারের নিয়লিখিত রূপ 
পরিবর্তন করতে হবে £-_ 

১৯১৩ সনে টাক। ্টালিং বিনিময়হার ১২-১ শিঃ 
৬ পেঃ) ক সংখ্যক সামগ্রীর মূল্য সাড়ে দাত শিঃ ব1 পাচ 
টাকা। 

১৯২০ সনে টাকা লিং বিনিময়হার ১২১ শিঃ 
৬ পেঃ) ক সংখ্যক দ্রব্যের মুল্য ১৫ শিঃ বা ১০২ টাক] । 

এই অবস্থায় যদি বাজারে টিকে থাকতে হুয় তা হ'লে যে 
ভাবেই হোক মুল্য ১৫ শিলিং হতে দেওয়া উচিত হবে না) 
মূল্যকে রাখতে হবে সাঁড়ে সাত শিলিে । তা হলে যুদ্ধ-পূর্ব্ব 
৫৭ টাকার ব্রব্যসামত্রী ৫২ টাকাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু 
আগেই বলেছি যে, ভ্রব্যনূল্যহ্ীস কোনমতেই সম্ভবপর নয়) 
অতঞব ভ্রব্যনূল্য স্থির রেখে টাকা ঠালিং বিনিময়-হারেই 
উপযুক্ত পরিবর্তন কর! দরকার । এই পরিবর্তন হুবে নিম্ন- 
লিখিত প্রকাঁর ;- 

টাকা! ্ালিং বিনিময় হার যদি ১২০৩ শিঃ বা ॥০ আনা 
১ শিঃ ৬ পেন্স হিলাবে বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে ১৫ 
শিঃ-এর ক সংখ্যক ভ্রব্য মূল্য দাড়াবে টাকার হিসাবে ৫২ 
টাকা বা যুদ্ধ-পর্বব ফুল্যেরই সমান । 

অর্থাং বিদেশে যুদ্ধ-পূর্বব নৃল্য বজায় রাখ! সম্ভবপর হচ্ছে 
মুত্রার মূলাহ্বাস করে, বিদেশ মুদ্রার অন্থছপাতে দেশের মুদ্রাকে 
সস্তা করে দিয়ে। এই হ'ল মুদ্রার বহিহূল্য হ্রাসের 


' তাংপর্ধ্য। মুদ্রার বহিমূল্য হাল যদি ঠিকমত কাজ করে, 


শ্রাবণ 


অর্থাং একে যদি ঠিকমত কার্ধ্যকরী হতে দেওয়া হয় তা হলে 
এতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসামগ্রন্ত ত দূর হবেই, সেই সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক স্থিতিপীলতাও আসতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে তা হুয় না। এক দেশের মুদ্রার বহিমূল্য হ্থাসপ্রাপ্ত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্ত দেশগুলোও আঁপন অ!পন মুদ্রার বহিষল্য 
কমিয়ে দিতে আরম্ত করেন । এই প্রতিযোগিতায় মুক্্া্থাসের 
যেসব সুবিধা আছে তা! উবে যায় এবং তার জায়গায় এসে 
পড়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, সংরক্ষণমূলক নীতি ইত্যাদি । 
১৯২৯-৩৭ সনে পৃথিবীব্যাণী মহাসঙ্কটের আবির্ভাবে প্রত্যেকটি 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেকখানি অসামগ্রন্ত দেখা 
দিলে। এই অসামঞ্রস্তের হাত থেকে রেহাই পাবার জর্ত 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে । ১৯৩১ সনে 
&ার্সিঙের বহিষূল্য হ্রাস থেকে এর স্থচন! হয়। ইংলঙে এই 
মূলাহ্াসের পিছনে উদ্দেস্ট ছিল ছটি। প্রথম, যুগ্ধ-পূর্ব্ব মূল্য 
বজায় রাখায় পাউগ্ডের যে মৃল্য স্বদ্ধি হয়েছিল তাঁদুর করা; 
এবং দ্বিতীয় রপ্তানী বাড়ান। পাউঞ্চের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় 
১৯২৪ সনের পর থেকে ইংলগ্ডের রপ্তানী-বাঁপিজ্য কমে যায়; 
ফলে, বিদেশে ইংলগ্ডের যে পুরি খাটছিল তার কিছু কিছু 
উঠিয়ে আনতে সে বাধ্য হয়। &ালিঙের মৃল্যহ্াসের পরই 
ঘটল ডলারের মৃূল্যন্থাস ; কিন্ত 'আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
ইংলপ্ডের মুস্বার মৃল্যহ্তাসের পিছনে যেমন এক বিরাট অর্থ- 
নৈতিক প্রয়োজনীয়ত! ছিল, মাফ্ষিন যুক্তরাষ্্রের মুদ্রার মৃল্য- 
হ্বাসের পিছনে তা ছিল না । তাই এদেশের মুদ্রার মুল্যহ্াঁস 
নিছক প্রতিযোগিতামূলক । ইংলও ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্র 
সল্যাবনতিপ্ন ফলে ফ্রান্গ এবং স্বর্ণমান-প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহের 
মুদ্রার মূল্য আহ্বপাতিকভাঁবে বেশী হয়ে পড়ল। তাই 
অবশেষে ফ্রান্সকেও ফ্রাঙ্কের মৃল্যহ্াস করতে হ'ল । এই 
ষে প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবস্থা এতে কারও সুবিধা হয় ন| বরং 
সবারই ক্ষতি হয়। কতকট! নিজ্ধের নাক কেটে পরের যাত্র! 
ভঙ্গ করার মত। বাজারে যদি একজন দোকানদার সম্তায় 
খিনিষ বিক্রি করে তা হলে তার বিক্রয়ের পরিমাণ হবে 
বেশী; কিন্ত সবাই যদি মূল্য কমিয়ে দেয় তাহলে কোন 
বিক্রেতারই কিছুমাত্র হ্থবিধা হবে না । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 
এ ধরণের ব্যাপারই ঘটে। 


চি 


বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বহিমূ'ল্যের মধ্যে অসামঞ্কন্তের ফলে 
বিশ্বব্যাপী, মাসকটের পর সারা! পৃথিবী জুড়ে ঘে এক বিরাট 
অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় তাঁর পুনরান্বত্তি যাতে না হতে পারে 
সেক্গনত দ্বিতীয় মহা সমর শেষ হ্বার আগেই বিভিন্ন দেশের 
অর্ধনীতিবিশারদগণ সচেষ্ট হয়ে উঠলেন |. আত্তর্জাতিক 
সুাভাগার এই চেষ্টার কল। আন্তর্জাতিক দুক্লাতাগডারের 


ফ্রাঙ্ছের মূলাহ্াস 


৩৭৫ 


অদন্তের] এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারা দেশী-বিদেশী 
মুদ্রা-বিনিময়-ছাঁরের স্থিতিন্ীলত| বজ্ধায় রাখবেন। এ 
ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বিত না! হয় সে বিষয়েও তার! মনোযোগী থাকবেন 
বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । তবে যদি কোন দেশের মুদ্রার 
বহিমূল্য পরিবর্তন একান্ত আবস্ক হয়ে ওঠে তা হলে সেদেশ 
মুদ্রাভাগারের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবেন। অবস্থ এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্তদলভুত্ধ দেশকে ই 
কিয়ংপরিমাণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু বুঝ1পড়। হয়েছে 
যে, এই স্বাতস্ত্রোর কোন প্রকার অপব্যবহার কর! চলবে 
না যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হতে পারে। 
যদি কোন সদন্ত এর বিরোধিতা করেন তা হলে মুদ্রাভাও!র 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই 
দেশকে সদশ্ুপদ থেকে বরখাস্ত করবেন। 

্রাঙ্কের মূল্যহ্াস বর্তমান সময়ের মুদ্রা-বিনিময়-হার 
বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন1। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব 
পাউণ্ডের সঙ্গে ফ্রাঙ্কের বিনিময়-হার ছিল ১ পাউওু- 
১৭৬৭০ ফ্রাঙ্ক । জাম্মীনীর কবল থেকে মুক্তি পাবার পর 
এই বিনিময়-হাঁর হ'ল ১ পাউশু-২০০ ফ্রাঙ্ক । এই অবস্থাই 
চলল ১৯৪৫ সাঁলের শেষ পর্য্যন্ত । এই সময় সরকারীভাবে 
ভ্রাঙ্কের যে মূল্য হাস কর! হয় তাঁর ফলে দীড়াল ১ পাও 
৪৮০ ফ্রাঙ্ক । গত জানুয়ারী মাসে সরকারীভাবে দ্বিতীয় বার 
ক্রাঙ্কের বহিমৃল্যের যে পরিবর্তন করা হয়েছে তার ফলে 
বিনিময়-হার হয়েছে নিয়লিখিত প্রকার £__ 

১ পাউও-৮৬৪ ফ্রাঙ্ক । 
১ ডলার -- ২১৪'৩৯২ ফ্রাঙ্ক । 

স্পেনের ১ পেসেত]- ১০'৯৫৮ ফ্রাঙ্ক । 

ফরাসী ১ টাকা - ৬৪৮০ ফ্রাঙ্ক । 

ক্রান্স শুধু ফ্রাক্ধের মূল্য হ্বাস করেই ক্ষান্ত হয়নি; সেই 
সেই সঙ্গে াঙ্কের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত এক খোলা বাজার 
প্রতিষিত করবার সিদ্ধান্তও জ্ঞাপন করেছে । প্যারিসের টাকার 
বাত্বারের অগ্ততম অঙ্গ হিসাঁবে এই নূতন বাজার কাজ করবে 
এবং এই বাজারে মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হবে চাহিদ! 
ও সরবরাহ্‌ অঙ্্যাঁয়ী। এই বাজারে মার্কিন ডলার এবং অন্ত 
কয়েকটি মুক্তা, ঘাদের সহজেই ডলারে রূপান্তরিত কর! চলে 
সেগুলোর কেনা-বেচা চলবে দৈনিক বিনিময়-হার অস্থসারে। 
অবশ্ঠ এই বিনিময়-হার নির্ভর করবে চাহিদা ও সরবরাহের 
উপর | অতএব সরকারী বিনিময়-হার থেকে খোল। বাজারের 
এই বিনিময়-হার পৃথক হয়ে পড়বে । ফ্রা্জের রপ্তানীকারিগণ 
তাঁদের রগানী-দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যে সব বিদেী যুক্রা পাবেন 
তার অর্ধেক দিতে হুবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে সরকারী 
বিনিময়-ার অন্ুসারে--বাঁকি অর্দেক তারা! খোল! বাজারে. 


৬ 


প্রীবালী 
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ঠৈদিক বিনিময়-ছার অনুসাক়সে বিক্রি ফরতে পারবেন। 
আঁমদানীকারিগণ নিদ্ধিষ্ট পরিমাণ পণ্যের আমদাশীর জন 
প্রয়োজনীয় বিদেশী টাক। খোল! বাজারে কিনতে পারবেন । 
এ ছাড়া খোল বাজ্ধারে নিয়লিখিত ব্যাপারগুলিও সম্পন্ন 
হবে ৫ ভ্রমণকারীদের মুদ্রা পরিবর্তন, মূলধন স্থানাস্তর, 
ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রা প্রেরণ ইত্যাদি। 
এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্থঘন কতকটা অপরিহথার্্যও হয়ে 
উঠেছিল । মুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা' বিশৃঙ্খল 
হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মুস্্রান্ষীতিতে দেশের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা বিপর্ধান্ত হয়ে যায়। যুদ্রান্ফীতি নিবারণের জন যে 
সব কর ধার্য্য করা হয় এবং যে-সকল মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থা গৃহীত 
হয় তাতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। 
স্থায়ী শ্রমিক বর্পঘট, উৎপাদন হাস, করভার ব্বদ্ধি এবং 
পারিশ্রমিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন ফ্রান্সে উৎপাদন-বিষয়ক 
খরচ অনেক গুণ বেড়ে যাঁয়। এতে ফ্রান্সের পক্ষে বিদেশ 
বান্ধারে টিকে থাক! অসন্ভব হয়ে উঠল। রপ্তানীর পরিমাণ 
বাড়ান ত দূরের কথা, যুদ্ধের আগে জ্রাব্দের রপ্তানী-বাণিজ্য 
ঘা ছিল যুদ্ধের পর সেটুকু ফিরে পাওয়ার আশাও নুদূর- 
পরাহত হয়ে উঠল। শ্রাব্স থেকে যুদ্ধের আগে যে সব 
জিনিষ রপ্তানী হ'ত তাদের অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী। 
যুদ্ধোশতর কালে এদের চাছিদ! অসন্ভবরকম কমে যাওয়ায় 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় ফ্রান্সের সম্কট হ'ল আরও জটিল। 
তা ছাড় যুদ্ধের দরুন ফ্রান্সে জীবনযাজ! নির্ধবাছের খরচ 
জতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বিদেশী ভ্রমণকারীদের সংখ্যাও 
অনেক কমে গেছে। এতেও ফ্রান্সের জাঁয়ে যথেঞ& ঘাটতি 
পড়েছে। সর্বোপরি, ফ্রাঞ্জে বিদেশী মুদ্রার চোরাবাজার 
যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তাতে সরকারী মুক্রা-বিনিময়-হারের 
গুরুত্ব অনেকথানি কমে যায়। এই সব কারণে ফ্রাঙ্ষের 
বহিমূল্য পুনধিবেচন! কর! ফরাসী সরকারের পক্ষে একাস্ত 
অপরিস্থার্ধ্য হয়ে উঠল। 

এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জনই ক্রা্ 
উপরি-উক্ত ব্যবস্থ! ছটি এহণ করে। এগুলির উদ্দেস্ট হ'ল 
রপ্তানী বাড়ান, আমদানী কমান এবং এই ভাবে দেশে নিয়োগ 
স্বদ্ধি করা এবং ব্যবসায়ক্ষেত&রে যে সব অসামঞ্জন্ত দেখা 
দিয়েছিল তা দূর কর1। খোলা বাজার প্রতিঠিত করার উদ্দেস্ট 
হ'ল দেশের লুকানো সোনা! এবং বিদেশী টাকাকে আকর্ষণ 
করা এবং এই ভাবে ক্রাঙ্কের বহিমূল্যকে ঘখাযথভাবে 
নির্ধারিত করা । অবন্ত এই সমস্ত উদ্দেস্ট কতখানি সফল 
হবে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। ম'সিয়ে সূমের কখার, 
“যত দিন ফ্রাঙ্কের মূল্যন্াস চলতে থাকবে তত দিন ফাকা 
যান্জেরা আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হয় না। এই মূল্য 
নিয্নতন গ্রে নেমে না আস! পর্ধ্যস্ত তারা অপেক্ষা করে 


এ ছাড়া দীর্ঘদিন, 


দেখবে ।” এই যুক্তিতে ঘথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ আঞ্গও 
কাক মৃল্যাবমতির সর্বশেষ গুরে এসে পৌঁছয় নি, ১৯৪৫ 
সনে এর যা মূল্য ছিল ১৯৪৮ সমে তা হয়ে পড়েছে 
তদপেক্ষা অনেক কম। ভবিস্ততে যে এর মূল্য আরও কমবে 
না এ কথ! নিশ্চয় করে বল] যায় না। তবে ফরাসী সরকার 
গত জাহুয়ারী মাসে যে স্তরে ফ্রাঙ্কের বহিমূল্য বেঁধে দিয়েছেন 
তা বজায় রাখ! সম্ভব হবে বলেই তার! আশ] করেন এবং 
ভবিষ্যতে খোলা বাঙারের সহায়তায় ভ্রঙ্ষের বহির্্য 
পুনরায় গড়ে তোল! এদের উদ্ধেন্ত। 

এই ভাবে ফ্রাঞ্ধের ছুইট বহিমূ'ল্য নির্ধারিত হয়েছে-_ 
একটি সরকারী এবং অপরটি খোল] বাজারের । এতে বাইরের 
দেশগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখ! দেবে তার আশঙ্কায় সবাই 
হুশ্চিনতা গ্রস্ত হয়ে উঠেছেন । ফ্রান্কের মূল্যহ্থাসের প্রয়োজনীয়তা 
অনেকেই উপলদ্ধি করেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে একট! খোলা 
বাচ্ধার প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি অনেকেই সমর্থন করতে পারেন 
নি। এবিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে।ষ নিযললিখিত মতামত 
প্রকাশ করেছেন ৫ 

“এ বিষয়ে মুদ্রাকোষ অবাস্তব কর্পপন্থা! গ্রহণ করতে চান 
না, বিশেষ করে বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ত। সমীশীন 
নয়। মুদ্রাবিনিময় হাঁর বিষয়ে যদিও মৃদ্রাকোষের সিদ্ধান্ত- 
গুলি প্রায় অপরিবর্তনীয় তথাপি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক 
অবস্থা! দৃষ্ঠে তারা] যথাসম্ভব কার্যকরী পন্থা! নির্দেশের চেষ্টা 
করেছিলেন । কিন্তু তাই বলে যুদ্রাকোষ খোলাবাজার প্রতিষ্ঠা 
বা রপ্তানী-বাপণিজ্যে প্রাপ্ত বিদেশী মুদ্রাকে সে বাজারে চালু 
করার পক্ষে.যুক্তি দিতে পারেন না। কারণ এতে এক দিকে 
যেমন ফ্রান্সের বাণিক্গ্যিক স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার জাশ1 নেই 
অন্ত দিকে তেমনি মুদ্রাকোষের অঙ্ান্ত সদন্তদের উপর এর 
প্রতিকূল প্রতিক্রিয়৷ দেখা দেবে বলেই মনে হয় । 

সুদ্্রাকোষের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যে পরিস্থিতির 
উদ্তব হয়েছে তাতে অভাভ দেশের মুদ্রার বহিষূ'ল্য যখন 
অপরিপিত আছে: তখন যে-কোন একটি অফলের উপর কোনে! 
দেশ প্রতিযোগিতামূলক সৃল্যহ্থাস চাপিয়ে দিতে পারে । 
যে দেশ এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে সেই দেশ যদি 
বাণিজ্যপ্রধান হয় তাহলে তার বাণিজ্য-ব্যবন্থায় বিপর্ধ্যয় 
ঘটবার সম্ভাবনা আছে এবং তাতে করে, অন্তাভ দেশের 
মুস্ার ভবিষ্যৎ সন্বদ্বেও জনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন ; কারণ 
অন্তত সেই দেশের খোল! বাঞঙ্জারে ,সেই সব মুদ্রার সৃল্য 
স্থির ভাবে না থাকার জন এইরূপ অনিশ্চয়তার স্থ্টি হবে। 

মু্রাকোষের কর্তৃপক্ষ আরও মনে করেন যে, অন্ভান্ত 
দেশেও যদি অনুরূপ ব্যবস্থ! ব্যাপকভাবে গৃহীত হুয় তা হলে 
মুদ্রা-বিনিময়-হারে এসে পড়বে এক বিরাট অনিশ্চয়তা ও 
অস্থিরতা এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এর সত্যশ্রেণীতুক্ত 


শ্রাণ 


প্রত্যেক দ্রেশকেই হর্দতি ভোগ করতে হবে। বদদিও ফ্রান্সের 
অবস্থা! এখন জটিল হয়ে ফাড়িয়েছে তথাপি সহযোগিতান্ন 
ভিতর দিয়ে ঘদি বিনিমন়্-ছার স্থির কর! হয় তা হলে সকল 
দেশের পক্ষে সেটিই হবে সব চেয়ে কল্যাণ প্রদ ব্যবস্থা! । 

ফরাঙ্কের নূল্যহ্াসে ইংলও এবং আমেরিকাও গভীর 
অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ইংলণ্ডে ত্বনেকেই আশঙ্কা 
করেন যে, ফ্রান্সের খোলা বাঁজারে যদি সম্তায় ষার্লিং পাওয়। 
যায় তাহলে বিদেকঈীয়ের| সেই গার্ল, কিনে নেবে এবং 
তাতে ইংলগ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রন্ত হবে। 
এতে ইউরোপের পুনর্গঠন-কার্ধ্যও অন্তরায় উপস্থিত হতে 
পারে। তা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশও নিজ নিষ্ধ দেশের 
সুগ্রার বিনিময়মূল্য কমাবার জন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠতে পারে। 
যদ্দি তাই হুয়, এবিষয়ে যদি প্রতিযোগিত) নুরু হয় তা হলে তা! 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে তে ক্ষতিকর হবেই, সেই সঙ্গে 
আত্র্জাতিক মুদ্রাকোষের ভবিষাৎও তমসাচ্ছন্ত্র হয়ে উঠবে। 
ফরাসী কতৃপক্ষ অবন্ঠ একথ! স্বীকার করেছেন যে, উল্লিখিত 
ব্যবস্থা বরাবরের সন্ত গ্রহণ কর! হয় নি। ফ্রাক্কের মূল্য ছি 
অবশ্বীয় এলেই এই ব্যবস্থা পরিহার কর] হবে। কিন্তু একথ৷ 
মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে আমর] যে পরিস্থিতির ভিতর 
দিয়ে চলেছি তাতে সময়ের গুরুত্ব খুবই বেশী। বর্তমান 
সময়ে যে ব্যবস্থায় কিছুমাত্র অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে তার ফল 
হবে নদুরপ্রপাঁরী এবং ভবিষ্যংও তাঁতে অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে 
উঠবে। অবস্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
ক্রান্দের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারমুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন 
নাই। কিন্তু এক একট দেশযদি এভাবে স্বেচ্ছাচারমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে তাহলে তাতে আন্তর্জাতিক 
মুদ্রাকোষের প্রতিষ্ঠা ক্ষুন হবে। 

ক্রাঙ্কের মৃলাহ্াসে আমাদের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কোন 
প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয় না। কারণ যুদ্ধের 
আগে আমর! ক্রাব্দে রপ্তানী করতাম তুলা, তৈলবীন্ব 
ও কফি এবং সেখান থেকে আমদানী করতাম বিবিধ 
বিলাস-দামখ্রী। বর্তমানে দেশেই তুল! এবং তৈলবীন্ের 
প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে সম্প্রতি এগুলির রপ্তানীর 
প্রসই ওঠে না। ওদিকে আমর] বিলাস-সামগ্রীর আমদানী 
প্রায় বন্ধকরে দিয়েছি । কারণ যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা 
আমর! নাড়াচাড়া করতে পারি, অবস্ঠ এয়ে়েজনীয় দ্রব্যাদি 
ক্রয় করতেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় বিলাসের 
সামত্রী আমদানী কর! চলতে পারে না। তবে জরাঙ্কের মৃল্য- 
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স্টি 


হাসে আমাদেরও ভবিষাং সন্বদ্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। একথা 
সকলেরই জ্ঞানা আছে যে, ঘখন পৃথিবীব্যাপী মহাসম্কটের পর 
ছনিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ মুদ্রার বহিমূল্য 
স্বাস করেছিল, ভারতের টাকার মূল্য তখনও প্রায় যথাপূর্ববংই 
ছিল। প্রায় বলছি এইবন্ে যে, টাকার মূল্য যেটুক্‌ হবাসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল তা ঠ্ার্নিতের সঙ্গে এর যোগন্ছত্র স্থাপিত হওয়ার 
ঘ্রুন। ত্কারতের জনমত দাবী করেছে ১২ কাকে ১ 
শিলিং ৪ পেক্সের সমান করার জন; সে জায়গায় সরকার 
স্থির করলেন ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে। তারপরে কত 
পরিবর্তনই ন! হয়েছে ! ডলার ও ফ্রান্কের মূলাহ্াস হয়েছে ঃ 
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পৃথিবীব্য'গী একটা বিরাট ওলটপালট 
দেখা দিয়েছে । কিন্তু আমাদের বিনিময়-হার আজও ঠিক 
আছে। ফ্রান্সের ভাঁয় আমাদের দেশেও যুগ্রাক্ষীতির ফলে 
দ্রব্যমূল্য বছুগণ বেড়েছে, এমতাবস্থায় দেশের শিল্প-প্রসারের 
জন্ত আমাদেরও রপ্তানী এবং আমাদানী বাণিজ্কে অবহেল! 
করলে চলবে না। তাই বলছি এই পর্রবর্িত পরিস্থিতি 
অন্থসারে টাকার বহিমৃ'ল্যেরও পরিবর্তন আবস্ঠক। অবস্ঠ 
আমর] এমন কোন পরিবর্তনের কথ! বলছি ন| যাতে জান্ত- 
জাতিক পরিস্থিতিতে কোন অনুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা আস্ত- 
তিক মুদ্রাকোষের সম্মান ও প্রতিপত্ির হানি হয়। কিন্ত 
মনে রাখ। উচিত যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথ! বিবেচনা 
করতে গিয়ে আমর! নিজেদের ভবিষ্যংকেও অন্ধকারাচ্ছন্্ 
করতে পারি না। ত] ছাড়া ভারত শিল্পবাঁদিজ্যে আজও 





. অনগ্রসর দেশ। এ কারণে আমরা সরকারী সঙ্থান্থভূতি 


পাবার অধিকারী । এ অবস্থায় বর্ধমান পরিস্থিতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে আমর! টাকার বিনিময় হারকে কিছুতেই ১২. 
১ শিলিঙের বেশী করতে পারি ন। সরকারী কর্তৃপক্ষ 
আজও এ বিষয়ে নিশ্চে। যদি অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্ষিত ন1 হয় তা হলে যুদ্ধের সময় চরম 
স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে আমর! যে সব বাজার বিদেশে গড়ে 
তুলেছি তা অচিরেই হারাতে হবে। এই ভাবে যদি আমরা 
নিজেদের রপ্তানী-বাশিজ্য ন& করে ফেলি তা ছলে বিদেশ 
থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানী করবার টাকাই বা পাব কোথ! 
থেকে? এইস আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধে জাতীয় 
সরকারের অবিলম্বে সচেতন হওয়া! উচিত। শিল্পের অথগতি 
এবং আমাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনেকথানি নির্ভপ্ন করছে 
এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া! বা না হওয়ার 
উপর। 





নাইলন 


ঞ্কুগুবিহারী পাল 


মনুয্যসমান্ধে বস্ত্র প্রচলনের ইতিবৃভ মন্ুস্তসভ্যতার ইতিহাসের 
মতই পুরাতন | মহেঞ্জোদরোতে যে কার্পাসবন্ত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহা ষীন্ুপৃষ্ঠের জন্মেরও তিন সহত্র বসর পূর্বেকার 
বলিয়! অ্থমিত হয় । যদিও প্রাচীন মহ্ছস্থসমাজ তাঁহাদের বন্ধের 
নিমিত্ত প্রক্কৃতির অফুরস্ত দানেরই মুখাপেক্ষী ছিল তবুও একথ। 
নিঃসন্দেছে বল! যাইতে পারে যে, তাহাদের বন্তরবয়ন-প্রণালী 
ফম উন্নত ধরণের ছিল না। বিভিন্ন দেশের প্রাচীনতম 
ইতিহাসের যে সামান্ত অংশ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে 
তাহাতে দেখা যায় যে, তদানীস্তন মহুস্থগণ তিন প্রকার 
প্রান্তিক আশ বা তত্তজ্বাতীয় পদার্থপাহায্যেই তাহাদের 
বস্ত্র সমন্তার সমাধান করিয়াছে__উদ্ভিজ্ছ জাশ, তুল! ও প্রামীজ 
আশ, রেশম ও পশম। ম্ানপক্ষে তিন সহত্র বংসর ধরিয়া 
বন্ত্রের নিমিভ এই তিন প্রকার আশেরই ব্যবহার চলিয়াছে । 
অবন্ত পরবস্তীকালে আরও অনেক প্রকার উদ্িজ্জ ও প্রামীজ 
আশের প্রচলন হইয়াছে । উনবিংশ শতার্ধীর শেষভাঁগেই 
সর্ধপ্রথম কত্িম উপায়ে আশ প্রত্তত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত 
হয়। ক্কত্রিম রেশম বা রেয়নই হুইল এই শ্রেনীর সর্বপ্রথম 
আশ । তৎপর নানাভাবে ক্রিম গ্রাশ প্রস্তত-প্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং বর্তমানকালে বহুপ্রকার কৃত্রিম আশ জগতের 
বন্সমন্তার সমাধানকল্পে বিশেষভাবে প্রাধান লাত 
করিয়াছে। 

ক্কত্মিভাবে কোন ভ্রব্য প্রস্তুত কর্বরিবার সময় বৈজ্ঞানিক- 
গণকে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হয়__ তন্মধ্যে প্রত্তত করিবার মৃলবন্তগুলি যাহাতে সহজলভ্য 
হয় এবং প্রস্তত-প্রণালী যাহাতে ব্যয়বহুল না হয়। ক্রিম 
উপায়ে প্রস্তত বস্ত্রপ্রদানকারী জশের মধ্যে রেয়ন প্রত্ততে এই 
মস্ত গুণই কমবেশী রহিয়াছে বটে, কিন্ত আমরা এখানে যে 
মাইলন সম্বন্ধে আলোচন! করিব তাহার প্রন্ততির মধ্যেও 
উপরোক্ত দুবিধাগুলি বিশেষভাবে বর্তমান রহিয়াছে । কোন 
কোন বিষয়ে নাইলন ক্কজ্রিম রেশম অপেক্ষাঁও যে শ্রেষ্ঠ তাহা 
প্রমাণিত হইয়াছে । নুতরাঁং অতি অঙ্জ সময়ের মধ্যে যেমন 
স্কিম রেশম প্রান্কৃতিক রেশমকে সকল দিক দিয়া অতিক্রম 
করিয়াছে তত্রপ অদূর তবিন্ততে নাইলন ব্যবহারও প্রান্তিক 
পশমকে অতিক্রম করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
এখানে আর একটি কথা বলিয়া! রাখা প্রয়োজন যে, কৃত্রিম- 
ভাবে রেশম তৈয়ারীর প্রধান কথা হইল মা উদ্থিদরাজ্যের 
সেলুলোজ্ের আপবিক গঠনবিধি পরিবর্তন করা; কিন্তু 
মাইলনের বেলার এরকম কোন নীতি অনুসৃত হুয় না। 


এই প্রকারে কৃত্রিম জ্জাশ বলিতে নাইলনই হুইল সর্বপ্রথম 
আশ যাহা প্রস্তুত কৃরিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্থা মূল পদার্থের সাাধ্য 
গ্রহণ কর! হুইয়া৷ থাকে । নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস 
বিশেষ চমকপ্রদ | 

১৯২৭ সন হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্্রের ডু পদ্থদ্য 
নেসুর (৫8. 9006 09 7601007) কোম্পানীর ফেরোথার 
€(6870870:) এবং তাহার সহুকপ্মিগণ সরল প্রান্তিক 


পদার্থ সাহায্যে কি করিয়! জটিল পদার্থের সৃষ্টি কর! যায় 


তাহার চেষ্টা! করিতে থাকেন । প্রাকৃতিক পদার্থের গঠনবিবি 
সন্বপ্ধে গবেষপ। চালাইয়া কৃতকার্ধ্য হইবার পর ঠাহার] 
কয়লা, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে জটিল অণু সৃষ্টি করিতে প্রয়াস 
পান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর ব্যয় করিয়! ১৯৩৮ সালের 
অক্টোবর মাসে নাইলন নামে এক প্রকার কৃত্রিম স্থতার আশ 
তৈয়ারী করেন। নাইলনের ভিতর অঙ্গার, নাইট্রোজেন, 
অব্সিন্ধেন ও হাইড্রোজেন বিশেষভাবে সঙ্দিত রহিয়াছে । 
১৯৩৯ সনের শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে নাইলন প্রস্তত 
করিবার জন্ত কলকারখান স্থাপিত হয় এবং ১৯৪০ সনের 
মে মাসে সর্বসাধারণের নিমিভ নাইলন মোজা বাজারে 
বাহির হুয়। ১৯৪১ সনে ভার্জিনিয়ায় আর একটি কল 
স্থাপিত হয়। এ স্বানে বংসরে ৮০ লক্ষ পাউও নাইলন সুতা 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । ১৯৪১ ও ১৯৪২ সনে ব্বটেনেও ছুইটি 
কল স্থাপিত হুইয়াছে। 

প্রাকৃতিক রেশম, পশম ও চুলের ভার নাইলন হইল 
একটি প্রোটন জাতীয় পদার্থ, যদিও উহাদের কোনটির সঙ্গেই 
নাইলনের সাদৃষ্ঠ তত বেশী নয়। এক কথায় বলা যাইতে 
পারে যে, নাইলন হুইল প্রক্কৃতির অনুকরণে প্রস্তত প্রোটিন ঘটিত 
এক বিশেষ গুণসম্পন্ন পদ্দার্থ। নাইলন নামটিও প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে ব্যাপক অর্থে, যেমন হইয়াছে কাচ, প্লান্টিক প্রভৃতির ৷ 
নাইলন নানা আকারে প্রস্তত কর] হইয়া থাকে, গু'ড়ার 
আকারে, দ্রবণ আকারে, সুতার জাকারে প্রভৃতি । এই অজ 
কয়েক বংসরের মধ্যেই প্রায় চারি শত প্রকারের নাইলন 
প্রত্তত হুইয়াছে,। 

যদিও অঙ্গার, জল ও বায়ুর সাহায্যেই নাইলন প্রস্তত করা 
হয় তথাপি ইহার প্রস্তত প্রণালী বিশেষ ভাবেই জটিল এবং 
বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে । জটল রাসায়নিক 
ক্রিয়াদি এবং যন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণ রাসায়নিক এবং নাইলন- 
বিশেষজ্ঞদের এলাকাতুক্ত । এখানে মোটামু্ট কি ভাবে জল, 
বাঘ এবং অঙ্গারকে নাইলনে রুপান্তরিত করা হুয় তাহ! 


শ্রাবণ 


সংক্ষেপে বলা হইতেছে । বাস্ধুমধ্যস্থ নাইট্রোজেন গ্যাল ও 
জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়! এমোনিয়া তৈয়ারী কর! 
হয়। অঙ্গার ছইতে প্রথমে-আলকাতরা এবং তৎপর ফেনল 
তৈয়ারী করিয়া বায়ুর অক্সিজেন সাহায্যে উহাকে এডিপিক 
এসিডে পরিবর্তন করা হইল । এইবার পূর্ব্বোক্ত এমোনিয়া, 
জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন এবং এডিপিক এসিড মিলিয়! 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হেক্সামিথিলিন ডাই-এমিন-এ রূপান্তরিত 
হইল । এই ডাই-এমন হইতে পাওয়া যাইবে নাইলন-ঘইত 
লবণ এবং তাহা হইতে উপযুক্ত প্রক্রিয়া সাহায্যে নাইলন 
পাওয়া যাইবে। 

নাইলন শ্ততার এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যাহার 
জন্ত বস্ত্র ও নান! প্রকার কাঞ্জের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার 
বিশেষ সুবিধাজনক | ইহার একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে 
ছাত| ধরে না বা ভিজাইলে পচিয়! যায় না। ফলে যুদ্ধকালে 
তরীম্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে খান্তাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
নাইলন বস্ত্র ও জাল ব্যবহার করা হইয়াছে । ইনার স্থিতি- 
স্থাপকতা! ও দৃঢ় সংলগ্রধন্মিতার জঙ্ গেঞ্রি, মোজ! প্রভৃতি 
তৈয়ারীর নিমিভ ইহা! ব্যবহার সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক । 
পণীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, একই আয়তন বিশিষ্ট নাইলন 





কম্ুমিজগ্‌ কোন্‌ পথে? 


৩৭৯ 








মোজ! রেশমের মোজা অপেক্ষ| দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং ব্যবহারও 
বিশেষ আরামদায়ক ও তাপরক্ষক। একমাত্র ডু পন্থ 
কোম্পানীই বৎসরে ৪৫ লক্ষ জোড়া মো! তৈয়ারী করিয়া 
থাকে । কক্রিম রেশমের বিশেষ অন্বিধা হুইল যে, উহ! 
ভিজাইলে সুতার দু়তা হাস প্রাপ্ত হয়, ফলে বেণী দিন স্থায়ী 
হয় না। কিন্তু নাইলন এ দোষমুক্ত। নাইলনের বিভিন্ন 
বস্ত্রথগ্ড সেলাই দিয় জোড়া লাগাইবার প্রয়োজন হয় না; 
সামান্ত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জোড়ার মুখ আপনা-আপনি 
মিশিয়! যায়। তাহা ছাড়া রেশম বা] তুলার ভ্ায় নাইলন 
সহজে অগ্নিপ্রত্লনপীল নে । যুদ্ধকালীন কয় বংসরে নাইলন 
দিয়া প্যারান্ুটের দড়ি, জাল, সেলাইয়ের স্থতা, টুথ ব্রাস, 
চুলের ব্রাস প্রস্থৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে । তবে নাইলন ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে 
যে অন্গুবিধ৷ জাছে তাহ] অস্বীকার কর! যায় না, বৈজ্ঞানিকগণ 
অবশন্ঠ এই সমস্ত দোষ মুক্ত করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্ঠা 
করিতেছেন। এক কথায় বলা যাইতে পাঁরে যে, বিলাত, 
আমেরিক! প্রভৃতি দেশে ক্লত্রিম রেশমের যুগ্ অস্তমিত হইয়া 
নাইলন যুগের সুপ্রভাত নান] দিক দিয়া ঘোষিত হইয়াছে 
বলিয়াই মনে হুয়। 





কম্যুনিজ ম্‌ কোন্‌ পথে ? 


শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায় 


একটি মান্র দেশে রা্রশক্তি হস্তগত করেই প্রোলেটেরিয়েট- 
বৈপ্লবিক যুগের অবসান ঘটেছে। সেবিপ্লব হূলগতভাবে 
মাক্সয়ি নীতি অহুস'রে, বিশেষ করে তার গঠনতান্ত্রিক দিক 
অহুসরণপূর্র্বক অঙ্থঠিত হুয়নি। এমন কি প্রাথমিক অংশে 
মাক্সায় বৈপ্লবিক পদ্থাও অন্থ্থত হয় নি। মাক্সীয় নীতি 
অনুসারে যদি প্রোলেটেরিয়েট্‌ বিপ্লব শক্তিসঞ্চয় করত তা! হলে 
তার স্থচন! হওয়া উচিত ছিল ইংলঙ্ডে, যেখানে যন্ত্রশিল্পের 
ইমারত গড়ে উঠেছে? রুশ-বিপ্রব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি 
ছর্ঘটন! মাঅ_ কয়েকটি আকম্মিক ঘটনার সংমিশ্রণেই তা 
সম্ভব হয়েছিল। বস্ততঃ এ বিপ্লব এঁতিহাসিক শ্বৈরবাদের 
যাস্তিক দৃষ্টিত্দীকে অন্বীকার করে। অভিজ্ঞতার দ্বার] 
নিত এঁতিছাসিক প্রসারের নিশ্চিত ফল না হওয়ায় সে 
বিপ্লব জগন্ধ্যাপী কোঁন অদূর বিপ্লবের ইঙ্গিত দিতে পারে নি। 
পক্ষান্তরে ১৯২১ সন থেকেই অজ্া দেশে সে বিপ্লবের 
বিশ্কৃতির পথ রন্ধ হয়েছে। 

তখন থেকে রাশিয়াতেও সে বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া 


প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। অর্থনৈতিক পুনগঠন 
সমন্তার সম্মুখীন হয়েই লেনিন আবিষ্কার করলেন যে মার্ক 
এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। মার্সীয় অর্থনৈতিক রচনাবলী 
সবই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখ । ধনতন্ত্রবাদের 
শরীরব্যবচ্ছেদ নিয়েই ব্যাপূত ছিলেন মান্স-_তার উদ্ছেন্ঠ 
ছিল ধনতন্ত্রবাদের পরম্পরবিরোধিতা সাধারণের সামনে 
প্রকট কর] । তিনি ভবিশ্বদ্বামী করেছিলেন_ সময়ের শোতে 
পরম্পর বিরোধিতার টানাপোড়েনের বিপাকে ধনতন্ত্রবাদের 
বিরাট ইমারং ভেঙে পড়বে, আর সেই ভন্তপের মধ্যে থেকে 
জন্ম নেবে সর্বজয়ী সাম্যবাদ । এতিছাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানী 
উচ্চারণ তিনি করেছিলেন বটে, কিন্তু সাম্যবাদী পুনর্গঠনের 
পরিকল্পনা করে যেতে পারেন নি। দ্রব্যাদি নির্মাণের বিভিন্ন 
শক্তির প্রসারের দ্বারাই তা স্িরীক্কত হতে পারত । ধনতগ্- 
বাদের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে ফেবলমান্র 
সামশ্রিক বিপ্লব; তার পর ভবিষ্যৎ আপন! থেকেই তার 
পথ বেছে নেবে। অর্থনীতিবিদ বলে মাক্সের যা কৃতিত্ব 


৬৮৪ 





লে শুধু সসালোচকর়পে | তার বিপুল পরিমাণ রচনার ফোন 
স্থানে সামাজিক পরিকল্পন। ব1 অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘেকোন পরিকক্পনাই . 
“ইউটৌপিয়া” ছাড়া কিছু নয়__এই ছিল তাঁর মত। ৮২০ 
19990011119 1১01105” প্রসঙ্ে লেনিন বলেছিলেন যে, 
মাক্সের রচনায় সাম্যবাদী অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি কথাও 
লিপিবদ্ধ হয় মি। 

বিপ্লবোত্তর রাজনীতি সন্বন্ধেও মাক্সে'র কোন রচনা! নেই। 
বুর্জোয়া শাসনের তিত্তিনূলকে শিখিল করে দেওয়ার জ্ড তিনি 
প্রোলেটেরিয়েট একনাঁয়ত্বের আদর্শের জন্ম দিয়েছেন । তারপর 
কি ঘটবে, কেমন করে বিপ্লবোত্তর সমান্গকে প্রান্তিক নীতি 
'অন্থসারে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে শাসন করা হুবে-_সে 
প্রশ্নের উত্ভর তিনি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ইতিহাপের 
অজানা শক্তির হাতে । রা বিলুপ্ত হয়ে যাবে__এই অলীক 
কথার হৃষ্টি করে তিনি রাজনীতির মূল কথাটি এড়িয়ে যাঁবার 
চে করেছেন। নুতন সমাজব্যবস্থায় পারম্পরিক অর্থনৈতিক 
সমস্ত সন্বন্ধে তিনি “এনাকি&” আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন 
করেছেন-__+01011) 9801) 80002010)6 (0108 8111105, 60 
€801) 8000:0106 (0 1013 10980”__-লেনিনের মতে এই 
জাদর্শ “ব্যর্থ লোগাম মান্র'। ্রালিনের ব্যবস্থায় মাক্সীয় নীতিকে 
নিষ্নলিখিত ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে__+1:010, 9901) 
89001910৮ (0 1015 81116, 60 0801) 9900:010% 60 
11৪ ০1)” যদি মাক্সীয় নীতিকে ব্যর্থ -ল্লোগানমান্র 
বলা হয়, তা হলে তার রাপাস্বরকে, যদিও মোটামুটি তাকে 
একই বিবৃতি বলে মনে হবে, একেবারে অর্থহীন বল! 
চলে না; বস্ততঃ এর অর্থই নতুন সমাজব্যবস্থায় অসাম্য ও 
অসমবপ্টনকে খীকার কর1। কাজের মৃল্যনির্ভীরণের কোন 
উপযুক্ত মাপকাঠি নেই। যাঁদের হাতে রাস্্রশক্তি তারাই 
ফেবলমাআ সে মুল্য নির্ধারণ করতে পারবে, এবং এখন তার 
ফল কি দাড়িয়েছে সে কথ] সকলেরই জানা আছে। 

রাশিয়ায় বিল্লবোত্তর রাছনীতিক-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে রা্রনায়কদের ইচ্ছাঁছুসারে কর! হয়েছে । 
তাদের কোন লিখিত ভিত্তি নেই, মাক্সবাদের সঙ্ষে সংযোগ 
অতি সামান। দ্ুতরাং এই ব্যবস্থাত্বয়কে সাম্যবাদী ব1 
সমাজতঙ্্বা্দী বলা অভায়। পক্ষান্তরে নতুন সমাজব্যবস্থা 
কেমন হবে মান্য তার কোন সুস্পষ্ঠ ইঙ্গিত ন| দেওয়ায় যে- 
ফোন ব্যবস্থার ওপরেই খুণীমত লেবেল সেঁটে দেওয়া চলে 
এবং কেউই প্রমাণ করতে পারবে ন! যে, সোডিয়েট রাই 
এবং সোভিয়েট অর্থনীতি সাম্যবাদী নয়। সাম্যবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থায় আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে সংঘাত তা কাউকেই 
উৎসাহিত করতে পারবে না। এই হ্তাশাব্যগ্তক অভিজ্ঞতা 
আজ আব্ব-ঘিজাসার প্রয়োজন স্বীকার কনিয়েছে--বিশেষ 


গ্রবার্সী 





১৩৫৫ 


শান্তর শপ? পাপ 


করে তাদের, যার কেবলমাত্র ঘটন1-সংঘাতকেই প্রগতির ধার! 
বলে মানে না, যার! সেই সংঘাতের তাংপর্ধ্য - লি করতে 
চায় বিচারশীলতাকে মাপকাঠি করে। 

বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক রীতির এরহ্ণ- 
যোগ্য এখন সে প্রশ্ন অবান্তর ; এক দিকে বিক্কৃত অত্যাচারী 
বিলীয়মান ধনতন্ত্বাদের কদাকার বাস্তব রূপ__যার ভিভির 
ওপর ফ্রাড়াতে পেরেছে ফাসি স্বেচ্ছাচার, আর অপরপক্ষে 
রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমতার বেদীতে স্থাপিত 
নতুন আদর্শ_এ ছয়ের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে না। স্থির 
চিত্তে ভেবে দেখ! উচিত এখন অ'মাদের চোখ ফেরাতে হুবে 
কোন্‌ দিকে? আমরা অঙ্থপ্রাণিত হব নতুন ব্যবস্থার আদর্শে 





, অথবা চলতি সাম্যবাদের অভিনব বাস্তবতায়, যাকে আমর! 


রুশীয় সাম্যবাদ বলি। 

পুর্বে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে এই বেছে নেওয়ার 
সমস্তার সহজ সমাধান ছিল, কিন্ধ বিল্লবোজ্তর যুগে স্বাধীন চিত্ত।- 
শীল ব্যক্তিমাত্রেই যে সমন্তার সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধান 
ক্রমেই জটলতর হয়ে উঠেছে। কেবলমাঁঅ প্রচলিত সাম্যবাদই 
যে দৈরাস্তের স্থট্টি করেছে তা নয়, অভিজ্ঞতার ফলে সেই 
আদর্শই সন্দেক্র উদ্রেক করেছে । আমদের বিচাধ্য বিষয় 
এই যে, তেমন আদর্শকে কি অন্গসরণ কর! চলে, আশানুরূপ 
ফল না পাওয়ায় যে আদর্শের প্রতি সোপানে হোঁচট খেতে 
হচ্ছে? ওদিকে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে 
উঠেছে ॥ এবং নতুন সমাজব্যবস্থ। গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও 
তাৎপর্ধ্য সকলেই আজ মর্ঘে মর্ট্ে অগ্ছড়ুব করছেন। এই 
ভাব-সংঘাত আঞ্ প্রতি বিপ্লবী চিন্তাশীল মাঝ্জেরই মনে 
আলোড়ন তুলেছে, ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের আজ 
এক সম্কটকাল উপস্থিত। 

তবু আাজও অনেকে জাশ! নিয়ে প্রতীক্ষা করছে; 
প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে অনেকে রুণীয় রাজনৈতিক চিন্তা! 
ও কর্ণের নৈরাষ্ঠজনকফ বিফলতাকেও মেনে নিচ্ছে, ভাবছে 
জন্তান্ত দেশে বিপ্লবের বিস্তারের সঙ্ষে সঙ্গে হুয় তো সে 
বিফলতার বীন্ষ জার থাকবে না। কিন্তু সেই ভাবী 
আশাবাদকে টকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না, যখন দেখতে 
পাওয়া যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার দুষিত আবহাওয়ায় 
বিলুপ্ত হুয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনা । 
সেই থেকে নুরু হয় আত্মপ্িজাসা__অন্তরের অন্তরতম স্থল 
অন্থসন্ধান করে দেখার পালা । তার কলে আমর] প্রত্যক্ষ 
ভাবে সে প্রভেদ দেখতে পাই, বাস্তব ও বিচারবুদ্ধিপ্রবণ দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর সাহায্যে । এক দিকে দেখ! যায়, সর্বগ্রাসী শক্তির 
আশাদীগ্ত বিশ্বাস, অপর দ্রিকে নুতন . সমাজব্যবস্থার 
সমন্তা-বা প্রোলেটেরিয়েট নয় তেমন অংশকে সাম্যবা্ী 
আন্দোলনের সনদে যুক্ত করা হয়েছে এবং শ্বভাবতঃই 


গাবণ 


খাসির স্পাসিপাস্পাস্পা উি্াশ্পিস্পিসিপাসিপা 


আন্দোলন হয়ে পড়েছে ছ্র্বল ; সে অংশের কাক বিশ্বব্যাপী 
বিপ্লবের পথ প্রশত্ততর কর। নয়, তার আসল উদ্ছেষ্ত হচ্ছে, 
গুন “রুশ জাতীয় রাই” নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও)নুবিধার জন্ত যে- 
কোন পন্থা অবলম্বন ব। যা কিছু করবে তাতেই অংশীদার 
হওয়া এবং এই জাতীয়-রাগ্রই নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে 
বিশ্বের সমক্ষে প্রচার ও দাবি করছে। 

এই সঙ্কটের প্রথম আসামী হু'ল কমুযনিষ্ট ইন্টারনেশন্যাল, 
আগামী বিশ্ববিপ্নবের যন্ত্রক্ষপে ব্যবপ্ধত হবার জন্য যার 
জন্ম হয়েছিল। প্রাকৃ-বৈপ্লবিক ও বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদের 
সমস)াগুলির পারম্পরিক বিরোধিতাত্র ফলে সে প্রতিষ্ঠান 
টুকরো টুকরো! হয়ে তেঙে পড়েছে । শক্তি করায়ত করে 
একমাত্র সাম্যবাদীদল রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা আত্তর্ছাতিক 
কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে দিকপালম্বরূপ হয়ে উঠল । অন্যান্য দেশের 
সাম্যবাদী দলগুলি হ্হেচ্ছায় প্রাক্‌-বৈপ্লবিক সমস্যাসমূহের 
সমালোচনা থেকে বিরত হ'ল-_যদিও সেইসব সমস্যার 
গুরুভারে আজও তাদের মন্তিক ভারাক্রান্ত । রাশিয়ার 
কম্যুনিষ্ঠরা কেবলমাআ চলতি সাম্যবাদ নয়, সাম্যবাদী 
থিয়োরীর প্রভু বলে নিজেদের প্রচার করছে। অনৃষ্পূর্বব 
বিপ্লবোত্তর চলতি শাসনব্যবস্থার স্বেচ্ছাপ্রপয়ন রাশিয়ার 
কম্যুনিষ্টদের মাক্সায়ি বিধিব্যবস্থার যথেচ্ছ ব্যবহারে শক্তি 
দিয়েছে। প্রথম প্রোলেটেরিয়েট বিপ্লবের পর উক্ত শাসন- 
মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্্রীয় সুখসুবিধা বিশ্ববিপ্নবের পথে 
বাধাম্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে । একটিমাত্র দেশের সমাজ- 
তাস্ত্রিকত আন্তর্জাতিক সামাবাদের আদর্শ প্রচারে প্রবলতম 
অন্তরায় হুয়েছে। 

সোডিয়েট রিপাবলিক বাস্তব পক্ষে একটি জাতীয়-রাধ_ 
যদিও এক নতুন ধরণের-_এবং এইজন্যই আন্তর্জাতিক শক্তি 
সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে রাশিয়। এসে পড়েছে একেবারে কেন্ত্রস্থলে ৷ 





পি 





মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাদ 


পাস্পািপাস্পা্পাটিলাসিপাসিপা স্পা স্পাসিপীপস্পসিসির্া ও ৯৩ উতাসিপাস্পাসিশটি শি তি ৩ 


৩৮১ 


-াসিউিপািসি তাপ সা উিলাপিশী সিসি সপ ৯০০৯ 


রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, 
সমাজ্তঙ্ত্বাদ বা সামাবাদ রাস্ত্রিক ধনতন্ত্রবাদের এক ইঞ্চি 
"ওপরে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার সাম্যবাদী জাতীয়-রাষ্র 
বর্তমান শোচনীয় বিধিব্যবস্থা। রক্ষণের কেন্রস্থল হয়ে উঠেছে। 
ছুই ধরণের জাতীয়-রাধ্রের মধ্যে বিরোধিতা বিদুরপের কোন 
খোল। পথ নেই। যথা ধনতন্ত্রবাদদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এর! 
পরম্পরবিরোধী__যদিও আজকাল রাজনীতিতে পারস্পরিক 
শক্তিসঙ্ঘাতে সকল আদর্শ ই রাহ্গ্রস্ত হতে বসেছে । আজ এই 
ছুই ধরণের জাতীয়-রাষ্র পরম্পরবিরোধী ছটি বিতিক্ন শিবিরে 
তাদের শক্তিকে কেন্্রীভূত করেছে-_সে বিরোধ বিপ্ব আর 
প্রতিবিপ্রবের সঙ্দর্য নয়, সে বিরোধ আত্মনথ এবং ন্ুযোগ- 
সুবিধার বিরোধ, স্বার্থের সঙ্ঘাত-_যার ফলে পৃথিবীতে আজ 
জলম্থলব্যাপী আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন বলে অনেকে আশঙ্কা 
করছেন । পৃথিবীব্যাগী সভ্যত] ও সংস্কতির আজ এক মহা- 
সঙ্কট কাল উপস্থিত, এই ধারণা অনেকের যনে বন্ধদ্ল 
হয়েছে । এ সঙ্কট পার হবার কি কোন পথ নেই? ইতিহা'স 
কি সভ্যতার বুকে আর একটি চিতাধ্রি-রেখ! জ্রাকবার 
আয়োজন করছে? 

ঘদ্দি এই আসন্ব সঙ্কট পার হুতে হয় তলে আমাদের 
সাম্যবাদী আদর্শের ক্কাকিকে কাটিয়ে উঠতে হবে । মাচ্ছষের 
জ্ঞানের উপর, তার শক্তির উপর আমাদের আস্থা রাখতে 
হুবে, মানব-মনের স্থপ্টিশক্তিকে স্বীকার করতেই হুবে। 
বিপ্রোহ ঘোষণা! করতে হবে কার্প মান্সে'র অদূরদর্শী ভবিস্যৎ- 
বার বিরুদ্ধে_নতুন সমাজস্থষ্টির অগ্রদ্ুতেরা মনোনিবেশ 
করবেন সমাজগঠন-ব্যবস্থার ও সামাজিক পরিকল্পনার দিকে, 
এবং তার] যুক্তির সঙ্গে পরিকল্সনাকে, ব্যক্তিম্বাধীনতার সঙ্গে 
সামাজিক কল্যাণ ও প্রগতিকে মিলিত ও সংযুক্ত করে 
পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করবেন । 


মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে? 
প্ীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 

নিষ্জনে ঘনবনে মেঘের গুহায় ঘুমায়েছে চাদ £ ঝর1 বকুলের ব্যথা 
বিরামবিহীন নৃত্যের মত আশার স্বপন যত এই ভিজে রাতে করিতেছি অঙ্থভব, 
মৌনমাতাল হৃদয়ে আমার করে কোলাহল কত | থেমে গেছে সব পৃথিবীর কলরব 
ছিয় প্রহরে পথের প্রান্তে তোম্মুরে পড়েছে মনে : | সময় সাগরতীরে 
পথে প্রেড়ারিত দিগ বধূগণ অবস্িতিত| ছে," . আমি এক] | র্লাঙা করবীর সম খীরে 
- খন্তোন্চ-হাওয়! পজব দোলে ্বছল গন্ধ বছে। _... স্ছয়ে পড়ে স্বাতি তব 
বাদীহীন,মোর অন্তর তলে প্রদীপের সম লে যৌবন বায়ে । তুমি নাই-_মিছে অভিনয় অভিনব]. 

অনার্ধিকালের কথা। কালের যাত্র! অনবিগম্য প্রাণের বিবর্থনৈ। 


২ 


পুত৬- পারি 


পাহাঁড়িয়। কাহি+  শ্রীনলিনীকুমার ভর্ঘ। এস. কে. 
মিত্রএও ব্রাদাস ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম ছুই 
টাকা । 
নানা.দেশের নানা! উপকপা বাংলা সাহিতাকে সমুদ্ধ করিয়াছে, কিন্ত 
গাসামের গাঙাড়ে পাহাড়ে খাসিয়া, পুদাই, গ।রো, মিকির, কাছ।ড়ীদের 
মধে। যে-সব প্ুপকথা। প্রচলিত আছে চাহার সন্ধান এতদিন আমর। 
করি নাই । গাসিয়া ভৈন্ভিয়া পস।ই পর্ব&4 অধিবাসীরা আমাদের 
পরতিবেশী। এট আাদিব/সীদের মশ্বন্ধে আমাদের কৌতুহল জাগ্রত 
করিতে গ্রনলিনীকুম।র ভদ্র গেছ চে্গা করিয়াছেন । আহার পুর্ব- 
প্রক।ণিত “বিচিত্র মণিপুর" গবং “আমাদের অপরিচিষ প্রতিবেশী” সেই 
চেষ্টার ফল 'খান্বা ও থইবি'র উপাখা।ন “বিচিত্র মণিপুরে" সন্গিবিষ্ঠ 
উইয়াছ্ছে ॥ "পাছাড়িঘ। কাতিনী"তে লেখক মানামের পাতা জাতির 
বিভিন্ন শাখার মধো প্রচলিত সাভটি খল এঞ্চয়ন করিয়াছেন । চয়ন 
করিভে তিনি ইংরেছী পুন্তকের সাহাঘা গ্রহণ করিয়ছেন বটে, এসব গল্প 
কি সম্পূর্ণ অনুবঞদ নয়। জৈপ্ডিয়া পাহাড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে 
এবং অন্যান গানে আদিবাস! বঙগুদের মুখে লেশক এই সব পাখানের 
খনেকগুলি *নিয়।ছেন। বাক্তিগত মভিজ্ঞচা আছে বলিয়া ভিনি 
রচন।র মধো সহানুভূতির সঞ্চার করিহে পারিয়ান্ধেন। এই দরদ 
কাহিনীগুলিকে সঙ্তাই উপভোগা করিয়াছে । লে।কসাহিা নৃতষ্থের একটি 
অঙ্গ । বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকণা গুলির 
ওভানামুমক আলোচন। গাতিসমূহের মধো বিচিত্র সম্পবের সন্ধান দেয়। 


বণ? ও বাপ 


পের বধ বিধাতীর দান। কিন্তু মানুষ সেই কূপের 
উৎকধ সাধন করেছে প্রসাধন বিজ্ঞনের ফষএ অনুশীলনে । 
দামান্স কূপের অপিকারিণীরাও স্টাদের রূপ প্রশ্তুটিত করে 
তুলতে পারেন প্রকৃ প্রসাধশীর নিয়মিত সম্ধাবহারে। এ 
বিষয়ে কালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচযা- 
কারিশীদের বিশেষ সহায়তা করছে পারে। 


ক্যা্টরল 


মার্গে সোপ * রেণুকা পাউডার 
* লাবণি মো! ৫ নীম 


ষ্ট স্বনীতিকুমীর চট্টোপাধায় একটি গন্দর এবং তগ্যপর্ণ ছূর্িকায় 
এই নব পার্বাত্য মাদিবামীর পরিচয় দিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি 
বলিতেছেন, “এর ঠিনটি গজ (মিকির টপাখান 'হারাটা কুর'র' 
কাছাড়ী উপকণা! 'রাজহংস-কুমরী' মার গারো রূপকথা “দতী-সিংউইল' ) 
পৌর!ণিক রূপকথা হিসাবে অতি মুন্দর। এদের বিধয়বপ্ত অতি প্র।টীন। 
দেবকম্ঠার বঙ্গে মানুষের প্রেম ও মিলন, বিস্েদদ, কচিৎ পুনমিলন এবং 
এই আশয় নিয়ে টপাথান বহু জাতির মধে। প্রচলিত আছে” 

প্রন্ঠোকটি উপাখানের টপক্রমণিকায় যে আদিম জাতির মধো সে 
কাহিনী প্রচলিত গ্রপ্তকার সেই জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
মেই পরিচয় উপধ'মণিকা গুলিকে মূলাব।ন করিয়|ছে। 

দুইটি মিকির, দুইটি কাছাড়ী, কটি গ।রো, একটি গাসিয়। এবং একটি 
পুনাউ সপাথান "কাহিনীর মধো সঞ্চয়িত হইয়াছে । প্রভোকটি 
আখানের মধোই একটি বিশেষ মনোহারিত্ব আছে। রচনার গুণে এই 
কাহিনী-সপ্তক খিষ্ু এবং বয়গ্ধ পাঠক উভয়েরই মনোরগ্ীন করিবে । 

রামরাম বন্ুঃ গঙ্জগাকিশোর ভট্টাচাধা, র মচন্দ্ 

বিদ্যাবাগীশ, হবিহরানন্দনাথ তীর্ঘপ্ানী সাহিত্া-সাধক 
চরিতমালা-৬, ৭,৯। মূল) এক টাকা। 

ক্কষ্ণকমল ভট্টাচার্ধ/; বামকমল ভট্টাচার্য্য; জয় 
পোপাগ তকাণলক্কার; মদনমোহন তকণলম্কার; 
রাধাম়োহমণ সনে; 


গৌরমোহন বিদযালক্কার; 














'্রিক্সতস?' 
95 7265 
এসে! আরো কাছে 
কঞজের গুজন শোন এ 


মজিত চট্টোপাধাণয় 
০6725? 


0০০৫ 2৮6ঘেছেহ 
১ম ওখঙ২ঘ ভাগ 


হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 
06 7268 


স্মরণের এই বালুকা-বেলায় 


তোমার বিরহ (আধুনিক) 


08 727? 


কথাটি বলিস্‌ না বে 


05 22276 
মা়াজাল বুন্ছে মনে 
06279 


'একি দোলা লাগে প্রাণে 


হৃদয় দিয়ে কি পাব না 


চিত্রবাণী লিমিটেডের 


“মহাকাল, 
06 ?280 


এ জীবনে সুখ যেন 
কে গো আমার মনের 


06 7261 


 মজুমদার-্ামী প্রোডাকসনের  পরীদের লসর 
আমরা বেদের দল 


*নর্বক্ারী।, 
06 72654 

ও চাদ বদনী 

ফুল কলিরে কর 


0 7265 


হামরা দোনে। জনে হায় 


এম পি প্রোডাকসনের 
“অনিবাণঃ 
46 2553 
কানন দেবী 
সেদিন দুজনে ছুলেছিন্থু বনে 
তোমায় সাজাব থতনে কুসুম রতনে 





৩৮৪ 


পপি পাসিপা্িপাসিপাসিশা পাগল লি পাল পাটি তাই পাটি পাখি পাসি পাটি পাপা পি পাটি পিন পাশা সপাল্পাসিশ ২৮৭ 


অ্রজমোহন মভুমপ্ধার; নীলরতু হালদার - সাহিত্া-সাধক- 
চরিতমাল! ২, ১৩, ১৭। মুলা দেড় টাকা । 

জ্ীবজেন্্নাথ বন্য্যোপাধ্যার | বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার 
মারকুলার রোড, কলিকাতা। 

'রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের রচয়িতা রাঁমরাম বন (১৭৫৭-১৮১৩), 
বাঙালী-প্রবর্তিত প্রথম বাংল! সংবাদপত্র (১৮১৮ খ্রীঃ ) বাঙ্গাল গেজেটি'র 
প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাকিশোর ভ্টাচাধ্য, প্রথম বাংল! অভিধানকার রামচন্ত্র 
বিস্তাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৫৪) এবং তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দনাথ 
তীর্থন্বামী রূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ তন্্রশাস্তরজ্ঞ নন্দকুমার বিছ্ঠালঙ্কারের (১৭৬২- 
১৮৩২) চরিত প্রথম গ্রন্থথানিতে আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভ্টাচাধ্য 
(১৮৪০-১৯৩২ ) প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাহার রচিত গ্রস্থাবলীর 
পরিচয় আছে। ছু-খানি পুস্তকেরই চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। 
নূতন সংস্করণে বছ নৃতন উপকরণের সন্নিবেশ আছে । সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমাল কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে চারিটি 
সংস্করণ প্রকাশেই তাহ! বুঝিতে পারা যাঁয়। 


শ্লশৈলেন্দ্রক্ণ লাহা 


ূরণাবর্ত প্রীশুপতি ভট্াচাধ্য। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণ- 
ওয়ালিস ্্ীট, কলিকাতা । মূল্য ৩২ টাকা 
প্রথমেই একটি মুলমান চরিত্র লইয়! বইটি আরম্ভ হইয়।ছে দেখিয়া 
আগ্রহের সহিতই পড়িতে আরম্ভ করি, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই 
নিরাশ হইয়া! পড়িতে হয়। মুসলমান-সমাজের পারিবারিক জীবনের 
বাতাবরণ স্থা্টি করার উপযোগী ভাষা এবং খানিকটা অভিজ্ঞত। ছুই-ই 


প্রবাসী 


পে তি পাখি এ পাসি তি পাতিপাছি পাটি পল ভিসি পাতি পাছি তা 


১৩৫৫ 
লেখকের আছে, কিন্তু উপন্ঠাসকে দাঁড় করাইতে হুইলে যে মাত্রাজ্ঞানের 
দরকার বর্তমান পুস্তক্ষে সেটির অভাব আছে। একে উপগ্ভাসের গতি 
ঘটন! বা সংলাপের মধ্য দিয়! লয়, বর্ণনার মধ্য দিয়া যাহাতে ম্বঙাবতই 
একটা ক্লান্তি আসে, এর ওপরঞবর্ণনীও অবথ। এত দীর্ঘ যে ধৈর্য রাখা দার 
হইয়া উঠে। সমস্ত বইখানির মধ্যে মাত্র ছুই জায়গায় 'ইন্টারেষ্ট' একটু 
জঙিয়া উঠিয়াছে__যেখানে কতকগুল! মতবাদ লইয়া বিতর্ক চলিতেছে এবং 
যেখানে কলিকাঁতার দাঙ্গার কথা আসিয়াছে; শেষ পর্যান্ত কিন্তু এই ছুই 
ক্ষেত্রেও মাত্রীধিক্যের জন্য ধৈধ্যচ্যুতি ঘটে। 

প্লটও নিতান্ত ছূর্বল-_টানিয়া বুনিয়া মেলানে!॥ মাঝে মাঝে নাটকীয় 
ঝলক আনিবার চেষ্ট/ আছে-যেমন ধীরা ও নীরার পিতৃগৃহ ত্যাগের 
মধো; কিন্তু চরিত্রগাল নুসমগ্তস হইয়া ফুটিয়া না ওঠার এবং উপযুক্ত 
পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে সে চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। 

লেখকের উদ্দেষ্ঠয ভাল-_সাল্প্রদারিকতার উপরে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা 


এ চি লাই ৩১ পাশ ০৯০ 


, করিয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা। কিন্তু উদ্দেস্ট ভাল 


হইলেও মুসলমীন.সম্প্রদায়কে চট্টাইবার ভয়ে বা অনিচ্ছায় লেখক যে- 
ভাবে চরিত্র তথ! ঘটন। স্যষ্ট করিয়াছেন তাহা হিন্দু পাঠকের মনে পীড়া 
দিবে। এক শ্রেণীর লোক এ ব্যাপারটাকে উদারত! বলিয়া কাটাইতে 
চাঁন, কিন্তঃএমনও অনেকে .আছেন যাহারা মনে করেন এটা হীন মনো" 
বৃত্তির পরিচায়ক-_কাপুরুধতাঁজনিত তোষণ-নীতি। 


শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রস্তাবিত শাসনতত্ _ 
শরীহূর্গাদাস বহু, পৃষ্ঠ! ২৩, মুলা ১২1 
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্ুত্ভিন্বা্ন ক্ব্ার্্ভ্ি 


সচিত্র সগ্তকাণ্ড রামায়ণ 


স্বনামধন্য ৬ল্াক্ষ্যাঁল্ চ্ক্টোঙ্পাম্খ্তান্স সম্পাদিত 


স্থৃবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকুষ্ট 
অক্রম সংস্ষরণ প্রকাশিত হইল 
ফোর্ট উইনযম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মুলগ্রস্থ অনুসারে «৮৬ পৃষ্ঠায় হ্ুসম্পূর্ণ! 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা র়্ীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
জআাছে। বড়ীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিন্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অস্থলিপি। অন্যান্য 
বহবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ] রবি বর্া, নন্দলাল বন্থ্‌, সারদাচরণ উকীল, 


উপেক্্কিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধব,। অসিতকুমার হালদার, 


শৈলেন্দ্র ছ্ধে প্রভৃতির স্ুুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 


স্থরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মুল্য ১০৪০, প্যাকিং ও ভাকব্যয় ১. 


প্রবামীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মৃল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস 
ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর 


পাইবেন।: ইহা 


হুইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 


আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার ছুর্ুল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 
প্রবাসী কার্য্যালয়-__-১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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বর্তমান রাষ্ট্রনীতির 
নিরপেক্ষ আলোচনা 


লুই ফিশারের 


মহাজিজ্ঞা সা 


লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত 
নয় ভার “174 0742 01০0127%7৮  বইটির নাম। িহাজিজ্ঞাসা তারই অনুদিত 
ংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন ষে গত মহাযুদ্ধের 
সম্য থেকে আজ পর্যযস্ত নানাপ্রকার ঝকাবাক পথে এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস 
জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই । কিন্তু বাংল! ভাষার এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে 
প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যস্ত স্পষ্টভাবে তাই. আলোচনা করেছেন বলে 
বর্তমান কালে এ-বইয়ের প্রয়োজন অপরিহাধ্য ৷ প্রথম পর্ব প্রকাশিত হলো। চার টাকা ॥ 


মিনু মাসানির 
নুতন দৃষ্টিতে সমাজতন্্বীদ-বারো আনা 


জগ্জয় ভট্রাচার্য্যের 
অন্ুনত দেশ ও সাম্যবাদ চার আনা 


হরপ্রসাদ শাস্সী প্রণীত . 
বো দ্ধ ধর্মী 
পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্তীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও মনন- 
শীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজ্জের কাছে আঙ্গ আর নতুন 
করে দেবার নেই । বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তার ষে পাপ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা, 
এতদিন পধ্যস্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিলো। 
সম্প্রতি বৌদ্গধন্থ-সংক্রান্ত তার প্রবন্ধগুলোকে একত্র সংকলিত করা হচ্ছে 
এই গ্রন্থে । ভারতবর্ষের এতিহ্র প্রতি ধার সামান্য মাত্রও শ্রদ্ধা! আছে, এ 
গ্রন্থ তার কাছেই যে শুধু অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে তা-ই নয়, 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এগ্রস্থকে অপরিহাধ্য বলে 
গ্রহণ করবেন। লেখকের আলোকচিত্র এবং স্বাক্ষর-সম্বলিত। তিন টাকা ॥ 


পুর্বাশা লিঃ, গি)৬ গণেশচন্্র এভেন্যু, কলিকাতা )৬ 














৩৮৬ 


ভারতীয় গণপরিষদের নির্বাচিন খসড়া প্রণয়ন সমিতি ভবিষৎ শাঁসন- 
হস্বের খসড়া ইংরেসীতে প্রণয়ন করিয়া জনমত সংগ্রহের জন্য প্রকাশ 
করিয়াতেন; বর্তমান পুষ্টিকীকে উহার নংক্ষিপ্ত স'্গরণ বল চলে । 
মোটামুটি শাসনতগ সম্পর্কিত যাব ঠায় বিষয়ত ইঠাঙে সান পাইয়।ছে। 
হবে ইহা এত সংক্ষিপ্ত যে উংরেন্গী জানা অভিজ্ঞ পাঠক উহা পড়িয়া 
তৃপ্ত হউবেন না। মূল ইংরেড্ী ২১৭ পৃষ্ঠার পৃণ্থকের মূলা ১২ এবং 
এই সংক্ষিপ্ত ও অমন্পূর্ণ পুপ্তিকার মূলাও ঠ1হ।ই নির্ধারিত হওয়ায় 
পাঠক মহলে ইহার দণোিন প্রচারের সন্ভাবনা কম, মদিও ইহার বল 
প্রচার বাঞ্ছনীয়। এ 


ভাষার ভিত্তিতে বঙ্গাদেশ - ীকেশবচন্' চক্রবর্তী । 
প্রাপ্িস্বান-আস্মতেষ লাইব্রেরী, কলিকাহা। পৃষ্ঠা «২, মূলা ১২। 
ভ।মার ভিত্তি ভারতের প্রদেশসমূই পুনগঠিহ হওয়া ৯চিত একথা 
মহা! গান্ধী হউতে হর করিয়া প্রায় সকল দেশনেতাই দ্বীকার করিয়াছেন। 
এবীপ কামে প্রধান বাধা পূণাহন প্রদেশ-বিভাগঞ্চলি, বদিও এরপ বিভাগ- 
বাবন্! ইংরেঙগের শাসন-দৌকথা।রেত হইয়াছিল । সন্লভারতীয় জাতীর়ত। 
শগীকাগ করিলেও প্রাদেশিক জবা ও পাঠিঠাকে অস্বীকার করা চলে না। 
স্বাধীন ভাগণে প্রঙ্চোক রাষ্ট্রে (খণপরিমদের খসডা গঠন আইনে প্রদেশগুলি 
9086 বা রাষ্ট্র বলিয়। উল্লিখিত হইয়।ছে ) সেগুলির ” স্ব ভাষায় শিক্ষাদান 
উস্ঠাদি ২ইবে, গতরাং আইনের রক্ষ।কবচ সন্ত্েও মংখালগিঈদের নান! 
মহথবিধায় পড়িতে হইাবে এবং সংখ্যাগরিঠদের সঠান্বভুতির অভাব থাকিলে 
প্রথমোধ্তদের ছুদ্দশার চরম হইবে । বিহার ও আনামের বঙ্গভাষাভাষী 
অঞ্চলমমূহের সেই ছর্দিন আসিয়াছে । এই নকল মধচল, যণ।__মান ভূম, 
ধলঃম, পর্ণলিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও ছে(টনাগপুরের অংশবিশেষ, 
কাাড়, গোয়ালপাঁড়া, শ্রীইটের মাসাম প্রদেশশ্থ অঞ্চলগুলি ও অগ্ঠগ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 
স্কানের অধিবাসিগণ সধিকাংশ বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী, কিন্তু নান। কারণে 
আজ উজ্জ অঞ্চলসমূহ অপর প্রদেশের অঙ্গীভভ এবং টহার ফলে অর্থাৎ 
বিহ।রী ও 'অসমীয়াদের সঙ্কীণ প্রাদেশিকতার জগ্ত ন/ল1 ভাবে সেখানকার 
বাঙালীর অপমানিত ও টৎগীড়িত। নূতন করিয়া শ্বাধীন ভারতের 
আইন প্রণরন ও প্রদেশ বা রা্র্গঠনের সময় এই প্রটি সংশোধনের 
নিতান্তই প্রয়োজন। সময় খুবই অজ্স এবং ইহার মধোই সমস্ত বাগালী 
জাতিকে স্বাধিকার হুপ্রহিগিত করিতে হইবে । খণ্ডিত বাংলার ভীবনমবণ 
এই সমষ্তার সমাধানের পরে বহুলাংশে নিন্র করিবে। এই পুস্তিকা 
বহুল প্রচার বাঞ্জনীয়। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
প্রথম প্রশ্ন - দ্বিতীয় সংস্করণ; পীরাইমোহন সাহা । ছাগুর 


লাইব্রেরী, ৯০৪ নং কণওয়ালিন দ্রীট । কলিকাতা । দাম চার টাকা। 
উপঙ্গাম। সংকীর্ণ জাতিভেদের মুলে মাথাত করিয়া লিখিত | 


দুপনাাসের প্রধান নায়ক মানবনার পূজারী । সামা, মৈত্রী ও কলাণের 


পথে তার অগ্রগন্ি । প্রেমকে লেখক উঠ) আপন দিয়াছেন। জাতিভেদ 
মাওুধের নিজেদের সুবিধার চন্য স%। কাটা তিনি সৃত্তি' ও পানা 
খটনার ঘাপ্রঠিবাঞ্টের মধা দিয়া দেখাইয়া খেলেও কোথাও 
বিন্দুমাত্র উ্জালহাকে প্রশ্রয় দেন নাই বরং প্রাচীনপন্থাদের স্র্কে 
কৌশলে পাশ কাটাইয়। গিয়াছেন । নায়কনায়িকাদের বানাতে এই 
কাটাই লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, সমাজ যেন মামুনকে মানুষ 
বলিয়াহ গ্রহণ করে। পুস্তকের চরিব্রগুলি তিনি এমন ভাবে চিত্রিত 
করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জীবনের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই 
পাঠকের মনে স্বতে এই প্রন দেখা দেয় মে, আমাদের সামাজিক বিধি- 
নিষেধগ্ুলি নইজ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কেমন জটিল করিয় 
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নেঙাজীর অনুঘৰ/দ 


বাংলার বিখ্যাত ঘ্ৃত ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 


তাহার “কী” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় 


বাঙ্গলাদেশে নিস্রয়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উতসবেঃ আনন্দে 'ছ্রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া! পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


বাঃ জীন্ুভাবচন্জ বনু 


শ্রাবণ 


তুলে। উপন্াসখানির স্থানে স্থানে লেখক হুগ্মা অন্তষ্টির পরিচয় 
দিয়াছেন। 

পরিশেষে কয়েকটি ক্ররির কথা উল্লেখ করিব । যেমন--মায়ার বিধবা! 
মাতার আত্মহত্যা করিবার শ্রয়াসের দৃণ্ঠটি। পরেশকে শ্ধমতে আনয়ন 
করিতে না পারিয়া হঠাৎ একথান বটি দ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্ট! 
যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহ! অশোতন লাখিল। উদ্দাহরণদ্ববপ আমর! 
একটির উল্লেখ করিলাম । আশা করি ভবিখতে লেখক এদিকে একটু 


দৃষ্ট দিবেন। ্রীবিইৃতিভূষণ বি 
মহা নৃধ-কিংশক | সেকুরি পাবলিশাম। কলিক।তা। 
সি “স্বপ্ন দেখি আসমুদ্র হিমাচল এ ভারত জুড়ে 
কোটি কণ্ঠে সমুখিত মহ্থাগীতি নব জীবনের |” 
নবর্গীবন-প্পে অধিকাংশ কবিতা সমুজ্ছল | ভাঙনের গান ১[রিদিক্‌ 
হইতে কবির কানে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহাকে শিরাশ করে নাই 
“শন শষ্টি-বোধনের খন” শুনিবার জঙ্থ তিনি উৎকর্ণ। 
সৈনিক--শঞ্গয় তট্টাচাধ্য। পূ্বাশ! লিমিটেড, পি ১৩ 
খণেশচঞ্জ এতেন্ু । কলিকাতা।। দ্বিতীয় সংস্করণ। দেড় টাক] । 
কবিতা-গ্রস্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলাদেশে বড় একটা হয় না। 
“সৈোনকের" দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার জনপ্রিয়তার প্রমাণ। কবি গীতিকার 
কপ প্রমি্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রণ্তীর ভাঘা ও ছন্দের মধ্য দিয়া এই 
কবিতা গুলিতেও গীতিধার। বহিয়। চলিয়াছে। 
নতুন দিন-্রসঞ্তয় ভটটাচাধ্য। পুর্বাশা লিখিটেভ, পি ১৩, 
খশেশচন্্ এভেন্া, কলিকাতা । আট আন!। ৰ 
কবিতাগুলির রোমাটিক সুর, মধুর কোমল ভাষা খাদয় “গশ করে। 
যৌবনোত্তর-__্বীমপ়্্ ভটটাটায) | পুর্বাশা লিখিটেড, পি ১৩, 
এখেশচন্দ্র এভেগ্তা, কলিকাতা । আট আনা। 
কবির ভাবন। ধপ্রচিত্রে ফুটিতে চাহিয়াছে। ভাষায় ও ছনে আছে 
শক1মল লাবণ্য । 
প্রেমের ডালি _ শ্রীরূসিকলাল দে। এবেধ্বসর্গিনী কাষাণয়, 
এলটা, গুগলী। মূলা ॥*। 
ধন্মভাবাধিত গান ও কবিতা। অধিকাংশ শ্ীগৌরাঙগ সন্বন্ধীয়। 
যুদ্ধ এখনও হয় নাই শেব-্রীপ্রভানচন্্ বন্দ্যোপাধায়, 
১০১ আারিসন রোড, কলিকা51। মূল৷ আট আনা। 
কয়েকটি প্ারডি ও কৌতুক -কবিতা। কষ্টকৃত কৌতুক । 
শীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


কলির দরধীচী_ শ্রীউমেশচন্্ চক্রবর্তী । 4 লাইব্রেরী 
২০&, কর্ণওয়ালিস্‌ প্রাট, কলিকাতা । মুল্য ১২। 

যুগ্রমানব মহাস্থা। গাক্ষী সম্বপ্ধে বহু পুষ্তক বাহির হইয়াছে ও ইইবে। 
তাহার অমর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, বাণী ও কীর্তিকাহিনী 
জ্ঞাত হওয়া প্রতোক আবালবুদ্ধবনিত। দেশবাসীর কর্তব্য । সংক্ষেপে 
যাহাতে তাহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ও তাহার প্রধান বাণীগুলি, 
সাহার সাধন ও উপদেশ সম্বন্ধে জানা বায় সেই উদ্দেগ্থে এই গর 
লিখিত হইয়াছে। এতত্তিন্ন তদনুষ্ঠিত একটি প্রায়ৌপবেশন-পঞ্জিকা ও 
তাহার প্রিয় সঙ্গীভাবলী গ্রন্থের উপযোগিতা! বৃদ্ধি করিয়াছে। মহাক্বাজীর 
কয়েকখানি চিত্র ও মলাটের রান চিজ্রথানি ও উৎকৃষ্ট বোর্ড-বাধাই 
পুস্তকের সৌকরধ্যসাধন করিয়াছে । 

জ্রবিজয়কুষণ শীল 


পুস্তক-পরিচয় 


৩৬৭, 


দেশের কাজে যার। দিল সব (নাটক )-_ 
শ্রীসতীকুমার নাগ | প্রকাশক--জাতীয় গ্রস্থঘর, ৮, শ্ঠামাচরণ দে 
বাট, কলিকাতা । মূল্য এক টাকা। 
আলোচা গ্রন্থথানি কিশোর নাটক। হঁতের গঞ্জ এবং রোমাঞ্চকর 
গোয়েন্দ! কাহিনী প্লাবিত কিশোর-সাহিত্যে এই ধরণের বলিষ্ঠ দেশস্ম- 
বোধক কিশোর-নাটকের প্রয়োজন খুব বেশী । নাটকের গঞ্লাংখ 
ঈনার এবং প্রচুর নাটকীয় সপ্তাবনায় পৰিপূর্ণ। কিন্তু ছঃখের" 
বিষয় -লেখক তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন না 
বল ঘটনা বিষাদের জলত রিতরগুনি জীবন্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ গু 
নাই। নাটকীয় খাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি অপেক্ষা বর্ণনা এবং বন্ত' 
বিস্তারের দিকে মতিরিশ্ত ঝেক থাকায় নাটকখানি আশানুরূপ রস 
নিবিড় হয় নাই। লেখকের ভামা প্রাগ্রল, কিন্তু নাটকের সংলাপ 
ধারালে! এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। স্থ্জিতকুমার নাগ্গের 'মাগে। 
আমার ইঞ্ছে করে বনের পথে যেতে” গানখানি চমৎকার 


শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


ধ্মবিজয়ী অশেক-_ ভ্রপ্রবোধচন্্র দেন । পূ্ববাণা 
লিখিটেড, পি ১৩ পাণেশচম্্ এভিস্থা, কলিকাতা । মূলা ৩. টাকা। 
দেশবিদেশের এঁতিহাপিকগশের এ বিধয়ে একমত্য আছে যে সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে গ্রেষ্ঠ সঘাট, অশোক । কলিঙ্গ যুদ্ধে অনুষ্ঠিত ধ্বংস-লীলার 
মন্মাস্তিক ধৃষ্ঠ তাহাকে মোধ্য নঞরাটদের দিগ্বিজয়-নীতির পরিবর্তে ধণ্মবিজয়. 
নীতি প্রবর্তিত করিতে প্রণোদিত করে এবং তিনি হিংসার পরিবন্ডে 
'অবিহিংসা' এবং শক্রতার পরিধন্ে প্রেম ও মৈত্রীর বানী প্রচারকে জীবনের 
রশ বলিয়া গ্রহণ'করেন। এই নৃপতিশ্রেষ্টের ধর্মবিজয়-নীতি একদ| সমগ্র 
ভারতবধে এবং ভারতের বাহিরে ইরাণ, আসীরিয়া, পিরিয়া, মিশর, এশিয়া 
মাইনর প্রতি স্থানে প্রচারিত হইয়! সমগ্র এশিয়াথণ্ডের প্রায় অদ্ধেক 
নরনারীকে নব, প্রেরণায় উদ্দ্ধ করিয়। তুলিয়াছিল। বর্তমান পুস্তকে 
লেখক অশোকের সেই ধশ্মবিজয়-নীতির পুঙ্থ।নুপুঙ্থ ও বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন। অশোকের রাষ্নীতিও ছিল ধর্খের উপর প্রতিষিত। 
প্রবোধবাবু বর্তমান পুস্তকে ঠাহার সেই ধর্মপ্রতিষঠ রাষ্ট্রনীতির ঘথার্থ রূপ 
নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ধর্শাবিক্য় ও অহিংসানীতি, অহিংস! ও 
ধাজনীতি, ধর্মনীতি, ধশ্মনীতির পরিণাম--এই চারিটি অধায়ে এ বিষয়ের 
বিশদ আলোচনা পাঠকদের সপ্পুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ 
প্রণয়নে তাহার প্রধান উপনীব্য হইয়াছে অশোকের শিলালিপিসমৃহ। 
লেখকের মতে এগুলি তাহার আত্মজীবনীম্বরপ। এগুলির সাহাযেঃ 
ঠিনি সম্রাট অশোকের জীবন ও কৃতির নবভাষ্য রচনা করিয়াছেন। 
বণ্তমান পুস্তকে লেখক যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহ! 


মফছেলে বমিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন 


যে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নতেল, ধর্মগ্রন্থ 
ভ্রমণকাহিনী, বাবসায় বাণিজা, চিকিৎস! ও আইনের পুস্তকাদি, স্কুল- 
কলেজের ও উপহারের জন্ত যে কোনও ভাবায় দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল 
পুস্তক আমরা সযূত্ব কলিকাতার দরে সত্বর সরবরাহ করিয়! থাকি। 
লিখিলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্ত নানাবিধ নৃতন নূতন পুস্তকের সন্ধান 
বিনামূলে৷ দিই। অর্ডারের সহিত বূলোর অর্ধাংশ দিলেই সমগ্ত পুস্তক 
ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প।াকিং, সরবরাহ'ও ডাকমাগুল শ্বতন্ত্র। লিখুন ২ 


কু পারিজিটি দোসাইটী জব ইপ্ডিয়! 
(পার্লিকেশন এও বুক-সেলিং ডিপার্টমেন্ট ) 
১৪৬নং আমহাষ্ট' ্ীট, কলিকাত1--৯ 


৩৮৮ 


প্রবালী 


১৫৫ 


শাসিপাস্পীসপাশসিতাসিপাসিশিল ও পা্পাসিত াটপিপিসিপাস্পসিপাটিপা সপ পানা পস্পাটি ও পা পািনান্পা পনি স্পা পা পপাস্পপাস্পনপাস্পানপা পপাস্পান্পা স্পা িপাশপাস্পিসপাসপাপাসপসিা তাত পাসিপানাপাসপাস্পস্পা তা 


প্রপসনীয়। প্রচলিত ধারণা এই যে কলিল্গযুদ্ধের পর অশোক সম্পূর্ণরূপে 
সংগ্রামবিমুখ হইয়। উঠিয়াছিলেন, কিন্তু লেখক অশোকের শিলালিপি 
ইত্যাদি বিচার করিয়। দেখাইয়াছেন যে, তিনি পররাজাজয়লিপ্ন। 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'রাঙ্ারক্ষামূলক' বা ৫৫66//৪1০ যুদ্ধের 
বিরোধী ছিলেন ন1। লেখকের দ্ধিতীয় প্রতিপাদ্য এই যে, সম্াট অশে।ক 
ব্যক্তিগত ভাবে বৌদ্ধধন্মাবলম্বী হইলেও তিনি বৌদ্ধধন্ম প্রচার করেন 
স্বাই। সকল ধর্শের, এমনকি বৌদ্ধধশ্নবিরোধী ব্রাঙ্গণাধর্মের প্রতিও 
ষাহার সমান শ্রদ্ধ! ছিল এবং তিনি ছিলেন দাস্্রদায়িকতার উদ্ধে। 
সৃকল ধর্তের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক নীতিগুলি চুনিয়। চুনিয়া তিনি প্রচার করিয়- 
ছিলেন এক সার্বজনীন ধর্দ-যাহাকে বল। যাইতে পারে 'সর্বধশ্বদার'। 
সুতরাং সকার “বৌদ্ধধন্মপ্রচারের কাহিনী নিতান্তই অমূলক |” 

প্রবোধবাবুর পৃস্তকখানি আকারে ক্ষুঙ্র হইলেও রত্বথনি-ম্বরূপ। হল্প- 
পরিসরের মধ্যে ইহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। লেখকের ভাষ৷ 
প্রাঞ্জল, বর্ণনাভঙ্গী চিত্াকর্ষক | স্থানে স্থানে অশোকের চরিত্রবর্ণনায় তিনি 
আবেগে উচ্ছ সিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্ত প্রতিপদে সংঘমের রাপ টানিয়া 
যাখিয়াছেন-- ভুলিয়া যান নাই.যে, তিনি ইতিহানই লিখিতেছেন, উপস্তান 
লিখিতে বসেন নাই । পরলোকগর ডাক্তার বেণীমাধব বড়,য়ার সুচিন্তিত 
ভূমিকাটি এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে । 


আমাদের বাপুজী -_প্রীরবীজকুমার বু । ভারতী বুক ষ্টল, 
৬, রধানাথ মজুমদার স্ীট, কলিকাতা । দাম পাঁচ সিকা। 
বইখানি গ্রধানতঃ ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখ! এবং সেগ্জন্ুই 
লেখককে বিশেষ বন্ধের সহিত মহায্মা গান্ধীর জীবন হইতে এমন সব 
ঘটনা নির্বাচন করিতে হইয়াছে যাহা শিশুমনে সাড়া জাগাইতে সক্ষম 
হয়। বইথানি পড়িলে গান্ধীজীর সমগ্র. জীবনের চিন্তা! ও কর্ণের সঙ্গে 
তাহার্দের একটা মোটামুটি পরিচয় হইবে । লেখকের ভাষা সহজ, সরল 
এবং গান্ধীজীর জীবন-কথা বর্ণনা করিয়াছেন তিনি কথকতার ভঙ্গিতে। 
সময় সময় উদ্ছসের একটু মাত্রীধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও রচনার মধ্যে 
আগাগোড়া বে আন্তরিকতার স্পশ রহিয়াছে তাহা! পুস্তরুখানিকে শিশু 
এবং বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। 
পুস্তকের গোড়ায় “মহাস্মা' শব্দের ষে বিস্তৃত ব্যাথা। লেখক করিয়াছেন, 
পুস্তকের কাহিনী অংশের তুলনায় তাহা৷ একটু গুরুণন্তীর হইয়াছে। 
এই অংশটুকু বাদ দিলেই ভালে! হইত। পুস্তকে গান্ধীজীর বিভিন্ন অবস্থার 


“কতকগুলি ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রখ্যাত শিল্পী প্রীআশু বল্যেপাধ্যায়ের 


আঁকা প্রচ্ছদপটটি মনোরম । 
শ্ননলিনীকুমার ভদ্র 


দেশ-বিদেশের কথা 


পাটের অনুকল্প 
শ্ীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত 

চুকাই এক প্রকার গুল্সজাতীয় গাছ । উহার কীচা ছাল 
এত শক্ত যে কিছুতেই উহা ছেঁড়া] যায় না। এই ম্যালভাসী 
ব। জবা-গোত্রীয় গাছের ছালের ভাশ বা ততন্ধ পাটের চেয়েও 
শক্ত, তাহা হইতে অধিকতর উজ্দ্বল। ইগ্ডয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশনের রিসার্চ ইনৃস্টটিউটের টেষ্ট অন্ছসারে এই 
ঘাশ পাটের অনুকল্স ( “জুট সাবস্টিটিউট” ) বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে । 

এই চুফাইকে “মেন্ড”ও বল] হইয়। থাকে । কেহ কেহ 
ইঞাকে পচুকৈর” বলেন। বাংলার কোনও কোনও স্থানে, 
বিশেষতঃ মেদিনীপুর এবং চব্বিশ পরগণ! জেলায় সবজী- 
বিক্রেতার এবং স্থানীয় বীক্গ বিক্রেতার। ইহাকে “টক 
টাযারস” বলে। গীতকালে কলিকাতার বৈঠকখান! বাজার, 
বছুবাজার, কলেজ হ্রীট যার্কেট এবং অন্ঠান্ত বাজ্জার গুলিতে 
দ্ালের বড়ির আকারের গাচ লাল বর্ণের চুক্ষাইয়ের ফলগুলি 
বিক্রয় হইয়া থাকে৷ 

মান্ত্রা্ষ, মধ্যপ্রদেশ, বোস্বাই ও মুক্তপ্রদেশের কোন কোন 
স্থানে এবং পঞ্জাবেও এই গাছ জন্িয় থাকে । াজিরি 
দেখিজে হ্িক্ষ কার্পাস ফুলের হত। 


চাষে জন্ত মাচ্চ-এপ্রিল মাসে ইহার বীক্ষ বপন কর! 
হয়। এই গাছ খুব রোদ্রবৃষ্টি সহ করিতে পারে । অতিরিক্ত 
উত্তাপে যখন জমির রস শুকাইয়া যায় তখন ইহার চারাগাছ- 
গুলির পাতা মান ও শীণ হইয়া গেলেও প্রথম বারিপাতে 
সঙ্জীব হুইয়! উঠে। বর্ষায় জমিতে জল দ্রাড়াইয়া গেলেও 
গাছগুলি সহজে নষ্ট হয় না। যে অঞ্চলের জমি পাট চাষের 
অন্থপযুক্ত বলিয়! বিষেচিত সেখানে পাটের অস্থক্জ হিসাবে 
চুকাই আশ উৎপাদন ভালভাবে হুইতে পারে। চুকাই 
গাছ জাগ দিবার পর, পাটের চেয়েও সহজে আশ বাহ্র 
হয়। 

চকাই গাছের কতকগুলি বিশেষত্ব হইতে দেখা যায় উহ! 
পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ জমিতে বপন করিবার উপযোগী । পশ্চিম 
বাংলায় পাটের উৎপাদন কম ) ইহা! এ প্রদেশের একটি ঘাটতি 
উৎপন্ন ভ্রব্য। নান! দিক হইতে বিবেচনা করিয়া পশ্চিব্ষ 
সরকারের ক্কধি বিভাগ চুকাই ভ্রাশ সম্বন্ধে তৎপর হুইতে 
পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিও এই দ্বিকে আরুষ্ হওয়া 
উচিত। অন্থসন্ধিংনুগণ খাফিপ্রতিষ্ঠান সোদপুর আশ্রমে ঢুকাই 
গাছ দেখিতে পাইবেন । ইহার আশ প্রত্ততির কার্যালয় ১৫ নং 
কলেন্ স্কোয়ার কলিকাতায় এবং সোদপুরে বিদ্ভমান। 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক- শ্রীনিবারণচজ্জ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০1২ আপার সারকুলার রোভ, কলিকাতা 


প্রীমণীন্দ্রভৃষণ গপ 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতার প্রথম বৎসর 

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, সকল দেশ, সকল জাতি 
স্বাধীনতার জন্ত যুগ্কবিগ্রহ ও রাষ্্রবিপ্লবের পথই বাছিয়! লইতে 
বাধ্য হুইয়াছিল। ইউরোপের ক্ষুদ্র-বহৎ সকল জাতির ইতি- 
হাসেই অবিরাম অবিশ্রাম সংগ্রামের কথাই পাওয়! যায়। 
শত বংসর ব্যাপী যুদ্ধ (নু 10015] ০৪৯, .)), ত্রিশ বংসর 
বাণী যুদ্ধ (01710 ৮৪7৪, ডা)1)- ইহা ত বিখ্যাত। তাহা 
ছাড়াও বিরাট সমর-অভিযান, দিথ্িঞয় ইত্যাদির কাহিনী 
প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের শত শত পৃষ্ঠ জুড়িয়া আছে। 
পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিবে বিনা বলিদানে, বিন! 
ধ্বংস-বিপ্িব রক্তের প্লাবনে, ইহ1 জগতের ইতিহাসে কোথাও 
পাওয়। যায় না। অথচ বিগত ১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন যখন বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার পরিকল্সন! 
দ্রিলেন তখন আমর] সকলেই ভাবিলাম অসম্ভব সগুব 
হুইল, বিনাধুদ্ধে, বিনা বলিদাশে আমর] স্বাধীনত| পাইলাম । 
আমাদের কাহারও জীবনধারায় কোন বাঁধাবিদ্ব আসিবে 
শা, কূপকথার রাজপুঞ রাজকন্তার মত আমর] চিরস্থায়ী দুখ 
শ্রোতে তরী ভাসাইয়৷ যাইব । এ কথ] কাহারও মনে উদ্দিত 
হইল ন! যে, স্বাধীনতা৷ ও সংগ্রাম এই ছুই-বন্ত বাস্তবের রাজ্যে 
প্রায়ই অবিভাজ্ সংস্ঞ। জ্ঞাপন করে। অতীতের ইঠিহাসে 
সকল জাতিই সংগ্রামের পর ্বাধীনত! লাত করিয়াছে, 
আমাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর সংগ্রাম আসিবে প্রভেদ মা 
এইটুক। 
.. বন্ততঃপক্ষে স্বপ্ররাজ্যে বাহিরে সংগ্রামবিহ্বীন শ্বাধীনতার 
কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মনুস্থ জগৎ কেন প্রাঁণি- 
জগতের সকল ক্ষেত্রেই দেখ] যায় স্বাধীন প্রাণীর জীবনমরণ, 
আহার-খিহার সমস্তই একট| অবিশ্রাম সংগ্রামের মধে; চলে । 
বিনা যুদ্ধে আহা্ধ্য সংগ্রহ, বিনাযুদ্ধে জীবনধারণ গৃহপালিত 
ভারবাহী বলিবর্দই আশ! কন্মিতে পারে কিন্ত বনের ' স্বাধীন 
পশডও তাহা পায় না। অথচ সহম্র বৎসরের দাসত্বের কলে 
আমর! স্বাধীনতার রাপ এমনই: সুলিয়াছি: যে আমর! নিঃসন্দেহে: 


বুঝিয় লইলা'ম --বিনা রক্তপাতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাকের শৃঙ্খল 
হইতে যখন আমরা মুক্ত হুইয়াছি তখন আমাদের সকল 
বিপদ-আপনদের শাপ্তি হইল, অতঃপর আর কোমও ভাঁবন! 
আমাদের রহিল না । 

সুখশাস্তির এইকপ অলীক স্বপ্ন কখনও কোথাও স্থায়ী হয় 
নাই, আমাদের ক্ষেত্রেও যে হইবে না ইহাতে আশ্চর্য্য কি? 
আশ্চর্য্য এইমাত্র যে, আমর! এখনও বুঝিলাম না কেন এই বাড়- 
ঝঞ্ধা আসিল, কেন এই সুখের স্বপ্ন আলেয়ার মতই বাস্তবের 
কঠোর রশ্মিতে মিলাইয়! গেল। খাহার] আক জন্ুযোগ- 
অভিযোগের গগনভেদী আর্তনাদ ভারত-রাষ্ট্রের আকাশ 
মুখরিত করিয়াছেন তাহাদের চিন্তা কর! উচিত যে যদি রা 


বিপ্লব ও প্রতাক্ষ সংগ্রামের পথে আমাদের শ্বাধীনত। অর্জন 


করিতে হইত তাহ! হইলে আজ দেশের অবস্থা কত শত গুণ 
ভীষণতর হইত এবং তখন তাহাদের এই সকল চীংকারের 
অবকাশই বা] থাকিত কোথায় এবং তাহ! শুনিতে চাকিতই ব! 
কে। সত্য কথা এই যে, আমর] স্বাধীনতার যোগ্যতা এখনও 
সম্যক্‌ অর্জন কন্পিতে পারি নাই, এবং আমাদের মধ্যে এখনও 
দাসত্বের চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় বিগুমান্ন রহিয়াছে । রাষ্ট্রের ক্ষতি 
করিয়৷ নিশ্রের ও দলগত স্বার্থকামন! চরিতার্ধ করিবার প্রবৃজি 
এখনও চতুর্দিকেই রহিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই, 
সহস্র বৎসরের দাসত্বের ফলে দেশের অধিকাংশ লোফেরই 
মনে এই ধারণ] বদ্ধমূল যে র্লাষ্ী খন পরের অধীন তখন 
তাহার ক্ষতি করিয়া নিজের লাভের পথ পরিষ্কার করাই, 
নুবুদ্ধির পরিচয় । সেইজন্ত আজ ধদিক আরও ধনলাভের-জন্ত 
রাষ্ট্রের সহিত ও ভারতের জনসাধারণের সহিত প্রবক 
তক্করের জ্ঞায় ব্যবহার করিতেছে এবং শ্রমিক দল বিশ্বাস- 
ঘাতক, বিদেশীর পঞ্চবাহিনীর নায়কদিগের ছলনায় ভুলিয়া 
ক্ষণিক লাভের আশায় নিজের ও দেশের সর্বনাশের শুআ্রপাত 
করিতেছে । | 
আজ এক বংসর হইল দেশ স্বাধীন হুইয়াছে। এই এক 
বৎসরে দ্েশেন্স অবস্থার যেটুকু পরিবর্তন হইয়াছে তাঙাতে থে 


৩৪৯০ 


পা পা পাংশা স্পা সাাসিপা্িপাসিপিপাসি পাপা পাসিলাসিলাটি পািিপাছি পাসিপাসিপাি 





নৈরাস্্ বা আক্ষেপের কোন কারণ নাই একথ! বল' বাতৃল- 
তাঁর পরিচায়ক ইহ। সত্য । কিন্তু সেই নৈরান্ঠ বা আক্ষেপের 
কারণ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়!, সংগ্রাষের জন্ত সর্বস্ব পণ 
করিয়। দাড়াইতে যিনি প্রস্তত তাহার মধোই স্বাধীনতা লাভের 
যোগ্যত। আছে এবং ভাঁপত-রাষ্রের স্বিস্তৎ আশা-ভরস! 
তাহারই হাতে । নৈরাশ্টবাদী প্লীব, পরনিন্দায় মুখর সুবিধা- 
বাদী বাঁ সংগ্রামবিমুখ ভাগ্যান্বেধী যাহারা তাহারাই স্বাধীন- 
রাষ্রের বিপদের কারণ । নিঞ্জেদের ছুঃখকষ্ মোচনের অন যদি 
আমর] সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া কর্তব্যে অবহেল। করি 
এবং নিজের অযোগ্যতা ও কর্প্ববিমুখতা ঢাক! দিবার অন্ত 
কেবলমাআ পরের নিন্দা করিয়াই ক্ষার্ড হই, তবে আমপ। 
সর্বনাশই ডাকিয়! আনিব এবং সেই সর্বণাশের কবল হইতে 
আমাদের কেহই রক্ষা] করিতে আসিবে না একথ! যে 
আমাদের “রণ থাকে । 

স্বাধীন ভারতের অগ্মক্ষণ হইতেই চতুদ্ধিকে বিপদ-আপদ 
দেখ ধিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও খোপ্তর বিপদের আশঙ্কা 
আছে বলিয়াই পঞ্ডিত নেত্রু তাহার ১৫ই আঁগষ্টের বেতার- 
বক্তৃতায় বলেন যে, “সংঘর্ষ চলিতেছে এবং ভারতে ও সমস্ত 
বিশ্বে ব্যাপক সংঘর্ধের সন্তাঁবন| সন্ধপে জনরবও রটিতেছে। 
আমাদের সর্ধবপ্রকা বিষম পরিস্থিতির জন্ত প্রপ্তত থাকিতে 
হইবে । জাতির সম্মুখে যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন নিঃশধ- 
চিত্তে এবং পুরক্কারের আশ] ন! রাখিয়! জাতির সেবায় 
আত্মোৎসর্গ করাই প্রত্যেক নাগরিকের কত্তব্য।” পঞ্চিত 
নেহ্রু ব।হিরের বিপর্দের কথাই বলিয়াছেন, যাহার সম্ভাবনার 
সুচনা আমরা পাঁইয়।ছি গ্িন্নার ১৫ই আগষ্টের ঘোষণায় । এ 
খোষণ! হিটলার বা গোয়েবেল্‌সের বঞ্ততার অংশ বলিয়া 
মনে হইতে পারে, এমনই তাহার ধরণ-ধারণ। প্রতিবেশীর 
মনোরতির এরূপ প্রকাশ্ঠ পরিচর যেখানে পাওয়] যায়, 
যাহার নীতি ও প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 
কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে, সেখানে বিপদের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে প্রতিক্ষণে, প্রতিপদে । ভারত-রাষ্ে আভাম্তরীণ 
বিপদের কথ! বলিয়াছেন সর্দার প্যাটেল তাহার ১৫ই 
আগষ্টের বেতার-বস্ডরতাঁয়। তিনি অন্তান্ত কথার মধ্যে বলেন, 
“এক সময়ে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এশিয়ার মধ্যে চীনই 
সকলের অগ্রনী হইবে । কিন্ত চীনে আজ গুরুতর অস্ত্িপ্লব 
বর্তমান । জগতের মধ্যে কোন রাষ্রই চীনের মত এত জটিল 
ও সমস্তাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নাই । তারপর মালয়, ইন্দোচীন 
এবং ব্রদ্মেরও আত্যত্তরীণ অবস্থা! আজ উদ্বেগজনক | ভাঁরতেও 
যাহাতে সেইরূপ অবগ্থার উত্তব না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই 
ভারত-সরকারের উদ্ধেন্ । এই উদ্দেন্ঠ সাধনে কঠোর ব্যবস্থার 
প্রঘর্ভন করায় ভারতের জনসাধারণকে কিছুকালের জন্ত 
আংশিক ভাবে ব্যক্তিত্বাবীনত। হইতে বৃফ্চিত কর] অত্যাবন্তক 


প্রবাসী 


ািপসপাসিলাসিপা পা্পাস্পিস্পিিপসটিসট পাপন পাখি, 


১৩৫৫ 





হইয়] পড়ে। দেশের অবাঞ্ছিতদিগকে যদি অবিলঘ্বে কঠোর 
হস্তে দমন করা না হইত তাহা হুইলে নিশ্চয়ই তাহারা 
এশিয়ার অন্তান্ত দেশে স্তায় ভারতেও বিশৃর্খলা৷ ও অচল 
অবস্থার স্য্টি করিত।” আজও এই অচল. অবস্থা স্থটি করার 
চেষ্টা চলিতেছে প্রচ্ছন্নভাবে ছগ্রবেশী শ্রমিক-নেতার প্ররে1- 
চনায়। সমন্ত ভারতের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের ছাত্র- 
সমাজের, এক বৃহৎ অংশ এই পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচকদিগের 
কার্যক্রমের ফলে আজ উদ্ধাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অবনতির 
পথে চলিয়াছে। অচিরে তাহাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় 
না হইলে তাহাদের অধঃপতন অনিবার্ধা । 

কিন্ত রাষ্ট্রে অমঙ্গল ও অকল্যাণের প্রধান আশঙ্কা হইয়াছে 
কৎংখেস কন্মী ও তাহাদের নেতৃবর্গের জ্রত নৈতিক 


.অধঃপতনে । আজব দেশের চতুর্দিকে ক্ষমতার লোভে ও 


অর্থলাভের লালসায় কংগ্রেসের নামে যে সকল ছুর্নাতির 
প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে কঠোর হস্তে তাহার প্রতিকার 
অত্যাবন্থক হুইয় পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে 
সরবরাহ বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা বিভাগ 
এই ছুনাঁতির মূল আকর। এই সকল বিভাগের সমস্ত কার্য্য- 
কলাপের অধিকাঁংশই সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে হুয় বলিয়াই 
উহ্হাতে এতটা ঘুষ ও ছুন্নতির প্রসার হুইয়াছে। কেশ্রু ও 
প্রদেশের বাষট্রচালকগণ যদি সত্য সত্যই রাষ্ট্রের মঙ্গল কামশ। 
করেন তবে প্রত্যেকটি কণ্ট্যাক্ট, প্রত্যেকটি “পারমিট” এবং 
প্রত্যেকটি এজেন্ট নিয়োগ সাধারণের অবগতির জন্ত অবিলঙ্ে 
প্রকাশ করা প্রয়োজন, খাহাঁতে সাধারণে বুঝিতে পারে যে 
কোন্‌ বিভাগে কত অযোগ্য লোক, কত চোরাকারবারী 
রাষ্রকে লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনা করা সুযোগ পাইল এবং কোন্‌ 
কংগ্রেস-ভেকধারীর অধঃপতন কতদূর অএ্সর হুইয়াছে। 


প্রথম বৎসরের হিসাব-নিকাশ 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ 
শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই মুক্তির জন্য দেশের 
এঁতিহাসিক সংহতিকে বলি দিতে হইল । তার ফলে ভারত- 
বর্ষের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে ছইটি রাষ্ট্রের পত্তন হইল-_ 
ভাঁরত-রা্র ও পাকিস্থান-রাষ্ী। এই বিভাগের কথা মনে 
করিয়াই পঞ্চিত জবাহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন__ 
স্বাধীনতা, রাজনৈতিক মুক্তি ত আসিল, বিত্ত সেইজভ 
আমাদের হৃদয়ে কোন আনন্দ নাই ( (10616 19 1১9 19) 
1) 00 1)6819) ৷ ১৯৪৭ সালে ভাগত-রা্রের জঙক্ষণে 
আনন্দোংসবের মধ্যে ষে নিরানন্দের ছায়া পড়িয়াছিল, ১৯৪৮ 
সালে বার মাস পরেও তাহ] লুগ্ত হয় নাই। 

এই অবস্থার জন্ত কোন ব্যঞ্জিকে দামী করিবার প্রয়োজন 
নাই। কারণ যে অবস্থার তাড়নায় ভারতবর্ধের বুকের উপ: 


গাঙে 


০০ পাশাপাশি উপান্পিিস্পিসি পসিপািপাতিত উপাই পি স্টিল সিসটিতপিাসিপিসিপাসিপাসিশিসি 


না ফালি: রি ইল গত পঞ্চাশ বংসর হতে 
তাহার পটভূমি ত প্রত্তত হইতেছিল। এই আয়োজনে ব্রিটিশ 
কূটনীতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এই কথ স্বীকার 
করিয়াও আমাদের কোন সাম্বন| নাই। ভারতবর্ষের মুসল- 
মান সমাজের মনে একটা ভাব ছিল যে ধর্্ববিশ্বাসে ও জীবন- 
যাত্রার দৈনন্দিন রীতিনীতিতে তাহার! প্রতিবেশী হিন্দু, শিখ, 
্ীষ্টান, বৌদ্ধ সমাজ হইতে পৃথক । এই ভাব জমাট বীবিয়! 
উঠে যখন হুইতে রাষ্রীয় জীবনে”্তাহা দের প্রতুত্ব ও প্রাধান্তের 
অবসান হুয়। পরদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক 
ক্ষোভ তাহাদের মনে দানা বাঁধিতেছিল তাহ! ইংরেজের 
কৌশলে প্রতিবেশী সমান্বের বিরুদ্ধে নিয়প্রিত হইতে আরম্ত 
হুইল। লর্ড কার্জনের সময় যে বঙ্গবিভাগ কর? হয়, সেই 
উপলক্ষে এই ভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ আমর! দেখিতে পাই। 
সেই সময়েই মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং তাহ! স্বকীয় রূপ 
ধারণ করে ১৯৪০ সালে যখন লীগের লাহোর অধিবেশনে 
ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভু-খণ্ডে 
পৃথক রাষ্ট্রে পণ্তন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

এই প্রস্তাবাহুযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার জ্বন্ত ইংরেজ- 
রাজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংগঠন করিবার কথা 
মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মনে উদয় নাই, তাঁহার! প্রতিবেশী 
সমাজের বিরুদ্বে আয়োজন-উদ্কোগ করিবার ব্যবস্থাই সহজ 
বলিয়৷ মনে করিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই.আগঞ্ট কলিকাতায় 
ও তারপর নোয়াখালি-জরিপুরাঁয় অক্টোবর মাঁসে যে তাঁগব ও 
রজ্গারক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল, তাঁহার ফলে সারা ভারত- 
বর্ষে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সুষ্টি হইল। কলিকাতা, 
নোয়াথালি-জ্রিপুরাঁর প্রতিক্রিয়া দেখ! দিল বিহার ও যুক্ত- 
প্রদেশের পশ্চিমাংশে ; পরে ইহারই প্রতিক্রিয়া শদূরপ্রসারী 
হুইয়া প্রকাশ পাইল পশ্চিম ও উদ্তর পপ্জতীবে। বড়লাট ওয়া- 
ভেলের কর্তৃত্বাধীনে যে মন্ত্রিমগুলী গঠিত হইয়াছিল, তাহার 
অপদার্ধত] প্রত্যক্ষ হুইয়া পড়িল এই বিপর্ধ্য়ের সময় ; পণ্ডিত 
জবাহরলাল নেহরু ছিলেন এই কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের সহকারী 
সভাপতি, সর্দার বল্পভভাঁই প্যাটেল ভারতবর্ষের শীস্তিরক্ষণ 
বিভাগের কর্তা । কিন্ত মুসলিম লীগ প্রবপ্তিত অরাজকতা দমন 
করিবার আয়োজন তাহাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল বলিয়া মনে 
হয়। কারণ তাহা! দমন করিবার ইচ্ছা! বড়লাট ওয়াভেলের ছিল 
না। এই নীতিগত বিপর্ধ্য় ব্রিটিশ কূটনীতির কল্যাণে সনি 
হইয়াছিল |. 

সুতরাং যখন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে বড়লাট 
মাউ্টব্যার্টেনের বিধানাহ্থসারে ভারতবর্ষের বিভাগ স্বীকার 
কিয়] লওয়! হইল তখন লোক-নেতাঁদের মনে যে হতাশার 
ভাঁব দেখা দেয়, তাহা৷ পর্থিত জবাহরলাল নেহ্‌রুর কথার 
মধ্যে কুটিয়! উঠিয়াছিল | কিন্তু পঞ্চাবের জনসাধারণ_ হিপু- 


বিবিধ প্রসঙ্-ম্থাধীন ভারতরাষ্ট্ 


৩৯১ 


পা পািপাপপাসিিতিশ ১ ০ ছি পিস ২. ১ পাসিদলি পাট 


রনাদ শি প্রতিবেশী-হুত্যার প্রতিযোগিতায় ৭ এমন ৷ করিয়া 
মাতিয়। উঠিল যে এঁতিহাসিক যুগে তাহার তুলনা খুঁজিয়া 
পাওয়া কঠিন । 

পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়৷ 

১৯৪৭ সালের আগঞ্-সেপ্টম্সর মাসের তাগুব মহাভারতে 
বাণিত যছ-বংশ ধ্বংসের কথা মনে করাহয়! দেয়। শরীক 
আপন কুলের নরনানীর নানা হূর্গতি দেখিতে পাইলেন ; 
দেখিলেন দশ্থ্যরা যছ্-নারীদের হরণ করিতেছে । আমরাও 
ইহ] দেখিয়াছি । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৭ 
সালের আগঞ্ট-সেপ্টেখর এই তের মাসে উত্তর-ভারত ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়াছে। মুষল-পর্ধের পরিণতি দেখিতে পাই ব্যাধ 
কর্তৃক শ্রীক্ষফ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ এবং তাহার দেহত্যাগে | 
স্বজন হত্যা দেখিয়। শ্রীকঞ্চের বচিবার কিকোন সাধ ছিল? 
সেইকূপ আমাদের সামনে আর একঞ্ন মতাপ্রাণ ম্বত্যু কাঁমন! 
করিতেছিলেন ; . ১৯৪৮ সালের ৩০শে জাহুয়ারি ঠাহার 
কামন। পুর্ণ হইল । বিনায়ক গড়সে নিমিত্ত মা । 

১৯৩৭ সাল হইতে দশ বংসর মুসলিম লীগ হিন্দুবিছেষ 
প্রচার করিয়া যে জমি তৈয়ার করিয়াছিল, এবং তাহাতে যে 
বীজ বুনিয়াছিল, তাহার ফসল ১৯৪৬-৪৭ সালে আমর] ঘরে 
তুলিয়াছি। ইহাই শেষ নয়। কাশ্রীর ও হায়দরাবাদ সমস্ত] 
এই বিপদের প্রতি অস্ুুলী-নির্দেশ করিতেছে । এই সমস্তা 
সন্বক্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই যে পাকিস্থান 
রাষ্থ্রেখ কর্ণধারগণ এ বিষয়ে সক্কিয় ভাবে ভারত-রাগ্রবিরোধী 
কার্যে উৎসাহ দিতেছে এবং নেহ মগ্সিমগুলী তাহাতে বাধ! 
দিবার জন্য ও লোকসমক্ষে এই কুচক্রের স্বরূপ উদঘাটন করি- 
বার জন্য যাহ! করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হুইয়াছে। পাকি- 
স্থানের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ করিবার জনা 
সন্মিলিত জাতিসজ্ঘের নিকট যে আরঞ্সি পেশ করা হইয়াছে, 
তৎসন্বদ্ধে দেশের মধো একট! মতভেদের আবির্ভাব হইয়াছে । 
কিন্ধ সমস্ত বিষয় ধিবেচনা করিয়া এইনূপ মনে হয় যে এই 
অভিযোগ উপস্থিত না করিলে যে ফল হইত, আজিও তাহ! 
হইয়াছে । ভারত-র'& ও পাকিস্থান-রাঁষ্রের মধ্যে একট! 
যুদ্ধ চলিতেছে । গতানুগতিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণ| না করিয়াও 
পাকিস্ান-বাষ্র যুদ্ধে গোড়া হইতেই নামিয়াঁছে । 

এত দিন পাকিস্থান-রাঁধ নান] মিথা। কথা বলিয়া 
কাশ্মীরের উপর হানাদারদের বর্ধর কাধ্যাবলীর সঙ্গে তাহার 
সম্পর্ক অন্বীকার করিয়াছে । কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ম 
অনুসারে এই দায়িত্ব সে এড়াইতে পারে না। এই কথা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে হানাদারের1 পাঁকিস্থান- 
রাষ্ট্রের ভিতর. দিয়! কাশ্মীর আক্রমণ করিতে দল বাঁধিয়। 
অগ্রসর হুইয়াছে, পাকিস্থান-রাগ্র তাঁদের বাঁধ! দ্ধেয় নাই। 
এই অনিচ্ছার জন্ত আত্তজর্পাতিক বিধান অহ্থসারে সে দোষী । 


৩৯২ 


পাপা পা পট পালপাততন পর পাটি পাশ পাশ লা পাট লনসি তা পা পা ০ 


হায়দরাবাদ সমন! পাকিস্থান দাবীর অন্ত একট! রূপ। 
মুসলমান বলিয়া! নিজাম মীর ওসমাঁন আলী খা এক কোটি ত্রিশ 
লক্ষ হিন্দুর উপর নিরন্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, এট দাবীর 
পিছনে বর্তমান যুগে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা কেহই 
স্বীকার করিবে না। “ইতেহাদ-উল্-মুসলিমিন” নামে পরিচিত 
ঘে প্রতিষ্ঠান ২৫।৩০ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে যুদ্ধের পাঁয়তাঁর। 
কষিতেছে, তাঁহারাঁও এই মনে!ভাঁবের স্ৃষ্টি। সুতরাং কাশ্মীর 
ও হায়দরাবাদ প্রমাণ করিতেছে যে ভারতবর্ধকে দ্বি-খগিত 
করিয়। কোন লাঙ হয় নাই । যে বিষ মুপলম লীগ ছড়।ইতে- 
ছিল, তাহার ক্রিয়া এখনও চলিতেছে, এবং কোন উৎকট 
চিকিৎসা ন| হইলে সেই বিষ সমাঁজ-দেহ হুইতে ঘুর হইবে 
না। সেই চিকিৎসা অবিল্ধে আরম্ভ করিতে হুইবে। এই 
সমন্তায় জন-মন এমনি বিক্ষিপ্ত হইয়] পডিয়াছে যে মন স্থির 
করিয়া কোন সংগঠনকার্যে হাত দিবার চিন্তা করিতেও 
পারিতেছে না। আত্মপর ভেদ-বুদ্ধি ধিরহিত হইয়া একট! 
অক্ষম ক্ষোভে নিজের ক্ষুপ্রাদপি ক্ষু্ধ স্বার্থ-চিস্তায় দিন 
খুনিতেছে। এই অবস্থা চলিতে দিলে এারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ 
সপ্ধপ্ধে সকলে যে সব আশার কথ! ভাবিতেছে, তাহ! সফল 
হইবে না। 


পলা পা পাটি তা ৩ 


ভারতের প্রধান শব্র, চোরাকারবারী 

এই নিরাশার অরও অনেক কারণ আছে । ভারত-রাষ্ছ্রে 
প্রক্তিপুঞ্জের জীবন-যাতার নিতা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থার 
ব্যাপারে যে বিপর্যয় দেখ। দিয়াছে, তাহা নিবারণ করিবারও 
কি তাহাদের সামথ্য নাই খাহাদের হাতে শাসন-দণ্ড আজ 
চলিয়া গিয়ছে ? গাঞ্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস রাষ্্রীয় ক্ষমতার 
অধিকারী হইয়াছে; কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আঞ্ শাসণ-ব্যবস্থার 
কেন্দ্রে অবস্থিত ; রাষ্ট্রের দণ্ড -মুণ্ডের কর্তা । সুতরাং র|ফ্রের 
সাথকতা ব1 বার্ধতার জন্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গকে প্রশংসা বা 
শিন্দীর ভাগ লইতেই হইবে । এই দায়িত্ব এড়াইবার উপায় 
নাই। সেইজন্ত “তাঁত-কাপড়ের” ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা দেখা 
দিয়াছে, তাহার জন্য নিন্দা কেন্জীয় ও প্রাদেশিক মস্ত্রি- 
ঘগুলীর শ্রীপ্য । কংগ্রেসের তাগ, কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিদ্া- 
বুদ্ধি কৌশলের বড়াই করিয়া এই নিন্দার সুখ বন্ধ করা যাইবে 
ন1। ভারত-রাষ্ট্রের দরিদ্র সাধারণ আজ হাড়ে হাড়ে 
বুঝিতেছে যে স্বাধীনতার আগমন তার জীবনে কোনও 
পরিবণ্তন আনিতে, পারে নাই ; তাহার প্রতিদিনের অভাব- 
অভিযেগের ফোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। শিল্প, 
ব্যবসায়, বাঁণিজোর নানা জটিলতা তাছার বুদ্ধিগ্রাহ না 
হইতে পারে; কিন্তু তাহার নিত্য-প্রয়োজনীয় ন্যুনতম 
দ্বব্যের জন তাহাকে স্বাধীন রাষ্ে কেন এরূপ কাঙালের 
মত দিন কা্টাইতে হইবে, তাহার একটা কারণ আছে 
নিশ্চয়ই । যে জমি চাষ করিয়া! শল্ত উৎপাদন করে সে হয়ত 


প্রবাসী 


'পচিশ কোটি টাক। রা্রকে ফাকি দেওয়া! হইয়াছে। 


১৩৫৫ 


তত পু শী পাটি তত পলা তাত পাতি শেখ শা পা পাটিপিশী তা তা শী পাটি তি টিলা ০ 


তার উৎপাদিত ভ্রব্যেরপ্জ চারি গুণ মুল্য পাইতেছে; কিন্ত 
এই বর্জিত জায়ও তাহার অন্তান্ত প্রয়োজনের মূল) মিটাইতে 
পারিতেছে না। এক কাপড়ের ব্যাপারেই তার ছুরবস্থ। 
বিশেষ ভাবে দেখা হইতেছে, ইহা সর্ববাঙ্গীন চিত্রের একদিক 
মাত্র । এই কাপড়ের বাজার লইয়াই পরীক্ষা হইয়| গিয়াছে 
যে স্বাধীন ভারত-রাষ্রের কর্ণধারগণ কাপড়ের উৎপাদক ও 
বাবসায়ী শ্রেণীর নিকট হারিয়া গিয়াছেন । পঞ্ডিত জবাহুর- 
লাল নেহরু এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে গত তিন-চার 
মাসে কাপড়ের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এক শত কোটি টাক! 
অগ্তায় লাভ করিয়াছে । একট! হিসাঁবে দেখিয়াছি যে 
আমাদের কাপড়ের ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে ৭৫ কোটি 
টাক! উসুল কর। হইয়াছে, এবং আয়কর ও বিক্রয়-কর বাবদ 
অথচ 
এই অন্তায়ের কোন প্রতিকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমঙল/ করিতে 
পারিলেন ন!। 
এই সম্পর্কে কাশ্ীরের সেখ আবছুল্লার মন্ত্রিমগলীর 
বাৰপ্বায় পগুত জবাহরলাল নেহরুর শিক্ষং লাভ করা উচিত। 
কাশ্মীরের চাউলের ব্যবসায়ীরা দেশের €লাকের গল] টিপিয়া 
ধরিয়াছিল। “খাল্লেদার” নামে পরিচিত এই শ্রেণী দেশের 
লোকের অর্ধাহার ও অনাহারে অবিচলিত থাকিয়। চালের 
দাম মণ প্রতি ভ্রিশ টাঁকায় তুলিয়াছিল। মন্ত্রিগলীর কেহ 
কেহ ইহাদের “ধর্মকথা” শুনাইতে গিয়া বিফলমনোরথ 
হুইয়| ফিরিয়া! আসিলেন, তখন কাশ্মীরের সহকারী প্রধান মন্ত্রী 
ও স্ব-রাষ্র মন্ত্রী বক্সি গোলাম যহম্মদ তাঁহাদের “বুবাইবার” 
ভার নিলেন। তিনি জেল ম্যাজিষ্রেটের বাড়ীতে তাহার্দের 
ডাকিয়। পাঠাইলেন। আল।প-আলোচনা আরম্ত হইল রর 
চাঁউলের দাম কমাইবার প্রস্তাবে তা্ছার৷ সম্মত হুইল ন1? 
শেষ কথার জণ্ত দশ মিনিট স্জ্ায় দিয়! বকৃসি সাহেব অন্ত ঘরে 
চলিয়া গেলেন। “খাললেদ।ররা” অটল । তাহার আদেশে 
ম্যাজিষ্রেট তাহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিলেন । তখনও 
“খাল্লেদ্বারর” ভাবিল যে এ এক কৌতুক । পুলিসের গাড়ী 
আসিল, এবং তাহ। চড়িয়! ছাপ্লা্গ জন ভু'ড়িওয়াল] “খাক্লেদার” 
শহরের মধ্য দরিয়া যাজা আরম্ভ করিল। শহরের কেন্দ্র- 
স্থানে পুলিসের গাড়ী থামাইয়! এক সভার অনুষ্ঠান ফ্ইল ; 
শহরের লোক ইহাদের সাক্ষাং-পরিচয় লাত করিল। লক্ষ- 
পতিদের এইগ্রপ অবস্থা! দেখিয়া কাহাকেও রুষ্ট হইতে দেখ! 
গেল না। পনর দিন জঙ্দু প্রদেশের জেলখানায় বাস করিয়া 
ইহাদের স্থবুদ্ধির উদয় হইল । আগামী কসল হইতে চাঁউলের 
ব্যবস। “জাতীয়করণ” হইবে । 
,ভারত-রাষ্ে চোরাকারবারী ও দেশের লোকের গলা 
কাট ব্যবসায়ীদের অভাব নাই । বকৃসি সাহেবের “দাওয়াই” 
তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা! কেন নেছ্রে মন্ত্রি 


ভাতে 
মণ্ডলীর মনে উদয় হয় না, তাহ! একটা রহন্ত হইয়া আছে। 
সমাজদ্রোহী, দেশপ্রোহী, রক্তশৌষক এই শ্রেনী আজ বাঁর মাস 
ধরিয়! স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রজ্কাপুপ্জের জীবন ছুধ্বিষহ করিয়া 
তুলিয়াছে। ইহাদের প্রক্কৃতি ও কাঁধ্য-কলাপ আজ কাহারও 
অবিদিত নাই । সহ্ের সীম! অতিক্রান্ত হুইয়াছে বলিয়াই 
“ইও্ড়ান ফাইন্যান্স”-এর (সাপ্তাছিক) মত সংবাদপত্রও লিখিতে 
বাধা হইয়াছে যে অন্য দেশে ইহাদের রাষ্্রের শত্রু বলিয়! 
পরিগণিত করা হইত । এই পুঁক্ষিপতিরা আমাদের জাতীয় 
সরকারের কার্ধাঁবলী ভীতির চক্ষে দেখে ; গোপনে তাহাদের. 
বাধ! দেয়। এদের নষ্টামি, সমাঁজপ্রোহিতা, সঙ্ঘবন্ধ বিরোধ 
ডারন-রাস্ত্রের নান] বার্ধতাঁর জগ্জ দায়ী; দেশের সংগঠন- 
চেষ্ট! যে বানচাল হইতেছে তার ন্ত এই শ্রেশীর কার্যকলাপ 
দায়ী। : “ইগ্ডয়ান ফাইন্ঠান্দ”-এর ১৯শে জুন তারিখে এই 
বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। 
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ইহাদের নষ্টীমিতে কংগ্রেস কন্মিবৃন্দ পর্যাস্ত “ন&” হইয় 
গিয়াছে। ব্রিটশ যুগের কর্প্াচারিরক্দ গত যুদ্ধের সময় কি 
করিয়াছিল, তাহা এত শীগ্র ভুলিয়]! যাইবার কথা নয়। পৃঁজি- 
পতিদের সঙ্গে হাত মিলাইয়! ইহার দেশের মধ্যে অস্ততর 
আ্রোত বহাইয়াছিল। সেই পুজিপতির] আজও আছে : সেই 
কর্ণচ।বিবন্দ আক্ও তাহাদের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত । এই ছুই 
পক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসের কন্মিব্ন্দের এক বৃহৎ অংশ মিলিয়া- 
গিয়ছে। চোরাবাজ্কাক্দী, “পারমিট” বেচা, সরকারী কণ্টকৃট 
লইয়া হাত-চাঁলাকী-_এই ত্রয়ীর মিলিত শক্তি আঞ্জ দেশের 
সর্বনাশ করিতেছে । ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ নিক্ষল 
আক্ষেপ করিয়া দিন কাটাইতেছেন। বার মাসের মধ্যে 
তাহার! এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলেন না যাহার ফলে 
চোরা-কারবান্নী দমন ও বিনষ্ট হয়, যাহার ফলে পু'জিপতির 
রাক্ষসী লোভ সংযত হয়, যাহার ফলে অসাধু সরকারী কর্প্চারী 
শান্তি পায়, কংখেসকম্মা তাহাদের আদর্শ-পৃত এঁতিহের 
প্রতি শ্রদ্ধ। ফিরিয়! পায় । আমাদের ভাবের রাক্যো, চিত্তা- 
ক্ষেত্রে কোথাও কোন অসতা ও অন্ায় আছে, যাহার জন্ত 
আমাদের নেতৃবৃন্দ ঠাহাদের স্বাভাবিক শক্তি হাঁরাইয়া ফেলিয়া- 
ছেন, যাহার জন্ত ভাহার] গান্ধীতী-প্রবর্িত সাধনা ও শিক্ষার 
কথা তুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত 
করা কম কষ্টদায়ক নছে। কারণ ইহা আমাদের দেশবাসীর 
ব্যক্তিগত ও.সামাজ্িক জীবনের কলঙ্কের কখা, এবং কোন 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_সরকারী- দণ্ুডরে অপব্যয় 


৩৯৩ 
সাংবাদিক নিজেদের দেশের লোকের কলঙ্ক কীর্তন করিতে 
পারে না । কিন্ত যেযুগ সন্ধির সময়ে আমাদের কার্ধ্য করিতে 
হইতেছে, যে সময় বিপদের আশঙ্কার মেঘ আমাদের দেশের 
আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিতেছে, তখন দেশের ঝোঁকের 
নিরাশা এবং দেশ-নায়ক-বৃন্দের নিশ্চেষ্টতা ও অপারগতাঁর 
কারণ আর তার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবাঁর দায়িত্ব 
সাংবাদিকের । 


মধ্যবিত্ত বেকার সমস্য 

মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যা বাংলাদেশে অতি মারাত্মক 
আকার ধারণ করিতেছে । গত এক বংসরে ইহ! আরও তীব্র 
হইয়াছে । অথচ বাংলা-সরকারের এদিকে একটুকুও দৃষ্টি 
নাই। পঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীরা সকল সুযোগ ত পাইতেছেই 
এঁ সঙ্গে সরকারী চাকুরিতে তাহার] ধুব বেশী সংখ্যায় চুকিয়া 
পড়িতেছে। তার উপর আছে মাপ্রাঞ্জী ।*বাংল।দেশে সরকারী 
চাকুরিগুলিও ইহার] দখল করিয়া লইতেছে । কেন্দ্রীয় আয়কর 
বিভাগের সঙ্গে প্রার্দেিশিক গবন্মেন্টগুলির এই মর্দে একট। 
বোঁঝাপড়। আছে যে, যে-প্রদেশে আপিস সেই প্রদেশের লোক 
প্রাদেশিক আপিসে নিযুক্ত করিতে হইবে । তদহুসারে বাংলা- 
দেশের আয়কর বিভাগে বাঙালী নিযুক্ত হওয়ার কথা । কিন্তু 
আমরা শুনিয়াছি সম্প্রতি & আপিসে প্রায় শতখানেক পঞ্জাবী 
ও মাপ্রাজী চুকিয়া গিয়াছে । শতখানেক বাঙালী মধ্যবিত্ত 
পরিবার এইভাবে তাহাদের প্রাপা অন্ন হইতে বঞ্চিত হইল । 
রিজার্ভ বাক্লেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই সব পদে 
শিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বছ লোক সিভিল 
সাপ্লাই বিভাগে অযথ। বিনা কাজে বসিয়া জাছে এবং কর্ম 
চ্যুতির আশঙ্কায় ক্লিষ্ হইতেছে । তাহার বাছিরে তো অজন্র 
লোক আছে। ইহাদ্দিগকে বাছিয়া আয়কর আপিস, রিজার্ভ 
ব্যাস্ক, রেলওয়ে প্রভৃতিতে ভন্তি কর! যাইতে পারে যদি বাংলা- 
সরকার এই কার্যের জন্ত একজন উপযুক্ত লোককে তার 
দেন। আসানসোলের রেল কারখানায় লোক নিয়োগ 
কাধ্যটা এতদিন সেখানেই হইতেছিল। সম্প্রতি এ রিক্রুটিং 
আপিসটি যুক্তপ্রদেশে সরাইয়। দেওয়া হইয়াছে অর্থাং বাঙালীর 
কর্ধপ্রাপ্তির এ পথটিরও দফা নিকাশ হইল । চাকুরি ভিন্ন 
অন্ত কাজে বাঙালীকে সুযোগ দেওয়ার যে সব পথ আছে, 
অযোগ্য এবং স্বার্থপর লোকের হাতে পড়িয়া সেগুলিও কাছে 
লাগিতেছে না। কয়েক সপ্তাহ আগে মোটর ভেহিকৃল 
বিভাগ হইতে জনৈক অবাঙালীকে এক শত লরীর লাইসেন্স 
দেওয়] ক্ইয়াছে। এই লাইসেব্সগুলি এক শত জন বাঙালীকফে 
ভাগ করিয়া দিলে এক শতটি পরিবারের অন্নসংস্থান হুইত। 
এদ্রিকে জবিলদ্ষে দৃষ্টি দেওয়! দরকার ৷ 

সরকারী দণ্ডরে অপব্যয় 
অবিভক্ত বাংলার তুলনায় এখন ব্যয়ভার বছ ক্ষেত্রে সমান 


৩৯৪ 


পা তা পাটা পপ. পাশাপাশি পা শি শপ পাটি তা শিপ ০ শি পতিতা পশিশাশিশ ১ শা 


রহিয়াছে, অনেক স্থলে বাড়িয়াছে এবং কোনম্থানে কমে নাই। 
সরকারী অর্থ বিভাগ তাহাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব উপেক্ষ! 
করিয়! চলিয়াছেন। অর্থ বিভাগের মূল নীতি এই যে, এ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সরকারের টাকাকে নিজের 
টাক] মনে করিয়া] ব্যয় করিবেন এবং এঁ যনৌভাব লইয়া! সকল 
বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন । স্বাধীন বাংলায় এই নিয়মটি 
অবহেলা! করা হইতেছে । মাঝে মাঝে মিতব্যগ্সিতার দুই-একট! 
নমুনা] যে না দেখান হয় তা নয়, তবে সেটা সর্বত্রই নিয্নতম 
কর্ষচ।রীদের উপর দিয়াই যায় । মোটা বেতনের বড় বড় নুতন 
চাকুরি স্ৃট্টিতে হঁহার] বাধা দেন না। অর্থ বিভাগের নিজের 
কথাই ধর] যাঁক। এই বিভাগের সেক্রেটারী পদে আগে 
বাংলদেশের সব চেয়ে অভিজ্ঞ এবং কর্ণ্মদক্ষ কর্মচারীকে 
বাছিয়] বাহির করিয়া শিযুক্ত করা হুটত। মুসলিম লীগ 
আমলে 'অনেক বিভ।গে অনেক কুকীত্তি হয়ছে, কিন্তু এই 
বিভাগটিকে কলুষিত করিতে তাহার] বিশেষ সক্ষম হয় নাই। 
ন্বাধীনত। লাভের পর এক বৎসপ্রের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের 
সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগটিতে এ নিয়মের ব্যতিশ্রম দেখ! 
যাইতেছে। 

কর্মচারী সংখ্যার দিক দিয়াও অর্থ বিভাগে বায়বৃদ্ধি 
ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সেক্রেটারর সঙ্গে আবার এক জন 
সিডিলিয়ান স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁর উপর 
চার জন ডেপুটি গেঞ্ছেটারী মোতায়েন আছেন ; অবিভক্ত 
বাংলায় সাধারণত: এক জন সেক্রেটারী এবং এক জন ডেপুটি 
সেক্রেটারী কাজ চালাইতেন, কাজ বেশী পড়িলে বড় জোর 
অপর এক জন ডেপুটি সাময়িক ভাবে আশা হইত | এখন অর্থ- 
বিভাগে এক জন ২৭৫০২ টাকার সেক্রেটারী, এক জন সিভি- 
লিয়ান স্পেশাল অফিসার আর এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় চা জন 
ভেপুটি সেক্রেটাপী ! তাহার উপরে এসিষ্ট্যান্ট-সেক্রেটারী 
প্রভৃতি ত আছেনই । 

লালদীধির দণ্তরখান'য় ইংরেজ, মুসলিম লীগ এবং বর্তমান 
আমলের উচ্চপদপ্ব কর্মচারী সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব 
প্রকাশ পাঁইলে দেখা যাইবে যে, এখন মুসলিম লীগ আমলের 
চেয়েও বাংলাতে এক-তৃতিয়াংশ বেশী কর্মচারী রহিয়াছেন 
এবং ভ্রমশঃই সংখ্যা আরও বাড়িতেছে। জেল! শাসন, পুলিস 
প্রভৃতি বায়বহুল এবং অনাবস্ঠক বর্প্মচারীবহুল বিভাগগুলিতে 
উচ্চপদাধিকারীর সংখ্য! আরও বাড়িয়াই চলিয়াঁছে। উচ্চতম 
পদে অযোগ্যতম লোক নিয়োগের যে নীতি ডাঃ ঘোঁষ 
আন্ত করিয়। দিয়। গিয়াছেন তাহার পরবস্ভাঁ পদাধিকারীর। 
অতি যত্রের সহিত সেই পথেই চলিতেছেন, জেল। ম্যাজিষ্ট্রেট 
অযোগ্য হইলে ষীহাঁকে ছুইটা এডিশনাল, তিনট! এসিষ্ট্যান্ট 
না দিলে কাজ চলে না; পুলিস কমিশনার অপদার্থ হইলে 
ঠাহাকে অনেক বেশী সংখ্যার ঢেপুটি কমিশনার দিতে হুয়। 


প্রবাসী 


শা লা সপািপা পাম্পি তপন পাসিপাসপিান পিপাসা সতাশপাসিপিশিিশিনাতিশ উপাটিা তা সী পপ শিপ পাপ প্াছিপ পা ানিপািাসিলাছি তি 


১৩৫৫ 


অবস্থাটা সাধারণ ভাবে এই ফড়াইয়াছে যে প্রিয্পপাত্র এবং 
পৌঁষ্যবর্গের যোগ্যতা থাকুক ব1 না! থাকুক, তাহাদিগকে উচ্চতম 
পদ্গুলি দিতেই হইবে । সমান পদে যোগ্য লোক দিলে 
ইহাদের অপদার্থতা পরিচ্ফুট হইয়া উঠে, সুতরাং উপযুক্ত 
লোকদের নিম্নপদে নানাবিধ অছিলায় দাবাইয়া রাখ। ভিন্ন 
গত্যন্তর নাই। যাহাঁকে উচ্চতম পদে বসাইতে হইবে তাহার 
কর্মজীবনের মসীলিপ্ত এবং কলঙ্কমলিন রেকর্ডেও অন্ুবিধা হয় 
না: উপযুক্ত লোকদের সার্ভিস রেকর্ডে দোষ ধরা যায় ন! 
বলিয়! অন্ত অছিলায় অর্থাৎ (:0:11177)-000 আটকা ইয় রাঁখিয়! 
পরবস্ভাঁ উচ্চ পদে প্রমোশন বন্ধ রাখা হয়। সমস্ত সরকারী 
বিভাগে এট! একেবারে সাধারণ নিয়মে ঠাড়।ইয়া গিয়াছে । 


সমবায় ও মৎস্য বিভাগের ব্যর্থতা 


সমবায় বিভাগ কৃষির প্রাণ । ইংরেজ আমলে এই বিভাগ- 
টিকে চিরকাল উপেক্ষা করা হুইয়াছে। তাহার কারণও 
আছে । আলাউদ্দীন খিলজী মুখেও বলিতেন যে, হিন্দুদের 
দারিঞ্রোর টরম সীমায় যদি চাপিয়া না রাখ! যায়, একটুখানি 
দম ফেলিবার স্থযোগ যদি তাহার] পায়, তৎক্ষণাং তাহার] 
বিদ্রোহ করিবে! তিনি ট্যাক্স নির্ধারণ এবং আদায় এমন- 
ভাবে করিতেন যাহাতে হিন্দু পুরুষেরা মাঠের কাজের পর 
আর এক মুহুর্ত সময় ন| পায় এবং স্ত্রীলোকের! মুসলমান 
বাড়ীতে চাকুরি করিতে বাঁধা হয়। হিন্দুদের আঁখিক উন্নতির 
সমস্ত পথ তিনি কঠোর হৃত্তে বন্ধ করিয়া! রাখিয়াছিলেন । 
আলাউদ্ধীন খিলজী হিন্দুদের বেলায় যে নীতি প্রয়োগ করিয়া 
ছেন, ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমান-নিব্বশেষে সকলের 
উপর তাহাই চালাইয়া গিয়ছেন, শুধু মুখে কিছু বলেন নাই। 
ভারতের তিন-চতুর্থাংশ লোক ক্ৃষিজীবী, ইহাদের অবস্থা 
সচ্ছল হুইলে ব্রিটিশ সায্রাজাবাঁদ টি'কিবে না_ইংরেজ এটা 
খুব ভাল করিয়া জানিত; তাই কৃষি এবং সমবায় এই ছুটি 
বিভাগকে তাহার] সর্বপ্রষত্ে উপেক্ষা করিয়] গিয়াছে । 

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্ত নুতন শাসক- 
বর্গ এখনও কোট প্যান্ট,লানের মোহ ছাঁড়িতে পারেন নাই ) 
ইংরেজের ধারাটা! এখনও অব্যাহতই রহিয়াছে । দেশকে 
বাঁচাইতে হইলে কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইবে, ক্কষকের 
দ্বারিগ্র্য ঘুচাইতে হুইলে কৃষি, সেচ এবং সমবায় বিভাগকে 
একমন এক প্রাণ হইয়া এক মহা! উদ্েশ্ত সাধনের জন্ত একযোগে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে । দপ্তরখানার ফাইল 
ছাড়িয়া কর্তাদের মাঠে নামিতে হইবে । বর্তমান কর্মচারীদের 
দ্বারা এট! হুইবে না । কৃষি বিভাগের ভার ছুই জন ভাগ্যান্থেযী 
এবং অক্ষম অবাঙালীর হাতে রহিয়াছে ; সেচ বিভাগের কর্ম 
নিয়ন্ত্রণের তার দেওয়া] ফ্ইয়াছে একটি অকর্পণ্য ও অক্ষম 
সিভিলিয়নের হাতে ; এবং সমবায় বিভাগের রেজিগ্রীর রূপে 


হার 


খাহাকে ঈবদেশে বসানো হইয়াছে সাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে 
প্রশ্ন আছে__এইরূপ সরকারী ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে কৃষির 
উন্নতি হইবে কিরপে? লোক নাই এই বাধ! বুলি আমর! 
গুনিতে প্রস্তত নহি । বাংলাদেশে মাস্ষ নাই এটা একেবারে 
মিথ্যা কথা। মানুষ আছে, খুঁজিয়। বাহির করিতে 
হইবে । 

কৃষি বিভাগ হইতে মতন্ত বিভাগ আলাদা করিয়া রাখা 
হইয়াছে কেন তাহার তাৎপর্য্য আমর] বুঝিলাম ন1 | মংস্ড-মন্ত্রী 
গ্রহ্ম নস্করের সহিত মাছের ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; 
এরূপ ক্ষেত্রে মংস্ভবিভাগ আলাদ। করিয়! তাহার হাতে তুলিয়া 
দেওয়া হোক ইহা! তে! তিনি স্বভাবতই চাহিবেন। আমন] 
ইহার শিয়োগের পরেই লিখিয়ছিলাম যে এবার মাছেগ দাম 
ছয় টকা হইবে । দাম যখণ প্রায় পাঠ টাকার কাছাকাছি 
পৌছিয়।ছিল তখন নঞ্চর মহাশয় মন্ত্রীর গদী হইতে বিতাড়িত 
হণ। মাছের দাম অপ্র দিনেপ যধোই আড়াই টাকায় নামিয় 
আসে। বেগতিক দেখিয়া! কাকুতি-মিনতি কপরিয়! ইনি পুনরায় 
হারাণে! গদী ফেগত পাইয়াছেন এবং যথারীতি মাছের দর 
আবার ছু হু কখিয়। চরিয়। চার-পীচ টাক। হইয়াছে । মাছের 
«৭ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ দাল।লদের অতি লোঁভ এবং এটা 
সংযত করা আদৌ কঠিন নয়; তবে এর জন্ত নিঃস্ব! লোকের 
হাতে ভার দেওয়। দরকার । 


কলিকাতার পুলিন ও বেগগল পুলিস 

কলকাতার পুলিস অস্তরবিথেষে অকর্ম্ণ্য হইয়! পড়িতেছে 
ইহা এরতিঙুনে প্রতিদ্দিন শন্থভব করিতেছেন । পুলিস কাঞ্জে 
তৎপরত। ন1 দেখাইতে পারিলেও বক্তৃতায় সক্ষম হইতেছে । 
কমিশনার প্রতি মাঁপে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করিতেছেন 
এবং পুর্বে গোয়েন্দ। বিভাগেপ্ন ও বন্তমাশে হেড কোয়াটাসের 
ডেপুটি কমিশনার শ্রীপ্রণব সেশ পত্রিকায় সচিএ প্রবঞ্ধ লিখি- 
তেছেন। অপরাধ কিন্ত ইহাতে কমিতেছে না, বাড়িয়াই চঁলি- 
য়াছে। জুলাই মাসে মধ্যে ১১২ জনের পকেট মার! গিয়াছে, 
৯০ জন ধর| পড়িয়াছে ; প্রকান্ত ধিখালোকে সাইকেল চুরি 
হইয়াছে ৮৮টি, ধর] পড়িয়াছে ১৪টি ; রাতে রাহাজ্জানি হইয়াছে 
২০১টি, ধর] পড়িয়াছে ৫২টি ; ডাকাতি হইয়াছে ১৪টি, ধরণ] পড়ি- 
য়াছে ৭টি; বাড়ীর চাকর কর্তৃক চুরি হইয়াছে ১৫৫টি, ধর। পড়ি- 
যাছে ৪৮টি । এইসব ধর! পড়া লোকের মধ্যে আসল অপরাধী 
কয়টি এবং চাকরি বাঁচাইবার গর্ত গ্রেপ্তারই ব৷ কয়টি তাহ! 
জানা শাই। ডাকাতি দমন বিভাগটি যত দিন ছোট ছিল তত 
দিন ভাল কাধ হুইয়াছে ; এখন উহার আয্মতন অতিরিক্ত 
বদ্ধ পাইয়াছে তাই ডাকাত ধর! পড়িতেছে ন|। যেওুলি 
ধর! পড়িতেছে তাহার মধ্যেও কিছু রহস্য আছে বলিয়! 
সন্দেহ হয়। 


বিবিধ প্রস্্--কলিকাতার পুলিস ও বেনল পুলিস 


৩৩৯৫ 
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গত বৎসর শ্রাবণ মাসের প্রবাসীণতে কলিকাতা পুলিসের 
লোক শিয়োগের সমালে।চন। করিয়া 'মামরা দেখাইয়াছিলাম 
যে উহাতে পুলিপ শধঃপাঁতে যাইতে বাধা । ঠিক তাহাই 
হইয়াছে । আমর] দেখিতেছি যে মন্ত্রী মহাশয়ের অন্ত কাজে 
ধ্স্ত থাকার অবকাশে বর্তমান পুলিস কমিশনার নিজের 
দল পাকা করিতেছেন কিন্তু সই সঙ্গে কলিকাতার 
পুলিসবাহিনীর নিয়মশৃঙ্খল! ও কার্ধেৎসাহকে (0.৯011)11119 
91101100181 ) জাহান্মে দিয় মহানগণীপ সর্বনাশ কর! 
হইতেছে সেট! কেহ দেখিতেছেশ না। কলিকাতা পুলিস ও 
বেঙ্গল পুলিশ একত্রীছুত করিয়। তিনি নিজের লোক 
আমদাশী করিতেছেন এবং কলিকাতা! পুিসের অভিজ্ঞ ও সং 
কর্মচারীদের দাবাইয়। পাখিতেছেন। গ্রামের ও শহরের 
পুলিস পৃথিবীর কোণ দেশ কখনও একাকার করে নাই; 
কলিকাতায় ইহাই কর] হইতেছে । শহগ্সের অপরাধীরা চতুর, 
শিক্ষিত এবং বছ ক্ষেত্রে অথশালী | স্পেশাল টিবিউনালের 
কয়েকটি মামলায় দেখ! গিয়াছে যে অপরাধ করি- 
বার সময়েই ইহারা উকীল এবং অডিটার প্রভৃতির 
পরামর্শ লয়। ইহাদিগকে বিবার জর যে পুলিস দরকার 
তাহাদের উচ্চশিক্ষ। ও অভিঞ্তা থাকা চাই | ইহা- 
দের গ্রামে বদলী কর! যেমন বোকামী, গ্রামের আনাড়ী 
পুলিশ সহরে আনিয়া তাহাকে ধিয়। আধুনিক অপরাধী 
ধরাইবার চে& আরও নির্ববদ্ধিতার পরিচায়ক । গ্রামের 
অপর:ধ ধরিবারে জণ্ত অপেক্ষাকৃত অল্সশিক্ষিত লোক অঙ্স 
বেতনে নিয়োগ কাঁরলেই যথেঞ্$। এই ছুইটি একাকার 
করিলে সকলের দৃষ্টি থাকিবে কলিকাতাপ দিকে; ন! 
থাকিলে এ-শাই-ঞ্রি (ফোপস+)এর হেড ক্লার্ককে ঘুষ 
দেওয়া প্রপ্নোঞ্জন থাকিবে না। শহরের পুলিস পাঁচ 
বংসপের পর গ্রামে বদলী হইয়া অজ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞত। 
ভুলিঝে এবং গ্রামের পুলিপ কলিকাতায় বদলী হ্ইর়া 
চোখ খুলিবাপ সঙ্গে সঙ্গে বর্ঘলীর সময় আসিবে-_এট! 
জানিয়াও ডাঃ ঘোষ এই বিচি ব্যবহাটি করিয়া গিয়।ছেশ 
এবং ধর্তমাণ পুলিস-মন্ত্রীও উহাই শ্রাকড়াইয়! রিয়াছেন। 
থানাপন পুলিসকে দিয়া কোন কাঞ্জ হয় না, বাসার 
চাকরের চুপ্লিটা পর্য্স্ত কমিল না। অথচ এট্টি-রবারি, 
এষ্টি-স্ম['গলিৎ প্রভৃতি গালভরা নামের নূতন নুতন বিতাগ 
ক্রমেই বাড়িতেছে। গোয়েন্দ। বিভাগ, এনফোসনমেন্ট ব্রাঞ্চ 
ডাকাতি দ্মণ বিভাগ ও এন্টি-ম্মাগলিং বিভাগ-_-একই ধরণের 
কাজের জণ্য এই চারটি আলাদ| বিভাগের প্রয়োজন কিসের ? 
আমরা জানি এবং জনপাধাপণও বিশ্বাস করে যে প্রীসত্যে্্র 
মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার দিলে এবং উপযুক্ত সহকারী দিলে 
এই চারটি বিভাগের কাজ তিনি একাই কৃতিখের সহিত 
চালাইতে পারেন। 


৩৯৬ 
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কলিকাতা পুলিসে তি 
কলিকাতা পুলিস ও বেঙ্গল পুলিস একীকরণ সম্বন্ধে আমর! 
এই কৈফিয়ত শুনিয়াছি যে তাহ। হইলে নাকি কলিকাতার 
মার্কামার অযোগ্য ও অসৎ কর্্মচারীগুপিকে আরামবাগ 
পাঠানো যাইবে। কিন্ধ কার্যকালে দেখিতেছি শশিকলার 
সায় গত এক বংপর যাবৎ এই শ্রেনীর কর্ম্মচারীদেরই শ্রীন্বদ্ধি 
হুইরাছে । 


গত মাসে কলিকাত! পুলিস এসোসিয়েসন্স একটি সম্মেলন 
করিয়া প্রকাঙ্থে এই বলিয়া প্রপ্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে 
কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিস একাকার করা বন্ধ করা হউক। 
পুলিস-ছ্নাঁতিপরায়ণত| বধ করিবার জণ্জ আগে আত্মীয় প্রেম 
ও আশ্রিতবাংপল্য ধন্ধ কর] হউক, তারপর অসাধু কর্শ- 
চাব্রীদের বাছিয়! বাছিয়| বরখাণ্ড কর! হউক। এপসোপিয়ে 
শনের সভাপতি গ্রসত্যেশ্র মুখোপাধ্যায় তাহার অভিতাষণে 
গবর্ণমেন্টেরর বর্তমান শীতির তীব্র সমালোচন! করিয় উহার 
প্রতিকার দাবি করেন এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রাহিমাংশ গুপ্ত 
মূল প্রস্তাবগুলি উ্থাপনকালে ছুর্নাতির কারণগুলি ভি 
করিয়! দেখাইয়া দেন । 


এখন আমাদের পুলিসের ষে অবন্থ|! লগ্ন পুলিসেন অবস্থ! 
১৮২৮ সালে ঠিক তাহাই ছিল। প্রধান মন্ত্রী পীল পুলিপ- 
সংস্কাপ্ধে বঞ্$পরিকর হন এবং বাছিয়! বাছিয়! সৎ শিক্ষিত 
এবং স্বাস্থাবান লোক উপযুক্ত বেতনে নিয়োগ করিতে -আরন্ত 
করেন। কনেষ্টবলের বেতনের শতকর। ২০ ভাগ বেশী পাইত 
সার্জেন্ট, ইনস্পেক্টরের বেতন তার দ্বিগুণ এবং গ্ুপাপিপ্টেডেন্টেক্ 
বেতন চার গুণ। আমাদের দেশে কনেষ্বল ২৫২ টাক1; 
সার্জেন্ট ও ইনস্পেক্টর ২৫০২ টাক এবং ন্ুপারিপ্টেডেন্ট ১০০০২ 
হইতে ২০০০২ টাক|। পীল' ৫০০০ পুলিশ কর্মচারীকে 
বরখাপ্ত করিয়। এবং ৬০০০ জনকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়। 
৩০০০ লোকের একটি আদর্শবাহিনী গঠন করিতে সক্ষম হন। 
আমাদের পুলিস মন্ত্রী ইহার সবই জানেন, আরও জানিবার 
ইচ্ছ। থাঁকিলে সে সুযোগও গাঁহার রহিয়াছে, এই কাক্ধে হাত 
দিলে দেশনুদ্ধ লোৌকেএ সহানুভূতি তিনি পাইবেন ইহ 
বুঝিবার মত বুদ্ধিও তাঁহার আছে / তথাপি তিনি কমিশনার 
মহাশয়ের হাতের ক্রোড়নক হুইয়। ছু্নাতির প্রশ্রয় ধিয়৷ কলি- 
কাতাকে অরক্ষিত শহুরে পরিণত কগ্রিতেছেন কিসের মোহে 
এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? 


শাসন যন্ত্রে দুর্নীতি 


পূর্ণ এক বৎসর হুইল ঙারতবর্ধ ইংকেজের দাসত্ব হইতে 
মুদ্তিলাভ করিয়াছে । ব্লাজনৈতিক হিসাবে দেশ এখন 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 
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বাবীন, কিন এই স্বাধীনতা এখনও জনগণের অধিগত হয় 
নাই। নবভাগরতের নুতন শাসকবর্গ এক বংসরের মধো 
দেশের মূল সমন্তা গুলির কোন সমাধানই করিতে পারেন নাই । 
রাজনৈতিক সমস্তাগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় রাজাদের 
গুটাইয়! আনিয়] সর্দার প্যাটেল একটি মণ্ত সমস্তার সমাধান 
প্রায় সম্পূর্ণ করিয়| আনিয়াছেন; বাকি রহিয়াছে শুধু 
হান্দপাধাদ। কাশ্মীর লইয়। আত্তর্জাতিক রাজনীতির খেল! 
চলিতেছে । কিন্তু অ্ঠ রাজনৈতিক সমক্তার মধ্যে দ্বেশরক্ষার 
আয়োজন, সমরোপকরণ নিশ্মাশব্যবন্থা ও সামপিক শিক্ষা 
উপেক্ষিত হইতেছে । শিক্ষা! সমন্ত! সম'ধানকল্পে এতদিন 
যতট] কাজ অগ্রসপ্ণ হওয়া উচিত ছিল, তাহাও হয় 
নাই । 


অর্থনৈতিক সমন্তার সমাধানে কেশ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
উভয় গবন্মেন্টই সমান অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এক 
দ্বিকে দেশের মধ্যে খাদ্য, বপ্ত্, চিনি, তেল, সাবান প্রভৃতি 
জীবনধারণের জণ্ত অপরিহার্ধ্য সর্ববিধ দ্রব্যের অভাঁব এখনও 
তীত্র হৃইয়াই রহিয়াছে, অপর দিকে এ সব দ্রব্য চোরাই পথে 
পাকিস্থানে বিস্তর পরিঘাণে চালান যাইতেছে । ভারতের 
পশ্চিম ও উভয় প্রান্তে পাকিপ্বানের সহিত যে বিরাট ভূমি- 
শুক্ষ প্রাচীর উঠিয়াছে, তার মধ্যে এত বেশী রাজপথ রহিয়] 
গিয়।ছে যে উহাদের ভিতর দিয়া দেশের অমূল্য সম্পদ বাহির 
হইয়া যাইতেছে। শুধু পাকিস্থাণে গিয়াই যে এই সব চাল।ন 
থামিতেছে তাহা শচ্ছে, পাকিগ্থান মারফত ভাবতীয় ভ্রবোর 
চোর! কারবার পশ্চিম এশিয়ায় আরব রাজ্যসমৃহ এখং 
পুর্ব এশিয়ায় চীন দেশ পর্যাপ্ত ব্যাপ্ত হুইয়াছে। ভারতবর্ষে 
নিদাঞ্চণ কাপড়ের অভাব রহিয়াছে, অথচ চোরাঁপথে 
করাচী হুইয়৷ কাপড় আরবদেশে এবং চট্টগ্রাম হইয়। চীন 
দেশে যাইতেছে । রেলকর্খচার্সী, পুলিস এবং সুমি-শুক 
কর্মচারিত্ব্দ এই চোরাকারাবারের সক্রিয় সহায়ক । রেলের 
ছাদের তক্ত] সরাইয়া জলের ট্যাঙ্কে কাপড় ভণ্তি করিয়া এ 
তক্ত1 আবার বসাইয়। যথারীতি রং করিয়! দেওয়! হইতেছে 
এরূপ বাাপারও ধর! পড়িয়াছে। রেলকর্শচারীদের সাহাখ্য 
ভিন্ন ইহা কখনও হইতে পারে না। কলিকাতায় 
শিয়ালদহ ঠ্রেশনে ভূমি-শুক্ক বিভাগের যে সব কর্মচারী 
মোতায়েন রহিয়াছেন তঠাছারা যথাসস্ভব চোগাকারবারের 
সুযোগ করিয়া দিতেছেন বলিয়া সংবাদপঞ্রে অভিযোগ 
হুইয়াছে। রাত্রের ঘষে সব ট্রেনে জোর চোরাকারবার চলে 
সেখলিতে তল্লাশী বন্ধ করিয়! দিবার আদেশ ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার দিয়াছেন এক্ষপ সংবাঁদও প্রকাশিত হইয়াছে 
কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোন প্রতি কার হয় নাই। 
যেসব সৎ কর্খচারী তন্াসী করিয়া কর্তব্যপালন করিতে 
চাছিতেছে তাহাদিগকে ইনি বাধ! দিয়া রাখিতেছেন 


স্পা তপপাসিপাসিশ তিতিশিশা ৩ 


গাঙে 


পালা সিটি তা পাশপাশি তা পাস 


এবং বিভাগ হুইতে সরাইয়! দেওয়ার চেষ্ঠা! করিতেছেন । ঙ্গি- 
শুক্ক বিভাগের কালেক্টর এই অভিযোগ জ।নেন কিন্ত উবার 
প্রতিকারের কোন প্রয়োজন তিনিও অহ্ছভব করেন নাই। 
মাঝে মাঝে বছরে কয়েক হাজার বা ছ-এক লক্ষ টাকার মাল 
আটকের চমকপ্রদ সংব।দ প্রকাশিত হইতেছে ; এবং কোটি 
কোটি টাকাঁর চালান যে ধর] পড়িল ন। এই ঢক। নিনাদের 
বারা তাহ! চাঁপা দেওয়! হইতেছে । 

খাদ্য এবং মিতা প্রয়ে।জনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত 
বক্তৃতা অনেক হুইয়াছে কিন্তু কাজ কিছুই হয়নাই। গত 
এক বৎসরের মধো কোন বিষয়ে একট! ুচিস্তিত পরিকল্পন! 
পর্ধাস্ত প্রত্ত ত হয় নাই, কাজ আরম্ভ হওয়! তদুরের কথা। 
স্ুপরিকর্সিত ভাবে কাজ আরম্ত করিতে হইলে শাপনযস্ত্রের 
দক্ষতা ও সততা হৃদ্ধি অপরিহার্য ৷ তাহার জঙ্ত সর্বশক্তি দিয়! 
ছুনীতি দমন জাঁরভ্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্ত এই কাজটিও 
এখনো! জার হইল না। 

সেচ বিভাগে অবহেল। ও অক্ষমতা 

সেচ বিভাগেপ কাঁজ সুপরিকল্পিত না| হইলে কৃষির উন্নতি 
পদে পদে ব্যাহত হইতে বাধ্য । জল সরবরাহ এবং জল 
নিকাশ বাংলাদেশে এই ছুইটাই সমান সমস্ত) । এই সমন্ত 
সমাধানের যে স্বাভাবিক প্রপালীগুলি ছিল ইংরেজ আমলে 
সেগুলি ধ্বংস কর! হইয়াছে । বাংলাদেশের এই মহা অনি 
কিরূপে কর! হ্ইয়াছে তাহার বিস্তারিত পরিচয় বিশ্ববিখ্যাত 
সেচবিশেষজ্ঞ সার উইলিয়াম উইলকব্স কলিকাতা বিশ্ব 
বিস্তালয়ে কয়েকটি বপ্ততায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । উহ্াতেও 
গধন্মেন্টের চোখ খোলে নাই। দামোদরের সহ্হিত সংলগ্ন 
ক।ণানদীগুলি সমশ্ড এলাকায় জল সরবরাহ করিত এবং 
স্থানীয় লোকের! নিজেরাই এগুলি সংস্কার করিয়! রাখিয়! 
জলের ব্যবস্থা করিয়া ল্ইত। সেচ বিভাগের ইংরেজ 
বিশেষজের! কাণানদীগুলির মর বুঝিতে না পারিয়। 
এগুলিকে উপেক্ষ।/ করেন । নদীনাল। সংস্কারের ভার আগ 
ঠানিকভাবে সরকারী সেচবিভাঁগের হাতে যাওয়ায় ত1হারাঁও 
উহ! করেন নাই, দেশের লোকেও করিব।র সুযোগ পায় নাই। 
বাংলান্ন বিচিত্র প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং বৈষয়িক সমন্ডার 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত বিলাতী বিশেষজ্ঞের! পুঁথিগত বিভ্ভার 
জোরে উপ্টা বিধান দিয়াছেন, দেশের লোকের নিকট এ সব 
বিধান কার্ধো পরিণত হুইয়াছে এবং উপ্ট! ফল ফলিয়াছে। 
বিলাতী বিশেষজ্ঞের! তীহাদ্বের বেতনের টাকা লইয়া দেশে 
ফিরিয়া! গিয়াছেন। দেশের চাষী শুকন। মাঠ চোখের জলে 
চষিবার চেষ্টা করিয়া সপরিবারে শুকাইয়। মরিয়াছে। ঘ্ার 
উইলিয়াম উইলকক্স তাঁর বক্তৃতায় এই কথাটাই বার বার 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বাংলার স্বাভাবিক যাহা! কিছু 
ব্যবস্থা ছিল সেটিকে ধ্বংস কর! হইতেছে এবং যে কাজটি 


চর 
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২ পেশপাপশাসিসিপাটি প্িপাসিপাশ্িস্পিসি্পাি শ ঈশা শি সত ৩ সিল 


৩৯৭ 


- পাটি তি শী ১ এপ িশ্পাসিপাসিিসিল 


করিলে বাংল! 1 কাচিযা খায় ঠিক সেইটি ৰ বাদ দ দিয়া কো এ 
টাকা ব্যয়ে সহস্র প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে । বাঙালীর 
দাক্লিপ্রা এবং ম্যালেরিয়ার জন্ত এই বিপরীত বুদ্ধিই একমান্র 
দাঁয়ী। কুষি বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশপ্রেমিকরাঁও বার বার এই 
কথাই বলিয়াছেন যে, বাংলার শুভক্করের দাড়া প্রস্তুতির 
য় ছোট ছোট সেচব্যবস্থাগুলিকে বীচাইয়া বাখিলে 
এবং পুকরগুলিম সংস্কার করিলে ক্ষির প্রভৃত উন্নতি হুইবে। 
প্রচলিত খুমি আইশে পুক্রগুলিও ভাগ হইয়াছে, ভাগের 
পুকুরের মাছটা সকলেই চায় কিন্ধু সংস্কারের টাকাটা কেহই 
বাহির করিতে টায় না। যেসরিক পুকুর সংস্কার কণ্ধিবে 
সম্পত্ভিটা তাহার হুইবে এই মণ্ত্বে একটি আইন পাস করাইয়। 
লইলে গ্রাম সেচ ব্যবস্থার অপরিমেয় উন্নতি হইবে । 
দামোদর খালে গায় ছোটখাট পরিকল্পনাও এখনই আরম্ত 
হইতে পাঞে। খড় দামোদর স্বীম কবে কাধ্যে পরিণত 
হইবে তার জন্ত হাত গুটাইয়া বসিয়। শা থাকিয়া এখন হুইতে 
ছোটখাট কাজগুপি কণ্িতে থাকিলে বছর ছুয়েকের মধ্যে 
তার ফল পাওয়া যাইবে । 

সেচ বিভাগে রাক্রনীতির প্রবেশ দেখিয়া! আমর! 
আশক্ষাখিত হুইয়াছি। এট! অস্কুরেই বিন হওয়। দরকার, 
নতুবা! উহ] দেশের লোকের পক্ষে একটি মহ] অনিষ্টের কারণ 
হইয়া] দাড়।ইবে । খাদ্য লইয়! রাজনীতি যেমন ঘোরতর 
নিন্দনীয় কার্ধয, খাঁন্তোৎপাদন বৃদ্ধির ব্রন্ধাপ্র সেচকার্ধ্যে 
রাজনীতির প্রকেশও তেমনি নিন্দাহ | ক্যানিং অঞ্চলে সারেঙগ- 
বার্দের বাধ সরকারী সেচ বিভাগের অবহেলায় ভা্গিয়াছে 
এবং উহাতে বিস্তৃত ভাবে উর্বর জমি তিন বৎসপ্রের মত নষ্ট 
হইয়া! গিয়াছে; ইহ] লইয়া! আমরা বিস্তারিত আলোচন। 
করিয়াছি । এই বাঁধ ভাগ] ব্যাপার লইয়। একজন সুপরিচিত 
কম্মী আন্দোলন কর্পেশ এবং উহ্বাপ এতিকারের চেষ্টা করেশ। 
যে কর্মচারীদের দোষে বাধ ভাঙ্গিয়াছে তাহাদের বিষয়ে 
কোনও তদন্ত হয় শাই। এখন গবশ্মেন্ট গ্কানীয় লোকদের 
বলিয়াছেন হে একটি কমিটি গঠন করিয়। তাহার! এ সমস্ত 
লইয়! ভবিঞ্তে কি করা উচিত তাহ শির্ধারণ করুন, তবে 
এঁ কমিটিতে ঠাহার] এ গুপরিচিত কম্মীকে লইতে পারিবেন 
না। এই আদেশের তাৎপর্য লোকে এই বুঝিয়াছে যে যদি 
কোনও বিশেষ কর্মীর চেষ্টায় স্থানীয় অধিবাঁসীর। বাধ ভাঙ্গার 
সায় একট! মহাবিপদ ও তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে 
উদ্ধার পায় তবে আগামী নির্বাচনে এ এলাক। হইতে তাহার 
নির্বাচন আটকান যাইবে না; কলিকাতায় নবাবী করিস! 
ধাার। এ এলাকা৷ হইতে এতকাল নির্বাচিত হয়| আসিতে- 
ছেন তাহাদের পক্ষে সেখানে মুখ দেখান অসম্ভব হইবে । 
দেশবাসীর জীবন লইয়! এই শ্রেনীর রাজনৈতিক প্যাচ সুরু 
হইলে তাহা! জাতির পক্ষে সমূহ অনিষ্টের কারণ হইবে । 


৩৯৮, 


কুষির উন্নতি 

অস্সমন্তার সমাধান করিতে গেলে কৃষির উন্নতিতে মন 
দিতে হইবে । এবিষয়ে আলোচনা অনেক হুইয়ছে, কাজ 
কিছুই হয় নাই। ১৯৪২ সালে ডাঃ ঞ্রেগরী ফসলবৃদ্ধি সম্বন্ধে 
একটি শ্রচিন্তিত পরিকল্পন! দিয়াছিলেন, তদন্ধসারে কাজ 
হইলে এত দিনে অনেকট৷ সুফল পাওয়া যাইত কিন্ত 
তাছাও হয় নাই। ফসল রপ্ধির নামে ভারত-সরকার বছ 
কোট টাক খরচ করিয়াছেন, তার প্রায় সবট! জলে গিয়াছে। 
তার পর বহু শত কোটি টাকার খান্ত আমদানী করিয়। ছুর্ভিক্ষ 
সামলাইতে হইয়াছে । ভ।রত-পসরকারের জায় বাংলা- 
সরকারের কাঙজজ এ বিষয়ে সমান অক্ষমতার পরিচায়ক । 
কৃষির উন্নতির পথে একটি গোড়ায় গলদ রহিয়া গিয়াছে । 
প্রথমতঃ এটি একটি প্রার্দেশিক বিষয় ; তার পর কৃষির উন্নতির 
জন কষি বিভাগ এবং সমবায় বিভাগ একসঙ্গে একই 
লোকের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া! উচিত কিন্তু বাংলায় উহ! 
সুইটি আলাদ। মন্ত্রীর অধীন। কৃষি বিভাগ হুটতে মংন্ত 
বিভাগ আলাদ] করিয়া উহাকে অপর একটি তৃতীয় মন্ত্রী 
অধীনে দেওয়া হুইয়াছে। সমবায় বিভাগ রাখ! হইয়াছে 
পুনর্ববসতি মন্ত্রীর হাতে ; পুনর্বসতি লইয়াই ইনি ব্যতিব্যস্ত, 
সমবায় বিভাগের প্রতি শজর দেওয়ার হুঁহার সময় কোথায়? 
সেচ বিভাগটিও কৃষি মন্ত্রীর হাতে থাকিলে ভাল হয়; এতট! 
কাজ এক জনের উপর দেওয়া হয়ত অনুচিত বোধ হইতে 
পারে, কি্ড এট! ঠিক্ত যে কষি সমবায় এখং মংস্ত বিভাঁগ 
গ্রামা অর্থশীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কন্মী লাঁকের হাতে না 
দিলে কৃষির উন্নতি পদে পদে বা।হত হইতে বাধ্য । ৰাংলা- 
দেশের ছুর্তাগ্য এই ০য, ডাঃ ঘোষ কৃষি বিভাগের শীর্ষদেশে হইটি 
ভাগ্যাশ্েধী এবং বাংলার কৃষিবিষয়ে অজ্জ বাঙালীর উপর 
ভার চাঁপাইয়। দিয়| গিয়াছেন ; বর্তমান মন্ত্রীসভা উহা্দিগকে 
সরাইয়| ন। দিয়! এখনও বহাল রাখিয়াছেশ । আরও ছূর্ভতাগোর 
বিষয় যে যুক্তপ্রদেশের রুষিবিভ।গ সংগঠণ করিয়াছেন কৃষি 
বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এমন একজন বাঙালী হাতের কাছে 
থাক! সত্বেও এবং তিনি বিনা বেতনে বাংলার ক্কষি বিভ।গে 
সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছ! প্রকাশ কর! সত্বেও বাংল! 
সরকার তাহাকে কান্ধে লাগাইতে পািলেন না । হার নাম 
আপুমোদক্মার দে; যুক্তপরদেশে ডাঃ কাটজুর অধীনে ইনি 
ফাজ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলার 
খান্সমন্ত! সমাধান করিতে হইলে প্রমোপবাবুর গ্কায় লোকেরই 
ধরকার ; পিক্কা, ভান প্রভৃতির কর্্ নয়। এ&নুশীল দের 
ভাঁয় ঘে সব সিঙিলিয়ানের উপর কৃষি বিভাগের উন্নতির ভার 
অর্পিত হইয়াছিল তাহ্বারাঁও কিছুই করিতে পারেন নাই। 
. এবার উপযুক্ত লোফ আন দরকার। ক্কধি বিভাগে আজ- 
কীচা পয়সা আছে, সুতরাং এখানে মধুলোভী মক্ষিকার ভীড় 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এই চাকট! অবিলম্বে ভাঙ্গ দরকার । 
আলুর বীন্ধ লইয়া গত বংসর এবং এ বংসর যাহ! হইয়াছে 
ও হইতেছে তাহ! এ বিভাগের অশেষ গলদের কিছু পরিচয় 
স্থচিত করিতেছে। 


পশ্চিম বাংলায় সামরিক শিক্ষ। 
পশ্চিম বাংলার গবন্মেণ্টের একটি প্রচাঁর বিভাগ আছে। 
এই প্রদেশের সামরিক শিক্ষার সফলতা বা অসফলতা সম্বন্ধে 
তাহাদের কোন বিবৃতি পড়িয়! বযাপারটি বুঝা যায় ন!। বঙ্গীয় 
জাতীয় রক্ষী বাহিনী দলের শিক্ষা সম্বপ্ধে আমাদের এই অভি- 
যোগ প্রযোজ্য | কীচড়াপাড়। শিক্ষণ-শিবিপে পশ্চিম বাংলার 
পূর্বব প্রান্থ নিবাসী কতন্ন শিক্ষা গ্রহণ করিতে অএসর 
হইয়াছিল, কতজন শেষ পর্য্যস্ত টি'কিয়া রহিল, এই সন্ধদ্ধে এই 
বিাগ নীরব । অথচ আমরা দেখিতেছি, বাহিরের লোকে 
এই বিষয়ে বেঙগী খবর রাখেন ; নব-বঙ্গ সমিতির সভাপতি 
ডাঃ এস, কে, গা্থুলী বলিতেছেন যে ৭০২ জন লোক ভর্তি 
হুইয়।ছিল শিক্ষ! শিবিরে, তাহার মধ্যে ৩৪০ জন টি"কিয়া- 
ছিল শিক্ষ/ শেষ করিবার জন্ঠ। এই অবঞ্ধার কাঁরণ সম্বঙ্গে 
ডাঃ গাঙ্গুলী নিয়লিখিত বিবৃতি দিয়াছেন £ 
প্রথম অবস্থাতেই আংশিকভাবে সময়মত খাএএবযাদির 
অভাবের জন্ত এবং অংশতঃ কোন একট মহলের 
অপপ্রচারের ফলে শতকর! প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী শিবির 
পরিত্যাগ করে। অবশিষ্ শিক্ষারথিগণেগ অধিকাংশই 
নদদীয়। জেলাভুক্ত 
এই সংবাদ পড়িয়া মনে হয় যে পশ্চিম বাংলার গবন্মেন্ট 
এই শিক্ষা ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া! ফেলিয়াছেণ | আমর! 
শুশিয়াছিলাম যে তীাহার। এক বৎসরে মধ্যে পশ্চিম বাংলার 
প্রান্তবাসী গ্রামাঞ্চলের লোঁকর্দের মধ্যে ৬২০০ জনকে রক্ষী 
বাহিনীর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়! দিবেন । এই ঘোষণা অনুরূপ 
চেষ্টা কঞ্মা হইতেছে কি না তাহা দেশের লোকের জান! 
প্রয়োজন । 
ইংরেখ্ের আমলে বাঙালীকে “অসামরিক জাতি” বলিয়! 
সামরিক বিভাগ হইতে দুরে সরাইয়া রাখা হুইয়াছিল, এবং 
আমরা] মাঁথা খাটাইয়। বা কলম পিষিয়! ব্রাষ্থ্রের সেব| করি 
বলিয়া সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনে এই ভাবট! বিভ্ঞমাঁন 
বলিয়। শুনিয়াছি। বাংলাদেশ হইতে সৈঙাধ্যক্ষ পাওয়! যাইতে 
পারে, কিন্তু সৈল্ত পাঁওয়! যাইবে না-_-এই ধারণার বশবর্তী 
হইয়া! নাকি তাহার] তাহাদের রংরুট নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে- 
ছেন। শ] হইলে দক্ষিণ-ভারতে মেলা বসাইয়া, ঢাক ঢোল 
বাজাইয়! লোক সংগ্রহের ব্যবস্থা চলিতেছে আর বাংলাদেশে 
এই কাধ্য চলিতেছে পিভূতে কোন্‌ আপিসে বসিয়া ৷ অবস্থ। 
দেখিয়া! মনে হয় যে তারত-রাষ্ট্রের কেন্জীয় গবন্মেন্ট ইংরেজ 
জামলের জের টানিয়াই চলিবেন যদি মা পশ্চিম বাংলার 


ভাজ 


গবন্মেন্টি এই বিষয়ে সক্রিয় হুইয়| কেন্দ্রীয় গবন্থেন্টকে অতিষ্ঠ 
করিয়া তুলেন। জামার বিশ্বাস যে বাংলাদেশে আংশিক 
ভাবে বাঁধাতাম়ুলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা! না করিলে, দেড় 
শত বংসরের অনভ্যাসের শৃঙ্খল আমর ভাঙ্গিতে পারিব ন|। 
পশ্চিম বাংলার গবন্মেন্ট প্রদেশের বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণ 
করাইয়া দিয়] কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের সঙ্গে একট। বোঝাপড়। 
করিতে পারেন । 

এই বিষয়ে বর্তমান মন্ভ্রিমগুলী একেবারে নিশ্চেষ্ট তাহা 
আমর বলিতে চাই না। ১৮ই শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রধান মন্ত্রীর একটি বিবৃতি দেখিলাম। তিনি বলিয়াছেন 
যে ছিজলীর নিকটে একটি পরিত্যক্ত বিমান ঘাঁটিতে আবাসিক 
সামরিক শিক্ষা! কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার একটা কল্পনা তাহার 
মাথায় খেলিতেছে ; এই কলেজটি আজমীর, রাজপুতানা, 
বাঙ্জালোর ( মহীশুর ) ও ঝিলামের (পূর্ব পঞ্জাবের ) অনুরূপ 
করিবার চেষ্টা! হইবে । এই প্রশ্তাবের মধ্যে বাংলায় সামগ্রিক 
সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটাঁইবে না; সেনাধ্যক্ষ তৈয়ার 
করিবে । কিন্ত বাংলার সৈনিক বাছিনী কোথায়? যেছুই 
বা।টেলিয়ন সংগ্রহের ও শিক্ষার পরিকল্পন] চলিতেছে, তাঁহার 
মধ্যে “জাত” বাঙালী কতজন থাকিবে, তাহা! আমর]! জানি 
না। প্রান্তিক রক্ষীবাহিনী দল প্ররৃতভাবে গঠন করিতে 
পরিলে, কিছ রপার কথা ছিল। কিন্ধকু এই বিষয়ে যে 
শীতি অন্পপ্নণ কর। হইতেছে, তাহার ফলে সমস্ত পরিকর্সন! 
বাথ হুইয়! যাইবে । পশ্চিম বাংলাকে স্পষ্ট জানাইতে হইবে 
এই বিষয়ে তাহার অভাব কোথায়| 

দেড় শত বংসরের অনভ্যাঁস এই বিষয়ে আমাদের শরীর 
মনকে অনড় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রতিষেধ চাই । 
ইহার প্রয়োগে কে অগ্রমী হইবেন_-গবশ্শেন্ট, কংগ্রেস, না 
নৃতন কোন প্রতিষ্ঠান ? গবন্মে্ট তাহার “লালফিতা”র চাঁলে 
চলিতেছেন, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস যে কি চিজ্ঞ তাহা “বঙ্গীয় 
রক্ষী বাহিনীপ”্র ব্যর্থতায় প্রমাণিত হুইয়াছে। ডাঃ এফুল্ল 
ঘোষের মন্ত্রিসভা নৈঠিক গাদ্গিবা্দী সাহ্ছিয়া এবং প্রদেশপাল 
স্রীরাজাগোপালাচারী & ভাবের ভাবুক ব! দার্শনিক বলিয়! 
এই বিষয়ে বিশেষ কিছু করেন নাই । কংগ্রেস দলাদলি করিয়! 
সময় ন& করিয়াছে ; সামরিক শিক্ষার মত অত্যাবন্ঠক বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি দিবার তাহার সময় ছিল না| ডা£ বিধান রায়ের 
মন্ত্রিগুলী এবিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং নুতন প্রদেশ- 
পাল শ্ীকৈলাসনাথ কাটঙ্জু দার্শনিক নহেশ এইমাজ্জ ভরস|। 
কিন্তু “অসামরিক জাতি” বলিয়া যে কলঙ্ক ইংরেজ আমাদের 
কপালে দাগিয়৷ দিয়াছিল, তাহা! ফেবলমাআ সরকারের চেষ্টায় 
মিলাইয়! যাঁইবে না। খাহীরা দলাদলির উর্ধে থাকিয়], এই 
কার্ধ্যে অনদ্যমনা হইয়া! খাটিতে পারিবেন, ভাহাদের প্রতীক্ষায় 
আমর বসিয়া আছি। তাদের আবির্ভাব সহজ ও দুগম 


বিবিধ প্রসঙ্গ-__বাঙালীর ভবিব্যৎ 


এ, পাশিপাটিপাসিলাছি শিপ পাস্তা পা শা উাসপা পা ৯ পা পাশিপার্া্পিসিলািলতল শা শা সি পা পাশা শা নে িপািপাস্িশতরা ত ৬৩ 


টি 


০১০৯ সন্াশভিি ৯ ৮৮৮ 


করিবার জন্য জামর!। মাসের পর মাস চা রে কথ। বলিয়া! 
যাইতেছি। আমাদের সহযোগিতা তাহাদের জন্য অবারিত 


হুইয়| আছে। 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ 


্রধুর্দটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লক্ষ বিশ্ববিদ্তালয়ের একজন 
বিশিষ্ট অধ্যাপক । সমাঞ্গবিজ্ঞান বিভাগের ভার তাহার 
উপর। তিনি চিন্তাশীল লেখক বলিয়! প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়া- 
ছেন। বোম্বাই-এর “নিউ ডেমক্রেট” (0৬ 1)67)00181) 
সাণ্তাঞ্িক পত্রিকায় তিনি বাংলা ও বাডালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । এই উপলক্ষে বাঁঙালীর সাংস্কতিক 
জীবন সম্বন্ধে তিনি নিরাশার কথাই শুনাইয়াছেন। ভারত- 
রাষ্ে বাঙালীর কোন বিশিষ্ট স্থান আছে বলিয়া তিনি মনে 
করেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী নব-ভাঁরতের 
সংগঠনে অগ্রনী হইতে পারে ; কিগ্ত বিংশ শতাবীতে তাহার 
সেই শক্তি হাঁরাইয়া ফেলিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে অন্ত 
প্রদেশের লোকের। বাংলাদেশেই তাহাদের কোণঠ।স। করিয়। 
ফেলিয়াছে। এবং নিজের দেশে নিজের আসন অটল রাখিতে 
পারে নাই যে সমাজ, সর্বভাঁরতীয় সমাজে তাহার কোন 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাঁহীরা কোন্‌ শক্তিতে | বরং 
তাহাদের একটা সাংস্কতিক অভিমান আছে, যাহা অঙ্গ 
প্রদেশের লোককে আঘাত করে; প্রতিদানে লাত হুয় 
তাছাঁদের বিরূপ ভাব । ইহাই হইল অধ্যাপক মুখোপাধায়ের 
প্রতিপাঁভ বিয়িয়। 

এই প্রবঙ্ধ কয়টি পড়িয়! একটি প্রশ্ন আম।দের মনে জাগি- 
যাছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতাবীর বাঙালী 
সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন বলিয়! অমর জানি । সুতরাং 
তিনি বিংশ শতাবীর বাঙালীকে শ্রদ্ধ। করিবেন, তা! মনে 
করিবার কারণ নাই। কিন্তকতিনি যে পধ্যালোচনার কল 
বোম্বাইয়ের সাপ্তািক পত্রিকায় বর্ণন! করিয়াছেন তাহার 
মধ্যে কোন সত্য বস্ত থাকিলে বাঁডাঁলীকেই তাহ] প্রথম শুনান 
উচিত ছিল। তাহ! তিনি কেন করেন ন।ই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতে ইচ্ছা! হয়। সমাজবিজ্ঞানীর চক্ষু সমাজের হূর্বলতার 
উপরেই প্রথমে পড়ে । এরূপ ছুর্বলতার বিবরণ প্রদানের এক 
মাত্র উদ্দেন্ট হইতে পাঁরে যে উদ্ধিষ্ঠ সমাজ নিজের চেষ্টায় নিজ্জের 
ছর্বলত] দুর করুক; নিজেকে সুস্থ করিয়! তৃলিবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করুক। বাঙালী হ্ইয়াও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের 
বর্তমান বাংল! সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতি সামান্ত, কেনন! 
বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে তিনি সরেজমিনে এ বিষয়ে লেশ- 
মান্রও জঙ্ুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমর! শুনি নাই । অন্ত 
দিকে তিনি দূরে থাকিয়া আমাঁদের অনেক ক্রটিবিচ্যুতি 
দেখিতে পান ইছাঁও ঠিক। কিন্তু তৎসম্বত্ধে, তাহার কারণ 
ও প্রতিকার সম্বন্ধে, আমাদের সাবধান করিবেন, এরূপ 


প্রত্যাশাই জামরা করির| থাকি। 
কেন? 


তাঁছা তিনি করেন নাই 


' পূর্বাচল প্রদেশ 


বাঙালী-প্রধান কাছাড় জেলার মধ্যে একটি আন্দোলন 
দান! বাধিয্বা উঠিতেছে ; ক্রমশঃ ইহা আসামের অগ্তান্ত 
বাঙালী-প্রধান অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবে । কারণ, আসাঁম- 
সরকার ইহার পিছনে তাহাদের গোয়েন্দ৷ লাগাইয়'ছেন 
যেমন করিতেছেন বিহার-সরকা'র মানভূম-ধলতূম অঞ্চলে । 
এইরাপ একটা আন্দোলনের কথ। আমর! গত ফাল্ভন মাসে 
শুনিয়াছিলাম ৷ ওয়ার্দাগঞ্জে গঠনমূলক কণ্মিবৃন্দের একটি সভ। 
হুয়। গান্ধীজীর কর্শপন্থায় যাহার! বিশ্বাসী সেইখানে ত।হাঁর! 
সম্মিলিত হুইয়াছিলেন এবং “সর্ববোদয় সমাজ” প্রতিষ্ঠার 
কক্গন। গ্রহণ করেন। সেই সম্মেলন হইতে আগত এক জন 
কন্মা, বাঙালী কন্মা, আমাদের বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেস 
কর্তুপক্ষের কেহ কেহ এইরূপ নুতন প্রদেশ গঠনের কথা 
অনুমৌদন করিতেছেন বলিয়া মনে হয় । 


আজ প্রায় ছয় মাস পরে সেই উদ্দেষ্ট সাধনের জঙ্গ 
আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । এই নুতন প্রদেশ সংগঠিত 
হইবার ঘে আয়োজন চলিতেছে তাহাতে কাছ।ড়, ভিপুরা 
রাজা, মণিপুর গাঁজা ও লুসাই পাহাড়ের জনমণ্লীগ সন্মণত 
জাছে বলিয়! শুণিতেছি। পাম প্রদেশের ২৫ লক্ষ আসামী 
ভাষাভাষী লোৌকসমষ্টির অহমিকাই নাকি এরূপ আন্দোলনের 
অনুপ্রেরণ! ঘোগাইয়াছে । সংখ্যাঁলধিষ্ এই সন্প্রদায়ের এইক্প 
স্পর্ধা! নাকি অসহনীয় হয়! উঠিয়াছে। খাঞ্জশীতিক ক্ষমতা 
পাইয়। ইহারা যেরূপ হিতাহিত বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াঁছেন, 
তাহার ফলে এপ একট] বিরোধী ভাবের স্থট্টি অবস্থস্তাবী । 

কিন্তু এই নুতন এদেশের পক্ষে আন্দোলনকারী নেতৃবর্গকে 
আমর! একটা বিষয়ে সাবধান করিয়! দিতে চাই। তাহারা 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের, বিশেষতঃ সর্দার বল্পতভাঁই প্যাটেলের, 
মতামত জাঁনিয়! লইবা'র “চষ্ট! করিলে ভাল হয়। অন্ত কোন 
উদ্বেক্ট লইয়। স্বরা্র বিভাগ আসামের প্রদেশপালকে কুচবিহার 
ও শ্রিপুর] রাজোর তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন । পশ্চিম 
বাংলার প্রদেশপাল এট ছুইটি বাংল! ভাষাভাষী রাঞ্জোর 
সঙ্গে নিকটতর সম্বপ্ধে আবঞ্জ হইবার কথ|। সর্দার প্য।টেলের 
বিভাগ তাহ! স্বীকার করেন নাই। 
পরিকল্পন! আছে, তাছা অনুম।ন করা কঠিন নহে। তারত- 
রাঠের পূর্বাঞল লইয়া আর একট। ভাঙ।-গড়ার কানে তাহার! 
মনোনিবেশ করিতেছেন, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। 
পশ্চিম বাংলার রাজনীতিকের এই বিষয়ে শ্রোতের জলে 
গ! ভাসাইয়। দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নিজ নিজ দলগত 
ও ব্যক্তিগত স্বার্থ তাহাদের নিকট বড় হইয়। উঠিয়াছে। 


প্রবালী 


তাহাদের মনে কি. 


১৩৫৫ 


কস্তর-বা শিক্ষা-কেন্দ্র 


প্রায় লোকচক্ষ্র অন্তরালে পশ্চিম বাংলায় গঠনমূলক 
কিছু কিছু কার্ধ্য প্রয়োজনের তুলনায় অতি ধীরে চলিতেছে । 
নদীয়া জেলায় সাহ্ব-নগর গ্রামে কম্তর-ব। শিক্ষা-কেন্্র এই 
সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখষোগা ৷ মাঁতৃজাঁতির শিক্ষ! ও সেবা- 
ধর্ম লইয়া যে এই কাজের আয়ে'জন চলিতেছে তাহ] বাংল! 
দেশে নুতন নয়। গত দশ বৎসর হুইতে নারীশিক্ষা সমিতি 
অনুরূপ শিক্ষা ও সেবা করিয়! আসিতেছে । পল্সীগ্রামের বয়ফ্৷ 
স্রীলোকের মধ্যে লিখন, পঠন ও বর্তমান যুগোপযোগী সবাস্্যতড় 
সম্বন্ধে শিক্ষার বাবস্থা করিয়াছে । এই উদ্ছেন্টে গবন্মেপ্টের 
কোন সাহাঘা এই সমিতি পায় নাই। আঁচার্যা জগদীশচ্জ 


*“বন্ুর এক লক্ষ টাক! দানের উপস্বত্ব হইতে সমিতির এই 


প্রচেষ্টার বায় নির্ববাহিত হয় ; আঁচার্ধা-পত্ী শ্রীযুক্ত অবলা বনু 
এই আয় সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া! একটা নৃতন শিক্ষার 
প্রবস্তনে সাহায্য করিতেছেন । 

সাহ্ব-নগর কেন্দ্র আরও ব্যাপক ভাবে এই কার্্যের 
আয়োজন করিতেছে । ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে এই 
কেন্দ্রের পতন হুয়। শ্রীযুক্ত নিরুপম! সেন এই কেন্দ্রের ভার 
প্রাপ্ত হন। এক বংসরের শ্রধ্যে ২৫ জন শিক্ষারধিনী তাহাদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কার্ধ্য করিবার 
জনা প্রত্তত হন। এই সময়ে মুসলীম লীগ বাংলাদেশে যে 
আগুন ঘালায় তাহ! নিবাইবার জনা তাহাদের ডাক পড়ে; 
কৃষিষ্লায় ও নোয়াখালিতে তাহাদের যাইতে হুয়। ত্রিপুরার 
দাঞ্জাবিধবস্ত অঞ্চলে ছুইটি সেবাকেন্্রকে কত্তর-বা কর্পক্ষে্র 
পরিণত কর হুয়। 


“সংগঠন” (মাসিক ) পত্রিকায় সাহ্বে-নগর কত্তর-ব! 
শিক্ষা-কেন্দ্রের গত ছুই বৎসরের কার্ধ্য-বিবরণীর একটা! চুম্বক 
প্রকাশিত হ্ইয়্াছে। তৎপাঠে আমর] জানিতে পারি যে 
১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে শিক্ষা-বংসর আরম্ভ হুয় 
তার জন্তে ১৮ জন শিক্ষার্ধিনী শিক্ষ! সমাপ্ত করেন। ১৯৪৮ 
সালের মার্চ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে ২৩টি কেন্দ্রে ইহারা 
বা।পকভাবে কার্ধ্য আরগ্ত করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেক কেজে 
ছই জন করিয়] সেবাব্রতী বসিয়! গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০ট 
কেন্দ্র পূর্বববঙ্গে_বানরিপাড়া (বরিশাল) ; কাইতল (ত্রিপুর1) ; 
হুর-নগর (ীহউ); সুচীপাড়। (ত্রিপুর|); ইব্রাঁছিমপুর 
(ত্রিপুরা ); কাউনিয়া! (বরিশাল ); বাগোয়ান ( কুষ্টিয়া); 
কাস্থনগোপাড়া (চট্টগ্রাম); কাণ্তিকপুর ( ফরিদপুর )) 
বালিয়াখোড়া (ঢাকা) । বাকী কে্্রগুলি পশ্চিম বাংলার নান! 
জেলায় বিস্বৃত। বাহ্ুদেবপুর, বাল-গোবিন্দপুর, গোঁয়াল- 
পাড়া, ও বাড় বান্গদেবপুর ( মেদিনীপুর ) সাত মাইল বি 
( কালিমপং ) ২টি কেশ্রু; সাহ্বনগর 7 কফচজপুর (নদীয়া ), 


ভাগ্র 


রাখবপুর, হটুগঞ্জ ও বসর-কেন্্র ( ২৪-পরগণা ); জাক্জিগ্রাম 
কেন (বীরভূম ) ; জাকুই কেজ (বাঁকুড়া )। 


কত্তর-ব! শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাঁট ব্যাপার ; ইহার কর্ণ 
কেন্ত্র সারা ভাঁরতবর্ধে বিস্তৃত আছে। ইহার অর্থগঙ্গতি, 
প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকার সুর্দের আয়, যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
গর্ধের বিষয়। বাংলাদেশের শিক্ষা-কেন্দ্রের বিবরশ্নীর একট 
সংবাদে জামর] সুখী হইয়াছি, ভবিষ্যতে হঁহাদের সাহায্য 
ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহে গান্ধীজী-এরবর্তিত শিক্ষা 
বিস্তারের আশায় ৷ হুগলী জেলার খালন! ইউনিয়ন কংগ্রেস 
কমিটি আপনি উদ্ভোঈী হুইয়| হুইটি গ্রাম্য মেয়েকে শিক্ষার জনা 
সাহেব-নগর শিক্ষা-কেন্দ্রে পাঠাইয়াছে। অন্যানা ইউনিয়ন 
এরূপ উদ্যোগী হইলে বাংলাদেশের আশী হাজার গ্রামে কত 
বড় সংগঠন আস্ত করিতে পারেন | ভারতের নারীসমাজের 
সম্মুখে কি বিরাট কর্ট্দের গ্ুযোগ উদ্দুক্ত রহিয়াছে । 


বিহার সরকারের অবস্থা 


বিহ্বার সরকার বড়ই ফ্কাপরে পড়িয়াছেন | বাংলার সংবদ- 
প্র তাহাদের সন্বন্ধে নাকি মিথ্যা কথা প্রচার কিতেছে। 
ইহা একরূপ সহা করা যায়। কিন্ক যখন শ্রীকিশোরলাল 
মশরুওয়ালার মত লোক “হরিজন” পত্রিকার সম্পাদকরূপে 
তাহাদের বিরুদ্ধে কলম ধরিতে বাঁধা হুন, তখন ব্যাপারট! 
গুরুতর হুইয়| পড়ে বইকি! গান্ধীজীর নাম ভাঙাইয়! বাহার! 
পাজনীতিক্ষেত্ডে নিজের গ্বান করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে 
গান্ধীজী-প্রবণ্তিত পত্রিকায় গান্ধী-ভক্ত একজন প্রধানের বিরূপ 
সমালোচন! সহ কর। কঠিন হুইয়! পড়ে, এবং তাঁহাদের অভি- 
মান অত্যন্ত স্বাভাবিক | সেইজ্ন দেখিতে পাই যে বিহারের 
শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবদরীনাথ বরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 
বিহারের ভাষা-শিক্ষ! নীতির আলোচনা করিতে গিয়! তিনি 
“হরিজন” পত্রিকায় একটি প্র লিখিয়া! তাঁহার “বাঙালী ভাই- 
দের” উপর এক হাত লইয়াছেন। “তাহার! বিহার গবন্মে টকে 
লোকচক্ষে হান করিবার জন জিদ ধরিয়াছেন। বিহার 
প্রদেশের এক অংশ পশ্চিম বাংলাভুক্ত করিয়া লওয়! তাহাদের 
উদ্দেস্ট, এবং মতলব হাসিল করিবার জন কোন উপায়কেই 
তাহার। অতি নীচ বলিয়! মনে করেন ন1।” তিনি নাকি এই 
কথ! বলিতে “বড় ব্যথা” পাইয়া থাকেন। আমরাও তাঁহার 
“ব্যথার” নমুনা! ও বহর দেখিয়। ব্যধিত হুইয়াছি। 


কিন্তু বর্মাজী তাহার গুরুজী ্রীরাজেনপ্রসাদের মত জ্ঞান- 
পালী বলিয়াই এরূপ “ব্যথ” পাইতেছেন। তিনি "মনে 
রাখিতে চান ন1 কি কারণে বাংলাভাঁষাতাঁধী অঞ্চল বিহ্বার 
প্রদেশের অন্মক্ষণে বাংলাদেশ হুইতে বিচ্ছিন্ন কর! হুইয়াঁ 
ছিল। এই প্রদেশের জ্মবার্ডা ঘোষণা কনা হয় ১৯১১ সালে। 


বিবিধ প্রসজ-_বিহ্বার সরকারের অবস্থা : 


৪৬১ 


১৯১২ সালের জ্াহুয়ারী মাসে তদানীস্তন বিহারের নেতৃবর্গ 
একটি বিব্বতি দির! এই অস্তভূত্তির বিরুদ্ধে তাহাদের মতামত 
বাক্ত করেন ; এবং কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বাংলাদেশের অগ্তভূতি করা উচিত তাহাঁও নির্দেশ 
করিয়া! দেন। ১৯৩১ সালে বাবু রাজেক্রগ্রসাঁদের সভাপতিত্বে 
মানভুম জেল] কংখ্েস সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয় ; এবং 
বাবু রাজেশ্ররসাদ নিজে একটি প্রস্তাব করেন ; “যেহেতু 
মানভুম জেলার লোক-সংখ্যার শতকরা উননব্বই জন বাংল! 
ভাষায় কথ! বলেন, সেইজ্নড এই সম্মেলন মনে করে যে ঘখন 
দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষার ভিভিতে প্রদেশসমূহ্ের পুনর্গঠন 
হুইবে, তখন মানভুম জেল। বাংলাদেশের সঙ্গে পুনমিলিত 
হইবে ।” | 


বাবু রাজেজ্জ প্রসাদ অনস্বিধায় পিয়াএই প্রতি শ্রুতির কথা 
বিস্বৃত হুইয়াছেন ভান করিতেছেন। ই ্রবন্্রীনাথ বশ্মার মত 
তাহার চেলা-চামুগ্ডার] যে গুরুদেবকে ছাড়াইয়া যাইবেন তং- 
সম্বন্ধে আমাদের কোন সঙ্গেছ নাই। “হরিজন” পঞ্জিকায় 
বর্মাজীর পত্রে তাহার প্রমাণ পাঁওয়] যায়। ১৯৩১ সালে বাবু 
রাজেন্দ্প্রসাদ স্বীকার করিয়াছিলেন যে মানগুম গ্েলার 
শতকরা! ৮৯ জন লোকের মাতৃভাষা বাংল! । আর ১৯৪৮ 
সালের ২৭শে জুলাই রশাচি হইতে “হরিজন” পত্রিকার 
সম্পাদককে লিখিত এক পঞ্জে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী 
লিখিতেছেন £ 


আপনি বোধ হুয় জানেন মানভূমের শতকর। ৭০ হইতে 
৮০ জন হয় হিন্দী নয়ত কোন উপজাতীয় ভাষা__-বেশির 
ভাগ সাওতালী বলে। ইহাদের সকলকেই জোর করিয়। 
বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়ান হইত । নুতন পাঠ্যক্রম 
অন্্যায়ী এই সব লোক বাঙালীদেরই মত প্রাথমিক শিক্ষা 
কালে নিজের মাতৃভাষায় লেখাপড়! করিতে পারিবে । 
আমাদের কয়েকজন বাঙালী বন্ধু-_তাহাঁর! প্রায় সফলেই 
বাহির হইতে আসিয়] জুড়িয়া বসিয়াছেন__স্পঞ্টতঃ এই 
পরিবর্তন চাঁন না এবং বাহিরের জগতের কাছে বিহার- 
সরকারের বদনাম দিবার জন্ত সব রকম কলকৌশল 
খাটাইতেছেন । 


এই *পুক্রচুরি” কি করিয়া সম্ভব হুইল তাহা মশক 
ওয়ালাজী ধরিয়া ফেলিয়াহছেন। সেইজজ্ই ১১ই ছুলাই-এর 
“হরিজন” পত্রিকায় “কুৎসিত পদ্ধতি” পীর্ধক প্রবন্ধে লিখিয়া- 
ছিলেন ; “নুতরাং স্বাভাবিক ও এঁতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় 
বিহ্বারের যে সকল অঞ্চলে বাংল! ভাষার প্রচলন রহিয়াছে 
তাঙাকে দাবাইয়া দেওয়ার প্রচে্া অচচিত।” বিহ্বার- 
সরকার তাহাই করিতেছেন এবং ধরা পড়িয়া লোককে, 
বাডালীকে, অযথা গালি দিতেছেন । 
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গ্রবাসী 
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হায়দরাবাদের প্রকৃত রূপ * 
ভারত-রাষ্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিবরমী প্রকাশ 
করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে হথায়রাবাদ সমভ্ভার প্রকৃত রূপ 
ফুটাইয়। তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন । দৈনিক সংবাদপজে এই 
বিবরণীর যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
ভারতবা'সীর পক্ষে নৃতন কথা কিছুই নাই। পূর্ণ বিবরণী 
পাইলে জামর] বলিতে পারিতাম ইহাতে হায়দরারাদ রাজোর 
গতি প্রকৃতি স্থপ্ধে কোন নির্দেশ আছে কিন|। কিন্ত যদিও 
এই বিবরণীতে নিজাম মীর ওসমান আলী খ"] বাহাছরের 
“কুলের কথা” বর্ণিত হইয়াছে, তবুও মনে হয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ 
-্ধাার| বর্তমানে ভারত-রাষ্ত্রের শাসনকাধ্য চালাইতেছেন, 
ভাহাদের নিজাম খাজ্ের স্ঘন্ধে কোনও কৌতুহল ছিল ন|) 
ভাহার] বুঝিতে পারেন নাই যে, পাকিস্থান দাবীর পিছনে যে 
মনোভাব ক্রিয়া করিতেছিল, তাহার জশস্থান হায়দরাবাদে, 
এবং ওসমাশিয়! বিশ্ববিগ্তালয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, 
সৈয়দ আবছুল লতিফ, তাহার হিশ্ু মুসলমান সাংস্কৃতিক 
বিরোধ সঙ্গপ্ধে পুন্তিকায় ১৯৩৮ সালে ভারত বিভাগের পক্ষে 
সুদ্ধি দিবার যে চেষ& করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা সঙ্গতি 
ছিল । এই কথা৷ বুঝিলে কংখ্েস নেতৃবন্দ হায়দরাবাদ পাজোর 
গণ-আন্দোলনকে এমন ভাবে নিপৎসাহ করিতেন শা। 
হায়দরাবাদ রাজ্যের শাপকগোষ্টির ভারত-বিপোধী মলো- 
ভাব নূতন নয়। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস পর্যযালোচন। 
করিলে এই কথ। পরিষ্ণার বুঝা যায়। উনবিংশ শতাবীর 
তৃতীয় দশকে তদানীস্তন গিজামের এক প্রাতা “ওহাবী” 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া সহ্যাত্রীদের সঙ্গে 
আটক-বন্দী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের পর উত্তর-তারতের 
মুসলমান প্রধানগণ নিষ্কামের রাজ্যে নিজেদের ভাব ও আদর্শ 
অনুযায়ী জীবনযাঁ1] নির্বাহ করিতে পারিবেন এই ভরসায় 
তথায় ভিড় করিতে থাঁকেন। তাহাদের চেষ্টার ফলে মুসলিম 
সংস্কত্ির বিশেষ কেন্দ্ররপে এই পাঞজাফে বূপায়িত করিবার 
আঁকাজ্ষা পরিস্ফুট হুইয় উঠে। ৫০ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত 
ওসমানিয়! বিশ্ববিস্ভালয় তাহার মূর্ত পাতীক | আমাদের দেশের 
নেতৃবগ্গের এই বিষয়ে নিক্ৎসুক মন ছিল বলিয়াই তাঁহার] এই 
ঘটনার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই । 
তারপর যখন পাকিস্থানী ভূত ভারতের বুকে নৃত্য আন্ত 
করিল তখন তাহার! মহম্মদ আলী জিশ্নার . কার্যকলাপ 
লইয়াই বাস্ত থাকিলেন, কিন্তু মুসলিম লীগ নেতার পিছনে 
নিজামের যে অর্থ ও লিজ্ঞামের কৃটবুদ্ধি জোগান দিতেছে, তাছা। 
বুঝিলেন না। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রয়োজনে নিজামকে জিয়াইয়। 
রাখার দরকার ছিল, সেই প্রপ্ধোজনে মুসলিম লীগের জন্ম 
ইহা সত্য । কিন্তু এই হুইয়ের মধ্যে যে একটা অঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ 
ছিল, তাছা! তাহারা বুঝিলেন না। ভারতবর্ষ যখন ছ্বিথ্ি 


* প্রাধান্তেপ্র (08010100181 


হুইল তখন নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁর সাহুস বাড়িয়া 
গেল। কারণ তাহাকে যে মারিবে হায়দরাবাদ রাজোর সেই 
গণ-আন্দোলনকে ত তাহার! বাড়িতে দিলেন নাঁ। আর একটা 
কারণ নিজ্কামের সাহ্‌স বাড়াইয়াছে। তিমি দেখিলেন যে 
মহম্মদ আলী জিন্নার প্ররোচনায় হুসেন সহীদ সোহ্রাওয়ার্দি 
বাংলাদেশে যে তাগুবের স্থচনা করিলেন তাছার ফলে লাভ 
হইল পাকিস্বান। সুতরাং এক্ধপ একজন ক্রীড়নকের টি 
করিতে পারিলে দাক্ষিণাত্যে পাকিস্থান কায়েম করা কঠিন 
হইবে না। সৈয়দ কাসেম রাজভী এই নীতির হায়দরাবাদী 
সংস্করণ। উদ্তর-ভারত যদ্দি মুসলমানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতাঁর 
নামে দ্বি-খগ্ডিত হইতে পারে, তবে দক্ষিণ-ভাঁরত কেন দ্বি- 
থণ্ডিত হইবে না--মুসলমানের ৫০০ বৎসরের রাজনীতিক 
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31005111015) নামে । কারণ নিজাম বাহাছুর কি বাহুমনী 
রাজবংশের সাংস্কতিক উত্তরাধিকারী নন? এই বিশ্বাস 
ছাঁয়দব্রাবদ রাজ্যের শ'সকগোষ্ঠীর মনে গাঁথিয়া গিয়াছে 
বলিয়াই মীর ওসমান আলী খর ছবরাকাজ্ষ] বাঁড়িয়। গিয়াছে । 
তাহার রাঝ্জোর প্রকৃত রূপ কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, 
আজ যাহ] আমাদের টক্ষের উপর ঘটিত্েছে তাহাতে আশ্চর্য 
হুইবার কিছু নাই। বিলখথে হইলেও এই বিষয়ে আমাদের 
নেতধগ সঙ্জাগ হুইয়! উঠিয়াছেন, 'তাঁহা দেখিয়া! আমর] আস্ত 
হইয়াছি। 

আর একট! কথ! আমাদের মনে রাখিতে হুইবে। *“খুটির 
জোরে মেড়। লড়ে" এইরূপ একটা খ্রীম্য কথ। আছে। কোন্‌ 
থুটির জোরে নিজাম লড়িতেছেন ? ব্রিটেনের শ্রমিক গবন্মেন্টি 
একটা সাফ জবাব দিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটেনের শাসক- 
গোষীর একাংশ যে নিজামের ম্পর্ধার পিছনে আছে, এই 
বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। মহম্মদ আলী 
জিম্নার মানসপুজজ পাকিস্থানের কথ| নাই বলিলাম । উত্তর- 
ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের এফাংশ যে. পাকিস্বানের 
জন্মদাতা, এ বিষয়েও কোন সঙ্গেছ নাই। তাহাদের 
সকলেই পাকিস্বানে চলিয়! গিয়াছে তাঁছ! মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। তাহারা ভারত-রাষ্ট্রে আছে, এবং নিজাম 
ওসমান আলী থ*। তাহাদের উপর কোন ভরসা রাখেন না, 
এই কথ। কেহ বিশ্বাস করে না। কৌচটিল্যের গ্াঞঁনীতি 
এন্সপ বিভীষণ-গোষ্ঠীর সহযোগিতাপ্ন কথা আমাদের শুনাইয়া 
গিয়াছে । ভাবান্ুতায় ইহ তুলিয়া গেলে চলিবে না। হিন্মুও 
ভারত-রা&্ই বিরোধী হইতে পারে, তার প্রমাণ আছে। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর তাহ! ির্ববংশ হুয় নাই। 
হিন্ছু ব্যবসায়ী প্রধানরা পর্য্যস্ত এরূপ বিশ্বাসঘাতকায় লিগ 
আছে। এই সব বিপদ্দের কথ! মনে রাখিয়াই ভারত-রাষ্ট্রের 
শাসন-কর্ডাদের যখাবিহ্তি ব্যব্! অবলম্বন করিতে হুইবে। 
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ভারত-রাষ্ট্রে ইংরেজী ভাষার স্থান 
বোম্বাই-এর ইংরেজী সাপ্তাহিক “ভারত-জ্যোতি” ভারত- 
রাষ্ট্রে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধে লোক-মত যাচাই করিয়া! 
তাহার ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় ছই মাস পূর্বে 
ভাঁরত-রাষ্রে বিশ্ববিস্ভালয়দমূহের উপাবাক্ষগণ ( $10৫- 
01081790105 ) স্থির করেন ঘে পাঁচ বংসরের বেঙ্গী ইংরেক্ধী 
ভাষা আমাদের স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক ভাবে শ্শিক্ষা দেওয় 
হইবে না । “ভার ত-জ্যোতি” এই সিদ্ধান্ত সন্বপ্ধে লোক-মত 
যাঁচাই করেন । কতঞ্জণ লোক এই মতামতের আদমস্থমারিতে 
যোগদান করিয়াছিলেন, কলাফল প্রচারের মধ্যে তাহার উল্লেখ 
দেখিলাম পাঁ। কিন্তু যাহার] ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন 
তাঁহাদের শতকর] ছিস।ব দেওয়া হইয়াছে । স্কুলে ইংরেজী 
ভাষার প'ঠ সঙ্গে শতকর। ৭৭'৩ জন বলিয়াছেন যে এই 
সিদ্ধান্ত এপ ভুল হইয়াছে ; বাকী ২২৭ বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত 
ঠিকই হইয়াছে । শতকর| ৭৭৩ ধীঙ্থারা অমত করিয়াছেন, 
তাহাদের মধো শতকরা ১৩ ৩জন চান যে ইংরেজ ভাষা 
শিক্ষা আরও ১০ বৎসর চলুক; ১৫ বংসর টান শতকর। 
১২৮ জন $ ২০ বংসপ চান শতকর] ১০১ জন; ২৫ বংসর 
চান শতকরা ১৭'৭ জন, এবং ২৩৪ জন চান ২৫ বৎসরের 
উদ্দে একটা অনির্দিষ্ট সময় । বিশ্ববিভালয়ে ইংরেজী ভাষা! 
শিক্ষার স্বপক্ষে মত দিয়াছেন শতকরা ৯৫৭ জন। এই 
আধমন্তমারিতে যাহারা যোগ দিয়াছিলেন তাহাদের 
মব্যে ৪৫০ জন পশ্চিম ভারত অঞ্চলের ; ২৮২ মাদ্রাজের ; 
১১৭ মধ্য-ভারতের (যুক্তপ্রদেশ, বিবার, মাঁলব, মধ্য প্রদেশ 
প্রভৃতি অঞ্চল); ১৪১ সিদু, পঞ্জাব ও বাংলাদেশের । 
ইছাদধের মধো ৫২*৭ বি এ পাশ করিয়াছেন । 
হিন্দি ভাষা রা্-ভাষ! হউক, এই সম্বঙ্জে অধিকাংশ ইহার 
সপক্ষে মত দিয়াছেন; জআস্তঃ-প্রাদেশিক ভাষা! হিসাবে এই 
প্রয়োজন তাঁর] স্বীকার করিয়াছেন; আন্তর্জাতিক ভাঁষ। 
হিসাবে ছিম্দি ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়] 
শনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাদের মধো শতকরা 
৬১ ৫ জন হিন্দি পড়িতে ও লিখিতে পারেন । ইহাদের মধো 
৭২৩ জনের বয়স ৩৫ বংসরের কম; ২৭"৭ জনের ৩৬ 
বংসরের বেশী । * 
এই আদমন্থমারিতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে ইংরেজী 
শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধাক্ষদের সিদ্ধান্ত সম্বগগে 
দ্দিহান। গাধীজীর প্রস্তাবিত “হিচ্ুস্ানি”_দেব-নাগরী ও 
রদ, হুরপে লিখিত- সম্বন্ধে মতামত যাচাই কর! প্রয়োজন । 
হায় পঞ্চাশ বংসর পুর্বে বাংলাদেশের সারদাচরণ ঘিভ্র 
'এক লিপি বিস্তার সমিতি” প্রতিষ্ঠা করিয়া “দেব-নাগরী” 
বক্ষরের প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ পশ্চিম 
ংলার প্রদেশপাল প্রীকৈল।সনাথ কাট “সংস্কত” ভাষাকে 
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ভারক-বাস্রের রার-ভাঁষা করিবার পক্ষে মত দিতেছেন। 
কিন্তু গান্ধীজীর উতয়লিপি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে। মুসলমান 
সমান্ধের মনের ও মতের প্রতি শ্রদ্ধ। দেখাইয়া এই পমন্তার 
উদ্তব হুইয়াছে। মীমাংসা সহজ হুইবে না। 
মহম্মদ ওসমান 

ভারত-রাষ্ট্রের সৈন্যাধ্ক্ষবন্দের মধো যাহার। কাশী 
রণাঙ্গনে কীণ্ডি জঙ্জ্ন করিয়াছেন ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ ওসমান 
তাহাদের অন্যতম । নওশের1-বিজয্মী এই সেনানায়ক বীর 
আকাজ্জিত লোক প্রাপ্ত হুইয়াছেন__ মুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আখাতে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । ভারত-রাষ্্রের প্রধানগণ তাহার 
স্বৃতির প্রতি বিশেষ সন্মান প্রদর্শন করিয়] ঠাঙ্ছার আত্মত্যাগের 
মাহাত্ম্য দেশবাসীর হদয়ে দুঢ় করিয়া দিলেন । 

যে উশ্মাদনার ফলে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার 
আকধণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকা মুসলমান সেনানায়ক বা 
সৈন্যের পক্ষে সহক্ত ছিল ন।। তাহার] প্রায় পকলেই পাকি- 
স্থানের দিকে ঢলিয়। পড়িল । শত শত বতসণ ভাগতবধেগ জল- 
বায়ু যাহাদেন বদ্ধিত করিয়াছে, যাহাদের পূর্বপুরুষ ছিল 
হিপ তাহারা এই যুগ-সদ্ধিক্ষণে বিরোধী পাঠের সেব।য় আত্ম- 
নিয়োগ করিতে দ্বিধ। করিল না। য €ু-দশ জন মুসলিম লীগ 
ধলের ্ মায়াম্বগের পল্চাতে ছুটিয়৷ গেলেশ পা, মহম্মদ ওসমান 
তাহাদের একঞ্জরন, এবং তিনি জীবন দিয়। প্রমাণ করিলেন 
ষে মহুম্মদ আলী জিন্না কক আঁবিক্ষত “*ছই-নেশন"' তত্ব 
মিথার উপর এতঠিত। কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেই পরীক্ষা 
চলিতেছে-হিন্দু-মুপলমান গান্ী-পঞ্কা অনুসরণ করিবে, প। 
জিন্না-পশ্গা অসরণ করিবে | বীর মহন্মণ ওসমান ভামাঁণ 
করিলেন যে মুপলমান হুইয়াও জিক্না-পশ্থায় অবিশ্বাসী হওয়া 
যায়; ছিন্রুপ হাতে হাত মিলাইয়। ভারতবর্ধে ধর্মনিরপেক্ষ 
পার গড়িয়া তোলা যাঁয়। মহম্মদ ওসমান খেচ্ছায় নিজের 
প্রাথ বলি দিয়া এই সঙ্তাবশ! প্রমাণ করিলেন। 
আর প্রমাণ করিতে চেষ্ঠা করিতেছেন সেখ মহ্মগ 
আবছুল্লা কাশ্সীর রাজোর প্রধানমন্ত্রীূপে। এই সন্তাবন! 
যখন সার্থক হইবে, তখনই মহম্মদ ওসমাণের কীর্তি অমরত্ব 
লাভ করিবে । 

ইউরোপের সমস্য। 

জার্মানী লইয়া বিজস্বী শক্তিবগ পণম্পরের মধ্যে সম্প্রীতি 
রক্ষা করিতে পারিতেছে ন।। জার্দাণী তাহাদের গলায় 
কাটার মত বিধিয়! আছে; উহা বাহির কপ্সিতে পিয়] 
চিকিৎসা বিভ্রাট আরম্ত হৃইয়াছে। (স1[ভিয়েট ইউনিয়ন বলি- 
তেছে এক্প করিলে জার্মানী নিরাময় হইবে; আমেরিকার 
যুঙ্তরাষ্র বলিতেছে তার বিপরীত কথা । ম্নতরাং হই বৈ 
ঝগড়া! করিতে গিয়। রোগীর হইয়াছে প্রাণাপ্ত। বে ছুইজনও 
হিমসিম খাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। 
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কোটা ধরা পড়িয়াছে। জার্শানী ইউরোপ ম্াদৈশের 


অনেকটা ধবস্ত-বিধবস্ত করিয়াছে । তক্ধারা গ্রীন কৃরিয়াছে. 


থে সে তাঁহার লোক-বল, বুদ্ধি-বল সৃষ্টি; করিধার . শক্তিও 
ধারণ করে। কিন্তু তাঁহার এই স্ষ্টি-শক্তিই বিজয়ী শ্তি- 
বর্গের নিকট ভয়ের কারণ হুইয়! ফ্াড়াইয়াছে। সেউজভত 
তাহার স্ৃষ্টি-শক্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব 
তাহাদের লইতে হইয়াছে । এই কাধ্যেই মততেদ উপস্থিত 


হইয়াছে এবং তাহ! ক্রমে মনাস্তরে পরিণত হইতেছে । রাশিয়া! . 


ধনে করিতেছে যে জার্ানীর শাসক-গোষ্ঠী, যাহার! ছুই-ছুইটি 
মহায়ুন্ধ বাধাইয়! ছুনিয়ার সর্বনাশ করিল, তাহাদের নিম্ুল 
মা করিলে মঙ্গল নাই। আমেরিকার ফুক্তরা্র, ব্রিটেন ও 
ক্রাজ এরূপ উৎকট চিকিৎসার পক্ষপাতী নয়। জার্মানীর 
শাসক-গোষ্ঠীর সকলেই ছুষ্ট, এই কথ! তাহার! স্বীকার করে 
না) ইহাদের মধ্যে ছুষ্টকে বাছিয়া বাছিয়। বাহির করিয়] 
নিন্ম করিতে হইবে যেমন করা হইয়াছে গুরেনবার্গ বিচায়ের 
পর । এই মতভেদ হইতেই রাশিয়ার মনে সঙ্গেহ জন্বিয়াছে 
যে ঝুক্তরাষ্ত্রের নেতৃত্ে জার্মানীর শাঁসক-গোষ্ঠীর লক্ষের বিষ 
জিয়াইয়। রাখিবাঁর চেষ্ঠা! চলিতেছে। বর্তমানের বিরোধ ও 
বিতগুার ইছাই হুইল মূল কথ]। 
তার পর প্রশ্ন উঠিয়াছে জার্্ানী হুইতে ক্ষতিপূরণ আদায় 
করিতে হইবে কি উপায়ে । রাশিয়। বলিতেছে ঘে রাষ্ট্রে 
হাতে সমস্ত উপার্জনের গ্ুযোগ তুলিয়া লইতে পারিলে এই 
ক্ষতিপূরণের আদায় সহজ্জ হুইবে। জার্মানীর সাত কোটি 
লোকের পরিশ্রমের শঞ্ডি, বর্তমান বিজ্ঞানের সেবায় তাছাদের 
সার্থকতা! ও উদ্ভ(বনী শক্তি অর্থ উপার্জণে নিযুক্ত করিতে 
পারিলে যে ধনের উৎপাধনণ হইবে, তাহা! হইতে ক্ষতিপূরণ 
আদায় কর। কঠিন হুটবে ন। তাছাগ বিরুদ্ধ পক্ষ এই কথ! 
যে একেবারে অর্ধীকার করে, তাহা মনে হয়ন!। কিন্তু 
বর্তমান অবস্থায় জার্মানী রা্ুবিজয়ী শক্তিবর্গের তাবেদাঁর 
ছড়। কিছু হইতে পারে না! যেমন হইয়াছে জাপানের শাসন- 
কর্তীরা এবং কে-_রাশিল্ত। ব। আমেরিকার যুক্তরা্ জার্মান 
রাষ্ট্রের উপর প্রভু খাটাইবে, এই প্রশ্ন লইয়। উঠয়াছে তর্ক ও 
বিরোধ । বালিনের শাঁসন-বাবস্থ! লইর। বিজয়ী চারিটি শন্তির 
_-ক্লাশিয়া একদিকে এবং যুক্তরাষ্র, ব্রিটেন ও ফ্রা্জ অপর 
দ্িকে--মধো বর্তমানে আবার তাহা! আরম হ্ইয়াছে ; 
মক্ষে। নগরীতে ্রাজিনের সামনে তাহার ক্ষের টীন। হইতেছে । 
ছই পক্ষের “সাজ, সাজ” রব যেন একটু কোমলে নামিয়াছে । 
এদিকে জান্বীনীকে ঘে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, 
তার উৎপাদন হইতে বিদেশী শাঁগন-বাবস্থার ব্যয় নির্ধধাহ 
হইতেছে । এই উৎপাদনের পরিমাণ ফুছ্ের পূর্বের শতকরা! 
৪০ ভাগ মাত্র এবং এই উৎপাদন হইতে কে যে কতটা ক্ষতি” 
পূরণ আদায় করিতেছে তাহাএ কোন হিসাৰ নাই; কত 


ক্ষতিপূরণ জ্বাপ্ানীকে করিতে হুইবে, তাহ! এখন স্থির হয় 
নাই। কে হিসাব বুঝিয়। লইবে ? রাঁশিয়! বলিতেছে ঘে ইতি- 
মধ্যে পাশ্চাস্ব্য ভ্রিশক্তি প্রা তিন হাজার কোটি টাকার ক্ষতি- 
পূরণ আদায় করিয়! লইয়াছে; সে ষে জার্মানীর পূর্বাঞ্চল 
হইতে কি.লইয়াছে বা লইতেছে, তাহ! অপর কেহ জানে 
না। এদিকে, অন্ততঃ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন জার্্দানীর 
লোকসমস্টিকে বীচাইয়! রাখিতে হইবে । 

কিন্তু এই তর্ক ত ইউউরোপেন্ন বিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করিতে পারিবে ন]। সেই উদ্ছেক্টে আমে- 
রিক একট! উপায় বাহির করিয়াছে ; ইউরোপের পুনর্গঠনের 
জন্ত সে প্রায় ১,৮০০ কোটি টাক! ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে 
এই টাকায় খাদ্য-শল্ত, কাচা মাল, কল-কজ্জা ইত্যাি 
'নান। দেশ হুইতে সংএহ করিয়া আনিয়! দিবে ; তাহার শিক্প- 
কৌশল ইউরোপের লোকদের শিখাইয়৷ দিবে । ইউরোপের 
১৭টি দেশ বর্তমানে এই সাহাষ্য গ্রহণ করিতে প্রশ্ুত হুইয়াছে। 
রাশিয়! কিন্ত এই ব্যবস্থায় খুশী হয় নাই। তাহার আশঙ্কা 
ঘে এই সুযোগে আমেরিকার পু'জিপতিরা তাহাদের প্রতুত্ব 
কায়েম করিয়। লইবে। সুতরাং সে বাক্তিগত বা সমষ্টিগত 
পুঁজিবাদ বনাম কম্যুনিজম লইয়া তর্ক আরগু করিয! 
দবিয়াছে। 

এ তর্কের মীমাংস। বৈঠকখানায় যে হইবে, তাঁহার কে'ন 
সন্ভাবন| দেখা যাইতেছে না। ১৮৪৮ সালের বসস্তকালে 
মার্কস ও এঙ্গেলস্‌ যে তত্ব প্রচার করিয়! ছুমিয়ার মনোজগতে 
আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ঢেউ আব হনিয়ার 
সকল ঘাটে আঘাত করিতেছে। মার্কস-প্রবর্তিত নীতি রাশিয়া 
রাষ্তঙ্ত্রে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহ। সকলের গ্রীতিপ্রণ 
হয়নাই। তত্বের দিক লইয়। তর্ক, ব্যবহারের গ্রিক লয়] 
তর্ক আও জুখর হুইয়া উঠিয়াছে। এই তর্কের মীমাংস! 
বৈঠকথানায় হইবে, না রণক্ষেত্রে হইবে, তৎসন্বন্ধে সঙ্গেহ 
আছে . বলিয়্াই “তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের” কলরব উঠিক্াছে । এই 
কলরবে ছুনিয়ার লোক ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়। পড়িয়াছে। সুতরাং 
পুনর্গঠনের কোন কাজে কেহ নিবিষ্টমনা হইতে পারিতেছে 
না। এই ভাবের সংঘর্ষ এড়াইবার কোন উপায় এখমও 
আবিষ্কৃত হয় নাই । ছুনিয়ার গণ-মনে বিপ্রোক্র বড ফুলিয়! 
উঠিয়াছে। এই জলতরঙ্গ রোধিবে কে? এই পটভূষিকার মধো 
ভারতের স্থান কোথায়? ইউরোপের সমন্ার প্রতিচ্ছায়৷ দেখা 
দিয়াছে মালয়ে এবং ব্রচ্মদেশে। যেক্ধপ ব্যাপকভাবে 
উহ্বার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে তাগাতে যনে হয় ভারত- 
বর্ষে উহার প্রসারের ব্যবস্থাও করা হ্ইয়াছিল। তাহ! 
সাময়িক ভাবে স্থগিত জানে মাত্র! ভারত-রক্ষার ব্যবস্থ] 
বাদে হাতে াহাছে পশ্চিষ বঙ্গের উপর তীক্ষুদৃষ্টি রাখ। 
প্রয়োজ্ধন। 


যাজ্ঞবন্ক্যের দর্শন 
শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


টিনা মৈত্রেযী-যাজ্ঞবন্ধ্-সংবাদ নামে দুইটি 
'্রাঙ্দণ আছে (২৪ ও ৪1৫) উভয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিষয় 
একই, স্থানে স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। 
রাহ্মণদ্ধয়ের উপাখ্যানভাগ সুপরিচিত। যাঁজ্ঞবন্ধ্যের ছুই 
স্্ী--মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। প্রব্রজ্যা অব্লম্বনে' ইচ্ছুক 
মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, “আমি অন্যত্র যাইতেছি; 
যাইবার পূর্বে আমার যে সম্পত্তি আছে, তোমার ও 
কাত্যায়নীর মধ্যে তাহা বিভাগ করিয়া দিতেছি ।” শুনিয়৷ 
মৈত্রের়ী কহিলেন “সম্পত্তি ত দিবেন, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীও 
যদি বিত্তপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কি আমি অমর 
হইতে পারিব ?” যাজ্ঞবন্কা কহিলেন, “তাও কি হয়? 
বিস্তদ্ধারা অমৃতত্ব-লীভের আশা! কোথায়? উপকরণবান্‌ 
ব্যক্তির জীবন যেমন হয়, তোমার জীবনও তেমনই হইবে। 
বিত্বদ্ধারা অমুতত্ব লাভ হয় না” তখন মৈত্রেক্ী বলিলেন, 
"যাহা দ্বারা অমুতত্ব লাভ করা যায় না, তাহ] দ্বারা আমি 
কিকরিব। এই অমৃতত্ব বিষয়ে ভগবান যাহা জানেন, 
তাহা আমাকে বলুন্‌।” প্রিয়া ভার্যার এই কথা শুনিয়া 
মহধি বিশেষ প্রীত হইলেন, এবং তাহাকে ব্রহ্ষবিদ্ভার 
উপদেশ দান করিলেন। মহ্ধির এই উপদেশের মধ্যে 
ঠাহার দার্শনিক মতবাদ নিহিত, এবং মনে হয় এই 
উপদেশই আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদের ভিত্তি। 

মহর্ষি কহিলেন, “পতি পত্বীর প্রিয়, জায়া পতির প্রিয়, 
পুত্র পিতার প্রিয়, কিন্ত কেহই নিজের জন্য অন্যের প্রিয় 
নয়; যে যাহার প্রিয়, সে তাহার নিজের গ্রীতির জন্যই প্রিয়, 


তাহাকে ভালবাসিয়া স্থখ হয় তাই সে প্রিয়। ত্রাঙ্গণ, 


ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত আমাদের প্রিয়, বেদ ও দেবগণ আমাদের 
প্রিয়, বিতও আমাদের প্রিয়, ইহারা এবং জগতে যাহা কিছু 
আমাদের প্রিয় আছে, তাহারা কেহই আপনার, নিমিত্ত 
প্রিয় হয় না, যাহার প্রিয় তাহার নিজের জন্ত প্রিয় হয়। 
যাহার গ্রীতির জন্য এই সমস্ত প্রিয় হয়, তিনি আত্মা; সেই 
আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। সেই আত্মার দর্শন, মনন ও 
নিদিধ্যাসন কর্তব্য । আত্মার দর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন 
দ্বারা ধাবতীয় পদার্থ জানা যায়। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
্বর্গাদিঝোকসমূহ, দেবগণ, বেদ, ভূতসমূহ ও সমূদ্ায় বস্তকে 
আত্ম! হইতে পৃথক্‌ যনে করে সে তাহাদের স্বরূপ অবগত 
হইতে পারে না।” 

ইহার পরে যে যে দৃষ্টান্ত দ্বারা মহধি সর্বাত্মকত্ব 


প্রতিপা্দন করিয়াছেন, তাহা নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ-প্রতি- 
পাদক। গভীর মনস্তত্বের উপর এই ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠিত। 
একটু বিস্তারিত ভাবে তাহার বর্ণনা আবশ্যক | 

মহর্ষি বলিলেন, “তাড্যমান ছুন্দুভি হইতে নির্গত শবকে 
গ্রহণ করিবার জন্য দুন্দুভি অথবা দুন্দুভিবাদককে গ্রহণ 
করিতে হয়। তাহা না করিলে আমরা সে শব্দকে ছুন্দুভি- 
শব্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ছুন্দুভি যখন বাদিত 
হয়, তখন ছুন্দুভি বা তাহার বাদনকাধ্য ছুন্দুভির শব্দের 
সঙ্গে মিলিত হয়, এবং যখন দূরে ছুন্দুভিশব্দ শ্রুত হয় 
তখন তাহার সঙ্গে দুন্দুভি অথবা তাহার বাদনকার্যের 
চিন্তাও এক সঙ্গে মনে উদ্দিত হয়। কি ইহাই ছুন্দুভি- 
শব্দজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন প্রথম দুন্দুভিশব্দ 
শুনিয়াছিলাম, তখন মনের মধ্যে যে অন্থুভবের উদয় হইয়া- 
ছিল, শ্রোত অন্ত কোনও অনুভবের সঙ্গে তাহাকে এক 
শ্রেণীতে ফেলিতে পারি নাই। সেটা ছিল অনন্যসদৃশ, 
অন্থপম একমাত্র (90100) অনুভব । তাহার দেখা আর 
এ জীবনে পাই নাই-_-পাইবার সম্ভাবনাও নাই। কেননা 
তাহার পরে, যখনই দুন্দভিবাদ্য শুনির়াছি, তখন যে অনুভব 
(8908261010 ) হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পূর্ববশ্র'ত বাদ্যের 
সাদৃশ্ত ছিল, কিন্তু অনন্যত! (1060116 ) থাকা সম্ভব ছিল 
না, একজাতীয় হইলেও তাহা ভিন্ন ছিল; সময়ের ভিন্নতা, 
আমার মানসিক অবস্থার ভিন্নতা, বাঁদ্য-ভঙ্গীর ভিন্নতা, 
শবের গ্রামের ভিন্নতা প্রভৃতি নান! পার্থক্য পূর্ববশ্রত বাদ্য 
হইতে তাহাকে পৃথক করিয়াছিল। কিন্ত এই সমস্ত 
পার্থক্য থাকা সত্বেও উভয় শব্দের মধ্যে যে সাদৃশ্য ছিল 
আমার মন তাহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিয়াছিল-_সেদিন 
অমুক স্থান অমুক সময়ে যে শব্দ শুনিয়াছিলাম, 
ইহা তাহারই অন্গরূপ। এই ভাবে যখনই দুন্দুভি- 
শব শুনিয়াছি, তখনই তাহার ভিন্নতা সত্বেও পূর্বশ্রুত 
শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্তের প্রতি আমার মনোযোগ 
আকুষ্ট হইয়া এই সমস্ত বিশিষ্ট দুন্দুভিশব্দের মধ্যে যে 
সাধারণ ভাবটি আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাই আমার 
দুন্দুভিশবের জ্ঞান (০০976 )। তাহারই মধ্যে প্রতি 
দুন্দুভিশব্দকে ফেলিয়া আমি তাহাকে দুন্দুভিশন্ম বলিয়! 
বুঝিতে পারি। ছুন্দুভিশব্দের এই সাধারণ জ্ঞানকে ছুন্দুভি- 
শব “সামান্য” বলে। এইরূপ বীণাশব্ব, শহ্ঘশব 


-প্রত্ৃতি যাবতীয় শবজ্ঞানই “পামান্য* জ্ঞান--কোনও 
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বিশেষ শবেের জ্ঞান নহে । এই গামান্যের অস্তিত্ব 
বাহজগতে আমরা খুঁজিয়া পাই না। রাম, শ্যাম, 
গোপাল সকলেই পমানুষ*। রামের জান, শ্টামের জান, 
গোপালের জ্ঞান আমাদের মামুষসামীনা জ্ঞানের 
(০০0090৮ ০£ 7080) অন্তভূতি ; কিন্তু “মানুষ”কে, 
বিশেষত্ব-বর্জিত কোনও মান্ষকে জগতে দেখিতে পাই 
না। এই স্থলে দর্শনের একটি গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া 
পড়ে,-বাহ্পদার্থ ও তাহার প্রতিরূপ প্রত্যয়ের মধ্যে 
স্বন্ধ। সে প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে 
বর্তমান আলোচনায় আমাদের আরও কিয়দদংর অগ্রসর 
হওয়া আবশ্যক । | 

আমাদের ইন্দ্রিয় দশটি-__পাচটি জ্ঞানেন্দ্িয। পাঁচটি 
কর্শেন্দ্িয়। ইহা ভিন্ন জ্ঞান ও কর্শ-_উভয়-সাধারণ মনও 
ইঞ্জিয়মধ্যে পরিগণিত | উভয়বিধ ইন্দ্রিয় আমাদের “আমি” 
সঙ্গে বাহাজগতের সংযোগ বিধান করিতেছে । বাহাজগৎ 
আমাদের মনে প্রবিষ্ট হয় পঞ্চ জ্ঞানেব্দ্িয়ের দ্বারপথে, 
এবং বাহ্জগতের উপর আমাদের ন্বকীয়শক্তি প্রযুক্ত হয় 
কর্শেন্দ্িয় করণ দ্বারা । জ্ঞানেন্দ্রিয় পাচটির প্রত্যেকেই বাহ- 
বস্তর এক-একটি গুণের পরিচয় বহন করিয়া আনে । রূপরস- 
গন্ধ-শব্দ-ম্পর্শ, জড় পদার্থের এই পাচ গুণের পরিচয় '্মামবা 
পাই যথাক্রমে চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক ও কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয় দ্বারা । ইন্দ্রিয় শবের অর্থ আমাদের স্থুল অঙ্গবিশেষ 
নহে; আমাদের “আমি” (আত্ম! বলিলাম না, কেননা 
“আমি” ও “আত্মা” এক অর্থ ব্যক্ত করে না) যে শক্তি 
স্কুল অঙ্জগবিশেষের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে, সেই 
শক্তিই ইন্জরিয়শব্ববাচ্য । পূর্বে দেখিয়াছি যত প্রকার 
শব্দের জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা “শব্দ-সামান্যের 
অস্ততৃতি। সেইরূপ নীল, লোহিত, গীত প্রভৃতি বর্ণ, 
সরল, বক্র, বর্তুল প্রভৃতি আকার--ষত বিভিন্ন রূপ আছে, 
তাহারা প্রত্যেকেই “সামান্য” হইয়্াও বৃহত্তর “রূপ- 
সামান্যে”র অন্তর্গত। চৈতক নামক অশ্ব নীল বর্ণ। আরও 
বনু অশ্বের বর্ণ নীল। কিন্ত প্রত্যেক নীল অশ্থেরই নীলবর্ণ 
বাতীত আরও এমন অনেক বিশেষত্ব আছে যাহার সহিত 
নীল বর্ণের সমবায়ে তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়াছে । আবার 
নীল অশ্ব ভিন্ন আরও অনেক ব্রব্য নীলবর্ণযুক্ত । তাহাদের 
নীল বর্ণের সঙ্গে অন্য বিশেষত্ব যুক্ত হইয়া নীল অশ্ব হইতে 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাধিয়াছে। যাবতীয় নীল বর্ণের 
পদার্থের নীল বর্ণ ভিন্ন অন্য সমস্ত বিশেষত্ব বজ্জন করিলে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই *“নীলবর্ণ-সামান্য” । রূপের 
বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন “সামান্য” আছে। এই সমন্ত খণ্ড 
রূপ-দামান্য-_নীল-সামান্য, লোহিত-সামান্য, পীত-সামান্য,” 


পধাসী 
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সবল-সামান্য, বক্র-সামান্য প্রভৃতি সকলেই একটি বৃহত্তর 
বিস্তৃততর সামান্যের অন্তভূক্তি, যাহা প্রত্যেক বর্ণ ও 
আকারের বিশেষত্ব-বঙ্জিত, যাহাতে যাবতীয় বর্ণ-ও- 
আকার-সামান্যের মধ্যে যাহা সাধারণ, সেইরূপ ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। এই বৃহত্তর-সামান্যই রূপ-সামান্য । ইহা 
রূপ-মাত্র। কোনও বিশেষ ইহার মধ্যে নাই। এইরূপে 
দেখা ধায়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা] আমরা যে যে পদার্থের 
জ্ঞানলাভ করি, তাহারা রূপ-সামান্য, বম-সামান্য, গন্ধ- 
সামান্য, শব্-সামান্য ও স্পর্শ-সামান্য-_এই পাচ সামান্যের 
অন্তভূতি। ব্শেন্তরিয়গ্ডলির বিষয় আলোচনা! করিয়া আমরা 
কথন-সামান্য, গ্রহণ-সামান্য, গমন-সামান্য, বিসর্গ-সামান্য 
ও রতি-দামান্য এই পাঁচটি ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হই। 

যাজ্ববক্ক্ের যুক্তির সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া 
আমরা অনেক দূর উঠিয়াছি। আর ছুইটি সোপান 
অতিক্রম করিতে পাঁরিলেই আমরা মীমাংসা-শিখবে 
উপনীত হইতে পারিব। এই সোপান দুইটি আমাদিগকে 
পাঞ্চভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক জগতে উতীর্ণ করিয়া 
দিবে। ইহারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

আমর! দেখিয়াছি প্রত্যেক জ্ঞানেত্দ্রিয় বারা আমর! 
যে যে বিশিষ্ট পদার্থের পরিচয় লাভ করি, তাহারা 
সকলেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সামান্যের বিশিষ্ট রূপ 
মাত্র-- প্রকৃতপক্ষে তাহা! সেই বিষয়-সামান্য মাত্রই | 
কশ্শেন্দ্িয়গুলির প্রতি কাধ্যও ক্রিয়া-সামান্য মাত্র । 
এখন বুঝিতে হইবে আমর! ইন্দরিয়দ্বারা যাহা জ্ঞাত 
হুই, তাহা মনেরই সন্কল্পবিশেষ মাত্র। সুতরাং বূপ-বস- 
শব্দ-্পর্শগন্ধ ইহারা সকলেই মনঃ-সামান্যের বিশেষ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার মনঃ বুদ্ধির বিশেষ 
মাত্র। স্থতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিষয়বুদ্ধিরই 


বিশিষ্ট বূপ। এই বুদ্ধিরূপ সামান্যই (বিজ্ঞান-সামান্য, 


বিজ্ঞান মাত্র ) মহাসামান্য প্রজ্ঞান-ঘন ব্রক্ম অথবা পরমাত্মা 
অথবা মহাভূত। 

অন্য দিকে পঞ্চ কর্শেন্দ্ি় হইতে আমরা! যে পাঁচটি 
ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারাও প্রাণেরই বিভিন্ন 
বিশিষ্ট রূপ; বাপী, ভড়াগ প্রভৃতি জলের বিশিষ্ট রূপকে 
জল হইতে পৃথক করা যায় না, তেমনই প্রাণ হইতে 
তাহার বিশিষ্ট রূপসমূহকে বিভক্ত করা অসম্ভব, তাহারা! 
প্রাণই। আবার প্রাণও বিজ্ঞানেরই বিশেষ। বিজ্ঞান 
মাত্রই “যে বৈ গাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, .ষ প্রাণঃ” 
(ইতি কৌধিতকী)। এইরূপে আমরা! দেখিতে পাই, সমস্ত 
পদার্থ ই-_ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় সমস্তই 
বিজ্ঞান। 


৮ ০৯ পিপি স্পা পি পিপিপি এসি পিপি, 


এখন বোধ হয়, আমরা ম্হষির উদ্দাহ্ৃত পরবর্তী দৃষ্টাস্ত- 
গুলি সহজেই বুবিতে পারিব। আর্দ্র ইন্ষনাহ্বত অগ্নি 
হইতে থাকিয়া থাকিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধৃমকুণগ্ুলী নির্গলিত 
'হইতে আমরা দেখিয়াছি। সেই ধুমস্থ্িতে অগ্নির প্রয়াস 
নাই, স্বতঃই ধূম তাহা হইতে নির্গত হয় তেমনই সেই 
মহাভূত হইতে নিঃশ্বাসের মত বিনা প্রযত্বে নির্গত হয় 
খথেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, 
উপনিষৎ, শ্লোকসমৃহ, হুত্রসমূহ, অন্থব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান- 
সমূহ, ইষ্ট, হত, পান, ইহলোক, পরলোক এবং এই ভূত- 
সমৃহ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সৃষ্টির এই বর্ণনায় হুষ্ট 
পদার্থের তালিকায় মহর্ষি মনোজগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে 
কোনও ভেদ করেন নাই। ভূতসমূহও যেমন সেই মহাভূত 
হইতে নিংশ্বপিত হয়, বেদ-উপনিষৎ প্রভৃতি বিদ্যাও 
তেমনই । উভয়ই একজাতীয় পদার্থ-_ প্রকারভেদ থাকিতে 
পারে, কিন্তু স্বরূপতঃ একই। 
তার পর মহর্ষি বলিতেছেন, “সমুদ্র যেমন যাবতীয় 
জলের একমাত্র আশ্রয়, স্পশেক্দ্িয়ের বিষয়-সামান্য 
(ম্পর্শমাত্র ) তেমনই যাবতীয় স্পর্শ-বিশেষের এক আশ্রয়। 
রসনেক্জিয়-বিষয়-সামান্য ( রসমাত্র ) তেমনই ফাবতীয় রস- 
বিশেষের একমাত্র আশ্রয়। নাসিকেন্দরিয়-বিষয়-সীমান্য 
(গন্ধমাত্র) তেমনই যাবতীয় গন্ধ-বিশেষের একমাত্র আশ্রয়। 
দর্শনেন্দ্িয় বিষয়-সামান্য (রূপমাত্র) তেমনই যাবতীয় বিশিষ্ট 
রূপের একমাত্র আশ্রয়। শ্রোতোন্দ্রিয় বিষয়-সামান্য 
(শব্মাত্র) তেমনই যাবতীয় বিশিষ্ট শব্ষের একমাত্র 
আশ্রয়। তেমনই মন যাবতীয় সম্কপ্পের একমাত্র আশ্রয়, 
বুদ্ধি যাবতীয় বিদ্যার একমাত্র আশ্রয়” হস্ত যাবতীয় কর্মের 
একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ খাবতীয় আনন্দের একমাত্র আশয়, 
পাদ যাবতীয় পথের আশ্রয়, পামু যাবতীয় বিসর্গের আশ্রয়, 
বাক্‌ সর্বববেদের আশ্রয়।” সমুদ্র অর্থে জল-সামান্য ৷ বিশেষ 
বিশেষ আধারে জল তড়াগ, বাপী, নদী প্রতৃতি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত 
হয়, কিন্তু এ সমস্তই জল-সামান্যের অন্তভূর্ত। তেমনই 
উপরি-উক্ত যাবতীয় বিষয়-সামান্য একই মহা-সামান্যের 
বিশিষ্ট রূপ; সেই মহা-সামান্য সকল পদার্থেই বর্তমান; 
যাব্তীয় বিশিষ্ট পদার্থ সেই মহীসামান্যেরই বিশেষ, সেই 
মহাসামান্যকে বজ্জন করিয়া কোনও পদার্থই সম্যক বিদিত 
হওয়া যায় না। 
মহর্ষি আবার বলিতেছেন, “সৈদ্ববখণ্ড সিদ্ধু অর্থাৎ জল 
হইতে উৎপন্ন, জলেরই বিকারমাত্র। স্বীয় যোনি "জলে 
প্র্গিপ্ত হইলে সৈম্ধবখণ্ড জলেই বিলীন হইয়া! যায়, আর 
তাহাকে কঠিন সৈদ্ধবখগুরূপে পাইবার সম্ভাবনা থাকে 
শা, সেই জলের যেখান হইতেই কিছু তুলিয়া দেখ না, তাহা! 





যাজবহ্োর দর্শন 
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তরল জলই--কঠিনঠটৈত্ববখণ্ড তাহার কোথায়ও পাওয়া 
যায় না। সৈম্ধবখণ্ড যেমন জলের বিকার, জল হইতে 
উদ্ভৃত হয়, জীবাত্মাও তেমনই সেই অনন্ত, অপার ও 
বিজ্ঞানঘন ( কেবলই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই 
যাহাতে নাই ) মহড়ুত হইতে উদ্ভূত হয়। সেই মহড়ৃত 
এই লমুদধ ভূতসমূহ হইতে (জীবাত্মারপে ) উত্থিত হইয়া 
আবার এই সমস্ত ভূতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তার পরে 
আর সংজ্ঞা থাকে না” অর্থাৎ সৈম্ববখগ্ডকে ফ্মেন আর 
জলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাঁয় না, জীবাত্মাকেও আর 
সেই পরমাস্মারূপী মহডুতের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না। 

এই কথা শুনিয়া! মৈত্রেয়ী চমকিত হইলেন। তিনি 
চাহিয়াছিলেন অম্বতত্ব--চাহিয়াছিলেন মৃত্যুকে জয় করিয়া 
অমর হইতে, এবং কিসে সেই অমরত্ব লাভ করা যায়, 
মহ্র্ষির নিকট তাহা জানিতে । মহর্ধি বলিলেন, জীবাত্মা 
ত্রন্মে লীন হইয়া যাইবে-_তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে 
না। একি রকম অমর্ত1? কহিলেন, “ভগবন্, আপনার 
কথায় আমি মোহ্গ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। প্রেত্য সংজ্ঞা ন 
আন্ত__এ কি বলিলেন আপনি? আমি ত কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না।” মহর্ষি কহিলেন, “মোহকর কিছুই তো 
আমি বলি নাই। আত্মা তে৷ অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তিধর্মা-ই | 
যেখানে দ্বৈত আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেই একজন 
দ্বিতীয়কে দেখে, দ্রাণ করে, আম্বাদ করে, শোনে, স্পর্শ 
করে, জানে, অভিবাদন করে। কিন্তু যখন সকলই আত্মা 


. হইয়া গেল, তখন কে কিরূপে কাহাকে দেখিবে, কে কিবূপে 


কাহাকে ম্পর্শ করিবে, কে কিরূপে কাহাকে অভিবাদন 
করিবে, কে কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহা দ্বারা সকল 
পদার্থ জান! যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে 
কিসের দ্বারা জানিবে? 

আমরা দেখিলাম যাজ্ঞবন্ধ্য জাগতিক যাবতীয় পদার্থকে 
ইন্দ্রিয় বিষয়-সামান্যে পর্যবসিত করিয়া দশবিধ ইস্রিয়- 
সামান্তকে মনঃ-সামান্যে ও প্রাণ-সামান্যে পর্যবসিত করিয়া 
ছেন, এবং মন:-সামান্য ও প্রাণ-সামান্যকে বুদ্ধি-সামান্যের 
“বিশেষ-এ পরিণত করিয়া, তাহাকেই “মহাভূত” আখ্যা 
দিয়াছেন। এই মহাভূত ও *বিজ্ঞান” একই-__ইহ1 অনস্তর 
অবাহ্, কৃৎন্ন ও বিজ্ঞানঘন। ইহাই পরমসত্য, জগতে 
যাহা কিছু আছে, সমন্তই ইহ; ইহাই ব্রন্ধ, ইহাই আত্মা। 
কিন্ত শব্ধ-সামান্য, রূপ-সামান্য প্রভৃতি যাবতীয় সামান্যই 
আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্হ হইলেও ইন্রিয়গ্রাহ্হ নহে, অবিশিষ্ট 
অবস্থায় কোথায়ও তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁয় না। 
আমাদের দেশকালের জগতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই 
তাহা হইলে তাহারা যে সত্তাহীন নয়, আমাদের মনো- 
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প্রবালী 
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গঠিত ভাবমাত্র নয়, তাহার প্রমাণ কি? যে মহাসামান্যে 
যাজ্ঞবস্ক্য সমগ্র জগৎকে বিলীন করিয়াছেন, তাহারই বা 
বাস্তব সত্তা কোথায়? 

' সামান্যের ( 90155188]8) ০0:0081)68 ) "বাস্তব সত্তা 
আছে কি না, ইহা দর্শনের একটি সনাতন প্রশ্ন । প্রেটোর 
মতে বহিষ্জগতের অন্তরালে আর.এক জগৎ আছে, যাহা! 
“সামান্য"-দিগের আবাসভূমি। আমাদের জগতের 
যাবতীয় পদার্থ-_বিশেষ-ক্ষুত্র পদার্থ২_সেই অনৃশ্ত জগতের 
“সামান্য*দিগের আদর্শে গঠিত, দেশ ও কালে প্রতিফলিত 
সেই সামান্য হইতেই আমাদের জগতের বিশিষ্ট পদার্থ 
সকলের উৎপত্তি হইয়াছে । প্রেটোর দর্শনে সামান্যের নাম 
19০০৪ | আমাদের জগতে নির্বিশেষ মানবত্ব, গোত্র, বৃক্ষত্ব 
না থাকিলেও, সেই অদৃশ্য জগতে আছে। সর্দ্ববিশেষত্ব- 
বঞ্জিত মানব, গো, বৃক্ষ সেখানে বর্তমান । আমাদের জগং 
নশ্বর, অনিত্য, কিন্তু সেই “'আইডিয়া"র জগত নিত্য । কিন্ত 
প্লেটোর এই জগৎ ও যাজ্ঞবক্ক্যের মহাভূতের মধ্যে ব্যবধান 
ছুরলজ্বয। প্রেটোর অবিনশ্বর জগৎ বহর আবাসস্থল, 
বৈচিন্রাপূর্ণ। অসংখ্য [98৪ শিবকে (1189 ৪০০৭) কেন্দ্র 
করিয়া বর্তমান-_সেই দেশকালের অতীত জগতে । কিন্ত 
যাঁজ্ঞবক্ের মহাভূত অনন্তর, অবাহ্‌ ও বিজ্ঞানঘন। তাহা 
এক ও অদ্ধিতীয়-_বিজ্ঞান ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই নাই। 
সমুদ্রে নদী-প্রবাহের মত যাবতীয় খগ্ুসামান্য যে মহা- 
সামান্যে বিলীন, তাহার মধ্যে তাহাদের:স্বতন্ত্র সত্তা নাই। 

আমাদের ইন্দ্রিয়শুপি খণ্ডিত জ্ঞানই বহন করিতে 
পারে; অখণ্ড জ্ঞান তাহাদের দ্বারা লাভ করা যায় না। 
খণ্ডিত পদার্থ সন্বন্ধেও তাহাদের সাক্ষ্য সকল সময় সত্য 
হয় না'। নেইজন্য বিজ্ঞানে নান! ভাবে ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ 
পরীক্ষা করা হয়। স্থতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়গণ যদি এক 
সর্ধবাস্মক মহাভৃতের সাক্ষাৎ না দেয়, তাহা হইলে ইন্্রিয়ের 
প্রমাণকেই সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি 
নাই । অসংশয়ে সমগ্র জগৎকে জানিবার জন্য যে “সবিজ্ঞান 
জ্ঞানে”র প্রয়োজন, গীতায় যাহার উল্লেখ আছে, সে জ্ঞান 
ইঞ্জ্রিয়লভ্য নহে । তাহার জন্য দিব্য ইস্জরিয়ের প্রয়োজন, 
বুবি-বা দিব্য ইস্জরিয় দ্বারাও তাহা! লাভ করা যায় না। দিব্য 
চক্ষু লাভ করিয়া অঞ্জন মহাভূতের যে রূপ দর্শন .করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে বহুত্বের অভাব ছিল না, সেরূপ দেশ ও 
কালের অতীত ছিল না। তাহা অনস্তর, অবান্থা, বিজ্ঞানঘন 
রূপ নহে। 

এক অখণ্ড পদার্থকে ইন্দ্রিয় অথগ্ডরূপে দেখিতে পায় 
না বলিয়াই যে তাহা! অখণ্ড নয়, তাহা নহে। এখন প্রশ্ন 
এই জগৎ যদি অখণ্ড হয়__এক বিজ্ঞানঘন পদার্থই হয়, 


তবে তাহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি কেন? ইহার 
উত্তর উপনিষদ দিয়াছেন-নাম ও রূপের জন্য। অখণ্ড 
বিজ্ঞানে নাম ও রূপ আরোপিত হইয়া খণ্ডিত অসংখ্য 
পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে । এই বহুত্ব সত্য নয়, নামরূপ 
সত্য নয়, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য । বিজ্ঞানের উপর নাম 
ও রূপের বহু প্রলেপ পড়িয়া বিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া 
বাখিয়াছে। আমাদের মধ্যেও সেই বিজ্ঞান যেমন আছে, 
বহি্জগতেও তাহা তেমনই বর্তমান । নামরূপে খণ্ডিত 
প্রত্যেক পদার্থে সেই বিজ্ঞানই সত্য,-তদতিরিক্ত যাহা! 
তাহা “বিশেষ”, তাহা নাম ও রূপ, তাহা আরোপিত, তাহা 
সত্য নয়। নাম রূপের আবরণ উন্মোচিত হইলে এক 


অথগ্ড বিজ্ঞানই অবশিষ্ট থাঁকিবে। কিন্তু ভ্রান্তির কারণ 


এই নামরূপ আরোপিত হয় কেন? 

নাম ও রূপের আবরণযুক্ত হওয়া, তাহাদের বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার সহজ অর্থ দেশ ও কালে প্রকাশিত হওয়া। 
নামরূপহীন অবস্থা_অব্যক্ত অবস্থা, দেশকালের অতীত 
অবস্থা, প্রলয়ের অবস্থা । নামরূপ কোথা হইতে আদিল? 
ছান্দোগ্য উপনিষর্দে আছে-_-জগৎ এক, অদ্বিতীয় সৎ 
স্বরূপে্রর্তমান ছিল, তিনি ইচ্ছ! করিলেন ব্হু হইতে, এবং 
তেজ, জল ও:অন্নের স্থষ্টি করিয়া, তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া! 
নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। ইহার অর্থ যখনই সেই অনস্ত 
বিজ্ঞানময় পর্মাত্ম! আপনার বিজ্ঞানকে সঙন্কীর্ণ করিয়া! জীব- 
রূপে পরিণত হইলেন, তখনই সেই জীব নামরূপের বন্ধনে 


. আবদ্ধ হইল, সমগ্র জ্ঞান হইতে রঞ্চিত হইয়া সামগ্রিক দৃষ্টি 


হারাইল। সসীমত্তের ইহা অবশ্থস্তাবী ফল। সেই অনন্ত 
বিজ্ঞানঘন ব্রন্মে নামরূপ নাই, আছে আমাদের সান্ত 
দৃষ্টিতে এবং যত দিন আমাদের সসীমত্ব থাকিবে তত দিন 
নামরূপও থাকিবে । এই সসীমত্ব কখনও যাইবে কি? 
যাজ্বন্ধ্য বলেন-_-“ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।”- “প্রেত্য” 
শব্দের সাধারণ অর্থ “মরিয়া”, “মৃত্যুর পরে” । এই অর্থ 
ধরিলে মহ্র্ষির কথার অর্থ হয় “মৃত্যুর পরে বিশেষ-সংজ্ঞা 
থাকে না-_অর্থাৎ জীবাত্মারূপে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ 
হয়। কিন্ত মৃত্যুর পরেই যে বিশেষ-সংজ্ঞার লোপ হয় 
তাহা মহ্ষির বক্তব্য না হইতেও পারে। আচার্য শঙ্কর 
অর্থ করিয়াছেন “ন তত্র প্রেত্য বিশেষসংজ্ঞাপ্তি কার্ধ্য- 
কারণ-সংঘাতেভ্যঃ বিমুক্তস্ত |” অর্থাং__“কার্ধ্যকারণ সংঘাত 
হইতে বিমুক্ত যিনি, তাহারই সেখানে (ক্রক্মধামে ) 
গমন করিয়া বিশেষ-সংজ্ঞা থাকে না। ইহা মোক্ষ- 
প্রাপ্ের পক্ষেই প্রযোজ্য, সকলের পক্ষে নহে।” কিন্ত 
এই: গতি, এই মোক্ষ, এই ব্রন্প্রাপ্তি-_ইহাকেই কি অমরত্ব 
বলা যায়? কাহার অমরত্ব? পরমাতআ্মার অমরত্ব তো৷ 


ভাঙে 


আলোচ্য নহে? ঘৈত্রেয়ী চাহিয়াছিলেন কিরূপে তিনি 
নিক্গে অমর হইতে পারিবেন-__কাধ্যকারণ-সংঘাত-যুক্তা 
থিল্য ভাবাপন্না মৈত্রেয়ী নামধেয়া জীবাত্মায় অমরত্ব লাভ 
কিরূপে হইতে পারে, তাহাই জানিতে । কিন্তু মহর্ধি যাহা! 
বলিলেন তাহাতে বিত্তবর্জন ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণাম ও স্ত্রী প্রজ্ঞা 
কাত্যায়নীর পরিণাম হইতে ভিন্ন নহে। বরং মোক্ষের 
জন্য প্রত্বুবতী মৈত্রেয়ীর বিনাশ সংসারাসক্তা কাত্যায়নীর 


আজ- আগামী কাল 





বিনাশের বহুপূর্ববেই সংঘটিত হইবে। “ন প্রেত্য সংজ্ঞা 
অন্তি।” মহাভতের সংজ্ঞা তো চিরকাল আছে, চিরকালই 
থাকিবে। সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ীর সংশয় ছিল না। সংশয় 
ছিল--তীহার নিজের বিশেষ-সংজ্ঞা সন্থদ্ধে ৷ মহর্ষি তাহাকে 
বলিয়া দিলেন বিশেষ-সংজ্ঞা থাকিবে না । জানি না এই 
বিশেষ-সংজ্ঞা লোপ রূপ বিনাশকে অম্ৃতত্ব বলিয়া গ্রহণ 
করিতেমৈত্রেয়ী স্বীকৃত হইয়াছিলেন কি না। 


আজ- আগামী কাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


৩৩ 

কয়েক দিন পরে মালতী ফিরে এল । বললে, বড্ড ভুল 
করেছ কলকাতায় ন! গিয়ে। ঈদের দিন যদি থাকতে-_ 
বলতে যাছকরের যাছু ছাড়! এ জিনিস সম্ভব নয়। হিন্দু- 
মুসলমানের এমন মিলন আর কোনদিন দেখবে না । 

প্রশান্ত অল্প হেসে বললে, তোমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল 
দেখেই বুঝতে পারছি-_ 

দুর! বলে জাচলে চোখের কোপটা মুছে মালতী 
হাসল। তবে একট! খবর তোমাকে শুনিয়ে. দিচ্ছি-_চৌধুরী 
ছাড়বেন না| তোমায়-.এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আসছেন 
তিনি। 

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, কি মুশকিল-_আমি এখনও 
সেরে উঠি নিযে। 

সেরে উঠেছ-__বাইরে তোমাকে দেখলে কেউ বলবে না 
অন্ুগ্থ, তবে মনের অসুখ আলাদা জিনিস । কয়েক দণ্ড চুপ- 
চাপ কাটল । মালতী আর একটু সরে এসে ওর একখানা হাত 
হাতের ওপর তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে 
আমাকেও বলবে না? 

প্রশান্ত হাসবার ভঙ্কি করে বললে, কিছুই হয়নি-_-ভাল 
লাগছে না৷ শুধু । 

আচ্ছা! ।__হাঁত ছেড়ে দিয়ে মালতী অভিমাঁনে খানিকটা 
দুরে সরে এল। চলেই যাচ্ছিল খর থেকে । ঠিক যাবার 
ইচ্ছায় নয়_-ভঙ্দিতে অন্ততঃ সেটা দেখালে । প্রশান্ত ওর 
এই নিঃশৰ অভিমানটুকু বুঝলে । বুঝে ডাকলে, শোন । 
ই ফিরল। খানিকট! ব্যবধান বন্ধায় রেখে দ্লীড়িয়ে 

। 

প্রশান্ত বললে, তুমি কেন আমার জন্ত কণ্ঠ পাও । বুঝতে 
পারছ নাকফি-_আমি করিয়ে গেছি । আমার দ্বারা আর 
পৃথিবীর কোন কান হবে না। 


এই কথায় মালতীর ছঃখবোধ দ্বিগুণ হ'ল-__মমতায়, প্রেমে 
সে বিগলিত হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে আবার প্রশাস্তর 
হাতখানি তুলে নিয়ে ছু" হাতে চেপে ধরলে। কান্ার 
আভাসে ওর কণম্বর করুণ হয়ে উঠল । ন| না, ও কথা 
বলো না। তোমাকে ফিরতেই হবে-_বাচতেই হবে । এ 
ভাবে তিলে তিলে তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেব না 
আমি। শেষের দিকে কণ্ঠে ওর দৃঢ় প্রত্যয়ের স্থুর ধ্বনিত 
হয়ে উঠল। 
প্রশান্ত মুখ তুলে মাঁলতীর পাঁনে চাইলে-_তার পর বী হাত 
দিয়ে মালতীর ছু'খানি হাত চেপে ধরে বললে, তাই হোক । . 
- অনেক সংবাদ এনেছে মালভী। একটা পেপার" মিল 
স্থাপনের পরিকল্পন| চলছে । স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ-__সংবাদ- 
পত্র চালনার জ্বন্ত পশ্চিমের মুখ চেয়ে সে বসে থাকবে কেন? 
তবে একাজক্ষে যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতির দরকার, ত1 
পেতে বেশ কিছুদিন অপেক্ষ|! করতে হবে । এনামেল-শিল্পের 
ভথিস্ুংও বেশ উজ্জল । চৌধুরী কয়েকজন অংশীদার জুটিয়ে 
অনেকগুলি শিপ্প-প্রতিষ্ঠান চালু করবেন--এই আশ! করছেন । 
দেশ যখন স্বাধীন হ'ল তার শিল্প-সম্পদ না বাড়ালে স্বাধীনতার 
মূল্য থাকবে কেন। শ্রমিকদের সঙ্গে একট| রফাও নাকি 
করতে হবে। প্রশান্ত বোধ হয় জানে__ভাঁরতের জাতীয় 
ট্রেড ইউশিয়নের উদ্বোধন হবে শীঘ্রই । জাতির শক্তি যাতে 
ক্ষমতাঁলোভীর নেতৃত্বে অপচিত ন] হুয় তার জন্ত এই ধরণের 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতেই হুবে। শ্রমিকে-মালিকে আর শাসকে 
সহযোগিতা ন। থাকলে কেউ বাচতে পারবে না। . বহু 
দেশেই শিল্পকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করে রা তথ৷ 
সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হচ্ছে । এর বিরুদ্ধে প্রচার- 
কার্ধা যথেষ্ঠ হয়েছে-__আঁর হবেও, তবে মেকি দিয়ে সত্যকে 
ঢেকে রাখতে পারে না|! কেউ চিরকাল। বিলেতে কয়লা” 
খনির কথ৷ নিশ্চয় প্রশান্ত জানে। 


8১০ 








স্পা পিসি 


প্রশান্ত আম্র্ধ্য হ'ল মালতীর এই ধরণের কথা শুনে। 
শোনা কথ! নিয়ে এতক্ষণ ধরে আলোচন! চালাতে পারে 
কেউ? মালতী য৷ ছিল না__তারই দিকে এগিয়ে চলেছে। 
গভীর চিন্তার ছাপ ওর মুখে । প্রফুল্ল চক্ষুতেও ছায়া ফেলছে 
চিন্তা । আত্মচিন্তা ঠিক নয়-__শ্বাধীন ভারতবর্ধকে নিয়ে 
চিন্তা | কিসে দেশ উন্নত হুবে, সম্বদ্ধ হবে, সম্মানিত হবে বিশ্ব- 
সভায় সেই চিন্তা । নতুন পৃথিবী রচনার স্বপ্র-ঘোর ওর চোখেও 
লাগল বুবি। 

অবশেষে ও জঙ্কল্প করলে কলকাতায় ফিরে যাবে। 


কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে ও স্তন্ভিত হ'ল। 


কলকাতায় আবার আত্মঘাতী হানাহানি সুরু হুয়েছে। ' 


শান্তিদূত উপস্থিত থাকতেও হিংসার আগুন দাউ দাউ করে 


ঘলে উঠল। অভিশপ্ত ভারতবর্ষ | ছুশে| বছরের পরাধীনতা 


তার মেরুদণ্ড তেঙে দিয়েছে । 

পরদিন দুপুরে বৈঠকথখানায় বসে ওর] পরামর্শ করলে 
কালই কলকাতায় ফিরে যাবে । মহাত্বা অনশন আরম্ত 
করেছেন, এই ভ্রাতৃহুনন যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবেন । ছাত্রের! 
বেরিয়েছে শাস্তিমিছিল নিয়ে । বেশ্নিয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের 
কর্মাদল__বাঁলক-যুবক-ব্দ্ব-মহিলা'। অকুতোভয়ে তারা ঘুরে 
বেড়াচ্ছে সর্বজ্র-.প্রচার করছে শান্তির বাণী। শ্বাধীনতাঁর 
সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর অমূল্য জীবন যাতে নষ্ট ন] হুয় তারই চেষ্টা 
চলছে দিনরাত । 

হকার খবরের কাগজ দিয়ে গেল। মালতী দোরের কাছ 
থেকে কাগজখাঁন] উঠিয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই চীৎকার 
করে উঠল, কি সর্বনাশ ! 

এই দেখ--। কাঁপতে কাপতে ও বসে পড়ল প্রশান্তর 
পাশে । এই দেখ__বড় বড় হরফে কম্পিত আঙুল ঠেকিয়ে 
ও বললে, ছর্বত্রের! শাস্তিমিছিল আক্রমণ করেছিল | শচীন 
মিত্র স্বতীশ বাঁড়ন্ছে হ'ত হয়েছেন_ আরও অনেকে 
সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন । উ£-__ 

প্রশান্ত রুদ্ধ নিশ্বীসে ঘটনার বিবরণ পড়ে যেতে লাগল। 
উত্তেক্ধিত মুহূর্তে ওর কণ্ঠম্বর উচ্চ হয়ে উঠল-কেঁপে কেঁপে 
উঠতে লাগল । আহত নামের তালিকায় এসে হঠাৎ ও 
চেঁচিয়ে উঠল, ' মূলয়__মলয়ও আহত হয়েছে। আঘাত 
গুরুতর ৷ 

বৈঠকখানাপ ওপিঠে একটি কাতরোক্তির সঙ্গে গুরুভার 
ব্রবাবিশেষ পতনের শব হ'ল। মালতী তাড়াতাড়ি জানাল! 
খুলে চৌকির ওপর উঠে পাঁচিলের ও-পিঠে চেয়েই ভীতকঠে 
বললে, দেখ, দেখ-_ও বাড়ির পিশ্সী অজ্ঞান হয়ে উঠোনে 
পড়ে গেছেন। 


জ্রবাঙী 
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পি নি 


হুচিন্জাকে দেখে প্রপান্ত অবাক হয়ে গেল । চিত্ধের ্ৈ্য 
ওকে মহীয়সী করে তুলেছে কিংবা পাষাণ করে দিয়েছে 
হয়ত। যার একমাত্র আশ্রয় ভেঙে পড়ল অকন্মাং--সে কি 
করে অক্লান মুখে সহজভাবেই উচ্চারণ করলে, ঠাকুরপো-_ 
এইবার আমাকেও তোমাদের শান্তিমিশনে টেনে নাও-_গুর 
অসম্পূর্ণ কান শেষ করি । 

প্রশান্ত বললে, তার দরকার হুবে না বৌদি-__দাক্ষ থেমে 
গেছে । 

জুচিত্রা বললে, গান্বীজী যে হাদয়ের পরিবর্তন আশ] করেন 
তা হয়েছে কি? 

না হোক--উনি অনশন ভঙ্গ করেছেন-_হিচ্দু-মুসলমাঁন 
মিলে গুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 

ভাল। একটু থেমে বললে, কিন্ত মানুষ ত মানুষই, 
মহাত্মা! নয় ঠাঁকুরপো। তার সাধনা আছে--অথচ সাধ্যে 
কুলোয় না এমন তে] অনেকবার দেখা গেল। আমাকে যে 
কোন কাজ দাও__আমাকে বাঁচাও ।. 

প্রশান্ত বুঝলে-__্ুচিআর অন্তরের বেদনা । নিদারুণ 
শোককে ও কাজের চাঁপে ডুবিয়ে দিতে চাঁয়। ওর গৃহ আজ 
দিগন্তে মিশেছে__আঁরাম-বিলাসের চিত্ত! আগুনের মতই দগ্ধ 
করছে। এমনি গভীর বেদনা থেকেই তে! মাঁনবকল্যাণ- 
ব্রতের সম্বক্প নেয় মাঁন্ষ। আমাদের মধুরতম সঙ্গীতের 
মর্যূলে রয়েছে গভীরতর শোকের আঘাত-_কবির এ বাণ 
অমর সত্যে প্রতিষ্ঠিত । 

বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌদ্দি-_কাঁজ আপনার 


মিলবে । যাবার আগে বললে, সত্যিই কি দেশে ফিরে 
যাবেন না? 
আজ নয় ঠাকুরপে!। হুয়ত সেখানেই যেতে হবে। 


এখানকার কাজ যেদ্দিন শেষ হবে__ 
এখানকার কাজ শেষ হবে ন| বৌদি-_শ্রষট ক্রুশবিদ্ধ হয়েও 


জগতে করুণ] জাগাতে পারেন নি-__গৌতম সাধনায় বুদ্ধত্ব 


লাভ করেও জরা-ম্বত্যু উত্তীর্ণ হবার ভেলা তৈত্ি করতে 
পারেন নি। যেটুকু আলো! দ্বলেছে-__পৃথিবীতে অন্ধকারের 
পরিমাণ তার বহুগুণ বেপী। 

তবু আলো! দ্বালাতে হবে। আলো! ন! হ্বললে আমর! 
ঠাই পাব কোথায়। 

হুচিআাকে মুখে সাহস দ্িলে__মনে মনে জানালে প্রপতি। 
সঙ্ল্পস করলে, আবার সে কাজ করবে । যেকালে সেরয়েছে 
সে কালের দাবি তাকে পুরণ করতেই হবে--আর অনাগত 
কালকেও স্বাগত জানাতে হবে । সমন্ত বন্ধনের মূলে রয়েছে 
জাড্য সে বন্ধন ছেদন করতেই হবে । 

৩৪ 


হা ছেদন করতে হবে বন্ধন। সুথে ছুঃখে উদাসীন 


০ দি পাস 


ভাজ 


থেকে নয়--কাজকে ভালবেসে গ্ুখ-হুঃখকেও এগ করতে 
হবে। উদ্যাসীনের ধর্ম সংসার ময়-_সংসারীর ধর্ম নয় 
শান্্বচন আউড়ে কর্্মবিমুখ হওয়া | মান-অতিমান, তুচ্ছ 





হদয়ের আবেগ, উত্তেজনা! সবকিছ্ুকেই মেনে নিয়ে- কখনে। 


হাসিতে কখনে| কাত্সায় অতিক্রম করতে হবে পথ। তুল 
ভ্রান্তি খ্বীকার করে মহৎ নাছোক সহজ হতে হবে। সহ্জ 
হওয়া! আজকের দ্রিনে কত যে শক্ত সভ্যতা-নাগিনীর পাশবন্ধ 
মানুষ তা মর্টে র্ঘ্ধে উপলদ্ধি করছে । 

শুভার চিঠিখান|! হাতে করে এই ধরণের কথাই সে 
ভাবছিল। যে দ্বিকের ছুয়ার ঘটনার প্রবাহে একদিন বদ্ধ 
হয়ে গিয়েছে__সেই রুত্কদ্বারে নিষ্ষল কামনায় করাধাত করার 
কোন সঙ্গত অর্থও তো নাই। অথচ বুঝাপড়ার জন্ত সেই 
ছুয়ারে গিয়ে তাঁকে দ্ীড়াতেই হবে_ মালতী তার পাশে 
থাকা সত্তবেও। 

শুভা তাকে আহ্বান জানিয়েছে, দৃঢ় সঙ্কল্প হুধ্যোভপ্ত 
তুষারকণার মত অমনি ভ্রব হতে আরম্ভ হয়েছে। হা, সে 
যাবে। শুতাকে আর একবার বোঝাবে-_-ষে পথ তুমি বেছে 
নিয়েছ__ত] কল্যাণের পথ নয় । গণ-অধিকারের দাবি জানিয়ে 
শ্লোগান ছুড়ে মারার নাম-_গণবিপ্লব সাধন নয়। ওহ্*ল 
দেশলাই কাঠির আগুন_ছোট কাঠির আগায় ঘা বহন করছে 
তা পরিমাণে অল্প, স্থায়িত্বে আম্ুহীন। ওর মধ্যে ভাল 
করছি'র তপ্বত্য প্রচুর-_“সব জাঁনি”র অহঙ্কার আকাশম্পশী_ 
তরঙ্গের কুলুধ্বনিতে মিশে আছে রাশি রাশি ফেনা-_ নুর্ষ্যের 
কিরশে যা শুকিয়ে যাঁয়। 

চিঠির তারিখ বছ দিন আগের ৷ ফ্যান্টরীতে তখন আসন্ন 
বর্্ঘঘটের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে । আপোষ-আলোচনা এক" 
দিকে ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছিল__অন্ত দিকে গোপন 
চুক্তির ফলে শ্রমিকত্বার্থ বলি দিয়ে নেতার! উপরে উঠবার 
চেষ্টা করছিলেন। তারা বলেছিলেন ধর্দঘটের রসদ সংগ্রহ 
করছি। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্ততি । 

শুভা লিখছে £ একবার এস কমরেড__দোটানায় পড়ে 
গেছি। ছ'দিক বঙ্ায় রাখা চলবে না_বুঝতে পারছি। 
তবুপথ বেছে নেবার আগে তোমাকে সব খুলে বলব । 
অন্থমতি নয়--পরামর্শও নয়-_তোমাঁকে উপদেশ দেবার 
সন্ধক্পও নয়-_ শুধু একবার এস--পথ আমার ঠিক করাই 
আছে-__যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে যাব শুধু। 

বছদিন আগেকার আহ্বান_রক্তে নতুন করে দোল। 
দিলে। এ আহ্বানের ভাঁষা পুরাতন হয় নি-_হ্য়ত শুত| তার 
শেষ. কথাটি তাকেই বলে যাবার আশায় এখনও প্রতীক্ষা 
করছে-সেই আলো-বাতাসবঞ্চিত জীর্ণ স্যাতর্সেতে ঘর- 
খানিতে। সেখানে ছলছে স্ব. বাঘুশিহরিত তৈলবিশু- 
নিঃশেধিত একটি প্রন্দীপ-__তারই মীন আলোতে করতললা 


আঙ্জ_ আগামী কাল 
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চিবুকে--চিন্তার গুরুভার বহন করছে সে) চুল রক্ষ--গণ্ডে 
বলিরেঞ্চা_-চক্ষুতে কালিম!। 

ঝড়ের বেগে প্রশান্ত এসে পৌঁছল সেই বাড়ীর সামনে। 

মুহুর্থ মা ইতস্তত না করে সে ভাঙ| সিঁড়ি দিয়ে উপরে 
উঠে গেল। 

ঘরের মধ্যে বসে খুকী এক মনে কি লিখছিল। ইচ্ছুলের 
পড়া তৈরি করছিল হয়ত। প্রশান্ত আসতেই উৎুল্প মুখে 
উঠে ফাড়াল। বললে, বন্গন-_মাকে ডেকে আনি। 

ও ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল-_ প্রশান্ত খপ করে ওর একখান! 
হাত চেপে ধরে বললে, জারে- তোমার সঙ্গেই গল্প করতে 
এলাম যে | 

থুকী হাসল। ও বুঝতে পারে কার সঙ্গে গঙ্জ করবার 
জন্ত প্রশান্ত এসেছে | হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে 
করতে বললে, দিদি কিন্তু এখানে নেই-__তা৷ বলে দিচ্ছি। 

সেকি--তোমার দিদি গেলেন কোথায়? 

বাঃ রে_আপনি জানেন না বুঝি? সেত কবে চলে 
গেছে। র 

সবিন্ময়ে প্রশান্ত বললে, চলে গেছে? কোখায় ? 

তা কি করে জানব--মাকে ডেকে আনি-_-তিনি বলতে 
পারবেন। 

প্রশান্ত ওর হাত ছেড়ে স্তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল। 

শুভার মাও জ্বানেন না মেয়ে কোথায় গেছে। প্রায় 
মাস ছই হবে 'সে চলে গেছে । বলে গেছে ফিরতে দেরী 
হুবে। বাইরে তার নাকি অনেক কাজ ।"**চিঠিপত্র আসে 
মাঝে মাঝে__ঠিকান| থাকে না। পোষ্টাপিসের মোহরের 
ছাপ একজায়গার নয়। টাকাও আসে অত্যন্ত কম- কোন 
রকমে খ্রাসাচ্ছাদন চলে । তাতেও ছুঃখ নেই শুভার মার-_ 
কিন্তু মেয়ে যে তেসে গেল-_সংসারে ঠাই পেলে না-_এই ছুঃখ 
শেলের মত বি'বধে আছে বুকে । যেমেয়ে স্বামী পেলে না, 
সংসার পাতলে না_তার মেয়ে-জশ্মই যে ব্বথা। কোন্‌ 
সান্তৃনায়্ বুক বাধবেন তিনি | 

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এ ভাবে তার চলে যাওয়ার 
কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন । 

না বাবা-_জানই তো সে মেয়ে খেয়ালী । পুরুষের সঙ্গে 
সমান তালে তর্ক করে ঝগড়া করে। যেদিন সে চলে যায় 
তার ছু'দিন আগে হু'ঞজন লোকের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি 
হয়_সে একরকম ঝগড়াই। তাদের সঙ্গে মতের মিল 
ছিল না ওর। 

তাদের চেনেন আপনি ? 

মানে বারকতক তার! এসেছিলেন এখানে । তারি ভাল 
লোক । তাদের কাছেই বুঝি ও কাজ করত- কারণ মাঝে 
মাঝে তারাই চীকাপয়স! দ্বিয়ে যেতেন | এ বাজারে এমনিতে 
কে ফাকে সাহাব্য করে ঝাবা। 








৪১২ ৃ 

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, তাদের সঙ্গে ঝগড়াই যদি হয়ে 
থাকে তাতে ঘর ছাড়বার যুক্তিটা ঠিক বোবা! গেল নান তার! 
তো নিকট-আত্মীয় নন। রর 

না-। কিন্ত একটু ধাড়াবে বাবা_-একটি জিনিস তার 
বাক্স থেকে পেয়েছি-_তাঁতে অনেক কথ] লেখ! আছে। সব 
আমি বুঝতে পারি নি। ফাড়াও বাবা, আমি আসছি। 
তিনি ভ্রতপদদে চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন ভ্রুতপদেই। 
একখাশি ছোটমত ডায়েরি প্রশাস্তর হাতে দিয়ে বললেন, 
এইটি পড়লে হয়ত অনেক কথা তার জানতে পারবে । পড়ে 
দেখো । 

প্রশান্ত সক্কোচ প্রকাশ করলে, কিন্ত-_এ পড় কি আমার 
পক্ষে অগ্তায় হবে ন|! , 

একটুও না। আমি তার মা, আমি বলছি-__একটুও 
অন্ভায় হবে না। 

তবু প্রশান্ত নতমুখে চেয়ে রইল ডায়েরিখানির দিকে । 


শুভার মা হাসির ভঙ্গি করলেন, বয়স আমার কম হয়নি . 


বাবা__এ সংসাঁরে অনেক দেখলাম-_-অনেক শুনলাম । কিসে 


কার অধিকার সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না বাবা । 
মেয়ের যদি আমার কপাল মন্দ না হবে তো! তুমিই বা দুরে. 


সরে থাকবে কেন? 

প্রশান্ত লঙ্জায় আরজ মুখে ডায়েরির একখাঁন। পাতা খুলে 
তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। বললে, কাল এখান] ফিরিয়ে 
দিয়ে যাব। 

সে তোমার ইচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে এলেন তিনি। 
হাঁতখান! একবার বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে নিলেন । দ্বিধায় 
সঙ্কৌচে ভীরু চোখে চাইলেন প্রশাস্তর পানে। একটি 
দবীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মাঝে মাঝে খবর নিও বাবা, 
তোমার ভরসাঁই আমার সবচেয়ে বড় ভরস]। 

আসব, বলে ভ্রুত সিড়ি দিয়ে নেমে গেল প্রশান্ত । 


৩৫ 


ডায়েরির পাতা উল্টে যাচ্ছে প্রশাস্ত। পুরে! ডায়েরি 
নয়_ ছাড়া ছাড়! ঘটনাগুলিকে জুড়ে--রঙ৬ ফলিয়ে কাহিনী 
রচনা করবার প্রয়াস নেই এর মধ্যে । এ অত্যন্ত খাপছাঁড়। 
এলোমেলে! চিস্ত_অক্ষরের ছাঁচে বন্দী হয়ে আছে পরি- 
মিত পৃষ্ঠায়। কোথাও ম্পষ্ট_কোথাও বা কুয়াসাচ্ছন্ন। কাটা- 
কুটি _লাইনবাকা লেখা__চঞ্ল ও ভ্রুত সঞ্করণশীল মনো- 
ভাঁবকে প্রকাশ করছে। তারিখের ধারাবাহিকতা নাই__ 
কতকগুলি হিঙ্ঘ চিন্তাকে জোড় লাগিয়েও একটি মীমাংসায় 
পৌঁছানে। ছু্ধর । তবু এগুলি যেন অনাবিস্কত দেশ-_ প্রশাস্তর 
কাছে গভীর রহস্ভ সমাধানের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। 
অপরাছ্থে ঘরের ছুয়ার বন্ধ ফরে এক নিশ্বাসে অনেকখানি 


প্রধাসী 
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সে পড়েছে _গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ দ্বারকশ্ষে আবার অজানা 
ক্হন্তের পাঠোদ্ধারে মগ্ন হ'ল সে যেখানটা তার ভাল 
লাগছে--ছ'বার তিনবার করে পড়ছে। তনয় হয়ে পড়ছে। 
বাইরে কৃষ্ণপক্ষের রাহি ক্রমে গভীর হচ্ছে-_নীরব হুচ্ছে সে 
থেয়াল তার নেই। 

এক জায়গায় আছে £ 

আজও প্রশাস্ত এসেছিল । ওর সঙ্গে বেশ খানিকটা তর্ক 
হয়ে গেল। ও একট! কথা ভূলে আছে যে ছুঃখীর ছুঃখ- 
মোচনপ্রয়াস ওর অন্তরের বস্ত নয়। দয়াবুত্তি মানুষকে 
কোমল করে-__-অহন্কত করে। সাধারণের চেয়ে উঁচুতে 
উঠে নিজেকে পরিতৃপ্ত বোধ করে না কি? ও কি করে বুঝবে 


দ্বারিক্র্ের বেঘনা_-ও তো! দরিদ্র নয়। 


পরের পাতায় £ 

ধর্মঘট যদি হয়ই আমিকি করতে পারি। যারা! পেট 
ভরে ছু'বেল! থেতে পাঁয় না তাঁদের দাবিকে অন্তায় বলবে 
কোন্‌ যুজ্িতে ! তোমার শিল্প উৎপাদনে কি ব্যয় পড়ল-_ 
তোমার মুনাফায় কোথায় ধরল টান-__আধপেটা থেয়ে কোন 
হর্গত রাখতে পারে তার হিসাব | ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করবার 
সবচেয়ে বড় যুক্তি অন্ন--উৎপাদনের আয়ব্যয় লাভ-লোকসান 
এ সব তো তুচ্ছ ব্যাপার । হাসকে মেরে ফেললেই একসঙ্গে 
অনেকগুলি সোনার ডিম পাঁওয়] যাঁয় না সত্য- কিন্তু সোনার 
ডিমের লোভ অক্নপ্রাপ্তির চেয়ে বড় বস্ত এটাই বা ভাবছ 
কেন | পৃথিবীতে ছুর্ধিন এসেছে-_মাহুষের ক্ষুধামান্দ্য তো ঘটে 
নি। থাঘ্ঘ-শস্তের দাম পাঁচ ছ" গুণ বাড়িয়েছ___সিকি ভাগ' 
মাইনে বাঁড়াতে যত আপত্তি তোমাদের । তোমরা বুর্দদোয়া 
নও বললে সর্ধ্ারার| মেনে নেবে কেন 1? তোমরা কথার 
কৌশল জান-_অক্ষের কৌশল জান- ষ্ট্যাটিস্টিকসের দোহাই 
তোমাদের প্রতি .যুক্তিতে। সে যুক্তি বুদ্ধিগ্রাহ হয়ত- 
বিবেকগ্রাহা নয়--সহজবোধ্য তে] নয়ই । 

_ কয়েকখানা পাতা উল্টে পাওয়া গেল ঃ 

একটা সভায় বন্তৃতা দিলাম | প্রথমট! অত্যন্ত সক্কোচ 
হুচ্ছিল-_কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল । ভাল ভাল কথ! বা যুক্তি- 
গুলে! ভাবের শোতে একই সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বেরুতে 
চাইছিল--আর একসঙ্গে বেরুনোর জন্ত কোনটাই ম্প8 হ'ল 
না। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, নিজের অক্ষমতা বুঝে বসে 
পড়লাম । 

অন্তর ঃ 

আজ বক্ততাটা ভালই হয়েছে। যাঁদের উদ্ধেশে কথাগুলি 
বললাম-__তার1 হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা করলে । আজও 
মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল-_অক্ষমতার দরুন নয়-_ নিজেকে 
উপযুক্ত মনে করে। & 

কয়েক দিন পরের একটি তারিখে এসে পৌঁছল প্রশান্ত £ 


শা 


যখন বক্তৃতা দিই_নিজেকে বেশ খানিকটা উচু মনে 
হয়। আজকাল ভাল কথা যুক্তি কিছুই জাটকায় না। 
খানিকক্ষণ বলার পর আরও বলতে ইচ্ছা হয়। এ-ও কি 
নেশ]? শুনেছি সুরার ক্রিয়ায় দেহমনে উদ্বেজনা জাগে__ 
অনেকটা এই রকমের উত্তেজনা কি? নইলে নিজেকে যোগ্য 
মনে করে স্ফীত হয়ে উঠি কেন? শুনেছি নেশ। কাটলে 
আসে অবসার্দ। ডায়েরি লিখতে লিখতে অবসাদ অহ্থভব 
করছি । আমার কেবলই মনে হচ্ছে গোকাঁর সেই কথ] £ ০৮, 
8:০0 1006 0186 1:01) 9010 7900 60 81)1)991 আমি 
যা নই ভঙ্গিতে ভাষণে চাঁলচলনে তাই হ্বার চেষ্ঠা! করছি। " 

পর পৃষ্ঠায় ঃ 

না__বন্কৃতা আর দেব না। সত্যিই আমি তো! তা নই। 
চাষীর ছঃখ, মন্ুরের ছুঃখ হয়ত বুঝি__দারিড্রোর সঙ্গে আমারও 
আবাল্যের পরিচয় । তবু আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে__যাকে 
বলে মধ্যবিপ্ত। আমি চাষী নই-মজুর নই। এক এক 
সময় মনে হয় সাঁম্যবাদের নামে ওদের হিৎসাকে ওদের 
লোভকে জাগিয়ে জনপ্রিয়ত। অর্জন করছি নাতো! আচ্ছা, 
আমাদের কয়েকজন নেতাকে লক্ষ্য করব। 

তারপরের মন্তব্যগুলি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। 
কাটাকুটি মধ্যে একটি লাইন এই £ নেতার] সবাই মধ্যবিস্ত 
পরিবারের | 

কয়েকট। তারিখ পার হয়ে-*.আছে £ 

ধর্মঘট সর্ববজ্র সফল হচ্ছে না_-কারণ শ্রমিকরা ভাঁলমতে 
সঙ্ববন্ধ নয়। তা ছাড়া. শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি আগুপিছু ভেবে ন৷ 
দেখেই কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। ব্রীতিমত ফণ্ডের স্থষ্টি না হলে 
ধর্মঘট সফল হবে কেন। যে ক্ষুধা মেটাবার জন্ত এই 
আয়োত্ন তাকেই সাথী করে কখনও যুদ্ধ করা সম্ভব! 
দাড়াবার ঠাই না থাকলে বলবার শক্তি আসবে কোথ! 
থেকে ! পু 





এক জায়গায় আছে : 
জবস্তীর টাকা নিলাঁম। ন| নিলে সংসারের অভাঁব 
মিটছিল না । কিন্ত কেন নিলাম! আমি তাকে দিতে 


পেরেছি কি কিছু? দেওয়া নেওয়া! সমান মানে না! থাকলে 
সমাজের সুর কাটে-_মনের তালও কাটে। কাল প্রশান্ত 
যা বলে গেল-_তা ভাবছি । সত্যিই তো ছনেো দাঁবি 
চাপিয়ে আধাআধি পেয়ে মিটিয়ে ফেলা মানে আপোষ- 


নিশ্পত্তির ব্যাপার। এটা যেন ভয় দেখানে! ও ঘুষ খাওয়ার 

মত ঠেকছে। অধিকাংশ ধর্্বঘট এইভাবে মিটছে। এ পথ 

ভাল নয়। 
অন্তত্র £ 


দ্বাশগুপ্ত কিছুতেই বুঝবেন না বীকা পথ কল্যাণের পথ 
ময়। সঙ্গের শক্তি বাড়াবার জন্ভ মালিকদের সঙ্গে টাকা 
$ 


জজ-_আগ্ীমী কাল 


৪১৩ 


নিয়ে রফা! করার যুক্তিটা কি! শ্রমিকদের বোঝানে! হ'ল, 
এ হচ্ছে রসদ সংগ্রহ । ভবিষ্যতে তোমরা ঘাঁতে ভাল ভাতে 
লড়তে পার তারই প্রস্ততি এট|। ছলে বলে অথব। কৌশলে । 
আমি বললাম, অপকৌশল । উনি স্ছুদ্ব হলেন, বেশ বুঝা 
গেল। বক্রোক্তি করলেন, গান্ধীর ছোঁয়াচ লেগেছে । সত্য 
কি শুধু গান্ধীরই একচেতট ? আশ্চর্ধ্য | 
তারপর লিখেছে £ 
শ্রম আর মূল্য-বিনিময়ের কথাটা প্রশীস্ত মন্দ বলে নি। 
ভাঁধ্য পরিশ্রমিকের বিপিময়ে গ্াধ্য শ্রম এত দিতেই হবে-_ 
এরই তিত্ডিতে আমর] দৃঢ় করতে পান্নব এই আন্দোলনকে | 
নইলে আবাআবি রফায় কারে! বিশ্বাস অর্জন কর! যায় ন!। 
যে শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ ঘোষণা সেই শোষণকেই 
সমর্থন কর] হচ্ছে এই নীতির দ্বারা । গুণ বললেন, কিসে? 
বললাম, নয় কিসে? আপনারা শ্রমিকের হয়ে যে দাবি 
জানাচ্ছেন তাঁ কি ধনিক-শোষণের যন্ত্র নয়] দাবিজানিয়ে 
পুরোপুরি যদি আদায় করতে পারেন তবে বুধব দাবি 
আমাদের যথার্থ। রফ| মানেই তো! মানহানির মামল! । 
অত্যন্ত অস্পষ্ট লাইন ক'টতে বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয় আছে £ 
মাকে তিরক্কার করেছি-__কটু বলেছি। প্রশাস্তকেও কটু 
কথ! বললাম, আমাদের ছুঃখ দেখে ওর অর্থসাহায্যের হেতু 
কি থাকতে পারে। ওর রক্তে নীল রঙের নেশ] জমেছে, 
ও জগতকে কিনতে চাইছে ।***হলদে চিরকুটখান! ' হাতে 
আগুনের শিখার মত ভ্বলছে। জাঁনি একার লেখ! । কতবার 
প্রতিবাদ জানিয়েছি এ নিয়ে। স্ষুধার্তের অন্র প্রার্থনার 
ঘাবিতে যুদ্ধের তহবিল পূর্ণ করবার কি অধিকার আছে । এ 
নিয়ে আমর] বিলাস করছি হ্য়ত। 
তারপর-_ 
ক্রমশ স্প্ট হয়ে আসছে অনেক কিছু। পেলেই মানুষ 
তৃপ্ত হয় না _অগ্ত্রেরও প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ তার স্বভাবের 
ক্রিয়া। নানান রকমের যুদ্ধ | ক্ষমতামদের মত-_এ 
পাওয়ার বাসনা কমে ন! বাড়েই। এ দৃষ্টিকে করে সন্্রচিত 
আবিল, একাংশে লগ্ন। পৃথিবীর বহু দিক আছে-_নানা 
বিপরীতবন্মাঁ সমস্ত আছে। সব ছুঃখের কারণই খাটি নয়, 
ভাষ্য নয়। তর্ক করলাম--কলছ করলাম-_-ওরা কিন্ত 
অবিচল । বললেন, এ দাবি প্রত্যাহার করব না আমর] । 
শ্রমিকর! কিছু পেলেই আপাতত ষন্তষ্ট হবে । নইলে বহুদিন 
ধরে বর্দঘট চালানোর মনোবল ব! অন্বল ওদের নাই। গর! 
চলে গেলেন । ভাবছি-_পার্টির কাজে ইস্তফা দেব কিনা । 
তারপরের লাইনগুলি স্প্-_বড়-_ 
না ইস্ডক! দেব নাঁ_শেষ পর্ধ্যস্ত এই অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
লড়াই করব-_এ প্রথার সংস্কার করব । শ্রমিকের সঙ্গে--চাষীর 
মঙ্দে জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে ওদের প্ররুত মর্্কখাটি বুঝতে 
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গ্রবাষী 


১৩৫৫ 





চেষ্টা ফরব। যুদ্ধই যখন মানবীয় বৃদ্তির অপরিহার্ধ্য বর্ঘঘ তখন 
সে ধর্দ কেন পালন করব না] ভীরুর মত পলায়ন আমার 
স্বধর্ণা নয়। 

এর পর তিনটি পাতায় লেখার ঠাঁসবুনানি__কাঁটা ও 
লাইনগুলি বীক1 আর কাপি ধ্যাবড়ানে!। বোঝ! যাচ্ছে 
চিত্তের হ্ৈ্ধ্য হারিয়েছে । কোথাও অন্পষ্ট লেখা আছে ; এ 
সংসারের ভার ওর ওপরেই দেব ফি? ওকে চিঠি লিখলাম। 
তার পরেই মন্তব্য রয়েছে ; সব ভাবনা! একসঙ্গে ভাবা যায় 
না। 
দুরে যেতে হবে । ছঃখের পাকে গলা পর্ধ্যস্ত ডুবিয়ে ছঃখটাকে 
হৃদয়ঙম করা সহ্জ- কিন্ত সমন্তার সমাধান তাতে হবে না। 
পাকের বাইরে একট পা না রাখলে আর একটি পা-কে পাক 
থেকে তুলব কি করে | 

ছ'একজনকে সঙ্কঙ্গের কথ! বললাম। ওরা হাসল, 
বললে, ভীরু । ধর্মঘট যত এগিয়ে আসছে--_ছূর্বল যুক্তির 
জালে জড়িয়ে আমি নাকি চাইছি পিছিয়ে যেতে । কিন্তু আমি 
তো জানি যুদ্ধ হবে না-_এ শুধু যুদ্ধের অভিনয় । 

প্রায় শেষ পাতায় এসে পৌঁছল প্রশাস্ত। 

কাকেই বা জানাই সঙ্কল্পের কথা। সবাই ভুল বুঝল। 
কিন্ত একজনকে না জানিয়ে আমিও তো স্বত্তি পাচ্ছি না। 
প্রশাস্তকে জানাব কি? না_ছিঃ। তাঁর চেয়ে তাঁর কাছে 
ক্ষমা চেয়ে নেব পত্র লিখে । সে একদিন কাছে আঁসতে চেয়ে- 
ছিল-_পথের বাঁধা তখন ছিল দুর্লভ ; পথ আজও সুগম নয়। 
তবে সত্যের অরুণবর্ণ জ্যোতি মাঝে মাঝে দেখতে পাই আজ । 
ঘে যা বলে তাঁর সবট। ভুয়ো নয়__আঁমাদের নীতিও ভেজাল- 
শু্ত নয়। সত্য আছে এছুয়ের মাঝামাঝি । এখন পরীক্ষ] 
চলছে । পরীক্ষার মূল্য দিতে হবে বৈ কি-_তার পর যে সম্পদ 
আসবে'**নুতন কালের রক্ম্ত উদ্ঘাটিত হলে আমর] সে 
সম্পদের সন্ধান পাব। তবু জানিয়ে রাখি-- সম্পদ সঞ্চয় করব 
না আমরা-_তাকে ভাসিয়ে দেব কালের শ্রোতে । নতুন সমাজ 
নতুন বিধিবিধান_ নতুন পারিপা্বিক বার বার ফিরে 
জাসে নতুন হয়ে। পুঝ্াতন রীতি-অত্যত্ত মন তাকে সহজে 
স্বীকার করতে চায় ন]। বয়োবর্টে স্থিতিশীলতার জাড্যতারে 
তার কল্যাপবুদ্ধি আচ্ছন্ন-_চিন্তা অন্বচ্ছ আর বিবেক পীড়া্ন্ত 
হয়ে পড়ে । মোহমুক্ত দৃষ্টি ও বিচারপ্রবুদ্ধ মন-_এ যেন জরা- 
গ্ত্ত না হুয়। এ.যদি জাগ্রত না রইল-_কিসের প্রয়োক্গন 
জীবনে | 


আমার যথাসাধ্য সাহাধ্য করব-_কিন্ধ সংসার থেকে 


“কিনা একদিণ__-এ সব প্রশ্ন ওর মনেই উঠল ন] । 


শেষ লাইন ক'ট। 

চলে যাচ্ছি-__গঙি পার হয়ে। প্রণাম জানাচ্ছি পুরাতন 
পৃথিবীকে- প্রণাম জানাচ্ছি অনাগত পৃথিবীকে | দেশ স্বাধীন 
হতে চলেছে__সে দায়িত্ব বহন করবার যোগ্য যেন হতে 
পারি__যেন প্রণতি জানাবার অধিকার. অর্জন করি । 

থুকী এই মাত্র জিজ্ঞাসা করছিল, দিদি তাই কোথায় 
যাচ্ছ? ফিরবে তে| এক্ষুনি__মার শরীর খারাপ। 

ওর চিবুক ধরে চুমো খেয়ে উত্তর দিলাম, ফিরব বই কি 
ভাই 1. 

ডায়েরি শেষ হয়েছে এইখানে--প্রশাস্ত আত্মসমাহিত 
হয়ে বসে আছে। শুভা কোন্‌ সত্যের সন্ধানে গৃহ ছাড়ল--০স 
সত্য সে লাভ করবে কিনা- মন্ত্রসিপ্ধ হয়ে সে ফিরে আসবে 
ওর মন 
চলে গেছে-_অজগৎ ছাড়িয়ে সুদুর ধ্যানলোকে । যে অনাদি 
কালআ্রোতে জনম্বত্যুর ফুল ভেসে আসছে আর ভেসে যাচ্ছে 
__ হুর্য্যপিগ্ডের জেযোতি আকর্ষণে পৃথিবী স্বকেন্ত্রে লগ্ন হয়ে গ্রহ 
পরিক্রমা করছে শুগ্ভমগুলে__অনিত্য বপ্ত নিত্যসত্তার সংঘাতে 
প্রতি মুহুর্ধে কূপ বদল করছে-_সেই কালআ্রোতে পা রেখে 
দাড়িয়েছে প্রশাস্ত, ফঈাড়িয়েছে আজকের মানবগোষ্ঠী। সে 
মানুষ মরণলীল অথচ চিরজীবী। এক হাঁতে ধ্বংসের খর্পর-__ 
অন্ত হাতে সৃষ্টির লীলাকমল-_খড্ঠা ও বরাভয়যুক্ত পাঁণিতে-__ 
যুগপৎ শাসন ও সান্বনা__-আপাত বিপরীতধর্ম্ী অথচ পরস্পরের 
পরিপুরক-_ছুই বন্ত শিখিলের নিত্য প্রবহমাণ শ্রোতধারাকে 
নিশ্থল ও গতিবান করে রেখেছে । ডায়েরির পাতা থেকে 
যে ইঙ্গিত পেলে-__-তাই বুঝি ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল স্বপ্ন 
কল্সনায়। ও মগ্ন হয়ে রইল তার মাঝে । 

হুয়ারে স্ব করাধাতের শব্ব। ঠুকৃ_ঠুক্‌-ঠুকু। 

প্রশান্ত চমকে উঠল-_-ওর ধ্যান ভঙ্গ হ'ল । 

প্রশান্ত -_-প্রশাস্ত-_ 


অন্তরস্থিত প্রিয় কঠের আহ্বান বাইরের প্রতিধ্বনিতে 
বুঝি বেজে উঠল। 


ও ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ফ্লাড়াল। এ আহ্বানের 
অর্থ ওর কাছে অন্পষ্ঠ নয়...ও ভুল করে নি। 


রাজিশেষের বার্তী নিয়ে সে ফিরে এল-..প্রশানস্ত তাকে 
তাল মতে জানে । তাকে স্বাগত জানাতেই হবে। 


(সমাপ্ত) 


নিয় বঙ্গের আবহাওয়ায় লবণের চাষ 
জ্রীজিতেন্্কুমার নাগ, এম এস্-সি. 


পশ্চিম বঙ্গের মাত্র ছইটি জেলা সমুস্তরোপকৃলে অবস্থিত__ 
মেদিনীপুর ও চবিবশ পরগণ| | এই ছুইটি জেলার সমুদ্রতীরব্ভা 
অঞ্চল ভিন্ন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ববপ্রান্তে এমন আর কোনও 
স্থান নাই যেখানে লবণের চাষ চলিতে পারে । এই ছুই স্থানে 
লবণ-চাষ কত দুর সফল হইবে তাহ পরীক্ষা] করিয়৷ দেখা 
উচিত, কারণ লবণাক্ত ভূমিকে ক্রমশঃ উর্ববরা করিয়া খান্ব- 
শস্তের চাঁষও সম্ভব এবং তাহা বর্তমান খান্স-পরিস্থিতিতে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । 


চে -. ০ পিপিপি শ 





কোকনদের জগনায়কপুর কেজ্জে লবণ তৈরি 


বর্তমান প্রবন্ধে লবণাক্ত অঞ্চলের আবহাওয়া, মাটির অবস্থা 
এবং লোপ! জলের গাঢ়তা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাঁই । এ বিষয়ে 
লোকের যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণ! বিদ্তমান। অনেকেই বলিয়া 
খাফেন বা বৃষ্টি, জল তো কম লোণা, তাঁর উপর যেন্ধপ 
সযাতসে'তে আবহাওয়া তাতে কি আর আমাদের দেশে 
লবণ হয়? কিন্তু একদা নিয্ন বঙ্গে কিব্মপ বিস্তৃত ভাবে লবণের 
চাষ হইত সে কথা হহাদের জান] নাই-_যে প্রণালীতেই হোক 
আগেকার দিনে মলঙ্গীরা প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তত করিত 
এবং সর্ধ্যের তাপ, বটি ও আব্রতা সব কিছুরই উপযুক্ত ব্যবস্থা 
তাহাদের করিতে হইত। কাজেই বর্তমানে তাঁহার পুনঃ- 
প্রতিঠা সম্ভব নয় বলিলে চলিবে কেন ? 


লবণ-চাষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভাব বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য 2 

১। সাগরের বা নদীর লোপাজলের গাঢ়তা (0617916) 

২। জমির অবস্থা এবং মাটির 'গুণ 

৩। যেখানে লবণের চাষ হয় সেই স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ, 


বিশেষ করিয়া লবণ-চাষ-খতুতে বৃষ্টির পরিমাণ এবং বৃষ্টির 
দিবস-সংখ্যা 
৪1. বাতাসের গতি 
৫1 আন্রতা 
৬। তাপমান বা টেম্পারেচার 
এই কয়টি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝ! 
যাইবে, নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের আবহাওয়া লবণ-শিক্প প্রসারের 
পক্ষে কতটা অনুকূল 
লোপাজল- -পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ সাগরের বা! সাগরে 
পতিত নদীগুলির লবণাক্ত জল-_ যাহা হইতে রৌন্র সাহায্যে 
লবণ নিষ্কাশন কর] হয়, তাহার ঘনত্ব বা লোণাভাগ কিরূপ 
তাহ নিম্নের রিপোর্ট দেখিলে বুঝ! যাইবে । 
নমুনার শতকর। অংশ 
দিধা-কাধি সপ্তমুখী (হুচ্দরবন) মাত্রা 











লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ২২০ ২১৯ ২৫ 
ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড -২৪ ২৭ ২৭ 
রি সালফেট -১৯ ১৯ *১৮ 
ক্যালপিয়াম » -১৫ *১০ *১৩ 
* . কার্বনেট "০১ *০১ - 

২৭8 ২৭৬ ৩০৮ 


উপরের রিপোর্ট হইতে এইটুকু দেখা যায় যে, মাদ্রাজ 
ও তগ্নিকটবর্তাঁ স্থানসমূহের সাগরজলের সঙ্ষে পশ্চিম বঙ্গের 
উপকূল অঞ্চলের সাগরক্ধলের বিশেষ পার্থক্য নাই। কাখি 
ও সপ্তযুখী হইতে যে জলের নয়ুনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম 
তাহ] ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা 
গিয়াছে এপ্রিলের জল তদরপেক্ষা কিছু গাঢ়। সাধারণতঃ 
বোম্বাই ও মাপ্রাজ্জের সাগরঙ্জলের 'লোণাভাগ আড়াই 
বা তিন। নিম্ন বঙ্গের সাগরজলেও লোপাভাগের অন্গপাত 
প্রায় সেইরূপ-_এই সামান্ত পার্থক্যে কিছু আসিয়া যায় না। 
এ বংসর মার্চ মাসে মাত্রাজ্জের কোকনদ হইতে আরস্ভ করিয়! 
নিন কাখির উপকূল পর্য্যস্ব বিভ্বৃত অঞ্চলের সাগরজল পরীক্ষা 
করিয়াছি-সর্ধজ্ই লবণাক্ত ভাগের পরিমাণ ২'৫ বা ২'৬। 


৪১৬ 


প্রবাদী 


১৩৫৫ 





* অতএব সাগরের লোপাজল সন্বন্ধে বাংলাদেশের সর্ব 
সাধারণের ধারণা যে ভ্রান্ত তাহাতে সঙ্গেহছ নাই। কাথিয়া- 
বাড় বা কচ্ছত্বীপে শতকর] ৩।৪ লবণাক্ত ভাগ পাওয়া যাইতে 
পাঁরে। কিন্তু ভারতের সমুদ্রতীরবর্ভা প্রায় যাবতীর লবণ- 
প্রস্তুতি-কেন্দ্রে যে জল ব্যবহার হয় তাহার শক্তি (56:6000)) 
গড়ে শতকরা ৩ বা ৩-এর কম। সিংহল ও ব্রক্ষদেশের কার- 
খানাতেও ২২ বা ৩-এর অধিক লবণের ভাগ পাঁওয়। যায় না। 
কাধিতে দেখিয়াছি মাঁচ্চে আড়াই ছ্রেংথের জল কন্ভেন্সারে এক 
দিনের রৌন্রতাপ ও বাতাসে ৩-এর অধিক হুইয়! যায় এবং 
এপ্রিলের ৩ শক্তির জল একদিনে ৪ হুইয়া যায়। র্লীতিমত 
বর্ধার সময় সর্ববআই এই জলের লবশ-ভাগ যথেষ্ট হ্রাস পায়। 
কিন্ত সে সময় এদেশের কোথাও লবণ প্রস্তত হয় না । সাধারণতঃ 
জাহুয়ারী হইতেই ভারতের সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানগুলিতে 
লবণের চাষ আবস্ত হৃইয়! জুন জুলাই ব। আগষ্ট মাঁস, অর্থাৎ 
বর্ধার পূর্ব পর্য্যস্ত চলিতে থাকে । সাধারতঃ আষাঁড়ে মৌন্মী 
বায়ুর আবির্ভাব ঘটিলেই লবণ-প্রস্ততি-কেন্দ্রপমূহ্র কাজ বদ্ধ 
হইয়| যায়, বিশেষ করিয়! বোদ্বাই, বাংল1, উৎকল এবং অন্ধ 
প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে । নবেম্বর মাস হইতে মেরামতি কাজ 
আরম্ভ করিয়। জাহুয়ারীর শেষ হইতে পুনরায় লবণ সংগ্রহ 
করিতে হয়। কাঁজেই দেখা যাইতেছে ঠিকমত লবণ-চাষ-ধাতু 
৬।৭ মাসের অধিক নছে। মাদ্রাজের দক্ষিণ দিকে তিউতিকোরিণ 
পর্ধ্যস্ত অবশ্তঠ ৭।৮ মাস কাজ চলে, কারণ উক্ত অঞ্চলে বর্ধা 
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্ধ্যস্ত ৪ মাস 
মা থাকে | জাহুয়ারীতে অল্প বৃত্তি হইলেও ফেব্রুয়ারী হইতে 
লবণ উৎপাদিত হয়। 

মাটি-_উৎকৃষ্ঠ লবণ উৎপাদনের উপযোগী গুণ মাটির আছে 
কিনা তাহা। দেখিতে গেলে জমির অবস্থান এবং অবস্থা পরীক্ষা 
করিতে হয়। সাধারণ ভবে নিয় বঙ্গের মাটি, আমর! যতটুকু 
পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি, লবগ-চাঁষের পক্ষে বেশ উপযোগী__ 
পলি পড়িয়া পড়িয়া ঘে এটেল মাটির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা 
মান্রাজজের অনেক লবণ-ক্ষেত্রের মাটির চেয়ে ভাল। কাথি, 
তমলুক, মৌশুনী ( সাগর ), মধুরাঁপুর (উপকূল অঞ্চল) প্রভৃতি 
সর্ধাই ভাল মাটিই দেখিয়াছি__এঁ সমস্ত জায়গায় পূর্বে 
রীতিমত লোন! মাটি চাচিয়! লবণের চাষ হইত । উপরকার স্তর 
বেলে (10817) হইলেও নিয়স্থ স্তর খুব শক্ত _তাহ] ঠাসিয়! 
সম্পূর্ণ শোষণ-ক্ষমতাহীন [11019971909 (966012010] করা 
যায়,যাহাতে লোণ! জল ভেড়িতে কমিয়! না যায় । আর একটা! 
কথ! এই যে, যে মাটিতে ধান জন্মে সেই মাটিকে ই ঠিকমত প্রত্তত 
করিয়া লইলে লোন! জল শু করিবার জাধার ব! কন্ডেন্সার- 
এ পরিণত করা যায়। সেইজন্ উপকূলস্থিত যে সমস্ত জমিতে 
বাধ দিয়া খা্শন্তের চাঁষ হইতেছে, তৎসংলঘ লৌণ! জল প্লাবিত 
পতিত অংশগুলিকে বেশ ভাল কন্ডেনল্সারে পরিণত কর! 


যায়। এরূপ জমি কাথি অঞ্চলে বু আছে। ২৪-পরগণার 
সুন্দরবন অঞ্চলে আকাদের প্রসারের ফলে বৃক্ষহীন লবণাক্ত 
পতিত জমির পরিমাণ অবস্ত অনেক কমিয়! গিয়াছে, কিন্ত 
বনাঞ্চলের সীমানায় সীমানায় যে সমস্ত জমিতে ভাল ধান হুয় 
না, সেগুলিকে লবণ-চাষের জন্ত কান্ধে লাগান যাইতে পাঁরে। 
এই সমন্ভ জমির ধান্ত-উৎপাদিক] শক্তি ধুব কম, কারণ বর্ধার 
পূর্বে মিষ্ঠ জলের অভাবে সেরূপ সেচকার্ধ্য হয় না। মাটি 
খুঁড়িয়া যে জল পাওয়া যায় তাহা ফাস্তন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস 
পর্ধ্যস্ত বেশীর ভাগই লোণা। এইজন্ত আমাদের মনে হয়, এই 
জমিগুলি লবখ-চাঁষের কাজে লাগাইলে তাঁহাদের উপযোগিতা 
অনেক বৃদ্ধি পাইবে | বিঘা প্রতি সাত-আট মণ ধান্যোৎপাদন 
না করিয়া যদি অন্ততঃ ১০০ মণ লবণ উৎপ'দন করা যায় তাহ! 


*হুইলেও জমির কদর বাড়ে । ফসল বাড়াইবার জন্ত সারের 


ললিপপ পাশ পাপী শাপলা পাশা 
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শর 





মি ০৩৫ 
শপ পপি শাশপনপা প৫ পপ, 


ৃ 





মাদ্রাঞ্জে লবণ উৎপাদন 


সাহায্যে এ সমস্ত জমির কিছু উৎকর্ষ সাধন কর! যায় 
সত্য, কিন্তু লোপ! জলের পরিবর্তে মিষ্ট জল কোথায় পাওয়া 
যাইবে ? মি জলের সেচ ভাল ভাবে করার অনেক 
অসুবিধা আছে। বৃষ্টির ভরসায় থাকিলে বড়জোর ১০1১২ 
মণ ধান হুইবে, কিন্তু প্রতি বৎসর ক্রমাগত লবণের চাষ করিয়া 
গেলে শত মণের.স্থানে ছুই শত মণ লবণ উৎপাদন কর! সম্ভব 
হইতে পারে। ইহা! ছাড়া খানিকটা অংশে লোপা জলের 
ভেডিতেই মাছের চাৰ কর! যায়। 

আর একট। কথা । পশ্চিম বঙ্গে এখনও বহু জেলায় এমন 
প্রচুর ধান-জমি আছে বৈজানিক উপায়ে যাহার উত্ববরতাশঞ্জি 


ভাঙ্রে 


স্বদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু লবণ প্রত্ততির উপযোগী জমি 
কেবলমাজ নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের ছুইটি জেলাতেই পাওয়া যাইবে । 
অতএব কাথি অঞ্চল এবং ২৪-পরগণার সপ্তযুখী, ঠাক্রাণ 
এবং মাতলা নদীর মোহানার নিকটবর্তী দ্বীপগুলির প্রান্তিক 
অঞ্ললসমুহ রীতিমত লবণ-চাষের কাঁজে লাগাঁন উচিত। এই 
তিনটি নর্দীর জল বেশ লোপা এবং তীরবর্তী স্থানের স্বতিক! 
লবণ-চাষের বিশেষ উপযোগী । 

লবখ-ঢাষের জমি যতট সম্ভব বৃক্ষনতা শুন্ত হওয়া উচিত। 
মাটি যত জলশোষণ-শক্তিহীন হইবে ততই ভাল। কারণ 
বৃক্ষের শিকড়গুলিই লোণা জল শোষণের বিশেষ সহায়তা 
করে। সেন্ড একেবারে উপরে বেলেমাটি থাকিলেও 
তাহার নিষ়স্তরে অন্ততঃ যদি এক ফুট শক্ত এঁটেল মাটি থাকে 
তাহাতে কিছু যায় আসে না| সেই জমি লবণ-চাষের উপ- 
যুজ_ তলায় যাহাই থাকুক না কেন। তবে ইহাঁও ঠিক যে, 
দোআশল| মাটিতে বালির অংশ যর্দি শতকর! ৩০ ভাগের 
বেশী না হয় তাহা হইলে সে মাটিতেও লবণের চাষ চলিতে 
পারে। 

বাপিপাত--এইবার দেখা যাউক নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চল ও মাপ্রাজের গড় বৃষ্টিপাত কিনপ-_ 

নবেম্বর ডিসেঃ জান্ঃ ফেব্রুঃ মাচ্চ এপ্রিল মে জুন 





ধিখা (রাঁমনগর)১৭৪ *০৮ ১১ "৮৫ ১৫১০৯ ২৩ 
কাখি ১০৭ ০৬ ৯৬ ৬৯ ৮৩ ১৩৯ ২:০৯ 
সাগরঘ্বীপ ১২২ "১৬ "৩০ "৭৮ ৮৮ ১১৪ ২০৪ 
গোসাব! ৭8 ১৪ "৩৫ ৮৬ "৯২ ১৪৯ ২৮ 
মাদ্রাজ এ 78৮-3৮85 ৩২ ১১৯৫৩ ১০৭ ১৮৯ 
কোকনদ ৪৯৪8 *১৫ "৭ ৮৯ ১১২ ১৪৪ ৪৩ 


উপরের তালিক! হইতে এইটুকু বুঝা! যাইবে যে, বৎসরের 
মোট বারিপাত যাহাই হোঁক না কেন লবণ-চাঁষ-খতুর মাঁস- 
গুলিতে গড়ে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহাতে নিম্ন পশ্চিম বক্ষে 
লবণ প্রস্তুতি সম্বদ্ধে নৈরাস্তের কোন কারণ নাই। মেদিনীপুর 
ছেলার উপকূল অঞ্লস্থ কাথি ও রামনগরের বাঁংসরিক মোট 
বর্ষণের পরিমাণ গড়ে ৬০ ইঞ্চি, কিন্তু নবেম্বর হইতে মে মাসের 
শেষ পর্ধ্যস্ত এই কয় মাস গড়ে ৮।৯ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয় 
না। বোদ্বাই শহরের বাৎসরিক বাঁরপাত গড়ে ৭৫ ইঞ্চি 
কিন্তু নবেম্বর হইতে মে মাস পধ্যন্ত মাত্র ৩৪ ইঞ্চি। 
শহরের ৩০ মাইলের মধ্যে সাগর-উপকূলে প্রায় চারি শত 
কারথান৷ প্রতি বংসর ৮০ হইতে ১০০ লক্ষ মণ লবণের চাষ 
করে। মাদ্রাজের নৌপদা, ওয়ালটেয়ার বা মাদ্রাজ সহরে 
বৎসরে গড় বারিপাত যথাক্রমে ৩৮৫৩, ৩৫৬ এবং:৫০-৭৪ 
ইঞ্, কিন্তু লবপ-চাষ-খাতৃতে ৫৮৬, ৫৯ এবং ১৪ ইঞ্চি। 

লবণ-চাষে বৃষ্টির প্রভাব কতটুকু শুন্ধমা্জ লবণ উৎপাদনের 
মাসগুলির বারিপাতের হিসাব হৃইতে তাহা ঠিকমত, বুঝ! 


- নিন্প বঙ্গের আবহাওয়ায় লবণের চাৰ 


৪১৭ 





তি, ৬ 


পসিশা 





পরস্পর 


যাইবে না। অন্ত বৃঠিতে কিছু যায় আসে না, কিন্ত বাদ্‌লা 
ও মেঘল! দ্রিনের সংখ্যাগ্চলিও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা! করা 
প্রয়োজন, কারণ এ দিনগুলিই লোণ] জ্বল ঘন করিবার বা 
লবণের দান! পড়িবার প্রধান অন্তরায় । 


(গড়ে বর্ধণ দিন ) | 

নবেহ্বর ডিসেম্বর জাহুয়ারী ফেব্রুয়াত্মী মার্চ এপ্রিল মে জুন 
কাথি ১৪ ২ ১ ১8. ৩.২ ৬ -+ 
সাগর ১২ ক ১ ২ ২ ২ ৫ -- 
মাদ্রাজ -- ৫ ২ সত ২১২৪ 


উপরের তালিকা হুইতে দেখা যায় মাদ্রাজের তুলনায় 
নিম্ন পশ্চিম বঙ্গে বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা! এমন কিছু বেশ 





কোকনদ, লোপ] জল শুষ্ক করিবার ক্ষেত্র 


নছে। মান্রাজে ২১ দিন ধরিয়া] মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় যাহার 
সমষ্টি হইল ১৫দ্বিন, অবশ্ঠ লবপ-চ।ষ-খতু কিছু দীর্ঘ এবং কাধি 
ও সাগরত্বীপেও বৃষ্টিপাতের দিন-সংখ্য| গড়ে ১৪1১৫ দিনের 
বেশী নহে । অতএব মাদ্রাজ অপেক্ষা নিয় পশ্চিম বঙ্গের বারি- 
পাত লবণ-চাঁষের পক্ষে থুব ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয় না। 
কালবৈশাখীর স্বল্প বর্ষণ যেটুকু ক্ষতি করে জযোষ্ঠের প্রথর রৌন্ 
তাহা! পুরণ করিয়! দেয় । চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখিয়াছি-_-সেখানে 
বংসরে ১২০ ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়া! সত্ত্বেও লবণ প্রস্ততকারীর! দমিয়া 


“যায় না। তাহার! জ্যেষ্ঠের চুপুরে পুনরায় লবণ-ক্ষেত্রে লোণ! 


জল শুফ ও ঘন করিয়া লয়। অর্থশতাব্দী পুর্ব্বে আমাদের 
দেশের মলঙ্গীরাও্" হিজলী বা সুন্দরবন অঞ্চলে এই ভাবেই 
লবণ প্রত্বত করিত । 


৪১৮ 





প্রবাসী 


১৩৫৫ 





৪। বাতাসের গতিও ( দ100 56190) মোটের কুলস্থিত অঞ্চলে লবণ প্রস্ততি সাফল্যমণ্ডিত হুইবে না, একথা 
মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। 

আন্রত1__আবহাঁওয়ার মধ্যে আর্্রতার প্রভাব লবণ 
চাষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বারুতে জলীয় বাম্প বেশী থাকিলে 


উপর প্রায় মাগ্রাজের মত। মাদ্রাজ ও সাগর-মানমন্দিরের 


হিসাব অগ্ুযায়ী ৫০ বৎসরের গড় পরিমাঁণ___ 
সাগরদ্বীপ মান্রাজ 

নবেহ্বর_ ৫'১ মাইল ঘণ্টায় ৪৫ 
ডিসেম্বর-_ ৫২ * ৫১ 
জাহ্য়ারী-__ ৫২ + ৪*১ 
ফেব্রুয়ারী___ ৬৩ রি ৩৬ 
মার্চ ৯৩ রি ৪৪ 
এপ্রিল-_ ১৩ রী ৫৪ 
মে ১২৫ টি ৬ত 
জুন-_ ১১৬ ৯ ৬৪ 


বায়ুর গতি সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, আবহাওয়ার অস্তানত 
দিক-_যথা হুর্ধ্যের তাপ এবং আব্রতা যদি যথোচিত ভাবে 
থাকে তাহা হইলে খতুর শেষের দিকে বায়ুর গতি প্রবল 
হইলেও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না! । দ্রুতগতিষ্ঈীল বাতাস 
যদি শুফ হইত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না, কিন্ত 
এপ্রিল-মে মাসের বাতাস পূর্ববদক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম হইতে 
সমুগ্রের বাম্প লইয়! আসে । ফলে যেম্বহ শুক বাতাস লবণ 
প্রস্তুতির উপযুক্ক আমর সব মাসে তাহা! পাই না । কাল- 
বৈশাখী পর হইতে এই বাতাসের গতি প্রায়ই বাড়িয়া! যাঁয়। 
পিট অবস্ঠ তাহার প্লিপোর্টে যেহিসাব দিয়াছেন তাহাতে 
বায়ুর গতি সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। 


বোশ্বাই--- ৯.৩ মাইল ঘণ্টায় 
সাগর-_ ৭৮ ৪ টি 
পুরী ৮৭ ০. ৭ 
ভাইজাগ (মানা) ৩৫ ৮ রি 


১৯৩৮ সালে তদানীন্তন বাংল! সরকারের নিকট প্রদত্ত, 
বর্তমান ল্যাও কাঁ্টমূসের কালেক্টর শ্রী ডি. এন. বৃখাজ্দির 
রিপোর্টে বায়ুর গতি সম্বন্ধে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল তাহ! 
নৈরাষ্রজনক নছে। 


(গড় বায়ুর গতি ডিসেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত ) 
সাগর গোপালপুর মাত্রা পন্বন 
১৯৩৪-৩৫ ১০৭ ১০৬ ১০৩ ১১৪ 
১৯৩৫-৩৬ ৯৭, ১১ ১০৬ ১১ 
১৯৩৬-৩৭ ৮৯ ৮৯ ১১৬ ১৩৪ 


নৌপদার নিকটবপ্তাঁ গোপালপুর, রামেশ্বরের নিকটবর্তী 
মাদ্রাজ এবং পন্থন এই তিন কেন্ত্রের উত্তরে ও দক্ষিণে বহু 
স্থানে লবণ প্রত্তত হুয়। এই সব স্থানে বদি-প্রায় সমান গতি- 
বেগসন্পন্ন বায়ু দ্বারা লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে 
তাহা হইলে সাগরন্বীপ অঞ্চলে বা নিয় পশ্চিম বন্ধের সযুষোপ 





বালাচেরু (ভিজ্ঞাগাপট্রম) লবণের কারখানা 


বুঝিতে হইবে তাহার আদ্রতা বা ছিউমিডিটি বেশী এবং 
সেই ভিজ! বাতাসে জমির উপরিস্থিত লোণ! জল শু 
বা ঘনীভূত হইতে বিলম্ব হইবে । আব্রতা মাপিবার জন্য 
বিলেটিভ হিউমিডিটি কষিয়! বায়ুর ভিজা অবস্থার পরিমাণ কত 
তাহাই পদার্ধতত্ববিদূগণ দেখিয়] থাকেন । ইহা শতকর। হিসাবে 
ধরা হুয়। সাধারণতঃ সমতলভূমিতে বাতাসে শতকর| ৫০।৬০ 
বা ততোধিক ভাগ জলীয় বাষ্প থাকে, কিন্তু স্থান হিসাবে 
এবং খতু অন্থ্যায়ী ইহা কমে ও বাড়ে। রোদ ও বাতাসের 
অবস্থার উপরই ইহা'র হ্থাসবৃদ্ধি অল্পবিস্তর নির্ভর করে। 
মুক্ত জলকে বাতাস অবিরতই আকর্ধণ করে এবং তাহার 
ফলে জলীয় বাম্প ক্রমাগত বাতাসে মিশিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ 
ভাবে যখন ভারাক্রান্ত করে তখন সেই বাতাস আর জলকণাঁকে 
আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই সময় রৌন্ব তাহাকে 
সাঁছাধ্য করিয়া বাম্পকে ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়]! দিতে 
থাকে এবং তাহাতে তাহার আতব্রত| নিয্নতম স্তরে নামিয়া 
গেলে পুনরাঁয় জমির উপরিস্থিত জল আকুষ্ঠ হইতে থাকে। 
অতএব সাধারণ ভাবে আবহাওয়ায় হিউমিডিটি বেশী থাকিলেও 
স্র্ধ্যের প্রখর রশ্মি ধিতানে! লোণ| জলকে ক্রমশঃ ঘন হইতে 
বিশেষ সহায়তা করে। নিয় বঙ্গে এই বৌদ্র-তাপের অভাব 
নাই, মাঝে মাঝে অবনত বাদল! ও মেঘল]! দিবসে ইহা মান 
থাকে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে প্রথরোচ্ছবল রৌদ্র আমর! প্রচুর 
পরিমীণেই পাইয়া! থাকি। 

অন্তা লবপপ্রস্ততি কেন্দ্রের আদ্র তাঁর সহিত সাগর মান- 
মন্দিরের গড় আত্রতার তুলনামূলক হিসাব নিয়ে দেওয়া 
হুইল... 


ভাজ বাংল। টাইপ ও কেস ৪১৯ 





রিলেটিত হিউমিডিটি ( ১৯৪০-৪৪ ) 
জাছুয়ারী ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল মে ছ্ধুম অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর 
বোদ্বাই_ ৭৫৮ ৭৩৮ ণ৭ ৭8৮ ৭৫৮ ৮২ ৮১৬ ৭১৮ ৭০ 
সাগর-_ চা ৬১ ৭৩ ৮০ পভ 4৮ ৭৫ ৬্ঙ ৬০ 
মাপ্রাজ-_ ৮২ ৮২৬ ৮ ৭৭ ৬৮৬ ৬৪ ৮৩৮ ৮৮ স্পা 
ভিজাগাপটম-- ৭৭২ ৮০ ৭1৮ ৭৪৬ ৭৪ ৭৫ ৭৮ ৭০ ণ্ঙ 


তাপমান-_-এবার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপের পরিমাণ কত 
পরীক্ষা! করিয়া দেখা যাক । নি়্ে পাচ বৎসরের গড়পড়তা 
সবচেয়ে বেশী তাপ কত তাহাই তুলনামূলক ভাবে দেখান 
হইল। 
জাহুয়ারী ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল মে জুন 


সাগর_- ৮১৩ ৮৫৪ ৯০৮ ৯২৪ ৯৫ ৯৫৬ 
মাদ্রাজ ৮২৪ ৮৬ ৮৮ ৯২ ৯৭ ৯৮ 
বোন্বাই_- ৮৩৫ ৮৪ ৮৫৮৮ ৯২ ৯০ 


তাপের দিক দিয়াও আমাদের সমুক্োপকৃলস্থ অঞ্লসমূহ 
মোটেই লবণ-চাষের অনুপযোগী নছে। সাধারণ ভাবে সমু 
তীরবর্তী স্থানগুলির উষ্ণতা ও অনুষণত। প্রায় সমান আর 
আবহাওয়াও প্রায় একই রূপ, তবে তাহা! অক্ষাংশে অবস্থান 


অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়। পশ্চিম বঙ্গের সমু্রোপকৃলবর্তা অঞ্চল 
উত্তরাক্ষ (001) 19616009 ) ২০ হইতে ২৪-এর অন্তর্গত-__ 
যাহার মধ্যে পশ্চিম ভারতের কাধিয়াবাঁড় কচ্ছ পড়ে। 
মরুভুমি নিকটে থাকায় এবং স্বপ্ন বৃষ্টিপাতের জন্ত ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে কাধিয়াবাড়ে সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্যের সহিত 
সাগরজল শুষ্ক করিয়! লবণ প্রস্তত হয়। কিন্ধ বোস্থাইয়ের 
লবণ-প্রস্ততি-কেন্ত্রগুলি ১৬ হইতে ২০ উত্তরাক্ষে মধ্যে এবং 
মারা কোরমগ্ডল উপকূল ৮ হইতে ২০ উত্তরাক্ষের মধ্যে 
পড়ে । দক্ষিণ মান্দ্রান্জের তিউতিকোরিণই এদিককার মধ্যে 
লবণ-চাষের সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ স্বান__এখানে খতুও যেমন 
দীর্ঘ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তেমনি কম। 


বাংল! টাইপ ও কেস 


শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, 


চ্নিশ বংসরের উপর হইতে চলিল বাংল! বানান ও টাইপ 
সম্বন্ধে আলোচনা ও অহুসন্ধান করিতে আরম্ড করি । ১৯০৬ 
সালে এফ-এ পরীক্ষা দিয়া সর্বপ্রথম আমাদের চু'চুড়ার 
মহামায়া প্রসে এই বিষয়ে আমার হাতেখড়ি হয়। তখন 
হইতে পিতৃদেবকে এই সম্বন্ধে নানা কথ] দিজাসা কগিতে 
সুর করি। যেমন, একটিমাত্র "্বীট শব্ধ ছাপিবার জন্য বাঙল! 
কেসের মধ্যে স্রি এবং দ্বী ছইটি চার বর্ণের জোড়া টাইপ 
রাখিবার দরকার কি? একই খোপের ভিতরে চাঁর-পাঁচ- 
ছয়টি করিয়া টাইপ রাখ! হয় কেন? ৯ এখনও বাংল বর্ণ- 
মালার মধ্যে স্থান পায় কেন? হুইটা ন, ছুইটা 'জ, তিনটা 
শ, য-ফলা, ব-ফলা, ড়, ঢ, য় প্রভৃতির বিশ্তদ্ধ উচ্চারণ আমর! 
করি না বলিয়া আমাদের ছেলেমেয়ের! কেহই বানান শিখিতে 
পারে ন|। ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই, ইত্যার্দি। 
তারপর কলিকাতার “বিশ্বকোষ” প্রেসের পরিচালনভার আমার 
উপরে পড়ে। সেই প্রেসে কান্ করিতে করিতে এই বিষয়ে 
আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আরে! জ্বোরে চলিতে থাকে । 
পরে কলিকাতা বিশ্ববিভভালয়ের প্রেস দীর্ঘ ষোল বংসর কাজ 
করিবার সুবিধা হওয়ায় এই সম্বন্ধে অনুপীলন করিবার অনেক 
সুযোগ পাই। 


যখন বিশ্ববিগ্তালয়ের ছাপাখানায় চাঁকরি করিতেছিলাম 
তখন কয়েকজন বদ্ধুবান্ধবের অনুরোধে বাংল! টাইপ ও কেস 
সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। আমার 
তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের পৌষ, মাঘ ও চৈআঅ সংখ্যার 
প্রবাসী" পথ্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরও সাঁত-আটটি প্রবন্ধ 
লিখিলে জামার বক্তব্য শেষ হইত, কিন্তু কি কারণে যে লেখা 
বন্ধ হুইয়৷ গেল তাহা পরে বলিতেছি। 

এই তিনটি প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম তাঁহার 
সারাংশ উদ্ধত করিতেছি £ 

১। আমার দৃঢ,বিশ্বাস বাংল! টাইপ ও কেসের আমূল 
সংস্কার ও পরিবর্তন হওয়! একাম্ব আবস্থক ৷ 

২। আমার ধ্রুব ধারণ], বাংল] টাইপ ও কেস যথোপ- 
যুক্ততাবে সংস্কত ও পরিবন্তিত হইলে বাংলা ভাষায় মুগ্রণকার্ধ্য 
অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে, এখনকার অপেক্ষা অনেক কম 
খরচায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং অদূর ভবিস্ততে বাংলা ভাল টাইপ- 
রাইটার, মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ মেশিন প্রবর্তিত হইলে 
বাংলার মুস্রণকার্ধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। 

৩। বিভাসাগর মহাশয়ের পরে অর্থাৎ প্রায় ৮০ বৎসর 
হুইল বাংল] টাইপ ও কেসের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। 


৪২৪ 


বাপ 








৪। একটি বাংলা ফেসের মধ্যে ৪৭৪টি বিভিন্ন প্রকারের 
টাইপ, ৪৯টি বিভিন্ন চিহ্ছ, সংখ্যা, স্পেস প্রস্থৃতি এবং ৪০টি 
“রন' (97790) টাইপ । মোট ৪৭৪+ ৪৯+ ৪০০৮ ৫৬৩ 
প্রকারের রকম” টাইপ থাকে। 

৫। ইংরেক্ী বর্ণমালায় ২৬টি বর্ণ অ|হে বটে, কিন্ত 
টাইপের প্রত্যেক কেপে প্রতি টাইপ বড় (08910), 
মাঝারি (510411 091)11) এবং ছোট (10901 0839 
0০০ )--এই তিন সেট করিয়। থাকে বলিয়। এবং সংখ্যা, 
ছেদ, স্পেস প্রত্তৃতি চিহাদি লইয়া ইংরেজী কেসে মোট ১৬০ 
প্রকার বিভিন্ন টাইপ থাকে । 

৬। ইংরেক্জী কেস অপেক্ষ। বাংলা কেসের টাইপ-সংখ্য 
সাড়ে তিনগ্ণ বেশী। 

৭। কয়েকটি টাইপের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়ত। 
বিষয়ের আলোচন1 তাহাতে ছিল, যেমন-_ 

(ক) একই আকারের দুইটি ই কেসের হুইটি স্বতন্ত্র ঘরে 
থাকে ; (থ) ঞ্ক,» এবং 8 এখনও বাংলা কেসে বিরাজমান ঃ 
গে) 17,০০৮ ৮1৮ ছই প্রকার করিয়। থাকে; ২, 
ছুইট শব, প্রা, ৬, ছুইটি দ্র, ছ্বী প্রভৃতি কেসে থাকে; (ঘ) 
বাংল! ভাষায় কতকগুলি যুক্তাক্ষর রহিয়াছে যেগুলির 
প্রয়োগ অতিবিরল অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যেমন-_্ব, পর, স্ব, প্, 
ভ; ক, স্ব, জ্ড, স্ব প্রভৃতি । 

৮। চারখানি আলাদা আলা! কেস লইয়া সমগএর বাংলা 
কেস। কনম্পোর্জিটারের সম্মুখে একথাশি, কোলের কাছে 
একখানি, ডান দিকে একখানি এবং বা দিকে একখানি । 


আপার 





ট রর 
/ ১২৮টি সমান মাপের "ঘর জ্ 

ডু হন 
নু খ্ব 

নদ হি লোয়ার নু নব 
ক | ছোট-বড় £ ছোট-বড় রর 
রি ৩২টি ঘর ৩৯টি ঘর রন 








কেসের মধ্যে ঘরের বা খোপের সংখ্যা--১২৮ ৮ ৩+৩২ 
+৩৯- ৪৫৫) টাইপ সংখ্যা ৫৬৩; সেইজন্ত কোনও কোনও 
ঘরে ছুইটি হইতে ছয়টি পর্য্য্ত স্বতন্ত্র টাইপ থাকে, অর্থাৎ ১০৮টি 
টাইপের নিজের নিজের ঘর নাই__তাহার প্রত্যেকে অন্ত ছুই 
পাঁচ জন আত্মীয়কুটুদ্বের সহিত এক ঘর করে। 

৯। কোলের ৭১টি ঘরের মধ্যে কতকগুলি আকারে 
ছোট-বড়, নতুবা বাকি ৩৮৪টি আকারে ঠিক সমান। ঘর 
একপ ছোট-বড় করার কারণ এই যে, ভাষার মধ্যে যে টাইপ 
.ঘে পরিমাণে ব্যবন্ৃত হয়, সেই টাইপের জন্ত সেই আকারের 


গ্রধা্গী 





১৬৫৫ 

শিস পনি পিস 
ঘর করা হর) কিন্তু বাংলা কেসের বেলায় এই শিয়মের 
ব্যতিক্রম হুইয়াছে। 

১০। যে টাইপ যত বেশী ব্যবহারে আসে তাহাকে 
কম্পোজিটারের হাতের তত কাছে কেসের মধ্যে রাখিতে হয়, 
যাহাতে অনায়াসে, অতি শীত্র ও সহন্ধে কম্পোঙ্ছিটার সেটিকে 
তুলিয়া লইয়া কম্পোঞ্জিং গ্টিকে বসাইতে পারে। বাংলা 
কেসের মব্যে টাইপ-সংস্থাপনের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
হইয়াছে । 

১১। ভাষার মধ্যে কোন্‌ অক্ষরটি সাধারণ পুস্তকাদিতে 
কি পরিমাণে ব্যবন্থত হয়, তাহা হ্ুক্াতিগ্ক্মভাবে নির্ণীতি 
হইলে তবে কেসের ঘরের আকার কোন্টির কিরূপ হওয়া 
আবশ্ঠক, কোন্‌ ঘরে কোন্‌ টাইপটি রাখ] দরকার এবং 





' কোনও নিদ্দি্ট ওজনের এক সাট টাইপ কিনিতে হইলে কোন্‌ 


টাইপটি সংখ্যায় বা! ওজনে কি পরিমাঁগ হওয়া উচিত ইত্যাদি 
নিক্পপিত হইতে পারিবে । বাংলায় এই তিনটি ব্যাপারই 
আজে মৌজে এবং হত ইতি গঞ্জভাঁবে সম্পন্ন হুইয়! আসিতেছে । 

১২। ইংরেজী সাটের নিপ্দি তালিকা! প্রস্তত হইয়াছে 
এবং ইংরেজী ভাঁঘাভাষী সকল জাতির ছাপাখানায় এ বাধ! 
তালিকাতুক্ত টাইপ ছুই শত বর্ষের অধিককাল হইতে সর্ধ্ব- 
সন্মতিক্রমে সমানে চলিয়া আসিতেছে । 

১৩। ইংরেজী লোয়ার ক্ষেস হই সমান অংশে বিভক্ত, 
কিন্তডান দিকের অংশে ২৯টি ও বঁদিকের অংশে ২৪টি 
অসমান ঘর আছে। সমস্ত লোয়ার কেদ .টাইপগুলি, অর্থাং 
৪0০৭ প্রভৃতি, লোয়ার কেসের বড় বড় ঘরগুগিতে স্থান 
পাইয়াছে। 

১৪। ইংরেজী লোয়ার কেসের যে ধরটি যে পরিমাঁণে বড় 
বাঙ্গাল! কোলের কেপের ঠিক সেই ঘরটি সেই পরিমাঁণে বড়। 

১৫। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ০-র ঘরে 1, তদপেক্ষ| ছোট 
ঘরগুলিতে 00110117110. 6 (01010 90809 & £ 0090186 
প্রভৃতির বদলে যথাক্রমে ক দতমনসয তথিকম্পেপঅর 
এবং কোয়ারেট স্থানলাভ করিয়াছে । ইহাদের অপেক্ষা 
ছোট ঘরগুলিতে 01] € €€ এবং 0 প্রভৃতির স্থানে 
যথাক্রমে বলহষগ ও এবং পবিরাজিত। কাজেই বুঝা 
গেল, ইংরেজী লোয়ার কেসের পুরাপুরি নকল করিয়া বাঙ্গাল! 
কোলের কেস বা লোয়ার কেপ তৈয়ার কর! হইয়াছে, আর 
মোটামুট হিসাব করিয়া বাঙ্ালার যে অক্ষরগুলি বেশী 
ব্যবহারে লাগে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলিকে ইংরেজীর 
বহুব্যবহৃত টাইপের ঘরে বসাইয়া দেওয়! হইয়াছে । 

১৬। বাঙ্গালা সাঁটের কোন নির্ধি্-পরিমাণ তালিক! 
নাই ভিন্ন ভিন্ন টাইপ-ঢালাইকার নিজ নিজ খেয়ালমত বা 
মর্ছিমাফিক সাটের কর্ণ অনুযায়ী টাইপ যোগান দেন। 

১৭। স্বর ও ব্যঙ্জন প্রভৃতি অমুস্ত ও মুক্ত ৪৭৪টি টাইপকে 


ভাঙ 


বাংল। টাইপ ও ফেস 


১৪ 





অ ই প্রভৃতি হক, 11 [ী প্রতি,  £ “কলা” প্রভৃতি ৪১ দফায় 
ভাগ করা হৃইয়াছিল এবং মান ১ হইতে ৬ দফা পর্যস্ত 
প্রত্যেক দফার প্রত্যেক টাইপের উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা 
ও কার্ধ্যকারিতার দিক হইতে বিশদভাবে আলোচনা কর! 
হইয়াছিল, অর্থাৎ ৪৭৪টি টাইপের মধ্যে মাত্র ৭৮টি টাইপ 
সম্বপ্ধে আলোচনা! হইয়াছিল । আলোচনার একট মাত্র 
দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি । 

৪ দফা-__-ক কৃ কু প্রভৃতি ১৭টি টাইপের মধ্যে ক ছিল। ক, 
-_পক ছাঁড়। ক দিয়া বাঙ্গালায় আর কোন শব্দের ব্যবহার 
আছে কি? তবে “পক্ক' 'পকৃব" রূপে চলিবার পক্ষে অনেকের 
উচ্চারণগত আপতি থাকিতে পারে । আমাদের বহুকালের 
উচ্চারণদোষে আমরা নিয়ে লিখিত যুক্তাক্ষরগুলির বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ করিতে পারি না, এবং পারিলেও বিশুদ্ধ উচ্চারণ ন| 
করিয়া অস্তদ্ধ উচ্চারণ করাই রীতি গ্রাড়াইয় গিয়াছে £ 

কত্ত্বত্ব ঘধ্বন্বত্বশ্বন্ব ঝত্মদ্ঘশ্ম মন্দ প্রভৃতি। 

লিখি পক, উচ্চারণ করি পকৃক; লিখে ঘর, উচ্চারণ করি 
জর) লিখি গুরুত্ব উচ্চারণ করি গুরুত্ত, লিখি সত্ব, উচ্চারণ কৰি 
এমনভাবে ধেন মনে হয় মুখে আমসম্ত পুরিয়া উচ্চারণ 
করিতেছি; (আচ্ছা, বাঙ্গালায় রদ বা নির্ধ্যাস বা সার 
বুঝাইতে যে “সত্ব” লিখি তাহার বানান কি হইবে? “সত্ব” 
“সন্ত', না “দত্ব' ? “সত্বেও “তব দিয়! বাঙ্গালায় লেখ! হয় কেন?) 
লিখি দ্বয়, উচ্চারণ করি দয়); লিখি ধ্বনি, উচ্চারণ করি 
ধশি, ইত্যাদি । সুতরাং উপরে লিখিত যুক্ঞাক্ষরগুলির 
প্রথম অক্ষরটি বা উপরকাঁর অক্ষরটি হসন্ত চিহ্‌ দিয়! ছাঁপ! 
হইলে ছেলেরা শৈশব ফৃইতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিষ্ব! 
ফেলিবে এবং এতকাল বাদে ছেলেদের মুখে সেই সব বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ বুড়াদের কানে বড়ই বাজিবে। এইরূপ আপত্তি 
অনায়াসে উঠিতে পারে, তাছা মানি । 

১৮। এইরূপ পুণ্াহুপুত্খ বিচার করিতে গিয়া] আমাকে 
পুনঃ পুনঃ বলিতে হুইয়াছিল যে, বাঙ্গাল! বানান ঠিক না হইলে 
বাঙ্গাল টাইপ ও কেসের সংস্কার হইতেই পারে না । 

প্রবাীতে লেখা কেন বন্ধ হুইয়া গেল__ এইবার সেই 
কথ! বলিতেছি। প্রবাীতে এ তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু সাহিত্যসেবী আমার বক্তব্যগুলি 
তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জ্বন্ত অন্থরোধ করেন। পণ্ডিত 
ঘোগেশচন্জ রায় বিদ্যানিথি মহাশয় প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখিয়! 
আমাকে উৎসাহিত করেন ; এমন কি বিশ্ববিভ!লয়ের 
ছ্োমরা-চোমর] অধ্যাপকগণও শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গে 
জালাপ করেন এবং এই সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 
আমি বিশেষ উৎসাহিত হ্ইয়া বাঙ্গালা লাইনে! টাইপ 

ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া! যাই। লাইনো টাইপ 
কোম্পানীর সফি কখাবাত চলিতে থাকে । 
€ 


তারপর ১৯৩২ সালে রবীজরনাথের সহিত গাছ 
জোড়াসাফোন্স বাড়ীতে দেখ! করি । তিনি সেদিন আমার 
সঙ্গে প্রায় চার ঘন্টা বাঙ্গাল! টাইপ সন্বন্ধে আলোচনা! করেন 
এবং বলেন যে, আমার নির্দেশমত টাইপের সংস্কার হইলে 
বাংল! ছাপার কাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে-_ঢের জজ 
সময়ে কম্পোজ কর! যাইবে এবং ছাপান্র খরচাঁও অনেক কমিয়া 
ঘাইবে। তখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্তালয়ে বাংলা সাহিত্যের 
প্রধান অধ্যাপক। পরে বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরিভাষা! সমিতি 
গঠিত হুয়, এবং বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শবের তালিকা! 
তৈয়ার করিতে গিয়া, বাংল! বানানের গোলযোগ লক্ষিত 
হইলে বিশ্ববিস্তালয় বাংল! বানানের নিয়মাবলী রচন| করেন। 

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় “1799 
30০-0017017)1699 01 1009 1390681 193৮-0০০0৮৪ 
00200101669, নামে একটি সমিতিও গঠিত হুয় ; এই সমিতিকে 
রবীন্জনাথ “অক্ষর-সমিতি' বলিতেন। চার জনকে লইয়! এই 
সমিতি গঠিত হুয় £ আচার্য রবীজনাথ (চেয়ারম্যান ), প্য়ুূত 
রাজশেখর বন, অধ্যাপক প্রীয়ুত সুনীতিঞ্মার চট্টোপাধ্যায় 
ও বর্তমান লেখক | এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩৩, 


১২ মার্চ তারিখে । উক্ত অধিবেশনে চার জন সভ্যই উপস্থিত 
ছিলেন। ইহার কার্যবিবরণী হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে 
প্রকাশিত হইল)__ 


[0 8080 00700015917090 08080 051015 11)9 
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তারপর আঘদাঁদের এই সমিতির কয়েকটি অধিবেশন হয় লিখিতে লিখিতে বলিলেন-_“একটু বাঁধোবাবে| ঠেকছে প্রথম 
-_বিশ্ববিভালয়গৃফধ, রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এবং শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত: প্রথম, তাই বোধ হয়। এটা চালাতেই হবে ।” আমি বলিলাম, 
চ মহলানবীশের বরাহুনগরের বাচীতে | শেষ অধিবেশনে “সাধারণে, বিশেষতঃ সাহিত্যিক ও লেখক-মহলে চলবে কি?” 
আমার পরিকল্পিত, সংশোধিত ও পরিরর্ভিত বাঙ্গাল! তিনি সঙ্ষে সঙ্গে উত্তর দিলেন, “আমাদের বিশ্বভারতী, 
বর্ণমাল! বা টাইপগুলি সভাকর্তৃক অক্থমোদিত ও গৃহীত হয় । তোমাদের বিশ্ববিষ্ভালয় আর প্রবাসী যদি তোমার এই ছক 
রবীন্রনাথ হাপি হাসি বুখে আমাকে জিজ্ঞাস! করেন, “আচ্ছা, অবলম্বনে ছাপতে নুরু করে, তা হলে সাধারণই বল, আর 
অজর, বিশ্ববিস্ভালয় কি উপযুক্ত লোককে যে-কোন উপাধি অসাধারণ সাঁক্ত্যিকই বল ক্রমে এই ছকের মত লিখতে জার 
দিতে পারেন?” সহস! এইরপ প্রশ্নের কারণ বুঝিতে না ছাপতে বাধ্য হবে।” 
পারিয়! হতবুদ্ধি হ্ইয়] বলিলাম, "আতে হ্যা, তা পারেন-__ শেষ অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরহী নিয়ে মুদ্রিত হইল). 
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বিশ্ববিদ্তা- 


তারপর সহ্‌স1] বিনা মেঘে বন্ত্রপাত হুইল। 
লয়ের ছাপাখানায় বপিয়া কাক করিতেছি, হঠাৎ ভ্রুতপদে 
হ্ুনীতিবাবুব প্রবেশ । তিনি বলিলেন, "আপনার এত দিনের 
চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল । আপনারই লেখা! 'প্রবাসী'র সেই তিনটি প্রবন্ধ 
অবলম্বন ক'পে আর অক্ষর-সমিতিতে আলোচিত আপনার 
যুজি ও আমাদের তর্কের উপর ভর দিয়ে বাংল] লাইনে! 


আমাঞের সংস্কতি শিক্ষা 
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টাইপের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল-_ আমি এই মাত দেখে 
এলুম 1” আমি জিজ্ঞাস করিলাম, *প্রবাঁসীর লেখা বুঝলাম ঘেন 
সাধারণের সম্পত্তি, কিন্ত বুঝলাম না মিটিঙের পুচ তত্ব আর 
আলোচনাগুলো! কি ক'রে প্রকাশ পেলে। মিটিং-এর সভ্য 
ত আমর] চান্র জন মা ।” তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“কবির ভাষায় বলি, বুঝ লোক যে জান সন্ধান | এ নিয়ে আর 
ঘ্বাটার্থাটি করার দরকার কি? কি বলেন 1”__“ত বটে, বলিয়। 
আমি নির্বাক হইলাম--সে দিন আর কাজে মন দিতে পারি- 
লাম ন]। কয়েক মাঁস পরেউ বাংল] লাইনে! টাইপে দৈনিক- 
পত্র ও সাপ্তাহিকপত্র মুদ্রিত হইয়] প্রকাশিত হইল, প্রবাসীতে 
আমার লেখা আর বাহির হইল না। 

বর্তমান সময়ে কি কি উপায় অবলন্িত হইলে বাংলা টাইপ 
ও কেস নুসংস্কত হুইয়। অধিকতর কার্ধ্যকর' হুইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে আলোচনা হওয়] সমীচীন । 





আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা 
অধ্যাপক শ্্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে সংস্কতের দ্বাবি উত্থাপিত হই- 
যাছে__বাংলার প্রদেশপাল ডক্টর প্রীযুস্ত কৈলাঁসনাথ কাটজু 
প্রমুখ মনীষী সংস্কতকে রাই্রভাঁধারপে নিরূপিত করার 
যৌক্তিকতা প্রতিপন্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাজু 
মহাশয়ের মতে- সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাগ্রভাষ! হওয়] 
উচিত। ইংরেজী ভাষার স্থান সংস্কত াষারই অধিকার 
কর] উচিত। সংস্কত ভাষা দেশের কতকগুলি প্রধান প্রধান 
ভাষার ভিত্তি। যেভাঁষা মর্ধ্যাদার সহিত গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে এবং যাহ] সংস্কৃতির সম্বন্ধের উন্ততিকর তাহাই জাতীয় 
ভাষা হওয়া উচিত। বাজারে ভাষ! জাতীয় ভাষা! হইতে 
পারে ন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চিরস্ান এক্যের 
সূলভিত্তি এই সংস্কত ভাঁষ| | রবীন্্রনাথের ভাঁষায় “শোচনীয় 
আত্মবিচ্ছেদ ও বহ্বিপ্নবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাঁজ এক্যের 
মহাকর্ষ শক্তি ছিল; সে তার সংস্কত ভাষা । এই ভাষাই 
ধর্মে কর্মে, কাব্য ইতিহাস-পুররাণ চর্চায় তাঁর সভ্যতাকে রেখে 
ছিল বাধ বেঁধে। এই তাষাই পিতৃপুরুষের চিত্তপক্তি দিয়ে 


২টি 
ািশি্ও 


ক 00008] 01 0116068] 898881010, 88191000706: . 1940, 
৩]. ২৬1, পৃঃ ৬৮ প্রঃ ইহাতে কাটজু মহাশয়ের ছুইস্ট বক্ৃতার অংশ 
। প্রথম বক্তৃতা! নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় সংঘের উদ্বোধন 
বন়্তা এবং দ্বিতীয়াট উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিভাবণ। 
1 ১৯৪৮, ২৩এ জাহুয়ারী বহরমপুর (গণ্াষে ) প্রদত্ত বৃত!। 


সমস্ত দেশের দেছে ব্যাপ্ত করেছিল এঁক্যবোধের নাড়ীর জাল । 
এই এঁক্যবোধ পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধিকে সংযত 
করে- বিদ্বেষ ও ঘ্বণার ভাবকে আত্মপ্রকাঁশের সুযোগ ও 
অবসর দেয় না। তাই স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতিভেদের 
গ্লানি দূর করিবার তথাকথিত নিয় সন্প্রদায়কে উন্নত করি- 
বার একমাত্র উপাঁয় জনসাধারণের মধ্যে সংস্কত ভাষার প্রচার 
ও প্রসার। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ্নের পরিপুষ্টিসাধনের 
দিক হুইতেও সংস্কতের উপযোগিত! প্রতিপদে উপলব্ধি কর! 
যায়। বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের উপযোগী শবগঠন সংস্কত ভাষার 


সাহায্য ব্যতিরেকে ছুঃসাধা । সংস্কত শব্ধের ব্যবহার অনেক 


ক্ষেত্রেই আধুনিক ভাষাকে অপূর্ব্ব গাস্তীর্য্য ও প্র ভূষিত করে। 
রবীন্দ্রনাথ তাইস্পষ্টই বলিয়াছেন__“এ কথ স্বীকার করতেই 
হবে, সংস্কতের আশ্রয় ন। নিলে বাঁংল1 ভাঁষা অচল। কী 
জানে কী ভাবের বিষয়ে বাংল! সাহিত্যের যতই বিস্তার 
হচ্ছে ততই সংস্কতের ভাগার থেকে শব এবং শব বানাবার 
উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে । জংস্কতের সহিত ভারতের ধর্ম 
ও সংস্কারের যে- ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাও সকলেরই সুবিদিত। 
জন্ম হইতে আস্ত করিয়! মৃত্যু পর্ধাস্ত আমাদের সমস্ত ধর্্রকৃত্য 
সংস্কত মন্ত্রের সাঙ্ছায্যেই অনুষঠিত হুইয়! থাকে-__আমাদের 
সমস্ত ধর্মশান্্র সংস্কতে নিবদ্ধ । নুতর্াং সকল দিক্‌ দিয়াই 
সংস্কত জামাদের পক্ষে সযত্বে অবস্ঠ শিক্ষণীয়। আমাদের 
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সযাক্জ ও জীবনের বিডির ক্ষেত্রের সহ্বিত সংস্কত এমন নিবিড় 
অঙ্গাঙ্গিতভাবে জড়িত যে সংস্থত এখন আর কথোপকথনের 
ভাষা না| হইলেও ইহাকে আমর! কোনরূপে ম্বৃতভাষ! বলিয়া 
গণ্য করিতে পারি নাঁ_ইহা আমাদের কাছে সজীব ও শত্ভি- 
পূর্ণ। 

কিন্তু বাস্তবপক্ষে সংস্কতের এই বহুমুখী উপযোগিতা 





আজ জামর! কার্ধ্যত অনুভব করি নাঁ_সংস্কতের প্রতি. 


আমাদের মৌখিক শ্রদ্ধা বিশেষ ক্ষুণ না হইলেও ইহার প্রতি 
আমাদের আদর-_ইহা শিখিবার জগত আমাদের আগ্রহ দিন 
দিন কমিয়া যাইতেছে । উহ] অর্বীকাঁর করিবার উপায় নাই 
যে সংস্কতশিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই হাস পাইতেছে। সংস্কত 
চতুষ্পাঠী বা টোল আজ নামমাতে পর্যবসিত হইয়াছে, বলিলে 
সত্যের অপলাপ কর] হয় না। বিস্তশালী লোকের সাহা্যপু 
কিছু কিছু চতুষ্পাঠী যে এখনও নাই তাহা নহে। যে অক্স- 
সংখ্যক ব্রাহ্মণপঞ্ডিত এখনও প্রাচীন ধরণের অধ্যাপনাকে 
অবলম্বন করিয়! রহিয়াছেন সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের 
ব্যবস্থাও তাহাদের জন্ত আছে সত্য কিন্তু কেবল চতুষ্পাঠী 
থাকিলেই ত হয়না। 
শিক্ষার উৎসাহ বিধানের জঙ্ত শ্বতত্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে-__ 
স্বতন্ত্র বৃতির ব্যবস্থ! আছে--বিবিধ উপাধি বিতরণের ন্বীতি 
আছে-_প্রতিবংসর পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষোভীর্ণের সংখ্যা 
দেখিলে চক্ষু জুড়।ইয়! যায়। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই 
বুঝিতে পারা যাঁয় যে এই সব পরীক্ষার্থীর বেণীর ভাগই স্কুল- 
ফলেনের ছা্র-_চতুম্পাঠীতে নিয়মিত পড়াশুনা করার ইহাদের 
অবসর ব! প্রয়োজন হয় নাই-_বস্ততঃ খুব কম চতুপ্পাঠীতেই 
ছাআগণ নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিয়] থাকে-_সর্রোপরি 
পরীক্ষোভীর্ণের সংখ্যাবাহুল্যের মুখ্য হেতু। তাহা ছাড়া, 
চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে ধীহাদের সামা অভিজ্ঞতা আছে ভাহারাই 
জানেন প্রতি চতুম্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাবা, পুরাণ, বেদ প্রভৃতি 
বিষয়ে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই কেবল বে্গী নয়, 
একই ছাত্র হয়ত এক এক বংসর এক এক ব্যাকরণের বা 
তক্জাতীয় বিষয়ের আত্য পরীক্ষা দিয়! চতুষ্পাঠীর অস্ভিত্ব বজায় 
রাখিতে সাহায্য করিতেছে__(িশেষ পড়াশুন| করার প্রয়ো- 
জনই হইতেছে না। পরীক্ষদীয় বিষয় সমগ্রতাবে না হউক 
মোটাযুটি পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিতেছে এইকপ ছাজের 
সংখ্যাও চতুষ্পাীতে ছুর্ণত। ফলে, সংস্কত শাস্ত্রের গভীর 
পাঙ্ডিত্যের ধারা। ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে-_বংশাহক্রমে 
খ্যাতিসম্পন্ন পঙ্ডিতগণের বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ শান্ত্র-ব্যবসায় 
ত্যাগ করিয়! অন্ত বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন- _সংস্কতের চচ্চা 
গভীরতা। ও ব্যাপকতা! হারাইয়া আজ ক্ষুত্রগণ্তীর মধ্যে আবিল 
হইয়া উঠিয়াছে। গৃহন শীম্কাঁননে পথগ্রদর্শকের অভাব 
বিশেষভাবে অনুস্থত হইতেছে-_সঙন্গিগ্ক বিষয়ে হ্থ্মীমাংস। 


প্রবালী. 


অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্র কোথায়? সংস্কত 


১৩৫৫ 


ফরিবাঁর যত লোক আজ হূর্লভ হইয়! পড়িয়াছে। পণ্ডিত- 
কুলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সংগৃহীত ও অপত্যবং 
পরিপালিত বিপুল গ্স্থরাত্বি এবং তাহাদের অলিখিত জ্ঞান- 
ভাগার অযত্বের, অবহ্লোয় ও অহ্শীলনের অভ্ভাবে অপস্থত 
হইতেছে। 

স্ুল-কলেজের পঠনপাঠনের ব্যবঞ্থা অপেক্ষান্কত তাল 
হইলেও ছাদের সংস্কত জ্ঞান ব] সংস্কতের প্রতি শ্রদ্ধা মোটেই 
আশাপ্রদ নহে । ছাত্রের সকলে শুহুক বা না শুসুক, বুঝুক 
ব। না| বুঝুক পাঠ্য বিষয়গুলি পরীক্ষার পুর্ববে মোটামুটি ভাবে 
পড়াইয়া দিবার ও মুখ্য বিষয়গুলির বিশেষ আলোচন! 
করিবার ব্যবস্থা ্কুল-কলেজে আছে । তবে একথা অস্বীকার . 
করিবার উপায় নাই__অস্বীকাঁর করিয়! নাভ নাই যে ছাদের 
অধিকাংশই সংস্কত ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ-_ব্যাকরণের 
গোড়া কথাও অনেকে জানে নাবাজানার দরকার বোধ 
করে না--দেবনাগরী লিপিতে অনভিজ্ঞ ছাঁজের সংখ্যাও নিতাস্ত 
কম নহে । তৎসত্বেও পরীক্ষা ব্যাপারে ওদার্য্যের ফলে বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ের বিভিন্ব পরীক্ষায় সংস্কতে অনুতীর্ণ হইবার ছূর্ভাগ্য 
ঘুব কম ছাত্রেরই হৃইয়া থাকে । সংস্কৃত না জানিয়াও কেবল 
মূলের অনুবাদ ও সাধারণ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর লিখিয় বি-এ 
পর্যাস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয় এ কথা ছাত্রসমাজে 
্ুবিদ্দিত। তাই কয়েক বংসর পূ্ব্ব পর্য্যন্ত সহক্র বলিয়াই 
অধিকাংশ ছাত্র সংস্কতকে পরীক্ষার অন্ততম পাঠ্য হিসাবে 
গ্রহণ করিত। এখন অবশ্ত বিষয়াস্তরের আকর্ষণ ও মুল্য 
বোধের ফলে সহ্জ হইলেও সংস্কতের দিকে আর বেশী ছাত্র 
আকৃষ্ট হইতেছে না_-সংস্কতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর স্কুল 
কলেজে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। 

কিন্তু কেবল ছুরবস্থার বর্ণনা! করিয়া, ছুঃখের কাহিনী 
গাহিয়া তলাভ নাই । এই ছরবস্থার প্রতীকারের উপায় কি 
তাহাই চিন্ত। করিতে হইবে দেশব্যাপী এই ছুরবস্থার মুল 
কারণ জঙ্সন্ধান করিয়া তাহা! দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন এবং 
সম্ভবপর হইলে কার্ধাতঃ প্রয়োগ করিতে হইবে । অবনত এ 
অনুসন্ধান বিশেষ কষ্টপাধ্য নহে-_সামাঞ্ত অনুধাবন করিলেই 
বুঝিতে পারা যায় সংস্কত পঠনপাঠনের প্রতি এই যে জাগ্রছের 
অভাব ইহার একমাত্র কারণ সংক্কত বিদ্ভার বাজারদরের 
নিদারুণ স্বল্পতা । দীর্ঘকাল পরিশ্রমে সংস্কত সাহিত্যে ও 
শাস্ত্রে পারদশিতা লাত করিয়াও একজন পণ্ডিতের পক্ষে নিজ 
পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কর! বিশেষ কষ্ঠসাধ্য-_ 
সংস্কত সাহিত্যে সাধারণ জ্ঞান মাত্র অর্জন করিবার সৌভাগ্য 
বাহার লাভ করিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে ত বিশেষ বলিবার 
কিছুই নাই। নিতাতস্ত আয়াসসাধ্য উচ্ছবভিই তাহাদের 
অবলম্বন-__মিউনিসিপালিটি, ডিন্ক্ট বোর্ড বা সরকারী সাহাযা 
লাভের জন্ত চতুষ্পাঙী স্থাপন করিতে হুইবে-_-বছ জায়াসে 


ভাজে 


অনেক অন্থরোধ-টপরোধে পরীক্ষার্থী ছাত্র জোগাড় করিতে 
হুটবে। অথচ সাহায্যের পরিমাণ অতি সামা এবং সে 
সাহায্য নির্ভর করে প্রধানতঃ যে কোনও পরীক্ষায় উতীর্ণ 
ছাত্রের সংখ্যার উপর | পুজা-পার্ধবণাদিতে যাজনিক কার্ধ্যের 
দক্ষিণা বা! পণ্ডিত বিদায়ের স্ব আয়ও দিন দিন কমিয়! 
যাইতেছে । ইহার কারণ ধর্ঘাহষ্ঠানে সাধারণের আগ্রহাতি- 
শয্যের অভাব, বিশেষ করিয়! পুরোহিত পণ্ডিতই হউন ব1 
অপগ্ডিতই হুউন তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া না যাওয়ায় 
অপপ্ডিত ও ন্মুলভ পুরোহিতের প্রাচুর্য । সংস্কত পঙ্চিতের 
এই আঁধিক ছুরবস্থা' সংস্কত শান্ত্াহ্শীলনে কোন ছাত্রকেই 
উৎসাহিত করিতে পারে না । সুতরাং নিতান্ত নিঃস্ব নিরুপায় 
না হইলে কোনরূপে স্কুল-কলেজে পড়া চালাইতে পারিলে 
কেহ সংস্কত চতুষ্পাঠীতে পড়িতে যায় না। তাই ছঃখেব 
বিষয়, বর্তমান কালে চতুষ্পাঠীর ছাত্র সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত 
ছুর্মেধ ও প্রতিভাহীন । 

সরকারী ব্যয়ে স্ুপরিচালিত বর্তমান আদর্শের চতুষ্পাঠীর 
সংখা! বৃদ্ধি বা পঙ্ডিতকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা 
এই অবস্থার আংশিক উন্নতি হইতে পারে সতা, কিন্ত সম্পূর্ণ 
প্রতিবিধান হইতে পারে না। চতুম্পাঠীর সর্বোচ্চ পরীক্ষায় 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রকে বিশ্ববিষ্তালয়ের উচ্চতম 
পরীক্ষার সমুস্তীর্ণ ছাত্রের মর্যাদা প্রদান করিলেও সংস্কত 
শিক্ষ!র সর্বজনীন সমাদর দেখ! দিবে না। বস্ততঃ সংস্কতের 
সমাদর বৃদ্ধি ও পাঁগডিত্য পরিপোষণের উপযোগ্গী পূর্ববযুগের 
সমাজব্যবস্থ! আজ ভাঙিয়! পড়িয়াছে। সংক্কত ও সংগ্কতের 
রক পগ্ডিতসমাঁজের প্রতি জনসমাজের যে গভীর শ্রঙ্ধ। ছিল 
তাহার মূল কারণ ধর্্পত-_সেকালে হিন্দুর ধর্ম ও আঁচাঁরের 
প্রতি সমাজের অটুট আস্থা ছিল-_ধর্ণের নিয়ম পাঁলনের জন্ত | 
ধর্ষের রহন্ত জানিবার জ্বন্ত শীন্ত্রজ্জ পণ্ডিতের সাহায্যের 
প্রয়োজন হইত-_-পঞ্ডিতকে শ্রদ্ধ/-দবেদনের অবকাশ লাভ 
করিলে অতি বড় ধনী ও মানী ব্যস্তও নিব্েকে সম্মানিত ও 
গৌরবাস্বিত বোধ করিতেন। সেকালে সমাজে পঞ্চিতের 
প্রয়োজন ছিল-__তাই পঙ্চিতের স্থট্টি হুইত-_শাস্ত্রের নির্দেশ 
মোটামুটি ভাবে জানিবার আকাঁচ্ষ] জনসাধারণের ছিল, তাই 
তাহার! দেবভাষ শিক্ষা করিত। তাহা ছাঁড়া, তখনকার 
দিনে সাধারণ হিন্দুর পক্ষে সংস্কত বিভা ব্যতীত অন্ত শিক্ষণীয় 
বিষয়ও বিশেষ কিছু ছিল না। তাই প্রাথমিক সাধারণ 
শিক্ষার পরই লোকে চতুষ্পা্রর শরণাপন্ন হইত এবং সম্পন্ন 
গৃহ্থমাজেই গ্রামে চতুষ্পাঠী রক্ষার দুব্যবস্থা, করা সামাজিক 
কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিত। উপনয়ন, বিবাহ, 'দোল- 
হগোংসব প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব ও ধর্রুত্য উপলক্ষ্যে ব্রান্ষণ- 
পণ্ডিতের. বিদ্বায় বা সংবর্ধনার যে ব্যবস্থা ছিল-.অগণিত 
ধনধাহঠানে দক্ষিণা ও অন্ঞা বাবদে যে প্রাপ্য ছিল তাহাতে 





আমাদের অংস্কত শিক্ষা 


অলংকরণ । 


৪২৫ 
্রান্মণ-পর্তিতকে জীবনযাত্রা নির্ববাছে বা চতুষ্পাঠ পরিচালনায় 





- বিশেষ কোনও অন্ুবিধ! ভোগ করিতে হইত না । বরং জমি- 


জমা তৈজসপত ও ভোজ্য ভ্রব্যাদির প্রাচুর্ধো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 
সংসার এর ও এস্বর্য্যে ভরপুর থাকিত-_ছুঃখদৈস্ের লেশমান্র 
সেখানে স্থান পাইত না। 
পূর্ব অবস্থা আবার ফিরিয়া! আসিবে এ সন্তাবন। নাই। 
সত্য বটে, আজও হিন্দু আছে, তাঁহার বর্্ঘ আছে, বর্াহৃঠান 
আছে কিন্ত পূর্ব মনোভাব আর নাই। বর্ঘান্থানের ঠা 
এখনও অনেকটা বজ্জায় আছে__বিশেষতঃ আভ়ত্বর বাড়িয়াছে 
বই কমে নাই__কিস্ত মন্ত্রের দিকে কোনও আগ্রহ নাই__ 
অনুষ্ঠানের মৃূলতত্ব বা খুণ্টনাটির দিকে লক্ষ্যনাই। তাই 
শীস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পঙ্চিতেরও তেমন প্রয়োজন নাই-_তাছাঁর স্থলে 
প্রয়োজন আছে আমোদ-উংসবের জকজমকের | এক্প 
অবস্থায় সমাব্বের নিকট হুইতে ব্রাক্ষণ-পণ্চিতের শ্রীবদ্ধিলাভের 
সম্ভাবনা কোথায়? ন্ুতরাং কেবল সমাজের উপর নির্ভর 
করিয়! থাকিলে চলিবে না-_-একমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার 
দিন আর নাই। অর্ধোপার্জনের অন্ত উপায়কে উপেক্ষা না 
করিয়া তাহার অগ্ঠও পূর্ব হইতেই উপযোগিতা অর্জন করিতে 
হুইবে। সংস্কত শিক্ষার মুখ্য দোষ ইহাতে প্রাথমিক 
পর্ধযায়ের সাধারণ শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই, ফলে উচ্চতম 
উপাবিধানী সংস্কত পণ্ডিতের পক্ষেও নির্দিষ্ট ধরণের পঠনপাঠন 
ব্যতীত জন্ত কার্ধ্যে নিযুক্ত হওয়া স্ুকঠিন । শিক্ষাব্যবস্থার এই 
মূলগত ক্রটি অতি সত্বর দূর করিতে হইবে। অবশ্য সংস্কত 
ভাঁষার মধ্য দিয়াই ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি শিক্ষা) দেওয়ার 
নুতন ব্যবস্থা কর! অপেক্ষ! প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থার সুযোগ 
গ্রহ্থ করাই সমীচীন হইবে। সংগ্কতের ছাত্রগণকে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ব সংস্কতাহ্বাদের মারফত শিক্ষা! দেওয়ার 
চেষ্টা শতাঁধিক বর্ষ পূর্ব্বে বিশেষভাবে করা হইয়াছিল, কিন্তু 
সে চেষ্ঠা সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া মনে কর! চলে না। 
বন্ততঃ সংস্কত শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও 
স্বতন্ত্র করিয়! রাঁখিলে চলিবে না সংস্কৃত শিক্ষাকে করিতে 
হইবে সাধারণ শিক্ষার পরিপুরক-_ইহা| হইবে সাধারণ শিক্ষার 
সাধারণ শিক্ষা কোনরূপে উপেক্ষিত হইলে এই 
অলংকারের কোনও শোভা বা গৌরব বর্তমান থাকিবে ন|। 
ইহার বাতিক্রম কখনও পরিদৃ্ হইলে তাহ] ব্যতিক্রমরপেই 
সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবে, তাহাকে নিয়ম বা আদর্শ বলিয়া 
মনে করিলে ভুল হইবে । পল্লবগ্রাহী হইলেও বিতিন্ন বিষয়ে 
সাধারণ জ্ঞান অন্ন করা শিক্ষিত ব্যক্তিমাজজেরই অবন্ঠকর্তব্য 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
উল্লেখিত ব্যবস্থাহ্ছসারে কাঁধ্য করিতে পারিলে সংস্কৃত 
শিক্ষার মর্ধ্যাদ] ব্বদ্ধি পাইবে । সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে জান- 
লাত করায় সংস্কত পঙ্ডিতদের দৈল্ত অনেকাংশে দূরীভূত 
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গ্রবাঙী 


১৩৫৫ 





হইবে । অবস্ত এজত সংস্কত শিক্ষ] ব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন 
করিতে হুইবে। সরকারী ব্যয়ে ব! সাধারখের বদানতায় 
প্রচুর পরিমাণে আদর্শ চতুষ্পাঠ স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
সংস্কাত পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন ও মান বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ 
করিতে হুইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রের গুণা্ুদারে অধ্যাপকদিগের 
স্বতিঘান প্রথার বিলৌপসাধন করিতে হইবে, চৌলগুলি 
যাহাতে নামমাহ পরীক্ষ। দেওয়ার সহায়ক প্রাণহীন যন্ত্রমাতর 
মা হইয়া শাস্্রাহুপীলনের প্রক্কত কেন্ত্ররপে গড়িয়া উঠিতে 
পারে সে দিকে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি নিবন্ধ ররিতে হইবে । 
মনে রাখিতে হুইবে এই সংস্কার যতই অগ্টীতিকর ও কষ্টসাধ্য 
হউক না কেন ইহার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল প্রচুর পরি- 
মাণে নির্ভর করিতেছে__দেশের গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির 
ধারাকে অব্যাহত ও অকলক্কিত তাবে যদি রক্ষা করিতে হয় 
তবে তাহার মৃলস্ত্র এইখানে । মৃলকে উত্তপক্ষা! করিয়া_ 
অবাঞ্ছিত উত্ভিব্ের নির্বাধ আক্রমণ ও তজ্জনিত যথোপযুক্ত 
প্রাণদ রসসফারের প্রতিকূলতা হইতে ইহাকে সুরক্ষিত ন! 
করিষ। বৃক্ষকে সঞ্জীবিত রাখিবার যে ব্যর্থ প্রয়াস মাঝে মাঝে 
কর। হইয়াছে তাহাতে নুফললাভ ত ফ্য়ই নাই__বরং সমস্ত 
্ক্ষই ক্ষীণ ও মুমূর্যু হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার 
জত আজ ঘদি আমর! আন্তরিকভাবে আমাদের সমস্ত শক্তি 
প্রয়োগ না করি তাহ! হইলে অদুরভবিষ্তে আমাদের পক্ষে 
এজত নিক্ষল অনুতাপ করা ছাড়! আর কোনও উপায় 
থাকিবে না__পঞ্ডিতসন্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়। যাইবে-__পাঙ্চিত্যের 
প্রাচীন ধার] বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবে । 


এ বিষয়ে স্কুল-কলেন্ধেরও যে একটা গুরু কর্তব্য ও দায়িত্ব 
আছে তাহ বিশ্বৃত হইলে চলিবে না। স্কুল-কলেজের মধ্যে 
পিয়াই দেশের জনসাধারণের ভিতরে সংস্কত-প্রীতি সঞ্চারিত 
করিতে পারা যাইবে- দেশের শ্্রদ্ধ! সংস্কতের দিকে আকৃষ্ঠ 
হইবে । এজন্ত প্রচলিত পাঠাধারার পথিবর্তন করিতে হইবে। 
বর্তমানে যে নিয়মে স্কুল-কলেন্ে সাধারণ সংক্কত শিক্ষা দেওয়। 
হয় তাহাতে সংস্কতের প্রতি শ্রদ্ধ! জাগরিত হইবার বিশেষ 
কোনও অবকাশ থাকে না-_পক্ষাস্তরে বাত্তব জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সংস্কতের যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব রহিয়াছে সাধারণ 
ছাত্রের দৃষ্টি সে দিকে আক& না হুইয়৷ তাহার চিত্তে বিরুদ্ধ 
ধারণার স্টটি হওয়! বিচির নহে । না বুঝিয়। ব্যাকরণের 
নিয়ম ও প্রয়োগ কণ্স্থ কর1, আজগুবি পশুপক্ষীর গল্প, ধর্ণশ। স্তরের 
অলৌকিক উপাখ্যান ও হূর্ব্বোধ্য আড়ম্বরপূর্ণ রচনার অধ্যয়ন 
ছাত্রদের মনে অনেক ক্ষেতেই একটী। বিক্ষোভের হ্ঙ্টি করে। 
পরীক্ষার পদ্ধতি এ বিষয়ে ছাদের মনে কোনওরূপ কৌতুহল 
উৎপন্ব করিবার জন্কৃ নহে ৷ অথচ বাংল! প্রতৃতি প্রাদেশিক 
ভাষার সঙ্গে সংস্কতের ছনিষ্ঠ যোগ-_হন্ম হইতে মৃত্যু পরধস্ত 

- জীবনের বিডিন্ন অনুষ্ঠানে সংস্কত ভাষার উপযোগিতা! প্রাচীন 


ভারতের গৌরবের ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন ও সংস্কৃত 
সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশধারার সহিত ছাত্রদের পরিচয় 
সাধনের ব্যবস্থা-সম্পাদন বর্তমান পাঠ্যে ও পরীক্ষা পদ্ধতির 
পরিবর্তনের সাহায্যে একেবারে ছুঃসাধ্য নয় । আর এই"পরিচয় 
সাধনের ফলে সকলের না হউক অনেকের মনে সংস্কতের প্রতি 
একটা! শ্রদ্ধ| জাগরিত হইতে পারে__আরও জানিবার ও বুঝি- 
বার একটা আগ্রহ হৃষ্টি হইতে পাঁরে। তাহা যদি হয় 
তবে দেই আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকিবে 
চতুষ্পাতে। এইগাবে চতুষ্পাী ও ক্কুল-কলেজের সহ- 
যোগিতার ফলে সংস্কত বিদ্তা দেশের মধ্যে আবার শাখাপস্লব 
বিস্তৃত করিয়া পরিপূর্ণ শোভায় বিকশিত হুইয়!৷ উঠিবে। 
এই উদ্দেন্ঠ সাধনের জন্ত আমাদিগকে তৎপর হইতে 
হইবে । 


প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ মনীষীদের সম্মান ও 
শ্রদ্ধা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূল উৎস ও মুখ্য আধার 
পাশ্চাত্য দেশসমূছেও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাঁয়__ 
অথচ গ্রাক ল্যাটিনের সহিত পাশ্চান্তয জগতের আধুনিক 
জীবন-ধারার সম্পর্ক নিতান্ত সামান্য । পক্ষান্তরে আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সংস্কতের ঘনিঠ ও অচ্ছেন্ত সম্বন্ধ 
অত্বেও আমর! এখন আর সংস্কত পণ্ডিতদের যথোচিত সমাদর 
করি না। বস্ততঃ লেখাপড়ার আদর, জ্ঞানের প্রতি শ্র্ধ] 
আমাদের দেশে এখন পূর্বের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে । 
আমাদের দেশের রাজা-মহারাঞ্জ। নবাঁব-বাদশাহু. ধনী-জমিদাঁর 
সকলেই নানাভাবে পঙ্চিতদের অশেষ সম্মান করিতেন-__ 
উপাধি, ধনরত্ব, অভিনন্দন সকলই পঞ্ডিতেরা! অজস্র পরিষাণে 
লাত করিতেন__সমাজে তাছাদের স্থান ছিল অতি উচ্চে। 
প্রবন্ধাস্তরে (প্রবাসী, ১৩৪০ কার্তিক, সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা 
৪৪ খণ্ড) তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি । পাগ্ত্যের 
প্রতি আমাদের দেশের সেই প্রঞচীন মনোভাব ম্মরণ করিয়া, 
বর্তমান জগতের উন্নতিশীল অন্তান্ত দেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
পাঞ্িত্যের গৌরব আমাদিগকে সমান্ধের মধ্যে সুপ্রতিঠিত করিতে 
হইবে -_আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুরূপ মর্ধ্যাদা যাহাঁতে 
প্রাচীন জান বিজ্ঞানও লাভ করিতে পারে সেদিকে আমা- 
দিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এতদিন এদিকে যথোচিত 
দৃষ্টি দেওয়ার নুঘোগ ঘটে নাই-_ ইচ্ছা থাকিলেও যথোচিত 
সুব্যবস্থা করার শক্তি আমাদের ছিল না। স্বাধীনতা লাভের 
পরে দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারসাধনের অবঙ্টপ্রয়ো- 
জনীয়ত। আমরা অনুভব করিতেছি-__এই সময়ে আমাদের 
প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও বিশেষভাবে ম্মরণ করিতে 
হইবে, উপেক্ষিত জনাদূত সংস্কত শিক্ষার প্রত্তত ম)ঃনোন্নতির 
বিধান কর্িতেই হইবে। 


«মরণে কি মরে প্রেম! 
(আও নাগ! গ্রণয়কাহিনী ) 
শ্রীনলিনীকুমা'র ভদ্র 


মাগ! পাহাড়ের উত্তর পূর্ব দিকে যে তরঙ্গায়িত পর্বতমালা 
কনিয়াকদের মুলুকের অভিমুখে প্রসারিত তারই একটি 
শিখরের উপর অবস্থিত মিউবংচকুট নামে নাগাপুপ্ী । গিরি- 
সানুদেশস্থ এই জনপদটির চতুম্পার্শ বাশঝাড় আর পাতল। 
জঙ্গলে ঘেরা । সেই বনে চরে বেড়ায় গরু মৌষ আর শুকরের 
পাল। গ্রামপ্রান্তে কারুকার্য্যখচিত কাঠের দ্বারযুক্ত প্রকাও 
প্রবেশ-তোরণ ? গিরিপাদমূল থেকে ঘনবনের নিবিড় তাঁর ভেতর 
দিয়ে একটি জাকাবীক! রাম্ত। বরাবর চলে এসেছে ফটকের 
দোরগোঁড়া অবধি । সেই তোরণ-দ্বার আক ভেঙে পড়েছে, 
ফটকটি বিগতগ্রী। আগেকার আমলে এই তোরণ যখন 
তৈরি হয় তখন এখানকার অধিবাসীরা একটি নরমুণ্ড ছেদন 
করে বিজয়োল্লাসে মন্ত হয়ে নবনির্টিত দ্বার-পথে 
গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল । এটাই ছিল তখনকার দিনের 
প্রথা । বহিঃশক্রর অতর্িত জাক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে 
রক্ষা করবার জন্তে তোরণ-দ্বার সকল সময়েই থাকত অবরুদ্ধ । 
গিরিশিখরস্থিত এই ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীটির সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে ছু'টি আও তরুণ-তরণীর বেদনা-করুণ বিষ্নোগান্ত 
প্রণয়-কাছিনী। যুগ যুগ ধরে গ্রাম-বৃন্ধদের প্রমুখাৎ নাগা 
শরনাপী তাদের এই মহান জাতীয় প্রণয়কথ! শুনে আসছে। 
সেই স্মরণাতীত কালে মিউবংচকুটে বাস করত চংলী- 
গোষ্ঠীর একটি জংলী যুবক নাম তার চিন সানাবা, আর তাঁর 
প্রতিবেশিনী ছিল একটি ক্মপলাবণ্যবতী তরুশী-_নাঁম ইটিভেন। 
এদের পরস্পরের মধ্যে ছিল গভীর প্রেম- পরিণয়ের মধ্য দিয়ে 
এই প্রণয়কে সার্থক করে তুলবার জন্তে ছু'জনেরই মনে জাগল 
ব্যাঙল বাসনা । নিঞ্জেদের সামাজিক প্রথামত চিন সানাব! 
একদিন নিজ্ব-গোষ্ঠীর মাতব্বর গোছের এক বুড়োর কাছে 
গিয়ে তাঁকে বললে-__“আমি আজ মাছ ধরতে যাচ্ছি, বিকেলে 
আমার বাড়ীতে এসো11” এই হেয়ালিপুর্ণ কথার তাংপর্ধ্য 
বুঝতে বুড়োর দেরি হ'ল না । এর মানেই হচ্ছে গ্রীমান 
কোনো এ্মতীর প্রেমে পড়েছেন ।.*যুবকটি ছড়াতে গিয়ে কিছু 
মাহ ধরে বাড়ীতে ফিরে এল। বুড়ে! আর তার কয়েকজন 
বন্ধ্বাঞ্ধব তার জন্তে অপেক্ষা করছিল । একটি মাছ সেবুড়োর 
হাতে দিয়ে দিলে, তার পর তাঁর! সকলে মিলে ইটিভেনের 
শিআলয়ের অভিমুখে রওন| হ'ল । সেখানে পৌঁছে বুড়ো 
মাছট! ও-তরফের এক জনের হাতে সপে দিলে, তাঁর পর 
তাকে আর বুড়োকে কিছু “মধু অর্থাৎ ধেনো! মদ খেতে 
দেওয়া হু'ল- বিয়ের সন্বত্বে কোন কথাই কিন্ত সেদিন 
হ'লনা। পরদিন সকালে যুবকটি এক] আবার ইটিতেনের 
বাপের ধাক্ঠীতে গিয়ে হাজির হ'ল। তাকে ভাল. করে 


খাইয়ে দাইয়ে ইটিভেনের বাপ মা ছু'জনে খেতে বসল। 
চিন সানাব! রুদ্ধ নিশ্বীসে তাদের তোজন-পর্ধ অবলোকন 
করতে লাগল, কিন্তু যখন দেখলে যে, তার! তাঁর আন! 
আগেকার দিনেক্স সেই বিশেষ মাছটি ছ্ুলেও না, তখন তার 
মন ভেঙে পড়ল, সে বুর্বলে এ বিয়েতে ইটিভেনের বাপমায়ের 
সম্মতি নেই। তার সব আয়োজন বৃথা! । 

ইটিভেনের বাপ কোন কথা না বলে নিজের আচরণ দ্বার] 
একথাই তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার মত চালচুলোহীন 
গরীবের পক্ষে ইটিভেনকে পত্বীরূপে পাবার আঁশ বাঁতুলের 
কঙ্সনামাত্র। নিজের অদৃষ্ঠকে বিকার দিতে দিতে ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে চিন সানাব! বাড়ীতে ফিরে এল। 

এর পর থেকে ইটিভেনকে কি করে পাওয়া যায় তাই 
হ'ল তার একমাত্রচিত্তা |. কিন্তু ভেবে ভেবে কোন কৃল- 
কিনার! পেলে না। ওদিকে, এদের মধ্যে যাতে আর অবাধ 
মেলামেশার সুযোগ না৷ হয়, সেজে ইটিতেনের বাপ তার 
মেয়ের ওপর খুব কড়া নজর রাখতে দুর করলে । ক্রমে এমন 
অবস্থ] দাড়ল যে, ইটিভেনের দর্শনন্খ থেকেও বুঝি তাকে 
বঞ্চিত হতে হয়! শেষে একদিন ন্ুযোগ পেয়ে গোপনে 
ছ'জনে দেখা! করলে এবং সলাপরামর্শ করে পরম্পরের সঙ্গে 
সম্মিলিত হবার একটা ফন্দী বার করলে। 

সেদিনকার পর থেকে রোজই ইটিতেন যখন অনা 
মেয়েদের সঙ্গে থুব ভোরে জুমের ক্ষেতে কাজ করতে যেত 
তখন চিন সানাবা মোরাঙেরঞ& মাচার ওপর এসে বসত। 
ছ'জনে চোখাচোখি হুবামান্রই ইটিভেন তাঁকে বিশেষ ভঙ্গিতে 
একটি ইঙ্গিত করত । যেতে যেতে কাধের ওপর হাত দিয়ে 
সে তার পিঠে ঝোলানো ঝুড়িটিকে ঠিক করে বসিয়ে নিত। 
যেদিন সে ঝুড়িটিকে ছু'টি আচুল দ্বার! স্পর্শ করত দেদিন 
চিন সানাবার মন ভেঙে পড়ত, কেন ন! এই ইশার] থেকে সে 
বুঝতে পারত যে সেদিন ইটিভেনের বাপ মা ছু'জনেই 
ক্ষেতে গিয়ে মেয়ের ওপর চোখ রাখবে । দ্িনটাই যেন তার 
মাটি হয়ে যেত। খাওয়া-দাওয়া কাজ-কর্ধ কিছুতেই আর 
সেদিন তার রুচি হ'ত না, সারা দিন সে মোরাঙের মাচার 
ওপর মান মুখে বসে কাটিয়ে দিত; মনটা কিন্তু তার 
ঘুরে বেড়াত পাহাড়ের ওপরকার জুমক্ষেতের আশেপাশে 
ঘেখানকার মাটি ভিজে উঠত প্রিয়বিযুক্তা ক্ষেতরকর্থরত 
ইটিতেনের অশ্রন্জলে। কিন্তু যেদিন ইটিভেন একটি আঙ্ল 


ঘিয়ে বুড়িটি স্পর্শ করত সেদিন ধুীতে তাঁর সমস্ত জন্তর তরে 
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উঠত । কেন না একথ1 তাঁর জান] ছিল যে, সেদিন সে ক্ষেতে 
যাবে একল।, অন্ত কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন বাপ-মায়ের পক্ষে 
সেদিন তার সঙ্গে যাওয়া সন্ভবপর হবে না। সেদিন জানদ্দের 
আবেগে তার নৃত্য করতে ইচ্ছে ছু'ত, ভোরের আলে! তার 
কাছে যেন বয়ে নিয়ে আসত এক নূতন বার্তা । এক লাফে 
মাচা থেকে নীচে নেমে এসে সে তার সঙ্গ ধরত। .তারপর 
ইষ্টভেনের সঙ্গিনীদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে চিন সাঁনাব! তাকে 
নিয়ে সরাসরি চলে যেত গিরিগাত্রস্থ নিবিড় জঙ্গলের তেতরে। 
পাশাপাশি অবস্থিত বনানীমগ্িত সারি সারি পাহাড়ের মালা 
যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকত ; এক পাহাড় থেকে অন্ত 
পাহাড়ে, বন থেকে বনাস্তরে ছুরস্ত আবেগে তারা অকারণে 
দ্বুরে বেড়াত-_-মনে হ'ত এই সর্ববাধাবদ্ধনহীণ স্বচ্ছন্দবনচারী 
তরুণ-তরুণী ছুট যেন বিধাতার স্থ্ প্রথম, পুরুষ ও নারী--_ 
কোন জসন্তবের প্রত্যাশায় হুর্গম গিরিপথে সুরু হয়েছে এদের 
ছুঃসাহুসিক অভিযান । এমনি ভাবে কত দিন যে তার! অরণ্য- 
পর্বতে দ্থুরে বেড়িয়েছে তার আর অন্ত নেই।"*" 

-সে আক কতকালের কখা | তারপর কত ফুগয়ুগাস্ত 
অতীত হয়ে গেল, কিন্তু আজও সেই গিরিকাস্তারে তাদের 
স্বিতিবিজড়িত বহু স্থান, বহু নির্ঝরিমী সেই ছুটি আদিম 

তরুণ- তরুমীর প্রণয়লীলার কথ স্মরণ করিয়ে দ্ধেয়। সেদিনকার 
মত জাজও প্রেমিক-€প্রমিকা, চংলিয়িমসেনের নিকটবর্তী সেই 
অদ্রতে্দী শৈলশিখরে গিয়ে আরোহ্ণ করে, যেখানে একদ। 
এক বিশাল শিলাপট্ে পাশাপাশি বসত ইটিভেন আর 
চিন সানাবা। চিন সানাব] ধরত বাঁশীতে মধুর তান আর 
ই্টভেন সেই মধুর স্ুরলহরী শুনতে শুনতে একেবারে তন্ময় 
হয়ে যেত। বহুক্ষণ রোদে ঘোরাফের! করার দরুন তার 
কর্ণছষণে গজ পু্পগুচ্ছ যখন শুকিয়ে যেত তখন তাঁর! গিরি- 
গাজস্থ কুগগুলোর ক্ষটিকবৃচ্ছ নির্ঘল জলে সেগুলে! ভিথ্ধিয়ে 
নিত। জঙ্গে সঙ্গেই ফুলগুলো আবার তাজ! হয়ে উঠে 
সৌগক্যে চারদিক আমোদিত করে তুলত। আজও যদ 
তুমি চংলিক্িমপেন অঞ্চলের গিত্লিসান্থদেশে বেড়াতে যাও 
তা হলে হুবাসিত জলপুর্ণ সেই কুগুগুলো৷ দেখতে পাঁবে। 
সেগুলোতে চিন সানাব আর ইটিভেনের কর্ণভুষণে গৌজ। 
পুষ্পরেণুর স্বগন্ধ আজও যেন মিশে রয়েছে ।*** 


এমনিভাবে চিন.সঃনাবা! জার ইটিভেনের দিন কাঁটছিল। 
এমন করে পরম্পরকে কাছে পাওয়ার ক্মযোগ তাদের 
অদৃষ্টে খুব কম ছুটত। এক দিনের মিলনানন্দকে ব্লান 
করে দিত এক মাসের বিচ্ছেদ-বেদনা। একমাত্র পরিণয়- 
ঘন্ধনই স্থায়ী করতে পারত তাদের মিলনকে, কিন্তু ইটিতেনের 
পিতাষাতার প্রতিবন্ধকতার দরুন এ জীবনে যখন ত৷ সম্ভবপর 
, ময় তখন তাদের নিকট আর বেঁচে থাকার লার্খকতা৷ ইল 


মা। -অনেক তেবে চিত্তে তারা স্থির করলে যে, জাত্মহত্যা 
ফরে তার! তাদের ব্যর্থ জীবনের অবসান করবে । তা হলে 
হয়তো! পরলোকে গিয়ে পরম্পরকে তার! একাস্তভাবে পেতে 
পারবে। 

কিন্তু এই সঙ্কক্পকে কার্যে পরিণত করার পথেও যে ছিল 
দারুণ বাধ ! 

ছোটবেলায় তাদের ছু'জ্নেরই বাঁপ মা তাদের কর্ণভূষণে 
বেঁধে দিয়েছিল মন্ত্রপৃত বনৌষধি। এই ওষধির এমনি গুণ 
ষে এগুলে। যতক্ষণ কারুর কানে থাকবে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা 
করলেও তার পক্ষে স্বহত্তে জীবনাবসান কর] সম্ভবপর নয়, 
কেশ ন] যারা অপম্বত্যু ঘটয়ে থাকে সেই উপদেবতার! এই 
ওষধিধারণকারীর কেশাএও স্পর্শ করতে পারে না। অবনত 
ওষধি খুলে রেখে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার] হয় তো 
ইহলোকের সকল দ্বালাযস্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ 
করতে পারত, কিন্তু তার] জানত যে, এই ওষধি ধারণ 
করবার পর খুলে ফেলা মহাপাপ, আর তার শাস্তি 
হচ্ছে পরকালে অপরিসীম হূর্গতি ভোগ । পরলোকে অনস্ত- 
কাল কঠোর শীন্তি ভোগ করার চাইতে সংসারে ছু”দিন ছুঃখ- 
কষ্ট ভোগ কর। শতগ্চণে শ্রেম্ঃ, এ কথ] ভেবে শেষ পধ্যন্ত 
তার! আত্মহত্যার সঞ্চল্প পরিত্যাগ করলে। 


একদিন বহুক্ষণ বনেঞক্লে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে 
জবশেষে তার! একট! নাম না জানা গাছের ছায়ায় এসে 
বসল । সেই গাছের মগডালে ঝুলছিল অনেকগুলো! নিষিদ্ধ 
ফল। তাদের ছ'জনেরই খিদে পেয়েছিল বেজায় । চিন সানাব! 
চটপট গাঞ্ছে উঠে কতকগুলো! ফল পেড়ে নীচে নেমে 
এল, তার পর হু'গ্রনে মিলে সেগুলোর সঘ্যবহ্থার সুরু 
করলে । এত মিষ্টি ফল তারা জীবনে -খায় নি। সেগুলো 
এই প্রণয়িযুগলের বুভুক্ষ রসনার নিকট যেন অন্বতাধাদনবং 
লাগল । ফলগুলে। খাবার পর ইটিনডেন আর চিন সানাবার 
মনে কি যেন একট! বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা 
ছ'ঙ্নের পরস্পরের দিকে নির্বাক ভাবে তাকিয়ে রইল--কি 
যেন একে অপরকে তার! বলতে চায় অথচ ভাষা খুজে পাচ্ছে 
না। সেদিন শান্ত প্রভাতে সেই বৃক্ষচ্ছায়াতলে নিষিদ্ধ ফল 
ভক্ষণকারী ছুটি আদিম তরুণতরুণী একে অপরের একাত্ত 
সন্পিকটে এগিয়ে এল, নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের 
বুকে তারা অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। পরিপূর্ণ 
মিলনের মধ্যে যে জনস্ত বিরহবেদন! লুকানো! আছে সেই 
অনুভুতি তাদের মনফে বিষাদে পুর্ণ করে দিলে । 

অচিরেই হুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হ'ল তাদের 
ভাগ্যাকাশ । সেদিন ই্টভেনের হয়েছিল মারাত্মক ভুল, দান 
করবার সময় মন্ত্পূত ওযবিটি সেই যে সে খুলে রেখেছিল, তার- 


ভাঙে 


“মরণে কি মরে প্রেম” 


৪২৯ 


শ াস্পাশপাস্পাস্পান্পিস্পিপাস্পিপাপা পাস্পিসিপাস্পা পাশাপাশি সিপিনাাসিপিশিশাশাণ শী পাম্পি সিপাসিপাস্পিসিপাশাসিপাস্পাস্পান্পাস্পিস্পা্পিসিপাসিপশী্পাশিসিিসিশীশী শিস পাটা ্াস্পিউশাসা সাসিশাস্পা্পস্পাসসি 


পর আর ত] পরবার খেয়াল হয় নি। নিষিদ্ধ কল. ভক্ষণাস্তে 
সেদিন অশ্রুজলে যখন তাদের প্রেমের অভিষেক হয় তখন 
সকল সম্ভাপহারী সর্ববিদ্ধ বিনাশক, সেই ওধধি তার কর্ণ- 
ভুষণে বিদ্বমান ছিল না। গৃহে প্রত্যাবর্থনের পথে এটা 
নজরে পড়বামাত্র চিন সানাবা ভাবী অমঙ্গলাশক্কায় আতঙ্কে 
শিউরে উঠল । 

চিন সানাব1 যা আশ) করেছিল তাই হু'ল। দিনকতকের 
মধ্োই সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্ষীস্ত হয়ে ইটিভেন তার 
খাপের বাড়ীতে একেবারে শয্যাশারিনী হয়ে পড়ল। চিন 
সানাবা যখন তার অন্ুখের খবর জানতে পারলে তথন সে 
যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠল । প্রিয়্তমার রোগ- 
শয্যা-পার্থে যাবার উপায় ত ছিল ন| তার, কেন ন ইটিভেনের 
বাবার কড়] ছুকুম-- 'কোঁন অবস্থাতেই চিন সাশাবা যেন তার 
বাড়'র চৌকাঠ না মাড়ায়*। 

এখন কি করে ইটিভেনের সহিত যোগ।যোগ স্থাপন করা 
যাঁয় তাই হু'ল চিন সানাবার একমাত্র চিন্তা । কিন্তু ভেবে 
ভেবে সে কোনও কুলকিনার] দেখতে পেলে না। তার মনে 
হল এই দ্বারুণ ব্যাধির সময় তার জীবনপর্বধ ইটিভেনের 
কোন কাজে যদি সেন! লাগতে পারে তা হলে তার বেঁচে 
থাকার সার্থকত] কি? ইটিভেশ কখন তেমন থাকে সে খবরও 
তার পাওয়ার কোন উপায় ছিল ন1। সারাক্ষণ ছুশ্চি্ত] 
তোগ করতে করতে তার এমন চেহার| হু'ল যে, ত। দেখলে 
পাষাণেরও মায়] হয়। 

শেষে ইটিভেনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যোগ স্থাপনের একটা 
ফন্দি তাঁর মাথায় এল। একদিন গভীর রাত্রে সি'ধ কেটে 
সে ইটিভেনের ঘরে চুকে তাপ প্রোগশধ্যাপার্থে গিয়ে বসল। 
খরের ভেতরটা চুল্লীর আগুনের আভায় ঈষৎ আলোকিত, 
সবাই গাঢ় নিদ্রায় অচেতন । চিন সপানাবা ধীরে ধীরে 
ইটিভেনের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল। অতিপররিচিত 
প্রিয়করম্পর্শে জেগে ওঠে ইটিভেন দেখে শিয়রে বসে আছে চিন 
সানাব1। একি অভাবনীয় ব্যাপার ! নিজের চোখ ছুটোকেও 
বিশ্বাস করতে যেন তার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। বিন্ময়ের 'ঘোর 
খানিকট| কাটলে চিন সানাবাকে ০স বললে---“সর্বনাশ | এ 
কি ছঃসাহস তোমার | শিগগীর পালাও, বাবা গেগে উঠলে 
তোমাকে আর আস্ত রাখবে ন।।” চিন সানাব| চটপট তার 
হাতে কতকগ্তলে। পাক। ফল গুঁজে দিয়ে বললে--“ইটু, বহু 
আয়াসে বন থেকে তোমার জন্তে এখুলে| খুঁজে পেতে নিয়ে 
এসেছি। তোমার এ জন্গুথের সময় তোমার জন্তে কিছু ন! 
করতে পারলে আমি হয়তো মরে যেতাম ।” একটু. থেমে 
আবার বললে-_“ভবিস্ততে এরকম ছুঃসাঞ্স আর করব না, 
মানে তোমাদের ঘরে আর চুকব ন।। তবে রোজ ছুপুর রাতে 
এ নুডক্পথে তৌমার জনে কিছু ফল নিয়ে আসব। 


তোমার বিছ্ানাট1 এমনভাবে দেয়ালের পাঁশে এখানটায় 
পাতবে যেন এই গর্তেকস অস্তিত্ব কেউ টের না পায়। আমি 
যাবার সময় গর্তের মুখট! ঝুজধিয়ে দিয়ে যাব। আমি রাত্রে 
এসে তিন বাগ গলা খাকার দিলে তুমি এই গর্ভের ভেতর 
দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে, ফলগুলে। তোম।র হাতে দিয়ে আমি 
সটকাবো।” 

এর পর রোজই গভীর রানে চিন সানাব1 গর্তের মুখে এসে 
ইটিভেনকে ফল দিয়ে যায়। নুপ্ধাদু ফলের চেয়ে শতগুণে 
মিষ্ি-প্রিয়তমের করাঞ্ুলির সেই ক্ষণিক ম্পর্শলাভের জে 
ইটিভেন রোঞ্জ রাত হুপুর পর্য্যগ্ত অধীর আগএছে অপেক্ষ। করে। 
ফল আদান-প্রদান কালে পরম্পরের করম্পর্শ তাদের উভয়ের 
দেহ-মনে জাগিয়ে তোঁপে পুলকশ্িহরণ । এমনি ভাবে প্রতি 
রাজ নীরব ভাষায় ক্ষণিক সাগ্লিধ্যের ভিতর দিয়ে হয় তাদের 
অন্তরের ভ।ব ধিনিময়।**.ফলগুলে। খেয়ে ইটিভেন তার খোঁসা- 
গুলে! রোঞ্জই গন্ডতের ভেতর ফেলে দিত। কিন্তু একদিন 
অসতর্কতা বশত একটা৷ ফলে খোঁস। যে তার বিছানার এক- 
পাশে পড়ে রইল সে খেয়ালহ তার হ'ল না। খোসাটি হঠাৎ 
ইটিভেনের মায়ের নজরে পড়ল। সে তো অবাক | এটা তার 
মেয়ের বিছানার পাশে এল 'ক করে । এগলে। তে। ফলে 
পাহাড়ের একেবারে শঈর্দেশে গভীর জঙ্গলে । কালেভগ্ডে 
এ জাতীয় ছ'একটা ফল তাদের নজরে পড়ে । সে স্বামীকে 
নিয়ে গিয়ে খে।সাটা দেখালে । দেখে ইটিভেনের বাবার 
মুখখানা! তো , একেবারে হাড়িপ!না হুয়ে উঠল, বললে-_ 
“ব্যাপারখান] বুঝতে পালে তে! | ব।ইরে থেকে কেউ রান্রে 
আমাদের অজান্তে ইটিভেনকে ফল দিয়ে যাচ্ছে । কিস্তুকার 
এত বুকের পাটা | কেমন করেই বা সে আমাদের চোখে 
ধুলে। দিয়ে ধরে চুকছে। ব্যাপারট! যে বড় হেয়ালিপূর্ণ 
ঠেকছে । যাই হোক, আজ থেকে কড়। নজর রেখে এ 
প্রহ্ন্তের মীমাংস। করতে হবে 1” 

সেদিন রাণে থাওয়া-দাওয়ার পণ ইটিভেনের বাবা ঘরের 
ভেতরকার হ্বলস্ত চূল্সীর অনতিদূরে বিছাশাটি বিছিয়ে মটকা। 
মেরে পড়ে রইল । মশালটি সে শিয়রের কাছেই রাখলে। 
বছক্ষণ পরে যখন পর পর তিন বার গল থাকারের আওয়াজ 
শোঁন! গেল তখন সে উৎকর্ণ হয়ে মশালটি হাতে শিয়ে বিছানায় 
উঠে বসল, একটু বাদে মনে হ'ল ইটিভেন ধেন কি চিবিয়ে 
চিখিয়ে খাচ্ছে। বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো! বুড়োর বিশ্ময়ের 
আর পরিসীমা হইল ন।।% ক্ষিপ্রহ্ন্তে মশালটি ভ্বলে্ত অঙ্গারে 
গঞ্জে সে ফু দিয়ে জালিয়ে নিলে, তর পর এক লাফে 
ইটিভেনের বিছানার কাছে এসে দেখলে তার শিয়রের ঠিক 
পাশেই একট] গর্ভের যুখ দিয়ে একখানা হাত উপরে উঠেই 
এক লহ্মায় অন্তিত হয়ে গেল । 

নিশ্চয় মনে কর! যেত যে এট! ভৌতিক ব্যাপার । হাতটি 
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ভুতের হাঁত। কিন্তু ভূতের হাতে চিন সানাবার ধাতুনিন্মিত 
দন্তানাটি থাকবে কেন? এ দত্তানাটি চিন সানাব। চব্বিশ 
ঘণ্টাই পরত । দেখতে দেখতে জিনিষট। লোকের এত পরিচিত 
হয়ে গিয়েছিল যে অঙ্গকারেও এটাকে চিনতে তার বেগ 
পেতে হ'ত না। কোন বহুব্যবহৃত পুরনে! জিনিষের উপম।! 
দিতে গেলেই লোকে বলত যেন চিন সাপাবার দস্তান|। 
বুড়োর কাছে এখন ফলের খোসার রহস্ত জলের মত সাফ হয়ে 
গেল । গভীর রাত্রে তার আম্তানায় রন্্রপথে দস্তানাপরা 
হাতের আবির্ভাবের নিগুঢ় তাৎপর্ধ্যট কি তাঁও বুঝতে তার 
বাকি রইল না। এই হাতের মালিকটি পাছে ন1 বেহাত হয়ে 
যায় সেজনো তড়িছ্বেগে গলস্ত মশাল হত্তে রন্্রপথে সে নেমে 
পড়ল । চিন সানাব। কিন্তু ততক্ষণে ছিদ্রপথ অতিক্রম করে 
বাইরে এসে পগার পার ! - 
এখন ইটিভেনের বাবা দেখলে, চিন সানাবা যে-রকম 
নাছোড়বান্দ! তাতে শেষ পর্ধ্যস্ত না একট] কেলেঙ্কারি বাধিয়ে 
বসে। এমনিতেই তো! খ্যাপাপ্র অনেকদূর অবধি গড়িয়েছে, 
এখন অধিল্ে এর একট! হেস্তনেত্ত হওয়া দরকার । সোমত্ত 
আইবুড়ে। মেয়েকে নিয়ে এ ভাবে তো! আর বাস কর! চলে 
মা।। তার বিয়ে যদি দিয়ে দেওয়া যায় ত1 হলে তাকে আর 
কোন বাক্ক পোয়াতে হবে নাঁ। সেস্থির করলে ইটিভেন সেরে 
উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সাংগ্রাটন্গ খামের টিনিউরের 
হাতে সন্প্রদান করবে । 
দিনকয়েকের মধ্যেই ইটিভেন সুস্থ হয়ে উঠল। তখন 
তার বাপ ম| তার বিয়ের তোড়জোড় সুরু করে দিলে। 
ইটিতেন দেখলে তা সর্বনাশ হুতে চলেছে। খিয়ের পর 
কোথায় কোন্‌ চুর পাহাড়ের কোলে ভিন্‌ গায়ে তাঁকে চলে 
যেতে হুখে-_ফলে চিন সানাঁবার সঙ্কে হবে তার চিরবিচ্ছেদ। 
বিয়ের পর জীবনে হয় তো আর এক বারও তাঁকে সে দেখতে 
পাবে না। যদ্দি তাই হয় তা হলে সেবাঁচবে কেমন করে। 
কাজেই এ বিয়েতে সে প্রবল আপত্তি জানালে । বাপের 
হাতে পায়ে ধরে কেদে কেটে কাকুতিমিনতি করে বললে 
_-“বাবা, আমায় যার তার হাতে সপে দিয়ে না। আমি 
বং সারাজীবন আইবুড়ে। অবস্থায় তোমার বাড়ীতে থেকে 
তোমার জুমক্ষেতে কাঞ্জ করব ।” 
ব।পের মণ কিন্ত গলণ না, সে তার কথায় কান না দিয়ে 
বিয়ের পাকাপাকি, বন্দোবস্ত করবার জশো একেবারে উঠে 
পড়ে লেগে গেল। যথাসময়ে ধরপক্ষের লোকের! পাক! 
দেখবার জন্যে কনেন্ বাড়ীতে এসে হাক্ধির হ*ল, এবং বিয়ের 
শুত দিনও যথারীতি অবধারিত হ'ল । 
বিবাহ অনুষ্ঠান যে দিন হবার কথা ঠিক সেই দিণ ঘটল 
এক শোচনীয় হুরখটনা। ইটিতেনের হ'ল পদস্বলন-_পাপের 
পথে নয়, গ্রামের পথে । কিকাজে সে এ-পাড়া থেকে ও- 
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পাড়ায় যাচ্ছিল, হঠাৎ প| পিছলে রা'ভাঁর উপর মুখ থুবড়ে 
পড়ে গেল । দেছে তার এমন চোট লাগল যে, নিজের চেষ্ীয় 
তার ওঠবার ক্ষমতা ইল ন।। পথিপার্থখে পড়েই যন্ত্রণায় সে 
কাতরাতে লাগল । নুন্দরী তরুণীর আর্তনাদ বিচলিত ভয়ে 
একজন পথচারী পুর্নষ তাকে টেনে তোলবার জন্যে এগিয়ে 
এল । কিপ্ত তার গুরুভার বলিষ্ঠ দেহকে একচুল নড়াশে! 
তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল ন!। অনেকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করে 
ক্লান্ত হয়ে বাস্তার পাশেই বসে পড়ে সে হাঁফাতে লাগল। 
দেখতে দেখতে ইটিভেনের চারপাশে স্ত্রীপুরুষের ভিড় জমে 
গেল, সবাই ভাবতে লাগল এই রাপলাবণ্যবতী যুবতীর দেহ 
না জানি কত শক্তির আধার | সমবেত যুবকর্দের মনে তখন 


শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই শঞ্তিমন্ী তরুণীর মন জিতে 


নেবার জণ্ডে প্রধল আকাঙ্ষা জাগল। এক একঞন করে 
বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে তাকে টেঁনে তুলবার জঞ্জে প্রাণপণ 
চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু শেষ পধ্যস্ত বিফলমনোরথ হওয়া য় 
লজ্জায় অধোবদন হয়ে হয়ে একে একে সবাই সে স্থান 
পরিত্যাগ করে চলে গেল । 

শেষ পধ্যপ্ত অকুস্থলে এসে উপস্থিত হ'ল শাশএ1ংশ 
মহাধলী চিন সানাবা। এসেই সখল খাছুবঞ্ধনে বেন করে 
ইটিভেশকে সে অগ্লায়াসে অখলীলা ক্রমে কাধের ওপর তুলে 
নিয়ে তার বাড়ীতে পৌছে দিলে । 
_. ইটিভেনের বাপ যখন সকল কথা শুনলে তখন চিন সানা'- 
বার ওপর তার মনের [বিঞ্পভাব কঙকটা হীসপ্রাপ্ত হ'ল, সে 
ভাবলে এই বার যুখককে জামাই করতে পাগলে ভালহ 
হ'ত। কিন্তু তখন টিশিউরেন সঙ্গে ইটিভেনের বিয়ের প্রত্তা 
অনেকদু্ন অগ্রসর হয়েছে, আর ৩1 বাতিল কণ্না চলে শা; 
করলে লোকের কাছে মুখ খাকে না। কিন্ত ইটিভেনকে 
সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে চিন সানাধা তা 
যে উপকার করেছে সেটার কে!নো! প্রতিদ।শ ন| দিলে সে যে 
তার নিকট খন থেকে যাবে । এখন, ইটিভেনেক বাব! কি কে 
চিন সানাবান্ন খণ শোধ করতে পারে তা স্থির করবার জঙ্ডে 
পায়ের মাতব্বরদেণ এক বৈঠক বসল । অনেক সলাপরামশ 
করে তার। পাতি দিলে যে, বিবাহ্‌-অনুষ্ঠানের পরবর্তী আমুং* 
অর্থাৎ কম্বিপ্রতি দবস গুলোতে চিশ সানাবাকে ইটিভেনের 
সাহ্চধ্যে সাত দিন থাকবার অধিকার দিতে হবে, তা হলেই 
নাকি ইটিভেনে বাপ খণমুক্ত হতে পারবে । 


*'আমুং তিথি বলতে সেই দিনগুলোকে বুঝায় যখন পুজাপার্ববণ ব। 
বিবাহ-উৎসবাপি উপলক্ষে কোন নাগা গ্রামের লোকেদের পক্ষে নিজ গ্রামে? 
সীমানার বাইরে কোথাও কাজকশ্ন কর! নিষিদ্ধ 

অ।ও নাগাদের সমাজে বিয়ের পর নবদম্পতিকে নয় দিন যোন: 
সম্মিলন থেকে বিরত খাকতে হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের আও মেয়ের 
ইচ্ছা! করলে বিয়ের পর কয়েক দিন নিজ নিল পুর্ববপ্রণয়ীর সহি5 
সম্মিলিত হতে পারে। 


ভাঙ্র 


পািস্পাপাশাপস্পিসপপাসপাসি পা পানি তিশা ০ 


ওদের জীবনে লাগল ক্গণবসপ্তের ম্পর্শ__ দেখতে দেখতে 
এক সপ্তাহ কেটে গেল ঘেন একটি দীর্ঘ মধুর মুহূর্তের মত। 
, তারপর ওদের জীবনে এল চিরবিচ্ছেদের পালা, পরস্পরের 
সান্নিধ্যে আসবার সুদূরতম সম্ভাবনাও এই প্রণয়িযুগলের আর 
রইল না। 

এই বিচ্ছেদে এদের ভ।লবাঁস! কিন্তু তিলমাত্রও হাসপ্রাপ্ত 
হ'ল না। শ্বশুরবাড়ীর নুতন পরিবেশের সঙ্গে ইটিভেন 
নিজেকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে শিতে পারলে না। দিনরাত 
উদাস মনে বসে বসে অনুক্ষণ সে শুধু চিন সানাবারই স্মৃতির 
অন্থধ্যান করত । 
হতে লাগল | শ্বশুর-পরিবারের লোকেদের লাঞ্চনা-গঞ্জনায় 
জীবন তাঁর দুর্তভপন হয়ে উঠল । 

ভাবতে ভাবতে শেষে ০স শক অসুখে পড়ল। অবস্ব] 
তার এমনি সঙ্কটাপন্ন হয়ে দীড়াল যে, সকলেরই মনে হ'ল এই 
রোগশধাই হবে তার শেষ শঘা|।. অস্ত্িম শযায় অেৈতন্য 
অবস্থায় সে শুধু চিপ সানাবার শামই উচ্চারণ কগতে লাগল | 
স্ত্রীর এ অবস্থা দেখে টিশিউরের মনে জাগল গভীর অন্ুকম্পা ৷ 
সে নিঙ্গে গিয়ে চিন সাঁশাবাকে ইটডেনের রোগ-শয্যাপার্শে 
নিয়ে এল । কিছুক্ষণ পরেই প্রিয়তমের কোঁলে মাথা রেখে 
হটিভেন শেষ নিঃশ্ব!স ত্যাগ কলে । 


৯ পাঁচ পাত পিপি পি পািশরাটি পতি ছি ছি ০৯ ০৯ পাটি, 


মেয়েকে শেষ দেখা দেখবার জন্তে ইটিেনের বাপও 
পামাইয়ের বাড়ীতে এসেছিল । 

চিন সানাবা, ইট্টিভেনের স্বামী টিনিউর আর ইটিভেনের 
বাপ-এর। তিন জনেই ইটিভেনকে প্রাণ দিয়ে ভাঁলবাসত । 
ইটভেনের মৃত্যুর পর একই বাথায় বাধিত এই ন্তিনু জন 
পরস্পরের প্রতি ছিংস দ্বেষ ক্োধ সবকিছু ভুলে গিক্সে মিলে 
মিশে তার শেষকৃত্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার আয্মোজনে রত 
হল |. 


শবদেহকে কাপড়-চোপড় যাড়ে বহির্বাটিতে একটা মাচার 


উপরে রেখে তার| তিনজনে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল কাঠ 
আনতে | . 

এ কাঠ মাঁচার নীচে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া 
হবে। শবদেহ আছে অনেক ওপরে । সেই ভ্বলস্ত কাঠখণ্ড- 
সমূহ থেকে উখিত ধোঁয়ায় শবদেহটি শুকাতে থাকবে । 
এমনিভাবে দিনের পর দ্দিন ধূমলিপ্ত হয়ে শবদেহ ঘোরতর 
ক্কফবর্ণ ধারণ করলে পর সেটিকে গ্রাম্য পথের পাঁশে নির্দ্মিত 
শব-মঞ্চের ওপর নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে দেওয়া! হবে। 
অহষ্ঠানাদির যাতে কোনে। ত্রট না হয় ,সর্দিকে তিন জনেরই 
সজাগ দৃষ্টি । 

জঙ্গলের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে তার! তিন জনে অবশেষে 
দৈবচক্রে সেই গাছটির নীচে এসে হাঁজির হ'ল যেখানে 
একছ নিষিদ্ধ কল তক্ষণান্তে ইটিতেন আর চিন সানাব! 


“মরণে কি মরে প্রেম” 


ফলে ধঘর-সংসারের কাঞ্জে তার গাফিলে 


৪৩১ 


৯ 4৯ পাশপাশি ২ দি হয হি ইএই ম চা ৯ ০৯ ৯ পি পাটি পাঁসিপাসি 


নিখিড ভারি আবন্ধ হয়ে পরস্পরের বুকে অগ্রঃ ক বিসন 
করেছিল । 

গাছটি মরে গেছে:--খসে পড়েছে তার পত্রাভরণ, শুকিয়ে 
গেছে তাঁর শাখাপ্রশাখায় সঞ্চিত পরাণরসধাঁর! | 

বিগত দিনের স্মৃতিবিজড়িত গাছটির পাঁনে তাকিয়ে 
চিন সানাবার বুকের ভেতরট| যেন ছুঃসহ বাথায় মোচড় 
দিয়ে উঠল। 

তাগ্না তিন জনে গছটাকে কোপাতে কোপাতে ভূপাতিত 
করলে। তাপ পর খাঁড়ীতে বয়ে নিয়ে যাবার উদ্ছেস্টে 
সেটাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করলে । চিন সানাবা সব 
চেয়ে বড় খণুটি ঘাড়ে তুলে নিলে । সেই বির্লাট কাষ্ঠথগুকে 
যখন সে অবলীল।ক্তমে বয়ে নিয়ে চলল তখন সে যে কত 
বড় শক্তিধর তা বুঝতে ইটিভেনের বাপের বাঁকী রইল ন]। 
নিজের, অধিশ্ব্যকারিতায় এই শক্তিমান পুরুষের জীবনটাকে 
বাথ করে দিয়েছে বলে ইটিভেনের বাপের বড় মনস্তাপ হতে 
লাগল । 

ইটিভেনের অস্ত্যে্িক্রিয়! শেষ করে চিন সানাবা নিজ 
বাড়ীতে ফিরে এল । তার নিকট এখন বেঁচে থাক] সম্পূর্ণ 
শিরর্থক বলে মনে হতে ল।গল। 

কিপ্ত বেশী দিন তাকে ছুশ্চিন্তা ভোগ করতে হ'ল না। 
তাকেও ধরল কালবাঁধিতে এবং ইটিভেনের স্বত্যুর মাত্র ছয় 
দিন পরে সেও তাঁর অন্থগমন করলে । 

চিন সানাবার বাপ মা শবদেহটিকে ধুমশুদ্দ করধার 
উদ্দেষ্টে বহিরবাটতে মাঁচার ওপরে রেখে বহু নিয়ে আগ্চন 
ধরিয়ে দিলে । 

হঠাৎ গ্রামবাসীর। দেখে অপুর্বব দৃশ্ত 2 

কুণ্ুলীক্কত ধূমরাশি ধীরে ধীরে উপরে উঠে দক্ষিণমুখী হয়ে 
ইট্িভ্ডেনের শবদেছের নিয়স্থ অগ্রিকুণ্ডোখিত ধুমপুঞ্জের সহিত 
গিয়ে মিশল । শেষে মনে হতে লাগল নিবিড় আলিঙ্গনাবন্ধ 
ছটি কালো ছায়ামৃর্তি যেন সুদুর 'আঁকাশ-পথে পাড়ি 
অমিয়েছে। - 

মেয়েপুরুষ সবাই উর্ধপানে তাঁকিয়ে রইল অবাঁক বিশ্ময়ে । 
সবাই বলাবলি করতে লাগল, “এ যাঁচ্ছে ইটিভেন আর 
চিন সানাব|। এদের প্রেম ছিল খাঁটি, তাই তে! এর! শ্বর্গে 
চলে গেল ।”*** 

যথাসময়ে চিন সানাব। আর ইটিভেনের বাপ ম| শবদেহ্‌ 
ছুটিকে গ্রামপথের পার্থ সংকাঁরভূমিতে নিয়ে গিয়ে একই ' 
শবমঞ্চের উপর পাশাপাশি স্থাপিত করলে ।৬*". 

ইটিভেন আর চিন সানাবার প্রণয় গায়ের অনেকেরই 





গ আওদের মৃতদেহ এমনি ভাবে মঞ্চের উপরে পড়ে থেকে পচে গলে 
শেষে নিশ্চিহ হয়ে যায়। 


৪৩২ 


ঈর্ঘ্যার উদ্রেক করেছিল । বেঁচে থাকতে এর 'ত'দের কম. 
নাজেছাল করে নি। মরবার পরও এই সব ছুশমনর! তাঁদের 
জ্বালাতন করতে লাগল । 

তৃকতাক তন্ত্রন্ত জানা এক ছুষ্ট বাক্তি একদিন সংকার- 
ভূমিতে এসে ইটিভেন আর চিন সানাবাঁর শবদেছ্র মাঝথানে 
একটি বিচালি ঘাসের অংগ! রেখে চলে গে । 

সেপিশ রাঁছে। ইটিভেশ তার বাণাকে গে দেখা দিয়ে 
বললে ' মে, তার এখং ক্তার প্রণয়ীর মধো £রতিশ্রমা বাবধান 
রচন। করে দাড়িয়ে সাছে এক বির।টকায় মহীরুহ--তাই 
তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না! 

পরদিন তার খাব! পংকারছ্মিন্যে এসে তাদের শবমঞ্চ 
তল্ল।স কে তৃণখগুটিকে আবিক্ষার করপে । সেটিকে সেখান 
থেকে অপসপ্িত করে সে বাড়ীতে চলে এল । 

মার এক দিন অহ্থ এক ছুশমণ একটা ফীাপা বাঁশের 
চোঁঙ জল দিয়ে ভর্তি করে "তাদের ই'জনের মাঝখ।নে রেখে 
গেল। 

নাগেকার মনত এবারও ইটিভেন তাঁর বাবাকে স্বপ্রে ধেখ। 


 গুবাসী 


পলা পাপা ৬ তাত পা পা পাশ পাপা পিশিপাতিশাতপাতািপাপশপা তি পাস্িস্শিটা পাস্পিিশী লি লানপিস্পসিল পা তা পাটিপাটি পাসপসিপিিপসিপািপাসপাসি পাসপাপপাসিপপরিপাসিপি, 


১৩৫৫ 





পালা 


দিয়ে বললে, এক হুশ্তর নদদী তাকে চিন সানাবার নিকট 
থেকে বিচ্ছিত্র করে রেখেছে। 

তার বাপ এবারও এসে দেখলে তাদের শব মঞ্চের মাঁঝ- 
খানে পড়ে আছে একটি বাশের চোউ-০সটাকে সে. সরিয়ে 
ফেললে । 

এর পর থেকে ইটিভেন আর কখনও স্বপ্নে তার বাপের 
শিকট আবিভূতি হয় নি।-*. 

একথ। শুনে সবাই বুঝতে পারলে যে, এতকাল পরে 
যথাথই তাদের সকল ভ্বাল! যন্ত্রণার অবসান হয়েছে । নান: 


. ছুর্গতিভোগের পর অবশেষে পরলোকে তারা নিরবচ্ছিত্ 


মিলনানন্দ উপভোগ করছে । তারা স্থুখে আছে। 


গল্প তে৷ শেষ হ'ল এখন সার কথাটি শোনো । কোনে। 


প্রেমিক-প্রেমিকা! যদি পরিধীত হতে কৃতসঙ্কল্প হয় ত৷ হলে 


ইচ্ছে করলে তুমি তাঁদের বু'ঝয়ে সুঝিয়ে প্রতিনিবত্ত করবার 
প্রয়াস পেতে পার, কিন্ত মনে রেখো জোরজবরদন্তি করে 
তাদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থষ্টির চেষ্ট। শুধু যে অন্তায় তাই নয়, 
এট] হচ্ছে চুড়ান্ত রকমের বোকামি । 
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শ্রীবীজমোহন নাথ, বি-ই, তত্বভূষণ 


প্রবাসী মাঘ ১৩৫১ ২য় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যার শ্রীযুক্ত গিরিধারী 
রায়চৌধুরী মহাশয় “এরাগৈতিহাপিক বাংলাদেশ” শর্ষকু প্রবন্ধে 
বঙ্গদেশের কতকগুলি স্থান ও নদীর নামের মৌলিক তথ্যপূর্ণ 
অর্থ-বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার তথ্যের 
মূলঙিভি অস্ত্রিক জাতি-গোঠী এবং তাহাদের ভাষা । প্রাচীন 
বঙ্গদেশ ও কামরূপ, তথ। উত্তব্ন-পুব্ব ভারতের অধিকাংশ 
স্থানের উপর অস্ত্রিক বাতীত বডে! জাতির কৃষ্টির প্রভাবও 
যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়, এবং অনেকগুলি স্থান ও নদীর 
নামের মধো তাহার প্রমাঁণ পাওয়া যাঁয়। বর্তমান প্রবন্ধে 
এই সম্বঞ্জে আভাষ দিবার চেষ্টা করা হইতেছে । | 

প্রবাসীর উপরোক্ঞ সংখ্যায় “দেবীর বোধন ও বিসর্জন” 
প্রবন্ধে বল] হুইয়াছে যে অস্্রিক জাতি চীন মহাদেশের যে 
অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সেই দেশ থিউচ. থিচ 
বা ্বর্গ নামে অভিহিত. হইত। অগ্ভাপি উত্তর বশ্মার 
অধিবাসীরা চীনদেশকে থিও(5) বলে। সেই সময় সেই 
দেশে চাও জাতির প্রাধান্ত, ছিল বলিয়া সেই দেশাগত লোকের! 
চাঁওধিচ, চোহ বিচ, জোহ থিচ এবং পরে সংস্কতে বেযোতিষ 
নামে পরিচিত হ্ইয়াছিল ;$ এবং তাহাদের স্বারা৷ অধ্যুষিত 


বিভিন্ন অঞ্চল পূর্ব বা পরাগ জ্যোতিষ, মধাজ্যোতিষ এবং উত্তর- 
জ্যোতিষ নামে অভিহিত হইয়াছিল । কামরূপ, মধাপ্রদেশ 
ও আফগানিৰ্ধানে উহাদের তিনটি প্রধান €কন্ত্র ছিল, এবং 
প্রতি অঞ্চলে ভারতবর্ষের প্রথম কেন্দ্র প্রাগ ক্োতিষের 


 নামান্থুস'রে নগর ব! কেঞ্জ স্থাপন করায় মহাভারতে উত্তর- 


ভারতের অনেক স্থানে প্রাগ জ্যে।তিষের উল্লেখ পাওয়া যায় । 

ছোটনাগপুর অঞ্চলের অস্ত্রিক জাতির সন্প্রদায়বিশেষ 
নিঞ্জের জাতির আদি নাম চাওখিচ হুইতে চাওথিচিয়াল, 
চাওধিয়াল, চাওতাঁল বা সীাওতাল নামে পরিচিত হৃওয়! 
সন্তব বলিয়] অস্থমান কর] যাইতে পারে । 

ম্যুঙ শবের অর্থ দেশ। এই শব্ধ চীন, টাই আদি জাতির 
মধ্যে বর্তমানেও প্রচলিত । আদিতে চীন দেশ হইতে আগত 
আসামের আহোম জাতিরা রাজাকে চাওয়া (চা, চো), 
এবং মন্ত্রীকে ফুং স্যুঙ. ( দেশের প্রধান ব্যক্তি ) বলিত। 

'লাও”, লা” শবের অর্থ বিস্তীর্ণ। স্যুঙ লাও, স্থুঙ ল। 
শবের অর্থ বিস্তীর্ণ দেশ। চীনদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বিশ্তীর্দ 
দেশ খণ্ডের মঙ্গোল, বা মঙ্জোলিয়া নামকরণের মূলে এই 
স্যুঙ লাও থাক] সম্ভবপর | 


ভাঙে 


“খা” শব্ষের অর্থ প্রশ্রবণ, বা হুদ ; নদী আদির সীমাবদ্ধ 
জল। যে নদীর জল বার মাস প্রবাহিত হয় না, সেই নদীর 
নামের পরে বা! পুর্ধ্বেও “াণ যুক্ত থাকে । চীন দেশে চাই-খা, 
মেইখা নামক নদী আছে । মণিপুর দেশে 'লগতাক” নামক 
৮ মাইল দীর্ঘ ও ৫ মাইল প্রস্থ একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। এই 
বিস্তীর্ণ হুদযুগ্ত (দশের নাম মুাঙ-খা-লা। বন্মীর। উহাকে 
“ম্যুঙক্রা” উচ্চারণ করিত। ইহা! হইতেই মণিপুরের প্রাচীন 
নাম মেখলি বা মেকলি দেশ। খালার তীরবস্বাঁ গানের 
লোক খালা-ছাই (ছাই; ছ1-সপ্তান ) মণিপুরী জাতির 
একটি শাখা। 

চীন-পর্বতমাল|বাসী পার্বত্য জাতি নিঞ্জেকে লু, চোহ, 
লাই বলে। বওমান মণিপুর দেশ পুর্বে চীন-পার্ববতা জাতির 
অধিকারে ছিল । তখন এই দেশের অপর নাম ছিল মুযুঙ-লাই 
বা মাউ-লু। অগ্তাপি আপাম ও শ্রীহ্উ কাছ!ডের লোকেরা 
মনিপুরকে মগলু বা মগলাই দেশ বলে, এবং মণিপুরের 
অধিবাসীকে মেই-মগলাই অর্থাৎ মগলাই দেশের মাহ্ুষ বলে। 
মি, মেই -মানুষ | 

লু” এাতির এক শাখ| লু-ছাঁই অর্থাৎ “লু'-র সন্তান । 
ইহারা নিজেকে মি-চোহ্‌, শব হইতে মি-জাহ. ব! মিক্বো 
বলে। চোহ্‌ বা জোহ.শব্ধ পরবর্তীক।লে পর্বত ব| উচ্চভূমি 
অণেও ব্যবগ্রত হইত । সুতরাং মিজে| শবের অর্থ পর্ববত বা 
উচভুমিবাপী 10110150015 1 

শছো ভাষায় “হ1” শব্দের অর্থ সমতল ভূমি, মাটি । বাউ, 
€৩, শব্দের অর্থ প্রচুর, মাই শর্ষের অর্থ ধান। প্রচ্র ধান্তযুক্ত 
স্থানের নাম মাই-বাড, বা মাই-বঙ-_ উত্তর কাছাঁড় পর্ববতের 
মধো কাছারী রাঞ্ার প্রাচীন. নগর । এখন সেখানে একটি 
রেল ষ্টেশন আছে । 

প্রচুর সমতল ভূমিযুস্ত স্থানের নাম -হা-বাঙ» হা-বঙ. 
বা হাবুড। আসামের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রাচীনকালে হাবু$ 
রাজ্য ছিল। ইব্ন্-বহতার ভ্রমণ-কাহিনীতেও হাবুঙ রাঁজ্যের 
বিবরণ আছে। 

বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিযুক্ত স্থানের নাঁম লা-বাঁড .বা লা বঙ._- 
দাঞ্ছিলিঙের অন্তর্গত একটি ক্ষুপ্র শহর | ঠিক একই অর্থে 
বাঙলা বা বাল! শব্ষও সিদ্ধ ভুইয়াছে। 

চীন দেশে সর্বপ্রথম ধাঁন্ছের চাঁষ হয়। অস্ত্িক জাতিরা 
কচ, হলুদ আদির সহিত ধাশ্তের চাঁষও ভারতবর্ষে প্রথম 
প্রবর্তন করে। উচ্চতূমি খুড়িয়া যে চাষ করা হইত তাঁহার 
নাম জোহ-মোহ, বা! গুম খেতি । মোহ. শব্দের অর্থ খনন 
করা। যে অস্ত্র দ্বার! মাটি খু"ড়] হইত, তাহার নাম মোহ 
খিউ (কোদাল )। 


, উচ্চভূমিতে উপর এক প্রকার ক্ষুদ্র ধান্তের নাম_জোহা 
(কাটারি ভোগের মত)। বিস্তৃত সমতল তুমিতে উৎপর 
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৪৩৩ 


ধান্তের নাম__লাহা বা লাহি; অথব| হা-লা বা হালি। 
হালি হইতে খুব সগুব “শালি” শবন্বের উৎপর্তি। বঙ্গদেশে যে 
ধান্তকে শালি ধান্ধ বলা হয়, আসামে বর্তমানেও তাহাকে 
লাহি ধান বলে। 

কা-মেই ধা কৃমাই শব্ষের অর্থ মাতা। ক্রিয়াবাচক “খা” 
শব্দের অর্থ প্রসব কর]। খাসিয়াদের মধ্যে এই ছুই শব 
বর্তমানেও প্রচলিত । গৌহাটির নীলাচল পর্বতে প্রস্তরগাত্র 
ভেদ কিয়! শির্গত প্রশ্রবণে অদ্িকর। প্রতিবংসরর ধান্ক ধোপণের 
পুর্ব ভূমিদেবী রজন্বল! হওয়ার উৎসব কণ্িত। এস্থানের 
নাম ছিল ক'মেই-খা। ইহাঁরই সংস্কৃত দ্ধূপ কাঁমাথা।। 
প্রাচীন অদ্্রিক প্রীতি অধুবাঁচী নামে এখনও সেখানে পাপিত 
হয়। 

ক্ম'সামের পণ্ডিত ড্র শ্রীয়ুক্জ বামীকাস্ত কাকতি, এমএ, 
মনে করেন, সগ্ত্রিক ভাষার _কামই (কৈত্য ), কামইট্‌, 
(ভূত ।, কামেট্‌, কমুউচ, খম্ঠ, (মৃত দেহ ) আদি শব হইতে 
কামাথা শর্ষের উৎপত্তি স্গঘপর। কি ইহ! বড়ই কষ্টকল্সিত 
বলিয়। মনে হয়। 

অদ্িক জাতিয় পগ্নে হিমালয় পব্ধতের উত্তরস্থ দেশ 
হইতে “বডো” জাতি ভাপতবর্ষে প্রবেশ করে। ইহার] 
প্রথমতঃ কাখুলীওয়লাদের মত চীন দেশজাত রেশম ঘন্ত্র 
পৃথিবীর নানাস্থানে এবং ত।রতবধে খিক্রয় করিতে আপিত । 
“ছের” ব!-ছেরেছ+ শব্দের অর্থ রেশম নপ্র। এই শব হইতেই 
“শ।ড়ী” শবের উৎপান্তি হওয়া সম্তব । 

ছেরেছ, ব্যবসায়ীপা ছের!ইটি৯, কিপ।ইটি১, কির।ডিয়] 
বলিয়। পরিচিত ছিল । এই শব্ধ ভারতবর্ষে “কিপাত? রূপ 
পরিগ্রহ করে ভারতবর্ষে আসিয়া বপতি করিবার পর ইহারা 
সব্বদ| পার্বত্য অঞ্চলে বাঁস করিত এবং রেশমপো'ক1 পালন 
করিত । এইনজ্ই কিরাত জাতি অর্থে পার্বতাজাঁতি বলিয় 
ব্যাখ্যা করনা] হইয়াছে, এপং অমররকে।ষকার লিখিয়াছেন-_ 
শিরাতি পর্বতবপিন2 1৮ 

বড.শব্দের অর্থ বধ বা বাসদ্ভুমি। পরবস্তাকালে ষে 
অঞ্চলে বৌদ্ধধন্ম(বলম্বীদের সংখ্যা বেশী হইয়] উঠিয়াছিল, সেই 
অঞ্চলের নাম হয় ব্ছটি ( বৌগ্চলাম| ) বড.; এবং পরে উদ 
তিব্বত হইয়াছে । এই ভাবে বিস্তীর্ণ বড. দেশে হোন্ুবড ও 
কোব্বড,, ইলাঁবড. আধ্ি অনেক খণ্ড ছিল। 

বডে। ভাষায় “ফিছ।' শব্দের অর্থ সম্ভান। এই শবের 
সহ্জ রূপ-_ছ], ছাই, ছি শবের অর্থও সম্ভান। কামাখ্যা তীর্থের 
উপাসক সম্প্রদায়কে বডোর1 খাঁ-ছাই বা খাছি বলিত। 
ইহারাই বর্তমানে খাশি, বা খাঁশিয়! আঁত্তি। 'হোরবড. হইতে 
আগত দল হোর্-ছাই, বা হোঁজাই-_কাছারী জাতির 
এক সম্প্রদায় । কোরবড বাসী এক সম্প্রদায় চতুর্থ শতাকীতে 
মধ্য এশিয়ায় কোছার বা কোছ! রাজ্য স্থাপন করে। 


৪৩৪ 


৪৮. লা প ১ পামশাইিপাঘিশা্িলীনিপী শি িকাসিপািশাতশ টিসি শিপাশিপাস্ি্িতসানসিপাসিপাসপাসিাসিপাসপসিপািপাি 


তারকাদের একদল ভার তবযে কে!ছ ক কে/চ নামে পরিচিত 


হইয়াছে কি না ভাবিবাঁর বিষয় । 

অদ্তরিক জাতির] পৃথিবীতে শন্ভাদি উৎপন্নের মূলে স্ত্রী-শক্তির 
কল্পনা করিত, বডো জাতির! ইহার মূলে পুরুষ-শক্তির কল্পনা 
করিত । বৃক্ষ, লতা, শন্তাদি পৃথিবী হইতে সোক্ষা ভাবে 
নির্গত হয়। ন্ুতরাঁং তাহার] সোজাভাবে প্রোথিত প্রস্তর- 
খু, মাটির টিবি, অথবা মনসাবৃক্ষের ড!লকে সৃষ্টির মূল 
পুরুষ-শক্তি রূপে পুঙ্ধা করিত। অস্তিক জাতির কামাইখার 
সম্ত্রিকটে এক পর্কতের উপর সেই প্রদ্ঠীক প্রত্িষ্টিত হইল । 
ইছার মাম লুদই-ফায়া। লুদই পুরুষাঙ্গ ; ফাঁয়া, ফাল 
দেবত। | অগ্রিক ভাষ।য় “কা” শ্রীলিঙ্গ এবং “উ" পুংলিঙ্গ 
বাচক উপসর্গ । আগ্রিকর। ইহার মাম দিল উ-মাই-লুদই ৷ 
ইহ ক্রমে উমালুদ,উমানুদ রূপে পরিণত হুইয় সংস্কতে উমাঁননেন 
পরিণত হুইয়ান্ে। উমাণন্দ কামাখ্যার স্বামী এব” এখনও 
প্রতি বংসর কাঁমাখার সহিত্ত তাহার বিব'হোৎসব সম্পন্ন 
হ্য়। | 

ছুই শঞ্সিসম্পন্ধ প্রবল জাতির ছৃহটি শ্রেঠ শীর্ঘথ এক 
স্বানে অধ্থিত হওয়ায় এই গ্বানের যুন্ ন!মকগণ হইল__ 
কামাউ লুদইফ1। পরে ইহার সংক্ষেপ ন্বপ হুইনে--কামলুদ, 
কামকদ, কামলু, কাষরু ; কামলুফ।, কামলুফ, কামন্ধপ। 
হিউয়েস্থচাঙের ক,-ম-পু-প, কা-ম-পু ; অলবেরুশিপ কাম; 
মুপলমান লেখকদের কামকুধ, কামার লেখার মূলকারণ 
ইহাই । 

ফায়া- পুরষদেবতা $ ঞ্রায়া-হশ্রীধেবতা । অ্রান প্রধান 
দেবতা ; কুই প্রধান! দেবী । জ্রা-ক্রই পরে বুট বুচী হইয়া 
শিব-ছর্গাতে পরিণত হইয়াছেন। 

ছুমির প্রধান দেবতা, এই অর্থে হাত্রী। কলিকাতা 
ভিন্ন আসামের গৌঁয়ালপাড়া, নগাও 'প্রভৃন্তি গ্েলাতেও 
স্থানে খ্বানে হাঁত্রা ঘাট, হাত্রা! বাক্জার আছে। 

হা-খ।-ল] (লি) বিশ্তীর্ণ ধদ্ধজলবিশিষ্ট স্থান---হাগালি, 
ছুগাঁলি, হুগলি হইতে পারে। মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় 
পৃথিবীর উর্বরাশক্ষি ব্দ্দিকরিবার অন্ত আঁসামবাসীর' যে 
বিহুপ্নীত গাঁয়, উহার নাম হ'-হু'-রোয়েই-- মাটিপ্র সম্ভীনের 
সত | ইহার বহমান কূপ হুছরি বা! তছরি। 

লও, শর্ের অর্থ গভীর, জোতির্য়। “যা” শকের অর্থ 
বৃহৎ । খা-লাঙ-"-গভীর হুদ বা গহ্বর থারুঙ, খরুঙ, কুরুঙ । 
*বুহৎ গভীর হুদ বা পরিখাযুক্ত স্থান খালুাঙম] ব1 খলঙম! 
বর্তমানে খরংম! | ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী 
খলঙম1! বর্তমানে খরংমা নামে পরিচিত। উত্তর কাছাড় 
জেলায় হাঁফলং হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । বর্তমানেও 
প্রাচীন রাজবাড়ীবেষ্টিত গভীর পরিখার নিদর্শন রহ্য়ীছে। 

এই তাবে খা-লা-লুযুঙ ক্লাল্যুঙ, কালাল্যুঙ কালি, 


প্রবালী 





১৩৫৫ 


পিপি 


ক্লিক সভব কিন) বিবেচা । চিক] হুদ ঢ$ এই নাম হইতে 
পারে। 
ঞি লক্ষুত্র হুদ ; ওয়া_ আবৃত ; বঙ.. প্রচুর | প্রচুর ক্ষুবর 
ক্ষত হুদয়ুক্ঞ স্থান _ ওয়াঁ, আঙ, অঙও অঙ্গ দেশ । চাও, চোহ, 
চোনস্বর্গঃ মাল প্রধান । স্বর্গের প্রধান দেবতা -চোমা 
বা চোষ্‌। চীন দেশের চোহ মা বা শামা! ( 10817171511) ) ধর্ম 
এবং আঁছোম-দের চোম-দউ, একই অর্থবাচক। এই একই 
অর্থবাচক শব হইতে হুন্দ হুওয়া সম্ভব । 
জ্যোতির্য় ভূমিদেবতাঁর স্কান হ'-ফা-লুড বা হাফলং। 
“রি শবের অর্থ পর্বত; মি, মেই শবের অর্থ মানুষ । খশ 
জাতীয় মান্থষের গ্রধিকৃত পর্ধবত--খশ-মি-রি, খশমির বা 
কাশ্মীর । 


পাস 





পার্কতা মান্ধষ এই অর্থে মি-কি (বা গি-সম্বন্ধবাচক ) 
-প্লিল্যিকির আসামের পার্বতা আতবিশেষ । গাঁরো- 
পাহাডের প্রতোকটি পাহাড়ের শামের পুর্ধবে কোনও ব্যক্তি 
নাম এবং শেষের দিকে গিরি” শব্ধ যুক্ত আছে, যেমন-- 


বংরেং গিরি । ইহা! প্রক্কৃত পক্ষে রংরেং-গি-রি অর্থাৎ রংরেং 
নামক দলপত্তির অধিকত পর্বত | এখানে গি-_সম্বপ্ধসুচক 
অবায়। 


মা-হা-রি_বৃহৎ পর্বতময় ভূমি মাহার_-মাহুর, উত্তর 
কাছাড় জেলায় একটি স্থান, একটি রেলষ্েশনও সেখানে 
আছে । 

লা.হা-রি-_পর্ববতময় 
লাহোর। 

লাও-রি বিড ত পর্ববতময় গু!ন _ লাওর, লাওড়, লাউড়। 

লারি- এ স্লার, রাঁর, রাঁ়। 

ব্রা+খাঁ+রি-বারাখার-বরাকর । ও 

অদ্ট্রিক জাতির যে শাখাকে ইংরেজীতে গোন্দ ( (১0100) 
বল! হয়, তাহারা! নিজেকে গৌড় বলে । ছোট নাগপুরে এবং 
আসামের চা বাগানের মঞ্জুরদের মধ্যে অনেক গৌড় জাতীয় 
মান্গধ আছে । গৌড়দের আদি প্রধান কেন্দ্র গৌড় হওয়' 
সম্ভব | 


টিয়েঙ, বা! টিয়েন শবের অর্থ রাজ্য। চাঁও জাতির 
অধিকার কালে চীন মহাদেশের এক অঞ্চলে ছিন্‌ (1370) 
বংশের একটি ক্ষুপ্র রাঁজা ছিল। পরে ছিন্‌ বংশ প্রবল হুইয়। 
সমগ্র দেশ অধিকার করার পর এ দেশ চীন দেশনাথে 
বিখ্যাত হয়। আদিতে ছিন্‌ রাজ্য হইতে আগত অদ্ট্রিক 
জাতির শাখা ছিন্টেঙ নাষে পরিচিত | ইহার] পরে জিন্‌টেও, 
জিন্টিয়া এবং বর্তমানে জৈস্তিয়া নামে পরিচিত, এবং তাহাদের 
রাঢজ্যর নাম জিন্তা বা জৈস্ত1। 

কামাইখা স্থানের সংলগ্ন রাজ্য খণ্ডের নাম কামাইটিয়েন 
বা! কামাইতা এবং পরে উহা কমতা! নাঁমে বিখ্যাত হয়। 


বিস্তীর্ণ ভূমি--লাহার, লাহুর, 


ভাঙে 


০৮৮ শী পি টিপা উপ শী টা তা সি শা উপ সি সিট পাটি শাসিত লা লা বাসি পলা তিল তত 


বঙ্গাধিপতি কুমার পালের চি কামরূপ রাক্জা জয় 
করিয়া কামব্ধপ জেলায় গৌহাটির সন্িকটে বৈপ্তেরগড় নগর 

স্থাপন করেন এবং রাঁজোর নাম কমতা রাখেন। পরে পূর্ব 
অঞ্চল ত্যাগ করিয়া তাঁহার বংশধরের| রংপুর জেপায় রাজধানী 
স্থাপন করেন, এবং উহু।পন নাম কমতাপুর রাখেন । 

অদ্ত্রিক ভাঁষায়__তু, তয়েই, তিউ, তয়! এবং বডে। ভাষায় 
_ডি, টি, তি শবের অর্থ জল। ূ 

লাও-তু্বিস্বত জলরাশিপূর্ণ নদী-_লাওতু, লুইত, 
লোহিত; ডি-লাও, টি-লাও, তিলাও-_-একই অর্থবাঁচক। 
এই সব নাম আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রতি প্রয়োগ করা 
হইয়াছিল ; এবং প্রাচীন গ্রন্থে এই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে। 

ডি-মা-ল1-বিস্তৃত বৃহৎ নদী-__ডিমলা (রংপুর জেলার 
নদী )। 

মা-লা-ডি-হা--বুহৎ ও বিস্তৃত নদীর তীরস্থ ভূমি__ 
মালদহ । 

ভি-মা-ছা ক বৃহণ নদীর সন্তান-__ডিমাছা! বা দ্রিমাছা। এ 
নদীর তীরস্থ নগর-_ডিমাঁপুর, দিমাছপুর | 

টি-চাও-তিয়েন_পরগাঁয় নদীর তীরস্থ রাজা__তিচাঁত| বা 
তিস্তা । পরে রাজ্যের শাম হইতে নদীর শাম হুইয়াছে। 
অথব!__টি-ছাঁঁতাঁও--জল শাবক সিংহ-_সিংহ শাবকের ন্যায় 
শক্তিশালী নদী _তি-ছ1-ত1 বা তিস্তা | 

পার্বত্য চীন জাতির শাঁষায় নাও, শবের অর্থ নুর্যায বা 
পুর্ব । নাঁঙ্‌ছি- পূর্ধবধিক ; চাডছি-দ্‌ক্ষিণ দিকৃ। নাগা 
_পুর্বদিক হইতে আগত $ নাঙ.ধ1_ পূর্বদিকে গত । পূর্বব- 
পক হইতে আগত মানুষ নাঙ-গ| বা নাগাঁ। শাগাপ্না পলি- 
শিয়া দ্ীপপুঞগ্ত হইতে আসামের দিকে আসিয়াছিল। 


সামনা 


রি 


“লিউ শবের ্ দিন । চা হি-লিউ_ দক্ষিণ দিকের 
মাঠ ব] দেশ-_চাঙছিল। এখনও খ্হউ কাছাড়ের লোকের! 
লুসাই পাঁহাড়কে চাঙছিল বলে। 

চা ছিল যাইবার সময় মধ্যপথে যে বন্দর ঝা স্থান পাঁওয়। 
যায় তাহার নাম ছি-লিউ-চাও-- ছিলিচাও, ছিলচাও, ছিলচার 
(বর্তমানে শিলচর ,| এখনও আইঞ্ল যাইতে হইলে 
শিলচরে নৌকায় উঠিতে হয়। 

শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে, প্রাচীন ডবকা! 
গাঞ্্যই বর্তমান ঢাক]। শ্রপ্রায় চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগপ্ডের 
এলাহাবাদ প্রস্তরস্তপ্তে কামরূপ-ডবাঁক-নেপাল-কর্তৃপুর প্রত্যন্ত 
রাক্জোর নাম আছে । আসামের নগাও জেলায় যমুনা নদীর 
তীরে ডবক। নামক একটি স্থান আছে। এ অঞ্চলে- প্রবন্থ- 
লেখক কর্তৃক অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাক্ষর্ধ্য আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৫৪ শ্ীষ্টাঝে কামরূপেশ্বর মহাভূতি বর্মমার 
একটি শিলালিপি; এবং ১২২৩ স্রীষ্ঠাব্খের বিশ্বনুন্দর দেব নামক 
রাজার একটি শিলালিপিও আছে । শেষোঞ্জ লিপিতে স্থানের 
শাম “ডাবেকা।” বলিয়। লেখা আছে। স্ুতগাৎ আসামের 
ডবকাই যে প্রাচীণ ডবাক রাজ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ লাই। 

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থে ঢেক্কর ন।মক একটি পৰি স্থানের উল্লেখ 
আছে। চেন্কর প্রাকৃত ঠকর (ঠাকুর ) হইতে উদ্ভৃত। ঠন্কর 
বংশীয় বৌদ্ধ নৃপতির রাজা ঢটেক্কর | আসামের গোয়ালপাড়। 
ঞ্েলায়ও তাহাদের একটি রাজা ছিল। এ অঞ্চলকে লোকে 
এখনও ঢেকর এবং তংস্বাণবাসীকে ঢেকেরী বলে। ঢাঁক! 
একদিন বৌদ্ধতা স্ত্রকদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং তখন 
সেই রাজ্যের শাম ঢেক্কর ছিল বলিয়া! অগ্থমান হয়। ঢেকর 
হইতে ঢাক। নামকপণ সন্তবপর । ূ 


সপ ১ তি শিপ উলিউিত সিসি শি সিন ও 





সাম্তবন। 


শ্রতুলসীদাস মুখোপাধ্যায় 


লতিক। তরুরে ধিরি বলে কানে কানে 
“তোমারে তুষিছে পাখী সুমধুর গানে ) 
আমারে করুণ। করি দিয়াহু আশ্রয় 

কি দিয়ে করিব সেবা মনে নাহি লয়। 


একি শুধু নাগপাশ মম আলিঙ্গন ? 
শিভৃত মরম আশা! শুধুই শ্বপন ?” 

তরু বলে, “ওগে! লত। খেদ কেন তব 
বসন্ত প্রঙাতে ফুল দিও নব নব ।” 


পাঁচ দিনের ছুটিতে মহাবলেশ্বর 


শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী 


পার্ধতা দেশের উপর আমার একটা খাভাবিক টান আছে, 
তাই বোম্বাইয়ে থাকি অথচ মহাবলেশ্বরে যাই নাই এ কথা 
মনে হতেই ব্যথা পেতাম। সেইজন্ত যখন বন্ধুবর পিটার 


আদ্রাদে এক মাঁসের ছুটিতে মহাবলেশ্বরে গিয়ে সাদর আহ্বান . 


জানালেন তখন এ স্গখোগ এক রকম শুফেই নিলাম । 

স্থির হল ২৩শে নভেগর রাত্রে রওনা হয়ে পরের দিন 
সকালে মহাবলেশ্বরে পেছনো যাবে । আমার সহধাত্রীঘ্বয়ের 
মধ্যে একজন প।রমী, শ্রীযুক্ঞজ চিচগার, আর একজন গ্রীন 
আয়ুজ্জ ডি মেলে] । 

পুণায় পেখছলাম ভোর ৫টার সময়। এখান থেকে 
মোঁটর-বাসে ঘেতে হবে মহাবলেশ্বর পর্যাস্ত । পুণায় এলেই 
অতীতের স্মতিতে আমার মন ওরে ওঠে। এই সেই পুণ্য 
নগ্র, যেখানে মারাঠা-গৌরব পেশোয়াদের রাজধানী ছিল। 
কত বীরত্বের, কত চক্রান্ত্রের লীলাভূমি এই পুণা । গৌরবোজ্জ্বল 
বিগত দিনের সাঁক্ষীস্বক্পপ আছে মাত্র পেশোয়া-প্রাসাদের শুন্ত 
ভিথি আর আছেন পেশোয়াদের আব্নাধা| দেবী পার্বতী। 
বর্তমান কালেও পুণ| নগণ্য নয়। দক্ষিণ-ভারতের অন্ততম 
প্রধান শিক্ষাকেন্ত্র পুণা, এই পুণাই ছিল মহামতি গোথলে 
আর লোকমাঞ্জ বালগঙ্গাধর তিলকের কর্ণক্ষে। এখানকার 
যারবেদ] জেল ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিগাসে চিরম্মরঞীয় 
ছুয়ে থাকবে । এই কারাগারেই অনশনব্রতী মহাত্ু/র শযা]- 
পার্খে ছটে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কত দেশকম্মীর শিরানন্দ 
দিনগুশি এই কারাপ্রাচীরের আড়ালে কেটে গেছে । আবার 
এই পুণারই উপকণ্ঠে মহা মাত আগ! খায়ের প্রাসাদে মহাত্মা 
গান্ধীর সহ্ব্রমী কশ্তরবা আর তার প্রিয় সহচর মহাদেব 
দেশই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন । আজও প্রাসাদ- প্রাণে 
ষাদের চিতাবেদী মহাস্বীজীর স্বহগুলিখিত “হে রাম” আর ৩ 
চিহ্ন বুকে নিয়ে বিরাঞ্জ করছে। পুণাঁয় পুণ্যার্থার ভিড় যদি 
না-ও হয় দেশপ্রেমিকদের ভিড় হবেই। 

&শন থেকে বেরিয়েই আমর] একটা বাসে চাপলাম। 
প্রায় হছ'্টার সময় বাঁস ছাড়ল। তখনও চারদিক অন্ধকারে 
্আচ্ছন্র_পথে যাণবাহন বা লোকচলাচল আরম ফ্য নাই। 
প্রায় হুর্ধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস এসে পৌছল একটা গঞ্জের 
মত জায়গায়। মাম ঠিক মনে নেই,খুব সম্ভব সুরুল। 
বোরখা ইয়ের তুলনায় এ জায়গাটা! অনেক ঠা । 

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাস আবাধ্ চলতে সুরু করল। 
রাস্তা একেবেকে উঠেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, তবে এখনও 


রীতিমত চড়াই নুরু হ্য় নাই। পুশা থেকে মহাবলেশ্বর . 


৭৫ মাইল হলেও একট।ন! চড়াই নয়-__অনেকট। পি'ডির 
ধাপের মত। কিছুদূর চড়াই, আবার খানিকটা প্রায় সমতল 
পথ। পথ এক জারগাঁয় টানেলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে 
_নেহাৎ কম লম্বা নয় টানেলট!। টানেলের ভিতর দিয়ে 
আগে ট্রেনে গিয়েছি, কিন্তু মোটরে এই প্রথম । একট! নুতন 
অভিজ্ঞত] লাভ কর! গেল । আরও অনেকগুলি চড়াই পাঞ্ন 
হয়ে বাই (৮৮৭1) বলে একটা. ছোট শহরে এসে বাপ 


. থামল । উর্গামী সর্পিল পথ্‌ সরীস্থপগতি দার্জিলিং শিলডের 


পথের কথ] মনে করিয়ে দেয় --তবে পাহাড়ের গায়ে সে রকম 
জর্গল নেই। বাই সাতার! জেলায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনে 
যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে । 

বাই-এপ পরই আবার চড়াই পথ । নীচে সমতল জায়গায় 
বাইকে দেখা যাচ্ছেঠিক ছবির মত। এমনিতর নানা দুষ্ঠ 
দেখতে দেখতে 'আমর1 পাঁচগণিতে এসে পৌছলাম । 

পা১গণি বাই থেকে আট মাইল, দুরে পাহাড়ের গায়ে 
একটি ছোট শহর । গা্দীতী মাঝে মাঝে এখানে এসে 
থাকতেন । বাস এসে ফ্াড়াল ছোট বাজারের মধ্যে বাপ 
আপিসের সামনে । শুনলাম ছাড়তে একটু দেরী হবে। 
ভ।লই হ'ল । নেমে একটু হাত-পা] ছকজানও যাবে আর 
পাচগণির বাজার ঘুরে কিং অডিজ্ঞত1ও অর্জন কর! যাঁবে। 
বান্ধারটি অতি সাধারণ, স্বোয়াশ আর র্যাজবেরীর আমদানী 
প্রচুর । সেদিন ব্নবিবার, স্কুলের ছুটি । ছেলেমেয়েরাঁও ডিড় 
করে এসেছে বাজারে । কাঁরও কারও হাতে হকি বা ফ্রিকেট 
ধ্যাট, বল, গুলতি টিফিনের পাত্র, গঞ্জের বই ইত্যাদি ছুটির 
ছুপূর কাটাবার নানা উপকরণ পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্র, স্বাস্থ জ্বল 
হাসিখুশীভতর1 ছেলেষেয়েগুলিকে. দেখে বেশ লাগল । 

কিছুক্ষণ বান্ধারে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা বাসে চড়ে 
বসলাম। যথাসময়ে বাস ছেড়ে দিলে । বাতাসের শৈতা, 
লোকজনের গরম পোশাক-পরিচ্ছদ আগ্ন হাব্াব তকে 
এখন স্পষ্ট বুঝতে পার! যাচ্ছে যে হল ষ্টেশনে এসেছি । 
আধ ঘণ্টাখানেক পরেই মহাবলেশ্বরের খরবাড়ী দেখতে পাওয়া! 
গেল। পথের ছু'ধারে মাঝে মাঝে অজত্র বুনে! গোলাপ 
ফুটে রয়েছে_ গন্ধ নাই, কিন্ধ দেখতে অতি চমৎকার 
কাছে দূরে পাইনগাছও চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে, সিলভার 
পাইনই বেশী। মহ্বাবলেম্বরে চুকবার মুখেই একট! দুন্দর 
বিল আছে, লম্বা! একফালি হ্বল, যেন পাচ্ছাড় আর 
সবুজ বনের ফ্রেমে বাধান | ছু"চারখান! নৌকাও বাধ! রয়েছে, 
যারা জলবিকার করতে চায় তাঁদের জনে । এর পরই 
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গাঙে 
অনেকখানি খাড়াই র্লাস্তা পার হয়ে প্রায় সাড়ে দশটার সময় 
বাস গন্তব্য স্থানে এসে থামলে পর আমর] দেমে পড়লাম। 
সমতল দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার কত 
তফাং। এই পার্বত্য অঞ্চলের প্ীতল বাতাস সমস্ত শরীরকে 
দ্দি্ধ করে দেয়। গিপিবপত্র নিয়ে বেরিয়েই দেখি বন্ধু লা 
লগ্ঘা পা ফেলে আসছেন আমাদের প্রত্যু্গমন করবার জনে । 
কাছেই বাড়ী, পৌছতে পাচ মিনিটও লাগল না। 
বন্ধুপত্থী র্বান্মাঘরে ব্যন্ত, তিনিও হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন 
আমাদের সাঁড়! পেয়ে । বাসাটি কিন্তু বেশ পেয়েছেন বন্ধুবর। 
আসবাবসমেত দুখাশ। বেশ বড় শোবার ঘর, প্রত্যেকটির সঙ্গে 
বাথরুম, সামনে চওড়া বারান্দা, প্রকাও উঠান, উঠানের অপর 
পাশে রান্নাঘর, ভাড়ার ঘর। ভাড়া ৭৫২ টাকা । শুনলাম 
এটা ষহাবলেম্বর ভ্রমণের “সীরঞ্জন” নয় তাই অনায়াসে এত 
সন্ভায় পেয়েছেন।' নইলে বাড়ী পাওয়া মুশকিল হুয়। যে 
বাড়ীতে আমর] উঠেছি তার এক সীঙ্গনের ভাড়। (মার্চ ১৫ 
ছুন ১৫) ৩৫০২ টাঁকা। 
ছুপুর বেলা, সবাই বসে ভাবী ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক 
করছি এমন সময় এক চিঠি এল নুসংবাদ নিয়ে--আরও 
তিন জন অতিথি সন্ধ্যার বাসে আসছেন। তিন জনই 
মহিল।, ডাকসাইটে (8[. [).) ডাক্তার, এক জন আবার নাকি 
ম.0.1৯3 । বন্ধু দেখছি ব্যালে অব পাওয়ারের থিয়োরীতে 
বিশ্বাপ করেন। তা করুন ক্ষতি নাই, আমি কিন্ত মনে যনে 
এমডি উপাধিধারিধী তিন জন লেডি ডাঙ্ারের রাশভারী মৃত্তি 
কল্পন। করে খুব স্বস্তিবোধ করছিলাম না । 
সন্ধ্যার বাসের সময় হ'ল, সবাই মিলে প্ঁশনে গেলাম 
সম্মানিতাঁ অতিথিদের অভ্যর্থনার জর্তে। বাস এল, কিন্ 
লেডী ডাক্তাররা] কই? সামনের সীটে যে তিন জন বসে 
আছেন তাদের চেহার| আর চালচলন দেখে মনে হ'ল তারা 
লেডী ডাক্তার হতেই পারেন না, কিন্ত তা ছাড়া জার 
কাউকে দেখছিও না] তে1। বেশীক্ষণ সন্দেহ-দোলাঁয় ছলতে 
হ'ল না। বন্ধু আর বদ্ধু-পত্বী হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন 
ওই তিনটি তরুষীর দিকে, তারাও নেমে এলেন বাস থেকে, 
কলহান্তে চারদিক মুখরিত করে। এরাই ত1 হুলে প্রতীক্ষিত 
লেডী ডাক্তারত্রয়ী | কই ভাবভঙ্গী তো! কারুরই সে রকম গুর- 
গম্ভীর নয় | আর পাচটি মেয়ের মতই তারা! নৃতন জায়গায় 
আসার আর বদ্ধুমিলনের আনন্দে ঝলমল করছেন। বন্ধু 
আলাপ করিয়ে দিলেন_-এ'রা আমাদের পুর্রনে! বন্ধু ক্রাঙ্দিস 
ডি. ঘেলো, শিচ্ছু চিচগাঁর আর চক্রবর্তী, আর এ'রা হচ্ছেন 
আমতী স্যুরিয়েল ভালাভারেস, কেট উডওয়াডিয়া, আর রিড] 
শ্রাগাঞ্জ1। একটু নুয়ে আর একটু হেসে “হা ডুড়ু” করে 
সবাই বাড়ীর দ্বিকে রওন! কলাম । নুতন পরিচয়ের আড়ষ্টতা 
আর লেতী ডাক্তার ভীতি কাটতে দেরী হ'ল ন!। 
৭ 





পাঁচ দিনের ছুটিতে মহাবলেশ্বর . 
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মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব পর্ধ্যস্তও মহাবলেম্বর বোদ্বাই লাঢটর 
প্রী্মাবাস ছিল, তা সত্বেও এটা আসলে একটা! গঞ্গ্রাম ঠৰ 
জার কিছু নয় । স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা তিন-চার হাজার হযে 
কিনা সন্দেহ । শুনলাম সীঞ্ষনের সময় আরও পাচ-ছয় 
ছাঞ্ার লোক বেড়াতে আসেন্‌ এখার্ণে। তখন নাকি জায়গাটা! 
গম্‌পম্‌ করে। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্য। কিন্তু মহাবলেশ্বর 
থেকে পাচগণিতে বেশী । মহাবলেশ্ববেপ্ন অত্যধিক বৃষ্টিপাতই 
এর কারণ মনে হুয়। পাচগণি মহাবলেম্বর থেকে মা বার 
মাইল দূর হুলেও মহাবলেশ্বরের তুলনা এখানে বৃত্নিপাত 
অনেক কম্ম-বৎসরে ৬০-৭০ ইঞফি। সেইজগেই স্কুল, 
স্বাস্থানিবাস ইত্যাদি সবই পীচগণিতে | 

বর্তঘান মহাবলেশ্বর শুর গড়ে উঠেছে মাত সোয়া শত 
বৎসর পুর্ব্বে। মেন্জর লডউইক ১৮২৪ গ্রীষ্টাকে এখানে আদেন। 
এখানকার নিসর্গ-শোভ1, আর তার শ্বদেশের আবহাওয়ার 
সঙ্গে এখানকার. আবহাওয়ার সাদৃশ্যের জ তিণি তার 
ইউরোপীয় বন্ধুদের কাছে এর উচ্ছ্মসিত প্রশংসা করেন। এর 
পর ধীরে ধীরে এট। ভারতপ্রবাঁসী যুরোপীয়দের স্বাস্্য-নিবাস 
আর অবকাশ ঘাপনের অগ্ততম প্রধান স্থানে পরিণত হুয়। 
কোম্পানী বাহাছুর এই স্বাস্থ্যকর শহরটির উপর নিরঙ্কুশ 
অধিকার পাবার জন্ত উদ্জোসী হয়ে ওঠেন এবং ১৮২৯ প্রাকে 
পেঠাখাগালার বিনিময়ে সাতারার রাজার কাছ তকে মহা” 
বলেশ্বরের অধত্যকার পুরোপুরি দখল লাভ করেন। ক্রমে 
বাজার. আর শর গড়ে ওঠে । ভারতীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম 
আসেন পারসীর?, ঘেমন তাঁর] এসেছিলেন নুরাট অঞ্চল থেকে 
বোস্বাইয়ে । কিন্ত এই শহরের গোঁড়াপত্তনে চীনাদের অবদানও 
কম নয়। বোম্বাই প্রদেশের পুণা আর থান! অঞ্চল ছিল 
জন্তরিত (106010100 ) চীনাদের আটক রাখার জায়গা! । 
সেখান থেকে তাদের আন হয় মহাবলেশ্বরে । তারাই নুতন 
নৃতন ফলমূল আর শাকসজীর বাগান তৈরি করে, রাস্তা আর 
রাস্তার হু'পাঁশে ঘরবাড়ী নির্শ্াপূর্র্ক শহরের প্রীসম্পাদন 
কফরে। এখনও তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত আছে এখানকার ছু 
একটা জায়গার আর ছু" চারটে পুরানে| বাঁড়ীর সঙ্গে । 

' মঙ্াবলেশ্বরে হোটেল আর বোিং হাউস আছে অনেক- 
গুলি-হিন্ছু, মুসলমান, পারসী, ইউরোপীয়, সব রকম। তা! 
ছাড়া বাড়ী আর বাংলোও ভাঁড় পাওয়া যায় । তবে এখানে 
আসতে হ'লে জাগে থেকে থাকার বন্দোবস্ত করে আসাই 
ভাল, হোটেল, বোঠিঙে স্থান না! পেয়ে যাত্রীদের অসুবিধায় 
পড়তে হতে পারে । 

পরের দিন সকাল থেকে আমাদের দ্বুরে বেড়াবার 
পালা । এখানে সন্তার় ভাল সাইকেল ভাড়ায় পাওয়া যায় 
- ঘন্টায় ছ” আনা ভাড়া । ঠিক হ'ল আমর! বেশীর ভাগ 
বেড়াবে! সাইফেলেই। গ্রীমতী ম্ুঘিয়েল আগে কয়েকবার 


৪8৩৮ 
মহাবলেশ্বরে এসেছেন, তিনি জার বন্ধু ীপ্রাদে মোটাযুটি 
গাইডের কাজ করবেন | মঙ্কাবলেম্বরের অধিত্যক। পশ্চিষে 
ফষ্কণ উপকূল আর পূর্বে দক্ষিণাপথের মালভুমির মাঝখানে 
খাঁড়! দেয়ালের মত ধাড়িয়ে আছে। এর উচ্চতা মোটা- 
ষুটি ৪০০০ থেকে ৪৫০০ ফুট; পশ্চিম দিকটায় বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ বুব বেশী, পূর্বব দিকে বৃষ্টি প্রায় হুয় না বললেই চলে। 
মহাধলেশ্বরের বাঁধিক বারিপাত ২৫০-৩০০ ইঞ্, ১২ মাইল 
পূর্বে পাচগণিতে ৬০-৮০ইঞ্ি আরও ৮ যাইল পুর্বে বাই, 
সেখানে বৎসরে ২০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না। 

মহাবলেশ্বরেপ ঘে সকল জায়গা! থেকে নিসর্গ-শোত1 সব 
চেয়ে ভালরূপে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোকে “পয়েন্ট 
বলে। যাত্রীরা কেউ সাইকেলে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ মোটরে 
বা পায়ে ছেঁটে এই সমস্ত পয়েন্টে গিয়ে নয়নমনের তৃপ্তি 
সাধন করেন। সহ্াপ্রির দৃষ্ট দেখতে হলে মহাবলেশ্বরের 
চেয়ে ভাল জায়গা আর আছে বলে মনে হয় না। এ 
ছাড়! এখানে কয়েকটা মারাঠ৷ ছুর্গের ভগ্রাবশেষও আছে । 

প্রথমেই আমর] এলফিনষ&ন পয়েন্ট আর জার্থার সীটে 
যাব স্থির হ'ল। আর্থার সীট বাজার থেকে প্রায় ৮ মাইল। 
সাইকেলে রওন। হলাম । শুনেছিলাম মছাবলেশ্বরে বিষাক্ত 
সাপ খুব বেশী; মাইলখানেক যেতে না যেতেই দেখি হাত 
তিনেক লম্বা এক সবুজ রঙের সাপ রান্তার মাঝে শুয়ে বোধ 
হয় রৌন্্র সেবন করছে । পাঁচ গজ দূরে থেকেও আমি চিনতে 
পান্সি ণিষে ওটা সাপ। দেখতে সাপের যত হলেও সবুজ 
রঙের জন্তে মনে করেছিলাম তালপাতার একটা ফালি বা 
কোনও লতা পড়ে আছে। ইচ্ছে হ'ল সাইকেলটা চালিয়ে 
দিই ঞিশিষটার ওপর দ্িয়ে। আবার কিমনে করে পাশ 
কাটিয়ে গেলাম । কাছে যেতেই সাপটা সুন্দর ভঙ্গীতে মাথা 
উ'চু করল। পরে এক জন লোককে জতিস্তাসা করে জেনেছিলাম 
যেও সাপের নাঁক বিষ নাই। জারও কিছু দূর গিয়ে অন্ত 
জাতের আর একট! ছোট সাপ রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে 
দেখলাম। সঙ্গীর! সব আগে চলে গিয়েছেন। আমি সাইকেলে 
আর এক জনকে নিয়ে যাচ্ছি বলে পিছনে পড়েছি। ক্ষেত্র 
মহাবলেশ্বর বা আদি-মহাবলেশ্বর পর্ধ্যস্ত যাবার পর রাস্তা খুব 
চড়াই দেখে সাইকেলটা সেখানে রেখে বাকী পথট! ছেঁটে 
যাওয়] স্থির করলাম । এলফিনঞ&ন পয়েন্ট সেখান থেকেও 
শ্রায় তিন মাইল ।. এই ঠাণগ্ডাতেও গলদথর্্থ হয়ে যখন এল- 
ফিনষ&ন পয়েন্টে পৌঁছলাম তখন চতুষ্পার্শের দৃপ্ত দেখে পরিশ্রম 
সার্থক মনে হ'ল। এই পরেস্ট থেকে সম্মুখে আর আশপাশে 
দিগস্ত-বিত্বত অসংখ্য পর্বতমাল। আর উপত্যকার ঘে দৃষ্ঠ 
চোখে পড়ে তার ভুলন| হয় না। এই ভীষণ অথচ মনোরম 
দ্বশ্যের সন্মুখে ধবাড়িয়ে স্থান কাল সব তুলে যেতে হুয়। ভান 
দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি ক্ষীণতোয়া| নদী এঁকে- 
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বেঁকে চলেছে অঙ্জানার উছ্দেশে--ছু'পাঁশে পাহাড় ফেটে 
বেশ একটু উপত্যকাভূমির মত স্থ্টি করে নিয়ে। নর্দীটির 
নাম সাবিত্রী । 

এখানে কিছুক্ষণ দীড়িয়ে এগিয়ে চললাম, আর্থার সীটের 
দিকে । রাস্তা ডান দিকে বেঁকে চলে গিয়েছে, সঙ্গীর! পথ- 
নির্দেশের জন্ত ভীর-চিহ্ধ একে রেখে গিয়েছেন পথের ওপর । 
এখন আর ক্লান্তি নাই, নুতন উৎসাহে আবার চড়াই ভেঙে 
চলেছি। 

পথে সাবিত্রী পয়েন্ট আর ক্যাস্ল রক পার হয়ে রাস্তার 
শেষে এসে পৌছুলাম। সাবিত্রী পয়েন্ট আর ক্যাঁস্ল রক থেকে 
দিগন্ভবিস্তুত ঘাট পর্ধতমালার দৃশ্য আর পায়ের নীচে 


অতলম্পর্শ খদ চোখে পড়ে । রাস্তা শেষ হয়েছে রাজার থেকে 


৭ মাইলের ঘাঁথায়। এখান থেকে পায়ে হাটা পথে যেতে 
হবে আর্থার সীট ইত্যাদি জায়গাগুলিতে | সঙ্গীদের দেখতে 
পেলাম না--তবে তাদের সাইকেলগুলো পড়ে আছে 
দেখলাম । একটা সাইকেলকে ঝোপের মধো লুকিয়ে রেখে 
লতাপাতা দিয়ে আড়াল করে রেখে তারস্বরে চিৎকার 
করলাম বারকতক | প্রতিধ্বনি এল ফিরে ফিরে, কিন্ত 
সঙ্গীদের সাঁড়। পেলাম না। হাটাপথ আছে ছটো, 
ছু'দিকে গিয়েছে । কোন্টা অনুসরণ করব ঠিক করতে 
পারছি না__-তীরচিহ্ুও দেখছি না। অগত্য| বাঁদিকের 
পথটা ধরে নীচে নেমে চলতে লাগলাম । সেখান থেকে 
নীচে তাকালে চোখে পড়ে-_-ছু'পাঁশে পাছ্ছাড় যেন মুখ ব্যা্দান 
করে দাড়িয়ে রয়েছে, মাঝখান দিয়ে সাবিত্রী বয়ে চলেছে । 
কিন্ত সেখানেও বন্ধুদের দেখ। পেলাম ন1। তখন সে পথ ছেড়ে 
আবার উপরে উঠে অন্ত পথ ধরে চললাম উচ্চৈ€ম্বরে চিৎকার 
করতে. করতে । এবার সাড়। পেলাম-_ জঙ্গল তেদ করে, 
খানিকট! নীচের থেকে । আর বিশ গজ গিয়েই আর্থার 
সীট। কি ভয়ঙ্কর অথচ কিনুন্দর জায়গা! পাহাড়ের গ! 
থেকে যেন একটু ছোট কাণিশ বেরিয়েছে, পাঁচ-ছয় জন 
লোক কোনরকমে দীড়াতে পারে । লোছার নড়বড়ে 
রেলিং দিয়ে থেরা। পায়ের নীচে প্রায় ৩০০০ ফুট 
গভীর খদ, বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা দুরে যায়। 
হু'পাশে বাহ মেলে আছে ছুটো পাছাড়। আমরা গড়িয়ে 
এই দৃশা দেখছি, এমন সময় সঙ্গীরা হৈ হৈকরতে করতে 
উঠে এলেন। এক জন স্থানীয় লোককে গাইড নিয়েছেন 
দেখলাম। ঠার] আর্থার সীট আগেই দেখেছেন এখন 
আসছেন “উইন্ডো” থেকে । উইন্ডো! হ'ল জার্থার সীটেরই 
ঠিক নীচে ছ'পাশে নিরেট পাথরের মধ্যে একট| জানালার 
যত. ফাক। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম উইনডো 
দেখবার জভে, সঙ্গীরা সেখানে বসে বিশ্রাম করতে 
লাগলেন। পিচ্ছিল পাহাড়ের গা! বেয়ে জতি সন্ভর্পণে গিয়ে 


ভাঙে 


পৌছলাম সেখানে । সেখান থেকে বাঁদিকে, উপরে, মীচে 
সর্বওই দেখতে পাওয়] যায় হাজার হাজার ফুট খাড়া পাথরের 
দেয়াল, আর সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত সাবিত্রী উপত্যক]। 
কিরে আসবার পথে কতকগুলো সিলভার ফের পাতা ছিঁড়ে 
নিয়ে এলাম সঙ্গীদের হাতে সাদা উল্কী পরাবার জন্তে। 
এই ফার্ণের পাতার নীচের দিকে থাকে সাদা চকের শু'ঁড়োর 
মত একরকম ্িনিষ। হাতের উপর রেখে চাপ দিলেই 
চমৎকার ছাপ ওঠে। 

এবার বাড়ী ফেরার পাঁলা। সবাই তৃফণার্ভ। গাইড 
বললে, “কাছেই একট] বরণা আছে, জল খুব ভাল। সঙ্গে 
বিস্ুট ছিল সেখানে গিয়ে তাই দিয়ে জলযোগ করে উপরে 
উঠে এলাম। তখন দেখলাম যে, আমরা প্রথমে যে রাস্তা! 
দিয়ে কিছুদূর গিয়েছিলাম সেটা দিয়েও আর্থার সীটে যাঁওয়! 
যায়__ছটে! পথ একই জায়গায় মিলেছে । আঁড়াল-কর! 
সাইকেলটা আবিষ্ষার করতে বদ্ধুরদের একটুও দেরী হু'ল না, 
বুঝতে পারলাম যে বিংশ শতাব্দীর মেয়েদেরও পেটে কথ! 
থকে না। সেখান থেকে অন্য সবাই সাইকেলে রওনা হলেন, 
আর গাইড আমাকে সোজ। পথে আবি মহ্থাবলেশ্বরে নিয়ে 
চলল । এই পথে আদি মহাবলেশ্বর মাআঅ দেড় মাইল । পৌছতে 
দেরী হ'ল না। আদি মহাবলেশ্বরও বেশ চমৎকার জায়গ|। 
সময় কম বলে ভাল করে দেখ! হ'ল না। আর্থার সীট থেকে 
সোক্কা পথে পৌছলাঁম একট] বড় মন্দিরের পিছনে | শুনলাম 
এটি “উগম মন্দির” ; “কৃ মন্দির”্ও বলে এটিকে । মন্দিরের 
কাঞকার্ধে কোন বিশেষত্ব নাই। অন্ত কোন জায়গ! 
থেকে এনে রেখে দেওয়! একট]! কালো পাথরের বেস 
রিলিফে রাধান্কফের যুগল মৃত্তি ছাড়া অন্ত কোন মৃ্ডিও 
নাই। পশ্চিমের দেয়াল ঝু'ড়ে পাচটি নাল। দিলে জল ভিতরে 
এসে প্রথমে একটা বড় কুণ্ডে, তার পর পাথরে তৈরি গোমুখ 
দিয়ে আর একট! কুণ্ডে পড়ছে । জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, 
এই পাঁচট1 নাল! নাকি ক্ক্কা, সাবিত্রী, কোয়েল! এভূতি 
পাচটি নদীর জল এবং মার্দরটি ক্ফ্ণানদীর মন্দির । মন্দিরের 
সামনে একটা ধঙ্দশাল। আছে। এখাঁনে আরও কয়েকটি 
মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি মহ্াবলেশ্বর শিবের মন্দির | 
এই শিবির নামেই জায়গাটার নাম হয়েছে মহাবলেশ্বর। 
মহাবলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে একটি নুন্দর পৌরাণিক কাহিনী 
আছে। 

এখানে মহাবল আর অতিবল নাঁমে ছু'জন রাক্ষম বাস 
করত। তাদের উৎপাতে মুনি-খধিরা নির্ধিবদ্ে তপশ্চরণ 
বা যজ্াদি করতে পারতেন না। তাই তারা মহাবল .আর 
অতিবলের নিধনের জন্ত বিষুকে গিয়ে ধরলেন । বিষ 
রাখী হয়ে অতিবলকে মারলেন, কিন্ত বড় ভাই মহাবল 
সত্যিই মহাবল-_বিরুশক্তিকে তাঁর কাছে হার মানতে হ'ল । 





পাঁচ দিনের ছুটিতে মহা বলেশ্বর 
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তখন বিষু। মোহিনীমূর্তি ধরে মহাঁবলফে কাবু করে ঙার 
কাছে বর প্রার্থনা করলেন । মহাঁবল বর দিতে রাজী হলেন, 
মোহিনী বললেন-__মহ্াবলকে মরতে হবে। প্রীর্ঘন৷ শুনে 
মহাবল অবাক, কিন্ত কথ! দিয়ে ত আর কথা ফিরান চলে 
না । মহাবল মরলেন ; কিন্তু আগে কবুল করিয়ে নিলেন যে 
তার ম্বত্যুর পর অতিবল আর মহ্াবলের স্মৃতি রক্ষার জন্তে 
তাদের শিবরূপে পুজ। করতে হবে । সেই থেকে মহাবলেশ্বর 
আর অঙিখলেশ্বরের পুজ] চলে আসছে । শিবরাত্ির সময় 
এখনে খুব বড় মেল] হয়। 

আদি মহাবলেশ্বর থেকে সাইকেল নিয়ে যখন বাসায় 
ফিরলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা । 

আহার ও একটু বিশ্রামের পর “বন্ধে পয়েপ্ট” দেখতে 
গেলাম। বন্বে পয়েণ্ট খুব কাছেই, বাক্জার থেকে মাত্র ছ- 
মাইল, গবর্ণমেন্ট হাউসের পিছনে । স্ষূ্ধ্যাস্ত দেখবার জনকে 
এখানে প্রতিদিন বহু লৌকের সমগম হয়। বহুদুরে সমুদ্রের 
গর্ভে হু্ধ্যান্তের দৃষ্ট *বমন উপভোগ্য, তেমনি নয়নমুঙ্ধকর 
পাহাড় আর জঙ্গলের দৃষ্ঠ। এখান থেকে কোয়েল। নদীর 








১নহ চিত্র | স্য.ডল বাক 
উপত্যক। প্রতাঁপগড়ের হর্গ আর স্তাল ব্যাক পাহাড়ের 


দৃষ্ট সত্যিই মনোরম । (১ নং চিত) 

আঁর একটি রমনীয় স্থান হচ্ছে “লডউইক' আর “সিডনী” 
পয়েন্ট । এই পয়েপ্ট ছুষ্টও খুব দূরে নয়-_বাঁজার থেকে 
তিন মাইলেরও কম। এখান থেকেও ফিটজেরান্ড খাটের 
গা থেঁষে প্রতাপগড় হয়ে মাহাড় যাবার রাস্তা, প্রতাপগড়ের 
হুর্গ, এলফিনষ্টন পয়েণ্ট এই সব চমৎকার দেখতে পাওয়া যায়। 
১৮২৪ গ্রীষ্টান্বে লডউইক সাঙ্ব নাকি এখানেই প্রথম 
আসেন । সেই স্থতিকে স্থায়ী করবার জন্তে জায়গাটির নাম- 
করণ কর! হয়েছে লডউইক পয়েন্ট, একটা। স্তন্তও রয়েছে 


নজরে পড়ল। এখান থোক একটু এগিয়েই সিডনী পয়েন্ট, 
একটা সরু লঙ্ব। পাহাড়ের ফালির শেষপ্রান্তে। লডউইক 
পয়েন্ট যেন অঙ্কুলীসঙ্কেতে নীচের খদ আর সম্মুখের পাছাড়ের 
সারি দেখিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের অঙ্গুলী সদৃশ অংশটি প্রায় 
ছু ফার্প, লম্বা আর কোথাও আট-দশ ফুট, কোথাও বা কিছু 
বেশী চওড়া । একটু অসাবধান হইলেই আর রক্ষা] নাই, নীচে 
২০০০ ফুটের খদ। আমি সাইকেল চড়ে সিডনী পয়েন্ট 
পর্ধ্যস্ত গিয়েছিলাম বলে সঙ্গীদের সে কি ভংপন! | 

মঙ্গলবার মহাঁবলেম্বরের হাটবার | ছুপুর পধ্যস্ত কেন'- 
কাটা করা হ'ল। লেডী ডাক্তাররা, বিশেষ করে শ্রীমতী কেটি 
কল।, টমেটো, গাজর ইত্যাদি ভাইটামিনযুক্ত থাগ্প্রব্য কিনে 
বিতরণ করতে লাগলেন এক পাল ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে 
ফ্াড়িয়ে। উঃ, সেকি ডিড়! ওদের চেহারায় নাকি ভাইটা- 
মিমের অভাব ফুটে বেরুচ্ছে, সেটা যতদূর সম্ভব পুরণ করে 
দ্বিতে চান লেডি ডাঁক্ত।রর]। শহরেই জন্ম এবং শহরেই এর! 
মানুষ, অবস্থাও সচ্ছল, সত্যিকারের ভ।রতবর্ধের সঙ্গে এখনও 
পরিচয় হয় নাই ওদের | 

মহাবলেস্বরের মত এত প্রার্থী আম আর কোথাও দেখি 
নাই। সবাই ঘে ভিখারী তানয়। অনেকে হুয় তে! কাঁছ?- 
কাছি কোন গ্রামে থাকে, বাজারে এসেছে বিকিকিনি 
করতে । পথে বিদেশী আগন্ধক দেখলেই “সাব বখশিশ” 
অথব। “বা বখশিশ” বলে হাতটা বাঁড়িয়ে দেয়। এটা 
যেন ওদের অভ্যাসে ধাঁড়িয়ে গেছে । অনেক সময় দেখ! 
যায় “সাঁব বখশিশ* বলে হাতট! বাড়িয়ে দিয়ে এক মুহ্‌্ও ন] 
দাড়িয়ে যে যার পথে চলে গেল। 

অপরাধে গেলাম লিঙ্গমাল] দেখতে, বাজার থেকে প্রায় 
চার মাইল দূরে এই জায়গাটা । প্রথম তিন মাইল পাচগণির 
রাস্তা দিয়ে গিয়ে দেখি ডান দিকে একট! কাচ! রাস্তা বেরিয়ে 
গিয়েছে লিঙ্গমালা'র দিকে । লিঙ্গমালা হ'ল মহাঁবলেশ্বরের 
“কিচেন গার্ডেন”__সজীর বাগান । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের 
দিকে গবর্ণমেন্ট এখাঁনে কুইনাইনের চাঁষের চেষ্ঠা করে- 
ছিলেন। বহু পরীক্ষা আর অর্থবায়ের পর অসম্ভব 
বলে সে চেষ্ট! পরিত্যক্ত হয়েছে । বাগানের তত্বাবধায়কের 
বাংলে৷ আর আপিস-বাড়ী-এখনও রয়েছে দেখলাম । এগুলে] 
এখন বনবিতাঁগের কানে লাগছে । এই বাংলোগুলি ছাড়িয়ে 
আর একটু গেলেই ভেনিয়া জলগ্রপাঁত-_ভেনিয়া নদী সগর্নে 
পাঁছাড় থেকে পিয়ে ধীপিয়ে পড়েছে। প্রপাতের স্কুখোসুখি 
উচু পাহাড়ে দীড়িয়ে এর সমস্তট] দেখতে .পাওয়] যায়। 
প্রপাতটি সিঁড়ির ধাপের মত। "ধাপ সিঁড়ি ভেক্ষে তুষার- 
শুভ্র জলরাশি নীচে গড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টির পর যখন জলের 
তোড় বাড়ে তখন নাকি ধাপগুলে। থাকে ন।। 

বুধবার । ঠিক হ'ল গ্রতাপগড় হর্স দেখতে যেতে হবে । 


জি পাপপপপসরপরপ্পপসপপপসপসপসপপসপসপসমপ পপি পাসপাপাপিপাসপসপপাসপাসাউিপত 


১৩৫৫ 


এই প্রতাপগড়েই শ্বিবাজী আফজল খাঁকে “বাঘনখ' দিয়ে বধ 
করেন । প্রতাপগড় .মহাবলেশ্বর থেকে মাত্র দশ মাইল। 
ট্যান্সি একটার বেশী পাওয়া! গেল না__অথচ যাত্রী জামরা 
সাড়ে আট জন। আট জন বয়স্ক আর এক জন বালক । ঠিক 
হ'ল ছু'জন যাবেন সাইকেলে আর বাকী সবাই ট্যাক্সি 
করে-_ভাড়|! ২৫২ টাকা । শ্রীযুক্ত ডি মেলে! আর আমি 
সাইকেলে গেলাম ৷ ঢালু রান্তা, ছুই ধারে ঘন জঙ্গলের ভিতর 
দিয়ে নেমে গিয়েছে পাক খেয়ে খেয়ে । ট্যাক্সির প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই আমর! পৌছলাম প্রতাপগড়ের পাদদেশে বাডা 
ডাক-বাংলোতে । সেখান থেকে পাহাড়ের প্রায় দেড় 
মাইল উপরে ছুর্। (২ নংচিত্র) ধারা হেটে উঠতে 
অপারগ তার] ইচ্ছা করলে চেয়ার' ভাড়! করে যেতে 





২ নং চিত্র 


পারেন-_চার জন লোকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে। ভাড়। 
পরিশ্রমের তুলনায় খুধই কম-_চার টাকার মত। আজ্রাদে- 
পত্ঠীর পক্ষে হ্থেটে উঠ! অসম্ভব, তার জগ্তে একটা চেয়ার নিয়ে 
আমর] ছৈ হৈ করে গিরি আরোহণ নুরু করলাম । অপর 
মহিলার। কিছুদূর গিয়ে পরিগ্রাস্ত হয়ে চেয়ারে উঠবেন এই 
আশায় আরও ছু" দল লোক ছুটি চেয়ার নিয়ে আমাদের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রায় সবটা পথ এল । -কিন্কু তাঁদের আশাপূর্ণ হ'ল ন|। 
পথ খুব খাঁড়াই এবং ছুরারোহ হলেও মহিলারা অতি সহজেই 
উপরে উঠে গেলেন । দলের মধ্যে এ্মতী ম্যুরিয়েল ছর্গে 
পৌছলেন সকলের আগে প্রায় সবট1 পথ ছুটতে ছুটতে । তার 
উৎসাহ আর সহিষুতার কাছে পুরুষদেরও হার মানতে হয়। 
হাসিতে আনন্দে উদ্জ্বল এই ভগ্রমহিল| পরিচিত অপরিচিত 
সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি অনায়াসে আকর্ধণ করতে পারেন। 
“পখি নারী বিবর্জিতা' সাবধানীদের এই বাক্য আমাদের 


ভাজ 
225517225526255585 
সঙ্গিনীদের কারও সন্বন্েই খাটে নাঁ শ্রীমতী হ্যুরিয়েলের 
বেলায় তো নয়ই । | 

প্রতাপগড়ের ছুর্গ হুর্গম হলেও দর্শকের মনে বিম্ময়ের উদ্দ্রেক 
করে না । তা ছাড়া এই ছুর্গের প্রধান প্রবেশ-দ্বার, চার দিকের 
প্রাচীর আর ছুর্গের মধ্যে শিবাজীর আরাধ।1 দেবী ভবানীর 
মন্দির ছাড়া এখন আর কিছু দ্রষ্টবাও নাই। মন্দিরটির 
যথোপয়ুজ্জ সংস্কারের জন্তে বেশ ভালই আছে। মন্দিরের 
সম্মুখেই সুদীর্ঘ নাটমন্দির আর তার ছুই'পার্ধে হুইট স্তস্ত। 





প্র ৩ নং চিন্ 


( ৩নং চিত্র) মন্দির আর নাটমন্দিরের সামনেই যাত্রীদের 
বিশম!গার। এখান থেকে কোয়েল! উপত্যকা, কিটুকেরাজ্ড 
আ'ব বদগঞ্জি ঘাট ছবির মত দেখা যায়। প্রথমেই 
চোখে পড়ে হর্গের বাহিরে খানিকটা নীচে পায় আধ 
ম'ইল দুরে একটু সমতল যায়গা_সেখাঁনে ছুটি ঘর। এই 
সমতল স্থানেই শিবাঞজী আর আফজল থায়ের সাক্ষাৎ হয়। 
এখানে আফব্ল খ! আর তার এক জন সহচরের সমাধি আঁছে। 
এর পরই চোখে পড়ে ঠিক মন্দিরের সামনে ছু"ধারে 
পাথরের দেয়াল-ঘেরা উচু সরু রান্তার মত একটি 
স্থান। (৪নং চিত্র)। ছুর্গের লোকেদের ধিজ্ঞাস| করে 
ঘানল'ম ওরই শেষ প্রান্তে উচু টিবিটার নীচে আফজল 
খায়ের মস্তক প্রোখিত হয়েছিল, দেহটা রাখ] হয়েছিল নীচের 
সমাধিতে | 

পাছাড়ের উপরের ন্গিপ্ধ বাতাসে অল্প সময়ের মধ্যেই 
বাস্তি ছুর হ'ল, তখন জঠরাগ্ির দহনন্থাল| অন্ৃতব করতে 
লাগলাম | ছুর্গের লোকদের কাছে খবর নিয়ে জান] গেল 
যে ছধ, ডিম, চা এমন কি চিনিও পাওয়! যেতে পাঁরে। ইচ্ছ! 
করলে তৈরি চাঁও পাওয়া! যাবে । টাকায় ছু'সের খাট 


পচ দিনের ছুটিতে মহাবলেশ্বর 





88১ 
পলি পাটি পাঠ পাটি পাি পি এপি পাটি পাস্পাপ পািিিই বাসস পাস্পিপাসিপাস্প সিসি 
ছুধ! আর আমাদের পায় কে। উনুন আর কাঠকুটোও 
পাওয়া গেল। সঙ্গের ডাক্তারশীরা আর যাই হোন লেডী তো, 
কাঁজেই ছুধ ভ্বাল দ্রেওয়া, চা তৈরী আর ডিম সিদ্ধ হতে দেরী 
হ'ল না। তাছাড়। আমাদের সঙ্গে ছিল বিছ্ুট, মাখন আর 
চীক্গ। মধ্যাহভোকজন হ'ল ভালই। তার পর আমরা 
বেরুলাম ছুর্গ প্রদক্ষিণ করতে, সঙ্গে এক জন গাইড । দেখবার 
বিশেষ কিছুই নাই-_চাঁরপিকে ঘাট পর্বতমাঁলার দৃশ্য 
এ ছাড়া শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী স্থাপিত হছ্মান-মুর্তি, 
কেদারেশ্বর শিব, দু'একটা পুরানো! কামান এই সব দেখে 
প্রাচীরের গা বেয়ে ঘুরতে লাগলাম । গাঁইড বললে ওদিকে 
দেখব।র আর কিছু নাই, কেউ যাঁয়ও না ওদিকে । 

প্রদক্ষিণ---একটু বিশ্রাম'-.তাঁর পরই প্রত্যাবর্তনের পাল! । 
আদ্রাদে, কেটি, ম্যুরিয়েল আর আমি চললাম আফজল খায়ের 
সমাধি দেখতে, দলের অগ্ভ সবাই পোঙ্জা নেমে গেলেন 
নীচে ডাক-বাংলোর দিকে । সমাধিমন্দিরের চারদিকের 
দরজাই বন্ধ, রক্ষককেও খুর্জে পাওয়া গেল না। সার্শির 
জানালা, ভিতরট। অবশ্য দেখতে অন্গবিধা হ'ল না। পাশা- 
পাশি ছুটি সমাধি সিক্ষের কাপড় দিয়ে ঢাকা। ছাদ থেকে 
অসংখ্য বাতির গ্লোব আর বাঁড় বুলছে, পাখা, ময়ুর-পুচ্ছের 
চামর ইত্যাদিও আছে । আজ এস্থান শীরব, জনমানবহীন। 
১৬৫০ খ্রীষ্টাককের আর একদিনের থটন] কল্পনার চোখে দেখতে 
লাগলাম । সমণ্ড প্রতাঁপগড় দুর্গ এখান থকে যেষন স্পষ্ট আর 


পপ, 





সুন্দর দেখতে পাওয়া খায় শ্রেমন আর কোন জায়গা থেকে 


শয়। 





৪ নং চিত্র 


সঙ্গীরা নীচে অপেক্ষা করছেন, কাঁজেই তাড়াতাড়ি নীচে 
নেষে এলাম । ডাক বাংলোর এসে সুস্বাহু-ঠাণ্া! জল পানের পর 


৪৪২ 





পাশ 
নুরু হ'ল প্রত্যাবর্তনের আয়োজন | কথা হ'ল সাইকেলে ফির- 
বেন কে কে? সবাই এলেন এগিয়ে । কিন্তু এগিয়ে এলেই 
তো! হয় না, দশ মাইল খাড়া! চড়াই, সাইকেল ঠেলে হেঁটে 
উঠতে হবে। বহু বিতর্কের পর স্থির হ'ল সাইকেল মোটরের 
পিছনে বেঁধে দিয়ে জদ্রাদে আর শমতী ম্যুরিয়েল হেটে আস. 
বেন। বাকি সবাই আসবেন মোটরে | আমর! সবাই ফিরে 
এসে চা-পর্ব সেরে যখন গল্প করছি তখন বেল! প্রায় চারটা 
-_পদচারী ছু'জন এসে পৌঁছলেন । পথশ্রমে তাদের গ! দিয়ে 
ঘাম ছুটছে, চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখের হাঁসি 
যাত্রীর স্ুরূতে যেমন ছিল তেমশি আছে। উপরস্ত আছে 
কাঁধের উপর গঞ্চমাদনের বোঝা- পথে যেখানে যত রকমের 
ফুলগাছ দেখছেন তার শুধু ফুল নয়__ একটা করে ডাঁল ভেঙ্গে 
নিয়ে এসেছেন । সরবে তাদ্দের অভিনন্দন জানানো! হু'ল। 
গৃহৃকর্ী গেলেন চা পিয়ে তাদের ক্লান্তি দূর করার বন্দোবস্ত 
করতে । 


সঞ্জাবেল]। রেশনের কেরোপিন তেল কুপিয়ে গিয়েছে, 
সপ্তাহ শেষ শ|। হলে তেল পাওয়া যাবে না। অমর! 
মোমবাতি ক্ধেলে তাস খেলছি। হার-গ্িতের সঙ্গে সঙ্গে 
টফি আর লঙঞেঞ্চেস হাতবদল হচ্ছে বলে আলোর অভাব 
থাকলেও ব!ড়ীট। নীপব শয়॥ এমন সময় রেশশিং আপিসের 
এক কর্ধাচারী এবং আর এক জন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। 
ব্যাপার কি? 
- “রেশন-কার্ডে এই বাঁড়ীপ এক জন মহিল! নিজেকে ডাক্তার 
বলে প্রকাশ করেছেন, তিনি আছেন কি? 
আমাদের এক জন বলে উঠলেন-__-এক জন কেন তিন তিন 
জন লেডী ডাক্তার জাছেন, )[. [)., [7.0 1১. ১._এই সব। 
কাকে চাই আপনাদের ? 
ভদ্রলোক ছটি তো! লেভী ডাক্তারের প্রাচুর্য্যে আর 
উপাধির বৈচিত্যে প্রায় অতিভূত হয়ে পড়লেন। রেশন 
আপিসের ভদ্রলোক বললেন-_“দেখুন, জামর] এসেছি ভারী 
বিপদে পড়ে ।” “ইশি”-__সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে__“আমার 
বন্ধু, অমুক হোটেলের মালিক। এ'র স্ত্রী জনুস্থ কিন্তু এখানে 
তে! লেডী ডাক্তার নেই। এখন আপনাদের মধ্যে যদি দয়! 
করে কেউ একবার আসেন তবে চিরকৃতজ হয়ে থাকব, 
ইত্যাদি । 
ডাক্তারর] তো. যেতে রাঞ্ী, কিন্ত অন্থবিবা এই যে সঙ্গে 
ষ্েথেক্ষোপট। পর্যন্ত নেই। সেটা স্বোগাড় করে আনলেই 
তারা সানন্দে যথাসাধ্য করবেন একখ!| জানান হ'ল। তখন 
আগ্ধকদের এক জন গেলেন ঠেথেক্ষৌপের সন্ধানে, জর এক 
জন বসে গল্প করতে লাগঞেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন-_ 
মোমবাতি ছেলেছি কেন। এতে কি জালে। হুয় ?-..ও তাই 
নাকি, তেলের অড়াবে ৰাতি দ্বলছে না। আমি গিয়েই 


বাসী 





১৩৫৫ 





আমার ওখান থেকে ছটে। বাতি পাঠিয়ে দ্রিচ্ছি। আমর! 
সুখে ভদ্রতা বজায় রাখার জনে বললাম--তার নিক্ের 
অন্ুবিধা করে আমাদের সাহাযা করার দরকার নাই । বাতি 
দিতে চেয়েছেন তার জনেই তিনি আমাদের ধঞ্তবাদাহ। তাঁর 
পর ঘ| হয়ে থাকে তাই হ'ল । আধ খণ্টার মধ্যেই আমাদের 
ঘরে ছলল বড় টেবিল-ল্যাম্প। বাতির অভাব ঘুচল-_ 
আমর! বললাম এট। হ'ল ডাক্তারের ডি্রিট। 


বৃহস্পতিবার । আজ আমরা রওনা হব । আমর! মানে 
ভি মেলে], চিচগাঁর আর লেখক । স্থির হু*ল সন্ধ্যার বাসে 
সোজ! পুপায় না গিয়ে আমর! সবাই বেরব সকালের 
বাসে । সমস্ত দিন পীচগণিতে কাটিয়ে আমর! তিন জনে 


.চলে যাঁব নেমে পুণার দিকে আর অন্ত সবাই ফিরে যাবেন 


মহাঁবলেশ্বরে। সকাল সাড়ে আটটায় বাঁস; পিকনিকের 
ভিনিষপত্র গুছিয়ে পিয়ে উঠে বসলাম সবাই। বাসছেড়ে 
দিলে, একবার পিছন দিকে চেয়ে বিদায় নিলাম পাঁচ 
দিনের পরিচিত মহাবলেশ্বরের কাছে ঃ মনে মনে বললাম 
'পুনরাগমনায় চ"। আঁট মাইলের মাথায় এসে শ্রীমতী 
কেটি, চিচগার আর ডি মেলে নেমে পড়লেন। কাছেই এক 
পারসী ভদ্রলোকের ফল আর ফুলের বাগান আছে, নাম 
13)11118100040% সেট! দেখবার জন্যে আমরা পাচ- 
গণিতে গিয়ে মালপত্র বাস আঁপিসে রেখে সাইকেলে ফিরে 
আসব ঠিক হ*ল। জ্রাপ্রাদে-পত্বী আর তার সঙ্গী হিসাবে 
শ্রীমতী ফ্রি রয়ে গেলেন পাঁচগণিতে আর আমর] বাকী 
তিন জন তিনখান! সাইকেল ভাড়া করে রওনা হলাম 
1310111140514664এর উদ্দেশে । বাগানটি পাঁচগণি মহা- 
বলেশ্বরের রাস্তা থেকে প্রায় মাইলদেড়েক দূরে । পথে 
মাঝে মাঝে গোলাপের পাঁপড়ি পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে 
পারছিলাম যে ঠিক পথেই চলেছি । বাগানে এসে পৌছলাম, 
পূর্বববর্ভীরা অপেক্ষ। করছিলেন আমাদের জণ্ডে। বাগানট 
বেশ বড়। কচুরীপাণা আর পেম্ারা থেকে আরপ্ত করে 
নীল পদ্ম আর আপেল পর্যন্ত দেঈ-বিদেশী অনেক রকম ফুল 
আর কলের গাছের সংগ্রহ আছে (খানে, মায় তেন্পাতা 
আর কপূর গাহহ্দ্ধ। সংগ্রহ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সৌন্দধধ্যস্ষ্টি হিসাবে উচ্ছুসিত প্রশংসার মত নয় । বাগানের 
পর্যবেক্ষক হুন্দর বাঁধানো! ভিক্জিটার্স বুক নিয়ে এল । তার 
প্রতি পৃষ্ঠায় সে কি প্রশংসার বহুর-_গুজরাটী, কল্রাডী,ইংরেজী, 
ঘারাঠী নানা ভাষায় লেখা ] তবে একট! কথা, বর্ষার 
পর নুতন করে বাগানের জারন্ত হতেই আমরা এসেছি । 
বসম্তকলে হয়তো জায়গাটা সত্যই ভূন্বর্গে পরিণত হুয়। 
জমতী মুরিয়েল 'বোটানির ডিএ্রীধারিমী। তিনি আমাদের 
সকলের হয়ে হু'লাইন মন্তব্য লিখলেন গোলাপের প্রশংস! 
করে--আমর1 সবাই সায় দ্বিয়ে সই করলাম। তখনকে 


গাজী 
একজ্জন আমকে বে উঠলেন-_খাতার মধ্যে বাংল] লেখা 
নাই, তুমি কিছু লিখে দাও না কেন বাংলাতে । কি লিখি 
ভাবতে ভাবতে লিখলাম_ সুদুর বাংলাদেশ থেকে এসে 
জায়গাটা ভালই লাগল--বিশেষ করে পাহাড়ের উপরে 
্রন্ষুটিত নীলপন্স। 

. আর কিছুক্ষণ বাগান-রক্ষকফের সঙ্গে কথাবার্তা বলে 
আমর! রওন] হলাম। বাস কোম্পানীতে গিয়ে খবর পেলাম 
যে শ্রীমতী সিসি ( আড্রাদে-পত্বী ) আর ফ্রিডা পিকনিকের সব 
সরপ্জাম নিয়ে বেবি পয়েণ্টে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন । 

বেবি পয়েন্ট থেকে নীচে কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা আর বাই 
(091) ঠিক ছবির মত দেখতে । 

পাঁচগণি জায়গাটিও বেশ মনোরম । এখানে হিন্দু, পারসী, 
মুসলমান আর মুরোণীয়দের জতে আলাদা আলাদা! হাই ক্কুল 





অবজ্ঞা 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


১ 


নমি অবজ্ঞা, তোমারি আদর সর্বশ্রেষ্ঠ যে 
বনের ফুলকে এমন করিয়] আধারে ফুটাবে কে? 
খরদৃষ্ির আলোক রুদ্ধ করি, 
তব আলেখ্য লও অলক্ষ্যে গড়ি, 
সাগরের তলে মুক্তাকে ভর অতুল মাধূর্ধ্যে। 


২ 


প্রতিভাকে রাখে কণ্টকে ঘেরি, তোমার আবেষ্টনী 

খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, দূরে সরে যায় তুচ্ছ তাহারে গণি” 
জানে_ ধ্যানী, জ্ঞানী, সাঁধু শিজগীর দল-_ 
সব সাধনায় তৃমি সের সম্বল, 

আঙ্গীবিষ হয়ে আগুলিয়] রাঁখে। উল মাণিক্যে। 


৩ 


আনো! “কবীরে'র কুগির-ছুয়ারে কামিনী ও কাঞ্চন 
কুফিত নাসা, এসে ফিরে যাঁয় সাবধানী লোকজন । 
পরশমণিরে দাও কষ্করে ঢাকি" 
দিতে পথিকের লুক্ধ আখিরে ফাঁকি 
“কৃ” দিয়া! রাখে! বর্ধনগীল মি এশ্বর্যু। 
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রয়েছে দেখলাম। পাঁচগণিতে আমার সব চেয়ে ভাল 
লাগল শহরের পূর্বপ্রান্তে, পার্কের ঠিক পরেই বিশাল কালে! 
পাথরের পাহাড়টি। খাঁড়া দেয়াল, উপরট! সমতল, যেন 
এক অতি বিরাট ভোব্ধের টেবিল পাতা রয়েছে। ওর 
উপর উঠে যে দৃশ্য দেখতে পাঁওয়। যায় তাতে রসনার তৃপ্তি 
হয় না এ কথ! ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও যে তৃ্তি স্থায়ী-__ 
চোখের আর মনের তৃপ্তি-_সেট! হয় প্রচুর পরিমাণে । 

প্রায় পাচটার সময় মহাবলেশ্বর যাত্রীদের বাস এল। 
পাচ দ্রিনের পরিচয়ও যে কত নিবিড় হতে পারে ত। অনুভব 
করলাম বাস ছেড়ে চলে যাবার পর। ছ*"টার সময় আমাদের 
বাস ছাঁড়ল। যথাসময়ে এসে পৌছুলাম পুণাঁয়, তার পর 
বোম্াইয়ে । দৈনন্দিন কর্ধের চাক|। আবার ঘুরতে লাগল 
যথাপুর্ব্ং | নৃতনত্বের মধ্যে মনে জেগে জাছে পাচ দিনের স্মতি। 





১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ 
শ্রীমমলেন্দু দত্ত 


প্রথম রবির উদয়ের ক্ষণে সি'ছুর বরণ পূর্বাচল 
তমস! পলায় সুদূর-দিগন্তরে 

মণি-মুকুত]য় আল্পনা আকে শিশির-সিজ্ত দুর্ববাদল 
বিহগের] গায় পুলকিত অস্তরে । 


নুতন প্রভাতে বরণ করিতে সাঙ্জিছে প্রকৃতি সুন্দরী 
খরমীর বুকে সবুজ আগ্রণ, 

স্বছল পবন পুলকে বহিছে নুবাসিত ফুল-মঞ্জরী 
প্রাণ-মাধুধ্যে করিছে সম্তরণ। 


তমোঘন নিশ! "শো বছরের লাঁছনা ব্যথা রিক্ততার 
শত অপমান অধীনত -শৃঙ্খল__ 

শতাবী ধরি? বেদনার দ]ছে আখিয়ুগ ক্ষে!ভে সিক্ত মা'র 
পাতুর গালে তপ্ত নয়ন-জল ! 


স্বাধীনতা-রবি লোহিত আভায় জাধারিমা হ'ল খণ্ডিত 
শতাব্বীভর! বেদনার অবসান, 

গান্বী-নুভাঁষ জহরলাঁলের মছ্মার রাগে রঞ্জিত 
দেশজুড়ে ওঠে শ্বাধীনতা-জয়গান ! 


গৈরিক সাদা-সবুজবক্ষে অশোক-চক্র লাঞ্ছিত 
বিজয়-কেতনে শোভিত উর্ধাকাশ 
ফত দধীচির আত্মাহুতির- -কত পুত-স্মতিম্ডিত 
স্বাধীন ভাঁরতে' জাগিল কি উল্লাস। 


সমগ্রতাবাদী বা গেস্টাল্ট্‌ মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা 
_. ভ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


জাধুনিক মনোবিজ্ঞানের অষ্তান্ত শাখার মতই সমগ্রতাবাদী 
(083818) মনোবিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছিল বিপ্রোহের ভিতর 
দিয়ে। উনবিংশ শতাবীতে যে মনোবিজ্ঞানকে গ্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছিল তার বিষয়বপ্ত ছিল সচেতন মন ব1 চেতন], 
এবং তার পদ্ধতি ছিল অস্তুশিরীক্ষণ (11603090610 )। 
আমার মনে যে সচেতণ প্রবাহ চলেছে তারই যথাযথ 
বর্ধন! হ'ল এই পদ্ধতির মূল কথ।। মনোবিজ্ঞানী এলেন, 
এসে আমাকে বিশেষ কোন একটি কাজ দিলেন। সেই 
কাজের সময়ে আমার মনের যে অবস্থ! আমি উপলব্ধি করেছি, 
বিনা বিশ্লেষণে ও মন্তব্যে তারই যথাযথ বর্ণনাকে কেন্ত্র করে 
গড়ে উঠল এই সময়ের মনোবিজ্ঞান। বিস্তৃত বিশ্লেষণ ন! 
ক'রে সংক্ষেপে বলতে গেলে উক্ত মনোবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ঠ্য 
তা হচ্ছে এই £--(১) মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল সচেতন 
মন্‌ ও তার বৃত্তিপমূ ;) (২) মনের প্রত্যেক বৃত্তিই কতকগুলি 
ক্ষুপ্রতর উপাদানেপ সংযোগে গঠিত। আমাদের প্রতায় 
অনুভূতি ইত্যাদি এক একটি যৌগিক পদা্খ, এবং এদের 


জানতে হলে বিশ্লেষণ ক'রে এ উপাদানগুলিকেই প্রথমে. 


জানতে হবে। এই দুষ্টিভঙ্গীর নাম হ'ল 'মানপিক রসায়ন 
আদর্শ” বা 1[610(1] 0100100130 109) | (৩) এর পদ্ধতি 
হ'ল অভ্ানিরীক্ষণ | এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই মণোবিজ্ঞানের 
নাম দেওয়] হয় ১11:/9৮1181 1১550110101, বাংলায় যাকে 
বল! যেতে পাপে অবয়বী মনোবিজ্ঞান । কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাঁবীর গোড়ার দিকে এর 
প্রতিবাদ হ'ল, এবং শান! প্রকার গবেষণ। ও পরীক্ষার ভিভিতে 
বল! হ'ল যে, প্রথমতঃ মন একটি অবিভাত্য সক্রিয় পদা্ধ, 
ধবিতীয়তঃ অন্তরনিরীক্ষণ দ্বারা শুধু মাত্র চেতন শিয়েই মনো- 
বিজ্ঞানের বিষয়বস্তকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। মনের 
বাইরে মানুষের কার্ধা সম্পাদনাকেও এর মধ্যে নিয়ে আসতে 
হবে। এই ছুই প্রতিবাদ থেকেই জন্ম নিল আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞান। কিন্তু এই প্রতিবাদের ব্যাপারে আবার আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীদের মধো অনৈকা দেখ। গেল । তাঁদের গ্রতি- 
বাদের ফলে বিভিন্ন দৃষ্টি্দী ও ভিত্তি থেকে নুতন নূতন 
পদ্ধতিরও সৃষ্টি হ'ল সমএরতাবাদী মনোবিজ্ঞান এদের অন্যতম। 

সমগ্রতাবাদী মনে।বিজ্ঞানের বিদ্রোহ ছিল প্রধানতঃ 
জার্ান দার্শনিক ও ষনোবৈঞ্জানিক ভা 00এ/-এর বিরুদ্ধে । 
ভর) বলেছিলেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতা স্্ হয় 
কতকগুলি উপাদান-সংযোগে । আমাদের প্রত্যেকটি ধারণ! 
অনুভূতি সম্বক্প ইত্যাদি এফ একটি যৌগিক বস্ত। অতএব 


মনোবিজ্ঞানের কর্তব্য হ'ল এই যৌগিক বস্তটির উপাদীন- 
সমূহ বিশ্লেষণ করা, এবং পরে লক্ষ্য করা যে কি নিয়মে ও 
কি ভাবে সেই উপাদানগুলি সংযুক্ত হয়েছে । আগে বিশ্লেষধ- 
ও পরে সংযোজ্ধন-_-এই পঞ্চতির দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতার 
মধ্যে কোন মূল নীতি আবিষ্ষার করাই ছিল 0110/-এর 
উদ্ধেন্ঠ । এই মনোবিজ্ঞানকে সমগ্রতাবাদ আখ্য। দ্দিলে “ইট ও 
চুশ সুরকির মনোবিজ্ঞান” | (41371088110 01010" [১২5 010- 
10)” )। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাদানগুলি যেন ইট, 


যাকে চুপ স্ু্নকিণ দ্বার একত্রে প্রধিত করে বিশেষ এক 


অভিজ্ঞতার সৌধ গড়ে তোল! হচ্ছে। কিন্ত প্রশ্ন উঠল চুণ 
স্থুরকি সম্বদ্ধে। কি সেই “চুণ ন্ুরকি' যার দ্বারা উপাদান- 
গুলি বিশেষ একটা কূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে ?-__এই প্রশ্নের 
কোন সছূত্তর খুঁজে পাওয়! যাচ্ছিল না । ঠিক এই সময়েই 
এল আর একটি জিণিষ । 17%01)19] ও অন্যান্য কয়েকজন 
পরীক্ষা করে বললেন যে-কোনও সম্পূর্ণাঙ্গ বস্তর এমন একটি 
বিশেষ ধর্ম আছে যা নাকি তার উপাদানসমূহ থেকে পুরো- 
পুরি আলাদা । যে-কোন বন্তপ এই খৈশিষ্ট্যটর নাম এর! 
দিলেন িমগ্রতাধর্া। (06901000111) যেমন 
সঙ্গীতের কোন একটি সুর নির্ভর করে স্বরগ্রামের পর্দার 
উপর । কিন্ত স্বরগ্রামের পর্দাগুলিকে আলাদ| করে নিলে 
সেই বিশেষ সুরটির কোন চিহৃই সেখানে খু'জে পাওয়া! যাবে 
না। কেন ন| এ সুরটি নির্ভর করে স্বরগ্রামের বিশেষ গঠন- 
পদ্ধতির উপর । এ গঠনটি বদলে দিলে একই স্বরগ্রাম নিয়েও 
সুরটি বদলে যাবে । অর্থাৎ সঙ্গীতের এমন একটি স্বতন্ত্র রূপ 
আছে যাকে বিল্লেষণ কর। সম্ভব নয় । ত]1 হলে সমগ্রতার এই 
বৈশিষ্ট্য তার উপাদানের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। 
এই সত্যটির উল্লেখ করে সমগ্রতাবাঁদীরা বললেন যে, 
অভিজ্ঞতার উপাদান বিশ্লেষণ করা মনোবিজ্ঞানের কাজ 
নয়; তার একমাত্র কর্তবা হ'ল এই সমগ্রতার শিজন্ব কোন 
নীতি আছে কিন! এবং কেনই বা ধিশেষ অবস্থায় সমগ্রতার 
বিশেষ একটি রূপ দেখা যায়, তারই অনুসন্ধান করা । কেন ন! 
ভা 00৫।-এর ব্যবহৃত বিশ্লেষণ পঞ্ধতি বঞ্জন করলেও সমগ্রতা- 
বাদীদের মতে মানসিক ঘটনাসমূহ্রেও একটি নীতি আছে, 
যার নাম হ'ল “সমগ্রতা নীতি ( 4110190653 18%”)। 
এই নীতিতে বল! হ'ল যে, মান্থষ যখন কোন উদ্বীপনে সাড়! 
দেয়” তখন সেই সাড়া] বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে না) সে হ'ল 
সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি, সর শরীরী ( 0181)111-83-- 
11019) থেকে উদ্তৃত একক প্রতিক্রিয়া । যেমন, এক জন 


গাঁ 


 জমগ্রভাবাদী বা গেস্টাল্ট দনো বিজ্ঞানের ভূমিক। 
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শিক্ষক বস্তৃতা দিচ্ছেন । তার সামনে ঘে জিনিযটি রয়েছে 
তা বিশেষ কোন একটি ছাত্র -নয়--সমত্ত ছাত্রসমূহের 
নির্ষিশেষ সংহত একটি রূপ, যার নাম হ'ল ক্লাস। সেই 
সংহত ও একক ' পরিস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তারই 
দিকে দুটি রেখে শিক্ষক তার বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই 
বৈশিষ্ট্টিকে জানতে হলে যে ন্ুপরিচালিত বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষামূলক গবেষণা আবন্তক, একথা সমগ্রতাবার্দীর! 
অস্বীকার করেন না। বরং নান! পরীক্ষার ফলেই তার! 
এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন । 

১৯১২ সনে এদের শীর্ষস্থানীয় চ0:11)617)0: একটি 
উল্লেখষোগ্য পরীক্ষা করেছিলেন। কোন জিনিষের 'গতিঃ 
(7500101) সন্বদ্ধে আমাদের কি করে প্রত্যয় (09০10906107) 
জন্মে, এই ছিল তার পরীক্ষার বিষয়। তিনি দেখলেন যে 
আমর! যখন কোন বন্তকে গতিশীল দেখি, তখন সেই গতি 
আমাদের নিকট একটি প্রবহুমাণ একক (০0201170008 
11016) রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে, এবং পর পর কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন বিন্দুর যোগে গতির যে ধারণ] তা ভুল । কোন একজন 
ধাবমান ব্যক্তিকে হয়তো আমর দেখছি । সে ক্ষেঅেএ 
লোকটির অঙ্গপ্রত্যঙ্ের বিশেষ একটি একক গতিই জামাদের 
ছুটিতে ধরা পড়ে । কিন্ত এ সময়ে যদি ক্যামেরা! দ্বারা এ 
লোকটিয় পর পর কতকগুলি ফটো! নেওয়া যায় তা হলে তার 
হাত-পা ইত্যাদিকে এমন কতকগুলি অবস্থায় দেখা যাবে যা 
আমাদের দৃষ্টিতে ধর] পড়ে নি। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশ- 
গুলিকে অতিক্রম করে গতির একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, এবং 
তাকেই আমর! দেখে থাকি । বিচ্ছিষ্ন ও বিভিন্ন অংশগুলি 
এরই প্রকারের দেখার জন অনাবস্তক। যে-কোন ইনজ্িয়ের 
উদ্ধীপনায় মন্তিষ্ষের সাড়া দেওয়াকে ঘর্দি বলা যায় সংবেহন! 
(507886100 ), তা৷ হলে গতিকেও একটি সংবেদনা হিসাবে 
গণ্য করা যেতে পারে । “সমগ্রতা'নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে 
এই ভাবে নানা প্রকার পরীক্ষা করে এর! প্রমাণ করেছেন 
যে, ্গাযুঘণ্লীর মব্যে যে-কোন একটি ন্গায়ু বাইরের উদ্বীপনে 
উত্তেজিত ও সক্রিয় হলেই সঙ্গে সঙ্গে অগা স্বানুগুলিও উত্তেজিত 
ও সক্রিয় হয়ে উঠে একটি মণ্ডলীর স্থট্টি করে । এখন, কাঁজ হ'ল 
প্রধানতঃ এই উদ্ধীপনমণ্ডলীকে নিয়ে । বিচ্ছিন্ন ও স্থানীয় একক 
উদ্দীপন এখানে অর্থবীন। শারীর-বিজানের দিক থেকে এ 
ঘেষন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য এটি মনোবিজ্ঞানের দিক 
থেকেও । যখন জামর! কোন বন্তকে দেখি তখন সাধারণতঃ 
ছট ব্যাপার ঘটে থাকে । প্রথমতঃ, বস্টর আকৃতির একটি 
ছাপ (11889) আমাদের চোখের উপর পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, 
এ ছাপটির একটি অর্থ ও তাৎপর্য আমর! .অস্থতব করি । 
একটি মাহুষের ছায়! খখন চোখে পড়ে তখন সে শুধু ছায়াই 


থাকে ॥ কিন্ত তাকে যাক্য ঘলে চিনি ঘা জাদি যার 


বা রি 


তখনই ঘখন তার সঙ্গে আরও কঙকগুলি আহ্ষঙ্গিক ধারণা 
আমা যোগ করে দিই । মনে করা যাক, চোখ খুলেই জাময়া 
দেখছি সাদা একটি পটতৃঙ্ির উপর কতকগুলি ফালে! 
বিদ্ু। বি্দুঞ্খলিকে জামর1! বিচ্ছিন্ন ভাবে উপলদ্ধি কপি 
না। পরম্পরের মধ্যে বিশেষ একটি যোঁগন্ছত্র সমস্থিত বিশেষ 
একটি সংহত, একক ও অর্থপূর্ণ সমগ্র ( 00170:676 11019) 
স্ধপে বিদ্দুগুলি আমাদের কাছে প্রতিভাত হুবে। সর্ব 
ও সব সময়েই পটতূমির চেয়ে তার উপরকার এই সংহত, 
সমগ্র ব্ূপটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এমন কি মাঝে 
মাঝে কাক ও বিরতি (8৪9)) বিশিষ্ট যদি কোন একটি 
আকুতি (08016) অঙ্কন কর! যায়, তা হলেও এ কাকগুলিকে 
উপেক্ষা করেই আমরা আক্ৃতিটিকে একটি সমগ্ররূপে দেখে 
থাকি । এর কারণ হ'ল ন্নায়ুমগ্ুলী ও মনের “সমগ্রতা*- 
নীতি। এই নীতির ফলে সব কিছুরই ফ্কাক বা শুক্তত! কিংব। 
অসম্পূর্ণতাকে তুচ্ছ কর! মাস্থষের একটি বিশেষ প্রবণতা! 
এবং সমগ্রতাঁবাদীরা মনে করেন যে, এই প্রবণতা মস্তিষ্কের 
গতিধর্মেরই (15108)103 01 01811) ৪০06%105) পরিচায়ক | 
'মন্তিষ্ষের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই এই ঘে কোন অসম্পূর্ণতার মধ্যে সে 
স্থির থাকতে পারে না। কেননা কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা] 
থাকলেই মন্তিকক্রিয়ার সাম্য নষ& হয়ে এক প্রকার চঞ্লতা! 
জেগে ওঠে, এবং এই অসম্পূর্ণতা দূর হলেই জাসে সাষ্য ও 
হরধ্য | 

কোন বিষয়ের প্রত্যয় আমাদের মধ্যে কি তাবে জে ও 
প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রক্কতপক্ষে কি জিনিষ আমক্লা পাই, সে 
বিষয়ে সমগ্রতাবাদের মতামত নিয়ে এতক্ষণ জামর! আলোচন! 
কফরেছি। এরই ভিত্তিতে জাচরণ সম্বন্ধেও এঁর] ঘা বলেদ 
তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আচরণবাদীদের উদ্ীপন-সাতা 
(8৮08103 109)07)89 ) মতবাদ এরা পছন্দ করেন ন|। 
এঁর] বিশ্বাস করেন না যে, কোন আচরণকে শুধুমাত উক্ধীপন- 
লাঁড়া নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা কর] যেতে পারে। জন্মের মুহুর্ত 
থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার (7০1165 20101) 
পুনঃ পুনঃ অঙ্ুব্বত্তির ফলে তারাই শেষ পধ্যপ্ত জামাদের 
আচরণে দাড়িয়ে যায়-_আচরণবার্দীদের একথ] এর! অর্থীকার 
করেন। অতি শৈশব অবস্থায় আমাদের আচরণের শৃঙ্খলা 
থাকে অপরিণত, এবং ক্রমাগত আবেষ্টনীর সক্ষে খাপ 
খাওয়াতে খাওয়াতে সংবেদক (96190: ) ও গতিসফালক' 
(100601) এই ছুই দিক থেকেই শুনিয়ন্ত্রিত হয়ে সে সমগ্র 
শারীরিক একক আচরণ ছয়ে দীড়ায়। আচরণবার্দীদেক্স 
মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল যে, আচরণ সম্বন্ধে গবেষণা 
ও পরীক্ষার জভ আবেষ্নীর় দিকে দৃটি দেওয়ার ফোন 
প্রয়োক্ষনই নেই । অর্থাৎ আবেষ্টনীকে বাদ দিয়েও জাচ- 
ক্বণেক্স বিচার ও বিষ্লেষণ চলতে পারে । সমগ্রতাবাগ 
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একথা শ্বীকার করল না। সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, 
আবেষ্টনীর প্রতি প্রাঞ্থীর যে গতিসঞ্চালক ক্রিয়া তাকে 
পরীক্ষা করব অথচ সেই আবেষ্টনী সম্বন্ধে উদাসীন থাকব, 
এ ধরণের কথ! ছান্চকর | সংবেদন ও প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই 
আবেষ্টনী প্রা্ীর কাছে কি ভাবে প্রতিভাত হয়, অস্ততঃ সেটুকু 
না জানলে তার কোন আচরপণেরই তাৎপর্য আমর উপলদ্ধি 
করতে পারব না। আচরণ অথবা আবেষ্টনী এর কোন 
একটিকেই অন্টি থেকে আলাদ| কর যায় না কেনন! 
তাদের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ আঞ্ছে এবং সেই যোগাযোগ 
থেকেই জন্ম নেয় পরার একক আচরণ । এই একক আচরণ 
গোড়া থেকেই বিশেষ এক উদ্ধেন্ট-অভিযুরখখী। অবস্ঠ উদ্বীপন- 
সাড়ার মধ্যে যে সংযোগ আছে সেকথা এর! অস্বীকার 
করেন না। এর! বলেন, শুধুমাত্র সেই সংযোগের সাহায্যেই 
মান্থষের সমম্ত আচরণের ব্যাখ্যা কর! যায় না। একটা 
উদাহরণ দিয়ে এদের একজন এই কথাটা চমৎকার বুঝিয়ে- 
ছেন। ডাকবাক্সে ফেলবার উদ্দেস্টে একখানি চিঠি পকেটে 
নিয়ে আমি বেরিয়েছি। আমার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আমার 
চারদিকে । কোন জায়গায় একটি ডাক বাক্স দেখতে পেয়েই 
তার মধ্যে চিঠিখানা ফেলে দিলাম । এখানে উদ্ধীপন হ'ল 
ডাক বাক্স; আর তার সাড়া হ'ল পকেট থেকে বের করে 
চিঠিথান। সেই বাক্সে ফেলে দেওয়া । জাচরণবার্দীদের মতে 
অভ্যাসের দ্বার উদ্দীপন-পাড়ার সংযোগ দৃঢ় হয়। আর, 
এ কথা সত্য হলে বলতে হুয় যে, দ্বিতীয় আর একটি ডাক 
বাক্স দেখলেই আমার হাতথানা আপনা থেকেই পকেটের 
মধ্যে চলে যাবে । কিন্ত প্ররতপক্ষে ত! হয় না); বরং 
ও বিষয়ে সাধারণতঃ আমর] ভুলেই যাই। এই যুক্তি থেকে 
সমগ্রতাবাদীর! বলেন যে, উদ্ধীপন-সাড়া-সংযোগকে আমাদের 
আচরণের ভিভি বলে গ্রহণ কর। যেতে পারে না। বরং 
বল। যেতে পারে যে, এক প্রকার উত্তেজন। (8919101) থেকেই 
আচরণের জন্ম । মণ্ডিষ্ষের ধর্দই এই ঘে, তার প্রতিটি ক্রি] 
চলে একট সম্পূর্ণ বৃত্তের আকারে ৷ চিঠিখানা ডাকবাক্ে 
ফেলে দেওয়াতে সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ ছয়ে উত্তেজনার উপশম 
হয়েছে । এই ঞিনিষটিকে এর! নাম দিলেন *শূনত স্থান পুরণ'__ 
(019318 07০ ৮৪০) নীতি । আমাদের আচরণ ইত্যাদির ধর্মই 
এই যে, তার! সব সময়েই সম্পূর্ণতাপ্রবণ । অর্থাং যে-কোন 
জাচরণই অস্থতিত হোক না কেন, যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত তা সম্পূর্ণ না 
হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই। এই অশান্তির ভাবটাই 
কর্ণের শুক্তস্থান ; এবং একেই পুরণ করার দিকে জামাদের 
স্বাভাবিক ঝৌক, এবং পূরণ হয়ে গেলে 'আমরা শাস্তি পাই। 
একদল ছাত্রকে একবার কতকগুলি ছবির নক্সা! গ্রাকতে 
দেওয়া হয়েছিল । তারা কাজ আরম্ভ করে দিলে, তাদের 
কাছে গিয়ে তারের কাছে বাধা দেওয়া হ'ল। পরে 


শে 


সেই সমগ্র দলটির প্রত্যেকেই সে কিকি করেছে.তার 
বিষ্বতি দিতে বলা হুয়। ফলে দেখা! গেল যে, যাদের কাজে 
বাধা দেওয়া হয়েছিল তার! নিজ নিজ কাজের শতকর] নব্বই 
ভাগ স্মরণ করতে পারে, অথচ যাদের কোণ রফম বাধা 
দেওয়া হয় নি তারা প্রায় কিছুই মনে করতে পারে না। 
এর থেকেও “সমগ্রতা”নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। যে-কোন 
কাজ একবার আরম্ভ হলে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় মাঝখানে 
থেমে থাকতে পারে না। সে সম্পূর্ণতার দাবি করে। ফলে 
হুট্টি হয় উত্তেজনার-_-তাকে আমরা ভুলি না। কিন্ত যা 
শেষ হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন উত্তেজনার অবকাশ নেই, 
তা আমরা ভুলে যাই। 
এই থেকে এসে পড়ে শিক্ষার প্রশ্ন। কোন কাজ 
আমরা কোন্‌ নীতি অন্থসারে শিখি, এবং তার বৈশিষ্ট্য কি? 
এই প্রশ্রের উত্তর এঁরা দিলেন “সমগ্রতা'নীতির সাহায্যে। 
এঁদের মতে শিক্ষার প্রথম কথ! হ'ল অভিপ্রায় বা লক্ষ্য 
(8০৪1) | আচরণবাদীদের মতে আমাদের সমস্ত শিক্ষার মূলই 
হ'ল “উত্তম ও ব্যর্থতা? পদ্ধতি (0121 81) ০1701" 11)010)00)। 
অর্থাৎ পারিপাস্থিকের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণ] না নিয়ে 
নিতান্ত আন্দাজের দ্বার পরিচালিত আমাদের যে-সমস্ত আচরণ 
দৈবাৎ অভিপ্রেত সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয় তারাই টিকে 
যায় এবং অন্ত সব ব্যর্থ আচরণ আপন] থেকেই জবলুপ্ণ হয়ে 
যায় । এই ভাবেই গড়ে ওঠে আমাদের জীবন । চিন্তা ও যুক্তি- 
ক্রিয়ার ব্যাখাও এঁরা দিতে চাইলেন এই দিক থেকে। 
বললেন, মানুষের উপর পারিপা্থিকের প্রভাব যথে& ; এবং 
এই প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও বহুবিধ । আর, এই প্রভাব ও তার 
প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠে মানুষের চিত্ত] ও যুক্তি 
অর্থাৎ চিন্তা এবং যুক্তিও একপ্রকার শারীরিক আচরণ। 
অঙ্ঞানভ দৈহিক আচরণের সঙ্গে এর পার্থকা এই যে, 
এ ছুটো থাঁকে শরীরের অভ্যন্তরে, এবং এগুলোকে 
দেখ! যায় না। মোটের উপর নিয় স্তরের প্রানী থেকে মানুষ 
পর্যন্ত সর্বত্রই মূল কথা হ'ল জাচরণ_মন ও মানসিক 
স্বতিসমূছের ভিত্তিও এই আচরণের মধ্যেই। বাইরের জগং 
থেকে উদ্দীপন এসে দ্বায়ুমগ্লীকে উদ্ধীপ্ত করে, ফলে 
প্রাধীসমূহের মধ্যে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া । আচরণ- 
বার্দীদের মতে, এই উদ্ধীপন ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগেই 
আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত । সমগ্রতাবার্দীদের মতে 
শিক্ষার মব্যে এই প্রকার কোন যাল্ত্রিক পদ্ধতি নেই। 
কেননা আমাদের আচরণ অনুঠিত হয় কোন এক বিশেষ 
লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। নিম্ন স্তরের প্রানীর মধ্যে এই 
- লক্ষ্য অনেকটা সরল; মানুষের ক্ষেত্রে তা যেমন বছমুখী 
তেমনই জটিল। অবন্ত এর থেকে এ কথা মনে ফর! সঙ্গত 
হবে ন| যে, যে ফোদ একটি শিক্ষার ব্যাপায়ে, একাধিক লক্ষ্য 


ভাগে 


এক ও. একাকী 


8৪৭ 


াস্মিপপি্টপস্রস্প্পি্স্্স্পপর্পটস্প্টপপপ্মপসপ্উপ্্মপ্মপ্্মপ্্্স্প্প্ট্প্তসপস্িপ্প্্প পাস 


থাকে । সমগ্রতাবার্দীদের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এট লক্ষ্যবস্তটি 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । বিশেষ কোন লক্ষ্যকে ফেন্্র করে তারই 
আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সামগ্রিক ভাবে 
শরীরী জীবের যে একক প্রতিক্রিয়ামলক আচরণ তাঁকেই 
এরা বলেন শিক্ষা। আর এই শিক্ষার সম্বন্ধে দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে অন্তদু্টি, সমগ্র পারিপার্থিকের ঘটনাসম্ূৃহ ও 
তাদের পারম্পরিক যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বোধ থেকে 
জন্মে উপস্থিত পরিস্থিতির ুস্প্ ধারণা বা ভ্ঞান। অর্থাৎ 
উপস্থিত পারিপাণ্থিক ব৷ পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ও 
সামঞ্তন্তপূর্ণ রূপ ও অর্থ উপলব্ধি করাই হ'ল জ্ঞান, বা 
অন্তদৃ্টি। সমগ্রতাবাদীর! শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি জন্ধ নিয়ে পরীক্ষা 
করে এই অত্তূ্টির যথেঃ প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। 

উপরে যে কথ! বলা হ'ল তাঁর থেকে বোবা যাবে যে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগরতাঁবাদীর] প্রত্যয়কে বিশেষ প্রাধাভ দিয়ে 
থাকেন। আমর! আগেই দেখেছি, এদের মত এই যে, কোন 
কিছুই গামর! বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখি না। সবকিছুই 
আ'মাঁদের প্রত্যয়গোচর হয় বিশেষ এক সংহত ও সমগ্র পে । 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যয়ের এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান | আমার লক্ষ্য 
এবং বর্তমান পারিপা্িকের মধ্যে রয়েছে এক বিচ্ছেদ ব! 
ফাক। এই বিচ্ছেদ বা ফাক পুরণ করে লক্ষ্য ও পারিপাখ্বিকের 
মধ্যে সামগ্রস্তপর্ণ বিশেষ একটি রূপ প্রত্যক্ষ করাই শিক্ষার 
মূল। মনে কর! যাক্‌ যে “ক” ও 'খ' ছটি ছোট-বাক্স আছে) 
এবং 'খ'-এর মধ্যে আছে কিছু খাবার । “ক'-এর রং গাঢ় 


লাল, ও “থ'-এর বং ফিকে লাল। একটি বিড়াঁলকে সেখানে 
ছেত়ে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরে বিড়ালটি যখন জেনে 
যাবে যে খাবার আছে “খ'-বাক্ে তখন সে এ বাজটির আশে 
পাশেই ঘুরতে থাকবে । এই অবস্থায় বিড়ালটির অনুপস্থিতিতে 
তার অলক্ষ্যে ক"'-বাক্সটি সরিয়ে তার জায়গায় আর একটি 
গ"-বাক্স রেখে দেওয়া হ'ল এর রং “খ'-এর চেয়েও অধিকতর 
ফিকে লাল । এই বার দেখ! গেল যে বিড়ালটি “খ"-এর কাঁছে 
যাচ্ছে না। ঘাচ্ছে গ'-এর কাছে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে 
যে বিশেষ কোন কিছুর সঙ্গে উদ্বীপন-সাড়া-সংযোগ প্রধান 
নয়; প্রধান হ'ল পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতন! ও পরস্পরের মধ্যে 
স্বন্ধবোধ। এখনে সেই বোধ হচ্ছে-_“একটি আর একটির 
চেয়ে কম লাল” এই প্রত্যয়। 

এই জাতীয় নান] যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে এরা দাঁবি 
করেন যে, নিষ্নন্তরের প্রাণী থেকে মান্য পর্ধাস্ত--সামাজিক 


জীবনে অথব! মাঁনপিক জীবনে সর্ব্বক্রই এদের “সমগ্রতা'শীতি 


বর্তমান ও কার্যকরী | জীবন ও জগতের সত্য পরিচয় পেতে 
হলে তাকে অধ্যয়ন করতে হবে এই দ্দিক থেকে । সেই 
জন্তই মনোবিজআঞান আলোচন| করতে গিয়ে মানুষের সামাজিক 
মনোবিজ্ঞানের আলোচনাও আজ অপরিহার্ধা হয়ে দাড়িয়েছে । 
কেনন| মানুষ শুধুই মানুষ নয়, সে সামাজিক মান্ষ। 
অর্থাৎ ব্যক্তিসভ্ার বাইরে সমাজ নামে নৈ্যক্তিক বর্তটির 
একটি বিচ্ছিন্্র অংশ মাত্র সে, এবং এই বৃহত্তর পটভূমিক! 
ভিন্ন তকে সমগ্রভাবে জানা সম্ভব নয়। এই হু'ল সমগ্রতাবাদী 
মনো বিজ্ঞানের বাস্তব মুল্য । 





এক ও একাকী 
শ্রীধীরেন্্রকৃষণ চন্দ্র 


জ্জীবনের যান্্া যবে নুরু হ'ল প্রথম প্রভাতে 
বন্ধুর পথের মাঝে, বন্ধু সবে দেখাল পথ । 
উল্লাসের কলরোলে মনে হ'ল, জানন্দ-সম্পদ 
আলোকে পুলকে প্রেমে মেশামেশি দিবসে ও রাতে । 
কোথা আজ সাথী যার] | জীবনের দুরগামী রথ 
চলিয়াছে ভিন্ন মুখে, রচিতেছে দুর ব্যবধান ; 
সঙ্গী যার! ক্ষণেকের স্ব হাসি” কোথা ধাবমান 
কেহ নাহি জানে তাহা । প্রসারিত সীমাহীন পথ । 


কত কে যেবাসি' ভালো হাতে মোর পরাইল রাখী, 
কার! যেন গেয়ে গেল জীবনের হাপি-ভর1 গান, 
কে যেন পথের প্রান্তে থামিল যে নত করি” আখি 
সচকিত করি” মোর যৌবনের উচ্ছুসিত প্রাণ, 

কত পান্থ অবিশ্রান্ত করে কত মান অভিমান,_ 
সব ভুল, সত্য শুধু. তুমি এক আমিও একাকী । 


সংঘাত 
জ্ীবিভূতিভূষণ গণ্ত 


এমন ধিপদেও কি মানুষ পড়ে | অথচ বিয়ের পূর্ব 
খাট! একবারও ভেবে দেখা হয় নি। একটা রঙিন স্বপ্ 
এবং মধুর কল্পনায় সার! মম জাচ্ছন্র ছিল ।"*, 

বর্তমানে বিপত্বি দেখা দিয়েছে আমার পুজেকষ্ঠাকে নিয়ে । 
বেবী, বাপ্পার দৌরাস্থ্য আমাকে পাগল করে তুলেছে । কোন 
দিক দিয়েই আমার কল্পনার জীবনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। 
ঘন বিদ্রোহ করতে চায় কিন্ত এমণি মজা] ঘে, ওরা কাছে এসে 
হাসিমুখে দাড়ালে বুকটা ভরে ওঠে। গল] জড়িয়ে ধরে 
গালের উপর গাল রাখলে এক অপূর্র্ব অনুভূতিতে ছু'চোখ 
বুজে জাসে। মুহুর্থে বিশ্বসংসার বড় নুন্দর হয়ে দেখা দেয়। 

ফাজ্ধের ছিনিষ কখনও এক স্থানে খুজে পাবার জে। নেই। 
ফালির দোয়াত, কাগজের প্যাড যখন-তখন অধৃষ্ত হচ্ছে। 
কাগজ দিয়ে তৈরি হয় শ্রীমান্‌ বাগার নৌকা, আর কালিতে 
ছোপানো হয় গ্রমতী বেবীর পুডুলের কাপড় । ব্যাপারটা! ধর! 
পড়ে শ্ীমানের সরোষ গর্ধনে । শুধু নৌফায় তার চলবে 
না--কাপড়গুলোও চাই। কণ্াটির সেইখানেই প্রবল জাপদ্ি। 
আনব এই নিয়েই ওদের ঝগড়ার হাটি 

মাথায় একটি চমৎকার প্লট দান! বেঁধে উঠেছিল-__ঠিক 
সময় বুঝেই এই বিদ্ব। উঠে আসতে হ'ল। বস্ততঃ এই 
ছুষ্ধিনের বাজারে এ ক্ষতিকে নিতান্ত অবহেলার যোগ্য মনে 
হ'ল না । মেয়ের পিঠে ঘা কয়েক বসিয়ে দিলাম । ছেলের 
পানে রক্ত চক্ষে তাকালাম । তার মুখে গাস্তীরধ্য ও মৃছু হাসি 
সুগপং খেল। করে চলেছে । আর সেই সঙ্গে আধ আধ কণ্ঠের 
আহ্বান। জামার গান্তীরধ্য সে বরদাস্ত করতে পারছে না। 
মেয়েটার চোখ দিয়ে সেই থেকেই জল গড়াচ্ছে। নিদ্বেকে 
বড় ছুর্বল এবং অসহায় মনে হ'ল । এবং শেষ পর্য্যস্ত রাগটা 
গিয়ে পড়ল স্ত্রীর উপর । অগ্ুযোগ দিয়ে বললাম, তোমার 
অভায় প্রশ্রয় পেয়েই ওর! এমন হয়েছে । 

আমার আকশ্িক আক্রমণে শ্রী বিশ্মিত হলেন, বললেন, 
অত চেঁচাচ্ছ কেন? হ'ল কি তোমার? 

তেমনি উফ কেই জবাব দিলাম, অকারণে চিৎকার 
ফরছি না। তোমার ছেলেমেয়েরা জমায় দেখছি ঘরছাড়া 
মা করে ছাড়বে না। অসম হয়ে উঠেছে। 

তরী স্হ্স! অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, মিথ্যে 
চেঁচিয়ো। না। রাগ করবার অধিকার শুধু তোমার একলারই 
নেই। কথ! নেই, বার্ড! নেই, তেড়ে এসেছ, অথচ ব্যাপারখানা 
ধেকি তা জামি জানিই না। 

ঘটনাটি সংক্ষেপে স্ত্রীর কাছে বর্ণনা! করে গেলাম। তিনি 


হেপে উঠে নিতান্ত সহ্জ কঞ্ঠে বললেন, এই কথা | অবুঝ 
ঘলেই করেছে। বুঝতে শিখলে আর করবে ন1।"** 

তিনি মুহূর্ধকাল থেমে পুনরায় বললেন, আচ্ছা! দিনে 
রাতে কতখানি সময় ওদের নিয়ে তোমায় কাটাতে হয় শুনি 
যে, এইটুকুতেই ছৈ চৈ নুরু করেছ। সব ছেলে-পিলেরাই এমন 
করে থাকে; তা বলে তোমার মত এমন স্যটিছাড়া কাওও 
কোথাও চোখে পড়ে না। 

স্ত্রী একতরফ] রাঁয় দিয়ে খালাস। কিন্তু ওদের ছোট-বড় 
মানা উপদ্রব ষে আমায় দিন দিন কতরকমে অতিষ্ঠ করে 
তুলেছে এ কথাটা তাকে বোঝবাব কেমন করে! 

একটা ঠা] রকমের জবাব দেবার বত প্রত্তত হতেই পুনশ্চ 
বাধা! পেলাম বেবীর করুণ আর্তনাদে । শ্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ছুটে গেলেন এবং অনতিবিলম্বে আমার পাঁশে এসে দাড়াল 
অক্রকলক্কিত মুখে শ্রযান্‌ বাম! । চোখে মুখে এক অদ্ভুত 
জসহায় ভঙ্গী করে সে তার মা এবং দিদির বিরুদ্ধে নালিশ 
জানালে, বাব1.ম1'"*দিদা'*'কান্ায় ও ভেঙে পড়েছে। 
কোলে তুলে নিলাম, কিন্তু কান্নার বেগ তার তাতে আরও 
সহ্ম্র ধারায় তেঙে পড়ে। 

ওর পিঠে, মাথার হাত বুলিরে দিয়ে সান্ত্বনার ছলে 


. বললাম, মা আর দিদি কি করেছে কাপ ?.** 


এ প্রশ্নের উদ্ভর বাপ্প। দিতে পারে না__শুধু বার বার 
আমার বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে থাকে । 

এতক্ষণে স্ত্রীও এসে উপস্থিত হয়েছেন। একবার অপরাধী 
পুত্রের প্রতি, আর একবার আমার প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি 
অকন্মাং ঘলে উঠলেন, অগ্তায় ত শুধু আমিই করি কিন্তু এটা 
হচ্ছে কি শুনি। 

বিস্মিত ছলাম। অর্থাৎ 1... 

স্ত্রী বেবীকে আমার সম্মুখে টেনে এনে তার একখানা হাত 
চোখের জন্মুখে তুলে ধরে আর একবার গর্ডরে উঠলেন, চেয়ে 
দেখ তে! কেমন করে দাত বসিয়েছে জানোয়ার ছেলে। 

দেখেছি-**জবাব দিলাম, কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টেনে 
আন! কিসের জন ? 

সী তেমদি উফ কফঠে বললেন, নয় কেন? আমি যখন 
শীসন করছি, তুমি প্রশ্রয় দেবে কেন ?.* 

এতটা! হিসেব করে জবন্ত আমি দেখি নি কিন্ত তার অন্ত 
অত রাগ করবারও কোন সঙ্গত কারণ খুজে পেলাম না । 
তথাপি একবার বাগাকে ধমক দিতে হু'ল। প্রশ্রয় আমি 
কোনমতেই দিতে পারি না। কিন্তু মন জানে নিজেকে 
ফতবড় ছলন। করলাম। 


ভাত 


দংঘ্ান্ 


(সিপিবি পিপি 


বা এতক্ষণে আমার কোল থেকে নেষে পড়েছে। সে 
বাত কয়েক আমার এবং তার মার মুখের পানে চেরে 
দেখলে, তাঁর দিদির দংশিত হাতখানাও একবার আড়চোখে 
দেখে নিলে । তারপর পায় পায় বেবীর দিকে এগিয়ে গিয়ে 
তার একখানি হাত ধরে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অনৃষ্ঠ হয়ে 
গেল। বেবীর মুখে যেন ঈষৎ হাসি ফুটে উঠেছে মনে হ'ল। 

স্ত্রী বললেদ, শাসন করলে না? 

জবাব দিলাম, সে অবকাশ পেলাম কোথায়। 
শিক্ষ! দিচ্ছ তেমনি তে] হবে? 

এবারে রাগের পরিবর্তে একটি মধুর কটাক্ষ উপহার দিয়ে 
তিনি ধুগীমনে প্রস্থান করলেন । 

বেবী এবং বাপ্লার পুনরাবিভাব ঘটেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে 
মেয়েটাকে তাড়না! করেছি__-কথাট। তুলি নি। মনট! সেই 
থেকেই বিমর্ষ হয়ে আছে । যত অভিযোগই আমার থাক না 
কেন, ওদের ছেলেমানুধি যাবে কোঁথায়। বেবী এসে পিঠ 
তেঁষে দাড়াল। তদর করে কাছে ডাকলাম। বাপার তা 
সহ্‌ হ'ল না। বেবীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল 
করে নিলে। অথচ ওদের একজনকে বাদ দিয়ে জার 
একজনের এক মুহ্ূর্তও চলে না। ছায়ার মত একে অপরকে 
অনুসরণ করে। ঃ 

বেবী একটু সরে দাড়িয়ে হেসে বললে, জান বাবা, বাগ্লাটা 
বড্ড হিংন্ুটে হয়েছে । আমার জ্বলের প্লাস, খাবার থালা, 
বসবার আসন সব নিয়ে থালি ঝগড়। করবে। ছেলেমাঙ্ছষ 
কিনা বুদ্ধি নেই। কথ! বলতে পারে না, আবার নালিশ করা 
চাই। বলে, মা."'দিপ].*উম্‌.**। বেবী হেসে গড়িয়ে 
পড়ল। উম্‌কিজানবাবা? 

ঘ্লাড় নেড়ে জানালাম, মোটেই নয়__ 

বাপ্পা নিঃশকে আমার কোল খেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। 
আলোচনাটা যে তারই সম্বপ্ধে হচ্ছে সেটা সে বিলক্ষণ 
অহ্ষান করে নিয়েছে। ওর চোখমুখের স্িঞ্ধ লান্গুক তঙ্গীটি 
তা আমায় জানিয়ে দিলে । 

বেবী পাকা বুড়ীর মত পুনরায় হাতমুখ নেড়ে দুরু 
করলে, উম্‌ মানে-_দিচ্ছে না। বোক| হাব! ছেলে। এত 
বড়টি হ'ল এখনও কথা বলতে পারে না । জান বাবা, আমি 
যখন বাপ্লার চেয়েও ছোট ছিলাম তখন থেকেই সব কথা 
বলতে শিখেছি। সত্যি কথ] বাবা--.হুমি মাকে জিজ্ঞেস 
করে দেখে । - 

বেবী মুখে ধৈ ফুটতে সুরু হয়েছে । বাধা না ছিলে 
কতক্ষণে বিরাম ঘটবে তা! একমাত্র অন্তর্যামী জানেন। 
এই তয়ে ওকে নিয়ে জামি কোথাও যেতে চাই না । মাঝে 
মাঝে বড় অপ্রত্তত হতে হয়। 

বেৰী একই কথার পুনরারত্ধি করতে আমি হেসে বললাম, 


যেমন 


জানি বইকি মা, আমিও জানি। তোমষার মা আমাকেও 
ঘলেছেম। 

বেবী মহ্াধুণী। কিন্তু বা! বোধ করি, আর নিঃশক্কে 
ফ্বাড়িয়ে থাক! মুদ্িযুক্ত মনে করলে নাঁ। সেও যুখ খুললে । 
শব্বটায় অনাবষ্ঠক একট! টান দিয়ে দীর্ঘতর করে বাগ! 
বললে, বাব্বা আ.... 

সে তার কচি হাতে জামার থুতনি স্পর্শ করে তার দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মুর্খ ফেরাতেই সে তার নিঝের 
গালে হাত দিয়ে বললে, মা.** 

বেবী পুনরায় হেসে উঠে বলে, মার নামে নালিশ কনা! 
হুচ্ছে। গাল টিপে দিয়েছে কিনা । জান বাবা, বাগার 
একটুও লঙ্জা নেই। ম| বলছিল আমার হাতে যাট করে 
দিতে আর ও চিমটি কেটে দিলে । কম হ$ মনে করেছ 
ওকে । 

বাপ্না পুনরায় মুখর হয়ে উঠেছে । এবারে সে তার দিদিকে 
ইঙ্ছিতে দেখাল। ওর ভাষ] অস্ফুট বলেই প্রতিবাদটা! তেমন 
সহজবোধ্য হয় না, কিন্ত তাই বলে ওর চেষ্টার কোন ক্রট 
নেই। মনে একট! কৌতুহল দেখ! দিলে | দিদির বিরুদ্ধে 
ওর কিসের নালিশ। 

বেবীকে দ্বিজ্ঞেস করি, বাপ! কি শুধু শুধুই...কথাট! শেষ 
করবার আমি অবক।শ পেলাম ন|। পুনরায় তীর আবির্ভাব । 
আমার মুখের কথাটা এক প্রকার কেড়ে নিয়ে প্রশ্থের 
জবাবট! তিনিই দিয়ে দিলেন, তোমার মেয়েটিও কিছু কম 
যান না। জলের ছিটে প্রথমে ওই দেয়_খচড়, কামড়টাও 
তাই ওরই অদৃষ্টে জোটে । 

মার অভিযোগে বেবী সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বাগা 
আমার পাশ থেকে সরে গিয়ে নিধ্বিকার মুখে তার মার 
আচল ধরে দাড়াল । 

স্ত্রী বললেন, ওদের নিষ্ে বসে থাকলেই হবে নাকি? 
বাজ্ধার ঘেতে হবে না? 

' হেসে উদ্ভর দিলাম, তোমার হাতে বুঝি আর নূতন কোন 

কাজ নেই? 

স্ত্রী লে উঠলেন, বাঁকে কথ বলো! না । দিনরাত তুমিই 
ওদের আগলে থাক কিনা? বলতে তোমার লজ্জা! হুওয়! 
উচিত ছিল। 

লজ্জা বোধ করি সত্যিই আমার নেই, নইলে হাসি মুখে 
পুনরায় বলি কেমন করে, কথাট। তুমি যে ভাবেই বলে থাক, 
নেহাত মিথ্যে বল নি। তোমার সংসারের জোয়াল কীথে 
তুলে নিয়ে আমাকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে । 

স্ত্রী রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেললেন । বললেন, এট! 
একট খুব দামী কথ! নয়। কিন্ত বাজে কথা রেখে সত্যিই 
এবারে ওঠ। বদ্ধুদের খেতে বলেছ সে কথাটাও কি আমায় 
মনে করিয়ে দিতে হবে? 


6৫৬ 


পরহাসী 


১৩৫৫ 





ঘললাম ছুলব কেন-_কিন্ত সে তো ওবেল]। 

স্ত্রী বললেন, ত1 হলেও বাজারট] এ বেলাই করে রাখতে 
হবে। 

উঠতে হ'ল । এর পরে প্রতিবাদ কর! বৃথা । 

বাজার করে ফিরে আসতে সর্বপ্রথম দেখ! হল বেবীর 
লঙ্ষে। ও বোধ করি আমার অপেক্ষায় সদর দরজায় দাড়িয়ে 
ছিল। আমাকে আসতে দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, 
তুমি চলে যেতে একট! ভীষণ ব্যাপার হয়েছে বাঁব1.**বাপা-_ 

কথাটা পুরোপুরি না শুনেই অচমকা চমকে উঠলাম । 
ফোঁন কারণই হয়ত নেই । তথাপি মাঝে মাঝে এমন হয়। 
অকারণ আপক্কায় ব্যগ্র কণ্ে প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে 
ঘাপ্লার? 


বেবী আমার প্রশ্নে একটু বিব্রত কণ্ঠে বললে, বা রে 
বাপ্লার কিছু হয় নি ত।-_ 

আশ্বস্ত হলাম । বুকের ভিতরটা তখনও কেঘন করছিল । 
কিন্তু হাসিমুখে বেবীকে বললাম_-ত হ'লে তোমার ভীষণ 
ব্যাপারখান! কিম? 

বেবীর মুখেও হাঁসি দেখ দ্রিয়েছে । বললাম, দাছুর সঙ্গে 
ধাগ্র/ আজ ঘুষোঘুষি করেছে। 

তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলাম, এই মাত্র 1 

বেবী বলে চলল, আর তোমার টেবিলের উপর উঠে 
একটা বই থেকে ছটে। ছবি ছি'ড়েছে। আর তোমার ফাউন্‌- 
টেন্‌ পেনটা জানলা দিয়ে একেবারে রাত্তায়-_ 

বাজ্জার কর আমার মাথায় উঠেছে । কালে! বানারে 
দ্বিগুগ মূল্যে কলমটি আমায় কিনতে হয়েছে। স্ত্রী এসে 
বেৰীকে ধমক দিলেম, একটি মিনিট তোমার সবুর সইল ন]। 
একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, সত্যিই বড় ছুরস্ত হয়েছে 
ছেলেটা । তবু ভাগ্যি কলমটা ক্খম হয় নি। আর তোমাকেও 
ঘলতে হয়, ছেলেপিলের ঘরে কাজের জিনিষ অমন যেখানে 
সেখানে ফেলে রাখাই বা! কেন ? ূ 

প্রতিবাদ করলাম না। যে আশার বাগী তিনি শোনালেন 
এতট। শুনবার ভরসা আমার ছিল না । ধরে বাইরে স্বাভাবিক 
জীবন যাপন এমন একটা জটিল সমন্তায় এসে আজ 
ফাড়িয়েছে যে ভাল কিছু চিন্ত। করতেও যেন ভূলে গেছি। 
শয়নকক্ষে ফিশ্ে এলাম | বেবীও আমার সঙ্গে এসেছে । 
বাপ্লা তখন নিপ্ুপত্রবে ঘুমাচ্ছে । নিফলক্ক, শুত্রহ্দ্দর একখানি 
মুখ । দেখে বুঝবার উপায় নেই যে ওর এক্ষুত্র মস্তকে 
এতখানি হুষটবুখির স্থান আছে। অথচ ওর দৌরাত্্যে সর্ববদ] 
আমাদের অস্ত থাকতে হয়। 

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম । লেখাটা যদি আজ শেষ 
ফরতে পারি। জাগামী কাল সাছিত্য-সভায় একট৷ গল্প 
পড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি । বেবীকে তার মার কাছে 


পাঠিয়ে দিয়ে অস্মাণ্ত লেখার খাতাটা নিয়ে বসলাম। 
লেখাটা বেশ ভ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল । সহসা নিতান্ত 
অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা পেলাম কাপড়ের একগ্রান্তে স্ব 
জাকর্ষণে । নীরবে চেয়ার ঘেষে দাড়িয়ে আছে বাগ! । দৃ্টি- 
বিনিময় হৃতেট ম্বহকণ্ে ভাকল। এ ডাকের মাধূর্য্যকে অবহেলা! 
করতে পারি না। হাসিমুখে সাড়! দিয়ে তাকে কোলে 
তুলে নিলাম । সম্মুখে পড়ে আছে জামার অসমাপ্ত গল্পের খোল! 
পৃষ্ঠা, কোলের উপর গ্রমান্‌ বাগ্ন ৷ এর কোন্টা আক্ক আমার 


' অধিক প্রিয় এট! এক বিরাট সমস্ত আমার কাছে। অনেক 


ভেবেছি, সমাধান হয় নি। শুধু নিজের অসহায় অবস্থাটাই 
আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
বারী আমার হাতের কলমটির প্রতি একবার আড়চোখে 


"দেখে নিয়ে আমার বুকে মুখ লুকাল। সম্ভবত কিছুক্ষণ পূর্ব্বের 


অনুষ্ঠিত অপর্াধটির কথা তার মশে পড়েছে। ম্বুকণ্ে ডাকলাম 
-বাপাঁ 
বাগ মুখ তুললে না, কিন্তু ততোধিক মৃছকণ্ডে সাড়া দিলে 


্্ভডমি 


ওর মাথায় সঙ্গেহে হাত রাখলাম। 


বেবী পুনরায় এসে দেখ! দিয়েছে । দূর থেকেই সে হাক 
দিলে, বাবা জলদি চলে! । মা তোমায় এক্ষুপি ডাকছে। 


বাপ্লার প্রতি চোখ পড়তেই সে অন্ত প্রসঙ্গে এল । বলল, 
ইস্‌-_বাবার কোলে চড়ে বসা হয়েছে । কলম ফেলে দিয়ে 
আবার আদর কাড়া হচ্ছে। কম ছু তুমি হও নিবাণা!। 


বাপনার কোন সাড়াশব নেই। শুধু ওর মুখ ঘষার স্পর্শ 
বুকের উপর অস্থভব করলাম । কিন্ধ ওদিকে মনোযোগ দেবার 
অবসর পেলাম ন1!। বেবী আর এক দফা তাগিদ দ্রিলে |, 


রাঙের খাওয়| দাওয়া নিয়েই সম্ভবত কোন আলোচনার 
প্রয়োন্ধন দেখ। দিয়েছে, নতুবা ন্বান-আহারের তাগিদ এটা. 
ফোনটাকেই অবহেলা করা চলে না । 

সেদিন আমার ব্যক্তিগত কোন কান্ধই আর হ'ল না। 
সী রান্নায় ব্যত্ত আছেন । বেবী, বাগ্লার উপর চোখ রাখার তার 
দ্বিয়েছেন আমায়। কিন্ত এই ছুরহ কাজের চেয়ে আমাকে 
রাম্নার ভারট! দিলে খুশী হতাম । 

স্রী বললেন, শৈলজাবাবু মাছের পাতুরী বেশী পছন্দ 
করেন বলছিলে দা? আর সঞ্জয় বাবু কচি পাঠার ঝোল? 

হেসে জবাব দিলাম, খবরট! তুমি ঠিকই পেয়েছ । 

স্রী পুনশ্চ ভ্রিজ্েস করলেন, কিন্ত ঘোগানন্দ বাবু অথবা 
পন্ষজ বাবুর কথা! ত কিছু বললে না? 

প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এ খবরে তোমার আগ্রহ কেন বল ত? 

শী বললেন, যারা খাবেন গাদের রুটি মত ব্যবস্থা! করতে 
চাই। খেয়ে গুর! আনন্দ পেলেই আমাদের তৃপ্তি। 


ভাঙে 


কথাটা তিনি মিখ্যে বলেন নি। বললাম, ঘোগানন্দ বাধু 

আর পঙ্থজ বাবু ভাল রান্নার ভক্ত । তাসেযাইহোক। 
রা ও ঙ ঙ 

আয়োজন এ্রমর্তী আজ ভালই করেছেন। ওরাও থেয়ে 
খুঈ হয়েছেন । খাওয়ার তদারক করছিল-বেবী। আরম্ত 
থেকে শেষ পর্যন্ত সে ঘরের একপাশে ঠায় ধাড়িয়ে অত্যন্ত 
মনোযোগের সহিত সকলের খাওয়া নিণীক্ষণ করছিল । 
শৈলজাবাবু ঠাঁতের ব্যথায় থেতে একটু অন্গবিব! বোধ কর- 
ছিলেন। বেবীকে তারই সঙ্ধপ্ধে বেশ কৃতৃহলী মনে হু'ল। 
শঙ্কিত হলাম । হঠাৎ আবার কি প্রশ্ন করে বসে। প্রশ্ন 
অবশ্থ শেষ পর্য্যস্ত করে নি, কিন্তু সকলের খাওয়ার গতি, 
স্থিতি এবং ইতি সে বেশ ভাল করেই লক্ষা করেছে। টের 
পেলাম কিছুক্ষণ পরে তাঁর মার কাছে বিশদ বর্ণনা দিতে 
শুনে। 

বেবী তার মাকে বলছিল, জান মা, এঁযে খুবলন্বা 
দেখতে, বেশ মিটি করে আস্তে আস্তে কথ! বলেন-__এঁ যে 
মন্তবড় গৌঁফ'ধার, তিনি মাছের পাতুরী খেলেন সবার শেষে, 
তিনি আবার একগালে খাচ্ছিলেন ম11.* 

একটু থেমে খানিক: দম নিয়ে পুনরায় বললে, কেউ 
কিছু ফেলে দেয় নি মা। বাবাকে বলে, চমৎকার হয়েছে 
সব কটি র্নান্লা। 

লক্ষ্য করলাম স্ত্রীর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । বেবীকে 
ধমক দিতে গিয়েও তাই আত্মসম্বরণ করতে হ'ল আর একখানি 
আনন্দোজ্বল মুখের দিকে চেয়ে । 

স্্রী বললেন, ভদ্রলোক দীতের ব্যথায়, ভাল করে থেতে, 
পারেন নি-_-আর একদিন ভাল করে ব্যবস্থা কর। 

হেসে জবাব দিলাম, এ কি তাদের প্রশংসাপত্রের প্রত্যুত্তর 
নাকি? 

স্ত্রী বললেন, তা যাই তুমি বলনা কেন, মোচ্ষা কথ! হুচ্ছে 
এই যে, খেয়ে ধারা! তৃপ্ত হন তাদের খাইয়ে আনন্দ পাওয়া 
যায়। | 

এই স্পষ্ট স্বীকৃতির পরে আর বলবার কিছু থাকতে পাঁরে 
না। কিন্ত আমার পাকা মেয়ে বেবীটাকে নিয়ে আমি কি 
করি বুঝে উঠতে পারছি না। ওর এই তীক্ষু সমালোচন। 
এবং বিশদ বর্ণনা সেদিন আমায় ন্রীতিমত বিব্রত করে 
তুলেছিল । অবশ্য শেষ পর্ধযস্ত ব্যাপারটা একটা সহ্ষ 
পরিহাঁসের ক্বপ নিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছিল । 

আর ছেলেটার কথা? সেআর কত বলব। মোট 
কথা একটি আন্ত ক্ষুদে শয়তান। কিযে ও বোঝে আর 
কি যে বোঝে না তা আহ ও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। 
শুধু মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে বলতে বিনে আর পারি না, 
আর পারি না। 


সংঘাত 
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জীবনের প্রতিটি বাপে ওর] যদি এমনি করে বিভ্রাট 
বাধিয়ে তোলে তাহলে আমি যাই কোথ|। আমায় কান 
আহার থেকে আরম্ভ করে আপিন যাওয়া! পর্য্যন্ত নিরুপত্রব 
নির্বিঘ্ধে ঘটে ওঠে না। স্বানাহার পর্য্যস্ত কোন রকষে 
মানিয়ে নেওয়। চলে কিন্ত কীধে করে আপিস নিয়ে যাওয়া 
সম্ভব নয়। ঘরে ফিরে এসেও এক মুহুর্ত নিরিবিলি থাকবার 
উপায় নেই। রাস্ভ| থেকেই পিছু নেবে। অথচ আমার 
ছুঃখের কথ! কাউকে বলবার উপায় নেই। বিহিত 
মাথায় উঠেছে। 

স্ত্রীকে বললে, তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, এদের 
চেয়ে তোমার ' সাহিত্য-চর্াট! বড় হ'ল বুঝি? যাই বল, 
তোমার বিয়ে কর] উচিত হয় নি। 

কোনটা বড়, আর কোনট] ছোট তার বিচার আমে 
করছি না। কিন্ত এরই নাম যদি সংসারধর্্ম হয় তবে এ 
বর্ঘকৃত্য আমার না করাই উচিত ছিল। অষ্টপ্রহ্র শুধু একই 
চিন্তায় বেতাল! পাক খাচ্ছি। এক দিকে মেহ," অপর দিকে 
প্রতি্ঠা_ছু'দিক থেকে আমাকে নিরস্তর টানছে । জীবনের 
ঘোরতর বিপর্ধ্যয়ে আমি দিশেহার] হয়ে গেছি । 





সংসারের এই বহুমুখী পরিবর্তন, তাঁর সুখ, তার ছুঃখ, 
কলহ-মীমাংসা, শিশুর কলহান্ত, তাদের দৌরাত্ম্য এর কোন 
কিছুকেই উপেক্ষা! কর! চলে না। বরং এর ব্যতিক্রমটাই 
অস্বাভাবিক । মানুষের মনের এটাই যে গোপন শাশ্বত, 
কামনা, জীবনধারণের অপরিহ্ার্ধ্য অঙ্গ তা টের পেলাম দিন 
কয়েক পরে। ত 

আপিস থেকে ফিরে এসে কড়া নাড়তে তৃত্য দরজা খুলে 
দিলে। একটু বিশ্মিত হুলাম। এ কাটি বেবীই নিয়মিত 
করে থাকে । কোন দিন কোন কারণেই এর ব্যতিক্রম হয় নি। 
বুকের মধ্যে কেমন উদ্বেগ বোধ করলাম, অথচ ভরসা করে 
ভৃত্য কে্কেও কোন কথ] প্রিজ্ঞেস না করে নিঃশবে অএসর 
হয়ে চললাম । সি'ড়ির মুখেও আর একখানি কচি মুখের 
সাদর আহ্বান কানে এল না। একট অদ্ভুত অনুভুতি 
আমায় ক্ষণকালের জন্ত অচল করে রাখলে । কিন্তু পরক্ষণেই 
অপেক্ষাকৃত ভ্রুতপদে নিজের ঘরে এসে উপদ্থিত হলাম । 
সেখানেও এক অথগ্ড স্তব্ধতা| বিরাঞ্জ করছে। বেবী একবার 
চোখ হুলে আমার প্রতি চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কথা 
বলতেও সে আঙ্গ ভুলে গেছে যেন। শ্রী বাগার মাথায় 
আইস-ব্যাগ ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে 
জাছেন । একটি বেলার ব্যবধানে আমার নিজের সংসারকেও 
আর চিনবার উপায় মেই। সব ওলটপালট হয়ে গেছে। 
সারাদিন পরিশ্রম করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ আমার এক 
মুহর্ণে বিলীন হয়ে গেল । কোথা থেকে যেন হুখানি অন্ুষ্ঠ 
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ছান্ এসে সবলে জামার ক চেপে হয়েছে । একসঙ্গে 
অনেক কথা চিন্তা করতে গিয়ে বড় অবসন্ব বোধ করলাম। 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফি এমন হতে পারে ছেলেটার | বসে 
ঘসে আকাশপাতাল তাবছি। স্ত্রী এসে নিঃশবে পাশে 
ফ্বাড়ালেন। বললেন, একবার ভাক্তারবাবুর কাছে তাড়াতাড়ি 
যাও। ছররটা আবার বেড়ে চলেছে ।_আমি প্রশ্ন করতে 
গেলাম । শ্ত্রী বাধ! দিয়ে স্ব কণ্ঠে বললেন, ডাক্তারের কাছে 
শুনে নিও । এখন এক মুহুর্ত ন্ট করে! না। যাও। 

উঠে দাড়ালাম । চোখের সামনে কেমন ধোয়া ধোয়া 
ঠেকছে। কোন কথাই ওরা বলছে না। আশঙ্কা তাই আরও 
ছর্র্বার হয়ে উঠেছে । 

ডাক্তার এলেন, চলে গেলেন মৌনগন্ভীর মুখে । ব্যবস্থা- 
পত্রের ক্রুট করেন নি অবস্ঠ। ম্রীর আজ আর এক মৃদ্তি 
চোখে পড়ল । মমতাময়ী ধৈর্য্য প্রতিমূর্তি। ঘড়ির কাটায় 
তাত সজাগ দৃষ্টি। 

আমার কিন্ত সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ।*..ফোন 
ফাজেই সাহায্য করতে পারছি নে। মন বলে তাতে কাজের 
চেয়ে অকান্ধই করে ফেলব । শুধু অদূরে নিঃশবে বসে জাছি। 

বাপ্পা তার দিদির বিরুদ্ধে সার! দিনের অভিযোগগুলি 


নিয়ে আমার কাছে এগে উপস্থিত হয় নি। বেধীও তার 
পাণ্টা জবাব দেবার জভ ছুড়ে আসেনি। মোটের উপর 
আমাকে ওয়া সম্পূর্ণ একলা থাকবার অবকাশ দিয়েছে। 
কতদিন মনে মনে নিরুপত্রব একাকিত্ব কামনা করেছি-_ 
আমার রচনা-চর্চায় ব্যাঘাত করায় তাড়না ফরেছি। 
কিন্ত আজ মনে হচ্ছে আগাগোড়া নিকেকেই 'আমি 
ঠকিয়ে এসেছি, নইলে এই মুহূর্তে এ শিশুকণ্ডের কল- 
হান্ত, নিঃসক্ষোচ দৌরাত্মা, প্রতি কাজে পায় পায় ঘুরে 
বেড়ানোকেই আমার সমগ্র সম্ভা এমন একাত্তভাবে কাষন! 
করছে কেন? অসহ্থ হয়ে উঠেছে এই হিমশীতল স্তব্ধতা। 
এর মধ্যে প্রাণ কোথায়] বেঁচে থাকবার সঙম্জীবনীমুধা! 
কোথায়! 

বাপার মুখের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। যদি 
এই মুহুর্তে একবার চোখ খুলে তাকায় ] ওর মুখে যদি তেমনি 
মিষ্টি এফ টুকরো! হাসি ফুটে ওঠে, আর সেই সঙ্গে একটি 
অতিপরিচিত আহ্বান ।**. 

শিশুকষ্ঠের ডাক শুনবার অভে অন্ততরাত্বা আমার উন্মুখ হয়ে 
উঠল। কিন্ত কোন সাঁড়া পেলাম না। শুধু দেয়াল-ঘ 
রাত দশটার সঙ্কেত জানালে । 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
জ্রীবিনয়ভূষণ দাসগপ্ত 


্ ফ্যানাডা 

৮ই জ্বাছুয়ারী বুধবার নিউইয়র্ক ত্যাগ করিব। প্রত্যুষে প্রত্তত 
হইয়া নীচে জাসিয়া হোটেলের পাওন! চুকাইতেছি এমন সময় 
ওয়েব আসিয়! বলিল, তাহার যাওয়া হইবে না। রাত্রে 
ভাহাকে যে ক্রুতিলিখদের কাজ দিয়াছিলাম তাহা! সে স্বীয় 
কক্ষে বসিয়। টাইপ করিয়। তোজনের পর আমাকে দিয়! 
গিয়াছিল। তারপর তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। 
সে বলিল, “জাপনাকে ফাগজগুলি দিয়া ঘরে ফিরিয়া দেখি 
টাইপ-রাইটার ঘঙ্জটি নাই। ম্যামেজারকে ফোনে জানাইলাম। 
ম্যানে্ার যন্ত্রহত্তে নিজ্রমণকারী চোরকে ধরিয়! পুলিশে 
(দিলেন । যন্ত্রট পুলিশের কাছে আছে | বিচার শেষ হইবার 
পূর্ব্বে পাওয়া যাইবে না। পুলিশের জাদেশে জামাকে অন্ত 
তাহাদের আপিসে যাইতে হুইবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা! 
করিয়া বৈকালের প্লেনে রওনা হইব ।” ওয়েবার 
বিমানের মগর-কার্ধ্যালস পর্ধ্যস্ত আমার সঙ্গে গেল এবং 
আমাকে বিষাদঘাটীসগানী বাসে উঠাইয়া হিয়া হোটেলে 
কিছ্গিল। - ৃ : 


লাগার্ডিয় বিমানঘাঁঠী হইতে সকাল ৯টায় বিমান উদডিল। 
নিউইয়র্ক শহরের উপর দিয়! উড়িয়াছি। 

আকাশ হইতে নিউইয়র্ক শহরের একটি বিশেষ রূপ 
দুটি হয়। ২৫।৩০ তাল! বাড়ীর পঙ.ক্ি। মাঝে মাঝে এক 
একটি বাড়ী যেন জাকাশ ছঁইবার জঙ্ত সস! উঠিয়া পড়িয়াছে। 
শহরকে পিছনে ফেলিয়! দ্রুতবেগে ছুটিয়াছি। পরিষ্ষার 
দিন। লুক্জর রৌদ্র উঠিয়াছে। নীচে দিগন্তবিদ্বত বরফ 
রাশি তাপহীন উচ্ছল দিবালোকে রজত-সিকতার মত 
ছলিতেছে । মাঝে মাঝে হৃদ। হদের জল বরফ হইয়া 
গিয়া রূপার মত শোভা পাইতেছে। মাঝে মাঝে হিমকশ- 
স্তুপ বালিয়াড়ির মত ধড়াইয়া রঙ্ৃতগিরির মত মনোজ 
দেখাইতেছে। আকাশ হুইতে দেশের এই অভূত স্বপ ঘড়ই 
অপয্াপ মনে হুইতেছে। কৈলাসবিহারী মহাদেব যেন 
বিশ্ব্কর মূর্ভিতে ধ্যানমঞ্ক। আবনি, প্রাস্বার্গ ও মাসেন! 
নামক তিনটি গ্রেশন অতিক্রম করিয়া! হুপুয়ে অটোর়ার 
বিমা ঘাটীতে নাবিলাষ । ঘিউইয়র্ক হইতে আকাশপথে 
অডোয়ার ঢুরত্ব ৩৮৮ মাইল। বিমানঘাটি হইন্ডে অটো 











তা মা বিমানে দু এদক্ষিণ 8৫৩ 
মগন্সী দশ মাইল। হোটেলে ধখন পৌঁছিলাম তখন একটা ভিন পদে সীমাবদ্ধ । প্রতি পদের পন্মিমাণ আমেছিকা 
পনয় মিনিট । হুইতে ফম। ক্ষীর-সংঘোগে ভাপে সিদ্ধ ম্বহ্দাকার এক 


হোটেলটির নাম লর্ত এলগিন হোটেল। এলগিন হ্রীটের 
উপর অবস্থিত। নুতন হোটেল। খুব বড়। বন্দোবস্ত 
সবই মার্ষিনী ধরণের । অদুরেই অটোয়। নদীতীরে পার্লামেন্ট 
ভবন ও তাহার ছুই পার্থ সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত । 
অটোয়া নগরী অটোয়। নদীর দক্ষিণ তীরে। নদীটি 
কিবিক ও অন্টেরিও প্রর্ণেশধয়ের সীমানা পির্দেশ করিতেছে । 
অটৌয়! নগরী অন্টেরিও প্রদ্দেশে। নদীর ওপারে হাল 
নগরী কিবেক প্রদেশে । 
নদীতীরবর্তী একটি টিলা বা ছোট পাহাড় নদীগর্ভে 
*খানিকট! আগাইয়! গিয়াছে । এই টিলার উপর "পার্লামেন্ট 
ভবন। তাহার ছুই হাঁতলে ছইটি বড় বড় বাড়ী। এই বাড়ী 
ছইটির মধ্যে সরকারী সবল আপিসগুলি অবস্থিত। বাড়ী 
ছইটি ঈষ্ট ব্লক ও ওয়ে ব্লক নামে পরিচিত। টিলাটির উপর 
হইতে অটোয়! নদীর এবং ওপারের হাল সহরের দৃষ্ট পরম 
মনোজ্ঞ । পার্লামেন্ট ভবনটি নুদৃষ্ঠ, নিপুণ স্থাপতাশিল্পের 
নিদর্শন । ছাতের উপর উপচুশীচু হুন্দর চুড়াশ্রেনী। ঘড়ির 
চূড়াটি সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে । 
পার্লামেন্ট পাঁছাড়ের পূর্বব পার্খব দিয়া! রিডে| ক্যানাল 
অটোয়া নদী হইতে নির্গত হুইয়াছে। খালের মুখে বিরাঁট 
লৌহ-দরজ| | ইহাঘ্বার জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 
খালটি অটোয়! নগরীকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! বহুছুরে 
অণ্টেরিও হদে মিলিত হ্ইয়াছে। 
পার্লামেন্ট ভবনের নিকটে খালের ওপারে রেল-কোম্পানী 
পরিচালিত বিখ্যাত “সাঁটে লড়িয়ে' নামক ুদৃষ্ধ হোটেল । 
তাহারই সম্মুখে রেল-&শন। 
অটোঁয়! ছোট শহর । ১৯৪১ গ্রীষ্টাীঝের সেক্সাস অন্থসারে 
এখানে ১. লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫১ জন লোকের বাস। 
সমগ্র ক্যানাডার রাজধানী হিসাবেই এই শহর গড়িয় 
উঠিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া ইহার বিশেষ 
গুরুত্ব নাই। 
শগরটি মার্কিনী পদ্ধতিতে সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেমীঘার! 
পরিশোতিত। কিন্ত রাস্তাগুলির নাম বিলিতী রীতিতে বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির নামাহ্থসারেই হইয়াছে । এখানে ইংরেজী ভাষায় 
মার্কিনী ইডিয়ম ব্যবন্থত হয়। বানান বিলিতী, কিন্তু উচ্চারণ 
মার্কিনী। ইহার! ট্রামকে ছ্ীটকার, লিফউকে এলিতেটর এবং 
কুটপাথকে সাইড ওয়াক বলে। ইহাদের জীবনযাত্রার মান 
মাকিনী মান অপেক্ষা কিছু নীচ্‌, কিন্তু প্রণালীটি সম্পূর্ণ মার্কিনী। 
ইহাদের খাভতালিকা! ও রন্বনপ্রণালী সম্পূর্ণ মার্কিনী। 
ছোষ্টেলে আমেরিকার মতই রকমারি খান দেখিয়াছি। 
তবে মূল্য নিয়ছ্িত বলিয়| আনেরিক| অধ্ক্ষা কম-__মাজ খান! 
৪ 


একটি আপেল এখানকার একটি উপাদেয় খান্ত। কোন ফোন 
ফলের রস এখানে আমেরিকার চেয়েও শ্বাছুতর । মাছের 
স্বাদ বাংলার মাছের মত না| হইলেও আমেরিকার মাছ হইতে 
ভাল বলিয়৷ মনে হইত । 

এখানকার শীসনব্যবন্থ| মার্কিন-প্রথায় চলিলেও, শাসন* 
যন্ত্রের কাঠামো! বিলাতী পদ্ধতিতে প্রত্তত | ইংলগ্ডের রাজার নামে 
সমস্ত শাসন-র্যবস্থ! পরিচালিত হুয়। বিলাতী পার্লামেণ্টের 
যাবতীয় নীতি ও পদ্ধতি ইহার] নিজেদের পার্লামেন্টে পুথ্থাঙ্থ- 
পু্থরূপে জঙ্গকরণ করে। আমেরিকায় দেখিয়াছি ইংলগ্ডের 
নজির কেহ জানেও না, স্মরণও করে না। এখানে সমস্ত 
আলোচনায় ইংলণ্ডের নজির প্রথমে উত্থাপিত হয়। বিলাতী 
সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের যোগ রাখিবার জত ইহার] সর্বদা 
উদ্বিগ্ন । পাছে ধনী ও শক্তিশালী আমেরিকার চাপে ইহারা 
একেবারে মার্কিন বনিয়া যায় এ ভয় ইহাদের মনে সতত 
জাগরূক। ইংলগুকে ইহার! মুক্তহত্তে সাহায্য করিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত । কিন্ধু ইংলগ্ের এতটুকু হস্তক্ষেপও ইহার সন্থ 
করিবে না। 

গত যুদ্ধের পর ক্যানাডার এক নবজাগরণ হইয়াছে বলিয়। 
মনে হইতেছে । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ জাতি ছুর্বধল হ্ইয়া 
পড়িতেছে। ক্রমবর্ধমান ক্যানাড| অদুরভবিম্তে সাত্রাজ্যের 
সর্বাপেক্ষা” শক্তিশালী ও সন্বদ্ধিশালী দেশে পরিণত হইবে 
ইহা! অনেকেই মনে করিতেছে । সেজন্ ক্যানাডা আজ 
চাহিতেছে শ্বতন্ত্র নাগরিক অধিকার, শ্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত। 
সাম্রাজ্যের নাগরিকত্ব বজায় রাখিয়াও সাত্রাজ্যতুক্ত দেশগুলির 
স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা কর! যায় কিনা তঙ্জত 
লওনে এক সম্মেলন হুইয়া গেল। ক্যানাডার শ্বতন্ত্র জাতীয় 
সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত স্থানীয় পার্লামেন্টে একটি 
ফমিটি নিযুক্ত হুইয়াছে। 

প্রতিবেগী আমেরিকার অনতিক্রমনীয় প্রভাব, ইংলগ্ডের 
সত্যতার প্রতি আস্তরিক আকর্ষণ এবং দবজা এত আত্মপ্রত্যয় 
ও স্বাতগ্্যবোধ-_এই ত্রিধারার সংমিশ্রণ জাজ ক্যানাডার 
জামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বত্র 
পরিক্ফুট । ক্যানাডার জীবন-নদী আন্গ এই তিনটি ধারায় 
পরিপুষ্ঠ হইতেছে। 

ক্যানাডায় অপর একটি লক্ষমীয় বিষয় ইংরেজী ও ফরাসী 
ভাষা এবং ক্ৃষ্টির যুগপৎ সহযোগিতা! ও প্রতিযোগিতা! | ফরাসী 
ভাষা ও সংস্কতি কিবেক প্রদ্দেশেই সীমাবদ্ধ । সেখানকার 
সন্নকাঁরী কার্ধ্য ও শিক্ষা! করাসী ভাষায় চলে । স্থানীয় অধিবাসি- 
গণের ধর্ম ও ব্যক্তিগত আইন ফরাসী কৃরিকে অনুসরণ করে| 
অন্ত সমস্ত প্রদেশে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেশী কটি অন্ত 


ভা 
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হয়। জটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ইংরেজী ভাষায়। প্রদেশ বা টেরি তুমি ভাগের আনপংখ্যা প্রতি বর্গ- 
নর্দীর ওপারে ছাল শহরে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ফরাসী  টরির নাম আয়তন মাইলে জন- 
ভাষায়। জাতীয় পার্লামেন্টে উভয় ভাষাই চলে। প্রত্যেকটি (বর্গমাইল) বসতির গাঢ়তা 
আইন ছুই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় । পর্ধ্যায়ক্রমে ইংরেজী ভাষা কিবেক ৫,২৩,৮৬০  ৩৩১৩১১৮৮২ ৬৩৬ 
ভাঁষী ও করাসী ভাষাভাষী স্পীকার নির্বাচিত হন। সরকারী জন্টেরিও ৩,৬৩,২৮২  ৩৭,৮৭১৬৫৫ ১০:৪৩ 
দণ্তর হইতে প্রেসনোটগুলি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। মনিটোবা ২১১৯৭২৩ :55২৯৭৪৪ ৩'৩২ 
ঠ্েনোগ্রাফার বা শ্রুতিলেখকগণের উভয় ভাষায় দক্ষতা সাসকাচেওয়ান ২,৩৭,৯৭৫ ৮১৯৫১৯৯২ ৩৭৭ 
প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় ফরাসী ভাষাতাঁষিগণ ম্প&তঃই আলবার্টা ৩,৪৮,৮০০  ৭১৯৬১১৬৯ ৩২০ 
পিছাইয়া পড়িতেছেন | ক্ষিবেক প্রদেশের বাহিরে তাহাদের ব্রিটিশ কলম্বিয়া ৩৫৯,২৭৯ ৮১১৭,৮৬১ ২২৮ 
কৌন প্রন্যায দাই । প্রাদেশিক মোট ২০,০৩,৩১৯ ১১১৪১৮৯১৭১৩ ৫৭৪ 

ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষাতাধিগণের ইয়কন টেরিটরি ২.০৫৩৪৬ 895 বার 
বিশেষ খ্যাতি থাকিলেও বাবসা-বাশিজ্যে ইংরেজী ভাষাতাষি উত্তর-পশ্চিম” ১২:৫৩:৪৩৮ ১২০২৮ টিং 
গণই দ্রুত আগাইয়া যাইতেছেন। কিবেক প্রদেশেও বড় বড় সমগ্র ক্যানাঁড| ৩৪,৬২,১০৩ ১,১৫১০৬,৬৫৫ টি 
ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাঁভাষিগণেরই অনেক বিষয়ে প্রাধানত। 
সেখানকার ফরাসী ভাঁষাঁভাঁধিগণের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসংখ্যার শতকর! ৫৪৩৪ তাগ শহ্রবাসী। ক্যানাডার 


ইংরেজী শেখেন। ফরাসী ভাষাভাষিগণ তাঁহাদের ভাষা ও 
ক্ষষ্টি সন্বন্দে বিশেষ সঙ্জাগ। তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বর্ণ 
এবং ব্যজিগত আইন বজায় রাখিবার জন্ত তাহার] বিশেষ 
ব্যগ্র। অনেকের মতে এবিষয়ে অতিব্যগ্রতাই ' ফরাসী 
ভাষাঁভাষিগণের পিছাইয়া পড়িবার কারণ। ফ্রাব্ের ফরাসী- 
গণ সপ্তদশ শতাঁবীর পর দ্রুত আগাইয়৷ গিয়াছেন। কিন্ত 
সপ্তদশ শতার্বীতে ধাঁহার! সুদূর ক্যানাডায় আসিলেন তাঁহার] 
যে ক্ৃহিকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন তাহাকে এত দৃঢ়ভাবে 
আকৃড়াইয়। রহিলেন যে তাহাদের অগ্রগতি অসগুব হুইয়] 
পড়িল। রর 

কানাডা আয়তনে ৩৬,৯০,৪১০ বর্গমাইল 7 অর্থাং 
ভারতবর্ধের প্রায় আড়াই গুণ । ক্যানাডার জনসংখ্যা ১ কোট 
২১ লক্ষ অর্থাং ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাঁগের 
এক ভাগ । দেশের উত্তরাংশ জনশৃন্ভ বলিলেই হুয়। জন- 
বসতি মার্কিন সীমাস্তের কয়েক মাইলের মধ্যেই প্রায় 
লীষাবন্ধ। শ্বেতকায় জাতি আটলার্টিক হইতে সেন্ট লরেন্স 
মদ্দী দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে। বিরাট্‌ হৃদমাল! অতিক্রম 
ফরিয়া ধীরে ধীরে বসতি বিস্তার করিয়াছে । উত্ভরাংশে 
এখনও শুধু আদিম অধিবাসিগণের বাস বলিলেই চলে । নয়টি 
প্রদেশ এবং ছুইটি টেরিটরি লইয়া ক্যানাডা দেশ। ইহাদের 
আয়তন ও জনসংখ্যা এইবপ £ 


প্রন্ধেশ বা টেরি- সুমি ভাগের জনসংখ্যা প্রতি বর্গ- 
টর্রির নাম আয়তন মাইলে জন- 
(বর্গমাইল) বসতির গাঢ়তা 

প্রি এভোয়ার্ড দ্বীপ ২,১৮৪ ৯৫,০৪৭ ৪৩৫২ 

নোভা ক্ষটয়া. ২০,৭৪৩ .৫,৭৭১৯৬২ ২৭৮৬ 

নিউ ত্রাউইক ২৭৪৭৩  ৪১৪৭১৪০১ ১৬৬৫ 


সর্বাপেক্ষা! বড় শহর মট্টিয়লে ৯ লক্ষ লৌকের বাস। দ্বিতীয় 
শহর টরণ্টোতে সাড়ে ৬ লক্ষের কিঞ্দিধিক লোক বাস 
করে। ইহাদের পরেই ত্যান্কৃবার শহর। সেখানকার 
অধিবাঁসীর সংখ্যা পৌনে তিন লক্ষ । লক্ষাথিক লোকযুক্ত 
আরও ৫টি শহর আছে ; যথ]| উইনিপেগ, হামিলটন, অটোয়া, 
কিবেক ও উইগপর | উইনিপেগ মনিটোব! প্রদেশে কিবেক, 
ক্িবেক প্রদেশে এবং অপর তিনটি অন্টেরিও প্রদেশে অবস্থিত । 
এই সমন্ত জনসংখ্য। ১৯৪১ সালের সেল্দাঁস অনুযায়ী । বঙমানে 
সবগুলি শহরের জনসংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ক্যানাডায় আদিম অধিবাসিগণ জনসংখ্যার মাত্র ১২৮ 
শতাংশ, এশিয়াটিক জাঁতি "৬৪ শতাংশ । বাকী ইউরোপীয় 
জাতি । তন্মধ্যে ব্রিটিশ বংশীয়গণের অনুপাত ৪৯৬৮ শতাংশ 
এবং ফরাসী বংশীয়গণের অহ্থপাত ৩০*২৭ শতাংশ । ইহার 
পরেই জার্মান বংশীয়গণের স্থান, ইহাদের অন্থপাত মানত 
৪০৪ শতাংশ। 

গত যুদ্ধে ক্যানাডায় উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। 
১৯৩৯ সনে দেশের উৎপাদনের এস মূল্য ও নীট মূল্য 
যথাক্রমে -৫৬৩,০৪১৭৬,৭৪২ ডলার ও ৩১৪,৯১,৭২,৯১৩ 
ডলার ছিল। ১৯৪৩-এ উৎপাদনের এস ও নীট মূল্য দাড়ায় 
১২০২,৩৯,৫২১৫০১ ও ৬৩২, ৫৪,৫৮,৩৩৭ ডলার । 

নীট মূল্যের ৩৯২৩ শতাংশ ছিল কৃষি, বন, মত্ত, খনিজ 
প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদন এবং ৬৭'২৭ শতাংশ ছিল শিল্প 
প্রভৃতি মাধ্যমিক উৎপাদন । ১৯৪৩ খ্রষ্ঠাবে বিভিন্ন প্রদেশের 
উৎপাদনের নীট মুল্যের অন্থপাত ছিল এইরূপ £__ 

অন্টেরিও ৪১৪৫ শতাংশ 

ফিবেক ২৯২২ ৪ 

তিটিশ কলি! ৯৩ ও 


বিমা ভু-প্রদক্ষিণ 


৪৫৫ 





ভা 

সস কাঁচেওয়ান ৫২৭ শতাংশ 
আলবাটা ৫০৮ » 
মনিটোবা ৪:৫২ * 
নোত। ক্ষটয়া ২৯৭ ৪ 
নিউ ব্রা্ঘউইক ২১২ ॥ 
প্রি এভোয়ার্ড ্&ীপা ০৩২ « 
ইয়কন ও উত্তর-পশ্চিম 

টেরিটরি ০১২ » 

১০০০০ 


ক্যানাডার বহির্বাণিজ্যে তাহার কৃষিজাত,জান্তব, বনজ এবং 

খনিজ ভ্রব্যেরই প্রাধান্ত। গম, বাপি ও ওট প্রভৃতি কৃষিজাঁত 
বস্ত, মাংস, ডিম, মস, চিজ ফার ও ছুষ্ধ প্রভৃতি জান্তব বসন্ত; 
কাঠ, এস্বেষ্টদ্‌, কাগজ ও কাগজের পাল্প, প্রভৃতি বনজ 
বন্ত, ণিকেল, এলুমিনিয়ম, তামা ও ভ্বিন্ক প্রভৃতি খনিজ 
বন্ত প্রভূত পরিমাণে এদেশ হইতে বিদেশে চালান যায়। 
যুদ্ধের সময় এই সমস্ত বস্তর বাহিরের চাছছিদ] খুব বাঁড়িয় যায় । 
অধিকপ্ত অনেক যুদ্ধসরঞ্জামের কাএখ।না এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ফলে যুদ্ধকালে ইহাদের রপ্তানি পরিমাণে ধিগুপ এবং মৃল্যে 
তিন গুণ বাঁড়িয়। যায় । আমেরিকার মত ইহ?াদেরও আমদানী 
অপেক্ষ! রপ্ডানি অনেক বেশী । ফলে যুদ্ধকাঁলে এবং যুগ্ধোত্তর 
কালে ধারে মালসরবরাঁহু করিবার নানারূপ বন্দোবস্ত ইহা- 
দ্িগকে করিতে হুইয়াছে। 

ইহাদের বহির্ধাণিজ্যে আমেরিকার স্থান সর্বোচ্চ । তার 
পরই ইংলগেের স্থান । ১৯৪৫ গ্রীষ্টান্দে আমেরিক1! ইহাদের 
সমগ্র রপ্তানিদ্রবোর ৭৫৮ শতাংশ ক্রয় করিয়াছে এবং ইহা'র! 
নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৩৭২ শতাঁশ আমেরিকার 
নিকট হইতে পাইয়াছে। & বৎসর ইহারা ইংলগ্ডের নিকট 
হইতে পাইয়াছে নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৮৯ শতাংশ এবং 
ইংলশুকে সরবরাহ করিয়াছে সমগ্র রপ্তানির ২৯'৯ শতাংশ । 
ফার, ইত্ডয়ান ও এস্কিমে! লইয়াই তুষারময় উত্তর ক্যানাড]। 
দক্ষিণ ক্যানাডার প্রদেশগুলিকে মোটামুটি চাঁর ভাগে ভাগ 
করা যায়। আটলান্টিক তীরবর্তী অঞ্চল, মধ্য ক্যানাডা, 
প্রিয়ারী অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্ল। 

নোভাক্ষটয়া, নিউব্রা্ঈউইক ও প্রিন্স এভোয়ার্ড দ্বীপ আট- 
লান্টিকের তীরবর্তী। নোভান্কটিয়া কয়লা, আপেল ও মাছের 
জন্গ বিখ্যাত। হ্যালিফ্যা্স ইহার প্রধান বন্দর । নিউ- 
ত্রাক্ঘইক বনসম্পদে সম্বদ্ধ। এখানে অনেক পাঁল্প তৈরির 
কারখান] আছে । চাষ ও পশু-পালন ক্ষুপ্র প্রিন্স এডোয়াড 
দ্বীপের বড় ব্যবসা । ফারের অন শৃগাল পালন্রে একটি 
দুত্বহৎ ফার্ম এই দ্বীপে অবস্থিত। ১৭৭৬ গ্রীষ্ঠাকে যখন 
আমেরিক1 স্বাধীনতা ঘোষণা করিল তখন আমেরিকার 
অনেক “রাজতক্ত' নাগরিক আয়েরিকার সংঅব ত্যাগ করিয়া 
লোভান্কটর! ও নিউব্রাজটইকে বসতি স্থাপন ফুরেন। 


সেন্ট লরেজ উপত্যকার কিবেক ও অন্টেরিয়ো| প্রদেশ লইয়া 

মব্য-ক্যানাডা। শিজে ও বাণিজ্যে এই ছুইটি প্রদ্দেশ সর্ব্ধা- 
পেক্ষ! অগ্রণী । অণ্টেরিওর খনিজসম্পদ প্রসিদ্ধ | মধ্য-ক্যানাভাই 
পূর্বে ক্যাশাডা নামে পরিচিত ছিল | এইখানেই ইংরজ-ফক্নাসী 
প্রতিযোগিতা এক সময় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল । এখান 
হইতেই ইংরেক্জী ভাষাভাধিগণ ক্রমশঃ প্রিয়ারি অঞ্চলে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছেন। মনিটোবা, সাসকাচেওয়ান ও আলবার্ট! লই] 
প্রিয়ারি অঞ্ল। এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেভরে গম, বালি, ওট 
প্রভৃতি প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। ুপিরিয়র, মিশিগ্যান, হরণ, 
ঈরী ও অন্টেরিও নামে পাচটি বিরাট হৃদ এই অঞ্চলে অবস্থিত। 
তশ্মধ্যে মিশিগ্যান হুদটি মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। অপর 
চারিটি ক্যানাডায় । হৃদখলি পরস্পর সংযুক্ত এবং সেণ্ট লরেন্স 
নদীর সহিত মিলিত । ন্ুপিরিয়রের তীরে পোর্ট চ্ার্থার ও 
ফোর্ট উইলিয়ম নামক বন্দর ছইটি হইতে প্রচুর গম এই হুদমাল! 
দিয়া ্রীমারযোগে পুর্ববাভিমুখে চালান দেওয়া হুয়। এই পথ 
বংসরে' আট মাঁস খোলা থাকে । প্রিয়ারি অঞ্চলের দিগন্ত 
প্রসারী প্রান্তর পর্ধ্যায়ক্রমে বরফে. ও ফসলে ঢাকা থাকে। 
এখানে ছুঃস্ছ শীতে বরচে সব একাক!র হুইয়া যায়। মার্চ 
মাসে বরফ গলিতে স্থরু করে। গ্রীন্সে সমস্ত প্রান্তর শল্তপূর্ণ 
হুইয়| কৃষককূলের মনের সহিত তাল রাখিয়া আন্দোলিত 
হইতে থাকে । আগষ্ট মাসে হিমসমাগমের ভয়ে ফসল কাটিয়া 
দ্রুত ঘরে তুলিতে হুয়। দাম ভাল থাকিলে পীতের প্রকোপ 
এড়াইবার জন্ত কৃষকগণ সপরিবারে দক্ষিণে ব! পশ্চিমে 
যাইবার আশা! পোষণ করে ; নচেৎ তুষাপ্সের মধ স্ব-গছেই 
তাহাদিগকে শীতখতু যাপন করিতে হয়। 

আলবার্ট প্রদেশে প্রচুর কয়লা ও পেল উৎপন্ন হয়। 
আলবার্টায় ছুইটি জাতীয় পার্ক আছে | শরৎকাঁলে আমোদ- 
প্রমোদের জন্ভ এখানে বছ জনসমাগম হয়। হরিণ ও ভ্গুক 
এখানকার জঙ্গলে নির্ভয়ে বিচরণ করে। ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
শতসহম্র হদে মাহ ধরা খুব আনন্দদায়ক । এই প্রদেশেই 
ক্যানাডীয় 'রকি? বা পর্বতশ্রেমীর আরস্ত। ইহার সৌন্দর্য 
বিশ্ববিখ্যাত। 

ইহার পরেই প্রশাস্ত মহাসাগর তীরবর্তী বৃটিশ কলব্িয়া 
প্রদেশ | এখানকার দীর্ঘ ডগলাস ফার বুক্ষমাল! পরম রমণীয়। 
রকমারি খমিজ সম্পদে প্রদেশটি সম্বন্ধ। এখানে শীত 
ছঃসহ নয়; প্রশান্ত মহাসাগরের গ্ামন মাছ বেশ লুস্বাছ। 
অভিজাত সক্প্রদায় বিলাঁতী আঁচার-ব্যবহারের সবিশেষ 
পক্ষপাতী । ব্রিটিশ কলব্বিয়! ক্যানাডার মধ্যে বিলাতী আদর্শ 
দ্বার! সর্ধবাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত প্রদেশ । 

অট্োয়! পৌঁছিয়। মধ্যাহভোজনাস্তে একটু বাঁছির 
হইলাম। তাপ শুন্তের নীচে। বাহিরে যাওয়া রীতিমত 
ভুফর | রাত্ত| জনশু্ত | প্রয়োজন ন| থাকিলে কেহ বাহির 
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হয় ন!। ঘাহ্র হইলে ক্রুত ট্রাম বা বাসে গিয়া! চড়ে। 
চারি দিকে শুধু বরফ । নদী, খাল, লেক, পার্র, রাস্তা, ঘাট, 
মাঠ সব গভীর বরফে ঢাক1। বংসর়ে ১০৮ ইফি বরফ পড়ে। 
প্রায় সবটাই ৩1৪ মাস ধরিয়! পড়িয়া শেষ হয়। প্রায়ই বরফ 
পড়িতেছে। শহরের রাস্ত! পরিষ্কার রাখ! কঠিন। প্রশস্ত 
স্বাস্তাগুলির সবটা পরিষষার রাখা অসম্ভব । মোটর এবং মাহ্ছুষ 
চলিবার মত একটু সরু পথ পরিফার রাখিবার চেষ্টা কর! হুয়। 
ছাটিবার সময় হ'পাশে উচু বরফের সুপ । কোথাও হাটু 
সমান, কোথাও বা কীধসমান উচু। তাপ সাধারণতঃ 
১০1১৫ ডিগ্রী পর্ধ্যস্ত ওঠে ; এবং শুস্তের ১০1১৫ ডিত্রী নীচে 
পর্ধাস্ত নামে । ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিলেই বরফের বদলে বৃঠ্ি 
পড়ে । এ সময় বৃষ্টি কদাচিং হয়। বৃষ্টি হইলে পথঘাট বড় 
খারপহয়। সাধারণতঃ বরফ সাদ| ধুলার মত বা উক্ছবল 
বোরিকের গু'ড়ার মত একদম শুকৃনা । কিন্তু তাহার উপর 
স্ব্টির জল পড়িবামান্র জমিয়। শক্ত ও পিচ্ছিল হুইয়! ঘায়। 
একটা শক্ত ও পালিশ বরফের পাঁতে সকল স্থান আচ্ছাদিত 
হইয়া! যায় । তাহার উপৃর দিয়া পা টিপিয়। হাটা বেশ 
বিপজ্জনক । এয়প জমাট বরফ সাফ করাও কষ্টকর । গুঁড়ি 
ঘরফ বৃহদাকা'র যাস্ত্রিক পাখার হাওয়া দিয়া উড়াইয়া লরি 
বোঝাই করিয়া সরাইয়! ফেল! হয়। কিন্ত জমাট বরফ গাঁইতি 
দিয়! ফাটিয়া সরাইতে হয়। ছাদে গাছে বৃঠ্ির জল পড়িয়া 
গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে বরফ হইয়া যায়। গাছপালা 
যে এত নিঃস্ব হইতে পাঁরে তাহা না৷ দেখিলে বুঝা ঘায় না। 
শরংকালে ক্যানাডার পুম্পপল্পবসন্বদ্ধ তরুরাজির অপার 
এরশ্বর্ধ্ের কথ! শুনিষ্াছি ও চিজ দেখিয়াছি । কিন্ত এযে 
নগ্ন নিঃক্ব ক্ৃ্ককায় উর্ঘবাহু সন্ত্যাসীর দল। সম্পূর্ণ স্পন্দহীন 
ও নিঃসঙ্গ । অনেক কণ্ঠে অজ ভ্রমণ করিয়া হোটেলে 
ফিরিলাম। সন্ধ্যায় ওয়েবষ্টার আসিয়া পৌছিল। 

পরদিন আমার জাগমনবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া সকাল 
দশটায় অর্থ-বিভাগের ডেপুটি মিনিষ্ার ডাঃ রং সি, ক্লার্কের 
লছিত মিলিত হইলাম। আমাদের পরিভাষায় ইনি অর্থ- 
বিভাগের সেক্রেটারী । ক্রার্ক তাহার ছুই জন সহকম্থার 
সহিত আমার পরিচয় করাইয়! দিলেন । এক জন ডাঃ এ, কে, 
ইটন ট্যাক্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; অপর জন জার, বি, ব্রাইস 
বান্ছেট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং আত্বর্ধাতিক ব্যাঞ্চের ডিরেক্টর 
বোর্ডে ক্ষ্যানাডার প্রতিনিধি। এ বোর্ডে ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধি প্রীৃত জুন্দরেশনের সঙ্গে হার বিশেষ পরিচয় 
আছে। এ দিনই পরে” রান্ম্ববিতাগের ডেভিড সিম ও ভি, 
সি নার্ডম্যানের সঙ্গে জালাপ হুইল। এখানে অর্থ-বিভাগ 
কর নির্জারণ-ফরে ॥ রাক্বত্ব বিভাগ কর আদায় করে। 

ফ্্যানাডিয়ানগণের সৌহার্দ্য অতুলনীয় । ইহারা সঘালাপী 
এবং বিষেশীকে সর্বধিষর়ে সাহাব্য ফরিতে উদ্ধুখ। ক্লার্ক 


আমাকে মব্যাহকোরনে নিষন্্র করিয়া! নিকটবর্তী রিডে। 
ক্লাবে লইয়। গেলেন । এখানে উচ্চপদহ্থ সরকারী কর্ণ্ঘচারিগণ 
মব্যাহুভোজন উপলক্ষ্যে মিলিত হন। আমরা চারি জনে 
একসঙ্ষে খাইলাম। ক্লার্ক, ইটন, এখানকার ভ্তাশনাল 
হার্বার বোর্ডের অধ্যক্ষ বি, জে, রবার্ট এবং আমি। 
ভোজনাস্তে বিবার ঘরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হুইলাম। 
তন্মধ্যে এক জন সপ্ততিবধীয়ি বৃদ্ধ । ইনি এদেশের বিমানপথ- 
উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ; ৩০।৩৫ বংসর পূর্বে কলিকাতায় 
বার্ণ কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। 

আমার নিকট কলিকাতার বিরাট হর্ম্যমাল! ও উপভোগ্য 
শীতখত্র কথা শ্রবণে ক্লার্ক যখন বিশ্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন 
তথন বন্ধ আমাকে সমর্থন করিয়া! এবং প্রশংসমান কণ্ে 
কলিকাতা নগরীর বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া 
্ার্ককে বিশ্মিততর করিয়! তৃলিতেছিলেন। রবার্টস আগামী 
সপ্তাহ্থে ভ্যান্কুবার বন্দর. পরিদর্শনে যাইবেন। আমার 
সঙ্গে আর দেখ! হইবে না বলিয়া হুঃখ প্রকাশ এবং আমাকে 
সাহাধ্য করিবার স্বন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তিনি 
ভোন্বনাত্বে আমাকে পালামেন্ট-ভবনে লইয়া! গিয়া] 
লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে আলাপ করাইয়! দিয়! স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। লাইব্রেরিয়ান বৃদ্ধ। নাম হাঁতি। পরমোৎসাহ্থে 
তন্ন তন্ন করিয়া সমগ্র লাইব্রেরি ও পাঁলমেপ্ট-ভবনটি আমাকে 
দেখাইলেন ও পার্লামেন্টের সমস্ত রীতিনীতি আমাকে বুঝাইয়া 
দ্রিলেন। নীচে তাহার নিগজের ঘরে লইয়া! গিয়া সেখান 
হইতে তৃষারাবৃত অটোয়! নদী ও ওপাঁরের হাল শহরের রমণীয় 
দৃষ্ঠ দেখাইলেন। তাছার সঙ্গে ঘড়ির চুড়ার উপর গিয়া সেখান 
হইতে শহরের চারি দিকের নুজ্জর রূপ দেখিলাম । অটোয়া 
নদীর পরপারে দুরে গাতিনো পর্বতমাল! । সেখানে 
শীতে দ্ি খেলার খুব ভাল ব্যবস্থা!। তিন-চার হাত লম্বা! সরু 
নৌকাক্কতি নীচে-চাকাযুক্ষ ক্ষি-ছয়ের উপর পা বাঁধিয়া 
খেলোয়াড়গণ যখন পর্ববতশীর্ধ হইতে খাড়া মস্থণ বরফের পথ 
দ্রিয়া পাহাড়ের গা বাছিয়া ঘণ্টায় ৪০1৫০ মাইল বেগে 
নিয়ে অবতরণ করে তখন দর্শকের গা রোমাফিত হুইয়] উঠে | 
স্কি-খেলায় ক্যানাভিয়ানগণের বড় নাম । ইউরোপে ুইঙ্কার- 
ল্যাণ্ড এবং নরওয়েতেও ক্ি-খেলার বিশেষ খ্যাতি । 

ঘড়ির চূড়ায় ঘড়ির নীচে একটি ঘরে একখানি বড় বই 
সুরক্ষিত দেখিলাম । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত ক্যানাডাবাসী মারা! 
ঘায় তাহাদের নাম বইখানিতে সুন্দর হত্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
জাছে। রোজ এক পৃষ্ঠা করিয়া উপ্টান হয়। কবে কোন্‌ 
পৃষ্ঠ! উপ্টানে। হইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া! জাছে। এ. পৃষ্ঠায় 
ঘাহাব্েয় নাম আছে তাহাদের আত্মীয়গণ সেই দিন আসিয়! 
লেখা দেখিয়! ছেশের জন্ত স্বত প্রিয়ঘকে স্মরণ করেন। 
সবদ্ধ গদগ্ধ ভাবে স্বীয় পিতার কথ! বলিলেদ। সাহার 


জাত 


পিতা! ব্রিষ্শ আগিতে ছিলেন ; বছ বংসয়. ভারতবর্ধে বাস 
কপ্সিয়াছেন। গীতার প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিন 
চার বংসর আগে প্রায় ৯০ বংসর বয়সে তিনি মারা যান। 
জীবনের শেষ দিন পর্ধ্স্ত তিনি প্রত্যহ গ্লুতা পড়িয়াছেন। 
স্বষ্ধের নিকট হইতে কয়েকখাঁনা বই লইয়া তাহ।র আত্তরিক- 
তায় মুগ্ধ হইয়া ছো্টেলে ফিরিলাম, তখন বুর ঝুর করিয়া 
বরফ পড়িতেছিল- শেফালিকা বৃক্ষ হইতে শরতের প্রভাতে 
যেরূপ শেফালি ফুল অবিরত বারিয়া পড়ে অনেকটা সেইরূপ । 
কোট ও টুপির উপর হইতে মাঝে মাঝে বরফ ঝাড়িতে 
ঝাঁড়িতে তৃষারাসীর্ণ পথে পা টিপিয়া টিপিয়া হোটেলে 
পৌছিলাম। 

আমেরিকায় যে হোটেলগুলিতে ছিলাম সেখানে খাবার 
ঘরে প্রত্যেককে ব! প্রত্যেক দঙ্গকে আলাদা টেবিলে বসাইয়! 
দেয়। অন্ত লোককে সে টেবিলে বসায় না। কাজেই 
খাবার টেবিলে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ হুয় নাই। 
এ হোটেলে অপরিচিত লোকের সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে 
হয়। ১১ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতরাঁশের সময় ফ্লোরিডার 
এক ভন্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিতাঁস সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান দেখিয়! বিশ্মিত হ্ইয়াছিলাম। 
ইনি বলিলেন, “ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিফিং পড়িয়াছি। 
আধুনিক ইতিহাস জানি না। আপনাদের সঙ্গে ব্রিটিশের 
সম্পর্ক সম্বন্ধে জানিবার খুব ইচ্ছা হুয় ।” 

আমি বলিলাম, “আলেকজাগারের সময় হুইতেই 
বিদেলীয়গণ ভারত আক্রমণ করিয়াছে ।” 

ভদ্রলোকটি বলিলেন, “কিন্তু গ্রীকদের ত আপনাা দশ 
বংসরের মধ্যেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন । তাই নয় কি?” 

আমি, “হা, এ রূপই হইবে । আলেকজাগারের সেন।পতি 
সেলগুকাস ভারতসম্রাট্‌ চন্দ্রগুণ্ডের হাতে পরাক্ষিত হন ।” 

ভক্রলোকটির প্রশ্ন আমার কাছে বড় নৃতন ঠেকিল। 

খ্বীকেরা দশ বৎসরের বেলী তারতে থাকিতে পারিল না, 
ইংরেজ দেড় শত বংসর থাকিল কিন্পপে ? আমর] ভারতবর্ষের 
যে ইতিহাস পড়ি তাহাতে এ প্রশ্নও নাই, তার উদ্ভরও নাই। 

এ বরফের রাজ্যে আপাদমন্তক আবৃত করিয়া বরফ 
ঠেলিতে ঠেপিতে পথ চলিতে হয়। বাহির হুইলেই মনে 
হয় কতক্ষণে ঘরে চুকিব। গৃহ্মান্রেই কেঞ্জীয় তাপ-ব্যবস্থ। 
থাকায় ঘরের মধ্যে বিশেষ অন্ুবিধ! নাই । এই লীতে বড় 
বড় বাড়ী গরম রাখিতে যে ইঞ্জিন চালাইতে হয় তাহাতে 
মাঝে মাঝে অগ্িকাও্ও ঘটিয়! যায়। কাগজে দেখিতেছি 
আমেরিকার কয়েকটি হোঁটেলে পর পর আগুন ' লাগিয়া 
লোক মারা গেল। তাহা! লইম্বা সে দেশে হৈ চৈ পড়িয়া] 
শিল্পাছে। শিকাগোর যে হোটেলে আমি ছিলাম সেই 
মনাক্ষ্টোন: হোটেলেও আগুন লাঁগিবার সংবাদ পাইলাম। 


বিমার রুগ্রদক্ষিণ 


সর্দি 
টো 


তবে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় মাই। আমার ঘরে তসিক্বা 
বসিয়! এলগিন রোডের তুষারাবৃত দৃশ্ঠ দেখিতাম। বুর খুন 
করিয়া বরফ পড়িতেছে__হাওয়। আপিসের পূর্বাভাসেনর 
অভ্রান্তত! দেখিয়া! বিশ্মিত হইতেছি। কখন বরফ পড়িবে ব! 
কখন বৃঠি হইবে কাগন্ধে ও রেডিওতে তাহা ঠিক বলিয়! 
দিতেছে। চারি দিক বরফে একাকার | শরতের অটোয়ায় 
পুষ্পপন্নবমণ্ডিত প্রন্কৃতির রঙের খেলা নাকি অদ্ভূত। কিন্তু 
হিমাবৃত প্রকৃতির আভরণহীন সর্বাশুরু রূপও অপরূপ । 

১২ই জানুয়ারী রবিবার ইহাদের. আর্ট গ্যালারী ও মিউ- 
জিয়ম দেখিতে যাই। আর্ট গ্যালারীতে বেঙগী ছবি নাই। 
ইউরোপীয় শিঞ্সিগণের ছবিই বেদী ।* জনৈক ক্যানাডিয়ান 
শিলী প্রকৃতির শারদীয় রূপ ও শীতের রূপ একজ প্রদর্শনেচ্ছ 
হুইয়। “অক্টোবরে তুষারপাত" এই নাম দিয়া একটি ভুন্দর 
ছবি আআকিয়াছেন। চিত্রে বিচিত্র পু্পপল্পবশোতিত তরু- 
লতার মন্তকে শুত্র তুষার সন্নিবেশ সুন্দর দেখাইতেছে। 
মিউন্রিয়মটি ছোট; কিন্ত অতীত যুগের পরস্তরীভূত গাছ 
ও জানোয়ারের কঙ্কালগুলি দর্শকের বিম্ময় উৎপাদন করে। 
গাছ পাথর হুইয়া গিয়! শ্বকীয় রূপ বন্ধায় রাখিয়া পাহাড়ের 
মধ্যে কিরূপে অন্তনিহিত থাকে তাহা দেখিতে খুব ভাল 
লাগিল। গাছের গু'ড়িটি ঠিকই জাছে, কিন্তু পাথর হইয়া 
গিয়াছে । গাছটি নাকি বিশ কোট বংসর পুর্ববেকার । অনেক 
মাছের কটা রহিয়াছে । সেখুলিও পাথর হইয়া গিয়াছে। 
কিন্ত আকারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। এগুলির বয়স 
পনর-বিশ কোটি বংসর ৷ 
* পুর্বে পৃথিবীতে ডাইনোসার নামে এক জাতীয় অতিকায় 
সরীম্থপ বাস করিত। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রানীর সৃষ্ট 
হুইয়াছে তন্মধ্যে উহাই নাকি বৃহত্তম ও হিংল্তম | অন্ততঃ 
৬ কোটি বৎসর হুইল ইহ] পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। 
কয়েকটি ডাইনোসারের প্রস্তরীভূত কক্কাল এই মিউদ্জিয়মে 
আছে। একটি কঙ্কাল লম্বায় ভ্রিশ ফুট । এই সব প্রস্তরীভূত মাছ, 
গাছ ও জানোয়ার ক্যানাডার পাহাড় কাটয়! পাওয়। গিয়াছে। 
কয়েকটি আধুনিক জানোয়ারের ম্বৃতদেহও এখানে রক্ষিত 
আছে। উত্তর মেরুর ভল্ভুক ব| শিয়াল একদম সাদ) ও থুব 
লোমশ । বন মহ্িগুলি ভীষণ । এক রকম গর দেখিলাম । 
নাম কত্তরী গরু (1005 02), সেগুলি কাটিলে নাকি 
কত্তরীর মত সুগন্ধ নির্গত হয় । একটি ঘরে নান| রকমের খনিজ 
পদ্দাথ সান্জান আছে । একট! বেশ বড় হীরক দেখিলাম । 

পরদিন ব্যাঙ্ক অব ক্যানাডায় যাইতে হইল । এটি কে্রীয় 
ব্যাঙ্ক, সম্পূর্ণ সরকারী । এখানে কেন্জীয় সরকার ও প্রাদেশিক 
সরকারের মধ্যে অর্থ ও করবিষয়ক সম্পর্ক লইয়া কিছুদিন 
যাবং খুব জালোচনা চলিতেছে । এ বিষয়ে অর্থবিভাগের 
একট স্থায়ী শাখা! আছে। ব্যাক্কের অধ্যক্ষ প্রযুক্ত ক্ষেলটন এই 





৪৫৮ 


শাখার কর্ণধার । আপিসটি ব্যাঙ্কের বাড়ীতে অবস্থিত। এই 
শাখার কার্ধ্য দেখিবার জনই জামাকে এই বাড়ীতে যাইতে 
হইত | প্রবেশকালে উপরে যাইয়া আমাকে কয়েক মিনিট 
অপেক্ষা করিতে হইল । ৫সখানে আগন্ধকদের অভ্যর্থনার্ধ যে 
দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটি উপবি& ছিলেন তিনি নানারপ আলাপে 
আমাকে আপ্যাস্িত করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমি 
ডিউক অব কনটের অন্ততম খাস কর্পচারীরূপে ভারতবর্ষে 
গিয়াছিলাম। তারতবর্ষ নুন্দর দেশ । সেখানকার রাজনবর্গের 
আর শিকারের তুলন| হয় না। দিল্লীতে অদ্ভূত জকজমক- 
পূর্ণ যে মাচ দেখিয়াছি তাহা! তুলিবার নয়। বিরাট হছল। 
অনুপম তার সঙ্জ।। জহ্ত্র স্থির বিছ্যতালোকে গৃহ্টি সমুদ্ছবল। 
রাজন্তবর্গের পোষাকের শোত। বর্ণনাতীত। বিচিত্র রঙ.» 
অসম্ভব চাঁকৃচিকা, মাথায় বহুমূল্য মপিমাণিকা-খচিত পাগড়ি। 
আলোক-রশ্রিসম্পাতে সেই মণিমাণিক্যসমূহ অদ্ভুত লাবণ্য 
বিকীরপ করিতেছে । উপরের ব্যালকনী হইতে দেখিয়া আমি 
মুগ্ধ হইতেছিলাম। মধ্য-প্রদেশের জঙ্গলে যে মহাঁপমারোহু- 
পূর্ণ শিকারের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সত্যই অপূর্ব। এ 
যাতআায় আমর! সিঙ্গাপুরেও গিয়াছিলাম | সেখানে আমি খুব 
বড় একট সাপ মারি । চামড়াটি এখনও আমার কাছে আছে ।” 

পরের দিন জামি ব্যাঙ্কে যাইয়া দেখি ভদ্রলোক সযত্ব- 
রক্ষিত দীর্ঘ চামড়াটি আমাকে দেখাইবার জন্ত সঙ্গে আনিয়- 
ছেন। ভদ্রলোকটি ভারতবর্ধের সুখ্যাতিতে মুখর | তাহার 
ফাছে রাজনবর্গ ও শিকার লইয়াই ভারতবর্ষ । 

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে ছুটি ভদ্রলোকের সহিত 
আলাপ হইল। একজন ভ্যান্ক্বার নিবাসী, ধাতুবিপ্তায় 
জুপগ্ডিত। অপর জন মাফিন; বহুদিন ক্যানাডার আটলাট্টিক 
উপকূলে বাস কর্িয়াছেন। ভদ্রলোকদ্বয় পরম্পর পরিচিত । 
ক্যানাডিয়ান খনিবিস্া ও ধাঁতৃবিত্ভ/ সংসদের বাঁধিক অধি- 
বেশন উপলক্ষ্যে প্রথমোজ্ঞ ভদ্রলোকটি অডৌয়াঁয় আসিয়াছেন। 
দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি ব্যবসায় উপলক্ষে আগত । প্রথম ভত্র- 
লোকটি বেশ আলাপী। গান্ীজীর কথ। ধ্রিজ্ঞাসা কন্পিলেন। 
আমার মুখে গান্ধীজীর বিপুল প্রভাবের কথ। শুনিয়া] প্রশ্ন 
করিলেন, “যন্ত্রশক্তির বিরোধী হইয়া আপনার! কিরূপে উন্নতি 
করিবেন? যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ছাড়। লোকের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত করা অসম্ভব ।” 

জবাবে বলিলাম, “যন্ত্রশক্তির প্রতি গার্ধীজীর অবনত নিজস্ব 
দৃষ্িতঙ্গী আছে । কিন্তু যন্ত্রশক্তির প্রতি গান্ধীক্জীর বিরোধিতা দ্বার] 
তাহার মহ্ত্বের পরিষাপ করা চলে না। গান্ধীৰী ভারতীয় 
জনগণের খ্বাধীনতা-মাকাঙ্ফার জীবন্ত প্রভীক। সত্য ও 
অহিংস! হার নিকট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ, সরল 
এবং প্রাণদায়ক । সম্পূর্ণ সত্য ও অহিংসার দ্িন্টিতে ভারতের 
মত এত বড় একটি আত্মবিশ্বত জাতিকে তিনি শ্বাধীনতা-মস্তরে 


গ্রধানী 


১৬৫৫ 


উদ্ধদ্ধ করিয়া সাফল্যের ত্বারদেশে লইয়া আসিয়াছেন। 
পৃথিবীতে ইহার তুলনা আছে কি?” 

ক্যানাডার তথ! জটোয়ার কথ! উঠিল। আমি অটোয়ার 
মিউজিয়মের কথা বলিলাম । এদেশের খনিজ ও বন- 
সম্পর্দের বিষয়ে আলোচনা! চলিল। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি 
বলিলেন, “এদেশের বনসম্পদের ধ্বংসসাধনই চলিতেছে। 
সংরক্ষণের বন্দোবস্ত নাই। এদেশের কৃষিও প্রায় 
খনির মত। সেখান থেকে সম্পদ তুলিয়। লওয়া হইতেছে । 
সংরক্ষণের কোন চেষ্ঠা নাই।” ধাতুবিদ্ আমাকে ভারতবর্ষের 
খনির কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। ছু-এক কথায়ই বুঝিলাম 
ভারতের খনি সম্বন্ধে ইনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন । 
কোলারের স্বর্-খনি সম্থ্ধে ইনি অনেক কথ! বলিলেন। 
'নিজ্জ বিষয়ে হহার বিশেষ দখল । বলিলেন, “আমাদের খনিজ 
সম্পদ কিরূপ দ্রুতবেগে ক্ষয় পাইতেছে সেই সন্ধে কাল 
সংসদে আমি একটি প্রবন্ধ পড়িব। কয়লা, লৌহ প্রভৃতি 
তো অফুরস্ত নয় । যদি নিঃশেষ হইয়] যাঁয়।” 

আমি। “অপব্যয় অবশ্ঠ পরিহার্য । তাই বলিয়া ভয়ে 

- আড়ষ্ট হইবার পক্ষপাতী আমি নই। সব ফুরাইয়া যাইতে 
পারে এই আশঙ্কায় এখনই হাত পা খুটাইবার বা নিজেদের 
উন্নতি-প্রচেষ্ঠাকে ব্যাহত করিবার বুদ্ধিকে আমি সুবুদ্ধি 
বলিব ন11” প্রথম । “কিন্তু যে ভাবে ব্যয় চলিতেছে তাহাতে 
ধাতৃগুলি ফুরাইয়া যাইবেই। নুতন খশি আবিষ্ষারেরও তো 
' একটা সীমা আছে । আপনি মিউপ্রিয়মে যে বিরাটকায় 

ডাইনোসাঁর দেখিয়াছেন তাহারা তে। খান্ভাভাবেই লুপ্ত 
হইয়াছে । আমাদেরও তো! অগ্থরূপ গতি হইতে পাঁরে।” 

আমি। বিজ্ঞান আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার কণ্রিবে 
কেন? বিজ্ঞান দিবে সাহপ। আমর] তে] জ্ঞানের সীমানায় 
পৌছাই নাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক অঙ্ক কিয়! দেখাইয়া 
দিয়াছেন যে এতদিন বাদে সুর্যের আলে ফুরাইয়! যাইবে । 
তাই বলিয়া কি এখনই নিশ্চে্ হৃইয়। বসিয়া পড়িব ?” প্রথম 
(সোংসাহে)-_“যখন হ্ুর্য্যের আলে! ফুরাইবে তখন ধাতুবিদৃগণ 
ধাতুদ্বারা অ:লোক স্থষ্টি করিবে ।” 

আমি (“ইহাই তে বৈজ্ঞানিকের মত কথা.? সেইরূপ যত 
দিনে আপনার কয়ল! বা লৌহ্‌ ফুরাইবে তত দিনে আপবিক 
শক্তি নুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইলেকৃ্রনের সঙ্জ! বদলাইয়া এক 
বস্তকে অন্ত বন্ততে রূপান্তরিত করাও সম্ভব হইবে ।” আমাদের 
খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল, ভত্রলোকটি বলিলেন, 
“আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আজ আমর! পৃথিবীর তিন 
দিকের তিনটি লোক একত্র আহার করিয়া ও নানাবিধ 
স্দালাপ করিয়। পরম পরিতোষলাত করিলাম । ত্যান্কুবারে 
গ্রে পয়েন্টে একটি খনিজ দ্রব্যের নিউপ্সিয়ম আছে । আপনি 
ভ্যান্কৃবারে গিয়া সেটি অবনত দেখিয়] যাইবেন ।” 

পরস্পর সম্ভাষণ জানায় বিদায় গ্রহণ করিলাম। 


রবীন্দ্র-সঙগীত-সার-__ভতীয় শতক 
শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 


রূবীজ্র-সঙ্গীত-সারের তৃতীয় শতক এবার কিফিৎ বিলম্বে 
ভার সঙ্গীতভঞ্জঞদের কাছে উপস্থিত করলাম । গত ছুই 
বৎসর তার জন্মদিন উপলক্ষ্যেই এই গঈীতাপ্তলি নিবেদন করে 
এসেছি, কিন্ত এ বছর নানা কারণে “যাবার স্থুরে আসার 
রে” একাকার হয়ে গেল । 


আধুনিক গান সম্বন্ধে আমার অনভিজ্ঞতার কথ! পুর্ব্বেই 
শ্বীকার করেছি। তাই সে বিষয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডকেই 
আমার প্রধান অবলম্বন করতে হয়েছে এবং রেকর্ডে ওটা 
যে জনপ্রিয়তার একটা লক্ষণ, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই; 
রেকর্ড অনেকটা ভোটের কাজ করে। তবু রবীন্দ্র-সঙ্গীত- 
ভক্তদের কাছে আবার আমার সেই পুরনে! আবেদন জানাচ্ছি, 
যেন এই তিন শতকের ভিতরে যে সকল শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত তাদের 
মতে ধর] হয় নি, তার একটি তালিকা করে আমাকে পাঠিয়ে 
অদুর ভবিষ্যতে চতুর্থ শতক সঙ্গলন করবার সাহায্য করেন। 
শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ, ১৩৫৫ । 
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ক্লাজা রামমোহন ও বর্তমান ভারত 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


বাজ রামমোহন রায় ছিলেন ক্ষণজন্না মহাপুরুষ । মবধুগের 


সন্ধিক্ষণে, ভারতের ইতিহাপের এক সঙ্কটময় মুহুর্তে ঠাহার 


আবির্ভাব ঘটে। | 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে মোগল সাম্রাঙ্য যখন ছিন্ন- 
ভিন্ন, ইসলাম সংস্কৃতি ক্রমশঃ অপশ্রিয়মাণ, নব বৈদেশিক 
শক্তির অদ্থুদয়ে দিগন্ত সন্ত, আমাদের মাতৃভূমি বিশৃখ্খল 
ঘটনাবর্তে তখন মুহমান হ্ইয়! পড়িয়াছিল। তাঁই ১৭৭৪ 
ীষ্ঠাব্বে রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের এঁতিহাসিক প্রয়ো - 
জনীয়তা ছিল। রোম'যা রোল"! বলেন, এই প্রাচীন মহাদেশে 
নবযুগের উদ্বোধনকারী রাজা রামমোহন ছিলে অসাধারণ 
পুরুষ। বাট বংসরেরও কম, € ১৭৭৪-১৮৩৩) অন পরিসর 


জীবনের মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ববাদ হইতে 
নবীন ইউরোপের বিজ্ঞান পর্যন্ত অধিগত করিয়াছিলেন । 
হুগলী জেলার রাধানগর এামে রামমোহন এক সন্াপ্ত 
ধনবান, গৌড়! ব্রাক্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সাহার 
পুর্ববপুরুষগণ কেহকেছ বাংলার নবাবের অধীনে কর 
করিতেন। তাহার পিতামহ নবাব সিরাজউদ্ধৌলার অধীনে 
উচ্চপদস্থ কর্খচারী ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ কোনও 
নবাব কর্তৃক “রায়” উপাধিদ্বার! ভূষিত হুন। তদবধি কৌলিক 
উপাধি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে “রায়” ব্যবপ্তত হইত ।-রাঁম-. 
মোহুনের পিতৃকুলের পূর্ববপুরুষেদ্না ছিলেন বিখ্যাত বৈকব, 
এবং মাতৃকুলের পূর্বপুরুষের! ছিলেন গৌড় শা্ত।. খঁহার 


তাও রি 


পিত। পুজো অতি যত্তবের সহিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া" 
ছিলেন। মাতা তারিনী দেবীর নুনির্বল পবিগ্র চক্সিজ কাম 
মোহনও উত্তরাধিকারক্ুঘ্বে লাভ করিয়াছিলেন । স্বগৃছে 
ম্নামমোধন তৎকালীন রাজভাষ! ফারদী শিক্ষা করিতেন। 
তিনি আরবী ভাষাও অধিগত করেন। উক্ঞ ভাষায় তিনি 
ইউক্লিড ও এরিঞ&ল হুইতে আরও কপিয়। কোরান পর্ধ্যস্ত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । ষোল বৎসর বয়সে ফ:রসী ভাষায় এক পুস্তক 
লিখিয়! তিনি উত্াতে হিন্দু পৌত্তলিকতার অস।রত] প্রতিপাদন 
এবং ছিন্দুধশ্্বের সংকীর্ণতার সমালোচনা করেন। ইহার 
ফলে পিত! ভুদ্ধ হইয়1 তাহাকে গৃহ হইতে বহিদ্কত করেন। 

তংক।লীন প্রথ! অগ্স।প্নে অল্প বয়সে তাহার বিবাহ্‌ হয়। 
কিন্তু প্রথনা স্ত্রী লোকাস্তরিত। হইলে তিশি পর পর ছুই বার 
দ্ারপরিএহ করেন। চব্বিশ বংসর বয়সে তিনি ইংরেজী, 
হিক্র, গ্রাক ও লাটিন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। 

প্রচুর ধনগম্পদ সত্বেও তিনি বিভিন্ন স্থলে কালের জন 
ডিগবীর অধীনে কাজ করেন। অতঃপর কার্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়! কলিকাতায় বাঁস করিতে লাগিলেন । তদানীত্তন 
গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্কের সহ্থায়তায় তিনি 
সতীদাহ্‌-প্রথার বিলোপসাধন করিতে সমর্থ হন। 

দিলীর সম্রাট রাঁমমোহনকে রাজা" উপাবিতে ভূষিত 
করেন। ১৮৩০ গ্রীষ্কাকের শেষভাগে সম্রাট রাজ। রামমোহুনকে 
রাকদূতক্ধপে ইংলণ্ প্রেণণ করেন। হাউস অফ. কমন্দের 
যে চার্টারে ইঈ& ইত়্া! কোম্পাশী ব্যবপায়-সঙ্ঘ হইতে 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুয়__সেই চার্টার প্রণয়ন 
কালের বিতর্কে যোৌগদ।ণের জণ্তই তথার গমন করেন । 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে রাজ] চতুর্থ জর্জের রাজ্যাভিষেক 
দিবসে রামমোহ্‌নকে বৈদেশিক রাজদূতের আসন দান করিয়া 
সম্মানিত করা হুয়। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সভাসদৃগণের 
নিকটেও তাহার পরিচয় প্রদান কর] হয় এবং রাজপুরুষগণ 
ঘর্ুক অতীব সম্মানের সহ্ছিত তিনি গৃহীত হুন। তিনি 
ক্নয়াল এশিয়াটিক সোপাইট, গ্রিটশ ইটশিটেরিয়ান সোসাইটি 
প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিশিষ ডি কর্তৃক 
সসম্মানে অভ্যর্থিত হন। 


ইংলগ যাজার পথে রামমোহন ও ঘণ্টার জন্ত " 


উত্তমাশা অন্তরীপে অবতরণ করেন। জাহাজে ফিপ্রিবার 
কালে একটি দুর্ঘটনা হয়। জাহাজের সিঁড়িটি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন 
ছিল না। সেইঞজন্ত উঠিবার সময় তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া 
যান এবং আঠার মাস তাহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হুয়। ' 
জীবনে আর কখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে সারিয়। উঠিতে পারেন 
দাই__ একটু খোড়| হুইয়া যান। বেঙাম প্রভৃতি ইংলগের বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার বন্ধু ছিলেন। কলিক।তায় ইতঃপূর্বেই 
উইলসন, কোৌলকুক এবং আরে অন্ভাভ ইউরোপীয় মনীবীগণ 


ও 


বাজ] রাগনগোহন ও বর্তমান ভারত 


৪৬১ 


গ্তাহার সহিত সখ্যন্থজে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন। রামমোহ্নেন্র 
ইংরেজী জীবনীকার মিস্‌ এস, ডি, কোলেটের মতে ক্লামমোহ্ন 
প্রাচীন ইংলগ্ডের ভয় হইতে নবীন ইংলগের অভ্যুদয় প্রত্যঙ্চ 
করেন। নবীন ইংলও তাহার মধ্য দিয়। নব্য ভারতের সহিত 
পরিচিতি লাভ করে। 

রাজা রামমোহছনের ইংলও-গমনের ফল হইয়াছিল নুূর- 
প্রসান্ী। ম্যাক্সমূলারের কথায়, “বিদগ্ধ এবং তুলনামূলক আলো” 
চনার দ্বারা বিশ্বের মিলনবৃত্তটি স্ুসম্পূর্ণ করিবার জন্ত রাজা 
রামমোহনই সর্ব প্রথম প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে আগমন করেন। 
অতঃপর এই বৃত্ত হইতে বিছাতপ্রবাহের ভায় প্রাচ্য ভাবধার! 
প্রতীচ্যে এবং প্রতীচ্যের ভাবধার! প্রাচ্যে গমনাঁগমন করিতে 
লাগিল। আমাদিগকে ইহ! পুণরায় সেই সনাতন শ্রাতৃত্ববন্ধনে 
আবদ্ধ ক্রিয়া দিল । তথাকথিত প্রচলিত ধর্মমপদ্ধতির স্থলে 
ইহ] আমাদিগকে সহজ এবং পবিত্র ভাঁবধারায় নুতন আশার 
আলোকে উদ্ধন্ধ করিল। অতীত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ যে-কোন 
প্রাচীন কাহিনী হইতে ইহা! আমাদিগকে অত্যবিক পরিমাণে 
সত্যলাভের ছুঃসাহুসিক পথের দিকে চালিত করিল।” 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “আব্িকাঁর তারতবর্ধে যে 
এতটুকু জীবন, এতটুকু প্রাণম্পন্দন অন্থভব কর] যায়, এই 
স্পন্দন সেই দিন সঞ্চারিত হুইম়াছিল, যেদিন রাজা রামমোহন 
অন্তান্ত জাতির সহিত মিলিত হৃইবার জন্ত ভারতের এই 
একাকিত্বের গণ্তী অতিক্রম করিয়া সমুগ্রপারে যাত্র। করিয়!- 
ছিলেন।” ভারতবর্ধকে সাহায্য করিবার জন্ত তিনি নান!- 
ভাবে কার্য করিয়। গিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে তিনি এক 
অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন ।” রাজ] রামমোহন 
ফ্রান্স পরিদর্শন করিয়াছিলেন । আমেণিকায় যাইবার ইচ্ছাও 
তাহার ছিল। কিন্ত সহসা মন্তিক্-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া! ১৮৩৩ 
ইষ্ঠাকের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে দেছত্যাগ করেন। ইংলও- 
গামী ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিষ্টল তীর্ঘক্ষেত্রস্বরপ। ব্রিলের 
আর্ণমূভেল সমাধিক্ষেত্রে ঠাহার একটি স্্তি-মন্দির স্থাপিত 
হইয়াছে । তাহার প্রন্কত সমাধিক্ষে ঞ্েপলটন গ্রোত 
হাউসে । 

স্বতিফলকে লিখিত নিয়োদ্ধত অংশটুকুর মধ্যে ব্রাঙ্গাধর্শোর 
প্রতিষ্ঠাতা রাজ। রামমোহনের জীবনী ও কার্ধ্যাবলী অতি 
নুম্দর ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে-__“ইহাঁর নীচে আঞীবন 
ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী এবং বিবেকবান এক ব্যক্তির 
দেহাবশেষ সংরক্ষিত হুইয়াছে। আন্তরিক ভক্তির সহিত 
তিনি তাঞ্ছার সমগরজীবন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া 
ছিলেন। সহজাত বিপুল মেধাশক্রির বলে তিনি বহু ভাষ! 
শিক্ষা করিয়াছিলেন ; এবং তিশি সে যুগের শ্রেঠ মনীষীদের 
অন্ততম ছিলেন। সামাঞ্জিক, ধর্মটনতিক এবং ইহলৌকিক 
দিক দিয়া ভারতের উন্নতিকল্পে সতীদাহ্প্রথ| এবং পৌতস্ভলিকতা| 


৪৬২ . 


১৫ 





মিবারণ করিবার অন্ত, ভগবানের মহিষ] প্রচার এবং মানুষের 
"কল্যাণ সাধনের জন্ত তাহার অধিরত চেষ্ঠার কখ! তাহার 
“দেশবাসী সর্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে ।” 


দ্বীনবন্ধু সি. এফ, এগুজ তাহার ইংরেজী পুত্তকেঞ যথার্থই 
ধলিয়াছেন যে, রাজা! রামমোহন তীর সমসাময়িকদিগের 
'অমেক উর্ধে অবস্থিত ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চান্যের পুন্মিলনের 
তিনি ছিলেন প্রথম উদ্গাত1 | রামমোহ্ন বাংল! গন্ভের জনক- 
শ্বর়প। ভারতবর্ষে তিনিই দেশীয় সংবাদপত্রের অগ্ততম 
প্রতিষ্ঠাতা । সংবাদপত্রকে তিনি স্বাধীনতার সংরক্ষক রাপে 
বিশ্বাস করিতেন। তাই যখন সরকারী লাইসেন্স ব্যতীত 
সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র প্রকাশ নিষি্$ করিয়া আইন 
জারী হুইল, তখন রামমোহন নুগ্রীম কোর্টে এই আইনের 
প্রত্যাহার দাবী করিয়া একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। 
ব্যাকরণ, তূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতির্িভ প্রভৃতি বিষয়ে তিশি 
বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অন্ততম আদি প্রপেত|। ভারতের 
রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতও তিনি গভীর তাবে সংযুক্ত 
ছিলেন। প্রধানতঃ রামমোহনের সংন্পর্শে আপিয়াই মেরী 
কার্পেন্টার ভারতে আগমন করতঃ ভারতীয় নারীগণের 
কল্যাণার্ধে আপনার কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন। 
রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। তাহার 
বন্ধু ব্যাপ্টিষ্ মিশনরী উইলিয়ম এডাম তাহার এই ম্বাধীনতা- 
স্পৃহা! সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-_-“তিনি হয় স্বাধীন হইবেন, নচেৎ 
'কিছুই হুইবেন নাঁ। শুধু কর্তের স্বাধীনতা নহে, চিন্তার 
শ্বাধীনত- এই শ্বাধীনতাপ্রিয়তা ছিল াহাঁর অন্তরের এক 
সুতীব্র আকাজ্ষা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ত এই আন্তরিক 
কামনা, আপনার মানসিক স্বাধীনতায় অপরের বিশ্ষুমান্্ হস্ব- 
'ক্ষেপের বিঞুদ্ধে এই অসহ্নীয় মনোভাবের ফলেই অপরের 
শ্বাবীনতা রক্ষার দিকে তাহা বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমনকি, 
ধাহাদের সহিত তাহার প্রবল মতভেদ ছিল, তাঁহাদের প্রতিও 
ঠাহার এইক্সপ মনোভাব বিগ্ভমান ছিল | শ্বেচ্ছাচাকী নৃপতির 
নিকট হুইতে চনপল্সের অধিবাসিগণ যখন অর্তীশ্সিত শাঁলন- 
তঙ্র আদায় করিতে ব্যর্থমনোরথ হুইল, আয়ার্লগের জন- 
সাধারণ যখন ব্রিটিশ সরকারের অবিচারে অত্যাচারে পয়ুদত্ত 
তখন রামমোহনের সহাহৃডুতি সর্বদা তাহাদের জন 
উৎসারিত হুইত। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে তিমি এত 
আনন্দিত হুইয়াছিলেন যে, তৎকালে উচ্ছা ছাড়া আর 


কিছুই চিন্তা করিতে বা আলোচনা করিতে পার্িতেন ন!। পু 


ম্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ধমের সংবাদ শ্রবণে 
তিনি উল্লসিত হৃদয়ে কলিকাতার টাউদহলে এক তোন্-সতা 
আহ্বান ফরেন। রাঁষমোহ্ন বিশ্বাস করিতেন, অপরাপর 
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"বহু সমন্তা 


.ছিলেন। 


ত্য জাতির ভাঁয় ভারতবাসীরও উন্নতির সুনিশ্চিত সন্ভাবন! 
জআছে। জাতি হিসাবে এশিয়াবালীর| যে হবীদতর এ কথ! 
তিনি বিশ্বাস করিতেন না । এশিয়াবাঁসীদের নারীদুলত ভাব- 
ধারার ফলে মানবজাতির অধঃপতন হইয়াছে, ফোনও গ্রষ্ঠান 
এইয়প বিশ্বাস করিতেন । তাহার সহিত তর্কপ্রসঙ্গে ব্াম- 
মোহন ন্মরণ করাইয়! দেন যে, গ্রীষ্মের সকল প্রাচীন সাধু 
ও মহাপুরুষগণ, এমন কি, স্বয়ং যীশুর পর্ধ্যস্ত এশিয়ায় জন্স- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেমুগের প্রধান প্রধান প্রগতিশীল 
আন্দোলনের মূলে ছিলেন রাজা রামমোহন । তৎকালীন 
তিনি সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়।ছিলেন। 
তথাপি তাছার জীবনের প্রধানতম কৃত্য ব্রাঙ্মবর্থ প্রবর্তন । 
াহার জীবনের অপমাপ্ত কা্ধ্যভার গ্রহণ করিয়া! এক শতাবীর 
মধ্যে ব্রাহ্মপমাজ উহার পূর্ণতাঁদাবন করেন । ব্রাক্ষাসমান্জের 
উদ্বেন্ত ছিল গৌঁড়ামি, কুসংস্কার ও অহুকরণ-প্রত্বত্ি হইতে 
দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া! উদার ভিডিতে প্রতিষ্টিত কর! । 


ধর্শের দিক দিয়া রামমোহন ছিলেন একেশ্বর বাদী হিন্দু। 
তথাপি সকল ধর্টের সত্যকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহ্ণ 
করিতেন । তাহার মত ছিল উদার, সার্বজনীন । তিনি বিশ্বাস 
করিতেন, হিন্দু, মুসলমান, গ্ীষ্টান, ইহুদী প্রত্ৃতির ধর্মবিশ্বাস 
সেই সার্বজনীন বিশ্বাসেরই বিভিন্ন রূপমান্র। কাউন্ট গবলেট 
ডি আল্্ভিয়েল৷ তাহার ইংরেজী পুস্তকে ঞ্চ বলিয়াছেন, 
“রামমোহন হিন্দুদের মধ্যে বৈদাদ্ধিক, ্রষ্টানদের মধ্যে 
বিশ্বাসী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আল্লাবিশ্বাসী হুইয়) থাকিতে 
ভালবাপিতেন | এই উদারতা! তাহার ধর্মমবিশ্বাসের মতই গভীর 
ও সত্য ছিল। বিভিন্ন ধর্টের তুলনামূলক অ।লোচনা ব্রা্ম- 
সমাজের দান ।” অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্স্‌ বলেন, “তুলনা- 
সূলক বর্্বিষ্ঞানের আলোচনায় রাজ! রামমোহ্নই ছিলেন 
সর্বপ্রথম প্রক্কত উৎসাজী অন্থসঙ্ছিংস্থ । কিন্ত সকল সিদ্ধির উর্ধে 
ছিল রাজার অসাধারণ ধরা শ্রয়ী ব্যক্তিত্ব । তাহার জীবনের নূল 
ভিত্তি ছিল ধর্ম ।” রেশম] রেল! বলেন, প্প্রাত্যহিক জীবনের 
ভারসাম্য রক্ষা করিয়া এবং দৈনন্দিন জীবনযাজ। অব্যাহত 
রাখিয়াই রাজা অধ্যাত্বজজীবনের সর্বোচ্চ সুরে উপনীত হুইয়া- 
দৈহিক এবং মানসিক গঠনে তিনি রাজকীয় ভাবে 
মণ্ডিত ছিলেন । রামমোহন ছিলেন একাধারে আদর্শবা্দী 
ও কর্ম্ববীর ; বিরাট ব্যক্তিত্বশালী, তেজন্বী অঙ্বের ভায় প্রতিভা- 
সম্পন্ন 1” 

ডাঃ পষ্টভী সীতারামিয়। ঠাহার ইংরেজী পুস্তকে + লিখিয়া- 
ছেন, “ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণ রাজ। রামমোহনের 
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ভাজ 


প্রভাঁবেই হইয়াছিল 1” টম্সন্‌ এবং গ্যারেট ভাহাদের ইংরেজী- 
্রন্থে* রাকা! রামমোহনকে ছইটি বিদেশী জ্ঞাতির (ভারত- 
বা্স' ও ব্রিটিশের ) মিলন সংস্থাপকরূপে বর্ণন। করিয়াছিলেন । 
এই মিলনের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চান্্য সংস্কৃতির মিলন সঙ্ঘাটিত 
হইয়াছিল । রামমোহনের জীবনচরিত লেখক কোলেট তাহার 
ব্যক্তিত্ব সত্বদ্ধে বলেন, “ইতিহাসে রামমোহন ধেন একটি জীবন্ত 
সেতু । এই সেতুর উপর দিয়া ভারতবর্ধ তাঁহার অপরিমেয় 
জতীত হইতে সন্ভীবনাময় ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হুইতেছে। 
প্রীচীন জাতিবিচার ও বর্তমান মানবতাঁবাদ, কুসংস্কার 
এবং বিজ্ঞান, স্বেচ্ছাচারিতা ও গণতন্ত্র, অচল বিধিপ্রথা এবং 
প্রগতি, বছ দেবদেবীতে বিশ্বাস ও অন্পঞ্ধ অথচ পবিভ্র 
সত্য ধর্ধবান্বরাগ ইহাদের পরস্পরের মধ্যবর্তাঁ ছন্তর ব্যবধানের 
উপরে রামমোহন ছিলেন খিলানবব্বপ। শ্বজ্বাতিগণের মধ্যে 
তিনি ছিলেন মধান্থরূপ। বহুপ্রাচীন সংক্কার ও নবযুগের 
আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার দ্বন্দে তিনি একাকী ছুঃসহ্‌ সাধনার 
দ্বার! সামগ্রন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন ।” “বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস 
ও সংস্কতির মিলনের ফলে যে নবজাগরণ আসিয়াছিল তিনি 
ছিলেন তাঞা'র প্রতীক-স্বরূপ। এই নবজাগরণের অন্থ্সন্ধিংসা, 
প্রাচীন সংস্কতির প্রতি সমালোচনামূলক অথচ শ্ররদধাপূর্ণ দি 
এবং বিপ্লবের প্রতি বিজ্ঞোচিত, এমন কি, জীরুতা প্রণোদিত 
অনিচ্ছার তিনি ছিলেন প্রতিমূত্তি।” কিন্ত রামমোহনের 
জীবনে আমর] ভারতে যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম 
তাহ। পূর্ণ হুইয়াছে। তৎপ্রবপ্তিত সমগ্র আন্দৌলনটির মূল 
শক্তি ধর্ঘ। বহুস্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সর্ব 
তাহার অস্তরের খিশ্বাস তাহাকে রক্ষ! করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু 
চিন্তাধারার পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া! নূতন ভাবধারার 
সিঞনে এক নবপ্রেরণায় উদ্ধ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে তাহার 
জীবন সেই প্রাচীন সংস্কতি অবলম্বন করিয়াই প্লবিত হইয়া 
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ভারতবাঁয় 


তারতবর্ধীর সূতামীতি 
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উঠিয়াছিল। “রাঁজ। শুধু একজন পাশ্চাত্যমনা ভাঁরতবালী 
অথবা ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত ক্কপ্রিম হিন্দু ছিলেন না) 
আধ্যাত্মিক রাজ্েও তিনি ছিলেন একজন ইউরেশিয়ান। 
আমর! ঘদি তাহার জীবনধারার ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করি, তবে 
দেখিতে পাইব যে প্রাচ্য চিন্তাধারা হইতে তাহার মানস 
পাশ্চাত্য সংস্কতির মধ্য দিয়া এমন এক স্থলে গিয়া 
পৌছিয়াছে, যেখানে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সংস্কতি অপেক্ষাও 
বৃহত্তর ও মহ্ত্তর ভাববারার স্থষ্টি হইয়াছে । আপনার অস্তর- 
ধর্শের সহায়তায় সর্বত্র তিনি এঁক্য রক্ষা করিয়াছেন এবং 
একাই তাহার প্রগতিবাদী আন্দোলনের যূল শক্তি 
জোগাইয়াছে। ধর্মই তাহাকে সকলের সহিত সংমুক্ত করিয়- 
ছিল, সেই সঙ্গে সংযতও করিয়াছিল এবং তাহার আন্দোলনের 
প্রেরণাও প্রসার সাধন করিয়াছিল” “রামমোহনের জীবন 
নব্যভারতের নিকট উৎসাহ ও শিক্ষার উৎসস্থল এবং আদর্শ- 
স্বরূপ।” 

“ভবিস্ততে ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাঁহাই থাকুক না কেন, 
এ বিষয়ে বিশ্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তাহার ভবিস্যং 
রামমোহনের জীবন ও কার্ধযাবলীতর1 বহলপরিমাঁণে প্রভাবিত 
হুইবে। শুধু ভারতের ভবিষ্তংই নছে, আমর| আজ প্রাচ্য- 
প্রতীচ্যের অপূর্র্ব মিলনতীর্থঘে দণ্ডারমান। ইউরোপ এবং 
এশিয়ার উন্তিশীল মানবসমাজ পূর্বে প্রায়ই বিবদমান ছিল। 
উভয়েই আজ ধীরে ধীরে সংযত হইয়া মানবকল্যাণের সাগরে 
মিলিত হইবার জন্ত একসঙ্গে অএসর হইতেছে । প্রাচ্যের 
রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক সমন্তাবলীর সম্মুখে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্ত। লিও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। 
রাজ] রামমোহনের ব্যক্তিত্ব এই অনন্ত সমস্তাগুলির সম্মুখে 
আরও উজ্ছবলক্ধপে প্রতিভাত হয়। ভবিস্তদ্বক্তা না! হইলেও 
তিনি ভবিস্ততের অসীম সপ্তাবনার নুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া! 
গিয়াছেন ।” 


মুদ্রানীতি 


শ্রীবিমলাকান্ত সরকার 


ভারতের সুদ্বানীতি একটি অভিনব পদ্ধতির উপর প্রতিষিত। 
এই নীতির প্রক্কত স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইহার মূল তথাগুলি 
জান! দরকার । পৃথিবীর বছ দেশে “সোনা” ও “রূপা” ছুই-ই 
সুরার উপাদান ছিসাবে বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছিল। কিন্ত রূপার দর ক্রদশইঃ কমিতে থাকায় 
এবং ছইট ধাহ্‌ই রুস্্রাক্সপে একই সমর ব্যবহৃত হওয়ায় নান 
বি্া্ট প্রকট হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭৩ প্রীষঠানকে 


সভ্যজগতের অধিকাংশ দেশেই মুধ্া ছিসাবে ক্বপার ব্যবহার 
স্থগিত করা হুইল। ভারতবর্ষে ঈষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর হাত 
হুইতে রাজত্ব চলিয়] যাওয়ার কিছুকাল পর হইতেই ( ১৮৬৪ 
প্রঃ) মোটের উপর “রূপা'ই মুসার উপাদান ছিসাঁবে ব্যবহৃত 
হুইত অর্থাৎ “টাকা”ই চলতি মুদ্রা ছিল, সোন] নয়। কিন্ত 
্বর্ণনুক্রা (ইংরেজী গিনি ) গবর্ণমেন্টের কাছে দিলে তাহাও 
লওয়া হইত। তখন ১০২ টাক একটি গিনির মূল্য দার্ধ্য 
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গ্রবালী : 


১৩৪৫ 





ছিল। ভারতের সহিত ইংলগের ভ্ত্রব্যারির আদানপ্রদদান 
ত ছিলই, তহুপরি ব্রিটিশ রাজকর্পচারীদের মাছিন] ইত্যার্গি 
দেওয়ার জভ মোটা টাকার ব্যবস্থা করিতে হইত । যে কারণে 
খহ দেশে মুদ্ন। ছিপাবে 'রূপা'র প্রচলন বন্ধ করা হইল সেই 
ফারণে এখানেও তাহার ব্যবহারের অন্থবিধ। হইতে লাগিল। 
'রূপা'র ঘেদরে তখন ১০২ টাকায় ১ গিনি দেওয়া যাইত, 
স্মপার দর খুব কমিয়] গেলে “টাকা হয়ত বিশেষ ভাবে নির্ধারিত 
১ গিনির ভগ্নাংশ, ধর! যাক, (55 স্থলে) হা৪-তে দীড়াইয়। যাইত । 
ভারতের উল্লিখিত দেনা পরিশোধকল্পে, ভারত হইতে 
খ্রে্ট ব্রিটেনে যদ্দি ৩ কোট স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইতে হইত তাহা! হইলে 
৩০ কোট টাকার স্থলে ৬০ কোটি টাকা পাঠান দরকার 
হইত । নুতরাং সরকারের তরফ হইতে অনেক অতিরিক্ত 
টাকা বাজেটে" ধরিতে হইত এবং সেই অনুসারে রাঁজস্বের 
বা করব্ৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হুইত। “রূপার দরের এই 
গোলযোগ কিরূপে নিবারণ করা যায় তাহা! স্থির করিবার জন্ত 
১৮৯৩ খ্রষ্টাকে হার্পশেল কমিট নামে একটি কমিট নিযুক্ত 
ফর! হয়। এই কমিটির নির্ধারণক্রমে মুদ্রার উপাদান হিসাঁবে 
ও শিল্পের ধাতু ছিপাবে “রপা”র মূল্য এক রহিল না। যে 
ধাতু মুদ্রার উপাদ।ন, সাধারণতঃ মুন্বা হিসাবে এবং শিল্প- 
অ্রব্যের ধাতু হিাবে তাহার মৃল্য এক থাকে আর উক্ত ধাতু 
ষ্টাকশালে লইয়া গেলে সামান মূল্যের বিনিময়ে তাঁহাকে 
মুদ্রায় রূপান্তরিত কর! হয়। এক্ষেত্রে বলা হুইল যে, ভারতে 
্বর্ণমানই প্রচলিত হোক, কিন্তু স্বর্ণমুীর প্রচলন ন! হইয়! 
কপার টাকাই চালু থাকুক এবং তাহার মৃল্য বজ্জায় রাখিবার 
জন্ত বিধিমত ব্যবস্থা করা হোক। এই ব্যবস্থার ফলে 
ফ্রাড়াইল এই যে, টাকশালে কি “সোন।” বাকি “রূপা লইয়া 
গেলেই মুদ্ত করিয়] দেওয়ার প্রথ! উঠিয়া! গেল। ১৫ টাকায় 
এক গিনি অথবা ১ শিলিং ৪ পেনিতে এক টাকা _এই 
বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হার ঠিক করা হইল । ১৮৯৮ ্রীঃ 
ফাউলার কমিটি নামে জার একটি কমিটি গঠিত হইল এবং সেটির 
হুপারিশ অঙ্থপারে ভারতে ঠিক স্বর্ণমান প্রতিষিত ন! হইয়। 
একটু ব্যতিক্রমের স্্টি হইল। বৈদেশিক বিনিময়-হার 
পূর্বের জায় রহ্লি (১৫২ টাকায় সভবরেন )। তাহাদের 


বিধান অনুসারে টাকশালে “সোনাপ্র টাক। যথেচ্ছ পরিমাণে ' 


তৈয়ারী হওয়ার ব্যবস্থা। বাতিল হুইয়া গেল। স্থির হইল যে, 
দরকার না হইলে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রচুর সোনা না 
আসিলে নুতন করিয়! “রূপা”র টাকা তৈয়ারী হইবে না এবং 
রূপার দর অনুসারে থুশীমত টাক! টাকশালে তৈয়ারী হ্ইবে 
না। সভ.রেন আইনতঃ দাবি মিটাইবার মুদ্রায় পরিগণিত হইল । 
রূপার স্থলে যদি কেবল কাগজের “টাক।” তৈয়ার কর! হইত 
এবং তাহার একটি ইচ্ছামত মূল্য স্থির কর] হইত তা] 
হইলে যেমনটি হইত এই নুতন ব্যবস্থায়ও অনেকটা সেইন্মপ 


হইল-_ অর্থাৎ ১২ টাকায় ৫ শিলিং অথবা! ৬ পেমি পাওয়া 
ঘাইবে, ইহা ঠিক করাও কিছু অবৈধ হইত না। “রূপার 
টাকার প্রচলন ছিল, নুতরাং কাগৰের স্থলে “রূপা'ই “টাকা'র 
উপাদান হইল । ১৮৩৫ গ্রীষ্টাৰ হুইতে টাকার ওজন ১৮৩ 
গ্রেন অথব| ১ তোল! নির্ধ।রিত আছে, তন্মধ্যে ১৬৫ গ্রেন 
খাটি রূপা দেওয়া হইত। “টাকা'কে ইচ্ছামত মূল্য দেওয়! 
হইল বটে, কিন্ত ইছাঁও স্থিরীকৃত হইল যে ১৬৫ গ্রেন “রূপার 
মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা বেশী হইবে না। কেননা 
তাহা! হইলে লোকে “টাকা” গলাইয়া ফেলিতে পারিবে । 
যে সময় “টাকা'র মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল সে সময় রূপার 
মূল্য খুবই কমিয়! গিয়াছিল, এবং পূর্বের নিয়ম অনুসারে 
রূপার "টাকার মূল্য ১ শিলিং ২ পেনি (১৮৯২ শ্রীষ্টাবে ) 
ছিল। সুতরাং সকল দিক হইতে এরূপ মূল্য নির্ধারণ 
অসমীচীন মনে কর! হইল না। একথ। সহজেই বুঝা যাইবে 
যে এরূপ ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যস্ত “রুপার দর আউন্স প্রতি 
৪৩ পেনি অর্থাং ৩ শিলিং ৭ পেনি অপেক্ষা বেশী না হয়, 
ততক্ষণ কিছু গোঁলমাল হুওয়া সম্ভব নয়---তাহ! অপেক্ষ! 
বেশী হইলেই লোকে গলাইয়! বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। 
এই যে মুদ্রামানটি ঠিক কর] হইল, ইহাকে হর্ণৰরূপ বা ্বর্ণকল্স 
মান১ (0014 [+0109169 30820870.) বলা যাইতে পারে। 
ইহাতে “সোনা” সাধারণতঃ প্রচলিত মুদ্রা হইল না, কিন্তু 
মুদ্রার ভিত্বিস্বরূপ হুইল । শুধু “রূপার মুল্য পরিকল্পিত 
মান হইতে বেশী না! হুইলেই যে ইহাকে চালু রাখ! হইবে 
তাহা নয়, আরও কতকগুলি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হওয়া! দরকার । 
ইহা বুঝিতে হইলে টৈদেশিক বাণিধ্য সঙ্বপ্ধে কিছু বলা 
দরকাঁর। ধরা যাক, ইংলঙ্ডে “ক” দল ভারত হইতে কিছু 
জিনিষ আমদানী করে এবং “খ” দল কিছু জিনিষ ভারতে 
রপ্তানী করে। তেমনই ভারতে “গ” দল ইংলগ্ের “ক” 
দলকে জিনিষ পাঠায় এবং “ঘ” দল ইংলগ হইতে ভারতে 
দ্বিনিষ আমদানী করে. “খ” দলের মারফতে | “খ” 
ঘলকে ভারতে টাক! পাঠাইতে হইবে, সুতরাং তাহার] 
তাহাদের দাবীর বিল কোনও এক্সচেঞ্ত ব্যাঙ্কের নিকট 
ভাঙ্গাইতে পারে । এই বিল ভাগানী ব্যান্গ গুল অন্তাজ 
কাগজপত্র যথ। বিক্রীত জিনিষপত্রের দামের তালিকা, 
([1)0109) তাহাদের জাহাজে পাঠাইবার রসিদ-পত্রাি 
(810) 01180108 ) দেখিয়া ঠিকমত মুঝির। স্থদের টাক! 





১। ইহার অর্থ এই যে, এক দেশের মুদ্ব! *নোনা'তে পরিবর্তিত না 
হইয়া অস্থ দেশের মুদ্রাতে পরিবর্তিত করা হইবে । মুদ্রা! প্রচলন-ব্যবস্থার 
কর্তৃপক্ষ_ এক্ষেত্রে ভারতীয় গবর্ণমেন্ট-_ একটি ভাগার রাখেন বাহ! 
অস্থ দ্বেশটির মুদ্রীতে পরিবর্তিত হইতে পারে এবং উক্ত ভাগ্ডারের কর্তৃপক্ষ 
'সোনা' দরকারমত কেনাবেচা ন! করিয়া পরদেশীয় মুদ্রা কেনাবেচা 
করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইছ। গ্রেট ব্রিটেনের মুক্ত! -পাউও ষ্টালিং। 





ভাজ 


ফাটিয়া “থ”-ফে পাওন। টাকা দিয়া দিল এবং অভাভ দরকারী 
ফাগজপজ্জের সহিত বিলগুলি ভারতীয় প্রতিনিধির নিকট 
পাঠায়! দিল। যখনই ধ্িনিষগুলি ভারতে পৌছিতে পারে 
জান! গেল, তখনই খবর পাইবাযান্র টাক] ভারতীয় “ঘ” দল 
চুকাইয়! দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে মালের রসিদ ইত্যাদি লইয়া 
বন্দর হইতে (অথবা এ ব্যাক্ষকে মাল ছাড়াইবার ক্ষমতা 
দেওয়] থাকিলে ব্যাঙ্কের গুদাম হইতে ) মাল ছাড়াইয়৷ লইল। 
ইহাতে “ঘ” কে কোনও “সানা"র টাকা ইংলগ্ডে পাঠাইতে 
হুইল না। পক্ষান্তরে এমনি ভাবে *গ” দলও ভারতে 
বসিয়াই বিনিময়-ব্যাক্কের নিকট হইতে টাক। পাইতে পারে । 
বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি এইরপ ব্যবস্থা! সহজেই করিতে পারেন, 
কারণ যাহা] একদলকে দিতে হইতেছে তাহা তাহারা অপর 
দলের নিকট হইতে লইতেছেন এবং একযোগে “ক” ও *খ” ও 
জপর দেশে “গ” ও “ঘ” দলকে নিজের নিজের দেশের টাকার 
ঘাম দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন-__“খ” দলের নিকট বিল লইয়া 
ভারতে “ঘ” দলের নিকট টাঁকা আদায় হইতেছে এবং “গ” 
দলের মিকট বিল লইয়া ইংলগ্ে “ক” দলের নিকট টাক! 
উন্থল হইতেছে । যদি আমদানীর পরিমাণ উভয়ক্ষেত্রে 
রপ্তানীর সমান হয় তাঁছা! হইলে সোন। একেবারেই পাঠাইতে 
হইবে না, কিন্তু যদি আমদানী ও রপ্তানী সমান ন| হয় তাহা! 
হইলে এক দেশকে অপর দেশে সোন] পাঠাইতে হইবেই। 
সুতরাং সোন! পাঠাইবার খরচ বাবদ বিনিময়-ব্যাঞ্কগুলি কিন্তু 
পাওনা ধরিয়া লইবেন। এই হেতু য্দি ১২ টাকার বিনিময়- 
হার ১ শিলিং ৪ পেনি হয় তাহা হইলে ভাপত হুইতে পণদ্রব্য 
বেশী রপ্তানী হইলে অর্থাৎ ইংলগড হইতে সোন। পাঠান দরকার 
হইলে ১২টাকার মূল্য, সোন| পাঠানো! খরচ পর্ধ্ত্ত বেশী হইতে 
পারে এবং ভারত হুইতে সোন] পাঠানে! দরকার হইলে ১২ 
টাকার মূল্য, সোন| পাঠানো! খরচ পর্ধ্যস্ত কম হইতে পারিবে, 
সুতরাং ১২ টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ট পেশি হইতে ১ শিলিং 
৩ঠই পেনি পর্যন্ত কমবেশী হইতে পারে । স্বর্ণসবরূপ মানে 
সোনাপ্ন বাবহার যত কম কর! যায় ত'হার ব্যবন্থ! ছিল। 
১৮৯৯ .সালের কমিটি যদিও “সোনা”র টাকশালের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহ। কার্যকরী হয় নাই। ১৯১৩ সালে 
চেম্বারলেন কমিশন “সোনা'র পরিমিত ব্যবহারে সন্ভোষই 
প্রকাশ করিয়াছিলেন পুর্বোন্লিখিত পুরানো! ব্যবস্থা 
অনুসারে সোনার পরিবন্থে টাক দিতে গবর্ণমেন্ট সকল সময় 
বাধ্য ছিলেন, কিন্ত টাকার পরিবর্তে সোনা (বিশেষতঃ শ্বদেশীয় 
বিনিময়-ব্যবহারের জন্র) দিতে সরকারের তরফে কোন বাব্য- 
বাধকতা ছিল ন!। উক্ত শ্বর্ণমান ব্যবস্থাযুক্ত দেশখুলিতে 
বিনিময়-হার ঠিক রাখিতে হুইলে মুদ্রার পরিবর্তে সোন! লইয়া 
পাঠানোর যেমন জুবিধ! এখানে সে ব্যবস্থা রহিল ন1। 
ভারত হইতে ব্রিটেনে রেলওয়ে প্রতৃতি নির্মাণের জন্ক যে টাকা 





ভারতবর্ধীন় মুদ্রানীতি ৪৬৫ 





দেন। কর! হইয়াছিল তাহার হুদ, ব্রিটিশ অফিসাঁরগণের পেনসন 
প্রসৃতি বাবদ বাংসরিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকা পাঠান দরকার 
হইত ; সুতরাং সাধারণতঃ যে বিনিময়-হাঁর ঠিক কর! হইল 
দেখা গেল তাহা চালু রাখার জন্ত' ভারত হইতে ব্রিটেনে 
রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা বেশী হওয়া দরকার ; তাহ] যদি 
না হয় এবং সোনা! চাহিদামত পাইবাঁর ব্যবস্থ। যদি না থাকে 
তাহা! হইলে বিনিময়-হার টিকিবে কি করিয়া? বিনিময় 
ব্যাঙ্ক গুলি হয়ত আগাম দিতে পারে, কিন্ত তাহা হইলে এ হার 
যথেচ্ছ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার কলে ১২ 
টাকায় ১২ পেনি হুইয়া যাইতে পারিত এবং বৈদেশিক 
বাণিজ্য ও অচল হইয়া যাইত। সোনারও যথেচ্ছ ব্যবহার ন1 
হয় অথ৮ বিণিময়-হার ঠিক থাকে এ উদ্ছেস্টে গবর্ণমেন্ট 
ঘরকারের সময় নিয়মিত হারে টেদেশিক বাণিজ্যের জন্ত 
সোন| বিক্রয়ের পরিবর্তে (3000 00010] 13111) 
বিপরীত উপায়ে দাবীর আদায়ী কাগঞ্ধ যাহাতে বিক্রয় করেন 
তাহার বাবস্থা হইল।২ যখন রপ্তানী বেশী হয় তখন ব্রিটেনে * 
ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্্মসচিব (3:0100 003860 107 177018) 
দাবীর আদায়ী কাগজ (0011701] 0111) সেখানে বিক্রয় 
করিবেন এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল । পূর্বর্ব উদাহরণ মত “ক” 
“থ্এর রপ্তানী অপেক্ষা বিলাতে বেশী জিনিষ জামদানী 
করিল। ন্ুতরাং তাঁহার দামের জন্ত কাউন্সিল বিল সোনা 
বা সেখানকার প্রচলিত মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া ভারতে “গণ্এর 
নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থ! করিল এবং “গ” তাঁহ। ভারত গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট ভাঙ্গাইয়! টাক] পাঁইল। কাউন্সিল বিল 
বাবদ প্রায় ৪৫২ কোটি টাক] পর্ধ্যস্ত পাওয়! গেলে রা'ধীয় 
কর্খসচিব ভারতের দেন] পরিশোধকল্পে তাহা ব্যয় করিতে 
পাঁরেন। তদপেক্ষা বেণী বিক্রয় করিতে হইলে তাহা ভাবী 
প্রয়োজনে ত্রিটেনের ভারতীয় স্বর্ণভাঁগারে জমা থাকি- 
বার বাবস্থা ছিল। অপর পক্ষে যদি ভারতে “গ”্ঞএর 
রপ্তানী “ঘর আমদানী অপেক্ষা কম হুয় তাহা! হুইলে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্তে রিভার” কাউন্সিল 
বিল বিক্রয় করিবেন এবং *“ঘ” তাহা “খ'এর নিকট 
পাঠাইয়া দিলে ভারতের রাঘ্তীয় কর্সসচিবের (99094 
01819) নিকট ভাঙ্গাইয়! গ্রেট ব্রিটেনে সোনা অর্থাং 
জিনিষের দাম পাইয়! যাইবেন। এই নিষিত্ত ভারতের রাষ্ীয় 
কর্ঘসচিবের তত্বাবধানে একটি হ্বর্ণভাগার স্থাপিত হুইল। 
টাকায় কপার অংশ এবং দাম মুদ্রার তুলনায় খুব কম 
থাকায় লাভের অংশ হইতে এবং কাউন্সিল বিল বিক্রয় 
হইতে এই ভাগারটির কৃষ্টি হইল। এই ভাগারটি কেবল নব- 
প্রবর্তিত মুদ্রাবিনিময় হার ঠিক রাখিবার জন্তই খোল! হইল 


২ অন্ুবিধা! ন! হইবে সভরেন বিক্রয় করিতে পারিবেন ইহাও 
ব্যবস্থা ছিল। 


চ৬৬ 


এবং ইহার সঞ্চিত অর্থ রাষ্ীয় ব্যাপারে ব্যয়িত হইত না। 
ফেবলমাঁআ একবার ১৬৫ কোট চাকা রেলওয়ের জন খরচ 
কর] হুইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত 
হওয়া! পর্য্যন্ত ৪০ মিলিয়ন পাউণ্ডের অতিরিক্ত অর্থ গবর্ণমেন্টের 
রাজন্কের সত মুক্ত হইত। তাহা! হইলে বুঝা! গেল 
এই স্বর্ণসবরাপ মানের ছুইটি প্রধান আবন্তঠক উপাদানে ৩ 
“টাকার” রূপার মূল্য বিনিদয়-সূল্য হইতে বেশী হওয়া 
চলিবে না;৪ এবং যেহেতু যথেষ্ট “সোনা” আহরণের ব্যবস্থা 
না দুতরাং সাধারণতঃ তাঁরতের রপ্তানী বেশী হওয়া দরকার । 
গবর্ণমেন্টের নিকট বিদেগী মুদ্রা বিক্রয় করিবার যথেষ্ সামর্থ্য 
না থাকিলে মুদ্রাবিনিময় হার বজায় রাখা সম্ভব নয়। 

১৯১৪ সনের বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম সর্ট ভাঙিয়! ঘায়। 
তখন রূপার মূল্য এত বেশী হুইয়] গেল যে “টাকাস্য় রূপ 
১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা! বেশী দামী হইল এবং বিনিময়-হার 
৩ শিলিং ৪ পেনি পর্য্যস্ত বাড়িয়া গেল। ভারতের র্রাষ্ীয় 
ফর্্মসচিব তখন প্রভূত পরিমাণে কাউন্সিল বিল বিক্রয় 
ফরিতেছিলেন এবং ভারতের রন্তানীকারীদিগকে টাক! 
দিবার নিমিত্ত প্রচুর রূপার টাকার ব্যবস্থা আমেরিকা হইতে 
জপা আমদানী করাইয়া! করিয়াছিলেন এবং বিনিময়-হার 
বাধ্য হইয়! বাড়াইতেছিলেন। এইন্ ১৯২০ সালে বেবিংটন 
শ্মিথ কমিটি বিনিময়-হার ২ শিলিঙে স্থির করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ছর্ভাগ্যবশতঃ রূপার দাম হৃঠাৎ কমিয়া গেল এবং 
সমস্ত বাবস্থাও ভণ্ুল হইল। পুনরায় হিলটন ইয়ং কমিশন 
নিযুক্ত হইল, ১৯২৬ সনে উক্ত কমিশনের মতামত প্রকাশিত 
হইল। ইহার পূর্বে যেমুদ্রামান ছিল তদহুসারে ভারতের 
সুক্জাকে খ্রেট ব্রিটেনেপ ফুদ্রাতে যথেচ্ছ পরিবর্তনের ব্যবস্থা 
ছিল। পূর্বেই বল! হুইয়াছে ভারতের রাষ্ীয় সচিবের 
দ্বর্ণভাগার অধিকাংশই কোম্পানীর বা গবর্ণমেন্টের কাগজে 
লম্মী করা ছিল। দরকার হইলে ইহা তাঙ্গানোর অন্ুবিধ! 
ছিল না । মুতন কমিশন থেট ত্রিটেনের মুদ্রার সন্ত সম্বদ্ধ 
ঠিক রাখিলেন না অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার পরিবর্তে গ্রেট 
ব্রিটেনের মুদ্র। দিবার যে রীতি চালু ছিল তাহা! বজায় ন! 
রাখিয়া নব সুগ্রানীতির প্রবর্তন করিলেন। তদন্থযায়ী 
নির্ধারিত হুইল যে, ভারতীয় মুস্রামান স্বর্ণমানই, কিন্তু প্রচলিত 
সুদ্রা টাকাই থাকিবে । এ টাকাটা পায় না হইয়া! যদ্দি 
ফাগজের হয় তাহ! হইলে, যেমন গ্রেট ব্রিটেনে স্বর্ণমান থাকা! 
সত্ত্বেও "পাউণ্ডের নোট আছে-_তেমনি “টাকা্কে ৮৪৭ 
গ্রেন “সোন।” ধর! হইলে ১৩৩৭ টাকায় এক পাউগ (£) 
হইবে। ইচ্থার ফলে পূর্বোন্লিখিত অন্গবিধাসমূহ আর রছিল 

৩। অধিকাংশই, আয় উৎপাদনকারী কাগঞ্জে লগ্বীকৃত থাকিত। 


৪ । ১৯১৮ সালের ০1৮৮708040৮ অনুসারে -২** মিলিয়ন আউন্স 
রৌপ্য বিক্রয় করিয়াছিল । 














১৩৫৫ 
না অর্থাৎ অন্ঞাপ্ত দেশের জায়, দরকার হইলে টাকার 
পরিবর্তে গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে সোনা কিনিবার ব্যবস্থা, 
হুইল__তবে স্থির হইল যে তাহা সাধারণতঃ ৪০০ আউন্স 
অপেক্ষা! কম হইবে ন|। এই ব্যবস্থা অহুসারে এট ব্রিটেনের 
সহিত বিশিময়-হার ১২ টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনি নির্ধারিত 
হুইল । গবর্ণমেন্ট ১৯২৭ সনের মুদ্রাবিষয়ক জাইনে এই নির্দেশ 
অনুযায়ীই ব্যবস্থা! করিলেন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে সোমার 
পরিবর্তে অন্ত দেশীয় মুদ্রা! বিক্রয়-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হুইল। 
কার্য্যতঃ কিন্তু ইহ। বেশী দিন বলবৎ রহিল পা, কারণ ১৯৩১ 
সনে খ্রেট ব্রিটেনে হ্বর্ণমান উঠিয়া গিয়া বিধিবদ্ধ মুদ্রামান 
প্রবর্তিত হুইল । অপর পক্ষে ভারতের সহিত ব্রিটেনের 
পূর্ববোন্লিখিত সুদ ইত্যাদি দেয় টাকা লইয়া একটি অর্থনৈতিক 
ঘঅচ্ছেদ্য সন্বন্ধ ছিল বলিয়! কেবল “সোনা” ন! দিয়া এ দেশের 
মু দেওয়াই বেশী সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হুইল, কেন- 
ন1 সে দেশের মুদ্রার সৃূল্য তখন কমিয়! গিয়াছে এবং “সোনা” 
দিয়া দেনা! শোধ করিতে গেলে ভারতের অনর্থক ক্ষতি হইত। 
এই সমন্ত কারণে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্বের স্ায় 
১ শিলিং ৬ পেনি হাঁরই বহাল রাখিক্স। গ্রেট ব্রিটেনের 
ঠালিতের সহিত ভারতীয় মুদ্রার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং 
তাছা! আইনতঃ বলবং হইল। 

এখন পর্ধ্স্ত মোটের উপর এই ব্যবস্থাই চালু আছে, কেবল 
হুই-একট নুতন বিণ্ব প্রবপ্তিত হইয়াছে । ১৯৩৪ সনে প্িজার্ত 
ব্যাঙ্ক এট দ্বারা থেট ব্রিটেনের মুদ্রা কেনাবেচার ভার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বর্িয়াছে। ভারতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
“টাকার পরিবর্তে “লিং” বিক্রয় এবং ্টার্সিঙের পরিবর্তে 
“টাকা” বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।৫ কাউন্সিল বিল বা! 
রিজার্ভ কাউন্সিল বিক্রয়ের প্রথ| উঠিয়া গিয়াছে এবং বিক্রীত 
মুদ্রা সঙ্ষে সঙ্গেই লগুনে “বিলি” করিবার ব্যবস্থা করা 
হুইয়াছে। খ্ব্ণভাগার এবং তাহার সহিত অভানভ তাগার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই অধীন হইয়াছে । ব্রিঞ্জার্ড ব্যাঙ্কের ছুইটি 
বিভাগ আছে-_একটি ব্যাঞ্কিং বিতাগ ও অপরটি “নোট” 
প্রচলন বিভাগ । ব্যাঞ্ষিং বিভাঁগই বিদেশী মুক্রা কেনাবেচার 
ভার লইয়াছে এবং দরকার হইলে নিয্োক্ত তিন রকমের 
ভাঙার হইতে টাকা সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারে । 

(১) বিদেশে লঘ্বী কর! ষ্টার্টং__ইহা! থেট ব্রিটেনেই 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ের তরফে লঙ্ীক্কত থাকে / (২) ইছা অগ্রচ্র 
হুইলে “নোট”, প্রচলন বিভাগ হইতে “সোনা” বা ব্রিটেনের 
সুজ্জার লর্মী করা কাগজ আগাম লইতে পারে ; (৩) তাহাতেও 
সঙ্থুলান না হইলে বিলাতের মুদ্রার খণ তুলিতে পারে । ' 


51 ষ্টার্সং (অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের চিত মুদ্ যাহা এখনও বিধিবদ্ধ 
মুদ্রামা্ই আছে ) বিক্রয় করার দ্র সব চেয়ে কম ১ শিলিং ৫৬ পেনি 


টাক! প্রতি এবং “টাক” বিক্রয় দর সব চেয়ে বেশী ১ শিলিং ৬ 


গেন্স টাক! প্রতি। 


তাজ 


ইতিপূর্বে টাকায় যে “স্পা” থাকিত ১৯৪০ সনে তা] 
আরও কমাইয়! দিয় অর্ধেক রূপা ও অর্ধেক খাদ (২ তোলা 
বা ৯০ গ্রেন প্রত্যেক অংশে) করা হইয়াছিল । কিছুকাল হইল 
“টাকা” যে একেবারেই রূপাবিবন্ধিত হইয়াছে এ কথা সফ- 
লেরই জানা জাছে। ঘে কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুদ্রামান 
ভাঙ্গিয়া যায় এখন সে অটনের আশঙ্কা আর রহিল না। 
প্রেট ব্রিটেনের মুদ্রার সহিত এইরূপ ভারতের “টাকাপ্র 
সম্বন্ধ অনেকের নিকট যুক্তিমুস্ত বলিয়া! বিবেচিত হয় 
নাই। বৈদেশিক বাণিক্যের পরিমাণ দেশীয় বাণিজ্যের 
তুলনায় অনেক কম, নুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার 
জন্য সর্ববিধ মুদ্রানীতিই অন্য দেশের মুস্ত্রার্নীতির সহিত 
জড়িত থাকাটা যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এ ধারণা অনেকের 
যনে বদ্ধনূল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর-_খ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা- 
ক্ষীতি অপেক্ষা! ভারতের মুদ্রাম্ষীতি অনেক বেশী হইয়াছিল, 
সুতরাং মোটামুটি হিপাবে এখানকার মুদ্রামূলা অপেক্ষাকৃত 
কম হওয়াই ছিল সঙ্গত। কিন্তু পুর্ববোজ্ত কারণে মুদ্রার মূল্য 
১ শিলিং ৬ পেনিতে আবদ্ধ থাকায় তাহা আশা্যায়ী হাস 
প্রাপ্ত হইল না।৬ এই নুতন ব্যবস্থায় ধাহা'র আশ্বাস্বিত 
হইতে পারেন নাই, তাহাদের মত এই যে, মুদ্রার মূল্য যদি 
একাস্তই বাধিয়! দিতে হয় তাহা] চিরকালের জন্য না করিয়! 
কিছু দিন অন্তর অস্তর তথ্য।নুসদ্ধান পুর্র্বক যাহাতে অবস্থা- 
হুধাগী ব্যবস্থা কর! ঘায় সেই দিকে অবহিত হওয়া উচিত। 
যাহ। হউক, ভারতও আন্তর্জাতিক যুদ্রা-ভাঁগারের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হওয়ায় কতগুলি নৃতন নিয়মের অধীন হুইয়াছে। 
ভারতকে এ ভাগুারে ৪০০ মিলিয়ন ডলার রাখিতে হুইয়াছে। 
এঁ ভাগারের নিয়ম অনুসারে সদন্ত শ্রেমীভূক্ত দেশসমূহের 


ডি 5 থাক] দরকার-_নুতরাৎ এই ব্যবস্থার দরুন ভারতের . 





৬। হিন্টন ইয়ং কমিশনের রর সুপারিশ ক্রমে ১৯২৭ সনের আইন ও 
১৯৩১ সনের গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে । 


ভারা ও জাধর 


পাপা স্পসপসপস্পসপাপসপসপসপপি 


8র৬গ . 


সুক্রাও গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সংক্লি্ রহিল না--এই নীতি 
অনুসারে ১৯৩৪ সনের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্টের ৪০ ও ৪১ ধার! 
১৯৪৭ সনে বাতিল করিয়া দেওয়া হ্ইয়াছে। “টাকা”্র 
মূল্য ১৯২৭ সনের মুক্রাবিষয়ফ আইনের ভায় “সোনা"্র 
দির্ছিষ্ঠ ওজনেরণ মূল্যের সমান ধর! হুইবে এবং তদছুসারে 
অগ্ত দেশের মুক্রার সহিত তাহার সন্বদ্ধ থাকিবে। “টাকা” 
পূর্বের ভায় চলিত মুদ্রাই রহিল, সুতরাং ভারতের পক্ষে 
আমদানী রপ্তানী করা অপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত মিয়মান্ছুদারে গবর্ণণ 
মেন্টের মারফতে বা অগ্ত লমীকরা “কাগ্”পত্রের দ্বারা 
সোন] কেনাঁবেচাই সুবিধাজনক | জআতন্তর্জাতিক মুক্রাভাগারে 
এইরুপ নান! দেশের কাগজাদি কিশিয়! রাখার ব্যবস্থাও আছে। 
আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা ষ্টালিং 
(প্রতিবার ন্যুনাধিক ১০ হাজার পাউগ মূল্যেপ্ ) কেনাবেচা 
করিতে পাব্সিত ; এখন তাহার যে কোনও দেশের মুদ্র! ন্যুনা- 
ধিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষমত] রহিল । ইহাতে 
যদিও আইনের দিক দিয়! কিছু প্রভেদ হইল এবং ভারতের , 
নিজস্ব মুগ্রাও হইল, তথাপি কার্ধ্যতঃ বিশেষ তফাৎ হওয়ার 
সম্ভাবন! কিছুকালের জঙ্ত কম, ক|রণ গ্রেট ব্রিটেনে ভারতের 
যে “ষ্টাপিং” মন্তুত আছে তাহা দ্বারা] সে অভাত দেশের 
মুদ্রা কিনিবার অধিকারী ন! হওয়া পর্যন্ত তাহার পক্ষে নূতন 
করিয়া! অন্ত দেশের মুদ্রা কিনিবার ক্ষঘতালাভের বিশেষ 
সন্ভাবণা নাই । এই ব্যবস্থায় পূর্ববাপেক্ষা একটু পৃথক দরে 
থ্েট ব্রিটেনের মুক্তা কেনাবেচা হুইবে-_সর্ব্বোচ্চ বুল্য ১ শিলিং 
৬্ুষ্ঠ পেনি ও সর্ববনিষ্ন মূল্য ১শিলিং ৫$% পেনি। টৈদেশিক 
মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত 
গবর্ণমেণ্টের বিধি-নির্দেশের ক্ষমতা থাকিবে । 
(আগামী বারে সমাপ্য) 





৭ আমেরিকার এক ডলার সমান এখন ১৫২৩ খ্রেন থাকে । 
৩৩৮৫২ "রুপি' ; ডর ২৫ ৮ গ্রেন “সোনা খাকিত। 
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তারা ও আমরা 
শ্রনীলরতন দাশ 


যুগে যুগে যারা করিল মোদের মুক্তির সন্ধান, 
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তার! বিদ্রোহী সঞ্জান। 

সাবধানী মোর। সভয়ে যখন প্রচারি শাস্তিবাদ, 
অগ্রিমন্ত্রে তাহার! তখন নিভাঁক উন্মাদ, 

মোর! যবে খুজি আরামশব্য।, নিরাপদ গৃহুকোণ, 
শান্তির নীড় ন্মেহের কুটীর পিতামাতা ভাইবোন,_ 
তাহারা তখন ছাড়িয়া! স্বজন পথে পথে বাধে ঘর, 
ছর্গম পথে ছূর্ধে/াগ সাথে চলে যে নিরস্তর | 
আমর] যখন মুক্ত আলোতে বিলাসে আত্মহারা, 
তাহারা তখন ফরে যে বরণ অন্ধকারের কারা। 
আষর! আরামে ভোগের পাত্র ভরি নান! উপচারে, 
তিলে তিলে প্রীণ তার] করে দ্বান অনাহায়ে কারাগারে।, 


মোর] যবে পরি দাসন্ব-বেড়ী, তার! ভাঙে শৃঙ্খল ঃ 
রুগ্ধহুয়ারে ধাকি যবে মোরা, তার! খোলে অল । 
মোদের মুক্তি-পাত্রথানিকে তরে দিতে নুধা-বাঁরে 
সকল রকমে রিক্ত যে তার! করে দেয় আপনারে । 
মোদের আকাশে দেখিবার আশে নূতন ন্ু্ধ্য-তাঁতি 
জাগিয়া তাহার] কাটায় যে কত অমাবন্তার রাঁতি ! 
আমাদের লাগি সোনার ফসল ফলাইতে তার] ছায়, 
বক্ষশোণিতে সিক্ত করে যে উধর ম্বভিকায় | 


আমাদের গৃহে ঘলেছে দীপালি, টুটয়াছে বন্ধন ; 
অগ্নিপাধক তার] সে আলোর কোগায়েছে ইন্ধন । 
মোদের ভাগ্য-আকাঁশে আজিকে নূতন ছুর্ধ্যোদয়, 
যার! এনে দিল আলোর জোয়ার, গাছি তাহাদের জয় | 


বাংলার শিশু-সাহিত্য 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 


এখানকার ছেলেমেয়ের একবার তাহাদের সাহিত্যসভায় 
একজন প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া- 
ছিল। তিনি ছিলেন তাহাদের সভাপতি । সভা! ভঙ্গের পর 
একজন ভিজ্ঞাস] করিলেন £ উনি কে? উদ্তর দেওয়া হইল: 
উনি প্রসিদ্ধ শিশু-সাছিত্যিক প্রীমুক্ত-_। প্রশ্নকর্তী একটু 
অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন £ শিশু-সাহিত্যিক | 
চুলে ত পাক ধরেছে দেখছি, কিন্ত এখনও ওর শিশুত্ব ঘুচল ন|। 

কেবল ওই প্রশ্নকর্তীই নয়, আমাদের দেশের অনেকেরই 
ধারণা,_শিশু-সাহিত্যিকরাই ক্রমে হাত পাঁকিলে বড়দের 
সাহিত্যিক হুয়। শিশু-সাহিত্যিকর] কপার পাত্র, কারণ 
গাহার1 শিশুদের জন্ত নগণ্য রূপকথা, কবিতা, গল্প--এই সব 
লেখেন । তাহার] যাহা লেখেন, তাহাতে খুব পড়াশুনা বা 
ধীশক্তির প্রয়োজন হয় না; এক কথায় তাহার! বড়দের জন 
লিখিতে ন! পারিয়াই শিশুদের লেখক হুন। 

কিন্তু শিশু-সাহিত্য নারিকেলের মত নয় যে, কচিতে 
উহা ডাব এবং পরে উহ! ঝুনায় পরিণত হইবে। 
শিশু-সাহিতা চিরকাল শিশু-সাছ্ত্যই থাকে_-উহ| বড়দেরও 
পাঠ্য হুইতে পারে, তবে তাহা ক্রমোক্তির ফল নয়। 
প্রক্কত শিশু-সাহিত্য লেখ! কৃতিত্বের পরিচয়। শিশুর মন 
জানিতে না পাঁরিলে কখনও শিশু-সাছিত্যিক হওয়| যাঁয় 
না। রবীন্রনাথের মন ছিল চিরতরুণ, চিরম্গন্দর, তাই তিনি 
বৃদ্ধ বয়সেও শিশুদের জন্ত সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। 

শিশু-সাহিত্য যাহারা সি করেন, তাঁহার বড়দের জনও 
যে সাহিত্য স্ষ্টি করিতে পারিবেন না এমন কোন কথা 
মাই; পক্ষান্তরে বড়দের সাহিত্যিক হইলেই যে তিনি অতি 
সহ্‌ক্ষে শিশুদের জব লিখিতে পারিবেন ইছ| মনে কর! তুল। 

শিশু-সাছিত্য ও শিশু-সাফিত্যিকদিগের সম্বন্ধে আমাদের 
দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরও ধারণা সুম্প্ট নয়। ইহা 
অতীব ছুঃখের বিষয় । 

শিশুই জাতির ভবিষ্যং ৷ এই ভবিস্ৎ পুরুষের জন্ত যাহারা 
সাহিত্য রচনা করেন, তাহাদের দায়িত্ব বড়দের সাহিত্য 
শ্রষ্ঠীর দায়িত্ব হইতেও গুরুতর । এইজন্জ হঁহার] বরেণ্য। 

শিশুকালে জীবনের আদর্শ, ভাবধারা ও চিন্তা পদ্ধতি 
সুনিয়জ্িত না করিলে তাবীরংশীয়ের] দ্বেশকে অবনতির পথেই 
ঠানিয়া লইৰে। টৈশবে ও বাল্যে প্রতি ঘণ্টায় মানবশিশু 
যাহ শিখে, প্রাপ্তবয়স্ক কেহ্‌ পূর্ণ বংসরেও তাহা! শিখেন না। 
শৈশবের পেলব মনের বেলাসূমিতে যে চরণ-চিহত পড়ে, 


কালের শুরচাঁপে ক্রমে উহা কঠিন শিলান্ংপে পরিণত হয় 
এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃ-যৌবন যুগের সেই “ফপিলটকৈ 
বহন করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। মনীষী রোল? 
তাই বলিয়াছেন, ****100 ৪৮০7829 011) 0165 &6 6১৪ 
809 01 6৬005.” 

এই বিংশ বংসরের মধ্যে জীবনকে সে যে দৃট্ি-ভঙ্গিমায় 
দেখিল, তাহ! ভিন্ন জগতের অপর র্মপ তাহার চক্ষে আর 
পড়িবে না,_এ একটি দৃষ্টিভঙ্গীর রোমস্থন চলিবে অবশিষ্ঠ 
জীবনে | ূ 

শিশু-সাহিত্যের বয়স কত? 

সাধারণে উত্তর করিবেন--শিশুর বয়সই বা কত যে তার 
সাহিত্যের জবার একটা বয়প থাকিবে? এ সম্বন্ধে রবীন্জ- 
নাথের বামীই উদ্ধত করা যাক £ 

“ভালে। করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আঁর 
কিছুই নেই । দেশকাল, শিক্ষা-প্রথ| অনুসারে বয়ন্ক মানবের 
কত নুতন পরিবতন হইয়াছে, কিন্ত শিশু শত-সহত্র বংসর 
পুর্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবতর্নীয় 
পুরাতন বারশ্বার মানবের ঘরে শিশুমুর্তি বণ্রয়! জন্মগ্রহণ 
কিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন ম্থকুমার, 
যেমন দু, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই 
নবীন-চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির স্বজন, কিন্তু বয়স্ক 
মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজ-ক্কত রচন1 |” 

শিশু-সাহিত্যও এই দিক দিয়া অতি পুরাতন অথচ চিন 
নুতন ! 

কিন্ত এই দেশের শিশু-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইল কোন্‌ সময় 
হইতে ? 

বাংলার শিশু-সাহিত্য বলিয়া! যাহা পরিচিত, তাহ নিতান্ত 
আধুনিক। অথচ জগতের প্রথম গ্ভ শিশু-সাহিত্যের টি 
হইয়াছিল এই ভাঁরতবর্ধে, বিস্কুশর্্মার হিতোপদেশ ও পঞ্চ- 
তন্ত্রে। বিস্তাসাগর বাংল! শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন 
করেন তার “কথামালায়।” 

শিশুদের উষায়ুগে প্রভাঁত-ন্র্ষ্যের মত কিরণ-সম্পাত 
করেন শিশুর জননী ; কারণ ঠার সাহ্চর্ধেই শিশুর সর্ববা- 
পেক্ষ! অধিক সময় অতিবাহিত হয়। হ্বর্গের নন্দন-চ্যুত এই 
শিশু-মগ্তরীটি নুতন করিয়! ধরনীর সঙ্গে রাখীবদ্ধন করিতে 
চায়- “নুতন আশ! ও রভীন রথে অজানার পথে তাহার অভি- 
যান। এই রথের কাগারী কখনও মাতা, কখনও দিদিমা, 
কখনও ঠাকুরমা বা ঠাকুরদাদা। 


জাজ 
বাংলার শিলু-দাহিত্যের কথ৷ নিতে গেলে সি 
ছড়াপ-সাহিত্যের কথা উঠে। 

ছড়ার উৎপতির ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালে । কোন্‌ 
ছড়াটির কে রচয়িতা তাহা বুঝিবার জ্বপ্ত পদকর্তা কোনও 
উপায় রাখেন নাই। বস্তত এই সকল ছড়ার যেমন স্ষ্িও 
নাই, তেমনি লয়ও নাই। একের মুখ হইতে অপরের মুখে 
এই ছড়া-গানগুলি ভাসিয়া বেড়াইয়াছে তরঙ্গের মুখে তরণীর 
মত, এবং দোলায়িত তরণীর মতই কঠ হইতে কণ্ঠান্তরে যাইয়! 
কালনদীর উত্তাল বাঁচিভঙ্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সন্মুখের 
পথে ছড়া-তরণী চলিয়াছে । এই ছড়াগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট 
ইহার সরলত] ও স্বতন্ফুর্ততা । সাবলীল ভঙ্গীতে ইহার একের 
পর আর এক চিত্র আকা হইয়া যাইতেছে । হ্র্য্যোদয়ের পূর্বব 
মুহুর্ে পূর্ব-গগনে ঘযেক্ধপ দিগন্তরেখার লালরঙের সহিত 
মধ্যাকাশের নীলবর্ণের ঠিক বিভেদ-রেখাটির কোনও ঠিকান! 
মিলে না, এই ছড়াচিত্রগুলিও সেরূপ স্পষ্টসীমার বন্ধনে আবদ্ধ 
শহে। মেঘে মেঘে মিলাইয়া যাওয়ার মত এই রভীন ছবিগুলি 
একের সহিত অপরটি নিঃশেষে মিলাইয়া যায় । অর্থের বধধনে 
কঠিন পৃথিবীর সহিত ইহার] সর্বদা! যুক্ত নয়, অর্থভারহীনত] 
ও অসঙ্গতির যুক্ত পক্ষে ভর করিয়] ধরণীর ধুলিম্পর্শ হইতে বহু 
উর্দ্ধে উন্মুক্ত উদার আকাশে এই ছড়ার বিচরণ ! 


“আসন পি'ড়ি পান পিঁড়ি আয় রঙ্গ রাধা, 
হুলুদ-খনে কলুদ ফুল, তার] নামে টগর ফুল; 
আয়রে তাপ! হাটে যাই, পন গুয়োটা কিনে খাই, 
কচি কুমূড়োপ ঝোল, 
ওরে জামাই গ! তোল্‌ !” 


ছড়াটির বৈশি্ট্য হইতেছে এই যে, কোনও ছত্রটির সহিত 
কোনও ছত্রটির সামগ্রস্ত নাই ; সামান্ত শব-সাুজ্য অথবা! অর্থ 
সামগ্রস্তে এক দৃষ্ঠ হইতে অনায়াসে অপর দৃষ্ঠটির আবির্ভাব হই- 
তেছে। হাটে গিয়া! সর্বপ্রথমেই পান কিশিয়া খাইতে দেখিলে 
আমরা যতটা আশ্চর্য্যাত্ষিত না! হইব, ততোধিক হইব তাম্থুল 
ভক্ষণাপ্তে কচি কুমড়ো ঝোলের প্রসঙ্গে ; তাহাও যদিবা সহ 
হয়-_ ইহার মধ্যে সহসা জামাইয়ের গাআ!ত্তোলনের কথা 
আসিল কোন্‌ স্থতে? এইক্সপ অর্থহীন কবিতাটিতে যদ্দি কবি 
একটু অঙ্থপ্রাসের অবতারণা করিলেন অমনি আঁসিয়! জুটিপ 
“বটানী” বহিভূত এক স্পর্টছাড়। শব “কলুদ-ফুল” | 

এইক্সপ কতকগুলি ছড়া আছে যাহার কোনই অর্থ হয় 

না; এগুলি সম্পূর্ণ ঘুম-পাড়ানী গান। 


“ইচিৎ বিচিং জামাই ফিচিং 
তায় প.লে। মাকড় বিচিং ! 
মাকড়ের। নড়ে চড়ে ; 

এলের পাত, চেলের পাত___ 

ঠাকুর দ্বিলেন জগ্মাথ 1” 


এ পাসিপাউিপা সিপাসিপাছি পাছিলা সি পাটি পাটি স্পী ৩০ ২ 


৯১ 


বাংলার শিশু-সাহিত্য 


৬৬৯ 


১ এ পপাসিশীশত পান ০ লািশী হাসিল সলাত পাসিপাসিপাস্পাস্পিসিপাসপাসি পাশাপাশি 


দি দুমপাডানী গ গানের তি মায়ের কোলে খোকাবাবু 
যখন ধীরে ধীরে ব্বপ্ররাঞ্জোর কুহেলিকার় পাল তুলিয়া 
নিরু্ষেশ যাত্রায় চলিয়াছেন তখন এ ছড়ার তরষীতে যদি 
অর্থভাঁর চাপাইয়! দেওয়! যায় তবে থোকনবাঁবুর ময্ুররপন্ধীর 
তো ভরাডুবি হইবেই | 
“প্রাচীন খণ্থেদ ইন্দ্র চশ্ বক্ুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত 
_-জার মাতৃথদয়ের যুগলদেবতা খোকাবুঙুর স্তব হইতে ছড়ার 
উৎপভি |” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
সতাই মুগ্ধ-হবদয় বন্দনাকারিগণ যুগে যুগে এমনি ছড়ার 
ডালি সাঞ্জাইয়! যন্ত-দেবতার চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন, যে 
দেবতার মায়েদের শিবপুর্জার বেলা “ইচ্ছ] হয়ে” মনের 
মন্দিরে আপনার পাদপীঠ রচনা করিয়াছিল | সে স্লেহাপ্তলির 
সাহ্তাকুন্থমে অর্থের কীট বাস] বাঁধে নাই, যুক্তির ক্লেদ স্পর্শ 
করে নাই। 
তাঁহার পর ছড়ার মিষ্ট তরলতার মাঝে স্সেছের নুঞ্টকে 
অবলম্বন করিয়া অর্থ দানা বাধিয়া উঠিতে লাগিল।* 
াদামামার টিপের পরিবর্তে মাছের মুড়ো, ধানের ঝুঁড়ো, 
কাল গরুর ছুধ ও ছুধ খাইবার বাটি ঘুষ দিবার প্রস্তাব হুইতে 
লাগিল । “যাঁছ এত বড় রঙ্গ” নামে যে ছড়াটি প্রচলিত তাহার 
অর্থসামঞ্রন্ত, শব-ইবচিঙ্ঞ ও পরিণতি ( 011795) লক্ষ্য 
করিলে এই ছড়াঁগুলিকে আর প্রলাপ-পর্ধ্যায়ে ফেল! চলে না। 
“তদাল দোল দোলুনি, রাঙ্গা মাথায় চিরুণী 
“বর আস্বে এখনি, নিয়ে যাবো! তখনই 
কেঁদে কেন মরো৷। 
আপণি বুঝিয়। দেখো কার ঘর করো ॥” 
কবিতার শেষ ছত্রের ইঙ্গিতটিও লক্ষা করিবার বিষয়। জার 
একটি ছড়ার উল্লেখ ন! করিয়া এই ছড়া-প্রসঙ্গ সমাপন করিতে 
পারিতেছি না 
“ও পারেতে কালো! রঙ. বৃষ্টি পড়ে বঝম্বাম্‌ 
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাও] টুক্টুক করে | 
গুণধততী ভাই আমার মন কেমন করে ॥ 
এ মাসটি থাকে দিদি কেঁদে ককিয়ে 
ও মাসেতে নিয়ে যাব পান্ধী সাজিয়ে ।” 
এই প্রবাসী অজ্ঞাতনাম্ী মূর্ধ মেয়েটির প্রতি সহ!গৃভূতিশীল 
হুইয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “সপ্প্রতি বাহার বঙ্গভাষার 
বিশুদ্ি-রক্ষাব্রতে ভাষাগত প্রথা! এবং পুরাঁতন সৌন্দর্ধ/গুলিকে 
বলিদান করিতে উদ্ভত হুইয়াছেন, তরসা করি তঠাহারাও 
মাঝে মাঝে স্রেছবশতঃ আত্মবিস্বত হুইয়৷ ব্যাকরণ লঙ্ঘনপূর্ধবক 
ভগিনীে চ্চাই বলিয়া! থাকেন,**'সে হৃতভাগিনী স্বপ্নেও 
জানিত না তাহার সেই একদিনের মর্্তেদী ক্রন্দনধ্বনির 
সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হুইয়] 
যাইবে | জানিলে জঙ্দায় মরিযজ] যাইত ” 
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বিশ্বের খরে ঘরে মাতৃদ্সেকের পুণ্য গঙ্গোদকে শিশুর্দেবতার 
জঞ্জলিরূপে যে ছড়াগ্ডলির স্থষ্টি হইয়াছে, জগতের সাহিত্যে, 
তাহ সির প্রথম শিশুর মতই অপরিবর্তরনীয় পুরাতন, আবার 
সেই শিশুর মতই নিত্যনবীন । বিশ্বের 1)001507 10)510)6 
হইতে বাংল! ছড়ার এইমাজজ বৈশিষ্টা যে, “শিশুদেবতার অতি 
অদ্ভূত অসঙ্গত অর্থহীন চালচিভের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন 
জলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়! আপনি আসিয়! ধড়াইয়া- 
ছেন।” ( রবীন্নাথ ) 

ছড়াসাহিত্যের পরেই রূপকথার আসন, শিশুসাহিত্যের 
রাজসভায় মন্ত্রীর আসনের পরে কোটালের আসনের মত । 
অসঙ্গতি ও জভাবনীয়তা রূপকথারও প্রধান গুণ। আবার 
প্রতোকটি রূপকথার সহিত প্রত্যেকটিপ্ন কিছু না৷ কিছু সামঞ্জ্ত 
থাকিয়া যায়। একই রাজপুত্র-রাঁজকণ্।, মন্ত্রী-কোটাল-সওদা- 
গর-পুন্র, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাক্ের সমাবেশে $ একই ছুয়ো- 
রানীর ব্যথ। ও নুয়োক্নাধীর হিংসায়, একই ধ্নাক্ষসের হাউ-মাউ- 
থাউ ধ্বনিতে সকল গল্পই পরিপুর্ণ। কিন্তু তবুও সেখানে 
চৌর্য্যাপরাধের বিরুদ্ধে কেহ পুলিস, ডিটেকৃটিত. মোতায়েন 
রাখে নাই । “এক যে ছিল রাক্জা” বলিলে কেহ প্রশ্ন করে না 
রাজ্ঞারপ কি নাম, কোথায় রাজা, কোন্‌ শতাবীর রাজবংশ ? 
কিন্তু এই প্রশ্নহীনত1 কৌতৃহলের অভাববশতঃ নয়__পরমুহ্ত্েই 
প্রশ্ন হয় “তারপর 1” এই তারপরের রথে গল্প পক্ষীরাজের 
মতই উদ্ধাম গতিতে আগাইয়। চলে। সেখানে সর্পদংশনে 
স্বত মোবারকের পুনক্াঁবনের সামধ্তন্ত রক্ষার্থে উপসংহারে 
দিদ্রিমাকে কলম ধরিতে হুয় ন1; সেখানে আনন্দের মঠ রচন! 
করিতে হইলে ইতিহাসের পাতা খুলিয়া সন-তাগ্নিখ সমেত 
সন্ত্যাসী বিদ্রোহের বিবরণে মুখবন্ধে সমালোচ্কের মুখ বন্ধ 
করিতে হয় না। সেখানে সবাই জানে সোনার কাঠি, বূপার 
কাঠির খুণ-_-সবাই জানে রাজকভার হাসিতে ফোটে মাণিক, 
কান্নায় ঝরে মুক্ত।। 

রূপকথার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, যুগে মুগে 
মানুষ শিশুর রূপ ধরিয়! জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে, বারে 
বারে একই কাহিনী তাহার। শুনে, সব্ধ্যাপ্রদীপের স্থির শিখা- 
টির পার্থ চুপ করিয়া গালে হাঁত দিয়া__তাহার! যখন রাঞ্জ- 
পুজের গল্প শুনে তখন অজ্ঞাতসারেই তাহারা রাজপুত্রের সহিত 
আপনার বৈষমাটি হারাইয়া ফেলে । আপন মনে তাহারাও 
যেন রাঞ্জপুত্রের মতই পক্ষীরাজ্জের পিঠে নীল আকাশের বুকে 
অভিযানে বাহির হয় ;-- অচিনপুরের বন্দিনী রাজকভাকে 
পাষাপকারার বাহিরে আনিতেই হইবে । 

“এইটেই হচ্ছে মাছুষের সব গোড়ার রূপকথা, আর সব 
শেষের । পৃথিবীতে যাঁরা নতুন ' জন্মেছে, দিদিমার কাছে 
তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে রাজকণ্ত! 
বন্দিনী, সমুন্্ হুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, জার ছোট মাক্ছষটি একল! 


গবালী 


০ পাস্পাস্পাস্পিস্পাসিলা এপ শাসিত িপা্পিিপাসপিপাপস্পিপস্পস্পাসপাসিপাস্পিস্িপাস্পাশিপাস্পিস্পিসিপাসিপাস্পিপাসিিসপাসিপাস্পাসপাসিশা সপ উপ সাস্পিাসি 


১৩৫৫ 


্াঁড়িয়ে পণ করছে বদ্দিনীকে উদ্ধার করে আনব ।” (রাঁজ- 
পুভ,র-_রবীজনাথ ) 

সংসারের বুকে বারে বারে মায়ের কোল আলো! করিয়া 
এমনি রাজপুস্তরের দল সাতরঙা আশায় রর্ভীন মন লইয়া আশ্রয় 
লয় যেন রামধহু-রঙের প্রজাপতির বাক। রাজকভার সদ্ধান 
মিলে, হয়তে| কৃচবরণ কঙ্গ৷ না হুইয়। বাস্তবে মেঘবরণ কন্তাই 
দেখা দেয়, কিন্তু তাহা সত্বেও রাজপুজের বাধ! কিছু কমে না। 
সামনে থাকে তেমনি সাত-সমুদ্গর, স্বপ্পের ঢেউ তোল। 
সুবিস্তূত নীল ঘুমের মত, রাক্ষসের দল ঠিকুজি-কুষী-জাত ও 
বরপণের পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়৷ রাজকল্জাকে নুহূর্পভ করিয়! 
রাখে । তেমনি হুর্ণজ্ঘ্য বাধা উপেক্ষ। করিয়া! রাঞ্জপুত্র অএঞ্সর 
হুন, কিন্তু বাত্তবের রূপকথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় 


*বিয়োগাস্ত । সমাজপতি ও অভিভাবকর্ধের হ্বাউ-মাউ-খাঁউ-এর 


মধ্যে রাজপুত্রের ক্ষীণ কের প্রতিবার ডুবিয়। যায়, রাজকন্তার 
হাসিতে মাঁণিক ফোটে না, শুধু কান্নাতেই মুক্তা ঝরিতে 
থাকে । দক্ষিণারঞ্রনের “ঠাকুর মার বুলি”তে, অবনীন্ত্র নাথেক্র 
“ক্ষীরের পুতুলে” এমনি রাঞ্পুত্রের কাহিনী শিশু-সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ । 

অদ্ভুত গল্প বলিতে বলিতে শেষ ছে আসিয়]! সহসা 
শ্রোতাকে জানান হয় যে “এটি একটি স্বপ্রকাহিনী”, বিশ্বের 
শিশু-সাহিত্যের একটি বিশিঃ ধারা । এলিসের আজবদেশের 
অভিযানে, কক্কাবতীর ভ্রমণ-বগ্ডান্তে এমনই স্বপ্ররাজোর 
খবর পাই। “হ-য-ব-র-ল” গল্পও এ ভাবে সমাপ্তি লা 
করিয়াছে । 

সংসারের স্বাঙাবিক শিয়মগুলিকে বিপরীত ভাবে 
দেখিতে শিশুমনের ভারি একটি আপন্দ। ইচ্ছা-ঠাক€পের 
বরে যখন সুবলচন্ত্র সুশ্মলচন্ত্রের অনুকরণে “ডযাং-গুলি” 
খেলিতে পিয়! ভূশষ্য! এহণ কর্ণেন তখন শিশুর দল উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠে । খান্তি বুড়ীর কালনাবাসী দিদি শাশুড়ীত্রয়ের 
আচরণে আনন্দিত হুয় নাই এরপ বাঙালী-শিশু বিরল। 
কাছিনীর সমষ্টি বলিয়াই সুকুমার রায়ের “আবোল-তাবোল” 
সৃষ্টিছাড়। ফ্যবরল ও যোগীন্রনাথ জরকারের লেখাগুলি অমর 
ক্ইয়। আছে । . 

ইহার পরই আসে শিশু-সাহিত্যের তৃতীয় ভাগের কথা 
কিশোর সাহিত্য । শিশু ক্রেদে নিস্তেই বই পড়িতে শিখিল। 
পারিপার্িকের বাতাবরণে এখন আন সে যেই চিরসরল 
চিরনবীন শিশুটি নাই | সামান্ত বন্তরথগুটকে খোক। করিয়। 
সব খাওয়াইবার মত চিন্তার প্রসারতা ও মনের সারল্য 
সে হারাইয়াছে। গল্পের ভিতরে আসিয়াছে অর্থের অনুসন্ধান, 
এ্যাডতেঞ্চারের ইচ্ছা, বাস্তবের হর্জয়কে জয় করিবার বাঁসন!। 
সুগ-শিক্ষার হাওয়ায় সে বুঝিতে শিখিয়াছে রাক্ষস-পরিবেষ্টিত 
রাজকগ। কম্পনামান্র, কিন্ত ক্যানিষলে-তেরা আফ্রিকার হীরক- 


ভাজ 


খনি, আরও বাস্তব । পক্ষীরাজের পিঠে বা পুষ্পকরথে এক 
পদও যাঁওয়! সম্ভবপর নয়, কিন্তু “বেলুনে পাচ সপ্তাঙ্থের” 
মহাদেশ অতিক্রম কর! সম্ভব । তাই সেকালে যেমন একই 
রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র--কোটালপুজে বিভিন্ন গল্পের স্জন সম্ভবপর 
ছিল, একালে তেমনি একই বিমল-কুমার-বাঘা-রাঁমহরিয়!, 
একই ব্লেক ও শ্িথ নানা গল্পের সৃষ্টি করিতেছে। মুতন 
শিক্ষার প্রভাবে শিশুদলের চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তন 
হইয়াছে সত্য, তবু “আখির কোণে" সেই গল্পপিপান্থ দৃষ্টিটি 
আছ্িও সাক্ষ্য দিতেছে, অতীত কালেও যে চাহনি 
শিশুর চক্ষে কুটিয়। উঠিত | ভাঁই কিশোর-সাহিত্যে আমর! 
পুর্ববরিত সেই রূপকথাই রূপকের আবরণে শুনিয়! যাই। 
এখানে রাজকত্া রূপ লইয়াছেন স্বর্ণথনির কিন্থা “ঘখের 
ধনের” । রাক্ষসের! দেখ! দিয়াছে ডাকাতের সাজে, কিন্বা 
অসভ্য এযাবরিজিনিস্দের বেশে | 

বাংলার শিশু-সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব-_অন্থবাদ- 
সাহিত্য । আশ্চর্য ছ্বীপ, সাগরিকা, অজ্ঞাত দেশ, অজ্ঞাত 
জগত টমকাকার কুচীর, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ প্রভৃতি কয়েকটি 
ভিন্ন অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেনীর অনুবাদ হইয়াছে । ইহার 
প্রধান কারণ এই যেমুল গল্পগুলি যে সমাজের আমাদের 
সমাজের সহিত তাহার এতই পার্থকা যে বাঙালীর], বিশেষতঃ 
বাঙালী শিশুর এই সমাঞ্জগগত বৈষম্যের জন্ত গল্পের বিষয়- 
বস্তটিকে অনুধাবন করিতে পারে না । ফরাসী বা রাশিয়ান 
সাহিত্য হইতে ইংরেজীতে অন্থবাঁদ কর] শক্ত নহে, কিন্তু যে- 
কোনও ইউরোপীয় ভাষ! হইতে শিশুবোধ্য বাংলা-ভাষায় 
পরিবর্তন সাধন অত্যন্ত কঠিন। “বিন্দের বন্দীগর মত আমল 
পরিবর্তন ভিন্ন শিশু-সাহিত্যেরও গত্যন্তর নাই । অথচ অঙ্থবাঁদ- 
সাহিত্যের প্রসার জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিচায়ক ৷ 

নুতন যুগের নৃততন হাওয়ায় সকল অবস্থারই পরিবর্তন 
হইতেছে । পরিণতদের সাহিত্য দিনে দিনে পরিবপ্তিত 
হইতেছে । ফিশৌর-সাহিতোও “সাঁইরেন”, “বোমা', “ইত্যা- 
কুয়ী'র প্রসঙ্গ আসিয়া পৌছিয়াছে । শুধু এই মন্বত্তরের যুগে 
আন্গও 

“ছেলেটির যেমনি কথ। ফুটুল অম্নি সে বল্লে, গল্প বল 1” 

দিদিম। বল্‌তে সুরু করলেন, “এক রাজপুত্র, কোটালের 
পুতত,র, সঙ্াগরের পুত্তূর-_ 

গুরুমশাই ক্েকে বললেন, “তিন-চারে বারে] |” 

কিন্তু তখন তাঁর চেয়ে বড় হাক দিয়েছে রাক্ষসটা, “হাউ- 
মাউ-খাউ” নামতার হক্কার ছেলেটর কানে পৌঁছায় না।” 

(গল্গ-_রবীন্রনাথ ) 
শিশু-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শখ! মাপিক-পঞ্জিকা | সর্ধ্- 

প্রথমেই “বান্রকে”্র নাম, তার পর ক্রমে সন্দেশ, মৌচাক, 
শিশুসাী, রঙমশাল, রাঁমধন্ৃ, কিশোর-বাংল] শিশু মনের 


বাংলার শিশু-সাহিত্য 


সাবা পাখি পিপি পাশা পা শাতপাসিতাি পসিপাশি পাসিপাটি পাসিাসিপিসাসি পাটি পাপা পািপাপপা্িপিসিশাপিপাসি সিন পাখি পাই পাসপিসিপাসিপাসিপাটিপসিপীছি পা পাটি পা পাঠ পট পট পি পঠিত 


৪৭১ 


লাখ লাসি পি পাশা পাসিলপা্িস্িপাস্িপাসাপাস্পিিস্পসিপাস্পিাসিপস্পিসিি 


খোরাক জোগাইয়াছে । উপেক্জকিশোর ও সুকুমার রায় চৌধুরী 
এ পথের কাগ্ডাী। অধুনা সান্তাহিকের বিভাগে “জানন্দমেল1', 
“পাত তাড়ি" প্রভৃতি আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । 
শিশু-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সাঁছ্ত্য-সেবীর নাম 
উল্লেখযোগ্য, কিন্ত “হংসরূপী রাজপুন্্”, “একাদশ সহ্শ্ররজজ নীর” 
রচয়িতা হইতে অতি আধুনিক লেখকের সুদীর্ঘ তালিকায় 
কাহাকে বাদ দিয়! কাছার উল্লেখ করিব । রামায়ণ বাংলার 
শিশু-সাহিত্যের অনূল্য রত্ব ] সেই কৃতিবাস হইতে “শিশু” 
রচয়িতা রবীন নাথ বা আধুনিক শিশু-সাঁছত্যিক কাছার 
প্রসঙ্গ আনিব এই ক্ষুত্্ প্রবন্ধে? 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শিশুদের জন্ত যেমন-তেষন গল্প 
রচনা এমন কি কঠিন। কিন্তু “সেই যেমন-তেমন ভাঁবটি 
পাওয়া সহজ নহে। এইজগ্জ ছড়া জিনিষটা যাহার পক্ষে 
সহজ তাহার পক্ষে নিপতিশয় সহজ কিন্ত যাহার পক্ষে কিছু 
মাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য ।”-5-(রবীঞ্রনাথ) . 

তাই নূতন ছড়ার আর স্থট্টি হইতেছে না। সংসারের 
দৈনন্দিন কার্যে প্রতিমূহুর্তে যুক্তিযুক্ত থাকিয়! যুক্তিহীন গল্প 
বানাইবার ক্ষমতা আমর] হারাইয়া ফেলি। তাই জাপানী 
বাহিনী আসাম-প্রান্তে সদলবলে উপস্থিত সংবাদপত্রে একথ! 
পড়িয়াও অতীতের ' কোন নঞ্জির বরিয়া বঙ্গ-জননীর। আজিও 
খোকাবাবুকে ঘুম পাড়াইতেছেন-_ 

. “খোক। দুষাল পাড়া জুড়াল বাঁ এল দেশে ।” 

যুগে" যুগে দিগম্বর, আশুতোষ, শিশুভোলানাথের দল 
বঙ্গমাতার ক্রোড়ে ফিরিয়। আসিতেছে ; প্রতিবারেই তাহার] 
আসিয়! শুনিতেছে বুল বুলিতে ধান খাইয়! গিয়াছে,__-সুতরাং 
খাজন] দেওয়া হয় নাউ | অর্থনৈতিক এত বড় ছুঃসংবাদ 


. শুনিয়াও তাহাদের বিদ্দুমাজ হুশ্চিশ্তা নাই, পরস্ধ পরক্ষণেই 


আদেশ হইতেছে “গল্প বল 1?” 

আবার সেই আদেশ চিরনবীন চিরপুরাতন গল্প “এক যে 
ছিল রাজা_” 

আবার সেই শিশুকঠ্ঠের-_-“তাপ্পর ?” 

এই তারপরের পর তার পর গীধিয়া বাংলার শিশু- 
সাহিত্যের যে বিনিগ্বতার মালাটি রচিত. হইতেছে প্রতি 
জননীই তাছ। শুধু আপন শিশুতোলানাথের কেই দোলাইয়] 
দেন, অস্তরীক্ষে প্রবীণ ভোলামাথ স্েহের হাসি হাসিয়] 
থাকেন। 

শিশু-সাছিত্যের উদ্ভব শিক্ষার ভিতর দিয় নয়, প্রধানতঃ 
আনন্দের ভিতর দিয়! | কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু- 
কাল পূর্ধ্বে তাহার পুর্ণিয়া! অভিভাষণে সতাই বলিয়াছিলেন £ 
বূপকথার ও গঞ্জ বলার যুগ চলিয়| গিয়াছে। একাক্গবর্তা পরি 
বার এখন খুব কমই আছে । কাজেই, ছোটদের রাপকথা! ও গল 
বলিবার লোকাভাব | আগে ছেলেমেয়ের! ঠাকুরমা, দিদিম! 


৪৭২ 


কি দাদা মহাঁশয়কে ধিরিয়া সন্ধ্যাবেলা নানা রকমের গল্প, 
রূপকথ! শুনিত ; এখন তার বদলে তাহাদের মাষ্টার মহা- 
শয়ের নিকট নীরস ধারাপাত বা বানান শিক্ষা করিতে 
হ্য়। 


প্রবাঙী 


বপস্পিস্পিস্লিট পাস্প্পাসপপাসিপান্পাাং পাপাম্পসপাস্পাস্পিসিপন্সিপাস্িপাপাসিলা, পা পাশপান্পািপাস্পা্পাশ্পিস্পাশি পাসপাস্পান্পিস্পি্প্পী পাপা সপাসপিস্িপাস্পিপাসপাসিপাসিপাি পাস পাস 


১৩৫৫. 





ইহ! ছুর্ভাগ্যের' বিষয় সন্দেহ নাই । এইজভ্ শিশু-মনের 
খোরাক যোগাইবার ভার এখন একমাত্র শিশু-সাফিত্যিকের 
উপরই পড়িয়াছে এবং স্বাধীন তারতে সে দায়িত্ব আরও 
গুরুতর । 


জাঁতিভেদ 


ঈ্ীনীলিমা সরদার 


প্রাচীনকালে যখন হিন্দু সভ্যত] বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ 


করিয়াছিল তখন জাঁতিভেদ থাকিলেও কদর্থকারী সমাজ- 


পতির| ছিলেন ন!| বলিয়াই ইহ! সম্ভব হইয়াছিল । তখন 
্রাক্মপ, ক্ষয়, বৈ, শুন্র এই চারি-বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত 
থাকিলেও কুলগত ছিল না । সকলেই তখন স্ব স্ব গুণকর্ের 
দ্বার বিশেষ বিশেষ বর্ণের অন্ততুক্ত হইত। ইহ! হইতেই 
প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার উদারতা দৃষ্টিগোচর হয়! জন্ম কাহারও 
উন্নতির অন্তরায় ছিল নাঁ। দ্রোণাঁচার্ধ্য একলব্যকে নিষাদপুত্র 
বলিয়! ধনুর্বি্)। শিক্ষা দিতে অর্বীকার করিয়াছিলেন। 
ইহাতে তাহার চরিত্র মহুনীয় হুইয়! উঠে নাই। 
যোগ্যতা অঙ্থসারে সকলেই ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুক্র 
এই চারি শ্রেণীর অধীন হুইত, ফলে প্রতোকেই উচ্চবর্ণ লাতের 
জন উত্তরোত্তর গুপপ্রকর্ধে যত্ববান ছিল | ইহা! গণচেতন! বুদ্ধ 
করিতে কত যে সাহায্য করিত তাহা আমাদের শান্ত্রপাঠে 
উপলদ্ধ হয়। 
ঈতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন-__ 
“চাতুরবপ্্যং ময় স্থ&ং গুণকর্প্মবিভাগশ2 1” ৪1১৩ 
গুণ এবং কর্ম অনুসারে জামি চারিটি বর্ণ সুষ্টি করিয়াছি। 
গুগ এবং কর্্াহুসারে টতুবির্ণ বিভাগ নিয়লিখিতরূপ £ (১) 
সত্বগুণপ্রধান ত্রাহ্মণ ; তাহার কর্ম শমদমাদি। (২) সত্বসংযুক্ত 
রজঃগুপপ্রধান ক্ষত্রিয় ; তাহার কর্দ্দ শৌরধ্যাদি। (৩) তমঃসং- 
যুক্ত রজঃগুণপ্রধান বৈষ্ত ; তাহার কর্ণ কৃষ্যাদি। (৪) রজ:গুণ 
সংযুক্ত তম:প্রধান শুদ্র তাহার কর্প্দ শুজধাদি। 
অভন্বং সত্বসংশুদ্ধিত্নযোগব্যবস্থিতি;। 
দ্বানং দমশ্চ যজশ্চ স্বাধ্যায়ং তপ-জআর্জবম্‌ ৪১ 
অহিংস! সত্যামক্রোবস্ত্যাগে৷ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভুতেঘলোলুপ্ত।ং মার্দবং স্বীয়চাপলম্‌ ॥২ 
তেজঃ ক্ষম! ধতিঃ শৌচমত্রোহো৷ নাতিমানিত] ৷ 
ভবস্তি সম্পদ টা সীরাজিা ভারত ৪৩ 
(ঈতা ১৬।১-৩) 
এইগুলি খৈথী লগ অর্থাৎ সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের সম্পদ । 


শম, দম, তপ:, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জবঃ জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য 
এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক বর্শ্ম। 
শমে! দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্মকর্প্ম ্বভাবজম্‌॥ 
(সীতা ১৮1৪২) 
ইহ] হইতেই প্রতীতি হয়, সে যুগের ব্রাহ্মণ কত উচ্চ স্তরের 
ব্যক্তি । বহু পুরাণার্দিতে দেবগণ কর্তৃক ত্রান্মণ-স্তব দৃষ্ট হয়। 
মহাঁভারতেও শান্তিপর্ধবে ভীম্মের বাক্যে ইহারই প্রতিধ্বনি £ 
নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণন্তান্তি বিশ্তং 
যখৈকতা সমতা সত্যতা চ। 
শলং স্থিতির্ঘওনিধানঘার্জবং 
ততস্ততম্চ পরম; ক্রিয়াভ্যঃ ॥ 
(শান্কি ১৭৫।৩৭) 
মহাভারতের বনপর্ধে বণিত আছে-__অহঙ্কারী নছষ 
অগন্োর শাপে সপপত্ব প্রাপ্ত হইলেন । অনস্ভর অগন্ত্যের নিকট 
শাপনাশের জন্ত কাকুতি মিনতি করিলে অগন্ত্য বলিলেন__ 
“বর্শরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন ।” 
পরে যুবিষিরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়! তাঁহার সহিত কথোপ- 
কথন কালে নহুষ বলিতেছেন-__ 
্রান্ধণঃ কে। ভবেদ্রাজন বেগ্তং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির | 
ব্রবীহৃতিমতিং ত্বাং হি বাঁকোরহুমিসীমহে ॥২০ 
হে রাজ। যুবিষ্টির, বলুন ব্রাহ্মণ কে? এবং জেয় ফি? 
যুবিঠির বলিলেম-_ 
সত্যং দানং ক্ষম। লীলমানৃশংস্তং তপো' ত্বণা। 
দৃশ্তত্তে য নাগেন্্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্থতঃ ॥ 
হে সর্বশ্রেষ্ঠ | সত্য, দান, ক্ষম1, শীল, অনৃশংসতা, তপস্কা 
এবং দ্বপা এইগুলি যাহাতে বর্তমান তিনিই ব্রাহ্মণ । ও 
শুদ্ধে তু বন্তবেল্ক্ষপং দ্িজে তু তত্র বিভ্তে । 
নবৈ শুদ্রে! তবেচ্ছুঙজে। ত্রাজ্ষণে! ন চ ব্রান্ধণঃ ২৫ 
যইৈতন্নক্ষ্যতে সর্প: বৃতৎ স ত্রাক্গণ স্মতঃ ৷ 
ঘত্ৈতদ্ব তবেং লর্প; তং শুক্রমিতি মির্দিশেধ 4২৬ . 


ভাজ 


শাাম্পিস্পাশি 


শুক্রের লক্ষণ ব্রান্মণে থাকে না এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ শুরে 
থাকিতে পারে না। হে সর্প, ভ্রাক্মণের লক্ষণ যাহাতে থাকে 
তিনি ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে থাকে ন! সে শুদ্র। ব্রান্মণগ্ডণযুক্ত 
শুর, শুত্র নয় এবং শুত্রগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। শমাদিযুক্ত 
শুদ্রও ব্রাহ্মণ এবং কামাদিযুক্ত ত্রান্মণও শুক্র । 
সর্প বলিলেন__ 
যদি তে বৃত্তে! রাজান্‌ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ। 
বৃথা জগতি তদাযুত্মন্‌ ক্কতির্যাবন্বিদ্ভতে ॥৩০ 
হে'আযুক্মন্, যদি আপনি বৃতির দ্বারাই ব্রাক্ষণত্ব নির্ধারণ 
করেন তাহ! হইলে বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণের জাতি বৃথা হৃইয়া পড়ে। 
যুবিষ্টির বলিলেন-__ 
জাতির মহাসর্প মহুষ্যত্বে হাসতে । 
সঙ্করাৎ সর্ধবর্ণানাং পুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥৩১ 
হে মহামতি মহাসর্প | এবংবিধ ব্রাহ্মণের মনুত্ত্বই জাতি । 
কারণ সমন্ত বর্ণের সাহ্বর্যা বশতঃ জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ধারণ 
কর] সম্ভব নয়। ইহাই আমার মত। সর্ব বর্ণের মন্থস্থগণ 
সর্ব বর্ণের গ্রীতে সম্ভান উৎপাদন করেন। আরও-_-বাকা, 
মৈথুন, জন্ম এবং স্বত্যু সকল বর্ণের মনুষ্যগণেরই সমান। 
অতএব বৃতিদ্বার! বর্ণ নিরূপিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত । 
সর্ব্বেসর্ধধাস্বপত্যাঁনি জনয়স্তি সদ! নরাঠ | 
বাস্বৈধুনমথে| জন্মমরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌ ॥৩২ 
মন্থস্ত জশ্মগ্রহপের পর সংস্কৃত হুইলে সাবিস্ত্রীই তাহার মাত! 
এবং আচার্যই তাহার পিতা । সংদ্কত হুইয়! যদি সে ব্রাহ্মণের 
বৃভি গ্রহণ না করে তাহা হইলে সংস্কারের পুর্বে সে যেরূপ 
শুর ছিল পুনরার সেইরূপ শুর্রই হয়। সংস্কারের কোনই কল 
হয়না। সংস্কত হুইয়৷ বৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্ষণ হয়, ইহা! আমি 
পুর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। 
প্রাঙ নাতি বর্ধনাৎ পুংসো৷ জাতকর্্ঘ বিধীয়তে । 
তত্রান্ত. মাতা সাবিআী পিতা ত্বাচার্ষ্য উচ্যতে ॥৩৪ 
ক্ৃত্যাঃ পুনরর্ণ। যদি বৃভং ন বিদ্যতে। 
শক্করস্তত্র নাগেন্্র বলবান প্রসমীক্ষিতঃ ॥৩৬ 
যত্রোদানীং মহাসর্প সংস্কতৎ বৃভমি্যতে | 
তদ্বান্ধণমহ্ৎ পূর্ববমুক্তবান ভুজগোভম ॥৩৭।১৮০ 
আলোচনার শেষে নহুষ স্বীকার করিলেন-_সত্য, দম, তপঃ, 
দান, অহিংস। ইত্যাদিই ত্রাক্ষণত্বের সাধক ; কুল কিব্ব। জাতি 
দ্বারা মচুস্ত ব্রাহ্মণ হয় না। যথা__ 
বন্ধ চত্রান্দণত্বং চ যেন ত্বাৎযচ্চুদম্‌। 
সত্যং দমন্তপো দ্বানমহিংস] ধর্মমনিত্যতা। 
সাধকানি সদ! পুংসাং ন জাতি ন কুূলং মৃপ.। 
বনপর্ধ্ব ১৮১1৪২-৪৩ 
বর্তমানে ইহার বিপরীত অর্থাং কুল অন্গুসারেই বর্ণ বিচার। 
মান্ধণের পুজ হইলেই ব্রাহ্মণ, সে ব্যক্তি নিশ্দিতচরিত্তই হউন 





জাতিকে 
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৪৭. 





আর শান্সজ্ঞানহীনই ছউন। শান্তোক্ত ব্রান্ধণত্বগুণমুক্ত ব্যক্তি 
বর্তমানে ছুর্লভ। কোনও রকমে উপনয়ন-সংক্ষারের পরই 
তিনি ব্রাক্ধণ। ব্রাক্মণেতর জাতির মধ্যে ব্রাহ্ষণত্বগুণমুক্ত 
ব্যক্তিকে বর্তমান ব্রান্মণ-সমাজ ব্রাহ্মণ বলিয়া! স্বীকার ত 
করেনই না, উপরস্ধ “ধর্ম গেল” “বর্ঘ্ঘ গেল” বলিয়া রব তুলেন । 
একবারও চিন্তা করেন নাষে জপর কেহ গুণবান্‌ হইলে 
তাহার সদ্‌্গুণাঁবলী কিন্বা ব্রাহ্ষণত্ব নষ্ট হইবে কেন? এক 
বাক্তি বিদ্বান হইলে অপর ব্যক্তির বিদ্তা ক্ষীণ হইবে কেন? 
সঙ্গীর্ণতা এবং ঈর্ধ্যাই আজ ত্রান্ধণজ্জাতির পতনের মূল 
কারণ। যাঁছাঁদের মধ্যে প্রকৃত ক্রাক্ষণের গুণ বর্তমান 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করিয়। আছেন । তাহার! 
চেষ্টা করিলে হিন্দুধর্মকে পুনরায় পূর্ববগৌরবে প্রতিষিত 
করিতে পারেন। 
পুরাকালে ব্রাক্মণের গুণযুক্ত ব্যক্তিই যে ব্রাহ্মণ হুইতেন 

তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের জাবালা-পুত্র সত্যকামের উপাখ্যান 
হইতেই জান] যায়। সত্যকাম গুরুর নিকট গমন করিলে 
গুরু জিজাঁসা করিলেন, “বৎস, তোমার গোত্র কি?” 
সত্যকাম মাতার নিকট গোত্র জানিতে চাছিলেন। মাত! 
বলিলেন-__“তাত, যৌবনে আমি বছচারিষী ছিলাম, অতএব 
আমি জানি না তোমার গোত্র কি; আমার নাম জাঁবালা, 
তোমার নাম সত্যকাঁম__ইছাই তোমার পরিচয়। 

বহ্বহং চরস্তী পরিচারিমী যৌবনে 

স্বামলভে সাহমেক্সবেদ 

যহুগোত্রস্তমসি | (ছাশ্দোগ্যোপনিষৎ ৪181২) 


জাবাল তু নামাহমন্মি সত্যকামে| নাম ত্বমসি 
স সত্যকাম এব জাবাঁলে! ব্রবীথ]। 
(এ্তরেয় ৪181২ ) 
অনস্ভর সত্যকাম গুরুকে উপরোক্ত বাক্যই বলিলেন । 
গুরু সন্ধ্ট হইয়] তাহাকে সমিধ আনিতে আদেশ করিলেন । 
গুরু গৌতম বালকের অকপট সত্যভাষণই তাহার ব্রাহ্ষাণত্বেন্র 
লক্ষপরূপে গণ্য করিলেন। পরবর্তীকালে এই সত্যকাম 
বিখ্যাত খষি হইয়াছিলেন । ছাদ্দোগ্যোপনিবদের চতুর্থ অধ্যায়ে 
উপকোশল বিদ্যায় গুরু সত্যকাম শিল্ত উপকোশলকে ব্রন্মবি। 
দান করিতেছেন-_ 
“য এষোহক্ষিণি পুরুষোদৃশ্ততে এষ আত্মোতি হোবাচ। 
এতদম্বতৎ এতন্ব জ্ধা ।” 
রাজ। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তপোবল দর্শনপূর্বক ক্ষজিয়ের 
বাহুবল অপেক্ষা তপোবলকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়! তপন্ত] দ্বার! 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এ বৃতাস্ত সর্বজনবিদিত । 
বেদব্যাস ধীবর-কন্ত! সত্যবতীর পুত্র; ফিন্ক তাহার 
ত্রাহ্মণত্ব সর্বজনশ্বীক্কত । মাতা নীচবংশীয়! হইলেও তাহার 


8৭8 


গ্রবালী 


১৩৫৫ 
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ব্রাহ্মণ হইতে বাধা ছয় নাই, অবন্ঠ তাহার পিতা ছিলেন 
পরাশর খাধি । পরাশর শ্বপচকন্তার সন্ভান। 
একই পিতার চারি পুত্র চারি বর্ণেরও দেখা যাইত। 
গ্ৃংসমদ ক্ষত্রিয় বংশঙ্গাত। তাহার পুত্র শুনক ৷ হরিবংশে 
দেখা যায় শুনকের পুত্রগণ কেছ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ 
শুত্র। ক্ষত্রিয় ভর্গের সম্তানেরাঁও চারি বর্ণের ছিল। প্রভীপের 
পুর দেবাপি, শান্তনু এবং বাহলীক । তন্মধ্যে দেবাপি ত্রাক্ষণ 
হইয়াছিলেন। 
“দেবাপিঃ খলু বাল এবারণ্যং বিবেশ।” 
€ মহা. আদিপব্ব ৯৫1৪৫) 
“ঘেবাপিশ্চ প্রধবাজ তেষাং বর্শফিতেন্সয়! | 
(মহা. আদি ১৪1৬২) 
রাজ সংবরণ হুর্য্যকন্তা তপতীকে বিবাহ করেন! 
তাহার পুত্র কুরু। মহাতপন্থী কুরু যে স্থানে তপন্তা করিয়া- 
ছিলেন সেই স্বানই কুরুক্ষেত্র তীর্থ পরিণত হয়। 
“কুরুক্ষেতং স তপসা৷ পুণ্যং চক্রে মহাঁতপা1।” 
(মহা, আঁদি ৯৪1৫০) 
ক্ষরিয় জনক রাক্কাও খধি হুইয়াছিলেন | ব্যাসদেব স্বীয় 
পুর শুকদেবকে বর্ট্দটোপদেশ লাভের জন্ক রাঁজধি জনকের 
নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িক] আছে। 
শুকদেব মনে করিলেন--জআামি আজন্ম সন্ন্যাসী আর ধর্ট্োপ- 
দেশ লাভের জন্ত পিতা আমাকে একজন রাজার নিকট 
পাঠাইতেছেন কেন? শুকদেব জনকের নিকট উপস্থিত 
হইলে রান্বধি তাহাকে দেখিয়াই তাহার মনের সন্দেহ 
জানিলেন। অনস্তর যখন উভয়ে তত্বালোচনায় বাস্ত তখন 
সংবাদ আপিল রাজধানীকে বেষ্টন করিয়] অকম্মাৎ সর্বগ্রাসী 
অগ্নি জলিয়া উঠিয়াছে। শুকদেব তৎক্ষণাৎ তাহার অপর 
কৌপীনটি আপনার গৃহাতান্র হইতে আনয়নার্থ ধাবিত 
হইলেন। কৌলীন লইয়! ফিরিয়া আসিয়! দেখিলেন জনক 
রাকা তেমনই নির্বিকার । ভীহার নুপ্দরী মিথিলা! নগরীকে 
অগ্নি গ্রাস করিতেছে ; কিন্ত তিনি কিছুমাত্র বিচলিত নন। 
অগ্নি নির্ববাপিত হইল | তিনি নিজ কৌপীনাসক্তিতে লঙ্গিত 
হইলেন); এবং রাজধির নিকট আপনার সন্দেহের কথা 
স্কানাইয়। ক্ষম। তিক্ষা করিলেশ। 
উপনিষদেও দেখ! যায় বছু রাজ! ব্রাহ্ণগণকে ব্রদ্ষোপদেশ 
দিয়াছেন । অতঞব গুণবিচারেছই ব্রাহ্মণও শুত্র এবং শুত্রও 
ব্রাহ্মণ হইত । 
ম যোনি নপি সংস্কারে! ন শ্রুতি ন চ সম্ভতি:। 
কারণানি ছিজত্বন্ ন্বততষেব তু কান্ণম্‌ ॥ 
সর্বোহসং শ্রাঞ্জুপো! লোকে বৃত্তেন তু বিষীয়তে। 
বৃদ্ধি স্থিত্চ শুত্রোহপি ব্রান্ষপত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ 
(খ ২১৫৬, ৫৭) 


মহাভারতে বনপর্ধে যক্ষ যুধিঠিরকে প্রশ্ন করিলেন, 
কিসের দ্বারা ব্রাক্ষণত্ব প্রমাণিত হইবে ? যুবিঠির যাহ উত্তর 
দিলেন তাহা পুর্বোন্লিখিত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি । মুবিঠির 
বলিলেন__ 
শরণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায় ন চ শ্রুতষ্‌। 
কারণৎ হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ম সংশয়; ॥ 
বুস্তং যত্বেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্ষণেন বিশেষতঃ | 
অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততত্ত হতো-হুতঃ ॥ 
চতুর্বেদোহপি হব: স শুর্বাদতিরিচ্যতে | 
যোহগি হোত্রপরে! দাস্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মতঃ ॥ 
€ বনপর্ব-_-৩১২।১০৮,১০৯১১১১ ) 
“নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েং” এই বাক্যের “নিষাদ স্থপতি” 
শব্দের সমাস নির্ধারণকালে বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চানন মুক্ঞাবলীতে 
বলিয়াছেন__ 
অতএব নিষাদ স্থপতিং যাক্ষয়েদিত্যত্র ন তংপুরুষঃ 
লক্ষণাঁপত্ভেঃ, কিন্তু কর্মরধারয়; লক্ষণাভাবাৎ। নচ 
নিষাদন্ত সঙ্কর জাতি বিশেষম্ত বেদানাধিকারাৎ 
যাজনীসম্ভব ইতি বাচ্যম্‌, নিষাদস্ত বিদ্যা প্রযুক্তেত্তত 
এব কল্সনাৎ। 
নীলোৎপল এই স্থলে কর্মধারয় সমাসে নীলা ভিন্ন উৎপল 
এইক্প অর্থ হইলে এ স্থলে লক্ষণা নাই। অতএব “নিষাদ 
স্থপতিকে যাঁজন করিবে” এ স্থলে তৎপুরুষ সমাস নহে, কেননা 
তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণা করিতে হয়। শক্যার্থ সম্ভব হইলে 
লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না। সেইজন্ত ইহ1 কর্্মবারয় সমাঁস। 
নিষাঁদ সঙ্ষর-জাতি বলিয়া বেদে তাহার অধিকার নাই, 
অতএব তাহার যাঁজন অসম্ভব উহা! বলিতে পার মা । কেননা, 
নিষাদ স্থপতিিকে যাজন করিবে এই বাক্য হইতেই তাহার 
বিগ্চাপ্রযুক্তি মানি লওয়া যাইতেছে । 
বর্ধমান অবস্থায় নারীও শুত্রশ্রেদীভূক্তা! । ব্রান্ষপ্যগুণযুক্ত 
হইলে নারীই বা ব্রাঙ্ষণ হইবে না কেন? পুরাঁকালে 
ইছারও ব্যতিক্রম দেখা যাইত। ব্ৃহদারণ্যক উপমিষদে 
পঞ্চম অধ্যায়ে গাগাঁকে তাহার স্বামী যাজ্ঞবন্ধ্য ব্রক্ষোপদেশ 
দ্রিতেছেন-_ 
“এতদ্বৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণা অভিবদস্তি অস্কুলমনন্বহৃত্বম্‌।” 
“এতশ্মিন্‌ যক্ষরে গার্গযাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ |” 
“তত্ব! এতদক্ষরং গা্গযাদৃ্টং ভর, অশ্রুতং প্রোতৃ।” 
যাজ্ঞবক্ষ্যের ছুই স্ত্রী ছিলেন--মৈত্রেয়ী এবং গাগা । আশ্রম 
ত্যাগ করিয়া বনগমনকালে বাজ্ঞবঙ্ষ্য তাহার সম্পতি দ্বিধা- 
বিভক্ত করিয়। ছই স্ত্রীকে সমতাবে বন্টন করিতে উভত হুইলে 
গার্গা বলিলেন, প্রতু এই সমস্ত সম্পদ্ভিতে জমার প্রয়োজ্জন 
নাই। ইহা একদিন ন$ হইবে । আমাকে এরূপ অম্পতি 
জবান করুন যাহ কখনও নষ্ট হইবে না। আমাকে আপনার 
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ব্রশ্থবিভার অংশ দান করুন। অনন্তর গার্গাকে ক্রন্ষাবিগ্া 
গ্রহণের উপযুক্ত দেখিয়! যাজ্ঞবন্ষ্য তাহাকে ব্রহ্মবিগ। দান 
করিলেন । ্ 
বেধের বহু মন্ত্র নারী করুক রচিত। সামবেদ সংহিতা 
বছ মন্ত্রের রচয়িস্ী ইন্্রমাতৃগণ | 
“ত্বমিজ্রবলাদপি মহমে। জাত ওজস: | 
তং সন্‌ বৃষণ.বৃষেদসি ॥ 
€ এন্দ্রপর্ব্য ) 
দেবীন্ক্তের মন্তরগুলিও নারী রচিত। অন্তুণ খষির কঞ্তা 
ধাক্‌ এই মন্ত্রুলির রচয়িত্রী-_ 
“অন্ত ণত্য খাষেছ্ কিতা বাও নানী ব্রহ্ম বিছষী খ্বাস্বানমন্তোৌং। 
অতঃ সা খাষিঃ 1” 
গোডিল-গৃহন্থছে বিবাহ-প্রকরণে যজ্জোপবীতধারিলী কণার 
উল্লেখ আছে ।__ 
“প্রারৃতাৎ যজ্োপবীতিনীমতদানয়ন্‌ জপেং 
সোমোহধদং গ্গায়েতি |” 
(২ প্র পাঠক ১ম খওড ১৯ স্থজ.) 
অশাত্রও দেখ! যায় পুরাকালে কুমারীগণের মৌপ্রি বদ্ধ, 
বেদ অধায়ন এবং সাবিত্রী বাচন প্রচলিত ছিল। তাহার! 
পিত! পিতৃব্য কিংবা ভ্রাতার নিকটই অধ্যয়ন করিত। অপর 





নেভাজীৰ অনুর ৩. 


বাংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “ড্র” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচদন বাঙ্গলাদেশে নিশ্প্রয়োঞজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে "রী" ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হুইয়৷ পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখ! যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্ডন করিয়াছে, তাহা 
দ্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ:শ্রীন্ভাষচক্দ্র বনু 
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কাহারও নিকট নয়।. তাহার গৃহেই ভিক্ষ] করিত । তাহা- 
দের অন্ধিন, চীর এবং বটাধারণ নিষিদ্ধ ছিল।__ 


*পুরাকক্সে কুমারীণাং মৌঞ্জি বন্ধনমিস্যতে | ্ 
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনদং তথা ॥ 
পিতা পিত্ৃব্যে। ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েং পরঃ। 
স্বগৃছে চৈব কন্যায়! ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিধীয়তে । 
4 বর্জয়েদজিনং চীরং জটাবারণমেব ৮।” 
| ( ঘমঃ) 
“দ্বিবিধাঃ ছি গ্রিয়ে! ব্রদ্মবাদিনযঃ সন্ত বধবশ্চ ।” 
(হারিতঃ ) 
শ্রী ছিবিধ। ব্রক্মবাদিনী এবং সন্ভবধূ। অতএব স্ত্রী-ুরুষ- 
রূপেই ব! শাপ্্রাধিকারের তারতমা কোথায়? স্ত্রীই হউন বা 
পুরুষই হউন গুণানুসারেই বর্ণ বিভাগ হুওয়| উচিত। 


প্রবানী 


প পাস্পাস্পিস্পাস্পস্পিসিপ পা পাস্পাস্পাস্িস্পাস্পিস্পাস্পান্িশিাসিপাস্পিসিপাশিপা পাস্তা সিপাসিলাশী অতি পা 


১৫৫ 

পিত। চুরি করিয়াছে বলিয়। পুত্রের সাধু হইতে বাধা কি? 
যাহার পিতা কিংবা মাতা চুরি করিয়াছেন তাহার পুঞ্জকেও 
চুরি করিতেই হুইবে কোন্‌ হ্বীনবুদ্ধি ব্যক্তি. এরূপ ব্যবস্থা! 
দিবে? নীচ কর্সে উপদেশ দেওয়! কিংব! প্রব্বস্ত করার 
জন্য চোরকে দও ন! দিয়া সদাজপতিরই দগুনীয় হুওয়। 
উচিত। অপর পক্ষে পিত| গুপবান হইলে পুঞ্জও গুধ- 
বান হুইবেই একপ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সন্তবে? অহরহ ইফার 
ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে । অতএব সকলেরই জন্য পথ 
উন্মুক্ত থাকুক-_যে সাধনার দ্বারাঁ যতদুর অগ্রসর হুইবে সে 
তত্র্ণতুক্ত হইবে । যে কেহ ব্রান্ষপ্য গণঘুপ্ত হইবে উদ্দার- 
মতি বিচক্ষণ ব্রাহ্ষণগণ তাহাকেই জয়মাল্য দিয়! অভিনন্দিত 
করিবেন। তাহাতেই তাহাদের যথার্থ ব্রান্মণত্ব প্রমাণিত 
হইবে, এবং হিন্দু সমাজ এক অথগুরূপে লুপ্ত গৌরব পুলকণ্বান 
করিয়। উদ্ত মন্তকে দণ্ডায়মান হইবে। 





ক্ুত্ভিন্বাত্ল ল্ত্্ভি 


সাত সপ্তকাণ্ড বামা 


স্বনামধন্য ল্লাক্বামল্ক চক্রোঞ্পাঞ্খ্যান্স সম্পাদিত 
স্ৃবিখ্যাত কত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকষ্ট 


অষ্টম সংক্ষরণ 


প্রকাশিত হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশ্শিত্‌ যাবতীয় গ্রক্ষি্ত অংশবঞ্জিত মৃলগ্রস্থ অন্থুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় ₹ুসম্পূর্ণ! 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আকা রঙীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে। রডীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি গ্রাচীন যুগের চিন্ত্রশাল! হইতে সংগৃহীত ছবির অন্লিপি। অন্যান্য 
বছবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ! রবি বর্মা, নন্দলাল বন্থ, সারদাচরণ উকীল, 
উপেন্দ্রকিশোর রাম্মচৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুবদ্ধর,, অসিতকুমার হালদার, ্থুরেন গঞ্ষোপাখযায়, 


শৈলেন্্র গ্গে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং নুল্য ১৪০, প্যাকিং ও ভাকব্যয় ১২ 
প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 
পাইবেন। ইহা! ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। খ্রাহক নম্বরসহ সত্বর 
জাবেদন করুন! এই হুযোগ সর্বপ্রকার ছুমূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 


প্রবাসী কার্ধযালয়-_১২০।২, জাপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


বাহির ধারা আগলে 
আকাম আন্র ধরা উঠ গান গা 






বিমল ভূষণ 
হেত দুখোপাহা টিপ গো 
যতি ভয় কি আমার মধু বসস্ত জে 
রা রর তারাপদ লাহিড়ী 
গ্বীভা নাহা ঘর সি 
রা টি বাপরে বাপজান বাঁচানো হলো দায় 
ূ নি আব: মজিদ তালুকদার 
অনেক দিনের শূশ্কতা ' লৈ লা 
8৫১৮১ ৮১০ ফুটল নেন 
মরুভূমে ফুল 
আমার হিয়। মাঝে ঝর্ণা দেবী 
চু 7908- 
দতযাযানাশা 
যত দূরে থাকো 
কুমারী অমিভা রায় 
08 7309--ছেলে ভূলানে! ছড়া 
ঘুম পাড়ানী মাসি পিসী 
আয় আয় আয় আয় 
ঘোবৰ 
36 7305-_জআধুনিক 
(জানি) আজ তুমি ভুলে গেছ 
যে প্রেম নীরবে কাদে 





এস্রেোজেশারে চেহলাম টিনাল্বিচেও 
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পুত৬+ পারি 


তিন বৃদ্ধস্থান--পজ্যোতিধাগ্র ঘোধ। মহাবৌধি সৌসাইট, 
৪-এ, বঙ্ধিম ঢাটার্জি সীট, কলিকাতা, | ' ল্য ১1* টাক!। - 
মলাটে 'তিন বুদধস্থান' কিন্তু ভিতরে বইখানি “তিন বৌদ্ধদ্থীন' দামে 
অভিছিত। তক্ষশিলা, রাজগৃহ ও অদনস্তার ইতিহাস এবং শিল্পমহিমার 
'কাহিনী গ্রন্থে কীর্ডিত হইয়াছ্ে। ভারতবর্ষের এই তিন বৌদ্ধ তীর্থে 
রস্থকার ভ্রমণ করিয়াছেন এবং নানা এতিহাপিক এবং প্রত্বতাত্বিক 
পুস্তকের সাহাঘ্যে গাহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করিয়। 
পাঠককে উপহার দিয়াছেন। ডক্টর প্রীকালিদাস নাগ ভূমিকায় 
বলিতেছেন, “এসিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্ব্ধ আজ নূতন সম্ভাবনায় দীপ্ত, 
তাই সাধারণ নরনারীদের এই রকম গ্রন্থের সাহায্যে উদধদ্ধ করার সময় 
" খ্রীষ্টপুর্ব পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টায় পঞ্চম 
শতাব্দী পরযাত্ত সহত্র বর্ষ ধরিয়া! হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসীক, গ্রীক, শক, কুষাণ 
প্রভৃতি সভ্যতার সংমিশ্রণ তক্ষপিলায় ঘটে । ভগবান বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র 
মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহ ও দালন্দার ধ্বংসাবশেষ 
ভূগর্ভ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। নিজাম রাজোর উত্তর সীমায় 
অবস্থিত অজন্তার গুহাগুলি অপূর্বা শিল্প, স্থাপতা এবং ভাশ্বধ্যেক্স নিদর্শন । 
অজস্তার 'প্রাচীর-চিত্রাবলী চিরদিন দর্শকের মনে আনন্দ ও বিল্ময়ের 
সঞ্চার করিবে । ছাপা ও নামের ভুলগুলি সংশোধন করিলে গ্রস্থখানি 
পরবর্তী সংস্করণে আরও নুষ্ঠ, হইয়া উঠিবে। গ্রস্থকারের বর্ন! পাঠকের 
জীগ্রত করে। 


বিবস্ত্র মানব-প্রীপৃধীশচঞজ ভটাচার্য। গুরপাস টটটোগাধা় 
এগ্ড সঙ্গ, ২,৩।১।১, কর্ণতয়ালিস দ্্ীট, কলিকাতা! | মূলা টার টাকা । 
আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্োর উপর ফ্রয়েডের প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। 
আজকালকার বাংল! সাহিত্যেও সে প্রভাব কিঞ্চিৎ অনুষ্ব করি, তবে 
তাহা পরোক্ষ । কিন্তু বর্তমান উপন্যাসখা নিতে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিজ্ঞানের 
আমদানি কর! হইয়াছে । মানবের মন সামাজিক আবরণে আবৃত। 
মনোবিকারে নিরাবরণ মনের সাক্ষাৎ পাই। এই হিসাবে বিবস্ত্র কথাটি 
প্রযুক্ত হইয়াছে । লেখক উপন্যাসের নূতন উপকরণ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে 
এই নব-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছেন। “বিবস্ত্র মানবে" বন্ধ 
মনোব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর সমাবেশ কর! হ্হয়াছে। লেখকের: প্রচেষ্টায় 
সাহসের পরিচয় পাওয়| যায়। কিন্তু ফ্রযয়েড মনোবিকারের গবেষণ! 
সুরু করিয়া মনের, গহনতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । নিজ্ঞন মনের 
আবিষ্কার তাহারই। কাজেই সংসারের সাধারণ মানুষের মন লইয়! 
লিখিলেও মনন্তাত্বিক উপন্যাস লেখ! চলিত। যাহ! হোক মনোবিকীর- 
গ্রস্ত এতগুলি চরিত্র একত্র করিলেও গঞ্জটির আকর্ষণ আছে। মোটামুটি- 
ভাবে মানবেক্সরকে উপন্যাসের নায়ক বলিয়৷ ধরিতে পার] যায়। গল্পের 
পরিকজ্নার..পক্ষে অপরিহীধ্য হইলেও পরিশেষে নায়কের অন্তর্ধান 
পাঠকের মনে একটু অসমাপ্তির স্বাদ রাখিয়া যায়। বিস্তৃত ভূমিকাটি 
না লিখিলে ভাল হুইত। উপন্যাসধানি অভিনবত্বের সন্ধানী পাঠককে 
আকৃষ্ট করিবে। গ্নগ ও উপন্যান লিখিয়। গ্রন্থকার নাম করিয়াছেন। 
পৃথীপচন্্রের.রচনারীতি প্রশংসনীয় । 





প্রকাশিত হইল-_ 


প্রসাদ ভট্টাচাধ্যের উপন্যাস 


-_ রচনা-গারিগাট্যে, ঘন্রমোঠবে গ্রত্যেকটি বই অছুলনীয়-_ 


ফাস্তনী মুখোপাধ্যায়ের উপন্তাস 


স্থধাংশুকুমার গুপ্তের 





সত্য . .. ৩২ | হৃদয় দিয়ে হৃদি . ২০]. . বিদেশী শ্রেষ্ট গল্প-সঞয়ন 
জনপ্রিয় উপন্যাস | আর্তনাদ ' ২ | মনুরাতি জাগর ... ২ | সেরা লিখিয়েদের সেরা! 
জনতার ইঙ্গিত ... ২১ চি গল্প (১ম খণ্ড) *.. ১২ 
রামপদ হিয়া উপন্াস |শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যাদচের উপন্তাস টি 
নিঃদজ - ৩০ | ক্রৌঞ্চমিধুন .-২*| ছেলেদের গড়বার 
বিমল মিত্রের গলপগ্র্ মরার বিশু মুখোপাধ্যায়ের 
দিনের পর দিন ... ২১ | গ্রভাবতী দেবী সরন্বতীর উপন্তাস | সমুক্রে বারা! ঘুরে বেড়ায় ১২ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ | রাতের স্বপন (৩য় সং) ২।০ | (76185 01 119 58৪) 
মানিক বন্যোপাখ্যাযের গরগ্রন্থ | সকলি গ্ররল তেল” ২ | লাসার ১৮ "* ৮৪/০ 
নং 7 ২৯ | রাধাচরগ চক্রবর্তীর উপন্াস কাস্তিকূমারের পঞ্চকাণ্ড8// 
০ গর গ্রহ কো এডুকেশন ১৯ সবোজকুমার রায়চৌধুরী 
পোষ্টকার্ড ১. শু ২১ ৃ ডাকাতের জআর্দার -.. 89৯ 
উপল আশাপূর্া দেবীর উপস্তান প্রেষেজ্জ মিত্রের 
কলক্ষের কুল. '.. ১ | প্রেম ও প্রয়োজন (হতরস্থ) | আকাশের আতঙ্ক ... ৪০/১ 





৮০০৪০০৩১৩২০, লেন, পো:বিডন ঈ্টীট; 





লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো 


মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি 
অপরিচিত নয় তার 772 07266 
0/%1৮%7৮ বইটির নাম। “মহাজিজ্ঞাসা” 
তারই অনূন্দত সংস্করণ। আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন 
যে গত মহাযুদ্ধের সময থেকে আজ পর্যাস্ত 


নানাপ্রকার আকাবাকা পথে এগিয়ে. 


চলেছে ভার ইতিহাস জানা প্রয়োজন 
আজ সকলেরই । কিন্তু বাংলা ভাষায় এই 
ধরণের গ্রস্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত 
হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্মম 
ভাবে আলোচনা করেছেন বলে আজকের 
দিনে এ-বইয়ের প্রয়োজন অপরিহারধ্য | 


বিষয়নৃচী £ ডানকার্ক ও তারপর, 

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান, 
নূতন দৃষ্টিতে ই্টালিন ও হিটলার, 
ভবিবাাণী, 
লিট ভিনত$ও জোসেফ ঈ ডেভিস, 
ব্রিটিশ জনগ্রণ ও চাচ্চিলের ইংলও, 
ভবিষ/াতের আবির্ভাব, 
দ্বক্ষিণ থেকে ভারতে, 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্তোর মিলন, 
ভারতের সমস্যা, 

_ ভারতে ব্রিটিশ শাসন, 
প্যালেষ্টাইনে নিরুষেগ দশদিন। 






প্প্মআাজজতী ২... ১... 


ভিত স্িশজ্গাজির 
পথ পর্া। ঘাম চার টাকা. 


ৰ 'পুর্বাশ।  লিমিটেড-- ম ড--দি১৩,. গ্ণেশচন্্র এভেঙ্ছা, কলিকাঙ্া-৯৩. | 


পরম শ্রদ্ধের পণ্ডিত হুরপগ্রসাদ [রী ব জু 
শাক্সীর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও ১ 

মননশীলতার পরিচয় আধুনিফ বাঙালী সমাজের কাছে আক্ধ আর 
নতুন করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম সঙ্দ্ধে ভার যে পাগ্ডিত্যপূর্ণ 
গবেষণা, এতদিন পর্য্যস্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই 
আবন্ধ ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্বধর্দ-সংক্রান্ত তার প্রবন্ধগুলোকে একত্র 
ংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের এঁতিহের প্রতি 
ধার সামান্তমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, এ গ্রন্থ তাঁর কাছে যে শুধু 
অমূল্য সম্পদ বালে বিবেচিত হবে তা-ই নয়, ভারতবর্ষের ইতি- 
হাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এগ্রস্থকে অপরিহার্য বলে গ্রহণ করবেন। . 


বিষয়নৃচী £ বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার খর কে; নির্বাণ; নির্ব্বাণ 
কয় রকম; কোথা হইতে আদিল; হীনযান ও মভাযান$ মহাধান কোথা * 
হইতে আসিল; সহজযান। বোঁদ্ধধর্ের অধংপাত; বৌদ্ধধর্ম কোধার় গেল? 
এখনও একটু জাছে; উড়িষ্যার জঙ্গলে; জাতক ও অবদান । দলাদলি; সহাসাভ্িক 
মত। খেরাবাদ ও মছাদাজ্বিক; মানুষ ও রাজা। দাম তিন টাকা ॥ 


প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে ধর্সবিতী 

গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্যন্ত ্ আমাক 
বাংলাভাষায় রচিত হয়নি, একা? নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচজ্জ সেন 
সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে । অক্লান্ত অন্ুসন্ধিৎসায় 
এতিহানিক সত্য উদঘাটনে যে আস্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে 
দিয়েছেন, তা তার মতো নিষ্ঠাপরায়ণ এঁতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক 
হলেও, পাঠকের পক্ষে বিশ্মপ্বের বিষয় । এই গ্রন্থে গ্রবোধচন্ত্র সেনের 
সার্থক সত্যান্থন্ধানের পরিচয় মিলবে। দ্রাম তিন টাকা ॥ 


লঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের ূ 
অচিরপ্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ প্রাচীন প্রাচী 


তিনটি দীর্ঘ কবিতা-_এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংল! । কবিতা তিনটি 
ইতিপূর্বে যখন গ্রকাশিত হয়েছিলো, তখন ধারা! পড়েছিলেন, তারাই 


, জানেন, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ যেন অভিনব তেমনি 


অনবদ্যও। কাবারসিকমাজেই প্রাচীন ও প্রাচী” সংগ্রহ করবেন ॥- 
ঃ পর্ণ 








সনদ রতি 
 উরিতনারা_*১। বীয়-সাহিতা-পািং, ২৪০১, আপার সারকুলার রোড, 
ফলিকাতা। মূল্য এক টাক! .. 
১৮৪৯ ব্রী্টাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৯৪ প্রীষ্টাবে রাজকৃ্চ রায় পরলৌক- 
. গমন করেন। মাত্র ৪৪ বংসর ব্যাপী জীধনে তিনি যে রচনাসস্ভার 
রাখিয়। দিয়াছেন তাহার পরিমাণ নির্ণর করিতে গেলে জাশ্চর্যয হইতে হয়। 
. সীহার রচিত গ্রন্থের সখ্য প্রায় আশী। তিনি নাট্যকাররূপেই খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত গল্প, উপস্ঠাস, খণ্কাবা, গীতিকবিতা, 
মাটক, গ্রহন, এতিহাসিক অতিধান, ইতিহান প্রস্তুতি বকলগ্রকার 
কনচদাতেই তিনি সিদ্ধহত্ত ছিলেন। মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও' মহাভারতের 
সরল পল্ভানুবাদ তাহার বিরাট কীর্তি। বাংলায় গম্ত-কবিতার সুচনা 
সহায় রচনাতে দেখিতে পাইও রাপ্তকৃষ্ণ এবং গিরিশচন্ত্র সকালেই 
. মটিকে তঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছনোর প্রবর্তন করেন। এক সময়ে 'প্রহলাদ- 
চরিত্র" প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চের এক প্রধান আকর্ষণের বন্ত ছিল। এই 
হহমূতী প্রতিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে বাঙ্গালী নিজেকেই শ্রন্ধ! 
করিতে শিখিষে। এখানি পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ । 
এ সংক্ষর়ণে বহু নৃতন উপকরণ সংযোজিত হইয়াছে। 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ। 


বঙ্কিমচজ্দ্রের গল্প - পরিবেশক-_জ্ীশিশিরকুমার নিয়োগী। 
সি ২১৪, কর্ণওয়ালিপ স্ত্রী, কলিকাতা । দাম ২৫ ও ৩২ 

। 

পরিবেশক বঙ্িমচন্রের ভাবা অবিকৃত রাখিয়া ছোটদের জন্য 
হষিমচন্ত্রের কয়েকটি উপন্তাসের গল্পরূপ দিয়াছেন । লান্বস্‌ টেলম জাতীয় 
এই ধরণের গঞ্জ বাংলাতে সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। যে সব লেখা 


কলসিক্গ'এরপর্ধারে পড়ে তাহাদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে জাতীয় সান্ৃতির 
ধার! অনুসরণ করিতে পারা যায় এবং বাংল! সাহিত্যের সহিত প্রীতিবন্ধনও 
গভীর হয়। এই ধরণের প্রয়াসমাত্রই প্রশংসনীয় । এই সংগ্রহে-. 
জআননাদঠ, কপালকুওলা, রজনী, কৃষকান্তের উইল, দেখী চৌধুরাসী ও 
রাধারাশীর গল্পয়প আছে। লেখার সঙ্গে রেখার সংযোগও আছে, 
এগুলি ছোটদের পক্ষে জপরিহাধ্য। 


ভাঙাগড়া--্রীকুমারেশ ঘোষ। রীভার্স কর্ণার, &, শঙ্কর 


- ঘোঁষ লেন, কলিকাতা । দাম ২ঃ* টাকা । 


লেখক জানাইয়াছেন--১৯৩৯ সালের লেখা! এই পন্থা সখানি ছিল 
বিশুদ্ধ প্রেমোপাখ্যান। কিন্তু সাহিতোর বাজারে প্রেমের ছড়াছড়ি দেখিয়! 
তিনি এটিকে যুদ্ধোত্তর যুগের সমন্তাধলক (সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ইত্যাদি) সামাজিক উপন্তাসে রূপান্তরিত করিয়াছেন 

কিন্তু আধুনিক যুগে প্রেমোপাখ্যান মাত্রই যে পরিতাজ্য এ বিশ্বাস 
অনেকের নাও থাকিতে পারে। রসগ্রাহী পাঠক গল্পের মধ্যে সাম্প্রতিক 
কালের ছবি প্রতিফলিত দেখিতে চান--তাহাতে প্রেম এবং সমস্তা 
কোনটিকেই আধুনিক যুগ হইতে বাদ দেওয়া চলে না। ছুই বস্তার 
সংমিশ্রণে যে ছবিটি ফটিক! উঠে রস-ধিচারে তাহা উত্তীর্ঘ হইলেই গল্পটি 
সার্থক হয়। পরম্পর-বিচাত ঘটন! মনে রেখাপাত করিতে পারে ন1। 

আধুনিক যুগের সমন্তায় প্রেম কেন্ত্রচাত নয়__তার প্রকীশতঙ্গিটি 
শুধু বিচিত্র । জীবন-দর্শনের দ্বার! সেই বিচিত্র অনুভূতিকে রসহাঁনি 
ন! ঘটাইয়াও প্রকাশ কর! সম্ভব। 

যাহা হউক, এই উপন্ভাসে লেখক গড়িবার ইঙ্গিত বেষ্ট দিয়াছেন _ 
সেজন্য তিনি ধন্তবাঁদার্হ। তবে নূতন লেখার হুর্বলত। তিনি কাটাইক্লা উঠিতে 
পারেন নাই অর্থাৎ গল্পটিকে সমন্যাগুলির সহিত সুষ্ঠ ভাবে খাপ খাওয়াইতে 





কণ্গ ও পপ) 


রূপের এশ্বধা বিধাতার দান? কিন্ত' মানুষ সেই রূপের 
উৎকর্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সত্ব অনুশীলনে । 
সাষান্ত রূপের অধিকারিণীয়াও তাদের রূপ প্রশ্ুটিত রে 
তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রনাধনীর নিয়মিত স্াবহারে। এ 
বিষয়ে ক]ালফেষিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্ধযা- 
ফারিণীদের বিশেষ সহায়ত। করতে পারে। 





মার্গো সোপ * রেখুকা পাউডার 
৩ লাবণি দো ও ভীম, 















ঠয 
| টা 


১১৬ 


১ 


বীনধ, গাছ 6 ফুল গ্লোব নার্মবীডেট ভার 


. কচরকটি বাছাই সব্ভী বীজ সচবমাত্র আমদানী হইক্সাচ্ছে 
গ্রতি আউদ্দের মূল্য 
বাধাকপি গ্লোব গ্লোরী ২।০, বাধাকপি একট্রা আপি এক্সপ্রেস ২।০, বাধাকপি মাউন্টেনহেভ ড্রামহেড ২৭০, ফুলকপি 
আলি ও লেট ল্লোবল ৯৬, ফুলকপি গ্লোব, বেটার ৪., চিনেকপি ২৪০, ওলকপি ১০, বীট লাল গোল ১।* (প্রাতি 
পাউগ্ড ১৮২ ), শালগম ১২. (প্রতি পাউণ্ড ১২২), লেটুস ১1৮৯, মূলা বোশ্বাই ১নং লাল ॥* ( গ্রতি পাউও্ড ৬২), মূলা 
লাল গোল ১২. টমেটে। পারঞ্ষেকপন ২৭০, পেয়াজ বোম্বাই ॥* (প্রতি পাউও ৬২), গাজর আমেরিকান ১৮০ (প্রতি 
পাউণ্ড ১৩৪০ ), ফ্রেঞ্চ বীন ৮* (প্রতি পাউণ্ড ১৫০ ), লিলেরী ১।৯, বেগুন আমেরিকান ২২, মটর আমেরিকান ৮*, 
(প্রতি পাউণ্ড ১৪*১ মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বীজ ( একশত রকম ) প্রতি প্যাকেট ॥*, শশা ( শীতের ) ৪২ । 
দেশী সন্জী বীজ 
প্রতি আউন্দের মুল্য 
বেগুন ১২, লঙ্কা ২২, উচ্ছে /০, করলা ২২, কাকুড় ফুটি।*, কুমড়। মিষ্ট ।*, চালকুমড়া ।*, খরমুজা ॥০) খেড়ো 
দিলপছন্দ তিণ্া ১২, চিচিজা! ১1*, ঝিজা1।1*, ঢেঁড়স ৮০, তরমুজ 1%, ধুন্দুল।*, পামকিন ১৪০১ তৃটা ০৮ লাউ 1০ 
শশা ৫০, ক্কোয়ান ২৯ পালম ০, শকআালু।*, নটেশাক ০, ডেলোডাট11*, পুইশাক 1৯, সীম ॥*, বিজ ১২ পাতা ২২ 
অন্যান্য বীজ 
প্রতি মণের 
ধঞ্চে ৩০২, শপ ৩০২, পাটবীজজ ৮*২ (পাটবীঙ্জ ১নং স্পেপাল প্রতি সের ৫২)। এখন হইতে অগ্রিমসহ 
অর্ডার রক করুন; নতুবা হতাশ হইবেন। 
স্ুবিখযাত চারা ও.কলম 
আমাদের নির্বাচিত প্রতি ওজনের মূল্য-_আম ১৫২, ল্চিি ১৫২, লেবু ১২, কমলালেবু ১০২, কল! ১৯ 
পেয়ারা ৮২ জামরুল ৮৯, নারিকেল ১২, গোলাপজাম ৫২, কাঠাল ৪২, কদবেল ২।০, জলপাই ৮২, ডালিম ৮৯, আমড়া 
বিলাতি ৫২, সপেটা ১৯, নারিকেলী কুল ১০ লকেট ১*২* বাতাবীলেবু ১০৯, চাপ! ৫২, ম্যাগনোলিয়! ২৫২,জবা! ১০৯, 
রঙ্গণ ১৯২ পামগাছ ৮২, ক্রো্টন ৮২ ঝাউগাছ ৮২ লতানে ফুলগাছ ১০২, স্থপারি ২০, স্থগঞ্ষধি ও বড় জাতীয় 
গোলাপের কর্নীম ১০২। 
কষিলক্ষুনি পত্রিকার সম্পাদক ও প্লাব নার্শরীর সত্বাধিকা রী 
ভ্ীঅমরনাথ রায় এফ, আর, এইচ, এস্‌ (লগ্ন) প্রনীত 
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুঘ্তক 


১1 খাংলার সব্ভী ... ২৪০ . ৫1 সরল োলী পালন ২৪০ 
২॥ চাষীর ফসল *"” ২৪০ ৬) সরল সাঢরর ব্যবহার ৯০০ 
৩। আদর্শাফলকর ** ২৪০ ৭) মাচ্ছেযস চাষ "7 ১০০ 
৪1 পু্পো দ্যান ০. ই৪০ ৮৮ পশু খাদের চাষ ১৯৫০ 


ক্যাটলগের জন্ত নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-_ 





পারেন নাই । ছু-একটি চরিত্র যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, এবং 
“সোনার বাঙুলা' আবৃত্তি অভিনক্লটি ভাল হইলেও গল্পের ভার বৃদ্ধি 
করিয়াছে। | 





শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


দেশীয় রাজ্যে প্রজ1-আন্দোলন-_প্রীঅমিরকুমার 
হন্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২» রামানন্দ চাটার্জি স্ট, কলিকাতা | পৃষ্ঠা 
২৯, মুল্য চার টাক! । 
ভারতের ইংরেজ আমলের দেশীয় রাজ্যগ্ুলির ইতিহাঁন বৈচিত্রাপূর্ণ। 
ইহাদের মধ্য হুধ্য বা চত্্রবংশ হইতে উৎপত্তি দাবি করেন এরূপ রাজবংশ 
হইতে ইংরেজের রাজ্যারস্তের সময়কার নগণ্য জমিদার, এমন কি 
ডাকাতের. সর্দার পর্যান্ত রহিয়াছেন। ইংরেজ সবত্বে ইহাদের পোষণ 
করিয়াছিল নিজ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ করিবার জন্য। সংখ্যায় ইহারা 


ছিল ৬** শতের অধিক যদিও উল্লেখযোগ্য বড় রাজ্যের সংখ্যা বেশী ' 
ময়। লেখক এই গ্রস্থে কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশ্র, উড়িস্ঠার * 


রাজাগুলি নেয়।গড়, ঢেন্কনাল, তালচের, আটগড়, পল্লহরা, কেঞ্ঝড় এবং 
কণপুর), রাজকোট, ত্রিপুরা]! এবং কুচবিহার রাজোর প্রলা-মান্দোৌলনের 
বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন । অবশ্ত এই সকল আন্দোলনের খবর 
বাহির হইতে খুব বেশী পাওয়া! সম্ভব নহে, তবু লেখক যে যথেষ্ট পরিমাণ 
সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্থ। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের 
পর হইতে দেশীয় রাজ্যের আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। ইতিমধোই 
ইহাদের সংখ্যা! কমিয়! এক-দশমাংশ হইয়। গিয়াছে । কয়েকটা! রাজ্য- 
সমবায় গঠিত হইয়াছে। কীশ্ীরে ও হায়দরাবাদে সংগ্রাম চলিতেছে। 
ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের অবদান নগণা নহে। 
লেখক এই গৌরবময় ইতিহীস লিপিবদ্ধ করিয়! পাঠকসাধারণের ধন্যবাদ- 
তাজন হইয়াছেন । ভবিষ্যৎ সংস্করণে অবপ্ত নুতন করিয়া অনেক জিনিষ 
লিখিতে হইবে । কারণ দেশীয়, রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশেষ 
উরত্বপূর্ণ। .ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট এই 
পুস্তক আদৃত হুইবে সন্দেহ নাই। 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


উদ্ধাস্ত_প্ীদেবদাস খোষ। প্রীগুরু লাইব্রেরী, ২.৪ কর্ণওয়ালিশ 
সীট, কলিকাতা! । মূল্য ৩২। 

রামলাল সে যুগের মানুষ । বিরাট দেহ এবং এচণ্ড কর্পশক্তির অধি- 
কারী । রাজদরকারে সামান্ঠ বেতনে চীকুরী করে এবং ছুটি-ছাটা পাইলেই 


হাটাপথে গ্রামের দিকে রওন! হয়। পিতৃপুরুষের ভিটার প্রতি তার ছুর্মিবার . 


আকর্ষণ। রামলাল ন্বোপার্জিত অর্থে মাধাগৌজার মত একটা 
বাবস্থা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্বেও মনে তার স্বস্তি ছিল না । 
'তার একান্ত ধানন। ছিল নিজে একখণ্ড জমি ক্রয় করিবে-_-যে মাটিতে 
ফলিবে রাজ! ধান। ধান, খড়, মরাই**হাল হেলে যে গৃহস্থের নাই সে 
জাবায় গৃহস্থ কিসের। একান্তিক চেষ্টার ফলে রামলালের জীবনের 
কোন আকাঞ্জাই অতৃপ্ত রহিল না। জমিভর৷ ফসল, গ্োয়ালভর! গরু 
যরাইভয়। ধান-_পল্লীচাধীর জীবনে যা কিছু কাম্য সবই সে অর্জন করি" 
ম্াছে--তোগ কারয়াছে। 

রামলালের পরে সুরু হইল ধিহাঁরীলাল, চুষীলাজ, গ্তামলাল এবং 


সর্বশেষে পিয়ারীলালের পাল|। স্টামলালের: জীবনের অর্ধেক সে নিরব্ছিত্ন . 


সুখ-্াচ্ছন্দা ভোগ করিবার হুষোগ পাইয়াছে, কিনলে শতান্ধীর ছিতীয় 
অধ্যায়ের শেষের দিক হইতেই বিপধ্যপ্স দেখ! দিল এবং সেই বিপধার়ের 
পুর্ণপ্রামে পিয়ারীলাল সর্বন্বাস্ত হইয়া গেল। সেকাল এবং একালের 


গ্রবাণী 





ভাবায়, ছ্গে সদধুর। 


; 5৩৫৫ 


নিরক্ষর চাষাদের কর্ধিত জমির প্রতি যে কি গভীর ভালবাস! একখ! লেখক 
কৃতিত্বের সহত দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকসমাজে জাদৃত হইবে 
বণিয়াই আমাদের বিশ্বাস । 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত-_প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। 
আই-এ-পি. এও কোঃ লিঃ। পি, রমানাথ মজুমদার গ্রীট, কলিকাভা। 
দাম আট আনা। 
ভারতবর্ষ, চীন, ইংল, সাবিয়া, তুরস্ক, আয়লগু, ইতালী, রাশিয়া, 
বেলিয়ম, মন্তেনেগ্রো, ফ্রান্স, জাপান. জার্নি, অষ্ট্রেলিয়া_এই চৌদ্দট 
দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ। কয়েকটি বৈদেশিক সঙ্গীতের অনুবাদ 


মত্যেন্রনাখ দত্তের, কয়েকটি গ্রস্থকারের। অনুবাদগুলি সরদ এবং 
হাদয়গ্রাহী। ' 


প্রভাতী- ডাঃ হেমস্তকুমার সুখোপাধ্যায়। রায়চৌধুরী এগ 
কো, ১১৯ আশুতোব যুখার্জি রোড, ভবানীপুর, -কলিকাতা | মূলা 
আড়াই টাকা । 
কয়েক সরল, অনাড়ন্বর পণ্ভ। 


বৈজয়ন্তী __নিশিকান্ত। আঁশ্রম লাইব্রেরী, পণ্তিচেরি। 
মূল্য ১4০ । 
আধুনিক বাংলা! কবিতায় নিশিকাস্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়্াছেন। তাহার রচনায় গভীর উপলব্ধি ও আত্তরিক অনুভূতির 
পরিচয় আছে। ভাষা! ও ছন্দ সংঘত, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল । 'বৈজয়্ী'র 
সুচনা ভারতের মুক্তিসঙ্গীতে। বর্তমান সভাতার আত্মধাত ও ভাবী 
যুগ্র-পরিবর্তনের আভাস অনেক কবিতার মর্দববাণী। 
কবিতাবলী-_সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারীকবিগণ কর্তৃক রচিত । 
প্রীরমা চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত । বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় । ২, বন্ধিম 
চাটুজ্যে ছ্রীট, কলিকাতা । মূল্য দুই টাক1। 
মোট ১৫৮টি কবিতার বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে সন্কলিত হইয়াছে। 
প্রাচীন ভারতে নারীর শিক্ষা-দীক্ষ। ও সামাজিক অধিকার কিরাপ ছিল, 
কবিতাগুলি হইতে তাহার অনেক! পরিচয় পাওয়া যায়। 'রচনাবলীর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণে গ্রস্থকর্ী এ বিষয় আলোচন। করিয়াছেন । মনে হয়, 
তখনকার জীবন সহজ ও সরল ছিল; তাহ! সংসারবিমুখও ছিল না, উচ্চ 
আদর্শবর্জিতও ছিল না। তাহাতে আধ্যাত্মিকত| এবং জাধিভৌতিকতার 
একটা! সামপ্রন্ত ছিল । গ্রস্থকত্রীর আলোচনা! সারগর্ এবং অনুবাদ প্রাপ্রল। 


ভোরের পাখি- নিশিকান্ত। এম্‌. সি. সরকার জ্যাও সঙ্গ 
লিঃ। ১ সি, কলেজ ক্ষৌয়!র, কলিকাত1। মূল্য ১/*। 
“নীল অমরার নীড় হতে আজ এসে! আমার ধুলার কুজা়, 
এসে। আমার আশার পাখি, আকাশ-চাওর়া বাণী 
স্তন্ধ শৈলশিখর হতে আনো৷ অচল নিখরতায় 
শীরব জ্যোতির নুরের শিখায় বালাও জীবনখানি।” 
জীবনের উর্ঘমূখী শিখা! অধিকাংশ কবিতাকে ভাহ্বর করিয়া তুলিরাছে। 
“হংসকৃপাণ' “সর প্রস্তুতি কবিতায় কৰি বস্তরপের বাথার্থাকে উপেক্ষা! 
করি! ভাবরপকে. মুষ্ধি দিতে চাহিয়াছেন। তাহার এই 'ইন্প্রেশিষ্ট' 
তঙীতে নুতন আহে। 


নোতুন পৃথিবী-্রদন্তোযকুষার চন্ধ। সাস্কৃতি প্রকাশনী । 


খরিপালু।... চার আন] । রর 
-বইখানি ' ছোট, কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। ইহার কবিতাগুলি ভাবে, 





শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি, 


শরতের অরুণ আলোর অঞ্লির দান নিতে হলে চাই সবল, 
স্বস্থ, নীরোগ দেহ। 

অথচ এই খতু পরিব্তনের সময় নীরোগ দেহ অত্যন্ত বিরল! 
দেহকে নীরোগ রাখবার জন্য সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে। 
তাই ল্কুছ্মান্লে্প লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে 
নিরাময় করা ছাড়াও লিভারকে শক্তিশালী 'করে দ্রেহকে 
নীরোগ বাখে। 





রঃ নর্দান নেবেন 


সালকিয়া % হাগুড়া 


ঈম্পতি (৪ লংষরণ )-_শশিকুমার সেন ছপ্ঠ। প্রাতিস্থান 

স্প্রম। সি, টিভি জিল ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত|। 
দুল্য ৫. 

উাসনাহিও বন নলদা পুত প্রকাশিত হইয়াছে 
তন্মধ্যে ভাঃ শশিকুমার সেনগুপ্তের দম্পতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
জাছে। বন্ততঃ এই পুস্তকের জাগাগোড়া শালীনতা ও ভাবার গুচিতা 
হায় রাখিয়! লেখক যে স্ুরুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহ! প্রশংসনীয় ॥ যৌন- 
তদ্বের মত জটিল বিষয়ের জালোচনায় পরলোকগত গ্রস্থকার যোগ্য অধি- 
কারী ছিলেন। 'দম্পতি'র উপক্রমণিক। অধ্যায়ে বিশদভাবে এবং পুম্তকটির 
অন্তান্ত বহু স্থানে দম্পতিকে এই কথাই তিনি শ্মরণ করাইয়! দিয়াছেন যে, 
কামশান্্র' আলোচনার মুখ্য উদ্দেস্া হওয়া উচিত সংবমশিক্ষ)। বাংল! 
ভাবায় প্রকাশিত আর কোন যৌনতবধিষয়ক পুস্তকে সংবমের উপর এতটা 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। দাম্পত্য-ব্যবহার এবং উপচারাদির কথ! 
বলিতে নিয়! লেখক বিশেষভাবে কামনুত্রপ্রণেত! বাত্ন্তায়নের উপরেই নির্ভয় 
করিয়াছেন । তাহার মতে-_“বাহন্ায়ন যে সকল ব্যবস্থা, উপদেশাদি 
দিরাছেন তাহাদের মুলতব্বগুলি সর্বকালোপবোগী ।”'আধুনিক কালে ধীহার! 
াতন্তার়নকে খাটে! করিয়া! পাশ্চাত্য যৌনতত্ববিদদের শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদন 
করিবার প্রয়াস পাইয়। থাকেন এবং তীহার কামশীন্ত্রকে অশ্লীল বলিয়! 
নাক'সিটকান, বর্তমান পুস্তকের “উপক্রমাণকা' অধ্যায়টি তাহাদের বিশেষ 
ভাবে প্রপিধাণযোগ্য | কামনুঞ্জের উপসংহারে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন “অন্ত 
শান্র্ত তবত্ো। ভবত্যে জিতেন্দ্রিয় বঃ”---অর্থাৎ এই শাস্ত্রের তত্ব জিতেজিয় 
হইয়] থাকেন। সাধারণ পাঠকের ত্রাস্তি নিরসনের জগ্ত লেখক কামনুত্রের 
*ক্রিবর্গ প্রতিপত্তি' নামক অধ্যার়টি আগাখোড়া। অনুবাদ করিয়। দিয়াছেন। 
লেখকের পুরাতনের এতি শ্রদ্ধা! এবং বৈজ্ঞানিক দৃ'ষ্টগুঙ্গী এ হুইয়েয়ই পরিচয় 
এই পুস্তকে আছে। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা বলিয়া এই 
পুস্তকে যৌন-্থাস্থা এবং সাধারণ স্বাস্থা সম্পর্কিত এমন কতকগুলি বিষয়ের 
পুত্থানুপুত্খ 'আলোচন! প্রদত্ত হইয়াছে যাহা বাজারে প্রচলিত অক্তান্ত 
যৌনতত্ববিষল্নক গ্রন্থে নাই। পুস্তকের ভাষা আস্ভোপাস্ত গুরুণর্ভীর, 
অথচ প্রাপ্তল এবং বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী:। যে সকল দম্পতি ধর 
অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সাধন! করিয়া গাহস্থা-জীবনকে সার্থক করিয়া 
তুলিতে চান, শশিবাবুর পুস্তক তাহাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিবে। 

পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। 

নতুন পাঠশালা_প্রাবীরেন দাশ। আশুতোষ লাইব্রেরী, 


$ কলেজ ক্ষোরার, কলিকাত1। মূলা সাড়ে তিন টাক! । 

খ্বন্ধীজীশ্প্রবন্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা) বা 78910 72158600. লইয়! 
আজ দেশের শিক্ষিত-মহলে বেশ সাড়া পড়ি! গিয্াছে। অনেক শিক্ষাবিদ 
আজ একথ! মর্দে মর্মে উপণন্ধি করিতেছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় 
মন্তিক্ষেয় সহিত হাতের যোগ ন। থাকার শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেস্ত সাধিত 
হইতেছে না। অনেক চিন্তাশীল দেশহিতৈধীর অভিমত এই যে, স্বাধীন 
ভারতীয় রাষ্ট্রের বনিয়াদকে বদি হুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় 
ভাহা। হইলে এদেশের গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্জ প্রতিষ্ঠার দিকে 
রাইপরিচালকদের মনোযোগী হইতে হুইবে। 

“নতুন পাঠশালা'র লেখক প্রীবীরেন দাশ চলচিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংষি্ট আছেন। কিছুকাল আগে 98510 12100861090 লইয়া! একটি 
[00095০৩০1৯ চয) বা শিল্ঞাদুঘক চিত্রের গল্প তৈরি করিবার তার 


. ক্র্জীন মানসে ভিমি করেকটি' শিক্ষাকে্র গরিধর্শন করেন। 
সেই উন গ্রানা পাঠশান। সে নিতে বাল্য এ ছুটিকে 
. বিশাইয়া, তিনি বর্তমান উপন্ঠাসখানি রচন1.-করিয়াছেম 7. রাতামাটি 


সাহার উপর স্তত্ত হয়। এই সাব সহ এ অভি 
কুনিযাদি 





আত হো নী না বা বে 


আজ জাতিগঠনমুলক কাধ্যের দিকে দেশবাসীর বেক পড়িয়াছে। এমন 
সময়ে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী ব্যক্তিগণ 'নতুন পাঠশালা' হইতে 
কার্ধ্যকরী পন্থার হদিস পাইবেন । 


বাংল! বর্যলিপি-( ১৩০৫) সম্পাদক প্রীশিশিরকুমার 
আচার্য চৌধুরী | সংস্কৃতি বৈঠক ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লে । মুল্য ছুই টাক | 
সংস্কৃতি বৈঠক ১৩৫১ সন হইতে প্রতি বংসর নিয়মিত ভাবে এক এক 
খণ্ড বাংল! বর্ষধিপি প্রকাশিত করিয়। বাংলা-দাহিত্যের সম্পদ বুদ্ধি করিয়া 
আিতেছেন। এই বাংল! 'ইল্লার বুক' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বাংলার ঘরে ঘরে 
বিশেষ সমাদরলাত করিয়াছে । বর্তমান বৎসরের ( €ম বর্ধ) বর্ধলিপি 
পুর্ব পূর্বব বার অপেক্ষা সুসম্পাদিত ও ঢের বেশী চিত্বীকর্ষক হইয়াছে। 
রাজনৈতিক দিক দিয়া ১৯৪৭ সালটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। এই বংসরেই -ক্রিটশ কমনওয়েলখের অধীনে ভারত 
ডোমিনিয়ন জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে । পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা 
বাংলা ও পপ্রার বিভাগ ইত্যাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে । এই সমস্ত 
বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের যাহাতে মোটামুদ্ট জ্ঞানলাভ হয় সেইজন্য 
সম্পাদকমণ্ডলী বাংল। বর্ধলিপিকে প্রচুর তথ্যসস্তার সমৃদ্ধ করির। ঢালিয়। 
সাজিযাছেন। পুস্তকখানি শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই 
পক্ষে বিশেব' উপযোগী, তবে সাংবাদিকদের নিকট এরূপ একখানি 
সময়োপযোগী পুস্তক অপরিহাধ্য বলিয়াই গণ্য হইবে | 
প্রবাসীতে প্রথম বৎসরের বাংল! বর্ধলিপির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা 
“বর্তমানের বিশিষ্ট বাঁঙীলী' নামক অধ্যায়টির ক্রুটি প্রদর্শন করিয়াছিলাম | 
বর্ধমান বৎসরের বর্বলিপিতে নামের তালিক1 বড় হইয়াছে বটে, কিন্ত 
মনে হুয় যেন এমন কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙালীর নাম বাদ পড়িয়াছে 
এই অধ্যায়ে উল্লিখিত খযাতনাম। ব্যক্তিদের পাশে স্থান পাইবার যোগ্যতা 
যীহাদের আছে! 


শ্ীস্রীমনস! পূজা ও কথা-_-ভক্তিতীর্থ প্রউমেশ চক্রবর্তী 
প্রাপ্তিস্থান, ১২০1২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাত1। মূল্য পাচ 
আন). 

মনসাপুজা বাংলাদেশের বিশিষ্ট পৃজাপার্বণসমুহের অন্ততম |. বাংলা- 
দেশে এই পুজার বুল প্রচলন আছে। চাদসদাগর ও মনসার কাহিনী 
পন্সপুরীপের উত্তুর খণ্ডে বদিত আছে। তদবলম্বনে মরমনসিংহের 
নারায়ণ দেব এবং বংদীদাস, বিজ গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ মনদামঙ্গল, মনসার 
পাঁচালী ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন । বর্তমান পুস্তকে ভক্তিতীর্ঘ মহাশয় 
মনসাপুজার ধ্যান এবং বাংল! পয়ার ও ভ্রিপদী ছন্দে রচিত পঞ্মপুরাণের সার 


. সন্ধলন করিয়া দিয়াছেন । বাংলাদেশে খরে ঘরে মৃষ্তি ্ড়িয়। অথবা! ঘট 


সপন করির বনসাপুজা। হয়। এই পুস্তকখানি মনসার ভক্তদের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের 'প্রাসনাখী' অধ্যায়ে লেখক তারতে 
উলকি অপ 
2547 


: আনিনীর্মার জর 








পা 





. কৈকেয়ী ও মন্থর 
পরবাস প্রেস, কলিকা তা শ্রারণবীর শকসেন? 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরূষ্‌ 








নায়মাত্মা্বলহীনেন*লভাঃ* 
০ ভগ নি [ব্িন্ষ» ৯৩৫৮০: ৃ ৯ম সহচ্থ্যা 
5. বিবিধ প্রসঙ্গ 
গান্ধী জয়ন্তী “তাহার প্রথম মন্ত্র ছিল “ভয়.পাইও না৷” এই 
গান্ধী রবী উপলক্ষে বেতার-বন্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু মন্ত্রে লোকের মনে নৃতন আশা দেখ। দিল; দেশের 
বলেন £__ অবস্থাও 'অনেক পরিনপ্তিত হইল। তাহার আদর্শ 


“যাহাকে জামর! “জাতির পিতা বলিয় অভিহিত করি 
তাঁহার জ্ বিশেষভাবে উৎসরগাক্কত দিনে আমি আর আপনা- 
দের কি বলিব?. ভারতের স্বাধীনত! অর্জনের দীর্ঘ যাজাপথে 
কলের ভায় একজন তীর্ঘধান্্রী, যে গুরুর পদতলে বগিয়! 


ভারতের সেবা এবং সত্যবর্্থ শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া 


ছিল সেই জরাহরলালরূপেই আন্ধ আপনাদের নিকট ক্ছি 
বলিব, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ক্সাবে নয়। . 

“কেবলমান্্র ব্যক্তিগত জীবন নয় সাধারণ ক্ষেত্রে এবং 
অন্তান্ত দেশের সহিত ব্যবহারে তিনি জামাদের সত্োর প্রতি 
্রন্।! রাখিতে এবং প্পঞ্টবার্দী হইতে শিক্ষা, দিয়াছিলেন। 
মাস্থযের জাক্সন্মান ও শ্রমের মর্ধাদ। সম্বন্ধেও তিনি আমাদের 
শিক্ষ। দিয়াছেন। দ্বণ.- এবং ছিংল! হইতে দ্বণ, হিংসা এবং 
ধ্বংদই আসে-_এই . পুরাতন শিক্ষারই তিনি পুনরাধৃভি 
ফরিয়াছেন। ুতরাঁং তিমি আমাদের মিভাঁকতা, এঁক্য, 
সহিষ্ণতা ও শাস্তির পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দ্বিয়াছেন। .. 

"গত বংসরাধিককালে : ভারতে এমন. অনেক ঘটন! 
ছটয়াছে যাহাতে , আমি অত্যান্ত মর্মাহত / কারণ. এগুলি 
অভায়। কিন্ত কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে যাহ! করিয়াছি ও 
করিতেছি তাছার.জভ আমাদের ফোনও ছুঃখ নাই) আমরা 
যদি হারদরাবাদ ও.কাশ্মীরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ন| করিতাম 
তবে আরও থেলী-হঃখ কষ্ট ও হা্গাম। দেখ। দ্িত। কান্মীরকে 
রক্ষা করিবার জভ ন্মখ্র! জন্য ফড়ধন্ত্র হইতে. হায়দরাবাদের 
অধিবাসিগণকে রা করিবার জন যদি ভারতবর্ষ. অগ্সম্ন ন! 
হইত তবে লক্ষ -রাধিবার স্বান থাফিত না।. 

“অনা দেশে যাহাই টুক না. কেন, আমরা, যেন শান 
এবং গান্ধীবীরপিক্ষাক্ষ প্রতি অধিচল. থাকিতে. চেষ্টা করি। 
তাহার প্রতি যছি-আমায়ে্স বিশ্বাস, থাকে, তবে দিজেদের 
প্রতিও আমরা বিশ্বীল স্বাখিতৈ খাব, এবং তাহাতে আমাদের 
প্রিয় মাতৃভূমির মঙ্গলই হইবে ।” 


এঁদিনই দিল্লীর জনসভায় ৪৩ বৎসর পূর্বে রাুনতিক গগনে | 


গান্ধীজীর আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়! তিনি আরও বলেন ৫__ 


'আমি এবং গবস্মেন্টে অগ্ুরণ করিতেছি । অবশ্য 


সর্বদা আমরা তীচার উচ্চ আদর্শের সম্মান রক্ষা 
করিতে পারি নাই 1৮. 


কলিকাতা বেতার ফেরে বক্তৃতা প্রসঙ্কে, চিনের 
প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাজু বলেন £_. ... 
“জীবনের শেষ কয়মাধ আমর! গান্ীজীকে. খুবই ছে 


রি্াছি। সেজন আঁমর। যথোচিত অন্তগ হুইয়াছি কি-না 
জানিনা । তিনি বলিতেন, আমার আর বাচিয়া থাকিবার 


ইচ্ছা মাই। চতুর্ধিকে স্বপা বিষেষ লইয়া. বাচিয়া খাড়া 
গান্ধীজীর পক্ষে অসহনীয় ছিল। দুতরাং গান্ধীতীর জত. ছঃখ 


.স্করিবার সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে তাঁহার. দেহও 
নশ্বর ছিল। কিন্ত আমাদের কর্তব্য রহিয়] গিয়াছে । তিনি 
জীবিত থাকিতে যে আলে! বিদ্ুরিত হইত, তাহার স্বৃ্ুর 


পরে তাহার উপদেশ হুইতে যে. আলোকরস্মি. বিচ্ুরিত 
হইতেছে; তাহা! আমাদের. পথ. প্রদর্শন করিবে ।: নী 


ম্বহ্যুতে সে জালে. নি. হয় নাই।” 


“"ভাক্ার মত্বের কথ], সাহার, গৌরবমর' ছিলো 
অধিক বলিয়া লাভ নাই। আমরা যখন বলি, তিনি আমাদের 


.বাপু, জাতির জনক, আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, ঠাহারই 


জন্য পাইয়াছি, ইহাই বথেষ্ট।” , 
মহাস্থাজীর পূর্ণাঙ্ জীবন জাতির পক্ষে. ক মু কলযাপরর 


ছিল স্‌. কথ] আর 'আমাদের 'অভভাব-াভিযোগপূর্ণ ্ঃখ-য়- 
ক্রি দেশের অনসারারণ, উপলদ্ধি করিতে আয্নন্ত- করিয়াছে । 
. তিযোধানের.মধ্যেও তিনি সান্্ররারিকতার বিষ . নিজে ধারণ 
, করিয়া জাতির, অগ্রগতির পখ.টউন্থুকত করিয়া দিয়াছেন । : এজ 
. হায়দরাবাদের সয়গ্ক! যে. এইকতে, বিনা, রাষবিক্ষোে,, পুরণ 


করা.সন্ভর হইল তাফার কারণ যহাক্ষা্ীর আক্মাছকি4. ॥ 
মহথাত্বাজীর আত্মা! ও চিত সম্পূর্ণ নির্ঘল ও হিংসাবহ্ষিত 

ছিল বলিয়াই তিনি অভের দোষ ক্ষমা করিয়া! তাহার গুণের 

সম্যক উপলন্ষি করিতে পারিতেন $ নিজের মধ্যে অহ্কারের 


২ প্রবালী 


স্পস্ট 


১৩৫৫ 





লেশমান্র ছিল ন। বলিয়া! অপরকে হেয়জান কর] তাহার পক্ষে 
অসম্ভব ছিল। নিজের বিশ্বাস পূর্ণরপে সত্যের উপর প্রতিঠিত 
ছিল বলিয়াই অপরের বিচারের সময় তিনি তাহার মধ্যে যাহা! 
অসত্য তাহাকে বর্জন করিয়াও যেটুকু সত্য তাঙ্ছাকে গএছণ 
করিতে পার্সিতেন। তাহার শিস্তবগ” যদ্দি ছার পথ সত্য 
সত্যই অবলম্বন করিয়! চলিতেন তবে দেশে আজ জাশার 
আলে] উদ্জ্বলতর হৃইয়! উঠিত। 

তিনি দিঝে সম্পূর্ণরূপে অহ্িংসাব্রতী ছিলেন। কিন্ত 
আমর] নিজ্বের অভিজ্ঞতায় সাক্ষ্য দিতে পারি থে তিনি 
বীরত্বের সম্মানদানে হিংসা-অছিংসার মধ্যে কঠোর প্রভেদ 
করিতেন না। ১৯৪৫ সালে মগনলাল বাগরী নামক বিপ্লব- 
বাদী যখন ধৃত হুইয়া নাগপুরের বিচারালয়ে চরম দণ্ডের 
সম্মুখীন হয় তখন মহাত্বাজী তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্ত 
সেখানকার এক প্রসিদ্ধ প্ীষ্টান ব্যবহারাজীবকে বিশেষ অনুরোধ 
ফরেন এবং সকল ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্ররতি দেন । ব্যবহার 
জীব বলেন £ “বাপুী, ইসূনে তো অহিংস। ছোড়. কর ছসরা 
রাস্তা লিয়া, তে! ফির ইনকে! আপ মদত দেন! কেঁও চাহ তে 
সয়?” আমর] আশ্র্ধ্য হুইয়] তাছার উত্তর নিলাম “ভাই, 
*ছ্িত্মত তে! দেখলায় ? কিম্মত কি কদর দেন! তো চাছ্ছিয়ে ?” 
বন্ততঃ পক্ষে বীরত্বের সম্মান তিনি সর্বদাই সকল ক্ষেত্র 
করিতেন । মেদিনীপুরের ১৯৪২-৪৫ সালের অসহযোগ সংগ্রাম 
কালে জনৈক ক্ষমতালোভ্তী নেতার চক্ষান্তে দলবিচ্ছেদ ও 
বিশেষ মনোমালিগ্কের সৃটি হয়, যাহার ফল অতান্ত বিষময় 
হইয়া উঠে। মছাত্বাজীর মেদিনীপুর যাআ্জার পুর্বে এ নেতার 
ঘল মহাত্বাজীর নিকট বিপক্ষদলের বিকদ্ধে ছিংসাস্বক কার্ধ্যের 
অভিযোগ করিয়া বিচার প্রার্থন] করেম। সেই দলের 
কয়েকজন আমাদের নিকট আপিলে আমর! তাহাদের বলি 
মহাত্মাীকে অকপটে সমস্ত সত্য ঘটন! বলিতে । তাহারা এ 
পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, অসহযোগ সংগ্রামের সমস্ত বিবরণ 
মহাত্বাজীকে নিবেদন করেন। বল! বাহুল্য, মহবাত্থাক্জীর 
বিচারে বীরত্বের সমাক্‌ উপলব্ধি দেখা যায়। আজ এমন কে 
আছেন ধিনি এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে সমর্থ ? 

বাডীলী যুবশক্তির সমাদর 

মুগলীম লীগের শ্রতাক্ষ- সংগ্রামের পরে দুহরাবন্ধি মন্ত্রি 
সভার কলিকাত। দখলের জত সশস্ত্র অভিযানের সময় প্রায় 
ছুই হাজার বাঙালী যুবক ও কিশোর আীবনমরণ পণ করিয়া 
যুদ্ধদানে তৎপর হয় | কলিকাতার হিন্দু সাধারণের ধন, প্রাণ 
এবং ভ্ীলোকের মান-ইজ্ছত রক্ষার অভতম কারণ উহাদের প্রবল 
প্রতিরোৌধ-সংগ্রীম । বঙ্গবিভাগের পর প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্নচ্ 
ঘোষকে অন্থরোধ কর! হয় যেন এ সফল যুবককে সশগ্র পুলিস 
ও সামরিক বিভাগে গ্রহণ করিয়া দেশের শাসন রক্ষণে নিযুক্ত 
করা হুয় ফেনা অভথায় উদ্ধার! বিপথে যাইতে পারে। 


প্রকুল্পবাবু তাহার একাত্ত নিজ দ্িবাজ্ঞানের আলোকে বিপরীত * 


হাফরেম। তাহার পর প্রীযুক্ত কিরণশক্ষর রায়ের হাতে 
পুলিস রহিয়াছে ছয় মাসের অধিক। নিয়লিখিত সংবাদ 


কিরণবাবু নিশ্চয়ই জানেন । জামর| দেখিতে চাঁছছি এ বিষয়ে 
তিনি ফি করেন কেননা তাছাতেই তাহার ব্যবস্থার পরিচয় 
পাওয়া! যাইবে ।-_ 

“২৭শে সেপ্টেম্বর তোর তিনটার সময় একজন পুলিস ইন্সপেক্টর 
দলবল সহ ২৭৩ বৈঠকথানা রোডের এ্রফঈীক্রভুষণ সেন 
বরাটের গৃ্থে হান! “দেন । থানাতল্লাসীর জঙ্ত দমকলের মই 
দিয়! পুলিল তেতল! বাড়ীর ছাদে উঠে। বিবরণে প্রকাশ, 
ছাদে লোকের পায়ের শব পাইয়া! চোর মনে করিয়া বাড়ীর 
মালিকের পুত্র ্রন্ুধীর সেন শয়নগৃহু হইতে বাহির হুইয়! 
আসে এবং পুলিসের গুলি খাইয়া পড়িয়। যায়। গুলির শব 
শুনিয়! সুধীরের বড়ভাই পুলিসকে প্রশ্ন করিলে তাহার প্রতিও 
গুলি ছোঁড়া! হুয় বলিয়1 প্রকাশ । সৌভাগ্যক্রমে সে আহত 
হয় নাই। আঁহৃত সুধীর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
মারা যায়। বড়ভাইটি আছেন পুজিসের হেপাজতে 1” 

পূর্ববঙ্গের “পাকিস্থানী” মতিগতি 
মুর্শিদাবাদ জেলার কংখ্েসী পঞ্রিক| “গণরাজজ"-এ নিয়- 

লিখিত বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হুইয়াছে,_ 

মুশিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূছে পাকিস্থানী 
জুলুম ঘে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ্ইয়! ধ্রাড়াইয়াছে, 
একথা আমর] বহু পূর্ব হইতেই বলিয়া! আসিতেছি। 
স্বাধীনত! লাভের পর এক বৎসর অতিবাহিত হুইয়|! গেল; 
কিন্তু অবস্থার ত কোন পরিবর্তন হইলই না, উপরস্ 
“র্যাডক্রিফ' রোয়েদাঁদ অনুপারে সীমাস্তবভাঁ অঞ্চলের যে 
সকল চর মুশিদাবাদ জেলার অন্তভূক্ত হইতে পারিত, 
তাছ। পাকিস্থানী সরকারের দখলে থাক। অবস্থায় উভয় 
ভোমিনিয়নের প্রধান সচিবন্ধয় একত্রে মিলিত হইয়া 
4৯৮৮১ 00০+ রক্ষা করিবার যে চুক্তি সম্পাদন করিলেন, 
তাার ফলে মুশিদাবাদ জেলার অন্তভূক্ত উল্লেখযোগা 
কতিপয় চর হইতে জেলার অধিবাসিগণ বিতাড়িত হইবার 
ফলে সৃতি, সমসেরগঞ্জ, রানীনগর, জলঙ্গী প্রভৃতি থানার 
অধিবাসিগণের একাংশ তাহাদের পৈতৃক বাসভূমি হইতে 
যে বিতাক্ষিত হইলেন এবং অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা! হইতে 
বঞ্চিত হুইলেন, তাহা! অর্থীকার করিবে কে? পুর্ব 
পাকিস্থানের সরফার সীমানির্ধারণ ব্যাপারে ভারত- 
রাষ্ত্রের নিকট সহযোগিতার হুস্ত প্রসারিত করিবার যে 
আকুল জাহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাকাতে সাড়া দ্বিরা 
ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার াহাদের 
উদ্বারতারই পরিচয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু পাকিস্থানী সরকার 
ভাহাদের শ্বভাবসিদ্ধ প্রচলিত রীতি অস্থসারে কোন চুভ্তিই 
প্রতিপালন করেন নাই। তাই বার বার জামররা চুভি- 
ভঙ্গের দৃষ্ঠাত দেখিয়াছি । আমরা দেখিয়াছি কাছাদের 
মেসিনগানধারী ভীমারকে মুশিদাবাধ জেলার বুফের উপর 
ছবির চলিয়! যাইতে |. আমর! দেখিয়াছি ষে তাহাদের 
সশস্ত্র রক্ষী আমাদের রাঈীনগর খামার ঘ্ামপগর, বোয়েম- 
কান, ধাশগাড়্া ও বেগমপুর যৌন্ধায় অনবিকার প্রবেশ 


কাস্তিক 
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করিয়া! গরীব নিরীহ প্র্জাদিগের উপর অত্যাচার করি- 
যাছে-_এমন কি আমাদের পাহারারত বক্ষীবাহিনীর 
উপর গুলি ছুড়িতেও সাহসী হইয়াছে । আমর! দেখিয়াছি 
পাকিস্থানী সরকার অগ্তার়ভাবে অকারণে নুব্রপুর সীমান্ত 
হইতে আমাদের সশঙ্ত্র রক্ষীবাহিনীকে গ্রেপ্তার করিয়! 
ভায়-নীতির সীম] লঙ্ঘন করিয়াছে । 
ইহ! পাঠ করিয়া ইহাই মনে হুয় যে পাকিস্থানের নুতন 
রাষ্ট্পাল জনাব খাজ। নাজিমউদ্ছিন ও পূর্ববঙ্গের নুতন প্রধান 
মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন যে সব তরসার কথ আমাদের 
গুনাইতেছেন, তাহার উপর অনেক দিন নির্ভর করিয়া! থাকা 
যাইবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা] পাইবার পুর্ব্বেও সঙ্গে সঙ্গে 
পাকিস্থানী বর্ধরতার যে বহিঃ-প্রকাশ হইয়াছে পশ্চিম 
পাকিস্থানে ও কাশ্মীর রাজ্যে তাহার ফল উভয় রাষ্ট্রের 
নাগরিকবর্গকে ভোগ করিতে হইবে । পূর্ববঙ্গে অস্তরটপুনী 
দিয়! হিচ্ুর সম্মানের ও স্বার্থের উপর নিয়ত আঘাত কর 
হইতেছে । এই অবস্থায় যদি গণরাজ' পত্রিকায় বর্ণিত কার্ধয- 
কলাপ চলিতে থাকে তবে তারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তে যে- 
কোন দ্বিন আগুন ভ্বালিয়। উঠিতে পারে । ইহা? আমর। চাই 
শা। কারণ ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়। 
যে স্বাধীনতা আসিয়াছে আমাদের ছুম্নারে তাহা! বিমুখ হইয়! 
চলিয়। যাইবে যদি এই ছই ব্রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ভাব ন৷ 
থাকে । জনাব নুরুল আমিনকে এই কথাটাই মনে রাখিতে 
বলি। ভারতরা& পাকিগ্ানের শক্র এই কথ! শুনাইতে 
স্তনাইতে একদিন সত্যই “বাধ” আসিয়! পড়িতে পারে। 
পশ্চিমবঙ্গের মগ্ত্রিমগুলী বেশী দিন লাগাম কষিয়। রাখিতে 
পারিবেন না। লোকের সম্েরও একট। সীমা জাছে। 
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হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজাকার গুগাঁমি দমন করিবার 
জন্গ যে অভিযান আরম্ভ হুইয়াছিল তাহা] প্রায় পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত হইয়। অগ্রসর হয় । ইহার মধ্যে ছই দিকের নেতৃত্ব 
করেন ছুই জন বাঙালী সৈঙাব্যক্ষ__ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 
চৌধুরী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রুদ্র; আকাশ-পথের 
আক্রমণে বিমানাধ্যক্ষ মুখাঞ্জি নেতৃত্ব করেন । এই উপলক্ষে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচজ রায় এই তিন জন 
বাঙালী প্রধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, এবং তাহাদের 
কৃতিত্বের গৌরব বাঙালী জাতির প্রাপ্য বলিয়া! দাবি করেন। 
তাহার বিব্বতিটি উত্তর-ভারতের কোন কোন সাংবাদিকের 
মনঃপুত হয় নাই ? এই বিবৃতির মধ্যে তাহারা প্রার্দেশিকতার 
ইন্দিত পাইয়া ছঃখ প্রকাশ করেন। এই বিব্বতি পাঠ করিয়া 
আমাদের মনে কিন্তু অন্তভাবে ছঃখের উদয় হুইয়াছিল। 
সৈশ্ঞাধ্যক্ষ চৌধুরী, সৈজ্তাধ্যক্ষ রুদ্র ও বিমানাধ্যক্ষ দুত্রত 
বুখার্জির কৃতিত্বে আমরা গৌরব অন্থত্ভব করি। কিন্ত 
সৈ্গাধ্ক্ষ, মৌ-সেনাধ্যক্ষ ও বিষানাধ্যক্ষের আজ্ঞায় বাঁঙালী 
সৈনিক, বাঙালী নৌ-সেনা ও বাঙালী বৈমানিক চলিলে 
ততোবিক- গৌরব অনুভব কন্িতাম। সৈভাধ্যক্ষ, নৌ- 


সেনাধ্যক্ষ ও বিমানাব্যক্ষের কৃতিত্বে একুটা জাতির ক্ষম্তিয় 
বৃত্তির প্রস্কত পরিচয় পাওয়া যায় না। এইন্সপ অসমান 
উন্নতিতে জাতির পক্ষে উৎফুল্প হইবার কোন কারণ নাই । 
ইংরেজের আমলে বাঙালীর কপালে “অ-সামরিক জাতি” 
বলিয়! একটা কলঙ্কের ছাপ লেপিয়! দেওয়া হইয়াছিল । 
চৌধুরী, রুদ্র, মুখাঞ্ছি, সেন প্রভৃতি উচ্চশ্রেধীর ছ-চার জন 
সামরিক জীবনে সাফল্য অর্জন করিলে, বাঙালী জাতির মধ্যে 
সামরিক বৃত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে না। যখন লক্ষ লক্ষ বাঙালী 
সামরিক বৃভির নানা বিভাগে ঘোগদান করিবে তখনই 
বাঙালী দসমরাধ্যক্ষবর্গের গৌরব বংশাহ্ক্রমে সংক্রামিত 
হইবে । এইভাবে বিষয়টা! বিচার করিলে ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায়ের সম্মুখে বিরাট কর্তব্য পড়িম্বা রছিয়াছে। স্বাধীন 
ভারতরাষ্ট্রের রক্ষা-কঞ্জে কেবল বাঙালী সমরাধ্যক্ষের আভি- 
ভাব হুইুলে চলিবে না। প্রত্যেক বাঁঙালীকে অস্রধারণক্ষম 
করিয়া তুলিতে, হইবে; প্রত্যেক বাঙালীকে ভারতরাষ্ট্রের 
স্বাবীনত! রক্ষার জ্ত বর্তমান যুগোপযোগী সামরিক শিক্ষা- 
দীক্ষায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে | এই বিষয়ে ভাঃ ' 
্রুল্লচন্জ ঘোষের মঞ্ত্রি-মগুলীর অপদার্থতার কথা আমরা 
জানি। ডঃ বিধানচন্জ্র রায়ের মন্ত্ি-মগুলী ৭০০ শত জাতীয় 
রক্ষী বাহিনীর সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া আত্ম- 
প্রসাদ লাভ কণ্পসিতে পান্িবেন না; ১৭০০, ১৮০০ শত 
লোককে বাঙালী পণ্টনে ভ্তি করিবার সংবাদ প্রচার করিয়া 
কর্তব্য শেষ হুইয়াছে এই ধারণার সৃষ্টি করিলে চলিবে না। 
কথা ছিল্‌ যে ৬,০০০ হাজার পল্লীবাসীকে এক বংসরের মধ্যে 
সামরিক অ, আ, ক, খ শিক্ষাদান করিয়। তাহাদের গৃহে 
ফিরাইর়া দেওয়া হইবে । তাহাদের গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের পূর্বব- 
সীমান্তে অবস্থিত । এই সীমাস্তরক্ষার প্রথম চোটুট। তাহাদের 
উপরই পড়িবে । 
মুশিদাবাদের “গণরাঞ্জ” পত্রিকা হইতে সংবাদ ও মন্তব্য 
উদ্ধত করিয়া দেখাইবার চে করিয়াছি যে আমাদের পূর্ব 
সীমান্তের প্রতিবাসী “পাকিস্থানীরা” খুব শান্তিপ্রিয় লোক 
নহে । বিগত এক বৎসরের মধ্যে তাহার! নানাভাবে আমাদের 
পূর্বব-সীমান্তের গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার করিয়াছে । তাহ! 
বন্ধ করিতে পশ্চিম বাংলার গ্রাম্য-অঞ্চলের লোককে সামরিক 
শিক্ষা! দিতে ছইবে। তাছাদের পৃষ্ঠ-রক্ষ1! করিবে স্বীতিমত 
সামরিক শিক্ষাপ্রাণ্ড বাঙালী সৈনিক, নৌবাহিনী ও 
বৈমানিক । এই জিবিধ শিক্ষার কি আয়োজন কর] হইতেছে 
তাহ্‌। জানিবার অধিকার আমাদের আছে। এই বিষয়ে 
দায়িত্বটা ক্ষাহার-_কেন্ত্রীয় গবন্ষেপ্টের না পশ্চিমবঙ্গ 
গবঙ্ষেন্টের? চুড়ান্ত দায়িত্ব ভারতরাষ্্রের কেন্জীয় গবন্মে্টের, 
ইছা! আমরা অন্থমান করিতে পারি। কিন্ত পশ্চিমব্ 
গবন্মেন্টের দায়িত্বটা কোন্থানে জারন্ত ও কোন্থানে তাহার 
শেষ হইয়াছে, তাহা! আমাদের জানিতে হইবে । পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্থেন্ট একটি বিরাট প্রচার বিভাগ পোষণ করিতে- 
ছেন। তাহাদের টাইপ কর] প্রচার-পঞ্জে মাঝে মাঝে 





৪ প্রবাসী 


আমর পাইয়া থাকি । কিন্তু আমাদের মনে পড়ে নাষে 
বাঙালীর মধ্যে সামরিক বৃত্তি উদ্জীবিত করিবার কোন চেষ্ঠার 
সংবাদ এই প্রচার বিভাগের নিকট হইতে পাইয়াছি । প্রধান 
মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে ছিটেক্চোটা সংবাদ যাহা! পাই 
তাছা! অকিঞ্িংফর। আর পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সভ্য- 
স্বক্দের গুণের কথা বলিতে গেলে পু'খি বাড়িয়া যায়। 
সামরিক জীবন সম্বন্ধে যে একটা কলঙ্ক বাঙালীর কপালে 
দাগিয়া দেওয়! হইয়াছে তাহ! দূর কপিবার জন কোন উদ্ভোগ 
তাহাদের মধ্যে ত দেখিতে পাই না। এই কলম্ক মোচনের 
চেষ্টা করিবে কে তাহ! জানিতে ইচ্ছ! হ্য়। 


পশ্চিম বাংল! ও বিহারের সীমান্ত অঞ্চল 

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের মধ্যে সীমান্ত-অঞ্ল লইয়া একটা 
বিতর্ক চলিতেছে । এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার মস্ত্রিমগ্জলী, 
পশ্চিম বাংলার পরিষদের সত্যবৃন্দের বিরুদ্ধে জামাদের, একটা 
অভিযোগ জাছে। সেই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেন্দ্রীয় 
পরিষদে প্রেরিত সভাবৃন্দের বিরুদ্ধেও প্রঘোজা | আমাদের 
অভিযোগ তাহাদের সকলের নিশ্চেষ্টতার বিরদ্ধে, এই বিষয়ে 
তাহাদের অসহায়তার বিরুদ্ধে। বিছ্বার-পরিষদে বিহারী 
মন্ত্রিমগুলী ও সভ্যবৃন্দ এই সম্বন্ধে অধিক সজাগ বলিয়া মনে 
হয়। এই সেদিন মঙ্ী প্রীকৃষণবল্লত সহায় ত আমাদের 
সকলকে শাসাইয়া দিয়াছেন এবং একজন সভ্য বাংলাদেশের 
মালদহ জেলার উপর একট! দাবী পেশ করিয়া রাখিয়াছেন। 
আর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি মাশয়গণ এই বিষয়ে নীরব ; পশ্চিষ- 
বঙ্গ পরিষদের সভ্যবন্গের বক্তৃতা-শক্তি নিশ্চল হুইয়। পড়িয়াছে। 
কেন্ত্রীয় বাবস্থাপক সভা ও গণ-পরিষদ্দের বাঙালী সত্যবন্দ 
গত আট মাস পর্যন্ত ঘুষের ঘোরে ছিলেন । উৎকলের প্রতি- 
দিবি প্রীবিশ্বনাথ দাশের প্রশ্নের উদ্তরে প্রধান মন্ত্রী প্রীজবাহর- 
লাল নেহরু "ভাষার তিন্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন সন্বন্ধে তাহার 
অনিচ্ছার কথ! একটু রুক্ম-ভাঁবে, বোধ হয়, প্রকাশ করেন । 
বাঙালী সভ্যবন্দের টমক তাহার পূর্বেই নড়িয়াছিল বলিয়! 
মনে হুয়। গণ-পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেঞ্প্রসাদ ভাষার 
ভিত্তিতে দাক্ষিণাত্োর প্রদেশসমূহ পুনর্গঠন সম্বন্ধে অস্থসন্ধান 
করিবার জঙ্ভ একটি কমিশন নিযুক্ত করিম্বাছেন ; সেই কমি- 
শনের কার্যাবলী হইতে উদ্ভর-ভারতে কোন সীমান্ধের অদল- 
বদল করার প্ররশ্নটাকে সাবধামতার সহিত এড়াইয় যাওয়! 
হুইয়াছে। হাঙালী সত্যবৃন্দ একট্‌ ব্যাপকতর মীমাংসার জ্ 
গণ-পরিষদের সভাপতির নিকট একখানি পত্র লিখেন; 
তাছার উদ্ভরে এমম একটা সমন্তার হৃটি হইয়াছে যে বাঙালী 
সভ্যগণ ভারতরাষ্রের প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটা অভিযোগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন । তীাছার] বাবু রাঝেন্ত্ প্রসাকেও 
এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিধার জন্ত আর একখানি পত্র 
দ্বিয়াছেন। তাহার কোন সহুত্তর পাঁওয়! গিয়াছে কিন! তাছা 
আমর] জানি নাঁ। পঙ্চিত জববাহ্রলালের নিকট লিখিত 
পন্পে ব্যাপারটার মোটীয়ুট একটা! পরিচয়: পাওয়া যায়। 
সুতরাং তাহা ময়] নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম । 





১৩৫৫ 





পশ্রিয় মহাশয়, 

ভাষার ভিভিতে প্রদেশ . বিভাগ সম্পর্কে ১৯৪৮ 
সালের ৩০শে আগঞ&জ তারিখে গ্ীবিশ্বনাথ দাশের প্রশ্্রের 
উত্তরে আপনি লিখিতভাবে পরিষদে যাহা! বলিয়াছিলেন, 
আমর] তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

এই বিশেষ সমন্তাটি সমাধানের জন্ত বর্তমানে কোন 
কাজ কর] জম্পর্কে গবন্ধেণ্টের অনিচ্ছার বিষয় আমর: 
অবগত আছি। কিন্ধ কয়েকটি অঞ্চল সম্বন্ধে এই বিষয়ে 
কাজ আরম্ভ করা হ্ইয়াছে। অন্তর, কর্ণাটক, কেরল ও 
মহারাষ্র এই চাগ্সিটি নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিবার জন্ত ও তৎপন্বন্ধে একট! রিপোর্ট দিবার জন্ত গণ- 
পরিষদের সভাপতি যে কমিশন গঠন করিয়াছেন, গবন্মে্ 
তাহ! সমর্থন করিয়্াছেন। উক্ত কমিশন কাজ আরম্ত 
করিয়াছে । আমর] বলিতে চাঁছি যে, বিহ্বারের বাংলা- 
ভাষাভাষী অঞ্চল সম্পর্কিত সমস্ডাটিও বর্তমানে স্থগিত 
রাখা উচিত নয়। বাংলা-খিহার সমন্তা ভাষাগত প্রদেশ 
গঠন সমন্তার অংশবিশেষ | বিহারের বাংল1-ভাঁষাভাষী 
অঞ্চল বাংলার (বর্তমানে পশ্চিম বাংলার ) অন্তভূ্ 
করার দাবী ভাষার ভিত্তিতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ 
গঠনের দাবীর স্ঞায়ই পুরাতন । . 

গণ-পরিষদের কোন প্রস্তাব ব| নির্দেশ অন্থসারে 
সভাপতি মহ্থাশয় এই কমিশন নিযুক্ত করেন নাই ; যদিও 
খসড়! প্রণয়ন কমিটির একট] নির্দেশ অনুসারে এই 


কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে, এরূপ একটা! ইঙ্গিত আছে! 


খপড়। প্রণয়ন কমিটি নূতন শাসনতন্ত্র কার্ধ্যকরী করার 
পুর্বে নুতন প্রদেশসমূহ গঠন করার কথা বলিয়াছেন । 
১৯৩৫ সালের ভারত আইনের ২৯০ ধারা অন্যাক্ী এক- 
মাত গবন্মেন্টই তাহা! করিতে পারেন। আমরা এই 
শাসনতাঙ্জিক প্রশ্নটি তুলিতাম না । কিন্তু বিহার ও পশ্চিম 
বাংলার সীমান! পির্ধারণের সমগ্ডাটি কমিশনের কার্ধ্য- 
সুচীর অন্তভূক্ত করিবার জন্ত গণপন্সিষদের সভাপতিকে 
যে অনুরোধ করিয়াছিলাম সেই জন্গরোধ রক্ষিত না 
হওয়ায় আমাদের এই শাসন-তান্তরিক সমন্তাটির উল্লেখ 
করিতে হইয়াছে । আমন বলিতে চাই যে গণ-পরিষদের 
সভাপতি কমিশন নিযুক্ত করিলেও প্রয়োন্ধম বোঝে তাহার 
কর্ধন্থচী বাড়াইবার বা সঙ্কোচ করিবার অধিকার গব- 
ন্েন্টের আছে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে আগ তারিখে 
গণ-পরিষদের সভাপতির নিকট যে পত্র আমরা লিখিয়া- 
ছিলাম তাহার প্রতিলিপি আপনার নিকটেও প্রেরিত 
হইয়াছিল । গণ-পরিষদ্ধের সভাপতি মহাশয় আমাদের 
অহ্রোধ প্রত্যাখ্যান কৰিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, কমিশনের 
ফার্য-স্থচী বাড়াইয়া বাংলা-বিহায়ের সমস্তার্টী তাহার 


কাত্তিক 


অন্তত করিবার ঘে দাবী আমর! করিয়াছিলাম তাহা 
প্রত্যাখ্যান করিয়! যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমর। 
পাইয়াছি। কথিশন কেবল নুতন প্রদেশ কয়টি গঠন 
সম্পর্কে তদস্ত করিবেন, এই কথাটা আমাদের জানাইয়া 
দেওয়া হুইয়াছে। 
এই অবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত জাইনের ২৯০ ধার! 
অগৃসারে গবর্মেন্টই কেবল পশ্চিম বাংল] ও বিহারের 
সীমানা! পুনঃ নির্ধারণের জন্ত কান্ধ করিতে পারেন। 
যখন গণ-পরিষদ এই বিষয়ে ব্যবস্থা! অবলম্বন করে নাই, 
তখন এইরপ প্রশ্ন উঠিতে পারে ন।। এবং অবস্থ] 
উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন কথিবাঁর জন্ত জামর1 গবন্থেণ্টের 
নিকট অন্থরোধ জানাইতেছি। 
বর্তমান সঙ্কটজনক সময়ে গবন্মেষ্টকে বিপদে পড়িতে 
হুয় এইরূপ কোন কিছু করিতে আমর] চাছি ন! বা এরূপ 
কোন প্রস্তাবও করিতে চাহি ন|। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার 
প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা প্রায় ৮০০ শত হওয়ায় 
এবং পূর্বববঙ্ হইতে ক্রমাগত আ'গ্রয়-প্রার্থা আসায়, পশ্চিম 
বাংলার সীমানা পুনমির্ধারণের সমন্তাঁট বিশেষ গুরুত্ব 
পূর্ণ হুইয়! পড়িয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতে ভাষাগত 
ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিভাঁগের প্রশ্নটি যদি বর্তমানে স্থগিত 
খাখা হইত তাহা হইলে আমর! অবিলম্বে এই সমস্ত 
সমাধানের অন্ত চাপ দিতাম না। এইরূপ ক্ষেত্রে আমর! 
ছইটি প্রতিশ্রুতি চাহিতাম । প্রথমতঃ, বিহারের বাংলা- 
ভাষাভাষী অঞ্চলের তাঁষাগত বর্তমান অবস্থী পরিবর্তনের 
জন কোন কিছু করা হইবে না, এবং ভবিষাতে বিহারের 
বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত কর! 
সম্পর্কে বাধ! স্ষ্টি হইতে পারে, নুতন শাঁসনতন্ত্রে সেইরপ 
কোন বিধান ব] নির্দেশ থাকিবে না। 
শী্ঘই এই পত্রের উত্তর পাইলে বাধিত হইব ।” 


পঙ্চিত জবাহরলাল নেহরুর নিকট হইতে এই পত্রেধ 
কোন সছভর পাঁওয়। গিয়াছে কিনা জানি না; গণ-পরিষদের 
সভাপতি বাবু রাজেঞ্জপ্রসাদ কোন্‌ যুক্তি দেখাইয়া বাঙালী 
ষভাগণের অন্রোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাঁও আমর] 
জানি না। কোন সংবাদপজ্জে তাহা প্রকাশিত হইলে, তাহা 
আমর] দেখি নাই। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ( ৩র! আশ্বিন) 
তারিখের “হরিজন” পত্রিকায় পুরুলিয়ার কংগ্রেস-নেতা 
আঅহুলচন্্র ঘোষের একখানি পত্র প্রকাশিত হুইয়াছে। 
তাকাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাহার! কোন প্রকান্ঠ আন্দো- 
লনের পক্ষপাতী নছেন, গ্তাঙার! কংগ্রেসের সর্ব!চ্চ মেতৃস্বাণীয় 
বাডিবর্গের হাতে এই সমভাঁর মীমাংসার ভার দিয়াছেন, 
ভাক় ও কংগ্রেসের বহু বিখোধিত নীতির উপর নির্ভর করিয়া 
কংখেস নেতৃবর্গ তাহা! মীমাংস! করিয়া দিবেন, এই ভরস! 


চে 





বিবিধ প্রসঙ্গ- গোৌহাটির ঘটনার স্বীকৃতি ৫ 


অহুলবাবু করেন । পশ্চিম বাংলার মঞ্জিমগুলী, পশ্চিম বাংলার 
পরিষদের সত্যব্বদ্দ, কেন্ত্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পশ্চিম 
বাংলার প্রতিনিধিবর্স__সকলেই মনে হয় এক্সপ একটা 
ভরসায় বুক বাধিয়া আছেন। তাহাদের ভরস। সার্থক 
হউক। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে এরূপ ভাবে সদ্‌ভাবের 
উপর একান্ত নির্ভর করিয়া চল] যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হুয়। কামড়াইতে নিষেধ কর! 
হইয়াছিল বলিম্বা ফোঁস করিতে ত কোন নিষেধ ছিল 
না-_এরপ একটা গঞ্জ “পামকুষ। কথাম্বতে” পড়িয়াছি। এই 
গঞ্জের শিক্ষা ছিল যে, বিদ্বিষ্ট লোককে হিংসা হইতে দুরে 
রাখিতে হইলে একটু ভয় দেখাইতে হয়। সেইরূপ রা্ুকেও 
অঙ্জায়ের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে জনমতের রুদ্র-মৃণ্ডির 
প্রয়োজন হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের ও কর্ণাট প্রদেশের নেতৃবর্গ 
ভারতবাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দের কানে এরূপ একট| সাবধান বাম 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহ! জাঁমর] জানি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
পরিষদের বাঙালী সভ্যবন্দের কি এই কথা আজান]? 


গৌহাটির ঘটনার স্বীকৃতি 

গৌহাটিতে গত মেমাসে অসমিয়র] খাঁডালীদের উপর 
চড়াও হুইয়া যে গুগাঁমি করে তাঁহার কলে একজন ঘাঙালী 
নিহত এবং ৪০ জন আহত হয় এবং লুঠিত ও ক্ষতি গ্রস্ত সম্পতির 
পরিমাণ দাড়ায় ৮১,৯৪৫।/০ আন|। সম্প্রতি আসাম ব্যবস্থা 
পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে রাঁজধসচিব শ্রীবিস্ুরাম মেধী এই 
তথ্য স্বীকার করিয়াছেন । যাহার! দাঁজ। বাধাইয়াছিল এবং 
লোকজন আছহুত ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রন্ত করিয়াছিল তাঁছাদিগফে 
গ্রেপ্তার করির! মামল! চালানো হইতেছে কিন! এই প্রশ্নের 
উত্তরে মেধী মহাশয় বলিয়'ছেন যে তদন্তে সমস্ত অভিযোগ 
সত্য প্রমাণিত হু্টয়াছে কিন্তু কোন লোকের বিরুদ্ধে যথেষ্ঠ 
প্রমাণ নাই বলিয়া মামূল। চালানে| যঃইবে না। গৌছাটির 
ছুইট ভাক্তারখান1 এই দাঙ্গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যাহার] ভাক্তার- 
খানাটি ভাঙি়াছে তাহাদের বিরুদ্বে ভারতীয় দগ্জবিধি 
আইনের ৩২৬ ধারান্থলারে ৬৪ (৫) নং মামলা দায়ের কর! 
হয়। তদন্তে অভিযোগ সত্য বলয় জানা যায়-_এতগুলি কথা 
স্বীকার করিয়াও মেধী মহাশয় তাহার জবাবে সার কথ! এই 
বলিলেন যে “প্রমাণ নাই” (10 951909 )। 

আসাম গবন্দে্ট দাঙ্গাকারী আসামীদের বীচাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন__লোকের মনে অতঃপর এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়াই 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । গৌছাটির ঘটনা এবং উহাতে সংশ্লিষ্ট 
দ্বাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে সত্য প্রতিপন্ণ হওয়া 
সত্বেও সরফারের দয়ায় তাহাদের “প্রমাণাভাবে” মুক্তিলাত 
হইতে আদামবাসী বাঙালীদের অসহায় অবস্থা! যে কতদূর 
গভীর তাহ। বুঝা যায়। 





৬ প্রবালী 


পূর্বাচল, প্রদেশ 

আসামের প্রাদেশিক বিষ্বেষে জঙ্জরিত হুইয়া সেখানকার 
বাঙালীর! যে হ্বতত্্র কংগ্রেস প্রদেশের দাবী তুলিয়াছিলেন 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিগত অধিবেশনে তাহা! অনুমোদন 
করা হুয়। স্থাণীয় লোকদের দাবী অনুসারে কাছাড়, অরিপুরা, 
মণিপুর ও লুসাই পাঞ্ছাড় লইয়! একটি আলাদ] কংগ্রেস প্রদেশ 
পূর্বাচল প্রদেশ নামে গঠিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই 
সিদ্ধান্তের কয়েক দিন পরে অকম্মাৎ কংগ্রেস-সভাপতি বাবু 
রাজেন্ত্রপ্রসাদ নিজে এক আলাদ। হুক্মনাম] জারী করিয়া 
এ অন্থধোদন বাতিল করিয়। দিয়াছেন । 

পূর্বাচল প্রদেশ লইয়। বাহার আন্দোলন করিতেছেন 


দেখ! যাইতেছে তাহার! স্বতন্ত্র কংখ্রেপ প্রদেশ লইয়! সন্ধষ্ঠ . 


থাকিতে চাহিতেছেন । হয়ত তাঞার। ভাবিতেছেন যে 
একবার উহা! কংগ্রেস-প্রদেশে পণ্নিপত হইলে উহাকে শাসন- 
তাগ্রিক প্রদেশ রাপে পৃথক করিয়া লইতে বিল বা 
অন্ুবিধা হইবে না। কিন্ত এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। 
দীর্ঘকাল যাবৎ কংখেসের গঠনতন্ত্রে ভাষার ভিপ্তিতে 
অন্তর, তাখিলনাদ, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশের অস্তিত্ব রহিয়াছে 
কিন্তু এগুলি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার চেষ&া কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষ করেন নাই। ভারত-শাসন আইনের যে ধার! 
অন্থসারে এখন অন্তরকে আলাদ! কর হুইয়াছে সেই ধারায় 
অঙ্ঞান্ড প্রদেশকেও তাহার! পথক করিতে পারিতেন সে 
ক্ষমতাও গাহাদের হাতে অনেক দিন যাবং আসিয়াছে। 
নূতন রা্রবিবিতে প্রদেশ পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা 
করা হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে আসামের বাংলা-ভাষাভাষী 
অঞ্চল লইয়! নুতন প্রদেশ গঠন, বাংল!-বিহারেপ পূর্বাঞ্চল পুনঃ- 
প্রাপ্তির জায় অসগ্তব হুইয়| উঠিবে। নুতন প্রদেশ গঠন করিতে 
হইলে তীব্র আন্দোলনের দ্বাপ্ন। নূতন রাষ্রবিধি প্রবর্তিত হওয়ার 
পুর্বে তাহা করিতে হইবে, নতুবা আর উহ্ছা হইবে ন]। 
গোয়ালপাড়া, গারে! পাহাড় এবং খাসিয়া] ও জৈদ্ধিযা 
পাহাড়কেও পূর্বাচল প্রদেশ হইতে বাদ দেওয়1 উচিত নহে। 
পূর্বাচল প্রদেশের উদ্ভোক্তার] উহাকে কংগ্রেস প্রদেশে 
পরিণত করিয়। সন্ধষ্ট থাকিতে চাহিবার জারও হুইটি কারণ 
থাকিতে পারে । প্রথমতঃ, তাহারা হয়ত ভাবিতেছেন যে 
পূর্বাচল প্রাদ্দশিক কংগ্রেস কষিটি আসাম প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি .হইতে পৃথক হইলে তাহার। নিজ এলাকায় 
সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়ার স্বাধীনতা লাভ 
করিবেন। কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত যে যেখানে একটি 
পাসন-তাস্িক প্রদেশে ছইটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
সেখানে নির্বাচনে মনোনয়ন দানের জন্ত ইলেফশন-টিবিউনাল 
গঠিত হইবেই এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
ভোটের ভোর ছাদের চেয়ে বেশী থাফিবেই। মুসলমান 
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ভোটারের জন নিদ্ধি্ট আলনে নিগ্ধের দলের হিন্দু আমদানী 
করিয়। কংগ্রেস কমিটি কবলিত করার যে দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত দুরে 
মোহন ঘোঁষ মহাশয় দেখাইয়! গিয়াছেন, পার্বত্য জাতির নাম 
করিয়! অসমিয়া আমদানী করিয়] ঠিক সেই ব্যাপার আসাম 
কংগ্রেসের নেতার! করিবেন না| এট] মনে কর! মারাত্মক ভুল 
হইবে । তিন জন সদন্ত লইয়া গঠিত ইলেকশন-টি,বিউনালে 
পূর্বাচল একটার বেশী আসন কিছুতেই পাইবে ন। এবং ফলে 
মনোনয়ন কোন্‌ দিক দিয়! প্রবাহিত হইবে তাঙাও অনুমান 
করিয়া! লওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা হয়ত ভাবিতে পারেন 
যে পূর্বাচল কংথেস আলাদ] হইলে ঠাহার] আসাম ব্যবস্থা- 
পরিষদের এ এলাকার সদন্তদের আসাম প্রাদেশিক কংখেস 
কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে পৃথক নির্দেশ দিতে 
পারিবেন । এটাও মারাত্মক ভুল ধারণ! । একই ব্যবস্থা- 
পরিষদের ছুই দল সদন্তকে ছুই প্রাদেশিক কংখ্রেস কমিটি স্থুই 
প্রকার নির্দেশ দিলে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় 
তাহার চুড়ান্ত মীমাংস! হইবে, এবং সেখানে ভোটে ক্রিতিবে 
পুর্ববীচল প্রদেশ নয়, আসাম। 

গৌহাটির ঘটনার পরও যদি আসামবাসী বাঙালীদের 
চৈতন্ত সম্পাদিত ন! হয়, এখনও যদি ঠাহার। নিজ নিজ স্বতক্ত্ 
ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধা্ত দেন এবং দল ও দলীম্ব “নমিনেশনের' 
কথাই বেশী করিয়৷ ভাবিতে থাকেন তবে তাহাদের আরও 
অনেক লাঞ্ছনা! সছিতে হইবে । আন্দোলনট! সবেমাত্র জমিয়া 





উঠিয়াছে, এখন একটু জোর দিলে সাফল্যলাভ এবং স্বতন্ত্র 


প্রদেশ গঠনের পূর্ণ সম্ভাবন| রছিয়াছে । বিহারের বাংলাভাষী 
অঞ্চল প্রত্যর্পণের আন্দোলন এবং পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের 
আন্দোলন একই সঙ্গে তীব্র ভাবে চল! উচিত ছিল; বাঙালীর 
ছুর্ভাগ্য যে এখনও তাহ! হুইল ন1। 


ভারতরাষ্ট্রের ব্যয়-বাহুল্য 


কেন্রীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে আীহরিবিষু 
কামাথের প্রশ্নের উত্তরে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জবাহরলাল নেহরু আমাদের রা্রপালের ( গবর্ণর-জেনা- 
রেলের ) বেতন ও ঠাহ্ছার উচ্চপদের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বহর 
সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দান করেন । সেই বিবৃতি পাঠ করিয়। 
আমরা জানিতে পারি যে, রাগ্রপালের বেতন ও অভান্ত ব্যয় 
বাবদ মাসিক ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয়। গান্ধী- 
জীর আদর্শ-পুত রাষ্ত্রের পক্ষে এই ব্যয় অপব্যয়, ই] কতটা! 
যুক্তিসহু তাহা! কাহাকেও বলিয়া দিতে হুইবে না। তাহা 
ছাড়া একট! প্রশ্ন তুলিলে চলিবে না। ইংরেজের জামলে 
আন্ম়। এই বলিয়! প্রতিবাদ করিয়াছি যে আমাদের দরিক্র 
দেশের পক্ষে ইংর়েজের দরাজজ-হাতে ব্যয়ের বহর সহ কর! 
অসম্ভব ; বিদেশী বলিয়াই ইংরেষ এইন্ধপভাবে আমাদের 


কান্তিক 
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শোষণ করিতেছে । এই প্রতিবাদ মনে করিয়া রাখিবার 
লোকের অভাব এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। সেইজভ 
পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহরুকে আম্তা-আম্তা করিয়া নার 
পালের বায়ের সপক্ষে অনেক কথাই বলিতে, ক্ইয়াছে-_রা্ঁ- 
পালের পদের একটা মধ্যাদা আছে; সেই মর্যাদা ভারত- 
রাষ্্রের মর্ধাদ! হইতে পৃথক কর] যায় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
এই যুক্তিতে দেশের লোকের মনে কোন সান্বনা আসে নাই ? 
পঙ্চিত নেছুরু সান্ত্বনা পাইয়াছেন, এন্সপ মনে করিয়া তাহার 
উপর অবিচার করিতে চাই না । রি 

কিন্ত এইকপ প্রশ্্োভরে এই বিষয়ের মীমাৎস। হইবে না। 
গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় 
নাই; কেহই এক্সপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন 
না, এবং দেশের লোক ভাবিয়! কোন উদ্ভর পাইতেছে ন! 
কেন আমাদের অবস্থার মত দেশে রাষ্্রের ব্যয় সম্বন্ধে এরূপ- 
ভাবে পুরাতন রীতি (ইংরেক্ের আমলের রীতি ) চলিতে 
দেওয়] হইবে । দিল্লী আমাদের পক্ষে বহুদূর ঃ সেখানে ব্যয়ের 
বহর কি তং-সন্বদ্ধে আমাদের ধারণ! করিতে হয় লোকের কথ 
শুনিয়া । কিন্ত আমার্দের চোখের সাঁমনে ক্সিকাঁতা৷ নগরীর 
লালদীখির পাড়ে ও আলীপুর এগাঁরসন হাউসে যে 
ব্যয়বাহুল্য দেখিতে পাই তাহা আমাদের চিন্তার পক্ষে 
গীড়াদায়ক । কেন্্রীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন বাঙালী 
সভ্যের বিবৃতি হইতে ও নান! জনের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপ 
করিয়া নিপ্ললিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলে 
সেক্রেটারীয়েটে (বেঙ্গল) ৭৭৫০২ টাঁকা বেতনের সেক্রে- 
টারীর পদ ছিল মাত্র ছয়টি । অবিভক্ত বাংলার জন্ত ভারত- 
সচিব এই বেতনের ছয়টর বেঙ্গী পদ রাখিবার আবন্তকত! নাই 
বলিয়া হুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দরিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ 
গবন্মেন্ট এই নির্দেশ অমান্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু 
বর্তমানে বিভক্ত পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা এ বিষয়ে কি প্রকার 
হইয়াছে? বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় ২৭৫০২ টাকার 
সেক্রেটারীর পদও ছুই-তৃতীয়াংশ কমিয়া হওয়া উচিত ছিল 
ছটি। কিন্ত প্রক্কতপক্ষে উহা! ছ্িগুণ বাড়িয়া হইয়াছে বারট । 
এতদিন একজন সেক্রেটারী জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং 
শিক্ষা বিভাগের কাঁজ করিয়াছেন, এখন কাজ কমিয়াছে, কিন্ত 
আলাদ! তিন জন সেক্রেটারী কর! হইয়াছে এবং শেষোক্ত ছই 
বিভাগের সেক্েটারীদবয় প্রত্যেকে পাইতেছেন ২৭৫০২ টাক] । 
এতদিন সমবায় ও পুনর্বসতি বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন 
এফজন, বেতন ২৭৫০২ টীকা। এবার হইয়াছেন ছুই জন-_ 
প্রত্যেকের যেতন ২৭৫০২ টীক1। ফাইনান্স বিভাগে এতদিন 
সেক্রেটারী ছিলেন একজন, বেতন ২৭৫০২ টীকা; এবার 
একজন সেক্ষেটারী এবং একজন ম্পেশাল অফিসার বসানো 
হইয়াছে--প্রত্যেকেন্র যেতন ২৭৫০২ চীক1। সেক্েটারীর 
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বেতন এক ধাপে ৮০০২ টাক! হইতে বাড়িয়া ২৭৫০২ টাকা! 
হইয়াছে । বর্তমান ফাইনান্স সেক্রেটাত্ীকে বসানে] হইয়াছে 
আর একজনের দাবি অতিক্রম করিয়া । “গোলমাল' বদ্ধ 
করিবার অভ “দাবি-অতিক্রান্” কর্পরচারীর বেতনও ২৭৫০২ 
টাক] করা হইয়াছে। 

আমাদের স্বাধীন রাগ্রের বাঙালী কংগ্রেসী কর্ণধার বৃন্দকে 
দ্িজাসা করিতে ইচ্ছা হয়_“এইজডই কি ক্ষুদিরাম, প্রকুল্স, 
কানাই ও “নেতাজী” দেশের স্বাধীনতার জন্ত আত্ম-বিসর্জন 
করিয়াছিলেন? যদিও এইরপ প্রশ্ন করিতে আমাদের লঙ্গ 


হয়। 
পাবলিক সাভিস কমিশন 

ইংরেজ এবং মুসলিম লীগ আমলে সাআ্াজ্যবার্দী এবং 
সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অবজ্ঞ1 
কর] হইয়াছে । কমিশনের ছ্থুপারিশ নাকচ করিয়! উচ্চপদে 
লোক নিয়োগ তখনকার গবন্সেন্টের রেওয়াজ ছিল, ফারুণ 
উচ্চতম পদগুলিতে নিজ্বপ্ধ লোক বসাইতে ন! পারিলে জাতীয় 
স্বার্থের স্থলে সাম্রাজ্যবাদী বা দলগত স্বার্থ বক্ধায় রাখ! যায় 
না। কমিশনের সিদ্ধান্ত পদে পদে নাকচ করিলে খারাপ 
দেখায় ব! উহ! প্রকাশ হুইয়া পড়িলে সমালোচনার স্টি হয় 
বলিয়া! কমিশনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্তও একটি পন্থা আবিষ্কৃত 
হয়। ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত লোক নিয়োগ করিলে 
কমিশনের অন্গমোদন প্রয়োজন হয় ন| বলিয়া বড় বড় পদে 
ছয় মাসের নামে লোক নিয়োগ করা হইত) তারপর 
ক্রমাগত তাদের কার্যকাল চার মাস ছয়মাস করিয়। 
বাড়াইতে বাড়াইতে বছর ছুয়েক তাহাদিগকে দিয়! কাছ 
করাইয়! শেষে এমন অবস্থায় উহ! কমিশনের নিকট পাঠানে! 
হইত যে এ নিয়োগ অহুমোদন ভিন্ন কমিশনের পক্ষে গত্যন্ধর 
থাকিত না। এই চালাকিট! মুসলিম লীগ জামলে খুব বেশী 
পরিমাণে হইয়াছে । লীগের যে নেতার] এখানে ইহা! করিয়া 
গিয়াছেন তাহার! পাকিস্থান গবন্মেন্টে সমাসীন হওয়ার পর 
কিন্ত আর এই কাজ করেন'না। পাকিস্থান গবন্দেন্ট উচ্চতম 
পদে লোক নিয়োগ সম্বদ্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতেছেন । 
সতর বংসরের অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাহাকেও ডেপুটি 
সেক্রেটারী কর] হয় না এবং ২০ বংসনের কম অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন লোককে সেক্ছেটারী কর! হয় না।. কোন মন্ত্রী নিজের 
ইচ্ছামত সেক্রেটারী লইতে পারেন না। সেক্ষেটারী, ভেপুট 
সেক্রেটারী প্রস্ৃৃতি বাছিয়| দিবার জন্ত একটি বোর্ড আছে। 
এ বোর্ডের সিদ্ধান্ত পাণ্টাইবার ক্ষমত! কাহারও নাই। 
অন্ভা উচ্চপদে লোক নিয়োগ সম্পর্কে পাবলিফ সার্ভিস 
কমিশনের সিদ্ধাত্ত চূড়াস্ত। 

নিজের দেশে পাকিস্থান যাহা! করিতেছে, নিজের দেশে 
আমরা কিন্তু তাহা! করিতেছি না) বরং হিন্বুরাজ্যে আত্ম- 


৮ প্রবাসী 


প্রতিষ্ঠার জন্ত লীগ এখানে যে সব কাণ্ডি করিয়া গিয়াছে, 
সেইগুলিই এখানে এখনও অঙুস্থত হইতেছে । বহুসংখ্যক 
নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ফাকি দেওয়া হইতেছে। 
এখানে ছইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । সরকারী বাস 
পরিচালনার জন্জ একটি নুতন পদ সৃষ্টি হইল এবং উচ্ধার বেতন 
নির্ধারিত হইল ১২৫০২ টাক|; ছয় মাস বাদে উহ! বাড়ির! 
১৫০০২ টাকা হইবে । তথচ এই পদ পূরণের জন্ত পাবলিক 
সার্তিস কমিশনকে নুযোগ দেওয়া হইল না, কোন বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হইল না, লোক নিযুক্ত হইয়া কাজে লাগিয়া গেল। 
জররণুক্ষ আপিমের একজন এসিষ্ান্ট কমিশনার ছুনীতিদমন 
বিভাগের তদন্তে ব্যতিবাত্ত হইর] শেষে চাণক্যনীতি অন্থসরণ 
করিয়া আট মাসের ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়! গিয়াছেন।, 
তাহার স্থলে আট মাসের জণ্ত লোক নিযুক্ত হওয়ার কথ| এবং 
নিয়মানুপারে উহ্ধার জন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্থু- 
মোদন আবস্ঠক। কিন্তু কমিশনকে না জানাইয়। সেখানে 
লোক নিয়োগ কর! হুইয্| গিয়াছে। ক্রয়গুক্ক বিভাগের বর্তৃ- 
পক্ষ কেন এরূপ করিলেন তাহার কারণ আছে। এস্বানে মাস- 
খানেক পূর্বে আর একটি এদিষ্টাণ্ট কমিশন'রের পদ খালি 
ছয়। হহারা ধাহাফে সুপারিশ করিয়াছিলেন কমিশন 
তাহাকে অযোগ্য বিচার করিয়া তাহার চেয়ে জুনিয়র এক 
জনকে এ পদে নিযুক্ত করেন। মান্র এক মস পুর্বে কমিশন 
ধাহাফে বাতিল করিয়াছেন তাহার নাম জাবার এ এসিষ্টাণ্ট 
ফমিশনার পদেরই জন্ত পাঠানে| নিরাপদ নে মনে করিয়াই 
হয়ত এবার তাঁহাকে সরাদরিভাবে নিয়োগ করা হুইয়াছে। 
আমাদের মতে ক্রয়শ্ুক্ক বিভাগীয় কর্তার্দের এই কান্ধ পাব- 
লিক সা্ডিস কমিশনের মর্ধ্যাদার হানিকর হইয়াছে এবং এ 
বিষয়ে তাহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কমিশনের লদন্তের! 
এখনও যদি কমিশনের মর্ধ্যাদা রক্ষা! করিতে অপারগ হুন, 
এবং তাহাদের যদি এখনও এইভাবে অবজ্ঞাত হইতে হয় তবে 
আমরা বলিব যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন তুলিয়। দিয়া! জন- 
সাধারণকে একটা বড় খরচ হইতে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল। 


ছুজ্লাপ্য বস্ত্র 


বন্র এখনও জনসাধারণের নিকট যথাপূর্ব হুত্রাপ্য এবং 
ুর্থ,ল্য রহিয়া গেল। এদিকে পুজ। আসিয়। পড়িয়াছে। 
হস্্প্রাপ্তির আশ্ববস লোকে অসংখ্য বিবতি মারফত পাইয়াছে 
এবং পাইতেছে, কিন্ত আসল বত্তর দেখা! এখমও মিলে নাই। 

ফাপড় লইয়। ভারত-সরকফার কিছুতেই যেন মনস্থির 
করিতে পারিতেছেন না। ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রশ্রের 
উত্তরে ডাঃ স্তামাপ্রসাদ যুখোপাধ্যায় সরকার কর্তুক আটক 
বা ও সার ভবিষ্ং মূলা সম্পর্কে সরকারী কাধ্যক্রম বিস্বত 
করেন:+ডাঃ বুখোপাধ্যায় বলেন যে গত ৩০শে জুলাই 


পাস নর, 


১৩৫৫ 


সমস্ত মিলের গুদামজাত কাপড় সরকার আটক করিয়াছেন 
এবং মিল কর্তৃপক্ষকে তাহাদের গুদামজাত বস্ত্র সম্বন্ধে সমত্ত 
তথ্য সরকারকে সরবরাহ করিতে নির্ষেশ দেওয়া] হইয়াছে । 
মিল কর্তৃপক্ষ যে তথ্য সরবরাহ কথিয়াছেন তাহা হইতে দেখা 
যাইতেছে প্রায় ৪,১৭,৩০০ গাইট কাপড় আটক করা হুইয়াছে। 
কেন্ত্রীয় সরকাপ্ন কেবল মিলের কাপ আটকাইয়াছেন, 
ব্যবসায়ীদের কাপড়ে তাহারা হাত দেন নাই, উহা আটক 
করিবার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূছ্ধের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়। হইয়াছিল । গ্ই কাপড়ের পরিমাণ কত ডাঃ শ্টামা- 
প্রসাদ তাহ! বলিতে পারেন নাই,কারণ প্রাদেশিক সরকারের! 
উহ]! ভারত-সরকারকে এখনও জানান নাই। তারত-সরকার 
কর্তক আটক গাইটগুলির মধ্যে ১,৫৭,০০০ গাঁইট বিলি 
করিবার জন্ত ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়| হুইয়। গিয়াছে । 

কাপড়ের দাম সম্বন্ধে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে টেরিফ 
বোর্ডের সুপারিশের যথোপযুক্ত মর্যাদা রাখিয়া! সাময়িক 
ভাবে মূল্য নির্ধারণ কর] হইয়াছে । আমাদের মতে মূল্য 
নির্ধারণের ভার টেরিফ বোর্ডের উপরেই সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া 
দিলে তাল হুইত। তাহাতে ব্যবসায়ী বা জনসাধারণ 
কাহারও বলিবার কিছু থাকিত ন|। কিন্ত এই দায়িত্ব শেষ 
পর্ধাস্ত সরকারী কর্পচারী এবং মিল মালিকদের উপর অর্পিত 
হওয়ায় দাম চড়| করিয়া ধন্গ! হইয়াছে এবং জনসাধারণ ইহাতে 
অদন্ধষ্ট হইয়াছে । চিনি, কয়লা প্রভৃতির মূলা নির্ধারণ 
সন্বদ্ধে গবন্মেন্ট যে ভাবে ব্যবসায়ীদের অঙ্তায় আবদার এবং 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের স্বার্ধবুদ্ধিপ্রণোদিত সমর্ধনকে 
প্রাধান্ড দিয়] চলিয়াছেন, কাপড়ের বেলাতেও তাহাই 
ঘটিতেছে বলিয়! লোকে সন্দেহ করিতেছে । 

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে কাপড় চালান সম্পর্কে আস্বঃ- 
প্রাদেশিক বাধানিষেধই বন্ত্রসঙ্কটের জত দামী নহে। এরপ 
নিষেধ না থাকিলে সীমান্ত পার হুইয়] কাপড়ের চোরাফারবার 
বাড়িয়া উঠিবে ৷ শিল্পসচিব যাহাঁই বলুন, এই বাধা নিষেধও 
বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ দেখাই গিয়াছে যে কাপড় 
চালান সন্বদ্ধে প্রচুর কড়াকড়ি থাকা সন্ত্বেও পূর্ববপঞ্জাব, বোম্বাই 
এবং পশ্চিমবঙ্গ হইয় বহু কাপড় পাকিস্থানে গিয়াছে; শুধু 
তাহাই নয়, পাকিস্থান হইয়া! চীন হইতে জারব পর্ধ্যস্ত সমগ্র 
এশিয়ায় ভারতীয় কাপড় চোরাই চালান গিয়াছে । পশ্চিম 
বঙ্গের সীমান্তবভাঁ কয়েকটি জেলায় কাপড় চালান সম্বন্ধে 
কঠোরতা অবলম্বনের পর . পাকিস্থানী চালান কতফটী! 
কমিয়াছে, কিন্ত বন্ধ হইয়াছে ইহা আমর! বিশ্বাস করিতে 
প্রস্তত নহি । কাপড় চালান কাহার! দেয় গবন্মেন্ট তাহ জানেন 
না, বা গোয়েন্দা লাগাইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে জানিতে 
পারেন ন| ইহা! আমর! বিশ্বাস করি না। আসামে কাপড় 
পাঠাইবার় মাম করিয়া মন্তবত ব্যবসায়ী পাকিস্থানে চোঁ- 





কার্ঠিক 


কারবার চালাইয়াছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সন্তবেও এখানকার 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট পুলিস উহা বন্ধ করিবার চেষ্ঠা 
মাত্র করেন নাই । পাকিস্থানে কাপড়ের ব্যাপক চোরাকারবার 
চালাইতে গেলে যে অর্থ, বন্ত্-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা] এবং সংগঠন 
থাকা আবন্তক, কলিকাতায় বেলী লোকের তাহা! নাই। 
ইহাদের খাতাপত্র এবং কার্ধ্যকলাপ পরীক্ষা করিলে কাপড়ের 
চোরাকারবারের মূলগুদ্ধ ধরিয়া টান পড়িবে এবং এরপ 
লোকের সংখ্যা মোটেই বেশী নহে। , 

ভারত-সরকারের নূতন বস্ত্রনীতি কার্যকরী করিবার জন্ভ 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় একট নূতন বিল পার্লামেণ্টে পাস করাইয়! 
লইয়াছেন। উহাতে অপরাধীদের কঠোর শান্তির বাবস্থা 
করা হইয়াছে । বিলটর একটি ধারায় বল! হইয়াছিল যে 
কোন ব্যক্তি চোরাকারবারী প্রষাণিত হইলে আদালত তাহার 
সমস্ত সম্পতি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন । 
দক্ষিণ-ভারতের ছই জন সদন্তের প্রস্তাব জমে এইবার! 
বদলাইয়া এরূপ কর! হইয়াছে যে, জপরাধের গুরুত্ব অন্যায়ী 
জাদালত সমএ সম্পভি অথব। উহার অংশ বিশেষ বাজেয়াপ্ত 
করিতে পারিবেন । 

ভারতবর্ষের হ্নাতিপরায়ণ ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ণ- 
চারী উভয়েই বুঝিয়া লইয়াছে যে তাহাদের প্রতি অহুকম্পাশীল 
লোকের অভাব নাই। আব্গকাল নিন আদালতে দঙ্ডিত 
হইলেও হাইকোর্টে উবার! খালাপ পাইয়া যাইতেছে । চোরা- 
কারবারীর মামলার বিচার সমগ্র ভাবে ন! হুইয়] উহাদের 
সপক্ষে আইনের ফাক বাহির করিয়! সেই রজ্পথে উহ্াদিগকে 
ছাড়িয়। দেওয়া হইলে হুননীতি কখনও বন্ধ হইতে পারে না। 
সন্দেছের সুযোগে ইহাদ্বিগকে মুক্তিদধান তে! আরও মারাত্মক | 
ইহাদের টাকার জোর, সমাজে প্রতিষ্ঠা অসাধারণ ; মন্ত্রী এবং 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ইহাদের হৃততা যথেঞ&। 
পার্লামেন্টে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ্সমূহে ইহাদের 
প্রভাবশালী প্রতিনিধিবন্দ রছিয়াছেন। অপরাধ অন্থষ্ঠানের 
সময় ইহান্না উচ্চতম ডিপ্রীপ্রাপ্ত অডিটার এবং একাউন্টাণ্ট, 
পুলিস প্রভৃতির সাহাষ্য পায় । ধর! পড়িবার পর আদালতের 
সর্ব্বোচ্চ উফীল-ব্যারিষ্টারের! ইহাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং 
অনেক জজ সাহেব ইহাদের প্রতি যে অস্থকম্পা প্রদর্শন 
করিয়াছেন ভাহাতেও অনেক সমাজগ্রোহী অকারণে নিভার 
পাইয়াছে মনে হয়। ইহাতে চোরের সাহস বাড়িয়াছে 
এবং জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়িতেছে। 

প্রায় ছই বৎসর পূর্বে সর্দার প্যাটেল হুর্নাতিদমন আইন 
পাদ কষ্িয়। দিক্বাছিলেন। সরকারী কর্খচান্ীদের হুর্নাতি 
নিবারণের জন উহ পাস কর] হুয়। বআসৎ সরকারী কর্ণ 
চান্বীরাই.দেশে সর্বাবিধ ছুনীতি এবং চোরাফারধারের সতত ) 
ইহার! নারেস্কা, হইলে চোয়াকারযার বধ হইতেকিছুমাজ বেরী 


বিবিধ প্রসঃ-_পপ্চিদযের শিক্ষা বিভাগ 0 &ঈ: 


লাগিবে না । কিন্তু ছননীতি দমন আইন বস্তাবন্দী হইক্াই. 
রহিল। বাংলাদেশে বু জান্দোলমের ফলে চোরাকারবার 

বিল যদি বা ব্যবস্থাঁপরিষদে পাস হইল তো! ভারত-বর়কা়, 
উহ আটকাইয়! রাখিলেন। আন্দোলন বন্ধ না হওয়ায় উহা: 
অর্ডিনান্দরূপে জারী হুইল কিন্তু এ অর্ডিনান্দ অনুসারে একটি 

মামলাও দায়ের হুইল না $ চোরাঁকারবার দমন তো বছ ছুরের 

কথা। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় যে সকল সেক্রেটারী 

কঠোর হৃত্তে দমননীতি প্রয়োগ করিয়া] এবং নিধিবচায়ে 

গ্রেপ্তার চালাইয়! অসংখ্য নিরপরাধ পরিবারকে পথের ভিখারী 

করিয়াছিল, আজ সেই সিভিলিয়ানেরাই চোরাকারবার এবং 

ছনাঁতিদমন আইন কঠোর হত্তে প্রয়োগের বিরোধী, এই 

কারণে যে তাহাতে বুঝি বা কাছারও প্রতি অবিচার ঘটে। 

উপযুক্ত সন্গেছে দণ্ডদান চোরাকারবার. এবং হুনীতি দমনের 

মূল স্তর হইলে তবেই এই পাপ বন্ধ হইতে পারে। লঙ্গেহের ' 
সুযোগ, আইনের ফ্যাকড় প্রত্ৃতি ইহাদের সপক্ষে গেলে কোন 

দিনই ছর্নীতি দুর হইবে না। 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ 

এই বৎসরের পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে শিক্ষা! বিভাগের প্রতি 
খুব সুবিচার করা হইয়াছে বলিয়] মনে হয় না। মোট ৩১৯ 
কোটি টাকা রাজন্বের মধ্যে শিক্ষা-খাতে মাত্র ২'১ কোটি টাক! 
--অর্থাং মোট ব্যয়ে. শতকর] ৬'৭ অংশ মাত্র বরাক্ধ কর! 
হইয়াছে । এমন কি উন্নয়ন পর্রিকজনার জভ যে ৮৪ লক্ষ 
টাক! সাহাষ্য কর! হয় তাহা] পর্ধ্যস্ত এই ২১ কোটি টাকার 
মধ্যে ধরা হুইয়াছে। কলে এই প্রদেশের শিক্ষা-বিষয়ক 
খরচের পরিমাণ একেবারে নিষ্তম স্তরে নামিয়া গিয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ করা উচিত যে দশ বংসর আগে 
সুসলিম লীগের আমলেও মোট রাজস্বের শতকর1 দশ ভাগেরও 
অধিক শিক্ষা বিভাগের জন ব্যয়িত' হইত, অবস্ত ছতিক্ষের 
সময় ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল । শিক্ষার জত বোশাই প্রদেশ 
তাহার রাজনের প্রায় শতকর] ১৭ ভাগ, মধ্যপ্রদেশ শতকরা! 
১৫ ভাগের অধিক, মাক্রাজ শত কর! ১৪ ভাগের অধিক, এবং 
যুক্তগ্রদেশ শতকর! ১০ ভাগে অধিক খরচ করে। এই সকল 
প্রদেশের রাজধতাগারে মুদ্ধের বংসরগুলিতে প্রচুর বাড়তি 
টাকা জম] হইয়াছে যাহ। এখন জাতিগঠনমূলক কার্ধ্ে ব্যরিত 
হওয়ার সম্ভাবনা । কিন্ত এই ছূর্ভাগ! প্রদেশের নিষত্ব তেমন 
কোন বাড়তি টাক! নাই। উপরস্ধ আয়কর রাজনের ছিক 
দিয়াও ইহার খুব গুবিধ! হয় নাই। জাশা! কর! যার যে 
প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে অদূর ভবিস্ততে ইহার রাজগ্বের 
অন্ততঃ -শতকর! দশ ভাগ শিক্ষা! সম্প্রসাক্নণকজে ব্য করিবার 
জন এঁকাস্িক প্রচেষ্ঠ! করিবেন । 

আমর জানিয়! উদ্ধিগ্ধ হইলাম, কে্জীয় সরকার ইছাই 


স্থির কমিয়াছেন বে বর্তমান, বংসরে পশ্চিমব্কে স্বীয় রাত 


৪ 


ট্রারেরা ল া 


গরবাঁসা 


১৬৫ 





হইতেই উন্নয়ন পরিকল্পনার ৮৪ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিতে 


হইবে । আমর! জাশা করি যে বর্তমান রাজন মন্ত্রী বিদি 
এক সময় কেন্রে শিক্ষা, খ্বাস্থ্য এবং স্ববি মন্ত্রী ছিলেন- বিষয়টি 


সহবন্ধে উদার দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় দিবেন এবং বর্তমান বৎসরে : 


শিক্ষা উন্নয়নকক্পে যে ৮৪ লক্ষ টাক! বরাম্ব জাছে তাহা! আর 
ছাঁটাই করিবেন না। পশ্চিম বঙগকে স্বীয় রাজস্বাদি হইতে 
উপরোক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্ত চাপ দিয় যদি বেন্তরীয় 
সরকারের সাহায্য হুইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে তাহা 
অর্থনৈতিক বিষয়ে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হইবে না। বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ লাধনের প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অন্থভূত 
হইতেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা এবং রাজস্ব 
মন্ত্রীরা এ বিষয়ে গ্রগতিঙ্গীল মনোতাব অবলম্বন করিবেন । 

. মাধ্যমিক বিভ্ভালয়সমূহের প্রচলিত শিক্ষাপ্থতির উন্নয়নকল্ে 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্ত যে 
চেষ্টা গুরু হইয়াছে আমরা উহ্াকে অভিনন্দিত করি এবং 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে মূল নীতির উপর প্রতিষিত তাহার 
পরিবর্তন সাধন করিবার জন যে সাহায্যমূলক পরিকজন! 
প্রগয়ন করা হইয়াছে তাহার প্রতিও আমাদের আন্তরিক 
সমর্থন জানাই | ইহা বলাই বরং অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে যে, 
বর্তমাদ পদ্ধতি আছে! কোন মূল নীতির উপর প্রতিঠিত' হয় 
মাই এবং এ পর্ধযস্ক অনেকটা খামপ্রেয়ালী তাঁবে অর্থ 
সাহায্যাদিও বিতরণ কর! হৃইয়াছে। প্রায় ৭৫০টি স্কুলের 
মধ্যে মাত ৩১৫টি স্কুল এখন সরকারী সাহায্য পাইয়া] থাকে । 
মনে হয় যে এই ব্যবস্থায় কয়েকটি সচ্ছল অবস্থার বি্ভালয়েরই 
উপকার হইতেছে এবং পল্লী অঞ্চলের যে সকল বিভালয়ের 
সাহায্য পাইবার দাবী অধিক সেগুলি উপেক্ষিত হুই- 
তেছে। নৃতন স্ষীম অন্থসারে গবন্মেন্ট প্রাথমিক অবস্থায় 
অভিষিক্ত তের লক্ষ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছেন, 
গবঙ্গেন্টের সিষ্বাত্ত এই যে, প্রত্যেকটি সরকান্নী সাহাবাপ্রাপ্ত 
বিভালয়ে (81060 ৪611001) নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপযুক্ত 
ব্যবস্থার দিফে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে £ 

১। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের যথোচিত তত্বাবধান ; 

২। বেতনের জ্যুনতম হার নির্ধারণ এবং শিক্ষকদের 
জভ 71০২10606 [0 বা সঞ্চ-ভাগারের ব্যবস্থা! কর] । 

৩। ছাত্র এবং শিক্ষকদের সংখ্যানুযায়ী একটা রুক্তি- 
সঙ্গত অঙ্থপাঁত' নির্ারণ। মোট সংখ্যার অ্ুপাঁত হইবে 
১:২০. 

৪। বর্তবান বেতনেন্ব হার কিঞিং বর্ধিত করিতে হইবে 
কিন্ত দরিজ ও যেখাধী ছাজদের উপযুক্ত কফনসেশনেক্ ব্যবস্থ! 
থাকিবে। 

৫। স্ুলেম মর্ধ্যাদ অনুযাক্বী অবস্থান স্থল, বাড়ী, খেলার 
শী পাহাং দি 





৬। যোগ্য পন্নিচালন-ব্যবস্থা 

' এই প্রদেশের ইতিহাসে : এই প্রথম প্রাইভেট স্ুলের 
শিক্ষকদের প্রেডমুক্ত বেতনের হার বীধিয়া! দেওয়! হইল । আশার 
কথা যে, বিলম্বে হুইলেও ক্লাসগুলির আয়তন এবং শিক্ষক- 
দের গুণপন| ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ঠ 
হুইয়াছে। বর্তমান জীবনযাঁজ! নির্ববাহ্র ব্যয়বাছল্যের 
কথ! বিচার করিয়া! দেখিলে অবস্ঠ নির্ধান্সিত বেতনের ছার 
যথে& বলিয়া! বিবেচিত হুইবে না। কিন্তু একথ! স্মরণ রাখ! 
উচিত যে যর্দি কোন বিভালয়ের পরিচালকবর্গ অধিকতর 
উচ্চছারে বেতন দিতে প্রপ্তত থাকেন তাহা] হইলে সরকার 
তাহাদের আংশিক ব্যয়ভার বছুন করিবেন। এই ক্কীম 
কতকগুলি সুদৃঢ় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা! 
সদর্থনযোগ্য ৷ 


পশ্চিম বাংলার লোক-সংগঠন 


ভারত বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সমভা সমূহের 
মীমাংসার পথ প্রায় দূরত্তিক্রম্য হুইয়| উঠিয়াছে। সংযুক্ত 
বাংলার খাওয়া-পরার জন্ত অন্ত প্রদেশ বা দেশের উপর 
নির্ভর করিতে হইত। বঙ্গ বিভাগের ফলে সেই পর-নির্ভরতা 
বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ পম্পর্কে এই কথা বল! যায়, যে 
শক্তির বলে মানুষ, সমষ্টিবন্ধ মানুষ, বাঁচিয়! থাকে, সেই শক্তির 
অভাব আমাদের মধ্যে দেখ! দিয়াছে । কলিকাতা! নগরীর 
এশ্বর্ধ্য আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত দারিদ্র্যের কারণ অন্ু- 
সন্ধান করিবার প্রব্বতি দিতেছে না! । এবং আমাদের রা্রঁ 
নেতা ও সমাক্জ-নেতৃগণের এই সম্বন্ধে কোন নুম্পষ্ট ধারণ! 
আছে ফিনা পেই বিষয়ে আমাদের মনে নান! সঙ্গোক্র উদয় 
হইয়াছে । একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাহ! বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

অন্প্রতি পশ্চিম বাংলার পরিষদে একটি আইন পাস 
হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের ভূমির উন্নতির জন । প্রদেশ-পালের 
নামে আদেশ গিয়াছে প্রতি জেলার কর্তৃপক্ষের নিকট খালি 
জমির খোঁজ করিবার জম । এই জমির উপর নুতুন' শহর 
গড়িয়া তোলা হইবে যাহ! হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাং এই পরি- 
কজিত শহরের অবিষাসীর। এই নগরমগুলীর উৎপাদিত সম্পদ 
হইতে নিজেদের জীবিকা উপাঙ্ছন করিতে পারিবেন । 
এতদর্থে মর্মীয়৷ কফনগর শহরের নিকট, কলিকাতার নিকটবর্তী 
টাকুরিয়া! অঞকল ও যাদবপুরের পথে যোধপুর ক্লাবের পার্বতী 
স্থানে ও রুর্শিদাবাদ জেলার বহুরমপুত্র শহরের রেল-লাইন 
ও সেনা-দিবাসের নিকটবর্ভী ৬০০ বিধ] খাস মহল জমির 
উপর শহর গড়িয়া তুলিবার পরিকজন| তৈয়ার হইতেছে। 
বেসন্বকারী প্রতিষ্ঠানকেও এই কার্ধযে সহযোগিতা করিবার 


দুযোগ দেওয়| হইবে । 
এশটী ভিগাাগা। প্ারীলাাাজী। এাগাণজিণ রী াগগাণী গাধরীনতা | পিবাগিগা 


ফ্কার্তিক বিবিধ গ্রাসজ-_দ্বাহাজ দ্র্্দাণ ও নৌ-বাহিনী ১১ 





পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রয়োছিন কি--কৃহির বিস্তার ন] শিল্প- 
ঘাশিজ্যের প্রতিষ্ঠা? কোন্ঠী. অনতিবিলম্বে প্রয়োজন তাহা] 
স্থিন্ন না হইলে এই প্রদেশে লোক-সংগঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার 
সন্ভাবন! আছে । স্বাস্থ্য ও সম্পদের হত পশ্চিমবঙ্গের মদী- 
মাল! সংস্কত করিয়া! দেশে. কৃষির বিস্তারের উপর সমস্ত 
উন্নতির চেষ্ঠা নির্ভর করিতেছে, এই বিষয়ে কি কোন তর্কের 
অবসর আছে? পশ্চিম বাংলায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার অবসর কতটা! 
আছে) এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াও প্রয়োজন । শিল্পের 
অন প্রয়োজন মূলধনের, কীচা মালের, শ্রমিকের | পশ্চিম 
বঙ্গের বাঙালীর মূলধন কি পরিমাণ খাঁটিতেছে, বিশেষজ্ঞগণ 
তাহা বলিতে পারেন। এখানে বঙ্গের এমন বিশেষ কি 
কাচ মাল আছে, যাহ] খু-ক্ধিয়। পাওয়া সহ্জ নহে । পশ্চিমবঙ্গে 
যে সকল শিল্প-প্রতি্ঠান চলিতেছে, তাহার অধিকাঁংশ শ্রমিক 
ত অ-বাঙালী। পরিকপ্সিত শফ্রসমূহ পূর্বববঙ্গ হইতে আগত 
.লোকের আশ্রয়স্থল হইতে পারে। এই আগত ১৫।২০ লক্ষ 
লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়তুক্ত। তাহারা 
কি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া শিল্পের সেবা! করিতে 
পারিবেন? এবং এই জন-সমষ্টিকে গ্রামের আবহাওয়ার মধ্যে 
না বসাইতে পারিলে সমাজ-জীবনে এমন একট] বিপর্ধ্যয় দেখ! 


দিবে যে রাষ্ট্রের পক্ষে তার তাল সামলাইবাঁর চেঞ্1 কঠিন" 


হইবে। বর্তমান যুগে রাষ্্রকে সর্ধকার্ধ্যে অগ্রনী হইতে 
হইবে, সকল কর্ধপ্রচেষ্টার নিয়ামক হুইতে হইবে । পশ্চিম- 
বঙ্গের বিশেষ অবস্থায় এই দ্বায় বিশেষভাবে অপরিহার্য । 
সুতরাং বড় বড় পরিকজ্জন] গ্রহণ করিবার পুর্বে পশ্চিম 
বাংলার শাঁসক সম্প্রদায়কে স্থির করিতে হইবে কোন্‌ কাজে 
তাহারা সর্ধপ্রথমে হাত দিবেন_ক্ৃষি-বিষ্তারে না শিক্প- 
প্রতিষ্ঠায়? এই ছইটার মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ স্থির করিয়] কর্তব্য 
পথে অগ্রসর হইতে হইবে । 
কৃষি-বিভাগের -প্রচার পত্রিক! 
ক্কষিবিদ্‌ শ্রীদেবেজ নাথ মিত্র “থাভ-উৎপাদন”-_-এই নামে 
একখানি ক্ষুত্র পন্রিক| প্রকাশ করিতেছেন । ক্কষক-জীবনের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে নান! সমস্ভার আলোচনা এই 
কাগন্ধে হয় বলিয়া ইহার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। 
গত ১৬ই ভান্র তারিখের “খাত্-উৎপাদনে” সরকারী কষি- 
বিতাগের যে ক্কতিত্বের নমুন! দেওয়! হ্ইয়াছে তাহা! হাসির 
খোরাক যোগাইবে বলিয়া আমর! উদ্ধত করিয়া দিলাম,__ 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিভাগের একখানি সচিত্র 
প্রচার পঞ্রিকা আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। পঞ্জিকাখানির 
নাম “অধিক খাত উৎপাদন আন্দোলন__১৯৪৮-১৯৪৯।” 
আমর! আর্ট জানি না, বুঝি না, দ্ুতরাং চিত্রপ্তলি 


সন্বন্ধে কিছ বলিলাম ন| | ভাষ! সন্বদ্ধেও নীরব রহিলাম |: 


কিন্ত হছই-একটি কৃখ! না! বলিয়া! থাকিতে পারিলাম ন|। 


কাওপীর' বাংলা কর! হুইয়াছে-_এক প্রকার কড়াই 
টি ।” কুষকগণ “এক প্রকার কড়াই ওট” কথার দ্বার! 
কি বুঝিবেন জানি নাঃ “কাগপীর”-এর বাংল! প্রতিশব 
আমরা জানি বলিম্বাই ইহা! বুঝিতে পারিলাম। খুবই 
ছঃখের ও আম্চর্ষ্যের বিষয় যে ক্কষি বিভাগের পরিচালক- 
গণ জানেন না, “কাঁওপীর”-এর বাংল! হইতেছে বরবটি । 
দ্বিতীয় ইংরেজী কথাটি দেওয়! হ্ইয্সাছে “সান হেস্প” ॥ 
ইহার কোন বাংলা প্রতিশব দেওয়। হয় নাই / খুব 
সম্ভব ইহা যে কি রকম বস্ব তাছ! প্রবন্ধের রচয়িত! 
মহাশয় জানেন না; জানিলে হয় ত লিখিতেন “এক 
রকম-_”। তাহাকে জ্বানাইতেছি যে সাম ছেন্পের 
_ বাংল! হচ্ছে__শণ পা্ট। তৃতীয় কথাট হচ্ছে হাঁড়ের 
গুড় একটি কৃত্রিম সার। এইক্সপ পত্রিকা মুদ্রিত ও 
বিতরিত করিয়া কোন ফলই হয় না; কেবল অর্থ ন$ 


হুয়।. 
জাহাজ নিম্মাণ ও নৌ-বাহিনী 

শুনিতেছি পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিদগুলী ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 
গবন্ধেন্টের নিকট কলিকাতা নগরীর নিকটে জাহাজ- 
নিশ্মাণের কারখান! ও ভক নির্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন 
একটি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাহার! কি উত্তর 
পাইয়াছেন জানি না । গত ৯ই তান্র (২৫শে আগষ্ট ) তারিখে 
কেন্জীয় ব্যবস্থাপক 'পরিষদে যে প্রশ্নোভরের বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহ! পড়িয়! মনে হুয় যে কেন্জরীয় গবন্থে ন্ট জাহাজ 
মিশ্াণ কার্ধ্যটা নিক্ষের হাতে রাখিতে চান। এ তারিখে 
বাণিজ্য-মন্তরী শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী জাহাজ নির্মাণ ও জাহা্জী 
ব্যবসায় সম্বন্ধে গবন্থেণ্টের নীতির বর্ণনা করেন। সিন্ধিয়া 
ষ্ীম নেভিগেশন কোং, ইগ্ডিয়! প্রীম নেভিগেশন কোং ও ভারত 
লাইনস্‌ লিমিটেড এই তিনটি কোম্পানীর হাতে তারতন্াস্রের 
স্বাহাজী ব্যবসায়ের সন্দ্রসারণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া 
হইবে। এই সকল কোম্পানী রাত্রের সাহায্য পাইবে / র্বা& 
হইতে মূল ধন জোগান হইবে কিনা, তৎসন্বদ্ধে কোন স্পষ্ 
অভিমত পাওয়] যায় নাই । বে-সরকারী এই সব কোম্পানীর 
কর্শ-কর্তারা জাহাজ নির্ঘ্ঘাণ করিবেন না। ভারতের উপকূলে 
ও জন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেভ&রে ভারতের জাহাজের স্থান প্রসার 
করিবার উদ্দেন্ঠ লইয়াই তাহাদের সন্ত থাকিতে হইবে । 

এই সম্পর্কে একটা! প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাহান্- 
নিপ্থাণ ও জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতির উপর নৌ-বাছিনীর 
উন্নতি নির্ভর করে। জাহাী ব্যবসায়ে নিযুক্ত খালাসীরাই 
নৌ-বাছিনীর গোড়া-পন্তন করে। এই নোৌ-বাহিনীর নির্মাণ 
সম্বন্ধে নান! জঙ্গনা-কল্পনা চলিতেছে । এখন পর্ধ্যস্ত আমর] 
ইংরেজের অভিজ্ঞতার হাত বর! হইয়া আছি। ইংরেজ আমলে 
ছ্াহাী ব্যবসায়ে ও নৌ-বাহিনীতে যে খালাসী নিযুক্ত হইত 


১২ 


প্রবাদী 


- ১৩৫৫ 





ঘের ভাগই সেই অঞ্চলের পনুসলমান যাহা! বর্তমানে 
“পাকিস্থান” রাষ্রের অত্তভূক্তি। এক ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালি ও হট হইতেই প্রায় ৬০।৭০ হাজার খালাসী রং- 
রুট কর! হইত । কলিকাঁতার বন্দর হইতে যে সব জাহাজ 
সমুদ্র-পথে দেশ-বিদেশে গমন করে তাঁহাদের খালাপী এখন 
পর্ধযত্ত এই চারিটি জেল! হইতে আসে । এই অবস্থায় কলি- 
ফাতায় জাহাজ নির্মাণের কারখানা ও ডক নির্মাণ করিলেই 
বাঙালীর বুদ্ধি ও শ্রমের সার্ধকতা হইবে না। এই জাহাজ 
চালাইবার জন্ত খালাসী চাই। এইখালাসী জাসিবে কোথা 
হইতে? 

সমুদ্রগমন সম্বন্ধে হিচ্ছু সমাঙ্জের একটা সংস্কার বা 
কুসংস্কার খালাসী রংরুট বিষয়ে হিন্দুর পক্ষে একটা বাধান্বরূপ 
হইয়া দাড়ায়! আছে। পূর্বাবঙ্গের যে শ্রেণীর মুসলমান 
খালাসী হইবার জন্ত কলিকাতা নগরীর খিদিরপুর অঞ্চলে ভীড় 
জমাইয়! থাকে, তাহাদের সম-শ্রেণীর হিন্দুরা এই বৃতির দিকে 
ছটিয়। আসিবে, এরূপ খারণা আমাদের মাই। তাহার কারণ 
হিন্মু সমাজের সামাজিক রীতি একরূপ ; ঘর-মুখে! প্রস্কতি ও 
প্রন্বত্তি অন্তরূপ। কারণ যাহাই হউক, যে অন্ভাবের তাড়নায় 
পূর্ববঙ্গের মুসলমান জাহাজী ব্যবসায়ের কল্যাণে “মান্য হুইয়! 


উঠিতেছে, সেরপ অভাবের মধ্যে না পড়িলে বাঙালী হিন্দু 


“চাদ সদাগরে”র অহ্থকরণে সপ্তডিঙ্গার শ্বতি ফিরাইয়! আনিতে 
পারিবে না। পশ্চিম বাংলার বাষরনায়ফগণ এই বিষয়ে একটু 
চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। বাঙালী, কাওর, 
জেলে, ছলে, নমশুদ্র ইত্যাদি নান] শ্রেনীর মধ্যে জলের তয় 
ফম। তাহাদের হধো ঠিক মত প্রচার করিলে তাহারাও 
লক্কর খালাসী হুইয় হু*পয়সা উপাঞ্ন করার পথ পায় এবং 
ভারত-সরকারের নৌসেনার রংরুটের একটা নুতন ক্ষেত্র 
খুলিয়া যায়। 


ভাষা ও লিপির যুদ্ধ 

শ্রাবণ মাসের “বাংলার শিক্ষক” মাসিক পঞ্জিকার 
প্রথম প্রবন্ধে কবিশেখর শ্রকালিদাস রায় ছুঃখ করিয়া 
লিখিয়াছেন £ “যদি বাঙালী-বিদ্বেষ বশতঃ কোন ভারতীয় 
ছাত্র বাংল! পড়িবে না মনস্থ করে অথবা কোন প্রদেশ যদি 
বাংল! ভাষাকে বিছুরিত করে তবে বাংলা ভাষার কোন 
ক্ষতি হইবে না; স্বদেশের সাহিত্য-শিক্ষার্থীরই ক্ষতি হইবে ।” 
এই সম্পর্কে তিনি অহম্‌ ভাষাভাষী লোকসমষ্টির একাংশের 
উৎকট মনোভাবের নিন্দ! করিয়া বলিয়াছেন £ “আসামে 
অসংখ্য বাঙালী বাস করেন:**কিন্তু শ্বাধীনভাবে নিজেদের 
মাতৃভাষা অনুশীলন করিতে পারিবেন না, নিজের ভাষা 
প্রকান্ঠ স্থলে ব্যবহার করিতে পারিবেন না অথব! মাতৃভাষার 
সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন না-_এ ব্যবস্থা হইলে 
ভারতে মাঘের চরম পরাধীনতান প্রতিটা ফাটাাশে করি 


হুইবে।” কিন্ত অনা অঞ্চলের অবস্থা দেখিয়| মনে হয় ঘে 
আমাদের দেশের চিন্তানায়কগণও এইরপ উৎকট মনোভাব 
পোষণ করিয়া] থাকেন। এই সম্পর্কে মহা-পঞ্ডিত রাছুল 
সাঁংকৃত্যায়ণ মহাশয়ের একটি বিবৃতির প্রতি যনমোযোগ 
আকর্ষণ করিতে চাই। এলাহাবাদের ঠদনিক “লিভার” 
পজজিকায় ২৯শে আগষ্ট তারিখে চার কলমব্যাপী এই বিব্বৃতিটি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 


গত জুলাই মাঁসে গান্ধীর্জীর কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া 


ভারতরাস্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জরাহরলাল নেহেরু মান্রানধে 


এক বক্তৃতা! প্রদান করেন। রাষ্ট্রের ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে 
তিনি “হিচুস্থানী” ভাষার সমর্থন করেন $ তাহা] লিখিত হুইবে 
ছই লিপিতে__দেবনাগরী ও উর্দ,তে | মহা-পঙ্ডিতের বিব্বৃতি 
তারই প্রতিবাদ । যে ভাষায় তিনি তাহ! করিয়াছেন, তাহ! 
যুন্ব-ঘোষণার সমান । পঞ্ডিত জবাহরলালের কলরব (00087) 
হিন্দীকে তার জাসন হইতে টলাইতে পারিবে না) এমন 
পরাক্রমশালী কেহ কি আছেন যিনি সব প্রদেশে হিন্দীকে 
রাষধ্রভাষার পদে প্রতিঠিত করিয়াছেন-_ হিমাচল প্রদেশ, যুক্ত- 
প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মালব্য-রাজস্থান ও মংন্তপ্রদ্দেশ__ 
সেই উচ্চপদ হইতে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন ?” এইটরপ 
চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। “মহান ব্/ক্িগণ” এই চেষ্টা! যে করেন 
নাই তাহা! নয়। কিন্ত সংখ্যা-পরিষ্ঠের ছর্্বার মত গোবিদ্দ- 
বল্পত পন্থের মন্ত্রীসভাকে বাধ্য করিয়াছে হিন্দী ভাষাকে 
রাধ্রভাারপে অবলম্বন. করিতে । 

রাহুলজী পণ্ডিত জবাহরলালকে বিদ্রপ করয়াছেন যে 
তিনি গ্রন্থকার হ্ইয়াও “জনতার ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে 
পারেন নাই” এবং উর্দ, লিপিতে ও দেবনাগরীতে লিখিত 
হিনুস্থানী ভাষার সমর্থনের পশ্চাতে একট] কুটবুদ্ধি লুক্কায়িত 
আছে। ইংরেজী ভাষার প্রাধাকে বজায় রাখিবার জন্তই 
এরূপ কর! হইয়াছে । আর একটা প্রভাব কান্ত করিতেছে। 
যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি সম্তান্ত পরিবারের (10018 01893 
181011169 ) হিন্দী সম্বন্ধে ঘে অবহ্লোর ভাব ছিল তাহ! 
আজও বিভমান আছে ; সেই পবিত্র আবহাওয়ার (1)01য 
80010810)0629 ) মধ্যে বাহার! বর্ধিত হইয়াছিলেন তাহারাই 
আজ হিন্দীর মাহাত্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন ন|। 

হিন্দী বনাম উর্ঘর মোকদ্মায় যে মতান্তরের স্ষটি হইয়াছে 
তার পরিণতি দেখিতেছি মনাস্তরে গড়াইয়া যাইবে । রাছুল- 
জীর মত পণ্ডিত লোক যে ভাষায় হিন্দুস্থানীর সমর্থকদের 
আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার চেলা-চাম়ুগারা কি করিতেছেন 


.. তাহার পরিচয় পাই বিহারের বন্-ভাষাভাষী অঞচলে। 


অসংখ্য সমস্াসস্কুল তারতরাষ্ট্রে ভাষা ও লিপি লইয়। একট 
রীতিমত যুদ্ধ চলিবে দেখিতেছি ॥ র্াষ্্রের পরিচালক ধাহার! 
তীগালাবাণ ইিঙগা ধাশাদিদাটীল্জ জালিপকাশ। লানদাসা। গালা লা নাং 1 


ফা্ডিক 


বিবিধ গ্রলঙ্গ__ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ 


১] 





সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ 

ভাঁরতরা& সন্থিলিত জাতিপুপ্ত সংসদের আদালতে 
ছইট নালিশে ফরিয়াদিরপে উপস্থিত হইয়াছে; একটিতে 
আসামীরূপে । দক্ষিণ-আক্রিকার শ্বেতা শাসক-গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে নালিশ পুরাতন হইলেও নুতন করিয়া আবার ইহ! 
আন! হইয়াছে, কারণ পুরাতন অত্যাচার এখনও চলিতেছে । 
দক্গিপ-আফ্রিকার গবন্মেন্টের প্রতিনিধি দাবী করে যে এই 
মালিশ খারিজ করিয়] দেওয়। হউক । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ 
এই দ্বাবী গ্রহ্থ করে নাই; নালিশটাকে নথিভুক্ত রাঁখিবার 
নির্দেশ দিয়াছে । যে বর্ণবিদ্বেষে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক 
রা আমেরিকার যুক্তরা দোষী, সেই দোষে অভিযুক্ত 
হুইয়| দক্ষিণ-আস্রিকার শ্বেতা গবন্মেন্টকে কেন কাঠগড়ায় 
ফ্বাড়াইতে হইবে, এবং হইলে মুক্তরা& কেন তাহার পক্ষ হুইয় 
ছইটি কথ। বলিবে না, এই বিষয়ে একটা রহম্ত থাকিয] 
যাইতেছে । শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-আসফ্রিক। মোকদ্ষমায় হারিয়া 
যাইবে কিনা, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কোন কথা বল! 
কঠিন। তাহার] ত শাসাইয়! রাখিয়াছে যে তাহাদের 
ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাইলে তারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধ 
সংসদ ত্যাগ করিয় চলিয়া! যাইবে । 


ভারতরাষ্ট্রের দ্ির্তীয় নালিশ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে । এই 
ছুই রাষ্ উভয়েই সম্মিলিত জাতিপুগ্ত সংসদের সভ্য । এই 
প্রতিষ্ঠানের আইন অগ্সসারে কোন সভ্য অন্ত সভ্যের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ পরিচালনা1 করিতে পারে না। এই আইনের আশ্রয়ে 
ভারতরা& পাকিস্থানের বিরুদ্ধে নাপিশ দায়ের করিয়াছে যে, 
ভারতরাষ্ত্রের অন্ততুক্ত কাশ্মীর রাজ্যের বিরুদ্ধে পাকিস্থান 
রাই তাহার ঠৈল্বাহিনী ও গুগাবাহিনীকে লেলাইয়। 
দিয়াছে, তাহারা কাশ্টীর রাজ্যের প্রন্জার ধনসম্পর্তি লুঠন 
করিয়াছে, খরবাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে এবং শ্রীলোকের উপর 
পশুলুলভ অত্যাচার করিয়াছে । গত জাহুয়ারি মাসে এই নালিশ 
দায়ের করা হুইয়াছিল; প্রায় পাঁচ মাঁস তাহার শুনানী চলে । 
এই জন্বন্ধে “পাকিস্থানের” পররার-মন্ত্রী জনাব জাকর-উল্ন! থ] 
অনেক কৃটতর্ক করেন; অনেক মিথ্যা কথ! বলেন; 
কাশ্্বীরে “পাকিস্থান” সৈ্ের উপস্থিতি শ্রেফ. অস্বীকার 
করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদের এই কথাটা বুঝা 
উচিত ছিল যে “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের এলাকা অতিক্কম না 
করিয়া পশ্চিম সীমান্তের গুগাবাছিনী কোন প্রকারে কাশ্্ীর 
আক্রমণ করিতে পারে না; তা্ছাদের অএসর হইতে দেওয়াই 
কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণে সাহায্য করার সামিল,। সম্মিলিত 
হ্বাতিপুঙ্জ সংসদ এই কথা জানিয়া! এবং বুঝিয়াও বোকা! 
সাজিয়াছে এবং জান-পাপীর মত আচরণ করিয়াছে । এট 
বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরা্র ও ব্রিটেনের দারিত্ব ও দোষই 
বেশী। কেন: তাঙ্বারা ভায়ের পথে চলিতে পারিল ন1) 


কোন্‌ স্বার্থবুদ্ধির প্রয়োচনায় তাহারা *পাকিস্ানেশর অভারকে 
প্রশ্রয় দিল এবং কাশ্মীর-রান্যের প্রজাপুঞ্ধের যন্তরণ! বিলদ্বিত 
করিল, তাহা! আমর! জানি-ন]। 

সে যাহাই হউক, যুক্তরা& ও ব্রিটেনের সহায়তায় “পাকি- 
স্থানের” মুখ রক্ষা হছুইল। সরেজমিনে তদন্ত করিয়া! ফে 
দোষী কে নির্দোধী তাহা স্থির করিবার জন একটি প্রদ্তাব 
গ্রহণ কর! হইল । ভারতরা্ মোকদ্বমাঁয় হারিয়া গেল। 
*পাকিস্থানীর।” এইরাপে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অভায 
করিয়া চলিল। সম্মিলিত জাতিপুগ্ত সংসদ কর্তৃক প্রেরিত 
কমিশন করাচী 'দিল্সী প্রদগরে মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ 
করিল; তাহাদের বক্তব্য শুনিল; “পাকিস্থানী” সৈতত- 
বাহিনী ও' গুগ্াবাহিনী কর্তৃক বিধ্বপ্ত অঞ্চলে ঘোরাফেরা 
করিল /; অত্যাচরিত লোকের মুখে তাহাদের ছঃখের কথা 
শুনিল। দেখিয়া-শুনিয়া, “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের 
মুখে তাঁছাদের সৈম্তবাছিনীর কাশ্সীর আক্রমণে সথায়- 
তার স্বীকৃতি শুনিয়! এবং শ্বচক্ষে তাছার প্রমাণ দেখিয়া 
“পাকিস্থানের” বিরুদ্ধে কোন শাস্তির প্রস্তাব করিতে 
পারিল না। তৎপরিবর্তে ছুই পক্ষের আক্রমণকারী ও 
আক্রান্তের নিকট যুন্ধ হইতে বিরত হইবার জ্ব অনুরোধ 
জানাইল। ভারতরাষ্র তাহা স্বীকার করিল; আক্রমণকারী 
“পাকিস্থান” নানা কৃট-তর্ক তুলিয়া তাহা! জঙ্বীকার করিয়! 
বসিয়া আছে। তাহাতে তাহার কোন লজ্জা নাই; শান্তির 
ভয়ও নাই। কারণ তাহার পশ্চাতে আছে ব্রিটেনের গোপন 
উৎসাহ এবং এই উৎসাহে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধন 
প্রদান। কমিশন কিরিয়। গিয়াছে পূর্বতন নাধ্সজ্ঘের 
শ্মশানে, জেনেত| নগরীতে বসিয়া! রিপোর্ট লিখিতেছে। এবং 
আরও কিছু ক্ষমতালাভ করিয়া কাশ্মীরে কিরিয়! আসিবে 


- বলিয়! শোনা যায় । 


ভারত সংক্রান্ত তৃতীয় নালিশে ভারতরাস্রকে আসামীরূপে 
সম্মিলিত জাতিপুপ্র সংসদে উপস্থিত হইতে হুইয়াছে । 
ফরিয়াদি নিজাম বাহাছুর। পাচ দিন তারতরাষ্ট্রের সৈন্ত- 
বাহিনীর সঙক্ষে যুদ্ধ. করাইয়া! ঠাহার যুদ্ধের গ্বাদ মিটিয়াছে ; 
তিনি পূর্বতন লায়েক আলী মন্ত্রিমগুলীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়! 
দিয়া নিজদের নির্দোষিতার' প্রমাণ করিতে চান, এবং তাহার 
প্রমাণস্বর্ূপ তাহার নালিশ উঠাইয়! লইতে চান। কিন্ত ঠাঙ্ার 
পুরাতন পার্ধদবর্গ এত সহজে হাল ছাড়িতে চায় না; তাহারা] 
নিজামবাহথাঞ্জুরের আদেশ অগ্রাহা করিয়া! মোকছ্ছম] চালাইয়। 
যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প । খুঁটির জোরে ভেড়া নড়ে ; তাহাদের খুটি 
হুইল সেই চক্কান্তকারিগণ যাহার] কাশ্মীরের ব্যাপারটাকে 
এক্সপতাবে ঘোরাল করিয়াছে । নিজ্ঞামবাহাহছুরকে ভোর 
করিয়া মোকদ্বম] তৃলিয়! লইবার জন্ত বাধ্য কর! হইয়াছে, এই 
অন্ভুহাতে হায়দরাবাদের ঘটনাকে নথি হইতে খারিজ করিয়া 
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প্রবাসী 
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দিবার একটী চেষ্ঠা চলিতেছে । এই চেষ্টার বূলে যে ব্রিটিশের 
ছাত আন, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। 
সরকারী ভাবে ভারতরাষ্্রের ঘরোয়া! ব্যাপারে জড়িত ন! 
কইয়া পড়ার একট! ভান চলিতেছে ; এই ভানের মধ্যেও 
ব্রিটেনের স্বার্থ আছে। পররা্র-সচিব মিঃ বেভিন এই 
কথাটাই ম্পষ্টভাবে গত ১৫ই. পেপ্টেত্র (১ল! আশ্বিন) 
তারিখে আমাদের শুনাইয়াছেন | হায়দরাবাদ রাজ্য 
একটা! রাই কিনা, এই বিষয়ে চুড়ান্ত মীঘাংসার পূর্বে 
আমাদের একট| কথ! সর্বাদ! মনে রাখিতে হইবে; ব্রিটিশ 
সাত্জান্দের অন্ততুক্ত অনেক দেশ সম্বন্বেও. এই প্রশ্ন উঠিতে 
পারে এবং হায়দরাবাদকে রাঁ& বলিয়া স্বীকার করিয়া 
'লইলে আমাদের পক্ষে সুবিধ! হইবে না, একট! নঞ্ষির 
থাকিয়। যাইবে যাহা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হুইতে পারে । 
৮০০00 070 00986190001 16 ( চড় 9:৪৪এ ) 09108 
8% 81869 0:10 ৪ 96869, 1 17959 81859 60 1900 10 
1011)0. 0188 00019 809 06167 08969 95810 16117 019 
91010170500 10101) 16 00121760708 8 10:006- 
0০076.” এত সাবধানত। সত্বেও মিঃ বেভিন তাহার বা 
ব্রিটিশ শ'সক গোর প্রকৃত মনোভাব চাঁপিয়া রাখিতে পারেন 
"মাই। তিনি ভারতবাধ্ত্রের মধ্যে একটা যোদ্ধ-মনো'ভাবের 
জাবিফ্ষার করিয়] (1 7981:01 83 97 009 10036 0786 
10010191007 10011010100, ৪ আ৪7-11100 90176 1785 
05₹8107)90) হায়দরাবাদ সম্পর্কে আমাদের আক্রমণকান্ী 
রাজ্য বলিয়া একট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন । 
এট বিষয়ে হংখ কথিয়া লাভ নাই। এইরূপ অভিযোগ, 
মিথ্যা অভিযোগ, আমাদের বিরু্ধে ইংরেজের পক্ষ হইতে 
আসিবে এবং ইংরেজের ফেউ ধরার লোকের অভাব হইবে 
না। এমন কি ইংরেজের বিরুদ্ধপক্ষীয় সোভিয়েট ব্াষ্র হইতে 
প্রচার কর! হইতেছে যে ভারতরা্ এখন হুইতেই পূর্ব 
এশিয়ায় সাআাজ্য বিভ্তারের কল্পনা করিতেছে । ম্ুতরাঁং মিঃ 
বেতিনের ব্যবহারে আমাদের উত্তেক্িত হইলে চলিবে না। 


দক্ষিণ আফ্রিকার হুমৃকি 

সশ্সিলিত জাতিপুপ্ধ সংসদের অধিবেশন চলিতেছে 
ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসে । ভারতরাস্র দক্ষিণ- 
আফ্রিকার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ লইয়া আবার উপস্থিত 
ক্ইয়াছে। এট বিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হৃই- 
য়াছে; দক্ষিণ আফ্রিকার এই আবদার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 
সংসদের বর্তমান অধিবেশনে গৃহীত হুইয়াছে। এই 
আবদার সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাব এইরূপ £ 
এই বাষ্্রের লোক সংখ্যা ১ কোটির কিছু বেশী। তাহার 
মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার আঙ্গিম অধিবাসী বান্ট,জাতির 
সংখ্যা প্রায় ৭৫ লক্ষ; উড়িয়া আসিয়! জুড়িয়া-বস! শ্বেতা 


সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ । ভারতবাসীর সংখ্যা মা 
২ লক্ষ ৫০ হাজ্জার। ২৫ লক্ষ শ্বেতাঙ্ষ রাগ্রের সমস্ত ক্ষমতা 
অধিকার করিয়া আছে; অ-স্বেত কেহ কোনরূপ রাধ্ীয 
ক্ষমতা ভোগ করিবে, এই কথায় তাহার! শিহরিয়া উঠে। 
কামান-বন্দুক, গোলাগুলির অধিকার তাহাদের হাতে বলিয়া 
তাহার] ষ্ভায় ও ন্ুবিচারের উপ্র পদক্ষেপ করিয়া ম্পর্জায় 
চলিয়া! যাইতে পারিতেছে। “রাগী ও সমাজে শ্বেত ও 
অ-স্থেতের মধ্যে সাম্যের কোন স্থান নাই”_এই কথ বলিয়াও 
দক্ষিণ আফ্রিকার এই শ্বেতাঙ্গ সপ্প্রদায় ছুনিয়ার বুকে সভ্য 
বলিয়! পরিচয় দিতেছে । এই অন্তায় সম্ভব হুইয়াছে এই 
জন্ত যে বর্তমান জগতে শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহ গায়ের জোরে ও 
বিজ্ঞানের কল্যাণে ছনিয়ার উপর নবাবী চালাইয়! যাইতেছে । 
এই সাহুসেই দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থ-সচিব মিঃ এরিক লোউ 
সম্মিলিত জাতিপুপ্ত সংসদকে শাসাইয়াছেন যে যদ্দি ভারতবর্ষের 
অভিযোগ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় বা তৎসঙ্থন্ধে কোঁন 
আলোচন! চলিতে দেওয়া! হুয় তবে “দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিপুঞ্জ 
সংসদ পর্রিত্যাগ করার কথ। বিবেচনা! করিতে বাধ্য হইবে ।” 
এবং এই হুমকিতে উহার! ভারতবর্ষের অভিযোগ সম্বন্ধে 
সব আলোচনা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে । এই সংবাদে 
আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। ইটালি ও জাপাঁন এইরূপ 
হুমকি দেখাইয়াই আবিসিনিয়া ও মাধুনিয়! দখল করিন্মাছিল। 
দশ বৎসর যাইতে না! যাইতে আমাদের সেইকপ একট! 
অন্তায়ের সপ্দুখীন হইতে হুইয়াছে। পূর্বতন রাই্রসঙ্ঘ ( লীগ 
অব. নেস্টনস্‌ ) যেরূপভাবে ব্যর্থতায় বিলীন হৃইয়! গিয়াছিল, 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংসদ (ইউনাইটেড নেশ্টনস্‌ অরগেনিজেশন) 
কি সেই পথেই চলিতেছে না? এই প্রশ্ন তুলিয়া কোন 
সান্বনা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বিশ্ববিধানে অঙ্ায়, 
অবিচার ও অহ্মিকা। স্থায়ী হয় না। তাহার জন্ত রক্ত-গঙ্গ 
বহিয়৷ যায়, ইহা! জানি । ' মানব-প্রকৃতি এই রক্ত-ক্ষয়ে 
অগ্রসর হয়, তবুও অঙ্ভায়কে সহ করে না। ইহাঁও ইতি- 
হাঁসের সাক্ষ্য । 


গৃহাবাসের সমস্য! 

“সংগঠন” জাতিগঠন কর্মের একমাআ মাসিক যুখপজ। 
খ্যাতনামা কংখ্রেসকন্মা শচীন্্রনাথ মিঅ ইহার প্রতিষ্ঠাতা 
এর্বং শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র ইহার সম্পাঁদিকা। গঠনমূলক 
কর সম্বন্ধে এই পত্রিকাটির মতের মুল্য আছে । ভান্্র মাসের 
সংগঠনে গৃহাবাপের সমন্তা সন্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
প্রকাশিত হ্ইয়াছে তাঁহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ 
উচ্ধাতে বল! হইয়াছে যে “যদ্ধিও মহাযুদ্ধের সময় ইংলগ্ডের 
ষত ভারতের কুটীর ও অটালিক] শত্রবিমানের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় নাই, তথাপি ভারতের জনসাধারণের জন্ত বাসোপযোগী 
গ্বহাবাসের সমস্ভা আছে। ইচ্ছা! দৈত্গ্রস্ত . ভারতের বছ 


কান্তিক 


পাশপাশি 
পুরাতন সমস্ত] | স্বাধীন ভারতে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা 
অন্থসারে বহু নগর, উপনগর, কারখানা, উপনিবেশ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজ্জনও দেখ! দিয়াছে । দুতরাং গৃহ 
নির্মাণের উপাদান কোথা হইতে আসিবে, ইহা! এক সমন্তা। 
সিমেন্ট, কংক্রীট, রঙ, ইম্পাতের সরঞ্জাম ইত্যাদি গৃহনির্্মাণের 
উপকরণ স্বদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় না, এবং বিদেশ 
হুইতেও বিশেষ পরিমাণে পাইবার উপায় নাই কারণ সেখানেও 
এ বিষয়ে সমস্ত। বর্তমান। পাকিস্থান হইতে আগত শরপার্থা 
সমাজের জন্ত গৃহাবাস নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়া 
সমস্ত। ও অভাব আরও ছটিল হুইয়া উঠিয়াছে। “কিন্ধু আমর! 
বুঝিতে পারি না, এ ক্ষেত্রে কেন গবন্ে ন্ট এবং জনদাবারণ 
শ্বয়ং-সম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরতার সহজ আদর্শটি. তুলিয়া 
রহিয়াছেন। দেশে মাটির অভাব নাই, বাঁশ খড় কাঠও 
পাওয়া যায় । নুরুচি থাকিলে এবং দেশ্রে ইঞ্জিনিয়ার সমাজ 
কতকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয় সাহায্য করিলে, এ উপাদান 
দিয়াই নুষ্ী ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহাবাস লক্ষ লক্ষ রচিত হইতে 
পারে। পঙ্ডিত নেহরু একবার এবিষয়ে জনসাধারণের 
প্রতি আবেদন জানাইয়াছিলেন কিন্ত তাহার কোন ফল 
হইয়াছে কি না বলিতে পারিনা । কিন্ত সঙ্কটকালেও 
যদি আত্মনির্ভরতার এই সকল সহজ পঙ্থা! গ্রহণ না করিয়া 
আমরা চুপ করিয়া বসিয়! থাকি, তবে চৈতভ হইবে কবে ?” 
বাংলা-সরকাঁরের পুনর্ববসতি বিভাগের পক্ষে . এই মন্তব্যটি 
অবস্ঠপাঠ্য বলিয়। আমরা মনে করি। 


' ক্লাবের জমি ও বাড়ীর জমি 


কলিকাতায় টাঁলিগঞ্জে ইংরেজদের ছুইটি বড় ক্লাঁব আছে-_ 
যোধপুর ক্লাব এবং গল্ফ ক্লাব। তত্বাততীত একটি রেসকোঁস” 


রহিয়াছে । যোধপুর ক্লাবের এলাক। প্রায় ৩০০ বিঘ! এবং 
গল্ফ ক্লাবের প্রায় ১১০০ বিঘা ।. কলিকাতার বুকের উপর 
এই পরিমাণ জমি মুষ্টিমের কয়েকজন ইংরেজের খেলাধুলার 
জন্ত ব্যবহৃত হুইয়! আসিতেছে । ইহা! ছাড়] তাহাদের আরও 
অনেকগুলি বিস্তীর্ণ জমিসমেত ক্লাব আছে, গড়ের মাঠ তো 
আছেই। কয়েফ বংসর আগে বাংলা-সরকারের কর্মচারীর! 
একটি সমবায় গৃহ্নিশ্দাণ সমিতি গঠন করিয়া! যোধপুর ক্লাবের 
জমিটা উহার মালিকের নিকট হুইতে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু 
ক্লাবের ইজারা ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত আছে বলিয়া দখল লইতে 
পারেন নাই। ইজ্ঞারার সর্তাহুসারে যোধপুর ক্লাব আরও 
পনর বংসর উচ্বার মেয়াদ বাড়াইবার দাবি করিতে পারেন 
এবং সেই দ্ষাবি ভাহার| তুলিয়াছেন। ইহাতে সমবায় সমিতি 
কলিকাতার বাসস্থান সমগ্তা সমাধানের পথে যেটুকু অগ্রসর 
হইয়াছেন তাহা ব্যর্থ ইয়। যাইবে । অনেক ইংরেজ দেশে 
চলিয়া গিয়াছেন, ধাহার! রছ্য়াছেন তাহাদের খেলার অনেক 
হান রছিয়াছে। তাহার জন্ত শহরের উপরে বাসোপযোগ 
এতগুলি জমি আটকাইয়! বসিয়া থাক। উচিত নহে । 

এ বিষয়ে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় গবন্দে্টের নিক্ষিয়ত] | 
যোধপুর ক্লাবের কর্ডাব্যকিদের আপত্তির ফলে জমি- 
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গরীবদের ভিটামাটি এবং চাষের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার 
সন্ত ল্যাগড একুইছ্িশন আইনের প্রয়োগ হ্ৃদয়হ্থীনতার সহিত 
যে ইংরেজের] করিয়া! গিয়াছেন | এখন তাহারাই এই আইনের 
ফবল হইতে নিজেদের ক্লাবের জমি বীচাইবার প্রাণপণ চেষ্! 
করিতেছেন এই দৃষ্ঠ বিচি হইতে পারে, কিন্ত গবর্মে্্টে এই 
কার্যে সঙ্কুচিত হুইতেছেন ইহাই জাম্চর্ধ্য। জনাবস্তক যোধ- 
পুর এবং গল্ফ ক্লাব তুলিয়! দিয় এ জমি অবিলঙ্বে অত্যাবস্তক 
বাসগৃহ নির্মাণের ভ্ন্ত সরকারের দখল লওয়! কর্তব্য ; ছুইট। 
রেসকোসে'র একটাতে সাহেবদের গল্ফ খেলার স্থান করিয়া! 
দিলেই যথেষ্ঠ। 

সরকারী কর্শচারীদের গৃহ্নিপ্দাণ সমিতি স্থির করিয়া- 
ছেন যে, তাহারা বে-সরকারী লোকদেরও এ স্বীমের 
সুযোগ লইতে দিবেন। তাহার জন্ত তাহারা যোধপুর ক্লাব- 
সংলগ্ন আরও কিছু জমি দখল লইতে চাছেন। এগুলি 
কলিকাতার, পেশাদার কয়েকজন অবাডালী ফাটকাবান্ধের 
জমি এবং ইহারাঁও এ সব জমি অতিরিষ্ঞ চড়াদরে বিক্রয় " 
করিবার লোভে সমবায় সমিতিকে হাঁড়িতে রাজি হুইতেছেন 
না। ল্যাগ্ড একুইজিশন আইন অঙ্সারে এই জমিগুলিও 
উহাদের কেনাদামে দখল লইয়া সমবায় সমিতির হাতে অর্পণ 
কর! সরকারের একান্ত কর্তব্য। সরকারী কর্শচারীদের 
এই সমবায় সমিতির কার্য অবিলম্বে সফল হওয়া উচিত 
এইজন্ত যে উহার সাফল্য দর্শন করিলে অনুরূপ সমবায় সমিতি 
গঠনের দ্বার] গৃহ্সমন্তা নিবারণে লোকের উৎসাহ্‌ জ্বস্মিবে এবং 
দ্বেশের মঙ্গলের জন ইহা! একান্ত প্রয়োজন । 


শরণার্থা ছাত্রদের উপর,চাঁপ 

কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ালয়ের ভাইস-চ্যাব্সেলারকে সভাপতি 
করিয়া! শরপা্থা ছাত্রদের সাহায্যের জণ্ড একটি কমিটি গঠিত 
হইয়াছে । ছাত্রদের পড়াুনার নুবিধার্ধ প্রয়োজনীয় অর্থ- 
সাহাযা এবং থাকিবার স্থান সংগ্রহ .করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবন্মেন্টের সহিত দরবার করাই কমিটির প্রধান 
কাজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । যে সভায় কমিটি গঠিত 
হয় সেখানে জনৈক বক্তা বলেন যে, প্রায় ৯০০ ছা বস্তিতে 
অবণনীয় ছুর্ঘশার মধ্যে বাস করিয়। পড়াশুন! চালাইতে বাধ্য 
হইতেছে । কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে বু জমি আছে। 
সেখানে ৰাশ খড় কাঠ দিয়া মাটির ঘর নির্দাণ করিয়] দিলে 
অনেকের থাকার দুবিধ। হুইতে পারে । পাকা বাড়ী ছাড়া 
থাক! চলিবে ন|! এমন কোন কথ! নই, শরণার্থীর! মাটির 
ঘরে থাকিতে আপনি করিবে ইহা! বিশ্বাসযোগ্য নহে । যাহার] 
কলিকাতায় পড়ে তাহাদিগকে শহরের কলেজে আসা-যাওয়া 
ব্যবস্থা করিয়] দেওয়া উচিত এবং যথাসস্ভব অপর সকলকে 
বিডির মফধল কলেজে ছড়াইয়া দেওয়া! উচিত । সিমেন্ট 
লোহার আশায় বসিয়া না থাকির়। সেখানেও অনায়াসে 
মাটির ঘর তৈরি করিয়া! লওয়া যায়। 

উপরোক্ত সভায় অধ্যাপক প্রমদারঞ্জন মনতুমঘার শরণার্থা 
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যাহ বিশ্ববিদ্যালয় অনায়াসে দূর করিতে পারেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় এই সবছাত্রের নিক হইতে 
২০২ টাকা “মাইগ্রেশন ফী” এবং ৫২ টীকা “লেট কী' আদায় 
করিতেছেন । সর্ধাস্বাস্ত পরিবারগুলির উপর এট! একটা! 
বড় বোঝ।। আসলে ইহারা সকলেই কলিকাত] বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের ছাত্র; রাষ্রবিপ্রবে ইহার! পাকিস্থানে পড়িয়া 
গিয়াছে বলিয়! ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছে 
এবং বোর্ডের পরীক্ষার ফল দেরীতে বাহির হুইয়াছে বলিয়া 
ইহাদের নিকট হইতে 'লেট ফী” আদায় করা হুইতেছে। 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তক ছাদের নিকট হইতে এই অতিরিক্ত 
অর্থ আদায়ের কারণ আমর! বুঝিতে অক্ষম । বদান্ততাট! 
অপরের উপর দিয়া! যাক, আমার স্বার্থ ষোল আনা! বজায় 
থাকুক এই মনোভাব বিশ্ববিভালয়ের পক্ষে শোতন হয় না।. 


ছোয়েবুল্লা খা 

নিজাম রাঞ্যের রাজাকার-বর্ধরতার শেষ হুইয়াছে। 
কিন্তু তাহারা রাজ্যের জীবনে যে বিপর্ধ্যয় আনিয়াছে, মানুষের 
মনকে যেরূপভাবে বিষাক্ত করিয়াছে, সেই বিষ-ক্রিয়! দুর 
হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। সেই বিষের উৎসমুখ 
সৃসলমান সমাজের সংকীর্ণতার মধ্যে নিছিত, যে সংকীর্ণতার 
দরুন তাহার] ভারতবর্ধকে সাত-আট শত বংসরের মধ্যে 
মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল না। সকল মুসলমানই এই 
দোঁষে হ& ছিলেন না বা এখনও নাই । কিন্ত এই ব্যতিক্রম 
সংখ্যায় এত কম যে তাহার] মুসলমান সমাজের চিন্তার ও 
কর্ণের উপর কোন প্রভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই বা 
পারিতেছেন না। দৃষ্ঠাস্ত-স্বরূপ বাদশাহ আকবরের ভায় 
প্রবল প্রতাপ তীক্ষবী ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন একছত্র সত্রাটেরও 
ব্যর্ঘতার কথা বলা যায়। হায়দরাবাদ রাজ্যের সাংবাদিক 
ছোয়েবুজপ। খাও এই পর্ধ্যায়তৃক্ত । সান্দ্রদায়িক সম্বয়প্রয়াসী 
এই মুবক রাঞ্জাকারের হাতে বিন হুটয়াছেন । কাসিম 
রেজতি নাকি হুকুমজ্জারী করিয়াছিল যে, যে মুসলমান 
হায়দরাবাদ রাজ্যে মুসলমান প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে কথ! কছছিবে, 
তাহার হাত পা কাটিয়। পরে হত্যা করা হইবে । ছোয়েবুল্লা 
খাঁকে এই ভাবে হত্যা কর] হুয়। 

হায়দরাবাদ রাজ্যে যে অত্যাচার ও গণতন্ত্রবিরোধী 
কার্যাকলাপ চলিতেছিল ঠাহার নিজের “ইমরোজ” পত্রিকায় 
দ্রিনের পর দিন তাহার বিরুদ্ধে ততদন] কর। হইতেছিল। 
সেইন্বত তিনি শাঁসকশ্রেমী ও তাহাদের পৃষ্ঠপোধিত রাজাকার 
গুগাদের চক্ষুশুল হুইয়া পড়েন। ওসমানিয়! বিশ্ববিভালয় 
হইতে পাঠ লমাণ্ড করিয়া যৌবনের প্রারত্ত হইতে তিনি 
নিজামশান্থী রাজ্যের জনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্রত 
গ্রহণ করেম। ১৯১৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে 
গাহার জন্ম; ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গ্রগ্তধাতকের হাতে 





প্রাণ হারাইলেন। “তান্গ” নামক উর্ঘ, সাপ্তাহিকে তাহার 


সাংবাদিক জীবন আরম হয়। সরকারের আদেশে খন 
তাহ বন্ধ হুইয়! যায় তখন তিনি গ্ীনরসিংহ রাও পরিচালিত 
পয়ায়ত" দৈনিক পজ্জিকায় সহকারী সম্পাদকন্ধপে কার্ধা 


বাসী 
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করেন। সরকারী ও রাঞজ্জাকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগম 
বন্ধ করিবার উদ্বেন্টে এই পত্রিকাখানিকেও গল! টিপিয়া মারা 
হয়। তারপর “ইঙ্নরোজের” আবির্ভাব । 

ছোয়েবুল্লা খা বীরের মত বীচিয়ছিলেন ; ম্বত্যুও হইল 
গাঙার বীরের মত। স্বাদেশিকতার সেবায় কতটা আত্ব- 
ভোল। হুইলে নিব্ের সমাজের বিরুদ্ধে লোকে যাইতে পারে, 
তাছার মাহাত্া আমাদের হ্বদয়ঙ্গম করিতে হইবে । ছোয়েবুজা 
খাঁর স্বেচ্ছান্বত্যু তারতরাধ্রের মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিয়! গেল; ভারতরাষ্রের কর্তবা নির্দেশ করিয়া গেল। 
এই ত্যাগ তাহার সহ্ধর্টিক্নীর জীবনে সাম্বনা আনিবে। 
তাহার হুইটি সন্তান এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়া দেশের 
মনকে বিশ্তুদ্ধ করিবে । তাহারাই হইবে ভারতরাষট্রের অরষ্টা ঃ 
ভাঁরতপস্থার প্রচারক । 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায-স্বৃত্যুবাধিকী 


প্রলিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম স্বত্া- 
বাধিকী উপলক্ষে গত ১৩ই আশ্বিন সাধারণ ব্রাহ্মসমা্জ মঙ্গিরে 
এক স্থতিসতা হুয়। শ্রীযুক্ত ছেমেক্জপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। 

অধ্যাপক প্রিয়রপ্রন সেন বলেন- “প্রবাসী পত্রিকার স্থচন! 
হুইতে শেষ পর্ধ্যস্ত রামানন্দ বাবু নিজে আড়ালে থাকিয়। 
অভের জন ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া দেন। চিন্তাঞ্ঈীল পাঠকদের 
কাছে প্রবাসী ছিল অপরিষ্থার্ধ্য ।” 

শ্রীযুক্ত মাথনলাল সেন বলেন- রামানম্দবাবু ছিলেন অপূর্বব 
মনীষাসম্পন্ন কর্দযোগী। অঞ্দের শিক্ষার জন অক্ষর এবং 
বালকবালিকার শিক্ষার জন্ড সচিঅ বর্ণপরিচয় তিনি লিখিতে 
আরম্ক করেন। ভবিষ্যৎ বার ও সমাজ জীবনের উজ্জ্বল স্বপ্র 
দেখিয়া তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার হৃদয় ছিল 
আকাশের মত উদার এবং মনীষা ছিল সাগরের মত গম্ভীর । 

যুক্ত হেমেশ্ত্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির বক্তৃতায় বলেন-_ 
প্ধাসী” পত্রিকার সম্পাদকরপে রামানন্দবাবু ঘেয়েদিগকে 
সেবাপরায়ণতায় উদ্ধদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রদ্দীপ, 
প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু পছ্ছিকার সম্পাদক ছিলেন। তাহার 
সাংবাদিক সাধুতা সকলের অন্করনীয়। তাহার, সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে গভীর জান শুধু নয়, সতোর প্রতি নিষ্ঠা এবং দেশ ও 
জাতির প্রতি গভীর ভালবাসার পরিচয় থাকিত। সেই আদর্শ 
আজ একান্ত প্রয়োজন হুইয়াছে। তাহার সাংবাদিকতার আদর্শ 
আমাদের কাছে ধ্রবতারার মত উদ্্বল হুইয়া থাকিবে । কোন 
দ্বিন তিনি শ্বার্থ-প্রণোরদিত হুইয়। সাংবাদিকের কাজ করেন 
মাই। সাংবাদিক হিসাবে তিনি শিক্ষকের কান করিয়াছেন। 
সেইন্ষভ তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি 


. পুজার ছুটি. 
শারদীয়। পুজা! উপলক্ষে প্রবাসী কাধ্যান্পয় ২২শে আশ্বিন 
(৮ই অক্টোবর) হইতে ৪2] কার্ডিক (ৎ১শে অক্টোবর ) 
পর্যস্ত বন্ধ থাকিবে । এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-ঠাকাকড়ি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্যালয় খুলিবার পর কর! হইবে । 


অবস্থা ও ব্যবস্থা 
শ্রীবিমলাচরণ দেব 


"অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা” আমাদের দেশের একটা প্রাচীন 
প্রবাদবাক্য। এই অল্লাক্ষরের মধ্যে কতকালের পুরুষাস্থ- 
ক্রমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অন্তনিহিত এবং এই "অভিজ্ঞতা" 
সবটাই মিষ্ট নহে। কারণ অগিজ্ঞত| বলে যে, অবস্থা বুঝি 
যদ্দি ব্যবস্থা কর] যাঁয়, তাহা হইলেই কল্যাণ হয়। আর, 
অবস্থ। ন। বুঝনা ব্যবস্থা করিলে ব1 অবস্থা বুঝিয়াও একটা 
কাল্পনিক লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্যবস্থা করিলে 
অকল্যাণ অবশ্থন্তাবী। কল্পলোকের দোহাই পাড়িলে সে 
অকল্যাণ রোধ করা যায় না। 

তাই যখন মহাভারতে পাইলাম “ধর্মে হ্যাবস্থিকঃ স্থৃত:” 
বড় আনন্দ হইল । 

এখন “ধর্ম” কি? সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি সম্প্রদায় 
বিশেষের এক প্রকার বিশ্বাস । যথা হিন্দু ধর্ম, মুলমান 
ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি । বন্ততঃ “ধর্ম” শব্দের বুৎ্পত্তি- 
গত মূল অর্থ হইতেছে “যাহা ধারণ করিয়া রাখে, যাহা! 
মানুষ তথ! সমাজকে অবসন্ন হইতে দেয় না” প্রকৃতই, 
যখন মানুষ সংসারের ও নিজ মনের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে 
“কান্দিশীকো ভয়দ্রুত:” হইয়া! বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন সে 
অবপন্ন হয় ও নাশের দ্রিকে যায়। সে সময়ে যদি সে 
এমন কোনও অবলম্বন পায় যাহাকে ধরিয়া সে দাড়াইতে 
পারে, সে বাচির়া যায় । এই অবলপ্চনই আদিম “ধর্ম” | 

আমার মনে হয় প্রারুতিক শক্তির উদ্দাম অভিব্যক্তিই 
আদিম “ধর্মের মূল। যখন প্রবল ঝড় বহে, যখন প্রব্ল 
ঝড়ে দুইটা বৃক্ষশাখা দ্বৃষ্ট হইয়া অগ্নযৎ্পাদন করে এবং সেই 
অগ্রিতে সমগ্র বন দগ্ধ হইয়া যায়; যখন অবিশ্রীস্ত বৃষ্টিতে 
সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয় এবং জীবজন্তু অসহায় ভাবে 
ভাসিয়া চলিতে থাকে, তখন এই সমস্ত প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের শক্তি যে অবারণীয় তাহা অনুভব করিয়া মানুষ 
বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে । তখন সে স্বভাবতঃই 'মনে 
করে যে, যদ্দি সে এই বায়ুর নিয়ামক শক্তি, এই বৃষ্টির 
নিয়ামক শক্তি, এই অগ্নির নিয়ামক শক্তির শরণাপন্ন হয়, 
তাহা হইলে সেই অপ্প্রাকৃত (৪9196770900:%] ) শক্তি 
প্রসন্ন হইবে ও তাহাকে রক্ষা করিবে। এইব্ধপে সে যখন 
যে শক্তির শরণাপন্ন হয়, স্বভাবত:ই সে সেই-শক্ভিকে সর্বময় 
সর্বপ্রধান বলিয়া স্ততি করে। পরে কালক্রমে সে অন্থভব 
কৰে যে, সে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির যে উপাসনা করিতেছে, সে 
সমস্ত এক মহাশক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। তখন সে 


এই এক মহাশক্তির অস্তিত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব অনুভব করিয়া 
তাহাকেই অবলম্বন করে। এইরূপে মানুষ “বহুদেব” হইতে 
“একদেব” ধারণায় উপস্থিত হয়। ক্রমে একান্ত প্রণিধান 
দ্বারা বুঝে যে, ধাহাদের “বহু” মনে করিতেছে তাহারা 
তত্বতঃ “এক” এবং এই “এক**ই বিভিন্ন অভিব্যক্তি দ্বারা 
“বহু” রূপে প্রকাঁশ পাইতেছেন। যাহাঁই হউক, মানুষ 
এই “বহুদেব” ও এই “একদেব” অবলম্বনেই বিভ্রান্ত অবস্থা 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়| স্থ্ধ্য লাভ করে। 

এই অবস্থাতেই স্ব, স্তুতি, পুজাদির উৎপত্তি । এদেশে 
এই স্তব-স্ততি পূজা ক্রমে ফাগধ্ঞ, শ্রোত, ন্মার্ড, গুহাদি 
ক্রিম্নাবূপে পরিণত হয়। ইহাই হইল “অ-প্রাককত ধম”, 

ধম্রে অপর এক রূপ আছে--"সঘাক্জধর্ম।” যখন 
মনুম্ত-মিথুন একেলা থাকে, তখন অপর কোনও জস্ত- 
মিথুন হইতে তাহার বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এমন 
কি, প্রথম প্রথম যখন একাধিক মন্ুয্য-মিথুন একত্র 
অবস্থানাদি করে তখনও স্থায়ী বন্ধন কিছুমাত্র থাকে না। 
স্বল্লমাত্র কারণে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখনও 
“সমজ” মাত্র । কিন্তু ক্রমে মনুষ্য-মিথুনের! সংঘবদ্ধ হয়। 
তখন নিয়মাদির আবিতাব হয়। এ নিয়মাদির দ্বারা নব- 
গঠিত সংঘ চালিত হওয়ায় এ নিয়মগ্ুপিই সংঘকে স্থায়ী 
বন্ধনের দ্বার। ধারণ করে এবং বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থা 
হইতে রক্ষা করে। এই স্থায়ী বন্ধনই “সমজ”কে “সমাজ”-এ 
পরিণত করে। এই নিয়মগুলিই “সমাজধর্ম”। 

কালক্রমে পৃর্বোক্ত প্রাক্কত ধর্ম সমগ্র সমাজকে 
প্রভাবিত করিয়া ব্যাপকতর “সমাজধর্মে”্র অন্তনুক্তি হয় 
এবং এ যুক্তধর্ম সমাজের সর্বাঙ্গীণ বন্ধনের স্ষ্টি করে। এই 
যুক্তধর্মই শুধু প্ধর্ম” বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য, কারণ 
এই যুক্ত ধর্মই সমাজকে সর্বতোভাবে সর্বপ্রকারে ধারণ 
করিয়া বাখে। 

হিন্দুগণের নীতির বিশেষত্ব এই যে উহাতে ধর্ম” 
অর্থে পূর্বোক্ত ছুই ধর্মের যুক্তরূপ বুঝায়। প্রতীচ্যেব 
[911210) শব্দ আমাদের “ধর্মের ঠিক প্রতিশব্দ নহে। 
প্রতীচ্যের 79118107 পূর্বোক্ত “অ-প্রারুত ধর্ম” মাত্র বুঝা ইয়া 
জাতির জীবনের অংশমাত্রে আবদ্ধ । হিন্দুর প্ধর্»” জাতিকে 
সর্বাঙ্গীণ ব্যাপিয়া আছে। 

“অ-প্রাকৃত ধর্ম”, “সমাজ ধর্ম” ও তাহাদের যুক্তরূপের 
(বা "ধর্মে”র) উদ্ভবের মুলহুত্র বলিলাম । বল! বাহুল্য, 


১৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





মূলহ্ত্র এক হইলেও সকল সমাজে উহাদের কেহই 
একই আকারে আঘিভূতত হয়না। সংসারের সকল 
জিনিষের মত “ধর্ম”ও একাধিক কারণ দ্বারা সঙ্ঘটিত। 
উৎপত্তির সময় যে সমস্ত কারণ যে ভাবে সক্রিয় থাকে, 
তদ্দারাই “ধর্মের আকার নিয়মিত ও নিধ্রিত হয়। কারণ- 
সমূহ একই ভাবে বা পরিমাণে বা শক্তিতে সকল সমাজে 
কোনও সময়েই থাকে না ও থাকিতে পারে না। এইজন্য 
“ধর্মের আকার কোনও ছুই সমাজে ঠিক এক হইতে পারে 
না। কিছুনা কিছু পার্থক্য থাকিবে। এই পার্থক্যের 
প্রধান কারণ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু 
ও জাতি (7207010£) ০: 78০৪ )7 বাস্তবিক পক্ষে দেখা 
যায় যে, তৎকালীন সমগ্র অবস্থা অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক 
অবস্থান, জলবায়ু, জাতি, অপরাপর জাতির সহিত নৈকট্য 
বা দূরত্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অন্কূল ও প্রতিকূল কারণের 
সহিত সামগ্রন্ত করিয়া যে নিয়মপমষ্ি হয়, তাহাই প্ধর্ম” | 
সমগ্র “অবস্থা” বারা নিয়মিত ও নিধণরিত হয় বলিয়া “ধর্ম” 
সত্যই “আবস্থিক”। 

ইহ] হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে অবস্থার পরিবর্তন হইলে 
প্ধর্ম”ও তদনুরূপ পরিবর্তিত হয়। এক অবস্থায় যাহা “ধর্ম” 
অপর অবস্থায় অর্থাৎ পূর্বাবস্থা পরিবর্তিত হইলে তাহা আর 
প্ধর্ম” থাকে না, তাহা “অ-ধর্ম” হইয়া পড়ে। “অ-ধর্ম” 
অকল্যাণের আকর। যেমন, ব্যক্তিগত ভাবে বলি, আজ 
আমার শরীর বেশ সুস্থ, এক প্রকারের আহারাদি আমার 
শরীরের পক্ষে অশ্ুকুল, অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান করে। 
অবস্থান্থযায়ী বলিয়া ইহ “ধর্ম” । আগামী কাল যদি আমার 
শরীর সুস্থ না থাকে, তাহা হইলে পুর্বদিনের আহারাদি 
আমার শরীরের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে না, বিশেষ 
প্রতিকূল হইবে। পরিবর্তিত অবস্থাতে পূর্ববৎ আহারাদি 
করিলে স্বাস্ত্বোর হানি, এমন কি প্রাণনাশ পরাস্ত, হইতে 
পারে। অবস্থান্থযায়ী নহে বলিয়! ইহা "অ-ধর্ম” এবং সেই- 
জন্যই অকল্যাণের কারণ। যদি বীচিতে হয, নিজ সত্তার 
অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে অবস্থার পরি- 
বত'নের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থার সামগ্রশ্ত রাখিয়া চলিতে হইবে। 
তাহা না করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে। ইংরেজীতে বলে 
"08106 0" 091187৮ | হনুমান নিজ চিরজীবিত্বের কারণ 
ভীমকে বলিয়াছিলেন-_-“যুগংৎ সমন্বর্তামি কালো হি 
ছুরতিক্রমঃ”। 

দ্ধর্ম” ও “অ-ধর্ম” সন্ধে এই মূল ভিত্তিগত সত্য মনে 
রাখিয়া আমাদের দেশের “অ-প্রাকৃত ধর্ম” সম্বন্ধে দুই-একটি 
কথা বলি। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আদিম "অ-প্রাকত 
ধর্ম” ক্রমে যাগবজ্ঞাদি রূপে পরিণত হয়। ক্রমে অনুষ্ঠানের 


প্রাবল্য ঘটায় ক্রিম়্ার উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া গেল। এই 
পরিণতিতে সাহাধ্য করিল নানাপ্রকার খু'টিনাটি বিধি- 
নিষেধের আবির্ভাব। এই ভাবে ও ক্রমবধধমান বিধি- 
নিষেধের আবরণে ও চাপে অ-প্রাকৃতিক ধর্মের প্রক্কত 
উদ্দেশ্া ( অর্থাৎ সর্বনিয়ন্ত্রী শজির অনুভূতি ও মনন) 
অন্তর্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রাণহীন ক্রিয়।- 
কাণ্ডে পরিণত হইল। এইরূপ বিধিনিষেধের ছুই একটা 
উদ্দাহরণ দিই-_-অমুক ভ্রব্য সম্মুখে রাখিতে হইবে, বামে বা 
দক্ষিণে রাখিলে সমস্ত মাটি; জল মাটিতে ফেলিবে,. 
কোনও পাত্রে ফেলিলে সর্বনাশ; খবরদার, “মালা” 
বলিবে না, “শর » বলিবে, যদি ভুল করিয়া “মালা” 
বলিয়া ফেল, খুঁড়ি খুঁড়ি বলিয়া *শ্রজ” বলিবে, ইত্যাদি। 
এই সব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সাবধান হইতে সমস্ত মন ব্যস্ত 
রহিল। আদল কাজের জন্য কিছুই রহিল না। 

এইরূপে ধর্মে গ্লানি আসিল। ধর্মে গ্লানি আপিলেই 
ভগবানের আবির্ভাব অবশ্ঠন্ভাবী। এখানে আবির্ভাৰ 
হুইল বুদ্ধদেবের। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার 
স্থান ইহা নহে। মোটামুটি বলা যায় যে, বুদ্ধদেব তদানীস্তন 
বেদের অক্ষরমাত্র ও বিধিনিষেধ দ্বারা জটিলীরুত ক্রিয়া- 
কাণ্ডের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন এবং তাহার দৃষ্টিতে যাহা 
ধর্মের সারতত্ব, অর্থাৎ শীল ও আচার, প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি মৈত্রীভাবনা, করুণা ভাবনা, 
অহিংসা প্রভৃতির মূলস্থত্র প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 

কিন্ত এ কথা কোথাও পাই না ষে, তিনি মৈত্রীভাবনা, 
অহিংসাদি প্রয়োগ অবস্থানিবিচারে করিতে বলিয়াছিলেন। 
বরং পাই যে, যখন মগধসেনাপতি সিংহ তাহার নিকট 
অহিংসা সন্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি উত্তরে বলিয়া- 
ছিলেন যে, যেগানে হিংসা করিলে অনেক লোকের উপকার 
হইবে, সেখানে হিংসা অবশ্ঠকর্তব্য। বলা বাছল্য, ইহাই 
“অবস্থা বুঝিয়! ব্যবস্থা”, ইহাই প্ধর্ম”। 

কিন্তু কালক্রমে তাহার পরবর্তী লোকেরা “অবস্থা” 
সহিত প্ধর্মেগ্র সম্পর্ক ভুলিয়া গেল। অবস্থা বিচার নাই, 
স্থান অস্থান বিচার নাই; সর্বত্র সর্বকালে মৈত্রীভাবনা, 
করুণাভাবনা, অহিংসাদি “ধর্ম”, ইহাই প্রচার হইতে 
লাগিল। অবস্থাবিশেষে যে মৈত্রীভাবনা, অহিংসাদি পরম 
অধর্ষ, তাহা কেহ ভাবিল না। 

এইরূপ প্রচার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার হয় ত প্রথমে করিতে পারে নাই। কিন্ত 
জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল। 
জনসাধারণের মধ্যে চিস্তাশক্তি বিশেষ থাকে না। চিন্তা 
শক্তির অভাবে মানসিক জড়তা ও তওপ্রস্থত প্গড্ডলিকা- 


কার্তিক 


অবন্থ। ও ব্যবস্থা! ১৯. 





বৃতি” অবস্তত্ভীবী। জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বিকৃত 
বৌদ্ধভাবগুলির প্রচার ও প্রসারই বৌদ্ধগণের সম্প্রদায়রূপে 
অস্তিত্ব নাশের অন্ততম ও প্রধান কারণ। সহাবস্থান জন্য 
বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ও প্রাচীনপন্থী হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর 
ভাবের অবশ্ঠস্তাবী আদান-প্রদান হইয়া! ছুই সম্প্রদায়ে ক্রমে 
এরূপ ভাবসমীকরণ হইয়া গেল যে, বৌদছমশ্প্রদায়ের স্বতস্্ 
অস্তিত্ব থাকার আবশ্যকতা রহিল না এবং ক্ষুদ্রতর বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায় বৃহত্তর হিন্দুসম্প্রদায়ে অনায়াসে মিলিয়া গেল। 
যে বুদ্ধ প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন, ধাহাকে মহা 
ভারতে এক স্থলে “চৌর” পর্যস্ত বলা হইয়াছে, হিন্দু বৌদ্ধ 
মিশিয়া গেলে সেই বুদ্ধই হিন্দুর দশীবভার মধ্যে কৃষ্ণকে 
সরাইয়৷ গাহার স্থানে বসিলেন। 

শুনিতে পাই অনেকে বলেন যে, এই বৌদ্ধ প্রভাবের 
যুগ নাকি আমাদের ইতিহাসে সর্বোজ্জল যুগ । এই যুগের 
সাহিত্য, দর্শন, কলা, স্থাপত্য, নাগাজুনাদির রসবিদ্যাচ্চা 
প্রভৃতি আমাদের জাতির পক্ষে নাকি চিরম্মরণীয়। 
মাহিত্যাদি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি ( কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রৌচী- 
বাদ হইলেও) প্রতিবাদ করিতেছি না। কিন্ধ এ যুগ 
আমাদের দেশের “সর্বোজ্জল যুগ”, ইহা! ঠিক নহে। 

“লাভ”-এর কথ! বলিলেই “লোকসান”-এর কথা আসে। 
সাহিত্যাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধযুগে লাভের কথা শুনিলাম। 
লোকসান কিছু হইয়াছিল কি? দুইয়ের মধ্যে কোন্টা 
বেশী? 

ছুই-একটা কথা বলি__-7808695100) 01 01০০ নাকি 
আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্ের একটা বড় অবদান । 
কিন্ত বোধ হয় অনেকে খবর রাখেন না যে, চরক সংহিতায়্ 
1780300810 ০€1)1000-এর ব্যবস্থা আছে, সগ্যোহত ছাগের 
বক্তদ্বারা। অনেকেই জানেন যে, স্থশ্রতসংহিত। প্রধানতঃ 
শল্যতস্ত্রের গ্রন্থ, এদেশের 88129010+3 13800১০০৮ বলিলেই 
হ্য়। স্থশ্রুত মতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আট তন্ত্রের প্রথম 
তন্ত্র “শল্য” | ইহাতে এত প্রকার শল্য তন্ত্রের যন্ত্রাদির 
(881%1081 10867010)67065 8100 810101181)089 ) বর্ণন! 
আছে যে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্ত এই সমন্তই ও এই 
প্রকারের আরও কত কিছু লোপ পাইয়াছে, যত দুর মনে 
হয়, “অহিংসাপ্র বিকৃত বৌদ্ধ প্রচারে। 


কিন্ত এই বিরুৃত বৌদ্ধ প্রচার সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট 
আর এক ভাবে__“অহিংসা, মৈত্রীভাবাদি অবস্থা 

কর, ইহাই পরম ধর্ম” এই নীতি নিরম্তর প্রচার 

ঘারা জনসাধারণকে সশ্মোহিত করিয়া, ভূতাবিষ্টের মৃত 
করিয়া, সমগ্র জাতিকে যুদ্ধবিমুখ ও নিরবীর্ধ্য করি্নাছে। এই 
ভাবে বিকুত বৌদ্ধ গ্রচার জাতীয় জীবনের মর্মস্থলে যে অতি 


ক্র ও গভীর আঘাত হানিয়াছে, তাহা স্থির ভাবে ভাবিয়! 
দেখিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহার 
ফলে সমগ্র জাতি একাস্ত যুদ্ধবিমুখ ও সর্বাবস্থায় অবস্থা- 
নিধিচারে শান্তিকামী (06709 86 ৪0 07109) হইয়া 
পড়ায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা, যাহা আজও কাটাইয়া 
উঠিতে পারিতেছি না। বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ আমাদের 
ইতিহাসে জাতীয় সর্বনাশের যুগ। 

ভারতের বাহিবেও দেখি, মোঙ্গল জীতির যে অংশ 
মুনলমান ধর্ম অবলম্বন করিল, তাহারা কি ভাবে বিশ্ব বিজয় 
করিয়াছিল। আর-_বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনের অবস্থা ! 

যদি মানুষের মত অস্তিত্ব বজায় বাখিতে চাও, শাস্তি- 
বাদী হইলে চলিবে না, ইতিহাস একবাক্যে ইহা বলে। 

বৌদ্ধ প্রভাব বঙ্গে খুবই বেশী হওয়ায় এখানে বৈদিক 
ধর্ম একেবারে লোপ পাইয়াছিল। পরে হিন্দুধর্মের পুন- 
কুখানের চেষ্টা হয় পশ্চিম অঞ্চল হইতে ব্রাঙ্গণ আনিয়া, 
ইহ। সকলেই জানেন। কিন্তু ইহারই পরে আর এক 
আবিঙাব হইল-_রঘুনন্দন। পুনঃপ্রতিষ্টিত হিন্দুধর্সে ব্রাহ্মণ 
প্রাধান্য সির জন্য ঝঘুনন্দন প্রচার করিলেন-_-দেশে ব্রাঙ্গণ 
অটুট আছে, কাঁল-বিপর্যয়ে অনেক কিছু গিয়াছে, কিন্ত 
ব্রাহ্মণের কোনও ক্ষতি হয় নাই, ব্রাঙ্গণকে স্পর্শও করিতে 
পারে নাই। কিন্তু সেই কাল-বিপর্যয়েই ক্ষত্রিয়, বৈশ্থা, 
সমস্ত শূত্র 'হইয় গিয়া শূদ্রের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরিচারকের) 
সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়াছে । তাহার এই মতের “প্রমাণ” কি, 
এ কথ! তুলিলেই “সছ্যোঙ্গাত সংহিতা”র গল্প মনে পড়ে। 

তখন দেশের পণ্ডিত সমাজের এরূপ হীন অবস্থা যে 
রঘুনন্দনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার লোক নাই। এক 
মাত্র রঘুনাথ শিরোমণির কথা শুনা যায়, যিনি কথঞ্চিৎ 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বঘুনন্দন নিজ প্রণীত “তত্ব” 
অনুসারে পুত্রের উপনয়ন দিয়া রঘুনাথের নিকট লঙ্টয়া গেলে 
তাহার এ পুত্র রঘুনাথকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু 
রঘুনাথ প্রত্যভিবাদন না করায় রঘুনন্দন ক্ষুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন__"ব্রাঙ্গণ আপনাকে অভিবাদন করিলেন, আপনি 
প্রত্যভিবাদন করিলেন না।” রঘুনাথ তখন বলিলেন__ 
“তোমার “তৰ" অনুসারে তোমার পুত্রের উপনয়ন হইয়াছে 
কিন্ত আমার উপনয়ন তোমার “তত্ব অনুসারে হয় নাই। 
তাহা হইলে তোমার পুত্র বদি ব্রাঙ্ষণ হয়, আমি ব্রাঙ্ধণ 
নহি। আবার আমার যে প্রথাগ উপনয়ন হইয়াছে, তোমার 
পুত্রের সে প্রথায় উপনয়ন হয় নাই। তাহা হইলে আমি 
যদি ব্রাক্ষণ হই, তোমার পুজ্র ত্রা্চণ নহে । এ অবস্থায়, 
হয় আমি উহার অভিবাদনের যোগ্য নহি ব! তোমার পুত্র 
আমার প্রত্যভিবাদনের যোগ্য নহে, এমন কি আমাকে 


২০ প্রধার্সী 





অভিবাদন করিবার অধিকার তাহীর নাই ।* ইহাঁর ফলে 
রঘুনন্দনের উপনয়ন সম্বন্ধে “তত্ব” চলিত হয় নাই। 

কিন্তু প্রতিবাদের অভাবে রঘুনন্দনের এই ত্রাক্ষণ-শূদ্র 
মত চলিম্বা গেল। প্রতিবাদের অভাবের কারণ অঙ্মান- 
সাপেক্ষ। 


অপেক্ষারুত উচ্চতর স্তর হইতে নিরস্তর প্রচারের ফলে 
সন্মোহন হইল। জনসাধারণ সম্মোহিত হইয়া সত্যই শূদ্রত্ 
প্রাপ্ত হইল। ক্রাঙ্গণ বলিল-_-*শান্ত সব আমার, আমি 
যখন যাহা বলিব, তাহাই শাম্ম তোমরা বেদাদি শাস্ব 
পড়িলে অনন্ত নরকে যাইবে; গুঁকার উচ্চারণ করার অধি- 
কার কেবল আমাদের এবং তোমরা উহ! উচ্চারণ করিলে 
তোমাদের জিহ্বা খসিয়া পড়িবে”__( এই শেষ কথাটি 
বাল্যকালে আমি এক নিরক্ষর রুটিওয়াল। “ক্রাঙ্মণকে 
বলিতে শুনিয়াছি) ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্টে শাস্ত্রাদিতে 
গ্রক্ষেপের কথা অবিদিত নহে । 1797790010 পন্থ 
প্রতীচ্যের অবদান নহে। 


এইরূপে দেশের জনসাধারণের মনে পরাভূত মনোবৃত্তি 
(00611900 ০০018) জন্মাইয়া দেশের কি পরিমাণ 
অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা সহজে অন্থমেয় । 

বাংলা শক্তিপূজার দেশ। সহজে কাবু হইতে চাহে 
না। রঘুনন্দনের “তত্ব” মানিয়া লইয়া বাঙালী ক্ষত্রিয়ের 
ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তি লুপ হইল না । তাই সীতারাম, মেনাহাতি, 
প্রতাপািত্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুমলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল- 
বিক্রমে লড়িয়া৷ দেশের জাতির অস্তিত্ব সগৌরবে বক্ষারর 
চেষ্ট1 করিতে লাগিলেন। 


কিন্তু বিধাতা বিরূপ । চৈতন্যের উদয় হইল। চৈতন্তের 
সমর্থকেরা বণিয়! থাকেন যে, তীহার আবির্ভীব না হইলে 
সারা বাংলা মুসলমান হইয়া! যাইত। হয় ত। কিন্তু 
পঞ্জাবেও ত এ অবস্থা, মুনলমানদিগের প্রচণ্ড চাপ। 
সেখানে ঠিক চৈতন্তের সময়ই নানকের আবির্ভাব। দুই 
জনে সমসাময়িক। কিন্তু এক দিকে নানক ও তীহার শিখ 
এবং অপর দিকে চৈতন্য ও তাহার বৈষ্ণব! [০0 ০0 
60018 010০79 800 ০৮, 6015 ! এই পার্থক্যের কথা ভাবিলে 
মনে পড়ে “মাটির গুণেপ্র গল্প ! 

চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ের মূল মন্ত্র “অহেতুকী 
প্রেম”-পসির্বাবস্থায় নিবিচারে প্রেম বিলাও,» “মেরেছ 
কলমীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না?” আর, 
আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম বলে, “অবস্থা-বিশেষে প্রেম পরম 
ধর্ম”__কিন্ত ইহাঁও বলে, “যদি অত্যত্ত পৃজ্য বেদাস্তপারগ 
ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে আততাম়ীরূপে আনেন সে অবস্থায় 
তাহারে হত্যা করিবে, তাহাতে দোষ নাই।” 


| 00 ১৩৫ 
কর্তব্য অকর্তব্, ধর্ম অধর্শশ যে অবস্থা-বিশেষের উ 

নির্ভর কনে, ইহা! ভুলিয়া বাওয়ার মত মারাত্মক তুঙ্প-আর 
হইতে পারে না। এইখানে কাশ্মীরের অন্তর্গত দরদিস্থানের 
একটি প্রবাদ বাক্য 'মনে পড়িতেছে-_“রাজার সম্মুখ দিয়! 


বা ঘোড়ার পিছন দিয়! চলিবে না, লাথি খাইবে।” 


টৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম নিবার্ধ নিয্বশ্রেণীর 
মধ্যে প্রসার লাভ করিয্বাছিল। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে 
বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগা 
এরূপ যে, এই নিবিচার প্রেমের ভাব ও ভাবালুতা৷ সারা 
সমাজকে ক্রমে আবিষ্ট করিয়াছে । এই প্রেমপন্থ দেশের 
উদর জাগ্রত ভাবকে বিদাস্ন দিম্না তংস্থলে আনিম্া দিয়াছে 
“ভাব লাগা”-_মাঁনসিক অবসাদ ও অবনতি । প্রমাণের 
আবশ্ঠকত৷ নাই, শুধু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ। 

আরও কি করিয়াছে? যে দেবতা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ 
যাহার এক হস্তে যুদ্ধবাগ্ধ শঙ্খ, অপর দুই হস্তে প্রচণ্ড 
আম্মুধ, চক্র ও গদা এবং শেষ হপ্তে ক্ষত্রিয়বীধার্জিত পন্ম- 
উপলক্ষিত শ্রী; যিনি প্রতোদমাত্র অবলহ্বনে ভীম্মের মত 
যোদ্ধার সহিত. যুদ্ধের জন্য উদ্দাম বেগে ধাবমান হইয়া- 
ছিলেন, তাহার হাতে দিল বেধু ও মাথায় দিন প্রেমের 
পসরা! কি মর্মাপ্তিক রূপান্তর ! 


প্রেমে গদগদ করিয়া দেশকে নিকীধ্য করার জন্য চৈতন্ত- 
প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম এদেশের ইতিহাসে চিরস্মর্ণীয়। 

আশ্চধ এই যে, এখনও এদেশে আর এক আকারে 
এই অহেতুকী সবাবস্থায়, অবস্থ। যাহা হউক, (প্রেমের 
পর্ব জোর চলিতেছে । কেহ তোমাকে কাপুরুষের মত 
ছুরি মারিলে তাহাকে প্রেম করিবে। তোমার বাড়ী লুঠ 
করিয়া আগুন দিলেও এ ব্যবস্থ!। এক পরূসাও পাইবার 
অধিকার না থাকিলে৪ তাহাকে “কোরা চেক” লিখিয়া 
দিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠ। দেখাইবে। অবস্থা বিবেচনার 
কোন প্রয়োজন'নাই । কেবল প্রেম করিবে। 


চৈতন্যের প্রেমপন্থে শ্রীকষ্ণের দারুণ বূপাস্তর হইয়াছিল 
বলিয়াছি। বর্তমান প্রেমপন্থে আর এক ক্ষত্রিয় বীরের 
শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে । যে দিন প্রথম “রামধূন” শুনি 
তখনই মনে হইল যে, এ স্থুর খুবই চেনা, কোথায় 
শুনিয়াছি? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল। মনশ্ছক্ষে 
একথানি ছবি ভাপিয়৷ উঠিল। রাস্তার ধারে ছিন্নবন্ 
পরিহিত হিন্দীভাষী ভিক্ষুক প্রনারিত পাণি দক্ষিণ হইতে 
বামে ও বাম হইতে দক্ষিণে সঞ্চালিত করিয়া করুণ স্তরে 
কম্পিত কঠে গাহিতেছে-_-“একঠে! আধেলা দেলা দে 
রাম!” হায় রাম! যেরামকে স্মরণ করিলেই 


কান্তিক 
মনে পড়ে, “রাঘব রাবণারিম্‌” ; দুরধর্ধ, ভ্রেলোক্যবিজয়ী, 
দেবদীনবগন্ধর্বাদির যমস্বূপ, লোকরাবণ রাবণকে ষে বাম 
যুদ্ধে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন । ধিনি কটাক্ষমাত্রেই মদ- 
দৃপ্ত পরগুরামের দর্প ও তেজ হরণ করিয়াছিলেন, সে রামের 
সম্বন্ধে গানের স্থর হইল “একঠো আধেল! দেল! দে রা-1-_ 
1_য”! যদ্দি রামের নামে গান বীধ, ত এমন গান বাধ 
যাহার শব্দে ভূত প্রেত পালাইবে ও ভক্তভ্রনের মনে অতুল 
সাহস আসিবে । আমাদের “বন্দেমাতরম্” গর্জনের কথা 
মনে পড়ে । এ গর্জন শুনিলে আমাদের শক্রদের মানসিক 
অবস্থা কি হইত এবং এখনও হয়, জীনিতে বাকি নাই। 

আর এই নব প্রেমপন্থ ও কাছুনী স্থরে রামের গান 
কখন? যখন দেশের ও জাতির অবস্থা-সক্কট ; স্থতিকাগারে 
নবঙ্জাত রাষ্ত্রকে বালথহে ঘেরিয়াছে । যখন ইংরেজ 
অথগু এভারতকে ৬০২ টুকরায় ভাগ করির| দিপা! মজ। 
দেখিতেছে ( অর্থাৎ ৬০০ “ষ্টেট”, ইগ্ডিয়া ও ইংরেজের 
খেন ঘাটি পাকিস্থান ); যখন সর্বপ্রাণেন আমাদের অস্তিত্ব 
বঙ্গায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যখন আমাদের 
সামান্য ঘাত্র ছর্লতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শক্র অতিরিক্ত 
সাহসে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে; যখন নিজেকে 
শাপ্তিবাদী প্রচার করার একমাত্র ফল শক্রর আক্রমণ আকর্ষণ 
করা, সেই সময়ে এই প্রেমপন্থ ও এই গান? মনে পড়ে 
আমাদের "গ্থাধীনতা” লাভের সময় বরাবর একখানা 
ইংরেজী কাগজ ঈষৎ চাঁপা উল্লাসের সহিত লিখিয়াছিল, 


তোমার সাধনা বন্ত্র-কঠোর হোক ২১ 
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দেশের এই অবস্থার মত ব্যবস্থা হইতেছে কি? বরং 
দেখিতেছি যে দেশে কিছুকাল ধরিয়া একটা অলঙক্ষণ দেখ! 
দিয়াছে--"অর্থকরী রাজনীতি” অর্থাৎ যে রাজনীতির শরণ 
লইলে রাতারাতি ভিক্কৃক ক্রোরপতি ও অজ্ঞাতকুলশীল 
অভিঙ্গাত বনিয়! যায়ু। এই “অর্থকরী রাজনীতি” আর 
কিছুই নহে-_ প্রেমপন্থের দোহাই দিয়া বৈশ্য ও শুত্রবৃত্তি। 
নিজ ব্াক্তিগত স্বার্থের জন্ত দেশ ও জাতিকে বলি দেওয়া। 


আজিকার অবস্থা দেখিয়া মনে পড়িতেছে যখন বিশুদ্ধ 
ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তির দ্বারা অঙ্গ প্রাণিত হইয়া বাঙালীর ছেলে 
প্রবল পরাক্রান্ত স চাকর-খিদ্মদগারে ইংরেজের সহিত 
অসমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
দেশের মাটিতে প্রথম যে রক্ত পড়িণ তাহা এই বিশুদ্ধ 
মনোবৃত্তিনম্পন্ন বাঙালীর ছেলের । তাহারা এই “অর্থকরী ' 
বাজনীতি”র ধার ধারিত না। তাহাদের রক্তে পঞ্ষিল 
দেশের মাটি হইতে আওয়াজ উঠিতেছে-_দেশের সন্কট- 
অবস্থ। দেখ। এখন একমাত্র ব্যবস্থ। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় মনো- 
বৃত্তির আবাহন সমগ্র জাতিতে! এই ক্ষত্রিয় মনো- 
বুত্তিতে “আমি দীন, আমি হীন” বা “প্রেমের” স্থান 
নাই। দেশের পরিপন্থী যে-ই হইবে তাহাকে নির্মমভাবে 
ধ্বংস করিতে হইবে। “অর্থকরী বাঁজনীতি” দূর করিয়া 
এই ভাবে অঙ্প্রাণিত হইয়া ব্যবস্থা কর। 


তোমার সাধনা বজ্র-কঠোর হোঁক 
শ্রীকমলরাণী মিত্র 


তবু ঘোচে নাকে। শঙ্ক৷ ও সংশয়, 
তিমির-রাত্রি বুঝি বা হ'ল না শেষ ! 
তবু দিকে দিকে ধ্বনি উঠে জয় জয় 
ভবিষ্যতের নিশ্চিত নির্দেশ ॥ 
চরম-লক্ষ্যে বাকী আছে আরে! পথ, 
আরো! পথ-চল! আরে! দৃঢ়তর পায়ে-_ 
তবুও চলিছে ঘর্ধর জয়রথ, 
বিজয়-পতাক! গর্বে উড়িছে বায়ে! 
মছাঁ-ভারতের অমোঘ অভয় বানী 
নিখিল-বিশ্বে আলোকের বর্তিক।__- 


মুক্তি-তীর্থে পথিক অগ্রগামী 

ঘালো সে-আলোক লক্ষ দীপ্ত শিখা! 

সাধনা তোমাঁর বজ-কঠোঁর হোক 

ত্যাগ-সত্যের স্বার্থবিহীন ব্রতে, 

তোমার পুণ্যে পুণ্য পিতৃুলোক' 

তৃপ্তি লতিবে সপ্ত-ন্বর্গ হ'তে ॥ 
করজোড়ে করি আলোকের বন্গন!, 
উদয়-শিখরে রাখিস্থ নমস্কার $-_ 
তবু সংশয় করিছে অন্তমন1__ 
এখনে! বুঝি বা ঘোচে নি অন্ধকার | 


প্রবাহ 
স্রীবিভূতিভূষণ গণ্ত 


৪ 

পরদিন প্রত্যুষে ।*** 

স্বয় প্রাত্যহিক উাত্রমণ সমাণ্ড করিয়া! এই মাত্র ফিরিয়া 
আসিয়াছে । দেশে ফিরিলে এটা তার নিত্যকর্্ট । অল্প- 
ক্ষণেই মুখ হাঁত পা ধুইয়। একখান! বই খুলিয়া বসিল। 
গত রাতটা তার একটা অত্যন্ত স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাঁট- 
স্াছে। কালে! বিদালটার ছলছ্ছলে হছুটো। চোখ, রোগা 
বোটার দরাত-বাহির-করা। হাঁসি বহক্ষণ তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর কখন এক সময় যে ঘুমাইয়া 
পড়িয়াছিল তাঁর নিজেরই হু'স নাই। কিন্তু প্রত্যুষে ঘুম 
ভাঙ্গিতে অতি সহজেই সে আবিষ্কার করিল যে, গত রাত্রের 
মনের উপরকার সে পাষাণভার আজ আর নাই। 

যেমন হ্থীরু নাপিত তেমন রাধু বোষ্ঠম। ভয় দেখাইতে 
কেছই কম যায় না। আর তেমণি তার মনের জোর । স্বশ্ময় 
একলা একলাই খানিকটা হাসিল। 

ম! আসিয়া শুধাইলেন, তোর চা এখানে পাঠিয়ে দেব 
মিহ্ছ? 

্বশ্ময় বলিল, দাও ম|। 

ম| পুনরায় জিজ্ঞাস! করিলেন, চায়ের সঙ্গে কি খাবি? 
গোটা কয়েক মুড়ির মোয়া দেব? কাল করেছি। 

্বন্ময় কহিল, আপত্তি নেই মা, কিন্তু নারকেল কোর! দিতে 
ভুলো না যেন। 

মা চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আছার্ধ্য ও চা 
টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন । 

্ব্ময় রবীজ্রনাথের “রাশিয়ার চিঠিপ্র পাতা উল্টাইতেছিল 
এবং মাঝে মাঝে অভমনস্কভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে- 
ছিল। মঞ্জুষার আকশ্মিক আগমনে বইথান! মুড়িয়! রাখিয়! 
শ্মিতহান্ডে কহিল, এত সকালে তুমি? 

স্তঞ্ষ! কহিল, চা খেতে এলাম । কিন্ধ কাল তুমি গেলে 
না কেন মিহ্দ! ? 

* স্বব্ষয় বলিল, .নান! কারণে হয়ে ওঠে নি। আজ যাব। 
একটু থামিয়া অকল্মাৎ প্রসঙ্গাত্তরে উপস্থিত হুইল। কছিল, 
তোমাকেই যে এতক্ষণ মনে যনে চাইছিলাম এ কথা! 
ভূমি কাছে আসতেই আরও পরিষ্কার হয়ে গেল মঞ্চু। 

বিন্মিত চোখে ম্ৃন্গয়ের বুখের পানে খামিক চাহিয়। থাকিয়! 
মঞ্থুষ। কফিল, তার মানে ? 
স্বর কফিল, রবীন্রমাথের রাশিয়ার চিঠিখান! পড়ছিলাম । 


মঞ্চুষ] বলিল, সে তে! দেখতেই পাচ্ছি, কিন্ত তার সঙ্গে 


আমার আসার সম্পর্ক কি? 


স্বপ্ময় কহিল, এ সব বই একলা পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় 
না মু। 

মঞ্চুষা কহিল, কিন্তু আমার এখনও চা খাওয়া হয় নি। 
ত] ছাড়! এ সব জটিল তত্ব আমি বুঝিনে, ভালও লাগে না। 
মঞ্চুষা আর অপেক্ষা! না করিয়া! চলিয়া গেল৷ স্বন্ময় চেয়ারটা 
ঘুরাইয়া ছুয়ারের দিকে মুখ করিয়া গন্ভীরভাবে বসিয় 
রহিল এবং খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া অত্যন্ত 
বিরক্ত ভাবেই সে উঠিয়া পড়িল ৷ মঞ্ুষার সাক্ষাৎ মিলিল 
ভাঁড়।র-ঘরে। স্বন্ময়ের মায়ের নিকট বসিয়া সে নির্বিকার 
ভাবে কুটনা! কুটিতেছে ও মাঝে মাঝে নিতান্ত অতিজের 
ভাঁয় কথ! কছিতেছে। পু 

স্বশ্ময় দোরগোড়ায় আসিয়া ফ্রাড়াইতেই মা কহিলেন, 
তোর আবার কি চাই মিহ্থ ? 

অকন্মাং ম্বন্ময়ের মুখ দিয়! বাহির হুইল, আর ছুটে মুড়ির 
যোয়া। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্ত কথা পাড়িল, কিন্ত কাকে 
দিয়ে কি করাচ্ছ মা! 

মা বিজ্ঞান দৃরটিতে পুঅের মুখের পানে চাহিলেন। 

্বন্ময় হাসিয়া কহিল, অভ্যাসের গুণে হাতের আবখান! 
ও যদি নামিয়েই দেয় তখন কিন্ত দোষের বোবা তোমার 
মাথায়ই পড়বে। 

এ এক জাচ্ছা পরিহ্থাস বটে | ম| হাসিয়! কহিলেন, 
তোর অন্ত কোন কথ। না থাকলে এখন যেতে পারিদ। মোয়! 
জামি পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

স্বন্ময় আর এক মুহূর্ত ধাড়াইল না। 

খানিক পরে মঞ্ুষা আসিয়া যখন স্বন্ময়ের ঘরে প্রবেশ 
করিল তখন সে চোখ বু্ধিয়া কি চিন্তা করিতেছে । মঞ্চুষার 
আগমন টের পায় নাই। 

মঞ্কুযা কফিল, জতগুলে! মোয়! পড়ে আছে আর যোয়ার 
মাষ করে মিছিমিছি ঘা নয় তাই বলে এলে । 

্বন্ষয় চোখ চাহিয়া! স্ব কঠে কহিল, মিথ্যা সকলের 
কাছেই পীড়াদায়ক মু। 

মঞ্চুষা কহিল, এ তোমার অন্তায্ রাঁগ মিহ্ছদা। যা সত্যিই 
আমি বুঝি না, ত। কেমন করে তুমি জমায় জোর করে ভাল 
লাগাবে । তোমার নান্থুদার কবিতা শোনাতে চাইলে ত 
কখনো! ভাল ন| লাগার দোহাই দিয়ে জমি পালিয়ে যাই না। 


হাস্তিক 


যেষেষন লোৌক তার ভাল লাগাটাও ঠিক তেমশি হয়ে 
থাকে । এ সোজ। কথাটা ঘদদি না বোঝ তবে আমি কি করি। 

স্ববনয় হো! ছে] করিয়। হাসিয়া উঠিল। কহিল, তোমায় 
বলতে তুলেছি, কাল নাস্থুর চিঠি পেয়েছি । 

মঞ্চুষা কহিল, এই প্রায় চার বছর সে নিরুদ্ধেশ হয়েছে 
আর এত দিন পরে তার মনে পড়ল] কোথায় আছে সে? 
লিখেছে কি? 

স্ব কহিল, জানি না। ঠিকানা দেয়নি। লিখেছে, 
প্রয়োজনমত জানাবে, কিন্ত কভারে ছাপ দেখলুঘ একক্াহাড়িয়া 
অঞ্চলের । ওখানে নাকি সে বেশ আছে। স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন ওর 
গতি । তার অবারিত চিন্তার পথে কেউ বাধার স্ট্টি করে না। 
ওখানে কোন এক ধনী পাছাড়িয়া মেয়েকে নাচ্ছু বাংল! 
শেখায় । ওর প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারাই দিয়ে থাকে । 

মঞচুষা কহিল, নাস্কুদার বাড়ীতে এ খবর দিয়েছ ? 

বন্যায় কহিল, না। নাস্ধুর খবর গোপন রাখতে সে বিশেষ 
করে আমায় অন্থরোধ করেছে। ওর খোজ করতে গেলে 
লাভ কিছু হবে না। মাঝে থেকে তাকে আবার নুতন 
পথের সন্ধানে বেরুতে হবে | ঘরকে সে নাকি ছাড়বার জনেই 
ছেড়েছে, ফেরবার জনে নয়। ওখানে সে বেশ গুছিয়ে 
নিয়েছে । জায়গাটাও চমৎকার । 

মঞ্জুষা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কথা কিছু 
লেখে নি? 

্বন্নয় হাসিয়া কছিল, লিখেছে বৈকি । তোমার কথা নিয়ে 
প্রায় পাতাখানেক ভরিয়ে ফেলেছে । লিখেছে-__মঞ্চু এখন 
কত বড়টি হয়েছে । আগের মত এখনও ময়ূর, খরগোস আর 
ডল নিয়ে মেতে থাকে কিনা? তেমনি করে কথায় কথায় 
তোর ছাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে কিনা। হুষ্টমি করলে কান 
মলে দিই কিনা -** 

মু হাসিয়া ফেলিল, কফিল, সব কথ! মনে আছে ত বেশ! 

বন্বয় পুনশ্চ কফিল, লিখেছে, এখানে সকলে আমায় 
মাথায় করে রেখেছে। এতট! আমার তাল লাগে না। এর 
চেয়ে মঞ্জুর মত একটি মেয়ের প্রয়োজন আমার বেলী, যে 
কথায় কথায় অভিমান করে কথ! বন্ধ করতে পারে"*.*রাগ 
করে কিল চড় দিতেও যার বিশ্মুমা্র কৃ! নেই। এমনি একটি 
সহজ সঞ্ষোচন্থীন যেয়েকে ঘদ্দি পেতাম তা হলে দিনগুলি 
আমার আরও মধুর হয়ে উঠত। 

সবন়্ থামিল। একটু হাসিয়! কফিল, পাগল আর কাকে 
বলে। ওর ধারণ! তুমি এখনও ঠিক তেমনিই আছ । তেমনি 
সহ আর তেমনি সরল। বয়োধর্কে পর্যন্ত নাস্কু ভুলতে 
বসেছে। ও সব দিক দিয়েই কবি হয়ে উঠেছে। সে 
ঘাই হোক নাছু কিন্ত মঞ্চুকে খুব ভালবাসে । মঞ্চ তার 
প্রবাস-বাসের একটা সচেতন চিন্তা । 





প্রবাহ 


হ্গ 


মঞ্চুষা রাগ করিয়! কফিল, এ সব তোমার গায়ের জোরের 
কথখ]। অন্তায় কখ! অসঙ্গত কথ]। 

ক্ষ তেমনি হাপিমুখে কহিল, মঞ্জু রাগ করেছ। কিন্তু 
সত্যিই এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। একটু তেবে দেখলে 
তুমিও একথা বুঝতে পারবে | নাস্থ-বধিত মঞ্্ষা মৃন্বয়ের 
ঘাড়ে চড়ে। প্রয়োজনমত কিল-চড় দেয়__দিনের মধ্যে 
পাঁচবার আড়ি করে, সাত বার ভাব করে। তাঁকে ভালবাস! 
মানে নিতান্তই গেছ কর]। বয়সের তফাতেই ওর রূপ আলাদ। 
হুয়_এ সাধারণ কথাটাও তুমি বুঝবে ন| এ আমি কেমন করে 
জানব । 

মঞ্জুষ! তথাপি নীরব । 

ব্যয় পুনরায় একটু ঠাটার ভঙ্গিতে কহিল, তোমাকে দোঁষ 
দেব না, কারণ তোমার আসল ব্যাধি কোথায় সে আমি 
জানি । 

মঞ্ুষা কহিল, ডাক্তারী বিভেটাও আয়ত্ত করেছ দেখছি, 
কিন্ত আমার যতদূর বিশ্বাস এখনে] শিক্ষানবিঙী চলছে । তাই 
বলছিলাম যে, রোগনির্ণয়ের আগে ছু'এক জন অভিজের 
সাহায্য নিয়ো, তাতে হয়তো! অনেকের হস্ত্রণার লাঘব হুবে। 

স্ব্নয় হাসিমুখে উত্তর দিল, কিন্ত যে ইচ্ছে করে কেউটে 
সাপের মুখে হাত ঠেকিয়ে যন্ত্রণাকে ডেকে আনে তার জে 
কোন বিধি-ব্যবস্থাই চলে না। না ছাতুড়ের না অভিজ্ঞের । 

মঞ্জুষা! হাসিয়! ফেলিল । স্বন্ময্বের কানের কাছে মুখ আনিয়! 
স্ব কণ্ঠে কহিল, ইচ্ছে করে কেউ কেউটে সাপের যুখে হাত 
দিতে যায় না মিছছদা, ঘদি ন| এর পেছনে ঘড় কোন আকাঙ্ষা 
লুকানো থাকে । মঞ্জুষ! ক্ষণিকের জন থামিয়া পুনরায় কিল, 
সেপঠক হবার কোন আশঙ্কা নেই জেনেও যার] কাটা-ঘায়ে 
টিংচার জআইডিন লাগায়, তার] অত্যধিক হু'সিয়ার হলেও যার 
প্রয়োগ করা! হয় তার কাছে ত। যন্ত্রণাদায়ক হয় যে যিছুদা। 

্বন্ময় কছিল, সামা একটু কাটার. চড়ে যার। ডাক্তারের 
শরণাপন় হয় তাদের সম্বন্ধে তুমি কি বিধান দেবে মু? 

মঞ্ুষ। রাগ করিয়| উঠিয়া ঠাড়াইল, কফিল, আমি জানি 
না।**-সে প্রস্থানোন্ধত হুইতেই ম্বন্ময় তাহাকে বাঁধা দিল, 
কছিল, যেয়ে! না মু, দরকার আছে। 

মঞ্জুষ! থামিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হুইয়। আসর! স্বঙ্গয়ের 
গা খেিয়া দাড়াইল। স্ব্ঘয় নির্বাক ভাবে বসিয়া আছে। 
মঞ্ুষ! হুখানি হাত জালগোছে তাঁর ছুই কাধের উপর রাখিয়! 
স্বহছ কে কছিল, কি-_ভাকলে কেন? 

স্বন্বয় তথাপি নীরব। 

ম্জুযা আরও একটু ঘন হইয়! দাড়াইল। স্ব কে কছিল, 
কথার জবাঁব ছ্িচ্ছ না কেন? চলে ঘাব নাকি? চোখ ছট 
ওর অস্বাভাবিক উদ্দ্বল হুইয়! উঠিয়াছে। কপালে ফুটিয়! 
উঠিয়াছে ঘর্্বিদ্মু। 
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ময় তার কাধের উপরে ভ্বত্ত মঞ্জুর হুখানি হাতে ঈীষং 
চাপ দিয়! কছিল, ছটে। মোয়। খেয়ে যাও মঞ্চু। 

মঞ্জুষা সহসা তার হাত টানিয়! লইয়া কহিল, না...আমি 
যাই। সে ক্রত প্রস্থান করিল। 

্বশ্বয় কতকটা বিশ্মিত এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে মঞ্চুষার ভ্রুত 
অপশ্লিয়মাণ সুগ্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। 


৫ 


এই ঘটনার দিন কয়েক পরে মঞ্চু্ষার সাক্ষাৎ মিলিল 
স্বশ্ময়ের শয়নকক্ষে | মৃন্য় তখন ঘরে ছিল না। শয্যার উপর 
খানকয়েক বই ইতন্ততঃ ছড়ান ছিল। মৃত্িমান বিশৃঙ্খল] । 
মঞ্চুষা আপন মনে গজ গঞ্জ করিতেছিল, মিন্ৃ-দ1 যেন কি! 
এর মধ্যে আবার মানুষ থাকতে পারে । যত বাবুয়ান!] জাম!- 
কাপড়ে । সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চুষার হাত হুখানিও সক্রিয় হ্ইয়! 
উঠিল। ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত বইগুলি টেবিলের উপর তুলিয়! 
রাখিতে গিয়া সে আবিফ্ষার করিল নাঙ্কুর একখানি সুদীর্ঘ 
পত্র । মঞ্চুযার মন কুতৃহুলী হইয়া উঠিল । এই চিঠি লইয়াই স্বন্ময় 
সেদিন কত না আন্ষেবাজে বকিয়াছিল | তা ছাড়া নাস্ুর 
থাঁপছাড়! জীবনযাত্রাকে মঞ্চুষা খানিকটা যেন করুপার চোখে 
দেখে। 

নাক্কু লিখিয়াছে-+অনেক দিনের একটা পুরনো কথ! 
আজ বার বার মনে পড়ছে”। খুব ছেলেবেলায় মাকে 
ছারিয়েছি। বাল্যকালটা হয়তো! সেইজন্তই খুব আদরে 
কেটেছে । লোকে বলত-_অতাগ!। যাঁদের মা আছে সেই সব 
ছেলের সঙ্ষে নিজের তুলনা করতে গিয়ে মনে মনে ছেসেছি, 
আর যারা আমায় ক্কপার চক্ষে দেখেছে তাদের বলেছি 
নির্ধবোধ। কিন্ত আঞঙ্গ মনে হচ্ছে তারা মিথ্যে বলত ন]। 
মার স্বেছের কোল যদি আঙ্গ আমার অপেক্ষায় খালি 
থাকত কি সাধ্য ছিল অ!মার এমনি করে ভেসে বেড়াবাঁর। 
তুমি হয়তো এক্ষনি প্রতিবাদ করে বসবে, বলবে 
জামার দাদার কথা, আমার বৌদির কথ। ধারা আজও 
আমায় ন্মেহ করেন। করেন না এমন কথা আমি 
বলছিনে, কিন্ত সাংসারিক অভাব-জনটনের চাপে তাদের 
স্বেছের রূপ বদলে গেছে। তাদের প্রীতি জারজ আমার 
উপার্জিত অর্থের প্রয়োজনে স্বভাবধর্্মকে ভুলেছে। আমি 
খামখেয়ালী__উপার্জনের প্রতি কোন দিনই আমার তেমন 
আগ্রহ নেই, কিন্তু অভাবের সংসার সে কথ শুনবে কেন। 
সে তার অসংখ্য দাবি নিয়ে আমার পিছনে তাড়! করছিল। 
কিন্ত আমাকে ঘে নিজের মত করে বাচতে হবে তাই গৃহৃত্যাগ 
কফরেছি। তার পর সুরু হ'ল নিজেকে নিয়ে ভেসে বেড়ান। 
দ্বীর্ঘ চার বংসরের ঘোরাফেরার পর স্থির হয়ে দাঁড়াবার একটা 
আশ্রয় পেতেই সর্বপ্রথম তোমার কথ! মনে পড়ল । তেবে- 


৬৫৫ 


ছিলাম জার হয়তো উদ্দেন্ট্ীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে 
মা, কিন্তু জীবনের শ্থচনায় যে ছূর্ভাগা! জীবনসংগ্রামে হেরে 
গেছে তার ভবিস্তং সাধারণতঃ একটু জন্ধকারই হয়ে থাকে। 
আমিও তার থেকে বাদ পড়ি মি। 

ভুমি ছেসো না মিঙ্থ। এআমার ভাবপ্রবণত! নয়। 
জীবনের একটি অতি সত্য অন্ৃভূতির কথা তোমাকে 
জানাচ্ছি। আমি বড় আঘাত পেয়েছি, যার জন্তে মোটেই 
প্রস্তত ছিলাম না । তাই এর আকন্মিকত! আমায় পাগল ক'রে 
তুলেছে। আমি কবিতা লিখি মেয়েপুরুষের মনের বহু অলি- 
গলির সন্ধান জামার জানা এমনি একটা অকারণ দন্ত আমার 








মধ্যে ছিল। আমার নির্বোধ অহষ্কারই আমার সর্বনাশ 
ডেকে এনেছে । আমি ছেরে গেছি এক সহ্জ সঞ্ল পাচ্ছাড়ী 
মেয়ের কাছে। 


চন্দনাকে আমি বাংলা পড়াতাম। মেয়েটির চালচজন, 
কথাবার্ড। সব কিছুর মধ্যেই একটা! সুষ্ঠু ভাব ছিল। আার্টস'াট 
বলিষ্ঠ গড়ন। তার পরিপূর্ণ যৌবন কোথাও বিশ্বুমাঞ্র কু্টিত 
নয়, আপন মহিমায় ত]ন্মপ্রকাশ। চোখে বিলে'ল কটাক্ষ 
নেই, কত্রমধুর ভাবে তা উদ্বল। দ্বালা নেই, আছে ছ্যতি। 
চন্দনাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল । 

ওকে দুর থেকে দেখতে ভাল লাগে, কাছে গিয়ে 
ঘনিষ্ঠত করতে বুক কাপে। অথচ অনাবন্তক বত! ন! 
আছে তার কোন কাজে, ন কথায়। 

এই বিচার-বুদ্ধি যদি প্রথম থেকেই আমার থাকত, হয়ত 
আজ আবার আমাকে নতুন করে অজানার পথে পা! বাড়াতে 
হ'ত না। কি্ড জামার লোভী মন আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। 
চন্দনার অকপটতা৷ আমার ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত 
করেছে। 

ছর্বল মন যখন এমনি এক সন্ধিক্ষণে দোলায়মান, চন্দনার 
সাগ্রহ আহ্বান এল। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি । 
পাহাড়িয়া নর্দী মু্তিমতীর তীরে এসে হনে উপস্থিত হলাম । 
এমন ত আরও কত দিন এসেছি, কিন্তু আজকের দিনের 
বিভ্রান্তি জামার জীবনকে তিক্ত করে দিয়েছে । একখান। বড় 
পাথরের উপরে ছ'জনে পাশাপাশি বসেছি। পাড়াগান গল্পে 
ওকে মাতিয়ে তুলেছি। কখনও বিন্ময়ে বড় বড় চোখে 
আমার মুখের দ্রিকে চেয়ে দেখে, কখনও হেসে গড়িয়ে পরে । 
আমি অন্তমনস্ক হুয়ে যাই। 

চন্দন! প্রশ্ন করে, মাষ্টার বাবু তৃমি দেশে যাও না কেন? 

কিউত্তরদেব। বলি, দেশে আমার কেউ নেই। আমি 
একেবারে একা! | 
* অন্কম্পায় চন্দনার চোখ ছুটি ছল ছল করে ওঠে। 
্বিজ্েস করলে, তুমি বিয়ে করবে না মাষ্টাবাবু ? 

ছেসে জবাব দিলাম, না। আমার প্রয়োজন মেই। 


কাস্তিক 


প্রধাহ 
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চঙ্গনা কথ! বললে না, মুখ নত করলে । 

ছু'হাতে তার বুখ ভুলে ধরলাম, চোখে তার জল। 

অবাক হয়ে গেলাম, এবং সেই মুহূর্তে নিজেকে বড় 
বেশী ছর্ধাল বলে মনে হ'ল । বুকের মধ্যে উফ রক্তশ্রোত উদ্ধাম 
হয়ে উঠেছে। আমি তুল করলাম । 

চন্দনার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল । চোথ হট মুহূর্তের 
জন্ত জ্বলে উঠল, কিন্ত কথায় তা'র প্রক্কত মনোভাব প্রকাশ 
পেল না। শাস্ত স্বছুকণ্ে সে বললে, “মাষ্টারবাবু, তুমি দেশে 
চললে যাও। আমি তোমায়-*”" তাকে বাধা দিলাম, আমি 
তুল করেছি চন্দন] । 

চন্দনা যে কত কঠিন তা এবারে বোঝা গেল। সে 
বিস্তৃত কঠে বললে, তুল তুমি কর নি--আর সেইজন্েই 
তোমাকে যেতে হবে । আমার কথার অবাধ্য হয়ো না। 
ত! হলে নিজের আরও ঢের বেশী অশিষ্ট তুমি করবে । 

আমি পুনরায় একট! ঠেকফিয়ং দেবার জন্ত প্রস্তুত হতেই 
চন্দনা! জমায় থামিয়ে দিয়ে, তীব্র প্লেষের সঙ্গে বললে, তোমার 
দোষ কি মাষ্টারবাবু-- বোনের স্সেহ ত কোন দিন পাঁও নি... 

আমারই শেখান কথা আঞ্ত আমার উপর প্রয়োগ 
করেছে। 

চন্দনার বাবার কাছে আমি চির বিদায় প্রার্থনা]! করেছি, 
কিন্ত তিনি তা মঞ্চুর করতে চান নি। চন্দনা বলে, বাংলা 
ভাষার উপর সে শ্রদ্ধা হারিয়েছে। যেটুকু আয়ত্ত করেছে 
তাও সে ভুলে যেতে চেষ্ট! করবে । 

নিজেকে পুনরায় ধিক্কার দিলাম | এর চেয়ে বড় অপমান 
আর কি হতে পারে। এখানে আর একমুনুর্ত থাকবার 
ইচ্ছা নেই। আগামী কল কোথায় থাকব ত৷ জানি ন!। 

ইতি__ নাস্থু 

মঞ্থুষা বার বার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িল। মনে 
মনে নাসুকে অনুযোগ দিল । ছি ছিনান্ুদা এমন চঞ্লমতি। 
আর চচ্দন]-*কি জানি কেমন মেয়ে সে 1. 

্বন্ময় ইতিমধ্যে বারকয়েক ঘরের পাশ দিয়া উঁকি 
মারিয়া গিয়াছে । মঞ্চুষা তাহ। টের পায় নাই। ঘরে 
প্রবেশ করিয়! কথাট! সে মঞ্চুকে জানাইয়। দিল । 

মঞ্কুষ| হাসিয়া কহিল, সত্যিই বড্ড অভমনক্ক হয়ে 
গিয়েছিলাম । নাচ্ুদদার চিঠিটা পড়ছিলাম । নানু! যেন 
কি! একটা উচিত-অনুচিত জ্ঞান পর্য্যপ্ত নেই। 

বম্বয় কফিল, উচিত-অগ্চিতের প্রশ্ন এখানে না তোলাই 
ভাল। মানুষের মনের বিচিআ্জ গতি কখন যে কোন্‌ পথ 
অনুসরণ করতে চাঁয় তা বোঝা বড় শক্ত ব্যাপার তোমার 
দাদার বিষয় নিয়েও এতক্ষণ এই সব কথাই হচ্ছিল। 

মঞুষ! কহিল, আমাদের বাড়ী থেকেই জাসছ বুঝি ? 

স্ব কহিল, হ্্যা। 


ম্জুয! কফিল, দাদার সম্বন্ধে মার সঙ্গে যুঝি আলোচনা 
হচ্ছিল? 

ব্যয় সপ্মতিগ্ছচক খাড় নাড়িয়! কহিল, ছ'*.'তিমি কি 
বলেন জান? ছেলের জন্ভায়কে তিনি অর্থীকার করেন 
না, কিন্ত তার মতে তাকে ত্যাগ কর। কিছুতেই উচিত 
হয়নি। 

মঞ্চুষা কহিল, কিন্তু তাকে পুরোপুরি ত্যাগ বাবা ত করেন 
নি। মাসে মাসে পাচ শ' করে ত৷ হলে দিয়ে যাচ্ছেন কিসের 
জভ। অথচ মা কিছুতেই বুঝবেন না। অনেক চেষ্টা 
করেও বোঝাতে পারি নি। 

স্ব্ময় কহিল, আমিও পারিনি । ঠিক এই কারণেই 
তোমার বার বার বলা সত্বেও এতদিন যাইনি । তিনি 
বলেন তোমার দাদার পাওন] মাত্র পাচ শ” টাকায় শেষ হয়ে 
যায় না। উপরন্ত তিনি যেন বিপক্তিপূর্ণ কণ্ঠে আমায় 
উদ্ষেশ করে বললেন যে, সবাই মিলে আমর! তোমার দাদার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি। এই ভয়ই আমার সবচেয়ে বেশী" 
ছিল মঞ্থু। 

মঞ্চুষা ম্বহকঠে কফিল, মার কথায় তুমি ছঃখিত হয়ো না 
মিহদা। নইলে বাবাকেও মা বুঝবার চেষ্টা করেন ন|। 
আমার মুখে হয়ত এসব কথা ঠিক শোভন হচ্ছে না। তবুও 
না ব'লে পারছি না যে, বাবা, আমার বাবা বলেই আজও 
দাদার কথা তিনি ভাবছেন । সকলেই বাবার নিপিপ্ত ভাবটা 
লক্ষ্য করে, কেউ তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে না। আমার 
মা পর্য্যন্ত না। আর এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক । 
ম| বলেন, মায়াদয়া বাবার শরীরে নেই। আচ্ছা! মিহ্ছদ, 
ছুঃখ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি খালি চোখের জল ফেল!? 
যে আঘাত দিনে দিনে একট লোকের স্বভাব পর্য্যস্ত বদলে 
দিয়েছে ত লোকের চোখে পড়ে ন! কেন? 

মঞ্কুষা থামিল। তার ছুই চোখ ছল ছল করিয়! উঠিল । 

্বন্ময় নিঃশব্ধে বসিয়া আছে। 

মঞ্চুষা পুনরায় কহিল, বাবার মুখের পানে তাকাতে 
আমার তয় করে মিছদ।। মার কাছে গেলে উঠি হাপিয়ে। 
তাই যখন তখন তোমার কাছে ছুটে আসি। বাড়ীর 
আবহাওয়া আমার অসহ্‌ হয়ে উঠেছে । 

স্বন্ময় এতক্ষণে পুনরায় কথ! কছিল, তোমার মাকে 
দোষ দেওয়া বৃথা । সব মা-ই ঠিক এই কথা বলতেন। 
তর্কবিচার নেই, কোন বিধান নেই, এমনি যুক্তিহঠীন তাঁদের 
ছুর্বলত।__মেয়েদের মাতৃত্ব । অথচ এই নিয়েই তাদের 
গর্বের অন্ত নেই। 

মঞ্চষা স্থির দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের রুখের প্রতি চাহিয়া রফিল। 
তার চোখে মুখে কেমন এক প্রকারের বিম্ময়। তার এই 
ভাবপরিবর্তন স্বন্থয়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে পুনরায় কছিল, 


তু 


কোন ব্যক্তিবিশেষকফে উপলক্ষ্য করে একথ। আমি বলি নি। 
নইলে কে না জানে যে, পৃথিবীতে মান্থষ বলে পরিচয় 
দিতে গেলে মেয়েদের আ্রাচল ধরেই সকলকে উঠে দীড়াতে 
হয়। ওদের বুকের কোমল, বৃদ্ধিগলিই আমাদের বেঁচে 
থাকবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ । 
মঞ্চুষা একটু হাঁপিয়! কহিল, যদ্দি তোমার কথাই সত্য বলে 
ধরে নেওয়া যায় তা হলেও কি মেয়েদের গর্ব করবার 
মত কিছু নেই মিহুদা । যে ছূর্বলতা মানুষ স্থষ্টি করে তাকি 
এতই উপেক্ষার বন্ত? কিন্ত তর্ক থাক। অনেকক্ষণ এসেছি 
এখন যাই। 
ম্বয় কহিল, আর একটু বসখে না? 
মঞ্জুষা কহিল, না। আর একদিন তোমার কথা রাখব । 
স্বন্ময় কহিল, যে কাজে হাত দিয়েছিলে তাঁও কি শেষ ন 
করেই যাবে? না সেটাও আর এক দিশেপ্প জন্যে মুলতুবী 
থাকবে। 
মঞ্থুষার মুখে হাসির রেখ! ফুটিয়! উঠিল, কিল, আজকের 
জনো না হয় একটু স্বাবলম্বী হলে ৷ সময়ের খেয়াল ছিল ন]। 
তুমি রাগ করো! না মিহ-দ|_-একটু থামিয়া মঞ্ু পুনরায় 
কহিল। 
সবশ্বয় হাসিমুখে কহিল, রাগ করব কেন। 
অবস্থার সঙ্গেই আমি মানিয়ে চলতে পারি । 
হয় না। 
মঞ্থুষা কহিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মঞ্জুষা ক্ষণকাল 
পরে পুনরায় কহিল, তোমা কলকাত! যাবার দিন ত প্রায় 





তা ছাঁড়। সব 
কিছু অন্ুবিধে 


ঘনিয়ে এল। বিকেলে একবার যেয়ো । সত নিজেকে 
খড় একলা মনে হয়। 
স্বয় প্রতিশ্রুতি দেয় । মঞ্চুষা প্রস্থান করে । 


ইহারই দিন কয়েক পরে স্বন্ময় গ্রাম ত্যাগ করিল । 
ভি 


প্রায় দেড় বছর পরে । 

এই দীর্ঘ সময়টা স্বন্সয়ের এক প্রকার ভালই কাটিয়াছে। 
ইতিমধো বাঁরতিনেক ০ খ্রামে পিয়াছে। গ্রামের 
সেদিন আর নাই। ও তরফের বড়বাবুর বিরাট কারখান! 
এ তরফের বহু ক্ষয়ক্ষতির কারণ হৃইয। দীড়াইয়াছে। 
হাড়ি, বাগ দী ও নমঃশুত্রপাড়ার জোয়ান পুরুষরা! বড়বাবুর 
জয়গানে গ্রামকে সরগরম করিয়। তুলিয়াছে, কিন্ধ তাদের 
গৃহুলক্্মীর। দিবারাত্র অভিশাপ দিয়া চলিয়াছে। বড়বাবুর 
কারখানা পয়স| দেয় ভাল । তিনি সঙ্জন ব্যক্তি । জনমন্তুরদের 


সুখ-নুবিধার প্রতি গার প্রথর দৃষট্টি। কারখানার সক্ষে তিনি * 
শরাবখান] খুলিয়াছেন ৷ মজুরদের সপ্তাহাত্তে বেতনের বান্ন. 


আন! কারখানায়ই দিয়া আসিতে হুয়। গৃহ্লক্মীদের অভিশাপ 


প্রযাগা 
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বোধ করি সেইজনই। শাস্তি গিয়াছে, অভাব বাড়িয়াছে। 
খবরগুলি মঞ্জুষার চিঠিতে স্বশ্বয় জানিয়াছে এবং গত বার 
দেশে গিয়াও নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছে । গ্রামকে স্বশ্বয় 
ভালবাসে । বিশেষ করিয়া এই শ্রেনীর জীবন্ত মাহুষ- 
গুলিকে, যারা গ্রাষের হংস্পন্দনন্বন্ষপ, প্রকৃতির এশ্বর্য্য ৷ 
শত অভাব, শত অনটনের মধ্যেও যার! সোজা হুইয়! 
দাড়াইয়া লড়াই করিতে পারিত আঙ্জ তাহারা কারখানার 
শ্রমিক-_ শরাবখানার দাস। ভাবিতেও স্বন্ময় ব্যথিত হয়। 
ইচ্ছ| হয় উহাদের মধ্যে ছুটিয়া যায়। ওদের বর্তঘান 
জীবণের কদর্ধ্য দিকটা চোঁখে আহুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, 
কিন্তু সময় কোথায়। আর কয়েকট! মাপের ব্যবধানে তার 
হাতে পর্যাপ্ত সময় দেখা দিবে । তখন-_ 

রুদ্ধ জানালাট! সশবেে খুলিয়] যাইতে স্বন্যয়ের চি্তাঁধারায় 
বাধ। পড়িল। বাহিরে বেগে বাতাস বছিতেছে । হুর্য্যোগ- 
দিন। আকাশে স্ভবকে স্তবকে সাদ! মেঘ ভাঁসিয়] বেড়াইতেছে 
__ কোথাও কালে! মেঘের জমাট শুপ। হোষ্টেলের ছেলের! 
অনেকক্ষণ হইল ধল বাধিয়] সহরের অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে 
বাহির হুইয়াছে। এত জল নাঁকি দশ বৎসরের মধ্যে হুয় নাই। 
বন্ময় কতকটা দলছাড়া। কোন প্রকার উচ্ছঙ্খল মাতা- 
মাতির মধো সে নাই। শিজের পড়াশুন৷ লইয়াই ব্যস্ত। 
কিন্ত আজিকার এই বর্ষপক্লাস্ত আকাশ উন্মত্ত প্রকৃতি 
তাহাকে আনমনা করিয়া তুপিয়াছে। মনে পড়িতেছে 
মঞ্ুষাকে, গ্রামকে আর তার অসহায় সন্তানদের । সেই 
সঙ্গে ভিড় করিয়া ফ্রাড়াইয়াছে তার বহু সহপাঠী । বি-এ 
পরীক্ষার পর তাহারা ছত্রভঙ্গ হুইয়! পড়িয়াছে। বিমান ফেল 
করিয়াছে । অশোক কোন রকমে তরাইয়। গিয়াছে। 
নিতান্ত সাদাসিধা! ছেলে হুশীল গিয়াছে বিলাত। অস্কশাস্ত্রে 
ক্লাসের মধ্যে যে ছিল সকলের চেয়ে কাচা, সে গিয়াছে 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে । আর সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য 
ব্যাপার এই যে, ছুলাল গিয়াছে ডাক্তারি পড়িতে । অথচ 
দিনে হুপুরে ভূতের ভয়ে সে কাপিত। ডিসেক্সন ক্লাসে 
জ্ঞান না! হছারাইলে রক্ষা ! 

স্বন্ময়ের চিন্তার স্থ্জ পুনরায় ছি'ড়িয়! গেল। শ্রীমান দেবল 
আসিয়াছে । দ্েবল ক্ষুব্ধ কে কহিল, আপনি গেলেন না 
্বন্ষয়বাবু-_আজক্গকের বেড়ানটা সত্যই উপভোগ্য হয়েছে। 

স্বময় একটু হাসিল । জবাব দিল ন]। 

দেবল কফিল, আপনি হাসছেন | কিন্ত জীবনে এও এক 
চমংকার রোমান্স । আমাদের বাঙালী জীবন এমন একঘেয়ে 
এবং বেসুরে! যে ৪৩৩ 

বক্র তেমনি হাসিয়ুখে কহিল, আপনার বক্তৃতা সেদিন 


,ইউনিতারসিটি ইনটিট্যুটে শুনেছি, চমৎকার বলেন আপমি। 


দেবল বিরক্তিপুর্ণ কণ্ঠে কফিল, এই এক আপনান্স মস্ত 


কার্তিক 


দোষ। নিজে পছন্দ করেন না বলে আর কাউকে তা 
আলোচনা করতেও দেবেন না। সে চলিয়া গেল। 

এদের এই হৈ চৈ স্বন্বয়ের আজ ভাল লাগিতেছিল না। 
নির্নে চিন্তায় সময় কাটাইতে পারিলেই ভাল হয়। কিছু 
দিন যাবৎ প্রতিনিয়তই সে ভাঁবিতেছে। মঞ্জুষার মার অবস্থা 
নাকি মোটেই ভাল নয়। যে-কোন মুহুর্তে একটা কিছু 
ঘটয়। যাইতে পারে । ফলে মঞ্চুষার সহিত বিবাহ ব্যাপারটা! 
অনতিবিলম্বে চুকাইয়া 'ফেলিতে উভয় পক্ষ হুইতে তাগিদ 
আসিয়াছে । মঞ্চুষাকে বিবাহ_কথাটা যে আক্ষ নুতন 
করিয়া সে ভাবিতেছে তা নয়। স্বন্ময়ের অন্তরের অনেকখানি 
জুড়িয়া সে বিরান্ত করিতেছে । কিন্ত এম-এ পাস ন! 
করিয়া! সে বিবাহ করিতে অনিচ্ছক। এ কথাট৷ সে পরিক্ষার 
করিয়াই তার বাপমাকে জানাইয়া দিয়াছে। 

মঞ্চুষার নিকট ম্বশ্ময়কে নিয়মিত চিঠি দিতে হয়। মঞ্থু 
বেপরোয়!। সঙ্কৌচের ধার ধারে না। চিঠির উত্তর 
দিতে বিলম্ব হইলে নান! অঙ্গযোগ এবং লম্বা! লম্বা উপদেশ 
বর্ধিত হয়। স্বন্ময়ের হাসি পায় । আমোদ লাগে। মঞ্জুষা তার 
গোপন চিন্তায় দেখা দেয়__দেখ! দেয় মৃশ্ময়ের মনের লিভূতে । 
মুখে তাঁর নাঁম পর্য্স্ত প্রকাশ করে না। তার আশেপাশের 
সকলকেই সে জানে । মঞ্কুষার চিত্তত্বতভিকে টানিয়া ছিড়িয়া 
টুকরা টুকরা করিয়। সকলে বিচার করিতে বসিধে একথা 
ভাবিতেও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় ্বন্ময়ের মন সঙ্কুচিত হইয়া] উঠে। 
কথায় কথায় মঞ্ুষাকে লইয়া উহ্নার] বিভ্রপ করিবে, তার 
সারল্যকে ছলনা অথব! বাড়াবাড়ি বলিয়া! উপহাস করিবে, 
কিংব] মুখে মুখে তাঁর কথ। আলোচিত হইবে এ যেন নিতাস্তই 
একট সন্ত। নাটকীয় ব্যাপার । স্নেহের পাত্রীকে সাধারণের 
চোখের সম্মুখে ধ্রাড় করাইয়। যাহারা বাঁহাছরি নেয় স্বশ্ময 
সে শ্রেনীর নয় । 


দেবল আসিয়া পুনরায় দেখ] দিল, কহিল, বলতে ভূলে- 
ছিলাম__মাঁপ করবেন । 

্বন্ময় বিস্মিত চোখে দ্বেবলের মুখের প্রতি চাছিল। 

দেবল কহিল, আপনার বড়লোক বন্ধু হুনির্্ঘল বাবু. এসে 
ফিরে গেছেন । 


রর 


প্রবাহ 
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বন্যায় কহিল, কিন্তু আযি ত সারাদিন কোথাও 
বেরুই নি। 
দেবল কহিল, সে খবর আমার রাখবার কথা নয়। 


মোটের উপর তিনি এসেছিলেন এবং এই চিঠিখান! 
আপনাকে দেবার জন্ত রেখে গেছেন । দেবল হাত বাড়াইয়! 
চিঠিখানি ম্ৃন্মকে দিল । 


বন্য আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া খাঁমখান! ছিডিয়] 
ফেলিল। দেবল বিন! বাক্যবায়ে স্বন্ময়ের পশ্চাতে আসির! 
ফাড়াইল। একবার চিঠিখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়! লইয়া 
কহিল, আছেন বেশ । আমাদের ছূর্ভাগ্য তাই কোন বড়লোক 
বন্ধু নেই। দেবল প্রস্থান করিল । 

লুনিণ্দলের বাড়ীতে হঠাৎ এমন কি উৎসব দেখ! দিল যার 
জন্ত এই সাদর আহ্বান | কিঞ্চিদিধিক দেড় বংসরের কলিকাতা 
বাসকালে তাহাকে বহুবার সুনিশ্দলের বাড়ী যাইতে 
হইয়াছে যদিও সে তার গতিবিধি বহির্বাচী পর্ধ্যস্ত সীমাবদ্ধ 
রাখিয়াছিল। স্বেচ্ছায় কোন দিন সে কাঞর বাড়ী যায় নাই। 
সুনির্ঘলের বাড়িতেও নয়। অতীতেও সে ডাকিয়াছে, আজও 
আমগ্ত্র জানাইয়াছে। কিন্ত ছুইয়ে তফাৎ অনেক । এ আহ্বান 
যুজি-বিচার দ্বাব] এড়ান যাইবে না। দেখা না করিয়া চিঠি 
রাখিয়া! যাওয়ার ইহা! ছাড়! আর কি কারণ থাকিতে পারে। 
বড় লোকের একমাত্র ছেলে। সবই ওর কেমন খাপ- 
ছাড়] । স্বশ্ময়ের সহিত কোথাও ওর এতট্ক্‌ মিল নাই । তথাপি 
সে তাহাকে এড়।ইতে পারে ন1। পরীক্ষার ওজুহাতে এবারে 
পুক্জায় বাড়ী যাওয়] পর্যাস্ত বাঁতিল করিয়] দিয়াছে । মাতার 
সকরুণ আহ্বান, মঞ্চুষার স্পষ্ট মিনতি সে খণ্ডন" করিয়াছে । 


. মঞ্ুষা ত সেই হইতে চিঠি লেখাও বন্ধ করিয়াছে। 


অথচ সুণির্মল আসিয়া সেই মহাযূল্য সময়ের উপর যখন 
তখন ভাগ বসাইতেছে। তাড়াইলেও যাইবে না। কটুক্তি 
করিলে মুখ টিপিয়! হাসে । ইহাকে লইয়া সে কি করিতে 
পারে। 
খাবার 
হইল। 


তাগিদ আসিয়াছে। সবম্ময়কে উঠিতে 


ক্রমশঃ 


্ং 





চৈতনা-লীল৷ 


বাংলার চিত্রশিপ্প ও কয়েকজন শিস্পী 


শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংলার চিত্রকলার খ্যাতি শুধুমাত্র ভারতে নয়, 
পাশ্চাত্যের বহু দেশেও ছড়িয়ে পড়েহে। ভারত-শিল্পের 


চিত্রশিল্প নিয়ে আলোঁচন1 যতট] দরকার, বাংলাদেশে ততটা 
হয় না । অথচ প্রতিভার ছাঁপ যাদের ছবিতে রয়েছে তাদের 
ছবি নিয়ে আলোচন! হলে তার] যে উৎসাহিত হন তাতে 
সন্দেহ নেই। সমবদার বাক্তির উৎসাহে শিল্পীর মনে ভাল 
ছবি গ্াকার স্পৃহা বাড়ে, অন্থপ্রেরণা আসে-_নইলে অবসন্ন 
মনে কর্ণের প্রেরণা জাঁগে না-_মনের সৃষ্টিপ্রেরণার উৎস ক্রমশঃ 
শুকিয়ে আসে । সাধারণতঃ খাঁতিমান শিল্পীদের বা তাঁদের 
চিত্রকলার আঁলোচন]! অজন্বজ হয়, কিন্তু ধাদের খ্যাতি কম 
তাদের ভাল চিজেরও আলোচনা আমাদের দেশে বড় একটা 
হয় না। বর্তমান বুগকে অতিপ্রচারের যুগ বলা! যেতে পারে। 
মুজ্রাযস্ত্রের ুলভ-প্রচার, দৈনিক ও মাসিক কাগজে বিজ্ঞাপনের 
প্রাচ্য সত্বেও বাংলার চিত্র-শিক্পীর প্রতিভার উপযুক্ত 
সমাদর হুচ্ছে না। দোষ হয়ত দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির 
যাতে শিল্পকলার উপযুক্ত মর্ধ্যাদা নেই। তাই কলা- 
শিল্পের প্রতি অনুরাগ দেশের লোকের মনে ব্যাপকভাবে 
আজও জাগে নি। ওদিকে, ভাল,ছবি একে সচ্ছলভাবে 
জীবিকার সংস্থান কর] অধিকাংশ চিত্রফরের পক্ষে নুকঠিন। 
অর্থনৈতিক ছুররস্থার চাপে আর উৎসাছ্থের অভাবে অনেক 


শিঙ্গীরই ছবি আকার স্বাভাবিক প্রবণতা] ও শক্তি ক্রমশঃ লোপ ' 


পেতে থাকে । বিগত কয়েক বংসর যাবং কলিকাতার বড় 
বড় চিত্রপ্রদর্শনীতে ভাল ছবির সংখ্যা কম দেখ! যাচ্ছে, ভাল 
ছবি বিজ্রীর পরিমাণও কমে যাচ্ছে, ছবির যথাযোগ্য বিচারও 
হচ্ছে না। বহু পুরস্কারপ্রাণ্ত ছবি হৃষ্টি হিসাবে সার্থক কিনা, 
সে বিষয়েও রসজ্জ ব্যক্তিদের সন্দেহ রয়েছে। 


চি 


- রূবীক্নাথ 


[ শ্রীঅমূলাগোপাল দেন 





[ শ্ীসত্যেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাত্তিক 





বাউল 


[ শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই প্রচার ও প্রসারের মূলে রয়েছে শিল্পাচার্য অবনীজর- 
নাথের প্রতিভ! । অবনীক্রনাথ তো শুধুমাত্র শ্রষ্। নন, শিল্পীর 
মনে রূপসাধনাঁর উৎসাহ ও উদ্ধীপন1 জাগিয়ে কি করে তাকে 
সার্থক স্ষ্টিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত করতে হয় সে দিক দিয়েও তিনি 
অদ্বিতীয় । ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর মানসিক শ্বাতজ্ত্র্যের গতি অহু- 
ধাবন করে, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে 
তিনি তাদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁরই 
নির্ধারিত পথ জহুসরণ করে বাংলার চিত্রকলা বিশ্বে বিশি 
আসন পেয়েছে । বাংলার এই প্রতিষ্ঠাকে অক্ষ রাখতে হলে 
শিল্পীর প্রাশে'উৎসাহ অনুপ্রেরণা] জাগিয়ে তার রূপস্থটটির ধারাকে 
অব্যাহত রাখতে হবে । বিদেঙঈগীর শাসন-শৃঙ্খল আমাদের 
জাতীয় জীবনের উন্নতির নাঁদা পথ এত কাল রুদ্ধ করে রেখে 
দিয়েছিল। পরাধীনতার এই নাগপাশ থেকে আন্ব আমরা 
মুক্তিলাত করেছি। স্বাধীনতা! প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশকে উন্নত 
করে গড়ে হুলবার নানাবিধ উদ্তোগ-আয়োঞ্ধন চলছে । শিল্প- 
কলার ক্ষেভেও এ উভম প্রসারিত হওয়া বাঁঞনীয়। 
নিন্বতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যাদের চিতরন্ছটিতে:বিশি্.রাপ 


“বাংলার চিত্রশিল্প ও কয়েকজন শিল্পী 


০ 





নিষেছে এমনি কয়েক জন শিল্পীর শিল্পকলার আলোচনা প্রসঙ্গে 
দেশবাসীর মধ্যে যে বস্তর অভাব মনকে লীড়িত করেছে সে 
সম্বন্ধে ছই-একটা কথা বললাম । ১৯৩২ সাঁলে চিজ্ঞকর্্ম শেখার 
মানসে কলিকাতার গবর্ণমেন্ট পার্ট স্কুলে ভারতীয় চিআউকলা 
বিভাগে যোগদান করি । শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সেই বংসরই এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি 
শান্তিনিকেতন কলাঙবনে নম্দবাবুর কাছে শিক্ষালীত করেন ॥ 
তদানীত্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুল দে-ই (বাধ হয় তাকে 
বেছে নিয়েছিলেন ৷ এর পূর্ধে & পদে নিযুক্ত ছিলেন বিখ্যাত 
শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ | সত্যেন্তরবাবু গুরুর সার্থক শিল্ক। চিন্র- 
রচনার আঙ্গিক ভিসেবে ইনি প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিরই 
অনুসরণ করে চলেছেন-_রসোপলক্বির নু প্রকাশেই এর 
ছবির সাথকতা। এ'র আকা ছবিগুলিতে দ্গিষ্ধ রং এবং 
লীলায়িত রেখার সমাবেশে যে কমনীয় রসঘন পরিবেশ মূর্ত 
হয়ে উঠেছে, অতি সহজেই ত। রসজ্ঞ মনের তন্ত্রীতে সাড়া! 
জাগিয়ে তোলে । সতোন্দ্রবাবুর আকা_“যশোদ] ও কৃষ্ণ”, 
“মা ও ছেলে”, “বাউল”, “ভোজ”, “কাবুলিওয়াল1 ও মিনি” 
ইত্যাদি ছবি রসিক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে। শিক্ষক 





[ গ্রহেরম্বকুমার গাক্ুলি 


6৪ 





[শ্রীপ্রিয়প্রসাদ'গুপ্ত 
প্রাচানকালের গুরু-শিস্তের 


মুষিক-বাহন 

হিসাবেও তাঁর কার্ধ্য সার্ক । 

আদর্শকে তিনি শিজের জীবনে মেনে নিয়েছেন । মাত্র কয়েক 

বৎসরের মধ্যেই তাঁর কয়েকজন ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 
করতে পেরেছেন । 

অবনীন্থনাথ একদা "অধ্যক্ষ হাঁভেল সাহেবের অহ্থরোধে 

কলিকাতা আর্ট দুলে ভারতীয় চিন্তরকল1 বিভাগকে গড়ে 


ভুলেছিলেন। এখানেই ত'র ছাআ ছিলেন সুরেন্দন!থ] 
গাঙ্গুলী, নন্দলাল, শৈলেন দে, সমব্রেজ গুপ্ত প্রভৃতি-- এখানেই 
নুর হয়েছিল বাংলার চিত্বশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সাধন] । 
আমাদের ছাত্রাবস্থায় আর্ট স্কুলে পৌরাঁপিক কাহিনী 
নিয়ে ছবি জাঁকার রেওয়াক্ত কমে যেতে দেখেছি--তার বদলে 
মাহষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিষয়বন্ত করে থুব ছবি আঁকা 
চলত। আমর! তখন নেচার থেকে খুব স্কেচ করতাঁম-_ 
যেমনটি দেখতাম, ঠিক তেমনি করতে চেষ্টা করতাম । নানা 
রকম ভঙ্গীতে মানুষের, আবজন্তর স্কেচ করতাম--আবার 
গাছপালা, কুঁড়েঘর এবং নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির ছবিও 
আাঁকতাম। তখনকার অধাক্ষ মুকুল দে এবং প্রধান শিক্ষক 
রমেম্্রনাথ চক্রবর্তী এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দ্রিতেন | এর ফলে 
বাংলার সমাজ্-জীবনের বিষয়ধস্ত নিয়ে প্রচুর ছবি আক] হ'ত। 
প্রচলিত ভাব্নতীয় পদ্ধতিতেই সেগুলো অস্কিত হ'ত, তবে 
আলো-ছাঁয়ার সমাবেশ এবং পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার থাকত । 
পৌরাণিক কাছিনী নিয়েও যে ছবি আঁক। হ'ত না তা নয়।: 
মানুষের মডেল সামনে রেখেও আকতাম-_সাপুড়ে, বাউল : 
এমনি ধার] 'বেছে বেছে মডেল নিতাম । পুরোপুরি ভারতীয় 
পদ্ধতিতেই জাকতাঁম। এ রকম করে আকাতে ডুত্িং বেশ 
জোরালো হ'ল, জার প্রচলিত পদ্ধতির গতানুগতিকতার প্রভাব 
থেকেও খানিকটা যুক্ত হওয়] গেল । সেই সময়কার আবদ,ল 
মৈনের জাকা “অস্ব পৃষ্ঠে জাহাহ্ীর” ছবিটি এত ভাল হয়েছিল 
ঘে তার ছাপ এখনো মনে আছে । সত্রাট জাহাঙ্গীর 
বর্শাহুত্তে অঙ্থ-পৃঠে বনমধ্যে শিকারের অন্বেষণে বহির্গত 


নাগা 


শরা্রি 
ই 
হয়েছেন, এই হচ্ছে ছবির বিষয়ব্ত | হুঘল-প়তির অহকরণে 
ছবিটি আকা, নিখুত ডয়িং__ ধুব ভাববাহীক | ইশগু রাক্ষিতের 
“কলিকাতা শহরের রাস্তা” স্কেচ থেকে জাকা| ছরি ) এ ধরণের 
বিষয়বস্ত শিয়ে ভারতীয় পন্কতিতে যে এত ভাল ছবি 
আঁকা! যেতে পারে, এক সময় তা ভাবতেই পারা যায় 
শি। উক্ত ছবিতে কিন্তু, বিষয়বস্তর অভিনবত্ব এবং বাস্তবধন্থী 
অঙ্কনশৈলীর সমন্বয় মোটেই দৃষ্টিকটু হয় নি। সত্য মজুম- 
দারের “তৃতীর় শ্রেণীর যাত্রীর টিকিট কাটার দৃষ্ঠ” “জাহাজের 
যাত্রী,” “বাজার ঘাটের নৌকা” প্রস্ৃতি যাহ্নষের সহজ সরল 
দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্ক নিয়ে জাকা ছবিগুলিতে অভিনব 
শিল্পদৃষ্টি এবং আঙ্গিকের কি অনায়াস অভিব্যক্তি] শুধুমাত্র 
গতাসুগতিক আঙ্গিকের অনুকরণ না করাতে শিল্পীর অস্ত্রের 
রসাহভূতির পরিচয় ছবিগুলিতে কোথাও ব্যাহত হয় নি। 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে এদের খ্াকা ছবিগুলি মনোরম | এর! 


চন 





[ শ্রীসত্যেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জীবনকে বীকার করে নিয়েছেন__তাই এদের ছবিতে চির্স্তন 
প্রাণবর্ঘঘ রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সত্যে্জ বাবুর তদানীন্তন 
ছাত্রদের মধ্যে সত্য মজুমদার, ভরিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কমলা- 


মিনি ও কাবুলিওয়াল! 


" রঞ্জন ঠাকুর, অমূল্য সেন, হেরহ্ব গাঙ্গুলী, প্রিয়প্রসাদ্ থপ্ত 


ধীরেশ্র ব্রহ্ম প্রভৃতির ছবি বিশেষ করেই উল্লেখযোগ্য বর্তমান 
লেখকও এই গুনী শিজীর কাছে শিক্পচ্চ/! করে কাত 





ফকিরের আগ্তানা [ শ্রীনরেক্্না মিত্র 
পাকাবার চেষ্ঠা করেছিলেন। অমূল্য সেনের আকা! 
চৈতন্যের চিত্রাবলী এবং রাধাকুষ্ণের ছবিগুলি রচনা-নৈপুণ্যে 
দুধীসমাজ্জে খুবই আদৃত হয়েছে । এটা আশা করা অসঙ্গত 
নয় যে, উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে একদ1 এদের 
শিক্পন্ষ্ি সার্ধক হয়ে উঠবে-_এদের প্রতিভার অবদানে বাংলার 
শিক্গকলার ভাঙার সম্বন্ধ হবে। 


বাংলার চিত্রশিক্প ও কয়েকজন শিল্পী 


১ 








জার্ট স্কুলে তখন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিন্রান্ষম ধার! 
শিখতেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রাচ্য চিঅকল! পদ্ধতিতে 
ছবি একে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে দুশীল 
সেন, সমর ঘোষ, রাধাচরণ বাগচী, বাসুদেব রায় প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । অধাক্ষ মুকুল দে এবং রমেক্্রবাবু তখন 
ভারতীয় চিএ্রকলা বিভাগের উপর বিশেষ ভাবে নজর 
রাখতেন এবং ছাত্রদের মধ্যে কর্ণোংসাহ ও তাদের মনে 
নৃতনের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করতেও তার! সক্ষম হয়েছিলেন । 
রমেশ্রবাবু নিজের অঙ্কন-রীতিকে বিশেষ আঙ্গিকের গভীর 
মব্যে পীমাবন্ধ করে রাখেন নি, ছাঁ্রেরাঁও যাতে পুরাতনের 
মোহ ত্যাগ করে নিজ নিজ শিল্পস্প্রিতে নুতন রূপ দিতে পারে 
সে বিষয়ে তাদের নির্দেশ ধিতেশ ও সহায়তা করতেন। আর্ট 
স্কুলে বান্তবঞ্জীবনের বিষয়ধস্ত অবলধন করে ছবি আকার 
রেওয়াজ সপ্তবতঃ এঁ সময় থেকেই বেশী করে আরম্ত হয়। 


হাতে কলমে চিত্রকর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের 
শিল্পকলার ইতিহাস এবং ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকলার অঙ্কন-পদ্ধতি ও 
বৈশিষ্ট্য এবং রূপ ও রস ইত্যাদি সন্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
আর্টম্কুলগ্ুলিতে থাকা দরকার। বিশেষ করে আমাদের 
প্রাচীন ভারতের চিত্রকল! চর্চার রূপ, রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে, 
প্রাচীনকালের গুন শিল্পীদের আকা ছবি--বিশেষতঃ “অজস্ত1” 


. “রাজপুত” ও “মুঘল” পদ্ধতির আঙ্গিক ও আদর্শ সম্বন্ধে আঁমা- 


দের যথোচিত শিক্ষার প্রয্নোন্ধন । এ সন্বদ্ধে উপযুক্ত শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা নেই বলেই চিতচচ্চায় আমাদের দৃষ্তির প্রসারতা 
বৃদ্ধির সুযোগ হয় না। চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও জনেকেরই যখন 
বিভিন্ন পদ্ধতির সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান নেই, তখন অভ্ে পরে কা! 
কথা। এই শোচনীয় উদাসীনত] দেশের শিল্পকলার অগ্রগতি 
অনেকট! ব্যাহত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 





শ্রীচৈতন্তের সমুদ্রে বম্পপ্রদান_ 


[ গ্রনমূল্যঞ্জোপাল দেন 


বাংল! লিপি 
জনবীরকুমার চৌধুরী 


প্রতিবেগীকে গিয়ে বললাম, প্মশায়, আপনার কুক্রটার 
চীংকারে পাড়ার লোকে সারারাত ঘুমোতে পারে না, এর 
একট| বিহিত কিছু করুন।” তিনি বললেন, “আরে, এ ত 
খুব সোজা! কথ! । এর ত্বন্তে সাত সকালে আমার কাছে ছুটে 
আসবার দরকার কি ছিল? তোমরা! সব কানে তুলো! 
গৌঁজো।” তুলো; খুঁত রেখে দেবার জন্তেই যে তগবান্‌ 
কান-ছুটো আমাদের দেন নি, সেকথা কিছুতেই তাকে 
বোঝাতে পারলাম না। 

তেমনি, বাংলা লিপির সংস্কারের কথা তুললেই বীর! 
সর্ধবাথ্থে বানান বদলাবার পরামর্শ দেন, তারাও আমাদের 
সংপরামর্শ দেন ন|। 

এরা বলেন, ”৫০০টি টাইপ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ ব'লে 
অভিযোগ করতে এসেছ, ত1 ত খাবেই ; তোমাদের যেমন 
বুদ্ধি] ইঈছুটো, উউ ছুটো, নণছুটো, যজ ছুটো, 
শষস তিনটের দরকার কি শুনি, এক-একটাতেই যখন কাজ 
চলতে পারে? রি, অই, অউ, কৃখ, গর্গ লিখলেই যখন 
চলে তখন খ, এ, ও, ক্ষ, জ, এই অক্ষর ক'টাকে রেখেছ কেন 
অকারণ? আবার রেফ লাগিয়েছ কি ঘ্বিত্ব। 
ছুর্ভোগ হবে না ত কার হবে ?” 

কথাটা এত লোকের কাছ থেকে এত বেশী শুনতে হয় 
যে, ঘা হোক একটা! নিষ্পত্তি হয়ে এ আলোচনা এবারে শেষ 
হয়ে যাওয়া দরকার । একই ধরণের কথ! ক্রমাগত কত আর 
শোনা যায়? 

বাস্তবিক, একটা কুকুরের মুখে একটা 10107219 না পরিয়ে 
পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলের ছটো ক'রে কানে তুলো খু'জবা'র 
পরামর্শ যতখানি মৃূল্যবান্‌, লিপিসমন্া-সমাধানের উদ্দেন্টে 
বানানগুলে। বদলে দেবার পরামর্শের মূল্য ততথানিও নয়। 

প্রথমতঃ, বাংল! লিপির যে ধরণের যতট। সংস্কার আমাদের 

প্রয়োজন এবং কামা, বানানের কিছুমাত্র অদলবদল ন| ক'রেও 
ত| যে কর] সন্তব, বর্তমান প্রবন্ধেই তা জামি প্রমাণ করতে 
পারব জাশ! করছি। 

দ্বিতীয়তং, বানানের যত সরলীকরণই আমর করি, তাতে 
আমাদের লিপিসমন্তার মীমাংস! কিছুই হবে না। ৫০০ থেকে 
কমিয়ে টাইপের সংখ্যা ৪৯০ করবার জন্তে বাংলা বানানে 
বিপ্লব বাধিয়ে দেবার প্রস্তাবটাকে অত্যন্ত হাভকর বেহ্সাব 
লে যনে করি। এতে ভাষার একেবারে ভিভিমূলে ভাঙন 
ধ'রে যাবে? তা ছাড়া, এই উপায়ে টাইপের সংখ্য| কমিয়ে ঘি 
২৫০, ১৫০ এমন কি ১০০-তেও নামিয়ে আন! যায়, যে-সমস্ত 


তোমাদের 


প্রয়ো্মে লিপি-সংস্কার চাচ্ছি তাঁর বেশীর ভাগ তাতেও 
খিটবে না। 

তৃতীয়তঃ, বাংলা! ভাষা! ও সাহিত্যের অত্যন্ত নুদুরপ্রসারী, 
গভীর এবং ব্যাপক ক্ষতি না ঘটিয়ে বানানের এই জাতীয় 
সরলীকরণ সম্ভব নয়। 

এবারে জামার এই তিন দফা বক্তব্যের ভিতর শেষ দফাটি 
নিয়ে আলোচন! নুরু ক'রে প্রথম দফাটিতে গিয়ে শেষ কর! 
যাক। 

বানানের সরলীকরণ থেকে আমাদের ভাঁষ। ও সাহিত্যের 
কিঞ্জাতীয় ক্ষতি কতখানি হতে পারে তাঁর কিছু জাভাস 
দেবার চেষ্ঠ! করছি। 

(১) বাংলায় তৎসম শব্ধ ব'লে কিন্তু প্রায় আর বাকী 
থাকবে না; ফলে, তাদের আত্মীয়তার সুত্র ব'রে নৃতন নুতণ 
তৎসম শব আজ যেমন ভাষার তিতর-মহুলে অবাধ 
প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, অতঃপর তা আর পাবে না। '্ঞান' 
রয়েছে ব'লে “জিআ্ঞাসা'কে নিতে দ্বিধা করবার কিছু থাকে না; 
কিন্ত গ্যানের হাত ধ'রে জিগ গাঁশ| এলে তাকে প্রশ্ন করতেই 
হবে, তৃমি কে ছে বাপু? 

(২) সংস্কত যে শবসম্ভারকে আমাদের পরিবারভূজ্ 
ক'রে নিয়ে আমরা ভাষার আসর জমিয়েছি, তাঁর! নিজেদের 
কৌলিক আচারের অনেকথানিকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে; 
ফলে, বাংল! ব্যাকরণের অনেকখানিই আসলে সংস্কত ভাষারই 
ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ আমাদের থুব অল্পই আর কাছে 
লাগবে ব'লে জামাদের ছুর্ভোগের শেষ থাকবে না। নুতন 
সন্ধিত্থত্র রচনা! করতে হবে শ-ছএক, নয়ত দূরাত্তর হয়ে যাবে 
ছুরস্ব, একেশ্বরবাদ হয়ে যাবে একিশ শরবাদ, পিআালয় হয়ে 
যাবে পিত্র্যালয়। প্রত্যয়াদির নৃতন সঙ রচন1 করতে হুবে 
হান্বারখানেক, ত! নাহলে গ্যানের "সঙ্গে জিগগাশার, জোগ্ের 
সঙ্গে বিয়োগের, ভায়ের সঙ্গে নেজ্জের, শশ"রণের সঙ্গে শ্রিতির, 
বাশের সঙ্গে বস্ত্রের, ববেক্তির সঙ্ষে অব্যক্তের কোনোও সম্পর্ক 
খুদে পাওয়! যাবে ন|। এ ছাড়া অন্ত বিপদ্‌ও অনেক 
আছে ।% 

(৩) সন্ধি ক'রে ও প্রত্যয়-উপসর্গাদি জুড়ে তংসমসূলক 
হ্ৃুতন শব গঠন প্রায় বন্ধ হবে। 

(8) চেহারাটা আলাদা! ব'লে, সংস্কত থেকে এমন অনেক 


* শক আমর] নিয়েছি, নিতে পেরেছি, যার উচ্চারণট! ভিন্নার্থক 





* “বাংল! বানানের ভূমিকা” দিশস্ত, ১৩৫৫ । 


কার্তিক 


অন্ত বাংলা অথবা সংস্কত শব্ষেরই মত। চেহারাটাও এক হয়ে 
গেলে এই শব্বগুলির ব্যবহার স্বাভাবিক নিয়মে ভাষায় ক্রমশঃ 
কমে আঙবে, যে কারণে ঘোড়া! অর্থে “হয়” কথাট] বাংলায় 
এখন আর চলে না। শুর ও সুর এ ছটোকেই যদিশুর 
লিখতে হুয়, ত। হলে গ্ুক্সের জগ্ভে শুর রেখে শুর বোঝাতে 
বীর বলতেই চে&া করব। দ্ীণকে দিন, বীণাতারকে 
বিশাতার, পীঠকে পিঠ, বলীকে বলি, বিকৃত এবং বিক্রীত 
ছুটোকেই বিক্রিত, ঘমককে জরমক, স্থচীকে শুচি, নিঃসঙ্গ ও 
নিঃসংজকে নণিঃশক্ষ, যদি আমাদের লিখতে হয়, তবে 
যে কথাটা কম চলে অন্ততঃ সেটার জন্তে সমার্থক অন্ত কথাই 
খু'ঁজব। এক উচ্চারণের এই জাতীয় ঘ্যর্থক আলাদ! চেহাগ্রার 
শব্ধ ভাষায় অনেক আছে ব'লে ভাষার শব্দসম্পদ এতে 
কমবে । অগুধিকে, দবর্থক শব ভাষাঁয় বেশী হ'লে শিক্ষার 
পরিশ্রম বাড়ে। আমর] বাংল1-ভাষাটাকে শিক্ষার্থীর পক্ষে 
সহজ কগতে চাই, হুরূহতর করতে চাই না। 

(৫) ঝ্যুৎপন্ভিবিচারে শব্দার্ঘ্রছ অনেক ক্ষেত্রেই আর 
হবে না। যাওয়! যদি জাওয়! হয়ে যায়, যা ধাতু হবে জা, 
যাঁত হবে জাত এবং জন্ম-জাত-র সঙ্গে তার তফাৎ কিছু 
থাকবে না! ব'লে, অগ্রত্ম যে আগে জন্মেছে, না যে আগে ৮"লে 
গিয়েছে তা বোঝ! যাবে না। 

(৬) ক্ুীর্ঘ স্বরের বিচারে বাংলায় কবিতা রচনা 
কমবে । যাও বা লেখা হবে, তাতে ঈ, উ থাকবে না বলে 
ধ্বনি-বৈচিজ্যের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে ন|। 

“সখি, কি পুছসি অন্থভব মোয়। 
সে হে! প্রিতি অস্থরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নুতন হোয় ॥” 
“মণিময় মঞ্জির পায় । 
ছুরহি তেজি চলি যায় ॥” 
“নব নব পল্পবে শোভিত ডাল । 
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥” 
“বউ কি কহুব কানাই। 
ঝ.রত তুয়া বিশ্ব রাই ॥” 
“দিনে দিনে দিনকর ডেল কিশোর । 
শীত ভীত রছ' শীখর-কোর ॥” 
“বমি দ্াছরি বোল । 
ঝ.লত মদন-ছিলোল ॥” 
“ডাকে ডাহুক ঝমক ঝমকল 
ঝারি ঝলকত বারিয়]। 
ভিঙ্মায়িত মণ্ুকীবর 
মসুর নাচত সাজিয়া ॥” 
“কত শত সুন্দর নগরী তীরে 
রাজিছে তটয়ুগ ভূষি' ও । 








সাসি্াস্ি 


বাংল। লিপি 
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পড়ি” জলনীলে ধবল সৌধ ছবি 
অঙ্গকারিছে নভ-অগ্রন ও |” 
“নীল-সিদ্ধুবল-ধৌত-চরণতল, 
অনিল-বিকম্পিত স্টামল অঞ্চল, 
অন্বর-চুদ্বিত-ভাঁল ছিমাচল 
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী |” 
“পু্ব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে, 
প্রেমহার হুয় গাথা ।” 
“ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে 
পীড়িত মুর্ছিত দেশে, 
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল 
নত নয়নে অনিমেষে ।” 
“সকল যোগী সকল ত্যাগী, 
এস ছুঃসহ্‌ ছুঃখ ভাগী, 
এস হুর্জয় শক্তিসম্পদ মুক্তব্চ সমান হে। 
এস জ্ঞানী, এস কর্ম, নাশ ভারত লাজ ছে 1” 
এ সব জিনিষ আর চলবে না। নুতন আর লেখাই যে 
চলবে ন| কেবল ত] নয়, পুরাঁণো জিশিষগুলিকেও জার নুতন 
ক'রে ছাপতে পার! যাবে না। 
(৭) ভাষার ধ্বনি-বৈচিজ্ম্য ক্রমে কমবে । 
অর্থাৎ, সব মিলিয়ে বাংল! ভাষাটার যা চেহারা! হবে 
ত। একেবারে চমৎকার । 
এরপরে দেখ! যাক, এ সমন্ত ক্ষতি স্বীকার ক'রে নিয়েও 
বানানের সরলীকরণ যদি আমর! করবই স্থির করি, তাতে 
আমাদের আজকের দিনের লিপি-সমন্তার মীমাংসা! কিছুমাজ 
হবে কি না, এবং যদ্দি হয় ত কতট।! হুবে। 
বাংল। লিপির সবচেয়ে বড় সমস্তা, এর অক্ষর বা! ধবনি- 
চিহ্কের অকারণ বাহুল্য । কয়েক শ টাইপের মধ্যে থেকে, 
আঙুলে ক'রে গোনা যায় এমন কয়েকটিকে বাছাই ক'রে বাদ 
দিয়ে আমাদের লাভ ঠিক ততটাই হুবে, ঘর-ভঞতি মশার 
ধাঁকের হছ'তিনটাকে মেরে বাকীগুলোর কামড় খাওয়াতে 
যতট! লাভ । 
বাংল! লিপির আর-এক সমন্ড, এর ঠাটট| ধ্বনি-অস্থসারী, 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ এ লিপি সর্ব ধ্বনি-অনুসারী নয় । বানানের 
সরলীকরণ হুলে প্রাজঙ্ফে প্রাগপগ, রক্ষাকে রকৃখা, ইন্দ্রকে 
ইন্র, পত্মকে পদ্ধ' মাতৃকে মাস্তি, খাভকে খান্ধ লিখে, লিপির 
ধ্বনি-জন্থুসারিত্ব কিছু বাড়ালাম মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ হয়ত 
আমর। অনুভব করতে পারি । কিন্তু দীধর লুপ্ত হবে ব'লে 
যে-সব ক্ষেতে এখন আমর! ম্বরধ্বমির দীর্ঘ উচ্চারণটাই ক'রে 
থাকি, সে-সব ক্ষেত্রে লিপির ধ্বনি-অন্ুসারিত্ব কমবে । চিহ্ন 
হীন ব্যঞ্জন সংস্কতে সর্ব আকারাস্ত, কিন্ত বাংলায় কোথাও 
অকারাস্ত, কোথাও হুসস্তবং, কোথাও তার জজ্সবিস্তর ওকার- 


পল পাটিপাপ পম্িপলাস্পর পতি, 


৬৪ 





খেষা উচ্চারণ । বাংল। লিপি ধ্বনি-অহ্ছসারী হবার পথে 
এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা, কারণ বাংলা শবের মোট 
সংখ্যা যদি ৬০,০০০ হুয় ত তার মধ্যে অন্ততঃ ৮০১,০০০ চিহৃ- 
হীন বাঞ্জনের ব্যবহার রয়েছে। ম্থুতরাংৎ দেখা যাচ্ছে, 
বানানের সরলীকরণ ক'রে এদিকু দিয়েও লাভ আমার্দের 
প্রায় কিছুই হবে না। অকারাস্ত উচ্চারণ বোঝাতে ওকার 
দেওয়া চলবে না, কারণ সেটা মিথ্যাচার হবে। ওকার- 
থেধা! অকার উচ্চারণ ওকার দিয়ে বোঝাতে গেলে ব্যাধির 
চেয়ে চিকিৎসাট1! বেশী মারাত্মক হয়ে দাড়াবে । প্রথিত- 
প্রে।ধিত একাকার হয়ে যাবে ; মহ্থাুভব, মহথার্ণব, মহারপ্য 
হয়ে যাবে মোহা1ুভব, মোহানব, মোহারম্ন। মোছ্বের জন্ুভব, 
মোহে অর্ণব, মোহব্ধপ অপণ্যের সঙ্গে তার্দের আর কোনোও 
পার্থক্য থাকবে শা। চিথ্হীন বাঞ্জনণ বাংলায় যেসব ক্ষেজে 
হুধস্ভবৎ উচ্চারিত হয় তার সর্ব উচ্চারণটা পুরোপুরি হুসন্ত 
পয় বলে হুস্‌ চিহ্ের ব্যবহারও মিথ্যাচারের সামিল. হবে। 
হসপ্তবৎ উচ্চাপ্ণ বোঝাবার অগ্ডে সর্ব হৃস্‌ চি ব্যবহারের 
অগ্ত অনেক বিপদও আছে | 

বাংল লিপির আও এক সমস্তা, এ লিপি তিন থাকে 
লেখা হয়ে বড বেশী জায়গা জোড়ে । ই, ঈ, উ, উ, এ, ও, 
ইকান্, ঈকার, এঁকার এবং ওকারেপ আকড়িুলো, ট-ঠ-এপ 
ল্যাজ ছুটো, রেফ ও চশ্তরবিশ্বু, এইগুলির স্থান উপরতলায় ঃ 
উকার, উকার, খকার, ধ্ঁকার, »কার ও হুসৃচিহ্ন থাকে 
শী৮তলায়; বাকী সব অক্ষর মাঝের তলাম্ব। ট-ঠ-এর 
ল্যাজ ছেঁটে দেওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন উপরতলাটাকে 
রাখতেই হবে; মাঝের তলাটার ত কথাই নেই; একমাঅ 
নীচতলাটাকে বাদ দিয়ে চলে কিনা দেখা দরকার । 
বানানের অরলীকরণ হুলে উকার, খকার, ধ্কার, সকার 
অবন্ঠ বাদ পড়বে, কিন্তু উকার এবং হুস্‌ চিহ্কের ব্যবহার 
থাকবে ব'লে নীচতলাটাকে আমরা ছাড়তে পারব ন|। 
জতএব সপ্ললীকরণ থেকে এদ্দিকৃকাপ্প লাঁভও কিছুই আমাদের 
হবে না। 

বাংল। লিপির বিরুদ্ধে এও আর-এক অভিযোগ, যে এর 
ফোনোও কোনোও ধ্বনিচিহ, যেমন ইকার-ঈকার, অন্ত ধবনি- 
চিহ্ের ঘাড়ের উপর এসে ছুমড়ি (ুখয়ে পড়ে । ছাপাখানায় 
এ জে যে শিং বাগানে! টাইপ ব্যবহার কর! হয় সে টাইপ 
ভাঙে বড় বেণী, আর টাইপরাইটারে ক্রমাগত ০৪০-১11 
চেপে চেপে ছাপতে হয় ব'লে কাজ একটুও এগোয় না। 
বানানের সরলীকরণ থেকে এ সমন্তার কোনোও মীমাংসা 
হওয়া সম্ভব নয়। 


এর পর নিঃসদ্দেছে এই সিদ্ধান্তে আমগ্না পৌঁছতে পারি, 





ক পবাংল। বানানে অ এবং অকার,” বিশ্বভারতী পঞ্জিকা, ষষ্ঠ বর্ষ 
দ্বিতীয় সখ্য ৷ 


প্রবার্সণ 


াপাস্পাপাস্পিস্পাস্পি সপাস্পিস্পিাসপাস্পাসি 
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পাত 


যে, লিপিসমস্ভ। সমাধানের জন্তে বানানের সরলীকরণ করবা 
পরামর্শট! একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, বাজে পরামর্শ । 

এবারে আমি দেখাব, যে, বানানের কিছুমাঞ্জ অদলবদল 
ন! ক'রে, বাংল! ভাষার এঁতিহ্ের ধারাঁবাছিকত। সম্পূর্ণ বজায় 
রেখে, এবং বাংল! লিপির যেটা 01)790%01 বা স্ববর্থ, 
সেটাকে একটুও নষ্ট হতে না দিয়ে আমাদের এই লিপি- 
সমন্তার সমাধান কেবল যে সম্ভব তা নয়, অত্যন্তই 
সহ্জসাধ্য ।& 

এজন্ে সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেণী প্রয়োজন, 
একটি অকার চিহ্ব গ্রহণ কর।। সংস্কত লিপিতে অকারেগ 
প্রয়োজন নেই, কারণ সে লিপিতে চিহ্ৃহীন ব্যঞ্জন মাহেই 
সর্ধজ সমভাবে অকারাস্ত উচ্চারিত হয়। বাংলায় চিহ্হীশ 
বাগ্নের উচ্চারণ সর্ধআ অকারাস্ত নয় ব'লে, একটি অকান- 
চিন্ছের অভাব উপস্থিত হয়েছে.। দুধের স।ধ খোলে মেটাবার 
মত ক'রে অনেকে তাই আজ চিঙ্হীন বাঞ্জনের অকার উচ্চ! 
নির্দেশ করবার জন্জে কোথাও কোথাও ওকার প্রয়েগ 
করছেন, কেউ বা তার হুসম্ভবং উচ্চারণ বোঝাবার জে 
স্থানে অগ্থানে হুস্চিহ ব্যবহার করছেন । এ কজ যদি সর্ববন্জ 
করা চলত তা৷ হলেও নাহয় বুঝতাম, কিন্ত কেণ যে সেট। 
কর] যায় না তা অন্ভত্র বিশদভাবে বলেছি । 

বাংলাম্ম যে-সমস্ত ধ্বনির উচ্চারণ নেই তাঁদের জখেও 
একাধিক স্বতন্ত্র অক্ষর বা! ধ্বনিচিহ রয়েছে, আপ যে 
অকারাস্ত ধ্বনি আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি কথায়, তার জন্তেই 
কোনোও চিহ্ন নেই, এটা যে ভিন্ন দেশীয় লোকের কাছে 
কতখানি অদ্ভুত ঠেকতে পারে একটু চিন্তা করলেই সেটা 
বোবা যায়। কিন্তু বিদেশীয়ের| কি ভাবছে ব'লে নয়, 
আমাদের নিঙ্জের গরজেই অকার চিহ্ন একি আমাদের নেওয়া 
উচিত। 


অক্ষর থেকে মাতা টেনে যেখানে আমর অক্ষরাস্তরে চ'লে 
যাই সেইখানে ছোট একটি % চিহ্নকে অকাররূপে স্বচ্ছন্দ 
ব্যবহার কর! চলে । আকারের সন্ধে অকারের আকৃতিগত 
যে একটু সাদৃশ্ত থাক] বাঞ্ছনীয়, এর মধ্যে সেই সাদৃষ্ঠ অপ 
একটু পাওয়। যাবে ; চিহুটি দেখতেও কিছু মন্দ নয়। স্ক্ 
কোণ সম্বলিত ঘিভু্, কি বাংলা-লিপির অনেক অক্ষরের 
উপাদান ; সেপ্দিক থেকে দেখলেও স্বীকার করতেই হবে যে, 
আমার প্রস্তাবিত ধ্বনিচিহ্টি, য| একটি সুন্সরকোণ সম্বলিত 
ছোট দ্বিতুজ ছাড়! জার কিছুই নয়, খুব বেশী পরিমাণে বাংল! 
লিপির ধাতেরই জিনিষ । যে খকারট। কাত হয়ে বসে, 
লেইটেই যেন উপরে উঠে চিত হয়ে বসবে । নাগরী 





*' "বাংলা লিপির সংস্কার,” বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর, প্রথম 
খ্যা। "নুতন বাংলার বর্ণমালা”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, হষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ 
সংখ্যা । 


কাত্তিক 


এ পমর্পা 


লিপিতে এ চিহট হয়ত তত মানানসই হবে না, কেননা, 
নাগরী লিপিতে দুক্মরকোণ জিনিষটার একান্তই অভাব । এই 
চিহ্নটি লেখাও সহজ, টানালেখায় লাইনটাকে অল্প একটু 
কীপিয়ে দিলেই অকার হয়ে যাবে, বাংল! লিপির একটান৷ 
মাআসমাবেশের একঘেয়েমিও এতে কাটবে । ন্ৃতন একট 
ধ্বনিচিহ যে ব্যবহার করতে হচ্ছে, কিছুদিন পরে কারও 
আর তা বিশেষ মনেই থাকবে না; আর বাস্তবিক, বাংলায় 
অকারাস্তত ধ্বনি এত বেশী, যে, খুব সহজে লেখা যায় এমন 
চিহ্ুই অকাররূপে আমাদের গ্রহণ কর] উচিত। 

সংস্কত সন্ধিন্থজ ইত্যাদির ব্যবহার যাঁতে অব্যাহত থাকে, 
সেজে স্ব রচন! করতে হবে, যে, তৎসম শবাগুলির অকার 
বাংলায় কোথাও অকারান্ত, কোথাও হসস্তবং উচ্চারিত হয় 
ব'লে বাংল! লিপিতে সেই উচ্চারণ অনুযায়ী অকারাস্ত ব্যপ্জন 
ও চিহৃহীন ব্যপ্তন ব্যবহার ক'রে লেখাও হয়ে থাকে । বলা 
বাহুল্য, চিহৃহীন ব্যগ্তনের উচ্চারণ সর্ধজই হবে হুসম্তবং। 
যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষর বিযুক্ত অবস্থায় হৃস্চিহ্িত হওয়! উচিত, 
কিন্ব তাঁর দরকার কিছুনেই। কেবল ব্যাকরণ-বিভ্রাটের 





াতপসিপা, 





স্থ্টি যাতে ন! হয়, সেজন্টে আরও একটি নিয়ম রচনা করতে 


হবে এই ব'লে যে, একযোগে লেখা হলে পূর্বপদের 
হসম্বর্ণ হস্চিহন ত্যাগ করে। 

ব্ঞ্জনবর্ণ নিয়ে আমাদের প্রায় একমাত্র এবং খুব বেশী 
অন্থবিধার কারণ যুক্তবাঞ্জনগুলি। একটি অকার চিহ্ন গ্রহণ 
করলে ছুটি বা তিনটি ব্যপ্তনকে একজ জুড়ে স্বতন্ত্র অক্ষর তৈরি 
করবার প্রয়োজন আর থাকবে না। যে বর্ণ স্বরাস্ত নয় 
তাকেই হুসম্ভবৎ ব'লে চিনতে পারছি, নুতরাং স্বরাস্ত ব্যঞ্জনের 
পূর্বেকার একটি বা ছুটি চিহ্ছীন ব্যপ্তনের হ্সস্তবং উচ্চারণ 
তার সঙ্গে মুক্ত হয়ে নিজে থেকেই যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সথটটি 
ছ্‌চ্ছে। 

যে ফুক্তাক্ষর কয়টিকে ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তার! হুচ্ছে 
ক্ষ, জ আরন্জ্র। কারণ মিলিত ব্যপ্রনধ্বনিগুলি এদের প্রচলিত 
বাংল! উচ্চারণের মত নয়। আমার ছেলেবেলাম্ম বর্ণ- 
পরিচয়ের বইয়ে অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে ক্ষ-কেও জায়গা 
দেওয়া হ'ত, অন্ত যুক্তব্যঞ্জনগুলির থেকে তার স্বাতস্ত্র্ের এই যে 
সব্কতি, এটা খুবই সমীচীন ছিল। এই শ্বাতন্্য জ পূরামাআার 
এবং জর কিছু পরিমাণে দাবি করতে পারে । ঞ&-র অন্ত 
ব্যঞ্জননিরপেক্ষ ব্যবহার বাংলায় এখন আর নেই, ত] ছাড়] জ 
ভিন্ন অন্ত সমস্ত যুক্তবর্ণে তার উচ্চারণ ন, তাই ক ছ, ধক 
ইত্যাদিকে এই স্বাতন্ত্য দেওয়া যেতে পারে ন1। উ-র উচ্চারণ 
বাংলায় সর্বআই অন্থম্বারের মত ব'লে যে যুক্তব্যপ্রনগুলিতে ও 
টব সেগুলিরও এই স্বাতম্ত্্যের উপরে ফোনোও দাবি 
€শই। 

একই কারণে, অর্থাৎ স্থানবিশেষে উচ্চারণ-বৈকল্য হয় 


বাংল! লিপি 


১০৯৮ পাশপাশি, 
পাপা, পস্প্পসিপাস্পিসপাল্পাসপ পাপান্পাই পানপাতিপা, পা্পাস্পিসিপ্ত পািপিতাস্পাম্পাসি পিপাপাসি শিপ শিাসিপাশিপাসিসপাসিপাছি পভ 


৩৫ 


বলে ম ফলা য কলাঁকে রেখে দিতে হবে। এতে আর-একটা 
স্থবিধা এই হবে যে ম্মাট্‌্স্‌ লিখতে ম, নুশ্মিত। লিখতে ম ফলা, 
হ্যা লিখতে য়, সহ লিখতে য ফলা ব্যবহার করতে পারব । 
মনে রাখতে হবে, ম ফল যফল! মূল অক্ষরের সঙ্গে লেপটে 
বসবে না, বেশ ভত্রলোকের মত পাশ থেষে আলাদ] হয়ে 
বসবে । 
বাংলায় অন্তস্থ ব এবং বগাঁয় বকে আমরা মিশিয়ে 
ফেলেছি। এ অবস্থার প্রতিকার সহজ নয় কিন্ যুক্তবর্ণে 
অন্তন্থ ব-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ রয়েছে, যেমন স্ব, আশ্বাস, বিশ্ব, 
কচিৎ, অন্বয়, দিত্ব, ইত্যাঁদি। অন্তপ্থ ব-এর উচ্চারণ নির্দেশ 
করবার জনে, “র” এই অক্ষরটিকে যদি আমর] অন্তস্থ ব-এর 
বৈকম্পিক রূপ হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে ব ফলা রাখতে হয় 
না। অনেক সময় প্রতিবণীকরণের কাজে র অক্ষরটির 
আমাদের প্রয়োজন হুয়, অনেক ছাঁপাখানায় সে কারণে এই 
অক্ষরটি আজকাল থাঁকেও দেখতে পাই । ব ফলা হেৰড় র 
রাখবার এই স্থুবিধার জন্তে আমি র-এরই পক্ষপাতী । র-কফলার 
উচ্চারণ যদিও বাংলায় দ্বিত্বের মত অনেকটা, কিন্তু অন্ত বাঞ্জন- 
নিরপেক্ষ অন্তস্থ ব উচ্চারণ বাংলায় নেই ব'লে যুক্তবর্ণে তার 
উচ্চারণ-বৈকল্য ঘটে একথ| বল। চলে না। তা ছাড়া, বিশ্ব, 
বিষ, এই কথাগুলিতে অন্তস্থ ব-এর ঠিক উচ্চারপট] কেউ যদি 
ভুল ক'রে ক'রেই ফেলেন, তাতে খুব বেশী ভয় পাবার কিছু 
কি আছে? 
চিহ্মহাঁন সমস্ত বাঞ্জনেরই উচ্চাপ্রণ হুসস্তবং হবে বলে কেৎ- 
রাখবার দরকার কিছু থাকবে ন|। শৃগাল, স্নান ইত্যাদি 
কথায় শ-স এর দস্ত্য উচ্চারণ একটি ফুইকি যোগ ক'রে 'নির্দেশ 
কর! চলবে । চবর্গের দত্ত্য উচ্চারণ এবং প বর্গের দৃস্তৌষ্্য 
উচ্চারণ এই উপায়েই এখন নির্দেশ কর হয়ে থাকে । 
ছাপার কাজে ড়,চ, য় চলবে। টাইপ-রাইটীারের অক্ষর- 
সংখ্যা কমাতে হলে ড, ঢ, এবং য-কেই বিশ্দুমুক্ত ক'রে এদের 
কাজ চালানে| যেতে পাঁরে । . 
চন্দ্রবিন্দু ঘদি মাথার উপর থেকে নেমে মূল বর্ণের ডাঁম 
পাশ ধেঁষে মাঝতলাতে এসে বসেন, তা হলে সব দিক্‌ দিয়েই 
ভাল হুয়। 
সমস্ত রকমের ব্যপ্তনধ্বনির জন্তে এই কয়টি অক্ষরকে 
রাখলেই তা হলে আমাদের চলে ঃ 
কখগঘঙচছজবঞ টঠভডঢণতথদধনপফ 
বডম যরলবহশযসড়ঢ়য়ংঃ' ক্ষ জজ, 
অর্থাৎ, মোট ৪৫টি । 
উ-কারের ফ্োঁওয়া লাগলে গ, শ এবং হ-এর চেহাপই 
এখন বদলে যায়। সেটা কিছু সমস্তাই নয়। ছোওয়া 
এর পর আর লাগবে না। 
স্বরবর্ণমালা নিয়ে জামাদের এখন সবচেয়ে বেশী ছুর্ভোগ 


১১ 
এইজনে, যে, ব্যপ্তননিরপেক্ষ ব্যবহারের জন অজ] প্রভৃতি 
একপ্রস্থ পূর্ণাবয়ব স্বরবর্ণ, আঁকার ইকার প্রভৃতি দ্বিতীয় 
একপ্রস্থ সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্ন এবং সংক্ষিপ্ত চিহৃগুলির 
ভিতরে আবার ছু-তিন রকমের উকার, উকার, খকার 
মিলিয়ে অকারণ অনেকগুলি ধ্বনিচিহ্ম আমাদের ব্যবহার 
করতে হয়। তার উপরে সংক্ষিপ্ত ম্বরধবনিচিহগুলির 
মধ্যে আকার ও ঈকার ছাঁড়া অন্ত সব কয়টিই ধ্বনিক্রম 
অন্থসারে তাঁদের যেখানে বসা উচিত, জরা মূলবর্ণের ডাইনে, 
না বসে কেউ বা! বসে উপরে, কেউ ব& নীচে, কেউ বাঁদিকে, 
কেউ ছ+দ্বিকু জুড়ে, কেউ আবার তিন দিক্‌ জুড়েও বসে । 

ছ'প্রস্থ শ্বরধ্বনিচিহ্ রাখব ন] স্থির ক'রে আমাদের ভাবতে 
হবে, মূলবর্ণ ও সংক্ষিপ্ত ধ্বনিচিহের মধ্যে কোন্ুলিকে রেখ 
কোন্গুলিকে ছাঁড়ব। স্বতন্ত্রভাবে শ্বরবর্ণের যত ব্যবহা' র,ব্যপ্রন- 
লহযোগে অর্থাৎ আকার ইকার প্রভৃতি রূপে তাদের ব্যবহার 
বছগুণ বেশী; তছুপরি আকার ইকার লেখা সহজ, তার! 
জায়গা জোড়ে কম: তাদের কিছুতেই ছাড়া চলতে পারে না। 
লিপিকারের কাজকে সহজ করাই লিপিসংস্কারকের কর্তবা, 
কঠিনতর ক'রে তোলা নয়। অন্তদিকে, জায়গা এত কম 
জোড়ে বলেই, খ্বতঙ্ত্র, অর্থাৎ ব্যঞ্জন-নিরপেক্ষ, স্বরবর্ণের কাজে 
আকার ইকার ব্যবহার করতে গেলে অত্যন্ত সেটা বিশ্রী 
দেখতেও হয়, এবং বাংল! লিপির বৈশিষ্্যও তাতে একেবারে 
নষ& হয়ে যায়। 

সবদিক কিসে রক্ষা হয় তাঁর. ইঙ্গিত বাংলা লিপিতেই 
একটি এবং নাগরী লিপিতে কয়েকটি রয়েছে। বাংলায় 
যেমন অ-তে আকার দিয়ে আ হয়, নাগরীতেও তাই হয়, 
তছুপরি অ-তে ওকাঁর ওকার যোগ ক'রে ও-ওয়ের কাজও 
নাগরীতে দিব্যি চ'লে যাচ্ছে, বাংলাতেও চলতে “পারে, এবং 
কয়েকটির কাঁজ যদি চলে ত বাকীগুলিরই ব1 কেন চলবে 
না? স্বরধ্বনির বাহন হবে অ ; বাংলা! অক্ষরগুলির মধ্যে রেখা - 
চিত্রের যা উপাদ!ন, সরলরেখা, সুক্ম-কোণ, ব্বমতাংশ এবং 
ফুটকি, তার সবই এর মধো রয়েছে? ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরাস্ত হলে 
অ লোপ পাবে। সেবাগ্ামে 10510 হিন্সীর পাঠ্যপুস্তক এই 
রীতি অন্থসরণ ক'রে ছাপ] হুচ্ছে, তাতে কারও কোনোও 
অন্থবিধ। হচ্ছে বলে এখন পর্ধ্যস্ত ত শুনিনি। আজ থেকে 
ঠিক চার বংসর আগে বিশ্বভারতী পত্রিকার মারফৎ এই 
প্রস্তাব এবং একটি জকার চিহ গ্রহণের প্রস্তাব আমি করে- 
শুলাম; কিন্তু বাংলাদেশের মুধীজনের দৃষ্টিতে আমার সে 
লেখাট! পড়েছে ব'লে মনে হয় নাঁ। 

৯ফারের ব্যবহার বাংলায় মেই, কিন্তু সংক্ষতের উদ্ধাতি 
ইত্যাদির জনে একে রাখতে হবে । ৯, এই সংখ্যাচিহ্থট 
দিয়ে *্ফারের কাজ, আর খকারের দ্বিত্ব ক'রে খ.কারের 
কনে যদি চালানো যায়, তাহলে অকার চিহ্ঘটিকে এবং 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 
শ্বরধ্বনির বাহুনরূগী অ-কে ছিসাবে ধরে বাংলা স্বরবর্ণমালার 
সংখ্যা দাড়ায় ১২। মোট অক্ষরের সংখ্যা হয় ৫৭। যদি 
ফুটকি যোগ ক'রে ড়) ঢ়, য় নিম্পন্ব করতে আপতি ন|। থাকে 
ত টাইপ-রাইটারের কাজ ৫৪টি অক্ষর হুলেই স্বচ্ছন্গে চলতে 
পারে। বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর মিলিয়ে এবং 010- 
01090 ছটিকে নিয়ে রোমকলিপির বণমালার সংখ্য। ৫৬ | 

এর পর ধ্বনিক্রমের কথ! । 

আকার আর ঈকারকে নিয়ে ধ্বনিক্রমের গোলযোগ কিন 
নেই, কেবল ঈকারের আকড়িট! অন্ত অক্ষরের এলাকায় ঝু'কে 
না পড়ে সেটা! দেখলেই হ'ল । ইকারের আকড়ির সম্বন্ধেও 
বক্তব্য সেই একই, তবে ইকারটাকে আগে বীদ্দিকু থেকে 
ডাইনে নিয়ে এসে তার আকড়ির ঝোকটাকে বাদিকে 
ফিরিয়ে দিতে হুবে। 

উকার, উকার ও খকারকে নীচতল! থেকে মাঝতলায় 
তুলে এনে মুলবর্ণের পায়ের কাছে ডানদ্দিকৃ খেঁষে বসিয়ে 
দিলেই কাজ চ'লে যাবে । রু-রূ লিখতে আমর] যে উকার 
উকার ব্যবহার ক'রে থাকি, সে ছুটিকে নিলে টান! লেখার 
সুবিধা অনেক বাড়ে এবং অক্ষর-সমাবেশের দিক থেকেও 
সেটা ভাল হয়। তবে অনভ্যাসের জন্তে অক্ষরভ্ঞ লোকদের 
প্রথম প্রথম খুব অন্গুবিধ! হবে তাতে । পরিবর্তন যত কম 
ক'রে লিপি-সংস্কার কর] সম্ভব, তাই আমাদের করতে চেষ্ট! 
কর! উচিত। 

একারটাকে ও এঁকারটাকে ডানদিকে সরিয়ে এনে 
তাদেরও ঝোক বাদিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, কিন্ত বাংলা 
বার্দিক থেকে ডাইনে লেখ! হুয় ব'লে, উপ্টোদিকে ধোক, 
এমন অক্ষর লিখতে লিপিকারের অনুবিধ! ৷ ইকাঁর-ঈকারের 
এই অন্থবিধা নেই, কারণ টানা লেখায় প্রন্তাবিত ইকারের 
গ্রাকড়ির টানকে শ্বচ্ছন্দেই ডানদিকে ঘুরিয়ে আনা যাবে, 
আর হকার সাধারণতঃ বীদ্দিকু থেকে ডাইনেই লেখ! হয়ে 
থাকে । 

নাগরী একার একার নেওয়া চলতে পারে । কিন্তু এখনকার 

মত অন্ত অক্ষরের মাথার উপরে তারা বসতে পাবে না 
ব'লে মাঁঝতলাটার সবটাই একেবারে ক্কাঁকা পড়ে থাকবে, 
ফলে, বাঁংলা এখন যেমন ঠাস্ঠঠানি হয়ে লেখা হয় তা 
আর হবে না। এ অন্বিধাট! নাগরী ওকার-ওঁকারের 
নেই। কিন্তু নাগরী ও-কার যদি আমর] নিই তা হলে তার 
সঙ্গে যাতে গোল ন! বাধে এই জনে ই-কারের আকড়িটাকে 
বদলে ই-র জাকড়ির ধরণের ক'রে নেওয়! প্রয়োজন হুবে। 

এ-এ-ও-৩ লিখতে এখনকার এ-কার এঁ-কার ও-কা'র 








পা্পসিপাসি 








'-কারের চেয়ে বেশী সময় লাগে না; সেইজন্তে মনে হয়, 


এইগুলিকেই একটু বদূলে অথবা বেশ খানিকটা! ছোট ক'রে 
লিখে একার এঁ-কার ও-কার কারের কাজ যদি আমর! 


কার্তিক 


চালাই, কোনও দিক্‌ দিয়েই জন্গবিধ। কিছু হয় না। ছোট 
ক'রে লিখবার কথায় মনে পড়ল, আমার প্রস্তাবিত লিপিতে 
মূল বর্ণগুলি এবং এম যদি £স্থে পাঁচ মাজা! স্থান জোড়ে, 
অ-কার আঁকার ই-কার ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্ৃগুলি 
এবং অন্ার-বিসর্গ-চক্জরবিদ্বু, য-কলা, ম-ফলা ও হুস্চিহ্ন 
ন্যনাধিক ₹ মা! স্বান জুড়বে। টাইপরাইটারের 1১১- 
১০৪:৫-এ এদের কথ। ভেবে এক সার চাবির জণ্তে আলাদ! 
1০৮৪।-এর ব্যবস্থা! রাখতে হবে । 

পরিচয়ের সীমানা! খুব বেশী ছাড়িয়ে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত 
শ্বরধবনিচিহৃগুলির চেহারা! মোটামুটি যত রকমের হতে পারে 
ব'লে আমার মনে হয়েছে তার একটা ছক এবারে দিচ্ছি ঃ 


তত 
৬ . 


খআ৭ আআ” আও আআ 
জা আয 
অঃ আআ 
আগ আ অথ 


এর মধ্যে একেবারে প্রথম সারের অক্ষরগুলোর আমি 
পক্ষপাতী। ৃ |] 

এই অক্ষরগুলিকে আমাদের 'খ্বরবর্ণমাল1 ব'লে গ্রহণ 
করলে বাংল! লিপি সম্পূর্ণ বাংলা লিপিরই জাতের থেকে 
যাবে এবং অভের দ্বারস্থ তাঁকে হতে হবে না । ০ এই চিট 


বাংল। লিপি 


শি পান্টি পাটি ২৯৯ পাস পাসি পি পাসপাস্পিপাসিপাসিপািপাি পা্টিপাসিপাছি পাছি পি পা পাটি পাসিপাস্ি পাটিপাছি ছি পাটি তসিপাসিপাসিপাছিপাস্পাসিপাসিশাছি 


৭ 





কেবল জামাদের লিপির থেকে বাদ পড়বে ; ঘ, এই একটি 
মাত্র নূতন চিহ্ন আমর! নেব | উ, উ থাকবে না, কিন্ত ড 
থাকবে, আকড়িও থাকবে । ই যাবে, কিন্ধ হু থাকবে; 
ঈী র হাড়গোড় ভাঁঙা চেহারাটার আদল দ-এর মধ্যে রয়ে 
যাবে খানিকট!। যুক্রাক্ষর থাকবে না ব'লে অন ক্র, ত,ক্ত বাদ 
পড়বে, কাজেই এ এবং ও যদি যায় ত একেবারে নিশ্চিহ্ 
হয়েই যাবে, কিন্তু অক্ষর ছুটি সুদৃষ্ঠ ; আমার প্রস্তাবিত স্বর্বর্ণ- 
মাল] গৃহীত হলে এদেরকেও ছাড়তে হবে না। ব্যান্তত এ 
বোঝাবার জন্তে এর দাড়িটাকে টেনে নীচ অবধি নামিয়ে 
দিতে পার] যাবে ; যেন এ-কার এবং আকার মিলিয়ে তৈরি 
হবে অক্ষুরটা; ব্যাবৃত এ-র উচ্চারণও সেই জাতীয়ই ত 
বটে। স্থজ হবে তৎসম শব্দের একার এবং এ বাংলায় 
ছ'রকমে উচ্চারিত এবং ছুরকম লেখ|। হয়ে থাকে । হাতের 
লেখায় এ-এ-ও-$কে ছোট ক'রে লিখতে কেউ না 
চান, লিখবেন না; ই-কার ঈ-কারের, এ-কার ও-কারের 
আকড়ি হাতের লেখায় অন্ত অক্ষরের উপরে চ*লে এলেও 
কিছুই এসে যাবে না ; উ-কার, উ-কাঁর, খ-কার ও হুস্‌ চিহ্ন 
এখনকার মত ক'রেই লেখা! চলবে । 

যারা বাংলা লেখাপড়া জানেন, তাঁরা অ-কার চিহ্টিকে 
একবার দে'খে নিলেই প্রস্তাবিত নুতন লিপির লেখ! অনর্গল 
পড়তে পারবেন, জনায়াসে লিখতেও পারবেন । নাগর্ী 
লিপি একটানে লেখা যায় না, বাংল! সে তুলনায় অনেক বেশী 
একটানা লেখ! যায়, প্রস্তাবিত লিপিও ততটাই ব। তার 
চেয়েও বেশী একটান] লেখা চলবে । 

নুতন শিক্ষার্থীদের আর দ্বিতীয় ভাগ শিয়ে হাণুডুবু খেতে 
হবে না। পুরুষাহুক্রমিক অশিক্ষায় হ্র্ববলবুদ্ধি, এদেশের লক্ষ. 
লক্ষ পিরক্ষর লোক 'এর পর দেশের ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে 
পরিচয় সাধন করতে দলে দলে এগিয়ে আসবে | মার ৫৭টি 
অক্ষর, ১০টি সংখ্যাচিহন এবং বিপ্লামচিহ্ন কয়েকটি আয়ত্ত 
করতে পারলেই তাঁদের বাংলা পাঠ-পরিচয় সমাপ্ত হুবে। 
যে-সমস্ত বই নুতন লিপিতে ছাপা হয়ে উঠবে না বা ছাপা 
হুতে দেরি হবে, পূর্ণাবয়ব গোটাপাঁচেক স্বরবর্ণ, একার চিখটি 
যার সঙ্গে আকার এবং জাকড়ি জুড়ে এঁকাঁর ওকার এবং 
ওঁকার- তৈরি হয়, রফলা, রেফ এবং চার-পাঁচটি যুক্তাক্ষর 
চিনে মিলেই সে সমস্ত বইও তার! পড়তে পারবে ; বাকী 
যুক্তাক্ষরগুলিতে যুক্ত অক্ষরগুলির চেহার!1 বেশ স্প, যেজে 
যুক্তাক্ষর আর থাকবে না বলে ছুঃখ করবার আমাদের কিছু 
নেই। অক্ষরগুলি জড়াজর্ডি করে তালগোল না পাকিয়ে 
পাশাপাশি বসলে যদি আমাদের কাজ চলে ত চলুক না? 
সচ্ছল, আহ্বান লিখতে চ-ছ এবং হু-বকে পাশাপাশি বসিয়েই 
এখনও অনেকে লিখে থাকেন । 

যুক্তাক্ষর থাকবে ন| এবং অকার, উকার, উকার খফার, 


৬৮ 


শা পাপা” পপর পিট শা সি পাটি পাস পিপাসা পি পাছিপপাসপসিপাসি 





চন্্রবিদ্দু, হুসচিহ্ন পাঁশে বসবে বলে প্রস্থের দিকে জায়গা 
জুড়বে খানিকটা বেশী ; কিন্তু প্রস্তাবিত লিপি তিন থাঁকের 
বদলে ছুই থাকে লেখা! হবে ব'লে হরেদরে আমাদের পুষিয়ে 
যাবে । 

পূর্বেও বলেছি, আবার বলছি, আমার প্রস্তাব গৃহীত 
হলে ছাপাখানার মালিকদের এক পয়সা খরচ হবে না। 
গোটাদশেক নুতন টাইপ ঢালাই করিয়ে নিতে যা খরচ পড়বে, 
বঙ্িত অক্ষরগুলির টাইপ ওজনদরে বিক্রয় ক'রে তার চেয়ে 
অনেক বেশী তার! লাভ করবেন । 

প্রস্তাবিত লিপিতে টাইপরাইটার, লিনোঁটাইপ, টেলি- 


প্রবাসী 


ছি পাসিপাস্সিপাসিপাস্পাস্পিিস্পসিপট পাট পি পিপিপি পিপি পাটি পাট পাচ পাছি পি উ পালি পা তি তি প্টিটি তাটি 


১৩৫৫ 


গ্রাফ, টেলিপ্রিণ্টার প্রভৃতির কাঁজ অনায়াসে চলবে । এক 
কথায়, যে-লিপি আজ তার অসংখ্য অযোগ্যতা, অসম্পূর্ণতা, 
জটিলতা, বিশ্বঙ্থলত! প্রস্তুতি নিয়ে মধায়ুগীয় লিপির পর্ধ্যায়ে 
পড়ে রয়েছে, কোথাও কোনোও বিপ্লব নাঁ বাধিয়ে, কারও 
কো!নোও অন্বিধা না ঘটিয়ে এক দিনে তাকে সমন দিকৃ দিয়ে 
নুসন্পূর্ণ ও বর্তমানকালে'পযোগী ক'রে নেওয়। যেতে পারে । 
এ লিপি যে সর্বতোভাবে আমাদের পক্ষে রোমক লিপি 
অপেক্ষাও ঢের বেশী কাজের হবে, সংস্কত এবং সংস্কতমূলীয় 
ভাষাগোষ্ঠীর বর্ণমাল।র শ্রেষ্ঠতা যে কি নিয়ে এবং কোথায় তা 
ধার! জানেন, তাদের সেটা আর বসলে বুঝিয়ে দিতে হবে না। 


রাজস্থানী সাহিত্যে বীররস 


অধ্যাপক প্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রী 


ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে রাজস্থানী সাহিত্য 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে । ক্লাজস্থানী সাহিত্যে যে 
উদ্ধীপনাপুর্ণ ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা কেবল 
রাজ্স্থানেরই নয়, সমস্ত ভারতের পক্ষেই জতি গৌরবের 
বিষয়। রাজস্থানী কবিদের বীররসাত্মক কবিতা এত 
সুন্দর ও এত উন্নত যে তাহার সমকক্ষ কবিতা ভারতীয় 
অ্তান্ত ভাষায় বিরল। ইহার কারণ এই যে, রাক্স্থানী 
কবিরা কেবল নিজেদের কল্পনা-বলেই এরূপ কবিতা! রচন! 
,করেন নাই, প্রত্যুত সমস্ত ঘটন প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহার! 
লিখিয়াছেন। রাজস্থান ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ বীর-প্রস্থ 
তুমি । যুদ্ধবিএহ ততত্য ক্ষত্িয়দের একটি দৈনশ্দিন ব্যাপার 
ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃূপতিদের উৎসাহ বর্ধনের জন্ভত কবিগণ 
উপস্থিত থাকিতেন। কেবল উৎসাহ-দানেই তাহাদের কাজ 
সীমাবদ্ধ ছিল না ; অবসর পাঁইলে, তরবারি নিক্ষোধিত করিয়া 
তাহারা শত্রপন শিরচ্ছেদ করিতেও পরাস্থুখ হইতেন না! 
সেইজকই রাঁজস্থানী ভাঁষায় এত নুন্দর বীররসপ্রধান কাবা 
প্লচিত হইতে পারিয়াছে। অন্তান্ত ভারম্তীয় ভাষায় যে কাব্যের 
অভাব তাহা নহে ; তবে সেগুলিতে মুখতঃ রাঁধা-কুফের প্রণয়কে 
অধলম্বন করিয়! কাবোর সৃষ্টি হুইয়াছে। ভক্তি-কাবোর স্ষ্টিও 
রাধা-ক₹কে অবলধ্ন করিয়াই হ্ইয়াছে। বাংল! ভাষায়ও 
চত্তীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষব কবিগণ স্ব স্ব কাব্যে তক্তি- 
ধাবা প্রবাহিত করিয়াছেন । আমাদের তক্ত কবিগণ যে স্থলে 
ভ্ন্কফের বিরহে কাতরভাবাপক্ন) গোঁপিনীদের অশ্রুবারিধারায় 
কাব্যা্ন সিক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে রান্স্থানী. কবিগণ, 
শাক্তগণের শতধাখঙ্িত শরীর ও ছিন্ব-মন্তক হইতে নিঃস্ত 


শোণিতে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্িত করিবার অন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। 
রাজস্থানী কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও এক .সময় বলিয়া- 
হিলেন--“ভারতের প্রত্যেক প্রান্তেই ভক্তিরসের কাব্য 
পাওয়া যায়, রাঁধা-কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়! প্রত্যেক প্রান্তই উচ্চ 


কিন্বা নিম়স্তরের সাহিত্য উৎপন্ন করিয়াছে ; কিন্তু রাজস্থান 


নিজের রক্ত প্রবাহ করিয়| যেরূপ সাহিত্যের স্প্টি করিয়াছে, 
তাহার তুল্য সাহিত্য অন্ত কোথাও পাওয়৷ যাঁয় না।” 

ভাষা £__রাজস্থানী কবিগণ ছুই প্রকার ভাষায় কাবা 
রচন! করিয়াছেন__(১) পিঙ্গল ও (২) ডিঙ্গল ভাষায়। 
মীরাবাঈ, বন্দ ও বিহারী প্রতৃতি কবিগণ পিঙ্গল ভাষায় 
লিখিয়াছেন এবং চদ্দরবরদাঈ, ছুরশীজী, পৃথ্ণীরাজ প্রযুখ 
কবিগণ ভিঙ্গল ভাষায় লিখিয়াছেন। তক্ত কবিদের মধ্যে মীরা 
এবং শরঙ্গারী কবিদের মধ্যে বিহারীর স্থান অতি উচ্চ । মীরার 
রুষ্ণ-ভঞ্জির গীত কোন্‌ হিন্দু নরনারীর হাদয়ে না বন্কৃত হুইয়। 
থাকে? তবে আমর! প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বীর-রস-প্রধান কাব্য 
সন্বন্বেই আলোচনা করিব |, বীর-রস-প্রধান কাব্য প্রায় 
ডিঙ্গল ভাষাতেই লিখিত । 

ডিঙ্গল-ভাষ। ও তাহার উৎপভি ঃ_-ডিঙ্ল ভাষ! রাজস্থানের 
কথিত ভাষারই সাহ্ত্যিক রূপ। পিঙ্চল ভাষার অপেক্ষা ইহ। 
অধিক প্রাচীন, সাহিত্যগুপ-সম্পন্ন ও ওজঃগুণবিশিষ্ট । ইহ? 
উৎপত্তি অপত্রংশ হুইতে হইয়াছে । সংস্কত হুইতে প্রাকৃত ও 
প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি । যষ্ঠ কিম্বা সপ্তম 


* বিক্রম-শতকে অপত্রংশই লোক-ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছিল। 


ভাষাতত্ববিদের] অন্থমান করেন যে,বিক্রমের সপ্তম শতক হইতে 
দশম শতক পর্ধ্ত্ত কেবল রাজস্থানেই নয়, সমস্ত উত্তর-ভারতে 


কাণ্তিক 


১২ পপ পাস্তা 


এই অপভ্রংশই লোঁক-ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছিল ; কিন্ত 
পরবর্তী কালে ইহাও প্রান্কতের সভায় সাহ্িত্যিকতাঁর গণ্তীতে 
আঁবন্ধ হইলে, এই অপভ্রংশ হইতে আবার তিনটি উপভাষার 
স্ত্টি হইল-__( ১) নাগর ; (২) উপনাগর ও (৩) ত্রাচড়। 
নাগর অপত্রংশ হইতেই রাজস্থানী ভাষার জম । আগর রাজ- 
স্থানী ভাষার যে সাহিত্যিক রূপ তাহাই হুইল ডিঙ্গল-ভাষ]। 

ব্যুংপত্ভি £_-ডিঙ্গলের ব্যুৎপত্ি স্ধপ্ধে অনেক বিঘানের 
অনেক মত। 

(১) ডক্টর এল. পি, ট্যাসিটরী বলিয়াছেন,__“ডিঙ্গলের 
আসল অর্থ অনিয়মিত কিন্বা চাষাঁর ভাষা। ব্রজঙাষ! 
পরিমার্জিত ও সাহিত্য-শাগ্র-দন্বন্ধীয় নিয়মের ধার! নিয়প্রিত 
ছিল; কিন্ত ইহা তাহাক্ন বিপর্ীত-_-অপরিমার্দিত ও 
অনিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়! ইহাকে ডিঙ্গল বলা হুইত।”১ 

(২) ডক্টর হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন,__“প্রারস্ভে এই 
ত1ধার নাম “ডগল" ছিল, পণ্নে “পিঙ্গল” শব্ষের সহিত অক্ষর- 
মিপন কগিবাঁর জন্ঠ ইহার নামকুরণ “ডিঙ্গল” করা হুইয়াছে।”২ 

ছইটি মতই যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হয় না। সাহিত্যিক 
কপ পাইবার পরেই যখন ইহ! “ডিল” শামে প্রসিদ্ধ হুইল, 
তখন ইহাকে অশিক্ষিত চাষীর ভাষ! বল] চলে না। আর 
“গল” বলারই বা কি অর্থ? ডগল শব্ের অর্থে মাটির ঢেল! 
বুঝায়। মাটির ঢেলার মত রুক্ষ ও অনিয়ন্ত্রিত বলাও সঙ্গত 
মপে হয় না। .কাঁরণ চতুর্দশ শতকের ব্রজ ভাষাকে 
নিয়ন্ত্রিত বলা চলে ন1। রাঁজস্থানীগ কথিত ভাষা অপেক্ষা 
উহা! অবস্থাই পরিমাঞ্জিত ছিল নচেৎ সাহ্ত্যিক রূপেই বা 
পরিণত হইল কেন ? 

(৩) স্বামী পুরুষোত্তম দাস বলিয়াছেন,_“ডিম্‌+ গল হইতে 
ডিঙ্গল শব্ধ হুইয়াছে। ডিম্‌ শব্খের অর্থ ডমরর ধ্বনি । ডমরু 
বাজিলে ডিম্‌ ডিম্‌ শব হয়, এবং ইহা! রণচণ্ীর আবাহ্‌ন করিয়া 
থাকে। ডমরুর ধ্বনি শুনিলে বীর-হ্ৃদয়ে অপুর্ব উৎসাহ 
জাএত হয় । মহাদেব বীর-রসের দেবতা, আর মহাদেবের 
বান্ধ ডমরু। ক হইতে যে কবিতময়ী ভাঁষ! বহির্গত হুইয়। 
ডিম্‌ ডিম্‌ ধ্বনির মত বীর-হৃদয়ে উৎসাহ ব্বদ্ধি করে, সেই 
ভাষাকে ডিঙ্গল-ভাষা বল! হুয়। ডিঙ্গল-ভাষায় এইরূপ 
কবিতারই প্রাধান্ত ।৩ ০ 

কেহ কেহ বলেন যে, ডিঙ্গল প্রথমে চারণ ও ভাটদের 
ভাষা ছিল। উহার! নিজ নিজ আশ্রয়দাতাদের কার্যকলাপের, 
শৌধ্য-পরাক্রমের বর্পন! অতিশয়োক্তিপূর্ণ ভাষায় করিত। 


সত সাল িলিল 
(১) 10%176০7 176 495061090898/ 01 1307001 
০] যু, ০ 10, 9,576. 
(২) 170111011)গায 1900৮ 0009 009:86008 11) 
১৪870] 0 1193, 01 139:010 01019010185, 0. 15, 
(৩) নাগরী প্রচারিী পত্রিকা, ভাগ ১৪, পৃ. ১২২। 





রাজস্ছানী জাহিত্যে বীররস 





শট 





অর্থের লোভে কাপুরুষকে শুর, কুরূপকে নুরাপ, মূর্থকে পণ্ডিত, 
ক্কপণকে অতি দাতারূপে বর্ণনা কর] তাহাদের স্বভাব ছিল। 
আসলে কবিতা রচন! কর ছিল তাহাদের জীবিক]।। 
যেক্পপ বর্ণনা] করিবার নিমিত্ত যে আশ্রয়দাত। যে 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিত, তাহার ঠিক সেইরূপ বর্ণন। কর! 
হইত । সেইঞ্জগ অতি ভাষণ কর অর্থেরর্তমান ডীঙ্গ শব্ধ 
হইতে ভীঙ্গল ব্যুৎপন্ন হইল। যাহার দ্বার] অতিশয়োক্তিপূর্ববক 
বর্ণন! কর! হুয়, সেইরূপ ভাব-ব্যঞ্জনায় ভীঙ্গল শব্ধ প্রযুক্ত হইতে 
লাগিল । যেমণ শীতল, শ্ঠানল শঞ্জের অথে শীতযুক্ত ও 
স্ঠামযুক্ত বুঝায় সেইরূপ ভীঙগযুদ্ত অর্থে প্রমুক্ত ভীঙ্গল শব্ধ পরে 
ডিল হইল । আজ পধ্যস্ত রাজপুতানার বৃ চারণ-ভাটগণ 
“ভীঙগল” এইরূপ দীর্ঘ ঈকা রযুক্ত রূপই প্রয়োগ করিয়া থাকেশ। 
ডিঙ্গল শবের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ অনেক মত দেখা যায়। 

ভিঙ্গল কাব্যের এঁতিহাসিকতা £-_একাদশ ও ঘাঁদশ 
শতকের মধ্যে ডিঙ্গল কাবা অতি অল্স মাজায় রচিত হইয়া 
ছিল। উপরপ্ত যাহা! রচিত হ্ইয়াছিল, তাহা! সাধারণ " 
কোটির । মুসলমানের আক্রমণ হওয়ার পর হইতেই [ডিঙ্গল 
কাব্োর ইতিহাস আরম্ত হুয়। সঙ্কট হইতে দেশরক্ষা 
করিবার নিমিভ, সে সময়ে রাজা-মহারাক্জার্দের অর্থব্যয় ও 
লোকক্ষয় করিতে হুইত। শ্বাতঙ্ত্য-রক্ষার জন্ত সর্বদাই জৈস্ঠ- 
বল ও শত্রবল মজুত রাখিতে হুইত। ইহার সঙ্গে কবিদেপ্সও 
প্রয়োজন হুইত। তাহাদেপ কাজ ছিল বীর-রসপূর্ণ কবিতার 
ছার] যোদ্ধাদের প্রোৎসাহিত কর1। যোদ্ধাদেশ হৃদয়ে প্রেরণ! 
সঞ্চার করিবার জর্তই ডিঙ্গল কাব্যের স্্টি। এ সময়ে এরূপ 
কাজ প্রায় চারণ-ভাটরাই করিত। তাহার। উচ্চশ্রেণীর কবি 
তো ছিলই, যোগ্| হিসাবেও কম যাইত না । প্রয়োজন হইলে 
শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম-নৈপুপ্য দেখাইত। চন্দর 
বরদাঈ, ছুরশাজী প্রতৃতি কবিগণ এই শ্রেনীশ্শ ছিলেন। 
ইহার] ধনসম্পদ লাভ ও প্রতিষ্ঠা লিপ্লায় কাব্য-কলা-কৌশল 
আয়ত্ত করিবার জদ্ভ অনেক সময় ব্যয় কর্পিতেন, সংস্কত ও 
প্রাক্কৃত ভাষায় বিশেষ পাঙ্ডিত্লাভ করিতেন । প্রারস্থে ডিঙ্গল 
ভাষায় কাব্য-রচন] চারণ-ভাটদেরই একচেটিয়া ছিল বটে, 
কিন্ত যখন ইহার সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন ব্রাক্ণ, 
ক্ষঞিয় প্রসূতি উচ্চবর্ণের লোকেরাও এ ভাষায় কাব্য-রচন! 
করিতে প্রন্বত্ত হুইলেন- জ্যোতিষ, বেদান্ত, ধর, নীতি ও 
শালিছোত্র আদি বিষয়েও অনেক প্রস্থ এই ভাষায় লেখ! 
হইল । 

মহাকবি চন্দরবরদাইঈ-__ডিঙ্গল ভাষার নুপ্রসিত্ধ ও প্রাচীন 
কবি চন্দরবরদাঈ জাতিতে ভাট ছিলেন । লাহোরে হার জদ্ম। 
চন্দের জম্মকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কথিত আছে যে, 
ইহার আশ্রয়দাতা পৃ্শীরাঙ্জ ও ইনি একই সময়ে জ্গগ্রহণ 
করেন। পৃথ্ীরাজের জন্মকাল বৈক্রম সম্বং ১২০৫। তাহ! 


8 . প্রীবা্সী 


স্পা 


হইলে চদ্দের জন্মকাল ইহার কাছাকাছি সময়েই বুঝিতে 
হইবে । 

অঙ্জমেরের চৌহান বংশীয় ক্ষত্রিয়দের সহিত হার পূর্ব্ব- 
পুরুষের সম্বদ্ধ ছিল। এরূপ পরম্পরাগত সম্বন্ধ থাকায় 
শৈশবকাল হইতেই পৃ্বীরাজ চৌহানের সহিত চন্দের ঘনিষ্ঠতা 
জন্মিয়াছিল। পৃধীরাজের মতই ইনিও অস্বারোছণে, অসি- 
সঞ্চালনে ও তীর নিক্ষেপে অতিশয় দক্ষতা লাভ করিয়া 
ছিলেন। পৃথীরাজও হঁ্ধাকে রাজ-কবিরূপে আশ্রয় দিয়া- 
ছিলেন। ইনি যুগধক্ষেত্রে ওজখিনী কবিত৷ রচনার দ্বার! আশ্রয়- 
দ্বাতা পৃথণীরাজ ও তাহার সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতেন 
এবং অবসর পাইলে শ্বীয় রণনৈপুণ্যের পরিচয়ও দিতেন। 
চন্দরবরদাঈ ব্যাকরণ, সাছিত্য, ষড়ভা যা, ছন্দঃশান্ত্র, জ্যোতিষ, 
আন্তর্ধেদ ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদ ছিলেন। ইনি “পৃথীরাজ 
রাসো” নামক পৃথীরাজের সুন্বহৎ জীবনকাহ্িনী রচনা করেন। 
“পৃথধীরাজ রাপো” গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করা! এ প্রবন্ধের 
উদ্দেস্ত নয়; তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতে পার] যায় 
যে “পৃথণীরাজ রাসো” উৎক্্$ মহাকাব্যপহহের সঙ্গোজ। 
ইহাতে প্রায় এক লক্ষ কবিতা দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষায় সংস্কত, 
প্রান্ত ও অপত্রংশেষ্ সংমিশ্রণ দেখ! যায়, কোন কোন 
স্থানে আরবী, ফারসী ও তৃকাঁ ভাষার শবও দেখ! যায়। 
বীর-রস-প্রধান এরপ সুন্দর মহাকাব্য ছুর্ভি। 

পৃথ্ণীরাজের সঙ্গে গ্জনীদেশের শাহ্বুদ্ধীন ঘোরীর যে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ হুয়, সেই যুদ্ধের জীবস্ত বর্ণনা এই মহাকাব্য 
পাওয়া যায়। উদ্দাহ্রণের জন্ত ৮দ'রবরদাঈীয়ের একটি 
কবিত। উদ্ধত করিলাম, পাঠকগণ ইহা! হইতে তাকার রচন।- 
নৈপুপ্যের বৈশিষ্ট্য উপলক্ধি করিতে পািবেন__ 


কবিতাটি এইরূপ-_ 
মচে কৃহকৃহৎ বছৈ সার সারং 
চমকৈ চমকৈ করারং সুধারং | 
ততকৈ ভঙকৈ বহৈ রওধারং 
সনক্ৈ" সনকৈ" বঙ্ছে বাঁণ-ভারং ॥ 


হুবকৈ" হুবকৈ' বহৈ ঝেল-ভেলং 
হলকৈ' হুলকৈ' মচী ঠেল ঠেলং। 
কুকৈ কৃক ফুটি সুরতান ঠানং 

বকী জোগ-দারা সুরং জঅপ্থানং ॥ 


১৩৫৫ 





বছৈ চষ্টপউং উৎষ্টং উলউং 
কুলটা ধরৈ অঙ্স অগ্পং উহ্টং । 
দ্ডককং বজৈ সদ মধ্য জুটটং 
কডক্কং বজৈ সেন-সেন] সুঘটং ॥ 


বছৈ হ্থ্য পরমার সিরদার সারং 

পরে সেন গোরী বছৈ বও ধারং। 
পর্যে৷ খা নিশ্থরত্তি সেনা সহিভং 
হও সুর মধ্যান দিল্লপেস জিতং ॥ 


মচে কুহ কৃহং-__( যুদ্ধে ) হটগোল মাচিয়! গেল । 

বহে সার সারং__সর্‌ সর্‌ শব করিতে করিতে তরবারি 
চলিতে লাগিল । করারং সুধারং তীক্ষধার (অসি) চমকাইতে 
লাগিল। ভভকৈ ভঙক্ৈ বহবও ধারং_-খল্‌ খল শব্ধ করিয়! 
রক্তধার। প্রবাহিত হইতে লাগিল । সনক্ৈ' সনক্কৈ বছৈ বাণ 
ভারং__সন্‌ সন্‌ শব করিতে করিতে বাণ সমুদ্বায় চলিতে 
লাগিল ভ্রবকৈ' ছবকৈ" বছৈ শেল ভেলং-___ভল্প ( অস্ত্রবিশেষ ) 
হুবক হুবক করিয়! শরীরমঞ্ছে প্রবিষ্ট ও তথ! হইতে নির্গত 
হইতে লাগিল । হলকৈ' হলকৈ মচী ঠেল ঠেলং___ছায় হায় ও 
ধাকাধাক্কি হইতে লাগিল । কুকৈঁকৃক ফুটী স্থরতান ঠানং_ 
সুলতানের সৈল্ঞ মধ্যে হাহারব আরম্ভ হইল । 

বছৈ চউপউং উলটং উলটং__( বীরগণ ) অত্যন্ত ত্বর! 
সহকারে উল্টে পাল্টে (সামনে ও পশ্চাতে ) বাণ চালাইতে 
লাগিল । ডক্কং বজৈসঙ্গ_ধনগুক হইতে টক্কার শব উশ্িত হুইল । 
মধ্য সুটউং _(ধড় হইতে পৃথক হুইয়। ) গাদ] পাদ! ছিম্ব-মওক 
একই্রিত হৃইয়। গেল। কডক্কং ব্জৈ সেন-সেনা সেনাদলের 
মধ্যে কড়াক। বাজিয়। উঠিল, অর্থাং জাতঙ্ক বিস্তীর্ণ হুইয়! গেল। 
সেন] সুঘউং__সৈলসমূহে সঙ্বর্ধ আরম্ভ হইল । 

বছৈ হ্থ্যপরমার সরদার সারং__পরমারবংশীয় ক্ষত্রিয়দের 
যাহার! সর্দার, তীহাদের হাত তীব্র বেগে চলিতে লাগিল। 
পরে সেন গোরী- শাহ্বুদ্ধীন গোরীর সৈল্ত পতিত হুইল। 
বছৈবও ধারং__রক্তধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল। পর্য়ো! 
খ৷ নিহ্থরতি সেন সহিওং__( সেনাপতি ) নিশ্থরভ্ি খ! সৈ্ 
সহিত (ভূ-পৃষ্ঠে) পতিত হইল । হুওস্থর মধ্যান দিলেসজিভং__ 
মধ্যাহ্কাল হইতে ন| হইতেই দ্িল্লীপতি পৃথীরাজের বিজয় 
লাভ হুইয়৷ গেল। 

এইক্সপ বহু কবিতা আছে যাহ! পাঠ করিবামাআ পাঠকের 
হৃদয়ে বীররসের উল্লেক হুয় এবং প্রাচীন ভারতীয় শুরগণের 
অক্ষয়-কীর্তির স্বতি হৃদয়ে জাপিয়া উঠে। 


কৃষ্ণধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


( ১৮১৩১৮৮৫) 


হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের প্রখ্যাত ছাত্রগণের মধ্যে ক্ল- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ভতম | তিনি নিজ কর্ম ও আচরণ 
দ্বারা বাঙালী সমাজের অসাড় দেহে চেতন] সঞ্চারে সহায়তা 
করিয়াছিলেন । ক্ষ্মোহন যৌবনে ্রীষ্টরর্্ঘ গ্রহণ করিয়া 
হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া যান । তিনি বরাবর 
হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্ম এবং রাঁতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, 
হিন্দু সমার্জও তাহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা! করিতে পারে 
নাই। তথাপি এতছুভয়ের সংঘাত্তে যে অস্বতের উদ্ভব হয় 
তাহা দ্বার! বঙ্গমাজ নবঙ্জীবন লাভ করে এবং নিজেকে পরি- 
শুদ্ধ করিয়| তোলে । এ দিক দিরা ক্ৃষ্ণমোহনের কাণ্যাবলী 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

কৃমোহুন ১৮১৩ গ্রীষ্ঠাকের ২৪শে মে কলিকাতার এক 
দরির্ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জীবনকৃফের 
তিশ পুত্রের মধো কৃষ্কমোহন মধ্যম, জোষ্ঠের নাম ভূবনমোহুন 
এবং কনিষ্ঠ কালীচরণ। কৃষ্ণমোহ্‌নের শৈশব ও ঠকশোঁর 
নিদাঞণ দারিপ্রোর মধ্যে কাটে। কিপ্ত এই দারিস্্যদোষ 
ঠাহার অন্তনিহিত গুণরাশিকে বিন করিতে পারে নাই । 

পাচ বংসর বয়সে কৃষ্ণমৌহনের হাঁতে খড়ি হয়। ইহার 
এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ডেভিড হেয়রের ঠন্ঠনিয়ার 
পাঠশালায় ভণ্তি হন। ১৮২৪, ফেব্রুরারী মাসে কুষ্ণ- 
মোহুন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন । এখানে তিনি ইংরেজীর 
সঙ্গে সংস্কতও রীতিমত অধায়ন করেন । ১৮২৮ সনের প্রথমে 
তিনি কলেজের প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত হন এবং এই বসরের 
মাঝামাঝি মাসিক ষোল টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। 
কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিবার পরও যাহার] উচ্চতর বিদ্যা 
আয়ত্ত করিতে রত থাকিতেন তাহাদের জন্গও এইরূপ বুতির 
ব্যবস্থা হইল । রাধাঁনাথ সিকদার এইরূপ বৃত্তিভোগী ছিলেন । 

এই সময়, দিল্লী কলেক্ধে মাসিক আঙ্গী টাক] বেতনে 
একটি শিক্ষকতা! কর্মের প্রস্তাব আসিলে কৃফমোহন ইহা] গ্রহণে 
সম্মত হন। কিন্ত কপিকাতার “জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক 
ইন্ধাকশন, দি্ীর স্থানীয় কমিটির প্রত্তাবে মত না! দেওয়ায় 
ইহা বাতিল হুয়া যায়। ইতিমধ্যে ক্মোহনের বিবাহ 
হর। ১৮২৯ সনের ১ল| নবেম্বর কলেজীয় শিক্ষা সদাপনান্তে 
তিনি হিন্দু কলে ত্যাগ করেম। ইফার পর তিনি ছ্ুল 
সোসাইটির পটলডাঙ্ষা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
₹ইলেন। লোকে এই স্ুলটিকে হেয়ার সাছেবের স্কুল বলিত। 
₹ফমোহন ছাআবস্থায় ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে বিশেষ 
সাহায্য লাত করেন-_এখানে এ ক্র উন্লেখ মিতান্ত 

ঙ 


অপ্রাসক্ষিক হইবে না। তিনি ১৮৪৯, ১ল| জুন হেয়ার 
স্বৃতিসভায় স্বয়ং বলিয়াছেন__ 


৪৪ 
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কৃষ্মোহন বন্দোপাধ্যায় ( যৌবনে ) 
[ কোলসওয়াদি গ্র।'ট কর্তৃক অঙ্কিত 


হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক হেনরি লুই ভিডিয়াম 
ডিরোজিওর শিক্ষায় ছাত্রগণ এক নৃতন প্রেরণ] লাভ করিলেন । 
তাহার শিক্ষা্ডণে ছাত্রের! প্রত্যেক বিষয়ই যুক্তি দ্বারা পরখ 
করিয়া লইতে আরম্ভ করেন । ১৮২৯ সনে তাঁহারা ডিরোজিওর 
সভাপতিত্বে একাডেমিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। 


এখানে বর্ঘ, সমাজ, শিক্ষা, দেশপ্রেম প্রভৃতি নান] বিষয়েরই 


আলোচন| হইত । কৃফমোহন ডিরোজিওর ছা ছিলেন না, 


পেসপপ পপ পাপী ৭ পাপে টিিশাশীশিত শি তত শিশশিশি শশী শি? তশীশীশীশটি? 
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৪২ 


এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। 
কিন্ত ডিরো্জিওর শিক্ষা এবং এসোপিয়েশনের প্রভাব তাহার 
উপরও পড়িয়াছিল। কৃষ্মোহনের একটি স্বীবন-কাছিনী + 
১৮৪২ সনের অক্টোবর সংখ্যা “ইগ্ডয়। রিভিযু'তে প্রকাশিত 
হয়। অনেকের বিশ্বাস, এই কাহিনীটি ক্ৃঞ্মোহনের হ্ব-রচিত। 
ইহা! হইতে উক্ত বিষয় আমর]! সবিশেষ জানিতে পারি। 
তৎকালীন হাএসমাজ তথ! কৃষ্ধমোহনের উপর ডিরোজিওর 





ডেভিড হেয়ার 


শিক্ষা এবং আলোচনার প্রভাব সম্বন্ধে ইছীতে এই মর্দে 
লিখিত হইয়াছে, 

*এই সময় হিন্দু কলেজের ছাদের মধো দর্শন ( )16(8- 
0055109 ) আলোচনার ধুম পড়িয়া] যায়। কলেজের সহকারী 
শিক্ষক দি; এইচ, এল, ভি. ডিরোজিও দর্শনশানত্রের আলোচনা 
করিতে ভালবাসিতেন। তিশি ছাত্রদের মনেও এই বিষয়ে 
প্রেরণা দিতেন । ক্কঞ্মৌহন কলেজে ডিরোজিওর নিকট 
কখনও পড়েন নাই, তিনি এই সময় কলেজের বাছিরেই 
ছিলেন। তথাপি তাহাকেও ডিবোক্ধিও প্রবর্তিত আলোচনার 
স্থৌয়াচ লাগে $ এবং তিনি নবা হিন্ছু সংস্কারক দলে যোগ 
দিয়! তাহাদের আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। 
এই সফল যুবক আপনাদের সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু 
বলিয়া পরিচয় দিতেন । তাহার] দর্শন আলোচনায় নিবিষ্ঠ 


হইলেন এবং ঘোষণ] করিলেন তাহাদের জীবনের সর্বোচ্চ, 








ৰা ৪ বর্ষ ১ম সংখা। 'স।হিতা-পরিষৎ-পঠিকা'় বর্তমান লেখকের 
“কৃকমোহন বল্দযোপাধ্যার” প্রবন্ধে ( পৃ. ১৫-৩৫ ) ইহার বঙ্গানুবাদ জষ্টব্য। 


প্রবাসী 





১৫৫ 
লক্ষ্য হিন্দু পৌভুলিকতার বিলোপ সাধন। তাহারা নৈতিক 
আদর্শের উপরেই জোর দিতেন । যদিও খেয়াল ব্যতীত অন্ত 


কোন উচ্চতর ভাবধারায় তাহার! উদ্ধদ্ধ হন নাই, তথাপি 
গাহার। সকল রকম পাঁপকর্প ত্যাগ করিতে এবং মনু 
প্রস্কতির কলুষিত বাসনাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ| করিতে 
লাগিয়া গেলেন। দেশবাসীর] তাঁহাদের নিকট ছইটি কারণে 
অবজ্ঞার বিষয় ছিল _-(১) পৌভলিকত। এবং (২) পাপকর্ 
ও দূষিত চিজ । ্রান্ষণ্য ধর্ট্ের বিরদ্ধে সোৎসাছে ও সাহসের 
সঙ্গে অভিযান চালাইবার জন্ত তাহার] পরস্পরের সহিত পাল্লা 
দিয়! চলিতেন। তাহার! মনে করিতেন, প্রচলিত ধর্মের রীতি- 
নীতি মানিয়! চলিলে তাহাদের মধ্ধ্যাদাছানি ঘটবে । যে-সব 
বিষয় কতকট| মানিয়া চল! জাবঙ্ঠক (যেমন, পিতাঁমাত। ও 
আত্মীয়বজনকে শ্রঞ্থাভক্তি বা সম্মান-প্রদর্শন), তাহা নিতান্ত 
কাপুরুষের কর্ম্ম বলিয়া তাঁহার] বিবেচনা করিতে লাগিলেন ।” 

“হিনদুধর্ট্ের ভায় এ্ষধর্টের প্রতিও নব্যপলের বিরোধিত! 
খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে। বদ্ধুদের সঙ্গে কৃ্মোহুনও কয়েক 
রাত্রি কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় দুরিয়! গ্রীষ্টান পাত্রীদের 
নানা ভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়'স 
পাইলেন। তাহার! কখনও গস্পেল প্রচার করিবাঁযন ভান 
করিতেন, কখনও পাস্রীদ্দের বাংল! শব্দের ভুল উচ্চারণ 
অনুকরণ করিতেন, কখনও বা ভাষার বিভিন্ন শব ও বাক্যাংশ- 
গুলির তুল প্রয়োগ দর্শাইয়! দিতেন ।” 


শীগ্রই নব্যঘলের একখানি মুখপত্র প্রয়োজন অনুভূত 
হুইল । এসম্বদ্ধে উক্ত কাহিনীতে আছে,_ 

“প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় 
১৮৩১ সনে রিকর্দার” সংবাদপত্র প্রকাশিত হুয়। ইনি 
সংস্কারপন্থী ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়! হিন্দুধর্মের সবকিছুর 
বিরোধিতা করিতে হইবে (যাহ! নব্যদল করিত ), ইহা 
তিনি চাহিতেন না । নব্যদলের কোন মুখপত্র ছিল না । এ 
অভাব মিটাইবার জন্ত এ বৎসর মেমাসে [১৭ই মে] কষ 
ঘোহন “এন্‌কোয়ারার' নামে একখান] ইংরেজী সাপ্তাহিক 
প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্্ের সম্দয় রীতিনীতির বিরু্ধে 
আন্দোলন চালান হইত বলিয়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ইহার 
উপর ভীষণ খাপ! হইয়া উঠিল। সম্পাদক ও সাহ্াধা- 
কারীদের উপর গালিগালাজ বার্ধত হইতে লাগিল ।” 

ক্কফযোহনের গৃছেও নব্যদল সমবেত হইতেন এবং বিভিন 
বিষয়ে আলোচনা করিতেন । তাহার। খান্তখানক সম্ব্ে 
কোনরূপ বাছ-বিচার করিতেন না। একদা! তাহাদের মধ্যে 
এক দ্ধন প্রতিবেশীর গৃহে এক খণ্ড গো-াড় নিক্ষেপ করেন। 
ইহার ফলে এ অঞ্চলে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হ্ইল। 
হিন্দুর গৃহে গৌ-মাংস ভক্ষণ এবং তথ! হইতে প্রতিবেশী 
হিন্দুর গৃহে গোন্ছাড় নিক্ষেপ_এ সব কথা পল্সবিত 


কাত্তিক 


পো পালা পাস 


হইয়া! .শহুরময় ছড়াইয়া পড়িল। ঠিক এ সময়টিতে ক্লফ- 
মোহন গৃছে না থাকিলেও বন্ধুদের অপরাধ তাহার উপর 
বর্ধিল। সমাঙ্গ-নেতাদের চাপে পড়িয়া তাহার অভিভাবকের! 
তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত ধরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণ- 
মোন এই অন্তায় জাদেশ মাঁনিতে রাজী হইলেন না । অগতা। 
ঠাহাকে গৃছত্যাগ করিতে হুইল। ইহার পর তিনি এক 
বন্ধুর গৃছে আশ্রয় পান। কিন্ত সেখানেও বেশী দিন থাকিতে 
পারিলেন না, হিচ্দু মলায় কেহ তাহাকে ঘরভাড়াও দ্দিল 
না। কৃ্ধমোহন শেষে এক ইউরোপীয়ের বাড়ীতে বাস! ভাড় 
করিয়া সেখানে চলিয়া যান, পঞ্জিকাও সেখান হইতে বান্ছির 
করিতে থাকেন। তিনি উক্ত ব্যাপারের জন্ত শুধু হিন্দু 
ধর্ম নহে, আত্মীয়-স্বজন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িলেন। 

গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরেই, ১৮৩১ সনের নবেম্বর মাসে 
কফমোহন 716 1%%750/8/67 নামে একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটক 
লিখিয়। প্রকাশ করিলেন । হিচ্দু যুবকদের নামে ইহ] উৎসঙগীর্কত 
হুয়। হিন্দু সমাজে ব্রান্ষণ গুরু-পুরোছিত এবং তথাকথিত 
পঞ্ডিতদের দৌরাত্মা ও ভঙগ্ামি এবং নেতৃস্থানীয় ব্াজি- 
দের ছুনীঁতি, ব্যভিচার প্রভৃতিতে আসক্তির বিষয় এই নাটকে 
বণিত হয়। পুস্তকখানি & সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
আলোচিত হুয়। বল! বাহুল্য, গ্রষ্টীনগণ ইহার প্রশংস৷ 
করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে কৃফমোহন পাত্রী আলেকজাগারু ডাঁফের সঙ্গে 
পরিচিত হইলেন । ভাঁফ উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়! এীইউতত্ব সম্বন্ধে 
তাহাকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন । বংসর- 
খানেক এইকসপ উপদেশ ও শিক্ষালাভের দরুন ক মোহ্‌ন 
ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্টে অহ্রাগী হুইয়া উঠেন। শেষে নিজ 
“এন্‌কোয়ারার' পত্রে প্রীষ্টধন্দ গ্রহণের সঙ্ধল্পের কথাও তিনি 
ব্যক্ত করিলেন । ১৮৩২ সনের ১৬ই অক্টোবর ডাফের 
গুছে তৎকর্তুক ক্ঞ্মোহুন শ্ীঞ্ধর্র্ে দীক্ষিত হুন। বদ্ধুবর 
গোবিদ্দচন্ত্র বলাককে এই উপলক্ষ্যে তিমি নিয়ের পঞ্রখামি 
লিখিয়াছিলেন,_- 
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পাস্পাস্পাস্পসিপাসিপাসিপাি 





পাত্রী ডাক ক্কচ চার্চ তুত্ত ছিলেন। দীক্ষা! গ্রহণাস্তর 
মুদ্রিবাদী ক্ৃষঘোহ্ন স্কচ চার্চের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না । ডাফ কর্তৃক দীক্ষিত 
হইলেও স্কচ চার্চের অন্থবর্তী না হুইয়া তিনি চার্চ জফ 
ইংলখ্ডের অন্তভূক্ত হইলেন । ইহার জন্ত তাঁহাকে ডাক 
এবং তাহার অন্থচরবর্গের নিকট কম নিম্দিত হইতে হয় নাই। 





হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও 


ক্ক$মোহুন এত দিন হেয়ার সাঁছেবের পটলডাঙগ। ছ্ছুলে 
শিক্ষকতা-কর্টে লিপ্ত ছিলেন। গ্রীষ্টবর্শ্ম গ্রহণের কথ! প্রকাশ 


হুইয়] পড়িলে তাহাকে এই পদ ত্যাগ করিতে হয় । অতঃপর 
তিনি চার্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা কমিটি বর্তক 
মির্জাপুর ইংরেন্ী স্কুলের দুপারিপ্টেগ্েণ্টের পদে নিয়োজিত 
হইলেন। হেয়ার সাহ্বের স্কুলে গ্রষ্বন্ম শিক্ষা দেওয়] 
নিষিদ্ধ ছিল । এই কুলে প্ধর্্দ শিক্ষা পাঠ্য বিষয়তুক্ত। 
কাজেই ক্কফমোহন শ্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী এখানে ছাত্রদের 
শিক্ষাদানের কুযোগ পাইলেন । তিনি এ সময় গ্রষটবর্্ম প্রচারে 
এতই আগ্রহথা্বিত হইয়া উঠিলেন যে, ১৮৩৩ সালে ভ্রজনাথ 
খোষ নাষে এফ অপরিণতবয়ক্ষ ছাত্রকে প্রান করিবার জ্ত 


পিতৃগৃহ হইতে লইয়া! আসেন । ইহা! লইয়! কলিকাতা সুপ্রিম 
কোরে মোকদ্বমা হয় এবং কৃষ্যোহন বিচারপতি সার 
এডওয়ার্ড রায়ানের বিচারে ভ্রজনাথকে কিরাইয়! দিতে বাধ্য 
ছন। কৃষ্ধমোহুন ইহার পর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বাহির 
হুইলেন। ফিরিয়। আসিয়া ১৮৩৫ সনে নিজ শ্্রীকে তদীয় 
শিতৃগৃহ হইতে আনিয়! গ্র্টবর্টে দীক্ষিত করিলেশ। 

চাচ্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যদের মধো ১৮৩৬ সন নাগাদ 
গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ঃযোহ্ন স্কুল হইতে পদত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। আর্কডিকন ডিয়াল্টি, তাহার এক জন 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহারই সহায়তায় বিশপ কলেজে 
একটি বৃভিলাঁভ করিয়া তিনি সেখানে কয়েক মাস 
অধ্যয়নে রত থাকেন। শেষে ১৮৩৭ সনে বিশপ কলেক্ক্র 
সংলগ্ন বেগম সমকর লঙ্ায় পাদ্রী হইলেন। ১৮৩৮ সালের 
শেধ দিকে কলেজে প্রাচ্য বি্ার আলোচনাতেও তিনি ব্রত 
হন। গ্রীষ্টবর্ প্রচারে তিমি ক্ষান্ত ছিলেন না। অন্তাঞ্জের 
সঙ্গে কনিষ্ঠ ত্রাত| কালীচরণকে তিনি এখানে বসিয়াই শ্ীষটবর্ে 
দীক্ষিত করেন। 

ডাক, ডিয়াল্টি, প্রমুখ সে যুগের খ্যাতনামা! পা্ীগণ হিদ্দু 
সমাজে শ্রীষ্টধর্ঘ্ম প্রচারে সতত ব্যাপূত ছিলেন এবং তাঁহাদের 
কার্যে কৃষমোহন দক্ষিণহ্ত্ত শ্বরূপ বিবেচিত হইলেন। 
হিন্দু কলেজের যুব-ছাজদের মধো এ&তত্ব প্রচারের জভ ইহার 
সম্মুখভাগেই-_ বর্তমান প্রেসিডে্সী কলেজের সীমানার মধ্যে 
একটি গঈপ্ধ1! স্বাপনের আয়োজন হইল । আরও স্থির হইল 
যে, এখানে কৃষ্মোহন পান্দ্রীর কাধ্য করিবেন। বিষয়টি 
প্রথম দিকে খুবই গোপন রাখা হ্য়। পরে যেদিন ভিত্তি- 
প্রস্তর স্থাপনের কথ! সেই দিন প্রাতঃকাঁলে এ বিষয় প্রকাশ 
হুইয়] পড়িল। তখনই হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ বড়লাট লর্ড 
অকল্যাঞ্ডের নিকট গমন করিয়! এ বিষয়ের প্রতিবাদ জানাই- 
লেন। তিনি কালধিলম্ব না! করিয়া! লর্ড বিশপকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন এবং তাহাকে দিয়! ইহা বন্ধ করিয়া! দ্িলেন। 
কলেন-কর্তৃপক্ষ এস্থানের পরিবর্তে হেছুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে পান্ীদের এক খও ভূমি ক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলেন। 
প্রস্তাবিত ঈঞ্জা এইখানেই প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিল । ১৮৩৯, 
২৭শে সেপ্টেম্বর দীর্ার ঘার উদ্মোচন হয়, ইহার নামকরণ 
হইল ক্রাইষ্ট চাচ্চ। কৃষ্মোহন ইহার ভারপ্রাপ্ত হুইয়! এ 
বংসরই আচার্ধ্য-পদে অভিষিক্ত হইলেন । নিজ অভিক্চি মত 
্ষ্টবন্থালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র এতদিনে তিনি প্রাপ্ত হলেন । 

কমোহুন ১৮৫২ সন পর্ধাস্ত প্রায় তের বৎসর ক্রাই$ 
চার্চের আচার্ধ্য-পদে খ্বত থাকেন। এখানে তিনি বরাবর 
বাংলায় প্রার্থনা করিতেন । কিছুকাল যাবং প্রতি রবিবারে 
তিনি যে প্রার্থন। কম্িলেন তাছা৷ একত্র করিয়া তিনি ১৮৪০ 
সনে “উপদেশ কথা” দামে প্রকাশ করেন। এই বৎসর ভ্্ী-শিক্ষার 


প্রবামী 


১৩৫৫ 


উপরেও ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়। ছুই শত টাঁক] পুরস্কার 
পান। কিন্ত কি বক্তৃতা কি রচন] প্রত্যেকটিতেই তিনি শ্রী 
মাহাত্্য প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই । তিনি ১৮৩৯ সনে 
পান্তী ডিয়াল্চূ,র সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গিয়া বছ শত হিন্দুকে পরষ্টধর্ঘে 
দীক্ষিত করিলেন । ডাক, ডিয়াল্টি, প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ পান্দ্রীদ্দের 
সঙ্গে কৃ্মোহনও গত শতাবীর চতুর্থ দশকে হিন্দু সমাজে 
্রষ্ঠতত্ব প্রচার এবং হিন্দু সম্তানগণকে শ্রীষ্টধর্ট্বে দীক্ষাদান 
ব্যাপারে অত্যধিক তৎপর হৃইয়! উঠেন। রাষমোহ্ন রায়কে 
ক্ক্মোহ্‌ন শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিলেও তংপ্রবর্তিত ব্রাঁক্ধ ব| বৈদাস্তিক 
বর্ধের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের তত্ববোধিশী-সভার কার্যকলাপ তাহার তীব্র সমা- 
লোচনার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। তত্ববোধিনী-সভার 
সভ্যগণ বেদান্ত সম্বপ্ধে আলোচনাকালে প্রতীচ্য যুক্তিবাদের 
আশ্রয় লইতেন, এইজন্ত ইহাকে বিলাতী বেদাস্ববাদ বলিয়া 
ক্কঞ্মোহন ঠাট্ট1-বিদ্রপ করিতে ছাঁড়িতেশ না। পাত্রী ডাফ 
17708 27. 17892 412558071১ শীর্ষক এক ণুশ্তক লিখিয়! 
হিন্দুবর্ের প্রতি কশীঘাত করিতে কম্থুর করেন নাই। 
এইন্রপে যখন শ্বেতাঙ্গ পান্রীগণ এবং ক্কষ্মোহন প্রমুখ 
ধর্মাস্তরিত খ্রষ্টানের! হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে নানা ভ।বে ক্দাক্রমণ 
করিতে থাকেন তখন হিন্দু সমান্দেও ইহার প্রতিক্রিয়া 
উপস্থিত হইল । পাঁদ্রীগণ তাহাদের অবৈতনিক স্কুলগুলিকে 
গরষ্টানীর কেন্দ্র, করিয়া তুলেন। হিন্দুনেত্বর্গও অনুরূপ 
অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ! করিয়। গ্রীষ্টানীর শ্রোত রোধ 
করিতে প্রয়াসী হুন। পূর্বে সরকার গ্রীষ্ঠান পান্দরীদের বড় 
একট] আমল দিতেন না । এ সময় কিন্ত বিভিন্ন বিষয়ে এবং 
বিশেষ করিয়া শিক্ষা! ব্যাপারে তাঁহাদের পরামর্শ গৃহীত 
হইতে লাগিল। কুষ্মোৌহনের সহায়তায় হিন্দু কলেজের 
দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্র মাইকেল সধুস্থদন দত্ত ১৮৪৩ সনে প্রী- 
ধর্ঘে দীক্ষিত হুন। প্রসন্রক্মার ঠাঞ্ুরের একমাজ পু হিন্দু 
কলেনের প্রাক্তন ছাত্র জানেন্্রমোহন ঠাকুরকে কষমোহ্ন স্বয়ং 
১৮৫১ সনের ১০ই জুলাই গর্বে দীক্ষা দেন। চতুর্থ দশকে 
হিচ্ছু কলেজের কোন কোন শিক্ষক ও ছাআদের মাঝে মাঝে 
রীষ্টান হওয়ার দরুন কলেজের অধ্যক্ষ-দভ1 এবং কাউব্সিল 
অফ এডুকেশনের মধ্যে খিটিমিটি উপস্থিত হইত । অধ্যক্ষ- 
সভ! চাহিতেন যাহাতে হিন্দু ব্যতীত অন্ত কেহ কলেন্ধের 
সংস্পর্শে না আসে। কাউন্সিল অফ এডুকেশন ইহাকে সকল 
শ্রেণীর বিভাগার করিয়া! ভুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীষ্ঠান 
আন্দোলনের শেষ পরিণতি হুইল ১৮৫০ সনে দেশীয় গ্রীষ্ঠানদের 
সপক্ষে লেকস লোসি” বা ধর্াস্তরিতদের পৈতৃক সম্পতিতে 


"উদ্তরাধিকার-দানমূলক আইনের মধ্যে। খ্রীপ্রীন প্রচারক 


এবং হিন্দু সমান্জের মধ্যে সংঘর্ষ হেতু কতকগুলি নুফলও 
ফলিয়াছিল। হিন্দু সমাজের অস্তনিছিত বিভিয় গলদের দিকে 


কা্তিক 


৯ পোসপািাশি 


সমাক্মপতিগণের দৃষ্টি পড়ে এবং তাহারা সময়ের সঙ্ষে তাল 
রাখিয়া! ইহাকে দোষয়ুক্ত করিয়। তুলিতে উদ্ধোগী হন । কৃষণ- 
মোহন প্রমুখ প্রান প্রচারকগণের আক্রমণাত্মক কারের ফলেই 
ইহা ভ্রুত সম্ভব হইয়াছিল বলিতে হইবে । 

কৃমোহ্ন কায়মনে শ্রীষ্টরর্ প্রচারে রত হইলেও এই 
সময়ে শিক্ষা, সাহিত্য, সংগ্কতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের 
আলে!চনায়ও মন:সংযোগ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের 
সতীর্ঘগণের সঙ্গে একযোগে তিমি এ সকল কর্ে লিপ্ত ছুন। 
১৮৩০ সনে ডেভিড হেয়ারকে কলিকাতার হাত্রসমাঁজ 
একখানি মাঁনপত্র দেন | কৃষ্মোহন এ বিষয়ে বিশেষ 
তৎপর হছিলেন। এইজ্বন্ত অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি 
সভাপতিত্বও করেন । ১৮৩৪-৩৫ সালে শিক্ষার বাহন লইয়! 
যে বিতর্ক উপস্থিত হয় ত।হাতে নবাবঙ্গ, বিশেষ ভাবে কফ্চ- 
মোহন যোগদান করেন । তাহার এবং ডক্টর টাইটলারের মধ্যে 
এই সম্পর্কে ঘোরতর বাদ-প্রতিবাদ হয়। উহু! হইতে জানা 
যায়, তখন ইংরেজীর সমর্থন করিলেও ক্ষ্মোহনের ধারণা 
ছিল-_বাঁংল। একদ| শিক্ষার বাহন হইবে । শত বর্ধ পরে 
কৃষ্ষমোহনের এই ধারণা কতকট! কার্ধ্যে পরিণত হইয়াছে । 
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রথম অধিবেশনে ১৮৩৮ সনের 
২৩শে মে ক্ষ্মোহন ইতিহাস পাঠের আবস্ককত] সম্বন্ধে একটি 
সারগর্ড প্রবন্ধ পাঠ করেন। যুবকগণের মধ্যে পাঠ্যাতিরিক্ত 
বিষয়সমূহ জ্ঞানদানের উদ্ছেস্টে এই সভা! গঠিত হইয়াছিল । 
কুষ্মোহুন সংঘবদ্ধ ভাবে কার্ধ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। 
তারাঁাদ চক্রবর্তী, পারীটাদ মিআ প্রভৃতির সহযোগে রাঁম- 
গোপাল ঘোষ প্রধানতঃ রাঁজনৈতিক আলোচনার জন্ত ১৮৪২ 
সালে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” নামে একখানি দ্বিভাষী পঞ্রিক। 
বাহির করেন। কৃষ্মোহুন ইহার একজন নিয়মিত লেখক 
নির্বাচিত হন । ইহার পর বংসর ১৮৪৩ সনের ২০শে এপ্রিল 
তারিখে জন্জ টমসনের সহায়তায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইও্জয়া 
সোপাইটি প্রতিঠিত হুয়। ইহা! একটি পুরাপুরি রাব্ধনৈতিক প্রতি- 
ষ্ঠান। ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালকদের মধ্যে কৃ্মোহ্ন 
ছিলেন এক জন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরে কৃষ্ণ- 
মোহ্ন স্বয়ং একাধিক সংবাদপত্র সম্পাদন! করেন । “সংবাদ- 
সধাংস্ত” ১৮৫০, ৭ই সেপ্টেম্বর তাহারই সম্পাদনায় বাহির 
হয়। জন ক্লার্ক মার্শষ্যান বিলাত গেলে তাহার স্বলে 
কফমোহন ১৮৫২ সনে “গবর্ণমেন্ট গেজেটের (বাংল) 
সম্পাদক হুইলেন। ডেভিড হেয়ারের স্বৃত্যুর পর তাহার স্থাতি- 
রক্ষা কে আদায়ী চাদার দ্বার] হেয়ার প্রাইজ কও গঠিত 
হয়। উৎকষ্ঠ বাংল! প্রবন্ধ-লেখকদের ইহা! হইতে" অথ দিয়া 
গু্কত করা হইত। কৃষমোহন ইারও এক জন পরিচালক 
ছিলেন। প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে হেয়ার স্থতি-সভ! 
হইত। স্কফমোহন ইহার একাবিক সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন, 


পা্পিসিপাসসিপাস্পসিপাি 








কৃষঝ্ঝমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


'পাস্প্পিস্িলাসসি 


৪৫ 


পি সাত 








পা পাছি পি 


সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন । সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, 
গণিত প্রভৃতি নুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিবার জন সে যুগে উৎকৃষ্ 
পুস্তকের অভাব ছিল। কৃষ্মোহুম “বিদ্যাকল্পক্রম' (ইংরেজী 
নাম--1210/019176072 16710107759) নামে খণে খণ্ডে 
কতকগুলি বিশেষ শ্রেনীর পাঠ্যপুত্তক রচনা! করেন। .ইছার 
ইংরেজী-বাংলা এবং বাংল] সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কক্ষ্যাল- 
কাটা রিভিযু”£১৮৪৪ সনে প্রকাশিত হয়। কৃষমোহন ইহারও 
লেখক শ্রেনীভুক্ত হঈলেন। 











আলেকজাগ্ডার ডাঁফ নর 
কৃষ্মোহন ক্রাইষ্ট চাচ্চ হইতে ১৮৫২ আ্ষ্টানে অবসর 


গ্রহণ করেন। তখন ঠাহার নিকট একটি সরকারী কর্ণের 
প্রস্তাব আসে, তিনি ইহা! একপ করেন নাই। এই বংসরেই 
তিনি শিবপুরে বিশপ কলেজের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
করিলেন। এই পদে তিমি একাদিক্রমে ষোল বংসর অবধিঠিত 
থাকিয়া ১৮৬৮ সনে উহ! ত্যাগ করেন। বিশপ কলেজে 
অধ্যাপন। কালে যে প্রচুর অবপর পান তাহা! তিনি সাহিত্য- 
চর্চায় সম্যক রূপে নিয়োঞ্িত করেন। এখানে উদ্নেখযোগ্য 
যে, স্ককমোহুন বিশপ কলেজে আট হাজার টাঁকা দান 
করেন । বঙ্গ-ভাষায় গ্রই-খ্রন্থ গ্রকাশ এবং দরিক্্র ছাত্রদের 
পঠনপাঁঠনের ব্যয় নির্বাহার্ধে এই অর্থ প্রদভ ছয়। 

বীটন সাঁছেবের ম্বত্ুর (১৮৫১, ১৩ই আগষ্ট) পর ডাঃ 


৪৬ 





মৌএটের চেষ্টায় পরবর্ভী ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় তাহার 
নামের সঙ্গে জড়িত হইয়া “বীটন সোদাইট' প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সমসাময়িক রাজনীতির আলোচনা এখানে নিষিদ্ধ 
ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় 
বিষয়েব্র আলোচন] এখানে হইত । কলিকাতার পদঞ্থ ইংরেজ 
এবং বাঙালীগণ ইহার সঙ্গে যুক্ত হন। ইংরেজ ও বাঙালীর 
ই! একটি গ্রক্কষ্ মিলন-ক্ষে্ হইল । রুঞ্মোহনও ইহার এক 
জন বিশিষ্ট সভ্য হইলেন । ১৮৬৭ সনে তিনি ইহার সহকারী 
সভাপতি হুন। ম্বত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অবিঠিত 
ছিলেন। সংস্কত কাব্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, উচ্চশিক্ষায় 
প্রাচ্য বিদ্ভার স্থানঞ্ প্রভৃতি নান! বিষয়ে কৃষ্মোহুন এই সভায় 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । “ফেমিলি লিটারারি ক্লাব" নাঘে আর একটি 


সাহিত্য-সংঘ ১৮৫৭ সনের মে মাঁসে প্রতিষিত হয় । কফমোহন 


ইফার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইলেন। ১৮৬৫ সনে অষ্টম 
বাধিকীতে তিনি ইহার *ভাপতির কার্য করেন। এই সঙ্ঘও 
ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের একটি মিলনস্থল হইয়াছিল এবং 
এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচন! হুইত। 
কফমোহন এই ক্লাবেও বহুবার প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। 
এতত্তীত জেনারেল এসেম্ক্লি ইন্ট্িটিউশন, সেন্ট পল্স 
ক্যাথিড্রাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেও ধর্ঘ ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন 
সয়ে তিনি বক্তা দিতেন । 

প্রায় প্রতিষ্ঠা অবধিই কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ক্কফ- 
মোমের যোগাযোগ ঘটে । তিনি ১৮৫৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেনেটের মেক্গর নিযুক্ত হন। একবার তিনি “৪001 ০0? 
&৮-এর ভীন ব। সভাপতি হুইয়াছিলেন ( ১৮৬৭ )। বিশ্ব- 





*এই বিষয়ে কৃ্মোহনের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন,-- 
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প্রবাসী 


“একখানি পুস্তক বাহির হ্য়। 


১৩৫৫ 





বিদ্যালয়ের লিখিকেটেরও তিমি সদন্ত হছৃন। শিক্ষীয় 
বিষয়াদি নির্ধারণে এবং পাঠ্য পুস্তক নির্ববাচনে ক্কফমোছন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে প্রথমাবধি বিশেষ রূপে সাহা 
করিতেন । প্রবেশিকা হইতে বি-এ পর্য্যন্ত বাংলা ও সংস্কতে 
তিনি বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষক ' ছিলেন । উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি 
দেশভাষার পরীক্ষাও তিনি মাঝে মাঝে গ্রহণ করিতেন । এই 
প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ কর] প্রয়োজন। কলিকাত! 
ফোর্ট উইলিয়ৰ কলেন্গ উঠিয়া! গেলে, সিবিলিয়ানদের দেলীয় 
তাষাদি শিক্ষা দানের জন্ত “বোর্ড অফ একজামিনা”” গঠিত 
হুয়। কৃষমোহন মাসিক ছুই শত টাক! বেতনে এক জন “এক- 
জামিনার' নিযুক্ত হন। তিনি সিবিলিয়ানদের বাংলা, সংস্কত 
ও হিচ্গী পরীক্ষা লইতেন। 

ক্ক$মোহুন হিন্দুকলেজে সংস্কত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
তিনি পাশ্চান্ত্য বিস্তার যেমন, প্রাচ্য বিদ্তারও €তমনি পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং বরাবর প্রাচ্য বিদ্যার চর্চ। করিয়াছেন । বিশপ 
কলেজে অধ্যাপনার সধয় তিনি সবটুই অবসর ইহার চচ্চার 
অতিবাহিত করেন বল! চলে। বিশপ কলেজে অধ্যাপকের 
পদ এহণের পূর্ব বংসর ১৮৫১ সনে ইংরেজী অহ্থবাদসহ 
সংস্কতে 'পুরাঁণ সংএহ" প্রকাশ করেন। ইহার পর হুইতে তিনি 
সংস্কত তথ] প্রাচ্য বিভার চট্চায় যে পুরাপুরি মনোনিবেশ 
করেন বীটন সোসাইটি এবং ফেমিলি লিটারারি ক্লাবে পঠিত 
প্রবন্ধগুলি হইতে আমর! তাকার আভাস পাইয়াছি। 
ক্ক্কমোহন ১৮*১ প্রীষ্ঠাবে জ্ঞায়, সাংখ্য, বেদাস্ত এবং বেদের 
প্রামাণ্যত। সম্পর্কে ইংরেজীতে আলোচনামুলক 1)841077465 
0% 46 /718108, £%81০5০7% প্রণয়ন করেন। এই 
পুস্তকানি তাহার অন্ততম শ্রেষ্ঠ এস্থ বলিয়া! উদ্লিখিত 
হইয়াছে । “ষড়দর্শন সংবাদ” নামে ইহার বঙ্গাহ্ছবাদ ১৮৬৭ 
সনে প্রকাশিত হুয়। প্রাঞ্জল বাংলায় জটিল বিষয়ের আলো- 
চনার এখানি একটি উংকৃ্ নিদর্শন । কৃষমোহন পরেও 
শান্ত্রচ্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সনে "খগবেদ 
সংহিতা" কতকাংশ স্বকীয় টীকা এবং বেদপাঠ সম্প্‌স্ত একটি 
ভূমিকাসহ প্রকাশিত করেন। এই বংসরই তাহার বিখ্যাত 
4707) 77769 গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বেদে যাহার ইঙ্গিত, 
বাইবেলে তাহার অতিব্যক্তি__পুস্তকখানিতে এই বিষয়ের 
বিদ্ত আলোচনা আঁছে। পুত্তকখানি প্রষ্টান দৃষ্টিতঙ্গী হইতে 
লিখিত হইলেও এ সময় সুধীজনের নিকট বিশেষ সমাদর 
লাত করে। এখানি তাহার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া কেহ 
কেহ মনে করেন। ইহার যে-সব সমালোচন! ছয় তাহার 
নিরিখে ১৮৮০ সনে ইহার পরিপুরক স্বরূপ তাহার আর 
ছান্রদদের সংস্কতচর্চার 
সুবিধার জন কৃ্মোহুন রঘুবংশের কতকাংশ কুমারসত্ভব 
এবং তটিকাব্য সংস্কত চিক1 ও ইংরেজী অন্থবাদসহ প্রকাশিত 
করেন। তাহার টিকা যে বিশেষ পাগ্ডিত্যপূর্ণ তাহা! বলাই 


কান্তিক 


১১ ১৯ তসিাশাস্পাসিাসপাসিপাস্পাস্পিস্পিশা 


বাছুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ সনে মার্চ মাসে 
রাজেআলাল মিআঅর এবং মনিয়র উইলিয়ামসের সঙ্গে ক্কক- 
মোহুনকেও “অনারারি ডক্টর অক ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
উপাধিদান কালে ভাইস-চ্যান্সেলর আর্থার হৃব্হাউস ক্ৃফ- 
মোহ্‌নের পাগ্ডিত্য সম্বন্ধে যে-সব কথ! বলেন এখানে তাছা 
উল্লেখ করিতেছি,_ ্ 
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কমোহন ১৮৬৮ সনে বিশপ কলেজের অধ্যাপক-পদ 
ত্যাগ করেন । পেন প্রাপ্ত হওয়ায় আধিক হুশ্চিন্তা হইতে 
তিনি অনেকটা যুক্তি পাইয়াছিলেন। কষ্মোহনের পাঙ্ডিত্যের 
কথ! বিদেশী পণ্ডিত মহুলেও জানাজানি হইল । এই সময় 
অক্সফোড বিশ্ববিদ্যালয়ে “বোডেন প্রোফেসর” পদ্ধে তাহাকে 
নিয়োগের প্রস্তাব হুয়, কিন্ত তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। 
এই পদ্দে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন দীর্ঘকাল নিযুক্ত 
ছিলেন। দেশ-বিদেশের বুধমগ্ডলীতেও ক্কঞমোহন যোগ্য 
আসন পাইলেন। ১৮৬৪ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে 
কৃফমোহন ও বিস্তাসাগর মহাশয় বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। কৃষ্ণমোহন বঙ্গের এশিয়াটিক 
সোসাইটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে মুক্ত হুইয়া পড়েন। তিনি 
নিজে দশটি ভাষায় বুৃৎপন্ন ছিলেন- বাংলা, সংস্কত, হিন্দী, 
উড়িয়া, ফারসী, উর্দ,, ইংরেজী, লাটিন, গ্রীক ও হিক্র। সুতরাং 
সোসাইটির ভাষাতত্ব বিভাগে কৃষ্ণমোৌহুন বিশেষ কৃতিত্বের 
সহিত কার্য করিয়াছেন । রাজেজ্জলাল মিত্র, ই, টমাস প্রভৃতিও 
তাহার সহ্বিত কাধ্য করেন । ক্কঞ্মোহুন “কলিকাতা 
স্কুল বুক সোসাইটিরও এক জন সদন্ত ছিলেন । মহ্ধি দেবেন্তর- 
নাথ ঠাকুরের ভবনে বঙ্গভাষার উন্নতি বিধানার্থ যে 
বিদ্তজ্ন-সমাগম” হয় তাঁহাতেও তিনি যোগ দিতেন । বাংল! 
ভাষার উন্নতিমূলক যে-কোন প্রচেষ্টাই তাহার আন্তরিক 
সহযোগিতা লাভ করিত। 


কমোহ্ন পুর্ববোক্ত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইতিয়া' সোসাইঠর 
এক ভবন উৎসাহী সভ্য ছিলেন বটে, কিন্তু পৌরসংক্ষার কি 
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৪৭ 


রহ 
স্পা্পিতপা্প্ছি 


রাক্জনৈতিক কার্ধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে এতদিন যোগদান করেন 
নাই। বিশপ কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর কিছুকালের 
মধ্যেই তিনি এই ছুই বিষয়ের দিকে আক্ষ্ট হন। ক্ৃমোহন 
বিদেশীয় ধর্ম গ্রহণ করিলেও, আচারে আচরণে সম্পূর্ণ 
স্বদেশী ভাবাপন্থ ছিলেন । ভারতবর্ষের যাবতীয় উন্নতির 


সপাস্পাস্পাস্া সপাস্পাস্পিসপাস্পাস্প াস্পিপাস্পিট 








কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( বার্ধক্যে ) 


পক্ষে যে ভারতবাসীর রাধ্্রী় অধিকার লাভ প্রয়োজন 
ইছা! তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, এবং এই বিশ্বাস 
বলেই গত শতাক্ধীর সপ্তম দশকের প্রত্যেক রাজনৈতিক 
প্রচেষ্টার সঙ্গে নিঞ্জেকে যুক্ত করিয়া লন। শিশিরকুমার 
ঘোষের ইতিয়ান লীগের (১৮৭৫, সেপ্টগ্বরে প্রতিষ্ঠিত) 
তিনি সভাপতি হুইলেন। তাহার সভাপতিত্ব কালে 
লীগের আহ্কৃল্যে এবং সরকারী ও বেসরকারী অর্থে 
কলিকাতায় একটি কারিগরি-বিদ্ধ। শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন 
হয়। আনন্দমোহ্ন-নুরেজ্রনাথ প্রতিঠিত (১৮৭৬, জুলাই ) 
ইত্ডয়ান এসোসিয়েশন বা তারত-সতারও তিনি সভাপতি 
হইয়াছিলেন। নুগ্রসিদ্ধ ব্যবহ-দর্পণ প্রণেতা শ্টাধাচরণ শর্দ- 
সরকার ইহার প্রথম সভাপতি হুন। সিবিল সাধিসে ভারতীয় 
নিয়োগ, দেশীয় সুদ্রাবন্ত্র আইন, অন্তর জাইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
উক্ত সভা যে সব জান্দোলন চালান বৃদ্ধ কৃফমোহন সে 
সকলেরই পুগ্োভাগে ছিলেন । ব্রিটিশ ইঙ্ডয়ান এসোসিয়েশন 


৪৮ 


হ 


থ] জমিদার সন্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মুক্রাযন্ত্ 
আইনের প্রতিবাদে ১৮৭৭ সনে কলিকাঁত। টাউন হলে এক 
বিরাট জনসভ] হয়, তাহাতে ক্ককমোহুন সভাপতিত্ব করেন। 
আবার এই আইন তুলিয়া লওয়া হইলে ১৮৮২ সনের 
ফেব্রুয়ারি মাসে টাউন হলে যে সভা! হইল তাহাতেও তিনি 
সভাপশ্তি হইলেন । ভারত-সভ| সিবিল সাধিস, মুদ্রাধক্র আইন, 
অস্ত্র জাইন প্রভৃতি সম্পর্কে বিলাতের জনসাধারকে ভারতীয় 
মতামত অবগত করাইবার জন্জ লালমোহন ঘোষকে (প্রেরণ 
করেন। তিনি ফিরিয়। আসিলে ১৮৮০ সনে ৪851 মার্চ 
তাহাকে অভিনন্দন জাপনের উদ্ষেস্টে এক,বিরাট জনসড।] ছয় 
ইহাতেও ক্ককমোহন পৌরোহিতা করিয়াছিলেন । ১৮৭৬ সনে 
প্রধানতঃ ইঞ্চিয়ান লীগের আন্দোলনের ফলে কলিকাত। 
করপোরেশনে নির্বাচন-প্রথ!। প্রবর্তিত হয়। কৃষমোছ্ন এই 
নবগঠিত করপোরেশনে একজন সদন্ত নির্ববাচিত হইলেন ।, 
এখানেও তিনি সোংসাহে কার্ধ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস 
পালের সঙ্গে পৌরসভায় প্রায়ই তাহার মতদবৈধ হইত । ক্ৃষ্ণদাঁস 
ভাহাকে “1.085-108000 1১07৬” বা পিককেশ পাত্রী? 
বলিয়। নি “হিপ্লু পেট য়টে” বাক্গ বিদ্প করিতেন । ১৮৮৩ 
সনে স্বদেশে ও বিদেশে রাধ্ীয় কার্ধয পরিচালনার জন্ত বঙ্গে 
একটি ভাশনাল ফ্ড বা1' জাতীয় ভাগঙার গঠিত হুয়। এই 
ফণ্ডের টাক। তৎকালীন সরকারী ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অফ বেল ) 
গচ্ছিত রাখিতে অন্বীকৃত হইলে কৃফমোহন সভাপতি রূপে 
স্বয়ং গিয়। জামানত রাখিয়া আসেন। তাহার নিকট 
অসম্যতি প্রকাশ করিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ভরস1 পান নাই । 
সুরেজ্রনাথ 44 17410 & 5) 119158)10 পুস্তকে (পৃ. ৬১) 
উস্কফমোহন সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন,__ 
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সুরেক্্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে কৃষ্খমোহনের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কুটিয়া উঠিয়াছে। পাপকর্শ্, কুসংস্কার, 
হর্নাতি প্রভৃতির প্রতি ঘ্বণা এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা__ 
ডিরোর্জিওর সংস্পর্শে আসিয়। ঠাহারই শিক্ষাগুণে নব্যদ্ল এই 
কয়েকটি গুণের অধিকারী হুন। কৃষ্মোহুনের জীবনে 
এ সমস্তই পরিফার রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল । খ্ব্বর্ 
গ্রহ্ণাস্তর তাহার মধো আস্তিকাবুদ্ধিও জাগ্রত হয়। স্বদেশ- 
প্রেম তাহাতে পূর্ণমাত্রায় বিএমাঁন ছিল । শ্ব-সমাজের আঁবর্ন! 
দুর করিয়া এবং বিদেশের যাহা! কিছু উৎকৃ সকলই খ্রহ্ণ 
করিয়া আমর! স্বসেশকে বিশ্বপভায় উন্নত মন্তকে দাড় 
করাইব-স্কঞ্মোহনের অভিপ্রায় এইরূপ ছিল। জাতীয় 
সাহিত্য-সংস্কতি, আচার-ব্যবহার, পোষাঁক-পরিচ্ছদ সকলই 
আমাদের নিজন্ব। আমাদের এই নিজৰ সম্পদ অক্ষু 
রাখিবার জন্ত তিনি বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। সংগ্লত ও 
বাংলা সাহিত্যের চর্চা দ্বারা তিনি দেশবাসীর অশেষ উপকার 
সাধন করিয়াছেন। দ্বদ্দেশপ্রেমিক হইলেও কৃধমোহন যখনই 
সমান্ধকে আঘাত দেওয়] প্রয়োজন বিবেচন] করিয়াছেন, 
কোনরাপ দৌর্বল্যবশতঃ তাহ! করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 
তিনি প্রথর আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। 
প্রান পাত্রীমহলেও যখন বর্ণগত বিভেদেয় সন্ধান পাইয়াছেন 
তখনও তিনি ইহার বিরুদ্ধে ধাড়াইয়াছেন। ১৮৪৭ সনে 
কলিকাতার বিশপ তাহাকে সহুকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান 
দিলেও তাহার অধস্তন শ্বেতাঙ্চ সহকারীর সঙ্গে বেতনের 
তারতম্য করিলে তিনি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হুইলেন। শেষ 
জীবনে রাজনৈতিক কার্ধ্য পরিচালনেও তিনি অনুরূপ তেজ 
ও আত্মমর্ধ্যাদা দেখাইয়। গিয়াছেন। ১৮৮৫ সনের ১১ই মে 


কফমোহনের কর্ঘ্থময় জীবনের অবসান ঘটে । তাঁহার স্বতযুতে 
জাতি-বর্ণ-নির্রিশেষে সকলেই আত্মীয়বিয়োগের বেদন। 
অনুভব কন্সিয়াছিল। 








কয়েক বছর আগে কোনেো৷ একটি পরীক্ষ/ কেন্জে বই-টোকা 
অপন্বাধে সমণ্ড পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা! বাতিল কর] হয়। কিন্ত 
কেন হয় তা হয় তো অনেকেই জানেন না। আমি বহু চেষ্টা 
করে সেটি আধিষ্কার করেছি। ঘটনাটি যে রকম খটেছিল 
আমি যথাসাধ্য বর্ণন। করছি । 

পরীক্ষার প্রশস্ত হল। প্রায় হুশে! পরীক্ষার্থী নিজ নিজ 
আসনে বসে গেছে নিদিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই। তাদের 
খাতা বিতরণ পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এবারে প্রশ্নপ্জ আসছে ।__ 
প্রবেশিক। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র । 

কিন্ত কালের কি রকম দ্রুত পরিত্ন ঘটেছে, আশ্চর্য ! 
যেকোনো লোকই এটা বুঝতে পারবে, কারণ আঞ্জকের 
দিনের পরীক্ষার্থীরা যে রকম চিন্তাশুন্ট, ভয়ভাবনাশুন্ত, আসন্ন 
প্রশ্নপত্রের অব্যবহিত পুর্বেও যেমন উদ্বেগশুন্ত এবং যে রকম 
বেপরোয়াভাবে ক্ষুতিযুক্ত তা অন্ততঃ প্রবীণ দর্শকের দৃষ্টি 
এড়াবার কথ! নয়। 

পূর্বে তো এ রকম ছিল না। তখন পরীক্ষার্থীরা ই&- 
দেবতাকে বা গুরুজনকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে জীবনের 
এই প্রথম ক্রাস্তিমুহূর্তের অন্তে শান্ত গণ্ডীর শুদ্ধচিভে এসে 
অপেক্ষা করত। তখন পরীক্ষার্থাদের অনেকেরই হাঁতে 
বাধা থাকত সর্সিদ্ধি 'মাছলী, অথবা কানে গৌঁজা থাকত 
আশীর্বাদী বিপঅ। . কিন্তু আঙ্জকের দিনে ওসব আর দরকার 
হয় না। এখন পরীক্ষার্থীদ্দের পকেটে থাকে টোকার জে 
বই আর জামার নিচে থাকে ছোরা। এখন পরীক্ষায় পাস 
করার জন্ে রাত জেগে পড়তে হয় না ব্রান্ষী ঘৃত, ফসকো- 
লেসিথিন, ম্বতসঞ্জীবন্নী, এগক্লিপ অথবা অস্বান খেতে হয় না। 
এখন পরীক্ষার .পূর্বদিন পর্য্স্ত নিশ্চিন্ত মনে সিনেম। দেখা 
চলে। 


শিরপেক্ষ দর্শক বলবেন ছই-ই জভিশাপ । পরীক্ষার্থার। 


একটিকে ত্যাগ করে আর একটিকে গ্রহণ করেছে । 


বস্ততৃঃ 
একটির অনিবার্ধ পরিণতি অগুটি, “সুবর্ণ মধ্যমের, স্থান এর 
মধ্যে স্বভাবতই থাকতে পারে না, কেনন! সিপাহী বিদ্রোহের 
পর থেকে নৌবিদ্বোহ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধো পরীক্ষা 
গ্রহণের পদ্ধতির কোনো! পরিবতর্ণ ঘটে নি। কে জানে হয় 
তো পরীক্ষার্থীদের এই বেপরোয়া ওদাসীন অদূর ভবিস্ততে 
বতমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি বড় রকমের ছাঅ- 
বিদ্রোহেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে! 

এই কথাখুলো। লেখকের নয়, পরীক্ষার হলের যাবতীয় 
হৈহল্লাপ মধ্যে দমীরণ এক! গন্তীপ্রভাবে এই সব ভাবছিল । 
সে সন্ুথে খাত। নিয়ে প্রশ্নপত্রের জন্তে অপেক্ষা করছিল আর 
সবারই সঙ্রে। প্রবেশিক! পরীক্ষায় এই কেন্দ্রে অপেক্ষাক্কত 
অধিক বয়স্ক যে সব প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল সমীরণ তাপে 
মধ্যে একজন । কি শুধু যে সেই কারণেই সে চিন্তাশীল তা 
নয়, চিন্তার অন্ত কারণ ছিল। 

যথাসময়ে প্রশ্নপত্র বিলি হুয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণের 
মধ্যেই প্ীক্ষাগৃহ যেন বাজারে পরিণত হ*ল। প্রথম ফিস- 
ফিস, তার পর একটু জোর, তার পর খোলাখুলি আলোচ৮ন] । 
নজরদারের চক্রাকার দৃষ্টি-পথকে অন্থ্‌সরণ করক্তে কএ্তে 
শব্ঘতরঙ্গ যেন সাইক্ষোনের মত সমস্ত হুল-ঘরে চক্রাকারে 
ঘুরছে । নজরদারের দৃষ্টি বাহুতঃ অতি সতর্ক, কিন্ত কেন ঘেন 
ঠিক দর্শনীয় মুহূ্তটি তার দৃষ্টি বার বার এড়িয়ে যেতে লাগল । 
নকল করা এবং নকল ধরার ব্যবস্থা, এ ছইয়ের মধ্যে এই 
রকম লুকোচুরির সম্পর্কটাই শোভনীয়, এবং এটাই প্রচলিত 
ররীতি। কিন্তু তবু যার! ধর! পড়ে তার! যেন ধরা পড়তেই 
এসেছে । নইলে সর্বক্ষণ কেউ বই খুলে রাখে সম্মুখে? কখন 
খুলতে হবে, কখন লুকোতে হবে তার একটা প্রচলিত রীতি 
জাছে--এই রীতি মেনে চললে পরীক্ষার্থী নিরাপদ এবং 





এই রীতি লঙ্ঘন করলে নজরধার 


নজরদ।রও নিশ্চিন্ত । 
তাঁকে ধরবেই, এবং তাঁতে তাঁর অপরাধও হবে ন1। 

আর সবচেয়ে বিন্ময়, ধরা পড়ল সমীরণ | সে নজরদারকে 
আদে গ্রাহ করে নি। তাই ধর পড় সত্তেও অন্ত 
পরীক্ষার্থীর তার প্রতি সঙ্বান্ুভূতি দ্রেখাল না, কারণ তাঁর! 
বছ জাগে থেকেই তাঁকে অতটা ছুঃসাহসী হতে নিষেধ করে- 
ছিল। কারণ এতে তাদেরও বিপদ ছিল। একজনের ধর! 
পড়। মানে তাদের কিছুক্ষণ টোকা বন্ধ। তবে সৌভাগ্যের 
বিষয় এই যে ঘটনাটি খটল প্রথমাঁধের শেষ ঘণ্টা বাঁজার 
কয়েক মুহুর্ত আগে । হয় তো নজরদার ইচ্ছে করেই দেরিতে 
ধরেছে । মাঝখানে ধরলে গোলমাঁলে অন্তদের কিছু অন্ুবিধা 
ফ্ত। 

সমীরণের ধর পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বেজে গেল । 
পরীক্ষার্থীর! বেরিয়ে গেল একঘন্টার বিরাম ভোগ করতে । 
অভদিকে খাতা বই এবং পরীক্ষার্থী-সমীরণ গেল আযুক্ত 
আধিকারিকের খন্পে ( পাঠক, মাঁপ কণ্রবেন, কথাটি সরকারী 
পরিভাষা থেকে পৃীত)। সেখাশে সমীরণের পরীক্ষ] 
একেবারে বন্ধ করে দেওয়া] হবে না কেন তার কৈফিয়ং 
চাওয়া হ'ল তার কাছে এবং একজনকে ধরায় সমস্ত ছাত্রের 
বিদ্রোহ আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে থানার দারোগাকে ডেকে 
পাঠানে হ'ল । 

সমীরণ গল্ভীর ভাবে এবং অত্যন্ত সপ্রতিত্ভাবে বলল, 
"আমি তো। কিছ অন্তায় করি নি।” 

কথাটি এমন একটি অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এবং 


আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হু'ল যে আয়ুস্ত আবিকারিক, 


হঠাৎ তার দিকে জক্কষ্ না হয়ে পারলেন ন!। 
সমীরণ বলল, “আপনাদেরই অপরাধের জন্তে আমাকে 
শান্তি দিতে চান ?” 


ক. ১০০৩ পাছত িলসিতাছ ১০ 5৩৫৫ 
হী বিশ বিজ্রপের একা 
কবাব-_সমীরগকে  অবিলক্ে বের 
করে ওয়া, কিন্ত তা পারা গেল 
না। কথাটার মধ্যে এমন একটি 
ব্যডিত্ব ছিল যা অগ্রাহা করা৷ সম্ভব 
হুল না। তার উচ্চারণের গানীরধরপৃণ 
ভঙ্িতে তাকে দায়িত্বহীন বালক 
মনে কর। গেল না। তাই অতান্ত 
অবাঞ্চিত এবং অশোভন হলেও 
আযুক্ত আধিকারিক তাকে আত্মপক্ষ 
সমর্থনের নুযোগ দিলেন । বললেন, 
“তোমার কি বক্তব্য আছে বল।” 


সমীরণের মুখচোখের ভাব দীপ্ত 
হয়ে উঠল, নাকের নিচের হ্ম্ব গোঁফ 


জোড়া উৎসাহে ক।পতে লাগল, মনে হল সে যেন কি& 
বলার জন্তেই প্রপ্তত হয়ে এসেছে । সে তার তীক্ষ দুটির 
ফলক আযুক্ত আধিকারিকের চোখে বিবিয়ে প্রশ্ন করল, 
“আমার ঘা বলবার আছে শুনবেন সত্যিই ?” 

আমুক্ত আধিকারিক গম্ভীর সুপ উত্তর দিলেন, *তোমাঁকে 


-অন্থমতি দেওয়া হয়েছে ।” 


“কিস্ধ আমাকে এখনও একটু বসতে অনুমতি দেওয়া 
হয় নি।” 
“তুমি বসতে পার ।” 


ইতিমধ্যে দারোগ| এসে পৌঁছলেন কনষ্েবল সঙ্গে নিয়ে 
তিনিও বসে শুনতে লাগলেন ব্যাপার কি। 

সমীরণ পাশের খালি চেয়ারটাতে বসে বলল, “বেশ, তা 
হলে শুছুন। কিন্ত আমি প্রথমেই বলি, পরীক্ষার হুল-এ 
নজরদারের ব্যবস্থা মন্দ নয়, কিন্তু তাকে তার কতর্ব্য সন্ধে 
অতি উৎসাহী হতে নিষেধ কর! উচিত ছিল আপনাদের । 
কারণ এখানে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেন্ট পরীক্ষা! পাস কর, সে 
জগ্ঠে তার1 যথারীতি টাকা জম! দিয়েছে 1” 

“অতএব তার! কিছু ন। শিখে নকল করে পাস করবে?” 
-_আমুক্ত আধিকারিক প্রশ্ন করলেন। 

সমীরণ বলতে লাগল, “এ ভাবে পাস করে কেউ যে 
সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোক হয়েছে তার প্রমাণ নেই, 
পক্ষান্তরে যার! দেশের শত্রু তাদের মধ্যে অনেকেই হয় তে। 
নকল ন। করে পাঁস করেছে । সুতরাং ছুয়ের মধ্যে কোনো 
তফাৎ নেই। কিন্তু শেখার কথা যে বলছেন, তাই যদি এ 
শিক্ষার উদ্দেষ্ঠ হ'ত তা হলে নোট মুখস্থ করে পাঁস কর সম্ভব 
হয় কি করে? বলতে পারেন সে কথা? পারেন না। কিছু 
শেখানোই যদি আপনাদের উদ্ধেষ্ট হ'ত তা হলে শিক্ষাপদ্ধতি 


বাতিল পরীক্ষার কাহিনী 


৫১ 


ভ্পাসাসিািপািপাস্পপাসিপাসিপিস্পপিপাস্পাস্পাসিপপাসি পাস সত তাশাস্পাসিপাপাস্পাস্িপাসপাত পাপন সি পাসিপা সপা্পাসিপিসিপাসপাদিাা তলা নিপশছিপার পাসিপিও পাপা পাপা স্পা পাপা শপস্পস্পাসিপা 


বং পরীক্ষার পদ্ধতি এ রকম থাকত 
না । না শিখে পাস করায় যদি আপনারা 
বাধা দিতেন তা হলে বিশ্ববি্ালয় 
টাকার অভাঁবে কবে উঠে যেত । কিন্তু 
সে কথ যাক । ধর যাক, কিছু শেখাই 
উদ্েন্ঠ। কিন্তু তবু আজ যে ষাট হাজার 
পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে 
তাঁদের মধ্যে পাস করবে অঙ্থমান চঙ্লিশ 
হাজার, এবং তাদের মধ্যেও বেকার 
হয়ে বসে থাকবে অন্তত বিশ হাজার। 
তার] নান! জায়গায় চাঁকরির চেষ্ঠা করে 
বেড়াবে এবং সেই চেষ্টার ফলে এ বিশ 
হাজার ছেলের মধো ছু চার শছেলে হয় 
তো! চাকরি পাবে । কিন্তৃসে চাকরির 
সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক থাকবে 
না| তাদের সুতরাং এই যদি অবস্থা তবে কিছু শেখার উপপ্ন 
অতিরিক্ত জোপ কেন দিচ্ছেন আপনার]? আর এখন যদি 
কিছু শেখেও, তবে ক'দিন তা মনে থাকবে ? এবং এ বিষয়ে 
শুধু প্রবেশিক] পরীক্ষা কেন, যে-কোনো পুর্বে পাস করা 
এম একে হঠাৎ আবার এম-এ পরীক্ষায় বসিয়ে দিন দেখবেন 
পাঁস করতে পারবে না। অবশ্ঠ হাজার হাজার ছেলের 
মধো ছ+ একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্ত আমি তাদের 
কথ! বলছি না। আজকের কিন্তু শেখা, চর্চার অভাবে কালই 
তুল ২য়ে যাবে । আপ্ন হাজার হাজার ছেলে বেকাপ্ন বসে 
থেকে শিক্ষার চর্চা রাখবে কিসের গরজে ?” 


সমীরণ বলে যেতে লাগল, “যারা সমস্ত জীবন সাহিত্য- 
ব্যাকরণ নিয়ে থাকবে, তার। সাহিত্য-ব্যাকরণ শিখুক, কিংব! 
যার] ইতিহাঁস.ভূগোল চর্চা করবে একমাজ্জ তারাই ইতিহাস- 
ভুগোলে জান লাভ করুক। তার] এদের মধ্যে শতকর! 
একজন কিংবা তারও কম। কিন্ত সেই অনিশ্চিত একজনের 
জন্তে এত ছেলের পাস করার আনন্দ ন&ঈ কর] কি উচিত? 
কারণ যার! নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে তারা যদি বুঝে থাকে 
প্রবেশিক। পাঁস করলেই তাঁর! দশ-বিশ টাকার চাকরি পেলে 
খুশী থাকবে এবং ন| পেলেও আর পড়বে না, তবে তার] যে 
শেখ! ছ'দিনে নিশ্চিত ভূলে যাঁবে সেই-শেখার জন্তে পরিশ্রম 
করবে কেন? তা ছাড়া রবীজ্নাথ কি বলেন নি যে পরীক্ষার 
খাতায় প্রশ্ন লেখার জতে বিভাঁকে কে বহন করাও যা, 
চাদরের নিচে বহুন করাও ত1? তবে এই আত্মপ্রবঞ্চন। কেন? 
তবে এই তগ্ামি কেন? আপনি কি 3+011790 [.68000%- 
এক হুল্যবান কথাটি জানেন না যে “0৮91 0181] 118৭ 
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“আাপনি জানেন না তুম ভারতবর্ধে শিক্ষার ধারা জাগা- 





গোঁড়া না. বদলালে দেশ উৎসন্বে যাবে? দেশে কর্মঠ স্বাস্থ্য 
বান লোকের দরকার এখন। দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলের 
সম্মুখে শত রকমের কর্মক্ষেত্র উন্ুক্ত করে দিতে হবে, দেশের 
বেকার সমস্তা মেটাতে হবে, এমনি অবস্থায় এই মিথা। 
শিক্ষার নামে আপনার! ঠিক উপ্টৌটাই করছেন-__অকর্মণা 
ছেলে, স্বাস্থ্যহীন ছেলে এবং বেকার ছেলের সংখ্য1 বাঁড়াচ্ছেন। 
এমনি অবস্থায় এই শিক্ষার যে কোনো! দামই এখন নেউ 
সে কথা অবস্তই বোঝেন, সতগ্নাং এ শিক্ষণ য। উদ্ছেন্ত অর্থাৎ 
সার্টিফিকেট পাওয়া! তা যত সহজে পাওয়! যায় ততই ভাল 
নয় কি?” 


সমীরণ এমন আবেগের সঙ্গে কথাগুলে। বলে যাচ্ছিল ঘে 
আযুক্ত আধিকারিক এর মাঝখানে কোনে! কথ। বলার সুযোগ 
পান নি, কথাও খুঁজে পাননি । তার কেবলই মনে হচ্ছিল 
ঠার কতব্য আরক্ষের (আমার কথ! নয়, সরকারী পরিভাষ1) 
হাতে সমীরণকে সমর্পণ করা । কারণ তার মনে একটা 
ঘোর সন্দেহের উদয় হয়েছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মুখে এই 
সব কথ শুনে। 
সমীরণের তা না৷ বোঝবান কথ! নয়। তাঁই সে তার 
সন্দেহকে তাঁর নিজের যুক্তির সমর্থক হিসাবে ব্যবহার করার 
সুবিধা পেয়ে গেল। সে বলল, “আমার কথ! যে কত সত্য 
তা আপনার মুখের ভাব দেখে আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে। 
আপনি আমাকে সন্দেহ করেছেন । অর্থাৎ গৌণভাবে আপনি 
এই কথাই বলতে চাঁচ্ছেন যে প্রবেশিক। পরীক্ষা যে দেবে সে 
তো মূর্খ, সেআবার এত কথা বলবে কোথেকে। অথাৎ 
প্রবেশিক] পরীক্ষার্থী যে কিছুই জানে না, এ কথা এক রকম 
ধরেই নিয়েছেন। ভালই করেছেন। শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাটি 
ঠিক রেখে তাদের নকল করায় বাধা_িচ্ছেন। এট। কিন্ত 
ভাল করছেন ন1।” 


র্‌ 


৫২ 


এট কথাগলো বলত্তে বলত্তে সমীরণ “হ! “হা! করে হেসে 
টঠল হঠাৎ। কিছু হাসতে গিয়ে এক গুকতর পরিস্থিতির 
উ্নয় ভ'লে। 

হঠা” শতাথ নাকে শিচে থেকে গাফ জাড়। খুলে পড়ে 
গেল । শুনি শাযুক্ষ আধিকারিক শিক্ষেকে এই গুরুতর 
বিদ্ধপের সন্মুখে অতাণ্ত” অপমানিত বোধ করতে লাগলেন, 
কিস্ত তথাপি কিছু বলব!র ভার্ন ক্ষমত। ছিল শ।, সমীরণের 
প্রবলতর বাজ্িত্বের কাছে টিনি শভিভূত হয়ে পড়েছিলেন । 

সমীরণ কিছুমাত্র বিালত ন। হয়ে হাসতে হাসতেই খলল, 
“আপনি যে সন্দেহ করছিলেন আমার বিগ! প্রবেশিক] বিস্তার 
চেয়ে কিছু বেশি তাতে প্রমাণ হয় আপনি অন্ততঃ খাজুয়েট । 
'জাপনার বিছা এ টুকুই যা কাঁজে লাগল ।” * 

'গাঁযুজ্। গাধিকারিক রও ঘাবড়ে গেলেন ওর কথ! 
স্তনে । তিনি দাঁরে।গাপ দিকে চাইলেশ। দারোগা] তার 
দিকে চেয়ে রইলেন । ঢু 

সমীরণ বলল, “কোন্‌ নীতি রক্ষার স্বথো পরীক্ষা! ধরে এই 
নঞ্গরদ!রী? বরঞ্চ আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা হওয়! উচিত এই 
শিক্ষাকে এইভাবে বিদ্রপ করা__এর মূলে কুঠারাধাত, করা, 
এর অগ্ুঃসারশুন্তত] প্রকাশ করে দেওয়া । স্তর সবাইকে 


প্রবাসী 


শা শী পাটি শট তল 


* ১৩৫৫ 


চলে ০৯০. শা তিশা 


নকল করতে দিন ।. অবশ্ঠ অনেকে সুযোগ পেলেও করবে না, 
তাঁরা ভাল ছেলে, কিন্ত তার! ঘাট হাজারের মধ্যে ষাট জন। 
বাকী উনপঞ্চাশ হাজার ন'শে] চল্লিশ জনকে বই খুলতে দিন । 

আমুজ্ত আধিকারিক ক্রমশই সমীরণের উপর সম্দ্ধ হয়ে 
উঠতে লাগলেন এবং বললেন, “তুমি-*-ইয়ে--আপমি এত 
জেনে _অর্থাং আপনি নিশ্চয় অন্তের হয়ে পরীক্ষা] দিচ্ছেন ।” 

সমীরণ খলল, “অবন্তই দিচ্ছি। কারণ আমার ভ্রাতুম্পুক্র 
এমনই নির্বোধ যে কোথায় টুকতে হবে তা জানে না, আর 
আমি এম-এ পাপ করেও না টুকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
পাস করতে পারব না৷ জেনেই টুকছি। €োথায় টুকতে হুবে 
এম-এ পাস করে এই চতুরতাটি লাভ করেছি, আমার এম-এ 
পাসের সার্থকতা এইখানে ।” 

পরবতী পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘণ্ট। বাত্জল। আযুক্ত 
আধিকারিক নজবদারপেের নির্দেশ দিলেন, “টুকতে কাউকে 
বাধা ধিও না” দারোগা বললেন, “আমারও তাই মত। যদি 
দরকার হয় আমার কনষ্টেবল এ কাজে আপনাকে সাহাষ্য 
করতে পারে ।” 

'শআঁযুক্ত আধিকারিক বললেন, “ধন্টবাদ, সে আর দরকার 
হবে না।” 


টা উস 2551৮৯৮25৮2 


ভারতের খনিক্গ সম্পদ-_রত্বরাজির কথা 
শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্ীঅরুণকুমার রায় 


রত্বক্লাত্ধি খনি হুইতে উৎপন্থ হুয়। 
অভুলনীয়। বত্বসমূহ অঙ্গাভরণরূপে ব্যবহৃত হুয়__ দেহের 
শোভা বর্ধিত হওয়ার পরে ইহাদের স্বান কোষাগারে । 
রাজ! মহারাজাদের পরাক্রম, খ্যাতি ও আধিক বল-_কে কত 
রত্বরাঞ্জির অধিকারী তাহাদ্বারাই নিরূপিত হুইত। রত্বের 
গুণ তিনটি__মনোহার্রিত, কঠোরতা, ছুর্লভত!| | সৌন্দর্ধ্যে 
ইহার তুলন] নাই--ব্যবহারেও ইহার নিজ প্রক্কতির কোনরূপ 
অপকর্ষ হয় না। রত স্ুকঠিন-_যে-কোন কঠিন জিনিষ ইহা! 
দ্বার কাটা যায়, কিন্ত ইহার নিজের তীক্ষত! ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, 
কাঠিন্য নষ্ট হয় না। খাটি রত্বু সহজলভ্য নহে। ছুপ্রাপ্য 
মণিরত্ব লাভের জন্ঠ রাক্কামহারাজাদের মধো যুদ্ধের কাহিনী 
পুরাণে বণিত আছে। স্তমস্তক মণি লাভের অন্ত শ্রীকফের 
সহিত ভল্লুকরাজের যুদ্ধ এবং পরে ভ্তমস্তক মণিসহ নুন্দরী 
জান্ববতী, লাভ পৌরাপিক-কাহিনী হইলেও রত্ের ছুপ্পাপ্যতা- 
জনিত মূল্যবৃদ্ধির কথাই প্রমাণিত করিবে । প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্গ হইলে ইফাদের মূল্য কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই, 
কিন্তু খাঁটি রত্বের অপ্রতুন্পু খুব বেশী। উপরত্বের উৎপদ্ধি বেশ” 
তাই স্থল্যও কম। চুল এবং পানা অভাঁভ রত্বের তুলনায় 


ওজ্জধল্যে'ও শোভায় ইচ্ছা 


অধিকতর মুল্যবান-_উৎপন্নও কম হুয়, আর সহ্জলভ্যও নহে । 
ুম্ব ও পান্নার তুলনায় হীরক বেশী উৎপন্ন হয় কিন্তু ইহার দাম 
কমে না। অর্থসম্পর্দে বলীয়ান এক ধনিকগোষ্জী পৃথিবীর 
হীরকের বাজার অধিকার করিয়! আছে, হীরকসমৃহ তাহাদের 
কুক্ষিগত । তাই হ্বীরকের মুলা বেশী । 

ভারতবর্ষ প্রচীনকাল হইতেই রত্বপ্র্থ আখ্য! লাভ করিয়া 
আসিয়াছে । মোগল সম্রাটদের রত্বসম্পদের কাহিনী প্রবাঁদে 
পরিণত; সম্রাট শাহজাহানের তাঞ্জমহল, মন্থর সিংহাসন 
গ্রড়তি ছিল বিপুল ধশ্বর্ধাশ্ীমঙ্িত । ফরাঁপী ভ্রমণকারী 
টাভাপণিয়ে রত্বব্যবসায়ী ছিলেন, ভাপ্তবর্ধে ভ্রমণ করিতে 
আসিয়া তাহার সজাগ দৃরি আকৃষ্ট হইয়াছিল সতের 
অতুলনীয় রত্বসম্পদের দিকে ৷ 

১৭২৮ গ্রীঙ্টাৰ পর্যাস্ত হীরকের গায় শ্রেষ্ঠ রত্বের বাজার 
ভারতবর্ধেরই একচেটিয়া ছিল। সুলতান মাহমুদ হইতে 
আরম্ভ করিয়া নাদির শাহ, আহ মেদ শাহ, ছুরানী এবং সর্ব" 
শেষে ইংরেজকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল ভারতের অপরিসীম 
রত্বরাজি। ১৭৩৮ খ্বষ্টান্জে শোণিত-পিপান্থ নািরশাহের 
আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হাঁমিল। 


কান্তিক 


তাহাতে ক্ষতবিক্ষত ভারতের বুক হুইতে প্রবাহিত রক্ত- 
শ্রোতে ভাসিয়! গেল রত্রথচিত ময়ূর সিংহাসন আর রত্বত্রেষ্ঠ 
কোহিনুর । পঞ্জাবকেশরী পাঁরঞ্কের শাহের হাঁত হইতে 
কোছিনুর উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহার হতভাগ্য 
পুজ্জ দলীপসিংহ সে রত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না । ইংরেজের 
হুন্তে পরাজিত হুইয়া, ইংরেজের বৃত্তিভোগী হুইয়! তিনি লগুনে 
প্রেরিত হুইলেন- বর্ণিকে লুন্ধ দৃষ্টি হইতে কোহিনুর মণি রক্ষণ 
পাইল না।। হৃস্তাস্তরিত হওয়ার ফলে কোহিনূর এখন ইংরেজ 
সরকারের অধিকারে । তিরোনির যুদ্ধের পর হইতেই রত্ব- 
সম্পদসমূহের শিকড় ভারতের মাটি হইতে শ্লথ হইতে লাগিল । 
স্বাধীনতা হারাইবার ফলেই এই অবস্থা ফাড়াইল। প্রাচীন- 
কাল হইতেই যে ভারতবর্ষ তাছার রত্বসম্পদের জন্ত সমগ্র 
পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইতে 
বসিল। ব্রহ্ষদেশ ও সিংহলকে বাদ দিলে রত্বসম্পদে 
ভারতবর্ধ অধুন| খুবই দরিদ্র । বর্তমানে খনিজ রত্বদ্বার 
ভারতবর্ষ যা! পাইতেছে তাহার হুল্য অর্ধ লক্ষের বেশী 
হইবে না। ভারতের খনিজ ' রত্বসম্পদ বর্তমানে নিম্নলিখিত 
পর্যায়ে পড়ে £ 
কাশ্মীরে উৎপন্ন নীলা, মধ্যপ্রদ্ধেশে উৎপন্ন হীরক এবং 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন নানাপ্রকার উপরত্ব। চুমী এবং 
শীল৷ ব্রন্ষদ্দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হয় । 
হীরক-__হীরকেশ্র উপাদান বিশুদ্ধ কার্ববন-_ ইহার 


কঠোরতাও অন্ত সকল রত্ব হইতে বেশী । উংক্ট হীরক শ্বচ্ছ, 


বর্ণহীন_-ঈীষং নীলাভ । নিন্বষ্ঠ হীরক কিফিং হরিপ্রাবর্ণের | 
হীরকের উপর আলোক-রশ্মি বিচ্ুরিত হইলে রামধন্থুর ভায় 
নানা রঙের খেলা চলে । কোন বিশেষ স্থানকে কেজ করিয়া 
হীরক জ্ম্মলাভ করে না। ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ইহাদের 
অন্। ক্কজিম উপায়ে হীরক প্রস্তত কর! ছুঃসাধ্য ; তাই 
মান্য কৃত্রিম হীরক প্রত্ততিতে বিশেষ সাফল্য লাভ 
করিতে পারে নাই। ময়সন প্রণালীতে হীরক-বিন্দুপ্রস্তত 
হওয়ার ফলে বৈজ্ঞানিক অহ্ুসদ্গিংস1া কথঞ্চিং তৃপ্ত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু বাজারে -ইহ্াদের চাহিদা মাই। শ্বচ্ছ নীলাত 
হীরকখওড রত্বগুপের অধিকারী; নিক্ষ্ঠ কালো! হীরক (১০) 
অন্ত প্রকার কাজে লাগে । ফাঁলো হীরকম্ারা কাঁচ কাটিবার 
কলম তৈরি এবং পাথর বিদীর্ণ করা ঘায়। হীরকের গুঁড়া 
দ্বার হীরক কাটা জার পালিশ করা হয়। 

ভারতবর্ষে এক সময় গোলকুও। ছিল হ্বীরকের শ্রেষ্ঠ আকর ; 
কিন্তু গৌলকুগ্ডার রত্বরা্ধি মিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে । এক 
সমরে গোলকুগার হীরকের বাজার সমগ্র পৃথিবীর বণিকদের 
প্রদন্ধ করিত-__নান! পর্ধ্যটকের বর্ণনাতেও ইহ! পাঠ করা 
যায়। যাত্রাজ প্রদেশের করহুল, কডাপা ও বেলারি জেলায় 
অন হীরক পাওয়া যায়। বিহবার প্রদেশের পালামে। অঞ্চল, 


ভারতের খনিজ জম্পদ-_রত্বরাজির কথ 


৫৩ 


উড়িস্যার সহ্গলপুষ্ম ও চান্দা জেলায়, মহীশুর রাজ্যের অন 
জেলাতেও কিছু কিছু হীরক পাওয়া যায়। 

দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকই এখন এদেশে. বেশী চলে। 
জগন্বিখ্যাত হীরকখগ্ুগুলি এক সময় এদেশেরই সম্পত্তি ছিল। 
তন্মধ্যে কোছিনুর, দি গ্রেট মোৌগল ; টাভালিয়ে-বধিত ডিউক 
অব টাঁসকানি, পিট বা বিজেন্ট, অর্লফ, স্তান্সি, ষূন অব দি 
মাউন্টেন, নিজাম, হোপ ভাঁয়ম্ড প্রত্ৃতি বিখ্যাত । অবলক 
হবরকখণ্ড জগতের শ্রেষ্ঠ হীরকখণ্গুলির অগ্ততম। কথিত 
আছে, মহীশুরের কোন এক দেবমন্দির হইতে ইহা! জপন্থত 
হইয়াছে । মুন অব দি মাউন্টেন নামক হীরকখগ্ডকে অন্যান 
লুঠিত ভ্রব্যের সফ্ত নাদিরশাহ্‌, পারন্তে লইয়া গিয়াছিলেন ; 
এই হীরকখণ্ পরে রুশ সরকারের ধনাগারে আশ্রয় লাত 
করিয়াছে । বিভিন্ন হাতবদল হওয়ার পরে কোহিনুর এখন 
ইংরেজ সরকারের অধিকারে । ভারতের রাজনৈতিক হূর্ষ্যোগের 
ঘুণিপাকে হীরকের শ্তায় মূল্যবান সম্পদরাঞ্জি ইউরোপে " 
পৌছিয়াছে। 

চুনী এবং নীলা £-_চুলী, প্বরাগ ও মাশিক্য * নামে এবং 
নীলা, -নীলকান্ত, নীলক, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি বিতিক্ন নামে 
অভিছিত। এই ছুই রত্বের উপাদানই এলিউমিনা বা 
এলিউমিনিয়ম অক্সাইড.। চুনী এবং নীল! কুরুবিদ্গের রত্ব- 
ধর্ঘ্ঘবিশিঞ্ বিভিন্ন রূপাস্তর ৷ নিকৃষ্ট এবং অশ্বচ্ছ কুরুবিদ্দ চুল 
এবং নীল] জাতীয় রত্বাি পালিশ করিবার জঙ্ত ব্যবহৃত হুয়। 
শ্রেষ্ঠ চু কপোতরক্তবর্ণ_টকৃটকে লাল / অঙ্ভান্ত চুণীর বর্ণে 
লাল রঙের বিভিন্নত দৃষ্ট হয়। রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ কুরুবিদ্দ চুদ 
নামে কধিত, অন্তান্ত বিশুদ্ধ 'কুরুবিদ্দ নীলা নামে কথিত। 
নীলার বর্ণ অতি উদ্ভ্বল নীল। 

উত্তর ব্রদ্মের চুলীর খনি হইতে পৃথিবীর নান! স্থানে চুল 
সরবরাহ কর! হয়। কপোতরক্ঞবর্ণের চু ব্রন্মদেশেই পাওয়া 
যায়। ১৯১৮ সালে. যেদিন সরকারীভাবে প্রথম মহায়ুদ্ধ 
শেষ হুইল সেই দিন ব্রহ্মদ্েশের খনিজ অঞ্চলে কয়েক খও চুল 
পাওয়। গিয়াছিল । উহ্নার একটি থণ্ডের নাম দেওয়া হইল 
'শান্তি-চুন” । এ এক খণ্ড মা চুলই তিন লক্ষ টাকায় বিক্রয় 
কর] হইয়াছিল 

বর্ণের বৈসাদৃষ্ঠ থাকিলেও চুমী এবং নীলা! একই কুরুবিদ্দ 
জাতীয়__ইহার! কুরুবিদ্দের উচ্চবর্ণের সগোন্র । চুণীর সছিত 
নীলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । উ্ভর-ব্রন্ষে যেখানে চুনী পাওয়া যায়, 
নীলাও সেইথানে পাওয়। যায় । 

' সিংহল ত্বীপেও নীলার আকর আছে। রত্রপ্রস্থ হিসাবে 
সিংহলের খ্যাতি আছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক ওজনের 
নীল! সিংহলেই পাওয়া গিয়াছে । রত্ব-রপ্তানীর দিক হুইতে 
সিংহলের বাৎসরিক আয় প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা হইবে। 

উনবিংশ শতকের শেষ দিক হইতে কাস্ীরে নীলা পাওয়া 


পা এপাশ াসিপািশী ০ 


যাইতেছে । সেখানকার নীলা গ্র্যানাইট প্রভৃতিত্বী সঙ্গে একমনে 
অবস্থান করে। নীলার সহিত কিছু কিছু নিম্প্রত চুমী এবং 
উপরদ্বও পাওয়! যাঁয়। কাশ্মীক্ী নীলার বর্ণসম্পদ অতি উচ্চ 
শ্রী । কাশ্মীরী নীলাঞ্তে যেন আকাশের নীলিমা মূর্ত হইয়া 
আছে । 
সৌপন্ধিক :_ ম্যাগনিসিয়মুএলিউমিনিয়াম অক্সাইড. 
সৌগস্ধিকের উপাদান । চুলীর সহিত ইহার বর্ণ-সৌসাদৃষ্ত এত 
ঘনিষ্ঠ যে সৌগন্ধিককে অনেক সময় চুলী বলিয়া ভুল কর! হয়। 


একটু পরীক্ষা করিলেই এই ভুল ধর! পড়িয়া যাঁয়। সৌগদ্ধিক. 


চুষীর স্তায় শক্ত নহে এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব চুণী হইতে 
কম। ক্ষটিক-স্তরের মধ্যে সৌগন্ধিক খুবই উজ্জ্বল এবং খণটি 
রত্বের ভিতরে বর্ণৈশ্বর্ধ্যও দেখা যায় । ক্কত্রিম উপায়ে সৌগদ্ধিক" 
নির্দাণকাধ্য খুবই চলিতেছে, কিন্ধ কৃজিমতা সহজেই ধর! 
পড়িয়া যায় । 

সিংহ্ল, ব্রন্মদেশ ও স্কামদেশে সৌগৰিক পাওয়া যায়_ 
ভারতেও অল্পবিস্তর উৎপন্ন হুয়। চুণীর সায় উজ্জল সৌগন্ধিক 
অনেক বেশী মূলো বিক্লীত হুয়। মাদাগাক্কার, অষ্ট্রেলিয়া, 
আফগানিস্থান এবং ত্রেজিলে সৌগদ্ধিকের আকর আছে। 

বৈদুর্যা £--এলিউমিনিয়ম অক্মাইভ ইহার উপাদান। 
ইঈষং মলিন পীত আভা, পিঙ্গল ও সবুজের বিচিজ্জ বর্ণসমাবেশে 
বৈধুধ্যের জন্ম। বৈপূর্্য-রত্রকে তিনটি শ্রেনীতে বিভক্ত কর! 
যাইতে পাপে ৫ ই 

(ক) পীত ও সবুজ বর্ণের বৈচুর্য্যকে অনেকাংশে অলিভিনেক্ন 
সহিত ভূল কর! হয়। অলিভিন এক প্রকারে পীত ও সবুজ 
বর্ণের রত্তুবিশেষ । " 

(খ) “বিড়ালাক্ষ”_অঞ্চকারে বিড়ালের চক্ষু যেমন জ্বলে 
বিড়ালাক্ষ-বৈদূর্ধ্যের আভা অনেকটা সেই প্রকারের । 
ঈষং হরিতাভ, পিঙ্গল ও সবুজ এক প্রকার মস্থণ রেশমের 
অভ্যন্তরে ইচ্ছার স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য সর্বদাই আত্ম- 
প্রকাশোস্থখ । গোল পৃষ্ঠ করিয়া ক।টিলে মধ্যে একটি উজ্জ্বল 
বেখ! দ্ৃষ্ হয়। বিভিন্ন ধিক হইতে পর্ধ্যবেক্ষণ করিলে মনে 
হইবে যে রেখা একই কর্গে বিচপ্প করিতেছে। 
বিড়ালাঙ্গের জনপ্রিয়তা খুব বেশী । 

(গ) আলেকজাও।ইট নামে বৈদুর্ধ-রত্বের আর একটি 
শ্রেম আছে। দিনের আলোতে ইঞ্ছাকে গভীর সবুজ বর্ণের 
দেখায়, কিন্ত কৃত্রিম আলোতে ইহ৷ ঘন রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। 

ভারতবর্ষে কইন্বাটুর ও কাঙ্গায়ম জিলায় বৈদৃর্ধ্য-রত্ব 
কিছু কিছু পাওয় যায়, কিন্তু খাট বৈদূর্ধ্যের পর্য্যায়ে ইহার! 
পড়ে না। উড়িস্তার কটক জেলায় বৈদৃধ্য পাওয়া যায়। 
সিংহল, উন্াল পর্বত ও ট্যাসম্যানিয়াতে আলেক্জাওইট 
শ্রেনীর বৈদূর্ধ্য পাওয়া যায়। 

বেদ্িল £--বেরলিয়ম্‌ এলিউমিনিয়ম্‌ ইছার উপাদান । 


প্রবালী 


পা পাপা পা পা পভ এত সিপাশিলশসিলনি পাটানি পাখি পাতলা উপ পাটি পাটি পাপা স্পা পাস্িত ৯ পা ৯» পাদপািপাদিপাট পাপাদিপাসিপাসিপাশিাস্িপাসিপাসি পাটি পাটি পি পাসিপাসিপাসটিাপাশিপাটি পাসিাসিপািপাস্াসিপাসি 


১৩৫৫ 


ছুইটি অমূল্য রত্ব বক্ষে ধারণ করিয়া! বেরিলরত্ব শ্রেষ্ঠত্বের 
অধিকারী--একটি পান্না, আর একটি একোয়ামেরিন, 
মরকত, হুরিগনণি, গারুত্বত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পান্না 
অভিষ্িত। "কৃত্রিম আলোকে পান্না এবং একোয়ামেরিন 
অপূর্বব শ্রী ধারণ করে। হুপ্রাপ্য রত্ব হিসাবে ইহাদের যথেঞ্ 
আভিজাতা আছে। . 
বেরিলজাতীয় স্কটিকম্তর বহু মণ ওজনের পাওয়া যায়; 
কিন্ত রত্ব পর্ধ্যায়ে ইহারা স্থানলাত করে না। এই জাতীয় 
বেরিল এলিউমিনিয়মের সহিত যুক্ত হুইয়! এক প্রকার কঠিন 
ধাতু স্থষ্টিকরে। এই বর্ণসঙ্কর ধাতু. অর্ণবষান ও ব্যোমযান 
নিশ্দাণে বাবহত হুয়। 
ভারতবর্ষে নেলোর জেলায়, বিহার প্রদেশে এবং কাশ্মীরে 
বেরিলের আঁকর আছে। অভশ্তরের মধ্যেও বেরিল পাওয়। 
যায়। মান্্রা্জ প্রদেশে কইন্বাটুর জেলায় এবং মহীশুরেও 
এই রত্ব পাওয়া যায়। রাঞ্জপুতানায় নিকট স্তরের বেরিল 
পাওয়া যায়। সিংহল-দ্বীপও এই রত্বের জন্মান করে। 
পোখরাঞ্জ :__এলিউমিনিয়ম্-ক্র,ওসিলিকেট পোখরাজ্ের 
উপাদান । অন্ত রত্রের তুলনায় ইহা কতকটা সহজলভ্য । বর্ণ 
হরিতাভ। বর্ণ বৈচিত্রের জন্ত ই] অনেক সময় ছল্প্রাপ্য রঃ 
শ্রেনীর পর্ধয়ভুক্ত | অশ্বচ্ছ পোখরাজ রত্ব পর্যায়ে পড়ে 
না। নিক পপাথগাঞ্জ অন্ত ধাতুকে পালিশ ও চূর্ণ করার অন্য 
ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মদেশের তাভয় জেলাতে টিনেপ সহিত 
পোখরাঞ্ত পাওয়া যায় । সিংহল দ্বীপেও পোখরাজ উৎপন্ন হুয়। 
তামড়ি £__রত্বের মধ সহ্জ্লভা, বাজারে আমদানীও 
বেশী এবং মৃল্যও অগ্ঠ রত্বের তুলনায় কম। ইহা এলা- 
মাগাইট্‌ জাতীয়। উদ্্বল গাঢ় লাল রং, একটু বেগুনী আভা- 
বিশি্। নিকৃষ্ট তামড়ি চূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট রত্বরাজিকে মস্ণ 
করা হয়। ঘড়ির চক্রধরস্থট্টিতে ইহা] ব্যবন্থত হুয়। 
রত্ব্ণসমন্থিত তাঁমড়ি বেশী পাওয়া যায় না-_উহ্বার নিকষ 
শ্রেন্ীই সহঞ্জলভ্য । বিহার প্রদেশে, উড়্িস্া প্রদ্দেশের 
মহানদীর বালুকারাশিতে তামড়ি পাওয়া যায়। হাঁজারিবাগে 


 তামতির বড় বড় খগড প্রাপ্ত হওয়া বায়, কিন্ত তাহাদিগকে রর্- 


পর্ধ্যায়ভুক্ত কর যায় না। মাদ্রীজ্জে কষ্ণানদীর তীরে 
বানুপ্রবাহ্ছে ইহার] সংগুপ্ত থাকে সালেম, নীলগিরি 
ও মেলোর জ্বেলায় রক্তবর্ণ তামড়ি এবং ত্রিবান্ধুর জেলায় 
বর্ণসম্পদশালী তামড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। রাজপুতানাতে 
উদয়পুর ও অরপুর রাজ্যে, আরাধল্লীর পিরিশ্রেনীতে তামড়ির 
আকর দৃষ্ট হয়। আজমীর, জয়পুর, কিষণগড় ও শাহুপুরে 
এক প্রকার তাঁমড়ি পাঁওয়! যায়। কিষণগড়ে প্রাপ্ত তামড়ি 
ভারতবর্ষের যাবতীয় তামড়ির মধ্যে রত্বসম্পদে শ্রেষ্ঠ | দক্ষিগ- 
ভারতে যাহা! উৎপন্ন হয় তাহা অলঙ্কার প্রত্ততির জন্ত মাপ্রাজে 
প্রেরিত হয়। 


কাঁত্তিক 

অলিডিন £-_এই রত্ব তি নিকট পেরিডট নামে 
পরিচিত । পেরিডটাইট্‌ আগ্নেয় শিলায় ইহার জন্ম । সবুজ, 
গীত, পিঙ্গল ও রক্ঞবর্ণের বিচিআ পরিবেশ ইনার মধ্যে দৃষ্ট 
হয়। চুনা-পাথরের মধ্যেও এই রত্ব দেখা যায়। ব্রক্জধদেশে 
চুর আকরে, চুনীর সঙ্গে একত্রে অলিভিন দৃষ্ট হ্য়। ভাগত- 
বর্ধে- এই রত্ব পাওয়া যায় না বলিলেই চলে । রত্বগ্ুপসমন্থিত 
অলিভিন মিশক্নের উপকূল হইতে দুরে সেপ্টজন স্বীপে এবং 
সিংহল, কুইব্সল্যাও, ব্রেজিল ও নিউ মেক্সিকোতে পাওয়া 
যায়। 

জেড ব। পীলু £__শানাপ্রকারের বিচি কারুকার্ধ্য এই 
রত্বের উপর করা যায়। জেড. রর নানাবর্ণের হয়, সাধারণতঃ 
ফিকে সবুজ । জ্েডাইট্‌ এবং নেফ্রাইট এই ছুই শ্রেণীতে এই 
ধত্বকে বিভক্ত কর] যায় । ডেভাইটু ফিকে সবুজ-_নেক্রাইটের 
বর্ণ পঞজজর-সবুক্ত। জেডাইট বিভিন্ন অঙ্গাভরণে খচিত হুইয়] 
সেখুলিকে অপূর্ব শ্রীম্ডিত করে । 

জ্েডবত্বের উপর চীনাদের অগাধ বিশ্বাস। তাহাদের 
মতে এই রত্ব বিশিষ্ট গুণসম্পন্ত, ধারণ করিলে সর্বববিধ বিপদ 
হইতে জাঁণ পাওয়া যায়। রররধাঁরণ সম্পর্কে ভারতীয়দের 
সংকারও কম নছে-- -উপমুক্ত রও ধারণ কণ্িতে পারিলে ছুগ্ছিন 
পুর হইয়া হুদিনের উদয় হইবে এদেশের অনেকেই ইহা 
বিশ্বাস করেন । 

উত্তর-্রক্ষ হইতে জেড সরবরাহ করা হয়। রেঙ্ছুন হইতে 
জাহাজে চীনদেশের নান। বাজারে জেড চালান হুয়। 
এই রত্বের কাকশিল্পে চীনারা! যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছে । 
চীনদেশের বাজাগ ওঠা-নামার উপর জেডের ব্যবস! বিভিন্ন 
অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 

গোমেদ £__গোমেদের খ্যাতি অভান্ড রত্বের তুল্য নহে। 
ওজ্বল্যে ইহ] প্রায় হীরকের কাছাকাছি । সবুজ, হুলুদ, 
পিল, কমলালেবুর রঙ. প্রভৃতির স্তায় নান। বর্ণের গোমেদ 
পাওয়া যায়। কমলালেবু বর্ণের গোমেদের আদর বেশী । 
কারকোনিয়ম্নসিলিকেট উপাদানে ইহাদের জন্ম। তাপে 
ইহা! বর্ণহীন হয়। বর্ণশোভার দিক হইতে সিংহলে উৎপন্ন 
একপ্রকার গোমেদকে “মাতার হীরক" বল! হয়। 

পাথরের হুড়ির সঙ্গে বারিবাহিত ক্ষটিকম্তরে এবং পলল- 
গপে গোমেদ অবস্থান করে। সিংহল, সভা, ইন্দোচীন 
প্রভৃতি বিভিম্ব দেশে গোমেদের জন্ম। কেলাসিত শিলাতে 
নেফিলিনের সঙ্গেও গোমেদ অবস্থান করে | এই প্রকা- 
রের গোমেদ কাঙ্গায়ম্‌, কইন্বাটুর জেল! এবং. ত্রিবাস্কুরে 
দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিচিনোপক্ীতে এবং বিহ্বারে 
হাজারীবাগ জেলার দোনটাচ নামক স্থানে গোমেদ পাওয়। 
যায়। স্রিবাস্থর মিনারাল কোম্পানী অিবান্থুরের সমুক্রোপ- 
হলে বালগুকারাশির মধ্যে প্রচুর গোমেদ জাবিষ্কার করিয়াছে 


যায়। 


ভারতের খনিজ জপ রন্ধরাজির কথা ৫৫ 


১ স্পাস্পাশিপাসিপাস্প সস্তা সপাসিপাস্পাাসপাস্পিইিপাস্পাসিপাশি সাপ 


উরে কোম্পানী গ্রেট ব্রিটেন, জাশ্ানী, যুক্তরা্র এবং 
আস্তিক! প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গোঁমেদ রপ্তানী করিতেছে। 
গোমেদ-ধারণে গ্রহ্শাস্তি হয়, ইহসান মধ্যে এ বিশ্বাস 
বুব আছে। 

স্কটিক ব| কো-অর্টসু ;--উপরত্ব পর্ধযায়ভুক্ত । ইহা৷ অঙ্গাত- 
রণের শোভা ত্বদ্ধ করে। আগ্নেয় শিলাগর্ভে সাধারণতঃ 
ইহার জন্ম-_সিলিকন্-অক্সাইড ইহার উপাদান । 

কেলাসিত স্ষটিককে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেষঈীতে বিতস্ত কর! 

যাইতে পারে £- গোলাপী ক্ষটিক, ধোঁয়াটে ক্ষটিক, ব্যাঞ্রচক্ষু 
ও বিড়ালাক্ষ শ্ষটিক। কেলাস প্রচ্ছন্ন স্কটিককে নিয়লিখিত 
নাঁম দেওয়! হয় £_-ক্যাল্সিডনী, কারনেলিয়ান্‌ ব! রুবিরা খ্য, 
জ্যাগেট, ওনিকস ও ফ্রিন্ট। কারনেলিয়ান বা রুধিরাখা রক্ত 
বণের। আ্যাগেট সাঁদা, ধূসর, পিঙ্গল প্রভৃতি বর্ণের হুয়। 
ওনিকস বিভিন্ন বর্ণের স্তর বা রেখাযুস্ঞ ৷ ক্রি্ট অস্বচ্ছ__ 
প্রাচীনকালে অস্ত্র নিশ্াণে বাবহৃত হইত । ইহার ঘর্ষণে অগ্নিও" 
প্রশত্থলিত কর! হয়। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্টিক পাওয়! যায় । গোলাপী- 
স্কটিক উড়িস্তার সঞ্থলপুরে মেলে। বোম্বাই প্রদেশের 
তাঙ্কার'তে যে স্ষটিক পাওয়া যায়, কান্ছে উপসাগর দিয়া তাহা 
বিধেশে বরপ্তানী করা হুয়। মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারাতে, 
হায়ধর্পাবাদের বরঙ্গল জেলায়, মাঞ্তাজেপ গেদাবরী জেলা 
রাজমন্ত্রী:তে এবং তাঞ্জোরে “ভেঙ্াম হ্বীরক* নামে এক- 
প্রকারের ক্ষটিক পাওয়] যায়। দিল্লীতে “দিপ্ী স্ষটিক' নামে 
এক প্রকারের স্টিক আছে। ইহা ধার! সুন্দর নেকলেস 
প্রন্তত কর] হয়। জামীর] নামক স্ষটিক বিহারের সাওতাল 
পরগণায় এবং মধ্যপ্রদেশে পাওয়। যায়। কাতর বাজারে 
আ্যাগেট ও কারনেলিয়ান্‌ কাটা হুয়। মধাঘ্রদ্দেশের জববল- 
পুরে, যুক্তপ্রদেশের বান্দায় এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে 
আযাগেট কাটিয়] অলঙ্কারে ব্যবহারের জন্য প্রস্তত করা হুয়। 
ইউরোপের বিভিন্ন বাঞ্জারে কানে হইতে আ্যাগেটের খুচর] 
চালান যায়। সুলভ রত্র হিসাবে স্ষটিকের ব্যবসায় কাশ্মীরে 
খাজারে খুব চালু । 

ওপাল £__রত্ব হিসাবে ওপাল বুব জনপ্রি্র না|! হইলেও 
ব্যবহারে ইহার জনপ্রিয়ত। দিন দিনই বাড়িতেছে। অকেলা- 
সিত সিলিকা এবং তাঙ্ছার সহিত কিছু জলের সংমিশ্রণে ইহার 
জন্ম । ওপালে বিভিন্ন রং দুষ্ট হুয়। ইহার কঠোরত! কম, প্রায় 
কাচের তুল্য । বোস্বাই, মধ্য-প্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং মাদ্রাজ 
ওপাল পাওয়া যায় । | 

তাপকুস্‌ :-_উদ্বল নীলবর্ণের । কাচাসোনার পপ্নিবেশে 
সংস্থাপিত হইলে ইহার মনোহানিত্ব বিশেষভাবে প্রকটিত হয় । 
ভারতবর্ষে আজমীঢ় পাহাড়ে এবং রামগড়ে তারকুস্‌ রত্ব পাওয়া 
পারত ও মিশরেও তারকুসের বুল প্রচলন আছে। 


৫৬ 


চঙ্রকান্ত £ চন্দ্রকান্ত এবং 'এমাজনৃষ্টোন অর্ধোক্লাস রত্ব 
পর্ধ্যায়ভৃক্ত । রত্ব-গণ-সমদ্িত অর্থোক্লাস স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। 
চঞ্জকান্ত মণি বর্ণহীন, কিন্তু ভিতরে তাকাইলে আকাশের 
মেছরতা কতকট! প্রকাশ পায়। এমাজনের বর্ণে একট 


আমেজ জাছে__জেডের সভায় ফিকে সবুক্জ । মহিলাদের ব্রোচ, 


ও পেগ্ডেন্টে খচিত হইলে জলঙ্কারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
হাজারিবাগ জেলার ডোমাচের ছুই মাইল দক্ষিণে এবং 
কাশ্সীরের কান কোন স্থানে এমাজ্সন্‌ ষ্টোন্‌ পাওয়া যায়। 
প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের রত্বরাজির সম্বদ্ধির কথা 
প্রবাদের ভ্ায় চলিয়া আসিতেছে । ব্রচ্মদেশ, সিংহ্ল 
প্রভৃতির রত্বসন্ভার ভারতেরই' সম্পতি ছিল। রামায়ণে 
ক্লাবপের যে খ্বর্ণলক্কার বর্ণন| দৃ্ হয় খনিজ রত্বসস্ভারেন্স 
প্রাচূ্ধ্য তাহার প্রসিদ্ধির অন্ততম কারণ। ভারতের এই 


প্রবানী 


পাস্তা পা সপাপাস্পাসপাসিপাসিশাসিলান্ি শাপাশিশসিসিশ তি সপািট উাসপাসিপাতিপসিীতিপাস্িপা পাস্পিসিপাসিপ ১৩ 


১৩৫৫ 


রত্বলম্পদ লুষকের লুঠন-প্রবৃিকে উদ্বীপিত - করিয়াছে : 
শোণিত-পিপান্ছকে রত্ব্পপ শোৌপিতের আম্বাছে উন্মত্ত 
করিয়াছে; সাম্রাজ্যবাদের সর্বা্ূৃককে বিশ্বগ্রাসী দাবানল 
ঘ্বালাইতে ইন্ধন জোগাইয়াছে | বণিকের লুন্ধ দৃ্টিতে লালসার 
স্থষ্টি করিয়া ভারতের রত্বতাগারকে নিঃশেিতপ্রায় করিয়াছে । 

তারতবর্ষ হুইতে যাহা চলিয়া গিয়াছে জাতীয় 
সরকারের তাহা? আজ ফিরাইয়। আনিতে হৃইবে। 
ভারতবর্ষে প্রকৃতির দান এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। 
ভারতে উৎপন্ন খনিজ শিল্পের “জাতীয়করণ” করিতে হুইবে। 
রত্ব-প্রন্থ সিংহল ও ব্রদ্ষমের সহিত মৈন্রীবন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে । 
ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মুনাফা বন্ধ করিয়। রত্ব-শিল্পের প্রচুর 
লাভকে বিভিন্ন জাতীয় শিক্প্রসারের মূলধন হিসাবে ব্যবহার 
কর] এএখন সমীচীন । 





প্রেম 
স্শৈলেন্দ্র বিশ্বাস 

আমার প্রেম ত নয় লঘুপক্ষ মেধ. আমার প্রেমের লাস ঝড়ের মতন-_- 

উড়ে যায় হালক। হাওয়ায়, শুষ্ত থেকে শুজে যায় ছুটে, 
অন্তরে বাছিরে নেই একটু আবেগ অষ্ঠা ও স্তির যত শাসন-বাধণ 

কথ। বয় ভীরু ইশারায় ॥ ক্ষণে ক্ষণে পড়ে টুটে টুটে। 
শাসন-অঙ্গুলি দেখে নত করে জাখি, | 
নিজেকে নিজে সে দেয় হীনতম ফাকি, আমার পরশে সখি, তব দেহুলতা 
গোপনে লুকায়ে রাঁখে যা-কিছু কামনা, স্তামরূপে হবে মহীয়ান্‌, 


পদে পদে মানে পরাজয়, 
জীবন-নিকুঞ্জে করে জগ্তাল রচনা, 
দেবালয়ে ভীরুর আশ্রয় | 


বরষার মেধ নয় আমার এ প্রেম 
জলভারে ঝরে ঝরে পড়ে, 

কিচ্ছু সে পাবার আগে হৃদয়ের হেম 
সবটুকু দেয় শুন্ত করে ; 

কিছু তার দাবি নেই,_-কেবল মিনতি, 

করক্ধোড়ে জনে জনে করুণ বিনতি, 

নিজেকে বিলায়ে দিয়ে পায় পরিতোধ-__ 
ক্ুপ্র লাভে আনন্দে মুখর, 

সলজ্জ জীবনে তার অনন্ত সম্ভোষ, 
ভাগা”পরে পরম মির্ভর | 


জামার প্রেমের বাস পশ্চিম আকাশে, 
ঝটিকায় তার পরিচয়, 

ঘনক্কফ জ্রকুটিতে মহাদত্তে হাসে, 
বিশ্বে জাগে ভয়ার্ত বিন্ময় ; 

করে ন। করুণ কারে- নেই কেও্লতা, 

জানে না। মিমতিভরা নাগ দরে বাথা. 


আমার অন্তরে আছে আত্মার বারত। 
কঠে আছে সুন্দরের গান। 
ঝড় আসে, ঝড় যায়, নিয়ে যায় সাথে 
পুঞ্কিত জগ্রাল যত আছে জাডিনাতে, 
পিছে তার রেখে যায়ষ্ঠাম সমারেছ 
শিশুসম পৰি নুন্দর,__ 
তেমনি জামার প্রেম অনন্ত বিরহ 
দিয়ে যায় পুরায়ে অন্তর |. 


আমার এ ঝোড়ে] প্রেম জানে না কাদন-_ 

*  ভ্রাখিজলে শধ্য| সিক্ত করা, 

স্বীকার করি ন| আমি ম্বত্যুর শাসন-_ 
বেঁচে বেঁচে পদে পদে মরা; 

স্থষ্টিকে আমার প্রেম প্রাণবন্ত করে 

নতৃনের গান গায় বিরহু-প্রাস্তরে 

বুকের ব্যথাকে রাখে কোলের উপর-- 
আগামীর গড়ে ইতিহাস, 

আমার তুলনা! সখি, ভোরের ভাক্কর_- 
ঝটকায় প্রেমের প্রকাশ! 


পস্পাাািাসাসিতা পাস্পিসিপাসিপাসিপাশাস্পিস্পাস্িপাস্পা সি ৩ 





দেকালের সচিত্র বাংলা পত্র-পত্রিকা 


জ্বীরজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অষ্টাদশ শতাঁৰীর শেষ ভাগে, ইংরেক্গ আমলে, বাংল| দেশে “সমাচার দর্গণ, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৩ মে ১৮১৮) 
সর্বপ্রথম মুদ্রাঘনতর স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার অপরখাঁনি গঙগাকিশোর ভটাচার্ধ্য ও হ্রচন্দ্র রায়-পরিচালিত 
ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ নুরু হয়, সংবাদপত্র প্রকাশ উহার একটি 
দিকৃ। বাংল! দেশের_-তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত 
সংবাদপত্র ইংরেজী ; উহা জেমস অগঠাঁস্‌ হ্িকীর (7105) 
“বেঙ্গল গেজেট, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_২৯ জাহুয়ারি 
১৭৮০। 
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লর্ড বেকন -- “সত্যার্ণব, জুলাই ১৮৫, 





/ 
বাংল] দেশে বাংলা সামস্সিক-পজের উদ্ভব ইহারও ৩৮ ্ঃ 
সর পরে | ১৮১৮ গ্রীষ্াবের এপ্রিল মাসে বাংল] ভাষায় 
ধিত প্রথম সামরিক-পত্র জন্গলাত করে। ইহা প্রীরামপুর স্ব ্্০্ ০ 
₹শন কর্ডুক প্রকাশিত “দিঠদর্শনঃ নামে একখানি মশসিক- 


', সম্পাদক-_জন ক্লার্ক মার্শম্যাম। পজাহাজ-পধদর্শক দীপাগ|র”. -সত্যপ্রদীপ, ১৮ মে ১৮৫০ 


'দিদ্দর্শন+ প্রকাশিত হুইবার ছই মাসের মধ্যে একেবারে বেঙ্গল গেজেটি, কলিকাতা হইতে আহ্্মামিক জুন মাসে 
ই-ছ্ইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের উদয় হয়। একখানি প্রকাশিত হয়) এই “বেল গেছেট'ই বাঙালী-পরিচালিত 
রামপুর হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা! সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । 


* 


৫৮ 


এই সকল পজ্জে চিত্রের নামগন্ধ ছিল না, 
থাফিবার কথাও নয়। এদেশের শিল্পীরা তখন 
সবেমাঞে অপেক্ষাকৃত সহ্জ ধাতু ও কাঠ খোদাই 
শিল্পের আশ্রয় লইয়াছেন। ' আমর! এই ধাতু 
ও কাঠ খোদাই চিজের প্রথম নিদর্শন পাই-_ 
১৮১৬ গ্র&াকে গঙ্গাকিশোর ভট্াচ।ধ্য কর্তৃক 
প্রকাশিত “অন্নদামঙ্গলে? | ক্রমশঃ পুস্তকের গণ্ডী 
ছাড়াইয়! পত্র-পত্রিকায় চিত্র দেখা! দিতে আরম্ভ 
কনিল। 

মাসিক-পজে সর্বপ্রথম চিত্রের দর্শন পাই-_ 
তন্ববোধিনী পত্রিকায় । ১৮৪৫ খ্রষ্টাব 
(৩য় ভাগ) হইতে ইহাতে মাঝে মাঝে চিত 
প্রকাশিত হইত । ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৫০ 
গ্রষ্টাের জুলাই মাপে, পারি লং-সম্পার্দিত 
ধসত্যার্ণব' পের জন্ন। এই মাসিক-পত্ত্িকার 
প্রথম বর্ধের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি করিয়া কাঠ-খোদাই 
চির এবং খ্িতীয় বর্ধ হইতে সকল সংখ্যায় এক ব| একাধিক 
চিত্র সন্নিবিষ্ট হইত। 





তৈলের ঘানি 


'সতাপ্রদীপ, ৪ জানুয়ারি ১৮৫১ 


কিন্তু বাংল “সচিঅ মাসিক পঞ্জিকা” বলিতে সচরাচর 


আমর] যাহা! বুঝি, তাহা! প্রকাশিত হয় ১৮৫১ প্রষ্টাব্বের 


অক্টোবর মাসে । ইহার নাম-_'বিবিধার্থ-সংগ্রহ, সম্পাদক 
-_শ্বনামধ্ত রাঁজেজ্জলাল মিভ্র, প্রকাশক-__ভার্ণাকিউলার 
লিটারেচার কমিটি বা বঙ্গভাষাহুবাদক সমাজ । ইহার 
আদর্শ ছিল বিলাতের “পনি ম্যাগাজিন? ; ”আবালবন্ধবনিত1 
সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় 
লিখিত হুইবেক, . এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্ত সকলের 
বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাঁফিবেক ।” 
শৈশবে রবীন্রনাথকে ইহা! মুঞ্ধ করিয়াছিল; তিনি 
“জীবন-স্বতি'তে লিখিয়াছেন £ “রাজেজলাল মিগ্র মহাশয় 
“বিবিধার্ঘ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক-পত্র বাহির 
করিতেন ।*.'বার যার করিয়া সেই বইখানা পড়িবায় খুসি. 


ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুট 





--'অমৃত বাঁঙ্জার পত্রিকা” ২ মে ১৮৭২ 
আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌক বইটাকে বুকে 
লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া 
পড়িয়া নর্থাল তিমি মংস্তের বিবরণ, কাজির বিচারের 
কৌতুকজনক গল্প, ক্ৃষ্ককুমারীর উপল্তাস পড়িতে কত ছুটির 
দিনের মধ্যাহু কাটিয়াছে। এই ধরণের কাগজ একখানিও 
এখন নাই ফেন ?” 

জনিয়মিত তাবে প্রচারিত হইয়া] ১৮৬১ গ্রীষ্ঠাব্ধে “বিবিধার্ঘ- 
সংগ্রহ” লুপ্ত হয়। ইহার অভাব পুরণার্থ ছুই বংসর পরে 
(ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩) রাজেন্্রলালের সম্পাদনায় 'ব্হ্ুস্য- 
সন্দভ” প্রকাশিত হুইয়াছিল ; ইহাও একখানি পুরাঁদপ্তর 
সচিআ মাসিক পঞ্জিক]। “চিত্রপট যে মনের সংস্কীরক তাহা 
নব্য তত্বান্ুসন্ধায়ির! স্থির করিয়াছেন ; অতএব সময়ে সময়ে 
উত্তম চিত্রদ্বার| চিভাঙুরঞ্জন করাও ইহার উদ্ধেস্ত )'তদর্থে 
এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গাহবাদক সমান্ধের আদেশে বছ 
শত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে 
বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন ।” 

সান্তাহিক-পন্রে আমর] প্রথম চিত্রের দর্শন পাই__ 
'সত্যপ্রদীপে'। ইহা শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 
একথানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ; ১ম সংখ্যার প্রকাঁশকাল-_ 
৪ মে ১৮৫০। সম্পাদক প্রথম সংখ্য।য় প্রতিজ্ঞা করেন যে, 
“পদার্থ ও শিল্প প্রভৃতি বিভা! সম্পর্কীয় নানাক্জপ প্রস্তাব বিদ্ভাি 
মহাশয়েরদের সত্তোবার্ধে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব তন্মধ্যে 
যে কথা সহজে বোধগম্য নহে ব্যাখ্যার্ধে তাঁহার প্রতিবিম্ব 
কখন কখন প্রকাশ হুইবেক ৷” 

* ইহার ছয় বংসর পরে, ১৮৫৬ শ্রীষ্ঠাব্ষের আগষ্ট মাঁসে, 
সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকার আবির্ভাব । উহা-_-“অরুণোদয়' । 
অম্পাঁদক--রেঃ লালবিহারী দে। “অরুপোদয়ে'র. প্রায় 
শ্রত্যেক সংখ্যায় একথান| কন্িয়! ছবি থাকিত। 


সেকালের সচিত্র বাংল! পল্র-পত্রিকা 





['রহস্ত-সন্দর্ভ, শ্রাবণ ১৯২ সংবং 


ভাগীরধী-তটে 











['বিবিধার্থ-সংগ্রহ" মাঘ ১৭৭৩ শক 


টেম্স নদী-তলের হুড়ঙ্গ 


[ 'অরুণোদয়,” ১ অক্টে।বর ১৮৫৭ 





৬ প্রবাসী ১৩৫৫ 
১৮৬৩ ্ীষ্টাবের নবেম্বর মাসে “সচিত্র ভারত সংবাদ” সংখ্যার প্রকাশকাঁল-__২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮। “অম্বত বাজার 
মামে আরও একখানি পাক্ষিক পঞজের উদয় হুয়। “এই পঞ্রিকায় মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র স্থান পাইত। ১৮৭২ সনের 


পজ্জের প্রতি খণ্ডে ছইখানি করিয়া! প্রতিনূর্ঠি থাকিবেক, এ 
প্রতিষূর্তি সকল বিখ্যাত ইংরাক্জ ও বাঙালি লিখোগ্রাকার এবং 
এমগ্রেভারদিগের দ্বারা প্রস্তত করান হইতেছে ।” 

অতঃপর আমর] সামঘ্সিকস্পতরে চিত্রের দর্শন পাই _শিশির- 
কুমার ঘোষ-সম্পাদিত “অস্ত বাজার পত্তিকা্ম । ইহা 
প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রয়পে বাংল! ভাষায় প্রচারিত হয়). ১ম 





['তত্ববোধিনী পত্রিকা॥* ১ পৌষ ১৭৬৭ শক 


২৮এ ফেব্রুয়ারি পঞ্জিকা-সম্পাদক লেখেন £-_-“এবারে জামর। 
নুতন এক প্রকার বিবিধ পাঁঠকগণকে উপহার দিলাম। 
ছবিটি তত ভাল হয় নাই, কিন্তু এট প্রথম। এতছ্ছেশে যত 
ভাল হুইতে পারে তাহার চেষ্ঠার ত্রুটি করিব না। তবে 
প্রতি সপ্তাছথে কি প্রতি মাসে কি জাদবে আর ছবি দিতে 
পারি ন! পারি তাহা! সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। 
একটি ছবি খুঁদিতে অনেক ব্যয় ।” 

১৮৭২ সনের ২র| মে তারিখের "অম্বত বাঞ্জার পঞ্জিকা" 
ষে কাটুনট প্রকাশিত হয়, তাহার বিষয় ছোট লাট 
ক্যান্থেলের মডেল ডেপুটি । এ সম্বন্ধে রসরাজ্জ অস্বতলাল বন্ধ 
তাহার স্বতিকথায় বলিয়াছেন £_-“লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার জন 
ক্যাঙ্গেলের মাথায় ঢুকলো যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্ত এমন 
একটা সার্ভিস তৈরি করতে হবে, যাতে এক-এককন এক- 
একট] বিদ্যাকক্পসদ্রম হ'তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে 
ত থাকবেই, তার ওপর একটু কেমিস্রি, একটু বোট্যানি, 
সারভেয়িং জিম্তাঁত্টিক, সাতার ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্ুরসিক 
শিশিরবাবু ক্যাঙ্ষেলি সঙ্কল্পকে রহন্ত কোরে তার “অন্বত 
বাজারে? একটি কাটুন ছাপান, ছ্দিমন্তািকের পৌষাঁক-পরা, 
কোমরে একটি পিছন-দিকে-ঝোলান শিকলি আর কানে 
একটি চিম্টে ( চিম্‌্টেট! হচ্ছে কম্পাস )।” 

সচি্র বাংল] পত্র-পত্রিকার কথা আপাততঃ এইখানেই 
শেষ করিলাম। প্রবন্ধে যেসকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ 
করিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিই বনীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌- 


বনমামু গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হুইয়াছে। 
চম্পক 
শ্রীরমেশ দাশ 
দোলে চম্পক মণিকাঞ্চন সম চম্পক দোলে রে 
বিদারি গভীর নিবিড় বির তম-_ তমসার কোলে রে-_ 
শাওম গগনে মেঘের নয়নে কনক বিজলী লিখ সষ্টিপাগল বৈজ্ঞানিকের মহান আবিফার 
অম! রঙ্নীর মন্দির-ঘরে হিরণ প্রদীপশিখা। বুদ্ধ যীণ্তর নয়নের পাতে মুক্ত স্বরগন্ধার | 
দোলে চম্পক দোলে দোলে চম্পক দল 
অমাবস্তার কোলে গদ্ধে বিচঞ্চল 
ভারাক্রান্ত বক্ষের মাঝে যুদ্ির নিঃশ্বাস স্বর্গ জ্যোতিতে ছুটুয়া জ্যোতির্ময় 
ছার্ধসাধদ মেয় গহনে সফ্চিড় বিশ্বাল। ভঠিঘ গহৃদ জয়ামিলা। রি জয়। 


বিদ্রোহী 


সত্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 


১ 

একমাত্র ছেলে সুরপতি বাপের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারলে 
মা। হাড়ককপণ মহ্থীপতির লক্ষীর উপর অচলা ভক্তি। 
কে কায়েমি ভাবে বেঁধে রাখবার যত কিছু আয়োজন তার 
লেশমা্র ত্রুটি সে করেমি। লক্ষী যদি বা স্থাণুত্বের লক্ষণ 
প্রকাশ করলেন- ছেলে বেঁকে বসল। বললে, যে গীয়ে 
বাস করছি তার ভাল-মন্দ দেখতে হবে না! 

যুক্তি দিলে মহীপতি, গা তো! মানুষ নয়__-তার আবার 
ভালমন্দ কি। 

তর্ক তুললে নুরপতি, মানুষ নিয়েই গাঁ, সেই মান্য না 
বাচলে গায়ের রইল কি | একটা হাসপাতাল দিন । 

ইঃ আমার গায়ের রক্ত-জল-কর] টাকা-__ 

টাকা আপনার নয়-_ প্রজাদের কাছে খাজনার দরুন-_ 
সুদের দরুন আঁদীয় করেন নি? 

বেশ করেছি। চড়ে উঠল মহীপতি। এ হ'ল উপার্জন । 
কে উপার্জন করে ন1 শুনি? 

আমি এ রকম উপার্জন করব না। 

তা করবে কেন! সব কণ্ট। পাস দিইয়ে লেখাপড়া 
শিখিয়ে মানুষ করলাম কিনা__পরের গোলামি না করলে 
চলবে কেন ! আইন শিখেছ বিষয়-সম্পত্ভি বজায় রাখবে বলে 
_কোে মকেল খোঞ্জবার জন নয়। 

নুরপতি বললে, এ অবর্টের উপার্জন । 

মহীপতি চীৎকার করে উঠল, বটে | দূরস্হ আমার সামনে 
থেকে। . 

সুরপতি চলে গেল সামনে থেকে । কিছুক্ষণ পরে জানা 
গেল সে গৃহ্ত্যাগ করেছে। 

ছেলে গৃছত্যাগ করলে- ছেলেকে ত্যাগ করতে পারলে 
না মহীপতি । ভাবলে__জোয়ান বয়সের ছেলের! ও রকম 
একগুয়ে হয়েই থাকে । সে-ও একদ। বাপের বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করেছিল। বাপ ছিলেন উদার । দীয়তাং তুক্যতাং 
পালপার্ধ্গ উপলক্ষে চলতই বাড়ীতে । লক্ষ্মী চঞ্চল হতেই 
মহীপতি করেছিল প্রতিবাদ । বুদ্ধ ওর একগু'য়েমি দেখে 
ছুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, আর কেন- জমায় কাশী পাঠিয়ে 
দে। এবিধ গলায় জমিয়ে নীলক$& হবার সাধ্যি আমার 
নেই আামায় রেহাই দে। 

ঘাপকে মুক্তি দিয়েছিল মহীপতি। লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা 
জততঃপয় ফায়ঘম লীপে ও .লফলড়াদ হয়েছে । দেই লক্ষমীক়ে 


"পারল না। 


বিসর্জন দেওয়ার বেদন] সুরপতি বুঝবে কেন |] যাক না! চলে 
- ফিরে আসতেই হবে। সংসার বড় কঠিন স্থান। এর 
আকাঁশে ভাবের ফাদ উড়িয়ে চিরট! কাল নিরুদ্বিয়্ে কাটে 
না কারও । ন্ুরপতি অবস্ঠই ফিরে আসবে । | 

আপন মনে হাঁসলে মহীপতি। 

তু 

সত্যই স্ুরপতি ফিরে এল। ফিরে এল গ্রামে, বাপের 
প্রাসাদে উঠল না সে। সে প্রজাদের ডেকে বললে, কেন সহ্হ 
কর তোমরা এই পীড়ন? তোমাদের সর্ববস্বাস্ড করে যে কুলে 
উঠেছে__সে তেমাদের মঙ্গলামঙ্গল দেখতে বাধ্য। ইচ্ছের 
না দেয় জ্বোর করে আদায় কর তোমাদের পাওন।। 

মহীপতি দেখলে, এ তো! মন্দ নয়। তার পয়পায় আইন 
শিখে বিষয়সম্পত্তি বন্ধায় রাখ! দুরে থাক-_ লক্ষ্মীকে উৎখাত 
করবার চেষ্টা করছে স্থরপতি ৷ অকৃতজ্ঞ সন্তান | 

মহীপতি ফন্দী আটতে লাগল কি করে ব্রেহাই পাবে এই 
সন্কট থেকে । চক্ষুলজ্জা বশতঃ সোজ! পথটি বেছে নিতে 
বাস্িক আচরণটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম ও 
সংযত করল সে-_আর সেই সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তলে পীড়ন 
অন্থৃতব' করল-__শোণিতগত মোহের প্রচ্ছন্ন রূপই হোক কিংব! 
পিগুগত দ্াবিই তার পিছনে থাকুক । আদেশট] অনুরোধের 
কূপ নিল। 

সুরপতি বললে, আপোষ নেই-_লক্ীকে লুটে নেবার 
কাজে বাধা দেব আমর। _জীবনপণ। 

মহীপতিও কঠিন হয়ে উঠল-_ চক্ষুলন্জা] অতঃপর কেটে 
গেল। 

এক দিন সুরপতি গ্রামের রঙ্গমঞ্চ থেকে সহ্‌স। অপশ্যত 
হল। 

৪ 

বছরখানেক বাদে মহীপতি দেখলে, জমিদারির শাসনদ্ড 
তার হাত থেকে খসে পড়ছে-__মনের সাহস বাহুর শড়ির 
সঙ্গে অন্তহিত হুচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যৌবনের পর জর! 
আসে-__সম্পদের উদয় বিলয় এই নিয়মেরই অঙ্গ । লক্মমী 
হয়ত চঞ্চল! হয়েছেন নতুবা একমাত্র ছেলের মতিগতি এমন 
হবে কেন? 

স্বত্যুশয্যায় ছেলেকে অজ্ঞাতবাস থেকে আনিয়ে বললে, 
তোমারই প্বড আমার এতকালের সঞ্চয়। টচ্ছে হয় ঘা, 
ইচ্ছে হয দ& কর । আ্বামি থাকব দাস্ছুমিও থাকবে দা 
কিস্ক চৌনুন্বীযংশ থাকবে । 


৬২ 


টা 


- ১৩৫৫ 





নুয়পতি ম্বহস্বরে বললে, কিছুই থাকে ন! বাঁবা, মান্যের 
মত বংশের আয়ুও সীমাবন্ধ । 

মহ্ীপতি বিক্ষারিত নয়নে চেয়ে রইল সুরপতির দিকে । 
চোখের ফোণট| তার চক্‌ চকু করে উঠল । বুক ঠেলে বেরিয়ে 
এল একট দীর্ঘনিশ্বাস। ম্বছম্বরে বললে, তার _তারা! | 

তারপর চোখ বুক্ধল-_আর চাইল ন!। 


৫৮74: 

সুরপতি সম্পদে প্রতিঠিত হ'ল। যে আদর্শকে ফ্রুবতার] 
করে সে বাপের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল- সেই আদর্শ ম্প&তর 
হুল তার আচরণে । দ্বাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন-__পাঠাগার 
প্রতিষ্ঠ-বিগ্ভালয়ের উন্নতি সাধন-_-জলকষ্ট নিবারণ-_ যা. 
সাধ্যে ও কল্পনায় ছিল-__মুরপতি ক্রটি করলে না কিছুই। 
প্রজার! ধন্ত ধন্ত করলে । সবাই বলে, রাঁম-রাঁজত্বের নমুন!] 
আমর! গায়ে বসেই পাচ্ছি-_-আমর! সুখী । 

ন্ুরপতি আত্মপ্রসাদ লাভ করল। ভাবলে, যা! আমার 
সাধ্যায়তত সবই করলাম-__এতে মানুষ সন্তষ্ট হবে না কেন। 

কিগ্ত এক দিন তার তুল ভাঙল। 

বেল! মধ্যাহ্ন । আহার সেরে অন্দরের গলিপথ দিয়ে 
আসছিল সদরে । তার প্রসঙ্গ কানে যেতেই থমকে দাড়াল 
একটু । উমাপতি ও অরুদ্ধতী-_-তাঁরই ছেলেমেয়ে-_তর্ক করছে 
পাশের ঘরে | তর্কট! চলছে গতকাল আর বর্তমান নিয়ে । 

অরুন্ধতী বলছে, যাই বল দাদা_বাবা এসব বিষয়ে 
উদার। 

উমাপতি উত্তর দিলে, না, উনি রক্ষণশীল । হু'কাঁলের 
সঙ্গে মিলিয়ে পথ চলতে চান । 

তাতে ক্ষতিট] কি? অরুত্ধতীর ক । 

ক্ষতি এই_ -আমর] যেখ।নে আছি সেখান থেকে পিচ্ছতে 
পারি না__সামনে আমাদের এগুতেই হবে। পাহাড় থেকে 
নেমে জল কখনও পাহাড়ে ফিরে যায়? 

মানুষ অল নয়। 

মাহুষ সন্দীব-_তাই কালের গতিতে সে এগিয়ে চলবে । 
যাবা রক্ষণণীল ন1 হলে এই প্রাসাদ এতদিন গরীবদের ছেড়ে 
দিতেন । 

চমকে উঠল স্ুরপতি । এর বলে কি! প্রাসাদই যদি 
ছাড়ব তো৷ দেশের মঙ্গল করব কি দিয়ে। অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা 
যার সুু প্রয়োগ সমান্ধকে দুস্থ রাখে-_অপপ্রয়োগ সমাজকে 
বিষাক্ত করে। 

সেই উত্তরই দিলে অরুন্ধতী, বাবা তো টাকাকে আটকে 
রেখে সমাজকে বিষিয়ে তুলছেন না! ? ৃ 

কিন্তু ক্ষমত] গুঁকে পেয়ে ঘসেছে। ক্ষমতার ওপর ওর 
মোহ জন্মেছে-_একে বিশ্বাস কর! কঠিন। 


কি যে বল-_সব ছেড়ে ছুড়ে ফকিরী নিলেই বুঝি সমান্ধের 
মঙ্গল করা যায়? 

না রে-__ক্ষমত| যখন পেয়ে বসে--তখনই তাঁকে ভয় 
করি। বাবা হয়ত কারে! অনিষ্ঠ করেন নি- কিন্ধ উপরে 
বসে আদেশ করবার ইচ্ছা গুর বেড়েই চলেছে । 

সুরপতি সরু পথটুকু অতিক্রম করে বৈঠকখানায় এল। 
চিন্তাযুভ্ত-_সন্দেহষলিন । এরাও তার আচরণকে সন্দেহের 
চোখে দেখছে__তাঁকে মনে করছে ক্ষমতাপ্রিয়! এর! কি 


জানে না_তার বিঞ্রোহের ইতিহাস ? 


ঙ 


উমাপতি ও অরুন্ধতীকে ডেকে নুরপতি বললে, স্পষ্ট আর 
সত্য কথা! আমি ভালবাসি । সত্য করে বল ত-_আমার 
আচাঁর-ম্বাচরণ সম্বন্ধে তোমাদের মনে কোনও সন্দেহ হয়েছে? 
আর কেনই বা হ'ল সন্দেহ । 

ওর] ভাইবোনে দৃষ্টি বিনিময় করলে । 

অরুগ্ধতী তাড়াতাঁড়ি বললে, ন| বাবা, আপনার কাজের 
তুল ধরব-_ এমন স্পর্ঘ1-_ 

না_নাম্পর্থার কথা নয়। ভুল সকলেরই হুয়। এক 
কালের কর্তব্য-_-আর এক কালে কর্তব্য থাকে না। ছেলের 
পানে চেয়ে বললে, তুমি কি বল উমা, থাকে? 

উমাপতি ম্ব্ধরে বললে, সবাই যদি তা বুঝত | 

আমায় বুঝিয়ে দাও তোমর]-_ 

অরুদ্ধতী ইঙ্গিতে নিষেধ করলে উমাপতিকে । 

উমাপতি বললে, সে বোঝানে। শক্ত । আপনার] যা জন্ম- 
গত স্তায় ও সত্য বলে জেনে এসেছেন-_ 

শোন উমা মুরপতির স্বর দৃঢ় হৃ'ল_ আত্ম প্রত্যয়ে। 
বললে, যা সত্য-_তা৷ চিরকালের সত্য। আর.সেই অহুযাক্ষী 
যেকান্ধ করা যায় তান্ায়। 

উমাপতি বললে, এক যুগের বিধান অন্ত যুগে অচল । 

বিধান কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি__কিস্তক সত্যকে 
অস্বীকার করবে না কোন যুগ। ন্ুুরপতির কণস্বরে ঘরখানা 
গম গম করে উঠল । . 

উমাপতি বলল, একটা! কথ! বলব-_রাঁগ করবেন না? 

এ কথায় ছুঃখ পেলাম উমা তোমাদের সে শিক্ষা দিয়েছি 
কিকোন দিন? 

উম্বাপতি লঙ্গিত হয়ে মাথা নামালে। বললে, তাই 
আমাদের যথেষ্ট সাহস বেড়েছে। 

সুরপতি তার লঙ্জ। দেখে মনে মনে প্রসন্ন হ'ল। 
বল কি বলবে। 

ধরুন বিয়ের কথ|।-**মাথ! না তুলেই সে এক নিঃশ্বাসে 
বলে চলল, আজ জাবি যদি-_-ভিন্ন জ্বাতের মেয়েকে বিয়ে 


বললে, 


কান্তিক 


বিঠজজাছ 


৬? 





করি--ফিংবা বিয়ে না করেও ফাউফে থেছে নিই পঙ্গিনী 
হিসাবে-_-সইতে পারবেন আপনি ? 

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন স্তস্িত করে দিল সুরপতিকে | সমাজ- 
গত এই প্রশ্নটি যে এমন জটিল .হবে_-এ কম্পন সে করেনি 
সবপ্রেও । কিন্তু মুহুর্তে তার সে ভাব কেটে গেল। বললে, 
ভিন্ন জাতের কথ। বলছ কেন? তার মনে হ'ল, তার গল! 
দিয়ে আর কারও ধ্বনি বার হুচ্ছে। 

উমাঁপতি বললে, স্বজাতির সঙ্গে বিয়ে এক কালের বিধান 
সত্য জার ভায়ের উপর গড়] বিধান- কিন্ত বাব, আঙ যদি 
কেউ বলে, মান্ধষের আবার জাতি কি-সে তো একই 
জাতি__ 

বাধ। দিলে নুরপতি । এক জাতি বললেই সমন্তাট! মিটল 
না উমা। কর্ধাভেদে-__জাতিভেদে__-এ বিধান বু কালের 
আর সব কালের । কর্মের ব্যাখ্যা নানান রকম হতে পারে 
কিন্ত বিভাগট। যে গুণগত | তোমাদের সামাবাদী সোভিয়েটও 
সেই বিধান মেনে নিয়েছে। 

ফোতিয়েটের কথা থাক, কিন্ধ মান্য জাতিভেদ মানবে 
কেন শ্বইচ্ছায়? বিভাগ এলেই আসবে প্রতুত্বের ইচ্ছা! । ও 
নীচু-_আমি উঁচু-এই অহঙ্কার থেকেই__অকল্যাপের সৃষ্টি 
হবে। 

গুরপতি বললে, ভেবে দেখি_দিনকতক পরে তোমার 
এ প্রশ্নের উত্তর দেব। 

উমা বললে, এটা আমাদের প্রশ্ন নয়-_জীবন-মরণের 
সমস্ত! | এই সত্যকে যতক্ষণ স্বীকার করতে না পারব আমর] 
--ততক্ষণ আমাদের কল্যাণ নাই। | 

আচ্ছা, ভেবে দেখি। অসহিু কে ছ্ুরপতি বললে, 
বিভাগট। মানুষের ইচ্ছায় কৃষ্টি হয় নি__ওটা আসতে বাধ্য। 

৭ 

ভাবতে লাগল স্ুরপতি । গভীর অভিনিবেশ সহকারে 
প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক দিয়ে বিচার করলে 
কিন্ত ফিছুতেই বুঝতে পারলে না__এক দিন স্বইচ্ছায় যে 
গোষ্ঠী-আহুগত্য স্বীকার করেছিল অরণ্যচারী মান্য, তা! 
ভেঙে দেবার ইচ্ছা কেন জ্ঞাগছে তার মনে! বছ ছঃখ 
কষ্ট বিপদ অন্ুবিধা সয়েই মান্য বেছে নিয়েছিল এই 
প্রথা। তার পর সভ্যতা সংস্কতির আলে! ছেলে সে বহু দূর 
অগ্রসর হয়েছে। হুদ্দর পৃথিবী আজ পূর্ণত্বের পথে। এর! 
ভাঙতে চায় এই সত্যতাকে-_নষ্ট করতে চায় সংস্কতিকে। 


মাহষের আর্দি কামনায় যা প্রতিষিত__তারই পুক্কারী হ'ল: 


এরা। এই বদি স্বাধীনতার অর্থ হয, যদ্দি কল্যাণের ভিত্তি 

হয় তা হলে অন্ধকার যুগের মার কি দোষ করেছিল ! 
সাষাজিক এই বিপ্লবকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারলে 

ম৷ নুক্পতি। ধনলাম্যবাদ আনতে হুলে-_পুক্লাতন সমাজ- 


ভিভিতে জাঘধাত করতেই ছবে---এ মুক্তি ছূর্যল ঘলে মনে 
হচ্ছে। বিভাগের বিধানটা আপশি পড়ে নি আকাশ থেকে-_. 
অমনি গজায় নি মাটি থেকে--ওটি বছ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ফল-_স্বতঃক্ষুর্ত। নান! দিক প্রসারী প্রজ্জাকে অস্বীকার কর! 
চলে না। শ্রেণীভেদ হ্বেই। উত্ভিদ-জগত্তে এর দৃষ্টান্ত 
আছে-_প্রান বা পক্ষী জগতেও দৃষ্টান্ত গাছে । এই পরীক্ষার 
প্রথম পর্ধ্যায়ে রাশিয়াও উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তার মজুরের 
আর বাস্তকারের আয়ের তফাং আকাশ-পাতাল । সম- 
+অধিকারবাদ মেনে নিয়েও__সেখানে কেউ চড়ছে মোটরে-__ 
কেউ হ্াটছে পায়ে। আসল কথা, ওট! হ'ল বাহিক অংশ। 
কল্যাণ য| গড়ে-_-তা অন্তরের প্রসারে _দরদে। সেবার 
ব্যাকুলত। ন1 জাগলে জন-কল্যাণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব 
নয়। 
উমার তুল বুঝেছে__-ওদের বিদ্রোহের পিছনে নাই 
কোন নুচিস্কিত প্রণালী__কিংব! লক্ষ্যে পৌছবার নাই কোন 
জুনি্ছি্ বিশ্মু। 
৮ 
কয়েক দিন চিন্তার পর উমাপতিকে ডেকে পাঠালে 
বৈঠকখানায় । চাকর খবর নিয়ে এল__তিনি দেশে গেছেন । 
দেশ মানে পাড়াগায়ে? কেন? কেন'র উত্তর একখানি, 
সংক্ষিপ্ত পত্রে জানিয়েছে উমাপৃতি । লিখেছে £ 
বাবা, পরীক্ষা দিতে চললাম । আপনার উত্তর যাই 
হোক-_আমাঁকেও নিজের কাজের দ্বারা উত্তর পেতে হবে । 
সর্বপ্রথমে ভাঙব সামাঞ্জিক প্রথাকে। আপনারা যাকে 
হরিজন বলেন, তেমন বংশের কোন মেয়েকে সঙ্গিনী করে 
কাজে নামব। যাদের কল্যাণ কণব-__তাদের দুরে রেখে 
খানিকটা ভক্তি সম্ত্রম আর মর্যাদা আদায় করব না-_-এই 
স্থির করেছি। ওরা যে ওরা আমর! যে আমর] এট! মুছে. 
দেওয়াই আমাদের উদ্ধেন্ত। পারি কিংবা হারি-__সে জবাব 
ভবিস্কতের থাকুক । পু 
স্স্তিত নুরপতির বাঙ.নিষ্পন্ভি হ'ল ন--এমন আঘাত সে 
প্রত্যাশা করে নি। 
অরুদ্ধতীকে ডেকে চিঠিখানি তার হাতে দিয়ে বললে, 
পড়। 
অরুন্ধতী চিঠি পড়তে লাগল, স্থুরপতি একপৃষ্ঠে তার মুখের 
ভাবাস্তর লক্ষ্য করতে লাগল । 
চিঠি পড়ে সেখান! ভাক্ক করে অরুষ্ধতী নিরুতরে বাপের 
হাতে ফিরিয়ে দিলে, কোন মন্তব্য করলে না । 
দ্ুরপতির বিশ্ময় বাড়ল । বললে, তুই যে কিছু বললি 
নাঅরু? 
আমি | চম্কে উঠল পে। বুঝি সক্কোচ লজ্জায় মুখখানি 
ওর ঈঘং আরক্ত হুয়ে উঠল। ঠিক মাথ! নামিয়ে নয়_মুখ 


৬6 | প্রধালী 


১৩৫৫ 





কিন্রিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, বেশ ত, দাদ। পরীক্ষ। কয় 
না। 

এ পরীক্ষার কোন মানে হয়! 

পরীক্ষার মানে আর ফি--তা ফলের উপরই নির্ভর করে। 

ওকে সমর্ধম করছ তুমি] ক্ষোতে বিন্ময়ে সুরপতির 
কণ্ঠত্বর অবরুদ্ধ হ'ল । 

আপনি তো আমাদের ভালমন্দ বেছে নেবার যথেষ্ঠ 
সুযোগ দিয়েছেন বাব1। একটু থেমে বললে, দাদ] প্রায়ই 
বলত-_যে পৃথিবী সম্পূর্ণ হ'ল সে পৃথিবী আমাদের নয়। 
কিছু করবার ন| থাকলে বেঁচে থাকবার অর্থকি! 

ভিতরের অবরুদ্ধ বান্প প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পন়্তে 


চাইল-__ অতি কণ্ঠে আত্মসন্বরণ করল সুরপতি ৷ দৃষ্টি ফিরিয়ে ' 


প্রবল বৃতি মানুষের অন্তরে রয়েছে । 


নিল অরদ্বতীয় দিক খেকে । সেমিতে জাগুনের উত্তাপ 
ফখন বাণ্পে রপাস্তরিত হয়েছে-বুষতে পায়ে নি সে। 

- ছুয়পতি ভাবলে, এই ধরণের পরীক্ষার অর্থ যাই হোক -. 
এটা মানুষের স্বভাব । বিজ্বোছটা মানুষের প্রয্বতিগত একটি 
ধরিনিষ__যা মুক্তি কিংবা বুদ্ধিগ্রাহ নয়__যার হেতু খু'্ধতে 
যাওয়! পওশ্রম মাত | 

হয়ত ঠিক কথাই বলেছে উমা। জগৎ সম্পূর্ণ ও সুন্দর 
হলে মাহষের করণীয় কিছু থাকবে না বলেই__এই 
তবু একে মেনে 
নেওয়া". 

ঘচ সম্বল্পে সে ঘাড় নাড়লে, না, উমাপতির! তুলই 
বুঝেছে__ | 


পরম ক্ষণ 
শ্রীশৈলেন্্রকষ্ণ লাহা 
এপার ও-পার, ছু-জনে যে আজ ছ্‌-পারের অধিবাসী সে দুর মিলায়, সে আলে! মিলায়, ঝরে না জ্যোৎন্বারাশি, 
মধ্যে উলে জশ্রু-সাঁগরে লবণ-অন্ুরাশি । নিপীড়িত বীণ। কেঁদে থেষে যায়, বাজে ন| ব্যাকুল বাঁশি। 
দিগত্ভলীন অসীমে কোথায় অবলম্বন পাই, বন্দী হৃদয় গুমরিয়া মরে, কোথা! আনন্দময় 
স্বতির সেতু ঘে রচন! করিয়! চলি চিরদিন তাই। অকম্মাতের রহ্ন-ভর! সে পরম বিন্ময়। 


একবার শুধু আসে মাছছধের জীবনে পরম ক্ষণ, 

তার পর সারা-জীবন ভরিয়া তাহারি অন্বেষণ । 

হৃদয় কেবলি হৃদয়ে জানায় সকরুণ আহ্বান, 

স্বখ! এ মিনতি, নিয়তি সেথায় নিয়ত বর্তমান । 
নিষ্ঠুর পরিহাস, 

এ জীবন চির-পরিচিতে খুঁজে না-পাওয়ার ইতিহাস। 


একদ] সে কবে আসিয়াছিলাম তুমি আমি কাছাকাছি, 
মনে হ'ল কোন্‌ স্বপ্রের মাঝে যেন আজ জাগিয়াছি। 
মবীন সুর্ধ্যে সোনার দীপ্তি, চজ্জ কিরণে মায়া, 
চরণ-ছন্দ-নঙ্গিত পথে ছবি এঁকে যায় ছায়|। 
যে গান গুনি নি অন্তর-তারে বাজে তার বঙ্কায় 
পু্পে পুষ্পে বর্ণ-নুষমা, বাতাসে গন্ধতাঁর । 
কিছু নাই আজ অসম্পূর্ণ, সবি হ'ল সুন্দর, 
প্রতিদ্দিবসের প্রস্কতিতে এ কি ঘটল রূপান্তর | 

আসে দিন একবার, . 
সর্প মর্্যে মিলে গিয়ে সব হয়ে যায় একাকার । 


সহছস| দেখি যে তুমি কাছে নাই, দূরে-_বহুদুরে আমি, 
ধরমীর বুকে কুত্বাটকার আবরণ আসে নামি । 
তুবন-তর] সে মাধুত্রীর জার মেলে না কে| সন্ধান, 
ছ-জনের মাঝে অপার সাগর, অলভ্য্য ব্যবধান । 

দিন যদি কিরে আসে | 
মধিত চি নিশ্বসি উঠে, অদৃঃ শুধু হাসে। 


তুমিও একাকী, আমিও একাকী, জানি জানি, তবু জানি, 
অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠে নব-আলোকের বানী । 

হয়ত জীবনে অপূর্ণ থাকে মর্ত্যভূমির আশা, 

মিলন ক্ষঈপিক, মনে রেখো! তবু তুল নয় ভালবাস] । 

স্বখা প্রতীক্ষা, হয়ত জীবনে ফেরে না| পরম ক্ষণ, 

একেল! মানৰ কেঁদে কেঁদে ফেরে, বিরহ চিরস্তন। 

সেই মিষ্ঠুর বন্দে হয়ত অদৃষ্ঠ জয়ী হয়, 


* ভালবাসা তবু ভাগ্যের কাছে মানে না কো পরাজয়। 


হোক এই বিধিলিপি] 
চির-বিরছ্ের বহি-দহুনে প্রেম হুয় চিরজীবী। 


মধ্যভারতের গৌড়রাজসভায় বাঙালী পণ্ডিত 
শ্তরীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বাঙ্গলার বাহিরে সুদূর আগ্রানগরীর নিকটে এক “গোড়- 
রাজ্োেপ্র অস্তিত্ব যেমন আজ্ম বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হুইয়] 
গিয়াছে, তেমনই অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় সেই গৌড়- 
রাজ্ষগণের প্রশত্তিকাঁর “গৌড়ীয়” অর্থাৎ বাঙালী মহাকবি এবং 
মহাপগ্ডিত ছুই জনের কথাও বাঙ্গলাদেশে আল্ধ সমুচিত গৌরব 
ও প্রচারলাঁতে বঞ্চিত হইয়া আছে। এ বিষয়ে প্রবস্ধাস্তরে 
আমর] যে স্থচন| করিয়াছি (প্রবাসী, পৌঁষ ১৩৫৪, পৃ.'২৪৪-৫) 
তাহারই বিব্বৃতি বর্তমান প্রবন্ধে প্রভ হইল । | 

গৌড়ক্ষত্রিয় £ রাজপুতাঁনার ইতিহাস পাঠে জানা যাঁয় “৩৬ 
রাজকুলে”র মধ্যে একটি হুইল “গৌড়” ( টডের রাজস্বান, ১ম 
খণ্ড ৭ম অধ্যায়) | এই ক্ষত্রিপ্সবংশের আদান ছিল 
গ্মান্মীর এবং ইহা পাচ শাখায় বিভক্ত ছিল। চিতোর- 
পাজ খোমানের রাজত্বকালে ( ৮১২-৩৬ গ্রীঃ) খোরাসান-পতি 
( আলমামুন ) চিতোর আক্রমণ করিলে ধাহারা চিতোর- 
রাজের সাহায্যে অগ্রসর হুইয়/ছিলেন তাহাদের মধ্যে 
“আজমীরের গৌড়পদের উল্লেখ আছে (&, মেবারকাহিনী, 
ধর্থ অধ্যায় )। টড সাহেব লিখিয়াছেন, পৃ্ণীরাঁজ্জের সময় 
একগঞ্জন গোৌঁড়নরপতি মধ্যভারতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিরাছিলেন। ১৮০৯খ্রীষ্ঠার্ে শেষ গোৌড়নরপতি “রাঁধিক1- 
ধাস” সিঞ্িয়ার হৃত্তে পরাঁঞ্জিত হন এবং গৌড়রাঞ্জোর রাজধানী 
“শিওপুর” ( অধুনা গোস্ালিয়গের পশ্চিমপ্রাস্তে অবস্থিত ) 
তাহার অধিকারে চলিয়| যায়__ততকালে এ গৌড়রাজ্যের 
রাবপ্ধ ছিল প্রায় ১২ লক্ষ মুদ্]। পরাজিত গৌড়রাজ ক্ষার 
পরিত্যাগ করিয়া পরম বৈষ্ণব হুইয়া শাঞ্ডিলাঁভ করিয়াছিলেন । 
টড সাহেবের মতে বাংলার আদিরাজগণও এই গোৌড়বংশীয় 
ছিলেন এবং তদছ্ছসারেই বাঙ্গলাণ রাজধানী গৌড় আখা। 
লাভ করিয়াছিল'। 

ক্কপারামের গৌড়রাজা £ এই অজ্ঞাতপুর্্ব রাজ] ও রাজ্যের 
নাম “রামপ্রকাশ” নামক স্মতিগ্রস্থের প্রারস্তে সর্বপ্রথম 
আবিষ্কৃত হুইয়াছিল (05591706244. 0117 (5, 1) 50 )। 
রামপ্রকাশের দুইটি মা প্রতিলিপি লগ্নে রক্ষিত আছে, 
(11), 704 531) একটি বঙ্গাক্ষর ও একটি নাগরাক্ষর | 
গত ১৯৩৯ সনে নবর্থীপের সাধারণ পাঠাগারে আমরা এই 
ইন ভ এবং মৃল্যবান্‌ গ্রস্থের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আবিষ্কার 
করি--নাগরাক্ষর পত্রসংখ্য। ৪৪৯। প্রারন্তের তৃতীর- প্লোকে 
এস্থসম্পাদক শিবভ্ত রাজা কৃপাকামের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া 
লিখিত হুইয়াছে ঃ 

যদদ্ধিঃ স্দলিবেকনিপুপ] দ্রাগেব জাগ্রদ্যশো- 
জাহাগীর-মহীমহ্ত্রেগণিতাশ্রৈষ্ঠ্েন সঘ.ধিযু। 


অর্থাং__গাঁহার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিকৌশল সম্রাট ঞ্াহাঙ্গীরও প্রশংসা” 
করিতেন। পঞ্চম শ্লোকে তাহার পুত্র গোবর্ধনের বীরত্ব 
কীন্তিত হইয়াছে । ষষ্ঠ শ্লোকটি এই £__ 


আমদৃভুপসমুহবন্দিতপদ-্সাহজাহা-কুপা- 
পাঞ্জং যাদখরায়-বর্মতনয়ো মাপিকচগ্জ্রাস্ব়ঃ 
গৌড়ক্ষব্রকুলোভবে| ভুবি ক্কপারামাঁভিধো ভুমিপো 
্রস্থং ধর্মক্কতাৎ কৃতে রচয়িতৃং তশ্মিন মনো! যো দধৌ ॥ 
অর্থাং_গৌঁড়ক্ষ্রিয় মাণিকাচক্জের বংশধর যাঁদবরায়ের পৃ 
রাজা কৃপারাম সআট সাহঞ্জাহ!শের ক্পাপাঞ ছিলেন এবং 
বর্মনিঠদের অত এই গ্রন্থরচনায় মনোণিবেশ করেন । 
গৌড়রাজ্যের অবগ্থান £ কপারামেপর গৌড়রাঞ্য কোথায় 
অবহিত ছিল তাহ] লগ্ডনস্থ পুধির বিবপ্নণ হুইতে জানা যাঁয় 
না। নবন্বীপের পুথির শেষে যে পুস্পিকা আছে তাহাতে ৬ 
ল্লোকে যুবরাজ গোৌড়-গোবর্ধন, রাজ। কৃপারাম ও গ্রন্থের প্রক্কত 
রচয়িতা “ভট্টাচার্য্য শতাবধানে”র স্তুতির পর গ্রস্থসমর্পণ বর্ণিত 
হইয়াছে এবং তংপর নিয়লিখিত সমাপ্তি বাক্যে গ্স্থ, গ্রন্থকার, 
রচনাকাল ও লিপিকারের পর্ণিচয় লিপিবদ্ধ আছে £-__ 
ইতি গৌড়-ক্ষএ্ুলাবতংস-যাদ বরা য়ায্বজ-মাণিকযচ্দ্রান্বয়- 
মহামতিক-পরমজ্জানি-বির[জমানমানোন্নত্ত- কীর্তিপ্রতাপোর্ছিত- 
নৃপতি-শীকপারামা (+ হুশীত-গ্রীশ তাবধানভট্র।চার্য + এই 
অংশ পরে পার্থ সংযোজিত হুইয়াছে) বিরত: ক।লতত্ব্ণব- 
সম্ভপণোপায়সেতৃুতন্তিধ্যাদিকালনির্ণায়কো৷ রামপ্রকাশনম] 
গ্রন্থঃ সমাপ্ত ইতি সংখৎ ১৭০৪ বর্ষে কাঠিকমাসে শুরুপক্ষে 
অষ্টম্যাং তিথো ববিবাপ্ান্থিতাঁয়াং বৃশ্চিকলগ্নে শুভস্থানে 
“হইছরখীপ-নামনগণ্রে ॥ 
প্রাকুপারামনামগৌড়পাঞ্যে তন্াগ্রজ-কীগোবর্ধন-গৌড়কাক্জোে 
তস্তাঅুজ-শ্ীপহার((পংহগৌড়রাজ্ো শুভং ॥ 
মাধ্যন্দিনীয়শাখায়াং খঞ্ুর্বেধাধ্যাগ্রি-শ্রীমহা খাজ্িিক-বাঘাগ্রি- 
হোত্জিণাং স্বীয়াত্মজ্ীর্বাপোয়িহোজিণঃ পাঠার্থং শুভং পুশুক- 
মিদং লিখিতং | “অন্তর্বেদি”স্থ-বিগহুল গ্রামীরগুর্লাভিধায়িন! । 
যাদৃশং পুস্তকং দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়! । 
যদি শুদ্ধমুগ্ধং বা মম দোষে ন বিদাতে ॥ শুভ ॥ 
সর্বশেষে বাঙ্গলা অক্ষরে শেষ ম্বত্বাধিকারীর নাম লিখিত 
আছে :_ ্ীআনন্দচন্ত্র ভট্টাচাধ্যন্ত পুত্তকমিদং শাং খপ্তপাড়া 
মিরভাও। | 
যে সকল তথা এস্থলে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে তাহ! সাবধানে 
নির্যয় ক্র! আবস্ঠক । এই বিরাট গ্রস্থ রাজ। রৃপারামের . 
নামেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রর্তিলিপিকার এ স্থলে 
এবং স্থমধ্যেও প্রত্যেক প্রকরণের শেষে (৫৮1১, ৯৪২, 


৬৬ 


৩৭৪।২, ৩৯৫।২ প্রসৃতি পত্রে) “কৃপারাম-বিরচিতঃ” স্থলে * 


“কৃপারামাহুনীত-শ্রীশতা বধান-ভট্টাচার্যবিরচিতঃ” পাঠ যোজনা 
করিয়া প্রকৃত রচয়িতার স্ধঞ্ধে সকল সন্দেহের নিরসন 
করিয়াছেন । ধ্রিতীয়তঃ, সময়নির্দেশটি (১৭০৪ সন্বং কাণ্তিক 
শুরু।&মী রবিবার অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর ১৬৪৭ খুঃ &) গ্রন্থ- 
রচনারই বটে, প্রতিলিপ্রি নছে। কারণ প্রতিলিপির অক্ষর 
ও কাগজ খঃ ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববত্তা নহে। তৃতীয়তঃ, 
“হইহরখী”-নগরে বসিয়] গ্রস্থকার শতাবধান ভট্টাচার্য্য রচন] 
সমাপ্ত করেন। “গোঁড়রাঞ্যেপ্র অন্তর্গত এই নগর গোঁয়ালিয়র 
রাজ্যের পূর্বপ্রাপ্তে এখনও বিদ্যমান থাকিয়া! এ চিরবিলুপ্ত 
রাজ্যের অবস্থান সুচিত করিতেছে । চতুর্থতঃ, ১৬৪৭ সনে 
রাজ! কপারাম প্রাচীন হইয়াছিলেন, তাহার পৌত্র “পহার-. 
সিংহ”ই বোধ হয় তখন প্রাপ্তবয়স্ক । অন্তর্বেদির লেখক-লিখিত' 
অগ্িহোত্রির এই এস্থ কি করিয়া গুপ্তিপাড়ায় আসিল তাহার 
রহুস্ত ছুজে য় হইলেও অর্থমৈয় । গ্রষ্থমধ্যে এক স্থলে ভাদ্র মাসে 
অগন্ত্যোদ্রয়ের গণন1 বিবৃত হুইয়াছে। অগন্ত্যোদয় বর্ধাকালের 
অধসান সুচন। করে । গ্রশ্থকার এ বিষয়ে শিষ্নপিখিত মৃল্যবান্‌ 
মন্তব্য করিয়াছেন :__ 
এবঞ্চ “অর্গলায়াং” মহারাজ্জ-চঞ্বপ্তিনগরে ষড়গুলপরিমিত! 
তত্র মধ্যা্থে শঙ্ুছায়া ৬ ভক্তি । **'সিংহস্থনুর্য্যস্ত ২০- 
তমাংশনস্তরে নিশাস্তে অর্গলাপুরে অগন্ত্যোদয়ঃ | “লাহায়ির”- 
মধ্যেপি ওুপতি-ক্কপারামরা জধাস্জাং প্রায়গ্তঘৈবেতি । . (৪৩১-২ 
পরে) অল! সআট সাহ্জাহানের রাজধানী আ'গ্রানগরীর 
দ্বেবভাষায় রুপান্তর । বুঝা যায় এন্কার রাজ। কৃপারামের 
সহিত আগ্রায় গমন করিয়! স্বয়ং মধ্যাহুত্থর্ধ্যের শঙ্কৃছায়] 
নিক্ধপণ করিয়াছিলেন। কৃপারামের রাজধানী লাহায়িরও 
আগখ্রার দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্ববপ্রাস্তে উল্লিখিত 
ইহ্রখীণ ধক্ষণ-পুর্রে অবস্থিত। সুতরাং রাজ] কৃপারামের 
“গৌড়পঞ্জো"্র অবগ্থান সঙ্ধন্ধে অতঃপর সকল সন্দেহ নিরম্ত 
হয়। টড লিখিত শিবপুরের গৌড়পাজ্যের সহিত ইহার 
কোন সন্বন্ধ নাই। 
শতাবধানের পূর্ববপুক্ষ £__ রামপ্রকাশ গ্রন্থে শতাবধান 
ভট্টাচার্য শ্বয়ং পিজের কি&্মাআ পরিচয় দেন নাই। তংপুআ 
চিরস্জীব “বিদ্বনোদতরদ্দিন” গ্রন্থে শতাবধানের অপূর্ব 
প্রতিভা পরিচয় দিলেও তাহার পূর্বপুরুষের বিবরণ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন কেবল রাটীয় কাশ্তপগোআ দক্ষের বংশে 
শতাবধানেব পিতা “কাশীনাথ সামুগ্রিকাচার্য্যের নামোল্লেখ 
করিয়াই শেষ করিয়াছেন। এই সামাঞ্ কুলপরিচয়ও অন্তত্র 





ফ ২৪ অক্টোবর ১৩৪৭ রবিবারই বটে কিন্ত শুররষমী নহে 
শুর্লাসপ্তমী। সম্ভবতঃ লিপিকার সপ্তম্যাং দ্থলে ভুল করিয়া! অষ্টম্যাং 
লিখিয়াছেন। লক্ষ্য বাঁরতে হইবে, এই তারিখ সম্াট সাহজাহানের 
রাব্ত্বকাল মধ্যেই পড়ে। 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 
হজরত (01. 11. 010910956 : .&.9.8১1915, 0. 
291) এবং চিরপ্রীব তজ্জজ ধন্তবাদের পাত্র । তাহার প্রদত্ত 


ক্ষীণ সত ধরিয়া আমরা একাধিক রাঁচীয় কুলগ্রন্থে কাশীনাথ 
পর্য্যস্ত সমস্ত পূর্ববপুরুষের নাম ও প্রচুর পারিবাপ্সিক পরিচয়াদি 
বিবরণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি__তাহার সারসঙ্ধলন 
লিখিত হইল। চট্টোপ।ধ্যার-বংশের আদ্িকুলীন বহুরূপ 
( গ্রবানন্দের মহাবংশাবলী, পৃ. ১), তৎপুঞ্ধ গাহী ( এ, পৃ. ৫), 
তৎপু্র সর্বেশ্বর “অবসধী” (পৃ. ৯), তৎপুত্র অচ্যুত (পৃ. ১৬), 
তৎপুত্র নীলার, তংপুত্র হরি, তপু চত্ীদাস ( ভৈরবী মেল) 
তৎপুত্র স্রীকর, তৎপুত্র টব্ণব মল্লিক, তৎপুত্র গোলীনাথ, তংপুক্র 
অনস্তাচার্ধ্য ( “অক্ৃতী' অর্থাৎ কুলহাঁনি ), তৎপুত্র কাশীনাথ 
“সামুদ্রাচার্ধা”, তৎপর শতাবধান ভট্টাচার্য ( আদিকুলীন 
হইতে অয়োদশ পুরুষ-__সাঞ্চাডাঙ্গার কুলপপ্্ী ২১৪ পত্র ও 
জয়স্তীপুর ২১৬১ পত্র )। শতাবধানের মাতুলবংশ নবন্ধীপের 
একটি প্রসিদ্ধ বিদ্বদৃগোষ্ঠী__গয়ধড়ী দিবাকর মিশ্রের সপ্তান 
কাশীনাথ ভট্টাচার্ধ্যচক্তবর্ভা নবদ্ধীপের প্রধান নৈয়ায়িক ,ছিলেন 
(প্রায় ১৫৫০ শ্রীঃ)। তাহার তিন জামাতা, প্রথম কাশীনাথ 
সামুদ্রিকাচার্ধা, দ্বিতীয় ভবানন্দ মঞ্্ুমধাপরের পুরোহিত গাঙ্গুলী 
রাঘব চক্রবন্ভাঁ ও তৃতীয় চট গোপীকাস্ত স্তায়ালক্কার__শেষোক্ত 
ব্যক্তি শতাবধানের পরমণ্ডরু কষ্দাঁস সার্ববতৌমের দৌহিত্র 
ছিলেন । 

শতাব্ধানের প্রতিষ্ঠা £_চিরপ্তরীবেপ বর্ণনাঞ্ছসারে শতা- 
বধান বাল্যকালেই সমন্ত শান্ত অধ্যয়ন করিয়। দিগ-বিজয়ী 
পণ্ডিত হ্ইয়াছিলেন £-_ 

বাল্যে২ধীত্য সমস্তশাব্রমভিতঃ সিদ্ধান্তবাগীশতঃ 

বাঞ্জশপ্রতিমো বঙ্তুব বিজয়ী বাদেযু বিগ্ভাবতাম্‌। 
(বিদ্বন্মো্দতরঙ্গিনী ১১০) ত্াঞ্ছার উপাধির ব্যাখ্য। অত্র 
জরষ্টব্য (এ, ১/১১-৩১ প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪ পৃ. ২৪৪)। এই 
“অনন্তসাবারণ শজিশালী” পণ্ডিত প্রথমতঃ নবদ্বীপেই 
অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। 
কারণ চিরপ্রীবের “বাল্যে” রচিত মাধবচন্প্‌ গ্রন্থের শেষে 
লিখিত আছে, চিরঞ্রীব নবন্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎপর 
বহুকাল কাঙ্ীতে যাপন করেন $-_ 

বাগ দেবীবদনাদনা(দিরচনাবিস্তাসদ্দীব্যক্নব- 

দ্বীপপ্রাপ্তজনেরনেকদ্দিবসং বারাপসীবাসিনঃ | 

(শ্লোকটিতে একটিমাএ পদে নবদ্বীপের অপূর্ব স্ততিবাদ 
আছে-_ঞ্চে নবদ্বীপ সাক্ষাৎ সরস্বতীর মুখনিগগত নিত্য বাগ্ময়ের 
রচনাবিক্তাসে শোতমান ছিল)। আমাদের অঙ্গমান হয় শতাব- 
ধানের অধ্যাপক তবাননদ সিদ্ধাত্তবাগীশ বার্ধক্যে কাশীগমন কালে 
দিগ বিজয়ী শিল্তকে সঙ্গে লইয়! গিয়াছিলেন-__ইনা প্রায় ১৬০০ 
প্ষাবের ঘটন1। কাশী হইতে ধর্দপরায়ণ রাঞ্জ। ক্পারামের 
আহ্বানে শতাবধান পরে সুছুর গৌঁড়রান্ব্যে যাঁইয়। প্রতিষ্ঠা 


কাস্তিক 
লাভ করেন । চিরগ্ত্রীব ঠাহার প্রত্যেক গ্রন্থের শেষে পরিচয় 
প্রদানকালে পিতার প্রতিষ্ঠার কথা লিখিয়াছেন £__ 


দ্বৈতাত্বৈতমতাদিনির্ণর়বিধিপ্রোদ বুদ্ধি শ্রুতো 

ভট্টাচার্ধ্যশতাববান ইতি যো৷ গৌড়োত্তবোইভূৎ কবি? | 

( অর্থাং ধিনি কবি হুইয়্াও শান্ত্রীয় মতে ভেদ ও এঁক- 
মত্যাদদি মীমাংসায় তীক্ষ বুদ্ধি দেখাইয়া! যশস্বী হইয়াছিলেন )। 
রাঁমপ্রকাশের শেষে স্বয়ং প্রস্থকারও তাহার কৃতিত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন £- ৪ 

ভট্টাচার্যা-শতাবধানক্ৃতিনি জায়াদিশাস্তার্থবিদ্‌- 

বর্ষো দ্বৈতমতে তদেকতরতো নির্ণায়কে ভূরিশঃ ৷ 

(৫ম শ্লোক) 

(অর্থাৎ কৃতী গ্রন্থকার ন্যায়াদিশীস্ত্রজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন এবং মততেদস্থলে একতরপক্ষে মীমাংসা বহুবার 
করিয়াছেন | ) 

রামপ্রকাশ রচনা :__-এই বিরাট গ্রস্থরচনাঁয় বহুকাল 
অতীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি রাক্জার মিকট প্রচুর 
সম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন । প্রারস্তের ৭ম শোকে 

সায়াদিশাপ্লেযু কৃতশ্রমন্ত স্মৃতার্থদৃষ্টের্রিতগৌড়ভূতেঃ । 

গ্রন্থের নানামতনির্ণয়াখ্যা শতাবধানস্ত কৃতিমু্দে স্তাৎ ॥ 

“ইতগোড়ভূতে£” পদে ( অর্থাৎ যিনি গৌড়রাক্ষের নিকট 
সম্পদ প্রাপ্ত হুইয়াছেন ) তাহার স্পই্ স্থচন! আছে। সম্পত্তির 
লোভই তাঁহার দূরদেশে আগমনের অন্ততর কাঁরণ ছিল সন্দেহ 
নাই। আঁকবর হইতে সাহ্জাহাঁনের সময় পর্যন্ত মোগল 
সম্রাটদের হিন্দুর শাগ্র ও ধর্টের প্রতি প্রকট সহানুভূতি দেশীয় 
রাজগণকে এবং তাহাদের আশ্রিত পঙ্ডিতগণকে রাজধানীর 
প্রতি আকৃ্ করিয়াছিল তাহাঁতেও সন্দেহ নাই। শতাঁবধানের 
এই গ্রস্থ বঙ্গের বাহিরে রচিত হইলেও তিনি জন্মভূমির মর্ধ্যাদ] 
ক্ষু্ করেন নাই__বাঙ্গলার গ্রন্থসমূহ হইতে বচন উদ্ধত করিয়া 
বিচ'র কররয়াছেন। প্রারস্তের ১০ম প্লোকে তাহার 2245 
প্রমাণ-গ্রস্থের উল্লেখ করিয়! লিখিয়াছেন £-_ 

হেমাদ্রি-মাধবাদীনাঁৎ গৌঁড়াঁনাং তত্বদশিনাং | 

সম্মতং সমভিজ্ঞায় গ্রস্থোয়ং পরিনিিতঃ ॥ 

“তত্বদর্শাঁ” গোঁড়ীয় গ্রস্থকারদের মধ্যে আচার্ধাচুড়ামপি 
(৪১৫১ পত্র), সময়প্রকাশকার (৪১১২) ও পরিশিষ্ট 
প্রকাশকার নারায়পোপাধ্যায় (৩৬১।২), গোৌড়ীয়কাল- 
কৌমুদ্রীকার (৩২৭1১) ও শ্মার্তভট্টাচার্য্যের '€ ৪৩৫।১) নাম 
উল্লেখযোগ্য । অন্ত গ্রন্থের মধ্যে স্মৃতিদর্পণ (৪৪৩২) ও 
মেধাতিথির জ্যোতিমিবন্ধ (৪০৪1১ ) অতিহল্লভ.। রাঁদপ্রকাঁশ 
খন্থ বাঙ্গলাদেশেও প্রচারিত হুইয়াছিল-_গোঁশ্বামী ভট্টাচার্ধেযর 
স্থৃতির চীকাঁয় এবং কাশীনাথ তর্কালঙ্কার রচিত প্রায়শ্চি্ব- 
ব্যবস্থাসংগ্রহে (ৎয় সং পৃ. ২৫) আমর! রামপ্রকাশের উল্লেখ 
দবেখিয়াছি। এই উতকষ্ঠ গ্রহ রুক্রিত হওয়া! উচিত। 


মধ্যভারতের গৌড়রাজলভায় বাঙীললী পঞ্ডিত 


৬৭ 


গৌড়রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ ? 

শতাঁবধান একাকী সুদূর গৌড়রাজ্যে গিয়াছিলেন মনে 
হয় ন|। তাহার সঙ্ষে কিন্ব' পুর্বে বহু বাঙালী সেখানে 
গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইন্সপ অস্থমান করার 
সঙ্গত কারণ আছে। বোধ হয় রাজধানীর সাম্ত্রিধো বাঁস 
কৃরিয়া ব্যবসায় চালাইবার উদ্ধেস্টে কোন কোন বাঙালী 
বণিকশ্রেনী সেখানে গিয়াছিলেন। 

প্রত্ঠতত্ববিভাগের থ. 1). 13611 সাহেব ১৮৭১-২ 
বষ্টাবে লাহায়ির (1,811) এবং হঁছুরখী (10101211 ) 
উভয় স্থাঁনই প্রত্নকীপ্তির অঙ্থসঙ্জানে পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
লাহায়িরে মারহাটা আমলের কতিপয় ছূর্পের ধ্বংসাবশেষ 
ছাড়! তিনি প্রাচীনতর কিছু দেখেন নাই। কিন্তু ইন্দুরখীতে 
প্রাচীন বু কীর্তির মধো তিশি কতিপয় ইষ্ক-গৃহের বর্ণনা 
করিয়া লিখিয়াছেন £--. 

“86110001810 01910 810 90109 0770/785 আটী। 
001৮০098৮65 8110. 110095 10 (19 10065, 11108 1109 


079601160 17003563 870 00158-110090 60101)199 
91 100] 1301109].” (470). 8767202%, ০1 17026, 
01. চ1-1311100110)41)0 8100 718-1), 398) 


অর্থাৎ বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ “জোড় বাঞ্গলা” ধরণের মন্দিরের 
আদর্শে এগুলি নির্মিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে 
শতাবধান ইন্দুরখীতে বসিয়াই .রামপ্রকাশ রচনা শেষ করিয়া 
ছিলেম। তিনি রাজ] কৃপারামের চরিআ যেরূপ উজ্জ্বল ভাষায় 
কীর্তন কপ্রিয়াছেন তাহাতে মনে হয় রাজার আচরণে 
আকৃষ্ট হুইয়াই বহু লোক তাহার রাঁজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল 
এবং তন্মধ্যে বাডালীও অনেক ছিল। আগ্সবিস্ত অবস্থায় 
কোন বাঙালীর বংশধর এখনও এ অঞ্চলে থাকা অসম্ভব 
নহে-__এ বিষয়ে যাহাদের সুযোগ আছে তাহার অহথসন্ধান 
করিয়! তথ্য প্রকাশ করিলে বাঙ্গলার বাহিরে বাঙালীর কীণ্তি 
বরক্ষার উপায় হুয়। 

রাজ। কপারামের তিরোধান £__১৬৪৭ শ্রীষ্টার্ধে রামপ্রকাশ 
রচনার সমাপ্তিকাঁলে রাঁজা ক্কপারাম, তৎপুক্র গোবর্ধন ও 
তৎপুআ্ পহারসিংহ তিন জনই জীবিত ছিলেন। কিন্ত ইহার 
অব্যবহিত পরেই গৌড়রাজ্যে একটা বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছিল 
অঙ্মান হয়, কৃপাঁরামের ম্ৃত্যুতেই হউক অথবা শক্রুর 
আক্রমণেই হউক । রামপ্রকাশের উপলভ্যমান তিনটি প্রতি- 
লিপিই কালবিষয়ক, কিন্তু ্রস্থমধো স্পষ্ট লিখিত আছে রাম- 
প্রকাশের অল্তান্ত খণ্ও রচিত হওয়ার কথা ছিল £__ 

অথ শ্রান্গব্বরূপং শ্রাদ্ধপ্রতেদঃ শ্রান্ধন্ত নিত্যনৈমিত্তিককাম্য- 
তেদাদিকং চ *শ্রান্বকাঁণে রামপ্রকাশে" বক্ষ্যতে (৩৫৯২ পত্র)। 

জলশুদ্ধো বিশেষাগ্তরং চ'*শ্রান্বাদিকাঁঙে রামপ্রকাশে” 
অবধাতব্যম্‌ (৪৩০1২ )। কিন্তু রামপ্রকাশের শ্রাদ্ধাদিকাঁও 
এখনও আবিষ্কৃত হুয় নাই এবং খুব .সম্ভবতঃ রচিতই হয় নাই। 


৬৮ 


ন। হওয়ার কারণ ক্ৃপারামের মৃত এবং রাজো বিশ্বখল] 
হওয়াই সম্ভব। চিরগ্রীবের একটি গ্লোক হইতে জানা যায় 
শতাবধান কাশীতেই স্বগাঁ হইয়াছিলেন £-_ 
সোহছং পুরা সমধিগত্য পিতুঃ প্রপাঁদ 
্রন্মেকাতাং গতবতঃ শিবরাঁজধাঙ্চাং | 
যত্চাদধীতযনধীতমথাপি শাগ্রম 
অধ্যাপয়ামি শিকঠতং নিপুণৎ বিচাধ্য ॥ 
(বিছশোদতরঙ্গিনী ১1২১) 
হার স্বর্গপ্রাপ্তিপ সময় ১৬৫০ খ্রষ্টাকে পরে হে, 
চিরপ্তীবের গ্রষ্থাবলীর পৌব্বাপধাদ্বার! এইরূপ অন্থমান হয়। 
চিরগীবের গ্রশ্থাধলী 2 (১) শ্রঙ্গারতটনী ; যৌবণদ্ুলভ 


শরঙ্গাররণে পরিপূর্ণ মনোহর ও কবিংপূর্ণ নন ছন্দে ১২০ * 


ইভাই সগ্ডবহঃ স্বাহ।র প্রথম 
ইহ] 


শ্লোকে এই খগুকাা রচিত । 
বচন! । ইহাতে কোন পৃষ্ঠপোধক রাজার নাম নাই। 
এখনও মুদ্দিত হয় নাই । 

২। বৃত্তব্ত্বাবলী ছন্দের ক্ষুঘ্ঘ গ্রথ, রাজ! যশবস্ত সিংকের 
জন লিখিত । ১৭৫৫ শকে (১৮৩৩ শ্রীাবে ) শ্রীরামপুর 
হইতে মুদ্রিত (১৫ পুষঠায় সম্পর্ণ )। 

৩। মাধবচম্পুঃ ৫ উচ্ছাসে বিভন্ত এই চম্পৃকাবা 
একাধিকবার মুদ্রিত হুইয়ীছে--ইহা1 কবির “বাঁলোো” রচিত 
হুইয়াছিল। ইহাতেও কোন পৃষ্ঠপোষক রাঁজাপ্প নাম নাই। 

৪। বিষ্বশ্নোদতরঙ্ষিণী 2 ৮ তরঙ্গে বিভক্ত এই স্মুপ্রসিদ্ধ 
চম্পৃকাবা বহুবান্ন মুদ্রিত হ্ইয়াছে। ইহা কবির পরিণত 
বয়সের প্চশা, করণ তিনি একটি শ্লেকে লিখিয়াছেন নান! 
শাপ্রে বছতগ গ্রন্থ বচন!র পর ইহ! রচিত হুইয়া'ছল । 
স্ায়াদিশাপ্রেযু ময়! কতা যে কাব্যে যে বা ঞচিরাঃ প্রবন্গী2। 
ভবস্তি বিগ্ভান্ চযান্ু যান্ু যে যেবুধাস্তংপাঁরপোষকান্তে ॥১1২২ 

চিননপ্রীবক্কৃত গ্ায়াদিশ'প্রের কোন গ্রস্থই এখন পর্য্যন্ত 
আবিক্ষিত হয় নাই। এই গ্রস্থেও কোন পৃষ্ঠপোষকের নাম 
নাই। 

৫। তাজিকরত্ব ঃ জ্যোতিঃশাগ্রের গ্রন্থ, 
আমর] এখনও পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে পারি নাঁই। 

৬। ছুর্গোংসবপঞ্ছতি  গুপ্তিপাড়ানিবাপী এক ভর্ত্র- 
লোকের নিকট ইহার প্রতিলিপি ছিল, কিন্ত তাহ হারাইয়] 
গিয়াছে । 

৭। কাব্যবিলাস £ অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গরশ্থ, সম্প্রতি 
কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাই তাহা সর্বশেষ্‌ রচন] ; 
কারণ ইহাতে শৃঙ্গারতটিনী, মাধবচল্প্‌ ও বিদ্ন্মোদতরদিমীর 
শ্লোক উদ্ধত হুইয়াছে এবং তাহার রচিত অপর ছুইটি 
অনাবিস্কৃত রচনার উল্লেখ আন্ছে__হৃদয়কঞ্পলত| ও শিবন্তোন্্। 
ইহা] ফোন রাজার পৌঁষকতায় রচিত না হইলেও ইহাতে 
উদ্ধত কবির স্বরচিত প্লোকাবলীর মধ্যে বহু রাজার প্রশস্তি 


কিন্তু ইহ! 


প্রবাসী 


১৩৪৫৫ 


পাওয়া যায়| এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপির তারিখ ১৭৩২ 
সন্বং ( অর্থাৎ ১৬৭৫ বষ্টাব-_1[.. 4197 )। সুতরাং ১৬৭০ 
সনে চিরপ্তীব বার্ধকো এন রচনা! শেষ করিয়াছিলেন ধর! 
যায়। তৎপূর্ধবে বিদ্বন্মোদরততরহ্তিমী ও তাহারও পূর্বে বছতর 
গ্রন্থ রচনা হইয়| গিয়াছে ও তাহার পিভারও স্বৃতা হুইয়াছে। 
আম!দের পপীক্ষিত চিরগ্ঠীবের সমন্ভ গ্রন্থেরই মঙ্জলাচরণ 
সুপ্রসিন্ধ “তমোগণ/বনাশিপী” শ্লোক এবং শেষে “দ্বৈতাদ্বৈত” 
শ্লোকের তন্রদগরগ্ৰাগ্রযায়ী পাঠ পারিবত্তন মাত্র । 

রাজা! যশবস্ত সিংহ 2__বৃত্তরত্বা বলী গ্রন্থে বহুতপ্ন উদাহর 
শ্লেকে এই রাজাপ সন্বোধন আছে--তাহার পরিচয় অতি 
ল্পষ্টাক্ষরেই গ্রন্থমধো “লপিবদ্ধ পাওয়া খায় । আগোবর্ধনুপ-" 
নন্দন ( ২য় শ্লোক), কপারামৈকবংশধ্বজ € ৪র্থ শ্লোক) এবং 
( প্রতি পৃষ্ঠায়) পুনঃ পুনঃ ঠগোড়” শবের প্রয়োগ হইতে 
তাহ'কে এক্ষণে অনায়াসে জান' যায় । তিনি পহার সিংহের 
কনিষ্ঠ ভ'ই কিন্ব1 নামান্তর । চিরঘ্ীব কাশীতেই অধা'পনা 
করিতেন, কিন্তু সন্তবতঃ কিছুকাল গৌঁড়রাজ্যে পিতার স্থলে 
প্রতিঠি ত ছিলেন এলং সেই সময়েই বৃত্তরত্বাবলী রচত হুইয়া- 
ছিল-_প্চনাক'ল প্রায় ১৬৬০ গ্রীষ্টাব হইবে । কাবাব্লাসেও 
যশবস্ত্বের স্ততি আছে (পৃ. ৪০, ৫০) এবং ততিন্ন অন্থান্ত 
রাক্কাদেরও গ্ততি আছে। তিণি ধারাবাহিক গৌড়রাঁজ্যে 
অবিঠিত ছিলেন না নিশ্চিত । ৬হ্রপ্রস।দ শাস্ত্রী মহাশয় এই 
ঘশবস্তকে নবাব সুঞ্জাউক্ীনের ( ১৭২৭-৩৯ শ্রীঃ) ঢাঁকাস্থিত 
নায়েব দেওয়ানের সহিত অভিগ্র ধরিয়া (01008, 1], ০. 
১৭0) বিষম ভ্রমে পতিত হইয়'ছেন-_-চিরঞ্রীব ১৭০০ সনের 
বছ পুর্ধেই স্বগী হইয়াছিলেন। কর্ণগড়ের রাজ] প্াঁমসিংহের 
পৃত্র যশোমন্ত সিংহও ( ১৭১১-৪৮ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি 
সন্দেহ নাই (সাহিতা-পরিষং-পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃ ১৩৫ 
বষ্টবা-)। বস্ততঃ চিরঞ্ীব কাশী এবং উল্লিখিত গৌড় রাঁজ্য 
ছাড়িয়] বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। 

রাজস্ততি £ _কাব্যবিলাসে নিম্নলিখিত রাজাদের স্ততি 
পাওয়। যায় £_ম্বত রাজা! মানসিংহ (পৃ. ৪৯), ম্বত রাজ! 
বিজয়সিংহ (পৃ ৩৯), মৃত রাজ] কপারাম (পৃ. ১৮), রাজ! 
জয়সিংহ (পৃ. ৪৫) কীগিসিংহ (পৃ. ৫০) এবং রাজ! হৃদয় 
(পৃ, ১৬ ১৯, ৩৫, ৪৬) । হইহাঁদের কাহারও সভায় তিনি 
গৌড় রাজ্যের বিপর্য্য়ফালে আশ্রয় লইয়াছিলেন অসম্ভব 
নছে। বিশেষতঃ তদ্রচিত ( হাদয়-) কল্পলতা এস্থ হাদয় রাজার 
সভায় লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। এই হাদয় ( একস্থলে 
হহৃদয়েশ' আছে পৃ. ১৯) গড়মণলের রাজ! হাদয়েশ্বর কি না 
বিবেচ্য । জয়সিংহকে ৬শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয় জয়সিংহ ধরিয়া- 
ছেন, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের প্রমাপাবলী দৃষ্ঠে তাহাকে দুপ্রসিদ্ধ 
মির্জ] রাঙ্গা জয়সিংহ হইতে অভিত্ন' বরাই যুক্তিযুক্ত । তাহা 
হইলে কাব্যবিলাস এসব ১৬৬৬ প্রীষ্ঠাবে মির্জা রাজার ম্বত্যুর 





কান্তিক 


৬ ১পাসিপািপা্িপাশিতাসিপা পিপাসা শিিসিতাসিলা উি্পাশিশসসি 


পূর্বে রচিত হুইয়াছিল। শতাবধান ও তংপুত্র চিরপ্রীব যেরূপ 
অসামান্ত প্রতিভাশালী ছিলেন তাহাতে আমাদের ইহাও 
অনুমান হয়, কাঞীতে উক্ত মির্জ রাজা জয়সিংহ দ্বার! রাজ- 
কুমারদের শিক্ষার জন্ত প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম 
অধ্যাপক ছিলেন চিরপ্তরীব এবং সেখানেই তিনি বিভিন্ন রাজ- 
পুত্রদের সংম্পর্শে আসিয়াছিলেন । 14%0718161 সাহেব ১৬৬৫ 
সনের ডিসেম্বর মাসে পরিদর্শন কর্িয়। উত্ত বিদ্যালয়ের একটি 
উল্লেখযোগ্য বিবরণ দিয়াছেন । বেণীমাধবের মন্দিরের পশ্চিম 
ভাগে ইহ। অবস্থিত ছিল বলিয়া জান] যাম্স। এই সময়ে 
চিরপ্কীব যে কাশীর এককন স্থপ্র“তষিত অধাপক ছিলেন তাহ 
বিধন্মোদতরঙ্গিণীর পুর্ববোঞ্জত শ্লে'ক হইতে বুঝা যায়। 
শতাবধান্দের বংশধর £--শতাবধানের মূল বাড়ী হুগলী 
জেলা অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ খুপ্তপল্লী অর্থাৎ গুপ্তপাড়া গ্রাষে ছিল | 
১৬৬৯ সনের আগঞ্ট মাপে ধর্খাঞ্ধ সআটু আওরঙ্গঞ্জেব কাশীর 
বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস কপিয়] হিন্দুমাতেরই মনে যে ভীতি 
উৎপাদন করিয়াছিল তাহার ফলে বু লোক কাশী ত্যাগ 
করিয়াছিল সন্দেহ নাই । এই সময়ে বছ বাঙ্গালীও পশ্চিমাঞ্চল 
হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে__-সহর অপেক্ষ। গ্রামই 
তখন কতকটা নিরাঁপর্দ ছিল । চিন্রপ্রীব কিখ। তাঁহার পুঅগণ 
এই সময়েই প্রায় ৭০ বংসর কাশী ও গৌঁড়রাজ্যে বাস করার 
পর দেশে ফিরিয়। আসিয়াছিলেন বলিয়া অঙ্ছমান করা যায়। 
গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ সাঘক ও কবি মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার ১৫৯৪ 
শকাকে.( ১৬৭২ ব্রঙ্গীকে ) “শ্টামাকজলতিকা” বচন করেন । 
গুপ্তিপাড়ায় প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে চিন্প্রীব 
মথুরেশের পূর্ববর্তী ছিলে ( ভারতবর্ষ, টজাষ্ঠ ১৩২২, পৃ. 
৯৪৮)। চিরপ্তরীবের অধস্তন বংশে দীর্ঘকাল পাগ্ডত্য ও 


এবার অবগুগ্ঠন খোলে! 


শিস শ্াসিসিশ টিপি পািিসিতাসিা উতিলাসিরা তিতাস পি তিপাশপাপপাসিপা স্পাইসি পারি 


৬৯ 


ধর্মাহষ্ঠানের ধার] অক্ষু্ন ছিল ; আমরা কতিপয় নাম সংগ্রহ 
কণিয়াছি। ব্রজদ্দেব তর্কবাগীশ শুদ্রমণি জমীদার মনোহর ধ্ত 
ও গঙ্চাধর দত্তের নিকট ১১২৭ সনের ৫ ভাদ্র (১৭২০ প্রীঃ) 
প্রভৃত নিষ্কর-ভূমি দান পাইয়াছিলেন ( বর্ধমাশের ২৫৩৩ নং 
তায়দাধ দ্রঞ্টবা )। ব্রজদেব এবং তাহার দায়াদ বিশ্বশীথ 
ব্রক্ষচারী বর্ধমানরাজজ চিত্রসেনেরও দাশভাজন ছিপেন । ব্রর্জ- 
দেবের পৌর রাঁজারাম সিদ্ধান্ত রাজ। তিলকটাদের নিকট ভুমি 
ঘ্রান পাইয়াছিলেন। ১২০৯ সনে এই বংশে উষ্ রাজারাম, 
ব্রদুনন্দন ষায়পঞ্চকানন ও রঘুবীর বিদ্যালকাপ প্রভৃতি জীবিত 
ছিলেন। ১৮৯৭-৮ গ্রীষ্টান্দে অশীতিপরতদ্ধ হেমচগ্র্র ভট্টাচার্ধ্য 
নিঃসন্তান পণলে!কগত হইলে এই ভাবতবিং১ত মদাপগ্ডিত্তের 
বংশ বিপুপ্ত হইয়া যায়। ইংরেম্ধ রাজত্বে ভারত ধনতন্ত্র- 
প্রতিষ্ঠার এ জাতীয় সর্দাঃ ফল খরে খরেই কলিয়াছে। কেখল 
চিরপ্রীব কেন, ধাহাদের গ্রশ্থরক্ন এক সময়ে ভারতের সর্থবন্র 
সমুচিত সমাদপের সহিত অধীত হইত এইকপ শত শত মহ]- 
পঞ্চিতের নাম ও বংশ মহাপ্রলয়ে আবর্তণে পড়িয়া যেন 
নিশ্চিহ্‌ হইয়] গিয়।ছে। 

বিগত শতাবীর মধাভাগ পর্যাস্ত এই বংশের সংযোগ কাশী 
ও গৌড় রাজ্যের সহিত সম্পূর্ণ ছিন্ব “হয় মাই। তজ্জগ্ই রাঁম- 
প্রকাশের পূর্যোল্লিখিত পুথিটি গুপ্তিপাড়ায় আসিতে পাখিয়াঁ 
ছিল। কালক্রমে এই পুথি কৃষ্ণনগর খ্বাঁঞ্জবাগিতে স্থানপ্রাপ্ত 
হয়। কতিপয় বংসর পুর্বেব ইহা ও অপরাপর বহু মূল্যবান্‌ 
গ্রন্থ রাজবাটী হইতে গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়ার উপক্রম হইসে নব- 
দ্বীপের একজন গ্রশ্থরসিক পণ্ডিতের চেষ্টায় পাঠাগারে লোক- 
লোচনের গোচপ হুইয়! 'অগ্ঞাতপুর্ব তথ্যাবিষ্কারের সহায়ক 
হইয়াছে। 


এবার অবগুষ্ঠন খোলো। 
শ্রীঅপুর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


ভুলে যাওয়া]! মোর কথাগুলি এলো স্মরণের উপকূলে 
শুভ শরতের প্রথম স্থরের হিন্দোলে দুলে ছুলে। 
স্টামাবনানীর বসনপ্রান্তে জোনাকির পাখা জ্বলে, 
নীল আকাশের অঙ্গন ভরি আলোকের খেল! চলে । 
ক্ষণমিলনের আবেশে আবেগে শিহরিছে কলেবর, 
বাসর-রাত্রি এসেছে রচিতে বিনত্র অবসর । 

কৃত-্বর ছেড়ে কত ঘর পেতে জান! হোতে অজানায় 
মনোহরণের লুকোচুরি খেলা যদবিহ্বল বায়। 


তুমি যেন ছবি কবিতায় ঢাক, ভাবের তুলিতে আকা, 
আপনার মাঝে করেছ রচনা আনন্দ রূপরাঁক]। 


মাধুর্য দিয়ে তন্ু-লাবণ্য করেছ যে প্রসাধন, 
তোমারে ঘেবিয়! বন-লতিকার নির্জনে নীরাজন। 
তোমারে ছেরিয়া মনে হয় মোর সবি সুন্দরতম, 
ভরাভাপ্ত্রের তটিনীর সম এসেছ সুখে মম। 


জীবন-পথের আবেগ-আকুল স্বপনের সঙ্গীতে 
ফুটিতেছে আশ] কুসুমের সম হাদয়ের নিভৃতে | 
বিন! পরিচয়ে মম অন্তরে চঞ্চল ঢেউ তুলি 

তোমার কথ হবে কি মুখর চমকিয় ক্ষণঞ্খলি ? 
ফুল-উৎসব মন্থর হ'ল মর্ঘ্রর ধ্বনিয়াছে, 

এবার অবগুঠন খোলো £ এসে। তুমি মোর কাছে 


সেঙ্গোরার পথে 
স্গৌরমোহন দাস দে 


[ সেঙ্গোরা মালয়দেশের স্থদূর উত্তরে ও শ্টামদেশের 
দক্ষিণেষ্ঠাম উপসাঁগরের ধারে অবস্থিত। এখানে সাধারণতঃ 
লোকের! যাতায়াত করে না, কারণ এই পথ একটু বিপৎসঙ্কুল। 
এখান থেকে ব্যাঞ্চক যাবার রাস্তা নেই, তবে হাজাই দিয়ে 
ট্রেনে করে যেতে পারা যায় । প্রথমে এ রাজাটি চীনের রাজার 
অধীনে ছিল, পরে শ্যামের রাজা এটিকে দখলে আনেন। 
টাইপিং থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২১০ মাইল । | 

এই সেদিন মেজর নাথের সঙ্গে পেনাংৎ ঘুরে এলাম। 
ভদ্রলোক রাশাঘাট চেনেন না, কোথায় কি দেখবার জিনিষ 
তাই জানতে একদিন আমায় ফোন করলেন। আমি তখন 
কয়েকক্ধন অফিসারের সঙ্ষে বসে গঞ্জ করছিলাম। 
লোকের বাড়ী ঢাকায়। কথাবাঁঞ্ধায় সহজেই লোককে 
আপনার করে নেন। কথায় কথায় হ্াামদেশের কথ! উঠল। 
তাঁর মুখে সেখানকার চিগ্াকর্ধক বর্ণন] শু€শ আমি ভাঁবলাম 
যে, স্টামদেশে খানিকটা 'ত এগিয়ে গিয়েছিলাম একবার, 
এবার আও ভিতরে ঢুকে দেখা যাক। তাই আগামী সপ্তাে 
সেঙ্গোর। যাওয়। খ্বির করে ফেললাম । আমা আসল গন্ধবা- 
স্থলের কথ কিন্তু, কাউকেও জানলাম না। আমার মেঞ্তরকে 
জানিয়ে দিলাম “আলো রষ্টার” পরিদর্শন করত যাব-_অগ্রমতি 
পাওয়! গেল। কিন্তু মনোমত সঙ্গী হিসাবে কাকে নেওয়া 
যাঁয় তাই বসে বসে ভাঁবছিলাম। হঠাৎ দেখি গুর্ধাটুপি 
মাথায়-দিয়ে ব্রজেন চক্রবর্তীমশায় এসে হাঞ্জির । ভদ্রলোক 
জাপানীদের আমলেও এখানে ছিলেন। বলতেই রাজী হয়ে 
গেলেন, তিনি আমায় আবাগ্ আগের দিন ফোন করে 
জানাবেন বলে গেলেন। কিন্ত যদি কোনে! কারণে তার 
যাওয়া না হয় দেজন্ত পাশের ইউনিটের হাবিলদার ক্লার্ক বিনয় 
গুপ্তকে ডেকে বললাম । গ্প্তও রাজী হয়ে গেল। সেদিন 
বিকালে ইপো৷ শহর থেকে ফোন পেলাম যে চক্তবর্তা মশায় 
পরদিন সফ।ল ১১টায় আমার ইউনিটে পৌছবেন । 

পরদিন যথাসময়ে চক্রবর্তী মশায় ও গুপ্তভায়া এসে হাজির। 

খাওয়া-দাওয়! সেরে আমরা তিনজনে জিপে করে বেলা বার- 
টায় পেনাং-এর পথে রওনা! হলাম। সেঙ্গোর যাবার 
স্বটে! রাস্তা আছে। পেনাং-এর পথে গেলে বেশ আরামে 
যাওয়া যাঁয়। আর সেলাম! দিয়ে গেলে বেশ বেগ পেতে হয়। 

হুড খুলে দিয়ে চলেছি । দিনটা বেশ মেঘলা । আমর! 
ক্রমাগত খ্রামের পর শুর, শহরের পর গ্রাম পার হয়ে 
পেনাংএর মাইল দশেক আগে এসে পৌঁছলাম । সেখানে 
পিয়ে হঠাৎ দেখলাম মন্তুমদার মশায় একট! ডজ্ গাড়ীতে বসে 


ভদ্র- 


টাইপিং-এর পথে চলেছেন। চক্রবর্তী মশায় টেচিয়ে গাড় 
থামালেন। মজুমদার মশায়ের টাইপিং-এ যাওয়া হ'ল না, 
আমাদের গাড়ীতে এসে বসলেন । আমরা “বাটার ওয়া 
পার হয়ে ডানদিকে ঘমোড় নিলাম। এই দিক দিয়েই 
'আলোরষ্টার' যাওয়া যায়। আমরা সোজা]! বেরিয়ে গেলাম । 
ছ-পাঁশে ধানের ক্ষেত, বাদিকে চলেছে একটান! পাহাড়শ্রেমী, 
ডাইনে আতপপা!তায় ছাঁওয়! মালয়ী ও চীনাদের ছোট ছোট 
কুর্টীর। খানিকদূর এগোবার পর আঁমর! বাঁদিকে একটা 
মোড়ের কাছে এসে পৌঁছলাম । এখানে জাপানীদের একটা 
উড়োজাহাজের আন্তানা ছিল। ডানদিকে অনতিদূরে কতক- 
গুলে! উড়োজাহাজ ডান! মেলে রয়েছে দেখলাম । এখানে 
আসার পর আমি নিজেই প্রিয্লারিং ধরে জিপ. চালাতে নুরু 
করলাম। বেশ খানিকটা রাস্তা অতিক্রম করে আমর! 
“কেপলাবেটাস্‌” বলে একটি গ্রামে এপে পড়লাম । বাড়ীগুলো! 
ইট ও কাঠের তৈরি । এখানকার বেঙগীর ভাগ বাঁসিন্দাই 
চীন! ও মালয়ী। ছ-এক ঘর পঞ্জাবীও দেখতে পাওয়া গেল । 
বাদদিককার রাস্তা ধরে আমর এগিয়ে চললাম । আবার সুরু 
হ'ল ছ'ধারে সুবিষ্তীর্ণ ধানের ক্ষেত । মাঝে মাঝে নারিকেল- 
বনও নজরে পড়তে লাগল । আমর! আরও কয়েক মাইল 
এগিয়ে মুদ] নদীর কাছে এসে পড়লাম । এখানে আমাঁদের 
একটা! সীকো! পার হতে হ'ল । বেশ বড় সীকো!। ছু"দিকে 
ছটো! ফটক আঁছে। ছু+ একটি কোঠাবাঁড়ী বাঁদিকে রয়েছে । 
এখানে ফেডারেটেড, মালয় ঠেটসের শুষ্ক আদায়ের একটি 
আপিদ দেখলাম । আমরা এতক্ষণ প্রভিজ-ওয়েলেসলিতে- 
ছিলাম, এই সেতুটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই “কেদা' রাজ্যে এসে 
পড়লাম । এটি একটি আন্ফেডারেটেড-্েটস্‌, দৈর্ধ্যে ও প্রস্থে 
৩৬৪৮ বর্গ-মাইল | এখানকার প্রসিদ্ধ “জেরাই' পর্বতশৃ্ 
৭০০০ ফুট উচ্চ। সমগ্র মালয়ের মধ্যে এখানেই সবচেয়ে 
বেণী ধানেক্স চাষ হয়, এখান থেকেই এই ধান কেদার 
জুলতাঁনের অঙ্গমতি নিয়ে মালয়ের সব জায়গায় চালান যায়। 
এ রাজ্যের সুলতান মুসলমান, রাজধানী “আলোরঞ্ার” । 
তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাবীনে থেকে তিনি রাজ্যশাসন 
করেন । একজন বৃটিশ এডভাইসর এখানে নিযুক্ত আছেন 1 
এদিকে রাস্তার দৃষ্ত প্রায় সর্বত্রই এক | রাস্তার উদয় 
পার্থ বাক্ষে্রের প্রাচুর্য বাংলাদেশের কথা ন্মরণ করিয়ে 
দেয়। “উচু রাস্তার ওপর দিয়ে মোটর চালিয়ে আমরা 
চলেছি। বহুদূরে .ডাঁন দিকে পাহাূ-দেখা যাচ্ছে। নীল 
পাহাড়ের পটতুমিকায় ধাভক্ষেত্রের সবুজ সমারোহ চোখ 


কার্তিক 


এপ পস্পিসিপাসিতি সিপা্াটিাসিতসিলাসিসিপাসি পা্পাসিপাীশিপাশি সা সিপাস্পিসিপানশ 


জুড়িয়ে দিচ্ছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে আমর! 'টিকাম বাঁটু” 
বলে এক গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামটি বেশ ছোট, 
এখানেও চীন] ও মালম়ীবের বাস। এখানে নারিকেল গাছ 
প্রচুর । আমর! “কাম্প, পাদ্াং নামে আরে। একটি গ্রাম 
পার হুয়ে “নুঙ্গিপাটানির' দিকে এগিয়ে চললাম । এ অঞ্চল 
থেকে রবারের ক্ষেত আরম্ভ হু'ল। বেশীর 'ভাগ তামিল 
কুলীরা এখানে কাজ্,করছে। বেল! সাড়ে তিনটায় আমরা 
সুঙ্ষিপাটানিতে এমে পৌঁছলাম । এটি কেদা-রাজ্যের মধ্যে 
একটি বড় শহর । এরই নিকটে চতুর্থ শতাবীর প্রারস্তে প্রথমে 
ভারতীয়ের| এসে বসবাস করেন এবং মালয়ে হিন্দুধপ্্ঘ বিস্তার 
লাত করতে থাকে । পরে পঞ্চম শতাবীতে রাঁজ। বুদ্ধগুপ্ত 
এখানে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন- কিন্ত সে সব 
এখন, কালের গর্ভে ,বিলুপ্ত হয়েছে । তাঁর কোন নিদর্শন 
এখানে দেখতে পাওয়। গেল ন]। ্ 
শহরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখি রাস্তার পাঁশেই সাঁরি 
সারি দোকান, প্রশস্ত রাজপথের মাঝখানে ছোটবড় গাছের 
সারি শহরের শোভা বৃদ্ধি করেছে । _ চৌমাথাঁয় মাল্লয়ী পুলিস 
পাহারা দিচ্ছে। ন্ুমুখের ব্রাস্তা ধরে বরাবর চলতে 
লাগলাম। রান্তার মাবখানে প্রকাঁঞ্ড “টাওয়ার ক্লক” একটা 
পয়েছে। বীদিকে অনতিদুরে হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কের বিরাট 
ভবন দাড়িয়ে আছে । কোথাও আমাদের সৈচ্চেরা পাহার! 
দিচ্ছে, কোথাও বৃটিশ মিলিটারী এযাভ মিনিষ্রেশনের সাইন- 
বোর্ড লাগানো আপিগে লোকের ভিড়। আরও একটু 
এগোবাঁর পর সিভিল হাসপাতালের কাছে এসে পৌঁছলাম। 
হাসপাতালটি প্রকাণ্ড, এর সঙ্গে সংগ্লিষ্ট একটি ছোট মিলিটারী 
প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্ও রয়েছে । নুঙ্গিপাটানির ভ্রষ্টবা 
স্থানগুলো! দেখে আমর! শহর পরিত্যাগ করে এগিয়ে চললাম । 
এবার পথের দৃশ্ত ভিন্ন প্রকার । ছু'ধারে সারধীধ! 
রবারের বন। মাইল চারেক যাবার পর আমরা একট! নদী 
পার হলাম । বনের ভেতর এখানে সেখানে হু-একট! বাড়ী 
মাঝে মাঝে দেখ] যায়-_-মালয় দেশের জাসল চেহারাঁটি এবার 
নজত্র পড়লে! । এবার নুরু হল পল্লীলক্ষীর সি'ছুর-মাখ!নে। 
পিখিরেখার মত রাঙা মাটির পথ। নদীর পারেই একট! 
ছোট গ্রাম, ঘরগুলো৷ ইট আর কাঠের তৈরি । গ্রামটির নাম 
নছি লালাং? । মাইল ছক্ষেক যাবার পর রবারবৃক্ষের 
বন আবার .ঘন হয়ে এল-__ছ'পাশে খু দীর্ঘ সমুহত 
রবার-বক্ষের সারি_মাঝে মাঝে তামিলদের ছোট 
ছোট মন্দির রয়েছে। এদ্িককার রাণ্তা খুব ভ্রাকার্বীকা 
হ'লেও সুগম । জনেকগুলে! পুল পার হয়ে আমর] 'বেডং? 
শহুরে এসে চুফলাম। বৃটিশরা সাফল্যের সহিত পম্চাদ্‌পসরণ 
করবঃর সময়ে সব কয়টি পুল ভেঙে দিয়ে ক্কতিত্বের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভারতীয়দের সাহায্যে জাপানীরা 





সেলোরার পথে 
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জোহরের রাজধানী জোহরবারুতে সুলতানের প্রানাদ । 
পশেই, মালাক্ক! প্রণালী 


তা মেরামত করে ফেলে। বীর্দিকে “বেডং, শহর দেখা 
যাচ্ছে। ডানদিকে বি, এম-এর মেডিক্যাল রিলিফ ক্যাম্প 
আছে। শোন! গেল, এটি ইত্চিয়ান স্তাশনাল আন্মির ক্যাম্প 
ছিল। “বেডং শহর পার হয়ে সাড়ে চৌহ্থ মাইল আসবার 
পর আমর! «গুরুণ* নামক একট! গ্রামে এসে পড়লাম । 
ন্ুমুখের দিকে ছ-একট! বড় পাহাড় মাথা উচু করে দাড়িয়ে 
আছে। মাঝে মাঝে সুপারি গাছের সারি আর আমবাগান 
বেশ একটুখানি দৃষ্ত-বৈচিত্রের সৃষ্টি করেছে। রাস্তার উভয় 
পার্থে কোথাও দিগন্ত প্রসারিত ধানের ক্ষেত ; কোথাও 
বা নীল পাহাড় ছনীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে 
আছে। পাড়ের গায়ে মেঘ-বৌদের লুকোচুরি খেলা 
উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলেছি । মাঝে মাঝে গরীব 
মালয়ী ও চীনা চাষীদের ছোট ছোট কুটির নজরে পড়ছে। 
এখানে এক জায়গায় মিলিটারী লর্দী সারবন্দী হয়ে দাড়িয়ে 
আছে দেখলাম । কয়েক মাইল আসবার পর একট! গ্রামে 
এসে পৌছলাম সেটির নাম “কোটা! সারাঁং সিমুট” । বস্তীগুলো 
সবই নোংরা রাস্তার. দুপাশে পচ] খাল, আর মাঝে মানে 
আতা গাছের সারি। কিছুপরে আমরা “সিম্পাৎ আম্পা্‌* 
গ্রামে এসে পড়লাম । এখান থেকে 'আলোরষ&ার? মাত্র সাত 
মাইল হবে । এরই একটু ভেতরে “টোকাই” রেল ঠ্টেশন। 
প্রণালী এখাশ থেকে খুবই কাছে। ধানের. ক্ষেত ছ'পাশে 
সমানে চলেছে-_-আশেপাশে মালয়ীদের বস্তিও বিস্তর | 
কেউ কেউ খালের নোংরা জলে ন্নান করছে । মাঝে মাঝে 
অলের কলেপ পাইপও রয়েছে । মালয়ী মেয়েরা সেগুলো! 
থেকে কলসীতে করে পানীয় জল নিয়ে যাচ্ছে। বেলা প্রায় 
সাড়ে চারটায় আমর। 'আলোরষ্টার” শহরে এসে পৌঁছলাম । 
পূর্ববব্যবন্া অনুযায়ী আঁমর] ফিল্ড এখুলেম্সের মেসে গিয়ে 
উঠলাম । সেখানে রাত্রি বেশ কাটল । ভোরবেল! 
উঠেষ্ট মুখ-হাত ধুঝবে, প্রস্তত হওয়া! গেল। হাইজিন অফিসার 





এ 


মালয়ে টিনের খনি 


ক্যাপ্টেন জুই যথাসময়ে আমাদের দলে এসে জুটলেন। 
প্রাতরাশ সেরে আমর। পাচ, জনে জিপে ক'রে রওন! হলাম 
বাদিকে ব্রিটিশ রেসিডেব্পী। ভান পিকে বড় বড় বাড়ী-_-সবই 
[.পিটারী আত্তান|। প্রবাসী ভারতীয়দের ছু*চারট বাড়ী- 
ঘর শঙ্জরে পড়ল। রাপগ্ডার আঅনতিদূুরেই ফ্ীড়িয়ে আছে 
একটা মসজিদ । আমরা প্রেললাইন পার হয়ে এগিয়ে 
টললাম । বাঁদিকে খুব বড় একট। চালের কল । মাইল ছ-এক 
যাবার পর আমরা ডান পিকে এরোড্োম দেখতে পেলাম । 
উড়ো-জাহাজের সারি যেন অতিকায় পাখীর মত ডান! গুটিয়ে 
পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম করছে । এদিকের রাণ্ডাট| বা- 
দিকে বেঁকে বরাবর চলে গেছে সেক্গারার দিকে । 

রাস্তার দৃষ্ঠ সর্ধবজই এক __উভয় পার্শখেসেই সবুজ ধাগ্- 
ক্ষেত্রের অনন্ত প্রসার । এই ধান-ক্ষেতের প্রাচ্র্ধ্য দেখে 
দেশটিকে তো! অন্পূর্ণার ভাঁগার বলেই মনে হয়। কিন্ত 
মালয়ীর। শুধু চাষের মালিক, গ্রাপের মালিক তারা নয়। 
মাঝে মাঝে অবশ্য রবার-ক্ষেতও আছে। মাইল দশেক 
যাবার পর আমর! সিআা-ডেস্টিটিউট ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম । 
এখানে ইগ্য়ান ষ্াশনাল আর্মির ক্যাম্প ছিল। এখানে 
আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জাতীয় বাহিনীর কীপ্তিলাপ 
স্মরণ করে গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। এদিকটায় খুব 
ম্যালেরিয়া । শ্টামদেশ থেকে যেসব কুলী আসে তাদের 
এখন এখানে থাকতে দেওয়া হ্য়। ভারতীয় কুলীছের 
সংখ্যা্ড এখানে পেহাত কম নয়। এখান থেকে ধানের-ক্ষেত 
বড়. একট। নজরে পড়ে না__ছ্ধারে শুধুই ছেদহীন “নিবিড় 
রবার-বন। এবার আমর! “পিআর শহরে এসে পৌছলাম। 

কতকগুলো! মাঁলয়ী পরী পার হয়ে আমরা চাংলুন শহরের 
দিকে এগিয়ে, চললাম | এ দিকটায় শুধু রবার-বন- দুরে 
এখানে সেখানে আ'রণ্য বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের সারি 
ফ্লাড়িয়ে। এখানে কেদ1 রবার প্লানটেশন্‌ টি আছে। 
এখানকার অধিকাংশ &্েটই হয় চীনাদের ন। হুয় ব্রিটিশদের 
দখলে । এ দিককার রাস্তাট। বেশ উচুনীচু একটু দুরে 
চীনাদের কবর। এখান থেকে চাংলুন* শহর আরক্ত্ং'ল। 


প্রবাসী 


১৮ শিলা সপাম্পাশিটাসিপাসিশাশাস্শাসি পাশপাস্পিস্পাস্পাস্পিাস্পাস্পাসিলাস্ি 


১৩৫৫ 


পাম্পি পা 


স্তামের সীমানা! এখান থেকে এখনও আট মাইল হুবে। 
একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি ছ"ধারে বাশবন আর রবার-বন যেন 
সমানে পার্জ দিয়ে চলেছে । আমর] কিছু পরে “বুকিট কাযু 
হিটাম' নামক গ্রামে এলাম । ছ"পাশে পাহাড়ের গাঁয়ে রবার- 
ক্ষেত। আমর! এসব ছাড়িয়ে চললাম । মাইল ছই যাবার 
পর আমর! শ্তামের সীমানায় এসে পড়লাম । এখানে একটা 
সাইনবোর্ড রয়েছে, তাতে লেখা আছে “দাদাও বাউঙি-পো', 
মিলিটারী অফিসার দেখে গেট বিনা আপন্তিতে খুলে দিলে । 
সামনেই রাস্তার মাঝখানে শ্যাম ও মালয়ের সীমানা-নির্দেশক 
একটি স্তস্ত | এদিকে ভীষণ যুদ্ধ হুয়ে গেছে । ডানদিকে কার যে 
যুদ্ধ করবার জন্ে পিলবক্স” তৈরি করেছিল ত] বুঝতে পারলাম 
না । আলোগরষ্টার থেকে শ্তামের সীমানা পর্যন্ত দূরত্ব ত্রিশ 
মাইল । এদিকে বেজায় ধুলো] | প্রায় সবগুলো! সাঁকে| বোমা- 
বর্ণের ফলে ভেঙে গিয়েছিল । জাপাশীরা সবই পুননির্্ঃণ 
করেছে দেখলাম, তবে স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না--কারণ 
সবই কাঠের তৈরি । থানিকদূর এগিয়ে আসবার পর আমর] 
খাউংফয়ান নামে একট1 ছোট্ট গ্রামে পৌছলাম। গ্রাম- 
প্রান্তস্থ একটা ভাঙ| পুল পেরিয়ে আমবা| “গ্রামছাড়া রাঙা 
মাটির পথ” ধরে জীপ চালিয়ে চললাম । এখান থেকে বেশ 
একটুখানি বৈচিত্র্যময় দৃষ্ত স্থুরু হ'ল । রক্তের মত রাঙ| লাল 
মাটির পথ ুদূরের পানে উধাও হয়ে চলে গেছে- নিয়ে 
-প্রবহমাণ ছোট ছোট নদীসমূহ্র শুভ্র জলধার] রক্গতরেখায় 
মত দৃষ্টমান | মাঝে মাঝে ধানক্ষেত, নারিকেল গাছ, সুপারি 
গাছ, আম গাছ ও ট্যাপিওক!| গাছ ইত্যাদির নির্ঘবড় বন। 
রাস্তার ছ'পাশে কোথাও বা রাস্তার লাল আর বনের সবুজের 
এক অপূর্ব সুসঙ্গতি । এখানে সবচেয়ে বেশী নঞ্জরে পড়ল 
রবার-বন। রবার গাছের সারি যেন ছ”পাশে পদাতিক সৈচ্চের 
মত দাড়িয়ে আছে । আমর! কিছুক্ষণ বাদে “সাদাও' শহরে 
এসে পড়লাম । সাদাঁও শহরে একটা গেট রয়েছে । এখানেও 
খানাতল্লাসীর পরে বাঁহরাগতদের শহুরে ঢুকতে দেয়। 
আমাদের এ সবের বালাই নেই । পুলিলর শহরে টহল দিচ্ছে, 
সকাই শুামদেশীয়। শহগ্ে নানা বেশধাপী বিভিন্ন জাতের 
লোক দেখলাম । থাইবাসীর। দেখতে ঠিক মালয়শীদের মতই, 
নাকের ডগাট। য| একটু মোটা, তাছাড়া আর সব দিক 
দিয়ে বেশ সাপৃহ্য আছে। লুন্দর চেহাক্াওয়াল! ছু'চার জন 
লোকও নজরে পড়ল । 

এদিক থেকে একটা! র্বাস্তা গেছে পেভাং-বেসারের দিকে । 
এটি একটি রেল ষ্টেশন, “পালিস' রাজত্বের মধ্যে পড়ে । কতক- 
গুলো ছোট গ্রাম পেছনে প্নেখে আমরা খাউংনাগী শহরে এসে 
পৌছলাম। এটি একটি বড় শহ্র। এখানে আমর! ছুটে] 
রেল-লাইন পার হ্লাম। ডানদিকে রেল-লাইন, শ্বাদিকে 
পাহাড় । এই লাইনটা হাজ্জাই শহরের দিকে চলেছে-_-এটা 





পিসি পাসিপাসিলি 
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সেঙ্গোরাঁর পথে শ্যাম উপসাগরের নৃষ্ 





[ রভ্রিয়প্রসাদ গগ্ চতুরাশ্রম [ গ্রধীরেজনাথ ব্রহ্ম 


বাদশাহ আলমগীর 





সেঙ্গোরাগ পথে হ্াম উপসাগরের ধরে রেষ্ট হাঁটস 
শাম ষ্টেটের রেলওয়ে | আ'রগ্ হয়েছে পাঁডাং বেসার থেকে । 


এটি মিটারগজ লাইন । আমরা 'ব্যাট' নদী পার হয়ে সাঁহা- 
থুংলুঙ শহরে এসে পড়লাম। এখান থেকে সেঙ্গোরা ৪৬ 
মাইল । 


“ওয়াট নামক একটি নদী অতিক্রম করে আমরা! 
একটা! রেল-লাইনের নিকট এসে পড়লাম । .রেল লাইনটি 
“কোটাবার'র দ্রিকে চলে গেছে । কোটাবারু ও সেঙ্গোরাতে 
জাপানী সৈন্তের! প্রথম অবতরণ করে মালয়দেশ অধিকার করে। 
ডানদিককার রাস্তাট। ধরে সোজা এগিয়ে চললাম । খানিকটা 
আসবার পর আমর] একট! জংশনে এসে গেলাম । এখান 
থেকে বাঁদিকের রাস্তা ধরে বরাবর গিয়ে হা'জর হলাম 
ছাজ্াই' শহরে । এখানে একটি সিকিউনিটি আপিস আঁছে। 
সেখানকার এক সার্ডেপ্টের কাছ থেকে মজুমদার মশায় ১০ 
ডলারের টিকল (শ্যাঙদেশীয় মুদ্রা) ভাঙ্গিয়ে নিলেন। সাঁত 
টিকল এক ডলারে পাওয়! গেল, বাজারে এক ডলারে ছয় 
টিকল- হিসাবে নেয়। আামি ক্যাপ্টেন- দত্তের কাঁছ থেকে জিশ 
টিকল নিয়ে এসেছিলাম। 

রাস্তাটি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে । বড়জোর ঘন্টায় 
দশ মাইল বেগে জিপ চালান যেতে পারে। রাস্তায় 
আমর! ছু-একভ্ন পঞ্জাবী ভদ্রলে'ককে দেখতে পেলাম। 
একজন ছোট একটি ছেলের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন__ 
নেতাজীর ফটো! ছেলেটির বুকে জ্াটা রয়েছে। প্রথমেই 
ছয় হিন্দ বলে সম্ভাষণ কর! হ'ল । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
পঞ্জাবী ছাড়া ভারতের আর কোনও জাতের লোক এখানে 
আছেন কিনা? আমার প্রশ্নের যে জবাব পেলাম তাতে 
শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। ইনি বললেন, “এখানে 
পঞ্জাবী কি গুজরাটী বলে কোন জাত নেই, আমরা 
সকলেই ভাঁরতবাসী।” বুঝলাম নেতাঁজীর আদর্শ এখানকার 
আকাশে-বাতাসে মিশে রয়েছে। তাই তো৷ এখানকাঁর 
ভারতীয়েরা সঙ্বীর্ঘতা পরিহার করে উদার দৃষ্টিতদ্দী লা 
করতে পেরেছেন । ভারতীয় বলতে গর্বে এদের বুফ ফুলে 
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গেঙ্গোরার পথে 
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উঠে। আর খাস ভারতবর্ধে আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত 
জাচরণ করে চলছি, সান্প্রদায়িকত। আর প্রাদেশিকত। নিয়ে 
পরম্পরের সঙ্গে দ্বন্থে মেতে উঠেছি । আমর! বাজার ঘুরে 
হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সারতে গেলাম । খাওয়া-দাওয়ার 
পাল! ঢুকলে দাম দিতে গিয়ে দেখি খুব সম্ভ1- চার জনের 
খাওয়া-খরচ পড়ল মাত্র হয় ডলার। স্টামে এখনও 


খাবার খুব সম্তা, ভাল মুরগী ছই থেকে আড়াই ডলার 


পাওয়া]! যায়। আর মাঁলয়ে ছয় থেকে সাত ডলার--_ 
সেখানে খাওয়] থাক] খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কাঁকেও বকশিশ 
দিতে গেলে পাচ ডল'রের কমে কিছুতেই পারা যায় না। 
টাক! হ'লে পাচ টাকা দিলেই ব্যস্‌। হাঁজাঁই শহরের পাশে 
রেল-&শন-_-এখান থেকে রেলে “কোটাবারু ও 'ব্যাঙ্চক* 
যাওয়া যায়। ' এটি বহুদিনকার পুরানো শহর, খুলে] 
উড়ছে। পরিক্ার-পরিচ্ছন্ন মোটেই নয়, চীনা অধিবাসী 
এখানে খুব বেশী। বড় বড় দোকানগুলো! সবই চীনাদের, । 
মালয়ীরা সংখ্যায় এখানে খুব কম। এখানে আর একটি 
জাত আছে তারা চীনা ও স্তামজাতির মিশ্রণে সমুংপন্ন 
বর্ণসঙ্করজাঁত। দেখতে এর! বেশ। আমর] সাড়ে তিনটার 
সেঙ্গোরার পথে পাড়ি ছিলাম। 





লেকের ধারে 'না-খোলা' বাজার ও কাঠের বাড়ী। এখানে আমেরিকানিরা 
বোমাবর্ধণ করে অনেক বাড়ীকে ধ্বংসত্তূপে পরিণত করেছে 


মোড়ের মাথায় এসে বাঁদিককা'র রাগ ধরে সোজা! এগিয়ে 
চললাম | আকাশে মেঘ করেছে । ক্রমে একটু একটু বৃষ্টিপাত 
সুরু হ'ল। এখান থেকে আবার রাভ্তাপ হুধারের সবুজ- 
শোভ| চোখ জুড়িয়ে দিতে লাগল । মাইলের পর মাইল জুড়ে 
বরাবর চলেছে ধানক্ষেত । একটু দূরে গিয়ে আমর! রেল-লাইন 
পার-হুলাম। এব।র আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। প্রবল বারি- 
বর্ষণে দূরের আকাশের নীলিম! আর হু'ধারের ধানক্ষেতের 
স্তামল শোভা! বাঁপল! হয়ে এল। বারিধারাসিক্ত পথের 
উপর দিয়ে জিপ চলল ফ্রুতবেগে ৷ হবাজাইয়ের মোড় থেকে 
সেঙ্গোরা আঠার মাইল। পথে অনেকগুলো নদী পার 
ছুতে হ'ল, এবার নৈসর্গিক দৃষ্ঠপটের পরিবর্তন হয়েছে__মাঝে 
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লেকে জেলেদের মাছ ধরবার পাগার 


মাঝে জঙ্গল, দুরে পাহাড়ের শ্রেণী সমৃত্রত শিরে বাড়িয়ে) 

প্রবল বারিপাঁতের তেতর দিয়েঞ্িপ চালিয়ে আমর! বেশ 

খানিকট] রাস্তা এগিয়ে এলাম। বৃ এখন থেমে গেছে। 
বাঁদিকে দুরে পাহাড়ের মাথায় স্টামদেশের বৌদ্ধ প্যাগোভার 

চূড়া দেখতে পাওয়া গেল। ক্ষান্তবর্ষণ আকাশের পটে 

অভ্রতেদী মঙ্গিরচূড়ার স্তব্ধ গান্তীধ্য হৃদয়ে শ্রঞ্ধার উদ্রেক 

করলে । ব্বান্থার পাশে শ্টামবাসীদের ছু-একখান| .বাড়ী। 

ডানদিকে উন্নত পাহাঁড়শ্রেনী দুদুর দিগন্তের পানে উধাও হয়ে 

চলে গেছে। আমর একট বড় নদী পার হয়ে সেজোরায় 

চুকে পড়লাম। 


শহরের সর্বত্র ছোট ছোট বাংলো ও আতপ-পাতায় 
ছাওয়া বাড়ী। রাস্তার বীদিকে বৌদ্ধ মন্থির। মন্গির- 
চত্বরে পীতবসনপরিহছিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বসে আছেন। 
আশেপাশে দণ্ডায়মান মর্দিরের মত আক্কতিবিশিঞ্ কতক- 
গুলে। স্তম্ভ বিশেষতাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কোন 
বৌদ্ধ পুরোহিতের ম্বৃত্যু হ'লে পর তার ম্বৃতদেহ দাহ করে 
তম্মাবশেষ মাটিতে পুঁতে এ ধরণের স্থতিস্তস্ত নির্মাণ কর! 
হয়। আমরা এসব দেখে ডান দিককার একট! রাণড].দিয়ে স্টাম 
উপসাগরের অভিমুখে এগোতে লাগলাম । বীদিকের রান দিয়ে 
সোজা সেঙ্গোরার লেকে যাওয়া যায়। যাবার পথে একটি 
বড় রে& হাউস নজরে পড়ল। এখানে যাত্রীদল এসে থাকতে 
পারে, অবস্ঠ খরচ তাদের নিজেদেরই দিতে হুয়। রাস্তার 
ছ'বারে বিভীর্ণ প্রান্তর, এখানে সেখানে ছোট ছোট বাংলে!। 
জামর। এসক ছাড়িয়ে একেবারে স্কাম উপসাঁগরের ধারে 
এসে পৌঁছলাম । এখানে অনেক লোকের ভিড়। স্তামদেশীয় 
ভদ্র-পারিবারের মেয়েরা অনেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন । 
সাতার কাটার মতলবে আমর চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম 


স্কামসাগরের নুনীল জলে। স্নানান্তে তীরে উঠে আমর! , 


একটি স্কামদেশঈীয় ছেলেকে গাইড করে এগিয়ে চললাম। 
এখানে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি দুজ্দর বাগান 
মজরে পড়ল-__তিন জনেই উপরে উঠে গেলাম । সামনে একটা 


প্রধাদী 
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কামান রয়েছে, বিশেষ কিছুই দেখবার নেই । ওপরে একট! 
চাচারীর সুন্দর বাংলে! আছে । একজন ভামদেশীয় ভ্রলোক 
আর তার ্রী বাংলোর বছিঃপ্রাঙ্গণে বেড়াচ্ছিলেন । স্থানীয় 
কয়েকটি তথ্য জানবার জনে তাদের প্রশ্ন করলাম । কিন্তু 
ভার! কেউ ইংরেজী জানেন না-উত্তর দিতে পারলেন না। 
সেখান থেকে নেমে এসে গাইড ছোকরাটিকে নিয়ে জিপে 
চেপে বসে আমি নিজে জিপ চালাতে আরম করলাম। 
ছেলেটর নাম নিপীথ রতন কোট । তার বাড়ী লেকের 
ধারে_বাঁপ মা ছজনেই বেঁচে জআাছে। ছেলেটি ব্যাঙ্কে 
পড়তে গিয়েছিল, কিন্ত যুদ্ধ বাধতেই সেখান থেকে চলে 
আসতে বাধ্য হয়। আমর] দূর থেকে প্যাগোডা দেখলাম, 
পাশেই লাইট হাউস ধ্বংসম্ত,পে পরিণত | এখানে মিত্রপক্ষীয় 
সৈত্তের! ভীষণ বোমীবর্ষণ করেছে । আমর! “কেপে"র পাশ 
দিয়ে জিপ চালিয়ে বরাবর লেকের ধারে গিয়ে হাজির হলাম। 
লেকটি দৈর্্যে প্রায় ৬০ মাইল, এখানে অনেক জেলের বাস। 
লেক থেকে মাছ ধরে এর] জীবিক] উপার্ন করে । এই বিরাট 
হুদটিকে প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন বললে অত্যুক্তি 
হয় না। হ্ুদতটে ধাড়িয়ে আমর] তার শোভা অবলোকন 
করতে লাগলাম । ওপারে ধুসর পাহাড় উদ্নতশিরে দণ্ডায়মান, 
সম্মুখে নীল বারিরাশির অনন্ত প্রসার, দৃষ্টি যেন সেই নীলিমায় 
অবগাহন ক'রে ধন্ত হুয়। পাঞ্ছাড়ের কোলে জেলেদের ছোট 
ছোট খরগুলো! যেন ছবির মত দৃষ্ঠমান। প্রকৃতি এদিকটায় 
সৌন্দর্য্যের ভাগ্ার উন্মুক্ত করে রেখেছেন বটে, কিন্ধ মানুষ 
এখানকার লোকালয়ের শ্সম্পাদনে বড়ই উদ্রাসীন। লেকের 
ধারেই নোংরা পঙ্গী। এত সুন্দর লেক-_ প্রকৃতির রূপ এখানে 
এত নয়নান্দকর, কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই 
নোংর! ও অপর্রিচ্ছন্ন। মনে. হয় এর] প্রায় সকলেই অত্যন্ত 
দরিদ্র। হ্ঠাম-গবর্ণমেন্ট এ অঞ্চলের উন্নতি বিধানে কেন যে 
মনোযোগী নন তা! বুঝা ছুফর | এর পাঁশে “নাঁথোনা” বাজার । 
এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম ; মাঝে মাঝে লেকের দিকে 
ঘরবাড়ী বোমার আঘাতে ধ্বংসম্ত পে পরিণত হুয়েছে। 
সেগুলোকে এর! আবার মেরামত করতে আরম্ত করেছে। 
স্কামবাসীদের সংখ্যা এখানে খুব বেশী, ভারতীয়দের সংখ্যা 
এদের অন্থপাতে খুব কম। লেকের ধার দিয়ে চলেছি, ঠৈ 
থৈ করছে লেকের জল, দুরে কালে! পাহাড়ের কোলে সা'দ! 
মেঘের লুকোচুরি খেলার আর অস্ত নেই। লেকের জলে 
জেলে ডভিঙিতে করে জেলের] জাল ফেলে মাছ ধরছে । এরাও 
“পাগার' করে ষংন্ত শিকারে ওস্তাদ । লেকের মধ্যে বড় বড় 
জঙ্ক (বড় নৌকা) ভাসছে । আসবার সময় স্ভাম উপলাগরের 
ধারে একট] জলমঞ্র জাহাঞ্জ দেখলাম । গাইড ছোকরাকে 
জিজাসা করে জানতে পারলাম যে, ওটা! জাঁপানী জাহাজ-_ 
নিজেদেরই মাইনের সঙ্গে ধাকা থেয়ে ছুবে গেছে । এত বড় 





ডোরিসাঁন ফল হাতে একটি 'মালয়ী মেয়ে 


হদ এদেশে আর আছে কিনা সন্দেছ। এই হুদ সাগরের 
মত বিরাট, নুদুরপ্রসারিত। এর বারিরাশি অন্তরীপের 


কাছে গিয়ে মিশেছে । জাহাজ অনায়াসে এর মধ্যে ছুকতে 
পারে। রান্ডার ডানদিকে ধাড়িয়ে আছে একটি বৌদ্ধ মন্দির । 
হ্ামদেশবাসীর| সকলেই বৌদ্ধধণ্্মাবলম্বী। মাঁলয়ীদের মত 
এদের পরণেও সারং ও কুবায়া। কেনাকাট। করবার জন্তে 
বাজারে নামলাম । বাড়ীতে কবে ফিরব মেয়ে ছুটি হয়ত তারি 
প্রতীক্ষা! করে অধীর আগ্রহে দিন গুনছে । তাদের জন্তে 
একটি স্টামদেশীয় ছাতা, বেতের তৈত্সি ছোট্ট বাহারে ব্যাগ 
ইত্যাদি কিনলাম । দোকান থেকে ফিরছি, দেখি চক্রবর্ডঁ- 
মশায় একট! দোকানে বসে বসে গল্পগুজবে মেতে উঠেছেন। 
আমি ভেতরে চুকলাম। দোকানদার ভদ্রলোক পঞ্জাবী 
মুসলমান । “জয় হিন্দ উচ্চারণ ক'রে আমায় অভ্যর্থনা 
করলেন। আমিও অজয়হিন্দ বলে গ্াকে প্রত্যতিবাদন 
জানালাম । নেতাজীর হরেক রকমের কফটে! ছোট খরটার 
প্রায় সব জায়গায়। নেতাক্ী সম্বন্ধে অনেক কথ! হ'ল তার 
সঙ্গে। নেতাীর প্রতি তার শ্রদ্ধ/-ভক্তির অন্ত নেই । এ'র ধ্রুব 
বিশ্বাস নেতাজী মার! যান নি। যত দিন না ভারত স্বাধীন 
হয় তত দিন তিনি মরতে কখনও পারেন না, তিনি বললেন 


সেজোয়ায় পথে ৭৫ 





যে নেতাজী এখানে কোনদিন পদ্দার্পণ করেন নি; কিন্তু াকে 
দেখবার জে স্থানীয় সকল ভারতীয়ই ব্যাস্ককেই অন্ঠিত এক 
সভায় গিয়েছিলেন । ক্ষুপ্র দোকানের সামান্ত দোকানদার, কিন্ত 
নেতাজীর আদর্শে তার হাদয়ের সৃ্কীর্ণত| ঘুচে গেছে । বাস্ব- 
বিকই তিনি বড় মনের অধিকারী হয়েছেন। এর সান্গিধ্যে 
গিয়ে নেতার্জীর মাহাত্থ্যকে যেন নুতন করে উপলব্ধি করলাম_ 
কিছুক্ষণ পরে চলে আসবার সময় মনে হ'ল যেন নিতাস্ত 
আপনার জনকে ছেড়ে যাচ্ছি। 

ফেরবার পথে দেখি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে । পথি- 
পার্থে লোকের পর লোঁক ভক্তিভরে ছাড়িয়ে আছে। তার 
পাশেই একটা বৌদ্ধ মন্দির নজরে পড়ল--ভেতরেও বৌদ্ধ 
মন্দির রয়েছে । সেট। তৈরি হয়েছে-_-থাই সাল ২৪৮৬ অন্দে 
(বৌদ্ধ যুগের সাল )। আমর] যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই 
আবার পাড়ি জমালাম। বাঁদিক দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে 
একটা পথ চলে গেছে--সেই পথে মাইল তিনেক যাবার পর* 
“কাউসেং ঢের” পাহাড় দেখ! যায়--এখানকার দৃষ্ত বড়ই 
মনোরম । 





সৃতুবৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশে নির্মিত স্ৃতিত্তত্ত 

ধীরে বীরে সন্ধ্য| ঘনিয়ে এল। জনমানবশুন্ঠ রাস্তার 
ওপর দিয়ে জিপ চালিয়ে আমরা চলেছি। বেশ দুটঘুটে 
অন্ধকার হয়েছে । নির্জন বনপথে রাতচর! পাখীর কর্কশ 
কণ্ঠ শুনে গা-ট] হুম্‌ ছম্‌ করে ওঠে । আমাদের জ্িপের আলো 
পড়ে নীচছাঁড়। পাখীদের চোখগুলে! ছলছে। পঙ্ীর পথে 
বনবিড়াল আর শেয়ালের আনাগোনার অন্ত নেই। আমাদের 


ভয় চীন| ডাকাতের কথ| ভেবে । তাদের পাল্লায় পড়লে 
প্রাণ বাচানই হবে দায়। চীনা দল্গযুরা টাইপিং-এর 


থ 


প্রবাসী 


১৩৫ 





ঘমাঞ্চলে দিনের বেলায়ই টাকার লোভে লোককে গুলি 
করছে এমন কথ|। হামেশাই শোন! যায়। এদের কাছে 
অনেক অস্ত্রশত্র আছে। ব্রিটিশরা! প্রথমে পরাছ্িত হয়ে এ- 
দেশ ত্যাগ করবার সময় এদের হাতে অনেক অস্ত্র দিয়ে যায় 
_দ্বাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে। জবার জাপানীর! 
যখন আত্মসমর্পণ করলে তখন এদের প্রচুর অস্ত্র দিয়ে যায়__ 
ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই চালাবে বলে। 

ঘণ্টায় পয়তা'ল্পশ থেকে পঞ্চাশ মাইল বেগে জিপ চালিয়ে 
চলেছি। ভয়ের কারণ থাকা সত্বেও অ'মরা যোটেই ভীত 
ক্ইনি। কেননা আমর] পাচ জন ছিলাম_ আর তাঁর ওপর 


&েনগান” বহ্িশটা, তাতে গুলি পোরা আছে। যদি আশঙ্কার, 


কোন কারণ ঘটে ত৷ হুলে স্থির করলাম__বেমালুম গুলি 
চালাব। খাঁণিকট। দুর গিয়ে এক পুলের কাছে গাড়ী 
থামালাম। চীনাদের মালবাহী ছু-একখাঁনা গাড়ী দেখতে 


পাওয়া গেল। ছিপে তেল-জল দিয়ে আবার ঠ্ার্ট দিলাম। 
রবার-ক্ষেতে পুঞ্তীভৃত নিবিড় অন্ধকার__আকাশ মেঘে 
ঢাকা । এবার নুরু হ'ল বন্ধুর পথ । সামনে নানা জায়গায় গর্ভ 
রয়েছে । পথ খারাপ বলে এখন আন্তে আন্তে চালাতে 
হুচ্ছে। জ্িপের গর্জন ছাপিয়ে নীচেকার প্রবহুমাণ নদীর 
কল-ধবনি কানে এসে প্রবেশ করছে । মাঝে মাঝে উড়ন্ত 
চামচিকাগুলো গাড়ীর গায়ে এপে ধাক: খাচ্ছে । আকাশে 
চন্দ্র-তারা মেখে আচ্ছন্ন অথ5 মজুমদার মশায়ের--“.য লগনে 
জনম আমার আকাশে চাদ ছিল” আরগ্ু হ'ল। আমর! 
রাত সাড়ে নটান়্ 'আ'লোরষ্টারে এসে পৌঁছলাম । পরের 
দিন কুলিম হ'য়ে আমর টাইপিং-এ ফিরব মনন করলাম 1% 

* লেখকের “মহাযুগ্কের পর মালয়” নামক পুস্তকের একটি 
অধ্যায়। 





প্রবাধীর শরৎ 
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 
কত, কত দিন আনন্দের উন্মাদনা লাগে, 
ছেরেছি তোমার স্বপ্ন বিরামবিহীন_ ্ুগোপনে জ্বাগে 
আজ তুমি যবে সে আশ্বাস যারে তুমি ছড়াতেহ দুরে অন্থরাগে । 


বাংলার জলে স্থলে আঁকাশে গৌরবে 
শৌভিবে__রব' না আমি যোগ দিতে তোমার উৎসবে | 


আজিকে যখন 
শেফালী কমলদলে পরম লগন 
বিকশি' উঠিবে সুখে, স্থতিপটে আকি? 
লব" তব রূপ খানি-_তবু কিছু বাকা 
রয়ে যাবে, আকন্মিক বেদনায় যাখি”। 


পরাণ অসহু হবে, তারি মাঝে করিব লন্ধান 
স্ুরতি নিঃশ্বাস তব বাধীহীন গান $ 


আরম তাই হেথা 
একাকী উদাস মনে মৌনে চাঁপি ব্যথা, 
ভাবিব যেথায় আছি এক খণ্ড মোর দূর দেশ, 
অনস্ত অশেষ, 
রয়েছে আমারে থিরে- চিন্য়ের প্রিয় পরিবেশ । 


চকিত নিমেষে 
প্রবাসের বিরহীর বাথ! যাবে ভেসে । 
দুর হ'তে কাঁছে আস! পূর্ণ পুর্ণ হবে-_ 
গভীর নীরবে । 
তোমার শারদ শোভ1 মোর বিশ্বে প্াঞ্ষিবে গৌরবে । 


সন্কটত্রাণ 
শ্রনলিনীকুমার ভদ্র 


রাস্তার উপর থেকে খেয়ে! কুক্রটাকে কোলে তুলে নিলে 
ছবিলাল। কাপড়ের বুট দিয়ে সেটার ক্ষতের পু'জ বৃছাতে 
মুছতে বললে__এ্যাঃ শালা, একদম পইচ্যা গেছছ। চল 
বার়্ীত চল, অখন দেখি তোর বরাত আর ওস্তাদের কিরপা1।” 

পাটক্ষেতের পাশ দিয়ে সন্কীর্ণ কর্দমাক্ত পিচ্ছিল রাস্তা । 
মাুষ-প্রমাণ উচু পা্টগাঁছের সারি সমস্ত পৃথিবীটাকে দৃষ্টির 
আড়াল করে রেখেছে । অতি সন্তর্পণে প1 টিপে টিপে পথ 
চলতে লাগল হুবিলাল। খানিকদৃরযাব'র পরবা-দিকে 
পড়ল একটা পচা খাল, সেটির পাড়ে ঘন গাছপালা আর 
লতাগ্ুল্মের গভীর জগ্গলে। খ!লে জল-এক-হু'টুর বেশী নয়। 
বদ্ধ জলে লতাপাতা পচে এমনি একটা৷ উৎকট ছূর্গন্ধের স্পট 
হয়েছে যে সেখ!নে খানিকক্ষণ থ!কলেই নুগ্থ মানুষের দম বদ্ধ 
হয়ে আপে । লতাগ্ুল্ের আড়াল থেকে সাপ-খাপ মাঝে 
মাঝে খ'লের জলে লাফিয়ে পড়ে । 


খ'লের ঘোল| জলে গুটিকতক ডুব দিয়ে নিলে ছ'বলাঁল, 
সঙ্গে সঙ্গেই সাবা দেহমন ত:র চা! হয়ে উঠল। লোকটা 
অদ্ভূত স্প্রিছাড়া বটে! বাইরের মুক্ত বাত'সে তার হাঁক 
ধরে গিয়েছিল, কিন্ত এখনকার দুষিত আবহাওয়া তার দেহ- 
মনে যেন সম্ত্ীবশীশক্ত সঙ্জারিত করলে । সকল রকম 
বীভ*সত!র মধ্যেই ওর উৎকট উল্ল।স। 

খালের একধার দিয়ে একট] সুড়ি রাঁস্ত! বরাবর একটি 
টিলার ওপরে উঠে গেছে। সেখানে চামারদের বন্তি। 
বাড়ীগুলে৷ একেবারে গাঁয়ে গায়ে লাগাও । পায়রার খোপের 
মত ঘরগুলোতে জানালার বালাই নেই__অ'লে1-বাঁতাসের 
প্রধেশপথ রুদ্ধ। কোন কোন বাড়ীর উঠানে পড়ে রয়েছে 
মর] গরু । পচা চামড়ার হুর্গপ্ধে বন্তিটা! ভরপুর । পৃথিবীর 
সমস্ত নোংরামি যেন চর্্রকারদের এই ক্ষু্র পল্লীটিতে পু্ীভূত। 

নিজের বাড়ীর উঠানে গিয়ে বাজখাই গলায় হাক দিলে 
ছবিলাল _“মঙ্গলী, ঘর নি আছছ.1” সঞ্চে সঙ্ষে যে 
বিকটাক্কতি স্্রীলোকটি আঙিনায় এসে দীড়াল প্রথম দৃষ্টিতে 
তাকে প্রেত-লোৌঁকের অবিবাঁসিনী বলেই মনে হয়। বল'- 
বাহুল্য, মঙ্গলী নায়ী এই শ্ত্রী-জাতীয়! জীবটি ছবিলালের স্ত্রী। 
একেবারে রাক্ঘোটক তাঁতে সন্দেহ নেই। মঙ্গলী মার়ীস্ুদ্ধ 
দীতগুলো বের করে হেদে বললে-_-“এইভার্ে আবার ব্ভুই 
খেইক্য। লইয়া আইলে ।” দ্বাওয়ায় বসে ছবিলাল বললে-__ 
“ইডা রাস্তাত পইড়্যা পইড়্য| কুকানি জুইর| দিছিল । লইয় 
আইলাম । দেখি অখন গুরুর কিরপা।” 

ছবিলাল জাতিতে চামার হ'লেও জাত-ব্যবস| করে ন|। 


লোকটা গুন । গাছগাছড়া আর লতাপাতা দিয়ে ক্ষত- 
চিকিৎসা! করে সে জীবিকা অর্ন করে । এ বিষয়ে সার] মুলুকে 
তার জুড়ি নেই। রোজগারও হয় বেশ, স্বামী-স্ত্রী ছ'জনের 
সংসার স্বচ্ছদ্দেই চলে যায়। পথ থেকে কুড়িয়ে ঘা-ওয়াল! 
জন্তগুলোৌকে বাড়ীতে এনে নিরাময় করা ওর এক বাতিক-- 
ক্ষত সাপানে] ওর পেশাঁও বটে, আবার নেশাও বটে। 

ছবিলাঁলের বয়প চল্জিশের ক'ছ।কাছি। দৈত্োর মত 
বিরাট তার দেহ। মাথায় ঝাকড়| ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলে জট 
পাকানো । লোকটা আবার গন্নাক!টা, কাটা ঠোঁটে ফ্কাকে 
বের হওয়। লম্বা ধারালে। ধাতগুলে। দেখলে মুখখানাকে তার 
হিংস্র অগ্তর মুখ বলেই মনে হয়। সব চেয়ে ভীষণ তার 
ভাটার মত গোঁল, লাল লাল ছটো চোঁখ। লোঁকট! যখন 
রেগে যায় তখন সেলে! যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত 
হবলতে থাকে । 


ছবিলালের জীবনও বৈচিত্র্যময় । সংসারে একমাত্র 
বন্ধন ছিল তার মা। সেই মামার] যাওয়ার পর হঠাৎ এক 
দিন বাড়ী থেকে সেনিরুদ্ধেশ হয়ে যায়। নানা জায়গায় 
ভবদুহ্তরর মত ক'টিয়ে অবশেষে কামন্ষপ কামাধ্যায় গিয়ে 
বহুদিন এক সন্র্যাসীর চেলাগিপি করে। গুরু শিল্তের উপর 
(সম্ভবতঃ গণ্ঠিক! প্রস্তত এবং সেবশে দক্ষত। দেখে) খুব তু 
হন এবং নানা গাছগাহুড়ার গুণাগুণ এবং ক্ষত আরোগ্য 
করবার বিগ্ধ'টি তাঁকে খুব ভাল করে শিখিয়ে দেন। হঠাৎ এক 
পিন গুরুকে না জানিয়ে সে দেশে রওনা হয় | গ্রামে এসে 
প্রথমে সে উদাসীনের মতই থাকত। সারাদিন সে শ্বশানে- 
মশানে ঘুরে বেড়াত, রাঁতট। কাটিয়ে দিত এক ভাঙা শিব- 
মন্দিরের প্রাঙ্গণে শুয়ে । ক্রমে ক্ষত-চিকিৎসায় তার কৃতিত্বের 
কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সব জ্ায়গায়ই তার 
বেশ খাতির হ'তে লাগল । 
অবশেষে এই ছন্ছাড়া জীবনের ওপর তাঁর বিরক্তি ধরে 
গেল-_সে সংসারী হ'ল । মেয়েরা! সবাই তাকে ভয় করত, 
তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত | কিন্তু মঙ্গনী মেয়েটি কি দুনজরেই 
যে তাকে দেখলে | সে স্বেচ্ছায় তার ঘর করতে রাজী হৃ'ল। 
ত।র পর এক দিন তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। মঙ্গলীকে নিয়ে 
ছবিলাল প্রৌঢ় বয়সে ঘর বাধলে । ০১১ 
ছবিলালের বাড়ী যে খালটির পাড়ে তার জনতিদুরে মাতল। 
নদীর তীরে স্তামচন্দ্রপুরের জমিদারের কাছারি। কাছারির 
বাংলোর বারান্দা! থেকে দেখ! যায় নদীর ওপারে দিগন্ত- 
প্রপারিত ধানক্ষেতে সবুক্ষের বিপুল সমারোহ-_নদীমাতৃক 
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দেশের সন্তানদের হাদয়কে আশায় আনন্দে আন্দোলিত করে 
ধানগাঁছগুলে৷ দিন দিন হতে থাকে পরিপুষ্ঠ, প্রবর্থামান। 

পল্লীর স্বচ্ছন্দ অবনযাত্রীকে বিপর্ধ্যস্ত করে হঠাৎ এল 
পঞ্চাশের মন্বত্তর-_ অন্নপ্রাচূর্ধ্যের দেশে সুরু হ'ল নিদারুণ 
অন্লাভাব। অনাহারে থেকে থেকে লোকের] ধীরে ধীরে 
হয়ে উঠল নির্মম, দয়ামায়াহীন। মানুষের আত্মরক্ষার 
প্রন্বত্তির কাছে তার হৃদয়ের ন্ুুকুমারবৃদি তুচ্ছ হয়ে গেল। 

আশপাশের গ্রামগুলোর কেউ কেউ উপায়াস্তরবিহীন 
হয়ে ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়। নৌকা! করে কাছারিতে 
এসে নিজ নিজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে রেখে 
তার! অক্জানার পথে পাড়ি জমায়। 

কাছারির বেশীর ভাগ কর্মচারীই বিদেশাগত। সবাই 
মোটা টাক] রোপ্ধগার করেন, ফলে ছুর্তিক্ষের মধ্যেও তাদের 
সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবনযাা ব্যাহুত হয় ন। প্রত্যেকেই সাধ্যমত 
একটি ছটি পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দেন । 

লোকমুখে কথাট] মেহেদীর হাওরের ওপারের রাধাঁপুর 
গ্রাষে গিয়েও পৌছল। 

একটি কায়স্থ-পরিধারের স্বামী-স্ত্রী নিজেদের যথাসর্বস্ব 
বিশ্রী করে কোনমতে শৌক!-ভাড়াটা যোগাড় করে এক 
দিন স্কামচজ্জপুর কাঁছারিতে এসে উপস্থিত হ'ল । সঙ্গে তাদ্দের 
পনর ষোল বৎসরের একটি মেয়ে-মাথা থেকে পা৷ পর্য্যস্ত 
সাপ্না গায়ে তার দগদগে খা_মুখখানি বীভৎস বিক্কৃত। 
দেহে তার যৌবন-লক্ষণের লেশমাত্র নাই__ দেখলে মনে হয় 
বয়স সাত আট বংসরের বেশী নয়। 

যতদিন অন্তাভাব ছিল না, ততদিন এই গলিত ক্ষতযুক্ত 
বিকটদর্শন মেয়েটিই ছিল বাপ-মায়ের নয়নের মপি-_কিস্ত 
আজ এই অনাবশ্তক বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্তে 
ছ'জনেই তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে । কেউ আশ্রয় দেয় ভাল, 
নইলে মাতল! নদ্দীতীরে মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে অকৃলে 
তরী ভাসাঁতেই তার! বদ্ধপরিকর । 

মেয়েটির চেহার! দেখেই কাছারির কর্মচারীর] সবাই নাক 
সিটকালেন-_ আশ্রয় তার কোথাও মিলল না। 

বিফলমনোরথ হয়ে স্বামী-স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়ে নর্দীতীরে 
একট] গাছতলায় এসে বসল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর-__ রোদ ধাবা! 
করছে, বায়ুর গতি রুদ্ধ, নর্দীতে তরঙ্গ নেই। আকাশ থেকে 
বিচ্চুরিত হচ্ছে একট! তীব্র ত্বাল!-__খর রৌন্রদাকে সমস্ত 
প্রকৃতি যেন সৃর্ছাতুর] । 

থানিক জিরিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে সক্বোষন করে বাপ 
বললে-_-*লন্মী, তুই এখানে খানিকক্ষণ থাক, জামর! বাক্তার 
থেকে একটু ঘুরে আসছি ।” | 

মেয়েটি চি চি' করে বললে-__“বেঙগী দেরি করে না, 
বাব । একল! আমার ভয় করবে ।” 





প্রবাসী 


১৩৫৫ 





বাপ তার রুখু মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে-_ 
“আরে পাগলী, ভয় কিসের--এই আমর! এলাম বলে ।” 

মেয়েটিকে ফেলে তাঁর! চলে গেল । ঘুরপথে নদীর ঘাটে 
গিয়ে তারা নৌকায় উঠল । মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলে। 

এদিকে বহৃক্ষণ কেটে গেলেও বাপ মা যখন ফিরে এল 
না, মেয়েটির তখন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। শেষে সে 
একেবারে ককিয়ে কাপ্প! জুড়ে দিলে । শেষে অবসন্ন হয়ে 
নিজজবি.জড় পদার্থের মত গাছতলায় শুয়ে পড়ে ফৌপাতে 
লাগল । 

ছবিলাল এদিক দিয়ে আসছিল ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে 
করতে-_ সম্ভবতঃ রাস্তায় কোথাও খাওয়াল! কুকুর বা অন্ত 
জানোয়ার পড়ে আছে কিন! তাঁর চক্ষু ছুটি তারই সন্ধান কর- 
ছিল। হঠাৎ একটু দূরের থেকে গাছতলায় শায়িত মেয়েটির 
পানে নক্জর পড়তে তার মনে হ'ল, একটা মৃতদেহকে শকুনির 
পাল ষেন ঠুকরে খেয়ে গেছে। কৃতৃহলী হয়ে সে কাছে 
এগিয়ে এল | মেয়েটির পানে তাকিয়ে বুঝতে পারলে সে 
ম্বত নয়, বিকৃত বিশর্ণ দেহের মধ্যে ক্ষীণ প্রাণটুকু তার 
ধুকপুকু করছে। 

বেয়ে! জানোয়ারের সন্ধানে বেরিয়ে যে ঘা-ওয়াল! 
বালিকাটির সামনে এসে পড়ল ছবিলাল সে পথকুদুরদেরই 
সগোত্র- তেমনি গৃহ থেকে বিতাড়িত এবং অসহায়। রাস্তায় 
পড়ে মরাই তারও অদৃষ্টলিপি- আর ছবিলালের কাছে 
কুকুরে আর মান্ধষে কোনও প্রভেদ নেই, উভয়ের সম্বন্ধে 
তার একই মনোভাব। লোকটা একেবারে গ্গীতায় বণিত 
স্থিতপ্রজ্জের মত সর্বত্র সমদর্শা । 

ছবিলাল যুক্তিবিচার করে কোনও কাক করে না, চলে 
ঝোকের মাথায়। হৃঠাং তার মাথায় চাপল এক খেয়াল। 
মেয়েটিকে কীধে তুলে নিয়ে সে হন্‌ হুন্‌ করে নিজ "বাড়ীর 
পানে রওনা-হ্'ল। 


দিন-রাত ক্ষতের যন্ত্রণায় যেয়েটার কাতরানির আর অস্ত 
নেই। তার উপর অপরিচিত অভিনব পরিবেশের মধ্যে এসে 
সে যেন হৃতবুদ্ধি হয়ে গেছে । ছবিলাল শিয়রে এসে বসলেই 
ষে কেমন যেন অসঙ্থায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তার পানে 
তাকিয়ে থাকে । ছবিলালের হাদয়ে স্ুক্মারব্ৃত্তির কোনও 
বালাই আছে এ অপবাদ তার অতিবড় শক্রুতেও দিতে 
পারবে না। নুতরাং মেয়েটির শোচনীয় অবস্থা তার হাদয়ে 
দয়া, মায়া বা করুণার উল্লেক মোটেই করে না। কিন্ধু তার 
মাথায় কেমন যেন একটা! নেশ! চেপে যায় যে, মেয়েটিকে তার 
নিরাময় করে তুলতেই হবে । গুরুর ক্পায় যে বিভাটি সে 
আয়স্ত করেছে তারই সাহায্যে মেয়েটিকে জারোগ্য করে 
নিজের ক্ষমতার্ট৷ সে একবার পরখ করে নিতে চায়। 


ফান্তিফ 


সে ধুখতে পারলে মেয়েটর ক্ষত হুরারোগ্য, জটিল __কিন্ 
জটিল বলেই তার জেদ আরও বেড়ে গেল। গুরুর নাম স্মরণ 
ফরে সেতার চিকিৎসায় রত হ'ল। নাওয়া-খাওয়। তুলে 
গিয়ে গায়ের বন-বাদাড় ঘুরে কত রকম লতা-পাত। আর 
গাছ-গাছড়। যে বাড়ীতে এনে জড়ে! করতে লাগল তার আর 
অন্ত নেই। 

মাঁস ছুই চিকিংসার পরে দেখা! গেল অপ্রত্যাশিত ফল-_ 
ক্ষত ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠতে লাগল । ক্রমে ক্রমে মেয়েটি 
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল । ছবিলালের ওষুধের গুণে ক্ষতের দাগ- 
গুলোও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল | 

ছবিলালের চিকিৎসায় পিতামাতা কর্তৃক পথ-প্রান্তে 
ফেলে যাওয়া! এই মেয়েটির যেন পুনর্জন্ম হ'ল । 

তারপর বাঁধভাঙ। বস্তার জল যেমন হঠাৎ এক দিন 
অতর্কিতে বিপুল প্লাবনে এসে খাল বিল নদীনাল। পু্ষরিণীকে 
পরিপূর্ণ করে তোলে তেমনি যৌবন জার স্বাস্থ্যের 
জোয়ার এসে এই কিশোরীর রোগজীর্ণ দেহকে অপরূপ 
লাবণ্যঞ্্রতে মঙ্ত করে তুলল | তাঁর যেন নব কলেবর প্রাপ্তি 
হ'ল। এই জীর্ণ আবরণের অন্তরালে কোথায় লুকিয়ে ছিল 
এতদিন এই নিরুপম রূপরাশি যা দেখলে চমক লাগে, ঘনে 
জাগে প্রবল মোহ্‌। 

ধ্বংসের হাত থেকে বিধাতার একটি নিপুণ হরিকে রক্ষা 





করেছে ছবিলাল--তার আত্মপ্রসাঁদের আর পরিসীম! রইল ন|।. 


ছবিতে তুলিকাঁর শেষ পরশ বুলিয়ে শিল্পী যেমন আত্মহার! 
হয়ে আপন স্ষ্টি নিরীক্ষণ করে তেমনি তাবে মুগ্ধ বিন্ময়ে 
বারবার সে মেয়েটির স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্ছল পরিপুষ্ 
নিটোল দেহ্রে পানে তাকায়_-তার সকল ইন্দ্রিয় যেন 
চক্ষ্ময় হয়ে মেয়েটিকে গিলতে থাকে । 

চোখে ওর নেশ! লাগল কি? 

নেশাই বটে | ছবিলালের চোখে পৃথিবীর রং বদলে গেল, 
তার হৃদয়ে জাগল রূপের ক্ষুধা । কিন্তু ছবিলালের ক্ষুধা__ 
সে তো মানুষের ক্ষুধ! নয়-_সে যে দানবের ক্ষধা | যে-বস্তর 
উপর তার প্রলুন্ধ দৃষ্টি পড়েছে তাঁকে পরিপূর্ণভাবে এস ন1 কর! 
পর্ধ্যস্ত তো সে তুভুক্ষার উপশম হুবে না। 

ছবিলাল ভাবে, মেয়েটকে যে নিশ্চিত ম্বত্যুর কবল থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে । তার স্বাস্থ্য রূপ যৌবন সব কিছুই 
ফিরে এসেছে তার অক্লাস্ত চেষ্টায়-_নুতরাঁং মেয়েটির উপর 
সম্পূর্ণ অধিকার তারই । 

ছবিলাল স্থির করলে মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে । মনের 
কথা সে একদিন খুলে বললে । | 

সনে ছবিলালের স্ত্রী হয় ঈর্ধান্বিত আর মেয়েটি আতঙ্কে 
শিউরে উঠে। নিজের অনৃষ্টের কখ! সে ভাবে। 

বয়স তার ষোল বংসর মাত্র, কিন্তু এরই মধ্যে তার 


সন্বটজাপ 


৭ 
জীবনটাকে নিয়ে বিধাতার যে নিষ্ঠুর লীল। পুরু হয়েছে 
তার অবসান হবে কবে? ছোটবেলা থেকে বিনাদোষে 
সকলের খ্বণা কুড়িয়ে কাটছিল তার দিন। হঠাৎ একদিন 
নৌকা করে বাপ মা তাকে শ্তামচন্দ্রপুর কাছারির নিকটে 
মাতল] নদীতীরে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেল। কি 
তার অপরাধ তাও রইল তার অক্জানা। দৈবচক্কে আগর 
জুটল এক চর্ঘবকারগৃহে যেখানকার ভুকারজনক আবেষ্টনে 
তার দম বদ্ধ হয়ে আসে। এই নরকেই কি তাকে থাকতে 
হবে চিরকাল। বিধাতার অভিশাপ-স্বর্ূপ যেন তার দেহে 
হঠাৎ এসেছে স্বাহ্য আর সৌন্দর্য্যের প্রাচ্ধ্য। এই দেহভর! 
রূপলাবণ্য নিয়ে কোথাঘ্ন গিয়ে আত্মগোপন করবে পে। 

পূর্ববজজীবনের সঙ্গে পড়েছে তার পূর্ণচ্ছেদ। এখন সে 
আর বাপমায়ের আদরের লক্ী নয়, ছবিলালের দেওয়] 
নিদানী নামে, তারই জাশ্রিতারূপে শ্ঠামচন্ত্রপুরের চর্্মকার- 
পল্লীতে আর আশেপাশে তার পরিচয় । 

যে বয়সে মেয়েরা স্বপ্র দেখে সেই যৌবনোম্ষেষ কালে 
তাকে খিরে রইল নঢ় নিঠুর ভুগুদ্পিত বাস্তব পত্িবেশ। 
যে লোকটার আশ্রয়ে দে আছে তাকে দেখলেই তার 
গাধিন ঘিন করে, তার চোখে লুব্ধ ক্ষুধাতুর দুটি দেখে তার 
অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। ওর হাত থেকে কি আত্মরক্ষা করতে 
পারবে সে! ছবিলালের ভেতরকার যে পণুট। আজ জেগে 
উঠেছে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি?..' 

ওদ্দিকে ছবিলালের কাজকর্ম সব গেছে চুলোয়। ছুপ্প্রাপ্য 
গাছগাছড়ার সন্ধানে আর সে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় 
না, চবিবশ ঘণ্ট। নিদানীকেই আগলে বসে থাকে । যেখানেই 
নিদানী যায় সেখানেই ছায়ার মত সে তাকে অন্ুসধণ করে। 
লোকটার চোখে সব সময় কেমন একটা ক্ষুধিত, জ্বালাভর! 
তীক্ষ দৃ্ি। ওই চোখ ছুটার পানে তাকালেই শিদানীর বুকের 
ভেতরটা পর্ধ্য্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠে ।*** 

মাতলার তীরে একট] নিরালা জায়গায় এসে চুপ করে 
বসে ছিল নিদ্দানী, হঠাৎ একট! উচ্চ হাস্যের শব্দে সে চমকে 
উঠল। তাকিয়ে দেখে সামনেই দাড়িয়ে মৃত্তিমান ছুঃহবপ্রের 
মত ছবিলাল। জশ্তর্ধ্য | লেকট। কি তাঁকে ছ'দণ্ডের জভেও 
সোয়ান্তি দেবে না। 

বাঞ্াই গলাকে সাধ্যমত মোলায়েম করবার চে! করে 
ছবিলাল ঈষং অঙ্থনয়ের সুরে বললে-__“নিদাণী, তুই 
আমারে এমুন কইব্যা এঢাইয়! চলিস কেরে? তুই এহানে 
আইয়া বইয়া রই আর তরে আমি সারাডা গা তুকাইয়] 
বেড়াইতাছি। ক নিদানী, আমারে তর ভয়ড] কিয়ের? 
আমি কি বাঘ না তানুক যে তরেগপ কইর্যা গিল্যা 
ফালাইমু। কথা হুন, তুই আমারে বিয়া! কর, হেষে মঙ্গলী- 
ভারে *খদাইয়! দিয়া ছইজনে দুখে থাকুম। শিব ঠাউরের 





৫ 





কিরপায় রুজিরোজ্গার আমার ভালই হয়। জারে খাটতে 
পারলে ছবিলালের পয়সা মারে কেডা ।” 

নিদানী নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল, 
মনে মনে বললে_-“তুমি বাঘ ভালজুকের চেয়েও ভীষণ । 
তাঁর হাত থেকে বীচোয়। জাছে। কিন্ত তোমার কবল 
থেকে নিশার নেই।” প্রকা্ঠে শুধু বললে-_-“তুমি আমার 
বাপের সমান 1” 

আঁক।শ ফাটা অটহান্ত করে উঠল ছবিলাল। একটা 
বক নিকেই মংন্তশিকাঁরের আশায় ধ্যানস্থ হয়ে অপেক্ষা 
"করছিল, সেটা পর্য্যন্ত চমকে উঠে একটু দুরে সরে গেল। 
একটু চুপ করে ০থকে ছবিলাল বললে-_-“ও, বুঝছি ভাইল 
খারাকখার। গলব না। 
পাবি।” 

বলে নিদানীর পানে একটা ছলত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
চলে গেল। 


ইতিমধ্যে ছবিলালের সংসারে দেখ! দ্বিয়েছে দারুণ 
বিপর্ধযয়। নিদানীর প্রতি ছবিলালের ক্রমবর্ধমান আসক্তি 
দেখে নিদারুণ ঈর্ধায় মঙ্গলীর মনট বিষিয়ে উঠল। সময় 
সময় ছবিলালের মারধোর সত্ত্বেও তার জীবনট! তে! কাটছিল 
বেশ- সে মনের স্থুথেই ছিল, কিন্ত কোথ। থেকে এই হতভাগ! 
মেয়েট! উড়ে এসে জুড়ে বসে সবকিছু প্ড করতে বসেছে। 
নিদানীর কাছে ছবিলালকে দেখলেই তাঁর সমস্ত শরীরে যেন 
ছলুনি ধরে যায়-_কোনে! না কোনে। অছিলায় সে তাদের 
সামনে এসে ছাত্রির হয়। তার এ অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে 
ছবিল'লের শর্গীর রাগে রি রি করতে থাকে । যখন ছবিলাল 
বাড়ীতে থাকে না] তখন সে যেন বাধিনীর মত নিদানীর 
উপরে লাফিয়ে পড়ে। টেনে স্ছিচড়ে আচড়ে কামড়ে সে 
তাঁকে একেবারে নাকেহাল করে তোলে, গলা সপ্তমে 
চড়িয়ে চেঁচাতে থাকে-__“আবাগী, আমার সব্বনাশ করতে 
আইছছ-_যা আমার বাড়ী থনে অখনই বাইরইয়া! যাঁ।” 

নিদানীও তে] এই মুহুর্তেই বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু 
কোথায় যাবে সে! এসংসারে তার আশ্রয় কোথায়! 

মঙ্গলীর নিরস্তর সতর্ক প্রহরায় ছবিলাল অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠল। মেজাজট| তার এমনিতেই চটে ছিল হঠাৎ মঙ্গলী তাঁর 
কাছে এসে খেরিয়ে উঠল--“অই আপদডারে, নিদানীভারে 
বিদায় কইরা দে। ন| অইলে গু আমার সংসার জ্বালাইয়! 
খাইব।” 

কথাগুলো শুনে ছবিলাল রাগে একেবারে কাগজাঁন- 
শু্ত হয়ে উঠল । সঙ্জোরে ধাঁকা মেরে মঙ্গলীকে সে মাটিতে 
ফেলে দিলে । তারপর সে কি বেদম প্রহার! মঞ্লীর 
হাড়গোড় গুড়ে] হয়ে যায় বুঝি । খুব একচোট মার দিয়ে, 
বাকড়। ঝাকড়। চুলে ধরে তাকে খালের পাড়ে টেনে. নিয়ে 


প্রবাসী 


বা-প, আচ্ছ! কেমন বাপ তা টের. 


১৪৫৫ 





এসে প্রচ এক লাখি মেরে বললে, “য। বাইরইয়! যা, আমার 
বাড়ীতে আর আইছ না ।” ৃঁ ৃ 

মঙ্গলী ধীরে ধীরে উঠে বসল, বিড় বিড় করে বললে, 
“চললাম কিন্তু এর সাজা ভগমান তরে দিব ।” 

খাল পেরিয়ে, মেঠো রান্ত। ধরে সে চলতে লাগল । প+ট- 
ক্ষেতের আড়ালে মঙ্গলীর অপ্রশ্রিয্মাণ মৃত্তিখনির পানে 
তাকিয়ে নিদানী ভাবছিল, অদৃষ্ঠের উপর নির্ভর করে ছবি- 
লালের আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয় |__ 
হঠাৎ চোখ তুলে দেখে এক জোড়া ছলস্ত চোখের ক্ষত দৃটি 
তাঁর ওপরে নিবদ্ধ । 

মঙ্গলী চলে যাওয়ার পর নিদাশীর নিজেকে অত্যন্ত অসহায় 
মনে হতে লাগল । এতদিন তবু তাঁর এবং ছবিল'লের মধ্যে 
এমন একটী! আড়াল ছিল যেখানে নিজেকে সে কতকটা 
নিরাপঘ মনে করত। কিন্ত এখন সে আড়াল টুটে গেছে। 
নিদানীর মনে হ'ল, সে যেন এক অতলম্পর্শ গহবরের একেবারে 
প্রান্তসীমায় এসে দাড়িয়েছে__অচিরেই সেই জঙ্ধকার গহ্বরে 
পতন তাঁর অনিবার্য । এমন কো'ন অবলম্বন নেই যা আকড়ে 
ধরে সে আত্মরক্ষা করতে পারে ।*** 

ক্রমে ক্রমে ছবিলালের ভোগবাসন। হয়ে উঠল ছর্দমশীয় | 
এক মুহুর্ভও .স নিদানীর কাছছাড়। হয় না। খালের ধারে, 
নদীর তীরে, ভাঙা দেউলে পাশে যেখানেই গিয়ে বসে 
নিদানী, সেখানেই ধাওয়া করে ছবিলাল। কোথায় যাবে 
নিদানী, পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্ধানস্তও বুঝি ছবিলালের সঞ্ধানী 
চক্ষু ছুটি তাকে অহ্থসরণ করে ফিরবে-_তাঁর বিকৃত কামনার 


হাত থেকে নিদানীর শিস্তার নেই। 


ভোগাকা'জ্ষায় ছবিলালের দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু উন্মুখ, 
কিন্তু সেজন্চে তাঁর তাড়াছড়া নেই। করায়ন্ত শিকার সম্বন্ধে 
শিকারী যেমন নিশ্চিন্ত থাকে, শিদানী সম্বন্ধে তার মনোভাবও 
অনেকট| তেমনি ধরণের । 

তা ছাড়া দীর্ঘকাল সন্্যাসীর চেলাগিরি করে কাটানোর 
ফলে এটুকু ধর্্মজাঁন তার আছে যে অবৈধ ভাবে সে নিজের 
ভোগবাঁসন৷ চরিতার্থ করবে ন!, বিবাছদ্বার] সম্পর্কটাকে বৈধ 
করে নেবে। ৃ | 

জোর-জবরদণ্তি করলে পাছে সব ভেম্তে যায় সেজতে সে 
তার প্রতি অত্যন্ত মোলায়েম ব্যবহার সুরু করলে । নিদানীর 
মনোরঞ্জন করবার জক্কে তার চেষ্টার আর অস্ত রইল না। 
সাধাতিরিক্ত খরচ করে আয়না, চিরুলী, গন্ধতৈল ইত্যাদি 
কত জিনিষই না সে নিয়ে আসতে লাগল | 
, কিন্ত নিজের তুল বুঝতে ছবিলালের দেরী হ'ল না। সে 
মর্শে মর্টে উপলব্ধি করতে পারলে নিধানী তার "পরে কখনো 
প্রসন্ন হবে না। - 

তার ভাবাত্তর দেখা দিল। হুখখানা জাষাড়ের আকাশের 


ফাত্তিক 


মত গম্ভীর থমথমে । গত এক বংসরের মধ্যে ছবিলালের 
এমন মুর্তি নিদানী দেখে মাই। সে যের্নী সাংঘাতিক একট! 
কিছু করতে বদ্ধপরিকর | তবে কি তার সর্বনাশের চরম রহ 
সমাগত । 
সে দিনরাত একান্ত মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে 
লাগল-_-“ছে ভগবান, এ পিশাচের হাত থেকে আমায় বাঁচাও, 
এ নরকপুরী থেকে আমায় উদ্ধার কর।” 
গবান বোধ করি জসহাঁয় মেয়েটির কাতর প্রার্থনায় 
কর্ণপাত করলেন। মুশকিল আপানের একট! উপায় অচিরেই 
হু'ল। কাছারির ডাক্তারের ছেলে সুনীল নিয়েছিল যুদ্ধের 
কষ্ট । দেখতে দেখতে বরাত তাঁর ফিরে যাঁয়। টসস্ত- 
বিভাগের জণ্তে নানী সরবরাহ করে নুনীল কর্তার্দের নেক- 
নজরে পড়ে এবং এইটেই নাকি তাঁর ভাগ্যপরিবর্তনের মূল 
,কারণ। নারী-সংগএ্রহে হুনীলের যোগাত। অপরিসীম । কোথায় 
কোন্‌ সরবরাহযোগ্য এবং উপভোগ্য নারী আছে তাদের 
নামধাম সবকিছু তার নখদর্পণে। 
নিদামীর উপর পড়ল তাঁর নজর এবং ছুক্ুল থেকে এই 
স্্ীরত্বটকে উদ্ধার করে সসম্ভবিভাগের কর্তাদের উপঢোকন 
দেবার জন্তে সে তৎপর হয়ে উঠল । মেয়েটাকে পেলে ওরা 
যেকি রকম লুফে নেবে এবং ফলে সে কি মোটা 1ও মারবে 
তাঁই সে ভাঁবতে লাগল |. 
ছবিলাল বাড়ী নেই, একথ| জেনে একদিন সন্ধ্ার পরে 
দুনীল তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। ছবিলাল গিয়েছিল 
রদুনন্ধন পাঁছাঁড়ের জঙ্গলে হুত্প্রাপা গাঁছ-গাছড়াঁর সন্ধানে । 
নিদানী ছিল ঘরের ভিতরে, সুনীলের ডাকে বেরিয়ে এল । 
সুনীল শোনালে তাঁকে আশার বানী__-এই নক থেকে তাকে 
সে উদ্ধার করতে চায়। তাঁকে নিয়ে সে চলে যাবে শহুরে 
সেখানে মোটা মাইনেতে হবে তার ুগ্ধের চাকরি । ভদ্র 
সমাজে সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-পরে মানুষের মত সে বাঁচতে 
পারবে । 
সুনীলের কথায় দিণানী স্বপ্ন দেখতে লাগল...এই নরকাগ।র 
থেকে সত্যি কি হবে তার মুক্তি, অন্ধকারের ওপারে বাস্তবিকই 
কি তার জন্তে অপেক্ষা, করছে আলোকোজ্্বল ভবিস্ত | 
এতকাল পরে এল কি তার মুক্তিদাতা__ছবিলালের 
বিকৃত কামনার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে । এক 
হৃতুর্তে সে মনস্থির করে ফেললে, আগঞ্জই সে ন্ুনীলের সঙ্গে 
এখান থেকে চলে যাবে । একবার মনে হ'ল এ জায়গা থেকে 
অন্তর গিয়ে সে তো! আরো ছূর্গতির মধ্যে পড়তে পারে ।. কিন্তু 
জার ভাববার সময় নাই। একথ! সে বুঝতে পেরেছে যে, 
ছবিলালের কামনার লেলিহান শিখা থেকে আর সে নিজেকে 
বাচাতে পারবে না। আজ ছবিলাঁল বাড়ীতে নেই, বহু- 
ছুরে গেছে--ফিরতে রাত হবে অনেক । এমন সুযোগ জার 
৯১ 
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জাঁসবে না। ক্যান্জেই তাকে এস্থান পরিত্যাগ করতে হবে 
এই মুহূর্ডেই। ন্ুনীলের পায়ের তলায় পড়ে. সে ডুফনে 
কেঁদে বলে উঠল,__“আপনি আমায় এক্ষনি এ নরক থেকে 
নিয়ে যান, আমায় বাঁচান ।” 

সুনীল নিদানীকে সান্ত্বনা! দিলে । তারপর তাঁকে নিয়ে 
ছবিলালের বাড়ীর পেছন দ্বিককাঁর জনহীন নুড়ি পথ ধরে 
টিলার নীচে নেমে এল | খাল পেরিয়ে, পাট-ক্ষেতের ভেতর 
গা! ঢাকা দিয়ে চলতে চলতে নদীর খাটে পৌঁছে মৌকাক়্ 
চড়ে বসল ।” নিদানীর হ'ল মুক্তিন্নঈন_ পেছনে পড়ে রইল 
পচা খাল, এক বৎসরের ছুঃখহূর্গতির স্থৃতিবিজডিত ছবিলালের 
কুঁড়েঘর, চামারহাঁটির নোর] ঘরবাড়ী, আর খালপাড়ের বন- 
ঝোপ । নৌকা চলল শহরের পানে ।*** 

ওদিকে রানি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে পর ছুবিলাল ফিরে 
এল ঘরে-। অভ্যাসমত ড!কলে-__-“নিদানী |” কেউ সাড়৷ দিলে 
না। ঘরে ঢুকে তাঁকে না দেখে সে আচ্চর্ধ্য হ'ল। সারা! 
বাড়ী পাতি পতি করে খু'জল, কিন্ত কোথাও ভার পাত! 
নেই। ছবিলালের মনট] দমে গেল, তবে কি পাখী শিকলি 
কেটেছে! ঘরের ভিতরট! ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে 
বুঝল তার সন্দেহ অমূলক নয়। নিদানীর সব কাপড়চোপড, 
মায় আয়ন! চিরুণী পর্ধ্যস্ত কিছুই নেই। 

হঠাৎ'যেন ছবিল!লের নিজেকে নিতান্ত অসহায়, অত্যন 
একা! মূনে হতে লাগল-_সংসারটা যেন এক অপরিমেয় শুস্ত- 
তায় ভরে উঠেছে । এতদিন পরে আজ মঙ্গলীর কথ! মনে 
পড়ে তার বুকের ভিতরটা! কেমন করে উঠল । - বোট! বাস্ত- 
বিকই তাঁকে ভালবাসত, কিন্তু একটা অপন্তবের নেশায় সে 
নির্মমভাবে প্রহার করে তাকে তাড়িয়ে দিলে । 

পে বুঝল, মঙ্গলীর অভিশাপ এতদিনে ফলতে সুরু হুয়েছে। 
তার সংসান্ের খেলাঘর এবার ভাঙল--এ ভাঙা ঘর আর 
জোড়! লাগবে ন]। 

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ছু" ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই 
তার জীবনে প্রথম ছুঃখানুভূতির উত্তপ্ত অশ্রুবিচ্ছু। 

চু ঙ ১ 

এদিকে সুনীলের নৌক। এতক্ষণে মাতল! ছাড়িয়ে তিতাস 
নদীর বুকের ওপর দিয়ে চলেছে । রাত হয়েছে গভীর, 
আকাশে প্রকাও একখানি কাঞ্চন-থালার মত চাঁদ উঠেছে। 
দিগন্তপ্রসারিত তিতাসের রুপালি জলধারার উপর দিয়ে যেন 
জ্যোতস্ার বান ডেকেছে । নৌকার গায়ে ঢেউয়ের আঘাতে 
বড় মধুর ছলাং ছলাং শব হচ্ছে। 

নৌকার ছইয়ের বাইরে গিয়ে বলল ন্ুনীল, বড় মিটি করে 
ডা্কলে--”নিদানী, ঘুমিয়েছ না জেগে আছ ?” 

“ঘুম আসছে না আমার-*'কিন্ত নাম তে! আদার মিদানী 
ময়, ওটা ছবিলালের দেওয়া! নাম ।” 
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“তবে কি নাম তোমার-_-তোমার জীবনের কথ! একটু- 
আখট্‌ খানি, কিন্তু লব তোমার নিজের মুখে শুনতে বড় ইচ্ছে 
হচ্ছে।” 

প্বাপ মায়ের দেওয়া নাম আমার লক্মী। আমার 
জীবনের কথ। শুনে কি-ই বা লাভ! একটান! ছুঃখের জীবন 
আমার । কিন্তু কত বড় সর্ধনাশের হাত থেকেই ন! আপনি 
আমায় বাঁচিয়েছেন।”-_ক্ৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল তার 
কষঠস্বর | 

“লক্সী, একটু কাছে সরে এসো”-_নুনীলের গলাটা যেন 
ঈষৎ ফেঁপে উঠল | ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সে লব্বীর 
হাত ধরে স্বভাবে আকর্ষণ করলে । 


একটু অবাক হয়ে সুনীলের মুখের পানে তাকালে লক্ষ্মী ।" 


চোখ ছুটতে তাঁর কেমন একটা অস্বাভাবিক দীন্তি | লক্ষ্মীর 
বুক ছুরু ছু করে কেঁপে উঠল, তার মনে হ'ল এই চাউনির 
সঙ্গে ছবিলালের লালসাতুর ছু+ট চক্ষুর নুতীক্ষ দৃষ্টির জাম্চর্ধ্য 
সাদৃষ্ঠ আছে। ছবিলালের সঙ্গে দুনীলের শান্ত ভগ্্র চেহারা, 
তার পোশাফ-পরিচ্ছদ চলন-বলন সবকিছুরই কতই ন! পার্থকা, 
অথচ মনের চেহার] যে ছু'জনেরই এক, তারই প্রতিফলন সে 
দেখলে সুনীলের কামনাপ্রদীপ্ত হই চক্ষে। 

গে তীন্রদৃ্টির সম্মুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে দিলে লক্ষ্মী। 
জ্যোংনার প্লীবন তার মুখখানিকে অপরপ গ্মঙ্ডিত করে 
ভুলেছে। কিন্তু ক্যোন্নাধৌত আকাশের এককোণে পুস্বীভূত 
ফালে! মেঘের মত, তারও শুভ্র সুন্দর জাননে ঘনিয়ে এসেছে 
সুগভীর দুশ্চিন্তা আর অজ্ঞান! আশঙ্কার কালে! ছায়া ।".. 

সুনীল আরো! একটু ঘন হয়ে বসল । নিরীহ শিকারের 
উপর ভ্বাফিয়ে পড়বার আগে হিংশ্র পণ্ডর মত অবস্থা তার। 

লক্ষ্মী একবার একান্ত অসহায়ভাবে সুনীলের মুখের পানে 
তাকালে, পরক্ষণেই উর্মুখী হয়ে জ্যোৎঘ্বাপ্লীবিত আকাশে 
দুরি নিবদ্ধ করলে। সনোস্তিন্ব যৌবনে তার কত 
জ্যোতদ্ারজনী অশ্রুজলে ব্যর্থ হয়ে গেছে, আন্গ প্রথম নুরু 
হয়েছিল চক্জিকান্নাত নিঙ্গীথে তার উদ্ল ভবিষ্যতের স্বপ্ন 
দেখার পাল1--বাশুবের রড জাঘাতে সে-স্বপ্ন ভেঙে গেল। 

কিন্তু লক্ষ্মীর দৃঢ স্ক্স। প্রাণ থাকতে সুনীলের পণুলভার 

. ্ষাছে আত্মসমর্পণ সে করবে না। অদৃষ্ঠ তার জীবনটাকে 

দিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্ত প্রতিকূল ভাগ্যের 
কাছে পরায় স্বীকার সে করবে না। হদ্ধি উপায়াস্তর ন] 
থাকে তা হলে খরশ্রোত] তিতাসের ছলে ঝাপিয়ে পড়ে সে 
চরম সঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে |... 

কিন্ত শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োজন হ'ল না।..প্রবৃদ্ধির 


প্রধানী ২৫৫. 


তাড়নায় কাওজানশুত হয়ে নিজের আখেরের লাভের জাশা 
মাটি করবে, দুনীল তেমন ছেলেই নয় । যখম সে মিজের ভুল 
বুঝতে পারলে তখন ছইয়ের তেতরে গিয়ে নিষ্তার আয়োজন 
ফরলে। মৌকার বাইরে জেগে বসে রইল লক্গমী। সকালবেল! 
তিতাস নদীর বারিরাশিকে রাঙিয়ে স্রধ্য উঠল পূর্ববাকাশে। 

মদীতীরস্থ বনঝোপের কাছে একট! নিরাল। জায়গায় 
মাঝি শেষরাত্রে নৌকা! বেঁধে মিত্রা দিয়েছিল-_ এখনে! 
আরামে দুমোচ্ছে। ওদিকে ছইয়ের ভেতর দুনীল গভীর 
নিষ্রায় অচেতন। 

লক্ষী তখনে! বাইরে ঠায় বসে আছে-_চোখে তাঁর 
অতঙ্জ রজনী যাপনের দুগীর ক্লান্তি, এক রাত্রিতে বয়স যেন 
তার দশ বংসর বেড়ে গেছে ।*** 

তোরের আলে! নৌকার ছইয়ের ভেতরে এসে পড়েছে । 
সুনীলের নুযুপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে লক্ষ্মী শিউরে. উঠল-_ * 
তার নিঃশ্বাসে যেন বিষ-বাণ্পের ম্পর্শ। লক্ষ্মীর সমস্ত শরীর 
দ্বালা করতে লাগল-_একেই সে ভেবেছিল তার মুক্তিদাতা। 
লোকট। ভদ্রবেশী বর্ধর, ছবিলালের চেয়েও নীচ প্রক্কতির। 
ওকে বিশ্বাস করেই লক্ষী সর্ববনাশের সম্মুখীন । এই মুহুর্তে 
ওর বিষাক্ত সংম্পর্শ পরিহার করতে ন| পারলে তার যেন 
আর বাচোয়। নাই । 

তড়িঘ্বেগে নৌক থেকে তীরে নেমে এল লক্ষ্মী, তার- 
পর দিথিদিক জানশুন্ত হয়ে বেত-কাটার জঙ্গল ভেঙে প্রাণ- 
পণে ছুটতে লাগল । কাটায় তার গায়ের চামড়া ছড়ে ঘেতে 
লাগল। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রক্ষেপ নেই, সে যেন' নিজের 
কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে। 

জঙ্গল পার হয়ে সে এক সুদূরপ্রসারী প্রাস্তরের বুকে 
এসে পড়ল । অনস্ভবিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ_দ্বিগন্ভের শেষসীমা 
পর্যন্ত দৃটি কোথাও প্রতিহত হয় না। চতুষ্পার্শে আকাশ 
মত হয়ে প্রাস্তরের বুকে নেমে এসেছে-_পৃথিবীর উপরে যেন 
জাকাশের নীলাঞ্চলের ঘেরাঁটোপ দেওয়া |. 

লক্ষ্মীর নিশি-জাগরণন্লাত্ত দেহে আর তিলমাত্র শক্তি 
নেই। গভীর শ্রাপ্তিতে অবসন্ন হয়ে সে একট] গাছতলায় বসে 
পড়ল । র 

মুখে প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ। মাঠ 
পেরিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে, খাল, বিল, জলা-ডোব] 
ডিডিয়ে সে পথ যেন কোন্‌ দুরের পানে উধাও হয়ে চলে 
গেছে। রি 

গাছতলায় বসে লক্ষী সেই চূরবিসপিত পথ-রেখার পানে 


সেকালে বাঙালীর শক্তিচর্চা 
জ্রীশান্তি পাল 


ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে বাঙালী জাতির বীরত্বের 
উল্লেখ দৃষ্ঠ হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে অঙ্গ, বধ, পো, 
ফলিঙ প্রতৃতি দেশের বাগ্ালী রাজাদের কী্ডিকলাপ ও 
ুন্ত-বিএছের অনেক কাহিনী বণিত রহিয়াছে । 'বৃহুং 
বঙ্গের' ভূমিকার এক স্থানে বলা হুইয়াছে- -”বঙ্গীয় নৃপতিগণ 
রণতরীতে আরোহ্ণ পূর্ব্বক রঘ্ধুর দিখ্িক্সয়ে বাধ! দিয়াছিলেন 
এবং সেই যুদ্ধ এরপ ঘোরতর হুইয়াছিল যে, যুদ্ধ জয় করিয়া 
রঘু গঙ্গানবাস্থিত দ্বীপপুঞ্ধে জয়স্তত্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন । 
****** ঘে সমুন্রগুপ্ত আসমুস্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন 
তাহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হুইয়া- 
ছিল। তিনিও এই হুরহু কার্ধ্য সমাব|! করিয়া সাগর-সঙ্গমে 
একটি স্মারক অয়ন্তত্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন ।” 

ধ্্টীয় দশম ও একাদশ শতাবীতে রচিত বিভিন্ন কাব্যে 
গোৌড়ের পাল ও সেন রাজগণের শৌর্য্য বীর্ধ্য ও শক্তিমণ্ডার 
মান] কাহিনী ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । বর্মঙ্গল কাব্যের 


ভুমিকায় এক স্থানে বল! হুইয়াছে-_“বঙ্দেশ যখন স্বাধীন ছিল, 


পালবংদীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলম্কত করিতেন, 
যখন বাঙালী বীরের পদ্ভরে বঙ্ষভূমি কাপিত-__বঙ্গের সেই 
শুভ সময়ে ধর্ধমঙ্গলের উৎপতি হুয়। বর্মঙ্গলে মল্পদিগের 
লড়াই ও অস্বাদির চালনার সজীব বর্ণন| দেখা যায়। অঙ্বে 
আরোহ্‌ণ করিয়া কোমল অঙ্গে কঠিন বর্ম পরিয়া বাঙালী 
বীর রমগগীর ধনুর্্বাণ হুত্তে যুদ্ধে গমন__ কোন্‌, কাব্যে এ নয়ন 
মনো্র দৃষ্ত আছে ?” 
অতি প্রাচীন ফুগের কথ! ছাড়িয়া দিয়। এবার পরবর্তা 
কালের দিকে দৃষ্টিপাত কর] যাক। চতুর্দশ শতকে বাঙালীর 
ছেলের] যে আখড়ায় গিয়া দেহাহথীলন, শস্্রবিভ। প্রভৃতি নান! 
প্রকার শক্তিচচ্চা করিত, এ তথ্য আমর! অনাদিমঙ্গলেও 
পাইতেছি । তখনকার যুগে বাংলাদেশে রাজকুমারদের 
বিদ্তাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত শক্তিচর্চা. করিতে হুইত। 
আমর! রাজ। কর্ণসেনের উক্তিটি এ স্থলে উদ্ধত করিলাম ঃ 
শবিস্া বিনে গতি নাই জানে সর্বজনে, 
রাজপুআ হইলে চাই শিখাইতে রণে। 
ডাকয়ে আনিল রাজা! জয়পতি যগডলে, 
কোথ। আছে মল্সবীর ফহিবে তংকালে । 
এমন বিস্তর মঙ্প আছে এইখানে, 
, জগতে ফহিলে তার নাম নাহি জানে । 
রষতী শহরে আছে মন্প সারেও-খল, 
খান বচ্ছর হতে ধনে বাইশ হাতীর় বল।” 


এই কয়েকটি পড.কির মধ্যে আমর] দেখিতে পাইতেছি: 
যে, তৎকালে রাজারা! যেমন রাজপুত্রদের যথোচিত বিস্তা- 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন, তেমনই শারীরিক শক্তিচ্চা ও রণ- 
কোৌশলাদি শিখাইতেও যত্ববাঁন হইতেন ; অল্লবীরগণ রাজ্যের 


সাধারণ প্রজা হইলেও বঙ্গাধিপগণ তাহাদের যথেষ্ট সম্মান 


করিতেন ; রাজ! তাহার মগুলকে উৎক্্ট মল্লের সন্ধান 
করিতে বলিতেছেন । মগ্ুল রাজাকে সারে ধলের কথ! 
বলিলেন । 


“আজ্ঞা কদ্ধি কোটালিয়া করিল গযন, 
মালের নিকটে গিয়া! দিল দরশন। 
আখড়াশালেতে খেলে মাল সারেও-ধল, 
চারিদিকে পড়েছে পাষাণ জগদ্ধল। 
নিরবধি জাখ ড়া সদাই ঠাট বাট, 
চারিদিকে প'ড়ে আছে পাষাণ মাল কাঠ।” 


এই কয়েকটি পঙ.ক্তির মধ্যে আমর! দেখিতে পাইতেছি 
যে, রাজ্জার আজ্ঞায় কোটাল অর্থাৎ পুলিশ কর্পচারী মঙ্পের 
সন্ধানে বাহির হুইল । এখানে আমর] তৎকালীন আখড়ার 
একটি উম বর্ণনা পাইতেছি । তাহাতে দেখা যায় লেই 
আখড়া কোন জংশেই আধুনিক “দ্বিমভাসিয়াম” অপেক্ষা! মিক্বষ্ 
ছিল না। পাষাণ, গদা, মাল কাঠ, ঠাট-বাট ইত্যাদি বিবিধ 
সরগ্রাম এবং মল্সক্রীড়ার অভাভ আক্ষষঙ্গিক ভ্রব্যগুলিও তথায় 
রহ্য়াছে। তারপরে £ 
“বার দিয়। বসেছে তপতি কর্ণসেন, 
মল্পগুরু আগিয়ে সম্মুখে দেখা! দেন। 
মাল সব আড়ালে দাঁড়াল সারি সারি, 
তাল কিন্বা শাল গাছ তুলনা দিতে নারি ।” 
রাজসভায় মজগুরু সারেও-ঘলের আবির্ভাবের কথ! এ- 
স্থলে সুষ্ঠুভাবে বর্দিত হইয়াছে । গুরু সারেও-ধল রাজ-সমীপে 
অগ্রষর হুইলেন। তাহার শিস্তের] সারি সারি অন্তরালে 
ফাড়াইলেন। শেষের ছুই পঙ্ক্তিতে তাহাদের উন্নত বলিষ্ঠ 
দেহের একটি নিপুণ চিজ কুটিয়! উঠিয়াছে। এখানে গাহা- 
দ্িগকে তাল ও শাল গাছের সছিত. তুলনা! কর! হুইয়াছে।' 
92554959490 
ধারে? 
অনাদিমঙ্গলে “আখ তাপাল1” ও “মালবধ” প্রলার মধ্যে 
আমর! বাঙালী বীরজননীর একটি দুন্বর চির পাই। তাহার 
করেকটি .ছত্র এ স্থলে উদ্ধত না করিয়া] পারিলাদ ন! 





৮৪ প্রবাসী ১৩৫৫ 
“ছেমকালে রঞ্জাবতী করে নিবেদন, ” “হিয়া শতেক ঠেলা যার সঙ্গে করে. খেল! 
লাউসেন কপূরে শিখাইবে রণ। তাঁর হয় জীবন সংশয়, 
সঁপিলাম বাছ' হট তোমার ওই পায়, ধে জন আ্রাকড়ি ধরে * আছাড়ে ধরণী পরে 
সর্ধকালে শুনিয়াছি গুরুর আছে দায়। ডরে কেহ নিকটে না রয়। 

- ঝ্নপ্তা বলে বাছাধন খেল! কর দুর, রঙ ফি ঃ 
মিলায়েছে মল্সগুরু জনান্ত ঠাকুর | ইচ্ছ! হুয় যেই দিনে বনে যায় রাপ সনে 
এক মনে সেবা কর গুরুর চরণ, আগে ধায় জিনিয়া পবনে, ূ 
গুরুভক্তি বিভালাত কে সর্বজন । তাঁড়িয়! হরিণ ধরে কিকাজ ধনুক শরে 


কড়ি থেল] পাশ] খেলা অতি অলক্ষণ, 

পাশ] খেলে হুঃখ পাইল পাব পঞ্চজন |” 

চা সী ঝা ক 

হুচ্ছমান সরণ শিখান হাতে হাতে, 

চলন বুলন গতি উল্লক্ষন পাতে। 

এগোয় পেছোঁয় ধোহে উরুতে চাপড়, 

ছটি হাত বুকেতে গুরুর পায়ে গড়। 

চাকার ভাঙরি প্রায় ঘুরে পায় পায়, 

আশি হাত লাক দিয়ে গড়াগড়ি যায়। 

বিক্রমে বিবিধ প্যাচ শিখে ছুটি ভাই। 

দস্তে চিবাইয়া ভাঙে লোহার কলাই। 

নিঙাড়িয়। সরিষা মাথায় মাখে তেল, 

চাপড়ে ভাঙল লোহার পাঁচ বেল। 

ধঙ্ছকবিস্ঠ! অসিবিদ্ভা ফলক লাঠারি, 

শিখাল অনেক বিভা কছিতে না পারি। 

গজবাজিবিদ্ভা আর রথের চালন!1, 
লাউসেন কপুর্ন ধোঁহার পুরিল বাসন ।” 
এই উদ্ধতাংশে আমরা তখনকার দিনের গুরুভক্তি, কড়ি- 

পাশ] প্রভৃতি খেলার অপকারিতা, নান! প্রকার দৈহিক 
কসরং ও সেগুলির পরীক্ষা! ইত্যাদির নিধু'ত বর্ণনা পাইতেছি। 
প্রথম করেকটি পডক্তিতে দেখি জননী পুজকে গুরুর হস্তে 
সঁপিয় দ্বার কালে তাহাকে গুরুভড্ভি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে- 
ছেন। রামায়ণ মহাভারতে আমর] জান-গুরু ও অস্ত্রশ্থরুর বহু 
বৃস্তান্ত পাইয়াছি ; এখানেও মল্লবিদ্ভা ও রণবিভ। শিক্ষাদাত] 
গুরুর কথা পাওয়া গেল। আমর! দেখিলাম, গুরুর নিকট 
লাউসেন ও কপূর ,মলমুদ্ধ, ধছুবিতা, অশ্ব ও হত্তী চালনা, 
রখচালনা, অসি-ভল্প চালনা প্রভৃতি বিডিআর শঞ্্রবিদ্ভা। শিক্ষা 
ফরিতেছেন । ' 

_ লাউদেন ও কপুরিসেনের শক্তিমভার কথা সেকালে 
দেশের সর্বজই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই ছুই ভাইয়ের 
বীরত্ব-কাহিনীতে মঙ্গলকাব্য পরিপূর্ণ। সেকালে ভাটেরা 
নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে মঙ্গলকাঁব্যের পদগুলি সুর-লয়ে 
গান করিয়া, বাঙালী যুবকদের শক্তিচচ্চায় উৎসাহিত করিত । 
যুুন্দরাম বির্নচিত চত্তীম্লেও আমর! কালকেতুর শক্ষিমভার 
ধাকটি চদংকান় বর্ণনা! পাইতেছি। 


বিতা ছেতু ব্যাধ চিন্তে মনে ।” 
উপরোন্ত কয়েকটি পঙভ্তি হইতে আমর] দেখিতে 
পাইতেছি যে, চণ্তীকাব্যের সময়েও নিয়মিত শঞ্জি-চর্চ! হইত। 
পিতৃপিতামহ্রো বংশধরদের বীরত্বস্থচক কার্য্যে কিরূপ. 
উৎসাহিত করিতেন কালকেতুর জীবনকথাই তাঁহার প্রমাঁণ। 
রাঁঢ-বঙ্গে বরেন্দ্রভূমিতে যখন বাঙালীর বাহুবলে নুতন নুতন 
রাজ্য প্রতিঠিত হয়, তখন হইতে বঙ্গসন্তানেরা বনী-দরি্ব 
নির্বিশেষে আখড়ায় গিয়া শরীর-চ্চ| করিতেন, শঙ্্রবিদ্যা 
শিক্ষ/! কিতেন। বাঙালীর বাহু তখন ছর্বল হয় নাই, 
তাহার হাতে অসি তখন ঝনঝন করিয়া বাঁজিয়া উঠিত। 
তখনকার দিনে বাংলার ঘরে ঘরে বীর-সন্তানদের আবির্ভাব 
হইত। 
মনসামঙ্গলের একস্বলে যুদ্ধে লক্ীন্দর কি ভাবে প্রচণ্কে 
বন্দী করিয়াছিলেন তাহা! বর্ণিত আছে । বাংলার বণিক- 
সন্তানের! যে রণবিদ্যায় পারদর্শাঁ হইতেন, লক্ষীন্দরের কাহিনী 
হইতে আমরা তাহ। জানিতে পারিতেছি। মনসা-ভাঁসানের 
কবি বলিতেছেন £ 
“লক্ষীন্দর যুদ্ধ তবে দিল পাছে থাকি 
ধাইয়। চলিল যুদ্ধে যতেক ধাহকী। 
ভূপতিকে রুষিলেক বন্দুক ভরিয়া, 
প্রচণ্ডের সৈচ্ত মধ্যে চলিল ধাইয়]। 
হাতে অন্ত্র করি সৈল্ত ধাইল"সত্বর, 
ঘোড়ার উপরে চড়ি হাতে ধন্ুুঃশর । 
নানা অস্ত্রে প্রহারিল মুষল মুদগর, 
বিবিয়া প্রচণ্ড সৈন করিল জর্র |” 
বাংলাদেশের বারভূইয়াদের মধ্যে বু বীরের নাম 
আমরা ইতিহাসে পাই। মাহেত্রদেব, লক্ষণমাণিক্য, 
চাদ রায়, প্রতাপ রায়, মুকুন্দ রায়, রামচঞ্জ রায়, সীতারাম 
রায় প্রমুখ তুইয়াদের শৌর্ধ্য-বীর্য্যের কথা ন্ুবিদিত। 
পর্তুগীজ ও আরাকানবাসীর1 ঘখন বাংলাদেশে ভয়ানক 


উৎপাত করিত তখন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত বাংলার 


ভূইয়াদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল । সে সময় ঘহিঃ- 
শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন হিন্দু ও পাঁঠানরা 


পাশীপাশি দীড়াইয়া। রহ লড়াই করিয়াছিল। বাঙালী 


কান্ডিক 


সৈষ্ঠর| সংগ্রামনৈপুণ্যে যে-ফোনও স্বাধীন জাতির সৈজদের 
চেয়ে শ্যুন ছিল না। ভাছ্ত্রীয়ার রাজ! অহ্জমারায়ণ ও 
তংপুত্র মুকুদ্দনারায়ণ শের শাহের পক্ষ লইয়া বহুবার যুদ্ধ 
করেন। তাহাদের বীরত্বে মুগ্ধ হুইয়] শের শাহ, রাজাকে 
প্রচুর জায়গীর দান করেন। মুকুদ্দনারায়ণের সৈলতবাহিনীর 
বাঙালী সড়কিওয়াল। লাঠিয়াল ও তীরন্দাজর। ছিল ওস্তাদ 
যোদ্ধা । & সকল লাঠিয়াল, সড়কিওয়াল! ও তীরন্দাজের! 
অনেক সময়েই বন্দুকধারীদিগকে পরাস্ত করিত। 

ভূ'ইয়াদের রাজত্বকালে লাঠি বা তলোয়ারের জোরে 
বাঙালীরা ছর্দান্ত, দন্যুদিগকে শায়েন্তা করিত । মেনারাম 
ও ধনারামের অনেক বীরত্বের কাহিনী শুনিতে পাওয়া 
যায়। মেনারাঁম তৎকালীন বাঙালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় 
বীর ছিলেন। রাজ! সীতারাম রায় তাহাদের আদর করিয়! 
“মেনাহাতী' ও “হাঁমলাবাঁঘ” বলিয়! ডভাকিতেন। হুর্গাদাস 
সেন মহাশয় তদ্রচিত 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থের 
এক স্থানে মেনারাঁমের বীরত্ব প্রসঙ্গে লিখিয়াঁছেন £__ 

“ডুমরাই পরগণার মৃত্যুপ্তয় মৈআঅ নামে এক কুলীন ব্রান্থাগ 
বাদ করিতেন। মৈত্রপত্তীর সৌন্দর্যের প্রশংস। শুনিয়! 
ছুব্বভের! তাহাকে হরণ করিতে যায়। ম্বৃত্যু্জয় তাহার সন্ধান 
পাইয়া সীতারামের এলাকায় পলায়ন করিলেন। হুরতের] 
ভূষণায় প্রবেশ করিয়া মৈত্রপত্বীকে হরণ করিল। মৈআ্র গিয়] 
সীতারামের নিকট ধরন! দ্রিলেন। সীতারাম আহার করিতে 
যাইতেছিলেন, তিনি অমনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মৈত্রপত্বী 
উদ্ধার ন| হওয়া! পর্ধ্যস্ত তিনন অন্নঙ্গল গ্রহণ করিবেন না। 
মেনা ধন! অতি অন্ত সৈল্ত লইয়] গিয়া পথিমধ্যেই অপহারক- 
গণকে বিনাশ করিল। নিহত পামরদিগের সুগার! মুগুমাল! 
গাধিয়া মেনারাম ও ধনারাম গলায় পরিল4 রাজি তৃতীয় 
প্রহরের সময় মৈন্রপত্থীকে লইয়া মেনা-ধনা মহম্মদনগরে 
প্রত্যাগমন তরিল। মেনা-ধনা মুগ্মাল| পরিয়া সসৈভে 
জয় সীতারাঁম' বলিয়! নৃত্য কর্সিতে লাগিল ।” 

মেনা-ধনার অধীনে সে সময় পচিশ হাজার হিন্দু ও আট 
হাজার মুসলমান সৈভ ছিল। এ সকল সৈজের মধ্যে বাঙালী 
্রাহ্মণ, কায়স্থ, চখ্খাল, জেলে, ভোলা, মাহিয্য ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের পাঠান প্রসৃতি প্রায় সকল জাতির লোক ছিল। 
তাহাদের মধো কোনরূপ সাম্প্রদায়িক তেদবুদ্ধি ছিল ন|। 
সকলেই রাজ! সীতারামের জন্ত প্রাণপণ করিয়া লড়াই 
করিত। সিরাঁজদ্কৌল1! ও মীরকাসিম, যে-সকল বাঙালী 





সৈভ লইয়া ইংরেজদ্বিগের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন, 


তাহাদের বীরত্ব-কাহিনী আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উত্দবল 
হইয়া জাছে। স্তামহুদ্দর, মোনাহাতী, মধুরায়, মোহনলাল 
প্রভৃতি বাঙালী সেনাপতিদ্িগের  শৌরধ্য-বীর্ধ্যের 
কখা বাঙালী জাতি কখনো! বিশ্বত হুইবে না। ইংরেক 


সেকালে বাঙালীর শক্তিচর্চ্চা 


৮৫ 





দ্বিগের সৈজ্ভবাহিনীর যধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙালী 
যোদ্ধা! ছিল। 

বাঙালী সৈভেরা যুন্ধক্ষেতরে কিরপ অপরাজেয় ছিল তাহার 
কিঞিং নমুনা! আমর] “বৃহ বঙ্গে'র ভূমিক| হইতে এন্বলে উদ্ধত 
করিয়! দিলাম, :_-“ইও্ডয়ান জারজালের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশপ 
হবার লিখিয়াছেন- যে মুষ্টিমেয় সৈভ লইয়] লর্ড ক্লাইভ এর়প 
আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই 
বাঙালী ছিল-]1196 11619 21000 চা) ম1)10) 01159 
910 5001) ৮7000619 89 191১0001191] 17010 
880£81------৮ ১৮৭২ শ্ীষ্াকে এতিহাসিক বণ্টন লিখিয়া- 
ছিলেন-__“বাঙালীর] বহু রণক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়াছে যে তাহার! 
সাহসিকতায় যুরোপীয় সৈদের অপেক্ষা কোন অংশে শ্যুন 
নহে ।” ওয়াল্টার হামিপ্টন লিখিয়াছেন__“আমাদের ভারতীয় 
ুদ্ধপমুহের ইতিহাসের আদিপর্ধবে আমাদের বছ সেনাবাহিনী 
প্রধানতঃ বাঙালী সৈশ্তদের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধে 
তাহার! ঘথে& সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।” 

তখনকার দিনে অর্থের দ্বার] সকল সময়ে জমিদারী ক্রয় 
করা যাইত না । নবাব-সরকার বা স্বাধীন ভূঁইয়াদের দরবারে 
চাকুরী কিম্বা ডাকাতি এই ছুইটি উপায়ে সহঞ্জে জমিদারীর 
মালিক হুওয়। যাইত। বাংলার জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই 
শেষোজ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । ডাকাত-সর্দার 
বেষঈমাধব রায়ের অনেক বীরত্ব ও ছুঃসাহসের কাহিনী 
শুনিততি পাওয়া যাঁয়। সংস্কত ভাষায় দখল থাকায় 
সকলে বেণীমাধবকে “পণ্ডিত ডাঁকাত” বলিয়া ডাঁকিতেন। 
কথিত আছে তাহার আীকে ছব্জের| চুরি করায় তিনি 
সংসারের উপর বিন্বপ হুইয়াা উঠেন এবং শেষে ডাঁকাতি 
আরম্ভ করেন। তিনি উত্তরবঙ্গে চলন বিল” নামক একটি 
বিলের মধ্যে এক দ্বীপে আশ্রয় লইয়া! একটি ডাকাতের 
দল গঠন করেন। সেখানে তিনি একটি কালীমুর্ধি স্থাপন 
করিয়াছিলেন । বিভি্ন স্থান হুইতে হুত্ব্তদের ধরিয়! 
আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলি দিয়! ম্বতদেহগুলিকে 
তিনি চলনবিলের মধ্যে ফেলিয়! দিতেন । হিন্দুরা আঞ্গিও এ 
স্থানটিকে পঞ্ডিত ভাকাতের ভিটে এবং মুসলমানেরা শয়তানের 
ভিটে বলে। বেণীমাধবের ভয়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেই 
সন্্স্ত থাকিত। .তাহার ভাকাতদ্লকে দমন করিতে পিয়! 
বাদশাহী ফোক হয়রান হুইয়। পড়িয়াছিল। 

বেধী রায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি পতিত 
ছিচ্ছুদের আশ্রয় দিয়! ম্বধর্টে টানিয়! আনিতেন। যাহার! 
বিপদে পড়িয়! ধর্থাস্তর গ্রহণ করিত, তাহাদের তিনি সাদরে 
গ্রহণ কণ্মতেন। তাহার দলে বহু পতিত হিন্দু ও মুসলমান 


'আশ্রয় পাইয়াছিল। সফল বর্ণের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল। 


কথিত আছে যে, তখনকার দিনে আসাম প্রদেশে বর্থাত্বরিতক 


৬ 


গ্রযালী 


১৩৫৫ 





দের এক অভিনব উপায়ে পুনরায় হিন্ছুধর্ট্বে দীক্ষিত কর! 
হইত । ছূর্গাদাস লিখিতেছেম-_-“জসামে ত্রান্থণ ও রাজবংঙগী 
ভি্ব হিন্দুর অন্ত বিভাগ নাই । এন্ড তথায় তিন্ধম্থীদিগকে 
হিন্ুধর্থে দীক্ষিত করিবার প্রথ] বরাবর প্রচলিত আছে। 
এখানে কিনধন্মীর লোকদিগকে হিচ্ছু করিবার স্ীতি এই যে, 
ব্রাহ্মণ কিন্বা অধিকারীর উপদেশমত তক্ত কয়েকবার “হরি- 
বোল" 'হরিবোল” বলিয়া গোবর-জলে গান করে। তারপর 
মাটিতে পড়িয়া . দেববিশ্রহ প্রণাম করিয়! নির্াল্য মাথায় 
লইয়! দ্রেবতার প্রসাদ ও চরণাম্বত সেবন করিলেই বিশুদ্ধ 
হিন্দু অর্থাং রাজবংশী হ্য়।” বলা বাছল্, বেমী রায়ও এই 
পন্থা অবলম্বন কিয়! অনেক শ্ববর্শচ্যুত হিন্দুকে উদ্ধার করিয়!- 
ছিলেন। 

বাঙালীর শারীরিক বল ও অস্ত্রচালনায় বাহার কথা 
বলিয়াছি। এবার বাঙালীর! কামান দাগিতে ও জাহাজ 
চালাইতে কিরূপ দক্ষ ছিল সেই সন্বদ্ধে ছই চারিটি কথা 
ঘলিব। সেকালে প্রত্যেক বড় বড় ভূইয়ারই হুগমধ্যে প্রচুর 
দেশী কামান রাখ] হুইত। এ্রীপুর, ঢাকা, মুশ্শিদাবাদ, 
বিঙুপুত্ প্রভৃতি স্থানে কামান নির্্মাপের বিরাট কারখানা 
ছিল। সাগরদীপ, জ্বাহাজধাঁটা, ধুমঘাট, চস্ষপ্রী, ছুধলা, 
গ্রপুর প্রভৃতি স্থানে জাহান .তৈয়ারী ও মেরামত হুইত। 
সঙ্গীপে নৌশক্তির একটি বড় আভা ছিল। মোগলেরা 
মৌয়ারা পোষণের জবন্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র জায়গীর রাখিতেন। 
ঢাক! সমস্ত বাংলার নৌয়ারার প্রধান কেন্ত্র ছিল। ঢাক৷ 
ছাড়া হুগলী, যশোহর প্রস্তৃতি স্থানেও নৌনির্াণ চলিত | 
গৌড়, সগ্ডখ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বড় বড় বন্দরও ছিল। 
সেই সকল বন্দরে বহু বাঙালী নৌয়ারার নান! সেরেস্তার 
দক্ষতার সহিত কান্ত কগিতেন। 

ভূইয়ারা আবার নানা আকারের নৌয়ার] রাখিতেন। 


কার্ড,স, কোশা, জবা, ড্রাব, পরিন্দা, বালাম, ঝাগ্ডার প্রস্ৃতি. 


ধড় বড় নৌকা! ও জাহাজ সর্বদ! প্রস্তত রাখিতেন। লক্ষণ- 
মাণিক্যের রান্বত্বকালে আরাকানের মগের! প্রায়ই বঙ্গোপ- 
সাগরের ধারে ধারে জুঠতরাক্গ করিতে জসিত। লক্ষণ- 
মাশিক্যকে তাহাদের সহিত বহুবার জলপথে লড়াই করিতে 
হুইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের নুযোগ্য সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী 
এবং সুরধ্যকান্তের বীরত্বের কাছিনীও কুবিদ্দিত 4 

সেকালে বাংলাদেশে বিভাচচ্চা অপেক্ষা দৈছিক শক্তিচচ্চার 
মূল্য কম ছিলনা । কথিত আছে যে, সাতোড়ের নাবালক 
রাজ! রাজেভ্রনারায়ণকে সকল রকম শক্তিচ্চায় পারদর্শী 
করিবার জন্ত দেওয়ান গোকুলচন্ত্র প্রাণপণ চে! করিতেন 
তিনি রাজপুঅকে অগ্রচর্চান্ব দুষক্ষ করিবার তার সেনাপতি 


ফামতার খর উপর অর্পণ করেন। ফামতার রাপুে অতি-' 


শয় হত্বের সহ্তি শিক্ষা দিতে থাকেন । ফলে তিনি অল্পকাল- 


মধ্যেই কুত্তি, অস্রচালন! ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শা হইয়া 
উঠেন। ভুইয়াদের রাজত্বের এফশত দেড়শত বৎসর পরেও 
বাঙালীদের মধ্যে কুত্তিচর্চ! কিরূপ হইত তাহার একটু নুন! 
আষর] জীযুক্ত ব্রজেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্কলিত “সংবাদপনে 
সেকালের কথা? হইতে এস্থলে উদ্ধত করিয়া দিলাম ।--. 
“১৯ অগ্রহায়ণ. ১২৪৩, প্রযুক্ত দর্পন প্রকাশক মহাশয় 
সম্দীপেযু। বিহিত বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং | সংগ্রতি 
শহর কলিকাতার সন্মিহিত ৬তাগীরর্থার পশ্চিম তীরবর্তী 
বালি নামক গ্রামে অভিনব জনৈক কৃস্তি্গীর মছশচজ 
চট্টোপাধ্যায় নামক বাহার তোজনের বৃত্তান্ত ইহার পূর্বে 
শ্রাবণ মাসীয় চক্জিক। ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র প্রভৃতিতে উত্তমরূপে 


- প্রকটিত হুইয়াছিল। তিনি যেরূপ এ কুস্তিগীর বিভাঁয় নিপুণ 


হইয়াছেন তথিত্তর বর্ণন বাহুল্য যে ঠিক কিন্তু এতদ্রপ বলবান 
গুধজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্বাসাধারণকে বিশেষ এ সকল বিষ্ভাতে 
দুপগ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবস্ত বর্তব্য। অন্মদাদির 
বোধ হয় যে এত প্রদেশস্থ অতি বিখ্যাত রাধাগোয়ালা ও 
তাহার পুত্রদ্ধয় এবং আর আর বিলক্ষণ বলবান ও ধা্থার! 
এমত কুস্তিঈীর কার্ধ্যে প্রক্কত দক্ষ এমত ব্যক্জিদিগকেও তিমি 
সম্পূর্ণ্ূপে পর1তব করিয়া ছুই তিন বৎসর পর্ধ্যস্ত শিক্ষা দিতে 
পারেন এবং যেকল কর বিধেয় তাহ! তিনি প্রক্ষ্টব্পে অবগত 
আছেন । এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিভা শিক্ষা করিতে অথব! 
এতঘ্িষয়ে ফোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থন| রাখেন তবে 
তিনি এ নবীন কুদ্ধিন্নীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবস্ঠ তাবদ্ধ্তাস্তাব- 
গত হইতে পারিবেন। এবং এতমহ্থানগরস্থ তাবদৈষ্বর্্যশালী 
মহাশয়দিগের অন্মাদির বিনয়পূর্ববক নিবেদন এই যে কোন 
মহাশয় শ্বীয়ৎ বহিষ্বারের সমূ্বলিষ্ঠ ও কুত্তিষ্ীর ব্যক্তিদিগকে 
ঘ্বারপালের কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যভপি তাহারদিগের 
দ্বারা এ পূর্বোক্ত নবীন কুস্তি্গর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরীক্ষ! লইতে মনস্থ করেন তবে অন্ুগ্রহপূর্বক এ বালি 
গ্রামের দক্ষিণ পল্লীস্থ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট লিপি প্রেরণ 
করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া এঁ কৃত্তিসীর মহাবল 
পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব । অতএব 
ছে অম্পা্ক মহাশয় আপনি অন্ুপ্রপূর্ধবক এই বার্ড] ঘর্পণে 
অর্পণ কত্রিয়া বাধিত করিবেন। ইতি-_কন্তচিৎ বালি নিবাসী 
ঘিজাদিসসূহ্‌ জঙ্জন গণনাং ৷” 

. সেকালে বাংলাদেশে বীরাঙ্নার অভাব ছিল না। এক 
সময় রানী ভবশঙরীর ভায় মন্ধীয়সী মহিলা! এই বাংলাদেশেই 
জন্মগ্রহণ . কহিয়াছিলেন। ভবশঙ্বরী পুরুষদিগের ন্যায় বীতি্ত 
শক্িচর্চা ও ফুদ্ধবিস্ভার অনুশীলন করিতেদ। তিনি অসি- 
ক্রীড়া করিতেন, ভল্ল ও তীর ছু'ড়িতেন এবং অস্বারোহণে দুদক্ষ 
ছিলেম। বাংলার এই বীরাঙ্গনা! পাঠাঁদ সেনাপতি ওলমানেন্র 


সেকালে বাঁঙার্লীর শক্তিচর্চা 





লহিত সন্দুখযুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশ করেন তাহাতে রাজা 
মানসিংহ খুঙী হুয়া ষাহাকে নানা উপঢৌকনাদি প্রদান 
করেন । . 

তখনকার দিনে বাংলাদেশে সাধারণ গৃহস্থের দেয়েরাও 
শক্তিচর্চা করিতেন । ঠাহারা যে জাখড়ায় গিয়! লাঠি-খেল! 
অসিক্রীড়া ভল্ল ও তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি শিখিতেন তাহার 
যথেষ্ট ন্দির আছে। আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কৌতুহল 
নিবারণার্থে সংবাদপন্তে সেকালের কথা” হইতে কয়েক পংক্তি 
এম্বলে উদ্ধত ফরিয়! দিলাম ।__-২৬ চৈত্র, ১২৩৩। কুস্তি 
জড়াই। সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাট! নিবাসী প্রীল শ্রীযুক্ত 
দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাদীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে 
বালিকা! প্রভৃতির মন্মুদ্ধ' হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রন্ 
বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি ছুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া 
থাকে। বিশেষতঃ বালিকাপ্িগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে ন! 
আহ্লাদিত হন? কিন্ত যত লোক সেখানে কুপ্তি করিতে 
জাইসে তাহার! পরাজয় হইলে গুগোল করিবার উত্তোগ 
করে; কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেছ কোন 
বিবাদ করিতে পারে না।” 

সেকালের বাংলার মেয়ের! যে কিরূপ সাহুসী ও প্রত্যুৎ- 
পন্রমতিত্বসম্পন্ন ছিলেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ “সংবাদ পত্রে 
সেকালের কথা” হইতে একটি ঘটনা! উল্লেখ করিতেছি__ রী 


লোকের সাহুস। কলিকাতা পূর্বব-দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী 
জয়নগরের নিকট চৌরমহল নামে এক স্থান জাছে সেখানে 
অধিক লোকের বসতি নাই, ফেবল জতিশয়.বন এবং ব্যাহ- 
ভীতিও অতিশয় | এক গৃহস্থের জী নব প্রচ্থতা, তাহার স্বামী, 
প্রাতকালে কর্ণাস্তরে গেলে এ জী আপন গৃহ্বর পিড়াতে জঙ্গি 
করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। এক 
প্রহরের সময় এক ব্যাঞ্জ আসিয়! এ গৃহ প্রবেশের উদ্ভোগে 
গৃছের চতুদ্ধিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল । এ স্ত্রীলোক ব্যান্ত্রের 
এ সকল উদ্ভোগ দেখিয়া নানারূপ ভাবিতে বিশেষতঃ এ সময় 
যদি আপন স্বামী আসে তবে তাহাকে এই ব্যান তক্ষণ 
করিবে এই রূপ নান] চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যান কোন 
দিগে দ্বার ন| পাইয়া লক্ষ দিয়া পিড়ার চালে উঠিয়া চালের 
খড় উছাইয়! যংকিঞ্চিং দ্বার করিয়া! মুখ দিল । কিন্তু মুখ প্রবেশ 
হুইল না। পরে পশ্চাতের ছুই পা ও লাঙল অথ দিল এই 
সময় এ স্ত্রী জীবন আশ] ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ গত 
নিবারক কাথার এক ভাগে অগ্নি প্রত্থলিত করিয়া অল্পে অল্পে 
ব্যাঘ্বের মার্গেতে ধবরিল | তখন ব্যান ব্যস্ত হুইয়৷ পুনরুখানের 
চেষ্ট। করিতে লাগিল কিন্তু দশ জানা শরীর নিরালম্বনে 
দোছুল্যমান হুওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়- 
কালীন গর্নছুল্য বার বার বৃহৎ শব্ব করিতে লাগিল ইহাতে 
গ্রামস্থ লোকের! ভীত হইয়া স্ব খ্ব গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহ 





কুলা্দি তা প্রাফ্লোফো ন কোহথ লিঃ 
* লোক ৪ ৪ : 
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মধ্যে থাফিল। এ ভ্্রীক্রমে ক্রমে গৃহ দাহ না হয় ফেবল 
ব্যাজ দগ্ধ হয়-এইকপ অগ্রি ঘ্বালাইতে লাঁগিল। কিছুকাল 
পরে ব্যা্র নিঃশষ হুইয়] প্রীণত্য'গ করিল ছুই ঘন্টা পরে 
গ্রামস্থলোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া চতুদ্ধিকে অবলোকন 
ফরিয়। পাচ সাত দশ জন একজ হইয়া ক্রমে ক্রমে এ স্থানে 
আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় এ স্ত্রীর শ্বামীও আইল 
পরে ব্যা্রকে চাল হইতে নামাইয়! দুরে নিক্ষেপ করিল।” 
সমাচার দর্পণ, ২র] মার্চ, ১৮২২। 

শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল সঙ্কলিত “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! 
ও অন্তান্ড প্রসঙ্গ” শীর্ধক পুত্তকে শতাবিক বংসর পূর্বেকার 
বাঙালীদের সাহস ও বীরত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাই- 

“পঞ্চাশ বংসর পূর্বে বাঙালীর! এত হূর্ববল ছিল না, রক্ত- 
পাত দেখিলে তাহাদের মৃঙ্ছা হইত না, শক্রর নাম শুনিলে 
আতঙ্ক উপস্থিত হইত না, গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম-চচ্চার 
স্থান ছিল, গ্রামে গ্রাষে একজন বিখ্যাত সর্দার ছিল, 
ভত্রলোকের! পালোয়ান আখ্যা গ্রহণ করিতে লঙ্গিত হইত 
না। কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত ও মাথ! ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং 
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শিশুপালনের মম্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভন্মাবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববা্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বির 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাজ 


টনিকটি প্রতোর শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিয়জিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £_ শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, ছুধ তোলা. 
পেট ফাপা, কোকা সি, রজ্পশুণ্ততা, রুগতা, ব্রফকাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 








একা 


লিষ্টার এট্টিসেপটিকস্‌ * কলিকাতা ; 


হম্তপদ অগ্্রাথাত দ্বার] ক্ষত-বিক্ষত হওয়া লোকের নিকট 
তত গুরুতর বিষয় বলিয়া বোধ হইত না। প্রতি রানে ভর্র 
অতব্র সকলে একত্রিত হইয়া লাঠি, তরবার, বঙ্গম প্রস্তৃতি 
খেল! শিখিত। দশ জন একত্রিত হইলে কেবল এ গঞ্জ এ কথ! 
হুইত। সকলের গৃহে ছুই চারখানি তরবার, দশ-বার-গাছা 
বঙ্পম থাকিত, বাড়ীর একজন ন! একজন লাঠি তলোয়ার বা 
বঙ্গম খেলিতে জানিতেন ৷ ইংরেজদিগের কঠোর শাসনে এ 
দেশের সে ভাব অন্তথিত হইয়াছে কিন্তু তখন সমাজে 
যে জীবনী-শক্তি ছিল সেটা সেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে”__ 
অস্বত বাঙ্গার পত্রিকা, ৫ ডিসেম্বর ১৮৭২। 


ইদানীং আমরা রাষ্্ীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছি। এ 


* অধিকার রক্ষা করিতে হইলে যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের 


বিশেষত।বে অবহিত হওয়া প্রয়োঞ্জন শক্তিচচ্চ৷ তাহাদের 
অন্ততম। দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিতে শক্তিমান 
ন1! হইলে আমর! পৃথিবীর অন্তান্ পরাক্রমশালী জাঁতিসমূহের 
সহিত প্রতিদ্ব্িতাঁয় পিছু হটিয়। যাইব | আঘাদের সর্বদাই 
মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা পাওয়া যত কঠিন, তাহা 
রক্ষা কর! ততোধিক চরহ । 








গুর্ণাঙ্গ টানিক 


চৈতন্যপূর্ব যুগের বৈষ্ণব কাব্য-কথা 
প্রীরবীন চৌধুরী 


(১) 

সাহিত্যের ইতিহাস ধার! পড়েন, এট! তাদের চোখে 
পড়বেই যে, প্রাচীন আমলে পৃথিবীর প্রায় সবকয়ট দেশেই ধর্ম 
ও সাহিত্য যমজ ভাই-বোঁনের মত একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। 
পেরিক্লীস যুগের গ্রীক কাব্য-নাটক, প্রাচীন ভারতের বৈদিক 
নাহিতা, প্রাকৃ-চতুর্দশ শতকের ইংরেজী কাব্য-কথা কোথাও 
এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। জাপানী সাহ্ত্যও গড়ে উঠেছিল 
একদিন সিণ্টে! ধর্মকে কেন্দ্র করে । পাল, সেন ও ঠৈতভতপূর্ব্ব 
যুগের আমাদের প্রাচীন বাংলা-সাছিতোর ভিত্তিও তৈরী হ'ল 
সহজযান বৌদ্ধ, হিশ্দু আর আর্ধা, অনার্ধা মিশ্রণে উদ্ভূত যত 
লৌকিক হবদেবীদের ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে । চর্যা! ও বৌদ্ব- 
দোহাঁবলীতে সহজযান মতের ছাপ, অনার্য চরিত্রের মঞ্জল- 
কাবাগুলিতে সেই চশ্তী-মনস! ঠাঁকরুণদের বিবাদ বিসংবাঁদ, 
বর্ধ-ঠাকুরের মাহাত্ব-_লৌকিক দেবতাদের কত কীণ্ডি, কত 
কাহিনী লিপিবদ্ধ । আর সমুত্রবৎ হিন্দুধর্্দকে নিয়ে যেসব ছড়া, 
গাথা, কাবা, পুরাণ লেখা হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা সমুগের 
ঢেউয়ের মত বললেও অতুক্তি হবে না । 


বিশাল জট-মাথ! বটগাছকে কে করে ধীরে ধীরে যেমন 
পাখীদের নীড়ের রচনা চলে, পুরাঁকাঁলে ধর্মকে অবলম্বন 
করে তেমনি গড়ে উঠেছিল সাহিত্য । ধর্মের আলবাল থেকে 
রস আকর্ষণ করে আশ্রম-সহ্কাঁরের মত সে লাভ করেছিল 
চ্যমত্রী। এর কারণটাঁও সোক্ক।। সে যুগট! ছিল বর্ণের 
যুগ, সযাজের মুখ্য চেতনা ছিল ধর্-চেতন] । ম্ৃতরাঁং সে 
আমলের কাব্য-কলা হ'ল ধর্পমুখী । 

একথা সকলেই মানেন যে, যা আমি ভাবি, অনুভব করি, 
তারই রূপায়ণ আমার কাঁব্যে আমার সাহিতো । আবার 
আমার কথ] হচ্ছে, আমার সময়ের কথ।, আমার দেশের 
কথ।_স্থান' ও কাল হতে আমি বিচ্ছিন্ন নই। সুতরাং 
সাহিত্যের সঙ্গে সমান্জের যোগ মাঁয়ের সঙ্গে ছেলের যোৌগের ' 
মত, একেবারে নাড়ীতে নাঁড়ীতে । আর সেকালের সাহিত্য- 
বাসর তাই জাকিয়ে বসেছে__ধর্ন্ম। 

ঠিক এই কারণে জয়দেবের গ্ীত-গোবিদ্দের সময় জেনেও 
যর্দি কেউ মনে করেন যে, পঞ্চদশ শতক-পূর্বব প্রাচীন বাংলায় 
বৈষ্ণব বর ছিল না, তবে আমর! তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে 





ন তু 


রি ৰ 


মার নেখা 


এ অনেক গল্প, কবিতা, হাসির কবিতা 
ও রসরচনা একত্র করে এইমাত্র বেরুলো। বাংল! 
ভাষায় এই ধরণের “ওম্নিবাস বই এই প্রথম। 
বিচিত্র রসের লেখা_ বিখ্যাত শিল্পী শৈলবাবুর 
কানে বিচিত্রিত_ প্রচুর হাসি আর আনন্দের 
পরিবেশ। লেখার সংখ্যা সবশ্থদ্ধ চুয়াত্তর-এর কোনে 
লেখাই লেখকের আগের বইয়ের সংকলিত নয়-- 
] খ্স্থাকারে এই প্রথম প্রকাশ । অজন্র ছবি, (মোট 
/| উ€ধানা ), শোভন সাজসজ্জায় বিপুল 'আয়তনের 
স্‌ বই-_দাম মাত্র সাড়ে চার টাক! । 


উ কর্মার গু & শন্কর 





[ষ্দ ভু ভ্ু ন্বভ্ভীল্ল 


বন্ধু ঢেন। 
৮ দায়! 


আহারে-বিহারেই বন্ধুর পরিচয়, বন্ধুত্বের মানা 
কেউ কেউ বলেন । আবার কারো! কারো মতে, হাড়ে 
হাড়েই নাকি চেনা যায় বন্ধুদের। মোটের উপর 
বন্ধুর পথ সর্বদাই বন্ধুর_-যেমন মজার তেমনিই 
মজানোর ; শিবরামবাবু এই বইয়ে ইস্থলের থেকে 
সাহিত্যকুলের_তার সব রকমের বন্ধুর গল্পই 
বলেছেন-_-তার মধো বাঙ্জা-মহারাজা, রাজ্হস্তী, 
মিস্ত্রিমজুর, 0410]1/কারখানার কারিগর, বীমার 
দালাল, পকেটমাঁর কেউ বাদ নেই । ছোটদের জন্তে 
বইটি লেখা হলেও, হাসতে মানা না থাকলে বড়দের 
পড়তে কোনো বাধা নেই । দাম দেড় টাকা মাত্র । 


বোষ লেন, কলিকাতা-_-& 





৯৬ 











পারব ন।। সাহিত্য যদি সমাজ-বৃক্ষের অম্বত-ফল হয়, তবে 
চৈতঙ্জের আঁগে বৈষব সাহিত্যের রচনা হয়ে থাকলে, মানতেই 
হবে বাংলার সমাজ-নদীতে তখন বৈষণবতার প্রবাহ ছিলই। 
আজকের মত লাখ লাঁখ মন্দির না উঠলেও, সেকালের সমাজ- 
চত্বরে শানবাধ।নে! ছু-চারটে কৃফ্-মন্দির দেখ যেতই। 
আর আসলে হয়েও ছিল তাই । সেদিনের ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যের 
বেশ মোটা একট| অংশ রাধাকৃফ্ের লীলা-কীণ্ডনে মুখরিত 
হয়েছে । কিন্তু কণলীল] বাংলার মাটিতে এল কি তাবে, 
ছড়াল দেশের নগরে পল্লীতে- দিগস্তঙ্গিত প্রান্তরে, উঠল 
একে একে তা'র দেবায়তন, এসব কথ! না! জানলে এ শ্রেণীর 
সাহিতা-রচনর হেত বোঝ। যাবে না। আগে আমরা তাই 
কললীলার একট। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তার পর বৈষণব- 
লেখার ছোট এক ফিরিন্তি দেব। 
(২) 
সকলেই জাপেন উত্তর-ভারতেই বৈষ্ণবদের তীর্থ চথুরা, 
বন্দাবন। প্লাধাক্ফের যত লীলা ওখানকাপই যমুনাতটে, 
যমুনা-জলে, পর্বতের পাদদেশে, অরণ্যে । একথা] জানেন 
বলেই তার! মনে করেন, বৈষব-ধর্ম্মের উদ্ভবও বুঝি এ ভূখণ্ডে 
কিন্তু উত্ত ধর্ট্মের উৎস বোধ হয়,ওখানে নয় । পক্সপুরাণে নারদ- 
খাষির কাছে যুবতী ভক্তি বলছেন যে, দ্র/বিড়েই তার জন্ম। 
মহারাধ্র, গুর্জর প্রভৃতি দেশ ঘুরে তিনি ক্ষীণা ও খণ্ডিতাঙ্গী 
হয়েছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের ভূমি ম্পর্শমাত্র ফিরে পেলেন 
আবার নবযৌবন। ভাগবত লেখারও আগে দাক্ষিণাত্যে 
আলওয়ার সম্প্রদাক্ বৈষণবদ্দের মতই জানমার্গ ছেড়ে প্রপত্তিমার্গ 
আশ্রয় করেছিলেন । তাপ] নামগাঁন করতেন, নায়িকাভাবে 
মধুর ভাবের উপাসনা! করতেন আর উপাসনাকালে দেহে 
তাদের সাত্তিক ভাবের উদ্মেষ হ'ত। তামিল ভাষায় যে সব 
কবিতা এদের রয়েছে, বৈষণব-কাঁব্যের তার] নিকট-আত্মীয়। 
ভাগবতও বোধ হয় ওখানেই লেখ] হয়ে থাকবে । দক্ষিণা- 
পথের নদী-গিরি-বনের, যে স্প& ছবি ওতে রয়েছে, তাতে 
একথা ই মনে হয়। ভাগবত সম্পর্কে কারকুহার সাঁহেবেরও 


নফল বিয়া কলিকাভার দরে বই কিনুন 


বে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্শ্রস্থ, 
ভ্রমণকাহিনী, ব্যবসায় বাঁশিজা, চিকিৎসা! ও আইনের পুস্তকাদি, স্কুল- 
কলেজের ও উপহারের জন্ত ষে কোনও ভাষায়'দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল 
পুস্তক আমরা স্যর কলিকাতার দরে সত্বরর সরবরাহ করিয়া থাকি। 
লিখিলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য নানাবিধ নুতন নূতন পুস্তকের সন্ধান 
বিনামুলো দিই। অর্ডারের সহিত মূলোর অর্জাংশ দিলেই সমন্ত পুস্তক 
ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় । প্যাকিং, সরবরাহ ও ভাকমাগুল শ্বতন্ত্র। লিখুন £ 


কু পানলিষিটি সোসাইটা অব ইন্ডিয়া 
(পাগ্্িকেশন এগ বুক-সেলিং ডিপার্টমেন্ট) " 
১৪৬নং আমহাষ্ট ছ্রীট, কলিকাতা --৯ 





প্রবাসী 


পাশাপাশি স্পশিপাস্পাস্পন্পাস্পিসিপাসিপা্পাস্পিস্পিস্পাসপাসিপাস্াসিলাসি পাখি 


১৩৩৫৫ 





পপস্পিসিপাসিপাস্পিসিপাসিাসি৫ছি 


এই মত। (অধ্যাপক খগেশ্্রনাথ মিত্র প্রীক্কবিজয় গ্রন্থের 
ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন )। মোট 
কথা, যেখানেই এ ভক্তিধর্ট্বের উদ্ভব হোক, বিদ্ব্যের দক্ষিণ- 
পারের পূর্ব-পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দেশেই হোক ব! 
উত্তরের গল্গা-যম়ুনা-সরশ্বতীর সমতলখণ্ডেই হোক, বাংলায় তা 
এসেছে আর্ধ্যাবর্ত থেকে । পঞ্চোপাসক আর্য্যের! যেদিন পা 
দিলেন এদেশে__-শৈব, শাঞ্জ, সৌর, গাঁপপত্য বর্দ্মতের মত 
বৈষ্ণবতাও এল বাংলায় । 

আর্ষেরা কবে প্রথম আমাদের বাংলার পলিমাঁটিতে 
এলেন ঘর বাধতে, তা ঠিক বল! যায় না৷ । অধ্যাপক সুকুমার 
সেন লিখেছেন, “কোন্‌ সময় থেকে বাংলাদেশে আর্যদের 
বসতি আরম্ভ হয়, 'ত| ঠিক করে বল! শক্ত। তবে মৌর্ধ্য 
সম্রাটদের শাসনকালে অর্থাৎ গ্রষ্পুর্বব তৃতীয়-চতুর্থ শতাবীতে 
যে অন্ততঃ উত্তরবঙ্গে আর্ধ্যদের উপনিবেশ ছিল তার নিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়া গেছে ।” (প্রাচীন বাংল। ও বাঙালী ) । গ্র্তীয় 
চতুর্থ শতকে যে বৈষব-ধর্ম্ম বঙ্গসমাজে প্রতিষিত ছিল, তা 
বোবা! যায় এ শতাবীর শিলালিপি থেকে । বাঁকুড়া জেলার 
শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপিতে দেখি, পুক্ষরগড়-অধিপতি চক্জবর্্ঘ 
নিজেকে চতক্রস্বামীর (বিষুর ) দাসাহুদাস বলছেন। তার পর 
গুপ্ত আমলেও বৈষবতার জ্বয়ডস্কা বেজেছে। পরম-ভাগবত 
গুপ্ত সম্রাটর| বাংলার দেবায়তনে অনেকগুলি বিষুণ-মন্দির 
যোগ করেছেন । কিন্ত এ আমল পর্য্যন্ত চলেছে যেন শিবহীন 
যজ্ঞ । যে কৃষককে কেন্ত্র করে পরবর্তী কালে বৈষণব বর্ট্মের 
বিস্তার হ'ল আকাঁশের মত--আর যে আকাশের নীল চন্দ্রা 
তপ ধিরে অসংখ্য নক্ষত্রের মত ফুটল অসংখ্য কবিতা, গ্রী্তীয় 
পঞ্চ শতক পর্য্যন্ত সে কৃষ্ণের পুজ। হয় নি বৈব দেউলে, 
চাদোয়ার নীচে কথকতা চলে নি তার লীলা-কাহিনীর । 

অনেকের হয়ত সংশয় জাগতে পারে এই তেবে ঘে 
কৃ ত বিষুরই নামাস্তর। কিন্ত কৃ আর বিষুর মধ্যে 
বৈষণবের] বিভিষ্নত| দেখেন । তাদের মতে পূর্বরক্ম সনাতন 
কৃষ্ণের অংশমাত্র বিষু, তাঁর বহু অবতারের অন্ততম অবতার । 
অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচীর. মতে ( ঢাকা বিশ্ববিালয় 
প্রকাশিত 11/9401% ০7 /2,/061-এর ১ম খণ্ডের অয়োদশ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য) গুপ্ত আমলের বিষু-বৈদিক বিষুট ও পাঞ্- 
রাআদের নারায়ণের সমন্বয়, ভাগবতোক্ত কৃষের সঙ্গে তার 
বিরাট পার্থক্য । 

কফ্ণপুজার শ্থজপাঁত হয়ত হয়েছিল ৬ শতাবীতে, কারণ 
পাহাড়পুরে রাধাকফের যে ঝুগলমূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে তার 
সময় সপ্তম শতক । অধ্যাপক বাগচীরও এই মত | (1719607 
01 38091-এ ৬ অধ্যায় ভ্রষ্ঠব্য) তবে 772£5780%2 7726 
0. 1109219%£ প্রন্থে অধ্যাপক নুঙ্জলকুমার দে অন্থমান 
করেছেন যে, পালরাজাদের সময়েই অর্থাৎ এ্রপ্রীয় অষ্টম শতকে 


কান্তিক 


পাপাসিপাটিািপাািপাসিপািপাশিপিসিপিসশাসিপাশিপাতি পািপাস্পিশি। 








৯. পাস, 


ভাঁগবতের ভক্তিবর্ঘ্ঘ পুষ্টিলাভ করে বাংলায়, গুপ্ত-আমলে ক্ক- 
পু্ার প্রচলন ছিল না। কৃষ্ণ-পুজার আরম্ত-কালটা পিছিয়ে 
গেলেও নুণীলবাবুর অন্মানট] নিছক ্প্রত্কতাত্বিক” মনে 
হয় না, কিন্ত ধার! বলেন এদেশে, কর্ণদেব ও কর্ণাটিগণ ভক্তি- 
ধর্টের প্রবর্তন করেন তাদের একথা বলবার কারণ কি, ঠিক 
বুঝা যায় ন। 

সেযাই হোক, এই ক্ৃষ্ণলীলার গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে 
পৌরাণিক এঁরাবতের মত আর ফীঁড়াতে পারল না কোন 
রাজ-বংশ, কোন রাজবপ্ঘ। সপ্তম শতকে ছিউয়েন সাং যে 
্রান্ষপ্যধর্্মকে প্রবলতর দেখেছিলেন, বৌদ্ধ, পাল আমলেও 
তারা ধারা ব্যাহত হ'ল ন| ছটো। কারণে । 
সত্রাট্রা বৌদ্ধ হ'লেও হিন্দুধর্ট্বের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 
গৌড়-বঙ্গের শেষ পাল সম্রাট রামপাঁলদেবও জাহ্বীনীরে 
বিষুপদ ধ্যান করতে করতেই দেহৃত্যাগ করেছিলেন । আর 
দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে__ধর্্বকলহে বঙ্গদেশের চিরকালীন 
অনাঁসক্তি । এই বাংলায় কোনকালে ধর্ম নিয়ে 01179809 বা 
জেহাদ চলে নি। তিব্দেট শ্মিথ বলেছেন বটে যে, সপ্তম 
শতাকীতে শৈব শশাঙ্ক বোবিদ্রম ধ্বংস করেছিলেন এক 
দ্রিন, কিন্ধ এরকম দৃষ্টীস্ত বড় বেশী চোঁখে পড়ে না। নইলে 
যে বৌদ্বধর্থ অষ্ঈদ শতকেই উত্তর-ভারত হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেল, হিন্দু সেনরাজ্াদের যুগ পার হয়ে বাংলার সমাজ 
আকড়ে তা চৌদ্ছব শতক পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারত না। 

তীপ্রীয় সাতশ পঞ্চাশ হতে বার শ পর্যাস্ত বঙ্গদেশের 
ইতিহাস ত হিন্দুধর্টের ভ্রেমোক্সতির ইতিহাস, আর হিদ্দু- 
দেবগপণের মধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্থলাভের ইতিকথ!। এ্রেই 
সাড়ে চার শ বৎসরের যে মৃত্তিগুলি পাওয়া! গেছে, সেগুলি 
একথার পোষকতাই করবে । 

পাল আমলের পর যে সেন-বংশ নুরু হ'ল, সে বংশের 
সম্রাটগণের অনেকেই ছিলেন বৈষ্ণবমতাশ্রয়ী। আর বর্শ্মণ 
রাজার] ত প্রায় সকলেই বৈষব ছিলেন। 
প্রতিষ্ঠাত। বিজয় সেন এবং প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ সেন ছিলেন শৈব। 
কিন্ত বিজয় সেনের কথা বাঁদ দিলে বলা যায় যে লক্ষণ সেনের 
শৈবত্ব বাঁলার সমাজে বৈষবতাঁর অগ্রগতির পক্ষে কিছুমাত্র 
ক্ষতিকর হয় নি। বরং কুলদেেবতা সদাশিবের পুজা করলেও 
ভার পক্ষপাতিত্ব ছিল ক্ৃফ্ণেরই প্রতি । রাধাকৃফের লীলা- 
কাহিনী নিষে নিক্ষে তিনি একাধিক বৈঞব পদ রচন1! করে- 
ছিলেন শার্দ,লবিক্রীড়িত ছন্দে, আর রাজকবি জয়দেব মিশ্রাকে 
দিয়ে লিখিয়েছিলেন বাংলার অমর কাব্য ঈত-গোবিন্দ | 

দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে যে তুকাঁ অভিযান সুর হুল, 

তারই আঘাতে অপন্রিয়মাণ বৌদ্ধধর্্মকে আরও তাড়াতাড়ি 
ছাড়তে হ'ল বাংলার দেবস্থান। কিন্ত আশ্চর্য এই যে, এত 
দিন পধ্যন্ত বঙ্গসমাজে জর্ধ্য অভিজাত সম্প্রদায় ও অনার্ধ্য 
জনসাধারণের যে খার] পাশাপাশি চলেছিল উদযান ও অল্প- 
জানের মত, এই প্রচণ্ড সংঘাতে তার পরিণতি হ'ল জলে, 
হর্বার ছিযুর্থী শ্রোতধার1 মিলল একবেনী নর্দীতে | আর সেই 


. চৈভগ্যপূর্ব্য যুগের বৈঝুব কাব্য-কথা 


পাস পা 





প্রথমতঃ পাল 


অবশ্য সেন-বংশের - 


৯১ 


৯ পািশাসিপাসিশাসিশাটিরা তি ০ ৯. ২ পাপা 


মিলিত মহাজাতি আশীর্ববাদী নিশ্থালা ষ মাথায় নিতে ফাড়াল যে 
মন্দির-প্রা্গণে, তার পাষাণ-চত্বর হতে এক শ" আট দেউলই 

উঠেছে এক শ" আট হিন্দুবিগ্রহ নিয়ে । 

এই কারণে এতদিন “চৈত্রের শীর্ণ নদীর মত ঝাউমুল সিক্ত 
করে বিরিঝি্ি বয়ে চলেছিল যে বৈষ্ণব-ধারা, দ্বাদশ শতকের 
পর তারই খাতে এল কৈশোরের প্রাণ-চাঞ্চল্য ।' তারপর 
১৪৮৫ গ্রীষ্টান্বে নবন্ধীপে জগন্নাথ মিশরের ঘরে একদিন চৈতন্তের 
জন্ম হ'ল । যে কৃঞ্ণলীলা-কাহিনীতে আগে এসেছিল জোয়ার, 
এবার তাঁতে দেখ! দিল বন্তা। শুধু নদে নয়, শাস্তিপুর নয়, 
সমগ্র বঙ্গদেশ তারপর ভেসে গেল ণাম-কীর্তনে, লীলা- 
কাহিনীর কথকতাঁয়, রচনায় । 

বৈষব্তার এই জোয়ার ছিল বলেই চৈতগ্তের আঁবিরাবের 
পূর্বে উত্তর-ডারতে স্বরদাস লিখলেন পদাবলী, নানক লিখ- 
লেন, “গোবিন্দ ভবন বিনে বৃথ] সভ কাম।? প্রাচীন বাংলার 
রাজভাষা সংস্কতে লেখ! হ'ল লক্ষ্মণ সেনের একাধিক কবিতা 
শার্দ,লবিক্রীড়িত ছন্দে, কেশব সেনের পদ, জয়দেবের অমর 
কাব্য ঈত-গোবিদ্দ আর যে মাগধী অপত্রংশ হতে ৯৫০ 
শ্রষ্টাব্ষের দিকে সৃষ্টি হ'ল বাংল! ভাঁষার ( অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
সুনীতিক্মার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ), সেই অপত্রংশ সাহিত্যও 
মুখর হুল লীলাগানে । প্রাক্ত-পৈঙ্গলে রয়েছে রাঁধাক্কফের 
নৌকা-লীলার পদ £ 


উপহারের সেরা বই 
বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকন্মা 
কৰি সাবিত্রীপ্রসল্ন চ০টোপাধ্যাস্ প্রণীত 


স্টভালচুল্ছে ও 
ভাত প্ুভামহজ্দ 


চার অধ্যায়ে সমাপ্ত ঘটনাব্ছুল “বিপ্রবী-জীবন"এব. 
058 ইতিহাস। সর্বত্র প্রশংসিত । মুল্য ছয় টাকা । 


শ্রীচজ্্রকাস্তড দত সরস্বভী প্রনীত 


কিশারদের বিশ্বকবি 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর জীবন-কথা। মূল্য ছু" টাকা। 
স্থভাষিণী দ্বেবী ও উপেন্দ্রনাথ দাসগুগ্ন প্রণীত 


কাটিং ও সূচি-শিপ্প শিক্ষা 


(তৃতীয় সংস্করণ ) মূল্য ছু" টাকা চার আনা 
স্বাভল্দা ০৩্রসন 
১৫৯-১৬* কর্ণ ওয়ালিস স্ত্রীট, কলিকাতা--৬ 





রঃ 
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আরে রে রে বাথ কাহু নাব ছোটি ডগমগ রুগতি ন দেহি। 

তই ইখি নইছি সম্ভার দেই জো চাঁহহি সো! লেহি ॥ 

বাংল'-তাঁষায় এই লীলা-কাহিনীর প্রথম কথক কে, বল 
শক্ত । ১১২৯-১১৩০ গ্রীষ্টান্বের মধ্যে মহাঁরাষ্রের দ্বিতীয় চালুক্য- 
বংশের রাজা! সোষেশ্বর ভূলোৌকমল্লের নির্দেশে রচিত 
মানসোল্লাস গ্রন্থে যে পদটি রয়েছে, “ছাঁড়, ছাড়, মই জাইবো 
গোবিন্দ সহ খেলন নারায়ণ জগহকের +গৌসাঈ'__এইটই 
প্রাচীনতম নিদর্শন বলে আমার মনে হয়) [7777427% 
15716771717 91 11, /1768.01 17077061 গ্রস্থের প্রথম 
আধ্যায়ে দীনেশচন্্র সেন কিন্ত সংস্কত চন্তরচুড়চরিতের লেখক 
বাঙালী উমাপতি ধরকেই রাঁধাকুষ্খ লীলার প্রথম কথক বলে 
হুমান করেছেন । 

উমাপতি নামে এক মৈথিল কবি ছিলেন, বঙ্গ ও মিথিলায় 
ধার অনেক বৈষধব পদ চলিত রয়েছে । অধ্যাপক +0170011% 
সাহেব এর কল নির্ধারণ করেছেন একাদশ শতকের 
প্রথমার্ধে । দীনেশ বাবুর মতে এই উমাপতিই বাঙালী 
উমাপতি ধর। তার বিশ্বাস বাঙালী উমাপতি ধর যখন বিজয় 
সেনের 'সভাকবি, এবং সেক্বন্ত তার সময় যখন এগার শতক, 
তথনন উভয় কবি অভিন্ন এবং মৈথিল উমাপতি আসলে 
মিথিলার কবি নন, তিনি বাঁংলারই এ উমাপতি ধর, চক্্রচুড়- 
চরিতের লেখক । 

ছুই কবির আবির্ভাবকাল একই সময়ে হ'লে, তাদের 
ভিন্ন মনে করবার কারণ আছে, কিন্ত তা] নয়। উমাপতি 
ধর বিজয় সেনের সভাকবি হ'লেও, তাঁর সময় দ্বাদশ শতাবী 
হয়। 11/17))1/ 07 117/5177)) 17116 77) 17719 নামে 
ঈশ্বরীপ্রসাদের যে ইতিহাস রয়েছে তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায় 

"থেকে মনে হয় বিজয় সেনের আমল দ্বাদশ শতক । তা 

ছাড়] উমাপতি ধর আসলে ছিলেন লক্ণসেনের সভাঁকবি 
এবং ঈম্বরীপ্রসাদ্ধের মতে তাঁর সময় ১১৭০ থেকে 
১১৯৯ জ্ষ্াৰ পর্যান্ত। প্রোচীন বাংলা ও বাঙালী? খস্ছে 
অধ্যাপক স্বকুমার সেন বলেছেন, “উমাপতি ধর দীর্ঘজীবী 
ছিলেন । ইনি লক্ণসেন দেবের পিতা বল্লালসেন দেবেরও 
মন্ত্রিত্ব করেছিলেন ।” তা হ'লেও চন্্রচুড়চরিতের কবিকে দ্বাদশ 
শতকেই ফেলতে হবে কারণ বল্লালসেনেরও রাক্কাকালের 
আরম্ভ ১১৫৫ প্রীষ্াৰ থেকে । 

চৈতন্তপূর্ধব টৈফণব কাঁব্য-তাগার ধাঁদের মণিমাঁণিক্যে পূর্ণ 
হয়েছে, সে সব প্রাতঃম্মরণীয় কবির মধ্যে এবার প্রথমেই 
নাম করা যাচ্ছে বিভাপতি ও চন্ীদাসের । সত্য বটে, 
বিস্তাপতি মৈথিল কবি, কিন্ধ তাঁকে বুঝেছে ত বাঙালী । 
আর চণ্তীদাসের গান ত আক মাবিমাল্লাদেরও মুখে । কিন্তু 
পদ্দাবলীর এই চ্তীদাস কি প্রাচীন বাংলার ? চৈতন্ত কি এরই 
পদাবলীর রসাস্বাদন করেছিলেন ? 

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! সহব্ব নয়। তবে আমাদের মনে হয়, 
ঠতঙ্দেব এর পদাবলী) শোনেন নি। “সই, কেব] শুনাইল 
স্টাম নাম' প্রসৃতি পদের কথক এই চণভীদাস তার পরবর্তী 
পালং সানির). আলাযাপাকা দীক্ায়োকম বাজার মতামত এ বিষয়ে 


প্রবাসী 
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১৩৫৫ 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য । ] / ঙার  দীন-চবীদাস' পুস্তকের ১ম 
খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টবা ) ঠৈতন্ত যে চণ্তীদাসের পদ শুনে মুগ্ধ 
হতেন, তিনি বড়.-চণ্তীদাস এবং তার রচন! কৃষণ-কীর্তনই মহা- 
প্রতু স্বরূপ ও রামানন্দসনে রাত্রিদিন শুনতেন- অধ্যাপক মনীজ- 
মোহন বন্ুর এই মত এবং আমাদেরও মনে হয় ক্কফ-কীর্ভনের 
রস আম্বাদন করা শুধু মহাপ্রতুর পক্ষে নয়, যে কোন বিদগ্ধ 
জনেরও পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব । কৃষ্ণ-কীর্ঠন নিক্কষ্ট কাবা ত নয়ই, 
বরং তার বংশী ও বিরহখণ্ডে আছে বড়.-চণ্তীদাসের কবি- 
প্রতিভার হবীরক-দীন্তি। সাহিত্য-পরিষদ থেকে টীকা-টিপ্নী 
সহ বসস্তবাবুর সম্পাদনায় এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, 
তা পড়লে সকলেরই একথ! মনে হবে ৷ 


চশ্তীদাসের পর নাম করা যায় মালাধর বন্থুর। এ'র 


উপাধি ছিল গুণরাঁক্ষ থাঁন এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টারন্সের কাছাকাছি 


ইনি লিখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” | অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 
সম্পাদনায় এই গ্রন্থের যে সচিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, 
তাঁতে রয়েছে মালাধন্ন ও তার কাবোর বিস্তৃত. পরিচয় । 

রামানন্দ কিংব! ক্বপ-গোস্বামীর মত চৈতগ্তের সমসাময়িকদের 
নাম আমরা আর করব না। তবে জয়দেব, বিগ্ভাপতি ও 
চস্তীদাসের আবির্ভাব সত্তেও রাধাক্ষ্চলীল] নিয়ে সেদিনের 
বাংলায় আর কেউ কাব্য লেখেন নি, এক্সপ বিশ্বাস হয় না। 
সেদিন ক্ষাধাক্কষের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে অজন্র লেখা 
চলেছিল তার প্রমাণ কৃতিবাসী রামায়ণ । 


দ।-বৌমাই ও বারে গন 


জীহ্বরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যা়-সম্পাদিত 


বাংল! সাহিত্যে এমন সর্ব্বাঙ্গহুন্দর ছোট গঞ্জ এ পর্যান্ত বের হয় নাই। 
ষুলা--তিন টাকা 


মহামানব গ্রন্থমীলী- -১ম খণ্ড 
প্রীহুরেশচন্্র মুখোপাধ্যায়-প্রনীত 


বার। নিজে বড় হয়ে জাতি ও দেশকে বড় করেছেন, তাদের 
সাহিত্য-রসপুষ্ট গৌরবময় কাহিনী। মৃলা-_দেড় টাকা 


মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত 
জীহরেশচত্্র মুখোপাধার-সম্পাদিত 
রায় রষেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের “মহারাই্ইী জীবন প্রভাত”-এর সং 
কিশোর সংস্করণ ৷ মূলা-পাঁচ সিকা 


আজব-দেশের গুজব-কথা 
জনরেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 
ছোটদের মনভুলান এত হুন্দর গল্পের বই জাগে আর বের হয় নাই। 
হুরেনবাবুর লেখার সাথে শিল্পী ইন্দু গুপ্তের আক1 ছবি 
বড় হুন্দর মানিয়েছে। যুল্য-এক টাকা . 
হু্যাতলন্চাক্টী। ল্বুদ্ 2্টান্লত্ম,. 


৪1৫সি, হেরদ্ব দাস লেন, ই ৯ 





পৃ পারি 


আজিকার ভ।রত--রঞ্জনী গাম দণ্ড । স্াশনাল বুক একেগী 
লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ২৪, পৃষ্ঠা, মূলা--তিন টাক! 
মাত। 
এই পুস্তকথানি গ্রস্থকারের লিখিত বৃহত্তর /74%% 7১৫০% নামক 
বইয়ের বাংল| সংস্করণ। গ্রস্থকার ব্রিটেনের বামপন্থী চিন্তা-নায়কবর্গের 
অন্ততম বলিয়া! পরিচিত। তাঁহার পিতা! ছিলেন বাঙালী ; কলিকাতার দত্ত 
পরিবারের বংশধর; তিনি ইংলগ্ডে জীবনের শেষাংশ কাটাইয়াছিলেন। 
্রন্থকারের ম! ছিলেন হুইডেনবাসিনী । এই গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে 
লেখক তাহার পিতার নিকট রাজনীতিক প্রথম পাঠের জন্য খণ স্বীকার 
করিয়াছেন । চিরাচরিত চিন্তাধার। ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম 
রামমোহন রায় আরম্ত করিয়াছিলেন তার পরিণতির সাক্ষীরূপে বাঙালী 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একজন বংশধর উনবিংশ শতাববীর শেষার্দে বিদ্তমান 
ছিলেন তাহ ভারতবাঁগী এতিহ।সিক বিপ্নবের অন্য একটা প্রমাণ মাত্র। 
উপেন্ত্রকুঞ্ণ দত্ত যাহা! করিয়াছিলেন ₹দেশে বাদ করিলে তাহার অধিক 
কিছু করিতেন কিন! সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ চিন্তাশীল 
ভারতবাসী এই বিপ্লবের ধারকরূ'প ব্রিটিশ সাস্রাজ/বাদের অধিকার 
শিথিল করিয়! দিয়াছে । উপেন্রকৃ্ণ দত্ত সেই যুগের লৌক। 
ব্রিটিশ-শীদনের আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবনতির ইতিহ।স ও 
তার প্রমীণ এই বইখাঁনিতে পরিবেশিত হইয়াছে-_-এই ইতিহাস আমাদের 
অঞ্জনা! ছিল ন1; ব্রিটিশ. ও ভারতবর্ধাঁয় এরতিহাসিকবৃন্দ এক শত বৎসর 
পূর্ব হইতে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন | বর্তমান গ্রস্থের 


লেখক সমাজ-তস্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাত] ও ব্যাখ্যাতা কাল” মার্কস ও নরম্যান - 


এন্গেল্দ-এর দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের ইতিহাদ 


নেতাজীর অনুমরূ 


আলোচন! করিয়াছেন । ব্রিটিশ-শীসন ও শোষণের ফলে হে অর্থনৈতিক 
অবনতির শুচন! হয় তার বিশদ বর্ণনা! এই বইয়ে আছে। এই প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়। এবং একখানি বইয়ের মধো তাহা সন্নিবেশিত করিয়া 
আমাদের--সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদের - উপকার সাধন করিয্নাছেন। 
ভারতবধাঁয়দের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রাঁণাড়ে, রমেশ- 
চন্ত্র দত্ত এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে যে 
অসন্তোষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রূপে ফুটিয়] উঠে, তার অথনীতিক কারণ 
এই ইতিহাসের মধ্যে আছে। অর্থনীতিক অবনতির ফলে সমাজ-ব্যবস্থার 
মধ্যে যে বিপ্লব ও বিপধ্যয় দেখা দেয়, এই বইয়ে তাহাই মাত্র প্রতিপাদিত 
হইয়ছে। ভাবের রাজ, চিন্তা জগতে ষে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
তৎ্সম্বন্ধে রজনী পাম দত্ত বিশেষ কিহনু বলেন নাই। তার পরিচয় না 

জানিলে “আজিকার ভারতপকে সম্যক জানিতে পারা যায় ন1। 
আর একট1 কথা। ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন 
আচার-আচরণ ছিল যাহা দেশের জীবনকে দুর্বল করিয়া পরদেশীর 
পদানত রূরিবার স্থযোগ করিয়া! রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশক্তি 
কেন এই ছত্রভঙ্গের নিবারণ করিতে পারিল না, তার কারণ না বলিতে 
পারিলে ভারত-ইতিহাসে একট! রহস্ত থাকিয়। যায়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
ভেদ ও বিরোধ ভারতবর্ষের একচেটিয়! নয়। অন্ান্ত দেশে তাহ ছিল। 
কিন্ত তাহা৷ পরদেশীর শাঁদন ও শোষণ ডাকিয়। আনিতে সক্ষম হয় নাই। 
ভারতবর্ষের বেলায় এই ব্যতিক্রম দেখ! দিল কেন? রঞ্জনী পাম দত্তের বইয়ে 
এই প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। হৃতরাঃ “আজিকার ভারত" আমাদের 
জ্ঞান-রাঁজ্যের পরিধি বিস্তারে বিশেষ সহায়ত| করিয়াছে বলিয়া.মনে হয় ন1। 
শ্রীন্থরেশচন্দ্র দেব 


বাংলার বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার পরী” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবেঃ আনন্দে 'ভ্রী” স্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যুক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


দ্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


(স্বাঃ শ্রীন্বভাষচন্্র বনু 


* 


নি -8৪ 
চিরস্তনী-প্রন্যম! সেনগুপ্ত। এনাক্ষী ্রন্থ-মন্দির, ১৫৯ ল্যাগ- 
ডাউন রোড, কলিকাতা । মূল্য-_১। 


গল্প-সংগ্রহ সমাজের [বিভিন্ন স্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া লেখিক! 
পাঁচটি কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন । দেশ ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য- 
সন্বেও ধৈর্য ও ক্ষমাময়ী নারীর অন্তরে ষে চিরন্তনী বৃত্তি অন্তঃশীলা ফন্তুর 
মত প্রবাহ তারই বাথা-বেদন। প্রতিটি গল্পে মূর্ত হইয়! উঠিাছে। বিতির 
জাতি, গোঠী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীর মধ্যেই আছেন চিরকালের 
সীতা, সাবিত্রী, শবরী, অরুদ্ধতীরা। ক্ষমা, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অনুরাগের 
আলোকে পারা বার বাঁর উজ্জ্বল হইয়! উঠেন । 

রচন! ভাবানুযায়ী প্র!ঞ্রল এবং মিষ্ট । সবচেয়ে প্রশংসার কথা অকপট 
দরদ দিয় কাহিনীগুলি রচিত এবং সেই কারণে প্রত্যক্ষ-দর্শনের অনুস্থৃতি- 
রসে মন ভরিয়। উঠে-__চক্ষুতে অশ্রব।ম্প ঘনায়। 


মাতৃমন্দির 


২৬-এ, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা 
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা প্রসব এবং 
শিশু রক্ষার স্ব্যবস্থা কর] হয়। 
মানদ1 দেবী, লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ 


শিপ 


সরা 





| বেহ্দন কেসিব্যাল 


অ্াশিক প্রা নাসনাতি 





প্রবাী 


১৩৫৫ 





পাকিস্থানের পত্র- প্রীনীহাররপগ্রন ঘোষাল। দি ফিনিক্স, 

প্রেস লিমিটেড । ৫৬, বেটিস্ক রুট, কলিকাতা । মূলা--২1, 

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। বাংলার যে বিশ্তীর্ণ আবাদী জমির উপরে 
ছুট চওড়া একটি কাটা-নালার সীমারেখায় বহ-আকাঙ্িত স্বাধীনতা! 
রুগ্নরপে প্রকাশিত হইল, একদিকে তার নুরাজপুর পূর্বব-পাকিস্থানী 
(পাকিস্থান নহে) গ্রাম, অন্থ দিকে রাজপুর--ভারতবর্ষের সুরু। 

ধাহার। মনে করিয়াছিলেন-__ছু'ভাগে বিভক্ত, ভারতবর্ষে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া! ঘুমাইয় বাচিবেন-_তাহীদের আশ. যে নিত্য-দেখা ছুঃস্বপ্রে নিদ্রা- 
হীন রাত্রিকে মুদীর্ঘতর করিতেছে_-তাহারই আভাস পাকিস্থানের পত্রে 
পাওয়া যাঁয়। ম্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিত্তিপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনীতি, 
সমাজনীতি ও মনুষ্ব-চরিত্রের ফাঁকে ফাকে বছ জিনিষ অনুসন্ধানী দৃষ্টির 
দ্বারা লেখক আবিষার করিয়াছেন এবং গ্লেষ দিশাইয়! ইঙ্গিতে ও শ্প্ট 
ভাষণে সেগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব দোধক্রটি অ্বীকার 


" করিবার উপায় নাই। লেখকের ভাষার ধার আছে, ব্যঙ্ষোক্তির তীক্ষতা 


সোজা মর্থস্থানে আঘাত করে-এবং বাস্তব অনুহূতিও লেখার মধ্যে পাওয়! 
ষায়। কিন্তু বাস্তবের মধ্যে কল্পনার বথেচ্ছ প্রসার ঘটাইয়াছেন লেখক-- 
যেগুলি উপন্ত।দের ক্ষেত্রে বাহুল্য বলিয়া বোৌধ হয় না। পত্রের বর্ণনাংশে যে 
ক্রুটি বিশেষ ভাবে চোথে পড়ে সেটি এই যে, যে সমস্ত ঘটন! দ্রষ্টার 
অগোচরে ঘটিতেছে --প্রত্যক্ষদর্শনের হুবহু বর্ণনাতে তাহ! ভারাক্রাস্ত। 
ইহা রসাভাসের লক্ষণ। 

লেখক লাল! মিএ। ও মালতীকে লইয়া! হ্বপ্নজাল বুনায়ছেন। সুরাজ- 
পুর ও রাজপুরের সীমারেখা-চিহ্নিত দু'ফুট চওড়া খাদটি এদের দেশ-কাল- 
ধর্ম অতিত্রান্ত প্রেমের দ্বার! নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কিনা সে ভবিয্বদ্াণী 
আজিকার দিনে সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনার জগ্গতে লালা মিঞার মত 
নায়কের! আশা-আহ্বাসহীন বন্তমানকে যে খানিকঢা উদ্ভাসিত করে তাহ! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। না-পত্র না-উপন্তাস জাতীয় এই রচনার 
মধ্যে বলিষ্ঠ একটি ভঙ্গী আছে-_ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইলে যাহার প্রকাশ 
অসাধারণ বলিয়া! স্বীকৃত হইত । ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিচারের প্রধান 
বাঁধা অবস্ঠ স্ব-দম্পঙ্কিত (ব্যক্তি, জাতি ব৷ ধর্মগত ) ক্ষয়ক্সতির উত্তেজন1। 
আকম্সিক অঘাতে সুকুমার বৃত্তিগুলি আহত হইলে চিন্তার কেন্স্থানটি 
বিচলিত হইবেই এবং রঙের পৌঁচ এ সব ক্ষেত্রে গাঢ় হইয়াও থাকে। 
রচনায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেও-_বাস্তব-নিষ্ঠা সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। 
লাল। মিঞার। শরৎচন্দ্রের ভাষায় কথ। বলিলে, কিংবা মালতীরা৷ রবীন্্র- 
নাথের নায়িকাদের মত বিতর্ক তুলিলে পত্রের সন্কীর্ঘ ক্ষেত্রে বেমানান 
বোধ হয়। ক্কীর্ণ উপন্ঠাসের ক্ষেত্রেও সেই কথ1। অবন্ত আশাবাদের 
কথা স্বতন্ত্র 

যাহা! হউক, পাকিস্থানের পত্র নাটকের রস-উপভোগকে বঞ্চিত করিবে 
না। স্পষ্ট কথা-_বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রকাশ করার কৃতিত্ব লেখকের আছে, 
এবং বাংলা। সাহিত্য ভবিষ্যতে তাহ।র কাছে অনেক কিছু আঁশ! করিতেছে । 

 প্রচ্ছদপট প্রশংসাহ্‌। 


কালের যাত্রী- ্রতীশচন্ত্র, দাস গুপ্ত। ওরিয়েন্ট বুক 
কোম্পানী » হু।মাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা | দাম-দেড় টাকা । 
সব্গধামে একরান্রি, মাটির মায়া, ভবিতব্য, অসতী, কেবলের প্রেম, 
কালের যাত্রা, হনলুলু ফিস লিমিটেড প্রস্ৃতি দশটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। 
কয়েকটি গল্পে বান্তবের বাথ! ও কল্পনার মায়াজাল বোনা। হইয়াছে এবং 
কয়েকটিতে লঘু পরিহীসের চেষ্টা আছে। বর্ধমান কালের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইতে না পারিলে জীবন যে হুর্্বহ হইয়া! উঠে -কালের যাত্রা গঞ্জে এই 
তথ্যটি পরিস্ষুট হইয়াছে। বিষয়বস্ত নির্ববাচনে লেখকের কৃতিত্ব দেখ! যায়। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 





হেমন্তের কুহেলি গুনতলে 

হেমস্ত খতু একদিকে নিয়ে আসে প্রাচ্যের পসরা, ক্ষেত্রলক্্ীর দান 
শশ্যসম্পদ, অন্যদিকে নিয়ে আসে রিক্ততার আহ্বান-_-আসর্প শীতের আভাস। 

এই হঠাৎ খতু পরিবর্তনের সং্গ মান্ুষের শরীরকে খাপ খাওয়াবার 
জন্যে সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে । তাই লিভার সম্পূর্ণ সুস্থ 
ও শক্তিশালী না থাকলে এ সমঘ্বে নানা রোগের আক্রমণ অনিবাধ্য। 

ুহ্মান্ল্রেশ্ণ উদরামঘ, অজীর্ণ প্রভৃতি লিভার ও পেটের সকল 
গীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগা ত করেই--এসই সঙ্গে লিভাঁ4কে শক্তিশালী 
ক'রে অন্ত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। 





দি এরিয়েটাল রিমার্চ ৫৪ কেমিক্যাল লেবরৌবী লি 


সালকিয়া 88 হাওড়া নু ৃ 
[রাগারাঃাাা।। রগারম/] বারন হাররাজার। হাযাহজারা!াঃ মাইারাতিযাারররাররেরারা 


৯৬ 


স্থভাষচন্দ্র ও নেতাজী স্মৃভাষচন্দ্র __ঁসাবিত্ীপ্রসন্ 
চট্টোপাধ্যায় । নালন্দা প্রেস, ১২৯-৬* কর্ণগয়ালিস ছাট, কলিকাত|। 
মূল্য ছয় টাকা। 
বইথানির উপযুক্ত নীমকরণই হইয়াছে, কেনন! দেশে বাহার! স্ভাষ- 
চন্দ্রের সহকন্মী হইবার এবং তাহাকে অতি নিকটে প্রতাক্ষ করিবার 
'ইযোগ্রলাভ করিয়াছিলেন তাহীরাও দেশ হইতে দুরাস্তরে পূর্ব-এশিয়ার 
অপূর্ব্বক্মী নেতাজীর বিরাটত্বে অভিভূত হই পড়েন। নিকটের 
এবং দুরের সুভাষচন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য যে নাই গ্রন্থকার ইহাই 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেশবদ্ধুর অনুগামীরূপে যে সুভাষচন্ত্রের 
উন্মেষ হইয়াছিল পূর্ণ বিকশিত নেতাজীরপে পূর্বব-এশিয়ায় এবং পূর্বব- 
ভারতের আসামব্রদ্ম সীমান্তে াহীকেই আমর! দেখিতে পাই। গ্রন্থকার 
কলিকাতা! বিদ্যাপীঠে কম্মী হিসাবে এবং অস্থান্ত নানা সুত্রে স্বভাষচন্দ্রের 
সাহচধ্যলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্ুকবি এবং 


স্ুলেখক। তাহার তুলিকায় দেশবন্ধু, সুভাষচন্ত্র এবং কোন কোন, 


এতিহাসিক ঘটন] উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগ 
অভিজ্ঞতা প্রহত রচন! বলিয়। শেষার্ধ অপেক্ষা আমাদের অধিক আকৃষ্ট 
করে। শেষার্দে আজাদ হিন্দ, ফৌজ এবং নেতাজী সম্বন্ধে উদঘাটিত 
তথাসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। নুভাষচন্ত্রের দুইথানি পত্রের অনুলিপি, 
তাহার . লেখা “তরুণের আহ্বান", “দল।দলির হোক অবসান' এবং 
“্থামী বিবেকানন্দ' পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে । নেতাজীর কথা! যতই 
শুনি ততই শুনিতে আগ্রহ হয়। এই হুলিখিত সুবৃহৎ গরন্থথানি পাঠকের 
আকর্ষণের বন্ত হইবে। 

চৌধুরীদের বৌ-_শ্রীনীহারকুমার পাঁলচৌধুরী | প্রকাশক 
-জীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩, জোড়াবাগান ছাট, কলিকাতা । 
মূলা আট আনা। 


প্রকাশিত হইল-_ 


প্রবাসী 


১৩৫ 


বইখানি না্টিকা। চৌধুরী-পরিবায়ে জমীদারী লইয়! ছুই ভাইয়ে 
মামল! বাধিয়াছে। মুখ দেখাদেখি নাই । বড় ভাইয়ের শ্বশুর এটি 
তিনিই এ মামলার মূল। ছোটর পক্ষ বড়-বৌকে সাক্ষী মানিয়াছে। 
বড় বৌ মৃণাল মিথ্যা বলিবে না। সাক্ষ্য ন1 দিলেও বিপদ, কেন না 
তাহীতে মামলার রায় ছোটর পক্ষেই যাইবে। ছোট-বে। মিনতি 
শিক্ষিত মেয়ে। দেশের মন্দিরে ছেলের চুল দিতে গিয়া সে দেখিল 
মামলার ফলে চৌধুরীদের কান্তি লুগ্ত এবং জমীদারী ধ্বংস হইতে বদিয়াছে। 
মিনতি ফিরিয়া আগিয়া স্বামী-সহ বাড়ী গিয়! স্নেহময়ী বড়-জা মৃপালের 
কাছে বলিল, “তুমি নাকি সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়েছ দিদি ?” মৃণাল বলিল, 
"ভুলে গ্লেলি ছোট-বৌ, চৌধুরীস্থর বড়-বৌ সাক্ষা দেয় ন।” মিনতি 
বলিল, “মামল! আমর! তুলে নিয়েছি দিদি। আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে 
বাচ্ছি।” তাঁর পর ছুই ভাইয়ে মিলন হইয়া গেল। এইটুকু গল্লাংশ। 
এই বিষয়বস্তু লইয়া লেখক চৌধুরীদের ছুই বৌয়ের চরিত্র নাটকায় 
চিন্বাকর্ষকভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 

বাংলার আধুনিক গল্প-_প্রীরবীন্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। 
ট্যারডার্ড বুক কোম্প।নী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাত1। মূল্য সাড়ে 
চার টাকা । 

- পুস্তকখানি সম্কলনগ্রস্থ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যার, বিভুতিত্ধণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্্র 
মিত্র, রমেশচন্ত্র সেন, রামপদ মুখোপাধ/ায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, 
অন্নদশঙ্কর রার, জগদীশ গুপ্ত, সুশীল জানা, সমবদ্ধ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মনোজ বনু, নারায়ণ গঙ্গোপধ্যায় প্রমুখ আটাশ জন লেখকের আটাশটি 
ছোট গঞ্জ ইহাতে আছে। লেখকদের মধ্যে অনেকেই খাাতনামা এখং 
অনেকগুলি গ+ই শ্পাঠ। আজকাল কয়েকখানি গল্নসঙ্কলন বাহির 
হইয়াছে। কোনটির অপেক্ষ! ইহা অন মনোরম নহে। বইখানি হইতে 


ঘোরে গ্র্তেকটি বই অনুলনীয 


ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্যের উপন্াস ফাস্তনী মুখোপাধ্যায়ের উপন্ান সুধাংশুকুমার গুপ্ের 
মুখোপাধ্যায়ের ইহাই সত্য ৩২ হৃদয় দিয়ে হৃদি ১. ০ বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন 
জনপ্রিয় উপন্যাস আর্তনাদ +" ২।* মধুরাতি জাগর ... ২ সের। লিখিয়েদের সের! 
রী জনতার ইঙ্গিত - টন রর গল্প (১ম খণ্ড) *** ১২ 
রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্থাস 59 
& নিঃসজ ১১ ৩০ ক্রৌঞ্চ মিথুন - ২০ ছেলেদের গড়বার 
হি বিমল মিত্রের গল্গ্রস্থ 8৬ বিশু মুখোপাধ্যায়ের 
ডে দিনের পর দিন .. ২২ প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস জমুদ্রে বার! ঘুরে বেড়ায় ১২ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ রাতের ম্বপন (৩য় সং) ২ (01879 01106 588). 
ভাতী বন্ধর. "" ২১ অসম মুখোপাধ্যায়ের হাসির গল্প _ স্ধাংগুকুমার দাশগুপ্ডের 
উ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গয়গ্রস্ ১88 তেল” ২ অভিশাপ -. ৮০ 
(দ্বিতীয় সব্করণ). হুলুদ পাড়া ৮৮ ই ন্‌ _ বুদ্ধদেব বন্থর 
মনতদূনক বাসি রহমানের গর রাধাচরণ চক্রবর্তীর উপন্তাস রর রা 
* হত গন্ধ * োষ্টকার্ড টিং কো-এডুকেশন * ৬১০ াজকুমার ধু 
অপূর্ব প্রচ্ছদপট ২ সর্দার -.. ৯০/০ 
রি আশালভা৷ দেবীর উপন্যাস আশাু্ণা দ্বেবীর উপন্তান প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
হূলান'সিকা কলঙ্কের ফুল * ১৯ প্রেম ও প্রয়োজন (বসস্থ) আকাশের আতঙ্ক ... ০/৪ 





নে *৮/১এ,.হত্ি পাল লেন, পো: 

















গল্পগ্রন্থ 
প্রেমেন্্ মিত্রের * 
স্মহ্হাম্লশল 
দ্বিতীয় সংক্ষরণ। ছুই টাক।॥ 
সুবোধ ঘোষের 


পরশুরাঢসর কুনার 
দ্বিতীয় সং্করণ। ছুট টাক1। 





৪্বাচ্লীনল গলাছজী 


তিনটি স্থদীর্ঘ কবিতা--এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংল! । কবিতা তিনটি ইতিপূর্বে 
যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন ধারা পড়েছিলেন, তারাই জানেন, বাংল! কাব্য- 
সাহিত্যের ইতিহাসে এ যেমন অভিনব তেমনি অনবদ্যও। কাব্য-রসিকমাত্রেই 
জগ্জয় ভট্টাচার্যের এই নবতম কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করবেন । দ্রাম দেড় টাকা ॥ 











শ৪ক্রান্ভিসান্ল . তে 
ছই টাকা চার আনা ভি রর 
সপ্রপ্ন ভটাচার্ধোর নু মন্নারায়ণ অগ্রব 
হুল গ্াক্ী স্পল্টিক্নব্রলা! 
টাকা॥ 
দিতীক্ণ সংস্করণ। এক টাকা চার আন1॥ ছ্ই 
ওল গাক্ষীকিলল ল্াউসল্লিক্ষভন্না 
এক টাকা! সাঁড়ে ছয় আন|॥ ঃ ছই টাক1॥ 
ছাত্রের 
5 হ টা চিড়িন লুই ফিশারের বিখ্যাত গ্রন্থ '7%' | প্রাউসম্স্যুতক্ষ ক্ষান্যক্রুল্ম . 
যেদিন ০৮22 0/72/%22-এর বাংলা অনুবাদ। বারো আন1॥ 
বর্তমান রাষ্্রনীতির এর চেয়ে নিরপেক্ষ ও 
শপক্ভাক্ষা। নির্শম আলোচনা! এ-যুগে আর কেউ করেনি। টিনার বাতি 
ছুই টাকা ॥ প্রথম পর্ব । দাম চার টাকা [-- 
জোতিরিজ্্ নন্দীর জীবনী ও মতবাদ 
শ্খেলন্বা সঞ্জয় তটাচার্যোর 
"৮০ | ঢৌছধর্থা | বশ 
সৈয়দ ওয়ালীউল্লহের ৫ বিভী় স্যর 
চারা: এশিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি, সুবোধ দোষের 
28১3 বিন্ততি ও বিবর্তন সম্পর্কে হুরপ্রসাদ সিঙ্গ স্ুত9 জুস 
উপন্যাস শাস্ত্রী রে উন তি অনিলকুমার বন্দোপাধ্ায়ের 
টিতে প্রথম গ্রস্থাক প্র । ৮ 
সপ্ন তটাচার্ধ্ের ভাগ ব্গাল্রুঃইইন্ন 
শুলুর্ভ নগেজ্মনাধ সেনগুপ্তের 
এক টাক। এপারে! আনা । জজম্ণো 





' প্রতি খণ্ড এক টাক! ছই আন1॥ 
দ্বিতীয় সং্করণ। ছুই টাকা চার আন]। ধর্মবিভ | অশোক ুরববাশা সিরিজ ১) 
কিন্না প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে গৌরবময় 
দ্বিতীয় সস্করণ। সাড়ে তিন টাকা ॥ বা পার বা টন হয়নি, ভারতীয় মারী,ও সমাজ; ধর্ম ও নীতি; 
হ্ষট্যৈকেন্বান্স একান্ত নিঠার সঙ্গে প্রবোধচজ্ত্র সেন | সমাজ ও সাহিত্য; সমাজ ও দংস্ক তি; 
দ্বিতীয় সংক্করণ। তিন টাক1॥ দেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে । | দমাজ ও বিজ্ঞান, সম্তশিত ও সমাজ; 
হলাভ্জি ঘাম তিন টাকা " | অনুন্পত দেশ ও সাম্যবাদ । প্রতি খণডচার আনা 
পাঁচ টাক1॥ চু 
হেলাল 
পাঁচ টাকা। ৃ 
শৈলেন' ঘোষের ৯৯ রী 
ভিনিল্সঙ 
ই টাকা। পি ৯৩,গণনেশ চন্দ্র এভেনুযু ক্রালিক্াতা ৯৩ 





- ৪৮ 





প্রবাসী 


১৩৫৫ 





আধুনিক গল্পের ধারা এবং রচনা-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য পাঠকের নিকট প্রতীয়মান পরিষদের সদন্তদের নাম, বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিষগলী, ভারতে বিদেশীয 


হুইয়] উঠিবে। সঙ্কলন পাঠকের মনোরগ্রন করিবে। 
শ্রীশৈলেন্ত্রকঞ্চ লাহ। 


বর্ষপঞ্জী ১৩৫৫ _ ্রীবিজয়ুষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, 
এম. আর. সেনগুপ্ত এও কোং, ২৫।এ, চিত্তরপ্রন এভেনিউ, কলিকাতা! । 
মূল্য ৩* টাকা, পৃষ্ঠা ৪৯৬। 
বর্তমান জগতে কেবল বিশেষজ্ঞ হইলেই চলে না প্রত্যেকের পক্ষেই 
সকল বিষয়ের কিছু কিছু জানিবার প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন পত্রিকা 
পাঠকালেও শিক্ষিত পাঠক সর্বববিষয়েরই অ্পবিস্তর উনের আবগ্ঘকতা 
উপলব্ধি করেন । অঞ্প শিক্ষিতের ত কাই নাই। অথচ সকলের পক্ষে, 
এমন কি কাহারও পক্ষে সববন্ত হওয়। সম্ভব নয় । এই অঙ্থবিধ। এতদিন দূর 
করিয়াছে ইংরেজী 'ইয়ার বুক' গুলি। বর্তমানে আমরা ইংরেজী ভাষার 
সাহায্য ছাঁড়াই যাহাতে সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে 
পাগি সেদিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে । কিন্তু অত্যাবন্থীক জ্ঞ।নের বিভাগে 
গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম এবং যাহ।ও আছে তাহাও ইংরেজী,'ইক়্ার বুকে'র 
সহিত তুলনীয় নহে। সুতরাং বর্তনান 'বর্ষপপ্জী'খানিতে বাংল সাহিতোর 
বহুদিনের একটি অভাব দুর করিয়া! বাঁডালী পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা 
করার প্রচেষ্টাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। ইহাতে যে দকল 
বিষয় স্থান পাইয়ছে তাহা সংক্ষেপে এই-_আমাদের পতাকা, জাতীয় 
পতাকার ইতিহাস, সালতামামী, পৃথিবীর ঘড়ি, বিদেশে ভারতীয়দের সংখ্যা, 
কয়েকটি ম্বাধীনতার তারিখ, ঘটনাপন্ত্ী (বিগ্রত বৎসরের ), ভৌগোলিক 
বিবরণ, ভারতীয় আদমন্থমারী (১৯৪৯), দেশীয় রাজ, ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জন ও দেশ বিভাগ, ভারতীয় স্বাধীনতার সনদ, গণপরিষদ, ভারতের 
ভবিস্তৎ শাননতস্ত্রের খসড়া, ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মহাত্মা 
্বান্ধী, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কর্ণধারগণ, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমগুলী, ব্যবস্থা- 


প্রতিনিধিগ্পণ, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদের নাম ও শাসন- 
বাবস্থা, পাকিস্থান ডোমিনিয়ন, সাহিত্য ও চারুশিল্প, ভারতীয় বিজ্ঞান, 
নোবেল পুরক্কার, যানবাহন, ভারতীয় রেলপখ, বিমানপধ, ভারতীয় 
সৈশ্যবাহিনী, জনথাস্থ্া, ভারতে শিক্ষা-ব্াবস্থা, ভারতীয় অর্থনীতি, 
ভারতের যন্ত্শিষ্ন, শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, ভারতীয় চা শিল্প, 
ভারতের খনিজ সম্পদ, খান্ত সরবরাহের অবস্থা, সেচ-বাবস্থা, ভারতে 
গৃহপালিত পণ্ড, ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, বীমা! বিবরণ, খেলাধূলা, বৃহত্তর বঙ্গ- 
আন্দোলন, ভারতীয় সংবাদপত্র, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পদ প্র, 
কর্মসংস্থান-সঙ্ব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিতা বা, সাধারণ জ্ঞান, জাতিসঙ্ঘ 
(0. ম. 0), সঙ্গীত ও নৃত্য, ভারতীয় শিল্পের ইতিকথা, প্যালেষ্টাইন, 
কলিকাতা ও কর্পেরেশন, কলিকাতার যানবাহন, কলিকাঁতার টাঁম ও 
দমকল এবং ব্যক্তিপরিচয় ! $ড1১০৩ ৮17))। 

বাংলাভাষায় এইরূপ একখানি সর্বাঙ্গহন্দর স্বল্পমূজ্য বর্ষপপ্তী গৃহী, 
বাবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষক, সমাঁজপতি, রাষট্রচালক, কংগ্রেস ও শ্রমিককম্মী, 
সাহিত্যক, শিল্পী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর কাঁজে লাগিবে এ বিষয়ে আমর! 
নিঃসন্দেহ। বাংল! ভাষাভ। ধীদের মধ্যে ইহার বহুলপ্রচার কামন] করি । 


ডোমিনিয়ন ভারতের পথ-রেখা| _ প্রীতৃতনাথ ভৌমিক । 
ভারতী বুক ষ্টল, রমানাথ মভুমদার দ্র, কলিকাতী। পৃষ্টা ১৫৫, 
মূলা ২৪* টাকা । 

বর্তমান পুস্তকে লেখক যৌলাট অধ্যায়ে উনবিংশ শতাবীতে প্রতিষ্ঠিত 
কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ ও *দেশী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ ও কংগ্রেস, অহিংসা 
ও অসহযোগ, কংগ্রেস ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগষ্ট বিপ্ব, আজাদ 
হিন্দ, সরকারের সশন্ত্র অভিধান, সিমলা সন্মেলন, নৌবিদ্লোহ, বৃটিশ মন্ত্রী 
মিশন, স্বাধীনতীলাভ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন । সর্বত্রই 


পুজার সেরা সওদা। 


কলম্বিয়া মেসিন 

নুতন মডেলের মেসিন এসেছে, 

ডীলারের কাছে 
দেখুন। 


কলম্বিয়া ৫ রিগ্যাল 


স্পিন -- 


স্বর স্পষ্ট বাজে, রেকর্ড দীর্ঘস্থায়ী রাখে । 


ছেলেমেয়েদের আনন্দদায়ক ইংরাজি বেকর্ড 


কিড কর্ড রেকর্ড 


€ 800 8080 12০02 ) 


পুঞ্জার রেকর্ডের ভালিক! রেকর্ডের দোকানে পাবেন 





কলম্িয়া গ্রাফোফোন কোম্পানী লিঃ 


কলিকাতা --. বোম্বাই __ দিল্লী __ লাহোর _ করাচী 


নু 
রন 
নু 
৮ 
রর 
রর 


“মুসলিম লীগ ও পাকিস্থান নামক অধ্যায়ে লেখক তাহ দেখাইয়াছেন। 
স্থানে স্থানে কংগ্রেস-নীতির দুর্বলত। দেখাইতে গিয়। লেখক নিজের নির্ভীক 
মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাহার সত্ননিষ্ঠ প্রকাশ পাইয়াছে 
অথচ কংগ্রেসভক্তি ক্ষু্ হয় নাই। এইরূপ পুস্তক দেশের স্বাধীনতার 
ইতিহাস পাঠকদের নিকট আদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
পুতুল পুরী-_ গ্রীশৈলেন্্রনাথ সিংহ। শ্রীগ্ুরু লাইব্রেরী, ২০৪, 
কর্ণওয়ালিশ ছ্ীট । কলিকাতা। 


পৃতুল-পুরীর সকলেই পুতুল__রাঁজা উজীর থেকে গাঁড়োয়ান পথ্যস্ত। 


তারা কেউবা কাঠের কেউবা! মাটির ॥ এদেরই লইয়া পুস্তকখানি 
লিখিত হইয়াছে । কোথাও যুক্তাক্ষর ব)বহার কর! হয় নাই। আমাদের 
দেশে এই শ্রেণীর পুস্তক বেশী নাই। শিশুদের জানিবার আগ্রহ মিটিবার 
পক্ষে এই স্থলিখিত ও সচিত্রিত পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। 
লেখক ইন্দুর-মাতা ও তার সন্তানদের লইয়। একটি চমৎকার গল্প 
রচন! করিয়াছেন । ইহাতে গঞ্জও যেমন আছে-_শিক্ষ! পাইবার উপকরণের 
অভাবও তেমনি নাই। . ও 
পুস্তকথানি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে একথা নিঃসনোহে বল ঘার। 


জ্্রাবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


বদ? ওরগপ?- 


রূপের খশ্ব্যয বিধাতার দান। কিন্তু মানুষ 'সেই রূপের 
উৎকর্ষ সাধন -করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানেয় সযত্ব অনুশীলনে । 
সাঙান্ত রূপের অধিকারিণীরাও তাদের রূপ প্রস্ফুটিত করে 
তুলতে পারেন প্রকষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সদ্বাবহীরে। এ 
দর্যযুয়ে কালকেমিকোর নির্বাচিত; প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্ধযা- 
কারিসীদের বিশেষ সহারতা করতে পারে। 


মার্গো সোপ ঞ্.রেণুকা পাউডার 
* লাবণি দো ও রী 


ক্যাষ্টরল 


পুপ্তব-পরিচয় 


53 
রবি-তর্গণ--প্রীসতোন্রনাথ জানা | প্রবর্তক গাঁধলিশিং 
হাউস, ৬১, বহবাজার স্রীট, কলিকাতা । মুলা--দেড় টাক1। 
কয়েকাঁট কবিতা এবং 'পঁচিশে বৈশাখ, 'বাইশে শ্রাবণ ও 'বপ্-দার্ 
নীমক নীটিকাত্রয়ের মধ্য দিলা লেখক কবিগুরুর প্রতি-তীহার আস্তরিক 
'শ্রন্ধ। নিবেদন করিয়াছেন । 'পরিচায়িকা য় প্রীযুগ্ত' সজনীকান্ত দাস লিখিয়া- 
ছেন প্্রদ্ধায় যাহ! দেওয়! হইয়াছে, চুলচেরা বিচার করিয়। কেহই তাহার 
অমর্ধ্যাদা করিবেন ন1। প্রাণের আবেগ ও আকুতি করিতাগুলিতে ফুটিয়! 
উঠিয়াছে ; নাটকগুলিও কবি-হৃদয়ের ভাবোচ্ছসে উদ্বেল |” 
এই স্থৃতি-তর্পণ পুস্তকখানি পাঠক মহলে সমাদৃত হইবে। 
বিদ্রোহ (নাটক )- শ্রীহধেন্দুরায়। 'বারণ প্রেস, »*, 
শোভাবাজার ছ্বীট, কলিকাতা । মুল্য--এক টাকা। 
একথানি সামাজিক নাটক। অজন্র বানান-ভুল সম্বলিত ছুর্্বল রচনা। 
সংলাপের সাহায্যে একটি কাহিনী গড়িয়া তুলিলেই যে নাটক হয়ন! 
লেখকের তাহ৷ ম্মরণ রাখা উচিত। 
শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


চক্দ্রায়ণ-_-প্রঅতুলকৃ্ণ চৌধুরী। প্রকাশক-_প্রীকমলকৃষণ চৌধুরী 
১**নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা--৯। ২১ পৃ. মূল্য ২২ টাকা। 
চন্্রবাবুর বিচিঞ্র জীবন-কাহিনী, তাই গ্রন্থকার উপস্াসের নামকব্রণ 
করিয়াছেন 'চন্ত্রায়ণ'। চন্দ্রবাবুর জীবনীর “জীবন্ত ইকনমিক্স্‌” নামকরণও 
আলোচা উপন্তাসের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক । মলাটের উপর শোয়েডাগন 
প্যাঞ্োডার রঙীন চিত্রখানি ও ভিতরে বুদ্ধদেখের একথানি চিত্র ঘটন।- 
স্থল যে ব্র্মদেশের রাজধ।নী রেঙ্গুন তাহাও কৌশলে ব্যক্ত করিতেছে । 
স্ৃতরাং এই বৈশিষ্টাপূর্ণ উপন্তাসখাঁনি সাধারণ পাঠকের কৌতুহল উদ্দীপ্ত 
করিবে নিশ্চয়। চত্ত্রকান্তবাবুর পিতামহ পঁচিশ হাজার টাক! সালিয়ানার 
মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন, জ্ঞাতি ও বধ্দুদের চক্রান্তে কিন্তু তাহার 'জমিদারী 








১৪৩ 


নিলাম হইয়া বায়। চ্রাষাবুর বয়স ধখন চৌঙ্গ বৎসর তখন তিনি সম্পূর্ণ 
নিঃখ অবস্থায় পতিত হন, কিন্তু দারুশ ছর্দৈবের মধ্যেও তিনি হতাশ ন! 
হইয়া! কুড়ি বংসর বয়সে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ভগগবানে নির্ভরতা 
সম্বল করিয়া একটি সামান্ত চাকুরী লইয়! রেঙ্গুন বন্দরে হন এবং 
সেখানে ভাগ্যাম্বেধণে সদাজাগ্রত থাকিয়া! প্রথমে জাধুলি মাত্র সম্বল 
অবস্থা! হইতে ক্রমে বন্ধার নান৷ লাভজনক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত 
জড়িত হই! শেষে আড়াই লক্গাধিক টাকার মালিক হন এবং তখনও 
তাহার কন্মক্ষমতা অটুট থাকে । যীহীরা ঘটনাবহুল উপন্তাস পড়িতে 
ভালবাসেন বইখানি তাহাদের মনোরগ্রন করিবে । 
শ্বিজয়েন্্কৃ্ণ শীল 

চলচ্চিত্র-_প্রাবীরেন দাশ। ভারত বুক এজেন্সী । ২০৬, কর্ণওয়ালিগ 
স্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাক1। 

চলচ্চিত্রের টেকনিক অথবা! কলা-কৌশল মন্বদ্ধে সাধারণের বিশেষ 
কিছুই জানা নাই। এ মন্বন্ধে বাংল! ভাবায় খুব বেশী আলোচনাও হয় 
নাই। পার্দায় যে ছবি দেখিয়া দর্শকেরা আনন্দলাভ করে গাহার ভিতর- 
কার খবর জানিবার অন্য তাহাদের কৌতুহল হওয়! স্বাভাবিক ৷ বীরেন- 
বাবুর চলচ্চিত্র হইতে সেই কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে এবং সিনেমার ছবি কি 
করিয়া তৈরি হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিবে। পুস্তক- 
খানিতে লেখকের সুপ্ত পধ্যবেক্ষণশক্তি ও জটিল বিষয়কে গুছাইয়া 
বলিবার ক্ষমতা-__এ ছুয়েরই পরিচয় পাওয়া! যায় । ইহাতে চলচ্চিত্র নির্মাণ- 
প্রণালী, ডকুমেন্টারি ব! শিক্ষীমূলক চিত্র, ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র 
ও প্রদর্শনী, চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সোভিয়েট চলচ্চিত্র, মঞ্ষে| চিত্ত নাট্য 
ইডিয়ো। ইত্যাদি, চলচ্চিহের বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে পুত্খানুপৃত্খ 
আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়্াছে। 

বাংলাভাষায় সিনেম। সম্বদ্ধে দুই একথানা বই আছে বটে, কিন্ত উহার 


১৩৫৫ 
হাতি দিক বকে ভি আলোচন! অঙ্জ কো: 


পুস্তকে নাই। থে সকল নূতন গল্প-লেখক সিনেমার গঞ্জ লিখিয়া, অর্থ ও 
খ্যাতি জর্জন করিতে চান তাহার! এই পুস্তকে অনেক উপদেশ পাইবেন ? 


কয়েকটি বিদেশী গল্প-_প্রগোপাল তৌমিক। সরহবতী 
লাইন্রেরী। সি ১৮-১৯ কলেজ স্্রট মার্কেট কলিঃ। মূলা ২/* আনা। 
্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক বর্তমান পুস্তকে যে'লট বিদেশী গঞ্জের জনুবা? 
করিয়া বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের রসপিপাসা৷ পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই ঘষে ইহাতে ইউরোপ আফ্রিকা এবং 
আমেরিকা এই তিনটি মহাদেশেরই কতক গুলি ভাল গঞ্ণ একত্র সঙ্গিবেশিত 
হইয়াছে । ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ছাড় ইহাতে প্যালে্টাইনের একটি 
ইহুদী গল্প, দখিণ আফ্রিকার একটি গর্প এবং আমেরিকার একাধিক গঞ্জ 
আছে। লেখক অনুবাদকে মুলানুগত করিবার জন্ক সাধ্যমত প্রয়াদ 
পাইয়াছেন। তিনি গরগুলি:ক "ভাবাস্তরিত করিয়াছেন, রূপান্তরিত করেন 
নাই।” পুম্তকটিতে আলেকজাগার কুপ্রিন, শেখ, ষ্টেইনব্য।ক প্রভৃতি 
বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের মাত্র চারিটি গন স্থান পাইয়।ছে, বাকী লেখকের! 
এদেশে তত পরিচিত নহেন-_কিন্তু তাহাদের রচনায় প্রতিভার উদ্দবল 
স্বাক্ষর রহিয়াছে। মোসে ন্সিল্যান্ক্ষির লেখা লতিফ। নামক গল্প শুধু এই 
গল্সসংগ্রহের নহে, বিশ্বসাহিত্যের একটি সের! গল্প বলিয়া গণ্য হইবে। 
স্বল্প ছু' একটি কথায় ইহাতে যে বেদনা-করণ চিত্রটি ফুটির় উঠিয়াছে, তাহ! 
পাঠকের মনের পটে চিরতরে অকা হইয় যায়। নিপুণ জহুরীর মত 
গোপালবাঁবু বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি উজ্জ্বল মণিরত্ব থু'জিয়া পাতিয়া 
বাহির করিয়া বাঙালী পাঠকদের উপহ।র দিয়াছেন। এজপ্ভ তিনি গল্প 
রসিকমান্রেরই ধস্তবাদের পান্র। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


দেশ-বিদেশের কথা 


ডক্টর মতিলাল দাশ 


খরযুক্ত মতিলাল দাশ স্প্রতি কলিকাতা! বিশ্ববিভালয়ের 


পি এইচ. ডি. ডিওী লাভ করিয়াছেন। তাহার গবেষণার 
বিষয় ছিল হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্র। ডাঃ দাশ এম. এ পাস করিয়া 
তিন বংসর অধ্যাপকতা করেন, পরে ১৯২৯ সালে মুখ্দেক হন। 
১৯৩৬ সালে তিনি ইউরোপের বিচার-পদ্ধতি অনুশীলন ও 
পর্ধ্যবেক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন সংস্কতি-কেন্জে ভারতীয় সভ্যতার 
মর্রধারা সন্বপ্ধে নানাবিধ বত! করেন। ডাঃ দাশ 
একক্বন সাহিত্যিকও বটেন। বহু গ্রন্থ রচন! করিয়া. তিনি 
পাঠফমহুলে সুপরিচিত হইয়াছেন । 


_ হেমন্তরুমারী দেবী 

খশোহ্র মাগুরার অন্ধ ওঁপভ্ভাসিক ও শ্বদেশসেবক পর- 
লোকগত যছনাথ ভষ্টাচার্ধ্যের পত্বী এবং খ্যাতনাম। 
সাহিত্যিক শ্রীপৃর্ণীশ ভট্টাচার্যের মাত| হেযন্তকুষারী দেবী 
গত ১ল! আশ্বিন হুগলী টাপদানীতে ৮০ বংসর বয়সে 
লোকাস্তরিতা হইয়াছেন । ম্বদেশগ্রতি, দানশীলতা ও ধর্ম. 
প্রাণ প্রস্ৃতি সদগুণাধলীর জন তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধা! 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
ত্বাধীয পাশে ধ্াড়াইয়! কাজ করিয়াছিলেন । 'মহগ্বপুরে 
অনুচিত জীতান্াম উৎসবেও ভিনি যছনখের কর্পসকগিণী.. 


গাশাশীলাগাধা ২ পীলাশীযাদাশ__দ্রী্শিলাশীলাপীতণাগা শাহ লোাবনাগী। কপিল 5 


১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি 


ছিলেন | এমনি ভাবে তিনি সহ্ধর্ণি্ী নামের সার্থকতা সম্পাদন 





হেযন্তকুমারী দেবী 
করিয়া পিয়াছেন। তাহার স্বদেশপ্রেম ০০০ 
হবয়ে প্রেরণার সঞ্চার করিবে । রি 
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পঞ্ডিত জবাহ্রলাল নেছুরু 
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নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ* 
০ পপ ( অগ্রন্থান্স€৯ ৯৩০৫৫) ৯ সহ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 


গত যাসে ছুই জন রানের জয়ন্তী উৎসব হয়! গিয়াছে, 
প্রথমে সর্দার বল্পতভাই পাটেলের ৭৪তষ জন্মোংসব, পরে 
পিত মেরুর ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে । এই দুই জন এখন 
ভারত-রওট্ের সর্ধোচ্চ পদগাধিকারী এবং আমাদের রা 
নায়ক | বর্ধমানে ইহাদেরট বুন্দমভা ও পরিচালনার উপর 
ভারত-রাষের প্রগতি ও পুষ্টি নির্ভর করে। উত্ভয় উৎসবে সমস্ত 
দেশবালী ইপ্ছ'দের দখজীবন, খটট. শ্বাস্থা ও শকি কামন! 
করিয়াছে এবং জামরাঁও তাঁছাতে যোগদান করিতেছছ। 

এই ছুই জনই বাংলার বাছিরের লোক এবং ছুই জনট 
ঘাংলার সহিত বিশেষ পরিচয় রাঁখেন নাই । পণ্ডিত জবাছর- 
লাল গে ঠাহার এক পুণ্তকে বাংল! সম্পর্কে অজ্ঞতা! শ্বীকারই 
কবিয়া পিয়াছেদ। সম্প্রতি এক বড়তায় সর্দার বল্পততাইও 
বাংলা সম্পর্কে জ্ঞানের বিশেষ অভাব দেখাইয়াছেন। রা 
চালকের পক্ষে কোনও প্রদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ওঁদাসীন্ 
বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে। আমরা আশ! করি, তাহার! 
ইট জমেই জদুরভবিষাতে তাহাদের এই জানের অভাব চুর 
করিতে সমর্থ হঈটবেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি 
ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ অঞজলদায়ক এ কথা ভীঁছারা না 
হুঝিলে বাংলা তথ! ভারত-রাষ্রের ভবিষাং বিদ্বদ্থুল হইবে । 

বাংলার দিক হনে আমাদের বুঝ] প্রয়োজন যে, আাহর! 
কাহারও মিকট সাহাধা বা সহা্ততৃতিপ্রার্থী হইয়া যত দিন 
থাফিষ তত দিন আযাদের অ'শা-তরস| কিছুমাত্র থাকিবে 
বা। হঞ্জ আমর! মিজ শণ্তিবলে আমাদের দাবি আদায় করিতে 
পারি তেই আমাদের অঙ্জল, নচ়বা মনে । বাংলার বূবক- 
দের তবিস্কং জ্রমেই জদ্ধকারাচ্ছন্র হইয়া আসিতেছে, তাহাছের 
ঘ্দ চেতন| এখনও মন] হয়, য্দ এখনও ছাদের উদ্ধাম 
উচ্ছখ্লতায় গঞ্গি রুত্ধ না হয়, তবে তাহারা! প্রাড়াইবেন 
কোথায়? পন্ধের উপয় দোষ দিয়! মনকে হয়ত তু কর] যায়ঃ 
কিন্ত প্রাসাচ্ছাঙ্ষন চলে ন1। একথ| তাহাদের বুঝিবার সময় 
হইয়াছে । তাহার] একথা না বুঝিলে বাংল! চিরদিন অন্ত 
নকল প্রদেশের নিকট তাছিল্োর বন্ধ হইয়া] থাকিবে। 


ভারত-রাধ্রের কর্ণধারবর্গের, বিশেষ করিয়া! পঞ্চিত জবাহর- 
লাল মেহর ও সর্দার বল্গতভাই প্যা্টেলের অবিবেচনায় 
ফলে ভাষার ভিতিতে প্রদেশ গঠনের প্রপ্নটাকে আজ একটা! 
সমন্তায় পরিণত কর! হইয়াছে। পঙিত জবাহরলাল নেহরু 
ভাবগ্রবণ খলিয়া তাঁহার কথাবার্তার মাঝে মাঝে যে 
অসংযদের পরিচয় পাওয়া] যায় তাহা! আমাদের গন্সছ] হয়া 
গিয়াছে । সর্দার বঙ্পাভভাইয়ের এই ছ্র্কলতা আছে বলিয়! 
আমরা শুনি নাই। কিন্তু তিনিও মুখের লাগাম খুলিগা! 
দিয়াছেন। মাগপুরের একটি বক্তৃতায় তিনি প্রাদেশিকতার 
নিন্দা করিতে গিয়া বাংলাদেশকে টানিয়। আমনিয়াছেন -- 
পবাংলাদেশে যাও, তথায় দেখিবে বিহ্বার-বাংলা, আসার্ম- 
বাংলার ঝগড়া 1” সর্দারজজী কেন তাহার থরের কাছের 
ৃষ্টান্তের দিকে দুটি দিতে পারিলেন না, তাছায় কারণ আমরা 
জানি না। সংযুক্ত মহারা& প্রদেশ গঠন লইয়! যে বাছা» 
বাদের হৃটি হইয়াছে, বোস্বাই নগরী সংযুক্ত মহার়াধ্রের 
অস্তভূক্তি হইবে কিনা এই বিষয়ে গুজরাঁট-মারাঠীর মধ্যে থে 
বিতগ্ডার উদয় হইয়াছে, তংপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে মাগ- 
পুরের শ্রোতৃবর্গ ব্যাপারী! অধিক বুঝিতে পারিতেন। সে 
ঘাহাই হউক, এই বিষয়ে প্রীকিশোরলাল মশরুওয়'লা! “হরি 
জন” পত্রিকার ৩১শে অক্টোবর (১৪ই কা্ডিক ) সংখ্যার যাহা! 
লিখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রপ্রটাকে অকারণ জটিল কর! 
হইতেছে এই কথাটাই ম্প্ হইয়া উঠে। নিয়ে তাহা! ছুলিয়া 
দিলাম £ 
“মহারারপ্রদেশ গঠনের বিষয়ে ও তাঁহার সঙ্গে 

বো্াই শহরের কি সম্পর্ক হইবে সে বিষয়ে ভ ষণে এবং 
ধ্বনিতে যথেষ্ট উত্ভেত্বন! দেখ! যাইতেছে । ইহ! লইয়া 
এত উদ্তেক্ন] ও বাদ্াক্ছবা্দ হইতেছে কেন তাক! আমি 
বুঝিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ঘাহাই হোক না কেন 
প্রদ্দেশ ত আর পাকিস্থান ব1 লক্কার মত স্বতন্ত্র রা& হইয়! 
দরাড়াইতেছে না, অখব] তোন বিশেষ প্রদেশের অধিবাসী 


১৫২ 


মা হইলেও ঘে' কোন ভাবতীয় মেই প্রদেশে বসবাস 
করার অধিকার ক্ইতে বিচ্যুত হইতেছে না। কোন 
প্রাদেশিক গবন্মেন্ট এইমাত্র বলিতে পায়ে যে, যে সকল 
লোক সেখানে বসবাস করিতে চায় বা তাহার পৌর 
কার্যকলাপে অংশ লইতে চায় তাহাদের অফিপ-সংক্রান্ত 
চিঠিপত্র বা কথাবার্থায় এ প্রদেশের ভাষা ব্যবহার 
করিতে হইবে । দৃষ্ঠান্ত-্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, 
বোম্বাই শহর যদি প্রস্তাবিত মহ্বারাধ্র প্রদেশের অন্ততূক্তিই 
ছয় তাহা হইলেও বোস্বাই-এ এখন যে সকল ভারতীয় 
বাস করিতেছে তাহাদের সেখান হুইতে তাড়ানও যাইবে 
মা কিংবা তাহাদের বিদেশী বলিয়া! গণ্যও কর! হইবে 
না। কেবল এই পর্যন্ত দাবী হইতে পারে যে কালক্রমে 
তাছাদের মারাঠী ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে । যেমন 
গায়কোর়াড় ও বরোদ], নুরাট এবং আহ্মদাবাদের 
মহারাস্্রীয়ের| গুজরাটি গ্রহণ করিয়াছে । তাহা! কক্স! খুব 
ফঠিন নয়।” 


পণ্ডিত জবাহুরলাল নেহরু ও সর্দার বঙ্পতভাই প্যাটেল 
এই ভাবে এই কথাটাকে বুবিতেছেন না! কেন, তাহ দেশের 
লোকের জান! প্রয়োজন । তংপরিবর্থে তাহারা চীংকার 
ভুলিয়াছেন “সর্বনাশ হুইল) সাপ্প্রদায়িকতার কল্যাণে 
ধেষন ভারত-বিভাগ হইয়াছে, সেইরূপ ভাষাগত পার্ধক্যে 
(প্রারদেশিকতায় ) ভারত-রাষট ছিন্ন-ভিন্স হুইয়া পড়িবে ।” এই 
চীংকারের পিছনে কোন যুন্তি আছে বলিয়া আমর] মনে 
করি না। ছৃষ্টাত্ব-স্বরূপ বিহবার-বাংলার বিতগুাটার উল্লেখ 
ফরিতে চাই। ১৯১২ সালে যখন বিবার প্রদ্দেশ সংগঠনের 
প্রয়োজনে কয়েকটি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্ল বাংলা হইতে 
বিচ্ছি্ন করিয়া লওয়! হয়, তখন বিহার প্রদেশের নেতৃধর্গ 
জানিতেন যে এই বাবস্থা বেশ দিন টিকিতে পারে না। 
বিহারের প্রয়োজন ক্রাইলে, রাজন্বের প্রয়োঙ্জন কুরাইলে, 
এই অঞ্লগুলি বাংলার কোলে ফিরিয়! আসিবে । ১৯১২ 
সালের জাহুয়ারী মাসে বিহারের নেতৃবৃন্দ এই প্রত্যর্গণের 
জাকদত্বটা শ্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে বাবু 
রাজেক্রপ্রসাঘ মানতুম জ্েল। সম্মেলন উপলক্ষে সভাপতিরূপে 
একটি প্রস্তাব পেশ করেন; তাহার মধ্যে এই স্বীস্কতি ছিল ঘে 
মানভূম জেলার বঙ্গভাষাঁ-ভাধী লোক-সমটির সংখ্যা 
শতকরা] ৮৯জম। আজ বিবারের নেতৃবর্গ এই সব কথার 
উপর ধাঁমা-চাপা দিবার উদ্দেস্টে এমন একট] চীংকার তুলিয়া 
ছেন যে কেন্ত্রীয় শাসকবন্গ 'পর্ধাত্ত ভড়কাইয়| গিয়াছেন 3 
ঘাংলার ভাষ্য দাবি স্বীকার করিয়া লইতে সাহস পাইতেছেন 





মা। কারণ গার! বাবু রাজেজপ্রসাদকে বিরক্ত করিতে 


পারেন আ]। 
গাীতীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেলের বিধানে ভাষার ভিত্তিতে 
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শস্মপসসিি 


- প্রদেশ সংগঠনের ব্যবস্থ। স্থান পাইয্াছিল।) সেইজন্তই এতগুলি 


প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠ। কংগ্রেসের মানচিত্রে দেখ! 
দ্বিয়াছে। ইংরেঞ্জের আমলে যে প্রদেশ বিভাগ হইয়াছিল; 
কংগ্রেস প্রদেশের সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ হইতে বেশী। এই 
কংখ্রেসী বিধানকে অবলম্বন কৰিয়! ভারত-রাধ্রের প্রদেশ 
বিভাগ অতি সহজেই হইতে পারে । সেই কার্য আরম্ত করি- 
বার পথে কোন বাধা নাই, এবং আজ যে বাধা দেখ 
দিয়াছে তাহার সৃষ্টি-কর্ত। পণ্ডিত জবাহরলাল ও জর্দার বল্লত- 
ভাই। কিশোৌরল।লজী দেখাইয়াছেন এই কান্জ কত সহজ 
এবং আমর! এখনও আশ] করি যে ভারত-রাষ্ত্রের কর্ণধা রব্বন্দ 
এই সহজ কথাটা বুঝিবেন। না হইলে তাহাদের ভাগ্যে 
অনেক হূর্গতি আছে; শ্বখাদ সলিলে তাহাদের ডুবিয়! মরিতে 
হইবে । দেশের লোকের আশা-জাকাজ্ষা, আবেগের 
বিরুদ্ধে নেহরু-প্যা্টেলও বেশী দিন টিকিয়া থাকিভে 


পারিবেন ন|। 
বাঁঙীলী-অবাঙালী 


খণ্ডিত বাংলায় বাঙালীর আত্মরক্ষার চেষ্টাকে বাংলান্ন 
বাহিরে এক শ্রেদর লোক অবাঙালী বিতাঁড়ন বলিয়া! প্রচার 
করিতেছেন এবং বাংলাদেশেই কেহ কেহ ইহ্থাকে' প্রাদেশি- 
কতা মনে করিয়! লক্জায় অধোবদন হইতেছেন। ব্যঞ্চিগত 
স্বার্থ ধানাদের সর্বস্ব তাহাদের পক্ষে ইহ] সাঁজে, তাহাদের পক্ষে 
এই মনোভাব সন্ভবও বটে। ভারতবর্ষের বিশেষ একটি প্রদেশ 
সকল প্রদেশের ভাগ্যান্বেধীর শিকার-ক্ষেএ্র হুইয়। থাকিবে, 
তাহাতে আপভি করিলেই উহ! হইবে ঘোরতর জাতীয়তা- 
বিরোধী কাজ-__এইটাই যেন বাংলার নিয়তি হুইয়৷ 
ফ্াতাইতেছে। দীর্ঘকাল পূর্বে আচার্ধ্য প্রকুল্নচন্ত্র বাঙাঁলীতে 
স্বাবলম্বী হইবার জন্ত উদ্ধদ্ধ করিতে পিয়াছিলেন, কিছ 
সফলকাম হুইতে পারেন নাই। আজও বাঙালী কাপড়ে? 
জভ মাড়োয়ারীর, তেলের জন্ত যুক্তপ্রদেশের, ছুধের জন 
বিহ্বারীর, খিয়ের জন্ভ বোদ্বাইয়ের, এবং জীবনযাআর অন্থ্রূগ 
বহু অবশ্থপ্রয়োজশীয় দ্রব্যের অভ ভিন্ন প্রদেশের মুখাপেক্ষী 
যানবাহনের জব বাঙালী পাঞ্জাবীদের উপর নির্ভরলীল। এট 
নির্ভরঙগীলতার প্রথম ফলস্বরূপ বাঙালীকে প্রত্যেকটি ভেজা 
খাভবব্য কিনিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে হইতেছে | ঘিয়ের নাতে 
ঘালদ1, সরিষার তেলের নামে বিষাক্ত তারামিরা! বীজে 
তেল, ছধের নামে মিক্ষ পাউডার, এরারুট এবং ময়লাজলেঃ 
মিকৃ্চার ইত্যাদি "সেবন করিতে হইতেছে । এই উপায়ে 
অর্থোপাঙ্জন করিয়া! অবাঞালীরা বাংলাদেশ হইতে ঘি 
পরিষাণ অর্থ দেশে পাঠাইতেছে পোষ্ঠীপিসে কিছুক্ষ- 
ফ্বাড়াইলেই তাহ! বুঝ! যাইবে । আগে যাহার! দশ বি 
চীফ মনি অর্ডারে পাঠাইত এখন তাছারাঁই তিন চার পাঁচ শত 
ঠাক! ইঙ্জিওর করিয়া! পাঠায়। ঘাঙালী স্বাবলশ্বদ এব, 


অগ্রহায়ণ 






্বস্থ্যরক্ষার জ্ ভেজাল খান্তভ্রব্যের কবল হইতে মুক্তিলাতের, 


জন এই টাকাটা দেশে রাখিবার চেষ্টা কম্িলে প্রাদেশিকতা 
কির়পে হয় তাহা! আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 

সর্দার প্যাটেল নাগপুরের বক্তৃতায় বাঙালীর উপর কটাক্ষ 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বাঙালীর! শিখ ট্যান্সিওয়াল।- 
দের তাড়াইবার চে করিতেছে । কিছুদিন জাগে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস কমিটর সভাপতি ডাঃ দুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ট্যান্ষি- 
ওয়ালাদের এক সভায় বক্তৃতা করিয়! যাহা! বলিয়াছেন 
তাঙাতে ইহাই বুৰা যায় যেন পাঞ্জাবী-বাঙালীতে একটা 
শক্ত] গড়িয়া]! উঠিয়াছে এবং তাহার দ্বত বাঙালীই প্রধানতঃ 
দ্বায়ী। শ্রসত্যেন মুখাছ্দি মোটর ভেহিকেল আপিল হইতে 
অপসারিত হওয়ার পর কলিকাতার রাজপথে - ট্যাক্সি ও 
বাসচালকদের বাবহার কিরাপ দাড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে ধীহাদের 
অভিজ্ঞতা আছে তাঁহার1| এই বিরোধের মূল কারণ বুঝিতে 
পারিবেন। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্ত প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ 
লোকের সংস্পর্শে ইহাদিগকে আসিতে হ্য়। কাজেই এক জন 
পাঞ্কাবীর হ্র্বাবহারে বহুসংখ্যক বাঙালী দ্ধ হয় এবং ইহা 
হইতেই একট! বিষাক্ত আবহাওয়ার স্য্ি হুয়। মিটারের উপর 
অতিরিক্ত দাবী, অল্প দূর যাইতে না চাওয়া প্রভৃতি ট্যানসি- 
চালকের দোষ । কিন্তু বাস-চালকদের দোষ অতি মারাত্বক । 
ট্রামের সহিত ইহাদের যেন একট! মন্ফাঁগত বিরোধ, কোন-ন- 
কোন প্রকারে ট্রামের গতিরোধ করিতে পারিলেই ইহাদের 
আনন্দ। ট্রাম আাটকাইয়! বাদ চালানো! রীতিমত রেওয়াজ 
হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি একটি শোচনীয় ঘটন! আমরা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সাকুপলার রোডে মির্জাপুরের মোড়ের 
একটু আগে উত্তরগামী একটি ট্রামকে থামিতে বাধ্য করিবার 
জন্ভ উত্তরগামী একটি বাস ট্রামের ডান দিক হুইতে রাস্তার 
বাম দিকে যাওয়ার জন্ত তীব্রগতির উপর অকম্মাৎ বাম দিকে 
মোড় ফিরে । বাসের দরজায় একটি লোক বাছিরে 
ঝুলিয়াছিল। সংঘর্ষ এড়াইবার এবং লোকটিকে বাচাইবার 
জন্ত ট্রাম তৎক্ষণাৎ থামে, কিন্ত তংসন্বেও লোকটি ট্রামের 
সহিত ধাক! লাগিয় পড়িয়] যায় এবং গুরুতররপে আহৃত হুয়। 
ইরা না থামাইতে পারিলে লোকটি চূর্ণ হুইয়া যাইত । রাস্তার 
ডানদিক এবং সম্মুখ সম্পূর্ণ পরিফার ছিল ; নিছক চলতি. রাম 
খামিতে বাধ্য কর! ছাড়া বাসটির এই ফ্রুত মোড় ফির।নোর 
কোন কারণ ছিল ন1। বাসের নম্বর এক জন কনে&বল টুকিয়! 
লয় এবং ট্রামের ছুই জন যাত্রী সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ত নাম-ঠিকান। 
দেন, ফিন্ত কোন ফল হুয় নাই। এক জন বাস-চালকের 
দোষে একধপ একটি ঘটন। ঘটল, কিন্তু রামের যাত্রী এবং স্থানীয় 
বহু লোকের যন ইছাতে পাঞ্জাবীদের উপর বিষাইয়! রছিল। 
ইীম আটকাইবার জভ্ রাস্তার মাঝখানে বাস থামাইযা যাশ্রী 
লওহ:ও নামানে! মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক,* কিন্ত সমানে 


- বিবিধ প্রসঙ্গ-_ফলিকাতায় ুর্গোৎসব 
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ইছাই চলিতেছে । মোকে যোড়ে আকষ্ঠবোঝাই. সাদ পর্ধ্যস্ত 
অনেকক্ষণ ধরিয়। ছাড় করাইয়া! জারও যাত্রী আহ্যান এবং 
তার পর বেপরোয়া] ছুটিতে গিয়া হুর্ঘটন! ঘটানো! আজকাল 
খুব বেশী আরম হুইয়াছে। গরমের দিনে বিশেষভাবে এই 
একটি ব্যাপার লইয় প্রায় প্রত্যেক বাসে ঝগড়! হয় এবং 
বাঞ্ডালী যাত্রীর! ইহার জন্ত চালক পাঞ্জাবী সমাজকে আশীর্বাদ 
করে নম! ইহা নিশ্চিত। পুলিসের তরফ হ্ইতে মোটর 
ভেছিকেল এবং ছ্ডেকোর়ার্টাসের ট্রাফিক বিভাগ এই অভয় 
বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু ছুইটিতেই এত অযোগা লোক 
বসানে! হইয়াছে যে নালিশ করিয়াও কোন ফল হয়না এবং 
ট্যারি ও বাদওয়ালার] ইহা! বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়াই এত 
উদ্াম হুইয়! উঠিয্াছে। কলিকাতান্ব পাঞ্জাবী সমাজপতির! 
অএসর হুইয়া এট] বন্ধ করিলে পাঞ্জাবী-বাঙালী বিরোধ অল্প 
দিনে দূর হইয়া যাইবে। বাভালী এই ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী 
হওয়ার চেষ্টা! করিতেছে সত্য, কিন্ত ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে 
এখানে উভয়েরই স্থান হওয়া! কঠিন নয়। তবে তাহার জন্ত 
সন্ভাব আঁবস্কক। পঞ্জাবকে বাঙালী চিরদিন বন্ধু মনে 
করিয়াছে, কিন্ত প্রতিদামে অনেক সময় যাহা! পাইয়াছে 
তাহাকে ঠিক মিআ্রত| বল! যায় না । 


কলিকাতায় ছুর্গোৎসব 

ছুর্গাপুজার ভাব ও ব্যগ্জনার সম্বন্ধে বন্কিমচন্জের কথা 
চূড়াত্ব/ কলিকাতা মহানগরীতে বারোয়ারী ছর্গাপুক্জার যে 
ব্যবস্থা জনপ্রিয় হুইয়। উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই ভাবের 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । সেইজন্জ “নব-সঙ্ঘ” পঞ্জিকার 
১৫ই কার্ডিকের সংখ্যায় প্রবর্তক সঙ্জের প্রতিষ্ঠাতা প্রীমতিলাল 
রায় বড় ছঃখে লিখিয়াছেন £ “এত বড় সার্ধজনীন হুর্গোংসবে 
কে কত প্রকারে প্রতিমার সাজসজ্জা করিল, কতথানি 
আমোদ-প্রমোদ-কৌতুকের ব্যবস্থা করিল, প্রদর্শনী কাহ্ছার 
কত বড় হইল, তরুণের! ইহ] ব্যতীত দেশের ও দশের কল্যাণ 
করিলেন কতটুকু?" আমর! শুনিয়াছি যে কলিকাতার বাগ- 
বাজার, সিমলা প্রভৃতি হুর্গাপৃঞ্ধার আয়োজনে প্রত্যেকটিতে 
প্রায় বিশ-পচিশ হাজার টাক] ব্যয় হইয়াছে । আমরা কিন্ত 
টাকার হিসাবের দিক দিয়া ব্যাপারটার বিচার করিতে চাই 
না। যে উন্মাদনা! প্রকাশ আমর! এই পুজ। উপলক্ষে লক্ষ্য 
করিয়াছি তাহা! আমাদের ভাবাইয়া তুলিয়াছে। জাতির 
জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে ; জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের 
জন, গতানুগতিক জীবনে পরিবর্তন আনিবার অন্ত ছূর্গাপূ্জার 
মত উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু-শান্ত্কারগণ দেখাইয়া 
গিয়াছেন যে তাহার! মানব-মনের স্বাভাবিক বৃতুক্ষার প্রতি 
শ্রন্তাবান ছিলেন। েইজভই গাহারা উৎসবের উপর 
আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়া জাতিকে বাছ্িক উন্মাদনার হাত 
হইতে মুক্ত রা্রিবার চেষ্] করিয়াছেন ।.. 
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আন আহয়া দে সব তথা ভুলিয়া গিয়াছি। লাহাছিক 
উৎসবের প্রয়োজদ ও উদ্বেষ্ঠ তাচ্ছিল্য করিয়া কলিকাতায় 
হিচ্ছুসঘান্জ বাছ্িক আতথ্বরে মত্ত হই] পড়িয়াছেন । ইহাতে 
কিছুমাত্র সংযম নাই । দুর্গাপূজার ভাব ও বারন] সন্বদ্ধে ফোন 
ধারণা থাকিলে এনপটি হুঈতে পারিত না। এর পরিণতি 
কোথায় তৎসন্বদ্ধে অবহিত ছইটবার জন আমর! সমাজপত্ি- 
গণের নিকট অন্ধরোধ জানাইতেছি। ভারত রাষ্রের শালক 
সন্প্রদায়েরও এই বিষয়ে কর্তবা আছে। স্বাধীন ভারতে পুন 
সুপের মাহষ ঠতয়ার করবার দায়িক ঠাঙাদের | তাহার অন্ত 
প্রত্ধোঞ্ছন নুতন শিক্ষার ও নুতন ব্যবহার। নেক পুরাতন 
প্রথা বাতিল হুইয়। গিয়াছে; জনেক পুরাতন ব্যবস্থা নব 
কলেবর ধারণ করিয়াছে ; অনেক পুরাতন তগ্থের নুতন ব্যাখ্যা] 
স্বীকৃত হইয়াছে $ পুরাতনের মঝো বছু চিরপ্তন সত্য 
খুধিয়। বাহির কর। হ্ইয়াছে। চিস্তাজগতে ও কর্শাজগতের 
মধ্যে যে আলোড়শের হ্টি হুইয়াছে, তাহার মধো পড়িয়া 
সমাজ-মন বিভ্রান্ত হইয়াছে । এইক্সপ অবস্থা হইতে মুক্ত করি- 
বার দায়িত্ব কাহার, এই প্রশ্নই আমরা দেশের লোককে 
কফরিতেছি। 


পশ্চিমবঙ্গে সামরিক শিক্ষা 


ঘাঙালীর ক্ষপালে ইংরেজ-রাঁজ যে কলঙ্কের ছাপ-_ 
“অসামর্রক জাতি"__দাগিয় দিয়াছিল তাহা! মুছিয়া ফেলিবার 
কোন চেষ্ট। আমর] দেখিতেছি ন| বলিম্ন! প্রতি মাসে জনমতকে 
ছ্বাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছি । কেন্দ্রীয় নেহ্রু-সচিব- 
মণ্ডলী যেষন দিনগত পাপক্ষয় করিয়] যাইতেছেন পশ্চিমবঙ্গের 
রায়-মস্ভ্রিমগুলীও তাহার অনুসরণ করিতেছেন । ইংরেজের 
হাত হইতে যে ক'ঠামোট! নেহক-মস্ত্রমগুলী পাইয়াছিলেন, 
তাহ! নাড়াচাড়। করিয়াই তাহার] আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে- 
ছেন; কাশ্মীণের পক্ষার প্রয়োনে, “পাকিস্থান” বর্করতার 
হাত হইতে কাশ্মীএকে পক্ষ করিবার জন, ভারতের জনশক্তির 
সংগঠনে তাহা] কোন উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন 
ন]। হায়দগাধাদ রাঞ্ের “গাঞ্জাকর”-বিভীষিকা দুর করবার 
পর তাহাএ? যেন আরও নিশ্চেষ্ হইয়া পড়িতেছেন। এই 
অবগ্থায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রসভা গতাহ্গতিক জীবনের যধ্যে 
ভুবিয়া থাকিলে বাংলার ভবিস্ততের বিষয়ে বিশেষ নৈরাস্ঠের 
কারণ জন্মাইবেন। 

সত্যই [চদ্ভিত হইবার কারপ জাঁছে। সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল নাগপুরে গঞঙ্জন করিয়! পূর্বব-পাকিস্থানের প্রতি 
যেক্$পতাবে উদ্যতদও হইয়াছেন, তার প্রক্রিয়া! আমর] লক্ষ 
কফরিতে'ছ। পু্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী দিঃ রুল আমিন ত “বিনা 
যুদ্ধে নাহি দিব সচাএ মেদিশী” এই প্রাত-টত্তর করিয়াছেন, 
এবং আময়! ভাবিতেি রুদ্ধেয এই বন্ঝমায যধ্যে ভাঃ বিখাদ- 


চক্র দায়ের মন্ত্রিসভার বিশেষ কর্ডবা আছে কি? নিশ্চে& 
হইয়া শিখ, গাড়োয়ালী, খর্খ॥। মারাঠ। সৈক্চের ভন্লান্ 
নিরুদ্বেগে নিপ্বার কথা তাহার] কখপই ভাখিতে পারেন মা । 
অ লকল প্রদেশের হধো মিথ শিক্ষিত সৈভ আছে, ধাহথাঃ] 
সামরিক শিক্ষালাভের পর ছুটি বা পেকান পাইয়'ছে। উপরস্ত 
অনেক প্রদেশে “প্রান্িক রক্ষীঘল" হিসাবেই হানার হাজার 
ঝুবক সামরিক শিক্ষালাত ক'রতেছে। আমাদের এই প্রদেশ 
সীমান্তের উপর, জথচ এখানে না আছে সামরিক শিক্ষাপ্রাণ্ 
“রিজার্ভ”, না আছে সুগঠিত রক্ষীদল। 

সামরিক শিক্ষার উদ্তোগ-শ্রায়োঞ্রনের জন্ত যে উৎসাহ বা 
সাহসের প্রয়োঞ্জন তাহার অভাব খাডালীর মধো আছে, তাহ! 
আমর! স্বীকার করি ন1। চৌধুরী, কর, আকাশ-যুদ্ধে কৌশল 
মুখাক্ধার মত যুদ্ধপটু সেণাব্যক্ষ থাকিতে এই অনুহাত উঠিতেই 
পারে না। মাপ্রাঞ্ী সাংবাদিক কাশ্রীর রণাঙ্গনে বাঙালী 
সৈজাধাক্ষের উপস্থিতি ও বাঙালী দৈদ্ঘ-বাছিণধীর অহুপাস্থা 
লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যযবোধ করিয়াছেন। এই অপম উচ্ছতিক 
কারণ নুবি/দিত। তাহু। দূর ক'রতে হইলে বাঙান্দী সৈন্াধ্যক্ষকে 
আনিয়! বাঙালী সৈরকে শিক্ষাদানের বাবস্থা করিতে হৃটবে 
সেই পথে বাধা কোথায় ডাঃ (বধ'নচজ্জ রায়কে তাহ1,আমাদেক 
জানাইতে হইবে। সান্তাহিক সাংবা'দক-টঠকে প্রসশ্নোত্তৎ 
ফরিয়। এই বিষয়ে দেশের লোকের অস্পষ্ট ধারণা সব ল্পঃ 
করিয়া লইতে হুইবে। লোকশিক্ষার ইহাও একট] অঙ্গ। 

এই বাবন্থ' কথিতে বিলম্ব হইবে কেন তাহাআমর| জাঠি 
না, এবং বিলগ্কের সপ্ডাবন! থাকিলে ততদিন আমাদের নিশ্চেঃ 
হৃইয়। বসিয়। থাকিতে দেওয়| হইবে কেশ? সামরিক শিক্ষা 
পক্ষে লোক-সংগ্রহ প্রাথমিক কন্তবা। এই উদ্যোগ-পর্বেবের জন্তত 
কি সংগঠঞ্ের অভাব? বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন 
ও সগ্রাসনবাদের ইতিহাস ধাহার] জানেন, তাহার! এই অপবাচ 
অধ্ীকার করবেন। যে সংগঠনশক্তি ইংরেজের দাপচ 
ভাঙিয়। পড়ে নাই, তাহার সগ্থাবহ'র হইতেছে না কেন তা 
আমর! জা“নতে চাই । দোডিষেট র্ট্রের বালাাবহায় তাহার 
সামরিক শক্তি সংগঠন করিয়াছিলেন এক বুঝ্জীবী বিপ্লব 
লিয়ন্‌ ইটক্বী। তাহার সামরিক শাপ্সে কোনজ্ঞান ছিল বলয় 
আমর! শুন নাই। তথধুও তিনি রাষ্থ্রেণ কর্ণধার লেশিনে 
আগ্রহে এই জনভ্যণ্ড কর্বের ভার লইয়াছিলেণ। জোসে 
&ালিনও এই পরধ্যায়তৃক্ত সামক শাগ্রে জনভিজ্ঞ। কি 
এই ই জনই সোতিয়েট প্রাণের সামগ্রিক সংগঠনের শ্র্া। 

সুযোগ ও নুবিধ! পাইলে বাঙালী বুদ্ধিধীবী ধ্িপ্রবী 
অন্থরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারেশ। সই নুঘোগ 
সুবিধা গাঙাকে কেন দেওয়। হইতেছে ন। ডাঃ বধান৮, 
হায়ের নি$ট হইতে আমর! তাহাএ একট] সছততরের অপে- 
ফাঁরতেছি/ মাঝে একবার শুনিষ্া/ছলাম হে পশ্চিমবদে 


জগ্রহারণ 


পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী ্রীত্বপতি হন্যপাত্য এই সংগঠন-কার্ধোর 
দািত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । মন্ত্রী মহাশয়ের যৌবনের উৎসাহ্‌- 
উদ্ধীপনান কথ! আমাদের জান] থাকায় জাশ! ছিল যে 
এবার কান্ধ সত্য সতাই দ্রুত অগ্রসর হইবে । কিন্তু যেরপে 
সমস্ত কান্ত পিছাইয়া যাইতেছে তাহাতে আমাদের সমঘ্ত 
ভরসার বনিয়াদ শিথিল হয়] গিয়াছে । অথচ এই বিষে 
মুখ ঝু'জিয়া থাকিতেও পারিতেছি না। বাঙালীর কলঙ্ক 
মো৮নের জন্ত সামরিক বৃত্তির পুনরুজ্খীবনের প্রয়োজন । ভারত- 
রাষ্ট্রের পুর্ধ-সীমান্ত রক্ষার জগ্ত বাংলােশে সামরিক বিদা! 
ব্যাপকভাবে প্রসারেরও আবশ্কক। ফলিকাতার পাড়ায় 
পাড়ায় যেয়ুবশক্তি কর্প্মাভাবে প্লোগানব্রতী হইয়া পড়িয়াছে, 
পশ্চিমবঙ্গের পঙ্গীতে পন্জীতে যে ক্ষা্ত-বীধ্য অনাদৃত শ্রেঈীর 
মধ্যে ভন্মাচ্ছাদিত বহর ঘত ধিকিধিকি ঘলিতেছে, তাহার 
সংগঠনের জন্ত নুদুর দিল্লীর দিকে চাহিয়া থাকিলে বাঙালী 
কোন মগ্ত্রিমগ্ুদীকে ক্ষম! করবে না। আর একবার ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথাটাও মনে রাখিয়। চলিতে অন্থরোধ 
করিতে চাই যে, যেমন্ত্রীর উপর এই ফান্ধের ভার তিনি 
শিয়াছেন তাহার অন্ত ভার লাঘব কিয়! হউক ব] যে প্রকারে 
হটক এই সামরিক শিক্ষার প্রুত প্রগতির দিকে তাহার একাত্ত 
চেষ্ঠার পথ যেশ মুক্ত রাখা হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিব্ষিয়ক পরিকল্পন। 

পশ্চিমবঙ্গের উঠ্তির জন নানাবিধ পরিকল্পন! সরকারী 
দণ্তরখানায় নান! বিভাগের আলমার'তে জম! রহিয়াছে । 
উহ্ততিকামী অনেকের পরিকজ্পন] সেই স্থানে আসিচা জম! 
হইতেছে । এক দামোদর উপতাকাপ্ন উদয়ন পরিকজন] ছাড়! 
আর কোনটি হাতে লওয়] হয় ন'ই, এখনও কাগজের আাচড়ের 
অবস্থায় তাহ! আছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে একটি কথ! মনে 
হয়। পশ্চিমবঙ্গের মম্থিমগুলীর মাথায় বসিয়া আছেন এক 
জন বিচক্ষণ ডাক্তার । পশ্চিমবঙ্গের সর্ব-অঙ্গে ব্যথ] দেখিয়া 
কোথায় ওষধ দিবেন, তাহা ভাবিয়া তিনিও কিংকর্তব্য “বসু 
হইয়াছেন। আর অনেকখ্ল মগ্্ীপ্রবর “মোকরসা হর” 
(1800180) কেতাছরসু ফাইলের উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 
লিখিয়া, সংক্ষিপ্ত নাম দণ্ুখত করিয়া দিন কাটাইতেছেন। 
তাহারা “নোকরসার্ধীর” চোখে দেখেন, তাহাদের কানে 
শুনেন, নিষ্বের কোন পরিকল্পন| আছে বা তাহার পক্ষে 
উৎসাহ আছে, কাঞ্ধ দেখিয়া তাহ বুঝবার উপায় নাই.। 

ৃষ্ান্ত-ন্বরূপ ছই-একট! পরিকজ্সন। সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাঁই। 
১৯৪৪ সাল হইতে হু'রণঘাটায় বাংলাদেশের ছুগ্ধের উৎপাদন 
ববান্ধর জঙ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় কারয়া! একটি *খাটাল” 
প্রশ্ততেএ কাঞ্চ আরগুহয়;) এইচানি বৃৎসরে সেই স্থানে 
একট গরুও যায় শাই। খাদি প্রাতষ্ঠানের প্রসতীশচজ 
ঘাশগুপ্ত দাকি এই বিষয়ে একটা কণ্ধপন্থার নির্ধেশপত্র 


বিবিধ প্রসজ--পশ্চিমবঙের উন্নভিবিষয়ফ পল্িকজপনা 


জবান আছে। 


১০৫ 


সরকারী দপ্তরখানায পেশ করিয়াছিলেন । তাহা আলেচনার 
পর্ঘ্যায়ের উর্ধে উঠতে পারে মাই। অথচ বেত্বাই প্রদেশের 
মগ্রিমগুলী অস্থজূপ একট। পরিকজন'র কূপ দিতেছেন বোধাই 
মগণী হইতে ২০ মাইল দুরে অরে গ্রামে । এই কাজে 
২ ফোটিটাকাব্যয় হটবে, এবং ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী ঘোষণ] করিয়া- 
ছেন যে ছুই বৎসরের মধ্যে তাহারা এই টাক। শেধ কার] 
দিবেন। পশ্চিমবঞ্ের ক'ষ-মন্ত্রী প্রাযাদবেন্ত্র পাজা বগ্মান 
স্কুগের বিরাট বিরাট পরিকল্পনার উপপ্নশ্রদ্ধাবান নহেন ; 1কপ্ত 
এই সন্বদ্ধে াঙার নিগ্ধে কোন পারকল্পন আছে বলিয়! 
শুনি নাই, এবং সেই পরিকপ্লন'কে রূপ দিবাপ উৎসাহ অকে, 
তাহার “কোনও প'রচয় পাই ন'ই। ফলে তিনি নেতিবাচক 
নীতি অনুসরণ ক?রয়] যাইতেছেন। 

এখন শিক্ষামন্ত্রীর কথ! বলা যাউক। রায় প্রীহরেঙ্ 
চৌধুরীকে ডাঃ বিধাশচন্দ্র রায় অনেক আশ] করিয়। মন্ত্রপতা'য় 
স্থান দিয়াছেন অনেক কগকাঠি নাড়িঃ]। কিন্ত এতদিন 
চলিয়া গেল তবুও আমর! বুঝতে পারিতেছি না যে বিশেষ 
ভাবে কোন বিষরে তার কোন উৎসাহ-আবেগ আছে, বা 
কোন বিশেষ পরিকজনার জন্ত তাহ'র বিশেষ চেষ্টা অ'ছে। 
ভুতর!ং শিক্ষার উন্নতির জলন্ত নান। পররিকঞ্জন] জট পাকাইয়! 
গিয়াছে । উচ্চশিক্ষার জন্ত কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয় আহ্ছে ) 
তার! চীংকার করা নিক্ষের পাওনাগণ্ড) আদায় ক'রয়া 
জুইবে। গণ-শিক্ষার বাবস্থা জন্ত মন্ত্রিমশুলীকে বিএত করি- 
বার লোক দেখিতেছি না। শ্ুতরাং মন্ত্ীপ্রবর ঝুশিয়াদি শিক্ষ! 
কমিটি ও “বয়ক্ক শিক্ষ।” পরিকল্পনা! কমিটি এই ছুইটি কমিটি 
নিয়োগ করিয়। দিয়া বিশ্রাম ক'রতেছেন। শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টর ডাঃ ম্বেহময় দত্ত সব্যপাঠী বলিয়! কোন পরিচয় পাই 
মাই। ভাল লোক বলিয়। তিনি অজ্াতশত্রু হইতে পারেন; 
মি কথায় সকলকে ত& করিয়। রাখিবার কৌশল ঠাহার বেশ 
কিপ্ত শিক্ষার নানা পরিকপ্লনার চাপে হিশি 
তলাইয়া যাইতেছেন বলয় *নে হয়। অথচ তাহার বলবার 
সাহস নাই যে নুতন লোকের উপর এই কন্মভার ছেওয়। 
হউক । যে পণ্িকল্পনাই ত্াহাব্র উপর চাপাইয়। দেওয়া] হউক, 
তাহা! তিণি সুবোধ ও শুঙ্গীল বালকের মত মাধ পা!তয়! 
লইতেছেন। 

মন্ত্রী মহাশয়েরও ভ্রক্ষেপ নাইযে একজন লোক এত 
কাজ সুভাবে করিতে পারে কিনা । *বযস্ক (শক্ষার” কথাই 
ধরা যাউক। এই সঙ্ধগ্ধে কামটি একট! [রপে;ট দিয়াছেন 
শুণিয়াছি। এই র:পাট প্রস্তততে মুসলমান সঞ্যগণের কোন 
সাহায্য পাওয়। যায় নাই, অখচ মিঃ রেঞ্জাউল করিমের ম্ত 
জাতীয়তাখাণী মুপলমান এই কাঁমটির সভ্য আহেন। 1«পোট 
অন্যাম্ী “বক্ষ শিক্ষা্প অগ্ড শিক্ষকণ্ের একট]. !বশেষ 
ট্রোনঙের ব্যবহ্|ী করিবার কখ।) ১৪ই নবেম্বর হইতে 


১০৬ 


পাস 





মিশ্াস্মে প্র শি স্তন জন ওলী পি 


শিক্ষকদের“শিক্ষাকাধ্য আর্ত হইবার কথ! ছিল। তাহার 
কোন হদিশ পাওয়া ফ্লাইতেছে না, অথচ মহল! প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের শিক্ষয়িতীগণ ছুটি লইয়! বসিয়া আছেন ১৫ই নবেশ্বর 
মুতন পাঠ আরন্তের জ্ত । এই গড়িমসির নান। কারণ সন্বদ্ধে 
একটার কল্সন! করিতে পারি । “বয়ক্ক শিক্ষাপ্র ব্যবস্থাটি 
ফার্ধ্যকন্তী করার দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগে ডিরেকৃটরের উপর 
পড়িয়াছে ; তাঁর অবস্থা উপরে বর্ণনা করিয়াছি । কমিটি এই 
বিষয়ে অপর কোন প্রতিষ্ঠানের কজন! করিতে পারেন নাই, 
যাহার সভ্যগণ “বয়ঙ্ক শিক্ষাকে” একট! ব্রত বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন । কমিটি প্রস্তাব করিয়াই 
খালাস, এবং অন্ত কোন কাধের অভাবে ডাঃ ন্রেহময় দতের 
কাধে গিয়া জোয়ালট] পড়িয়াছে। 
লস্করী চালের কথ! জানিয়। শুনিয়াও কমিটি এতদপেক্ষ1। ফোন 
কার্যকরী প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। ফলে এই পরি- 
কল্সনাটাও পিছাইয়া যাইতেছে । 
ইহার জন্ত জনমতের নিকট দাঁয়ণু শিক্ষা-মন্ত্রী শ্ী৫রেন্দ্ 
চৌধুরী । তিনি কিন্তু ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষছাঁয়ার নীচে 
নিশ্চিত্ত মনে বসিয়া আছেন। কৃষি-মন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রীই 
কেবল “নোৌকরসাহীর” হাত ধর! নয়। তাহাদের সহযোগ- 
দের অবস্থাও এইরূপ বা ততোধিক শোচনীয় । সকলেই 
দিন গুনিতেছেন। অতীতের নিশ্চে্তার বেড়া ভাঙ্গিবার 
শক্তি কাহারও নাই | যে বিপ্লবী ভাবের দাপটে ইংরেজ 
সরিয়] গিয়াছেন ; সেই ভাঁব-সম্পদ হু-এক জন ছাড়া কাহারও 
ম্বোপার্ডিত নয়। 
পশ্চিমবঙ্গের মগ্্রিসভার সন্ব্ধে এরপ মন্তব্য করিতে 
আমর] কোন আনন্দ পাই না। তবুও কর্তব্যের দায়ে তাই 
করিতে হয়। আমাদের ছূর্ভাগ্য তাহাদের অপেক্ষা বেশী। 


বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন 


বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জ্ত 
সাহায্য, পুনর্ধধসতি ও সমবায়সচিব ই্র্রনিক্প্রবিহারী মাইতি 
সপগরতি একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন । 
সম্মেলনে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি লইয় দীর্ঘ আঁলে'চন! 
হয়, কিন্ত কোন নুচিস্তিত ও নুনিদ্ধি্ঠ পরিকল্পনার পরিচয় 
উহাতে পাওয়া, গেল না। সাংবাদিক সম্মেলন বলিতে 
আজকাল সরকারী ঘোষণ। বা মন্ত্রীমহাশয়দের পরিকজ্সন! 
প্রচারের ঘে বৈঠক বুঝায়, উক্ত সম্মেলনও তাছাতেই পর্যবসিত 
হইয়াছে । র্‌ 

মাইতি মহাশয় যুক্তপ্রদেশের সমবায় ব্যবস্থার প্রশংস] 
করিয়া বলেন যে, তথায় বীজাগাএ্কে কেন্তর করিয়া “মাল্ট- 
পারপাস' সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, বীন্ত সান্র এবং 
ক্কযির ঘন্াদি সরবরাহ কর! উহার কান । এই সমিতি গঠনে 


“নে!করসাহ্‌*র” গদাই-: 


প্রধাসী. 


হিট সিল 





তথাকার ফ্ুপ্ধি বিভাগ ও কংগ্রেস-কর্মারা সাহাধ্য করিয়া” 
ছেন একথাও তিমি বলেন। হুঃখের বিষয়, মাইতি মহাশয় 
ভাহার নিজের প্রদেশের সমবায় বিভাগের কোন ক্কৃতিত্বের 
ঘা! প্রশংসাক্কনক কার্ধ্যের কথ! বলিতে পারেন মাই। 
সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নোভরে বুঝ] গিয়াছে যে, ক্কষি সমবায় 
সম্বদ্ধে সরকারের উল্লেখঘোগ্য ফোন কাজ নাই। মাযুলী 
খয়রাতী সাহাধ্য, কৃষি-খণ দান এবং টে রিলিফ ছাড়া! আর 
কিছুই কর] হয় নাই। অর্ধাং সমবায় সমিতিগুলিতে বিপুল 
অর্থ ঢাল! এবং সেটা সাধারণতঃ চোরের উদদরপত্তাঁ ও ভিক্ষৃক- 
পোষণেই খরচ হুইয়! গিয়াছে ; কৃষি সমবাঁয় সমিতির প্রধান 
যে উদ্ধেন্ত কৃষককে স্বাবলম্বী কর! এবং তাহার উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে সাহায্য দান, সে দ্রিকে বিশেষ. কোন নম্বর দেওয়! 
হয়নাই । খয়রাতী সাহাযা, ক্ৃষি-খণ দান এবং টেষ্ট রিলিফ. 
প্রভৃতি কার্যে সরকানী কর্মচারীর উৎসাহিত হওয়ার কারণ 
আছে; ইহাতে সুবিধা অনেক । প্রথমতঃ কাজ দেখাইবার 
থঞ্চাট নাই, খরচ দেখাইলেই হইল; দ্বিতীয়তঃ, হিসাবের অঙ্ক 
এদিক ওদিক করিয়] ছ” পয়সা হাতে আনিবার বিলক্ষণ সুযোগ 
আছে; তৃতীয়তঃ, কাঁচ] টাক দ্রাতব্য করিবার ক্ষমতা] হাতে 
থাকায় দল পাকাইয়। মোড়লী করিবার সুবিধা, উপরওয়'লার] 
যেখানে মিদ্রামগ্ন সেখানে ইহাতে অসুবিধারও কোন কারণ 
নাই ; তাঁর উপর যদি ইহাতে উপরিস্থ প্রভুদের আধিক বা 
রাজনৈতিক কোনন্প স্বার্থ থাকে তবে তো! কথাই নাই। 
সমবায় সমিতির নামে যে অর্থ ব্যয়িত হুইয়াছে তাহার গত 
কয়েক বৎসরের প্রকৃত হিসাব খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্ঠা 
করিলে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে । ১৫ই আগষ্ঠের 
পর এটা বন্ধ হুওয়। উচিত ছিল, তাহ! হয় নাই; সে চেষ্ঠাও 
দেখা যায় না। যে টাক] ইহাতে অপচয় হুইয়াছে তাহা দিয়া 
সার কিনিয়। গ্রামের মাঠে মাঠে ছড়ায়] দিয়া আসিলে অন্ততঃ 
একট বড় ফল পাওয়া! যাইত, বাংলার 'খান্াভাব দুচিত। 
মাইতি মহাশয় ১৯৪৮ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখে 

কলিকাতা মহানগরীর সাংবাদিকবৃন্দকে আহ্বান. করিয়! 
সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা! ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং বড় বড় পত্রিক। মারফত উহা প্রচারিত হুইয়াছে। হুইটি 
স্থানের অধিবাসীদের উদ্ভমের ছইটি উদ্দাহরপও তিনি দিয়াছেন 
--আমাদের বিশ্বাস এরূপ উদাহরণ আরও পাওয়া যাইবে 
এবং সন্ধান লইলে দেখ। যাইবে যে, হহার প্রায়ই সরকারী 
সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করিয়া 
ছেন; সাঁফল্য লাভের পর সরকারী কর্তারা বাহাছুরী লইতে 
অগ্রসর হইয়াছেন এই মাআ। হুগলীর কয়েকটি গ্রামে এর্প 
উদ্যমের কখ। আমর! জানি। সেখানে কয়েকটি গ্রাষে 
সমবায় সমিতির চেষ্টায় ম্যালেনিয়। বিতাঁড়ন এবং গ্রাম 
পরিষ্কার আরস্ত-হুইয়াছে। সরকারের সিফট হঁহার] ক্ষোন. 


জগ্রহাগণ 
স্ধপ সাহায্য চাহিতে যাইবেন না, এই সন্বল্গ -লইয়াই হার! 
কার্ধ্ে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি 
গ্রাম হহাদের দেখাদেখি উৎসাহিত হইয়া! উঠিতেছে। গ্রাম- 
গুলিকে পরিষ্কার, শ্বাঙ্্যকর এবং খ্বাবলম্বী কর] হঁহাদের 
উদ্েন্ঠ ; তাহার জন্ত হারা সরল এবং জনাড়স্বর গ্রাম্য 
জীবনকে ফিরাইয়1 আনিবার চেষ্া করিতেছেন। সকলের 
আগে স্বাস্থ্য, শিক্ষা! এবং মন্ুয্বত্ব ; শহরের বিলাসিতা ও 
বৈভব জাতির পক্ষে মঙ্গলকর নহে, ক্ষতিকর-__এই কথাটাই 
নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়] ইহার] বুঝাইবার চেই্া করিতেছেন । 
সরকারের উচিত এই সব প্রচেই্টার সঞ্ধান লওয়া এবং ম্বতঃ- 
প্রণোদিত হুইয়] হঁহাদ্দিগকে সাহায্য করিয়া এই সব শুত 
প্রচেষ্টাকে সর্বত্র ছড়াইয়] দেওয়া । 

সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তার বক্তৃতা পঞ্চাশ বংসর আগে 
হুইয়। গিয়াছে ; এখন জার তাঁহার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর 
সমস্ত সভ্য দেশ সমবায় সমিতিকে জাতীয় জীবনের, বিশেষতঃ 
আধিক জীবনের একটি অতি বড় জঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছে। 
বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজনানুসারে 
সমবায় সমিতির 'রূপ পরিবর্তিত হুইয়াছে, কিন্তু কোন দেশই 
উদ্ধার মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সমবায় সমিতি 
মানুষকে স্বাবলম্বী করিবে, পরম্পরের বিপদে পারস্পরিক 
সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে, সঙ্ঘবন্ধ প্রয়াসের দ্বার! ধনী বণিক 
ও চোরাকারবারীর কবল হুইতে সকলকে মুক্ত করিবে-_ 
খয়রাতী সাহায্যের নামে ভিক্ষুক পোষণ কেন্দ্রে পরিণত 
হইবে না। এ দিক দিয়া স্বাধীন বাংলার সমবায় সমিতি গত 
পনের মাসে এক পদও অগ্রসর হৃটয়্াছে বা হইবার চেষ্ঠা 
করিয়াছে, মাইতি মহ'শয় তাহার কোন পরিচয় দিতে পারেন 
মাই। 

বাংলার সমবায় সমিতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে 

সর্ববাঞ্রে উবার গোড়ার গলদগুলিকে দুর করিতে হুইবে। 
প্রথমেই সমবায় বিভাগটিকে সাহায্য ও পুনর্ধসতি হইতে 
পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র দণ্ডরে পরিণত করিয়া আধুনিক 
সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে জান ও অভিজ্ঞত! সম্পন্ন এক জন 
কফর্ধঠ লোকের উপর উহ্বার ভার দেওয়া দরকার । তারপর 
দরকার সমবায় সমিতির কোথায় কি ভাবে হুর্নাতি প্রবেশ 
ফরে তাহার পুণ্থানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এবং সর্বববিধ ছর্নীতির মূল 
উৎপাটন | ইঞ্া না করিয়া! আমরা কেবল 'ইউনি-পারপাঁস+ 
“মালটি-পারপাসে'র জাবর কাটিতে থাকিব এবং বিশ্বশুদ্ধ 
সকলে এই পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ইসা বাঞ্ছনীয় নহে। 


কলিকাতা পুলিস 
ফলিকাতার পুলিস সম্বন্ধে আমর অনেক অপ্রিয় মন্তব্য 
করিয়াছি । দেখ! যাইতেছে কর্তৃপক্ষ ইহাতে বিচলিত হুদ নাই 
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চে 





এবং আমাদের আশক্কাই ক্রমশঃ সত্যে পরিণত হৃইতেছে। 
কলিকাতা প্রায় অরক্ষিত শহরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 
স্বাধীনতালাতের পর আমর] আশা! করিয়াছিলাম যে 
কলিকাতা পুলিস লগ্ন মেট্রোপলিটান পুলিস এবং নিউইয়র্ক 
পুলিসের সহিত তুলমীয় হইবে ; আমাদের ডিটে কটিত ডিপার্ট- 
মেন্ট বিলাতের ক্ষটলগ ইয়ার্ড এবং আমেরিকার এফ-বি- 
আইয়ের সমান কৃতিত্ব প্রদর্শম করিবে । কিন্তু প্রথম হইতেই 
পুলিসের উচ্চতম পদগুলিতে অযোগ্য এবং দেশের বিরুদ্ধা- 
চরণের কুখ্যাতিসম্পর্ন লোক নিয়োগ এবং শহরের ও গ্রামের 
পুলিস একাকার করিয়া! এমন একটা অবস্থার কটি কর! 
হইয়াছে যাহার কলে পুলিসের যেটুকু দক্ষতা ইংরেজ আমলে" 
ছিল তাহাও রসাতলে গিয়াছে । এখন একটা খুন বা. 
ডাকাতির কিনার! হওয়া! তো দূরের কথা, বাসার চাকরের 
চুরি প্রভৃতিও ধর] পড়ে না। পুলিসের এখন প্রধান কাজ 
হইয়াছে রাস্তায় হকার এবং গর তাড়ানো, কলার খোস! 
সরানে! এবং মাসে মাসে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান 
করিয়] নিজেদের গুণকীর্তঘন। গত এক বৎসরে কলিকাতায় 
করটা খুন, ডাকাতি, চুরি এবং পকেটমার হইয়াছে এবং কয়টা] 
অপরাধী ধর! পড়িয়া দণ্ডিত হইয়াছে তাহার একট! হিসাব 
প্রকাশ হুওয়] দরকার, হইলে বর্তমান পুলিসের ক্কতিত্ব বুঝ! 
যাইবে। 


পুলিসের বর্তমান কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা নাই কিন্তু ক্ষমত1- 
পোভ জাছে এবং তাহার জন্ত দলাদলি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। 
পুলিসে ছলাদলি দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর দল 
পাকাইবার স্বার্থে প্রিয়পাত্রদের উচ্চপদে নিয়োগ এবং উপযুক্ত 
লোকদের ভাষ্য দাবি অস্বীকার কর] হইতেছে এবং ইহাতে 
পুলিস-বাহিনীর মনোবল কমিয়া গিয়াছে। প্রমোশন-প্রাপ্ত 
প্রিয়পাতের কাজ জানে না, শিখিয়া লইবার যোগ্যতাও 
ইহারা দেখাইতে পারে নাই; পুরানো দক্ষ লোকেরা ভাষ্য 
প্রাপ্য উন্নতিতে বঞ্চিত বলিয়।কর্প্াবিমুখ। ফলভোগ করিতেছে 
দেশের লোক । সর্বরোগছর দাওয়াই কারফিউ প্রয়োগ 
করিয়া মানুষকে ঘরে আটকাইয়! শাস্তিরক্ষ! এক কথা, স্থানীয় 
তরুণ দলের সহযোগিতা৷ অর্জন কৰিয়] পুলিস ও স্থানীয় তরুণ 
দলের সহযোগিতায় অপরাধ বন্ধ কর] সম্পূর্ণ তির কথ! । 
মহ্রমের শোভাযাত্রা লইয়] যাহা! ঘটিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের 
দক্ষতার লেশমাত্র থাকিলে অনেক আগে তাঁছার সন্ধান মিলিত। 
মহ্রমের মিছিলে গোলযোগ ঘটলে তাহ] রাজাবাজার হইতে 
মাণিকতলার মধ্যে ঘটে ইহা? জানা কথা । এই এলাকার 
সঙ্ঘবন্ধ তরুণ দলগুলির প্রতিনিধিদের ডাকিয়! পুলিস কমিশনার 
যদি তাহাদের সাহাব প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলে গোল- 
যোগ কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। পুলিস এখন আমাদের, 
সুতরাং তরুণ দলের ইহাতে আপত্তির কারণ থাকিত না। 
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ইহা জানেন এবং এইজজই তিনি লানিবাজী, গুলিচালনা 
এবং কারফিউ জারীর প্রথ! অবলম্বন কর্রয়াছেম। স্থানীয় 
পুলিস অধাক্ষ সত্যেন মুখান্জাঁ বা অবনী গুপ্তের হাতে ক্ষমতা] 
থাকিলে তাহার] ইহা পারিতেন এবং করিতেন ইচছাই 
আম'দের বিশ্বাস। কিন্তু গত পুকিস কনফারেন্সে বর্তমান 
ফ$পক্ষের আশ্রিতবাংদলা, আত্মীয়প্রঁতি এবং সাধারণ 
সুমীতিপরায়ণতার বিরুদ্ধে তীব্র ও প্রকান্ঠ প্রতিবাদ কর'র 


'পর হইতে পু্স এসোনিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সতোন মুখার্জি, 


ভাইস-প্রেসিডেন্ট অবনী গুপ্ত এবং সেকেটার হিমাংগু গুপ্ত 


কর্তাদের চক্ষুশুল হুয়া রহিয়াছেন। ফলে জনসাধারণ" 


কলিকাত] পুলিসের সর্াপেক্ষা দক্ষ এই তিন জন অফিসারের 
আতস্তরক সেবা! হটতে বফিত হইয়া! রহিয়াছে। 

ব$মান গুলিস কর্তপক্ষের অযোগ।তার যূল কারণ তিনটি ঃ 
(১) বেঙ্গল পুলিস হুইতে প্রিয়প'জ্রদের জানিয়! কল্কাতা 
পুলিসে ভর্তি করা, তাহান্বিগকে অঙ্ায় ভাবে মোশন দেওয়া 
এবং তজ্জনিত বিরোধ, (২) এই দলাদলিতে এ লো-উত্ডিয়ান- 
দের সাঙ্থাযা লাতের জন্ত তাহাদিগকে প্রাপোর অতিরিক্ত 


 ুবিধা দান এবং গ্রনীতিপরায়ণত। সন্ববেও উচ্চ ও দাতিত্বপূর্ণ 


পদে নিয়োগ, এবং (৩) পানাসক্তি। তৃতীয় দোষট ক্রমেই 
গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় 
বৈদেশক দৃতাব'সের ভোঞ্খসভায় মণ্ত একটি অপরিহার্য 
অঙ্গ ; ভারত-সরকাঁর নুরাপান নিবারধী নীতি অন্থসারে 
সমস্ত ভারতীয় দূতাবাসের তোজ্জসভ!| প্রতৃতিতে মন্তপান 
নিষক্ষ করিয়াছেন। অথচ কলকাতার লালবান্ধার খ'টতে 
মন্তপান অবাধে চলিতেছে এবং জনদাধারণ তাহার জন্ত ক্ষতি- 
গ্রস্ত হুইকেছে। লালবান্ধ'রে ডেপুটি কমিশনার এবং এলে 
ইঞ্ডিয়ান সাঞ্চেন্ট প্রভৃতির স্বন্ত একটি মণ্ত-তাগুর আছে। 
তিন জন সাঞ্ডেন্ট সেখানে প্রতিদিন মদ বিয়ে নিযুক্ত থাকে 
এবং এই কাজ উহাদের পুলিস-ডিউটির অন্থতূত্ত। ঘট! 
করিয়া গ্রামের ছইটি তাড়ির দোকান বন্ধ করার জাগে ল'ল- 
ঘাঞ্ধারের 'বার' বন্ধ হওয়া উচত। পুলপ-মন্ত্রী কি ভাবে 
ইহ! চলতে গ্িতেছেন তাহা আহাদের বুদ্ধির অগম্য। 

ছেড কোয়টাসের ডেপুটি কণমশনার এখনও বিশেষ 
যোগাহা দেখাইতে পারেন নাই। ট্রাফিক কণ্টেোলের তার 
তাহার উপর । তাহার আমলে ব্াস্তায় টন! কিছুমাত্র কষে 
আাই। আমরা শুনিয়া বিশ্মিত হইলাম যে কলিকাতার কোন 
'এফটি ক্লাবের মা।নেজ্বারির ভ'র লই সম্প্রতি তিনি দিল্লী 
গিয়াঞছলেন। কলিকাতার দ্বিতীর পুণলসম্যান ক্লাবের ম্যানে- 
জারির ভার লইয়। মফঃবলে যান, এটা নূতন সংবা বটে। 


মধোই হইয়া গিয়াছে । এচী কি কারণে ও কাছায় পরামর্শে 
তিনি করিয়াছেন আমর] জানি মা। বাঙালী কনঞেবলেরা 
ঘদি অযোগ্য হয় তবে যোগ্য লোক সংগ্রহ এবং কঠোর 
তত্বাবধানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। বিহারী নিয়োগের 
কৈকিয়ং স্বরূপ এই কথ! বল! হইয়াছে যে বর্তমান হিচ্ুস্থামী 
ফনষ্টেবলদের কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজনকে ফোর্স লওয়] 
উচিত বলিয়! এই বাবস্থা করা হইল। পুলিস-ম্ত্রী ইহা 
জানেন কি না, জামিলে ইহা অনুমোদন করিয়াছেন কি না, 
মা জানিলে কেন গাহাকে নিয়োগবাপারে এত বড় একটা 
পরিবর্তনের কথ! জানানো! হয় নাই তাহা প্রকাশ হওয়] 
উচিত। পুলিস ট্রেনিং স্কুল, ডাকাতি দমন বিভাগ এবং . 
পোর্ট পুলিস সন্থন্ধেযে সব সংবাদ আমাদের নিকট আসি- 
তেছে তাহা বন্ততঃই আপভিজনক। রেলে চোরাই চালান 
একটু কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বদল] পোর্টে তৎপরতা! বাড়িয়া 
গিয়াছে কি না! গে সম্বন্ধে অন্পন্ধান হওয়া! দরকার। 

কলিকাতা পুলিসকে লগুন ব1 শ্টিইয়র্ক পুলিসের তুলা 
করিয়া গল়বার লোক ন'ই, আমাদের যেকপ বাবস্থা আছে 
তাহা লইয়া কোনরাপ চলিতে হটবে এট ধারণ! আমর! 
সমর্থন করি না। এ্সতোন মুখার্জি প্রমুখ যে সকল কর্পচারী 
চরিওবল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়] আসিয়াছেন ঠাছাদের উপর 
পুলিস সংস্কার ও সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হইলে কলিকাতা! 


পুলিসের চেঙ্ছারা ফিরিয়া যাইবে এ কথা শুধু আমরা নহ্ছিঃ 


শহ্রম্বদ্ধ লোক বিশ্বাস করে। উপযুক্ত সহকন্মী ও সহকারীর 
অভাব তাহাদের হইবে না। প্রয়োজনীয় লোক তাহারাই 
বাছিয়! লইতে পারিবেন। 


কলিকাতায় মহরম . 

কলিকাতায় মহরম এবার শেষ পর্যন্ত নিধিবন্ে সম্পন্ন 
হইতে পারে নাই। শেষদিনে বিলক্ষণ গোলযোগ হটয়াছে, 
পুলিস গুলি চালাইয়াছে এবং পাঁচ জন 'নছুত ও জামী জনের 
বেশী আহত হইয়াছে । অবস্থা আয়তের বাহিরে যায় মাই 
এবং ক্রষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আ'সিতেছে। 

এবারকার এই গোলযোগ একেবারে অপ্রতাঁশিত ছিল 
মা। কিছুদিন যাবং পূর্বাব্জ হইতে গৃতন করিয়া লোক 
আসা আরম হটয়'ছে। ইহা! লইয়া যে বাদাছুবাদ চলিতেছে 
তাহাতে হিচ্ছুদের প্রতি পাকিস্থামীদের মনে'ভাব তীব্র 
সমালোচনার বিষয় হইয়! উঠিয়াছে। পাকিপ্বান হইতে সমগ্ত 
হিচ্ছু বিতাড়িত হইবে অথচ ভারতবর্ষে যে শ্রেঈর মৃসলমান 
গত সাধারণ নির্ধবাচনে পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছে এবং 


" সীগ্রহারণ 
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পাকিস্থান অর্জনের জন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছে তাহার! 
এখানে পঞ্চষষবাছিনী-ত্বপূপ খপবাস করিতে থাকিবে এটা 
ফেছই পছন্দ করিতেছে না। সংবাদপঞ্রসমূহ অভ্াপ্ত গুরুতর 
জাতীয় সম্তার ভায় এই বিষয়টিকেও এড়াইয়! চলিতে 
থাকিলেও ইহাই বর্তমানে কলিকাতা শহরের ঘরে খরে 
প্রধান আলোচনার বিষয়। হিচ্ছু-মুসলমাঁন সমন্তার সমাধান- 
কল্পে ভারতবাসী ভারত-বিভাগে রাঁজী হইয়াছিল কিন্তু তাহ! 
যখন হইল মা, মুসলমান নিজের রাই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, 
কিন্ত ভারতের মাইনরিটি সন্ত মিটিল না, বরং বাস্তত্যাগী রূপ 
জার এক প্রবল এবং নুতন সমস্ত দেখ! দিয়া ভারতবাসীর 
স্বাভাবিক জীবনে বিপর্যয় স্ত্টি করিল-__এটা কেহই প্রসন্ন চিতে 
গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পাকিস্বান ঘখন পাকিস্থান- 
খণ্ডের হিচ্দুদের স্থিত সদ্ধ্যবহার করিবে না, হিন্দু বিতাঁড়নেই 
ঘদদি সে বদ্ধপরিকর হয়, তখন পাকিস্থান গ্রহণের অবশ্থন্ভাবী 
ফলগ্বরপ লোকবিনিষয় পাকিস্থানকে মামিতেই হুইবে। 
বর্তমানে যে একতরফা! হিশ্দু বিতাড়ন চলিতেছে তাহা! কিছুতেই 
চঙ্সিতে পারে না__এইটাই এখন সাধারণ লোকের মনোভাব 
ফ্বাড়াইয়াছে এবং সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় 
ভ্তকটা এই মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়াছে । তারতবর্ধ 
“সেকুলার? বা বর্-নিরপেক্ষ রা হইবে-_ এই মনোভাব তাহার 
বিরোধীও নছে। জাতীয়তাবাদী এবং জমিয়ং-উল-উলেমার 
মুসলমানের! পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে আমর] সাদরে স্থান দিব; পাকিস্থানে এই শ্রেগীর 
মুসলমানের! চূড়ান্ত লাঙ্ছন] ভোগ করিতেছেন, তাহারাঁও 
ভারত-খণ্ডে চলিয়া আসিলে আমর! অভ্যর্থনা করিয়া লইব, 
কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে যে সব মুসলমান ভোট দিয়াছে এবং 
লড়িয়াছে তাহাদিগকে কিছুতেই স্থান দিব না এইটাই 
ক্ষমশঃ গণদাবীরূপে প্রবল হইয়া উঠতেছে। এই মনোভাব 
সংবাদপত্রে প্রকাশ হইতে দেওয়া হইতেছে না কিন্ত গবন্মেন্টের 
ইহা! অবজ্ঞ। বা! তাচ্ছিল্য কর! উচিত হয় নাই। 

এই অবস্থায় এবার মহরম আসিয়াছে । গত বংসর ঢাকায় 
জন্বাষ্টমীর মিছিল বাহির করিয়াঁও বন্ধ করিতে হইয়াছে, এবার 
উহ্বার নাম করাঁও সম্ভব হুয় নাই_-এটাও লোকে পথে ঘাটে 
ঘলিতেছে। গত বংসর মহরমের অজ্স আগে কলিকাতায় মহাত্বা 
গান্ধী অনশনে থাকায় জন্মাঞ্টণীর মিছিলের স্মৃতি টাটক] থাক! 
সন্বেঙ কোন গোলযোগ হয় নাই । এবার মহাত্া! গান্ধী নাই। 
এই কারণে বিশেষ ভাবে গবর্মেন্টের অত্যন্ত সতর্ক হুওয়| 
উচিত ছিল। ছুই বংসর জাগে লীগ আমলের শেষ মহরমে 
বিজ্ঞান ফলেজের সম্মুখ হইতে স্ুকিয়া হাট পর্য্যস্ত লীগ-চমূর 
এবং লীগ-পুলিসের যে তাঁওব নৃত্য ঘটয়াছিল তাহাতে অত্যন্ত 
হশংস ভাবে ছুইটি বালক গুলি বিদ্ধ হুইয়| নিহত হুমম এবং 
অনেকে আহত হস্ম। .সে স্বতিও একেবারে শুকাইয়া! যার 
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মাই। সে ছিগাবে এই এলাঞাটুকৃতে খুব ক] পাহারা ক্বাখা 
উচিত ছিল। গোলখোগ ঠিক কেন বাধিয়াছিল এবং কাহার! 
খাধাইয়াছিল গবর্ধেন্ট তাহ! বলিতে পারেন লাই, আমন্বা্ 
তাহা জামি না। কিন্তু বুদ্ধিমাদ্‌ ব্যক্ষিমাজজেই এটা! উপলঙ্ষি 
ফরিয়াছেন ধে সতর্কতার প্রয়োজন এবার খুব বেশী ছিল, 
তার অনেক সঙ্গত কারণও ছিল, কিন্ত কিছুই কর] হয় নাই। 
পুলিস পূর্বান্ছে কোন সংবাদ লয় নাই এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা 
অবলম্বন করে নাই_-করিলে গোলযোগ ঘটিত না এবং ইহার 
জন্ত প্রধানতঃ দায়ী গোয়েন্দা-বিভাগ এবং পুলিস কমিশনার-_ 
এই অভিযোগ বাহার! করিতেছেন তাহাদিগকে খুব বেশী দোষ 
দেওয়] যায় না। অজ্ঞাত-পরিচয় ছুষ্লোকের (৮01310002 
7015009806১”) ঘাড়ে দোষ চাপাইয়। সাফাই গাওয়া পুলিসের 
ফাজ নর, পুলিসের কর্তব্য সময় থাকিতে হট লোকদের 
ষড়যন্ত্রের সংবাদ লওয়া এবং ছঙ্রিয়া নিবারণ করা। বর্তমান 
গোয়েন্স|-বিভাঁগ এবং পুলিস কমিশনার পুলিসের এই প্রাথমিক 
দ্বায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। প্রমুক্ত কিরণশক্কর রনয়েন 
এবিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন । 


কলিকাতা টেলিফোন-কেক্দ্রে অগ্নিকাণ্ড 


অজদিন পূর্বে টালায় জলকল অচল করিবার একটি 
বিশেধ চে! হুয়। চেষ্ঠা প্রায় ফলবতী হইয়াছিল কেবলমনজে 
ধ্বংসকারী দলের প্রধান চালকবর্গ তাহাদের অভ্যাসমত 
একটু আগেই সরিয়! পড়ায় তাহাদের চেলাচামুণ্ডের] হ্রুত 
কাজ নিকাশ করিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া 
পুলিসের দল আনিয়। ধ্বংসকারীদিগের উত্ভমে বাধা দেওয়ায় 
এবং ধবংসকারীদিগের মনে সান্দ্রদারিক কলহের ভয় হওয়ায় 
ব্যাপার! সময়মত আটক পড়ে এবং কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে.মোটানুট মেরামতি কাক শেষ হইয়া বায় । 
ালায় যাহারা জল-সরবরাহ বন্ধ করার চেঃ করিয়াছিল 
সাহাদের প্রধান চালক ছুই জন বাঙালী হিন্দু এবং রা্রবিধংসে 
চেষ্টিত দলবিশেষের চাই । কর্থারা ছিল শতকরা ৯০ জন 
পাফিস্বান অধিবাী অহিদ্ু। বল! বাহুল্য, গোয়েন্দ! পুলিস 
আগে হইতে খবরও দেয় নাই এবং এ চালকঘয়কে এখনও 
ধরিতেও পারে নাই। 

এ ঘটনার পূর্বেই সমস্ত শহরেই পথে ঘাটে গুজব ছিল যে 
কম্যুনিষ্টর1 প্রথমে কলিকাঁতার জলকল, বিছ্যৎকল, টেলিফোন 
ও ক্নেডিও বিকল করিবে, তারপর ৮ই-৯ই মবেশ্বর ব! 
ভাঙার কাছাকাছি কলিকাতায় প্রচ বিক্ষোতের হাটি করিবে-। 
পুলিস বিভাগে সে খবর পৌছাইয়াছিল কি ন! জানি না, কিন্ত 
তাহার অঙ্পদিন পরেই টেলিফোন বিভাগের কলিকাতা কেনে 
বিষম অগ্রিকাও ঘটল, যাছার ফলে শহরের কাঁজ-কারবায, 
আসনরক্ষণ সকল কানেই বিষম বাধ! পড়িল এবং রা্রের প্রা 


১১৪ 


পরধার্সী 


১৬৫৫ 





ছয় কোটি টাক! লোকসান হইল । ঘটনা ঘটলও অতি অন্ত 
ভাবে । আগুন ধরিল একেবারে চারিতলায় । যে ঘরে আগুন 
লাগিল সেখানে ২৫ জনের একজনও রবার পোড়া গন্ধ পাইল 
না. হঠাৎ এক জন মা দেখিল ছুই হাত উচু আগুন দাউ দাউ 
ফরিয়া ঘলিতেছে। সে জাগুন অগ্রিণির্ববাপক-যন্জে মিবিল 
ম] ইহাও জআম্চর্ধ্য | অবন্ত পেট্রোল বোম বা থারমিটতর! 
আগের বোমার আগ্তন উহাতে নিভে ন।। তাহার পর 
ধমকল আসিতে অঙ্গ দেরী হয় এবং তাহ! চলিতে সামা দেনী 
হয়। অথচ সব পুড়িয়া শেষ হইল । ইহা! কি দৈবহূর্বিপাকের 
লক্ষণ? 


বাংলায় ধর্মঘট 


ফলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন যাবং ধর্মঘটের 
হিড়িক চলিতেছে এবং ধর্মঘট এবার প্রধানত মধাবিত্ত 
ঘাঙালী কর্প্চারীদের মধ্যে সীমাবন্ধ। ব্যাঞ্চে ধর্মঘট ইহার 
মধো ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে । রেশনের বরাদ্ধ ক্রমেই 
কমিতেছে, ফলে বাহির হইতে খাদা সংএকের চেষ্টা! করিতে 
হুটতেছে, খরচও বাড়িতেছে। গত পাচ বৎসরের হুর্দুলাতার 
বাজারে বাব। আয়ের মধ্যবিভ কর্পচারীদের ছুর্দশা অতি 
শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে, তছুপরি আবার এক দফা মূল্যন্বদ্ধিতে 
ইহার] প্রায় দিশাহার] হইবার উপক্রম হুইয়াছে। 

এই অবস্থার সুযোগ বাহার] লইবার তাহার! পর্ণমাতায় 
লইতেছে এবং দিখিদিক জ্ঞানহ্থীন বছ মধ্যবিত্ত পরিবার 
পতঙ্গের ভার আগুনে বীপ দিয়া পড়িতেছে। উক্কামিদাতাদের 
মধ্যে কদৃনিষ্ এবং কমুনিষ্টদের সাক্ষীগোপাল শ্রমিক- 
নেতার । রহিয়াছেন । হঁহাদের উক্ষানিতে বর্ঘঘট হইতেছে 
এবং ফলে কর্ণচারীদের আধপেট। থাওযার যে সংস্থানটুক্‌ 
ছিল তাহাও ন& ছুইতেছে। ব্যান্ব কর্মচারীদের আয় কম, 
ছবায়িত্ব বেশী, কাজের সময়ও বেশী, নুতরাং অসন্তোষ তাহাদের 
ধধব্যে বেশী হইবে ইহা স্বাভাবিক । অনেকগুলি ব্যাচ জ্জ- 
দিনের মধো বন্ধ হওয়ায় বেকার ব্যাঙ্ক কর্ণচারীয় সংখ্যা 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ব্যাঙ্ক মালিক ও 
পরিচালকদের সুবিধা! হুইয়াছে। লয়েডস্ ব্যাক পাচ শ' 
ফর্দচারী বরখাস্ত করিয়া! পাচ হাজার নূতন কর্খপ্রাথার 
ছরখাত্ত পাইয়াছেন। বর্ঘঘটের পিছনে গণ-সমর্থন বা স্বাষ্্রের 
সমর্থন কোনটাই মাই এবং ইহার ফলে ধর্ঘঘটের সাফলাজনফ 
পরিপ্রতির আশ] সুষ্ুরপরাহ্ত। এই অবস্থায় বিনা ধরে 
ভাষা জাবি আদায়ের চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিপ্ত যাহারা 
বর্তমানে জাতীয় গবন্দেন্টকে ধ্বংস করিয়া! ভারতবর্ধকে চীন 
ছ্ধেশে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে তাহার] উহ! কম্পিষে না, 
বেন-তেন-প্রকারে বর্দঘট বাধাইয়া বিশৃঙ্খল! কৃটিই ইহাদেন 
ককাছ্য। নু 


ব্যাঙ্ক কর্ণ্চারীর! শিক্ষিত, কিন্ত নান! ছধ্ধিপাকে এমনই 
বিভ্রান্ত হইয়াছেন ঘে এট] ঠাহার। বুঝিতে পাগ্সিতেছেন ন!। 
সেশ্্যাল ব্যাক বর্শ্ঘটের পরিণাষ অতি শোচনীয় হইয়াছে, 
কিন্তু তৎসত্তবেও বঙ্গীয় প্র।দেশিক টেড ইউনিয়ন উহ্াকেই 
"সাফলাযজনক” বশ্দঘট বলিয়া! অভিহিত করিয়া! প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছে । কমুনি&দের বেনামদার বাঙালী ট্রেড ইউনিয়ন 
মেতাঁটি নিজের চাকুরি বাচাইয়! মধ্যবিত্ত বাঙালী কর্মচারীদের 
খণ্দখটে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং তাছাদ্বারা বাঙালী 
সমাজের যে অনি কণরিয়াছেন এতদিনে তাহ! সকলের বুঝ! 
উচিত ছিল। অবাঙ্ডালী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে বাঙালী 
নিয়োগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে । তাহার জন প্রধানতঃ 
এই ব্যক্তির অদূরদর্িতা ও অবিশ্বপ্তক!রিতা! দায়ী । সম্প্রতি 
ইনি আর একটি নুতন সর্বভারতীয় ট্রেত ইউনিয়ন গঠনে ব্রতী 
হইয়াছেন। এই চেষ্ঠ| কমানিঞ্ বেনামীত্বে আর একট! চাল 
কিনা সে সম্বন্ধে অন্থসন্ধাণ হওয়া উচিত। মাদ্রাজ ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসে কমুনিষদল কর্তৃক সভাপতিত্বে হার 
নিম্মোগ হইতে নুরু .করিয়া আজ পর্ধ্ত্ত এই বাত্তির কার্ধা- 
কলাপ দেশের পক্ষে জনিষ্টকর এবং কমুনিষ্দের পক্ষে 
লাতজনক হইয়াছে । নুতন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন চেষ্টা যোগ- 
সাজসের ব্যাপার কি ন! সে সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগ! 
স্বাডাবিক। 

গবন্মেন্টি ট্রাইবুনালের মারফত তদস্ত এবং এওয়ার্ড 
কার্ধাকর্ী করিবার চেষ্ঠা করিতেছেন । ইহ! আ্মক এবং কর্ধ- 
চারীদের প্রতি তাহাদের শুতেচ্ছার পরিচয় সন্দেহ নাই। 
ভারত-সরকারও এতদিনে আমদানী দ্রব্যের উপর কড়াকদ্ি 
হাস করিয়া ধ্রিনিষপত্রের দ্রুত মূলা হ্রাদে মনোযোদী 
হইয়াছেন। এমতাবস্থায় কর্ণচারীরা আর একটু ধৈর্য ধারণ 
করিলে ভাল করিতেন। লয়ে স্‌ বাক্কের কর্মচারী এবং 
ঘ্যানেজার উভয় পক্ষের বিবৃতি হইতে যে সব তথ্য উদ্ধাটিত 
হইয়াছে তাহাতে কর্প্ঘচারীছের অধৈর্ধ্য এবং অবিবেচনাই 
বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপলক্ষে সমস্ত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট 
করাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা শুভ ফলদায়ক হইবে না। 
রা এবং জনসাধারণ যেখানে ধর্থটের বিরোধী সেখানে 
ধর্দঘট ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং এক্প করিতে থাকিলে বাঙালীর 
কর্ণক্ষেত্র ক্ষমশঃ সঙ্কুচিত হুইতে থাকিবে। রাষ্-বিপ্নবে 
বহুদ্ন যেখানে সর্বস্বত্ত ও পথের ভিখারী হইয়াছে সেখানে 
সচ্ছলত| দ্বাবি করিতে পিয়্! আধপেটার সংস্থান নষ্ করিয়! 
বেকার হুওয়! বুদ্ধিষানের কাজ নয়, একথা মনে রাখিলে 
বর্তমান কষ্ট সহনীয় হইতে পারে। 


* পূর্ববঙ্গের অবস্থা 
"বছিশাল হিতৈথী” লিখিতেছেন $ 
"আছি ঘ্ডলাট ভঙগানীত্ম পূর্যা বাংলা উদজিষ্বে 


অগাহাযণ 


_ বিবিধ প্রসঙ্গ বেছিলীপুর কলেজ 





আজম খওয়াজা মাজিমন্ীদ টাউমহলে ঘোষণা কহিয! 
গেলেন চাউলের দার ৩৫২ হইতে ২২1৩ টীকা 
আনিবই-_কিন্ত আন্ব তাহা ৪২২-৪৫২। আজিকান্ব 
উদ্ধিরে আজম নুরল আমিন বলিয়াছেন-_ পূর্ববঙ্গ ছতিক্ষ 


হইবে না। আর স্বচক্ষে তৈলসিক্ত মলিন ন্যাকড়1-জড়াম- 


প্রেতযুর্তি দেখ! যাইতেছে । 
“আল্লার ওয়ান্তে ছুইথানি পয়সা দাও না ছই 
পয়সার মুড়িতে তে] পেট ভরে ন1।” 
বুদ্ধ ত্রাহ্ধণ যখন কাহারও উপর দোষারোপ না 
করিয়া! লেখে__€৫চীর ১টি গিয়াছে, চারিটি ভূ'য়ে গড়াগড়ি 
দেয়, জামার পথ আত্মক্ত্য] বাতীত আর কিছু নাই। 
হাসপাতালে ও কব্ধলল হক রাস্তার ফুটপাতে পড়িয়া 
বালকণ্বয় যখন আর্তনাদ” করিয়া “ও আল্লা_-এক মুট 
ভাত দাও” বলে। 
গৃহস্থ যখন তাহার পূর্বসঞ্তি মুন্দরি ডাইল ১০ 
আনার স্থলে %/০ আনায় বিস্রী করিতে আসিয়া বলে 
বাবু আজ পেটের দায় হর খালি করিতেছি। 
মাজপথে হিত্প-বস্ত্র-পরিহিত জনবহর যখন দুটি 
আহত করে__ 
তছপরি পাকিস্থানের উদ্দিরে জাজম ঘখন বলেন 
ল্যাংটা থাক-__-আর ক্ষধায় মর, যুদ্ধ-সম্ভতার সংগ্রহ 
অব্যাহত চলিবে। 
মর্ট্দে যখন মস্ত ক্ষোভ সর্পসম ফৌোসে-_ 
. তখনও ভাল মানুষ সেজে 
বাধান হুক যতনে মেজে 
মলিন তাস সক্জোরে ভে'জে? 
সুখে ভদ্রতার বানী বলিতে হইবে ?” 
এই বর্ণনার মধা হইতে যে চিত্র আমাদের চক্ষের উপর 
ভাদিয়। উঠে, তাহা! ভারত-রাষ্রের পক্ষেও ভাবনার বিষয় 
হইয়া উঠিতেছে। ফা'রণ প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে 
আমাদেরও সাবধান হইতে হয়। পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে 
হিন্দুরা! চলিয়া আপিতেছেন এই কথাটাই জামরা কলিকাতা 
শহরে থাকিয়। শুনিতেছি। কিন্তু আমরা খবর রাখি না 
কত মুসলমান অভাবের তাড়নায় উপার্জমের উদ্দেস্টে পশ্চিম 
বাংলায় আসিয়। পড়িতেছে ॥ এখানে ইহার! আগামী কসলের 
অপেক্ষায় দ্ই-তিন মাসের জন্ত আসিতেছে, এই সময়ট] এখানে 
কাটাইয়! ইহার] ফিরিয়] যাইবে নিজ্ক দেশে । বদি তাহা সম্ভব 
না] হয়, তবে এখানে একট! ব্বতি অবলম্বন করিয়া ইহার] 
দেশে টাক! পাঠাউয়া দিবে যেমন পাঠায় ওড়িয়া, বিহারী, 
পশ্চিমা । সেইজভ দেখিতে পাই কলিফাতার দমকল বিভাগে, 
ফলিকাতার জলের কলে নোয়্াখালির সুগলমাদকে | কারণ 
পশ্চিম বাংলার হিন্মুরুসলমান এরই সব স্বস্তি সেবা! ফন্ধিত্ে 


পারিতেছে না। আব্ব যখন পূর্বাবঙ্ধ অভ রাঠ্রে, বিশ্বোধী 
রাষ্রের অন্ততৃক্তি হইয়া! পড়িয়াছে, তখন পূর্বোক্ত. ব্যবস্থার পদ্ধি- 
বর্তন আবন্তক হুইয়! পড়িবে । এই কথাটা! এই ছুই রাধে 
আসকবর্গের মনে কর] উচিত । 


মেদিনীপুর কলেজ 

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সর্বাপ্রধান সংখ্যাগুরু 
জেলা । ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনী- 
পুরের শ্্রী-পুরুষের আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 
কিন্ত বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই জেল! 
জন্এসর-_যদিও প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব হইতে এই বিষয়ে 
গোড়াপত্তন হুইয়াছিল। রাজনারায়ণ বন্গর কর্ধন্থল মেদিনী- 
পুরে, সেই শহরের স্ছুলের প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি বু 
বংসর নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্কুলই কালে কলেজে পরিণত 
হয় এবং আজও তাহ! টীকিয়া আছে ব্রিটিশ আমলের 
বিমাঁতার মত ব্যবহার সত্বেও । এই ইতিহাঁসই মেদিনীপুর 
কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংঘের একটি বিবরদী পুস্তিকা হইতে 
জানিতে পারি। পুর্ধের আমলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
আবহাওয়ার পরিবণ্ঁনের সঙ্গে সঙ্ষে মেদিনীপুর ফলেজের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯২৩ সনে মেদিনীপুর 'মিউনিসিপালিটর 
হাত হইতে এই কলেজের ভার গবন্েন্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন, 
এবং নেক সময় তাহাদের পক্ষ হুইতে স্বীকার কর। হয় যে 
ফলেন্টি গবন্মেন্ট পরিচালিত। কিন্তু তৎসন্বেও গবন্ধেন্ট 
ডাহাদের কওব্য পালন করেন মাই। গবর্েট-পরিচালিত 
স্কুলে বা কলেনে শিক্ষার ব্যবস্থার জন যেরূপবায় করা হয় 
তাহা অক্যান্ড স্কুল বা কলেজ হইতে বেশী, শিক্ষক বা অধ্যাপক- 
বন্দ অধিক যাহ্িনা পান ও তীহাদের পেক্সনের ব্যবস্থা! 
খাকে। 

কিন্ত সরকারী কলেজ রূপে শ্বীক্কত হইয়াও মেদিনীপুর 
কলেজ এই সব সুবিধায় বঞ্চিত ছিল । একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই 
অসম আচরণ লোকচক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হুইবে। ১৯৪৩-৪৮ 
সনের মধ্যে মেদিনীপুর কলেজে ব্যয় হইয়াছে ৩ লক্ষ 
২৪ হ্বাক্জার ৯ শত টাকার কিঞ্দিধিক। সেই সময়ের 
মধ্যে ক্ৃ্নগর কলেনে ব্যয় হইয়াছে ৬,৭৮,০০১ টাকা, হুগলী 
কলেজে ৭,১৩,৯৭৩ টাকা । এর মধ্যে গবর্মেন্টের জান ছিল 
ক্রমান্বয়ে-_-৭৪,৮১৮ টাকা, ৫,০০,২৬৭ টাকা, ৫,৯৮,৭২৪, 
টাকা। 

আজ অতীতের কথা, লইয়া তর্ক ডুলিব না। মেদিনীপুর 
কলেনের প্রাক্তন ছাত্র সঙ্ঘের দাবী যে পরিষ্কান্ন ভাঁবে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়! লউন__এই কলেজের পরিচালন! 
ভাহাদের একটা দায়__এবং এই দারিত্ব স্বীকার করিয়! 
তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলদ্বন করুম । ১৯৪৭ সনের ১৫ই 
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আগঠের পর এই পনের হাতের হব্যে এই দায় স্বী্ত হইল 
মা কেন তাহা! আমর] বুঝিতে পারিতেছি না । পশ্চিমবঙ্গের 
আইন-পরিষদে মেদিনীপুরের লভ্যসংখ্যা প্রভাব-প্রতিপত্ভিতেও 
মগণ্য নয়। মন্ত্রিসভার উপর তাহার! ফেন চাপ এত দিন 
দিতে পারিলেন না, তাহা আমরা জানি না। ব্রিটিশ 
আমলের অন্থূপ অবছেল। গীছারা আন সহ করেন 
কেম? 

এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের জাএত জনমতের নিকট 
আমরা একটি নিবেদন জানাইতে চাই। রাক্বনীতি ক্ষেত্রে 
তাহারা যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন .ত! শিক্ষাক্ষেতে 
ক্ষেন্্রীভূত করিলে গবন্মেষ্টের সাহাধা ব্যতিরেকে পাচ 
ঘংসরের মধ্যে মেদিনীপুর নবকলেবর ধারণ করিবে । সেই 
শক্তি মেদিনীপুরের আছে বলিফ্ই আমর] .এই নিবেদন 
জানাইতে সাহস করিতেছি । 


লোক-সংখ্য। ও খাছা-উৎপাদন 

ফলিকাতার “নিউ রিভিউ” নামক মাসিক পঞ্জের নবেছর 
(১৯৪৮) সংখ্যায় লোক-সংখ্যার উপর খাদ্য-উৎপাদনের 
প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধ-লেখক 
মিঃ বর্্ঘ' ভানু বর্তমান সংখ্যা-শান্ত্রীগণের ও মৃতত্ববিদ্বর্গের 
অভিমত উদ্ধত করিরা বলিয়াছেন যে খাদ্য-উৎপাদনের 
তুলনায় লোক-সংখ্যা ব্বদ্ধি পাইলে বিপ্লবের আবির্ভাব হুয়। 
সুগে যুগে দেশে দেশে তার প্রমাণ আছে। লোকে নিজের 
পিতৃভূমি ও বাস্ত ত্যাগ করে অনেক সময় খাদ্যের অভাবে ॥ 
ধর্ের নির্যাতন এইরাপ স্থানত্যাগে একটা! গৌণ স্থান 
অধিকার করে। ব্রিটেন হইতে আমেরিকায় গিয়া! যে সব 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা! উত্ত হুইটি অবস্থার 
ফল; অগ্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস করিয়া! শ্বেতা 
উপনিবেশ স্থাপন আমেরিকার তাঅ-বর্ণ “ইঙ়্ানস্দের ধ্বংস- 
লীলার পুনরাবৃত্তি মান্। আন চীন জ্বাতির ও ভারতীয় 
জাতির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা শ্বেতাঙ্গ অধিক্কত দেশের দিকে 
রওয়ানা হইয়াছে; শ্বেতাঙ্গের! বাধ বাবিয়। তাহাদের 
আগমন আটকাইবার চেষ্টা করিতেছে যেমন করিতেছে 
আসামের লেকের] বাঙালীর জাঁগমন ঠেকাইয়া| রাখিতে । 
এসব চেষ্টা সার্থক হইবে কিনা! জানি না। কিন্তু ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয় যে খন-বসতি অঞ্চলের লোকের! স্বজ্-বসতি 
অঞ্চলের উপর চাপ দিবেই। সংখ্যা-শান্্রী ও নৃতত্ববিদ্‌ 
কুকৃঝিনক্কি (000510811) ইতিহাসের এই অমোধ বিধানের 
সপক্ষে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 


মিঃ ধরব ভাঙ্ছ এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সবদ্ধি. 


সম্বন্ধে একটা তথ্যের উদ্লেখ করিয়া ভাল করিয়াছেন। 
অনেক জর্থনীতিবিদু এই কথাটা প্রচার করিয়াছে যে ভারত- 
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বর্ষের জনসংখ্যা অন্বাভাবিকল্কাপে বর্ধিত হইতেছে। তিনি 
পঞ্চাশ বংসরের (১৮৮১-১৯০১) লোক-সংখা। স্বদ্ধির 
হিসাবের তুলনা! করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্াত দেশের 
লক্ষে ভূলন1! করিলে একখ। বিচায়সহ নহে । এই সময়ের 
মধ্যে অঙ্রেলিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকর! ১৬৬ জন। 
বিলাতের ৫০ স্ধন; জ্বাপানের ৭৭ জম । নিউ ছিল্যা্ডের 
১৭২ জন; আমেরিকার যুক্তরাধ্রের ১৮৬ জম; ও ভারত- 
বর্ষের (ব্রন্ধদেশ বাদে ) মাত্র ৩৬ জন করিয়]। 

আর একট! হিসাব তিনি দিয়াছেন যাহা জানিয় রাখিলে 
ভাল হয়। ১৬০০ সনে ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ । 
১৮০১ সালে তাহ! বাড়িয়াছে দেখ! বায় ৮৮ লক্ষে; ১৮৮১ 
সনে ইহা! তিন গুণ বাড়িয়া ২ কোটি ৫৯ লক্ষে দাড়ায়) 
৫০ বংসর পরে, ১৯০১ সনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩ কোটি 
৯৯ লক্ষে; ১৯৪১ সনে ৪ কোটি ১০ লক্ষে । প্রায় সাড়ে 
তিন শত বৎসরে বিলাতে আট গুণ লোক-সংখ্য! বাঁড়িয়াছে। 
এই জময়ের মধ্যে ভারতবর্ধের হিসাবে দেখ! বায় চারি গুণ 
বৃদ্ধি--১৬০০ সনে ১০ কোটি ; ১৮০১ সনে ১৮ কোটি ৫০লক্ষ। 
১৮৮১ সালে ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ; ১৮৩১ সালে ৩৫ কোটি 
২৮ লক্ষ; ১৯৪১ সনে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ । 

আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্ষে সঙ্গে খাদ্য- 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৩ সনে ৭৭ কোটি টাকা! 
সূল্যের খাদ্যশন্ড আমদানী করা হয়; ১৯৪৭ সনে তাহা 
বাড়িয়! যায় প্রায় ১০০ কোটি টাকায়। এই সংখ্যায় প্রমিত 
হয় গবন্মমেন্টের খাদ্যববদ্ধি-আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে । এক 
সময়ে আমাদের দেশের লোকের ৭1৮ কোটি লোক আব- 
পেটা খাইয়। থাকিত। লেখকের মতে তাহার! এখন ত ছু- 
বেলা খাইতেছে। তাই দেশের খাদ্য-উৎপাদনে কুলায় না। 


প্রদেশ 

গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি *পূর্ব্বাচল 
প্রন্থেশ" নামে একটি দৃতম কংগ্রেস প্রদেশের সংগঠন ঘোষণা 
করেন। হঠাং তৎসম্বদ্ধে সব কার্ধ্যকরী ব্যাবস্থা বাতিল 
করিয়া দেওয়া হয় এক সপ্তাহের মধ্যে । গত ছই-তিন (২৬ 
২৮ ফার্িক) দ্বিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্ত একটি 
অধিবেশন অধিষিত হুয় ) তাঁছাতে *পূর্ববাচল প্রদেশের” প্রত্কাব 
একেবারে বাতিল করিয়া! দেওয়] হইয়াছে । পূর্ব ও পরের 
এই ছুইটি কাঁর্যের সঙ্গতি সন্বদ্ধে ফোন কারণ দেখানে! হয় 
নাই। নুতরাং কঙ্গনা করিয়। তর্ক করিতে হয়। সে চেষ্ঠা 
আমরা করিব ম!। ০ 

একটা কথা! বলিতে চাই। অবস্থার বাস মান্য । ভারত- 
রা কর্ণবারগণ তাহাদের পূর্ব্ব সীমান্তে যে অবস্থার হাটি 
হইতেছে তৎসন্বদ্ধে সজাগ থাকিলে এই *পূর্ব্বাচল প্রদেশের” 
প্রন্ধাৰ এন করিস! প্রত্যাগ্যান কন্িতে তৎপর হুইতেন 


অগ্রহায়ণ 


মা । - এই অবস্থা হাটি হইতেছে পূর্বক । এই “পাকিস্থান” 
প্রন্েশের ২৫1৩০ লক্ষ হিন্ছু তাহাদের পূর্ব-পুরুষের ঘাসভৃষি 
ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হুইয়াছেন। যেছিন ভারত-বিভাগ 
স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন সেদিন হইতে নেহরু-প্যার্টেল 
প্রস্ৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ পূর্ববঙ্গের হিচ্ছু সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন । মনে-প্রাণে এই স্বীকৃতি না থাকিলে নাগ- 
পুরে সর্দার প্যাটেল এমন করিয়া! মিঃ হুরুল আমিনের 
গবন্থেন্টকে শাসাইতেন ন1। 


এই দায় স্বীকার করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জ্ত জায়গা করিয়া দিতে হইবে । আসামের 
মন্ত্রিষগলী এই দায়ের অংশ গ্রহণ করিতে অর্থীকার করিয়া- 
ছেন। তাহাদের অজুহাত এই যে, আসামে এত জমি নাই। 
অথচ কেন্ত্রীয় আইন পরিষদের ভুতপুর্রব কৎখ্রেসী সদন, 
আসাম পরিষদের কংখ্রেপী দলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি 
্র্রজেক্র নারায়ণ চৌধুরী বলিতেছেন যে কেবল মাত্র ব্রন্ধপুত্র 
উপত্যকায়ই আরও ১ কোটি লোকের বসতি স্থাপিত হইতে 
পারে। 


জাসামী নেতৃবর্গের বাঙালী হিচ্ছুদের আমল নম! দিবার 
কারণ থাকিতে পারে । সেই বিষয় লইয়! এখানে তর্ক তৃলিব 
না। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গকে জিজ্ঞাস! করিতে চাই 
ইহাদের স্থান করিবেন কোথায়? ছুই এক লক্ষ হইলে কথ! 
ছিল না। যে ২৫৩০ লক্ষ ছিচ্ছু নিক্বের উভোগে আসিয়] 
পড়িয়াছেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়া 
পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই চাপ সহ কর] কঠিন। 
এই স্থান সংকুলানের উদ্বেষ্তেই *পূর্ব্বাচল প্রদেশের” প্রস্তাব 
হইয়াছিল । কাছাড়, ভরপুর! ও মণিপুর রাজ্যে কত লোকের 
স্থান সন্ভুলান হইত তৎসন্বন্ধে সঠিক হিসাব দেখি নাই। 
৫1১০।১৫ লক্ষ হইলেই মন্দ কি। এই সুযোগের সন্তাবন! 
এমনভাবে নষ্ট কর] হইল কেন তাহা! আমাদের জানিতে 
হুইবে। কেন্জীয় আইন পরিষদে প্রশ্ন করিয়া এই মনোভাবের 
পরিচয় পাইতে হইবে । 


একটা কথ৷ ভারত-রাষ্ত্রের কর্ণধারবর্গকে স্মরণ করাইয়! 
দ্বিতে চাই। এই সমন্তাকে ধামাচাপা দিলে চলিবে ন|। 
তাহাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি ছুইয়! ভারত-রা্ বিপন্ন হইবে। 
ষ্যাকৃডোনান্ডী রোয়েদাদের সময়ের “না গ্রহ্গ না বর্ন” 
নীতির পরিণতি কি হইয়াছে, তাহা! আজ সর্বজনবিদিত । 
“পাকিস্থানীদের” ফুসলাইয়। কিছু আদায় .করিতে গেলে, 
এমন মূল্য দিতে হুইবে যাহা! তারত-বিভাগ হুইতে কম 
হইবে না । ভারত-বিভাগের পূর্বে নানা আশ্বাসের সম্যক্‌ 
দ্যর্ধতার কথ! মনে রাখিয়া সকলকে সাবধান হুইতে 
হইবে। - 


বিবিধ প্রসঙ- জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 


১১৩ 


জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 

দিরতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর যে শাস্তি ও প্রাচূর্য্যের আঁশ] করিয়! 
পৃথিবীর লোকে উৎসাহ্ধী হুটয়াছিল তাহা এই তিন বৎসরে 
বিলীন হইয়া! যাইতেছে । পরািত ্বার্্দানীর রাজধানী বার্মসিন 
মগরী লইয়! যে ঠেলাঠেলি চলিতেছে তাহাই তাহার নানা 
বহিঃপ্রকাশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ এই ঠেলাঠেলি গত মাঞ্চ মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহ হইতে চলিতেছে, তাহা থামাইবার জন মক্ছে। 
মগরীতে পাশ্চান্তয শক্তিগ্রয়ের দুতগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সর্বাধিনায়ক ালিনের সঙ্গে দেখা করিয়া একটা ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু ফল তাহাতে কিছুই 
হয় নাই। ছুই পক্ষই এইঞন্ত পরন্পরকে দোষ দিতেছেন। গত 
সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হুইতে ফ্রান্জের রাজধানী প্যারিসে 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধ-প্রতিষ্ঠানের ঘে অধিবেশন চলিতেছে 
তাহার . সন্মুখে ুক্তরা&, ব্রিটেন ও জব্দ এই ত্রি-শকির পক্ষ 
হইতে নালিশ রুধু কর! হুইয়াছে যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ 
বািন অবরোধ করিয়া পৃথিবীর শাস্তি বিপন্ন করিতেছে। 
এই অভিযোগের শুনানী উপলক্ষে আর এক দক] গালাগাল 
ছুই পক্ষ হইতে আমর] শুনিয়াছি ; তাহার মধ্যে না পাইলাম 
কোন সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে নুতন আলো, না পাইলাম 
কোন বিশিষ্ট নির্দেশ । 


সম্মিলিত জাতিপুপ্ত-প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্-প্রচে&! এই 
বিরোধে অচল হুইয়1 পড়িয়াছে। তাহার কারণ সম্বন্ধে ভুতপূ্বব 
মার্কিন রা&্পতি ক্রাঙ্চলিন রুজভেপ্টের পত্বী গ্রীমতী ইলেনর 
রুজতেপ্ট যাহ] বলিয়াছেন, তাহ্‌। উল্লেখযোগ্য । 


“জার্্মানীকে কেন্্র করিয়া আজ নুরু হইয়াছে একটি 
আদর্শগত সংগ্রাম । এই সংগ্রামের মীমাংসা শাস্ডিপূর্ণ 
উপায়েও হওয়| সম্ভব দি আমর! আমাদের গণতান্ত্রিক 
আদর্শনিষ্ঠা বজ্জায় রাখিতে সক্ষম হুই। 

“নিজেদের দেশে রাশিয়। যত ইচ্ছা তাহার রাষ্রিক 
আদর্শ প্রসার করিতে পারে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির 
সহ্ছিত বন্ধুত্ব ও করিতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়! সে যে 
এই সকল “দেশের রার্্রিক আদর্শ এবং অথনৈতিক ও 
সামরিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবে ইহ! কখনই হুইতে পারে 
না। যর্দি সোভিয়েট-মতবাদ কাহারও ভাল লাগে 
তাহার! স্বেচ্ছায় তাাকে গ্রহণ করিতে পারে-_কিস্ত এই 
মতবাদকে জোর করিয়া কাহারও ঘাড়ে চাপাইবার 
অধিকার নিশ্চয়ই কাহারও নাই। 


“গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে প্রত্যেক লোকই স্বাধীন 
ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারে। অধিকাংশের 
মত অনুসারে রারব্যবস্থা! চালনা করাই গণতন্ত্রের বুল কথ! 
এবং বলপ্রয়োগে কাহাকেও শাসন কর] নীতিবিরুদ্ধ। 


১১৪ 


গযালী 


১৩৫৫ 





সেইহছই আজ স্বগতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্োদ্ধন এত 
ঘেশী। , 
“আজ জাতিসজ্ঘই আন্তর্জাতিক সহযোগিত! প্রতিষ্ঠার 

একমান্ত মাধ্যম |” 

এই “মাধ্যমের” কথ! সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু 
ফাজে কেহই তাহার জপ দিতে রানী মন। সোতিয়েট সংবাদ- 
পঞ্জ পড়িলে মনে হয় যে আমেরিকার ধনী সম্প্রদায় আজ 
প্রথিবী শোষণ করিবার অভিপ্রায়ে অভিযান নুরু করিয়াছে। 
সোভিয়েট প্রভাবের বহিভূতি অঞ্লগুলি এই বিশ্ব- 
শোষণের ভ্রীড়নক ; কেহ বুঝিয়া__-কেহু অজ্ঞাতে । ভারতবর্ষ 
মাকি শেষোক্ত পর্যায়ে পড়িয়'ছে। কিন্তু এই অভিযোগের 
মধোও বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পথের কোন সন্ধান 
পাইলাম না। পরস্পরের গায়ে কাছ] ছিটাইলে বিবাদের 
মীমাংসা হয় না। 

এই কথাটা! বুঝিয়াও মানুষ কোন দিন সংযত ব্যবহার 
ফরিতে পারিল না। আজ যখন বিভানের কল্যাণে বিশ্বের 
সকল দেশের মধ্যে দুরত্ব স্কীর্ঘ হইতে সক্কীর্ণতর হইতেছে, 
তখন পরম্পর ঠোঁকাঠুকির স্থযোগ যেন আরও বাড়িয়া চলি- 
তেছে। তবে কি বলিতে হুইবে যে দূরকে নিকট করিবার ধে 
উপায়গুলি আবিষ্কৃত ও বাবহৃত হুটতেছে, তাহা ভাঞ্ছিয়! চূড়িয়। 
ফেল! হউক । পৃথিবীর লোক সপ্তদশ শতাব্দীর অবস্থায় ফিরিয়! 
যাট্উটক ঘখন সমৃদ্র-পথ ছিল প্রায় অগমা; আকাশ-পথ ছিল 
ফল্পমার অতীত। সে অবস্থার কিরিয়! গেলে যদি পৃথিবীতে 
ছানাহাদির অবদর কমিয়! যায় তবে আমাদের ছুবুন্ধিকে 
তাহাই স্বীকার করিয়া! লইতে হইবে । বর্তঘান যুগের মানুষ 
এই ব্যবস্থা! স্বীকার কগিয়! লইবে না, তাহাও ক্জানি। সুতরাং 
বিশ্ব-যুদ্ধের উত্ভোগ-আয়োজন চলিতে থাকুক) ভাবজগতে 
চিন্তান্গগতে তর্কের শ্রোত বহিতে থাকৃক। ইতিছাপ বলিতে 
থাকুক মানুষ ঠেকিয়াও শিখে না; শিক্ষা করিবার, সাবধান 
হইবার শক্তি তাহার নাই; তাহার হৃষ্টিকর্ডা এই গুপটি তাহার 
প্রক্কতির মধ্যে দেন নাই। 


'জীপানী সামরিক নেতৃর্ন্দের 'বিচার 


স্ছরেনবুর্গ নগরীতে জার্মানীর সামরিক ন্ত্বেন্দের বিচার 
হইয়াছিল; তাহার মধ্যে প্রধানগণের হইয়াছিল ফাসি; 
বন্দুকের গুলীতে হত্যা করার সম্মানটা গাঁহাদের দেওয়া হয় 
নাই। সে ফথা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। জাজ জাপানী 
সামারিক নেতৃত্বন্দের বিচার আমাদের মনে করাইয়। দিয়াছে 
যে বিজ্বয়ী শক্িপুর্ধ তাহাদের হিংসারতি তুলিয়া যাইতে চান 
নাঃ তাহাদের রাষ্র-বিবানে তাহ মন্জাগত করিয়! রাখিতে 
চান। ১১ জন বিচারক লইয়া! এক মগুলী গঠিত হৃইয়াছিল ॥ 
তাহার. মধ্যে ছিলেন একক্বন_বাঙালী বিচারক, ডাহা নাষ 


গ্রনাধাবিমোদ পাল। শ বিচারকের রায় দি়াছেৰ 
বে খভিমুক্ত জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করিয়াছিলেন; মুন্ধ পন্ধিচালনার মধ্যে. বে হিংশ্রতা 
অপরিহার্ধ্যরূপে বিমান, তাহার অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা শত্রুপক্ষের 
প্রন্থারন্দের ও বন্দী সৈভবাছিনীর বিরুদ্ধে পরিচালন] করিবার 
জন প্রর়োচন! দিয়াছিলেন ও নানাক্ষেভে সেই মি্ঠুতার সমর্থন 
ফরিয়াছিলেন। এই অপরাধে ৬ জনের হইয়াছে ফাসির 
ছকুম ॥ ১৪ জনের হইয়াছে স্বীপান্তরের আদেশ । 

বিচারক-মগুলীর সভাপতি অষ্রেলিয়ার সার উইলিয়ম 
ওয়েব রায়ে বলিয়াছেন যে প্রধান আপরাধী জাপ সম্রাট হিরো- 
হিতোকে বিচারের জ্বত্ত উপস্থিত করা প্রয়োজন ছিল ; ফরাসী 
জজ বেবনারও সেই অভিমত প্রকাশ করেন, কিন্ত শ্বতস্ত্র রায়ে 
বলেন যে উপস্থিত অপরাধীর] জাপ রাষ্্রনীতির ক্রীড়নক মাত্র ঃ 
সুতরাং তাহাদের অব্যাহতি দেওয়! উচিত। ডাচ বিচারপতি 
ডাঃ রোলিংও স্বতন্ত্র রায় দেন? তাহার অভিমতের বর্ণন! 
সংবাদপত্রে দেওয়] হয় নাই। তিনি ৬ জনের প্রাপদণ্ডের 
আদেশ সমর্থন করিয়াছেন । ভারতবর্ষের ডাঃ রাধাবিনোদ পাল 
সকলকে নির্দোষ বলিয়|! রায় দিয়াছেন। এই অভিমতের 
সমর্থনে তিনি কি বলিয়াছেন তাহ! ঠিক ঠিক বুঝা! যাইতেছে 
না। যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমর] পাইয়াছি তাহা! পড়িয়া মনে 
হয় বর্তমান আন্তর্জাতিক বিধানাহুমারে এক্প হিংসা-নীতি 
অপরিহার্ধ্য বলিয়। তিমি মনে করেন । 


যে তিনটি স্বতন্ত্র রার উপস্থিত কর] হয় তাহা! আদালতে 
পাঠ না করিবার দিদ্ধান্ত এছণ করায় আমর] জ্বানিতে পারিৰ 
মা কোন্‌ কোন্‌ কারণ দর্শাইয়। তিন জন বিচারপতি তাহাদের 
আট জন সহযোগীর মতের বিরু্ছে নিজ নিজ অক্িমত প্রকাশ 
করিলেন। সে খান্থাই হুক, এই কথ! বুঝিবার পক্ষে কোন 
জন্পষ্ঠতার বাধ! নাই যে বিজ্বয়ী শক্তিপুঞ্ধ যে নীতি অনুসরণ 
করিয়া চলেন, জাপানী সামরিক নেতৃতন্দ তাহা! হইতে এমন 
ভাবে বিচ্যুত হুন নাই যে তাহাদের বিশ্বের জনমতের সম্মুখে 
দোষী সাব্যস্ত কর| যাইতে পারে। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের 
র্বায় সাক্ষ্য দিতেছে যে, এশিয়ার ২৫।৩০ কোর্ট লোক টোকিয়ো 
মগরীর এই বিচারকে 'জোর যার মুলুক তার" এই নীতির প্রয়োগ 
বলিয়। মনে করে। জার্্ানী ও জাপান বিজয়ী হইলে উইন&ন 
চাচ্চিল” ট্রালিন, জেনারেল মার্শাল, জেনারেল আইসেন- 
হাওয়ার, জেনারেল জুকত প্রভৃতি রা্রনেত1 ও সামরিক নেতৃ- 
স্বন্দের বিচার হইত এবং ঠাহাদের নিয়োজিত বিচারকমগ্লী 
পরাজিত নেতৃত্বন্দের প্রতি অন্রাপ দণ্ডাদেশ দিতেন। লাটিন 
ভাষায় একটা কথ! আছে যাহার অর্থ এক্সপ ফাড়ায়-_'বখন 
যুদ্ধের দ্রাছানা বাছিয়া! উঠে, তখন আইন হইয়া বায় নীরব |, 
বর্তঘান. সভ্যতার কর্ণধারগণ যে ব্বাধনীতির পুজক ও ধারক 
তাহার কথ! যনে করিয়া! বীর কখ। স্বরণ করাইয়| দিতে 


জগ্াইাযগ ৃ 
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ইচ্ছা হয়__তোমাদেক্স মধ্যে যে নিম্পাী তাহারাই কেবল জপ- 
ক্লাধীর উপর লোঞমিক্ষেপ করিতে পার। গান্ধীজী ছাড়া 
এরপ ফোন লোফ:নেতার গাম ত আমাদের মনে পড়ে না 
যিনি মনেপ্রাণে অহিংসাব্রতী বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে 
পারেম। হুরেনবু্গে ও ঠৌকিয়োর বিচাঁর ব্যর্থ হইয়! কিরিয়] 
আসিবে ,বিশ্ব-মানবের শুভ-ঘুদ্ধির ছুয়ার হইতে । ভাঃ রাধা- 
বিনোদ পালের স্বতন্ত্র রায়ের কল শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছুই 
হইবে না, কিন্ত তথাপি তাহার স্বাধীন মত প্রকাশের জন এবং 
ভায় বিচারের মূল নীতির অকপট অতিব্যক্তির জন তাহাকে 
আমর! অভিনন্দিত করিতেছি । 


খুরসেদ নরিম্যান 


খুরসেদ নরিয্যানের স্বস্াতে দেশ এক জন লোক-নেত! 
হারাইল। তিনি স্বাধীন ভারতে একটি বিশিষ্ স্বান অধিকার 
করিতে পারিতেন। দাদাভাই নৌরজী, ফিরোক্ধ শাহ্‌ মেক্তা, 
দিনশাহ ওয়াচ] প্রভৃতি কংগ্রেস আন্দোলনের প্রবর্তকবর্গের 
উত্তরসাধকরাপেই খুরসেদ নরিম্যান গ্বাভাবিকভাবে ভারতীয় 
রাক্ধনীতিক জীবনে স্থান করিয়! লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে 
তিনি গতাহ্থগতিকতাবে শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করেন। আইন 
ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া কিন্ত তিনি এমন একটা অন্তায়ের 
প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করিলেন যাহ! যুবকের পক্ষে সহ ছিল 
না। সমুদ্রবক্ষ হইতে জমি উদ্ধার করিবার অন্ড বাধ নির্বাণ 
করিয়া বোম্বাই নগরীর পরিখি বৃদ্ধি করা হুইতেছিল। এই 
কাধো কোটি কোটি টাকা ব্য় হইতেছিল। ছার্ডে নামক এক 
জন শ্বেতাঙ্গের উপর কার্ধ্যের ভার ছিল। থুরসেদ নরিঘ্যান 
ংবাদ পান ধে এই বিরাট কার্য্ের ঘধ্যে ঘুষ প্রতৃতি নানা- 
বিধ অনাচার চলিতেছে । নিজের দায়িত্বে লোকসমক্ষে তিনি 
এই সংবাদ প্রকাশ করেন। ফলে ছার্তেকে বাধ্য হুইয়! 
তাহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্বমা আনিতে হুয়। 
বোত্বাইয়ের গবন্থে্ট এই মোকদ্বমার ব্যয় নির্বাহ করেন, 
এবং সুবক নরিম্যান সততার পক্ষে মু করেন। বিচারে 
সাহার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এই বিদ্বয়ে তিনি লোক- 
নেতান্র আসনে উত্নীত হুন। বিশেষ করিয়া বোস্বাইয়ের 
যুবক শ্রেদ তহ্থাঁকে নেতৃত্ব পদে বরণ করে। এই উপলক্ষে 
তিমি দ্বেশের রাজনীতিক অগ্রগ্রামী দলের পরিচয়লাত করেন, 
এবং অতি সহজেই তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাত করেন। 
এই সময়েই দুভাষচজ্জ বদর সঙ্গে নরিম্যানের সহযোগিতার 
সথচনা হয়। | 
বর্তমান শতাকীর তৃতীয় ঘশকের প্রথমার্্ে বোদ্বাইয়ের 
সবান্বমীতিক জীবনে নরিম্যানের প্রভাব অনভ্ভসাধারণ ছিল। 
সর্দার বল্পতভাই প্যার্টেলের জ্যেঠ আতা! বিঠলভাই যখন 
বোদ্বাই ছাড়িয়া আসেন তখন লক্ষলেই আশ! কমিতেছিল 
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যে খুরসেদ দরিম্যান তাছায় স্থান অধিকার করিবে। কিন্ত 
নিয়তির বিবান অন্গরূপ। সর্দার বল্পভততাই প্যাটেলের 
সঙ্ষে তিনি সহযোগিতা! বজ্ধায় রাখিতে পারিলেন না.। এই 
বিষয়ে দৌষ-গুণের বিচার করিয়া ফল নাই। যে পদে 
্রবলবন্ত খের (বোখাইয়ের প্রধানমন্ত্রী) আজ অধিঠিত, 
সেই পদ ছিল খুরসেদ নরিম্যানের প্রাপ্য । তিনি তাহা! লাত 
করিতে পারিলেন না, এবং রাক্বনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়। 
পড়িলেন। স্বত্যার ছুই মাস পূর্বে তিনি বোত্বাই নগরীর 
মিউনিপিপালিটিতে কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব পদে ব্বত হ্ন। 
এই সংবাদে আমর! আশ। করিয়াছিলাম যে স্বাধীন ভারত- 
রাষ্ট্রে খুরসেদ নরিম্যান তাহার যোগ্য পদ্দ লাত করিবার সুযোগ 
পাইবেন। স্বহ্য দেশের লোকের সেই আশায় বাদ সাধিল। 
নরেন্দ্রনাথ শেঠ 
৭১বংসর বয়দে এই বাঙালী বিল্লবী-প্রধান দেহ্ত্যাগ 
করিয়াছেন । ইংরেক্ রাঞ্জপ্বের অত্যাচার অবিচার গাছার 
পরিবারবর্গের উপর নির্বিচারে পড়িয়াছে, কিন্ত ইংরেন্ 
শাসনের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহী মন কোন দিন লক্ষ্য 
হয়নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগঞ্টের পর প্রায় চৌন্ 
মাস তিনি বাচিয়াছিলেন। যেরাষ্্রিক স্বাধীনতা ও সংগঠনের 
সুযোগ আমর! লাভ করিয়াছি তংসন্বন্ধে নরেন্জনাথের মনে 
কোন মোহ ছিলনা । সেই মনোভাবের কারণটি ধরিতে 
পারিচে তাহার জীবনব্যাণী সাধনার একটি অর্থ পাওয়! 
যাইবে । . 
যে পরিবারে নরেজ্রনাথ জন্বগ্রহণ করেন তাহার! কলি- 
কাতার আদি বাসিক্গা। শেঠ-বসাক-লাহা-আঢ্য পরিবার 
ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়! কলিকাতা সমানে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কনেন। সেইজভ তাহাদের 
শ্বেতা সওদাগর ঝেঈীর তাবেদারী করিতে হইয়াছিল । 
কারণ বলিতে গেলে কলিকাতার বন্দর ঠাহাদেরই সৃষ্টি'। 
ইংরেনের সঙ্গে যে শিক্ষা ও সাধন! আমাদের দেশে প্রবেশ 
করিয়াছিল তৎসন্বত্ধে এই সব হিন্ছু শ্রেমঈীর বিশেষ কোন 
প্রাণের যোগ ছিল না যেমন হইয়া উঠিয়াছিল রামমোহ্ন- 
মধুক্ছদন-ছুদেব-পরিবারের সঙ্গে। নরেশ্রনাথের পিত! 
রাজেজনাথ ইংরেনী শিক্ষার দ্বিতীয় যুগের অন্তর্বরভী 
ছিলেন । চক্রমাধব ঘোষ, রমেশচঙ্র দত প্রতৃতি তাহান্ন 
সহপাঠী ছিলেন ।; তাহার পুত্রের সকলেই বর্তমান শিক্ষার 
শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা গাহাদের প্রাচীন 
সংস্কারকে ছর্ধল করিতে পারে নাই; কোন কোন দিক 
হইতে এই শিক্ষা তা! দৃঢ় করিয়াছিল ॥ রক্ষণশীলতার সফ্কে 
স্বাদেশিকতার একটা নুতন ঘোগছ্ুন্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে ইউরোপীয় পঞ্চিতদের নিকট হইতে 
আমকা! দুতন করিয়া সনিতে পাই ঘে আমাদের লংস্কতি ও 
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স্বীতিরীতি একেবারে বাজে জিনিস নয়) তীহাদের মধ্যে 
সত্য বন্ত ছিল ও জাছে। পাশ্চাত্য জগতের এই আবিষ্কারে 
আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে; ইংরেকজ- 
নিরপেক্ষ হইয়! চলিবার সাহস দেখ] দেয়। যে বুগে নরেজ- 
মাথ জন্মথহ্ণ করেন, তাহা! এই ভাব-বভ্ঞার যুগ । ক্ুতরাং 
তিনি কোন দ্বিমই সমাজ-সংস্কারপন্থী হইতে পারিলেন না; 
“ফের” ভাব ও সংস্কতির বাহক, ধারক ও প্রচারক বিদেশী 
শাসন-ব্যবস্থার মূলচ্ছেদ ন] করিতে পারিলে ভারতে প্রক্কত 
“স্বরাজ” আসিতে পাঁরে না এই বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় 
নরেজনাথ হইয়াছিলেন রাজনীতিক বিপ্লবী । এই বিশ্বাসের 
মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন পশ্চিম ভারতে বলবস্ত গঙ্গাধর টিলক, 
পুর্ব্ব-ভাঁরতে ব্রন্ষবান্ধব উপাধ্যায় এবং বাংলাদেশে তাহার 
বাঈ-সৃতি ছিল “সন্ধ্য/” পিক! । |] 
এই পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়! যে আলোড়নের সৃষ্টি 
ছয়, তাহার মধ্যে নরেজনাথ আকৃষ্ট হইয়া! পড়িলেন। 
জুতরাঁং “কালী মায়ীর বোমার” আহ্বানে সাড়া! দিতে তাহার 
মনে কোন দ্বিধা দেখ! দেয় নাই। তীহার উদ্াহরণে কলি- 
ফাতার আঙ্দি নাগর্িকগণের মধ্যে অনেকেই অর্থ ও সামর্থ্য 
দিয়া. সন্ত্রাসবাদকে সাছায্য করিয়াছিলেন ; তাহার অন্থু- 
প্রেরণায় কলিকাতার “৩৩1” শ্রেনী পুলিশকে পিট:ইতে সাহস 
পাইয়াছিল। সেইজন্ত তাহার সমস্ত পরিবার বিপস্ন হুইয়া- 
ছিল; বসন্ত চ্যাটার্ছিকে হত্যার চেষ্টায় তাহার পরিবারের 
১৩ জনকে একদিনে গারদের পশ্চাতে নিরুক্ষেশ হইতে হয়; 
গাঁহাকে কুতুবদ্দিয়ার চরে সাঁপ-কুমীরের মধ্যে নির্বধাসিত 
হইতে হুয়। বৃদ্ধ পিতা রহিলেন এক] বাড়ীতে প্রায় ৫০।৬০টি 
মহিল! ও নাবালকের অভিভাবকরূপে, অন্নদাতারপে | ছুই- 
তিন বংসর পরে নরেন্ত্রনাথ যখন কয়েকখামি ছাড় লইয়! 
ফিরিয়া আসিলেন তখন দেশে নূতন রাজনীতিক চিত্ত! ও 
কর্ণপ্রবাছের বান ডাকিয়াছে ) বাংলার সম্তরাসবাদীদের মধ্যে 
এক বৃফ্ঘংশের মনে সংশয় জাগিয়াছে। এইরূপ সংশম্বী মন 
লইয়াই তাঁহার] গান্ধী-আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্ত 
তাহাদের “মেজ-দাকে” তাহার মধ্যে পাইলেন না। কারণ 
আত্মগুদ্ধি করিয়া, নিজের সমাজ-সংক্কার করিয়া শক্তি অর্জঘন 
ফরিবার জন যে কর্ঘক্ষেজে গান্ধীজী আমাদের আহ্বান করিয়।- 
ছিলেন, তাহা৷ নরেন্ত্রনাথের সহজাত সংক্কীরের বিরোধী ছিল। 
গ্বদেগী আদন্দে!লনের চিস্তা-নায়ক ও কর্শবীরগণ ধাহার] গান্ধী- 
স্ুগে বীচিয়! ছিলেন, তাছারা কেন গাক্ষীতন্ত্র অবলম্বন করিতে 
পারিলেন ন! তাহার কারণ এই ভাব-সাঙ্ব্য্যের মধ্যে অনু- 
সন্ধান করিলে জভ্ভায় হইবে না। ব্যক্তিগত মতামত ইহার 
ঘহিঃপ্রকাঁশ মাঁজ ) ব্যক্তিগত ত্যাগ-মাহাত্ব্য এই বিরোধে ম্লান 
হইয়া যায়) এক অশরীরী উদ্মা্নায় গণ-মম আপনার পথ 
ফরিয। লইয়া সংস্কারকের সব চেষ্ঠা বিক্কৃত করিয়া! দেয়। 
নরেশ্রনাথেন্ব জীবন ভাঙার আর একটি প্রমাণ । এই বিচারের 
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মধ্যেও ডাহা ত্যাগ আমরা ভূলিতে পারি না। সেই ত্যাগের 
স্বতির প্রতি দেশের খণ অপরিশোধনীয়। দরেক্রমাথের পরি- 
বারবর্গের সহিত দেশৈর লেকের মন. সমছঃখী। আমরাও 


সমভাবে এই ছঃখের ভাগ লইতেছি। 
- বেঞ্জামিন হনিম্যান 


ভারতবাসী এক জন ইংরেজ-বন্ধু হারাইল। মিসেস এমি 
বেসাস্ত, চার্লস এগুরজ ও উইলিয়ম পিয়ারসন ছাড়া এমন 
কোন ইংরেজের নাম আমর] জানি ন1] যিনি হণিম্যানের মত 
মনে প্রাণে ভারতবর্ষের শ্বাধীনত! কামন] করিয়াছেন এবং 
তাহার জন্ভত আত্মভোলা হুইয়া আপনার সর্বব্বার্থ বিসর্জন 
করিয়াছেন। শ্বদেশী যুগে হণিম্যান কলিকাতার “£েটস্ম্যাঁন” 
পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; সম্পাদক ছিলেন 
রাটক্লিফ, অল্প সময়ের জন এই ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকা- 
খানি ভারতবাসীর জাশা-আকাক্ষার প্রতি সহ্থাহুভূতিসম্পন্ন 
হইয়াছিল । তারপর ঘথাপূর্ব্বং তথা পরম্‌। ছয়-সাঁত বসর পর 
সর ফিরোজ শাহ যেহতার আহ্বানে হৃনিম্যান তাছার দৈনিক 
পঞ্রিকা “বোনে ক্রনিকলে”্র সম্পাদক হইয়া চলিয়! যান 
এবং এই সুযোগে তাহার সাংবাদিক ও রাজনীতিক জীবন 
মানাভাবে বিকশিত হয়। তিনি কয়েকজন যুবক তারত- 
বাসীকে. এইকধপে গড়িয়া তুলেন যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
আজ ভারতবর্ষের সাংবাদিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাত করিয়া 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের কর্ণধার হইয়া আছেন। 

মিসেস এনি বেসাস্ত যখন “ছোমরুল লীগ? ( [ন.0৩- 
[২016 [ 98006) নামক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়! 
১৯১৬-১৭ সালে ভারতব্যাগী আন্দোলনের সি করেন তখন 
পশ্চিম-তারতে হণিম্যান এই আন্দোলনের নেতৃত্ব এপ করেন। 
স্লাউলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
তাহার বিছ্যুংগর্ভ লেখনীর আঘাতে ভারতবর্ষের ইংরেজ 
আমলাতন্ত্র এরূপ অতিষ্ঠ হুইয়! উঠে যে, আমাদের দেশের 
বাহিরে তাহাকে নির্বাসনে পাঠানো হ্য়। প্রায় সাত বংসর 
বিলাতে কাটাইয়| হনিম্যান এই দেশে ফিরিয়া আসেন। 
এই কয় বংসরে তিনি মনে প্রাণে জামাদের “দেশী” বনিয়া 
গিয়াছিলেন। 

কিন্ত ফিরিয়া আসিয়! তিনি পর্বের সুযোগ লাত করিতে 
পারেন নাই। অনেক পঙ্জিক] তাহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত 
হয়, অন্ভায় ও অবিচারের বিরুগ্ধে তাহার লেখনী পূর্বের ভায় 
শাণিত ছিল । মতামত সন্বন্ধে একটা! কঠোর ভাব ছিল বলিয়া 
ছনিম্যান লোকেন সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে জানিতেন ন|। 


* এই বৈশিষ্ঠ্যই তীহার চরিঞ্জের গৌরব ও গাহার সাংসারিক 


অসাফল্যের কারণ। আজ হার জীবনের নান! কথা স্মরণ 
করিয়া! ভারত-বন্ধু এই ইংরেজের স্বতির উদ্ছেশে শ্রন্তাঙলি 
অর্পণ কম্সিতেছি। 


জয়দেবের লবঙ্গাদি বসন্ত-পুষ্প 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


জয়দেব গীত-গোবিন্দের আবস্তে মঙ্গলাচরণ করিয়। রাঁধা- 
কৃষ্ণের বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় বিহার? 
বুন্দাবন-বিপিনে । কখন বিহার? বসন্তে! 

বুন্দাবন-বিপিন-প্রত্যক্ষ-যোগ্য । কিন্তু বসন্ত প্রত্যক্ষ 
যোগ্য নয়। জ্যোতিষীরা বসন্তকালের চন্দ্র দেখিয়! 
বলিয়াছেন, ফান্নী পুরিমাতে বসন্ত খতুর আরস্ত। 
ফান্তনী 'পুণিমা হইতে চৈত্রী পৃথিমা, এবং ঠৈত্রী পূর্ণিমা 
হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা, এই ছুই মাস বসন্ত। ফাল্গুনী 
পুণিমা ও দোল পূর্ণিনা একই । কিন্তু কবি পাঞ্জি দেখেন 
না। প্রকৃতির অবস্থা প্েখিয়া খতু গণনা করেন। এই 
কারণে জয়দেব*বসস্তের প্রাকৃতিক লক্ষণ বর্ণন। করিয়াছেন। 
সে সময় বৃক্ষের নবপল্পব উদগত হয়, পুষ্প প্রস্থত হয়, 
.স্খম্পর্শ-মলয় সমীর বহিতে থাকে, কোকিল কুহু কুহু বব 
কৰিতে থাকে, অলিকুল গুঞ্জন করিতে থাকে । আর 
প্রবাসী জনের চিত্ত চঞ্চল হয় । বসন্তে চারি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
পরিতৃপ্তি হয়, কেবল রসনার হয় না। যখন উক্ত লক্ষণ 
প্রকাশিত হয়, তখন বসন্ত। বসন্ত রাধাকষ্ণের বিহার- 
কাল। তখন যে বসন্ত, কবি তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 

গীত-গোবিন্দে ছাদশ সর্গ। তিনি দ্বাদশ বসস্ত-পুষ্প 
বর্ণনা কৰিয়াছেন। প্রথমে 

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে । 

মধুকর-নিকর-করদ্থিত-কোকিল-কৃজিত-কুঞ্জ কুটিবে ॥ 

সতীশচন্দ্র রায় কৃত পদ্যান্ছবাদ-_. 

ললিত-লবঙ্গ-লতা! আলিঙ্গিয়া, কোমলতা 

লয়ে বহে মলয় পবন; 
ভ্রমর-ঝঙ্কার সনে পিককুল কল-স্বনে 
নিনাদিত নিকু্ত ভবন ।* 
লবঙ্গ-লতা কেমন গাছ? পৃজারি গোস্বামী কিন্বা 


সতীশবাবু কিছুই লেখেন নাই। এক পণ্ডিত মহাশয় 
বলিয়াছিলেন, লতা-বিশেষ। প্রচলিত সংস্কৃত কোশে 


নামটি নাই। শব্বকল্পদ্রমে আছে, লতা-বিশেষ। মধুকর 
ভ্রমর নয়, মধুমক্ষিকা; কুটিরকে ভবন বলিতে পারা যায় 
কি? কুগ্ত লতাগৃহ, কুটির পর্ণশাল!। ঠিকই 'হইয়াছে। 

চৌদ্দ পনর বৎসর হইল, বড়ু চণ্ডীদাসের “্রীকৃষ- 


* গীত-গ্নোবিন্দ সংস্কৃত মূল, পূজারি গোম্বামীর টীকা, পদ্তানুবাদ ও 


বিস্তৃত ব্যাথ্য। সম্বলিত । সতীশচন্্র রায় এম-এ সম্পারদিত। 


১৩১৯ । 


কলিকাতা! 


কীর্তন” পড়িতেছিলাম। কবি তিন চারি স্থানে লবঙ্গের 
অর্থাৎ লবঙ্গপুষ্পের নীম করিয়াছেন। এক স্থানে আছে__ 
ফুটিল গুলাল মাহনী মালতী মাধবীলতা! 
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী । 
শেবতী কনকযূথী স্থথী কনক কেতকী 
পারলি ছুলালী ॥ 
বসস্তকালের বর্ণনা । এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া লবঙ্গ 
ফুলের গাছ চিনিতে যত্ব করিয়াছিলাম। দেখি, কেবল 
চণ্তীদাসে নয়, পূর্ববঙ্গের “পদ্মীপুরাঁণে”, ভবানন্দের “হরি- 
ংশে”, উত্তর বঙ্গের “চণ্তিকা বিজয়ে” লবঙ্গ-পুষ্পের“উল্লেখ 
আছে। দক্ষিণরাটের জয়ানন্দ লিখিয়াছেন,_-“নটরেজ 
/দোলগগ বিশ্ব লবঙ্গান্তম্পুরে |” অতএব লবঙ্গলতা বহুজ্ঞাত 
স্থলভ লতা, অন্তঃপুরেও রোপিত হইত। এমন গাছ 
বিলুপ্ত হইতে পারে না; এখনও আছে। কিন্ত অন্য 
নামে আছে । 
ংস্কত কোশে ও বৈদ্ধক কোশে লবঙ্গ স্থপরিচিত 
সুগন্ধি দ্রব্য । ইহার অপর নাম শ্রীপুষ্প, ইহা লবঙ্গতরুর 
শুষ্ক মুকুল। পূর্বে মালয়-দ্বীপ হইতে আসিত, এক্ষণে 
আফ্রিকার পূর্বদিগবী জাঞ্রিবার নামক দ্বীপ হইতে 
আসিতেছে । মাত্রাজে ও সিংহলে লবঙ্গ-তরুর উদ্যান 
হইতেছে । লবঙ্গতরু জামগাছের তুল্য মাঝারি তরু। 
উক্ত কবিদের লবঙ্গলতা৷ তরু হইতে পারে*না। আমর! 
জানি একের সান্ৃশ্তে অন্ের নাম হয়। লবঙ্গলতার কোন্‌ 
বিষয়ে হইতে পারে? লবঙ্গতরুর ফুলের আকাবে"ও 
গন্ধে লবঙ্গলতার ফুলের সাদৃশ্য থাকিবার কথা। বহুজ্ঞাত 
এমন ফুল কি হইতে পারে? যুখী (জুই ফুল ) ভিন্ন আবু 
কোন ফুল মনে হইতেছে না। শ্বেত যুখীর নাম লবঙ্গ 
হইয়াছিল। কারণ দেখিতেছি উভয়ের আকারে ও গন্ধে 
সাদৃশ্ত আছে। আরও দেখিতেছি যেখানে লবঙ্গ নাম 
আছে সেখানে বুখী নাম নাই। যুথী ছুই প্রকার। যুখী 
(শ্বেত যৃথী) ও হেমযুখী। হেমযুখীর পুষ্প পীতবর্ণ। 
অমর কোশে নাম হেম পুষ্পিকা। চণ্তীদামে ইহার নাম 
কনক যৃথী। ১৩৪২ বঙ্গাব্ধে বঙ্গীক্-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার 
দ্বিতীয় সংখ্যায় চণ্ডীৰাসের উল্লেখিত বৃক্ষ-নির্ণয়ে লবঙ্গ- 
পুষ্প চিন্তা করিয়াছি। সেখানে একটা ভুল করিয়াছি। 
লিখিয়াছি, রঘুনন্দনে যুখীর নাম লবঙ্গ আছে। পরে 
দেখিয়াছি রথুনন্দনে নয়, কালিকাপুরাণে (১৪1৪২) 


১১৬৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





আছে। _“লবর্ন-বন্পী স্থরভিগন্ধেনোঘ্াস্য মারুতম্* (লবঙ্গলতা 
পুষ্প স্থরভি গন্ধ দ্বারা পবনকে স্থ্বাদিত করিয়া )। ইহা! 
বসস্তকালের বর্ণনা। চণ্ডীদালও বসন্তে লবঙ্গফুল ফুটিতে 
দেখিয়াছিলেন। জু'ইফুল বর্ধাগমে ফুটে, কিন্তু জল পাইলে 
চৈত্র-বৈশাখেও ফুটিতে দেখিয়াছি । 
বিদ্যাপতি বসন্তপুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে সব 
জব হইতে লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,__- 
“কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ । 
হেরি শিশির খতু আগে দিল ভঙ্গ ॥” 
জয়দেব্র ললিত লবঙ্গলত। কি কুহ্ছমিত হইয়াছিল? 
হইয়াছিল বলিতে শঙ্কা! নাই। কারণ জয়দেব পরে পরে 
আরও তেরটা বৃক্ষের পুষ্প বর্ণন! করিয়াছেন। তিনি 
লবঙ্গলতা প্রথমে ধরিয়াছেন। বসস্তের এক নাম পুষ্প- 
সময়। তিনি পুষ্পশূন্য কোন বৃক্ষের নাম করেন নাই। 


জয়দেবের টাকায় পু্জারি গোস্বামীও লবঙ্গলতাকে পুশপিত 


মনে করিয়াছেন । 

লবঙ্গ, লতা-বিশেষ। যে গাছ সোজা দাড়াইতে পারে 
না, বাকিয়া ইয়া পড়ে, অন্যে্ন আশ্রয় গ্রহণ করে, সে 
গাছ লতা (স' লা ধাতু গ্রহণে )। আর, যে লতা! জড়াইয়া 
জড়াইয়া উঠে তাহ! বলী। ( স* ধল্‌ ধাতু আবরণে )। 
লবঙ্শলতার তনু স্থকুমার। বসস্তাগমে ইহার নবোদগত 
শাখা ও পল্লব চিন্ধণ হরিংকাঁন্তি হয় এবং পরস্পর জড়াইতে 
জড়াইতে যুথে যুথে ক্ষত্র সুগন্ধ পুষ্প প্রসব করে। মলয় 
সমীর গন্ধবহ হইয়া থাকে । 

কালিকা-পুরাণ কামরূপে প্রণীত হইয়াছিল। যে 

ংশে লবঙ্গবল্লীর উল্লেখ আছে, মে অংশ অষ্টম শ্রী 

শতাব্ে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কোশে লবঙ্গের এই 
দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হয় নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। 
চণ্ডীদ্বাসের মালতী দ্বার্থ হইয়াছে, (পরে পশ্ত )। তিন 
শত বৎসর পূর্বেও বঙ্গীয় কবিকুল যুথী না বলিয়া লবঙ্গ 
বলিতেন। কি কারণে লবঙ্গ নাম পরিত্যক্ত হইল, বঙ্গীয় 
কাব্যামোদী চিন্তা করিবেন। 

এখানে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রথমৌক্ত কয়েকটি বসন্তপুষ্পের 
পরিচয় করি। “ফুটিল গুলাল মাহলী মালতী মাধবীলতী, 
লবঙ্গ দোলঙ্গ .নেআলী”। গুলাল লাল গোলাপ মনে করি। 
গুল” ফারসী শব্ধ অর্থ ফুল। বিশেষার্থ গোলাপ ফুল। 
গুল+আব-গুলাব, ফুলের জল। গোলাপের সংস্কৃত 
নাম সেবস্তী ( সেঁঅতি) চণ্ডীদ্াসে শেবতী ! চত্তীদীসের 
“ভ্রীকৃষ্ণকীর্তনে” গুলাল ব্যতীত আরও কয়েকটা আরবী 
ফার্সী শব আছে। মাহলী, উচ্চারণ মাল্হী। বাংল! 
ভাষায় ফলাযুক্ত হ থাকিলে প্রথমে ফলা, পরে হু উচ্চারিত 


হয়। আমরা লিখি আহলাদ পড়ি আল্হাদ। মাহ লী, 
মালহী অর্থাৎ মল্ী (বা মন্লিকা)। মালতী বলিলে 
বর্তমানে বঙ্গীয় পাঠক বৃক্ষারোহী মালতী লতা! বুঝিয়! 
থাকেন। সাধারণ পাঠকের কথা দুরে থাক, বিচক্ষণ ভূয়োদর্শী 
আফূর্বেদবেত্তা কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত তাহার “বনৌষধি 
দর্পণে” মালতীকে বৃক্ষারোহী মালতী লতা বুঝিয়াছেন। 
তিনি বিভ্রান্ত হইয়া আমুর্বেদোক্ত মালতীর লক্ষণের সহিত 
মিলাইতে পাবেন নাই। মালতী লতা বর্ধার শেষে পুষ্পিত 
হয়, তাহার গন্ধে সন্ধ্যাকালে চারিদিক আমোদিত হয়। 
“ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল, পরিমল লোভে অলি 
আপিয়৷ জুটিল।৮ ইহা এই লতা মালতী । সংস্কৃত কোশে 
কিন্বা বৈহ্যক কোশে এই মালতীর উল্লেখ নাই । অমর 
কোশে “মালতী সুমনাজাতিঃ” জাতির বাংলা নাম জাই 
ওড়িয়া নাম জাই, হিন্দী নাম চাম্বেলী, চামেলী। জাতি 
ও মালতী একই ফুল। একটা গানে আছে--“জাতি 
যুখী বেলফ্ুল ফুটিল মল্রিক| ফুল।” এই গীতরচয়িতা 
ঠিকই লিখিয়াছেন। জাতিকেও লতা বলিতে পারা যায়, 
কিন্তু এই গাছ প্রথমে সোজা! উঠে, পরে দীর্ঘ হইয়া হুইয়! 
পড়ে। জাতি পাথুরে কাকুরে মাটিতে সহজে জন্মে ও 
প্রচুর ফুল ধরে। সচরাচর বর্ধার শেষে ও শরতে ফুল 
ফুটে। কিন্তু জল পাইলে ফান্ধন মামেও ফুটিতে 
দেখিয়াছি । “শ্রীকুষ্ণকীর্তনে” বৃক্ষীরোহী মালতী লতার 
নাম মধুমালতী ॥ সেখানে আছে “মালতী মধুকর |” 
ওড়িয়াতেও মধুমীলতী। কেহ কেহ না জানিয়া আর 
এক লতাকে মধুমীলতী কেহ বা লবঙ্গলতা বলেন। সে 
লতা তরু আশ্রয় করিয়া ঝুলিতে থাকে । গ্রীক্ষকালে 
তাহার স্থগন্ধ থোবা থোব! ফুল হয়। প্রথমে সাদা, পরে 
গোলাপী, পরে রক্তবর্ণ হয়। এই কারণে ইহার নাম 
রঙ্গিলা হইয়াছে । গাছটি বিদেশী, মালয়ঘীপ হইতে 
আনীত । কিন্তু কোন মালতী ফুলের সহিত ইহার সাদৃশ্ঠ 


'নাই। গন্ধে ও আকারে বরং জুঁই ফুলের সহিত সাদৃস্ত 


আছে। 

চশ্তীদ্বাসের অপর কয়েকটি ফুল চিনিতেছি। মাধবী 
লতা প্রসিদ্ধ বৃক্ষাশ্রয়ী লতা। দোলঙ্গ, সংস্কত নাম 
মাতুলুঙ্গ । কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মাতুলুঙ্গের বাংলা 
নাম টাবা বলিয়াছেন। কিন্তু টাবা অন্য নেবু। মাতু- 
লুঙ্গের এক প্রসিদ্ধ সংস্কত নাম বীজপ্রক, হিন্দীতে 
বিজৌরা; উত্তর ভারতে আছে, আজিকালি বঙ্গদেশে এই 
*নেবু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে পাতি নামে 
অতিশয় অল্প নেবু চিনে। কিন্তু নামে তুল করিতেছে। 
পাতি শব্দের অর্থ সামান্য । কলিকাতা অঞ্চলে গোল 


অগ্রহায়ণ 


জয়দেবের লবজাদি বসস্ত-পুষ্প 
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নেবুকে পাতি বলে। ইহার ছাল কাগজের মত পাতলা! । 
এই নেবুর নামই কাগজী হওয়া! উচিত। ঢাকায় তাহাই 
আছে। কলিকাতা! ও পশ্চিমবঙ্গে যে নেবুকে কাগজী 
বলে তাহার ছাল পুরু । ফল স্ুদ্রাণ অণ্ডাকার। আমুর্বেদে 
এই সু্রাণ অপণ্ডাকার নেবুর নাম “নি । ঢাকায় ইহারই 
নাম 'লেবুঃ। পশ্চিমবঙ্গে কাগজী এই ভূল নামের পরিবর্তে 
নিম" রাখা উচিত। কিন্তু পূর্বকালে দৌলঙ্গ নেবু প্রসিদ্ধ 
ছিল। ইহার সদৃশ এক জাতির নাম ছোলঙ্গ। ঢাকায় 
ছোলঙ্ক অগ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, ছাল পুরু, ফুল সাদা, দলের 
বহিঃপৃষ্ঠে লাল ছিটা আছে। কবিরাজ মহাশয়ের! ওঁষধে 
প্রয়োগ করেন [ পরে জয়দেবের করুণ পশ্ঠ ]| ফল বড় ও 
লম্বা। রস নাতি অম্ন। 

নেআলী সংস্কৃত নাম নেপালী; অন্য প্রসিদ্ধ নাম 
নবমালিকা। জয়দেবও নব মালিকার নাম করিয়াছেন, 
পরে দেখা যাইবে। 

জয়দেব অপর যে:সকল বসন্ত-পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তিনি সে সকল উত্তমরূপে চিনিতেন। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত 
লক্ষণ দিয়াছেন। একে একে দেখিতেছি। ২। বকুল 
অলিকুলসঞ্চুল কুস্থমসমূহে শোভা পাইতেছে। এককালে 
বকুলের বহু পুষ্প প্রন্ুটিত হয়। বকুল ফুলের গন্ধ মধুর 
নহে ।. বকুলের এক সংস্কৃত নাঘ মছ্যগন্ধ। ৩। তমাল। 
কবি লিখিয়াছেন তমালের নবদলের সহিত মুগমদসৌরভ 
পুষ্প উদ্ভুত হইয়াছে । বসন্তের আরস্ভে নৃতন পত্র ও পুষ্প 
হয়। কিন্তু পুষ্পের গন্ধ মুগমদ তুল্য কিনা বলা কঠিন। 
মুগনাভির গন্ধ অতিশয় মৃদু, তমীল পুপ্পের গন্ধও অতিশয় 
মৃছু। ৪$ কিংশুক। পলাশ ফুল নাবঙ্গ বর্ণ ও নখতুল্য 
বক্র। কবি ইহাকে মদনের যুবজন-হৃদয়-বিদারণ নখ 
কল্পনা করিয়াছেন। ৫।| নাগকেশরের কুস্থম কবির 
নিকট মর্দন মহীপতির ছত্রের হেমদণ্ড। নাগ পীতবর্ণ 
কেশর আছে বলিয়া নাগকেশর, বাংলায় নাগেশ্বর। পুষ্প 
চতুর্দল, ছত্রের বস্ত্র, মধ্যস্থলে পীতবর্ণ কেশর, পুষ্প স্বগন্ধ । 
বঙ্গদেশে নাগেশ্বরের গাছ স্থলভ নয়। ৬। পাটলি। 
পাটলি বঙদেশে দুর্লভ। বড়ু চণ্ীদাসের বুন্দাবনে পারলি 
(পাটলি) বৃক্ষ ছিল1 আশ্চর্যের বিষয়, পাটলি নাই 
কিন্তু কন্যার পারুল নাম বহু প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে পারুল 
আছে। পাঁটলি হইতে নগরের নাম পাটলিপুত্র। 
পাটলির ফুল সুগন্ধ গাঢ় নীল-রক্তবর্ণ, এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি 
দীর্ঘ নল। কবি পাটলি পুষ্পকে মদনের তৃণ কল্পনা 
কৰিয়াছেন। পুম্পের মুখে যে অলিকুল, তাহা কবির চক্ষে 
মদনের বাণ। পাটল শবের অর্থ শ্বেত-রক্ত। ইহা 
হইতে কোন কোন বঙীয় ও মহারাষ্ীয় পণ্ডিত পাঁটলিকে 


গোলাপ ফুল মনে করিয়াছেন। জয়দেব তাহাদের ভ্রম 
দুর করিতে পারেন নাই। বিষ্ভাপতি, পাটলি বর্ণনা 
জয়দেব হইতে লইয়াছেন। বঙ্গদেশে পাটলি কেন অনাদূত 
হইল? ৭। করুণ। করুণ বিগত্লজ্জ হইয়া পুষ্পচ্ছলে 
হাসিতেছে। শব কল্প্রমে ইহার বাংলা নাম করুণ! লেবু 
লিখিত আছে। এই নাম দৈবাৎ অন্য এক পুস্তকে 
পাইয়াছি। কিঞ্চিদধিক শত বর্ধ পূর্বে ডেনমার্ক দেশীয় 
ভয়েট (৮০126) নামে এক ডাক্তার হাওড়া শিবপুরে প্রসিদ্ধ 
উদ্যানে পালিত বৃক্ষনাম-মালা সঙ্জলন করিয়াছিলেন । 
তাহাতে করুণ নেবুর বাংলা নাম কোর্ণ নেবু লিখিত আছে। 
ইহা মাতুলুঙ্জের এক জাতি। ইহাই ছোলর্ন। পুষ্প 
স্থগন্ধ। সতীশবাবু বাতাবি নেবু মনে করিয়াছেন। কিন্তু 
জয়দেবের কালে এদেশে বাতাবি ছিল না। 8269519 
নগরের নাম হইতে বাতাবি। বাতাবি ফুলের সৌরভ 
অন্যফ্ুলে ছুর্লভ। মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ দোলঙ্গ ও ছোলঙ্গ ফুলের 
মৌরভ মৃদু । ছোলঙ্গ নাম “চৈতন্থচবিতামৃতে” আছে। 
৮। কেতকী। কবি দন্ভরিত বিশেষণ দিয়াছেন। 
কেতকীর মুখ কেমন? কুস্তাকৃতি। কুস্ত কৌচ-_নুক্মাগ্র 
ক্ষেপণাস্ত্র। কবির চক্ষে বিরহীজনের চিত্ত ভেদ করিতেছে । 
৯। মাধবী। সৌরভ দ্বারা 'ললিত, হইয়াছে । ১০। 
নব মালিকা। বাংল। নাম নেআলী। “সপ্তলা নব 
মূলিকা” অমর কোশে। কিন্তু এই নাম হইতে “নব 
মালিক? চিনিতে পারা যায় না। কেহ কেহ নব মালিক! 
ও নব মল্লিকা এক মনে করিয়াছেন। কালিদাসের শকুন্তলা 
স্বামিগৃহে যাইবার সময় লতাভগিনী সহকার বধূ নব- 
মালিকার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি ১৩৩৪ 
বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের প্রবাসীতে নবমালিকা লইয়৷ 
আলোচন] করিয়াছিলাম । নবমালিক। বৃহৎ লতা, আশ্রয়- 
তরুর শাখা মাল্যের আকারে বেই্টন করে। মলিকাও 
করে। মল্লিকা একপুট, বেলী দ্বিপুট। অমর কোশের 
কোন কোন টাকাকার লিখিয়াছেন নব মালিকা সঞ্চদলা 
এই হেতু সপ্তলা। বৈদ্ভক কোশে পাইতেছি নবমালিকা 
শিখরিণী ও স্ুচিমল্লিকা, অর্থাৎ দলের অগ্রভাগ সুচিতুগ্য | 
নেপালী নাম হইতে পাইতেছি ইহা পাহাড়্যে, বনভূমিতে 
জন্মে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি এখানে ( বাকুড়া নগরে) 
পশু চিকিৎমালয়ে উক্ত লক্ষণাক্রীস্ত এক লত। দেখিয়া- 
ছিলাম । এখন সে গাছটি নাই । উগ্যান-স্বামী এক পাহাড়্যে 
স্থান হইতে আনিয়াছিলেন। ১১। চুত; আত্ম মুকুলিত। 
মাধবী লতা তাহার শাখা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। 
ইহা কবিদিগের এক প্রিয় উপমা ছিল। (১২) দর-বিদলিত 
মন্্ী-বন্পী ঈষৎ ।বিকশিত মন্লী-বঙ্গী ৷ এই মল্পী-বন মন্মিকা, 


১৪ 


কারণ ইহাকে বনী বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষারোহী লতা । 
বেলীও লতার,আকার ধরে, কিন্তু বনমল্লিকার তুল্য নয়। 
বনমঙ্লিকারই এক নাম নবমল্লিকা। ইহা স্বীকার 
করিলে জয়দেবের মতে নবমালিকা আর নবমল্লিক! পৃথক 
গাছ। কবি লিখিয়াছেন মল্লীর পরাগদ্বারা যেরূপ বন্ধ 
স্থবাসিত হয়, কাননও সেইরূপ স্থবাসিত হইয়াছে । এখানে 
কবি একটু ভুল করিয়াছেন, ম্লীর পরাগ দ্বারা নহে, দল 
হইতে বিকীর্ণ সৌরভ দ্বারা স্থবাসিত হয়। এ বিষয়ে জাতি 
পুষ্প শ্রেষ্ঠ। চম্পক পুষ্প দ্বারাও বস্ত্র বাসিত হইত। 

কবি বসন্তের আর দুইটি পুষ্পবৃক্ষের নাম করিয়াছেন। 
(১) অশোক । সকলের পরিচিত বৃক্ষ । বসন্তে ইহার 





তাত্রবর্ণ নবপল্লব এবং প্রথমে নারঙ্গ পরে রক্বর্ণ পুষ্পগুচ্ছ. 


গাঢ় হরিৎ পত্রের মধ্যে উদগত হইয়! সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। রাব্রিকালে পুষ্পের মৃদু গন্ধ পাওয়া যায়। (২) কদন্ব 
নামে ছুই বৃক্ষ বুঝায়। বাংলায় বলে কেলি কদন্ব, 
কদন্ব ৷ উভয়েরই পুষ্পমপ্জরী বৃত্তাকার । কেলি কদম্বের ছোট, 
কদস্বের বড়; কেলি কদগ্ষের পুষ্প স্থগন্ধ, বসন্তে ফুটে । 
ইহার সংস্কৃত নাম নীপ ও ধুলি কদম্ব। কদ্ব বর্ধাকালে 
ফুটে, ইহার সংস্কৃত নাম ধারা কদণ্ধ ও রাজকদস্ব । 

কবি বর্ণিত এই চতুর্দশ পুদ্পের মধ্যে কিংশুক নির্ন্ধ। 
বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম-_ 

“দেখিতে কিংশুক পুষ্প অতি মনোহর । 
গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর ?” 

পলাশ জাঙ্গল বৃক্ষ । শুফ ভূমিতে যত্র তত্র জন্মে। 
কেতকীও জাঙ্গল, অযত্তে বহুস্থান ব্যাপিয়া৷ বাড়িতে থাকে । 
তমালও বিন! যত্বে জন্মে। অপর একাদশ বৃক্ষ উদ্যান- 
পালিত। জয়দেব কাহার উদ্যানে নাগকেশর ও পাটলি 
বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন ? 

ইদানীং পুশ্পোগ্যান দেখিতে পাই না। কদাচিৎ 
কোথাও কদম্ব, কনকটাঁপা জন্মিতেছে। কদাচিৎ কোথাও 
যত্বপূর্বকক চম্পক ও নাগকেশর পালিত হইতেছে । কিন্তু 
পুষ্পোদ্ঠান কোথায়, যেখানে নানাবিধ স্থগন্ধ প্রসিদ্ধ পুষ্প 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


পাওয়া যায়? গ্রামে গ্রামে দেউল আছে, বিগ্রহের পুজা 
হইতেছে, কিন্তু পুশ্পোন্ঠান কই? কোথাও কোথাও 
করবী, জব, কৃষ্ণচূড়া বিদেশাগত গোলঞ্চ ও কলিকা ফুল 
দেউলের সংলগ্ন ভূমিতে আছে। কিন্ত নানাবিধ ফুলগাছ 
রোপিত হইতে দেখি না। শাদা ফুল ব্যতীত সরম্বতী 
পূজা হয় না। কোথাও কোথাও শাদা বকফুলে পৃজা 
হয়। অনেক স্থলে বিদেশী পীতবর্ণ গীদাফুলে পুজা 
হইতেছে। ঢাকায়, ফরিদপুরে, বরিশালে পলাশ ফুলে 
পূজা হইতেছে । শ্বেতপুষ্পের এমন অভাব। যেখানে 
নিকটে বন আছে সেখানে বন্য শ্বেত পুষ্পদ্ধারা সরম্বতী 
পূজা হইয়া থাকে। কুন্দ শ্বেতবর্ণ, ইহা মাঘ মাসে ফুটে, 
এই কারণে ইহার নাম মাঘা। গাছ স্ুদৃশ্ত, ফুলের গন্ধ 
মনোহর । বর্ধাকালেও কুন্দের ফুল ফুটে । এইরূপ সরস্বতী 
পূজার নিমিত্ত দ্রোণ পুষ্পও আছে । অতি শ্বেত 
গোলাপ, শীতকালে ফুটে । আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, পরের 
উদ্যানের পুষ্পে দেবদেবীর পুজা নিষিদ্ধ। উত্তম ব্যবস্থা 
ছিল। স্পষ্ট বুঝ| যাইতেছে সেকালে গ্রামে গ্রামে 
দেবাঁলয়ের সন্নিকটে পুশ্পোগ্ঠান থাকিত। কলিকাতা 
মহানগরী । সেখানে চক্ষু কর্ণ পরিতৃপ্তির বহুবিধ 
আয়োজন আছে । কিন্তু প্রাণেন্দ্িয়ের কিছুই নাই। “পারুক্‌” 
নামে আরাম আছে, কিন্তু স্থগন্ধ পুষ্পবুক্ষ দেখিতে পায়! 
যায় না। দেশবন্ধু পার্ক্‌ বৃহৎ, কিন্তু ফুলের গন্ধ কখনও 
পাই নাই। 'কর্জন গার্ডেন ছেলেখেলার উদ্যান, “ইডেন 
গার্ডেনে বসন্তে ও বর্ধাকালে গিয়াছি, কিন্ত ফুলের গন্ধ 
পাই নাই ৷ কলেজ চত্বর (ক্ষয়ার ) সুন্দর, ইহার সরোবর 
সুন্দর, কিন্ত নিরাভরণ, কমল-কুমুদ্ধ নাই। চত্ববে বড় বড় 
গাছ আছে, কিন্তু স্থগন্ধ পুষ্প কই? বসস্তে বিবিধ বর্ণের 
পুষ্ের স্ৃষমা, বিবিধ সৌরভ ও পক্ষীর কাকলি, কলিকাতার 
তুল্য কৃত্রিম নগরীতে ছুর্লভ। 

ভবানী তাহার খেলাঘর বহুবিধ আকারের, বর্ণের ও 
গন্ধের পুষ্পদ্বারা! সাজাইয়া বাখিয়াছেন, তাহারা হতভাগ্য 
যাহার! দেখিতে পায় না, বলিয়া না দিলে গন্ধ পায় না। 


লিপি 


সু্ধ্যদেব, রশ্মিদীপ্ত তীক্ষ তরবার, 
মেঘলোকে ঝলসিত হোক এইব।র। 
অবরোধ অন্ধকারে তীক্ষধার হানো, 
উচ্ছল আলোর বন আনে! তুমি আমে । 
হ্ধ্যদেব, দ্ীপ্তরশ্মি বিকীর্ণ অনল | 

কালে! মেঘ গলে হোক নব-ধারা-জল । 


প্ীমৃণালকাস্তি দাশ 


ফোটে যেন মাঠে ধান, প্রাণে ঝরে গান, 
স্বত্যু, মারী কৃফছায়া হোক অবসান | 
পথ হোক লক্ষ পদপাতে মুখরিত, 
অগণন জীবনের তরে অবারিত । 

দেখ] দিক আদিগন্ত জালোর আকাশ, 
রৌন্্দীপ্ত বাচিবার উজ্জ্বল উল্লাস । 


স্বরাঁজ...রেলে 
স্্ীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
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ক্ষুদবন্ধু বি, এ. রেলওয়ের পার্বতীপুর প্টেশনে কাজ 
করিতেছিলেন। চেষ্টা-চরিআ করিয়া বদলির হুকুমগ্ডলা রদ 
করাইয়া সতের বংসর এক জায়গায় কাটিল; ছ-পয়স! 
পাইতেন, শহরে জায়গাজমি কিনিয়| বাড়ী-বাগান করিয়া বেশ 
গুছাইয়] লইয়াছিলেন, এমন সময় গোলমাল আরম্ভ হইল । 
কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি ; তাহার পর পার্বতীপুরেও 
ছ-একট৷ মাঝারি গোছের ধাকায় সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। 
তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ-বিভাগ এবং সেই 
সঙ্গে লোৌক-বিভাগও ; কর্মচারীদের বলা হইল তোমর! কে 
কোন্দিকে থাকিতে চাও বাছিয়া লও। পরাধীনতার 
আমলেই পাকিস্থানী স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, 
কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন 
পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদ্দিকেও অতিষ্ঠ করিয়া 
তুলিয়াছে, ওদিকেও আশার কোন লক্ষণ নাই, এমন সময় 
যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেল আপিপ হইতে ডাক পড়িল, 
পার্ধতীপুরের সতের বৎসরের বাস উঠাইয়! কুমুদবন্ধু সপরি- 
বারে পিয়া উপস্থিত হইলেন । নিতান্ত কম নয়- নিজে, স্ত্রী 
ছুইটি কক্স, চারিটি পুত্র--বছর দশের মধো ; বিধবা এক দিদি, 
তাহার একটি ছোট দৌহিআও। 

আসিয়াই একেবারে অকুলে পড়িলেন । 

প্রথম সপ্তাহুটী। প্ল্যাটফর্মে কাটাইতে হইল । তাহার পর 
ওয়েটিং-রুমের সামনের বারান্দায় । দিদি মহামায়া! থুব শক্ত 
মেয়েমান্ুষ, কিন্ত তিনিও এক সপ্তাঙ্ছের অধিক অগ্রসর হইতে 
পারিলেন না; তবে লড়াইয়ের জন্ত পা পুঁতিবার একটা! 
জায়গা পাইলেন এবং ছুই দিন পরেই ওয়েটিং রুমের একটি 
কোণ স্বীয় পরিবার অন্ত দখল করিলেন । 

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পুর্ব এবং পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রতিদিনই আরও 
আসিতেছে । কাহার! ডাকিতেছে, কি উদ্ধেপ্তে, কিছুরই 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না । সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া 
তোলা উনানে ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া 
ফেলেন, ছইটি কোনরকমে নাকে মুখে গু'ঞিয়! কুমুদবন্ধু সেই 
যে বাছির হুম, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। ইহার মধ্যে 
কত আপিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন-__ 
কোনে! কলই হয় না । রেলটার অব্যবস্থার কথ। পুর্বে শোন! 
ছিল, কিন্ত সেট! যে এ ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জান! 
ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং-রুমে কাটিল, পশ্চিমের লীত 


বেশ তাল করিয়া জাকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত 
বিপড়াইয়! যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটং-রুমটায় রান্নাঘরের 
ধোয়। জমিয়া উঠিলে &8শন মাষ্টার থেকে ঞ্টেশনের যত 
কর্মচারী আসিয়া দরজার বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও 
আসিয়া দাড়ান, গাছকোমর বীধা, হাতে খুদ্ধি, মুখে তৃবড়ি 
ছুটিতে থাকে-_-“ড্যাকরারা, অলপ্নেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে 
চাকরি, না দেবে থাকবার জায়গ!, এ শ্রেচ্ছ কাপড়-চোপড় 
নিয়ে আমার রাক়াখরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার 
থেকে ঝেটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব! আয় না, হেন্মং থাকে 
আয় 1” 

এংলো-ইগ্ডিয়ান ষ্টেশন মাষ্টার একবার দায়ে খালাস 
হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে, বেচারাঁদের ছর্দিন 
পড়িয়াছে, এখন সবই সম্ভব, দেশী কর্্মচারীরাও একে একে 
পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহ্ামায়াই রোজ জেতেন, কিন্তু এ ভাবে আর 
চলে না। কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হুইয়াছে আবার পার্বতীপুরে 
গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইব্প চাকরি করি, কিন্ধ কয়েক- 
বারই সন্ধান লইয়! জাঁনিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; 
এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য ছুয়ার খুলিয়! রাখিলেও, ওদিকে 
ওর! অর্গলিত করিবারও হাঙ্গাম রাখে নাই, ছুয়ারের জায়গায় 
দেয়াল তুলিয়| দিয়াছে, আর কেন আশাই নাই। 

শীত প্রচঞ্জ হইয়া আসিল, হাতের পয়সাও ফুরাইয়! 
আসিয়াছে, অবশেষে তিজ্ঞবিরন্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির 
আশা ত্যাগ করিয়। নিতান্তই অধৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়। 
বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় 
পার্বতীপুর আপিস ঘুরিয়া তাহার হাতে একখানি বড় খাম 
আসিয়া পড়িল। খুলিয়! দেখিলেন-__ঠাহার চাঁকপি হুইয়াছে 
এই ষ্টেশনেই ছিসাঁবের পেরেস্তায় ॥ বাসাও ঠিক হুইয়াছে, 
একখানি চার চাকার, অর্থাং সবচেয়ে যা ছোট সেই রকম মাল- 
গাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট চাকার 
করাইয়া লইলেন, এর পিছনে এংলো-ইগ্য়ান ঞ&েঁশন মাষ্টার 
ও অন্তাত কর্ম্চানীদের যে অক্লান্ত চে&| ছিল এটুকু ন] বলিলে 
অধর্্ম হয়, অবস্ঠ তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার ক্ষুরধার 
জিহ্বা! । 

ওয়েটিং-রুম ছাড়িয়া! সকলে নুতন সচল বাসায় গিয়] 
অধিষ্ঠিত হইলেন । - টি 

চর 

একেবারেই অভিনব ধরণের পল্লী। বিরাট &&শন- 

প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শ'খান! মালগাড়ী, চার 
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পা পাস্পা্পাািপাসপশিপ পাশপিিপাপাদিল পাসিপাস্পািপাতিলাপাপাটিপট পাপ পাপ পিপপিপাদ পাত পিপিপি 


চাকাঁর, ছয় চাকার, কয়েকখান! আট চাকারও, এ এক 
একথানা বাড়ি। অসহ কষ্ট, জায়গ। নাই, দিনের বেলায় 
তাতিয়া উঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের ন! হইলেও থুব 
বেশী ক্টও হয় না, কিন্ত রাত্রে অসহ ; প্রায় সবই পূর্ববঙ্গের 
লৌক, পশ্চিমের নিদারুণ শীতে ঘেন জমিয়! যাইবার মত 
হয়। কয়লাও প্রচুর নয়, সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার 
সামনে সারি সারি তোল! উচ্থনে আগুন গুলিতে থাকে, সমস্ত 
পাড়াটা ধূমে ধুত্াকার হইয়। ওঠে; উন্থন ধরিলেই সেগুলা 
গাড়ীর মধ্যে উঠিয়] যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতট] 
সম্ভব তাঁপ সঞ্চয়। শেষ রাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম 
হুয় না, সবাই গুটিনুটি মারিয়া বসিয়! থাকে । 


তবুও মানুষ পরের হুরবস্থ৷ দোঁখয়। আশ্বাস পায়, শত শত 
লোক প্লযাটফপমে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একট। আচ্ছাদন । 
দিনের বেলা এই ছুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া 
লয় লোকেরা, ছেলের! ুটোপুটি করে, গৃহিক্জর! বৌ-ঝিয়েরা! 
এ বাঁস। সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া! বেড়ায়, কোয়ার্টাসে র 
জন্ত কোথায় কোথায় ইট পড়িতেছে সেই সব আলোচন] লইয়! 
আশায় বুক বাধে ।.*'মান্ুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ 
করিয়। সহিবারই যুগ, একট! কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়। লইয় 
মানুষ কক্সনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে । কুমুদবন্ধুর 
পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া! ধাইতেছে। পঞ্জাবে 
ঘা কাঁড হুইতেছে সে হিসাবে এত শ্রর্গ, পার্ববতীপুরের 
কথ! আর ভাঁবাও যায় না। 

কিন্তু এ স্বর্গও কপালে বেশী দিন টিকিল না। 

প্রথমট] বাদ সাধিল পয়েন্টস্ম্যান রামদিন, পাইলট 
ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায় । অবস্ত ভুল করিয়াই, 
তবে সে-ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। 

বাঁসাগুলি ঞেঁশন-প্রীঙ্গণের নিতাতস্ত একদিকে পড়িয়৷ 
আছে বটে তবে একেব|রে যে স্থাণু এমন ময়। লাইনের 
ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা! করে। প্রত্যহ নুতন বাসা 
আসিতেছে, তাহাদের জায়গ। দিতে হুয়, রোজই ছু'একখান! 
করিয়। পুর!ণে। বাসা স্থানাস্তরিত হইতেছে, হয়ত কেহ অন্ত 
ষ্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাঁকা 
কোয়্া্টার্স পাইল, তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। 
ডিপার্টমেন্টে হুকুম দেয়, পয়েপ্টস্ম্যানের নির্দেশে পাইলট 
ইঞ্জিনে কাজটা সম্পর্ন করে। ছেলেমেয়েরা, বধূ-গৃহিমীরা 
মাঝখান থেকে খাঁনিকট। গাঁড়ি চড়ার জানন্দ উপভোগ করিয়া 
লয়। এমনও হয় কর্তা আপিস থেকে আসিরা দেখেন বাসা 
নাই, হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটি বাঁসা অন্ত 
&্রেশনে বদলি হইয়াছে, তাহার বাসারটকে পথ ছাড়িয়া জন 
লাইনে একটু সরিয়! াড়াইতে হইয়াছে । খানিকক্ষণ পরে 
পাইলট ইঞ্জিন আবার ল্যান্জে করিয়। আনিয়] রাখিয়া গেল। 


প্রবাসী 
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স্পা পাপা পাপা পাস্্পাস্পাত পািপপপ সপ পিপাসা 


এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবদ্ধুর বাসা লইয়াও 

ছুইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ।__ 

পয়েন্টসূম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা, এটটুহ 
শেষ করিয়! নিজের বাসায় যাইবে, এক লোটা তাঁঙ তৈয়ার 
আছে সেবন করিয়! দড়ির খাটিয়ায় গা এলাইয়া দিবে £ একটু 
ব্যস্ত আর অন্মনক্ষ হইয়] পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের 
ডিউটির এই আরম, একটু বীধা-মাত্রার নেশ! করিয়া কাজে 
নামে, কাঞ্জ করিতে করিতে সেট! কাটিয়া যায় ; ঠিক কাটার 
অবস্থাটা! এখনও গাড়ায় নাই। 

কুমুদ্রবন্ধু আপিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া 
এই সময়ট] ক্লাবে যাঁন, সেখানেই গেছেন । লীত বেশ জমিয়া 
আসিয়াছে । লোহার উন্থনট। ধরিয়| গেছে, সেটাকে গাঁড়ির 
মধ্যে তুলিয়] ছু'দিককার খাপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন 
হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার “হ'সিয়ার | ছা'সিয়ার | 
শব হইল এবং পাইলট আপিয়া আন্তে আস্তে গাড়িটার সঙ্গে 
যুক্ত হইল । মহামায়| দরজার ফাক দিয়! মুখট। বাঁড়াইয়! 
বলিল, __“কে, ক্নামদিন ? আমর! রান) আরম্ভ করেছি, জানতে 
নাড়াচাড়া করতে বলে ড্র।ইভারকে |” 


“আপনি মজেসে রই করুন মাইঞ্জি, কুছু ভয় নেই”_ 
বলিয়! রামদ্দিন কাপলিংট! বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে 
বাস! লইয়! চলিতে আরম্ত করিল। 

খানিকট| দুরে অন্ত একটা! লাইনে গাঁড়িটাকে ফঁড় করাইয়া 
ইঞ্চিনট] আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের 
পাঁশের গাঁড়িট! জুড়িয়া আবাঁর সেই ডাঁবে বাঁছ্ির করিয়া 
লইয়! প্ল্যাটফর্দের কাছাকাছি একট] লাইনে রাখিয়া আসিল । 
অন্ত ছুই-তিনটা লাইনে প্রবেশ করিয়া আরও গোটাকতক 
গাড়ি লইয়া এ রকম টাঁনা-পোঁড়েন করিল, ততক্ষণে -রাত্রি 
হইল, র!মদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আপিল, পরে পয়েপ্টস্‌- 
ম্যান রামচরিস্তরকে কোথায় কোন্‌ গাড়ি যাইবে, কোন্‌ 
গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়! দিয়া নিজের কোয়ার্টাসে 
চলিয়া গেল। 
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রাজি প্রায় নয়টার সময় এই মাস ছয়েকের অত্যাসমত 
ইয়ারের বিছাতের আলো! আর টর্চের সাহায্যে লাইন 
ডিগাইয়া! ডিঙাঁইয়! যথাস্থানে আপিয়। কুমুদবন্ধু সেজ ছেলের 
নাম ধরিয়া ডাকিলেন-_.“ওবিনেশ 1” 

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপঅ থাকিলে সরাইয়। 
লইবে তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে 
প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কিন্ত কোন উত্তর পাওয়া গেল না। 
দারুণ পীত, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়! হি-হি করিতে করিতে 
কুমুদ্ববন্ধু আবার হাঁকিলেন-__-”ওবিনেশ, শুনছিস না . জিনিস" 
গুলে! সরিয়ে নে, উঠব***» 


অগ্রহারণ 


বন্ধ দরজ| খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি 
পশ্চিম! ছেলে বলিল--“ই গাড়ি নোঁহ।” 

“তবে |”- বলিয়া] কুমুদ্বন্থু তিন হাত পিছাইয়া 
আসিলেন। ঠাহ্র করিয়া দেখিলেন .এট] তাহার পাশের 
গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আট চাকার লঙ্কা গাড়ি ছিল, তাই 
ভুল করিয়া! ফেলিয়াছেন দারুণ-লীতের এই জবড়জঙ্গ অবস্থায় 
সঙ্গে সঙ্গেই কিন্ধ শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ইটিল__তাহা 
হইলে তাহারট! কোথায়? 

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন__“আমারট! 
কোথায় তা হলে?” 

' *শান্টিংসে লে গিয়! 1” 

“কখন ?” 

“সামকো11”- অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় 

“কোথায়? কোন্‌ দিকে ? এখনও ফেরেনি কেন ?” 

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর দিতে পাপ্রিল ন| | 

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়! কোন প্রশ্ন সরিল না। 
এরকম ব্যাপার এখাঁনে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও 
তুক্তভোগী, কিন্ত সে কয়েক মিশিটের জন্য, হদ্ব আধঘণ্ট। ; 
আপিস হইতে আসিয়া দেখেন বাস! নাই, তাহার পর তখনই 
আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এ যে সন্ধ্যা থেকে 
উধাও, রাত নস্টাতেও দেখ! নাই ! 


তৃতীয় গাড়িটা এক জন বাঙালীর, এক আপিসেই কাক 
করেন, কৃমুদবন্ধু বাবু সামনে পিয়া ডাকিলেন__-“গোপেশবাবু 1” 

গাড়ির দরজ। থুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন। 

“আমার গাড়ি পাঁওয়! যাচ্ছে না মশাই 1” 

“তার মানে 1৮ 

“আজে হ্যা, শুনলাম সক্ধোর সময় শার্টিঙে নিয়ে গিয়েছিল 
_ নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়িটা বের করবার জন্তে, তার ত বদলি 
হয়ে গেল 1-সেই থেকে এখন পর্য্যস্ত ফিরে আসে নি--সব 
নেশাখোরদের কা, কারুর ত নজ্বর নেই এদ্দিকে'-.” 

“কাছাকাছি ইয়ার্ডট! দেখেছেন ?” 

“না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম নুরুজপ্রসাদবাবুব্র 
ছেলের কাছে ?” 

প্াড়ান, আসছি ।” 

ওভারকোট, র্যাপার, কক্কর্টারে আপাদমন্তক ঢাঁকিয়! 
গোপেশবাধু নামিয়! আসিলেন। ছুই জনে কাছাকাছি সমস্ত 
ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দুরেও ; পয়েন্টস্য্যান, পাইলট 
ডাইভার ছুই জনকে প্রশ্ন করিলেন, গাড়ির কিন্ত কোন হদিস 
পাওয়া গেল না। গ্রায় ঘণ্টা ছুয়েক দয়রাণ হুইয়। অবশেষে 





ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখ! গেল একটি আট চাকার গাড়ি একক - 


ধাড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়! উঠিল, 
তাহার পর ছুই জনে জগাইয়া নম্বরের উপর টর্চ ফেলিয়! 
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দেখেন মিশিরজীর গাড়িটা । ডাকাডাকি করিয়! মিশিরজীকে 
তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্শেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাহার 
গাড়ীটা আজ জুড়িয়া তাহার নূতন কর্মস্থানে পৌঁছাইবার কথ! 
ছিল, কিন্ত জোড়ে নাই। কারণট। জিজ্ঞাস করায় এই 
রেলওয়েটাকে একট] গৃৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন-__কারণ 
তিনি জানেন না, শুধু এইটুকুই জানেন এ রেলে সবই সম্ভব, 
যবে ধুশী লইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হুইয়া ঘুমাইতেছেন। 
কি সর্বনাশ যে হইয়াছে বুঝ গেল ছুই জনে ঞ্েশনে 
ছুটিলেন। শন মাষ্ঠারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন-_ 
তাহার গাড়ীট1 ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্শেল এক্সপ্রেসে 
যুক্ত হুইয়] ঠেঁশন ছাড়িয়! গিয়াছে, সন্ধান লইয়! সেটাকে আট- 
কানে! দরকার | সমস্ত ব্যাপারট] আসন্তোপাত্ত বলিয়! গেলেন । 
এ ধরণের বা এর চেয়েও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য 
হইতেছে এ রেলে যে, শন মাষ্টারের মুখে বিশেষ কোন 
ভাবান্ধর দেখা গেল না। অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া 
লইয়] ডাকিলেন-__-“স্থালো, কনট্রোল 1:*"” 


সাড়া পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন__ 

“সেতেন্টি-সিক্স ডাউন পার্শেল এখন কোথায় ?” 

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, গাড়ীট। সব জায়গায় ধরে না, 
চার ঘণ্টায় অনেকগুলি &্টেশনই পার হইয়! গিয়াছে, কনট্রোল 
একটু অন্থসন্ধান করিয়! সঠিক অবস্থানট৷ জানাইল, রাস্তায় 
আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড় ষ্টেশনে পৌছিবে। 

&্শন মাষ্টার ব্যাপারট। জানাইলেন-__অযুক নম্বরের গাড়ী 
অমুক &্টঁশনে যাইবার কথা, তাহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক 
নম্বরের গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়৷ পরবর্ভী 
এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেপ্তারের সঙ্গে ছুড়িয়া পাঠাইয়! দিতে 
হইবে । নির্দেশটুকু দিয়া ফোন ছাঁড়িয়। তিন জনে মুখোমুখি 
হুইয়। বসিয়া রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে ষ্টেশন 
মাষ্টার জানাইলেন-_-“ও গাড়ী এখন বিশ-বাও জলে ।” 

“কেন ?” 

একটু হাসিয়! নিরুদেগ কণ্ঠে বলিলেন-_“এই দেখুনই না, 
এটা কি রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড. 
টায়ার্ড *১.” 

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়! উঠিল, &শন মাষ্টার 
তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন__“হ্াল্পে/***ইয়েস-**তাই নাকি ? 
***তা হ'লে ?"*"বেশ, পার্ট বসে আছেন ততক্ষণ...খোজ 
নিয়ে বলুন ।” 

টেলিফোনটা! রাখিয়া দিয়া কতকট] বিজয়ের হাসি 
হাসিয়াই বলিলেন--“এ নিন, সে গাড়ী পৌছোয়ই নি ও 
ষ্টেশনে । আপনাকে বললাম ন] ?” | 

“পৌছোয় টিসি মাতে হা 

ছুইয়! উঠিলেন। 
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“থামুন খোজ নিচ্ছে। । এ এনে আবার গার্ডের বদলি 
হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং-মে চলে গিয়েছে, তার কাছে 
লোক পাঠানো হয়েছে ।” 
“কিত্ব সে তে সমস্ত চার্জ বুঝিয়ে যাবে***” 
“বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে...রেলট। যে কি ভুলে 
যাচ্ছেন যে আপনি__এর আগেকার নাম রেখেছিল--বদমাঁইস, 
নালায়েক***” 
এমন সময় টেলিফোনে শব হুইল-_-ষ্টেশনমাষ্টার আবার 
তুলিয়া লইলেন__ 
শহাল্পে। ?-**আচ্ছ1,**বেশ "'-আচ্ছা'**আচ্ছ|"* 
টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই বলকম মি কণ্ঠে 
জানাইলেন টেলিফোশে বলিতেছে__এ ষ্টেশন ছাড়িয়া পরের, 
ষ্টেশনে পৌছাইতে গাড়ী শেষের দিকের মালগাড়ী থেকে 
একটা কাম্বাকাটি হুউগোল ওঠে । &্টঁশনের সবাই জড়ো হইয় 
টের পায্-_-এক গাঁড়ীর বদলে অন্ত গাড়ী জুড়িয়া লইয়] চলিয়াছে 
পার্শেলট! | গাঁড়ীটাকে কাটিয়! &শনের সাইডিঙে রাখিয়] 
দেওয়া হইয়াছে । এদ্দিকে ওমুখো! আর গাড়ী নেই, একেবারে 
শেষ রাঝ্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরত দেওয়। 
হইবে । 
আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই । বেশী দুধ শয়, 
এদিক থেকে ধরিলে ছয়ট। ঞ্রেশন পরেই, কিন্ধু ডাউনেরও 
কোন গাড়ী নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত 
হুন। মালগাড়ী থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে 
তাহাও আর নাই ; একটা ছিল, মিশিট দশ হুইল ছাড়িয়। 
গিয়াছে । 
ঞ্েশনমাষ্টার আর একটা খবর ধিলেন। এই ধরণের 
ছুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর জন্ভত আপিসে একট! 
বিভাগই খোল] হইয়াছে, সকাল ছয়টা হইতে বসে। 
এক্সপ্রেসে যদি মালগ্ান়্ীটা আসিয়া শা পড়ে, কুমুদ্ববন্ধু যেন 
আপিসেই খবর নেন, কেনন! সকাল থেকে ঞ্টেশন কর্ম্চারী- 
দের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছ! থাকিলেও এই রকম টেলিফোন 
ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। আপিসটার সন্জানও 
দিয় দিলেন । 
কুয়ুদবন্ধু একটু স্ভীত ভাবেই বলিলেন-_-“সকালের এক্স- 
প্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে***” 
ষ্টেশন মাষ্টার, শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন-_-“এসে 
পড়ে ভালই, আপনাকে আর আপিসে দৌড়াতে হবে ন|” 
৪6 
এক্সপ্রেসটা পৌছবার সময় পাঁচটা, সাড়ে সাতটায় 
আসিল । মালগাড়ীট! নাই। কুমুদবন্ধু চাপ্সিট! থেকে আসিয়! 
বসিয়। আছেন, অবসন্ শরীরে নুতন আপিসে গিয়! উপস্থিত 
হৃইলেন। | 


প্রবাসী 


শত পিল সি পাশ পপি উতর পিটিত ১লাসিলী শী 


১৩৫৫ 


২ স্পসিিসি্পাসি ৬ পা পসিতিসপাস্টিপাসপিসসণা শীত 


একটি ছোট ঘর, মাঝখানে (টেবিলের সামনে এক জন 
অত্যন্ত স্থল আধ-বুড়ো-গোছের ভত্রলোক বসিয়। আছেন, 
বাঙালীই। অন্ত একটি টেবিলে মুখোমুখি হুইয়া! ছুই জন 
পশ্চিমা ছোকর] কেরা, এক জন টাইপিং লইয়া আর এক জন 
কতকগুলি কাগজপত্র লইয়! অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে । লীতের 
সকাল, তায় নুতন আপিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না, 
তবুও কাউন্টারে পাঁচ-সাত জন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে। 

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাড়াইয় বলিলেন__-“আমি রেলেরই 
লোক, এই ষ্টেশনেই থাকি, ভিতরে আসতে পারি কি?” 

“আন্ু-ন”_ ভদ্রলোক টানিয্াা কথাট! বাঁলয়াই কাশিতে 
আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতট। সামনের 
চেয়াপের দিকে বাঁড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । গলায় 
একটা কক্ষর্টারের ওপর র্যাপ।র জড়ানো, কাশিটা থামিলে 
ছটাকেই আরও টানিয়া দিয়। প্রশ্ব করিলেন--“কি ব্যাপার ?” 

“একট! খড় বিপদে পড়া গেছে- ইয়ে, পাকিস্থান থেকে 
এসেছি, আছি মালগাড়ীতে, কাল সন্ধেয় সেটা পার্শেল 
এক্সপ্রেসে” 

“টেনে নিয়ে গেছে 1.**প্রাতর্বাক্যে বল। ঠিক নয়, কিন্ধ 
আর আশ] নেই" 

“আশা নেই কি মশাই 1” 

ভদ্রলোক টাশিয়! টানিয়া কথা! বলেন, এদিকে একটা 
তত্ত্রাচ্ছন্নভাব লাগিয়! আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন, 
তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া! পড়িল, সব শেষ হইলে 
ধলিলেন-_“জ্লাৎমাপাম, ল্ঈ_ ওয়াগন্স্ক1 ফাইল সব উতারো 
তো 1” 

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন আপিস নূতন হইলেও ফাইলের 
গাছ! লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে, এক জন কেরামী উঠিয়। কাঠের 
র্যাকথেকে এক থাক্‌ নামাইয়া আমিল। ভদ্রলোক সেই 
রকম অলস কঠে বলিলেন--“এ দেখুন, বিশ্বাস না হয়-_ 
পঁয়ত্রিশখান! মালগাড়ী সমন্ত লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ 
নেই**'ক্লাসিফিকেশন্‌, আত্মারাম*""?” 

“টেন্‌ উইথ, ফ্যামিলি হুস্ুর, অলেভুন উইথ. ক্রেট্‌, 
ফোরটিন এম্প টি--.” 

“এ নিন- দশখান। আপনার মতন পরিবার শিয়ে, এগার- 
খানার মাল, বাকি খালি। "**প্যাকাল মাছের মতন পিছলে 
পিছলে বেড়াচ্ছে সমন্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোজ 
পেলেন এই পাশের &্ঁশনে, ধরবেন ক্যাক করে, কাল খবর 
এল এক শ" মাইল দুরে একট! সাইডিঙে পড়ে আছে***” 

হাই তুলিয়া ক্াক্সিয়] কক্র্টার, খ্যাপার টানিয়! দিয়] 
ব্লিলেন-__-“খেলে কচুপোড়। ; বুড়ে] বয়সে বাড়ী থেকে টেনে 
নিয়ে এসে এক ছেঁড়া জাত! হাতে দিয়ে.*তার পর আর কিছু 
পেয়েছেন খবর, না এ পধ্যন্ত ?” 


জগ্রহায়ণ . 


কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়] গেছে, বলিলেন__-“কা'ল 

রাস্বিরে খবর পাওয়! গেল এখান থেকে পাচা রেশন 'আগে 
একট! সাইডিঙে পড়ে আছে-_এদ্িককাঁর নামগুলোও মনে 
থাকে না__পার্শেলের ফা &পেজ আর কি-_ঠিক ছিল 
সকালের এক্‌স্প্রেসে ছুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।” 

তন্ত্রলোক অলপ ভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, 
ডাকিলেন-__“হালে। কণ্ট্োল 1..*” সাঁড়া পাওয়া যাইতে 
আগাঁগোঁড়া সমস্ত খবরট। দিয়! গেলেন। তাহার পর টেলি- 
ফোনটা রাঁখিয়! দিয়া বলিলেন-_-“থোজ নিচ্ছে ।” 

একটু যে সময় পাওয়! গেল তাহাতে নিজের ছুঃখের কথা 
ভূুলিলেন-_নাম অন্থকৃল ভাছুড়ী-প্নিটায়ার করিয়া বসিয়া- 
ছিলেন ছোট মেয়েটর বিবাহ দিয়। এইবার ছ'জনে কাগীবাদী 
হইবেন, আবার ডাকিয়! £ এই ফ্যাসাদ-ফাতে আছে পাত্র- 
টার একট! ?-_-এই পেটে একটু বিল্কে থাকে-__কিছু জমি-জম! 
--মেছ্াত চাকরির ওপরই ন! ভরসা...” 

এমন সময় টেলিফোন বাঞ্জিয়! উঠিল। 
- “হালে! | *আচ্ছ1.*.ঠিক...” 

রাখিয়া দিয়া] একটু বিজয়ের হাপি হবাসিয়াই বলিলেন__ 
"এ নিন্‌, যা বলেছিলাম__সে গাড়ী ও ষ্টেশনে আর নেই...” 

"বলেন কি 1__নেই ?.*'আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভূলে'**” 

“নেই ।"**তার কারণ হয়েছে, হাণ্ডেড, টোয়েন্টি সিক্স 
ডাউন্‌ গুডস্‌ রাত আড়াইটের সময় শা্টিং করতে করতে ভুল 
করে তুলে নিয়ে গেছে।” 

“তার পর 1” 

“কোন্‌ ষ্টেশনে ড্ুপ করলে খবর পেতে দেরি হুবে, এক 
এক করে জিগ্যেস করবে তে] ?” 

বছ দূরে ছইট। &্েশনের নাম করিয়া বলিলেন, মাঁলগাড়ীটা 
এখন সেই দুইটার মাঝখানে, ঘণ্টা ছুয়েক তাঁর কোন খবর 
নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়| মাঝ পথে ধাড়াইয়া আছে ।” 

তাহার পর একটু নিয় কণ্ঠে বলিলেন-_“ফেলই কি করে 








লা, 


ভুলিয়া! বলিলেন 


সব সময় মশাই? মাঝপথে ফ্াড় করিয়ে এটা ঠকছে ওটা 


ঠৃকছে, ওদিকে ওয়াগন্কে ওয়।গন্‌ খালি করে মাল সরিয়ে 
মিচ্ছে_টকৃস্‌1...আমরাই কিছু করতে পারলাম না ।” 
উপায় নাই, একবার জাপিসে বাছ্র হইবার সময় এদিক 
হইয়া যাইতে বলিলেন-_-যত দুর সম্ভব খোজখবর লইয়] 
রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন 
--*আমরা হলাম ভাহুডী__বারেক্দ্র ত্রাঙ্মণ-__বাগচি, সান্যাল 
-_মানে ভাছুড়ী ছাড়! জার য| টা ছেলেটির যেন থাওয়ার- 
পরবার একটু সংস্থান থাকে-.. 
৫ 
এগার দিন হুইয়! গেছে গাড়ীর কোন সন্ধান নাই? ঠিক 
ঘে সন্ধান নাই এমন নয়, পাওয়] যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা 
৪ 


গ্বযাজ.. রেলে 


»প্পপাসপপাসপিরপ িপরসপ পাস 





-ফীড়াইয়] গেছে আর ইহ্জন্মে পাওয়া! যাইবে না। 


১২৫ 


শি 





পাস্তা 








ঠিক, আবার ফি করিয়! অদৃষ্ট হইয়! যাইতেছে, আজ এক 
জায়গায়, কাল হয় তো দেড়শ' মাইল দূরে। খানতিনেক 
চিঠিও পাইলেন, হতাশায় ভরা, আর গাঁলাগালি__রেলওয়েকে 
আর এমন রেলওয়েতে কাঞ্জ করার জন্ত অনুকূলকেও। 


অন্থকুলও একেবারে আঁশ! ছাড়িয়া! দিয়াছেন। বাঁরছ্কয়েক 
সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্ধ্যস্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 
আগেই গাড়ী উধাও হইয়াছে, একেবার সামনের দিকেই, এক- 
বার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন রেশন হইয়া ব্রাঞ্চ 
লাইনে চুকিয়া প়িয়াছে । 

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একট! বিশ্বাস 
দিনে তিন- 
চারবার করিয়া আপিসে যান, খোক্ষ পান অমুক ষ্ঠেশনে 
রছ্িয়াছে, তাছার পর আবার নিরুদ্থেশ) অন্ুকূলবাবু 
নির্ধিবকার কণ্ঠে মেয়ের জন্ত পাত্রের কথা তোলেন । সর্বোচ্চ 
অফিসার পর্যন্ত চিঠি লিখিয়! লিখিয়া হয়রাঁণ হুইয়া গেছেন, 
সবগুলা জঙন্থকুলবাবুর. আপিসে আসিয়া জম] হয়। একটা 
ফাইল খোল! হুইয়াছে, সেটা দিন দিন স্মিত হুইয়া উঠিতেছে। 
এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পর়তিশ থেকে বিষ্নাঙ্লিশে গিয়! 
দাড়াইয়াছে। কাউন্টারে লৌকদের ভিড়, গুলতন গেছে 
বাড়িয়া । ও 

মরিয়] হইয়া এক ঝোক গাড়ীর সন্ধান লইতে লইতে এক 
নাগাড়ে, পাচ দিন সমস্ত লাইনটা. এমুড়ে। ওমুড়ো চধিয়া 
ফেললেন, ধর! গেল না1। পশ্চিমের শীতে, অনিয়মে শরীর 
ভাডিয়! গিয়াছে, আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়! আসিলেন। 
তার পর ব্যাপারটা চরমে আসিয়া! ঠেকিল। 

একদিন নিজের আপিসে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতে- 
ছেন, পাঁশের সঙ্গী কেরান্ঈীর| যখন যাহার অবসর হইতেছে 
সাস্বনা দিতেছে__গাড়ী যখন লাইনের ওপরই আছে, ভয় কি? 
_-একদিন না একদিন পাওয়| যাবেই **এ তো সমুদ্র নয়, 
কোথায় ঝড়ে ভূবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোন্কর লাগিল...এ 
যতই কিছু হোক, বাধ! লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না*** 
এ তো পঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার ন& হুইয়া গেল, এ তে। 
তাহার চেয়ে ঢের ভাল'*"বর! যাক, ঘি নাই আর দেখ| হয়, 
বাচিয়া তে! থাকিবেই সবাই.** 

এমন সময় অহ্কৃলবাবুত্র পিয়ন আসিয়। খবর দিল বাধু 
সেলাম দিয়াছেন । 

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতট। বাড়াইয়! 
বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । বেগট। থামিলে র্যাপার আর 
কক্ষর্টার তাল করিয়! জড়াইয়৷ লইয়া! বলিলেন__“ণিন মশাই, 
টেনে তুলেছি, এ সব ব্যাপারে অত হেছলে চলে? এইবার 
পিরী এসে পৌঁছলে একট। ভোজ দিয়ে দিন '..” 


১৬ 


নিজের রসিকতায় হাসিতে পিয়া আবার একচোট কাশি 
আসিয়] পড়িল। 

কুমুদবদ্ধু বাবু ব্যাকুল আগগ্রছে প্রশ্ন করিলেন--”এসে 
গেছে ?” 

“এসে গেছেই বলতে পারেন / টু ডাউন একজসপ্রেস নেক্সট 
স্টপেন্জ থেকে তুলে নিয়ে পার্ট করেছে'*'মাঝে পাঁচটা 
&েশিন 1৮... 

ঘড়িট। দেখিয়| বলিলেন_-“আর আধ ঘণ্টার মধো এসে 
পড়বে .**” 

“ত। হলে উঠি আমি*.” 

“আরে বসুন, আধ ঘণ্টা বললাম বলে কি আধ ঘণ্টাই 








ভেবেছেন নাকি ?” হুয় তে। শুনবেন কোথাও ইঞ্রিন ফেল: 


করে বসে আছে, কিন্বা কোন ষ্টেশনে লাইন ক্লিয়ারই পায় নি, 
ছিলেন বি এ. আর.-এ, এসব কা তে! জান! নেই ।"**পেলেন 
পাত্রের খোজ ? মেয়েটিকে তো! আর রাখা যায় ন|; এই দেখুন 
মা, গিরি যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতি-গুরুর গুরুত্ব আর 
কিছু রাখেন নি। আমরা হলাম তাছুড়ী__এটুকু মনে রাখতে 
হবে, বাগচি, সাঞাল-**” 

কোন রকমে মুক্ত হইয়া! যখন &্েশনে আসিয়। গেছেন 
দেখেন গার্ডের গাড়ীর দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম 
ছটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হুইলেন। 

ভিড় ঠেলিয়! ভিতরে গিয়া দেখেন একট! রেলের সীওতালী 
কুলীর পরিবার, মেয়ে, মাক্জী, আগাবাচ্চা মিলাইয়া আট দশ- 
জন ; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজের &্েশন থেকে 
টানিয়া আনিবার জন্ত একধার থেকে সবাই মিলিয়৷ অকথ্য 
ভাষায় গালাগাল দিতেছে, একটা! লোক কাপলিংট খুলিয়! 
গাড়ীটাকে ছাড়াইয়া! লইতেছে। 


আপিসে আসিয়া! খবর পাইলেন, সেই ঞ্রেশনেই আপ. 


পার্শেল এক্সপ্রেসটা ফাড়াইয়! ছিল, টু ডাউন পৌছিবামাজ 
কুমুদবন্ধুর গাড়ীটা জুড়িয়া! লইয়! উল্টা! দিকে চলিয়! গিয়াছে। 
ঙ 

শরীর গেছে, মন দিন দিনই ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে ) ওদিকে 
কুড়ি বংসরের তিল তিল করিয়া সফয় কর! সম্পতভি নষ্ট হুইল, 
তাঁহার পর এই-_-একেবারে মূলে হাতাত। বৈরাগ্য অনেক 
দিন থেকেই প্রবেশ করিয়াছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উজ হুইয়! 
উঠিল । . 

আর অঙ্থকূল বাবুর আপিলেও যান না, নিজের আপিসে 
গিয়। টেবিলে সামনে বসিয়] সান্্বন। শোনেন, ছুটি হইলে 


২ 


প্রবাসী 





0. ১৩৫৫ 


উঠিয়া আসেন । ওয়েটিং-রুমের একটা কোণে পড়িয়। থাকেন, 
হোটেলে নেহাত প্রাণ বাচাইবার জভ এক মুঠ! খান। 
দিন আষ্টেক পরের কথ|। এক জন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ 
পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্বজান দিয়াছেন সমস্ত জীবনটাই 
এই রকম বৃথা! অদ্বেষণে ঘুরিয় বেড়ানো ; ঠিক হৃইয়াছে সব 
ত্যাগ কপিয়! এই দিক দিয়াই গিয়! হিমালয়ে উঠিবেন। কাজে 
ইন্তক] দিয়! সকাল সকালই আপিস হইতে বাহির হুইয়! গেটের 
কাছে আসিয়াছেন, ডাক পিয়ন প্রবেশ করিতেছিল, হাতে 
একট] চিঠি দিল, খামের ওপর অনেকগুলি মোহরের ছাপ। 
কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিট! খুলিয়া পড়িলেন__ 
পার্বতীপুর 
সোষবার 











জাশীর্বাদ জানিবা, ৃ 

আমর! অনেক কঞ্ঠে তিন দিন হইল এখানে আসিয়! 
পৌছিয়াছি। বাড়ীর চারখান! দরজা! আর ছুইট| জানাল! 
খুলিয়া! লইয়া গিয়াছে ; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন 
হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও 
কিছু নাই ; শোন! যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে 
পশ্চিম। মোছলাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্ধি আলিয়! 
অনেক ছঃখ করিল-__-বলিল-__ম| ঠাকরুণ, যখন এয়েছেন আর 
যাবেন না, ওর] আপনাদের তাড়িয়ে__আমাদেরও তাড়াবে। 
কলিমুদ্ধির ছেলে তো কালেজে লেখাপড়া করিতেছে, সেই 
নাকি ভেতরের কথ] টের পাইয়৷ এই সব বলিয়াছে। 

আমায় চিঠি লিখিয়া দিল অদ্বিকার ছেলে ললিত। 
উ্বারাও আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে । বলে তাদের 
চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের তাল । তার] বাঙাঁলীকে একে- 
বারে পছন্দ করে না। 

যাই হোক, তুমি পজপাঠই ইস্তফা দিয়া চলিয়। আসিবে, 
আর ও সুখের চাকরীতে কাজ নাই--য] আছে তাহাতেই 
চলিয়]! যাইবে । আমর] কি করিয়া পরিঞাণ পাইয়া পলাইয়া 


,আসিয়াছি এক ভগবানই জানেন, চিরদিনই বোধ হয় রেলে 


রেলে ঘুঘিতে হইত । 
আমর] শ্রনীর গতিকে ভাল। ফসল ভাল ছুইয়াছে, 
কলিমুছি, পাচু সেখ, জয়নাল, সাঁতকড়ি মুল সবাই বলিতেছে 
আমাদের অংশ আামরা পাইব। 
ভুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিব! না। পুনরায় 
আনীর্ববাদ জানিবা। ইতি জাশীর্ববাদিক! 
দিদি 


শিক্ষায় হস্তশিপ্পের স্থান 


শ্রীউয! বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি 


সাধারণতঃ আমর] আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করি-_কথায়, 
চিত্রে অথবা অন্ত কোনও কারুশিল্পে। লেখক তার তাবসমূহ 
ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে, চিজ্করের ভাব রূপ 
পায় তার জাক। ছবির মধ্যে-_ভাক্করের ভাব-কক্সনার 
বিচির অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় তার গড়া মুর্ঠিতে। 
এমনি তাঁবে কত বিচিত্র উপায়ে আমরা আমাদের মনের ভাব 
প্রকাশ করতে প্রয়াস পাই। আমাদের মনে কত চিন্ত1, কত 
ভাবেরই উদয় হুয়। তার খবর বাইরের জগতের কেউ 
জানতেই পারে না, যতক্ষণ না সেগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে__ 
ভাষায়, চিআ্রকলায় অথবা কোনও কারুশিল্পে। মানুষের 
এই ভাবপ্রকাশের শক্তিটি বিবি-দত্ত। এ ক্ষমতা সকলের 
সমান থাকে না। প্রকাশ-শক্তির অভাবে আমাদের কত 
ভাবই অব্যক্ত থেকে যায়__পরে মন থেকেও সেগুলি 
আস্তে আন্তে নিশ্চিহু হয়ে বিলীন হয়ে যাঁয়। এক জন বিখ্যাত 
মনস্তত্ববিদ বলেছেন-_”10 11001098100 10011690070 
881011”- অর্থাৎ আমাদের মনের কোন ভাবধারণাই স্পষ্ঠ ও 
স্থায়ী হতে পারে না যদি না আমর সেটিকে একটি বাহিক ব্ধপ 


দিতে সক্ষম হই। বাস্তবিকই কথাটি খুব ঠিক। “কুঁড়ির ভিতর, 


কাদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে”__শিশুর ক্ষুটনোম্বুখ মনেও তেমনি 
কত ভাবেরই উন্মেষ হয়। তার প্রকাশ করবার শক্তি 
বযস্কদের চেয়ে ঢের বেশী সীমাবদ্ধ | সেইজনে তার 
আত্ম-প্রকাশের শক্তির উৎকর্ষ সাধন করবার দিকে প্রথম 
থেকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার । নইলে তার ক্ষুত্র মনটি 
পঙ্গু ও অক্ষম হয়ে যাবার সন্ভতাবন1]। কোনও পেন্সিল, কলম ব! 
খড়ি পেলেই শিশু তাই দিয়ে “হিজিবিজি” কাটে__কিছু লিখতে 
বা জাকতে চেষ্ঠা! করে। জননীর অনেক সময়েই ছোট 
শিশুর আত্ম-প্রকাশের এই ক্ষুপ্র প্রয়াসের গুরুত্ব ঠিক বুঝতে 
পারেন না-_ঠারা তাঁকে তংসন! করেন, ঘর নোংর! করছে 
বা কাগজ ন্ট করছে বলে। নুতরাং অনেক সময়েই শিশুর 
আত্বপ্রকাশের প্রথম প্রয়াস অস্কুরেই বিন হুয়__সমুচিত 
উৎসাহের অতাবে | এইজভেই শিশুর শিক্ষায় হত্তশিল্সের 
একট বিশিষ্ট স্থান আছে। হৃতশিক্গ শিক্ষা দার] শিশুকে 
আত্মপ্রকাশের দুযোগ ও দুবিধা দিতে হবে _শুধু ভাষাশিক্ষার 
দ্বারাই নয়। হস্তশিল্পের সাহায্যে শিশুর কতকগুলি সহজাত 
স্বত্িকেও ফুটিয়ে তোলা অনায়সাধ্য হয়। এমনি করে সে 
শৈশব থেকেই হৃস্তশিল্পে নৈপুণ্য লাভ করবার সুযোগ 
পাবে--পরে ভবিষ্যৎ জীবনেও কর্পকুশল হয়ে উঠতে শিখবে । 

ভাষার সাকাধ্যেই আমর! প্রধানতঃ আমাদের মনে]- 
ভাব ব্যক্ত করে থাকি। কফথা-শিক্পী তার বিচিআ্র কথা- 
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মৈপৃণ্যের মধা দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন কাহিনীর অপরাপ ছবি- 
গুলি। কিন্ত আমাদের মনের ভাবগুলি স্পষ্টতর ও অধিকতর 
স্থায়ী হয়, যখনই আমর! সেগুলিকে একটি বাহিক, ইন্িয়- 
গ্রাহ রূপ দিতে সক্ষম হুই। ভাষার সাহায্যে যে ভাবটিকে 
ফুটিয়ে তোল! যায় তা অনেক বেগী ম্প&, ইজিয়-গ্রাহ ও 
চিত্তাকর্ষক হয় যদি সেইটিই চিজে, ভাক্ষধ্যে অথব! কোনও 
কারুশিল্পে রূপ পরিগ্রহ করে। এইজন্ই আধুনিক শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে হস্তশিল্পকে শিক্ষাদানের একটি সুষ্ঠু উপায় বলে মেনে 
নেওয়া হয়েছে । পু'থিগত জ্ঞান আহরণ করাই বর্তমান 
শিক্ষার একমা্ উদ্ধেস্ঠ নয়। বর্তমানে শিক্ষা! শবটি আরও 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুর দৈহিক ও 
মানসিক বৃত্ধিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করতে হুবে__তার মধ্যে যে 
প্রচ্ছন্ন শক্তি ও সম্ভাবনা অক্ফুট, সুপ্ত অবস্থায় বিমান জাছে 
তাকেই সম্যকৃরূপে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্ধেষ্ঠ। এইজন্তেই আধুনিক শিক্ষায় ইন্তিয়গুলির সম্যক্‌ অন্থ- 
শীলনের (390১6-6911000) উপর শিশুর ভবিস্তৎ শিক্ষার 
ভিডি প্রতিঠিত করবার চেষ্টা করা হয়। বিভ্ালয়ে শিশু শুধু 
শ্রবণেক্্িয়ের সাহায্যেই শিক্ষালাভ করবে নাঁ_তাকে শুধু 
শ্রোতা'হলেই চলবে না । তাকে একাধিক ইন্ত্রিয়ের অহৃঙ্গীলন 
করে “হাতেকলমে” শিখতে হবে। সে যা শুনবে সেগুলি 
যদি সে চোখে দেখবার ও হাত দিয়ে ম্পর্শ করবারও সুযোগ 
পায়, তা হুলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হদয়ঙ্গম করা ও মনে রাখা 
তার পক্ষে কত বেশী সহজ হবে। তার ধারণাগুলিও 
তা হলে কত দৃঢ়তর, এবং স্পষ্ঠতর হুবে। এই রকম করে 
বিভ্ভালয়ে হস্তশিঞ্জের সাহায্যে শিশুকে একাধিক ইন্ত্িয়ের 
চষ্চা করে শিখবার সুযোগ দেওয়া যায়। বিভ্ভাপয়ের পাঠসমৃহ 
শিশুর কাছে নিতান্ত নীরস ও অর্থহীন বলে মনে হবে যদি 
মন! বিষয়বন্তর প্রতি তার মনে ওৎসুক্য এবং আএহ জাগানে! 
যায়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার শিশুর 
মনে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মানো_-তার কৌতুহল 
উদ্বীপিত কর]। এই জন বিভ্তালয়ের দৈনন্দিন পাঠগলি 
যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ও ইন্তরিয়-গ্রাহ করতে চেষ্ঠা করতে হুবে। 
তা হলে শিশুর মন স্বতঃই পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে 
এবং শিক্ষকের কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। 

আমর! জানি শিশুর] ছবি, বিশেষ করে রগ্ীন ছবি 
ধুব তালবাসে। তাই তাদের মনকে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি 
আক্ৃষ্ঠ করতে হুবে-__নুরষ্রিত চিত্রের সাহায্যে । শিক্ষাদান 
কালে শিশুদের মনে অনেক নুতন জিনিষ সম্বন্ধে এমন 
ধারণা জন্সাতে হবে যা. তারা কখনও চোখে দেখে 
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নি। তাদের কঙ্জন।-শক্তিও পরিণতবয়ক্কদের চেয়ে জনেক 
বেশী সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রক্কত জিনিষ দেখিয়ে শিশু- 
দের শিক্ষা দিতে পারলেই ভাল হ্য়। কিন্তু অনেক সময়ে 
ত1 আদে সম্ভবপর হয় না। এই রকম স্থলে সেই জিনিষ- 
গুলির “আদর্শ (110001) যদি আমর] মাটি অব] অন্ত কোনও 
পদার্থ দিয়ে গড়ে দেখাতে পারি ত| হলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি 
কতকট। ইঞজিয়গ্াহ্‌ ও সরস করে তুল্‌তে পার! যাবে । “আদর্শ” 
গড়ে বিষয়গুলি বোঝানে! সম্ভব ন| হলে সেগুলি ছবিতে একে 
দেখাতে পারলেও পাঠঞ্চলি ছেলেযেয়েদের কাছে অনেক 
সহজ ও বোধগমা হয়। এহেতু আধুনিক শিক্ষাতত্ববিদের! 
যথাসম্ভব ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদি প্রদীপনের (11101507601) 
সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা! দেওয়া সমীচীন মনে করেন 
শিশুর চঞ্চল, ভীড়াশীল ও কর্খপ্রিয়। কিছু না করে$শুধু 
স্থিরভাবে বসে শিক্ষকের নীরস উপদেশ শুনে যাওয়| তাঁদের 
পক্ষে কষ্টকর | শিক্ষক ঘদি ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদির 
সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের নীরস তথ্যগুলি সরস, ও প্রত্যক্ষ- 
গোচর করে তুল্‌্তে প্রয়াস পান তা হলে তার পক্ষে 
শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করাও অনেক সহজ হয়। 
পাঠদান কালে শিশুদের যথাসম্ভব কাজে ব্যাপৃত রাখতে 
এবং তাদের কেতুহল সক্জাগ রাখতে সর্বদাই চেষ্টা 
করতে হবে, যাতে তারা অমনোযেসী হবার সুযোগ না! 
পায়। ছবি, চার্ট, আঘর্শ ইত্যাদি শিশুদের শুধু দেখালেই 
হবে না প্রশ্ন দ্বার শিক্ষক এইগুলি সন্ধে তাদের কৌতুহল 
উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করবেন__তাদের যুক্তি ও কজনা 
প্রয়োগ করে উদ্ভর দেবার সুযোগ দ্িবেন-__তাদের চিন্তা করে 
উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন। 


শিশুর! বৈচিজ্র্যপ্রিয়। একই রকম কান তার! বেশীক্ষণ 
করতে মোটেই ভালবাসে না, বিরক্ত বোধ করে। একরকম 
কাজ তাদের বেশীক্ষণ করতে দেওয়| সমীচীন নয়। বিদ্তা'লয়ে 
নিয়তম শ্রেধঈগুলিতে প্রত্যেক পাঠের পরে শিশুদের কিছু হাতের 
কাজ, খেলা, অভিনয়, অথব! ব্যায়াম করতে দিলে ভাল হয়। 
পরিণতবয়ন্ক ব্যক্তিদের মত শিশুরাঁও . চায় আত্মপ্রকাশ 
করতে-__তাদ্ের মনের ভাবগুলিকে একটি বাছিক রূপ দিতে 
-_ কোনও কিছু লিখতে, আকতে - ব! গড়তে । তাদের সে 
চেষ্ট। কার্ধ্যতঃ যতই ব্যর্থ হোক ন| কেন, সেদিকে তাদের 
মোটেই ভ্রক্ষেপে নেই। তার্দের হাতে খড়ি, পেছ্সিল বা 
কলম দিলে তার] তাঁই দিয়ে খুশীমত কত কি আকতে বা 
লিখতে চায়। মাঁটি পেলে তা দিয়ে তাঁরা কত কি গড়তে 
চায়। এতে করে তাদের স্বাভাবিক জাত্ম-প্রকাশের চেষ্টাই 
চিত হয়। এই স্জন-স্পৃহা! তাদের একটি সহ্জ বৃতি। 
তার! তাদের অনভ্যত্ত, অপটু হাত দিয়ে হয় তো কিছুই ঠিক- 
মত্ত জীকতে রা গড়তে পারে না। তবু এতেই তাদের কত 


াস্পস্পি, 





প্রবাসী 
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জানচ্দ | এমনি করেই তাদের স্জন-স্পৃহা, কর্ণ-স্পৃ। চরিতার্থ 
হয়। বিস্তালয়ে এমনিভাবে শিশুদের নান! রকম হাতের 
কাজ করতে দিয়ে তাঁদের স্জন-স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে 
হুবে-_তাঁদের আত্ম-প্রক(শের সুযোগ ও দুবিধ] দ্দিতে হবে। 
তাদের উদ্ভাবনী শক্তিটি বিকশিত করে তুলতে হবে। এই 
হম্তশিক্গের মধ্য দিয়েই তাঁদের অন্ঠান্ত শক্তিগুলিকেও ফুটিয়ে 
তুলতে চেষ্টা করতে হবে। হস্তশিল্প শিক্ষাদান স্বারাই তাদের 
সৌন্দর্য্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে-_তাদের বিবিধ রঙ্ডের 
ভান, বর্ণসমন্থয, অন্পাঁত, গঠন-€ীঠব ইত্যাদি শিক্ষা দিতে 
হবে। তার। পরিক্ষার-পরিচ্ছন্রভাবে কাঁঞ্জ করতে শিখবে-_ 
বুঝবে পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্ষ্যেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । হত্তশিল্প 
শিক্ষাদ্ধার শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ, স্মৃতি ও কল্সনাশক্তিরও উৎকর্ষ 
সাধিত হবে । তাদের আহুলের জড়ত] দূর হবে-_তারা 
হ্স্তশিল্পে নৈপুণ্যল'ভ করবে । তারা! মনোনিবেশ সহকারে 
কাজ করতেও অভ্যস্ত হবে। বিগ্তালয়ে শিশুর! হস্তশিল্পের 
সাহায্যে অনেক বিষয় 'হাতেকলমে' শিখবারও নুযোগ পাবে । 
অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা স্পষ্টতর 
হয়, যদি সেগুলি তাদের পুনরায় চিত্রে অথবা আদর্শে প্রকাশ 

করতে দেওয়! যায়। এতে তার! স্বৃতি ও কল্পনা উভয় শক্তিই 
নিয়োগ করতে পারবে । এই রকম করে হস্তশিল্পকে একটি 
প্রকৃষ্ট শিক্ষাদীন-প্রণালীতে পরিণত করা যাঁয়। আমাদের 
শিগ্ভালয়গুলিতে সাধারণতঃ হস্তশিল্প একটি বিশেষ শিক্ষণীয় 
বিষয় মাত্র বলে পরিগণিত হুয়। কিন্তু বিগ্ভালয়ের যাবতীয় 
শিক্ষনীয় বিষয়ই হত্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষা! দেওয়া যায়। 

& 


বর্তমানে আমাদের বিস্তালয়গুলিতে সচরাচর যে রকম 
হস্তশিক্প শিক্ষ/ দেওয়] হয় তাতে আঁসল উদ্ধেন্ট ঠিকমত 
সাধিত হয় বলে মনে হুয় না। এখনও এমন অনেক বিদ্যালয় 
আছে যেখানে হাতের কাজ প্রায় শিখামোই হয় না বললে 
চলে। শিক্ষক-শিক্ষয়িতীর] হস্তশিল্প শিক্ষ/ দেবার কোনও 
প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন না। মনোবিজ্ঞানসম্মত 
কোনও ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বনে হস্তশিল্প শিক্ষ! দেবার 
প্রয়াস কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কোন্‌ বয়সের শিশুর পক্ষে 
কিন্পপ হাতের কান উপযোগী সে সম্বন্ষেও শিক্ষক- 
শিক্ষয়িতরীদের কোনও সুন্প& ধারণা নেই । তাঁরা গতাহু- 
গতিকভাবে হাতের কাজ শিখিয়ে যান__শিশুদের দৈহিক ও 
মানসিক ক্রমবিকাশের ধার! জঙ্থ্যায়ী হস্তশিল্প ।শক্ষ! দেবার 
কোন চেষ্টাই -করেন ন।। হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার একটি 
নুচিদ্ভিত ও ন্ুনিয়ন্িত পদ্ধতি উত্তাবিত হওয়া! বিশেষ দরকার । 
হুস্তশি্কে একটি বিশেষ শিক্ষার্দান-প্রপালীতে পরিপত করতে 
হলে অবস্ঠ প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষপ্থিত্রীকেই কিছু কিছু হত্তশিল্প 
শিখতে হবে। তা সত্বেও প্রত্যেক বিদ্যালয়েই . অন্ততঃ 
এক জন বিশেষজ্ঞ থাক দরকার । 


'জএছায়ণ 
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বিদ্যালয়ে শিশুদের চিজাঙ্কন শিক্ষা দেবার আগে তাদের 
মানা রকম জিনিষ গড়তে ব1 তৈরি করতে শেখাতে হুবে। 
তার] মাটি দ্বিয়ে বল, কমলালেবু, কলা, জাম, বিলিতী- 
বেগুন ইত্যাদি প্রথমে গড়তে শিখবে । এই সময়ে তাদের 
কাগজ কেটে অথব! কান ভাজ করে নান! রকম জিনিষ 
তৈরি করতেও শিখানো যায়। নুন্দর মুন্দর রভীন 
ছবি কাটতে দিলেও শেশুর! খুব আমোদ পায়। এই 
ছবিগুলি পরে এক একট খাতায় সেঁটে এলবাম প্রস্তত 
করলে বেশ ভাল হুয়। রভীন কাগজের উপর শিক্ষক- 
শিক্ষয়িভ্রীর! দাগ দিয়ে দেবেন-__শিশুর1 সেগুলি নানা রকম 
ফল, ফুল, পাঁতা ও জীবজন্তর আকারে কাটবে। পরে এই 
গুলি দিয়ে প্রকৃতি-পঞ্রিক।, প্ররতি-বিজ্ঞানের চার্ট, গল্পের চার্ট 
ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর। ছবি 
এ'কেও শিশুদের সেগুলি বেশ সুন্দর পরিক্ষার করে কাঁটবার 
নির্দেশ দিতে পারেন । সেই ছবিগুলিই খাতায় সেঁটে এলবাম 
তৈরি করা যায় অথব! সেগুলি বড় কাগজে সেঁটে নান। রকম 
চার্টও প্রত্তত করা যায়। ছবি আ্াকতে শেখাবার আগে এই 
রকম করে ছবির প্রতি শিশুদের অনুরাগ ব্বপ্ধির চেষ্ঠা করলে 
ভাল হুয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর| রেখাচিত্রের উপর শিশুদের 
রঙ দিতে বলবেন । এই রেখাচিঅগুলি ঠার| নিজের! এঁকে 
দিতে পারেন। শিশুর যেখানে যে রকম রঙ দেওয়া 
দরকার সেখানে সেই রকম রঙ দেবে । এই ব্রকম করে 
তাদের রঙের জ্ঞান দেওয়া হবে। তারা রঙ্ড চিনতে শিখবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-সমন্বয় করতেও শিখবে | এই সঙ্গে তাদের 
পর্ধ্যবেক্ষণ-শক্তিরও অন্শীলন করা হবে। তার! প্রন্কত 
জিনিষের রঙ দেখে ছবিতে রঙ দিতে চেষ্ঠা করবে । রভীন 
কাগজ কেটে কেটে শিশুদের কখনও কখনও তাই দিয়ে খাম, 
শিকল, পাখা] ইত্যাদি জিনিষ তৈরি করতে দেওয়া যায়। 
কাগজ খুব সরু সরু করে কেটে সেগুলি পার্টীর মত করে 
বুমতে দিলেও শিশুরা খুব আমোদ অন্গভব করে। কাগজ 
ভশজ করে তাদের নৌকা, দোয়াত, এবং কামরাঙ্গা ইত্যাদি 
নানা রকম ফল তৈরি করতে দেওয়া! যেতে পাঁরে। খালি 
দেশলাইয়ের বাক্স, সিগারেটের বাঝস, পুরানো কাপড় ইত্যাদি 
অনাবস্ঠক জিনিষ দিয়ে শিশুদের নানা! রকম খেলনা তৈরি 
করতে শেখানো! চলে | খেকুরপাতা কেটে তাই দিয়ে পাখা, 
ব্যাগ ইত্যাদি বোনাও শেখানে! যেতে পারে। হস্তশিল্প শিক্ষা 
দেবার সময়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীব] এই রকম করে বৈচিজ্যের 
দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন-_-শিশুদের সব সময়ে একই রম 
হাতের কাজ করতে দেবেন ন1]। শিশুরা যেন সর্বদ] বুঝতে 
পারে তারা যে কাজ করছে তার দ্বারা বিশেষ 
ফোনও উদ্ছেন্ত সাধিত হচ্ছে। তাদের তৈরি জিনিষগুলি 
বথাসম্ভব কান্ধে লাগানো দরফার। তাঁদের কাটা অথব! 


»পাস্টস্পর সপ 


শিক্ষায় হস্তশিয়ের স্থান 
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তাদের রঙ-দেওয়] ছবি ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি-পঞ্ধিকা, এল- 
বাম, চার্ট ইত্যাদি প্রত্তত করলে হাতের কাজ করতে তাদের 
আরও উৎসাহ হবে । মাঝে মাঝে বিভ্তালয়ে হত্তশিজন 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থ|! করলে ভাল হয়। তাঁতে শিশুদের তৈরি 
দ্বিনিষগুলি দেখানো হুলে তাদের উৎসাহ আরও বাড়বে । 
সাধারণতঃ ছয় বা সাত বছরের আগে শিশুদের হাতের 
ও চোখের ক্ষুদ্রতর পেশীগুলির সামগ্রন্ত সাধিত হুয় না। এই 
সময়ে তাদের কোনও উপকরণাঁদির ( 81)088609 ) সাহাধ্য 
না নিয়ে ইচ্ছামত বাহ সঞ্চালন করে আকতে দিতে হয়__ 
ইংরেজীতে যাকে £769 ৪7) 07010 বলে। এই রকম 
করে শিশুর! যাতে তাদের হাতের মাংসপেশীগুলিকে শ্ববশে 
আনতে পারে সে বিষয়ে সাহাঁধা করতে হবে, এতে তাদের 
চোখের দৃষ্টিও ক্রমশঃ নিয়গ্রিত হয়ে আসবে । এই সময়ে 
তাদের “মাস ড্রয়িং শিক্ষা দিতে হয়। তাঁরা কোনও একটি 
বিশেষ জাদর্শ দেখে কাগজে রঙ ঘষে ঘষে সেই আকারের 
প্রিনিষ তৈরি ফরবে। একেই 'মাস ড্রয়িং বলে। এই 
রকম অঙ্কনে কোনও সীমা-রেখ| (00100) থাকে না। 
ছবির মাঝখান থেকে আরম্ভ করে বাইরের দিকে হাত 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিষটির আকার গঠন করতে হুয়। রভীন 
খড়ি বা পেন্সিলটি মাঝখানে ধরতে হবে এবং যে পর্যন্ত ন! 
খ্িনিষটির আকৃতি ঠিক হয় পেই পর্য্যন্ত রঙ ঘষতে হবে-__ 
ডান,দিক থেকে বা দ্বিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙ ঘষে 
যেতে হবে । এই রকম করে শিশুদের রভীন খড়ি বা পেন্সিল 
দিয়ে রঙ খষে ঘষে আম, কলা, শশা, পেঁপে, বিলিতী বেগুন, 
কমলালেবু ইত্যাদি ফল, নানা! আকারের পাতা প্রভৃতি জিনিষ 
আকতে দেওয়া যাঁয়। পেন্সিল বা তুলি ব্যবহার করতে দেবার 
আগে তাদের রভীন খড়ি দিয়ে াকতে দিলেই ভাল হুয়। 
কোনও একটি জিনিষের সমর রূপটিই প্রথমে জামাদের 
মনে মুদ্রিত হুয--পরে তার পৃথক পৃথক অংশের স্ুপ্বতর 
বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের লক্ষ্টীভৃত হুয়। তেমনি ছোট শিশুর মনও . 
কোনও একট ঞিনিষের মোটামুটি আকার ও গঠনই আগে 
ধরতে পারে । চিত্রাঙ্কন ও আদর্শগঠন (1010101105-) শিক্ষ। 
দেবার সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে 
হবে। এই বয়সের শিশুদের কাছ থেকে আমর! কোনও 
সুক্ষ কাক্ধ আশা করতে পারি না। তাঁর য| আকবে বা 
গড়বে তার মোটামু্ গঠন ও আকারটি ঠিক হয়েছে কিনা 
তাই আমর! দেখব । “মাস ডুইং” শিক্ষ। দেবার পরে তাই 
শিশুদের রেখাচিত্র আকতে শেখাতে হবে । রেখাচিআক্কন 
শিক্ষা দেবার সময় তাদের প্রথমে যে সাধারণ গ্ষিনিষ 
আকতে শেখাতে হবে সে কথ] বলাই বাহুল্য। এই সময়ে 
তাদের কতকগুলি ইংরেজী ও বাংল! অক্ষর দিয়ে নান! 
রকম নক্সা! আঁকতে শেখানে! যায় । এতে করে. শিশুদের 
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চিজাঙ্ষন ও হ্ত্তলিপি ছইটি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হবে। 
এই নক্মাগুলিই পরে সুচীকর্ণে, বই, খাতা, এলবাম ইত্যাদির 
মলাটে এবং অভান্ত জিনিষে ব্যবহার কর! যায়। 

শিশুদের সর্বদাই আসল জিনিষট দেখে আঁকতে ও গড়তে 
দেওয়! উচিত। তা হলে তাদের পর্ধযবেক্ষণশক্তির উৎকর্ষ 
লাধিত হবে । এই রকম করে জিনিষ দেখে গ্াকবার বা 
গড়বার কিছু অভ্যাস হ'লে তাদের স্তি থেকেও কিছু কিছু 
গ্রাকতে ব। গড়তে বলতে হবে। এই উপায়ে তাদের 
স্বতিশক্িরও কিফিং অছুঙগীলন হবে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর] 
মাঝে মাঝে শিশুদের কঞ্জনা! থেকেও কিছু কিছু আকতে 
নির্দেশ দেবেন। তার! কোনও একটি গল্প বলে কল্পন| থেকে 
শিশুদের একটি ছবি আকতে বলতে পারেন। এই রকম 


করে শিশুর! কল্সনা-শক্তিও প্রয়োগ করতে শিখবে । শিক্ষক- 


শিক্ষযিত্রীরা চিত্রাঙ্কনে শিশুদের কোনও মৌলিকত] দেখলেই 
উৎসাহ দিতে ত্রুটি করবেন না। প্রথম থেকেই তারা আর 
একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, ছেলেমেয়ের] যেন 
অতিরিক্ত “বার” ব্যবহার না করে-_এটি বড়ই খারাপ 
অত্যাস। পুনঃ পুনঃ অঙ্কনের দ্বারাই শিশুদের হাত ও চোখ 
ঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয় । তখন তাদের 'রবার” ব্যবহার কর! 
ঘ্রফারই হবে না। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর] যেন হাতের কাজ 
শিক্ষ1 দেবার সময়ে সর্বদাই কোনও একটি বীধাঁধর] বিষয়- 
তালিক। (3118)09 ) অন্ছসরণ না করেন । শিশুরা ম্বতঃ- 
প্রণোদিত হয়ে নূতন কিছু ঝআকলে বা গড়লেই তাদের উৎসাহ 
দ্রিতে চেষ্টা কর! উচিত । ছেলেমেয়ের! পেন্সিল দিয়ে রেখা- 
চিন্বাঙ্কনে কিছু অভ্যস্ত হলে তাঁদের ক্রমেই কঠিনতর বিষয় 
আকতে শেখাতে হবে । ক্রমে তার্দের অপেক্ষাকৃত শুক্তর 
কাজও করতে দিতে হবে। সেই রকম আদর্শগঠনেও 
তাদের বন্ত-বিশেষের নুষ্মতর আকৃতি ও গঠন-বৈশিষ্ঠ্য 
শেখাতে হবে। শিশুদের প্রতাক্ষ জানবিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের মাংসপেশীগুলি ক্রমশঃ বশে আনীত হুয়। 
তাই তাদের পক্ষে তখন সুন্মতর কাজ করাও সহজ হয়। 
তার! অপেক্ষাক্কত কঠিন বিষয় অঙ্কনে কিছু অত্যন্ত হলে 
ক্রমশঃ তাদের আলো-ছায়ার (1161)0 800 51809) জান, 
দুরত্ব অনুযায়ী দ্িনিষের জায়তনের তারতমা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
ধারণ] জন্মাতে হবে । পরে তাদের ব্লঙ ও তুলি ব্যবহার করে 
ছবি জাকতে শেখাতে হবে । 


বিদ্ভালয়ে শিক্ষামূলক হত্তশিক্প ছাড়াও ছেলেমেয়েদের বিশেষ 
বিশেষ কয়েকটি" প্রয়োজনীয় কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া যেতে 
পাঁরে। সংসারের অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষও তাদের 
তৈরি করতে শেখানো যায়-_যেমন তাল বা খেজুর পাতার 
পাখা, বাক্কেট বোনা, বেত বা বাশ দিয়ে নানা রকম জিনিষ 
বোনা, তাতে গামছা! তোয়ালে ঝাড়ন গালিচ। ইত্যাদি 
বোনা, চামড়ার কাক্গ, মাটির কাজ, . খাম তৈরী কর1, বই 
বাধানো, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, পাঁপোষ তৈরি 
করা ইত্যাদি। বিষ্ভালয়ে কোনও একটি বিশেষ কারু- 


প্রবাস 
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শিল্প শিখে ছেলেমেয়ের পরে ভবিস্ং জীবনেও এর লাহায্যে 
কতকাংশে জীবিকা অর্জন করতে পারে । অনেক ছাগ্রছাত্রী 
হয় তো পড়াগুনায় আদে। মনোযোগী নয়, অথবা তাদের 
মেধা বা স্বতিশক্তি এতই কম যে, তার! জ্ঞানার্জনে বেশীদূর ' 
অগ্রসর হতে পারবে ন|। এই সব ছেলেমেয়েকে বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের টচ্চশিক্ষা দেবার বৃ] চেষ্ঠা না কণে কোনও 
হাতের কাক শেখালে অভিভাবকদের জঅযথ! অর্থ ন্ট হয় না। 
অনেক সময়েই দেখ! যায় এই সব ছেলেমেয়ের] হাতের কাজে 
বেশ পটু হয়। এক্ষেত্রে এদের বিশ্ববিভালয়ের উচ্চশিক্ষা 
দ্বেবার চেঞ&া করে কোনও লাভ নেই। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, 
পিত। মাতা ব1 অন্ত অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখ। উচিত ছেলে 
মেয়েদের মনের স্বাভাবিক গতি ব] প্রব্বত্তি কোন্‌ দিকে । 
তাঁদের খ্বাভাবিক রুচি ও প্রবৃত্ভির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের 
ভবিষ্ণং শিক্ষা! নিয়ন্ত্রিত কর! বিশেষ দরকার । 


আঞ্গকের দিনে একান্ত পু'থিগত বিভার কার্যকারিতা 
সম্বন্ধে অনেকেই সঙ্দিহান হয়ে উঠেছেন। শিশুদের শুধু 
কতকগুলি "পুস্তকের কীট” করে গড়ে তোলাতে যে বিশেষ 
কোনও সার্থকত] নেই একথ! অনেকেই অনুভব করছেন। 
পুস্তকের মধ্যে যে অশেষ জ্ঞানরাশি যুগমুগান্তর ধরে সফ্ত 
হয়ে আসছে তা থেকে বিগ্ভা আহরণ করবার স্পৃহা! যেমন 
শিশু-মনে জাগিয়ে তুলতে হবে তেমনি তাদের প্রস্তুত করতে 
হবে প্রাত্যহিক ভ্বীবনের কঠিন সমন্তাগুলির সম্মুখীন হবার 
জভেও। শিশুর সামনে রয়েছে তার অনাগত অনিশ্চিত 
ভবিষ্ং_ সেই ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে কি জটল সমন্ড] প্রচ্ছন্ন 
আছে তাকেজানে | তাই জীবনের প্রভাত থেকেই তাকে 
গড়ে তুলতে হবে ভবিস্তং জীবনের দায়িত্ব বহনোপযোগী করে 
--তাকে শৈশব থেকেই শিক্ষা! দিতে হবে কর্্মতৎপরতা। 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার প্রাত্যহিক জীবনের কার্ধ্য- 
কলাপের সঙ্গে বিদ্ালয়ের শিক্ষার যথাসস্ভব সামঞ্জন্ড থাকে । 
শিশুর কার্ধ্যকরী শক্তিগুলি সম্যকৃরপে বিকশিত করে তোলাও 
বিদ্ভালয়ের শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্বেন্ঠ হওয়া! উচিত। নতুবা! 
তার শিক্ষা! অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হস্তশিল্প শিক্ষার দ্বার! 
শিশুর! শ্রমের মধ্যাদ] বুঝতে শিখবে__তারা বুঝবে নিজের 
হাতের কাজে কোনও অপমান বা গ্লানি নেই। তার! 
কায়িক শ্রমকে হেয় জান করবে না। তারা বুঝবে তাদের 
নিত্যব্যবহ্থার্ধ্য অত্যাবশ্তক জিনিষগুলি জপরের কায়িক 
পরিশ্রমেরই ফল। আধুনিক বুশিয়াদী শিক্ষার পরিকজনায় 
হস্তশিক্পকে যে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে তা খুবই 
সুখের বিষয় । অদূর তবিস্যতে এই অভিনব পরিকঞ্সনা অন্যায় 
বছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠবে এবং বর্তমান প্রাথমিক 
শিক্ষার ধারাঁও বদলে যাবে । তাতে করে অন্ততঃ ছেলেমেয়ে- 
দের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিভালয়ের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ 
ঘটবার সন্ভাবন। কমে যাবে । জীবনের নূরু থেকেই শিশুরা 
শিখবে শ্রমের মর্ধ্যাদা, আত্মনির্ভরশগীলত। ও কর্্বতংপরত!। 


“মেঘনাদবধ” কাব্যের রস 
শ্রীগোপাললাল দে 


মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারত্তে কবি মধুন্ুদন সরহ্বতী দেবীকে 
আহ্বান করিয়া! বলিয়াছেন, "গাইব মা বীররসে ভাসি, 
মহাসীত।” ন্ুতরাং পাঠকের মনে করা স্বাভাবিক যে কবি 
বীররসকেই কাব্যের প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
“সাহিত্যদর্পণ'-প্রণেতা কবিরা বিশ্বনাথ চক্রবত্তা মহাকাব্যের 
লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়। বলিয়াছেন, 'শৃঙ্গারবীরশাস্তানামে- 
কোহঙ্গী রস ইম্যতে | “অঙ্গী প্রধান:', অতএব কবিরাজের 
মতে মহাকাব্যের প্রধান রস হুইবে শৃঙ্গার, বীর এবং শান্তাদির 
মধ্যে একটি । অপর আটটি রস এবং অপরাপর সঞ্চারীরস 
সেই অঙ্গীরসের পোষকতা করিবে । টীকাকার ভট্টাচার্য্য 
বলিতেছেন, "শান্ভানামিতি বহুবচনাং করুণোইপি গৃহৃতে । 
তেন করুণ প্রধানন্তড রামায়ণণ্ত মহাকাব্যত্ব সিদ্ধিঃ।” অতএব 
করুণরসও কাব্যের অঙ্গীরস হইতে পারে । 

“মেঘনাদবধে'র প্রারস্তে প্রথম চার পংক্তির মধ্যে কবি 
“বীর” শবটি তিন বার ব্যবহার করিয়াছেন, এমন ক্ষেত্রে মনে 
হওয়া স্বাভাবিক যে কবি স্বীয় কাবাথানিকে বীররসের 
কাব্যরূপে রচন]| করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাই করিয়া 
ছেন। এখন কাব্যটি আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া দেখা যাক 
কবির পোষিত আশা! পূর্ণ হইয়াছে কি নাঁ। 

প্রথম সর্গে দেখি বীরচুড়ামণি বীরবাঁহ সম্মুখ সমরে পড়িয়া 
হত হইয়াছেন, লঙ্কার রাজসভাঁয় শত শত পাত্র-মিতর নত- 
মন্তকে বসিয়া আছেন এবং রা'বণ পুত্রশোকে বাকাহীন, 
ঠাছার “ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা । দুতের মুখে 
বীরবাহুর ম্বত্যুসংবাদে তিনি “হা পুত্র, হা! বীরবাহু, বীর 
চুড়ামণি 1 বলিয়| বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 

“নিশার শ্বপন সম তোর এ বারত! 

রে দূত | অমরবৃন্দ যার ভূজবলে 
কাতর, সে বন্র্ধঘরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সম্মুখরণে ? ফুলদল দিয়] 

কাটিল] কি বিখাতা৷ শাল্লী তরুবরে ? 

গ্ুতরাং পু্রশোককাতর পিতার করুণ শোকর্দৃস্তে কাব্যের 
অবতারণা । তখনই তিনি বুঝিয়াছেন, “একে একে গুকাইছে 
ফুল, এবে নিবিছে দেউট ।' প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ 
রণক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখনও তাহার বাক্য ও চেষ্! 
করুণরসেরই হৃঠ্টি ফরিয়াছে। করুণরসের অন্তনিছিত ভাব 
শোক" এবং বীররসের' ভাব “উৎসাহ? । সেতুবদ্ধ সমুত্রের 
দিকে ছুটি পড়ায় রাবণ প্রথমতঃ সমুদ্রকে যথেষ্ বিদ্রপ করি- 
লেন এবং পরে উৎসাহিত করিয়। বলিলেন, 


“উঠ বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাক্দি, 
দুর কর অপবাদ ; ভুড়াও এ দ্বালা।” 
“এই কি সান্জে তোমারে অলঙ্খা, অজেয় তুমি ?” 
“কেশরীর রাজপদ কার সাধা বাধে বীতংসে / 
কবি এইথানে কিছু বীররসের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহাঁও যেন অসহায় রাবণের করুণ অন্থনয়ের সুরে ভরা। 
তাহার পরেই দেখিতে পাই এক বিচিত্র দৃষ্ঠ, প্রবেশিল! 
সভাতলে চিত্রাঙ্গদা! দেবী।” সখী-সনাথ] চিত্রাঙ্গদার বেশ- 
বাস, চেষ্টা! এবং বাঁক্যাবলী একটি চরম করুণ দৃতের হি 
করিয়াছে । এই সর্গের মাঝের দিকে দেখি লন্বার রাজলক্্মী 
“ফিরায়ে বদন ইঞ্ুবদনা ইন্দিরা বপেন বিষাদে দেবী। তিনি 
বলিতেছেন, লঙ্কায় “প্রতি গৃহে কাদে পুত্রঙ্থীনা মাতা, দৃতি 
পতিহথীন! সতী ।" প্রমোদ উদ্যানে, শেষের দিকে দেখি, টন্রজিং 
ও প্রমীলাকে । কবি এই অংশে একটি উপভোগা বীররসের 
স্ষ্টি করিয়াছেন, 
“বামারদ্দ নবীন যৌবন 
মদে মত্ত ফেরে সবে, মাতঙ্গিনী যথ! মধুকালে ।” 
“ছি'ড়িয়। কুন্মমদাম রোষে মহা'বলী মেঘনাদ' লঙ্কায় চলিয়া 
গেলেন। রাবণ সেখানে যুন্ধযাএীয় সাঁজিতেছেন “বীরমদে 
মাতি'_-এই বীররসের দৃষ্তে পিতাপুত্রের মিলনের ফলে 
ক্ষণিকের করুণ দৃষ্টঠের পরেই বম্দীদ্দের বন্দনায় পাই, “ভয়াকুল 
কাপুক শিবিরে রঘুপতি। সুতরাং করুপরসে জারম্ত হইয়] 
প্রথম সর্গ বীররসে শেষ হইল। 
দ্বিতীয় সর্গের আলোচনা! করিলে দেখিতে পাই, সমগ্র 
সর্গট জুড়িয়। লম্বা] হইতে ইঞ্জালয়, তথ! হইতে কৈলাস, সর্বান্ 
মেঘনাঁদকে বধ করিবার জন্ত দেবগণের ষড়যন্ত্র, তাহার মধ্যে 
বীররসের কিছুমাত্র অবকাশ নাই । ষড়যন্ত্রের হীনতার মধ্যে 
বীরসের অবনরই বা কোথায়? সমগএ সর্গে নিয়তির হত্তে 


ক্ষীড়নকন্বরূপ একটি অসহায় বীরপুরুষের ঘনায়মান বিপদ 


সহানুভূতিশীল পাঠকের মনকে বিষাদব্যথায় ক্লিট করিয়া 
তুলে। 
তৃতীয় সর্গের প্রারস্তে প্রমীলার বিরষ্থব্যথ। মধুর তাবজনিত 

শুরঙ্গাররসকেই রূপ দিয়াছে। অতঃপর কাতরত। ত্যাগ 
করিয়া প্রমীল] সখীগণের সঙ্ষে সবলে লঙ্কা-প্রবেশের সংকল্প 
করিলেন। 

'দ্বানবনন্দিনী আমি, রঙ্গঃকুল বধূ ; 

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী । 

আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাখবে ?. 


১৩২ 


সন 





পশিব লঙ্ষায় আঙ্জি নিজ তুজবলে, 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?, 
বীররসের একটি উজ্জ্বল চিত্র আমর! এইখানে পাইলাম । 
'অগ্নিশিখ! তেজে, চলিলা! প্রমীল! দেবী বাম! দলবলে 1 
মেখনাদবধ কাব্যে রাম-চরিঝ্রের মহত্ব বোধ ছয় এই একটি 
স্থানেই একবার প্রকটিত হইয়াছে, কিন্ত এ একবারই । উদ্ভ্বল 
হুইয়] উঠিয়াই তাহ! যেন চিরতরে ম্লান হুইয়] গিয়াছে; আর 
সে মছুত্বের সন্ধান মিলে না। রাম প্রমীলাকে সসল্মানে বিনা 
বাধায় লঙ্ক-প্রবেশের অনুমতি দিলেন । প্রমীল। চলিলেন, 
“তার পাছে শুলপাণি, বীরাঙ্গন! মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শঙ্গীকল। যথ! 1" 
বীররসের এমন অপূর্ব চিত্র মেঘনাদবধ কাব্যে আর 
দ্বিতীয়ট নাই। 
ইন্র্জিতের সহিত প্রমীলার থিলনে কবি আবার আদি 
রসের চিত্র ্রাকিয়াছেন। এই মাত্র যে নারী “যুদ্ধং দেহি 
বলিয়! রামচন্দ্র সৈনদের সম্মুখসমরে আহ্বান ফরিতেছিল 
সে-ই এখন প্রিয়তমসমাগমে বিগলিতচিত্ত হুইয়া বলিতেছে, 
'িববিজয়িনী দাসী; কিন্ত মনমথে ন| পারি জিনিতে? । 
পরিবর্তনটি দ্রুত হইলেও অদঙ্গত হয় নাই। মনোছারী 
মিলনদৃষ্ঠে পাঠকের চিভ্ভ একটু রসসিক্ত হইয়৷ উঠিয়াছে 
এমন সময়ে যে পরম শোচনীয় ঘটন1! অনতিবিলম্বেই ঘটিবে 
পার্ববতীর মুখে তাহার পূর্ববাভাঁস পাইয়া পাঠকের মন বিষাদে 
পূর্ণ হুইয়! যায়। করুণ রসে সর্গট শেষ হয়। 
চতুর্থ সর্গের প্রান্তে যুদ্ধোগ্মে ব্যত্ত লঙ্ষায় একট] উৎ- 
সবের মত ভাঁব দেখা যায়। এই অংশে কিয়ংপরিমাণ তরল 
ভাবের বীররসের সঞ্চার দেখা যায়, তাহা ঘনীভূত হুইয়া 
বৈশিষ্ঠ্য লাভ করে নাই। আবার এদিকে উক্ত সর্গ-মধ্যে 
অপহতা, অশোক বনে লাঞ্ছিতা, বিরহিমী সীতার ছুঃখের অন্ত 
মাই-_“কাদেন রাঘব-বাঞ্ছ। আধার কুচীরে”। তাহার করুণ 
ক্রঙ্গন উপোদ্ঘাতের বীররসকে ম্লান করিয়] দিয়াছে । সীতা ও 
সরমার কথোপকথন করুণ রসের নির'রিণী। মধুক্ছদনের 
সমগ্র সাহিত্য-স্থ্টিতে, তথ! বাংল! কাব্যসাহ্িত্যে ইহা! করুণ 
রসের অঙ্তম শ্রেঠ নিদর্শন স্বরূপ বিশি স্থান অধিকার করিয়া 
জাছে, এই কারণেই কাব্যবণিত ঘটনার পক্ষে দৃষ্ঠতঃ সম্পর্ক- 
শুক্ত হইলেও এই অংশ মেঘনাদবধের অসুলা সম্পদ | 
পঞ্চম সর্গে দেবকুলপ্রিয় লক্ষণ দেবতাদের আদেশে এবং 


স্তাহাদের দ্বারা রক্ষিত হুইয়া শিবপুক্ধায় বসিলেন। রাম 


গাাকে বিদায় দিলেন, অনেক দ্বিধা-ঘন্বের পরে। তীহার 
বাক্যে বা কার্যকলাপে সময়োচিত উৎসাহু-উদ্ধীপনা'র 
কিছুম'জ ভাবও দেখা যায় না । রাম বার বার চিদ্তা করেন, 
নিষেধ করেন, দেবতাদের আশ্রয় প্রার্থনা! করেন, আত্মশভ্িতে 


বা লক্ষণের পৌরুষের উপর নির্ভর করিবার মত মানসিক " 


ঘটত তার নাই। 
লক্ষণ লঙ্কার উত্তর দ্বারে চণ্তীর দেউলে একাকী গেলেন, 
ঘছ প্রলোভন এবং ভয়ও জয় করিলেন, কিন্তু তিনি জানেন যে 


তা 





১৬৫৫ 
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পাম্পি পিসি, 





তিমি দেবকৃলপ্রিয় ও দেবাশ্রিত এবং তাহাই তাহার সাহসের 
ভিত্তি; তাই লেখনীয়ুখে কবি লক্ষণের বহু বীরত্ব ও 
সাহসিকতার বর্ণন! দিলেও এই সর্গের বীররপের চির আনলে 
অবান্তব অভিনয়ের মত হইয়! গিয়াছে । পাঠকের চিত্ত 
তক্ধারা অতিভূত হয় না । বরং উক্ত সর্গের স্থানে স্থানে রোন্র- 
রসের যে চিন্র আছে তাহ] পাঠকচিতুকে প্রভাবিত করে । 

ষষ্ঠ সগে লক্ষণ বিভীষণের সহায়তায় দেব-মায়াবলে 
নিকুস্তিল! যজ্াগারে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তধাতকের মত 
ইন্জজিংকে হত্যা করিলেন । লক্ষণ ও বিভীঘণের চরিত্র যত- 
দুর মসীলিপ্ত হওয়া! সম্ভব, তাহা! এইখানে হুইয়াছে। প্ত 
ঘাতকের কর্ণে বীররসের কোন অবসরই নাই। এই 
অংশে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ইন্দ্রর্জিতের বাক্য ও কার্ধ্য- 
কলাপ জআশ্চর্ধ্য মক্মিময় । এই হ্বঙ্সকালস্থায়ী অসম যুদ্ধের 
ফলে ইন্দ্রত্ধিং শাশ্বত কালের মহাবীরগণের তালিকায় স্থান 
লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সকল বীরত্বকে ছাপাইয়! 
উঠিয়াছে অনস্থাঁথটিত একটি সুগভীর কারণ্য। দরদী কবির 
হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাহা শ্বতঃ উৎসারিত | 
গুপ্তধাতকের হস্তে ইন্রঞ্জং নিহত হইলেন বটে, কিন্তু রস- 
বিচারের দিক দ্দিয়া কাব্টটিকে একেবারে অস্বতধারায় 
নিষিক্ত করিয়! দিয়] গেলেন । 


সপ্তম সর্গে পুঞ্রশোকার্ত রাঁবণের যুদ্ধসজ্জাঁয় এবং দেব- 
গণের সহিত রণে বীররস সত্যই মূর্ত হইয়া] উঠিয়াছে। 
স্মরি পুরে রক্ষঃচুলনিধি, 
সরোঁষে গঞ্ছিয়৷ রাজ! কহিল! গভীরে ঃ 
চালাও । হে ক্ুত, রথ যেথ! বজ্জপাণি 
বাসব।” 
রাবপের রথ চলিল, কার্ঠিকেয় বিনাযুদ্ধে পথ ছাড়িলেন, 
ইন্জর আহত ও শত্ভিহীন হইয়া পলাইলেন / রাঁমকে তখনকার 
মত পাশ কাটাইয়! রাবণ লক্ষের উদ্ধেন্টে ছুটিলেন এবং 
তাহাকে অবার্থ শক্তিশেলে আহৃত করিলেন। কবি এই স্থানে 
সার্থক যুন্ধবর্ণনার দ্বার একটি অপূর্ব বীররসপূর্ণ কাব্যাংশের 
সথষ্টি করিয়াছেন। রাবণের বীরত্বের চরম বিকাশ সপ্তম সর্গে। 
অষ্টম সর্গে শক্তিশেলাহত লক্মণকে লইয়! রাম ও বানরগণের 
বিলাপে জবিমিশ্র করুণ রসই উচ্ছল হুইয়! উঠিয়াছে। রামের 
নরকদর্শনদৃষ্ঠে বীতংসরসের অবতারণা হুইয়াছে, দশরথের 
সহিত রামচন্ত্রের মিলনে সফচারীরসে বাংসল্যের সৃষ্টি হইয়াছে । 
নবম সর্গে ম্বত ইন্ত্রজিতের শোৌকযাআার যে একটি দুমহান্‌ 
শোকগাস্তীত্াপূর্ণ বর্ণনা আছে তাহা! পাঠকের চিত্তকে যুগপৎ 
গান্তীর্য্যে এবং কা'রুণ্যে পূর্ণ করিয়া! দেয় এবং মনে যেন চির 
দিনের জত একী! ছাপ রাখিয়। যায়। দরদী পাঠক-চিগ্ডে 
অনবরত ধ্বনিত হইতে থাকে কাব্যের সর্বশেষ ছুইটি ছত্র, 
“বিসর্ষি' প্রতিমা] যেন বিজয়া-দিবসে, সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা 
কাদিল! বিষাদে 1 
এখম সতর্ক বিচার করিয়া বলিলে বলিতে হয়, সমগ্র. 
কাব্যে প্রধানতঃ ৰীর ও করুণরস স্থান পাইয়াছে এবং তাহা" 


ভগ্রহায়ণ 
সিসির 

দে গভীরতা, খ্যাপফতা এবং চিততপ্রবকারী শক্তির বিচায়ে 
ফাব্যটিকে অবন্থই বীররসাত্মক ন| বলিয়া! করণ-রসাত্বক বলিতে 


হয়। ধদিও কবি আদিতে বীরয়সের কাবা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা! 


প্রকাশ করিয়াছম তথাপি কাধ্যতঃ তিনি কাব্যটিকে করুণ 
রসোভীর্ণই করিয়াছেন । 
হয়ত বা! তাহার মনে এই ইচ্ছাই ছিল; কারণ কাব্যটির 


ঘখন আরম্ত, তখন কবি বন্ধু রাজনারায়ণ বুকে লিখিয়াছিলেন, 
*[)0 1706 00 11101)691)00, 117 0981 110 7 অ০০ 
60900191005 7980315 ৮110) 117510০৮009 109 
8 0িছ 0010117£5 81)0. 6005 80000179 & [00004 756 


বীররসাত্বকই হউক আর করুণরপাত্বকই হউক, কাঁবাটি যে 
ট্র্যাজেডি তাহাতে কোন সঙ্গেহ নাই। পাশ্চাত্য আলঙ্কারিক- 
গণ বলিয়াছেন, “সার্থক ট্র্যাজেডির আন্ত চাই নায়কের সুমহান 
বিরাট ব্যক্তিত্ব। নায়ক যত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইবে-_ 
্র্যাঞ্চেডি হইবে তত গভীর । হয়ত সেই কারণেই বীররসের 
জবতারণ] দ্বারা কবি তাহার করুণরসাস্মক ট্র্যাজেডির নায়কের 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে ফুটা ইয়] তুলিয়াছেন এবং তন্দ্ার] ট্র্যাজেডির 
গভীরতা ও বিরাঁটত্বকে বূপদাঁন করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। 
এদিকে, রামায়ণ-কথ] চিরকরুণ ; এমনও হইতে পারে যে 
সেই কাছ্নীকে বিষয়বস্ত দ্ধপে গ্রহণ করাঁর ফলেই গোড়ায় 
ইচ্ছা থাকিলেও এবং মূলতঃ “পুটপাকে] প্রতিকাশো রামস্ত 
করুণোরসঠকে ত্যাগ করিলেও কবি সেই করুণরসের জারক 
প্রভাব কাটাইয়! উঠিতে পারিলেন ন|। 
ওদিকে শ্ববর্থ্র্, সমাজ্চ্যুত, আত্মীয়ন্বজন-পরিত্যজ, 
ভাগ্যবিড়দ্বিত কবির পক্ষে করুণরসই তো শ্বাভাবিক রস। 


চুলতি 


১৩৩ 


মধুক্থদনেয় বাহিরের সাহ্বী পোষাক ও চালচলনের জাড়ালে 
তো] লুকানো ছিল খাঁটি একটি বাঙালী-চিত । সে যুগে বিভা- 
সাগর ছিলেন বাঙালী পৌষাকপর! সাহেব, আর মাইকেল 
ছিলেন সাহেব পোষাকপরা বাঙালী । তাই হষ্ঠ সর্গ শেখ 


করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন-__'[6 0031 100 1805 ৪. 6281 
6০101117110, 


আবার এমনও হইতে পারে যে লিখিতে আরম্ভ করিয়া 
কবির “মনে ছিল এক, হয়ে গেল জর? । কেনন! কিছুদিন 
পরেই কবি আর একখানি পঞ্রে লিখিয়াছেন__ «| 0৮০). 
00016] ৪3 9001) ৪ 10110/ 10: 1109 1090119010,, 


করুণরস-রচনার সার্থকতা! বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল। তবে 
কি করুণ রসস্প্রিই প্রারস্তে' উদ্ধি& ছিল ? অথব] দৈবক্রমে 
তাহা! আসিয়! পড়িল এবং অবশেষে অর্ধ-অচেতন ভাঁবাতিতৃত 
কবি নিজ অপ্রয়াসলন্ধ সার্থকতায় বিশ্মিত হৃইয়া নিজেকেই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন,কিমিদং ব্যাহতম্‌ ময়! ?-_-এ আমি কি 
লিখিলাম ? এমন করুণ রসাত্মক কাব্য লিখিতে পারি তাহা ত 
জানিতাম না! 

কয়েকটি ক্ষুত্র কাব্য লিখিয়া হাত পাকাইয়া একখানি 
মহাকাব্য লিখিবার আকাক্ষা কবির ছিল। “মেঘনাদবধ" 
কাব্য হয়ত তাহাদেরই একখানি । তিনি লিখিয়াছিলেন, 


স্ুযোগ-নুবিধা, উপযুক্ত অবসর এবং যোগ্য বিষয়বন্ত পাইলে 
গু 09010 10959 11908 ৪. 1950181: 11180” | আমাদের 


পরম হুর্ভাগ্য যে কবি-কক্সিত সেই মহাকাব্য অলিখিতই 
রিয়া! গেল । রোগ শোক, দারিক্র্য, অনবসর কবির সংকজকে 
সত্যেণ্পরিণত হইতে দিল না। 





শ্ীন্ুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী 


ভাললাগ! পাছে ভালবাসা হয়ে পড়ে 
ছিলাম সভয়ে প্রাণের কবাট এ'টে, 
মনের অঙ্গনে দিই নি আসন পেতে 

এলে যবে দূর হুর্গম পথ ছেঁটে। 

ক্ক্ত অধরে দুধা প্রলেপের নিচে 

জানি হলাহুল সমুদ্র উথলিছে, 

সারা সংসার মরুতে কোথাও 

পানীয় পাই না খুঁজি-_ 

প্রাণের অপার পিপাস! যাহাতে মেটে । 
হুর্লত প্রেম ছয়ারে যেদিন এলো! 
খরথর করে কীাপিয়া উঠিল বুক, 
ধরিতে গেলাম বাড়ায়ে ব্যাকুল পাশি__ 
হুল্য শুনিয়! ভয়ে শুকাইল মুখ। 

সকল অতীত, সকল তবিস্যং 

ফেলে দিতে হবে জীর্ণ বস্ত্রবং, 
মিরুদ্ধেশের পথে ঘেতে হবে 
অজানার হাত ধরি, 
পাথের--তাহারি "মোনালিস।” হাসিটুক। 


তিমির রাজে প্রলয় বাধা এপে ৃ 

বনস্পতিরে উড়ায়ে লইতে চায়, 
শত-পাথ! ফোটিপত্রে আঙ্দোলিয়া | 
প্রাণপণে তর প্রতিরোধ করে তায়। 
সে জানে কেবল উম্মুল হওয়া! সার, 
গতির আশার হুর্গতি হবে তার, 
ধ্বংস-পাগল ঝটিকা শোনে কি 

পাঙ্গপের প্রতিবা ;-_ 
তার আনন্দ পরের হুর্দশায়। 
আমার প্রতিট দ্াুতে জাগায়ে দিলে 
প্রমন্ত বেগ প্রচণ্ড ঝটকার, 
জানি ক্ষণপরে তুমি উড়ে যাবে ছুরে, 
উড়ায়ে নেবে না এ পাষাণ দেহ্তার | 
তবু যে একদা বুকে দিয়েছিলে দোল, 
জানি তার স্বতি জীবনে যাবে না ভোলা; 
পথিক পবন কাছে এলে কু 

ধরাশায়ী বিটপীর 

শক্ষপর্ণে গুমরিবে হাহাকার । 





শেমলের সভা 


“বন্ধুণ ! সকলেই বলে এক্য এবং চীৎকার উন্নতির উপায়। বন্ধুগণ ! আমর! সমন্বরে চীৎকার করিতে কথনই ত্রুটি করি নাই। 
মানুষ ত হইতে পারিলাম ন11” ('পঞ্চা-নন্দ” ২য় কা, ৩য় সংখ্যা) 


সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গ চিত্র 
শ্রীব্জেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৭২ সনে শিশিরকুমার ঘোষ “অস্থুত বাজার পক্জিকা'র 
সামগ্ষিক ঘটনা অবলম্বনে সর্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্রের অবতারণা 
করেন। এরূপ একখানি চিঅ__“ক্যান্বেলের মডেল ডেপুটি” 
আমর] গত বারে প্রকাশ করিয়াছি। 


ইহার ছুই বৎসর পরে বিলাতী 1%/)0/-এর অনুকরণে 
ব্যঙ্গচিত্র-সহ্লিত ছইখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হুয়। ইহার 
প্রথমখানি হরবোলা ভাঁড়? ॥ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল 
- জাহুয়ারি ১৮৭৪) পরিচালক- হুর্গাদাস ধর । প্রতি 
সংখ্যায় পুর্ণপৃষ্ঠা চার-পাঁচখানি লিখে|-চিত্র মুদ্রিত হুইত। 
“গৌরচন্ত্রিমা+য় ভাঁড় বলিতেছেন £__ 

“কেন আমি আসরে নামলেম, উদ্ষেস্টা আমার কি, 
ফষার্ধ্যই বা কি, সেই কথ! এখন বলি। সমাজের ছবি 
চিত্র কোর্‌বে! ;_এক পৃষ্ঠে ছবি, এক পৃঠে দর্পণ ।-__ 
ছবি ছেখে বাহার! হৃষ্ট হবেন, দর্পণে তাহার] পৰি বৃত্তির 
প্রতিবিদ্ব জবন্ঠই দেখ তে পাবেন। আর আমার ছবিতে 
ধাহারা রুষ্ট হবেন, াহার] আপনাদের প্রতিমূর্তি দর্পণেই 
দেখ.বেন।” 


ছ্রবোল! ভাঁড়? ২য় সংখ্যা হইতে দ্বিভাষিক পত্রে-_ 
“ঞ। 71900]5 40810-5 9080018 1110908690 00101 
ঘ০০0৪]”-এ পরিণত হয় ; নামকরণ হুয়___৮]19 [10019 
[01101). হরবোল! ত'াড়”। 

পহ্রবোল! ভাঁড়ে্র কয়েক দিন পরেই--১৮৭৪ সনের 
৩১এ জ্বানুয়ারি 'বসম্তক' আবিভূর্ত হন। ইহা “প্রত্যেক 
ইংরেজী মাসের শেষ দ্দিনে” প্রকাশিত হুইত। পত্রিকার 
কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাঁইত £__ 


নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীযু হান্ডাতিযুক্তং, 
মদবিলসিত-নেত্রং চাঁরুচক্জার্-মৌলিং । 
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, - 
প্রণমতি দিনহীনঃ কালকুটাভকণ্ঠং ॥ 
পিক প্রচারের উদ্ধেন্ট সন্বন্ধে পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে :-_ 
“লোকের এই রকম স্বভাব, যে, কেহ এক জম 
নিকটে আসিলে জঅণ্থে এ আগদ্বক ব্যক্তির মাম ধাম 
কর্দাদির বিবরণ জানিতে ইচ্ছা! কয়েল। দুতরাং সত্য- 
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“ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মিলন-সেতু” 


সমাজেরও মনঃ আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধিংপার বশবর্তী 
হয়েছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু কি কার, আমি যাত্রাওয়ালার 
সঙের দাদার মতন নই, যে, ফড়.কড়, কোরে ন! জিজ্ঞাস! 
কোন্তেই আত্মপরিচয় দিতে থাকবো । আর, যীরা৷ ভদ্র, 
তার কি আপনি পরিচয় দেন? অপরের দ্বারা পরিচয় 
দেওয়াই তাহাদের নিয়ম । অতএব আঁমি ভাটের মত 
আপনার কুলজী না পোড়ে এই-মা্জ বলিতেছি, যে, 
সভ্যগণ আমার বসন্ত-পঞ্মীর পর উদয়েই নাম বুঝিবেন 
এবং এই কীন্তিতেই বৃত্তি জানিবেন।” . 
সুচারু যন্ত্রীলয় (৩৩৬ নং চিৎপুর রোড ) হইতে “বসন্ভক” 
প্রকাশিত হইত। “হরবোল ভ'াড়ে'র জায় ইহাঁরও প্রত্যেক 
সংখ্যায় চার-পাচখানি বড় লিখো-চি্র থাকিত। চিন্রগুলি 
নিমতলা-নিবাঁপী গিরীক্জকুমার দত্তের অক্কিত বলিয়! মনে হয় । 
বিসম্তক” জম্পাদন করিতেন নুচাকু যস্তরীলয়ের অধিকারী 
প্রাণনাথ দত্ত ; তিনি এই সময়ে .নবপধধ্যায় “রহ্স্ত-সন্দর্ভ”ও 
পরিচালন করিতেন । 
অতঃপর ১২৮৫ সালের ভার মাসে ( ইৎ ১৮৭৮) সুরসিক 
ইশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চু'চ্ড়ার সাধারমী যন্ত্র হইতে পেঞ্চা-নল্দ” 
নামে “রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন” প্রকাশ করেন। পঞ্জিকা 
প্রচারের উদ্দেন্ট সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ সি 
হইয়াছে :_ 
- “এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত 
হওয়া গেল | এই ত ভবসাগরে রঙ্গিল পান্সী ভাসান 
গেল | এই ত তবের ঘানিতে জাত্ম-যোড়্ন কর! গেল! 


১৩৫ 





এই ত ভবের আসরে নাম! গেল | 
এই ত ভবলীলা আরম্ত হুইল! 
এখন দেখা যাঁউক-_-তোমারই এক 
দিন, কি আমারই এক দিন! 
পঞ্চা-নন্দ বাছির হইল, লোক- 
সমাজে এই অলোক-সামাজিক-_ 
অলোকসামান্তই বলিতাম, কিন্তু 
তাহ] হইলে অহুপ্রাস ভঙ্গ হয়__ 
এই জলোক-সামান্ধিক বর্ধিক] 
এখন নয়নানদ্দদায়িনী হইবে, 
তদ্ধিষয়ে আমাদের সন্দেছ নাই। 
কিন্ত লেকে জিজ্ঞাসা করিতে 
পারে, এ আলোক কত দিন 
অন্তরে ভাঁরত-উদ্ঘল করিবে? 
ছুর্ধ্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু 
দুর্ধ্ের আলোক অতি তীব্র 
অন্ুর্ধ্যম্পঙ্ঠরূপা ! চক্র ক্রমে ক্রমে 
কল! প্রদর্শনপুর্বক মাসে এক- 


('হরবোল! ভাড়') বার মাত্র পুর্ণমাত্রায় আত্মবিকাঁশ 





করেন ; তদৃভিন্, পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক 
আছে ! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ-_ 

“নুবর্ণ দেউটি ঘখ] তৃলসীর মূলে”__ 
মিট মিট করিয়! ছলে, বাতাসে নিবিয়! যায়, এবং টিকা 


১৩৬ 


ধরাইবার সময়ে ঘীপ ছায়। উপস্থিত হয়। তবে এ 
আলোক কেমন? 





['বসস্তক' 


এ আলোক কেমন? গভীর ভাবে এই গুরু প্রশ্নের 
উত্তর দিতে আমর] বাধ্য। এ জালোক-__বলিয়াই 
ফেলি-_ এ আলোক করাল কাদদ্বিনীর অস্ত্রবিদারিমী 
সৌদ্বামিনী জদৃশ ) তৈরবী স্তামার সমর-রঙ্গ-কালীন 
হাসির মত | ইহাতে জগং চকিত হুইবে, স্তম্ভিত হইবে, 
ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হুটবে ! ভয়ে বিহ্বল 
হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে । তবে আমাদের 
মুখে এ কথ। শোভ। পায় না! নাই পাইল, লেখা ত 
জমিয়া গেল | যাহা! হুইবে তাহা! হইবে । অদৃষ্টবাদ, 
কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ 
হইবে না। 

অসময়ে যে বন্ধ, প্লে বন্ধু-_“শ্বশানেচ যস্তিষ্ঠতি 
স বাদ্ধবঃ।”--পঞ্চা-নন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ 
সেই স্মশান বন্ধু। যড়দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার 
পড়িয়] গিয়াছিল ; ওরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ 
প্রকার পুল্রের ব্যবস্থা! মনুসংহিতায় আছে? সেই জন 
ষড় দর্শনের অভাব দুর্বীকরণ জজ বঙ্গ-দর্শন, আধ্য-দর্শন 
স্তাম-দেশোন্তব যমজ ভ্রাতার ভার কিফিং অগ্র পদ্চাৎ 


প্রবাসী 





১৬৫৫ 
ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন ঠাহাদেরও 
দ্রশা-_মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাওয়ার 
জন্ত-_ আর কি নীরব থাকিবার সময়? অতএব উঠ 
বন্ধুগণ উঠ! জাঁগ ভারতের হিতব্রত, জাগো 1 
পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত । (এখানে বুঝিতে হইবে )- 
অতএব উপস্থিত। 

পঞ্চা-নন্দমুমুর্ু দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয়৷ করিবে, অর্থাৎ যাহার] পত্রিকার গ্রাহক হুইয়! 
মূল্য ন] দেয়, তাহাদিগকে খুব-_খুব শল্ত-_আরও শক্ত 
- আশীর্বাদ করিবে । দীর্ঘাযুরস্ত | 

বি্-দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই ভন্ত মাসে 
মাসে দেখ দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, 
কারণ বাঙ্গালী _-স্ত্রী-জাতি। শ্রীজাতির এমন প্রতিজ্ঞা 
থাকে ন|; প্রথম প্রথম ছদিন দশ দিন; তাহার পরে-_ 
ভগবান্কি হাত |. 

পঞ্চ-নন্দ ছুঃপময়ের বন্ধু, সেই জগ্ত অসামফিক, 
যখন ফুরসৎ, তখান সাক্ষাৎ । পঞ্চা-নন্দ আ্রীলোৌক নছে। 

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী_ যে বাঁর যেমন মর্জি । আধুনিক 
“দর্শন” সমূহের অগ্রিম বাধিক মূল্য কেহ কেহ দিয়! 
থাকেন ; সে শ্রেণী লোককে এইমা্ বল] যাইতেছে যে 
তাহারা যখন চবিধশ মাসে বৎসর গণন] করিয়া পরিও&, 





৮ তা পর ওর 


ডি 


টি 


বাজে সাত,লাক্‌ সাত,লাক্‌ সাত, লীক্‌ 
. নেবে! বাজার, কোর্বে! ব্যাপার, হবে সবে তাক্‌ 
মোদের বেরিং বেচে থাক । (“বসন্তক' ) 


তখন পঞ্চা-নন্দকফেও যাহা, ইচ্ছা! দিয়া! রাখিতে পারেন, 
অগ্াহ হইবে ন। | 


অগ্রহায়ণ 


এখন আশীর্বাদ করি এই শুভ্তির মৃক্ত1, দেবতার 
ইজ, নঙ্গনের পারিজাত, দ্েকের পঞ্চা-নঙ্গ- দীর্ঘজীবী 
হইয়া] নিজ্বের আমুন্বদ্ধি এবং যশোব্দ্ধি এবং অর্থবৃন্ধি এবং 
সর্কসম্বদ্ধির কামন! করিতে রন ।_-এমেন্‌।” 

কিন্ু প্রথম সংখ্য। প্রকাশের পর “পঞ্চা-নন্গ' ধূমকেতুর মত 
সাছ্ত্যাকাশ হইতে সস! অদৃষ্ঠ হুন। 

১৮৭৯ সনে ইন্্রনাথ তবানীপুরে বাসা করেন। এই সময় 
স্থানীয় যুবকবৃন্দ__কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধরচন্্র গঙ্গো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি “পঞ্চানন” পুনঃ প্রকাশের জন্ত তাহাকে ধরিয়া 
বসিলেন ; তাহারাই কাগজ চালাইবেন, ছাপাইবার সমস্ত 
ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়ায় ইন্্রনাথ লিখিতে 








সিংহ, নেকড়ে বাঘ ও মেষপাল 
(বিষ শর্মার হিতেপদেশ হইতে উদ্ধত) 
( একতম মেষের পেট চিরিতেছেন, এমন সময় নেক্ড়ে বাঘের প্রবেশ ) তুমি কে? 
_নেক্ড়ে। হুজুর আমি ক্ষুদ্র জমিদার । € মেষপালের প্রতি লক্ষা করিয়া) এগুলি কি মহারাজের খাশের 


সিংহ। 


প্রজা?” 
সিংহ। 
নেক্ড়ে। ধর্াবতার | আমি প্রজাপালন শিখিতে আসিয়াছি। 


সম্মত হুন। পুন্জাঁবিত “পঞ্চা-নন্দ” এবার দেড় বংসর এই' 
ভাবে চলিয়াছিল £__ 

--১ম কাও ঃ 
১ম সংখ্যা পোক্ষিক) ভবানীপুর হুধাকর প্রেস ১৬ মাঘ ১২৮৬ (২৯-১-৮*) 
১১শ «এ মোসিক) বর্ধমান, বর্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল (১৯-১-৮১) 


১২শ শি ঙ্ রি ন (৮২৮১) 
সহয় কাণ্ড 

১ম সংখ্যা মোসিক) বর্ধমান, বর্ধমান প্রেম ১২৮৭ সাল 

এর নর ১২৮৮ সাল 

রথ রঙ শ ঙ * (৩১-৮-৮১) 

€ম-্ড * 


(-৬৮২) 


লেকালের সামগিক-পত্রে ব্যঙ্চিত্ত 


হা, ইহারাই আমার মেদিনীপুরের প্রজ1। তোমার প্রয়োজন কি? 
(পঞ্চা-নন্দ” ২য় কাণ্ড, ১ম সংখ্য। ) 
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“পঞ্চা-নঙ্গে মাঝে মাঝে ব্যঙ্চচিত্র থাকিত, কিন্ত ইহা 
নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার শেষ বুগ্র-সংখ্যাটির 
মলাটে জাছে :__-“ঘ্বিবল খণ্ড...পঞ্চা-নন্দ অর্ধাং যাহা! পণ্ডিতে 
বুঝিতে নারে বূর্ধে লাগে বন্দ । রস-প্রধান অসামরিক পত্র ও 
সমালোচন।” 

কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অনেক প্রাথমিফ রচনা-_ 
যেমন, “বঙ্গীয় সমালোচক" প্রথমে পপঞ্চা-নন্দে' ( ৭ম সংখ্যা, 
১৬ বৈশাখ ১২৮৭) স্থান পাইয়াছিল | “ধর্ণলতা/-রচয়িতা 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইহার লেখক ছিলেন। ৬্ঠ সংখ্যায় 
(১ বৈশাখ ১২৮৭) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £_ _-*প্রন্কতি। 
বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পঞ্জিকা। বর্তমান 
বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত 
হইতেছে । অগ্রিম বাধিক হৃল্য 
দেড় টাঁক1।” প্রকৃতির সম্পাদক 
ছিলেন- কাব্যবিশারদ | “পঞ্চা- 
নন্দে'র ৩য় সংখ্যায় (১৫ কাস্তন 
১২৮৬) মুপ্িত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £ 
“কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমর! 
“কঞ্জন! লতিকার” নাম “কল্সপলতা” 
রাখিলাম এবং '্বর্ণলতা” প্রণেতা 
ইহার সম্পাদকের ভার এছ্‌ণ করি- 
লেন। শ্রীভূধরচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
কার্ধ্যাধ্ক্ষ ।” তারকনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় ৭ম সংখ্যা হইতে “কজ- 
লতার সম্পাদক হুন জানা যাই- 
তেছে; কারণ ২য় সংখ্যায় (১ 
ফান্তন ১২৮৬) মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে 
পাইতেছি £ “কজলতার ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে ।” 

“পঞ্চা-নন্দ' সত্য সত্যই “জ্ঞান- 
গর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র 
বিদ্রপ এবং পবিজ্র আমোদের ' 
খনি” ছিল। ইহার বছ রচন! 
ইন্্নাথের 'পাঁচু ঠাকৃর” গ্স্থের প্রথম ছুই খণ্ডে পুনমুদ্িত 
হুইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক এগুলির সরস রহন্ত উপতোগ 
করিতে পারেন । 

আমর! ব্যঙ্গচিত্র-সমন্থিত তিন মাত্র সাময়িক-পন্রিকার 
সামান্ত পরিচয় দ্বিলাম। এই জ্বাতীয় আরও পত্র-প্রিক] 
সেকালে বাছির হুইয়| থাকিবে। 





* পঞ্চম সংখ্যায় (১২ চৈত্র ১২৮৬) 'প্রকৃতি'র বিজ্ঞাপনের সহিত 
ভবানীপুর হুধাকর প্রেসে মুদ্রিত, নেহালচাদ-রচিত 'জেনান! জওয়ান' 
নামক. "অভিনব রহন্ত কাব্যে” বিজ্ঞাপন আছে; ইহা..খুব সম্ভব ছয্ 
নামে কাব্যবিশারদের রচনা । 


প্রবাহ 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
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পর দিন বেলা চারিটা নাগাদ নুনির্্মলের মোটর আসিয়া 
হোষ্টেলের সপ্মুখে দাড়াইল। ড্রাইভারকে সরাসরি ফেরত 
পাঠাইতে পারিলেই সে খুশী হইত। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা! 
সম্ভব হইল না। তাহাকে যাইতে হইল । ড্রাইভার স্বশ্ময়কে 
সুনির্ঘলদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ছাড়িয়া দিয়] অন্তর প্রস্থান 
করিল। তাহাকে রীতিমত বাস্ত মনে হইল । 

সুনির্মলকে সাক্ষাৎ বাহির মহুলেই পাওয়া গেল। এক-, 
মুখ হাসিয়া সে অগ্রসর হুইয়া আসিল, কহিল, এসেছ তা 
হলে? 

ব্যয় জবাব দিল, কাল দেখা না করে ওভাবে একট] চিঠি 
রেখে এলে কেন? 

জুনির্মল হাসিয়] কফিল, কারণ তোমার সঙ্গে বসে তর্ক 
করবার অময় কাল আমার হাতে ছিল ন!। 

্বন্ম় মুখে এক প্রকার শব করিয়! কহিল, ও***কিন্ক এই 
জরুরী তলবের কারণ ক্িজেস করতে পারি কি? 

সুনির্মল কহিল, দ্বিজ্ঞেস তুমি যথাস্থানেই করে! । 
আব্কের শিমস্ত্রণ আমার নয়, আমার বোন রুবীর। তার 
আজ জন্মদিন। 

বয় ক্ষুত্ধ কঠে কহিল, এ ভাবে আমায় অগ্রস্তত কর! 
তোমার উচিত হয় নি হুনির্ঘল। তিনি আমার সম্পূর্ণ 
অপরিচিত হলেও-_-এই সব সামাঞ্ধিক ব্যাপারে__ছি ছি 
জুনির্ল, তোমার একটু কাওজ্ঞান পর্ধ্যস্ত নেই। 

নুনির্মল কথাটা মানিয়। লইয়া! কহিল,-ও জিনিষটা! আমার 
চিরদিনই একটু কম। কিন্তু আপাততঃ তুমি ওপরে যাও, 
আমি কিছুক্ষণের জে বাইরে যাচ্ছি। 

্বন্য় বিশ্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি বেরিয়ে যাবে আর 
আমি-* 

সুনিশ্বল কহিল, তাতে কিছু অন্ুবিধা তোমার হবে না। 
রুবী রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবীরা রয়েছেন । দেখতে দেখতে 
আমি এসে পড়বো! । 

বাধ! দিয়া স্বগ্নর় কফিল, তার চেয়ে আমি এখাঁনেই তোঁমার 
অত অপেক্ষা করছি । . 

সুনির্দল কহিল, সেটা তোমার ইচ্ছে অবস্ঠ রুবীর যদি 
কোন আপত্তি না থাকে । 

রুবী দেখা দিল । নুনির্মল তাহাকে উদ্বেশ করিয়া কহিল, 
ইনিই স্বন্বয় ভট্টাচার্ধ্য। তোমার অতিথি । আর এই জামার 
বোন রুবী। স্ুনির্মল চোখের পলকে অদৃষ্ঠ হইয়া গেল। 


রুবী ছুই করতল একত্র করিয়া! নমস্কার করিয়া বলিল, 
আপনার কথা দাদার মুখে আমি এত বেশী শুনেছি যে, 
আপনাকে আর অপরিচিত বলে ভাবতে পারছি না। বহু 
প্রশংসার সঙ্গে দাদ। আপনার গানের প্রশংসা করতেও 
ভোলেন নি। 

বয় স্বছু প্রতিবাদ করিয়া! কহিল, স্ুনির্মল একট আস্ত 
পাগল । 

রুবী স্বহ হাসিয়! নিল কিন্ত মিথ্যাবাদী নয় নিশ্চয়ই। 

স্ব্নয় একথার জবাব দিল না। 

রুবী কহিল, ভেতরে চলুন । 

্বশ্ময় তাহাকে অন্থসরণ করিল ।*** 

**কে মৈত্রেয়ী-*আয় ভাই । কুহু আসেনি বুঝি! কি 
হ'ল আবার তার। ম্বন্ময়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়! শ্মিতহান্তে 
কছিল, বন্গন। স্বন্ময় বসিল। 

রুবী মৈত্রেয্ীকে বসাইয়! নিজেও তাঁর পাশে বসিয়া অনর্গল 
বকিয়া চলিল, কি মেয়ে এই রুহ্ু__অন্ুখ ওর লেগেই 
জাছে। আন্ধ মাথাধরা, কাঁল টন্সিল অপারেশন, পরশু 
বর দ্বর ভাব। অছিলার আর অভাব নেই। রেণু ত 
ফোন করে দিয়েই খালাস, বলে, মার শরীর থারাপ। মাদের 
আবার শরীর ভাল থাকে কবে। কার কথ! বলছ 
লিলিদির-_দাদা নিজেই গেছেন আনতে । এসে পড়বে 
এখুনি | কিন্তু রুন্গ এলে। না, গাইবে কে? . 

মৈত্েয়ীর প্রশ্্ে স্বছ কঠে রুবী কহিল, দাদার বদ্ধু। 
এ ভেরি গুড. ক্ষলার । উহাদের কথ! আর বেশীদূর 
অগ্রসর হইতে পারিল না। রুীর বান্ধবীর দল আসিতে ' 
নুর করিয়াছে । শেষ পর্যন্ত দেখ! গেল রুছু এবং রেপুও 
আসিয়াছে । 

রুবি কহিল, কি ভাগ্য, আজ বহালতবিয়তে আছ রুক্থু। 

রুহ্থ কহিল, ভাল আর কোথায় রুবী-দি, স্ধি-কাশি 
লেগেই জআাছে। গলায় কিছু নেই। 

মীরা হেনার চোখের দ্বিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু 
হাসিল। প্রকান্তে কিছু কহিল না। কিন্ত রেণু আবার 
ম্পষ্টবাদিনী, সে থামিল না, কহিল, কি ভাগ্যি গান শিখিমি, 
নইলে সপ্দি-কাশি কি আমাদেরই ছেড়ে কথ! কইত | . 

ছবি মুখে কিছু না বলিলেও প্রকারাস্ধরে রেণুর কথায়ই সায় 
ফিল। স্বশ্বয় বলিয়া যে একটি পুরুষ মান্য এখানে উপস্থিত 
আছে তাহা যেন উহ্বারা গ্রাহ্থের মধ্যেই আনিল না। স্বক্সয় 
গবাক্ষপথে বাহিরে দৃষ্টি রাখি! এদের রকমারি কথাবার্থ! 


অগ্রহায়ণ 
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ওমিতেছিল, আর নুমির্দলের বিলম্বের জর ঘনে মনে অনুযোগ বুভিসফত । রেণুকে ওরা ভয় করে। রেধুর মুখ বড় জাঁলগ!। 


করিতেছিল। 

এদের কথার কীকে রুবী একবার স্বন্নয়ের নিকট হইতে 
ঘুরিয়া গেল। ম্বছ কণ্ঠে কছিল, আপনি যেন কিছু মনে 
করবেন না স্বন্বয় বাবু । সামান্ত দৌঁষক্রটি ওর! ক্ষমা করবে 
না। তাই'**যাক এ যে দাদাও এসে পড়েছে । 

সুনির্ঘল এতক্ষণে ফিরিল। সঙ্গে আছে লিলি। সকলের 
দৃষ্টি এক সঞ্চে তার প্রতি দ্দাকুষ্ হইল। সাধারণ বাঙালী 
মেয়ের মত স্বাস্থ্যহীন সে নয়। অটুট স্বাস্থ্য এবং যৌবন-লাবণ্য 
তাকে অপূর্ব শ্রীমঙ্তিত করিয়া তুলিয়াছে। মৃনময় বিশ্মিত 
মুগ্ধ দৃর্টিতে চাহিল। ততক্ষণে নুনির্ঘল স্বন্য়ের কাছে 
আসিয়] পড়িয়াছে। স্বন্ময়ের এই বিমুগ্ধ ভাবটি সুশির্মলের 
দৃষ্টি এড়াইল না । ঠোঁটের কোণে একটু বীকা হাসি মুহুর্তের 
জন্য দেখ! দিয়াই মিলাইয়া গেল। লিলিকে কহিল, ইনি স্বন্বয় 
ভট্টাচার্য | আমার বিশিষ্ট বন্ধু । লিলি জিগ্ধ হাসিয়া মনকে 
নমস্কার জানাইল। 

লিলিকে দেখাইয়! পুনশ্চ সুনির্ঘল কফিল, জার ইনি 
হচ্ছেন লিলি সান্তাল। এবারে বি-এ দেবেন। 

লিলি স্বন্ময়ের পাশে একথানি চেয়ার টানিয়া লইয়া 
বসিল এবং ম্বছ হাসিয়! সুনির্দলকে কফিল, আপনাকে ত 
অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যত্ত থাকতে হবে, আমি বরং 
্বন্ময় বাবুর সঙ্গেই ততক্ষণ গল্প করছি। 

মেয়েদের মধ্যে বেশ একটা! চাঁপা গুঞ্জন উঠিল। লিলি 
একবার চারি দিকে ছুটি বুলাইয়। লইয়াই ব্যাপারট। অনুমান 
করিয়া লইল। কিন্তু সব সময় তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাঁথ। 
ঘামান লিলি পছন্দ করে না। সে অসঙ্কোচে স্বন্ময়ের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে বদ্ধপরিকর হুইল। ম্বছকণ্ে 
কফিল, আপনি চুপ করে আছেন যে? 

স্বন্ময় হাসিমুখে কহিল, গল্প করার মত বিষয়বন্ত না 
থাকলে য| হয় আমার তার থেকে কিছু বেশী হয় নি। আপনি 
নিজেই বলুন না আমি মিথ্যে বলেছি কিন1? 

লিলি সশব্ে হাসিয়! উঠিল। 

রুদ্ধ কছিল, লিলিদির সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি । 

মীরা। কহিল, নিছক অহ্ঙ্কার-_ 

রুহ্থ আরও খানিকটা যোগ করিয়! দিল, তবু যদি ন! 
আমর] হাঁড়ির খবর জানতাম । 

রেণু বাধ] দিয়! কহিল, তা বলে লিলিদিকে শ্রন্বা না 
করে থাকা যায় না। র 

রুদ্ধ কহিল, রেপুর যে বেজায় টান দেখছি। 

রেণুন্বছ প্লেষ সহকারে কহিল, কথাটা মিথ্যে বলো! নি 
রুছ। 
' জালোচনাটা, আর বেশীর অঞ্জলর হুইতে ন] দেয়াই 


সত্য কথা সোজা! করিয়াই বলিতে সে ভালবাঁগে। 


রেহু থামিতে পাব্িল না। বলিয়া! চলিল, অভ্ায়ট! 
লিলিদির নয়, এ হচ্ছে আমাদের জঘন্ত ঈর্ধা। তাকে ছুঁতে 
পারি না বলেই নিন্দে করা। আর এই অন্তায় কাজে 
আমাদেরই আনন্দ হয় সবচেয়ে বেশী । 


ইহাদের আলোচনার ধরণে রুবী একটু চঞ্চল হুইয়। উঠিল। 
রেণুকে মিনতি করিরা কহিল, তুই থাম ত রেণু। অমন 
বড় বড় কথ| আমরাও ছু-চারটে জানি । রুবী তাহাকে 
নিরন্ত হইতে ইঙ্গিত করিল । 


রেণু নিধিবকার ভাবে বলিয়া চলিল, শুধু জানা থাকলেই 
হয় না রুবী। সময় মত ত] প্রকাশ করবার সাহস থাকাও 
দরকার ।..'রেণু হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্ত সহস! 
সীতার আবির্ভাবে সে থামিল। রুবী কহিল, এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে সীতা ? 

সীতা কফিল, ওদিকে | লিপিদির ব্লাউসের ডিজাইন 
বড় চমৎকার । একটা! নক্সা! তুলে নিলাম । 

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া] উঠিল। 

সীতা একটু অপ্রত্তত হইল, কহিল, এ তো! তোমাদের 
দোষ। যেটি তোমাদের মনোমত হবে না সেখানেই করবে 
ঠাট্টা । বিশ্বাস না হয় দেখে এস ডিজাইনটা। 


কিন্তু ডিজাইন দেখিতে যাইতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ 
করিল না। আবহাওয়াটা যেন অকন্মাৎ বিমাইয়! পড়িল। 
কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্ত | নুনির্ল আসিয়া পুনরায় হৈ চৈ 
দুরু করিয়া দিল-_-হোপলেস |] এতটা সময় তোমর! শুধু 
গাল গল্জেই কাটিয়ে দিলে । ন! দেখছি একটা হারমোনিয়াম, 
না সেতার, না এম্রাজ। খাসা] ওদিকেও দেখছি ওরা 
বেশ গঞ্জ ফেঁদে বসেছে । হটিই বুক-ওয়ার্ম। মিলেছে 
ভাল। যেমন স্বন্ময় তেমনি লিলি। এই যে রুহ্থও এসেছ | 
তা বলে রেণুকেও আঙ্গ ছেড়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু তার 
আগে যন্ত্রপাতিগুলো আনাতে হয় । নুনির্পীল অকারণে বিস্তর 
হৈ চৈকরিল। 
.  রুহ্বকেই সর্বপ্রথম গাহিতে হইল । ওর গল! বেশ মিষ্টি। 
টানিয়! টানিয়া গানকে শ্রতিমধূর করিতে সে পাক1। 
মেয়েরা! ওর বিশেষ ভক্ত। কাঁঙ্জেই পর পর তাহাঁকেই 
বহুক্ষণ গাহিতে হইল। তার পর আসিল রেণুর পাল!। 
স্বভাবত সে একটু গল! ছাড়িয়া গায়। জনাবন্ঠক মাজাখুলিকে 
দীর্ঘতর করিয়া তোলে না। গায় ভাল। কিন্তু ভক্তের 
অতাব। কাজেই আরঘ্তেই তাহাকে শেষ করিতে হুইল, 
এবং রুদ্ুকেই পুনরায় গাহ্বার জন্ত অস্থরোধ কর! হইল । রুহ 
হয়ত গান করিবার জভ প্রস্তত হইয়াছিল কিন্তু মাঝখানে 
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স্বক্ঘয় এক গোলযোগের ছটি করিল। ফছ্িল, উনি ত'ধেশ করছেন। এখানে যে ধীয়া তধল! মিয়ে গানের ফগরং 


গাইছিলেন। গুঁকেই আবার গাইতে বল! হোক না| 

রুছধ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এক বার ্বন্ময়ের প্রতি চাহিয়! 
দেখিল। রেণু অতটা লক্ষ্য ন করিয়াই পুনরায় সুরু করিল। 
কঠন্বর নুরের উপর নৃত্য করিয়া চলিল। স্বন্য় একাগ্রভাবে 
শুনিতে লাগিল। অবশেষে রেণুকেও থামিতে হুইল। রুদ্ছ 
পুনরায় অন্থরুদ্ধ হইয়াও আর গাছিল না। 

সুনির্ঘল কফিল, রেণু এই অল্প কালের মধ্যে বেশ শিখেছ ত। 
আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম । পু 

রেণু লক্িত ভাবে মাথা নত করিল। রুহুর চোখে জল 
আসিয়া পড়িল। তার কাছে সুনিশ্দলের মতামতের একটা 
বিশেষ মূল্য আছে । নুনির্ল পুনরায় বলিয়া চলিল, সেই 
বোব! রেণু, যে স্বরগ্রাম করতে পাঁচ বার ঢোক গিলেছে'-* 
জান ম্বন্বয়। এরই নাম প্রতিভা । মানুষের মধ্যে বদি এ বস্ত 
থাকে সামান্ড চণ্চা করলেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রেণুর 
মধ্যে লুকান ছিল সেই প্রতিভা । 

রেণু ছাসিয়। ফেলিল। কছিল, এর পরে কিন্তু সত্যিই 
জজ্জ। পাঁব নির্ঘ্ঘল-দ]। 

নুনির্দলও হাসিল, কহিল, তা বলে তোমায় আর গাইতে 
বল। হবে ন| রেু। এ বারে গাইবেন লিলি। সকলেই 
একসঙ্গে তাহাকে সমর্থন করিল । 

লিলি একটু হাসিয়া কহিল, গান আমি ভাল জামি নে, 
কিন্তু তা বলে কৃপণ নই । লিলির গানের পরে চ্ুনির্ঘল আর 
এক কাঁও করিয়া বসিল। ম্বশ্ময়ের একখান! হাত ধরিয়া 
ফতকট! নাটকীয় ভঙ্গীতে কহিল, ম্বন্নয় তট্রাচার্ধ্যকে তোমরা 
শধু এক জন কৃতী ছাত্র হিসাবেই জান কিন্তু তগবাঁন যে ওকে 
দিতে কোন দিক থেকেই কার্পণ্য করেন নি, এবারে ত৷ প্রমাণ 
ছবে। 

স্বন্ময় চাঁপ। গলায় কছিল, পাগলামি করে] না নুনির্গাল | 

জুনির্দল থামিতে পারিল না । বলিয়! চলিল, ইনি এক জন 
ভাল গায়কও। তোমর| অন্গমতি ছিলে তোমাদের হয়ে 
আমি ওফে অনুরোধ করতে পারি । 

একটী স্বছ গুঞ্কন উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয় । রুহুর গলার 
আওয়াজ সকলকে ছাঁপাইয়! উঠিয়াছে। | 

্ব্ষয় শ্মিত হান্তে কিল, দুনির্্দলের বাড়িয়ে বলা শ্বভাব। 
মইলে আপনারাই বলুন ত কলেজ হোষ্ঠেলে কি আর সঙ্গীত- 
চর্চ৷ সম্ভব হয়। তাছাড়! আপনাদের এ অরগ্যানে গাইবার 
তেমন অভ্যাস আমার নেই। 

জুনির্ল কি বলিতে যাইতেছিল । তাহাকে থামাইয়! দিয়া 
রুদ্ধ কছিল, আমর! কিন্ত ফাঁলোয়াতী শুনতে চাইছি না। 

কথা কয়টর অন্তর্নিহিত খোচাটি স্বন্ময়কে বি'ধিল কিন্ত সে 
হাসিয়ুখেই জবাব দিল, আপনি আমার প্রতি অবিচার 


»চলছে না পেত আমি দেখতেই পাচ্ছি। তা! ছাড়া..”স্বয় 
মুহূর্তের জ্ থামিয়! যেন একটু রূঢ় কেই কহিল, কার কাছে 
জামি গানের কসর করব | এ সাধারণ জ্ঞানটুকু আমার 
আছে। 

যে খোঁচা রুহ স্ৃশ্থয়কে দ্িয়াছিল তার চতুগুণ সে ফিরাইয়া 
দিয়াছে । কথাটা বুঝিয়াই রুদ্ধ নীরব রছিল। 

স্বন্বয় তার এই কঠোর বাবহ্থারে একটু লঙ্জিত হুইল। 
মুহূর্তেই সে সুর পাণ্টাইয়। বিনীত কে কছিল, গান-বাঁজনায় 
সত্যিই আমি অজ্ঞ। আর সে কথা আমি জাগেই আপনাদের 
জানিয়েছি। তবুও নুনিপ্ঘলের কি ছেলেমানুষি দেখুন দেখি । 
যাঝে থেকে কত কি বাজে বকে আমি নিঝেই হলাম 
অপ্রস্তত। সত্যই এর কোন আবন্তক ছিল না। কিন্ধসে 
যাই ছোঁক, অসৌজন্ত যদি কোথাও যা প্রকাশ পেয়ে থাকে তা 
আপনার] মনে রাখবেন ন|। 

কোন কথায় কি প্রসঙ্গ আসিয়! পড়িল । 

জুনির্ঘল কহিল, তুমি অত্যন্ত প্রগল্ভ হয়ে পড়েছ। 

্বম্ময় হাসিয়া এক সঙ্গে অরগ্যানের গোর্টাকয়েক রিড 
চাপিয়।! ধরিল। ম্বম্ময় গাছিয়। চলিল-__-একের পর এক। 
কাহারও অনুরোধের অপেক্ষায় রহিল না। 

রুছুর মৃথে কে যেন এক ছোপ কালি মাথাইয়| দিল। 
রেণু উচ্মৃসিত কণ্ে প্রশংসা করিল |. আপনি যে কত চমৎকার 
গান করেন। লিলি কহিল, গানে আপনার সতযাকারের 
প্রাণ আছে। রুবী কহিল, দাদা কিন্ত সত্যি সত্যিই মিথ্যা- 
বাদী নয়। রেণু যেন কিছুতেই থামিতে পারিতেছে ন|। 
চাপা কণ্ঠে লিলিকে কহিল, শুধুই কি প্রাণ লিলি-দি 1 প্রাণের 
মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। কি সর্বানেশে কহ্বর | 

লিলি রেণুষ বাছমূলে ঈষং চাপ দিয়া, কছিল, সব কথা 
সকল সময় বলা চলে না। বলা উচিতও নয়। এ কথাটা 
বুধবার মত বয়েস এবং বুদ্ধি তোমার নিশ্চয় হয়েছে রেণু । 

রেণু একটু লক্ষিত কঠে কছিল, আমি কিন্ত কিছু ভেবে 
বলি নি লিলি-দি। 

লিলি হাসিল, কহিল, ভেবে এ কথা কেউ প্রকাশ করে 
না তা আমি জানি । উভয়ে হাসিয়া ফেলিল। 

রুবী জানাইল, আছার্য্য প্রস্তত। 

ষ্ 

স্বন্সয় অকশ্মাৎ আবিষ্কার করিল যে, এই ছুই ঘণ্টায় সে ছট 
ছত্রও পড়ে নাই । লিলি, রুন্থ, রুবি ও মীরার মাঝে যেন 
খানিকটা একাগ্রতা সে হারাইয়! ফেলিয়াছে। ওদের শাড়ীর 
ঝালমলানি, ভাষার নুতীব্র ব্যঞ্কনা, চোখের দৃষ্টিতে বিছ্যং" 
বিচ্মুরণ__এর সবকিছুই চোখের সম্মুখে একটা মায়াজাল 
বিস্তার করে। নুনির্থলের হুসক্দিত হল-ঘয়ের সারি সানি 
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-বছ্যতিক আলোর চোখ ঝলসানো! ছ্যতির পাশে ওর! যেন 
এক একটি বিছ্যৎং-ঝলক। মঞ্চুষার সহতি কোথাও এদের 
একতিল মিল নাই । মঞ্চুষার লান্ত স্ঠাম মুখত্রী, তার লাজ- 
নত্র চোখের অকপট দৃষ্টিভঙ্গী স্বন্ময়ের বুকে কোন দিন ঝড় 
€তোঁলে নাই, কিন্ত একথ] সে নিঃসক্কৌচে বলিতে পারে যে, 
অঞ্ুষা তার প্রশান্ত বুকের মাঝে নিঃশকে ভাসিয্না বেড়াই- 
তেছে। কোঁন আলোড়ন নাই, বঞ্চা নাই; নিঃলক্কোচ, 
নিরুপদ্রব এবং নিঃশঝ । 

স্ব্ময়ের আজ হঠাৎ নিজেকে এ ভাবে যাচাই করিবার 
বাসনা জাগিল কেন? শিজের অজ্ঞাতেই উহাদের প্রতি 
হ্য়তে। তাহার খানিকট। হুর্বলত1 আসিয়। পড়িয়াছে। স্বন্ময় 


সচেতন হুইয় উঠিল । কিসের জন্ভ এসব অনাবন্তক যুক্তি ।.এ. 


কেমন তার মনের বিলাসিতা | স্বন্ময় নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা 
করে, এদের নিজ্্ঘ বলিতে আছে কি? এদের চাঁলচলন, কথ! 
বলার ভঙ্গী--সবকিছ্ুর মধ্যেই একট] প্রাণহীন উগ্র বৈশিষ্ট্য 
আছে । চমকপ্রদ-_কিত্ত অসার | ওদের মনের খবর সে রাখে 
না, কিন্ত বাইরের যা, ত1 মনকে মাতাল করিতে পারিলেও 
একান্ত ভাবে কাছে টানিতে পাঁরে নাঁ। ওরা ক্ষণপ্রভ1, 
মুহূর্তের আনন্দ । ওদের সঙ্গে লইয়া মোটরে হাওয়া খাইতে 
যাওয়া চলে। পাশে বসাইয়া সিনেমা দেখা যাইতে পার্ে। 
টেনিসের পার্টনার করিলেও চমৎকার মানানসই হয়, কিন্তু 
পঙ্গীর নিভৃত কোঁণে একটি শান্ত সুন্দর সংসার রচন1 করা! 
সম্ভব নয়। ওরা সব ঝড়ের মন্ত হাওয়া এাম্য পর্ণহ্টির 
ওদের জন্ত নয়। ৮০ 
সহ্স] স্ব্ময় আপন-মনেই হাসিয়া উঠিল। এ এক আচ্ছা 
পরিহাস বটে__যেন উহাদের কেহ তার সহিত সংসার রচনা! 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছে__যেন তার জীবনের সহিত জড়াইয়। 
পড়িতে চাহিতেছে ৷ ম্ব্ময় ইংরেজী বইয়ের খানকয়েক পাতা 
পর পর উল্টাইয়! গেল, কিপ্তু তার চিগ্তার ধারা অপরিবণ্তিত 
রহিল। | 
উহাদের মধ্যে লিলির গৃতিবিবি বেশ সংযত। কথাও 
কম বলে। ওর ধরণ-ধারণ আলাদা । এই উ্র পরিবেশের 
ভিতর হইতেও সুনির্ল নির্বাচনে থে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। 
. এঅকল্মাৎ স্বন্ময় বই বন্ধ করিয়া রাখিল। 
মঞ্কুষার বাবাও রীতিমত ধনী । কিন্তু অর্থের উৎকট তীব্র 
প্রকাশ কোথাও নাই। বিশ্ময় স্ষ্টির অবকাশ তার] দেয় 
না। যেন সাধারণের এক জন। এক মুহুর্তে স্বন্ময়ের মনটা 
পন্মাপাড়ের একখানি স্ঠামল পল্সীর পথে ধাবিত হুইল। 
ওখানকার সবই যেন তার চেনা_তার বড়, আপন জন। 
তার জীবনের প্রতিটি. ধাপে জড়াইয়া জাছে। ওখাণে 
তাকে সঙ্কুচিত হইতে হয় না। দারিগ্্যের অন্ত কুঠঠা দেখা 
$ দেয় না। ওখানকার পাখীর গান, নদীর কলতান, জেলেদের 
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জাল ফেলা, নক্ষ্রখচিত আকাশ, পরপারের বৃক্ষশ্রেণীর 
সুনীল ছায়ারপ, হিরু নাপিতের কুঁড়েবর, রাধু বোমের 
রামপ্রসাদী হুর, মঞ্জুষাদের তিন মহল বাড়ী__সব যেন গায়ে 
গায়ে দাড়াইয়া আছে। একের সঙ্গে অপরের যেন নাড়ীর 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । 

স্বন্ময় তন্ময় হইয়] গিয়াছে । গ্রামের অসংখ্য স্থতি তার 
মনকে ঘিরিয়। আছে । তাহার মনে হুইল যেন সে নদীর তীরে 
শ্তাম দুর্বাদলের উপর দেহ বিছাইয়া মঞ্চুষার কোলে মাথ! 
রাখিয়। সাত সমুদ্র তের নদীর পারের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছে। 
চতুষ্ধিকের জগংসংসাঁর যেন বিলুপ্ত হুইয়া গিয়াছে । মঞ্চুষার 
একখানি কোমল হাত শিথিল ভাবে তার কপালে হস্ত, আর 
তার কয়েক গুচ্ছ চূর্ণ কুদ্তল বাতাসে উড়িয়া আসিয়! স্বন্ময়ের 
চোখে মুখে স্ব পরশ বুলাইয়! দিতেছে । বুকে তাঁর কত 
কথা-_যা ভাষার অজভ্রতায় গুপ্করিয়া উঠিয়াছে। কে আছে 
তার সাক্ষী । উর্ধে উ্দার-গম্ভীর নীলাকাশ আর নিয়ে পত্রার 
খরআোত, যাহা! অনাপিকাল ধরিয়া কত সঙ্গীত সৃতি করিয়! 
চলিবে। কত দিনের এমনি কত মধুর স্থতি তার বুকের 
তলায় ঘুমাইয়] আছে। জীবনের এ দিনগুলি তার কাছে 
অমূল্য । তাপ মন-মঞ্ুষায় অক্ষয় সম্পদ । 

স্থনির্দলের গলার সাড়া পাওয়া গেল, স্বম্থয় আছ? ধরে 
পা দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, আঃ | ড্রেডফুল |. এই বিকেল 
বেলাও বই নিয়ে বসে আছ! 

স্বন্ময় চোখ তুলিয়। চাহিল। (কোন কথ! কহিল না। 

স্থনিষ্ধল পুনরায় কহিল, মেয়েদের কপ্পণাশপ্জি দেখছি 
আমাদের চেয়ে ঢের বেশী! 

বিশ্মিত কণ্ঠে স্বন্ময় বলিল, অর্থাৎ*** 

সুনিপ্দল সহান্তে কছিল, লিলি তোমায় ঠিক চিনেছে। 
সে বলে, বাহিরমুখো! প্রানী নাকি দেখলেই চেনা যায়। 
অর্থাং তোমার এ্রম্থকীটত্ব সম্থপ্ধে ক সে একটা ধারণ] করে 
নিয়েছে । স্ুশির্মল হো হো করি! খানিক হাপিল.। কিন্তু 
তাহাতে স্বদ্ময়ের বিশ্ময় কিছুমাত হ্রাস পাইল ন!। সে একটু. 
বাকা উত্তপ দিল, আমার সমন্বপ্ধে এই. ধরণের আলোচনা ত 
স্বাভাবিক এবং নু নয় সুনির্্ল । তাছাড়। আমার সঙ্থন্ধে 
তিনি কতটুকু জানেন। কতক্ষণের পরিচয় আমার সক্ষে 
তার | . 

ব্ময়ের উক্তির তীক্ষতায় হুনির্দল সুর পাণ্টাইল। কহিল, 
ভাবট! লিলির হলেও ভাষাটা আমার। কিন্ত তোমার কুট 
তর্ক থামাও। সত্যি কথা বলতে কি স্ৃশ্ময়, তোমার আইন 
পড়া উচিত ছিল। সে যাই হোঁক, এখন এসব বাজে কথ। 
রেখে চলো যাই খানিক বেড়িয়ে আসবে | 

স্বন্ময় হাসিয়া কহিল, সে রকম ত কোন কথাছিলন! 


 আুনির্শল। 
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- জুনিশ্বল কহিল, লিলি অবন্ত বলেছিল-_বেড়াবার সময় 
হয়তো! তোমার হবে না। কিন্ত আমি ঘে ওদের কথ] দিয়ে 
ফেলেছি মিছু। 7 

মময় ঈষং বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কছিল, আমার সম্বন্ধে লিলি 
দেবীর এই ধরণের মতামত প্রকাশ করা যেমন নিরর্ধক 
তোমারও তেমনি কথ! দেওয়! অনাবস্টক। আর তাছাড়া 
ওরাই বা কার! যাদের কাছে তোমার কথ। রাখতে ন! 
পারাঁট! একট। মন্তবড় অপরাধ বলে গণ্য হুবে। 

জুনির্মল রাঁগত কণ্ঠে কহিল, থামোক] তর্ক করে একট! 
সীন ক্রিয়েট করে! না৷ স্বশ্ময়। রুনু, রেণু, রুবি সব তোমার 
জডে মোটরে অপেক্ষা করছে। এর পরে তারা এসে উপস্থিত 
হলেই কি খুব ভাল হুবে। 


স্বন্য় হাসিল । কহিল, তার] যে এখানে আসবেন ম| 


ব। আসতে পারেন না এ কথা তুমিও জান, কিন্ত আমি ভাবছি 
তুমি কি তেবে ওদের এই হোষ্টেল পর্য্যন্ত শিয়ে এসেছ | 
আাম্চর্ধ্য.-.তোমার কি একট। সাধারণ মানসম্মান জ্ঞানও নেই ] 

নুনির্মল উ্ কণ্ঠে কছিল, ন1 নেই । কিন্ত তুমিকি 
করবে তাই জানতে চাই । 

হাসিমুখে ম্বন্ময়্ কহিল, সে কথ। কি আমার বলে দ্বিতে 
হুবে। আঁমার হয়ে তুমিই বরং তাদের কাছে একবার ক্ষমা 
চেয়ো, কিন্ত -তুমি আর দেরি করে! না। তারা সব অপেক্ষা 
করছেন । পু 

সুনির্দল চলিয়া যাইতেই ্বগ্নয়কে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে 
কাগজপজ খাটাথাটি করিতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ পুর্বে সে 
মঞ্তুধার একখানি ছোট ফটো পাইয়াছিল, উহা অপহৃত 
হুইয়াছে। নিশ্চয় ইথা নুনির্ঘলের কাজ। টেবিলের পাশে 
ফ্রাড়াইয়াই সে কথ। কহিতেছিল। স্বয় একটু চিন্তিত হইল । 
জুনির্মলে ঢাক পেটানো স্বভাব । অবঙ্ঠ ম্বন্ময়ের ইহাতে কিছুই 
আসিয়! যাইবে নাঁ। কিগ্ত বেচারী মঞ্চুষ! হয়তে| ওর জানিত 
মহলে মুখে মুখে আলোচিত হুইবে। উহাদের প্রগতিশীল, 
সমাজের আবেষ্টনী হয়তে| তাহাকে অকারণে রূঢ আঘাত 
করিতেও কুন্টিত হইবে না। ওদের এই অতি আধুনিকতার 
সহিত তার খাপ খায় না। তার নিজন্ব একটা নীতি ও মত 
আছে-_ যার ব্যতিক্রম সে পছন্দ করে না। 

্শ্নয় উঠয়! পড়িল। আজ এই মৃহুর্ধে আর পুস্তকে 
মনোনিবেশ করা. সপ্ভতব হইবে না, বরং কিছুক্ষণ বেড়াইয়! 
আসিবার প্রয়োজন সে বোধ করিল । হোষ্টেলের এই দেয়াল- 
ঘের! অপরিসর ঘরখানি তার নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে। 

স্বয় রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছে। অগণিত জনল্লোত। 
একটা প্রাণহীন জাতির নিঃশব পথ-চল]। কারুর মুখে 
বলিষ্ঠ হাসি পাই। চলমান জনতার নিষ্প্রাণ মিডিল। ম্বম্ময় 
চলিয়াছে। কোথায় কোন তিখারী দৃষ্টি আকর্ষণের জন 


প্রবাসা 


১৩৫৫' 


সকরুণ আবেদন জানাইতেছে, সিনেম| বুকিৎ আপিসে কি 
পরিমাণ ভিড় জমিস্কছে, হেদোর জলে কে জাজ ক্রমাগত ছুই 
দিন ধরিয়া, একাদিক্রমে সীতার কাঁটিতেছে-_এসব খবর, 
জানিতে তাঁর কিছুমা্জ আগ্রহ নাই। তার চেয়ে পল্লীতে 
পল্লীতে এবার ধানের হুড়াছড়ি.*-পত্স! এবার শান্ত সৃত্তি বারণ 
করিয়াছে, খামের ছুঃখছুর্দশ। নাই*..তাদের মুখে চোখে প্রাণের 
স্পন্দন দেখ! দিয়াছে__এ খবর যদি কেহ তাহাকে দেয় স্ব, 
তাকে খুশিমনে একপেট খাওয়াইয়| দিবে । 

স্বন্ম় চমকাইয়! উঠিল, কে..অবিনাশ? বড্ড চমকে, 
উঠেছিলাম । ডাকলে কেন? সাজেস্শান চাইছ ? হোষ্টেলে, 
যেও। সবকি আর মনেক'রে বসে আছি। কি. বলছ? 
রেকর্ড ব্রেক করেছে.*টপ্রফুল্প ঘোষ? তাতে আমার কি। 
বলতে পাঁর বেকার সমস্ভার কোন সমাধানের পথ বেরিয়েছে । 
হা! হা! অন্রচিন্তার সমাধান। কি বলছ? বাঙালী ছেলের! 
শুধু স্বপ্ন দেখতে জানে, কাজ করতে জানে না| মিথ্যে কথা। 
আর এই হীন মিথ্যাই বাঙালীকে তাদের সামাজিক এবং অর্থ- 
নৈতিক জীবনে-দিন দিন-হ্র্বল করে ফেলছে । তাদের আত্ম- 
প্রতায়ের ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে । না-না অবিনাশ 
তুমি হেসো৷ ন|। সত্যিই আমি বাজে কথ! বলছি না। কি 
বলছ কাল যাবে? যেও। 

্দ্ময় দ্রুত অগ্রসর হুইয়। চলিল । কিন্তু পুনরায় তাহাকে, 
থামিতে হইল কাধের উপর একখান] ভারী হাতের চাপে। 
সেকি! এবাক্ঈ বাড়ী যাবে না নিশা। পুজোর আন, 
কতোই বা বাঁকী। পুজোর বাজার করতে বেনিয়েছ ? 
কালই যাচ্ছ তা হলে। কিপ্তু আমায় আবার টানছ কেন। 
বউয়ের জন্তে কাপড় কিনবে ?."*জ! হু] হা! কে বলছে তোমায় 
খালি হাতে যেতে ।***করছ কি আজকাল? চাকরীর চেষ্&া ? 
বাবার পয়সায় জমিদারী...খানকয়েক বেশী করে নিয়ে যেও 
বন্ধু! 

্বগনয় দ্রুত অএসর হইয়া চলিল। আঃ জোর বাচিয়া' 
গিয়াছে । অন্মনক্ষ হইবার যো আছে কি। যাক্ত্রিক যুগ 
এটা । য্ত্রের নব নব আবিষ্কার মাগুষের নিক্লপঞ্রব জীবনে, 
এক বিষম আতঙ্ক । কখন কার ঘাড়ে আসিয়। পড়িবে। 
মোটর, বাস, লরি, স্থলপথে চলমান ছূর্গ, জলে ভাদমান, 
ছুর্গ, উভচর ছূর্গগ আরও কত কি। স্বশ্নয় অন্তমনন্ক ভাকে 
অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়াছে। আর খানিক পরেই 
গড়ের মাঠ । ওখানে গিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লইলে 
মন্দ হয় লা। শহরের মিউনিনিপ্যালিটির এ অঞলের উপর 
বিশেষ দৃষ্টি আছে। আবর্জনা জমিতে দেয় না। স্ব 
মহুমেন্টের তলায় আসিয়! বসিল। কতকগুলি ছেলেমেয়ে, 
জায়ার সঙ্গে বেড়াইতেছে। দিবি স্বাস্থা। দেখিতে ভাজ 
লাগে। কত সাব মেম বেড়াইতেছে। প্রাণ রিয়া; 


অগ্রহায়ণ 
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হাচিতেছে। আনন্দের নির্ঝর যেন। স্বন্ময় তাবে উহাদের 
কি কোন অভাব নাই, অথবা কোন ছঃখ | জীবনটাকে এরাই 
উপভোগ করিয়। লইতেছে.। এর। পরদেশে আসিয়াঁও স্বাধীন, 
ন্জোমরা নিষ্ষের দেশেও পরাধীন । প্রাণ ভরিয়া একটু হাসিতে 
পারি না, মন খুলিয়] হুইট| কথ! বলিতে পারি না । আমরা 
নিজেদের ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের দাবি তাই আজ 
আত্মকলছের ইন্ধন যোগীয়। সত্য দাবি মিথ্যার কুম্ধটিকায় 
সমাচ্ছন্প। আলো! নাই***শুধু অন্ধকার'*'নীরন্্র অন্ধকার | 
্ব্য়কে আজ কি ভূতে পাইয়াছে? সেনিন্ধেকেই নিজে 
প্রশ্ন করে। আজ এই সব এলোমেলে! ভাঁবন! তাহার মনকে 
আাড়া দিয়াছে কিসের জন্ক | অকম্মাং সে সুনির্দালকে এর জন্ত 
সর্বংতোভাবে দায়ী করিয়া পুনরায় হোষ্টেলের পথে পা 
বাড়াইল। 
পরদিন বৈকাল। 
আজও জুনির্ধলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ম্বম্ময়ের বাঁক 
পেটরার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে অতিমাত্রায় বিশ্মিত হইল । 
জিনিষপত্র সব বীধাছ'দ] হইয়! গিয়াছে । ম্বন্ময় ঢাকা মেলে 
আজ রাত্রেই দেশে রওন] হইবে । অথচ গতকালও ঠিক 
ছিল পুক্জার অবকাশটা সে এখানেই থাকিবে । সুনির্ল 
ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল । বড় দেরি হুইয়। 
যাইবে । তার এমন সাজান প্ল্যানটা শেষ পর্য্যন্ত না বিপর্ধ্যস্ত 
হইয়। যায়। তার জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক ছুদ্কৃতির 
কাহিনী অঙ্কিত হইয়! আছে, অর্থ এবং মিথ্যার গোলক- 
বাধায় পড়িয়! লক্ষ্যহারা! ভাবে ঘুরিয়! মরিতেছে। সুনির্ঘল 
আজিও ভর্র-সমাজে দিব্যি, নিরুপব্রবে মাথ! উচু করিয়! 
আছে। কিন্ত বর্তমানে সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়াছে লিলিকে 
লইয়া । তাঁর জীবনে লিলি ফুরাইয়1 গিয়াছে তাই সে আজ 
মুক্তি চায়। অথচ সহজ পথনাই। লিলি চালাক মেয়ে। 
আইনের ঘরে সে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। 
সহজ পথে মুক্তি নাই বলিয়াই স্বদ্ময় তার অন্তরঙ্গ । বন্ধুত্বের 
বন্ধনের মধ্যে সে তার মুক্তির সন্ধান করিতেছে। 
লিলিকে সে তয় করে। এ নির্বাক গম্ভীর মেয়েটি যে 
কখন কি ভাবে চলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাঁদের 
মধ্যের সম্বদ্ধট! অতি কৌশলে সে কিছুদিনের জন চাপা দিতে 
সক্ষম হইয়াছে । কিন্তু এই গোপনতার গ্রস্থি যে-কোন মুহুর্তেই 
€সে খুলিয়া ফেলিতে পারে। তখন হয়তে] নিজেকে মুক্ত করিয়!] 
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লইতে কোন পথই আর খোল! থাঁকিবে না। কিন্তু লিলির 
জীবন-পথে যদি মৃন্থয়কে আনিয়| ফাড় করান যায় তাহা! হইলে 
তাঁর মুক্তির জাশা নিতাস্ত ছরাঁশ! নয়। নিজের ছুত্কতির 
বোঝা! অতি সংক্কে স্বম্ময়ের ক্ষদ্ধে চাঁপাঁইয়া দিয়া আইনকে 
ফাকি দেওয়া যায় । 

স্ব্ময় কিছুক্ষণ সুনির্পালের চিন্তিত মুখের প্রতি চাহিয়] 
থাকিয়া হাঁসিয়। কহিল, অবাক হয়ে গেছ নাকি? হ্ঠাং 
মনট] বেঁকে' ফাড়াল। এতদিনের অভ্যাস না গিয়ে জার 
করি কি। খামোঁকা বুড়ে! মা বাবাকে ছঃখ দিয়ে লাভ নেই। 

সুনির্থল ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে 
হাসিয়। কছিল, সে ত নিশ্য়। কিদ্ধু তোমার মত লোকের 
পড়াশুনোর ক্ষতি করে কতখানি যে পুক্কার আনন্দ চা 
আসবে সেই কথাই ভাবছি । 

স্ব্নয় হাসিয়া কহিল, পড়াশুনে! দেশেও বেশ চলতে 
পারে।. কিন্তু বেশী দিন আমি গ্রামে থাকব না। তাছাড়া! 
লিলির ইংরেজী পড়ানোর ভাঁর যখন দিয়েছ তখন বেশী দেরি 
কর] চলতেই পারে ন। এই কথাটাই জ্কাঁনতে চাইছ ত। 

সুনিপ্দলের চোখ মুখ উচ্ছল হইয় উঠিল। 

স্বন্ম় কহিল, যদি শেষ পর্ধ্যস্ত কোন কারণে পিছিয়ে পড়ি 
তা হলেও তোমার ভাবনার কাঁরণ নেই। লিলি তাঁর পড়া- 
শুনার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার বিশ্বাস। 

সুনির্ধ্ল পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠিল, তোমার এ হুমুখো 
কথাধার্তা আমার ভাল মনে হয় না। যা বলবে তা পরিক্ষার 
করে বলাই তোমার উচিত । রম 

্বন্ময় শান্ত কঠে কহিল, যদি পরিফার করে বলাটাই 
তুমি পছন্দ কর সুনির্ল, তা হলে আমি বলি এ অধমকে 
রেহাই দাও। তৃমি অর্থশাঁলী, ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তুমি 
এক জন অভিজ্ঞ প্রোফেসার তার অন্ত নিযুক্ত করতে পার। 
আমিও সময়ের অপব্যবহার থেকে রেহাই পাই। , 

সুনির্দল তীব্র কণ্ঠে কহিল, তুমি পয়সা চাও একথা 
খোলাধুলি বললেই হ'ত। | 

্বম্বয় কতকট! বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি আজ সুস্থ নও। 
আজ তুমি যাও। আমিফিরে এলে এ সন্বন্বে আলোচনা 
কর! যাবে। বলিয়া, জোর করিয়! স্বহ্বয় প্রসঙ্গটা চাপা 
দিল। সুনির্মল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়! থাকিয়া! ধীরে ধীরে 
উঠিয়া দাড়াইল । ক্রমশঃ 








২৬৩০১, 


শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি 
, : স্্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় 


শিক্ষার মূল উদ্দেন্ত 
এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শিক্ষার 
সূল উদ্ধেস্টী “জ্ঞানলাভ”-__জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেস্ত পরা শাস্তি 
লাত। 
'জানং লন্ধা পরাং শাস্তি মচিরেণাবিগচ্ছতি__দীতা । 


জ্ঞান ধ্বিবিধ_-পর] ও অপর 
পরা জ্ঞান_-পরা বিদ্যাঁ-ভূমা আত্মবোধ | যে জ্ঞানের 


উদ্বেষণ হইলে সীমাবদ্ধ খঙ্ডিত জীবন অতিক্রম করিয়া জীব 


অখগ্ড অনন্ত আনন্দঘন পরম তত্বের বা পরমাস্বার সাক্ষাৎকার 
লাঁভ করে ; ইহাই সতাদর্শা পুজ্যপাঁদ খষিগণ কর্তৃক পরাজ্ঞান 
বা পরাবিস্ঞা নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানলাঁভই 
মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য । মরণশীল মানব অস্বতত্ব প্রাপ্ত হয়। 
তখন সে জন্-ম্বত্যুর কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া ধন্ত 
হয়। মানব-জীবন সার্থক হয়। 
অপর] জ্ঞান__অপরাবিদ্ভ/-_অনাত্মববোঁধ 
আত্মজ্ঞান ব! পরাবিদ্কা বাতীত যাবতীয় জ্ঞান, যথা__ 
আয়ুবিস্ঞা, ধন্ুধিষ্ঠা, অর্থকরী বিজ্ঞ! ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই অপর] 
নামে অভিছিত হুয়। “পরাজ্ঞান” দ্বারা মানব মোক্ষলাভ 
করে এবং অপরা জ্ঞানলাভে মানব সর্ধবিধ ভোগ ও 
-তজ্জনিত বখ্খনপ্রাপ্ত হয় । মানব-জীবনের সার্থকত। ভোগে নয়, 
ত্যাগে- প্রয়তি মার্গে নয়, নিবৃতি মার্গে_এই শিক্ষাই মানব- 
জাতির প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদাঁন। 
মাত্র ভোগতৃপ্তিই মানব-জীবনের একমাঁজ অভীষ্ট নয়। 
আহার নিদ্রী মৈথুনই কেবল মানব-্বীবনের চরমকামা নছে। 
পশুপক্ষীরাঁও এই তিনটির আচরণ করে, মাঁনব-দেহ ধারণ 
করিয়া যাহার] কেবলমাআ্জ ভোগাকাঁঙ্ষ| তৃপ্তিতেই রত তাহারা 
পণ্ডরই সমান। 
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন । 
সামান্ত মেতৎ পশুভিনরাণাম্‌ ॥ 
ধর্ট্দোহি তেষাঁম্‌ অধিক বিশেষে! । 
ধর্মহীন] পশুভিঃ সমানাঃ ॥__মন্গু সংহিতা! । 
দেশকাল পত্র অনুসারে কর্প্মধারা নিরূপণ করিবার জন্ড 
পুজ্যপাদ খঘিগণ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়াছেন । আমাদের 
বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, আজ 
দেশের সর্বাজই হাহাকার /; ঘরে ঘরে অক্নাভাব, “বস্ত্রাভাব, 
অর্ধাতাব, জ্ঞানাভাঁব এবং শিক্ষার অভাঁব ;'অভাব-_-অভাঁব-_ 
অভাব-__অভাবের অগ্নিশিখা আজ প্রদীপ্ত হুইয়া চতুদিকে 
ধৃ, ধু হুলিতেছে। এই অভাবের অভাব কবে হইবে তা! 


কে জানে ? মানবকৃল আজম অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত ॥ 
এ দুর্দশার মূল কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব । 

পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আজ আমর! মুক্ত হইলেও 
আমাদের মধো এত আবিলতা, এত গলদ যে ব্দাণড তাহার 
আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, নহিলে স্বাধীনতার প্রক্কত আম্বাদন 
লাভ হইবে না, হইতে পারে না বাহক আবিলতা দুর কর! 
সহ্গ্ধ, কিন্ধ অস্তেরর আবিলতা বিদূরিত কর! সহজ নয়; 
অন্তরের আবিলতা তখনই বিদুরিত হইবে যখন দেশের 
প্রতোক.শিক্ষক, প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রত্যেক জননী ও প্রত্যেক 
সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হুইয়। ভারতের আকাশ বাতাস 
গরিমায় পূর্ণ করিধে। তখন ভারতমাতা গুহার প্রদীপ্ত 
প্রভায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিয়া জগতে পুনরায় 
শ্রেষ্ঠ গান অধিকার করিবেন ; ভারতের লুপ্ত গৌরব 
পুনঃপ্রতিঠিত হইবে । 

শিক্ষার ভিত 

“খাটি মানুষ” তৈয়ারী না হইলে, দেশের প্রন্কত কল্যাণ 
সাধিত হইবে না। আমাদের দেশ আধ্যাত্িকতাঁর দেশ; 
এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যে দিক দিয়াই প্রচে&ক করুন, 
যত রকমই দেশহিতকর পরিকল্পনা! করন-_- এদেশের 
মন্দ্রীগত যে ভাবধারা, যে ক্প্ঠি, তাহা! ভগবৎমূলক | আমরা 
আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে সমুদ্ধল করিয়া তুলিবার দ্রিকে যদ 
দৃষ্টি না রাখি-__তগবদভিমুখী সমাজ-বিজ্ঞানের দ্রিককে যদ্দি 
অবহেলা করি, তবে দেশের প্রক্কত কল্যাণের আশ 
লুদূরপরাহুত হইবে । 

ভাবী জাতি-গঠনের প্রধান দায়িত্ব মায়েদের | তাহাদের 
খহকালীন আচরণ গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন ও প্রসবের পর 
সন্তান পালন-এই তিনটির উপরেই সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করে। 

নারীকে এই সময়ে অবস্থপাল্যনীয় নিয়মাদি যদি শিক্ষা 
দেওয়া মায় তবে নারী সহজেই সন্ভান-রত্বের “ম1? হওয়ার 
আশ] করিতে পারেন। ৃ 

তবিস্ততের মানুষ দেশকলাণকর কার্যের প্রথম ও প্রধান 
ষোপান। ইহার মূল ভিত্তি হইবে নারীর শিক্ষ1, এ শিক্ষার 
ভিডি যতই দুদৃঢ় ও দুপ্রতিঠিত হুইবে তছ্পরি.নিপ্মিত শিক্ষা- 
সৌধও্‌ ততই দীর্ঘস্থায়ী ও স্ুরম্য হইবে । 

নারীর শিক্ষা 

যত দিন দেশের নারীগণ আদর্শ রমনীরপে সমাঙ্ষে 

হুশ্রতিঠিত| না হন তত দিন সন্তান জব্িবে দা। দুসেন্তান না) 


উর্হারী 


২ ০৯ ত৯পাছি ২ তপিস্টিতী ১ শত ০ 


রিলে পাসছালে: দেশ পরিপূর্ণ না হইলে দেশের কোন 
কল্যাপণই সাধিত হইবে ন|। বছ রক্তদান ও বছ কারাবরণ 
দ্বারা অঙ্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষা! পাইবে না। তাই নারীদের 
শিক্ষার এত প্রয়োজন । 
বর্তমানে স্কুল কলেজকে আঁমার্দের বালিকার্দিগকে যে 


শিক্ষ! দেওয়া! হয় তাহা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ ও সক্কীর্ণ রি 


নারীর মানসিক গড়ন ও চারিত্রিক বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া প্রাপ্তবয়স্কী বালিকাগণকে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গেই শারীর বিজ্ঞান ইত্যার্দি সঙ্থন্ধে পালনীয় নিয়মগ্ডলিও 
যত্বপূর্বক শিক্ষা! দ্রিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই সকল 
নিয়ম না জানায়, পালন না করায় বছ প্রকার রোগের 
সৃষ্টি হুয়। 


চল্লিশ বংসরেরও অধিককাল স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত 
থাকিয়! এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এদেশের মেয়ের! 


খতুকাল, গর্ভাবস্থা ও সন্ধান প্রসবান্তে পালনীয় নিয়মগুলি না 


জায় এবং বছ ক্ষেতে জানিয়াঁও পালন ন1 করায় অনেকে 
দুপ্নাপ্োগ্য রোগগ্রস্ত হন ও বহু আকাজ্ছিত সুসন্ধানলাভে 
বঞ্চিত হন। খতৃকালে নাপীদধের যে সকল শিয়মপালন কর! 
একান্ত কর্তব্য তাহা না করায় বহু নারী সারাজীবন জীবন্মত 
অবস্থায় জীবন-যাপন করেন ইহ! প্রতাক্ষ করিয়াছি । 
আম্মুব্ধেদ শাস্ত্রে বণিত আছে__ 

আত্বত্াবদিবসাদ হিংসা! ব্রন্মচারিণী 

শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্ঠেদরপি পতিং ন চ 

করে শরবে পর্ণে বা হুবিষাং ভ্র্যহমাহরেৎ 

অশ্রপাতং নখচ্ছেদভ্যঞ্জমন্ন লেপশম্‌ 

নেতয়োরপুনং আানং দিবা স্বাপং প্রধাঁবসমূ। 

অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণং হুসনং বহুভাঁষণং 

অ।ঘাতং ভূমিখননং প্রধাতঞ্চ বিবর্য়েৎ ॥ 

অর্থাৎ রজংস্বল। স্ত্রী রজঃ নিঃসরণ দিবস হুইতে তিন দিন 

হিংসা করিবে না; ব্রন্মচর্ধ্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন 
করিবে, পতিকে দর্শনও করিবে না, হ্বিষ্যানন ভোজন 
করিবে । অশ্রপাত, নখচ্ছেদন, অভ্যঙ্গ অন্ুলেপন, নেয়ে 
অঞ্জন, আন, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাঁঞ্ত, বহুভাষণ, পরিশ্রম, 
অতুযুচ্চ শব্ধ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন__-এইগুলি 
বর্জন করিবে । 


: প্রসবের পর, সন্ভান পালন কিভাবে করিতে হুয় তাহা 
আমাদের দেশের কয়জন জননী জানেন? গর্ভধারিণী হুওয়] 
সহজ, কিন্ত মা হওয়া! এত সহজ নয়। 
শিশু পালন- শিশুর প্রয়োজনীয়ত। 
শিশুই জাতির ভবিষাৎ বল ও ভরসা। কিন্তু সেই শিশু 
যদি সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হুইয় রুগ্ন ও ছূর্বল হয়, তাঁহার দ্বারা 
জাতির উদ্বতি বা দেশরক্ষা- কোন কাজই হয় না। যদি 


শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি 


২৭ সি ১ লাস পাপাসিপসিপসপাসিপাপস্পি পি পি পাতি ৭ পাস সপাপাসিপা ০ 


১৪৫ 


০ ৯পাস্াাশিিশিতিশিশন উপািশির্পাটিপাসি 


শিশু চরিত্রবান ও ধর্শপ্রাণ না! হ্ইয়! চরিত্রহীন ও অধাল্মিক 





 হুয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক হুইয় 


ঈাড়ায়। সম্ভাঁন রুগ্ন ও ছূর্বল কিংবা চরিজহীন হওয়। যে কি 
নিদারুণ, সে ছঃখ যে কি মর্্স্তদ তাহা ভূক্তভোনী ছাড় অপরে 
বুঝিবে ন!। 

শিশু এক্সপ হয় কেন ?' এ কথার উত্তর শিক্ষার দোষে। 

যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতে আহার-বিহার ইত্যাদি 
সর্ধ্ববিষয়ে সংশিক্ষা শা পায় সে কখনও ন্ুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিঅবান 
ও ধর্পপ্রাণ হইতে পারে না। সন্ভানকে মাত্র আহার ও 
পোশাক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেই তাহার প্রতি কর্তবা শেষ 


, হুয় না; সন্তানকে যথারীতি “পালন” করিতে হইলে তাহার 


স্বাস্থ্যাগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চরিআঅগঠনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজেরা সং হইয়া! সন্ধপ্টাত্ত ন। 
দেখাইলে সন্তান সৎ হয় না-_হইতে পারে নাঁ। পুর্বে বলি- 
য়াছি গর্ভবারিশী হওয়া. সহজ, কিন্তু মা হুওয়] সহজ নয়। 

বাল্যে মাতৃক্ষোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ড হয় সমস্ত 
জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা 
যার্ধা। বর্তমানে ছ্ষুল কলেজে অধায়ন করিয়] সম্ভান অর্থকরী 
বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে, কিন্ত যদি জীবনের প্রথম 
হইতেই সর্ববিষয়ে শৃঙ্খল] ও নিয়মান্থবপ্তিত। পালন করিতে 
শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছজ্ঘল হইয়া উঠে। এই 


_ উচ্ছ,্থলতাঁর জীবন্ত ছবি আজ সর্ধবজরই বর্তমান । 


তাঁই যদি আমরা! সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিজ্রবান ও ধর্মপ্রাণ সম্ভান 
লাভ করিতে চাই, ঘদি আমাদের সস্ভতানদের বংশের গৌরব, 
জাতির গৌরব, দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাঁউ, তো তাঁহার 
জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাঁহ।র আহার, নিদ্রা! প্রভৃতি সর্ব্ব 
বিষয়েই সতর্ক হইতে হুইবে | এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন 
করিলে, দেশের প্রতিগৃহু সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিজবান ও ধর্ধপ্রাণ 
হুসম্তানে পরিপূর্ণ হইবে । 


জন্মের প্রথম দিন হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতত 
হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। 
বাল্যের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় পরব্্ভী 
কালের শিক্ষ/! তত সহজে হয় না। বাল্যের শিক্ষ! 
জীবনের সঙ্গে একেবারে একীভূত হুইয়! যায়, সে শিক্ষা সহজে 


_ ভুলা যায় না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম | স্কুল কলেজে সাধারণ 


জ্ঞান ও অর্থকরী বিভ) লাভ হুইতে পারে, কিন্ত অধুনা তথায় 
মন্গয্তত্ব লাভের শিক্ষা দেওয়] হুয় না। ইছা? অতীব ক্ষোভের 
বিষয় । 

বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা! দ্রিতে হইবে 
এবং ক্রোধ, লোভ, ছিংস! প্রস্ৃতি অসং প্রব্তিগুলি তাহার 
কোমল হৃদয়ে যাহাতে উদ্দিত ন] হয় সে বিষয়ে বিশেষ ছুটি 
দিতে হইবে । 


১৪৬ 


শ্পাপাসপস্পরিও 








শিশুর শিক্ষা লাভের প্রকট স্থান ও কাল 


পূর্বেই বলিয়াছি যে জীবনের প্রথম দিন হইতেই আমাদের 
শিক্ষা আরস্ত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্ব্যস্ত সেই 
শিক্ষা চলে। পিতৃমাত্‌ সন্গিধান এবং পরিজ্ঞনবেষ্টিত নিজ 
আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালর়। শিশু যখন পাঠশালায় যাইতে 
আরম্ভ করে তখন তাহার চরিআ গঠনের দায়িত্ব “গরু 
মছাশায়ে”্র উপর বহুলাংশে ভ্ত্ত হয়। পাঠশালাতে শিশুর 
“গুরুকরণ” আরস্ত হয় । ছুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের 
দেশে উপযুক্ত .গুরুগচণবিহীন হুইয়াও অনেকে গুরুপদবাচ্য 
হইয়া দাড়ান । মনে রাখ। উচিত যাহার নিজের চরিত্র গঠিত 
হয়, নাই, সেই গুরুমহা শয় জানবিহীন শিশুর চরিআ গঠনের 
ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম ক্রোবাদি 
রিপু দমনে অক্ষম তিনি অপরকে রিপু দমনের শিক্ষা! দিবেন 
কিরপে? কেবলমাজ মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চবি 
গঠন করা যায় না । অপরের চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় 
নিজের চরিআজর গঠিত করিয়] সেই দৃষ্টান্ত অপরের সমক্ষে স্থাপন 
করা। পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের সর্বদ] স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, তাহাদের শিক্ষাই দর্পণে প্রতিবিষ্ববং শিল্ততে 
প্রতিফলিত হয়। নি 


প্রবাসী. 


পা্পাস্পিসিপাস্পাস্পাস্পিস্পিনিপাস্পিসিপাস্পাপাতপাপাস্পাস্পাস্পাসিপাসি পাত্পাস্পাস্পিসিপাস্পিস্পান্পিস্পািপাসিপসপিশাস্পাস্পাস্াসি। 


১৩৫৫ 


পাস 





শিশুর নৈতিক শিক্ষা 

মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোঁগে নয়, নিবৃতিমার্পগে। মন্ুয্যদেহ 
ধারণ করিয়া যাহারা কেবল মাত্র ভোগাকাঙ্ষ। তৃপ্তিতে রত 
তাহার! পশুর সমান । 
এ. স্তনকে চরিআবান ও ধর্মপ্রাণ করিতে হইলে. বয়ঃ- 
প্রাপ্তির সঙ্ষে সঙ্গে তাহাকে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ যত্বপূর্ববক 
শিক্ষাদিতে হইবে £-- 

সৎসঙ্গ, সদাঁচার, সহ্বৎ, সত্যবাদিতা, সরলতা, অহিংসাঁ_ 
পরণীড়1 বর্ধন, দয়া, ক্ষমা, সহিযুততা, সংযম, দানশীলতা।, 
শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শৃঙ্খলতা_নিয়মাক্থবর্তিত। ৷ 

উপসংহারে বস্তবা এই যে, দেশের বর্তমান হুররস্থার 
অবসান তখনই সম্ভব ঘখন নুশিক্ষিত সুসংযত সচ্চরিআ শিক্ষণ 
নিপুণ সহদয় শিক্ষকমগ্ডলীর দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইবে, যুখন 
্বাস্থাবতী সম্ভতান পালনে সুনিপৃণা জননীগণ দ্বার! প্রতিগৃহ 
গৌরবান্বিত হইবে । দেশের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন 
দেশের যুবকবুন্দ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধর্মপ্রাণ ও ন্ুসংযত 
হইয়। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে । 


নারী 


শ্রীধ কেন্দ্রকৃষ চন্দ্র 


বিশ্ময়-বিমৃঢ় চিজে অকম্মাং তোরে হেরিলাম আবি । 
হেরিয়াছি বার বার দ্বিবস রজনী, শব সাজে সাজি” 
আঁবিভূ্ত হইয়াছ নয়ন-সন্মুখে, মুগ্ধ হই আমি-_ 

যেন স্বপ্র-লোক হ'তে হে স্বপ্র-চারিলী আসিয়াছ নামি, 
বিথারিষ্! মায়া আর বিরচিয়া! মোহ ভূলাইলে অয়ি, 
মদির-অলস নেত্রে ছুটেছি পিছনে হে ছলনাময়ী ! 
তোমার ছলনা-মুগ্ধ নয়নে আমার তুমি ছিলে নারী; 
মোহ-ভার মুজ্ঞ হ'যে হেরিলাম__হাঁতে অম্বতের ঝারি। 


নৃতন প্রভাতে তাই আমি নমিলাম। আমার আকাশে 
প্রথম উষার আলো! যবে ফুটে ওঠে আতভাসে আভাসে, 
ছেরিস্থ সেআলে! আমি বিপুল বিস্ময়ে তোর বুকে শুয়ে ; 
জম্বতৈর যে আদ্বাদ লভিয়াছি নামে তোর বুকে ছুয়ে, 

যে গান গাছিয়া ওঠে আমার এ ক, আমি শুনিলাম 
জীবনের উষালোকে তোর কঠে সেই ঈ্গীতি অবিরাম । 
তুলে গেছি সে কাহিনী, ভুলে গেছি ওরে সে লীষূষ-বারি, 
আমার প্রভাতে তুমি এনেছিলে সাথে অম্বতের ঝাঁরি। 


জীবনের বেলাভুমে একা নহি আমি । মোর খেল] সাথে 
বুক-তর। গ্রীতি নিয়ে মুখে নিয়ে হাসি আছে আর্গিনাতে 
সার্থী মোর দ্রিবারাতি | বাদে বিসম্বাদে যদি ভূলে যাই, 
ভাঁগর আখিতে তার ফুটে ওঠে ভাষা, ডাঁকে__আয় ভাই। 


দুরে যায় রেখে যায় তবু স্েহগ্রীতি অকুঠিত প্রাণ 
অযাচিত সেব1-ভর! স্বৃতি-ঘের! তার অসীম কল্যাণ । 
জীবনে সরস করি' স্বেহের পরশ সর্বধক্ত বিথারি+ 
মঙ্গল-কা'মনা-পৃত নিয়ে এলে সাথে অম্বতের ঝারি। 


পিকবধূ নিয়ে আসে মধুবমাস, আনে দক্ষিণা পবন, 
নামে সবুজের ঢেউ, নামে কুক্থমিত বন-উপবন, 

স্বর্গের মদির1 নামে মোর ছটি চোখে, বুকে তালবাসা, 
কামনার পাত্রখানি পূর্ণ করি” জাগে ছুরস্ত ছুরাঁশ! £ 
হেনকালে ফুটে ওঠে নয়ন-সম্মুখে একখানি ছবি, 
খুঁজেছি যারে আমি জন্তরে বাহিরে, সে প্রিয়-বান্ধবী 
ত্রীড়ায় আনত আঁখি গাড়ায়ে একাকী মোর দ্ব।রে নারী 
বসন্তের প্রস্ফুটিত মাল্য-সম, হাতে অম্বতের ঝারি। 


একটি কলিক]1 ছোট বুকে আসে নেমে, মুখে হাসি-রাশি 
স্বর্গের দুষমা-মাখা, নুধা-ঢাল! প্রাণ স্বেছেতে উদ্ভাসি? 

বাহ দিয়া ক খেরি” তোলে সে কল্লোল তটিনীর মত, 
রৌদ্র-তপ্ত বক্ষ-মাঝে আনে সরসতা। ্দিপ্কতা সতত, 
সেবায় করিয়া রাখে ক্ষুদ্র যে অগ্জলি, করে কল-গীতি, 
মাতৃ-মস্ত্রে দীক্ষা তার, বক্ষ-তরি' আনে মাধুর্ধ্য ও গ্রীতি, 
পৃক্ধার নির্াল্য যেন, মালিক গান শুমি কণ্ঠে তারি, 
রূঢ় রুক্ষ জীবনের বেলাসুমে আনে অন্বতের ঝারি | 


রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের দায়িত্ব 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


অনেকে আজও ভাবিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার 
পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হুইয়াছেন। কিন্তু এ কথা আমার 


বার বার মনে হইয়াছে যে, নোবেল পুরষ্কার রবীর্জনাথের . 


যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। কেনন| কবিগুরু রবীক্রনাথের 
তুল্য সাহিত্/-অষ্ঠা এ যুগে কোন দেশেই নাই। আমা- 
দের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং স্বাদদেশিকতাঁয় হয়ত বিচারবুদ্ধি 
আমাদের অন্ধ, কিন্ধু পাশ্চাত্য দেশেও রবীন্দ্রনাথের যে সম্মান 
তাহাতে মনে হয়, গ্যেটের পর রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী 
সাহিত্যিকের আবির্ভাব ইউরোপে আর হুয় শাই। শরৎ চক্র 
বলিতেম তিনি সাধারণের গুপস্থাসিক আর রবীশ্রনাথ তাহার 
মত ওপন্তাসিকর্দের ও লেখকদের ওপন্তাদিক এবং লেখক । 
প্রতিভা যদি নব নবোন্সেষশালিনী বুদ্ধি হয়, তাহ হইলে 
এই বিছ্যাতৎঝলসিত'নিত্য নৃতন প্রতিভা যাহা! অর্ধথশতাব্দী ধরিয়া 
সহশ্রবিধ চরিতার্থতাঁয় আপনাকে ও জগৎকে সার্থক করিয়াছে 
তাহার তুলনা কোথায়? শরৎ চঞ্ড্ের উক্তি মিথ্যা বিনয়ভাষণ 
নহে, রবীন্জনাথ কবিগুরু, সাহিত্যগ্ডক । সাহিত্যের সকল 
বিভাগে আপনার সার্থক প্রতিভার ভাস্বর চিহ তিনি বারে 
বারে আকিয়। গিয়াছেন । ভাবে, ভঙ্গীতে, ভাষায়, &াইলে 
তাহার প্রাণপ্রাচুধ্যের ক্ষয় ছিল ন1। নিত্য নুতননূপে তাহার 
প্রতিভা বৈচিত্র্য আমর! তাহার শেষ জীবনেও দেখিয়াছি । 
সমালোচক শিরোমণি ড্রাইডেন কবি চসারের স্থষ্টি-প্রাচুধ্য 
দেখিয়। বলিয়াছিলেন-_1য079 19 (9905 1010706 । রবীন্দ্র- 
নাথের সম্বন্ধে এ কথ। প্রযোজ্য । 


আমেরিকার দার্শনিক উইল্‌ ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য 
করিয়া বলিঘ্রাছিলেন, শুধু রবীন্দ্রনাথের জ্ই ভারত শ্বাধীন 
হইবার যোগ্য । জাতি খ্বাধীন হইলে জাতির মহত্ত্ব ও ৃষ্টি- 
শক্তি সার্থক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পাবে। ইহাই 
স্বাধীনতা লাভের সর্ধ্বাপেক্ষা সারবান যুক্তি। ্ৃট্টিশক্তি 
মানুষের অমরত| লাভের উপায়স্বরূপ। পরাধীন ভারতে 
যখন সৃক্জনী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা রবীজ্জনাথে দেখিতে পাই, 
শ্রেষ্ঠ মানবতা যখন গান্ীজীর জীবনে প্রতিভাত হয় তখন 
ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বপ্ধে সঙ্গেছে মনে স্থান পায় না। 
পরাধীনতার মধ্যেও যে জাতির প্রাণের ধারা এমনই অটুট ও 
সার্থক সে জাতি কখনও মরিবে না। 
উত্বান-পতনের বন্ধুর পন্থা! দিয়া এক দিন তাহার আত্ম] 
আপনাকে খু'জির] পাইবেই। রী 

রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু ভাহার মহত্র রূপ পরিস্ফ্ট তাহার 


সামাজিক বা রাষ্ীয়, 


খাবিত্বে। নুতন সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে তিনি জগতের 
ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায়ে একটা বিরাট স্থান অধিকার 
করিয়! থাকিবেন । তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মমূলে 
গিয়া উভয়ের দৃষ্টিভঙগীর পার্থক্য ও তাহাদের ভাল-মদ্দের বিচার 
করিয়াছেন । শ্বদেশী সমান্জের ঘে চিজ তিনি দিয়াছেন, 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয সভ্যতার যে বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন 
তাহা তাহার মত কবি-মমীষার দৃষ্িতেই সম্ভব। সেই বস্তকে 
ভিত্তি করিয়াই হয়ত একদিন মানুষের আত্মিক মিলনের 
প্রয়োজনে নুতন সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। এমনি 
করিয়া গাঁখীত্রীর জীবনাদর্শও হয়ত একদিন জগতের ব্রাহধীয় 
চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিবে । পু 


কার্প মার্কস সভ্যতার যে অভিনব ব্যাখ্য। করিয়াছেন ও 
যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি কোন্‌ দিকে তাহার সার্থক ইঙ্গিত 
তাহার লেখার মধ্য দ্দিয়] প্রকাশ করিয়াছেন জগতের শ্রমিক 
আন্দোলনের মর্শমসূলে তাহা প্রেরণা জোগাইয়াছে। রাশিয়ার 
আদর্শ কম্যুনিজম ; রাশিয়া ইহা! প্রবল ভাবে প্রচার করার তার 
লইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টর! তাহা জগতের সব্বঙজ 
প্রচার করিতেছে । আমাদের দেশেও রুপীয় মতবাদ 
প্রচারকের অভাব নাই। প্রচারের ফলে যাহা অর্ধ সত্য 
থা! মেকি তাহাও সচল ছইতেছে অথচ জগতের সভ্যতাকে 
নুতন করিয়া গড়িতে পারে যে মহান আদর্শ তাহাকে জগতে 
প্রচার করার দ্বায়িত্ব কেহ মানিয়া লইতেছে না। 

এইখানেই ভারতবাস|ী ও বঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের 
একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। রবীজ্জ-সাহিত্য অপূর্ববহুচ্দর ॥ 
তাহা অঙ্রাগের সহিত পড়িতে ও বুঝিতে হুইবে ; দেশের 
জনসাধারণকে পড়াইতে ও বুঝাইতে হইবে । এজন্ড রবীন্জ- 
পাঠচক্রের প্রয়োজন । আব্মতিকারক, অভিনেতা, গাঁয়ক ও 
অধ্যাপকের মিলন ও সহযোগিতার দ্বারাই রবীন্্রনাথের 
মর্দ্ববাম দেশের: জনসাধারণে বুঝিতে শিখিবে | আমাদের 
বহু সৌভাগ্য যে আমরণ রবীন্্নাথের সমসাময়িক, ভাহাকে 
দেখিয়াছি, তাহার কথা শুনিয়াছি, কেহ বা তাহার সঙ্গে কথা 
কছিয়াছি। সহ্্র বংসর পরে কত বিদেশী ও স্বদেশী রবীন্দর- 
নাথের সাহিত্য অতি অন্গরাগের সহিত আলোচনা করিবে 
কিন্ত আমাদের সৌভাগ্যের কণামাত্রও তাহার! পাইবে না। 
এই কারণেই আমাদের দায়িত্বও প্রবল হওয়া চাই। ভাঃ 
দুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 


-_পারিতে যখন রবীজ্রনাথ বেড়াইতে গিয়াছেন এক ফরাসী 


১৪৮ 


মোটপ্রগাড়ী-চালক রবীন্দ্রনাথকে এক হোটেলে পৌছাইয়! 
দেয়। কবির সৌম্যবৃণ্তি দেখিয়া! তাহার পরিচয় জানিতে সে 
চায়। যখন সে জানিল হিন্দু কবি রবীশ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 
গাড়ীতে চাপিয়াছিলেন সে ভাড়া লইতে অস্বীকার করিল ও 
জানাইল-_রবীন্্রনাখের কাবা সে পড়িয়াছে । জাতি কতখানি 
সত্য হইলে তাহার গাঁড়োয়ানেও বিদেশী মনীষীর লেখ! 
অন্ুরাগের সহিত পড়িতে শেখে । সকলেরই মনে আছে যে 
দিন পারি নগরী জার্মানদের হাতে তুলিয়া! দেওয়া হুয় সে দিন 
পারি রেডিওতে রবীজ্জনাথের “ডাকঘর অভিনয় চলিয়াছিল । 
ফরাসী .জাতির কটি থে এক দিক দিয় অতুলনীয় ইহা 
তাহারই পরিচয়। এতথানি শ্রদ্ধা! ও অন্সন্ধিংসা, বাঙালী ও 
ভারতীয় পাঠকদের কবে হইবে? না হইলে আমাদের 
স্বাধীনতা পুরাপুরি সার্থক হইয়া উঠিবে ন|। রবীন্্রনাথের 
বিরাট সৌন্দর্যবোধ জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিতে পারিলে 
জাতির জীবন সার্ক হইবে । তাহার সাহিত্যে যে প্রাণদ মন্ত্র 
আছে জাতির জীবনীশজ্তি স্ষ,রণে তাহার একান্ত প্রয়োজন । 
সেই মন্ত্র কি জাতিপন প্রাণে আমর সঞ্চারিত করিতে 
পারিয়াছি? 

অনেকে অভিযোগ করেন রবীন্দ্রনাথ ছর্ধবোধ্য । এ অভি- 
যোগ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য | যে বিরাট প্রতিভা ও মনশ্বিত! 
অপুর্ব প্রাণশক্তি লইয়! কবির পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অশাতি 
বর্ধ পর্যস্ত অক্লান্তভাবে বিচিত্র বারায় আপনাকে সার্থক 
করিয়াছে তাহার গভীপ্রতা, তাহার বিস্তার, প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব্ব 
ব্যঞ্তন। আপনা হইতেই ঠাহার সাহিত্যন্ষ্টিকে অসাধারণ 
করিয়। তুলিয়াছে। এ সাহিত্য বুঝিতে, উপভোগ করিতে 
সাধনার আবশ্তক | মিণ্টনের এক সমালোচক বলিয়/ছিলেন 
চীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মিণ্টনের কাব্য-রস আম্বাদন 
করিবার অধিকার পাঞ্িত্যের শেষ পুরক্কার__1856 2007৫ 
9 1086079 80110181510) এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও 
প্রযোজ্য ৷ যাহার! রবীন্্রভক্ত তাহাদিগকে ধথোঁচিত সাধন, 
ও পরিপ্রশ্ন দ্বার! রবীন্্র-সাহিত্যের রস আত্বাদন করিতে 
হইবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার রবীন্্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ 
করিয়া পঠন-পাঠনের বন্দোবস্ত করা । সঙ্গীত বিদ্যালয়েও 
ফরকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করা । রবীন্দ্রনাথ সার] জীবন ধরিয়। যাহ! লিখিয়াছেন সার! 
জীবনের সাধন! দিয়াই তাহা! আমাদের বুঝিতে হইবে । এই 
জনই মিলিততাবে জাতীয় মহাঁকবির স্ষ্টি-প্রতিভার চর্চা ও 
উপভোগের বন্দোবস্ত করিতে হুইবে। 


প্রবাসী 


৫৫ 


কবি ইয়েটস্‌ বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান এক দিন 
কুলী মঞ্জুর চাষী মাঝি সকলেই গাহিবে। আজও সে দ্বিন 
আসে নাই । দেশে কাগজপত্র, সভাসমিতি, রেডিও প্রস্ভৃতি 
প্রচুর থাকিলেও প্রচারের পথ যথেষ্ট উদ্দুক্ত নযন। বাংলার 
কবিওয়ালা, বৈষণব কবি, রামপ্রসাদ প্রভৃতির গান অতি 
সহজেই বাঙালীর নিভৃত গ্রাম্য জীবনে গিয়াও স্থান করিয়া 
লইয়াছিল, কিন্ত আজও অগতের অন্থতম শ্রেষ্ঠ কবি ও 
সঙ্গীতত্রষ্টার সুর জনসাধারণের সম্পর্ভিতে পরিণত হৃইতে 
পারে নাই। ফ্রা্স ও জার্মানীতে মভুরও রবীন্ত্রনীথের অনুদ্দিত 
কবিতার রয় গ্রহণ করে অথচ ঠাহার দেশবাসীর আজও 
সে রসে বঞ্ত। শিক্ষার অভাবই দৈতের হেতু এ কথা 
স্বীকার্য্য ৷ কিন্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করার সঙ্ে সঙ্গেই আমাদের 
কর্তব্য হইবে রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত 
কর1। শান্তিনিকেতন হইতে যে প্রতিষ্ঠানের মাধকৎ লোক- 
শিক্ষার ব্যবস্থা হুইয়াছে সেই লোকশিক্ষা-পরিষৎ যদ্দি 
রবীজ্-সাছিত্যে আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার বন্দোবস্ত 
করেন ও উপাধির পর যাহারা রবীন্্র-সাহিত্যে গবেষণা 
করিতে চান তাহাদের সুযোগ ও সুবিধ। রুরিয়া দেন তাহ! 
হইলে বাঙালী জাতি তাহাদের নিকট ক্কতজ্ঞ খহিবে। এই 
পরিষৎ ছাদের জন্চ রবীন্দ্র-সাহিতোর শ্রেণী বিভাগ করিয়! 
দিবেন ; সঙ্গে সঞ্গে পাঠনের বন্দোবস্তও করিয়া দিবেন । . 

এই ধরণের কাক্ধ হইলে জাতি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবে । 
বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাগিদ আসিবে নানা জাতিকে রবীন্ত- 
নাথের সাহিত্য ও বানী বুঝাইবার | দেশের বাহার] জ্ঞানী 
ও গুনী তাহাদের উপর এই ভার অর্শিবে । অনুবাদ করিয়া, 
বক্তৃতা দিয়া, নুতন আলোচন। পুস্তক লিখিয়!, গান গাছিয়!, 
আলোকচিআাদির সাহায্য লইয়! রবীন্রনাথের বামীকে নান! 
জাতির মনের দ্বারে পৌছাইয়া দিতে হুইবে। 

এই কার্য করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের যথাযোগ্য 
সম্মান দেওয়া হইবে না; জগতের সভ্যতার ভাগারে তাহার 
যে অবদান, জগতের কল্যাণকামনায় তাহার যে সাধন! ও 
বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নে সকল শক্তি নিয়োগ তাহ! নিতান্তই নিরর্থক 
হইবে । শক্তি ও ঘন্বের হানাহাঁনিতে জগৎ আজ ক্লাস্ত। 
“ছিৎসায় উন্মভ পথকে শান্তি দিতে পারে বুদ্ধ রবীন্জনাথ 
গান্ধীজীর মত মহামানবগণ। ইউরোপ শ্রান্ত ক্লান্ত; তাহার 
হিংসা লোভ ও সংশয়ের মধ্যে মানবাত্বা মুর্ছেত হ্ইয়! 
পড়িয়াছে। তাই জগতের নুধীমগ্ুলী তাঁকাইয়।! আছেন 
তারতের দিকে । রবীন্্রনাথ ভারতের সেই বানীমৃণ্তি। 


২৬০০১/০ 





কমনওয়েলথ গ্রান্টস্‌ কমিশন টাঁসম্যানিয়ার আবেদন শুনিতেছেন | : বাম হইতে__উড. রিচার্ডসন, ফিট্জিরা ল্ড, 
কেনেলি, অসবোর্ণ, টাসম্যানিয়ার প্রধান মন্ত্রী কসগোভ, বিন্স্‌, লেখক । 


বিমানে 


ভূ-প্রদক্ষিণ 


শ্ীবিনয়ভূষণ দাসগপ্ত 


অস্ট্রেলিয়া 

১৯৪৭-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল সাড়ে ছ'টায় 
সিভনি বিমানরাটিতে নামিলাম । 

ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দুতাবাঁস হুইতে আমার আগমন- 
সংবাদ জাঁনাইয়! অষ্্রেলিয়াস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে 
একটি তাঁর কর] হুইয়াঁছিল। সেই তারের একটি নকল আমি 
ভ্যানকুবারে পাইয়াছিলাম। তারে লেখা ছিল যে, আমি 
একদিন সিডনিতে বিশ্রাম করিয়। পরদিন ক্যানবের] যাইব । 
ছুতাবাসের কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন যে, এত বড় লন্ব! 
ভ্রমণের পর আমি একদিন বিশ্রাম করিতে চাবি । তারে হাই 
কমিশনারের ঠিকান! দেওয়া ছিল সিডনি । কিন্ত তিনি থাকেন 
ফ্যানবেরায়। মনে সন্দেহ হুইল, ঠিকানায় যখন তুল 
আছে তখন হাই কমিশনার মহাশয় সময়মত তারটি নাও 
পাইতে পারেন । বিমানথাঁটিতে নামিয়। খোঁজ লইয়া! জামিলাম, 
আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত কেহ খাটতে আসে নাই 
অথব]! আমার জন্ত কোন সংবাদও নাই। আমার অন্থরোধে 
খাটির 'কর্মচারিগণ টেলিফোন যোগে তীাাদের নগরস্থিত 
কার্ধ্যালয়ে খবর দিলেন । খবর আসিল সেখানেও আমার 
জন্ত কোন সংবাদ ব| কে।ন ভদ্রলোক উপস্থিত নাই। থাঁটির 
কর্মচারিগণ বলিলেন, “শীপ্রই ক্যানবেরাগামী একটি বিমান 
সিডমি ত্যাগ করিবে । সে বিমানে আঁপনি স্থান পাইতে 
পারেন।” তৎক্ষণাৎ টিকিটপকিনিয়! হাই কমিশনারকে আমার 


জাগমনবার্ড! গ্জানাইয়া তার করিয়া! দিলাম । এই সমস্ত 
ধঙ্দোবন্ত করিয়া মালের খোজ লইতে লাউঞ্জে গেলাম । 
ততক্ষণ মাল শুক্ক বিভাগের হেফাজতে আসিয়াছে । সেখানে 
কয়েকজন সাংবাদিকের পাল্লায় পড়িলাম। অভ্ভাঙ দেশ 
হইতে এখানকার সাংবাদিকগণ অধিকতর উৎসাহী । 
'আমার কিছু বলিবার নাই।”--একথ] বলিলেই অন্ত 
সাংবাদিকগণ চলিয়া গিয়াছেন। করাঠীতে যাইবার পূর্বে 
এক জন সাংবাদিককে আমি কথা দিয়াছিলাম যে, আমি 
অন্ত কোন সাংবাদিককেও কিছু বলিব না। কিন্তু 
এখানে সাংবাদিকগণ আমাকে রীতিমত জেরা করিতে 
সুরু করিলেন এবং আমার ছবি না তুলিয়া ছাঁড়িলেম 
না। পরদিন যথারীতি “সিডনি সান? পত্রিকাঁয় আমার ও 
আমার ছুই জন সহ্যাত্রীর ছবি দেখিলাম । অপর ছই জনের 
মধ্যে এক জনের নাম “টেডপুল” এবং দ্বিতীয়ের নাম “জন 
ক্রেলিন”। টেভপুল মোটর-দৌড়ে খ্যাতিমান । “বন ক্রেলিন' 
চৌদ্ব বংসরের বালক, ইউরোপে পর্বতভ্রমণ কালে নিজের 
জীবন বিপরন করিয়া ডাক্তার আলেকজাগার মিন্কাউদ্কির 
জীবন রক্ষ! করিয়াছিল । 

_ শটায় সিডনি বিমানথাট হইতে বিমান উ়িল। মুষল- 
ধারে ববি পড়িতেছে। মেঘ ও বৃটি তেদ করিয়া বিমান 
পরিষ্কার আকাশে উঠিল। ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
নয়টায় ক্যানবের! বিমানখাটিতে নাধিলাম। নামিবার সময় 
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হুক্সবেরি নদীর পোল- সিডনি 


পাহাড়ে ঘের] বিমানথাটটির দৃষ্ট বেশ ভাল লাগিতেছিল। 
জদূরে মেষপাল শ্বচ্ছন্দে দুরিয়া! বেড়াইতেছিল। বিমানধাটি 
হইতে সিধ] হাই কমিশনারের আপিমে পৌছিলাম। যে 
বাড়ীতে বিমানের নাগরিক কার্যালয় তাহারই দোতলায় 
হাই কমিশনারের আপিস। 

শহরের এই জায়গাঁটির নাম সিভিক সেণ্টার বা নগরকেজ। 
এখানে ছইটি সমান্তরাল বাড়ীর লাইন। প্রত্যেক লাইনে 
সুইটি করিয়া মোট চারিটী বাড়ী। বাড়ীগুলি দোতল]। প্রায় 
সব ঘরেই দোঁকাঁণ। ফোন কোন ঘরে নানা প্রকারের 
আপিস- জায়গাটি ছোট । দোকানগুলিও খুব ছোট ছোট। 
মানুষও কম। ইঞাই ক্যানবের] সহরের কেন্তরস্থল। 

হাই কমিশনারের আপিসে যাইতে তাহার সেক্রেটারী 
খ্রীমুক্ত দামূলের সহিত সাক্ষাৎ হুইল । তিনি মিনিট দশেক 
পূর্বে আমার তার পাইয়া হোটেল ক্যানবেরায় আমার জন 
স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন। দাম্‌লে মহাশয় বলিলেন যে, 
ওয়াশিংটনের তার পাইয়। তিনি আমার জন্ত সিডনিতে এক 
দিনের মত হোটেল ঠিক করিবার জন তাহাদের সিডনিস্থ 
প্রতিনিধি শরযুূত সান্ধ্যালকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বলিতে 
বলিতে টেলিফোন বাজিল। প্রীযুত সান্স্যাল সিডনি হুইতে 
ডাঁকিতেছেন। তিনি সিঙনিতে বিমানের নগরস্থিত কাধ্যালয়ে 
গিয়া আমাকে না পাইয়া! ফিপিয়া আসিয়াছেন। প্রীহৃত 
দ্লামলের নিকট আমার সরাসরি ক্যাবের] আগমনের সংবাদ 
পাইয়৷ ছুঃখ প্রকাশ করিলেন । ই্রযুত দাম্লে ট্যান্সি ডাঁকিয়! 
আমাকে হোটেল ক্যানবেরাঁয় পাঁঠাইয়। দিলেন । 

ক্যানবের নুজ্দর শহর। ইহাকে শহর ন| বলিয়া উদ্ভান 
ধলিলেই ঠিক হয় । এখানে মাজ্র চৌন্ব হাজার লোকের বাস। 
শহুরে মানুষ অপেক্ষা বৃক্ষের সংখ্যা বেশী। বৃক্ষশ্রেদ 
ক্ুসক্জিত। নানা প্রকারের নয়নমনোঁহারী বৃক্ধ। তন্মধ্যে 
“উইপিং উইলেবিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইহার শাখাশ্রেমী হইতে 
কোমল পঞ্রবছল দীর্ঘ প্রশীখাগ্ুলি নীচে লুটাইয়! 


প্রবাসী 
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পড়িয়াছে। শহরেয় উত্তরে “সিভিক সেপ্টার” | দক্ষিণে 
পার্লামেন্ট ভবন ও তংপার্বস্ভী সরকারী আপিসসমূহ। 
সিভিক সেক্টার ও পার্লামেন্ট ভবনের মধ্যে প্রায় দেড় মাইল 
ব্যবধান। একটি জনবিরল সুন্দর রাস্তা সিভিক সেন্টার ও 
পার্লামেন্ট-তবনকে সংযুক্ত করিয়াছে । প্রায় মধ্যপথে ক্ষীণ- 
কায়। মলোংলো নদী। ইহাই সহরের প্রধান অংশ।| ইহার 
আশে পাশে মাঝে মাঝে সাজ্জান বাড়ীঘর। “হোটেল 
ক্যানবের” পার্লামেন্ট ভবনের কাছে । হোটেলে গিয়! নির্দি্ 
ঘরে প্রবেশ করিলাম। একতলা বাড়ী। মধ্যস্থলে বড় 
চতুক্ষোণ প্রাঙ্গগ । হোটেলটি প্রাঙ্ণকে খিরিয়া রহিয়াছে। 
ঘরগুলির সামনে ঘুরাঁনে। প্রশস্ত বারান্দা । বারান্দার উপরে 
টালির ছাত । হোটেলের চারি দিকেও উন্মুক্ত প্রা্ণ। 
তাহাতে নুসক্ষিত তরুশ্রেম। বহুদিন পরে এইবপ একতলা 
বাড়ীতে থাকিলাম। এতদিন দেখিয়াছি পিঁপড়ার সারির 
মত মান্য আর নর্দীর স্রোতের মত মোটরশ্রেমী। বাড়ী 
একটির ঘাড়ে আর একটি; পাক! দিয়! আকাশ ছ্ঁইতে 
উঠিয়াছে। এখানে কোন তাড়াহুড়া নাই। মাহ্ষ, গাড়ী বা 
বাড়ী কেহই ভিড় করিয়া ছুটিতেছে ন!। অনেকক্ষণ পথ 
চলিলে একটি মানুষ বা একটি গাড়ী অথবা একটি বাড়ী দেখ! 
যায়। বাড়ী মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিতে চার না। মাটির 
কোলেই শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছে । ক্কশা মলোংলে! নদীর 
গতিতে কোন তাড়াহুড়া নাই। নির্ঘল আকাশের নীচে 
এ যেন প্রস্কতির মায়াপুরী। প্রক্কতির কোলে বসিম্াও 
তাহার অপ্রমেয় রছুন্ডের কৃলকিনারা না পাইয়া উইপিং 
উইলো৷ আলুলায়িতকুস্তল। বিরহ্িনীর মত কাদিতেছে। 

ফোটেলে আসিয়া স্ানাদি সারিয়া পুনরায় হাই কমিশনার 
জআপিসে জাসিলাম ৷ বাংলার ভূতপূর্ব লাট শ্রীমূত কেসি 
সাছেবের চিঠি আমার জন্ত এখানে অপেক্ষ] করিতেছিল। 
তিনি আমাকে তাহার মেলবোর্ণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন 
এবং এখানকার ট্রেজ্জারী ডিপার্টমেন্টের সেক্কেটারী শরীয়ত 
ম্যাক্ফার্পেন মহাশয়ের নিকট আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য 
করিবার অন্ত অন্থরোধ করিয়া যে চিঠি দিয়াছেন তাহার একটি 
নকল পাঠাইয়াছেন। প্রায় পনর বংসর পুর্বে যখন কন- 
জার্ভেটত পার্টির হাতে এ দেশের মন্ত্রিত্ব ছিল তখন কেসি 
মহাশয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। দামূলে মহাশয় টেলিফোনে 
আমার আগমন-বার্তা প্রয়োজনীয় আপিসগুলিতে জানাইয়া 
দিলেন। স্থির হুইল ট্যাক্স বিভাগের পি. এস. ম্যাক্গভর্ণের 
সঙ্গে এ দিনই দেখা হইবে এবং পরদিন মারেরিভার 
কমিশনের পি. জে. টেটাজ এবং ট্রেজারী সেক্রেটারী ্া্ি 
ফার্পেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইবে। 

পার্লামেন্ট ভবনের ছুইটি হাঁতায় ছুইটি বাড়ীর মধ্যে 
সরকারী খাস দণ্তরপ্তুলি অবহ্থিত। বাড়ী ছুইট উত্তর মক ও 





ভগ্রহায়ণ 


জক্ষিণ ব্লক নামে পরিচিত । পার্লামেন্ট ভবন একতল| | কিন্ত 
দপ্তর ছুইটি দোতল|। পার্লামেন্ট ভবনের পিছনে একটি 
টিল।। এই টিলার উপর ভবিষ্তে বড় করিয়। নৃতন 
পার্লামেন্ট ভবন নির্দমিত হুইবে। পি, এস. মাঁকগভর্ণ 
ও এল, টম্সন মহাশয়ন্বয়ের সহিত নানাবিধ আলাপ 
আলোচন। করিয়া এবং পড়িবার জস্গ কয়েকখানি পুশুক সংগএহ 
করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। হি 

এখানে ৬ট। হইতে ৭টা পর্ধ্যস্ব নৈশ ভোজনের সময়। 
৭টার পর কর্মচারিগণের ছুটি। খাণ্তের ও পরিধেশনের 
ব্যবস্থা ভালই । অভাবের কোন চিহ্ন নাই । একই টেবিলে 
পরম্পর অপরিচিত লোকের! খাইতেছে। 

এখানে দেখিতেছি সকলেই বেশ আলাপী। খাবার 
টেবিলে বা খাবার পর লাউঞ্জে অনেকেই আলাপ করিতে 
আসেন । হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। ঠাহার! 
প্রায়ই নান। বিষয়ে আলাপ করেন। অনেকেই “শ্বেত 
অগ্্রেলিয়।” নীতি সন্বদ্ধে আমার মতামত জানিতে চাঁছেন। 

অষ্ট্রেলিয়া বিরাট দেশ। ইহার আয়তন ২৯, ৭৪) ৫১৪ 
বর্গ মাইল অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ । ইহার জনসংখ্যা 
মাত্র ৭৫ লক্ষ অর্থাং বত্মীনে কলিকাতা ও পার্বর্তা 
শিল্পাঞলের জনসংখ্যা অপেক্ষ! কিছু বেশী। জনবসতি 
সমুদোপকৃলে সীমাবদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরে জনবসতি নাই 
বজিলেই হুয়। মাত্র চার-পাচটি শহরে দেশের প্রায় অর্ধেক 
লোকের বাঁস। সিডনিতে ১১ লক্ষ, মেলবোর্ণে ১০ লক্ষ, 
ব্রিবেনে ৫ লক্ষ, এডিলেডে ৩ লক্ষ, এবং পার্থে ২ লক্ষ 
লোকের বাস। বাংলাদেশে চাষাপ্রতি ৩৪ একর জমি, 
আমেরিকায় চাষাপ্রতি ৩৪ শত একর জমি ; আর এখানে 
চাষাপ্রতি ৩।৪ হাক্কার একর জমি । অগ্রেলিয়ায় জলের বড় 
অভাব। জলাভাবে দেশের অভ্যন্তরে চাষের প্রসার সম্ভব 
হয় নাই। কোথাও জল এত অন্সযে পঙ্ডপালনও সম্ভব 
নয়। “মেরিনো” জাতীয় মেষ আবিষ্কারের ফলে এদেশের 
বছ সবক্পজল স্থানে মেষপালন সম্ভব হ্ইয়াছে। এই জাতীয় 
মেষগুলি খায় কম; দেখিতে কৃশ। কিন্তু ইহাদের লোম 
ঘন ও লম্বা! । গম, ফল এবং পশম অগ্ররেলিয়ার প্রধান পণ্য | 

১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহুম্পতিবার ৯টায় মারে-রিভার কমিশনের 
আপিসে গেলাম । টেটাঁজ মহাশয় জামাকে সাদরে স্ব'গত করি- 
লেন। তাহার নিকট “মারে? নবীর বিশ বিবরণ শুনিলাম। 
মারে এ দেশের বৃহভম নদী । ১৬০০ মাইল লম্বা । ভািং 
মরুমবিজ ও গুলবার্ণ ইহার প্রধান উপনদী। ইহাদের দৈর্ধ্য 
যথাক্রমে ১৭৬০ মাইল, ১০৫০ মাইল এবং ২৮০ মাইল। 
ভিক্টোরিয়া! রাজ্যের অন্তর্গত “গ্রেট ডিভাইড” পর্বতমাল! হইতৈ 
এই নদীগুলি উদ্ভূত । উৎপত্ধিস্থল হুইতে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার 
সীমানা পধ্যত্ত মারে নদী নিউ সাউথ ওয়েলসের সীমানা 





পি 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


১৫১ 





বাটলার্স গর্জের নিকট নিউক্লার্ক বাধ গাথ। হইতেছে 


নির্দেশ করিতেছে । তারপর সাউথ অষ্্রেলিয়ার ভিতর দিয়া 
সমৃত্রে মিশিয়াছে | এই স্বক্পজল দেশে নদীর জল লইয়া 
রাষ্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম হইতেই বিবাদ আরম্ত হুইয়াছিল'। 
১৯০১ গ্রীগাব্ধের পুর্বে রাগ্রগুলি স্বাধীন থাকায় বিবাদের 
মীমাংস| ছরহু ছিল। ১৯০১ সালে ফেডারেশন প্রতিঠিত 
হওয়ায় বিবাদ-মীমাংসার পথ ম্ুগম হুইল। তিনটি রাষ্ট্রের 
মধ্যে জলের যথাযথ বণ্টন করিবার জন্ভই রিভার মারে 
কমিশনের স্ঙ্টি। জলের প্রধান ব্যবহার সেচের জন্ত। 
নদীটিকে মোহান! হইতে এচুকা' পর্য্যন্ত নাব্য রাখাও কমিশনের 
কর্তব্য। যাহাতে নুুনতম জলের দ্বারা এই নাব্যতা 
সম্পাদনের কার্য নির্ববাহ্‌ হয় তন্দ্ত বাধ ও দরজ। প্রভৃতি নির্মাণ 
কর। হইয়াছে । নদী যেখানে দক্ষিণ অগ্রেলিয়ায় প্রবেশ করি- 
য়াছে সেখানে ভিক্টোরিয়া হুদ অবস্থিত। দক্ষিণ অ্রেলিয়ার 
ব্যবহারের জন্ত বৎসরে অন্ততঃ একবার এই হ্ুদটিকে জলে ভর্তি 
করিয়। দেওয়া কমিশনের কর্তব্য। ভিক্টোরিয়া রা্রে অবস্থিত 
“হিউম্, বাঁধ মারে নদীর সর্বাপেক্ষা বড় বাধ। সেখানে 
সন্প্রতি জলশক্িদ্বার৷ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথ! চলিতেছে। 
কমিশন নিজে কোন নির্যাণ-কা্ধ্যাদি করেন না । কমিশনের 
অনুমোদন লইয়! রা্রগুলি শ্ব্ঘ এলাকায় নির্মাণ-কা্ধ্য 
করিয়া] থাকেন । 

টেটাজ মহাশয়ের সঙ্ষে আলাপ শেষ করিয়া! ১১টায় সেক্রে- 
টারিয়েটে আসিয়! ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাকফার্পেনের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলাম । ম্যাকফার্পেন আমাকে সাদরে অভ্যর্থন] 
করিলেন। এদিন সমুদয় রাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্কেটারীগণ ক্যান- 
বেরায় উপস্থিত ছিলেন । সাড়ে এগারটায় তাহাদের সম্মেলন 
ফ্ইবার কথ|। ম্যাকফার্পেন আমাকে এ সন্মেলনে লইয়! 
গিয়া! সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন । কুইনৃস্ল্যাণ 
নিউ সাউথ ওয়েলদ্‌, তিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম 
অষ্ট্রেলিয়৷ ও টাস্মানিয়ার ট্রেন্ারী সেক্রেটারীগণ প্রত্যেকেই 
আমার অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষতঃ জামেরিকার কথ শুনিবার 


১৫২ 
জন ওৎনুক্য প্রফাশ করিলেন এবং প্রত্যেকেই আমাকে 
স্বস্বরাণ্রে নিমন্ত্রর করিলেন । অতি সংক্ষেপে আমার মার্কিন 
মুলুকের অভিজ্ঞতার কথা! হঁহাদের' নিকট বিব্বত করিলাম। 
আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন এদেশে আপিয়াছি 
“কমন্ওয়েলথ গ্রান্টস্‌ কমিশন” তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। 
শুনিলাম “কমন্ওয়েলথ গ্রাণ্টস্‌ কমিশন” আগামী সপ্তা্ছে 
টাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবা্টে টীসম্যানিয়া সরকারের 
দরখাস্ত শুনিবেন। টাসম্যানিয়া সরকারের তিন জন 
প্রতিনিধি ফ্যানবেরার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 
ট্রেঞ্জারী সেক্রেটারী এইচ. ডি. রবিন্সন, ইকনমিই্ কে, জে. 
বিন্স্‌ এবং বাবহারজ আর, জি, অস্বোর্ণ। কমন্ওয়েলথ 
গ্রান্টস্‌ কমিশনের কার্য দেখিবার আকর্ষণে হঁছাদের নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলাম । 

এঁ দিন সন্ধ্যায় ডাম্লেদের গৃ্ধে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ হোটেল 
হইতে বাছ্ির হইলাম। এখানে রাণ্তায় বাছির হইলেই 
ট্যাক্সি মিলে না। এক জন ট্যাক্সিব্যবসায়ী আছে। তাহার 
দোকানে পূর্ব হইতে সংবাদ দিয় রাখিলে সময়মত যথাস্থানে 
ট্যাক্সি পাওয়া যাইতে পারে। বাসের জন অপেক্ষা! 
করিতেছি । রাস্ত। জনশুন্ত । বাস আসিতে দেরী হইতেছে। 
জনৈক তগ্রলোক নিজের যোটরে ঘাইতেছিলেন | আমার 
পাশ দিয়া যাইবার সময় সহুস! গাড়ী থামাইয়া আমাকে প্রশ্ন 
করিলেন, “আপনাকে কোথাও পৌছাইয়া দিতে পারি কি?” 
আমি গ্তব্যস্থবানের ঠিকানা! বলিলাম। তিনি জামাঁকে 
গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, “আমি 
আপনাকে দেখিয়াই বুঝিলাম যে, আপনি বাসের জন অপেক্ষা 
ফরিতেছেন। সহর হুইতে দশ মাইল ছুরে আমার বাড়ী। 
সেখানে আমার চাষ-বাঁসের ব্যবস্থা আছে। আমি অনেক 
শুকর পুধি। একবার এক জন ভদ্রলোকের নিকট অনেক শুকরের 
মাংস বেচিয়াছিলাম ৷ সে কারবারে আমার বেশ লাত হুইয়া- 
ছিল।” আমি ভাঁবিতেছিলাম ভদ্রলোকের ভত্রতার কথ|। 
ভদ্রলোক আমাদিগকে ডাম্লেদের গৃহের অদূরে নামাইয়| দিয়া 
শুভেচ্ছা! জাপন করিয়! চলিয়া গেলেন । জনশুন্ প্লাস্তায় বাড়ীর 
মন্বর দেখিতে দেখিতে গৃছুটি খুক্ষিয়া বাহির করিলাম । বহুদিন 
পর লুচি-তরকারী ও ভাত খাইলাম। ভাম্লে-গৃহি্ী এদেশে 
গৃহস্থালীর সুবিধা. অন্গুবিধ! সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিলেন। 
এখানে বি-চাকর পাওয়া যায় না। তিনি ভারতবর্ষ হইতে 
একটি লোক সঙ্গে আনিয়াছেন। সে-ই রান্না করিয়াছে। 
খান্ছত্রব্য সব সামনে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । নিজেরাই 
বাটয়া খাইলাম । রেডিওতে দিল্লী কেশ্রের হিন্দী গান 
শুনিলাম। ডাম্‌লে গৃ্িখীর আতিখেরতায় আপ্যায়িত হ্ইয়া 
হোটেলে ফিরিলাম। 

১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আপিসে বসিয়া! ডাম্লের 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 
সাহায্যে জমার অগ্েলিয়ার প্রোগ্রাম স্থির করিলাম । এখানে 
দেখিতেছি হোঁটেলে স্থান পাঁওয়] কঠিন ব্যাপার । সোমবার 
ছোবার্টে যাইতে হইবে । সেখানকার হোম-সেক্ষেটারী আমার 
জন হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়। ছঃখ করিয়া 
তার করিয়াছেন। শেষে কি হোটেলের অতাবে আমার 
প্রোগ্রাম ব্যাহত হইবে? পরাগ্জপে মহাশয়ের মান্রাজী 
সেক্রেটারী আয়েঙ্গারের এক বন্ধুর বাঁড়ী হোবার্টে। তাহার 
পরিবার ছোবার্টে থাকে । সেই ভদ্রলোক তাহার বাড়ীতে 
তার করিয়া আমার জঙ হোটেল খু'জিতে অনুরোধ জানাই- 
লেন। স্থির হইল আমি হোবার্টে স্থান না পাইলে এডিলেড 
যাইব। এডিলেডে স্থানপ্রাপ্তির আশ] পাওয়া! গেল। সেখান 
হইতে মেলবোর্ণ হইয়] পুনগ্নায় ক্যানবেরায় আসিব । তারপর 
সিডনি হুইয়া কলিকাত৷ ফিরিব। ডাম্‌্লে মহাশয় সাত 
দিনের ছুটি লইয়। সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে যাইতেছেন। 
সিডনির হোটেলে এ দিনই সিট ঠিক করিয়! রাখ! হইল। 
মেলবোর্পে হোটেল মিলিল না । সেখানে হোটেলের জত 
ক্যানবেরা ট্রেজারী সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতে হুইল। 
তাহাকে বুঝাইয়| বলিলাম যে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা! 
করিতে গিয়া টাক। ব! অনুবিধার কথা তিনি যেন না! ভাবেন। 

আমাকে কাঁজ করিতেই হইবে । দামী ছোটেলে কিংবা! 
অনুবিধাজনক হোটেলে আমার আপত্তি নাই। যাহা পান 
তাহাই যেন বিন] দ্বিধায় তিনি আমার জন্ত স্থির করেন। 

১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার মদের দোকান বন্ধেপ্ন সময় 
সম্বন্ধে সিডনিতে গণভোট গৃহীত হুইবে। বর্তমানে সন্ধা 
ছ টায় দোকান বন্ধ হয়। এক দল রাতি পর্যন্ত দোকান 
খোল! রাখিতে চান। কাগজে ইহা লইয়। খুব বাদবিতণা ও 
প্রচার চলিতেছে । ধাহারা রাত্রি পর্য্স্ত দোকান খোলা! 
রাখিতে চাঁন তাহার! বলিতেছেন যে এখন ছটায় দোকানে 
অসম্ভব ভিড় হয়। পরে আর মদ পাঁওয়! যাইবে না বলিয়া 
এঁ সময় লোকে মাত্রাতিরিক্ত রূপে মদ পান করে। কাগজ 
পড়িয়া নে হইতেছিল যেন প্রায় সকলের মতেই রানি পর্য্যস্ত 
দোকাঁন খোল! রাখা! উচিত। কিন্ত গণতোটের ফল যখন 
প্রকাশিত হইল তখন দেখ! গেল ছটীগ্ন দোকান বদ্ধ করার 
ঘ্বল বছ ভোটে ক্বিতিয়াছে । এদেশে মগ্তপানের বহর যেন 
একটু বেশী দেখিতেছি। 

শনিবার হোটেলের লাউপ্জে বলিয়া পশ্চিম অগ্রেলিয়ার 
ট্রেন্জারী সেক্কেটারীর স্বিত নানা বিষয়ে আলাপ হইল। 
পার্খে যাইবার জন্ত ইনি বার বার আমাকে অনুরোধ করিলেন। 
ছুঃখের সহিত আমাকে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে হুটূল। 
পশ্চিম অগ্রেলিয়ার বহু বিষয়ে হার সহিত আলোচনা 
হইল। ইনি বলিলেন, “সিডনির চেয়ে ভারতবর্ষ আমাদের 
বেশী কাছে। যুদ্ধের সময় পা হইতে কলছে। পর্ধ্যস্ত একটি 





ভগ্রহায়ণ 

বিমান চলিত। সিডনি পৌঁছিতে যত সময় লাগে তার চেয়ে 
কম সময়ে তখন কলম্বে। যাওয়া যাইত ।” তত্রলোক আরও 
বলিলেন, “এদেশে জজ্জ লোকের বাস। বহুদূরে দুরে ছড়ান। 
সিডনি বা মেলবোর্পের স্বার্থ পার্থের স্বার্থ হইতে ভিন্ন । সেই 
জন হুঁহাদের দৃঠ্টিভঙ্গীও বিভিন্ন। ফেডারেশন হইতে 
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াকে পৃথক করিয়। দিবার জন্ত সেখানকার 
বছ লোক যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের হাউস অব লর্ডসের নিকট 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন। হাউস অব লর্ডস্‌ এবিষয়ে কিছু 
করিতে পারেন কিন! তাহা অবস্ত তাহার! ভাবিয়া দেখেন 
নাই।” কেসি সাহেবের কথ! উঠিল। এক জন অগ্ররেলিয়ান 
ভারতবর্ষে কিরূপ লাটগিরি করিয়াছেন সেকথা এদেশে 
আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাস! করিয়াছেন। তাঁহার শাঁসনকালে 
বঙ্গদেশে হৃত্িক্ষের কিরূপ তীব্রতা, ছিল এবং সে তিনি 
কতদূর দায়ী, অনেকেই আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছেন, হঁহাদের 
মধ্যে “কেসি” মহাশয়ের বিরোধী দলের লোকের সংখ্যাও 
কম নয়। 

শনিবার আয়েঙ্গারের বন্ধুর বাড়ী হইতে তার আসিল যে, 
হোবাঠে কোন হোটেলেই স্থান নাই। তবে আমার আপতি 
না থাকিলে “ছুলিডিন' নামক 'গে&-হাউসে' তিনি আমার জন্ত 
স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন । আমার অস্ত আপত্তির কারণ 
ছিল ন|। গেষ্ট-হাউস শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, 
কাহারও বাড়ীতে গে& হিসাবে থাকিতে হুইবে | পরে দেখিয়া- 
ছিলাম “হুলিডিন” হোটেলই । তবে এখানে মদ পরিবেশন কর! 
হয় না। মদ বিক্রয়ের লাইসেব্স বিহীন হোটেল এখানে 
'গে্&-হাউসরূপে পরিচিত। 

১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে ট্রেঞ্জারীতে ম্যাকফার্ণন 
ও তর্দীয় ডেপুটি “ওয়াচের” সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা 
করিলাম । বেল! টা ১৫ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিলাম । 
আমার. বড় থলিটি হোটেলের দারোয়ানের হেফাজতে 
রাখিয়া! গেলাম । ওভার-কোটটিও রাখিয়! যাইব স্থির করিয়া" 
ছিলাম। দারোয়ান বলিল, “টাসম্যানিয়া পাহাড়ে দেশ। 
সেখানে এ সময়েও বেশ ঠাণ্ডা! পড়িতে পারে । ওভার-কোটটি 
সঙ্গে রাখাই ভাল।” তাহার উপদেশমত ওভার-কোটটি সঙ্গে 
লইয়া যে ভালই করিয়াছিলাম তাহা! পরে বুঝিয়াছিলা়। 

বেলা ৩টা ১০ মিনিটে বিমান উড়িল। বনান্বত পর্যত- 
প্রেনীর উপর দিয়! উড়িতেছি | বদ্ুরগা্ ভূমির রূপ কমনীয়, 
যেন স্থকোমল ভেলভেটে মোড়া । ৫টা৷ ২০ মিনিটে মেলবোর্ণ 
বিমানখাটিতে বিষান নামিল । এখান হইতে দ্বিতীয় বিমানে 
হোবার্টে যাইতে হুইবে। টাসম্যানিয়া অগ্রেলিয়ার দক্ষিণে 
অবস্থিত একটি স্্বীপ। স্বীপের অত্যত্তরভাগ পর্বতস্ছুল। 
সেখানে জন-বসতি নাই বলিলেই হুয়। উভ্ভর ও দক্ষিণ উপকূলে 
কিছু জন-বসতি আছে । হোবার্ট শহর দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে । 








 বিমানে-ভু-প্রদক্ষিণ 








খাড়া 
পাহাড়ের উপর দিয়! বড় বড় জলের নল নামিয়া আসিয়াছে 


চু ওয়াডামান! বৈছ্যতিক শঙ্জিগৃছের একটি দ্স্। 


মেলবোর্ণের বিমানর্থাটিটি বেশ বড়। প্রায়ই বিমান 
নামিতেছে ও উড়িতেছে । হোঁবার্ট-গামী বিমানে ৭টায় বিমান- 
খাটি ত্যাগ করিলাম। নুসজ্ছিত শহরের উপর দিয়া উড়িয়! 
৭টা ২৫ মিনিটে অস্তরীপ ছাড়িয়া সমুত্রে পড়িলাম। প্রথমে 
হ-একট! ছোট ছোট বালির চর। তারপর দিগন্ভব্যাপী নীল 
জল। সন্ধ্যার পুর্বে দেখ! গেল আকাঁশে অপরূপ মেঘের সঙ্জ]। 
আকাশের রূপ কোথাও মেদিনীপুরের পাহাঁড়-প্রত্তরসস্থৃল 
প্রীস্তরের মত, কোথাও যেন অযুত হুত্ভীর শোভাযাত্রা! । দুরে 
ভারত মহাসাঁগরে সুর্ধ্যদেব অস্তগমন করিতেছেন । ভারত- 
মাতা তখনও জ্যোতিত্মতী। তাহার শিরোভ্ষণের জ্যোতি 
যেন তখনও পশ্চিম-দিগন্ত ভেদ করিয়া ঈষৎ দেখা যাইতেছে। 
ভাবিতেছি কলিকাতায় এখন বেল! প্রায় ৩টা। গৃহ্নীগণ 
নিজ নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন । পুরুষেরা কর্ণস্থলে । 
এখানে কিন্ত ক্রমশঃ “অন্ধকার নেমে আসে চোখে, চোখের 
পাতার মত।” অন্ধকারে সব একাকার হুইয়] গিয়াছে । দৃষ্টি 
অন্তমুধী হইয়া পড়িয়াছে। চারদিক নিস্তব্ধ । কেবল বিমানের 
একটান] গর্জন শুন! যাইতেছে । সহস| অনস্ভ-অন্ধকার মছা- 
সাগরে জ্যোতিফ সমবায়ের মত হ্োোবার্টের আলোকমাল! 
নয়নপথে পতিত হইল । রাজি ৯টা ২৫ মিনিটে এরোডোমে 
নামিয়! ১০টায় হোটেলে পৌছিলাম। ভারওয়েন্ট নর্দীর সেতুর 
উপর দিয়া! নগরে প্রবেশকালে পর্বত-বদ্ধুর শহরের আলোক- 
সজ্জা পরম রমশীয় দেখাইতেছিল । 

১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রবিন্সন, অসবোর্ণ ও 
বিন্সের সহিত ট্রে্জারীতে মিলিত হইলাম । তাহার! ভাবিয়া- 
ছিলেন যে “হোটেলে জায়গা পাওয়া যাইবে না” ৰ্বলিয়া! যে 
তার গিয়াছে তাহা! পাইয়া! আমি আর আসিব না । আমার 
জন হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে ন! পারায় তাহারা লঙ্গিত 
ছিলেন। আমি আসিব না ভাবিয়া হঃখিতও হ্ইয়াছিলেন। 


১৫৪ 





সহসা আমাকে দেখিয়া বিশ্মিত ও আনন্দিত হইলেন। 
আমি “হলিডিনে' আছি শুনিয়! বিন্স বলিলেন, “হলিভিন 
মন্দ জায়গা নয়। তবে আমাদের আপিস হইতে আপনার 
জন্ভ সর্বোংক্ হোঁটেলেই স্থান খোজা হইয়াছিল, এখন 
এখানে ভ্রমণকারীদের বড় ভিড় । সে হোটেলে স্থান পাওয়া 
অসম্ভব” এ দিনই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্‌ কমিশনের শুনানী 
আরম্ত হইবে। প্রধান মন্ত্রী কমিশনের সভ্যগণকে মধ্যাহ্ 
ভোক্ষে আপ্যায়িত করিবেন । সেই ভোজে জামারও নিমন্ত্রণ 
হইল । পার্লামেন্ট ভবনের হুল ঘরে এই ভোজের ব্যবস্থা । 
সেখানে প্রধান মন্ত্রী রবার্ট কদ্‌গ্রোভের স্থিত আমার আলাপ 
হইল। তিনি যথারীতি কমিশনের সভ্যবৃন্দ ও উপস্থিত মন্ত্রী 


ও সরকারী কর্খ্চারিগণের স্থিত আমার পরিচয় করাইয়া 


দিলেন। ভোজসভাঁয় জন পনর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। 
প্রধান মন্ত্রী আমাকে বলিলেন, “শুনানী শেষ করিয়া! কমিশন 
আমাদের হাঁইডরে(-ইলেকটি,ক সংক্রান্ত কাজগুলি দেখিবার 
জন্ত টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তরে সফর করিবেন । আমরা তাহাদের 
সফরের সমন্ত ব্যবস্থ। করিয়াছি। আপনি যদি তাহাদের 
সঞ্চিত যোগ দেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব।” কমিশনের 
সহিত ভ্রমণের প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মত হইলাম । ভোক্- 
সভায় শিক্ষামন্ত্রী আমার পাশে বসিয়াছিলেন। তাহার 
সহিত নান! বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, 
“অগ্রেলিয়ার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে টাস্ম্যানিয়! সর্বাপেক্ষা 
অগ্রমী। “এরিয়া স্কুলগুলি আমাদের বিশেষত্বপূর্ণ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলগুলির শিক্ষাপন্ধতির বিশিষ্টত1 সুধীগণের 
প্রশংসা! পাইয়াছে। আপনার একটি এরিয়। স্কুল দেখিবার 
সময় হইবে কি?” 

আমি বলিলাম, আগামী কাল ও পরম্ড (বুধ ও 
বৃহ্পতিবার ) কমিশনের শুনানী চলিবে | শনিবার কমিশনের 
সহিত সফরে বাহির হইতে হৃইবে। শুক্রবারে আমি মুক্ত । 
যদি এ দিনে দেখ! সন্তব হয় তবে অবশ্তই আমি সাগরে 
আপনাদের এরিয়] ফল দেখিতে যাইব । 

ভোজনাস্তে কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম 
প্রধান মন্ত্রী কমিশনের নিকট তাহার বক্তব্য নিরেদন করি 
লেম। তার পর বিভাগীয় অবিকর্তাগণ শ্বস্ব বিভাগ সম্বন্ধে 
বলিলেন । কমিশ্নারগণ তাহাদিগকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। 
১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার স্থানীয় সংবাদপত্র “মারকারী'তে 
এই শুনানীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত. হইল । খুব বড় 
অক্ষরে এই বিবরণীর এইরূপ শিখোনানা ছাপ। হইয়াছিল £ 
“অস্্েলিয়ান অর্থ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাস্ব ফ্রারতবর্ধের ওনুক্”। 
বিবরদীর প্রথমেই বড় হরফে এই শুনানীতে বর্তমান লেখকের 
উপস্থিতির কথ! বলা হৃইয়াছিল। শুনানীর শেষ দিনে 
কস্গ্রোভ মহাশয় টাসম্যানিয়ার একখানি ভূচিআবলী কদি- 


প্রবাসী 
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শনের সমক্ষে উত্বাপিত করিলেন। এক একটি যানচিহে 
দেশের এক একটি সম্পদ বা বৈশিষ্টা প্রদশিত হুইয়াছে। 
এই মানচিঅসমৃহ রাধ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ 
সহায়ক । কমিশন এগুলির খুব তারিফ করিলেন, বলি- 
লেন, “অষ্রেলিয়ার কোন পাঞ্রে তাহারা! এইরূপ মানচিজ্ঞ 
দেখেন নাই ।” কসূথৌভ মহাশয় আমাকে কয়েকখানি 
মানচিত্র উপহার দিলেন । আমি একখানি গ্রহণ করিয়! 
বলিলাম, “বেনী দিতে হইলে কলিকাতা পাঠাইবার ভার 
আপনাকেই লইতে হইবে ।” 

অগ্রেলিয়ায় ছয়টি রা্ী। তন্মধ্যে কুইনস্ল্যাণ্ড নিউ সাউথ 
ওয়েলস্‌ এবং ভিক্টোরিয়া সম্বদ্ধিশালী | টাসম্যানিয়া, দক্ষিণ 
অগ্ত্রেলিয়া ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া জনবিরল এবং শিল্পসম্পদে 
পশ্চাৎপদ | শেষোক্ত রাষ্রত্রয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহাষ্য 
ব্যতীত অচল । কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-বিতরণ ব্যবস্থা 
স্ায়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্তই কমনওয়েলথ এ্রান্টস্‌ কমিশনের 
সৃষ্টি । - 

কোন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহাব্যপ্রীর্থা হইলে 
কেন্দ্রীয় সরকার দরখান্তটি কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। 
কমিশন যথোচিত অহ্ুসন্ধান করিয়া তাহাদের সুপারিশ 
কেন্্রীয় সরকারকে জানাইয়া দেন । কে্জীয় সরকার কমি- 
শনের সুপারিশ অগ্গসারে প্রার্থী রাষ্রকে সাহায্য প্রদান 
করেন।- এ বিষয়ে কমিশন কতিপয় নুনির্ঘি& নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন । কমিশনের মতে যদি কোন বাঁ অন্তান্ত রাষ্থরের 
তুল্য করতার বহুন করিবার দায়িত্ব লয় তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যেও অন্তান্ত রাষ্ট্রের ভায়ই তাহার 
সমানাধিকার | রা কিরূপ করভার বহুন করিবে বা কিরূপ 
জনছিতকর কার্ধ্য করিবে সে বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। 
সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণেই শুধু কমিশনের স্থন্ প্রয়োগ 
করা হুয়। . প্রার্থী রাষ্ট্রের করভার কম থাকিলে সাহায্য কম 





. হুয় এবং করভার বেশী থাকিলে সাহায্য বেশী হুয়। সেইরপ 


জনছিতকর কার্ধের ব্যয় অন্তা্ত রা& অপেক্ষা বেশী 
থাকিলে সাহাধা তদছুপাঁতে কমহয় এবং কম থাঁকিলে 
সাধ্য তদ্ছ্ুপাতে বেশী হয়। রাষ্ট্রের কর্মকুশলত। 
অনুসারেও সাহায্য কম-বেশী করা হয়। ১৯৩৩ প্রীষ্টাক হইতে 
এই কমিশন এদেশে কান করিতেছেন । এ পর্যন্ত হঁছাদের 
স্থপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্থী রা& নিধিবাদে গ্রহণ 
করিয়াছে। 

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কমিশনের শুনানী চলিল। 
সুই বেল! শুনানীতে উপস্থিত রহ্িতেছি আর বৈকালে 
শহরে বেড়াইতেছি। 

হোবার্ট শহর ডারওয়ে্ট নদীর তীরে ; সমুদ্র হইতে ১৪ 
মাইল দুরে । অদূরে ৪১৬৬ কুট উচ্চ ওয়েলিংটন পর্বত । 
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পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকার সমভূমিতে সহরটি অবস্থিত। 
মীর উতয় পার্থ এবং সমতৃমিটুকুর তিন দিকেই পাহাঁড়। 
শহ্রটি নদীর পশ্চিম পারে। নর্দী বাকিয়া. মাঝে মাঝে 
শহরের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে__স্থলভাঁগ যেন ছ্ই বাহ 
বাড়াইয়। নদীর যধ্যে চলিয়া গিয়াছে । উপকূলভাগ কয়েক 
স্থলেই এইকপ শুক্লা! ধ্রিতীয়ার চাদের মত বক্র। হোবার্ট 
বন্দর একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। পৃথিবীর বৃহ্তম জাহাজ 
অনায়াসে এখানে আসিতে পারে । প্রক্কতির রমণীয় নিকে তনে 
এই শহরটি অবস্থিত । গাছপাল। ঘনসবুক্ধ । রকমারি 
ফুল। গ্লীডিয়োলা ফুল বড় নুন্দর। পাইন জাতীয় ছোট 
ছোট গাছ নান! রূপে ছ'টিয়া কেহ বাড়ীর প্রাচীর তৈরি 
করিয়াছেন। কেহ নানারূপ তোরণ নিশ্দাণ করিয়াছেন। 
আকাশ পরিষ্কার, বাতাস বিশুদ্ধ । আবহাওয়া সুখকর | পর্ববত- 
ক্রোড়ে প্রশত্ভ নর্দীতীরে প্রকৃতির লীলা-কুপ্ধে ছবির মত নুন্দর 
শহর হোবার্ট, শহরের জনসংখ্য। ৭২০০০ । বিকালে বেড়াইতে 
বেড়াইতে নদীর উপরকার পুলে যাইতাম। ইহা! একটি 
পন্টন' সেতু । সেতুটি বেশ নুন্বর। ইহার উপর হুইতে 
শহরের দৃষ্ঠ পরম রমনীয়। শহরের অনেকে আমাকে বলিত, 
“এত বড় প্ট,ন” সেতু পৃথিবীতে আর নাই। আমি কলি- 
কাতার পুরাতন হাওড়ার পুলের কথা৷ বলিয়া সবিনয়ে প্রতি- 
বাদ জানাইয়াছি। 

এখানে বড় রাস্ভার উপর সরকারের টুরি& ডিপার্টমেন্টের 
আপিস | ভ্রমণকারীদের সর্বপ্রকার সংবাদ সরবরাহ কর এবং 
তাহাদের জন নানা দিকে যাতায়াতের বন্দোবস্ত কর! এই 
আপিসের কার্য । গ্রীষ্মকালে মনোরম টাসম্যানিয়ায় 
জ্রমণকারীদের বড় ভিড়। - 

বুধবার শিক্ষ/ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হুইতে চিঠি 
পাইয়। তাঁহার আপিসে গেলাম | তাহার সহকারী হিউসের 
সঙ্ষে আলাপ হইল। ঠিক হুইল ছিউস শুক্রবার সফালে 
আমাকে একটি এরিয়া! স্কুলে লইয়া যাইবেন। সকাল ৮টায় 
রওন| হুইয়া সন্ধ্যায় ফিরিব। পরদিন গ্রাপ্টস্‌ কমিশনের 
সহকারী সেক্রেটারী ফরেষ্টীর আমার সহ্যাতী হইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । ফরেঞ্ঠার পক্কেশ হইলেও যৌবনোচিত 
সঙ্জীবতায় সর্ব! প্রফুল্প এবং সদালাগী | 

২০শে ফেব্রুয়ারী ব্বহম্পতিবার অসবোর্ণ আমাকে নৈশ 
তভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, সন্ধ্যার পূর্বেই তাহার বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলাম. অসবোর্ণ-গৃহিনী সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা] 
করিলেন, ঠাহার রন্ধন তখনও শেষ হয় নাই।. মাঝে মাঝে 
রান্নাঘরে যাইতেছিলেন । সঙ্ত্রীক এটাঁ জেনারেল খা আইন 
মন্ত্রী এবং গ্রান্টস্‌ কমিশনের সভ্যতয়ও এই ভোজে নিমন্ত্রিত 





ছিলেন । তীাঞারা আমার পরেই আপিলেন । অসবোর্পের . 


ঈ্শ-এগার বংসরের এক পুত্র বাহিরে খেলিতেছিল। ছেলেটর 


বিমানে ভু-গ্রক্দিণ 
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ম্যা্জিফে বড় বৌক। আমি ভারতবর্ষের লোক শুনিয়াই 
সাগ্রহ্থে প্রশ্ন করিল, “আপনি দড়ির খেল! জানেন ?” তাহার 
মাতা হাসিলেন। বুঝাইয়! দিলেন যে, দড়ির খেলাটি গঞ্প- 
মাত । ছেলেটির কনার ভারতবর্ধ ম্যাজিকের দেশ । তাহার 
জানা ছুই-একটি ম্যাঞ্জিক আমাকে দেখাইবার জগ্ত সে থুব ব্যস্ত 
হুইল। একটি ম্যার্জিক বেশ ভালই দেখাইল। একটি রবারের 
নলের মধ্য দিয়! একটি সত] চালাইয়! দিল। স্থতার ছুই প্রান্ত 
নলের ছুই দিক দিয়া ঝুলিতে লাগিল । ছেলেটি তখন কাচি 
দরিয়া নলটি কাটিয়! ছুই টুকর! করিয়! ফেলিল। কিন্তু স্থতাটি 
অখণ্ডই রহিয়াছে । আমর] সকলেই তাহা'র প্রশংস1 করিলাম । 
ছেলেটি উৎসাহী ও বুদ্ধিমান্। যথাসময় তোজন সুরু হইল। 
অসবোর্ণ-গৃছিপী পরিবেশনও করিতেছিলেন এবং আমাদের 
সঙ্গে আহার করিতেও বসিয়াছিলেন। তাহার কর্মপটুত! 
ও রম্ধন-কুশলতার প্রশংস| কর্লিলাম ৷ 

রাঝি' প্রায় ১১টায় অসবোর্দের নিকট বিদায় লইয়! 
জামরা সকলে একে বাসে ফিরিলাম। এটপী জেনারেল 
ও তাহার স্ত্রী আমাকে হোটেলে পৌছাইয়! দিবার ভার 
লইলেন। এটণাঁ জেনারেল যুবক । গ্রাণ্টস্‌ কমিশনের সভ্য 
অধ্যাপক উড.তাছার পুর্ধবপরিচিত। তিনি অধ্যাপকের প্রশ্থের 
উত্তরে বলিলেন, “আইন ব্যবস| ছাড়িয়া নুতন রাজনীতিতে 
আসিয়াছি। আইন ব্যবসা ভালই চলিতেছিল। কিন্তু 
রাজনীতির বিচিআ্ গতি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।” 
বাস হইতে নামিয়। ভদ্রলোক ও তাহার শ্রী আমার সঙ্গ 
ফোটেলের দরজা পর্যযস্ত আসিলেন। দেখিলাম দরজ। বন্ধ । 
ভন্রমহিল] হাসিয়া বলিলেন, “তয় নাই। যেরপেই হোক 
আপনাকে ঘরে চুকাইয়! যাইব । ন] হয় জানাল] বাহিয়াই 
উঠিব |” অনুসন্ধানে দেখ] গেল একটা দরজা! খোল! আছে। 
জাঁমাকে “ভিতরে চুকাইয়া+ তাহার] বিদায় এহণ করিলেন । 

২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার এরিয়] স্কুল দেখিতে যাইব । 
প্রাতরাশের পর পূর্বনির্দি্ট স্থানে ছিউস্‌ ও ফরেষ্ঠারের সঙ্গে 
মিলিত হুইলাঁম। হ্উস্‌-পত্থী আমাদের সঙ্ষে যাইবেন। 
ঠাহাকে তাহার গৃহ হইতে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল। 
হ্িউস্‌-পত্বী ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। সোংসাছে 
বলিলেন, “আমার ঠাকুর্দ। ভারতবর্ষে রেল-কর্প্মচারী ছিলেন । 
পূর্ববঙ্গের কোন এক শহুরে তাহার কর্ণস্থল ছিল। আমার 
এক ভাই ( সঙ্বোদ্দর নছে ) এখনও ভারতবর্ষে রেলের কাজে 
নিযুক্ত আছেন। (স্বামীর দিকে অনলি নির্দেশ করিয়া) 
এই ব্যক্তিটির জন্তই আমার ভারতবর্ষে যাওয়া] হয় নাই। 
পিতার সঙ্গে ভারতবর্ধে যাইবার জ্বর আমি প্রস্তত এমন সময়ে 
ইনি আমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।” 

ফরেষ্টার বলিলেন, “আমার এক ভগিনী গারে! পাহাড়ে 
মিশনক্রী জীবন ঘাপন করিতেছেন ।” 
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ছিউস্‌*পন্ধ্ী আমার স্ত্রী ও পৃকন্তার সন্থন্ধে প্রশ্ন করিলেন । 
তাহাদের ফটো! দেখিতে চাছিয়া আমার নিকট তাহাদের 
ফটো নাই শুনিয়! মিরাশ হইলেন। 

আমর! এরিয়া স্কুল দেখিতে জীবষ্ঠৌন গ্রামে যাইতেছি। 
জীবঞ্ঠোন ছোবার্ট হইতে ৩৪ মাইল । ওয়েলিংটন পাহাড়ের 
গ! বাহিয়া উপরে উঠিতেছি। আকা-বাক! রাস্ত। দুরে 
ডারওয়েণ্ট নদী দেখ! যাইতেছে । আরও উপরে উঠিব'র পর 
বছ দুরে সমুগ্জ দেখা গেল। সমুদ্র পুনঃ পুনঃ চোখে পড়ি- 
তেছে ও জাড়ালে যাইতেছে । চারদিকে পাছাঁড়। পাহাড়ের 
গায়ে অফুরস্ত ইউক্যালিপটাস বা গাম গাছের জঙ্গল। 
পাইন, ফা এবং ওক গাছও যথে। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ 
বৌপ। তাহাতে ছোট ছোট লাল ফল পাকিয়া জাছে.। 
কোথাও মেয়ের! সেই ফল পাড়িয়। লইর্ডেছে। সেগুলি দ্বার! 
নাকি জেলি প্রস্তুত করিবে। হয়নভিল নামক একটি গ্রাম 
পথে পূড়িল। এই গ্রামে একটি স্কুল আছে, স্কুলের বাড়ীট 
ুন্দর তখনও স্কুল বসে নাই । হিউস্‌ সেখানে গাড়ী থামাইয়া 
চারিদিক ঘুরাইয়! দেখাইলেন । ছুরে চারদিকেই পাহাড় । অদূরে 
ছয়ম নদী-_শ্বচ্ছতোয়। ক্ষুদ্র শ্রোতশ্বিনী। নদীর উপরকার 
জুন্দর একটি সেতু অতিক্রম করিয়া! ওপাঁরে গেলাম । অনেক দুর 
পর্ধ্যস্ত নদীর ধারে ধারে চলিলাম। পথের পাশে মাঝে 
মাঝে আপেলের বাগান। বড় বড় আপেলের বাগিচ1- 
গুলি দেখিতে বড় মনৌরম । আপেল পাফিবার সময় হুইয়] 
আসিয়াছে । এক একট! গাছ যেন আপেলের ভারে তাঙ্গিয়! 
পড়িতেছে ৷ মাঝে মাঝে লাল টুকটুকে ফলগুলি দেখিতে বড়ই 
লোভনীয় । বেলা সাড়ে বারটায় জীবঞ্টোনে পৌছিলাম। 

প্রধান শিক্ষক স্কুলের পাশেই সপরিবারে বাস করেন । 
তিনি ও তাহার পত্বী আমাদিগকে সাদরে অত্যর্থন| করিলেন । 
মধ্যাহ-তভোঞ্জনের আয়োজন হইয়াছে । €ভোজনে বসিলাম। 
স্কুলের মেয়ের রাকা করিয়াছে । তাহাদের মধ্যে ছুই জন 
পরিবেশন করিল। সস্ত্রীক প্রধান শিক্ষক এবং কয়েকজন 
শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আমাদের সঙ্গে আহার কর্িলেন। 
তভোজনাস্তে প্রধান শিক্ষক আমাদিগকে ক্লাসে লইয়া গেলেন। 
পর পর তিনটি ক্লাস দেখিলাম । চৌদ্ব-পনের বছরের ছেলে- 
মেয়ের] পড়া দ্িতেছিল ৷ ছয়-সাত বছরের ছেলেমেয়ের] 
ফাগজ কাটিয়া বাড়ী বানাইতেছিল। বাড়ীগুলি আমাদিগকে 
দেখাইবার জন্ত'তাদের বিশেষ উৎসাহ । আট-নয় বছরের 
ছেলেমেয়ের! ভূমঙগ্জলের ম্যাপ আকিতেছিল। প্রধান শিক্ষক 
আমাকে প্রত্যেক বেঞ্চের কাছে লইয়া গেলেন। জামি নিকটে 
যাইতেই শিশুগণ “এই ভারতবর্ষ” বা “এই কলিকাতা” বলিয়া 
নিজেদের অস্কিত মানচিকরে সোৎসাছে আমাকে ভারতবর্ষ বা! 
ফলিকাতার অবস্থান দেখাইতেছিল। এতটুকু ছেলেমেয়ের] 
ভূমগুলের মানচিত্র আকিয়াছে দেখিয়া চমংক্কৃত হইলাম । অঙ্কন 


মোটামুটি ভালই হুইয়াছে। আমার প্রশ্নের জবাবে তাহার 
মানচিত্রের উপর অন্তা জায়গাও দেখাইল। প্রধান শিক্ষক 
বলিলেন, “জামি কাল ইহাদের বলিয়াছিলাম যে কলিকাতা 
হইতে এক জন ভদ্রলোক তোমাদের দেখিতে আলিতেছেন। 
তোমর! যদি তাহাকে তাহার দেশের কথ! বলিতে ন! পার 
তবে তিনি তোমাদের উপর অসস্ধ&্ হইবেন। বাইরে কয়েকটি 
ছেলে কোদাল দিয়া খেলার মাঠ পরিফার করিতেছিল। 
কোথাও ছেলের! ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করিতেছে, কোথাও ' 
লোহারের কাজ চলিতেছে কোথাও ব1 চামড়ার কাজ চলি- 
তেছে। মেয়ের সেলাই শিখিতেছে। তাহাদের রাম ও 
পরিবেশন তো] পুর্ববেই দেখিয়াছি । কাঠের কাজের শিক্ষক 
সগর্বব বলিলেন তাহার একটি ছা কয়েকদিন পূর্ববেই ছোঁবার্টে 
একটি বড় দোকানে বেশ ভাল মাহিনায় কাঠের কাজে নিযুক্ত 
হইয়াছে । প্রধান শিক্ষকের সঙ্ষে আলাপ-আলোচন। করি- 
লাম। ভদ্রলোকের নানা বিষয় বেশ জানাশুন! আছে। 
বলিলেন,”“আমর] দেখিয়াছি যে অধিকাংশ ছেলেই স্কুল ছাড়িয়া 
চাঁষবাঁস বা অন্ত ব্যবসাঁয়ে চলিয়া যায় । কলেঞ্জে থুব কম 
ছেলেই যায়। কাজেই স্থানীয় জীবনযাআর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রাখিয়াই এই এরিয়া স্কুলের পরিকল্পনা কর! হুইয়াছে। 
শহরের একিয়া স্কুলে অন্ভা্ভ বিষয় শেখান হয়। এখানে 
আমরা গৃহুনির্দাণ শিখাই, কংক্রিটের কাজ শিখাই, কাঠের 
কাজ শিখাই। মেয়ের! রান্না] শেখে, শেলাই শেখে। ইহারা 
পরিণত বয়সে যেরূপ জীবন যাপন করিবে তাহার জন সম্পূর্ণ 
রূপে প্রস্তত করিয়া! তোলাই এরিয়! স্কুলের আদর্শ। স্থানীয় 
জীবনযাত্রার সঙ্গে সামগ্রন্ত রাখিয়াই ইহাদ্দিগকে আমন] 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্ঠা করি ।” 

ক্উস্‌ প্রধান শিক্ষককে বলিলেন, “আপনাদের দেশে 
জাঙিয়। ইনি স্বহত্তে একটি পাক আপেল তুলিতে পারিলেন 
না__ইঙাই আমার আপশোষ ।” 

প্রধান শিক্ষক-__“এবার ছূর্বংসর, ফসল দেক্সীতে হইয়াছে । 
অন্তান্ত বার এতদিনে আপেল পাকিয়া যায়। কিন্ধ এবার 
একটিও পাকে নাই।” 

স্থুল-প্রাণে অনেকট|। সমতল ভূমি । দুরে চারদিকে 
পা্ছাড়, বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ । নানারূপ ফুল গাছ। 
কতকগুলি বাবল। গাছের মত গাছ দেখিলাম । নাম ওয়াটাল। 
দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যখন ভারতবর্ষের “বাণিজ্য-মুদ্ধ' দুরু 
হইয়াছিল তখন শুনিয়াছিলাম যে চামড়] ট্যান করিতে ওয়াটাল 
গাছের ফলের প্রয়োজন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাই ভারতবর্কে 
এই ফল সরবরাহ করিত। এদেশের খেলা-ধুলা সম্বন্ধে 
জালোচনা হইল । এখানে নাকি এক-পক্ষে ১৮ জন লইয়] 
ফুটবল খেল। হুর। 

বৈকালে সকলে মিলিয় চাঁপান করিয়া ৪টায় জীবঞ্ঠোন 
ত্যাগ করিয়া! ৬টায় হোবার্টে পৌঁছিলাম। 


হায়ণ 


হি 

পরদিন ২২শে ফে্রয়ান্ী শনিবার প্রাতরাশের পর 
ছোটেলের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বসিয়া জাছি। সরকানী 
হাইডরো-ইলেক্টি,ক কারখনাগুলি পরিদর্শনার্থ র্ওন]| হইতে 
হইবে । রবিনসন গ্রান্টস্‌ কমিশনের সত্যগণকে লইয়! আমাকে 
ছো্টেল হইতে তুলিয়া লইবেন । কয়েক মিনিটের মধোই 
তাহার] উপস্থিত হইলেন। আমি গাড়ীতে গিয়। উঠিলাম। 
ছুইটি মোটর গাড়ীতে আমর! জাট জন। কমিশনের তিন জন 
সভ্য, সেক্রেটারী, সহুকাণী সেঞ্চেটারী, রবিনসন, হাইড়ে|- 
ইলেক্টিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আমি। এ. ডব্পু, 
নাইট হুইড্রো-ইলেকছিংকের সভাপতি । ইনি আমাদের 
অভিযানের নেতা ও পথণ্রদর্শক। ট্রেজারী সেক্রেটারী 
রবিনসন সরকারের পক্ষে দলের তত্বাবধায়ক । এ. এ, 
ফিট্জিরান্ড গ্রা্টম্‌ কমিশনের সভাপতি । ইমি এদেশের 
একাউন্ট্যা্ট সভারও সভাপতি । অধ্যাপক জি, এল. উড 
দ্বিতীয় সভ্য। ইনি ঘেলবোর্ণ বিশ্ববিষ্ভালয়ের কমাস” 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। অপর সত্যের নামজে. জে, 
কেনেলি। ইনি পার্থের অধিবালী। হার! সকলেই প্রোৌচ- 
বয়স্ক । ফমিশনের সেক্রেটারী এম্‌. রিচার্লন। ইনি পক্ক- 
কেশব্বদ্ধ। সহকারী সেক্রেটারী ফরেষ্ার পূর্ধদিন আমার 
সঙ্গে জীবঞ্চোন গিয়াছিলেদ। এ দেশের অত্যন্তর-ভাগ 
পার্বাতা মালকুমি। ৩৩০ ফুট উচ্চে একটি বড় হৃদ 
জাছে। হ্দটি ২০ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া। ইহার 
নাম খেট লেক। এত উচ্চে এত বড় হুদ বিছ্যাৎ-শক্তির একটি 
বিরাট আধার-বিশেষ। এখাঁন হইতে জল নামাইয়া লইয়] 
পথে যেখানেই একটা থাড়! পাহাড় পাওয়া! যায় সেখানেই 





পিসি 


কামিনা 





১৫৭ 


পর্বতঙীর্ব হুইতে সবেগে নিপতিত জলশ্রোতের সাহাঘো 
পর্ধবতদূলে টারবাইন ঢালাইক়া! বিছ্যাৎ উৎপাদন কর্ধ! সম্ভব 
ছুইয়। থাকে । টারবাইন ঘুরাইয় দিয়! জলরাশিকে খাল দিয়] 
বাহির করিয়া দেওয়া! হয়। পরে & জলের অবতরণ-পথে 
জাবার যখন একটি খাড়া! পাঁছাড় পড়ে তখন সেখানে এ 
জলের দ্বারাই আবার একটি বিছ্বাং-উৎপাদন-কেন্ত্র চালান 
ছয়। এইরূপে এই হ্রদের জলের দ্বার] স্রানন্‌ ও ওয়াঁডামাল। 
নামক ছইটি স্থানে ছুইটি বিছ্বাৎ-উংপাদন কেন পণ্রিচালিত 
হইতেছে। 

গ্রেট লেক ভিন্ন কোক সেন্ট ক্লেয়ার নামে আর একটি হৃদও 
এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত । তাহার ভ্রলের দ্বারা 
টেরেলিয়া কেন্ত্রে বিহাৎ উৎপন্থ হইতেছে । বাটলাসর গর্জ 
মাম স্থানে অপর একটি কারখান। স্থাপিত হইতেছে । এই 
কেন্ত্রটিও.সেন্ট ক্লেয়ারের জলে চলিবে। 

এই সমস্ত জল-বিছ্বাৎ উৎপাদনের কাজ একটি কমিশনের 
ছুত্তে তত্ত। মাইট এই কমিশনের সভাপতি । কমিশন প্রচুর 
বিছ্্যাৎ উৎপাদন করিতেছেন । হহাদের বিছ্বাৎ-সংপাদন- 
প্রচেষ্টা অফুরন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । ভবিষ্যতে সমুদ্রের 
তল! দিয়া ত।র চালাই এখান হুটতে তিট্টোরিয়! রাষ্ে বিছ্বাং 
সরবরাহ করিবার কথাও কেছু কেহ চিত্ত। করিতেছেন। 
টাসম্যানিয়ায় উৎপন্ন বৈচ্যতিক শক্তি টালম্যানিয়ার তথ! 
অষ্্রেলিয়ার একটি বও সম্পদ | 

আঁমর। শনিবার সেণ্ট ক্লেয়ারের কেপ্রুলি এবং রধিবার 
গ্রেট লেকের কেন্ত্রগুলি দেখিব। সোমবার হোবার্ট ফিরিব 
এবং ফিরিয়াই আমি মেলবোর্ণ অভিমুখে রওয়ানা হইব। 





পা 





কামনা 


জ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এক সঙ্গে গিয়েছিঙ দুর শৈলপুরী, 

ধর] যেথা স্বপ্নময় মেতে কুয়াশায়, 
দিনভোর নৌন্র-ছায়া করে লুফোচুরি_ 
রাজির দীপালি যেখা নগরী সাজায়। 
বর্ণে বর্ণে ছেয়ে গেছে নীরস পাষাণ, 
ঢেকেছে রুক্ষতা তার শ্তাম আবরণে . 
শতেক নিঝ'র তারে করাইছে প্গান 
মধু হান্ত জাগাইছে তাহার আননে। 


নিশ্চল পাষাণ, আজি এ বক্ষ পঞ্জর) 
আসিবে না ইডি? হেথা! গিরিনিঝ রিলী ? 
জাগাবে না স্কাম শোত1 আবরি' কর, 
াঙ্জাবেন! মৌন ভাঙি শিঞ্পন-কিফিঈী? 
স্বহ্যুর সন্ধত! তাঙি জীবন উচ্ছ্বাস 
উঠিবে না হর্ষ তরে করি” অট্ট হাস? 


*খোং ফু জু ও চীনের প্রাক্-দার্শনিক যুগ 
প্৯অজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য্য 


চীন দেশের সভ্যতা। অতিশয় প্রাচীন । তাহার দার্শনিক, 
সামাজিক ও রাঁঞ্জনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের মধো, 
প্রথমতঃ ভারতীয় ও শেষের দিকে গ্রীষীয় ভাবধারা'র প্রভাব যন্দিও 
লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্য যে নিকম্ব মৌলিকতা নিহিত 
আছে সেকথা অশীকার করিবার উপায় নাই। চীন দেশের 
প্রথম উল্লেখযোগ্য মনব্বী খোং কু জু২।.তাহার পূর্বেও অনেক 
মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঙাদের সম্বন্ধে কোন 
এঁতিহাসিক নিদর্শন ন| থাক'য় তাহার! বিস্বতির অতলগর্তে 
বিলীন হুইয়া গিয়াছেন। খোং ফুজুর মতবাদে কতটুকু 
মৌলিকত। আছে সে সদ্ধে যথেষ্ঠ সন্দেহ বিভমান ; এবং ইহা 
প্রায় নিশ্চিত ঘে তাহার সবটুকু একেবারে নিজন্ব নয়; তিনি 
পূর্ব পূর্বব মনখিগণের নিকট জনেক।ংশে খমী। খোংফুজুর 
সমসাময়িক লাউদ্ু৩। লাউজুর মতবাদও পূর্ব পুর্ব মনীষি- 
গণের ভাবধারার দ্বার] প্রভাবিত হুইয়াছে৪। অঞ্ভতম 
ছার্শনিক মঞ্জু'র বেলায়ও এই কথাই প্রযোজ্য। অন্তান্ঠ 
অপ্রধান দার্শশিকদ্দের মতবাদ-__যেমন ফা ও মিং__হঁহাদেরও 
সর্ধাংশে মৌলিকতা নাই বলিয়াই মনে হুয়। 
চীন দেশের দাঁশশনিক মতবাদের সৃতি হয় খোংফু ভূর 
সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পুর্বে কোন প্রপি্ধ দার্শনিকের অথব] 
কোন সুবিষ্তত্ত মতবাদের সন্ধান পাওয়া! যায় না। প্রকৃতপক্ষে 
সুবিষ্ঞস্ত জাবে কোন মতবাদ তখন পর্যগ্ত বিমান ছিলও 
না। এই প্রাকৃ-দার্শশিক যুগ সম্বপ্ধে কোনরূপ সন্ধান পাইতে 
হইলে কতকগুলি ইতিহাস ও সাহিত্য-এস্ছের উপরই মুখ্যতঃ 
নির্ভর করিতে হুয়। কারণ তদানীন্তন চিন্তাধারার সহিত 
পরিচিত হইতে হইলে এই গ্রস্থপমৃহই একমাত্র সহায়। 
তন্মধো সি চিং নামক গ্রস্থখানিতে চাঁও বংশের রাজার র'জত্ব- 
ফালের প্রথমাংশে কি কি ঘটয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ 
আছে। এই সিচিং গ্রন্থ ৩০৫ খানি গীতিকাঁবো পরিপূর্ণ । 
এই গীতিকাবাগুলি পাঠ করিলে তৎকালীন চাঁও বংশের 
বাজবে প্রচলিত আচার-বাবহার ও রীতিনীতি সম্বস্ধে 
কিফিং জান লাত কর! যায়। মু চিং আর একখানি 
হূলাবান্‌ গ্রন্থ ; ইহ ঠঁতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ এবং প্রধান 
প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্ত] ও তাবধার! অবলম্বনে 
লিখিত। সামাঞ্জিক রীতিনীতির সঙ্কে বিশেষ ভাবে 
পরিচিত বর্ঘযাজকগণের প্রার্থনাসমূহ ইহাতে লিপিবদ্ধ হুই- 
যাছে। চুন চিউনামক আর একখানি গ্রন্থ আছে। তাহাও 
এ&ঁতিহাসিক তথ্যবহুল ইহাতে প্রতি বংসরের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী কালাহুক্রমিকতাবে উদ্নিখিত হুইয়াছে। 


ছো! চুয়ান নামক এন্থানি পুর্ববোক্ত চুন চি উ নামক এস্ছেরই 
চীকা-ন্বরপ। এই গ্রস্থখানিই চীন দেশের প্রামাণিক ও 
তথ্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রস্থ। প্রাকৃদ।শনিক যুগের সর্বশেষ গ্রন্থ 
সম্ভবতঃ কে! ইউ নামক খ্রস্থখানি। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে 
কথোপকখনসমূহ সন্পিবেশিত আছে এবং ছে! চুয়ানে যে যে 
বৎসরের ঘটনাসমূহের উল্লেখ কর! হুইয়াছে, সেই সেই 
বৎসরের ঘটনাবলী সংক্রান্ত কথে!পকথনই ইহাতে লিপিবদ্ধ 
কর] হইয়াছে ।৫ আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থ অথব! চুন 
চিউ নামক গ্রন্থখানি অনেকট| জৈন যুগপ্রধানাচার্্য গুর্বাবলী 
নামক এস্ের মত। জৈন গুর্বাবশীতেও এইরূপ কোন্‌ গুরু 
কোন্‌ বংসরে কি করিলেন তাহ! লিপিবদ্ধ আছে ।৬ 

মনীষী খোংফুজুকে এবং তিনি কি করিতেন সেই 
সম্বন্ধে চীন দেশের এতিহাসিক গ্রন্থ পিচিতে অঙ্গবিস্তর 
আলোচনা অ'ছে।৭ তিনি সাংটুং প্রদেশের চু ফু শহরের 
নিকট লু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব 
পুরুষগণ শুং রাঞ্জার বংশধর। কিন্তু কালক্রমে তাহার] 
পিতৃভুমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং এই লু নামক 
স্থানে বসবাঁদ করিতে আরম্ভ করেন। এই পুতন স্থানে 
আসিয়া পারিপার্ধিক কারণবশতঃ অত্যন্ত আধিক দুরবস্থায় 
কাহার] পতিত হন এবং ধোং ফু জুকেও এই আধ্িক 
দুরবন্থীর দরুন হূর্ভোগ তুগিতে হয়; তিনি অবিগলিত ভাবে 
বহু খাঁতপ্রতিঘাত সহ্‌ করিয়া কোন প্রকারে খাঁজদরবারে 
প্রবেশ লাভ করেন। সেখানে স্বীয় অধ্যবসায় নলে রজার 
প্রধান অমাত্যের পদ লাভ করেন ও অতিশয় দক্ষতার সহিত 
শাসনকার্ধ্য পরিচালন] করেন । কিন্তু রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোল- 
যোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই পদ পরিত্যাগ করিতে বাধা 
হন। তখন তিনি কয়েকজন অন্চরসহ্থ অয়োদশ বংসর কাল 
নান। স্থানে আমণ করেন এবং বহু ছঃখ-দৈস্তের সম্মুখীন হন। 
পরিশেষে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিন বংসর পর্ধান্ত 
প্রাচীন মনীষিগণের গ্রন্থসমূহ অতি মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিতে থাকেন৮ ও সঙ্গে সঙ্গে অনুচরবর্গকে তথ্ধিষয়ে 
শিক্ষাদান করেন । এই অন্চরবর্গই শেষ পর্ধান্ত তাহার শিস্কের 
স্থান অধিকার করে; ম্বত্যুর সময় পর্যন্ত তাহার শিয্যসংখ্যা 
ছিল সহ্ম্রাবিক। তিনি ৪৭৯ ভীঃ পৃঃ অবে দেহত্যাগ করেন। 
চুকু নামক স্থানে তীহাকে সমাধিস্থ করা হয়) এই স্থানে 
এখনও তাঁহার সমাবিষন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। 

খোং ফু জু চাও বংশের রাজাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। 
কারণ এই চাও বংণের রাজভবর্গের সময় হইতেই চীন দেশের 


অগ্রহায়ণ 


সভ্য ত৷ একটি বিশি্ রূপ পরি গ্রহ করে । চাও বংশীয় রাঙজগণের 
পুর্বে আরও হই রাজবংশের পতন হয়। এই পতনের কারণ 
হুইতে চাওবংশীয় রান্ধগণ অশেষ শিক্ষালাভ করেন» এবং 
পতনের কারণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হুইয়। অতি জন্তর্গণে 
্ান্ব্যশাসন করিতে থাকেন। তঙ্জন রাজ্য ক্রমেই উপ্নতির 
পথে অগ্রপর হইতে থাকে ও শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চ স্থান অধ- 
ফার করে। থোং ফু ভু-ও এই চাও বংশের রাজগণের 
গুণে মুধ্ধ ছিলেন এবং তাহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হৃইয়] 
বলিয়াছিলেন, “চাও বংশীয় রাজন্বর্গের কি সাংস্কৃতিক 
গরিষ। | এইজভ আমি তাহাদিগকে সর্কাদ] অঙ্থকরগ করি ।”১০ 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, খোং ফু জুই জর্ধপ্রথম 
সাধারণ ভাবে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি 
ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর প্রাচীন গ্রস্থগুলি পাঠ করেন এবং 
তদ্ধিষয়ে শিক্ষাদান করিবার জনা একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি 
ফরেন।১১ এইন্ন্ত চীন দেশের দার্শনিকগণের নিকট তিনি 
নমন্ত ) কারণ খোং ফু জুই নুনিদ্ধি্ ভাবে দার্শনিক আলো- 
চনার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং তাহার সময় হইতেই 
প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক আলোচনার হ্থত্রপাত হস্ক। 

খোং ফু জু নিজে কোন গ্রন্থ রচনা| করেন নাই। প্রাচীন 
ছয়ধানি বিনয়গ্রন্থ (লিউ, ই--১1: 01311111193) তিনি অতি 
মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন এবং তাহ। হ্ইতে সার 
সঙ্কলন করিয়! বাণী প্রচার করিতে থাকেন। তাহার 
বাণীসমৃহ সঙ্ঘের অন্ুচরবর্গ লিপিবদ্ধ করিতেন । এই লিপি- 
বন্ধ বাণীপমৃহই পরবস্ভাকালে খ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, 
এবং ইহা শেষ পর্য্স্ত থোং ফু জুর দর্শনের মূল ও প্রামাণিক 
গ্রন্থ বলিয়। স্বীকৃত হয়। চৈনিক বিনয় গ্রস্থসমূহের লেখক 
কাহার] পেই সম্বন্ধে কিছু জান। যায় নাই। অবঙ্টী এই 
বিষয়ে মততেদ আছে? নবাসপ্প্রধায় মনে করেন যে, এই 
ছয়টি বিনয়গ্র্থ খোং ফু জুর রচন1। কিন্তু ইহ! কতদু 
বিশ্বাসযোগ্য তাহ! চিন্তা করিকার বিষয় বটে। পূর্বোক্ত 
কো ইউ ও ছ্ুচোয়ান নামক গ্রন্থে কয়েকঞ্জন বিশি্ ও 
খ্যাতিসম্পর় লোকের কথোপকথন লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে, 
তাহাতে “সি চিং, “সু চিং, লি চি” ও “ই চিং শীর্ষক বিনয় 
গ্রন্থমূহের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে । ইহাই যথেষ্ঠ 
প্রমাণ যে, খোং কু জু এই বিনয় গ্রস্থসমূ্ের রচয়িতা নন।১২ 
অন্ততঃ যে আকারে এই গ্রন্থসমূহ আমাদের নিকট আসিয়া 
পৌছিয়াছে তাহাদের ত নহেনই। 

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, . বিনয়গ্রস্থসমুহের 
অধ্যয়নে জনসাধারণের অধিকার ছিল না। এই এস্থসধূহ্‌ 
বিশেষ শ্রেষীরই অবধিগম্য ছিল।১৩ জনসাধারণ তাহা 
অধ্যয়নের. অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। খোং ফু জুও 
বিনয়গরস্থসমূহের দুর্ধহতার দরুন তাহা হইতে সায় সঙ্চলন 


খোং ফু ভূও চীনের প্রাক-দার্শনিক যুগ 


১৫৯ 


করিয়া সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেন।১৪ পুর্বে এই 
শিক্ষালাভ শ্রেণীবিশেষে সীঘাবন্ধ ছিল। খোং ফুজু সেই 
বাধ! দু্ীছৃত করিয়া দেন এবং সর্ধসাধারণকে শিক্ষাদান 
কণিতে থাকেন 1১৫ বিনয়গ্রস্থসমুহ্‌ প্রকৃতপক্ষে সহ্জগবোধা 
ছিল না, এইঞ্রস্ত সাধারণ বু্ধম্পন্র জনগণের পক্ষে 
সেগুলি অবিগত কর! একেবারে অসপ্তব ছিল। জনসাধারণ 
যাহাতে এই গ্রন্থদমৃহের বিষয়বস্ত সম্বপ্ধে একেবারে অভ্ঞ ন] 
থাকেন তাহার জত তিন যথেঞ& চে! করেন । এইজন্ চীন 
দেশের জনসাধারণ আনব পর্যন্তও কৃতজ্ঞতাসহুকারে “মহান্‌ 
শিক্ষাগ্ডরু” বলিয়] ডাহার প্রতি শ্র্থা দিবেদন করিয়। থাকে । 
তিনি যে এই সম্মানলাগ্ের যথার্থই ধোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


চীনবংলীয় রাজাদের রাজত্বকালে ভিহ্বমুখী মতবাদের দরুন. 
চীনদেশ ঘোরতর বিপর্যায়ের সম্মুখীন হয়, তখন “লি স্ু'১৬ 
(প্রঃ পৃঃ ২১৩ অব) প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিঠিত। এইরপ 
অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হুয়__তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন 
না। তিনি অতি কৌশল সহকারে এক বিচিত্র আদেশ 
প্রদান করেন-__তাহ্াতে দার্শনিকবর্গের লিপিবদ্ধ মতবাদসহ 
বূল্যবান্‌ এছ্াদি জ্গিদঙ্ধ কর! হয়। এই আদেশের কলে 
চীনদেশের সাংস্কতিক উন্নতির পথ বহুলাংশে ব্যাহত হুয়। 
যদিও এই চীনবংশীয় রাক্গণ খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মহান্‌ চীন 
ভূখগুক্ে সঙ্ঘবন্ধ ও একগ্রিত করেন এবং চীন্রের অত্যুদয়ের 
পথ প্রশস্ত করেন তথাপি উক্ত প্রধান অমাত্যের থঘোর- 
তর অনিষ্টকাম্মী আদেশ প্রদানের পর হইতে সমগ্র চীন- 
দেশের জনসাধারণের মধে; জ্ঞানের প্রসারে বাঁধা উপগ্গিত হয়। 
জনলাধারণের নিকট যে সমুদয় গ্রন্থ ছিল তাহা! একেবারে 
নই হইয়া যায়। এইক্ভ্ত চীন দেশে প্রাচীন শিক্ষধাপা [বিলুপ্ত 
হইবার উপক্রম হুয়। রাঞ্জকীয় গ্রহ্থাগারে যে কয়েকখাশি 
পুস্তক রক্ষিত ছিল তাহাই কেবল আগুনের হাত হইতে 
রক্ষা! পায় এবং তাক! হইতেই চীনের প্রাচীন সাংস্কতিক 
ধারার পুনরতুখান সন্ভব হয়। ইহার পরই চীনবংশীয় 
রাজন্তবর্গের অবনতির স্ুত্পাত হয় ও অতি অজ্গকাল 
মধ্যেই এই বংশের াঙ্জত্বের অবসান ঘটে। ইহার পর 
হানবংশীয় রাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। হঁহাদের 
উদ্দার মতবাদের দরুন পূর্ধববন্তাঁ দার্শনিক মতবাদসমৃক্রে 
চর্চা পুনরায় আরম্ত হইতে থাকে । হোইনান দেশের 
রাজকুমার বিশিঃ দার্শনিকগণকে আহ্বান করিয়া অর্থ 
সাহায্য করিতে থাকেন 1১৭ এই দার্শনিকগণ রাজ- 
কুমারের নামে বিভিন্ন মতসমূহ সঙ্চলিত করেন । এই 
রাজকুমার আমাঁদের দেশের তোঞ্জরাঞ্জের মত বিদ্যোৎসাহী 
ছিলেন; ভোগ্ররাঞ্জ পণ্ডিতবর্গকে অর্থসাহায্য করিতে হ্ঠিত 
হুইতেন না।১৮ তাহারই অর্থানকূল্যে যোগঞ্ুত্রের উপর 
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ভোঁজত্বতি মামক বৃত্তি রচিত হয় । এই ব্বৃতির অপর মাম রাজ- 
মার্ড৪।১৯ হোঁইনান দেশের রান্বহ্যারের অর্থলাহাযোও 
তেমনি একখানি গ্রন্থ রচিত হয়; এই এম্থখানি এখনও 
ছোইনান ভূ২০ মাঁমে পরিচিত। 

এই ছানবংগীয় রাজগণের সময় হতেই খোং ফু ভূর 
দার্শনিক মতব'দের অতুখ'নের সুচনা হয়, এবং চাওবংশীয় 
রাজাদের সহায়তায় এই মতবাদ উৎকর্ষ লাত করে। ইহার 
মূলে একটি কারণ ছিল। তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ- 
সমূহের যধো কোন যোগস্থন্র ছিল না। এক দার্শনিক যাহা 
বলিতেন জন্ত দার্শনিক তাহ সম্পূর্ণাবে উপেক্ষা করিতেন । 
বছ দার্শনিক মতবাদ জাতীয় আনভাগারের পরিবর্থক ও 
পরিপোষক বটে, তবে তাহাদের মধ্যে যোগস্থত্র থাকা. 
আবস্ঠক, নতৃব! তাহা নিরর্ধক বাগবিতগ্তায়ই পর্য্যবাসত হয়। 
তাহাতে জ্ঞানের প্রসার বাঁহত হুইয়। থাকে। ভারতেও যে 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন এক যুগে অনুরূপ অবস্থার সন্ধান পাওয়া 
যায় তাহা মহাভ।রত ও অন্ান্ত গ্রন্থে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ 
আছে ।২১ চীনদেশে যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন 
ইংহুংজু নামক জনৈক মহাপুরুষ এই অবাঞ্ছিত অবস্থার 
অবসান করিবার জন্ত দুঢ়সঙ্কজ হন এবং যাহাতে মাত্র একটি 
মতবাদ" সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জল্প চেষ্। করিতে 
থাফেন। এই উদ্বেন্ডে তিনি রাঞ্জার নিকট একখাণি যুক্তিপূর্ণ 
লিপি প্রেরণ করতেন । তখন হাঁনবংশীয় রাজ] উটির রান্বত্বকাল। 
তাহার ওয়েছিও উজান নামে ছইজন বিচক্ষণ অযাত্য 
ছিলেন। তাহার! ট্‌ং চুং স্বর লিপির সারবত্ত। উপলন্ধি করিয়া! 
খোং ফু জুর দর্শন ব্যতীত অন্ত সব দর্শনের পঠন-পাঠন 
একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহ।'তে খোঁং ফু ভূর দর্শনে 
পারদশীঁ ও আস্থাবান জনগণই একমাত্র রাঁজপুরুষের পদলাভ 
করিবার অধিকারী হন। জনসাধারপও রাজপন্মান পাইবার 
আশায় অথবা অর্থাগমের লোভে “খোং ফু জুর” দার্শনিক 
মতবাদ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। খোং ফু জুর 
দর্শনও এই রাজকীয় সাহায্যলাত করিয়। বহুলতাবে প্রচারিত 
হইবার হুযোগ পায়।২২ . 

খোং ফু জুর পূর্বে চীনদেশের. জনসাধারণ অলৌকিক ও 
যাছবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন।২৩ এই বিশ্বাসপ্রবণতা যে 
কেবল চীনদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, পৃথিবীর বু 
সত্যজাতির পূর্বববস্থা অনুসন্ধান করিলে এইরপ নিদর্শন 
আনেক পাওয় ঘায়।২৪ মনে হয়, ভারতবর্ধেও ইহার বাতি- 
ক্রম হয় নাই। বৈদিক গ্রন্থে তাহার অজ্পবিস্তর সন্ধান 
মিলে ২৫ বৈদিক খধিদের সায় চীনদেশের মহাপুরুষগণও 
বোধ হয় এক সময়ে প্রক্কতির পুজারী ছিলেন ।২৬ 

বৈদিক দেবতাগণ যেমন মাুষের সুখহ্‌ঃখের নিয়স্ত। ছিলেন 
চীনদেশের দেবগণও অনেকাংশে সেইন্ধপই ছিলেন২৭। 


বাহার! সংপথে চলিতেন তীয়! দেবতাদের কপালাতে সমর্থ 
হইতেন । বাহার! অপংপথে চলিতেন বা ছক্ষর্থ করিতে চে 
করিতেন তীহাদের উপর ছঃখ-্১দভ ও বিপংপাত হুইত।২৮ 
কিন্ত কালক্রমে এই মন্য্্ষভাবসম্পর দেবতাদের উপর 
মাছুষের বিশ্বাস শিথিল হইতে থাকে; এবং তাহার স্থলে 
এক অলৌকিক দৈবশক্তির কল্পনার স্থচন] হয় । তিনিই বিশ্ব 
নিয়ন্ত!, দুখ-ছুঃখের বিধাতা-_তিনিই ঈশ্বর (টি)। কিন্ত এই 
ঈশ্বর নিরালত্ব অবস্থায় কোথাও থাকিতে পারেন না|) তাই 
তাহার সঙ্গে সন্বন্ধ স্থানেরও কল্পনা] কর! হইতে থাকে এবং 
এই কজ্সনা হইতেই স্বর্গের ( থিয়েন) রাপ প্রতিভাত হইয়া 
উঠে। ইশ্বর যেমন জসীম শক্তিসম্পন্ন, শ্বর্গও তদন্থরূপ অসীম 
শক্তির ক্ষেত বলিয়! কঞ্জিত হইতে থ।কে। ইহ! অসম্ভব কিছু 
নয়। চীনদেশের জনসাধারণ ধিয়েন এবং “টি” উভয়ের 
কাছেই কণাপ্রার্থীছিলেন। এই উভয়কেই ঠাহার] সমভ'বে 
শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। কারণ এ ছুইয়ের মধো এক জনের 
কোপে নিপতিত হইলে, “এমন কি ব্রাঞ্ধাত্র& হুইবারও সমূহ 
সম্ভাবনা! ছিল। একবার এই বরের ভয়ে পিয়ারাজ্যের 
অধিপতিকে শাস্তি দিতে রাঁজপুরুষ টাংও সাহস করেন মাই। 
যদিও এই রান! বছবিধ অন্তায় জাঁচরণে লিপ্ত ছিলেন... 
তথাপি ঈশ্বরের কোপবদ্ধি হইবার ভয়ে সেই রা্বাকে শাস্তি 
দিতে পারা যায় নাই ।”২৯ োট কথা, উশ্বরের কৃপাপ্রাণ্ত 
হইলেই মাত্র রাজ্গণ সিংহাসনে অবিষিত থাকিতে পারিতেন। 
কখনও কখনও স্বর্গের কপাতেও তাহা! সপ্তব হইতে পারত ।৩০ 
কিন্তু হুশ্ম দার্শনিক চিন্তাধারার স্থচনার একমাত্র এই জাতীয় 
স্থল ভাবনার পরিবেশেই দার্শনিকের মন আবদ্ধ থাকিতে 
পারে না। দার্শনফ মন এই স্কুল ভাবনার সহজগতিকে 
অতিক্রষ করিয়া চিন্তার জটিল আবর্তে আপনা হইতেই 
নিমজ্দিত হইয়া পড়ে । তখন সংশয়াকুল হুইয়। মন বিভিন্ন- 
মুখী চিন্তাধারার সমন্বয়সাধন করিবার জন্ত চেষ্টিত হয় এবং 
সমাধানের একটি মৌলিক হুপ্জ জাবিফার করে। চীনদেশের 
ভাবধারায় স্বর্গ ও ঈশ্বরের কল্পনার দ্বার] স্কুলভাবে দার্শনিক 
চিন্তার উদ্মেষ হইতে থাকে । কিন্ত তাহাঁতেই মনের গতিকে 
সীমাবদ্ধ ন! করিয়া আরও তুক্ম কল্পনার সাহাধ্যে এই বিশ্বের 
বৈচিত্র্যের মূল অনুসন্ধান করিতে চৈনিক মনীষিগণ যত্ববান 
হুন। “এই ধরিভ্তী সহশ্র সহ্ত্র প্রাধীর জীবনধান করিয়াছে 
এবং তাহাদের জীবনধারণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। নুন্দর ও 
অনুন্থর উভয়েই তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।.*** 
এইজজ্ প্রত্যেককে এই চিরম্তন নীতির বিষয়ে সচেতন 
হইতে হইবে-__“ইন” ও “ইয়াং” রূপ যে ততনীতি বিশ্বের 
অন্তরালে নিছিত আছে তাহাদের সম্বন্ধে অবহিত হইতে 
হইবে । জত্যন্্র্ঠ। খধিগণ এই সম্বন্ধে সদাজাগ্রত। তাহার]. 
এই দ্বৈতনীতিকে সব্যকৃভাবে উপলদ্ধি করিয়া পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত 
হন ।”৩২ 


অগ্রহায়ণ 


ধোং ফুজু ও চীনের প্রাকৃ-দার্শানিক যুগ 
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7706 01268 


শিল্পগণ কর্তৃক সংকলিত । ইহ! খে|ং ফু জুর দর্শনের জন্ভতঘ আকর-্রস্থ। 
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১৫। ফুং কৃত গ্রন্থের পৃঃ ৪৬-৪৭ দেখুন । 

১৬। এই গ্রন্থের পৃঃ ১৫ দেখুন! 
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এই শ্রস্থের পৃঃ ৩৯৫ দেপুন এবং ইয়েন পিয়েন পুন নামক গ্রন্থের ৮ অধ্যায় 
পৃঃ ৫১ পহ্য | 

১৮) মেরতুঙ্গ কৃত প্রবন্ধ চিন্তামণিতে ভোজরাঁজ জিত ও 
শিলাদিতোর প্রশস্তি ড্রষ্টৰা। 

১৮। ভোজবৃত্তির পুম্পিক]। 

২*। আমর! যেমন গ্রন্থের পরিবর্তে গ্রস্থকারের নীম উল্লেখ করি, যেমন 
বলিয়া থাকি শঙ্কর দেখুন, রামানুজ দেখুন, চীনদেশেও কোনো কোনে! 
ক্ষেত্রে গ্রস্থের নামের পরিবর্তে গ্রস্থকারের নামই উল্লেখিত হইয়! থাকে । 
চীনের জুশব্দ অনেকট1 আমাদের জী শব্দের অনুরূপ । এই প্রসঙ্গে 
সু-্উয়েন ছি জু নামক চীনদেশের প্রাচীনতম অভিধান পণ্য । 

২১। ভারতীয় চিন্তাধারার মুখ্যতঃ চারিটি যুগ বিদামান। প্রথম 
বৈদিক যুষ্ন, দ্বিতীয়, ত্রাঙ্মণ্যযুগ ( যদিও ব্রাঙ্গণাধুগ আসলে বৈদিক যুগের 
মধ্যেই পড়ে তথাপি মন্্মুগ্রটিকেই এইস্থানে বৈদিক যুগ বলিয়! ধর! 
হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণ ও উপনিধদের যুগ্নকেই এইখানে ব্রাঙ্মণ্য যুগ বলাই 
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বিজয়সিংহের সমুদ্রযাত্রা। 
শ্রীস্বুনীলরঞ্জন ঘোষ 


১ ঙ 
1 মেখের গুরু গর্জন, " ই'সিক়্ার বন্ধুর, ছ'সিয়ার, 
চারিদিকে বঞ্চার বঙ্কার। | , ভেঙে গেছে হাল, যাঁকু ধর ফের, 
পদতলে ফেনময় উমর মাগ্ুষের বড় নয় ভগবান, 
উচ্ছল উদ্থেগ শক্কার। ব্য সে বড় নয় জীবনের। 
চ ৭ 
ছ'সিয়ার, যাত্রীর] হু'দিয়ার, পচ্চাতে শতশির উন্মি, 
টলমল্‌ রণতরী টলমল্‌, চারিদিকে বার শঙ্ষা। 
নাবিকের! কসে টেনে ধর হাল বিতাড়িত বন্ধুর তোল মুখ, 
ভগবান নেই, আছে বাহুবল। সম্মুখে সম্মান__ লঙ্বা। 
৩ | - ৮ 
ম্বঠা সে কিছু নয়,__বিশ্রাম, আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান, 
কে বলে সে জীবনের মহাভয় ? মুছে ফেল কপালের খেদজল, 
তারি লাগি নবতর জন্ম, -.. তয় নেই দেখা যায় দুরে এ, 
নব নব জগতের পরিচয় । বন্ধুর সিদ্ধুর শতদল। 
৪ ৯ 
আগ্য়ান বীরদল, আগুয়ান, সেথ! সব উদ্বেগ অবসান, 
বাজুক ন৷ হুর্ধ্যোগ তুর্ধ্য ». জভিরাম অবসর- _-অবিরল, 
পেশীময় বক্ষের শক্তি : আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান, 
আবেই প্রভাতের সূর্য্য । আগুয়ান রাজির সেনাদল। 
রি ৃ 





যৌন ও চিরকাল, .. * দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিজযসিংহ সমুদরধাত্র! করিয়াছিলেন। 
রক্তের স্ষুপ্তিতে উদৃত্রীব । ছন্তর সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ের রাত্রিতে তাহার বন্ধুগণ হতাশায় ভাঙিয়। গড়িলে 

বিশ্বের বক্ষে সে বিম্ময় তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহা! কঙ্গন। করিয়া এই 
ধ্বংসের পদে সে যে চির-শিব। কবিতাটি রচিত হইল।  * এ 


আত্মঘাতী 
প্রীননীমাধব চৌধুরী 


শেষরাত্রির দিকে পাড়ার কয়েকজন ছোকরা আপিয়া 
ডাকাডাকি করিয়] ঘুম ভাডিয়া দ্রিল। ধমকাইয়] উঠিলাম_ 
কি ব্যাপার ছে তোমাদের? একটু শ্বচ্ছন্দে দুমুতে দেবে ন] 
নাকি? এই তো অত রাত অবধি বকাবফি করে তবে উঠলে, 
এখনও কাক ডাকে নি-_ 

হীরু আজসিয়! বিছানায় বসিল। একটু চুপ করিয়া 
থাকিয়া বলল-_ -কাঁল রাতে রাজেন কাকা গলায় দড়ি দিয়ে 
আত্মহ্ত্য। করেছেন। তাহার কথ! আটকাইয়! যাইতেছিল। 

গুনিয়। গুম হইয়া! রহিলাম কিছুক্ষণ। এই রকমটা যে 
হইতে পারে, কাঁল সকালে একটু আশঙ্কা হইয়াছিল । উপ্চিত 
ছিল তাঁহাকে কয়েক দিন চোখে চোখে রাখা । কিন্তু তাহাতে 
কি শেষরক্ষা কর] যাইত? রাঁজেন কাক] যে সকলের বিরুদ্ধে 
বিঘোহ খোষণ। করিয়াছিলেন । 

বিছান] হু্টতে উঠিয়। পড়িলাম। জেলেদের বলিলাম__ 
চলে! দেখি কোথায় যেতে হবে । | 

কোথায় গলায় দড়ি দিয়াছেন গ্িগ্তাসা করিলাম না। 
দেখি আমার অনুমান ঠিক হয় কিন।। 

শ্রাবণের শেষ। রাস্তার জল-কাদ! শুকাইবার সময় 
পায় না । মেঘল! থাফিলে দিনে তালপাকানে। বৌ, ছুপুরে 
অসহা গুমোট। তবু দেখি আজ্গ শেষরাত্ির দ্রিকে একটু 
ঠাগ্ডার আমেজ দিয়াছে । অন্ধকার খানিকটা পাতল! হইয়া 
আসিয়াছে । ছুই-একট1 পাঁধী গাছের ডল বাসায় বসিয়] 
পাখা ঝাপটাইয়! আলন্ত ভাঙিতেছে, জড়াঁনে! গলায় হঠাং 
এক-মাধ বার ডাকিয়া উঠিতেছে। 

ছেলেদের পিছনে পিছনে গ্রামের সরু হাটাপথ ধররয় 
চলিতেছিলাম । পথের ছই পাশে আম-জাম-কাঠালের গাছ, 
আসশেওড়ার কোপ ॥ বা! দিকে গাছপালার উপর চোখ পড়িতে 
ফিকে অন্ধকারে দেখিলাম একটা গাছের ডাল হইতে দড়ি 
বাধা রাজেন কাকার দেহটা ঝুলিতেছে। আমাকে দেখেয়] 
দেহটা! ঘেন ইচ্ছা করিয়াই বন্বন্‌ করিয়া পাক থাইতে 
লাগিল । মনে মনে হাসিলাম। কাকা মরিয়াও আমার সঙ্গে 
রসিকতা করিবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। চোখের 
তুল। কিন্ত এরকম চোখের তুলে বুঝ! যায় কাকার আত্ম- 
হত্যার সংবাদ অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে প্রবল 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। . 

সকলে টিতে হাটিতে মহেশ-কর্তীর বাড়ী ছাড়াইয়! 
কমল-পুকরের ঘাটে পৌছিলাম। হীরু পথ দেখাইয়। আনিতে- 
ছিল। 'কমল-পুঃ্রের খাট হইতে ক্ষুল-বাক্ঠীর মাঠ দেখ! 


*যাঁয়। এতক্ষণে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া আলো ফুটয়াছে। 


ঠিক আলে! নয়_-আলোর আ'তাঁস। গ্বদেশীতলার বকুল 
গাছ চারদিকে ছড়ানে! ডালপালা লইয়! একট! অন্পষ্ঠ ছায়ার 
মত দেখাইতেছে কমল-পুকুরের এপার হইতে । এ পর্য্যন্ত 
আসিয়া আর বুঝিতে বাঁকী রহিল ন1 রাজন কাক] আত্ম- 
হৃত)] করিবার উপযুক্ত বলিয়া কোন্‌ স্থানটি বাছিয়! লইয়া- 
ছেন। সংবাদ শুনিবার পর এই রকমটাই অনুমান কারয়া- 
ছিলাম। | 

ধীরে ধীরে কমল-পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের রাস্তা ধরিয়! 
স্বদেশীতলার দিকে চলিলাম। দ্ষুল-বাড়ীর দিক হতে 
কুকুরের ডাকের শবর্ষ আসিতেছে । ঘেউ-উ-উ করিয়া 
একটান! বিলাপের মত ডাক । ভোরবেলায় কুকুরের কান্নার 
শব্ষ অন্ভূত লাগিল । স্কুল-বাড়ীর বোঠিঙের জন কয়েক 
ছেলে বকুলগাছের তলার বেদীটার শীচে বসিয়া আছে। 
একটা লন তখনও মিট মিট কার্রিয়া ছলিতেছে | বুঝিলাম 
ইহারা পাহার] দিতেছে। 

বকুলতলায় পৌছিলাম। একটা! লঙ্গ! উচু ডাল গাছের 
গুঁড়ির চারদিকের বাধানো। বড় চাতাল ছাড়িয়া জনেকট! 
সপ্দুখে প্রসারিত। সেই ডালের সঙ্গে বাধ। দড়িতে রাজেন 
কাকার দ্রেহটা ঝুলিতেছে। চাঁতালের প্রায় তিন ফুট 
উপরে পা, মাথাট! সম্মুখের দিকে ফেলিয়া পড়িয়।ছে। 

দড়ি কাটিয়া] দেহট। নামাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। বোধ 
হয় ছেলের! সাহস পায় নাই। নামাইবার বন্দোবস্ত করিতে 
কিছু সময় গেল। ইতিমধ্যে রামের আরও লোক আসিয়] 
জড় হুইয়।ছে সেখানে । 

মহেশ্‌-কর্তার ছোট ছেলে যোগেশ জ্যেঠা আসিয়াছেন। 
তিনি র'ঞ্ধেন কাকার কয়েক বংসরের বড, কিন্তু হছইজনে এক 
সঙ্গে খেলাধুল! করিতেন । অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা রায় বাঁছাহর 
চক্রবর্তী আসিয়াছেন। টেকে! দারোগা! নিবারণ গাছুলী 
আসিয়াছে। হেডমাষ্টার হরেন তোঁমিক আঁমিয়াছেন। দুরে 
বাড়ী হলেও দেবেন ডাক্তার, নিতাই খটক প্রভৃতি গ্রামের 
মাতব্বর ব্যক্তির আসিয়াছেন। 

কি করিয়া! খবর পাইয়। ফজলুর দফাদার নছের 
চৌফীদারকে সঙ্গে লইয়া এরই মধ্যে. আসিয়া পড়িয়াছে। 
ফজলুর ভিড় হইতে একটু দুরে দাড়াইয়৷ আছে-_যেখানে পরশু 
দিনের সভার সময়ে পতাক] উত্তোলনের জণ্ত বাশ পোতা 
হইয়াছিল সেই বাশের কাছে । কঠোর দৃষ্টিতে গঞ্জীর ভাবে 
সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, দেশের গবর্ণমেণ্টের 


১৬৪ 


একজন প্রতিমিবির উপযুক্ত কঠিন, অটুট গান্ডীরধ্য তাহার সারা 
অঙ্গ, মায় মেছেদী-রাঁঙানে! দাড়ী বেষ্টন করিয়া আছে। 
ঘড়ি কাটিয়া দেছ মামাইয়া চাতালের উপর শোয়ানে। হইল। 
গলার দড়ি কাটিয়] ঘাড় সোজ| করিয়। দেওয়া হুইল । চক্রুবস্তাঁ 
রায় বাছাছ্ছুর চাঁতালের উপর উঠিয়া! আসিয়া গাঁয়ের চাদরখান! 
দিয়। মুখ ও দেহ ঢাকিয়া দ্িলেন। ছেলেরা একটু বিশ্মিত 
দিতে তাহার পানে চাহিয়! দেখিল। পরশ সভায় রাজেন 
কাকা অনুপস্থিত থাকায় চক্রবন্াঁ রায় বাছাছুর তাহার উদ্ষেস্টে 
বহু ভতপ্পনা ও বিদ্ঞপবাপ বর্ষণ করিয়াছিলেন । বলিয়া. 
ছিলেন ইহারাই পঞ্চম বাহিনীর স্ষ্টি করে। “জিন্দাবাদ 
ধ্বনি দিয়া তিনি নুতন ব্রাণ্রের প্রতি আছ্গত্যের শপথবাকা 
উচ্চারণ ক'রয়াছিলেন। 
চাহিয়া দেখি যোগেশ জ্যেঠ| চাতাঁলের নীচে ঘাসের নর 
বসিয়া। তাহার দৃষ্টি চাতালের গ'য়ে লেখার উপর জাবদ্ধ। 
বঙ্গেমাতরমূ, বন্দেমাতরম্‌, বন্দেমাতরম্--লাল সিমেপ্টের উপর 
বড় বড় জক্ষরগুলি কাঁটা । চাতালের চারপাশে একই লেখ।__ 
বন্দেমাতরম্‌, বঙ্গেমাতরম্‌। 
যোগেশ জ্যেঠার পিতাঠাকুর মহেশকর্তার কীর্তি। 
মহ্শেকর্তা কবে হ্বর্গত হুইয়'ছেন। তাহার চেহার! 
একটু একটু মনে পড়ে। নাতিদীর্ঘ একহার] মাচ্ছষ, সাদ! 
ধপধপে রং। হাতের তেলোয়, পায়ের চেটোয় গোলাপী 
আভা, গালে, কপালে গোলাপী ছোপ, রক্ত যেন ফাটিয়া 
পড়িবে । পাকা চুলে বা দিকে পরিপাটি করিয়] টেরী কাটা। 
সাদা, মোটা গৌফের হই প্রান্ত চুমরানো। কৌচানে। 
সরু কালোপাড় কাচি ধুতি, গিলে কর] আঞ্জির পান্নাবী, 
পায়ে বকলস লাঁগানে। পেটেন্ট লেদারের পাম্প-ন্থ। চোঁখে 
পাঁসনে চশমা, চশমার সঙ্গে বাধ। কালে! পিক্ষের ফিতা গল! 
বেড়িয়া পাঞ্জাবীর উপর বুলিয়। পড়িয়াছে। 
বাষটি বছরের ফুল-বাঁবু মহশেকর্তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
ঝঞ্ধাবর্ের মধ্যে পড়িলেন | সে কি প্রচণ্ড ঝড় | ঘুমন্ত দেশ সে 
ঝড়ের ধাক্কায় চমকিয়! জাগিয়। উঠিল । মর] গাঙে বানভাকিল। 
বা হাতে কৌচার খু'ট ধরিয়! খালি পায়ে গান 
করিতে করিতে মহ্েশকর্তা ভাত্রলী নদীতে চলিয়াছেন 
রাখীবন্ধনের দিন সকালে_-মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই, (ওরে) দীনছুঃখিনী মা যে 
তোদের তার:বেশী আর সাধ্য নাই। ম্েশকর্তার পিছনে 
চলিয়াছে গ্রামের ছেলেছে'কর।, প্রচ, বন্ধ, এমন কি ছোট 
মেয়ের! পর্ধান্ত হাততালি দিয়া সমন্বরে গাঁফিতে গাছিতে-__ 
“মায়ের দেওয়া যোট কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।” 
বিলাতী কাপড় পোড়ানো হুইল, স্বদেশী ভাগার নাম দিয়া 
দেশী কাপড়ের দোকান খোলা হুইল, কুত্তি, লাঠিখেল! 
শিখিবার জাখড়। তৈয়ারী হইল। 


প্রবাসী 


, পড়িয়া তন্ম হট! গে তাহার ইয়া নাই । 


১৩৫৫ 


দুরেজ্ ধাড়.য্যে, বিশিন পাল, অরবিদ্দ ঘোষ, স্তামনুন্দর 
চক্রবস্তী, লিয়াকং ছোসেন, অশ্বনী দত্তের মাম গ্রামের স্ত্রী 
পুরুষ সকলের মুখস্থ হইয়] গেল। ফুলার সাবের ন'মে ও 
লাল পাগড়ী লইয়া! ছড়া বাধ! হইল । নৌকার মাঝি, গরুর 


. লাখাল, গর-মছিষের গাড়ীর গাড়োয়ান, মুদীর দোকানের 


ছোকরা, স্কুল, পাঠশালার ছেলেরা এই সব ছড়া গাহিয়! 
বেড়াইতে লাগিল । 

তার পর আদল বন্দেমাতরম্‌, সন্ধা], যুগান্তরের দিন। 
মজঃফরপুরে ব্নমা ফাটিবার সংবাদে দেশে বিছ্যুৎ তরঙ্গ বহিয়। 
গেল । ৰ 

টেকে। দারোগ! নিবারণ গাহুলীপ পিতা মহেন গ'স্থুলী 
ছিল পুলিসের ইন্ন্পের । গাঙ্গুলী গ্রামে আসিয়া! একবার 
ঘুরিয়া গেল । তার পর মছ্শেকপ্ডার বড় ছেলে হুশ এবং 
আরও কয়েকজন যুবককে কোমরে দড়ি বাধিয়। সদরে চালান 
দেওয়] হইল । সকলে মিলিয়! বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে 
জেলে চুকিল। মক্ছেন গাঙ্গুলী .ডপুটী দুপারিন্টেণ্ডেট হুইয়] 
গেল। 

এবার আসিল মছেশকর্তার মেজ ছেলে সতীশের পাল! 
কোথায় কাহার মাথার খুলি ফুটা করিয়া দিয়! গ্রামে আসিয়া 
জেলেপাড়ার় লুকাইয়াছিলস। গোপনে খবর পাইয়া মেন 
গাচছুলী নিজে আসিল ধরিতে । জাল কাধে বিনোদ মাঝিরপী 
সতীশের গাঁঞ্চুলীর হাতে ধর! পড়াট। পছন্দ হুইল না। বৈঠার 
ঘায়ে গানুলীর মাথ! ফাটাইয়। দিয়। ভারলী নদ'তে ঝাপাইয়া 
পড়িল। তার পর হুইতে তাহার আর কোন খোজ নাই। 
কেহ বলে আদামে পলাইয়] গিয়। বন্ধায় পাড়ি দিয়াছে, 
আবার কেহ বলে কালান্বরে মরিয়াছে। সকলেরই শোনা 
কথ; । ১ & 

এবার খেলার সম্মানিত জমিদার, ছেষটি বছরের ফুপবাধু 
মহেশকর্তা বা! হ'তে কৌচার খুট ধ'রয়! “মায়ের দেওয়। মোটা 
কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই", গাছ্ছিতে গাহিতে জেলে 
চুকিলেন। চারদিকে হুলস্কুল পড়ির! গেল। 

হই মাদ পরে মহেশকর্তা ফিরিলেন। ফিব্িয়া এলো 
মেলে! টেরী ও বুলিয়া-পড়া৷ গৌফের প্রার্ভন গ্রী ফিরাইয়া 
আনিতে মন দ্বিলেন। জেগে বসিয়া কয়েকট! নুতন ছড়া 
বাবিরাছিলেন, সেগুলি প্রচার করিতে লাগিলেন। 

১৯০৫ হইতে ১৯১২ । ভাঙা বাংল! জোড়! দিবার পণ 
করিয়ণবাঙালী এই কয় বংসরে নিঝের ঘরে, সমস্ত দেশে 
আগুন ভ্বালাইয়। দিল। কত ঘর, কত জীবন যে সে আগুনে 
ভাঙা বাংল! 
জোড়া দিবার লড়াইকে কেন্ত্র করিয়! আরস্ত হুইল স্বাধীনতার 
সংগ্রাম । মহারা ও পঞ্জাব বাংলার সঙ্গে কাধ মিল!ইল। 

১৯১২ এষ্টান্দের শেষ মাস আদিল । নিজের খু থু গিলিয়া 
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ভাগ্রন্থায়ণ_ 
সেটেন্ড ফ্যাক্টকে জান্‌সেটেন্ড' করিয়।! ইংরেন্ব আবার ভাঙা! 
বাংলা জোড়া দিল। 

দির দরবার হইতে যেদিন ভাঙ] বাংলা জোড়া লাগিবার 
কথা ঘোষণ। কর! হইল সেদিণ মহেশকর্ত| স্কুলবাড়ীর মাঠে 
সভা করিলেন । সভার শেষে & দিনটিকে শ্মরধীয় করিবার 
জন তিনি মাঠের এক পাশে উচু করিয়া বেদী গাঁধিয়৷ দিবার 
সন্কজ্ ঘোষণা করিলেন । প্রশত্ত চাতাল গাঁথ|] হইল । যোগেশ 
জ্যঠ। তখন ছোট । তিনি, রাজেন কাকা ও আরও অনেকে 
মিলিয়া চাতাল গাধিবার ইট দ্ুরকী বছিয়াছিলেন, চাতালের 
ঘাবখানে মহ্েশ-কর্ত। "নিজের হ'তে একটা বকুলের চার! 
পু'তিলেন | চাতালের পাশে লেখ| হইল স্বদেশী আন্দোলনের 
বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম্‌, গুণিয়] ১০৮ বার। 

এই চাতালের নাম দেওয়া! হইল স্বদেশীতল]। 

স্বদেশীতলার চাতালের উপরে শোয়ানো চাদরে ঢাঁক] 
যাজেন কাকার স্বতদেছ, নীচে ঘাসের উপর বসিয়া মছেশ- 
ফর্ার উত্তরাধিকারী যোগেশ জযঠা এক মনে চাতালের 
গায়ের লেখ! পড়িতেছিলেন। 

১৯১২ হইতে ১৯২০ | মছেশকর্তী প্র্পে গেলেন ১৯১৪ 
সনে-_বড় ছেলে হরিশ হইলেন বাড়ীর কর্তা। ভারলী 
নদীতীরের শ্শান হইতে পিতার অগ্তিখণ সঞ্চয়ন করিয়] 
গ্বদেশীতলায় বকুল গাছের গোঁড়'য় তামার ঘটে পুঁতিলেন। 
শ্রাদ্ধ শেষ করিয়| ছোট ভাই যোগেশকে বলিলেন -- তুই লক্্ী- 
নারায়ণ বিগ্রছের সেবা করতে লেগে যা ।. লব্ব! চুল রেখে 
ফঠি ধারণ করে বোষ্টম হয়ে যা, আর কিছুতে মন দিস ন!। 
ফঠিধারী গদ্রগদ্ধ চালের বোষ্টম দেখলে শত্রুর! চোখ দেবে না। 
সতে গেছে, জামারও থাকবার উপায় দেখছি না। বাবার 
জন্ত একটা বছর আবদ্ধ হয়েছিলাম । এত বড় পরিবারষ্ঠী 
তলিয়ে যাবে তুই বৈফব না হলে । 

স্বদেঈতলায় একটি ঘর তুলিয়া হরিশকর্ডা নাম দিলেন 
হরিমঙ্গির ৷ কীর্ডন, কখকতা চলিতে লাগিল । বাড়ী ছাড়িয়া 
সেইখানে আগিয়া আড্ডা গাড়িলেন / যোগেশ জোঠাকে 
হরিমন্গিরের তত্বাবধানে বসাইয়! দিয়া হুরিশকর্তা একদিন ডুব 
মারিলেন। ভাঙ! বাংল! কবেই জোড়া লাগিয়াছে, কিন্ত যে 
আগুম ভাঙা বাংল। ঘালাইয়াছিল তাহা! প্র্ছলিত হঈতে 
থাকিল সহম্ব শিখায় । ২৯২০৩ সনে হুরিশকর্তা পুড়িলেম 
সেই জাগুনে। 

হরিশকর্তার ম্বচ্ার পরে সব দায়-দাবি লইয়। শ্বদেশী- 
তলার উত্তরাধিকার বর্তাইল রাজেন কাকার উপর | হ্রিশ- 
কর্তার শিল্ভ তিনি। মহারাষ্ট্রের কোন অরণাসস্কুল পার্বত্য 
অঞ্চল হইতে গুরুর স্বত্যুসংবাদ ও চিতাভন্ম বহুন করিয়! 
গ্রামে ফিরিলেন। 
কর্তার অস্থিখণ্ডের পাশে সমাহিত কর] হইল । 
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স্পট পপি 


আজ হ্বদেশীতলায় রাষ্জেন কাকার চিতাভন্ম. সমাহিত 
ফরিবার দিন আসিয়াছে । কিন্ত সে সম্মান ফি মহেশকর্ভার 
উত্তরাধিকারী যোগেশ জ্যেঠা তাহাকে দিতে রাজী হইবেন ? 
রাজেন কাক] গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এ 
কি.হরিশকর্তার শিস্তের উপযুক্ত স্বত্যু 1 

গ্রাযের লোক জানে সম্প্রতি রাঙেন কাকার মাথা খারাপ 
হুইয়াছিল। যে কষ্ট, যে উৎপীড়ন তিনি সার! জীবন সঙ্থ 
করিয়াছেন তাহার ফলে অনেক আগেই তাহার মত্তিকবিক্কৃতি 
ঘটিলে কেহ আশ্চর্য হইত না। কিন্তু যখন সকল কষ্ট, সকল 
সাধন] সার্থক হইল, জাতির স্বপ্ন যখন বাশুবে পরিণত হুইল, 
দেশের আকাশে বহু ঈদ্দিত স্বাধীনতার তরুণ সুর্য দেখ! দিল 
সেই মুহুর্তে তাহার মাথা.গেল বিগড়।ইয়|। আশ্চর্যের কথা। 

মানগিক ও চারিত্রিক এই ট্লেবোর পরিচয় দিবার পর 
গ্রামের লোক তাহাকে সে উচ্চ সম্মান দিতে রাজী হইবে 
কেন? 

হরিশকর্ার শিল্য রাজেন কাকার দেছে ছিল অন্যের 
শক্তি। ছুঃসাহুদের, কষ্টসহিযুঃভার সীম] ছিল না। প্রশস্ত 
ললাট ও আবক্ষ দাড়ি র মধ্যে অবস্থিত মাকটি. একটু ছোট 
মনে হইত। চোখের দৃষ্টি অডভূত রকমের শাস্ত ও নিরাছ, 
মুখের হাসিটুকু ভারি অমায়িক । কে বলিবে এই শ্মশ্রুগুক্ষ 
লইয়! সৌম্যদর্শন, পরম অমায়িক লোকটি অত্যান্ত পর্নিকাসপটু, 

কে ঝুঝিবে এই শান্ত, নিরীহ খোলসটার (তিতুরকার মাহুষটি 
উদ্ধাপিতও গড়া? অনেকেই এই নিণীহ দৃষ্টি ও অমায়িক 
হাসিতে প্রতারিত হইত । 

একবার ধর! পড়িয়া গেলেন জেলে । তোবপুরী বুলিতে 
কথ] বলিয়া, রামচরিত মানদ হইতে দোহা! আবৃতি কাঁরয়া, 
সময়ে অসময়ে পীতারাম ভরসা করেয়! করিয়া! রাঙ্েন কাক 
প্ডিতজী ও সাধুবাবা বমিয়া গেলেন। কয়েদী ও ওয়ার্ডার 
দলের মধ্যে তাহার বহু শিল্ত জুটিয়া গেল। পসার জমিয়! 
গেলে হঠাৎ একদিন তিনি শিল্পমগ্ুলীকে অকূলে ভাসাইর! 
গরাদ ভাঙিয়! অন্তর্ধান করিলেন । 

রাজেন.কাকা একবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন | সেও এক 
হাসির ব্যাপার | পুলিসের তাড়ায় পলাইয়া বেড়াইবার 
সময়ে ছত্রিশগড়ে মাচ্সাল1 জেলায় এক ঘাসেরিয়ার গৃহে 
আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বুড়] ঘাসেরিয়ার ঘরে ছিল ছুইটি 
্ী। কাকার নিরীহ দৃষ্টি ও অমায়িক হাসিতে ঘাসেপ্রিয়ার 
অল্পবয়সী দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারটি গলিয়! গেল । ছইখানি 
বেশী বাজরার রুটি। একটু বেশী করিয়া! অড়হরের ভাল 
ও আমের চাট্নীর লোতে কাকাও একান্ত বিগলিত ভাব 
দেখাইতে লাগিলেন | ছুই চারিদিনেরর মধ্যে ঘাসেরিয়া- 
পত্থীর আকর্ষণ এমন উগ্র হুইয়! উঠিল যে কাকাকে পলায়নের 
চেষ্টা দেখিতে হইল। এদ্রিকে বুড়া ঘাসেরিয়! প্রথম 
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পক্ষের রিপোর্ট পাইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে ধনমকাইতে পিয়া 
তাহার হাতে ছই-এক ঘ| খাইল, বুডী চুরাইলের ভাক্ষানিতে 
বিশ্বাস করিবার জন্ত। স্বামীদেবতাফে এইভাবে সমান 
দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ পা হছড়াইয়! কাদিতে ও বুড়ী চুরাইলের 
উদ্বেষ্ঠে অশ্রাব্য গালিগালাঞ্জ বর্ষণ করিতে লাগিল । কি মনে 
হইতে হঠাৎ কাম! থামাইয়! রাজেন ফাকার কাছে গিয়া 
তাহাফে ধমকাইতে লাগিল । বলিল যে বুড়াবুন্ভীর কোন কথায় 
খাবড়াইয়া! পলাইবার চেষ্ঠা! করিলে গাহারও বুড়ার হাল 
হইবে | .কাকা মাথা নাডিয়! প্রতিবাদ করিয়া! বলিলেন 
যে ওরকম বেইদানী তিনি করিতেই পারেন না। সে দ্রিনটা! 
ফাঁটিল। পরের দিন ফাঁক] অত্যন্ত বিনীতভাবে দ্বিতীয় 
পক্ষকে জানাইলেন যে তিনি আমীর লোক ছিলেন এককালে 
যদিও রামঞ্জীর ইচ্ছায় এখন দেওয়ান হইয়াছেন । তবে 
দেওয়ান! ককির হইলেও মানুষের অত্যাস বড় খারাপ জ্িনিস। 
স্বতশুন্ত বাজ্ধরার রুটি খাইয়া! খাইয়া! গাঁহার আমিরী পেটে 
দারুণ দর্দ হুইয়াছে। ইহার পর লোটা লইয়া! বার সাতেক 
ময়দানে গেলেন, খাটিয়ার উপর লেট হৃইয়া ঘণ্টা ছুই ছটফট 
ফরিলেন। শেষতক দবাখানায় যাইবার অস্কমতি আদার 
করিয়! এম ছাড়িয়। পলাইলেন। 

১৯২১ হইতে ১৯৪১। হৃঠাৎ এক দিন গ্রামে ফিরিয়! 
রাজেন কাকা! স্বদেশীতলায় ভাঙ্গ। হরিমন্দির মেরামত করাইয়া 
সেখানে কিছুদিন জাকিয়া বসিলেন। দাড়ীতে জটাভুটে 
চেহার]1 যাছা হইয়াছে ধুনি বাসি বসিলে গ্রামেই হয়ত 
পসার হইয়া যাইত। 

ছুম্বত বলিবার কারণ প্রতিদ্দ্বিতার আসরে নামিত হুইত। 
গ্রামের ছেলের! ইন্ছুল কলে ছাড়িয়া! জনেকে প্রায় সাধুবাবা 
হুইয়। উঠিয়াছিল। সে কি দ্বীন ভাব, ম্বহ বচন, সদ! উদ্গত- 
প্রায় অগ্রুত ছায়াপাতে মেজর দৃষ্টি] চরকা-বজ্ঞ, নুজ্রযজ্ঞ, 
ডাণ্তী অভিযানের মহড়া, গাঁজার দোকানে পিকেটিং, থানায় 
ও সদরে নোটিশ পাঠাইয়! বে-জাইনী বক্তা, শোভাযাত্রা-_. 
নানা! শাখায় বিভক্ত হুইয়! নুতন খাতে জাতীয় আন্দোলনের 
শ্রোত বছিতে লাগিল । 

রাজ্দেন কাকা কিছুদিন কিংকর্তব্যবিসূঢ় হুইয়। এই সব 
দ্বেখিতে লাগিলেন । এই সব কার্যকলাপের নিগুঢ় নর্থ 
হৃদয়ঙ্গম করিবাক্স চেষ্টা করিতে লাগিলেন হারান 
লাগিয়া! যাইবার একট! শু পান। 

হাতার স্বত্যুর পরে যোগেশ জযোঠ৷ নি 
করিতেছিলেন। নুতন আন্দোলনের কফতকট। নিরাপদ 
রচনাত্মক ক্ষার্যযপদ্ধতির ধার! লক্ষ্য করিয়া জাসরে নামিয়। 
আসিলেন। কাঁকাকে হুঝাইয়। নুঝাইয়] যোগেশ জ্যেঠা ভাহার 
হাতে একটা কিছু কাছ গছাইয়! দিবার চে! করিতেছিলেন, 


এমদ সময় ঘেয়ের বিবাহ ছ্িবার জ্ মহেন গাছুলীর পুজ 


টেকো নিষারণ দারোগা গ্রাষে আসিল । নিবারণ গাছুলী 
মেদদিনীপুরে বঙ্লী হুইয়] গিয়াছিল এবং ইতিমধ্যেই সেখানে 
লাঠি চার্তে ধুরদ্ধর বলিয়! কৃখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল । ওগাছুলীর 
মেয়েন্স বিবাহ আর যোগেশ জোঠা গ্রামের প্রধান ও সমাজ- 
পতি। কাজেই ছুই বিপরীতমুখী বারাকে ক্ষাপফের জত 
মিলিতে হইল । | 

উতয্নের সাক্ষাতের সময়ে কাক! সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
যথারীতি সেই সাক্ষাতের রিপোর্ট দিতে গিয়া বলিলেন__সে 
একটা! অনির্ব্বচনীয় দৃষ্ঠ ছে ছোকর]। 

একদিকে মহাত্বাজীর জাদেশ, অন্ত দিকে পেটের জা, 
এই দোটানার ফলে গানুলী দারোগা ছুত্তর সাগরে পড়িয়াছেন, 
নিবেদন করিলেন। সত্যাগ্রহ্থীদের উপর কত ঘে নৃশংস 
অত্যাচার ইংরেজবেটার| করিতেছে দেখিয়া কতবার মনে 
হুইয়াছে দিই ছাড়িয়া! গোলামী, বেটাদের লাঠির তলায় মাথ। 


-পাতিয়া দিই, দেখি কত মান্সিতে পারে । চোখে দেখ। কর্তা, 


নিজের চোখে দেখা । মেয়েলোকের মাথায়, সাক্ষাৎ 
জগজ্জননী মায়েদের মাথায় লাঠি মারিতে গৌঁ-ধোর, শোর- 
খোর শ্লেচ্ছ বেটাদের হাত কাপে না। সত্যাগ্রহের তেজ 
কত? শুইয়! বসিয়। লাঠি থাইতেছে, হাত পা হাথ ভাঙ্গিয়া 
রক্তের নদী, তধু উঠিয়। দাড়াইবে না, দৌড়াইয়া পলাইবার 
চেষ্টা করিবে না। স্বচক্ষে এ সব দেখিয়া! জীবনে ধিক্কার 
জন্ষিয়াছে আর মহাত্বাজীর উদ্ধেন্তে শতকোটি প্রণাম 
জানাইয়াছি মনে মনে। গচুলী দারোগার চোখ হুইতে 
জলের বারা বছিল। 

ফাক। নিবারণ গাছুলীর অনুকরণ করিয়া সাক্ষাতের 
রিপোর্ট দিলেন, তারপর হাসিয়া আকুল। হাসি থামাইয়। 
কলিলেন__-এই সব তক্ত বিটকেলের দলে সার! দেশটা] ছেয়ে 
ফেলবে দেখো। 

আর কিছুদিনক্গেলে কাকা জসহযোদীঘের ক্কপার পা 
হইয়। দাড়াইতেন, কিন্তু হঠাং একদিন গ্রাম হইতে 
অন্তর্ডজান করিলেন। ফোন খবর নাই। বছদ্দিন পরে ১৯৩১- 
এর সুখে তেমনি অকন্মাৎ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । চেহারা 
দেখিয়া অবাক হুইলাঘ। লেই জোয়ান শরীর শুকাইয়া, 
কালি মারিয়া পোড়া কাঠের মত হ্ইয়াছে। বলিলেন-_ 
দেবেশ পর্যটন করে এলাম হে । আগের দিনে গৃহ্ীর! ছেঁটে তীর্থ 
করতেন, সাধু কেদারবদরী হতে কভাক্মারিকা, দ্বারফা 
হতে কামনাখ্যা, পরশুরাম কৃঙ পর্যন্ত পদ্গব্রজে বেড়াতেন। 
মহাজনদের পস্থ৷ ধরে আমিও দেশের সঙ্গে পরিচয় করছি। 
অক্ৃজ্িম দেশ্রসেবার কাজ ছে। 

তারপর বলিলেন- _পিয়েছিলেম আসামে বেড়াতে । ইচ্ছা] 
ছিল পূর্বসীমান্তের পাতফোই 'পাস' হয়ে উদ্তর-বর্ঘ! পর্্যত 
স্বরে আসব। এই পথে শান-থাই জাতশ্ডলে! ও আপাম- 


অগ্রহায়ণ 


বিজঞরী বর্ী সৈক্েরা! এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্্যস্ত আমার 
যাওয়। হয়ে উঠল মা । আহোম রাজাদের সাবেক রাজধানী 
চরদেও, গড়রাঁও দ্বুরতে ঘুরতে দ্বর জার আমাশয়ে খরল। 
আর একটু বাড়াবাড়ি হলে ওখানেই হয়ে যেত, মীরছুমলার 
মত ধু'কতে ধূ'কতে ফেরবার শক্তিও থাকত না। 

জিজ্ঞাসা করিলাম- কেন, মীরভুমলাকে ধু'ঁকতে হ'ল কেন? 

কাকা বলিলেন-_সে এক মন্জার কাহিনী । মহারাষ্ত্রের 
অরণ্য শ পর্বতে গর্ব্বিত মোগল বাহিনীর এমন লাঞ্ছনা ঘটে 
নি। শাহ্জাহান অনুস্থ, ছেলেদের মধ্যে পিংহাঁসন নিয়ে 
লড়াই বেধে গেল। দুযোগ বুঝে কোচবিহারের রাঙ্গা! প্রাণ- 
নারায়ণ কামরূপ ও হাজোর ফৌজদারকে তাড়] লাগালেন । 
ফৌঙ্জদার পালালেন গৌছাটিতে। গৌহাঁটি এর আগে ষোগলরা! 
নিয়েছিল । সেখানেও ঠাই হ'ল না। আহোম রাঁজ| জয়ধ্বজ 
গৌহাটর দিকে আসছেন শুনে ফৌজদার গৌহাটি ছেড়ে 
বাংলায় পালিয়ে এলেন । আহোম সৈতঘল ব্রদ্দপুজজ পেরিয়ে 
ঢাকা পধ্যস্ত এসে লুঠপাট করে চলে গেল। তখন মীরদুমল। 
এগুলেন পঞ্চাশ হাজার সৈভ আর চারশ' রণতরী নিয়ে । এক 
একখানা! গ্রাব বা রণতরীতে সত্তর আলী জন নৌ-সৈ্ত, তের- 
চৌদ্ঘট! করে কামান । তিন চার খানা কোশ! নৌকা! গাড় 
বেয়ে একখান! ভারী গ্রাবকে টেনে নিয়ে যায় । রণতরীগুলোর 
ভার সব ইউরোপীয় অফিসারদের উপর-_পর্ৃগীজ আর ওলন্দাজ 
অফিসার | ইঃরেজজ তখনও খাঁটি গেড়ে বসতে পারে নাঁই। 

আহোম সৈল্ত ও আঙ্বোম নৌ-বাহ্িনীর খ্যাতি ছিল। 
কিন্ত তার] পেরে উঠল না। সিমলাগত় ও সান্ধাবার যুদ্ধে 
হেরে আহোম রাজা পালালেন নাময়পে ; মীরঞুমল! চুকলেন 
রাজধানী গড়গাওয়ে। চার যাইল প্রশস্ত, ঘন বাঁশবনের 
প্রাকারে ঘেরা আছোম রাজধানী গড়গাঁওয়ে কাঠ ও খড়ের 
তৈয়ারী রাজপ্রাসাদে গিয়ে তিনি উঠলেন। তারপর আরন্ত 
হ'ল আসল তামাশ| | অবিরাম বৃষ্টি-_-আক্োমদের পোড়ামাট 
নীতির ফলে রসদের অভাব আর দিনরাত তাদের চোর! 
আক্রমণ। খার্ট ছেড়ে এক পাবাইরে বেরুবার উপায় নেই 
চোর] গুলির দাপটে । এফবার নৈশ আক্রমণে রাজধানীর 


অর্ধেক তারা] দখল করে বসল। খান্াভাব, রক্ত জামাশয় : 


আর চোর! আক্রমণের ফলে মারভুমলার সৈভদের মধ্যে 
ঘোর অসন্তোষ দেখ! দিলে । আহোম রাজধানীতে প্রায় বন্দী 
অবস্থ! থেকে কোন রকষে পালাতে পারলে মীরজজুমলা বাচেন, 
রাহ্যতর তখন মাথায় উঠেছে । মানরক্ষা] গোছের একটা! লন্দি 
করে ছরে প্রায় বেছ'স অবস্থায় তিনি ঢাক! রওনা হলেন, 
কিন্তু চাকায় আর পৌঁছুতে পারলেন দা, পথেই মার! গেলেন । 
সৈলেয় অর্দেকের উপর সাঁফ হয়ে গিয়েছিল খান্ডাতাবে 
আর ব্যায়ামে । এই শিক্ষালান্ের পর দি্গীর বাদশাহ আর 
কোন সেনাপতিকে আসাম আক্রমণ করতে পাঠান নাই ।” 


আত্মঘাতী . 


১৬৭ 


বাস্তবিক কাকা শরীর তাক্গিয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা 
করিলাম, এত দ্বেশ থাকতে এ দ্ধদলে কেন গিয়েছিলেন 
মরতে ? 
ফাকা! হাসিলেন। বলিলেন, জঙ্গল বলে কি নিজের 
দেশে বেড়াব না? তা ছাড়া একটা! কৌতুহল ছিল বরাবর । 
উত্তর-পূর্ব পথে যার! বাইরে থেকে এদেশে এসেছে তাদের 
আমর] হজম করে নিয়েছি, আর উত্তর-পশ্চিমের পথে যার! 


এসেছে তার] কিন্ত উল্টে আমাদের হজম করতে চাইছে। 


তাঁই এক বার পুব দিকটা! দেখতে গিয়েছিলাম ৷ 

একটু হাসিয়া বলিলেন, একটা গল্প বলি শোন। রুজ্র 
সিং, ধার আঙ্বোম নাম নুস্ংকা, রাজ| হলেন বাপ গদাধর. 
সিংহের স্বত্যুর পরে । বৃদ্ধ বয়সে নদীয়। জেলার শাস্তিপুর়ের 
কাছে মালিপোতার তান্ত্রিক পঞ্চিত ক্ক্রাম ভট্টাচার্য্যের নিকট 
দ্বীক্ষা নিয়েছিলেন ৷ রাজ্জার খেয়াল হ'ল কাঠ জার খড়ের 
প্রাসাদ ভেঙ্গে পাক। রাজপ্রাসাদ গড়েন । দেশে ইটের কাজ 
জান! মিম্রী নেই ; কোচবিহার থেকে ঘনস্তাম নামে বাঙালী 
স্থপতি এলেন। কয়েক বংসর আসামে থেকে নভ্ভাম 
অনেকগুলি পাঁকা মন্দির আর প্রাসাদ তৈয়ারী করে দিলেন । 
রাজার কাছে প্রচুর পুরঞ্কার পেয়ে ঘনষ্তাম দেশে ফেরবার 
জন্ত তৈরী হলেন, হঠাৎ তার কাছে পাওয়া গেল কতক- 
গুলে! লেখ! কাগজ । তাতে রয়েছে আসাম ও আসামের 
লোকেদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ । আহোম রাজা অনুমান 
করে নিলেন, মোগলদের হাতে দেবার জন এই বিবরণ 
সঙ্কলিত হয়েছে । হনস্তামকে সরাসরি ম্বৃতদ্ড দেওয়া 
হ'ল। পলাপীর যুদ্ধের চক্লিশ-বিয়ার্সিশ বছর আগেকার ঘটন]। 
এ থেকে বোঝ আহোমরা কিকরে আফগান ও মোগলদের 
হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষ। করেছিল। 

আসাম অভিযানের ধকল সামলাইতে বেশ কিনুদিন 
সময় লাগিল । কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয় স্বর হয়। তারপর 
শরীর একটু ভাল করিয়া! সারিতে না৷ সারিতে আবার জেলে 
প্রবাসের পালা আরম্ভ হুইল । শেষ বার যখন জেল হইতে 
ফিরিলেন শত্ীর আবার তাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম হুইয়া গিয়াছে । জনুস্থ 
শরীরেও বাহিরে রাখ! নিরাপদ নয় মনে করিয়া কর্তার] 
আবার তাহাকে খাঁচায় পুরিলেন | প্রীয় ম্বত্যুশয্যায় 
উপস্থিত হইয়া! ডাক্তারী দুপারিশে ছাড়! পাইলেন । চিকিৎসা 
চলিল। যোগেশ জ্যেঠা উপদেশ দিলেন এবার ভাল হৃইয়! 
সংসারী হও, পুলিশ হয়ত আর বরিবে না। কাকা হাসিয়া 
বলিলেন, গৌঁফ ওঠবার আগে থেকে দলে যাতায়াত নুরু 
করেছি। এখন গৌঁফে পবে পাক থরেছে। এখনই কি 
হয়েছে দাদা? 

ঠিক কখ।। কাকার প্রাণ ঘেন কচ্ছপের প্রাণ। শক্ত 


১৬৮ 


খোলাট! কুড়লের থায়ে ভাক্গিয৷ আলাদ] কার্রয়া দিলেও 
কচ্ছপ কাদড়াইবার জন গলা বাড়াইয়া দেয়। কাকার 
ই'টুতে বল নাই, হাতে জোর নাই। ১৯৪২-এর জুলাই শেষ 
হইতেই আকাশ আবার দেখে ছাইয়া ফেলিল। কাকা বিছানা 
ছাড়িয়! টুক টুক করিয়! ছাঁটিতে সুরু .করিলেন, চোখে মুখে 
উৎসাহের আলে! দেখা দিল। ৯ই আগঞ্জের পরে ঝড় 
উঠিল। কাক! আবার ডুব দিলেন । মেদিনীপুর, বালুরঘাট, 
বিহার, কোথায় কখন কোন্‌ কাজে কাত লাগাইলেন তাহার 
সম্পূর্ণ বিবরণ অনাবস্ক মনে করিয়া কাকা আমাদের কাছে 
- সব খুলিয়। বলেন নাই। আন্দোলন চলিতে থাকা কালে 
আমর] খবর পাইলাম বিহারপ্রান্তে রেল-লাইন উপড়াইবার 
চেষ্টার রত এই অগুহাতে ঠাছাকে ধর! হুয়। বাস্তবিক তিনি 
গিয়াছিলেন পাহারাদারী সৈনদের অস্ত্র সরাইবার চেষ্টায়। 
বাংলায় তো৷ রাণাথাটের কাছে রেল লাইনের কার্য্যে বাস্ত 
মুরদের উপর হাওয়াই জাহাঞ্জ হইতে ঘেলিনগানের গুল 
চলিয়াছিল এট অজুঙ্কাতে যে তারা লাইন উপড়াইবার চেষ্টা 
করিতেছে । বিচারের অপেক্ষায় জেল হাসপাতালে থাকিবার 
সময়ে কাকা কি করিয়। অনৃস্ঠ হইয়। যান এ খবরটাঁও আমনা 
পাইয়াছিলাম। 
আত্তে জাঁত্তে সে ঝড় থাময়া জাসিল। কয়েক বৎসর 
পরে হঠাৎ এক দিন খোড়াইতে খোড়াইতে কাক! গ্রামে দেখ! 
দিল্ন। এবার আগষ্ট বিপ্লবের একঞ্ধন নেতা! বলিয়! 
লোকে ঠাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল। 
এত দিন কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন ইত্যাদি 
এপ্পের উত্রে আমাদের ব'ললেন' উড়ক্ার পাহাড়ে 
ও অন্লে সাধু সাঞ্চিযা আগ্রগোপন ক'রয়া ছিলেন। 
চক্রধরপুপ হইতে 'চাইবাদার মধা [দিয়া কেওঞচড়গড়, সেখান 
হতে পাল লাহারা । শবর, খোদ, মালের, ঝোরা, 
ভুয়াংদের মধো গুঞঈটন সাঞ্জিয়! পুরয়] বেড়াইতেন। বেন- 
ফানালের পূর্বে কখনও অগ্রসর হুন নাই। পশ্চিমে ছন্ডিশগড় 
পর্যন্ত যাইতেন। চিম্টে, ঝোলা, কপনী আর দ্বট স্থল 
করিয়া বছর ছুই হ্বচ্ন্দ মনে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়| বেড়াইয়]- 
ছেম। সম্বলের মধ্যে একখান। কত্ল আর একখান বাঘ-ছাল। 


মধ্যে মধ্যে বহির্জগতের খবর লইবার জন বামর] পর্য্যস্ত 


যাইতেন। 

হাসিতে হঃসিতে বলিলেন,__ব্যাটার] ঠযাংটা ডেঙ্গে 
দেওয়াতে বড় অন্থবিবে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবতাম, ছর 
ছাই, সরা জীবনটা! ত গেল গেলে আর জঙগলে, এবার 
পছন্দমত একটা শবর, খোদ কি ভুয়াং মেয়ে দেখে সংসার- 
ধর্ম করতে লেখে যাই। এর মধ্যে জুয়াং দেয়েগুলোকে ভাল 
বলতে হবে, স্কোর; বির লাকী গহনার জন্ত দ্বালাতন করত 
মাতার1। কি.করে জানলাম একথা ভেবে অবাক হাহ 


প্রবাসী 


আছে? 


- ১৩৫৫ 


তোধরা। জানাটা! সহজ। সান্ী-টান্ঠী প'রে অঙ্গ্পৌষ্ঠব 
ঢাকবার তেন রেওয়াজ নাই কিনা ওদের মধ্যে । আর 
গহনার মধ্য হু'চারটে কড়ি, পৃপ্তি, বিহ্ছক কোনমতে 
যোগাড় করে দিলেই হ'ল। আজকালকের দিনে সহ্ধণ্মিমী 
করতে হলে এর চেয়ে সুপা্ী কোথায় পাবে বল? 

মনের এই সাধ ব্যক্ত করিয়া কাকা হু! হা৷ করিয়া হাসিতে 
হাসিতে গড়াইয়! পড়িলেন। 

হঠাৎ গন্ভীর হইরা বলিলেন_-একবার বামর! গিয়ে 
বাংলার ছতিক্ষের খবর পেলাম । কোনও স্থত্রে জাসাম-প্রান্তে 
যুদ্ধের যে খবর পেলাম তাতে উডিস্তার জঙ্গল থেকে আসামের 
জঙ্গলে পাড়ি দেবার অন্ত মন অস্থির হয়ে উঠল । কিন্তু পাড়ি 
দিতে পারলাম না। বাঁরসাগুদা ঞ্টেশনে গাড়ী চড়ে বসেছি 
কি করে পুলিস সঞ্ধান পেয়ে রাজ। খারসোয়ান ষ্টেশনে ধরল। 
তারপর ভপ্রক, কটক, বালেশ্বর জেলে কাটপ এত কাল।-_ 

১৯৪৬ সনে দেশের উপর দারুণ ছুর্যোগ নাইয়। আসিল । 
কলিকাতা, নোয়াখালি, ভ্রিপুরা, বিহার, পঞ্জাব, সীমান্ত 
প্রদেশ । স্বদেশীতলায় ভাঙ্গা! হরি-মন্দিরে স্তব্ধ হুইয়া বসিয় 
রাজেন কাক! আকাশপাতাল তাবেন। কোন্‌ চক্রীর চক্রে 
এই উদ্মগতা সাইমুম বাত্যার মত দেশের উপরে নামিয়। 
আসল? এতদিনের সাধনা, জীবনতোর অকথ্য লাঞ্ছনা, 
উংপাঁড়ন, ছঃখকঞ& কিসের আশায় হাসিমুখে সহিয়াছেন ? 

১৯৪৭ আসিল দেশ বিভাগের আলাপ আলোচন! 
লইয়া। রাজেন কাকা বিরস হাসি হাসিয়া বলিলেন,__ও 
এই তেতে] বড়ি গেলাবার জ্বন্ত এত কা তোমাদের? এই 
জন ফুশেডার ও জানসাঁর দলের মিলিত অভিযান ? 

১৫ই আগঞ্ঠ স্বাধীনত] উৎসব হুইল ছই দেশে। ১৬ই আগষ্ট 
ভোর হইতে হইতে রাজেন কাক] আঘাদের বাড়ী আসিয়া 
উপস্থিত। আমার ঘরে বসিয়] খুব হাসিতে আরম্ভ করিলেন। 
তারপর হুক্ম করিলেন__এট ছোকরা, চা লাও, সন্দেশ 
লাও জল দী জলর্দাীপে। হাসি বন্ধ করিয়! কি যেন ভাবিতে 
লাগিলেন । একটু বাদে বলিলেন__এই ছোকরা, তোর 
বয়েস কত হ'ল? মহ্শেকর্তার ভোজ খেয়েছিলি মনে 
আরে তখন যে তুই জন্মাসমি। তবে শোন। 
পাচট খাসী কাট। হ'ল। এক মণ চালের পোলাও হৃ'ল। 
পাঁচ মণ সন্দেশ এল। ম্বদেশীতলার মাঠে ছেলেবুড়ে! মিলে 
রা! করলে। গীয়ের সব লোক খেল। ভারলী নর্দীর 
ওপার থেকে মুসলমান চাষীর! দলে দলে এদে কলার পাত 
পেড়ে চিড়ে, দই, সন্দেশ পেটতরে খেল। ভাঙা বাংল! 
জোড়া লাগবার উৎসবে সেদিন এই বিরাট ভোজ দিলেন 
মহেশকর্ডা । ফেউ কেউ হেসে বলল-_ফার্জন সাহেবের 
শ্রাদ্ধ । 

আবার বলিলেন-__মহেশকর্ভায় সে জম্প্ভি . নেই। 


অগ্রহায়ণ 


যোগেশদার অবস্থা ভাল নয় । বর্শকর্প মিয়ে আছেন, বাইরে 
বেরুতে চান না। আজ ছোকরা তুই খাওয়াবি জার খাব 
আমি এক|। কর্তারা গোর্টা দেশটাকে বঁটতে পেচিয়ে 
পেচিয়ে বড়, ভাজা, মুড়ে! ঠাই ঠাই করেছেন, আরামসে যে 
যার ভাগ খাবেন বলে। আনন্দের আন্জ আর সীম] নেই। 
বাবা, আব খাওয়া না ত খাওয়াবে আর কবে? যাও 
যাও জলদী কর, ম্যান। 

-জাগের মত আবার তিনি হাসিতে লাগিলেন। চা 
খাইতে খাইতে বলিলেন,__তুমি কোন ভাগ নেবে ছোকরা? 
একট! কথ! বলে রাখি শোন । বঁটিতে কাটতে গিয়ে কর্তার] 
পিভটা গেলে ফেলেছেন, সব তেতে] মেরে যাবে, কেউ ফুণতি 
করে খেতে পারবেন না । কথাটা বলে রাখছি, মনে রেখে! । 

লামার পিঠে এক থাবড়া মারিয়া বলিলেন- আমার 
ভাগে কি পড়েছে জানিস? নাড়ীভূ'তিগুলো। এই বলিয়! 
হাহা করিয়! হাসিতে লাগিলেন । 

হাসিতে হাদিতে যাইবার জন উঠিলেন। হৃঠাঁং হাঁসি 
বন্ধ করিয়! স্বাভাবিক ভাবে, খুব নিয়ত্বরে বলিলেন__কাল 
সকালে একবার আমাদের ওদিকে যাস। কথ! আছে। 

তারপর চলিয়! গেলেন। 

রাজেন কাকার অবস্থা দেখিয় হুশ্চিন্তী হইল। নূতন 
অবস্থর সঙ্গে তিনিকি ভাবে আপনাকে খাপ খওয়াইবেন 
চিন্তা] করিয়া কোনমতে স্থির করিতে পারিলাম না। কে 
অ্থন জানিত আমার চিস্ত| কর। বাহুল্য, তাহার ব্যবস্থা তিনি 
স্বির করিয়! ফেলিরাছেন ? 





ফজলুর দফাদার আগাইয়া আসিয়া বলিল-_লাস সদরে 
চালান যাবে । গাড়ী আনতি চৌকীদায় যাতিছে। 

যোগেশ জ্যোঠা মুখ তুলিয়। আমার দিকে চাহিলেন। 
আমি রায় বাহাহুর চক্রবর্তীর দিকে চাছিলাম। রায় বাছুর 
দারোগ! মিবারণ গাচুলীর দিকে চাছিলেন। নিবারণ গুলী 
ফজলুর রহমানের দিকে চাহিল। ফজলুর রহমান ধর্পগুণে 
দেশের সরকারেয় প্রতিনিধি, পদদোচিত গাস্তীবধর্য লইয়া সে 


আত্মঘাতী 
ক্কাহারও দিকে চোখ ফিরাইল না, স্বদেলীতলার বকুলগাছের 
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বাধার উপর দিয়! অসীম ব্যোমের দিকে চাছিয়। 
রছিল। টা ৭ 
ব্যাপার বুঝি ছেলেদের . মধ্যে একটা উদ্ভেজনার ভাঁব 
দেখ! দিল। সাদ! চাদরে ঢাক] রাজেন কাকার ম্বতদেহ 
কীবে তুলির! ভারলী নদীর তীরে শ্মশীনঘাটে যাইবার জন্ত 
তাহারা প্রত্তত হুইল । দফাদার চোখ লাল করিয়। উত্তেজিত 
ভাবে পথরোধ করির দাড়াইল। গ্রামের জমিদার যোগেশ 
জ্যেঠা, রায়বাহাহুর চক্রবর্ভাঁ, হেডমাষ্টার হরেন তৌমিক, টেকো| 
দারোগ! নিবারণ গাঙ্গুলী সকলেই হততম্ব। গাঙ্গুলী তাহাকে 
বুঝাইবার জন ফাছে যাইতে দফাদার ফজলুর রহমান এক 
ধাক্কা! দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। কর্কশ শ্বরে বলিল-_ 
সরকারী কামে কতা কইলে গেরেপতার করমু মুশাই | মামাও 
লাস। কয়েকজন ছেলে জাসিয়া তাহাকে বিরিয়] গ্াড়াইল, 
বলিল-_চল তুই আমাদের সঙ্গে, তোর সামনে লাস 
পোড়াব। জদরে চিঠি দিব তুই ছাড়িয়ে লাস পুড়িয়েছিস। 
তাহার] দরফাদারকে টানিয়া লইয়া! চলিল। 

ভারলী নদীর ধারে গ্রামের শ্শানে রাঁজেন কাকার 
সংকার শেষ করিয়! সকলে মিলিয়া জল ঢালিরা চিত! 
নিবাইয়। দিলাম । এক টুকরা অস্থি ও কিছু ভন্ম লইয়। বাড়ী 
ফিরিলাম। মনের ইচ্ছা সকলে মত করিলে মহেশকর্তা ও 
হরিশুকর্ডার তন্মের মত রাজেন কাকার ভন্মও স্বদেশীতলায় 
সমাহিত করিব। ৃ 

তাহার আর প্রয়োজন হুইল না। পরের দিন সকালে 
খবর পাইলাম স্বদেশীতলার বেদী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, একখামি 
ইটও সেখানে পড়িয়। নাই। এক রাতের মধ্যে এই কাণ্ড 
হইয়া] গিয়াছে । ও - 

ভাবিলাম এ ভালই হুইল। মাটি, নদী, জাফাশ সবই 
ভাগ হইয়াছে, শুধু স্বতিটুহ আাকড়াইর। থাকির! কি ফল? 
সব নিশ্চিহ, লুপ্ত হইয়| যাউক। ভাবিলাম তারলণী নদীতেও 
আর বিস্রোহ্থী দেশকন্মীর চিতাভন্ম বিসর্জন করিব না| কিন্তু 
কোথায় লইয়! যাই এই পবিজ্ চিহ্ুটুক্ু? 
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কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরিকপ্পন। 
. শ্রীনিরঞন নিয়োগী 


১৭৫৭ আঁষ্ঠাবে পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ইংরেন্ধ অধিকারের দৃঢ়- 
ভিডি স্থাপিত হইল । ইহার অর্ধ শতাকীর মধ্যেই আরম্ভ হইল 
বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের নব-জাগরণ। “আমেরিকার 
স্বাধীনতার বুন্ধ' এবং “ফরাসী বিপ্লব সমস্ত ইউরোপে 
স্বাধীনতার যে নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া জনমনে যে 
নবীন আশা এবং আকাঙ্ষা আনিয়া দিয়াছিল, তাহ ইংরেজ- 
জাতির সংস্পর্শের মধ্য দিয়া ভারতবর্ধকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিল । বাংলাদেশ সর্বপ্রথম সেই মন্ত্র এ্রহণ করে এবং 
এই প্রদেশেই সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবোধের প্রথম বিকাশ 
আমর! দেখিতে পাই । মোটামুটি হিসাবে ইহাকেই জাতীয়তার 
ক্রমবিকাশের প্রথম যুগ ধরা যাইতে পারে--১৮১০ হুইতে 
১৮৩৫ গ্ীষটাব্ পর্য্যন্ত এই পচিশ বংসর | এই যুগকে রাজ রাম- 
মোহনের যুগও বলা যায় । ১৮১৪ গ্রীষ্ঠাকে তিনি কলিকাতায় , 
আসিয়া দেশকে নবচেতন! দানের ব্রত গ্রহ করেন; ১৮৩৩ 
খষ্ঠাকে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পর আসিল মহ 
দেবেজ্রনাথ এবং বিভাসাগরের যুগ__-১৮৩৫ হইতে ১৮৬০ 
গরষ্ঠাৰব অবধি পচিশ বংসর | এই যুগের প্রথম ভাগে ১৮৩৯ 
সনে তত্ববোধিনী সভা প্রতিঠিত হয় । এই সময়ে ক্রমে ক্রমে 
সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন জীবনের সাড়া পাওয়া! যাইতেছিল, 
ইংরেঞ্জের শাসনব্যবস্থায় এদেশবাসীর মধ্যে একতাবোধ 
জন্মিতেছিল এবং ক্রমে ক্রেষে তাহাদের মনে স্বাধীনতালাতের 
আকাঙ্ষ জাগিয়া! উঠিতেছিল। ভারতের জাগরণের তৃতীয় 
সুগ ১৮৬০ হুইতে ১৮৮৫ প্রীষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত । এই যুগের ইতিহাসের 
সফ্বিত ফেশবচন্দ্রের জীবন অবিচ্ছে ভাবে বিজড়িত। এই 
সময়ই আমর] দেখিতে পাই কেশবচন্ত্রের জাতিগঠনের পরি- 
কজ্সন1:এবং সেই অনুযায়ী বিবিধ কর্পপ্রচে& । এই তৃতীয় 
সুগেই বাংলাদেশের নেতৃত্বে ভারতীয় শ্বাধীনতা-সংপ্রামের 
এক নূতন পর্ব আরম্ভ হুয়। এই পঁচিশ-বংসরে তারতের 
জাতীয়তবোধ ও এঁক্যবোধ কতদূর দানা বীধিয়াছিল, ১৮৮৫ 
অষ্টাকে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ( [70190 18010791 
0০081959) প্রথম অধিবেশনেই : তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
বিভি্থ দিক হইতে বিশেষ ভাবে বিচার করিলে দেখ যায় 
যে, এই সুগের শেষ ভাগে ভারতের জাতীয়তাবোধ দুস্প& 
আকার ধারণ করে এবং অঙ্ভাঙত বহু সাযান্িক ও রাজনৈতিক 
বিষয়ে দেশবাসী সচেতন হইতে থাকে । 

. কেশবচজ্জের কর্ধন্ধীবনকফে সাধারণ ভবে ছই ভাগে 
বিভক্ত ফর। যায়; ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ গ্রীষ্ান্ষ অবধি বিলাত- 
গমনের পুর্ব প্রথম পর্ব ; ১৮৭০ হইতে ১৮৮৪ প্রীষ্াত্ব অবধি 


বিলাত হুইতে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় পর্বব। প্রকৃতপক্ষে 
১৮৬০ সনের পুর্ব্বেই তাহার কর্ধজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, 
তবে 'এ বংসর হুইতে তাহার কর্শপ্রচেষ্টার প্রকান্ঠ পরিচয় 
পাওয়। যায়। এই সনেই মান বাইশ বৎসর বয়সে তিনি 
পস্ব০০0৪ 380591, 1019 15 09 ০০৮ নাষে 77005 
17 76 77769 সিরিজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন । এই 
সিরিজে প্রকাশিত তেরোখানি পু্তিক| হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, তাহার মতে চারিআ্রিক উৎকর্ষপাধন এবং আীবস্ত 
ধর্শে প্রতিঠিত হওয়াই জাতিগঠনের প্রধান উপায় ; কোদও 
দেশ বা জাতি তথ] সমএ মানবজাতি বর্ঘব ও-চরিত্রকে অবলম্বন 
না করিলে উন্নত হইতে পারে না। জীবনের .শেষ পর্য্যন্ত 
তিনি এই মূল বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আ্রাকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন__ 
কোনও বিষয়ে কোনও সময়ে এই আদর্শ হইতে একতিলও 
বিচ্যুত হন নাই। ১৮৬০ সনেই কেশবচজ্জ তাহার অন্তর 
সহযোগীদের লইয়া “সঙ্গত সভ]” নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং ইহার আলোচনার্দির ভিতর দিয়া তাহার! এই 
কথাই ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্যে, 
প্রেমে এবং পবিত্রতায় প্রতিঠিত হইতে হইবে, তাহা! হইলেই 
সমগ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে এই সকল গুণ অণপিবে । 
কেশবচঞ্জের জাতিগঠনের প্রধান উপাদান ধর্ম ও চরিত । 
জাতিগঠনের দ্বিতীয় সোপান জাতির এঁক্যবোধ। আমাদের 
একতাবোধের প্রধান অন্তরায় জাতিভেদ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
প্রকান্ত সংগ্রাম অর্বপ্রথমে কফেশবচন্্র আর্ত করেন। 
১৮৬২ সনে প্রথম এবং ১৮৬৪ সনে দ্বিতীয় অসবর্ণ 
বিবাহ অঙ্গুঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কেশবচন্র এক- 
যোগে বালবিধবাদের প্রতি অবিচারের এবং জ্বাতিতেদের 
বিরুদ্ধে বিস্োহ ঘোষণ। করিলেন । যদি ভারতবর্ধকে এক 
করিতে হয় তবে প্রথমেই ব্রাহ্ষণ-শুক্রের তেদবৈষম্য দুর 
করিতে হইবে । এই বিষয়েই মহুদ্ধি দেবেআনাথের সঙ্গে 
ভাহার অনৈক্য উপস্থিত হয়। মহধিদেব উপাসনালয়ে বেদীতে 
বসিবার অধিকার কেবলমাজ উপবীতধারী ব্রাক্ষণকে দিলেন, 
ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে ছিলেন না । ফেশবচজ্র ইছার প্রতিবাদ 
করিলেন এবং সফল বর্ণেরই উপাসনার বেদীতে বসিবার 
অধিকার আছে, এই দাবী প্রা মন! হওয়াতে তাহাকে সদলে 
মৃহ্ধিষেবের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হুইল। উপাসনালয়ে 
শুকরের উপাসন! করিবার অধিকার লইয়! প্রায় সম্তর বংসর 
পুর্বে যে সংগ্রাম ফেশবচন্র সুরু করিয়াছিলেন তাহাই 
ব্যাপকতর রূপ পরিএ্রহ করিয়াছে-_বর্তমানে সম ভারতব্যালী 


অগ্রহায়ণ 


কেশবচজ্ের জাতিগঠনের পরিকল্পন! 


১৭১ 





অন্পৃষ্ঠদের মন্দিরপ্রবেশ ও পুক্ধা অধিকার লাভ সম্পর্কিত 
আন্দোলনে । 

ইদ্ধানীং অন্পৃন্ততার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া হিন্মু- 
সমাজকে এক করিবার চেষ্ঠ! কর] হুইয়াছে। মুক্তি এই যে, 
বর্ণাঞ্রমে দোষ নাই, কেবল অন্পৃষ্ঠতা চুর হইলেই হুইল। 
এইক্প জোড়াতালি দিয়! সমাব্ধকে এফ করিবার চেষ্ঠা 
পও হইতে বাধ্য । উচ্চনীচ ভেদ রহিল, সফল মাহযফে 
সমান হইতে দেওয়| হইল না" ইহাতে সাম্য আসিতে পারে 
না। ফেশবচজ্র জোড়াতালির পথে যান নাই, ফারণ তিনি 
জানিতেন যে ইহাতে জাতিগঠনকাধ্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন 
হুইতে পাঁরে না। এই জাতিতেদরপ পাপ সমাক্গ হুইতে চুর 
করিবার জন্জ তিনি অসবর্ণ বিবাহ তো সমর্থন করিয়াছিলেনই, 
উপরস্ধ আন্তর্জাতিক ([069.-80181) বিবাছেও তাহার পুর্ণ 
সম্মতি ছিল। যাহাতে এই সকল বিবাহ জাইনসঙ্গত হয়, 
তাহার জব তিনি গবর্ণমেপ্টকে দিয়া ১৮৭২ সনে নুতম 
বিবাহ্বিধি প্রবর্তন করাইয়া! গিয়াছেন। এই বিবাহ্বিবিতে 
জাতিতেদের নামপন্ধ নাই, সকল দেশের সকল বর্ণের জ্রী- 
পুরুষ এই বিবাহ্বিধির সাহায্যে পরিণয়স্ছত্রে আবদ্ধ হইতে 
পারে। সকল জাতি বর্কে এক করিয়া এক মহাজাতি- 
গঠনের যে বিরাট একটি পরিকল্পনা কেশবচজ্ের নে 
ছিল তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা! ঘায়। বর্তমানে হিশ্সমাজ্ে 
ঘে সকল অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে তাহার প্রায় সবগুলিই 
কেশবচন্দরের চেষ্টায় প্রবপ্তিত এই বিবাহ্বিধি অনুসারে সম্পন্ন 
হইতেছে। | 

অন্পৃন্তদের স্পর্শ দোষ দূর করিয়! হিন্ছু সম্প্রদায়ে রাখিবার 
একটি উপায় বাছির কর! হুইয়াছে__তাহাদের “হরিজন” 
আধ্য। দেওয়া । ইছাতে কি লাভ হুইয়াছে তাহা বুঝা! কঠিন। 
কারণ জাতিতেদ-বর্জন মনোভাব পরিবর্তনের উপরেই মূলতঃ 
নির্ভর করে, যদ্দি সে পরিবর্তন মনে না আসে তে] কেবল 
নামে.কিছু আসে যায় না। যত দিন জাতিতেদ সমূলে উৎপাটিত 
না হইবে তত দিম পর্ধ্যস্ত ভারতবাসী এক জাতি হইতে 
পারিবে না, তাহাদের সমাজে “কাটল? সব সময়েই থাকিবে । 

ভারতের মহথাজ্জাতি গঠনে সকল প্রদেশের ঘোগাযোগ, 
ঘনি্ সম্পর্ক এবং পরম্পরের মধ্যে সন্তাব স্থাপন করি! 
একতাবোধ আনিয়া দিবার শ্থচনা! দেখিতে পাই কেশবচজের 
ধর্থপ্রচারের উদ্যমে । ১৮৬৪ সনে, মাত্র ছাবিবশ বৎসর বয়সে, 
মাত্রান্ধ ও বোত্বাই প্রদেশে বিভিচ্ন স্থানে গিয়া তিনি ধর্ম, 
নীতি, দেশের কল্যাণ, সমা্জ-সংস্কার প্রভৃতি নান! বিষয়ে 
বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রন্নাদপুর্বাফ এ সফল অঞ্চলের অধি- 
ঘালীদের হৃদয়ে নব প্রেরণার সার করেন।. মাপ্রাজবাসীরা 
গাহাকে *[গ,9 [11010080016 0£99088)” নামে অভিহিত 
করিস়াছিল।. জাতীয় জীবনকে , ধম ও নীতির উপর 


প্রতিটিত এবং নূতন আদর্শের স্থত্রে গ্রথিত করিয়া জাতিগত 
এক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি বার বার এই প্রকান্স প্রচার-যাজায় 
বাহির হুইয় পূর্ববঙ্গ, বিহার, মুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্য- 
প্রদেশ এবং বোম্বাই পরিভ্রমণ করেন । ইহাতে বাংলার সঙ্গে 
এ সকল প্রদেশের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হুয় এবং 
আস্তঃপ্রাদেশিক সন্তাব ও প্রীতির বন্ধন দৃ়ীভূত হয় । সমস্ত 
ভারতে একতাবোধ জাগ্রত হইতে থাকে । 

এই সকল কষ্ধপ্রচেষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
ধর্মসমাজের মধ্যে এঁক্াপ্রতিঠার আদর্শ কেশবচজ্ের 
মনে জাগরূক থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কান করিতেছিল। 
ধর্টে ধর্পে বিরোঞ, যে দেশকে খণ্ডিত এবং হুর্ধাল করে তাছা! 
তিনি জানিতেন । তাই তাহার কর্ঘজীবনের আরম্ভ হইতেই 
ধর্্মসমন্থয়ের আদর্শ তাহার চরিজে দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্ঘশান্ত্রের সারমর্্ব ও বর্ম্ানভৃতি গ্রহণ করিবার মনোবৃতি 
তখন হইতেই তাহার ছিল। ১৮৬৪ সনে মতেম্বর মাঁতস 
তিনি দেবেন্্রনাথের জাশ্রয় ত্যাগ করেন। ১৮৬৫ সনে 
*ত্রাহ্মবন্ধু সভার” একটি বিশেষ অধিবেশনে হিন্দু, মুসলমান 
ও জষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্দশীগ্র পাঠ কর! হয় এবং 
উপস্থিত ইংরেজ পুরুষ ও মহ্িলাগণ পোপের “সার্বজনীন 
প্রার্থনা” (007015798] 7১256) গান করেন। ইহা! একটি 
অভিনব অনুষ্ঠান, কারণ দকল ধর্ঘকে সমান মর্ধ্যাদ। দান করিয়া 
ধর্্মসম্যয়ের ক্ষেত্র এবং পূর্ব পশ্চিমের মিলনভূমি সর্বপ্রথম 
কেশবচন্ত্রই এই ভাবে প্রস্তত কর্েন। মাত্র কিছুকাল আগে 
মহাত্বা গান্ধী প্রার্থনীসভায় হিন্ছু, মুসলমান ও গ্রীষ্ঠান এই তিন 
সম্প্রদায়ের ধর্মশান্ত্র হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিবার প্রথ। 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন-_ আচার্য কেশবচন্্র ইহা! আরত্ত করেন 
প্রায় ৭৫ বংসর পুর্ববে। ১৮৬৬ সনে কেশবচন্জ বিতিক্ন ধর্শ- 
শাস্ত্র হইতে পাঠ সঙ্ধলন করিয়া “ক্লোকসংগ্রহ" প্রকাশিত 
করেন ; ক্রমে বৌদ্ধ, শিখ, ইহর্দী, জরথুক্জরীয় এবং চৈনিক ধর্প- 
শান্তর নির্ববাচিত অংশসমূহ এই গ্রন্থের অন্তভূক্তি হয়। 
ইছার ভিতরে ছিল ভারতীয় জাতিসংগঠনের এবং জমগ্র 
মানবজাতিকে আবব্যাত্থিক অনুভূতির উচ্চ স্তরে উন্নীত করিবার 
মহান আদর্শ । কেশবচজ্ষের বর্সমন্বয়ের বাদী এই সময় 
হইতে চতুদ্ধিকে ঘোষিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অভিনব ও 
গভীরতর তাৎপর্ধ্যে বঞ্চিত হুইয়। উঠে । 

সকল প্রদেশের সঙ্গে আদর্শে এবং ভাবে বুক্ত হ্ইয়! তিনি 
স্বতঃই দেশের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ন ধর্ঘ- 
মগুলী ও শান্্রকে গ্রহণ ও স্বীকার করায় হিন্দু যুসলমান বৌদ্ধ 
গরষ্ঠান গ্রতৃতি সকল ধর্শসন্্রদায়ের পক্ষে কখ! বলিবার নৈতিক 
অধিকার তাহার জঙ্গিল। এই অধিকারের প্রস্ক্ পরিচয় পাই 
সাহার ১৮৬৬ সনের “8803 (১1)186 £ 7)07009 &০ 4918” 
মাঁমক বিখ্যাত বস্তৃতাতে । ২৮ বংসরের যুবক কেশবচজ 


১২ 


প্রবানী 


১৩৫৫ 





এশিয়াবাসীর প্রতি ইউরোপের স্বণা, অবিচার এবং অত্যাচারের 
কথা স্বালামযী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে প্রাচ্যের 
গৌরব ঘোষণ1 করিলেন । কেশবচন্জের পূর্বে আর কেহ এমন 
ভাবে এশিরা এবং ভারতকে আধুনিক ত্ধগতে গৌরবের 
আসনে প্রতিঠিত করিবার প্রয়াস পান নাই। 


এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে, বিলাত গমনের পূর্বে কেশবচন্তরের 
জাতিগঠন-প্রচেষ্ঠার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে । তিনি 
১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারী যাসে বিলাতঘাত্রা করেন এবং 
অক্টোবর মাসে প্রত্যাগমন করেন । সমগ্র ভারতের যাবতীয় 
ধর্খসন্প্রদায়ের তথা সমগ্র এশিয়ার আবাত্মিকতার সারবার্তা! 
বহন করিয়! তিনিই প্রথম পাশ্চাতা দেশে গমন করেন এবং 
বিলাতে যে বাণী তিনি প্রচার করেন তা! সমগ্র প্রাচ্যের 
সকল ধর্দসন্্রদায়ের মর্ঘববাদী। 
দেশে প্রত্যাগমনের পর কফেশবচন্ত্রের জাতিগঠন-পরিকল্পন! 
আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৮৭০ সনে, খর! 
অতেম্বর, তাহার উদ্োগে [00190 [361 45500186100 
মামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ্য়। ইহার উদ্ধেন্ট ছিল, “দেশের 
সমাজিক এবং নৈতিক উন্নয়ন । এই কয়েকটি বিভাগে ইছার 
' কাধ্য আরব হয় ঃ 
১। নারীদের উন্নতি ॥ ২। সাধারণ এবং কারিগরী 
শিক্ষ! (160101109] [300076:07 )) ৩। দরিগ্রদিগের 
জন্ত সুলভ সাহিত্য-প্রচার ; ৪1 মাদকত। নিবারণ ₹ ৫। 
বিপরদের সাছাষ্য ৷ 
এই বিভাগগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় কেশবচজের 
জাতিগঠনের পরিকঞ্সন! তখন কিরূপ বহুমুখী হইয়া! উঠিয়া- 
ছিল। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়! লক্ষ্য করিবার বিষয় নিয় 
শ্রেধর লোকেদের ও দরিস্দিগের অবস্থার উন্নয়নের জ্ 
ফেশবচন্তরের আগ্তরিক ব্যাকুলতা | এই পরিকম্রনার অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ ফল এক পয়স! নূল্যের সাপ্তাহিক “নুলত-সমাচার? | 
১৮৭০ সনে নতেম্বর মাসে ইহার প্রকাশ জআরম্ত হয়। সহজ 
ভাষায়, সাধারণ লোকের উপযোগী, জাতি-গঠনের পরিকল্পনা- 
মূলক নান! প্রবন্ধে পরিপূর্ণ “হুলত সমাচারে'র প্রকাশ 
ফেশবচন্ত্রের একটি স্ময়ঈীয় কার্ধ্য। “কেশবচক্ত্রের রাধবাদী” 
পুস্িকায় সঙ্বলিত প্রবদ্ধগুলি পাঠ করিলে ইহা! স্পষ্টতই 
ছদয়ঙ্গম করা যায়। দরিত্বর এবং সমাজের অবনত ও 
লাঞ্ছিতদের উদ্ধদ্ধ করিতে যে চে! “দুল সমাচার” সে-যুগে 
করিয়াছিল তাহা বাস্তবিফই বিন্ময়ের বিষয় । বর্ণে বর্ণে বিভেদ 
যেমন জাতিকে এক হইতে দেয় না, ধনী-দরিস্রের ভেদবৈষম্যও 
তেষনই দেশবাসীকে পরস্পরের নিকট হুইতে বিচ্ছিত করিয়া 
সাথে । সেই বিভেদ চুর করিবার দুম্প্ এবং কার্য্যকনী 
ইক্িত আজ হইতে ৭৭ বৎসর পুর্ধে “মুলত সমাচারে'র, ১৮৭১ 


সনের ২৯শে আগঞ্ঠের সংখ্যার, বড়লোক” নামক প্রবন্ধে 
আমর! দেখিতে পাই। গণ-মানসকে উদ্ধুদ্ধ করিবার চে$] 
বোধ হয় ইতিপূর্বে এমন ভাবে জার হয় নাই। আবার 
“ভারতবাসীদের মধ্যে একতালাভের উপায় কি?” প্রবন্ধে 
কেশবচঙ্র বলিতেছেন, হিন্গী ভাষাকে ভারতের সর্ধক্জন গ্রাহ্থ 
ভাষা করিতে__উদ্ছেস্ট, ভারতবর্ষের একতাসাধন। তাহার 
পূর্বে জার কেছ হিন্দীকে রাধ্রভাষ। 'করিবার কথা বলেন 
নাউ । রাজনারায়ণ বন্থু ও ভূদ্বেব মুখোপাধ্যায় অহাশরঘর 
ইছার পরে এই মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কেশবচজই 
জাতিগঠন পরিকল্পনায় ইহাকে সর্ধপ্রথমে স্থান দেন। 
যখন স্বামী দয়ানমন্দ সরম্বতী কলিকাতায় আসেন তখন 
কেশবচন্্র তাহাকে এই পরাদর্শ দেন, তিনি যেন ভারত- 
বর্ধের সকলের বোধগম্য করিবার জ্বন্ত সংস্কতে বর্ণ 
প্রচার না করিয়! হিচ্দীতে করেন । স্বামী দয়ানন্দ এ পরামর্শ 


. গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে ছিন্দীতে আর্যাসমাজ্ের আদর 


ও বানী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্র নিজেও 
বাংলার বাহিরে কখনও কখনও হিন্দপীতে বক্তৃতা করিতেন। 
এই গণচেতনার উদ্বোধনের মধ্যেও দরিদ্রদের পক্ষে 
উন্নত হইবার আকাঙ্ষায় সংযত প্রচেষ্ট! এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করা যে একান্ত প্রয়োজন কেশবচন্ত্র সেকথ| বলিতে 
তুলেন নাই। অসংযত, হানিকর উচ্ছখখলতার শ্রোতে গা 
ভাসাইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহাতে ছুরাপানে 
আসক্ত হ্ইয়া দরিদ্র লোকের! নিজেদের সর্ধবনাশফে না 
ভাকিয়। আনে তাহার জন্ত মাদকতা! নিবারণ আন্দোলনে 
উৎসাহের সহিত যোগ দেন। পরে এই আলঙ্দোলনের নেতা! 
হইয়া! সারাঞ্জীবন গবর্ণমেন্টের সহিত মাদকদ্রব্য বিক্রিয়ের আয় 
লইয়! তুমুল বাদাহ্ুবাদ করেন। বিলাতে অবস্থান কালে 
এই বিষয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের আচরণের যে কঠোর 
সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত যুজিপুর্ণ 
হইয়াছিল । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্দ ও চন্সিত্র--এই ছইটিকে 
ভিভি করিয়। ফেশবচক্র জাতিগঠমের পরিকজসনা করিয়!- 
ছিলেন। সাধারপতঃ ধর ও চরিত্রকে রাজনীতি বহিদ্ধুত 
এবং গঠদযূলক কর্ণের সফিত সম্পর্বশু্ত বলিয়া আমরা মনে 
করিয়া খানকি, কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চরিজ্ঞগঠনের 
সুল্য কতখানি তাহা৷ আমাদের ভাবিয়া! দেখা উচিত। এই যে 
আমাদের বর্তমান ছর্দশা-_অন্ন নাই, বস নাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় 
বন্ত অধ্রিমূল্য-_-এ সকলের প্রধান কারণ “চোর1 কারবার?, 
এবং “ঘুষের কারবার+ ॥ কিন্তু এই চোর! কারবানী ও ঘ্ুষখোর 
কাহার]? যাহার! অসাধু প্রক্কতি এবং স্বার্থপর । চোক্া- 
ফারবারী এবং ঘ্ুষখোরকে শাসন বা দধন ফর্িবে কে? 
ইহার প্রতিকার কোথায়? যতই দুতন আইন করা হোক 
- ্‌ ঁ 


ভগ্রহায়ণ 


না কেন, ইহারা আত্মরক্ষা করবার জন্ত নুতন দৃতন উপায় 
উত্তাবন করিবে | সুতরাং দেশকে উন্নত করিবার প্রকৃত পন্থা 
ঘেশবাসীর চরিত্রগঠনে এবং লোককে সং ও নিঃস্বার্থ হইতে 
শিক্ষা দেওয়ার মধো। এই উদ্ছেষ্টে প্রণোদিত হৃইয়াই 
কেশবচন্জ দ্বীত্থ পচিশ বংসর যাবং জাতীয় চ্রিতের জানল 
সংস্কারে প্রবভ ছিলেন। 

ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ যে কেশবচন্জরকে বিশেষভাবে অহু- 
প্রাণিত করিয়'ছিল তাহা! আমর! পূর্বেই বলিয়ানছি। ক্রেমে ক্রেষে 
গভীরতর আধাস্খক জন্গভৃতি লাভ করিয়া! তিনি দেখিলেন 
যে সকল বর্থই সতা। ৬৭ বংপর পূর্বে, ১৮৮১ সালে ২৩শে 
মতেম্বরের 4301095 0117101+ পত্রিকায় তিনি লিখিলেন, 
৮1০৮ (1196 069 816 (10118 111 0৮01 2611. 201) 
9০ 811 76112107889 601৮১” অর্থাৎ, *প্রতোক 
ধর্টেই যে কিছু কিছু সত্য আছে, তাহা? নছে; সকল 
ধর্মই সত্য।” বর্থকে ভারতবাসদের ও জগতের মান! 
গতির প্রগতির মূল ভিত্তি করিবার সন্কক্প কেশবচন্র্রের 
মনে ছিল? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক এবং 
নৈতিক আদর্শে পৃথিবীর সমস্তাগুলির সমাধান কণিতে 
না পারিলে কখনও স্থায়ী মীমাংস| হইবে না। কেবল 
ভারতবর্ধকে কেন, সমগ্র মানবজাতিকে একতাবদ্ধ করিবার 
ইহাই একমাজ অন্ত্র--”()19 ০110” যা অখগুজগং এই 
ধারণার ইছাই এক মাত্র ভিত্তি । বর্তমানের প্রত্যেক চিন্তাশীল 
ধ্যক্ষিই এখন এই কথাই স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমান 





ভারত ও পাকিস্থান 


১৭৩ 





জগতের অশান্তি এবং ছুর্গতির কারণ অধ্যাত্মিক বিকার। 
ভাঙার! দেখিতেছেন যে, আব্যাপ্িক এবং নৈতিক উৎকর্ষ 
ভিন্ন আণবিক স্ফোরকের হৃপ্ত হইতে রক্ষা পাইবার আম 
অভ কোনে! উপায় নাই। গান্ধীপ্কীও বলিয়া! গিরাছেন, “4.1 
7911610113 808 00115 00৮৮ অর্থাৎ প্গকল বরই 
সমান ভাবে সত্য ।” 

_. প্রায় 4৫ বংসর পুর্ব কেশবচঞ্জ জাতিগঠনের যে পর্ি- 
কজন! করিয়া গিয়াছেন তাহা! এখনও পরিপূর্ণভাবে কার্ধাকরী 
হয় নাই। তাহার পরিকল্সন! কিন্ত তখন যেমন ছিল আন্বও 
তেমনি সত্য । তাহার মধো জাতি-বিদ্বেষ ছিল ন1। গতান্থ- 
গতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে না গিয়া কেশবচক্র 
একেবারে বুল তিথি হইতে জাতিগঠনের প্রয়াস পাইয়া 
ছিলেন। তাহার নির্চি পথে অগ্রপর হইয়া যদি আমরা 
জাতীয় চরিজ্র গঠনের দিকে মনোযোগ দিতাম, তাহা! হইলে 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ছূর্নাতির প্রসার আব দেখিতে ছি, 
তাহা সপ্ভব হইত না। অপি5 কেশবচক্ত্রের বর্ঘ্টপমন্থয়ের 
আদর্শ এহণ করিয়া যদি ছিচ্ছু ও যুসলঘান পরস্পরের বর্ণের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত, তাহা! হইলে এই ছই সম্প্রদায় আছ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে হিতত্র, রক্তক্ষয়ী প্রতিঘন্থিতায় অবতীর্ণ 
ম! হইয়া পরস্পরের সহযোগী হইত, ভারতবর্ষ এই ভাবে 
দ্বিখগ্তিত হইত না, সহত্র সহত্র হিন্ছু ও মুসলমান নিহত হুইত 
না, লক্ষ লক্ষ নরনারী লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং বাস্বত্যাঈী 
সর্বহারা হইয়! আজ পথে আসিয়] ধাড়াইভ না। 





ভারত ও পাকিস্থান 
জ্লীকালীচরণ ঘোষ 


ধাহারা মনে করিয়াছিলেন শ্বতন্্র *রাষ্রী ধিসাবে পাকিস্থান 
ভারতের সাছাধ্য ব্যতিরেকে এক বংসরও চলিতে পারে না, 
তাহাদের সহিত আমার মত মিলে নাই। পৃথিবীতে 
এমন অনেক স্বাধীন দেশ আছে যেগুলি পাকিস্বান অপেক্ষা 
আয়তনে ক্ষুত্র, জনসংখ]ার লথিষ্ঠ এবং প্রান্তিক সম্পদে হীন । 
জনাব জিত্না সাহেব বলিতেন, আকারে এবং জনসংখ্যায় 
পাকিস্থান পৃথিবীর রা্রসমূছের মধ্যে পক্ষ এবং মুসলিম 
রাষ্রের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী । প্রকৃতপক্ষে ২১৩৩,১০০ 
বর্গমাইল জায়তন বিশি্ এবং ৬ কোট ৫৬ লক্ষ লোকের 
বাসভু্মি যে একটি অচল রাষ্রে পরিণত ছুইতে থাকিবে 
সে কথ! জনাব ঝ্িন্না সাহেবের মত বিচক্ষণ লোক বুঝিতে 
পারেন নাই, তাহা! লন্তব নহে। 
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পাকিস্থানের নানারপ সুবিধা রহিয়াছে, ভাঙার কথা 
ভাবিয়া দেখা দরকার । স্বাধীন রাষ্ট্রের লোকসংখা, 
প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়। সমুদ্রের সফ্িত যোগাযোগ রাখিবান্ন 
জন উপযুক্ত বন্দরের প্রয়োজন। এই সমুত্রের জাছাজাছি 
চলাচলের দিকে পথ পাইবার জন জাপানী কি চেষ্টা, কি 
অর্থবায় করিয়াছে, কত অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহা! দুবিদিত। 
পাকিস্থানের প্রধান বন্দর করাচী। ইন্াকে সম্বন্ধ করিয়া- 
ছিল সিশ্বী অমুগলমান ব্যবপায়ীর দল। ভারত বিভাগের 
পূর্বের বোস্বাই বন্দর খাক! সত্তেও করাচী বন্দরে প্রায় চঙ্লিশ 
কোষ্ট টাকার মাল ওঠা-নামা করিত। প্রাকৃতিক শু যোগ- 
সুবিধায় করাচীকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া! ধর! 
যাইতে পারে । পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত রপ্তানীযোগ্য কাচা- 
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মাল-__বিশেষতঃ তুলা, পশম, চামড়া, হয়ত ব| কিছু খাতশন্ড, 
লবণ প্রত্ৃৃতি বিভিন্ন পণ্যন্্ব্য রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ এখানে 
স্হিয়াছে। পূর্ববপাকিস্থানের প্রধান সম্পদ পাট । ভারতবর্ষে 
ঘত পাট হইত তাহার শতকর] ৭৩ ভাগ পড়িয়াছে পাকিস্থানে 
অর্থাৎ পূর্বববঙ্গে। পাকিস্থানের পক্ষে তলা ও পাট পাওয়ায় 
আয়ের একটি প্রধান পথ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। পাট আবার 
ভারতবর্ষের সামান্ত অংশে হয়, সর্বন্র হুয় না। পাকিস্থানে 
উৎপাদিত পাটের অধিকাংশ রেল, প্রীমার ব! নৌকাঁঘোগে 
কলিকাতায় বিক্রয়ের জ্ পাঠাইতে হুয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
৪৯,৯৫,০০০ গাইট পাট এই তাবে আসিয়াছে । বাকী পাট 
লইয়! তাহাদের বিব্রত হইবার কথ|। কিন্তু পূর্বপাকিস্থানে 
চট্টগ্রাম বন্দর রহিয়! গিয়াছে । চট্টগ্রাম বন্দর এখনও থুব 
উন্নত নয়, কিন্তু তাহা সত্বেও ঘখন মনে কর! যায় যে 
৭৬৪,০০০ গীঁইট পাট রপ্তানীর পক্ষে তাহা! এখনই উপযোগী 
তখন তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা! করা চলে না। তাহার উপর 
চট্টগ্রামে একটি গুব্বহুৎ বন্দর স্থাপনের জন্জ এবং তাহার 
বিনিময়ে বিনা বাধায় পাট পাইবার আশায় ইংরেজ- 
আমেরিকান ধনিকের| খুব উৎসাহ দেখাইতেছেন। কাচা 
পাট পাওয়ার সুবিধা ছাড় তাহাদের নিয়োছ্ধিত মূলধনের 
উপর বন্দরের খাতে মোটা লভ্যাংশ পাইবার আশাও 
বর্তমান । 

পাটের পরই তুলার কখা। এখানেও পাকিস্থানের সুবর্ণ 
সুযোগ উপস্থিত হুইয়াছে। বিদেশে তুল] রপ্তানী করিয়। 
ভারতের মোট! আয় ছিল, এখন পাকিস্থান তাহার শত- 
কর! ৪০ ভাগ পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে আহ্ছমানিক 
৯,০০,০০৩ গাঁইট তুল! উৎপন্ন হইবে বলিয়া আঁশ! কর! যায়। 
পশমের ক্ষেঙেও পাকিস্থানের নুবিধ!, কারণ পঞ্চষদ 
ও তাহার উত্তর পশ্চিমন্থ অঞ্চল পাওয়ায় তাহার বিশেষ 
সুবিধা হইয়া গিয়াছে । খাঁন্তশন্ড [বিষয়ে ভারত অপেক্ষা 
পাকিস্থানের নুযোগ-নুবিধ৷ বেশী, কারণ সিন্ধু ও পঞ্চনদের 
লেচব্যবস্থাযুক্ত সমস্ত জমি পাকিস্থানে পড়িয়াছে। পণ্ড- 
চর্ম ভারতের রপ্ডানী-বাণিজ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। যুদ্ধ-পূর্বে ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার মুল্য ছিল 
৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই আজ 
পাকিস্থানের সম্পত্তি। ভারতের সহিত পাকিস্থানের যে 
লেনদেন চুক্তি .হইয়াছে তাছাতে পাকিস্থান হুইতে অস্ততঃ 
৪০ লক্ষ খণ্ড চামড়া না লইলে ভারতের বিশেষ অভাব থাকিয়া 
ঘায়। পাকিস্থান হইতে অন্ততঃ বিশ লক্ষ মণ লবণন৷ 
পাইলে ভারতের অভাব মিটিতে পারে না। | 

পাকিস্থানের অভাব আছে অনেক এবং কয়েকটি অতি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুতর পরনির্ভরত] বর্তমান । কাপড়, 
কয়লা, লোহা, সিমেন্ট, চিনি প্রতৃতি হব্যাদি পাকিস্থাদকে 


প্রবাসী 


- “সংসারের লোক বিতক্ত হইয়া পড়িয়াছে 
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হয় ভারত, নাহয় অপর বেশের নিকট কিনিয়! লইতে 
হইবে । শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকিস্থান অত্যন্ত পিছাইয়। 
জাছে। 


ভারতবর্ষের জা্গ যে অবস্থ! তাহাতে মারাত্মক হইতেছে 
খাদ্যাভাব ; তাহার পর পাট । অন্তান্ত বিষয়ে পাকিস্থান 
অপেক্ষা! ভারতের অবস্থা অনেক ভাল । পেত্রোল ও কেরো- 
সিনের জ্ত ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই পরনুখাপেক্ষী। 
ভারতবর্ষের এইখানে বিষষ অন্গুবিধা। যাহাদের খাত 
কিনিতে বংসরে ১২০ কো টাকা, পেট্রোল কিনিতে 
৪০ কোট্ট টাক! অপরকে দিতে হয়, তাহার পক্ষে 
নিজের প্রম্বোগ্গনীয় অপরাপর বহু ভ্ত্রব্য রপ্তানী করিতে 
না পারিলে চলে ন!। জ্বাতির পক্ষে ইহ! মহ! অকল্যাণের 
অবস্থা । 


নূতন শিল্প সংস্থানে ভারত ও পাকিস্থানের একই অবস্থা! । 
কলকজা ও দক্ষ (লোক বাবিশেষ জানের জন সম্পূর্ণরূপে 
পরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে । তৃতীয় মহাসমরের যে 
আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাকাতে আমেরিকা, ইংলও সমস্ত 
লোহা, তাম৷ প্রভৃতি দিয়! যুদ্ধ-সরঞ্ীম প্রত্তত করিতে ভারত 
পাঁকিস্থানকে যে সাহায্য করিতেছে বা করিবার আশ্বাস 
দ্বিতেছে, তাহা ব্যর্থ বচন মাভ্রে পর্ধ্যবসিত হইবে । তাহ! 
হইলেও পাট এবং কতক পরিমাণে তুলা, পশম ও কীচ৷ 
চামড়ার জন্ত পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, 
ভারত কীচ। মালের ক্ষেত্রে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী 
সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে ।. পাট ও তুলার ফলন 
স্বদ্ধি কর। কতকাংশে সন্তব, পাকিস্থানের যে অভাব তাহা 
পূরণ করা সহ্জসাধ্য নছে। সুতরাং ঘদি বাহির হইতে 
ঘন্তরপাতি পাওয়া যায় অথব! যথাসম্ভব এগানে তৈয়ারী করিয়া 
লইবার ব্যবস্থা কর! যায়, তাহা! হুঈটলে পাকিস্থান অপেক্ষা 
ভারতের ন্ুযোগ অনেক বেশী হইবে । 


এক ভৌগোলিক সীমান্র মধ্যে এতকাল থাকিয়া হুঠাং 
ভারত বিভাগ হওয়ায়, মনের. দিক দিয়া যাহাই হোক, 
সাষানক্ধিক ও অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির উত্তব হুইয়াছে 
তাকাতে ছুই পক্ষই বিশেষ বিব্রত ও চিদ্তিত। বাংল! বিভাগ 
অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ দুই ভোমিনিয়নে এক 
এবং হয়ত 
স্বাধপতিদ্বের আদেশে ভাইয়ের বিপক্ষে ভাইকে ফ্রাড়াইতে 
কইতে পারে। 


পশ্চিম-পঞ্চমদে হিন্দু বা শিখ এবং পূর্বা পঞ্চমদে মুসলমান 
মাই বলিয়। শোনা যাইতেছে । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
হি্ুশু হইলেও, সিদ্কুতে এখনও ছই লক্ষের উপর 
অনুসলমান ্হিস্বাছে। সে হিসাবে পূর্বপাকিস্থানের অবস্থা 


অগ্রহায়ণ 


ভারত ও পাকিস্থান 
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সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে অন্সপরিসন্ন স্থানের মধ্যে সোয়া এক 
কোটি ছিশ্ছু রহিয়াছে । আর সমগ্র ভারতে রহিয়াছে প্রায় 
সোয়া চার কোটি মুসলমান । 

ধর্টের ভিভিতে জনাব জিত্বা সাহেব ভারত বিভাগ 
করিয়া তাহার সবশ্মীদের বেশী উপকার করিলেন কিনা 
এখনও বুঝিতে পারা যায় না। লোক বিনিময়ের কথা 
প্রথমে খুব জোর গলায় বলিবার পর শেষে স্ব-সন্প্রদ'য়ের 
লোকেদের হুর্দশা দেখিয়া সেই মত শেষে তাহাকে পরি- 
বর্তন করিতে হৃইয়াছিল। বর্তমান অবস্থায় আমর] যদি 
দেড় কোটি অযুসলমানকে স্থান দিতে রাজী হই, তাহা হইলে 
পাকিস্থানকে সোয়! চার কোটি যুসলমানকে আশ্রয় দিতে হুয়। 

এ অবস্থা মুসলমানের] মর্থে মর্শ্ে বুঝিয়াছে, ক্থুতরাং আর 
“লোক বিনিময়” বুলি আওড়াঁয় না । এখন চীয়কি ভাবে 
হিমু বিতাড়ন করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি, জমিজেরাঁং মনের 
নুখে ভোগ-দখল করিতে পারে। তাই আজ প্রকান্ট দাজ।- 
হাঙ্গামার বহর অনেক কমিয়াছে, এখন হাতে ন1 মারিয়া ভাতে 
মারিবার ব্যবস্থা! হইতেছে । লোকের! সদাসর্ববদ! অত্যাচারের 
ভয় দেখাইয়! রাখে, অত্যাচার করে না) জীলোকদের অপ- 
হরণ কর] অপেক্ষা! বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়া আতঙ্কগরন্ত 
রাখে » পথে ঘাটে হিন্দু শ্ত্রীলোক দেখিলে, গাঁয়ে হাত দেয় 
না, মুখভক্গী, অঙ্গতন্দী করে, অর্লীল গান করে, নানাপ্রকার 
অভদ্র ইঙ্গিত করে । জমি-পুকুর দখল করে শা, গরু 
চপ্সি করে না, ফসল, মাছ ইত্যাদি প্রকাশ ভাবেই লয়; 
উঠান হইতে দ্ধ দোহুন করিয়া লইয়া চলিয়া! যায় । মানী 
লোকেদের ইচ্ছা করিয়! অসম্মান করে, ঘরে দালানে বসিয়! 
আত্ীয়স্বজনের সহিত আল'প-আঁলোচনা করিবার সময় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক হঠাৎ আসিয়া নিকটে বসিয়! 
আত্মীয়তা প্রকাশ করে, অস্ত্রান্ স্রীলোক ভয়ে উঠিয়! পালায়, 
পুরুষর] বিব্রত হুইয়। স্থান ত্যাগ করে। ইহাতে কোনও দোষ 
নাই বলিয়া! “কতাপকে বুঝাইতে চেষ্ঠা! করে । এরপ উদ্দাহরণের 
অভাব নাই। 

জিন্না সাহেবের হয়ত লক্ষ্য ছিল, খর সামলাইয়া 
উঠিতে পারিলে তিনি একবার মুসলমান সম্রাটদের 
রাজধানী দিল্লী-আগ্রার দিকে মুখ কফিরাইবেন। প্রত্যক্ষভাবে 
তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে .আরঘ করিয়া 
সরাসন্ি পশ্চিমাভিয়ুখে যাত্র/ করিয়া আফগানিস্থান, ইরাণ, 
ইয়াক, আরব, সিরিয়া, তক, মিশর প্রভৃতি যাবতীয় 
মুসলমান রাষ্রফে একছুত্রে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ 
করিতেন। পাকিস্থান পাইলে এই সুযোগ ঘটবে বলিয়া 
তিনি ভারত বিভাগে উদ্তোগী হন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের 
সহায়তায় সফলকাম হুন। ৃ 

ভারতবর্ষকে শান্তি দিবার কখ| ঙাহার মনে হইলে তিনি 


বিশেষ অশান্তি ভোগ করিতেন । ভারতবর্ধকে বিত্রত রাখিতে 
পারিলে পাকিস্বানের কি ন্ুবিবা হুইবে, তাহা! তিণিই 
জানিতেন। আর কিছু না হইলেও ভারত ঘর সামলাইতে 
ব্যস্ত থাকিলে তিনি বিভিন্ন জাতির সহিত সধ্য স্থাপনপুর্ববক 
পাকিস্থানের মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি করিয়া ভারতীয় রাজগ্বর্গের মধ্যে 
কাহাকে কাহাকেও পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন, 
ইহাই হয়ত ছিল তাহার মনোগত আশ] । তিনি এ বিষয়ে 
কথফিৎ চেষ্ঠা! করিতেও ত্রুটি করেন নাই । আক্রিদী, ওয়াজিরি, 
মানুদ, মোহ মদ লুঠের! ছাড়িয়া দিয়! ভারতের সহিত যুক্ত 
কাশ্ীর রাজ্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ দেওয়] হইয়াছে 
প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাস্ে পাকিস্থানী সৈল ও রণসস্ভার 
দিয়। আক্রমণকারীদের সাহা'যা কর! হয়। 

তাহার ম্বচযুকাল পর্ধ্যস্ত অবস্থা এইরাপ ছিল । পাকিস্থানী- 
দের মতিগতি যেরূপই হউক, ভারতের পক্ষে এই বিভাগ অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক হইলেও গৃষ্থীত চুক্তি অন্থযায়ী পাকিস্থানকে বত 
রা হিসাবে গণ্য করিয়া! বন্ধু প্রতিবেশী হিসাবে তাহার সহিত 
সধ্ধ্যবহ্থার করিবার ইচ্ছ! ভারতের ছিল এবং এখনও রহিয়াছে । 

পণ্ডিত জবাহরলাল সত্যই বলিয়াছেন, পাকিস্থান এখন 
মিলিতে চাছিলেও তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে অম্মত নন । 
ভারতবাসী সকলেরই এই এক মত । যত দিন না পাকিস্থাম 
নিজ উগ্র স্বাতন্ত্রয ত্যাগ করিয়া একআীভূত হইতে চায়, তত 
দিন তাশ্াকে গ্রহণ করিয়া লাত নাই। কিন্ত বন্ধুতাবে 
থাকিবার প্রস্তাব যে অত্যন্ত সমীচীন তাহ] অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই । জিত্না সাহেবের স্বৃত্যুর পর এই কখা একবার 
ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে । 

প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থান পরম্পরের 
নির্ভরতার কথ! প্রবন্ধের পুর্বাংশে উল্লেখ কর! হইয়াছে । এক 
বংসরের অধিক যখন চলিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে খুব অনুখিব! 
হুইলেও হয়ত কোনও রকমে চলিয়া যাইবে । কিন্তু 
যেখানে একই পরিবারের লোক ভিন্ন ভিন্ত অংশে পড়িয়াছে, 
যেখানে দৈনন্দিন ব্যাপারে পরম্পরের যোগাযোগ, যেখানে 
একই ভাষ!, একই ভাব, জীবন ধারণের রীতিনীতি, পোষাক- 
পরিচ্ছদ এক, সেখানে ব্যবধান স্থৃষ্টি করিলে জনেক অন্গবিধাই 
জনসাধারণকে ভোগ করিতে হয়। সেইজন্ভই ছুই রাষ্্রে 
সন্দ্রীতি থাক। উচিত । তাহা! হইলে রা& পরিচালন! ব্যাপারে 
স্বাতস্রয রক্ষা করিয়৷! ভারত বিতাগের পূর্যে যেমন ছিল 
সেইক্সপ উতর রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা, যানবাহন ও 
মাল চলাচল, সুত্রাপ্স যান এক রাখিয়া চলিলে সফল দিক 
বজায় থাকে । 

এখন সকলের চেয়ে বত প্রশ্ন হইতেছে, পাকিস্থান কালে 
ভারত দখল করিবার বাসনা! মনে মনে পোষণ করে কি ন1। 


_এই প্রশ্নের উর কি হইতে পারে তাহা! বিবেচনা কর] যাক । 
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বগি ভারত আক্রমণের বাসন! থাকে, তাহা হইলে 
পাকিস্থানের অধিবাসীদের ষধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
টি করিয়। রাখিতেই হইবে । সেই বিদ্বেষকে জীয়ায়া রাখিতে 
হইলে মুসলমান ধশ্থের উপর অত্যাচার হয়, মুসলমান স্বার্থের 
হানি কর] হয়, ভারতের মুসলমানদের প্রতি অবিচার, 
অভ্যাচার -হয়, ভারত পাকিস্বাম দখল করিতে চায়, এই 
সকল গাব পাকিস্থানের মুসলমানদের মনে জাগরূক রাখিতে 
হইবে। টছারই অনুরূপ কথা জগতের অপর মুসলমান 
আিদের মধ্যেও প্রচার কর! প্রয়োজন | পাকিস্থানের 
ভাব-গতিক দেখিয়| মনে হুয় তাহার! ভারতের সঞ্িত সংগ্রাম 
চায়। তাহ] না হইলে এতদিন ভারত যে সং বাবহার 
পাকিস্থানের প্রতি করিতেছে, তাহাতে উ্ার মতি-গতিয় 
পরিবর্তন হুওয়! উচিত ছিল, কিন্তু হয় নাই । 

এখনও বোধ হয় সময় আছে, বদ্ধুভাবে শ্বতন্তর রাই 
হিসাবে থাকিয়া কাজ চালাইবার উপায় এখনও আবিষ্কার 
করার সন্ভাবন! রহিয়াছে । যে সকল ব্যাপারে ভারত ও 
পাকিস্থান সমান স্বার্থে জড়িত-__ যেমন আত্মরক্ষা, বিদেশে 
ভারতীয়ের স্বার্থরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতি প্রস্তৃতি 
ব্যাপারে একযোগে কাজ করিয়া পাকিস্থানের লার্ট, পাকি- 
স্থানের নোট, পাকিস্বানের বেতার ও বিন্বতি প্রন্কৃতির 
বিশেষত্ব বজায় রাখা চলিতে পারে। মনে সঙ্দিচ্ছা থাকিলে 
এ সকল বিষয়ের মীমাংসাও অতি সত্বর হইতে পারে। 
অপয় দিক দেখিতে গেলে ঘোরতর চিন্তার উদ্রেক হয়। 
ভারতের তুর্দশ। আছে সততা, কিন্তু পাকিস্তানও খুব হ্থখে আছে 
বলিয়! মমে করা যায় না। প্রথমে জুনাগত রাজ্য লইয়া 
পাকিস্থান খেলা নুরু করিল। তারতীয় কৃটনীতির নিক্ষট 
পাকিস্বামকে পরাজয় স্বীকার .করিতে হ্ইয়াছে। কাশ্মীর 
সংগ্রামের কলে পাকিস্থান বিত্ত হইয়াছে । বল! বাহুলা, 
ওয়াজিরি, মাকুদ প্রস্তুতি এবং পাকিস্থানের পাহাঁড়িয়া সৈস্ত- 
ঘের বিতাড়িত করিতে ভারতকে বেগ পাইতে হইতেছে । কিন্ত 
শতকর। ৮৩ জন বুসলম'নের দেশ বলিয়া যে কাশ্মীর পাঁফি- 
স্থানে যোগ দিবে অথবা পাকিস্থান লড়াই নুরু ফরিলেই 
কাশ্মীরী মুসলমান কাশ্মীরফে ধ্বংসন্ত,পে পরিণত করিয়া, 
পাকিস্থামে যোগদান কছিযষে তাহাঘ লেশমাগ্র সম্ভাকন। দেখ! 
যায় নাই। সান্ম ফিরোজ খা! হুদযে চেঙ্গিসর্থা ঘা নানি 
শাহেম়্ মত ভান্রতে বাঘ মনত খীপাইয়া পড়িবার ভয় 
দেখাইয়াছিলেন, তাহ] এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় মাই। 

ভারত বিস্ঞাগের সময় ছ্িন্া সাহেব ভাবিয়াছিলেন 
ভারতের তিন কোণে তিনটি খুটি পু'তিয় রাখিলেন, তন্মধ্যে 
দক্ষিণে যে হায়দরাবাদ রছিল তাহা! একদিন. সমস্ত দক্ষিণ 
ভারত জয় করিয়া উত্তর-পশ্চিম এবং উদ্ভর-পূর্বব পাকিস্বাম 


হইতে আগন্ত সৈডবাহিনীয় সহিত মধাভারত, মধ্যপ্রদেশ ও , 


উতিষ্কার সীমানায় মিলিত হুইবে। বাহার ভাবিয়াছিলেন 
কাশ্মীয়ের শতকর। ৮৩ জম অধিবাসী মুদলঘান বলিয়। কাশ্মীর 
পাকিস্বানে যোগ দিবে তাহার! একথাট] ভাবেন নাই যে, 
হায়দরাবাদে শতকর! ৮৭ জন হিন্দু অধিবাসী ভারতীয় 
ভোমিনিয়নে যোগ দ্রিতে পারে । যাহা হউক, হায়দরাবাদ 
সমন্তার সমাধান হইয়াছে বলিয়! মনে হয়, অন্ততঃ পাকিস্বানের 
দুযোগ-ন্ুবিধা যে বাড়ে নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । 

জনাব জিপ সাছেবেরও এই সময় এগ্ডেকাল হুইয়াছে; 
পাকিস্থান এখন ভারতের সহিত শক্র বা মি ভাবে ব্যবহার 
করিবার চরমক্ষণে উপস্থিত হ্ইয়াছে। 

পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে আজও ফেন শক্রতা পৌঁষধণ 
করিতেছে, তাহ! ভাবিয়! পাওয়া যায় না। গোটা পাকিস্থান 
হইতে অনুসলমান অপসারণের যে চেষা চলিতেছে তাছার 
দরুন এবং কাশ্মীর হইতে পাকিস্থাশী সৈস্গের এখনও প্রতা]- 
বর্তনের কোনও লক্ষণ না দেখ! যাওয়াতে পাকিস্থান যে দিঙ্ী 
আএ! চায়, উত্তর-ভারতে প্রতুত্ব স্বাপন করিয়! পূর্বব-পাকি- 
স্থানের সহিত যুক্ত হইয়া বিহার উড়্িস্ত দখল করিতে চায়, 
সেকথ। আর অবিশ্বাস কর! যায় না। 

এই ছুরাকাড। পরিত্যাঁপ করিয়]! পাকিস্থান যদি আপনার 
অধিকারে সন্ত থাকিয়৷ রাজ্যশাসন, প্রজ্ধার সুখ, শান্তি ও 
সন্ধি লাভের চেষ্টায় মন দেয়, তাহ! হইলে ভারতের সাহচর্য 
পাইয়া জগতে একটি বিশিষ্ স্থান অধিকার করিতে পারে । 

ভারতের সহ্ছিত যুদ্ধে পাকিস্থানের কতছুর সুবিধা হুইবে 
তা্ছা! সমর-বিশেষজদের বিচাধ্য বন্ত। কিন্তু একথ! বোধ 
হয় মনে কর! ভুল নয়, প্রতিদিনই প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধের 
ব্যাপারে ভারতের শপ্তিসকয় হইতেছে । আজ ক্ষুত্র হইটি ভূখওড 
বাদ দিলে আসযুদ্্র হিমাচল ভারত একটি বিবাট রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে । দেশীয় রাজভবর্গ ইংরেজের সহায়তায় এতদিন 
ক্ষতির কারণ ছিল, বর্তমানে তাহার ভারতের বন্ধু, স্ছায়। 
হায়দরাবাদ-যুদ্ধে বরোদার পদাতিক, জিবাস্ুরের অশ্বারোহী 
ভারতের সৈনিকের পাশে পাঁশে ছিল । প্রন্কত পক্ষে এ বিষয় 
লইয় ল্লীঘ! করিধার যথে& কারণ বিভমান। 

ভারতের লোকসংখ্যা এবং আয়তন পাকিস্থানের অন্ততঃ 
ছয় গুণ | তাহার প্রাককতিক ও শিল্প-সম্পদ পাকিস্থান অপ্ক্ষে] 
বিশগুণ বেশী। তাহার উপর পাকস্বান অযুসলমানদের 
বিতাড়িত করিয়া ভারতের জনসংখ্যা! হুদ্ধি করিতেছে। বাত্ব- 
ত্যাঈীর] যে তিক্তত] লইয়া! বাধা ঘর, সহায় সম্পদ ছাড়িয়া 
আসিতেছে, বদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে তাহার] সেই অঙ্গুপাতে 
তীন্রতা লইয়া] পাকিস্বাদের সহিত যুদ্ধ করিবে । তাহার 
উপর পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধে অমুসলমান অরধিবাসঁদের কথ 
সাবিয়। ভারতীয় ইউনিয়নের যে পথ অবলম্বন করিতে হইত, 
আন্ব সমস্ত অযুসলমান পাকিস্থান ত্যাগ ফলে, সে চিন্তার 
কারণ থাকে ন। 


ভগ্রহায়ণ 


অপর পক্ষে ভারতেন্র সীমার মধ্যে সোয়া চার কোট 
মুসলমানের যাঁস। জিনা সাহেবের উপযুক্ত চেল! সার 
জাফরুল্সা খা! তারত্বরে বলিলেন, মুসলমান-স্বার্থের কোনও 
ক্ষতি হইলে হায়দরাবাদ দখল ত তুচ্ছ কথা, ভারতের 
-সোয়! চার কোটি মুসলমান একযোগে, (1189 0109 7280 ) 
ভারতকে ছিনুন্ন, লওভগু করিয়া দিবে । হায়দরাবাদে 
অগ্লিপরীক্ষা হুইয়! গিয়াছে । সার জাফরুল্সা দেখিয়া 
ছেন যে, মুসলিম লীগের উত্তেজনায় ক্ষিগুপ্রার় এবং ইংরেজের 
কৃটবুদ্ধিতে মোহ্গ্রস্ত মুসলমান, আর স্ভারতে সর্বস্বার্থ- 
সংরক্ষিত নির্ভয়ে বাপকারী মুসলমান একই শ্রেনর মাহুষ 
নয়। হায়দরাবাদ দখল হওয়] পর্য্যত্ত সার] ভারতে সোয়! 
চার কোটি নুসলমানের একজনও বিদ্রোহ করে নাই। 
ইহাতেও কি পাঁকিস্বানের জাঁনচক্ষু উন্মীিত হইবে না? 


শেষ কথা, পাকিস্থান কি একবার পূর্ববঙ্গের কথ৷ ভাবে 
না? যদ্দি উদ্য়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে 


সি 


জাহ্গ্রতিক কবিত। 


১৭৭ 





ভারতের সহিত পূর্ববঙ্গের যোগ অচিরকফাল মধ্যেই স্থাপিত 
হইতে পারে । তখন সায়! ভারত কেবল উভর-পশ্চিমে যুখ 
ফিরাইয়! দ্াড়াইলে তাহার যুদ্ধ করা চলিতে পারে। 
পাকিস্থান যে মধাপ্রাচ্যের বৃসলমান বারসমূহ্রে সহায়তা 
পাইবে তাহাও ত মনে হয় না। 

ভারত-পাকিস্ব'নে সংঘর্ষ বাধিলে জয়-পরাজয় যাছারই 
হউক, উভয় রাষ্ত্রেরেই নবলব্ধ স্বাধীনত1 বিপরর হইবে, যাছার! 
যুদ্ধ চাছে না সেই নিরীহ লোকেদের কষ্টের সীমা থাকিবে 
মা। যখন সন্তাবে থাকিবার উপার বর্ডমান, তখন পাকি- 
স্থানের পক্ষে সর্বদা] রণডস্ক! বাজাইয়! চল! যে কেবল ভারত ও 
পাকিস্থানের অমঙ্গলম্মচক নয়,সার! বিশ্বের পক্ষেই অকল্যাপকর 
তাহা! মনে রাখা উচিত। পাকিস্থান ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ 
করিয়া! সখ্যের পথ, মৈএীর পথ অবলম্বন করিতে পারে। 
এখন পাকিস্থান হ্বাধীন, ইহার মধ্যে যে-কোনটি গ্রহণ করিবার 
স্বাবীনত1 তাহার আছে। | 


সাম্প্রতিক কবিতা 


শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


ঘবীশ্রনাথ আমাদের সাহিত্যকে সর্ধবিষয়ে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছেন । আমাদের ভাব, চিন্তা, আদর্শ সব কিছুর মধ্যেই 
রবীন্্রনাথের প্রভাব বর্ডমান। তিনি আমাদিগকে নুতন 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়! দেখিতে ও নৃতনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা] 
দিয়াছেন। তাহার লোকোভ্র প্রতিতার অন্থকরণ করিয়া 
শক্তিমান কাঁবরাও তাহাই প্রবর্তিত ধার অনুবর্তন 
করিয়াছেন, স্বকীয়তার পরিচয় জিতে পারেন নাই । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই অন্ধ অনুকরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইয়াছে। 
এই অনুকরণ বেশ কিছু দিন চলিয়াছিল। কিন্ত তাহার 
পর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল-__এক দল তরুণ সাফিত্যিক এই 
গডলিকা প্রধাহে গা তাঁসাইয়] দিতে ক্ষান্ত হইলেন । নৃতন পথ 
ধুিবার জন পথ-সন্ধানীরা ব্যন্ত হইয়া পত়িলেন। তাহার! 
দেখিলেন, লীল-সঙ্গিমীর ফল্ণ-বন্ছায় ঠাহাদছের মনে তেমন 
আবেগ-সঞ্চার করিতে ৪পানে না। আকাশ হুটতে ধরন 
পর্যন্ত যে সৌন্র্ধের ধার] প্রবাহিত তাছায়ও উৎসমুখ কে 
ঘেন আগলাইয়1! বসিয়া আছে। যাদগুষের আর্তনাদ এখন 
ইলিয়টের হরে ধবদিত হইয়া! উঠিতেছে__015৪ 03 11811% 
-118]1-016)61 আজ অন্্র নাই, প্রাণ নাই, মুক্ত বায়ু নাই, 
আছে অতলগর্ভ অঙ্কার। ভাই প্রর্কতি-সর্ধন্থ বিশ্বচেতন। 
অথব] স্মপাতীত সৌন্গর্্যলক্্মী, এ যুগের কাব্যের উপন্বীব্য 


হইতে পারে না। এখন সাহিত্যের শিলাঁচত্বরে কুটিতে চায় 
বিস্ষৃন্ষ, বফ্িত জনগণের অন্তর্ধবেদনা1 । সাম্প্রতিক কবি সখেছে 
ঘলেন, 
শ্বহ্য কেবল, স্বত্যুই গ্রুঘ সখা 
বেষন। শুধুই, বেদনা! ছুচির সাথী ।? 


কালের দিক হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবত্ভাঁ এবং ভাবের 
দিক হইতে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুদ্তি-প্ররাসী কাব্যসমূহকেই জতি- 
আধুনিক কাব্য বলিয়া গণ্য কর! হইয়া থাকে । আধুনিক 


. বাংলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজী কবিতা দ্বারা বিশেষ 


প্রভাবান্বিত তাহা কাব্য-রসিকের| জানেন । অহস্ঠ মধুস্থদমও 
বিদেশী ভাবেই অঙ্থপ্রাশিত হুইয় কাব্য রচনায় প্রত্বত্ত হুইয়া- 
ছিলেন এবং সাগরপার হইতে প্রচুর উপকরণও সংগ্রহ কিয়! 
ছিলেন। তবুও তাহার চতুর্ধশপরদদী ফবিতাবলীতে এবং বিশেষ 
তাবে ব্রজাঙ্গন! কাঁব্যে বাঙালী আবনের মর্্মকখা ও বাংলার 
ঈতিকাব্যের লুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীশ্রনাথের 
কাব্যও পাশ্চাত্য প্রভাবরুক্ত নহে কিন্ত সেখানেও ওঁপনিষদ 
আধ্যাত্মিকতা এবং বৈফব কবিতার প্রেমত/ভ্ত ও তাবাত্র তার 
পটতৃষিকায় শ্বদেশ-আত্মার বাদীসুিই প্রফাশমান। 

পাশ্চান্ত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ রবীন্র-সাহিত্যে মাই, 


১৭৮ 


প্রবাঙী 


১৩৫৫ 





পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়াই তিনি তাহার 
সাহিত্য-স্থটিকে পরিপু্ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত সাম্প্রতিক কবিদের দৃষ্টিত্গী তিশ্ররূপ। ইউরোপীয় 
কাব্যের উংকট ভাবধার! আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার 
অনেকখানি ভুতিয়া বসিয় আছে। সাম্প্রতিক কবির] 
ইলিয়ট, এজর! পাউও, ট্িফেন ম্পেও্ার প্রস্ভৃতির নিকট অকুষ্ঠ 
ভাবে খণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহার মূলে 
রহিয়াছে তাহাদের নৃতন দৃষ্টিতঙ্গী ও নৃতন রচনা-শৈলীর প্রতি 
অহ্রাগ। প্রচলিত ভাব, ভাষা, প্রকাশতঙ্গী, ছন্দোবদ্ধ পদ, 
বিষয়বস্ত, চঙ্র-জ্যোতম্বা-মলয়-মারুত-_এক কথায় যাহা কিছু 
পুরাতন তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হুইয়া তাহারা অভিনব 
ভাব ও ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করিতে চান। এই মৃতনস্বের 
মোকে তাঙার| নিজেদের সংগ্চতি, এঁতিহ এবং জন্মগত ও 
সামাজিক পরিবেশের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হইয়া অপরিচিত 
অথবা স্বজ্মপরিচিত সমাজ-জীবন হইতে উপজীব্য গ্রহণ করিতে 
উদ্মৃখ হইয়! উঠিয়াছেন। ফলে, তাহাদের রচনা! অনেক স্থলেই 
দুস্পষ্ট বা স্বতংক্ূর্ত হয় নাই। সেগুলিতে অনাড়ম্বরত্বের ভড়ং 
আছে, কিন্তু আস্তরিকতা৷ নাই, ছুরহ শব্প্রয়ৌগে বছ স্থলেই 
গাহাদের রচন] হর্ববোধা হইয়] উঠিয়াছে। 


যুগে যুগে রুচির পরিবর্তন অবস্ঠপ্তাবী । পোঁপের যুগের এবং 
ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের রুচি এক নয়। ভারতচঙ্জ এবং 
রবীন্দ্রনাথের যুগের রুচি বিভিত্র। কিদ্ধ শুচিতা, সংযম, 
শালীনত) প্রভৃতি পরিহার করিয়। সাহিত্য-রচনায় উন্মার্গগামী 
হওয়া যে-কোন যুগের কবিদের পক্ষে অপবর্ঘ-স্বরূপ। 
সান্প্রতিক কবির। অনেকে রিয়ালিজমের নামে কামার্ডির 
বায় রূপ ফুটাইয়! রসোল্লাস সৃষ্টি করিবার যে প্রয়াস পাইয়! 
থাকেন, তাহ! প্রশংসনীয় নহে । যৌন আকর্ষণ অস্বাভাবিক 
নে ; ইহ! সাছিতোর বিষয়বস্তও হইতে পারে । তবে ইহার 
একট! সীমারেখা থাক! প্রয়োজন। মাহুষ সময় সময় পণ্ড 
হয়। তাই বলিয়া! তাহার এ পণুস্বের জয়ঢাক বাঙ্জানোতেই 
সাহিত্যিকের শক্তির অপব্যবহার হওয়াটা কোন কাজের কথা 
নয়। পরিপূর্ণ মন্ধস্তত্বের আদর্শই সাহিত্যের পটুমিকায় 
পরিপূর্ণ গৌরবে কুটিয়া উঠা উচিত । মাস্ছষের একটি বিশেষ 


বৃদ্তির বিছ্যাৎস্ষুরণই কাব্যের একমাআ উপজীব্য নয় । সত্য শিব 
ও নুক্ধরের লীলাক্ষে্ মানবজীবনের অথগ মহিমাই রসশরষ্ঠার 
নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত হুওয়] সমীচীন । 

সান্প্রতিক কাব্য হইতে রোমার্টিক ভাবধার ক্রমেই লোপ 
পাইবার পথে চলিয়াছে। দুখের বিষয়, বুদ্ধদেব বন্ধ মাঝে 
মাঝে প্রেমের কবিতা রচম। দ্বারা উনবিংশ শতকের রোমার্টিক 
ভাবধারাকে কিয়ংপরিমাণে রক্ষা করিয়] চলিয়াছেন। বিষ 
দে এবং ভাঙার অহ্থগামী কোনে! কোনো কবি কিন্তু পতন 
ছাড়া প্রেমে আর কিছু দেখিতেই পান ন!। প্রেমে মিত্র মুটে- 
মজুরের কবি। নুধীজনাথের মধ্যে ভাবুকতা আছে যথেঃ, 
কিন্তু তাহার কল্পনা আত্মকেন্দ্রিক এবং নেতিবাচক । “জন্মাষ্টমী” 
কবিতা গ্তাহার প্রতিভার উদ্্বল নিদর্শন । কিন্ত এ বরণের 
কবিতা তাহার কাব্যে বড় বেশী নাই। সমর সেন ও দুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশভঙ্গী কেমন যেন উদ্ভট ও খাপছাড়া 
ধরপের। ফলে তাহাদের অধিকাংশ কবিতাই হর্বের্বাধা, 
এবং এগুলি হুতে 'রস আহ্রণের চেষ্টা করিতে গিয়া 
পাঠককে নিরাঁশ হইতে হয়। সাম্প্রতিক কবিত। সঙ্থদ্ধে চরম 
কথা বলিবার দিন এখনও নুদুরবর্ভী। মানব-সভ্যতা 


আজ অপ্রক্কতিষ্থ। হয়ত এই অপ্রক্কতিস্থ সভ্যতার ধূলি-ধুসরিত 
পটভূমিকাতেই ভাবীকালে কুটিয়] উঠিবে নৃতন সমাজের অরুণ- 
রেখা । সে সমাজের সাহিত্য তখন ফোন অভিনব রূপপরিগ্রহ 
করিবে, সান্ঘ্রতিক কবি তখন কোন্‌ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ্ইয়। 
কাব্যরচন| করিবেন তাহা বলিবার সময় এখনও আঁসে নাই। 

সান্প্রতিক কবিদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ শক্তিমান্‌। 
অল্প পরিসরের মধ্যে তাহাদের বাচনভঙ্গীর তু প্রকাশ বিশ্ময়- 
কর সঙ্গে নাই। ভাঁব-ধন, গাঢ়-সংবন্ধ, অনাড়ম্বর, ইঙ্গিতময় 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মননঞ্জীল তাহাদের রচন]। তাহা- 
দের কেহ কেহ দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের সহিত বিশেষ 
ভাবে পরিচিত । উন্মার্গপামী না হইলে এবং উপযুক্ত সাধনা 
থাকিলে হঁহার! বাংল! কাব্যের মর! গাঙে বান ডাকাইতে 
পারেন। ব্রবীন্্রনাথের ভাগ্বর প্রতিভার যুগেও যে সাপ্প্রতিক 
কবিগোষ্ী রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহ] 
তাহাদের পক্ষে কম গৌরবের কথ। নছে। 


২১৩১ 


বৌদ্ধ যুগে গান্ধার 
জীস্ুরেশচন্দ্র নন্দী 


গান্ধার অতি প্রাচীন জনপদ । ভারতীয় আর্য সভ্যতার 
মুগ হইতে এই দেশী ভারতবর্ষের অখও অংশরাপে বিরাজিত। 
ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এই জনপদ ও তাহার অধিবাসী- 
গণের বিবরণ লিখিত আছে। বৈদিক ও পৌরাণিক 
সাহিত্যের মত বৌদ্ধ সাহিত্যেও বৌদ্ব-ভারতের ভৌগোলিক 
বিবরণ, অবস্থান, নদ-নদী, জনপদ ও তাহার অধিবাসীগণের 
বিবরণও তন্রপ লিখিত আছে। আজ আমর! এই প্রবন্ধে 
পালি ও বৌদ্ধ সংক্কত-সাহিত্যে গান্ধার জ্বনপদের উল্লেখের 
কথ! লিপিবদ্ধ করিলাম । 
পালি সাহিত্য ; অঙ্কুর নিকায় 

বৌদ্ধ শান্তর বিনয়, স্থুত্র ও অভিধর্্ম এই তিন পিটকে 
বিতক্ত। সমবাঁয়ে ইহাদের নাঁম আ্রিপিটক। ত্রিপিটকের 
অন্তর্গত সুত্রপিটক পীচ ভাগে বিভক্ত । যথাক্রমে ইহাদের 
মাষ-_€১) দীর্ঘ নিকায় (২) মধ্যম নিকায় (৩) সংযুক্ত 
নিকায় (৪) আঙ্ুত্তর নিকায় (৫) ক্ষ্দক নিকায়। বৌদ্ধ 
ধর্মসাফিত্যের মধ্যে নিকায় গ্রন্থমাল] সুপ্রাচীন এবং প্রামাণ্য । 
নিকায় গ্রন্থমালার চতুর্থ এস্থ অঙ্কুসতরে যোলটি মহা-জনপদ্দের 
মাম ও উদ্ছাদ্দের ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ আছে। 


বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ধ মধ্য ও উত্তর ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। 
মধ্য চৌদ্বটি এবং উত্তর অংশ ছুইচী জনপদে তাগ কর! ছিল। 
অঞ্চুতরে উন্লিখিত যোলটী মহা-জনপদের নাম ও সেগুলির 
ভৌগোলিক সংস্থান এইরূপ-_(১) কাগী (২) কোশল (৩) অঙ্গ 
(8) মগধ (৫) তঙ্ছে (৬) মল্স (৭) চেদী (৮) বংস (৯) কুরু 
(১০) পাঞ্চাল (১১) মৎস (১২) শুরসেন (১৩) অস্বক (১৪) 
অবস্ধি (১৫) গাধার (১৬) কম্বোজ।১ এই ধোলছি মহা 
জনপদের মধ্যে চৌন্গী মধ্যদেশে এবং অবশিষ্ঠ ছুইটি গান্ধার 
ও কম্ধোজ্ধ উদ্ভর-দেশে অবস্থিত । 
মহাবস্ত " 
মহাবন্ত গ্রন্থেও যোলট মহা -জনপদের উল্লেখ আছে বে, 
কিন্তু উহাদের নাম উল্লিখিত নাই 1২ বুদ্ধদেব যে যে 
দেশে পর্ধাটন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই দেশের 
নামের উল্লেখ আছে। এই সকল দেশের সহিত অন্ভুতরে 
উল্লিখিত মহা-জনপদসমূ্রে সম্পূর্ণ না হইলেও কিকিৎ সাদৃষ্ 
আছে। অর্থাং মহাবন্ত গ্রন্থে গান্ধার ও কন্বোজ জনপদের 
পরিবর্তে শিরি ও দশরণ জনপদের উল্লেখ আছে 1৩ 
১) অনুর নিকায প্রথম খণ্ড ২১৩ পৃ; চতুর্থ খণ্ড ২৫২ পৃঃ 
৭। 4 90005 01 1181১958860, 19. 9. 9. 0. [ঞাম, 
৩। 9৩০807091১৪, 9. 26, 8. 0. 1৬. 


দ্বীপবংশ ও মহাবংশ 
সিংহলদেশের প্রাচীন ইতিহাস দ্ীপবংশ এবং মহাঁবংশ। 
উভয় এএম্থই বুদ্ধদেবের সময় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে প্রসিছিলাত 
করিয়াছিল ।৪ মহাবংশ এ্রঠীয় ৪র্থ শতকে রচিত হুয়। 
মহান্কাণন এই প্রাচীন এতিহাসিক গ্রস্থখানি প্রাচীন সিংহলী 
গঞ্ভে এবং পদ্ধে রচনা! করেন।৫ এই উভয় গ্রন্থে বৌদ্ধ 
ভারতের উদ্ভর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্বব, ছক্ষিণ 
অংশ, দ্বাক্ষিণাত্য ও সিংকুলের বহু জনপদের উল্লেখ আছে। 
দ্বীপবংশে ৪লিখিত আছে যে, থের! মহ্থাত্তিক বোষ্ধবর্থ 
প্রচারের $, গান্ধার ও কাশ্মীরে প্রেরিত হুইয়াছিলেন ।৬ 
বৌদ্বয়ুগে গান্ধার ও কাশ্মীর সংযুক্তরাজ্য ছিল। এই ফুগে " 
গান্ধার বলিলে গান্ধার ও কাশ্মীর যুক্তরাজ্য এবং তক্ষষীল। 
রাক্যকেও বুঝাইত।৭ জ্বাতক গ্রন্থেও ইহার সমর্থনযোগ্য 
বিবরণ আছে। উদ্বাহ্রণ-স্বক্পপ আমর! গান্ধার জ্বাতকের 
মামোল্পেখ করিতে পারি। সে যাহা! হউক, উভয় এস্থ---দীপ- 
বংশ ও মহাবংশে গাঞ্ধার জনপদের উল্লেখ আছে এবং উহা 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বলিয়া! উল্লিখিত । 
শামন বংশ 
শামন বংশ গ্রন্থেও মহা-জনপদ্দ গান্জারের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া] যায়। দ্বীপবংশ এবং মহাবংশের মত শামন- 
ঘংশেও লিখিত আছে-_থের! মহ্ান্তিক বৌদ্ধধর্ম গ্রচায়ের জ্জ 
গাদ্ধার গমন করিয়াছিলেন ।৮ 
দ্বীব্যাবদান 
দ্বীব্যাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে, যুপকাষ্ঠ মহাপঞ্গ কর্ক 
গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে চারিজন নৃপতি কর্তক উহা! ধৃত ও 
রক্ষিত হুয়। গাদ্ধাররাজ্জ ইলপন্র চারিজ্বন নৃপতির অনভতম ।৯ 
মিলিন্দ পঙ.ছে! 
মিলিন্দ পঙ হো প্রাচীন প্রামাণ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ । ইহা তিক্ষু- 
ছু নামেও পরিচিত । এই গ্রন্থখানি কোন অঞাতনাম! গ্রন্থ- 
কার কর্তৃক ১০০ খ্রষ্টান্্ে রচিত 1১০ গ্রঙ্থথানির রচনা- 
৪1 ন7ও90 ০6 ৮81) 1169280089১ 9. 617, 3০0. 
৫1107186075 01 72911 1466790019) 0622, 3.0. এঞজ. 
৬ | 1010580099%) 01090010618 0, 53. 
৭1 [011008] 1715605 0? 40018061005 ৭১ 99 
লু. 0. 2০৮ 00200001, 
৮৮1 0০, 2 95181610009, 22. 


৯। 0099 800 ৪1] 70. 60-61. 
১০। 28৮০0 ০1 815115581 9০13001 ০01 [00180 70219. 
09. 61. 04. 84. 8. 0. ড/05200860, 


১৮৩ 





কাল সন্বপ্ধে মততেদের অভাব নাই । ঘ্রিস ডেভিস এই গ্রন্থের 
উপক্রমপিকায় বিশদভাবে ইহার আলোচনা কনিয়াছেন।১১ 
শ্রই গ্রস্থখানি উদ্ভর-ভারতীয় সংস্কত কিংবা উদ্ভর-ভারতীয় 
প্রান্ত ভাষার রচিত হুয়। মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ 
পাইয়াছে। প্রথমে ইহা সিংহলদেশে (পালী গ্াষায় 
অনুদিত হইয় ব্রহ্ম ও স্টাম দেশে ) প্রচারিত হয়।১২ চীন! 
ভাষাতেও জন্বারদদত হুইয়া “বাঁনাগসেন ভিক্ষুপ্ছআ” নাষে 
পরিচিত হ্য়।১৩ 

গ্রস্থোক্ত মিলিন্দ ব্যাকৃটি,য়ার গ্রীক রাজ! নাষে উদ্নিখিত। 
গাহার রাঞ্যের সীঘা পঞ্জাব পর্ধাস্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি 
অলসন্দা ( আলেকজেন্ত্রিয়।) নগরে কলনস নামক প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তিক নাগসেন কর্তৃক বৌদ্ধ ধরে 
স্রীক্ষিত হুন। এই গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা গ্রস্থকাক্ু যে উত্তর 
পশ্চিম ভারতের অধিবাপী ছিলেন, ইহা তা স্থ হইতে 
অন্থমিত হয় । কারণ এই গ্রন্থে পঞ্জাবের বু নদনদী ও 
স্থানের নাম উপযুর্ণপরি উন্লিখিত আছে। শুধু তাহাই নে, 
উচ্ধার নিকটবর্তী বছু দেশ, বন্দর, শ্থুরাট, ভিরুকচ্ছ প্রভৃতি 
দেশের নামেরও উল্লেখ জাছে ।১৪ 


খিলিম্দ পঙহো! গ্রন্থে সাতাশটি দেশ ও রাজ্যের নামের 
উল্লেখ আছে। যখা_-(১) যবন (২) ভিরুকচ্ছ (৩) চীন (৪) 
গান্ধার (৫) কলি (৬) কলস! (৭) কুঞ্ধনগোল! (৮) কাশ্মীর 
(৯) কোশল (১০) কাল। পদ্ধন (১১) মগধ (১২) মধুর 
(১০) নিকুদ্বর (১৪) সগল (১৫) শকেত (১৬) শক দেশ 
(১৭) সৌভির (১৮) দ্রোহ (১৯) বারাণসী (২০) নুবন্ন 
স্বীপ (২১) পাটলীপুত্র (২২) উদিচ্ছ (২৩) বঙ্গ (২৪) ভিলাত 
(২৫) এফোল! (২৬) উজ্জর়িনী (২৭) শ্রীল। এই গ্রন্থেও 
গাধার প্রাচীন জনপদরূপে বদিত। 


- জাতক সাহিত্য 

জাতক গ্রস্থমাল। অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইছ। 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহ্য়াছে। জাতক সাহিত্য 
ভারতীয় ইতিহাসের এক অচ্ছেত অংশ । ইহা হইতে প্রাচীন 
বৌদ্ধ ভারতের সমাজ-জীবন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জাত 
হওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহা হইতে এঁতিহাসিক 
ভৌগোলিক তথ্যেরও বহু সন্ধান পাওয়| যায়। এই কারণে 
এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাতক গ্রন্থধাল! মহামূল্যবান । 
জাতকের গঞ্সগুলি মহাতগ গ, কুরতগ, মহাতুদলন, মহাদেৰ 
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ত্তত ও অবদ্াাদ-গ্রস্থে গঞ্জাকারে স্থান লাভ করিয়! পালি বৌদ্ধ 
সাহিত্যকে সম্বন্ধ করিয়াছে। 

অশ্বঘোষ রচিত স্বত্রালঙ্কার এবং সেমেজ্র রচিত অবদান- 
কল্পলত। গ্রন্থেও জাতকের গজগ্তলি স্থান লা কফরিয়াছে। 
জাতক-দাহিত্য মাযান ও হীনযান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যেমন অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া! জনগ্্রর়তা, লাভ করি- 
য়াছে, উভয় সন্ত্রদায়ের সাধারণ সম্পন্ত রাপেও তদ্ঞপ শ্রদ্ধার 
আসন অধিকার করিয়াছে । জাতক কথাসবৃছের জন- 
প্রিরতা বৌন্ধভাক্ষর্্য এবং ।চত্রকলার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। 

জাতক-সাহিতোর বন গঞ্জে গান্ধার জনপদের উল্লেখ 
আছে। বাছলা বোধে সেগুলি বর্ণনা না করিয়া কেবলমাত্র 
উদ্দাহ্রণ-স্বূপ আমরা কয়েকটির নামোল্লপেখ কথিলাম। 
যথা-_গান্ধার জাতক, কুন্তকার জাতক, বসন্বর জাতক, 
ছুতিপালই জাতক, বিদেছ জাতক প্রভৃতি । এই জাতক গল্প- 
গুলি পাঠ করিলে বুঝ! যায় যে, বৌদ্ধ ভারতে গান্ধার অতি 
প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। 

পালি ভাষায় রচিত উপরি-লিখিত গ্রন্থসমূহ এবং ভিচ্ষুতর 
গ্রন্থে গান্ধার জনপদ ও উহার অবস্থানের কথ! €ষরূপ 
লিপিবদ্ধ আছে তাহ! বল] হইল। কোন কোন গ্রন্থের মতে 
গান্ধার জনপদ বৌদ্ধ ভারতবর্ষের উত্তর এবং উত্ভর-পশ্চিমাংশে 
অবহিত বলিয়! উল্লিখিত । 


সংস্কত বৌদ্ধ সাহিত্য 

এইবার আমর] সংস্কত ভাষায় রচিত বৌদ্ববর্ধ গ্রন্থ হইতে 
গান্ধার রাজ্যের কথ]! বলিতেছি। বৌদ্ধ ধর্দ-সাহিত্র 
ইতিহাস আলোচনা করিলে ছ্ধেখ। যায়, প্রাচীন যুগে 
ঘুদ্ধদেবের সময় বৌদ্ধ ধর্শগ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত 
এধং প্রচারিত হুয়। বুদ্ধদেবের স্বত্যুর পর তিনটি বর্্ঘসতার 
অধিবেশন হয়। এই ধর্মসভার অনুমোনক্রমে বুদ্ধদেবের 
উপদেশাবলী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থসমূহ তংকাল প্রচলিত, পালি 
ভাষায় রচিত হয়।১৫ 


গান্ধাররাজজ কনিফষের রাজত্ব-লময়ে জলম্ধরে এক ধর্শ 
সভার অধিবেশন হয়| এই সভা ঠাছারই পৃষ্ঠপোষকতায় 
পার্ এবং বনগুমিত্জের তত্বাবধানে অনুঠিত হয়। এই সভায় 
পার্থ সভাপতি হন এবং বন্ুমি্ ও অস্বঘোধ সহসভাপতিষ্ 
ফরেন।১৬ পাঁচশত ভিচ্ছ পালি ঞ্রিপটকের চীকাএস্ব 
সংস্কত তাষায় রচন| করিয়! এই সভায় পাঠ করেন। এই 
সময় হইতে পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম" 
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ভগ্রহ।য়ণ 


সপাস্পা্পিস্পিসপিপস্পিসপ্মপ পিপলস 
এস্থপমূহ প্রণালীবগ্ধ ভাবে র5নার স্থত্রপাত হয় ।১৭ কশ্িফ- 
মুখের পুর্বে ফোন বৌদ্ধ ধর্ম যে সংক্কত ভাষায় রচিত হুয় 
নাই তাহা নহে। কনিক্ষ যুগের ধর্থ-পভার অধিবেশশের 
পূর্বে করেকখানি শাগ্রগস্থ সংক্ষত ভাষায় রচিত হুইয়! 
প্রচারিত হ্ইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা! বৌদ্ধগ্গতের শিক্ষা 
ও মনোভাব প্রকাশের অনুকূল হইবে মনে কারয়! মহারাজ 
কশিফ এই কার্ধ্য অহ্থমোদন কবেন। | 
ইহার একমাত্র কারণ, সংস্কৃত ভাষ! দ্েবভাষারপে তং- 
কালীন জনসাধারণের মধো শ্রদ্ধা! অঞ্জন করিয়াছিল এবং 
এই মুগে গান্ধার ও উদয়নে সংস্কত ভাষাই শিক্ষার প্রধান 
বাহন হুয়।১৮ আরও দেখ! যায় যে, মহাষান ধর্মগ্রন্থ “লও 


সংস্কত ভাষায় রচিত এবং প্রচারিত হুইয়া মধাএশিয়া, /. 


গান্ধার, উদয়ন, কাকাগড় এবং বাহিলক দেশে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল ।১৯ 
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মহাতীর্থক্কর মহাবীর, 


১৮১ 





অভিধর্ম্ম বিভাষশান্ত্র 

এই গ্রন্থে গান্ধার-পরাঞ্জোর উল্লেখ আছে ।২০ এই গ্রস্থ- 
খানি কনক যুগে জলঙচরে অঙটিত ধর্াপভার় পঠিত হুয়'২১ 
এই সময় হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুর! বিশেষ ঘত্বের সহিত অ!ভর্ঘ 


গ্রন্থ অধায়নণ ও আলোচনা আরগ করেন। এই সময় 
হইতেই এই গ্রন্থে টাকাপচনার স্থ৪পাত হয়.।২২ 
স্থগসংগ্রছ 
এই গ্রন্থে গাঙ্ার-রাজোব্র উল্লেখ আছে। ইহ'তে লিখিত 


আছে, ভিক্ষু সংঘএক্ষক বৌদ্ধজগতেঘ বহুদেশ ভমণ ও বৌদ্ধ 
ধশ্ব গ্রচার করিতে করিতে অবশেষে গান্ধার-প্লাজ্বো উপশীত 
হন এবং গান্ধা রাজগুরুর পর্দে অ্ধঠিত হন ।২৩ 

উপরোক্ত গ্রন্থ ঘটি আলোচনা! করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ 
যুগেও গান্ধারের প্রাচীনত্ব সুম্পষ্ট। 
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মহাতীর্ঘস্কর মহাবীর 
্রীনূরধ্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


ভারতবর্ষে বু ধর্্সপন্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে । বৌদ্ধ-গ্রস্থাদিতে 
দেখা যায় ঘে গৌতম বুদ্ধের সময় প্রায় ৬৩টি সপ্রদায় ব্রাহ্ধণা- 
ধর্ট্বের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ধা করেছিলেন এবং জৈন ধর্ম 
গ্ন্থাদিতেও দেখ! যায় যে, তখন তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক 
ধর্ঘ-সংস্থা বিগ্চমান ছিল । কয়েকটি ধর্শ্সন্প্রদায় বৌগ্ধ-সম্প্রদায় 
থেকেও প্রাচীন ও বিশাল ছিল । 

দৈনসন্প্রদায়ের প্রধান তীর্ঘগ্লর মহাবীর, বেদ যজ্ঞ ও 
ব্রাহ্মপা-ধর্ট্ের শ্রেষ্টতা খগুডুন করে নিজের প্রচারিত ধর্ম ও 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু 
আশ্চর্যোর বিষন্ন এই যে গৌতম বুদ্ধের সায় তিনিও ভিক্ষুকদের 
জীবনাদর্শ ব্রান্মণ্য-ধর্্মব থেকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং স্থতি 
ও বর্ঘ-শান্ত্রোজ্ত চারি আএম-_যথা,, ব্রহ্মচর্ধ্য, গাগা, বানপ্রস্থ 
ও প্রব্রজ্য। তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করেছিলেন, 
অবন্ঠ কিছু অদলবদল করে। 

আগে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণ! ছিল যে, জৈন ধর্ম, 
বৌন্ধ বর্ষের একটি শাখা মাআঅ। লের্শন, ওয়েবাঁর ও উইলসন 
প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত প্রতিষিত করতে খুবই 

১১ 


যত্তবাশ হয়েছিলেন, কিন্ধু ভাক্তাঁর বুস্থর ও ডাক্তার মোকাবী 
নামক হই জন প্রখ্যাত জার্মান পঞ্ডিত, তাদের অপূর্বব যুদ্তি- 
ঘার] এই মত খণ্ডন করতে সক্ষম হন। 

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রায় সমসময়ে প্রবর্ঠিত হয়েছিল এবং 
কয়েক শতাব্দী ধরে উভয় ধর্ম ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করতে 
থাকে । কিন্ত কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ভার-্তবর্ধ থেকে প্রায় বিলুপ্ত 
হুয়ে যায়, কিন্ত টন ধর্ছের প্রভাব এখনও লোপ পায়নি। 


তার প্রমাণ ভারতে এখনও গন ধর্ঘ্মাবলম্বীর সংখ্য। নগণ্য নয়। 


মাবীরকেই শন বর্বর প্রবর্তক বল] হয়, কিন্তু 
টৈনগণ তাদের ধর্থের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করবার জন্তে 
আরও ২৩ জন তীর্ঘকরের উল্লেখ করে থাকেন, যারা শির্ব্বাণ 


লাডের সছুপদেশ প্রচার করে দেশবাসীর অসীম কল্যাণ সাধনে 


সক্ষম হয়েছিলেন । এই সব জৈনদের মতে প্রথম তীর্ধস্করের 
নাম ষভদেব, কিন্তু তার আবির্ভাবকাল এখনও অজ্ঞাত। 

দ্বাবিংশ তীর্ঘক্কর পার্খশাথ এক শত বৎসর বেটেছিলেন 
এবং মহাবীরের অস্াদযের আড়াই শত বংসর পুর্বে তিনি 
নাকি পরলো কে প্রশ্নাণ করেছিলেন। 


১৮২. 


সপা্পিপস্পিপসপরিপ 





মহ্থাবীরের বিচি জীবন-কথা! একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যক্ত 
কযা সম্ভব নয়। জৈন-কল্পতরু গ্রন্থে তার জীবনকাহিনী 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্ত তাতে বহুস্থানে অতিশয়োক্তি 
আছে এবং এমন সব অলৌকিক ঘটন! সন্গিবিষ্ট কর] হয়েছে 
যে নিধ্বিচারে সেগুলে। বিশ্বাপ কর! কঠিন । এই গ্রন্থ রটন! 
ফরেছেন ভদ্রবাহু এবং তাঁতে অজন্র জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 
এতিহাসিক তথ্যেও এই খ্রস্থ অতি সম্দ্ধ । এ ছাড়! অন্ত অনেক 
জৈন ধর্পগরন্থ থেকে মহাবীরের জীবনীর উপাদান সং করা 
'যেতে পারে । 

অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থেও মহাবীরের জীবন-কথার আংশিক 
উল্লেখ রয়েছে, সেগুলিও খুব মূল্যবান । 

প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী নগরী । 
ধরষ্টের জন্মের পাচ শত বংসর পূর্বে বৈশালী অতিবিখ্যাঁত 
মহাসম্বদ্ষিশালী নগরী ছিল । এই বৈশালী নগরীতে তখন 
এক প্রঞ্জাতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিঠিত ছিল। এই প্রঞ্জাতান্ত্রিক 
রাজ্যের কর্ণবাপ্ন ছিল লিচ্ছবী বংশীয়েরা। এই রাজ্োর 
প্রধানকে রাধা নামেই অভিহিত কর! হ'ত। 

বৈশালীর শিকটবর্ভী অঞ্চলে কুগুগ্রাম নামে ছিল একটি 
খ্রাম, যার বর্তমান নাম বন ₹ও । মঞজ:ফরপুর জেলাপ অন্বর্গত 
বঘাঢ় ও বধাযা। নামক গ্রামদ্বয় এখনও বৈশালীর স্থৃতিচিহ্ন 
বহন করছে। . 

এই বন্ুকুও গ্রামে সিদ্ধার্থ নামে এক অভিজ্াতবংশীয় পরম 
ধনাঢ্য ক্ষপ্রিয় বাস করতেন । তিনি জ্ঞাজিক বংশীম্ ক্ষত্রিয় 
দের প্রধান ছিলেন। তার সহ্ধপ্মিনীর নাম ছিল রা ভ্রিশল|। 
রাঙ্জী ভ্রিশল। বৈশালীর রাজ! চেটকের সো দর] ভগ্রী ছিলেন । 
৮টকের কন্তার বিবাহ মগথের সম্রাট বিশ্বিসারের সহিত 
লম্পন্ন হয়েছিল । এতে ম্প্ই প্রতীয়মান হয় যে, সিদ্ধার্থ বু 
মানান্পদ ব্যক্তি ছিলেন। 

সিখার্থের এক কত! ও ছুই পুঞ্সন্তান জন্মলাভ করে 
তণ্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র নাম বর্ধমান । এই বর্ধমানই ঘথাকালে 
কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধারণ্যে মহাবীর নামে 
পরিচিত এবং অশেষ খ্যাতির অধিকারী হুন। 

খৈন-কল্প-ছতে উল্লিখিত আছে, মহাবীর হ্বর্গাস্থত 
পুম্পোভ্ভর নামক স্থান থেকে মর্তধামে জম্মগ্রহ্ণ করতে মনম্থ 
করে খযভদভ নামক এক ব্রাহ্মণের শ্রী দেবানন্দার গর্ভে 
আশ্রয় এ করেন! এই ব্রাহ্মণ ত্রান্ধণী উদ্ত বন্থহও গ্রামেরই 
বাসিন্দা ছিলেন। কিন্ধ দেবতার! দেখলেন যে, ইতিপূর্বে 
কোন ত্রাক্ষণবংশে কোন মহাপুরুষ বর্ঘসংস্থাপনার্থ জন্মগ্রহণ 
করেন নি। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাকে দেবানন্দার গর্ভ 





থেকে অপসারিত করে রানী ভিশলার গর্ভে রেখে দেন।.- 


জিশলার কনিষ্ঠ পুত্র বর্ধমান কালক্রমে মহাবীর নামে 
সুপরিচিত হুন। 


প্রবাসী 





১৫৫ 


জৈনদের মধ্যে আবার শ্রেনী-বিভাগ রয়েছে । তার মধ্যে 
ছটি সম্প্রদায়ই প্রধান--স্বেতান্বর ও দিগম্বর । মহাবীরের 
উপরোদ্ঞ জন্ম-বৃস্ধান্ত শ্বেতাত্বর জৈনগণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাম 
করেন, কিন্ত দিগন্ধর সম্প্রদায়ের জৈনগণ ত1 পুরোপুরি অলীক 
কজন বলে মনে করেন। 

বল! বাহুল্য, ছটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘে সব বিষয় নিয়ে 
মতভেদ রয়েছে, এটি তার মধ্যে প্রধানতম |. 

আবার পূর্বের কথায় ফিরে আস! যাক রাজা! সিদ্ধার্থ 
তাহার কনিষ্ঠ পু বর্ধমানের জাতকর্ট্োপলক্ষো বিশেষ 
উৎসবের আয়োঞজন করেন। শৈশবেই রাজ। তার বিভ্ঞা- 
শিক্ষার যথোচিত আয়োঞ্জন করেন। অসাধারণ মেধা ও 








র্‌ ধীশক্জি বলে কৈশোরেই তিনি নান! শান্ত্রে ও কলাবিস্ভায় 


পারদর্শী হয়ে উঠেন । 
বিদ্ভাশিক্ষ! সমাপন করবার পর বর্ধমানকে ঘশোদ| নানী 
এক রাঁজকুমারীর সহিত পরিণয়ঙ্জুত্রে আবদ্ধ কর] হয়। “ক্রমে 
তাদের এক কতা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই মেয়েটি বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হলে রাঞ্জ] তাঁকে জামালি নামক এক বিদ্বান ও নুন্দর 
পাত্রের হাতে সমর্পণ করলেন । 
মহাবীর যখন সাধন-পথে অএসর হয়ে গন্য বা অর্থংঃ 
অভিধ| লাভ করেন, তথন জামালী তার শ্বশুরের প্রধানতম 
শিশ্ক বলে পরিগণিত হন। কিন্তু জামাতার এই শিষ্ত্বগ্রহণ 
মহাবীরের অনেক জৈন ভক্তের মনঃপুত হয় নি এবং তা নিয়ে 
বিশেষ মতাস্তর ও অনাস্তরের সুচন। হয়। 
ত্রিশ বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃবিয়েগের পরে বর্ঘমান 
জো্ঠ ভাত] নন্দীবর্ধনের অনুমতি গ্রহণ কণ্নে গৃহত্যাগ করেন 
এবং ভিক্ষর জীবন যাপন করতে থাকেন। 
তিনি এমন কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন যে প্রায় এক 
বৎসর তিনি গাত্রবাস পরিবর্তন করেন নি। তার দেহাবরণের 
ভাজে ভাবে বু পোকা-মাকড় আশ্রয় নিয়ে স্থায়ী ভাবে 
বাস! বেধেছিল। এর কিছুকাল পরে তিনি পরনের যাবতীয় 
জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে সাধনায় ব্রতী হুলেন। 
ক্রমে ক্রষে আহারেও তার আগ্রহ লোপ পেল। এইকপ ক্ৃচ্ছ,- 
সাধন করে তিনি সমুদয় ইঞ্জিয়গ্রামকে সম্পূর্ণ বশে আনয়ন 
করেন। এমনি ভাবে জিতেন্দ্রিয় হবার পর তিনি নিবিড় বনে 
বিচরপ করতে থাকেন। এই সময় তিনি উন্মুক্ত জাকাশ- 
তলে শয়ন করতেন। দিগশ্বর অবস্থায় এই প্রব্রজ্যাকালে 
তাকে বহু অত্যাচার সহ করতে হুয়। তাতে কিন্ত এই 
সর্বত্যাগী জিতেন্দ্ির মহাপুরুষ ব্রতচ্যুত হুন নি। 
তিনি কাঁউকেও ঘ্বণা বা দ্বেষ করতেন না, ভোগ, তৃষা, 
আকাঙ্ষ! ও বাসন! বর্জনপুর্ধক সাধনপথে অগ্রসর হয়ে 
অবশেষে তিনি এমন এক উচ্চত্তরে উন্নীত হন যে পাধিব 
বন্ধতে গার আর কোন প্রয়োজন রইল না। 


অগ্রহায়ণ 


কথিত আছে যে, রাজগৃহের নিকটবর্ভী নালদ্দায় তিনি 
কিছুকাল অতিবাহিত করেন । সেখানে গোশাল মংসলিপুত্র 
নামক এক তিক্ষু তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্রমে উভয়ের 
মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় । এই বন্ধুত্ব প্রায় সাত বৎসর 
স্থায়ী হয়েছিল এবং এই সময় উভয়ে কঠোর সাধনায় ব্রতী 
ছিলেন। 

হঠাৎ কি কারণে গোশাল মংসলি-পুত্রের সহিত মহাঁবীরের 
মতান্তর ঘটে এবং পরে তা মনাস্তরে পরিণত হয়। "পরিণামে 
এই ছুই সাধক-বন্ধুর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্বষ্টি হয়। ফলে 
গোশালি মংসলিুআ্র নিজেই একটি সম্প্রদায় গঠন করেন এবং 
প্রচার করেন যে, তিনিই “অর্ং” বা "তীর্ঘস্কর | মহাবীরের 
'অর্ৎ' বা “তীর্ঘক্কর” হওয়ায় ছুই বৎসর পূর্বেই গোশাল 
মংসলিপুন্র নিজকে তীর্ধক্কর বলে ঘোষণা করেন এবং নুতন 
সম্প্রদায় গড়ে তোলেন । "এই সম্প্রদায়ের নাম 'আঁজীবিক+ 
সম্প্রদায় । 

গোশালের মতবাদের উল্লেখ তৈন ও বৌদ্ধ গ্রস্থপমূহে বহুল 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু গোশাল মংসলিপুত্র অথব! তার 
শিশ্পগণ এই নুতন মতবাদ ও “আজীবিক” সম্প্রদায়ের তথ্য- 
সম্বলিত কোন গ্রস্থ রচন| করে নি। 

জৈন গ্স্থাদিতে দেখ যায়, গোশাল মংসলিপু্কে ধাপ্ডিক, 
ধূর্ত, প্রবঞ্ক, শঠ, ভও ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এতে প্রতীয়মান হয় যে, জৈনদের ও আজীকিদের মধ্যে গভীর 
বিদ্বেষ-ভাঁব ও কলহ বিদ্যযান ছিল । বলা বাছুলা, এই দুই 
সম্প্রদায়ের কলহ ও বিসম্বাদ মহাবীরের প্রথম ধর্ম্মপ্রচার- 
প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট ব্যাহত করিতেছিল এবং এই বিপত্তি কাটিয়ে 
উঠতে তাকে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল । 

গোশালের প্রচার-কেন্দ্র ছিল শ্রাবস্তী নগরীর এক কুভ্ত- 
কারের দোকানগৃছে । এই দোকানটির মালিক ছিল হালহুল! 
নামে এক কুস্তকাঁর-পর্রী। ক্রমে গোশাল শ্রীবন্ধীতে নিজকে 
নুপ্রতিঠিত করেন । 

মহাবীর দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ 
করেন এবং কৈবল্য অবস্থা প্রাণ্ত হন। এমনিভাবে সুখ-ছঃখের 
অতীত হয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হুন। এই 
সময় থেকেই তিনি “জিন্‌' ব| “অর্থং” নামে জনসাধারণের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন । এই সময় মহাবীরের বয়ঃক্রঘ ৪২ বংসর। 

সিদ্ধিলাভ করার-পর তিনি প্রথম “নিগ্র্থ' সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠ করেন । নিগ্রন্থ কথার মানে হ'ল বন্ধন-রহিত | নিগ্প্থ 
সম্তরদায়ের স্থলে এখন জৈন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ কর! হয়ে 
থাকে। জিনের শিষ্য জৈন হয়ে দাড়িয়েছে। 

মহাবীর নিজে “নিগ্র্থ' তিক্ষষ এবং “জাতৃ'বংশ সম্ভৃত 
ছিলেন তাঁর বিরোধী বৌদ্ধগণ তাঁকে বি জাতৃপু্ 
বলে উপহাস করতেন । 


মহাতীর্ঘককর মহাবীর 


খণ্ডের মধ্যে 'সঙ্গ' খণ্ড সর্বপ্রধান ও বিরাট গ্রস্থ। 


১৮৩ 


মহাবীর জিশ বংসরের অধিক কাল স্বীয় ধর্্-মত, ভারত- 
বর্ষের প্রতি প্রদেশে ও জনপদে গিয়ে প্রচার করেন ও বহু 
ভিন্নধর্্াবলম্বীকে নিজ বর্ণে দীক্ষিত করেন। মগধ ও অঙ্গ 
দেশে, অর্থাৎ বর্তমান বিহার প্রদেশের উর ও দক্ষিণ অংশে 
তিনি স্বীয় মতবাদ প্রচারে বিপুল সাফল্য লাঁভ করেন। তিনি 
সবচেয়ে বেশী সম্বর্ধিত হয়েছিলেন ও সম্মান লাভ করেছিলেন 
চম্পা, মিথিলা, শ্রাবঙ্জী বৈলাঁকী ও রাজ-স্থানে। এই সব 
স্থানে প্রায় সমুদয় গণ্যমান্ত ব্যক্তি তার শিল্ভত্ব স্বীকার করে। 
কথিত আছে যে, সত্রাট বিশ্বিসার এবং অঙ্জাতশত্রও তান 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং যথাযোগা ভাবে তার 
সম্বর্ধনা করেছিলেন । কিন্তু বৌদ্ধপ্রস্থাদিতে দেখা যায় যে, 
উক্ত নৃপতিত্বয় বৌদ্ধ ছিলেন । সপ্তবতঃ এই উভয় সাই 
জৈন ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা করতেন । 
মাত্র ৭২. বৎসর বয়সে মহাবীর “দহত্যাগ করে পরমাত্মায় 
বিলীন হন। তার জীবনাবসান হয়েছিল পাটন! জেলার 
অন্তর্গত পাওয়া নামক জনপদে, গাজা হস্তিপালের জনৈক 
কর্শচারীর গৃহে । পাওয়া গ্রাম এখনও জৈনদের মর্থাতীর্ঘরূপে 
পরিগণিত । পু 
জৈন গ্রশ্থাদিতে উল্লিখিত আছে যে ঈশার জন্মের ৫২৭ 
বৎসর পুর্ববে মহাবীর নির্বাণপদ প্রাপ্ত হন। মহাবীরের 
তিরোভাবের তিথি ও তারিখ নিয়ে অনেক মততেদ দেখ' 
যায় । এ বিষয়ে নানা মুনির নানা! মত। 
বৌদ্ধদের ভাঁয় জৈনদের মধ্যেও এক ভিক্ষুসম্প্রদায় আছে-_ 
বৌদ্ধদের হায় জৈনরাও জীবহিংসা করে না । অহিংসার দিক 
দিয়ে তারা বৌদ্ধদের চেয়েও এক ধাপ উচুতে । জৈনর] শুধু য়ে 
মানুষ পশু ও বৃক্ষে এক বিরাট প্রাণ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার 
করে তা নয়, তারা বলে যে অগ্নি, জল, বায়ু, এবং ক্ষুত্র কষুত্র 
পরমাণুতেও প্রাণম্পন্দন বিদ্কমান এবং এ সবের পক্ষে হানিকর 
কার্ধা কর মহাপাতক । 
বৌদ্ধদের স্ুন্মি জৈনগণও বেদকে প্রামাণ্য এ্স্থ বলে স্বীকার 
করে না। বৈদিক কর্মকাণ্ডেও তাদের আছ নাই। তারা 
শুধু বেদোক্ত কর্্ববাদ ও নির্বাণের সিষ্ধান্তগুলিকে মান্ত করেন 
এবং জন্মান্ধরে বিশ্বাস করেন। 
জৈনগণ চবিবশ জন তীর্ঘক্করের অস্ভিত্ব স্বীকার করে। 
জৈনদের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'আঁগম” সাত ভাঁগে বিভক্ত । এই সাত 
আবার 
এই “সঙ্গ খণ্ড একাদশ তাগে বিভক্ত । তার মধ্যে “আচারঙজ 
সুত্র ও “উপাসক দশ] সু” হ'ল সর্বপ্রধান। 
আচারঙ্গ স্থত্রে জৈন তিক্ষুদের আঁচার-ব্যবহার সন্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং উপাঁসক দশাহ্থত্রে উপাঁসক 
মগ্লীর কার্যক্রম নির্দেশ করা হয়েছে । 
জৈন ধর্শগ্রস্থে পাওয়া যাঁয় যে মহাবীরের মহ্থাপ্রয়াপের ছুই 


১৮৪ 


শত বংদর পরে মগধে ভীষণ ছুিক্ষ ও মহামাণী দেখ! দেয়। 
সে সময় চন্দ্গুপ্ত মৌধ্য মগধের সম্রাট ছিলেণ। 

জৈন-কল্প সুণ্ের র১য়িত। ভণ্বাহু তখন মগধঘ কোন এক 
বিরাট সপ্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি এই সময় ঠা 
স্বদলতুন্ত বছু স্ণকে সঙ্গে শিয়ে দাক্ষিবাতোর কর্ণাটকে 
চলে যান। তখন মগধে আরও একটি বিরাট জৈনপন্প্রনায় 
ছিল। এই দলের পেত ছিলেন স্থুলভরঞ্ঁ। 

মগধের মহাম'রীর কথ। পূর্ববেই বল। হয়েছে । কিছু দিন 
পরে এই মহামাপী ও ছঠিক্ষ প্রশমিত হ'ল এবং যেসব জৈন 
কর্ণাটকে চলে গিয়েছিল, তাগাও মগধে ফিরে এল। তখন 
দেখ। গেল যে, যার। কর্ণাটকে |গয়েছিল তাদের চাল-চলনে 
ও বেশ-চ্ষায় এক ব্ষিম পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে তারা! আর 
মগধের প্েনদেএ সঙ্গে কিছুতেই মিশতে পাঞললে না। মগধের 
বৈনগণ শ্বেতবপ্ত পাঁরধাশ করত, কিঞ্ড দেখ। গেল কর্ণাটক 
ফেরত জৈনগণ পগ্ন অধস্থায় থাকায় অভ্যপ্ত হয়ে পড়েছে। 
এমনি ভাবে ছুটি সন্প্রদাঁয় সৃষ্টি হ'ল--শ্বেতাথরি ও পিগন্বপ্ে । 

অ:র,এক ব্যাপাথে উভয় সপ্রদ|য়ের বাধধ'ন দুরতিক্রম্য 
হয়ে ঈাড়িয়েছিল। কর্ণাটকগামী জৈনদের অনুপস্থিতিতে মগধের 





গ্রথাসা 





১৩৫৫ 
০ 
জৈনগণ এন কতকগুলি ধর্মএস্থ রচনা করে যার সার- 
তত্ব ও ব্যাখ্যানাদি কর্ণাটকফেত টনগণ কিছুতেই সমখন 
কলে ন1। তাদের দিন্ধাপুসনৃহ কর্ণাটক-ফেরঠ ট্নদের 
অগ্ঘোদন লাভ করলে না। এই মশবিবোধ ক্রমেই বেড়ে 
চলল । পরে ৪৫৩ প্রষ্টাবে গুক্রাতের বল্পভী সম্প্রদায়ের 
,লোকেবা বধমান ৈন ধর্থ-নিস্কান্তদমূহ প্রণয়ন করে এবং 
সেখলি সর্বপন্মতক্রমে গৃহী ত হওয়ায় এই বিরোধের সুমীমাংসা 
হয়। মণুরার শিল'লেখপনুহে এই খবক্কতি দঃ হয়। এই 
সব শিল!লেখ সম্রাট কনিক্চের সময় নিণ্মিত হয়েছিল। 

এর পর ধন ধর্খের স্রোত স্বহ গতিতে বয়ে চলেছিল । 
উল্পখত শিলালিপিগু'লতে অনেক টন ভিক্ষু ও ভিঙ্ষুষ্টর 











, নাম উৎকীর্ণ রয়েছে যাদের অবদানে এই ধর্পের শান্ত্র-ভাগার 


সম্বদ্ধ হয়ে আছে। 

অনেকের ধারণ। জৈনগণ রক্ষণশীল বলেই তাদের বর্ম 
আজও ভাপতবধে বর্তমান আছে এবং বৌদ্ধবর্থের গায় তা 
বিলুপ্ত ঘটে নি.।& 





জজ এই প্রবন্ধ 'লবতে (//5)2/,811) 1175101911৫ 
ও :47526)8/ 10 থেকে সাহাধ্য শেওয়। হয়েছে ।_-৮লখক 
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নেতাজীৰ অনু 


ংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “শ্রী” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎদবে, আনন্দে "পরী ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়!ছে, তাহা 


স্বত ব্যবসায়ী মান্রেরই অনুকরণীয় |. 


স্বাঃ শ্রীম্ুভাষচন্দ্র বন্মু 
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জানপদ সেনা 


্্ীপ্রফুল্পকুমার সরকার, এম-এ 


বহু আকা্ক্ষত স্বাধীনত1 অবশেষে লন্ধ হইয়াছে; এখন প্রশ্ন 
হইকেছে, উহা! কি করিয়া রক্ষা করিতে পারা যায়। আম!দের 
নবজাত গণতপ্রের শত্রু অনেক, ভিতরে ও বাহরে | প্রতোক 
গণতন্ত্রের রক্ষকই হইল তাহার তরুণের দল। এরি£টলীয় 
গণতপ্রে তরুণেরাই রাঙ্জের সীমান] পাহারা দিত। গণক্ত্ত 
প্রবর্তণের সঙ্গে সঙ্গে জানপদসেন] সংগঠনেরও প্রয়োজন । 
কারণ গণতন্ত্র, বাধাতামূলক প্রাথ[মক শিক্ষা ও জানপদ সেন] 
ট্রেনিং এই তিনটিই একপঙ্গে চলে । এই ছুইটি আনুষগ্জিকের 
অভাবে গণওগ্্র কাধাতঃ অচল হুইয়া পড়ে। ন্ুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, কিশোর ও যুবকদের সামরিক শিক্ষাল'ডের 
একান্ত প্রয়োজন | উচ্চ ইংব্নেঞ্ধি বিথালয় ও কলেজগুলিকে 
কেন্দ্র করিয়া এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর] যাইতে পারে। 
যেখানে ছ'ছের সংখা! কম, সেখানে ছুই বা ততোধিক 
স্কুলকেও এক-একটি 'কন্দ্ের অস্তভুঞ্ত করা! যাইতে পারে। 
মফদলে একাধিক গ্রামকে একই হাই কুলের অগুভুক্তি 
কিয়! শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপশ কর] চলে। এ প্রসঙ্গে অনেকে 
হয়তো বলিবেন, বিভিন্ব স্থানের কংখেস কমিটিগুলিও তো 
সামরিক শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করিবার ভার লইতে পারেন। 
কিন্ত আমাদের মনে হয় সামরিক শিক্ষার পরিচালন রাঁজ- 
নৈতিক দলগত ণা হওয়াই উচিত। পল্লী-ইউনিয়নগুলিকেও 
আমর] যে এক একটি কেন্দ্র ধরিব তাহারও সুবিধা নাই। 
কারণ প্রত্যেক ইউনিয়নে উচ্চ ইংরেী বিগ্ভালয় নাও থাকিতে 
পারে। অন্ততঃপক্ষে এক ব্রিগেন্ত বেচ্ছাসৈনিক লইয়া! একটি 
কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে । ইহাতে মনে হয় পাচটি হইতে 
আটটি পর্যস্ত ইউনিয়ন লইয়া একটি কেন্দ্র প্রতিঠিত কর! 
যাইতে পারে। এখানে বল] ভাল যে, স্বেচ্ছাপৈনিক হইবার 
পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক বয়স হইতেছে চৌন্ছ বংসর। 
আর ট্রেনিঙের সময় হুঈল চারি বংসর, অথাৎ চৌন্ক হইতে 
আঠার' বৎসর পর্যান্ত। এইরূপ ৪১ জন ছেলে লইয়৷ এক দল বা 
কোম্পানী শ্বেচ্ছাসৈশিক গঠিত হইতে পারে, তিন-কোম্পানীতে 
হয় এক ব্যাটালিয়ন, আর তিন ব্যাটালিয়নে (৩৬৯ জনে) এক 
ব্রিগেড এবং তিন ব্রিগেডে এক ভিদ্রিউ। তিম ডিদ্রিক্টে এক 
এখিয়া, তিন এরিয়াতে এক কম্যাও্, আর তিন কম্যাণ্ডে এক 


আশ্মি। এই ভাবে বিভিহ্ব কেন্ত্রগুলি এক আর্মি কম্যাণ্ডের 
অধীন হইবে । 


শহরের মধ্যে প্রতি স্কুলে কেন্দ্র স্বাপন করিয়া ট্রেনিঙের 
প্রথম ছুই বংসগ্রের কারঞ্ধ চালান যাইতে পাপে; আর শেষের 
ছুই বস বিভিত্র কেশ হইতে মনোনীত ছাত্র লই] একটি 
সাধারণ কেন্ত্রে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। ১৫ 
ও ১৬ বৎসর বয়সে নকল বন্দুকদ্ার] শিক্ষা দেওয়া চলবে, 
তবে এ সময়ে আসল বন্দুকের অংশগুলির সেও পরিচয় করান 
চলে। এই সময়টাই শিক্ষার পক্ষে প্রশস্ত; ১৭ ও ১৮ বংসর 
বয়সে শিক্ষার্থাকে প্রকৃত বন্দুক চালানো! শিক্ষ| দেওয়া যায়। 
গ্রীষ্ম ও বধার প্রকোপ সহ করাইবার উদ্ছেগ্থে জুন-ভুলাইকে 
মাঝে ধরয়া প্রায় তিন মাস কাল শিক্ষা-শিবিরের জন্ত 
রাখ। যাইতে পারে। তবে পরীক্ষা-শিবির শীতকালে 
চলিবাপ ব্যবস্থা করা উচিত। ১৪ হইতে ১৮ এই চারি 
বৎসরের প্রতি বংসরে তিন মাস করিয়া ক্যাম্পিং ধণিলে 
মোটের উপর এক বৎসর কাল ট্রেশিঙের জন্থ ব্যগ্সিত হয়। 
এই ট্রেশিঙ্ডের বিশেষ উদ্ছেস্টের মধ্যে এরহিবে কষ্টপহযুতা, 
পথ-ঘাট চেনা, সে'জা-পথ বাহির করা, নূতন পথ বা বাধ 
তৈয়ারী করা, জঙ্গল-কাটা, গড়থাই খনন ও লক্ষাভেদ শিক্ষা 
ইত্যাদি । প্রুট-মাচ্চ, প্যারেড, মোটর-বাইক অভিযান প্রতিও 
শিবিরের কার্ধা-তালিকার মধ্যে থাকিবে ; খাল-বিল ব৷ 
নদীতে সীতার ও নৌ-চাঁলনার অভ্যাসও করান হইহব। 
দিকৃ-নির্ণয় শিখাইবার অন্ত স্থর্যয তারা, ও হুপুরে ঘড়ির 
কাটার ছায়াপাত প্রর্তি পর্যবেক্ষণ সমীচীন । ক্যাম্পিতের 
সময় ভাত খাওয়ার পরিমাণ কমাইতে হইবে; রুটি, ডিম, 
মাছ, চা, পাউরুটি প্রভৃতিই বেশী চলিবে | জল-বাবার পরিমাণ- 
মত হুইবে। ক্যাম্পিঙের খরচ অবস্ত রাই বহন করিবে, 
তবে দেশের বর্তমান অবস্থায় সাধারণেরও দায়িত্ব বড় কম 
নহে; কারণ দেশরক্ষার সমন্ডাই আপাততঃ প্রবল হইয়া. উঠি- 
য়াছে। আমাদের রাগ্রের ছুর্বলতম অংশ কোন কোন দেশীয় 
রাজ্য ও অরক্ষিত সীমান্ত__্রামাফলের উপর দৃষ্টি দিলেই এ 
বিষয় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

দেশব্যাপী জানপদ সেনা! গঠন রা্দেহে অভূতপূর্ব ঘল- 
সার করিবে এবং প্লাই তাহার অদম্য অফুরস্ত শর্তি-উৎসের 
কতকটা সন্ধান এই পথেই পাইয়া! বিষম বিপৎপাতকেও 
কাটাইয়] উঠিবে ; কোন রাধ্ঁই হাজার বলশালী হইলেও শুধু 
বৈতনিক সৈলুবাহ্িনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না । 





পৃথিবীর খাগ্যসমস্যা ও ভারতবর্ষ 
স্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্সি | 


বিগত মহাসমরের পর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক দারুণ 
খান্াভাব দেখা দিয়াছে । সম পৃথিবীতে উৎপন্ন যাবতীয় 
খানতশন্ড যদি সাঁমোর তিত্তিতে সর্ধজাঁতির নরনারীর মধ্যে 
বিতরণ কর! সম্ভব হইত তাহা হইলে হয়ত এই মারাত্মক 
অবস্থার কিঞিং উন্নতি হইতে পারিত। অবঙ্ঠ আধুনিক খাঁন্- 
বিজ্ঞান অনুসারে যদি খাঙ্জের পরিমাণ হিসাব কর] যায় ত 
তাহাতেও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সম্পাদন করা সম্ভব হইত না। 


উত্তর-আমেরিক, আর্ছের্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের উৎপর্ন 


খাগ্তশন্তের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় উক্ত দেশ. 
সমূহের উদ্দভ খাদ্য অনেক সময় ছুত্তিক্ষ কবলিত অঞ্চলসমূহে 
রপ্তানি কর] সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে এশিয়া, আফ্রিকা, মধা- 
আমেরিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকার কিয়দংশের লোকের! 
জাধপেটা খাইয়া আছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া 
সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সার, কৃষিকার্য্যোপযোক্ী যন্ত্রপাতি প্রভৃতির 
অভাবে নিজ খাাসমস্তা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। বহির্জগং 
হইতে খাদ্যশন্ত ক্রয় করিবার উপযুক্ত. ক্ষমতা না থাকায় 
ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ পৃথিবীর উদ্ধস্ত 
খাদাশন্ত আশানুরূপ সংগ্রহ করিতে অক্ষম । হিসাবে পাওয়া 
যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে সম ইউরোপের লোক- 
সংখ্যা এশিয়া! মহাদেশের লোঁকপংখাঁর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ । 
অথচ ইউরোপবাসীর1 এশিয়াবাসীদের তুলনায় অধিক পরিমাণ 
চাউল, গম এবং হয় গুণ অধিক মাংস খাইতে পায়। 

ভারতবর্ষের বর্তমান খাঁদ্যপরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় । 
জাজ সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন খাদাশন্ডের 
পরিমাণ নিতান্ত সামান্ত। বিদেশ হইতে খাদাবস্ত আমদানী 
করিয়া মাঝে মাঝে খাদ্যাতাবের কিং উপশম কর! হয় মাত্র 
কিন্তু অনাহারের বিভীষিকা এদেশের কোটি কোটি নর- 
নারীর মন হইতে আদৌ দুরীতূত হয় না। বিগত ১৯৪৩ 
সালে বাংলাদেশের ছণ্ডিক্ষে প্রায় জিশ লক্ষ নরনারীর প্রাঁণ- 
বিয়োগ হুয়। 

১৯৪৬ সালে. আবার বাংলাদেশে ছুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা 
গেল। তখন দক্ষিণ-ভারতেও নিদারুণ খাদ্যস্কট ও অগ্লাভাঁব 
পরিদৃষ্ঠ হইল । কেন্দ্রীয় সরকারের একাগ্র চেষ্টার ফলে বিদেশ 
হইতে চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশন্ত আমদানী কর! সম্ভব 
হওয়াতে অতি কষ্ঠে দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা! হইল । বাংলাদেশের 
অদৃষ্ট নিতান্তই শোচনীয় এবং এখানে প্রায় প্রতি বংসরই 
চাউলের অভাব দ্ৃষ্ঠ হয়। নুজল| সুফল বাংলাদেশের এই 
দুর্ভাগ্য যে কোন্‌ দিন ক্ষার্টিবে তাহা! বলা যায় না।. তহুপরি 


বাংল! বিভাগ যে খাদ্য বিষয়ে আরও নৃতন নৃতন সমন্তার স্যরি 
করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে আজ লক্ষ লক্ষ 
আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম বঙ্গের ছুয়ারে আসিয়া ধাড়াইয়াছে । তাহার] 
যথাসর্ববন্থ ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, ভিক্ষার অন্ন কিংবা! 
কণ্ঠার্ছিত শ্বক্লাহার তাহাদিগকে নিজ্জাঁব করিয়। ফেলিতেছে। 
সরকারও নিত্য নুতন সমন্তার সন্মুখীন হইতেছেন । পূর্ববঙ্গের 
উর্বর! ভূমি ফসলশুদ্ব ফেলিয়া সেখানকার অধিবাসীদের দেশ- 
ত্যাগ করিতে হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গের উৎপন্ন ফসলের পরি- 
মাণ নিতান্তই সীমাবন্ধ। বাহির হইতে আমদানী ছাড় 
স্বাভাবিক পুষ্টিমানের ভিত্তিতে খাদ্য-রেশন সরবরাহ করা 
সরকারের পক্ষে অসম্ভব। আঁশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ 
বাড়িয়া চলিলে এই সমস্ত আরও জটিল হইয়া উঠিবে সন্দেহ 
নাই। অবস্ঠ পশ্চিম বাংলার পতিত জমি-সংস্কীর ও অনুরূপ 
পরিকল্পনীসমূহ কাঁধ্যকরী করিতে পাঁরিলে সমন্তার কিয়ং 
পরিমাণ মীমাংসা হইবে সন্দেহ নাই। উন্নত ধরণের আল- 
সেচন পদ্ধতি অবলম্বন ও সীরপ্রয়ৌগণ্ধারা কৃষির উন্নতি 
হইতে পারে, কিন্ত তাহা সময়সাপেক্ষ এবং অনশন ও 
অর্ধাশনগীড়িত গ্রামবাসী আশাহুরূপ পরিশ্রমও ত করিতে 
পারিবে না । ন্ুতরাং কৃষিজ্াত খাদ্যশস্তের উন্নতিসাধন সত্বর 
সন্তব বলিয়া যনে হয় না । বাকী রহিল বিদেশ হইতে খাদা- 
শন্ত আমদানী করিয়া সমন্তার সমাধান করা। সমগ্র ভারত- 
বর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী চাঁউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশন্তের 
বাধিক মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ বিদেশে 
নাগিয়৷ কৃষিকার্ধোর উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে দেশের কত 
কল্যাণ হইত? কিন্ত ভারত বিভাগের ফলে বাংলা ও 
পঞ্ঠাবের জন খাঁদ্যবন্ত ক্রয়ের ব্যয়ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইবে 
বলিয়! মনে হয় । আবার আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে যদি 
কোন দিন যুদ্ধ বাধিয়া উঠে ত ভারতবর্ধ বিদেশের খাদ্য- 
সরবরাহ হইতে হঠাৎ বফিত হইতে পারে। তখনকার 
অবস্থাও চিন্তা কর] দরকার । 


খাদ্য-সমস্তার আশু সমাধানের কোনে] সম্ভাবনা] দেখ। 
যাইতেছে না। সমগ্র পৃথিবী আজ এইনন্ত রেশমিং পরি- 
কঙ্গনা লইয়া ব্যস্ত। র্েশনিঙের উদ্দেষ্ট সফ্িত খাদ্যের 
সুষ্ঠু বন্টন এবং তাহাও হওয়া উচিত খাদ্য-বিজ্ঞানের 
ভিদ্তিতে । যেখানে গমের পরিমীণ যথেষ্ঠ: নয় সেখানে 
গমের তুল্য অভান্ত শল্তাদি বঙ্গ পরিমাণে মিশানে! যায়। 
বোদ্বাইয়ে বাদাম হইতে তেল নিষ্কাশন করিয়া পরে 
এ বী্গ র্ণ করিয়া ময়দা বা আটার সহি ঘিশাইয়া 
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স্বফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি আমেরিকাতেও 
এইরপ ময়দার সহিত বাদামের বীন্ধ-চুর্ণ মিশ্রণ কার্ধা অন্থ- 
মোদিত হইয়াছে । চাউল ও গমের প্রমাণ যখন বিদেশ 
হইতে আমদাঁনী না করিয়া বাড়ালে! সম্ভব নছে তখন খাদ্য- 
বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পু্টিমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি চাউল 
ও গমের সন বেশী পরিমাণ গোল জাগু, লাল আলু, যব 
প্রভৃতি ব্যবহার কর! যায় ত সমস্যার কিঞ্িং সমাধান হইতে 
পারে। দেশের আসল সমগ্তা চাউল ও গমের ঘাটতি । 
গুতা দেশবাপীর উচিত অন্ান্ত খাদ্য হইতে এই ঘাটতি 
পুরণ করা। প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও শ্বেতসারের কিয় 
পরিমাণ যদি চাউল ও গম ছাড়! অঙ্ডান্ত খাদ্য হইতে, 
সংগ্রহ করা যায় এবং তাহাতে যাদ লোক খাইয়। বাচে ত 
অবিলম্বে সে বিষয়ে মনোধোগী হুওয়] সর্বসাধারণের 
কর্তব্য । প্রয়োঞ্জশীয় প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতির অভাব 
পুরণ করিতে কচি শাকসবৃজ্তির মূলা খুব বেশী । আধুনিক থাগ্য- 
বিজানে ইহাকে এক নুতন আবিষ্কার বল! যাইতে পারে। 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে কচি-শাকপাতায় 
তাক্ধা প্রোটিন, ভিটামিন, ফলিক এসিড প্রস্ৃতি দৃষ্ঠ হয়। 
চাউল সম্ধপ্ধে একটি মূলবাযন তধোর কথা আলোচন করা 
যাঁক। ভারতবধের বহুস্বানে আতপ চাউলের আদর বেশী। 
সেখানকার অধিবাসীদের নিকট সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ 
চাউল অধিকতর মুখরোচক । আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে সমপরিমাণ আতপ ও পিদ্ধ চাঁউলের 
মধ্যে শেষোক্ঞটির পৃষ্টিমূল্য অনেক বেশী এবং শিঞ্ধিষ্ঠ পরিমাণ 
ধান হন্যে আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ চাউলের উৎপাদনও হুর বেশী। 
সুতর!ং বেশী পরিমাণে সিদ্ধ চাউল আহারের রেওয়াজ হইলে 
উৎপন্ন চাউলের প্রমাণ শ্বভীবতঃই বেশী হইত । অবশ্ঠ কিয়ং 
. পরিমাণ আতপ চাউল বর্ঘকার্যোর জন্ক (দেবতার পুজা প্রসৃতি) 
পৃথক করিয়া রাধিতেই হইবে । এইরূপে বাপকভাবে 
পিদ্ধ চাউলের বাবহার আইন করিয়াই হউক, আর প্রচার- 
কার্ধের বারই হউক প্রচলন কর! অবশ্ঠকর্তব্য | হিসাবে দেখা 
যায় যে, আঁতপের বদলে কেবলমাত্র সিদ্ধ-চাউল আহারের 
অভ্যাস হইলে শুধু ইহ দ্বারাই ভারতবর্ধের উৎপন্ন চাউলের 
পরিষাণ প্রতি বংসর ৪০১,০০০ টন বাড়িয়। যাইবে। 
পুষ্টিকর খাঁদাসমৃহ্ের মধ্যে ছুধ, মাংস, ডিম ও মাছ 
উল্লেখযোগ্য । জীব-দেছের পক্ষে এই সকল খাদ্য অবশ্ঠু- 


প্রবাসী 


দ্বাং ব্যবস্থাত ও অঠি সত্ব ফলপ্রদ। 





১৩৫৫ 


প্রয়োজনীয় এবং উহ্বা্দিগকে শরীর রক্ষাকারী খাদা (1))10৫- 
(৮ (000) বলে । সাধারণের পক্ষে এই দকল খাদা সংগ্রহ 
করা.কঠিন। এই সকল খার্দা রেশনিছের আওতায় আসে 
নাই। কিস্তু ছুধ যেমন প্রত্যেক শিশুর পক্ষে অবশ্য- 
প্রয়োজনীয় সেরূপ মন্ুয়্দেহের পুষ্টির জন্ত মাছ, মাংস, ডিম 
প্রভৃতির স্বল্পবিশুর প্রয়েজন অর্থীকার করা যায় না । সুতরাং 
& সমস্ত খাদাদ্রবোরও সুষ্ঠু বণ্টন হওয়া নিশ্চয়ই প্রয়ৌোজন। 
দেশের ধনীগণ হয়ত এসব পুষ্টিকর খাদ্য বেশী খাইয়। নিজেদের 
ভাগের চাল, গম প্রভৃতির কিয়দংশ দরিদ্রদের ছাড়িয়] দিতে 
পারে । যাহার ম'নণসক পরিশ্রম বেদী করে তাহারা প্রোটি- 
নের (মানু, মাংস) পরিমাণ বেশী খাইয়! যাহার| শারীরিক 
পরিশ্রষ বেণী করে তাঙাদিগকে নিজেদের ভাগের শ্বেতসার 
(চাউল, আটা) ছাড়িয়া দিতে পারে। ইহাতে সমন্তার 
আংশিক সমাধান হয়। রি 

ভারতবর্ধের লোকসংখা! ক্রমশঃ বাড়য়! চলিয়াছে। ১৯৭৭ 
সালে জনসংখ্যা ৪৫ কোটি ছিল । বাংসরক হিসাব ধাঁরলে 
অন্ধমান করা যাঁয় যে ১০ বংসর পরে অথাৎ ১৯৫৭ সালে 
ভারতবর্ষের জনস্বংখা| ব'ডিয়া! ৫০ কোটিতে দীড়াইবে । হতরাং 
এই অতিরিক্ত দশ কোটি লোকের খাদা-সরবরাহ্‌ এক নুতন 
সমন্ত। হুইয়! াড়াইবে। দেখ! যাইতেছে যে উৎপাদন ও 
সরবরাহ অপেক্ষা! বায়ের মাজা ক্রমশঃ বাড়িয়। যাইতেছে । 
কাজেই এখন খাদ্য শন্তাদির উতপাদনবৃদ্ধিতে মনোযোগী 
হুওয়| দেশবাশীর একান্ত কর্তব্য | 


যাবতীয় স্বব্যাধির অবার্থ মতো 
এই 


উধধটি বিহদ্ধ :শাক, এলেটিস, অন্থগন্জ!, ভিক্রণী, এক্রোমা হগোু 
তা'লেরিয়ন ব্রোম'উড প্রভৃতি ্্রীরাগর টিশের বিপেক উষ'প। 
১ৈজ্ঞ নিকমত সবত প্রশ্ত5। সর্বহই স্ত্রীরোগ বিত্ষেজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
বড় বড় উবধালয়ে প্রাএবা 
অথ? সব পাইবাং জগ্ত সরানরি প্রধান পারবেশকের নিকট ভিংর 
জন্ত পত্র জিখুন। মৃক্গ ৪1০, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১।* শ্বতস্ত্র 





প্রধান পরিকেশক 

| মেডি'কা সংল্লাইং কপারেন 
১৪৬৭ং আহা ও 

পি. বি, ১৩৬ কলিকা ঠা ও 


২৬৩০). 


সমাঁজ-সংস্কারে বিধবা-বিবাহ 


গ্ীরপর্গিং সান্তাল 


হিশ্পমাষেত্ অগ্রগতি অব্যাহত সাখার পরতে এদেশে যখনই 


কোনও সামার্থিক আন্দোলন বা আইন প্রবর্তন বা সংস্কারের 
চে হয়েছে, তখনই দেশের রক্ষণলীল সন্গ্রধায় লে অগ্রগতি 
প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করবার গ্রাস পেয়েছেন । ছবীন্রনাখের 
ভাষায়--'এদের অটৈতৃক শক্ত! বাংলাদেশের অন্যুখানের 
লকল চেষ্টাকে কেবলি ঘূলিসাং ফরেছে'। লমাজ-সংক্কারে 
অগ্রনী ঈশ্বরচক্জর বিভাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন 
এন্ব লস সাক্ষাদেয়। 

১৮২৯ হবে সভীদাহ বেআইনী হ'ল বটে, কিন্ত তখনও 
লমাব্ষের স্থিতিশীলতার কোনও পরিবর্তন দেখ। গেল ন!। 
সে সময় সমস্ত দেশের বা সমাজের স্বার্থকে নিক্ষে্বের 
ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে চিন্তা করবার চোও হয়শি। 
এই আদর্শ দেখালেন বিভ্ঞাসাগর মহাশয় । এক নিষ্তষ 
লামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে শ্বরচন্ত্েয় প্রচেষ্টা সেকালেন্ 
গামান্িক ক্লীবত্বের মধ্যে ঘে প্রাপসঞ্চার করেছিল আজকের 


দিনে তা৷ বিশেষ ভাবে শ্মরণীয়। হিন্টুমা্ তখন নিবার্ধাতার 


চরম সীমায় পৌছেছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। 
বিভাসাগর মহাশয় স্বতি ও পরাশর সংহিতার ব্যাখ্যার 
সাহায্যেই গণচিত্তের মোড দ্ুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
উন্তরকালে তার প্রচে্ট। ভারতের ইতিহাসে স্বর্গীয় হয়ে রইল 
বিধবা বিবাহ আইন (1711709 ভা।৫)83 1১০-7)91719 
40 1856) রিধিবদ্ধ হয়ে । সে সময় এই অগ্রগতিযূলক 
আন্দোলমের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণ কি পরিমাণ 
বিপক্ষত1 করেছিল তা এই আইনের প্রণেতা অনরেবঙ্গ 
নার দ্বে, পি. গ্রাণ্টের বিবৃতি থেকে জান] ঘায়। তিনি 
বলেন, এই আইনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে 
পঞ্চাশ হাজারের উপর দত্তখতযুক্ত প্রায় চণল্শট স্মারক'লপি 
কর্তপক্ষকে পাঠানো হয়েছিল । 

এই আটনে যে করেকট ধারা আছে তার হধ্ো প্রধান 
ছ'ল বিধবার বিবাু এবং বিধবা-বিবাহের ফলে জাত সন্ভান- 
সন্ততিদ্বের বৈধতায় (10:1111)) আইনের সমর্ধন দেওয়| 
ধারাটর কিয়দংশ উল্লেখ কর! যেতে পারে-_ 


০ 05 071229 097680660 06৮891 1717003 
-9)দা] 09 17758110810 819 15969 0100 5001) 10801849 
-817]1 9 11198161819 05 7989017 :01 11)9 দা01221 

0৪102 09০7) 006%100815 71917760 0708৮071600 
৪000161: 0)81800. স1)0 নও 0980 ৪৮ 08 0109 01 8001) 
2)৭71198% ওত 00৭00) 8170 873 101917)79191119) 
০ 71000 [এড 60 019 000ানান 1006161২6870108- 

এই ধারা থেকে অনুমান হয়, ইতিপূর্বো যে কষেকটি বিধবা” 
বিবাহ দেবার চেষ্| হয়েছিল তাতে এই জাতীয় বিবাহের ফলে 
গ্বাত সন্তানদের বৈধতার প্রশ্ন বিধবা-বিবাহফে আইনের 


দিক ছিয়ে পছ্ু করে ব্েখেছিল। এই ত্াইদের আর একটি 


উদ্লেখখে'গা ধারায় খল] হযেছে খে, পুবর্বিষাহের ঘরুন 
বিখবাধের পূর্বেকার বিষাহে উত্তরাধিকারহ্থরে পাওয়া সম্পশ্থি 
থেকে যকিত কারা চলবে না। বিধবা-বিষ'হ আইনবস্ 
হয়ে থাক পহ্েও ঘছকাল ধরে লনা অগ্রাথ হয়ে রয়েছে, 
একথা! লই ধাহলা। এখনও ঘন ক্ষেত্র বিশেষ* 
শিক্ষিত পযাঞ্ধে দেখ। যায় বে, বিধবাদের সাষাধিক এক্স 
পরিবেশের বাইরে এক আলাদ! শ্রেধীর মাগষ থিলাবে গন্য 
ফর! হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বিধধাদের সংপারের 
বোঝ! বলে মনে করা হয়, এমন চৃষ্টান্ত বাংল'দেশে বিএল 
নয় । আমাদের এই মনোধতি কায়েম হওয়ায় সমাঞ্জ-পংক্কারের * 
প্রচে্ট তেমন সফল হচ্ছে ন1। 

১৯৩১ ধ্রষ্ঠাব্বের লোকগণনা অনুসারে কেবলমাত্র কুড়ি 
থেকে পঁচিশ বসন বর়পের বিধবাদের সংখা। ছিল ৮.৪৬,৯৫৯ 
এবং বিধবাদের মোট সংখ্য। ছিল ১৬,৮১,৬৭৯। এই তথ্য 
ভারতের লমান্ধ-সংস্কারের ইতিহাসে আমাদের কুলংগ্কারের 
চু্ান্ব নিঘর্শন হয়ে থাকবে। মহাত্মা গান্ধী একাধিক বিএতি 
ও প্রবন্ধে বালবৈধব্যকে সমাঞ্জের ছুরপনের কলক বলে 
স্বীকার করেছেন, ঘপ্িও তার মতে নৈতিক আদর্শে 
অনুপ্রাণিত বিধবার! হিচ্ছু সমাষের সম্পংহয়প। কিগ্তবহু 
ক্ষেত্রে স্বর করে চাপিয়ে দেওয়া! বৈধব্য ছীঁতিকে নান! ভাবে 
প্রশ্রয় দ্রিয়েছে । গান্ধীজীর মতে-_"ড/100%1)09] 1101১০56 
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প্রধাণিত হয়েছে, আমাদের দেশে আরিক অভাব বা প্রন্বতির 
প্রেরণায় পতিতাবরতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এমন যেব়েদেস 
মধ্যে বাল-বিধবার সখা] নিতান্ত অজ নয়। 

এদেশে অসহায় বিধবাঁদের সাহাযাকারী প্রতিষ্ঠানের 
সংখা! খুব কম। তন্মধ্যে একট প্রতিষ্ঠানের কথ! এখানে 
উল্লেখ করব। সেট হচ্ছে লাঙ্বোরের সার গঞ্গারাম ট্রাই পর্ি- 
চাপিত বিধবা-বিবাহ সহায়ক সতা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একট 
শাখ| কার্যালয় ১৯২ বহুবাঞ্জার ছী:ট ১৯২৫ প্র্াবে প্রতততিত 
হুত়্ে বিধবা-বিবাছের প্রপার্ের জ্ঞ উল্লেখযোগ্য ফাঞজজ করে 
আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটর উদ্ছেন্ হচ্ছে বিনা পাখিশ্রঘিকে 
বিধবা-বিবাত্রে ব্যবস্থ! ও উক্ত প্রচেষ্টার সহযোগিত! করা, এবং 
জনসাধারণের মধ্যে বিধব1-বিবাহ্‌ প্রগারের জন্জ ঘাবতীর বৈধ 
উপায় অবলহ্ধন কর । স্বাধীন ভারতে এই শ্রেনীর প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উপদুক্ত পরিচালনার ব্যবহ! করার বিশেষ দায়িত্ব 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের আছে। 

বিধবা-বিবাহুকে সামাপ্িক ভাবে গ্রহণ ও সমর্থন করতে 
হলে প্রচার ও আ্পোলন ছাড়াও যে বিধবাদের অঠিভাবকদের 
নৈতিক গুরু দায়িত্ব রয়েছে একথ] শ্বীকার দন] করে উপায় দেই। 





নভেম্বরের নুতন রেকর্ড __ হৈমন্তী শ্থুরের 'প্রত্ববন 















সতাগোপাল দেব “চিত্র-গীতি” অমল দেব বর্মণ 
য় লাতে প্রি নামক পুত বানা - রি 
আমারে লবে গ! চিনে গুলি প্রকা।শচ চয়েডে।  € মন নিয়ে একি খেলা 


ডলারের কানে বিন'- 
হুলে। পাবেন। 


--জঅ'ধুনিক 


_জাধুনিক 





কুমারা সবিতা সিংহ 
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ূ তোমার আখির পারে নিউ থিয়েটাস: লিমিটেডের ৃ ৃ 


মালার বদলে নিয়েছি বান 


--আধুনিক নুতন চিত্র 
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কে | অপ্তগড 
পুরবী দেবী ই 
07394 


মোর স্বপনের ন্ীলপরী 
প্রেমের নদীতে আছে 








কুমারী সন্ধ্যা মুচখাপাধ্যাক় 





র মোর গান গুন গুন . 
- শাস্বৈত সঙ্গী 
ই রি (কেন পরাণ হল বাধন হারা) 
“ভাগ্যচত্র”__ 
পর সন্ধ্যা, হেমন্ত, ভারভী, পুরৰী 
0৮) 9395 র্‌ রর 
রামধুন 
আর পারিনে ধর্ণা দিতে 52555 1 ঠা (২ ভাগ) 
মামা হোলো দেশের নেতা ও 
কাহার হেমন্ড মুখাপাধ্যাকস 
নাই নাই ভয়. -রবীন্দ্র-সঙ্গীত) 
ঠা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও 
কষ্প চিত্র মন্দিরের উ্খপল। ০সন 


“ঢের যাত্রী, সর্ব খর্বতারে দহে -_(রবীন্দ্-স্দীত) 


সাইন প্রোনিউসাসর 
“মাঢকসর ভাক? 
নিউ থিয়েটাসের 
গঅশ্জনগড়ঃ 
' ৰাণী চিত্রের গান 
কলছিয়ায় শুনুন 


15151 


188০6 ৮৪8 











পুত পারি 


দেবী-যুদ্ধ-_-৬শনচচন্র চৌধুরী, বি, এ, প্রাপ্তিস্থান-_্রীকফ 
লাইবেরী, মিটনিদিপা ল মর্কৈন, শ্ীচট । ২৬৪ পুষ্ঠা। ম্ল। ৫২ টাকা। 
বাঙালী আত্মবিশ্বৃহ জাতি বলিয়া হরপ্রসাদ শান্্ী মহাশয় শ্গোত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই দে দমগ্র হিন্দু সমাজের | শাহান] হইলে বেদ, 
উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভ।রত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখানাদি 
মন্থদ করিয়া বর্তমান যুগে ইত্তিহান কলতে যাহা বুঝায়, তাহা খ'জিয় 
গাওয়া হুর হইত না। অনেক সময়ই দেখা বয়, হিন্দুর এই সব প্রাচীন 
কখ!র আধান্তিক ব্যাখা] করিয়া লৌকিক জীবনের হুখ-ছুঃখ মান- 
অপমানকে অনিতা বলিয়। উড়াইং] দেওয়] হইয়।ছে 
উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ হইচে ইংরেজ শাসনের কলাপে আমাদের 
আধ্যাক্মিকতার মোহ একটু আধটু ট্ীয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। সেইজচ্য 
দেখিতে প।ই, আমাদের রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের উপাথান অবলম্বন 
করিয়] হিন্দুর সহত্র সহম্র বৎনরের ইতিহামের লৌকিক ব্যাখ্যার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । মাইকেল মধুহ্দন, বন্ধিমচত্র, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্ 
বর্তমান ভীবানর হীনতার আলোকে সুর ও অনুরের বিবাদের বর্ণনা 
করিয়া, অতীতকে আমদের নামনে জীবন্ত করিয়া ধরিয়াছেন। 
শরচন্দ্ের "দেবী-যুন্ধ” নানক কাব) সেই পর্ধায়ভুক্ত। এই সাধক 
ব্াহ্মণ শ্রীহট জেল।য় জন্মগ্রহণ করেন; পুঁটিয়ার রাণী ৬শরৎ-নুন্দরীর 
আনুকূলো শিক্ষালাছ করেন, এবং বারেম্্রভুমে, উরবঙ্গে, শিক্ষাব্রতীরপে 
জীবনের অধিকাংশ কল অতিবাহিত করেন। এই কায তিনি লোকের 
রন্ধ। অর্জন করেন। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অর্নেকেই 


2০ পু 5৮ 
০/65/ %5/ 
শিশুপালনের লদ্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবই। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববা্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি,বি১, বিংর 


মহিত মুঙগাবান উদ্তিজ্জ ও রাসাদনিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাজ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকে, বিশেষ করিয়া দক্তোদগমের সময়, সেবন করান, উচিত। 
বিবটন নিয়লিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £-- শিশুদের হক়ুতের গীড়া, অজীগত, ছুধ তোলা, 
পেট ফাপা, কোঠকাঠিগ, রকতশৃগ্ততা, কতা, রশ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * 





তার দ্বার ছিলেন। বুগধর্ধের অনুপ্রেরণায় তাহার সাহিত্যিক জীবনের 
সর্কপ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই প্দেবী-ুক্ধ”'কাধো পাওয়া! যায়। বিংশ..শতাবীর 
প্রথম বংসরে এই কাবা প্রকা!শত হয়। সেই যুগর চিন্তানায়কগ্রণ সেই 
কাবকে কি ভাবে অভাপন] করিয়াছিলেন, তাহ! প্রথ্যাত প্রতিহাসিক 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সমালোচনায় পরিস্ফুট দেখা যায়। 'প্রদীপ' 
পঞ্জিকার ১৩*৮ বঙ্গাবের মাঘ ফাল্পুন সংখার এই সমালোচন! প্রকাশিত 
হয়। “দেবীশ্যুদ্ধর” কবি সেই পৌর।ণিক কাহিনীকে (মার্কণ্ডেয পুরাণের 
চণ্ডী ঈপাথ | নকে ) লৌকিক পরচ্ছর্দে সমাবৃত করিয়া কাবা রচনা করায় 
মনে হইতেছে__এ বুঝ মানব-সমাজের কথা, এ বুঝি প্রতি দিনের প্রত্যন্ষী- 
কৃত ঘটনাবলীর অস্মুট চিত্রপট । এই গুণে “দেবী-যুদ্ধা পাঠক চিত্বকে বিমুগ্ধ 
করে ।*"'মনে হয় বুঝি ইহার দেবাহুর সেকালের দেবাসুর নহে।” 
*দেশীযুগে এই কাব্য ইংরেচ-শাসকের চক্ষে রাজভ্রোহসূচক বলির! 
বিবেচিত হয়। প্রায় চণ্দিশ বৎসর ইহা নিষিদ্ধ পৃন্তকের তালিকায় স্থান- 
লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে যে নবধুগ্নের আরস্ত 
হইয়াছে. সেই সময়ে ইহা প্রকাশ করিয়। জ্রীগিরিজ।শঙ্কর ভটাচাধ্য *দেশী 
যুগের শ্বতি উদ্দীপ্ত করিতে সাহাযা করিয়ছেন। কাবাখানি দুপ্রাপ্য 
ছিল বলিয়! গ্াহর চেষ্টা! আরও প্রশংসার যোগা। বর্তমান সুগের পাঠকবর্গ 
এই দেশের নান! জাতির ও নানা সংস্কৃতির মধো সংঘর্ষের একট। পরিচয় 
এই কাব্োর মধো পাইবেন, এই কাবোর সাহাযো নিজের দেশের ইতিহাস 
বুঝিতে পারিবেন । প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় তখন সার্থক হইবে। 


প্রীস্বুরেশচন্দ্র দেব 









কঙ্দিকাতা 


১৯২ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





স তার বনবাস-ঈরচক্্র বিস্ভাদাগর । প্রীতজেব্রদাখ 
বন্দোপ,ধায় ও গ্রীসজনীকাস্ত দাদ সম্পাদিত । বঙ্গীর-সাহিত্া-পরিষদ্‌, 
২৪৩,১ অংপ।র সারবুলার রে19, কলিকাহ1। মুল) এক টাক1। 

*মীতার বণব!ন” িস্তাশাগরের একখানি জে প্র । ইহার প্রথম ছুইটি 
পরিচ্ছেদ ভবহুতি প্রীত উদ্ধরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, 
অবশিষ্ট:ংশ র[মা়ণের উত্তরকাণ্ড অবলঘ্বনে সম্জলিত । বাংল] গণ্ভ-সাইতো 
বিস্তাসাগরের জান কতখানি ভাদিতে হইলে *শবুস্তলা" ও “লীতার 
হনবাদ” পাঠ করিতে হয়। সম্পাদকন্ধয ভূমিকায় লিখতেছেন, “ ঈবরচন্্র 
হার দেশবাসীর চন্ত এই হইটি মহৎ কাবে)র গল্সংপকে হললিত ঝ।ংল! 
গ-স্ক রাপাুরিত করিয়] প্রকাশ করিয়াছেন। বন্ততঃ উনবিংশ শভাব্দীর 
শেষান্ধে এবং বিংশ শতঙাম্বীর প্রারস্তে বিষ্ঞাাগর মন্থ1ণয়ের 'শবুক্তুলা' ও 
'শীতার বনবাস' সমগ্র বাঙালী জাতিকে সাহিতারসে উদ্ধন্ধ ও সম্ীবিত, 
করয়াছে।.. সীতার বনবাস আজ আর সহজলভ্য নয়।” “সীতার 
বনবাপে"র প্রথম প্রকাখ-কাল ১৮৬* খ্রষ্টাব। বিভ্ঞাদামর মহাশয়ের 
সৃহু'র ঠিক এক বৎসর পূর্বের অর্থ।/ৎ ১৮৯৭ স্্ীষ্ঠান্জে পধবিংপাত সংস্করণ 
শ্রকারণহ হয়। তিনি রচল।কে সহ্প্র ও ললিত করিবার জন্ত প্রতেতক 
সংক্করণহ হাখার কিছু না কিছু পাঁরবন্তণ সাধন করিয়াছেন। বর্তমান 
সংস্করণে সম্পাদকের তাহার ভীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংখরণের পাঠ 
গ্রহণ করিয়|ছেন। বিস্ঞ(সাগরের সুপ্দর এবং সাবলীল বাংলা আধুনিক 
পাঠককে আনন্ধ দান করিবে। 


উশৈলেন্দকষ্ণ লাহ। 


টাকার পাঙ্জার-- প্রঅতুল হবর। বিশ্বভীরতী গ্রস্থালয়, 
ব, বন্িম চ।টুজো ট্রাট, কলিকাত1| পৃষ্ঠা! ৭৩ মূলা ৪1 
বিশ্মষিদ্যাসংগ্রহ গ্রস্থমালার এই পুণুকে দশটি অধ্যায়ে টাকার বাজারের 


রগ ওরপপ)- 


রূপের এখর্যা বিধাতার: দান; কিন্তু হানুধ সেই রূপের 
উৎকধ সাধন 'করেছে প্রসাধন-বিজানের সবত্ব অনুশীলনে । 
সামান্ রুপের অধিকারিণীরাও তাদের রূপ প্রস্ছ্টিত করে 
তুপতে পায়েন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর১ নিয়মিত সন্ধাবহারে। এ 
বিষয় ক।ালকেষিকোর নির্বাচিত - “প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্ধয- 
»11£ণীদের বন্েব সহায়ত করতে .পারে। 





মার্গে সোপ ঞা.রেথুকা পাউড 


ক্যাষ্টরল ৬ লাবণি-ঘো ও 


ডার 
জী 


স্বরূপ ও সংগঠন, রিঙার্ত ব্যাঙ অব ইত্ডিয়া, ছিনিময়ের বাজার, দেশী বিলের 
বাজ।র, 'তলবী' ও ধঞ্জমেয়াদী গণের ব।জার, বন্ধকী বাজার, বাক্ক ক্রিয়ারিং, 
পেয়ার বাজার, সুলধনের বাজায় ইতা।দি বিষয় আলোচিত হুইয়াছে। 
নিছক ট।কার বাঙ্গার সম্বন্ধ বাংলাভাবায় পুণ্তক কেহ লেখেন নাই, 
সুতরাং বর্তবান গ্রন্থের লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি । বিষয়টি জটিল 
হইলেও লেখক ধদুর সম্ভব সহজ সরল ভাবায় বাঙাণী পাঠকের নিকট 
উপন্বা'পত করিয়াছেন। সাধারণ লোকের নিকট, এমন কি বাসার 
বাবসা-বাণিডের দহিত সম্প্িত তাহদেরও অনেকের নিকট ক্লাইত ট্রাটের 
কাঞ্গ-কারবার রহম | লেখক এই রহন্তের কতকটা উদঘটিত 
করিপা সাধারণের নিকট ধরিয়াহেন। ম্থধীনতালাতের পর বাবসা 
সম্পর্কে এদ্দেশবসীর দারিত্ব অনেক বাড়র়াছে। ব্যবসা-বাণিজে] 
আমাদের নিজ স্থান আজ গ্রহণ করিতে হইবে । আধুনিক জগতের 
ক্স] ধক কাঠামোর সম্বন্ধ পরিফার আন না থাকিলে একালের ব বসা 
ক্ষেঞ্ে অংস্ধর মত হাতড়াইতে হয়। এই ধরণের পুস্তক যতই দেশে 


* প্রচংরিত হইবে তহই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাঞ্ষেত্রের আসল চিত্র 


বাঙালীর নিকট পরিস্ফুট হইবে ও তাহ।কে এদিকে আকর্ষণ করিয়া 
আনিবে। বিশ্বদ্িলয়ের বাণিক্জা বিভাগের ছাত্রগণও এই পুস্তক পাঠে 
বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমর] £ই পুস্তকের বহুল প্রচার কামন। করি। 


অর্থনীতি সমাজ-র্র--প্রশশাঙ্কশেধর বাগচী এবং 
প্রহধাংশ্ুহৃবণ মুখোপাধায় । মডার্ন বুক এক্সেল্সী, ১*নং বন্ধিম চাটাজ্জাঁ 
বীচ, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ২৫৫, মূল ৩২। 
প্রবন্ধের বই। ইঞ্গাতে মোট সাইভত্রিশটি প্রবন্ধ আছে। পাঁচটি 
প্রবন্ধ রাষ্ট্রনীতি সম্পকখয় ; অন্টান্ত প্রবন্ধে অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্থাস্থা, 
ব্যাঞ্চিং, মুদ্রাস্ষীতি, যানবাহন, খাদ্যসমন্তা, পশুপালন, শিল্প, দামোদর 








জগহায়ণ 





গরিকঞ্জমা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়ে(জনীয় ও জ্ঞাতব' বিষের আলোচন! করা 
হইয়াছে । কমাস' ক্লাদের ছাত্র বাতীত সাধ।রণ পাঠকগণও এরূপ পুস্ক 
পাঠ করিয়। দেশের আধুনিক সমন্তা সম্বন্ধে ওচুর জ্ঞানলাভ করিতে 
পারিষেন। প্রভোকটি প্রঃগ্ধ ভারতীয় পরস্থিতির এ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
এবং জ্লাতীয়তার দৃিতজি লইয়া লেখ। বলিয়া মনোজ্ঞ হইগাছে। ছাত্র" 
দের মধ্যে এরপ গ্রন্থের বহুল এুচ।র হইবে বলিয়! আমাদের বিখাস। 


শ্রীঅনাথৎদ্ধু দত্ত 


বু ব্র্যডস্হ্রীমাধবেন্ত্র মিত্র ॥ প্রকাশক--প্াটক প্রকাশন! ভবন, 
১৫৬, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । দাম--২॥* 

উপন্তাসের ন|মকরণ হইতে মনে ভয় এখানি কোন বিদেশী প্রস্থের 
অনুবাদ । মৌলিক বাংল! রচনার এরূপ নামকঃণ আদৌ হষ্ট, নহে। 

বর্তমান সমাঞ্জের কয়েকট সমস্তাকে 'লেখক ধে দৃষ্তিভঙ্গী লইয়! 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহ সমালো5ন।র অতীত নহে 1 উপন্াসের নায়ক 
একদ। সন্ন।সাশ্রমে ছিল, কিন্তু দে আসশ্রম-প্রবেশের কোন ঘাতসহ যুক্তি 
তার ছিল না, যেমন আশ্রম-ত্যাগের পণ তার বাগ্ুবমুখী চিত্তের দৃঢ়ত! 


লক্ষ্য করা যার়। অন্তমুখান যে রদ-পিপাস1 মানুষকে সংগারবিমুখ 


করিয়া অমৃভলোকের পপ লইয় যায়, সে সম্প্ণ সঞ্চ:য়র তপস্তা তার 
ছিল না। তাই মন্নাস গ্রহণ ও বন্ধন অনায়চেই ঘটিয়াছে। ধশ্ম যে 
কহকগুলি আচর-অনুষ্ঠঠনের সমষ্রিনাত্র দহে--এ সঙ প্রায় সর্ববন্ধন- 
স্বীকৃত। ধর্শের ব1খ। যে ভাবেই (দওয়া যাক-বাপ্তব হমিতে পাড় 
করাহয়া লেখক নীতিবিমুখ ৬গতের এসটি চিত্র আকিতে চট করিয় 
ছেন। ক্ঠাহার নায়ক'চিন্ত।শাল, অধায়নশল, প্রচলিত সংস্কারের বিরেধী _ 
তবুও মনে হয় রক্তগাংসে গড়া সজীব পদার্থ নহে। উপন্থাসিক নন 
বলিয়াই লেখক গঞ্জ-র5ন।র বহু মাল-মশল! হুল্পপরিসরের মধো অবহেলায় 
ছড়াইয়। দিয়ছেন। বহু নরনারাকে টানিয়। আনিয়াঞ্কেন, গাহাদের 
রিঃয়ও কিছু কিছু দিয্লাছেন। কিন্তু জীবনের হুখ-ুঃখ, আশা-নিরাশা, 
দবন্দ-বেদনাকে রূপ দিবার প্রয়াস মাত্র করেন নাই। কতকগ্তলি সমস্যা 
ও প্রচলিত মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেস্ লইয়| কশুকগুলি চরিজ্র-পরিচিতির 
দার্থকত| উপন্ত!সের ক্ষেত্রে নাই ॥ সমন্ত|র দঙ্গে কাহিনীকে অঙ্গাজি- 
ভাবে গাধিয়। রসন্থষ্টি করিতে না পারিণে একই সঙ্গে দর্শন ও অনু্ূতির 
রাজ্যে সাড়। জাগানে। কঠিন । 
প্রফের ক্রটি ছাড়াও বান।নে 'অনবধানতা আছে । 'র' ও “ড় কারের 
অপপ্রয়োগ এবং চক্ত্রবিন্দু বঙ্জন তাহার মধ্য প্রধানতম। 
অগ্নিমন্থন-_-ঈহপেররনাথ চৌধুরী । কারবার হিন্দ লিমিটেড। 
১১, গৌরমোহন মুখাজ্জী ছ্রাট, কলিকাতা | দাম__তিন টাক1। 
উপস্াান পিখিবার প্রয়।স আজকাল বাড়িযাই চলিয়াচ্ছে, -কিন্তু ভাষা” 
লন্্ীর প্রতি শ্রন্ধ! ও নিষ্ঠার পরিচয় বহক্ষেত্রে পাওয়া যায় লা। গল্প 
শুদিতে কে না ভালবাসে, এবং সেই কারণেই গল্প শোনাইবার আগ্রহ 
ষানুষের স্বাভীবিক। কিন্ত বাহন খোঁড়া হইলে গল্পটি গতিহীন ও 
ভারগ্রস্ত হই বাধা । “অগ্নিমন্থন' উপন্তাসচি হই কারণেই সার্থক সৃষ্টি 
হয় নাই) 
দ্রিরামপদ মুখোপাধ্যায় 


স্বধীনতার অগ্ুলি-__সন্তলরিঠ। ও প্রকাশক : আশুতোব 
॥ ৫, কলেজ সোরার, ফলিকাতা। পৃঃ ১৬৮7 মুল্য-হই 


বাংলা সাহিচত] কি শোদ্ব-কিশোস্ীদ্র উপযোগী করিত লেখা দেশে 
মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতি হাসের বিশেষ অভাব রহিয়াছে | জীবুক যোগেশ- 
চত ছাগল প্রণীত জাতীয় মুক্তি অনন্দোজনের, যিশেষ করিয়। কংগ্রেসের 
বারাবাহিক কাহিনী 'মুকির সব্ধানে ভাগত' এই জঙ্গব বহলাংশে পুরণ 


পুস্তক-পরিচয় 


* ৩৯৩ 





করিয়াছে । আলোচা পুণ্তকখানিতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেন 
বিভিন্ন পায়, ধার। ও কাহিনী কিশোরদের উপযেপী করিয়া বশিত হই- 
যাছে। স্বাধীনতা সখ 'শিশু-্স।খী'তে ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির 
হইয়ছিল। £ই পুশ্ঠক পড়য়। কিশোর পাঠক-পাঠিক। জাতীর আন্দো- 
লন্রে গোড়ার কা, বিপ্লবী বাংল|র তরণদের আত্মদনের কাহিশী, 
মেত।ভী ও আজাদ হিন্দ ফেংজের বিবরণ প্রভৃতি অবগত হইয়) জনুপ্রাপিত 
হুইবে সক্ষেহ নাই। 

যহ মুল্য দিয় খাধীন1 অর্জন করিতে হয়। ইহ। রক্ষার জন্তও দীপ্ত 
দেশ:প্রম, ক্ষত্রবীধা ও আ্ঘহাপের প্রয়োন। দেশের কিশোরদিগকে 
খাধীনহাস্নংগ্রামের কাহিনী নিষ্ঠার »ঙ্রে পাঠ করিতে হইবে। ইহার কলে 
দেশেগ জন্ত উৎসসিতপ্রাণ বীরবৃন্দের প্রতি তাহারা যেখন আন্ধাবান্‌ হুইয়। 
উঠিবে, ভেমনি নজেছের জাবন গঠনের উপাদানও সংশ্রহ করিতে পারিবে। 

'জাতীয় পতাকা শীর্ষক প্রবন্ধে মাতলিনী হাজর1 সম্বন্ধে একটু ভুল 
খবর আছে, মে্নীপুরে খান] দখল করিতে গিয়া তিনি প্রাণ দেন নাই। 
ঘটনাটি ঘটে তমলুকে ১ ১৯৪২ সনের ২৯শে সেপ্েম্বর স্থানীয় আদালত- 
প্রাঙ্গণ অভিমুখী দলের পুরে।ভাগে থাকিয়া পুলিসের গুলীতে তিনি নিহত 
হ্শ। - 

কয়েকটি স্বদেশী গান ও কয়েক জন দেশ-নেতার ছবি পুতকের 
নষ্ট বৃদ্ধি করিয়ছে। বাধাই ও প্রচ্ছদপট উত্তম | 


শরনারায়ণচক্দ্র চন্দ 


তান্বের আলো--গরমহেকনাথ সরকার । প্রবর্তক পাব- 
লিশান ৬১, বহুবাক্তার ছুট, কলিকাতা--১২ 1 দাম চার টাক1। 
তান্ক উপানন। নমগ্র ভারছে সর্বাপেক্ষা বাপক ও বছুলগ্রচারিত। 
অবঙ্থা ইঠার নামমাঞ শ্রধণে অংনকে নাসিক কৃঞ্চিত করেন - ইহার 
কোন কোন অনুষ্ঠান শিষ্ট সমাজে আপাতদৃষ্টিতে গহিত বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থকে 7 অথচ ইহার তাৎপয অনুসন্ধান অনেকেই করেন ন।-- 
ইহার গুঢ় মর্ম বুঝিবার আগ্রহ ও চেষ্টারও বিশেষ পরিচর পাওয়া বার না। 
ফলে তস্ত্নাধন। ও তন্ত্রসাহিত্যের দুজ্ের রহ্ন্ত অতি অল্পসংখ্যক লোকের 
নিকটই সুস্পষ্ট বা পরিচিত | অপেক্ষাকৃত সুবোধা পুজাপদ্ধতি ও বিবিধ 
অনুষ্ঠানের |বধিনিষেধও যে অনেকেই জানেন এমন কথাও বল! বায় না। 
এরূপ অবস্থায় তস্ত্রে। দ্গাশনিক তন্ববিপ্লেষণের যে প্রয়াস আলোচা গ্রন্থে 
দেখা যায় তাহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই | সুপণ্ডিত গ্রন্থকার 
মন্থাশয় তস্ত্রোক্ত শিবতত্ব, শক্তিতত্ব, সদ্বিদ্যা, সন্ভূতি, জীব ও ঈশ্বর প্রত্ৃতি 
বিষয় আলোচন! করিয়াচছেন-স্থ।নে স্বানে বক্তব্য বিষয় পরিস্ছুট করিবার 
জন্য আকর:্রস্থের উল্লেখ বা তাহ। হইতে অংশবিশেষ উদ্ধত করা হই- 


মফহ্ধেলে বিয়া কলিকাভার দরে বই কিনুন 


যে কোনও প্রক:বের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধরব গ্রন্থ, 
অবণকাস্নী, চিকিৎসা ও আইনের পুল্যগ্কাদি স্কুল-কলেজের ও উপ- 
হারের গগ্প বে কোনণ তাষ-য় দেশী ও বিলাতী ভাল ত'জা পুত্তক আমরা 
সব্বে কলিকাতার ঘরে সত্বর নরবরাহ করি। /১৫ ডাকটিকিট পাঠাইলে 
লাইব্রেরী ও উপহাণ্রে অন্ত নানাবিধ নূতন নৃদন পুস্তকের তালিকা 
পাঠান ৪য়। অর্ডারের সহিত ফুলের অর্ডাশে দিলেই সমস্ত পুত্তক ভিঃ 
শিঃত পাঠান হর । পাাকিং, ড'কমাপ্ল ও বিজ্রয়কর ত্র । নিশ্চিত ও 
নিরাপদ আয়ের জগ্ক আমাদের স্াক্ী আমান:ভ টাক] জম) রাখুন। 
অন্ন ৫*২টাক'ও জম! রাখা হুয়। প্রতি » যাস অন্তর হুদ মেওয়াছয়। 
কুণ্ডু পারিসিটি সোসাইটা অব ইন্ডিয়া 
€ পায্িকেশন এও বুক--সলিং ভিপার্টফেপ্ট ) 
| ১৪৬নং আমহাষ্ট দ্রীট, ফলিকাত1--৯ 
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যাছে। অবশ অজ্ঞানান্ককারে আচ্ছন্ন তগ্নের গু রহন্ত ইহাতে কতট! 
আলোকিত হইবে বল! কঠিন। গ্রন্থের অনেক স্বলই যে অল্প ও 
ভুর্ববোধ্য তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাবাও সর্বত্র নির্দোষ 
নছে। প্রধান প্রধান তত্ত্গ্রস্থের্ষ্বিশেষ করিয়া যে সমস্ত মুলপ্রস্থ অব- 
লম্বন কারর! বর্তমান প্রস্থ রচিত হইয়ছে তাহাদের এবং তাস্ত্রিক আচার” 
অনুষ্ঠানের পরিচন্প বাঁ বিবরণের অভাবে গ্রস্থখানির অঙ্গহ।নি ঘটিয়াছে। 
তন্্নামে পরিচিত সকল গ্রন্থই প্রামাণিক নহে, তাই অবলম্থিচ গ্রন্থের 
প্রাঙ্াণ্য নির্ূপণও আবন্ঠক | দার্শনিক তত্তের প্রতাক্ষ উপলব্ধির বাবস্থা 
তান্ত্রিক পূজ| ও অনুষ্ঠানের মধে/ই রহিয়াছে এ কথ! তান্ত্রিক সমাজে 
সুবিদিত। 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবস্তী 


ক্রিব্রাহিম--_গীনিশিকান্ত বন্ধ ॥ নব্যবাঙ্গল! সাহিত্য সঙ্গ, 
.আলমবাজার। মুলা এক টাকা। 

হালক। ধরণে লেখ বিদ্রূপাত্মক নকৃশা--আমাদের অস্থির চিত্তের, 
নিষ্ঠাহীন মনের ছবি। চারি ধর্মের সমহয়-_সংক্ষেপে 'জিব্রাহিম'। 
আমর! সবই মানি অথচ কিছুই মানি না, ইহাই লেখক দেখাইতে 
চাহিয়াছেন। 


মায়াপুরী- শ্রকৃষ্দাদ আচাধ্য চৌধুরী । ময়মনসিংহ প্রিন্টার্স 
লিমিটেড । মূলা ১।। 

ভরত, কংফুশিয়ো, কালিদ।স, টম্যান, প্রগতি গাঙ্গুলী, কাঞ্চনমালা, 
রাক্ষী এই কয়টি চরিত্র অবলম্বনে রচিত ভাবমূলক মাটিকা। কথায় ও 
গানে আধুনিক নরনারীর হালচাল বর্দিত হইয়!ছে। 


সাস্তবনা--১ম খণ্ড। আীমম্মধন।থ বন্দ্যোপাধ্যায়! 
বলাগড় (হুগলী)। মূলা ১/। 
কয়েকটি গান। প্রাচীন ও নূতন ছল ও ভ।যা-ভঙ্গীর উপর লেখকের 
অনায়াস অধিকার আছে। 


শিল্পকথা- প্রনলিনীকান্ত গুপ্ত । দি কালচার পাবললশার্স। 

৬৩, কলেজ স্রীট, কলিকাতা । 
লেখক পাঁঙ্ডিত্য এবং সমালোচন-নৈপুণোর জন্ক বিখ্যাত | তীচ্কার 
লেখায় একটি স্বাধীন চিন্তাশীল রদপিপান্ মনের সাক্ষাৎ পাই । কেবল 
বাংল! নহে, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাবা ও সাহিতোও তাহার 
অনায়াস গ্রবেশাধিকার | বিভিন্ন দেশের মনীবিগণের ভাবরসে তাহার চিত্ত 
পরিপুষ্ট | বর্তমান গ্রন্থে 'শিকথা' 'শিল্প ও ভ্রীবন', 'কবি ও যোগী, 
ধ্যনিরাধ্মা। কাব্ন্ত', “মালামে ', উপনিবদের হুন্দর', 'কবিত্বের স্বরাপ' 


পাটুলি, 


'আধুনিক কবিত্ব', 'কাবোর মহঝ', *কাবা ও ছন্দ, 'ছন্দের অ-আ, 


জ্যোতির্বেদ সংরক্ষণোপায় 


মহাত'রত-খবি নির্দেশ গ্রহণ কবির! নিষ্ারিত ভীবনপণের পূর্বব' জিত 
বাধ! ম্প্রহা »রুন। উ০- উং-াভাক্াজক্ষী দেবক; বঞকালের প্রসিদ্ধ 
"মীলকঞ্ঠ সার্ধধতোম চতুঙ্পীঠী? পরিচালক, -বিজদ্চ সন্ধান” 
পল্চিকাপ্রতর্ভক-বংশাব হস, জেটাতিটর্বদাশাস্ত্রী শ্রীস গীশ 
মাহিত্য-সরদ্তী। *ভ্ীগোবিম্দ কুটীর' চল্দননগর। 
(হগলী)। জন্ম তাং সময় ও স্থান ডপ্লেখসহ শুষ্ক ও উপবুক্ত পারিশ্রমিক 
দেয়। জবাণী পত্র দিবেন। 


জ্যোত্তিযানুর্ব্েদ মতে সহজে ব্যাধিমুক্ত হউন। 
চন্ফুরোগ্ে--শচাধিক বর্ষ বিধাত বাহিক প্রলেপ *তারকেস্খর 
লেপনী”'-_-১ কৌটা, ডাক খরচসহ এক টাকা মার 





প্রবাসী 
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“কষিত্বের একটি সুত্র, লোকোত্তর চেতনার কবিতা, “ক'ৰ। ও মন্ত্র, 'নব্য 
কাবা” 'ইং1াজী ও ফরাসী” 'বাংল। লিপিন্নংস্বারশ্এই সতেরটি প্রবন্ধ 
জআাছে। সবগুলিই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন ও 
নবীন উত্ভয় সাহিতোই লেখক জীবন-রহত্ত-রসের সন্ধান করিয়াছেন। 
নবা সাহিতোর ছুর্ধলত] সন্বঙ্গে তিন সচেতন | 'লিপি-সংগ্কার' বিষয়ে তিনি 
উৎসাহী নহেন, কারণ তিনি অনুভব করেন পলিপি ভাষার জড় কাঠামে! 
বা সঙ্কেত মাত্র নয় । লিপির ও আছে একট! প্রাণ, প্রকাশ ক্ষমতা, সৌন্দধয। 
*»মাশঙ্ব হয়, সারলোর দোহ!ই দিয়ে আমর! শ্রীহীনতার মধ্যে গিয়ে 
না পড়ি?” রঃ 
জ্রীধীরেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


উদ্দাম যৌ'বনে- উপন্াস। প্রক্ষিতীশচন্্র বন্দযোপাধার 
প্রাপ্তি্ত।ল-_পৌঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা, লেখকের নিকট । মূল্য ৩২ 
আলোচা পৃত্তকখানি ভূপধাটক ক্ষিতীশবাবুর প্রথম উপস্যাস । কিন্ত 


“প্রথম উদাম হিনাবেও উৎসাহ দিতে পারিঙ্গাম না। কোন চরিতই 
. ফুটিয়। উঠে নাই, অথচ অবান্তর এবং অবাঞ্চনীয় ঘটনার ভিড়ে উপশ্ঠাস- 


থানি ভারাক্রান্ত । লেখক ভূমিকায় তাঁর পুস্তক-সমালোচন! নিজেই 
করিয়া নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। 


সের। মানুষ গান্ধীজী-_গ্রীবিজয়রতন বসাক ও শ্রীগিরি- 
ধারী রায় চৌধুরী । দি, সি, বসাঁক এও নক্স। ১২৭, মসজিদবাড়ী সী, 
কলিকাতা । মুলা-_উপহার সংস্করণ %/*, স্থলভ সংস্করণ 1৮5 । 
মহা গান্ধীর কর্মময় জীবনের কাহিনীগুলি দ্বোটদের উপযোী করিয়া 
লিখিত হইয়ছে। গান্ীঞ্গীর সতানিষ্টার এবং মহৎ আদর্ণের জীবন্ত 
ষ্টান্তগুলি ছোর্টদের জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস। 
বাংলার দামাল ছেলে - শ্রীপ্রগাতকুমার গৌগ্বামী। 
অভিযান গ্রন্থমীলার ছিহীয় বই। পরিবেশক £ সেনগুপ্ত এও কোং, 
২।১ নবীন বণ্ড লেন ও এ, কে পালিত এও কোং, *নং শ্থামাচরণ দে 
ট্রাট, কলিকাতা । মুলা ১1*। 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংলার তথ! ভারতের গৌরব সুভাবচল্রের 
অন্তর্ধানের চমকপ্রদ কাহিনী ছোটবের বুঝিবার মত সহজ করিয়া লিখিত 
হইয়াছে । পড়িতে পড়িতে শ্গতাবত্ঃই মনের মধো বিশ্য় উত্তেজনা এবং 
বেদনার সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্যেই প্রভাত্ষাবু “বাঘ সিংহের লড়াই” লিখিয়া 
বিষর়-নির্ব্াচনের জন্য ধন্তধাদাহ্‌ হইয়াছেন। বর্তমান পুস্যকখানিযও 
আমর! প্র“ংনা। করিতেছি । ॥ 
প্রবিভূতিভূষণ গগ্ত 


আন্করালে-_-হীবানাইজাল ঘোষ । উবা পাবলিশিং হাষ্টস। 
৩৪নং মহিম হালদার ঈট, কালিঘাট, কলিকাঁশ1। মুল' ভুই টাকা। 
আমাদের সভা সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত যে পাপ ৰ'ভিচার ও 
জা চলিতে, মহুর্দেব ভূলে ছুধারৌনা বাধিতে আঙ্গান্ত হইয়া কত 
ত্র-পুরুষ যে মিজের জীবনে চরম দুর্দীগাচক ডাকিয়। আনিতেছে তাহার 
আর অন্ভনই। লেগক বর্ধমান উপগাদে সমাঙ্কের নেই অন্ধকারাচ্ 
দিকেরই ছবি ফুছাইয়। তৃপিবার প্রয়ান পাইয়াঞ্ডেন, কিন্ত ক্ষমতার 
অভাবে তাহীর পশ্বকখানি রসহৃষ্ট হিদাবে বর্থ হইয়াছে। ইহাতে না 
আছে-্লটের বাধুনি, নাংআছে ভাষার গাঁধুনি কিংবা! সার্থক চরিত্রলটি। 
'ফিমেল চিজিজ স্পেশালিষ্ট' ডাক্তার চৌধুরীর 'চেম্বারে' গভীর রাস্রে একের 
পর এক ব্যানতিচারী এন ব্াধিপ্রস্ত নরনারীর1 আসিয়া নিজেদের অভীত 
ুষ্র্শের কথ! থীকার করিতেছে। সেই.দীর্ঘ ও চ্যকারজনক বর্ণনা এতই 
বিরক্তিকর ঘে খৈধা ধরিয়। শেষ পধ্স্ত পড়িয়া! উঠা সম্ভবপর হয় জা। 
ঞখকের অপূর্থয ভাযাজ্ঞানের কতরগুলি উৎকট দৃষ্টান্ত নিয়ে, দিতভছি 3 


প্রেষেছ বিজ্ের 

মহানগর (২য় সং). 

স্বঁনেোধ ঘোষের 

পরস্রামের কৃঠার (২র সং & 
শুক্রা।ভসার 

সব তট্াচাষোর 

ফসল (২৪ সং). ১19 

গণ ১1৮১০ 


মতুন দিনের কাছফ্িনী *২ 
নরেন্রনাথ মির 


ৃ 
॥ 
রা 























ফিশারের বিখ্যাত গ্রন্থ 
10175315510 0719115179৩ 
এর বাংলা অনুবাদ । আন্ত" 
জ্াতিক ক্ষেত্রে রাষ্রীনৈতিক 
তখ। সামাজিক বিবর্তন যে 


গত মহাযুদ্দের সময় থেকে ও রর 
গ নানা প্রকার ই 
০125 খেলন। ১) 


আকাবাক। পথে এগিয়ে চলেছে 
তার ইতিহাস জান প্রয়োজন উ, 
আঙজজ সকলেরই । কিন্কু বাংল! 


সৈরছ ওয়ালীডল্লাহের 
অক্সমচার।] ১০ 


ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও কবিন্তা 

প্রচুরভাবে প্রচারিত হয়নি। ২৯ মীবনানলা দাশের 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে মহাপৃথিবী 31 
অঞয় ৬ট্া১1:বার 


লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্ট 
ও নিন্মীমপ্ভাবে তা-ই 
আলাচনা করেছন ব'লে 
আজকের দিনে এ-বই-এর ২ 
প্রয়োজন অপরিহাধ্য। 


প্রথম পর্ধ-_দাম চার টাক! 


&ননিক ও অন্যান্য কবিতা ১ 
অন্চিজ তের 
গ্পুনর্ণব ১।* 
সঞ্জয় ভাচার্ধোর 
সহ্ককলিত। (২য় সং) ২ 
যৌবনোত্তর ॥* 
অতুন দিন | 
প্রাচীন প্রাচী 9৯ 
বিনে দাসের 
কবিতা (১৩৪৩-৪৮ ) ১. 
গ্লোপাল তৌমিকের 
স্বাক্ষর ১. 

রাজনীতি ও অর্থনীত্তি 
শ্রবোধচজ সেনের 
ধর্ম বিজয়ী অশোক ৬. 
হুমায়ুন কাবরের 
মোসলেম রাজনীতি ৪৪ 
টাট। বিড়ল। প্রভৃতির 





পি১৩ গপেশ চজ্জ একিনুযু 
লিকাত। 


লিিটেড 





গান্ধী-সাহিত্য উপন্যাস বোম্বে পরিকল্পনা! (ছুই খণ্ড) 
৪, অগ্রন্ তটাচাধোর মিশু মংসানির গ্রতি খণ্ড ১২ 
কল্পন! 
স্বত্ত 309০ নুতনদ্ৃষ্টিতে সমাজতঙ্ বাদ ৮* 

জা রর পরিকল্পনা! ২ অরামাটি (২য় সং) &।৪ না /ও 
লিন মুলক কার্ধ)ভ্রম দ* দ্িনাম্ত (২র সং) ৩. ডাঃ লোকনাথন সম্পাহিতি 

বাহন 1০ কট্মৈদ্েবাম্ম (২য়সং) ৩২ স্কুদ্ধোতর অর্থনীতি ৮ 

জীবনী ও মতবাদ রাত্রি ৫১ 
নগেক্সনাথ সেনগুতের কল্লোল ৫. পুর্ববাশ। সিরিজ 
ক্ষুশো ১ মৌচাক (হস) ভারতীয় নানী ও সমাজ | 
সপ তটাচার্ষের শন ঘোষের ধন ৯] মীতি 
জাবাত ১০ ভিনরাত ছে সমাজ ও সাহ্ত্য ।* 
জনিজ্কুষার বঙন্দো।পাধ্যায়ের রং সমাজ ৩ সংস্কাঁতি । 
ভাক্ুইম ১৮১ ্ ূ লনা ও বিভ্ঞানন ।০ 
হুবোব ঘোষের হরপ্রসাদ শাস্বীর জজ্ীত ও সমাজ 1০ 


৷ লিগ ফয়েড ১০৩ বৌদ্ধধপূ্দ ৩২ অন্ত €ঘাশ ও লাজ্যাবাদা 


১৪৯৬ 


উচ্চবাসিত, মহ্র্তের দোহারে, লোকজজ্ার গোহারে, কে ঘোছায়ে 
_ (এই জোহায়েক মানে কি দোহন করিয়া, কোটরাগত চু, খুনীক্ষরে। 
করণীয় কর্তব্য ( জকর়নয় কর্তবা কিছু জাছে কি?)। উপগ্ান্তে হেসে 


উঠেছিলাম । পিতার পৌরবস্ধ ( বীধা ) আছে । ইংরেজী জ্ঞানের একটু 


মুন! ২ হিট টু ডেখ |, সিভিলেটিক পরঞ্গন ( চারঞ্পাচবার জাছে) এটা 
ফি রফম 'পয়জন' ? 
জার দৃষ্টান্ত দেওয়া! নিপ্পয়োজম । 


ছবি ছড়ায় জহরল্লাল-__প্রীগিরিধারীরায়চৌধুরী র্ধাকগ 
পাধলিশিং হাউস। ১৬৬-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা -২৯। 


হুল ৬ 

এই পুস্তকে ছবি ও ছড়ায় পণ্ডিত 'জবাহরলাল নেহ ক্র ভীবন-কণ! 
খাপত হইয়াছে। হার এক পৃষ্ঠায় ছবি এবং অন্ত পৃষ্ঠা দুই? কির! ড়া 
আছে । লেখক লেখায় ভবা$রলালের জীবনের যে ঘটনাগুল ধর্ণন! করিয়া, 


ছেম, রেখার তাহা! যেন চোখের লামনে শূর্তিমন্ত হইয়! কুটয়! উঠিয়াছে। 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
১। কলিকাতা ২। পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ 
৩। পুরী ৪। বারাণসী। ৫। দার্জিলিও 
৬। দিল্লী-_নি এপার প্রণীত ইংরেক্সী পুস্তক হইতে প্রীললিত 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


চি 


পু্থিকাগুলি গজ? হো'পসের়েন্র জন্ত লিখি হইরাছে। নংঙ্গ ও 
সবগ্ছ ভ.বার বর্তমান তারউবর্গের” বিখাঁত নগরীগুলির প্রধান আব 
স্থানসমূহের সংক্ষেপ্ত পরিচয় দিয়া লেখক ছেলেমেয়েদের মনে ভারতবর্ষের 
মাগান্া সন্বরে ফৌভূহল উদ্রেক করিতে চে করিযাছেয। উতর 
কাগজে ছাপা, প্রা এত্যেক পায় দয়নয়গ্রন হুঅক্ধিত ভিত্-শোতিও 
ধইগুলি ছেলেনের মনোরগ্রন করিবে। 

১। গীতাবীথি ২। ধার! _ছীবিজগোপাদ। প্রাধিস্থান, 
-উন্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা । প্রতোকের খুলা ২২। 
প্রথন পুন্থকখানি রামকফ-বিবেকানন্দের উদ্দেশে স্টিভ গীতাবলীর 
লঙ্কলন ৷ গরানগুলি ভাবা ও ছন্দ এমন হুমিষ্ট এবং মর্ঘস্পশী থে, পড়িয়া 
মুগ্ধ হইতে হয়। 

দ্বিচীয় পুস্মকের তাবধার! মূলতঃ এই যে. মানবের অনন্ত পিপাল! 

অনন্ত প্রেমময় ভগবানে আত্মসমর্পণেই চরিতার্থতা লাত করে। মাসিক 


*. হইতে জন্মলাভ করিয়! বারিবিন্দুলমু যেনন পাহাড়ের অন্ধকার গুহাতলে 


সফ্ত হুইয়! পুনরায় সাগরের ডাকে পাবাপকার। ভেঙে করিয়া কত 
ষন-উপবন, প্রান্তর-লোকগর, মরু-কান্তার পার হইর। অবশেষে মহসিন 
সহিত মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করে, মানবের জীবনধারাও তেমনই 
অনন্ত প্রেমময়ের ঝাশীর ডাকে অধীর হুইয় শৈশব ও যৌবনের ছাসি- 
কানা ও নুখহ্খের শ্বতিবিড়িচ দিনের শেষে জীবনসারাককে তগবানের 
ধানে জ্ঞানে তন্মর হইয়া আত্মন্থ হয়। দার্শনিক" মহেক্রনাথথ সরকার 
ভূমিকার ইহার একটি চমৎকার ব্যাখা। করিয়াছেন । সাহিতে মবানত 
কিভি ভাবের থভীরভ। ও ভাবঝ।র লালিত্য প্রশংদনীর । 


শ্রীবিজয়েজ্জ কৃষ্ণ শীল 





দেশ-বিদেশের কথা 


ঘোষ কর্তৃক অনূদিত । ম্যাক্মিলান এণ্ড কোং লিমিটেড, ২৯৪, 
হহযাজার ছ্রীট, কলিকাতা। মূল্য হথাক্রমে 1/*, 15, ৩০১ ৬০ 
৪১০১ ও ০ | 

বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব 


আমেরিকা, কনাডা এবং উংলগ হইতে উচ্চশিক্ষালাত 
গু বৈজ্ঞানিক গবেষণ! সমাপ্ত করিয়) শ্রীযুক্ত হরেন্্কূমার 
আঁচার্ধা, পি-এটটচডি (লওন ) ডি-এসদি (কলিকাতা) 
লক্গ্রতি ' দেশে প্রতাবর্তন করিয়াছেন। ডক্টর আচার্ধা ১৯৪২ 
লালে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় হইতে ডি-এসসি উপা'ৰ লাভ 
ফষয়েন। ১৯৪৪ সালে তিনি সার তারকনাথ পালিত বৈদেশিক 
ফেলোশিপ বৃত্তি লাত করিয়া আম্মেরকা যাত্রা! করেন। 
ঠানকোর্ড বিশ্ববিষ্ঞালয়ের অধাপক ক্জে. ভব্গৃু মাকৃবেন, 
এরফ-আার এপ, কানাডার টরপ্টে! বিশ্ববিদ্কালয়ের অধাপক 
পরলোকগত ই. এফ, বার্টন এবং লগুনের ইম্পিরিয়া'ল কলেজের 
অধ্যাপক খি. আট. ফিনচ, এক-আর-এস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকদের সহিত তিনি গবেষণা-ক'ধ্ো রত ছিলেন। 
প্রাকৃতিক রসায়ন ( 1১7551081 017,1079105 ) বাতীত 
ভাঃ আঁচার্ধা ইলেকট্রন অপষ্টকৃূদপ নাথে এক অধধুনিকতম 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ইলেকট্রন মাঁইক্ষোক্ষোপ ও ইলেকট্রন ডাইক্র্যকশন এই 
বিষয়ের অন্তভূক্ত। ভাঃ আচার্ধায কলিকাত। খিশ্ববিস্তালয়ের 
স্বাসবিহারীঁ 'ঘোষ স্বত্ধি এবং নাগার্ছুন পুরস্কারও লাভ কারিয়া- 
ছেন। ভাঃ আচার্যা সংস্কত সাহিতোও বিশেষ পারা । 
_ ছাতবীবনে কুমিল্লার ভীু়ীপাঠশালার টোলে সংস্কত 
. অধায়ন করি! তিন বিশ্ািনেহ ও বাক়রণতভীর্য উপাধি 






অর্থান্বকৃল্যে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্ভালয়ে ফলিত ও গণিত 
জ্যোতিষ এবং সাংখ্য-বেদাস্ত প্রভৃতি দর্শনশান্ত্র অধায়ন করেন 

ডক্টর আচার্য্য গ্রিপুর1 জেলার বাঘমার। গ্রামের অধিবাসী । 
স্তাথার পিত পরলো কগত ফ্বফ?্মার আচার্ধ্য একজন বিশি 
পণ্ডিত ছিলেন। 





মলোজ্রাদাথ শেঠ 
স্ব : ২৫শে ছা ১২৮৫ । স্ব ২. ২৮শে আখ্বিব। ১৩৫৫ । 
."( বিবিধ প্রসঞ্জে বা ) 
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সাংহাইয়ের ইয়াংসি 








“সত্য শিবম্‌ হয় 








নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ* 
০ পপ ( অগ্রন্থান্স€৯ ৯৩০৫৫) ৯ সহ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 


গত যাসে ছুই জন রানের জয়ন্তী উৎসব হয়! গিয়াছে, 
প্রথমে সর্দার বল্পতভাই পাটেলের ৭৪তষ জন্মোংসব, পরে 
পিত মেরুর ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে । এই দুই জন এখন 
ভারত-রওট্ের সর্ধোচ্চ পদগাধিকারী এবং আমাদের রা 
নায়ক | বর্ধমানে ইহাদেরট বুন্দমভা ও পরিচালনার উপর 
ভারত-রাষের প্রগতি ও পুষ্টি নির্ভর করে। উত্ভয় উৎসবে সমস্ত 
দেশবালী ইপ্ছ'দের দখজীবন, খটট. শ্বাস্থা ও শকি কামন! 
করিয়াছে এবং জামরাঁও তাঁছাতে যোগদান করিতেছছ। 

এই ছুই জনই বাংলার বাছিরের লোক এবং ছুই জনট 
ঘাংলার সহিত বিশেষ পরিচয় রাঁখেন নাই । পণ্ডিত জবাছর- 
লাল গে ঠাহার এক পুণ্তকে বাংল! সম্পর্কে অজ্ঞতা! শ্বীকারই 
কবিয়া পিয়াছেদ। সম্প্রতি এক বড়তায় সর্দার বল্পততাইও 
বাংলা সম্পর্কে জ্ঞানের বিশেষ অভাব দেখাইয়াছেন। রা 
চালকের পক্ষে কোনও প্রদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ওঁদাসীন্ 
বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে। আমরা আশ! করি, তাহার! 
ইট জমেই জদুরভবিষাতে তাহাদের এই জানের অভাব চুর 
করিতে সমর্থ হঈটবেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি 
ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ অঞজলদায়ক এ কথা ভীঁছারা না 
হুঝিলে বাংলা তথ! ভারত-রাষ্রের ভবিষাং বিদ্বদ্থুল হইবে । 

বাংলার দিক হনে আমাদের বুঝ] প্রয়োজন যে, আাহর! 
কাহারও মিকট সাহাধা বা সহা্ততৃতিপ্রার্থী হইয়া যত দিন 
থাফিষ তত দিন আযাদের অ'শা-তরস| কিছুমাত্র থাকিবে 
বা। হঞ্জ আমর! মিজ শণ্তিবলে আমাদের দাবি আদায় করিতে 
পারি তেই আমাদের অঙ্জল, নচ়বা মনে । বাংলার বূবক- 
দের তবিস্কং জ্রমেই জদ্ধকারাচ্ছন্র হইয়া আসিতেছে, তাহাছের 
ঘ্দ চেতন| এখনও মন] হয়, য্দ এখনও ছাদের উদ্ধাম 
উচ্ছখ্লতায় গঞ্গি রুত্ধ না হয়, তবে তাহারা! প্রাড়াইবেন 
কোথায়? পন্ধের উপয় দোষ দিয়! মনকে হয়ত তু কর] যায়ঃ 
কিন্ত প্রাসাচ্ছাঙ্ষন চলে ন1। একথ| তাহাদের বুঝিবার সময় 
হইয়াছে । তাহার] একথা না বুঝিলে বাংল! চিরদিন অন্ত 
নকল প্রদেশের নিকট তাছিল্োর বন্ধ হইয়া] থাকিবে। 


ভারত-রাধ্রের কর্ণধারবর্গের, বিশেষ করিয়া! পঞ্চিত জবাহর- 
লাল মেহর ও সর্দার বল্গতভাই প্যা্টেলের অবিবেচনায় 
ফলে ভাষার ভিতিতে প্রদেশ গঠনের প্রপ্নটাকে আজ একটা! 
সমন্তায় পরিণত কর! হইয়াছে। পঙিত জবাহরলাল নেহরু 
ভাবগ্রবণ খলিয়া তাঁহার কথাবার্তার মাঝে মাঝে যে 
অসংযদের পরিচয় পাওয়া] যায় তাহা! আমাদের গন্সছ] হয়া 
গিয়াছে । সর্দার বঙ্পাভভাইয়ের এই ছ্র্কলতা আছে বলিয়! 
আমরা শুনি নাই। কিন্তু তিনিও মুখের লাগাম খুলিগা! 
দিয়াছেন। মাগপুরের একটি বক্তৃতায় তিনি প্রাদেশিকতার 
নিন্দা করিতে গিয়া বাংলাদেশকে টানিয়। আমনিয়াছেন -- 
পবাংলাদেশে যাও, তথায় দেখিবে বিহ্বার-বাংলা, আসার্ম- 
বাংলার ঝগড়া 1” সর্দারজজী কেন তাহার থরের কাছের 
ৃষ্টান্তের দিকে দুটি দিতে পারিলেন না, তাছায় কারণ আমরা 
জানি না। সংযুক্ত মহারা& প্রদেশ গঠন লইয়! যে বাছা» 
বাদের হৃটি হইয়াছে, বোস্বাই নগরী সংযুক্ত মহার়াধ্রের 
অস্তভূক্তি হইবে কিনা এই বিষয়ে গুজরাঁট-মারাঠীর মধ্যে থে 
বিতগ্ডার উদয় হইয়াছে, তংপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে মাগ- 
পুরের শ্রোতৃবর্গ ব্যাপারী! অধিক বুঝিতে পারিতেন। সে 
ঘাহাই হউক, এই বিষয়ে প্রীকিশোরলাল মশরুওয়'লা! “হরি 
জন” পত্রিকার ৩১শে অক্টোবর (১৪ই কা্ডিক ) সংখ্যার যাহা! 
লিখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রপ্রটাকে অকারণ জটিল কর! 
হইতেছে এই কথাটাই ম্প্ হইয়া উঠে। নিয়ে তাহা! ছুলিয়া 
দিলাম £ 
“মহারারপ্রদেশ গঠনের বিষয়ে ও তাঁহার সঙ্গে 

বো্াই শহরের কি সম্পর্ক হইবে সে বিষয়ে ভ ষণে এবং 
ধ্বনিতে যথেষ্ট উত্ভেত্বন! দেখ! যাইতেছে । ইহ! লইয়া 
এত উদ্তেক্ন] ও বাদ্াক্ছবা্দ হইতেছে কেন তাক! আমি 
বুঝিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ঘাহাই হোক না কেন 
প্রদ্দেশ ত আর পাকিস্থান ব1 লক্কার মত স্বতন্ত্র রা& হইয়! 
দরাড়াইতেছে না, অখব] তোন বিশেষ প্রদেশের অধিবাসী 


১৫২ 


মা হইলেও ঘে' কোন ভাবতীয় মেই প্রদেশে বসবাস 
করার অধিকার ক্ইতে বিচ্যুত হইতেছে না। কোন 
প্রাদেশিক গবন্মেন্ট এইমাত্র বলিতে পায়ে যে, যে সকল 
লোক সেখানে বসবাস করিতে চায় বা তাহার পৌর 
কার্যকলাপে অংশ লইতে চায় তাহাদের অফিপ-সংক্রান্ত 
চিঠিপত্র বা কথাবার্থায় এ প্রদেশের ভাষা ব্যবহার 
করিতে হইবে । দৃষ্ঠান্ত-্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, 
বোম্বাই শহর যদি প্রস্তাবিত মহ্বারাধ্র প্রদেশের অন্ততূক্তিই 
ছয় তাহা হইলেও বোস্বাই-এ এখন যে সকল ভারতীয় 
বাস করিতেছে তাহাদের সেখান হুইতে তাড়ানও যাইবে 
মা কিংবা তাহাদের বিদেশী বলিয়া! গণ্যও কর! হইবে 
না। কেবল এই পর্যন্ত দাবী হইতে পারে যে কালক্রমে 
তাছাদের মারাঠী ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে । যেমন 
গায়কোর়াড় ও বরোদ], নুরাট এবং আহ্মদাবাদের 
মহারাস্্রীয়ের| গুজরাটি গ্রহণ করিয়াছে । তাহা! কক্স! খুব 
ফঠিন নয়।” 


পণ্ডিত জবাহুরলাল নেহরু ও সর্দার বঙ্পতভাই প্যাটেল 
এই ভাবে এই কথাটাকে বুবিতেছেন না! কেন, তাহ দেশের 
লোকের জান! প্রয়োজন । তংপরিবর্থে তাহারা চীংকার 
ভুলিয়াছেন “সর্বনাশ হুইল) সাপ্প্রদায়িকতার কল্যাণে 
ধেষন ভারত-বিভাগ হইয়াছে, সেইরূপ ভাষাগত পার্ধক্যে 
(প্রারদেশিকতায় ) ভারত-রাষট ছিন্ন-ভিন্স হুইয়া পড়িবে ।” এই 
চীংকারের পিছনে কোন যুন্তি আছে বলিয়া আমর] মনে 
করি না। ছৃষ্টাত্ব-স্বরূপ বিহবার-বাংলার বিতগুাটার উল্লেখ 
ফরিতে চাই। ১৯১২ সালে যখন বিবার প্রদ্দেশ সংগঠনের 
প্রয়োজনে কয়েকটি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্ল বাংলা হইতে 
বিচ্ছি্ন করিয়া লওয়! হয়, তখন বিহার প্রদেশের নেতৃধর্গ 
জানিতেন যে এই বাবস্থা বেশ দিন টিকিতে পারে না। 
বিহারের প্রয়োজন ক্রাইলে, রাজন্বের প্রয়োঙ্জন কুরাইলে, 
এই অঞ্লগুলি বাংলার কোলে ফিরিয়! আসিবে । ১৯১২ 
সালের জাহুয়ারী মাসে বিহারের নেতৃবৃন্দ এই প্রত্যর্গণের 
জাকদত্বটা শ্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে বাবু 
রাজেক্রপ্রসাঘ মানতুম জ্েল। সম্মেলন উপলক্ষে সভাপতিরূপে 
একটি প্রস্তাব পেশ করেন; তাহার মধ্যে এই স্বীস্কতি ছিল ঘে 
মানভূম জেলার বঙ্গভাষাঁ-ভাধী লোক-সমটির সংখ্যা 
শতকরা] ৮৯জম। আজ বিবারের নেতৃবর্গ এই সব কথার 
উপর ধাঁমা-চাপা দিবার উদ্দেস্টে এমন একট] চীংকার তুলিয়া 
ছেন যে কেন্ত্রীয় শাসকবন্গ 'পর্ধাত্ত ভড়কাইয়| গিয়াছেন 3 
ঘাংলার ভাষ্য দাবি স্বীকার করিয়া লইতে সাহস পাইতেছেন 





মা। কারণ গার! বাবু রাজেজপ্রসাদকে বিরক্ত করিতে 


পারেন আ]। 
গাীতীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেলের বিধানে ভাষার ভিত্তিতে 


পরধালী 5৩৫৫ 


শস্মপসসিি 


- প্রদেশ সংগঠনের ব্যবস্থ। স্থান পাইয্াছিল।) সেইজন্তই এতগুলি 


প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠ। কংগ্রেসের মানচিত্রে দেখ! 
দ্বিয়াছে। ইংরেঞ্জের আমলে যে প্রদেশ বিভাগ হইয়াছিল; 
কংগ্রেস প্রদেশের সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ হইতে বেশী। এই 
কংখ্রেসী বিধানকে অবলম্বন কৰিয়! ভারত-রাধ্রের প্রদেশ 
বিভাগ অতি সহজেই হইতে পারে । সেই কার্য আরম্ত করি- 
বার পথে কোন বাধা নাই, এবং আজ যে বাধা দেখ 
দিয়াছে তাহার সৃষ্টি-কর্ত। পণ্ডিত জবাহরলাল ও জর্দার বল্লত- 
ভাই। কিশোৌরল।লজী দেখাইয়াছেন এই কান্জ কত সহজ 
এবং আমর! এখনও আশ] করি যে ভারত-রাষ্ত্রের কর্ণধা রব্বন্দ 
এই সহজ কথাটা বুঝিবেন। না হইলে তাহাদের ভাগ্যে 
অনেক হূর্গতি আছে; শ্বখাদ সলিলে তাহাদের ডুবিয়! মরিতে 
হইবে । দেশের লোকের আশা-জাকাজ্ষা, আবেগের 
বিরুদ্ধে নেহরু-প্যা্টেলও বেশী দিন টিকিয়া থাকিভে 


পারিবেন ন|। 
বাঁঙীলী-অবাঙালী 


খণ্ডিত বাংলায় বাঙালীর আত্মরক্ষার চেষ্টাকে বাংলান্ন 
বাহিরে এক শ্রেদর লোক অবাঙালী বিতাঁড়ন বলিয়া! প্রচার 
করিতেছেন এবং বাংলাদেশেই কেহ কেহ ইহ্থাকে' প্রাদেশি- 
কতা মনে করিয়! লক্জায় অধোবদন হইতেছেন। ব্যঞ্চিগত 
স্বার্থ ধানাদের সর্বস্ব তাহাদের পক্ষে ইহ] সাঁজে, তাহাদের পক্ষে 
এই মনোভাব সন্ভবও বটে। ভারতবর্ষের বিশেষ একটি প্রদেশ 
সকল প্রদেশের ভাগ্যান্বেধীর শিকার-ক্ষেএ্র হুইয়। থাকিবে, 
তাহাতে আপভি করিলেই উহ! হইবে ঘোরতর জাতীয়তা- 
বিরোধী কাজ-__এইটাই যেন বাংলার নিয়তি হুইয়৷ 
ফ্াতাইতেছে। দীর্ঘকাল পূর্বে আচার্ধ্য প্রকুল্নচন্ত্র বাঙাঁলীতে 
স্বাবলম্বী হইবার জন্ত উদ্ধদ্ধ করিতে পিয়াছিলেন, কিছ 
সফলকাম হুইতে পারেন নাই। আজও বাঙালী কাপড়ে? 
জভ মাড়োয়ারীর, তেলের জন্ত যুক্তপ্রদেশের, ছুধের জন 
বিহ্বারীর, খিয়ের জন্ভ বোদ্বাইয়ের, এবং জীবনযাআর অন্থ্রূগ 
বহু অবশ্থপ্রয়োজশীয় দ্রব্যের অভ ভিন্ন প্রদেশের মুখাপেক্ষী 
যানবাহনের জব বাঙালী পাঞ্জাবীদের উপর নির্ভরলীল। এট 
নির্ভরঙগীলতার প্রথম ফলস্বরূপ বাঙালীকে প্রত্যেকটি ভেজা 
খাভবব্য কিনিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে হইতেছে | ঘিয়ের নাতে 
ঘালদ1, সরিষার তেলের নামে বিষাক্ত তারামিরা! বীজে 
তেল, ছধের নামে মিক্ষ পাউডার, এরারুট এবং ময়লাজলেঃ 
মিকৃ্চার ইত্যাদি "সেবন করিতে হইতেছে । এই উপায়ে 
অর্থোপাঙ্জন করিয়া! অবাঞালীরা বাংলাদেশ হইতে ঘি 
পরিষাণ অর্থ দেশে পাঠাইতেছে পোষ্ঠীপিসে কিছুক্ষ- 
ফ্বাড়াইলেই তাহ! বুঝ! যাইবে । আগে যাহার! দশ বি 
চীফ মনি অর্ডারে পাঠাইত এখন তাছারাঁই তিন চার পাঁচ শত 
ঠাক! ইঙ্জিওর করিয়া! পাঠায়। ঘাঙালী স্বাবলশ্বদ এব, 


অগ্রহায়ণ 






্বস্থ্যরক্ষার জ্ ভেজাল খান্তভ্রব্যের কবল হইতে মুক্তিলাতের, 


জন এই টাকাটা দেশে রাখিবার চেষ্টা কম্িলে প্রাদেশিকতা 
কির়পে হয় তাহা! আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 

সর্দার প্যাটেল নাগপুরের বক্তৃতায় বাঙালীর উপর কটাক্ষ 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বাঙালীর! শিখ ট্যান্সিওয়াল।- 
দের তাড়াইবার চে করিতেছে । কিছুদিন জাগে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস কমিটর সভাপতি ডাঃ দুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ট্যান্ষি- 
ওয়ালাদের এক সভায় বক্তৃতা করিয়! যাহা! বলিয়াছেন 
তাঙাতে ইহাই বুৰা যায় যেন পাঞ্জাবী-বাঙালীতে একটা 
শক্ত] গড়িয়া]! উঠিয়াছে এবং তাহার দ্বত বাঙালীই প্রধানতঃ 
দ্বায়ী। শ্রসত্যেন মুখাছ্দি মোটর ভেহিকেল আপিল হইতে 
অপসারিত হওয়ার পর কলিকাতার রাজপথে - ট্যাক্সি ও 
বাসচালকদের বাবহার কিরাপ দাড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে ধীহাদের 
অভিজ্ঞতা আছে তাঁহার1| এই বিরোধের মূল কারণ বুঝিতে 
পারিবেন। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্ত প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ 
লোকের সংস্পর্শে ইহাদিগকে আসিতে হ্য়। কাজেই এক জন 
পাঞ্কাবীর হ্র্বাবহারে বহুসংখ্যক বাঙালী দ্ধ হয় এবং ইহা 
হইতেই একট! বিষাক্ত আবহাওয়ার স্য্ি হুয়। মিটারের উপর 
অতিরিক্ত দাবী, অল্প দূর যাইতে না চাওয়া প্রভৃতি ট্যানসি- 
চালকের দোষ । কিন্তু বাস-চালকদের দোষ অতি মারাত্বক । 
ট্রামের সহিত ইহাদের যেন একট! মন্ফাঁগত বিরোধ, কোন-ন- 
কোন প্রকারে ট্রামের গতিরোধ করিতে পারিলেই ইহাদের 
আনন্দ। ট্রাম আাটকাইয়! বাদ চালানো! রীতিমত রেওয়াজ 
হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি একটি শোচনীয় ঘটন! আমরা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সাকুপলার রোডে মির্জাপুরের মোড়ের 
একটু আগে উত্তরগামী একটি ট্রামকে থামিতে বাধ্য করিবার 
জন্ভ উত্তরগামী একটি বাস ট্রামের ডান দিক হুইতে রাস্তার 
বাম দিকে যাওয়ার জন্ত তীব্রগতির উপর অকম্মাৎ বাম দিকে 
মোড় ফিরে । বাসের দরজায় একটি লোক বাছিরে 
ঝুলিয়াছিল। সংঘর্ষ এড়াইবার এবং লোকটিকে বাচাইবার 
জন্ত ট্রাম তৎক্ষণাৎ থামে, কিন্ত তংসন্বেও লোকটি ট্রামের 
সহিত ধাক! লাগিয় পড়িয়] যায় এবং গুরুতররপে আহৃত হুয়। 
ইরা না থামাইতে পারিলে লোকটি চূর্ণ হুইয়া যাইত । রাস্তার 
ডানদিক এবং সম্মুখ সম্পূর্ণ পরিফার ছিল ; নিছক চলতি. রাম 
খামিতে বাধ্য কর! ছাড়া বাসটির এই ফ্রুত মোড় ফির।নোর 
কোন কারণ ছিল ন1। বাসের নম্বর এক জন কনে&বল টুকিয়! 
লয় এবং ট্রামের ছুই জন যাত্রী সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ত নাম-ঠিকান। 
দেন, ফিন্ত কোন ফল হুয় নাই। এক জন বাস-চালকের 
দোষে একধপ একটি ঘটন। ঘটল, কিন্তু রামের যাত্রী এবং স্থানীয় 
বহু লোকের যন ইছাতে পাঞ্জাবীদের উপর বিষাইয়! রছিল। 
ইীম আটকাইবার জভ্ রাস্তার মাঝখানে বাস থামাইযা যাশ্রী 
লওহ:ও নামানে! মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক,* কিন্ত সমানে 


- বিবিধ প্রসঙ্গ-_ফলিকাতায় ুর্গোৎসব 
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ইছাই চলিতেছে । মোকে যোড়ে আকষ্ঠবোঝাই. সাদ পর্ধ্যস্ত 
অনেকক্ষণ ধরিয়। ছাড় করাইয়া! জারও যাত্রী আহ্যান এবং 
তার পর বেপরোয়া] ছুটিতে গিয়া হুর্ঘটন! ঘটানো! আজকাল 
খুব বেশী আরম হুইয়াছে। গরমের দিনে বিশেষভাবে এই 
একটি ব্যাপার লইয় প্রায় প্রত্যেক বাসে ঝগড়! হয় এবং 
বাঞ্ডালী যাত্রীর! ইহার জন্ত চালক পাঞ্জাবী সমাজকে আশীর্বাদ 
করে নম! ইহা নিশ্চিত। পুলিসের তরফ হ্ইতে মোটর 
ভেছিকেল এবং ছ্ডেকোর়ার্টাসের ট্রাফিক বিভাগ এই অভয় 
বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু ছুইটিতেই এত অযোগা লোক 
বসানে! হইয়াছে যে নালিশ করিয়াও কোন ফল হয়না এবং 
ট্যারি ও বাদওয়ালার] ইহা! বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়াই এত 
উদ্াম হুইয়! উঠিয্াছে। কলিকাতান্ব পাঞ্জাবী সমাজপতির! 
অএসর হুইয়া এট] বন্ধ করিলে পাঞ্জাবী-বাঙালী বিরোধ অল্প 
দিনে দূর হইয়া যাইবে। বাভালী এই ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী 
হওয়ার চেষ্টা! করিতেছে সত্য, কিন্ত ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে 
এখানে উভয়েরই স্থান হওয়া! কঠিন নয়। তবে তাহার জন্ত 
সন্ভাব আঁবস্কক। পঞ্জাবকে বাঙালী চিরদিন বন্ধু মনে 
করিয়াছে, কিন্ত প্রতিদামে অনেক সময় যাহা! পাইয়াছে 
তাহাকে ঠিক মিআ্রত| বল! যায় না । 


কলিকাতায় ছুর্গোৎসব 

ছুর্গাপুজার ভাব ও ব্যগ্জনার সম্বন্ধে বন্কিমচন্জের কথা 
চূড়াত্ব/ কলিকাতা মহানগরীতে বারোয়ারী ছর্গাপুক্জার যে 
ব্যবস্থা জনপ্রিয় হুইয়। উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই ভাবের 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । সেইজন্জ “নব-সঙ্ঘ” পঞ্জিকার 
১৫ই কার্ডিকের সংখ্যায় প্রবর্তক সঙ্জের প্রতিষ্ঠাতা প্রীমতিলাল 
রায় বড় ছঃখে লিখিয়াছেন £ “এত বড় সার্ধজনীন হুর্গোংসবে 
কে কত প্রকারে প্রতিমার সাজসজ্জা করিল, কতথানি 
আমোদ-প্রমোদ-কৌতুকের ব্যবস্থা করিল, প্রদর্শনী কাহ্ছার 
কত বড় হইল, তরুণের! ইহ] ব্যতীত দেশের ও দশের কল্যাণ 
করিলেন কতটুকু?" আমর! শুনিয়াছি যে কলিকাতার বাগ- 
বাজার, সিমলা প্রভৃতি হুর্গাপৃঞ্ধার আয়োজনে প্রত্যেকটিতে 
প্রায় বিশ-পচিশ হাজার টাক] ব্যয় হইয়াছে । আমরা কিন্ত 
টাকার হিসাবের দিক দিয়া ব্যাপারটার বিচার করিতে চাই 
না। যে উন্মাদনা! প্রকাশ আমর! এই পুজ। উপলক্ষে লক্ষ্য 
করিয়াছি তাহা! আমাদের ভাবাইয়া তুলিয়াছে। জাতির 
জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে ; জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের 
জন, গতানুগতিক জীবনে পরিবর্তন আনিবার অন্ত ছূর্গাপূ্জার 
মত উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু-শান্ত্কারগণ দেখাইয়া 
গিয়াছেন যে তাহার! মানব-মনের স্বাভাবিক বৃতুক্ষার প্রতি 
শ্রন্তাবান ছিলেন। েইজভই গাহারা উৎসবের উপর 
আধ্যাত্মিকতার ছাপ দিয়া জাতিকে বাছ্িক উন্মাদনার হাত 
হইতে মুক্ত রা্রিবার চেষ্] করিয়াছেন ।.. 


১০৪ 


প্রবাদী 


১৪৫৫ 


রি ডি তা উপরি ৯ ১০৫৯৬০পপজ উ নিপপা 


আন আহয়া দে সব তথা ভুলিয়া গিয়াছি। লাহাছিক 
উৎসবের প্রয়োজদ ও উদ্বেষ্ঠ তাচ্ছিল্য করিয়া কলিকাতায় 
হিচ্ছুসঘান্জ বাছ্িক আতথ্বরে মত্ত হই] পড়িয়াছেন । ইহাতে 
কিছুমাত্র সংযম নাই । দুর্গাপূজার ভাব ও বারন] সন্বদ্ধে ফোন 
ধারণা থাকিলে এনপটি হুঈতে পারিত না। এর পরিণতি 
কোথায় তৎসন্বদ্ধে অবহিত ছইটবার জন আমর! সমাজপত্ি- 
গণের নিকট অন্ধরোধ জানাইতেছি। ভারত রাষ্রের শালক 
সন্প্রদায়েরও এই বিষয়ে কর্তবা আছে। স্বাধীন ভারতে পুন 
সুপের মাহষ ঠতয়ার করবার দায়িক ঠাঙাদের | তাহার অন্ত 
প্রত্ধোঞ্ছন নুতন শিক্ষার ও নুতন ব্যবহার। নেক পুরাতন 
প্রথা বাতিল হুইয়। গিয়াছে; জনেক পুরাতন ব্যবস্থা নব 
কলেবর ধারণ করিয়াছে ; অনেক পুরাতন তগ্থের নুতন ব্যাখ্যা] 
স্বীকৃত হইয়াছে $ পুরাতনের মঝো বছু চিরপ্তন সত্য 
খুধিয়। বাহির কর। হ্ইয়াছে। চিস্তাজগতে ও কর্শাজগতের 
মধ্যে যে আলোড়শের হ্টি হুইয়াছে, তাহার মধো পড়িয়া 
সমাজ-মন বিভ্রান্ত হইয়াছে । এইক্সপ অবস্থা হইতে মুক্ত করি- 
বার দায়িত্ব কাহার, এই প্রশ্নই আমরা দেশের লোককে 
কফরিতেছি। 


পশ্চিমবঙ্গে সামরিক শিক্ষা 


ঘাঙালীর ক্ষপালে ইংরেজ-রাঁজ যে কলঙ্কের ছাপ-_ 
“অসামর্রক জাতি"__দাগিয় দিয়াছিল তাহা! মুছিয়া ফেলিবার 
কোন চেষ্ট। আমর] দেখিতেছি ন| বলিম্ন! প্রতি মাসে জনমতকে 
ছ্বাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছি । কেন্দ্রীয় নেহ্রু-সচিব- 
মণ্ডলী যেষন দিনগত পাপক্ষয় করিয়] যাইতেছেন পশ্চিমবঙ্গের 
রায়-মস্ভ্রিমগুলীও তাহার অনুসরণ করিতেছেন । ইংরেজের 
হাত হইতে যে ক'ঠামোট! নেহক-মস্ত্রমগুলী পাইয়াছিলেন, 
তাহ! নাড়াচাড়। করিয়াই তাহার] আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে- 
ছেন; কাশ্মীণের পক্ষার প্রয়োনে, “পাকিস্থান” বর্করতার 
হাত হইতে কাশ্মীএকে পক্ষ করিবার জন, ভারতের জনশক্তির 
সংগঠনে তাহা] কোন উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন 
ন]। হায়দগাধাদ রাঞ্ের “গাঞ্জাকর”-বিভীষিকা দুর করবার 
পর তাহাএ? যেন আরও নিশ্চেষ্ হইয়া পড়িতেছেন। এই 
অবগ্থায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রসভা গতাহ্গতিক জীবনের যধ্যে 
ভুবিয়া থাকিলে বাংলার ভবিস্ততের বিষয়ে বিশেষ নৈরাস্ঠের 
কারণ জন্মাইবেন। 

সত্যই [চদ্ভিত হইবার কারপ জাঁছে। সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল নাগপুরে গঞঙ্জন করিয়! পূর্বব-পাকিস্থানের প্রতি 
যেক্$পতাবে উদ্যতদও হইয়াছেন, তার প্রক্রিয়া! আমর] লক্ষ 
কফরিতে'ছ। পু্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী দিঃ রুল আমিন ত “বিনা 
যুদ্ধে নাহি দিব সচাএ মেদিশী” এই প্রাত-টত্তর করিয়াছেন, 
এবং আময়! ভাবিতেি রুদ্ধেয এই বন্ঝমায যধ্যে ভাঃ বিখাদ- 


চক্র দায়ের মন্ত্রিসভার বিশেষ কর্ডবা আছে কি? নিশ্চে& 
হইয়া শিখ, গাড়োয়ালী, খর্খ॥। মারাঠ। সৈক্চের ভন্লান্ 
নিরুদ্বেগে নিপ্বার কথা তাহার] কখপই ভাখিতে পারেন মা । 
অ লকল প্রদেশের হধো মিথ শিক্ষিত সৈভ আছে, ধাহথাঃ] 
সামরিক শিক্ষালাভের পর ছুটি বা পেকান পাইয়'ছে। উপরস্ত 
অনেক প্রদেশে “প্রান্িক রক্ষীঘল" হিসাবেই হানার হাজার 
ঝুবক সামরিক শিক্ষালাত ক'রতেছে। আমাদের এই প্রদেশ 
সীমান্তের উপর, জথচ এখানে না আছে সামরিক শিক্ষাপ্রাণ্ 
“রিজার্ভ”, না আছে সুগঠিত রক্ষীদল। 

সামরিক শিক্ষার উদ্তোগ-শ্রায়োঞ্রনের জন্ত যে উৎসাহ বা 
সাহসের প্রয়োঞ্জন তাহার অভাব খাডালীর মধো আছে, তাহ! 
আমর! স্বীকার করি ন1। চৌধুরী, কর, আকাশ-যুদ্ধে কৌশল 
মুখাক্ধার মত যুদ্ধপটু সেণাব্যক্ষ থাকিতে এই অনুহাত উঠিতেই 
পারে না। মাপ্রাঞ্ী সাংবাদিক কাশ্রীর রণাঙ্গনে বাঙালী 
সৈজাধাক্ষের উপস্থিতি ও বাঙালী দৈদ্ঘ-বাছিণধীর অহুপাস্থা 
লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যযবোধ করিয়াছেন। এই অপম উচ্ছতিক 
কারণ নুবি/দিত। তাহু। দূর ক'রতে হইলে বাঙান্দী সৈন্াধ্যক্ষকে 
আনিয়! বাঙালী সৈরকে শিক্ষাদানের বাবস্থা করিতে হৃটবে 
সেই পথে বাধা কোথায় ডাঃ (বধ'নচজ্জ রায়কে তাহ1,আমাদেক 
জানাইতে হইবে। সান্তাহিক সাংবা'দক-টঠকে প্রসশ্নোত্তৎ 
ফরিয়। এই বিষয়ে দেশের লোকের অস্পষ্ট ধারণা সব ল্পঃ 
করিয়া লইতে হুইবে। লোকশিক্ষার ইহাও একট] অঙ্গ। 

এই বাবন্থ' কথিতে বিলম্ব হইবে কেন তাহাআমর| জাঠি 
না, এবং বিলগ্কের সপ্ডাবন! থাকিলে ততদিন আমাদের নিশ্চেঃ 
হৃইয়। বসিয়। থাকিতে দেওয়| হইবে কেশ? সামরিক শিক্ষা 
পক্ষে লোক-সংগ্রহ প্রাথমিক কন্তবা। এই উদ্যোগ-পর্বেবের জন্তত 
কি সংগঠঞ্ের অভাব? বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন 
ও সগ্রাসনবাদের ইতিহাস ধাহার] জানেন, তাহার! এই অপবাচ 
অধ্ীকার করবেন। যে সংগঠনশক্তি ইংরেজের দাপচ 
ভাঙিয়। পড়ে নাই, তাহার সগ্থাবহ'র হইতেছে না কেন তা 
আমর! জা“নতে চাই । দোডিষেট র্ট্রের বালাাবহায় তাহার 
সামরিক শক্তি সংগঠন করিয়াছিলেন এক বুঝ্জীবী বিপ্লব 
লিয়ন্‌ ইটক্বী। তাহার সামরিক শাপ্সে কোনজ্ঞান ছিল বলয় 
আমর! শুন নাই। তথধুও তিনি রাষ্থ্রেণ কর্ণধার লেশিনে 
আগ্রহে এই জনভ্যণ্ড কর্বের ভার লইয়াছিলেণ। জোসে 
&ালিনও এই পরধ্যায়তৃক্ত সামক শাগ্রে জনভিজ্ঞ। কি 
এই ই জনই সোতিয়েট প্রাণের সামগ্রিক সংগঠনের শ্র্া। 

সুযোগ ও নুবিধ! পাইলে বাঙালী বুদ্ধিধীবী ধ্িপ্রবী 
অন্থরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারেশ। সই নুঘোগ 
সুবিধা গাঙাকে কেন দেওয়। হইতেছে ন। ডাঃ বধান৮, 
হায়ের নি$ট হইতে আমর! তাহাএ একট] সছততরের অপে- 
ফাঁরতেছি/ মাঝে একবার শুনিষ্া/ছলাম হে পশ্চিমবদে 


জগ্রহারণ 


পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী ্রীত্বপতি হন্যপাত্য এই সংগঠন-কার্ধোর 
দািত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । মন্ত্রী মহাশয়ের যৌবনের উৎসাহ্‌- 
উদ্ধীপনান কথ! আমাদের জান] থাকায় জাশ! ছিল যে 
এবার কান্ধ সত্য সতাই দ্রুত অগ্রসর হইবে । কিন্তু যেরপে 
সমস্ত কান্ত পিছাইয়া যাইতেছে তাহাতে আমাদের সমঘ্ত 
ভরসার বনিয়াদ শিথিল হয়] গিয়াছে । অথচ এই বিষে 
মুখ ঝু'জিয়া থাকিতেও পারিতেছি না। বাঙালীর কলঙ্ক 
মো৮নের জন্ত সামরিক বৃত্তির পুনরুজ্খীবনের প্রয়োজন । ভারত- 
রাষ্ট্রের পুর্ধ-সীমান্ত রক্ষার জগ্ত বাংলােশে সামরিক বিদা! 
ব্যাপকভাবে প্রসারেরও আবশ্কক। ফলিকাতার পাড়ায় 
পাড়ায় যেয়ুবশক্তি কর্প্মাভাবে প্লোগানব্রতী হইয়া পড়িয়াছে, 
পশ্চিমবঙ্গের পঙ্গীতে পন্জীতে যে ক্ষা্ত-বীধ্য অনাদৃত শ্রেঈীর 
মধ্যে ভন্মাচ্ছাদিত বহর ঘত ধিকিধিকি ঘলিতেছে, তাহার 
সংগঠনের জন্ত নুদুর দিল্লীর দিকে চাহিয়া থাকিলে বাঙালী 
কোন মগ্ত্রিমগ্ুদীকে ক্ষম! করবে না। আর একবার ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথাটাও মনে রাখিয়। চলিতে অন্থরোধ 
করিতে চাই যে, যেমন্ত্রীর উপর এই ফান্ধের ভার তিনি 
শিয়াছেন তাহার অন্ত ভার লাঘব কিয়! হউক ব] যে প্রকারে 
হটক এই সামরিক শিক্ষার প্রুত প্রগতির দিকে তাহার একাত্ত 
চেষ্ঠার পথ যেশ মুক্ত রাখা হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিব্ষিয়ক পরিকল্পন। 

পশ্চিমবঙ্গের উঠ্তির জন নানাবিধ পরিকল্পন! সরকারী 
দণ্তরখানায় নান! বিভাগের আলমার'তে জম! রহিয়াছে । 
উহ্ততিকামী অনেকের পরিকজ্পন] সেই স্থানে আসিচা জম! 
হইতেছে । এক দামোদর উপতাকাপ্ন উদয়ন পরিকজন] ছাড়! 
আর কোনটি হাতে লওয়] হয় ন'ই, এখনও কাগজের আাচড়ের 
অবস্থায় তাহ! আছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে একটি কথ! মনে 
হয়। পশ্চিমবঙ্গের মম্থিমগুলীর মাথায় বসিয়া আছেন এক 
জন বিচক্ষণ ডাক্তার । পশ্চিমবঙ্গের সর্ব-অঙ্গে ব্যথ] দেখিয়া 
কোথায় ওষধ দিবেন, তাহা ভাবিয়া তিনিও কিংকর্তব্য “বসু 
হইয়াছেন। আর অনেকখ্ল মগ্্ীপ্রবর “মোকরসা হর” 
(1800180) কেতাছরসু ফাইলের উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 
লিখিয়া, সংক্ষিপ্ত নাম দণ্ুখত করিয়া দিন কাটাইতেছেন। 
তাহারা “নোকরসার্ধীর” চোখে দেখেন, তাহাদের কানে 
শুনেন, নিষ্বের কোন পরিকল্পন| আছে বা তাহার পক্ষে 
উৎসাহ আছে, কাঞ্ধ দেখিয়া তাহ বুঝবার উপায় নাই.। 

ৃষ্ান্ত-ন্বরূপ ছই-একট! পরিকজ্সন। সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাঁই। 
১৯৪৪ সাল হইতে হু'রণঘাটায় বাংলাদেশের ছুগ্ধের উৎপাদন 
ববান্ধর জঙ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় কারয়া! একটি *খাটাল” 
প্রশ্ততেএ কাঞ্চ আরগুহয়;) এইচানি বৃৎসরে সেই স্থানে 
একট গরুও যায় শাই। খাদি প্রাতষ্ঠানের প্রসতীশচজ 
ঘাশগুপ্ত দাকি এই বিষয়ে একটা কণ্ধপন্থার নির্ধেশপত্র 


বিবিধ প্রসজ--পশ্চিমবঙের উন্নভিবিষয়ফ পল্িকজপনা 


জবান আছে। 


১০৫ 


সরকারী দপ্তরখানায পেশ করিয়াছিলেন । তাহা আলেচনার 
পর্ঘ্যায়ের উর্ধে উঠতে পারে মাই। অথচ বেত্বাই প্রদেশের 
মগ্রিমগুলী অস্থজূপ একট। পরিকজন'র কূপ দিতেছেন বোধাই 
মগণী হইতে ২০ মাইল দুরে অরে গ্রামে । এই কাজে 
২ ফোটিটাকাব্যয় হটবে, এবং ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী ঘোষণ] করিয়া- 
ছেন যে ছুই বৎসরের মধ্যে তাহারা এই টাক। শেধ কার] 
দিবেন। পশ্চিমবঞ্ের ক'ষ-মন্ত্রী প্রাযাদবেন্ত্র পাজা বগ্মান 
স্কুগের বিরাট বিরাট পরিকল্পনার উপপ্নশ্রদ্ধাবান নহেন ; 1কপ্ত 
এই সন্বদ্ধে াঙার নিগ্ধে কোন পারকল্পন আছে বলিয়! 
শুনি নাই, এবং সেই পরিকপ্লন'কে রূপ দিবাপ উৎসাহ অকে, 
তাহার “কোনও প'রচয় পাই ন'ই। ফলে তিনি নেতিবাচক 
নীতি অনুসরণ ক?রয়] যাইতেছেন। 

এখন শিক্ষামন্ত্রীর কথ! বলা যাউক। রায় প্রীহরেঙ্ 
চৌধুরীকে ডাঃ বিধাশচন্দ্র রায় অনেক আশ] করিয়। মন্ত্রপতা'য় 
স্থান দিয়াছেন অনেক কগকাঠি নাড়িঃ]। কিন্ত এতদিন 
চলিয়া গেল তবুও আমর! বুঝতে পারিতেছি না যে বিশেষ 
ভাবে কোন বিষরে তার কোন উৎসাহ-আবেগ আছে, বা 
কোন বিশেষ পরিকজনার জন্ত তাহ'র বিশেষ চেষ্টা অ'ছে। 
ভুতর!ং শিক্ষার উন্নতির জলন্ত নান। পররিকঞ্জন] জট পাকাইয়! 
গিয়াছে । উচ্চশিক্ষার জন্ত কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয় আহ্ছে ) 
তার! চীংকার করা নিক্ষের পাওনাগণ্ড) আদায় ক'রয়া 
জুইবে। গণ-শিক্ষার বাবস্থা জন্ত মন্ত্রিমশুলীকে বিএত করি- 
বার লোক দেখিতেছি না। শ্ুতরাং মন্ত্ীপ্রবর ঝুশিয়াদি শিক্ষ! 
কমিটি ও “বয়ক্ক শিক্ষ।” পরিকল্পনা! কমিটি এই ছুইটি কমিটি 
নিয়োগ করিয়। দিয়া বিশ্রাম ক'রতেছেন। শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টর ডাঃ ম্বেহময় দত্ত সব্যপাঠী বলিয়! কোন পরিচয় পাই 
মাই। ভাল লোক বলিয়। তিনি অজ্াতশত্রু হইতে পারেন; 
মি কথায় সকলকে ত& করিয়। রাখিবার কৌশল ঠাহার বেশ 
কিপ্ত শিক্ষার নানা পরিকপ্লনার চাপে হিশি 
তলাইয়া যাইতেছেন বলয় *নে হয়। অথচ তাহার বলবার 
সাহস নাই যে নুতন লোকের উপর এই কন্মভার ছেওয়। 
হউক । যে পণ্িকল্পনাই ত্াহাব্র উপর চাপাইয়। দেওয়া] হউক, 
তাহা! তিণি সুবোধ ও শুঙ্গীল বালকের মত মাধ পা!তয়! 
লইতেছেন। 

মন্ত্রী মহাশয়েরও ভ্রক্ষেপ নাইযে একজন লোক এত 
কাজ সুভাবে করিতে পারে কিনা । *বযস্ক (শক্ষার” কথাই 
ধরা যাউক। এই সঙ্ধগ্ধে কামটি একট! [রপে;ট দিয়াছেন 
শুণিয়াছি। এই র:পাট প্রস্তততে মুসলমান সঞ্যগণের কোন 
সাহায্য পাওয়। যায় নাই, অখচ মিঃ রেঞ্জাউল করিমের ম্ত 
জাতীয়তাখাণী মুপলমান এই কাঁমটির সভ্য আহেন। 1«পোট 
অন্যাম্ী “বক্ষ শিক্ষা্প অগ্ড শিক্ষকণ্ের একট]. !বশেষ 
ট্রোনঙের ব্যবহ্|ী করিবার কখ।) ১৪ই নবেম্বর হইতে 


১০৬ 


পাস 





মিশ্াস্মে প্র শি স্তন জন ওলী পি 


শিক্ষকদের“শিক্ষাকাধ্য আর্ত হইবার কথ! ছিল। তাহার 
কোন হদিশ পাওয়া ফ্লাইতেছে না, অথচ মহল! প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের শিক্ষয়িতীগণ ছুটি লইয়! বসিয়া আছেন ১৫ই নবেশ্বর 
মুতন পাঠ আরন্তের জ্ত । এই গড়িমসির নান। কারণ সন্বদ্ধে 
একটার কল্সন! করিতে পারি । “বয়ক্ক শিক্ষাপ্র ব্যবস্থাটি 
ফার্ধ্যকন্তী করার দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগে ডিরেকৃটরের উপর 
পড়িয়াছে ; তাঁর অবস্থা উপরে বর্ণনা করিয়াছি । কমিটি এই 
বিষয়ে অপর কোন প্রতিষ্ঠানের কজন! করিতে পারেন নাই, 
যাহার সভ্যগণ “বয়ঙ্ক শিক্ষাকে” একট! ব্রত বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন । কমিটি প্রস্তাব করিয়াই 
খালাস, এবং অন্ত কোন কাধের অভাবে ডাঃ ন্রেহময় দতের 
কাধে গিয়া জোয়ালট] পড়িয়াছে। 
লস্করী চালের কথ! জানিয়। শুনিয়াও কমিটি এতদপেক্ষ1। ফোন 
কার্যকরী প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। ফলে এই পরি- 
কল্সনাটাও পিছাইয়া যাইতেছে । 
ইহার জন্ত জনমতের নিকট দাঁয়ণু শিক্ষা-মন্ত্রী শ্ী৫রেন্দ্ 
চৌধুরী । তিনি কিন্তু ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষছাঁয়ার নীচে 
নিশ্চিত্ত মনে বসিয়া আছেন। কৃষি-মন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রীই 
কেবল “নোৌকরসাহীর” হাত ধর! নয়। তাহাদের সহযোগ- 
দের অবস্থাও এইরূপ বা ততোধিক শোচনীয় । সকলেই 
দিন গুনিতেছেন। অতীতের নিশ্চে্তার বেড়া ভাঙ্গিবার 
শক্তি কাহারও নাই | যে বিপ্লবী ভাবের দাপটে ইংরেজ 
সরিয়] গিয়াছেন ; সেই ভাঁব-সম্পদ হু-এক জন ছাড়া কাহারও 
ম্বোপার্ডিত নয়। 
পশ্চিমবঙ্গের মগ্্রিসভার সন্ব্ধে এরপ মন্তব্য করিতে 
আমর] কোন আনন্দ পাই না। তবুও কর্তব্যের দায়ে তাই 
করিতে হয়। আমাদের ছূর্ভাগ্য তাহাদের অপেক্ষা বেশী। 


বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন 


বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জ্ত 
সাহায্য, পুনর্ধধসতি ও সমবায়সচিব ই্র্রনিক্প্রবিহারী মাইতি 
সপগরতি একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন । 
সম্মেলনে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি লইয় দীর্ঘ আঁলে'চন! 
হয়, কিন্ত কোন নুচিস্তিত ও নুনিদ্ধি্ঠ পরিকল্পনার পরিচয় 
উহাতে পাওয়া, গেল না। সাংবাদিক সম্মেলন বলিতে 
আজকাল সরকারী ঘোষণ। বা মন্ত্রীমহাশয়দের পরিকজ্সন! 
প্রচারের ঘে বৈঠক বুঝায়, উক্ত সম্মেলনও তাছাতেই পর্যবসিত 
হইয়াছে । র্‌ 

মাইতি মহাশয় যুক্তপ্রদেশের সমবায় ব্যবস্থার প্রশংস] 
করিয়া বলেন যে, তথায় বীজাগাএ্কে কেন্তর করিয়া “মাল্ট- 
পারপাস' সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, বীন্ত সান্র এবং 
ক্কযির ঘন্াদি সরবরাহ কর! উহার কান । এই সমিতি গঠনে 


“নে!করসাহ্‌*র” গদাই-: 


প্রধাসী. 


হিট সিল 





তথাকার ফ্ুপ্ধি বিভাগ ও কংগ্রেস-কর্মারা সাহাধ্য করিয়া” 
ছেন একথাও তিমি বলেন। হুঃখের বিষয়, মাইতি মহাশয় 
ভাহার নিজের প্রদেশের সমবায় বিভাগের কোন ক্কৃতিত্বের 
ঘা! প্রশংসাক্কনক কার্ধ্যের কথ! বলিতে পারেন মাই। 
সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নোভরে বুঝ] গিয়াছে যে, ক্কষি সমবায় 
সম্বদ্ধে সরকারের উল্লেখঘোগ্য ফোন কাজ নাই। মাযুলী 
খয়রাতী সাহাধ্য, কৃষি-খণ দান এবং টে রিলিফ ছাড়া! আর 
কিছুই কর] হয় নাই। অর্ধাং সমবায় সমিতিগুলিতে বিপুল 
অর্থ ঢাল! এবং সেটা সাধারণতঃ চোরের উদদরপত্তাঁ ও ভিক্ষৃক- 
পোষণেই খরচ হুইয়! গিয়াছে ; কৃষি সমবাঁয় সমিতির প্রধান 
যে উদ্ধেন্ত কৃষককে স্বাবলম্বী কর! এবং তাহার উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে সাহায্য দান, সে দ্রিকে বিশেষ. কোন নম্বর দেওয়! 
হয়নাই । খয়রাতী সাহাযা, ক্ৃষি-খণ দান এবং টেষ্ট রিলিফ. 
প্রভৃতি কার্যে সরকানী কর্মচারীর উৎসাহিত হওয়ার কারণ 
আছে; ইহাতে সুবিধা অনেক । প্রথমতঃ কাজ দেখাইবার 
থঞ্চাট নাই, খরচ দেখাইলেই হইল; দ্বিতীয়তঃ, হিসাবের অঙ্ক 
এদিক ওদিক করিয়] ছ” পয়সা হাতে আনিবার বিলক্ষণ সুযোগ 
আছে; তৃতীয়তঃ, কাঁচ] টাক দ্রাতব্য করিবার ক্ষমতা] হাতে 
থাকায় দল পাকাইয়। মোড়লী করিবার সুবিধা, উপরওয়'লার] 
যেখানে মিদ্রামগ্ন সেখানে ইহাতে অসুবিধারও কোন কারণ 
নাই ; তাঁর উপর যদি ইহাতে উপরিস্থ প্রভুদের আধিক বা 
রাজনৈতিক কোনন্প স্বার্থ থাকে তবে তো! কথাই নাই। 
সমবায় সমিতির নামে যে অর্থ ব্যয়িত হুইয়াছে তাহার গত 
কয়েক বৎসরের প্রকৃত হিসাব খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্ঠা 
করিলে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে । ১৫ই আগষ্ঠের 
পর এটা বন্ধ হুওয়। উচিত ছিল, তাহ! হয় নাই; সে চেষ্ঠাও 
দেখা যায় না। যে টাক] ইহাতে অপচয় হুইয়াছে তাহা দিয়া 
সার কিনিয়। গ্রামের মাঠে মাঠে ছড়ায়] দিয়া আসিলে অন্ততঃ 
একট বড় ফল পাওয়া! যাইত, বাংলার 'খান্াভাব দুচিত। 
মাইতি মহাশয় ১৯৪৮ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখে 

কলিকাতা মহানগরীর সাংবাদিকবৃন্দকে আহ্বান. করিয়! 
সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা! ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং বড় বড় পত্রিক। মারফত উহা প্রচারিত হুইয়াছে। হুইটি 
স্থানের অধিবাসীদের উদ্ভমের ছইটি উদ্দাহরপও তিনি দিয়াছেন 
--আমাদের বিশ্বাস এরূপ উদাহরণ আরও পাওয়া যাইবে 
এবং সন্ধান লইলে দেখ। যাইবে যে, হহার প্রায়ই সরকারী 
সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করিয়া 
ছেন; সাঁফল্য লাভের পর সরকারী কর্তারা বাহাছুরী লইতে 
অগ্রসর হইয়াছেন এই মাআ। হুগলীর কয়েকটি গ্রামে এর্প 
উদ্যমের কখ। আমর! জানি। সেখানে কয়েকটি গ্রাষে 
সমবায় সমিতির চেষ্টায় ম্যালেনিয়। বিতাঁড়ন এবং গ্রাম 
পরিষ্কার আরস্ত-হুইয়াছে। সরকারের সিফট হঁহার] ক্ষোন. 


জগ্রহাগণ 
স্ধপ সাহায্য চাহিতে যাইবেন না, এই সন্বল্গ -লইয়াই হার! 
কার্ধ্ে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি 
গ্রাম হহাদের দেখাদেখি উৎসাহিত হইয়া! উঠিতেছে। গ্রাম- 
গুলিকে পরিষ্কার, শ্বাঙ্্যকর এবং খ্বাবলম্বী কর] হঁহাদের 
উদ্েন্ঠ ; তাহার জন্ত হারা সরল এবং জনাড়স্বর গ্রাম্য 
জীবনকে ফিরাইয়1 আনিবার চেষ্া করিতেছেন। সকলের 
আগে স্বাস্থ্য, শিক্ষা! এবং মন্ুয্বত্ব ; শহরের বিলাসিতা ও 
বৈভব জাতির পক্ষে মঙ্গলকর নহে, ক্ষতিকর-__এই কথাটাই 
নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়] ইহার] বুঝাইবার চেই্া করিতেছেন । 
সরকারের উচিত এই সব প্রচেই্টার সঞ্ধান লওয়া এবং ম্বতঃ- 
প্রণোদিত হুইয়] হঁহাদ্দিগকে সাহায্য করিয়া এই সব শুত 
প্রচেষ্টাকে সর্বত্র ছড়াইয়] দেওয়া । 

সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তার বক্তৃতা পঞ্চাশ বংসর আগে 
হুইয়। গিয়াছে ; এখন জার তাঁহার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর 
সমস্ত সভ্য দেশ সমবায় সমিতিকে জাতীয় জীবনের, বিশেষতঃ 
আধিক জীবনের একটি অতি বড় জঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছে। 
বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজনানুসারে 
সমবায় সমিতির 'রূপ পরিবর্তিত হুইয়াছে, কিন্তু কোন দেশই 
উদ্ধার মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সমবায় সমিতি 
মানুষকে স্বাবলম্বী করিবে, পরম্পরের বিপদে পারস্পরিক 
সাহায্যের ব্যবস্থা করিবে, সঙ্ঘবন্ধ প্রয়াসের দ্বার! ধনী বণিক 
ও চোরাকারবারীর কবল হুইতে সকলকে মুক্ত করিবে-_ 
খয়রাতী সাহায্যের নামে ভিক্ষুক পোষণ কেন্দ্রে পরিণত 
হইবে না। এ দিক দিয়া স্বাধীন বাংলার সমবায় সমিতি গত 
পনের মাসে এক পদও অগ্রসর হৃটয়্াছে বা হইবার চেষ্ঠা 
করিয়াছে, মাইতি মহ'শয় তাহার কোন পরিচয় দিতে পারেন 
মাই। 

বাংলার সমবায় সমিতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে 

সর্ববাঞ্রে উবার গোড়ার গলদগুলিকে দুর করিতে হুইবে। 
প্রথমেই সমবায় বিভাগটিকে সাহায্য ও পুনর্ধসতি হইতে 
পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র দণ্ডরে পরিণত করিয়া আধুনিক 
সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে জান ও অভিজ্ঞত! সম্পন্ন এক জন 
কফর্ধঠ লোকের উপর উহ্বার ভার দেওয়া দরকার । তারপর 
দরকার সমবায় সমিতির কোথায় কি ভাবে হুর্নাতি প্রবেশ 
ফরে তাহার পুণ্থানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এবং সর্বববিধ ছর্নীতির মূল 
উৎপাটন | ইঞ্া না করিয়া! আমরা কেবল 'ইউনি-পারপাঁস+ 
“মালটি-পারপাসে'র জাবর কাটিতে থাকিব এবং বিশ্বশুদ্ধ 
সকলে এই পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ইসা বাঞ্ছনীয় নহে। 


কলিকাতা পুলিস 
ফলিকাতার পুলিস সম্বন্ধে আমর অনেক অপ্রিয় মন্তব্য 
করিয়াছি । দেখ! যাইতেছে কর্তৃপক্ষ ইহাতে বিচলিত হুদ নাই 
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শিপ সিস্ট - ৯ পি পাপা 





চে 





এবং আমাদের আশক্কাই ক্রমশঃ সত্যে পরিণত হৃইতেছে। 
কলিকাতা প্রায় অরক্ষিত শহরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 
স্বাধীনতালাতের পর আমর] আশা! করিয়াছিলাম যে 
কলিকাতা পুলিস লগ্ন মেট্রোপলিটান পুলিস এবং নিউইয়র্ক 
পুলিসের সহিত তুলমীয় হইবে ; আমাদের ডিটে কটিত ডিপার্ট- 
মেন্ট বিলাতের ক্ষটলগ ইয়ার্ড এবং আমেরিকার এফ-বি- 
আইয়ের সমান কৃতিত্ব প্রদর্শম করিবে । কিন্তু প্রথম হইতেই 
পুলিসের উচ্চতম পদগুলিতে অযোগ্য এবং দেশের বিরুদ্ধা- 
চরণের কুখ্যাতিসম্পর্ন লোক নিয়োগ এবং শহরের ও গ্রামের 
পুলিস একাকার করিয়া! এমন একটা অবস্থার কটি কর! 
হইয়াছে যাহার কলে পুলিসের যেটুকু দক্ষতা ইংরেজ আমলে" 
ছিল তাহাও রসাতলে গিয়াছে । এখন একটা খুন বা. 
ডাকাতির কিনার! হওয়া! তো দূরের কথা, বাসার চাকরের 
চুরি প্রভৃতিও ধর] পড়ে না। পুলিসের এখন প্রধান কাজ 
হইয়াছে রাস্তায় হকার এবং গর তাড়ানো, কলার খোস! 
সরানে! এবং মাসে মাসে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান 
করিয়] নিজেদের গুণকীর্তঘন। গত এক বৎসরে কলিকাতায় 
করটা খুন, ডাকাতি, চুরি এবং পকেটমার হইয়াছে এবং কয়টা] 
অপরাধী ধর! পড়িয়া দণ্ডিত হইয়াছে তাহার একট! হিসাব 
প্রকাশ হুওয়] দরকার, হইলে বর্তমান পুলিসের ক্কতিত্ব বুঝ! 
যাইবে। 


পুলিসের বর্তমান কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা নাই কিন্তু ক্ষমত1- 
পোভ জাছে এবং তাহার জন্ত দলাদলি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। 
পুলিসে ছলাদলি দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর দল 
পাকাইবার স্বার্থে প্রিয়পাত্রদের উচ্চপদে নিয়োগ এবং উপযুক্ত 
লোকদের ভাষ্য দাবি অস্বীকার কর] হইতেছে এবং ইহাতে 
পুলিস-বাহিনীর মনোবল কমিয়া গিয়াছে। প্রমোশন-প্রাপ্ত 
প্রিয়পাতের কাজ জানে না, শিখিয়া লইবার যোগ্যতাও 
ইহারা দেখাইতে পারে নাই; পুরানো দক্ষ লোকেরা ভাষ্য 
প্রাপ্য উন্নতিতে বঞ্চিত বলিয়।কর্প্াবিমুখ। ফলভোগ করিতেছে 
দেশের লোক । সর্বরোগছর দাওয়াই কারফিউ প্রয়োগ 
করিয়া মানুষকে ঘরে আটকাইয়! শাস্তিরক্ষ! এক কথা, স্থানীয় 
তরুণ দলের সহযোগিতা৷ অর্জন কৰিয়] পুলিস ও স্থানীয় তরুণ 
দলের সহযোগিতায় অপরাধ বন্ধ কর] সম্পূর্ণ তির কথ! । 
মহ্রমের শোভাযাত্রা লইয়] যাহা! ঘটিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের 
দক্ষতার লেশমাত্র থাকিলে অনেক আগে তাঁছার সন্ধান মিলিত। 
মহ্রমের মিছিলে গোলযোগ ঘটলে তাহ] রাজাবাজার হইতে 
মাণিকতলার মধ্যে ঘটে ইহা? জানা কথা । এই এলাকার 
সঙ্ঘবন্ধ তরুণ দলগুলির প্রতিনিধিদের ডাকিয়! পুলিস কমিশনার 
যদি তাহাদের সাহাব প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলে গোল- 
যোগ কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। পুলিস এখন আমাদের, 
সুতরাং তরুণ দলের ইহাতে আপত্তির কারণ থাকিত না। 


ক 


2 ৬৪৮৮ টি 











রী ১৬৫৫ 


/্্ডি টি ৪৮ ঠতিগ জিশন/রর 6৭ তে এজ? ৬. কত্ত একের 76 ধৃত টপর / গড ঢেকে ?676 77 
ভ/2/ $/%। জঠকাক বন রিপনের উপর দানা ভারণে ইনি বাঙালী কনঠেবল নিয়োগ বয় করিঃা কিছুনা ভরি 
চ/€7 578 এর তে গায়ে ন) ॥ তিনি নিকেও বো হয় করিতে জাত করিয়াছেন «৭ 51 পত/রিক নিয়ো? 8. 


ইহা জানেন এবং এইজজই তিনি লানিবাজী, গুলিচালনা 
এবং কারফিউ জারীর প্রথ! অবলম্বন কর্রয়াছেম। স্থানীয় 
পুলিস অধাক্ষ সত্যেন মুখান্জাঁ বা অবনী গুপ্তের হাতে ক্ষমতা] 
থাকিলে তাহার] ইহা পারিতেন এবং করিতেন ইচছাই 
আম'দের বিশ্বাস। কিন্তু গত পুকিস কনফারেন্সে বর্তমান 
ফ$পক্ষের আশ্রিতবাংদলা, আত্মীয়প্রঁতি এবং সাধারণ 
সুমীতিপরায়ণতার বিরুদ্ধে তীব্র ও প্রকান্ঠ প্রতিবাদ কর'র 


'পর হইতে পু্স এসোনিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সতোন মুখার্জি, 


ভাইস-প্রেসিডেন্ট অবনী গুপ্ত এবং সেকেটার হিমাংগু গুপ্ত 


কর্তাদের চক্ষুশুল হুয়া রহিয়াছেন। ফলে জনসাধারণ" 


কলিকাত] পুলিসের সর্াপেক্ষা দক্ষ এই তিন জন অফিসারের 
আতস্তরক সেবা! হটতে বফিত হইয়া! রহিয়াছে। 

ব$মান গুলিস কর্তপক্ষের অযোগ।তার যূল কারণ তিনটি ঃ 
(১) বেঙ্গল পুলিস হুইতে প্রিয়প'জ্রদের জানিয়! কল্কাতা 
পুলিসে ভর্তি করা, তাহান্বিগকে অঙ্ায় ভাবে মোশন দেওয়া 
এবং তজ্জনিত বিরোধ, (২) এই দলাদলিতে এ লো-উত্ডিয়ান- 
দের সাঙ্থাযা লাতের জন্ত তাহাদিগকে প্রাপোর অতিরিক্ত 


 ুবিধা দান এবং গ্রনীতিপরায়ণত। সন্ববেও উচ্চ ও দাতিত্বপূর্ণ 


পদে নিয়োগ, এবং (৩) পানাসক্তি। তৃতীয় দোষট ক্রমেই 
গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় 
বৈদেশক দৃতাব'সের ভোঞ্খসভায় মণ্ত একটি অপরিহার্য 
অঙ্গ ; ভারত-সরকাঁর নুরাপান নিবারধী নীতি অন্থসারে 
সমস্ত ভারতীয় দূতাবাসের তোজ্জসভ!| প্রতৃতিতে মন্তপান 
নিষক্ষ করিয়াছেন। অথচ কলকাতার লালবান্ধার খ'টতে 
মন্তপান অবাধে চলিতেছে এবং জনদাধারণ তাহার জন্ত ক্ষতি- 
গ্রস্ত হুইকেছে। লালবান্ধ'রে ডেপুটি কমিশনার এবং এলে 
ইঞ্ডিয়ান সাঞ্চেন্ট প্রভৃতির স্বন্ত একটি মণ্ত-তাগুর আছে। 
তিন জন সাঞ্ডেন্ট সেখানে প্রতিদিন মদ বিয়ে নিযুক্ত থাকে 
এবং এই কাজ উহাদের পুলিস-ডিউটির অন্থতূত্ত। ঘট! 
করিয়া গ্রামের ছইটি তাড়ির দোকান বন্ধ করার জাগে ল'ল- 
ঘাঞ্ধারের 'বার' বন্ধ হওয়া উচত। পুলপ-মন্ত্রী কি ভাবে 
ইহ! চলতে গ্িতেছেন তাহা আহাদের বুদ্ধির অগম্য। 

ছেড কোয়টাসের ডেপুটি কণমশনার এখনও বিশেষ 
যোগাহা দেখাইতে পারেন নাই। ট্রাফিক কণ্টেোলের তার 
তাহার উপর । তাহার আমলে ব্াস্তায় টন! কিছুমাত্র কষে 
আাই। আমরা শুনিয়া বিশ্মিত হইলাম যে কলিকাতার কোন 
'এফটি ক্লাবের মা।নেজ্বারির ভ'র লই সম্প্রতি তিনি দিল্লী 
গিয়াঞছলেন। কলিকাতার দ্বিতীর পুণলসম্যান ক্লাবের ম্যানে- 
জারির ভার লইয়। মফঃবলে যান, এটা নূতন সংবা বটে। 


মধোই হইয়া গিয়াছে । এচী কি কারণে ও কাছায় পরামর্শে 
তিনি করিয়াছেন আমর] জানি মা। বাঙালী কনঞেবলেরা 
ঘদি অযোগ্য হয় তবে যোগ্য লোক সংগ্রহ এবং কঠোর 
তত্বাবধানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। বিহারী নিয়োগের 
কৈকিয়ং স্বরূপ এই কথ! বল! হইয়াছে যে বর্তমান হিচ্ুস্থামী 
ফনষ্টেবলদের কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজনকে ফোর্স লওয়] 
উচিত বলিয়! এই বাবস্থা করা হইল। পুলিস-ম্ত্রী ইহা 
জানেন কি না, জামিলে ইহা অনুমোদন করিয়াছেন কি না, 
মা জানিলে কেন গাহাকে নিয়োগবাপারে এত বড় একটা 
পরিবর্তনের কথ! জানানো! হয় নাই তাহা প্রকাশ হওয়] 
উচিত। পুলিস ট্রেনিং স্কুল, ডাকাতি দমন বিভাগ এবং . 
পোর্ট পুলিস সন্থন্ধেযে সব সংবাদ আমাদের নিকট আসি- 
তেছে তাহা বন্ততঃই আপভিজনক। রেলে চোরাই চালান 
একটু কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বদল] পোর্টে তৎপরতা! বাড়িয়া 
গিয়াছে কি না! গে সম্বন্ধে অন্পন্ধান হওয়া! দরকার। 

কলিকাতা পুলিসকে লগুন ব1 শ্টিইয়র্ক পুলিসের তুলা 
করিয়া গল়বার লোক ন'ই, আমাদের যেকপ বাবস্থা আছে 
তাহা লইয়া কোনরাপ চলিতে হটবে এট ধারণ! আমর! 
সমর্থন করি না। এ্সতোন মুখার্জি প্রমুখ যে সকল কর্পচারী 
চরিওবল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়] আসিয়াছেন ঠাছাদের উপর 
পুলিস সংস্কার ও সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হইলে কলিকাতা! 


পুলিসের চেঙ্ছারা ফিরিয়া যাইবে এ কথা শুধু আমরা নহ্ছিঃ 


শহ্রম্বদ্ধ লোক বিশ্বাস করে। উপযুক্ত সহকন্মী ও সহকারীর 
অভাব তাহাদের হইবে না। প্রয়োজনীয় লোক তাহারাই 
বাছিয়! লইতে পারিবেন। 


কলিকাতায় মহরম . 

কলিকাতায় মহরম এবার শেষ পর্যন্ত নিধিবন্ে সম্পন্ন 
হইতে পারে নাই। শেষদিনে বিলক্ষণ গোলযোগ হটয়াছে, 
পুলিস গুলি চালাইয়াছে এবং পাঁচ জন 'নছুত ও জামী জনের 
বেশী আহত হইয়াছে । অবস্থা আয়তের বাহিরে যায় মাই 
এবং ক্রষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আ'সিতেছে। 

এবারকার এই গোলযোগ একেবারে অপ্রতাঁশিত ছিল 
মা। কিছুদিন যাবং পূর্বাব্জ হইতে গৃতন করিয়া লোক 
আসা আরম হটয়'ছে। ইহা! লইয়া যে বাদাছুবাদ চলিতেছে 
তাহাতে হিচ্ছুদের প্রতি পাকিস্থামীদের মনে'ভাব তীব্র 
সমালোচনার বিষয় হইয়! উঠিয়াছে। পাকিপ্বান হইতে সমগ্ত 
হিচ্ছু বিতাড়িত হইবে অথচ ভারতবর্ষে যে শ্রেঈর মৃসলমান 
গত সাধারণ নির্ধবাচনে পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছে এবং 


" সীগ্রহারণ 


বিবিধ গ্রস্গ-_কলিকাত। টেলিফোন-কেশ্রো অগ্নিকাণ্ড 


১৯৯ 





পাকিস্থান অর্জনের জন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছে তাহার! 
এখানে পঞ্চষষবাছিনী-ত্বপূপ খপবাস করিতে থাকিবে এটা 
ফেছই পছন্দ করিতেছে না। সংবাদপঞ্রসমূহ অভ্াপ্ত গুরুতর 
জাতীয় সম্তার ভায় এই বিষয়টিকেও এড়াইয়! চলিতে 
থাকিলেও ইহাই বর্তমানে কলিকাতা শহরের ঘরে খরে 
প্রধান আলোচনার বিষয়। হিচ্ছু-মুসলমাঁন সমন্তার সমাধান- 
কল্পে ভারতবাসী ভারত-বিভাগে রাঁজী হইয়াছিল কিন্তু তাহ! 
যখন হইল মা, মুসলমান নিজের রাই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, 
কিন্ত ভারতের মাইনরিটি সন্ত মিটিল না, বরং বাস্তত্যাগী রূপ 
জার এক প্রবল এবং নুতন সমস্ত দেখ! দিয়া ভারতবাসীর 
স্বাভাবিক জীবনে বিপর্যয় স্ত্টি করিল-__এটা কেহই প্রসন্ন চিতে 
গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পাকিস্বান ঘখন পাকিস্থান- 
খণ্ডের হিচ্দুদের স্থিত সদ্ধ্যবহার করিবে না, হিন্দু বিতাঁড়নেই 
ঘদদি সে বদ্ধপরিকর হয়, তখন পাকিস্থান গ্রহণের অবশ্থন্ভাবী 
ফলগ্বরপ লোকবিনিষয় পাকিস্থানকে মামিতেই হুইবে। 
বর্তমানে যে একতরফা! হিশ্দু বিতাড়ন চলিতেছে তাহা! কিছুতেই 
চঙ্সিতে পারে না__এইটাই এখন সাধারণ লোকের মনোভাব 
ফ্বাড়াইয়াছে এবং সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় 
ভ্তকটা এই মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়াছে । তারতবর্ধ 
“সেকুলার? বা বর্-নিরপেক্ষ রা হইবে-_ এই মনোভাব তাহার 
বিরোধীও নছে। জাতীয়তাবাদী এবং জমিয়ং-উল-উলেমার 
মুসলমানের! পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে আমর] সাদরে স্থান দিব; পাকিস্থানে এই শ্রেগীর 
মুসলমানের! চূড়ান্ত লাঙ্ছন] ভোগ করিতেছেন, তাহারাঁও 
ভারত-খণ্ডে চলিয়া আসিলে আমর! অভ্যর্থনা করিয়া লইব, 
কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে যে সব মুসলমান ভোট দিয়াছে এবং 
লড়িয়াছে তাহাদিগকে কিছুতেই স্থান দিব না এইটাই 
ক্ষমশঃ গণদাবীরূপে প্রবল হইয়া উঠতেছে। এই মনোভাব 
সংবাদপত্রে প্রকাশ হইতে দেওয়া হইতেছে না কিন্ত গবন্মেন্টের 
ইহা! অবজ্ঞ। বা! তাচ্ছিল্য কর! উচিত হয় নাই। 

এই অবস্থায় এবার মহরম আসিয়াছে । গত বংসর ঢাকায় 
জন্বাষ্টমীর মিছিল বাহির করিয়াঁও বন্ধ করিতে হইয়াছে, এবার 
উহ্বার নাম করাঁও সম্ভব হুয় নাই_-এটাও লোকে পথে ঘাটে 
ঘলিতেছে। গত বংসর মহরমের অজ্স আগে কলিকাতায় মহাত্বা 
গান্ধী অনশনে থাকায় জন্মাঞ্টণীর মিছিলের স্মৃতি টাটক] থাক! 
সন্বেঙ কোন গোলযোগ হয় নাই । এবার মহাত্া! গান্ধী নাই। 
এই কারণে বিশেষ ভাবে গবর্মেন্টের অত্যন্ত সতর্ক হুওয়| 
উচিত ছিল। ছুই বংসর জাগে লীগ আমলের শেষ মহরমে 
বিজ্ঞান ফলেজের সম্মুখ হইতে স্ুকিয়া হাট পর্য্যস্ত লীগ-চমূর 
এবং লীগ-পুলিসের যে তাঁওব নৃত্য ঘটয়াছিল তাহাতে অত্যন্ত 
হশংস ভাবে ছুইটি বালক গুলি বিদ্ধ হুইয়| নিহত হুমম এবং 
অনেকে আহত হস্ম। .সে স্বতিও একেবারে শুকাইয়া! যার 
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মাই। সে ছিগাবে এই এলাঞাটুকৃতে খুব ক] পাহারা ক্বাখা 
উচিত ছিল। গোলখোগ ঠিক কেন বাধিয়াছিল এবং কাহার! 
খাধাইয়াছিল গবর্ধেন্ট তাহ! বলিতে পারেন লাই, আমন্বা্ 
তাহা জামি না। কিন্তু বুদ্ধিমাদ্‌ ব্যক্ষিমাজজেই এটা! উপলঙ্ষি 
ফরিয়াছেন ধে সতর্কতার প্রয়োজন এবার খুব বেশী ছিল, 
তার অনেক সঙ্গত কারণও ছিল, কিন্ত কিছুই কর] হয় নাই। 
পুলিস পূর্বান্ছে কোন সংবাদ লয় নাই এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা 
অবলম্বন করে নাই_-করিলে গোলযোগ ঘটিত না এবং ইহার 
জন্ত প্রধানতঃ দায়ী গোয়েন্দা-বিভাগ এবং পুলিস কমিশনার-_ 
এই অভিযোগ বাহার! করিতেছেন তাহাদিগকে খুব বেশী দোষ 
দেওয়] যায় না। অজ্ঞাত-পরিচয় ছুষ্লোকের (৮01310002 
7015009806১”) ঘাড়ে দোষ চাপাইয়। সাফাই গাওয়া পুলিসের 
ফাজ নর, পুলিসের কর্তব্য সময় থাকিতে হট লোকদের 
ষড়যন্ত্রের সংবাদ লওয়া এবং ছঙ্রিয়া নিবারণ করা। বর্তমান 
গোয়েন্স|-বিভাঁগ এবং পুলিস কমিশনার পুলিসের এই প্রাথমিক 
দ্বায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। প্রমুক্ত কিরণশক্কর রনয়েন 
এবিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন । 


কলিকাতা টেলিফোন-কেক্দ্রে অগ্নিকাণ্ড 


অজদিন পূর্বে টালায় জলকল অচল করিবার একটি 
বিশেধ চে! হুয়। চেষ্ঠা প্রায় ফলবতী হইয়াছিল কেবলমনজে 
ধ্বংসকারী দলের প্রধান চালকবর্গ তাহাদের অভ্যাসমত 
একটু আগেই সরিয়! পড়ায় তাহাদের চেলাচামুণ্ডের] হ্রুত 
কাজ নিকাশ করিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া 
পুলিসের দল আনিয়। ধ্বংসকারীদিগের উত্ভমে বাধা দেওয়ায় 
এবং ধবংসকারীদিগের মনে সান্দ্রদারিক কলহের ভয় হওয়ায় 
ব্যাপার! সময়মত আটক পড়ে এবং কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে.মোটানুট মেরামতি কাক শেষ হইয়া বায় । 
ালায় যাহারা জল-সরবরাহ বন্ধ করার চেঃ করিয়াছিল 
সাহাদের প্রধান চালক ছুই জন বাঙালী হিন্দু এবং রা্রবিধংসে 
চেষ্টিত দলবিশেষের চাই । কর্থারা ছিল শতকরা ৯০ জন 
পাফিস্বান অধিবাী অহিদ্ু। বল! বাহুল্য, গোয়েন্দ! পুলিস 
আগে হইতে খবরও দেয় নাই এবং এ চালকঘয়কে এখনও 
ধরিতেও পারে নাই। 

এ ঘটনার পূর্বেই সমস্ত শহরেই পথে ঘাটে গুজব ছিল যে 
কম্যুনিষ্টর1 প্রথমে কলিকাঁতার জলকল, বিছ্যৎকল, টেলিফোন 
ও ক্নেডিও বিকল করিবে, তারপর ৮ই-৯ই মবেশ্বর ব! 
ভাঙার কাছাকাছি কলিকাতায় প্রচ বিক্ষোতের হাটি করিবে-। 
পুলিস বিভাগে সে খবর পৌছাইয়াছিল কি ন! জানি না, কিন্ত 
তাহার অঙ্পদিন পরেই টেলিফোন বিভাগের কলিকাতা কেনে 
বিষম অগ্রিকাও ঘটল, যাছার ফলে শহরের কাঁজ-কারবায, 
আসনরক্ষণ সকল কানেই বিষম বাধ! পড়িল এবং রা্রের প্রা 
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ছয় কোটি টাক! লোকসান হইল । ঘটনা ঘটলও অতি অন্ত 
ভাবে । আগুন ধরিল একেবারে চারিতলায় । যে ঘরে আগুন 
লাগিল সেখানে ২৫ জনের একজনও রবার পোড়া গন্ধ পাইল 
না. হঠাৎ এক জন মা দেখিল ছুই হাত উচু আগুন দাউ দাউ 
ফরিয়া ঘলিতেছে। সে জাগুন অগ্রিণির্ববাপক-যন্জে মিবিল 
ম] ইহাও জআম্চর্ধ্য | অবন্ত পেট্রোল বোম বা থারমিটতর! 
আগের বোমার আগ্তন উহাতে নিভে ন।। তাহার পর 
ধমকল আসিতে অঙ্গ দেরী হয় এবং তাহ! চলিতে সামা দেনী 
হয়। অথচ সব পুড়িয়া শেষ হইল । ইহা! কি দৈবহূর্বিপাকের 
লক্ষণ? 


বাংলায় ধর্মঘট 


ফলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন যাবং ধর্মঘটের 
হিড়িক চলিতেছে এবং ধর্মঘট এবার প্রধানত মধাবিত্ত 
ঘাঙালী কর্প্চারীদের মধ্যে সীমাবন্ধ। ব্যাঞ্চে ধর্মঘট ইহার 
মধো ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে । রেশনের বরাদ্ধ ক্রমেই 
কমিতেছে, ফলে বাহির হইতে খাদা সংএকের চেষ্টা! করিতে 
হুটতেছে, খরচও বাড়িতেছে। গত পাচ বৎসরের হুর্দুলাতার 
বাজারে বাব। আয়ের মধ্যবিভ কর্পচারীদের ছুর্দশা অতি 
শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে, তছুপরি আবার এক দফা মূল্যন্বদ্ধিতে 
ইহার] প্রায় দিশাহার] হইবার উপক্রম হুইয়াছে। 

এই অবস্থার সুযোগ বাহার] লইবার তাহার! পর্ণমাতায় 
লইতেছে এবং দিখিদিক জ্ঞানহ্থীন বছ মধ্যবিত্ত পরিবার 
পতঙ্গের ভার আগুনে বীপ দিয়া পড়িতেছে। উক্কামিদাতাদের 
মধ্যে কদৃনিষ্ এবং কমুনিষ্টদের সাক্ষীগোপাল শ্রমিক- 
নেতার । রহিয়াছেন । হঁহাদের উক্ষানিতে বর্ঘঘট হইতেছে 
এবং ফলে কর্ণচারীদের আধপেট। থাওযার যে সংস্থানটুক্‌ 
ছিল তাহাও ন& ছুইতেছে। ব্যান্ব কর্মচারীদের আয় কম, 
ছবায়িত্ব বেশী, কাজের সময়ও বেশী, নুতরাং অসন্তোষ তাহাদের 
ধধব্যে বেশী হইবে ইহা স্বাভাবিক । অনেকগুলি ব্যাচ জ্জ- 
দিনের মধো বন্ধ হওয়ায় বেকার ব্যাঙ্ক কর্ণচারীয় সংখ্যা 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ব্যাঙ্ক মালিক ও 
পরিচালকদের সুবিধা! হুইয়াছে। লয়েডস্ ব্যাক পাচ শ' 
ফর্দচারী বরখাস্ত করিয়া! পাচ হাজার নূতন কর্খপ্রাথার 
ছরখাত্ত পাইয়াছেন। বর্ঘঘটের পিছনে গণ-সমর্থন বা স্বাষ্্রের 
সমর্থন কোনটাই মাই এবং ইহার ফলে ধর্ঘঘটের সাফলাজনফ 
পরিপ্রতির আশ] সুষ্ুরপরাহ্ত। এই অবস্থায় বিনা ধরে 
ভাষা জাবি আদায়ের চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিপ্ত যাহারা 
বর্তমানে জাতীয় গবন্দেন্টকে ধ্বংস করিয়া! ভারতবর্ধকে চীন 
ছ্ধেশে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে তাহার] উহ! কম্পিষে না, 
বেন-তেন-প্রকারে বর্দঘট বাধাইয়া বিশৃঙ্খল! কৃটিই ইহাদেন 
ককাছ্য। নু 


ব্যাঙ্ক কর্ণ্চারীর! শিক্ষিত, কিন্ত নান! ছধ্ধিপাকে এমনই 
বিভ্রান্ত হইয়াছেন ঘে এট] ঠাহার। বুঝিতে পাগ্সিতেছেন ন!। 
সেশ্্যাল ব্যাক বর্শ্ঘটের পরিণাষ অতি শোচনীয় হইয়াছে, 
কিন্তু তৎসত্তবেও বঙ্গীয় প্র।দেশিক টেড ইউনিয়ন উহ্াকেই 
"সাফলাযজনক” বশ্দঘট বলিয়া! অভিহিত করিয়া! প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছে । কমুনি&দের বেনামদার বাঙালী ট্রেড ইউনিয়ন 
মেতাঁটি নিজের চাকুরি বাচাইয়! মধ্যবিত্ত বাঙালী কর্মচারীদের 
খণ্দখটে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং তাছাদ্বারা বাঙালী 
সমাজের যে অনি কণরিয়াছেন এতদিনে তাহ! সকলের বুঝ! 
উচিত ছিল। অবাঙ্ডালী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে বাঙালী 
নিয়োগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে । তাহার জন প্রধানতঃ 
এই ব্যক্তির অদূরদর্িতা ও অবিশ্বপ্তক!রিতা! দায়ী । সম্প্রতি 
ইনি আর একটি নুতন সর্বভারতীয় ট্রেত ইউনিয়ন গঠনে ব্রতী 
হইয়াছেন। এই চেষ্ঠ| কমানিঞ্ বেনামীত্বে আর একট! চাল 
কিনা সে সম্বন্ধে অন্থসন্ধাণ হওয়া উচিত। মাদ্রাজ ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসে কমুনিষদল কর্তৃক সভাপতিত্বে হার 
নিম্মোগ হইতে নুরু .করিয়া আজ পর্ধ্ত্ত এই বাত্তির কার্ধা- 
কলাপ দেশের পক্ষে জনিষ্টকর এবং কমুনিষ্দের পক্ষে 
লাতজনক হইয়াছে । নুতন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন চেষ্টা যোগ- 
সাজসের ব্যাপার কি ন! সে সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগ! 
স্বাডাবিক। 

গবন্মেন্টি ট্রাইবুনালের মারফত তদস্ত এবং এওয়ার্ড 
কার্ধাকর্ী করিবার চেষ্ঠা করিতেছেন । ইহ! আ্মক এবং কর্ধ- 
চারীদের প্রতি তাহাদের শুতেচ্ছার পরিচয় সন্দেহ নাই। 
ভারত-সরকারও এতদিনে আমদানী দ্রব্যের উপর কড়াকদ্ি 
হাস করিয়া ধ্রিনিষপত্রের দ্রুত মূলা হ্রাদে মনোযোদী 
হইয়াছেন। এমতাবস্থায় কর্ণচারীরা আর একটু ধৈর্য ধারণ 
করিলে ভাল করিতেন। লয়ে স্‌ বাক্কের কর্মচারী এবং 
ঘ্যানেজার উভয় পক্ষের বিবৃতি হইতে যে সব তথ্য উদ্ধাটিত 
হইয়াছে তাহাতে কর্প্ঘচারীছের অধৈর্ধ্য এবং অবিবেচনাই 
বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপলক্ষে সমস্ত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট 
করাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা শুভ ফলদায়ক হইবে না। 
রা এবং জনসাধারণ যেখানে ধর্থটের বিরোধী সেখানে 
ধর্দঘট ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং এক্প করিতে থাকিলে বাঙালীর 
কর্ণক্ষেত্র ক্ষমশঃ সঙ্কুচিত হুইতে থাকিবে। রাষ্-বিপ্নবে 
বহুদ্ন যেখানে সর্বস্বত্ত ও পথের ভিখারী হইয়াছে সেখানে 
সচ্ছলত| দ্বাবি করিতে পিয়্! আধপেটার সংস্থান নষ্ করিয়! 
বেকার হুওয়! বুদ্ধিষানের কাজ নয়, একথা মনে রাখিলে 
বর্তমান কষ্ট সহনীয় হইতে পারে। 


* পূর্ববঙ্গের অবস্থা 
"বছিশাল হিতৈথী” লিখিতেছেন $ 
"আছি ঘ্ডলাট ভঙগানীত্ম পূর্যা বাংলা উদজিষ্বে 


অগাহাযণ 


_ বিবিধ প্রসঙ্গ বেছিলীপুর কলেজ 





আজম খওয়াজা মাজিমন্ীদ টাউমহলে ঘোষণা কহিয! 
গেলেন চাউলের দার ৩৫২ হইতে ২২1৩ টীকা 
আনিবই-_কিন্ত আন্ব তাহা ৪২২-৪৫২। আজিকান্ব 
উদ্ধিরে আজম নুরল আমিন বলিয়াছেন-_ পূর্ববঙ্গ ছতিক্ষ 


হইবে না। আর স্বচক্ষে তৈলসিক্ত মলিন ন্যাকড়1-জড়াম- 


প্রেতযুর্তি দেখ! যাইতেছে । 
“আল্লার ওয়ান্তে ছুইথানি পয়সা দাও না ছই 
পয়সার মুড়িতে তে] পেট ভরে ন1।” 
বুদ্ধ ত্রাহ্ধণ যখন কাহারও উপর দোষারোপ না 
করিয়া! লেখে__€৫চীর ১টি গিয়াছে, চারিটি ভূ'য়ে গড়াগড়ি 
দেয়, জামার পথ আত্মক্ত্য] বাতীত আর কিছু নাই। 
হাসপাতালে ও কব্ধলল হক রাস্তার ফুটপাতে পড়িয়া 
বালকণ্বয় যখন আর্তনাদ” করিয়া “ও আল্লা_-এক মুট 
ভাত দাও” বলে। 
গৃহস্থ যখন তাহার পূর্বসঞ্তি মুন্দরি ডাইল ১০ 
আনার স্থলে %/০ আনায় বিস্রী করিতে আসিয়া বলে 
বাবু আজ পেটের দায় হর খালি করিতেছি। 
মাজপথে হিত্প-বস্ত্র-পরিহিত জনবহর যখন দুটি 
আহত করে__ 
তছপরি পাকিস্থানের উদ্দিরে জাজম ঘখন বলেন 
ল্যাংটা থাক-__-আর ক্ষধায় মর, যুদ্ধ-সম্ভতার সংগ্রহ 
অব্যাহত চলিবে। 
মর্ট্দে যখন মস্ত ক্ষোভ সর্পসম ফৌোসে-_ 
. তখনও ভাল মানুষ সেজে 
বাধান হুক যতনে মেজে 
মলিন তাস সক্জোরে ভে'জে? 
সুখে ভদ্রতার বানী বলিতে হইবে ?” 
এই বর্ণনার মধা হইতে যে চিত্র আমাদের চক্ষের উপর 
ভাদিয়। উঠে, তাহা! ভারত-রাষ্রের পক্ষেও ভাবনার বিষয় 
হইয়া উঠিতেছে। ফা'রণ প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে 
আমাদেরও সাবধান হইতে হয়। পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে 
হিন্দুরা! চলিয়া আপিতেছেন এই কথাটাই জামরা কলিকাতা 
শহরে থাকিয়। শুনিতেছি। কিন্তু আমরা খবর রাখি না 
কত মুসলমান অভাবের তাড়নায় উপার্জমের উদ্দেস্টে পশ্চিম 
বাংলায় আসিয়। পড়িতেছে ॥ এখানে ইহার! আগামী কসলের 
অপেক্ষায় দ্ই-তিন মাসের জন্ত আসিতেছে, এই সময়ট] এখানে 
কাটাইয়! ইহার] ফিরিয়] যাইবে নিজ্ক দেশে । বদি তাহা সম্ভব 
না] হয়, তবে এখানে একট! ব্বতি অবলম্বন করিয়া ইহার] 
দেশে টাক! পাঠাউয়া দিবে যেমন পাঠায় ওড়িয়া, বিহারী, 
পশ্চিমা । সেইজভ দেখিতে পাই কলিফাতার দমকল বিভাগে, 
ফলিকাতার জলের কলে নোয়্াখালির সুগলমাদকে | কারণ 
পশ্চিম বাংলার হিন্মুরুসলমান এরই সব স্বস্তি সেবা! ফন্ধিত্ে 


পারিতেছে না। আব্ব যখন পূর্বাবঙ্ধ অভ রাঠ্রে, বিশ্বোধী 
রাষ্রের অন্ততৃক্তি হইয়া! পড়িয়াছে, তখন পূর্বোক্ত. ব্যবস্থার পদ্ধি- 
বর্তন আবন্তক হুইয়! পড়িবে । এই কথাটা! এই ছুই রাধে 
আসকবর্গের মনে কর] উচিত । 


মেদিনীপুর কলেজ 

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সর্বাপ্রধান সংখ্যাগুরু 
জেলা । ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনী- 
পুরের শ্্রী-পুরুষের আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 
কিন্ত বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই জেল! 
জন্এসর-_যদিও প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব হইতে এই বিষয়ে 
গোড়াপত্তন হুইয়াছিল। রাজনারায়ণ বন্গর কর্ধন্থল মেদিনী- 
পুরে, সেই শহরের স্ছুলের প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি বু 
বংসর নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্কুলই কালে কলেজে পরিণত 
হয় এবং আজও তাহ! টীকিয়া আছে ব্রিটিশ আমলের 
বিমাঁতার মত ব্যবহার সত্বেও । এই ইতিহাঁসই মেদিনীপুর 
কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংঘের একটি বিবরদী পুস্তিকা হইতে 
জানিতে পারি। পুর্ধের আমলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
আবহাওয়ার পরিবণ্ঁনের সঙ্গে সঙ্ষে মেদিনীপুর ফলেজের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯২৩ সনে মেদিনীপুর 'মিউনিসিপালিটর 
হাত হইতে এই কলেজের ভার গবন্েন্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন, 
এবং নেক সময় তাহাদের পক্ষ হুইতে স্বীকার কর। হয় যে 
ফলেন্টি গবন্মেন্ট পরিচালিত। কিন্তু তৎসন্বেও গবন্ধেন্ট 
ডাহাদের কওব্য পালন করেন মাই। গবর্েট-পরিচালিত 
স্কুলে বা কলেনে শিক্ষার ব্যবস্থার জন যেরূপবায় করা হয় 
তাহা অক্যান্ড স্কুল বা কলেজ হইতে বেশী, শিক্ষক বা অধ্যাপক- 
বন্দ অধিক যাহ্িনা পান ও তীহাদের পেক্সনের ব্যবস্থা! 
খাকে। 

কিন্ত সরকারী কলেজ রূপে শ্বীক্কত হইয়াও মেদিনীপুর 
কলেজ এই সব সুবিধায় বঞ্চিত ছিল । একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই 
অসম আচরণ লোকচক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হুইবে। ১৯৪৩-৪৮ 
সনের মধ্যে মেদিনীপুর কলেজে ব্যয় হইয়াছে ৩ লক্ষ 
২৪ হ্বাক্জার ৯ শত টাকার কিঞ্দিধিক। সেই সময়ের 
মধ্যে ক্ৃ্নগর কলেনে ব্যয় হইয়াছে ৬,৭৮,০০১ টাকা, হুগলী 
কলেজে ৭,১৩,৯৭৩ টাকা । এর মধ্যে গবর্মেন্টের জান ছিল 
ক্রমান্বয়ে-_-৭৪,৮১৮ টাকা, ৫,০০,২৬৭ টাকা, ৫,৯৮,৭২৪, 
টাকা। 

আজ অতীতের কথা, লইয়া তর্ক ডুলিব না। মেদিনীপুর 
কলেনের প্রাক্তন ছাত্র সঙ্ঘের দাবী যে পরিষ্কান্ন ভাঁবে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়! লউন__এই কলেজের পরিচালন! 
ভাহাদের একটা দায়__এবং এই দারিত্ব স্বীকার করিয়! 
তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলদ্বন করুম । ১৯৪৭ সনের ১৫ই 
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আগঠের পর এই পনের হাতের হব্যে এই দায় স্বী্ত হইল 
মা কেন তাহা! আমর] বুঝিতে পারিতেছি না । পশ্চিমবঙ্গের 
আইন-পরিষদে মেদিনীপুরের লভ্যসংখ্যা প্রভাব-প্রতিপত্ভিতেও 
মগণ্য নয়। মন্ত্রিসভার উপর তাহার! ফেন চাপ এত দিন 
দিতে পারিলেন না, তাহা আমরা জানি না। ব্রিটিশ 
আমলের অন্থূপ অবছেল। গীছারা আন সহ করেন 
কেম? 

এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের জাএত জনমতের নিকট 
আমরা একটি নিবেদন জানাইতে চাই। রাক্বনীতি ক্ষেত্রে 
তাহারা যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন .ত! শিক্ষাক্ষেতে 
ক্ষেন্্রীভূত করিলে গবন্মেষ্টের সাহাধা ব্যতিরেকে পাচ 
ঘংসরের মধ্যে মেদিনীপুর নবকলেবর ধারণ করিবে । সেই 
শক্তি মেদিনীপুরের আছে বলিফ্ই আমর] .এই নিবেদন 
জানাইতে সাহস করিতেছি । 


লোক-সংখ্য। ও খাছা-উৎপাদন 

ফলিকাতার “নিউ রিভিউ” নামক মাসিক পঞ্জের নবেছর 
(১৯৪৮) সংখ্যায় লোক-সংখ্যার উপর খাদ্য-উৎপাদনের 
প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধ-লেখক 
মিঃ বর্্ঘ' ভানু বর্তমান সংখ্যা-শান্ত্রীগণের ও মৃতত্ববিদ্বর্গের 
অভিমত উদ্ধত করিরা বলিয়াছেন যে খাদ্য-উৎপাদনের 
তুলনায় লোক-সংখ্যা ব্বদ্ধি পাইলে বিপ্লবের আবির্ভাব হুয়। 
সুগে যুগে দেশে দেশে তার প্রমাণ আছে। লোকে নিজের 
পিতৃভূমি ও বাস্ত ত্যাগ করে অনেক সময় খাদ্যের অভাবে ॥ 
ধর্ের নির্যাতন এইরাপ স্থানত্যাগে একটা! গৌণ স্থান 
অধিকার করে। ব্রিটেন হইতে আমেরিকায় গিয়া! যে সব 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা! উত্ত হুইটি অবস্থার 
ফল; অগ্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস করিয়া! শ্বেতা 
উপনিবেশ স্থাপন আমেরিকার তাঅ-বর্ণ “ইঙ়্ানস্দের ধ্বংস- 
লীলার পুনরাবৃত্তি মান্। আন চীন জ্বাতির ও ভারতীয় 
জাতির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা শ্বেতাঙ্গ অধিক্কত দেশের দিকে 
রওয়ানা হইয়াছে; শ্বেতাঙ্গের! বাধ বাবিয়। তাহাদের 
আগমন আটকাইবার চেষ্টা করিতেছে যেমন করিতেছে 
আসামের লেকের] বাঙালীর জাঁগমন ঠেকাইয়া| রাখিতে । 
এসব চেষ্টা সার্থক হইবে কিনা! জানি না। কিন্তু ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয় যে খন-বসতি অঞ্চলের লোকের! স্বজ্-বসতি 
অঞ্চলের উপর চাপ দিবেই। সংখ্যা-শান্্রী ও নৃতত্ববিদ্‌ 
কুকৃঝিনক্কি (000510811) ইতিহাসের এই অমোধ বিধানের 
সপক্ষে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 


মিঃ ধরব ভাঙ্ছ এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সবদ্ধি. 


সম্বন্ধে একটা তথ্যের উদ্লেখ করিয়া ভাল করিয়াছেন। 
অনেক জর্থনীতিবিদু এই কথাটা প্রচার করিয়াছে যে ভারত- 
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বর্ষের জনসংখ্যা অন্বাভাবিকল্কাপে বর্ধিত হইতেছে। তিনি 
পঞ্চাশ বংসরের (১৮৮১-১৯০১) লোক-সংখা। স্বদ্ধির 
হিসাবের তুলনা! করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্াত দেশের 
লক্ষে ভূলন1! করিলে একখ। বিচায়সহ নহে । এই সময়ের 
মধ্যে অঙ্রেলিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকর! ১৬৬ জন। 
বিলাতের ৫০ স্ধন; জ্বাপানের ৭৭ জম । নিউ ছিল্যা্ডের 
১৭২ জন; আমেরিকার যুক্তরাধ্রের ১৮৬ জম; ও ভারত- 
বর্ষের (ব্রন্ধদেশ বাদে ) মাত্র ৩৬ জন করিয়]। 

আর একট! হিসাব তিনি দিয়াছেন যাহা জানিয় রাখিলে 
ভাল হয়। ১৬০০ সনে ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ । 
১৮০১ সালে তাহ! বাড়িয়াছে দেখ! বায় ৮৮ লক্ষে; ১৮৮১ 
সনে ইহা! তিন গুণ বাড়িয়া ২ কোটি ৫৯ লক্ষে দাড়ায়) 
৫০ বংসর পরে, ১৯০১ সনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩ কোটি 
৯৯ লক্ষে; ১৯৪১ সনে ৪ কোটি ১০ লক্ষে । প্রায় সাড়ে 
তিন শত বৎসরে বিলাতে আট গুণ লোক-সংখ্য! বাঁড়িয়াছে। 
এই জময়ের মধ্যে ভারতবর্ধের হিসাবে দেখ! বায় চারি গুণ 
বৃদ্ধি--১৬০০ সনে ১০ কোটি ; ১৮০১ সনে ১৮ কোটি ৫০লক্ষ। 
১৮৮১ সালে ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ; ১৮৩১ সালে ৩৫ কোটি 
২৮ লক্ষ; ১৯৪১ সনে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ । 

আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্ষে সঙ্গে খাদ্য- 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৩ সনে ৭৭ কোটি টাকা! 
সূল্যের খাদ্যশন্ড আমদানী করা হয়; ১৯৪৭ সনে তাহা 
বাড়িয়! যায় প্রায় ১০০ কোটি টাকায়। এই সংখ্যায় প্রমিত 
হয় গবন্মমেন্টের খাদ্যববদ্ধি-আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে । এক 
সময়ে আমাদের দেশের লোকের ৭1৮ কোটি লোক আব- 
পেটা খাইয়। থাকিত। লেখকের মতে তাহার! এখন ত ছু- 
বেলা খাইতেছে। তাই দেশের খাদ্য-উৎপাদনে কুলায় না। 


প্রদেশ 

গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি *পূর্ব্বাচল 
প্রন্থেশ" নামে একটি দৃতম কংগ্রেস প্রদেশের সংগঠন ঘোষণা 
করেন। হঠাং তৎসম্বদ্ধে সব কার্ধ্যকরী ব্যাবস্থা বাতিল 
করিয়া দেওয়া হয় এক সপ্তাহের মধ্যে । গত ছই-তিন (২৬ 
২৮ ফার্িক) দ্বিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্ত একটি 
অধিবেশন অধিষিত হুয় ) তাঁছাতে *পূর্ববাচল প্রদেশের” প্রত্কাব 
একেবারে বাতিল করিয়া! দেওয়] হইয়াছে । পূর্ব ও পরের 
এই ছুইটি কাঁর্যের সঙ্গতি সন্বদ্ধে ফোন কারণ দেখানে! হয় 
নাই। নুতরাং কঙ্গনা করিয়। তর্ক করিতে হয়। সে চেষ্ঠা 
আমরা করিব ম!। ০ 

একটা কথা! বলিতে চাই। অবস্থার বাস মান্য । ভারত- 
রা কর্ণবারগণ তাহাদের পূর্ব্ব সীমান্তে যে অবস্থার হাটি 
হইতেছে তৎসন্বদ্ধে সজাগ থাকিলে এই *পূর্ব্বাচল প্রদেশের” 
প্রন্ধাৰ এন করিস! প্রত্যাগ্যান কন্িতে তৎপর হুইতেন 


অগ্রহায়ণ 


মা । - এই অবস্থা হাটি হইতেছে পূর্বক । এই “পাকিস্থান” 
প্রন্েশের ২৫1৩০ লক্ষ হিন্ছু তাহাদের পূর্ব-পুরুষের ঘাসভৃষি 
ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হুইয়াছেন। যেছিন ভারত-বিভাগ 
স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন সেদিন হইতে নেহরু-প্যার্টেল 
প্রস্ৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ পূর্ববঙ্গের হিচ্ছু সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন । মনে-প্রাণে এই স্বীকৃতি না থাকিলে নাগ- 
পুরে সর্দার প্যাটেল এমন করিয়া! মিঃ হুরুল আমিনের 
গবন্থেন্টকে শাসাইতেন ন1। 


এই দায় স্বীকার করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জ্ত জায়গা করিয়া দিতে হইবে । আসামের 
মন্ত্রিষগলী এই দায়ের অংশ গ্রহণ করিতে অর্থীকার করিয়া- 
ছেন। তাহাদের অজুহাত এই যে, আসামে এত জমি নাই। 
অথচ কেন্ত্রীয় আইন পরিষদের ভুতপুর্রব কৎখ্রেসী সদন, 
আসাম পরিষদের কংখ্রেপী দলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি 
্র্রজেক্র নারায়ণ চৌধুরী বলিতেছেন যে কেবল মাত্র ব্রন্ধপুত্র 
উপত্যকায়ই আরও ১ কোটি লোকের বসতি স্থাপিত হইতে 
পারে। 


জাসামী নেতৃবর্গের বাঙালী হিচ্ছুদের আমল নম! দিবার 
কারণ থাকিতে পারে । সেই বিষয় লইয়! এখানে তর্ক তৃলিব 
না। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গকে জিজ্ঞাস! করিতে চাই 
ইহাদের স্থান করিবেন কোথায়? ছুই এক লক্ষ হইলে কথ! 
ছিল না। যে ২৫৩০ লক্ষ ছিচ্ছু নিক্বের উভোগে আসিয়] 
পড়িয়াছেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়া 
পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই চাপ সহ কর] কঠিন। 
এই স্থান সংকুলানের উদ্বেষ্তেই *পূর্ব্বাচল প্রদেশের” প্রস্তাব 
হইয়াছিল । কাছাড়, ভরপুর! ও মণিপুর রাজ্যে কত লোকের 
স্থান সন্ভুলান হইত তৎসন্বন্ধে সঠিক হিসাব দেখি নাই। 
৫1১০।১৫ লক্ষ হইলেই মন্দ কি। এই সুযোগের সন্তাবন! 
এমনভাবে নষ্ট কর] হইল কেন তাহা! আমাদের জানিতে 
হুইবে। কেন্জীয় আইন পরিষদে প্রশ্ন করিয়া এই মনোভাবের 
পরিচয় পাইতে হইবে । 


একটা কথ৷ ভারত-রাষ্ত্রের কর্ণধারবর্গকে স্মরণ করাইয়! 
দ্বিতে চাই। এই সমন্তাকে ধামাচাপা দিলে চলিবে ন|। 
তাহাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি ছুইয়! ভারত-রা্ বিপন্ন হইবে। 
ষ্যাকৃডোনান্ডী রোয়েদাদের সময়ের “না গ্রহ্গ না বর্ন” 
নীতির পরিণতি কি হইয়াছে, তাহা! আজ সর্বজনবিদিত । 
“পাকিস্থানীদের” ফুসলাইয়। কিছু আদায় .করিতে গেলে, 
এমন মূল্য দিতে হুইবে যাহা! তারত-বিভাগ হুইতে কম 
হইবে না । ভারত-বিভাগের পূর্বে নানা আশ্বাসের সম্যক্‌ 
দ্যর্ধতার কথ! মনে রাখিয়া সকলকে সাবধান হুইতে 
হইবে। - 


বিবিধ প্রসঙ- জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 


১১৩ 


জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 

দিরতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর যে শাস্তি ও প্রাচূর্য্যের আঁশ] করিয়! 
পৃথিবীর লোকে উৎসাহ্ধী হুটয়াছিল তাহা এই তিন বৎসরে 
বিলীন হইয়া! যাইতেছে । পরািত ্বার্্দানীর রাজধানী বার্মসিন 
মগরী লইয়! যে ঠেলাঠেলি চলিতেছে তাহাই তাহার নানা 
বহিঃপ্রকাশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ এই ঠেলাঠেলি গত মাঞ্চ মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহ হইতে চলিতেছে, তাহা থামাইবার জন মক্ছে। 
মগরীতে পাশ্চান্তয শক্তিগ্রয়ের দুতগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সর্বাধিনায়ক ালিনের সঙ্গে দেখা করিয়া একটা ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু ফল তাহাতে কিছুই 
হয় নাই। ছুই পক্ষই এইঞন্ত পরন্পরকে দোষ দিতেছেন। গত 
সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হুইতে ফ্রান্জের রাজধানী প্যারিসে 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধ-প্রতিষ্ঠানের ঘে অধিবেশন চলিতেছে 
তাহার . সন্মুখে ুক্তরা&, ব্রিটেন ও জব্দ এই ত্রি-শকির পক্ষ 
হইতে নালিশ রুধু কর! হুইয়াছে যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ 
বািন অবরোধ করিয়া পৃথিবীর শাস্তি বিপন্ন করিতেছে। 
এই অভিযোগের শুনানী উপলক্ষে আর এক দক] গালাগাল 
ছুই পক্ষ হইতে আমর] শুনিয়াছি ; তাহার মধ্যে না পাইলাম 
কোন সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে নুতন আলো, না পাইলাম 
কোন বিশিষ্ট নির্দেশ । 


সম্মিলিত জাতিপুপ্ত-প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্-প্রচে&! এই 
বিরোধে অচল হুইয়1 পড়িয়াছে। তাহার কারণ সম্বন্ধে ভুতপূ্বব 
মার্কিন রা&্পতি ক্রাঙ্চলিন রুজভেপ্টের পত্বী গ্রীমতী ইলেনর 
রুজতেপ্ট যাহ] বলিয়াছেন, তাহ্‌। উল্লেখযোগ্য । 


“জার্্মানীকে কেন্্র করিয়া আজ নুরু হইয়াছে একটি 
আদর্শগত সংগ্রাম । এই সংগ্রামের মীমাংসা শাস্ডিপূর্ণ 
উপায়েও হওয়| সম্ভব দি আমর! আমাদের গণতান্ত্রিক 
আদর্শনিষ্ঠা বজ্জায় রাখিতে সক্ষম হুই। 

“নিজেদের দেশে রাশিয়। যত ইচ্ছা তাহার রাষ্রিক 
আদর্শ প্রসার করিতে পারে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির 
সহ্ছিত বন্ধুত্ব ও করিতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়! সে যে 
এই সকল “দেশের রার্্রিক আদর্শ এবং অথনৈতিক ও 
সামরিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবে ইহ! কখনই হুইতে পারে 
না। যর্দি সোভিয়েট-মতবাদ কাহারও ভাল লাগে 
তাহার! স্বেচ্ছায় তাাকে গ্রহণ করিতে পারে-_কিস্ত এই 
মতবাদকে জোর করিয়া কাহারও ঘাড়ে চাপাইবার 
অধিকার নিশ্চয়ই কাহারও নাই। 


“গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে প্রত্যেক লোকই স্বাধীন 
ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারে। অধিকাংশের 
মত অনুসারে রারব্যবস্থা! চালনা করাই গণতন্ত্রের বুল কথ! 
এবং বলপ্রয়োগে কাহাকেও শাসন কর] নীতিবিরুদ্ধ। 


১১৪ 


গযালী 


১৩৫৫ 





সেইহছই আজ স্বগতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্োদ্ধন এত 
ঘেশী। , 
“আজ জাতিসজ্ঘই আন্তর্জাতিক সহযোগিত! প্রতিষ্ঠার 

একমান্ত মাধ্যম |” 

এই “মাধ্যমের” কথ! সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু 
ফাজে কেহই তাহার জপ দিতে রানী মন। সোতিয়েট সংবাদ- 
পঞ্জ পড়িলে মনে হয় যে আমেরিকার ধনী সম্প্রদায় আজ 
প্রথিবী শোষণ করিবার অভিপ্রায়ে অভিযান নুরু করিয়াছে। 
সোভিয়েট প্রভাবের বহিভূতি অঞ্লগুলি এই বিশ্ব- 
শোষণের ভ্রীড়নক ; কেহ বুঝিয়া__-কেহু অজ্ঞাতে । ভারতবর্ষ 
মাকি শেষোক্ত পর্যায়ে পড়িয়'ছে। কিন্তু এই অভিযোগের 
মধোও বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পথের কোন সন্ধান 
পাইলাম না। পরস্পরের গায়ে কাছ] ছিটাইলে বিবাদের 
মীমাংসা হয় না। 

এই কথাটা! বুঝিয়াও মানুষ কোন দিন সংযত ব্যবহার 
ফরিতে পারিল না। আজ যখন বিভানের কল্যাণে বিশ্বের 
সকল দেশের মধ্যে দুরত্ব স্কীর্ঘ হইতে সক্কীর্ণতর হইতেছে, 
তখন পরম্পর ঠোঁকাঠুকির স্থযোগ যেন আরও বাড়িয়া চলি- 
তেছে। তবে কি বলিতে হুইবে যে দূরকে নিকট করিবার ধে 
উপায়গুলি আবিষ্কৃত ও বাবহৃত হুটতেছে, তাহা ভাঞ্ছিয়! চূড়িয়। 
ফেল! হউক । পৃথিবীর লোক সপ্তদশ শতাব্দীর অবস্থায় ফিরিয়! 
যাট্উটক ঘখন সমৃদ্র-পথ ছিল প্রায় অগমা; আকাশ-পথ ছিল 
ফল্পমার অতীত। সে অবস্থার কিরিয়! গেলে যদি পৃথিবীতে 
ছানাহাদির অবদর কমিয়! যায় তবে আমাদের ছুবুন্ধিকে 
তাহাই স্বীকার করিয়া! লইতে হইবে । বর্তঘান যুগের মানুষ 
এই ব্যবস্থা! স্বীকার কগিয়! লইবে না, তাহাও ক্জানি। সুতরাং 
বিশ্ব-যুদ্ধের উত্ভোগ-আয়োজন চলিতে থাকুক) ভাবজগতে 
চিন্তান্গগতে তর্কের শ্রোত বহিতে থাকৃক। ইতিছাপ বলিতে 
থাকুক মানুষ ঠেকিয়াও শিখে না; শিক্ষা করিবার, সাবধান 
হইবার শক্তি তাহার নাই; তাহার হৃষ্টিকর্ডা এই গুপটি তাহার 
প্রক্কতির মধ্যে দেন নাই। 


'জীপানী সামরিক নেতৃর্ন্দের 'বিচার 


স্ছরেনবুর্গ নগরীতে জার্মানীর সামরিক ন্ত্বেন্দের বিচার 
হইয়াছিল; তাহার মধ্যে প্রধানগণের হইয়াছিল ফাসি; 
বন্দুকের গুলীতে হত্যা করার সম্মানটা গাঁহাদের দেওয়া হয় 
নাই। সে ফথা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। জাজ জাপানী 
সামারিক নেতৃত্বন্দের বিচার আমাদের মনে করাইয়। দিয়াছে 
যে বিজ্বয়ী শক্িপুর্ধ তাহাদের হিংসারতি তুলিয়া যাইতে চান 
নাঃ তাহাদের রাষ্র-বিবানে তাহ মন্জাগত করিয়! রাখিতে 
চান। ১১ জন বিচারক লইয়া! এক মগুলী গঠিত হৃইয়াছিল ॥ 
তাহার. মধ্যে ছিলেন একক্বন_বাঙালী বিচারক, ডাহা নাষ 


গ্রনাধাবিমোদ পাল। শ বিচারকের রায় দি়াছেৰ 
বে খভিমুক্ত জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করিয়াছিলেন; মুন্ধ পন্ধিচালনার মধ্যে. বে হিংশ্রতা 
অপরিহার্ধ্যরূপে বিমান, তাহার অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা শত্রুপক্ষের 
প্রন্থারন্দের ও বন্দী সৈভবাছিনীর বিরুদ্ধে পরিচালন] করিবার 
জন প্রর়োচন! দিয়াছিলেন ও নানাক্ষেভে সেই মি্ঠুতার সমর্থন 
ফরিয়াছিলেন। এই অপরাধে ৬ জনের হইয়াছে ফাসির 
ছকুম ॥ ১৪ জনের হইয়াছে স্বীপান্তরের আদেশ । 

বিচারক-মগুলীর সভাপতি অষ্রেলিয়ার সার উইলিয়ম 
ওয়েব রায়ে বলিয়াছেন যে প্রধান আপরাধী জাপ সম্রাট হিরো- 
হিতোকে বিচারের জ্বত্ত উপস্থিত করা প্রয়োজন ছিল ; ফরাসী 
জজ বেবনারও সেই অভিমত প্রকাশ করেন, কিন্ত শ্বতস্ত্র রায়ে 
বলেন যে উপস্থিত অপরাধীর] জাপ রাষ্্রনীতির ক্রীড়নক মাত্র ঃ 
সুতরাং তাহাদের অব্যাহতি দেওয়! উচিত। ডাচ বিচারপতি 
ডাঃ রোলিংও স্বতন্ত্র রায় দেন? তাহার অভিমতের বর্ণন! 
সংবাদপত্রে দেওয়] হয় নাই। তিনি ৬ জনের প্রাপদণ্ডের 
আদেশ সমর্থন করিয়াছেন । ভারতবর্ষের ডাঃ রাধাবিনোদ পাল 
সকলকে নির্দোষ বলিয়|! রায় দিয়াছেন। এই অভিমতের 
সমর্থনে তিনি কি বলিয়াছেন তাহ! ঠিক ঠিক বুঝা! যাইতেছে 
না। যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমর] পাইয়াছি তাহা! পড়িয়া মনে 
হয় বর্তমান আন্তর্জাতিক বিধানাহুমারে এক্প হিংসা-নীতি 
অপরিহার্ধ্য বলিয়। তিমি মনে করেন । 


যে তিনটি স্বতন্ত্র রার উপস্থিত কর] হয় তাহা! আদালতে 
পাঠ না করিবার দিদ্ধান্ত এছণ করায় আমর] জ্বানিতে পারিৰ 
মা কোন্‌ কোন্‌ কারণ দর্শাইয়। তিন জন বিচারপতি তাহাদের 
আট জন সহযোগীর মতের বিরু্ছে নিজ নিজ অক্িমত প্রকাশ 
করিলেন। সে খান্থাই হুক, এই কথ! বুঝিবার পক্ষে কোন 
জন্পষ্ঠতার বাধ! নাই যে বিজ্বয়ী শক্তিপুঞ্ধ যে নীতি অনুসরণ 
করিয়া চলেন, জাপানী সামরিক নেতৃতন্দ তাহা! হইতে এমন 
ভাবে বিচ্যুত হুন নাই যে তাহাদের বিশ্বের জনমতের সম্মুখে 
দোষী সাব্যস্ত কর| যাইতে পারে। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের 
র্বায় সাক্ষ্য দিতেছে যে, এশিয়ার ২৫।৩০ কোর্ট লোক টোকিয়ো 
মগরীর এই বিচারকে 'জোর যার মুলুক তার" এই নীতির প্রয়োগ 
বলিয়। মনে করে। জার্্ানী ও জাপান বিজয়ী হইলে উইন&ন 
চাচ্চিল” ট্রালিন, জেনারেল মার্শাল, জেনারেল আইসেন- 
হাওয়ার, জেনারেল জুকত প্রভৃতি রা্রনেত1 ও সামরিক নেতৃ- 
স্বন্দের বিচার হইত এবং ঠাহাদের নিয়োজিত বিচারকমগ্লী 
পরাজিত নেতৃত্বন্দের প্রতি অন্রাপ দণ্ডাদেশ দিতেন। লাটিন 
ভাষায় একটা কথ! আছে যাহার অর্থ এক্সপ ফাড়ায়-_'বখন 
যুদ্ধের দ্রাছানা বাছিয়া! উঠে, তখন আইন হইয়া বায় নীরব |, 
বর্তঘান. সভ্যতার কর্ণধারগণ যে ব্বাধনীতির পুজক ও ধারক 
তাহার কথ! যনে করিয়া! বীর কখ। স্বরণ করাইয়| দিতে 
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ইচ্ছা হয়__তোমাদেক্স মধ্যে যে নিম্পাী তাহারাই কেবল জপ- 
ক্লাধীর উপর লোঞমিক্ষেপ করিতে পার। গান্ধীজী ছাড়া 
এরপ ফোন লোফ:নেতার গাম ত আমাদের মনে পড়ে না 
যিনি মনেপ্রাণে অহিংসাব্রতী বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে 
পারেম। হুরেনবু্গে ও ঠৌকিয়োর বিচাঁর ব্যর্থ হইয়! কিরিয়] 
আসিবে ,বিশ্ব-মানবের শুভ-ঘুদ্ধির ছুয়ার হইতে । ভাঃ রাধা- 
বিনোদ পালের স্বতন্ত্র রায়ের কল শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছুই 
হইবে না, কিন্ত তথাপি তাহার স্বাধীন মত প্রকাশের জন এবং 
ভায় বিচারের মূল নীতির অকপট অতিব্যক্তির জন তাহাকে 
আমর! অভিনন্দিত করিতেছি । 


খুরসেদ নরিম্যান 


খুরসেদ নরিয্যানের স্বস্াতে দেশ এক জন লোক-নেত! 
হারাইল। তিনি স্বাধীন ভারতে একটি বিশিষ্ স্বান অধিকার 
করিতে পারিতেন। দাদাভাই নৌরজী, ফিরোক্ধ শাহ্‌ মেক্তা, 
দিনশাহ ওয়াচ] প্রভৃতি কংগ্রেস আন্দোলনের প্রবর্তকবর্গের 
উত্তরসাধকরাপেই খুরসেদ নরিম্যান গ্বাভাবিকভাবে ভারতীয় 
রাক্ধনীতিক জীবনে স্থান করিয়! লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে 
তিনি গতাহ্থগতিকতাবে শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করেন। আইন 
ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া কিন্ত তিনি এমন একটা অন্তায়ের 
প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করিলেন যাহ! যুবকের পক্ষে সহ ছিল 
না। সমুদ্রবক্ষ হইতে জমি উদ্ধার করিবার অন্ড বাধ নির্বাণ 
করিয়া বোম্বাই নগরীর পরিখি বৃদ্ধি করা হুইতেছিল। এই 
কাধো কোটি কোটি টাকা ব্য় হইতেছিল। ছার্ডে নামক এক 
জন শ্বেতাঙ্গের উপর কার্ধ্যের ভার ছিল। থুরসেদ নরিঘ্যান 
ংবাদ পান ধে এই বিরাট কার্য্ের ঘধ্যে ঘুষ প্রতৃতি নানা- 
বিধ অনাচার চলিতেছে । নিজের দায়িত্বে লোকসমক্ষে তিনি 
এই সংবাদ প্রকাশ করেন। ফলে ছার্তেকে বাধ্য হুইয়! 
তাহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্বমা আনিতে হুয়। 
বোত্বাইয়ের গবন্থে্ট এই মোকদ্বমার ব্যয় নির্বাহ করেন, 
এবং সুবক নরিম্যান সততার পক্ষে মু করেন। বিচারে 
সাহার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এই বিদ্বয়ে তিনি লোক- 
নেতান্র আসনে উত্নীত হুন। বিশেষ করিয়া বোস্বাইয়ের 
যুবক শ্রেদ তহ্থাঁকে নেতৃত্ব পদে বরণ করে। এই উপলক্ষে 
তিমি দ্বেশের রাজনীতিক অগ্রগ্রামী দলের পরিচয়লাত করেন, 
এবং অতি সহজেই তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাত করেন। 
এই সময়েই দুভাষচজ্জ বদর সঙ্গে নরিম্যানের সহযোগিতার 
সথচনা হয়। | 
বর্তমান শতাকীর তৃতীয় ঘশকের প্রথমার্্ে বোদ্বাইয়ের 
সবান্বমীতিক জীবনে নরিম্যানের প্রভাব অনভ্ভসাধারণ ছিল। 
সর্দার বল্পতভাই প্যার্টেলের জ্যেঠ আতা! বিঠলভাই যখন 
বোদ্বাই ছাড়িয়া আসেন তখন লক্ষলেই আশ! কমিতেছিল 
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যে খুরসেদ দরিম্যান তাছায় স্থান অধিকার করিবে। কিন্ত 
নিয়তির বিবান অন্গরূপ। সর্দার বল্পভততাই প্যাটেলের 
সঙ্ষে তিনি সহযোগিতা! বজ্ধায় রাখিতে পারিলেন না.। এই 
বিষয়ে দৌষ-গুণের বিচার করিয়া ফল নাই। যে পদে 
্রবলবন্ত খের (বোখাইয়ের প্রধানমন্ত্রী) আজ অধিঠিত, 
সেই পদ ছিল খুরসেদ নরিম্যানের প্রাপ্য । তিনি তাহা! লাত 
করিতে পারিলেন না, এবং রাক্বনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়। 
পড়িলেন। স্বত্যার ছুই মাস পূর্বে তিনি বোত্বাই নগরীর 
মিউনিপিপালিটিতে কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব পদে ব্বত হ্ন। 
এই সংবাদে আমর! আশ। করিয়াছিলাম যে স্বাধীন ভারত- 
রাষ্ট্রে খুরসেদ নরিম্যান তাহার যোগ্য পদ্দ লাত করিবার সুযোগ 
পাইবেন। স্বহ্য দেশের লোকের সেই আশায় বাদ সাধিল। 
নরেন্দ্রনাথ শেঠ 
৭১বংসর বয়দে এই বাঙালী বিল্লবী-প্রধান দেহ্ত্যাগ 
করিয়াছেন । ইংরেক্ রাঞ্জপ্বের অত্যাচার অবিচার গাছার 
পরিবারবর্গের উপর নির্বিচারে পড়িয়াছে, কিন্ত ইংরেন্ 
শাসনের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহী মন কোন দিন লক্ষ্য 
হয়নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগঞ্টের পর প্রায় চৌন্ 
মাস তিনি বাচিয়াছিলেন। যেরাষ্্রিক স্বাধীনতা ও সংগঠনের 
সুযোগ আমর! লাভ করিয়াছি তংসন্বন্ধে নরেন্জনাথের মনে 
কোন মোহ ছিলনা । সেই মনোভাবের কারণটি ধরিতে 
পারিচে তাহার জীবনব্যাণী সাধনার একটি অর্থ পাওয়! 
যাইবে । . 
যে পরিবারে নরেজ্রনাথ জন্বগ্রহণ করেন তাহার! কলি- 
কাতার আদি বাসিক্গা। শেঠ-বসাক-লাহা-আঢ্য পরিবার 
ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়! কলিকাতা সমানে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কনেন। সেইজভ তাহাদের 
শ্বেতা সওদাগর ঝেঈীর তাবেদারী করিতে হইয়াছিল । 
কারণ বলিতে গেলে কলিকাতার বন্দর ঠাহাদেরই সৃষ্টি'। 
ইংরেনের সঙ্গে যে শিক্ষা ও সাধন! আমাদের দেশে প্রবেশ 
করিয়াছিল তৎসন্বত্ধে এই সব হিন্ছু শ্রেমঈীর বিশেষ কোন 
প্রাণের যোগ ছিল না যেমন হইয়া উঠিয়াছিল রামমোহ্ন- 
মধুক্ছদন-ছুদেব-পরিবারের সঙ্গে। নরেশ্রনাথের পিত! 
রাজেজনাথ ইংরেনী শিক্ষার দ্বিতীয় যুগের অন্তর্বরভী 
ছিলেন । চক্রমাধব ঘোষ, রমেশচঙ্র দত প্রতৃতি তাহান্ন 
সহপাঠী ছিলেন ।; তাহার পুত্রের সকলেই বর্তমান শিক্ষার 
শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা গাহাদের প্রাচীন 
সংস্কারকে ছর্ধল করিতে পারে নাই; কোন কোন দিক 
হইতে এই শিক্ষা তা! দৃঢ় করিয়াছিল ॥ রক্ষণশীলতার সফ্কে 
স্বাদেশিকতার একটা নুতন ঘোগছ্ুন্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে ইউরোপীয় পঞ্চিতদের নিকট হইতে 
আমকা! দুতন করিয়া সনিতে পাই ঘে আমাদের লংস্কতি ও 
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স্বীতিরীতি একেবারে বাজে জিনিস নয়) তীহাদের মধ্যে 
সত্য বন্ত ছিল ও জাছে। পাশ্চাত্য জগতের এই আবিষ্কারে 
আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে; ইংরেকজ- 
নিরপেক্ষ হইয়! চলিবার সাহস দেখ] দেয়। যে বুগে নরেজ- 
মাথ জন্মথহ্ণ করেন, তাহা! এই ভাব-বভ্ঞার যুগ । ক্ুতরাং 
তিনি কোন দ্বিমই সমাজ-সংস্কারপন্থী হইতে পারিলেন না; 
“ফের” ভাব ও সংস্কতির বাহক, ধারক ও প্রচারক বিদেশী 
শাসন-ব্যবস্থার মূলচ্ছেদ ন] করিতে পারিলে ভারতে প্রক্কত 
“স্বরাজ” আসিতে পাঁরে না এই বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় 
নরেজনাথ হইয়াছিলেন রাজনীতিক বিপ্লবী । এই বিশ্বাসের 
মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন পশ্চিম ভারতে বলবস্ত গঙ্গাধর টিলক, 
পুর্ব্ব-ভাঁরতে ব্রন্ষবান্ধব উপাধ্যায় এবং বাংলাদেশে তাহার 
বাঈ-সৃতি ছিল “সন্ধ্য/” পিক! । |] 
এই পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়! যে আলোড়নের সৃষ্টি 
ছয়, তাহার মধ্যে নরেজনাথ আকৃষ্ট হইয়া! পড়িলেন। 
জুতরাঁং “কালী মায়ীর বোমার” আহ্বানে সাড়া! দিতে তাহার 
মনে কোন দ্বিধা দেখ! দেয় নাই। তীহার উদ্াহরণে কলি- 
ফাতার আঙ্দি নাগর্িকগণের মধ্যে অনেকেই অর্থ ও সামর্থ্য 
দিয়া. সন্ত্রাসবাদকে সাছায্য করিয়াছিলেন ; তাহার অন্থু- 
প্রেরণায় কলিকাতার “৩৩1” শ্রেনী পুলিশকে পিট:ইতে সাহস 
পাইয়াছিল। সেইজন্ত তাহার সমস্ত পরিবার বিপস্ন হুইয়া- 
ছিল; বসন্ত চ্যাটার্ছিকে হত্যার চেষ্টায় তাহার পরিবারের 
১৩ জনকে একদিনে গারদের পশ্চাতে নিরুক্ষেশ হইতে হয়; 
গাঁহাকে কুতুবদ্দিয়ার চরে সাঁপ-কুমীরের মধ্যে নির্বধাসিত 
হইতে হুয়। বৃদ্ধ পিতা রহিলেন এক] বাড়ীতে প্রায় ৫০।৬০টি 
মহিল! ও নাবালকের অভিভাবকরূপে, অন্নদাতারপে | ছুই- 
তিন বংসর পরে নরেন্ত্রনাথ যখন কয়েকখামি ছাড় লইয়! 
ফিরিয়া আসিলেন তখন দেশে নূতন রাজনীতিক চিত্ত! ও 
কর্ণপ্রবাছের বান ডাকিয়াছে ) বাংলার সম্তরাসবাদীদের মধ্যে 
এক বৃফ্ঘংশের মনে সংশয় জাগিয়াছে। এইরূপ সংশম্বী মন 
লইয়াই তাঁহার] গান্ধী-আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্ত 
তাহাদের “মেজ-দাকে” তাহার মধ্যে পাইলেন না। কারণ 
আত্মগুদ্ধি করিয়া, নিজের সমাজ-সংক্কার করিয়া শক্তি অর্জঘন 
ফরিবার জন যে কর্ঘক্ষেজে গান্ধীজী আমাদের আহ্বান করিয়।- 
ছিলেন, তাহা৷ নরেন্ত্রনাথের সহজাত সংক্কীরের বিরোধী ছিল। 
গ্বদেগী আদন্দে!লনের চিস্তা-নায়ক ও কর্শবীরগণ ধাহার] গান্ধী- 
স্ুগে বীচিয়! ছিলেন, তাছারা কেন গাক্ষীতন্ত্র অবলম্বন করিতে 
পারিলেন ন! তাহার কারণ এই ভাব-সাঙ্ব্য্যের মধ্যে অনু- 
সন্ধান করিলে জভ্ভায় হইবে না। ব্যক্তিগত মতামত ইহার 
ঘহিঃপ্রকাঁশ মাঁজ ) ব্যক্তিগত ত্যাগ-মাহাত্ব্য এই বিরোধে ম্লান 
হইয়া যায়) এক অশরীরী উদ্মা্নায় গণ-মম আপনার পথ 
ফরিয। লইয়া সংস্কারকের সব চেষ্ঠা বিক্কৃত করিয়া! দেয়। 
নরেশ্রনাথেন্ব জীবন ভাঙার আর একটি প্রমাণ । এই বিচারের 


. প্রবাসী 
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মধ্যেও ডাহা ত্যাগ আমরা ভূলিতে পারি না। সেই ত্যাগের 
স্বতির প্রতি দেশের খণ অপরিশোধনীয়। দরেক্রমাথের পরি- 
বারবর্গের সহিত দেশৈর লেকের মন. সমছঃখী। আমরাও 


সমভাবে এই ছঃখের ভাগ লইতেছি। 
- বেঞ্জামিন হনিম্যান 


ভারতবাসী এক জন ইংরেজ-বন্ধু হারাইল। মিসেস এমি 
বেসাস্ত, চার্লস এগুরজ ও উইলিয়ম পিয়ারসন ছাড়া এমন 
কোন ইংরেজের নাম আমর] জানি ন1] যিনি হণিম্যানের মত 
মনে প্রাণে ভারতবর্ষের শ্বাধীনত! কামন] করিয়াছেন এবং 
তাহার জন্ভত আত্মভোলা হুইয়া আপনার সর্বব্বার্থ বিসর্জন 
করিয়াছেন। শ্বদেশী যুগে হণিম্যান কলিকাতার “£েটস্ম্যাঁন” 
পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; সম্পাদক ছিলেন 
রাটক্লিফ, অল্প সময়ের জন এই ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকা- 
খানি ভারতবাসীর জাশা-আকাক্ষার প্রতি সহ্থাহুভূতিসম্পন্ন 
হইয়াছিল । তারপর ঘথাপূর্ব্বং তথা পরম্‌। ছয়-সাঁত বসর পর 
সর ফিরোজ শাহ যেহতার আহ্বানে হৃনিম্যান তাছার দৈনিক 
পঞ্রিকা “বোনে ক্রনিকলে”্র সম্পাদক হইয়া চলিয়! যান 
এবং এই সুযোগে তাহার সাংবাদিক ও রাজনীতিক জীবন 
মানাভাবে বিকশিত হয়। তিনি কয়েকজন যুবক তারত- 
বাসীকে. এইকধপে গড়িয়া তুলেন যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
আজ ভারতবর্ষের সাংবাদিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাত করিয়া 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের কর্ণধার হইয়া আছেন। 

মিসেস এনি বেসাস্ত যখন “ছোমরুল লীগ? ( [ন.0৩- 
[২016 [ 98006) নামক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়! 
১৯১৬-১৭ সালে ভারতব্যাগী আন্দোলনের সি করেন তখন 
পশ্চিম-তারতে হণিম্যান এই আন্দোলনের নেতৃত্ব এপ করেন। 
স্লাউলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
তাহার বিছ্যুংগর্ভ লেখনীর আঘাতে ভারতবর্ষের ইংরেজ 
আমলাতন্ত্র এরূপ অতিষ্ঠ হুইয়! উঠে যে, আমাদের দেশের 
বাহিরে তাহাকে নির্বাসনে পাঠানো হ্য়। প্রায় সাত বংসর 
বিলাতে কাটাইয়| হনিম্যান এই দেশে ফিরিয়া আসেন। 
এই কয় বংসরে তিনি মনে প্রাণে জামাদের “দেশী” বনিয়া 
গিয়াছিলেন। 

কিন্ত ফিরিয়া আসিয়! তিনি পর্বের সুযোগ লাত করিতে 
পারেন নাই। অনেক পঙ্জিক] তাহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত 
হয়, অন্ভায় ও অবিচারের বিরুগ্ধে তাহার লেখনী পূর্বের ভায় 
শাণিত ছিল । মতামত সন্বন্ধে একটা! কঠোর ভাব ছিল বলিয়া 
ছনিম্যান লোকেন সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে জানিতেন ন|। 


* এই বৈশিষ্ঠ্যই তীহার চরিঞ্জের গৌরব ও গাহার সাংসারিক 


অসাফল্যের কারণ। আজ হার জীবনের নান! কথা স্মরণ 
করিয়া! ভারত-বন্ধু এই ইংরেজের স্বতির উদ্ছেশে শ্রন্তাঙলি 
অর্পণ কম্সিতেছি। 


জয়দেবের লবঙ্গাদি বসন্ত-পুষ্প 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


জয়দেব গীত-গোবিন্দের আবস্তে মঙ্গলাচরণ করিয়। রাঁধা- 
কৃষ্ণের বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় বিহার? 
বুন্দাবন-বিপিনে । কখন বিহার? বসন্তে! 

বুন্দাবন-বিপিন-প্রত্যক্ষ-যোগ্য । কিন্তু বসন্ত প্রত্যক্ষ 
যোগ্য নয়। জ্যোতিষীরা বসন্তকালের চন্দ্র দেখিয়! 
বলিয়াছেন, ফান্নী পুরিমাতে বসন্ত খতুর আরস্ত। 
ফান্তনী 'পুণিমা হইতে চৈত্রী পৃথিমা, এবং ঠৈত্রী পূর্ণিমা 
হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা, এই ছুই মাস বসন্ত। ফাল্গুনী 
পুণিমা ও দোল পূর্ণিনা একই । কিন্তু কবি পাঞ্জি দেখেন 
না। প্রকৃতির অবস্থা প্েখিয়া খতু গণনা করেন। এই 
কারণে জয়দেব*বসস্তের প্রাকৃতিক লক্ষণ বর্ণন। করিয়াছেন। 
সে সময় বৃক্ষের নবপল্পব উদগত হয়, পুষ্প প্রস্থত হয়, 
.স্খম্পর্শ-মলয় সমীর বহিতে থাকে, কোকিল কুহু কুহু বব 
কৰিতে থাকে, অলিকুল গুঞ্জন করিতে থাকে । আর 
প্রবাসী জনের চিত্ত চঞ্চল হয় । বসন্তে চারি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
পরিতৃপ্তি হয়, কেবল রসনার হয় না। যখন উক্ত লক্ষণ 
প্রকাশিত হয়, তখন বসন্ত। বসন্ত রাধাকষ্ণের বিহার- 
কাল। তখন যে বসন্ত, কবি তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 

গীত-গোবিন্দে ছাদশ সর্গ। তিনি দ্বাদশ বসস্ত-পুষ্প 
বর্ণনা কৰিয়াছেন। প্রথমে 

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে । 

মধুকর-নিকর-করদ্থিত-কোকিল-কৃজিত-কুঞ্জ কুটিবে ॥ 

সতীশচন্দ্র রায় কৃত পদ্যান্ছবাদ-_. 

ললিত-লবঙ্গ-লতা! আলিঙ্গিয়া, কোমলতা 

লয়ে বহে মলয় পবন; 
ভ্রমর-ঝঙ্কার সনে পিককুল কল-স্বনে 
নিনাদিত নিকু্ত ভবন ।* 
লবঙ্গ-লতা কেমন গাছ? পৃজারি গোস্বামী কিন্বা 


সতীশবাবু কিছুই লেখেন নাই। এক পণ্ডিত মহাশয় 
বলিয়াছিলেন, লতা-বিশেষ। প্রচলিত সংস্কৃত কোশে 


নামটি নাই। শব্বকল্পদ্রমে আছে, লতা-বিশেষ। মধুকর 
ভ্রমর নয়, মধুমক্ষিকা; কুটিরকে ভবন বলিতে পারা যায় 
কি? কুগ্ত লতাগৃহ, কুটির পর্ণশাল!। ঠিকই 'হইয়াছে। 

চৌদ্দ পনর বৎসর হইল, বড়ু চণ্ডীদাসের “্রীকৃষ- 


* গীত-গ্নোবিন্দ সংস্কৃত মূল, পূজারি গোম্বামীর টীকা, পদ্তানুবাদ ও 


বিস্তৃত ব্যাথ্য। সম্বলিত । সতীশচন্্র রায় এম-এ সম্পারদিত। 


১৩১৯ । 


কলিকাতা! 


কীর্তন” পড়িতেছিলাম। কবি তিন চারি স্থানে লবঙ্গের 
অর্থাৎ লবঙ্গপুষ্পের নীম করিয়াছেন। এক স্থানে আছে__ 
ফুটিল গুলাল মাহনী মালতী মাধবীলতা! 
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী । 
শেবতী কনকযূথী স্থথী কনক কেতকী 
পারলি ছুলালী ॥ 
বসস্তকালের বর্ণনা । এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া লবঙ্গ 
ফুলের গাছ চিনিতে যত্ব করিয়াছিলাম। দেখি, কেবল 
চণ্তীদাসে নয়, পূর্ববঙ্গের “পদ্মীপুরাঁণে”, ভবানন্দের “হরি- 
ংশে”, উত্তর বঙ্গের “চণ্তিকা বিজয়ে” লবঙ্গ-পুষ্পের“উল্লেখ 
আছে। দক্ষিণরাটের জয়ানন্দ লিখিয়াছেন,_-“নটরেজ 
/দোলগগ বিশ্ব লবঙ্গান্তম্পুরে |” অতএব লবঙ্গলতা বহুজ্ঞাত 
স্থলভ লতা, অন্তঃপুরেও রোপিত হইত। এমন গাছ 
বিলুপ্ত হইতে পারে না; এখনও আছে। কিন্ত অন্য 
নামে আছে । 
ংস্কত কোশে ও বৈদ্ধক কোশে লবঙ্গ স্থপরিচিত 
সুগন্ধি দ্রব্য । ইহার অপর নাম শ্রীপুষ্প, ইহা লবঙ্গতরুর 
শুষ্ক মুকুল। পূর্বে মালয়-দ্বীপ হইতে আসিত, এক্ষণে 
আফ্রিকার পূর্বদিগবী জাঞ্রিবার নামক দ্বীপ হইতে 
আসিতেছে । মাত্রাজে ও সিংহলে লবঙ্গ-তরুর উদ্যান 
হইতেছে । লবঙ্গতরু জামগাছের তুল্য মাঝারি তরু। 
উক্ত কবিদের লবঙ্গলতা৷ তরু হইতে পারে*না। আমর! 
জানি একের সান্ৃশ্তে অন্ের নাম হয়। লবঙ্গলতার কোন্‌ 
বিষয়ে হইতে পারে? লবঙ্গতরুর ফুলের আকাবে"ও 
গন্ধে লবঙ্গলতার ফুলের সাদৃশ্য থাকিবার কথা। বহুজ্ঞাত 
এমন ফুল কি হইতে পারে? যুখী (জুই ফুল ) ভিন্ন আবু 
কোন ফুল মনে হইতেছে না। শ্বেত যুখীর নাম লবঙ্গ 
হইয়াছিল। কারণ দেখিতেছি উভয়ের আকারে ও গন্ধে 
সাদৃশ্ত আছে। আরও দেখিতেছি যেখানে লবঙ্গ নাম 
আছে সেখানে বুখী নাম নাই। যুথী ছুই প্রকার। যুখী 
(শ্বেত যৃথী) ও হেমযুখী। হেমযুখীর পুষ্প পীতবর্ণ। 
অমর কোশে নাম হেম পুষ্পিকা। চণ্তীদামে ইহার নাম 
কনক যৃথী। ১৩৪২ বঙ্গাব্ধে বঙ্গীক্-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার 
দ্বিতীয় সংখ্যায় চণ্ডীৰাসের উল্লেখিত বৃক্ষ-নির্ণয়ে লবঙ্গ- 
পুষ্প চিন্তা করিয়াছি। সেখানে একটা ভুল করিয়াছি। 
লিখিয়াছি, রঘুনন্দনে যুখীর নাম লবঙ্গ আছে। পরে 
দেখিয়াছি রথুনন্দনে নয়, কালিকাপুরাণে (১৪1৪২) 


১১৬৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





আছে। _“লবর্ন-বন্পী স্থরভিগন্ধেনোঘ্াস্য মারুতম্* (লবঙ্গলতা 
পুষ্প স্থরভি গন্ধ দ্বারা পবনকে স্থ্বাদিত করিয়া )। ইহা! 
বসস্তকালের বর্ণনা। চণ্ডীদালও বসন্তে লবঙ্গফুল ফুটিতে 
দেখিয়াছিলেন। জু'ইফুল বর্ধাগমে ফুটে, কিন্তু জল পাইলে 
চৈত্র-বৈশাখেও ফুটিতে দেখিয়াছি । 
বিদ্যাপতি বসন্তপুষ্প বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে সব 
জব হইতে লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,__- 
“কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ । 
হেরি শিশির খতু আগে দিল ভঙ্গ ॥” 
জয়দেব্র ললিত লবঙ্গলত। কি কুহ্ছমিত হইয়াছিল? 
হইয়াছিল বলিতে শঙ্কা! নাই। কারণ জয়দেব পরে পরে 
আরও তেরটা বৃক্ষের পুষ্প বর্ণন! করিয়াছেন। তিনি 
লবঙ্গলতা প্রথমে ধরিয়াছেন। বসস্তের এক নাম পুষ্প- 
সময়। তিনি পুষ্পশূন্য কোন বৃক্ষের নাম করেন নাই। 


জয়দেবের টাকায় পু্জারি গোস্বামীও লবঙ্গলতাকে পুশপিত 


মনে করিয়াছেন । 

লবঙ্গ, লতা-বিশেষ। যে গাছ সোজা দাড়াইতে পারে 
না, বাকিয়া ইয়া পড়ে, অন্যে্ন আশ্রয় গ্রহণ করে, সে 
গাছ লতা (স' লা ধাতু গ্রহণে )। আর, যে লতা! জড়াইয়া 
জড়াইয়া উঠে তাহ! বলী। ( স* ধল্‌ ধাতু আবরণে )। 
লবঙ্শলতার তনু স্থকুমার। বসস্তাগমে ইহার নবোদগত 
শাখা ও পল্লব চিন্ধণ হরিংকাঁন্তি হয় এবং পরস্পর জড়াইতে 
জড়াইতে যুথে যুথে ক্ষত্র সুগন্ধ পুষ্প প্রসব করে। মলয় 
সমীর গন্ধবহ হইয়া থাকে । 

কালিকা-পুরাণ কামরূপে প্রণীত হইয়াছিল। যে 

ংশে লবঙ্গবল্লীর উল্লেখ আছে, মে অংশ অষ্টম শ্রী 

শতাব্ে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কোশে লবঙ্গের এই 
দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হয় নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। 
চণ্ডীদ্বাসের মালতী দ্বার্থ হইয়াছে, (পরে পশ্ত )। তিন 
শত বৎসর পূর্বেও বঙ্গীয় কবিকুল যুথী না বলিয়া লবঙ্গ 
বলিতেন। কি কারণে লবঙ্গ নাম পরিত্যক্ত হইল, বঙ্গীয় 
কাব্যামোদী চিন্তা করিবেন। 

এখানে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রথমৌক্ত কয়েকটি বসন্তপুষ্পের 
পরিচয় করি। “ফুটিল গুলাল মাহলী মালতী মাধবীলতী, 
লবঙ্গ দোলঙ্গ .নেআলী”। গুলাল লাল গোলাপ মনে করি। 
গুল” ফারসী শব্ধ অর্থ ফুল। বিশেষার্থ গোলাপ ফুল। 
গুল+আব-গুলাব, ফুলের জল। গোলাপের সংস্কৃত 
নাম সেবস্তী ( সেঁঅতি) চণ্ডীদ্াসে শেবতী ! চত্তীদীসের 
“ভ্রীকৃষ্ণকীর্তনে” গুলাল ব্যতীত আরও কয়েকটা আরবী 
ফার্সী শব আছে। মাহলী, উচ্চারণ মাল্হী। বাংল! 
ভাষায় ফলাযুক্ত হ থাকিলে প্রথমে ফলা, পরে হু উচ্চারিত 


হয়। আমরা লিখি আহলাদ পড়ি আল্হাদ। মাহ লী, 
মালহী অর্থাৎ মল্ী (বা মন্লিকা)। মালতী বলিলে 
বর্তমানে বঙ্গীয় পাঠক বৃক্ষারোহী মালতী লতা! বুঝিয়! 
থাকেন। সাধারণ পাঠকের কথা দুরে থাক, বিচক্ষণ ভূয়োদর্শী 
আফূর্বেদবেত্তা কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত তাহার “বনৌষধি 
দর্পণে” মালতীকে বৃক্ষারোহী মালতী লতা বুঝিয়াছেন। 
তিনি বিভ্রান্ত হইয়া আমুর্বেদোক্ত মালতীর লক্ষণের সহিত 
মিলাইতে পাবেন নাই। মালতী লতা বর্ধার শেষে পুষ্পিত 
হয়, তাহার গন্ধে সন্ধ্যাকালে চারিদিক আমোদিত হয়। 
“ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল, পরিমল লোভে অলি 
আপিয়৷ জুটিল।৮ ইহা এই লতা মালতী । সংস্কৃত কোশে 
কিন্বা বৈহ্যক কোশে এই মালতীর উল্লেখ নাই । অমর 
কোশে “মালতী সুমনাজাতিঃ” জাতির বাংলা নাম জাই 
ওড়িয়া নাম জাই, হিন্দী নাম চাম্বেলী, চামেলী। জাতি 
ও মালতী একই ফুল। একটা গানে আছে--“জাতি 
যুখী বেলফ্ুল ফুটিল মল্রিক| ফুল।” এই গীতরচয়িতা 
ঠিকই লিখিয়াছেন। জাতিকেও লতা বলিতে পারা যায়, 
কিন্তু এই গাছ প্রথমে সোজা! উঠে, পরে দীর্ঘ হইয়া হুইয়! 
পড়ে। জাতি পাথুরে কাকুরে মাটিতে সহজে জন্মে ও 
প্রচুর ফুল ধরে। সচরাচর বর্ধার শেষে ও শরতে ফুল 
ফুটে। কিন্তু জল পাইলে ফান্ধন মামেও ফুটিতে 
দেখিয়াছি । “শ্রীকুষ্ণকীর্তনে” বৃক্ষীরোহী মালতী লতার 
নাম মধুমালতী ॥ সেখানে আছে “মালতী মধুকর |” 
ওড়িয়াতেও মধুমীলতী। কেহ কেহ না জানিয়া আর 
এক লতাকে মধুমীলতী কেহ বা লবঙ্গলতা বলেন। সে 
লতা তরু আশ্রয় করিয়া ঝুলিতে থাকে । গ্রীক্ষকালে 
তাহার স্থগন্ধ থোবা থোব! ফুল হয়। প্রথমে সাদা, পরে 
গোলাপী, পরে রক্তবর্ণ হয়। এই কারণে ইহার নাম 
রঙ্গিলা হইয়াছে । গাছটি বিদেশী, মালয়ঘীপ হইতে 
আনীত । কিন্তু কোন মালতী ফুলের সহিত ইহার সাদৃশ্ঠ 


'নাই। গন্ধে ও আকারে বরং জুঁই ফুলের সহিত সাদৃস্ত 


আছে। 

চশ্তীদ্বাসের অপর কয়েকটি ফুল চিনিতেছি। মাধবী 
লতা প্রসিদ্ধ বৃক্ষাশ্রয়ী লতা। দোলঙ্গ, সংস্কত নাম 
মাতুলুঙ্গ । কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মাতুলুঙ্গের বাংলা 
নাম টাবা বলিয়াছেন। কিন্তু টাবা অন্য নেবু। মাতু- 
লুঙ্গের এক প্রসিদ্ধ সংস্কত নাম বীজপ্রক, হিন্দীতে 
বিজৌরা; উত্তর ভারতে আছে, আজিকালি বঙ্গদেশে এই 
*নেবু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে পাতি নামে 
অতিশয় অল্প নেবু চিনে। কিন্তু নামে তুল করিতেছে। 
পাতি শব্দের অর্থ সামান্য । কলিকাতা অঞ্চলে গোল 


অগ্রহায়ণ 


জয়দেবের লবজাদি বসস্ত-পুষ্প 
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নেবুকে পাতি বলে। ইহার ছাল কাগজের মত পাতলা! । 
এই নেবুর নামই কাগজী হওয়া! উচিত। ঢাকায় তাহাই 
আছে। কলিকাতা! ও পশ্চিমবঙ্গে যে নেবুকে কাগজী 
বলে তাহার ছাল পুরু । ফল স্ুদ্রাণ অণ্ডাকার। আমুর্বেদে 
এই সু্রাণ অপণ্ডাকার নেবুর নাম “নি । ঢাকায় ইহারই 
নাম 'লেবুঃ। পশ্চিমবঙ্গে কাগজী এই ভূল নামের পরিবর্তে 
নিম" রাখা উচিত। কিন্তু পূর্বকালে দৌলঙ্গ নেবু প্রসিদ্ধ 
ছিল। ইহার সদৃশ এক জাতির নাম ছোলঙ্গ। ঢাকায় 
ছোলঙ্ক অগ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, ছাল পুরু, ফুল সাদা, দলের 
বহিঃপৃষ্ঠে লাল ছিটা আছে। কবিরাজ মহাশয়ের! ওঁষধে 
প্রয়োগ করেন [ পরে জয়দেবের করুণ পশ্ঠ ]| ফল বড় ও 
লম্বা। রস নাতি অম্ন। 

নেআলী সংস্কৃত নাম নেপালী; অন্য প্রসিদ্ধ নাম 
নবমালিকা। জয়দেবও নব মালিকার নাম করিয়াছেন, 
পরে দেখা যাইবে। 

জয়দেব অপর যে:সকল বসন্ত-পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তিনি সে সকল উত্তমরূপে চিনিতেন। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত 
লক্ষণ দিয়াছেন। একে একে দেখিতেছি। ২। বকুল 
অলিকুলসঞ্চুল কুস্থমসমূহে শোভা পাইতেছে। এককালে 
বকুলের বহু পুষ্প প্রন্ুটিত হয়। বকুল ফুলের গন্ধ মধুর 
নহে ।. বকুলের এক সংস্কৃত নাঘ মছ্যগন্ধ। ৩। তমাল। 
কবি লিখিয়াছেন তমালের নবদলের সহিত মুগমদসৌরভ 
পুষ্প উদ্ভুত হইয়াছে । বসন্তের আরস্ভে নৃতন পত্র ও পুষ্প 
হয়। কিন্তু পুষ্পের গন্ধ মুগমদ তুল্য কিনা বলা কঠিন। 
মুগনাভির গন্ধ অতিশয় মৃদু, তমীল পুপ্পের গন্ধও অতিশয় 
মৃছু। ৪$ কিংশুক। পলাশ ফুল নাবঙ্গ বর্ণ ও নখতুল্য 
বক্র। কবি ইহাকে মদনের যুবজন-হৃদয়-বিদারণ নখ 
কল্পনা করিয়াছেন। ৫।| নাগকেশরের কুস্থম কবির 
নিকট মর্দন মহীপতির ছত্রের হেমদণ্ড। নাগ পীতবর্ণ 
কেশর আছে বলিয়া নাগকেশর, বাংলায় নাগেশ্বর। পুষ্প 
চতুর্দল, ছত্রের বস্ত্র, মধ্যস্থলে পীতবর্ণ কেশর, পুষ্প স্বগন্ধ । 
বঙ্গদেশে নাগেশ্বরের গাছ স্থলভ নয়। ৬। পাটলি। 
পাটলি বঙদেশে দুর্লভ। বড়ু চণ্ীদাসের বুন্দাবনে পারলি 
(পাটলি) বৃক্ষ ছিল1 আশ্চর্যের বিষয়, পাটলি নাই 
কিন্তু কন্যার পারুল নাম বহু প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে পারুল 
আছে। পাঁটলি হইতে নগরের নাম পাটলিপুত্র। 
পাটলির ফুল সুগন্ধ গাঢ় নীল-রক্তবর্ণ, এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি 
দীর্ঘ নল। কবি পাটলি পুষ্পকে মদনের তৃণ কল্পনা 
কৰিয়াছেন। পুম্পের মুখে যে অলিকুল, তাহা কবির চক্ষে 
মদনের বাণ। পাটল শবের অর্থ শ্বেত-রক্ত। ইহা 
হইতে কোন কোন বঙীয় ও মহারাষ্ীয় পণ্ডিত পাঁটলিকে 


গোলাপ ফুল মনে করিয়াছেন। জয়দেব তাহাদের ভ্রম 
দুর করিতে পারেন নাই। বিষ্ভাপতি, পাটলি বর্ণনা 
জয়দেব হইতে লইয়াছেন। বঙ্গদেশে পাটলি কেন অনাদূত 
হইল? ৭। করুণ। করুণ বিগত্লজ্জ হইয়া পুষ্পচ্ছলে 
হাসিতেছে। শব কল্প্রমে ইহার বাংলা নাম করুণ! লেবু 
লিখিত আছে। এই নাম দৈবাৎ অন্য এক পুস্তকে 
পাইয়াছি। কিঞ্চিদধিক শত বর্ধ পূর্বে ডেনমার্ক দেশীয় 
ভয়েট (৮০126) নামে এক ডাক্তার হাওড়া শিবপুরে প্রসিদ্ধ 
উদ্যানে পালিত বৃক্ষনাম-মালা সঙ্জলন করিয়াছিলেন । 
তাহাতে করুণ নেবুর বাংলা নাম কোর্ণ নেবু লিখিত আছে। 
ইহা মাতুলুঙ্জের এক জাতি। ইহাই ছোলর্ন। পুষ্প 
স্থগন্ধ। সতীশবাবু বাতাবি নেবু মনে করিয়াছেন। কিন্তু 
জয়দেবের কালে এদেশে বাতাবি ছিল না। 8269519 
নগরের নাম হইতে বাতাবি। বাতাবি ফুলের সৌরভ 
অন্যফ্ুলে ছুর্লভ। মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ দোলঙ্গ ও ছোলঙ্গ ফুলের 
মৌরভ মৃদু । ছোলঙ্গ নাম “চৈতন্থচবিতামৃতে” আছে। 
৮। কেতকী। কবি দন্ভরিত বিশেষণ দিয়াছেন। 
কেতকীর মুখ কেমন? কুস্তাকৃতি। কুস্ত কৌচ-_নুক্মাগ্র 
ক্ষেপণাস্ত্র। কবির চক্ষে বিরহীজনের চিত্ত ভেদ করিতেছে । 
৯। মাধবী। সৌরভ দ্বারা 'ললিত, হইয়াছে । ১০। 
নব মালিকা। বাংল। নাম নেআলী। “সপ্তলা নব 
মূলিকা” অমর কোশে। কিন্তু এই নাম হইতে “নব 
মালিক? চিনিতে পারা যায় না। কেহ কেহ নব মালিক! 
ও নব মল্লিকা এক মনে করিয়াছেন। কালিদাসের শকুন্তলা 
স্বামিগৃহে যাইবার সময় লতাভগিনী সহকার বধূ নব- 
মালিকার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি ১৩৩৪ 
বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের প্রবাসীতে নবমালিকা লইয়৷ 
আলোচন] করিয়াছিলাম । নবমালিক। বৃহৎ লতা, আশ্রয়- 
তরুর শাখা মাল্যের আকারে বেই্টন করে। মলিকাও 
করে। মল্লিকা একপুট, বেলী দ্বিপুট। অমর কোশের 
কোন কোন টাকাকার লিখিয়াছেন নব মালিকা সঞ্চদলা 
এই হেতু সপ্তলা। বৈদ্ভক কোশে পাইতেছি নবমালিকা 
শিখরিণী ও স্ুচিমল্লিকা, অর্থাৎ দলের অগ্রভাগ সুচিতুগ্য | 
নেপালী নাম হইতে পাইতেছি ইহা পাহাড়্যে, বনভূমিতে 
জন্মে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি এখানে ( বাকুড়া নগরে) 
পশু চিকিৎমালয়ে উক্ত লক্ষণাক্রীস্ত এক লত। দেখিয়া- 
ছিলাম । এখন সে গাছটি নাই । উগ্যান-স্বামী এক পাহাড়্যে 
স্থান হইতে আনিয়াছিলেন। ১১। চুত; আত্ম মুকুলিত। 
মাধবী লতা তাহার শাখা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। 
ইহা কবিদিগের এক প্রিয় উপমা ছিল। (১২) দর-বিদলিত 
মন্্ী-বন্পী ঈষৎ ।বিকশিত মন্লী-বঙ্গী ৷ এই মল্পী-বন মন্মিকা, 
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কারণ ইহাকে বনী বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষারোহী লতা । 
বেলীও লতার,আকার ধরে, কিন্তু বনমল্লিকার তুল্য নয়। 
বনমঙ্লিকারই এক নাম নবমল্লিকা। ইহা স্বীকার 
করিলে জয়দেবের মতে নবমালিকা আর নবমল্লিক! পৃথক 
গাছ। কবি লিখিয়াছেন মল্লীর পরাগদ্বারা যেরূপ বন্ধ 
স্থবাসিত হয়, কাননও সেইরূপ স্থবাসিত হইয়াছে । এখানে 
কবি একটু ভুল করিয়াছেন, ম্লীর পরাগ দ্বারা নহে, দল 
হইতে বিকীর্ণ সৌরভ দ্বারা স্থবাসিত হয়। এ বিষয়ে জাতি 
পুষ্প শ্রেষ্ঠ। চম্পক পুষ্প দ্বারাও বস্ত্র বাসিত হইত। 

কবি বসন্তের আর দুইটি পুষ্পবৃক্ষের নাম করিয়াছেন। 
(১) অশোক । সকলের পরিচিত বৃক্ষ । বসন্তে ইহার 





তাত্রবর্ণ নবপল্লব এবং প্রথমে নারঙ্গ পরে রক্বর্ণ পুষ্পগুচ্ছ. 


গাঢ় হরিৎ পত্রের মধ্যে উদগত হইয়! সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। রাব্রিকালে পুষ্পের মৃদু গন্ধ পাওয়া যায়। (২) কদন্ব 
নামে ছুই বৃক্ষ বুঝায়। বাংলায় বলে কেলি কদন্ব, 
কদন্ব ৷ উভয়েরই পুষ্পমপ্জরী বৃত্তাকার । কেলি কদম্বের ছোট, 
কদস্বের বড়; কেলি কদগ্ষের পুষ্প স্থগন্ধ, বসন্তে ফুটে । 
ইহার সংস্কৃত নাম নীপ ও ধুলি কদম্ব। কদ্ব বর্ধাকালে 
ফুটে, ইহার সংস্কৃত নাম ধারা কদণ্ধ ও রাজকদস্ব । 

কবি বর্ণিত এই চতুর্দশ পুদ্পের মধ্যে কিংশুক নির্ন্ধ। 
বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম-_ 

“দেখিতে কিংশুক পুষ্প অতি মনোহর । 
গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর ?” 

পলাশ জাঙ্গল বৃক্ষ । শুফ ভূমিতে যত্র তত্র জন্মে। 
কেতকীও জাঙ্গল, অযত্তে বহুস্থান ব্যাপিয়া৷ বাড়িতে থাকে । 
তমালও বিন! যত্বে জন্মে। অপর একাদশ বৃক্ষ উদ্যান- 
পালিত। জয়দেব কাহার উদ্যানে নাগকেশর ও পাটলি 
বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন ? 

ইদানীং পুশ্পোগ্যান দেখিতে পাই না। কদাচিৎ 
কোথাও কদম্ব, কনকটাঁপা জন্মিতেছে। কদাচিৎ কোথাও 
যত্বপূর্বকক চম্পক ও নাগকেশর পালিত হইতেছে । কিন্তু 
পুষ্পোদ্ঠান কোথায়, যেখানে নানাবিধ স্থগন্ধ প্রসিদ্ধ পুষ্প 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


পাওয়া যায়? গ্রামে গ্রামে দেউল আছে, বিগ্রহের পুজা 
হইতেছে, কিন্তু পুশ্পোন্ঠান কই? কোথাও কোথাও 
করবী, জব, কৃষ্ণচূড়া বিদেশাগত গোলঞ্চ ও কলিকা ফুল 
দেউলের সংলগ্ন ভূমিতে আছে। কিন্ত নানাবিধ ফুলগাছ 
রোপিত হইতে দেখি না। শাদা ফুল ব্যতীত সরম্বতী 
পূজা হয় না। কোথাও কোথাও শাদা বকফুলে পৃজা 
হয়। অনেক স্থলে বিদেশী পীতবর্ণ গীদাফুলে পুজা 
হইতেছে। ঢাকায়, ফরিদপুরে, বরিশালে পলাশ ফুলে 
পূজা হইতেছে । শ্বেতপুষ্পের এমন অভাব। যেখানে 
নিকটে বন আছে সেখানে বন্য শ্বেত পুষ্পদ্ধারা সরম্বতী 
পূজা হইয়া থাকে। কুন্দ শ্বেতবর্ণ, ইহা মাঘ মাসে ফুটে, 
এই কারণে ইহার নাম মাঘা। গাছ স্ুদৃশ্ত, ফুলের গন্ধ 
মনোহর । বর্ধাকালেও কুন্দের ফুল ফুটে । এইরূপ সরস্বতী 
পূজার নিমিত্ত দ্রোণ পুষ্পও আছে । অতি শ্বেত 
গোলাপ, শীতকালে ফুটে । আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, পরের 
উদ্যানের পুষ্পে দেবদেবীর পুজা নিষিদ্ধ। উত্তম ব্যবস্থা 
ছিল। স্পষ্ট বুঝ| যাইতেছে সেকালে গ্রামে গ্রামে 
দেবাঁলয়ের সন্নিকটে পুশ্পোগ্ঠান থাকিত। কলিকাতা 
মহানগরী । সেখানে চক্ষু কর্ণ পরিতৃপ্তির বহুবিধ 
আয়োজন আছে । কিন্তু প্রাণেন্দ্িয়ের কিছুই নাই। “পারুক্‌” 
নামে আরাম আছে, কিন্তু স্থগন্ধ পুষ্পবুক্ষ দেখিতে পায়! 
যায় না। দেশবন্ধু পার্ক্‌ বৃহৎ, কিন্তু ফুলের গন্ধ কখনও 
পাই নাই। 'কর্জন গার্ডেন ছেলেখেলার উদ্যান, “ইডেন 
গার্ডেনে বসন্তে ও বর্ধাকালে গিয়াছি, কিন্ত ফুলের গন্ধ 
পাই নাই ৷ কলেজ চত্বর (ক্ষয়ার ) সুন্দর, ইহার সরোবর 
সুন্দর, কিন্ত নিরাভরণ, কমল-কুমুদ্ধ নাই। চত্ববে বড় বড় 
গাছ আছে, কিন্তু স্থগন্ধ পুষ্প কই? বসস্তে বিবিধ বর্ণের 
পুষ্ের স্ৃষমা, বিবিধ সৌরভ ও পক্ষীর কাকলি, কলিকাতার 
তুল্য কৃত্রিম নগরীতে ছুর্লভ। 

ভবানী তাহার খেলাঘর বহুবিধ আকারের, বর্ণের ও 
গন্ধের পুষ্পদ্বারা! সাজাইয়া বাখিয়াছেন, তাহারা হতভাগ্য 
যাহার! দেখিতে পায় না, বলিয়া না দিলে গন্ধ পায় না। 


লিপি 


সু্ধ্যদেব, রশ্মিদীপ্ত তীক্ষ তরবার, 
মেঘলোকে ঝলসিত হোক এইব।র। 
অবরোধ অন্ধকারে তীক্ষধার হানো, 
উচ্ছল আলোর বন আনে! তুমি আমে । 
হ্ধ্যদেব, দ্ীপ্তরশ্মি বিকীর্ণ অনল | 

কালে! মেঘ গলে হোক নব-ধারা-জল । 


প্ীমৃণালকাস্তি দাশ 


ফোটে যেন মাঠে ধান, প্রাণে ঝরে গান, 
স্বত্যু, মারী কৃফছায়া হোক অবসান | 
পথ হোক লক্ষ পদপাতে মুখরিত, 
অগণন জীবনের তরে অবারিত । 

দেখ] দিক আদিগন্ত জালোর আকাশ, 
রৌন্্দীপ্ত বাচিবার উজ্জ্বল উল্লাস । 


স্বরাঁজ...রেলে 
স্্ীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
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ক্ষুদবন্ধু বি, এ. রেলওয়ের পার্বতীপুর প্টেশনে কাজ 
করিতেছিলেন। চেষ্টা-চরিআ করিয়া বদলির হুকুমগ্ডলা রদ 
করাইয়া সতের বংসর এক জায়গায় কাটিল; ছ-পয়স! 
পাইতেন, শহরে জায়গাজমি কিনিয়| বাড়ী-বাগান করিয়া বেশ 
গুছাইয়] লইয়াছিলেন, এমন সময় গোলমাল আরম্ভ হইল । 
কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি ; তাহার পর পার্বতীপুরেও 
ছ-একট৷ মাঝারি গোছের ধাকায় সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। 
তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ-বিভাগ এবং সেই 
সঙ্গে লোৌক-বিভাগও ; কর্মচারীদের বলা হইল তোমর! কে 
কোন্দিকে থাকিতে চাও বাছিয়া লও। পরাধীনতার 
আমলেই পাকিস্থানী স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, 
কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন 
পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদ্দিকেও অতিষ্ঠ করিয়া 
তুলিয়াছে, ওদিকেও আশার কোন লক্ষণ নাই, এমন সময় 
যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেল আপিপ হইতে ডাক পড়িল, 
পার্ধতীপুরের সতের বৎসরের বাস উঠাইয়! কুমুদবন্ধু সপরি- 
বারে পিয়া উপস্থিত হইলেন । নিতান্ত কম নয়- নিজে, স্ত্রী 
ছুইটি কক্স, চারিটি পুত্র--বছর দশের মধো ; বিধবা এক দিদি, 
তাহার একটি ছোট দৌহিআও। 

আসিয়াই একেবারে অকুলে পড়িলেন । 

প্রথম সপ্তাহুটী। প্ল্যাটফর্মে কাটাইতে হইল । তাহার পর 
ওয়েটিং-রুমের সামনের বারান্দায় । দিদি মহামায়া! থুব শক্ত 
মেয়েমান্ুষ, কিন্ত তিনিও এক সপ্তাঙ্ছের অধিক অগ্রসর হইতে 
পারিলেন না; তবে লড়াইয়ের জন্ত পা পুঁতিবার একটা! 
জায়গা পাইলেন এবং ছুই দিন পরেই ওয়েটিং রুমের একটি 
কোণ স্বীয় পরিবার অন্ত দখল করিলেন । 

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পুর্ব এবং পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রতিদিনই আরও 
আসিতেছে । কাহার! ডাকিতেছে, কি উদ্ধেপ্তে, কিছুরই 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না । সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া 
তোলা উনানে ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া 
ফেলেন, ছইটি কোনরকমে নাকে মুখে গু'ঞিয়! কুমুদবন্ধু সেই 
যে বাছির হুম, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। ইহার মধ্যে 
কত আপিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন-__ 
কোনে! কলই হয় না । রেলটার অব্যবস্থার কথ। পুর্বে শোন! 
ছিল, কিন্ত সেট! যে এ ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জান! 
ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং-রুমে কাটিল, পশ্চিমের লীত 


বেশ তাল করিয়া জাকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত 
বিপড়াইয়! যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটং-রুমটায় রান্নাঘরের 
ধোয়। জমিয়া উঠিলে &8শন মাষ্টার থেকে ঞ্টেশনের যত 
কর্মচারী আসিয়া দরজার বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও 
আসিয়া দাড়ান, গাছকোমর বীধা, হাতে খুদ্ধি, মুখে তৃবড়ি 
ছুটিতে থাকে-_-“ড্যাকরারা, অলপ্নেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে 
চাকরি, না দেবে থাকবার জায়গ!, এ শ্রেচ্ছ কাপড়-চোপড় 
নিয়ে আমার রাক়াখরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার 
থেকে ঝেটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব! আয় না, হেন্মং থাকে 
আয় 1” 

এংলো-ইগ্ডিয়ান ষ্টেশন মাষ্টার একবার দায়ে খালাস 
হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে, বেচারাঁদের ছর্দিন 
পড়িয়াছে, এখন সবই সম্ভব, দেশী কর্্মচারীরাও একে একে 
পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহ্ামায়াই রোজ জেতেন, কিন্তু এ ভাবে আর 
চলে না। কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হুইয়াছে আবার পার্বতীপুরে 
গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইব্প চাকরি করি, কিন্ধ কয়েক- 
বারই সন্ধান লইয়! জাঁনিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; 
এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য ছুয়ার খুলিয়! রাখিলেও, ওদিকে 
ওর! অর্গলিত করিবারও হাঙ্গাম রাখে নাই, ছুয়ারের জায়গায় 
দেয়াল তুলিয়| দিয়াছে, আর কেন আশাই নাই। 

শীত প্রচঞ্জ হইয়া আসিল, হাতের পয়সাও ফুরাইয়! 
আসিয়াছে, অবশেষে তিজ্ঞবিরন্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির 
আশা ত্যাগ করিয়। নিতান্তই অধৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়। 
বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় 
পার্বতীপুর আপিস ঘুরিয়া তাহার হাতে একখানি বড় খাম 
আসিয়া পড়িল। খুলিয়! দেখিলেন-__ঠাহার চাঁকপি হুইয়াছে 
এই ষ্টেশনেই ছিসাঁবের পেরেস্তায় ॥ বাসাও ঠিক হুইয়াছে, 
একখানি চার চাকার, অর্থাং সবচেয়ে যা ছোট সেই রকম মাল- 
গাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট চাকার 
করাইয়া লইলেন, এর পিছনে এংলো-ইগ্য়ান ঞ&েঁশন মাষ্টার 
ও অন্তাত কর্ম্চানীদের যে অক্লান্ত চে&| ছিল এটুকু ন] বলিলে 
অধর্্ম হয়, অবস্ঠ তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার ক্ষুরধার 
জিহ্বা! । 

ওয়েটিং-রুম ছাড়িয়া! সকলে নুতন সচল বাসায় গিয়] 
অধিষ্ঠিত হইলেন । - টি 

চর 

একেবারেই অভিনব ধরণের পল্লী। বিরাট &&শন- 

প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শ'খান! মালগাড়ী, চার 


১২২ 


পা পাস্পা্পাািপাসপশিপ পাশপিিপাপাদিল পাসিপাস্পািপাতিলাপাপাটিপট পাপ পাপ পিপপিপাদ পাত পিপিপি 


চাকাঁর, ছয় চাকার, কয়েকখান! আট চাকারও, এ এক 
একথানা বাড়ি। অসহ কষ্ট, জায়গ। নাই, দিনের বেলায় 
তাতিয়া উঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের ন! হইলেও থুব 
বেশী ক্টও হয় না, কিন্ত রাত্রে অসহ ; প্রায় সবই পূর্ববঙ্গের 
লৌক, পশ্চিমের নিদারুণ শীতে ঘেন জমিয়! যাইবার মত 
হয়। কয়লাও প্রচুর নয়, সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার 
সামনে সারি সারি তোল! উচ্থনে আগুন গুলিতে থাকে, সমস্ত 
পাড়াটা ধূমে ধুত্াকার হইয়। ওঠে; উন্থন ধরিলেই সেগুলা 
গাড়ীর মধ্যে উঠিয়] যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতট] 
সম্ভব তাঁপ সঞ্চয়। শেষ রাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম 
হুয় না, সবাই গুটিনুটি মারিয়া বসিয়! থাকে । 


তবুও মানুষ পরের হুরবস্থ৷ দোঁখয়। আশ্বাস পায়, শত শত 
লোক প্লযাটফপমে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একট। আচ্ছাদন । 
দিনের বেলা এই ছুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া 
লয় লোকেরা, ছেলের! ুটোপুটি করে, গৃহিক্জর! বৌ-ঝিয়েরা! 
এ বাঁস। সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া! বেড়ায়, কোয়ার্টাসে র 
জন্ত কোথায় কোথায় ইট পড়িতেছে সেই সব আলোচন] লইয়! 
আশায় বুক বাধে ।.*'মান্ুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ 
করিয়। সহিবারই যুগ, একট! কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়। লইয় 
মানুষ কক্সনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে । কুমুদবন্ধুর 
পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া! ধাইতেছে। পঞ্জাবে 
ঘা কাঁড হুইতেছে সে হিসাবে এত শ্রর্গ, পার্ববতীপুরের 
কথ! আর ভাঁবাও যায় না। 

কিন্তু এ স্বর্গও কপালে বেশী দিন টিকিল না। 

প্রথমট] বাদ সাধিল পয়েন্টস্ম্যান রামদিন, পাইলট 
ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায় । অবস্ত ভুল করিয়াই, 
তবে সে-ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। 

বাঁসাগুলি ঞেঁশন-প্রীঙ্গণের নিতাতস্ত একদিকে পড়িয়৷ 
আছে বটে তবে একেব|রে যে স্থাণু এমন ময়। লাইনের 
ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা! করে। প্রত্যহ নুতন বাসা 
আসিতেছে, তাহাদের জায়গ। দিতে হুয়, রোজই ছু'একখান! 
করিয়। পুর!ণে। বাসা স্থানাস্তরিত হইতেছে, হয়ত কেহ অন্ত 
ষ্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাঁকা 
কোয়্া্টার্স পাইল, তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। 
ডিপার্টমেন্টে হুকুম দেয়, পয়েপ্টস্ম্যানের নির্দেশে পাইলট 
ইঞ্জিনে কাজটা সম্পর্ন করে। ছেলেমেয়েরা, বধূ-গৃহিমীরা 
মাঝখান থেকে খাঁনিকট। গাঁড়ি চড়ার জানন্দ উপভোগ করিয়া 
লয়। এমনও হয় কর্তা আপিস থেকে আসিরা দেখেন বাসা 
নাই, হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটি বাঁসা অন্ত 
&্রেশনে বদলি হইয়াছে, তাহার বাসারটকে পথ ছাড়িয়া জন 
লাইনে একটু সরিয়! াড়াইতে হইয়াছে । খানিকক্ষণ পরে 
পাইলট ইঞ্জিন আবার ল্যান্জে করিয়। আনিয়] রাখিয়া গেল। 


প্রবাসী 
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স্পা পাপা পাপা পাস্্পাস্পাত পািপপপ সপ পিপাসা 


এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবদ্ধুর বাসা লইয়াও 

ছুইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ।__ 

পয়েন্টসূম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা, এটটুহ 
শেষ করিয়! নিজের বাসায় যাইবে, এক লোটা তাঁঙ তৈয়ার 
আছে সেবন করিয়! দড়ির খাটিয়ায় গা এলাইয়া দিবে £ একটু 
ব্যস্ত আর অন্মনক্ষ হইয়] পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের 
ডিউটির এই আরম, একটু বীধা-মাত্রার নেশ! করিয়া কাজে 
নামে, কাঞ্জ করিতে করিতে সেট! কাটিয়া যায় ; ঠিক কাটার 
অবস্থাটা! এখনও গাড়ায় নাই। 

কুমুদ্রবন্ধু আপিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া 
এই সময়ট] ক্লাবে যাঁন, সেখানেই গেছেন । লীত বেশ জমিয়া 
আসিয়াছে । লোহার উন্থনট। ধরিয়| গেছে, সেটাকে গাঁড়ির 
মধ্যে তুলিয়] ছু'দিককার খাপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন 
হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার “হ'সিয়ার | ছা'সিয়ার | 
শব হইল এবং পাইলট আপিয়া আন্তে আস্তে গাড়িটার সঙ্গে 
যুক্ত হইল । মহামায়| দরজার ফাক দিয়! মুখট। বাঁড়াইয়! 
বলিল, __“কে, ক্নামদিন ? আমর! রান) আরম্ভ করেছি, জানতে 
নাড়াচাড়া করতে বলে ড্র।ইভারকে |” 


“আপনি মজেসে রই করুন মাইঞ্জি, কুছু ভয় নেই”_ 
বলিয়! রামদ্দিন কাপলিংট! বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে 
বাস! লইয়! চলিতে আরম্ত করিল। 

খানিকট| দুরে অন্ত একটা! লাইনে গাঁড়িটাকে ফঁড় করাইয়া 
ইঞ্চিনট] আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের 
পাঁশের গাঁড়িট! জুড়িয়া আবাঁর সেই ডাঁবে বাঁছ্ির করিয়া 
লইয়! প্ল্যাটফর্দের কাছাকাছি একট] লাইনে রাখিয়া আসিল । 
অন্ত ছুই-তিনটা লাইনে প্রবেশ করিয়া আরও গোটাকতক 
গাড়ি লইয়া এ রকম টাঁনা-পোঁড়েন করিল, ততক্ষণে -রাত্রি 
হইল, র!মদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আপিল, পরে পয়েপ্টস্‌- 
ম্যান রামচরিস্তরকে কোথায় কোন্‌ গাড়ি যাইবে, কোন্‌ 
গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়! দিয়া নিজের কোয়ার্টাসে 
চলিয়া গেল। 
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রাজি প্রায় নয়টার সময় এই মাস ছয়েকের অত্যাসমত 
ইয়ারের বিছাতের আলো! আর টর্চের সাহায্যে লাইন 
ডিগাইয়া! ডিঙাঁইয়! যথাস্থানে আপিয়। কুমুদবন্ধু সেজ ছেলের 
নাম ধরিয়া ডাকিলেন-_.“ওবিনেশ 1” 

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপঅ থাকিলে সরাইয়। 
লইবে তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে 
প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কিন্ত কোন উত্তর পাওয়া গেল না। 
দারুণ পীত, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়! হি-হি করিতে করিতে 
কুমুদ্ববন্ধু আবার হাঁকিলেন-__-”ওবিনেশ, শুনছিস না . জিনিস" 
গুলে! সরিয়ে নে, উঠব***» 


অগ্রহারণ 


বন্ধ দরজ| খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি 
পশ্চিম! ছেলে বলিল--“ই গাড়ি নোঁহ।” 

“তবে |”- বলিয়া] কুমুদ্বন্থু তিন হাত পিছাইয়া 
আসিলেন। ঠাহ্র করিয়া দেখিলেন .এট] তাহার পাশের 
গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আট চাকার লঙ্কা গাড়ি ছিল, তাই 
ভুল করিয়া! ফেলিয়াছেন দারুণ-লীতের এই জবড়জঙ্গ অবস্থায় 
সঙ্গে সঙ্গেই কিন্ধ শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ইটিল__তাহা 
হইলে তাহারট! কোথায়? 

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন__“আমারট! 
কোথায় তা হলে?” 

' *শান্টিংসে লে গিয়! 1” 

“কখন ?” 

“সামকো11”- অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় 

“কোথায়? কোন্‌ দিকে ? এখনও ফেরেনি কেন ?” 

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর দিতে পাপ্রিল ন| | 

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়! কোন প্রশ্ন সরিল না। 
এরকম ব্যাপার এখাঁনে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও 
তুক্তভোগী, কিন্ত সে কয়েক মিশিটের জন্য, হদ্ব আধঘণ্ট। ; 
আপিস হইতে আসিয়া দেখেন বাস! নাই, তাহার পর তখনই 
আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এ যে সন্ধ্যা থেকে 
উধাও, রাত নস্টাতেও দেখ! নাই ! 


তৃতীয় গাড়িটা এক জন বাঙালীর, এক আপিসেই কাক 
করেন, কৃমুদবন্ধু বাবু সামনে পিয়া ডাকিলেন__-“গোপেশবাবু 1” 

গাড়ির দরজ। থুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন। 

“আমার গাড়ি পাঁওয়! যাচ্ছে না মশাই 1” 

“তার মানে 1৮ 

“আজে হ্যা, শুনলাম সক্ধোর সময় শার্টিঙে নিয়ে গিয়েছিল 
_ নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়িটা বের করবার জন্তে, তার ত বদলি 
হয়ে গেল 1-সেই থেকে এখন পর্য্যস্ত ফিরে আসে নি--সব 
নেশাখোরদের কা, কারুর ত নজ্বর নেই এদ্দিকে'-.” 

“কাছাকাছি ইয়ার্ডট! দেখেছেন ?” 

“না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম নুরুজপ্রসাদবাবুব্র 
ছেলের কাছে ?” 

প্াড়ান, আসছি ।” 

ওভারকোট, র্যাপার, কক্কর্টারে আপাদমন্তক ঢাঁকিয়! 
গোপেশবাধু নামিয়! আসিলেন। ছুই জনে কাছাকাছি সমস্ত 
ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দুরেও ; পয়েন্টস্য্যান, পাইলট 
ডাইভার ছুই জনকে প্রশ্ন করিলেন, গাড়ির কিন্ত কোন হদিস 
পাওয়া গেল না। গ্রায় ঘণ্টা ছুয়েক দয়রাণ হুইয়। অবশেষে 





ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখ! গেল একটি আট চাকার গাড়ি একক - 


ধাড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়! উঠিল, 
তাহার পর ছুই জনে জগাইয়া নম্বরের উপর টর্চ ফেলিয়! 
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৯ পাপ 





দেখেন মিশিরজীর গাড়িটা । ডাকাডাকি করিয়! মিশিরজীকে 
তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্শেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাহার 
গাড়ীটা আজ জুড়িয়া তাহার নূতন কর্মস্থানে পৌঁছাইবার কথ! 
ছিল, কিন্ত জোড়ে নাই। কারণট। জিজ্ঞাস করায় এই 
রেলওয়েটাকে একট] গৃৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন-__কারণ 
তিনি জানেন না, শুধু এইটুকুই জানেন এ রেলে সবই সম্ভব, 
যবে ধুশী লইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হুইয়া ঘুমাইতেছেন। 
কি সর্বনাশ যে হইয়াছে বুঝ গেল ছুই জনে ঞ্েশনে 
ছুটিলেন। শন মাষ্ঠারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন-_ 
তাহার গাড়ীট1 ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্শেল এক্সপ্রেসে 
যুক্ত হুইয়] ঠেঁশন ছাড়িয়! গিয়াছে, সন্ধান লইয়! সেটাকে আট- 
কানে! দরকার | সমস্ত ব্যাপারট] আসন্তোপাত্ত বলিয়! গেলেন । 
এ ধরণের বা এর চেয়েও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য 
হইতেছে এ রেলে যে, শন মাষ্টারের মুখে বিশেষ কোন 
ভাবান্ধর দেখা গেল না। অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া 
লইয়] ডাকিলেন-__-“স্থালো, কনট্রোল 1:*"” 


সাড়া পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন__ 

“সেতেন্টি-সিক্স ডাউন পার্শেল এখন কোথায় ?” 

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, গাড়ীট। সব জায়গায় ধরে না, 
চার ঘণ্টায় অনেকগুলি &্টেশনই পার হইয়! গিয়াছে, কনট্রোল 
একটু অন্থসন্ধান করিয়! সঠিক অবস্থানট৷ জানাইল, রাস্তায় 
আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড় ষ্টেশনে পৌছিবে। 

&্শন মাষ্টার ব্যাপারট। জানাইলেন-__অযুক নম্বরের গাড়ী 
অমুক &্টঁশনে যাইবার কথা, তাহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক 
নম্বরের গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়৷ পরবর্ভী 
এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেপ্তারের সঙ্গে ছুড়িয়া পাঠাইয়! দিতে 
হইবে । নির্দেশটুকু দিয়া ফোন ছাঁড়িয়। তিন জনে মুখোমুখি 
হুইয়। বসিয়া রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে ষ্টেশন 
মাষ্টার জানাইলেন-_-“ও গাড়ী এখন বিশ-বাও জলে ।” 

“কেন ?” 

একটু হাসিয়! নিরুদেগ কণ্ঠে বলিলেন-_“এই দেখুনই না, 
এটা কি রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড. 
টায়ার্ড *১.” 

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়! উঠিল, &শন মাষ্টার 
তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন__“হ্াল্পে/***ইয়েস-**তাই নাকি ? 
***তা হ'লে ?"*"বেশ, পার্ট বসে আছেন ততক্ষণ...খোজ 
নিয়ে বলুন ।” 

টেলিফোনটা! রাখিয়া দিয়া কতকট] বিজয়ের হাসি 
হাসিয়াই বলিলেন--“এ নিন, সে গাড়ী পৌছোয়ই নি ও 
ষ্টেশনে । আপনাকে বললাম ন] ?” | 

“পৌছোয় টিসি মাতে হা 

ছুইয়! উঠিলেন। 








১২৪ 
“থামুন খোজ নিচ্ছে। । এ এনে আবার গার্ডের বদলি 
হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং-মে চলে গিয়েছে, তার কাছে 
লোক পাঠানো হয়েছে ।” 
“কিত্ব সে তে সমস্ত চার্জ বুঝিয়ে যাবে***” 
“বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে...রেলট। যে কি ভুলে 
যাচ্ছেন যে আপনি__এর আগেকার নাম রেখেছিল--বদমাঁইস, 
নালায়েক***” 
এমন সময় টেলিফোনে শব হুইল-_-ষ্টেশনমাষ্টার আবার 
তুলিয়া লইলেন__ 
শহাল্পে। ?-**আচ্ছ1,**বেশ "'-আচ্ছা'**আচ্ছ|"* 
টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই বলকম মি কণ্ঠে 
জানাইলেন টেলিফোশে বলিতেছে__এ ষ্টেশন ছাড়িয়া পরের, 
ষ্টেশনে পৌছাইতে গাড়ী শেষের দিকের মালগাড়ী থেকে 
একটা কাম্বাকাটি হুউগোল ওঠে । &্টঁশনের সবাই জড়ো হইয় 
টের পায্-_-এক গাঁড়ীর বদলে অন্ত গাড়ী জুড়িয়া লইয়] চলিয়াছে 
পার্শেলট! | গাঁড়ীটাকে কাটিয়! &শনের সাইডিঙে রাখিয়] 
দেওয়া হইয়াছে । এদ্দিকে ওমুখো! আর গাড়ী নেই, একেবারে 
শেষ রাঝ্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরত দেওয়। 
হইবে । 
আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই । বেশী দুধ শয়, 
এদিক থেকে ধরিলে ছয়ট। ঞ্রেশন পরেই, কিন্ধু ডাউনেরও 
কোন গাড়ী নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত 
হুন। মালগাড়ী থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে 
তাহাও আর নাই ; একটা ছিল, মিশিট দশ হুইল ছাড়িয়। 
গিয়াছে । 
ঞ্েশনমাষ্টার আর একটা খবর ধিলেন। এই ধরণের 
ছুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর জন্ভত আপিসে একট! 
বিভাগই খোল] হইয়াছে, সকাল ছয়টা হইতে বসে। 
এক্সপ্রেসে যদি মালগ্ান়্ীটা আসিয়া শা পড়ে, কুমুদ্ববন্ধু যেন 
আপিসেই খবর নেন, কেনন! সকাল থেকে ঞ্টেশন কর্ম্চারী- 
দের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছ! থাকিলেও এই রকম টেলিফোন 
ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। আপিসটার সন্জানও 
দিয় দিলেন । 
কুয়ুদবন্ধু একটু স্ভীত ভাবেই বলিলেন-_-“সকালের এক্স- 
প্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে***” 
ষ্টেশন মাষ্টার, শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন-_-“এসে 
পড়ে ভালই, আপনাকে আর আপিসে দৌড়াতে হবে ন|” 
৪6 
এক্সপ্রেসটা পৌছবার সময় পাঁচটা, সাড়ে সাতটায় 
আসিল । মালগাড়ীট! নাই। কুমুদবন্ধু চাপ্সিট! থেকে আসিয়! 
বসিয়। আছেন, অবসন্ শরীরে নুতন আপিসে গিয়! উপস্থিত 
হৃইলেন। | 


প্রবাসী 


শত পিল সি পাশ পপি উতর পিটিত ১লাসিলী শী 
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২ স্পসিিসি্পাসি ৬ পা পসিতিসপাস্টিপাসপিসসণা শীত 


একটি ছোট ঘর, মাঝখানে (টেবিলের সামনে এক জন 
অত্যন্ত স্থল আধ-বুড়ো-গোছের ভত্রলোক বসিয়। আছেন, 
বাঙালীই। অন্ত একটি টেবিলে মুখোমুখি হুইয়া! ছুই জন 
পশ্চিমা ছোকর] কেরা, এক জন টাইপিং লইয়া আর এক জন 
কতকগুলি কাগজপত্র লইয়! অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে । লীতের 
সকাল, তায় নুতন আপিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না, 
তবুও কাউন্টারে পাঁচ-সাত জন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে। 

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাড়াইয় বলিলেন__-“আমি রেলেরই 
লোক, এই ষ্টেশনেই থাকি, ভিতরে আসতে পারি কি?” 

“আন্ু-ন”_ ভদ্রলোক টানিয্াা কথাট! বাঁলয়াই কাশিতে 
আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতট। সামনের 
চেয়াপের দিকে বাঁড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । গলায় 
একটা কক্ষর্টারের ওপর র্যাপ।র জড়ানো, কাশিটা থামিলে 
ছটাকেই আরও টানিয়া দিয়। প্রশ্ব করিলেন--“কি ব্যাপার ?” 

“একট! খড় বিপদে পড়া গেছে- ইয়ে, পাকিস্থান থেকে 
এসেছি, আছি মালগাড়ীতে, কাল সন্ধেয় সেটা পার্শেল 
এক্সপ্রেসে” 

“টেনে নিয়ে গেছে 1.**প্রাতর্বাক্যে বল। ঠিক নয়, কিন্ধ 
আর আশ] নেই" 

“আশা নেই কি মশাই 1” 

ভদ্রলোক টাশিয়! টানিয়া কথা! বলেন, এদিকে একটা 
তত্ত্রাচ্ছন্নভাব লাগিয়! আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন, 
তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া! পড়িল, সব শেষ হইলে 
ধলিলেন-_“জ্লাৎমাপাম, ল্ঈ_ ওয়াগন্স্ক1 ফাইল সব উতারো 
তো 1” 

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন আপিস নূতন হইলেও ফাইলের 
গাছ! লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে, এক জন কেরামী উঠিয়। কাঠের 
র্যাকথেকে এক থাক্‌ নামাইয়া আমিল। ভদ্রলোক সেই 
রকম অলস কঠে বলিলেন--“এ দেখুন, বিশ্বাস না হয়-_ 
পঁয়ত্রিশখান! মালগাড়ী সমন্ত লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ 
নেই**'ক্লাসিফিকেশন্‌, আত্মারাম*""?” 

“টেন্‌ উইথ, ফ্যামিলি হুস্ুর, অলেভুন উইথ. ক্রেট্‌, 
ফোরটিন এম্প টি--.” 

“এ নিন- দশখান। আপনার মতন পরিবার শিয়ে, এগার- 
খানার মাল, বাকি খালি। "**প্যাকাল মাছের মতন পিছলে 
পিছলে বেড়াচ্ছে সমন্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোজ 
পেলেন এই পাশের &্ঁশনে, ধরবেন ক্যাক করে, কাল খবর 
এল এক শ" মাইল দুরে একট! সাইডিঙে পড়ে আছে***” 

হাই তুলিয়া ক্াক্সিয়] কক্র্টার, খ্যাপার টানিয়! দিয়] 
ব্লিলেন-__-“খেলে কচুপোড়। ; বুড়ে] বয়সে বাড়ী থেকে টেনে 
নিয়ে এসে এক ছেঁড়া জাত! হাতে দিয়ে.*তার পর আর কিছু 
পেয়েছেন খবর, না এ পধ্যন্ত ?” 


জগ্রহায়ণ . 


কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়] গেছে, বলিলেন__-“কা'ল 

রাস্বিরে খবর পাওয়! গেল এখান থেকে পাচা রেশন 'আগে 
একট! সাইডিঙে পড়ে আছে-_এদ্িককাঁর নামগুলোও মনে 
থাকে না__পার্শেলের ফা &পেজ আর কি-_ঠিক ছিল 
সকালের এক্‌স্প্রেসে ছুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।” 

তন্ত্রলোক অলপ ভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, 
ডাকিলেন-__“হালে। কণ্ট্োল 1..*” সাঁড়া পাওয়া যাইতে 
আগাঁগোঁড়া সমস্ত খবরট। দিয়! গেলেন। তাহার পর টেলি- 
ফোনটা রাঁখিয়! দিয়া বলিলেন-_-“থোজ নিচ্ছে ।” 

একটু যে সময় পাওয়! গেল তাহাতে নিজের ছুঃখের কথা 
ভূুলিলেন-_নাম অন্থকৃল ভাছুড়ী-প্নিটায়ার করিয়া বসিয়া- 
ছিলেন ছোট মেয়েটর বিবাহ দিয়। এইবার ছ'জনে কাগীবাদী 
হইবেন, আবার ডাকিয়! £ এই ফ্যাসাদ-ফাতে আছে পাত্র- 
টার একট! ?-_-এই পেটে একটু বিল্কে থাকে-__কিছু জমি-জম! 
--মেছ্াত চাকরির ওপরই ন! ভরসা...” 

এমন সময় টেলিফোন বাঞ্জিয়! উঠিল। 
- “হালে! | *আচ্ছ1.*.ঠিক...” 

রাখিয়া দিয়া] একটু বিজয়ের হাপি হবাসিয়াই বলিলেন__ 
"এ নিন্‌, যা বলেছিলাম__সে গাড়ী ও ষ্টেশনে আর নেই...” 

"বলেন কি 1__নেই ?.*'আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভূলে'**” 

“নেই ।"**তার কারণ হয়েছে, হাণ্ডেড, টোয়েন্টি সিক্স 
ডাউন্‌ গুডস্‌ রাত আড়াইটের সময় শা্টিং করতে করতে ভুল 
করে তুলে নিয়ে গেছে।” 

“তার পর 1” 

“কোন্‌ ষ্টেশনে ড্ুপ করলে খবর পেতে দেরি হুবে, এক 
এক করে জিগ্যেস করবে তে] ?” 

বছ দূরে ছইট। &্েশনের নাম করিয়া বলিলেন, মাঁলগাড়ীটা 
এখন সেই দুইটার মাঝখানে, ঘণ্টা ছুয়েক তাঁর কোন খবর 
নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়| মাঝ পথে ধাড়াইয়া আছে ।” 

তাহার পর একটু নিয় কণ্ঠে বলিলেন-_“ফেলই কি করে 








লা, 


ভুলিয়া! বলিলেন 


সব সময় মশাই? মাঝপথে ফ্াড় করিয়ে এটা ঠকছে ওটা 


ঠৃকছে, ওদিকে ওয়াগন্কে ওয়।গন্‌ খালি করে মাল সরিয়ে 
মিচ্ছে_টকৃস্‌1...আমরাই কিছু করতে পারলাম না ।” 
উপায় নাই, একবার জাপিসে বাছ্র হইবার সময় এদিক 
হইয়া যাইতে বলিলেন-_-যত দুর সম্ভব খোজখবর লইয়] 
রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন 
--*আমরা হলাম ভাহুডী__বারেক্দ্র ত্রাঙ্মণ-__বাগচি, সান্যাল 
-_মানে ভাছুড়ী ছাড়! জার য| টা ছেলেটির যেন থাওয়ার- 
পরবার একটু সংস্থান থাকে-.. 
৫ 
এগার দিন হুইয়! গেছে গাড়ীর কোন সন্ধান নাই? ঠিক 
ঘে সন্ধান নাই এমন নয়, পাওয়] যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা 
৪ 


গ্বযাজ.. রেলে 


»প্পপাসপপাসপিরপ িপরসপ পাস 





-ফীড়াইয়] গেছে আর ইহ্জন্মে পাওয়া! যাইবে না। 


১২৫ 


শি 





পাস্তা 








ঠিক, আবার ফি করিয়! অদৃষ্ট হইয়! যাইতেছে, আজ এক 
জায়গায়, কাল হয় তো দেড়শ' মাইল দূরে। খানতিনেক 
চিঠিও পাইলেন, হতাশায় ভরা, আর গাঁলাগালি__রেলওয়েকে 
আর এমন রেলওয়েতে কাঞ্জ করার জন্ত অনুকূলকেও। 


অন্থকুলও একেবারে আঁশ! ছাড়িয়া! দিয়াছেন। বাঁরছ্কয়েক 
সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্ধ্যস্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 
আগেই গাড়ী উধাও হইয়াছে, একেবার সামনের দিকেই, এক- 
বার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন রেশন হইয়া ব্রাঞ্চ 
লাইনে চুকিয়া প়িয়াছে । 

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একট! বিশ্বাস 
দিনে তিন- 
চারবার করিয়া আপিসে যান, খোক্ষ পান অমুক ষ্ঠেশনে 
রছ্িয়াছে, তাছার পর আবার নিরুদ্থেশ) অন্ুকূলবাবু 
নির্ধিবকার কণ্ঠে মেয়ের জন্ত পাত্রের কথা তোলেন । সর্বোচ্চ 
অফিসার পর্যন্ত চিঠি লিখিয়! লিখিয়া হয়রাঁণ হুইয়া গেছেন, 
সবগুলা জঙন্থকুলবাবুর. আপিসে আসিয়া জম] হয়। একটা 
ফাইল খোল! হুইয়াছে, সেটা দিন দিন স্মিত হুইয়া উঠিতেছে। 
এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পর়তিশ থেকে বিষ্নাঙ্লিশে গিয়! 
দাড়াইয়াছে। কাউন্টারে লৌকদের ভিড়, গুলতন গেছে 
বাড়িয়া । ও 

মরিয়] হইয়া এক ঝোক গাড়ীর সন্ধান লইতে লইতে এক 
নাগাড়ে, পাচ দিন সমস্ত লাইনটা. এমুড়ে। ওমুড়ো চধিয়া 
ফেললেন, ধর! গেল না1। পশ্চিমের শীতে, অনিয়মে শরীর 
ভাডিয়! গিয়াছে, আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়! আসিলেন। 
তার পর ব্যাপারটা চরমে আসিয়া! ঠেকিল। 

একদিন নিজের আপিসে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতে- 
ছেন, পাঁশের সঙ্গী কেরান্ঈীর| যখন যাহার অবসর হইতেছে 
সাস্বনা দিতেছে__গাড়ী যখন লাইনের ওপরই আছে, ভয় কি? 
_-একদিন না একদিন পাওয়| যাবেই **এ তো সমুদ্র নয়, 
কোথায় ঝড়ে ভূবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোন্কর লাগিল...এ 
যতই কিছু হোক, বাধ! লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না*** 
এ তো পঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার ন& হুইয়া গেল, এ তে। 
তাহার চেয়ে ঢের ভাল'*"বর! যাক, ঘি নাই আর দেখ| হয়, 
বাচিয়া তে! থাকিবেই সবাই.** 

এমন সময় অহ্কৃলবাবুত্র পিয়ন আসিয়। খবর দিল বাধু 
সেলাম দিয়াছেন । 

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতট। বাড়াইয়! 
বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । বেগট। থামিলে র্যাপার আর 
কক্ষর্টার তাল করিয়! জড়াইয়৷ লইয়া! বলিলেন__“ণিন মশাই, 
টেনে তুলেছি, এ সব ব্যাপারে অত হেছলে চলে? এইবার 
পিরী এসে পৌঁছলে একট। ভোজ দিয়ে দিন '..” 


১৬ 


নিজের রসিকতায় হাসিতে পিয়া আবার একচোট কাশি 
আসিয়] পড়িল। 

কুমুদবদ্ধু বাবু ব্যাকুল আগগ্রছে প্রশ্ন করিলেন--”এসে 
গেছে ?” 

“এসে গেছেই বলতে পারেন / টু ডাউন একজসপ্রেস নেক্সট 
স্টপেন্জ থেকে তুলে নিয়ে পার্ট করেছে'*'মাঝে পাঁচটা 
&েশিন 1৮... 

ঘড়িট। দেখিয়| বলিলেন_-“আর আধ ঘণ্টার মধো এসে 
পড়বে .**” 

“ত। হলে উঠি আমি*.” 

“আরে বসুন, আধ ঘণ্টা বললাম বলে কি আধ ঘণ্টাই 








ভেবেছেন নাকি ?” হুয় তে। শুনবেন কোথাও ইঞ্রিন ফেল: 


করে বসে আছে, কিন্বা কোন ষ্টেশনে লাইন ক্লিয়ারই পায় নি, 
ছিলেন বি এ. আর.-এ, এসব কা তে! জান! নেই ।"**পেলেন 
পাত্রের খোজ ? মেয়েটিকে তো! আর রাখা যায় ন|; এই দেখুন 
মা, গিরি যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতি-গুরুর গুরুত্ব আর 
কিছু রাখেন নি। আমরা হলাম তাছুড়ী__এটুকু মনে রাখতে 
হবে, বাগচি, সাঞাল-**” 

কোন রকমে মুক্ত হইয়া! যখন &্েশনে আসিয়। গেছেন 
দেখেন গার্ডের গাড়ীর দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম 
ছটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হুইলেন। 

ভিড় ঠেলিয়! ভিতরে গিয়া দেখেন একট! রেলের সীওতালী 
কুলীর পরিবার, মেয়ে, মাক্জী, আগাবাচ্চা মিলাইয়া আট দশ- 
জন ; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজের &্েশন থেকে 
টানিয়া আনিবার জন্ত একধার থেকে সবাই মিলিয়৷ অকথ্য 
ভাষায় গালাগাল দিতেছে, একটা! লোক কাপলিংট খুলিয়! 
গাড়ীটাকে ছাড়াইয়া! লইতেছে। 


আপিসে আসিয়া! খবর পাইলেন, সেই ঞ্রেশনেই আপ. 


পার্শেল এক্সপ্রেসটা ফাড়াইয়! ছিল, টু ডাউন পৌছিবামাজ 
কুমুদবন্ধুর গাড়ীটা জুড়িয়া! লইয়! উল্টা! দিকে চলিয়! গিয়াছে। 
ঙ 

শরীর গেছে, মন দিন দিনই ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে ) ওদিকে 
কুড়ি বংসরের তিল তিল করিয়া সফয় কর! সম্পতভি নষ্ট হুইল, 
তাঁহার পর এই-_-একেবারে মূলে হাতাত। বৈরাগ্য অনেক 
দিন থেকেই প্রবেশ করিয়াছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উজ হুইয়! 
উঠিল । . 

আর অঙ্থকূল বাবুর আপিলেও যান না, নিজের আপিসে 
গিয়। টেবিলে সামনে বসিয়] সান্্বন। শোনেন, ছুটি হইলে 


২ 


প্রবাসী 





0. ১৩৫৫ 


উঠিয়া আসেন । ওয়েটিং-রুমের একটা কোণে পড়িয়। থাকেন, 
হোটেলে নেহাত প্রাণ বাচাইবার জভ এক মুঠ! খান। 
দিন আষ্টেক পরের কথ|। এক জন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ 
পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্বজান দিয়াছেন সমস্ত জীবনটাই 
এই রকম বৃথা! অদ্বেষণে ঘুরিয় বেড়ানো ; ঠিক হৃইয়াছে সব 
ত্যাগ কপিয়! এই দিক দিয়াই গিয়! হিমালয়ে উঠিবেন। কাজে 
ইন্তক] দিয়! সকাল সকালই আপিস হইতে বাহির হুইয়! গেটের 
কাছে আসিয়াছেন, ডাক পিয়ন প্রবেশ করিতেছিল, হাতে 
একট] চিঠি দিল, খামের ওপর অনেকগুলি মোহরের ছাপ। 
কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিট! খুলিয়া পড়িলেন__ 
পার্বতীপুর 
সোষবার 











জাশীর্বাদ জানিবা, ৃ 

আমর! অনেক কঞ্ঠে তিন দিন হইল এখানে আসিয়! 
পৌছিয়াছি। বাড়ীর চারখান! দরজা! আর ছুইট| জানাল! 
খুলিয়া! লইয়া গিয়াছে ; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন 
হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও 
কিছু নাই ; শোন! যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে 
পশ্চিম। মোছলাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্ধি আলিয়! 
অনেক ছঃখ করিল-__-বলিল-__ম| ঠাকরুণ, যখন এয়েছেন আর 
যাবেন না, ওর] আপনাদের তাড়িয়ে__আমাদেরও তাড়াবে। 
কলিমুদ্ধির ছেলে তো কালেজে লেখাপড়া করিতেছে, সেই 
নাকি ভেতরের কথ] টের পাইয়৷ এই সব বলিয়াছে। 

আমায় চিঠি লিখিয়া দিল অদ্বিকার ছেলে ললিত। 
উ্বারাও আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে । বলে তাদের 
চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের তাল । তার] বাঙাঁলীকে একে- 
বারে পছন্দ করে না। 

যাই হোক, তুমি পজপাঠই ইস্তফা দিয়া চলিয়। আসিবে, 
আর ও সুখের চাকরীতে কাজ নাই--য] আছে তাহাতেই 
চলিয়]! যাইবে । আমর] কি করিয়া পরিঞাণ পাইয়া পলাইয়া 


,আসিয়াছি এক ভগবানই জানেন, চিরদিনই বোধ হয় রেলে 


রেলে ঘুঘিতে হইত । 
আমর] শ্রনীর গতিকে ভাল। ফসল ভাল ছুইয়াছে, 
কলিমুছি, পাচু সেখ, জয়নাল, সাঁতকড়ি মুল সবাই বলিতেছে 
আমাদের অংশ আামরা পাইব। 
ভুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিব! না। পুনরায় 
আনীর্ববাদ জানিবা। ইতি জাশীর্ববাদিক! 
দিদি 


শিক্ষায় হস্তশিপ্পের স্থান 


শ্রীউয! বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি 


সাধারণতঃ আমর] আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করি-_কথায়, 
চিত্রে অথবা অন্ত কোনও কারুশিল্পে। লেখক তার তাবসমূহ 
ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে, চিজ্করের ভাব রূপ 
পায় তার জাক। ছবির মধ্যে-_ভাক্করের ভাব-কক্সনার 
বিচির অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় তার গড়া মুর্ঠিতে। 
এমনি তাঁবে কত বিচিত্র উপায়ে আমরা আমাদের মনের ভাব 
প্রকাশ করতে প্রয়াস পাই। আমাদের মনে কত চিন্ত1, কত 
ভাবেরই উদয় হুয়। তার খবর বাইরের জগতের কেউ 
জানতেই পারে না, যতক্ষণ না সেগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে__ 
ভাষায়, চিআ্রকলায় অথবা কোনও কারুশিল্পে। মানুষের 
এই ভাবপ্রকাশের শক্তিটি বিবি-দত্ত। এ ক্ষমতা সকলের 
সমান থাকে না। প্রকাশ-শক্তির অভাবে আমাদের কত 
ভাবই অব্যক্ত থেকে যায়__পরে মন থেকেও সেগুলি 
আস্তে আন্তে নিশ্চিহু হয়ে বিলীন হয়ে যাঁয়। এক জন বিখ্যাত 
মনস্তত্ববিদ বলেছেন-_”10 11001098100 10011690070 
881011”- অর্থাৎ আমাদের মনের কোন ভাবধারণাই স্পষ্ঠ ও 
স্থায়ী হতে পারে না যদি না আমর সেটিকে একটি বাহিক ব্ধপ 


দিতে সক্ষম হই। বাস্তবিকই কথাটি খুব ঠিক। “কুঁড়ির ভিতর, 


কাদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে”__শিশুর ক্ষুটনোম্বুখ মনেও তেমনি 
কত ভাবেরই উন্মেষ হয়। তার প্রকাশ করবার শক্তি 
বযস্কদের চেয়ে ঢের বেশী সীমাবদ্ধ | সেইজনে তার 
আত্ম-প্রকাশের শক্তির উৎকর্ষ সাধন করবার দিকে প্রথম 
থেকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার । নইলে তার ক্ষুত্র মনটি 
পঙ্গু ও অক্ষম হয়ে যাবার সন্ভতাবন1]। কোনও পেন্সিল, কলম ব! 
খড়ি পেলেই শিশু তাই দিয়ে “হিজিবিজি” কাটে__কিছু লিখতে 
বা জাকতে চেষ্ঠা! করে। জননীর অনেক সময়েই ছোট 
শিশুর আত্ম-প্রকাশের এই ক্ষুপ্র প্রয়াসের গুরুত্ব ঠিক বুঝতে 
পারেন না-_ঠারা তাঁকে তংসন! করেন, ঘর নোংর! করছে 
বা কাগজ ন্ট করছে বলে। নুতরাং অনেক সময়েই শিশুর 
আত্বপ্রকাশের প্রথম প্রয়াস অস্কুরেই বিন হুয়__সমুচিত 
উৎসাহের অতাবে | এইজভেই শিশুর শিক্ষায় হত্তশিল্সের 
একট বিশিষ্ট স্থান আছে। হৃতশিক্গ শিক্ষা দার] শিশুকে 
আত্মপ্রকাশের দুযোগ ও দুবিধা দিতে হবে _শুধু ভাষাশিক্ষার 
দ্বারাই নয়। হস্তশিল্পের সাহায্যে শিশুর কতকগুলি সহজাত 
স্বত্িকেও ফুটিয়ে তোলা অনায়সাধ্য হয়। এমনি করে সে 
শৈশব থেকেই হৃস্তশিল্পে নৈপুণ্য লাভ করবার সুযোগ 
পাবে--পরে ভবিষ্যৎ জীবনেও কর্পকুশল হয়ে উঠতে শিখবে । 

ভাষার সাকাধ্যেই আমর! প্রধানতঃ আমাদের মনে]- 
ভাব ব্যক্ত করে থাকি। কফথা-শিক্পী তার বিচিআ্র কথা- 


স 


মৈপৃণ্যের মধা দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন কাহিনীর অপরাপ ছবি- 
গুলি। কিন্ত আমাদের মনের ভাবগুলি স্পষ্টতর ও অধিকতর 
স্থায়ী হয়, যখনই আমর! সেগুলিকে একটি বাহিক, ইন্িয়- 
গ্রাহ রূপ দিতে সক্ষম হুই। ভাষার সাহায্যে যে ভাবটিকে 
ফুটিয়ে তোল! যায় তা অনেক বেগী ম্প&, ইজিয়-গ্রাহ ও 
চিত্তাকর্ষক হয় যদি সেইটিই চিজে, ভাক্ষধ্যে অথব! কোনও 
কারুশিল্পে রূপ পরিগ্রহ করে। এইজন্ই আধুনিক শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে হস্তশিল্পকে শিক্ষাদানের একটি সুষ্ঠু উপায় বলে মেনে 
নেওয়া হয়েছে । পু'থিগত জ্ঞান আহরণ করাই বর্তমান 
শিক্ষার একমা্ উদ্ধেস্ঠ নয়। বর্তমানে শিক্ষা! শবটি আরও 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুর দৈহিক ও 
মানসিক বৃত্ধিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করতে হুবে__তার মধ্যে যে 
প্রচ্ছন্ন শক্তি ও সম্ভাবনা অক্ফুট, সুপ্ত অবস্থায় বিমান জাছে 
তাকেই সম্যকৃরূপে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্ধেষ্ঠ। এইজন্তেই আধুনিক শিক্ষায় ইন্তিয়গুলির সম্যক্‌ অন্থ- 
শীলনের (390১6-6911000) উপর শিশুর ভবিস্তৎ শিক্ষার 
ভিডি প্রতিঠিত করবার চেষ্টা করা হয়। বিভ্ালয়ে শিশু শুধু 
শ্রবণেক্্িয়ের সাহায্যেই শিক্ষালাভ করবে নাঁ_তাকে শুধু 
শ্রোতা'হলেই চলবে না । তাকে একাধিক ইন্ত্রিয়ের অহৃঙ্গীলন 
করে “হাতেকলমে” শিখতে হবে। সে যা শুনবে সেগুলি 
যদি সে চোখে দেখবার ও হাত দিয়ে ম্পর্শ করবারও সুযোগ 
পায়, তা হুলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হদয়ঙ্গম করা ও মনে রাখা 
তার পক্ষে কত বেশী সহজ হবে। তার ধারণাগুলিও 
তা হলে কত দৃঢ়তর, এবং স্পষ্ঠতর হুবে। এই রকম করে 
বিভ্ভালয়ে হস্তশিঞ্জের সাহায্যে শিশুকে একাধিক ইন্ত্িয়ের 
চষ্চা করে শিখবার সুযোগ দেওয়া যায়। বিভ্ভাপয়ের পাঠসমৃহ 
শিশুর কাছে নিতান্ত নীরস ও অর্থহীন বলে মনে হবে যদি 
মন! বিষয়বন্তর প্রতি তার মনে ওৎসুক্য এবং আএহ জাগানে! 
যায়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার শিশুর 
মনে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মানো_-তার কৌতুহল 
উদ্বীপিত কর]। এই জন বিভ্তালয়ের দৈনন্দিন পাঠগলি 
যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ও ইন্তরিয়-গ্রাহ করতে চেষ্ঠা করতে হুবে। 
তা হলে শিশুর মন স্বতঃই পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে 
এবং শিক্ষকের কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। 

আমর! জানি শিশুর] ছবি, বিশেষ করে রগ্ীন ছবি 
ধুব তালবাসে। তাই তাদের মনকে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি 
আক্ৃষ্ঠ করতে হুবে-__নুরষ্রিত চিত্রের সাহায্যে । শিক্ষাদান 
কালে শিশুদের মনে অনেক নুতন জিনিষ সম্বন্ধে এমন 
ধারণা জন্সাতে হবে যা. তারা কখনও চোখে দেখে 
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নি। তাদের কঙ্জন।-শক্তিও পরিণতবয়ক্কদের চেয়ে জনেক 
বেশী সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রক্কত জিনিষ দেখিয়ে শিশু- 
দের শিক্ষা দিতে পারলেই ভাল হ্য়। কিন্তু অনেক সময়ে 
ত1 আদে সম্ভবপর হয় না। এই রকম স্থলে সেই জিনিষ- 
গুলির “আদর্শ (110001) যদি আমর] মাটি অব] অন্ত কোনও 
পদার্থ দিয়ে গড়ে দেখাতে পারি ত| হলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি 
কতকট। ইঞজিয়গ্াহ্‌ ও সরস করে তুল্‌তে পার! যাবে । “আদর্শ” 
গড়ে বিষয়গুলি বোঝানে! সম্ভব ন| হলে সেগুলি ছবিতে একে 
দেখাতে পারলেও পাঠঞ্চলি ছেলেযেয়েদের কাছে অনেক 
সহজ ও বোধগমা হয়। এহেতু আধুনিক শিক্ষাতত্ববিদের! 
যথাসম্ভব ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদি প্রদীপনের (11101507601) 
সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা! দেওয়া সমীচীন মনে করেন 
শিশুর চঞ্চল, ভীড়াশীল ও কর্খপ্রিয়। কিছু না করে$শুধু 
স্থিরভাবে বসে শিক্ষকের নীরস উপদেশ শুনে যাওয়| তাঁদের 
পক্ষে কষ্টকর | শিক্ষক ঘদি ছবি, চার্ট, আদর্শ ইত্যাদির 
সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের নীরস তথ্যগুলি সরস, ও প্রত্যক্ষ- 
গোচর করে তুল্‌্তে প্রয়াস পান তা হলে তার পক্ষে 
শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করাও অনেক সহজ হয়। 
পাঠদান কালে শিশুদের যথাসম্ভব কাজে ব্যাপৃত রাখতে 
এবং তাদের কেতুহল সক্জাগ রাখতে সর্বদাই চেষ্টা 
করতে হবে, যাতে তারা অমনোযেসী হবার সুযোগ না! 
পায়। ছবি, চার্ট, আঘর্শ ইত্যাদি শিশুদের শুধু দেখালেই 
হবে না প্রশ্ন দ্বার শিক্ষক এইগুলি সন্ধে তাদের কৌতুহল 
উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করবেন__তাদের যুক্তি ও কজনা 
প্রয়োগ করে উদ্ভর দেবার সুযোগ দ্িবেন-__তাদের চিন্তা করে 
উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন। 


শিশুর! বৈচিজ্র্যপ্রিয়। একই রকম কান তার! বেশীক্ষণ 
করতে মোটেই ভালবাসে না, বিরক্ত বোধ করে। একরকম 
কাজ তাদের বেশীক্ষণ করতে দেওয়| সমীচীন নয়। বিদ্তা'লয়ে 
নিয়তম শ্রেধঈগুলিতে প্রত্যেক পাঠের পরে শিশুদের কিছু হাতের 
কাজ, খেলা, অভিনয়, অথব! ব্যায়াম করতে দিলে ভাল হয়। 
পরিণতবয়ন্ক ব্যক্তিদের মত শিশুরাঁও . চায় আত্মপ্রকাশ 
করতে-__তাদ্ের মনের ভাবগুলিকে একটি বাছিক রূপ দিতে 
-_ কোনও কিছু লিখতে, আকতে - ব! গড়তে । তাদের সে 
চেষ্ট। কার্ধ্যতঃ যতই ব্যর্থ হোক ন| কেন, সেদিকে তাদের 
মোটেই ভ্রক্ষেপে নেই। তার্দের হাতে খড়ি, পেছ্সিল বা 
কলম দিলে তার] তাঁই দিয়ে খুশীমত কত কি আকতে বা 
লিখতে চায়। মাঁটি পেলে তা দিয়ে তাঁরা কত কি গড়তে 
চায়। এতে করে তাদের স্বাভাবিক জাত্ম-প্রকাশের চেষ্টাই 
চিত হয়। এই স্জন-স্পৃহা! তাদের একটি সহ্জ বৃতি। 
তার! তাদের অনভ্যত্ত, অপটু হাত দিয়ে হয় তো কিছুই ঠিক- 
মত্ত জীকতে রা গড়তে পারে না। তবু এতেই তাদের কত 


াস্পস্পি, 





প্রবাসী 
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জানচ্দ | এমনি করেই তাদের স্জন-স্পৃহা, কর্ণ-স্পৃ। চরিতার্থ 
হয়। বিস্তালয়ে এমনিভাবে শিশুদের নান! রকম হাতের 
কাজ করতে দিয়ে তাঁদের স্জন-স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে 
হুবে-_তাঁদের আত্ম-প্রক(শের সুযোগ ও দুবিধ] দ্দিতে হবে। 
তাদের উদ্ভাবনী শক্তিটি বিকশিত করে তুলতে হবে। এই 
হম্তশিক্গের মধ্য দিয়েই তাঁদের অন্ঠান্ত শক্তিগুলিকেও ফুটিয়ে 
তুলতে চেষ্টা করতে হবে। হস্তশিল্প শিক্ষাদান স্বারাই তাদের 
সৌন্দর্য্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে-_তাদের বিবিধ রঙ্ডের 
ভান, বর্ণসমন্থয, অন্পাঁত, গঠন-€ীঠব ইত্যাদি শিক্ষা দিতে 
হবে। তার। পরিক্ষার-পরিচ্ছন্রভাবে কাঁঞ্জ করতে শিখবে-_ 
বুঝবে পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্ষ্যেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । হত্তশিল্প 
শিক্ষাদ্ধার শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ, স্মৃতি ও কল্সনাশক্তিরও উৎকর্ষ 
সাধিত হবে । তাদের আহুলের জড়ত] দূর হবে-_তারা 
হ্স্তশিল্পে নৈপুণ্যল'ভ করবে । তারা! মনোনিবেশ সহকারে 
কাজ করতেও অভ্যস্ত হবে। বিগ্তালয়ে শিশুর! হস্তশিল্পের 
সাহায্যে অনেক বিষয় 'হাতেকলমে' শিখবারও নুযোগ পাবে । 
অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা স্পষ্টতর 
হয়, যদি সেগুলি তাদের পুনরায় চিত্রে অথবা আদর্শে প্রকাশ 

করতে দেওয়! যায়। এতে তার! স্বৃতি ও কল্পনা উভয় শক্তিই 
নিয়োগ করতে পারবে । এই রকম করে হস্তশিল্পকে একটি 
প্রকৃষ্ট শিক্ষাদীন-প্রণালীতে পরিণত করা যাঁয়। আমাদের 
শিগ্ভালয়গুলিতে সাধারণতঃ হস্তশিল্প একটি বিশেষ শিক্ষণীয় 
বিষয় মাত্র বলে পরিগণিত হুয়। কিন্তু বিগ্ভালয়ের যাবতীয় 
শিক্ষনীয় বিষয়ই হত্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষা! দেওয়া যায়। 

& 


বর্তমানে আমাদের বিস্তালয়গুলিতে সচরাচর যে রকম 
হস্তশিক্প শিক্ষ/ দেওয়] হয় তাতে আঁসল উদ্ধেন্ট ঠিকমত 
সাধিত হয় বলে মনে হুয় না। এখনও এমন অনেক বিদ্যালয় 
আছে যেখানে হাতের কাজ প্রায় শিখামোই হয় না বললে 
চলে। শিক্ষক-শিক্ষয়িতীর] হস্তশিল্প শিক্ষ/ দেবার কোনও 
প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন না। মনোবিজ্ঞানসম্মত 
কোনও ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বনে হস্তশিল্প শিক্ষ! দেবার 
প্রয়াস কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কোন্‌ বয়সের শিশুর পক্ষে 
কিন্পপ হাতের কান উপযোগী সে সম্বন্ষেও শিক্ষক- 
শিক্ষয়িতরীদের কোনও সুন্প& ধারণা নেই । তাঁরা গতাহু- 
গতিকভাবে হাতের কাজ শিখিয়ে যান__শিশুদের দৈহিক ও 
মানসিক ক্রমবিকাশের ধার! জঙ্থ্যায়ী হস্তশিল্প ।শক্ষ! দেবার 
কোন চেষ্টাই -করেন ন।। হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার একটি 
নুচিদ্ভিত ও ন্ুনিয়ন্িত পদ্ধতি উত্তাবিত হওয়া! বিশেষ দরকার । 
হুস্তশি্কে একটি বিশেষ শিক্ষার্দান-প্রপালীতে পরিপত করতে 
হলে অবস্ঠ প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষপ্থিত্রীকেই কিছু কিছু হত্তশিল্প 
শিখতে হবে। তা সত্বেও প্রত্যেক বিদ্যালয়েই . অন্ততঃ 
এক জন বিশেষজ্ঞ থাক দরকার । 


'জএছায়ণ 
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বিদ্যালয়ে শিশুদের চিজাঙ্কন শিক্ষা দেবার আগে তাদের 
মানা রকম জিনিষ গড়তে ব1 তৈরি করতে শেখাতে হুবে। 
তার] মাটি দ্বিয়ে বল, কমলালেবু, কলা, জাম, বিলিতী- 
বেগুন ইত্যাদি প্রথমে গড়তে শিখবে । এই সময়ে তাদের 
কাগজ কেটে অথব! কান ভাজ করে নান! রকম জিনিষ 
তৈরি করতেও শিখানো যায়। নুন্দর মুন্দর রভীন 
ছবি কাটতে দিলেও শেশুর! খুব আমোদ পায়। এই 
ছবিগুলি পরে এক একট খাতায় সেঁটে এলবাম প্রস্তত 
করলে বেশ ভাল হুয়। রভীন কাগজের উপর শিক্ষক- 
শিক্ষয়িভ্রীর! দাগ দিয়ে দেবেন-__শিশুর1 সেগুলি নানা রকম 
ফল, ফুল, পাঁতা ও জীবজন্তর আকারে কাটবে। পরে এই 
গুলি দিয়ে প্রকৃতি-পঞ্রিক।, প্ররতি-বিজ্ঞানের চার্ট, গল্পের চার্ট 
ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর। ছবি 
এ'কেও শিশুদের সেগুলি বেশ সুন্দর পরিক্ষার করে কাঁটবার 
নির্দেশ দিতে পারেন । সেই ছবিগুলিই খাতায় সেঁটে এলবাম 
তৈরি করা যায় অথব! সেগুলি বড় কাগজে সেঁটে নান। রকম 
চার্টও প্রত্তত করা যায়। ছবি আ্াকতে শেখাবার আগে এই 
রকম করে ছবির প্রতি শিশুদের অনুরাগ ব্বপ্ধির চেষ্ঠা করলে 
ভাল হুয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর| রেখাচিত্রের উপর শিশুদের 
রঙ দিতে বলবেন । এই রেখাচিঅগুলি ঠার| নিজের! এঁকে 
দিতে পারেন। শিশুর যেখানে যে রকম রঙ দেওয়া 
দরকার সেখানে সেই রকম রঙ দেবে । এই ব্রকম করে 
তাদের রঙের জ্ঞান দেওয়া হবে। তারা রঙ্ড চিনতে শিখবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-সমন্বয় করতেও শিখবে | এই সঙ্গে তাদের 
পর্ধ্যবেক্ষণ-শক্তিরও অন্শীলন করা হবে। তার! প্রন্কত 
জিনিষের রঙ দেখে ছবিতে রঙ দিতে চেষ্ঠা করবে । রভীন 
কাগজ কেটে কেটে শিশুদের কখনও কখনও তাই দিয়ে খাম, 
শিকল, পাখা] ইত্যাদি জিনিষ তৈরি করতে দেওয়া যায়। 
কাগজ খুব সরু সরু করে কেটে সেগুলি পার্টীর মত করে 
বুমতে দিলেও শিশুরা খুব আমোদ অন্গভব করে। কাগজ 
ভশজ করে তাদের নৌকা, দোয়াত, এবং কামরাঙ্গা ইত্যাদি 
নানা রকম ফল তৈরি করতে দেওয়া! যেতে পাঁরে। খালি 
দেশলাইয়ের বাক্স, সিগারেটের বাঝস, পুরানো কাপড় ইত্যাদি 
অনাবস্ঠক জিনিষ দিয়ে শিশুদের নানা! রকম খেলনা তৈরি 
করতে শেখানো! চলে | খেকুরপাতা কেটে তাই দিয়ে পাখা, 
ব্যাগ ইত্যাদি বোনাও শেখানে! যেতে পারে। হস্তশিল্প শিক্ষা 
দেবার সময়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীব] এই রকম করে বৈচিজ্যের 
দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন-_-শিশুদের সব সময়ে একই রম 
হাতের কাজ করতে দেবেন ন1]। শিশুরা যেন সর্বদ] বুঝতে 
পারে তারা যে কাজ করছে তার দ্বারা বিশেষ 
ফোনও উদ্ছেন্ত সাধিত হচ্ছে। তাদের তৈরি জিনিষগুলি 
বথাসম্ভব কান্ধে লাগানো দরফার। তাঁদের কাটা অথব! 


»পাস্টস্পর সপ 


শিক্ষায় হস্তশিয়ের স্থান 
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তাদের রঙ-দেওয়] ছবি ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি-পঞ্ধিকা, এল- 
বাম, চার্ট ইত্যাদি প্রত্তত করলে হাতের কাজ করতে তাদের 
আরও উৎসাহ হবে । মাঝে মাঝে বিভ্তালয়ে হত্তশিজন 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থ|! করলে ভাল হয়। তাঁতে শিশুদের তৈরি 
দ্বিনিষগুলি দেখানো হুলে তাদের উৎসাহ আরও বাড়বে । 
সাধারণতঃ ছয় বা সাত বছরের আগে শিশুদের হাতের 
ও চোখের ক্ষুদ্রতর পেশীগুলির সামগ্রন্ত সাধিত হুয় না। এই 
সময়ে তাদের কোনও উপকরণাঁদির ( 81)088609 ) সাহাধ্য 
না নিয়ে ইচ্ছামত বাহ সঞ্চালন করে আকতে দিতে হয়__ 
ইংরেজীতে যাকে £769 ৪7) 07010 বলে। এই রকম 
করে শিশুর! যাতে তাদের হাতের মাংসপেশীগুলিকে শ্ববশে 
আনতে পারে সে বিষয়ে সাহাঁধা করতে হবে, এতে তাদের 
চোখের দৃষ্টিও ক্রমশঃ নিয়গ্রিত হয়ে আসবে । এই সময়ে 
তাদের “মাস ড্রয়িং শিক্ষা দিতে হয়। তাঁরা কোনও একটি 
বিশেষ জাদর্শ দেখে কাগজে রঙ ঘষে ঘষে সেই আকারের 
প্রিনিষ তৈরি ফরবে। একেই 'মাস ড্রয়িং বলে। এই 
রকম অঙ্কনে কোনও সীমা-রেখ| (00100) থাকে না। 
ছবির মাঝখান থেকে আরম্ভ করে বাইরের দিকে হাত 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিষটির আকার গঠন করতে হুয়। রভীন 
খড়ি বা পেন্সিলটি মাঝখানে ধরতে হবে এবং যে পর্যন্ত ন! 
খ্িনিষটির আকৃতি ঠিক হয় পেই পর্য্যন্ত রঙ ঘষতে হবে-__ 
ডান,দিক থেকে বা দ্বিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙ ঘষে 
যেতে হবে । এই রকম করে শিশুদের রভীন খড়ি বা পেন্সিল 
দিয়ে রঙ খষে ঘষে আম, কলা, শশা, পেঁপে, বিলিতী বেগুন, 
কমলালেবু ইত্যাদি ফল, নানা! আকারের পাতা প্রভৃতি জিনিষ 
আকতে দেওয়া যাঁয়। পেন্সিল বা তুলি ব্যবহার করতে দেবার 
আগে তাদের রভীন খড়ি দিয়ে াকতে দিলেই ভাল হুয়। 
কোনও একটি জিনিষের সমর রূপটিই প্রথমে জামাদের 
মনে মুদ্রিত হুয--পরে তার পৃথক পৃথক অংশের স্ুপ্বতর 
বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের লক্ষ্টীভৃত হুয়। তেমনি ছোট শিশুর মনও . 
কোনও একট ঞিনিষের মোটামুটি আকার ও গঠনই আগে 
ধরতে পারে । চিত্রাঙ্কন ও আদর্শগঠন (1010101105-) শিক্ষ। 
দেবার সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে 
হবে। এই বয়সের শিশুদের কাছ থেকে আমর! কোনও 
সুক্ষ কাক্ধ আশা করতে পারি না। তাঁর য| আকবে বা 
গড়বে তার মোটামু্ গঠন ও আকারটি ঠিক হয়েছে কিনা 
তাই আমর! দেখব । “মাস ডুইং” শিক্ষ। দেবার পরে তাই 
শিশুদের রেখাচিত্র আকতে শেখাতে হবে । রেখাচিআক্কন 
শিক্ষা দেবার সময় তাদের প্রথমে যে সাধারণ গ্ষিনিষ 
আকতে শেখাতে হবে সে কথ] বলাই বাহুল্য। এই সময়ে 
তাদের কতকগুলি ইংরেজী ও বাংল! অক্ষর দিয়ে নান! 
রকম নক্সা! আঁকতে শেখানে! যায় । এতে করে. শিশুদের 
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চিজাঙ্ষন ও হ্ত্তলিপি ছইটি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হবে। 
এই নক্মাগুলিই পরে সুচীকর্ণে, বই, খাতা, এলবাম ইত্যাদির 
মলাটে এবং অভান্ত জিনিষে ব্যবহার কর! যায়। 

শিশুদের সর্বদাই আসল জিনিষট দেখে আঁকতে ও গড়তে 
দেওয়! উচিত। তা হলে তাদের পর্ধযবেক্ষণশক্তির উৎকর্ষ 
লাধিত হবে । এই রকম করে জিনিষ দেখে গ্াকবার বা 
গড়বার কিছু অভ্যাস হ'লে তাদের স্তি থেকেও কিছু কিছু 
গ্রাকতে ব। গড়তে বলতে হবে। এই উপায়ে তাদের 
স্বতিশক্িরও কিফিং অছুঙগীলন হবে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর] 
মাঝে মাঝে শিশুদের কঞ্জনা! থেকেও কিছু কিছু আকতে 
নির্দেশ দেবেন। তার! কোনও একটি গল্প বলে কল্পন| থেকে 
শিশুদের একটি ছবি আকতে বলতে পারেন। এই রকম 


করে শিশুর! কল্সনা-শক্তিও প্রয়োগ করতে শিখবে । শিক্ষক- 


শিক্ষযিত্রীরা চিত্রাঙ্কনে শিশুদের কোনও মৌলিকত] দেখলেই 
উৎসাহ দিতে ত্রুটি করবেন না। প্রথম থেকেই তারা আর 
একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, ছেলেমেয়ের] যেন 
অতিরিক্ত “বার” ব্যবহার না করে-_এটি বড়ই খারাপ 
অত্যাস। পুনঃ পুনঃ অঙ্কনের দ্বারাই শিশুদের হাত ও চোখ 
ঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয় । তখন তাদের 'রবার” ব্যবহার কর! 
ঘ্রফারই হবে না। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর] যেন হাতের কাজ 
শিক্ষ1 দেবার সময়ে সর্বদাই কোনও একটি বীধাঁধর] বিষয়- 
তালিক। (3118)09 ) অন্ছসরণ না করেন । শিশুরা ম্বতঃ- 
প্রণোদিত হয়ে নূতন কিছু ঝআকলে বা গড়লেই তাদের উৎসাহ 
দ্রিতে চেষ্টা কর! উচিত । ছেলেমেয়ের! পেন্সিল দিয়ে রেখা- 
চিন্বাঙ্কনে কিছু অভ্যস্ত হলে তাঁদের ক্রমেই কঠিনতর বিষয় 
আকতে শেখাতে হবে । ক্রমে তার্দের অপেক্ষাকৃত শুক্তর 
কাজও করতে দিতে হবে। সেই রকম আদর্শগঠনেও 
তাদের বন্ত-বিশেষের নুষ্মতর আকৃতি ও গঠন-বৈশিষ্ঠ্য 
শেখাতে হবে। শিশুদের প্রতাক্ষ জানবিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের মাংসপেশীগুলি ক্রমশঃ বশে আনীত হুয়। 
তাই তাদের পক্ষে তখন সুন্মতর কাজ করাও সহজ হয়। 
তার! অপেক্ষাক্কত কঠিন বিষয় অঙ্কনে কিছু অত্যন্ত হলে 
ক্রমশঃ তাদের আলো-ছায়ার (1161)0 800 51809) জান, 
দুরত্ব অনুযায়ী দ্িনিষের জায়তনের তারতমা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
ধারণ] জন্মাতে হবে । পরে তাদের ব্লঙ ও তুলি ব্যবহার করে 
ছবি জাকতে শেখাতে হবে । 


বিদ্ভালয়ে শিক্ষামূলক হত্তশিক্প ছাড়াও ছেলেমেয়েদের বিশেষ 
বিশেষ কয়েকটি" প্রয়োজনীয় কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া যেতে 
পাঁরে। সংসারের অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষও তাদের 
তৈরি করতে শেখানো যায়-_যেমন তাল বা খেজুর পাতার 
পাখা, বাক্কেট বোনা, বেত বা বাশ দিয়ে নানা রকম জিনিষ 
বোনা, তাতে গামছা! তোয়ালে ঝাড়ন গালিচ। ইত্যাদি 
বোনা, চামড়ার কাক্গ, মাটির কাজ, . খাম তৈরী কর1, বই 
বাধানো, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, পাঁপোষ তৈরি 
করা ইত্যাদি। বিষ্ভালয়ে কোনও একটি বিশেষ কারু- 


প্রবাস 





১৩৫৫ 





শিল্প শিখে ছেলেমেয়ের পরে ভবিস্ং জীবনেও এর লাহায্যে 
কতকাংশে জীবিকা অর্জন করতে পারে । অনেক ছাগ্রছাত্রী 
হয় তো পড়াগুনায় আদে। মনোযোগী নয়, অথবা তাদের 
মেধা বা স্বতিশক্তি এতই কম যে, তার! জ্ঞানার্জনে বেশীদূর ' 
অগ্রসর হতে পারবে ন|। এই সব ছেলেমেয়েকে বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের টচ্চশিক্ষা দেবার বৃ] চেষ্ঠা না কণে কোনও 
হাতের কাক শেখালে অভিভাবকদের জঅযথ! অর্থ ন্ট হয় না। 
অনেক সময়েই দেখ! যায় এই সব ছেলেমেয়ের] হাতের কাজে 
বেশ পটু হয়। এক্ষেত্রে এদের বিশ্ববিভালয়ের উচ্চশিক্ষা 
দ্বেবার চেঞ&া করে কোনও লাভ নেই। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, 
পিত। মাতা ব1 অন্ত অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখ। উচিত ছেলে 
মেয়েদের মনের স্বাভাবিক গতি ব] প্রব্বত্তি কোন্‌ দিকে । 
তাঁদের খ্বাভাবিক রুচি ও প্রবৃত্ভির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের 
ভবিষ্ণং শিক্ষা! নিয়ন্ত্রিত কর! বিশেষ দরকার । 


আঞ্গকের দিনে একান্ত পু'থিগত বিভার কার্যকারিতা 
সম্বন্ধে অনেকেই সঙ্দিহান হয়ে উঠেছেন। শিশুদের শুধু 
কতকগুলি "পুস্তকের কীট” করে গড়ে তোলাতে যে বিশেষ 
কোনও সার্থকত] নেই একথ! অনেকেই অনুভব করছেন। 
পুস্তকের মধ্যে যে অশেষ জ্ঞানরাশি যুগমুগান্তর ধরে সফ্ত 
হয়ে আসছে তা থেকে বিগ্ভা আহরণ করবার স্পৃহা! যেমন 
শিশু-মনে জাগিয়ে তুলতে হবে তেমনি তাদের প্রস্তুত করতে 
হবে প্রাত্যহিক ভ্বীবনের কঠিন সমন্তাগুলির সম্মুখীন হবার 
জভেও। শিশুর সামনে রয়েছে তার অনাগত অনিশ্চিত 
ভবিষ্ং_ সেই ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে কি জটল সমন্ড] প্রচ্ছন্ন 
আছে তাকেজানে | তাই জীবনের প্রভাত থেকেই তাকে 
গড়ে তুলতে হবে ভবিস্তং জীবনের দায়িত্ব বহনোপযোগী করে 
--তাকে শৈশব থেকেই শিক্ষা! দিতে হবে কর্্মতৎপরতা। 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার প্রাত্যহিক জীবনের কার্ধ্য- 
কলাপের সঙ্গে বিদ্ালয়ের শিক্ষার যথাসস্ভব সামঞ্জন্ড থাকে । 
শিশুর কার্ধ্যকরী শক্তিগুলি সম্যকৃরপে বিকশিত করে তোলাও 
বিদ্ভালয়ের শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্বেন্ঠ হওয়া! উচিত। নতুবা! 
তার শিক্ষা! অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হস্তশিল্প শিক্ষার দ্বার! 
শিশুর! শ্রমের মধ্যাদ] বুঝতে শিখবে__তারা বুঝবে নিজের 
হাতের কাজে কোনও অপমান বা গ্লানি নেই। তার! 
কায়িক শ্রমকে হেয় জান করবে না। তারা বুঝবে তাদের 
নিত্যব্যবহ্থার্ধ্য অত্যাবশ্তক জিনিষগুলি জপরের কায়িক 
পরিশ্রমেরই ফল। আধুনিক বুশিয়াদী শিক্ষার পরিকজনায় 
হস্তশিক্পকে যে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে তা খুবই 
সুখের বিষয় । অদূর তবিস্যতে এই অভিনব পরিকঞ্সনা অন্যায় 
বছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠবে এবং বর্তমান প্রাথমিক 
শিক্ষার ধারাঁও বদলে যাবে । তাতে করে অন্ততঃ ছেলেমেয়ে- 
দের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিভালয়ের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ 
ঘটবার সন্ভাবন। কমে যাবে । জীবনের নূরু থেকেই শিশুরা 
শিখবে শ্রমের মর্ধ্যাদা, আত্মনির্ভরশগীলত। ও কর্্বতংপরত!। 


“মেঘনাদবধ” কাব্যের রস 
শ্রীগোপাললাল দে 


মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারত্তে কবি মধুন্ুদন সরহ্বতী দেবীকে 
আহ্বান করিয়া! বলিয়াছেন, "গাইব মা বীররসে ভাসি, 
মহাসীত।” ন্ুতরাং পাঠকের মনে করা স্বাভাবিক যে কবি 
বীররসকেই কাব্যের প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
“সাহিত্যদর্পণ'-প্রণেতা কবিরা বিশ্বনাথ চক্রবত্তা মহাকাব্যের 
লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়। বলিয়াছেন, 'শৃঙ্গারবীরশাস্তানামে- 
কোহঙ্গী রস ইম্যতে | “অঙ্গী প্রধান:', অতএব কবিরাজের 
মতে মহাকাব্যের প্রধান রস হুইবে শৃঙ্গার, বীর এবং শান্তাদির 
মধ্যে একটি । অপর আটটি রস এবং অপরাপর সঞ্চারীরস 
সেই অঙ্গীরসের পোষকতা করিবে । টীকাকার ভট্টাচার্য্য 
বলিতেছেন, "শান্ভানামিতি বহুবচনাং করুণোইপি গৃহৃতে । 
তেন করুণ প্রধানন্তড রামায়ণণ্ত মহাকাব্যত্ব সিদ্ধিঃ।” অতএব 
করুণরসও কাব্যের অঙ্গীরস হইতে পারে । 

“মেঘনাদবধে'র প্রারস্তে প্রথম চার পংক্তির মধ্যে কবি 
“বীর” শবটি তিন বার ব্যবহার করিয়াছেন, এমন ক্ষেত্রে মনে 
হওয়া স্বাভাবিক যে কবি স্বীয় কাবাথানিকে বীররসের 
কাব্যরূপে রচন]| করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাই করিয়া 
ছেন। এখন কাব্যটি আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া দেখা যাক 
কবির পোষিত আশা! পূর্ণ হইয়াছে কি নাঁ। 

প্রথম সর্গে দেখি বীরচুড়ামণি বীরবাঁহ সম্মুখ সমরে পড়িয়া 
হত হইয়াছেন, লঙ্কার রাজসভাঁয় শত শত পাত্র-মিতর নত- 
মন্তকে বসিয়া আছেন এবং রা'বণ পুত্রশোকে বাকাহীন, 
ঠাছার “ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা । দুতের মুখে 
বীরবাহুর ম্বত্যুসংবাদে তিনি “হা পুত্র, হা! বীরবাহু, বীর 
চুড়ামণি 1 বলিয়| বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 

“নিশার শ্বপন সম তোর এ বারত! 

রে দূত | অমরবৃন্দ যার ভূজবলে 
কাতর, সে বন্র্ধঘরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সম্মুখরণে ? ফুলদল দিয়] 

কাটিল] কি বিখাতা৷ শাল্লী তরুবরে ? 

গ্ুতরাং পু্রশোককাতর পিতার করুণ শোকর্দৃস্তে কাব্যের 
অবতারণা । তখনই তিনি বুঝিয়াছেন, “একে একে গুকাইছে 
ফুল, এবে নিবিছে দেউট ।' প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ 
রণক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখনও তাহার বাক্য ও চেষ্! 
করুণরসেরই হৃঠ্টি ফরিয়াছে। করুণরসের অন্তনিছিত ভাব 
শোক" এবং বীররসের' ভাব “উৎসাহ? । সেতুবদ্ধ সমুত্রের 
দিকে ছুটি পড়ায় রাবণ প্রথমতঃ সমুদ্রকে যথেষ্ বিদ্রপ করি- 
লেন এবং পরে উৎসাহিত করিয়। বলিলেন, 


“উঠ বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাক্দি, 
দুর কর অপবাদ ; ভুড়াও এ দ্বালা।” 
“এই কি সান্জে তোমারে অলঙ্খা, অজেয় তুমি ?” 
“কেশরীর রাজপদ কার সাধা বাধে বীতংসে / 
কবি এইথানে কিছু বীররসের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহাঁও যেন অসহায় রাবণের করুণ অন্থনয়ের সুরে ভরা। 
তাহার পরেই দেখিতে পাই এক বিচিত্র দৃষ্ঠ, প্রবেশিল! 
সভাতলে চিত্রাঙ্গদা! দেবী।” সখী-সনাথ] চিত্রাঙ্গদার বেশ- 
বাস, চেষ্টা! এবং বাঁক্যাবলী একটি চরম করুণ দৃতের হি 
করিয়াছে । এই সর্গের মাঝের দিকে দেখি লন্বার রাজলক্্মী 
“ফিরায়ে বদন ইঞ্ুবদনা ইন্দিরা বপেন বিষাদে দেবী। তিনি 
বলিতেছেন, লঙ্কায় “প্রতি গৃহে কাদে পুত্রঙ্থীনা মাতা, দৃতি 
পতিহথীন! সতী ।" প্রমোদ উদ্যানে, শেষের দিকে দেখি, টন্রজিং 
ও প্রমীলাকে । কবি এই অংশে একটি উপভোগা বীররসের 
স্ষ্টি করিয়াছেন, 
“বামারদ্দ নবীন যৌবন 
মদে মত্ত ফেরে সবে, মাতঙ্গিনী যথ! মধুকালে ।” 
“ছি'ড়িয়। কুন্মমদাম রোষে মহা'বলী মেঘনাদ' লঙ্কায় চলিয়া 
গেলেন। রাবণ সেখানে যুন্ধযাএীয় সাঁজিতেছেন “বীরমদে 
মাতি'_-এই বীররসের দৃষ্তে পিতাপুত্রের মিলনের ফলে 
ক্ষণিকের করুণ দৃষ্টঠের পরেই বম্দীদ্দের বন্দনায় পাই, “ভয়াকুল 
কাপুক শিবিরে রঘুপতি। সুতরাং করুপরসে জারম্ত হইয়] 
প্রথম সর্গ বীররসে শেষ হইল। 
দ্বিতীয় সর্গের আলোচনা! করিলে দেখিতে পাই, সমগ্র 
সর্গট জুড়িয়। লম্বা] হইতে ইঞ্জালয়, তথ! হইতে কৈলাস, সর্বান্ 
মেঘনাঁদকে বধ করিবার জন্ত দেবগণের ষড়যন্ত্র, তাহার মধ্যে 
বীররসের কিছুমাত্র অবকাশ নাই । ষড়যন্ত্রের হীনতার মধ্যে 
বীরসের অবনরই বা কোথায়? সমগএ সর্গে নিয়তির হত্তে 


ক্ষীড়নকন্বরূপ একটি অসহায় বীরপুরুষের ঘনায়মান বিপদ 


সহানুভূতিশীল পাঠকের মনকে বিষাদব্যথায় ক্লিট করিয়া 
তুলে। 
তৃতীয় সর্গের প্রারস্তে প্রমীলার বিরষ্থব্যথ। মধুর তাবজনিত 

শুরঙ্গাররসকেই রূপ দিয়াছে। অতঃপর কাতরত। ত্যাগ 
করিয়া প্রমীল] সখীগণের সঙ্ষে সবলে লঙ্কা-প্রবেশের সংকল্প 
করিলেন। 

'দ্বানবনন্দিনী আমি, রঙ্গঃকুল বধূ ; 

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী । 

আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাখবে ?. 


১৩২ 


সন 





পশিব লঙ্ষায় আঙ্জি নিজ তুজবলে, 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?, 
বীররসের একটি উজ্জ্বল চিত্র আমর! এইখানে পাইলাম । 
'অগ্নিশিখ! তেজে, চলিলা! প্রমীল! দেবী বাম! দলবলে 1 
মেখনাদবধ কাব্যে রাম-চরিঝ্রের মহত্ব বোধ ছয় এই একটি 
স্থানেই একবার প্রকটিত হইয়াছে, কিন্ত এ একবারই । উদ্ভ্বল 
হুইয়] উঠিয়াই তাহ! যেন চিরতরে ম্লান হুইয়] গিয়াছে; আর 
সে মছুত্বের সন্ধান মিলে না। রাম প্রমীলাকে সসল্মানে বিনা 
বাধায় লঙ্ক-প্রবেশের অনুমতি দিলেন । প্রমীল। চলিলেন, 
“তার পাছে শুলপাণি, বীরাঙ্গন! মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শঙ্গীকল। যথ! 1" 
বীররসের এমন অপূর্ব চিত্র মেঘনাদবধ কাব্যে আর 
দ্বিতীয়ট নাই। 
ইন্র্জিতের সহিত প্রমীলার থিলনে কবি আবার আদি 
রসের চিত্র ্রাকিয়াছেন। এই মাত্র যে নারী “যুদ্ধং দেহি 
বলিয়! রামচন্দ্র সৈনদের সম্মুখসমরে আহ্বান ফরিতেছিল 
সে-ই এখন প্রিয়তমসমাগমে বিগলিতচিত্ত হুইয়া বলিতেছে, 
'িববিজয়িনী দাসী; কিন্ত মনমথে ন| পারি জিনিতে? । 
পরিবর্তনটি দ্রুত হইলেও অদঙ্গত হয় নাই। মনোছারী 
মিলনদৃষ্ঠে পাঠকের চিভ্ভ একটু রসসিক্ত হইয়৷ উঠিয়াছে 
এমন সময়ে যে পরম শোচনীয় ঘটন1! অনতিবিলম্বেই ঘটিবে 
পার্ববতীর মুখে তাহার পূর্ববাভাঁস পাইয়া পাঠকের মন বিষাদে 
পূর্ণ হুইয়! যায়। করুণ রসে সর্গট শেষ হয়। 
চতুর্থ সর্গের প্রান্তে যুদ্ধোগ্মে ব্যত্ত লঙ্ষায় একট] উৎ- 
সবের মত ভাঁব দেখা যায়। এই অংশে কিয়ংপরিমাণ তরল 
ভাবের বীররসের সঞ্চার দেখা যায়, তাহা ঘনীভূত হুইয়া 
বৈশিষ্ঠ্য লাভ করে নাই। আবার এদিকে উক্ত সর্গ-মধ্যে 
অপহতা, অশোক বনে লাঞ্ছিতা, বিরহিমী সীতার ছুঃখের অন্ত 
মাই-_“কাদেন রাঘব-বাঞ্ছ। আধার কুচীরে”। তাহার করুণ 
ক্রঙ্গন উপোদ্ঘাতের বীররসকে ম্লান করিয়] দিয়াছে । সীতা ও 
সরমার কথোপকথন করুণ রসের নির'রিণী। মধুক্ছদনের 
সমগ্র সাহিত্য-স্থ্টিতে, তথ! বাংল! কাব্যসাহ্িত্যে ইহা! করুণ 
রসের অঙ্তম শ্রেঠ নিদর্শন স্বরূপ বিশি স্থান অধিকার করিয়া 
জাছে, এই কারণেই কাব্যবণিত ঘটনার পক্ষে দৃষ্ঠতঃ সম্পর্ক- 
শুক্ত হইলেও এই অংশ মেঘনাদবধের অসুলা সম্পদ | 
পঞ্চম সর্গে দেবকুলপ্রিয় লক্ষণ দেবতাদের আদেশে এবং 


স্তাহাদের দ্বারা রক্ষিত হুইয়া শিবপুক্ধায় বসিলেন। রাম 


গাাকে বিদায় দিলেন, অনেক দ্বিধা-ঘন্বের পরে। তীহার 
বাক্যে বা কার্যকলাপে সময়োচিত উৎসাহু-উদ্ধীপনা'র 
কিছুম'জ ভাবও দেখা যায় না । রাম বার বার চিদ্তা করেন, 
নিষেধ করেন, দেবতাদের আশ্রয় প্রার্থনা! করেন, আত্মশভ্িতে 


বা লক্ষণের পৌরুষের উপর নির্ভর করিবার মত মানসিক " 


ঘটত তার নাই। 
লক্ষণ লঙ্কার উত্তর দ্বারে চণ্তীর দেউলে একাকী গেলেন, 
ঘছ প্রলোভন এবং ভয়ও জয় করিলেন, কিন্তু তিনি জানেন যে 


তা 





১৬৫৫ 


শন 





পাম্পি পিসি, 





তিমি দেবকৃলপ্রিয় ও দেবাশ্রিত এবং তাহাই তাহার সাহসের 
ভিত্তি; তাই লেখনীয়ুখে কবি লক্ষণের বহু বীরত্ব ও 
সাহসিকতার বর্ণন! দিলেও এই সর্গের বীররপের চির আনলে 
অবান্তব অভিনয়ের মত হইয়! গিয়াছে । পাঠকের চিত্ত 
তক্ধারা অতিভূত হয় না । বরং উক্ত সর্গের স্থানে স্থানে রোন্র- 
রসের যে চিন্র আছে তাহ] পাঠকচিতুকে প্রভাবিত করে । 

ষষ্ঠ সগে লক্ষণ বিভীষণের সহায়তায় দেব-মায়াবলে 
নিকুস্তিল! যজ্াগারে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তধাতকের মত 
ইন্জজিংকে হত্যা করিলেন । লক্ষণ ও বিভীঘণের চরিত্র যত- 
দুর মসীলিপ্ত হওয়া! সম্ভব, তাহা! এইখানে হুইয়াছে। প্ত 
ঘাতকের কর্ণে বীররসের কোন অবসরই নাই। এই 
অংশে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ইন্দ্রর্জিতের বাক্য ও কার্ধ্য- 
কলাপ জআশ্চর্ধ্য মক্মিময় । এই হ্বঙ্সকালস্থায়ী অসম যুদ্ধের 
ফলে ইন্দ্রত্ধিং শাশ্বত কালের মহাবীরগণের তালিকায় স্থান 
লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সকল বীরত্বকে ছাপাইয়! 
উঠিয়াছে অনস্থাঁথটিত একটি সুগভীর কারণ্য। দরদী কবির 
হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাহা শ্বতঃ উৎসারিত | 
গুপ্তধাতকের হস্তে ইন্রঞ্জং নিহত হইলেন বটে, কিন্তু রস- 
বিচারের দিক দ্দিয়া কাব্টটিকে একেবারে অস্বতধারায় 
নিষিক্ত করিয়! দিয়] গেলেন । 


সপ্তম সর্গে পুঞ্রশোকার্ত রাঁবণের যুদ্ধসজ্জাঁয় এবং দেব- 
গণের সহিত রণে বীররস সত্যই মূর্ত হইয়া] উঠিয়াছে। 
স্মরি পুরে রক্ষঃচুলনিধি, 
সরোঁষে গঞ্ছিয়৷ রাজ! কহিল! গভীরে ঃ 
চালাও । হে ক্ুত, রথ যেথ! বজ্জপাণি 
বাসব।” 
রাবপের রথ চলিল, কার্ঠিকেয় বিনাযুদ্ধে পথ ছাড়িলেন, 
ইন্জর আহত ও শত্ভিহীন হইয়া পলাইলেন / রাঁমকে তখনকার 
মত পাশ কাটাইয়! রাবণ লক্ষের উদ্ধেন্টে ছুটিলেন এবং 
তাহাকে অবার্থ শক্তিশেলে আহৃত করিলেন। কবি এই স্থানে 
সার্থক যুন্ধবর্ণনার দ্বার একটি অপূর্ব বীররসপূর্ণ কাব্যাংশের 
সথষ্টি করিয়াছেন। রাবণের বীরত্বের চরম বিকাশ সপ্তম সর্গে। 
অষ্টম সর্গে শক্তিশেলাহত লক্মণকে লইয়! রাম ও বানরগণের 
বিলাপে জবিমিশ্র করুণ রসই উচ্ছল হুইয়! উঠিয়াছে। রামের 
নরকদর্শনদৃষ্ঠে বীতংসরসের অবতারণা হুইয়াছে, দশরথের 
সহিত রামচন্ত্রের মিলনে সফচারীরসে বাংসল্যের সৃষ্টি হইয়াছে । 
নবম সর্গে ম্বত ইন্ত্রজিতের শোৌকযাআার যে একটি দুমহান্‌ 
শোকগাস্তীত্াপূর্ণ বর্ণনা আছে তাহা! পাঠকের চিত্তকে যুগপৎ 
গান্তীর্য্যে এবং কা'রুণ্যে পূর্ণ করিয়া! দেয় এবং মনে যেন চির 
দিনের জত একী! ছাপ রাখিয়। যায়। দরদী পাঠক-চিগ্ডে 
অনবরত ধ্বনিত হইতে থাকে কাব্যের সর্বশেষ ছুইটি ছত্র, 
“বিসর্ষি' প্রতিমা] যেন বিজয়া-দিবসে, সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা 
কাদিল! বিষাদে 1 
এখম সতর্ক বিচার করিয়া বলিলে বলিতে হয়, সমগ্র. 
কাব্যে প্রধানতঃ ৰীর ও করুণরস স্থান পাইয়াছে এবং তাহা" 


ভগ্রহায়ণ 
সিসির 

দে গভীরতা, খ্যাপফতা এবং চিততপ্রবকারী শক্তির বিচায়ে 
ফাব্যটিকে অবন্থই বীররসাত্মক ন| বলিয়া! করণ-রসাত্বক বলিতে 


হয়। ধদিও কবি আদিতে বীরয়সের কাবা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা! 


প্রকাশ করিয়াছম তথাপি কাধ্যতঃ তিনি কাব্যটিকে করুণ 
রসোভীর্ণই করিয়াছেন । 
হয়ত বা! তাহার মনে এই ইচ্ছাই ছিল; কারণ কাব্যটির 


ঘখন আরম্ত, তখন কবি বন্ধু রাজনারায়ণ বুকে লিখিয়াছিলেন, 
*[)0 1706 00 11101)691)00, 117 0981 110 7 অ০০ 
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বীররসাত্বকই হউক আর করুণরপাত্বকই হউক, কাঁবাটি যে 
ট্র্যাজেডি তাহাতে কোন সঙ্গেহ নাই। পাশ্চাত্য আলঙ্কারিক- 
গণ বলিয়াছেন, “সার্থক ট্র্যাজেডির আন্ত চাই নায়কের সুমহান 
বিরাট ব্যক্তিত্ব। নায়ক যত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইবে-_ 
্র্যাঞ্চেডি হইবে তত গভীর । হয়ত সেই কারণেই বীররসের 
জবতারণ] দ্বারা কবি তাহার করুণরসাস্মক ট্র্যাজেডির নায়কের 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে ফুটা ইয়] তুলিয়াছেন এবং তন্দ্ার] ট্র্যাজেডির 
গভীরতা ও বিরাঁটত্বকে বূপদাঁন করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। 
এদিকে, রামায়ণ-কথ] চিরকরুণ ; এমনও হইতে পারে যে 
সেই কাছ্নীকে বিষয়বস্ত দ্ধপে গ্রহণ করাঁর ফলেই গোড়ায় 
ইচ্ছা থাকিলেও এবং মূলতঃ “পুটপাকে] প্রতিকাশো রামস্ত 
করুণোরসঠকে ত্যাগ করিলেও কবি সেই করুণরসের জারক 
প্রভাব কাটাইয়! উঠিতে পারিলেন ন|। 
ওদিকে শ্ববর্থ্র্, সমাজ্চ্যুত, আত্মীয়ন্বজন-পরিত্যজ, 
ভাগ্যবিড়দ্বিত কবির পক্ষে করুণরসই তো শ্বাভাবিক রস। 


চুলতি 


১৩৩ 


মধুক্থদনেয় বাহিরের সাহ্বী পোষাক ও চালচলনের জাড়ালে 
তো] লুকানো ছিল খাঁটি একটি বাঙালী-চিত । সে যুগে বিভা- 
সাগর ছিলেন বাঙালী পৌষাকপর! সাহেব, আর মাইকেল 
ছিলেন সাহেব পোষাকপরা বাঙালী । তাই হষ্ঠ সর্গ শেখ 


করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন-__'[6 0031 100 1805 ৪. 6281 
6০101117110, 


আবার এমনও হইতে পারে যে লিখিতে আরম্ভ করিয়া 
কবির “মনে ছিল এক, হয়ে গেল জর? । কেনন! কিছুদিন 
পরেই কবি আর একখানি পঞ্রে লিখিয়াছেন__ «| 0৮০). 
00016] ৪3 9001) ৪ 10110/ 10: 1109 1090119010,, 


করুণরস-রচনার সার্থকতা! বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল। তবে 
কি করুণ রসস্প্রিই প্রারস্তে' উদ্ধি& ছিল ? অথব] দৈবক্রমে 
তাহা! আসিয়! পড়িল এবং অবশেষে অর্ধ-অচেতন ভাঁবাতিতৃত 
কবি নিজ অপ্রয়াসলন্ধ সার্থকতায় বিশ্মিত হৃইয়া নিজেকেই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন,কিমিদং ব্যাহতম্‌ ময়! ?-_-এ আমি কি 
লিখিলাম ? এমন করুণ রসাত্মক কাব্য লিখিতে পারি তাহা ত 
জানিতাম না! 

কয়েকটি ক্ষুত্র কাব্য লিখিয়া হাত পাকাইয়া একখানি 
মহাকাব্য লিখিবার আকাক্ষা কবির ছিল। “মেঘনাদবধ" 
কাব্য হয়ত তাহাদেরই একখানি । তিনি লিখিয়াছিলেন, 


স্ুযোগ-নুবিধা, উপযুক্ত অবসর এবং যোগ্য বিষয়বন্ত পাইলে 
গু 09010 10959 11908 ৪. 1950181: 11180” | আমাদের 


পরম হুর্ভাগ্য যে কবি-কক্সিত সেই মহাকাব্য অলিখিতই 
রিয়া! গেল । রোগ শোক, দারিক্র্য, অনবসর কবির সংকজকে 
সত্যেণ্পরিণত হইতে দিল না। 





শ্ীন্ুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী 


ভাললাগ! পাছে ভালবাসা হয়ে পড়ে 
ছিলাম সভয়ে প্রাণের কবাট এ'টে, 
মনের অঙ্গনে দিই নি আসন পেতে 

এলে যবে দূর হুর্গম পথ ছেঁটে। 

ক্ক্ত অধরে দুধা প্রলেপের নিচে 

জানি হলাহুল সমুদ্র উথলিছে, 

সারা সংসার মরুতে কোথাও 

পানীয় পাই না খুঁজি-_ 

প্রাণের অপার পিপাস! যাহাতে মেটে । 
হুর্লত প্রেম ছয়ারে যেদিন এলো! 
খরথর করে কীাপিয়া উঠিল বুক, 
ধরিতে গেলাম বাড়ায়ে ব্যাকুল পাশি__ 
হুল্য শুনিয়! ভয়ে শুকাইল মুখ। 

সকল অতীত, সকল তবিস্যং 

ফেলে দিতে হবে জীর্ণ বস্ত্রবং, 
মিরুদ্ধেশের পথে ঘেতে হবে 
অজানার হাত ধরি, 
পাথের--তাহারি "মোনালিস।” হাসিটুক। 


তিমির রাজে প্রলয় বাধা এপে ৃ 

বনস্পতিরে উড়ায়ে লইতে চায়, 
শত-পাথ! ফোটিপত্রে আঙ্দোলিয়া | 
প্রাণপণে তর প্রতিরোধ করে তায়। 
সে জানে কেবল উম্মুল হওয়া! সার, 
গতির আশার হুর্গতি হবে তার, 
ধ্বংস-পাগল ঝটিকা শোনে কি 

পাঙ্গপের প্রতিবা ;-_ 
তার আনন্দ পরের হুর্দশায়। 
আমার প্রতিট দ্াুতে জাগায়ে দিলে 
প্রমন্ত বেগ প্রচণ্ড ঝটকার, 
জানি ক্ষণপরে তুমি উড়ে যাবে ছুরে, 
উড়ায়ে নেবে না এ পাষাণ দেহ্তার | 
তবু যে একদা বুকে দিয়েছিলে দোল, 
জানি তার স্বতি জীবনে যাবে না ভোলা; 
পথিক পবন কাছে এলে কু 

ধরাশায়ী বিটপীর 

শক্ষপর্ণে গুমরিবে হাহাকার । 





শেমলের সভা 


“বন্ধুণ ! সকলেই বলে এক্য এবং চীৎকার উন্নতির উপায়। বন্ধুগণ ! আমর! সমন্বরে চীৎকার করিতে কথনই ত্রুটি করি নাই। 
মানুষ ত হইতে পারিলাম ন11” ('পঞ্চা-নন্দ” ২য় কা, ৩য় সংখ্যা) 


সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গ চিত্র 
শ্রীব্জেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৭২ সনে শিশিরকুমার ঘোষ “অস্থুত বাজার পক্জিকা'র 
সামগ্ষিক ঘটনা অবলম্বনে সর্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্রের অবতারণা 
করেন। এরূপ একখানি চিঅ__“ক্যান্বেলের মডেল ডেপুটি” 
আমর] গত বারে প্রকাশ করিয়াছি। 


ইহার ছুই বৎসর পরে বিলাতী 1%/)0/-এর অনুকরণে 
ব্যঙ্গচিত্র-সহ্লিত ছইখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হুয়। ইহার 
প্রথমখানি হরবোলা ভাঁড়? ॥ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল 
- জাহুয়ারি ১৮৭৪) পরিচালক- হুর্গাদাস ধর । প্রতি 
সংখ্যায় পুর্ণপৃষ্ঠা চার-পাঁচখানি লিখে|-চিত্র মুদ্রিত হুইত। 
“গৌরচন্ত্রিমা+য় ভাঁড় বলিতেছেন £__ 

“কেন আমি আসরে নামলেম, উদ্ষেস্টা আমার কি, 
ফষার্ধ্যই বা কি, সেই কথ! এখন বলি। সমাজের ছবি 
চিত্র কোর্‌বে! ;_এক পৃষ্ঠে ছবি, এক পৃঠে দর্পণ ।-__ 
ছবি ছেখে বাহার! হৃষ্ট হবেন, দর্পণে তাহার] পৰি বৃত্তির 
প্রতিবিদ্ব জবন্ঠই দেখ তে পাবেন। আর আমার ছবিতে 
ধাহারা রুষ্ট হবেন, াহার] আপনাদের প্রতিমূর্তি দর্পণেই 
দেখ.বেন।” 


ছ্রবোল! ভাঁড়? ২য় সংখ্যা হইতে দ্বিভাষিক পত্রে-_ 
“ঞ। 71900]5 40810-5 9080018 1110908690 00101 
ঘ০০0৪]”-এ পরিণত হয় ; নামকরণ হুয়___৮]19 [10019 
[01101). হরবোল! ত'াড়”। 

পহ্রবোল! ভাঁড়ে্র কয়েক দিন পরেই--১৮৭৪ সনের 
৩১এ জ্বানুয়ারি 'বসম্তক' আবিভূর্ত হন। ইহা “প্রত্যেক 
ইংরেজী মাসের শেষ দ্দিনে” প্রকাশিত হুইত। পত্রিকার 
কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাঁইত £__ 


নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীযু হান্ডাতিযুক্তং, 
মদবিলসিত-নেত্রং চাঁরুচক্জার্-মৌলিং । 
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, - 
প্রণমতি দিনহীনঃ কালকুটাভকণ্ঠং ॥ 
পিক প্রচারের উদ্ধেন্ট সন্বন্ধে পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে :-_ 
“লোকের এই রকম স্বভাব, যে, কেহ এক জম 
নিকটে আসিলে জঅণ্থে এ আগদ্বক ব্যক্তির মাম ধাম 
কর্দাদির বিবরণ জানিতে ইচ্ছা! কয়েল। দুতরাং সত্য- 








13010217009 008810 8$1901 (100 60 15008 . 
“ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মিলন-সেতু” 


সমাজেরও মনঃ আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধিংপার বশবর্তী 
হয়েছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু কি কার, আমি যাত্রাওয়ালার 
সঙের দাদার মতন নই, যে, ফড়.কড়, কোরে ন! জিজ্ঞাস! 
কোন্তেই আত্মপরিচয় দিতে থাকবো । আর, যীরা৷ ভদ্র, 
তার কি আপনি পরিচয় দেন? অপরের দ্বারা পরিচয় 
দেওয়াই তাহাদের নিয়ম । অতএব আঁমি ভাটের মত 
আপনার কুলজী না পোড়ে এই-মা্জ বলিতেছি, যে, 
সভ্যগণ আমার বসন্ত-পঞ্মীর পর উদয়েই নাম বুঝিবেন 
এবং এই কীন্তিতেই বৃত্তি জানিবেন।” . 
সুচারু যন্ত্রীলয় (৩৩৬ নং চিৎপুর রোড ) হইতে “বসন্ভক” 
প্রকাশিত হইত। “হরবোল ভ'াড়ে'র জায় ইহাঁরও প্রত্যেক 
সংখ্যায় চার-পাচখানি বড় লিখো-চি্র থাকিত। চিন্রগুলি 
নিমতলা-নিবাঁপী গিরীক্জকুমার দত্তের অক্কিত বলিয়! মনে হয় । 
বিসম্তক” জম্পাদন করিতেন নুচাকু যস্তরীলয়ের অধিকারী 
প্রাণনাথ দত্ত ; তিনি এই সময়ে .নবপধধ্যায় “রহ্স্ত-সন্দর্ভ”ও 
পরিচালন করিতেন । 
অতঃপর ১২৮৫ সালের ভার মাসে ( ইৎ ১৮৭৮) সুরসিক 
ইশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চু'চ্ড়ার সাধারমী যন্ত্র হইতে পেঞ্চা-নল্দ” 
নামে “রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন” প্রকাশ করেন। পঞ্জিকা 
প্রচারের উদ্দেন্ট সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ সি 
হইয়াছে :_ 
- “এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত 
হওয়া গেল | এই ত ভবসাগরে রঙ্গিল পান্সী ভাসান 
গেল | এই ত তবের ঘানিতে জাত্ম-যোড়্ন কর! গেল! 
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এই ত ভবের আসরে নাম! গেল | 
এই ত ভবলীলা আরম্ত হুইল! 
এখন দেখা যাঁউক-_-তোমারই এক 
দিন, কি আমারই এক দিন! 
পঞ্চা-নন্দ বাছির হইল, লোক- 
সমাজে এই অলোক-সামাজিক-_ 
অলোকসামান্তই বলিতাম, কিন্তু 
তাহ] হইলে অহুপ্রাস ভঙ্গ হয়__ 
এই জলোক-সামান্ধিক বর্ধিক] 
এখন নয়নানদ্দদায়িনী হইবে, 
তদ্ধিষয়ে আমাদের সন্দেছ নাই। 
কিন্ত লেকে জিজ্ঞাসা করিতে 
পারে, এ আলোক কত দিন 
অন্তরে ভাঁরত-উদ্ঘল করিবে? 
ছুর্ধ্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু 
দুর্ধ্ের আলোক অতি তীব্র 
অন্ুর্ধ্যম্পঙ্ঠরূপা ! চক্র ক্রমে ক্রমে 
কল! প্রদর্শনপুর্বক মাসে এক- 


('হরবোল! ভাড়') বার মাত্র পুর্ণমাত্রায় আত্মবিকাঁশ 





করেন ; তদৃভিন্, পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক 
আছে ! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ-_ 

“নুবর্ণ দেউটি ঘখ] তৃলসীর মূলে”__ 
মিট মিট করিয়! ছলে, বাতাসে নিবিয়! যায়, এবং টিকা 
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ধরাইবার সময়ে ঘীপ ছায়। উপস্থিত হয়। তবে এ 
আলোক কেমন? 





['বসস্তক' 


এ আলোক কেমন? গভীর ভাবে এই গুরু প্রশ্নের 
উত্তর দিতে আমর] বাধ্য। এ জালোক-__বলিয়াই 
ফেলি-_ এ আলোক করাল কাদদ্বিনীর অস্ত্রবিদারিমী 
সৌদ্বামিনী জদৃশ ) তৈরবী স্তামার সমর-রঙ্গ-কালীন 
হাসির মত | ইহাতে জগং চকিত হুইবে, স্তম্ভিত হইবে, 
ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হুটবে ! ভয়ে বিহ্বল 
হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে । তবে আমাদের 
মুখে এ কথ। শোভ। পায় না! নাই পাইল, লেখা ত 
জমিয়া গেল | যাহা! হুইবে তাহা! হইবে । অদৃষ্টবাদ, 
কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ 
হইবে না। 

অসময়ে যে বন্ধ, প্লে বন্ধু-_“শ্বশানেচ যস্তিষ্ঠতি 
স বাদ্ধবঃ।”--পঞ্চা-নন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ 
সেই স্মশান বন্ধু। যড়দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার 
পড়িয়] গিয়াছিল ; ওরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ 
প্রকার পুল্রের ব্যবস্থা! মনুসংহিতায় আছে? সেই জন 
ষড় দর্শনের অভাব দুর্বীকরণ জজ বঙ্গ-দর্শন, আধ্য-দর্শন 
স্তাম-দেশোন্তব যমজ ভ্রাতার ভার কিফিং অগ্র পদ্চাৎ 


প্রবাসী 





১৬৫৫ 
ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন ঠাহাদেরও 
দ্রশা-_মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাওয়ার 
জন্ত-_ আর কি নীরব থাকিবার সময়? অতএব উঠ 
বন্ধুগণ উঠ! জাঁগ ভারতের হিতব্রত, জাগো 1 
পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত । (এখানে বুঝিতে হইবে )- 
অতএব উপস্থিত। 

পঞ্চা-নন্দমুমুর্ু দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয়৷ করিবে, অর্থাৎ যাহার] পত্রিকার গ্রাহক হুইয়! 
মূল্য ন] দেয়, তাহাদিগকে খুব-_খুব শল্ত-_আরও শক্ত 
- আশীর্বাদ করিবে । দীর্ঘাযুরস্ত | 

বি্-দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই ভন্ত মাসে 
মাসে দেখ দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, 
কারণ বাঙ্গালী _-স্ত্রী-জাতি। শ্রীজাতির এমন প্রতিজ্ঞা 
থাকে ন|; প্রথম প্রথম ছদিন দশ দিন; তাহার পরে-_ 
ভগবান্কি হাত |. 

পঞ্চ-নন্দ ছুঃপময়ের বন্ধু, সেই জগ্ত অসামফিক, 
যখন ফুরসৎ, তখান সাক্ষাৎ । পঞ্চা-নন্দ আ্রীলোৌক নছে। 

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী_ যে বাঁর যেমন মর্জি । আধুনিক 
“দর্শন” সমূহের অগ্রিম বাধিক মূল্য কেহ কেহ দিয়! 
থাকেন ; সে শ্রেণী লোককে এইমা্ বল] যাইতেছে যে 
তাহারা যখন চবিধশ মাসে বৎসর গণন] করিয়া পরিও&, 





৮ তা পর ওর 


ডি 


টি 


বাজে সাত,লাক্‌ সাত,লাক্‌ সাত, লীক্‌ 
. নেবে! বাজার, কোর্বে! ব্যাপার, হবে সবে তাক্‌ 
মোদের বেরিং বেচে থাক । (“বসন্তক' ) 


তখন পঞ্চা-নন্দকফেও যাহা, ইচ্ছা! দিয়া! রাখিতে পারেন, 
অগ্াহ হইবে ন। | 


অগ্রহায়ণ 


এখন আশীর্বাদ করি এই শুভ্তির মৃক্ত1, দেবতার 
ইজ, নঙ্গনের পারিজাত, দ্েকের পঞ্চা-নঙ্গ- দীর্ঘজীবী 
হইয়া] নিজ্বের আমুন্বদ্ধি এবং যশোব্দ্ধি এবং অর্থবৃন্ধি এবং 
সর্কসম্বদ্ধির কামন! করিতে রন ।_-এমেন্‌।” 

কিন্ু প্রথম সংখ্য। প্রকাশের পর “পঞ্চা-নন্গ' ধূমকেতুর মত 
সাছ্ত্যাকাশ হইতে সস! অদৃষ্ঠ হুন। 

১৮৭৯ সনে ইন্্রনাথ তবানীপুরে বাসা করেন। এই সময় 
স্থানীয় যুবকবৃন্দ__কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধরচন্্র গঙ্গো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি “পঞ্চানন” পুনঃ প্রকাশের জন্ত তাহাকে ধরিয়া 
বসিলেন ; তাহারাই কাগজ চালাইবেন, ছাপাইবার সমস্ত 
ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়ায় ইন্্রনাথ লিখিতে 








সিংহ, নেকড়ে বাঘ ও মেষপাল 
(বিষ শর্মার হিতেপদেশ হইতে উদ্ধত) 
( একতম মেষের পেট চিরিতেছেন, এমন সময় নেক্ড়ে বাঘের প্রবেশ ) তুমি কে? 
_নেক্ড়ে। হুজুর আমি ক্ষুদ্র জমিদার । € মেষপালের প্রতি লক্ষা করিয়া) এগুলি কি মহারাজের খাশের 


সিংহ। 


প্রজা?” 
সিংহ। 
নেক্ড়ে। ধর্াবতার | আমি প্রজাপালন শিখিতে আসিয়াছি। 


সম্মত হুন। পুন্জাঁবিত “পঞ্চা-নন্দ” এবার দেড় বংসর এই' 
ভাবে চলিয়াছিল £__ 

--১ম কাও ঃ 
১ম সংখ্যা পোক্ষিক) ভবানীপুর হুধাকর প্রেস ১৬ মাঘ ১২৮৬ (২৯-১-৮*) 
১১শ «এ মোসিক) বর্ধমান, বর্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল (১৯-১-৮১) 


১২শ শি ঙ্ রি ন (৮২৮১) 
সহয় কাণ্ড 

১ম সংখ্যা মোসিক) বর্ধমান, বর্ধমান প্রেম ১২৮৭ সাল 

এর নর ১২৮৮ সাল 

রথ রঙ শ ঙ * (৩১-৮-৮১) 

€ম-্ড * 


(-৬৮২) 


লেকালের সামগিক-পত্রে ব্যঙ্চিত্ত 


হা, ইহারাই আমার মেদিনীপুরের প্রজ1। তোমার প্রয়োজন কি? 
(পঞ্চা-নন্দ” ২য় কাণ্ড, ১ম সংখ্য। ) 
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“পঞ্চা-নঙ্গে মাঝে মাঝে ব্যঙ্চচিত্র থাকিত, কিন্ত ইহা 
নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার শেষ বুগ্র-সংখ্যাটির 
মলাটে জাছে :__-“ঘ্বিবল খণ্ড...পঞ্চা-নন্দ অর্ধাং যাহা! পণ্ডিতে 
বুঝিতে নারে বূর্ধে লাগে বন্দ । রস-প্রধান অসামরিক পত্র ও 
সমালোচন।” 

কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অনেক প্রাথমিফ রচনা-_ 
যেমন, “বঙ্গীয় সমালোচক" প্রথমে পপঞ্চা-নন্দে' ( ৭ম সংখ্যা, 
১৬ বৈশাখ ১২৮৭) স্থান পাইয়াছিল | “ধর্ণলতা/-রচয়িতা 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইহার লেখক ছিলেন। ৬্ঠ সংখ্যায় 
(১ বৈশাখ ১২৮৭) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £_ _-*প্রন্কতি। 
বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পঞ্জিকা। বর্তমান 
বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত 
হইতেছে । অগ্রিম বাধিক হৃল্য 
দেড় টাঁক1।” প্রকৃতির সম্পাদক 
ছিলেন- কাব্যবিশারদ | “পঞ্চা- 
নন্দে'র ৩য় সংখ্যায় (১৫ কাস্তন 
১২৮৬) মুপ্িত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £ 
“কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমর! 
“কঞ্জন! লতিকার” নাম “কল্সপলতা” 
রাখিলাম এবং '্বর্ণলতা” প্রণেতা 
ইহার সম্পাদকের ভার এছ্‌ণ করি- 
লেন। শ্রীভূধরচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
কার্ধ্যাধ্ক্ষ ।” তারকনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় ৭ম সংখ্যা হইতে “কজ- 
লতার সম্পাদক হুন জানা যাই- 
তেছে; কারণ ২য় সংখ্যায় (১ 
ফান্তন ১২৮৬) মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে 
পাইতেছি £ “কজলতার ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে ।” 

“পঞ্চা-নন্দ' সত্য সত্যই “জ্ঞান- 
গর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র 
বিদ্রপ এবং পবিজ্র আমোদের ' 
খনি” ছিল। ইহার বছ রচন! 
ইন্্নাথের 'পাঁচু ঠাকৃর” গ্স্থের প্রথম ছুই খণ্ডে পুনমুদ্িত 
হুইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক এগুলির সরস রহন্ত উপতোগ 
করিতে পারেন । 

আমর! ব্যঙ্গচিত্র-সমন্থিত তিন মাত্র সাময়িক-পন্রিকার 
সামান্ত পরিচয় দ্বিলাম। এই জ্বাতীয় আরও পত্র-প্রিক] 
সেকালে বাছির হুইয়| থাকিবে। 





* পঞ্চম সংখ্যায় (১২ চৈত্র ১২৮৬) 'প্রকৃতি'র বিজ্ঞাপনের সহিত 
ভবানীপুর হুধাকর প্রেসে মুদ্রিত, নেহালচাদ-রচিত 'জেনান! জওয়ান' 
নামক. "অভিনব রহন্ত কাব্যে” বিজ্ঞাপন আছে; ইহা..খুব সম্ভব ছয্ 
নামে কাব্যবিশারদের রচনা । 
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পর দিন বেলা চারিটা নাগাদ নুনির্্মলের মোটর আসিয়া 
হোষ্টেলের সপ্মুখে দাড়াইল। ড্রাইভারকে সরাসরি ফেরত 
পাঠাইতে পারিলেই সে খুশী হইত। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা! 
সম্ভব হইল না। তাহাকে যাইতে হইল । ড্রাইভার স্বশ্ময়কে 
সুনির্ঘলদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ছাড়িয়া দিয়] অন্তর প্রস্থান 
করিল। তাহাকে রীতিমত বাস্ত মনে হইল । 

সুনির্মলকে সাক্ষাৎ বাহির মহুলেই পাওয়া গেল। এক-, 
মুখ হাসিয়া সে অগ্রসর হুইয়া আসিল, কহিল, এসেছ তা 
হলে? 

ব্যয় জবাব দিল, কাল দেখা না করে ওভাবে একট] চিঠি 
রেখে এলে কেন? 

জুনির্মল হাসিয়] কফিল, কারণ তোমার সঙ্গে বসে তর্ক 
করবার অময় কাল আমার হাতে ছিল ন!। 

্বন্ম় মুখে এক প্রকার শব করিয়! কহিল, ও***কিন্ক এই 
জরুরী তলবের কারণ ক্িজেস করতে পারি কি? 

সুনির্মল কহিল, দ্বিজ্ঞেস তুমি যথাস্থানেই করে! । 
আব্কের শিমস্ত্রণ আমার নয়, আমার বোন রুবীর। তার 
আজ জন্মদিন। 

বয় ক্ষুত্ধ কঠে কহিল, এ ভাবে আমায় অগ্রস্তত কর! 
তোমার উচিত হয় নি হুনির্ঘল। তিনি আমার সম্পূর্ণ 
অপরিচিত হলেও-_-এই সব সামাঞ্ধিক ব্যাপারে__ছি ছি 
জুনির্ল, তোমার একটু কাওজ্ঞান পর্ধ্যস্ত নেই। 

নুনির্মল কথাটা মানিয়। লইয়া! কহিল,-ও জিনিষটা! আমার 
চিরদিনই একটু কম। কিন্তু আপাততঃ তুমি ওপরে যাও, 
আমি কিছুক্ষণের জে বাইরে যাচ্ছি। 

্বন্য় বিশ্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি বেরিয়ে যাবে আর 
আমি-* 

সুনিশ্বল কহিল, তাতে কিছু অন্ুবিধা তোমার হবে না। 
রুবী রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবীরা রয়েছেন । দেখতে দেখতে 
আমি এসে পড়বো! । 

বাধ! দিয়া স্বগ্নর় কফিল, তার চেয়ে আমি এখাঁনেই তোঁমার 
অত অপেক্ষা করছি । . 

সুনির্দল কহিল, সেটা তোমার ইচ্ছে অবস্ঠ রুবীর যদি 
কোন আপত্তি না থাকে । 

রুবী দেখা দিল । নুনির্মল তাহাকে উদ্বেশ করিয়া কহিল, 
ইনিই স্বন্বয় ভট্টাচার্ধ্য। তোমার অতিথি । আর এই জামার 
বোন রুবী। স্ুনির্মল চোখের পলকে অদৃষ্ঠ হইয়া গেল। 


রুবী ছুই করতল একত্র করিয়া! নমস্কার করিয়া বলিল, 
আপনার কথা দাদার মুখে আমি এত বেশী শুনেছি যে, 
আপনাকে আর অপরিচিত বলে ভাবতে পারছি না। বহু 
প্রশংসার সঙ্গে দাদ। আপনার গানের প্রশংসা করতেও 
ভোলেন নি। 

বয় স্বছু প্রতিবাদ করিয়া! কহিল, স্ুনির্মল একট আস্ত 
পাগল । 

রুবী স্বহ হাসিয়! নিল কিন্ত মিথ্যাবাদী নয় নিশ্চয়ই। 

স্ব্নয় একথার জবাব দিল না। 

রুবী কহিল, ভেতরে চলুন । 

্বশ্ময় তাহাকে অন্থসরণ করিল ।*** 

**কে মৈত্রেয়ী-*আয় ভাই । কুহু আসেনি বুঝি! কি 
হ'ল আবার তার। ম্বন্ময়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়! শ্মিতহান্তে 
কছিল, বন্গন। স্বন্ময় বসিল। 

রুবী মৈত্রেয্ীকে বসাইয়! নিজেও তাঁর পাশে বসিয়া অনর্গল 
বকিয়া চলিল, কি মেয়ে এই রুহ্ু__অন্ুখ ওর লেগেই 
জাছে। আন্ধ মাথাধরা, কাঁল টন্সিল অপারেশন, পরশু 
বর দ্বর ভাব। অছিলার আর অভাব নেই। রেণু ত 
ফোন করে দিয়েই খালাস, বলে, মার শরীর থারাপ। মাদের 
আবার শরীর ভাল থাকে কবে। কার কথ! বলছ 
লিলিদির-_দাদা নিজেই গেছেন আনতে । এসে পড়বে 
এখুনি | কিন্তু রুন্গ এলে। না, গাইবে কে? . 

মৈত্েয়ীর প্রশ্্ে স্বছ কঠে রুবী কহিল, দাদার বদ্ধু। 
এ ভেরি গুড. ক্ষলার । উহাদের কথ! আর বেশীদূর 
অগ্রসর হইতে পারিল না। রুীর বান্ধবীর দল আসিতে ' 
নুর করিয়াছে । শেষ পর্যন্ত দেখ! গেল রুছু এবং রেপুও 
আসিয়াছে । 

রুবি কহিল, কি ভাগ্য, আজ বহালতবিয়তে আছ রুক্থু। 

রুহ্থ কহিল, ভাল আর কোথায় রুবী-দি, স্ধি-কাশি 
লেগেই জআাছে। গলায় কিছু নেই। 

মীরা হেনার চোখের দ্বিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু 
হাসিল। প্রকান্তে কিছু কহিল না। কিন্ত রেণু আবার 
ম্পষ্টবাদিনী, সে থামিল না, কহিল, কি ভাগ্যি গান শিখিমি, 
নইলে সপ্দি-কাশি কি আমাদেরই ছেড়ে কথ! কইত | . 

ছবি মুখে কিছু না বলিলেও প্রকারাস্ধরে রেণুর কথায়ই সায় 
ফিল। স্বশ্বয় বলিয়া যে একটি পুরুষ মান্য এখানে উপস্থিত 
আছে তাহা যেন উহ্বারা গ্রাহ্থের মধ্যেই আনিল না। স্বক্সয় 
গবাক্ষপথে বাহিরে দৃষ্টি রাখি! এদের রকমারি কথাবার্থ! 


অগ্রহায়ণ 
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ওমিতেছিল, আর নুমির্দলের বিলম্বের জর ঘনে মনে অনুযোগ বুভিসফত । রেণুকে ওরা ভয় করে। রেধুর মুখ বড় জাঁলগ!। 


করিতেছিল। 

এদের কথার কীকে রুবী একবার স্বন্নয়ের নিকট হইতে 
ঘুরিয়া গেল। ম্বছ কণ্ঠে কছিল, আপনি যেন কিছু মনে 
করবেন না স্বন্বয় বাবু । সামান্ত দৌঁষক্রটি ওর! ক্ষমা করবে 
না। তাই'**যাক এ যে দাদাও এসে পড়েছে । 

সুনির্ঘল এতক্ষণে ফিরিল। সঙ্গে আছে লিলি। সকলের 
দৃষ্টি এক সঞ্চে তার প্রতি দ্দাকুষ্ হইল। সাধারণ বাঙালী 
মেয়ের মত স্বাস্থ্যহীন সে নয়। অটুট স্বাস্থ্য এবং যৌবন-লাবণ্য 
তাকে অপূর্ব শ্রীমঙ্তিত করিয়া তুলিয়াছে। মৃনময় বিশ্মিত 
মুগ্ধ দৃর্টিতে চাহিল। ততক্ষণে নুনির্ঘল স্বন্য়ের কাছে 
আসিয়] পড়িয়াছে। স্বন্ময়ের এই বিমুগ্ধ ভাবটি সুশির্মলের 
দৃষ্টি এড়াইল না । ঠোঁটের কোণে একটু বীকা হাসি মুহুর্তের 
জন্য দেখ! দিয়াই মিলাইয়া গেল। লিলিকে কহিল, ইনি স্বন্বয় 
ভট্টাচার্য | আমার বিশিষ্ট বন্ধু । লিলি জিগ্ধ হাসিয়া মনকে 
নমস্কার জানাইল। 

লিলিকে দেখাইয়! পুনশ্চ সুনির্ঘল কফিল, জার ইনি 
হচ্ছেন লিলি সান্তাল। এবারে বি-এ দেবেন। 

লিলি স্বন্ময়ের পাশে একথানি চেয়ার টানিয়া লইয়া 
বসিল এবং ম্বছ হাসিয়! সুনির্দলকে কফিল, আপনাকে ত 
অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যত্ত থাকতে হবে, আমি বরং 
্বন্ময় বাবুর সঙ্গেই ততক্ষণ গল্প করছি। 

মেয়েদের মধ্যে বেশ একটা! চাঁপা গুঞ্জন উঠিল। লিলি 
একবার চারি দিকে ছুটি বুলাইয়। লইয়াই ব্যাপারট। অনুমান 
করিয়া লইল। কিন্তু সব সময় তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাঁথ। 
ঘামান লিলি পছন্দ করে না। সে অসঙ্কোচে স্বন্ময়ের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে বদ্ধপরিকর হুইল। ম্বছকণ্ে 
কফিল, আপনি চুপ করে আছেন যে? 

স্বন্ময় হাসিমুখে কহিল, গল্প করার মত বিষয়বন্ত না 
থাকলে য| হয় আমার তার থেকে কিছু বেশী হয় নি। আপনি 
নিজেই বলুন না আমি মিথ্যে বলেছি কিন1? 

লিলি সশব্ে হাসিয়! উঠিল। 

রুদ্ধ কছিল, লিলিদির সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি । 

মীরা। কহিল, নিছক অহ্ঙ্কার-_ 

রুহ্থ আরও খানিকটা যোগ করিয়! দিল, তবু যদি ন! 
আমর] হাঁড়ির খবর জানতাম । 

রেণু বাধ] দিয়! কহিল, তা বলে লিলিদিকে শ্রন্বা না 
করে থাকা যায় না। র 

রুদ্ধ কহিল, রেপুর যে বেজায় টান দেখছি। 

রেণুন্বছ প্লেষ সহকারে কহিল, কথাটা মিথ্যে বলো! নি 
রুছ। 
' জালোচনাটা, আর বেশীর অঞ্জলর হুইতে ন] দেয়াই 


সত্য কথা সোজা! করিয়াই বলিতে সে ভালবাঁগে। 


রেহু থামিতে পাব্িল না। বলিয়া! চলিল, অভ্ায়ট! 
লিলিদির নয়, এ হচ্ছে আমাদের জঘন্ত ঈর্ধা। তাকে ছুঁতে 
পারি না বলেই নিন্দে করা। আর এই অন্তায় কাজে 
আমাদেরই আনন্দ হয় সবচেয়ে বেশী । 


ইহাদের আলোচনার ধরণে রুবী একটু চঞ্চল হুইয়। উঠিল। 
রেণুকে মিনতি করিরা কহিল, তুই থাম ত রেণু। অমন 
বড় বড় কথ| আমরাও ছু-চারটে জানি । রুবী তাহাকে 
নিরন্ত হইতে ইঙ্গিত করিল । 


রেণু নিধিবকার ভাবে বলিয়া চলিল, শুধু জানা থাকলেই 
হয় না রুবী। সময় মত ত] প্রকাশ করবার সাহস থাকাও 
দরকার ।..'রেণু হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্ত সহস! 
সীতার আবির্ভাবে সে থামিল। রুবী কহিল, এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে সীতা ? 

সীতা কফিল, ওদিকে | লিপিদির ব্লাউসের ডিজাইন 
বড় চমৎকার । একটা! নক্সা! তুলে নিলাম । 

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া] উঠিল। 

সীতা একটু অপ্রত্তত হইল, কহিল, এ তো! তোমাদের 
দোষ। যেটি তোমাদের মনোমত হবে না সেখানেই করবে 
ঠাট্টা । বিশ্বাস না হয় দেখে এস ডিজাইনটা। 


কিন্তু ডিজাইন দেখিতে যাইতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ 
করিল না। আবহাওয়াটা যেন অকন্মাৎ বিমাইয়! পড়িল। 
কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্ত | নুনির্ল আসিয়া পুনরায় হৈ চৈ 
দুরু করিয়া দিল-_-হোপলেস |] এতটা সময় তোমর! শুধু 
গাল গল্জেই কাটিয়ে দিলে । ন! দেখছি একটা হারমোনিয়াম, 
না সেতার, না এম্রাজ। খাসা] ওদিকেও দেখছি ওরা 
বেশ গঞ্জ ফেঁদে বসেছে । হটিই বুক-ওয়ার্ম। মিলেছে 
ভাল। যেমন স্বন্ময় তেমনি লিলি। এই যে রুহ্থও এসেছ | 
তা বলে রেণুকেও আঙ্গ ছেড়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু তার 
আগে যন্ত্রপাতিগুলো আনাতে হয় । নুনির্পীল অকারণে বিস্তর 
হৈ চৈকরিল। 
.  রুহ্বকেই সর্বপ্রথম গাহিতে হইল । ওর গল! বেশ মিষ্টি। 
টানিয়! টানিয়া গানকে শ্রতিমধূর করিতে সে পাক1। 
মেয়েরা! ওর বিশেষ ভক্ত। কাঁঙ্জেই পর পর তাহাঁকেই 
বহুক্ষণ গাহিতে হইল। তার পর আসিল রেণুর পাল!। 
স্বভাবত সে একটু গল! ছাড়িয়া গায়। জনাবন্ঠক মাজাখুলিকে 
দীর্ঘতর করিয়া তোলে না। গায় ভাল। কিন্তু ভক্তের 
অতাব। কাজেই আরঘ্তেই তাহাকে শেষ করিতে হুইল, 
এবং রুদ্ুকেই পুনরায় গাহ্বার জন্ত অস্থরোধ কর! হইল । রুহ 
হয়ত গান করিবার জভ প্রস্তত হইয়াছিল কিন্তু মাঝখানে 


১৪৪ 


খাসী 


১৩৫৫ 





স্বক্ঘয় এক গোলযোগের ছটি করিল। ফছ্িল, উনি ত'ধেশ করছেন। এখানে যে ধীয়া তধল! মিয়ে গানের ফগরং 


গাইছিলেন। গুঁকেই আবার গাইতে বল! হোক না| 

রুছধ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এক বার ্বন্ময়ের প্রতি চাহিয়! 
দেখিল। রেণু অতটা লক্ষ্য ন করিয়াই পুনরায় সুরু করিল। 
কঠন্বর নুরের উপর নৃত্য করিয়া চলিল। স্বন্য় একাগ্রভাবে 
শুনিতে লাগিল। অবশেষে রেণুকেও থামিতে হুইল। রুদ্ছ 
পুনরায় অন্থরুদ্ধ হইয়াও আর গাছিল না। 

সুনির্ঘল কফিল, রেণু এই অল্প কালের মধ্যে বেশ শিখেছ ত। 
আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম । পু 

রেণু লক্িত ভাবে মাথা নত করিল। রুহুর চোখে জল 
আসিয়া পড়িল। তার কাছে সুনিশ্দলের মতামতের একটা 
বিশেষ মূল্য আছে । নুনির্ল পুনরায় বলিয়া চলিল, সেই 
বোব! রেণু, যে স্বরগ্রাম করতে পাঁচ বার ঢোক গিলেছে'-* 
জান ম্বন্বয়। এরই নাম প্রতিভা । মানুষের মধ্যে বদি এ বস্ত 
থাকে সামান্ড চণ্চা করলেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রেণুর 
মধ্যে লুকান ছিল সেই প্রতিভা । 

রেণু ছাসিয়। ফেলিল। কছিল, এর পরে কিন্তু সত্যিই 
জজ্জ। পাঁব নির্ঘ্ঘল-দ]। 

নুনির্দলও হাসিল, কহিল, তা বলে তোমায় আর গাইতে 
বল। হবে ন| রেু। এ বারে গাইবেন লিলি। সকলেই 
একসঙ্গে তাহাকে সমর্থন করিল । 

লিলি একটু হাসিয়া কহিল, গান আমি ভাল জামি নে, 
কিন্তু তা বলে কৃপণ নই । লিলির গানের পরে চ্ুনির্ঘল আর 
এক কাঁও করিয়া বসিল। ম্বশ্ময়ের একখান! হাত ধরিয়া 
ফতকট! নাটকীয় ভঙ্গীতে কহিল, ম্বন্নয় তট্রাচার্ধ্যকে তোমরা 
শধু এক জন কৃতী ছাত্র হিসাবেই জান কিন্তু তগবাঁন যে ওকে 
দিতে কোন দিক থেকেই কার্পণ্য করেন নি, এবারে ত৷ প্রমাণ 
ছবে। 

স্বন্ময় চাঁপ। গলায় কছিল, পাগলামি করে] না নুনির্গাল | 

জুনির্দল থামিতে পারিল না । বলিয়! চলিল, ইনি এক জন 
ভাল গায়কও। তোমর| অন্গমতি ছিলে তোমাদের হয়ে 
আমি ওফে অনুরোধ করতে পারি । 

একটী স্বছ গুঞ্কন উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয় । রুহুর গলার 
আওয়াজ সকলকে ছাঁপাইয়! উঠিয়াছে। | 

্ব্ষয় শ্মিত হান্তে কিল, দুনির্্দলের বাড়িয়ে বলা শ্বভাব। 
মইলে আপনারাই বলুন ত কলেজ হোষ্ঠেলে কি আর সঙ্গীত- 
চর্চ৷ সম্ভব হয়। তাছাড়! আপনাদের এ অরগ্যানে গাইবার 
তেমন অভ্যাস আমার নেই। 

জুনির্ল কি বলিতে যাইতেছিল । তাহাকে থামাইয়! দিয়া 
রুদ্ধ কছিল, আমর! কিন্ত ফাঁলোয়াতী শুনতে চাইছি না। 

কথা কয়টর অন্তর্নিহিত খোচাটি স্বন্ময়কে বি'ধিল কিন্ত সে 
হাসিয়ুখেই জবাব দিল, আপনি আমার প্রতি অবিচার 


»চলছে না পেত আমি দেখতেই পাচ্ছি। তা! ছাড়া..”স্বয় 
মুহূর্তের জ্ থামিয়! যেন একটু রূঢ় কেই কহিল, কার কাছে 
জামি গানের কসর করব | এ সাধারণ জ্ঞানটুকু আমার 
আছে। 

যে খোঁচা রুহ স্ৃশ্থয়কে দ্িয়াছিল তার চতুগুণ সে ফিরাইয়া 
দিয়াছে । কথাটা বুঝিয়াই রুদ্ধ নীরব রছিল। 

স্বন্বয় তার এই কঠোর বাবহ্থারে একটু লঙ্জিত হুইল। 
মুহূর্তেই সে সুর পাণ্টাইয়। বিনীত কে কছিল, গান-বাঁজনায় 
সত্যিই আমি অজ্ঞ। আর সে কথা আমি জাগেই আপনাদের 
জানিয়েছি। তবুও নুনিপ্ঘলের কি ছেলেমানুষি দেখুন দেখি । 
যাঝে থেকে কত কি বাজে বকে আমি নিঝেই হলাম 
অপ্রস্তত। সত্যই এর কোন আবন্তক ছিল না। কিন্ধসে 
যাই ছোঁক, অসৌজন্ত যদি কোথাও যা প্রকাশ পেয়ে থাকে তা 
আপনার] মনে রাখবেন ন|। 

কোন কথায় কি প্রসঙ্গ আসিয়! পড়িল । 

জুনির্ঘল কহিল, তুমি অত্যন্ত প্রগল্ভ হয়ে পড়েছ। 

্বম্ময় হাসিয়া এক সঙ্গে অরগ্যানের গোর্টাকয়েক রিড 
চাপিয়।! ধরিল। ম্বম্ময় গাছিয়। চলিল-__-একের পর এক। 
কাহারও অনুরোধের অপেক্ষায় রহিল না। 

রুছুর মৃথে কে যেন এক ছোপ কালি মাথাইয়| দিল। 
রেণু উচ্মৃসিত কণ্ে প্রশংসা করিল |. আপনি যে কত চমৎকার 
গান করেন। লিলি কহিল, গানে আপনার সতযাকারের 
প্রাণ আছে। রুবী কহিল, দাদা কিন্ত সত্যি সত্যিই মিথ্যা- 
বাদী নয়। রেণু যেন কিছুতেই থামিতে পারিতেছে ন|। 
চাপা কণ্ঠে লিলিকে কহিল, শুধুই কি প্রাণ লিলি-দি 1 প্রাণের 
মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। কি সর্বানেশে কহ্বর | 

লিলি রেণুষ বাছমূলে ঈষং চাপ দিয়া, কছিল, সব কথা 
সকল সময় বলা চলে না। বলা উচিতও নয়। এ কথাটা 
বুধবার মত বয়েস এবং বুদ্ধি তোমার নিশ্চয় হয়েছে রেণু । 

রেণু একটু লক্ষিত কঠে কছিল, আমি কিন্ত কিছু ভেবে 
বলি নি লিলি-দি। 

লিলি হাসিল, কহিল, ভেবে এ কথা কেউ প্রকাশ করে 
না তা আমি জানি । উভয়ে হাসিয়া ফেলিল। 

রুবী জানাইল, আছার্য্য প্রস্তত। 

ষ্ 

স্বন্সয় অকশ্মাৎ আবিষ্কার করিল যে, এই ছুই ঘণ্টায় সে ছট 
ছত্রও পড়ে নাই । লিলি, রুন্থ, রুবি ও মীরার মাঝে যেন 
খানিকটা একাগ্রতা সে হারাইয়! ফেলিয়াছে। ওদের শাড়ীর 
ঝালমলানি, ভাষার নুতীব্র ব্যঞ্কনা, চোখের দৃষ্টিতে বিছ্যং" 
বিচ্মুরণ__এর সবকিছুই চোখের সম্মুখে একটা মায়াজাল 
বিস্তার করে। নুনির্থলের হুসক্দিত হল-ঘয়ের সারি সানি 


অগ্রহায়ণ 





-বছ্যতিক আলোর চোখ ঝলসানো! ছ্যতির পাশে ওর! যেন 
এক একটি বিছ্যৎং-ঝলক। মঞ্চুষার সহতি কোথাও এদের 
একতিল মিল নাই । মঞ্চুষার লান্ত স্ঠাম মুখত্রী, তার লাজ- 
নত্র চোখের অকপট দৃষ্টিভঙ্গী স্বন্ময়ের বুকে কোন দিন ঝড় 
€তোঁলে নাই, কিন্ত একথ] সে নিঃসক্কৌচে বলিতে পারে যে, 
অঞ্ুষা তার প্রশান্ত বুকের মাঝে নিঃশকে ভাসিয্না বেড়াই- 
তেছে। কোঁন আলোড়ন নাই, বঞ্চা নাই; নিঃলক্কোচ, 
নিরুপদ্রব এবং নিঃশঝ । 

স্ব্ময়ের আজ হঠাৎ নিজেকে এ ভাবে যাচাই করিবার 
বাসনা জাগিল কেন? শিজের অজ্ঞাতেই উহাদের প্রতি 
হ্য়তে। তাহার খানিকট। হুর্বলত1 আসিয়। পড়িয়াছে। স্বন্ময় 


সচেতন হুইয় উঠিল । কিসের জন্ভ এসব অনাবন্তক যুক্তি ।.এ. 


কেমন তার মনের বিলাসিতা | স্বন্ময় নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা 
করে, এদের নিজ্্ঘ বলিতে আছে কি? এদের চাঁলচলন, কথ! 
বলার ভঙ্গী--সবকিছ্ুর মধ্যেই একট] প্রাণহীন উগ্র বৈশিষ্ট্য 
আছে । চমকপ্রদ-_কিত্ত অসার | ওদের মনের খবর সে রাখে 
না, কিন্ত বাইরের যা, ত1 মনকে মাতাল করিতে পারিলেও 
একান্ত ভাবে কাছে টানিতে পাঁরে নাঁ। ওরা ক্ষণপ্রভ1, 
মুহূর্তের আনন্দ । ওদের সঙ্গে লইয়া মোটরে হাওয়া খাইতে 
যাওয়া চলে। পাশে বসাইয়া সিনেমা দেখা যাইতে পার্ে। 
টেনিসের পার্টনার করিলেও চমৎকার মানানসই হয়, কিন্তু 
পঙ্গীর নিভৃত কোঁণে একটি শান্ত সুন্দর সংসার রচন1 করা! 
সম্ভব নয়। ওরা সব ঝড়ের মন্ত হাওয়া এাম্য পর্ণহ্টির 
ওদের জন্ত নয়। ৮০ 
সহ্স] স্ব্ময় আপন-মনেই হাসিয়া উঠিল। এ এক আচ্ছা 
পরিহাস বটে__যেন উহাদের কেহ তার সহিত সংসার রচনা! 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছে__যেন তার জীবনের সহিত জড়াইয়। 
পড়িতে চাহিতেছে ৷ ম্ব্ময় ইংরেজী বইয়ের খানকয়েক পাতা 
পর পর উল্টাইয়! গেল, কিপ্তু তার চিগ্তার ধারা অপরিবণ্তিত 
রহিল। | 
উহাদের মধ্যে লিলির গৃতিবিবি বেশ সংযত। কথাও 
কম বলে। ওর ধরণ-ধারণ আলাদা । এই উ্র পরিবেশের 
ভিতর হইতেও সুনির্ল নির্বাচনে থে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। 
. এঅকল্মাৎ স্বন্ময় বই বন্ধ করিয়া রাখিল। 
মঞ্কুষার বাবাও রীতিমত ধনী । কিন্তু অর্থের উৎকট তীব্র 
প্রকাশ কোথাও নাই। বিশ্ময় স্ষ্টির অবকাশ তার] দেয় 
না। যেন সাধারণের এক জন। এক মুহুর্তে স্বন্ময়ের মনটা 
পন্মাপাড়ের একখানি স্ঠামল পল্সীর পথে ধাবিত হুইল। 
ওখানকার সবই যেন তার চেনা_তার বড়, আপন জন। 
তার জীবনের প্রতিটি. ধাপে জড়াইয়া জাছে। ওখাণে 
তাকে সঙ্কুচিত হইতে হয় না। দারিগ্্যের অন্ত কুঠঠা দেখা 
$ দেয় না। ওখানকার পাখীর গান, নদীর কলতান, জেলেদের 
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জাল ফেলা, নক্ষ্রখচিত আকাশ, পরপারের বৃক্ষশ্রেণীর 
সুনীল ছায়ারপ, হিরু নাপিতের কুঁড়েবর, রাধু বোমের 
রামপ্রসাদী হুর, মঞ্জুষাদের তিন মহল বাড়ী__সব যেন গায়ে 
গায়ে দাড়াইয়া আছে। একের সঙ্গে অপরের যেন নাড়ীর 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । 

স্বন্ময় তন্ময় হইয়] গিয়াছে । গ্রামের অসংখ্য স্থতি তার 
মনকে ঘিরিয়। আছে । তাহার মনে হুইল যেন সে নদীর তীরে 
শ্তাম দুর্বাদলের উপর দেহ বিছাইয়া মঞ্চুষার কোলে মাথ! 
রাখিয়। সাত সমুদ্র তের নদীর পারের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছে। 
চতুষ্ধিকের জগংসংসাঁর যেন বিলুপ্ত হুইয়া গিয়াছে । মঞ্চুষার 
একখানি কোমল হাত শিথিল ভাবে তার কপালে হস্ত, আর 
তার কয়েক গুচ্ছ চূর্ণ কুদ্তল বাতাসে উড়িয়া আসিয়! স্বন্ময়ের 
চোখে মুখে স্ব পরশ বুলাইয়! দিতেছে । বুকে তাঁর কত 
কথা-_যা ভাষার অজভ্রতায় গুপ্করিয়া উঠিয়াছে। কে আছে 
তার সাক্ষী । উর্ধে উ্দার-গম্ভীর নীলাকাশ আর নিয়ে পত্রার 
খরআোত, যাহা! অনাপিকাল ধরিয়া কত সঙ্গীত সৃতি করিয়! 
চলিবে। কত দিনের এমনি কত মধুর স্থতি তার বুকের 
তলায় ঘুমাইয়] আছে। জীবনের এ দিনগুলি তার কাছে 
অমূল্য । তাপ মন-মঞ্ুষায় অক্ষয় সম্পদ । 

স্থনির্দলের গলার সাড়া পাওয়া গেল, স্বম্থয় আছ? ধরে 
পা দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, আঃ | ড্রেডফুল |. এই বিকেল 
বেলাও বই নিয়ে বসে আছ! 

স্বন্ময় চোখ তুলিয়। চাহিল। (কোন কথ! কহিল না। 

স্থনিষ্ধল পুনরায় কহিল, মেয়েদের কপ্পণাশপ্জি দেখছি 
আমাদের চেয়ে ঢের বেশী! 

বিশ্মিত কণ্ঠে স্বন্ময় বলিল, অর্থাৎ*** 

সুনিপ্দল সহান্তে কছিল, লিলি তোমায় ঠিক চিনেছে। 
সে বলে, বাহিরমুখো! প্রানী নাকি দেখলেই চেনা যায়। 
অর্থাং তোমার এ্রম্থকীটত্ব সম্থপ্ধে ক সে একটা ধারণ] করে 
নিয়েছে । স্ুশির্মল হো হো করি! খানিক হাপিল.। কিন্তু 
তাহাতে স্বদ্ময়ের বিশ্ময় কিছুমাত হ্রাস পাইল ন!। সে একটু. 
বাকা উত্তপ দিল, আমার সমন্বপ্ধে এই. ধরণের আলোচনা ত 
স্বাভাবিক এবং নু নয় সুনির্্ল । তাছাড়। আমার সঙ্থন্ধে 
তিনি কতটুকু জানেন। কতক্ষণের পরিচয় আমার সক্ষে 
তার | . 

ব্ময়ের উক্তির তীক্ষতায় হুনির্দল সুর পাণ্টাইল। কহিল, 
ভাবট! লিলির হলেও ভাষাটা আমার। কিন্ত তোমার কুট 
তর্ক থামাও। সত্যি কথা বলতে কি স্ৃশ্ময়, তোমার আইন 
পড়া উচিত ছিল। সে যাই হোঁক, এখন এসব বাজে কথ। 
রেখে চলো যাই খানিক বেড়িয়ে আসবে | 

স্বন্ময় হাসিয়া কহিল, সে রকম ত কোন কথাছিলন! 


 আুনির্শল। 


১৪২ 


- জুনিশ্বল কহিল, লিলি অবন্ত বলেছিল-_বেড়াবার সময় 
হয়তো! তোমার হবে না। কিন্ত আমি ঘে ওদের কথ] দিয়ে 
ফেলেছি মিছু। 7 

মময় ঈষং বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কছিল, আমার সম্বন্ধে লিলি 
দেবীর এই ধরণের মতামত প্রকাশ করা যেমন নিরর্ধক 
তোমারও তেমনি কথ! দেওয়! অনাবস্টক। আর তাছাড়া 
ওরাই বা কার! যাদের কাছে তোমার কথ। রাখতে ন! 
পারাঁট! একট। মন্তবড় অপরাধ বলে গণ্য হুবে। 

জুনির্মল রাঁগত কণ্ঠে কহিল, থামোক] তর্ক করে একট! 
সীন ক্রিয়েট করে! না৷ স্বশ্ময়। রুনু, রেণু, রুবি সব তোমার 
জডে মোটরে অপেক্ষা করছে। এর পরে তারা এসে উপস্থিত 
হলেই কি খুব ভাল হুবে। 


স্বন্য় হাসিল । কহিল, তার] যে এখানে আসবেন ম| 


ব। আসতে পারেন না এ কথা তুমিও জান, কিন্ত আমি ভাবছি 
তুমি কি তেবে ওদের এই হোষ্টেল পর্য্যন্ত শিয়ে এসেছ | 
আাম্চর্ধ্য.-.তোমার কি একট। সাধারণ মানসম্মান জ্ঞানও নেই ] 

নুনির্মল উ্ কণ্ঠে কছিল, ন1 নেই । কিন্ত তুমিকি 
করবে তাই জানতে চাই । 

হাসিমুখে ম্বন্ময়্ কহিল, সে কথ। কি আমার বলে দ্বিতে 
হুবে। আঁমার হয়ে তুমিই বরং তাদের কাছে একবার ক্ষমা 
চেয়ো, কিন্ত -তুমি আর দেরি করে! না। তারা সব অপেক্ষা 
করছেন । পু 

সুনির্দল চলিয়া যাইতেই ্বগ্নয়কে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে 
কাগজপজ খাটাথাটি করিতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ পুর্বে সে 
মঞ্তুধার একখানি ছোট ফটো পাইয়াছিল, উহা অপহৃত 
হুইয়াছে। নিশ্চয় ইথা নুনির্ঘলের কাজ। টেবিলের পাশে 
ফ্রাড়াইয়াই সে কথ। কহিতেছিল। স্বয় একটু চিন্তিত হইল । 
জুনির্মলে ঢাক পেটানো স্বভাব । অবঙ্ঠ ম্বন্ময়ের ইহাতে কিছুই 
আসিয়! যাইবে নাঁ। কিগ্ত বেচারী মঞ্চুষ! হয়তে| ওর জানিত 
মহলে মুখে মুখে আলোচিত হুইবে। উহাদের প্রগতিশীল, 
সমাজের আবেষ্টনী হয়তে| তাহাকে অকারণে রূঢ আঘাত 
করিতেও কুন্টিত হইবে না। ওদের এই অতি আধুনিকতার 
সহিত তার খাপ খায় না। তার নিজন্ব একটা নীতি ও মত 
আছে-_ যার ব্যতিক্রম সে পছন্দ করে না। 

্শ্নয় উঠয়! পড়িল। আজ এই মৃহুর্ধে আর পুস্তকে 
মনোনিবেশ করা. সপ্ভতব হইবে না, বরং কিছুক্ষণ বেড়াইয়! 
আসিবার প্রয়োজন সে বোধ করিল । হোষ্টেলের এই দেয়াল- 
ঘের! অপরিসর ঘরখানি তার নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে। 

স্বয় রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছে। অগণিত জনল্লোত। 
একটা প্রাণহীন জাতির নিঃশব পথ-চল]। কারুর মুখে 
বলিষ্ঠ হাসি পাই। চলমান জনতার নিষ্প্রাণ মিডিল। ম্বম্ময় 
চলিয়াছে। কোথায় কোন তিখারী দৃষ্টি আকর্ষণের জন 


প্রবাসা 


১৩৫৫' 


সকরুণ আবেদন জানাইতেছে, সিনেম| বুকিৎ আপিসে কি 
পরিমাণ ভিড় জমিস্কছে, হেদোর জলে কে জাজ ক্রমাগত ছুই 
দিন ধরিয়া, একাদিক্রমে সীতার কাঁটিতেছে-_এসব খবর, 
জানিতে তাঁর কিছুমা্জ আগ্রহ নাই। তার চেয়ে পল্লীতে 
পল্লীতে এবার ধানের হুড়াছড়ি.*-পত্স! এবার শান্ত সৃত্তি বারণ 
করিয়াছে, খামের ছুঃখছুর্দশ। নাই*..তাদের মুখে চোখে প্রাণের 
স্পন্দন দেখ! দিয়াছে__এ খবর যদি কেহ তাহাকে দেয় স্ব, 
তাকে খুশিমনে একপেট খাওয়াইয়| দিবে । 

স্বন্ম় চমকাইয়! উঠিল, কে..অবিনাশ? বড্ড চমকে, 
উঠেছিলাম । ডাকলে কেন? সাজেস্শান চাইছ ? হোষ্টেলে, 
যেও। সবকি আর মনেক'রে বসে আছি। কি. বলছ? 
রেকর্ড ব্রেক করেছে.*টপ্রফুল্প ঘোষ? তাতে আমার কি। 
বলতে পাঁর বেকার সমস্ভার কোন সমাধানের পথ বেরিয়েছে । 
হা! হা! অন্রচিন্তার সমাধান। কি বলছ? বাঙালী ছেলের! 
শুধু স্বপ্ন দেখতে জানে, কাজ করতে জানে না| মিথ্যে কথা। 
আর এই হীন মিথ্যাই বাঙালীকে তাদের সামাজিক এবং অর্থ- 
নৈতিক জীবনে-দিন দিন-হ্র্বল করে ফেলছে । তাদের আত্ম- 
প্রতায়ের ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে । না-না অবিনাশ 
তুমি হেসো৷ ন|। সত্যিই আমি বাজে কথ! বলছি না। কি 
বলছ কাল যাবে? যেও। 

্দ্ময় দ্রুত অগ্রসর হুইয়। চলিল । কিন্তু পুনরায় তাহাকে, 
থামিতে হইল কাধের উপর একখান] ভারী হাতের চাপে। 
সেকি! এবাক্ঈ বাড়ী যাবে না নিশা। পুজোর আন, 
কতোই বা বাঁকী। পুজোর বাজার করতে বেনিয়েছ ? 
কালই যাচ্ছ তা হলে। কিপ্তু আমায় আবার টানছ কেন। 
বউয়ের জন্তে কাপড় কিনবে ?."*জ! হু] হা! কে বলছে তোমায় 
খালি হাতে যেতে ।***করছ কি আজকাল? চাকরীর চেষ্&া ? 
বাবার পয়সায় জমিদারী...খানকয়েক বেশী করে নিয়ে যেও 
বন্ধু! 

্বগনয় দ্রুত অএসর হইয়া চলিল। আঃ জোর বাচিয়া' 
গিয়াছে । অন্মনক্ষ হইবার যো আছে কি। যাক্ত্রিক যুগ 
এটা । য্ত্রের নব নব আবিষ্কার মাগুষের নিক্লপঞ্রব জীবনে, 
এক বিষম আতঙ্ক । কখন কার ঘাড়ে আসিয়। পড়িবে। 
মোটর, বাস, লরি, স্থলপথে চলমান ছূর্গ, জলে ভাদমান, 
ছুর্গ, উভচর ছূর্গগ আরও কত কি। স্বশ্নয় অন্তমনন্ক ভাকে 
অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়াছে। আর খানিক পরেই 
গড়ের মাঠ । ওখানে গিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লইলে 
মন্দ হয় লা। শহরের মিউনিনিপ্যালিটির এ অঞলের উপর 
বিশেষ দৃষ্টি আছে। আবর্জনা জমিতে দেয় না। স্ব 
মহুমেন্টের তলায় আসিয়! বসিল। কতকগুলি ছেলেমেয়ে, 
জায়ার সঙ্গে বেড়াইতেছে। দিবি স্বাস্থা। দেখিতে ভাজ 
লাগে। কত সাব মেম বেড়াইতেছে। প্রাণ রিয়া; 


অগ্রহায়ণ 
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হাচিতেছে। আনন্দের নির্ঝর যেন। স্বন্ময় তাবে উহাদের 
কি কোন অভাব নাই, অথবা কোন ছঃখ | জীবনটাকে এরাই 
উপভোগ করিয়। লইতেছে.। এর। পরদেশে আসিয়াঁও স্বাধীন, 
ন্জোমরা নিষ্ষের দেশেও পরাধীন । প্রাণ ভরিয়া একটু হাসিতে 
পারি না, মন খুলিয়] হুইট| কথ! বলিতে পারি না । আমরা 
নিজেদের ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের দাবি তাই আজ 
আত্মকলছের ইন্ধন যোগীয়। সত্য দাবি মিথ্যার কুম্ধটিকায় 
সমাচ্ছন্প। আলো! নাই***শুধু অন্ধকার'*'নীরন্্র অন্ধকার | 
্ব্য়কে আজ কি ভূতে পাইয়াছে? সেনিন্ধেকেই নিজে 
প্রশ্ন করে। আজ এই সব এলোমেলে! ভাঁবন! তাহার মনকে 
আাড়া দিয়াছে কিসের জন্ক | অকম্মাং সে সুনির্দালকে এর জন্ত 
সর্বংতোভাবে দায়ী করিয়া পুনরায় হোষ্টেলের পথে পা 
বাড়াইল। 
পরদিন বৈকাল। 
আজও জুনির্ধলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ম্বম্ময়ের বাঁক 
পেটরার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে অতিমাত্রায় বিশ্মিত হইল । 
জিনিষপত্র সব বীধাছ'দ] হইয়! গিয়াছে । ম্বন্ময় ঢাকা মেলে 
আজ রাত্রেই দেশে রওন] হইবে । অথচ গতকালও ঠিক 
ছিল পুক্জার অবকাশটা সে এখানেই থাকিবে । সুনির্ল 
ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল । বড় দেরি হুইয়। 
যাইবে । তার এমন সাজান প্ল্যানটা শেষ পর্য্যন্ত না বিপর্ধ্যস্ত 
হইয়। যায়। তার জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক ছুদ্কৃতির 
কাহিনী অঙ্কিত হইয়! আছে, অর্থ এবং মিথ্যার গোলক- 
বাধায় পড়িয়! লক্ষ্যহারা! ভাবে ঘুরিয়! মরিতেছে। সুনির্ঘল 
আজিও ভর্র-সমাজে দিব্যি, নিরুপব্রবে মাথ! উচু করিয়! 
আছে। কিন্ত বর্তমানে সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়াছে লিলিকে 
লইয়া । তাঁর জীবনে লিলি ফুরাইয়1 গিয়াছে তাই সে আজ 
মুক্তি চায়। অথচ সহজ পথনাই। লিলি চালাক মেয়ে। 
আইনের ঘরে সে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। 
সহজ পথে মুক্তি নাই বলিয়াই স্বদ্ময় তার অন্তরঙ্গ । বন্ধুত্বের 
বন্ধনের মধ্যে সে তার মুক্তির সন্ধান করিতেছে। 
লিলিকে সে তয় করে। এ নির্বাক গম্ভীর মেয়েটি যে 
কখন কি ভাবে চলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাঁদের 
মধ্যের সম্বদ্ধট! অতি কৌশলে সে কিছুদিনের জন চাপা দিতে 
সক্ষম হইয়াছে । কিন্তু এই গোপনতার গ্রস্থি যে-কোন মুহুর্তেই 
€সে খুলিয়া ফেলিতে পারে। তখন হয়তে] নিজেকে মুক্ত করিয়!] 
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লইতে কোন পথই আর খোল! থাঁকিবে না। কিন্তু লিলির 
জীবন-পথে যদি মৃন্থয়কে আনিয়| ফাড় করান যায় তাহা! হইলে 
তাঁর মুক্তির জাশা নিতাস্ত ছরাঁশ! নয়। নিজের ছুত্কতির 
বোঝা! অতি সংক্কে স্বম্ময়ের ক্ষদ্ধে চাঁপাঁইয়া দিয়া আইনকে 
ফাকি দেওয়া যায় । 

স্ব্ময় কিছুক্ষণ সুনির্পালের চিন্তিত মুখের প্রতি চাহিয়] 
থাকিয়া হাঁসিয়। কহিল, অবাক হয়ে গেছ নাকি? হ্ঠাং 
মনট] বেঁকে' ফাড়াল। এতদিনের অভ্যাস না গিয়ে জার 
করি কি। খামোঁকা বুড়ে! মা বাবাকে ছঃখ দিয়ে লাভ নেই। 

সুনির্থল ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে 
হাসিয়। কছিল, সে ত নিশ্য়। কিদ্ধু তোমার মত লোকের 
পড়াশুনোর ক্ষতি করে কতখানি যে পুক্কার আনন্দ চা 
আসবে সেই কথাই ভাবছি । 

স্ব্নয় হাসিয়া কহিল, পড়াশুনে! দেশেও বেশ চলতে 
পারে।. কিন্তু বেশী দিন আমি গ্রামে থাকব না। তাছাড়া! 
লিলির ইংরেজী পড়ানোর ভাঁর যখন দিয়েছ তখন বেশী দেরি 
কর] চলতেই পারে ন। এই কথাটাই জ্কাঁনতে চাইছ ত। 

সুনিপ্দলের চোখ মুখ উচ্ছল হইয় উঠিল। 

স্বন্ম় কহিল, যদি শেষ পর্ধ্যস্ত কোন কারণে পিছিয়ে পড়ি 
তা হলেও তোমার ভাবনার কাঁরণ নেই। লিলি তাঁর পড়া- 
শুনার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার বিশ্বাস। 

সুনির্ধ্ল পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠিল, তোমার এ হুমুখো 
কথাধার্তা আমার ভাল মনে হয় না। যা বলবে তা পরিক্ষার 
করে বলাই তোমার উচিত । রম 

্বন্ময় শান্ত কঠে কহিল, যদি পরিফার করে বলাটাই 
তুমি পছন্দ কর সুনির্ল, তা হলে আমি বলি এ অধমকে 
রেহাই দাও। তৃমি অর্থশাঁলী, ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তুমি 
এক জন অভিজ্ঞ প্রোফেসার তার অন্ত নিযুক্ত করতে পার। 
আমিও সময়ের অপব্যবহার থেকে রেহাই পাই। , 

সুনির্দল তীব্র কণ্ঠে কহিল, তুমি পয়সা চাও একথা 
খোলাধুলি বললেই হ'ত। | 

্বম্বয় কতকট! বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তুমি আজ সুস্থ নও। 
আজ তুমি যাও। আমিফিরে এলে এ সন্বন্বে আলোচনা 
কর! যাবে। বলিয়া, জোর করিয়! স্বহ্বয় প্রসঙ্গটা চাপা 
দিল। সুনির্মল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়! থাকিয়া! ধীরে ধীরে 
উঠিয়া দাড়াইল । ক্রমশঃ 








২৬৩০১, 


শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি 
, : স্্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় 


শিক্ষার মূল উদ্দেন্ত 
এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শিক্ষার 
সূল উদ্ধেস্টী “জ্ঞানলাভ”-__জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেস্ত পরা শাস্তি 
লাত। 
'জানং লন্ধা পরাং শাস্তি মচিরেণাবিগচ্ছতি__দীতা । 


জ্ঞান ধ্বিবিধ_-পর] ও অপর 
পরা জ্ঞান_-পরা বিদ্যাঁ-ভূমা আত্মবোধ | যে জ্ঞানের 


উদ্বেষণ হইলে সীমাবদ্ধ খঙ্ডিত জীবন অতিক্রম করিয়া জীব 


অখগ্ড অনন্ত আনন্দঘন পরম তত্বের বা পরমাস্বার সাক্ষাৎকার 
লাঁভ করে ; ইহাই সতাদর্শা পুজ্যপাঁদ খষিগণ কর্তৃক পরাজ্ঞান 
বা পরাবিস্ঞা নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানলাঁভই 
মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য । মরণশীল মানব অস্বতত্ব প্রাপ্ত হয়। 
তখন সে জন্-ম্বত্যুর কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া ধন্ত 
হয়। মানব-জীবন সার্থক হয়। 
অপর] জ্ঞান__অপরাবিদ্ভ/-_অনাত্মববোঁধ 
আত্মজ্ঞান ব! পরাবিদ্কা বাতীত যাবতীয় জ্ঞান, যথা__ 
আয়ুবিস্ঞা, ধন্ুধিষ্ঠা, অর্থকরী বিজ্ঞ! ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই অপর] 
নামে অভিছিত হুয়। “পরাজ্ঞান” দ্বারা মানব মোক্ষলাভ 
করে এবং অপরা জ্ঞানলাভে মানব সর্ধবিধ ভোগ ও 
-তজ্জনিত বখ্খনপ্রাপ্ত হয় । মানব-জীবনের সার্থকত। ভোগে নয়, 
ত্যাগে- প্রয়তি মার্গে নয়, নিবৃতি মার্গে_এই শিক্ষাই মানব- 
জাতির প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদাঁন। 
মাত্র ভোগতৃপ্তিই মানব-জীবনের একমাঁজ অভীষ্ট নয়। 
আহার নিদ্রী মৈথুনই কেবল মানব-্বীবনের চরমকামা নছে। 
পশুপক্ষীরাঁও এই তিনটির আচরণ করে, মাঁনব-দেহ ধারণ 
করিয়া যাহার] কেবলমাআ্জ ভোগাকাঁঙ্ষ| তৃপ্তিতেই রত তাহারা 
পণ্ডরই সমান। 
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন । 
সামান্ত মেতৎ পশুভিনরাণাম্‌ ॥ 
ধর্ট্দোহি তেষাঁম্‌ অধিক বিশেষে! । 
ধর্মহীন] পশুভিঃ সমানাঃ ॥__মন্গু সংহিতা! । 
দেশকাল পত্র অনুসারে কর্প্মধারা নিরূপণ করিবার জন্ড 
পুজ্যপাদ খঘিগণ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়াছেন । আমাদের 
বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, আজ 
দেশের সর্বাজই হাহাকার /; ঘরে ঘরে অক্নাভাব, “বস্ত্রাভাব, 
অর্ধাতাব, জ্ঞানাভাঁব এবং শিক্ষার অভাঁব ;'অভাব-_-অভাঁব-_ 
অভাব-__অভাবের অগ্নিশিখা আজ প্রদীপ্ত হুইয়া চতুদিকে 
ধৃ, ধু হুলিতেছে। এই অভাবের অভাব কবে হইবে তা! 


কে জানে ? মানবকৃল আজম অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত ॥ 
এ দুর্দশার মূল কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব । 

পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আজ আমর! মুক্ত হইলেও 
আমাদের মধো এত আবিলতা, এত গলদ যে ব্দাণড তাহার 
আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, নহিলে স্বাধীনতার প্রক্কত আম্বাদন 
লাভ হইবে না, হইতে পারে না বাহক আবিলতা দুর কর! 
সহ্গ্ধ, কিন্ধ অস্তেরর আবিলতা বিদূরিত কর! সহজ নয়; 
অন্তরের আবিলতা তখনই বিদুরিত হইবে যখন দেশের 
প্রতোক.শিক্ষক, প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রত্যেক জননী ও প্রত্যেক 
সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হুইয়। ভারতের আকাশ বাতাস 
গরিমায় পূর্ণ করিধে। তখন ভারতমাতা গুহার প্রদীপ্ত 
প্রভায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিয়া জগতে পুনরায় 
শ্রেষ্ঠ গান অধিকার করিবেন ; ভারতের লুপ্ত গৌরব 
পুনঃপ্রতিঠিত হইবে । 

শিক্ষার ভিত 

“খাটি মানুষ” তৈয়ারী না হইলে, দেশের প্রন্কত কল্যাণ 
সাধিত হইবে না। আমাদের দেশ আধ্যাত্িকতাঁর দেশ; 
এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যে দিক দিয়াই প্রচে&ক করুন, 
যত রকমই দেশহিতকর পরিকল্পনা! করন-_- এদেশের 
মন্দ্রীগত যে ভাবধারা, যে ক্প্ঠি, তাহা! ভগবৎমূলক | আমরা 
আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে সমুদ্ধল করিয়া তুলিবার দ্রিকে যদ 
দৃষ্টি না রাখি-__তগবদভিমুখী সমাজ-বিজ্ঞানের দ্রিককে যদ্দি 
অবহেলা করি, তবে দেশের প্রক্কত কল্যাণের আশ 
লুদূরপরাহুত হইবে । 

ভাবী জাতি-গঠনের প্রধান দায়িত্ব মায়েদের | তাহাদের 
খহকালীন আচরণ গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন ও প্রসবের পর 
সন্তান পালন-এই তিনটির উপরেই সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করে। 

নারীকে এই সময়ে অবস্থপাল্যনীয় নিয়মাদি যদি শিক্ষা 
দেওয়া মায় তবে নারী সহজেই সন্ভান-রত্বের “ম1? হওয়ার 
আশ] করিতে পারেন। ৃ 

তবিস্ততের মানুষ দেশকলাণকর কার্যের প্রথম ও প্রধান 
ষোপান। ইহার মূল ভিত্তি হইবে নারীর শিক্ষ1, এ শিক্ষার 
ভিডি যতই দুদৃঢ় ও দুপ্রতিঠিত হুইবে তছ্পরি.নিপ্মিত শিক্ষা- 
সৌধও্‌ ততই দীর্ঘস্থায়ী ও স্ুরম্য হইবে । 

নারীর শিক্ষা 

যত দিন দেশের নারীগণ আদর্শ রমনীরপে সমাঙ্ষে 

হুশ্রতিঠিত| না হন তত দিন সন্তান জব্িবে দা। দুসেন্তান না) 


উর্হারী 


২ ০৯ ত৯পাছি ২ তপিস্টিতী ১ শত ০ 


রিলে পাসছালে: দেশ পরিপূর্ণ না হইলে দেশের কোন 
কল্যাপণই সাধিত হইবে ন|। বছ রক্তদান ও বছ কারাবরণ 
দ্বারা অঙ্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষা! পাইবে না। তাই নারীদের 
শিক্ষার এত প্রয়োজন । 
বর্তমানে স্কুল কলেজকে আঁমার্দের বালিকার্দিগকে যে 


শিক্ষ! দেওয়া! হয় তাহা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ ও সক্কীর্ণ রি 


নারীর মানসিক গড়ন ও চারিত্রিক বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া প্রাপ্তবয়স্কী বালিকাগণকে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গেই শারীর বিজ্ঞান ইত্যার্দি সঙ্থন্ধে পালনীয় নিয়মগ্ডলিও 
যত্বপূর্বক শিক্ষা! দ্রিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই সকল 
নিয়ম না জানায়, পালন না করায় বছ প্রকার রোগের 
সৃষ্টি হুয়। 


চল্লিশ বংসরেরও অধিককাল স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত 
থাকিয়! এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এদেশের মেয়ের! 


খতুকাল, গর্ভাবস্থা ও সন্ধান প্রসবান্তে পালনীয় নিয়মগুলি না 


জায় এবং বছ ক্ষেতে জানিয়াঁও পালন ন1 করায় অনেকে 
দুপ্নাপ্োগ্য রোগগ্রস্ত হন ও বহু আকাজ্ছিত সুসন্ধানলাভে 
বঞ্চিত হন। খতৃকালে নাপীদধের যে সকল শিয়মপালন কর! 
একান্ত কর্তব্য তাহা না করায় বহু নারী সারাজীবন জীবন্মত 
অবস্থায় জীবন-যাপন করেন ইহ! প্রতাক্ষ করিয়াছি । 
আম্মুব্ধেদ শাস্ত্রে বণিত আছে__ 

আত্বত্াবদিবসাদ হিংসা! ব্রন্মচারিণী 

শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্ঠেদরপি পতিং ন চ 

করে শরবে পর্ণে বা হুবিষাং ভ্র্যহমাহরেৎ 

অশ্রপাতং নখচ্ছেদভ্যঞ্জমন্ন লেপশম্‌ 

নেতয়োরপুনং আানং দিবা স্বাপং প্রধাঁবসমূ। 

অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণং হুসনং বহুভাঁষণং 

অ।ঘাতং ভূমিখননং প্রধাতঞ্চ বিবর্য়েৎ ॥ 

অর্থাৎ রজংস্বল। স্ত্রী রজঃ নিঃসরণ দিবস হুইতে তিন দিন 

হিংসা করিবে না; ব্রন্মচর্ধ্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন 
করিবে, পতিকে দর্শনও করিবে না, হ্বিষ্যানন ভোজন 
করিবে । অশ্রপাত, নখচ্ছেদন, অভ্যঙ্গ অন্ুলেপন, নেয়ে 
অঞ্জন, আন, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাঁঞ্ত, বহুভাষণ, পরিশ্রম, 
অতুযুচ্চ শব্ধ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন__-এইগুলি 
বর্জন করিবে । 


: প্রসবের পর, সন্ভান পালন কিভাবে করিতে হুয় তাহা 
আমাদের দেশের কয়জন জননী জানেন? গর্ভধারিণী হুওয়] 
সহজ, কিন্ত মা হওয়া! এত সহজ নয়। 
শিশু পালন- শিশুর প্রয়োজনীয়ত। 
শিশুই জাতির ভবিষাৎ বল ও ভরসা। কিন্তু সেই শিশু 
যদি সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হুইয় রুগ্ন ও ছূর্বল হয়, তাঁহার দ্বারা 
জাতির উদ্বতি বা দেশরক্ষা- কোন কাজই হয় না। যদি 


শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি 


২৭ সি ১ লাস পাপাসিপসিপসপাসিপাপস্পি পি পি পাতি ৭ পাস সপাপাসিপা ০ 


১৪৫ 


০ ৯পাস্াাশিিশিতিশিশন উপািশির্পাটিপাসি 


শিশু চরিত্রবান ও ধর্শপ্রাণ না! হ্ইয়! চরিত্রহীন ও অধাল্মিক 





 হুয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক হুইয় 


ঈাড়ায়। সম্ভাঁন রুগ্ন ও ছূর্বল কিংবা চরিজহীন হওয়। যে কি 
নিদারুণ, সে ছঃখ যে কি মর্্স্তদ তাহা ভূক্তভোনী ছাড় অপরে 
বুঝিবে ন!। 

শিশু এক্সপ হয় কেন ?' এ কথার উত্তর শিক্ষার দোষে। 

যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতে আহার-বিহার ইত্যাদি 
সর্ধ্ববিষয়ে সংশিক্ষা শা পায় সে কখনও ন্ুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিঅবান 
ও ধর্পপ্রাণ হইতে পারে না। সন্ভানকে মাত্র আহার ও 
পোশাক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেই তাহার প্রতি কর্তবা শেষ 


, হুয় না; সন্তানকে যথারীতি “পালন” করিতে হইলে তাহার 


স্বাস্থ্যাগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চরিআঅগঠনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজেরা সং হইয়া! সন্ধপ্টাত্ত ন। 
দেখাইলে সন্তান সৎ হয় না-_হইতে পারে নাঁ। পুর্বে বলি- 
য়াছি গর্ভবারিশী হওয়া. সহজ, কিন্তু মা হুওয়] সহজ নয়। 

বাল্যে মাতৃক্ষোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ড হয় সমস্ত 
জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা 
যার্ধা। বর্তমানে ছ্ষুল কলেজে অধায়ন করিয়] সম্ভান অর্থকরী 
বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে, কিন্ত যদি জীবনের প্রথম 
হইতেই সর্ববিষয়ে শৃঙ্খল] ও নিয়মান্থবপ্তিত। পালন করিতে 
শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছজ্ঘল হইয়া উঠে। এই 


_ উচ্ছ,্থলতাঁর জীবন্ত ছবি আজ সর্ধবজরই বর্তমান । 


তাঁই যদি আমরা! সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিজ্রবান ও ধর্মপ্রাণ সম্ভান 
লাভ করিতে চাই, ঘদি আমাদের সস্ভতানদের বংশের গৌরব, 
জাতির গৌরব, দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাঁউ, তো তাঁহার 
জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাঁহ।র আহার, নিদ্রা! প্রভৃতি সর্ব্ব 
বিষয়েই সতর্ক হইতে হুইবে | এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন 
করিলে, দেশের প্রতিগৃহু সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিজবান ও ধর্ধপ্রাণ 
হুসম্তানে পরিপূর্ণ হইবে । 


জন্মের প্রথম দিন হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতত 
হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। 
বাল্যের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় পরব্্ভী 
কালের শিক্ষ/! তত সহজে হয় না। বাল্যের শিক্ষ! 
জীবনের সঙ্গে একেবারে একীভূত হুইয়! যায়, সে শিক্ষা সহজে 


_ ভুলা যায় না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম | স্কুল কলেজে সাধারণ 


জ্ঞান ও অর্থকরী বিভ) লাভ হুইতে পারে, কিন্ত অধুনা তথায় 
মন্গয্তত্ব লাভের শিক্ষা দেওয়] হুয় না। ইছা? অতীব ক্ষোভের 
বিষয় । 

বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা! দ্রিতে হইবে 
এবং ক্রোধ, লোভ, ছিংস! প্রস্ৃতি অসং প্রব্তিগুলি তাহার 
কোমল হৃদয়ে যাহাতে উদ্দিত ন] হয় সে বিষয়ে বিশেষ ছুটি 
দিতে হইবে । 


১৪৬ 


শ্পাপাসপস্পরিও 








শিশুর শিক্ষা লাভের প্রকট স্থান ও কাল 


পূর্বেই বলিয়াছি যে জীবনের প্রথম দিন হইতেই আমাদের 
শিক্ষা আরস্ত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্ব্যস্ত সেই 
শিক্ষা চলে। পিতৃমাত্‌ সন্গিধান এবং পরিজ্ঞনবেষ্টিত নিজ 
আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালর়। শিশু যখন পাঠশালায় যাইতে 
আরম্ভ করে তখন তাহার চরিআ গঠনের দায়িত্ব “গরু 
মছাশায়ে”্র উপর বহুলাংশে ভ্ত্ত হয়। পাঠশালাতে শিশুর 
“গুরুকরণ” আরস্ত হয় । ছুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের 
দেশে উপযুক্ত .গুরুগচণবিহীন হুইয়াও অনেকে গুরুপদবাচ্য 
হইয়া দাড়ান । মনে রাখ। উচিত যাহার নিজের চরিত্র গঠিত 
হয়, নাই, সেই গুরুমহা শয় জানবিহীন শিশুর চরিআ গঠনের 
ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম ক্রোবাদি 
রিপু দমনে অক্ষম তিনি অপরকে রিপু দমনের শিক্ষা! দিবেন 
কিরপে? কেবলমাজ মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চবি 
গঠন করা যায় না । অপরের চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় 
নিজের চরিআজর গঠিত করিয়] সেই দৃষ্টান্ত অপরের সমক্ষে স্থাপন 
করা। পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের সর্বদ] স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, তাহাদের শিক্ষাই দর্পণে প্রতিবিষ্ববং শিল্ততে 
প্রতিফলিত হয়। নি 


প্রবাসী. 


পা্পাস্পিসিপাস্পাস্পাস্পিস্পিনিপাস্পিসিপাস্পাপাতপাপাস্পাস্পাস্পাসিপাসি পাত্পাস্পাস্পিসিপাস্পিস্পান্পিস্পািপাসিপসপিশাস্পাস্পাস্াসি। 


১৩৫৫ 


পাস 





শিশুর নৈতিক শিক্ষা 

মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোঁগে নয়, নিবৃতিমার্পগে। মন্ুয্যদেহ 
ধারণ করিয়া যাহারা কেবল মাত্র ভোগাকাঙ্ষ। তৃপ্তিতে রত 
তাহার! পশুর সমান । 
এ. স্তনকে চরিআবান ও ধর্মপ্রাণ করিতে হইলে. বয়ঃ- 
প্রাপ্তির সঙ্ষে সঙ্গে তাহাকে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ যত্বপূর্ববক 
শিক্ষাদিতে হইবে £-- 

সৎসঙ্গ, সদাঁচার, সহ্বৎ, সত্যবাদিতা, সরলতা, অহিংসাঁ_ 
পরণীড়1 বর্ধন, দয়া, ক্ষমা, সহিযুততা, সংযম, দানশীলতা।, 
শ্রদ্ধা-ভক্তি ও শৃঙ্খলতা_নিয়মাক্থবর্তিত। ৷ 

উপসংহারে বস্তবা এই যে, দেশের বর্তমান হুররস্থার 
অবসান তখনই সম্ভব ঘখন নুশিক্ষিত সুসংযত সচ্চরিআ শিক্ষণ 
নিপুণ সহদয় শিক্ষকমগ্ডলীর দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইবে, যুখন 
্বাস্থাবতী সম্ভতান পালনে সুনিপৃণা জননীগণ দ্বার! প্রতিগৃহ 
গৌরবান্বিত হইবে । দেশের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন 
দেশের যুবকবুন্দ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধর্মপ্রাণ ও ন্ুসংযত 
হইয়। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে । 


নারী 


শ্রীধ কেন্দ্রকৃষ চন্দ্র 


বিশ্ময়-বিমৃঢ় চিজে অকম্মাং তোরে হেরিলাম আবি । 
হেরিয়াছি বার বার দ্বিবস রজনী, শব সাজে সাজি” 
আঁবিভূ্ত হইয়াছ নয়ন-সন্মুখে, মুগ্ধ হই আমি-_ 

যেন স্বপ্র-লোক হ'তে হে স্বপ্র-চারিলী আসিয়াছ নামি, 
বিথারিষ্! মায়া আর বিরচিয়া! মোহ ভূলাইলে অয়ি, 
মদির-অলস নেত্রে ছুটেছি পিছনে হে ছলনাময়ী ! 
তোমার ছলনা-মুগ্ধ নয়নে আমার তুমি ছিলে নারী; 
মোহ-ভার মুজ্ঞ হ'যে হেরিলাম__হাঁতে অম্বতের ঝারি। 


নৃতন প্রভাতে তাই আমি নমিলাম। আমার আকাশে 
প্রথম উষার আলো! যবে ফুটে ওঠে আতভাসে আভাসে, 
ছেরিস্থ সেআলে! আমি বিপুল বিস্ময়ে তোর বুকে শুয়ে ; 
জম্বতৈর যে আদ্বাদ লভিয়াছি নামে তোর বুকে ছুয়ে, 

যে গান গাছিয়া ওঠে আমার এ ক, আমি শুনিলাম 
জীবনের উষালোকে তোর কঠে সেই ঈ্গীতি অবিরাম । 
তুলে গেছি সে কাহিনী, ভুলে গেছি ওরে সে লীষূষ-বারি, 
আমার প্রভাতে তুমি এনেছিলে সাথে অম্বতের ঝাঁরি। 


জীবনের বেলাভুমে একা নহি আমি । মোর খেল] সাথে 
বুক-তর। গ্রীতি নিয়ে মুখে নিয়ে হাসি আছে আর্গিনাতে 
সার্থী মোর দ্রিবারাতি | বাদে বিসম্বাদে যদি ভূলে যাই, 
ভাঁগর আখিতে তার ফুটে ওঠে ভাষা, ডাঁকে__আয় ভাই। 


দুরে যায় রেখে যায় তবু স্েহগ্রীতি অকুঠিত প্রাণ 
অযাচিত সেব1-ভর! স্বৃতি-ঘের! তার অসীম কল্যাণ । 
জীবনে সরস করি' স্বেহের পরশ সর্বধক্ত বিথারি+ 
মঙ্গল-কা'মনা-পৃত নিয়ে এলে সাথে অম্বতের ঝারি। 


পিকবধূ নিয়ে আসে মধুবমাস, আনে দক্ষিণা পবন, 
নামে সবুজের ঢেউ, নামে কুক্থমিত বন-উপবন, 

স্বর্গের মদির1 নামে মোর ছটি চোখে, বুকে তালবাসা, 
কামনার পাত্রখানি পূর্ণ করি” জাগে ছুরস্ত ছুরাঁশ! £ 
হেনকালে ফুটে ওঠে নয়ন-সম্মুখে একখানি ছবি, 
খুঁজেছি যারে আমি জন্তরে বাহিরে, সে প্রিয়-বান্ধবী 
ত্রীড়ায় আনত আঁখি গাড়ায়ে একাকী মোর দ্ব।রে নারী 
বসন্তের প্রস্ফুটিত মাল্য-সম, হাতে অম্বতের ঝারি। 


একটি কলিক]1 ছোট বুকে আসে নেমে, মুখে হাসি-রাশি 
স্বর্গের দুষমা-মাখা, নুধা-ঢাল! প্রাণ স্বেছেতে উদ্ভাসি? 

বাহ দিয়া ক খেরি” তোলে সে কল্লোল তটিনীর মত, 
রৌদ্র-তপ্ত বক্ষ-মাঝে আনে সরসতা। ্দিপ্কতা সতত, 
সেবায় করিয়া রাখে ক্ষুদ্র যে অগ্জলি, করে কল-গীতি, 
মাতৃ-মস্ত্রে দীক্ষা তার, বক্ষ-তরি' আনে মাধুর্ধ্য ও গ্রীতি, 
পৃক্ধার নির্াল্য যেন, মালিক গান শুমি কণ্ঠে তারি, 
রূঢ় রুক্ষ জীবনের বেলাসুমে আনে অন্বতের ঝারি | 


রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের দায়িত্ব 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


অনেকে আজও ভাবিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার 
পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হুইয়াছেন। কিন্তু এ কথা আমার 


বার বার মনে হইয়াছে যে, নোবেল পুরষ্কার রবীর্জনাথের . 


যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। কেনন| কবিগুরু রবীক্রনাথের 
তুল্য সাহিত্/-অষ্ঠা এ যুগে কোন দেশেই নাই। আমা- 
দের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং স্বাদদেশিকতাঁয় হয়ত বিচারবুদ্ধি 
আমাদের অন্ধ, কিন্ধু পাশ্চাত্য দেশেও রবীন্দ্রনাথের যে সম্মান 
তাহাতে মনে হয়, গ্যেটের পর রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী 
সাহিত্যিকের আবির্ভাব ইউরোপে আর হুয় শাই। শরৎ চক্র 
বলিতেম তিনি সাধারণের গুপস্থাসিক আর রবীশ্রনাথ তাহার 
মত ওপন্তাসিকর্দের ও লেখকদের ওপন্তাদিক এবং লেখক । 
প্রতিভা যদি নব নবোন্সেষশালিনী বুদ্ধি হয়, তাহ হইলে 
এই বিছ্যাতৎঝলসিত'নিত্য নৃতন প্রতিভা যাহা! অর্ধথশতাব্দী ধরিয়া 
সহশ্রবিধ চরিতার্থতাঁয় আপনাকে ও জগৎকে সার্থক করিয়াছে 
তাহার তুলনা কোথায়? শরৎ চঞ্ড্ের উক্তি মিথ্যা বিনয়ভাষণ 
নহে, রবীন্জনাথ কবিগুরু, সাহিত্যগ্ডক । সাহিত্যের সকল 
বিভাগে আপনার সার্থক প্রতিভার ভাস্বর চিহ তিনি বারে 
বারে আকিয়। গিয়াছেন । ভাবে, ভঙ্গীতে, ভাষায়, &াইলে 
তাহার প্রাণপ্রাচুধ্যের ক্ষয় ছিল ন1। নিত্য নুতননূপে তাহার 
প্রতিভা বৈচিত্র্য আমর! তাহার শেষ জীবনেও দেখিয়াছি । 
সমালোচক শিরোমণি ড্রাইডেন কবি চসারের স্থষ্টি-প্রাচুধ্য 
দেখিয়। বলিয়াছিলেন-_1য079 19 (9905 1010706 । রবীন্দ্র- 
নাথের সম্বন্ধে এ কথ। প্রযোজ্য । 


আমেরিকার দার্শনিক উইল্‌ ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য 
করিয়া বলিঘ্রাছিলেন, শুধু রবীন্দ্রনাথের জ্ই ভারত শ্বাধীন 
হইবার যোগ্য । জাতি খ্বাধীন হইলে জাতির মহত্ত্ব ও ৃষ্টি- 
শক্তি সার্থক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পাবে। ইহাই 
স্বাধীনতা লাভের সর্ধ্বাপেক্ষা সারবান যুক্তি। ্ৃট্টিশক্তি 
মানুষের অমরত| লাভের উপায়স্বরূপ। পরাধীন ভারতে 
যখন সৃক্জনী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা রবীজ্জনাথে দেখিতে পাই, 
শ্রেষ্ঠ মানবতা যখন গান্ীজীর জীবনে প্রতিভাত হয় তখন 
ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বপ্ধে সঙ্গেছে মনে স্থান পায় না। 
পরাধীনতার মধ্যেও যে জাতির প্রাণের ধারা এমনই অটুট ও 
সার্থক সে জাতি কখনও মরিবে না। 
উত্বান-পতনের বন্ধুর পন্থা! দিয়া এক দিন তাহার আত্ম] 
আপনাকে খু'জির] পাইবেই। রী 

রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু ভাহার মহত্র রূপ পরিস্ফ্ট তাহার 


সামাজিক বা রাষ্ীয়, 


খাবিত্বে। নুতন সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে তিনি জগতের 
ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায়ে একটা বিরাট স্থান অধিকার 
করিয়! থাকিবেন । তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মমূলে 
গিয়া উভয়ের দৃষ্টিভঙগীর পার্থক্য ও তাহাদের ভাল-মদ্দের বিচার 
করিয়াছেন । শ্বদেশী সমান্জের ঘে চিজ তিনি দিয়াছেন, 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয সভ্যতার যে বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন 
তাহা তাহার মত কবি-মমীষার দৃষ্িতেই সম্ভব। সেই বস্তকে 
ভিত্তি করিয়াই হয়ত একদিন মানুষের আত্মিক মিলনের 
প্রয়োজনে নুতন সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। এমনি 
করিয়া গাঁখীত্রীর জীবনাদর্শও হয়ত একদিন জগতের ব্রাহধীয় 
চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিবে । পু 


কার্প মার্কস সভ্যতার যে অভিনব ব্যাখ্য। করিয়াছেন ও 
যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি কোন্‌ দিকে তাহার সার্থক ইঙ্গিত 
তাহার লেখার মধ্য দ্দিয়] প্রকাশ করিয়াছেন জগতের শ্রমিক 
আন্দোলনের মর্শমসূলে তাহা প্রেরণা জোগাইয়াছে। রাশিয়ার 
আদর্শ কম্যুনিজম ; রাশিয়া ইহা! প্রবল ভাবে প্রচার করার তার 
লইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টর! তাহা জগতের সব্বঙজ 
প্রচার করিতেছে । আমাদের দেশেও রুপীয় মতবাদ 
প্রচারকের অভাব নাই। প্রচারের ফলে যাহা অর্ধ সত্য 
থা! মেকি তাহাও সচল ছইতেছে অথচ জগতের সভ্যতাকে 
নুতন করিয়া গড়িতে পারে যে মহান আদর্শ তাহাকে জগতে 
প্রচার করার দ্বায়িত্ব কেহ মানিয়া লইতেছে না। 

এইখানেই ভারতবাস|ী ও বঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের 
একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। রবীজ্জ-সাহিত্য অপূর্ববহুচ্দর ॥ 
তাহা অঙ্রাগের সহিত পড়িতে ও বুঝিতে হুইবে ; দেশের 
জনসাধারণকে পড়াইতে ও বুঝাইতে হইবে । এজন্ড রবীন্জ- 
পাঠচক্রের প্রয়োজন । আব্মতিকারক, অভিনেতা, গাঁয়ক ও 
অধ্যাপকের মিলন ও সহযোগিতার দ্বারাই রবীন্্রনাথের 
মর্দ্ববাম দেশের: জনসাধারণে বুঝিতে শিখিবে | আমাদের 
বহু সৌভাগ্য যে আমরণ রবীন্্নাথের সমসাময়িক, ভাহাকে 
দেখিয়াছি, তাহার কথা শুনিয়াছি, কেহ বা তাহার সঙ্গে কথা 
কছিয়াছি। সহ্্র বংসর পরে কত বিদেশী ও স্বদেশী রবীন্দর- 
নাথের সাহিত্য অতি অন্গরাগের সহিত আলোচনা করিবে 
কিন্ত আমাদের সৌভাগ্যের কণামাত্রও তাহার! পাইবে না। 
এই কারণেই আমাদের দায়িত্বও প্রবল হওয়া চাই। ভাঃ 
দুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 


-_পারিতে যখন রবীজ্রনাথ বেড়াইতে গিয়াছেন এক ফরাসী 


১৪৮ 


মোটপ্রগাড়ী-চালক রবীন্দ্রনাথকে এক হোটেলে পৌছাইয়! 
দেয়। কবির সৌম্যবৃণ্তি দেখিয়া! তাহার পরিচয় জানিতে সে 
চায়। যখন সে জানিল হিন্দু কবি রবীশ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 
গাড়ীতে চাপিয়াছিলেন সে ভাড়া লইতে অস্বীকার করিল ও 
জানাইল-_রবীন্্রনাখের কাবা সে পড়িয়াছে । জাতি কতখানি 
সত্য হইলে তাহার গাঁড়োয়ানেও বিদেশী মনীষীর লেখ! 
অন্ুরাগের সহিত পড়িতে শেখে । সকলেরই মনে আছে যে 
দিন পারি নগরী জার্মানদের হাতে তুলিয়া! দেওয়া হুয় সে দিন 
পারি রেডিওতে রবীজ্জনাথের “ডাকঘর অভিনয় চলিয়াছিল । 
ফরাসী .জাতির কটি থে এক দিক দিয় অতুলনীয় ইহা 
তাহারই পরিচয়। এতথানি শ্রদ্ধা! ও অন্সন্ধিংসা, বাঙালী ও 
ভারতীয় পাঠকদের কবে হইবে? না হইলে আমাদের 
স্বাধীনতা পুরাপুরি সার্থক হইয়া উঠিবে ন|। রবীন্্রনাথের 
বিরাট সৌন্দর্যবোধ জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিতে পারিলে 
জাতির জীবন সার্ক হইবে । তাহার সাহিত্যে যে প্রাণদ মন্ত্র 
আছে জাতির জীবনীশজ্তি স্ষ,রণে তাহার একান্ত প্রয়োজন । 
সেই মন্ত্র কি জাতিপন প্রাণে আমর সঞ্চারিত করিতে 
পারিয়াছি? 

অনেকে অভিযোগ করেন রবীন্দ্রনাথ ছর্ধবোধ্য । এ অভি- 
যোগ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য | যে বিরাট প্রতিভা ও মনশ্বিত! 
অপুর্ব প্রাণশক্তি লইয়! কবির পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অশাতি 
বর্ধ পর্যস্ত অক্লান্তভাবে বিচিত্র বারায় আপনাকে সার্থক 
করিয়াছে তাহার গভীপ্রতা, তাহার বিস্তার, প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব্ব 
ব্যঞ্তন। আপনা হইতেই ঠাহার সাহিত্যন্ষ্টিকে অসাধারণ 
করিয়। তুলিয়াছে। এ সাহিত্য বুঝিতে, উপভোগ করিতে 
সাধনার আবশ্তক | মিণ্টনের এক সমালোচক বলিয়/ছিলেন 
চীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মিণ্টনের কাব্য-রস আম্বাদন 
করিবার অধিকার পাঞ্িত্যের শেষ পুরক্কার__1856 2007৫ 
9 1086079 80110181510) এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও 
প্রযোজ্য ৷ যাহার! রবীন্্রভক্ত তাহাদিগকে ধথোঁচিত সাধন, 
ও পরিপ্রশ্ন দ্বার! রবীন্্র-সাহিত্যের রস আত্বাদন করিতে 
হইবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার রবীন্্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ 
করিয়া পঠন-পাঠনের বন্দোবস্ত করা । সঙ্গীত বিদ্যালয়েও 
ফরকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করা । রবীন্দ্রনাথ সার] জীবন ধরিয়। যাহ! লিখিয়াছেন সার! 
জীবনের সাধন! দিয়াই তাহা! আমাদের বুঝিতে হইবে । এই 
জনই মিলিততাবে জাতীয় মহাঁকবির স্ষ্টি-প্রতিভার চর্চা ও 
উপভোগের বন্দোবস্ত করিতে হুইবে। 


প্রবাসী 


৫৫ 


কবি ইয়েটস্‌ বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান এক দিন 
কুলী মঞ্জুর চাষী মাঝি সকলেই গাহিবে। আজও সে দ্বিন 
আসে নাই । দেশে কাগজপত্র, সভাসমিতি, রেডিও প্রস্ভৃতি 
প্রচুর থাকিলেও প্রচারের পথ যথেষ্ট উদ্দুক্ত নযন। বাংলার 
কবিওয়ালা, বৈষণব কবি, রামপ্রসাদ প্রভৃতির গান অতি 
সহজেই বাঙালীর নিভৃত গ্রাম্য জীবনে গিয়াও স্থান করিয়া 
লইয়াছিল, কিন্ত আজও অগতের অন্থতম শ্রেষ্ঠ কবি ও 
সঙ্গীতত্রষ্টার সুর জনসাধারণের সম্পর্ভিতে পরিণত হৃইতে 
পারে নাই। ফ্রা্স ও জার্মানীতে মভুরও রবীন্ত্রনীথের অনুদ্দিত 
কবিতার রয় গ্রহণ করে অথচ ঠাহার দেশবাসীর আজও 
সে রসে বঞ্ত। শিক্ষার অভাবই দৈতের হেতু এ কথা 
স্বীকার্য্য ৷ কিন্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করার সঙ্ে সঙ্গেই আমাদের 
কর্তব্য হইবে রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত 
কর1। শান্তিনিকেতন হইতে যে প্রতিষ্ঠানের মাধকৎ লোক- 
শিক্ষার ব্যবস্থা হুইয়াছে সেই লোকশিক্ষা-পরিষৎ যদ্দি 
রবীজ্-সাছিত্যে আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার বন্দোবস্ত 
করেন ও উপাধির পর যাহারা রবীন্্র-সাহিত্যে গবেষণা 
করিতে চান তাহাদের সুযোগ ও সুবিধ। রুরিয়া দেন তাহ! 
হইলে বাঙালী জাতি তাহাদের নিকট ক্কতজ্ঞ খহিবে। এই 
পরিষৎ ছাদের জন্চ রবীন্দ্র-সাহিতোর শ্রেণী বিভাগ করিয়! 
দিবেন ; সঙ্গে সঞ্গে পাঠনের বন্দোবস্তও করিয়া দিবেন । . 

এই ধরণের কাক্ধ হইলে জাতি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবে । 
বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাগিদ আসিবে নানা জাতিকে রবীন্ত- 
নাথের সাহিত্য ও বানী বুঝাইবার | দেশের বাহার] জ্ঞানী 
ও গুনী তাহাদের উপর এই ভার অর্শিবে । অনুবাদ করিয়া, 
বক্তৃতা দিয়া, নুতন আলোচন। পুস্তক লিখিয়!, গান গাছিয়!, 
আলোকচিআাদির সাহায্য লইয়! রবীন্রনাথের বামীকে নান! 
জাতির মনের দ্বারে পৌছাইয়া দিতে হুইবে। 

এই কার্য করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের যথাযোগ্য 
সম্মান দেওয়া হইবে না; জগতের সভ্যতার ভাগারে তাহার 
যে অবদান, জগতের কল্যাণকামনায় তাহার যে সাধন! ও 
বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নে সকল শক্তি নিয়োগ তাহ! নিতান্তই নিরর্থক 
হইবে । শক্তি ও ঘন্বের হানাহাঁনিতে জগৎ আজ ক্লাস্ত। 
“ছিৎসায় উন্মভ পথকে শান্তি দিতে পারে বুদ্ধ রবীন্জনাথ 
গান্ধীজীর মত মহামানবগণ। ইউরোপ শ্রান্ত ক্লান্ত; তাহার 
হিংসা লোভ ও সংশয়ের মধ্যে মানবাত্বা মুর্ছেত হ্ইয়! 
পড়িয়াছে। তাই জগতের নুধীমগ্ুলী তাঁকাইয়।! আছেন 
তারতের দিকে । রবীন্্রনাথ ভারতের সেই বানীমৃণ্তি। 


২৬০০১/০ 





কমনওয়েলথ গ্রান্টস্‌ কমিশন টাঁসম্যানিয়ার আবেদন শুনিতেছেন | : বাম হইতে__উড. রিচার্ডসন, ফিট্জিরা ল্ড, 
কেনেলি, অসবোর্ণ, টাসম্যানিয়ার প্রধান মন্ত্রী কসগোভ, বিন্স্‌, লেখক । 


বিমানে 


ভূ-প্রদক্ষিণ 


শ্ীবিনয়ভূষণ দাসগপ্ত 


অস্ট্রেলিয়া 

১৯৪৭-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল সাড়ে ছ'টায় 
সিভনি বিমানরাটিতে নামিলাম । 

ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দুতাবাঁস হুইতে আমার আগমন- 
সংবাদ জাঁনাইয়! অষ্্রেলিয়াস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে 
একটি তাঁর কর] হুইয়াঁছিল। সেই তারের একটি নকল আমি 
ভ্যানকুবারে পাইয়াছিলাম। তারে লেখা ছিল যে, আমি 
একদিন সিডনিতে বিশ্রাম করিয়। পরদিন ক্যানবের] যাইব । 
ছুতাবাসের কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন যে, এত বড় লন্ব! 
ভ্রমণের পর আমি একদিন বিশ্রাম করিতে চাবি । তারে হাই 
কমিশনারের ঠিকান! দেওয়া ছিল সিডনি । কিন্ত তিনি থাকেন 
ফ্যানবেরায়। মনে সন্দেহ হুইল, ঠিকানায় যখন তুল 
আছে তখন হাই কমিশনার মহাশয় সময়মত তারটি নাও 
পাইতে পারেন । বিমানথাঁটিতে নামিয়। খোঁজ লইয়া! জামিলাম, 
আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত কেহ খাটতে আসে নাই 
অথব]! আমার জন্ত কোন সংবাদও নাই। আমার অন্থরোধে 
খাটির 'কর্মচারিগণ টেলিফোন যোগে তীাাদের নগরস্থিত 
কার্ধ্যালয়ে খবর দিলেন । খবর আসিল সেখানেও আমার 
জন্ত কোন সংবাদ ব| কে।ন ভদ্রলোক উপস্থিত নাই। থাঁটির 
কর্মচারিগণ বলিলেন, “শীপ্রই ক্যানবেরাগামী একটি বিমান 
সিডমি ত্যাগ করিবে । সে বিমানে আঁপনি স্থান পাইতে 
পারেন।” তৎক্ষণাৎ টিকিটপকিনিয়! হাই কমিশনারকে আমার 


জাগমনবার্ড! গ্জানাইয়া তার করিয়া! দিলাম । এই সমস্ত 
ধঙ্দোবন্ত করিয়া মালের খোজ লইতে লাউঞ্জে গেলাম । 
ততক্ষণ মাল শুক্ক বিভাগের হেফাজতে আসিয়াছে । সেখানে 
কয়েকজন সাংবাদিকের পাল্লায় পড়িলাম। অভ্ভাঙ দেশ 
হইতে এখানকার সাংবাদিকগণ অধিকতর উৎসাহী । 
'আমার কিছু বলিবার নাই।”--একথ] বলিলেই অন্ত 
সাংবাদিকগণ চলিয়া গিয়াছেন। করাঠীতে যাইবার পূর্বে 
এক জন সাংবাদিককে আমি কথা দিয়াছিলাম যে, আমি 
অন্ত কোন সাংবাদিককেও কিছু বলিব না। কিন্তু 
এখানে সাংবাদিকগণ আমাকে রীতিমত জেরা করিতে 
সুরু করিলেন এবং আমার ছবি না তুলিয়া ছাঁড়িলেম 
না। পরদিন যথারীতি “সিডনি সান? পত্রিকাঁয় আমার ও 
আমার ছুই জন সহ্যাত্রীর ছবি দেখিলাম । অপর ছই জনের 
মধ্যে এক জনের নাম “টেডপুল” এবং দ্বিতীয়ের নাম “জন 
ক্রেলিন”। টেভপুল মোটর-দৌড়ে খ্যাতিমান । “বন ক্রেলিন' 
চৌদ্ব বংসরের বালক, ইউরোপে পর্বতভ্রমণ কালে নিজের 
জীবন বিপরন করিয়া ডাক্তার আলেকজাগার মিন্কাউদ্কির 
জীবন রক্ষ! করিয়াছিল । 

_ শটায় সিডনি বিমানথাট হইতে বিমান উ়িল। মুষল- 
ধারে ববি পড়িতেছে। মেঘ ও বৃটি তেদ করিয়া বিমান 
পরিষ্কার আকাশে উঠিল। ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
নয়টায় ক্যানবের! বিমানখাটিতে নাধিলাম। নামিবার সময় 


১৫৪ 





হুক্সবেরি নদীর পোল- সিডনি 


পাহাড়ে ঘের] বিমানথাটটির দৃষ্ট বেশ ভাল লাগিতেছিল। 
জদূরে মেষপাল শ্বচ্ছন্দে দুরিয়া! বেড়াইতেছিল। বিমানধাটি 
হইতে সিধ] হাই কমিশনারের আপিমে পৌছিলাম। যে 
বাড়ীতে বিমানের নাগরিক কার্যালয় তাহারই দোতলায় 
হাই কমিশনারের আপিস। 

শহরের এই জায়গাঁটির নাম সিভিক সেণ্টার বা নগরকেজ। 
এখানে ছইটি সমান্তরাল বাড়ীর লাইন। প্রত্যেক লাইনে 
সুইটি করিয়া মোট চারিটী বাড়ী। বাড়ীগুলি দোতল]। প্রায় 
সব ঘরেই দোঁকাঁণ। ফোন কোন ঘরে নানা প্রকারের 
আপিস- জায়গাটি ছোট । দোকানগুলিও খুব ছোট ছোট। 
মানুষও কম। ইঞাই ক্যানবের] সহরের কেন্তরস্থল। 

হাই কমিশনারের আপিসে যাইতে তাহার সেক্রেটারী 
খ্রীমুক্ত দামূলের সহিত সাক্ষাৎ হুইল । তিনি মিনিট দশেক 
পূর্বে আমার তার পাইয়া হোটেল ক্যানবেরায় আমার জন 
স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন। দাম্‌লে মহাশয় বলিলেন যে, 
ওয়াশিংটনের তার পাইয়। তিনি আমার জন্ত সিডনিতে এক 
দিনের মত হোটেল ঠিক করিবার জন তাহাদের সিডনিস্থ 
প্রতিনিধি শরযুূত সান্ধ্যালকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বলিতে 
বলিতে টেলিফোন বাজিল। প্রীযুত সান্স্যাল সিডনি হুইতে 
ডাঁকিতেছেন। তিনি সিঙনিতে বিমানের নগরস্থিত কাধ্যালয়ে 
গিয়া আমাকে না পাইয়া! ফিপিয়া আসিয়াছেন। প্রীহৃত 
দ্লামলের নিকট আমার সরাসরি ক্যাবের] আগমনের সংবাদ 
পাইয়৷ ছুঃখ প্রকাশ করিলেন । ই্রযুত দাম্লে ট্যান্সি ডাঁকিয়! 
আমাকে হোটেল ক্যানবেরাঁয় পাঁঠাইয়। দিলেন । 

ক্যানবের নুজ্দর শহর। ইহাকে শহর ন| বলিয়া উদ্ভান 
ধলিলেই ঠিক হয় । এখানে মাজ্র চৌন্ব হাজার লোকের বাস। 
শহুরে মানুষ অপেক্ষা বৃক্ষের সংখ্যা বেশী। বৃক্ষশ্রেদ 
ক্ুসক্জিত। নানা প্রকারের নয়নমনোঁহারী বৃক্ধ। তন্মধ্যে 
“উইপিং উইলেবিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইহার শাখাশ্রেমী হইতে 
কোমল পঞ্রবছল দীর্ঘ প্রশীখাগ্ুলি নীচে লুটাইয়! 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


পড়িয়াছে। শহরেয় উত্তরে “সিভিক সেপ্টার” | দক্ষিণে 
পার্লামেন্ট ভবন ও তংপার্বস্ভী সরকারী আপিসসমূহ। 
সিভিক সেক্টার ও পার্লামেন্ট ভবনের মধ্যে প্রায় দেড় মাইল 
ব্যবধান। একটি জনবিরল সুন্দর রাস্তা সিভিক সেন্টার ও 
পার্লামেন্ট-তবনকে সংযুক্ত করিয়াছে । প্রায় মধ্যপথে ক্ষীণ- 
কায়। মলোংলো নদী। ইহাই সহরের প্রধান অংশ।| ইহার 
আশে পাশে মাঝে মাঝে সাজ্জান বাড়ীঘর। “হোটেল 
ক্যানবের” পার্লামেন্ট ভবনের কাছে । হোটেলে গিয়! নির্দি্ 
ঘরে প্রবেশ করিলাম। একতলা বাড়ী। মধ্যস্থলে বড় 
চতুক্ষোণ প্রাঙ্গগ । হোটেলটি প্রাঙ্ণকে খিরিয়া রহিয়াছে। 
ঘরগুলির সামনে ঘুরাঁনে। প্রশস্ত বারান্দা । বারান্দার উপরে 
টালির ছাত । হোটেলের চারি দিকেও উন্মুক্ত প্রা্ণ। 
তাহাতে নুসক্ষিত তরুশ্রেম। বহুদিন পরে এইবপ একতলা 
বাড়ীতে থাকিলাম। এতদিন দেখিয়াছি পিঁপড়ার সারির 
মত মান্য আর নর্দীর স্রোতের মত মোটরশ্রেমী। বাড়ী 
একটির ঘাড়ে আর একটি; পাক! দিয়! আকাশ ছ্ঁইতে 
উঠিয়াছে। এখানে কোন তাড়াহুড়া নাই। মাহ্ষ, গাড়ী বা 
বাড়ী কেহই ভিড় করিয়া ছুটিতেছে ন!। অনেকক্ষণ পথ 
চলিলে একটি মানুষ বা একটি গাড়ী অথবা একটি বাড়ী দেখ! 
যায়। বাড়ী মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিতে চার না। মাটির 
কোলেই শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছে । ক্কশা মলোংলে! নদীর 
গতিতে কোন তাড়াহুড়া নাই। নির্ঘল আকাশের নীচে 
এ যেন প্রস্কতির মায়াপুরী। প্রক্কতির কোলে বসিম্াও 
তাহার অপ্রমেয় রছুন্ডের কৃলকিনারা না পাইয়া উইপিং 
উইলো৷ আলুলায়িতকুস্তল। বিরহ্িনীর মত কাদিতেছে। 

ফোটেলে আসিয়া স্ানাদি সারিয়া পুনরায় হাই কমিশনার 
জআপিসে জাসিলাম ৷ বাংলার ভূতপূর্ব লাট শ্রীমূত কেসি 
সাছেবের চিঠি আমার জন্ত এখানে অপেক্ষ] করিতেছিল। 
তিনি আমাকে তাহার মেলবোর্ণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন 
এবং এখানকার ট্রেজ্জারী ডিপার্টমেন্টের সেক্কেটারী শরীয়ত 
ম্যাক্ফার্পেন মহাশয়ের নিকট আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য 
করিবার অন্ত অন্থরোধ করিয়া যে চিঠি দিয়াছেন তাহার একটি 
নকল পাঠাইয়াছেন। প্রায় পনর বংসর পুর্বে যখন কন- 
জার্ভেটত পার্টির হাতে এ দেশের মন্ত্রিত্ব ছিল তখন কেসি 
মহাশয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। দামূলে মহাশয় টেলিফোনে 
আমার আগমন-বার্তা প্রয়োজনীয় আপিসগুলিতে জানাইয়া 
দিলেন। স্থির হুইল ট্যাক্স বিভাগের পি. এস. ম্যাক্গভর্ণের 
সঙ্গে এ দিনই দেখা হইবে এবং পরদিন মারেরিভার 
কমিশনের পি. জে. টেটাজ এবং ট্রেজারী সেক্রেটারী ্া্ি 
ফার্পেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইবে। 

পার্লামেন্ট ভবনের ছুইটি হাঁতায় ছুইটি বাড়ীর মধ্যে 
সরকারী খাস দণ্তরপ্তুলি অবহ্থিত। বাড়ী ছুইট উত্তর মক ও 





ভগ্রহায়ণ 


জক্ষিণ ব্লক নামে পরিচিত । পার্লামেন্ট ভবন একতল| | কিন্ত 
দপ্তর ছুইটি দোতল|। পার্লামেন্ট ভবনের পিছনে একটি 
টিল।। এই টিলার উপর ভবিষ্তে বড় করিয়। নৃতন 
পার্লামেন্ট ভবন নির্দমিত হুইবে। পি, এস. মাঁকগভর্ণ 
ও এল, টম্সন মহাশয়ন্বয়ের সহিত নানাবিধ আলাপ 
আলোচন। করিয়া এবং পড়িবার জস্গ কয়েকখানি পুশুক সংগএহ 
করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। হি 

এখানে ৬ট। হইতে ৭টা পর্ধ্যস্ব নৈশ ভোজনের সময়। 
৭টার পর কর্মচারিগণের ছুটি। খাণ্তের ও পরিধেশনের 
ব্যবস্থা ভালই । অভাবের কোন চিহ্ন নাই । একই টেবিলে 
পরম্পর অপরিচিত লোকের! খাইতেছে। 

এখানে দেখিতেছি সকলেই বেশ আলাপী। খাবার 
টেবিলে বা খাবার পর লাউঞ্জে অনেকেই আলাপ করিতে 
আসেন । হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। ঠাহার! 
প্রায়ই নান। বিষয়ে আলাপ করেন। অনেকেই “শ্বেত 
অগ্্রেলিয়।” নীতি সন্বদ্ধে আমার মতামত জানিতে চাঁছেন। 

অষ্ট্রেলিয়া বিরাট দেশ। ইহার আয়তন ২৯, ৭৪) ৫১৪ 
বর্গ মাইল অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ । ইহার জনসংখ্যা 
মাত্র ৭৫ লক্ষ অর্থাং বত্মীনে কলিকাতা ও পার্বর্তা 
শিল্পাঞলের জনসংখ্যা অপেক্ষ! কিছু বেশী। জনবসতি 
সমুদোপকৃলে সীমাবদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরে জনবসতি নাই 
বজিলেই হুয়। মাত্র চার-পাচটি শহরে দেশের প্রায় অর্ধেক 
লোকের বাঁস। সিডনিতে ১১ লক্ষ, মেলবোর্ণে ১০ লক্ষ, 
ব্রিবেনে ৫ লক্ষ, এডিলেডে ৩ লক্ষ, এবং পার্থে ২ লক্ষ 
লোকের বাস। বাংলাদেশে চাষাপ্রতি ৩৪ একর জমি, 
আমেরিকায় চাষাপ্রতি ৩৪ শত একর জমি ; আর এখানে 
চাষাপ্রতি ৩।৪ হাক্কার একর জমি । অগ্রেলিয়ায় জলের বড় 
অভাব। জলাভাবে দেশের অভ্যন্তরে চাষের প্রসার সম্ভব 
হয় নাই। কোথাও জল এত অন্সযে পঙ্ডপালনও সম্ভব 
নয়। “মেরিনো” জাতীয় মেষ আবিষ্কারের ফলে এদেশের 
বছ সবক্পজল স্থানে মেষপালন সম্ভব হ্ইয়াছে। এই জাতীয় 
মেষগুলি খায় কম; দেখিতে কৃশ। কিন্তু ইহাদের লোম 
ঘন ও লম্বা! । গম, ফল এবং পশম অগ্ররেলিয়ার প্রধান পণ্য | 

১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহুম্পতিবার ৯টায় মারে-রিভার কমিশনের 
আপিসে গেলাম । টেটাঁজ মহাশয় জামাকে সাদরে স্ব'গত করি- 
লেন। তাহার নিকট “মারে? নবীর বিশ বিবরণ শুনিলাম। 
মারে এ দেশের বৃহভম নদী । ১৬০০ মাইল লম্বা । ভািং 
মরুমবিজ ও গুলবার্ণ ইহার প্রধান উপনদী। ইহাদের দৈর্ধ্য 
যথাক্রমে ১৭৬০ মাইল, ১০৫০ মাইল এবং ২৮০ মাইল। 
ভিক্টোরিয়া! রাজ্যের অন্তর্গত “গ্রেট ডিভাইড” পর্বতমাল! হইতৈ 
এই নদীগুলি উদ্ভূত । উৎপত্ধিস্থল হুইতে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার 
সীমানা পধ্যত্ত মারে নদী নিউ সাউথ ওয়েলসের সীমানা 





পি 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


১৫১ 





বাটলার্স গর্জের নিকট নিউক্লার্ক বাধ গাথ। হইতেছে 


নির্দেশ করিতেছে । তারপর সাউথ অষ্্রেলিয়ার ভিতর দিয়া 
সমৃত্রে মিশিয়াছে | এই স্বক্পজল দেশে নদীর জল লইয়া 
রাষ্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম হইতেই বিবাদ আরম্ত হুইয়াছিল'। 
১৯০১ গ্রীগাব্ধের পুর্বে রাগ্রগুলি স্বাধীন থাকায় বিবাদের 
মীমাংস| ছরহু ছিল। ১৯০১ সালে ফেডারেশন প্রতিঠিত 
হওয়ায় বিবাদ-মীমাংসার পথ ম্ুগম হুইল। তিনটি রাষ্ট্রের 
মধ্যে জলের যথাযথ বণ্টন করিবার জন্ভই রিভার মারে 
কমিশনের স্ঙ্টি। জলের প্রধান ব্যবহার সেচের জন্ত। 
নদীটিকে মোহান! হইতে এচুকা' পর্য্যন্ত নাব্য রাখাও কমিশনের 
কর্তব্য। যাহাতে নুুনতম জলের দ্বারা এই নাব্যতা 
সম্পাদনের কার্য নির্ববাহ্‌ হয় তন্দ্ত বাধ ও দরজ। প্রভৃতি নির্মাণ 
কর। হইয়াছে । নদী যেখানে দক্ষিণ অগ্রেলিয়ায় প্রবেশ করি- 
য়াছে সেখানে ভিক্টোরিয়া হুদ অবস্থিত। দক্ষিণ অ্রেলিয়ার 
ব্যবহারের জন্ত বৎসরে অন্ততঃ একবার এই হ্ুদটিকে জলে ভর্তি 
করিয়। দেওয়া কমিশনের কর্তব্য। ভিক্টোরিয়া রা্রে অবস্থিত 
“হিউম্, বাঁধ মারে নদীর সর্বাপেক্ষা বড় বাধ। সেখানে 
সন্প্রতি জলশক্িদ্বার৷ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথ! চলিতেছে। 
কমিশন নিজে কোন নির্যাণ-কা্ধ্যাদি করেন না । কমিশনের 
অনুমোদন লইয়! রা্রগুলি শ্ব্ঘ এলাকায় নির্মাণ-কা্ধ্য 
করিয়া] থাকেন । 

টেটাজ মহাশয়ের সঙ্ষে আলাপ শেষ করিয়া! ১১টায় সেক্রে- 
টারিয়েটে আসিয়! ট্রেজারী সেক্রেটারী ম্যাকফার্পেনের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলাম । ম্যাকফার্পেন আমাকে সাদরে অভ্যর্থন] 
করিলেন। এদিন সমুদয় রাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্কেটারীগণ ক্যান- 
বেরায় উপস্থিত ছিলেন । সাড়ে এগারটায় তাহাদের সম্মেলন 
ফ্ইবার কথ|। ম্যাকফার্পেন আমাকে এ সন্মেলনে লইয়! 
গিয়া! সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন । কুইনৃস্ল্যাণ 
নিউ সাউথ ওয়েলদ্‌, তিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম 
অষ্ট্রেলিয়৷ ও টাস্মানিয়ার ট্রেন্ারী সেক্রেটারীগণ প্রত্যেকেই 
আমার অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষতঃ জামেরিকার কথ শুনিবার 


১৫২ 
জন ওৎনুক্য প্রফাশ করিলেন এবং প্রত্যেকেই আমাকে 
স্বস্বরাণ্রে নিমন্ত্রর করিলেন । অতি সংক্ষেপে আমার মার্কিন 
মুলুকের অভিজ্ঞতার কথা! হঁহাদের' নিকট বিব্বত করিলাম। 
আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন এদেশে আপিয়াছি 
“কমন্ওয়েলথ গ্রান্টস্‌ কমিশন” তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। 
শুনিলাম “কমন্ওয়েলথ গ্রাণ্টস্‌ কমিশন” আগামী সপ্তা্ছে 
টাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবা্টে টীসম্যানিয়া সরকারের 
দরখাস্ত শুনিবেন। টাসম্যানিয়া সরকারের তিন জন 
প্রতিনিধি ফ্যানবেরার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 
ট্রেঞ্জারী সেক্রেটারী এইচ. ডি. রবিন্সন, ইকনমিই্ কে, জে. 
বিন্স্‌ এবং বাবহারজ আর, জি, অস্বোর্ণ। কমন্ওয়েলথ 
গ্রান্টস্‌ কমিশনের কার্য দেখিবার আকর্ষণে হঁছাদের নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলাম । 

এঁ দিন সন্ধ্যায় ডাম্লেদের গৃ্ধে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ হোটেল 
হইতে বাছ্ির হইলাম। এখানে রাণ্তায় বাছির হইলেই 
ট্যাক্সি মিলে না। এক জন ট্যাক্সিব্যবসায়ী আছে। তাহার 
দোকানে পূর্ব হইতে সংবাদ দিয় রাখিলে সময়মত যথাস্থানে 
ট্যাক্সি পাওয়া যাইতে পারে। বাসের জন অপেক্ষা! 
করিতেছি । রাস্ত। জনশুন্ত । বাস আসিতে দেরী হইতেছে। 
জনৈক তগ্রলোক নিজের যোটরে ঘাইতেছিলেন | আমার 
পাশ দিয়া যাইবার সময় সহুস! গাড়ী থামাইয়া আমাকে প্রশ্ন 
করিলেন, “আপনাকে কোথাও পৌছাইয়া দিতে পারি কি?” 
আমি গ্তব্যস্থবানের ঠিকানা! বলিলাম। তিনি জামাঁকে 
গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, “আমি 
আপনাকে দেখিয়াই বুঝিলাম যে, আপনি বাসের জন অপেক্ষা 
ফরিতেছেন। সহর হুইতে দশ মাইল ছুরে আমার বাড়ী। 
সেখানে আমার চাষ-বাঁসের ব্যবস্থা আছে। আমি অনেক 
শুকর পুধি। একবার এক জন ভদ্রলোকের নিকট অনেক শুকরের 
মাংস বেচিয়াছিলাম ৷ সে কারবারে আমার বেশ লাত হুইয়া- 
ছিল।” আমি ভাঁবিতেছিলাম ভদ্রলোকের ভত্রতার কথ|। 
ভদ্রলোক আমাদিগকে ডাম্লেদের গৃহের অদূরে নামাইয়| দিয়া 
শুভেচ্ছা! জাপন করিয়! চলিয়া গেলেন । জনশুন্ প্লাস্তায় বাড়ীর 
মন্বর দেখিতে দেখিতে গৃছুটি খুক্ষিয়া বাহির করিলাম । বহুদিন 
পর লুচি-তরকারী ও ভাত খাইলাম। ভাম্লে-গৃহি্ী এদেশে 
গৃহস্থালীর সুবিধা. অন্গুবিধ! সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিলেন। 
এখানে বি-চাকর পাওয়া যায় না। তিনি ভারতবর্ষ হইতে 
একটি লোক সঙ্গে আনিয়াছেন। সে-ই রান্না করিয়াছে। 
খান্ছত্রব্য সব সামনে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । নিজেরাই 
বাটয়া খাইলাম । রেডিওতে দিল্লী কেশ্রের হিন্দী গান 
শুনিলাম। ডাম্‌লে গৃ্িখীর আতিখেরতায় আপ্যায়িত হ্ইয়া 
হোটেলে ফিরিলাম। 

১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আপিসে বসিয়া! ডাম্লের 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 
সাহায্যে জমার অগ্েলিয়ার প্রোগ্রাম স্থির করিলাম । এখানে 
দেখিতেছি হোঁটেলে স্থান পাঁওয়] কঠিন ব্যাপার । সোমবার 
ছোবার্টে যাইতে হইবে । সেখানকার হোম-সেক্ষেটারী আমার 
জন হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়। ছঃখ করিয়া 
তার করিয়াছেন। শেষে কি হোটেলের অতাবে আমার 
প্রোগ্রাম ব্যাহত হইবে? পরাগ্জপে মহাশয়ের মান্রাজী 
সেক্রেটারী আয়েঙ্গারের এক বন্ধুর বাঁড়ী হোবার্টে। তাহার 
পরিবার ছোবার্টে থাকে । সেই ভদ্রলোক তাহার বাড়ীতে 
তার করিয়া আমার জঙ হোটেল খু'জিতে অনুরোধ জানাই- 
লেন। স্থির হইল আমি হোবার্টে স্থান না পাইলে এডিলেড 
যাইব। এডিলেডে স্থানপ্রাপ্তির আশ] পাওয়া! গেল। সেখান 
হইতে মেলবোর্ণ হইয়] পুনগ্নায় ক্যানবেরায় আসিব । তারপর 
সিডনি হুইয়া কলিকাত৷ ফিরিব। ডাম্‌্লে মহাশয় সাত 
দিনের ছুটি লইয়। সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে যাইতেছেন। 
সিডনির হোটেলে এ দিনই সিট ঠিক করিয়! রাখ! হইল। 
মেলবোর্পে হোটেল মিলিল না । সেখানে হোটেলের জত 
ক্যানবেরা ট্রেজারী সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতে হুইল। 
তাহাকে বুঝাইয়| বলিলাম যে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা! 
করিতে গিয়া টাক। ব! অনুবিধার কথা তিনি যেন না! ভাবেন। 

আমাকে কাঁজ করিতেই হইবে । দামী ছোটেলে কিংবা! 
অনুবিধাজনক হোটেলে আমার আপত্তি নাই। যাহা পান 
তাহাই যেন বিন] দ্বিধায় তিনি আমার জন্ত স্থির করেন। 

১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার মদের দোকান বন্ধেপ্ন সময় 
সম্বন্ধে সিডনিতে গণভোট গৃহীত হুইবে। বর্তমানে সন্ধা 
ছ টায় দোকান বন্ধ হয়। এক দল রাতি পর্যন্ত দোকান 
খোল! রাখিতে চান। কাগজে ইহা লইয়। খুব বাদবিতণা ও 
প্রচার চলিতেছে । ধাহারা রাত্রি পর্য্স্ত দোকান খোলা! 
রাখিতে চাঁন তাহার! বলিতেছেন যে এখন ছটায় দোকানে 
অসম্ভব ভিড় হয়। পরে আর মদ পাঁওয়! যাইবে না বলিয়া 
এঁ সময় লোকে মাত্রাতিরিক্ত রূপে মদ পান করে। কাগজ 
পড়িয়া নে হইতেছিল যেন প্রায় সকলের মতেই রানি পর্য্যস্ত 
দোকাঁন খোল! রাখা! উচিত। কিন্ত গণতোটের ফল যখন 
প্রকাশিত হইল তখন দেখ! গেল ছটীগ্ন দোকান বদ্ধ করার 
ঘ্বল বছ ভোটে ক্বিতিয়াছে । এদেশে মগ্তপানের বহর যেন 
একটু বেশী দেখিতেছি। 

শনিবার হোটেলের লাউপ্জে বলিয়া পশ্চিম অগ্রেলিয়ার 
ট্রেন্জারী সেক্কেটারীর স্বিত নানা বিষয়ে আলাপ হইল। 
পার্খে যাইবার জন্ত ইনি বার বার আমাকে অনুরোধ করিলেন। 
ছুঃখের সহিত আমাকে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে হুটূল। 
পশ্চিম অগ্রেলিয়ার বহু বিষয়ে হার সহিত আলোচনা 
হইল। ইনি বলিলেন, “সিডনির চেয়ে ভারতবর্ষ আমাদের 
বেশী কাছে। যুদ্ধের সময় পা হইতে কলছে। পর্ধ্যস্ত একটি 





ভগ্রহায়ণ 

বিমান চলিত। সিডনি পৌঁছিতে যত সময় লাগে তার চেয়ে 
কম সময়ে তখন কলম্বে। যাওয়া যাইত ।” তত্রলোক আরও 
বলিলেন, “এদেশে জজ্জ লোকের বাস। বহুদূরে দুরে ছড়ান। 
সিডনি বা মেলবোর্পের স্বার্থ পার্থের স্বার্থ হইতে ভিন্ন । সেই 
জন হুঁহাদের দৃঠ্টিভঙ্গীও বিভিন্ন। ফেডারেশন হইতে 
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াকে পৃথক করিয়। দিবার জন্ত সেখানকার 
বছ লোক যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের হাউস অব লর্ডসের নিকট 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন। হাউস অব লর্ডস্‌ এবিষয়ে কিছু 
করিতে পারেন কিন! তাহা অবস্ত তাহার! ভাবিয়া দেখেন 
নাই।” কেসি সাহেবের কথ! উঠিল। এক জন অগ্ররেলিয়ান 
ভারতবর্ষে কিরূপ লাটগিরি করিয়াছেন সেকথা এদেশে 
আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাস! করিয়াছেন। তাঁহার শাঁসনকালে 
বঙ্গদেশে হৃত্িক্ষের কিরূপ তীব্রতা, ছিল এবং সে তিনি 
কতদূর দায়ী, অনেকেই আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছেন, হঁহাদের 
মধ্যে “কেসি” মহাশয়ের বিরোধী দলের লোকের সংখ্যাও 
কম নয়। 

শনিবার আয়েঙ্গারের বন্ধুর বাড়ী হইতে তার আসিল যে, 
হোবাঠে কোন হোটেলেই স্থান নাই। তবে আমার আপতি 
না থাকিলে “ছুলিডিন' নামক 'গে&-হাউসে' তিনি আমার জন্ত 
স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন । আমার অস্ত আপত্তির কারণ 
ছিল ন|। গেষ্ট-হাউস শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, 
কাহারও বাড়ীতে গে& হিসাবে থাকিতে হুইবে | পরে দেখিয়া- 
ছিলাম “হুলিডিন” হোটেলই । তবে এখানে মদ পরিবেশন কর! 
হয় না। মদ বিক্রয়ের লাইসেব্স বিহীন হোটেল এখানে 
'গে্&-হাউসরূপে পরিচিত। 

১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে ট্রেঞ্জারীতে ম্যাকফার্ণন 
ও তর্দীয় ডেপুটি “ওয়াচের” সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা 
করিলাম । বেল! টা ১৫ মিনিটে হোটেল ত্যাগ করিলাম । 
আমার. বড় থলিটি হোটেলের দারোয়ানের হেফাজতে 
রাখিয়া! গেলাম । ওভার-কোটটিও রাখিয়! যাইব স্থির করিয়া" 
ছিলাম। দারোয়ান বলিল, “টাসম্যানিয়া পাহাড়ে দেশ। 
সেখানে এ সময়েও বেশ ঠাণ্ডা! পড়িতে পারে । ওভার-কোটটি 
সঙ্গে রাখাই ভাল।” তাহার উপদেশমত ওভার-কোটটি সঙ্গে 
লইয়া যে ভালই করিয়াছিলাম তাহা! পরে বুঝিয়াছিলা়। 

বেলা ৩টা ১০ মিনিটে বিমান উড়িল। বনান্বত পর্যত- 
প্রেনীর উপর দিয়! উড়িতেছি | বদ্ুরগা্ ভূমির রূপ কমনীয়, 
যেন স্থকোমল ভেলভেটে মোড়া । ৫টা৷ ২০ মিনিটে মেলবোর্ণ 
বিমানখাটিতে বিষান নামিল । এখান হইতে দ্বিতীয় বিমানে 
হোবার্টে যাইতে হুইবে। টাসম্যানিয়া অগ্রেলিয়ার দক্ষিণে 
অবস্থিত একটি স্্বীপ। স্বীপের অত্যত্তরভাগ পর্বতস্ছুল। 
সেখানে জন-বসতি নাই বলিলেই হুয়। উভ্ভর ও দক্ষিণ উপকূলে 
কিছু জন-বসতি আছে । হোবার্ট শহর দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে । 








 বিমানে-ভু-প্রদক্ষিণ 








খাড়া 
পাহাড়ের উপর দিয়! বড় বড় জলের নল নামিয়া আসিয়াছে 


চু ওয়াডামান! বৈছ্যতিক শঙ্জিগৃছের একটি দ্স্। 


মেলবোর্ণের বিমানর্থাটিটি বেশ বড়। প্রায়ই বিমান 
নামিতেছে ও উড়িতেছে । হোঁবার্ট-গামী বিমানে ৭টায় বিমান- 
খাটি ত্যাগ করিলাম। নুসজ্ছিত শহরের উপর দিয়া উড়িয়! 
৭টা ২৫ মিনিটে অস্তরীপ ছাড়িয়া সমুত্রে পড়িলাম। প্রথমে 
হ-একট! ছোট ছোট বালির চর। তারপর দিগন্ভব্যাপী নীল 
জল। সন্ধ্যার পুর্বে দেখ! গেল আকাঁশে অপরূপ মেঘের সঙ্জ]। 
আকাশের রূপ কোথাও মেদিনীপুরের পাহাঁড়-প্রত্তরসস্থৃল 
প্রীস্তরের মত, কোথাও যেন অযুত হুত্ভীর শোভাযাত্রা! । দুরে 
ভারত মহাসাঁগরে সুর্ধ্যদেব অস্তগমন করিতেছেন । ভারত- 
মাতা তখনও জ্যোতিত্মতী। তাহার শিরোভ্ষণের জ্যোতি 
যেন তখনও পশ্চিম-দিগন্ত ভেদ করিয়া ঈষৎ দেখা যাইতেছে। 
ভাবিতেছি কলিকাতায় এখন বেল! প্রায় ৩টা। গৃহ্নীগণ 
নিজ নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন । পুরুষেরা কর্ণস্থলে । 
এখানে কিন্ত ক্রমশঃ “অন্ধকার নেমে আসে চোখে, চোখের 
পাতার মত।” অন্ধকারে সব একাকার হুইয়] গিয়াছে । দৃষ্টি 
অন্তমুধী হইয়া পড়িয়াছে। চারদিক নিস্তব্ধ । কেবল বিমানের 
একটান] গর্জন শুন! যাইতেছে । সহস| অনস্ভ-অন্ধকার মছা- 
সাগরে জ্যোতিফ সমবায়ের মত হ্োোবার্টের আলোকমাল! 
নয়নপথে পতিত হইল । রাজি ৯টা ২৫ মিনিটে এরোডোমে 
নামিয়! ১০টায় হোটেলে পৌছিলাম। ভারওয়েন্ট নর্দীর সেতুর 
উপর দিয়া! নগরে প্রবেশকালে পর্বত-বদ্ধুর শহরের আলোক- 
সজ্জা পরম রমশীয় দেখাইতেছিল । 

১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রবিন্সন, অসবোর্ণ ও 
বিন্সের সহিত ট্রে্জারীতে মিলিত হইলাম । তাহার! ভাবিয়া- 
ছিলেন যে “হোটেলে জায়গা পাওয়া যাইবে না” ৰ্বলিয়া! যে 
তার গিয়াছে তাহা! পাইয়া! আমি আর আসিব না । আমার 
জন হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে ন! পারায় তাহারা লঙ্গিত 
ছিলেন। আমি আসিব না ভাবিয়া হঃখিতও হ্ইয়াছিলেন। 
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সহসা আমাকে দেখিয়া বিশ্মিত ও আনন্দিত হইলেন। 
আমি “হলিডিনে' আছি শুনিয়! বিন্স বলিলেন, “হলিভিন 
মন্দ জায়গা নয়। তবে আমাদের আপিস হইতে আপনার 
জন্ভ সর্বোংক্ হোঁটেলেই স্থান খোজা হইয়াছিল, এখন 
এখানে ভ্রমণকারীদের বড় ভিড় । সে হোটেলে স্থান পাওয়া 
অসম্ভব” এ দিনই কমনওয়েলথ গ্রাণ্টস্‌ কমিশনের শুনানী 
আরম্ত হইবে। প্রধান মন্ত্রী কমিশনের সভ্যগণকে মধ্যাহ্ 
ভোক্ষে আপ্যায়িত করিবেন । সেই ভোজে জামারও নিমন্ত্রণ 
হইল । পার্লামেন্ট ভবনের হুল ঘরে এই ভোজের ব্যবস্থা । 
সেখানে প্রধান মন্ত্রী রবার্ট কদ্‌গ্রোভের স্থিত আমার আলাপ 
হইল। তিনি যথারীতি কমিশনের সভ্যবৃন্দ ও উপস্থিত মন্ত্রী 


ও সরকারী কর্খ্চারিগণের স্থিত আমার পরিচয় করাইয়া 


দিলেন। ভোজসভাঁয় জন পনর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। 
প্রধান মন্ত্রী আমাকে বলিলেন, “শুনানী শেষ করিয়া! কমিশন 
আমাদের হাঁইডরে(-ইলেকটি,ক সংক্রান্ত কাজগুলি দেখিবার 
জন্ত টাসম্যানিয়ার অভ্যন্তরে সফর করিবেন । আমরা তাহাদের 
সফরের সমন্ত ব্যবস্থ। করিয়াছি। আপনি যদি তাহাদের 
সঞ্চিত যোগ দেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব।” কমিশনের 
সহিত ভ্রমণের প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মত হইলাম । ভোক্- 
সভায় শিক্ষামন্ত্রী আমার পাশে বসিয়াছিলেন। তাহার 
সহিত নান! বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, 
“অগ্রেলিয়ার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে টাস্ম্যানিয়! সর্বাপেক্ষা 
অগ্রমী। “এরিয়া স্কুলগুলি আমাদের বিশেষত্বপূর্ণ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলগুলির শিক্ষাপন্ধতির বিশিষ্টত1 সুধীগণের 
প্রশংসা! পাইয়াছে। আপনার একটি এরিয়। স্কুল দেখিবার 
সময় হইবে কি?” 

আমি বলিলাম, আগামী কাল ও পরম্ড (বুধ ও 
বৃহ্পতিবার ) কমিশনের শুনানী চলিবে | শনিবার কমিশনের 
সহিত সফরে বাহির হইতে হৃইবে। শুক্রবারে আমি মুক্ত । 
যদি এ দিনে দেখ! সন্তব হয় তবে অবশ্তই আমি সাগরে 
আপনাদের এরিয়] ফল দেখিতে যাইব । 

ভোজনাস্তে কমিশনের শুনানী আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম 
প্রধান মন্ত্রী কমিশনের নিকট তাহার বক্তব্য নিরেদন করি 
লেম। তার পর বিভাগীয় অবিকর্তাগণ শ্বস্ব বিভাগ সম্বন্ধে 
বলিলেন । কমিশ্নারগণ তাহাদিগকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। 
১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার স্থানীয় সংবাদপত্র “মারকারী'তে 
এই শুনানীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত. হইল । খুব বড় 
অক্ষরে এই বিবরণীর এইরূপ শিখোনানা ছাপ। হইয়াছিল £ 
“অস্্েলিয়ান অর্থ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাস্ব ফ্রারতবর্ধের ওনুক্”। 
বিবরদীর প্রথমেই বড় হরফে এই শুনানীতে বর্তমান লেখকের 
উপস্থিতির কথ! বলা হৃইয়াছিল। শুনানীর শেষ দিনে 
কস্গ্রোভ মহাশয় টাসম্যানিয়ার একখানি ভূচিআবলী কদি- 


প্রবাসী 
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শনের সমক্ষে উত্বাপিত করিলেন। এক একটি যানচিহে 
দেশের এক একটি সম্পদ বা বৈশিষ্টা প্রদশিত হুইয়াছে। 
এই মানচিঅসমৃহ রাধ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ 
সহায়ক । কমিশন এগুলির খুব তারিফ করিলেন, বলি- 
লেন, “অষ্রেলিয়ার কোন পাঞ্রে তাহারা! এইরূপ মানচিজ্ঞ 
দেখেন নাই ।” কসূথৌভ মহাশয় আমাকে কয়েকখানি 
মানচিত্র উপহার দিলেন । আমি একখানি গ্রহণ করিয়! 
বলিলাম, “বেনী দিতে হইলে কলিকাতা পাঠাইবার ভার 
আপনাকেই লইতে হইবে ।” 

অগ্রেলিয়ায় ছয়টি রা্ী। তন্মধ্যে কুইনস্ল্যাণ্ড নিউ সাউথ 
ওয়েলস্‌ এবং ভিক্টোরিয়া সম্বদ্ধিশালী | টাসম্যানিয়া, দক্ষিণ 
অগ্ত্রেলিয়া ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া জনবিরল এবং শিল্পসম্পদে 
পশ্চাৎপদ | শেষোক্ত রাষ্রত্রয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহাষ্য 
ব্যতীত অচল । কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-বিতরণ ব্যবস্থা 
স্ায়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্তই কমনওয়েলথ এ্রান্টস্‌ কমিশনের 
সৃষ্টি । - 

কোন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহাব্যপ্রীর্থা হইলে 
কেন্দ্রীয় সরকার দরখান্তটি কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। 
কমিশন যথোচিত অহ্ুসন্ধান করিয়া তাহাদের সুপারিশ 
কেন্্রীয় সরকারকে জানাইয়া দেন । কে্জীয় সরকার কমি- 
শনের সুপারিশ অগ্গসারে প্রার্থী রাষ্রকে সাহায্য প্রদান 
করেন।- এ বিষয়ে কমিশন কতিপয় নুনির্ঘি& নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন । কমিশনের মতে যদি কোন বাঁ অন্তান্ত রাষ্থরের 
তুল্য করতার বহুন করিবার দায়িত্ব লয় তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যেও অন্তান্ত রাষ্ট্রের ভায়ই তাহার 
সমানাধিকার | রা কিরূপ করভার বহুন করিবে বা কিরূপ 
জনছিতকর কার্ধ্য করিবে সে বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। 
সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণেই শুধু কমিশনের স্থন্ প্রয়োগ 
করা হুয়। . প্রার্থী রাষ্ট্রের করভার কম থাকিলে সাহায্য কম 





. হুয় এবং করভার বেশী থাকিলে সাহায্য বেশী হুয়। সেইরপ 


জনছিতকর কার্ধের ব্যয় অন্তা্ত রা& অপেক্ষা বেশী 
থাকিলে সাহাধা তদছুপাঁতে কমহয় এবং কম থাঁকিলে 
সাধ্য তদ্ছ্ুপাতে বেশী হয়। রাষ্ট্রের কর্মকুশলত। 
অনুসারেও সাহায্য কম-বেশী করা হয়। ১৯৩৩ প্রীষ্টাক হইতে 
এই কমিশন এদেশে কান করিতেছেন । এ পর্যন্ত হঁছাদের 
স্থপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্থী রা& নিধিবাদে গ্রহণ 
করিয়াছে। 

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কমিশনের শুনানী চলিল। 
সুই বেল! শুনানীতে উপস্থিত রহ্িতেছি আর বৈকালে 
শহরে বেড়াইতেছি। 

হোবার্ট শহর ডারওয়ে্ট নদীর তীরে ; সমুদ্র হইতে ১৪ 
মাইল দুরে । অদূরে ৪১৬৬ কুট উচ্চ ওয়েলিংটন পর্বত । 


অগ্রহারণ 


পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকার সমভূমিতে সহরটি অবস্থিত। 
মীর উতয় পার্থ এবং সমতৃমিটুকুর তিন দিকেই পাহাঁড়। 
শহ্রটি নদীর পশ্চিম পারে। নর্দী বাকিয়া. মাঝে মাঝে 
শহরের ভিতরে চলিয়া আসিয়াছে__স্থলভাঁগ যেন ছ্ই বাহ 
বাড়াইয়। নদীর যধ্যে চলিয়া গিয়াছে । উপকূলভাগ কয়েক 
স্থলেই এইকপ শুক্লা! ধ্রিতীয়ার চাদের মত বক্র। হোবার্ট 
বন্দর একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। পৃথিবীর বৃহ্তম জাহাজ 
অনায়াসে এখানে আসিতে পারে । প্রক্কতির রমণীয় নিকে তনে 
এই শহরটি অবস্থিত । গাছপাল। ঘনসবুক্ধ । রকমারি 
ফুল। গ্লীডিয়োলা ফুল বড় নুন্দর। পাইন জাতীয় ছোট 
ছোট গাছ নান! রূপে ছ'টিয়া কেহ বাড়ীর প্রাচীর তৈরি 
করিয়াছেন। কেহ নানারূপ তোরণ নিশ্দাণ করিয়াছেন। 
আকাশ পরিষ্কার, বাতাস বিশুদ্ধ । আবহাওয়া সুখকর | পর্ববত- 
ক্রোড়ে প্রশত্ভ নর্দীতীরে প্রকৃতির লীলা-কুপ্ধে ছবির মত নুন্দর 
শহর হোবার্ট, শহরের জনসংখ্য। ৭২০০০ । বিকালে বেড়াইতে 
বেড়াইতে নদীর উপরকার পুলে যাইতাম। ইহা! একটি 
পন্টন' সেতু । সেতুটি বেশ নুন্বর। ইহার উপর হুইতে 
শহরের দৃষ্ঠ পরম রমনীয়। শহরের অনেকে আমাকে বলিত, 
“এত বড় প্ট,ন” সেতু পৃথিবীতে আর নাই। আমি কলি- 
কাতার পুরাতন হাওড়ার পুলের কথা৷ বলিয়া সবিনয়ে প্রতি- 
বাদ জানাইয়াছি। 

এখানে বড় রাস্ভার উপর সরকারের টুরি& ডিপার্টমেন্টের 
আপিস | ভ্রমণকারীদের সর্বপ্রকার সংবাদ সরবরাহ কর এবং 
তাহাদের জন নানা দিকে যাতায়াতের বন্দোবস্ত কর! এই 
আপিসের কার্য । গ্রীষ্মকালে মনোরম টাসম্যানিয়ায় 
জ্রমণকারীদের বড় ভিড়। - 

বুধবার শিক্ষ/ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হুইতে চিঠি 
পাইয়। তাঁহার আপিসে গেলাম | তাহার সহকারী হিউসের 
সঙ্ষে আলাপ হইল। ঠিক হুইল ছিউস শুক্রবার সফালে 
আমাকে একটি এরিয়া! স্কুলে লইয়া যাইবেন। সকাল ৮টায় 
রওন| হুইয়া সন্ধ্যায় ফিরিব। পরদিন গ্রাপ্টস্‌ কমিশনের 
সহকারী সেক্রেটারী ফরেষ্টীর আমার সহ্যাতী হইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । ফরেঞ্ঠার পক্কেশ হইলেও যৌবনোচিত 
সঙ্জীবতায় সর্ব! প্রফুল্প এবং সদালাগী | 

২০শে ফেব্রুয়ারী ব্বহম্পতিবার অসবোর্ণ আমাকে নৈশ 
তভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, সন্ধ্যার পূর্বেই তাহার বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলাম. অসবোর্ণ-গৃহিনী সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা] 
করিলেন, ঠাহার রন্ধন তখনও শেষ হয় নাই।. মাঝে মাঝে 
রান্নাঘরে যাইতেছিলেন । সঙ্ত্রীক এটাঁ জেনারেল খা আইন 
মন্ত্রী এবং গ্রান্টস্‌ কমিশনের সভ্যতয়ও এই ভোজে নিমন্ত্রিত 





ছিলেন । তীাঞারা আমার পরেই আপিলেন । অসবোর্পের . 


ঈ্শ-এগার বংসরের এক পুত্র বাহিরে খেলিতেছিল। ছেলেটর 


বিমানে ভু-গ্রক্দিণ 


১৫8 


ম্যা্জিফে বড় বৌক। আমি ভারতবর্ষের লোক শুনিয়াই 
সাগ্রহ্থে প্রশ্ন করিল, “আপনি দড়ির খেল! জানেন ?” তাহার 
মাতা হাসিলেন। বুঝাইয়! দিলেন যে, দড়ির খেলাটি গঞ্প- 
মাত । ছেলেটির কনার ভারতবর্ধ ম্যাজিকের দেশ । তাহার 
জানা ছুই-একটি ম্যাঞ্জিক আমাকে দেখাইবার জগ্ত সে থুব ব্যস্ত 
হুইল। একটি ম্যার্জিক বেশ ভালই দেখাইল। একটি রবারের 
নলের মধ্য দিয়! একটি সত] চালাইয়! দিল। স্থতার ছুই প্রান্ত 
নলের ছুই দিক দিয়া ঝুলিতে লাগিল । ছেলেটি তখন কাচি 
দরিয়া নলটি কাটিয়! ছুই টুকর! করিয়! ফেলিল। কিন্তু স্থতাটি 
অখণ্ডই রহিয়াছে । আমর] সকলেই তাহা'র প্রশংস1 করিলাম । 
ছেলেটি উৎসাহী ও বুদ্ধিমান্। যথাসময় তোজন সুরু হইল। 
অসবোর্ণ-গৃছিপী পরিবেশনও করিতেছিলেন এবং আমাদের 
সঙ্গে আহার করিতেও বসিয়াছিলেন। তাহার কর্মপটুত! 
ও রম্ধন-কুশলতার প্রশংস| কর্লিলাম ৷ 

রাঝি' প্রায় ১১টায় অসবোর্দের নিকট বিদায় লইয়! 
জামরা সকলে একে বাসে ফিরিলাম। এটপী জেনারেল 
ও তাহার স্ত্রী আমাকে হোটেলে পৌছাইয়! দিবার ভার 
লইলেন। এটণাঁ জেনারেল যুবক । গ্রাণ্টস্‌ কমিশনের সভ্য 
অধ্যাপক উড.তাছার পুর্ধবপরিচিত। তিনি অধ্যাপকের প্রশ্থের 
উত্তরে বলিলেন, “আইন ব্যবস| ছাড়িয়া নুতন রাজনীতিতে 
আসিয়াছি। আইন ব্যবসা ভালই চলিতেছিল। কিন্তু 
রাজনীতির বিচিআ্ গতি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।” 
বাস হইতে নামিয়। ভদ্রলোক ও তাহার শ্রী আমার সঙ্গ 
ফোটেলের দরজা পর্যযস্ত আসিলেন। দেখিলাম দরজ। বন্ধ । 
ভন্রমহিল] হাসিয়া বলিলেন, “তয় নাই। যেরপেই হোক 
আপনাকে ঘরে চুকাইয়! যাইব । ন] হয় জানাল] বাহিয়াই 
উঠিব |” অনুসন্ধানে দেখ] গেল একটা দরজা! খোল! আছে। 
জাঁমাকে “ভিতরে চুকাইয়া+ তাহার] বিদায় এহণ করিলেন । 

২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার এরিয়] স্কুল দেখিতে যাইব । 
প্রাতরাশের পর পূর্বনির্দি্ট স্থানে ছিউস্‌ ও ফরেষ্ঠারের সঙ্গে 
মিলিত হুইলাঁম। হ্উস্‌-পত্থী আমাদের সঙ্ষে যাইবেন। 
ঠাহাকে তাহার গৃহ হইতে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল। 
হ্িউস্‌-পত্বী ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। সোংসাছে 
বলিলেন, “আমার ঠাকুর্দ। ভারতবর্ষে রেল-কর্প্মচারী ছিলেন । 
পূর্ববঙ্গের কোন এক শহুরে তাহার কর্ণস্থল ছিল। আমার 
এক ভাই ( সঙ্বোদ্দর নছে ) এখনও ভারতবর্ষে রেলের কাজে 
নিযুক্ত আছেন। (স্বামীর দিকে অনলি নির্দেশ করিয়া) 
এই ব্যক্তিটির জন্তই আমার ভারতবর্ষে যাওয়া] হয় নাই। 
পিতার সঙ্গে ভারতবর্ধে যাইবার জ্বর আমি প্রস্তত এমন সময়ে 
ইনি আমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।” 

ফরেষ্টার বলিলেন, “আমার এক ভগিনী গারে! পাহাড়ে 
মিশনক্রী জীবন ঘাপন করিতেছেন ।” 





১৫৬ 


পরা 


১৩৫৫ 





ছিউস্‌*পন্ধ্ী আমার স্ত্রী ও পৃকন্তার সন্থন্ধে প্রশ্ন করিলেন । 
তাহাদের ফটো! দেখিতে চাছিয়া আমার নিকট তাহাদের 
ফটো নাই শুনিয়! মিরাশ হইলেন। 

আমর! এরিয়া স্কুল দেখিতে জীবষ্ঠৌন গ্রামে যাইতেছি। 
জীবঞ্ঠোন ছোবার্ট হইতে ৩৪ মাইল । ওয়েলিংটন পাহাড়ের 
গ! বাহিয়া উপরে উঠিতেছি। আকা-বাক! রাস্ত। দুরে 
ডারওয়েণ্ট নদী দেখ! যাইতেছে । আরও উপরে উঠিব'র পর 
বছ দুরে সমুগ্জ দেখা গেল। সমুদ্র পুনঃ পুনঃ চোখে পড়ি- 
তেছে ও জাড়ালে যাইতেছে । চারদিকে পাছাঁড়। পাহাড়ের 
গায়ে অফুরস্ত ইউক্যালিপটাস বা গাম গাছের জঙ্গল। 
পাইন, ফা এবং ওক গাছও যথে। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ 
বৌপ। তাহাতে ছোট ছোট লাল ফল পাকিয়া জাছে.। 
কোথাও মেয়ের! সেই ফল পাড়িয়। লইর্ডেছে। সেগুলি দ্বার! 
নাকি জেলি প্রস্তুত করিবে। হয়নভিল নামক একটি গ্রাম 
পথে পূড়িল। এই গ্রামে একটি স্কুল আছে, স্কুলের বাড়ীট 
ুন্দর তখনও স্কুল বসে নাই । হিউস্‌ সেখানে গাড়ী থামাইয়া 
চারিদিক ঘুরাইয়! দেখাইলেন । ছুরে চারদিকেই পাহাড় । অদূরে 
ছয়ম নদী-_শ্বচ্ছতোয়। ক্ষুদ্র শ্রোতশ্বিনী। নদীর উপরকার 
জুন্দর একটি সেতু অতিক্রম করিয়া! ওপাঁরে গেলাম । অনেক দুর 
পর্ধ্যস্ত নদীর ধারে ধারে চলিলাম। পথের পাশে মাঝে 
মাঝে আপেলের বাগান। বড় বড় আপেলের বাগিচ1- 
গুলি দেখিতে বড় মনৌরম । আপেল পাফিবার সময় হুইয়] 
আসিয়াছে । এক একট! গাছ যেন আপেলের ভারে তাঙ্গিয়! 
পড়িতেছে ৷ মাঝে মাঝে লাল টুকটুকে ফলগুলি দেখিতে বড়ই 
লোভনীয় । বেলা সাড়ে বারটায় জীবঞ্টোনে পৌছিলাম। 

প্রধান শিক্ষক স্কুলের পাশেই সপরিবারে বাস করেন । 
তিনি ও তাহার পত্বী আমাদিগকে সাদরে অত্যর্থন| করিলেন । 
মধ্যাহ-তভোঞ্জনের আয়োজন হইয়াছে । €ভোজনে বসিলাম। 
স্কুলের মেয়ের রাকা করিয়াছে । তাহাদের মধ্যে ছুই জন 
পরিবেশন করিল। সস্ত্রীক প্রধান শিক্ষক এবং কয়েকজন 
শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আমাদের সঙ্গে আহার কর্িলেন। 
তভোজনাস্তে প্রধান শিক্ষক আমাদিগকে ক্লাসে লইয়া গেলেন। 
পর পর তিনটি ক্লাস দেখিলাম । চৌদ্ব-পনের বছরের ছেলে- 
মেয়ের] পড়া দ্িতেছিল ৷ ছয়-সাত বছরের ছেলেমেয়ের] 
ফাগজ কাটিয়া বাড়ী বানাইতেছিল। বাড়ীগুলি আমাদিগকে 
দেখাইবার জন্ত'তাদের বিশেষ উৎসাহ । আট-নয় বছরের 
ছেলেমেয়ের! ভূমঙগ্জলের ম্যাপ আকিতেছিল। প্রধান শিক্ষক 
আমাকে প্রত্যেক বেঞ্চের কাছে লইয়া গেলেন। জামি নিকটে 
যাইতেই শিশুগণ “এই ভারতবর্ষ” বা “এই কলিকাতা” বলিয়া 
নিজেদের অস্কিত মানচিকরে সোৎসাছে আমাকে ভারতবর্ষ বা! 
ফলিকাতার অবস্থান দেখাইতেছিল। এতটুকু ছেলেমেয়ের] 
ভূমগুলের মানচিত্র আকিয়াছে দেখিয়া চমংক্কৃত হইলাম । অঙ্কন 


মোটামুটি ভালই হুইয়াছে। আমার প্রশ্নের জবাবে তাহার 
মানচিত্রের উপর অন্তা জায়গাও দেখাইল। প্রধান শিক্ষক 
বলিলেন, “জামি কাল ইহাদের বলিয়াছিলাম যে কলিকাতা 
হইতে এক জন ভদ্রলোক তোমাদের দেখিতে আলিতেছেন। 
তোমর! যদি তাহাকে তাহার দেশের কথ! বলিতে ন! পার 
তবে তিনি তোমাদের উপর অসস্ধ&্ হইবেন। বাইরে কয়েকটি 
ছেলে কোদাল দিয়া খেলার মাঠ পরিফার করিতেছিল। 
কোথাও ছেলের! ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করিতেছে, কোথাও ' 
লোহারের কাজ চলিতেছে কোথাও ব1 চামড়ার কাজ চলি- 
তেছে। মেয়ের সেলাই শিখিতেছে। তাহাদের রাম ও 
পরিবেশন তো] পুর্ববেই দেখিয়াছি । কাঠের কাজের শিক্ষক 
সগর্বব বলিলেন তাহার একটি ছা কয়েকদিন পূর্ববেই ছোঁবার্টে 
একটি বড় দোকানে বেশ ভাল মাহিনায় কাঠের কাজে নিযুক্ত 
হইয়াছে । প্রধান শিক্ষকের সঙ্ষে আলাপ-আলোচন। করি- 
লাম। ভদ্রলোকের নানা বিষয় বেশ জানাশুন! আছে। 
বলিলেন,”“আমর] দেখিয়াছি যে অধিকাংশ ছেলেই স্কুল ছাড়িয়া 
চাঁষবাঁস বা অন্ত ব্যবসাঁয়ে চলিয়া যায় । কলেঞ্জে থুব কম 
ছেলেই যায়। কাজেই স্থানীয় জীবনযাআর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রাখিয়াই এই এরিয়া স্কুলের পরিকল্পনা কর! হুইয়াছে। 
শহরের একিয়া স্কুলে অন্ভা্ভ বিষয় শেখান হয়। এখানে 
আমরা গৃহুনির্দাণ শিখাই, কংক্রিটের কাজ শিখাই, কাঠের 
কাজ শিখাই। মেয়ের! রান্না] শেখে, শেলাই শেখে। ইহারা 
পরিণত বয়সে যেরূপ জীবন যাপন করিবে তাহার জন সম্পূর্ণ 
রূপে প্রস্তত করিয়া! তোলাই এরিয়! স্কুলের আদর্শ। স্থানীয় 
জীবনযাত্রার সঙ্গে সামগ্রন্ত রাখিয়াই ইহাদ্দিগকে আমন] 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্ঠা করি ।” 

ক্উস্‌ প্রধান শিক্ষককে বলিলেন, “আপনাদের দেশে 
জাঙিয়। ইনি স্বহত্তে একটি পাক আপেল তুলিতে পারিলেন 
না__ইঙাই আমার আপশোষ ।” 

প্রধান শিক্ষক-__“এবার ছূর্বংসর, ফসল দেক্সীতে হইয়াছে । 
অন্তান্ত বার এতদিনে আপেল পাকিয়া যায়। কিন্ধ এবার 
একটিও পাকে নাই।” 

স্থুল-প্রাণে অনেকট|। সমতল ভূমি । দুরে চারদিকে 
পা্ছাড়, বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ । নানারূপ ফুল গাছ। 
কতকগুলি বাবল। গাছের মত গাছ দেখিলাম । নাম ওয়াটাল। 
দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যখন ভারতবর্ষের “বাণিজ্য-মুদ্ধ' দুরু 
হইয়াছিল তখন শুনিয়াছিলাম যে চামড়] ট্যান করিতে ওয়াটাল 
গাছের ফলের প্রয়োজন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাই ভারতবর্কে 
এই ফল সরবরাহ করিত। এদেশের খেলা-ধুলা সম্বন্ধে 
জালোচনা হইল । এখানে নাকি এক-পক্ষে ১৮ জন লইয়] 
ফুটবল খেল। হুর। 

বৈকালে সকলে মিলিয় চাঁপান করিয়া ৪টায় জীবঞ্ঠোন 
ত্যাগ করিয়া! ৬টায় হোবার্টে পৌঁছিলাম। 


হায়ণ 


হি 

পরদিন ২২শে ফে্রয়ান্ী শনিবার প্রাতরাশের পর 
ছোটেলের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বসিয়া জাছি। সরকানী 
হাইডরো-ইলেক্টি,ক কারখনাগুলি পরিদর্শনার্থ র্ওন]| হইতে 
হইবে । রবিনসন গ্রান্টস্‌ কমিশনের সত্যগণকে লইয়! আমাকে 
ছো্টেল হইতে তুলিয়া লইবেন । কয়েক মিনিটের মধোই 
তাহার] উপস্থিত হইলেন। আমি গাড়ীতে গিয়। উঠিলাম। 
ছুইটি মোটর গাড়ীতে আমর! জাট জন। কমিশনের তিন জন 
সভ্য, সেক্রেটারী, সহুকাণী সেঞ্চেটারী, রবিনসন, হাইড়ে|- 
ইলেক্টিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আমি। এ. ডব্পু, 
নাইট হুইড্রো-ইলেকছিংকের সভাপতি । ইনি আমাদের 
অভিযানের নেতা ও পথণ্রদর্শক। ট্রেজারী সেক্রেটারী 
রবিনসন সরকারের পক্ষে দলের তত্বাবধায়ক । এ. এ, 
ফিট্জিরান্ড গ্রা্টম্‌ কমিশনের সভাপতি । ইমি এদেশের 
একাউন্ট্যা্ট সভারও সভাপতি । অধ্যাপক জি, এল. উড 
দ্বিতীয় সভ্য। ইনি ঘেলবোর্ণ বিশ্ববিষ্ভালয়ের কমাস” 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। অপর সত্যের নামজে. জে, 
কেনেলি। ইনি পার্থের অধিবালী। হার! সকলেই প্রোৌচ- 
বয়স্ক । ফমিশনের সেক্রেটারী এম্‌. রিচার্লন। ইনি পক্ক- 
কেশব্বদ্ধ। সহকারী সেক্রেটারী ফরেষ্ার পূর্ধদিন আমার 
সঙ্গে জীবঞ্চোন গিয়াছিলেদ। এ দেশের অত্যন্তর-ভাগ 
পার্বাতা মালকুমি। ৩৩০ ফুট উচ্চে একটি বড় হৃদ 
জাছে। হ্দটি ২০ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া। ইহার 
নাম খেট লেক। এত উচ্চে এত বড় হুদ বিছ্যাৎ-শক্তির একটি 
বিরাট আধার-বিশেষ। এখাঁন হইতে জল নামাইয়া লইয়] 
পথে যেখানেই একটা থাড়! পাহাড় পাওয়া! যায় সেখানেই 





পিসি 


কামিনা 





১৫৭ 


পর্বতঙীর্ব হুইতে সবেগে নিপতিত জলশ্রোতের সাহাঘো 
পর্ধবতদূলে টারবাইন ঢালাইক়া! বিছ্যাৎ উৎপাদন কর্ধ! সম্ভব 
ছুইয়। থাকে । টারবাইন ঘুরাইয় দিয়! জলরাশিকে খাল দিয়] 
বাহির করিয়া দেওয়া! হয়। পরে & জলের অবতরণ-পথে 
জাবার যখন একটি খাড়া! পাঁছাড় পড়ে তখন সেখানে এ 
জলের দ্বারাই আবার একটি বিছ্বাং-উৎপাদন-কেন্ত্র চালান 
ছয়। এইরূপে এই হ্রদের জলের দ্বার] স্রানন্‌ ও ওয়াঁডামাল। 
নামক ছইটি স্থানে ছুইটি বিছ্বাৎ-উংপাদন কেন পণ্রিচালিত 
হইতেছে। 

গ্রেট লেক ভিন্ন কোক সেন্ট ক্লেয়ার নামে আর একটি হৃদও 
এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত । তাহার ভ্রলের দ্বারা 
টেরেলিয়া কেন্ত্রে বিহাৎ উৎপন্থ হইতেছে । বাটলাসর গর্জ 
মাম স্থানে অপর একটি কারখান। স্থাপিত হইতেছে । এই 
কেন্ত্রটিও.সেন্ট ক্লেয়ারের জলে চলিবে। 

এই সমস্ত জল-বিছ্বাৎ উৎপাদনের কাজ একটি কমিশনের 
ছুত্তে তত্ত। মাইট এই কমিশনের সভাপতি । কমিশন প্রচুর 
বিছ্্যাৎ উৎপাদন করিতেছেন । হহাদের বিছ্বাৎ-সংপাদন- 
প্রচেষ্টা অফুরন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । ভবিষ্যতে সমুদ্রের 
তল! দিয়া ত।র চালাই এখান হুটতে তিট্টোরিয়! রাষ্ে বিছ্বাং 
সরবরাহ করিবার কথাও কেছু কেহ চিত্ত। করিতেছেন। 
টাসম্যানিয়ায় উৎপন্ন বৈচ্যতিক শক্তি টালম্যানিয়ার তথ! 
অষ্্রেলিয়ার একটি বও সম্পদ | 

আঁমর। শনিবার সেণ্ট ক্লেয়ারের কেপ্রুলি এবং রধিবার 
গ্রেট লেকের কেন্ত্রগুলি দেখিব। সোমবার হোবার্ট ফিরিব 
এবং ফিরিয়াই আমি মেলবোর্ণ অভিমুখে রওয়ানা হইব। 





পা 





কামনা 


জ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এক সঙ্গে গিয়েছিঙ দুর শৈলপুরী, 

ধর] যেথা স্বপ্নময় মেতে কুয়াশায়, 
দিনভোর নৌন্র-ছায়া করে লুফোচুরি_ 
রাজির দীপালি যেখা নগরী সাজায়। 
বর্ণে বর্ণে ছেয়ে গেছে নীরস পাষাণ, 
ঢেকেছে রুক্ষতা তার শ্তাম আবরণে . 
শতেক নিঝ'র তারে করাইছে প্গান 
মধু হান্ত জাগাইছে তাহার আননে। 


নিশ্চল পাষাণ, আজি এ বক্ষ পঞ্জর) 
আসিবে না ইডি? হেথা! গিরিনিঝ রিলী ? 
জাগাবে না স্কাম শোত1 আবরি' কর, 
াঙ্জাবেন! মৌন ভাঙি শিঞ্পন-কিফিঈী? 
স্বহ্যুর সন্ধত! তাঙি জীবন উচ্ছ্বাস 
উঠিবে না হর্ষ তরে করি” অট্ট হাস? 


*খোং ফু জু ও চীনের প্রাক্-দার্শনিক যুগ 
প্৯অজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য্য 


চীন দেশের সভ্যতা। অতিশয় প্রাচীন । তাহার দার্শনিক, 
সামাজিক ও রাঁঞ্জনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের মধো, 
প্রথমতঃ ভারতীয় ও শেষের দিকে গ্রীষীয় ভাবধারা'র প্রভাব যন্দিও 
লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্য যে নিকম্ব মৌলিকতা নিহিত 
আছে সেকথা অশীকার করিবার উপায় নাই। চীন দেশের 
প্রথম উল্লেখযোগ্য মনব্বী খোং কু জু২।.তাহার পূর্বেও অনেক 
মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঙাদের সম্বন্ধে কোন 
এঁতিহাসিক নিদর্শন ন| থাক'য় তাহার! বিস্বতির অতলগর্তে 
বিলীন হুইয়া গিয়াছেন। খোং ফুজুর মতবাদে কতটুকু 
মৌলিকত। আছে সে সদ্ধে যথেষ্ঠ সন্দেহ বিভমান ; এবং ইহা 
প্রায় নিশ্চিত ঘে তাহার সবটুকু একেবারে নিজন্ব নয়; তিনি 
পূর্ব পূর্বব মনখিগণের নিকট জনেক।ংশে খমী। খোংফুজুর 
সমসাময়িক লাউদ্ু৩। লাউজুর মতবাদও পূর্ব পুর্ব মনীষি- 
গণের ভাবধারার দ্বার] প্রভাবিত হুইয়াছে৪। অঞ্ভতম 
ছার্শনিক মঞ্জু'র বেলায়ও এই কথাই প্রযোজ্য। অন্তান্ঠ 
অপ্রধান দার্শশিকদ্দের মতবাদ-__যেমন ফা ও মিং__হঁহাদেরও 
সর্ধাংশে মৌলিকতা নাই বলিয়াই মনে হুয়। 
চীন দেশের দাঁশশনিক মতবাদের সৃতি হয় খোংফু ভূর 
সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পুর্বে কোন প্রপি্ধ দার্শনিকের অথব] 
কোন সুবিষ্তত্ত মতবাদের সন্ধান পাওয়া! যায় না। প্রকৃতপক্ষে 
সুবিষ্ঞস্ত জাবে কোন মতবাদ তখন পর্যগ্ত বিমান ছিলও 
না। এই প্রাকৃ-দার্শশিক যুগ সম্বপ্ধে কোনরূপ সন্ধান পাইতে 
হইলে কতকগুলি ইতিহাস ও সাহিত্য-এস্ছের উপরই মুখ্যতঃ 
নির্ভর করিতে হুয়। কারণ তদানীন্তন চিন্তাধারার সহিত 
পরিচিত হইতে হইলে এই গ্রস্থপমৃহই একমাত্র সহায়। 
তন্মধো সি চিং নামক গ্রস্থখানিতে চাঁও বংশের রাজার র'জত্ব- 
ফালের প্রথমাংশে কি কি ঘটয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ 
আছে। এই সিচিং গ্রন্থ ৩০৫ খানি গীতিকাঁবো পরিপূর্ণ । 
এই গীতিকাবাগুলি পাঠ করিলে তৎকালীন চাঁও বংশের 
বাজবে প্রচলিত আচার-বাবহার ও রীতিনীতি সম্বস্ধে 
কিফিং জান লাত কর! যায়। মু চিং আর একখানি 
হূলাবান্‌ গ্রন্থ ; ইহ ঠঁতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ এবং প্রধান 
প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্ত] ও তাবধার! অবলম্বনে 
লিখিত। সামাঞ্জিক রীতিনীতির সঙ্কে বিশেষ ভাবে 
পরিচিত বর্ঘযাজকগণের প্রার্থনাসমূহ ইহাতে লিপিবদ্ধ হুই- 
যাছে। চুন চিউনামক আর একখানি গ্রন্থ আছে। তাহাও 
এ&ঁতিহাসিক তথ্যবহুল ইহাতে প্রতি বংসরের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী কালাহুক্রমিকতাবে উদ্নিখিত হুইয়াছে। 


ছো! চুয়ান নামক এন্থানি পুর্ববোক্ত চুন চি উ নামক এস্ছেরই 
চীকা-ন্বরপ। এই গ্রস্থখানিই চীন দেশের প্রামাণিক ও 
তথ্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রস্থ। প্রাকৃদ।শনিক যুগের সর্বশেষ গ্রন্থ 
সম্ভবতঃ কে! ইউ নামক খ্রস্থখানি। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে 
কথোপকখনসমূহ সন্পিবেশিত আছে এবং ছে! চুয়ানে যে যে 
বৎসরের ঘটনাসমূহের উল্লেখ কর! হুইয়াছে, সেই সেই 
বৎসরের ঘটনাবলী সংক্রান্ত কথে!পকথনই ইহাতে লিপিবদ্ধ 
কর] হইয়াছে ।৫ আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থ অথব! চুন 
চিউ নামক গ্রন্থখানি অনেকট| জৈন যুগপ্রধানাচার্্য গুর্বাবলী 
নামক এস্ের মত। জৈন গুর্বাবশীতেও এইরূপ কোন্‌ গুরু 
কোন্‌ বংসরে কি করিলেন তাহ! লিপিবদ্ধ আছে ।৬ 

মনীষী খোংফুজুকে এবং তিনি কি করিতেন সেই 
সম্বন্ধে চীন দেশের এতিহাসিক গ্রন্থ পিচিতে অঙ্গবিস্তর 
আলোচনা অ'ছে।৭ তিনি সাংটুং প্রদেশের চু ফু শহরের 
নিকট লু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব 
পুরুষগণ শুং রাঞ্জার বংশধর। কিন্তু কালক্রমে তাহার] 
পিতৃভুমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং এই লু নামক 
স্থানে বসবাঁদ করিতে আরম্ভ করেন। এই পুতন স্থানে 
আসিয়া পারিপার্ধিক কারণবশতঃ অত্যন্ত আধিক দুরবস্থায় 
কাহার] পতিত হন এবং ধোং ফু জুকেও এই আধ্িক 
দুরবন্থীর দরুন হূর্ভোগ তুগিতে হয়; তিনি অবিগলিত ভাবে 
বহু খাঁতপ্রতিঘাত সহ্‌ করিয়া কোন প্রকারে খাঁজদরবারে 
প্রবেশ লাভ করেন। সেখানে স্বীয় অধ্যবসায় নলে রজার 
প্রধান অমাত্যের পদ লাভ করেন ও অতিশয় দক্ষতার সহিত 
শাসনকার্ধ্য পরিচালন] করেন । কিন্তু রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোল- 
যোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই পদ পরিত্যাগ করিতে বাধা 
হন। তখন তিনি কয়েকজন অন্চরসহ্থ অয়োদশ বংসর কাল 
নান। স্থানে আমণ করেন এবং বহু ছঃখ-দৈস্তের সম্মুখীন হন। 
পরিশেষে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিন বংসর পর্ধান্ত 
প্রাচীন মনীষিগণের গ্রন্থসমূহ অতি মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিতে থাকেন৮ ও সঙ্গে সঙ্গে অনুচরবর্গকে তথ্ধিষয়ে 
শিক্ষাদান করেন । এই অন্চরবর্গই শেষ পর্ধান্ত তাহার শিস্কের 
স্থান অধিকার করে; ম্বত্যুর সময় পর্যন্ত তাহার শিয্যসংখ্যা 
ছিল সহ্ম্রাবিক। তিনি ৪৭৯ ভীঃ পৃঃ অবে দেহত্যাগ করেন। 
চুকু নামক স্থানে তীহাকে সমাধিস্থ করা হয়) এই স্থানে 
এখনও তাঁহার সমাবিষন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। 

খোং ফু জু চাও বংশের রাজাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। 
কারণ এই চাও বংণের রাজভবর্গের সময় হইতেই চীন দেশের 


অগ্রহায়ণ 


সভ্য ত৷ একটি বিশি্ রূপ পরি গ্রহ করে । চাও বংশীয় রাঙজগণের 
পুর্বে আরও হই রাজবংশের পতন হয়। এই পতনের কারণ 
হুইতে চাওবংশীয় রান্ধগণ অশেষ শিক্ষালাভ করেন» এবং 
পতনের কারণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হুইয়। অতি জন্তর্গণে 
্ান্ব্যশাসন করিতে থাকেন। তঙ্জন রাজ্য ক্রমেই উপ্নতির 
পথে অগ্রপর হইতে থাকে ও শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চ স্থান অধ- 
ফার করে। থোং ফু ভু-ও এই চাও বংশের রাজগণের 
গুণে মুধ্ধ ছিলেন এবং তাহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হৃইয়] 
বলিয়াছিলেন, “চাও বংশীয় রাজন্বর্গের কি সাংস্কৃতিক 
গরিষ। | এইজভ আমি তাহাদিগকে সর্কাদ] অঙ্থকরগ করি ।”১০ 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, খোং ফু জুই জর্ধপ্রথম 
সাধারণ ভাবে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি 
ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর প্রাচীন গ্রস্থগুলি পাঠ করেন এবং 
তদ্ধিষয়ে শিক্ষাদান করিবার জনা একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি 
ফরেন।১১ এইন্ন্ত চীন দেশের দার্শনিকগণের নিকট তিনি 
নমন্ত ) কারণ খোং ফু জুই নুনিদ্ধি্ ভাবে দার্শনিক আলো- 
চনার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং তাহার সময় হইতেই 
প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক আলোচনার হ্থত্রপাত হস্ক। 

খোং ফু জু নিজে কোন গ্রন্থ রচনা| করেন নাই। প্রাচীন 
ছয়ধানি বিনয়গ্রন্থ (লিউ, ই--১1: 01311111193) তিনি অতি 
মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন এবং তাহ। হ্ইতে সার 
সঙ্কলন করিয়! বাণী প্রচার করিতে থাকেন। তাহার 
বাণীসমৃহ সঙ্ঘের অন্ুচরবর্গ লিপিবদ্ধ করিতেন । এই লিপি- 
বন্ধ বাণীপমৃহই পরবস্ভাকালে খ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, 
এবং ইহা শেষ পর্য্স্ত থোং ফু জুর দর্শনের মূল ও প্রামাণিক 
গ্রন্থ বলিয়। স্বীকৃত হয়। চৈনিক বিনয় গ্রস্থসমূহের লেখক 
কাহার] পেই সম্বন্ধে কিছু জান। যায় নাই। অবঙ্টী এই 
বিষয়ে মততেদ আছে? নবাসপ্প্রধায় মনে করেন যে, এই 
ছয়টি বিনয়গ্র্থ খোং ফু জুর রচন1। কিন্তু ইহ! কতদু 
বিশ্বাসযোগ্য তাহ! চিন্তা করিকার বিষয় বটে। পূর্বোক্ত 
কো ইউ ও ছ্ুচোয়ান নামক গ্রন্থে কয়েকঞ্জন বিশি্ ও 
খ্যাতিসম্পর় লোকের কথোপকথন লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে, 
তাহাতে “সি চিং, “সু চিং, লি চি” ও “ই চিং শীর্ষক বিনয় 
গ্রন্থমূহের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে । ইহাই যথেষ্ঠ 
প্রমাণ যে, খোং কু জু এই বিনয় গ্রস্থসমূ্ের রচয়িতা নন।১২ 
অন্ততঃ যে আকারে এই গ্রন্থসমূহ আমাদের নিকট আসিয়া 
পৌছিয়াছে তাহাদের ত নহেনই। 

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, . বিনয়গ্রস্থসমুহের 
অধ্যয়নে জনসাধারণের অধিকার ছিল না। এই এস্থসধূহ্‌ 
বিশেষ শ্রেষীরই অবধিগম্য ছিল।১৩ জনসাধারণ তাহা 
অধ্যয়নের. অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। খোং ফু জুও 
বিনয়গরস্থসমূহের দুর্ধহতার দরুন তাহা হইতে সায় সঙ্চলন 


খোং ফু ভূও চীনের প্রাক-দার্শনিক যুগ 


১৫৯ 


করিয়া সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেন।১৪ পুর্বে এই 
শিক্ষালাভ শ্রেণীবিশেষে সীঘাবন্ধ ছিল। খোং ফুজু সেই 
বাধ! দু্ীছৃত করিয়া দেন এবং সর্ধসাধারণকে শিক্ষাদান 
কণিতে থাকেন 1১৫ বিনয়গ্রস্থসমুহ্‌ প্রকৃতপক্ষে সহ্জগবোধা 
ছিল না, এইঞ্রস্ত সাধারণ বু্ধম্পন্র জনগণের পক্ষে 
সেগুলি অবিগত কর! একেবারে অসপ্তব ছিল। জনসাধারণ 
যাহাতে এই গ্রন্থদমৃহের বিষয়বস্ত সম্বপ্ধে একেবারে অভ্ঞ ন] 
থাকেন তাহার জত তিন যথেঞ& চে! করেন । এইজন্ চীন 
দেশের জনসাধারণ আনব পর্যন্তও কৃতজ্ঞতাসহুকারে “মহান্‌ 
শিক্ষাগ্ডরু” বলিয়] ডাহার প্রতি শ্র্থা দিবেদন করিয়। থাকে । 
তিনি যে এই সম্মানলাগ্ের যথার্থই ধোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


চীনবংলীয় রাজাদের রাজত্বকালে ভিহ্বমুখী মতবাদের দরুন. 
চীনদেশ ঘোরতর বিপর্যায়ের সম্মুখীন হয়, তখন “লি স্ু'১৬ 
(প্রঃ পৃঃ ২১৩ অব) প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিঠিত। এইরপ 
অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হুয়__তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন 
না। তিনি অতি কৌশল সহকারে এক বিচিত্র আদেশ 
প্রদান করেন-__তাহ্াতে দার্শনিকবর্গের লিপিবদ্ধ মতবাদসহ 
বূল্যবান্‌ এছ্াদি জ্গিদঙ্ধ কর! হয়। এই আদেশের কলে 
চীনদেশের সাংস্কতিক উন্নতির পথ বহুলাংশে ব্যাহত হুয়। 
যদিও এই চীনবংশীয় রাক্গণ খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মহান্‌ চীন 
ভূখগুক্ে সঙ্ঘবন্ধ ও একগ্রিত করেন এবং চীন্রের অত্যুদয়ের 
পথ প্রশস্ত করেন তথাপি উক্ত প্রধান অমাত্যের থঘোর- 
তর অনিষ্টকাম্মী আদেশ প্রদানের পর হইতে সমগ্র চীন- 
দেশের জনসাধারণের মধে; জ্ঞানের প্রসারে বাঁধা উপগ্গিত হয়। 
জনলাধারণের নিকট যে সমুদয় গ্রন্থ ছিল তাহা! একেবারে 
নই হইয়া যায়। এইক্ভ্ত চীন দেশে প্রাচীন শিক্ষধাপা [বিলুপ্ত 
হইবার উপক্রম হুয়। রাঞ্জকীয় গ্রহ্থাগারে যে কয়েকখাশি 
পুস্তক রক্ষিত ছিল তাহাই কেবল আগুনের হাত হইতে 
রক্ষা! পায় এবং তাক! হইতেই চীনের প্রাচীন সাংস্কতিক 
ধারার পুনরতুখান সন্ভব হয়। ইহার পরই চীনবংশীয় 
রাজন্তবর্গের অবনতির স্ুত্পাত হয় ও অতি অজ্গকাল 
মধ্যেই এই বংশের াঙ্জত্বের অবসান ঘটে। ইহার পর 
হানবংশীয় রাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। হঁহাদের 
উদ্দার মতবাদের দরুন পূর্ধববন্তাঁ দার্শনিক মতবাদসমৃক্রে 
চর্চা পুনরায় আরম্ত হইতে থাকে । হোইনান দেশের 
রাজকুমার বিশিঃ দার্শনিকগণকে আহ্বান করিয়া অর্থ 
সাহায্য করিতে থাকেন 1১৭ এই দার্শনিকগণ রাজ- 
কুমারের নামে বিভিন্ন মতসমূহ সঙ্চলিত করেন । এই 
রাজকুমার আমাঁদের দেশের তোঞ্জরাঞ্জের মত বিদ্যোৎসাহী 
ছিলেন; ভোগ্ররাঞ্জ পণ্ডিতবর্গকে অর্থসাহায্য করিতে হ্ঠিত 
হুইতেন না।১৮ তাহারই অর্থানকূল্যে যোগঞ্ুত্রের উপর 


সি 





১৬৪ 


প্রবাসী 


১৬৫৫ 


পপর পপির প্প্্পপসপ ্স ০০২ ৯০৯৪ 


ভোঁজত্বতি মামক বৃত্তি রচিত হয় । এই ব্বৃতির অপর মাম রাজ- 
মার্ড৪।১৯ হোঁইনান দেশের রান্বহ্যারের অর্থলাহাযোও 
তেমনি একখানি গ্রন্থ রচিত হয়; এই এম্থখানি এখনও 
ছোইনান ভূ২০ মাঁমে পরিচিত। 

এই ছানবংগীয় রাজগণের সময় হতেই খোং ফু ভূর 
দার্শনিক মতব'দের অতুখ'নের সুচনা হয়, এবং চাওবংশীয় 
রাজাদের সহায়তায় এই মতবাদ উৎকর্ষ লাত করে। ইহার 
মূলে একটি কারণ ছিল। তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ- 
সমূহের যধো কোন যোগস্থন্র ছিল না। এক দার্শনিক যাহা 
বলিতেন জন্ত দার্শনিক তাহ সম্পূর্ণাবে উপেক্ষা করিতেন । 
বছ দার্শনিক মতবাদ জাতীয় আনভাগারের পরিবর্থক ও 
পরিপোষক বটে, তবে তাহাদের মধ্যে যোগস্থত্র থাকা. 
আবস্ঠক, নতৃব! তাহা নিরর্ধক বাগবিতগ্তায়ই পর্য্যবাসত হয়। 
তাহাতে জ্ঞানের প্রসার বাঁহত হুইয়। থাকে। ভারতেও যে 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন এক যুগে অনুরূপ অবস্থার সন্ধান পাওয়া 
যায় তাহা মহাভ।রত ও অন্ান্ত গ্রন্থে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ 
আছে ।২১ চীনদেশে যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন 
ইংহুংজু নামক জনৈক মহাপুরুষ এই অবাঞ্ছিত অবস্থার 
অবসান করিবার জন্ত দুঢ়সঙ্কজ হন এবং যাহাতে মাত্র একটি 
মতবাদ" সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জল্প চেষ্। করিতে 
থাফেন। এই উদ্বেন্ডে তিনি রাঞ্জার নিকট একখাণি যুক্তিপূর্ণ 
লিপি প্রেরণ করতেন । তখন হাঁনবংশীয় রাজ] উটির রান্বত্বকাল। 
তাহার ওয়েছিও উজান নামে ছইজন বিচক্ষণ অযাত্য 
ছিলেন। তাহার! ট্‌ং চুং স্বর লিপির সারবত্ত। উপলন্ধি করিয়া! 
খোং ফু জুর দর্শন ব্যতীত অন্ত সব দর্শনের পঠন-পাঠন 
একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহ।'তে খোঁং ফু ভূর দর্শনে 
পারদশীঁ ও আস্থাবান জনগণই একমাত্র রাঁজপুরুষের পদলাভ 
করিবার অধিকারী হন। জনসাধারপও রাজপন্মান পাইবার 
আশায় অথবা অর্থাগমের লোভে “খোং ফু জুর” দার্শনিক 
মতবাদ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। খোং ফু জুর 
দর্শনও এই রাজকীয় সাহায্যলাত করিয়। বহুলতাবে প্রচারিত 
হইবার হুযোগ পায়।২২ . 

খোং ফু জুর পূর্বে চীনদেশের. জনসাধারণ অলৌকিক ও 
যাছবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন।২৩ এই বিশ্বাসপ্রবণতা যে 
কেবল চীনদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, পৃথিবীর বু 
সত্যজাতির পূর্বববস্থা অনুসন্ধান করিলে এইরপ নিদর্শন 
আনেক পাওয় ঘায়।২৪ মনে হয়, ভারতবর্ধেও ইহার বাতি- 
ক্রম হয় নাই। বৈদিক গ্রন্থে তাহার অজ্পবিস্তর সন্ধান 
মিলে ২৫ বৈদিক খধিদের সায় চীনদেশের মহাপুরুষগণও 
বোধ হয় এক সময়ে প্রক্কতির পুজারী ছিলেন ।২৬ 

বৈদিক দেবতাগণ যেমন মাুষের সুখহ্‌ঃখের নিয়স্ত। ছিলেন 
চীনদেশের দেবগণও অনেকাংশে সেইন্ধপই ছিলেন২৭। 


বাহার! সংপথে চলিতেন তীয়! দেবতাদের কপালাতে সমর্থ 
হইতেন । বাহার! অপংপথে চলিতেন বা ছক্ষর্থ করিতে চে 
করিতেন তীহাদের উপর ছঃখ-্১দভ ও বিপংপাত হুইত।২৮ 
কিন্ত কালক্রমে এই মন্য্্ষভাবসম্পর দেবতাদের উপর 
মাছুষের বিশ্বাস শিথিল হইতে থাকে; এবং তাহার স্থলে 
এক অলৌকিক দৈবশক্তির কল্পনার স্থচন] হয় । তিনিই বিশ্ব 
নিয়ন্ত!, দুখ-ছুঃখের বিধাতা-_তিনিই ঈশ্বর (টি)। কিন্ত এই 
ঈশ্বর নিরালত্ব অবস্থায় কোথাও থাকিতে পারেন না|) তাই 
তাহার সঙ্গে সন্বন্ধ স্থানেরও কল্পনা] কর! হইতে থাকে এবং 
এই কজ্সনা হইতেই স্বর্গের ( থিয়েন) রাপ প্রতিভাত হইয়া 
উঠে। ইশ্বর যেমন জসীম শক্তিসম্পন্ন, শ্বর্গও তদন্থরূপ অসীম 
শক্তির ক্ষেত বলিয়! কঞ্জিত হইতে থ।কে। ইহ! অসম্ভব কিছু 
নয়। চীনদেশের জনসাধারণ ধিয়েন এবং “টি” উভয়ের 
কাছেই কণাপ্রার্থীছিলেন। এই উভয়কেই ঠাহার] সমভ'বে 
শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। কারণ এ ছুইয়ের মধো এক জনের 
কোপে নিপতিত হইলে, “এমন কি ব্রাঞ্ধাত্র& হুইবারও সমূহ 
সম্ভাবনা! ছিল। একবার এই বরের ভয়ে পিয়ারাজ্যের 
অধিপতিকে শাস্তি দিতে রাঁজপুরুষ টাংও সাহস করেন মাই। 
যদিও এই রান! বছবিধ অন্তায় জাঁচরণে লিপ্ত ছিলেন... 
তথাপি ঈশ্বরের কোপবদ্ধি হইবার ভয়ে সেই রা্বাকে শাস্তি 
দিতে পারা যায় নাই ।”২৯ োট কথা, উশ্বরের কৃপাপ্রাণ্ত 
হইলেই মাত্র রাজ্গণ সিংহাসনে অবিষিত থাকিতে পারিতেন। 
কখনও কখনও স্বর্গের কপাতেও তাহা! সপ্তব হইতে পারত ।৩০ 
কিন্তু হুশ্ম দার্শনিক চিন্তাধারার স্থচনার একমাত্র এই জাতীয় 
স্থল ভাবনার পরিবেশেই দার্শনিকের মন আবদ্ধ থাকিতে 
পারে না। দার্শনফ মন এই স্কুল ভাবনার সহজগতিকে 
অতিক্রষ করিয়া চিন্তার জটিল আবর্তে আপনা হইতেই 
নিমজ্দিত হইয়া পড়ে । তখন সংশয়াকুল হুইয়। মন বিভিন্ন- 
মুখী চিন্তাধারার সমন্বয়সাধন করিবার জন্ত চেষ্টিত হয় এবং 
সমাধানের একটি মৌলিক হুপ্জ জাবিফার করে। চীনদেশের 
ভাবধারায় স্বর্গ ও ঈশ্বরের কল্পনার দ্বার] স্কুলভাবে দার্শনিক 
চিন্তার উদ্মেষ হইতে থাকে । কিন্ত তাহাঁতেই মনের গতিকে 
সীমাবদ্ধ ন! করিয়া আরও তুক্ম কল্পনার সাহাধ্যে এই বিশ্বের 
বৈচিত্র্যের মূল অনুসন্ধান করিতে চৈনিক মনীষিগণ যত্ববান 
হুন। “এই ধরিভ্তী সহশ্র সহ্ত্র প্রাধীর জীবনধান করিয়াছে 
এবং তাহাদের জীবনধারণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। নুন্দর ও 
অনুন্থর উভয়েই তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।.*** 
এইজজ্ প্রত্যেককে এই চিরম্তন নীতির বিষয়ে সচেতন 
হইতে হইবে-__“ইন” ও “ইয়াং” রূপ যে ততনীতি বিশ্বের 
অন্তরালে নিছিত আছে তাহাদের সম্বন্ধে অবহিত হইতে 
হইবে । জত্যন্্র্ঠ। খধিগণ এই সম্বন্ধে সদাজাগ্রত। তাহার]. 
এই দ্বৈতনীতিকে সব্যকৃভাবে উপলদ্ধি করিয়া পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত 
হন ।”৩২ 


অগ্রহায়ণ 
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চীনের জুশব্দ অনেকট1 আমাদের জী শব্দের অনুরূপ । এই প্রসঙ্গে 
সু-্উয়েন ছি জু নামক চীনদেশের প্রাচীনতম অভিধান পণ্য । 

২১। ভারতীয় চিন্তাধারার মুখ্যতঃ চারিটি যুগ বিদামান। প্রথম 
বৈদিক যুষ্ন, দ্বিতীয়, ত্রাঙ্মণ্যযুগ ( যদিও ব্রাঙ্গণাধুগ আসলে বৈদিক যুগের 
মধ্যেই পড়ে তথাপি মন্্মুগ্রটিকেই এইস্থানে বৈদিক যুগ বলিয়! ধর! 
হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণ ও উপনিধদের যুগ্নকেই এইখানে ব্রাঙ্মণ্য যুগ বলাই 
হইয়াছে ) তৃতীয় বৌগ্ধ ও জৈন যুগ, চতুর্থ নবপরিবেশে ব্রাঙ্গণ্যযুগ । 
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বিজয়সিংহের সমুদ্রযাত্রা। 
শ্রীস্বুনীলরঞ্জন ঘোষ 


১ ঙ 
1 মেখের গুরু গর্জন, " ই'সিক়্ার বন্ধুর, ছ'সিয়ার, 
চারিদিকে বঞ্চার বঙ্কার। | , ভেঙে গেছে হাল, যাঁকু ধর ফের, 
পদতলে ফেনময় উমর মাগ্ুষের বড় নয় ভগবান, 
উচ্ছল উদ্থেগ শক্কার। ব্য সে বড় নয় জীবনের। 
চ ৭ 
ছ'সিয়ার, যাত্রীর] হু'দিয়ার, পচ্চাতে শতশির উন্মি, 
টলমল্‌ রণতরী টলমল্‌, চারিদিকে বার শঙ্ষা। 
নাবিকের! কসে টেনে ধর হাল বিতাড়িত বন্ধুর তোল মুখ, 
ভগবান নেই, আছে বাহুবল। সম্মুখে সম্মান__ লঙ্বা। 
৩ | - ৮ 
ম্বঠা সে কিছু নয়,__বিশ্রাম, আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান, 
কে বলে সে জীবনের মহাভয় ? মুছে ফেল কপালের খেদজল, 
তারি লাগি নবতর জন্ম, -.. তয় নেই দেখা যায় দুরে এ, 
নব নব জগতের পরিচয় । বন্ধুর সিদ্ধুর শতদল। 
৪ ৯ 
আগ্য়ান বীরদল, আগুয়ান, সেথ! সব উদ্বেগ অবসান, 
বাজুক ন৷ হুর্ধ্যোগ তুর্ধ্য ». জভিরাম অবসর- _-অবিরল, 
পেশীময় বক্ষের শক্তি : আগুয়ান বীরদল, আগুয়ান, 
আবেই প্রভাতের সূর্য্য । আগুয়ান রাজির সেনাদল। 
রি ৃ 





যৌন ও চিরকাল, .. * দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিজযসিংহ সমুদরধাত্র! করিয়াছিলেন। 
রক্তের স্ষুপ্তিতে উদৃত্রীব । ছন্তর সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ের রাত্রিতে তাহার বন্ধুগণ হতাশায় ভাঙিয়। গড়িলে 

বিশ্বের বক্ষে সে বিম্ময় তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহা! কঙ্গন। করিয়া এই 
ধ্বংসের পদে সে যে চির-শিব। কবিতাটি রচিত হইল।  * এ 


আত্মঘাতী 
প্রীননীমাধব চৌধুরী 


শেষরাত্রির দিকে পাড়ার কয়েকজন ছোকরা আপিয়া 
ডাকাডাকি করিয়] ঘুম ভাডিয়া দ্রিল। ধমকাইয়] উঠিলাম_ 
কি ব্যাপার ছে তোমাদের? একটু শ্বচ্ছন্দে দুমুতে দেবে ন] 
নাকি? এই তো অত রাত অবধি বকাবফি করে তবে উঠলে, 
এখনও কাক ডাকে নি-_ 

হীরু আজসিয়! বিছানায় বসিল। একটু চুপ করিয়া 
থাকিয়া বলল-_ -কাঁল রাতে রাজেন কাকা গলায় দড়ি দিয়ে 
আত্মহ্ত্য। করেছেন। তাহার কথ! আটকাইয়! যাইতেছিল। 

গুনিয়। গুম হইয়া! রহিলাম কিছুক্ষণ। এই রকমটা যে 
হইতে পারে, কাঁল সকালে একটু আশঙ্কা হইয়াছিল । উপ্চিত 
ছিল তাঁহাকে কয়েক দিন চোখে চোখে রাখা । কিন্তু তাহাতে 
কি শেষরক্ষা কর] যাইত? রাঁজেন কাক] যে সকলের বিরুদ্ধে 
বিঘোহ খোষণ। করিয়াছিলেন । 

বিছান] হু্টতে উঠিয়। পড়িলাম। জেলেদের বলিলাম__ 
চলে! দেখি কোথায় যেতে হবে । | 

কোথায় গলায় দড়ি দিয়াছেন গ্িগ্তাসা করিলাম না। 
দেখি আমার অনুমান ঠিক হয় কিন।। 

শ্রাবণের শেষ। রাস্তার জল-কাদ! শুকাইবার সময় 
পায় না । মেঘল! থাফিলে দিনে তালপাকানে। বৌ, ছুপুরে 
অসহা গুমোট। তবু দেখি আজ্গ শেষরাত্ির দ্রিকে একটু 
ঠাগ্ডার আমেজ দিয়াছে । অন্ধকার খানিকটা পাতল! হইয়া 
আসিয়াছে । ছুই-একট1 পাঁধী গাছের ডল বাসায় বসিয়] 
পাখা ঝাপটাইয়! আলন্ত ভাঙিতেছে, জড়াঁনে! গলায় হঠাং 
এক-মাধ বার ডাকিয়া উঠিতেছে। 

ছেলেদের পিছনে পিছনে গ্রামের সরু হাটাপথ ধররয় 
চলিতেছিলাম । পথের ছই পাশে আম-জাম-কাঠালের গাছ, 
আসশেওড়ার কোপ ॥ বা! দিকে গাছপালার উপর চোখ পড়িতে 
ফিকে অন্ধকারে দেখিলাম একটা গাছের ডাল হইতে দড়ি 
বাধা রাজেন কাকার দেহটা ঝুলিতেছে। আমাকে দেখেয়] 
দেহটা! ঘেন ইচ্ছা করিয়াই বন্বন্‌ করিয়া পাক থাইতে 
লাগিল । মনে মনে হাসিলাম। কাকা মরিয়াও আমার সঙ্গে 
রসিকতা করিবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। চোখের 
তুল। কিন্ত এরকম চোখের তুলে বুঝ! যায় কাকার আত্ম- 
হত্যার সংবাদ অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে প্রবল 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। . 

সকলে টিতে হাটিতে মহেশ-কর্তীর বাড়ী ছাড়াইয়! 
কমল-পুকরের ঘাটে পৌছিলাম। হীরু পথ দেখাইয়। আনিতে- 
ছিল। 'কমল-পুঃ্রের খাট হইতে ক্ষুল-বাক্ঠীর মাঠ দেখ! 


*যাঁয়। এতক্ষণে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া আলো ফুটয়াছে। 


ঠিক আলে! নয়_-আলোর আ'তাঁস। গ্বদেশীতলার বকুল 
গাছ চারদিকে ছড়ানে! ডালপালা লইয়! একট! অন্পষ্ঠ ছায়ার 
মত দেখাইতেছে কমল-পুকুরের এপার হইতে । এ পর্য্যন্ত 
আসিয়া আর বুঝিতে বাঁকী রহিল ন1 রাজন কাক] আত্ম- 
হৃত)] করিবার উপযুক্ত বলিয়া কোন্‌ স্থানটি বাছিয়! লইয়া- 
ছেন। সংবাদ শুনিবার পর এই রকমটাই অনুমান কারয়া- 
ছিলাম। | 

ধীরে ধীরে কমল-পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের রাস্তা ধরিয়! 
স্বদেশীতলার দিকে চলিলাম। দ্ষুল-বাড়ীর দিক হতে 
কুকুরের ডাকের শবর্ষ আসিতেছে । ঘেউ-উ-উ করিয়া 
একটান! বিলাপের মত ডাক । ভোরবেলায় কুকুরের কান্নার 
শব্ষ অন্ভূত লাগিল । স্কুল-বাড়ীর বোঠিঙের জন কয়েক 
ছেলে বকুলগাছের তলার বেদীটার শীচে বসিয়া আছে। 
একটা লন তখনও মিট মিট কার্রিয়া ছলিতেছে | বুঝিলাম 
ইহারা পাহার] দিতেছে। 

বকুলতলায় পৌছিলাম। একটা! লঙ্গ! উচু ডাল গাছের 
গুঁড়ির চারদিকের বাধানো। বড় চাতাল ছাড়িয়া জনেকট! 
সপ্দুখে প্রসারিত। সেই ডালের সঙ্গে বাধ। দড়িতে রাজেন 
কাকার দ্রেহটা ঝুলিতেছে। চাঁতালের প্রায় তিন ফুট 
উপরে পা, মাথাট! সম্মুখের দিকে ফেলিয়া পড়িয়।ছে। 

দড়ি কাটিয়া] দেহট। নামাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। বোধ 
হয় ছেলের! সাহস পায় নাই। নামাইবার বন্দোবস্ত করিতে 
কিছু সময় গেল। ইতিমধ্যে রামের আরও লোক আসিয়] 
জড় হুইয়।ছে সেখানে । 

মহেশ্‌-কর্তার ছোট ছেলে যোগেশ জ্যেঠা আসিয়াছেন। 
তিনি র'ঞ্ধেন কাকার কয়েক বংসরের বড, কিন্তু হছইজনে এক 
সঙ্গে খেলাধুল! করিতেন । অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা রায় বাঁছাহর 
চক্রবর্তী আসিয়াছেন। টেকে! দারোগা! নিবারণ গাছুলী 
আসিয়াছে। হেডমাষ্টার হরেন তোঁমিক আঁমিয়াছেন। দুরে 
বাড়ী হলেও দেবেন ডাক্তার, নিতাই খটক প্রভৃতি গ্রামের 
মাতব্বর ব্যক্তির আসিয়াছেন। 

কি করিয়া! খবর পাইয়। ফজলুর দফাদার নছের 
চৌফীদারকে সঙ্গে লইয়া এরই মধ্যে. আসিয়া পড়িয়াছে। 
ফজলুর ভিড় হইতে একটু দুরে দাড়াইয়৷ আছে-_যেখানে পরশু 
দিনের সভার সময়ে পতাক] উত্তোলনের জণ্ত বাশ পোতা 
হইয়াছিল সেই বাশের কাছে । কঠোর দৃষ্টিতে গঞ্জীর ভাবে 
সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, দেশের গবর্ণমেণ্টের 


১৬৪ 


একজন প্রতিমিবির উপযুক্ত কঠিন, অটুট গান্ডীরধ্য তাহার সারা 
অঙ্গ, মায় মেছেদী-রাঁঙানে! দাড়ী বেষ্টন করিয়া আছে। 
ঘড়ি কাটিয়া দেছ মামাইয়া চাতালের উপর শোয়ানে। হইল। 
গলার দড়ি কাটিয়] ঘাড় সোজ| করিয়। দেওয়া হুইল । চক্রুবস্তাঁ 
রায় বাছাছ্ছুর চাঁতালের উপর উঠিয়া! আসিয়া গাঁয়ের চাদরখান! 
দিয়। মুখ ও দেহ ঢাকিয়া দ্িলেন। ছেলেরা একটু বিশ্মিত 
দিতে তাহার পানে চাহিয়! দেখিল। পরশ সভায় রাজেন 
কাকা অনুপস্থিত থাকায় চক্রবন্াঁ রায় বাছাছুর তাহার উদ্ষেস্টে 
বহু ভতপ্পনা ও বিদ্ঞপবাপ বর্ষণ করিয়াছিলেন । বলিয়া. 
ছিলেন ইহারাই পঞ্চম বাহিনীর স্ষ্টি করে। “জিন্দাবাদ 
ধ্বনি দিয়া তিনি নুতন ব্রাণ্রের প্রতি আছ্গত্যের শপথবাকা 
উচ্চারণ ক'রয়াছিলেন। 
চাহিয়া দেখি যোগেশ জ্যেঠ| চাতাঁলের নীচে ঘাসের নর 
বসিয়া। তাহার দৃষ্টি চাতালের গ'য়ে লেখার উপর জাবদ্ধ। 
বঙ্গেমাতরমূ, বন্দেমাতরম্‌, বন্দেমাতরম্--লাল সিমেপ্টের উপর 
বড় বড় জক্ষরগুলি কাঁটা । চাতালের চারপাশে একই লেখ।__ 
বন্দেমাতরম্‌, বঙ্গেমাতরম্‌। 
যোগেশ জ্যেঠার পিতাঠাকুর মহেশকর্তার কীর্তি। 
মহ্শেকর্তা কবে হ্বর্গত হুইয়'ছেন। তাহার চেহার! 
একটু একটু মনে পড়ে। নাতিদীর্ঘ একহার] মাচ্ছষ, সাদ! 
ধপধপে রং। হাতের তেলোয়, পায়ের চেটোয় গোলাপী 
আভা, গালে, কপালে গোলাপী ছোপ, রক্ত যেন ফাটিয়া 
পড়িবে । পাকা চুলে বা দিকে পরিপাটি করিয়] টেরী কাটা। 
সাদা, মোটা গৌফের হই প্রান্ত চুমরানো। কৌচানে। 
সরু কালোপাড় কাচি ধুতি, গিলে কর] আঞ্জির পান্নাবী, 
পায়ে বকলস লাঁগানে। পেটেন্ট লেদারের পাম্প-ন্থ। চোঁখে 
পাঁসনে চশমা, চশমার সঙ্গে বাধ। কালে! পিক্ষের ফিতা গল! 
বেড়িয়া পাঞ্জাবীর উপর বুলিয়। পড়িয়াছে। 
বাষটি বছরের ফুল-বাঁবু মহশেকর্তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
ঝঞ্ধাবর্ের মধ্যে পড়িলেন | সে কি প্রচণ্ড ঝড় | ঘুমন্ত দেশ সে 
ঝড়ের ধাক্কায় চমকিয়! জাগিয়। উঠিল । মর] গাঙে বানভাকিল। 
বা হাতে কৌচার খু'ট ধরিয়! খালি পায়ে গান 
করিতে করিতে মহ্েশকর্তা ভাত্রলী নদীতে চলিয়াছেন 
রাখীবন্ধনের দিন সকালে_-মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই, (ওরে) দীনছুঃখিনী মা যে 
তোদের তার:বেশী আর সাধ্য নাই। ম্েশকর্তার পিছনে 
চলিয়াছে গ্রামের ছেলেছে'কর।, প্রচ, বন্ধ, এমন কি ছোট 
মেয়ের! পর্ধান্ত হাততালি দিয়া সমন্বরে গাঁফিতে গাছিতে-__ 
“মায়ের দেওয়া যোট কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।” 
বিলাতী কাপড় পোড়ানো হুইল, স্বদেশী ভাগার নাম দিয়া 
দেশী কাপড়ের দোকান খোলা হুইল, কুত্তি, লাঠিখেল! 
শিখিবার জাখড়। তৈয়ারী হইল। 


প্রবাসী 


, পড়িয়া তন্ম হট! গে তাহার ইয়া নাই । 


১৩৫৫ 


দুরেজ্ ধাড়.য্যে, বিশিন পাল, অরবিদ্দ ঘোষ, স্তামনুন্দর 
চক্রবস্তী, লিয়াকং ছোসেন, অশ্বনী দত্তের মাম গ্রামের স্ত্রী 
পুরুষ সকলের মুখস্থ হইয়] গেল। ফুলার সাবের ন'মে ও 
লাল পাগড়ী লইয়া! ছড়া বাধ! হইল । নৌকার মাঝি, গরুর 


. লাখাল, গর-মছিষের গাড়ীর গাড়োয়ান, মুদীর দোকানের 


ছোকরা, স্কুল, পাঠশালার ছেলেরা এই সব ছড়া গাহিয়! 
বেড়াইতে লাগিল । 

তার পর আদল বন্দেমাতরম্‌, সন্ধা], যুগান্তরের দিন। 
মজঃফরপুরে ব্নমা ফাটিবার সংবাদে দেশে বিছ্যুৎ তরঙ্গ বহিয়। 
গেল । ৰ 

টেকে। দারোগ! নিবারণ গাহুলীপ পিতা মহেন গ'স্থুলী 
ছিল পুলিসের ইন্ন্পের । গাঙ্গুলী গ্রামে আসিয়া! একবার 
ঘুরিয়া গেল । তার পর মছ্শেকপ্ডার বড় ছেলে হুশ এবং 
আরও কয়েকজন যুবককে কোমরে দড়ি বাধিয়। সদরে চালান 
দেওয়] হইল । সকলে মিলিয়! বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে 
জেলে চুকিল। মক্ছেন গাঙ্গুলী .ডপুটী দুপারিন্টেণ্ডেট হুইয়] 
গেল। 

এবার আসিল মছেশকর্তার মেজ ছেলে সতীশের পাল! 
কোথায় কাহার মাথার খুলি ফুটা করিয়া দিয়! গ্রামে আসিয়া 
জেলেপাড়ার় লুকাইয়াছিলস। গোপনে খবর পাইয়া মেন 
গাচছুলী নিজে আসিল ধরিতে । জাল কাধে বিনোদ মাঝিরপী 
সতীশের গাঁঞ্চুলীর হাতে ধর! পড়াট। পছন্দ হুইল না। বৈঠার 
ঘায়ে গানুলীর মাথ! ফাটাইয়। দিয়। ভারলী নদ'তে ঝাপাইয়া 
পড়িল। তার পর হুইতে তাহার আর কোন খোজ নাই। 
কেহ বলে আদামে পলাইয়] গিয়। বন্ধায় পাড়ি দিয়াছে, 
আবার কেহ বলে কালান্বরে মরিয়াছে। সকলেরই শোনা 
কথ; । ১ & 

এবার খেলার সম্মানিত জমিদার, ছেষটি বছরের ফুপবাধু 
মহেশকর্তা বা! হ'তে কৌচার খুট ধ'রয়! “মায়ের দেওয়। মোটা 
কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই", গাছ্ছিতে গাহিতে জেলে 
চুকিলেন। চারদিকে হুলস্কুল পড়ির! গেল। 

হই মাদ পরে মহেশকর্তা ফিরিলেন। ফিব্িয়া এলো 
মেলে! টেরী ও বুলিয়া-পড়া৷ গৌফের প্রার্ভন গ্রী ফিরাইয়া 
আনিতে মন দ্বিলেন। জেগে বসিয়া কয়েকট! নুতন ছড়া 
বাবিরাছিলেন, সেগুলি প্রচার করিতে লাগিলেন। 

১৯০৫ হইতে ১৯১২ । ভাঙা বাংল! জোড়! দিবার পণ 
করিয়ণবাঙালী এই কয় বংসরে নিঝের ঘরে, সমস্ত দেশে 
আগুন ভ্বালাইয়। দিল। কত ঘর, কত জীবন যে সে আগুনে 
ভাঙা বাংল! 
জোড়া দিবার লড়াইকে কেন্ত্র করিয়! আরস্ত হুইল স্বাধীনতার 
সংগ্রাম । মহারা ও পঞ্জাব বাংলার সঙ্গে কাধ মিল!ইল। 

১৯১২ এষ্টান্দের শেষ মাস আদিল । নিজের খু থু গিলিয়া 


ন বক্তত্াত ভারতীয় প্রতিনিধি শু বি. নরসিংহ রাও 


'ধবেশ 


র ১৪৬তম পুর্ণ অ' 


জাতিপুর্ধ পর্ষদের সাধারণ সভ 


সাঙাতপ দৃশ্চ 


ক্যাসে 


ঢু 
চি 
টু 


48৬ 
৩] 


শধাত্রিসের প্যাজে ছি লে 





( বামে ) ও শ্রীয়ুক্তা বিজয়লম্ত্রী পর্ডিত 





ভাগ্রন্থায়ণ_ 
সেটেন্ড ফ্যাক্টকে জান্‌সেটেন্ড' করিয়।! ইংরেন্ব আবার ভাঙা! 
বাংলা জোড়া দিল। 

দির দরবার হইতে যেদিন ভাঙ] বাংলা জোড়া লাগিবার 
কথা ঘোষণ। কর! হইল সেদিণ মহেশকর্ত| স্কুলবাড়ীর মাঠে 
সভা করিলেন । সভার শেষে & দিনটিকে শ্মরধীয় করিবার 
জন তিনি মাঠের এক পাশে উচু করিয়া বেদী গাঁধিয়৷ দিবার 
সন্কজ্ ঘোষণা করিলেন । প্রশত্ত চাতাল গাঁথ|] হইল । যোগেশ 
জ্যঠ। তখন ছোট । তিনি, রাজেন কাকা ও আরও অনেকে 
মিলিয়া চাতাল গাধিবার ইট দ্ুরকী বছিয়াছিলেন, চাতালের 
ঘাবখানে মহ্েশ-কর্ত। "নিজের হ'তে একটা বকুলের চার! 
পু'তিলেন | চাতালের পাশে লেখ| হইল স্বদেশী আন্দোলনের 
বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম্‌, গুণিয়] ১০৮ বার। 

এই চাতালের নাম দেওয়া! হইল স্বদেশীতল]। 

স্বদেশীতলার চাতালের উপরে শোয়ানো চাদরে ঢাঁক] 
যাজেন কাকার স্বতদেছ, নীচে ঘাসের উপর বসিয়া মছেশ- 
ফর্ার উত্তরাধিকারী যোগেশ জযঠা এক মনে চাতালের 
গায়ের লেখ! পড়িতেছিলেন। 

১৯১২ হইতে ১৯২০ | মছেশকর্তী প্র্পে গেলেন ১৯১৪ 
সনে-_বড় ছেলে হরিশ হইলেন বাড়ীর কর্তা। ভারলী 
নদীতীরের শ্শান হইতে পিতার অগ্তিখণ সঞ্চয়ন করিয়] 
গ্বদেশীতলায় বকুল গাছের গোঁড়'য় তামার ঘটে পুঁতিলেন। 
শ্রাদ্ধ শেষ করিয়| ছোট ভাই যোগেশকে বলিলেন -- তুই লক্্ী- 
নারায়ণ বিগ্রছের সেবা করতে লেগে যা ।. লব্ব! চুল রেখে 
ফঠি ধারণ করে বোষ্টম হয়ে যা, আর কিছুতে মন দিস ন!। 
ফঠিধারী গদ্রগদ্ধ চালের বোষ্টম দেখলে শত্রুর! চোখ দেবে না। 
সতে গেছে, জামারও থাকবার উপায় দেখছি না। বাবার 
জন্ত একটা বছর আবদ্ধ হয়েছিলাম । এত বড় পরিবারষ্ঠী 
তলিয়ে যাবে তুই বৈফব না হলে । 

স্বদেঈতলায় একটি ঘর তুলিয়া হরিশকর্ডা নাম দিলেন 
হরিমঙ্গির ৷ কীর্ডন, কখকতা চলিতে লাগিল । বাড়ী ছাড়িয়া 
সেইখানে আগিয়া আড্ডা গাড়িলেন / যোগেশ জোঠাকে 
হরিমন্গিরের তত্বাবধানে বসাইয়! দিয়া হুরিশকর্তা একদিন ডুব 
মারিলেন। ভাঙ! বাংল! কবেই জোড়া লাগিয়াছে, কিন্ত যে 
আগুম ভাঙা বাংল। ঘালাইয়াছিল তাহা! প্র্ছলিত হঈতে 
থাকিল সহম্ব শিখায় । ২৯২০৩ সনে হুরিশকর্তা পুড়িলেম 
সেই জাগুনে। 

হরিশকর্তার ম্বচ্ার পরে সব দায়-দাবি লইয়। শ্বদেশী- 
তলার উত্তরাধিকার বর্তাইল রাজেন কাকার উপর | হ্রিশ- 
কর্তার শিল্ভ তিনি। মহারাষ্ট্রের কোন অরণাসস্কুল পার্বত্য 
অঞ্চল হইতে গুরুর স্বত্যুসংবাদ ও চিতাভন্ম বহুন করিয়! 
গ্রামে ফিরিলেন। 
কর্তার অস্থিখণ্ডের পাশে সমাহিত কর] হইল । 





জাত্সঘাভী 


সেই চিতাভপ্ম প্বদেশীতলায় মহেশ. 
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স্পট পপি 


আজ হ্বদেশীতলায় রাষ্জেন কাকার চিতাভন্ম. সমাহিত 
ফরিবার দিন আসিয়াছে । কিন্ত সে সম্মান ফি মহেশকর্ভার 
উত্তরাধিকারী যোগেশ জ্যেঠা তাহাকে দিতে রাজী হইবেন ? 
রাজেন কাক] গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এ 
কি.হরিশকর্তার শিস্তের উপযুক্ত স্বত্যু 1 

গ্রাযের লোক জানে সম্প্রতি রাঙেন কাকার মাথা খারাপ 
হুইয়াছিল। যে কষ্ট, যে উৎপীড়ন তিনি সার! জীবন সঙ্থ 
করিয়াছেন তাহার ফলে অনেক আগেই তাহার মত্তিকবিক্কৃতি 
ঘটিলে কেহ আশ্চর্য হইত না। কিন্তু যখন সকল কষ্ট, সকল 
সাধন] সার্থক হইল, জাতির স্বপ্ন যখন বাশুবে পরিণত হুইল, 
দেশের আকাশে বহু ঈদ্দিত স্বাধীনতার তরুণ সুর্য দেখ! দিল 
সেই মুহুর্তে তাহার মাথা.গেল বিগড়।ইয়|। আশ্চর্যের কথা। 

মানগিক ও চারিত্রিক এই ট্লেবোর পরিচয় দিবার পর 
গ্রামের লোক তাহাকে সে উচ্চ সম্মান দিতে রাজী হইবে 
কেন? 

হরিশকর্ার শিল্য রাজেন কাকার দেছে ছিল অন্যের 
শক্তি। ছুঃসাহুদের, কষ্টসহিযুঃভার সীম] ছিল না। প্রশস্ত 
ললাট ও আবক্ষ দাড়ি র মধ্যে অবস্থিত মাকটি. একটু ছোট 
মনে হইত। চোখের দৃষ্টি অডভূত রকমের শাস্ত ও নিরাছ, 
মুখের হাসিটুকু ভারি অমায়িক । কে বলিবে এই শ্মশ্রুগুক্ষ 
লইয়! সৌম্যদর্শন, পরম অমায়িক লোকটি অত্যান্ত পর্নিকাসপটু, 

কে ঝুঝিবে এই শান্ত, নিরীহ খোলসটার (তিতুরকার মাহুষটি 
উদ্ধাপিতও গড়া? অনেকেই এই নিণীহ দৃষ্টি ও অমায়িক 
হাসিতে প্রতারিত হইত । 

একবার ধর! পড়িয়া গেলেন জেলে । তোবপুরী বুলিতে 
কথ] বলিয়া, রামচরিত মানদ হইতে দোহা! আবৃতি কাঁরয়া, 
সময়ে অসময়ে পীতারাম ভরসা করেয়! করিয়া! রাঙ্েন কাক 
প্ডিতজী ও সাধুবাবা বমিয়া গেলেন। কয়েদী ও ওয়ার্ডার 
দলের মধ্যে তাহার বহু শিল্ত জুটিয়া গেল। পসার জমিয়! 
গেলে হঠাৎ একদিন তিনি শিল্পমগ্ুলীকে অকূলে ভাসাইর! 
গরাদ ভাঙিয়! অন্তর্ধান করিলেন । 

রাজেন.কাকা একবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন | সেও এক 
হাসির ব্যাপার | পুলিসের তাড়ায় পলাইয়া বেড়াইবার 
সময়ে ছত্রিশগড়ে মাচ্সাল1 জেলায় এক ঘাসেরিয়ার গৃহে 
আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বুড়] ঘাসেরিয়ার ঘরে ছিল ছুইটি 
্ী। কাকার নিরীহ দৃষ্টি ও অমায়িক হাসিতে ঘাসেপ্রিয়ার 
অল্পবয়সী দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারটি গলিয়! গেল । ছইখানি 
বেশী বাজরার রুটি। একটু বেশী করিয়া! অড়হরের ভাল 
ও আমের চাট্নীর লোতে কাকাও একান্ত বিগলিত ভাব 
দেখাইতে লাগিলেন | ছুই চারিদিনেরর মধ্যে ঘাসেরিয়া- 
পত্থীর আকর্ষণ এমন উগ্র হুইয়! উঠিল যে কাকাকে পলায়নের 
চেষ্টা দেখিতে হইল। এদ্রিকে বুড়া ঘাসেরিয়! প্রথম 
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. প্রধালা 


১৩৫৫ 





পক্ষের রিপোর্ট পাইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে ধনমকাইতে পিয়া 
তাহার হাতে ছই-এক ঘ| খাইল, বুডী চুরাইলের ভাক্ষানিতে 
বিশ্বাস করিবার জন্ত। স্বামীদেবতাফে এইভাবে সমান 
দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ পা হছড়াইয়! কাদিতে ও বুড়ী চুরাইলের 
উদ্বেষ্ঠে অশ্রাব্য গালিগালাঞ্জ বর্ষণ করিতে লাগিল । কি মনে 
হইতে হঠাৎ কাম! থামাইয়! রাজেন ফাকার কাছে গিয়া 
তাহাফে ধমকাইতে লাগিল । বলিল যে বুড়াবুন্ভীর কোন কথায় 
খাবড়াইয়া! পলাইবার চেষ্ঠা! করিলে গাহারও বুড়ার হাল 
হইবে | .কাকা মাথা নাডিয়! প্রতিবাদ করিয়া! বলিলেন 
যে ওরকম বেইদানী তিনি করিতেই পারেন না। সে দ্রিনটা! 
ফাঁটিল। পরের দিন ফাঁক] অত্যন্ত বিনীতভাবে দ্বিতীয় 
পক্ষকে জানাইলেন যে তিনি আমীর লোক ছিলেন এককালে 
যদিও রামঞ্জীর ইচ্ছায় এখন দেওয়ান হইয়াছেন । তবে 
দেওয়ান! ককির হইলেও মানুষের অত্যাস বড় খারাপ জ্িনিস। 
স্বতশুন্ত বাজ্ধরার রুটি খাইয়া! খাইয়া! গাঁহার আমিরী পেটে 
দারুণ দর্দ হুইয়াছে। ইহার পর লোটা লইয়া! বার সাতেক 
ময়দানে গেলেন, খাটিয়ার উপর লেট হৃইয়া ঘণ্টা ছুই ছটফট 
ফরিলেন। শেষতক দবাখানায় যাইবার অস্কমতি আদার 
করিয়! এম ছাড়িয়। পলাইলেন। 

১৯২১ হইতে ১৯৪১। হৃঠাৎ এক দিন গ্রামে ফিরিয়! 
রাজেন কাকা! স্বদেশীতলায় ভাঙ্গ। হরিমন্দির মেরামত করাইয়া 
সেখানে কিছুদিন জাকিয়া বসিলেন। দাড়ীতে জটাভুটে 
চেহার]1 যাছা হইয়াছে ধুনি বাসি বসিলে গ্রামেই হয়ত 
পসার হইয়া যাইত। 

ছুম্বত বলিবার কারণ প্রতিদ্দ্বিতার আসরে নামিত হুইত। 
গ্রামের ছেলের! ইন্ছুল কলে ছাড়িয়া! জনেকে প্রায় সাধুবাবা 
হুইয়। উঠিয়াছিল। সে কি দ্বীন ভাব, ম্বহ বচন, সদ! উদ্গত- 
প্রায় অগ্রুত ছায়াপাতে মেজর দৃষ্টি] চরকা-বজ্ঞ, নুজ্রযজ্ঞ, 
ডাণ্তী অভিযানের মহড়া, গাঁজার দোকানে পিকেটিং, থানায় 
ও সদরে নোটিশ পাঠাইয়! বে-জাইনী বক্তা, শোভাযাত্রা-_. 
নানা! শাখায় বিভক্ত হুইয়! নুতন খাতে জাতীয় আন্দোলনের 
শ্রোত বছিতে লাগিল । 

রাজ্দেন কাকা কিছুদিন কিংকর্তব্যবিসূঢ় হুইয়। এই সব 
দ্বেখিতে লাগিলেন । এই সব কার্যকলাপের নিগুঢ় নর্থ 
হৃদয়ঙ্গম করিবাক্স চেষ্টা করিতে লাগিলেন হারান 
লাগিয়া! যাইবার একট! শু পান। 

হাতার স্বত্যুর পরে যোগেশ জযোঠ৷ নি 
করিতেছিলেন। নুতন আন্দোলনের কফতকট। নিরাপদ 
রচনাত্মক ক্ষার্যযপদ্ধতির ধার! লক্ষ্য করিয়া জাসরে নামিয়। 
আসিলেন। কাঁকাকে হুঝাইয়। নুঝাইয়] যোগেশ জ্যেঠা ভাহার 
হাতে একটা কিছু কাছ গছাইয়! দিবার চে! করিতেছিলেন, 


এমদ সময় ঘেয়ের বিবাহ ছ্িবার জ্ মহেন গাছুলীর পুজ 


টেকো নিষারণ দারোগা গ্রাষে আসিল । নিবারণ গাছুলী 
মেদদিনীপুরে বঙ্লী হুইয়] গিয়াছিল এবং ইতিমধ্যেই সেখানে 
লাঠি চার্তে ধুরদ্ধর বলিয়! কৃখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল । ওগাছুলীর 
মেয়েন্স বিবাহ আর যোগেশ জোঠা গ্রামের প্রধান ও সমাজ- 
পতি। কাজেই ছুই বিপরীতমুখী বারাকে ক্ষাপফের জত 
মিলিতে হইল । | 

উতয্নের সাক্ষাতের সময়ে কাক! সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
যথারীতি সেই সাক্ষাতের রিপোর্ট দিতে গিয়া বলিলেন__সে 
একটা! অনির্ব্বচনীয় দৃষ্ঠ ছে ছোকর]। 

একদিকে মহাত্বাজীর জাদেশ, অন্ত দিকে পেটের জা, 
এই দোটানার ফলে গানুলী দারোগা ছুত্তর সাগরে পড়িয়াছেন, 
নিবেদন করিলেন। সত্যাগ্রহ্থীদের উপর কত ঘে নৃশংস 
অত্যাচার ইংরেজবেটার| করিতেছে দেখিয়া কতবার মনে 
হুইয়াছে দিই ছাড়িয়া! গোলামী, বেটাদের লাঠির তলায় মাথ। 


-পাতিয়া দিই, দেখি কত মান্সিতে পারে । চোখে দেখ। কর্তা, 


নিজের চোখে দেখা । মেয়েলোকের মাথায়, সাক্ষাৎ 
জগজ্জননী মায়েদের মাথায় লাঠি মারিতে গৌঁ-ধোর, শোর- 
খোর শ্লেচ্ছ বেটাদের হাত কাপে না। সত্যাগ্রহের তেজ 
কত? শুইয়! বসিয়। লাঠি থাইতেছে, হাত পা হাথ ভাঙ্গিয়া 
রক্তের নদী, তধু উঠিয়। দাড়াইবে না, দৌড়াইয়া পলাইবার 
চেষ্টা করিবে না। স্বচক্ষে এ সব দেখিয়া! জীবনে ধিক্কার 
জন্ষিয়াছে আর মহাত্বাজীর উদ্ধেন্তে শতকোটি প্রণাম 
জানাইয়াছি মনে মনে। গচুলী দারোগার চোখ হুইতে 
জলের বারা বছিল। 

ফাক। নিবারণ গাছুলীর অনুকরণ করিয়া সাক্ষাতের 
রিপোর্ট দিলেন, তারপর হাসিয়া আকুল। হাসি থামাইয়। 
কলিলেন__-এই সব তক্ত বিটকেলের দলে সার! দেশটা] ছেয়ে 
ফেলবে দেখো। 

আর কিছুদিনক্গেলে কাকা জসহযোদীঘের ক্কপার পা 
হইয়। দাড়াইতেন, কিন্তু হঠাং একদিন গ্রাম হইতে 
অন্তর্ডজান করিলেন। ফোন খবর নাই। বছদ্দিন পরে ১৯৩১- 
এর সুখে তেমনি অকন্মাৎ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । চেহারা 
দেখিয়া অবাক হুইলাঘ। লেই জোয়ান শরীর শুকাইয়া, 
কালি মারিয়া পোড়া কাঠের মত হ্ইয়াছে। বলিলেন-_ 
দেবেশ পর্যটন করে এলাম হে । আগের দিনে গৃহ্ীর! ছেঁটে তীর্থ 
করতেন, সাধু কেদারবদরী হতে কভাক্মারিকা, দ্বারফা 
হতে কামনাখ্যা, পরশুরাম কৃঙ পর্যন্ত পদ্গব্রজে বেড়াতেন। 
মহাজনদের পস্থ৷ ধরে আমিও দেশের সঙ্গে পরিচয় করছি। 
অক্ৃজ্িম দেশ্রসেবার কাজ ছে। 

তারপর বলিলেন- _পিয়েছিলেম আসামে বেড়াতে । ইচ্ছা] 
ছিল পূর্বসীমান্তের পাতফোই 'পাস' হয়ে উদ্তর-বর্ঘ! পর্্যত 
স্বরে আসব। এই পথে শান-থাই জাতশ্ডলে! ও আপাম- 


অগ্রহায়ণ 


বিজঞরী বর্ী সৈক্েরা! এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্্যস্ত আমার 
যাওয়। হয়ে উঠল মা । আহোম রাজাদের সাবেক রাজধানী 
চরদেও, গড়রাঁও দ্বুরতে ঘুরতে দ্বর জার আমাশয়ে খরল। 
আর একটু বাড়াবাড়ি হলে ওখানেই হয়ে যেত, মীরছুমলার 
মত ধু'কতে ধূ'কতে ফেরবার শক্তিও থাকত না। 

জিজ্ঞাসা করিলাম- কেন, মীরভুমলাকে ধু'ঁকতে হ'ল কেন? 

কাকা বলিলেন-_সে এক মন্জার কাহিনী । মহারাষ্ত্রের 
অরণ্য শ পর্বতে গর্ব্বিত মোগল বাহিনীর এমন লাঞ্ছনা ঘটে 
নি। শাহ্জাহান অনুস্থ, ছেলেদের মধ্যে পিংহাঁসন নিয়ে 
লড়াই বেধে গেল। দুযোগ বুঝে কোচবিহারের রাঙ্গা! প্রাণ- 
নারায়ণ কামরূপ ও হাজোর ফৌজদারকে তাড়] লাগালেন । 
ফৌঙ্জদার পালালেন গৌছাটিতে। গৌহাঁটি এর আগে ষোগলরা! 
নিয়েছিল । সেখানেও ঠাই হ'ল না। আহোম রাঁজ| জয়ধ্বজ 
গৌহাটর দিকে আসছেন শুনে ফৌজদার গৌহাটি ছেড়ে 
বাংলায় পালিয়ে এলেন । আহোম সৈতঘল ব্রদ্দপুজজ পেরিয়ে 
ঢাকা পধ্যস্ত এসে লুঠপাট করে চলে গেল। তখন মীরদুমল। 
এগুলেন পঞ্চাশ হাজার সৈভ আর চারশ' রণতরী নিয়ে । এক 
একখানা! গ্রাব বা রণতরীতে সত্তর আলী জন নৌ-সৈ্ত, তের- 
চৌদ্ঘট! করে কামান । তিন চার খানা কোশ! নৌকা! গাড় 
বেয়ে একখান! ভারী গ্রাবকে টেনে নিয়ে যায় । রণতরীগুলোর 
ভার সব ইউরোপীয় অফিসারদের উপর-_পর্ৃগীজ আর ওলন্দাজ 
অফিসার | ইঃরেজজ তখনও খাঁটি গেড়ে বসতে পারে নাঁই। 

আহোম সৈল্ত ও আঙ্বোম নৌ-বাহ্িনীর খ্যাতি ছিল। 
কিন্ত তার] পেরে উঠল না। সিমলাগত় ও সান্ধাবার যুদ্ধে 
হেরে আহোম রাজা পালালেন নাময়পে ; মীরঞুমল! চুকলেন 
রাজধানী গড়গাওয়ে। চার যাইল প্রশস্ত, ঘন বাঁশবনের 
প্রাকারে ঘেরা আছোম রাজধানী গড়গাঁওয়ে কাঠ ও খড়ের 
তৈয়ারী রাজপ্রাসাদে গিয়ে তিনি উঠলেন। তারপর আরন্ত 
হ'ল আসল তামাশ| | অবিরাম বৃষ্টি-_-আক্োমদের পোড়ামাট 
নীতির ফলে রসদের অভাব আর দিনরাত তাদের চোর! 
আক্রমণ। খার্ট ছেড়ে এক পাবাইরে বেরুবার উপায় নেই 
চোর] গুলির দাপটে । এফবার নৈশ আক্রমণে রাজধানীর 


অর্ধেক তারা] দখল করে বসল। খান্াভাব, রক্ত জামাশয় : 


আর চোর! আক্রমণের ফলে মারভুমলার সৈভদের মধ্যে 
ঘোর অসন্তোষ দেখ! দিলে । আহোম রাজধানীতে প্রায় বন্দী 
অবস্থ! থেকে কোন রকষে পালাতে পারলে মীরজজুমলা বাচেন, 
রাহ্যতর তখন মাথায় উঠেছে । মানরক্ষা] গোছের একটা! লন্দি 
করে ছরে প্রায় বেছ'স অবস্থায় তিনি ঢাক! রওনা হলেন, 
কিন্তু চাকায় আর পৌঁছুতে পারলেন দা, পথেই মার! গেলেন । 
সৈলেয় অর্দেকের উপর সাঁফ হয়ে গিয়েছিল খান্ডাতাবে 
আর ব্যায়ামে । এই শিক্ষালান্ের পর দি্গীর বাদশাহ আর 
কোন সেনাপতিকে আসাম আক্রমণ করতে পাঠান নাই ।” 


আত্মঘাতী . 


১৬৭ 


বাস্তবিক কাকা শরীর তাক্গিয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা 
করিলাম, এত দ্বেশ থাকতে এ দ্ধদলে কেন গিয়েছিলেন 
মরতে ? 
ফাকা! হাসিলেন। বলিলেন, জঙ্গল বলে কি নিজের 
দেশে বেড়াব না? তা ছাড়া একটা! কৌতুহল ছিল বরাবর । 
উত্তর-পূর্ব পথে যার! বাইরে থেকে এদেশে এসেছে তাদের 
আমর] হজম করে নিয়েছি, আর উত্তর-পশ্চিমের পথে যার! 


এসেছে তার] কিন্ত উল্টে আমাদের হজম করতে চাইছে। 


তাঁই এক বার পুব দিকটা! দেখতে গিয়েছিলাম ৷ 

একটু হাসিয়া বলিলেন, একটা গল্প বলি শোন। রুজ্র 
সিং, ধার আঙ্বোম নাম নুস্ংকা, রাজ| হলেন বাপ গদাধর. 
সিংহের স্বত্যুর পরে । বৃদ্ধ বয়সে নদীয়। জেলার শাস্তিপুর়ের 
কাছে মালিপোতার তান্ত্রিক পঞ্চিত ক্ক্রাম ভট্টাচার্য্যের নিকট 
দ্বীক্ষা নিয়েছিলেন ৷ রাজ্জার খেয়াল হ'ল কাঠ জার খড়ের 
প্রাসাদ ভেঙ্গে পাক। রাজপ্রাসাদ গড়েন । দেশে ইটের কাজ 
জান! মিম্রী নেই ; কোচবিহার থেকে ঘনস্তাম নামে বাঙালী 
স্থপতি এলেন। কয়েক বংসর আসামে থেকে নভ্ভাম 
অনেকগুলি পাঁকা মন্দির আর প্রাসাদ তৈয়ারী করে দিলেন । 
রাজার কাছে প্রচুর পুরঞ্কার পেয়ে ঘনষ্তাম দেশে ফেরবার 
জন্ত তৈরী হলেন, হঠাৎ তার কাছে পাওয়া গেল কতক- 
গুলে! লেখ! কাগজ । তাতে রয়েছে আসাম ও আসামের 
লোকেদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ । আহোম রাজা অনুমান 
করে নিলেন, মোগলদের হাতে দেবার জন এই বিবরণ 
সঙ্কলিত হয়েছে । হনস্তামকে সরাসরি ম্বৃতদ্ড দেওয়া 
হ'ল। পলাপীর যুদ্ধের চক্লিশ-বিয়ার্সিশ বছর আগেকার ঘটন]। 
এ থেকে বোঝ আহোমরা কিকরে আফগান ও মোগলদের 
হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষ। করেছিল। 

আসাম অভিযানের ধকল সামলাইতে বেশ কিনুদিন 
সময় লাগিল । কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয় স্বর হয়। তারপর 
শরীর একটু ভাল করিয়া! সারিতে না৷ সারিতে আবার জেলে 
প্রবাসের পালা আরম্ভ হুইল । শেষ বার যখন জেল হইতে 
ফিরিলেন শত্ীর আবার তাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম হুইয়া গিয়াছে । জনুস্থ 
শরীরেও বাহিরে রাখ! নিরাপদ নয় মনে করিয়া কর্তার] 
আবার তাহাকে খাঁচায় পুরিলেন | প্রীয় ম্বত্যুশয্যায় 
উপস্থিত হইয়া! ডাক্তারী দুপারিশে ছাড়! পাইলেন । চিকিৎসা 
চলিল। যোগেশ জ্যেঠা উপদেশ দিলেন এবার ভাল হৃইয়! 
সংসারী হও, পুলিশ হয়ত আর বরিবে না। কাকা হাসিয়া 
বলিলেন, গৌঁফ ওঠবার আগে থেকে দলে যাতায়াত নুরু 
করেছি। এখন গৌঁফে পবে পাক থরেছে। এখনই কি 
হয়েছে দাদা? 

ঠিক কখ।। কাকার প্রাণ ঘেন কচ্ছপের প্রাণ। শক্ত 


১৬৮ 


খোলাট! কুড়লের থায়ে ভাক্গিয৷ আলাদ] কার্রয়া দিলেও 
কচ্ছপ কাদড়াইবার জন গলা বাড়াইয়া দেয়। কাকার 
ই'টুতে বল নাই, হাতে জোর নাই। ১৯৪২-এর জুলাই শেষ 
হইতেই আকাশ আবার দেখে ছাইয়া ফেলিল। কাকা বিছানা 
ছাড়িয়! টুক টুক করিয়! ছাঁটিতে সুরু .করিলেন, চোখে মুখে 
উৎসাহের আলে! দেখা দিল। ৯ই আগঞ্জের পরে ঝড় 
উঠিল। কাক! আবার ডুব দিলেন । মেদিনীপুর, বালুরঘাট, 
বিহার, কোথায় কখন কোন্‌ কাজে কাত লাগাইলেন তাহার 
সম্পূর্ণ বিবরণ অনাবস্ক মনে করিয়া কাকা আমাদের কাছে 
- সব খুলিয়। বলেন নাই। আন্দোলন চলিতে থাকা কালে 
আমর] খবর পাইলাম বিহারপ্রান্তে রেল-লাইন উপড়াইবার 
চেষ্টার রত এই অগুহাতে ঠাছাকে ধর! হুয়। বাস্তবিক তিনি 
গিয়াছিলেন পাহারাদারী সৈনদের অস্ত্র সরাইবার চেষ্টায়। 
বাংলায় তো৷ রাণাথাটের কাছে রেল লাইনের কার্য্যে বাস্ত 
মুরদের উপর হাওয়াই জাহাঞ্জ হইতে ঘেলিনগানের গুল 
চলিয়াছিল এট অজুঙ্কাতে যে তারা লাইন উপড়াইবার চেষ্টা 
করিতেছে । বিচারের অপেক্ষায় জেল হাসপাতালে থাকিবার 
সময়ে কাকা কি করিয়। অনৃস্ঠ হইয়। যান এ খবরটাঁও আমনা 
পাইয়াছিলাম। 
আত্তে জাঁত্তে সে ঝড় থাময়া জাসিল। কয়েক বৎসর 
পরে হঠাৎ এক দিন খোড়াইতে খোড়াইতে কাক! গ্রামে দেখ! 
দিল্ন। এবার আগষ্ট বিপ্লবের একঞ্ধন নেতা! বলিয়! 
লোকে ঠাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল। 
এত দিন কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন ইত্যাদি 
এপ্পের উত্রে আমাদের ব'ললেন' উড়ক্ার পাহাড়ে 
ও অন্লে সাধু সাঞ্চিযা আগ্রগোপন ক'রয়া ছিলেন। 
চক্রধরপুপ হইতে 'চাইবাদার মধা [দিয়া কেওঞচড়গড়, সেখান 
হতে পাল লাহারা । শবর, খোদ, মালের, ঝোরা, 
ভুয়াংদের মধো গুঞঈটন সাঞ্জিয়! পুরয়] বেড়াইতেন। বেন- 
ফানালের পূর্বে কখনও অগ্রসর হুন নাই। পশ্চিমে ছন্ডিশগড় 
পর্যন্ত যাইতেন। চিম্টে, ঝোলা, কপনী আর দ্বট স্থল 
করিয়া বছর ছুই হ্বচ্ন্দ মনে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়| বেড়াইয়]- 
ছেম। সম্বলের মধ্যে একখান। কত্ল আর একখান বাঘ-ছাল। 


মধ্যে মধ্যে বহির্জগতের খবর লইবার জন বামর] পর্য্যস্ত 


যাইতেন। 

হাসিতে হঃসিতে বলিলেন,__ব্যাটার] ঠযাংটা ডেঙ্গে 
দেওয়াতে বড় অন্থবিবে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবতাম, ছর 
ছাই, সরা জীবনটা! ত গেল গেলে আর জঙগলে, এবার 
পছন্দমত একটা শবর, খোদ কি ভুয়াং মেয়ে দেখে সংসার- 
ধর্ম করতে লেখে যাই। এর মধ্যে জুয়াং দেয়েগুলোকে ভাল 
বলতে হবে, স্কোর; বির লাকী গহনার জন্ত দ্বালাতন করত 
মাতার1। কি.করে জানলাম একথা ভেবে অবাক হাহ 


প্রবাসী 


আছে? 


- ১৩৫৫ 


তোধরা। জানাটা! সহজ। সান্ী-টান্ঠী প'রে অঙ্গ্পৌষ্ঠব 
ঢাকবার তেন রেওয়াজ নাই কিনা ওদের মধ্যে । আর 
গহনার মধ্য হু'চারটে কড়ি, পৃপ্তি, বিহ্ছক কোনমতে 
যোগাড় করে দিলেই হ'ল। আজকালকের দিনে সহ্ধণ্মিমী 
করতে হলে এর চেয়ে সুপা্ী কোথায় পাবে বল? 

মনের এই সাধ ব্যক্ত করিয়া কাকা হু! হা৷ করিয়া হাসিতে 
হাসিতে গড়াইয়! পড়িলেন। 

হঠাৎ গন্ভীর হইরা বলিলেন_-একবার বামর! গিয়ে 
বাংলার ছতিক্ষের খবর পেলাম । কোনও স্থত্রে জাসাম-প্রান্তে 
যুদ্ধের যে খবর পেলাম তাতে উডিস্তার জঙ্গল থেকে আসামের 
জঙ্গলে পাড়ি দেবার অন্ত মন অস্থির হয়ে উঠল । কিন্তু পাড়ি 
দিতে পারলাম না। বাঁরসাগুদা ঞ্টেশনে গাড়ী চড়ে বসেছি 
কি করে পুলিস সঞ্ধান পেয়ে রাজ। খারসোয়ান ষ্টেশনে ধরল। 
তারপর ভপ্রক, কটক, বালেশ্বর জেলে কাটপ এত কাল।-_ 

১৯৪৬ সনে দেশের উপর দারুণ ছুর্যোগ নাইয়। আসিল । 
কলিকাতা, নোয়াখালি, ভ্রিপুরা, বিহার, পঞ্জাব, সীমান্ত 
প্রদেশ । স্বদেশীতলায় ভাঙ্গা! হরি-মন্দিরে স্তব্ধ হুইয়া বসিয় 
রাজেন কাক! আকাশপাতাল তাবেন। কোন্‌ চক্রীর চক্রে 
এই উদ্মগতা সাইমুম বাত্যার মত দেশের উপরে নামিয়। 
আসল? এতদিনের সাধনা, জীবনতোর অকথ্য লাঞ্ছনা, 
উংপাঁড়ন, ছঃখকঞ& কিসের আশায় হাসিমুখে সহিয়াছেন ? 

১৯৪৭ আসিল দেশ বিভাগের আলাপ আলোচন! 
লইয়া। রাজেন কাকা বিরস হাসি হাসিয়া বলিলেন,__ও 
এই তেতে] বড়ি গেলাবার জ্বন্ত এত কা তোমাদের? এই 
জন ফুশেডার ও জানসাঁর দলের মিলিত অভিযান ? 

১৫ই আগঞ্ঠ স্বাধীনত] উৎসব হুইল ছই দেশে। ১৬ই আগষ্ট 
ভোর হইতে হইতে রাজেন কাক] আঘাদের বাড়ী আসিয়া 
উপস্থিত। আমার ঘরে বসিয়] খুব হাসিতে আরম্ভ করিলেন। 
তারপর হুক্ম করিলেন__এট ছোকরা, চা লাও, সন্দেশ 
লাও জল দী জলর্দাীপে। হাসি বন্ধ করিয়! কি যেন ভাবিতে 
লাগিলেন । একটু বাদে বলিলেন__এই ছোকরা, তোর 
বয়েস কত হ'ল? মহ্শেকর্তার ভোজ খেয়েছিলি মনে 
আরে তখন যে তুই জন্মাসমি। তবে শোন। 
পাচট খাসী কাট। হ'ল। এক মণ চালের পোলাও হৃ'ল। 
পাঁচ মণ সন্দেশ এল। ম্বদেশীতলার মাঠে ছেলেবুড়ে! মিলে 
রা! করলে। গীয়ের সব লোক খেল। ভারলী নর্দীর 
ওপার থেকে মুসলমান চাষীর! দলে দলে এদে কলার পাত 
পেড়ে চিড়ে, দই, সন্দেশ পেটতরে খেল। ভাঙা বাংল! 
জোড়া লাগবার উৎসবে সেদিন এই বিরাট ভোজ দিলেন 
মহেশকর্ডা । ফেউ কেউ হেসে বলল-_ফার্জন সাহেবের 
শ্রাদ্ধ । 

আবার বলিলেন-__মহেশকর্ভায় সে জম্প্ভি . নেই। 


অগ্রহায়ণ 


যোগেশদার অবস্থা ভাল নয় । বর্শকর্প মিয়ে আছেন, বাইরে 
বেরুতে চান না। আজ ছোকরা তুই খাওয়াবি জার খাব 
আমি এক|। কর্তারা গোর্টা দেশটাকে বঁটতে পেচিয়ে 
পেচিয়ে বড়, ভাজা, মুড়ে! ঠাই ঠাই করেছেন, আরামসে যে 
যার ভাগ খাবেন বলে। আনন্দের আন্জ আর সীম] নেই। 
বাবা, আব খাওয়া না ত খাওয়াবে আর কবে? যাও 
যাও জলদী কর, ম্যান। 

-জাগের মত আবার তিনি হাসিতে লাগিলেন। চা 
খাইতে খাইতে বলিলেন,__তুমি কোন ভাগ নেবে ছোকরা? 
একট! কথ! বলে রাখি শোন । বঁটিতে কাটতে গিয়ে কর্তার] 
পিভটা গেলে ফেলেছেন, সব তেতে] মেরে যাবে, কেউ ফুণতি 
করে খেতে পারবেন না । কথাটা বলে রাখছি, মনে রেখে! । 

লামার পিঠে এক থাবড়া মারিয়া বলিলেন- আমার 
ভাগে কি পড়েছে জানিস? নাড়ীভূ'তিগুলো। এই বলিয়! 
হাহা করিয়! হাসিতে লাগিলেন । 

হাসিতে হাদিতে যাইবার জন উঠিলেন। হৃঠাঁং হাঁসি 
বন্ধ করিয়! স্বাভাবিক ভাবে, খুব নিয়ত্বরে বলিলেন__কাল 
সকালে একবার আমাদের ওদিকে যাস। কথ! আছে। 

তারপর চলিয়! গেলেন। 

রাজেন কাকার অবস্থা দেখিয় হুশ্চিন্তী হইল। নূতন 
অবস্থর সঙ্গে তিনিকি ভাবে আপনাকে খাপ খওয়াইবেন 
চিন্তা] করিয়া কোনমতে স্থির করিতে পারিলাম না। কে 
অ্থন জানিত আমার চিস্ত| কর। বাহুল্য, তাহার ব্যবস্থা তিনি 
স্বির করিয়! ফেলিরাছেন ? 





ফজলুর দফাদার আগাইয়া আসিয়া বলিল-_লাস সদরে 
চালান যাবে । গাড়ী আনতি চৌকীদায় যাতিছে। 

যোগেশ জ্যোঠা মুখ তুলিয়। আমার দিকে চাহিলেন। 
আমি রায় বাহাহুর চক্রবর্তীর দিকে চাছিলাম। রায় বাছুর 
দারোগ! মিবারণ গাচুলীর দিকে চাছিলেন। নিবারণ গুলী 
ফজলুর রহমানের দিকে চাহিল। ফজলুর রহমান ধর্পগুণে 
দেশের সরকারেয় প্রতিনিধি, পদদোচিত গাস্তীবধর্য লইয়া সে 


আত্মঘাতী 
ক্কাহারও দিকে চোখ ফিরাইল না, স্বদেলীতলার বকুলগাছের 


১৬৪ 





বাধার উপর দিয়! অসীম ব্যোমের দিকে চাছিয়। 
রছিল। টা ৭ 
ব্যাপার বুঝি ছেলেদের . মধ্যে একটা উদ্ভেজনার ভাঁব 
দেখ! দিল। সাদ! চাদরে ঢাক] রাজেন কাকার ম্বতদেহ 
কীবে তুলির! ভারলী নদীর তীরে শ্মশীনঘাটে যাইবার জন্ত 
তাহারা প্রত্তত হুইল । দফাদার চোখ লাল করিয়। উত্তেজিত 
ভাবে পথরোধ করির দাড়াইল। গ্রামের জমিদার যোগেশ 
জ্যেঠা, রায়বাহাহুর চক্রবর্ভাঁ, হেডমাষ্টার হরেন তৌমিক, টেকো| 
দারোগ! নিবারণ গাঙ্গুলী সকলেই হততম্ব। গাঙ্গুলী তাহাকে 
বুঝাইবার জন ফাছে যাইতে দফাদার ফজলুর রহমান এক 
ধাক্কা! দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। কর্কশ শ্বরে বলিল-_ 
সরকারী কামে কতা কইলে গেরেপতার করমু মুশাই | মামাও 
লাস। কয়েকজন ছেলে জাসিয়া তাহাকে বিরিয়] গ্াড়াইল, 
বলিল-_চল তুই আমাদের সঙ্গে, তোর সামনে লাস 
পোড়াব। জদরে চিঠি দিব তুই ছাড়িয়ে লাস পুড়িয়েছিস। 
তাহার] দরফাদারকে টানিয়া লইয়া! চলিল। 

ভারলী নদীর ধারে গ্রামের শ্শানে রাঁজেন কাকার 
সংকার শেষ করিয়! সকলে মিলিয়া জল ঢালিরা চিত! 
নিবাইয়। দিলাম । এক টুকরা অস্থি ও কিছু ভন্ম লইয়। বাড়ী 
ফিরিলাম। মনের ইচ্ছা সকলে মত করিলে মহেশকর্তা ও 
হরিশুকর্ডার তন্মের মত রাজেন কাকার ভন্মও স্বদেশীতলায় 
সমাহিত করিব। ৃ 

তাহার আর প্রয়োজন হুইল না। পরের দিন সকালে 
খবর পাইলাম স্বদেশীতলার বেদী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, একখামি 
ইটও সেখানে পড়িয়। নাই। এক রাতের মধ্যে এই কাণ্ড 
হইয়া] গিয়াছে । ও - 

ভাবিলাম এ ভালই হুইল। মাটি, নদী, জাফাশ সবই 
ভাগ হইয়াছে, শুধু স্বতিটুহ আাকড়াইর। থাকির! কি ফল? 
সব নিশ্চিহ, লুপ্ত হইয়| যাউক। ভাবিলাম তারলণী নদীতেও 
আর বিস্রোহ্থী দেশকন্মীর চিতাভন্ম বিসর্জন করিব না| কিন্তু 
কোথায় লইয়! যাই এই পবিজ্ চিহ্ুটুক্ু? 


২৬৪০৮ 


কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের পরিকপ্পন। 
. শ্রীনিরঞন নিয়োগী 


১৭৫৭ আঁষ্ঠাবে পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ইংরেন্ধ অধিকারের দৃঢ়- 
ভিডি স্থাপিত হইল । ইহার অর্ধ শতাকীর মধ্যেই আরম্ভ হইল 
বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের নব-জাগরণ। “আমেরিকার 
স্বাধীনতার বুন্ধ' এবং “ফরাসী বিপ্লব সমস্ত ইউরোপে 
স্বাধীনতার যে নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া জনমনে যে 
নবীন আশা এবং আকাঙ্ষা আনিয়া দিয়াছিল, তাহ ইংরেজ- 
জাতির সংস্পর্শের মধ্য দিয়া ভারতবর্ধকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিল । বাংলাদেশ সর্বপ্রথম সেই মন্ত্র এ্রহণ করে এবং 
এই প্রদেশেই সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবোধের প্রথম বিকাশ 
আমর! দেখিতে পাই । মোটামুটি হিসাবে ইহাকেই জাতীয়তার 
ক্রমবিকাশের প্রথম যুগ ধরা যাইতে পারে--১৮১০ হুইতে 
১৮৩৫ গ্ীষটাব্ পর্য্যন্ত এই পচিশ বংসর | এই যুগকে রাজ রাম- 
মোহনের যুগও বলা যায় । ১৮১৪ গ্রীষ্ঠাকে তিনি কলিকাতায় , 
আসিয়া দেশকে নবচেতন! দানের ব্রত গ্রহ করেন; ১৮৩৩ 
খষ্ঠাকে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পর আসিল মহ 
দেবেজ্রনাথ এবং বিভাসাগরের যুগ__-১৮৩৫ হইতে ১৮৬০ 
গরষ্ঠাৰব অবধি পচিশ বংসর | এই যুগের প্রথম ভাগে ১৮৩৯ 
সনে তত্ববোধিনী সভা প্রতিঠিত হয় । এই সময়ে ক্রমে ক্রমে 
সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন জীবনের সাড়া পাওয়া! যাইতেছিল, 
ইংরেঞ্জের শাসনব্যবস্থায় এদেশবাসীর মধ্যে একতাবোধ 
জন্মিতেছিল এবং ক্রমে ক্রেষে তাহাদের মনে স্বাধীনতালাতের 
আকাঙ্ষ জাগিয়া! উঠিতেছিল। ভারতের জাগরণের তৃতীয় 
সুগ ১৮৬০ হুইতে ১৮৮৫ প্রীষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত । এই যুগের ইতিহাসের 
সফ্বিত ফেশবচন্দ্রের জীবন অবিচ্ছে ভাবে বিজড়িত। এই 
সময়ই আমর] দেখিতে পাই কেশবচন্ত্রের জাতিগঠনের পরি- 
কজ্সন1:এবং সেই অনুযায়ী বিবিধ কর্পপ্রচে& । এই তৃতীয় 
সুগেই বাংলাদেশের নেতৃত্বে ভারতীয় শ্বাধীনতা-সংপ্রামের 
এক নূতন পর্ব আরম্ভ হুয়। এই পঁচিশ-বংসরে তারতের 
জাতীয়তবোধ ও এঁক্যবোধ কতদূর দানা বীধিয়াছিল, ১৮৮৫ 
অষ্টাকে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ( [70190 18010791 
0০081959) প্রথম অধিবেশনেই : তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
বিভি্থ দিক হইতে বিশেষ ভাবে বিচার করিলে দেখ যায় 
যে, এই সুগের শেষ ভাগে ভারতের জাতীয়তাবোধ দুস্প& 
আকার ধারণ করে এবং অঙ্ভাঙত বহু সাযান্িক ও রাজনৈতিক 
বিষয়ে দেশবাসী সচেতন হইতে থাকে । 

. কেশবচজ্জের কর্ধন্ধীবনকফে সাধারণ ভবে ছই ভাগে 
বিভক্ত ফর। যায়; ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ গ্রীষ্ান্ষ অবধি বিলাত- 
গমনের পুর্ব প্রথম পর্ব ; ১৮৭০ হইতে ১৮৮৪ প্রীষ্াত্ব অবধি 


বিলাত হুইতে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় পর্বব। প্রকৃতপক্ষে 
১৮৬০ সনের পুর্ব্বেই তাহার কর্ধজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, 
তবে 'এ বংসর হুইতে তাহার কর্শপ্রচেষ্টার প্রকান্ঠ পরিচয় 
পাওয়। যায়। এই সনেই মান বাইশ বৎসর বয়সে তিনি 
পস্ব০০0৪ 380591, 1019 15 09 ০০৮ নাষে 77005 
17 76 77769 সিরিজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন । এই 
সিরিজে প্রকাশিত তেরোখানি পু্তিক| হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, তাহার মতে চারিআ্রিক উৎকর্ষপাধন এবং আীবস্ত 
ধর্শে প্রতিঠিত হওয়াই জাতিগঠনের প্রধান উপায় ; কোদও 
দেশ বা জাতি তথ] সমএ মানবজাতি বর্ঘব ও-চরিত্রকে অবলম্বন 
না করিলে উন্নত হইতে পারে না। জীবনের .শেষ পর্য্যন্ত 
তিনি এই মূল বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আ্রাকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন__ 
কোনও বিষয়ে কোনও সময়ে এই আদর্শ হইতে একতিলও 
বিচ্যুত হন নাই। ১৮৬০ সনেই কেশবচজ্জ তাহার অন্তর 
সহযোগীদের লইয়া “সঙ্গত সভ]” নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং ইহার আলোচনার্দির ভিতর দিয়া তাহার! এই 
কথাই ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্যে, 
প্রেমে এবং পবিত্রতায় প্রতিঠিত হইতে হইবে, তাহা! হইলেই 
সমগ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে এই সকল গুণ অণপিবে । 
কেশবচঞ্জের জাতিগঠনের প্রধান উপাদান ধর্ম ও চরিত । 
জাতিগঠনের দ্বিতীয় সোপান জাতির এঁক্যবোধ। আমাদের 
একতাবোধের প্রধান অন্তরায় জাতিভেদ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
প্রকান্ত সংগ্রাম অর্বপ্রথমে কফেশবচন্্র আর্ত করেন। 
১৮৬২ সনে প্রথম এবং ১৮৬৪ সনে দ্বিতীয় অসবর্ণ 
বিবাহ অঙ্গুঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কেশবচন্র এক- 
যোগে বালবিধবাদের প্রতি অবিচারের এবং জ্বাতিতেদের 
বিরুদ্ধে বিস্োহ ঘোষণ। করিলেন । যদি ভারতবর্ধকে এক 
করিতে হয় তবে প্রথমেই ব্রাহ্ষণ-শুক্রের তেদবৈষম্য দুর 
করিতে হইবে । এই বিষয়েই মহুদ্ধি দেবেআনাথের সঙ্গে 
ভাহার অনৈক্য উপস্থিত হয়। মহধিদেব উপাসনালয়ে বেদীতে 
বসিবার অধিকার কেবলমাজ উপবীতধারী ব্রাক্ষণকে দিলেন, 
ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে ছিলেন না । ফেশবচজ্র ইছার প্রতিবাদ 
করিলেন এবং সফল বর্ণেরই উপাসনার বেদীতে বসিবার 
অধিকার আছে, এই দাবী প্রা মন! হওয়াতে তাহাকে সদলে 
মৃহ্ধিষেবের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হুইল। উপাসনালয়ে 
শুকরের উপাসন! করিবার অধিকার লইয়! প্রায় সম্তর বংসর 
পুর্বে যে সংগ্রাম ফেশবচন্র সুরু করিয়াছিলেন তাহাই 
ব্যাপকতর রূপ পরিএ্রহ করিয়াছে-_বর্তমানে সম ভারতব্যালী 


অগ্রহায়ণ 


কেশবচজ্ের জাতিগঠনের পরিকল্পন! 


১৭১ 





অন্পৃষ্ঠদের মন্দিরপ্রবেশ ও পুক্ধা অধিকার লাভ সম্পর্কিত 
আন্দোলনে । 

ইদ্ধানীং অন্পৃন্ততার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া হিন্মু- 
সমাজকে এক করিবার চেষ্ঠ! কর] হুইয়াছে। মুক্তি এই যে, 
বর্ণাঞ্রমে দোষ নাই, কেবল অন্পৃষ্ঠতা চুর হইলেই হুইল। 
এইক্প জোড়াতালি দিয়! সমাব্ধকে এফ করিবার চেষ্ঠা 
পও হইতে বাধ্য । উচ্চনীচ ভেদ রহিল, সফল মাহযফে 
সমান হইতে দেওয়| হইল না" ইহাতে সাম্য আসিতে পারে 
না। ফেশবচজ্র জোড়াতালির পথে যান নাই, ফারণ তিনি 
জানিতেন যে ইহাতে জাতিগঠনকাধ্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন 
হুইতে পাঁরে না। এই জাতিতেদরপ পাপ সমাক্গ হুইতে চুর 
করিবার জন্জ তিনি অসবর্ণ বিবাহ তো সমর্থন করিয়াছিলেনই, 
উপরস্ধ আন্তর্জাতিক ([069.-80181) বিবাছেও তাহার পুর্ণ 
সম্মতি ছিল। যাহাতে এই সকল বিবাহ জাইনসঙ্গত হয়, 
তাহার জব তিনি গবর্ণমেপ্টকে দিয়া ১৮৭২ সনে নুতম 
বিবাহ্বিধি প্রবর্তন করাইয়া! গিয়াছেন। এই বিবাহ্বিবিতে 
জাতিতেদের নামপন্ধ নাই, সকল দেশের সকল বর্ণের জ্রী- 
পুরুষ এই বিবাহ্বিধির সাহায্যে পরিণয়স্ছত্রে আবদ্ধ হইতে 
পারে। সকল জাতি বর্কে এক করিয়া এক মহাজাতি- 
গঠনের যে বিরাট একটি পরিকল্পনা কেশবচজ্ের নে 
ছিল তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা! ঘায়। বর্তমানে হিশ্সমাজ্ে 
ঘে সকল অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে তাহার প্রায় সবগুলিই 
কেশবচন্দরের চেষ্টায় প্রবপ্তিত এই বিবাহ্বিধি অনুসারে সম্পন্ন 
হইতেছে। | 

অন্পৃন্তদের স্পর্শ দোষ দূর করিয়! হিন্ছু সম্প্রদায়ে রাখিবার 
একটি উপায় বাছির কর! হুইয়াছে__তাহাদের “হরিজন” 
আধ্য। দেওয়া । ইছাতে কি লাভ হুইয়াছে তাহা বুঝা! কঠিন। 
কারণ জাতিতেদ-বর্জন মনোভাব পরিবর্তনের উপরেই মূলতঃ 
নির্ভর করে, যদ্দি সে পরিবর্তন মনে না আসে তে] কেবল 
নামে.কিছু আসে যায় না। যত দিন জাতিতেদ সমূলে উৎপাটিত 
না হইবে তত দিম পর্ধ্যস্ত ভারতবাসী এক জাতি হইতে 
পারিবে না, তাহাদের সমাজে “কাটল? সব সময়েই থাকিবে । 

ভারতের মহথাজ্জাতি গঠনে সকল প্রদেশের ঘোগাযোগ, 
ঘনি্ সম্পর্ক এবং পরম্পরের মধ্যে সন্তাব স্থাপন করি! 
একতাবোধ আনিয়া দিবার শ্থচনা! দেখিতে পাই কেশবচজের 
ধর্থপ্রচারের উদ্যমে । ১৮৬৪ সনে, মাত্র ছাবিবশ বৎসর বয়সে, 
মাত্রান্ধ ও বোত্বাই প্রদেশে বিভিচ্ন স্থানে গিয়া তিনি ধর্ম, 
নীতি, দেশের কল্যাণ, সমা্জ-সংস্কার প্রভৃতি নান! বিষয়ে 
বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রন্নাদপুর্বাফ এ সফল অঞ্চলের অধি- 
ঘালীদের হৃদয়ে নব প্রেরণার সার করেন।. মাপ্রাজবাসীরা 
গাহাকে *[গ,9 [11010080016 0£99088)” নামে অভিহিত 
করিস়াছিল।. জাতীয় জীবনকে , ধম ও নীতির উপর 


প্রতিটিত এবং নূতন আদর্শের স্থত্রে গ্রথিত করিয়া জাতিগত 
এক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি বার বার এই প্রকান্স প্রচার-যাজায় 
বাহির হুইয় পূর্ববঙ্গ, বিহার, মুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্য- 
প্রদেশ এবং বোম্বাই পরিভ্রমণ করেন । ইহাতে বাংলার সঙ্গে 
এ সকল প্রদেশের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হুয় এবং 
আস্তঃপ্রাদেশিক সন্তাব ও প্রীতির বন্ধন দৃ়ীভূত হয় । সমস্ত 
ভারতে একতাবোধ জাগ্রত হইতে থাকে । 

এই সকল কষ্ধপ্রচেষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
ধর্মসমাজের মধ্যে এঁক্াপ্রতিঠার আদর্শ কেশবচজ্ের 
মনে জাগরূক থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কান করিতেছিল। 
ধর্টে ধর্পে বিরোঞ, যে দেশকে খণ্ডিত এবং হুর্ধাল করে তাছা! 
তিনি জানিতেন । তাই তাহার কর্ঘজীবনের আরম্ভ হইতেই 
ধর্্মসমন্থয়ের আদর্শ তাহার চরিজে দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্ঘশান্ত্রের সারমর্্ব ও বর্ম্ানভৃতি গ্রহণ করিবার মনোবৃতি 
তখন হইতেই তাহার ছিল। ১৮৬৪ সনে মতেম্বর মাঁতস 
তিনি দেবেন্্রনাথের জাশ্রয় ত্যাগ করেন। ১৮৬৫ সনে 
*ত্রাহ্মবন্ধু সভার” একটি বিশেষ অধিবেশনে হিন্দু, মুসলমান 
ও জষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্দশীগ্র পাঠ কর! হয় এবং 
উপস্থিত ইংরেজ পুরুষ ও মহ্িলাগণ পোপের “সার্বজনীন 
প্রার্থনা” (007015798] 7১256) গান করেন। ইহা! একটি 
অভিনব অনুষ্ঠান, কারণ দকল ধর্ঘকে সমান মর্ধ্যাদ। দান করিয়া 
ধর্্মসম্যয়ের ক্ষেত্র এবং পূর্ব পশ্চিমের মিলনভূমি সর্বপ্রথম 
কেশবচন্ত্রই এই ভাবে প্রস্তত কর্েন। মাত্র কিছুকাল আগে 
মহাত্বা গান্ধী প্রার্থনীসভায় হিন্ছু, মুসলমান ও গ্রীষ্ঠান এই তিন 
সম্প্রদায়ের ধর্মশান্ত্র হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিবার প্রথ। 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন-_ আচার্য কেশবচন্্র ইহা! আরত্ত করেন 
প্রায় ৭৫ বংসর পুর্ববে। ১৮৬৬ সনে কেশবচন্জ বিতিক্ন ধর্শ- 
শাস্ত্র হইতে পাঠ সঙ্ধলন করিয়া “ক্লোকসংগ্রহ" প্রকাশিত 
করেন ; ক্রমে বৌদ্ধ, শিখ, ইহর্দী, জরথুক্জরীয় এবং চৈনিক ধর্প- 
শান্তর নির্ববাচিত অংশসমূহ এই গ্রন্থের অন্তভূক্তি হয়। 
ইছার ভিতরে ছিল ভারতীয় জাতিসংগঠনের এবং জমগ্র 
মানবজাতিকে আবব্যাত্থিক অনুভূতির উচ্চ স্তরে উন্নীত করিবার 
মহান আদর্শ । কেশবচজ্ষের বর্সমন্বয়ের বাদী এই সময় 
হইতে চতুদ্ধিকে ঘোষিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অভিনব ও 
গভীরতর তাৎপর্ধ্যে বঞ্চিত হুইয়। উঠে । 

সকল প্রদেশের সঙ্গে আদর্শে এবং ভাবে বুক্ত হ্ইয়! তিনি 
স্বতঃই দেশের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ন ধর্ঘ- 
মগুলী ও শান্্রকে গ্রহণ ও স্বীকার করায় হিন্দু যুসলমান বৌদ্ধ 
গরষ্ঠান গ্রতৃতি সকল ধর্শসন্্রদায়ের পক্ষে কখ! বলিবার নৈতিক 
অধিকার তাহার জঙ্গিল। এই অধিকারের প্রস্ক্ পরিচয় পাই 
সাহার ১৮৬৬ সনের “8803 (১1)186 £ 7)07009 &০ 4918” 
মাঁমক বিখ্যাত বস্তৃতাতে । ২৮ বংসরের যুবক কেশবচজ 


১২ 


প্রবানী 


১৩৫৫ 





এশিয়াবাসীর প্রতি ইউরোপের স্বণা, অবিচার এবং অত্যাচারের 
কথা স্বালামযী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে প্রাচ্যের 
গৌরব ঘোষণ1 করিলেন । কেশবচন্জের পূর্বে আর কেহ এমন 
ভাবে এশিরা এবং ভারতকে আধুনিক ত্ধগতে গৌরবের 
আসনে প্রতিঠিত করিবার প্রয়াস পান নাই। 


এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে, বিলাত গমনের পূর্বে কেশবচন্তরের 
জাতিগঠন-প্রচেষ্ঠার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে । তিনি 
১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারী যাসে বিলাতঘাত্রা করেন এবং 
অক্টোবর মাসে প্রত্যাগমন করেন । সমগ্র ভারতের যাবতীয় 
ধর্খসন্প্রদায়ের তথা সমগ্র এশিয়ার আবাত্মিকতার সারবার্তা! 
বহন করিয়! তিনিই প্রথম পাশ্চাতা দেশে গমন করেন এবং 
বিলাতে যে বাণী তিনি প্রচার করেন তা! সমগ্র প্রাচ্যের 
সকল ধর্দসন্্রদায়ের মর্ঘববাদী। 
দেশে প্রত্যাগমনের পর কফেশবচন্ত্রের জাতিগঠন-পরিকল্পন! 
আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৮৭০ সনে, খর! 
অতেম্বর, তাহার উদ্োগে [00190 [361 45500186100 
মামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ্য়। ইহার উদ্ধেন্ট ছিল, “দেশের 
সমাজিক এবং নৈতিক উন্নয়ন । এই কয়েকটি বিভাগে ইছার 
' কাধ্য আরব হয় ঃ 
১। নারীদের উন্নতি ॥ ২। সাধারণ এবং কারিগরী 
শিক্ষ! (160101109] [300076:07 )) ৩। দরিগ্রদিগের 
জন্ত সুলভ সাহিত্য-প্রচার ; ৪1 মাদকত। নিবারণ ₹ ৫। 
বিপরদের সাছাষ্য ৷ 
এই বিভাগগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় কেশবচজের 
জাতিগঠনের পরিকঞ্সন! তখন কিরূপ বহুমুখী হইয়া! উঠিয়া- 
ছিল। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়! লক্ষ্য করিবার বিষয় নিয় 
শ্রেধর লোকেদের ও দরিস্দিগের অবস্থার উন্নয়নের জ্ 
ফেশবচন্তরের আগ্তরিক ব্যাকুলতা | এই পরিকম্রনার অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ ফল এক পয়স! নূল্যের সাপ্তাহিক “নুলত-সমাচার? | 
১৮৭০ সনে নতেম্বর মাসে ইহার প্রকাশ জআরম্ত হয়। সহজ 
ভাষায়, সাধারণ লোকের উপযোগী, জাতি-গঠনের পরিকল্পনা- 
মূলক নান! প্রবন্ধে পরিপূর্ণ “হুলত সমাচারে'র প্রকাশ 
ফেশবচন্ত্রের একটি স্ময়ঈীয় কার্ধ্য। “কেশবচক্ত্রের রাধবাদী” 
পুস্িকায় সঙ্বলিত প্রবদ্ধগুলি পাঠ করিলে ইহা! স্পষ্টতই 
ছদয়ঙ্গম করা যায়। দরিত্বর এবং সমাজের অবনত ও 
লাঞ্ছিতদের উদ্ধদ্ধ করিতে যে চে! “দুল সমাচার” সে-যুগে 
করিয়াছিল তাহা বাস্তবিফই বিন্ময়ের বিষয় । বর্ণে বর্ণে বিভেদ 
যেমন জাতিকে এক হইতে দেয় না, ধনী-দরিস্রের ভেদবৈষম্যও 
তেষনই দেশবাসীকে পরস্পরের নিকট হুইতে বিচ্ছিত করিয়া 
সাথে । সেই বিভেদ চুর করিবার দুম্প্ এবং কার্য্যকনী 
ইক্িত আজ হইতে ৭৭ বৎসর পুর্ধে “মুলত সমাচারে'র, ১৮৭১ 


সনের ২৯শে আগঞ্ঠের সংখ্যার, বড়লোক” নামক প্রবন্ধে 
আমর! দেখিতে পাই। গণ-মানসকে উদ্ধুদ্ধ করিবার চে$] 
বোধ হয় ইতিপূর্বে এমন ভাবে জার হয় নাই। আবার 
“ভারতবাসীদের মধ্যে একতালাভের উপায় কি?” প্রবন্ধে 
কেশবচঙ্র বলিতেছেন, হিন্গী ভাষাকে ভারতের সর্ধক্জন গ্রাহ্থ 
ভাষা করিতে__উদ্ছেস্ট, ভারতবর্ষের একতাসাধন। তাহার 
পূর্বে জার কেছ হিন্দীকে রাধ্রভাষ। 'করিবার কথা বলেন 
নাউ । রাজনারায়ণ বন্থু ও ভূদ্বেব মুখোপাধ্যায় অহাশরঘর 
ইছার পরে এই মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কেশবচজই 
জাতিগঠন পরিকল্পনায় ইহাকে সর্ধপ্রথমে স্থান দেন। 
যখন স্বামী দয়ানমন্দ সরম্বতী কলিকাতায় আসেন তখন 
কেশবচন্্র তাহাকে এই পরাদর্শ দেন, তিনি যেন ভারত- 
বর্ধের সকলের বোধগম্য করিবার জ্বন্ত সংস্কতে বর্ণ 
প্রচার না করিয়! হিচ্দীতে করেন । স্বামী দয়ানন্দ এ পরামর্শ 


. গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে ছিন্দীতে আর্যাসমাজ্ের আদর 


ও বানী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্র নিজেও 
বাংলার বাহিরে কখনও কখনও হিন্দপীতে বক্তৃতা করিতেন। 
এই গণচেতনার উদ্বোধনের মধ্যেও দরিদ্রদের পক্ষে 
উন্নত হইবার আকাঙ্ষায় সংযত প্রচেষ্ট! এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করা যে একান্ত প্রয়োজন কেশবচন্ত্র সেকথ| বলিতে 
তুলেন নাই। অসংযত, হানিকর উচ্ছখখলতার শ্রোতে গা 
ভাসাইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহাতে ছুরাপানে 
আসক্ত হ্ইয়া দরিদ্র লোকের! নিজেদের সর্ধবনাশফে না 
ভাকিয়। আনে তাহার জন্ত মাদকতা! নিবারণ আন্দোলনে 
উৎসাহের সহিত যোগ দেন। পরে এই আলঙ্দোলনের নেতা! 
হইয়া! সারাঞ্জীবন গবর্ণমেন্টের সহিত মাদকদ্রব্য বিক্রিয়ের আয় 
লইয়! তুমুল বাদাহ্ুবাদ করেন। বিলাতে অবস্থান কালে 
এই বিষয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের আচরণের যে কঠোর 
সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত যুজিপুর্ণ 
হইয়াছিল । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্দ ও চন্সিত্র--এই ছইটিকে 
ভিভি করিয়। ফেশবচক্র জাতিগঠমের পরিকজসনা করিয়!- 
ছিলেন। সাধারপতঃ ধর ও চরিত্রকে রাজনীতি বহিদ্ধুত 
এবং গঠদযূলক কর্ণের সফিত সম্পর্বশু্ত বলিয়া আমরা মনে 
করিয়া খানকি, কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চরিজ্ঞগঠনের 
সুল্য কতখানি তাহা৷ আমাদের ভাবিয়া! দেখা উচিত। এই যে 
আমাদের বর্তমান ছর্দশা-_অন্ন নাই, বস নাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় 
বন্ত অধ্রিমূল্য-_-এ সকলের প্রধান কারণ “চোর1 কারবার?, 
এবং “ঘুষের কারবার+ ॥ কিন্তু এই চোর! কারবানী ও ঘ্ুষখোর 
কাহার]? যাহার! অসাধু প্রক্কতি এবং স্বার্থপর । চোক্া- 
ফারবারী এবং ঘ্ুষখোরকে শাসন বা দধন ফর্িবে কে? 
ইহার প্রতিকার কোথায়? যতই দুতন আইন করা হোক 
- ্‌ ঁ 


ভগ্রহায়ণ 


না কেন, ইহারা আত্মরক্ষা করবার জন্ত নুতন দৃতন উপায় 
উত্তাবন করিবে | সুতরাং দেশকে উন্নত করিবার প্রকৃত পন্থা 
ঘেশবাসীর চরিত্রগঠনে এবং লোককে সং ও নিঃস্বার্থ হইতে 
শিক্ষা দেওয়ার মধো। এই উদ্ছেষ্টে প্রণোদিত হৃইয়াই 
কেশবচন্জ দ্বীত্থ পচিশ বংসর যাবং জাতীয় চ্রিতের জানল 
সংস্কারে প্রবভ ছিলেন। 

ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ যে কেশবচন্জরকে বিশেষভাবে অহু- 
প্রাণিত করিয়'ছিল তাহা! আমর! পূর্বেই বলিয়ানছি। ক্রেমে ক্রেষে 
গভীরতর আধাস্খক জন্গভৃতি লাভ করিয়া! তিনি দেখিলেন 
যে সকল বর্থই সতা। ৬৭ বংপর পূর্বে, ১৮৮১ সালে ২৩শে 
মতেম্বরের 4301095 0117101+ পত্রিকায় তিনি লিখিলেন, 
৮1০৮ (1196 069 816 (10118 111 0৮01 2611. 201) 
9০ 811 76112107889 601৮১” অর্থাৎ, *প্রতোক 
ধর্টেই যে কিছু কিছু সত্য আছে, তাহা? নছে; সকল 
ধর্মই সত্য।” বর্থকে ভারতবাসদের ও জগতের মান! 
গতির প্রগতির মূল ভিত্তি করিবার সন্কক্প কেশবচন্র্রের 
মনে ছিল? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক এবং 
নৈতিক আদর্শে পৃথিবীর সমস্তাগুলির সমাধান কণিতে 
না পারিলে কখনও স্থায়ী মীমাংস| হইবে না। কেবল 
ভারতবর্ধকে কেন, সমগ্র মানবজাতিকে একতাবদ্ধ করিবার 
ইহাই একমাজ অন্ত্র--”()19 ০110” যা অখগুজগং এই 
ধারণার ইছাই এক মাত্র ভিত্তি । বর্তমানের প্রত্যেক চিন্তাশীল 
ধ্যক্ষিই এখন এই কথাই স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমান 
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জগতের অশান্তি এবং ছুর্গতির কারণ অধ্যাত্মিক বিকার। 
ভাঙার! দেখিতেছেন যে, আব্যাপ্িক এবং নৈতিক উৎকর্ষ 
ভিন্ন আণবিক স্ফোরকের হৃপ্ত হইতে রক্ষা পাইবার আম 
অভ কোনে! উপায় নাই। গান্ধীপ্কীও বলিয়া! গিরাছেন, “4.1 
7911610113 808 00115 00৮৮ অর্থাৎ প্গকল বরই 
সমান ভাবে সত্য ।” 

_. প্রায় 4৫ বংসর পুর্ব কেশবচঞ্জ জাতিগঠনের যে পর্ি- 
কজন! করিয়া গিয়াছেন তাহা! এখনও পরিপূর্ণভাবে কার্ধাকরী 
হয় নাই। তাহার পরিকল্সন! কিন্ত তখন যেমন ছিল আন্বও 
তেমনি সত্য । তাহার মধো জাতি-বিদ্বেষ ছিল ন1। গতান্থ- 
গতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে না গিয়া কেশবচক্র 
একেবারে বুল তিথি হইতে জাতিগঠনের প্রয়াস পাইয়া 
ছিলেন। তাহার নির্চি পথে অগ্রপর হইয়া যদি আমরা 
জাতীয় চরিজ্র গঠনের দিকে মনোযোগ দিতাম, তাহা! হইলে 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ছূর্নাতির প্রসার আব দেখিতে ছি, 
তাহা সপ্ভব হইত না। অপি5 কেশবচক্ত্রের বর্ঘ্টপমন্থয়ের 
আদর্শ এহণ করিয়া যদি ছিচ্ছু ও যুসলঘান পরস্পরের বর্ণের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত, তাহা! হইলে এই ছই সম্প্রদায় আছ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে হিতত্র, রক্তক্ষয়ী প্রতিঘন্থিতায় অবতীর্ণ 
ম! হইয়া পরস্পরের সহযোগী হইত, ভারতবর্ষ এই ভাবে 
দ্বিখগ্তিত হইত না, সহত্র সহত্র হিন্ছু ও মুসলমান নিহত হুইত 
না, লক্ষ লক্ষ নরনারী লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং বাস্বত্যাঈী 
সর্বহারা হইয়! আজ পথে আসিয়] ধাড়াইভ না। 





ভারত ও পাকিস্থান 
জ্লীকালীচরণ ঘোষ 


ধাহারা মনে করিয়াছিলেন শ্বতন্্র *রাষ্রী ধিসাবে পাকিস্থান 
ভারতের সাছাধ্য ব্যতিরেকে এক বংসরও চলিতে পারে না, 
তাহাদের সহিত আমার মত মিলে নাই। পৃথিবীতে 
এমন অনেক স্বাধীন দেশ আছে যেগুলি পাকিস্বান অপেক্ষা 
আয়তনে ক্ষুত্র, জনসংখ]ার লথিষ্ঠ এবং প্রান্তিক সম্পদে হীন । 
জনাব জিত্না সাহেব বলিতেন, আকারে এবং জনসংখ্যায় 
পাকিস্থান পৃথিবীর রা্রসমূছের মধ্যে পক্ষ এবং মুসলিম 
রাষ্রের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী । প্রকৃতপক্ষে ২১৩৩,১০০ 
বর্গমাইল জায়তন বিশি্ এবং ৬ কোট ৫৬ লক্ষ লোকের 
বাসভু্মি যে একটি অচল রাষ্রে পরিণত ছুইতে থাকিবে 
সে কথ! জনাব ঝ্িন্না সাহেবের মত বিচক্ষণ লোক বুঝিতে 
পারেন নাই, তাহা! লন্তব নহে। 
১৪ 


পাকিস্থানের নানারপ সুবিধা রহিয়াছে, ভাঙার কথা 
ভাবিয়া দেখা দরকার । স্বাধীন রাষ্ট্রের লোকসংখা, 
প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়। সমুদ্রের সফ্িত যোগাযোগ রাখিবান্ন 
জন উপযুক্ত বন্দরের প্রয়োজন। এই সমুত্রের জাছাজাছি 
চলাচলের দিকে পথ পাইবার জন জাপানী কি চেষ্টা, কি 
অর্থবায় করিয়াছে, কত অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহা! দুবিদিত। 
পাকিস্থানের প্রধান বন্দর করাচী। ইন্াকে সম্বন্ধ করিয়া- 
ছিল সিশ্বী অমুগলমান ব্যবপায়ীর দল। ভারত বিভাগের 
পূর্বের বোস্বাই বন্দর খাক! সত্তেও করাচী বন্দরে প্রায় চঙ্লিশ 
কোষ্ট টাকার মাল ওঠা-নামা করিত। প্রাকৃতিক শু যোগ- 
সুবিধায় করাচীকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া! ধর! 
যাইতে পারে । পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত রপ্তানীযোগ্য কাচা- 
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মাল-__বিশেষতঃ তুলা, পশম, চামড়া, হয়ত ব| কিছু খাতশন্ড, 
লবণ প্রত্ৃৃতি বিভিন্ন পণ্যন্্ব্য রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ এখানে 
স্হিয়াছে। পূর্ববপাকিস্থানের প্রধান সম্পদ পাট । ভারতবর্ষে 
ঘত পাট হইত তাহার শতকর] ৭৩ ভাগ পড়িয়াছে পাকিস্থানে 
অর্থাৎ পূর্বববঙ্গে। পাকিস্থানের পক্ষে তলা ও পাট পাওয়ায় 
আয়ের একটি প্রধান পথ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। পাট আবার 
ভারতবর্ষের সামান্ত অংশে হয়, সর্বন্র হুয় না। পাকিস্থানে 
উৎপাদিত পাটের অধিকাংশ রেল, প্রীমার ব! নৌকাঁঘোগে 
কলিকাতায় বিক্রয়ের জ্ পাঠাইতে হুয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
৪৯,৯৫,০০০ গাইট পাট এই তাবে আসিয়াছে । বাকী পাট 
লইয়! তাহাদের বিব্রত হইবার কথ|। কিন্তু পূর্বপাকিস্থানে 
চট্টগ্রাম বন্দর রহিয়! গিয়াছে । চট্টগ্রাম বন্দর এখনও থুব 
উন্নত নয়, কিন্তু তাহা সত্বেও ঘখন মনে কর! যায় যে 
৭৬৪,০০০ গীঁইট পাট রপ্তানীর পক্ষে তাহা! এখনই উপযোগী 
তখন তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা! করা চলে না। তাহার উপর 
চট্টগ্রামে একটি গুব্বহুৎ বন্দর স্থাপনের জন্জ এবং তাহার 
বিনিময়ে বিনা বাধায় পাট পাইবার আশায় ইংরেজ- 
আমেরিকান ধনিকের| খুব উৎসাহ দেখাইতেছেন। কাচা 
পাট পাওয়ার সুবিধা ছাড় তাহাদের নিয়োছ্ধিত মূলধনের 
উপর বন্দরের খাতে মোটা লভ্যাংশ পাইবার আশাও 
বর্তমান । 

পাটের পরই তুলার কখা। এখানেও পাকিস্থানের সুবর্ণ 
সুযোগ উপস্থিত হুইয়াছে। বিদেশে তুল] রপ্তানী করিয়। 
ভারতের মোট! আয় ছিল, এখন পাকিস্থান তাহার শত- 
কর! ৪০ ভাগ পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে আহ্ছমানিক 
৯,০০,০০৩ গাঁইট তুল! উৎপন্ন হইবে বলিয়া আঁশ! কর! যায়। 
পশমের ক্ষেঙেও পাকিস্থানের নুবিধ!, কারণ পঞ্চষদ 
ও তাহার উত্তর পশ্চিমন্থ অঞ্চল পাওয়ায় তাহার বিশেষ 
সুবিধা হইয়া গিয়াছে । খাঁন্তশন্ড [বিষয়ে ভারত অপেক্ষা 
পাকিস্থানের নুযোগ-নুবিধ৷ বেশী, কারণ সিন্ধু ও পঞ্চনদের 
লেচব্যবস্থাযুক্ত সমস্ত জমি পাকিস্থানে পড়িয়াছে। পণ্ড- 
চর্ম ভারতের রপ্ডানী-বাণিজ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। যুদ্ধ-পূর্বে ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার মুল্য ছিল 
৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই আজ 
পাকিস্থানের সম্পত্তি। ভারতের সহিত পাকিস্থানের যে 
লেনদেন চুক্তি .হইয়াছে তাছাতে পাকিস্থান হুইতে অস্ততঃ 
৪০ লক্ষ খণ্ড চামড়া না লইলে ভারতের বিশেষ অভাব থাকিয়া 
ঘায়। পাকিস্থান হইতে অন্ততঃ বিশ লক্ষ মণ লবণন৷ 
পাইলে ভারতের অভাব মিটিতে পারে না। | 

পাকিস্থানের অভাব আছে অনেক এবং কয়েকটি অতি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুতর পরনির্ভরত] বর্তমান । কাপড়, 
কয়লা, লোহা, সিমেন্ট, চিনি প্রতৃতি হব্যাদি পাকিস্থাদকে 


প্রবাসী 


- “সংসারের লোক বিতক্ত হইয়া পড়িয়াছে 
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হয় ভারত, নাহয় অপর বেশের নিকট কিনিয়! লইতে 
হইবে । শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকিস্থান অত্যন্ত পিছাইয়। 
জাছে। 


ভারতবর্ষের জা্গ যে অবস্থ! তাহাতে মারাত্মক হইতেছে 
খাদ্যাভাব ; তাহার পর পাট । অন্তান্ত বিষয়ে পাকিস্থান 
অপেক্ষা! ভারতের অবস্থা অনেক ভাল । পেত্রোল ও কেরো- 
সিনের জ্ত ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই পরনুখাপেক্ষী। 
ভারতবর্ষের এইখানে বিষষ অন্গুবিধা। যাহাদের খাত 
কিনিতে বংসরে ১২০ কো টাকা, পেট্রোল কিনিতে 
৪০ কোট্ট টাক! অপরকে দিতে হয়, তাহার পক্ষে 
নিজের প্রম্বোগ্গনীয় অপরাপর বহু ভ্ত্রব্য রপ্তানী করিতে 
না পারিলে চলে ন!। জ্বাতির পক্ষে ইহ! মহ! অকল্যাণের 
অবস্থা । 


নূতন শিল্প সংস্থানে ভারত ও পাকিস্থানের একই অবস্থা! । 
কলকজা ও দক্ষ (লোক বাবিশেষ জানের জন সম্পূর্ণরূপে 
পরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে । তৃতীয় মহাসমরের যে 
আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাকাতে আমেরিকা, ইংলও সমস্ত 
লোহা, তাম৷ প্রভৃতি দিয়! যুদ্ধ-সরঞ্ীম প্রত্তত করিতে ভারত 
পাঁকিস্থানকে যে সাহায্য করিতেছে বা করিবার আশ্বাস 
দ্বিতেছে, তাহা ব্যর্থ বচন মাভ্রে পর্ধ্যবসিত হইবে । তাহ! 
হইলেও পাট এবং কতক পরিমাণে তুলা, পশম ও কীচ৷ 
চামড়ার জন্ত পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, 
ভারত কীচ। মালের ক্ষেত্রে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী 
সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে ।. পাট ও তুলার ফলন 
স্বদ্ধি কর। কতকাংশে সন্তব, পাকিস্থানের যে অভাব তাহা 
পূরণ করা সহ্জসাধ্য নছে। সুতরাং ঘদি বাহির হইতে 
ঘন্তরপাতি পাওয়া যায় অথব! যথাসম্ভব এগানে তৈয়ারী করিয়া 
লইবার ব্যবস্থা কর! যায়, তাহা! হুঈটলে পাকিস্থান অপেক্ষা 
ভারতের ন্ুযোগ অনেক বেশী হইবে । 


এক ভৌগোলিক সীমান্র মধ্যে এতকাল থাকিয়া হুঠাং 
ভারত বিভাগ হওয়ায়, মনের. দিক দিয়া যাহাই হোক, 
সাষানক্ধিক ও অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির উত্তব হুইয়াছে 
তাকাতে ছুই পক্ষই বিশেষ বিব্রত ও চিদ্তিত। বাংল! বিভাগ 
অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ দুই ভোমিনিয়নে এক 
এবং হয়ত 
স্বাধপতিদ্বের আদেশে ভাইয়ের বিপক্ষে ভাইকে ফ্রাড়াইতে 
কইতে পারে। 


পশ্চিম-পঞ্চমদে হিন্দু বা শিখ এবং পূর্বা পঞ্চমদে মুসলমান 
মাই বলিয়। শোনা যাইতেছে । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
হি্ুশু হইলেও, সিদ্কুতে এখনও ছই লক্ষের উপর 
অনুসলমান ্হিস্বাছে। সে হিসাবে পূর্বপাকিস্থানের অবস্থা 


অগ্রহায়ণ 


ভারত ও পাকিস্থান 
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সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে অন্সপরিসন্ন স্থানের মধ্যে সোয়া এক 
কোটি ছিশ্ছু রহিয়াছে । আর সমগ্র ভারতে রহিয়াছে প্রায় 
সোয়া চার কোটি মুসলমান । 

ধর্টের ভিভিতে জনাব জিত্বা সাহেব ভারত বিভাগ 
করিয়া তাহার সবশ্মীদের বেশী উপকার করিলেন কিনা 
এখনও বুঝিতে পারা যায় না। লোক বিনিময়ের কথা 
প্রথমে খুব জোর গলায় বলিবার পর শেষে স্ব-সন্প্রদ'য়ের 
লোকেদের হুর্দশা দেখিয়া সেই মত শেষে তাহাকে পরি- 
বর্তন করিতে হৃইয়াছিল। বর্তমান অবস্থায় আমর] যদি 
দেড় কোটি অযুসলমানকে স্থান দিতে রাজী হই, তাহা হইলে 
পাকিস্থানকে সোয়! চার কোটি যুসলমানকে আশ্রয় দিতে হুয়। 

এ অবস্থা মুসলমানের] মর্থে মর্শ্ে বুঝিয়াছে, ক্থুতরাং আর 
“লোক বিনিময়” বুলি আওড়াঁয় না । এখন চীয়কি ভাবে 
হিমু বিতাড়ন করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি, জমিজেরাঁং মনের 
নুখে ভোগ-দখল করিতে পারে। তাই আজ প্রকান্ট দাজ।- 
হাঙ্গামার বহর অনেক কমিয়াছে, এখন হাতে ন1 মারিয়া ভাতে 
মারিবার ব্যবস্থা! হইতেছে । লোকের! সদাসর্ববদ! অত্যাচারের 
ভয় দেখাইয়! রাখে, অত্যাচার করে না) জীলোকদের অপ- 
হরণ কর] অপেক্ষা! বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়া আতঙ্কগরন্ত 
রাখে » পথে ঘাটে হিন্দু শ্ত্রীলোক দেখিলে, গাঁয়ে হাত দেয় 
না, মুখভক্গী, অঙ্গতন্দী করে, অর্লীল গান করে, নানাপ্রকার 
অভদ্র ইঙ্গিত করে । জমি-পুকুর দখল করে শা, গরু 
চপ্সি করে না, ফসল, মাছ ইত্যাদি প্রকাশ ভাবেই লয়; 
উঠান হইতে দ্ধ দোহুন করিয়া লইয়া চলিয়া! যায় । মানী 
লোকেদের ইচ্ছা করিয়! অসম্মান করে, ঘরে দালানে বসিয়! 
আত্ীয়স্বজনের সহিত আল'প-আঁলোচনা করিবার সময় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক হঠাৎ আসিয়া নিকটে বসিয়! 
আত্মীয়তা প্রকাশ করে, অস্ত্রান্ স্রীলোক ভয়ে উঠিয়! পালায়, 
পুরুষর] বিব্রত হুইয়। স্থান ত্যাগ করে। ইহাতে কোনও দোষ 
নাই বলিয়া! “কতাপকে বুঝাইতে চেষ্ঠা! করে । এরপ উদ্দাহরণের 
অভাব নাই। 

জিন্না সাহেবের হয়ত লক্ষ্য ছিল, খর সামলাইয়া 
উঠিতে পারিলে তিনি একবার মুসলমান সম্রাটদের 
রাজধানী দিল্লী-আগ্রার দিকে মুখ কফিরাইবেন। প্রত্যক্ষভাবে 
তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে .আরঘ করিয়া 
সরাসন্ি পশ্চিমাভিয়ুখে যাত্র/ করিয়া আফগানিস্থান, ইরাণ, 
ইয়াক, আরব, সিরিয়া, তক, মিশর প্রভৃতি যাবতীয় 
মুসলমান রাষ্রফে একছুত্রে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ 
করিতেন। পাকিস্থান পাইলে এই সুযোগ ঘটবে বলিয়া 
তিনি ভারত বিভাগে উদ্তোগী হন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের 
সহায়তায় সফলকাম হুন। ৃ 

ভারতবর্ষকে শান্তি দিবার কখ| ঙাহার মনে হইলে তিনি 


বিশেষ অশান্তি ভোগ করিতেন । ভারতবর্ধকে বিত্রত রাখিতে 
পারিলে পাকিস্বানের কি ন্ুবিবা হুইবে, তাহা! তিণিই 
জানিতেন। আর কিছু না হইলেও ভারত ঘর সামলাইতে 
ব্যস্ত থাকিলে তিনি বিভিন্ন জাতির সহিত সধ্য স্থাপনপুর্ববক 
পাকিস্থানের মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি করিয়া ভারতীয় রাজগ্বর্গের মধ্যে 
কাহাকে কাহাকেও পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন, 
ইহাই হয়ত ছিল তাহার মনোগত আশ] । তিনি এ বিষয়ে 
কথফিৎ চেষ্ঠা! করিতেও ত্রুটি করেন নাই । আক্রিদী, ওয়াজিরি, 
মানুদ, মোহ মদ লুঠের! ছাড়িয়া দিয়! ভারতের সহিত যুক্ত 
কাশ্ীর রাজ্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ দেওয়] হইয়াছে 
প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাস্ে পাকিস্থানী সৈল ও রণসস্ভার 
দিয়। আক্রমণকারীদের সাহা'যা কর! হয়। 

তাহার ম্বচযুকাল পর্ধ্যস্ত অবস্থা এইরাপ ছিল । পাকিস্থানী- 
দের মতিগতি যেরূপই হউক, ভারতের পক্ষে এই বিভাগ অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক হইলেও গৃষ্থীত চুক্তি অন্থযায়ী পাকিস্থানকে বত 
রা হিসাবে গণ্য করিয়া! বন্ধু প্রতিবেশী হিসাবে তাহার সহিত 
সধ্ধ্যবহ্থার করিবার ইচ্ছ! ভারতের ছিল এবং এখনও রহিয়াছে । 

পণ্ডিত জবাহরলাল সত্যই বলিয়াছেন, পাকিস্থান এখন 
মিলিতে চাছিলেও তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে অম্মত নন । 
ভারতবাসী সকলেরই এই এক মত । যত দিন না পাকিস্থাম 
নিজ উগ্র স্বাতন্ত্রয ত্যাগ করিয়া একআীভূত হইতে চায়, তত 
দিন তাশ্াকে গ্রহণ করিয়া লাত নাই। কিন্ত বন্ধুতাবে 
থাকিবার প্রস্তাব যে অত্যন্ত সমীচীন তাহ] অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই । জিত্না সাহেবের স্বৃত্যুর পর এই কখা একবার 
ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে । 

প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থান পরম্পরের 
নির্ভরতার কথ! প্রবন্ধের পুর্বাংশে উল্লেখ কর! হইয়াছে । এক 
বংসরের অধিক যখন চলিয়াছে, তখন ভবিষ্যতে খুব অনুখিব! 
হুইলেও হয়ত কোনও রকমে চলিয়া যাইবে । কিন্তু 
যেখানে একই পরিবারের লোক ভিন্ন ভিন্ত অংশে পড়িয়াছে, 
যেখানে দৈনন্দিন ব্যাপারে পরম্পরের যোগাযোগ, যেখানে 
একই ভাষ!, একই ভাব, জীবন ধারণের রীতিনীতি, পোষাক- 
পরিচ্ছদ এক, সেখানে ব্যবধান স্থৃষ্টি করিলে জনেক অন্গবিধাই 
জনসাধারণকে ভোগ করিতে হয়। সেইজন্ভই ছুই রাষ্্রে 
সন্দ্রীতি থাক। উচিত । তাহা! হইলে রা& পরিচালন! ব্যাপারে 
স্বাতস্রয রক্ষা করিয়৷! ভারত বিতাগের পূর্যে যেমন ছিল 
সেইক্সপ উতর রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা, যানবাহন ও 
মাল চলাচল, সুত্রাপ্স যান এক রাখিয়া চলিলে সফল দিক 
বজায় থাকে । 

এখন সকলের চেয়ে বত প্রশ্ন হইতেছে, পাকিস্থান কালে 
ভারত দখল করিবার বাসনা! মনে মনে পোষণ করে কি ন1। 


_এই প্রশ্নের উর কি হইতে পারে তাহা! বিবেচনা কর] যাক । 
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বগি ভারত আক্রমণের বাসন! থাকে, তাহা হইলে 
পাকিস্থানের অধিবাসীদের ষধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
টি করিয়। রাখিতেই হইবে । সেই বিদ্বেষকে জীয়ায়া রাখিতে 
হইলে মুসলমান ধশ্থের উপর অত্যাচার হয়, মুসলমান স্বার্থের 
হানি কর] হয়, ভারতের মুসলমানদের প্রতি অবিচার, 
অভ্যাচার -হয়, ভারত পাকিস্বাম দখল করিতে চায়, এই 
সকল গাব পাকিস্থানের মুসলমানদের মনে জাগরূক রাখিতে 
হইবে। টছারই অনুরূপ কথা জগতের অপর মুসলমান 
আিদের মধ্যেও প্রচার কর! প্রয়োজন | পাকিস্থানের 
ভাব-গতিক দেখিয়| মনে হুয় তাহার! ভারতের সঞ্িত সংগ্রাম 
চায়। তাহ] না হইলে এতদিন ভারত যে সং বাবহার 
পাকিস্থানের প্রতি করিতেছে, তাহাতে উ্ার মতি-গতিয় 
পরিবর্তন হুওয়! উচিত ছিল, কিন্তু হয় নাই । 

এখনও বোধ হয় সময় আছে, বদ্ধুভাবে শ্বতন্তর রাই 
হিসাবে থাকিয়া কাজ চালাইবার উপায় এখনও আবিষ্কার 
করার সন্ভাবন! রহিয়াছে । যে সকল ব্যাপারে ভারত ও 
পাকিস্থান সমান স্বার্থে জড়িত-__ যেমন আত্মরক্ষা, বিদেশে 
ভারতীয়ের স্বার্থরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতি প্রস্তৃতি 
ব্যাপারে একযোগে কাজ করিয়া পাকিস্থানের লার্ট, পাকি- 
স্থানের নোট, পাকিস্বানের বেতার ও বিন্বতি প্রন্কৃতির 
বিশেষত্ব বজায় রাখা চলিতে পারে। মনে সঙ্দিচ্ছা থাকিলে 
এ সকল বিষয়ের মীমাংসাও অতি সত্বর হইতে পারে। 
অপয় দিক দেখিতে গেলে ঘোরতর চিন্তার উদ্রেক হয়। 
ভারতের তুর্দশ। আছে সততা, কিন্তু পাকিস্তানও খুব হ্থখে আছে 
বলিয়! মমে করা যায় না। প্রথমে জুনাগত রাজ্য লইয়া 
পাকিস্থান খেলা নুরু করিল। তারতীয় কৃটনীতির নিক্ষট 
পাকিস্বামকে পরাজয় স্বীকার .করিতে হ্ইয়াছে। কাশ্মীর 
সংগ্রামের কলে পাকিস্থান বিত্ত হইয়াছে । বল! বাহুলা, 
ওয়াজিরি, মাকুদ প্রস্তুতি এবং পাকিস্থানের পাহাঁড়িয়া সৈস্ত- 
ঘের বিতাড়িত করিতে ভারতকে বেগ পাইতে হইতেছে । কিন্ত 
শতকর। ৮৩ জন বুসলম'নের দেশ বলিয়া যে কাশ্মীর পাঁফি- 
স্থানে যোগ দিবে অথবা পাকিস্থান লড়াই নুরু ফরিলেই 
কাশ্মীরী মুসলমান কাশ্মীরফে ধ্বংসন্ত,পে পরিণত করিয়া, 
পাকিস্থামে যোগদান কছিযষে তাহাঘ লেশমাগ্র সম্ভাকন। দেখ! 
যায় নাই। সান্ম ফিরোজ খা! হুদযে চেঙ্গিসর্থা ঘা নানি 
শাহেম়্ মত ভান্রতে বাঘ মনত খীপাইয়া পড়িবার ভয় 
দেখাইয়াছিলেন, তাহ] এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় মাই। 

ভারত বিস্ঞাগের সময় ছ্িন্া সাহেব ভাবিয়াছিলেন 
ভারতের তিন কোণে তিনটি খুটি পু'তিয় রাখিলেন, তন্মধ্যে 
দক্ষিণে যে হায়দরাবাদ রছিল তাহা! একদিন. সমস্ত দক্ষিণ 
ভারত জয় করিয়া উত্তর-পশ্চিম এবং উদ্ভর-পূর্বব পাকিস্বাম 


হইতে আগন্ত সৈডবাহিনীয় সহিত মধাভারত, মধ্যপ্রদেশ ও , 


উতিষ্কার সীমানায় মিলিত হুইবে। বাহার ভাবিয়াছিলেন 
কাশ্মীয়ের শতকর। ৮৩ জম অধিবাসী মুদলঘান বলিয়। কাশ্মীর 
পাকিস্বানে যোগ দিবে তাহার! একথাট] ভাবেন নাই যে, 
হায়দরাবাদে শতকর! ৮৭ জন হিন্দু অধিবাসী ভারতীয় 
ভোমিনিয়নে যোগ দ্রিতে পারে । যাহা হউক, হায়দরাবাদ 
সমন্তার সমাধান হইয়াছে বলিয়! মনে হয়, অন্ততঃ পাকিস্বানের 
দুযোগ-ন্ুবিধা যে বাড়ে নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । 

জনাব জিপ সাছেবেরও এই সময় এগ্ডেকাল হুইয়াছে; 
পাকিস্থান এখন ভারতের সহিত শক্র বা মি ভাবে ব্যবহার 
করিবার চরমক্ষণে উপস্থিত হ্ইয়াছে। 

পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে আজও ফেন শক্রতা পৌঁষধণ 
করিতেছে, তাহ! ভাবিয়! পাওয়া যায় না। গোটা পাকিস্থান 
হইতে অনুসলমান অপসারণের যে চেষা চলিতেছে তাছার 
দরুন এবং কাশ্মীর হইতে পাকিস্থাশী সৈস্গের এখনও প্রতা]- 
বর্তনের কোনও লক্ষণ না দেখ! যাওয়াতে পাকিস্থান যে দিঙ্ী 
আএ! চায়, উত্তর-ভারতে প্রতুত্ব স্বাপন করিয়! পূর্বব-পাকি- 
স্থানের সহিত যুক্ত হইয়া বিহার উড়্িস্ত দখল করিতে চায়, 
সেকথ। আর অবিশ্বাস কর! যায় না। 

এই ছুরাকাড। পরিত্যাঁপ করিয়]! পাকিস্থান যদি আপনার 
অধিকারে সন্ত থাকিয়৷ রাজ্যশাসন, প্রজ্ধার সুখ, শান্তি ও 
সন্ধি লাভের চেষ্টায় মন দেয়, তাহ! হইলে ভারতের সাহচর্য 
পাইয়া জগতে একটি বিশিষ্ স্থান অধিকার করিতে পারে । 

ভারতের সহ্ছিত যুদ্ধে পাকিস্থানের কতছুর সুবিধা হুইবে 
তা্ছা! সমর-বিশেষজদের বিচাধ্য বন্ত। কিন্তু একথ! বোধ 
হয় মনে কর! ভুল নয়, প্রতিদিনই প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধের 
ব্যাপারে ভারতের শপ্তিসকয় হইতেছে । আজ ক্ষুত্র হইটি ভূখওড 
বাদ দিলে আসযুদ্্র হিমাচল ভারত একটি বিবাট রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে । দেশীয় রাজভবর্গ ইংরেজের সহায়তায় এতদিন 
ক্ষতির কারণ ছিল, বর্তমানে তাহার ভারতের বন্ধু, স্ছায়। 
হায়দরাবাদ-যুদ্ধে বরোদার পদাতিক, জিবাস্ুরের অশ্বারোহী 
ভারতের সৈনিকের পাশে পাঁশে ছিল । প্রন্কত পক্ষে এ বিষয় 
লইয় ল্লীঘ! করিধার যথে& কারণ বিভমান। 

ভারতের লোকসংখ্যা এবং আয়তন পাকিস্থানের অন্ততঃ 
ছয় গুণ | তাহার প্রাককতিক ও শিল্প-সম্পদ পাকিস্থান অপ্ক্ষে] 
বিশগুণ বেশী। তাহার উপর পাকস্বান অযুসলমানদের 
বিতাড়িত করিয়া ভারতের জনসংখ্যা! হুদ্ধি করিতেছে। বাত্ব- 
ত্যাঈীর] যে তিক্তত] লইয়া! বাধা ঘর, সহায় সম্পদ ছাড়িয়া 
আসিতেছে, বদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে তাহার] সেই অঙ্গুপাতে 
তীন্রতা লইয়া] পাকিস্বাদের সহিত যুদ্ধ করিবে । তাহার 
উপর পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধে অমুসলমান অরধিবাসঁদের কথ 
সাবিয়। ভারতীয় ইউনিয়নের যে পথ অবলম্বন করিতে হইত, 
আন্ব সমস্ত অযুসলমান পাকিস্থান ত্যাগ ফলে, সে চিন্তার 
কারণ থাকে ন। 


ভগ্রহায়ণ 


অপর পক্ষে ভারতেন্র সীমার মধ্যে সোয়া চার কোট 
মুসলমানের যাঁস। জিনা সাহেবের উপযুক্ত চেল! সার 
জাফরুল্সা খা! তারত্বরে বলিলেন, মুসলমান-স্বার্থের কোনও 
ক্ষতি হইলে হায়দরাবাদ দখল ত তুচ্ছ কথা, ভারতের 
-সোয়! চার কোটি মুসলমান একযোগে, (1189 0109 7280 ) 
ভারতকে ছিনুন্ন, লওভগু করিয়া দিবে । হায়দরাবাদে 
অগ্লিপরীক্ষা হুইয়! গিয়াছে । সার জাফরুল্সা দেখিয়া 
ছেন যে, মুসলিম লীগের উত্তেজনায় ক্ষিগুপ্রার় এবং ইংরেজের 
কৃটবুদ্ধিতে মোহ্গ্রস্ত মুসলমান, আর স্ভারতে সর্বস্বার্থ- 
সংরক্ষিত নির্ভয়ে বাপকারী মুসলমান একই শ্রেনর মাহুষ 
নয়। হায়দরাবাদ দখল হওয়] পর্য্যত্ত সার] ভারতে সোয়! 
চার কোটি নুসলমানের একজনও বিদ্রোহ করে নাই। 
ইহাতেও কি পাঁকিস্বানের জাঁনচক্ষু উন্মীিত হইবে না? 


শেষ কথা, পাকিস্থান কি একবার পূর্ববঙ্গের কথ৷ ভাবে 
না? যদ্দি উদ্য়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে 


সি 


জাহ্গ্রতিক কবিত। 
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ভারতের সহিত পূর্ববঙ্গের যোগ অচিরকফাল মধ্যেই স্থাপিত 
হইতে পারে । তখন সায়! ভারত কেবল উভর-পশ্চিমে যুখ 
ফিরাইয়! দ্াড়াইলে তাহার যুদ্ধ করা চলিতে পারে। 
পাকিস্থান যে মধাপ্রাচ্যের বৃসলমান বারসমূহ্রে সহায়তা 
পাইবে তাহাও ত মনে হয় না। 

ভারত-পাকিস্ব'নে সংঘর্ষ বাধিলে জয়-পরাজয় যাছারই 
হউক, উভয় রাষ্ত্রেরেই নবলব্ধ স্বাধীনত1 বিপরর হইবে, যাছার! 
যুদ্ধ চাছে না সেই নিরীহ লোকেদের কষ্টের সীমা থাকিবে 
মা। যখন সন্তাবে থাকিবার উপার বর্ডমান, তখন পাকি- 
স্থানের পক্ষে সর্বদা] রণডস্ক! বাজাইয়! চল! যে কেবল ভারত ও 
পাকিস্থানের অমঙ্গলম্মচক নয়,সার! বিশ্বের পক্ষেই অকল্যাপকর 
তাহা! মনে রাখা উচিত। পাকিস্থান ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ 
করিয়া! সখ্যের পথ, মৈএীর পথ অবলম্বন করিতে পারে। 
এখন পাকিস্থান হ্বাধীন, ইহার মধ্যে যে-কোনটি গ্রহণ করিবার 
স্বাবীনত1 তাহার আছে। | 


সাম্প্রতিক কবিতা 


শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


ঘবীশ্রনাথ আমাদের সাহিত্যকে সর্ধবিষয়ে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছেন । আমাদের ভাব, চিন্তা, আদর্শ সব কিছুর মধ্যেই 
রবীন্্রনাথের প্রভাব বর্ডমান। তিনি আমাদিগকে নুতন 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়! দেখিতে ও নৃতনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা] 
দিয়াছেন। তাহার লোকোভ্র প্রতিতার অন্থকরণ করিয়া 
শক্তিমান কাঁবরাও তাহাই প্রবর্তিত ধার অনুবর্তন 
করিয়াছেন, স্বকীয়তার পরিচয় জিতে পারেন নাই । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই অন্ধ অনুকরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইয়াছে। 
এই অনুকরণ বেশ কিছু দিন চলিয়াছিল। কিন্ত তাহার 
পর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল-__এক দল তরুণ সাফিত্যিক এই 
গডলিকা প্রধাহে গা তাঁসাইয়] দিতে ক্ষান্ত হইলেন । নৃতন পথ 
ধুিবার জন পথ-সন্ধানীরা ব্যন্ত হইয়া পত়িলেন। তাহার! 
দেখিলেন, লীল-সঙ্গিমীর ফল্ণ-বন্ছায় ঠাহাদছের মনে তেমন 
আবেগ-সঞ্চার করিতে ৪পানে না। আকাশ হুটতে ধরন 
পর্যন্ত যে সৌন্র্ধের ধার] প্রবাহিত তাছায়ও উৎসমুখ কে 
ঘেন আগলাইয়1! বসিয়া আছে। যাদগুষের আর্তনাদ এখন 
ইলিয়টের হরে ধবদিত হইয়া! উঠিতেছে__015৪ 03 11811% 
-118]1-016)61 আজ অন্্র নাই, প্রাণ নাই, মুক্ত বায়ু নাই, 
আছে অতলগর্ভ অঙ্কার। ভাই প্রর্কতি-সর্ধন্থ বিশ্বচেতন। 
অথব] স্মপাতীত সৌন্গর্্যলক্্মী, এ যুগের কাব্যের উপন্বীব্য 


হইতে পারে না। এখন সাহিত্যের শিলাঁচত্বরে কুটিতে চায় 
বিস্ষৃন্ষ, বফ্িত জনগণের অন্তর্ধবেদনা1 । সাম্প্রতিক কবি সখেছে 
ঘলেন, 
শ্বহ্য কেবল, স্বত্যুই গ্রুঘ সখা 
বেষন। শুধুই, বেদনা! ছুচির সাথী ।? 


কালের দিক হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবত্ভাঁ এবং ভাবের 
দিক হইতে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুদ্তি-প্ররাসী কাব্যসমূহকেই জতি- 
আধুনিক কাব্য বলিয়া গণ্য কর! হইয়া থাকে । আধুনিক 


. বাংলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজী কবিতা দ্বারা বিশেষ 


প্রভাবান্বিত তাহা কাব্য-রসিকের| জানেন । অহস্ঠ মধুস্থদমও 
বিদেশী ভাবেই অঙ্থপ্রাশিত হুইয় কাব্য রচনায় প্রত্বত্ত হুইয়া- 
ছিলেন এবং সাগরপার হইতে প্রচুর উপকরণও সংগ্রহ কিয়! 
ছিলেন। তবুও তাহার চতুর্ধশপরদদী ফবিতাবলীতে এবং বিশেষ 
তাবে ব্রজাঙ্গন! কাঁব্যে বাঙালী আবনের মর্্মকখা ও বাংলার 
ঈতিকাব্যের লুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীশ্রনাথের 
কাব্যও পাশ্চাত্য প্রভাবরুক্ত নহে কিন্ত সেখানেও ওঁপনিষদ 
আধ্যাত্মিকতা এবং বৈফব কবিতার প্রেমত/ভ্ত ও তাবাত্র তার 
পটতৃষিকায় শ্বদেশ-আত্মার বাদীসুিই প্রফাশমান। 

পাশ্চান্ত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ রবীন্র-সাহিত্যে মাই, 
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প্রবাঙী 
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পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়াই তিনি তাহার 
সাহিত্য-স্থটিকে পরিপু্ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত সাম্প্রতিক কবিদের দৃষ্টিত্গী তিশ্ররূপ। ইউরোপীয় 
কাব্যের উংকট ভাবধার! আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার 
অনেকখানি ভুতিয়া বসিয় আছে। সাম্প্রতিক কবির] 
ইলিয়ট, এজর! পাউও, ট্িফেন ম্পেও্ার প্রস্ভৃতির নিকট অকুষ্ঠ 
ভাবে খণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহার মূলে 
রহিয়াছে তাহাদের নৃতন দৃষ্টিতঙ্গী ও নৃতন রচনা-শৈলীর প্রতি 
অহ্রাগ। প্রচলিত ভাব, ভাষা, প্রকাশতঙ্গী, ছন্দোবদ্ধ পদ, 
বিষয়বস্ত, চঙ্র-জ্যোতম্বা-মলয়-মারুত-_এক কথায় যাহা কিছু 
পুরাতন তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হুইয়া তাহারা অভিনব 
ভাব ও ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করিতে চান। এই মৃতনস্বের 
মোকে তাঙার| নিজেদের সংগ্চতি, এঁতিহ এবং জন্মগত ও 
সামাজিক পরিবেশের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হইয়া অপরিচিত 
অথবা স্বজ্মপরিচিত সমাজ-জীবন হইতে উপজীব্য গ্রহণ করিতে 
উদ্মৃখ হইয়! উঠিয়াছেন। ফলে, তাহাদের রচনা! অনেক স্থলেই 
দুস্পষ্ট বা স্বতংক্ূর্ত হয় নাই। সেগুলিতে অনাড়ম্বরত্বের ভড়ং 
আছে, কিন্তু আস্তরিকতা৷ নাই, ছুরহ শব্প্রয়ৌগে বছ স্থলেই 
গাহাদের রচন] হর্ববোধা হইয়] উঠিয়াছে। 


যুগে যুগে রুচির পরিবর্তন অবস্ঠপ্তাবী । পোঁপের যুগের এবং 
ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের রুচি এক নয়। ভারতচঙ্জ এবং 
রবীন্দ্রনাথের যুগের রুচি বিভিত্র। কিদ্ধ শুচিতা, সংযম, 
শালীনত) প্রভৃতি পরিহার করিয়। সাহিত্য-রচনায় উন্মার্গগামী 
হওয়া যে-কোন যুগের কবিদের পক্ষে অপবর্ঘ-স্বরূপ। 
সান্প্রতিক কবির। অনেকে রিয়ালিজমের নামে কামার্ডির 
বায় রূপ ফুটাইয়! রসোল্লাস সৃষ্টি করিবার যে প্রয়াস পাইয়! 
থাকেন, তাহ! প্রশংসনীয় নহে । যৌন আকর্ষণ অস্বাভাবিক 
নে ; ইহ! সাছিতোর বিষয়বস্তও হইতে পারে । তবে ইহার 
একট! সীমারেখা থাক! প্রয়োজন। মাহুষ সময় সময় পণ্ড 
হয়। তাই বলিয়া! তাহার এ পণুস্বের জয়ঢাক বাঙ্জানোতেই 
সাহিত্যিকের শক্তির অপব্যবহার হওয়াটা কোন কাজের কথা 
নয়। পরিপূর্ণ মন্ধস্তত্বের আদর্শই সাহিত্যের পটুমিকায় 
পরিপূর্ণ গৌরবে কুটিয়া উঠা উচিত । মাস্ছষের একটি বিশেষ 


বৃদ্তির বিছ্যাৎস্ষুরণই কাব্যের একমাআ উপজীব্য নয় । সত্য শিব 
ও নুক্ধরের লীলাক্ষে্ মানবজীবনের অথগ মহিমাই রসশরষ্ঠার 
নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত হুওয়] সমীচীন । 

সান্প্রতিক কাব্য হইতে রোমার্টিক ভাবধার ক্রমেই লোপ 
পাইবার পথে চলিয়াছে। দুখের বিষয়, বুদ্ধদেব বন্ধ মাঝে 
মাঝে প্রেমের কবিতা রচম। দ্বারা উনবিংশ শতকের রোমার্টিক 
ভাবধারাকে কিয়ংপরিমাণে রক্ষা করিয়] চলিয়াছেন। বিষ 
দে এবং ভাঙার অহ্থগামী কোনে! কোনো কবি কিন্তু পতন 
ছাড়া প্রেমে আর কিছু দেখিতেই পান ন!। প্রেমে মিত্র মুটে- 
মজুরের কবি। নুধীজনাথের মধ্যে ভাবুকতা আছে যথেঃ, 
কিন্তু তাহার কল্পনা আত্মকেন্দ্রিক এবং নেতিবাচক । “জন্মাষ্টমী” 
কবিতা গ্তাহার প্রতিভার উদ্্বল নিদর্শন । কিন্ত এ বরণের 
কবিতা তাহার কাব্যে বড় বেশী নাই। সমর সেন ও দুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশভঙ্গী কেমন যেন উদ্ভট ও খাপছাড়া 
ধরপের। ফলে তাহাদের অধিকাংশ কবিতাই হর্বের্বাধা, 
এবং এগুলি হুতে 'রস আহ্রণের চেষ্টা করিতে গিয়া 
পাঠককে নিরাঁশ হইতে হয়। সাম্প্রতিক কবিত। সঙ্থদ্ধে চরম 
কথা বলিবার দিন এখনও নুদুরবর্ভী। মানব-সভ্যতা 


আজ অপ্রক্কতিষ্থ। হয়ত এই অপ্রক্কতিস্থ সভ্যতার ধূলি-ধুসরিত 
পটভূমিকাতেই ভাবীকালে কুটিয়] উঠিবে নৃতন সমাজের অরুণ- 
রেখা । সে সমাজের সাহিত্য তখন ফোন অভিনব রূপপরিগ্রহ 
করিবে, সান্ঘ্রতিক কবি তখন কোন্‌ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ্ইয়। 
কাব্যরচন| করিবেন তাহা বলিবার সময় এখনও আঁসে নাই। 

সান্প্রতিক কবিদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ শক্তিমান্‌। 
অল্প পরিসরের মধ্যে তাহাদের বাচনভঙ্গীর তু প্রকাশ বিশ্ময়- 
কর সঙ্গে নাই। ভাঁব-ধন, গাঢ়-সংবন্ধ, অনাড়ম্বর, ইঙ্গিতময় 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মননঞ্জীল তাহাদের রচন]। তাহা- 
দের কেহ কেহ দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের সহিত বিশেষ 
ভাবে পরিচিত । উন্মার্গপামী না হইলে এবং উপযুক্ত সাধনা 
থাকিলে হঁহার! বাংল! কাব্যের মর! গাঙে বান ডাকাইতে 
পারেন। ব্রবীন্্রনাথের ভাগ্বর প্রতিভার যুগেও যে সাপ্প্রতিক 
কবিগোষ্ী রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহ] 
তাহাদের পক্ষে কম গৌরবের কথ। নছে। 


২১৩১ 


বৌদ্ধ যুগে গান্ধার 
জীস্ুরেশচন্দ্র নন্দী 


গান্ধার অতি প্রাচীন জনপদ । ভারতীয় আর্য সভ্যতার 
মুগ হইতে এই দেশী ভারতবর্ষের অখও অংশরাপে বিরাজিত। 
ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এই জনপদ ও তাহার অধিবাসী- 
গণের বিবরণ লিখিত আছে। বৈদিক ও পৌরাণিক 
সাহিত্যের মত বৌদ্ধ সাহিত্যেও বৌদ্ব-ভারতের ভৌগোলিক 
বিবরণ, অবস্থান, নদ-নদী, জনপদ ও তাহার অধিবাসীগণের 
বিবরণও তন্রপ লিখিত আছে। আজ আমর! এই প্রবন্ধে 
পালি ও বৌদ্ধ সংক্কত-সাহিত্যে গান্ধার জ্বনপদের উল্লেখের 
কথ! লিপিবদ্ধ করিলাম । 
পালি সাহিত্য ; অঙ্কুর নিকায় 

বৌদ্ধ শান্তর বিনয়, স্থুত্র ও অভিধর্্ম এই তিন পিটকে 
বিতক্ত। সমবাঁয়ে ইহাদের নাঁম আ্রিপিটক। ত্রিপিটকের 
অন্তর্গত সুত্রপিটক পীচ ভাগে বিভক্ত । যথাক্রমে ইহাদের 
মাষ-_€১) দীর্ঘ নিকায় (২) মধ্যম নিকায় (৩) সংযুক্ত 
নিকায় (৪) আঙ্ুত্তর নিকায় (৫) ক্ষ্দক নিকায়। বৌদ্ধ 
ধর্মসাফিত্যের মধ্যে নিকায় গ্রন্থমাল] সুপ্রাচীন এবং প্রামাণ্য । 
নিকায় গ্রন্থমালার চতুর্থ এস্থ অঙ্কুসতরে যোলটি মহা-জনপদ্দের 
মাম ও উদ্ছাদ্দের ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ আছে। 


বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ধ মধ্য ও উত্তর ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। 
মধ্য চৌদ্বটি এবং উত্তর অংশ ছুইচী জনপদে তাগ কর! ছিল। 
অঞ্চুতরে উন্লিখিত যোলটী মহা-জনপদের নাম ও সেগুলির 
ভৌগোলিক সংস্থান এইরূপ-_(১) কাগী (২) কোশল (৩) অঙ্গ 
(8) মগধ (৫) তঙ্ছে (৬) মল্স (৭) চেদী (৮) বংস (৯) কুরু 
(১০) পাঞ্চাল (১১) মৎস (১২) শুরসেন (১৩) অস্বক (১৪) 
অবস্ধি (১৫) গাধার (১৬) কম্বোজ।১ এই ধোলছি মহা 
জনপদের মধ্যে চৌন্গী মধ্যদেশে এবং অবশিষ্ঠ ছুইটি গান্ধার 
ও কম্ধোজ্ধ উদ্ভর-দেশে অবস্থিত । 
মহাবস্ত " 
মহাবন্ত গ্রন্থেও যোলট মহা -জনপদের উল্লেখ আছে বে, 
কিন্তু উহাদের নাম উল্লিখিত নাই 1২ বুদ্ধদেব যে যে 
দেশে পর্ধাটন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই দেশের 
নামের উল্লেখ আছে। এই সকল দেশের সহিত অন্ভুতরে 
উল্লিখিত মহা-জনপদসমূ্রে সম্পূর্ণ না হইলেও কিকিৎ সাদৃষ্ 
আছে। অর্থাং মহাবন্ত গ্রন্থে গান্ধার ও কন্বোজ জনপদের 
পরিবর্তে শিরি ও দশরণ জনপদের উল্লেখ আছে 1৩ 
১) অনুর নিকায প্রথম খণ্ড ২১৩ পৃ; চতুর্থ খণ্ড ২৫২ পৃঃ 
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দ্বীপবংশ ও মহাবংশ 
সিংহলদেশের প্রাচীন ইতিহাস দ্ীপবংশ এবং মহাঁবংশ। 
উভয় এএম্থই বুদ্ধদেবের সময় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে প্রসিছিলাত 
করিয়াছিল ।৪ মহাবংশ এ্রঠীয় ৪র্থ শতকে রচিত হুয়। 
মহান্কাণন এই প্রাচীন এতিহাসিক গ্রস্থখানি প্রাচীন সিংহলী 
গঞ্ভে এবং পদ্ধে রচনা! করেন।৫ এই উভয় গ্রন্থে বৌদ্ধ 
ভারতের উদ্ভর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্বব, ছক্ষিণ 
অংশ, দ্বাক্ষিণাত্য ও সিংকুলের বহু জনপদের উল্লেখ আছে। 
দ্বীপবংশে ৪লিখিত আছে যে, থের! মহ্থাত্তিক বোষ্ধবর্থ 
প্রচারের $, গান্ধার ও কাশ্মীরে প্রেরিত হুইয়াছিলেন ।৬ 
বৌদ্বয়ুগে গান্ধার ও কাশ্মীর সংযুক্তরাজ্য ছিল। এই ফুগে " 
গান্ধার বলিলে গান্ধার ও কাশ্মীর যুক্তরাজ্য এবং তক্ষষীল। 
রাক্যকেও বুঝাইত।৭ জ্বাতক গ্রন্থেও ইহার সমর্থনযোগ্য 
বিবরণ আছে। উদ্বাহ্রণ-স্বক্পপ আমর! গান্ধার জ্বাতকের 
মামোল্পেখ করিতে পারি। সে যাহা! হউক, উভয় এস্থ---দীপ- 
বংশ ও মহাবংশে গাঞ্ধার জনপদের উল্লেখ আছে এবং উহা 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বলিয়া! উল্লিখিত । 
শামন বংশ 
শামন বংশ গ্রন্থেও মহা-জনপদ্দ গান্জারের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া] যায়। দ্বীপবংশ এবং মহাবংশের মত শামন- 
ঘংশেও লিখিত আছে-_থের! মহ্ান্তিক বৌদ্ধধর্ম গ্রচায়ের জ্জ 
গাদ্ধার গমন করিয়াছিলেন ।৮ 
দ্বীব্যাবদান 
দ্বীব্যাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে, যুপকাষ্ঠ মহাপঞ্গ কর্ক 
গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে চারিজন নৃপতি কর্তক উহা! ধৃত ও 
রক্ষিত হুয়। গাদ্ধাররাজ্জ ইলপন্র চারিজ্বন নৃপতির অনভতম ।৯ 
মিলিন্দ পঙ.ছে! 
মিলিন্দ পঙ হো প্রাচীন প্রামাণ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ । ইহা তিক্ষু- 
ছু নামেও পরিচিত । এই গ্রন্থখানি কোন অঞাতনাম! গ্রন্থ- 
কার কর্তৃক ১০০ খ্রষ্টান্্ে রচিত 1১০ গ্রঙ্থথানির রচনা- 
৪1 ন7ও90 ০6 ৮81) 1169280089১ 9. 617, 3০0. 
৫1107186075 01 72911 1466790019) 0622, 3.0. এঞজ. 
৬ | 1010580099%) 01090010618 0, 53. 
৭1 [011008] 1715605 0? 40018061005 ৭১ 99 
লু. 0. 2০৮ 00200001, 
৮৮1 0০, 2 95181610009, 22. 


৯। 0099 800 ৪1] 70. 60-61. 
১০। 28৮০0 ০1 815115581 9০13001 ০01 [00180 70219. 
09. 61. 04. 84. 8. 0. ড/05200860, 


১৮৩ 





কাল সন্বপ্ধে মততেদের অভাব নাই । ঘ্রিস ডেভিস এই গ্রন্থের 
উপক্রমপিকায় বিশদভাবে ইহার আলোচনা কনিয়াছেন।১১ 
শ্রই গ্রস্থখানি উদ্ভর-ভারতীয় সংস্কত কিংবা উদ্ভর-ভারতীয় 
প্রান্ত ভাষার রচিত হুয়। মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ 
পাইয়াছে। প্রথমে ইহা সিংহলদেশে (পালী গ্াষায় 
অনুদিত হইয় ব্রহ্ম ও স্টাম দেশে ) প্রচারিত হয়।১২ চীন! 
ভাষাতেও জন্বারদদত হুইয়া “বাঁনাগসেন ভিক্ষুপ্ছআ” নাষে 
পরিচিত হ্য়।১৩ 

গ্রস্থোক্ত মিলিন্দ ব্যাকৃটি,য়ার গ্রীক রাজ! নাষে উদ্নিখিত। 
গাহার রাঞ্যের সীঘা পঞ্জাব পর্ধাস্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি 
অলসন্দা ( আলেকজেন্ত্রিয়।) নগরে কলনস নামক প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তিক নাগসেন কর্তৃক বৌদ্ধ ধরে 
স্রীক্ষিত হুন। এই গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা গ্রস্থকাক্ু যে উত্তর 
পশ্চিম ভারতের অধিবাপী ছিলেন, ইহা তা স্থ হইতে 
অন্থমিত হয় । কারণ এই গ্রন্থে পঞ্জাবের বু নদনদী ও 
স্থানের নাম উপযুর্ণপরি উন্লিখিত আছে। শুধু তাহাই নে, 
উচ্ধার নিকটবর্তী বছু দেশ, বন্দর, শ্থুরাট, ভিরুকচ্ছ প্রভৃতি 
দেশের নামেরও উল্লেখ জাছে ।১৪ 


খিলিম্দ পঙহো! গ্রন্থে সাতাশটি দেশ ও রাজ্যের নামের 
উল্লেখ আছে। যখা_-(১) যবন (২) ভিরুকচ্ছ (৩) চীন (৪) 
গান্ধার (৫) কলি (৬) কলস! (৭) কুঞ্ধনগোল! (৮) কাশ্মীর 
(৯) কোশল (১০) কাল। পদ্ধন (১১) মগধ (১২) মধুর 
(১০) নিকুদ্বর (১৪) সগল (১৫) শকেত (১৬) শক দেশ 
(১৭) সৌভির (১৮) দ্রোহ (১৯) বারাণসী (২০) নুবন্ন 
স্বীপ (২১) পাটলীপুত্র (২২) উদিচ্ছ (২৩) বঙ্গ (২৪) ভিলাত 
(২৫) এফোল! (২৬) উজ্জর়িনী (২৭) শ্রীল। এই গ্রন্থেও 
গাধার প্রাচীন জনপদরূপে বদিত। 


- জাতক সাহিত্য 

জাতক গ্রস্থমাল। অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইছ। 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহ্য়াছে। জাতক সাহিত্য 
ভারতীয় ইতিহাসের এক অচ্ছেত অংশ । ইহা হইতে প্রাচীন 
বৌদ্ধ ভারতের সমাজ-জীবন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জাত 
হওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহা হইতে এঁতিহাসিক 
ভৌগোলিক তথ্যেরও বহু সন্ধান পাওয়| যায়। এই কারণে 
এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাতক গ্রন্থধাল! মহামূল্যবান । 
জাতকের গঞ্সগুলি মহাতগ গ, কুরতগ, মহাতুদলন, মহাদেৰ 


সপ ০ শশী ০ শত তস্পি পিপিপি পপ ০৫ 


১১। 8411535799500 ৪. 3. . 821755) ৪, ০1. অতেসেছে, 

১২1 70019107501 79] 11091900750. 353 8.0. [ওমা 

১৩1 05091083501 01598977205 ০. 1358 
13070560 80310, 

১৪। 591810158৮5. 1. সূ. 2১ 1996. ৮০]. এ, ও 
1217 126) 233, 


প্রবাসী 


১৫171560175 01 715316/8] 100191) 1,080, 


১৩৫৫ 


ত্তত ও অবদ্াাদ-গ্রস্থে গঞ্জাকারে স্থান লাভ করিয়! পালি বৌদ্ধ 
সাহিত্যকে সম্বন্ধ করিয়াছে। 

অশ্বঘোষ রচিত স্বত্রালঙ্কার এবং সেমেজ্র রচিত অবদান- 
কল্পলত। গ্রন্থেও জাতকের গজগ্তলি স্থান লা কফরিয়াছে। 
জাতক-দাহিত্য মাযান ও হীনযান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যেমন অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া! জনগ্্রর়তা, লাভ করি- 
য়াছে, উভয় সন্ত্রদায়ের সাধারণ সম্পন্ত রাপেও তদ্ঞপ শ্রদ্ধার 
আসন অধিকার করিয়াছে । জাতক কথাসবৃছের জন- 
প্রিরতা বৌন্ধভাক্ষর্্য এবং ।চত্রকলার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। 

জাতক-সাহিতোর বন গঞ্জে গান্ধার জনপদের উল্লেখ 
আছে। বাছলা বোধে সেগুলি বর্ণনা না করিয়া কেবলমাত্র 
উদ্দাহ্রণ-স্বূপ আমরা কয়েকটির নামোল্লপেখ কথিলাম। 
যথা-_গান্ধার জাতক, কুন্তকার জাতক, বসন্বর জাতক, 
ছুতিপালই জাতক, বিদেছ জাতক প্রভৃতি । এই জাতক গল্প- 
গুলি পাঠ করিলে বুঝ! যায় যে, বৌদ্ধ ভারতে গান্ধার অতি 
প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। 

পালি ভাষায় রচিত উপরি-লিখিত গ্রন্থসমূহ এবং ভিচ্ষুতর 
গ্রন্থে গান্ধার জনপদ ও উহার অবস্থানের কথ! €ষরূপ 
লিপিবদ্ধ আছে তাহ! বল] হইল। কোন কোন গ্রন্থের মতে 
গান্ধার জনপদ বৌদ্ধ ভারতবর্ষের উত্তর এবং উত্ভর-পশ্চিমাংশে 
অবহিত বলিয়! উল্লিখিত । 


সংস্কত বৌদ্ধ সাহিত্য 

এইবার আমর] সংস্কত ভাষায় রচিত বৌদ্ববর্ধ গ্রন্থ হইতে 
গান্ধার রাজ্যের কথ]! বলিতেছি। বৌদ্ধ ধর্দ-সাহিত্র 
ইতিহাস আলোচনা করিলে ছ্ধেখ। যায়, প্রাচীন যুগে 
ঘুদ্ধদেবের সময় বৌদ্ধ ধর্শগ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত 
এধং প্রচারিত হুয়। বুদ্ধদেবের স্বত্যুর পর তিনটি বর্্ঘসতার 
অধিবেশন হয়। এই ধর্মসভার অনুমোনক্রমে বুদ্ধদেবের 
উপদেশাবলী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থসমূহ তংকাল প্রচলিত, পালি 
ভাষায় রচিত হয়।১৫ 


গান্ধাররাজজ কনিফষের রাজত্ব-লময়ে জলম্ধরে এক ধর্শ 
সভার অধিবেশন হয়| এই সভা ঠাছারই পৃষ্ঠপোষকতায় 
পার্ এবং বনগুমিত্জের তত্বাবধানে অনুঠিত হয়। এই সভায় 
পার্থ সভাপতি হন এবং বন্ুমি্ ও অস্বঘোধ সহসভাপতিষ্ 
ফরেন।১৬ পাঁচশত ভিচ্ছ পালি ঞ্রিপটকের চীকাএস্ব 
সংস্কত তাষায় রচন| করিয়! এই সভায় পাঠ করেন। এই 
সময় হইতে পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম" 


দু £7-59 
8.0. 89580105890, 


১৬10650০ [১518700, 8৫ 1580405, ০1. ঘা 9. 659. 


ভগ্রহ।য়ণ 


সপাস্পা্পিস্পিসপিপস্পিসপ্মপ পিপলস 
এস্থপমূহ প্রণালীবগ্ধ ভাবে র5নার স্থত্রপাত হয় ।১৭ কশ্িফ- 
মুখের পুর্বে ফোন বৌদ্ধ ধর্ম যে সংক্কত ভাষায় রচিত হুয় 
নাই তাহা নহে। কনিক্ষ যুগের ধর্থ-পভার অধিবেশশের 
পূর্বে করেকখানি শাগ্রগস্থ সংক্ষত ভাষায় রচিত হুইয়! 
প্রচারিত হ্ইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা! বৌদ্ধগ্গতের শিক্ষা 
ও মনোভাব প্রকাশের অনুকূল হইবে মনে কারয়! মহারাজ 
কশিফ এই কার্ধ্য অহ্থমোদন কবেন। | 
ইহার একমাত্র কারণ, সংস্কৃত ভাষ! দ্েবভাষারপে তং- 
কালীন জনসাধারণের মধো শ্রদ্ধা! অঞ্জন করিয়াছিল এবং 
এই মুগে গান্ধার ও উদয়নে সংস্কত ভাষাই শিক্ষার প্রধান 
বাহন হুয়।১৮ আরও দেখ! যায় যে, মহাষান ধর্মগ্রন্থ “লও 


সংস্কত ভাষায় রচিত এবং প্রচারিত হুইয়া মধাএশিয়া, /. 


গান্ধার, উদয়ন, কাকাগড় এবং বাহিলক দেশে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল ।১৯ 
১৭। 15০77 01 1001658] 10018010210, 70. €3. 
9.0. 19870100390, 


১৮ | 10019715091 20000158501 90০0৭ 0. 18. 
9,070. 


১৯। 1622 0. 28. 


মহাতীর্থক্কর মহাবীর, 


১৮১ 





অভিধর্ম্ম বিভাষশান্ত্র 

এই গ্রন্থে গান্ধার-পরাঞ্জোর উল্লেখ আছে ।২০ এই গ্রস্থ- 
খানি কনক যুগে জলঙচরে অঙটিত ধর্াপভার় পঠিত হুয়'২১ 
এই সময় হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুর! বিশেষ ঘত্বের সহিত অ!ভর্ঘ 


গ্রন্থ অধায়নণ ও আলোচনা আরগ করেন। এই সময় 
হইতেই এই গ্রন্থে টাকাপচনার স্থ৪পাত হয়.।২২ 
স্থগসংগ্রছ 
এই গ্রন্থে গাঙ্ার-রাজোব্র উল্লেখ আছে। ইহ'তে লিখিত 


আছে, ভিক্ষু সংঘএক্ষক বৌদ্ধজগতেঘ বহুদেশ ভমণ ও বৌদ্ধ 
ধশ্ব গ্রচার করিতে করিতে অবশেষে গান্ধার-প্লাজ্বো উপশীত 
হন এবং গান্ধা রাজগুরুর পর্দে অ্ধঠিত হন ।২৩ 

উপরোক্ত গ্রন্থ ঘটি আলোচনা! করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ 
যুগেও গান্ধারের প্রাচীনত্ব সুম্পষ্ট। 





২০ 977010, 010177030 531510850 00. 277, ০. 123. 
২১1 00010650 9010015 01 11711950, ০91, 2, 0.16. 
২২ 1 [2110560 70115101 220 17619105. ৬০1. 8. 

২৩ 1 0010030 13101010 70. 94, 20110 0. 302, ০. 1252. 


মহাতীর্ঘস্কর মহাবীর 
্রীনূরধ্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


ভারতবর্ষে বু ধর্্সপন্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে । বৌদ্ধ-গ্রস্থাদিতে 
দেখা যায় ঘে গৌতম বুদ্ধের সময় প্রায় ৬৩টি সপ্রদায় ব্রাহ্ধণা- 
ধর্ট্বের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ধা করেছিলেন এবং জৈন ধর্ম 
গ্ন্থাদিতেও দেখ! যায় যে, তখন তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক 
ধর্ঘ-সংস্থা বিগ্চমান ছিল । কয়েকটি ধর্শ্সন্প্রদায় বৌগ্ধ-সম্প্রদায় 
থেকেও প্রাচীন ও বিশাল ছিল । 

দৈনসন্প্রদায়ের প্রধান তীর্ঘগ্লর মহাবীর, বেদ যজ্ঞ ও 
ব্রাহ্মপা-ধর্ট্ের শ্রেষ্টতা খগুডুন করে নিজের প্রচারিত ধর্ম ও 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু 
আশ্চর্যোর বিষন্ন এই যে গৌতম বুদ্ধের সায় তিনিও ভিক্ষুকদের 
জীবনাদর্শ ব্রান্মণ্য-ধর্্মব থেকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং স্থতি 
ও বর্ঘ-শান্ত্রোজ্ত চারি আএম-_যথা,, ব্রহ্মচর্ধ্য, গাগা, বানপ্রস্থ 
ও প্রব্রজ্য। তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করেছিলেন, 
অবন্ঠ কিছু অদলবদল করে। 

আগে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণ! ছিল যে, জৈন ধর্ম, 
বৌন্ধ বর্ষের একটি শাখা মাআঅ। লের্শন, ওয়েবাঁর ও উইলসন 
প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত প্রতিষিত করতে খুবই 

১১ 


যত্তবাশ হয়েছিলেন, কিন্ধু ভাক্তাঁর বুস্থর ও ডাক্তার মোকাবী 
নামক হই জন প্রখ্যাত জার্মান পঞ্ডিত, তাদের অপূর্বব যুদ্তি- 
ঘার] এই মত খণ্ডন করতে সক্ষম হন। 

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রায় সমসময়ে প্রবর্ঠিত হয়েছিল এবং 
কয়েক শতাব্দী ধরে উভয় ধর্ম ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করতে 
থাকে । কিন্ত কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ভার-্তবর্ধ থেকে প্রায় বিলুপ্ত 
হুয়ে যায়, কিন্ত টন ধর্ছের প্রভাব এখনও লোপ পায়নি। 


তার প্রমাণ ভারতে এখনও গন ধর্ঘ্মাবলম্বীর সংখ্য। নগণ্য নয়। 


মাবীরকেই শন বর্বর প্রবর্তক বল] হয়, কিন্তু 
টৈনগণ তাদের ধর্থের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করবার জন্তে 
আরও ২৩ জন তীর্ঘকরের উল্লেখ করে থাকেন, যারা শির্ব্বাণ 


লাডের সছুপদেশ প্রচার করে দেশবাসীর অসীম কল্যাণ সাধনে 


সক্ষম হয়েছিলেন । এই সব জৈনদের মতে প্রথম তীর্ধস্করের 
নাম ষভদেব, কিন্তু তার আবির্ভাবকাল এখনও অজ্ঞাত। 

দ্বাবিংশ তীর্ঘক্কর পার্খশাথ এক শত বৎসর বেটেছিলেন 
এবং মহাবীরের অস্াদযের আড়াই শত বংসর পুর্বে তিনি 
নাকি পরলো কে প্রশ্নাণ করেছিলেন। 


১৮২. 


সপা্পিপস্পিপসপরিপ 





মহ্থাবীরের বিচি জীবন-কথা! একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যক্ত 
কযা সম্ভব নয়। জৈন-কল্পতরু গ্রন্থে তার জীবনকাহিনী 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্ত তাতে বহুস্থানে অতিশয়োক্তি 
আছে এবং এমন সব অলৌকিক ঘটন! সন্গিবিষ্ট কর] হয়েছে 
যে নিধ্বিচারে সেগুলে। বিশ্বাপ কর! কঠিন । এই গ্রন্থ রটন! 
ফরেছেন ভদ্রবাহু এবং তাঁতে অজন্র জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 
এতিহাসিক তথ্যেও এই খ্রস্থ অতি সম্দ্ধ । এ ছাড়! অন্ত অনেক 
জৈন ধর্পগরন্থ থেকে মহাবীরের জীবনীর উপাদান সং করা 
'যেতে পারে । 

অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থেও মহাবীরের জীবন-কথার আংশিক 
উল্লেখ রয়েছে, সেগুলিও খুব মূল্যবান । 

প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী নগরী । 
ধরষ্টের জন্মের পাচ শত বংসর পূর্বে বৈশালী অতিবিখ্যাঁত 
মহাসম্বদ্ষিশালী নগরী ছিল । এই বৈশালী নগরীতে তখন 
এক প্রঞ্জাতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিঠিত ছিল। এই প্রঞ্জাতান্ত্রিক 
রাজ্যের কর্ণবাপ্ন ছিল লিচ্ছবী বংশীয়েরা। এই রাজ্োর 
প্রধানকে রাধা নামেই অভিহিত কর! হ'ত। 

বৈশালীর শিকটবর্ভী অঞ্চলে কুগুগ্রাম নামে ছিল একটি 
খ্রাম, যার বর্তমান নাম বন ₹ও । মঞজ:ফরপুর জেলাপ অন্বর্গত 
বঘাঢ় ও বধাযা। নামক গ্রামদ্বয় এখনও বৈশালীর স্থৃতিচিহ্ন 
বহন করছে। . 

এই বন্ুকুও গ্রামে সিদ্ধার্থ নামে এক অভিজ্াতবংশীয় পরম 
ধনাঢ্য ক্ষপ্রিয় বাস করতেন । তিনি জ্ঞাজিক বংশীম্ ক্ষত্রিয় 
দের প্রধান ছিলেন। তার সহ্ধপ্মিনীর নাম ছিল রা ভ্রিশল|। 
রাঙ্জী ভ্রিশল। বৈশালীর রাজ! চেটকের সো দর] ভগ্রী ছিলেন । 
৮টকের কন্তার বিবাহ মগথের সম্রাট বিশ্বিসারের সহিত 
লম্পন্ন হয়েছিল । এতে ম্প্ই প্রতীয়মান হয় যে, সিদ্ধার্থ বু 
মানান্পদ ব্যক্তি ছিলেন। 

সিখার্থের এক কত! ও ছুই পুঞ্সন্তান জন্মলাভ করে 
তণ্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র নাম বর্ধমান । এই বর্ধমানই ঘথাকালে 
কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধারণ্যে মহাবীর নামে 
পরিচিত এবং অশেষ খ্যাতির অধিকারী হুন। 

খৈন-কল্প-ছতে উল্লিখিত আছে, মহাবীর হ্বর্গাস্থত 
পুম্পোভ্ভর নামক স্থান থেকে মর্তধামে জম্মগ্রহ্ণ করতে মনম্থ 
করে খযভদভ নামক এক ব্রাহ্মণের শ্রী দেবানন্দার গর্ভে 
আশ্রয় এ করেন! এই ব্রাহ্মণ ত্রান্ধণী উদ্ত বন্থহও গ্রামেরই 
বাসিন্দা ছিলেন। কিন্ধ দেবতার! দেখলেন যে, ইতিপূর্বে 
কোন ত্রাক্ষণবংশে কোন মহাপুরুষ বর্ঘসংস্থাপনার্থ জন্মগ্রহণ 
করেন নি। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাকে দেবানন্দার গর্ভ 





থেকে অপসারিত করে রানী ভিশলার গর্ভে রেখে দেন।.- 


জিশলার কনিষ্ঠ পুত্র বর্ধমান কালক্রমে মহাবীর নামে 
সুপরিচিত হুন। 


প্রবাসী 





১৫৫ 


জৈনদের মধ্যে আবার শ্রেনী-বিভাগ রয়েছে । তার মধ্যে 
ছটি সম্প্রদায়ই প্রধান--স্বেতান্বর ও দিগম্বর । মহাবীরের 
উপরোদ্ঞ জন্ম-বৃস্ধান্ত শ্বেতাত্বর জৈনগণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাম 
করেন, কিন্ত দিগন্ধর সম্প্রদায়ের জৈনগণ ত1 পুরোপুরি অলীক 
কজন বলে মনে করেন। 

বল! বাহুল্য, ছটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘে সব বিষয় নিয়ে 
মতভেদ রয়েছে, এটি তার মধ্যে প্রধানতম |. 

আবার পূর্বের কথায় ফিরে আস! যাক রাজা! সিদ্ধার্থ 
তাহার কনিষ্ঠ পু বর্ধমানের জাতকর্ট্োপলক্ষো বিশেষ 
উৎসবের আয়োঞজন করেন। শৈশবেই রাজ। তার বিভ্ঞা- 
শিক্ষার যথোচিত আয়োঞ্জন করেন। অসাধারণ মেধা ও 








র্‌ ধীশক্জি বলে কৈশোরেই তিনি নান! শান্ত্রে ও কলাবিস্ভায় 


পারদর্শী হয়ে উঠেন । 
বিদ্ভাশিক্ষ! সমাপন করবার পর বর্ধমানকে ঘশোদ| নানী 
এক রাঁজকুমারীর সহিত পরিণয়ঙ্জুত্রে আবদ্ধ কর] হয়। “ক্রমে 
তাদের এক কতা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই মেয়েটি বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হলে রাঞ্জ] তাঁকে জামালি নামক এক বিদ্বান ও নুন্দর 
পাত্রের হাতে সমর্পণ করলেন । 
মহাবীর যখন সাধন-পথে অএসর হয়ে গন্য বা অর্থংঃ 
অভিধ| লাভ করেন, তথন জামালী তার শ্বশুরের প্রধানতম 
শিশ্ক বলে পরিগণিত হন। কিন্তু জামাতার এই শিষ্ত্বগ্রহণ 
মহাবীরের অনেক জৈন ভক্তের মনঃপুত হয় নি এবং তা নিয়ে 
বিশেষ মতাস্তর ও অনাস্তরের সুচন। হয়। 
ত্রিশ বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃবিয়েগের পরে বর্ঘমান 
জো্ঠ ভাত] নন্দীবর্ধনের অনুমতি গ্রহণ কণ্নে গৃহত্যাগ করেন 
এবং ভিক্ষর জীবন যাপন করতে থাকেন। 
তিনি এমন কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন যে প্রায় এক 
বৎসর তিনি গাত্রবাস পরিবর্তন করেন নি। তার দেহাবরণের 
ভাজে ভাবে বু পোকা-মাকড় আশ্রয় নিয়ে স্থায়ী ভাবে 
বাস! বেধেছিল। এর কিছুকাল পরে তিনি পরনের যাবতীয় 
জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে সাধনায় ব্রতী হুলেন। 
ক্রমে ক্রষে আহারেও তার আগ্রহ লোপ পেল। এইকপ ক্ৃচ্ছ,- 
সাধন করে তিনি সমুদয় ইঞ্জিয়গ্রামকে সম্পূর্ণ বশে আনয়ন 
করেন। এমনি ভাবে জিতেন্দ্রিয় হবার পর তিনি নিবিড় বনে 
বিচরপ করতে থাকেন। এই সময় তিনি উন্মুক্ত জাকাশ- 
তলে শয়ন করতেন। দিগশ্বর অবস্থায় এই প্রব্রজ্যাকালে 
তাকে বহু অত্যাচার সহ করতে হুয়। তাতে কিন্ত এই 
সর্বত্যাগী জিতেন্দ্ির মহাপুরুষ ব্রতচ্যুত হুন নি। 
তিনি কাঁউকেও ঘ্বণা বা দ্বেষ করতেন না, ভোগ, তৃষা, 
আকাঙ্ষ! ও বাসন! বর্জনপুর্ধক সাধনপথে অগ্রসর হয়ে 
অবশেষে তিনি এমন এক উচ্চত্তরে উন্নীত হন যে পাধিব 
বন্ধতে গার আর কোন প্রয়োজন রইল না। 


অগ্রহায়ণ 


কথিত আছে যে, রাজগৃহের নিকটবর্ভী নালদ্দায় তিনি 
কিছুকাল অতিবাহিত করেন । সেখানে গোশাল মংসলিপুত্র 
নামক এক তিক্ষু তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্রমে উভয়ের 
মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় । এই বন্ধুত্ব প্রায় সাত বৎসর 
স্থায়ী হয়েছিল এবং এই সময় উভয়ে কঠোর সাধনায় ব্রতী 
ছিলেন। 

হঠাৎ কি কারণে গোশাল মংসলি-পুত্রের সহিত মহাঁবীরের 
মতান্তর ঘটে এবং পরে তা মনাস্তরে পরিণত হয়। "পরিণামে 
এই ছুই সাধক-বন্ধুর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্বষ্টি হয়। ফলে 
গোশালি মংসলিুআ্র নিজেই একটি সম্প্রদায় গঠন করেন এবং 
প্রচার করেন যে, তিনিই “অর্ং” বা "তীর্ঘস্কর | মহাবীরের 
'অর্ৎ' বা “তীর্ঘক্কর” হওয়ায় ছুই বৎসর পূর্বেই গোশাল 
মংসলিপুন্র নিজকে তীর্ধক্কর বলে ঘোষণা করেন এবং নুতন 
সম্প্রদায় গড়ে তোলেন । "এই সম্প্রদায়ের নাম 'আঁজীবিক+ 
সম্প্রদায় । 

গোশালের মতবাদের উল্লেখ তৈন ও বৌদ্ধ গ্রস্থপমূহে বহুল 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু গোশাল মংসলিপুত্র অথব! তার 
শিশ্পগণ এই নুতন মতবাদ ও “আজীবিক” সম্প্রদায়ের তথ্য- 
সম্বলিত কোন গ্রস্থ রচন| করে নি। 

জৈন গ্স্থাদিতে দেখ যায়, গোশাল মংসলিপু্কে ধাপ্ডিক, 
ধূর্ত, প্রবঞ্ক, শঠ, ভও ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এতে প্রতীয়মান হয় যে, জৈনদের ও আজীকিদের মধ্যে গভীর 
বিদ্বেষ-ভাঁব ও কলহ বিদ্যযান ছিল । বলা বাছুলা, এই দুই 
সম্প্রদায়ের কলহ ও বিসম্বাদ মহাবীরের প্রথম ধর্ম্মপ্রচার- 
প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট ব্যাহত করিতেছিল এবং এই বিপত্তি কাটিয়ে 
উঠতে তাকে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল । 

গোশালের প্রচার-কেন্দ্র ছিল শ্রাবস্তী নগরীর এক কুভ্ত- 
কারের দোকানগৃছে । এই দোকানটির মালিক ছিল হালহুল! 
নামে এক কুস্তকাঁর-পর্রী। ক্রমে গোশাল শ্রীবন্ধীতে নিজকে 
নুপ্রতিঠিত করেন । 

মহাবীর দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ 
করেন এবং কৈবল্য অবস্থা প্রাণ্ত হন। এমনিভাবে সুখ-ছঃখের 
অতীত হয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হুন। এই 
সময় থেকেই তিনি “জিন্‌' ব| “অর্থং” নামে জনসাধারণের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন । এই সময় মহাবীরের বয়ঃক্রঘ ৪২ বংসর। 

সিদ্ধিলাভ করার-পর তিনি প্রথম “নিগ্র্থ' সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠ করেন । নিগ্রন্থ কথার মানে হ'ল বন্ধন-রহিত | নিগ্প্থ 
সম্তরদায়ের স্থলে এখন জৈন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ কর! হয়ে 
থাকে। জিনের শিষ্য জৈন হয়ে দাড়িয়েছে। 

মহাবীর নিজে “নিগ্র্থ' তিক্ষষ এবং “জাতৃ'বংশ সম্ভৃত 
ছিলেন তাঁর বিরোধী বৌদ্ধগণ তাঁকে বি জাতৃপু্ 
বলে উপহাস করতেন । 


মহাতীর্ঘককর মহাবীর 


খণ্ডের মধ্যে 'সঙ্গ' খণ্ড সর্বপ্রধান ও বিরাট গ্রস্থ। 
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মহাবীর জিশ বংসরের অধিক কাল স্বীয় ধর্্-মত, ভারত- 
বর্ষের প্রতি প্রদেশে ও জনপদে গিয়ে প্রচার করেন ও বহু 
ভিন্নধর্্াবলম্বীকে নিজ বর্ণে দীক্ষিত করেন। মগধ ও অঙ্গ 
দেশে, অর্থাৎ বর্তমান বিহার প্রদেশের উর ও দক্ষিণ অংশে 
তিনি স্বীয় মতবাদ প্রচারে বিপুল সাফল্য লাঁভ করেন। তিনি 
সবচেয়ে বেশী সম্বর্ধিত হয়েছিলেন ও সম্মান লাভ করেছিলেন 
চম্পা, মিথিলা, শ্রাবঙ্জী বৈলাঁকী ও রাজ-স্থানে। এই সব 
স্থানে প্রায় সমুদয় গণ্যমান্ত ব্যক্তি তার শিল্ভত্ব স্বীকার করে। 
কথিত আছে যে, সত্রাট বিশ্বিসার এবং অঙ্জাতশত্রও তান 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং যথাযোগা ভাবে তার 
সম্বর্ধনা করেছিলেন । কিন্তু বৌদ্ধপ্রস্থাদিতে দেখা যায় যে, 
উক্ত নৃপতিত্বয় বৌদ্ধ ছিলেন । সপ্তবতঃ এই উভয় সাই 
জৈন ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা করতেন । 
মাত্র ৭২. বৎসর বয়সে মহাবীর “দহত্যাগ করে পরমাত্মায় 
বিলীন হন। তার জীবনাবসান হয়েছিল পাটন! জেলার 
অন্তর্গত পাওয়া নামক জনপদে, গাজা হস্তিপালের জনৈক 
কর্শচারীর গৃহে । পাওয়া গ্রাম এখনও জৈনদের মর্থাতীর্ঘরূপে 
পরিগণিত । পু 
জৈন গ্রশ্থাদিতে উল্লিখিত আছে যে ঈশার জন্মের ৫২৭ 
বৎসর পুর্ববে মহাবীর নির্বাণপদ প্রাপ্ত হন। মহাবীরের 
তিরোভাবের তিথি ও তারিখ নিয়ে অনেক মততেদ দেখ' 
যায় । এ বিষয়ে নানা মুনির নানা! মত। 
বৌদ্ধদের ভাঁয় জৈনদের মধ্যেও এক ভিক্ষুসম্প্রদায় আছে-_ 
বৌদ্ধদের হায় জৈনরাও জীবহিংসা করে না । অহিংসার দিক 
দিয়ে তারা বৌদ্ধদের চেয়েও এক ধাপ উচুতে । জৈনর] শুধু য়ে 
মানুষ পশু ও বৃক্ষে এক বিরাট প্রাণ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার 
করে তা নয়, তারা বলে যে অগ্নি, জল, বায়ু, এবং ক্ষুত্র কষুত্র 
পরমাণুতেও প্রাণম্পন্দন বিদ্কমান এবং এ সবের পক্ষে হানিকর 
কার্ধা কর মহাপাতক । 
বৌদ্ধদের স্ুন্মি জৈনগণও বেদকে প্রামাণ্য এ্স্থ বলে স্বীকার 
করে না। বৈদিক কর্মকাণ্ডেও তাদের আছ নাই। তারা 
শুধু বেদোক্ত কর্্ববাদ ও নির্বাণের সিষ্ধান্তগুলিকে মান্ত করেন 
এবং জন্মান্ধরে বিশ্বাস করেন। 
জৈনগণ চবিবশ জন তীর্ঘক্করের অস্ভিত্ব স্বীকার করে। 
জৈনদের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'আঁগম” সাত ভাঁগে বিভক্ত । এই সাত 
আবার 
এই “সঙ্গ খণ্ড একাদশ তাগে বিভক্ত । তার মধ্যে “আচারঙজ 
সুত্র ও “উপাসক দশ] সু” হ'ল সর্বপ্রধান। 
আচারঙ্গ স্থত্রে জৈন তিক্ষুদের আঁচার-ব্যবহার সন্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং উপাঁসক দশাহ্থত্রে উপাঁসক 
মগ্লীর কার্যক্রম নির্দেশ করা হয়েছে । 
জৈন ধর্শগ্রস্থে পাওয়া যাঁয় যে মহাবীরের মহ্থাপ্রয়াপের ছুই 
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শত বংদর পরে মগধে ভীষণ ছুিক্ষ ও মহামাণী দেখ! দেয়। 
সে সময় চন্দ্গুপ্ত মৌধ্য মগধের সম্রাট ছিলেণ। 

জৈন-কল্প সুণ্ের র১য়িত। ভণ্বাহু তখন মগধঘ কোন এক 
বিরাট সপ্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি এই সময় ঠা 
স্বদলতুন্ত বছু স্ণকে সঙ্গে শিয়ে দাক্ষিবাতোর কর্ণাটকে 
চলে যান। তখন মগধে আরও একটি বিরাট জৈনপন্প্রনায় 
ছিল। এই দলের পেত ছিলেন স্থুলভরঞ্ঁ। 

মগধের মহাম'রীর কথ। পূর্ববেই বল। হয়েছে । কিছু দিন 
পরে এই মহামাপী ও ছঠিক্ষ প্রশমিত হ'ল এবং যেসব জৈন 
কর্ণাটকে চলে গিয়েছিল, তাগাও মগধে ফিরে এল। তখন 
দেখ। গেল যে, যার। কর্ণাটকে |গয়েছিল তাদের চাল-চলনে 
ও বেশ-চ্ষায় এক ব্ষিম পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে তারা! আর 
মগধের প্েনদেএ সঙ্গে কিছুতেই মিশতে পাঞললে না। মগধের 
বৈনগণ শ্বেতবপ্ত পাঁরধাশ করত, কিঞ্ড দেখ। গেল কর্ণাটক 
ফেরত জৈনগণ পগ্ন অধস্থায় থাকায় অভ্যপ্ত হয়ে পড়েছে। 
এমনি ভাবে ছুটি সন্প্রদাঁয় সৃষ্টি হ'ল--শ্বেতাথরি ও পিগন্বপ্ে । 

অ:র,এক ব্যাপাথে উভয় সপ্রদ|য়ের বাধধ'ন দুরতিক্রম্য 
হয়ে ঈাড়িয়েছিল। কর্ণাটকগামী জৈনদের অনুপস্থিতিতে মগধের 





গ্রথাসা 
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জৈনগণ এন কতকগুলি ধর্মএস্থ রচনা করে যার সার- 
তত্ব ও ব্যাখ্যানাদি কর্ণাটকফেত টনগণ কিছুতেই সমখন 
কলে ন1। তাদের দিন্ধাপুসনৃহ কর্ণাটক-ফেরঠ ট্নদের 
অগ্ঘোদন লাভ করলে না। এই মশবিবোধ ক্রমেই বেড়ে 
চলল । পরে ৪৫৩ প্রষ্টাবে গুক্রাতের বল্পভী সম্প্রদায়ের 
,লোকেবা বধমান ৈন ধর্থ-নিস্কান্তদমূহ প্রণয়ন করে এবং 
সেখলি সর্বপন্মতক্রমে গৃহী ত হওয়ায় এই বিরোধের সুমীমাংসা 
হয়। মণুরার শিল'লেখপনুহে এই খবক্কতি দঃ হয়। এই 
সব শিল!লেখ সম্রাট কনিক্চের সময় নিণ্মিত হয়েছিল। 

এর পর ধন ধর্খের স্রোত স্বহ গতিতে বয়ে চলেছিল । 
উল্পখত শিলালিপিগু'লতে অনেক টন ভিক্ষু ও ভিঙ্ষুষ্টর 











, নাম উৎকীর্ণ রয়েছে যাদের অবদানে এই ধর্পের শান্ত্র-ভাগার 


সম্বদ্ধ হয়ে আছে। 

অনেকের ধারণ। জৈনগণ রক্ষণশীল বলেই তাদের বর্ম 
আজও ভাপতবধে বর্তমান আছে এবং বৌদ্ধবর্থের গায় তা 
বিলুপ্ত ঘটে নি.।& 





জজ এই প্রবন্ধ 'লবতে (//5)2/,811) 1175101911৫ 
ও :47526)8/ 10 থেকে সাহাধ্য শেওয়। হয়েছে ।_-৮লখক 
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নেতাজীৰ অনু 


ংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “শ্রী” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎদবে, আনন্দে "পরী ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়!ছে, তাহা 


স্বত ব্যবসায়ী মান্রেরই অনুকরণীয় |. 


স্বাঃ শ্রীম্ুভাষচন্দ্র বন্মু 
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জানপদ সেনা 


্্ীপ্রফুল্পকুমার সরকার, এম-এ 


বহু আকা্ক্ষত স্বাধীনত1 অবশেষে লন্ধ হইয়াছে; এখন প্রশ্ন 
হইকেছে, উহা! কি করিয়া রক্ষা করিতে পারা যায়। আম!দের 
নবজাত গণতপ্রের শত্রু অনেক, ভিতরে ও বাহরে | প্রতোক 
গণতন্ত্রের রক্ষকই হইল তাহার তরুণের দল। এরি£টলীয় 
গণতপ্রে তরুণেরাই রাঙ্জের সীমান] পাহারা দিত। গণক্ত্ত 
প্রবর্তণের সঙ্গে সঙ্গে জানপদসেন] সংগঠনেরও প্রয়োজন । 
কারণ গণতন্ত্র, বাধাতামূলক প্রাথ[মক শিক্ষা ও জানপদ সেন] 
ট্রেনিং এই তিনটিই একপঙ্গে চলে । এই ছুইটি আনুষগ্জিকের 
অভাবে গণওগ্্র কাধাতঃ অচল হুইয়া পড়ে। ন্ুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, কিশোর ও যুবকদের সামরিক শিক্ষাল'ডের 
একান্ত প্রয়োজন | উচ্চ ইংব্নেঞ্ধি বিথালয় ও কলেজগুলিকে 
কেন্দ্র করিয়া এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর] যাইতে পারে। 
যেখানে ছ'ছের সংখা! কম, সেখানে ছুই বা ততোধিক 
স্কুলকেও এক-একটি 'কন্দ্ের অস্তভুঞ্ত করা! যাইতে পারে। 
মফদলে একাধিক গ্রামকে একই হাই কুলের অগুভুক্তি 
কিয়! শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপশ কর] চলে। এ প্রসঙ্গে অনেকে 
হয়তো বলিবেন, বিভিন্ব স্থানের কংখেস কমিটিগুলিও তো 
সামরিক শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করিবার ভার লইতে পারেন। 
কিন্ত আমাদের মনে হয় সামরিক শিক্ষার পরিচালন রাঁজ- 
নৈতিক দলগত ণা হওয়াই উচিত। পল্লী-ইউনিয়নগুলিকেও 
আমর] যে এক একটি কেন্দ্র ধরিব তাহারও সুবিধা নাই। 
কারণ প্রত্যেক ইউনিয়নে উচ্চ ইংরেী বিগ্ভালয় নাও থাকিতে 
পারে। অন্ততঃপক্ষে এক ব্রিগেন্ত বেচ্ছাসৈনিক লইয়া! একটি 
কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে । ইহাতে মনে হয় পাচটি হইতে 
আটটি পর্যস্ত ইউনিয়ন লইয়া একটি কেন্দ্র প্রতিঠিত কর! 
যাইতে পারে। এখানে বল] ভাল যে, স্বেচ্ছাপৈনিক হইবার 
পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক বয়স হইতেছে চৌন্ছ বংসর। 
আর ট্রেনিঙের সময় হুঈল চারি বংসর, অথাৎ চৌন্ক হইতে 
আঠার' বৎসর পর্যান্ত। এইরূপ ৪১ জন ছেলে লইয়৷ এক দল বা 
কোম্পানী শ্বেচ্ছাসৈশিক গঠিত হইতে পারে, তিন-কোম্পানীতে 
হয় এক ব্যাটালিয়ন, আর তিন ব্যাটালিয়নে (৩৬৯ জনে) এক 
ব্রিগেড এবং তিন ব্রিগেডে এক ভিদ্রিউ। তিম ডিদ্রিক্টে এক 
এখিয়া, তিন এরিয়াতে এক কম্যাও্, আর তিন কম্যাণ্ডে এক 


আশ্মি। এই ভাবে বিভিহ্ব কেন্ত্রগুলি এক আর্মি কম্যাণ্ডের 
অধীন হইবে । 


শহরের মধ্যে প্রতি স্কুলে কেন্দ্র স্বাপন করিয়া ট্রেনিঙের 
প্রথম ছুই বংসগ্রের কারঞ্ধ চালান যাইতে পাপে; আর শেষের 
ছুই বস বিভিত্র কেশ হইতে মনোনীত ছাত্র লই] একটি 
সাধারণ কেন্ত্রে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। ১৫ 
ও ১৬ বৎসর বয়সে নকল বন্দুকদ্ার] শিক্ষা দেওয়া চলবে, 
তবে এ সময়ে আসল বন্দুকের অংশগুলির সেও পরিচয় করান 
চলে। এই সময়টাই শিক্ষার পক্ষে প্রশস্ত; ১৭ ও ১৮ বংসর 
বয়সে শিক্ষার্থাকে প্রকৃত বন্দুক চালানো! শিক্ষ| দেওয়া যায়। 
গ্রীষ্ম ও বধার প্রকোপ সহ করাইবার উদ্ছেগ্থে জুন-ভুলাইকে 
মাঝে ধরয়া প্রায় তিন মাস কাল শিক্ষা-শিবিরের জন্ত 
রাখ। যাইতে পারে। তবে পরীক্ষা-শিবির শীতকালে 
চলিবাপ ব্যবস্থা করা উচিত। ১৪ হইতে ১৮ এই চারি 
বৎসরের প্রতি বংসরে তিন মাস করিয়া ক্যাম্পিং ধণিলে 
মোটের উপর এক বৎসর কাল ট্রেশিঙের জন্থ ব্যগ্সিত হয়। 
এই ট্রেশিঙ্ডের বিশেষ উদ্ছেস্টের মধ্যে এরহিবে কষ্টপহযুতা, 
পথ-ঘাট চেনা, সে'জা-পথ বাহির করা, নূতন পথ বা বাধ 
তৈয়ারী করা, জঙ্গল-কাটা, গড়থাই খনন ও লক্ষাভেদ শিক্ষা 
ইত্যাদি । প্রুট-মাচ্চ, প্যারেড, মোটর-বাইক অভিযান প্রতিও 
শিবিরের কার্ধা-তালিকার মধ্যে থাকিবে ; খাল-বিল ব৷ 
নদীতে সীতার ও নৌ-চাঁলনার অভ্যাসও করান হইহব। 
দিকৃ-নির্ণয় শিখাইবার অন্ত স্থর্যয তারা, ও হুপুরে ঘড়ির 
কাটার ছায়াপাত প্রর্তি পর্যবেক্ষণ সমীচীন । ক্যাম্পিতের 
সময় ভাত খাওয়ার পরিমাণ কমাইতে হইবে; রুটি, ডিম, 
মাছ, চা, পাউরুটি প্রভৃতিই বেশী চলিবে | জল-বাবার পরিমাণ- 
মত হুইবে। ক্যাম্পিঙের খরচ অবস্ত রাই বহন করিবে, 
তবে দেশের বর্তমান অবস্থায় সাধারণেরও দায়িত্ব বড় কম 
নহে; কারণ দেশরক্ষার সমন্ডাই আপাততঃ প্রবল হইয়া. উঠি- 
য়াছে। আমাদের রাগ্রের ছুর্বলতম অংশ কোন কোন দেশীয় 
রাজ্য ও অরক্ষিত সীমান্ত__্রামাফলের উপর দৃষ্টি দিলেই এ 
বিষয় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

দেশব্যাপী জানপদ সেনা! গঠন রা্দেহে অভূতপূর্ব ঘল- 
সার করিবে এবং প্লাই তাহার অদম্য অফুরস্ত শর্তি-উৎসের 
কতকটা সন্ধান এই পথেই পাইয়া! বিষম বিপৎপাতকেও 
কাটাইয়] উঠিবে ; কোন রাধ্ঁই হাজার বলশালী হইলেও শুধু 
বৈতনিক সৈলুবাহ্িনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না । 





পৃথিবীর খাগ্যসমস্যা ও ভারতবর্ষ 
স্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্সি | 


বিগত মহাসমরের পর সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক দারুণ 
খান্াভাব দেখা দিয়াছে । সম পৃথিবীতে উৎপন্ন যাবতীয় 
খানতশন্ড যদি সাঁমোর তিত্তিতে সর্ধজাঁতির নরনারীর মধ্যে 
বিতরণ কর! সম্ভব হইত তাহা হইলে হয়ত এই মারাত্মক 
অবস্থার কিঞিং উন্নতি হইতে পারিত। অবঙ্ঠ আধুনিক খাঁন্- 
বিজ্ঞান অনুসারে যদি খাঙ্জের পরিমাণ হিসাব কর] যায় ত 
তাহাতেও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সম্পাদন করা সম্ভব হইত না। 


উত্তর-আমেরিক, আর্ছের্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের উৎপর্ন 


খাগ্তশন্তের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় উক্ত দেশ. 
সমূহের উদ্দভ খাদ্য অনেক সময় ছুত্তিক্ষ কবলিত অঞ্চলসমূহে 
রপ্তানি কর] সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে এশিয়া, আফ্রিকা, মধা- 
আমেরিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকার কিয়দংশের লোকের! 
জাধপেটা খাইয়া আছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া 
সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সার, কৃষিকার্য্যোপযোক্ী যন্ত্রপাতি প্রভৃতির 
অভাবে নিজ খাাসমস্তা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। বহির্জগং 
হইতে খাদ্যশন্ত ক্রয় করিবার উপযুক্ত. ক্ষমতা না থাকায় 
ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ পৃথিবীর উদ্ধস্ত 
খাদাশন্ত আশানুরূপ সংগ্রহ করিতে অক্ষম । হিসাবে পাওয়া 
যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে সম ইউরোপের লোক- 
সংখ্যা এশিয়া! মহাদেশের লোঁকপংখাঁর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ । 
অথচ ইউরোপবাসীর1 এশিয়াবাসীদের তুলনায় অধিক পরিমাণ 
চাউল, গম এবং হয় গুণ অধিক মাংস খাইতে পায়। 

ভারতবর্ষের বর্তমান খাঁদ্যপরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় । 
জাজ সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন খাদাশন্ডের 
পরিমাণ নিতান্ত সামান্ত। বিদেশ হইতে খাদাবস্ত আমদানী 
করিয়া মাঝে মাঝে খাদ্যাতাবের কিং উপশম কর! হয় মাত্র 
কিন্তু অনাহারের বিভীষিকা এদেশের কোটি কোটি নর- 
নারীর মন হইতে আদৌ দুরীতূত হয় না। বিগত ১৯৪৩ 
সালে বাংলাদেশের ছণ্ডিক্ষে প্রায় জিশ লক্ষ নরনারীর প্রাঁণ- 
বিয়োগ হুয়। 

১৯৪৬ সালে. আবার বাংলাদেশে ছুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা 
গেল। তখন দক্ষিণ-ভারতেও নিদারুণ খাদ্যস্কট ও অগ্লাভাঁব 
পরিদৃষ্ঠ হইল । কেন্দ্রীয় সরকারের একাগ্র চেষ্টার ফলে বিদেশ 
হইতে চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশন্ত আমদানী কর! সম্ভব 
হওয়াতে অতি কষ্ঠে দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা! হইল । বাংলাদেশের 
অদৃষ্ট নিতান্তই শোচনীয় এবং এখানে প্রায় প্রতি বংসরই 
চাউলের অভাব দ্ৃষ্ঠ হয়। নুজল| সুফল বাংলাদেশের এই 
দুর্ভাগ্য যে কোন্‌ দিন ক্ষার্টিবে তাহা! বলা যায় না।. তহুপরি 


বাংল! বিভাগ যে খাদ্য বিষয়ে আরও নৃতন নৃতন সমন্তার স্যরি 
করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে আজ লক্ষ লক্ষ 
আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম বঙ্গের ছুয়ারে আসিয়া ধাড়াইয়াছে । তাহার] 
যথাসর্ববন্থ ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, ভিক্ষার অন্ন কিংবা! 
কণ্ঠার্ছিত শ্বক্লাহার তাহাদিগকে নিজ্জাঁব করিয়। ফেলিতেছে। 
সরকারও নিত্য নুতন সমন্তার সন্মুখীন হইতেছেন । পূর্ববঙ্গের 
উর্বর! ভূমি ফসলশুদ্ব ফেলিয়া সেখানকার অধিবাসীদের দেশ- 
ত্যাগ করিতে হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গের উৎপন্ন ফসলের পরি- 
মাণ নিতান্তই সীমাবন্ধ। বাহির হইতে আমদানী ছাড় 
স্বাভাবিক পুষ্টিমানের ভিত্তিতে খাদ্য-রেশন সরবরাহ করা 
সরকারের পক্ষে অসম্ভব। আঁশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ 
বাড়িয়া চলিলে এই সমস্ত আরও জটিল হইয়া উঠিবে সন্দেহ 
নাই। অবস্ঠ পশ্চিম বাংলার পতিত জমি-সংস্কীর ও অনুরূপ 
পরিকল্পনীসমূহ কাঁধ্যকরী করিতে পাঁরিলে সমন্তার কিয়ং 
পরিমাণ মীমাংসা হইবে সন্দেহ নাই। উন্নত ধরণের আল- 
সেচন পদ্ধতি অবলম্বন ও সীরপ্রয়ৌগণ্ধারা কৃষির উন্নতি 
হইতে পারে, কিন্ত তাহা সময়সাপেক্ষ এবং অনশন ও 
অর্ধাশনগীড়িত গ্রামবাসী আশাহুরূপ পরিশ্রমও ত করিতে 
পারিবে না । ন্ুতরাং কৃষিজ্াত খাদ্যশস্তের উন্নতিসাধন সত্বর 
সন্তব বলিয়া যনে হয় না । বাকী রহিল বিদেশ হইতে খাদা- 
শন্ত আমদানী করিয়া সমন্তার সমাধান করা। সমগ্র ভারত- 
বর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী চাঁউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশন্তের 
বাধিক মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ বিদেশে 
নাগিয়৷ কৃষিকার্ধোর উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে দেশের কত 
কল্যাণ হইত? কিন্ত ভারত বিভাগের ফলে বাংলা ও 
পঞ্ঠাবের জন খাঁদ্যবন্ত ক্রয়ের ব্যয়ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইবে 
বলিয়! মনে হয় । আবার আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে যদি 
কোন দিন যুদ্ধ বাধিয়া উঠে ত ভারতবর্ধ বিদেশের খাদ্য- 
সরবরাহ হইতে হঠাৎ বফিত হইতে পারে। তখনকার 
অবস্থাও চিন্তা কর] দরকার । 


খাদ্য-সমস্তার আশু সমাধানের কোনে] সম্ভাবনা] দেখ। 
যাইতেছে না। সমগ্র পৃথিবী আজ এইনন্ত রেশমিং পরি- 
কঙ্গনা লইয়া ব্যস্ত। র্েশনিঙের উদ্দেষ্ট সফ্িত খাদ্যের 
সুষ্ঠু বন্টন এবং তাহাও হওয়া উচিত খাদ্য-বিজ্ঞানের 
ভিদ্তিতে । যেখানে গমের পরিমীণ যথেষ্ঠ: নয় সেখানে 
গমের তুল্য অভান্ত শল্তাদি বঙ্গ পরিমাণে মিশানে! যায়। 
বোদ্বাইয়ে বাদাম হইতে তেল নিষ্কাশন করিয়া পরে 
এ বী্গ র্ণ করিয়া ময়দা বা আটার সহি ঘিশাইয়া 
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১৮৮ 


স্বফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি আমেরিকাতেও 
এইরপ ময়দার সহিত বাদামের বীন্ধ-চুর্ণ মিশ্রণ কার্ধা অন্থ- 
মোদিত হইয়াছে । চাউল ও গমের প্রমাণ যখন বিদেশ 
হইতে আমদাঁনী না করিয়া বাড়ালে! সম্ভব নছে তখন খাদ্য- 
বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পু্টিমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি চাউল 
ও গমের সন বেশী পরিমাণ গোল জাগু, লাল আলু, যব 
প্রভৃতি ব্যবহার কর! যায় ত সমস্যার কিঞ্িং সমাধান হইতে 
পারে। দেশের আসল সমগ্তা চাউল ও গমের ঘাটতি । 
গুতা দেশবাপীর উচিত অন্ান্ত খাদ্য হইতে এই ঘাটতি 
পুরণ করা। প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও শ্বেতসারের কিয় 
পরিমাণ যদি চাউল ও গম ছাড়! অঙ্ডান্ত খাদ্য হইতে, 
সংগ্রহ করা যায় এবং তাহাতে যাদ লোক খাইয়। বাচে ত 
অবিলম্বে সে বিষয়ে মনোধোগী হুওয়] সর্বসাধারণের 
কর্তব্য । প্রয়োঞ্জশীয় প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতির অভাব 
পুরণ করিতে কচি শাকসবৃজ্তির মূলা খুব বেশী । আধুনিক থাগ্য- 
বিজানে ইহাকে এক নুতন আবিষ্কার বল! যাইতে পারে। 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে কচি-শাকপাতায় 
তাক্ধা প্রোটিন, ভিটামিন, ফলিক এসিড প্রস্ৃতি দৃষ্ঠ হয়। 
চাউল সম্ধপ্ধে একটি মূলবাযন তধোর কথা আলোচন করা 
যাঁক। ভারতবধের বহুস্বানে আতপ চাউলের আদর বেশী। 
সেখানকার অধিবাসীদের নিকট সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ 
চাউল অধিকতর মুখরোচক । আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে সমপরিমাণ আতপ ও পিদ্ধ চাঁউলের 
মধ্যে শেষোক্ঞটির পৃষ্টিমূল্য অনেক বেশী এবং শিঞ্ধিষ্ঠ পরিমাণ 
ধান হন্যে আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ চাউলের উৎপাদনও হুর বেশী। 
সুতর!ং বেশী পরিমাণে সিদ্ধ চাউল আহারের রেওয়াজ হইলে 
উৎপন্ন চাউলের প্রমাণ শ্বভীবতঃই বেশী হইত । অবশ্ঠ কিয়ং 
. পরিমাণ আতপ চাউল বর্ঘকার্যোর জন্ক (দেবতার পুজা প্রসৃতি) 
পৃথক করিয়া রাধিতেই হইবে । এইরূপে বাপকভাবে 
পিদ্ধ চাউলের বাবহার আইন করিয়াই হউক, আর প্রচার- 
কার্ধের বারই হউক প্রচলন কর! অবশ্ঠকর্তব্য | হিসাবে দেখা 
যায় যে, আঁতপের বদলে কেবলমাত্র সিদ্ধ-চাউল আহারের 
অভ্যাস হইলে শুধু ইহ দ্বারাই ভারতবর্ধের উৎপন্ন চাউলের 
পরিষাণ প্রতি বংসর ৪০১,০০০ টন বাড়িয়। যাইবে। 
পুষ্টিকর খাঁদাসমৃহ্ের মধ্যে ছুধ, মাংস, ডিম ও মাছ 
উল্লেখযোগ্য । জীব-দেছের পক্ষে এই সকল খাদ্য অবশ্ঠু- 


প্রবাসী 


দ্বাং ব্যবস্থাত ও অঠি সত্ব ফলপ্রদ। 





১৩৫৫ 


প্রয়োজনীয় এবং উহ্বা্দিগকে শরীর রক্ষাকারী খাদা (1))10৫- 
(৮ (000) বলে । সাধারণের পক্ষে এই দকল খাদা সংগ্রহ 
করা.কঠিন। এই সকল খার্দা রেশনিছের আওতায় আসে 
নাই। কিস্তু ছুধ যেমন প্রত্যেক শিশুর পক্ষে অবশ্য- 
প্রয়োজনীয় সেরূপ মন্ুয়্দেহের পুষ্টির জন্ত মাছ, মাংস, ডিম 
প্রভৃতির স্বল্পবিশুর প্রয়েজন অর্থীকার করা যায় না । সুতরাং 
& সমস্ত খাদাদ্রবোরও সুষ্ঠু বণ্টন হওয়া নিশ্চয়ই প্রয়ৌোজন। 
দেশের ধনীগণ হয়ত এসব পুষ্টিকর খাদ্য বেশী খাইয়। নিজেদের 
ভাগের চাল, গম প্রভৃতির কিয়দংশ দরিদ্রদের ছাড়িয়] দিতে 
পারে । যাহার ম'নণসক পরিশ্রম বেদী করে তাহারা প্রোটি- 
নের (মানু, মাংস) পরিমাণ বেশী খাইয়! যাহার| শারীরিক 
পরিশ্রষ বেণী করে তাঙাদিগকে নিজেদের ভাগের শ্বেতসার 
(চাউল, আটা) ছাড়িয়া দিতে পারে। ইহাতে সমন্তার 
আংশিক সমাধান হয়। রি 

ভারতবর্ধের লোকসংখা! ক্রমশঃ বাড়য়! চলিয়াছে। ১৯৭৭ 
সালে জনসংখ্যা ৪৫ কোটি ছিল । বাংসরক হিসাব ধাঁরলে 
অন্ধমান করা যাঁয় যে ১০ বংসর পরে অথাৎ ১৯৫৭ সালে 
ভারতবর্ষের জনস্বংখা| ব'ডিয়া! ৫০ কোটিতে দীড়াইবে । হতরাং 
এই অতিরিক্ত দশ কোটি লোকের খাদা-সরবরাহ্‌ এক নুতন 
সমন্ত। হুইয়! াড়াইবে। দেখ! যাইতেছে যে উৎপাদন ও 
সরবরাহ অপেক্ষা! বায়ের মাজা ক্রমশঃ বাড়িয়। যাইতেছে । 
কাজেই এখন খাদ্য শন্তাদির উতপাদনবৃদ্ধিতে মনোযোগী 
হুওয়| দেশবাশীর একান্ত কর্তব্য | 


যাবতীয় স্বব্যাধির অবার্থ মতো 
এই 


উধধটি বিহদ্ধ :শাক, এলেটিস, অন্থগন্জ!, ভিক্রণী, এক্রোমা হগোু 
তা'লেরিয়ন ব্রোম'উড প্রভৃতি ্্রীরাগর টিশের বিপেক উষ'প। 
১ৈজ্ঞ নিকমত সবত প্রশ্ত5। সর্বহই স্ত্রীরোগ বিত্ষেজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
বড় বড় উবধালয়ে প্রাএবা 
অথ? সব পাইবাং জগ্ত সরানরি প্রধান পারবেশকের নিকট ভিংর 
জন্ত পত্র জিখুন। মৃক্গ ৪1০, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১।* শ্বতস্ত্র 





প্রধান পরিকেশক 

| মেডি'কা সংল্লাইং কপারেন 
১৪৬৭ং আহা ও 

পি. বি, ১৩৬ কলিকা ঠা ও 


২৬৩০). 


সমাঁজ-সংস্কারে বিধবা-বিবাহ 


গ্ীরপর্গিং সান্তাল 


হিশ্পমাষেত্ অগ্রগতি অব্যাহত সাখার পরতে এদেশে যখনই 


কোনও সামার্থিক আন্দোলন বা আইন প্রবর্তন বা সংস্কারের 
চে হয়েছে, তখনই দেশের রক্ষণলীল সন্গ্রধায় লে অগ্রগতি 
প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করবার গ্রাস পেয়েছেন । ছবীন্রনাখের 
ভাষায়--'এদের অটৈতৃক শক্ত! বাংলাদেশের অন্যুখানের 
লকল চেষ্টাকে কেবলি ঘূলিসাং ফরেছে'। লমাজ-সংক্কারে 
অগ্রনী ঈশ্বরচক্জর বিভাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন 
এন্ব লস সাক্ষাদেয়। 

১৮২৯ হবে সভীদাহ বেআইনী হ'ল বটে, কিন্ত তখনও 
লমাব্ষের স্থিতিশীলতার কোনও পরিবর্তন দেখ। গেল ন!। 
সে সময় সমস্ত দেশের বা সমাজের স্বার্থকে নিক্ষে্বের 
ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে চিন্তা করবার চোও হয়শি। 
এই আদর্শ দেখালেন বিভ্ঞাসাগর মহাশয় । এক নিষ্তষ 
লামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে শ্বরচন্ত্েয় প্রচেষ্টা সেকালেন্ 
গামান্িক ক্লীবত্বের মধ্যে ঘে প্রাপসঞ্চার করেছিল আজকের 


দিনে তা৷ বিশেষ ভাবে শ্মরণীয়। হিন্টুমা্ তখন নিবার্ধাতার 


চরম সীমায় পৌছেছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। 
বিভাসাগর মহাশয় স্বতি ও পরাশর সংহিতার ব্যাখ্যার 
সাহায্যেই গণচিত্তের মোড দ্ুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
উন্তরকালে তার প্রচে্ট। ভারতের ইতিহাসে স্বর্গীয় হয়ে রইল 
বিধবা বিবাহ আইন (1711709 ভা।৫)83 1১০-7)91719 
40 1856) রিধিবদ্ধ হয়ে । সে সময় এই অগ্রগতিযূলক 
আন্দোলমের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণ কি পরিমাণ 
বিপক্ষত1 করেছিল তা এই আইনের প্রণেতা অনরেবঙ্গ 
নার দ্বে, পি. গ্রাণ্টের বিবৃতি থেকে জান] ঘায়। তিনি 
বলেন, এই আইনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে 
পঞ্চাশ হাজারের উপর দত্তখতযুক্ত প্রায় চণল্শট স্মারক'লপি 
কর্তপক্ষকে পাঠানো হয়েছিল । 

এই আটনে যে করেকট ধারা আছে তার হধ্ো প্রধান 
ছ'ল বিধবার বিবাু এবং বিধবা-বিবাহের ফলে জাত সন্ভান- 
সন্ততিদ্বের বৈধতায় (10:1111)) আইনের সমর্ধন দেওয়| 
ধারাটর কিয়দংশ উল্লেখ কর! যেতে পারে-_ 
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এই ধারা থেকে অনুমান হয়, ইতিপূর্বো যে কষেকটি বিধবা” 
বিবাহ দেবার চেষ্| হয়েছিল তাতে এই জাতীয় বিবাহের ফলে 
গ্বাত সন্তানদের বৈধতার প্রশ্ন বিধবা-বিবাহফে আইনের 


দিক ছিয়ে পছ্ু করে ব্েখেছিল। এই ত্াইদের আর একটি 


উদ্লেখখে'গা ধারায় খল] হযেছে খে, পুবর্বিষাহের ঘরুন 
বিখবাধের পূর্বেকার বিষাহে উত্তরাধিকারহ্থরে পাওয়া সম্পশ্থি 
থেকে যকিত কারা চলবে না। বিধবা-বিষ'হ আইনবস্ 
হয়ে থাক পহ্েও ঘছকাল ধরে লনা অগ্রাথ হয়ে রয়েছে, 
একথা! লই ধাহলা। এখনও ঘন ক্ষেত্র বিশেষ* 
শিক্ষিত পযাঞ্ধে দেখ। যায় বে, বিধবাদের সাষাধিক এক্স 
পরিবেশের বাইরে এক আলাদ! শ্রেধীর মাগষ থিলাবে গন্য 
ফর! হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বিধধাদের সংপারের 
বোঝ! বলে মনে করা হয়, এমন চৃষ্টান্ত বাংল'দেশে বিএল 
নয় । আমাদের এই মনোধতি কায়েম হওয়ায় সমাঞ্জ-পংক্কারের * 
প্রচে্ট তেমন সফল হচ্ছে ন1। 

১৯৩১ ধ্রষ্ঠাব্বের লোকগণনা অনুসারে কেবলমাত্র কুড়ি 
থেকে পঁচিশ বসন বর়পের বিধবাদের সংখা। ছিল ৮.৪৬,৯৫৯ 
এবং বিধবাদের মোট সংখ্য। ছিল ১৬,৮১,৬৭৯। এই তথ্য 
ভারতের লমান্ধ-সংস্কারের ইতিহাসে আমাদের কুলংগ্কারের 
চু্ান্ব নিঘর্শন হয়ে থাকবে। মহাত্মা গান্ধী একাধিক বিএতি 
ও প্রবন্ধে বালবৈধব্যকে সমাঞ্জের ছুরপনের কলক বলে 
স্বীকার করেছেন, ঘপ্িও তার মতে নৈতিক আদর্শে 
অনুপ্রাণিত বিধবার! হিচ্ছু সমাষের সম্পংহয়প। কিগ্তবহু 
ক্ষেত্রে স্বর করে চাপিয়ে দেওয়া! বৈধব্য ছীঁতিকে নান! ভাবে 
প্রশ্রয় দ্রিয়েছে । গান্ধীজীর মতে-_"ড/100%1)09] 1101১০56 
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প্রধাণিত হয়েছে, আমাদের দেশে আরিক অভাব বা প্রন্বতির 
প্রেরণায় পতিতাবরতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এমন যেব়েদেস 
মধ্যে বাল-বিধবার সখা] নিতান্ত অজ নয়। 

এদেশে অসহায় বিধবাঁদের সাহাযাকারী প্রতিষ্ঠানের 
সংখা! খুব কম। তন্মধ্যে একট প্রতিষ্ঠানের কথ! এখানে 
উল্লেখ করব। সেট হচ্ছে লাঙ্বোরের সার গঞ্গারাম ট্রাই পর্ি- 
চাপিত বিধবা-বিবাহ সহায়ক সতা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একট 
শাখ| কার্যালয় ১৯২ বহুবাঞ্জার ছী:ট ১৯২৫ প্র্াবে প্রতততিত 
হুত়্ে বিধবা-বিবাছের প্রপার্ের জ্ঞ উল্লেখযোগ্য ফাঞজজ করে 
আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটর উদ্ছেন্ হচ্ছে বিনা পাখিশ্রঘিকে 
বিধবা-বিবাত্রে ব্যবস্থ! ও উক্ত প্রচেষ্টার সহযোগিত! করা, এবং 
জনসাধারণের মধ্যে বিধব1-বিবাহ্‌ প্রগারের জন্জ ঘাবতীর বৈধ 
উপায় অবলহ্ধন কর । স্বাধীন ভারতে এই শ্রেনীর প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উপদুক্ত পরিচালনার ব্যবহ! করার বিশেষ দায়িত্ব 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের আছে। 

বিধবা-বিবাহুকে সামাপ্িক ভাবে গ্রহণ ও সমর্থন করতে 
হলে প্রচার ও আ্পোলন ছাড়াও যে বিধবাদের অঠিভাবকদের 
নৈতিক গুরু দায়িত্ব রয়েছে একথ] শ্বীকার দন] করে উপায় দেই। 





নভেম্বরের নুতন রেকর্ড __ হৈমন্তী শ্থুরের 'প্রত্ববন 















সতাগোপাল দেব “চিত্র-গীতি” অমল দেব বর্মণ 
য় লাতে প্রি নামক পুত বানা - রি 
আমারে লবে গ! চিনে গুলি প্রকা।শচ চয়েডে।  € মন নিয়ে একি খেলা 


ডলারের কানে বিন'- 
হুলে। পাবেন। 


--জঅ'ধুনিক 


_জাধুনিক 





কুমারা সবিতা সিংহ 
07 7:3103 


ূ তোমার আখির পারে নিউ থিয়েটাস: লিমিটেডের ৃ ৃ 


মালার বদলে নিয়েছি বান 


--আধুনিক নুতন চিত্র 


€$ ঙ? 
কে | অপ্তগড 
পুরবী দেবী ই 
07394 


মোর স্বপনের ন্ীলপরী 
প্রেমের নদীতে আছে 








কুমারী সন্ধ্যা মুচখাপাধ্যাক় 





র মোর গান গুন গুন . 
- শাস্বৈত সঙ্গী 
ই রি (কেন পরাণ হল বাধন হারা) 
“ভাগ্যচত্র”__ 
পর সন্ধ্যা, হেমন্ত, ভারভী, পুরৰী 
0৮) 9395 র্‌ রর 
রামধুন 
আর পারিনে ধর্ণা দিতে 52555 1 ঠা (২ ভাগ) 
মামা হোলো দেশের নেতা ও 
কাহার হেমন্ড মুখাপাধ্যাকস 
নাই নাই ভয়. -রবীন্দ্র-সঙ্গীত) 
ঠা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও 
কষ্প চিত্র মন্দিরের উ্খপল। ০সন 


“ঢের যাত্রী, সর্ব খর্বতারে দহে -_(রবীন্দ্-স্দীত) 


সাইন প্রোনিউসাসর 
“মাঢকসর ভাক? 
নিউ থিয়েটাসের 
গঅশ্জনগড়ঃ 
' ৰাণী চিত্রের গান 
কলছিয়ায় শুনুন 


15151 


188০6 ৮৪8 











পুত পারি 


দেবী-যুদ্ধ-_-৬শনচচন্র চৌধুরী, বি, এ, প্রাপ্তিস্থান-_্রীকফ 
লাইবেরী, মিটনিদিপা ল মর্কৈন, শ্ীচট । ২৬৪ পুষ্ঠা। ম্ল। ৫২ টাকা। 
বাঙালী আত্মবিশ্বৃহ জাতি বলিয়া হরপ্রসাদ শান্্ী মহাশয় শ্গোত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই দে দমগ্র হিন্দু সমাজের | শাহান] হইলে বেদ, 
উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভ।রত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখানাদি 
মন্থদ করিয়া বর্তমান যুগে ইত্তিহান কলতে যাহা বুঝায়, তাহা খ'জিয় 
গাওয়া হুর হইত না। অনেক সময়ই দেখা বয়, হিন্দুর এই সব প্রাচীন 
কখ!র আধান্তিক ব্যাখা] করিয়া লৌকিক জীবনের হুখ-ছুঃখ মান- 
অপমানকে অনিতা বলিয়। উড়াইং] দেওয়] হইয়।ছে 
উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ হইচে ইংরেজ শাসনের কলাপে আমাদের 
আধ্যাক্মিকতার মোহ একটু আধটু ট্ীয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। সেইজচ্য 
দেখিতে প।ই, আমাদের রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের উপাথান অবলম্বন 
করিয়] হিন্দুর সহত্র সহম্র বৎনরের ইতিহামের লৌকিক ব্যাখ্যার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । মাইকেল মধুহ্দন, বন্ধিমচত্র, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্ 
বর্তমান ভীবানর হীনতার আলোকে সুর ও অনুরের বিবাদের বর্ণনা 
করিয়া, অতীতকে আমদের নামনে জীবন্ত করিয়া ধরিয়াছেন। 
শরচন্দ্ের "দেবী-যুন্ধ” নানক কাব) সেই পর্ধায়ভুক্ত। এই সাধক 
ব্াহ্মণ শ্রীহট জেল।য় জন্মগ্রহণ করেন; পুঁটিয়ার রাণী ৬শরৎ-নুন্দরীর 
আনুকূলো শিক্ষালাছ করেন, এবং বারেম্্রভুমে, উরবঙ্গে, শিক্ষাব্রতীরপে 
জীবনের অধিকাংশ কল অতিবাহিত করেন। এই কায তিনি লোকের 
রন্ধ। অর্জন করেন। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অর্নেকেই 


2০ পু 5৮ 
০/65/ %5/ 
শিশুপালনের লদ্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবই। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববা্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি,বি১, বিংর 


মহিত মুঙগাবান উদ্তিজ্জ ও রাসাদনিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাজ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকে, বিশেষ করিয়া দক্তোদগমের সময়, সেবন করান, উচিত। 
বিবটন নিয়লিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £-- শিশুদের হক়ুতের গীড়া, অজীগত, ছুধ তোলা, 
পেট ফাপা, কোঠকাঠিগ, রকতশৃগ্ততা, কতা, রশ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * 





তার দ্বার ছিলেন। বুগধর্ধের অনুপ্রেরণায় তাহার সাহিত্যিক জীবনের 
সর্কপ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই প্দেবী-ুক্ধ”'কাধো পাওয়া! যায়। বিংশ..শতাবীর 
প্রথম বংসরে এই কাবা প্রকা!শত হয়। সেই যুগর চিন্তানায়কগ্রণ সেই 
কাবকে কি ভাবে অভাপন] করিয়াছিলেন, তাহ! প্রথ্যাত প্রতিহাসিক 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সমালোচনায় পরিস্ফুট দেখা যায়। 'প্রদীপ' 
পঞ্জিকার ১৩*৮ বঙ্গাবের মাঘ ফাল্পুন সংখার এই সমালোচন! প্রকাশিত 
হয়। “দেবীশ্যুদ্ধর” কবি সেই পৌর।ণিক কাহিনীকে (মার্কণ্ডেয পুরাণের 
চণ্ডী ঈপাথ | নকে ) লৌকিক পরচ্ছর্দে সমাবৃত করিয়া কাবা রচনা করায় 
মনে হইতেছে__এ বুঝ মানব-সমাজের কথা, এ বুঝি প্রতি দিনের প্রত্যন্ষী- 
কৃত ঘটনাবলীর অস্মুট চিত্রপট । এই গুণে “দেবী-যুদ্ধা পাঠক চিত্বকে বিমুগ্ধ 
করে ।*"'মনে হয় বুঝি ইহার দেবাহুর সেকালের দেবাসুর নহে।” 
*দেশীযুগে এই কাব্য ইংরেচ-শাসকের চক্ষে রাজভ্রোহসূচক বলির! 
বিবেচিত হয়। প্রায় চণ্দিশ বৎসর ইহা নিষিদ্ধ পৃন্তকের তালিকায় স্থান- 
লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে যে নবধুগ্নের আরস্ত 
হইয়াছে. সেই সময়ে ইহা প্রকাশ করিয়। জ্রীগিরিজ।শঙ্কর ভটাচাধ্য *দেশী 
যুগের শ্বতি উদ্দীপ্ত করিতে সাহাযা করিয়ছেন। কাবাখানি দুপ্রাপ্য 
ছিল বলিয়! গ্াহর চেষ্টা! আরও প্রশংসার যোগা। বর্তমান সুগের পাঠকবর্গ 
এই দেশের নান! জাতির ও নানা সংস্কৃতির মধো সংঘর্ষের একট। পরিচয় 
এই কাব্োর মধো পাইবেন, এই কাবোর সাহাযো নিজের দেশের ইতিহাস 
বুঝিতে পারিবেন । প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় তখন সার্থক হইবে। 


প্রীস্বুরেশচন্দ্র দেব 









কঙ্দিকাতা 


১৯২ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





স তার বনবাস-ঈরচক্্র বিস্ভাদাগর । প্রীতজেব্রদাখ 
বন্দোপ,ধায় ও গ্রীসজনীকাস্ত দাদ সম্পাদিত । বঙ্গীর-সাহিত্া-পরিষদ্‌, 
২৪৩,১ অংপ।র সারবুলার রে19, কলিকাহ1। মুল) এক টাক1। 

*মীতার বণব!ন” িস্তাশাগরের একখানি জে প্র । ইহার প্রথম ছুইটি 
পরিচ্ছেদ ভবহুতি প্রীত উদ্ধরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, 
অবশিষ্ট:ংশ র[মা়ণের উত্তরকাণ্ড অবলঘ্বনে সম্জলিত । বাংল] গণ্ভ-সাইতো 
বিস্তাসাগরের জান কতখানি ভাদিতে হইলে *শবুস্তলা" ও “লীতার 
হনবাদ” পাঠ করিতে হয়। সম্পাদকন্ধয ভূমিকায় লিখতেছেন, “ ঈবরচন্্র 
হার দেশবাসীর চন্ত এই হইটি মহৎ কাবে)র গল্সংপকে হললিত ঝ।ংল! 
গ-স্ক রাপাুরিত করিয়] প্রকাশ করিয়াছেন। বন্ততঃ উনবিংশ শভাব্দীর 
শেষান্ধে এবং বিংশ শতঙাম্বীর প্রারস্তে বিষ্ঞাাগর মন্থ1ণয়ের 'শবুক্তুলা' ও 
'শীতার বনবাস' সমগ্র বাঙালী জাতিকে সাহিতারসে উদ্ধন্ধ ও সম্ীবিত, 
করয়াছে।.. সীতার বনবাস আজ আর সহজলভ্য নয়।” “সীতার 
বনবাপে"র প্রথম প্রকাখ-কাল ১৮৬* খ্রষ্টাব। বিভ্ঞাদামর মহাশয়ের 
সৃহু'র ঠিক এক বৎসর পূর্বের অর্থ।/ৎ ১৮৯৭ স্্ীষ্ঠান্জে পধবিংপাত সংস্করণ 
শ্রকারণহ হয়। তিনি রচল।কে সহ্প্র ও ললিত করিবার জন্ত প্রতেতক 
সংক্করণহ হাখার কিছু না কিছু পাঁরবন্তণ সাধন করিয়াছেন। বর্তমান 
সংস্করণে সম্পাদকের তাহার ভীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংখরণের পাঠ 
গ্রহণ করিয়|ছেন। বিস্ঞ(সাগরের সুপ্দর এবং সাবলীল বাংলা আধুনিক 
পাঠককে আনন্ধ দান করিবে। 


উশৈলেন্দকষ্ণ লাহ। 


টাকার পাঙ্জার-- প্রঅতুল হবর। বিশ্বভীরতী গ্রস্থালয়, 
ব, বন্িম চ।টুজো ট্রাট, কলিকাত1| পৃষ্ঠা! ৭৩ মূলা ৪1 
বিশ্মষিদ্যাসংগ্রহ গ্রস্থমালার এই পুণুকে দশটি অধ্যায়ে টাকার বাজারের 


রগ ওরপপ)- 


রূপের এখর্যা বিধাতার: দান; কিন্তু হানুধ সেই রূপের 
উৎকধ সাধন 'করেছে প্রসাধন-বিজানের সবত্ব অনুশীলনে । 
সামান্ রুপের অধিকারিণীরাও তাদের রূপ প্রস্ছ্টিত করে 
তুপতে পায়েন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর১ নিয়মিত সন্ধাবহারে। এ 
বিষয় ক।ালকেষিকোর নির্বাচিত - “প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্ধয- 
»11£ণীদের বন্েব সহায়ত করতে .পারে। 





মার্গে সোপ ঞা.রেথুকা পাউড 


ক্যাষ্টরল ৬ লাবণি-ঘো ও 


ডার 
জী 


স্বরূপ ও সংগঠন, রিঙার্ত ব্যাঙ অব ইত্ডিয়া, ছিনিময়ের বাজার, দেশী বিলের 
বাজ।র, 'তলবী' ও ধঞ্জমেয়াদী গণের ব।জার, বন্ধকী বাজার, বাক্ক ক্রিয়ারিং, 
পেয়ার বাজার, সুলধনের বাজায় ইতা।দি বিষয় আলোচিত হুইয়াছে। 
নিছক ট।কার বাঙ্গার সম্বন্ধ বাংলাভাবায় পুণ্তক কেহ লেখেন নাই, 
সুতরাং বর্তবান গ্রন্থের লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি । বিষয়টি জটিল 
হইলেও লেখক ধদুর সম্ভব সহজ সরল ভাবায় বাঙাণী পাঠকের নিকট 
উপন্বা'পত করিয়াছেন। সাধারণ লোকের নিকট, এমন কি বাসার 
বাবসা-বাণিডের দহিত সম্প্িত তাহদেরও অনেকের নিকট ক্লাইত ট্রাটের 
কাঞ্গ-কারবার রহম | লেখক এই রহন্তের কতকটা উদঘটিত 
করিপা সাধারণের নিকট ধরিয়াহেন। ম্থধীনতালাতের পর বাবসা 
সম্পর্কে এদ্দেশবসীর দারিত্ব অনেক বাড়র়াছে। ব্যবসা-বাণিজে] 
আমাদের নিজ স্থান আজ গ্রহণ করিতে হইবে । আধুনিক জগতের 
ক্স] ধক কাঠামোর সম্বন্ধ পরিফার আন না থাকিলে একালের ব বসা 
ক্ষেঞ্ে অংস্ধর মত হাতড়াইতে হয়। এই ধরণের পুস্তক যতই দেশে 


* প্রচংরিত হইবে তহই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাঞ্ষেত্রের আসল চিত্র 


বাঙালীর নিকট পরিস্ফুট হইবে ও তাহ।কে এদিকে আকর্ষণ করিয়া 
আনিবে। বিশ্বদ্িলয়ের বাণিক্জা বিভাগের ছাত্রগণও এই পুস্তক পাঠে 
বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমর] £ই পুস্তকের বহুল প্রচার কামন। করি। 


অর্থনীতি সমাজ-র্র--প্রশশাঙ্কশেধর বাগচী এবং 
প্রহধাংশ্ুহৃবণ মুখোপাধায় । মডার্ন বুক এক্সেল্সী, ১*নং বন্ধিম চাটাজ্জাঁ 
বীচ, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ২৫৫, মূল ৩২। 
প্রবন্ধের বই। ইঞ্গাতে মোট সাইভত্রিশটি প্রবন্ধ আছে। পাঁচটি 
প্রবন্ধ রাষ্ট্রনীতি সম্পকখয় ; অন্টান্ত প্রবন্ধে অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্থাস্থা, 
ব্যাঞ্চিং, মুদ্রাস্ষীতি, যানবাহন, খাদ্যসমন্তা, পশুপালন, শিল্প, দামোদর 








জগহায়ণ 





গরিকঞ্জমা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়ে(জনীয় ও জ্ঞাতব' বিষের আলোচন! করা 
হইয়াছে । কমাস' ক্লাদের ছাত্র বাতীত সাধ।রণ পাঠকগণও এরূপ পুস্ক 
পাঠ করিয়। দেশের আধুনিক সমন্তা সম্বন্ধে ওচুর জ্ঞানলাভ করিতে 
পারিষেন। প্রভোকটি প্রঃগ্ধ ভারতীয় পরস্থিতির এ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
এবং জ্লাতীয়তার দৃিতজি লইয়া লেখ। বলিয়া মনোজ্ঞ হইগাছে। ছাত্র" 
দের মধ্যে এরপ গ্রন্থের বহুল এুচ।র হইবে বলিয়! আমাদের বিখাস। 


শ্রীঅনাথৎদ্ধু দত্ত 


বু ব্র্যডস্হ্রীমাধবেন্ত্র মিত্র ॥ প্রকাশক--প্াটক প্রকাশন! ভবন, 
১৫৬, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । দাম--২॥* 

উপন্তাসের ন|মকরণ হইতে মনে ভয় এখানি কোন বিদেশী প্রস্থের 
অনুবাদ । মৌলিক বাংল! রচনার এরূপ নামকঃণ আদৌ হষ্ট, নহে। 

বর্তমান সমাঞ্জের কয়েকট সমস্তাকে 'লেখক ধে দৃষ্তিভঙ্গী লইয়! 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহ সমালো5ন।র অতীত নহে 1 উপন্াসের নায়ক 
একদ। সন্ন।সাশ্রমে ছিল, কিন্তু দে আসশ্রম-প্রবেশের কোন ঘাতসহ যুক্তি 
তার ছিল না, যেমন আশ্রম-ত্যাগের পণ তার বাগ্ুবমুখী চিত্তের দৃঢ়ত! 


লক্ষ্য করা যার়। অন্তমুখান যে রদ-পিপাস1 মানুষকে সংগারবিমুখ 


করিয়া অমৃভলোকের পপ লইয় যায়, সে সম্প্ণ সঞ্চ:য়র তপস্তা তার 
ছিল না। তাই মন্নাস গ্রহণ ও বন্ধন অনায়চেই ঘটিয়াছে। ধশ্ম যে 
কহকগুলি আচর-অনুষ্ঠঠনের সমষ্রিনাত্র দহে--এ সঙ প্রায় সর্ববন্ধন- 
স্বীকৃত। ধর্শের ব1খ। যে ভাবেই (দওয়া যাক-বাপ্তব হমিতে পাড় 
করাহয়া লেখক নীতিবিমুখ ৬গতের এসটি চিত্র আকিতে চট করিয় 
ছেন। ক্ঠাহার নায়ক'চিন্ত।শাল, অধায়নশল, প্রচলিত সংস্কারের বিরেধী _ 
তবুও মনে হয় রক্তগাংসে গড়া সজীব পদার্থ নহে। উপন্থাসিক নন 
বলিয়াই লেখক গঞ্জ-র5ন।র বহু মাল-মশল! হুল্পপরিসরের মধো অবহেলায় 
ছড়াইয়। দিয়ছেন। বহু নরনারাকে টানিয়। আনিয়াঞ্কেন, গাহাদের 
রিঃয়ও কিছু কিছু দিয্লাছেন। কিন্তু জীবনের হুখ-ুঃখ, আশা-নিরাশা, 
দবন্দ-বেদনাকে রূপ দিবার প্রয়াস মাত্র করেন নাই। কতকগ্তলি সমস্যা 
ও প্রচলিত মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেস্ লইয়| কশুকগুলি চরিজ্র-পরিচিতির 
দার্থকত| উপন্ত!সের ক্ষেত্রে নাই ॥ সমন্ত|র দঙ্গে কাহিনীকে অঙ্গাজি- 
ভাবে গাধিয়। রসন্থষ্টি করিতে না পারিণে একই সঙ্গে দর্শন ও অনু্ূতির 
রাজ্যে সাড়। জাগানে। কঠিন । 
প্রফের ক্রটি ছাড়াও বান।নে 'অনবধানতা আছে । 'র' ও “ড় কারের 
অপপ্রয়োগ এবং চক্ত্রবিন্দু বঙ্জন তাহার মধ্য প্রধানতম। 
অগ্নিমন্থন-_-ঈহপেররনাথ চৌধুরী । কারবার হিন্দ লিমিটেড। 
১১, গৌরমোহন মুখাজ্জী ছ্রাট, কলিকাতা | দাম__তিন টাক1। 
উপস্াান পিখিবার প্রয়।স আজকাল বাড়িযাই চলিয়াচ্ছে, -কিন্তু ভাষা” 
লন্্ীর প্রতি শ্রন্ধ! ও নিষ্ঠার পরিচয় বহক্ষেত্রে পাওয়া যায় লা। গল্প 
শুদিতে কে না ভালবাসে, এবং সেই কারণেই গল্প শোনাইবার আগ্রহ 
ষানুষের স্বাভীবিক। কিন্ত বাহন খোঁড়া হইলে গল্পটি গতিহীন ও 
ভারগ্রস্ত হই বাধা । “অগ্নিমন্থন' উপন্তাসচি হই কারণেই সার্থক সৃষ্টি 
হয় নাই) 
দ্রিরামপদ মুখোপাধ্যায় 


স্বধীনতার অগ্ুলি-__সন্তলরিঠ। ও প্রকাশক : আশুতোব 
॥ ৫, কলেজ সোরার, ফলিকাতা। পৃঃ ১৬৮7 মুল্য-হই 


বাংলা সাহিচত] কি শোদ্ব-কিশোস্ীদ্র উপযোগী করিত লেখা দেশে 
মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতি হাসের বিশেষ অভাব রহিয়াছে | জীবুক যোগেশ- 
চত ছাগল প্রণীত জাতীয় মুক্তি অনন্দোজনের, যিশেষ করিয়। কংগ্রেসের 
বারাবাহিক কাহিনী 'মুকির সব্ধানে ভাগত' এই জঙ্গব বহলাংশে পুরণ 


পুস্তক-পরিচয় 


* ৩৯৩ 





করিয়াছে । আলোচা পুণ্তকখানিতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেন 
বিভিন্ন পায়, ধার। ও কাহিনী কিশোরদের উপযেপী করিয়া বশিত হই- 
যাছে। স্বাধীনতা সখ 'শিশু-্স।খী'তে ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির 
হইয়ছিল। £ই পুশ্ঠক পড়য়। কিশোর পাঠক-পাঠিক। জাতীর আন্দো- 
লন্রে গোড়ার কা, বিপ্লবী বাংল|র তরণদের আত্মদনের কাহিশী, 
মেত।ভী ও আজাদ হিন্দ ফেংজের বিবরণ প্রভৃতি অবগত হইয়) জনুপ্রাপিত 
হুইবে সক্ষেহ নাই। 

যহ মুল্য দিয় খাধীন1 অর্জন করিতে হয়। ইহ। রক্ষার জন্তও দীপ্ত 
দেশ:প্রম, ক্ষত্রবীধা ও আ্ঘহাপের প্রয়োন। দেশের কিশোরদিগকে 
খাধীনহাস্নংগ্রামের কাহিনী নিষ্ঠার »ঙ্রে পাঠ করিতে হইবে। ইহার কলে 
দেশেগ জন্ত উৎসসিতপ্রাণ বীরবৃন্দের প্রতি তাহারা যেখন আন্ধাবান্‌ হুইয়। 
উঠিবে, ভেমনি নজেছের জাবন গঠনের উপাদানও সংশ্রহ করিতে পারিবে। 

'জাতীয় পতাকা শীর্ষক প্রবন্ধে মাতলিনী হাজর1 সম্বন্ধে একটু ভুল 
খবর আছে, মে্নীপুরে খান] দখল করিতে গিয়া তিনি প্রাণ দেন নাই। 
ঘটনাটি ঘটে তমলুকে ১ ১৯৪২ সনের ২৯শে সেপ্েম্বর স্থানীয় আদালত- 
প্রাঙ্গণ অভিমুখী দলের পুরে।ভাগে থাকিয়া পুলিসের গুলীতে তিনি নিহত 
হ্শ। - 

কয়েকটি স্বদেশী গান ও কয়েক জন দেশ-নেতার ছবি পুতকের 
নষ্ট বৃদ্ধি করিয়ছে। বাধাই ও প্রচ্ছদপট উত্তম | 


শরনারায়ণচক্দ্র চন্দ 


তান্বের আলো--গরমহেকনাথ সরকার । প্রবর্তক পাব- 
লিশান ৬১, বহুবাক্তার ছুট, কলিকাতা--১২ 1 দাম চার টাক1। 
তান্ক উপানন। নমগ্র ভারছে সর্বাপেক্ষা বাপক ও বছুলগ্রচারিত। 
অবঙ্থা ইঠার নামমাঞ শ্রধণে অংনকে নাসিক কৃঞ্চিত করেন - ইহার 
কোন কোন অনুষ্ঠান শিষ্ট সমাজে আপাতদৃষ্টিতে গহিত বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থকে 7 অথচ ইহার তাৎপয অনুসন্ধান অনেকেই করেন ন।-- 
ইহার গুঢ় মর্ম বুঝিবার আগ্রহ ও চেষ্টারও বিশেষ পরিচর পাওয়া বার না। 
ফলে তস্ত্নাধন। ও তন্ত্রসাহিত্যের দুজ্ের রহ্ন্ত অতি অল্পসংখ্যক লোকের 
নিকটই সুস্পষ্ট বা পরিচিত | অপেক্ষাকৃত সুবোধা পুজাপদ্ধতি ও বিবিধ 
অনুষ্ঠানের |বধিনিষেধও যে অনেকেই জানেন এমন কথাও বল! বায় না। 
এরূপ অবস্থায় তস্ত্রে। দ্গাশনিক তন্ববিপ্লেষণের যে প্রয়াস আলোচা গ্রন্থে 
দেখা যায় তাহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই | সুপণ্ডিত গ্রন্থকার 
মন্থাশয় তস্ত্রোক্ত শিবতত্ব, শক্তিতত্ব, সদ্বিদ্যা, সন্ভূতি, জীব ও ঈশ্বর প্রত্ৃতি 
বিষয় আলোচন! করিয়াচছেন-স্থ।নে স্বানে বক্তব্য বিষয় পরিস্ছুট করিবার 
জন্য আকর:্রস্থের উল্লেখ বা তাহ। হইতে অংশবিশেষ উদ্ধত করা হই- 


মফহ্ধেলে বিয়া কলিকাভার দরে বই কিনুন 


যে কোনও প্রক:বের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধরব গ্রন্থ, 
অবণকাস্নী, চিকিৎসা ও আইনের পুল্যগ্কাদি স্কুল-কলেজের ও উপ- 
হারের গগ্প বে কোনণ তাষ-য় দেশী ও বিলাতী ভাল ত'জা পুত্তক আমরা 
সব্বে কলিকাতার ঘরে সত্বর নরবরাহ করি। /১৫ ডাকটিকিট পাঠাইলে 
লাইব্রেরী ও উপহাণ্রে অন্ত নানাবিধ নূতন নৃদন পুস্তকের তালিকা 
পাঠান ৪য়। অর্ডারের সহিত ফুলের অর্ডাশে দিলেই সমস্ত পুত্তক ভিঃ 
শিঃত পাঠান হর । পাাকিং, ড'কমাপ্ল ও বিজ্রয়কর ত্র । নিশ্চিত ও 
নিরাপদ আয়ের জগ্ক আমাদের স্াক্ী আমান:ভ টাক] জম) রাখুন। 
অন্ন ৫*২টাক'ও জম! রাখা হুয়। প্রতি » যাস অন্তর হুদ মেওয়াছয়। 
কুণ্ডু পারিসিটি সোসাইটা অব ইন্ডিয়া 
€ পায্িকেশন এও বুক--সলিং ভিপার্টফেপ্ট ) 
| ১৪৬নং আমহাষ্ট দ্রীট, ফলিকাত1--৯ 
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যাছে। অবশ অজ্ঞানান্ককারে আচ্ছন্ন তগ্নের গু রহন্ত ইহাতে কতট! 
আলোকিত হইবে বল! কঠিন। গ্রন্থের অনেক স্বলই যে অল্প ও 
ভুর্ববোধ্য তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাবাও সর্বত্র নির্দোষ 
নছে। প্রধান প্রধান তত্ত্গ্রস্থের্ষ্বিশেষ করিয়া যে সমস্ত মুলপ্রস্থ অব- 
লম্বন কারর! বর্তমান প্রস্থ রচিত হইয়ছে তাহাদের এবং তাস্ত্রিক আচার” 
অনুষ্ঠানের পরিচন্প বাঁ বিবরণের অভাবে গ্রস্থখানির অঙ্গহ।নি ঘটিয়াছে। 
তন্্নামে পরিচিত সকল গ্রন্থই প্রামাণিক নহে, তাই অবলম্থিচ গ্রন্থের 
প্রাঙ্াণ্য নির্ূপণও আবন্ঠক | দার্শনিক তত্তের প্রতাক্ষ উপলব্ধির বাবস্থা 
তান্ত্রিক পূজ| ও অনুষ্ঠানের মধে/ই রহিয়াছে এ কথ! তান্ত্রিক সমাজে 
সুবিদিত। 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবস্তী 


ক্রিব্রাহিম--_গীনিশিকান্ত বন্ধ ॥ নব্যবাঙ্গল! সাহিত্য সঙ্গ, 
.আলমবাজার। মুলা এক টাকা। 

হালক। ধরণে লেখ বিদ্রূপাত্মক নকৃশা--আমাদের অস্থির চিত্তের, 
নিষ্ঠাহীন মনের ছবি। চারি ধর্মের সমহয়-_সংক্ষেপে 'জিব্রাহিম'। 
আমর! সবই মানি অথচ কিছুই মানি না, ইহাই লেখক দেখাইতে 
চাহিয়াছেন। 


মায়াপুরী- শ্রকৃষ্দাদ আচাধ্য চৌধুরী । ময়মনসিংহ প্রিন্টার্স 
লিমিটেড । মূলা ১।। 

ভরত, কংফুশিয়ো, কালিদ।স, টম্যান, প্রগতি গাঙ্গুলী, কাঞ্চনমালা, 
রাক্ষী এই কয়টি চরিত্র অবলম্বনে রচিত ভাবমূলক মাটিকা। কথায় ও 
গানে আধুনিক নরনারীর হালচাল বর্দিত হইয়!ছে। 


সাস্তবনা--১ম খণ্ড। আীমম্মধন।থ বন্দ্যোপাধ্যায়! 
বলাগড় (হুগলী)। মূলা ১/। 
কয়েকটি গান। প্রাচীন ও নূতন ছল ও ভ।যা-ভঙ্গীর উপর লেখকের 
অনায়াস অধিকার আছে। 


শিল্পকথা- প্রনলিনীকান্ত গুপ্ত । দি কালচার পাবললশার্স। 

৬৩, কলেজ স্রীট, কলিকাতা । 
লেখক পাঁঙ্ডিত্য এবং সমালোচন-নৈপুণোর জন্ক বিখ্যাত | তীচ্কার 
লেখায় একটি স্বাধীন চিন্তাশীল রদপিপান্ মনের সাক্ষাৎ পাই । কেবল 
বাংল! নহে, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাবা ও সাহিতোও তাহার 
অনায়াস গ্রবেশাধিকার | বিভিন্ন দেশের মনীবিগণের ভাবরসে তাহার চিত্ত 
পরিপুষ্ট | বর্তমান গ্রন্থে 'শিকথা' 'শিল্প ও ভ্রীবন', 'কবি ও যোগী, 
ধ্যনিরাধ্মা। কাব্ন্ত', “মালামে ', উপনিবদের হুন্দর', 'কবিত্বের স্বরাপ' 


পাটুলি, 


'আধুনিক কবিত্ব', 'কাবোর মহঝ', *কাবা ও ছন্দ, 'ছন্দের অ-আ, 


জ্যোতির্বেদ সংরক্ষণোপায় 


মহাত'রত-খবি নির্দেশ গ্রহণ কবির! নিষ্ারিত ভীবনপণের পূর্বব' জিত 
বাধ! ম্প্রহা »রুন। উ০- উং-াভাক্াজক্ষী দেবক; বঞকালের প্রসিদ্ধ 
"মীলকঞ্ঠ সার্ধধতোম চতুঙ্পীঠী? পরিচালক, -বিজদ্চ সন্ধান” 
পল্চিকাপ্রতর্ভক-বংশাব হস, জেটাতিটর্বদাশাস্ত্রী শ্রীস গীশ 
মাহিত্য-সরদ্তী। *ভ্ীগোবিম্দ কুটীর' চল্দননগর। 
(হগলী)। জন্ম তাং সময় ও স্থান ডপ্লেখসহ শুষ্ক ও উপবুক্ত পারিশ্রমিক 
দেয়। জবাণী পত্র দিবেন। 


জ্যোত্তিযানুর্ব্েদ মতে সহজে ব্যাধিমুক্ত হউন। 
চন্ফুরোগ্ে--শচাধিক বর্ষ বিধাত বাহিক প্রলেপ *তারকেস্খর 
লেপনী”'-_-১ কৌটা, ডাক খরচসহ এক টাকা মার 





প্রবাসী 
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“কষিত্বের একটি সুত্র, লোকোত্তর চেতনার কবিতা, “ক'ৰ। ও মন্ত্র, 'নব্য 
কাবা” 'ইং1াজী ও ফরাসী” 'বাংল। লিপিন্নংস্বারশ্এই সতেরটি প্রবন্ধ 
জআাছে। সবগুলিই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন ও 
নবীন উত্ভয় সাহিতোই লেখক জীবন-রহত্ত-রসের সন্ধান করিয়াছেন। 
নবা সাহিতোর ছুর্ধলত] সন্বঙ্গে তিন সচেতন | 'লিপি-সংগ্কার' বিষয়ে তিনি 
উৎসাহী নহেন, কারণ তিনি অনুভব করেন পলিপি ভাষার জড় কাঠামে! 
বা সঙ্কেত মাত্র নয় । লিপির ও আছে একট! প্রাণ, প্রকাশ ক্ষমতা, সৌন্দধয। 
*»মাশঙ্ব হয়, সারলোর দোহ!ই দিয়ে আমর! শ্রীহীনতার মধ্যে গিয়ে 
না পড়ি?” রঃ 
জ্রীধীরেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


উদ্দাম যৌ'বনে- উপন্াস। প্রক্ষিতীশচন্্র বন্দযোপাধার 
প্রাপ্তি্ত।ল-_পৌঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা, লেখকের নিকট । মূল্য ৩২ 
আলোচা পৃত্তকখানি ভূপধাটক ক্ষিতীশবাবুর প্রথম উপস্যাস । কিন্ত 


“প্রথম উদাম হিনাবেও উৎসাহ দিতে পারিঙ্গাম না। কোন চরিতই 
. ফুটিয়। উঠে নাই, অথচ অবান্তর এবং অবাঞ্চনীয় ঘটনার ভিড়ে উপশ্ঠাস- 


থানি ভারাক্রান্ত । লেখক ভূমিকায় তাঁর পুস্তক-সমালোচন! নিজেই 
করিয়া নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। 


সের। মানুষ গান্ধীজী-_গ্রীবিজয়রতন বসাক ও শ্রীগিরি- 
ধারী রায় চৌধুরী । দি, সি, বসাঁক এও নক্স। ১২৭, মসজিদবাড়ী সী, 
কলিকাতা । মুলা-_উপহার সংস্করণ %/*, স্থলভ সংস্করণ 1৮5 । 
মহা গান্ধীর কর্মময় জীবনের কাহিনীগুলি দ্বোটদের উপযোী করিয়া 
লিখিত হইয়ছে। গান্ীঞ্গীর সতানিষ্টার এবং মহৎ আদর্ণের জীবন্ত 
ষ্টান্তগুলি ছোর্টদের জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস। 
বাংলার দামাল ছেলে - শ্রীপ্রগাতকুমার গৌগ্বামী। 
অভিযান গ্রন্থমীলার ছিহীয় বই। পরিবেশক £ সেনগুপ্ত এও কোং, 
২।১ নবীন বণ্ড লেন ও এ, কে পালিত এও কোং, *নং শ্থামাচরণ দে 
ট্রাট, কলিকাতা । মুলা ১1*। 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংলার তথ! ভারতের গৌরব সুভাবচল্রের 
অন্তর্ধানের চমকপ্রদ কাহিনী ছোটবের বুঝিবার মত সহজ করিয়া লিখিত 
হইয়াছে । পড়িতে পড়িতে শ্গতাবত্ঃই মনের মধো বিশ্য় উত্তেজনা এবং 
বেদনার সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্যেই প্রভাত্ষাবু “বাঘ সিংহের লড়াই” লিখিয়া 
বিষর়-নির্ব্াচনের জন্য ধন্তধাদাহ্‌ হইয়াছেন। বর্তমান পুস্যকখানিযও 
আমর! প্র“ংনা। করিতেছি । ॥ 
প্রবিভূতিভূষণ গগ্ত 


আন্করালে-_-হীবানাইজাল ঘোষ । উবা পাবলিশিং হাষ্টস। 
৩৪নং মহিম হালদার ঈট, কালিঘাট, কলিকাঁশ1। মুল' ভুই টাকা। 
আমাদের সভা সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত যে পাপ ৰ'ভিচার ও 
জা চলিতে, মহুর্দেব ভূলে ছুধারৌনা বাধিতে আঙ্গান্ত হইয়া কত 
ত্র-পুরুষ যে মিজের জীবনে চরম দুর্দীগাচক ডাকিয়। আনিতেছে তাহার 
আর অন্ভনই। লেগক বর্ধমান উপগাদে সমাঙ্কের নেই অন্ধকারাচ্ 
দিকেরই ছবি ফুছাইয়। তৃপিবার প্রয়ান পাইয়াঞ্ডেন, কিন্ত ক্ষমতার 
অভাবে তাহীর পশ্বকখানি রসহৃষ্ট হিদাবে বর্থ হইয়াছে। ইহাতে না 
আছে-্লটের বাধুনি, নাংআছে ভাষার গাঁধুনি কিংবা! সার্থক চরিত্রলটি। 
'ফিমেল চিজিজ স্পেশালিষ্ট' ডাক্তার চৌধুরীর 'চেম্বারে' গভীর রাস্রে একের 
পর এক ব্যানতিচারী এন ব্াধিপ্রস্ত নরনারীর1 আসিয়া নিজেদের অভীত 
ুষ্র্শের কথ! থীকার করিতেছে। সেই.দীর্ঘ ও চ্যকারজনক বর্ণনা এতই 
বিরক্তিকর ঘে খৈধা ধরিয়। শেষ পধ্স্ত পড়িয়া! উঠা সম্ভবপর হয় জা। 
ঞখকের অপূর্থয ভাযাজ্ঞানের কতরগুলি উৎকট দৃষ্টান্ত নিয়ে, দিতভছি 3 


প্রেষেছ বিজ্ের 

মহানগর (২য় সং). 

স্বঁনেোধ ঘোষের 

পরস্রামের কৃঠার (২র সং & 
শুক্রা।ভসার 

সব তট্াচাষোর 

ফসল (২৪ সং). ১19 

গণ ১1৮১০ 


মতুন দিনের কাছফ্িনী *২ 
নরেন্রনাথ মির 


ৃ 
॥ 
রা 























ফিশারের বিখ্যাত গ্রন্থ 
10175315510 0719115179৩ 
এর বাংলা অনুবাদ । আন্ত" 
জ্াতিক ক্ষেত্রে রাষ্রীনৈতিক 
তখ। সামাজিক বিবর্তন যে 


গত মহাযুদ্দের সময় থেকে ও রর 
গ নানা প্রকার ই 
০125 খেলন। ১) 


আকাবাক। পথে এগিয়ে চলেছে 
তার ইতিহাস জান প্রয়োজন উ, 
আঙজজ সকলেরই । কিন্কু বাংল! 


সৈরছ ওয়ালীডল্লাহের 
অক্সমচার।] ১০ 


ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও কবিন্তা 

প্রচুরভাবে প্রচারিত হয়নি। ২৯ মীবনানলা দাশের 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে মহাপৃথিবী 31 
অঞয় ৬ট্া১1:বার 


লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্ট 
ও নিন্মীমপ্ভাবে তা-ই 
আলাচনা করেছন ব'লে 
আজকের দিনে এ-বই-এর ২ 
প্রয়োজন অপরিহাধ্য। 


প্রথম পর্ধ-_দাম চার টাক! 


&ননিক ও অন্যান্য কবিতা ১ 
অন্চিজ তের 
গ্পুনর্ণব ১।* 
সঞ্জয় ভাচার্ধোর 
সহ্ককলিত। (২য় সং) ২ 
যৌবনোত্তর ॥* 
অতুন দিন | 
প্রাচীন প্রাচী 9৯ 
বিনে দাসের 
কবিতা (১৩৪৩-৪৮ ) ১. 
গ্লোপাল তৌমিকের 
স্বাক্ষর ১. 

রাজনীতি ও অর্থনীত্তি 
শ্রবোধচজ সেনের 
ধর্ম বিজয়ী অশোক ৬. 
হুমায়ুন কাবরের 
মোসলেম রাজনীতি ৪৪ 
টাট। বিড়ল। প্রভৃতির 





পি১৩ গপেশ চজ্জ একিনুযু 
লিকাত। 


লিিটেড 





গান্ধী-সাহিত্য উপন্যাস বোম্বে পরিকল্পনা! (ছুই খণ্ড) 
৪, অগ্রন্ তটাচাধোর মিশু মংসানির গ্রতি খণ্ড ১২ 
কল্পন! 
স্বত্ত 309০ নুতনদ্ৃষ্টিতে সমাজতঙ্ বাদ ৮* 

জা রর পরিকল্পনা! ২ অরামাটি (২য় সং) &।৪ না /ও 
লিন মুলক কার্ধ)ভ্রম দ* দ্িনাম্ত (২র সং) ৩. ডাঃ লোকনাথন সম্পাহিতি 

বাহন 1০ কট্মৈদ্েবাম্ম (২য়সং) ৩২ স্কুদ্ধোতর অর্থনীতি ৮ 

জীবনী ও মতবাদ রাত্রি ৫১ 
নগেক্সনাথ সেনগুতের কল্লোল ৫. পুর্ববাশ। সিরিজ 
ক্ষুশো ১ মৌচাক (হস) ভারতীয় নানী ও সমাজ | 
সপ তটাচার্ষের শন ঘোষের ধন ৯] মীতি 
জাবাত ১০ ভিনরাত ছে সমাজ ও সাহ্ত্য ।* 
জনিজ্কুষার বঙন্দো।পাধ্যায়ের রং সমাজ ৩ সংস্কাঁতি । 
ভাক্ুইম ১৮১ ্ ূ লনা ও বিভ্ঞানন ।০ 
হুবোব ঘোষের হরপ্রসাদ শাস্বীর জজ্ীত ও সমাজ 1০ 


৷ লিগ ফয়েড ১০৩ বৌদ্ধধপূ্দ ৩২ অন্ত €ঘাশ ও লাজ্যাবাদা 


১৪৯৬ 


উচ্চবাসিত, মহ্র্তের দোহারে, লোকজজ্ার গোহারে, কে ঘোছায়ে 
_ (এই জোহায়েক মানে কি দোহন করিয়া, কোটরাগত চু, খুনীক্ষরে। 
করণীয় কর্তব্য ( জকর়নয় কর্তবা কিছু জাছে কি?)। উপগ্ান্তে হেসে 


উঠেছিলাম । পিতার পৌরবস্ধ ( বীধা ) আছে । ইংরেজী জ্ঞানের একটু 


মুন! ২ হিট টু ডেখ |, সিভিলেটিক পরঞ্গন ( চারঞ্পাচবার জাছে) এটা 
ফি রফম 'পয়জন' ? 
জার দৃষ্টান্ত দেওয়া! নিপ্পয়োজম । 


ছবি ছড়ায় জহরল্লাল-__প্রীগিরিধারীরায়চৌধুরী র্ধাকগ 
পাধলিশিং হাউস। ১৬৬-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা -২৯। 


হুল ৬ 

এই পুস্তকে ছবি ও ছড়ায় পণ্ডিত 'জবাহরলাল নেহ ক্র ভীবন-কণ! 
খাপত হইয়াছে। হার এক পৃষ্ঠায় ছবি এবং অন্ত পৃষ্ঠা দুই? কির! ড়া 
আছে । লেখক লেখায় ভবা$রলালের জীবনের যে ঘটনাগুল ধর্ণন! করিয়া, 


ছেম, রেখার তাহা! যেন চোখের লামনে শূর্তিমন্ত হইয়! কুটয়! উঠিয়াছে। 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
১। কলিকাতা ২। পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ 
৩। পুরী ৪। বারাণসী। ৫। দার্জিলিও 
৬। দিল্লী-_নি এপার প্রণীত ইংরেক্সী পুস্তক হইতে প্রীললিত 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


চি 


পু্থিকাগুলি গজ? হো'পসের়েন্র জন্ত লিখি হইরাছে। নংঙ্গ ও 
সবগ্ছ ভ.বার বর্তমান তারউবর্গের” বিখাঁত নগরীগুলির প্রধান আব 
স্থানসমূহের সংক্ষেপ্ত পরিচয় দিয়া লেখক ছেলেমেয়েদের মনে ভারতবর্ষের 
মাগান্া সন্বরে ফৌভূহল উদ্রেক করিতে চে করিযাছেয। উতর 
কাগজে ছাপা, প্রা এত্যেক পায় দয়নয়গ্রন হুঅক্ধিত ভিত্-শোতিও 
ধইগুলি ছেলেনের মনোরগ্রন করিবে। 

১। গীতাবীথি ২। ধার! _ছীবিজগোপাদ। প্রাধিস্থান, 
-উন্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা । প্রতোকের খুলা ২২। 
প্রথন পুন্থকখানি রামকফ-বিবেকানন্দের উদ্দেশে স্টিভ গীতাবলীর 
লঙ্কলন ৷ গরানগুলি ভাবা ও ছন্দ এমন হুমিষ্ট এবং মর্ঘস্পশী থে, পড়িয়া 
মুগ্ধ হইতে হয়। 

দ্বিচীয় পুস্মকের তাবধার! মূলতঃ এই যে. মানবের অনন্ত পিপাল! 

অনন্ত প্রেমময় ভগবানে আত্মসমর্পণেই চরিতার্থতা লাত করে। মাসিক 


*. হইতে জন্মলাভ করিয়! বারিবিন্দুলমু যেনন পাহাড়ের অন্ধকার গুহাতলে 


সফ্ত হুইয়! পুনরায় সাগরের ডাকে পাবাপকার। ভেঙে করিয়া কত 
ষন-উপবন, প্রান্তর-লোকগর, মরু-কান্তার পার হইর। অবশেষে মহসিন 
সহিত মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করে, মানবের জীবনধারাও তেমনই 
অনন্ত প্রেমময়ের ঝাশীর ডাকে অধীর হুইয় শৈশব ও যৌবনের ছাসি- 
কানা ও নুখহ্খের শ্বতিবিড়িচ দিনের শেষে জীবনসারাককে তগবানের 
ধানে জ্ঞানে তন্মর হইয়া আত্মন্থ হয়। দার্শনিক" মহেক্রনাথথ সরকার 
ভূমিকার ইহার একটি চমৎকার ব্যাখা। করিয়াছেন । সাহিতে মবানত 
কিভি ভাবের থভীরভ। ও ভাবঝ।র লালিত্য প্রশংদনীর । 


শ্রীবিজয়েজ্জ কৃষ্ণ শীল 





দেশ-বিদেশের কথা 


ঘোষ কর্তৃক অনূদিত । ম্যাক্মিলান এণ্ড কোং লিমিটেড, ২৯৪, 
হহযাজার ছ্রীট, কলিকাতা। মূল্য হথাক্রমে 1/*, 15, ৩০১ ৬০ 
৪১০১ ও ০ | 

বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব 


আমেরিকা, কনাডা এবং উংলগ হইতে উচ্চশিক্ষালাত 
গু বৈজ্ঞানিক গবেষণ! সমাপ্ত করিয়) শ্রীযুক্ত হরেন্্কূমার 
আঁচার্ধা, পি-এটটচডি (লওন ) ডি-এসদি (কলিকাতা) 
লক্গ্রতি ' দেশে প্রতাবর্তন করিয়াছেন। ডক্টর আচার্ধা ১৯৪২ 
লালে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় হইতে ডি-এসসি উপা'ৰ লাভ 
ফষয়েন। ১৯৪৪ সালে তিনি সার তারকনাথ পালিত বৈদেশিক 
ফেলোশিপ বৃত্তি লাত করিয়া আম্মেরকা যাত্রা! করেন। 
ঠানকোর্ড বিশ্ববিষ্ঞালয়ের অধাপক ক্জে. ভব্গৃু মাকৃবেন, 
এরফ-আার এপ, কানাডার টরপ্টে! বিশ্ববিদ্কালয়ের অধাপক 
পরলোকগত ই. এফ, বার্টন এবং লগুনের ইম্পিরিয়া'ল কলেজের 
অধ্যাপক খি. আট. ফিনচ, এক-আর-এস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকদের সহিত তিনি গবেষণা-ক'ধ্ো রত ছিলেন। 
প্রাকৃতিক রসায়ন ( 1১7551081 017,1079105 ) বাতীত 
ভাঃ আঁচার্ধা ইলেকট্রন অপষ্টকৃূদপ নাথে এক অধধুনিকতম 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ইলেকট্রন মাঁইক্ষোক্ষোপ ও ইলেকট্রন ডাইক্র্যকশন এই 
বিষয়ের অন্তভূক্ত। ভাঃ আচার্ধায কলিকাত। খিশ্ববিস্তালয়ের 
স্বাসবিহারীঁ 'ঘোষ স্বত্ধি এবং নাগার্ছুন পুরস্কারও লাভ কারিয়া- 
ছেন। ভাঃ আচার্যা সংস্কত সাহিতোও বিশেষ পারা । 
_ ছাতবীবনে কুমিল্লার ভীু়ীপাঠশালার টোলে সংস্কত 
. অধায়ন করি! তিন বিশ্ািনেহ ও বাক়রণতভীর্য উপাধি 






অর্থান্বকৃল্যে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্ভালয়ে ফলিত ও গণিত 
জ্যোতিষ এবং সাংখ্য-বেদাস্ত প্রভৃতি দর্শনশান্ত্র অধায়ন করেন 

ডক্টর আচার্য্য গ্রিপুর1 জেলার বাঘমার। গ্রামের অধিবাসী । 
স্তাথার পিত পরলো কগত ফ্বফ?্মার আচার্ধ্য একজন বিশি 
পণ্ডিত ছিলেন। 





মলোজ্রাদাথ শেঠ 
স্ব : ২৫শে ছা ১২৮৫ । স্ব ২. ২৮শে আখ্বিব। ১৩৫৫ । 
."( বিবিধ প্রসঞ্জে বা ) 
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নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 
৮০ হা | ক্কান্ডন ১৩৫০ ৃ ৫ম শহস্থ্া 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
যুবশক্তি ও গণ-আন্দোলন কোটি লোকে শুনিয়াছে। কিন্ত কি সাধনা, কত তপগার ফলে 


বিগত মাসে আমর! ছুই জন ক্ষণজন্ন| পুরুষকে ন্মরণ 
করিয়াছি। প্রথমে নেতাঁজী নুতাষচন্দ্রের জন্মে।ংসব অনুষ্ঠিত 
হয়, পরে দেশের ও জাতির পিত। মহাত্মা গান্ধীর মহা প্রয়াণের 
স্মারক কৃত্যা্রি হয়। বল] বাছুলা, ছুইটি ব্যাপারেই বাহিক 
আয়োজন সমারোহ কোন কিছুরই ক্রুটি হয় নাই। কিন্ত 
কয়জনের অন্তরে এই ছুই জনের পুরুষকারের প্রক্কত চিত্র সম্যক্‌ 
ও স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়াছে? 

নেতাজী নুভাষচন্দ্র বাংলার যুগযুগব্যাপী স্বাধীনতা-যজ্ঞের 
শেষ হোতা । তিনি জীবিত না স্বত সে সন্ব্ধে প্রশ্ন আছে, 
কিন্ত তাহার অঙাবে আজ্ধ বাংলা গত গৌরব হৃত আসন নত 
মস্তক লাঁজে', সকলের দ্বারে ভিখারীর অবজ্ঞা ও অবহেলার 
পাত্র এ বিষয়ে কাহার সন্দেহ আছে? কে আছে আজ, 
তাহার মত জীবন-মরণ পণ করিয়া, বাংলার তথা সমগ্র 
ভারতের জন্ত শোপিত-তর্পণে এই পৃণ্যভূমিকে সিফিত করিয়।! 
দেশের অতীত গৌরবকে জাগ্রত করিতে প্রত্তত? কাহার 
আছে সেই ভয়-দ্বিধাহীন দৃঢ় সিদ্ধান্তযুক্ত চিত্ত, কোথায় 
আছে লেই স্থির সংকল্প, অদমা উৎসাহপূর্ণ হ্বদয়, কে আছে 
পুরুষসিংহ, যাহার কঠনিঃস্ত বানী বন্ত্রনির্ধোষের গায় সমস্ত 
দেশের লোকের মন আলোড়িত করিতে পারে? দেশের 
আজ চরম হুদত্ধিন ; অভাব অভিযোগ চতৃদ্ধিকে, এবং বাংলার 
আজ সর্বাপেক্ষা নিদারুণ অতাঁব নেতৃত্বের । কংগ্রেসের দল 
আজ দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তায় বিভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত 
এবং সেই অবকাশে দেশে বিক্ষোভ শৃষ্টি করিতেছে রা্র- 
ধ্বংসকারী বিদেশীর চরবৃন্দ। 

নেতাঞ্জীর জয়ধ্বনি “জয় হিন্দ” গুন! যায় চতুর্দিকে, 
শতকে লোকে গাছে “কদম কদম বছায়ে যাও” । কিন্তু 
তার কঠোর সংযম, সম্পূর্ণ আত্বোৎসর্গের উদাহ্রণকে 
জাদর্শরূপে এ্রহুণ ফরিবার লোক তো ফোথায়ও দেখা যায় 
মা। 
প্রতীক | ফিরূপে তাহার মধ্যে স্বাধীনতার ঘলন্ত পাবক মূর্ত 
হইয়া “আজাদ হিন্দ, ফৌন্স“কে অন্থপ্রাণিত করে সেক! 


নেতাজী সুভাষ ছিলেন বাংলার ফুবশক্তির জাগ্রত . 


তাহ! সম্ভব হইয়াছিল সেকথ! কেছই একবারও চিস্ত] করে ন|। 
যে যুবশক্তি বাংলার ভবিস্ততের আশাভরস| তাহা আঙ্গ 
ভুল পথে চালিত ও ব্যর্থ চেষ্টায় লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া নিরক্ধেশ 
যাত্রা করিবার আয়োছন করিতেছে । আঙ্গ বাংলাদেশে 
কেহ নাই তাহাদের বুঝাঁইতে যে, বিন! সংযম-শৃর্খলায় উদ্বাম 
গতিতে চলিলে তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্তং ছুইই জন্ধকার। 
সম্প্রতি কলিকাতায় নেতাজী-দিবসের অব্যবহিত পুর্বে, 
ছাত্রবিক্ষোভের ফলে যে শিদারুণ বিপর্ধায় দেখ! গেল তাহ! 
বিষম নৈরাষ্টজজনক। এ ঘটনাবলী অবলম্বন কিয় স্ভ'য় 
বাহবা লীতের সহজ উপায়-__মন্ত্রীমগুলী ও অধিকারীবর্গকে 
গালি দেওয়। ও অভিযোগ-অনুযৌগের গগনতেদশী চীতকারে 
চহুষ্কিক কম্পিত কর1। কিন্তু দেশের মঙ্গল ও জাতির প্রগাঁত- 
কামী ব্যক্তিমা্জেই উহাতে আশ্বস্ত বা সন্ত হইতে পারেন না । 
চিন্তাশীল লৌকমাত্রেই ইহাতে দেখিবেন শক্তির অপচয় ও 
জাতির অবোগতি । কেননা এতগুলি জীবন নষ&$ হইল, এতটা 
শঞ্জি ও সম্পতির নাশ হইল অযথা ও বিফলে । সত্যসতাই এ 
যুবশক্তির উদ্বাম ও বিশ্বল অপপ্রয়োগে যদ্দি বিশেষ লাভ 
কাহারও হুইয়া থাকে তবে তাহা! হুইয়াছে দেশের ও জাতির 
শক্রপক্ষের । আমর] উহাকে অপপ্রয়োগ বলিতে বাব্য, কেশন! 
এ শক্তি যথাযথ ভাবে, সংঘম ও শৃঙ্খলার সহিত, প্রযুক্ত হইলে 
উহ! সহত্র গুণ কার্ধ্যকরী হইতে পারিত। 


সর্বেবাদয় দিবস 

গান্ষীজীর মহাণ্রস্থানের প্রথম বার্ধিকী উপলক্ষে কংগ্রেসের 
সর্ধব-তারতীয় কাধ্যনির্বাহুক সমিতি নিয়লিখিত সঞ্চঙ্প-বাকা 
ও কর্তব্যনির্দেশ করিয়াছিলেন । তাহার নিদারুণ হত্যাকাঞ্চ 
ঘটে এক শুক্রবারে, মাঘ মাদের ১৬ তারিখে ) এ বংসর তাঁর 
বাধিকী পড়ে রবিবারে, ১৭ই মাঘে। দেশের লোক অনেকট! 
গতান্গগতিকভাবে এই দিবস গার্ধী-প্রশত্ফিতে কাটাইয়াছেন 
চিন্তাশীল লোকে নূতন করিয়া গাঁধীন্ধীর তাব ও কর্দের 
মাহাত্ব্য উপলন্ধি করিবার চে! করিয়াছেন। বিগত তিন শত 


৩৯৬ প্রবাসী 


পয়ষটি দিনে জীবনেও আচার-অন্ষ্ঠানে কয়জন তাহা কার্ধ্যে 
অনুষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার হিসাব ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। কারণ গান্ধী মূলতঃ ব্যট্টির সততার ও দক্ষতাঁর 
উপর নিজ্বের সংস্কার-প্রচেষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। 
সেইজন্ কংগ্রেস কমিটির সংকল্প-বাক্য জাতির উদ্দেশে ঘোষিত 
হইলেও তাঁহার সাফল্য নির্ভর করে একাস্তভাবে ব্যষ্টির উপর । 
এই কথাট। হাদয়ঙ্গম করিবার প্রয়ো্গনে, তাহা ব্যষ্টির ও 
জাতির সম্মুখে তুলিয়! ধরিলাম £ 
“ভারতের নুদীর্ঘ মুজিসংগ্রাম, যে সংগ্রাম পুরুষ 
পরম্পরায় পূর্বববন্ভীদিগের জীবন হইতে পরবন্তীদিগের 
জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাসে ভারত ছুঃখ. 
ও সাফল্য উভয়েরই অভিজ্ঞতা .লাভ করিয়াছে । যেমন 
বহুক্ষেতে পরাজয় তেমনই বহুক্ষেত্রে জয়লাভও করিয়াছে। 
কিন্তু জাতির পিতার সর্ববতোশ্রের নেতৃত্বের গুণে ছঃখ 
জনসাধারণের জীবনকে সৎ ও শুদ্ধ করিয়াছে, প্রত্যেক 
পরাঞ্জয় জনসাধারণের প্রয়াসকে দ্বিগুণ উংসাহে উদ্বোবিত 
করিয়াছে এবং জয়লাভেপ্ন ভূমিক] রচন! করিয়াছে। 
“সাম্প্রতিক কালের কয়েকট বংসর পন্রীক্ষা ও 
বিপত্তির কালরূপে দেখ! দিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েও 
গাজীর বানী পুনরায় জাতিকে প্রেরণ! দান করে। এই 
কয়েকটি বৎসরের প্রয়াস কিছু পরিমাণে সাকল্যও লাভ 
করে এবং যে স্বাধীনত।র জন্ত পুরুষ পরম্পরায় আমাদের 
জাতি সংগ্রাম করিতেছে ও হুঃখ সহ করিয়াছে, সেই 
'স্বাধীনতাও আমর] লাভ করিয়াছি। 
“কিন্তু একটি বড় ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমাদিগকে 
এই স্বাধীনতা লাভ করিতে হুইয়াছে, কারণ মাতৃুমি 
দ্বিখগ্ডিত হইয়াছে । দেশ খগুনের এই শোচনীয় ঘটনার 
পরে জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মা্দের মত ক্রিয়াকলাপের 
মন্ততা দেখ। দেয়, তাহাতে মনে হুইয়াছিল যে, সেই 
প্রত্যেকটি মহৎ আদর্শ যাহার অন্ত গান্ধীঞ্জী সাধন! করিয়! 
আবিয়াছিলেন তাহা? সকলই যেন সেই সময়ের মত অরৃস্ঠ 
হইয়া! গিয়াছিল। কিন্তু অদ্ধকারময় অবস্থাও পুনরায় 
গান্ধীতীর আশাময় বাণীর আলোকে উদ্ধীপ্ত হইয়া উঠে 
এবং বেদনাপীড়িত অসংখা হাদয় সেই বাণী হইতে সাস্তবন! 
ও শক্তি লা করে। 





পতাঙ্থার পর আসে সবচেয়ে দারুণ আতাত। যিনি 
ভারতের অপরাজেয় আত্মিক শঞ্জির এবং প্রেম ও করুণার 
মূর্ত প্রকাশ, তাহাকেই হত্যা করা হইল। এই কারণে 
ঘে প্রাপ্তির জন ভারত প্রয়াস পাইয়া! আসিতেছিল এবং 
দুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিরূপে যাহা! লাত করা হুইল, 
সেই স্বাধীনতার সহিত খ্বাধীনতার উদ্বীপন] আপিল না-_ 
আসিল হঃখ ও ভয়বিহ্বলত]। 


১৩৫৫ 


পি 


প্ান্বীন্বীর শ্ৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোতাব রক্ষ! করিয়। 
এবং সাহার প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা! রাখিয়া দেশ এই 
সকল তয়ঙ্কর সম্কটের প্রতিবিধান করিতে প্রস্তত হুইল । 
সকল সঙ্কটের মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ হইয়াছিল জাত্মার 
সঙ্কট, যাহার ফলে ভারতের চিত্ত মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়া 
ছিল এবং সেই লোকগুরু যে মহৎ শিক্ষা! দিয়াছিলেন 
তাহা৷ দেশ কিছুকালের মত বিস্মৃত হইয়াছিল । 

“যিনি জাতিকে স্বাধীনতা! ও নবর্জীবন দান করিয়া 
পিয়াছেন তাহার তিরোভাবের পর পুর্ণ একটি বংসর পার 
হুইয়া গিয়াছে। তাহার তিরোভাবের প্রথম বাঁধিক 
দিবসে আমর! ঠাহার মহান আত্মার ও মহৎ বাণীর প্রতি 
আমাদিগের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি । জীবনসঞ্চারিনী 
সেই বানী হইতে শিক্ষার আলোক গ্রহণ করিয়া! আমরা 
ভারতের জনসাধারণ ও নিখিল মানবের সেবা করিতে 
থাকিব, আজ এই সঙ্কল্প আমর! এহণ কর্িতেছি। 

“গাখধীজীর নেতৃত্বে অহিংসার পথে সমগ্র জাতির 
জন্ত রা'হ্িক স্বাধীনত। অর্ধিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের 
সামাজিক ও অথনৈতিক স্বাধীনতার জন্ত চে! করিতে 
হইবে । আমাদিগকে অবস্ঠই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, 
জনসাধারণের সেবা করিবার কাজকেই সবচেয়ে বড় 
সুযোগ ও ব্রতরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, ভবিষ্মতে 
এই জনসেবার কাজকেই ব্রতরূপে আমাদিগের পালন 
কর] উচিত এবং পালন করিতে হইবে । যীহার] এই 
দ্বায়িত্ব তুলিয় পিয়] সরকারী পদ ও ক্ষমতার জগত প্রলুন্ধ 
হুইতেছেন ঠাহা!র1 দেশেরই ক্ষতি করিতেছেন। 

"গান্ধীশীর নিকট হইতে বিশেষভাবে আমর! এই 
শিক্ষা! লাভ করিয়াছি যে, শান্তিপূর্ণ পন্থায় শ্রেমীবৈষম্যহীন 
সমাজব্যবন্থ। প্রতিষ্ঠায় জম্ম, গোষ্ঠী ও বর্ম অনুসারে মানুষের 
মর্ধ্যাদ| বিচারের প্রতেদমূলক প্রথা ঘুচাইয়। দিতে হইবে, 
ভারতের সর্ধবসমাজের মধ্যে পারম্পরিক প্রীতি ও এক্য 
প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্যের দিকেই সকল 
সেবামূলক প্রচেষ্টা বেশী করিয় নিয়োজিত করিতে হুইবে। 
সবার উপর তিনি এই শিক্ষ! দিয়! গিয়াছেন যে, অর্ব্ব 
অবস্থায় সকল প্রকার ত্যাপ স্বীকার করিয়াও নৈতিক 
সততার প্রাত নিষ্ঠা রাখিতে হুইবে, কারণ জীবনের 
তাৎপর্ধ্ই এই নৈতিক সততার দ্বার] শির্পিত হ্ইয়] 
থাকে। 


“স্বাধীনতার সহিত ভারতের নৈতিক মর্ধ্যাদ! যেন 


" উত্তরোভর প্রসারিত হুইতে পারে এবং গান্ধীজী ঘে সকল 


মহ্ং লক্ষ্যের প্রতি ঠাহার সাঁধন। নিয়োজিত করিয়া- 
ছিলেন তাহ! অর্জন কর] সম্ভব হুইতে পারে, তাহারই 
বাধীর নির্দেশ অহ্ুসরণ করিয়! জাতীয় ও সর্ব-জাতীয় 


ফাস্তন 


সঞ্কট এবং বিপত্তির প্রতিবিধান করিবার জন্ত আমর! 
সকল আগ্রহ লইয়] প্রয়াস করিব ।” 


সর্ব্বোদয় কর্তব্য-নির্দেশ 
গান্বীজীর “সর্ধবোদয়ের” আদর্শ কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম ও 
দেশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন ভারতের “বন্ুধৈব 
কুটু্ককম্” এই আদর্শ গান্ধীজীর জীবনে ও কর্ণ রূপ পিএ 
করেয়াছিল। জগতের কোটি কোটি লোক তাছার জীবনের 
আলোকে এই আদর্শের মর্ম কথা আজ গৃতন করিয়া উপলব্ধি 
করিতেছে । তিন কেবল আদর্শ প্রচার করিয়] সন্ধ& ছিলেন 
ন|$ আব্বীবন তাহা নির্দেশ নিজ্বের জীবনে আচরণ করিয়া, 
এই আদর্শকে আমাদের পক্ষে সহজ করিয়! দিয় গিয়াছেন। 
এই সাধনান্ন উত্ত৫-সাধক তিনি রাখিয়। গিয়াছেন । আচার্ধ্য 
বিনোবা ভাবে তাহাদের মধো একঞ্জন। তিনি এই “সর্ব দয়” 
দিবস উপলক্ষে, এই সহ্ষ্ কর্তব্যগুলি আমাদের স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন 2 

১। প্রত্যেক কশ্থা নিয়মিত স্থত] কাটবেন। 

২। তিনি খাদি পরিধান করিবেন__-এই খাদি নিজ 
হাতের সুতায় তৈয়ারি হইবে অথবা সঙ্ঘের তৈরী 
প্রমাণিত হইবে । 

তিনি যথাসম্ভব গ্রামে প্রত্তত জিনিষপন্জ ব্যবহার 
করিবেন । 
৪। নিজের ঘরে থাকিলে যাহাতে গরুর ছুধ পান 
সেই চে করিবেন । 
৫) মাসে অন্ততঃ একদিন তিনি নিজে পায়খান] সাফ 
বা খামের স্বাস্থ্যবিধান সম্পকীয় ফোন কাজ করিবেন। 
৫) ঘে স্থানে বুণিয়াী শিক্ষালয় আছে সেখানে 
থাকিলে নিজের ছেলেদের এ শিক্ষালয়ে পাঠাইবেন। 
৭। তিথি দেবনাগরী, উর এবং দক্ষিণ ভারতের যে 
কোন একটি লিপি শিখিবেন। 
গান্ধী পাঠের ইহাই “অ, আ, ক, খ”। এই পাঠ অতিক্রম 
করিয়া “গভীরে” গেলেই সর্বোদয় বিস্তায় পঞ্চিত হওয়া যায় 
এবং গান্ধীজীর আদর্শকে কাপদান করিখার শক্তি অর্জন 
করাযায়। 
কলিকাতায় জনতা'র বিক্ষোভ 

গত মাঘ মাসের ৩-৪-৫ তারিখে কলিকাতার বুকের 
উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গেল, তছপলক্ষে শিক্ষিত জনতার 
কার্যকলাপের যে পরিচয় আমর লাত করিয়াছি তাহাতে 
বাঙালীর ভবিস্তং সন্বদ্ধবে আমাদের চিন্তান্িত করিয়া 
ছুলিয়াছে। এই উন্মাদনার মনত্তত্ব সঙ্বন্ধে কৌন আলোচনা 
করা সময় সাপেক্ষ | কিন্তু এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী 
মগ্ুলী ও অধিকারীবর্গ যে বিবেচনার অভাবের ও কংগ্রেস 





ত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-কলিকাতায় জনতার বিক্ষোভ 





৩৯১ 


না করিলে কর্তবা-চাতি হইবে । দেশের মধো সমাজ-বিরোধী 
লোকের তৎংপরত] বাড়িয়াছে, এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিলেও, কোন সাস্তবন! লাভ কর! যায় না; ব্মান অসস্তোষে 
ইন্জন যোগাইবাঁর লোকের অভাব নাই বলিয় পুলিসের গুলি 
চালাইয়া সে সমসার সমাধান হইবে না। কোনও দেশে 
কোনও কালে তাহ! হয় শাই। ইংখেজ আমলেপ অতিজ্ঞতার 
পর এইরপ চেষ্ার ব্যর্থতা সন্বঞ্জধে কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। 





পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্ততাক্ীর অভাব-অ'তযে।গ লইয়া 
দরবার করিবার জন্ত শিয়ালদহ &্শনে এক বিরাট জনত। 
জমায়েত হয়। এই উদ্বেস্টসাধনের জণ্ভ আয়োকন-উডোগ 
হইয়াছিল নিশ্চই । বিনা চেষ্টায় সহ্ত্র সহম্র শ্রী-পুরুষ এক 
স্থানে মিলিত হইতে পারে না। এই চেষ্টার সংবাদ কর্তৃপক্ষের, 
নিকট কি পৌঁছে নাই? পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ভাঃ 
বিধানচন্ত্র রাঁয়ের বিবরলীতে এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
দেখিলাম ন!। অআশ্রয়প্রার্থী শিিরগুলির সঙ্গে গবন্মেন্ট বা 
কংখ্েস প্রতিষ্ঠানের অন্তরের যোগ থাকিলে এইব্প অপাঁব- 
ধানতার পরিচয় পাইতাম না। 

তারপর শুনিতে পাই, শিরালদহ ষ্টেশনে সমবেত জন- 
মণ্ডলীর, নিকট পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত 
হইয়া] প্রস্তাব করেন যে, তাহাদের মধ্যে চার-পাচ জন 
প্রতিশিধিষ্থানীয় ব্যক্তি পঙ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সহিত দেখা 
করিতে পারেন; সেইরূপ ব্যবহ| কর হইবে । এই কথায় 
আমাদেয় সন্দেহ প্রমাণিত হুয় যে, কর্তৃপক্ষ সময়মত গন- 
বিক্ষোভের সংবাদ পন নাই বা তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন নাই। শিয়ালদছ &্েশনে যখন জনতা সমবেত হুইয়] 
গিয়াছে, তখন হাতের পাশ! ফসকাইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে 
বলিলে অঙ্কায় হইবে না1। তাঁহার পর “ঠয়ার গ্যাস” ও 
"লাঠি চার্জ” ; অন্ত কোন অস্ত্র ত পুলিশের জানা নাই। 

শিয্পালদহের ব্যাপারের প্রতিবাদে কলিকাঁতার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভামবৃন্দ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়! উঠিল, বিশ্ববিভালয়ের 
আঙ্গিনায় সভা করিল এবং লাঁলদীঘির পারের শাসক- 
সপ্প্রদদায়কে প্রতিবাদ জানাইবার জন্ত রওয়ানা] হইল | ইন্দো- 
নেশিয়ার উপর ডাচ সাআজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভও নাকি এই সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুলিস 
ছাড়া আর কাছাকেও পাওয়া গেল ন! ধাহার1 এই শিক্ষিত 
জনতাঁকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। সেইরূপ চে 
করিয়াও নাকি বিশ্ববিভ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ বিফল মনোরথ 
হইয়াছিলেন। কংখেসের নামে যীহারা দেশের লোকের 
প্রতিনিধি সাঙ্জিয়! চরিয়া ফেরেন তাহাদেন্ত দেখাও পাওয়া 
গেল না দুতরাং পুলিস ও ছার! সম্মুখীন হইয়া এমন এক 


৩৯২ 


গাড়ী পুকিল, কয়েকজন বাঙালী সন্তান পুলিসের গুলিতে প্রাণ 
হারাইল। 

এই ঘটনার ফলে গবন্েন্টের বিরুদ্ধে একটা বিডৃফার 
সৃষ্টি হইয়াছে । দেশের লোকের মন যদি এমন করিয়া 
দেশের শাঁদনবাবস্থা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তবে 
ভবিষাতের ভরসা! কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের 
সকলকে খুঁজিতে হইবে । ইংরেজের আমলে অনেক 
দোষাদোধীর কারবার কর হইয়াছে । আজ সেই পথও পন্থা 
অচল। যাঁহাদের হাতে ভারতরাষ্ট্রের ও তাহার অন্ততুক্ত 
লদদেশসমূহ্র শাদনতাঁর আসিয়া পড়িয়াছে দূতন মন লইয়! 
বর্তমানের সমন্তাসমূধ্রে সম্মুখীন হইতে যদি তাহার! ন| 


পারেন, তবে কোন সমন্তার সমাধান হইবে না। এই নুতন ' 


মন পাইতে হইলে ফাইলের উপর মুখ গঁঝিয়া থাকিলে 
চলিবে না, জনতার সঙ্গে দিশিতে হইবে, জনতার নাঁড়ী টিপিয়! 
বপিয়৷ থাকিতে হইবে, জনতার অভাব-অভিযোগের মধ্যে 
গিজেকে সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে, শিঞ্জের তথাকথিত শিক্ষিত 
মনের নাশ] সংস্কার তা।গ কণিতে হইবে, এবং যে সংবেদন- 
জীলতার দৌলতে গা্থ'জখী ভারতীয় জনতার মনে স্থান পাইয়। 
ধ্িলেন, তাহার অহৃমীপন করিতে হইবে । নুতন যুগের এই নূতন 
সাধন! হনেপ্রাণে এহণ ন| করিতে পারিলে, আমাদের সব চেষ্টা 
বাথ হইবে, রাঁঞছনৈতিক স্বাধীনতা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হুইবে। 

জমসভায় অণেক পরিকল্পনার কথ। শুনিতে পাওয়া] যায়, 
সেই পরিকজনা] জীবনে ও কার্ষো পরিণত করিবার চেষ্টা 
আরম্তও হয় নাই। লোকের] অধৈর্য হইবার যথেষ্ট কারণ 
আছে । জপতত! ও লো ঞ্লেশের ধনিক শ্রেনীর একাংশের 
মনে যেক্পভাবে দানা বীধিয়াছে, তাহা ভাঁঞ্গিতে না পারিলে, 
গণমণের অধৈর্ধা রক্তক্ষয়ী অস্তবিদ্রোহে পরিণত হ্ইবে। 
কলিকাঁতার গত য'সের শিক্ষা এই জাশক্কাই আগুনের 
অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে । 


নৃতন বিক্রয়-কর 


বঙ্গীয় ব্যবস্বা-পরিষদে এক দিনের মধ্যে বিক্রয়-কর 
সংশোধন বিলটি পাঁস করায়! লওয়া হুইয়াছে ; উচ্বার 
তাৎপর্ধা কি জনসাধারণ তাহা বুঝিবার একটুও সুযোগ পায় 
নাই। নুতন আইনাহৃসারে দিয়াশলাই, কয়ল, সরিষার তৈল, 
. ছ্বালানি কাঠ, ফুল, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্্র প্রভৃতির উপর 
টাকায় তিন পয়স! হারে বিক্রয় কর বসিবে ; অর্থাৎ উন 
ধরানে| হইতে নুরু করিয়া, জানে, আহারের প্রতিগ্রাসে, এমন 
কি স্বত্যুর পর চিতারোহণে পর্ধ্যস্ত সকল বাঙালীকে বিক্রয় 
কর দরিয়া যাইতে হইবে । নিউ ইয়র্কের ভ্াায় ধনকুবেরের 
দেশেও সংবাদপন্জ ও" সাময়িকপআকে বিক্রয়-কর হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে; পাকিস্থানের ভায় শিশু রাও 
বিক্রয়-কর হইতে পাঠ্যপৃত্তক বাদ দিয়াছে। গণতান্িক 


প্রবালী 


সপ েন্পনপি শািপরি- -পা্া পাী পরী পাপে 


১৩৫৫ 


পাশাপাশি পো 





স্বাধীন দেশের পক্ষে গণ-শিক্ষার উপর কোনরাপ কর ধার্ধা 


করাই অন্তায়; শিক্ষা বত ব্যাপক হুয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই 
কর্তব্য। খ্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণ সভ্যতার এই মূলনীতির 
প্রতিও লক্ষ্য রাখেন নাই এমনই তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা! । 

আশ্বিন মাসে জামর! বিক্রয়-কর লইয়! কিছু মন্তব্য 
করিয়াছিলাম। আমর! লিখিয়াছিলাম যে, এমন কয়েকটি 
বাছাই কর] দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বসানে' যায় যাহাতে 
জনসাধারণের কোন অন্ুবিধ| হুয় ন1, অথচ সরকারের প্রচুর 
আয় হয়। এই সম্পর্কে আমর! চট ও থলিয়!, শেয়ার মার্কেট 
এবং ভিসপোকজালের মালের উপর বিক্রয়-কর বসাইবাঁর 
পরামর্শ দিয়াছিলাম। গত বংসর কলিকাত। হইতে ১২৭ 
কোটি টাকার চট ও থলিয়! বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; 
ইহার উপর বিক্রয়কর থাকিলে তিন পয়স! হারে প্রায় 
ছয় কোটি টাকা আদায় হইত। বাংলার চট- 
কলের লাতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই যায় ব্রিটেনে; পাট 
বেচাকেনার লাভ যায় জয়পুর, মারোয়াড় ও বোদ্ব।ইয়ে ; কাচা 
পাটের দামের তিন-চতুর্থাংশ যায় পাকিস্বানে এবং শ্রমিকের 
মজুত্রী যায় বিহারে | চটকলে যে পরিমাণ লাত হয় তাহাতে 
টাকায় তিন পয়স! ট্যাক্স দেওয়! তাহাদের পক্ষে কিছুই নয়। 
গবন্মেন্ট বলিয়া থাকেন যে, রপ্তানী দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর 
বসাইলে বাজার খারাপ হুইবে। কথাট! সত্য নষে। 
মাদ্রাজের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য চামড়া; তাহার উপর দীর্ঘক।ল 
যাবং বিক্রয়-কর আছে, তাহাতে মাপ্রান্ধের এই রপ্তানী 
ব্যবগার ক্ষতি হইয়াছে বা বাজার খারাপ হইয়াছে বলিয়া 
আমর] শুনি নাই। 

ক্রাব্সেও বাংলার হ্থায় প্রথঘট! এলোপাঁথারি সকল দ্রব্যের 
উপর বিক্রয়-কর বসান হুইয়াছিল। কার্যকালে দেখ! 
গেল বহুসংখ্যক গরীবের উপর এই কর চাপাইতে 
গেলে আদায় কম হয়, লোকের ট্যাক্স ফাকি দেওয়ার প্রবৃতি 
দৃচতর হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। অতঃপর ফরাসী গবন্থে্ট 
অল্সসংখ্যক বাছাই কর! দামী জিনিষের উপর বিক্রয়-কর 
বসাইয়! নিতা ব্যবহথার্ধা দ্রব্যগুলি বাদ দিয়া দেন, তাফাঁতে 
লোকেও সন্ত হয়, সকলের আয়ও বাড়ে | শেয়ার মার্কেটকে 
তাহার! বিক্রয়-করের আওতায় আমনেন। কলিকাতার 
শেয়ার মার্কেটকেও বিক্রয় করের আমলে ন1] আমিবার ফোন 
কারণ নাই; ইস্ারও লাভের অধিকাংশই জয়পুর, মারোয়াড় 
প্রতৃতি প্রদেশে যায়, খানিকট] ন৷ হয় বাংলায় থাকুক । 

কলিকাতায় প্রতি বংসর বহু কোটি টাকার ভিসপোজালের 
মাল বিক্রয় হইতেছে, ইহার উপরও বিক্রয়-কর নাই । থাকিলে 
বাঁধিক কোটি টাকার উপর সরকারের আয় বাড়িবার কথার। 
ইসার বিরুদ্ধে সরকারী বুদ্তি এই যে, গবন্েন্টকে ট্যাক্স কর! 
যায় না । কথাটা ঠিক নয়। বাংলা-সরকার তাহাদের পুত্তকাদি 
যাহ। কিছু বিক্রয় করেন তাহার উপর বিক্রয়-কর আদায় হয়, 


ফাস্তন 


পাপ, 


সুতরাং ভারত-সরকারের দ্বার! বিক্রীত ভ্রব্যে বিক্রয়-কর 
আদায় কর] যাইবে না কেন? তাহা ছাড়া করট। দিবে ক্রেতা। 

বিক্রয়-করের পরিমাণও বাংলাদেশে অত্যধিক | নিউ 
ইয়র্ক প্রভৃতি আমেরিকার অধিকাংশ &্েঁটেই বিক্রয়-করের 
পরিমাণ শতকর] হুই টাকা মাত্র, কালিফোণিয়ায় আড়াই 
টাকা । ভাঁরতবর্ধেও মাঁগ্রাজে টাকায় এক পয়সা, বোস্বাই 
বিহার যুক্তপ্রদ্দেশ প্রভৃতিতে টাকায় ছুই পয়সা, একমাত্র 
বাংলাতেই বিক্রয় কর টাকায় তিন পয়সা অর্থাং শতকর! 
৪/০ আন! | পঞ্চাশের মন্ত্রের এবং ভারত-বিভাঁগে বিধ্বস্ত 
বর্তম।ন বাংলায় এত উচ্চহারে কর বন্ততঃই পীড়াদায়ক, তাহার 
উপর মাত্র ৫০ লক্ষ টাক] আয় বাঁড়াইবাঁর জঞ্ত জাবনযাঁআর 
সকল দ্রব্যের উপর এ কর সম্প্রসারণ ত রীতিমত অত্যাচার । 


আশ্বিন মাসে আমরা আর একটি কথ! লিখিয়াছিলাম যে, 
বিক্রয-কর আঁদায়-ব্যবস্থা ভাল না হইলে জনসাধারণ 
টাক্স দিয়! মরে কিন্ধু উহ্ঠর অধিকাংশই সরকারী কোষাগারে 
পৌছায় না, যায় অসাধু ব্যবসায়ী ও ছুনাঁতিপরায়ণ 
সরকারী কর্প্মচারীদের কবলে। বিক্রয়-করের পরিসন্ন বৃদ্ধির 
আগে গবর্থেন্ট এ বিষয়েও কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া 
আমর! শুনি নাই, বরং কার্ধ্যতঃ উহার বিপরীতই দেখ! 
যাইতেছে । বর্তমান বিগ্রয়-কর কমিশনার এই বিভাগ পরি- 
চালনায় দক্ষত। দেখাইতে পারেন নাই । শোনা যায় একজন 
এপিসটাণ্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে কয়েক মাদ আগে হন্াতি 
ঘ্মন বিভাগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে তিনি ছুটি লইয়! 
বিলাত চলিয়! গিয়াছিলেন; সপ্প্রতি তিনি ফিরিয়া! আসিয়! 
কানে যোগ দিয়াছেন ইহা! কি সত্য? তাহার সন্বন্ধে এ তদস্ত 
শেষ হুইয়াছে কি? ইনিকি পূর্বে আয়কর বিভাগে কাজ 
করিতেন, সেখান হইতে তিনি ছাড়িয়া আসিলেন কেন-_সে 
বিষয়েও কোন সন্ধান লওয়া হইয়াছে কি? সেপ্টাঁল 
সেক্সনে ভারপ্রাপ্ত এ'সসটাণ্ট কমিশনারের এলাক! সমগ্র 
বঙ্গদেশ কিন্ত তাহার হাতে ছোটখাট বাঙালী ব্যবসাক্ী 
তিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ীর উপর ট্যাক্স বার্ধ্য হয় না কেন? 
একজন এসিসটান্ট কমিশনার বহুসংখ্যক ফাইল জমাইয় 
পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন এ আপিসেই ওকালতি 
করিতেছেন। একথ! কি ঠিক এবং সত্য হইলে ইহার 
প্রশ্রয় কে দিল? কোন কোন ট্যাক্স অফিসার বড় 
বড় ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্ধ্য করিলে উহা, কমাইবাঁর বা 
ছাড়িয়। দেওয়ার জন্ত উপর হইতে চাপ আসে, এমন কথা 
প্রায়ই শোন] যায়। গবন্েন্ট ইহা জানেন কি? গণতান্ত্রিক 
শাঁসনপ্রণালীতে শাসিত দেশে শোনা কথা-_116859 
8119£800109-_যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহাকেও 
উপেক্ষা করিতে নাই_বিলাতের লিন্ক্বী ট,বিউনালের এই 
শিক্ষ! আমাদেরও গ্রহ্ণ কর! উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 





বিবিধ প্রসঙ্গ-_-পাবলিক প্রনিকিউটারের যোগ্যত। 


পা্পাপিসিপাস্পাসাশিপাসপা পিপি পাস্পাস্পিিশ্পস্পিস্পিসিত সিস্পি্িপরী পাস সিসি পাস 
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পি 











হাইকোর্টের জজ লইয়া বিক্রয়-কর আপিসের কাধ্যকলাপ ও 
আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান কমিটি অবিলম্বে গঠন 
করা একান্ত আবন্টক | দরিপ্র ও মধ্যবিভ বাঙালীকে সম্পূর্ণ 
রূপে অব্যাহতি দিয়াও বিক্রয়-কর হইতে বাংলা-সরকারের 
বছ কোটি টাকা আয় হইতে পারে এবং বিক্রয়কর বিভাগ 
সং ও দক্ষ কর্পচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইলে অসাধু 
ব্যবসাম্মীদের উপদ্রব অনেক কমিতে পারে ইহাই আমাদের 
বিশ্বাস। 


পাবলিক প্রসিকিউটারের যোগ্যতা 
আঁলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটারের আচরণ সম্পর্কে একট 
তদন্তের বিষয় আমরা কিছুদিন পূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম 
এবং বলিয়াছিলাম ঘে, তদদ্টি মাঝপথে থামাইয়! না রাখিয়া 
উহ? শেষ কর! উচিত ছিল । একটি ম'মল! সম্পর্কে তদন্তটির 
উদ্ভব। মামলায় যাহাঁদের প্রধান আগামী হওয়ার কথা, সেই. 
সব ব্যক্তি রাঁজসাক্ষী হয় অথবা অভ্ভান্ত উপায়ে উপযুক্ত শান্তি 
এড়াইয়] যায় এবং মাধল! পশ্রিচালকদের দোষে ইহ] হ্ইয়াছিল 
কিনা--ইহ।ই ছিল তদন্তের বিষয়বস্ত। অর্দেক তদন্তে নানা- 
প্রকার তথ্য প্রকাশ পায়, তাহার পরই পাবলিক প্রসিকিউটার 
কার্ধ্যকাল শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহ আগে পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। আমাদের মন্তবা প্রকাশিত হুওয়ার পর ইহ! ঘটে। 
এই সম্বন্ধে আর একট বিষয়ের প্রতি গবন্মেন্ট মনোযোগ দেম 
নাই বলিয়া! বোধ হইতেছে । মামলা যখন আর্ত হয় তখন 
আলিপুরে একক্ধন পাবলিক প্রসিকিউটার, একজন এডিশনাল 
পাবলিক প্রসিকিউটার এবং একজন এসিপটাপ্ট প্রসিকিউটর 
ছিলেন। তদন্তকারী পুলিস অফিসার মামলায় অভিমত 
লওয়ার জন নিয়ম1হুসাঁরে প্রথমে তংকালীন পাবলিক প্রসি- 
কিউটারের কাছে যান কিন্কু তাহার কার্ধ্যকাঁল তখন প্রায় 
শেষ হুইয়! আসিয়াছে বলিয়! তিনি এডিশনাল প্রসিকিউটারের 
কাছে অফিসারটিকে যাইতে বলেন। তিনি তৎপরিবর্তে 
প্রথমে যান এপিসটাণ্টের কাছে। ইনি যে অভিনত দেন 
তাহার ফলে একজন আপামীর বিশেষ দুবিধ। হয়, সে মূল 
আসামী ন! হইয়] রাক্ষসাঁক্ষী হইতে পারে এবং তাহার বাড়ী 
তল্পসীতে প্রাপ্ত খাতাপর ও মূল সাঁ্চলি& আদালতে উপস্থিত 
হয় না। অতঃপর পুলিশ ভায়েরীর পরিবর্তন ইত্যাদি লইয়! 
গোলযোগ হুয়। প্রথম পাবলিক প্রসিকিউটারের এবং এসিস- 
টা্ট প্রসিকিউটারের অভিমত প্রভৃতি প্রথমে হারাইয়া যায়, 
পরে তদন্তকারী পুলিস অফিসারের নিকট হুইতে উদ্ধার হুয়। 
ইতিমধ্যে তৎকালীন এডিশনাল প্রসিকিউটার পাবলিক প্রসি- 
কিউটার নিযুক্ত হন। ইহাই মামলার প্রধান বিষয় এবং উপ- 
রোক্ত এপিসটাণ্ট পাবলিক প্রসিক্ষিউটারের আচরণও তদন্তের 
বিষয়ের মধ্যে । কিন্ত উপরোক্ত নুতন প্রসিকিউটার পদত্যাগ 
করার ইনিই সম্প্রতি পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হুইয়াছেম। 
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একই মামলার তিন জনের আচরণ তদন্তের বিষয় ছিল; 
তন্মধ্যে একক্বধন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, একজনের 
পদদোন্গতি হইল এবং তৃতীয় জন হ্বপদে বহাল রহিলেন। 
তদস্ত সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই এন্ধপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটয়াছে, 
তদন্ত সম্পূর্ণ হইবার পুরে হইলে কিছু বলিবাব ছিল ন|। 
পাবলিক প্রসিকিউটার বাহার! হইবেন, তাহাদের আচরণ 
সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোনরূপ প্রশ্ন যাহাতে জাপিতে না 
পারে ততপ্রতি সরকারের বিশেষ মনোযোগ থাঁক। উচিত। 
ছনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ হুইয়! লড়িবার জন্ত বহার! 
নিযুজ্ঞ হইবেন, তাহার] কোন কারণে আসামী পক্ষকে 
আইনের হাত এড়াইবার জগ্চ গোপন পরামর্শ ব1] সাহ।য্য 











করিতে পারেন, লেকের মনে একূপ ধারণ! জঙ্মিতে দেওয়া . 


রাষ্ট্রের পক্ষে সমূহ অনি্কর। পাবলিক প্রসিকিউটারদের 
সততা! (7২07 110-এর গায় সকল সঙ্গেহ্রে অতীত 
ছওয়] প্রয়োজন । 
চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিল 

কলিকাত ও সহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল 
এলাকার বহিভূর্তি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্ঠান্ স্থানের চান্দিন! 
প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন ৯১ ধারা সম্বলিত 
চাদ্দিন! প্রজান্বত্ব বিলটি ব্যবস্থা! পরিষদে গৃহীত হৃইয়াছে। 
বিলে চান্দিনা প্রক্াাগণকে প্রজা ও অধীন প্রজা এই ছুই ভাগে 
ভাগ কর! হইয়াছে । এই সকল প্রজ! বাসস্থানের বা ব্যবসার 
জন্প অথবা অগ্ত কোন উচ্ছেস্টে জমি বন্দোবস্ত লইতে পারেন। 
স্বত্বাধিকারের কাল অনুযায়ী এই সকল প্রজ্কাকে প্রধানত; 
তিনটি ভাগে ভাগ কর! হুইয়াছে। যদি কোন চান্দিন! প্রজ। 
সম্পত্ভি হস্তান্তর আইন বলবং হইবার পুর্ব হইতে প্রজ্াহ্বত্বের 
অধিকারী হইয়। থাকেন অথব! তাহার স্বত্ব এহণের সময় 
যদ্দি অজ্ঞাত থাকে অথব!1 তাহার স্বত্বাধিকার কাল যদি ১২ 
বংসরের কম নাহয়, তবে সেই চান্দিন প্র! হ্বত্বে তিনি 
স্বায়ী, হুস্তাত্ভরযোগা এবং উত্তরাধিকাঁরন্গুতে ভোগদখলের 
অধিকার পাইবেন এবং এ জমিতে তিনি পাকা বা অন্ত 
কোন গৃহনিশ্দমাণ, পু্ষরিনী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ ও ফল 
ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন। যে সব চান্দিনা প্রজ। 
১২ বংসরের কম সময়ের শ্বত্বাধিকান্ী, তাহারা উপরোক্ত 
শ্রেনীর প্রজাগণ অপেক্ষা! কিছু কম অধিকার পাইবেন । 

এই বিলের বিধান অনুযায়ী চান্দিনা প্রজার খাজন! 
শতকরা ১২1০ টাকার অধিক বৃদ্ধি কর! যাইবে না এবং 
একবার বুদ্ধি করিবার পর খাজনা আর ১৫ বংসরের মধ্যে 
বাড়ানে। যাইবে না। আদালত ইচ্ছা করিলে খাজন। 
হাস করিতে পারিবেন। যে সব অধীন প্রজা চান্দিন! 
প্রজাদের অর্ধীনে জমি দখল-করিয়! থাঁকিবেন, তাহাঁদিগকেও 
চান্দিনা প্রজাদের অধিকারের অন্থরপ অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । অধীন প্রজাদের খাঁজন! শতকরা ৪০২ টাকার 


প্রবালী 
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বেশী বাড়ানো! যাইবে ন1। চান্দিন! স্বত্বের জমি হস্তান্তর, 
খাজন1-বিরোধের নিষ্পতি, খাঁজন! দাখিলের পদ্ধতি, বে-আইনী 
অর্থ আদায়ের অন্ত দগুরান এবং কৃষি জমির স্বত্ব চান্দিনা স্বত্বে 
পরিণত করিবার বিধানও বিলের অন্তভূক্ত হইয়াছে । 

মফঃঙলের চান্দিন! প্রক্তা ও শহরের ঠিক! প্রজা লউয় 
দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে । চান্দিন! প্রত্জাদের 
্বার্থরক্ষার জন্ত একটি বিল বঙ্গ বিভাগের পুর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদের শেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়, কিন্তু বঙ্গবিভাগের 
ফলে উহা! আর ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত কর! যায় নাই 
বলিয়! বিলটি আইনে পরিণত হুয় নাই। বর্তমান বিলটি গৃহীত 
হওয়ায় এই অন্ুবিধা দূর হইল । 

ঠিক প্রজ! বিল 

কলিকাত। ঠিক] প্রত্ত! বিলে কপিকাতার শহরতলী ও 
হাওড়ার ঠিক] প্রজা! ও মালিকদের অ্ধকার ও কর্তবা নির্দেশ 
করিয়! দেওয় হইয়াছে । এই বিলে শহরের, শহরতলীর ও 
হাওড়ার চান্দিন! প্রজাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
বিলটি উত্থাপন করিয়! রাত্বষ্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব বলেন 
যে, যত শীঘ্ব সপ্তব কপিকাত। ও হাওড়ার বস্তিগুলি তুলিয়। দিয়! 
এগুলির পরিবর্তে উপযুক্ত স্বাস্থাকর বাসগৃছ নির্্দাণ কর!1 যায় 
ততই মঙ্গল এবং গবন্মেন্ট ইহার জন্ত বিশেষ আগ্রহান্বিতও 
বটে। এসব নুতন বাসগৃহ এমন পরিকল্পনায় নিষ্ঘাণ কর! 
উচিত যাহাতে বিভিন্ন বাড়ী বিভিন্ন আয়ের লোকের বাঁসের 
উপযুক্ত হয়। কিন্তু এ্রপ বৃহৎ পরিকল্পনা! যত দিন ন] 
কার্ধ্যকরী হইতেছে এবং যত দিন বস্তি থাঁকিতেছে তত দিন 
মালিকের ইচ্ছান্ুসারে বস্তি প্রজার অযথ! উৎখাত বন্ধ থাক] 
উচিত। ব্রাজস্ব সচিব আরও বলেন যে, বন্তিবাপীদ্ের প্রন্কৃত 
অবস্থা জানিবার জন্ত সম্প্রতি গবর্মেন্ট তাহাদের জ্বীবনযাঁজ! 
প্রণালী সম্বন্ধে একটি তদস্ত করেন । কলিকাঁতার শতকর1 ১০টি 
বস্তিতে এরূপ তদন্ত করা হয় এবং তাহা'র অর্ধেকের ফল 
জানা গিয়াছে । কলিকাঁত। কর্পোরেশনের নথি অনুসারে শহুরে 
এখন ৪৩৭১টি বস্তি আছে। এই সব বস্তিতে সাধারণতঃ 
ছুই শ্রেমীর লোক বাস করে। এক শ্রেনী হইতেছে ঠিক! 
প্রজা; অপর শ্রেমী তাহাদের ভাড়াটিয়া। এরূপ একটি 
ভাড়াটিয়া তাহার ঠিক প্রজাকে যে ভাড়া দেয় তাহা মাসে 
গড়পড়ত। ৭ টাকারও উপর | ভাড়াটিয়াদের মধ্যে শতকরা 
৪২ জনের অধিক লোকের আয় মাসে ৫০২ টাক] বা তাহারও 
কম। শতকরা বড় জোর ৩৯টি বস্তির কামরাতে আলো- 
বাতাস চলাচল ভাল বলা যায় । বস্তিগুলিতে জল সরবরাহ 
ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । এই তদন্তে দ্প& জান] গিয়াছে, 
বন্তি-প্রজারা ঘে অবস্থায় বাস করে তাহার উন্নতি অবিলম্বে 
হওয়া দরকার, বিশেষতঃ জলের উন্নতি এখনই হুওয়! উচিত। 
বস্তির অবস্থা, ভাল হুইলে শহরের রোগ কমিয়! সাধারণতঃ 
স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হুইবে। 











ফান্কন 





পতিত জমির উদ্ধার 


পতিত জমির উদ্ধার করিয়া ভারতরা্রের খাদ্যশল্ড বৃদ্ধির 
উপায় নির্ধারণকল্পে গত ৫ই মাঘ দিলী নগরীতে এক 
সম্মেলনে আহত হয়। কেন্ত্র'য় খান্তমন্ত্রী ্রজয়রামদাল 
দৌলংরাঁম এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে 
কেন্দ্রীয় রাজমন্ত্রী ডাঃ ঘন মাথ?ইও উপস্থিত ছিলেন, আর 
ছিলেন বোখাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পূর্বব পঞ্জাব, 
উড়িষ্যা, মধ্যভারত, বিষ্ধ্য প্রভৃতি প্রদেশের, পাতিয়ালা, 
জয়পুর ও ভূপাল রাঁজ্যের থান্যমন্ত্রী বা] এ বিভাগের উচ্চ 
কর্ধচাীবর্গ। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে কেহ উপস্থিত ছিলেন, 
এই সংবাদ কারধ্যবিবরল্ীতে পাইলাম ন|।। পশ্চিমবঙ্গে এক্সপ 
চেষ্টার প্রয়োজন নাই, বোধ হয়। 

এই সম্মেলনে একটি বিরাট পরিকল্পনাকে রূপদান 
করিবার ব্যবঞ্থা গ্রহণ করা হুইয়াছে। তাহার ব্যয় নির্ধারিত 
হইয়াছে ২৭১ কোটি টাক1। এই বায়ের মধ্যে ১৪৬ কোটি 
টাকা ভারতরা্্েয় মুদ্রায় ও বাকী ১২৫ কোট টাকা ডলার 
ও পাউগ্ডে ব্যয় হইবে । অর্ধাং, ১২৫ কোটি টাকা! মূল্যের 
ধবব্যার্দি যুজ্জরা ও বিলাঁত হইতে আনাইতে হইবে, এবং 
তন্দ্ড আস্তগ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট এই পরিমাণ অর্থের জন্ত 
খণদানের আবেদন করিতে হইবে। 

এই পরিকল্পনার একটি কার্্যস্থচীর হিসাব দেিয়াছি। 
৬০ লক্ষ একত্র, প্রায় ২ কোটি বিঘা চাষের উপযোগী জমি 
৭ বংসরের মধ্যে কৃষির উপযোগী করিতে হুইবে। ৪,৫০০টি 
গভীর কুয়। কাটাইতে হুইবে প্রায় ৩০ লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় 
১ কোটি বিঘ! জমিতে জলদান করিবার জন্ত। কৃত্রিম সার 
উৎপাদন করিতে হুইবে। এই কাধ্যস্থচীর মধ্যে মাছের 
চাষেরও একট বিশি& স্থান আছে দেখিলাম। দেশের 
প্রায় ৫,০০০ বর্গ মাইল সমুদ্রতীরে পাচট সামুদ্রিক মহম্তকেন্তর 
স্থাপন করিয়া গভীর সমুক্দে মতন্ত ধরার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

যে ৬০ লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় ১৮০ লক্ষ বিঘ! হ্বমির উদ্ধার 
সাধন করিবার পরিকল্পন| গ্রহ করা হইয়াছে, তাহ] নিম্- 
লিখিত প্রদেশ ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়] হুইয়াছে-__ 
পূর্ববপঞ্জীবে ১৫ লক্ষ বিধা, পূর্ববপঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যে ১২ লক্ষ 
বিধা, উড়িষ্যায় ১৫ লক্ষ বিঘা, মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে 
৯ লক্ষ বিঘা, যুক্তপ্রদেশে ৯ লক্ষ বিঘ1। বিহারের প্রয়োজন 
এখনও জানা যায় নাই। এই ১৮০ লক্ষ বিঘাপ মধ্যে প্রায় 
৬৬ লক্ষ বিঘ| জমি হইবে নুতন, প্রায় ১২০ লক্ষ বিঘ! হইবে 
কাশ প্রভৃতি ঘাসে আন্ত জমি। 

এই আয়োজন ও অর্থব্য় সার্ক হইলে প্রায় ৫ কোট 
৪০ লক্ষ মণ খার্ডশন্ত উৎপাদিত হইবে বলিয়া জাশ| কর! 
যায়। বঞ্তমানে প্রায় ১১০ কোটি মণ খানশন্ত বিদেশ হইতে 
আমদানী কর] হইতেছে, তাহার জন্ত প্রায় ১৩০ কোটি টাক! 


বিবিধ প্রসঙ্গ__পশ্চিবঙ্গের কৃষি বিভাগ 


৯৫ 


সি 


নগদ গুনিয়া দিতে হইতেছে। যে ৭ বৎসরে পরিকল্পন। 
সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইবে, সেই সময়ের মধ্যে জামাদের দেশে 
প্রায় ২ কোটি লোকের সংখ্য। বৃদ্ধি হুইবে। এই সপ্তাবনার 
কথ! মনে করিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, ভারতরাঞেঁ জন্মের 
হার কমাইতে ব! নিয়ন্ত্রিত করিতে ন। পারিলে থান্ত- 
ফদলের বৃদ্ধিতে তাঁর খান্ভসমস্ত| মিটিবে না। ৭ বংসর 
পরে হুয়ত দেখিব যে, আরও ১৮০ লক্ষ বিধ! জমিতে 
ফসল উৎপাদন করিয়া আমাদের অবস্থা যথাপূর্ববম আছে। 
শুনিতেছি, সমস্ত পৃথিবীব্যাগী খাদ্যাভাব আরও ৫1৬ বংসর 
থাকিবে । জন্মসংখ্যাও এই সময়ে বাড়িবে। এই সমন্তায় 
বিজ্ঞানের উত্তর কি? জন্মনিরোৌধ না জমির উর্বরতা বৃদ্ধি? 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ 
্রযাদবেজ্জ পাঁজ। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী। তাহার শক্তির 
উপর পশ্চিমবগ্গের খান্তশ উৎপাদনের উন্নতি নির্ভর করে। 
এই কার্যে তিনি প্রায় বার মাসের মধ্যে কিরূপ সার্থকতা লাভ 
করিয়াছেন তাহা! আমাদের জানিতে হইবে। কৃষির সঙ্গে 
গো-ছ্াতির উন্নতি অঙ্গাঞ্ষি ভাবে জডিত। পাঞ্চা মহাশয় এই 
বিভাগের জগ্তও দায়ী। ইংরেক আমলে এই বিভাগের 
স্কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছি ; অনেক অপদার্থতার 
পরিচয় পাইয়াছি। পীঞ্জা মহাশয়ের আমলেও সেইরূপ কথা 
শুনিতে হইতেছে বলিয়া আমর] ছঃখিত। বাংলাদেশের 
স্কষি বিভগের পূর্ববতন কর্পাচাী ্রাদেবেজ্জনাথ মিজ মহাশয়ের 
সম্পাদিত *খান্ত উৎপাদন” পত্রিকায় নিয়লিখিত বিবরণটি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন-পরিষদের কোন 
সভ্য প্রশ্ন করিয়া এই বিষয়ের সত্যাঁসত্য নির্ণয়ে সাহায্য 
করিলে ক্কৃতজ্ঞ থাকিব £ 
গোজাতির উন্নতি বিধানে সরকারী প্রচেষ্টা 
গত বংসর ২৪ পরগণ। জেলায় উন্নত শ্রেণীর কতকগুলি 
ষাড় বিতরণ করা হইয়াছিল । পঞ্জাব প্রদেশ হইতে 
এই সকল ষাঁড় আন] হইয়াছিল । ২৪ পরগণায় ষাড় 
বিতরণ করিবার পর লোকে দেখিতে পাইল যে, 
, কতকগুলি যাড় “নিম আক্ত।” অর্থাং বলদ এবং কতক- 
খুলি এত অঞ্জবয়ঙ্ক যে, যে উদ্ছেক্টে তাহাদের আন] 
হইয়াছিল এবং বিতরণ কর] হইয়াছিল সে উদ্ছেস্ত সাধনে 
তাঁরা একেবারে অক্ষম | আমরা অতি বিশ্বস্তনুজে 
শুনিয়াছ যে, লাঙল ব! গাড়ী টানার জন্ত “নিম আক্তা” 
ষাড়গুলিকে চু'চুড়! ক্কষিক্ষেতরে পাঠাইয়! দেওয়া হইয়াছে 
এবং জজ্সবয়ক যাড়গুলিকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়! বড় কর] 
হইতেছে । যে সকল কর্মচারী পঞ্জাবে গিয়া এই সকল 
যাড় নির্বাচন করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পঞ্জাব 
হইতে ২৪ পরগণ1 জেলায় পাঠাইয়াছিলেন তাহার! এখন 
কোথাকার ক্ৃধিক্ষেত্ে কি কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, তা 


৩৪৬ 


১ পাস্পিস্পিপানপাস্পিসিপাস্প্পাস্পিস্পিেসিপািপাশিাস্পাস্পিিস্পরত 


আঁমর! জানিতে পারি নাই। পি্জরাঁপোলে ইহাদের 
সংবাদ লওয়] উচিত নয় কি? 


বিহারে বাংল! ভাষা 

পুরুলিয়ার সংগঠন” পঞ্জিকায় প্রকাশিত নিয়লিখিত 
মন্তব্য হইতে বাবু রাজেজপ্রসাদের প্রদেশের শীসকবর্গের 
মতিগতির একট! পরিচয় পাওয়া যায় ঃ 

“*ছঠাৎ এই স্ুলটিতে (পুরুলিয়া জিলা দ্কুল) বাংল! 

ভাঁষার মাধ্যমে শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়] বর্তমান 

ইংরেজী সাল হইতে কর্তৃপক্ষ কেবল মাত্র হিন্দীর মাধ্যমে 

শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন । এই স্কুলটির ছানর- 

দের মধ্যে শতক) ৬০ জনেরও বেশী ছাত্র বাংল-তাঁষা- 

ভাষী। 

পূর্বববন্তাঁ শ্রেণীতে যে সব ছাত্র বিভিন্্র বিষয় তাহাদের 

মাতৃভাষা বাংলাতে শিক্ষা! করিয়াছে, তাহারা বর্তমান 

প্রবেশিক] বর্ষে (01700 0198৭) উত্ভীর্ হইয়া হঠাৎ 

সব বিষয় হিন্দীতে কিরূপে বুবিতে পারিবে তাহা যে 

কোন সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোঁচর । 

গত ৫ই ও ১২ই মাঘের যুক্ত-সংখ্যায় এই মন্তব্য প্রকাশিত 
হুইয়াছে। তাঁর পর সংবাদপত্রে দেখিতে পাই যে, এই ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার উকীল-সতা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং এই ঘোষণাও কর্তৃপক্ষকে জানাইয়! দিয়াছেন যে, বিহার 
গবন্ধেন্টি কর্তৃক এই ব্যবস্থা ২৮শে জাহুয়ারীর মধ্যে বাতিল 
না হইলে তাহাদের পোষা ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে বি্তালয় হইতে 
ছাড়াইয়। লইবেন । তাঁহার পর সংবাদ আসিয়াছে, পুরুলিয়া 
জিলার সমন্ত স্কুলের বাঁঙালী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বর্ঘখট করিয়াছে, 
এবং এই অঞ্জায় অবিচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গবন্বেন্টের 
নিকট ঠাহাদ্দের অভিভাবকের! প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 

পঞঙ্চিত জবাহুরল!ল নেছেরে যখন-তখন প্রাদেশিকতার 
বিরুদ্ধে উচ্ছৃসিত হুইয়! উঠেন; সরদার প্যা্টেলও এই তানে 
খেয়াল মত যোগদান করেন। বিহারে যাহা! ঘটিতেছে, 
তৎসব্বন্ধে তাহাদের মতামত জানিলে ভাল হয়। এবং এই 
উপলক্ষে বিহার প্রদেশের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে বাঙালীর 
সমস্যার কথ। ঠাহছাদের আবার জানাইয়া রাখিতে চাই। 
প্রায় ছয়-সাঁত শত বংসর হইতে এই ক্মঞ্চলে বাঙালীর] বাস 
করিতেছেন ॥। ১৯১২ প্রঃ পর্যান্ত তাহা! বাংলাদেশের 
শাসন-ব্যবস্থার অদ্তভূক্ত ছিল। এই ইতিহাস মনে রাখিলে 
বাঙালী ছাঅন্বন্দের শিক্ষার জন্ত হিন্দী চাপাইয়। দেওয়ার 
কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বিহারের কংগ্রেস গবর্থেন্ট 
সেই ফ/জ করিবার চেষ্ঠা! করিতেছেন। ফলে বাঙালী 
মান্জের মনে প্রবল বিক্ষোতের স্থটটি হইয়াছে 

এইরধপ অত্যাচারের মুল উৎপাটন করিবার উদ্দেষ্টেই 
আন্ব পচিশ বৎসর হুইতে বাঞ্জালী সমান্ধ দাবী করিতেছেন 








প্রধানী 





১৯৪৮ সালের শেষভাগ পর্ব্যস্ক প্রবেশিকা বর্ধের 
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যে, বিবারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বিহ্বার হুইতে বিষুজ 
করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়! ছউক। পূর্ববকাঁলে 
বিহবান্মী নেতৃত্বন্দ এই প্রস্তাবে আপভি করেন নাই। বাধু 
রাজেক্জপ্রসাদও প্রকান্তে এই বিভাগের সমর্থন করিয়াছিলেন। 
আজ তাহার মনে হিন্দী ভাষ! প্রসারের লোত জন্মিয়াছে। 
এই মনোভাব বিহারের অঙ্তা্ত নেতৃবঙ্গের মনে সংক্রামিত 
হইয়াছে । পুরুলিয়ার জিল!-ছ্ুলের নুতন ব্যবস্থায় তাহার 
প্রমাণ পাইতেছি। বাবু রাঁজেকআপ্রসাদকে বলিতেছি, “আপনি 
মজিলি, ভাই | লঙ্ক! মজাইলি”__এই ছঃখ করিবার সময় 
হয়ত একদিন আসিবে । 


আদামে বাঙালী বিদ্যালয়ে অসমীয়। প্রবর্তন 

আসামের তেজপুর বাঙালী বালিক! বিগ্তালয়ে অসমীয়! 
ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার জন্ত যে চেষ্টা হইতেছে 
তাঁহার পূর্ণ বৃন্ধান্ত এবং অভিাবকদের প্রতিবাদের বিবরণ 
নিয়ে প্রকাশিত হুইল। সংবাদটি ২৬শে মাথের আনন্দবাজ্াঁর 
পঞ্জিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে £ 

(নিজ সংবাদদাতার তাঁর) 

তেজপুর, ৬ই ফেব্রুয়ারী :--এই বৎসর হইতে অসমীয়া 
ভাষার মাধামে শিক্ষা! প্রদানের ব্যবস্থা করায় তেজপুর বাঙালী 
বালিকা! উচ্চবিস্তালয়ের ছাত্রীদের যে অন্থবিধার বৃষ্টি হইয়াছে 
তাঙছার আলোচনার জন অভিভাবকগণ অন্ত সন্ধ্যায় সমবেত 
হুন। ডাঃ ছে্মচজ দাস সভাপতির অ।সন গ্রহণ করেন। 
শ্ীঙ্গরেক্্রকুমীর বন্ধ, প্রীক্যোতিশ্ন্দ্র ভট্রাচার্ধয, এভূপেক্রনাথ দে 
প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভায় বন্তৃতা-প্রসঙ্গে এই বিগ্তালয়ের ইতিহাসের 
উল্লেখ করেন । বিদ্যালয়টি প্রধানতঃ বাঙালীদের দ্বার! 
প্রতিঠিত। বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটর এই অত্ভূত 
সিদ্ধান্তের সকলেই প্রতিবাদ করেন। 

সভায় কয়েকটি প্রন্ভাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বল। 
হইয়াছে যে, গবর্শেশ্টের বিনা নির্দেশে ও অতিভাঁবকগণের 
অন্থমতি না লইয়! বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি অসমীয়! ভাষাকে 
একমাআ শিক্ষার মাধাম করিয়াছেন বলিয়! এই কার্ধা বিধি- 
বহিভূতি। আর একটি প্রত্তাবে বল! হুইয়াছে যে, পাঠ্য 
পুস্থকের তাঁলিক। অসমীয়া! ভাষায় দেওয়! হইয়াছে ? দ্ুতরাঁং 
ইাতে প্রতীয়মান হয় ঘে, পরিচালন কমিট জোর করিয় 
বাঙালীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বদ্ধপরিকর । ইহা- 
দের সিদ্ধান্তই সুপারিশ বলিয়| গণ্য হইবে । সুতরাং এই 
প্রস্তাব কর] যাইতেছে যে, এইকপ ব্েচ্ছাচারমূলক কার্য কখনই 
বরদাস্ত কর! যাইবে না। পরিচালন কমিটিকে এই সিদ্ধান্ত 
নাকচ করিতে হুইখে, তাছ] ন] হইলে এই সতা৷ সদন্তগণের ও 
সম্পাদকের পদত্যাগ-দাৰী জানাইবে ; কারণ এই কার্যের 
জঙ্ হঁহারাই দায়ী। 

ঘশ দিনের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তীপক্ষকে ভাহাধের প্রস্তাব 


কাণ্তন 


বিবিধ প্রগঙ্-_বাঙার্লী ব্যাচ পতনের ফল 
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প্রত্যাার করিতে বলিয়া একটি চরমপন্র দেওয়] হইয়াছে 
সভায় আরও বল! হুইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যার 
শতকর! ৪০ গন বাঙালী এবং বিদ্যালয়ে বাঙালীর দানই 
বেশী, সুতরাং পরিচালন কমিটকে তাহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল 
করিতে হইবে ; সিম্বান্ত বাতিল না হইলে অভিযোগ দূর করার 
জত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । একটি 
প্রতিনিধিদল আলামের শিক্ষামন্ত্রী এবং গৌহাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! সমস্ত অবস্থা জানাইবেন। 
পরিচালন কমিটির সিদ্ধাপ্তের প্রতিবাদকক্সে অভিভাবকগণ এই 
অতিমত জানান যে, এই দশ দ্রিন তাহাদের কভাপ্র] বিদ্যালয়ে 
যাইবে ন|। প্রস্তাবের প্রতিলিপি ভাত গবন্মেন্টের শিক্ষামন্ত্রী, 
আসাম গবর্মেণ্টের শিক্ষা দনত্রী, আপাঁম গবরন্মেন্টের বিদ্যালয়- 
সমূত্রে পরিদিকার নিকট পাঠ'নো হুইয়াছে। 


ভারতের গৃহসমস্যা 


বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গৃহসমস্য] সম্পর্কে ইউনাইটেড 
নেশ্যব্স করুক সংগৃহীত তথ্য-সংক্রাস্ত বিবরল্ীতে ভারতবর্ষের 
গুরুতর গৃহুসমস্যা এবং দীর্ঘ মেয়াদী গৃহ-নির্াণ পরিকমপনার 
উপর কোর দেওয়া! হইয়াছে । ইউনাইটেড নেশ্যন্সের সমাজ- 
কল্যাণ বিভাগ এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রপ্তত করিয়াছেন। 
এই রিপোর্টে জনসংখা বৃদ্ধি এবং আধিক ছুরবস্থার ফলে 
ভারতবর্ষ এখন যে শোচনীয় গৃহুসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে 
তাছার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হ্ইয়াছে। এই সমস্য 
সমাধানের জন্ত একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রগ্ডাব কর] হুইয়াছে। 

আমাদের মতে এইক্সপ প্রতিষ্ঠান গঠন ব। প্রিপোর্ট প্রণয়ন 
ভারতীয় গৃহসমপ্যা সমাধানের উপায় নহে । এই সমস্যা সমা- 
ধানের সহ্ক্ক উপায় আমাদের হাতে আছে । গৃহ্সমস্ত! সম্বন্ধে 
ভাবিতে গেলেই আমর! আগে চিস্তা করি সিষেণ্টের কথ]. 
অধ্াৎ পাক ইমারৎ বাঁড়ীই যেন আমাদের একমাজ বাসস্থান 
বা কর্ধস্থান। সোভিয়েট রাশিয়ার গৃহসমন্তা আমাদের চেয়ে 
শত গুণ বেশী, কারণ যুদ্ধে তাহার গৃহাদ্দির যে ক্ষতি 
হইয়াছে সেরূপ কম দেশেই হইয়াছে । অথচ রাশিয়] বাড়ী 
বলিতে আঁগে বুঝে কাঠ এবং কাঠের বাড়ী তৈরি করিয়! 
তাহার] গৃহসমন্ত| প্রায় সমাধান করিয়। আনিয়্াছে। আমর! 
যদি সিমেন্টের পরিবর্তে বাড়ী তৈরীর সরঞ্জাম বলিতে যাহা! 
সহজে পাওয়া যায় তাহা দিয়াই কাজ চালাইবার চেষ্টা 
করিতাম, তবে আজ বাসগৃহের এ ছুর্দশ। হইত না। 


বাঙালী ব্যাঙ্ক পতনের ফল 
গত তিন-চাঁপ্রি বংসরের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬ট বাঁঙাঁলী 
ধ্যাক্কের পতন হুইয়াছে ; তাহার ফলে বাঙালী সমান প্রায় ৫০ 
কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । এই পতনের মুখ্য কারণ 
২ 


সম্বন্ধে আঙ্গ কোন সন্দেছের অবকাশ নাই। পরিচাঁলক- 
বর্গের অসাধুতা তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম। এই সন্বখ্ে 
দেশের মন কিরূপ বিক্রোহী হুইয়াছে, তাহা “বরিশাল 
হিতৈষীর” নিয়্লিখিত মন্তব্যে স্প& বুঝা! যার । এই পজিকার 
সম্পাদক রহ্‌র্গামোহন সেন অশ্বিনীকুমারের মন্ত্র-শিত্য ; তিনি 
আজীবন ত্যাগের পথে চলিয়াছেন ; ন্যায় ও সততার পক্ষ 
লইয়] সংগ্রাম করিয়াছেন ; অনর্থক কাহারও. উপর বিদ্বেষ 
পোষণ করেন নাই । এহেন ব্যক্তির মনে যখন কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বনের কথ! জাগিয়া উঠে, তখন বুঝিতে হইবে অসাধু ব্যাক্ষ- 
পরিচালকত্বন্দ কি করিয়া! অগণিত লোকের অভিশাপের ভাগ 
হইতেছে । “বরিশাল-ছিতৈষী” পূর্ববঙ্গের গবন্ধে প্টের নিকট 
যে অগ্থরোধ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভারতকা্রের 
এই বিষয়ে কোন কর্তব্য নাই কি? “বরিশাল-হিতৈষী” 
বলিতেছেন যে পূর্ববঙ্গ হইতে এই ভাবে টাকার রপ্তানি বন্ধ 
হইলে “গৃহ্‌-ত্যাগ”্ও বন্ধ হইবে । 

“বরিশাল সহরে এখনও কয়েকট ব্যাঙ্কের অবশেষ 
ফ্রাড়াইয়। আছে। তাহার! এখনও টাক! আদায় করে ও 
তাহাদের হেড অফিসে কলিকাতায় পাঠায় । অথচ এই 
টাকাগুলি ভিন্ন ডোমিনিয়নে চালান বন্ধ হইলে পাকি- 
স্থানের অধিবাসিবন্দের পাওন| টাকাগুলি অনায়াসে আদায় 
হুইয়। পাকিস্বানের আর্ধিক অবস্থা ভাল করিতে পান্সিত। 
দৃষ্টান্তঙলে বল! যায়, নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কথ।। 
যত দুর সংবাদ পাওয়া! যাইতেছে তাঁহাতে এই ব্যাঙ্কের 
প্রায় ২০২৫ লক্ষ টাক বরিশালেই আছে_-লোকের 
পাওনার পরিমাঁণ ইহ] অপেক্ষা! কম। অথচ এই ব্যাঞ্চের 
পাঁওনাদার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের গরীব লোক। 
ইহার! পাকিস্থান গবন্থে্টের প্রজা। পাকিস্বান গবন্মেন্ট 
কি দেখিবেন না_তাঁছারা নিরপরাধ নিরক্ষর গরীব 
(ধনী হইলেই বা কি) প্রজার টাকাগুলি তাছাদের 
সম্মুখ হইতে অগ্ডেরা লইয়া কলিকাতায় বসির! 
মহোৎসব না|! করে? তেমনি কথা ব্যাঙ্ক অব. ক্যাল- 
কাটার। তাহার! যখন খণদান সমিতি নেয় তখন এক 
সর্ত ছিল স্থানীয় পাওনাদারদের প্রাপ্য শোধ না করিয়া! 
তাহার! এখানকার টাকা অন্তর লইয়া! যাইতে পারিবে 
মা। তবু কেন কলিকাতার কর্তৃপক্ষ এখনও নগদ টাক! 
এখান হইতে চাছিবে ?1” 

“ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক_বেশ লক্ষ লক্ষ টাকা মারিয়া 
কলিকাত। পগার পার হইয়াছে । অথচ তাহাদের সব 
ব্যবসায়ে লাভ জমকাঁলভাবে চলিতেছে । তাহাদেরও 
যাহ! 2986 (সঙ্গতি) আছে তাহা দ্বার পাওনাদারদের 
দেনা শোধ হইতে পারে-_যঘদি কলিকাতা হুইতে টাকা 
শোষণ ন! করে, ইত্যাদি ইত্যাদি-_179019198 8197 
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9766 137 প্রস্তুতির প্রতিও কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন 
ফর! উচিত।” 
শিক্ষার সংস্কার 

মাতৃগর্ত হইতে মানব-শিশু বহির্গত হইয়া আলো-বাতাসের 
এক নুতন পরিবেশের মধ্যে পড়ে ) তাহার শরীর মনের একট! 
শিক্ষাদীক্ষ! আরণ্ত হয়। সহ্জাত শক্তি ও সংস্কার এই নুতন 
পরিবেশের মধ্যে কি তাবে রূপাস্তরিত হুয়, তাহার কার্ধ্য- 
কারণ এখনও পরিষ্কার ভাবে বুঝ! যায় নাই। উত্তরাধিকার 
সুত্রে প্রাপ্ত গুণ ও অগ্ুণ তন পরিবেশের চাপে পড়িয়! 
রূপাগ্ুরিত হয় কিনা, এই মুল সমন্ত|! লইয়া নৃতত্ব-বৈজ্ঞাশিক- 
দের মধ্যে এখনও তর্ক চলতেছে এবং সে ন্বপাণ্তর উত্তর- 


পুরুষে সংক্রামিত হয় কিনা, তৎসন্বন্ধে সোভিয়েট বৈজাশিক, 


ও অ-সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক একট। বিরাট বিতঙ্ায় ব্যাপৃত 
আছেন। 

আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ-সংগঠকগণ এই বিষয়ে 
অনেক চিগ্তা করিয়াছিলেন; তাহাদের সিদ্ধান্ত সথ্থন্ধে নান! 
ভাবে বিক্ষিপ্ত নাশ! ইঙ্গিত আমর! পাই ; এই শিদ্ধাপ্ত্ের পিছনে 
যে অন্থপন্ধান ও পরীক্ষ| চলিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস 
পাওয়া যায় না বাঁললেই চলে । সুতরাং আমাদের দেশে 
নুতন করিয়া এই বিষয়ে অনুস্গান ও পরীক্ষা করিতে হুইবে। 
আমাদের সমাঞ্-সংগঠকগণ মানব জীবনকে- ব্রহ্ষচর্ধ্য, গার, 
যতি ও সন্বাস এই চারি আশ্রথে ভাগ করিয়া মানবশিক্ষার 
যে ধার! প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে প্রথম আশ্রমটি 
বর্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষার পর্ধ্যায়ে পড়ে, এবং যদ্দিও 
প্রাচীন আদর্শ ও উপায় আমর! গ্রহণ বা অনুসরণ করি না, 
তবুও দেশব্যাপী আলোচনার মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। 

চল্লিশ বংসর পূর্ববে “স্বদেশী” যুগে আমাদের দেশের চিন্তা 
মায়কগণ এই বিষয়ে একবার মনোযোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ 
আমলের শিক্ষা-দীক্ষ! আমাদের মান্য কণ্নিতে পারে নাই, এ 
বিশ্বাসের প্রেরণায় তংকালীন আলোচন| চলিয়াছিল ; স্বাধীন 
দেশের উপযোগী সে শিক্ষ। ছিল ন]; এবং রাজনীতিক 
স্বাধীনত| অঞ্জন করিবার গুণাবলীও সেই শিক্ষার কল্যাণে 
অন্জিত হুয়্ না । এই অভাব বোধের তাড়নায়ই তখন আমাদের 
পূ্ববন্ধগণ “জাতীয় শিক্ষার” কথ! বলিতেন এবং “ঝাতীয়” স্কুল 
কলেজ স্থাপন কত্রিয়াছিলেন। সেই যুগের চিন্তা রাজনৈতিক 
প্রয়োজনে উদ্ধন্ধ হুইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের 
প্রধানগণই সেই আন্দোলনে অগ্রণী হুইয়াছিলেন। 

প্রায় সেই সময়েই মিসেস আ্যানি বেশাস্ত প্রাচীন হিন্দু 
সংস্কারের তিত্তির উপর নুতন যুগের উপযোগী শিক্ষার 
পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা! করেন। কাশী নগরীতে 
কেজীয় হিন্দু কলেজ (09021 [71000 0011989) স্থাপিত 
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হয়। তাহার কঞ্সনার পরিপূর্ণ মূর্তি দেখিতে পাওয়! যায 
কাশী হিচ্দু বিশ্ববিগ্ালয়ের মধ্যে। তাহার প্রায় ১০ বংসর 
পুর্বে, বোলপুরের কাস্তারে প্রাচীন ব্রহ্ষাচ্ধয পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়! রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতন" স্থাপন করেন । রাক্রশক্তির 
সা্ছায্য ব্যতিরেকে সেই চে সর্বজনগ্রাহ হয় নাই। 
প্রায় ৮০ বৎসরের ইংরেজী শিক্ষায় দেশের মতিগতি এমন 
ভাবে বদলাইয়] গিম্বাছিল যে, শিক্ষিত সন্প্রধায় এ পুরাতন 
আদর্শ ও ক্লীতি অবলম্বন করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। 
এই বিষয়ে মহধি দয়ানন্দ সরম্বতী প্রবর্তিত আর্ধ্য সমাজের 
একটি “শাখ।” মাএ অধিকতপ্ন সাহসের পরিচয় দিয়াছে । 

এই ইতিহাসের পাশাপাশি রাকজশঞ্জি সমর্থিত শিক্ষারদীক্ষা 
অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। সেই শিক্ষার মধ্যে সংস্কারের 
চেষ্টা! যে হয় নাই, তাহা! নয়। ইংরেজী শিক্ষ! প্রবর্তনের প্রায় 
পঞ্চাশ বংপর পরে বড়লাট প্লিপণের আমলে একটি শিক্ষা 
কমিশন বসে; বড়লাট কাহ্ধনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদণ্ত 
শিক্ষার উন্নতিকল্পে আর একট ক'মশন বলে; প্রা ১২ বৎসর 
পরে কলিকাত!| বিশ্ব-বিগ্তালয়ের শিক্ষ-পঞ্জতির উন্নতিকপ্পে 
অপর একটি কমিশন বপসে। এ তিনটি কমিশনের সিক্কাস্তাবলা ও 
সংস্কারোদ্ধেষ্টে প্রস্তাবাবলী আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্তাণ 
সমাধান করিতে পারে নাই । তাই নুতন কারয়া! অঞ্সদ্ধানের 
প্রয়োক্ধন অন্ভূত্ত হইয়াছে, এবং ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
মন্ত্রী মৌলান| আবুল কালাম আজাদ একটি শিক্ষা কমিশন 
নিয়োগ করিয়াছেন । আঁচার্ধ্য সর্ববপ্গী রাধাককষণ তাহাগ 
সভাপর্তি। 

প্রায় সত্তর বংসরের মধ্যে চাপিটি শিক্ষা-কমিশনের নিয়োগ 
হইয়াছে । দেশের চিন্তা-নায়কগণ শিক্ষ| সম্বন্ধে তাহাদের স্ুচি- 
স্ভিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । সেই সব মতামত অনুযায়ী 
সংস্কার-চেষ্টা হয় নাই, একথাও বল! যায় না। তবুও তাহ! 
ব্যর্থ হইল কেন বা তাহা আশাহুরূপ ফলদান করে নাই কেন, 
তাহার একটি বা ততোধিক কারণ আছে। সেই কারণ বাহির 
করিতে না পারিলে, বর্তমান অনুসন্ধানের পর পুরাতন ব্যর্থতা 
আবার আমাদের বিব্রত ও নিরুংসাহু করিতে পারে। এই 
কথ! বিলে যথেষ্ঠ হইবে না যে, এই তিনটি কমিশন বিদেশী 
অপ্কার কর্তৃক নিযুক্ত হুইয়াছিল; আর রাধাক্ষ্চণ-কমিশন 
নিযুক্ত করিয়াছেন স্বাধীন “ভাগতরা&8”। ইংরেক্ কখনও 
বলে নাই যে, তাহার আমলের শিক্ষা ভারতবর্ধের লোককে 
“অমাহষ” করিয়া রাখুক ; ইংগ্েজী শিক্ষার প্রবর্তক মেকলে 
সাহেবের আশ! ছিল-_ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
হুইয়] বর্তমান জগতের আদর্শানুযায়ী জান-বিজ্ঞানে পারদশাঁ 
হইয়া উঠিবে। 

মেকলের জাদর্শ ও সেই আদর্শের সাফল্যের মধ্যে একটা! 
বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, এই কথ] অন্বীকার ন! করিয়াও কি 


ফাস্তন 


বল! যায় যে, ইংরেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হুইয়াছে? বর্তমান 
ভারতবর্ষের একজন চিন্তানায়ক আচার্ধ্য যছনাথ সরকার 
ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৪৯ গ্রীঃ) “মডার্ণ রিভিউ" মাসিক 
পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহ! পড়িয়া মনে হয় না যে 
ভারতরাষ্ট্রের শিক্ষা-সংক্কারে বিগত এক শত পচিশ বংসরের 
ইতিহাসের শিক্ষ। ও পদ্ধতি অবান্তর করিয়া! ফেলিতে হইবে, 
এইরূপ মনোভাব গ্রহ্ণীয় ও মঙ্গলপ্রদ। সুতরাং রামমোহন 
রায়ের যুগে প্রাচীন ভারতের আদর্শের ও বর্তম'ন যুগের আদর্শের 
উপযোগিতা সম্বন্ধে যে বিতর্ক ও আলোচন! চলিয়াছিল, 
আজও তাহার অবসর আছে। আমাদের শিজ্বের লোকের 
হাতে বাধ্রীয় ক্ষমতা আসিয়াছে বলিয়। দেশের জনমত এই 
বিষয়ে, এই আলোচন] সম্বন্ধে, অনেকট। নিশ্চে্ট । ইংরেজেের 
আমলে বিতর্ক ও আলোচন] প্রখর হইয়াছিল; কারণ, তখন 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা শিক্ষার সাহাযো আমাদের “অমানুষ” করিতেছে 
এইরপ একট! বিশ্বাস আমার্ধের মনে বদ্ধমূল ছিল । 
গাধীজীর আমলে এবিশ্বাস উগ্র হুইয়। উঠে। সেই 
জর তিনি ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগেপ বিধান দিয়'- 
ছিলেন । তার পর বর্তমান শিক্ষার গোড়ায় গলদের দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া তিনি শিক্ষ! সংস্কারের আমূল পরিবর্তনের নির্দেশ 
রাখিয়া গিয়াছেন ;) তারই নাম “ধুনিয়াধী শিক্ষ1।” ইংরেজী 
শিক্ষা ছিল শহ্র-ঘেষ1; তাহা! দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 
জাতীয় জীবনের শঞ্তি-মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। সেই 
ব্যবধান দূর করিতে হইলে নৃতন শিক্ষার প্রয়োজন ; দুই-তিন 
কোটি শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়, ভ্রিশ-পয়জিশ কোটি লোক-সমষ্লির 
শিক্ষার ব্যবস্থা না! করিতে পারিলে দেশে “মানুষ” সৃষ্টি হইতে 
পারেন । এই বিশ্বাপ বা মনোভাবের নির্দেশে ভারত- 
রাষ্ট্রের শিক্ষ1-সংস্কারের চেষ্ঠা নিয়ন্ত্রিত হইবে কিনা এই তর্কের 
মীমাংসা যত দিন হইবে না, তত দিন শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের 
“যন-যুখ” এক হওয়া সম্ভব নয়; চিন্তা ও কর্ণের মধ্যে ব্যবধান 
থাকিয়া যাইবে । একা মন লইয়া! শিক্ষ|-সংস্কারে হাত দিতে 
পারিব না। 
ভারতরাষ্ছেঁ নৈরাশ্য ও তিক্ততা 
যে নিরাশা ও তিক্ততা ভারতরাধ্ত্রের গণ-মনে ধৃমায়িত 

হইতেছে, তাঁহার কার্ধ্যকাঁরগ সম্বন্ধে তর্কের আর কোন 
অবকাশ নাই। ভারতরাহ্ররের নেতৃবর্গ তাহ] জানিয়! শুনিয়াও 
এই মেঘ ছুর করিতে পারিতেছেন না এবং তাহাদের কথাবার্তা 
শুনিয়! মনে হয় যে ঙাহারাও গতামন্গতিকতায় গা তাসাইয়া 
দিয়াছেন । বিদেগী পর্যযবেক্ষকগণও ইহা! লক্ষ্য করিয়াছেন। 
এই অবস্থায় অনেকেই যে তৃষ্চ হইয়াছেন, এই বিষয়ে আমাদের 
মনে কোন সন্দেহ নাই। ছুই-এক জন বদ্ধুভাবে আমাদের 
সান্তনা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, বৈর্ধ্য ন! হারাইবার কথা 

বলিতেছেন । 





বিবিধ গ্রস্গ-__ভারতরাষ্ট্রে নৈরাশ্্য ও তিক্ততা 


৩৯৯ 





ঘড০1৫-0৮০ 77653 €ওয়ার্লড অভার প্রেস) নামক 
মার্কিনী সাংবাদিক' প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা উইলিয়ম এলেন 
তাহাদের মধো একজন। সম্প্রতি তিনি ভ্া০71110 13161 
[০3 397৮199--এই নামের আর একটি সাংবাদিক 
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হইয়াছেন। ভারতনাষ্ট্রের *শ্বাধীনত! 
দিবসে”_-১৯৪৮ গ্রঃ ১৫ই আগ তারিখে তিনি আমাদের 
দেশের নানা ব্যর্থতার ও নিরাশার প্রতিষেধক রূপে যুক্তরাষ্ঠরের 
স্বাধীনত লাতের প্রথম দশ বার বংসরের অভিজ্ঞত! বর্ণন! 
করিয়াছেন । উদ্ধেস্ট, এই অভিজ্ঞতার আলোকে ভারত্রা্ের 
কার্ধ্যকলাপের বিচার । আঞ্চিকার পরাক্রমশালী (18/169300- 
811) 1001605 ঢ. নল, 4.) মার্কিনী যুক্তরাঙ্রকে অনুরূপ 
নিপাশ| ও বাতার সহিত সংগ্রাম করিতে হুইয়াছিল এবং এই 
ঘরোঁয়! সংগ্রামে জয়লাভ করিবার ধৈর্ধ্য ছিল বলিয়াই আজ 
যুক্রাষ্ জ্ঞানে, বিদ্রানে, অর্থে সামর্ধে পৃথিবীর চোখে ধাধা 
লাগাইয়] দিয়াছে । 


বর্তমান শিরাশ। ও বার্থতা সম্বন্ধে আমর] এতটা স্পর্শকাতর 
হুইয়। উঠিয়াছি বপিয়াই উইলিয়ম এলেন আমাদের নুতন 
করিয়। শুনাইয়াছেন যে, মানবশিশুর জীবনে যেমন সেইনপ 
জাতির জীবনেও প্রথম কয়েক বংসর নান! রোগ-শোকের, 
নান] ছুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়! যাইতে হয়। নেতৃবৃন্দের 
ক্রটবিচ্যুতির কঠোর সমালোচন! করিতে হইবে ; কিন্ত নিপ্লাশ 
হইলে চলিবে না, নিরাঁশার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। ফরাসী 
রাষ্্রবিপ্রবের সময়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্ঠ প্রকাশ 
(০5011) দগুনীয় বলিয়া পরিগণিত হুইয়াছিল। 
আমাদেরও আজ সেই কথা স্মরণে আনিতে হইবে । সেই 
জন্ত উইলিয়ম এলেনের এই প্রবন্ধ প্রশিধানযোগ্য । এলেন 
তাহার প্রবন্ধের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন ম্যাসাচুসেটস 
শিল্প-বিজান পর্ষদের (1185970110055965 11035610169 01 
[:201)0010925১) অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়াকারের 17)6 1121:5780 ০% 
2 7//9, (একটি রাষ্ট্রের ও জাতির সংগঠন ) নামক পুস্তক 
হইতে । উপ্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উপ- 
কুলস্থিত ১৩টি উপনিবেশ জঞ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইংরেক্জের 
শাসনপাশ হুইতে মুঞ্জি লাভ করিয়াছিল । ১৭৭৬ গ্রীঃ বিদ্রোহ 
ঘোঁষণা কর] হয় ; ১৭৮১ গ্রীঃ এই বিদ্রোহ সার্থক হয়। ১৭৮৭ 
গঃ রাতন্্র সঙ্কলিত হইয়! দেশের লোকের সম্মতিলাতের জন্ত 
ভোটে দেওয়] হয় । নয়টি প্রদেশের (306০) সম্মতি লাভ করিলে 
এই রা্রতন্ত্র সর্বজনগ্রাহ বলিয়। স্বীকৃত হইবে গ্থির হয়। 
কয়টি প্রদেশ যোগদান করিবে, তৎসম্বন্ধে নেতৃবর্গের মনে নান] 
আশঙ্ক! ছিল। হূর্ববলতর ও আকারে ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি প্রথমে 
রাষ্ট্রতন্ত্র হণ করে, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ তাঞ্জিনিয়] ক্ষুব্ধ হয় এই 
ব্যবস্থায় যে, উচ্চতর আইন সভায় (30796) তাহার মর্ধ্যাদ1] ও 
ক্ষমতা] ক্ষুপ্রতম প্রদেশের সমান, সফল প্রদেশই ছুই জন করিয়া 





প্রতিনিধি (8908$01) নির্বাচনের অধিকারী হইবে । জর্জ 
ওয়াশিংটনকে বলিতে শুনা গিয়াছিল £ “প্রদেশগুলি 
(38663) যদি এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করে, তবে পরব 
রাষ্রতন্ত্র রক্তের অক্ষরে লিখিত হইবে |” ১৭৯০ গ্রী্াবে শেষ 
প্রদেশটি যৌগদান করে । 

পূর্বের গবন্মেন্ট যে খণ করিয়াছিল তাহা এই ফুক্তরা্্রের 
দায়িত্বের মধ্যে পড়ে; যুদ্ধের ব্যয় যুক্ত হইয়! একট। বিরাট 
খপের বোবা এই নূতন রা্রের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে । এই খণ 
স্বীকার কিয়! গবন্মেণ্ট ঘে “কোম্পানীর কাগজ” দিয়াছিল 
তাহার দাম আনল মূলোর আট ভাগের এক ভাগে নামিয়! 


যায়। বিদেশের শিকট থণ পরিশোধ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ 


ছিল না; কিঞ্ত রাষ্ট্রের নাপপ্িকবর্গের নিকট খণ পরিশোধ 
সম্পর্কে প্রবল মতবিরোধ দেখ। দেয় ॥ ওয়াশিংটনের উত্তরাধি- 
কারী টমাস জেফাএপন্‌ প্রমুখ নেতৃবর্গ আসল মূল্যে এই খগ 
পরিশাধের প্রবল বিরোধী ছিলেন; প্রতিপক্ষের নেত! ছিলেন 
আলেকজাগুার হামিলটন। তাঁহার মতই কয়েক বংসর পরে 
গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রের অনৈতিক ন্ুুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্ত এই কার্ধ্যের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের 
(ম6০০:] 400701100) প্রভাব-প্রতিপঞ্চির বিরুদ্ধে একটা 
মনোভাবের স্থষ্টি হয়। 

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই নুতন রাত্রের প্রভাব- 
প্রতিপভ্ভি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করা সহ্ন্ব ছিলনা; 
বিদেশে এই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে, *আত্মনক্তির জোরে 
নয়, ক্রাব্সের সাহায্যের জোরে মুক্তর& স্বাবীনত! অর্জন 
করিতে সমর্থ হ্ইয়াছে"--(1)0 44106710803 ০৫৭ 
0091 100600006009 10070 10 00610 ৪1108 ম81000, 
৪0 10 11001] 0৮1) ৪08801]1) 1 হল্যা্ড ও ভ্রান্ধ 
আমেরিকার রা& বিদীবের সময় টাক] ধার দিয়াছিল । এই খণ 
পরিশোব সম্বন্ধে বহুদিন মমফষাফযি লাগিয়াই রছিল। যুড- 
্াহ্রের জন্মের অব্যবহিত পর ফরাপী বিপ্লবের আবির্ভাব হয়। 
এই বিপ্লবে এই শৃতম রা একেবারে মিরপেক্ষ থাকিতে 
পারে মাই। তার ফলে, ফরাসী বিপ্লবের বাগবিতগার ফলে, 
প্রায় বিশ বংসর এই নূতন রাষ্্রের মন নানাভাবে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া ছিল ; এই নতম নেশন” নিজের নান। সমন্তান্ত দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে প্রারে নাই । 

এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা] করিয়া উইলিয়ম এলেন বলিতে 
চান যে, ভারতরাধ্তরের নাগরিকবন্দের নৈরাশ্ঠগ্রস্ত হইবার 
কোন কারণ নাই। স্বাধীন রাষ্রীয় সম্তার শক্তি এইরূপ নান! 
সমন্তার দ্বারাই পরীক্ষিত হয়। নেতৃবর্পের আত্মবিশ্বাস থাকিলে 
দেশের লোকের অভাব অভিযোগ, অসস্কোষ দূর কর। কঠিন 
নয়। সকল কালে, সকল দেশে এইরপ সমস্তা নান! 
আফারে হয়ত দেখ! দিয়াছে; তাফার সমাধান কনিয়াই 


প্রবালী 





১৩৫৫ 


দ্েশসমূহ আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছে, আত্মপ্রতি্ঠ 
হইয়াছে; স্বয়ংসিত্ধ হইয়াছে । এই ভরসায়ই সকলে কর্ব 
করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের জঞ্ত কোন নববিধান হইতে 
পারে না। | 


আন্তঃপ্রাদেশিক প্রচাঁরসচিব সম্মেলন 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রচারসচিবদের 
একটি সম্মেলন নয়! দিঙ্গীতে হৃইয়। গিয়াছে । ভারত-সরকারের 
প্রচারসচিব খ্রয়ুক্ত দ্রিবকর সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং 
সম্মেলন উদ্বোধন করেন পগ্চিত নেহরু । পশ্চিমবঙ্গের 
প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার । প্রাদেশিক 
গবশ্মেন্টসমূহ কাজ করুক বা না করুক, নয়া-দিল্লীতে কো- 
অরিনেশন সম্মেলন বেশ ঘন খন হইতেছে এবং তাহার ভ্বন্ত 
রাহ! খরচও মন্দ হইতেছে না। সম্মেলনে শ্দিবাকর বলিয়া- 
ছেন, “প্রত্যেক লোকায়ন্ত গবন্মেপ্টেরই তাহাদের প্রভু জন- 
সাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা! এবং গবর্থেন্ট 
ষাহাদের জঙ্ভ কি করিতেছেন তাহ! বর্ণন| ক] অবন্ঠ কর্তব্য ।” 
দ্রিবাকর মহাশয় এই কার্ধ্যটি সরকারী প্রচার বিভাগ মারফত 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ বুগ্ধিতে 
আমাদের মনে হয় যে, সরকারী কর্মচারীরা যদি প্রত্যেকে 
কর্তব্যপরায়ণ হুন, ম্যাঞ্জিষ্টরেট এবং পুলিসেব্র বড়কার! পূর্বের 
ভায় যদি যথানিদ্ধি্ সময়ে আপিসে আপিয় প্রকাঞ্জে বসেন 
ও সাধারণের বক্তব্য কিছু সময় শুপিয়া অভিযোগের দ্রুত 
প্রতিকারের ব্যবস্থী করেন তাড়া! হইলে সরকারের উপর গ্বন- 
সাধারণের আহ! অটুট রাখিবার ঝ্বপ্ত প্রচারকার্য্যের প্রয়োত্ধন 
কম হয় | ইংরেত্ আমলেও যত দিন এই নিয়ম গ্রচলিত ছিল 
তত দ্বিন প্রচাপরবিভাগের ব্যন্তবাছুল্য হয় নাই / রিপ্লিবীদের 
য়ে ম্যাঞ্ছিষ্রেটে ও পুলিম জাহ্বের! যেদিন হুটৃতে প্রকান্ 
আ্বাপিন ছাড়িয়া খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন সেদিন হইতেই 
জনসাধারণের সহিত সরকারের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে 
এবং প্রচারবিভাগের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। এখন তা আর 
সে ভয় মাই। এখন প্রত্যেক জেলায় তিন-চার গম করিয়া 
ম্যাজিষ্রেটে হইয়াছেন, তাহার উপর মহকুম! হাকিম ডেনুটি 
ম্যাজিএরেট প্রভৃতি আছেন। পুলিসের তে| ছড়াছড়ি, 
দ্ুপারিপ্টেডেন্ট, অতিরিঞ্জ স্ুপারিপ্টেণ্ডেট, ডেপুটি কমিশনার 
প্রভৃতিরও অস্ত নাই। হীঁহারা যি সময় মত আপিসে আসেন 
এবং জনসাধারণকে অভিযোগ জানাইবার সুযোগ দেন তাহা 
হইলে বর্তমান সরকার যে লোকায়ত্ত গবন্মেন্ট, লোকে তাহা 
বুঝিবার সুযোগ পায়। 

“কেবলমান প্রচার বিভাগের খরচ বাড়াইয়া যে গবন্মেণ্টের 
প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ানো! যায় না, বাংলাদেশ তাহার 
প্রমাণ। এখানে লীগ গবশ্মেপ্টের আমলে প্রচার বিভাগে 
ব্যয় অসন্ধবঘ বাড়ান! হ্ইয়াছে, তাহার পর বর্তমান বজদেশ 


ফাল্গুন 





এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার পর এ বিভাগর খরচ দেড় গুণ 
বাড়িয়াছে, কিন্তু সরকারের প্রতি সাধারণ লোকের মনে 
ধে বিরূপ ধারণ] ক্রমশ: জমিতেছে তাহা তদহুপাঁতে কি 
কমিয়াছে, না বাড়িয়াছে? খরচের নমুনা! আমর! বাজেট 
হুইতে উদ্ধত করিলাম ঃ 


সরকারী প্রচার বিভাগের ব্যয়__ 

১৯৪ ৫-৪৬ ১৯৪৮-৪৯ 
গেছেটেড অফিপার *** ৪৯,৩১০২ টাকা ৭০,০০০২ টাকা 
কেরানী * ৩৭,৮৫০২ ৩২,০০০২ 
চাপরাসী ১৯৯০২ ১৮০০২ 
অস্থায়ী কর্মচারী ০০০১৩৩১৫৮৩৭ ২,৩০১০০০২ 
বাড়ীভাঁড়া ও অন্তান্ত ভাতা ৪৬,১৩২২ ১১০০০২ 
মাগগি ভাত৷ * ৭৩,০৩৬২ ৮৫,০০০২ 
রেশনের পরিবর্তে নগদ টাকা নাই ৪১৫০০২ 
ভ্রমণ ভাত! ৭৬৪ নাই ৭২,০০০ 
কটিগ্জেজসি ২,১৫৭ ৮,৪০০২ 
আপিপ খরচ ও বিবিধ ***১,৮৫,৫৪০২ ২,৮৫১০০০২ 
বই ও সাময়িক পত্র নাই ৯,০০০২ 

৫,২৯,৫৯৮২ ৮,১০,১০০২ 


এটা! স্বর বিভাগের অন্তর্গত প্রচার বিভাগ । তাহা ছাড় 

নিভিল সাপ্লাইয়ের মধ্যে আর একট! প্রচার বিভাগ আছে এবং 
তাহার খরচও উপেক্ষীয় নয় । এটর নমুন| নিয্নোক্ত কূপ ঃ 
সিভিল সাপ্লাইয়ের পাবলিসিটি প্রোডাকশন আপিস-_ 
১৯৪৬-৪৭ ১৯৪৮-৪৯ 

অফিসারদের বেতন *** ২৭,৭০০২ টাকা ১৩,২০০ টাকা 





ফ্কেরাঈীদের বেতন *** ১১,৩9৪৪৬ ১০,৭০০২ 
ভাত! ৪ ৭৮০০২ ৭১৬০০২ 
ফাটটিগ্রেকি 5৪* ৪১৫৩)৪০০২  ১০০,০০০২ 

৪১৯০১২০০২ ২,৩১১৫০০৬ 


জনসাধারণ এখন রেশন সম্পর্কে অত্যন্ত হুইয়াছে। এখন 
রেশনের বিজাঁপন মুপাবিদ] করিবার জঙ এত বড় বিভাগ 
বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন আছে কি? “আপনার রেশন 
কার্ডের মেয়াদ বাড়ান” অথবা! “আপনার রেশন কার্ডের মেয়াদ 
বাড়ানে। না হুয়ে থাকলে রেশন কাণ্ডখান] বাতিল হয়ে গেছে” 
-_এই বিজ্ঞাপন হাজার হাজার টাক] ব্যয়ে &েটসম্যান, অস্ত 
বান্ধার, হিশ্ুগ্থান গ্রাডার্, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় 
দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, কারণ এ সব ফাগন্ধ যাহার! 
পড়েন রেশন কার্ডের মেয়াদ বাড়ানে| সম্বন্ধে ত।হারা! সজাগ 
থাকিবেদ ইহাই আঁশ! কর! উচিত । এ বিষয়ে একটি সরকারী 
প্রেসনোট তাহাদের পক্ষে ঘথে&। অশিক্ষিত সাধারণ 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_এশিয়ার প্রন্ম জিজ্ঞাস! 


৪০১ 
লোকের জন্ভ রেশনের দোকানে বড় করিয়] বিজ্ঞাপন দিতেই 
কান চলিতে পারে । যেসব রেশন কার্ড হোচ্ডারের নজরে 
এর একটিও পড়িবে না, বুঝিতে হুইবে তাহাদের রেশন 
কার্ডের গরজ নাই। 


এশিয়ার প্রশ্ন জিজ্ঞাস 

সশ্মিলিত জাতি-সজ্ঘ টালবাহানা করিয়] ইন্দোনেশিয়ার 
সাধারণতন্ত্রের উপর ভাচ সাম্রাঁজাবাদের আক্রমণে প্রশ্রয় 
দিতেছে । আমর! বহুবার বলিয়াছি যে, ব্রিটেন ও মার্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সাঁছাঁযা না পাইলে হল্যাণের প্রতুত্ব ছ-দিনের বেশী 

1নেশিয়ায় টিকিতে পারে না । একটা ছিসাঁবে দেখিয়াছি 
যে, ইন্দোনেশিয়ায় ভাঁচ মুলবনের পরিমাণ প্রায় ৪০০1৫০০ 
কোটি টাক1, ব্রিটিশের মূলধন প্রায় ১০০ কোটি টাকা, এবং 
যুজরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের যৃলধন প্রায় ৭৫ কোটি টাক! । এই 
জয্ীর মূলধন রক্ষার অন্ত ব্রিটিশ ও মার্ষিনী পৃ'ক্ষিপতির] ডাঁচ 
সাত্রাজ্যবাদকে ধিয়াইয়| রাখিবাপ্ন চে করিতেছে । ইহাই" 
হইল ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের উপর আক্রমণের গোড়ার 
কথা। 

১৯৪৫ গ্ঃ জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সৈশ্তবাছিনীর 
পিছনে পিছনে ডাচ সৈল্তবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় চুকিয়! পড়ে। 
সেই সময় দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, জাপানী শাসনকর্তৃপক্ষ 
সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়! লইয়াছে। ব্রিটিশ ও ভাচ 
সৈজ্ঞাঁধাক্ষেরাও এই ব্যবস্থা! মানিয়! লইয়াছিল। এই স্বীকৃতির 
বলেই ইন্দোনেশিয়ার সাবারণতন্ত্র আন্তর্জাতিক বান্গনীতি 
ক্ষেত্রে প্রায় স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ভাচ 
গবন্মেন্টের অসম্মতি ও আপত্তি সত্বেও সম্মিলিত জাতি-সঙ্জের 
অধীনস্থ নান! প্রতিষ্ঠানে এই সাধারণতস্ত্রের পৃথক স্থান আ্বাছে। 
এই মর্ধযাদ] ও স্বীকৃতি যুছয়। ফেনসিবার উপায় নবাই। 

এই স্ব্ীস্ততির কথ] মনে রাখিয়াই ব্রিটিশ ও আমেরিকার 
লাংবাদিকগণ ভাচ আক্রমণের মিন্গা করিয়াছেন । এই 
উপলক্ষে াহাদের অনেক মন্তব্য পাঠ করিবার নুধোগ আমর] 
পাইয়াছি। কিন্ত এই ভংপনা ও তাহাদের গবন্মেণ্টের কার্ধ্য- 
কফলাপের মধ্যে কোন সঙ্গতি দেখিতে পাইলাম না। 
"ক্রিশ্চিয়ান সায়েজস মণিটাএ” নামে যুক্তরাঞ্জের একখানি প্রসিদ্ধ 
ও চিন্তাশীল পত্রিকা আঁছে। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপার লইয়! 
পগ্ডিত জবাহরলাল নেহুর ঘে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, 
তছপলক্ষে পঞ্রিকাখাঁণি পাশ্চত্ত্য জগংকে এই বলিস্বা সাবধান 
করিয়াছে যে, কম়ানিজমের জুজুর ভয় দেখাইয়া এশিয়ার গণ- 
তগ্ত্র ও স্বাধীনতার অংগ্রামকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্ঠা 
করিলে পাশ্চান্য জাতিসমৃহ নিজের হাতে নিজের ম্বত্যুবাণ 
প্রস্তুত করিবে । অদুর অতীতে সে চে! হইয়াছে এবং ব্যর্থও 
হইয়াছে। 

ওয়াল্টার লিপম্যান একজন বিখ্যাত সাংবাদিক । হার 





৪০২ 





একই প্রবন্ধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সংবাঁদপঞ্সযূহে এক দিনে 
প্রকাশিত হয়। একট| হিসাবে দেখিয়াছি যে, এই সব সংবাদ- 
পন্রের পাঠক প্রায় চীর-পাচ কোটি। তিনিও পাশ্চাত্য জগংকে 
সাবধান করিয়াছেন এই বলিয়! যে, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
পরাজিত হইতে পারে; কিন্তু সে একট কাজ করিয়াছে; 
সে পাশ্চা্য সাত্রান্ধাবাদ ও প্রাধানের জারিভুগি ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছে । ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র- 
শত্িবর্গ আজ প্রায় ছুইটি বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্ধে বিভক্ত এবং 
অবস্থার তাড়নায় ইউরোপ খণ্ডের কয়েকটি দেশ আত্মরক্ষার 
জন আপনাদের শঞ্তি ও সামর্ধ্য একআ করিতেছে । ইহাদের 
মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রার্প ও হুল্যাও পূর্বব-এশিয়ায় সাত্রাজ্যবাদী 
বলিয়া পরিচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভয়ে ইহার। 
একত্রিত হুইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাস এশিপ্াবাপীর মনে 
দ়্ হইতেছে যে, ইউরোপের এই জাতি-সঙ্ঘ এশিয়ার সন্ত্রম ও 
স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্ত এক-কাট্টা হইতেছে, ক্ষয়িযুর 
সাম্রা্যবাদ রক্ষ।র জভ দল বাধিতেছে (2 5১110110969 10. 
079 7076507৮46190 01 16990976 91001069 )। কেবল 
আমেরিকার যুক্তরা্ই তাহার কার্ধাকলাপ দ্বার এই বিশ্বাস 
মঞ্ঈ করিতে পারে। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? যুক্তরা্র ডাচ 
সাত্রাজবাদকে কি সংযত করিতে পারিয়াছে? 


স্বাধীন ব্রন্মের সমস্যা 

আমাদের প্রতিবেশী ব্রন্মদেশের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে 
বলিয়া] মনে হুয়। সাত আট বৎসরের মধ্যে জাপানী অভিযানের 
কল্যাণে তাহার জীবন ধনেপ্রাণে বিধ্বস্ত হইয়াছে । ১৯৪৭ 
গ্র্টাৰে এক দিনে এক সময়ে ছয় জন নেতা নিহত হইলেন, 
তাহারাই ছিলেন নবব্রদ্ষের রচয়িতা, এই সম্পর্কে ইউ আউঙ্গ 
সানের নাম ইতিহাস-প্রসিত্ব হুইয়। থাকিবে । তাহার 
হত্যাকারীর! তাহার সহকম্মা ছিল জাপাশী যুদ্ধের সময়, 
আউঙ্গ সান সহ ছয় জন মন্ত্রীকে হুত্যা করিয়া তাহার প্রমাণ 
করিল যে, জ্ঞাতি-শক্রর মত নিষ্ঠুর শত্রু আর কেহ নাই। 

তারপর ইংরেজ্ধের শাসন-ক্ষঘত] প্রত্যাহত হইয়াছে ; 
যাইবার সময় ইংরেজ ব্রদ্মদেশকে ব্রিটিশ রা্রসংঘের অন্তভূক্তি 
থাকিবার জন্ত অন্থরোধ করে নাই; করিয়া থাকিলেও ব্রচ্ধ- 
দেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন হু ও তাহার সহকন্িবৃন্দ এরপ 
অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই | ব্রিটিশ সাআঁজ্যবাদিগণ এই 
ব্যবস্থা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই 
তাহার! ব্রহ্মদেশে অদ্তরবিরোৌধী নান| দলের শত্রতাঁয় ইন্ধন 
যোগাইতেছেন। আটঙ্গ সান, থাকিন মু প্রভৃতি ব্রন্দেশের 
মেতৃবর্পের কঙ্সনা গণতন্ত্র ও সমাজতঙ্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন 


কফরা। উগ্রপন্থী কমানিষ্ট দল এই চেষ্টার বিরোধী, তাহাদের, 


নেতৃত্বে ব্রন্ষদেশের একাংশ থাকিন্ পু-র গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে 
যড়বন্ত্র করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 


প্রবাসী 





'বৈর দ্বারা 


১৩৫৫ 

কিন্ত তাহার গবন্বেশ্টের প্রধান শ্ঃ হইছে কাবেণ 
জাতি । ইহাদের অনেকেই গ্রষবর্্মাবল্বী, সেইজভ ধিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহার! মনেপ্রাণে ইংরেজের হুইয়! লড়িঘ্াছিল, 
এই অবসরে সামরিক নানা কৌশল তাহারা আয়ন্ত 
করে। ইহাদের শিক্ষিত সন্প্রদায় অনেকটা পাকিস্থানী” 
মনোভাবাপহ্ন ; রক্তে ও ধর্টে ব্রন্মদেশের জনসমন্টি হইতে 
পৃথক বলিয়া ইহার! নিক্বেদের জন্ত পৃথক একটি রাষ্ট্রের 
দ্বাবী করিতেছে । থাকিন হু-র গবন্মেন্ট এই দাবী স্বীকার 
করিয়াছেন । তবুও কারেণ বিদ্রোহীর। অন্ সংবরণ 
করে নাই। ব্রহ্মদেশের প্রধান স্াব্যক্ষ একঞ্জন কারেণ ; 
এই ব্যবস্থায় মনে হুয় যে, থাকিন নু-র গবন্মে্ট কোন জাতি- 
পরিচালিত হুইতেছে না এবং আমাদের 
ভরসা আছে যে, তিশি এই বিপ্রোছু দমন করিয়া কারেণ- 
প্রধানগণের সঙ্গে একট] সম্মানজনক মীমাংস। করিতে 
পারিবেন । 


ব্রহ্মদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ব অঞ্চলে চট্টগ্রামের 
মুসলমানের! ছুই-তিন শত বৎসর হইতে বসবাস করিতেছে । 
ভারতীয় মুসলমানদের দেখাদেখি তাহার] “পাকিছ্বানী” স্বপ্র 
দেখিতে আরস্ত করিয়াছে, তাহার] সেই শ্বপ্র সার্থক করিবার 
জজ সুযোগ নুবিধার অপেক্ষায় আছে। পুর্বা পাকিদ্বানের 
শাসকসম্প্রদায় এই বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিবার কথা ঘোষণা 
করিয়াছেন । জানি না, থাফিন নৃ-র গবশ্মেন্ট এই প্রতি- 
শ্রুতির উপর ভরসা করিয়। বা “পাকিস্থানী”দের অবহেল! 
করিতে পারিবেন কিন]। 

আর একট! সমন্ত। ভারতরাষ্্রের নাগপ্িকবগ সম্পর্কে 
দেখ! দিয়াছে । তামিল দেশের চেটীসন্প্রদায় জমি বন্ধক 
রাখিয়। ব্রহ্মদেশের চাষী সম্প্রদায়কে প্রায় ১০০ কোটি টাকা 
ধার দরিয়াছিল। এই খণ চেট্িসন্প্রদায়ের গলায় কাটার মত 
বিবিয়া আছে। গুজরাট ও অন্তান্ত ভারতীয় নাগরিক ব্রহ্মা 
দেশের নানা ব্যবসায়ে নেতৃত্ব করিতেছিল, তাহাদের 
নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ কত জানি না। প্রায় কয়েক 
সহমত ভারতীয় নাগরিক ইংরেজ আমলে সরকারী চাকুরী 
করিতেছিলেন ; তাহাদের শেষাংশ প্রান ২,৫০০ লোকের 
নিকট বর্মী গবন্মেন্ট নোটশ দিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে 
তাহাদের চাকুরী বাতিল হইয়া যাইবে । অবস্থা দেখিয়া! মনে 
হয়, এই ২,৫০০ ভারতবাসী ব্রচ্মদেশের নাগরিক হুইতে স্বীকার 
করিতে পারেন মাই বলিয়াই এই নিষ্ঠুর বিধান প্রবর্তিত 
হইয়াছে । এই বিষয়ে কোন মীমাংসা হইতে পারে কিনা 
তাহার জন্ড চেষ্ঠা করা তারত গবন্থণ্টের কর্তব্য। অন্তান্ত ভারত- 
ব্রন্ধ সমন্তা সম্বন্ধে আলোচন! করিবার জন্ত কংখ্রেসের 
লভাপতি ডাঃ পট্টি সীতারামিয়] রেছুনে যাইবার আয়োজন 
লম্পূর্ণ করিয়াছিলেন । কারেণ বিস্রোহ দেই আয়োজন 


ফাস্তন 





পিছাইয়। দিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ব্রদ্ধের 
রাষ্ট্রবিপ্রবে ভারতীয় ' নাগরিকবর্গকে ক্ষতি স্বীকার করিয়! 
দেশে কিরিয়া আসিতে হইবে-_ব্রজ্ষের নাগরিক হইবার ইচ্ছা 
যখন তাহাদের নাই। 


মাকিনে ভারতীয় পুস্তক ও সংবাদপত্র 

মার্িনে যুক্তরা& আজ পৃথিবীর গণতন্ত্রের” নেতা । 
সেইজগ্জ পৃথিবীর লোকের নিকট আত্ম-পরিচয় দিবার অন্ত 
একট। বিরাট আয়োজন গড়িয়! তোল! হ্ইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজনীতিক কারধ্যকলপেই কেবল প্রচারিত হুয় না); “মাকিন 
বাণ্ডা” পাঠ করিয়া দেশের সমএর জীবনের, ক্কষি, বাণিজ্য, 
শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎস! বিষয়ক নানা! তথ্যের সঙ্গে 
পরিচয় লাভ করা যায়। পৃথিবীর অপরাপর দেশ সম্বন্ধে 
গাহাদ্দের কৌতুহলের অন্ত নাই ; এবং তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান 
অর্জন করিবার আএছু অফুরস্তভ। ইহার দৃষ্টান্ত পাই মার্কিন 
যুক্তরাষ্্রেরে কংগ্রেসের উচ্চতম পরিষদের লাইব্রেরীর পক্ষ 
হুইতে একটি ঘোষণার মধ্যে--ভাঁরতবর্ধ এবং পাকিস্থানের 
সকল প্রধান ভাষায় লিখিত পুস্তকই কংথেসের লাইব্রেরিতে 
স্থান পাইবে । এখন উদ এবং হিন্দী ভাষায় রচিত প্রায় পাচ- 
ছয় হাক্তার বই এই লাইব্রেরিতে আছে। এইগুলি ছাড়াও 
বাংলা, পান্রীবী, দিপ্ধি এবং গুঞ্জরাটী প্রস্ৃৃতি ভারতীয় ভাষায় 
লেখা বই এখানে রাখ! হইবে । এই নুতন পরিকল্পনার মুখ্য 
উদ্দেন্ঠ হইতেছে, ভারত-“পাকিন্থান” এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মধো সৌহার্দের বঞ্ধন দৃঢ়তর করা । এইজভই এখন 
কংথেসের লাইব্রেক্সীতে এই ছুইটি দেশ হুইতে বহুসংখ্যক 
সংবাপপঞ্ঞ এবং সাময়িক পঞরার্দি আনা হইতেছে । লাইব্রেরীর 
প্রধান পাঠকক্ষে এইগুলি রাখ! হুয়, যাহাতে সহজেই ইহার! 
পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। 

ভারতীয় সংস্কতি ও জবন-যাআ! প্রণালী সম্বন্ধে জান অর্জনে 
এই প্রচেষ্টা আমাদের অরূপ কর্তব্যে ট্বন্ব করুক। 
বিভিন্ন প্রদেশেপ মধ্যে পরস্পর সম্থন্ধে জ্ঞানবুদ্ধির বিশেষ 
প্রয়োজন রছিয়াছে। সুতরাং ভারতরাষ্রের পক্ষ হইতে 
ব্যাপকতর আয়োজন করার সময় আসিয়াছে । 


বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি 

ডক্টর মোহম্মদ শহীহল্লাছের সভাপতিত্বে পুর্ পাকিস্থান 
সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সম্প্রতি ঢাক! নগরীতে 
অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। তিনি সাহ্ত্য-শখার সভাঁপতিও ছিলেন। 
এই শাখায় বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি এমন কতকগুলি কথ! 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন যাহার জন্ত তিনি “আজাদ” প্রভৃতি উ্ 
“ঘ্বিজাতি”-তত্তে বিশ্বাসীদের নিন্দাভাজন হইয়াছেন । হিন্দু বর্ণ 
ও ইসলাম ছুইটি পৃথক ধর্প ; নান! আচার-অহষ্ঠানে এই পার্থক্য 
কুটয় উঠিয়াছে | এই পার্থক্যের উপর তিত্তি করিয়া মুসলমান 
সমান্বের বহুজনের মনে এই তাব প্রকট হ্ইয়! উঠিয়াছে যে, 
হিন্ছু এক জাতি (নেশন), মুসলিম আর এক জাতি (নেশন)। 

ডক্টর শহীহ্ল্লাহের বক্তৃতায় প্রধাঁণিত হইয়াছে যে, বাডালী 


বিবিধ প্রগন্ন-_বাঙালী মুগলমানের সংস্কৃতি 


৪০৩ 





মুসলমান সমাজের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই “ঘি-জাতি”-তত্বে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই । আমরা “পাকিস্থানের” 
অন্ভাভ প্রদেশের কথ! বলিতে পারি না। কিন্তু ডক্টর শহী- 
ছন্নাহের বক্তৃতায় যে ভাব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রতি 
আমর! অর্ধ! নিবেদন করিতে পারি। 

*আমর] হিম্ছু বা মুললমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী 
সত্য আমর! বাঙালী । এটি কোনও আদর্শের কথ! নয় । 
এটি একটি বাস্তব কথ]। ম! প্রক্কতি নিজের হাতে 
আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ 
মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংব] টুপি- 
লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবাঁর জো-টি নেই। নৃতাত্বিক গবেষণার 
অণুবীক্ষণযন্ত্র চোখে ধরে হয়ত আবিষ্ার করতে পারেন, 
কার শরীরে ছু' চার ফোট| বেশী বা কম আর্য, আরব, 
পাঠান বা! মোগল রক্ত আছে। কিন্তু খধি-কবির কথাই 
ঠিক-_- 

*হেথায় আর্ধা, হেথা! অনার্য 
হেথায় দ্রাবিড়, চীন__ 
শক-তুন-দল পাঠান মোগল 
একদেছে হোলে] লীন ।” 
প্রায় ১২ বংসর পুর্ব “আজাদ” পত্রিকার সম্পাদক মৌলান! 
আকরম্‌ খ| বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পাচ শত বৎসর মুগলিম 
আবিপত্য বাংলাদেশে প্রতিঠিত থাকিলেও বাঙালী হিচ্ছু 
মুসলিষেপ্ব জীবনে ইসলামের ছাপ নিরেট হইয়া বসে নাই; 
চিন্তায়, কবিতায়, গানে বাঙালী মুসলিম হিন্ছুর এতিহ মানিয়া 
লইয়াছিল অনেক ক্ষেভ&ঞে। ইহা! তাহার মতে ইসলামের 
কলঙ্ক; বাঙ'লী মুসলিমের দুর্বলতার পরিচায়ক । সেই 
মৌলানা! সাহেব সেই মুগকে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে 
“অন্ধকারের যুগ” (0811 829) বলিয়া নিন্দা করিতে 
দ্বিধা-বোধ করেন নাই। 
এরপ প্রচারণের ফলেই “পাকিস্থানী” মনোভাবের স্টি 
হইতে পারিয়াছিল, এবং আজ বাঙালী মুসলমানকে তাহার 
মাতৃ-ভাষার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার অন্ত আন্দোলন করিতে 
হয় “নিজ বাসভুমে”। 


কিন্তু ছই শত বংসর পূর্বেও, অষ্টাদশ শতান্বীতে, বাঙ'লী 

মুসলমান অন্ত ভাবের ভাবুক ছিলেন। ডক্টর শহীহুল্লাহছু নোয়- 
খালির সন্বীপ-নিবাপী আবছুল হাকিমের, *নূরনামার” 
লেখকের, একটি কবিতা উদ্ধত করিয়া তার পরিচয় দিয়াছেন । 
বাঙালী মুসলমান সেই পরিচয় ভুলিতে চায়। 

“যে সবে বঙ্গেতে জনি হিংসে বঙ্গবানী। 

ফে সবার কিবা ব্রীতি নির্ণয় না জানি ॥ 

মাতা পিতামহ ক্রমে বজেতে বসতি । 

দেশী ভাষা উপদেশ মনে ছিত অতি ॥ 

দেশী ভাষা বিভ] মনে ন] ছুয়ায়__ 

নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায় ॥” 


আচাধ্য যছুনাথ সরকারের জন্মোৎসব 


আচার্য যহূনাথ সরকার মহাশয়ের অষ্-সপ্ততিতম বর্ষ 
পরিপু্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ একটি মনোজ 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিগত ২৪শে মাঘ তারিখে 
পরিষদ-ভবনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী গরহরেন্্রনাথ চৌধুরী 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই উৎসব অনুঠিত হ্য়। যে মানপঞ্র 
পাঠ করা হয় তাহার প্রথম ও শেষ পংক্কি কয়েকটিতে আচার্ধ্য- 
দেবের জীবনের আদর্শের পরিচয় পাওয়া! যায়। “পরাধীন 
ভারতবর্ষের কলফ্িত ইতিহাস মস্থন করিয়]-.*.অশেষ হর্গতি 
ও নৈর্নান্টের মধো মহিমষয় অতীতকে স্মরণ করাইয়া! আশ। 
ও উষ্চমে আমাদের জীবন সন্রীবিত” করিয়াছিলেন 
তিনি। 
অপদার্থতার পরিচয় পরীক্ষ। করিবার প্রবৃপ্তি জাগিয়াঘিল 
বলিয়া আচাধ্য যছুনাথের “ইতিহাস-অন্ুশীলন কাধ্যকে” 
আমর! একসপভাবে মন-প্রাণ দিয়! গ্রহণ কপিয়াছিলাম। তাহার 
পুর্বজগণের মধ্যে পশ্চিম-ভারতের মহাদেও গোবিন্দ রাণাড়ে 
ও রাম ভাগারকারের নাম করা যায়; বাংলাদেশে 
বাঙ্ষমচন্ত্র ও হ্রপ্রসাদ শাশ্রীর নাম প্মরঙ্ীয়। ঠাহার অন্থ- 
প্রেরণায় ও শিক্ষায় যে “শাখ।” বা শিশ্তঘগুলী গড়িয়। উঠিক়্াছে, 
তাহ! আমাদের পূর্ধ-ইতিছাসের উপর আলোকপাত করিতে 
পারিবে, এই ভরসা আমপা করিতে পারি। কুশলী গর 
ভুশলী শিষ্ত তাহার]। 


বাংলাদেশের বাছিপরে কর্মজীবন কাটাইয়াও আচার্ধ্য 
ঘ্ছনাথ বঙ্গবানীর সেবায় অঠুঠ ছিলেশ; আর্জিও বার্ধক্য- 
ফালে “মনের তাঁঞুণ্য সতেজ” আছে । সেই সেবার পরিচয় 
দ্বিবার যোগ্য অধিকগী বঙ্গীয় সাহিত্য-পিষদ । প্রাণেপ 
আবেগে সেই স্বীকৃতি করিয়াছেন পরিষধ্,__ 
সুখে ছুঃখে, বিপদে আপদে তুমি বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের সেবা! করিয়া, শিক্ষের একা্থিক নিষ্ঠা ও 
গ্রীতির থার! তোমার উত্তর্সাধকদের তুমি পথপ্রদর্শক 
হ্ইয়াছ। তোমার নিরলস কর্্মসাধন] আজিও সঙ্কটকালে 
বার বার পরিষদূকে রক্ষ। করিতেছে, ঘমেশচন্দ্র জগর্ধশ- 
চন্্প্রু্নচন্্র হরপ্রসাদ ব্রামেশ্রনুন্দর হীরেঞ্জনাঁথের ধার] 
তুমিই বহু ক্লেশে অব্যাহত রাখিয়াছ, তোমাকে আমর] 
কিছুতেই অবসর দিতে পারিতেছি শা, অসহায়ভাবে 
বার বার তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহিতেছি,** 
এই উৎসব উপলক্ষে আচাধ্যদেবের সংক্ষিপ্ত শীবনী ও 
স্বচনাপন্ধী সন্থলিত একখানি পুস্তিক! প্রচাগ্িত হ্ইয়াছিল। 
উ্ররজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহ] সক্ধলন করিয়াছেন । ইছার 
আাহায্যে আচাধ্যদেবের জ্ঞানসাধকোচিত জীবনের নান] 
প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়) এঁতিছাসিক অন্সন্ষিংন্ 
ইহার মধ্যে নিজের যাঁজাপথে অনেক. অঙ্গুলিপির্দেশ দেখিতে 
পাইবেন। কত সংবাদপত্রের আনাচে-কানাচে তাছ। খড়িয! 
আছে। ছুই দ্রিন পরে তাহার অন্ধান পাওয়া! যাইত না। এই 
পুদ্তিকাখানিতে তায় একটি সংগ্রহ মুদ্রিত হইল । কালের 
শপ ঘশাঁনিগঘদদা1ধয হানীজা | 


প্রবার্জী 


ইংরেক্জ এতিহাসিক বধিত আমাদের অটৈক্য ও. 


১৩৫৫ 


ডাঃ হুন্দরীমোহন দাসের ত্রিনবতিতম জন্মদিবস 
ডাঃ হুন্দরীধোহ্ন দাসের ভ্রিনবতিতম জন্মদিবস উদ্ঘাপনের 
আয়োঙ্গন হইতেছে ইহা! সুখের বিষয়। .বাংলার যে সব 
সম্ভান বুকের রক্ত চিরিয়] স্বদেশী মগ্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং 
আজীবন স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরম নিষ্ঠার সহিত শ্বদেশের সেবায় 
আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত রাখিয়াছেন, ডাঁঃ সুন্দরীমোকন 
দাস তাহাদেরই এককজন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছে £ র্‌ 
অদ্ধেয় ডঃ দুন্দরীমোহন দাঁস মহাশয়ের বয়্ঃক্রম বর্তমানে 
৯৩ ৫) । স্বল্লায়ু বাঙালী সমাজে এরূপ দীর্ঘজীবন লাই পরম 
গৌরব । তহ্‌পপ্রি বিশেষ ম্মরণযোগা এই যে, তাহার এই 
দীর্ঘকীবন দেশ ও দশের কল্যাণে পূর্বাপর নিয়োজিত। 
এই আত্মভোল!, বায়ান লোকসেবীকে সম্মান প্রদর্শন 
প্রকৃতপক্ষে তাহার জীবনে প্রত্যক্ষ রূপায়িত আদর্শে আস্থা! 
জ্ঞাপন মাআ। অগ্তকার দিনে ইহার উপযোগিতা, এবং 
প্রয়োজন অবিসংবাদিত, তাই আহ সম্মিলনী যথোঁচিত 
উপচারে তাহার জিনবতিতম (1) জশ্মবর্ধ উদযাপনের যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন, তাছা আমরা সানগ্গে এবং সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন 
করিতেছি। ডাঃ নুন্দরীমোহনের গুণমুগ্ধ লোকের অভাব 
নাই। তাহাদের সকলকেই এই অনুষ্ঠানে সর্ববাঙ্গীণ সাহায্য 
দানের জনির্ধ্ন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। যোগাযোগ স্বাপনের 
কেন্দ্র ৫ বঙ্গবাসী কলেজ-সংলগ্ন আঁচার্ধয গিরীশচত্্র ছাজাবাস, 
৩৫ ক্ষট লেন, কলিকাতা_-৯। কার্ধ্যালম্বের ভারপ্রাপ্ত 
সম্পা্দিকা শ্রমতী মাধুরী ভট্টাচার্য | 


তেজ বাহাছুর সাঁঞ্ 
ভারতবর্ষের আর একজন মনবী-প্রধান দেহত্যাগ করিলেন। 
প্রায় ৭৩ বৎসর বয়দে এলাহাবার্পের তেজ বাহাদুর সাগ্রুর 
তিরোধানে ভারতরাষ্রের অপুরমীয় ক্ষতি হুইল । সত্যজগতময় 
আইনজ্ঞ বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। দেশের রাজনীতিক 
জীবনে আপোষরফ। করিয়া! তিনি ছিলেন রাঞ্জনীতিক 
অধিকার আদায় করিবার পন্থায় বিশ্বাসী । যে উঠ্র জাতীয়তা- 
বাদ ১৯০৫ সনে বাংলাদেশের হৃদয় হুইতে ফুটিয়া বাছ্রি 
হ্ইয়াছিল তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন । সেইজভ তিনি 
গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস সংশ্রামেও যোগদান করিতে পারেন 
নাই। কিন্তু যখনই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিষ্টশ সাম্রাজ্য- 
বাদ রণ-ক্লান্ত হইয়াছে, তখনই তেক্ত বাহাছর সাঞ্রু শান্তি 
স্থাপনের উদ্দেপ্তে অগ্রসর হইর1 আসিয়াছেন। গান্ধী-আরউইন 
সন্ধি তাহার এইব্প চেষ্টার সাফলোর প্রমাণ। 
যুক্তপ্রদেশের সাঁমাঞ্জিক জীবনে তেজ বাহাঁচুর সাঁঞ্রুর 
প্রভাব শিক্ষিত সমান্ষের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। এই সমাজের 
এক স্তরে মুসলীম সংগ্কতির অনুশীলন হইত এবং এই প্রচেষ্টার 
ফলে হিন্ছু-যুসলীম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হ্ইযাছিল। কিন্ত 
অদৃষ্ঠের এমনি পরিহাস যে, এই প্রদেশের মুসলমান প্রধানগণই 
“দ্বি-জাতি” তত্বের বেদীমূলে নিজের শ্বার্থ-ও দেশের স্বার্থ বলি 
দ্রিয়াছেন। তেজ বাহাছুর এই সমন্বয়-প্রচেষ্টার প্রধান তন্ত্র 
খারকদের মধ্যে একজন ছিলেন। 


সিদ্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


সিন্ধুবর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা! সম্বন্ধে পূর্ব প্রবন্ধে সিন্ধুবর্মের 
কোন পরিচয় দেওয়া! হয় নাই। উহাতে মোহেঞ্জোদ।রো, 
হরাপ্ন। ও বেলুশী স্থানের ভাম্ঘুগের স্তপ হইতে প্রাপ পোড়া 
মাটির স্ত্রীমূর্তিগুনি '্লীদেবত। অথব! দেবীপ বিভিন্ন রূপের 
প্রতিমা, স্যর জন মার্শাণের এই মতবাদেদ বিস্তারিত 
সমালোচনা মাত্র কর! হইম্বাহে। হ্যর জন মাপালের 
মতবান সঞদ্ধে পপ্রবন প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার 
পর প্রন উঠে, এইপ্ধপ ছূর্বধ ভিত্তির উপর যে মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত তাহ। কি কারণে গ্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

স্তর জন মার্ণালের প্রগরিত এই মতবাদ বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ| যায় যে ইহার ছুইটি দিক আছে। দিন্ধু 
উপত্যকীও বেলুচীস্থানে প্রাপ্ত স্ত্রী মূর্তিগুপি যে স্ত্রীদ্বেবতার 
মতি, ইহা একটি দিক। এই মুতিগুল:ক স্বী দেবতার 
মুর্তি বলির। স্বীচার কঙ্গিলে প্রঘীণ হইল যে পিন্ধুলাতি 
গ্বীদেবতার উপাদক ছিল। তারপরে বল। হইয়াছে, এই 
স্বীমৃতিপ্তপি মহাদেবী বা ধরিএীদেবীর বিভিন্ন রূপের 
প্রতিমা । মার্শালের কথায়_-4091)9-00801593 ০01 009 
170৮1 £)-775 01 00৪ (11980 81001)91 92 0 
11০৮)০%০৭৭০১৪৮ এখানে 1০০%। (9778 কথাটি মার্শীল 
হিদু ধর্মশ।প্মের অবভাববাদ ম্মগণ কনিঘা ব্যবহার করিয়াছেন 
মনে হয়। 

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ । 
সন্তু কুুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্‌ ॥ 
(চণ্তী ১২৩৩) 

দেবী নিত্যা হইয়াও পুনঃপুন: আবিস্ৃতি হইয়া জগতের 
পরিপালন করিয়া থাকেন। দেবী পুনঃপুনঃ আবিভূতি 
হন বিগিন্নরূপে, বিন্ধাবাদিনী, শাকস্তরী, শতাক্ষী, তুর্গা, 
ভীম! দেবী, ভ্রামরী তাহার বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন নামে, 
ক্ধপে ও উদ্দেস্তে দেবীর পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে অতি 
পরিচিত ব্যাপার | ছুর্গ। কখন জাগদ্ধাত্রী, কখন অন্নপূর্ণা, 
কখন মহিষমর্দিনীরূপে পুজিতা । ইহা ছাড়াও দেখ! যায় 
বিভিন্ন অঞ্চলে পুজিতা শ্বীদেবতাকে দেবাঁর অংশ বা একটি 
রূপ বলিরা গ্রহণ করা হয়। কনক দুর্গা, জন্ন দুর্গা, বন দুর্গা, 
আধ দুর্গা, শান্তা ছুর্গ, পাদ ছুর্গা, নব ছুর্গা, বিজয়া ছুর্গা, 
গুপ্ত দুর্গ, আল দুর্গা, কাব্য ছুর্গ,__ ইহাদের প্রকৃত কুলশীল, 
অনেকাংশে অজ্ঞাত হইলেও সকলেই দুর্গার অংশ রূপে 
পৃজিতা। ইহারাই 1091 27203 ০৫ 0৩ 70911 সে যাহা! 


হউক, ঘখন সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীর্ঘৃতগুলিকে 
দেবীর এই প্রকার অংশ বূপে পৃ্গিতা দেবী বা মাতাগণের 
প্রতি! বল। হইতেছে তখন স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে 
যে পিন্ধু ধর্মে এই সকল দেবী ধাহার্‌ 10০,100778 সেইবূপ 
একজন মহাদেবীও পৃজিতা হইতেন। মার্শালের মতবাদের 
ইহাই দ্বিতীয় দিক। 

সমালোচনা করিবার সময় মার্শালের মতবাদের এই দুইটি 
দিকের পৃথক ভাবে সমালোচনা করা প্রয়োজন । পূর্বের 
প্রবন্ধে প্রবানতঃ গ্রথমদিক্টির সমালোচনা করা হইপ্নাছে। 
এই সমালোচন। গ্রণঞ্গে ছুইটি যুক্তি বাবহার করা হইয়াছে। , 
একটি যুক্তি এই ধে, এই সকল স্তরীশুর্তির মধ্যে এমন কোন 
চিহ্ন নাই যাহা ধর্মার্থ ব| দেবত্ব বোধক। সিন্ধু জাতির 
ধর্মের পরি5রন দের এরূপ বহু সীল আকিদ্কিত হুইয়াছে। 
এই সকল নীলে খোদিত মৃতির ও ধর্ম অনুষ্ঠানের (৫৪1০ 
[7806108৪, [16০+) দৃগ্ের তাৎপধ্য সব্ধদ্ধে গুরুতর সন্দেহ 
উঠে না। কয়েকটি সীলে ভ্রীমুর্তিও দেখা যায়। ইহার 
মধ্যে প্রসিদ্ধ হরাপ্ন। সীলিঙের উল্লেখ করা হইন্বাছে। 
বৃক্ষ উপাসনার পরিচপ্প দের এব্প একটি মীলিঙে দ্ী- 
মূর্ত দেখ। যার। এই সঙ্ল স্ত্ীমতির সহিত উল্লিখিত 
স্্ীনুতিগ্ুপির বিনুমার সাদৃশ্য নাই। চক, স্বস্তিকা, 
ত্রিশুল, শৃ্ নতজাঙু হইয়! ও হাত উঠাইর়া ভক্তি নিবেদন 
করিবার ভর্দী, পশুবাহন-_পিদ্ধু পর্ষের ধর্মর্থবোক এই 
এই সকল চিহ্ন পরিচিত। উল্লিথিত মুর্তিগুলিতে এমন 
কোন চিগ্ধ বা বিশেষত্ব নাই যাহ] হইতে এগুলিকে দেবী- 
মুর্তি বলা সমীচীন মনে হইতে পারে। পঞ্তিতগণ কতৃক 
পণ্ডিতাচিত গাস্তীখের সঙ্গে বলা হইলেও কতকগুলি 
মুতির কদাকার, বিরত নাপিক| ও পক্ষীচঞ্চুর মত মুখ এই 
সকল মুর্তির দেবত্বের প্রমাণ, এই কথা শুনিয়া লোকে 
কৌতুক বোধ করিবে। 

সমালোচনায় যে দ্বিতীয় যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে 
তাহা 0721191 ঠ008-এর যুক্তি। আলোচনা প্রসঙ্গে 
মেসোপটেমিয়' পিরিরা, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইঈজিয়ান 
অঞ্চল ও ,আনাতোলিস্ায় প্রাচীনযুগে পুজিত বিভিন্ন 
দেবীকে শিল্পে যে রূপ দেওয়া হইঘাছে তাহার উল্লেখ করা! 
হুইয়াছে। পিংহবাহিনী, আরুপধান্রিশী রখদেবী, শন্তগু্ছ 
হস্তে শত্ঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে অথবা ০816019 170০0, শৃঙ্গ, 
মশাল, পদ্ম, সর্প ইত্যাদি ধর্মার্থবোধক পরিচিত চিহ্ছের 


৪৬১৬ 
ছারা ধাহাদের দেবীত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে সেই সবল 
মৃ্তির সঙ্গে পিদ্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী মৃত্তিগুলির 
কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। মীর্শাল যখন 7907%1191 1003- 
এর যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তখন এই সাঁদৃশ্ঠ বাস্তবিক 
কতট। দেখ যায় পরীক্ষ। করিয়৷ দেখেন নাই এইরূপ অঙ্ছমান 
মা করিম্বাও বলা যায় থে উপরে উল্লিখিত দেশগুলির যে 
দকল দেবীমুর্তির সঙ্গে কোন সাদৃগ্ত দেখা যায় না সেই সকল- 
মুডির সঙ্গে সাদৃশ্ঠের প্রমাণে পিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচী- 
স্থানের মুর্তি গুলিকে দেবীমুর্ত বলিয়া বর্ণনা করিবার সময় 
মার্শীপ পূর্বগঠিত মত বা সংগ্কারের ছবার| চালিত হুইয়া- 
ছিলেন। এই পূর্বগঠিত মত কি পরে বলা হইতেছে। 


মার্শীলের মতবাদের খিতীয় দিকটি সমন্ধে পূর্বের প্রবন্ধে 


বিস্তারিত আলোচন। কর। হয় নাই। এখানে এ সম্বন্ধে 
ংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে । 

সিদ্ধু উপতাকা ও বেলুচীস্থানের স্ব্ীমু্তি গুলি দেবীমুতি 
বলিয়া স্বীকার না করিলে এই দ্বিতীয় দিকটির অর্থাৎ এই 
্রীমুর্তিগুণি মহাঁদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা, এ কথা 
উঠেনা। কিন্কু এগুলিকে দেবীমুর্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও 
অন্ত্র মহা্দেবীর বা ধরিত্রীদেবীর উপাসনা যে প্রকার 
90001207119 05108708 বা! প্রাচীন লেখনের প্রমাণ 
এবং আন্ুষদ্ধিক প্রমাণ হিসাবে নানাবিধ পুরাতাবিক 
আবিষারের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে সিন্ধু উপত্যকা বা 
বেলুচীস্থানে এই দুইটি প্রমীণের কোনটির দ্বারা! মহাদেবীর 
উপাসনার আস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই। এ 
অবস্থায় যে সকল স্ত্রীমুতি দেবীমুর্তি বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে না সেই সকল স্ত্রীমুর্তির প্রমাণে পিন্ধু উপত্যকা ও 
বেলুচীস্থানে মহাঁদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল-_-এই মত 
গ্রহণ করা বিপজ্জনক এবং এইরূপ মত প্রচার করা ততোধিক 
বিপজ্জনক । স্যর জন মার্শালের মত সাবধানী ও সত্যান্থ- 
সদ্িতম্থ পণ্ডিত যে সকলপ্রকার সাক্ষাৎ ও আনুষঙ্গিক 
প্রমাণের অন্ভাব সত্বেও এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতে 
ছ্িধা বোধ করেন নাই ইহার লে বুহিয়াছে পূর্বগঠিত 
মতবাদের প্রভাব। এই পূর্বগঠিত মতবাদের প্রভাবে 
তাহার প্রচারিত মতবাদের অসঙ্গতি ও দৌর্বল্য মার্শালের 
নজর এড়াইয়া গিয়াছে । 

এই পূর্বগঠিত মতবাদ কি দেখা যাউক। 

প্রাচীন যুগে মেসোপটে মিয়া, সিরিয়া, মিশর, ঈজিয়ান 
অঞ্চল, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে স্ত্রীদেবতার উপাসনার 
বুল প্রগর ছিঙ্গ। শুধু যে নানা! প্রকারের ও প্রমাণের 
মাহায্যে এই তথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে, নান! 
দেয় পণ্ডিতগণের দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে এই 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 
উপাপনা সকল অঙ্গ সম্বদ্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত জ্ঞানলাভ 
করা সম্ভব হইয়াছে। তারপর বিভিন্ন স্ত্রীদেবতা যাহার 

ংশরূপে প্রকাশ এইরূপ একজন প্রধানা দেবী বা মহাদেবীর 
উপাপনা সন্বদ্ধেও বিস্তারিত জানলীভ করা সম্ভব হই- 
য়ছে। এখন যেসোপটেমিঘ়া ও ইরাণ হইতে ভূমধাসাগর 
পর্ধন্ত বিভৃত অঞ্চল বহু স্ত্রীদেবতা ও একজন প্রধানা দেবীর 
যে উপাসনা অনুমান শ্বীঃ পুঃ ২য় সহম্রক হইতে প্রচলিত 
ছিল দেখা যার তাহা যে মেসোপটেমিয়া ও ইরাণের 
নিকটবর্তী বেলুচীস্থান ও সিন্ধু উপত্যকায় প্রনারিত হইয়া- 
ছিল এরূপ কল্পন। করিতে কোন বাধা দেখা যায় না, বরং 
মনে হয় ইহা খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক। সামান্য কোন 
বাধা থাকিলে ও মেসোপটেিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার সহিত 
বাবিজ্যিক যোগাষোগের যে প্রাণ পাঁওয়া যার তাহার পর 
এই বাধা টিকিতে পারে না। পিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন 
নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার হইবার সৃহূর্ত হইতে পশ্চিম এশিয়ায় 
এই সভ্যতার উৎপত্তির মূল অন্থসন্ধানের প্রয়াসের স্থত্রপাত 
হইস্মাছিল। দ্ত্রীমূর্তিগুলি আবিফার হইবার সময় হইতেই 
এই মত গঠিত হইয়া গিয়াছিল ঘে এগুলি পশ্চিম 
এশিয়ার প্রাচীনযুগে পূজিত দেবীগুর্তির সিন্ু-সংস্করণ মাত্র। 
ইহার পরে যখন দেখা যায় বেলুচীস্থানের একশ্রেণীর 
ক্দাকার ্ত্ীমুর্তিকে 071০6০-:509 ০৫ 101 বলিয়া 
ব্যাখা! করা হইয়াছে তখন আর বিন্ময়ের অবকাশ 
থাকে না। সিন্ধু ধর্মের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে তাহাদের 
ব্যাখ্যার যাহাতে সমর্থন পাওয়া যার বিশাল হিন্দু পুবাণ 
সাহিত্য হইতে সেই প্রকারের টুকিটাকি উদ্ধার করিতে 
পণ্তিতগণ বিম্ময়কর নপু্য দেখাইয়্াছেন । একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । সিন্ধু উপত্যকার একটি 
মীলে (৯ 279) দেখা যায় একটি মহিষের নাকের উপর 
পা উঠাইর! একটি মন্থষ্ মুর্তি এক হাতে উহার একটি শৃঙ্গ 
ধরিয়াছে এবং অপর হাতে একটি বর্শীর (8. 80901 
& ১৭:১০৫ [106 ) দ্বারা মহিষের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে 
উদ্যত | মহিষ, বিশেষ গঠনের বর্শা ও মনুষ্য মূর্তির সমা 
বেশ। একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এই দৃশ্ঠের ব্যাখ্যা করিলেন 
শিব ৪ অন্তান্য দেবতা মিলিয়া মহিষাস্থরকে আক্রমণ 
করিতেছেন। এই ব্যাখ্যা! সমর্থন করিয়া অপর একজন 
পণ্ডিত স্বন্দপুরাণ হইতে একটি কাহিনী উদ্ধার করিলেন 
শিবের অন্থচরগণ ও দেবতারা মহিযাস্থরকে হত্যা 
করিতেছেন । ইহ1 যথেষ্ট বিবেচিত ন1 হওয়াতে চণ্ডী হইতে 
শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে দেবী মহান্থরকে পাদপীড়ন 
করিয়া শূল দ্বার! তাহাকে তাড়না করিলেন । তং মহান্্রং 
পাদেনাক্রম্য কে চ শুলেনৈনমতাতয়ৎ। কোথায় এষ্ট জরের 





ফাস্তন 


সিন্ধুধর্মে জ্রীদেবতার উপাসন! 
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তিন হাজার বৎসর পূর্বের পিন্ধু উপত্যকার সীলে মহিষ 
শিকারের দৃশ্ঠ আর কোথায় চণ্ডী কতৃক মহিষান্থর বধের 
পৌরাণিক কাহিনী ! 

মেসোপটেমিয়া, সিন্রিয়া, মিশর, ঈজিয়ান অঞ্চল, এশিয়া 
মাইনরে দেখা যায় একজন প্রধান! দেবী পুজিতা হইতেন। 
বিভিন্ন দেশে পৃজিত এই সকল প্রধানা দেবীর কতকগুলি 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। ডি, জি, হ্গার্থের রচনা হইতে 
একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া মার্শাল এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলি 
কি ছিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন ঃ 
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উপরের তালিকার সঙ্গে ইরাণের আনাহিতা ও মিথ, 
মেপোপটেমিয়ার ইন্লিনী-ইন্তার ও তাণ্থু্,, কাপাডোসিয়ার 
আরিম্ন'র দেবী ও মাহ. এবং সিরিয়ার আতরগাতিস ও 
তাহাদের সঙ্গী কিশোর দেব যোগ করা যাইতে পারে। 
ইহ1 ছাড়া আরও দেখা যার, বিশেষ ভাবে স্থমেরো-বাবি- 
লোনীয় ধর্মে, প্রধান! দেবী, ধিনি দেবগণের মাতা ও সকল 
বন্তর মাতা (180৮): ০£ 01) £০০৪, 11009: 01 1] 
00108) তিনি আবার অংশরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। 
কখন তিনি শশ্তের অধিষ্াত্রী, কখন নদী বা উ২্ 
দেবী, কথন যুদ্ধের দেবী, কখন প্রদবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, 
কখন আবোগ্যের দেবী। 

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের ্ত্ীমুতিগুলিকে দেবী 
মুতি বলি ব্যাখ্যা করিবার পরে বিনা! দ্বিধায় বলা হইয়াছে 
এই মুতিগুলি 1819560600০ 0258৮ 881০906176৫ 
₹968090১498৪. এই মৃহাদেবীর উপাসনার উৎপত্তি 
হইয়াছিল মেসোপটেমিয়ায় বা আনাতোলিগ্নায়। বে সকল 
তখ্যের সাহায্যে পশ্চিম এশিয়ান এই উপাসনার অগ্ডিত্ব 
প্রমাণিত হইয়াছে উপরে এই উপাসনার যে সকল বৈশিষ্ট্যের 
কথ। ৰল। হইল, পিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানে সেই সকল 
তথ্যের সম্পূর্ণ অভাব, সেই সকল বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক কোন 
নৃগ্য নিদর্শনের উদ্ধার হয় নাই; কিন্তু এই সংঙ্, স্পষ্ট সত্য 
পণ্ডিতগণকে সংযত করিতে পারে নাই। 


স্থতরাং পিন্ধু ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে 
আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যাখ্যা 
পূর্বগঠিত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত. এই ব্যাখ্যা সিন্ধু 
উপত্যকায় প্রাপ্ত ও উপযুক্তরূপে পরীক্ষিত প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নহে। দিন্ধু লেখনের পাঠোদ্ধারের ফলে নৃতন 
লিখিত প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়৷ পর্যস্ত মোহেঞ্জোদারো, 
হরাগ্না ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমুর্তিগুলি যে দেবী মুর্তি এবং 
মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমা_এই মতবাদ অগ্রাহ 
করিতে হইবে। 

এ পর্যন্ত যে সকল স্্রীমূর্তির সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হইয়াছে তাহা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীমূর্তি যাহা দেবীমুর্তি 
বলিয়। মনে হইতে পারে, পিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে 
কিন। দেখা প্রয়োজন 

সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের পোড়ামাটির স্বীমুর্তি-. 
গুলি বাদ দিলে মাত্র কযেকটি সীলিঙে স্্রীমুর্তির সাক্ষীৎ 
পাওয়া যায়। পুরুষ-মূর্তির তুলনায় প্্ীমূর্তির সংখ্যা খুব 
অল্পই বলিতে হয়। সীলিঙে যে স্্বীমূর্তিগুলি দেখিতে 
পাওয়া! ধায় লেগুলি যে দেবীমুর্তি বলিয়া মনে করা হইত 
তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । এখানে ছুইটি সীলিঙের উল্লেখ 
করা হইতেছে । এই ছুইটি সীলিঙের নারীমুর্তি বৌদ্ধ 
আমলের, রিলিজিপ্াাস আর্ট স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুইটি 
সীলিং হইতে যতট। জানিতে পারা যার তাহা হইতে 
মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার স্্রীদেবতীর উপাসনার বহুল 
প্রচার ছিল একথ। বলা! সম্ভব হয় না। 

প্রথমে হরাগ্লার একটি প্রসিদ্ধ সীলিওের (01,1.0, 
7১1,871 12) উল্লেখ করা হইতেছে। 

হরাগ্না সীলিঙের প্রপঙ্গে মাশাল বলিতেছেন, 

গু।0 0816 01 000 11000700110) 25 05100110000 & 
100021701010 811/য টিটো [01000 10018 80509 
10205150070 তি:0016600 07811000৮16) 1285 ৪09৮ 
8100 8, 01506 উঃ টিওতেচ 0900 0000৮ 

মার্ণাল হরাগ্লা সীলিঙের স্ত্রীমর্তিকে ধৰিত্রীদেবীর 
প্রতিমূর্তি বলিতেছেন এবং এই প্রকারের মূর্তির সাদৃশ্য 
পাইয়াছেন পশ্চিম এশিয়ায় নহে, ভারতবর্ষের গুপ্ত আমলের 
একটি টেবাঁকোটা রিলিফের সহিত (4.১. 1911-12 
ঢা, সা], 40) কিন্ত এই রিলিফের স্থীমুর্তির অবস্থান 
ভিন্ন এবং মুতির স্বন্ধদেশ হইতে একটি পন্ম বাহির 
হইয়াছে |. 

সীলিঙের অপর দিকে একটি পুরুব ও স্ত্রীমৃতি । পুরুষ 
মূর্তিটি দাড়াইয়া আছে, ভান হাতে কান্তের মত একটি 
অন্্। স্ত্ীমূর্তিটি উপবিষ্ট, প্রার্থনার ভঙ্গীতে তাহার ছুই 
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হাত উপরে তুলিয়া আছে। মার্শালের ব্যাখ্যা এই থে 
পুরুষটি দ্্রীলৌকটিকে হত্য। করিতে উদ্যত ঃ 
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1066750006০ 70709 € 10000080026. 6000000660 10 
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অর্থাৎ ধরিগ্রীদেবীর তৃপ্তির জন্য নরবলি দিবার প্রথার 
পরিচয় এই দৃশ্তে পাওয়া যাইতেছে । সীলিঙের যে পৃষ্টে 
ধরিত্রীদেবীর মুর্তি আছে সেই পৃষ্টের বাম দিকে দেখা 
যায় দুইটি ব্যাঘ্ব পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে। 
মাশ্শালের ব্যাখ্য। মতে এই ব্যান ছুইটি দেবীর 81)11)1 
11015171015 বাহন নহে, পুরোহিত বা পাণডা। 
ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, হবাগ্প। সীলিঙের চিত্র 
হইতে শিল্পীর বক্তব্য অর্থাৎ কাহিনীটি বুঝিতে পারা যায়। 
এই হিসাবে সীলিঙের সাক্ষ্য মূল্যবান ও বিশেষ তাৎপর্য- 
পূর্ণ। খোদিত দৃশ্য যে ধর্মার্থবোধক ভাহাতে সন্দেহ 
নাই। যে স্রীমুর্তির উদর হইতে বৃক্ষ নির্গত হইতেছে 
তাহা যে বৃক্ষ বা উদ্ভিদের গ্রসবিনী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে 
(৮ 0£919001) £001658) কল্পিত তাহা সহজে অনুমান করা 
যায়। এই দেবীর অন্ুচর বা বাহন রূপে ছুইটি ব্যান্রও 
দেখা যায়। সীলিঙের অপর পৃষ্ঠের দৃশ্ঠটেকে উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি কামনায় নরবণির অনুষ্ঠানের দৃশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
আপত্তি হয় না। কারণ পৃথিবীর উৎপাদক শক্তি বৃদ্ধি 
করিবার জন্য নরবধলির প্রথা অতি প্রাচীন ও পরিচিত 
গ্রথা। দিন্ধুধর্ষে উদ্চিদ প্রসবিস্তরী ধৰিত্রী দেবীর উপাসনা 
প্রচলিত ছিল-_এই সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে একটি মাত্র বাধা 
দেখা যায়। সেবাধা এই যে, মোভেঞ্জোদারো, হরাক্সা ও 
বেলুচিস্থানে যে শত শত তাম্রুগের নিদর্শন আবিষ্কার 
হইয়াছে তাহার মধ্যে হরাপ্পা সীলঙের অন্ররূপ সীলিং 
আর একটিও পাওয়া গিয়াছে বলিরা জানা যায় না। 
ফলে এইবূপ সন্দেহ হইতে পারে এই সীলিংটি বিদেশ 
হইতে আনীত কিনা। 

. কিশ এবং মধ্য ও উত্তর হ্থমেরের লাঁগাস হইতে 
আন্গক (45877) পর্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত ধরিত্রী 
মাতার উপাপনা.ও উহার বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া 
যার এবং ধরিখ্রী মাতার যে সকল প্রতিম! পাওয়া গিয়াছে 
তাহার সহিত হবাঞ্ন। সীলিডের তুলনা করিলে দুইটি বিষয় 
দৃপ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, নিগ্লুরে ধরিত্রীমাতার 
উপাসনা ষে উন্নত স্তরে উঠিয়াহিল সেই স্তরে উঠিবার 
পুবে বিভিন্ন রূপে ধরিভ্রী.দেবীর উপাসন] প্রচলিত ছিল। 
গেষ্টন ছিল ভ্রাক্ষার অধিষ্ঠাত্রী। নিন্দুরা! শঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী। 
উন্মা পক্ক শন্তের অধিষ্ঠাত্রী, বাউগুলা শস্তের ও প্রসবের 
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অধিষ্ঠাত্রী ॥ ধরিত্রী দেবীকে এই বিভিন্ন রূপে ও মু্তিতে 
উপাসনাকে 0017:07076111560 চা03110 01 6৫ 
ঢ/0-১[070৮ বলা যায়। ধরিত্রী মাতার এই সকল 
বিভিন্ন রূপ ধাহাঁর মধ্যে থিলিত হইয়াছে নিগ্পরে সেই 
ধরিত্রী দেবীর উপাঁদনা হইত। এই হিসাবে হরাগ্লার 
সীলিঙে যে ধরিত্রী দেবী দেখা! যায় তাহাকে 091980017- 
(71400109053 91 ৮০20616101৮ বলা যাঁয়। সকলের 
পৃজনীয়া মাতা মহী, স্থাবর জঙ্গম সকল প্রজার মাতা 
পৃথিবী, ভূবনের বাজ্ঞী পৃথিবী (খণেদ )-_ধরিত্রী মাতার 
এই সর্বব্যাপক রূপের কল্পনার আভাস এই উদ্ভিদের 
অধিঠাত্রী দেবীর কল্পনার মধ্যে নাই। দ্বিতীয় লক্ষ্য 
করিবার বিষক্ব এই যে স্থসাঁ ও মেসোপটে মিয়ার ধরিত্রী 
দেবীর বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সর্পের উপস্থিতি দেখা যায়। 
সর্পের সঙ্গে দীবনীশক্তির বা উৎপাদিক1 শক্তির সম্পর্ক বহু 
ধর্মে দেখা যার্ধ। সিন্ধু উপত্যকীর নিদর্শনসমূহের মধ্যে 
কয়েকটি সীলে সর্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যার কিন্তু উদ্ভিদের 
অধিষ্ঠাত্রীদেবীর উপাপনার সঙ্ে সর্পের সম্পর্ক 
নাই। 
সে যাহ! হউক, হরাগ্না সীলিঙে উদ্ভিদের উৎপাদক! 
শক্তিবূপে ধরিত্রীর যে রূপ দেখ! যাঁর তাহার সঙ্গে ঘেসৌপ- 
টেমিয়ার ধরিত্রী দেবীর বিভিন্ন রূপের কোন সাদৃশ্য দেখা 
যায় না। হতরাং হরাগ্া সীলিং বৈদেশিক আমদানী না 
হওয়াই সম্ভব । 
এখন মোহেঞ্জোদারোর একটি সীলের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। এই সীলে (1.0. ৮০1 1, 7060. ২11-18) 
দেখা যায় একটি দীর্ঘকেশা নগ্ন স্বীষূর্তি একটি বৃক্ষের ছুইটি 
শাখার মধ্যে দীড়াইয়া আছে। বৃক্ষটির পাতা দেখিয়া 
উহাকে অশ্বথ বৃক্ষ বলিয়া মনে হয়। মুর্তির মাথার ছুই 
পার্খব হইতে ছুইটি শৃঙ্গ উঠিয়া্ছে, শৃর্দের মধ্যে পাতাসমেত 
ছোট একটি ডাল। এই স্ত্রীমূর্তির সম্মুখে একটি মনুষ্য 
মূর্তি ভক্তি নিবেদন করিবার ভঙ্গীতে (17011-8066110 ) 
অবস্থিত, সম্ভবতঃ উপাসপক। তাহার মাথায় লম্বা চুল, 
ছুইটি শৃঙ্গ ও শূঙ্গের মধ্যে পাতাসমেত ছোট ভাল । তাহার 
পশ্চাতে একটি মানুষের মুখযুক্ত ছাগল দপ্ডায়মান। ইহার 
নীচে এক সারিতে সাতটি পুরুষ মূর্ত, পরনে হাটু অবধি 
ঝুলের ঘাগর] (১11০1৮1011১), লব্বা বিন্ুনী (107£015651৭) 
মাথার চুলে পাতা বা পালক। অশ্বথ বৃক্ষের নীচে একটি 
চতুক্ষোণ পাত্র (90099 79806100094 16061068016 )। 
নতজানু ভক্তের সম্মুখে অবস্থিত দীর্ঘকেশ, নগ্ স্্ীর্্ত যে 
উপাস্য দেবীসুর্তে তাহাতে সন্দেহ নাই । মনুষ্যমুখ ছাঁগলকে 
মার্শাল 20:069০605 10091 01510115০08. 1731007 


' ফ্কাস্তন 
179? বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নীচের সাতটি পুরুষ 
যূর্তকে ভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। 

মোহেঞ্জোদারোর এই সীলটিকে সিন্ধুধর্মে বৃক্ষ উপাসনার 
একটি দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে। কতকগুলি সীলে বৃক্ষ, 
তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপাস্তয। এই সীলটিতে 
00 মা106 বা বৃক্ষসত্বা স্্ীরূ্প কল্পিত ও রূপায়িত হই- 
য়াছে। 169 81971 পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে এরূপ 
দৃষ্টান্ত মোহেঞ্জোদারো ও হরাগ্লার কয়েকটি সীলে পাওয়া 
গিয়াছে । স্থতরাং বৃক্ষপত্থার স্ত্রীরূপে কল্পিত হইবার 
একটি দুষ্টান্থের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ কর অনাবশ্তক। 

ঘোহেঞ্জোদারোর এই মীলে খোদদিত স্ত্রীদেবতার মূর্তি 
ও অন্যান্য মতি সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় ভীরুত ও 
দাচীর কতকগুলি দৃশ্টের সঙ্গে এই সীলে খোঁদিত দৃশ্যের 
সাদৃশ্য । এই সাদৃশ্ত এত নিকট যে চমকিত হইতে হয়। 
শুধু বৃক্ষশাখার অন্তরালে অবস্থিত স্্বীমৃতি নহে, খাট 
ঘাগরা ও লঙ্থা বিুনীসমেত পুরুষ মুর্তি ভারুত, সাচী ও 
অনগ্াবতীতে পাওয়া যার। মার্শাল এই সাদৃশ্তের উল্লেখ 
কৰিরা বলিয়াছেন ধে, পিচ্ধু উপত্যকার বৃক্ষপূজার নিদর্শন 
এব পরবর্তী কালের (ভারুত ও সাচীর) নিদর্শনের মধ্যে 
গার্থক্য এই যে, পরবর্তাকালের নিদশ নগুলি টিম্পিরিট 
ঘ্ষিনী বা যোগিনী রূপে কল্পিত আর সিন্ধু উপত্যকার 
শিধর্শনে দেবীরূপে কল্পিত। ইহার পর মাশশল মত প্রকাশ 
করিয়াছেন £ 

11166-05100) সও5 83501011911 & 00106911509 91 
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এই ধরণের মত প্রকাশ করিবার সার্থকতা বা 
গ্রাস্ষিকতা কি, বুঝ! কঠিন। দিশ্ধুপর্ষে বৃক্ষ উপাসনার 
নিদশনগুলিতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ এক জাতীয় বৃক্ষ 
প্রানান্য পাইয়াছে এবং এ বৃক্ষ অশ্বখ। বৃক্ষ উপাসনার 
কেন্দ্রন্ূপে এই এক জাতীয় বৃক্ষ কেন সিন্ধুযুগে, বৈদিকধুগে, 
বৌদ্ধযুগে ও পৌরাণিক যুগে প্রাধান্য লাভ করিল (লেখকের 
44৮71510780 1769 011/-]1থা7 11196011620 
(9916105”, ড১]. ১0150, 0941 দ্রষ্টব্য) এবং ইহার কি 
হাখপয হইতে পারে তাহা অনুসন্ধান না করিয়া বৃক্ষ 
উপাসনার উৎপত্তি সঙ্থন্ধে গবেষণা এখানে পণশ্রম মাত্র 
এবং নিরর্থক। তাঁর পর বৌদ্ধ শিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্ঠের 
তাখ্পধ মাশাল একপ্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন, যদিও ইহা 
৬পেক্ষা করিবার মত গুরুত্বহীন বিষয় নহে। 
_ সে যাহা হউক, দিন্ধদর্ে স্্রীদেবতাঁর উপাসনার পরিচায়ক 
বখেষ আর কোন নিদর্শনের উল্লেখ কর] হয় নাই। এখানে 
কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 


সিন্ুধমেভ্্রীদেবতার উপাসন! 

















পুরুষ ও স্ত্রীদেবতা একসঙ্গে দেখা যায় এরূপ কোন সীল 
বা আর কোন নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দিম্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার 
ংখ্যা। প্রবল স্ত্রীদেবতার সংখ্যা নগণ্য । নানাপ্রকার 

অনুষ্ঠানের সঙ্গে (০016 50০0০১) পুরুষ দেবতাঁদিগকে সংশ্লিষ্ট 
দেখা যায়। স্ত্রীদেবতাকে মাত্র দুইটি অনুষ্ঠানের দৃশ্তে দেখা 
যায়। এই দুইটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অন্থ- 
টানের দৃশ্ঠগুলিতে ভক্ত বা উপাসকদিগের মধ্যেও স্ত্ী- 
জাতিকে বিশেষ দেখ! যায় না। 

মনুযমূর্তেতে কল্পিত স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রসঙ্গ 
ছাড়িরা এখন অন্ত এক শ্রেণীর নিদর্শনের উল্লেখ করা হই- 
তেছে। এইগ্রলিকে শ্রীদেবতার উপাসনার পরিচায়ক 
বলিয়! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

মোহেঞ্জোদারো ও হরাগ্লায় কতকগুলি নানা আকাবের 
রিং ষ্রোন (0106 ১9০) বা আংটি বা চাকার মত জিনিস 
পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি চাঁর ফুট হইতে চার ইঞ্চি 
পরিধিবিশিষ্ট। বড় চাকাখুলি পাথরের, ছোট গুলি শখের, 
পোৌরপি'লেনের, নকল কানেলি়ানের এবং পাথরের । 
(7.0. 5০171. 12. ১011-9-19, সা. ০-৪)। 
মার্শালের ব্যাখ্যা অন্থমারে এগ্তলি যোনির পপ্রতিমূর্তি। 
তিনি মনেকবেন সিন্ধুধর্মে লিঙ্গ ও যোনি উপাসন। প্রচলিত 
ছিল। তাহার এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি মালাবার 
পয়েন্টের শ্রীগুপ্ডি প্রস্তর, তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মৌর্য আমলের 
কতকগুলি আংটি ব চাকা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার মতে বৌদ্বশিল্লে এইগুলির অনুকরণ কর! হইয়াছিল । 
শাক্ততন্ত্রের শ্রীচক্রের সঙ্গে তিনি মোহেঞ্জোদাবে। ও হরাপ্লার 
আংটি গুলির তুলনা করিয়াছেন। তাহার দিদ্ধাস্ত, 


“০ 81010501500 10 50100091য2 (8৮৮ 900 010250095 


10010 96 1101)6030 70970 2029 10৮০ 079 54700 010160121, 
10191) ০0. 00201027 91001িচ100 ৮০5 90 তাত 560703015 
100 066 0080” 


কিন্তু ৫0160121, 10115]। 01700151021 810010011009 
বলিয়া চাকাগুপির তাৎপর্ষের লম্বা ফিরিস্তি দিলেও এই গোল- 
যোগ থাকিয়া যায় যে, পরবর্তীকালের নিদর্শন গুলির তাৎপর্য 
কি ছিল তাহাই পরিষ্ষীর নহে। বলাবাহুল্য, সিন্ধুপর্ে 
স্বীদেবতার উপাসন1 সম্বন্ধে মাশীল যে মত পোষণ করেন 
এই আংটিগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে তাহার ব্যাখ্যা সেই মতের 
পরিপোষক। অপর একজন পণ্ডিত মারশশালের ব্যাখ্যার 
সমর্থনে এই যুক্তি ব্যবহার করিঘ়াছেন যে, মোহেঞ্জোদারো 
ও হরাগ্লায় বহু লিঙ্গ মূর্তি (18111) পাওয়া গিয়াছে, 
সুতরাং এই চাকাগুলির তাৎপর্য সন্বদ্ধে মাশাল যে ব্যাখ্যা 


৪১৪ প্রবাশী ১৩৫৪৫ 





দিয়াছেন তাহাই সম্ভবতঃ ঠিক। এই লিঙ্হূর্তি গুলি সম্বন্ধে 
পরে আলোচনা হইবে। 
তক্ষশীলার মৌর্য আমলের চাঁকাগুপির উল্লেগ করিয়া 
মার্শাল বলিয়াছেন,_ ৃ 
“যু 00058 11015107063 10109 20063 01 8 60900093 
01161611165 810 0087500, 108190 079 06151711019, 0708 
10010801706 30. 0, 0020061768৮ ৫৮0. 09 1/01015 00150925 
0701 00701)001100 106%000, 0000 900 059  16100816 
07170010195, 
ত্ষশীলার এই চাকাগুচলির উপরে নানাপ্রকার 
কাল্পনিক দৃশ্য খোদিত দেখা যায়। এই সকল দৃশ্য হইতে 
চাকাগুপি কি কাঙ্গে বাবহৃত হইত তাহা বুঝ| যায় না। 
ভীর স্তূপ হামিলায প্রাপ্ত চাকাগুলি যে সিন্ধু উপত্যকায় 
প্রাপ্ত চাকাগুলি হইতে ভিন্ন তাহা মার্শালের নিজের বর্ণনা 
হইতে বুঝা যায় (4. 9.1. 1997--99 7 00)1 তার 
পর স্ত্ীমূর্তি ন্গ্ন হইলেই তাহাকে £9৭৭০৪৪ 01 1916] 0 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তি ভারতবর্ধীয় ধর্মসমূহের 
ইউরোপীয় ঝ্যাখ্যাহাদিগের মধ্যে অসম্থরণীয় দেখা যায়। 
অথচ বৌদ্ধ আমল হইতে ভাক্কর্য শিল্পের নিদশন গুলিতে স্ত্রী- 
সুতি মাত্র নগ্ন বা অর্দনগ্ন। 
সে যাহা হউক, পরীক্ষা করিলে দেখা যাঁয় যে, তক্ষমীলা, 
রাজঘাট, কোশামের প্রস্তরের চাকাগুলি (৫65) সিন্ধু 
উপত্যকায় উল্লিখিত ৰিং ষ্টোন হইতে ভিন্ন ধরণের এবং 
তাহার ব্যাখ্যার সমর্থনের জন্য মার্শাল এইগুলি অপেক্ষা 
সাধারণে প্রচলিত কতকগুলি সংস্কার যেমন শ্রীগুপ্ডির প্রস্তর 
সম্পর্কে, এবং তান্ত্রিক চক্র, বঞ্, মণ্ডল প্রভৃতি সন্বছ্ছে। 
সাধারণে পরিচিত তাৎপধের উপর অধিক নির্ভর করিয়া 
ছেন। তান্্রিক, চক্র, যন্ত্র প্রভৃতির তাঁখপর্য সম্বন্ধে আলোচনা 
এখানে অবান্তর, কিন্ত ইহা উল্লেখযোগ্য যে শাক্ত 
তত্ত্রমতে ছিদ্রযুক্ত চক্র যোনির প্রতীক নহে, ত্রিকোণ 
ধোনির প্রতীক। সাধারণে প্রচলিত সংস্কারের উপর 
মার্শাল অকারণে বেশী জোর দিয়াছেন, শান্ধে এই ধরণের 
ংস্কারের স্থান নাই। শ্রীগ্ুণ্ডি বা শত্রপ্যয়ের ছিদ্রযুক্ত 
,বুহৎ পাথরের চাঁকীকে যোনি বলিয়া বিশ্বাস এবং 
অশোকের স্থাপিত স্তম্তকে শিবলিঙ্গ বিশ্বাসে পূজা, এই 
ছুইটি সংস্কারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং এই দুইটি 
ংস্কারের প্রক্কৃত কোন ভিত্তি নাই। 
এই চাকাগুলির তাৎপধের অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও করা 
ইইয়াছে । 
জোহির (সিন্ধু দেশ) টাণ্ডেো রহিম খা স্তপের মধ্যে একটি 
ছিদ্রযুক্ত গোল পাথরের চাকা পাওয়া গিয়াছে । ইহ! 


মোহেপ্রোদীরোর চাঁকাগুলির অন্রূপ। আবিষ্র্তা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন যে ইহা 000: 50016%1 দয়ারাম সাহনী 
হুরাপ্লায় কতকগুলি অসমান পাথরের চাকা বা আংটি 
পাইয়াছেন। তিনি এগুলির কোন ধর্ণসংক্রাস্ত তাৎপর্য আছে 
মনে করেন না। অন্থা্র প্রাপ্ত এরূপ আরও কতকগুলি চাঁকা 
সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, “018 [)8170999 (19 5৪7০0 
160091]5 8 705510 €&-0 01 487. 19 87215 0, 
58)। হরাগ্লার (17810 17900) ) চতুর্থ স্তরে এক*স্থানে 
প্রচুর পরিমাণে এইকপ নিদশন পাওয়া গিয়াছে। 
এইগুলির কোন ধর্মনংক্রান্ত তাৎপর্ধ আছে বলা হয় নাই। 
চক্রধরপুরের (ছোটনাগপুর) নিকটে একটি প্রাগৈতিহাসিক 
সভ্যতার কেন্দ্রে ([06-001-0000 510 ) এইরূপ পাথবের 
চাকার অংশ পাঁওয়৷ গিয়াছে । বলা হইয়াছে, “6 1৮5 
11900. 19: 61810170 8 0142108 51107৮ অর্থাৎ এই 
চাকা মাটি খুড়িবার যন্ত্রের মাথায় পরাইয়া দেওয়া হইত। 
মিঃ ক্রদফুট দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি প্রাগৈতিহাপিক যুগের 
বসতি স্থান হইতে অনুরূপ ছিত্রযুক্ত পাথরের চাঁকা উদ্ধার 
করিয়াছেন। এগুলি ডিস বা প্লেটের কাজে ব্যবহার 
করা হইত বলা হইয়াছে! 

শখ, পোগিলেন ও পাথরের ছোট আংটিগুপি মুদ্রা 
হিসাবে ব্যবহার কর| হইত কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন। 
অপেক্ষাকৃত বড়গুলি ঠাত বুননীর লাটাই (9:1010% 
০ম) রূপে ব্যবস্ৃত হইত ব্লা হুইয়াছে। ছিত্রযুক্ত 
বড় পাথরের চাকাগুপি সম্ভবতঃ স্থাপত্য কার্ধে ব্যবহার 
কর! হইত বলা হুইয়াছে। 

মার্শাল যে সকল যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন অন্য 
প্রমাণাভাবে শুধু সেই সকল যুক্তির বলে, মোহেঞ্জোদারো 
ও হুরাপ্লায় পোসিলেন, শীখ ও পাথরের আংটি ব। চাকা- 
গুক্ধিকে যোনির (প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন 
নেখ। যাঁর না। সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে 
অতিরঞ্রিত ধারণ মারশশালের ব্যাখ/াকে প্রভাবিত 
করিয়াছে সন্দেহ নাই । এই ব্যাখ্যার মুলে বুহিয়াছে 
ধে পূর্বগঠিত মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ভাহার 

ভাব। | 

সিদ্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতাঁর উপানন! সম্বন্ধে পূর্বের ও বর্তমান 
প্রবন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা! করা হইয়াছে তাহ! হইতে 
এই তথ্যে উপনীত হয় যে সিন্ধুধর্মের একাংশ সম্বন্ধে এমন 
একটি ধারণা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে সতর্ক ভাবে অন্থ- 
সন্ধান করিলে যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্ম যখন ও যে প্রকারের স্ত্রী 
দেবতার উপাসনা রহিয়াছে তাত্রযুগের দিম্ধুধর্মে তাহা সেই 


ফাস্তন 


প্রকারে বিদ্যমান ছিল কেহ ইহা বলিলে বশ আত্ম গ্রসাদের 
ভাব মনে জাগে, মনে হয় কলে জানুক হিন্দুধর্ম কত 
প্রাচীন । কিন্তু সিন্ধুধর্মের ব্যাখ্যাকারগণ চিনির প্রলেপ দিয়া 
অতি তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করাইয়। দিয়াছেন । তাহা 
দের মতামুনারে দীড়ার হিন্দুধর্ম প্রচলিত স্ত্রীদেবতার 
উপাসনার উৎপত্তি ভূমধ্যলাগরের তীরে এবং প্রাচীন 
নেমিটিক ধর্ম হইতে । কি প্রশালীতে এই গলাধ:করণ- 
এঙ্জিয়া সম্পন্ন হইয়াছে ছুইটি প্রবন্ধে তাহাই বিশ্লেণ 
করিয়া দেখান ভ্ইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ পিশ্ধুর্ম হইতে 
একেবারে পৌরাণিক হিন্দধর্মে নামিয়। আপিয়াছেন 
বৈদিক যুগকে ডিাইয়! । বৈদিক ধর্মকে গ্ঠাহারা গণনার 
মশ্যে আনেন নাই; কারণ তাহাদের মতে বৈদিক ধর্ম 
বিদেশ হইতে আগত আর্দিগের প্রচারিত ধর্ম। প্রাকৃ- 
আর্ধ যুগের সিন্ধুধর্ষের স্ত্রীদেবতার উপাপনা এবং এই 
প্রাক-আধ যুগের ধার বাহিয়া আসিয়াছে হিন্দুধর্মের যে 


শরগচজা 


৪১১ 


সত্রীদেবতার উপাঁপনা, তাহীর সহিত আরদিগের কোন 
সম্পর্ক নাই। স্ত্রীদেবতার উপাঁপন! করা যেন আধদিগের 
পক্ষে মানহানিকর ব্যাপার ! কিন্তু দেখা যায যে আর্ধ- 
জাতির প্রাচীনতম দ'লল খথেদে 0768৮ 110016: বা 
981)01)9 11019এর উপালনা অতি উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া জাছে। এই 07086 81060: যিনি পরধত্ী/কালে 
দুর্গা বা দেবী নামে প্রদিদ্ধ তাহার উপাসনার ক্রমবিকাশের 
ধার| খণ্ধেদ হইতে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া 
মহাঁকাব্যের যুগ পধন্ত অনুসরন কর! যায়। সিন্ধুধর্মে স্্রী- 

দেবতার উপ[পন! সপ্দ্ধে মার্শালের প্রচারিত মত অগ্রাহ্য 
করিলে দেখ। যাঁর সিন্ুপর্মের সাদৃশ্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম 
অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অনেক বেশী। বৈদিক ধর্মের 
সেও সাদৃশ্তের অভাব নাই। 

এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে সিদ্ধুবর্মে পুরুষ দেবতার 
উপাপন! সম্বন্ধে প্রচারিত মতবাদ পরীক্ষা কর! প্রয়োজন। 





শরত্চজ্ 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ। 


একই আকাশে রবি ও চার্দের উদয় দেখেছ কেউ, 

যে আলে! লাগিয়া! উল মনের সাগরে উঠিল ঢেউ, 

যে জালে! জাগায়, যে আলে! আবার নুতন স্বপ্ন আনে? 
এমনি লগ্ন একবার আসে যুগান্ত-ব্যবধানে । 

নীল নির্মল নভে যে দেখেছি শরতচক্থোদয়, 

আমর1 জেনেছি স্ধ্য-শশীর আলোক ভিন্ন নয়। 


হে কথাকোবিদ, কে কবে এমন প্রাণের দরদ দিয়া 
একেছে মান্ষে, সে ক্ষণে হৃদয় উঠেছে উচ্ছৃসিক্ধ] | 
কি সহা্থভূতি, মানব-মমতা, কি প্রীতি অপরিমেয়, 
ধন হয়েছি, নিকটে এসেছি, পেয়েছি তোমার ন্েহ। 
মনোদর্শক হে কবি তোমার সার্থক কল্পনা, 

প্রেমের জাগুনে পুড়িয়! মাহুষ হয়ে যায় খাটি সোনা । 


সাহিত্য নয় শিল্প শুধুই, জীবন দিয়! সে গড়া, 

ব্যথা, অঙ্থভৃতি, তীব্র তৃষায়, প্রাণপ্রাচূর্ধ্যে ভরা! । 

কে বা অকলুষ, কলক্কহীন? মানব-মনের কাছে 
পাপ ও পুণ্য, মধু আর বিষ মেশামিশি হয়ে আঁছে। 
কি না সে সহ্ছিতে পারে, আর কত সে তালবাপিতে পারে, 
বিশ্বত্র্ বিস্মিত চোখে বুঝি চেয়ে দেখে তারে । 

সে শুধু মানুষ, সে নহে দানব, দেবতাও সে ত নয়, 
তুমি যে গাহিলে বিচিত্র সেই মানবিকতার জয়। 
সমাজ-শাসন, শাঙ্ত্রের বিধি-নিষেধ বাহ্‌ এহ্‌, 

মন যে মুক্ত, বন্ধনে তারে বাধিতে পারে নি কেছ। 
রাজতয় আর লোকনিন্দা যে করে নি তোমারে ভীত, 
তোমার বাণীর তড়িংম্পর্শে কার হ'ল সচকিত | 
বন্দীছীবনে চঞ্চলিল যে চিত] কৃলগ্লাবী 

স্বাধীন কণ্ঠে ঘোষিলে যে দেই চলার পথের দাবী। 


কত বিন্ময়, কত মাধুর্য সথপ্টি-প্রেরণ] মাঝে, 

বন্ধ, তোমার বাণীর বীণায় জীবন-বেদন! বাজে । 
জীবনের কবি, সে কি অপূর্ব্ব মহাশ্বশানের ছবি, 
নরমুগ্খের গেওুয়া খেলে যেথা মহাতৈরবী। 

ধূদর বালুর প্রান্তর ভেদি বহিছে শীর্ণ নদী, 
আশেপাশে ফেলে দীর্ঘশ্বাস কার] যেন শিরবধি ; 
শকুন-শিশুর কান্না থামে না। তুমি সেখ! এক! বসি 
অমারাত্রির কি রূপ অকিলে মনের গোপনে পশি! 
সাধারণ মাঝে অসাধারণের সাক্ষাৎ পেলে তুমি, 
তাই ত তোমারে অঙ্কে ধরিয়] ধন্ঠ জন্মভূমি । 

মানুষ কখনে। পতিত হুয় না__-পতিতপাবন জানে, 
সে চিরসত্যে প্রতিঠিলে কি অপরূপ রূপ-দ!নে। 
চলিতে মানুষ পড়িতে সে পারে, পড়িয়া আবার ওঠে, 
ধরার ধূল ত মলিন করে না; পঞ্চে পত্র কোটে। 


স্বেহে আর প্রেমে মায়া-মমতায় নিখিলচিত্তহারী, 
হৃদয়ের পুরে বন্দিনী, তাই চির-বিজ/য়নী নানী । 
বৈচীর মাল! উপহার দিয় যে হ'ল মানস-বধৃ, 
তার সেই প্রেম অমর করিতে লেখনীতে ঝারে মধু। 
প্রেম তপস্যা, ছঃখ-দাহনে কখনে] করে না তয়, 
প্রেমের নিষ্ঠ। নারী ও নরের শ্রেষ্ঠ সে পরিচয় । 
তোমার আলোর প্লাবনে জীবনে করিল কি রমঙীয়, 
ভালবাসিয়াছ সকলেরে, তাই তুমি সকলের প্রিয় | 
মানবপ্রেমির তোমার স্মরণে চিজ্ত উঠিছে ভরি, 
জন্মভূমির স্মৃতির তীর্ধে তোমারে প্রণাষ করি ৪ 


__ * দেবানন্দপুরে অনুষ্ঠিত শরংচন্থ্ের একাদশ শ্মতি-বাধিকী সভার 
গঠিত। 


প্রবাহ 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


১৩ 


এক মাসের উপর গত হইয়াছে । স্ব্ময় সেই যে আসিয়াছে 
আর যায় নাই। কতকট| পড়ার চাপে এবৎ কতকট। 
নিপ্য়োজন বোধে । সত্যকার দায়িত্ব তার কতটুকু। 

্বগ্ময়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হুইয়| আসিয়াছে । আর ছুই 
দিন বাকী । সহ্স| রুবির জরুরী আহ্বান আসিল। স্বন্ময় 
জানাইয়া দিল যে, ছুই দিনের আগে তার দেখা করিবার 
দ্ুযোগ হইবে না। কিন্ত ছুইট| দিনের ব্যবধান আর কতটুকু! 
দেখিতে দেখিতে কাটিয়া! গেল । 

ইহার পরে স্বন্ময়কে দেখা গেল রুবিদের বাহিরের ঘরে 
চিন্তিত মুখে বসিগ্সা থাকিতে এবং রুবিকে পাওয়া গেল তাঁর 
পাশে নিঃশবে নতমুখে উপবিষ্ট অবস্থায়। রুবিই প্রথমে কথ! 
কহিল, দাদার যে এত বড় অধঃপতন হতে পারে এ কথ! 
কেমন করে ভাবা যাঁয় বলুন ত? তার উপর সাফাই 
গাইবার কি নির্লজ্জ চে! দেখুন। রুবি সুনির্থলের লেখ! 
একখান] চিঠি স্বন্ময়ের দিকে আঁগাইয়! দিল কছিল, পড়ে 
দেখুন-__ 

্ব্ময় কহিল, আপনিই পড়,ন__ 

রুবি সহস1 হাত কয়েক পিছাইয়া গিয়া কহিল, এ 
অনুরোধটি আমায় করবেন না। চিঠি রইল। ইচ্ছে হয় পড়ে 
দেখুন, নইলে ছিড়ে ফেলে দ্িন। 

্বন্ম় একটু হাঁসিবার চে] করিয়া কহিল, আপনাকে 
চলে যেতে হবে না রুবি দেবী । বন্গন, আমিই ন] হয় পড়ছি। 

চিঠিখানা রুবিকেই লেখ হইয়াছে । 

“আমার চলে আসা নিয়ে তোমর ব্য হয়ো না । এখানে 
আমি কতকট! শান্তিতেই আছি। জীবনে আমি বড় আঘাত 
পেয়েছি__যাঁর জন্তে তৈরি ছিলাম না। আমার মস্ত বড় ছুঃখ 
যে, যেখানে আমার সবচেয়ে বড় বিশ্বাস ছিল সেখান থেকেই 
চরম শান্তি পেয়েছি । আমি লিলির কথ! বলছি। তার রুপ 
জাছে, শিক্ষ/ আছে এবং হুয়তে! আরও অনেক গুণ থাকতে 
পারে, কিন্ত তাকে আমি আরবিশ্বাস করতে পারছি না। 
পতন যে তার কোন্‌ পথ ধরে এসেছে তাক্স প্রমাণ সে নিজেই 
দেবে । যতই তার শিক্ষা-দীক্ষা থাক লিলি বাঙালীর মেয়ে । 
নিজের আসল সম্ভাকে সে কখনই উপেক্ষা করতে পারে নি। 
তাইতে! আমাকে মুক্তির পথ বেছে নিতে হয়েছে। ভরসা 
ফরি লিলি তার নিজের জন্তেই আমাকে রেছাই দেবে। 

সুনিল” 
নিজে অজ্ঞাতে হৃন্ঘয়ের মুখ দিয়া বাহির হুইল, ক্কাউন্‌- 


"গ্রহণ করতে। 


ড্রেল। তারপরেই গভীর নিস্তবন্ধত1। এমনি আরও অনেকক্ষণ 
কাটিল। হয়তো! আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইত-_সহ্স! 
একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শবে মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্বনথয় শুক 
নীরপস কঠে কহিল, যেখানে এসে আমর দীড়িয়েছি সেখ'নে 
লঙ্গা! সক্ষোচ ইত্যার্দি স্বাভাবিক ব্বপ্তিুপোকে আমাদের 
উপেক্ষ! করে চলবারই হয়তে। প্রয়োজন হবে । একটু থামিয়া 
পুনরায় কছিল, এ ছটনার অন্ত আপনার দাদাই ষোল আশা 
দায়ী-__এই কি আপনার অভিমত ? 

রুবি কহিল, এ মতাঁধতের কথ! নয় ম্বন্ময় বাবু, এ আমার 
দ্ বিশ্বাস । আমি আমার ধাদাকেও জানি, আন লিলিদিকেও 
চিনি । 

স্বশ্ময় অগ্তমনক্ষ হইয়া! পড়িল, দেশে যাইবার পুর্বোক।র 
ঘটনাগুলি তার একে একে মনে পড়িতে লাগিল । যাহা অতি 
সামান্ত বলিয়। তখন নব্ধরে পড়ে নাই আন্ব সেই সব অতি 
তুচ্ছ ঘটন। নুতন কূপ ধরিয়। স্বশ্ময়ের মনে এক কুট চক্রান্তের 
আভাগ দিয়া গেল। নুনির্দলের চরিজের যে দ্িকট৷ 
আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে একথ| ভাবিলেও বো'ব 
হয় অন্ভায় হইবে ন! যে, সৃন্ময়কে শেষ পর্যন্ত জালে জড়াইবার 
জন্জই হয়তো সে চতুপ্দিক দিয়া আয়োজন করিয়| পাঁখিতেছিল। 
কিন্ত সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আজ তাঁর পলাইয়া 
যাইবার প্রয়োজন হুইয়াছে। 

রুবি কহিল, কত বড় অন্ায় বলুন দেখি । নিতান্ত. মেয়ে- 
ছেলে বলেই কি এ অষ্ঠায় পিলিদিকে মুখ বুজে সইতে হবে? 

্বশ্ময় মনে মনে যাহাই ভাবুক না কেন প্রকাস্তে তাহার 
আভাসমাত্রও দিল না। বরং একই প্রশ্নের পুনরাবৃন্তি 
করিয়] চলিল, আপনি কি আপনার দাদার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে 
এ অনুযোগ দিচ্ছেন? লিলির সঙ্গে ইতিমধ্যে আপনার দেখা 
হয়েছে কি? 

রুবি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তীব্র কঠে কহিল, এর 
পরেও তাকে কখনও মুখ দেখানে] যায় স্বশ্ম়বাবু| ক্ষণক!ল 
থামিয়! তেমনি উত্ভেক্ধিত কঠে রুবি বলয়! চলিল, আম 
লিলিদিকে বাচাতে চেষ&! করব। তার সম্রমকে কিছুকেই 
ধুলোয় জুটাতে দেব না, দাদার নামে আমি কেস করা। 
হোক সে আমার তাই। তাকে আমিবাধ্য করাব লি'লপিকে 
এ ছেলেখেল! নয়। 

বন্য স্ব হাঁসিয়! কহিল, আপনার মন অত্যন্ত উত্তেছ্িত 
হয়েছে বলেই একথা বলতে পারছেন। আমার বিশ্বাস লিপ 
আপনার কথায় রাজী হবেন না। তিনি যদি বুদ্ধিমতী হন, 
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সম্মত হতেও পারেন না। কারণ যে খটনাট। চেষ্টা করলে 
একট। দুনির্দি্ গণ্তীর মধো সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে তা 
ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্ত, আলোচিত হুবে চায়ের দোকানে, জান।- 
অজানা লোকের মুখে মুখে'** 

রুবি কহিল, আপনি বলতে চান কি? 

স্বশ্ময় কহিল, বলতে আমি কিছুই চাইনা। তবে আমার 
বিশ্বাস লিলি তার নিজের ব্যবন|! নিজেই করবেন। অন্ততঃ 
আমাদের চেয়ে তিনি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার ঢের বেশী 
বোঝখেন। আমি বলি আপনি একবার লিলির সঙ্গেই বরং 
দেখ] করুন । খাধোকা ছৈ-চৈ করবেন না। তাতে লিলির 
ভাল করতে গিষ্বে হুয়তে। মন্দ করে বপবেন। 

রুবি পুনরায় রুখিয়া উঠিল। কহিল, আপনি কি বলতে 
চান যে, এক জনের খামখেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে আর 
একজন অন্তায এবং অসন্মানের বোঝ নিজের মাথায় তুলে 
নেবে ! 

সবন্ময় শান্ত কঠে কিল, তাই যদি হুয় তা হলেই বা করবার 

আছে কি! সাঁমাঞ্জিক জীব যখন আমর|। 

রুবি কহিল, যে সমাঞ্জ মানুষকে মানুষের মত বেঁচে 
থাকতে সহায়ত। করে ন। তারই দোরগোড়ায় মাটি আকড়ে 
পড়ে থাকবার কিসের প্রয়োজন ! 

সুন্ময় কহিল, দেখুন এসব তর্কবিতর্ক এখন না তোলাই 
ভালো । বর্তমানে আমাদের প্রশ্ন সমাজ নিয়ে নয়; তার চেয়ে 
দেখুন সত্যি সত্যিই আপনি কিছু করতে পাঁরেন কিন] । 

রুবি কহিল, তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমারও নেই। কথাটা 
আপনি তুুলছেন বলেই বললাম । একটু থামিয়া পুনষ্চ 
কছিল, সমাজের কথ! ছেড়ে দিয়ে ভ্তায় কঅন্তায়ের কথাটাই 
যদি ধর! যাঁয় তা হলেও কি এর প্রতিকার করাটা আপনি 
অন্তাঁয় মনে করেন? 

্বন্ময় কহিল, আমার মতামত এখানে অপ্রাসঙ্গিক স্তায় 
অন্তায়, তাঁলমন্দ নিয়েও আমি কিছু বলতে চাই না । মোটের 
উপর আপনার বক্তব্য এবং কর্তব্য কি সেই কথাই বলুন। 

রুবি কফিল, সেই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু 
আপনিই সব গৌলমাল করে দিচ্ছেন । অবন্ঠ এই বিষয় নিয়ে 
আলোচনা! করতে আমার লজ্জা থাকলেও কুষ্ঠিত হওয়] বা 
দ্বিধ কর! উচিত নয়, নইলে আজ দাদার অজ্ভায় আচরণে 
আমায় মাটির তলায় মুখ লুকোতে হৃ'ত। দাদার চিঠিখান। 
আজ সপ্তাহের উপর হ'ল পেয়েছি। মাকে জানাই নি__ 
ছানাবও না । অথচ একেবারে চুপ করে থাকাও চলে না। 
যদিও আমি জানি যত বড় ক্ষতিই দাদা লিলিদির করুক ন! 
কেন, সে কখনও মুখ খুলবে না ।-_রুবি থামিল। ম্বন্বয় কথ। 
কহিল না। নীরবে নতমুখে বপিয়া রছিল। 

রুবি পুনরায় বলিতে লাগিল, কিন্ত সে প্রতিবাদ করবে 
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মা বলেই কি সবাই চুপ করে থাকবে । মিথ্যাষ্টাকেই সকলে 
গ্রানবে-__-সত্য চিরদিনই গোপন থেকে যাবে । 

্বন্ময় একটু হাসিল, কহিল, আমি ত এই কথাটাই এতক্ষণ 
ধরে বলছি, কিন্তু আপনি যে কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। 
মিথাটাকে নিয়ে এত ঠহ-চৈ করে শেষে সত্যকেই যে আর 
খুজে পাবেন না। 

রুবি কাহুল, আমার প্রগল্ভত1 আপনি মাপ করবেন । 
ক্রমাগত একই কথ। তেবে ভেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি ন৷ 
কোন্‌ পথে আমায় চলতে হবে । 

মবন্য় শান্ত কঠে কহিল, আমি কিন্ত আবার বলছি 
আপনাঁকে লিলির সঞ্চে পরামর্শ করতে । ব্যাপারটাকে যত 
গুরুতর আপনি মনে করছেন আসলে হুয়তো ততটা নয়। 
আর যদ আপনি নিশ্চিত জানেন যে, অন্তায়টা আপমার 
দাদার, তা হলে তাকেও কথাট। জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিন। 

রুবি কহিল, তাতে সত্যিকার কোন কাজ হবে না যুনয়- 
বাবু । এতটুকু মনুয্যত্ব যদ্দি তার থাকত তবে লিলিদিকে টেনে 
এনে জনতার হাটে দাঁড় করাতনা। আজ আমার গতীর 
লজ্জা যে হুনির্দল আমার বড় ভাই। কিন্তযাক এসব কথা। 
আমি আপনার কথামতই কাজ করব। লিলিদ্ির কাছে 
কালই যাঁব। কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি 
আছে কি? 

স্ব্ময়,কহিল, আছে বৈকি । কারণ এর মধ্যে মাথা 
গলামে! আমার পক্ষে যেমন অশোভন তেমণি রুচি-বিরুদ্ধ। 
আপনি এত বোঝেন আর এই সোঞ্জা কথাটা বুঝলেন না । 
আপনাদের কর্তব্য আপনারাই ঠিক করবেন। আমার 
সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয় তে দুরের থেকেই তা করব । 

রুবি ক্ছিল, কিন্ত ভূলে যাবেন না যে, আপনার উপর 
একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন, তার মান-সন্ত্রম সব কিছু নির্ভর 
করছে। 

্ব্নয় কহিল, আপনি সহজ কথাকে জটিল করে তুলছেন 
কিন্ত। আমার উপর কারুর তবিষ্যং অথব! সগ্রম নির্ভর করে 
না। খটনাচক্রে আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি বলেই আমার 
কোন দায়িত্ব থাকতে হবে এ একটা কথাই নয়। 

্বন্ময় একটু থামিয়া কতকটা নির্লিপ্ত কে কহিল, এ 
আপনাদের রাতারাতি অতি আধুনিক হয়ে উঠবাঁর কুফল, 
তাই ফলতোগেরও প্রয়োজন আছে । নইলে এ ধরণের ব্যাপার 
অভাবিতও নয়, আকশ্মিকও নয়। কিন্ত আর না, আমর! 
অনেক দুরে এগিয়ে গেছি। 

স্বন্ময় একটু লক্ষিত হুইয়াছে এবং এই লব্জার হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জর্ভই অকম্মাৎ চলিয়া গেল। রুবি 
এফট। কথ পর্যন্ত কহিবার অবকাশ পাইল ন]। 

রুবিদের ওখান হুইতে বাহির হুইয়া আসিয়। স্বশ্ময় সরাসরি 
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ছোষ্ঠেলে গেল না। এত দিনের শ্রান্ত-ক্রান্ত মনটা কোথায় 
আজ লঘু জানন্দে তাসিয়! বেড়াইবে, না৷ কোথা হইতে এক 
জঅনাবস্তক চিন্তা আসিয়া তাহার মাথায় চুকিয়াছে । ইচ্ছা! 
করিলেও এ দ্রায় সে এড়াইতে পারে না। যত হুর্বলত! তার 
এইখানে । অথচ এমনি মজ| যে নিজের এই হর্ব্বলতার কথ 
তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তুগায়ে পড়িয়া দায় ঘাড়ে লওয়ায় এক 
প্রকার জানন্দ আছে-_নেশার আকর্ষণের মত। ম্বন্ময়েরও 
কতকট। তাই। 
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বয় ট্রামে চলিয়াছে । কথায় কথায় রুবিদের ওখানেই 
তার অত্যন্ত দেরি হইয়] গিয়াছে । হোঁঞ্টেলের একটা নিয়ম- 
কান্থন আছে, মানিয়া চলিতে হুয়। 

হোষ্টেল ফিরিয়া স্বশ্ময় নাঙ্কুর একখান! চিঠি পাইল। 
সেদিকে মন দ্রিবাঁর মত অবস্থা তখন তার নয়। ওদিকে খাঁবার 
ঘ্ট৷ দিয়াছে । ম্বন্নয় কয়েক মুহুর্তেই প্রস্তত হুইয়া নীচে 
মামিয়া আসিল। কিন্ধু খাইতে বসিয়াও সে অন্তমনক্ষ ভাবে 
সুনির্মলের কথা ভাবিতেছিল, তর্কের খাতিরে যাহাই সে 


রুবিকে বলুক না কেন। রুবির জন্থমানই তারও সত্য বলিয়া 
মনে হ্ইয়াছে। রুবি স্নিপ্দলের বোঁন। ভাবিতেও কেমন 
লাগে। 


দেবল মৃন্ময়ের এই অন্পমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া একটু ঘুরাইয়া 
প্রশ্ন করিল, আজকের পরীক্ষা! কেমন হ'ল মৃশ্ময়বাবু ? 

্ব্ময় এই আকণশ্মিক প্রশ্নে চমকিত হুইল, মূহুর্তে আত্মস্থ 
হুইয়া কফিল, কেন তালই? পরে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 
আনমনা ছিলাম, তাই হঠাৎ চমকে উঠলাম। 

দেবলও হাসিয়া কছিল, বাড়ীর কথ! ভাবছিলেন বুঝি? 
এতর্দিন ত আপনার ভাববার অবকাশও ছিল ন/। আশ্চর্য্য 
একা এতা আপনার । 

স্বক্ময় কোন জবাব দিল না। নিঃশবে খাওয়া শেষ 
করিয়া উঠিয়। পড়িল। নাঙ্কুর চিঠিখানা ঘরে টেবিলের 
উপর পড়িয়া আছে। আজ সকালবেল। মঞ্চুরও একথান। 
চিঠি সে পাইয়াছে। কক্সবাজার হইতে লিখিয়াছে। আগা- 
গোড়াই মামুলি কথায় পূর্ণ। যথা £--মায়ের স্বাস্থ্যের কোন 
উন্নতি হয় নাই। তাহার! হয়তো! আর বেশী দিন ওখানে 
থাকিবে না। ইতিমধ্যে তার পরীক্ষা শেষ হুইয়! থাকিলে 
একবার কক্সবাঞ্জার আসিলে ম| বড় খুশী হইবেন । সে নিজে 
একটুও না-*'এমনি আরও কত কখা। মঞ্জু বড় সহ্জ। 
ওকে বুঝিতে বিন্দুমাত্র কষ্ঠ হয় না। কিন্ত নাক্থু তো! চিঠি 
লেখে নাঁ_যেন গল্প কাছিয়। বসে । 

বক্ষ চিঠিখান] খুলিয়া পড়িতে লাগিল :-_ 

“বছদিন পরে আবার তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। 
আমার বেদনা এবং জানদ্দ এ ছয়ের কোন কিছু থেকেই 


প্রবালী 
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তোকে বঞ্চিত করতে চাই না। ন্গ যথার্থই আমার বড় 
জানন্দের দিন। ব্ঁমার ইততস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনটা হঠাং 
স্বাভাবিক হয়ে উঠবার দ্ঘুযোগ পেয়েছে । তোকে এর 
আগের চিঠিতেই জ্ঞানিয়েছি যে, এখানে আমি একটি ভাই 
এবং একটি বোন পেয়েছি । বোনটির সকল দায়িত্ব আজ 
আমার উপর | দাদ! গেছেন আমেরিকায় । আমরা এসেছি 
ওয়ালটেয়ারে। আর এ্রমতী লীলা রাও হয়েছেন মিসেস্‌ 
চক্রবনাঁ। তুই হাসিস নে, এ ছাড় আমাদের আর অন্ত কোন 
উপায় ছিল না। বাত্তবিকই না। আমাদের প্রস্কত সন্বদ্ধ 
নিয়ে লোকে অশোতন আলোচনা করবে এ আমর] চাই না। 
অথচ এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমর! শুধু লোকের মুখ বন্ধই 
করি নি, তাদের কাছ থেকে রীতিমত সম্মান আদায় করে 
নিচ্ছি। কিন্ত মনে আমাদের কোন গলদ নেই। একথা 
পুর্ধের চেয়ে জোর গলায় আমি বলতে পারছি। 

ফিরোজে ম্যানসনে বাঁস| বেধেছি। সমুত্রের ঠিক পাশেই। 
দিবারাআ জমুগ্র-বারির উন্মস্ত গর্জন শুনে শুনে কেমন যেন 
বিরক্তি ধরে গেছে। সমুক্তরের অবস্থা এখন বড় অশান্ত। 

আমরা একই ঘরে আলাদ! রাত কাটাই। লীলার 
নির্ভরতায় ফাকি নেই। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ওর 
জুপ্ত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মর্ধ্যাদা 
দিয়ে লীল! কেমন করে আমার মত একট! উচ্ছত্খল 


মান্গষকে আগাগোড়। বদলে দিয়েছে । নিজের উপর আমার 
বিশ্বাস এসে গেছে । 
লীল! বড় চঞ্ল। হৃর্িনীর মত চঞ্চল, অথচ তেজঙ্িনী। 


ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমায় বড় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। 
পাশের ফ্লাটের মিঃ আয়েঙ্গার প্রায়ই আমাদের চায়ের টেবিলে 
নিমম্ত্রিত হন। লীল! ইচ্ছ! করেই ডেকে পাঠায়। আয়েঙ্গার 
এসে ছাঁঞ্জির হন। মিসেস চক্রবস্তীকে নিয়ে কত রব্রহন্ডের 
স্থট্টিকরেন। লীল! হেসে গড়িয়ে পড়ে। আয়েক্গার অপ্রস্তত 
হয়ে চলে যান কিন্ত জাবার আসেন । 

আমি বলি, এ সব কেন লীল। | 

লীল! বলে, লোকটা! বড় হ্থাংলা, তুমি কিছু জান না নাগ! 

আমি বলি, জেনে আমার দরকারও নেই। কিন্তু মিথ্যা 
ও লোকটাকে ক্ষেপিয়ে লাভ কি! 

লীলা বলে, এ এক ধরণের জানন্দ নাস্কু। তুমি এসব 
বুঝবে না। 

জানি না! কেন লীলা আয়েঙ্গারকে নিয়ে এমন করে 
নাচাচ্ছে। লীলাকে বলি, এসে! এখান থেকে কোথাও চলে 
যাই। লীলার তাতেও কোন আপত্তি নেই। বলে, তুমি 
'যখন সঙ্গে আছ যেখানে খুশী চল। পাগল আর ফাকে বলে। 
কিন্ত বুক আমার ভরে ওঠে। বিদেশে জাম্মীয়বন্ধুবিহবীন 
অবস্থায় লীলা আমায় চারদিক থেকে পরমাত্ীয়ার মত ঘিরে 


ফাল্ভুন 
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রেখেছে । আমার জীবনের মরা গাঙ্গে আবার জোয়ার 
এসেছে । কিন্তু তাতে ঘোলা! জলের আবর্ড নেই_স্চ্ছ, 
নুনির্ল। 

আজ আমার কি মনে হয় জানিস্‌। তোদের মত শাস্ব- 
শিষ্ট ভাল ছেলে না হয়ে জীবনে আমি ঠকি নি। বিচিত্র 
অভিজ্ঞত! অর্জনের নুযোগ পেয়েছি । কোথাও টিকে যেতে 
পারি নি বটে, কিন্তু অনিষ্দিষ্ঠের মধ্যে নিজের জীবন সম্বন্ধে 
যে উপলন্ধি আমার হয়েছে তার মূল্য চলার পথে বড় কম 
নয়। সেযাই হোক-_এসব কথা আজ থাক। এরপরে 
ছু-চারটে মামুলি খবরাখবরের পর আজকের মত বিদায় নেব। 

তোর চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি । উত্তর দিতে ইচ্ছে 
করেই দেরি করেছি। লিখবার মত কিন্তু সংগ্রহ করা 
চাই তো! 


লিখেছিস, মঞ্জু আমার চিঠিট। হজম করেছে! করলেই 
বাক্ষতিকি! ওর! কক্সবাজার থেকে ফিরে এসেছে কি? 
আশ] করি, মঞ্জুর মায়ের শরীর এখন ভালই আছে। চিঠির 
জবাব দিস্‌। ইতিমধ্যে অন্ত কোথাও গেলে তোকে জানিয়ে 
যাব। »_নাস্ু” 


বগ্নয় চিঠিখান] হাতে করিয়াই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। 
ঘে বিশ্বাস নাঙ্কুকে মানুষ হইয়া উঠিতে সহায়তা করিয্বাছে 
সেই বিশ্বাসই আর একজনকে শুধুমা্জ খেয়ালের খোরাকই 
যোগাইয়াঁছে। বুকে জাপাইয়া তুলিয়াছে লোলুপতা, পাঁশবিক 
আদিম ক্ষুবা। খাসা নাম- সুনিষ্ধল। নাম তার সার্থক 
হইয়াছে। 


টাইমপিসটা টিক টিক করিয়া অবিরাম বাজ্িয়! চলিয়াছে। 
চতৃদ্ষিকে গভীর স্তব্ধতা । পাঁশের বিছানায় রুমমেট অকাতরে 
ঘুমাইতেছে ৷ সন্বুথে থানা-প্রাঙ্গণের দেবদারু গাছে বাছড়ের 
ধাক। তাদের পাখার শব, এবং মাঝে মাঝে ভ্রুতগাঁমী 
মোটরের আওয়াঙ্গ স্তন্ধ প্রক্কতির বুকে যেন জীবনের স্পন্দন 
ছাগাইয়া তোলে | ম্বন্বয়ের কোন দিকে হস নাই। তার 
মাথার মধ্যে তখন অত্র প্রশ্নের নীরব আনাগোন! চলিয়াছে। 

ঠিক কথা-_সহ্জ এবং অতি সাধারণ কথ|। ঘটন। 
এক হইলেও মাক্গুষের মনের উপর তাহা! নানা ভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে | মহ্িলে নাস্কুর জীবনের ধার! 
আন্ক ভিন্নমুধী হইত। কিস্তলিলি মেয়েটিই বা কেমন? 
তাহাকে দেখিলে ত সাধারণ মেয়ে বলিয়া মনে হয় না, বরং 
্দ্ধারই উত্ত্রেক হয়। সেকেন এমন এক জটিল পরিস্থিতির 
মধ্যে নিজেকে টানিয়া আনিল। তার শিক্ষা, তার সংস্কার 
শেষ পধ্যন্ত একটা খেয়ালের পায়ে মাথা খুড়িয়া আত্মহত্যা 
করিল। এই নিরভিমান মেয়েটি সম্বন্ধে কি উদ্ধার অনো- 
ভাবই না তার ছিল। 








পাটি 


প্রবাহ 





৪১৫ 





্বশ্বয় তাবিতেছিল, মাস্থষের মনের আদিম প্রবৃভিটাই কি 
এত বড় হুইয়! উঠিল যার কাছে শিক্ষ|, সংক্কার, ল্লীলত1 সব 
কিছু মান হুইয়া গেল। সংযম শুধুই কি একট। কথার 
কথা! 

রাত অনেক হইয়াছে । ম্ব্মরর সহস। আত্মস্থ হুইল । 
অকারণে সে এসব কি ভাবিতেছে। কালই সে টিকিট 
কাটিবে। রুবি অসন্ধ্ হইবে? তাহাতে ম্বদ্ময়ের কিছুই 
আপিয়া যাইবে না। উহাদের ভালমন্দর বোধ সে কেন 
বহন করিতে যাইবে । 

স্ব্নয় শুইয়। পড়িয়া চোখ বুঝিল এবং এক সময় ঘুমাইয়া 
পড়িল। 

কিন্ত পরদিন বাশুবিকই সে টিকিট কাটিতে পারিল না। 
বরং বিকাল হইতেই রুবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল । 
বাহিরের ঘরেই তার সাক্ষাৎ মিলিল, সে কিন্ত একলা নয়, 
লিলিও সেখানে ছিল। যদ্দিও সে লিলির উপস্থিতি আশ] 
করে নাই তথাঁপি বিশ্মিত হুইল না। স্বম্ময় মুখে কিছু না 
বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়। লইয়া উপবেশন করিল। 
লিলির পূর্বের চেহারা আর নাই। অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্রি 
তার মুখভাব। কিন্তু লক্জার এতটুকু আভাস তার কোথাও 
ধুঁজিয়! পাওয়া গেল না!। 

্বন্ময় রীতিমত বিম্মিত হইল । 

রুবিই প্রথমে কথা কহিল, আপনি আমাদের সাহায্য 
করবেন শুনে লিলিদি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন মৃন্ময়বাবু। তার 
পর সহসা উঠিয়া ধাড়াইয়! কহিল, আপনার] বন্ধন, আমি 
ছু" মিনিটেই আসছি । রুবি চলিয়া গেল। 

সবন্ময় কেমন অঙ্বন্তি বোধ করিতেছিল। কিন্ত লিলির 
কোন ভাবপরিবর্তন দেখা গেল না। বরং সে-ই 
প্রথমে কথা কহিল, রুবির কাছে হয়তো আপনি অনেক 
কিছু শুনেছেন। কিন্ত তা নিয়ে আমার বলবার 
কিছু নেই। লোকে যত নিন্দেই করুক, আমি জানি 
অন্তায় আমি কিছুই করিনি। অবন্ত আমার এ কৈফিয়ং 
অনাবন্ঠটক ৷ তবে এটুকু আমি বুঝেছি যে, আমার নিজের 
ভার আমাকেই বইতে হবে, সেখানে আব কারুর সাহাধ্য 
চাইতে আমি পারব না। কিন্ত আপনি অনাত্্ীয় হয়েও আমার 
হক্ছিনে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন এ আমার পরম 
সৌভাগ্য । অথচ.**লিলি কথার মাঝে সহসা থামিয়া গিয়া 
প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইল । ম্বছু কণ্ঠে সে কহিল, আমার 
নিজের পথ আমি ঠিক করে নিয়েছি । আপনি ফ্োটামুটি কিছু 
সাহায্য করলেই যথে& হবে । জামি বিদেশে চাকরি নিয়েছি। 
আপনি শুধু আমায় পৌছে দিয়ে আসবেন । 

লিলি পুনরায় থামিল, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, 
আপনার উপর হয়তো! জোর করে অত্যাচার কর! হচ্ছে, কিন্তু 
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বিশ্বাস করুন এর চেয়ে শ্রেঠ্ঠ কোন উপানর আমি খুঁজে পাই 
নি। 

্্নয় ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, ম্বহ কঠে কহিল, আমি 
এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না_সত্যিকারের ঘটনাট! 
কি? বুঝে আমার দরকারও নেই, কিন্ত তবুও আমার মন 
বলে, ফোথায় যেন একট প্রকাণ্ড ফাকি রয়ে গেছে, ইচ্ছে 
করলেই যার প্রতিরবধান হতে পারে । 

লিলির মুখে ঈষৎ শ্লান হাঁসি দেখ] দিল । সে শান্ত সংযত 
কঠে কহিল, তা হয়তো! পারে । কিন্ত যেখানে মনের ফাক 
বুল না! সেখানে ফাঁকি ধরে লাভ কি স্বশ্বর়বাবু। 

রুবি ফিরিয়া আপিয়াছে। লিলি উঠিল, কহিল, 
আজ আমি যাই ম্বন্ময়বাবু। পরশু আমি রওনা হব ঠিক 
করেছি । নিয়োগপঞ্রও ইতিমধ্যে পেয়েছি । দাক্জিলিং মেল 
ধরতে হবে । রুবির প্রতি দৃষ্টি কিরাঁইয়! তেমনি শান্ত কঠে 
সে কছিল, তোমাকে ধন্তবাদটা আর দিলাম না। তবে 
তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে । তোমার জোড়! 
সত্যিই মেলে না। 

রুবির মনোভাব মুহুর্তের জন্ভ বদলাইয়! গেল। কিন্ত 
চোখের পলকে আত্মসংবরণ করিয়া ম্বছ কণ্ঠে কছিল, এখুনি 
যাবে লিলদি। আমি যে তোমার চা দিতে বলে এলাম। 

লিলির চোখে মুখে এক বিচিভ্র ভাবের অভিব্যক্তি দেখ। 
শিল। €ে একটু হাঁসিবার চেষ্া করিয়া কহিল, তোমর! 
অনুরোধ করেছ বলেই তআমি তা গ্রহণ করতে পারি ন! 
রুবি । অধিকার বলেও একট। কথ' আছে, মন বলেও একট। 
পদার্থ আছে, যাঁকে কোন অবস্থায় অস্বীকার কর! চলে না। 


লিলি আর দীড়াইল ন1। 

বন্ময় অক্ক.ট কণ্ঠে কহিল, অভ্ভুত মেয়ে-_ 

রুবি কহিল, তার চেয়েও বিম্বয়কর লিলিপির মনের 
জোঁর। এত বড় যে একট! ঘটনা! ঘটল অথচ ত1 যেন ওকে 
কিছুমাত্র নোয়াতে পারে নি। 

্বন্ময় একটু অন্তমনস্কভাবে কহিল, হয়তো তার নত হবার 
মত কোন কারণও নেই। 

রুবি চমকিত হইল, কিন্ত পরক্ষণেই ধীর কণ্ে কহিল, 
আমি ত আপন!কে বরাবরই বলে আসছি যে লিলদি জতল 
সমু, ওকে বুঝতে যাওয়! বিড়ম্বন] মাত্র | 

্বন্ম় একটু হাপিয়া কিল, এ ব্যাপারে কেউই আপনার! 
কম যান ন1। অবঙ্ত জাপনাদের কাউকে ধুয়ে বুঝবার 
প্রয়োজনও আমার নেই। ঘটনাচক্ষে আপনাদের মধ্যে এসে 
পড়েছি । বাধ্য হয়ে খানিক সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও 
ছিয়েছি, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিনের জন্তও 
আপনাদের মধ্যে আমায় পাবেন না। সেযাই হোক আন্ 
আমি যাই। 


প্রবাসী 
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রুবি স্মিতছান্তে কছিল, এসেই আপনি উঠি উঠি করেন 
কেন বলুন ত। আমাদের বুঝি সহ করতে পায়েন না । 

্ব্বয় কহিল, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেন নি আপনি। 
পাড়াগায়ের লোক কিনা-হঠাৎ আপনাদের মধ্যে এসে 
দিশেহার| হয়ে পড়েছি । আপনাদের সমত্তরের হলে হয়তো 
উঠতেই চাইতাম না। জোর করে তাড়াতে হ'ত। 

রুবি হাসিয়া ফেলিল, আপনি আমাদের কি মনে করেন 
বলুন ত! 

মুখে রুবি যাহাই বলুক ন| কেন, অন্তরে অস্তরে সে খুশী 
হুইয়! উঠিল এই ভাবিয়| যে, তাদের আলোচনাট। একটা সহক্ব 
পরিহাসের পথে ফিরিয়। আসিয়াছে । লিলি সম্বন্ধে ম্বন্ময় আন 
যেভাবে কথাবার্তা সরু করিয়াছে তাঙ্াতে কবি কেমন 
একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কি জানি কোন্‌ কথায় 
কি কথ! আসিয়া! পড়বে । লিলির সহিত দেখা হইবার পর 
হইতেই স্বন্ময়ের কথার ভঙ্গী কেমন যেন বাকা পথ ধরিয়া 
চলিয়াছে। ও 

্বম্ময় সহ্স1 রুবিকে প্রশ্ন করিল, আপনাকে যেন একটু 
চিন্তিত মনে হচ্ছে। 

এই আকম্মিক প্রশ্নে কবি চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই 
সহজ্ত কে কছিল, আমার চিন্তিত হওয়া কি খুবই অস্বাভাবিক 
্ব্নয়বাবু? আজ ক'মাস ধরে ক্রমাগত শুধু ভাবছি। ভেবে 
ভেবে কুল পাই নি। অথচ যাকে নিয়ে এত ছুর্ভাবনা সে 
কত অনায়াসেই না একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছেছে । 
আমরাও ঘে প্রয্মোক্ধন হলে কত শক্ত হতে পারি তার প্রমাণ 
একটু আগেই পেলাম । তাইতে1 ভাবছিলাম কি ভাগ্য যে 
আপনাকে পেয়েছি, নইলে এই শিয়ে আমি হয়তো 
ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলতাম। 

্্থয় হাসিমুখে রুবির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কোন 
জবাব দিল ন।। 

রুবি কহিল, আপনি হাসছেন, কিন্ত আমি একবিন্দু মিথ্যে 
বলিনি। 

ব্য তেমনি হাঁসিমুখেই কহিল, ন1] আপনি খুব সত্যবাদী। 

রুবির ছই চোখে বিন্ময় ! স্বন্ময় বলিতে চায় কি! তার 
এত উদ্োগ-আয়োজন সবই কি এই লোকটি ব্যর্থ করিয়! 
দিবে। স্বন্ময়ের আজিকার ইঙ্গিতগুলি কেমন যেন অর্থপূর্ণ 
শেষ পধ্যন্ত ঘাটে আলিয়! কি ভরাডুবি হইবে ? 

তর৷ কিন্তু ভুবিল না । 

্বন্তয় তার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে । 

যাজার পূর্বেবে কাজটা যত' জটিল বলিয়া স্বন্য়ের মনে 
হ্ইয়াছিল আসলে তাহার কিছুই হইল ন1। স্বন্য় দাদা 
লিলি তার ছোট বোন, বিধবা । সভ্ভ স্বামী হারাইয়াছে। 


কান্তন 


প্রবাহ 
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মিথ্যা-**হোক মিথ্য/_এমন কত মিখ্যাই ত সত্য হইয়৷ জগতে 
কিয়া আছে। কে তাহার খোজ নেয়। 

অমাবন্তার অন্ধকার তেদ করিয়] গাড়ীখান! নক্ষত্রবেগে 
ছুটয়া চলিয়াছে। লিলি জড়সড় হুইয়া শুইয়া আছে। 
নিপ্রিত কিংবা জাগ্রত তাহ] বুঝবার কোন উপায় নাই। 
যগ্বয় একা দুটিতে তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। মায়া 
হয়। কত বড় হুশ্চিত্বা লইয়া এ মেয়েট দিনের পর দিন 
রাতের পর রাত কাটাইয়! দিয়াছে । আজ ঘযদিই-বা একট! 
কূলের অভিমুখে অগ্রসর হুইয়া চলিয়'ছে, কিন্তকে বলিতে 
পারে সেখানেও স্থিতিলাভ করতে পারিবে কিন! ! অমন 
নির্মল স্সিপ্ধ মুখখানিতে দুশ্চি্তার কালে! ছাপ সুপরিস্ষুট। 
তথাপি ওক সহজ সৌন্দর্ধ্য এবং স্ুন্ধ গাণ্ভীর্ধ্য এতটুকু ব্যাহত 
হইয়াছে মনে হয় না। 

লিলির পরনে একখানি সর্ুপাঁড় ধুতি । হাতে ছুই গাছ? 
করিয়া সোনার চুড়ি। এছাড়া আর অন্ত কোন সোক্কা পথ 
তাদের চোখে পড়ে নাই। ম্বশ্বয় ম্বছ আপত্তি তুলিয়াছিল। 
লিলি বাঁধ! দিয়! বলিয়াছে আমার উপযুক্ত বেশভূষাই হয়েছে 
মৃন্ময়বাবু। 

রক্ষা এই যে লিলি অবাঙালীর মধ্যে চলিয়াছে। নইলে 
কোন্‌ পথে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিত তার সন্ধান পাওয়া 
কঠিন হইত । ম্বম্ময় নিজেও বড় কম বিশ্মিত হুইল না তার 
নিজের এই মানসিক চাঞ্ল্যে। লিলি তার কে? তার সম্বন্ধে 
এত ছুশ্চিন্তাই বা কেন? ম্বম্বয়ের মন বলে, এগুলি মানুষের 
সহজ বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ । 

স্বন্বয় জানাল] দিয়। বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ট্রেনের 
মধ্যে তাঁর ঘুম হয় না। এঞ্রিনের বাশ তীব্র রবে বাজিয়া 
উঠিল । হয়তো কাছাকাছিই কোন ঞ্েশন। ট্রেনের গতিও 
হ্বাস পাইয়াছে, লোকালয়ের আভাস পাওয়! যাইতেছে যেন। 
ছ'একখানি কুঁড়েঘর ও ম্ট্মিটে আলোর রেখা! ক্ষণে ক্ষণে 
শব্রে পড়িতেছে। গাড়ী কিন্তু দাড়াইল না। পুনরায় তার 
গতি দ্রুত হইয়া উঠিল । ম্বশ্ময় অন্তমনস্ক ভাবে বসিয়া আছে। 
ওদিকে লিল যে বহুক্ষণ হইল উঠিয়াছে তাহা! সে টের পায় 
নাই। সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়! উঠিল, আপনি 
কতক্ষণ উঠেছেন? 

লিলি কহিল, অনেকক্ষণ । শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। 
কিন্ত আপনি বুঝি সেই থেকেই বসে আছেন। 

স্বশ্ময় কিল, ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। আপনার 
খানিকটা হয়েছে ত? 

ঘুম | লিলি একটুখানি হাসিল, স্ব কঠে কহিল, হয়েছে 
বৈকি। লিলি থামিল, কিছুক্ষণ মৌনতাবে কি চিন্তা করিয়া 


পুণরায় কছিল, আপনাকে প্ামার গোঁটাকয়েক কথা বলবার 
ছিল। আর হুয়তে সুযোগ পাব না। আপনার এখন সময় 
হবে কি? 


স্বশ্ময় কহিল, বিলক্ষণ | সময় কাটাবার ভাবনার হাত 
থেকে তা হলে বেচে যাই যে। 

লিলি কহিল, আমি রুবির কথ! আপনাকে বলতে চাঁই। 
আমি জানি আমার সম্বন্ধে সে সতযামিথ্যে অনেক কিছু 
আপনাকে বলেছে । অনেক তেবেই আমি প্রতিবাদ করি 
নি। নিজ্বের যতট। ক্ষতি হবার তা তো হয়েছেই তার উপর 
আর নূতন করে কথা কাটাকাটি করবার ইচ্ছে আমার 
মোটেই ছিল না। তা ছাড়া! একজন পুরুষমান্ুষের সাহায্যের 
প্রয়োজন আমার ছিল। বহু খবরের মধ্যে সুনিশ্ছলের সঙ্গে 
আমার বিয়ের খবরট। রুবি নিশ্চয় আপনাকে দেয় নি। 

্বন্ময় প্রায় লাফাইয়া উঠিল। কহিল, আঁপনি কি 
বলছেন | 

লিলি কহিল, সত্যি কথাই বলেছি । আপনি চমকে 
উঠছেন কেন। আইন আমার কথার সাক্ষা দেবে। 

বন্ময়ের বিশ্ময় উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাতে লাগিল। সে, 
কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃঠিতে লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া 
কহিল, অথচ আপনি বিনা প্রতিবাদে এত বড় একটা মিথা। 
কলঙ্ক মাথায় তুলে নিলেন | 

লিলি শীস্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, মাথা! পেতে ন1 নিয়ে 
আর কি করতে পারি আপনিই বলুন] মাঁমলা-মোকদ্বম! 
করব? কিন্ত তাতে লাভ হবে কি। খাঁমোক] মিথে)টাকেই 
আরও জীইয়ে রাখা হবে। তা ছাড়। যে লোক এত বড় 
প্রতারণা করতে পারে সে যে এত সহজে আমাকে মুক্তি 
দিয়েছে এর জন্তড ক্সামি তার কাছে কৃতভ্ঞ। আজীবন 
আমাকে এক মিথ্যাচারী প্রবঞ্ককে নিয়ে দিন কাটাতে হবে 
না। সহ্জ্র ভাবে অন্ততঃ নিংশ্বাস ফেলতে পারব । 

লিলি ক্ষণকাল থামিয়] পুনরায় কছিল, আপনাকে মিথ্যে 
বলব না স্বম্নয় বাবু। গোঁপনতার দিন আমার চলে গেছে। 
আপনি কি মনে করেন স্ুনিশ্মলকে থাটাতে গেলে সে জয়ঢাক 
পিটিয়ে আমার সুনাম প্রচার করবে। সে বরং আরও নানা 
হীন ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে চালাবে । এক দিনের মাত্র 
কয়েক মুহূর্তের চিন্তায় আমি আজ একথ| বলছি না। দিনের 
পর দিন ক্রমাগত ভেবে ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। 
নুনির্ঘল অমান্য বলেই সব মিথ্যার বোঝ! আমায় 
মাথায় তুলে নিতে হয়েছে। আমি কি কিছুই বুঝিনা 
্বন্ম়বাবু! 

স্ব্য় মুখ তুলিয়া! চাঁহিল। 
কহিল, কিন্ত" 

লিল বাধ! দিয়! কহিল, মিথ্যা যুক্তি দেখাবেন না স্বম্ময় 
বাবু। যেবিশ্বাস একবার হারিয়ে ফেলেছি তা তো আর 
ফিরে পাব না । তা বলে আপনি মনে করবেন ন1! যেন 
আপনাকেও আমি তুল বুঝেছি, বরং আজ আমার মত্ত বড় 


ক্ষীণ প্রতিবাদের কে 
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ভরসা এই যে, জাপনাকে আমি বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত, 
আমার চরম সঙ্কটের দিনে কাছে পেয়েছি । 

বয় নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া ম্বছ কঠে কহিল, 
আমি আর কিছু ভাবছি না, কিন্ত রুবি আমার সঙ্গে এ ছলনা 
করলে কেন। কতটুকু লাভ তাঁর এতে হয়েছে ? আঁপনাঁকে 
মিথ্যে বলব না লিলি দেবী__রুবির সম্বন্ধে আমার খুব ভাল 
ধারণাই ছিল। অস্ত; এসব নোংরামির মধ্যে তাঁর হাত 
নেই বলেই বিশ্বাস করেছিলাম । 

লিলি কহিল, এর থেকেই রুবিকে অতটা ছোট ভাবছেন 
কেন? আমারও তুল হতে পারে ত। তা ছাঁড়া পারিবারিক 
দ্বার্থের জন্থ হয়ত তাকে মিথ্যে আশ্রয় নিতে হুয়েছে। 
এমনও ত হতে পাঁরে যে, সে তাঁর নিজের ইচ্ছায় চলে নি।, 
কাউকেই আমি আর দোষ দিতে চাই না স্বম্ম়বাবু। অপরাধ 
ঘা তা আমারই একলার, শইলে আনম আমায় আত্মীয় বন্ধু- 
বাদ্ধব সকলকে ত)াগ করে এমন করে আত্মগোপন করতে 
হবে কেন? 


্বম্ময় অকন্মাৎ উত্তেজিত কঠে কহিল, না এ কিছুতেই 
হতে পারে না। এমনি ক'রে পালিয়ে গিয়ে সবাইকে শুধু 
মিখ্যেটই জানতে দেবে, আর সত্যিকারের অপরাধী যার! 
তাদের গায়ে এতটুক আচ লাগবে না| এ আমি কিছুতেই হ'তে 
দেব না। তোমাকে আদালতের সাহায্য নিতে হবে। যা 
সত্য তা আর দশজনকে জানতে দিতে হবে । 

্ব্ময়কে বাধ দিয়া লিলি কহিল, আদালতের ডিগ্রির 
জোরে নিজের নির্দোধিতা প্রমাণিত করতে হবে স্ব্বয়বাবু 
লিলি বারকয়েক বীরে ধীরে মাথ] নাড়িয়। পুনরায় বলিতে 
লাগিল, এ হতেই পারে না। আমি তা পারব না। 
আমাকে ক্ষম] করুন আপনি । 

স্বন্ম় কহিল, আমার কথামত কাজ করলে হয়ত আরও 
বছ হুর্তাগা মেয়েকে আপনি এ শয়তানের হাত থেকে 
বাচাতে পারতেন। আমার কথটা একটু ভাল করে 
ভেবে দেখে না হয় পরে এর জবাব দেবেন। কিন্ত আমি 
ভাবছি একথা আমায় কলকাতায় জানালেন না কেন ? 

লিলি ম্বহছকঠে কহিল, তাতেই বা কি লাভ হত। 
কতগুলি বান্ধে কথা কাটাকাটি ছাড়! কোন উপকারই আমার 
হ'ত না। তা! ছাড়া তখন হয়ত আমার কথা আপনিও 
বিশ্বাস করতেন ম!। 

ন্যয় শান্তকঠে কহিল, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আপনার 
কিছুই এসে যেত না। বিশেষ করে আপনার বিস্বের অত 
বড় প্রমাণ ঘখন রয়েছে। 

লিলি কছিল, আমি হয়ত অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি 
নি, কিন্ত যেখানে প্রকৃত" ভালবাসা নেই সেখানে এ মিথ্যের 
বেসাতি করে,কোন.লাতই/হ'ত ন।। মন বলে যে নুনিপ্থলের 


প্রবালী 
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কোন বন্তই নেই, এ আগে জানলে এত বড় শোচনীয় ছুর্টনা 
কখনই ঘটত না। 

লিলি ক্ষণকালের অন্ত চুপ করিয়! থাকিয়া পুনরায় বলিতে 
লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু লুনিশ্লের চিঠি- 
খানাকি আপনি পড়েন নি? যে নিজের একটা খেয়াল 
চরিতার্থ করবার জন্ত এত বড় কলঙ্কের বোবা! বিন] দ্বিধায় 
আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে সে প্রয়োজনমত যে আরও 
নীচতার আশ্রয় মেবে না]! এমন ভরস|! কি আপনি দ্দিতে 
পারেন? আপনি কি জানেন ছুনিপ্মল বিলেত যায় নি-_ 
কাছাকাছি থেকেই অবস্থাটা লক্ষ্য করে চলেছে? 

্বন্য় একটু চঞ্চল হুইয়] উঠিলেও নীরব রছিল। তার 
চোখের সম্মুখে যেন ছায়াচিত্ের অভিনয় চলিয়াছে। 

লিলি পুনশ্চ কহিল, আমার মনে হয় আপনি আঁমার 
অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি তাই একথ। বলছেন। 
আমি বিপদকে বরণ করে নিয়েছি-_আত্মরক্ষা করবার 
উদ্দেস্টে । আমি বাঁচতে চাই স্বন্বয়বাঁবু। 

পিলির কণত্বর উঈষৎ কীপিয়! উঠিল। চোঁখ ছুইটাঁও 
অশ্রঃভারে টল টল করিতেছিল। উভয়েই নীরব । শুধু 
চলত্ত ট্রেনের অবিশ্রাম একঘেয়ে শব ছাড়! আর কিছুই 
শ্তিগোচর হয় না। ম্বন্ময় পুনবায় বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইল। 
নীরন্জ অন্ধকার । সীমাহীন অন্ধকারের মহাসমুদ্র যেন। 
সহস| লিলির পানে চাহিয়। স্বন্ময্র কহিল, কিন্তু ছঃসাহসিকা 
আপনি । 


লিলি কোন জবাব দিল না। স্বৃপ্নয়ও আর কথ! 
বাড়াইল না। উহাদের লইয়া! সে তাঁর অনেক মুল্যবান 
সময়ের অপচয় করিয়াছে, কিন্ত আর নয় । তা ছাড়। কথাটা 
লিলি নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। তাহাকে হয়ত আরও 
গভীর ষড়যন্ত্রের জালে ফেলিয়া লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিয়! 
ছাড়িত। হয়ত ফ্রাড়াইবার মত কোন অবলম্বন লিলি আর 
থু'জিয়| পাইত ন1। এ বরং কতকট। সে ভালই করিয়াছে । 
কিন্ত কি অপদার্থ এই নুনিপ্মল | মেয়েদের জীবন লইয়া 
এমন ছিনিমিনি খেল! থেলিতে তার বিবেকে বিশ্বুমা্জ বাধিল 
না। নিজের সট্টিকে সে দ্বিধাহথীন চিতভে অস্বীকার করিয়া 
ঝসিল। মহুস্তে'চিত কোন স্বাভাবিক চেতন! কি তার মধ্যে 
নাই। খেয়ালটাই কি তার জীবনে এত বড় হুইল, যার 
কাছে বিবেক-বুদ্ধি পর্ধযস্ত তলাইয়! গেল। 

নুনির্থলের কাছে লিলি ফুরাইয়] গিয়াছে । তার সম্বন্ধে 
যতটুকু ওৎনুক্য তাহা! শেষ হইবার সঙ্গে অঙ্গেই শুনির্ঘল 
তাহাকে বাতিল করিয়াছে। বোক] মেয়ে নিজেকে এত 
বেশী সম্তা করিতে গিয়েছিলে কেন? 

গাড়ী কি একট] &েশনে আসিয়। থামিল। 

(ক্রমশঃ) 


ভারতের জনসম্পর্দ 
শ্রীকস্তর্ঠাদ লালওয়ানী 


জনসম্পদ্দের দ্রিক থেকে বিচার করলে ভারতকে একটি দেশ 
নাবলে মহাদেশ বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হুবে। 
জমসম্পদের প্রাচুর্য ও বৈচিত্ে এদেশ বহু শতাবী থেকে 
মহাদেশ নামের যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে । ভার- 
তের বিভিন্ন অঞ্চলে আঁছে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আকৃতির 
বিভিষ্ন জাতি ও বর্ণের ভাষাভাষী লোক । গুর্খা, পাঠান, 
শিখ, রাজপুত থেকে আরম্ভ করে এদেশে আছে জার্ধ্য অনার্য, 
প্রাবিড়, মোঙ্গল জাতীয় লোক । এদের কারও সঙ্গে সাছুন্ঠ 
আছে প্রাচীন আর্যদের, কারও সঙ্গে মালয়, সুমা ও 
মাঁদাগাক্কারের লোকেদের, কারও বা সেমিটিক, মোঙ্গল 
প্রভৃতি বংশের লৌকেদের | দেশী-বিদেশী, নবীন-প্রাচীন 
রক্তের সংমিশ্রণে বছ শতাব্বী ধরে গড়ে উঠেছে ভারতীয় 
জনসম্পদ ৷ 


১। রক্তগত বিভিন্নতা 


সারা ভারতে যত লোক আছে তাঁদের আমর সাধারণতঃ 
বাঙালী, আসামী, বিহান্নী, উৎকলবাসী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী, 
মাঁরাঠী, মাদ্রাজী, এই সব নামেই জানি। কিন্ত এত রক্তের 
দিক থেকে বিভিন্নতা নয়, এ হ'ল একই প্রদ্দেশে বছ দিন ধরে 
একই দুখছংখের ভিতর বাস করার ফল । তুর্কো-ইরাণী রক্ত 
ব্রাহুই, বেলুচি ও আফগানদের শিরায় প্রবাহিত; এদের 
বসবাস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । এর! দৈর্ঘ্যে মাঝারি 
আকৃতির চেয়ে কিছু বড়, গৌরবর্ণ, চোখের মণি কালো, মাথায় 
বাকড়! চুল, মাথা বেশ চওড়া, নাসিকা উন্নত। পঞ্জাব, 
রাজপুতান| ও কাশ্মীরের ক্ষত্রী, রাজপৃত ও জাঠেদের শরীরে 
আছে আর্ধ্যরভ্ত | তুর্কো-ইরামীদ্দের সঙ্গে এদের পার্থক্য 
ধুবই দুপ্পষ্ট। যেসব আর্ধ্য ভারতে বসবাস স্থাপন করেন 
এর1 তাদেরই বংশধর । পরবর্তীকালে এদের শরীরে যে 
অন্ত রক্তের সংমিশ্রণ হয়নি তানয়; তবে মোটামুষ্টভাবে 
আর্যদের বৈশিষ্্য আজও এদের মধ্যে বেশ দেখ! যায়। এর! 
দীর্ধাকৃতি, গৌরবর্ণ; এদের চোখের ঘণি কালো, মাথায় 
প্রচুর চুল আছে, নাসিকা উন্নত হলেও বেলুচিন্থান ব| 
সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের নাকের মত লম্বা নয়। 
সাইথো-দ্রাবিড় রক্ত পাঁওয়! যাঁয় মাবাঠী ব্রাহ্মণ ও কুননবিশদের 
মধ্যে এবং কুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে । এদের মধ্যে সাইথীয় 
ওন্বাবিড় এই ছুই রজ্জের মিশ্র হয়েছে। ভ্রাবিড় রক্তের 
সংমিশ্রণে এদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মাথ! লঙ্ব৷ এবং 
মাসিকা। তেমন উন্নত নয় । এদের মধ্যে যার] অভিজাতবংশীয় 


তাদের শরীরে দ্রাবিড় রক্ত কম; অঙ্তান্তদের শরীরে দ্রাবিড় 
রক্তের জাধিক্য। এ ছাঁড়া ভারতে আছে আর্ধ্য-দ্রাঁবিড় রক্তের 
লোক । এর! সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। এদের 
বসবাস ফুক্তপ্রদেশে, বিহার ও রাঁজপুতানার কোন কোন 
অঞ্চলে । এদের মধ্যে হিন্মস্থানী ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে 
চামার পর্যন্ত সকল শ্রেনীর লোকই আছে। মোঙ্গল-দ্রাবিড় 
বংশের লোক বাংল! ও উড়িস্যার অধিবাসী । ছিটেক্চোটা 
আর্ধ্যরক্ত যে এদের শরীরে নেই তা নয়। এদের মধ্যে 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ থেকে আরম্ত করে পূর্ববঙের মুসলমান পর্ধ্যস্ত 
সবাই আছে.। ধর্্ের দিক থেকে বিভিন্ন হলেও এই প্রদেশের 
হিদ্দুমুসলমা'নদের মধ্যে রক্তগত পার্থক্য খুবই কম। এ থেকে 
একথ। বেশ বোবা! যায় যে, এই প্রদেশের কিছু হিম্বু অধিবাসী 
ধর্শাস্তর গ্রহণ করেছিল। অভিজাতবগীয়দের মধ্যে সামা 
আর্ধ্যরক্তের মিশ্রণ হয়েছে । খাঁটি মোঙ্গল রক্তের লোক 
পাওয়া যায় হিমালয়-প্রাস্তে, নেপাল ও আসামে, প্রবং 
দার্ছিলিং ও সিকিমে। এদের মাথা চওড়া, রং লীতাভ 
গৌর, এর! খর্বধকায়, মুখ চেপ্টা, নাক থেবড়1। দ্রাবিড়- 
বংশীয় লোকেদের বাস হ'ল লক্ষাঘীপে, মাপ্রাজে, হায়গ্রাবাদে 
ও মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতের প্রায় সর্বজ এবং ছোটনাগ- 
পুরে । ভারতের ভ্রাবিভ-সভ্যত1 অতি প্রাচীন। তার বু 
নিদর্শন আজও পাওয়া যায়; পরবভাঁ কালে গ্রাবিড়-রক্তের 
সঙ্গে আর্ধা, সাঁইথীয়, ও মোঙ্গল রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। 
এরা থর্ধবকায়, গায়েব প্ং থোর কালো, মাথায় ঝাকড়া 
ঝাকড়া কৌকড়ানে চুল আছে, মাথা লম্বা, নাক চওড়া 
ও চেপ্টা। এই যেবিভিনন জাতির লোকের কথা বল! হ'ল 
এর] এমনভাবে আজ দেশের সর্ব ছড়িয়ে আছে এবং একে 
অপরের সঙ্গে মিশে গেছে যে, এদের বাসম্থান নিয়ে চুলচের! 
বিচার করা কঠিন); তবে ভারতের এক প্রাস্ত থেকে যদি 
অপর প্রান্তে যাওয়া যায় ত1 হলে এদের পার্ধক্য অনেকখানি 
নুম্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আপনা থেকেই অতি সাধারণ 
মানুষও এই পার্থক্য ধরে ফেলতে পারে । 


২। ভারতের জনসংখ্যা! 


১৯৪১ সালে ভারতে পুনরায় লোকগপনা হয়। এই 
গণন] অন্থসারে ভারতের জনসংখ্যা হ”ল ৩৯০০ লক্ষ । 
তবে এই সংখ্যা যে কতথানি নিভু্ল সে সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। ১৯৩১ সালে যখন লোকপণন! হয় 
তখন কংগ্রেস তাতে যোগদান করে নি। ফলে কংগ্রেসের 


৪২০ 


পা, 








প্পসিপাস্পদিশাি পাসপাসিপাছিপাসিপসি পা, 


সমর্থকের] এই গণন! থেকে বাদ পড়ে যায়। এতে প্রতিক্রিয়া- 
শীল দলগুলির নুবিবধা হ'ল । ১৯৩১ সালের পর থেকে দেশের 
রাঞ্ধনীতি-ক্ষেঞ&রে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। সাপ্প্রদায়িক 
ধাটোয়ারার ফলে রাজনীতির ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ- 
দেছে যে বিষ চুকল, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে তা! 
সকল অবস্থার সকল বয়সের লোকের ভিতর সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়ল । তাই ১৯৪১ সালে যে লোকগণন হয় ত1 প্রহসনে 
পর্যবসিত হ'ল । সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ সম্প্র- 
দায়ের লোকসংখ্যা অধিক করে দেখাবার জ্বন্ত তৎপর হয়ে 
উঠল। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আদমন্ুমারির ব্যবসা! ভাল) 
পির্ধায় বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূছে জন্মম্বত্যুর যে 
তালিকা থাকে ত1 থেকে সহজেই লোকসংখ্য।স্থির করে ফেল! 
চলে | এদেশেও জন্ম-ম্বতুযুর হিসাব রাখ! হয় স্বায়ত্তশাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠানপমূহে। কিন্ত তা সত্বেও এদের সাহায্য না নিয়ে 
কেন যে আদমনুমারির জন্ত এত অর্থ বায় করে এক বিরাট 
প্রহসনের অবতাঁরণ| করা হয় তা বোঝ] কঠিন। সেযাই 
হোক, অন্ত কোন সংখ্য! যখন হাতের কাছে নেই তখন জন- 
সম্পদের বিশ্লেষণ-ব্যাপারে আমাদের সরকান্নী সংখ্যার উপরই 
নির্ভর করতে হবে। এই হিসাব অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের 
জনসংখ্যা হল ২৯৫৮০৮০০০ ও দেশীয় রাজ্যসমূছের জনসংখা। 
৯৩১৯০০০০, মোঁট ৩৮৮৯৯৮০০০। ১৮৯১ সালে থেকে গত 
৫০ বংসরে সেই লোকসংখ্য! বেড়েছে শতকর] ৩৯.১। ১৯৩১ 
সালের পর থেকে ১০ বংসরে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে 
লোকসংখ্যার শতকর]! ব্বদ্ধি হয়েছে মোটের উপর ১৫ 
ভাগেরও বেশী । ১৯৩১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল-_ 
ব্রিটশ-ভারতে ২৫৮৭৫৩০০০, দেশীয় রাজ্যে ৭৯৪৬৬০০০, 


মোট ৩৩৮২১৯০০০। লোকদংখ্যা বৃদ্ধির এই অনুপাত 
নীচে দেখানো হুল £__ 
প্রদেশ শতকর! বৃদ্ধি দেশীয় রাজা শতকরা বৃদ্ধি 
(১৯৩১-৪১) (১৯৩১-৪১) 
যাত্রাজ ১১৬ বরোদ! ১৬৬ 
বোম্বাই ১৫৯ কাশ্মীর ১০৩ 
বাংল। ২০৩ হায়দ্রাবাদ ১৩২ 
যুক্তপ্রদেশ ১৩৭ মহীশূর ১১৮ 
পাঞ্জাব ২০*৫ কোচীন ১৮১ 
বিষার ১২৩ ইন্দোর ১৪২ 
মবাপ্রদেশ ৯৭ মণিপুর ১৪৯ 
আসাম ১৮:৩ গোয়ালিয়র ১৩৭ 
উড়িস্া ৮৮ দাক্ষিণাত্যের রাজাসমষ্টি ১৩৩ 
সীমাস্ত প্রদেশ ২৫২ উড়িস্তার রাজ্যসমতি ১২৭ 
সিস্থ ১৬৭ রাজপুতানার র্াজ্যসমষ্টি ১৮১ 


৮ 


বেলুচিত্তান 


প্রবাসী 





৩। জনসংখ্যার চাপ 

জনসংখ্যার চাপ বলতে আমর] বুঝি প্রতি বর্গমাইলে 
গড়েকত লোক বাস করে বা গড়ে কত লোক তাহার 
উপর নির্ভর করে । এট! নির্ভর করে অনেকগুণল বিষয়ের 
উপর, যেমন তোৌগোলিক অবস্থিতি, জীবন ও ধনের 
নিরাপতা, জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক সম্পদ, অর্থ নৈতিক 
বিকাশ প্রভৃতি । দেশ যদি সম্ব্ধিশালী হুয়, সম্পদের যদি 
প্রাচ্রধ্য থাকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের যদি সুযোগ সুবিধা 
থাকে তা হলে সে দেশে জনসংখ্যার যতই বৃদ্ধি ছোক না 
কেন তাতে জীবনযাআর মানের উপর কোন প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয় না। অবন্ঠট একথা মনে ব্লাথতে হবে যে, লোক- 
সংখ্যার বৃদ্ধি শিষ্ধি্ সীঘারেখা! কোন কালেই ছাড়িয়ে যাষ 
না। প্রত্যেকটি ধিনিষেরই বাঁড়তির মাত্রা আছে ; লোক- 
সংখ্যার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয় ন1। কিন্ত এই সীমা 
রেখার মধ্যে যখন আর্থিক খদ্ধিকে ছাপিয়ে ওঠে জনসংখা] 
বৃদ্ধির হার, আমর! তখনই বলি যে, জনসংখ্যার চাপ 
বেশী হয়েছে। প্রতি বর্গমাইল জমির উপর নির্ভর করে 
পাচ জনই থাক, আর পাচ শ" জনই থাক তাতে কিছুযায় 
আসে না; আধিক সম্বদ্ধিই হ'ল আঁসল মাপকাঠি । যেদেশ 
সম্বদ্ধিশালী, যার সঙ্গতি আছে, তাঁর প্রতি বর্গমাইলে পাচ শ' 
লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা! হওয়াও কিছু কঠিন নয়। 
আর যে দেশ হয়ে পড়েছে নিঃম্ব, সর্বহারা, তাঁর পক্ষে 
পাচ জন লোকের তরণপোষণের ব্যবস্থা করাও কঠিন। 
ইংলগু ও ওয়েলসে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ হ'ল 
৬৮৫; অথচ তার। বেশ আছে। আর আমাদের দেশে 
জনসংখ্যার চাঁপ মা ২৪৬ অথচ এতেই আমরা ম্যালথাসের 
ধিওরী আওড়াতে থাকি । শিক্প-বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত 
হওয়ায় ইংলঙ্ডে এত বেঞ্ঈ লোকের চাপও কিছুই নয়। 
আমাদের আঁধিক উন্নতি স্বশ্পই হয়েছে) তাই সামান্ত জন- 
অমষ্টিকে নুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার সানর্থ্যও আমাদের নেই 
বললেই চলে । আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়হ্*ল এইযে, 
“শিল্পবিপ্লবের” আগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যার 
চাপ ছিল খুবই কম। কিন্তু শিক্পবিপ্লবের পর থেকে সকল 
দেশেই জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে । বিশেষজের! 
বলেন যে, যত দিন স্কষিই কোনও দেশের লোকের জীবিকার 
প্রধান অবলম্বন থাকে তত দিন সে দেশে রুষির চরম 
উৎকর্ধের অবস্থায় প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জনের বেশী লোকের 
বসতি সমীচীন নয় ; কারণ তাতে জীবনযাত্রার মান ও স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দের মাঞ্জা নেমে যাবার আশঙ্কা! খুব বেশী থাকে। এ 
হ'ল উত্ধতন সংখ্যা । বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবীর অনেক দেশেই 
কৃষির চরষ উৎকর্ষ হয়নি; আমাদের দেশে ত মান্ধাতার 
আমলের অবস্থা আজও প্রায় চলেছে । এ অবস্থায় ২৫০ জন 





ফাষ্উন ভারতের জনসম্পদ্ ৪২১ 


পাপ 











*" াস্পিশপস 








শামি 


লোক যর্ধি প্রতি বর্গমাইলে থাঁকে তা হলে এদেশে দারিক্র্ের অর্থনৈতিক অবস্থা যতই উন্নত হতে থাকবে, ক্রমবর্ধমান 
আধিকা হবে না তকি? বিতিন্ন দেশের জনসংখ্যার চাপের জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করাবার সামর্ধ্য যতই তাদের বাড়বে, 


তুলনামূলক হিসাব নীচে দেওয়া হ'ল ; ততই এই সব অঞ্চলেও জ্বনসংখ্য] বৃদ্ধি পাবে । তাই ভারতের 

দেশ প্রতিবর্গমাইলে দেশ প্রতি বর্গমাইলে যে সব অঞ্চল পিছিয়ে ছিল, যাদের আর্ধিক উন্নতি আরম্ত 
জনসংখ্যার চাঁপ জনসংখ্যার চাপ হয়েছে বর্তমান শতাববীর গোড়ার দিকে তাদের জনসংখ্য। গত 

ইংলও ও ওয়েলস ৬৮৫ (১৯৩১) জাপান ৪২৬ (১৯৩৫) ৫০ বৎসর ধরে চলেছে বাড়তির পথে, আর যে সব প্রদেশের 

ফ্রান্স ১৯৭ (১৯৩৬) মিশর ৪৫ (১৯৪৩) আর্থিক অবস্থা মোটামুটি একই রকম রয়েছে তাদের জনসংখ্যা 

জার্মানী ৩৮২ (১৯৩৯) আর্জেন্টাইন ১৩ (১৯৪৫) বাড়লেও আহ্থপাতিক ভাবে বৃদ্ধির পরিমীণ কম হয়েছে । পৃষ্ঠার 

বেলজিয়ম ৭০৮ (১৯৪৪) ব্রেঞ্ধিল ১২৬ (১৯৪০) সর্বনিয়ে প্রদত্ত হিসাব থেকে বিষয়টি বেশ বোঝ! যায়। 

রুশিয়া ২০৮ (১৯৩৯) যুক্তরাষ্ী ৪০*৮ (১৯৪০) ৫। ধর্মানুক্রমিক জনসংখ্য। 

চীন ১০২ (১৯৩৬) কানাড! ৩ (১৯৪১) 


অনসংখ্যার ধর্ম্ান্ক্রমিক হিসাব রাখার বিপদ আছে 
যথেষ্ট । ১৯৪১ সালেন্র আদমনুমারিতে এর ফলে যে তিস্তার 
সৃষ্টি হয়েছিল এবং যাঁর ফলে আদমন্্মারি প্রহসনে পরিণত 
হয় সে কথা ইতিপুর্বেই বলেছি । কারণ এতে সাম্প্রদায়িকতার 
বিষ আরও উগ্র হুয়ে উঠল | ১৯৪১ সালের আদমন্মারিতে 
“বর্ঘণকে বাধ দিয়ে লোকগণন] হয় “সন্প্রদায়” হিসাবে-_ 
হিদ্দু, মুসলমান, শিখ, বৌছ, গ্রীষ্ঠান, উপজাতীয়, এইভাবে 
নয়; হিচ্পু ( তপস্টলী ও অন্ত ), মুসলমান, উপজাতীয়, শিখ, 
থুষ্টান সপ্প্রদায়ের লোক এই ভাবে । ১৯৩১ সালে হিন্দুদের 
সংখ্যা ছিল শতকত্না ৬৮২৪, মুসলমানদের ২২*১৬, বৌদ্ধদের 


ভারতবর্ষ ২৪৫ (১৯৪১) মেক্সিকো ২৫ (১৯৪০) 

উপরে কয়েকটি দেশের নাম করা হয়েছে । এদের মধ্যে 
যেগুলি শিল্পপ্রধান সেগুলির জনসংখ্য। খুব বেশী বটে; কিন্ত 
সেই জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করাবার সামর্থ্য তাঁদের আছে। 
কৃষিপ্রধান দেশগুলির মধ্যে কিন্তু ভারতবর্ধেই জনসংখ্যার 
চাপ সব চেয়ে বেশী। এদেশের অন্থপাতে অন্থান্ভ কৃষি প্রধান 
দেশে জনপংখ্যার চাঁপ নগণ্য বল] চলে। তাই সেসকল 
দেশের কৃষিও উন্নত, জনসাধারণও প্রগতিশীল | এদেশে লোক- 
সংখ্যার চাঁপেই কৃষিব্যবন্থ! ডেঙে পড়ছে। 


৪1 বিভিন্ন প্রদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ৩৬৫, উপজাতীয়দের ২৩৯, গ্রষ্ঠানদের ১:৭৯ ও অন্তান্ত ১:৭৭। 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথ] বল] দরকার । বাংলা- ১৯৪১ আঁলে বিভিন্ন সম্প্রদ্ধায়ের লোকের সংখ্যা ছিল 
দেশে জনসংখ্যার চাপ যত বেশী, পিচ্কু বা রাজপুতানায় শিশ্ললিখিত প্রকার £ (হিষাব__-"০০০,০০০ ) 
পে অগ্থপাতে অনেক কম। আবার পূর্ববঙ্গের তুলনায় সম্প্রদায় ব্রিটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য 
পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার চাপ অনেক কম। এ ক্ষেত্রেও হিন্দি 1 তপশীলী 55 ৪ 
উপরোজ্ঞ কারণগুলি কাক্ত করছে। ভৌগোলিক, অর্থ- অস্ঠ ১৫০*৯ ৫৫২ 
শৈতিক প্রস্ততি কারণে পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি মুসলমান ৭৯:৪ ১৫:০ 
পেয়েছে । পূর্ববঙ্গের উর্ধর| জমিতে অল্প আয়াসেই পোনা উপক্াতীয় ১৬৭ ৮৭ 
ফলে। অপর পক্ষে, সিন্ধু, রাজপুতান] প্রভৃতির অক্ধর্ধবর শিখ ৪*২ ১০৫ 
জমিতে লোকে নির্ভর করবে কিসের উপণ? তাই খ্রীষ্টান ৩*৫ ২*৮ 
বইধিন থেকেই এই সব অঞ্চলের লোক জীবিক। উপার্নের অঙ্তান ১৭২ ১০ 
তবন্ত ভারতবর্ধের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । তবে বিভিন্ন অঞ্চলের দক্ষিণ ও মধ্যভাঁরত এবং মাগ্রাজ প্রদেশে হিন্ুর]! সংখ্যায় 
প্রদেশ ১৮৮১-৯১ ১৮৯১-১৯০১ ১৯০১-১১ ১৯১১-২১ ১৯২১-৩১ ১৯৩১-৪১ 
বাংল। ++ ৭৬ ৭৮ শা ৭৯ +২*৭ পা ৭৩ +২০*৩ 
বিহার-উড়িস্তা শন ৬১ +১১ +৩৮ স্ ১৪ শ ১০৮ +১২৩ 
তং 
বোম্বাই +১৪৪ ১৮ শা ৬০ ১৮ + ১৩৩ +১৫৯ 
মধাপ্রদেশ ও বেরার+ ৯৩ শত শঁ১৬২ ৮০০ শ- ১১৫ + ৯৭ 
মাদ্রাজ +১৫৬ 4৩ শা ৮৩ পা২া২ শ ১০৪ +১১৬ 
সীমান্ত প্রদেশে +১১৫ +৯৯ + ৭৬ 4৯৫ 4 ৭৭ +২৫-২ 
পঞ্াব +-১০১ * শ৬৯ সপ ১৮ শ৫৭ শ ১৪০ ২০৫ 
মুজপদেশ শা ৬২ শ ১৭ সা ১১ ৮৩১ শা ৬৭ ১৩৭ - 


€ 


৪২২ 





অনেক বেদী-_-শতকর! প্রায় ৮৭ জন। বিহার, উড়িষ্যা, 
মুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা ও বোস্বাই প্রদ্দেশে হিন্দুরা সংখ্যায় 
অনেক বেশী। সীধান্ত প্রদেশ, বেলুচিত্তান ও কাশ্মীরে 
প্রায় সবাই মুসলমান ; পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ ও সিদ্কুতে 
মুসলমানের] সংখ্যায় বেশী। আসামে মুসলমানদের সংখ্যা 
শতকর! প্রায় ৩৪ জন, খুক্তপ্রদেশে ১৫ জন। শিখদের প্রায় 
সবাই থাকে পঞ্জাবে এবং জৈনের1! বাস করে রাঁজপুতানা, 
আজমীর-মারোয়াড় ও পার্খববতাঁ অঞ্লসমুহে। উপজাতীয় 
লোকেদের মধ্যে অনেকেই থাকে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ 
ও আসামে এবং কিছু কিছু বাংলা, মাদ্রাজ, রাজপুতান] ও 
মধ্যভারতে। খ্রাষ্ঠানদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী লোকই 


থাকে দক্ষিণ ভারত ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে । অবশিঞ গ্রষ্ঠানের! 


ছড়িয়ে আছে সার। ভারতে । পাঁশাঁ এবং ইহুদীর] প্রধানত 


বোস্বাই প্রদেশের অধিবাসী । 


৬। বাঁড়তি ও ক্ষয়ের পথে বিভিন্ন সম্প্রদায় 


ধর্ম ব। সম্প্রদায়ের দিক থেকে জনসংখ্যার কথ! বলতে 
গিয়ে আরও ছু-একটি বিষয় বল] দরকার । ভারতের জন- 
সংখ্যা যে ভাবে ও যে হারে বাড়ছে তার অথনৈতিক বিচার 
পরে করা যাবে । তবে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের দিক থেকে বিচার 
করলে দেখ! যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্য। সমান 
ভাঁবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে 
হিন্দুদের সংখ্যা বেড়েছে শতকর| ১০:৪, মুসলমানদের ১৩০, 
শিখদের ৩৩৯ এবং খৃষ্টানদের ৩২৫ ও উপজাতীয় সংখ্য! 
কমেছে শতকর] ১৫'৩। এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে উপ- 
জাতীয় লোকের] চলেছে ক্ষয়ের পথে । হিন্দুদের সংখ্যা কিছু 
বাড়ছে বটে; কিন্ত বৃদ্ধির হার থুবই কম। যে অনুপাতে 
হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ছে ম্ব্যুর অন্থপাঁত তার চেয়ে অনেক 
বেঙী। তাঁই মোটের উপর ছিন্দুরাও চলেছে ক্ষয়ের পথে । এর 
প্রতিকারের জতে চাঁই বৈজ্ঞানিক প্রজ্নন-পদ্ধতি ও সম্ভব হলে 
হৃতন রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন । মুসলমানদের সংখা] এখন 
বাড়তির পথে চলেছে। জীববিদ্যাবিষয়ক সিদ্ধান্ত (লেখকের 
“অর্থশান্ত্রের রূপরেখা” গ্রস্থে এ সম্বন্ধে বিস্বত আলোচনা পাওয়া 
যাবে) অনুসারে এই বৃদ্ধি চলবে কিছু দিন ধরে। এর 
সহায়ক হবে বর্ঘমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি । বাড়তি যখন তার চরম 'সীমায় পৌঁছাবে তখন 
আসবে একট। নুস্থির তাব_লোকসংখ্যার স্বদ্ধি বন্ধ হয়ে 
যাবে । তার পরই জ্বাতি চলবে ক্ষয়ের পথে। এই 
উ্যানপতন, হ্াসত্বদ্ধির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে 
মনুয-সন্ত্রদায়। এদেশের শিখ ও খ্রষ্টানেরা অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক সম্প্রদায়) তাই এরা চলেছে ক্রুত বাড়তি 
পথে। 


গ্রবানী 





১৩৫৫ 


পা পা 


৭। ধর্ন্মানুক্রমিক জনসংখ্যার উপর দেশবিভাগের 
প্রভাব 


দেশবিতাগের পর ভারতের জনসংখ্যা ফ্রাড়িয়েছে 
৩৩২৭৮০০০০ ও পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৬৬১২২০০০। 
উভয় রাষ্রে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ হ'ল 
যথাক্রমে ২৫৫ ও ২০০। তার পর থেকে দেশে বহু 
পরিবর্তন হয়েছে । জিন্রা স্কাছেব যখন লোকবিনিময়ের 
যুক্তি দেখিয়েছিলেন সে সময় অনেকেই সেই প্রস্তাবকে 
অসম্ভব ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; 
কিন্ত এই প্রস্তাবের সারবত্তা অচিরেই প্রমাণিত হু'ল। 
তবে বাস্তত্যা্ী জনপ্রবাহু হ'ল প্রায় একতরফা । হিন্দু 
স্থানের মুসলমানের] প্রায় সবাই হি্দুস্বানেই থেকে গেল) 
মধ্যে থেকে বাস্তত্যাগ করতে হু'ল পাকিস্তানের হিন্দুদের । 
এর ফলে পৃশ্চিম-পাকিস্তান অর্থাৎ সিদ্ধ, বেলুচিত্তান, সীমান্ত- 
প্রদেশ ও পশ্চিম-পপ্রাব আজ প্রায় হিন্দুশুন্য | পূর্ববঙ্গ থেকে 
হিন্দুরা দলে দলে চলে আসছে পরোক্ষ অথনৈতিক 
অবরোধের ফলে । ভারত-সরকারেশ দায় এতে বেড়েছে-_ 
শুধু মুসলমানদের ভরপপোঁষধণের ব্যবস্থা করার জন্জই নয়; 
ভবিস্তং অশাস্তির কালে এই সব মুসলমান কি ধরণের 
মনোভাব অবধল্ন করবে সেদিক থেকেও। যেখানে 
ধর্দমগত এঁক্যবোধ এত বেশী সেখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্র 
সাময়িক আহ্গত্যের উপর নির্ভপন করে থাকলে দেশের 
ভবিস্তৎ নিরাপত্তা ক্ষু্ন হবার আশঙ্কা! থাকাই স্বাভাবিক । 
অথচ যথাসময়ে একটু কম উদার হুয়ে যদি বাসুববুদ্ধি অনুসাগ্নে 
ভারতবিভাগের প্রশ্নের মত লোকবিনিময়-ব্যবস্থা মেনে নেওয়া 
যেত এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি এই বিনিময় হ'ত তা হুলে 
কোন অস্থবিধারই সৃষ্টি হ'ত না। 


৮। যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যা 

এবারে যৌন ও বর্ধা্থক্রমিক জনসংখ্যার বিচার করব। 
অথনৈতিক ও সামাঞ্জিক দৃষ্টিতে এর বিশেষ উপযোগিত1 আছে। 
১৯৪১-এর আদমন্গমারি অনুসারে সার] ভারতে পুরুষের 
সংখ্য! হ'ল ২০১০২৬০০০ ও স্ত্রীলোকের সংখ্য। ১৮৭৯৭২০০০ 
অর্থাং প্রতি ১০০০ পুরুষে শ্রীলোকের সংখ্যা হ'ল ১৯৩৫ জন। 
১৯৩১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৪০ জন। এদিক থেকে 
অবস্ঠ চিদ্ধিত হবার কিছু নেই। কত্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
কথ! যদি ধরাযায় তা হলে দেখা যাবে যে, মধ্যবিত্ত ঘরে 
মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। আবার সমাজের নীচের স্তরে 
অন্নেক স্থলেই মেয়েদের সংখ্যা কম। এর সঠিক হিসাব 
দেওয়া কঠিন। তবে এই বৈষম্য ধরা! পড়ে কতকগুলি 
সামান্ধিক প্রথার তিতর। মধ্যবিভ্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের 
মধ্যে ভারতের প্রায় জর্ধাত্রই কমবেলী পণগ্রথা! বিদ্যমান 


ফান্তন 


আছে। মধ্যবিভ সন্প্রদায়ে মেয়েদের সংখ্যা বেলী বলে 
শুধু ঘে বিষ্্জা-বিবাহ প্রচলিত হতে পারছে না তা নয় সেই 
সঙ্গে যৌতুকপ্রদান প্রভৃতি কুপ্রথাও সমান্জের ওপর চেপে 
বসে আছে । অপরপক্ষে, সমাজের নিম্তন স্তরে যাঁর! আঁছে 
তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। তাই তাদের মধ্যে 
বিধবা-বিবাক্কের বেশ প্রচলন আছে-__-এর জন্ত কোন যুজি- 
তর্কের প্রয়োজন হয় নি। ভ্্রীলোকদের সংখ্য। সম্বন্ধে আর 
একটি বক্তব্য এই যে, এদেশে বালিকাদের সংখ্যা] অন্ত দেশের 
তুলনায় বেশী হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্য। অন্ত দেশের তুলনায় 
কম। এর প্রধান কারণ এই যে, মেয়ের] বাল্যাবস্থায় অর্থ- 
নৈতিক এবং অন্তবিধ কারণে উপযুক্ত যত্ব পায় না; এছাড়! 
প্রায়ই তাদের বিবাহ হুয় অল্প বয়সে। অল্প বয়সে সন্তান 
হওয়ায় এবং পর পর অনেকগুলি সন্তানের জননী হওয়ায় 
তাদের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। পর্দাপ্রথাও 
স্রীলোকদের স্বাস্থ্যতঙ্গের অন্ততম কাঁরণ-_বিশেষ করে বড় 
বড় শহুরে যেখানে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপে একটু খোল! 
হাওয়া! পাওয়াঁও তাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন। কিন্ত 
প্রাপ্তবয়স্কদের অকালম্বত্যুর প্রধান কারণই হ'ল অল্স- 
বয়পে বিবাহ । আমাদের দেশেই যে সব অঞ্চলে বিবাহের 
বয়স কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সে সব অঞ্চলে কিছু 
ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। বরোদ! ও ঘ্রিবান্কুর 





বয়স মোট স্ত্রীলোক অবিবাহিত! 
১৫-২০ ১৫৮৯৭৫১৪ ২৩৬০৯৮৪ 
২০-২৫ ১৬৬৯৬০৯৬ ১০২৯৭৭৩ 
২৫-৩০ ১৪৭২৪৫৬৫ . ৩৫৪৮৭৮ 
৩০-৩৫ ১২৮১০৪৮৬ ২৪৮৯৩৪ 
৩৫-৪০ ১০০৮৪৮৮৮ ১৪৫৭০৮ 


এবারে বয়সের দিক দিয়ে জনসংখ্যার বিচার কর] যাক। 


ভারতের জনসম্পদ 


৪২৩ 





রাজ্যে বিবাহের বয়স সামা একটু বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে 
শিশু্বত্যু যেমন কমেছে তেমনি মেয়েদের জীবমীশক্তিও কিছ 
বেড়েছে । বিধবাদের সংখ্যাও আমাদের দেশে নিতান্ত কম 
নয়। এখানে শতকর প্রায় ১৬ জন শ্রীলোক অল্প বয়সে 
বিধবা হয়) পূর্ণবয়স্ক! বিধবার এই হিসাবের বাইরে | 
ইংলঙে অল্লবয়ক্কা বিধবার সংখ্যা শতকর। ৮ এদের মধ্যে 
অনেকেই পুনধিবাহু করে। কিন্তু আমাদের এদেশের শত- 
কর] ১৬ জন শ্ীলোকই মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হয় সামাজিক অব্যবস্থার ফলে। বিধবাদের এরূপ 
সংখ্যাধিক্যের মুলেও রয়েছে অল্প বয়সে বিবাহ । 
অবন্ঠ গত ৫০ বৎসরে বিধবাদের সংখ্য| কিছু কমেছে। 
১৯০১ সালে সারা ভারতে প্রতি হাজ্ারকরা ১৫ 
থেকে ৪০ বংসরবয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ছিল ১৩৭। 
১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দীড়ায় ১১২তে। তন্মধ্যে আবার 
বাংলাদেশে বিধবাদ্ধের সংখ্য। সবচেয়ে বেলী। বাংলা- 
দেশে ১৯০১ সালে ১৫ থেকে ৪০ বংসর বয়স্ক 
বিধবার্দের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ২৪০; ১৯৩১ সালে 
এই সংখ্য। হ'ল ১৫৫। পঞ্জাবে বিধবাদের সংখ্যা সব চেয়ে 
কম- হাজারে মাত্র ৬৭ জন। ভারতবর্ধে বিভিন্ন বয়সে 
অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ও বিধবাদের সংখ্যা নীচে দেওয়। 


হাল ৫ (১৯৩১ সালের হিসাব ) 
বিধবা মোট স্ত্রীলোকের অনুপাতে 
অবিবাহিত ও বিধবা শ্্রীলৌক 
(শতকর।) 
৫৩২৭৬২ ১৮২ 
৪৭৬৬৩৫ ১১৪ 
১৫৮০২০০ ১৩১ 
১৯৯৯৫৮৩ ১৭৫ 
২৮৪৮০৪৩ ২৯৬ 


এদিক থেকে গত ৬০ বৎসরে ভ'রতীয় জনসংখ্যার হিসাব 
নিয়্লিখিত প্রকার -_ 


+ 


(প্রতি হাজারে ) 

১৮৯১ ১৯০১ ১৯১১ ১৯২১ ১৯৩১ 
বয়স পুং স্ত্রী পুং স্ত্রী পুং স্ত্রী পুং স্ত্রী পুং স্ত্রী 
৩-১০ ২৮৩৭ ২৯২৩ ২৬৪৮ ২৭২১ ২৭১০ ২৮১৬ ২৬৭'৩ ২৮১০ ২৮০২ ২৮৮৯ 
১০-২০ ১৯৭৪ ১৭৫৮ ২১৩০ ১৯১৭ ২০১৩ ১৮২৩ ২০৮৭ ১৮৯৬ ২০৮৬ ২০৬'২ 
২০-৩০ ১৬৭৮ ১৮০১ ১৬৬৬ ১৭৮৭ ১৭১৮ ১৮৯৯ ১৬৪১০ ১৭৬৬ ১৭৬৮ ১৮৫৬ 
৩০-৪০ ১৪৫৫ ১৪৩"১ ১৪৫৭ ১৪০*৮ ১৪৫১ ১৩৯১ ১৪৬১ ১৩৯৮ ১৪৩১ ১৩৫১ 
৪০-৫০ ১০০৪ ৯৪*৯ ১০১৯ ৯৯১ ১০১৪ ৯৬৯ ১০১৩ ৯৬৭ ৯৬৮ ৮৯১ 
৫০-৬০ ৫৯০ ৫৯৬ ৬১৪ ৬২'১ ৬০৯ ৬০৭ ৬১৯ ৬০৬ ৫৬১ ৫৪:৫ 
৬০০৭০ স্প শা স্প্প স্পা? ৩৪০ ৩৮০ ৩৪৭ ৩৭৭ ২৬৯ ২৮১ 

৭৩ ও তর ৪৬২ ৫৭৩ ৪৬৬ 4৫৫ ১৪৫ ১৭৫ ১৬০ ১৮০ ৯১৫ ১২৫ 


৪২৪ 


এদেশে শিশুদের জন্ম সংখ্য| হ'ল সব চেয়ে বেশী। 
কিন্ত জগ্মহারের গায়. এদেশে শিশুল্বত্যুর হারও অত্যবিক। 
পাশ্চান্ধের অনেক দেশেই শিশুদের সংখ্যা কম। 
এটা কিন্ত শিশুম্তত্যুব জজে নয়; এহ'ল জদ্গের হার কম 





পাট পপি, 





বলে। বিষয়টি নীচের হিসাব থেকে বোঝ যাবে £-- 
বয়স জাপান ইটালী জার্মানী 

০-১০ ২৫৪ ১১০ ১৫৮ 

১০০২০ ২১২ ২০৯ ২০৫ 
২০-৩০ ১৫৮ ১৬১ ১৮৪ 
৩০-৪০ ১২ ১২৯ ১৪২ 
৪০-৫০ ১০৫ ১০৬ ১২৮ 
৫০-৬০ ৭৪ ৮৭ ৯৬: 

৬০ ও তদুর্ঘ ৭৭ ১০৯ ৯২ 


উপরের হিসাবে দেখ! যাচ্ছে যে, জাপান ও মাফিন যুক্তরা& 
ছাড়! অন্ত সব দেশেই শিশুদের সংখ্য| কম। ভারতীয় জন- 
সংখ্যার জঙ্রে অন্ত দেশের জনসংখ্যার পার্ঘকা হ'ল এই যে, 
এদেশে বিভিন্ন বয়সের লোকের সংখ্যায় পার্থকা খুব বেশী; 
অনদেশে এই পার্থক্য খুব কম । আমাদের দেশে উর্ধতম সংখা] 
হ'ল ২৮৮৯ এবং নিয়তম সংখ্য। ১১৫। এ ছুয়ের ব্যবধান 
কত বেশী। বয়ক্ষ লোকেদের সংখ্যা এদেশে গত ৬০ বংসর 
ধরে দ্রুত কমে চলেছে । ১৮৯১ সাঁলে ৭০ বা তার চেয়ে 
অধিক বৎসর বয়ন্ধ লোকের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ৪৬২) 
১৯৩১ সালে এই সংখা! দাড়াল মান্র ১১৫-এ | অথচ ফ্রান্স, 
ইটালী প্রভৃতি দেশে ব্ৃপ্ধদের সংখ্যা! প্রায় শি্দেরই সমান। 
ইংলগু, স্বাশ্্ানী প্রভৃতি দেশেও বৃঙ্ধদের সংখ্যা নেহাত কম 
নয়। প্রো (৪০ থেকে ৫০ বংসন্র) লোকদের সংখ্যাও 
বেশ কমেছে; অথচ অভ্ঞা দেশে প্রোদের ম্বঠ্যহার 
জবচেয়ে ফঘ। আর দেশের সকল ক্ষেত্রেই মেতৃত্বও করে 
এন্সাই। আমাদের দেশে পঞ্চাশের উপরে গেলেই পরকালের 
চিন্তা এসে পড়ে, মান্য অবলর গ্রহণ করতে চায়। তাই 
এদেশে কর্পক্ষম লোকের বয়স হ'ল ১৫ থেকে ৪০; ইউরোপে 
১৫ থেকে ৬০ বা ৬৫ বৎসর। এর ফলে এদেশে 
কর্ধক্ষম লৌকের সংখ্য। হ'ল শতকণ্না ৪০; ফ্রান্সে শতকর! 
ইংলঞগ্জে ৬০। এদিক থেকেও আমাদের জ্বন- 
সম্পদের দৈক্ের. কথা স্বীকার করতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য 
দেশগুলির তুলনায় এদেশে কর্শক্ষম লোকের সংখ্যা 
শতকর! প্রায় ২০ জন কম। কর্ধক্ষম লোকের সংখ্যা 
বাড়ানও আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়! 
উচিত । কারণ এরাই দেশকে আ্মক্তিত করতে পারবে । 
এর জন্ত এক দিকে যেমন জনগ্বাস্থ্যের উন্নয়ন আবস্তক, অন্ত 
দিকে তেমনি আবার লোকেপ্ন জীবনীশক্তি বাড়াবার জন্ত 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! ্বরকার। ১৯২০ সালের পর 


৫৩ 


' প্রবাসী 





১৩৫৫ 





সপ 


থেকে অবস্ত ম্বত্যুর হার অনেকখানি কমেছে ) কিন্ধু অন্ত 

দেশের তুলনায় আমরা যে আঞ্জও অনেক পিস্ছিয়ে আহি 

তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

৯। যৌন ও বর্ষানুক্রমিক জনসংখ্যায় হ্রীসবৃদ্ি 
যৌন ও বর্ধাহুক্রমিক জনসংখ্যায় হাঁসয়ক্ির তিনটি মূল 





ইংলগ ও ওয়েলস যুজরাই ক্রান্স 
১৮১ ২১৭ ১৩৯ 

১৯০ ১৯০ ১৭৭ 

১৬৬ ১৭৪ ১৫০ 

১৪৬ ৬১৫০ ১৪৩ 

১৩২ ১১৫ ১৩৮ 

৯৬ ৭৯ ১১৪ 

৯৪ ৭৫ ১৪০ 


কারণ আঁছে। প্রথমটি হ'ল অন্মহারের তারতম্য ; দ্বিতীয়টি 
স্ৃত্যুহারের তারতম্য ; এবং তৃতীয়, ব্যাধির প্রকোপ । ভারতের 
মত কৃষিপ্রধান দেশে জন্ম ও ম্বতাহার নির্ভর করে ফসলের 
উপর । ফসল যদি ভাল হয় তা হলে জন্মহার বাড়বে, ম্ব্যহার 
কমবে । ঠিক উলটে! ফল ফলবে ফসল খারাপ হলে । ব্যাধির 
প্রকোপের সঙ্গেও জনসংখ্যা] হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। 
আবার ব্যাধিরও প্রকারভেদ আছে। সব রকমের ব্যাধি সকল 
বয়সের লোকের হয় না। যেমন ইনক্লয়েপ্রা; এই ব্যাধি 
বত্ধদের বড় একট! হুয় না, শিশুরা ও যুবকেরাঁই এই রোগে 
আক্রান্ত হয়। যে দেশে এই ব্যাবির প্রকোপ বেশী হবেসে 
দেশে প্রজননশক্তিও আপন থেকেই কমে আমে । পাশ্চাত্য 
দেশ থেকে আন্ব এই ব্যাবি প্রায় শির্ধাসিত হয়েছে । কিন্ত 
এদেশে এর প্রকোপ খুব বেলী। ম্যালেরিসান্ প্রভাবও ঠিক 
এফাই ধরণের | তবে এর জায় একটি বিশেষত্ব হ'ল এইযে, 
ম্যালেরিয়ার প্রভাব যেম মেয়েদের উপরই বেশী। এদেশের 
মেয়ের] প্রায়ই নিজের স্বাস্থ্য অন্বন্ধে উপযুক্ত ঘত্বু মেয় না; 
পুরুষেরাও এ বিষয়ে প্রায় উদাসীন । এ অবস্থায় মেয়েদের 
শরীরে যে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশলাভ করে তা যেন স্থায়ী- 
ভাবে আড্ডা গেড়ে বসে । এতে মেয়েদের গর্ভধারণ-ক্ষমতা 
প্রাস্থ হ্াস পায়। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত শত্রীলোকের সন্তানও 
স্বভাবতই ছুর্বল, পোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহ্থীন হয়ে থাকে । 
উপরি-উক্ত তিনটি কারণ ছাড়] জন্মহার নির্ভর করে আর একটি 
বিষয়ের উপর | সেটি হ'ল স্থানাগ্ুর-গমন | কৃষিপ্রধান দেশে 
জনসমন্রিকে নির্ভর করতে হুয় অশিশ্চিত নৈসগিক কারণের 
উপর । অতি বৃণ্ি, অনাবৃপ্রি বা অন্ত কোন কারণে যদি ফসল 
নই হয়ে যায় ত1 হলে গ্রাম থেকে বহু লোক চলে আসে সহরে 
রোঞ্জগারের আশায়। এদের অধিকাংশই যুবক। . ফলে 
গ্রামাঞলে লোকসংখ্যা কমতে থাকে । ফসল যদি তাল হয় 
তাহলে তাদের শহুরে আলাপ কোন প্রয়োজনই হয় না। 


বীরভূমের জাতি-প্র্গ 
জ্রীগৌরীহর মিত্র 


বীরভূষে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি বাঁস করে তন্মধ্যে কতকগুলির 
আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচন! কর! যাইতেছে । 

ঢেকারু-__বীরভূমের লাঙ্ছুলে, বেড়েলা, কানমোড়া, মহুল!, 
জাহান!বাদ, রামপুর, টাপড়ুমরো, কুঁইড়ে (কুত্তিরা), হরিপুর, 
কুমুটিয়া, বান্দরশুলী, মল্লকপুর, ভাছুলিয়! প্রভৃতি গ্রামে 
সহস্রাধিক ঢেকাকু জাতির লোকের বাস। এই ভ্রাতির আদি 
নিবস কিগ্ত বীরভূম নছে। মহম্মদ বাজার, ডেহুচা, ডামরা, গণপুর 
প্রভৃতি গ্রামে লৌহ্‌-নিফাশন অন্ত ইহার] অষ্টাদশ শতাবীর 
মধাভাগে পশ্চিম দেশ হইতে আঁনীত হয়। লৌহ-নিক্ষাশন 
ইহাদের জ'তীয় ব্যবপায় এবং লৌহশিল্পের জন্মদাত। বলিয়! 
ইহাদিগকে “জন্মকার” বা “কর্খকার” বলা হয়। আবার 
অতিবিঞ্ত মদাপান হেতু ইহার! টিকার (ঢকৃ ঢক্‌ করিয়া মন্ত- 
পান কর) জাতি বলিয়া অিহুত হুয়। তৎংকালে কয়েক 
বংসর এ জেলার উপরি-টক্ত বিভিন্ন স্থানসমূহে লৌহ নিষ্কাশিত 
হইবার পর কারখানাগুপি বন্ধ হুইয়। গেলে ইহারা শ্্ীপুরুষে 
দন্থানুতির দ্বারা জীবিক! অর্জনের চেষ্টায় রত হয় এবং অল্প- 
কাল মধোই ইহাতে তাহারা বিশেষ দক্ষ হইয়। উঠে। কিন্ত 
সরকার বাঁহাছুরের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহারা! এই নিন্দনীয় বৃ্ধি 
পরিত্যাগ করিয়াছে । বর্তমানে ইহার! লোহার দ্িনিষ এবং 
মিশ্রিত পিতলের মাপা সের, পাই, পোয়া ইত্যাদি তৈত্রি 
করিয়। থাকে । 

ইহারা দেখিতে বলিষ্ঠকাঁয় এবং মাল বা্দীদের জপেক্ষ! 
ছাদের আকৃতি ছুদ্দর। ইহাদের গায়ের রও ময়লা। 
ইহাদের যেয়েদের দেহের গঠনও দুঠাষ এবং মজবুত । ইহারা 
এ জেলায় আপিয়] বাংল] শিখিয়াছে, তবে ই্থার! নিজেদের 
মধ্যে ভা! খো্টাই ভাষার মত এক প্রকার ভাষায় কথ বলে। 

ইছাদের টটেম বা সগোত্র মেষ। এই হেতু ইহারা মেষ 
ভক্ষণ করে না, তবে শুকর ও গোমাংসে ইহাদের আপত্তি 
নাই । চিচিঙ্গ] এবং বেনে কুমড়া ইহাদের অভক্ষ্য ও 
অম্পৃশ্ত | কারণ তাহাদের মতে প্রথমটি মেষের শ্রঙ্গ এবং 
দ্বিতীয়টি মেষের উদর | ইহাঁদের গোত্র এবং উৎপত্তি সন্বন্ধে 
প্রবাদ এই যে, এক কামার ভোক্সে মেষমাংস পরিবেশন 
করিবার অভিলাষ করিয়া একটি মেষ বলি দিলে এ দ্বিথগ্িত 
ম্যে তৎক্ষণাৎ আকাশে উিয়] গিয়| তিন বার ঘুরপাক থাইয়। 
একেবারে অদৃষ্ঠ হুইয়] যায়। সেই অবধি ইহাদের ধারণ! 
যে মেষ তাহাদের আদি পুরুষ। আর কামার মেষ-ঘাতক 


বলিয়া সমাজ্জ-পরিত্যন্ত হুয় ও অপর দল শ্বতঙ্্র জাতিতে পরি- 
গণিত হ্য্ব। 


ইহাদের মেয়ের! ঘরের বাছিরে অপরের কোন কাজকর্শ 
করে না। ঢেকারু জাতির মধ্যে “সাঙ্গ” বিবাহ প্রচলিত 
থাকিলেও তাহা নিতান্তই বিরল। কেবলমাত্র বালিকা- 
বিধবাদের সাঙ্গ! দিবার বাবস্থা! দেখা যায়। 

অতি অগ্জ বয়সেই ইহাদের বিবাহ হুয়। বিবাঁছে বর- 
পক্ষকে কণ্ঠাপক্ষের হস্তে অবস্থাবিশেষে চারি টাকা হইতে 
ষা্ট টাক! পর্ব্স্ত পণ বাবদ দিতে হয়। বরপক্ষ ।নতাস্ত 
দরিদ্র হইলে কণ্ঠাপণের হাত হইতে রেহাই পায়। পাছে 
জাত্যন্তর গ্রহণ কনে এই আঁশঙ্কাঁয় তাঁহাকে উক্ত দাবি হইতে 
নিষ্কৃতি দেওয়া! হয়। 

ঠাকুর, গুরু বা সমাজের প্রধান বাঞ্জির দ্বার বিবাহের দিন 
স্থির কর! হয়। নিধি দিনে বরের দক্ষিণ হৃত্ডের এবং কজার 
বাম হন্তের কনিষ্ঠ অঙ্ুলির নখ ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্ুলির 
নখগুলি কাটিয়া! ফেল] হয়। এই অহুষ্ঠানের পরে বর্ু'কভার 
বাড়ীবিবাহ করিতে যায়। বিবাহস্থলে পাচটি আম্রকলস 
পূর্ব হইতেই বপানে! থাকে । বর আসিবামাত্রই উক্ত 
কফলসগুলির মধ্য হইতে, “ছামীনি” কলসের জল তাছার 
মস্তকে ছিটাইয়। দিয়! বসিবার আসন দেওয়া! হয় এবং 
কন্তাকে বরের নিকট আনা হুয়। পরে বর-কগ্াকে কাপড় 
বা! চাদর আবৃত করিয়] পরামাপিক বরের দক্ষিণ হুম্তের এবং 
কন্তার বাম হন্তের কনিষ্ঠ অস্কুলির অগ্রভাগ লগ্বালম্বি ভাঁবে 
কাটিয়। ছই-এক বিচ্ছু রক্ত বাহির করিয়! দেয় এবং ছুই. 
চারিটি আতপ এ রক্ত দ্বার] সিম করিস! লয় । এই রড়সিক্ত 
আতপ লইয়! কণার পিত1 ব1 তাহার অনুপস্থিতিতে অন্ত ফোম 
অভিভাবক বরকভাঁফে জাশার্ধাদ করে এবং পরে কিছু 
ফাঁসা, পিতলের বান, সামান্ত চাউল ও ছই-একটি টাকা 
বরকে দেয়। বর এইগুলি গ্রহণ করিয়া কনার কপোলদেশ 
সিদ্ষুররঞ্জিত করিয়া তাহার মাথায় ঘোমটা দিয়] দেয়। 
এই ভাবে বিবাহ্‌-অন্থষ্ঠান সম্পন্থ হুয়। বিয়ের ভোজে মদ 
না হইলে চলে ন1। যেমন করিয়াই হোক মদ যোগাড় 
করিতে হয়। 

ইহার! ম্বতদেহ দাহ করে এবং দশ দিন অশৌচ পালন 
করিয়া থাকে । অশৌচান্তে পশ্চিম হইতে খোট্া নাপিত 
আসিয়া ক্ষৌরকণ্্ম করিয়। যায়। খো্া নরনুন্দর না হইলে 
ইহাদের অশৌচ দূর হয় ন1। অন্য সময় এরূপ কড়াকড়ি 
বিধান দেখ! যায় না। অশোচান্তে গুক্ এবং নাপিতকে 
যংসামান্ত অর্থদানের ব্যবস্থা আছে। 

ঢেকারুর1 অনেফেই গলায় মালা ও মন্তকে শিখা ধারণ 
ফরিলেও, ইহার কিন্ত নিরামিষালী নছে। খয়রাশোল থানার 
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ভাছলিয়] গ্রামের বৈষ্ণব বাঁবাঁজীর! ইহ্ণদের গুরুগিরি করিয়া 
কিছু উপার্জন করে। 

মনস! ইহাদের উপান্ত দ্বেবত|। মাঘ মাসে অস্বখমূলে 
ইচ্ছার! বেদী নির্প্ঘাগ করিয়া, তাহ্র উপর আলিপনা আকিয়া 
মিরাকাঁর মনসার পৃ করে__বেদীর উপর মনসার কোন সৃষঠি 
স্থাপন কর। হয় না। পুঞজায় বলি দিবার প্রথা নাই। 
মালবাগ্গীর! কিন্তু এই পুজায় ছাঁগ ও মেষ বলি দিয়া থাকে। 

নরী বা হুরী__হেতমপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে 
ছরী জাতির প্রায় তিন শতাধিক লোক বাস করে। ইহাদের 
আদি নিবাস পশ্চিম অঞলের কোন প্রদেশ । সম্ভবতঃ গালার 
কারবার উপলক্ষ্যে বীরভূমে ইহাদের আগমন হুয়। 

পাঁটন1 এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাহাঁর1 গালার কাজ করে 

তাহাদিগকে লাহেরী বলে। অন্মীন এই লাহেরী শব্দটিই 
প্রথমে লোরী, লারী এবং ক্রমে নরী বা হুরীরূপে পরিবর্তিত 
হৃইয়] থাকিবে । 

ই্থার। গঞ্চবপিক বলয়! নিজেদের পরিচয় দেয়। ইহাদের 
ভিতর গৈতাঁলী ( ই ), ভর্র, সেন, দাঁস, লাহা! এবং মহলম্দ 
এই হয় প্রকার উপাধি দেখ। যায়। 

গৈতালি ব1 গু'ইদের গোজ বিষুণ, ভদ্রদের বিষু। ও বশিষ্, 
দেনদের কুভ্ত, দাঁসদের বশিষ্ঠ এবং মহ্লন্দদ্রের মহেন্্র ব| 
মাহেম্্র। 

তন্ভবাঁয় জাতির ভায় হুরী জাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কর্ম 
বিভাগ পূর্বক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্ন করে। নদীয়! 
কষ্নগরের ম্বং-শিক্পের প্রতিযোগিতায় গাঁলার কারবার 
হুটিয়! যাওয়ায় হুরীকাতির কেহ কেহ এখন চাষবাসে রত 
হইয়াছে। 

ইহাদের আচার-ব্যবহার নবশাখ জাতির অহনুবূপ। 
নবশাখদের ভায় ইহারাও অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাঁছু 
দিয়া থাকে । সাঙ্গ! বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ইহাদের 
মধ্যে নাই। বীরভূমের লোকের! ইহাদের ছোয়া জল খায় 
না; কিন্তু অন্তভ্র ইহার] জলাচরণীয়। 

ইহাদের ব্রাদ্ষণ-গুর আঁছে। বর্ধমান জেলার ত্রান্ধণেরা 
ইহাদের ক্রিয়াকাণ্ডে পৌরহিতা ফরিয়া থাকেন। 

বগব, বাগতীত বা বাগ্গী-_ ইহার] বীরভূমের অতি 
প্রাচীন জাতি ।. ইহাদের উংপতি সম্বন্ধে নিমলিখিত গঞটি 
শন] যায়। একবার পার্বতী নাকি শিবের চরিজবল পরীক্ষার 
জভ জেলেনীর বেশ ধারণ করিয়া শিবকে দেখা দেন। শিব 
জেলেনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গ লাভ করেন। পরে, 
পার্বতী আত্মপরিচয় দিলে শিব ক্রোধাম্িত হইয়া! ষাহাকে 
অভিশাপ দেন যে ঠাহার গর্ভস্থ সম্ভান বাগ্দীবূপে পরিচিত 
হইবে এবং মংসা ধরি] জীবিক! অর্জন করিবে । 

এই জাতি তেঁডুলে, নোড়া বা ছলে বা ভূলে (ম্লাহার! 


প্রবালী 


পাস, 


১৩৫৫ 





ভুলি বহুম করে ), কুসমেটে। ব1 কুশী রায় এবং ক্ষেত্রী বা মেটে 
বা মাহাস্তো এই চারিটি শ্রেদি আছে। তন্মধ্যে ঠেঁতুলিয়াই 
শ্রেষ্ঠ। ভুলের! নিয়শ্রেণী বলয়! গণ্য। ভুলে ব্যতীত অপর 
তিন শ্রেীর ভিতর বিবাহের আদান-প্রদান আছে। অয়োদশ। 
মামক আরও একটি শ্রেণীর কথ] শুনা যায়। এদের এইক্সপ 
শ্রেমীবিভাগ সম্বন্ধে মজার গল্প প্রচলিত আছে £-_শিবের নাকি 
কতকগুলি উপপত্ধী ছিল। পার্বতী হর্ধ্যান্বিতা হুইয়! এট 
উপপত্বীদ্বের অনিষ্ঠসাধন করিতে আরম্ভ করিলে শিব তাহাকে 
প্রতিনিবৃন্ভ হইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া বলেন যে, গীঁছা'র 
গর্ভে অচিরেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিবে। 
ফলে পার্বতীর যমজ সন্তান জাত হয় । এই যমত্ব ভ্রাত1-ভগিনী 
পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহাদের মিলনের ফলে 
বিষ্ুপুরের রাজা হাত্বীরের জন্ম হয়। হাশ্বীরের চারি কনার 
নাম শান্ত, নেতু, মাগ্ত ও ক্ষেতু । এই চারি জন হইতেই উপরি- 
উক্ত চারি শ্রেমর স্ট্টি হয়। ইহাদের চার শ্রেণীকেই এক 
হু'কায় তামাক খাইতে দেখ! যায়। 

ইহার] মাছ ধরে, চৌকিদারের কর্ম করে, পাঙ্ী বহন 
করে, চাষবাস করে, চু তৈয়ারি করে এবং মঞ্জুর খাটে। 
মৎস্য ধরাই ইহাঁদের প্রধান উপজীবিকা নয়। জীবিক! 
অর্জনের জন্ত নানাপ্রকার কর্ট্মে ইহার] লিপ্ত হয়। ইহাদের 
মেয়ের জালি লইয়া! পুকুরে ছোট ছোট মাছ ধরিয়া 
যংসামান্ত রোজগার করিয়! থাকে । 

ইহার] অতি অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেয়। 
বিবাহের দিন সকালবেল। প্রথমে মহুয়া গাছের সঙ্গে বরের 
বিবাহের অভিনয় হুয়। বর এ গাছকে আলিঙ্গন করে, 
তার পর উহ্ছার গায়ে সিন্দুর লেপিয়! দেয় এবং নিক্ষের ডান 
হাতের কজীতে স্থত। বাধে । বৃক্ষালিঙ্গনাস্তে স্থুত1 দিয়! মহুয়]- 
পত্র বাধে । সন্ধ্যার সময় মিছিল করিয়া বর কনার বাড়ীতে 
গিয়া উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রা বাড়ীর উঠানে উপস্থিত 
হইলে কভাপক্ষীয়ের! তাহার গতিরোধ করে | তখন উভয় পক্ষে 
কৃতিম যুদ্ধ হুয়। সকল ক্ষেত্রে বরপক্ষই জয়লাভ করে-- 
ইহাই রীতি । শালপল্পবরচিত কৃঞ্জের চারি দিকে তেল হুনুদ 
প্রভৃতি রাখিয়। দেওয়] হয়। এই সময় কিছু মাছ দেখাইয়া 
মেয়েরা বরকে সাদরে অভ্যর্থনা করে। এইরূপ অভ্যর্থনাকে 
ছেতৃতি' বলে। ছাদনাতলার় একটি ছোট চেঁক| গর্ভ খনদ 
কর! হয়। কনে পল্পবগুচ্ছ হুত্তে বিবাহস্থলে উপস্থিত হুইয়! এ 
স্থাম শত বার প্রদক্ষিণ করে এবং পরে গর্তটিকে মধ্যগ্থলে 
রাখিয়া বরের মুখোমুখি বসে। পুরোছিত মন্ত্র পড়িয়া বরকশে 
উভয়ের এবং কনের কোন বয়োজ্যেষ্ঠা! আত্বীয়ার ডান হাত 
একসঙ্গে বাবিয়া কন 1সপ্প্রপানপূর্ধক বর-কনেকে আশীর্বাদ 
ফরেন। বর সিদৃরের কৌটা বাঁম হস্তে লইয়া কনের কপানসে 
ও লিখিতে তিনবার লিন্ুর লেপিয়া দিয়া তাহান্ব মাথার 


ফাস্তন 


লি 


ঘোমটা টানিয়] দেয়। পরে পরস্পর পরস্পরকে ফুলের মাল! 
উপহার দিয়া থাকে। পরদিন বর বধুকে লইয়া! নিজ 
বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে। বিবাহের পর চার দিন পধ্যন্ত 
বর-কনের গাটছড়1 বাবা থাকে । 

তেতৃলে বাগ্গী ব্যতীত অপর সকল শ্রেমীয তিতর বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহ্ে পুরোহিতের প্রয়োজন 
হয়না। বর-কনে সামনাসামনি হইয়া! মাছুরের উপর বসে 
এবং একে অপরের কপালে হলুদ ও জল ঠেকাইয়া দেয়। 
পরে চাদর দিয়] বর-কনেকে আচ্ছাদিত কর হইলে বর কনের 
বাম হস্তে “নোয়া” ( লৌহ্‌-বলয় ) পরাইয়া দেয়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিধবা ইচ্ছা করিলে তাহার দেবরকেও সাঙ্গ! 
করিতে পারে । 

উপযুক্ত কারণ ঘটলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহু-বিচ্ছেদ 
হইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধা, অসতী, অবাধ্য বা 
সামাজিক বিচারে দোঁধী সাব্যস্ত হইলে স্বামী তাহার হস্ত 
হইতে “নোয়া” খুলিয়া লইয়া একটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বার ভাঙ্গিয়! 
ফেলে। স্ত্রী ছয় মাস পর্ধ্যস্ত খোরপোষের দাবি করিতে 
পারে এবং সে ইচ্ছ! করিলে পুনরায় বিবাহও করিতে পারে। 

কেহ কোনরূপ অন্তায় আচরণ করিলে সমাজের মাতব্বর- 
গণ তাহার অপরাধের বিচার করে, তাহাদের বিধান 
অনুযায়ী দোঁধীকে জধিমান। দিতে হয়। অতথায় সে সমাজ- 
চ্যুত হয়। 

সাধারণতঃ ইহার! শবদেহ নদীগর্ভে বিসর্জন দেয় বা 
মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলে, অনেকেই আবার শব দাহ করিয়! 
অস্থি বা ভন্মাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। তেঁতুলে ও 
কুশমেটোদের ৩১ দিনে, আয়োদশাদের ১৩ দিনে, নোড়া বা 
ছলেদের ১১ দ্দিনে অশোচাত্ত হয়। 

ইহার] শ্রাবণ মাঁসের সংক্রান্তিতে বেলগাঁছের তলায় বেদী 
নির্মাণ করিয়া উপদেবতার পুজা করে এবং 'তছপলক্ষ্যে ছাগ, 
মেষ প্রভৃতি বলি দেয়। তাহাদের নিজ সম্প্রদায়েরই একজন 
পু করে। পুজাকালে তাহার উপর দেবতার তর হুয়। এই 
সময় পুক্বাস্থানে বহু স্ত্রী-পুরুষকে সমবেত হইতে দেখা যাঁয়। 

এতত্ব্যতীত ইহার] ছূর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, যী ঠাকরুণ, 
জগধাত্রী, কাঁণ্তিক, মনসা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর ও বর্শরাজের 
পৃ করিয়া থাকে । জ্যৈষ্ঠ, আঘাঢ, শ্রাবণ, ভান্, আশ্বিন, মাঘ 
ও চৈম্ব মাসের শুক্লা যষ্ঠী তিথিতে যাট পুঙ্গা এবং তাত্র, 
অগ্রহায়ণ ও চৈজ্র মাসে লক্ীপুজ্! করিয়া! থাকে । 

ইহাদের ভিতর শাক্ত ও বৈষব উভয় দল্প্রদ্ধায়ের লোকই 
আছে। তবে বৈষ্বসন্প্রদায়ভুক্ত অনেকেও মন্তপাঁন করে। 
ইহাদ্দের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় শিখা রাখে এবং গলায় মাল! 
পরে। আবার কেহ কেহ ব্যাসরক্ষত্িয় বলিয়া আত্মপরিচয় 
প্লদান ফরে। 


বীরভূমের জাতি-প্রগঞ্জ 





৪২৭ 


মাল--মাল বাগ্দীশ্রেগর জাতিবিশেষ । ইহাদের মধ্যে 
(১) রাজছজধারী ব1! ছজধারী, (২) রাজবংশী, (৩) মল্লিক, 
(8) পাহ্ছাড়ী (৫) কোল ও (৬) কাদর এই ছয়টি শ্রেমী আছে। 
এই সকল বিভিন্ন শ্রেমীর মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান নিষিদ্ধ 
এবং এক শ্রেন্র লোক অপর শ্রেণীর লোকের রান্না ভাত 
খায় না, এমন কি ছুইটি বিভিন্ন শ্রেন্ঈর লোক এক হাকায় 
ধূমপান পর্যন্ত করে না। 

ইহার] মতভ্শিকার, চাঁষবাস, জনখাটা, চৌকীদাবী-কার্ধ্য 
ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্বধাহ কবে । রাজছত্রধারীর! 
মালীর কাক করিস থাকে । ইহাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে 
গরু, ছাগল, মেষ প্রস্ৃৃতি নানা গৃহপালিত জীবজন্ত থাকে। 

উপরি-উক্ত শ্রেনীসমূহ্র মধ্যে মল্লিকরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়] 
পরিচিত । প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই বিধবাবিবাহের রেওয়াজ 
আছে। তবে. সাধারণতঃ বিপত্বীকেরাই বিধবাঁকে "সাঙ্গ" 
করিয়! থাকে । ইহাদেরও ব্রাহ্মণ-পুরোছিত আছে। ইহার] 
কালী, ছুর্গ|, মনস! প্রভৃতি দেবীর পুজা করিয়া থাকে । 
উপদেবতার উপাসনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইচ্থারা 
প্রেত-পুর্ধায় মুরগী বলি দেয় বটে, কিন্ত ইহার! হিন্দুরর্্মমতে 
নি'ষদ্ধ খাগ্যগ্রবার্দি আহার করে না। ইহাদের অনেকের 
গলায় মাল! আছে। 

ইহার] শব দাহ ন]| কিয়া স্বপ্তিকাত্যন্্বরে প্রোথিত করে। 

কেবট *বা কৈবর্ত-_মহুসংহিতায় দেখ| যায় যে, নিষাদ 
জাতীয় এক পুরুষ ম্বৃত-বন্ত্র-পরিহিতা কদর্ধ্যান্র-তক্ষণকারিনী 
স্ত্রীর গর্ভে নৌকর্প্রজীবী দাস বা মার্গব নামক পুঅ উৎপাদন 
করে। জর্ধ্যাবর্তণিবাসী মাঁনবগণ তাহাকে কৈবর্ত জাতীয় 
বলে। পরশুরাম সংহ্িতায় লিখিত আছে, স্বর্ণকার পুরুষ 
ও কুবেিমী নারীর মিলনের ফলে জাত সন্তান কৈবর্ত জাতীয় 
নামে পরিচিত । বৃহন্বপ্বপুরাণে আছে যে, গোপ পুরুষ এবং শুক্র 
স্রীলোকের মিলনে ধীবর অর্থাৎ ঠৈবর্থ এবং শুণড়ি এই ছুই 
জাতির উৎপত্তি হয়। আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে আছে যে, ক্ষত্রিয় 
পুরুষ দ্বারা বৈশ্ঠ নারীর গর্ভে কৈবর্তের জন্ম হ্য়। 

এই জাতি বীরভূমের বহু পুরাতন অবিবাসী হইলেও 
ইহাদের আপি নিবাস কিন্ত উত্তর-পশ্চিম অঞ্ল। ইহাদের 
মধ্যে কেহ চাষী কৈবর্ত, কেহ জেলে কৈবর্ত__কেহ ব1 আবার 
চাষবাস এবং মংস্তশিকার এই উভয় বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা 
অর্জন করিয়! থাকে । ই্াদের প্রধান ব্ৃৃত্তিই হইল খানা- 
ডোবা বিল পুকুর ও নদী হইতে বিভিন্ন উপায়ে মতশ্ুশিকার 
করা। 

ইহার] শুধু কৈবর্ত নামেই অভিহিত হয় না। ইহাদের 
পরিচয়জ্াপক নিয়োক্ত আটটি নাম পাওয়া যায়। (১) খৈবর 
বা ধীবর (যার! সরোবরের ছুই দিকে জাল বাবিয়া মাছ 
ধরে ), (২) দাস ( ব়লী দিয়] যাহারা মাছ বরে), (৩) বৈদ্য 
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(ব্বক্ষসমূহ্থের নিকটস্থ জলে বিশ্ুজাল দিয়া যাহারা মংস্ত- 
শিকার করে ), (৪) শৌফল (শুষ্ধল বড়শী দার! মাহ ধরা 
যাহাদের জীবিক! অর্জনের উপায় ), (৫) কৈবর্ (বড় জালের 
সাহায্যে যাহার] মাছ ধরে ), (৬) মার্গার (ইহারাঁও জাল দিয়া 
মাছ ধরে ), (৭) আন্দ (ঘাটে 'সাহ্কু' বাধিয়া যাহার! মাহ 
ধরে) ও (৮) পর্ণক (বিষাক্ত পাতা জলের উপর ফেলিয়! 
যাহার] মাহ ধরে )। কিন্তু আমাদের এখানে মাত্র কৈবর্ত, 
দাঁস, মার্গার প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেনী দেখিতে পাওয়] যায় । 
এই জাতির শ্রী-পুরুষ উভয়কেই মংপ্য বিক্রয় করিতে 
দেখা যায়। বড় বড় কাতলা মাছ পাইলে ইচ্ছার তাহার 
মুখের ভিতর হাত পুরিয়া তালুর তৈলমুক্ত অংশ বাহির করিয়া! 
লইয়া] কাচাই গিলিয়া ফেলে। 
এই জাতির ছেলেমেয়েদের অতি শৈশবেই বিবাহ হুইয়] 
থাকে । ইহাদের মধ্যে সাঙ্গার প্রচলন নাই। 
ইঙ্থার] প্রত্যহ সধ্যায্স শিয়মিতভাবে পঢুই মদ খায়। 
এই জাতির প্রায় সকলেই নিরক্ষর, তবে আজকাল কেহ 
কেহ মাআ নিজের নাম সহি করিতে পারে। 
সর্দেগ।প--এই জ্বাতির প্রাচীন নাম গোঁপ। ইহার! 
সংশুদ্র বলিয়া পরিচিত । পরাশরস্থত্ে লিখিত আছে যে, 
ক্ষতিয়ের ওরসে শুপ্র-কণার গর্ভে জাত পুগ্তকে সদেগাপ 
বলিয়া জ্বানিবে। ইহাদের আদি নিবাস বর্ধমান ছেলার 
গরোপভ্ম পরগণ] | 
অতি প্রাচীনকালে ইহার! বীরভুমে আসিয়া! বসতি স্থাপন 
করে। এই জাতি নবশাখ ব| নবশায়ক নামে গণ্য। 
ব্রাক্ষণ, বৈভ্ত, কায়স্থ ইহাদের হাতে জ্বল খায় এবং 
ইহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করে। কৃষিকার্ধ্যই ইহাদের 
জীবিকার প্রধান অবলম্বন । ইহাদের মধ্যে বিত্তশালী ব্যক্তি 
ও জমিদারের অভাব নাই। এই জাতির উপাধি মগুল, 
ঘোষ, রায়, রায়চৌধুরী প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে অনেকেই 
লেখাপড়া শিখিয়া নিজেধের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। 
ঘোষ উপাধিধাগী সদেগাপগণ নীলপুরের ঘোষ বলিয়া খ্যাত। 
এ সম্বন্ধে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। তাহা! এই £__ 
ধন ধন্ত বর্ধমাঁম, 
চার চণ্ডী বিরাজ্জমান, 
উত্তরে কনক] নদী, 
মধ্যে গঙ্গ! ভান্ীরথী, 
দেখ প্রতু সনাতন 
অনেকে করিয়! রণ 
রণ করি নীলপুরে যায়, 
নীলপুরে গিয়! দেখি চাষারের স্থান, 
এক দিকে বসিলেন যত মুনিগণ 
অপর দিকে বসিলেম গোপের নন্দন । 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





স্বভিক] খুটিয়া দেখ নাছি কোন দোষ, 

সেইজন্ত বলি মোরা নীলপুরের ঘোষ | 
ইহাদের তিতর সাঙ্গ বা] বিধবাবিবাছ্র প্রচলন নাই। 
ভক্প- লাভপুর ও মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রধানতঃ এই জাতির বাস। পুর্যেরে এদেশে সেন 
প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিধারী যে সমস্ত সামস্ত রাজা রাজত্ব 
করিতেন, ইহার] তাহাদের অধীনে সৈনিকের কর্ম করিত। 
ইহারা তল্ল লইয়া যুদ্ধ করিত বলিয়া] ভল্প ব1 ভক্পা] জাতি নামে 
পরিচিত হুয়। ইহাদের বর্তমান আকৃতি-প্রক্কতি দেখিয়াও 
ইন্থার্দিগকে বীর ও সাহসী বলিয়াই মনে হয়। বাগ্গী-জাঁতির 


,সহিত নান! দিক দিয়া ইহাদের সাদৃশ্ত আছে। বাগ্দীদের 


সহিত এক হু'কায় তামাক খাইলেও ইহার] নিজেদের বাগ্দী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়। মনে করে। 

বাগ্দী-জাতির মত ইহার] মংস্যশিকার বা পাহ্ষীবাহকের 
কার্য করে না। ইহারা জন খাঁটিয়া, চাষবাস করিয়! 
জীবিকার সংস্থান করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই চৌকীদাশী 
ও স্থপ্রবরের কর্ন করিয়া থাকে । ইহাদের জীবিক1 অর্নের 
অঞ্চতম উপায় হইতেছে দন্যবতি। ইহাদের মধ্যে অনেক 
ওন্ডাদ লাঠিয়াল আছে। 

বাগ্দীজাতির ভ্ভায় ইহারাঁও মগ্তপানে বিশেষ আসক্ত। 

লেট--তীবর পুরুষ ও তৈলকার স্ত্রীর মিলনে দন 
লেটজাতির উৎপভি। ইহার! মালবাগ্দীর সমন্তপের জ'তি। 
রামপুরহাট মহ্কুম! অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাঁস। ইহাদের 
মধ্যে লিতু বা! নেতু, ক্ষেত, শান্ত এবং মন্ত__এই চারিটি শ্রেনী 
ব। থাক্‌ আছে। তবে এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেনীর বিবাহ 
সন্বপ্ধীয় সম্পর্কের আধান-প্রধান হয় ন। | এমন কি সমশ্রেন 
ব্যতীত অপর শ্রেণীর রান্না পর্ধ্যন্ত ইহারা খায় না। ইহা] 
ডাকাতি, দিনমঞ্জুরি, জ্ালবোনা, মাঁছ ধর] প্রভৃতির দ্বার] 
জীবিকার সংস্থান করে। মালবাগ্দীর সমজ্কাতি হইলেও 
ইহারা তাঁহাঁদ্দের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করে না। 
বাঙ্গীর] বলে যে, তাঁছাদেরই একশ্রেলী হইতে লেট জাতির 
উৎপভি। কিদ্ত লেট জাতির লোকেরা এ কথা শ্বীকার 
করে না। 

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা তার খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে 
ন| পারিলে স্বামী শ্রীকে ত্যাগ কমিতে পারে । মনস! এবং 
ধর্মরাজের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি । ইহার] সমারোছের 
সহিত উক্ত দেবতাৎয়ের পূজ্জ৷ করিয়া! থাকে । 

সাগতাল জাতি_-এই জাতির সম্বপ্ধে বহু প্রবন্ধ বাংল! 
মাসিক পঞজিকাঁদিতে বাছির হইয়াছে । 

ধাঙড়--এই জাতির লোকদের বীরডূমের বহু স্থানেই 
দেখা যায়। ইহাদের আদি নিবাস পশ্চিম অঞল। থাঙগড় 
জাতির ফুদি ফোড়া, কুপ্রি কোড়া, ধাঙড় ও সাঁওতাল 


ফাস্তুন 


বীরভূমের জাতিগ্রসর্গ 
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সদেগাপ কু? 


এই চারিটি শ্রেনী বা থাক্‌ আছে। এক শ্রেমীর সহিত অপর 
শ্রেণীর বিবাহ হয় না। কথিত আছে যে, ইহার! পুর্বে দীঘি, 
জলাশয় প্রভৃতি খনন করিত। এইজন্ত ইহাদের কোড়া 
(খোঁড়া! বা! খনন হইতে ) পদ্দবী হইয়াছে । সাঁওতাঁল জাতির 
ষায় ইহার! সহন্ধে কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। তবে 
বিবাহ্থাদি উপলক্ষে ইহার] যে পক্ষের পান্ধী বহুন করে সেই 
পক্ষের বাড়ীতে ভোজন করে। 

ইঁছুর বাঙ্গড় জাতির প্রিয় খা । ইহার] মণ্তপানে বিশেষ 
আসক্ত, সারাদিন মজুর খাটিয়! দিনাঁঞ্জে ইহারা প্রচুর পরিমাণে 
মদ খায় এবং পরদিনের জন্ভ কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখে। 
কালে উঠিয়াই উহ! গরম করিয়! গলাধঃকরণ করে। 
ভাতের সঙ্গে ইহারা ব্যাড বা হঁছরপোড়া অত্যন্ত তৃপ্তির 
সহিত খাইয়। থাকে । ইহার] ছূর্গ|, কাঁলী, শিব, মনসা! প্রভৃতি 
দেবদেবীর পুজা! করে। ইহাদের বিবাহে বরপণের রেওয়াজ 
আছে। কনের বয়স কমপক্ষে ১০।১২ বংসর এবং বরের 
বয়স ২০।২২ বংসর হওয়া উচিত। বিবাছ্ছে কন্তাপক্ষের 
'তপনক হুইতে ছেলের বাপকে পপর্বরূপ ৭1০ টাক দিতে 
হ্য়। এ পণ দিতে না পারিলে বিবাহ হয় না। বিবাছে 
বরপক্ষকে রূপার ও পিতলের গছুন| দিতে হুয়। আ্রী-পুরুষ 
সকলেই বরযাত্রী যাঁয়। বিবাহে কর্তা নিঞ্জেই পুরো- 
হিতের কর্ট্ব করে। ইহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত নাই। কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিবাহের সময় বর গাছের উপর চড়িয়া বসিয়া 
থাকে ; আর কনে নীচে হইতে বরকে ডাকিয়া! বলে-__ 

গাছে থেকে নাম তুমি 
মা্ট কেটে খাওয়াব আমি। 

বিবাহের সময় মাদলের বাঁজন] ও গীত হয়। মেয়ের] 
সঈতচ্ছলে বরপক্ষকফে উপলক্ষ্য করিয়া] ঠা্টা-তাঁমাশ| করিয়! 
খাকে। কোন পরিবারে সন্তানের জন্ম হইলে ইহারা জশৌচ 
পালন কয়ে। সাধারণতঃ বার কিন্বা মাসের নামে ইহাদের 


সাওতাল শ্রী-পুরুষ 


ছেলেমেয়েদের নামকরণ হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহু-বিচ্ছে-. 
প্রথা নাই। তবে বিধবাবিবাহ বা সাঙ্গ আছে। পুরুষ 
যত বার ইচ্ছ! তত বার বিবাহ করিতে পারে। 

ইছার! শবদাহ করে, ক্ষেভবিশেষে গোরও দেয়। ইহার! 
দশ দিন অশৌচ পালন করিয়! শ্রান্ক্রিয়াদি সম্পর্ন করে। 
এই সময় জ্ঞাতি-কুটুঙ্বদিগকে ভাত আর মদ খাওয়াইতে হয়। 

ইহার! শ্ত্রীপুরুষ উভয়ে প্রধানতঃ মাটি কাটিয়া জীবিকা 
অর্জন কৃরে। চাধবাসের কাজও ইহারা কিয়া থাকে । 
ধাক্গড় মেয়ের। অত্যন্ত পরিশ্রমী । ইহার] এক মুহুর্তও আলন্তে 
অতিবাহিত করে না। অবসর সময়ে ইহার! খেজুর পাতার 
মাছর বুনিয়। বাড়তি বেশ ছ'পয়স। উপায় করিয়া থাকে । 
মাঠে ধান তুলিবার সময় উচ্ছ্বত্ধি ঘ্বারাঁও ইহার! ধাভসংগছ 
করে । সীওতাল জাতির মেয়েদের স্তার এই জাতির মেয়েরাও 
গাছে চড়িতে অভ্যস্ত । ইহার! হুর্পের সাহায্যে খান-চাউলের 
ধূলাবালি পৃথক করিতে ওল্তাদ। ধাঙ্গড় আ্ীলোকেরা শিশু- 
সন্তানগুলিকে কাপড় দিয়! পিঠে বীধিয়া লইয়া কাজকর্ছ 
করিতে বাহির হয় । ইহারা খুব কর্ছঠ। সাওতাল জাতির ভায় 
ইহারা কখন কখন গো-মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে । 

ইহাদের নিজন্ব ভাষ। থাকিলেও বাঙালীর সার্িধ্যে বাস 
করায় ইহার] বাংল] বুঝিতে ও বলিতে পারে । সাঁওতালদের 
স্তায় ইহারা ২০-র বেশী গুনিতে পারে না। ২০-র বেশী 
গুনিতে হুইলে 'এককুদ্ি এক" এককুড়ি ছুই? এই ভাবে গণিয়া 
থাকে । 

ডোম-_লেট জাতীয় পুরুষের ওরসে চগাল-কগ্চার গর্ভে 
হাড়ি ও ভোম এই ছুই সন্তানের জন্ম হয়। 

সদ্যশ্চান্তালকন্তায়াং লেটবীর্ষ্যেণ শোক । 
বতুবতুন্ধো৷ দো পুঝো৷ হষ্টো কৃভিড ডে'মা তথা ॥ 
্রজ্মবৈবর্ত পুরাণ 
ইঙ্ার] নিষ্ষেদের উৎপত্তি ও আদি বালস্থানের বিষয় কিছুই 


৪৩ঙ, 





সাওতালদের মাঝি থান 

বলিতে পারে ন|। ইহাদের মধ্যে “বিশ ডেলে” “আকুড়ে, 
“শাজুনে? ও “বাজুনে' এই চারিটি থাক্‌ দেখা! যায়। শাজুনের! 
ঝুড়ি, টোকা, পেছি, ডালি, পাখা, খাচ', লা্টাই, চিক, জাফরি 
প্রভৃতি বুনিয়া থাকে । বাজুনের! নহবৎ, ঢোল, কীাসর, 
সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদন করে। ইহাদের সগোত 
বিবাহ নিষিদ্ধ । শরীর স্বত্যুর পর ইচ্ছ] করিলে ইহার! শালীকে 
বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের নিষ্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ- 
পুরোহিত আছে । পুরোহিত-ঠাকুরকে ইহার! “বরম পণ্ডিত” 
বলে। বিবাহে পুরোছিত মগ্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে । 

ভোমঙ্জাতির মধ্যে শীক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
জাছে। ইহার কালী, সরম্বতী, মনসা এবং বিশ্বকর্ঘ্দার পুজ! 
করে। বিশ্বকণ্মাকে ইহার] “বিহকম্ক্ন” বলে। ইহার] যে 
ছোট কাটারি দিয়! বাশ কাটে এবং বাশের শিল্পপ্রব্যাদি 
তৈয়ারি করে সেষ্ট তাত্র মাসে শেষ দিনে বিশ্বকর্ম্মার পুজায় 
নিবেদন করে। ইহাদের মধো সঙ্গতিপন্ধন লোকের! ম্বতদেছ 
দাহ করিয়! তাহার ভম্ম বা অস্থি লইয়া! গঙ্গায় দিয়া আসে। 
সাধারণ গরীব লোকের] শব নদীগর্ভে বিসর্জন দেয় । ইহার! 
গাভীকে “মা লক্ষী” বলে এবং গোজ।তিকে বিশেষ সম্মান 
কফরে। 

ঢোল, কীাসর, সানাই, রস্ুনচৌকী, নহ্বৎ প্রভৃতি 
বাদ্যযন্ত্র বান এবং বাঁশের নানাবিধ শিল্পপ্রব্য নির্মাণ ইহাদের 
জাতীয় ব্যবসায়। 

হাডি-_ময়ল! পরিষ্কার কর! হাড়িদের জাত-ব্যবসা, কিন্ত 
বীরভূষের হাড়ির সকলেই ঘেখরের কর্ম করে না। এখানে 
€১) ভুূ'ইমালী, (২) দাই বা ফুল ছাড়ি, (৩) কাহার এবং 
(8) দেখ এই চাখি জেনীর হাড়ি আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর 
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হাড়িরাই মেথরের কর্ম করিয়া থাকে । 
মেখর-হাড়িরা আবার তিন শ্রেনীতে 
বিভক্ত । যথা বাঙালী, মহয়া ও 
বাশওয়ারী । কাহার-হাড়ির| শ্ুজধরের 
কর্ম করে। কাহারও দাই-ছাড়ির ব্রাহ্ষণ- 
পুরোহিত আছে । ইহাদের মধ্যে কালী- 
ভক্তের সংখ্যাই বেশী। ইহার] স্ত্রীপুরুষ 
সকলেই একসঙ্গে বসিয়] সন্ধ্যার সময় 
হাড়ি হাড়ি পচুই মদ খায়। ইহার! সময় 
বিশেষে গো-মাংস ও হঁছুরপোঁড়া খাইয়া 
থাকে । 

শৈশবেই ইহার] ছেলেমেয়ের বিবাহ্‌- 
ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলে । বিবাহ 
উপলক্ষ্যে শ্রী-পুরুষে মদ খাইয়া মাদল- 
বাদ্যের সহিত একসঙ্গে নৃত্য-গীত করে । 
অবস্থ/-বিপর্যযয়ে এই জাতির অনেকেই 
মুসলমান-র্ম্ম হণ করিয়াছে। 


বাউরি-__বীরভূমে প্রায় পয়্িশ হাজার বাউরির বাস; 
ইছাদের মোৌলো, ধোলে, গোব্রে ও কাঙ্ারে__এই চারিটি 
“থাক্‌” বা শ্রেদী আছে। প্রবাদ আছে যে, ইহাদের 
পূর্বপুরুষের! যুনিখধিদের দ্বালানি কান্ঠ সংগ্রহের কর্ণ 
করিত। হিন্দুধর্দাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকেই ব্যাঙ, 





মাঝির! নাগড়। ও মাদল বাক্ধাইতেছে 


শুকর ও গো-মাংস ভক্ষণ করে। ইহার] মুসলমানদের রান্্ 
থায়। ইহাদের মধ্যেও অনেকেই মুসলমান-ধর্থ অবলম্বন 
করিয়াছে । 

* বিবাহের সময় কন্তার কোন পিতৃবদ্ধু বরকে কোলে 
করিয়! ছাদ্‌নাতলায় লইয়! আসে এবং এইরূপভাবে কন্তাকেও 
তথায় জান! হয়। তংপরে মাল] বদল হ্ইলে বর-কভ! 
ঘরের ভিতর যায়। পরদিন কান সিখিতে সিন ও হাতে 


কাস্তন 


বারভূের জাতিগ্রসঙ্গ 
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কর্ধরতা বাউরি রমনী 


'নোয়া' পরানো হয় । ইহাদের সমাজে ছোঁট মেয়েও কোলে 
চাঁপিয়া শ্বশুরবাড়ীতে স্বামীর ঘর করিতে যাঁয়। 

ইহাদের সমান্ধে শ্রাঙ্ধাদি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। 
পিতা-মাতার স্বত্যুর ৩৬ ঘণ্টা পরে পু নিমপাতা মুখে দিয়া 
জ্ঞাতির সহিত ভোজন করে এবং পরে আবার নিমপাতা 
মুখে দেয়। ইহার পর স্নান করিয়া নিকটবর্তী স্থানে এক 
গুচ্ছ বেনামূল প্রোথিত করে এবং দশ দিন প্রত্যহ স্নান করিয়া 
ভিজা কাপড়েই বেনামূলে চাঁউল, ভিজা! ছোলার দানা ও জল 
নিবেদন করিয়! পুনরায় স্ানান্তে বাড়ী ফিরে । 

ইহারা চৈত্র-সংক্রান্তি এবং মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষের 
শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে । 

ুচী--তিবর-পিতাঁর রসে এবং চগাল-মাতার গর্ভে 
এই মুচী বা চর্দকার জাতির উৎপভি।. “তিবরেগৈঃ 
চগ্ডালাং চর্্মকারে। বস্ধুব” (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)। ইহার] কইদাঁস 
এবং মুচীরাম দাস নামক হুই সাধু ব্যক্তির বংশধর বলিয়! 
আত্মপরিচয় দেয়। 

ইহাদের মধ্যে (১) রুইদাস, (২) গুড়ে, (৩) খোলট, 
(৪) শিখুরে, (৫) আদি বা রাচীও (৬) কোনাই-_এই 
ছয়টি শ্রেণী জাছে। 

ইচ্ছার! কালী এবং হুর্গার পুজা! করে, কিন্তু গো-মাংস 
খায় । 


রইদাস মুচীদের় গলায় মালা আছে। তাহারা লাধায়গতঃ 


ভাতের কান্ধ করে। অন্তান্ত শ্রেন্টর মুচীর জুতা তৈয়ারি, 
ঢাক বাদন প্রভৃতি দ্বার1 জীবিকা অর্জন করে। 

(১৫) তন্ধবাঁয়__ইহার] তন্ত্রবাপ, তত্ত্রবায়, তত্ত্রী বা তাঁতি 
নামে আখ্যাত। এই জাতির ভ্ত্রী-পুরুষ রেশম, তসর ও হৃতার 
থান, শাড়ী, ধৃতি, চাদর, গাঁমছ! প্রস্তুতি বয়ন করিয়া জীবিকা! 
অঞ্জন করে। 

ইহার] উত্তর, মধ্যম, বারেন্দ্র ও পূর্ববকূল-_এই চারি শ্রেঈীতে 
বিভক্ত এবং এই সকল থাকের মধ্যে বিবাহের জাদান- 
প্রদান হইয়া থাকে । ইহাদের উপাধি দাস, দত্ত, চা, কুলার, 
কৃনদাই, পুরে! প্রভৃতি । পূর্বোক্ত চারিটি থাক্‌ ব্যতীত ইহাদের 
শোনা, তক্তে, বরবটে, মুস্গুরে, হাত-বেড়ে প্রভৃতি আরও 
বাইশটি থাক্‌ বা শ্রেনি আছে। ইহাদের সমাজে সগোজ 
বিবাহের প্রচলন নাই। 

্রহ্মবৈবর্্ত পুরাণের দশম অধ্যান্বে লিখিত আছে যে, স্বৃতাচী 
বিশ্বকর্দার কোনও আঁদেশ অমান্ত করিলে তিনি তাহাকে এই 
অতিশাপ দেন যে, তাহাকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে । স্বৃতাচীও বিশ্বকর্্াকে অনুরূপ অভিশাপ দেন। ফলে, 
বিশ্বকর্ম। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-বংশে এবং দ্বতাঁচী গোঁপ-বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন । ঘ্বতাঁচী ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ। ছিলেন ৷ এক দিন 





একটি ডোম পরিবার 
যখন তিনি গঙ্গাতটরে ধ্যানস্থ! তখন ব্রাহ্ষণরূণী বিশ্বকর্ 


তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন | উভয়ে উভয়কে চিনিতে 
পারিলেন এবং অবশেষে তাহার পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হুইয়! 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হুঠলেন। ফলে তাহাদের মালাকার, 
কর্ধকার, কুজ্তকার, কংসকার, শঙ্খকার, তত্ভবাঁয়, স্ত্রবর, 
স্বর্কার ও চিত্রকর-_-এই নয় পুত্রের জন্মলাভ হয়। 

ব্রাহ্মণ পিতার ওরসে এবং গোপমাতার গর্ভে তন্তবায়দের 
স্ন্ম বলিয] ইহার! বিশ্বকর্্াকে কুলদবেত1 বলিয়! পূক্ন। করে। 
ড়াজ মাসের শুর] একাদগীর দিন এট পুন্ব] ছত। 


৪গ২ 


পাপাস্পপনপর পানি পা পান্তা 





মাল ্বামী-্রী 
এই জাতি নবশায়ক সন্প্রদ্ধায় মধ্যে পণা-_ 
পগোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী-_ 
কুনাল কর্ঘকার্চ নাপিতো! নবশায়কাঁঃ।” (পরাশর সংহিতা) 


এই জাতির মধ্যে বিবধাবিবাহ্-প্রথা নাই। ইহাদের 
মধ্যে কেছ কেহ শাক্ত ধর্দাবলম্বী হইলেও অধিকাংশই 
বৈষব । 

তাঁঘুলী__তাঁমুলীদের ক্বাতীয় ব্যবসায় পান বিক্রয় । 
ইহার! তাঁমুলী, তান্ুলিক, তাঁন্ুলী বা তানি নামে পরিচিত। 

ইহাদের “পাড়া গেয়ে” এবিয়াল্লিশ গেয়ে”, “চৌন্ক গেয়ে? 
ও “পয়লা পেড়ে? এই চারিটি থাক্‌ বা শ্রেণী আছে। এই 
সকল থাকের মধো বিবাহাদির আদান-প্রদান হয়। তাযুলী- 
দের কাশ্ঠপ, শাগ্ল্য, বাংস্ত, ভরম্ধাক্গ, মৌদগলা প্রভৃতি গো 
আছে। ইঞ্াদদের সগোজ বিবাহ নিষিদ্ধ। 

বৃহগ্প্রপুরাণে (৩৯, ৯ম অধ্যায় উত্তরখণ্ড) লিখিত আছে 
যে, বৈষ্ঠ পিতার রসে এবং শৃদ্রা মাতার গর্ভে ইহাদের 
উৎপণ্ি। 

“বৈষ্ঠাত, শু্রকভায়াং জাতস্ভাসুলিকস্তথা”। 

কথিত আছে যে, ইহাদের আদি নিবাস বর্ধমান জেল! । 
তেলে! মুকুদ্দদেবের রাজত্বকালে তথায় সংক্রামক ব্যাধির 
প্রকোপ দেখ! দিলে ইহার! প্রাণতয়ে দেশত্যাগী হুয়। ইহার! 
বু দেবদেবীর পুঙ্গা করিয়া থাকে। ইহারা বিশেষ ঘট! 
করিয়া বৈশাখী পুণিমায় গন্বেস্বরী দেবীর পৃজ্ধা অঞ্চনা করে। 
এই পুজার সময় ইহার! শিক্ষেদের ব্যবহাত জতিগুলোকে 
ঘেবীর মৃপ্তির নিকটে রাখে । ইহাদের ব্রাহ্ষণ-পুরোহিত আছে । 

কর্ধণকার-__এই দ্ধাতির লোকেদের মধ্যে অধিকাংশই 
কামারের কাক্ধ এবং কেহ কেহ দ্বর্কারের কর্ম করে। 
ইহাদের মধ্যে “মামু পুরে”, 'উশ ভুলে”, “বন পেশে', এবং 
'কামালে'__-এই চাঁরিটি থাক্‌ বা শ্রেণী আছে। ব্রাহ্মণের 
ওরসে এবং শুঞকভার গর্ভে ইহাদের আদিপুরুষের জন্ম । 





১৪৫৬ 


কথিত আছে, এই জাতির আদি নিবাস বর্ধমান জেল! । 
এক সময় বর্ধমানাধিপতির দ্ুবর্ণ-তরবারি হঠাৎ ভাড়িয়া গেলে 
উহা! কিরূপে মেরামত হইবে এই চিন্তায় রাজ! উদ্ছিগ্র হন। 
এই সমর এক কর্থবকারের এক চগ্ডাল-ভূত্য ছিল। সে 
কর্মকারের কাঁজ বেশ ভালরূপেই জানিত। চগাল-ভৃত্য 
ভগ্ন তরবারিখানি এরূপ নিপুণ ভাবে মেরামত করিয়া দেয় যে, 
তাহ দেখিয়া রাজ! পরম সন্তোষ লাভ করেন। কর্মকার 
তাঙ্ছার চগ্ডাল-ভূত্যের কর্ম্ঘদক্ষতার পরিচয় দিলে রাজ! 
তাহাকে তাহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ দেন। 
চগুাল-ভৃত্য রাজার নিকট আনীত হইলে রাজা তাহাকে 
পুরস্কার দিতে চাঁছিলেন। সে পুরস্কারের পরিবর্থে কর্ম্কার- 








' শ্রেমভূক্ত হইতে চায় । ইহাতে রাঙ্গা! সম্মতি দিলে কর্খকারগণ 


অবিলম্বে বর্ধমান পরিত্যাগপূর্র্বক বিভিন্ন স্থানে গিয়। বসতি 
স্থাপন করে। 

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাঁহ নাই। স্ত্রী গুরুতর অভায 
করিলে বা ব্যতিচারে লিপ্ত হুইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ 
করিতে পারে। পরিত্যক্ত! স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিতে 
পারে না। স্ত্রীকোন অবস্থায়ই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে 
না। ইহাদের কেহ শক্ত, কেহ বৈষব, আবার কেহ শৈব। 





একটি ধাঙ্গড় পরিবার 


যহ্ছুপতিয়া_-ইহা! একট সঙ্করজাতি। মুসলমান ফকিরের 
ওরসে ও হিম্থু নারীর গর্ভে এই সঙ্করজাঁতির উৎপদ্ধি। 
ইহাদের আকৃতি হিন্দুর মত। ইহার! অনেকেই হিন্দুদের 
আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া থাকে । 
ইহার! হিন্দুদের ছাঁয় নাম রাখে _কালী, মনসা প্রসৃতি দেব- 
দেবীর পুক্ধা করে এবং ইহাদের ব্রাদ্ধণ-পুরোহিতও আছে। 
ইহাদের মেয়ের] ছিন্দু ললনাগণের মত সি'খিতে সিন্দূর পরে । 

কিন্ত ইহাদের ধ্যে আবার কাহারও আল্লা বা খোদার 
উপর বিশ্বাস । তাহার] দাড়ি রাখে, মস্তিদে যায়, পণ্ড জ্ববাই 
করে, রোজ! রাখে, ম্বতদেহ গোর দেয় এবং গোমাংস তক্ষণ 
করে 





সপুজ্জ মেবেন 


বিবাহের সময় ইহার| কাঁজীকে ডাঁকিয়] আনে | ইহাদের 
মধ্যে বিধবাবিবাহ্ন প্রচলিত আছে। ইহারা মুসলমানের 


মৃত্যুজয়ের অগ্দৃত 


৪৩৩ 
রা] খায়; কিন্তু মুসলমানের ইছাদ্দের ব্রাম্মা খায় না ব! 
ইছাদের ছোয়া জল স্পর্শ করে না। মুসলমান এবং য্ছ- 
পতিয়াদের জধ্যে বিবাহ হয় না । 

রামপুরহ্বাট মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে ইহাদের বাঁস। 
ইহার! কীসার ঘটি, বাটি, অলঙ্কার, কাসর, ঘণ্টা, লোহার 
বাটখার! প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করিয়! জীবিক] অর্জন করে। 

উপরি-উক্ত জাতিগুলি ব্যতীত বীরভুমে স্ুুনিয়৷ ( জনসংখ্যা 
প্রায় হাজার ), স্ুনরি (সাড়ে চৌদ্ছ হাজার), মেহুনা, মাড়ব বা! 
ঝালোমালো, ধাহুকি, পুষ্প ব! মধু নাপিত (প্রবাদ আছে যে 
আত্রীচৈতন্ত মহা প্রস্থুর মন্তক মুগডন করিবার পর হইতে ইহারা 
অপর কাহারও ক্ষৌরকর্দ করিয়] হত্ত অণ্ুদ্ধ করিতে প্রন্তত 
হয় নাই), রাজবংশী, কুড়োল, খয়রা, বেড়ো, বাইতি, কোনাই, 
দোষাদ, গাবেরি, কালোয়ার, খাতিক, লোহার, মুড, ওরাও, 
তুরি প্রভৃতি আরও প্রায় সত্তর প্রকারের জাতি আছে & 











» এই গ্রবন্ধে ব্যবহৃত কয়েকট আলোকচিত্র ্রমমলেন্দু মিক্র 
কর্তৃক গৃহীত । 


মৃত্যুজয়ের অগ্রদত 
শ্ীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্রীচাধ্য 


চারদিকেতে অত্যাচার, হাত মেলেছে নগ্নভূত, 
অস্তবিহীন জন্ধকার-_ চল্রে তোর] অগ্রদূত | 
অন্ধকারে অন্তচাদ এ গর্জে প্রলয় সিদ্ধুজল, 

শক্ত করে বক্ষ বাধো ম্ৃত্যুনুখে অচঞ্চল। 
আজকে মোদের অগ্নিপণ, বিঘ দলে! তন্মীতাই, 
করতে হবেই স্বতাজয় সর্বাছখের মুক্তি চাই। 
সমাজভরা ছুনাঁির গর্ছজিছে এ দৃরীবঝড়, 
সর্ধবমাশের ধ্বংসপাপ তুর্ণ আজি চূর্ণ কর্‌। 
ছত্রপাপের জন্নিদাঞ্ছে দেশজোড়া কি বিক্ফোরগ, 
শৃঙ্খলতায় পঙ্িল এ যে স্বাধীন নামের আলিম্পন । 
সর্বহারার রাতিদিবা হঃখদহন অন্তরে, 

সর্বসালার স্বত্যুগরল পান করে! নীলকণ রে! 
অগিদাহুন পরীক্ষার & সম্মুখে দিন তক্তবীর, 
ছীবন্ব তের দুষপুরীতে ্বপ্রেরি আন্ধ ভাঁঙ. প্রাচীর । 
বল্‌্রে সবাই গঞ্জে বলো! ধনিক-তোযণ বর্ণ নয়,. 
ছঃখে জীবন-যাআা-যাপন স্বাধীন নামের মর্্ঘ নয় 
শিল্পী কৰি সুই জানী রইল যদদিই অন্মহীন, 

স্বাধীন হওয়ার কুল্প বুকের মূল্য কি এই নাধ রভীন্‌? 


করবি জাতির উচ্চ ললাট, করতে হবে অগ্নিপণ, 
স্বাধীন হওয়ার মূল্য সেথায় শাস্তি যেথায় চিরস্তন । 
আর্তজনে করবি জাণ আজ ছুনাঁতিরে ধ্বংস কর্‌, 
সর্বপাঁপের মত্ত্য মুছে-_আনবি তোরাই যুগান্তর | 
দ্স্াধনিক মিলগুলো এ ছুংস্থশোষণ পিজরাপোল, 
বণিকদ্দের এ অত্যাচারের ভিংগুলে! আঞ্ত উপড়ে” তোলু। 
জন্রবসন স্বস্তি ও সুখ কম্মাদের আজ বর্টি' দে, 
ছুঃস্থদের আজ নুস্থ করে' আনন্দে মন মণ্ডি' দে। 
সর্বপাপের ধ্বংসে আজি বঞ্চা উঠুক ঘোর ঘটায়, 
ধর্জটহীন হজ্ঞনাশে প্রলয় জাগুক শিবজটায়। 
ধৈর্য্য চলে! শৌর্ধ্য ছলাল পঙ্কাতে ভাই মাং টলো, 
জগপ্রাথের ডক্ক! বাজাও হিম্মতে আজ পথ চলে । 
ছঃখেরি এই শ্বর্গপথ প্রহলাদেরা গর্বে আয়, 

রাখবি জাতির মানইজ্জং সত্যিকারের যুক্তি চাই। 
সঙ্গী তোদের ব্রক্ষবল পিণাক বাজায় রুদ্রকাল, 
ছুর্শয় আজি চল্রে চল্‌ খাট বে হুকুম তালবেতাল । 
সঙ্গী তোদের বঞ্জ ঝড় উদ্দীপনার কি বিছ্যুং 
স্বতামথন মন্ত্র পড়ো স্বৃহ্যুজয়ের অগ্রদূত ! 





পল্ীপ্রান্তে (তেল রং )--শিল্ধী ্ননীলরতন চটোপাধ্যায় 


সমালোচকের দৃষ্টিতে শিপ্পী ও শিন্পকলা 


শ্রীনমূল্যগোপাল সেন 


আন্কাল দেশের শিল্পাহুরাগী জনসাধারণের মন শিল্পকল] 
সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হওয়ার দরুনই শিল্পীদের 
কাজের সমালোচনাও অনেক বেড়ে গেছে । সমালোচকদের 
তরফ থেকে এই শিজী-সমাজের বিরুদ্বে বহু প্রকারের 
অভিযোগ উখাপিত হচ্ছে। যেমন--শিল্পীরা তাদের 
সুষপট্রির মধ্যে দুতনত্বের প্রবর্তন করতে পারছেন না, সমাজের 
বর্তমান ভাবধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন 
না, জনসাধারণের চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের দুটি চিন্তা- 
ধারার মিল নেই, ইত্যাদি । এধরণের সমালোচনার হাত 
থেকে শিল্পশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরাও নিষ্কতি পায় না। এ 
সঙ্গন্ধে চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে, প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের 
কাজের যে-কোন রকম সমালোচনা চলতে পারে, কিন্তু শিক্প- 
ফলা শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের শুধু টেকনিক বা 
আঙ্গিক নিয়েই সমালোচন] হওয়! বাঞ্চনীয় । কারণ শিল্প- 
গুরুর] তো! আর শিক্পী তৈরি করতে পারেন না; অকরান্ত 
সাধনা করে তবে কলালক্্রীর প্রসাদ লাভ করতে হয়। সুরু 
ভধু পথ দেখিয়ে দিতে-পারেন। কেমন করে তুলির টানে 
রসহথ্টি কর যায়, বাটালির কি রকম ঘা দিলে পাখরে 
প্রাণের "্পদন কূটিয়ে তোল! ঘায়--এ সব খুরুয় ফাছে বসে 





টবেষা গাছ (তেল রং )স্-ছীশাহ মধুমদায় 





তরুণী (জল রং )_ সোমনাথ ছোড় 


শিখতে হয়__এর জন্ত নিষ্ঠ। এবং কঠোর পরিশ্রম দরকার | 
এক কথায় পরিশ্রম করে কারিগরী জিনিষট। গুরুর কাছ 
থেকে শিখে নিতে হুয়, তারপর হাত পাক] হলে, নিঙ্গের পথ 
চিনে নিতে পারলে প্রতিভাবান শিঙ্ী নিজের মনের সকল অন্থু- 
ছুতিকেই স্বীক্ শিক্পস্ষ্টির তেতর দিয়ে. প্রকাশ করতে পারেন । 
কোন সমালোচক যদি একজন শিক্ষার্থীর কাছেও অভিনব 
বিরাট কিছু একটা প্রত্যাশী! করেন তবে তাঁকে হতাঁশ হতে 
হবে বৈকি? শিক্ষার্থীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য যেমন করেই 
হোক শিল্পের প্রচলিত পন্ধতিুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে 
পারচিত হয়ে সেগুলে! আয়ন কর! এবং সঙ্গে সঙ্গে নান! 
এচলিত এবং অপ্রচলিত মাধ্যমে পরীক্ষামূলক কাজ করা। 
শয়ত “স রগম' না শিখে গানেনৃতন সুর দিতে যাওয়া 
মত, শিল্পরীতি আয়ত্ত না৷ করে নুতন কিছু স্ষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ 
তে বাবধ্য। 


এক সময় দেখেছি, কলিকাতা শিল্প-বিভ্ালয়ের ছাত্র- 
হান্বীদিগকে, বিশেষতঃ প্রাচ্যকল! বিভাগে, পুরানো ভাল 
'গল ছবি নকল করতে দেওয়! হ'ত। এই সব ছবি নকল 
করতে গিয়ে শিক্ষার্থী বুঝতে পারত ছবিতে কোথায় কোন্‌ 
“কি ভাবে ব্যবস্থার কর! যায়, কোন্‌ রেখাটা কোথায় কি 
* বে কতখানি টানলে ছবি দুদের হয়_এমনি নান] খুটিনাটি 


সমালোচকের দৃষ্টিতে শিল্পী ও শিল্পকল। 


৪৩৫ 





বিষয় । শুধু তাই নয়-_সঙ্কে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে প্রন্কতি পর্ব্য- 
বেক্ষণ করে নান] বিষয়বস্তর ক্ষেচ. করে আনবার জন্ত উৎসাহিত 
কর! হ'ত। এতে শিল্পশিক্ষার্থীর একটা বিশেষ লাভ হ"ল। 
আকবার সময় প্রক্কতির যে সব ধু'টিনাটি অথচ প্রয়োজনীয় 
জিনিষ তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেত, তাল ছবি নকল করতে 
গিয়ে ক্রমশঃ সেগুলো! তার চোখে ধর] পড়তে লাগল । এমনি 
করেই শিক্গী লাভ করলে প্রস্কৃতিকে দেখবার এক নুতন দৃ্ট- 
ভঙ্গী। তারপর তার নিজন্ব কল্পনা থেকে ছবি আকবার 
কাজ অনেক পরিমাণে সহ্জ হুয়ে জাসত। শুধু এইঞ্জভও 
ভাল ছবি নকল করার যথেষ্ট মুল্য আছে। 


বর্তমান সময়ে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন ধার! 
পাশ্চাত্যের অতিআধুশিক কয়েকজন শিল্পীর শিল্পকলার 
অনুরাগী, .এদেশের শিল্পীর! তাদের টঙের (3116) নকল 
করুক এটাই তারা পছন্দ করেন। এই অন্থকরণমূলক 
কাজকে জভিনব শিল্পস্থট্টি বলে তারা বাছ্বাও দিয়ে থাকেন । 
নকল করব, অথচ নিজ বলে প্রচার করে লোকের তাক 
লাগিয়ে দেব, এ মনোবৃত্তি শিজী এবং শিল্পশিক্ষার্থা উতয়ের 
পক্ষেই ক্ষতিকর । ধীর! প্রতিভ| নিয়ে জন্মেছেন এবং যখোপ- 





রস্ধনরত1 (জল রং)- শ্রীজীবেজ্জকুষাঁর সেন 


যুক্ত সাধনায় ধাঁদের সেই প্রতিভার বিকাশ হয়েছে__ভাল 
বিনিষ, নুতন ৃষ্টি াদের হাত দিয়ে বেরিয়ে দেশের সংস্কতি- 
ভাগারকে একদিন নিশ্চয়ই সম্বন্ধ করবে-__ছু'্িন আগেই 
ছোক্‌ ব৷ ছু"দিন পরেই ছোক্‌, তার জন্ত তাড়াহড়ে! করার 
কোন প্রয়োজজনই নেই। পাশ্চাত্য শিল্পবিভ্ালয় গুলোতে 





তেল রঙে আকা একটি চিএ-_ গ্রনীলরতন চট্টোপাধ্যায় 
অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষার্থীর কাজের মধ্যে নৃূতনত্ব ততটা 
প্রত্যাশ| করেন না-_শিক্ষার্থা একাস্তিক নিষ্ঠা এবং কঠোর 
পরিশ্রম সহকারে সাধন! করে শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগলে। 
আয়ভ করার চেষ্া করছে কিনা, সেই দিকেই থাকে সেখান- 


কার শিল্পশিক্ষকের সজাগ দৃত্টি। শিল্পকলার ইতিহাসে 
সম্ভবতঃ এমন একজনও লব্বপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যাবে 
না, যিনি ছাআজীবনে শিল্পের প্রচলিত পদ্দতিগুলে! আয়ত্ত 
করেন নাই। অগ্রগতি সকলেই চায়, শিল্পীরাও চায় ; কিন্ত 
চলার অভ্যাস তো৷ আগে করতে হুবে, তারপর হুবে অগ্রগতি । 

আগেই বলেছি, যার! শিক্ষামবিলীর পাল! শেষ করে 
শিল্পীহ্ষাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাদের হৃষ্টির যে-কোন 
রকম সমালোচন! চলতে পারে ; সুতরাং তাঁদের কথ! ছেড়ে 
দিয়ে দেখ! বাক, প্রচলিত সযালোচন।য় বর্তমান সময়ে শিল্প- 
শিক্ষার্থীদের কতটুকু লা এবং ক্ষতি হয়েছে । কলিকাতা] 
সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের এবারকার বাৎসরিক প্রদর্শনীর ছবি- 
গুলে! নিয়েই বিচার কর] যাক। প্রায় আড়াই শতাধিক 
বিঙিন্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীর কাজের নমুনা এই প্রদর্শনীতে 
দেখতে পাওয়া যায় । বিভিন্ন মাধ্যমে ছাজছাত্রীদের পরী ক্ষা- 
বূলক কাজ এই প্রদর্শনীর সর্ববাপেক্ষা প্রশংসমীয় এবং আশা- 
প্রদ ছিঘিয বলে আবার মনে হয়েছে । খুব বেী দিন আগে- 
কার কথা. নয়--এমন সময় ছিল যখন এক বিভাগের ছাত্র 


. গ্রবালী 





১৩৫৫ 





অন্ত বিভাগের ছেলেদের কাজ দেখতে পর্ধ্যত্ত পরাঘুখ ছিল। 
তারা মনে করত যে তাতে শিল্পী হিসাবে তারা স্বধর্পচ্যুত 
হবে। প্রাচ্য শিল্পবিভাগের ছাজের] মনে করত, তৈল-রঙের 
ছবি দেখলে তাদের শিল্প-রুচি খারাপ হয়ে যাবে; আবার 
যার] পাশ্চাত্য ধরণে ঠতল-রঙের ছবি আাকত তাদের ধারণ! 
ছিল, প্রাচ্যকল| বিভাগে আসল বসত কিছু নেই, তা 
একেবারে সম্পূর্ণ কাকির উপর প্রতিঠিত; ওখানকার 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করলে সর্ধনাশ হয়ে যাবে। 
এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। এ দলীয় একজন 
নামকর! টতৈলচিভ্র-শিল্লী একবার কথায় কথায় আমাকে 
বলেছিলেন-_“ওরে বাব | হ্াভেল সাহেব কি কম শয়তান | 
এ দেশের ছেলের পাছে ছবি আঁকা শিখে ফেলে তাই 
ভারতীয় শিল্প নাম দিয়ে ফাঁকির কল পেতে রেখেছে ।” প্রাচ্য 
চিত্রকলার শ্রেঠ সমঝদার ও রসজ হাভেল সম্বন্ধে যিনি এই 
ধারণা পোষণ করতেন তিনি আন্গ পরলোকগত | কিন্তু ভাবি 





প্রতিকৃতি ( তেল রং )-_প্রসাবিত্রী সেনগুগ্ত 


. এই ভ্রান্ত ধারণ! (ভ্রান্ত হলেও সরল) কেমন করে বদ্ধমূল হ'দ 


একজন শিল্পীর মনে? গৌড়ামিই এর বুল কারণ নয়কি? 
কিন্ত এর জন বেশী ক্ষতিগ্রন্ত হলেন কে? হা'জেল-বিহ্বেছা 
ভদ্রলোকটি একজন প্রতিভাবান শিজী হওয়! সন্ত্বেও শ্বদেশে: 
বরা শিলগৈষ্বর্ষোয় মাহাত্বা হাদয়ষম করতে পারলেন না। 


ফাস্তুন 


৬ স্পসবিপাটিপসি 5 ২ লিপি পাত পাপা পাসিপাটি পাস্পিিপাটি পািপাসিপারটি 


এ ধরণের পৌঁড়ামি শিক্ষার্থী এবং শিল্পী” উভয়ের পক্ষেই 
ক্ষতিকর ও মারাত্মক । 
প্রদর্শনীর গ্রাফিক আর্টের কক্ষট থুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে, 
যদিও এ কক্ষটটিতে আরও আলোর ব্যবস্থা করলে অধিকতর 
নয়মানন্দকর হতে পারত । গ্রাফিক আর্টে বিভিন্ন বিভাগের 
ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষামূলক ভাবে যে সকল চিআ্রকশ্দ করছে 
সেগুলে! খুবই প্রশংসনীয় । তন্মধো চারুশিঙ্প বিভাগের 
ছাত্রী গ্রমতী করুণ! সাহার লিখে! প্রেসের ছবিধানাতে (ছই 
রঙ লিখো গ্রাফ) উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়] যাঁয়। তাছাড়! 
স্ঠামলেম্দু বিকাশের ড্রাই পয়েন্ট এচিৎ এবৎ সোমনাথ হোড়ের 
কাঠখোদাই চিত্র খুবই উপভোগা হয়েছে । বিভিন্ন বিভাগের 
হাআহান্ত্রী বিভিন্ন কায়দায় এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কেমন 
করে একই মাধ্যম অবলম্বনে চিন্রকণ্দ করে যেতে পারে, 
একটু ভাল করে গ্রাফিক আর্টের কাজগুলো দেখলে তা! 
বোবা যায়। 
প্রাচ্য শিল্পবিভাগেও অনেক পরীক্ষামূলক কাজের নিদর্শন 
দেখ! যায়। ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত যে ছুটে প্রতিকৃতি 
(10116) চিত্র প্রদর্শনীতে টাঙানো হয়েছে তা শিল্পীর 
£সাহদিক পরীক্ষামূলক কাজের নমুনা । কারণ আমর! 
এতকাল ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত প্রতিক্কতি-চিঅ যা দেখে 
আসছি তার সবগুলোই মুঘল পদ্ধতিতে অক্ষিত ক্ষু্র 
ছবি (1101186079 92110008 )- রাজপুরুষ বা রাজকগা 
বা অঙ্থরূপ কাহারে! প্রতিকৃতি । সবগুলোরই পোৌশাক- 
পরিচ্ছদ খাজমলে । এবারকার প্রদর্শনীতে দেখলাম-__প্রতি- 
কৃতি হুথানিই বেশ বড় করে গ্রাকা হয়েছে, খুব সাঁদ।- 
সিদ্দে কাপড়-চোঁপড়-পরা অথচ খুব 1৮10 বা সুস্প&। 
এত অল্প রঙে এবং অল্প রেখায় এত ভাল প্রতিক্ৃতি-চিন্র হতে 
পারে ধারণা ছিল না। এ বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের অনেকের 
ছবিতে উপযুক্ত বর্ণপ্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাব লক্ষ্য কর] যায়। 
ম্যানারিজম্‌ সব শিল্পীর মধ্যে কিছু না কিছু থাকে। তবু 
একঘেয়েমি নষ& করার চেষ্ঠা! করা উচিত । শিল্পীকে এক হিসাবে 
অভিনেতার পর্ধ্যায়ে ফেলা যাঁয়; তাঁকে বূপরসবর্ণগন্ধবিশি্ 
প্রকৃতির অন্তর-সভার মধ্যে প্রবেশ করে আপন অন্তরের 
রসের সঞ্ষে তার যোগসাধন করিয়ে তবে স্বকীয় রসস্থ্িকে 
বাইরে জনতার হাটে পরিবেশন করতে হুয় ; নয়ত ভোরের যে 
রঙ সন্ধ্যারও তাই, ছুপুরেরও একই বর্ণ-_উৎসবের ছবিতে যে 
বর্ণসমাবেশ, বিরহের ছবিতেও তাই-_এতে রসের হানি হয়। 
শ্যানারিজম্‌ একটু-আঁধটু থাকলেও বিষয়বন্তকে যদি অন্তরের 
মধ্যে যথাযথভাবে জন্ছভব কর] যায় তা হলে রসের হানি হয় 
না। ম্যানারিজমের প্রভাষ খুব বেগী হুয় যদি মনে মনে অন্ত 
কোন শিল্পীর বর্ণপ্রয়োগ বা রেখাবিভাঁস ব! অনুক্মপ কিছু নকল 
করার ইচ্ছাথাকে। এ সম্বন্ধে শিক্পগুরু নঙ্গলাল একবার 


পমালোচকের দৃষ্টিতে শিল্পী ও শিল্পকলা 


৪৬1 


শত পিসি, তত পতিত তি পি পাসিশ উতলা শাসপাস্পাশিপাশিশ 


আমাকে বলেছিলেন-__*রাপুত ছবি দেখ, মুঘল ছবি দেখ, 
পারন্ত দেশীয় ছবি দেখ-__ছবির রস গ্রহণ করার চেষ্ঠা কর, 
কিন্তু সাবধান__-আকবার সময় ওসব সামনে থেকে একেবারে 
দুরে সরিয়ে রাখবে, এমন কি ওসব ছবির চিন্তা পর্য্যন্ত 
করবে ন11” শুনেছি কোন একজন ছা নাকি একবার 
হুবছ নদ্দবাবুর কায়দায় একখান] পেন্সিল ক্কেচ করে 
ডাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল । ছবিখানি দেখে তিনি নাকি 
সেই ছাঞ্জকে প্রথমে খুব তিরস্কার করেছিলেন, পরে সম্েছে 
বলেছিলেন-_“ভয় কি! কায়দা! আপনা থেকেই আসবে । 
কাজ কর থুব, কিন্ত কারও নকল করতে চেষ্টা! করে। ন1।” 

প্রদর্শনীর প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই কোন কোন চিঅকর্দ 
দেখে আমার মনে হয়েছে, ছাআছাত্রীদের মধ্যে জনকয়েক 
অল্প আয়াসে নাম করার ইচ্ছাতেই হোক, বা অন্ত কারণেই 
হোক এদেশের এবং বিদেশের নামকরা! শিল্পীর আক] ছবিকে 
মনের মধ্যে রেখে, হয়ত বা! নিজেদের অজ্ঞাতদারে তাদের 
নকল করে যাচ্ছে। নকল যতক্ষণ ইচ্ছাকৃত এবং ত শুধু 
শিক্ষার উদ্বেশ্টে কর] হয় ততক্ষণ ভাল; কিন্ত নিজেকে এবং 
পরকে ফাকি দিয়ে সম্তায় বাজিমাৎ করে নাম করার উদ্দেন্তে 
নকল করতে যাওয়া মারাত্মক । 


তৈলরগের চিত্রের কক্ষেও কয়েকখান! ছবিতে উন্নত 
রুচি এবং বর্ণপমাবেশ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
উদাহরণ-ম্ব্ূপ এই ছবি কয়খানার নাম কর] যেতে পারে--- 
নীলরতন চাটুজ্দ্যের “চানাচুরওয়ালা” ( তৈল রঙ চির), শান 
মজুমদারের “টবের ফুল” ( তৈলরঙ চিজ ), সাবিত্রী সেনগুপ্তাক় 
আকা একখানা তৈল রঙের প্রতিক্তি-চিঅ (৫০ নং), 
আবেজ্রকুমীর সেনের জল রঙের রান্নাঘরের ছবি উত্যা্দি। 
শু মজুমদারের “টবের ফুল” ছবিখানি যদিও উরে গেছে, 
কিন্ত তার ছবিগুলে। ভাল করে পর্ধ্যবেক্ষণ করে দেখলে স্পঞ&ই 
বুঝা যায় বিলাঁতের কোন প্রগতিপন্থী বিশিঞ্ শিল্পীর প্রভাব 
তার চিত্রে যে । ছবিতে নুতনত্ব জামদানী করবার মোছে 
সেই বিদেশী শিল্পীর চিআএরচনার আদর্শকে মনের মধ্যে 
রেখে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে তাকে জন্ুসরণ করে 
চলেছেন । 

কমাশিয়াল আর্টের চাহিদ! দিম দিন যেক্সপ বেড়ে 
চলেছে, এবং জনসাধারণের রুচিরও যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন 
হচ্ছে তার জন্ত উক্ত বিভাগের ছাত্রদের কাজ আরও উন্নত 
ধরণের হুওয়! উচিত এবং কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয় 
বাঞ্ছনীয় । যদিও “লেটারিং' কমাশিয়াল আর্টের সবখানি 
নয়, এবং লেটারিং বাদ দিয়ে কমাশিয়াল আর্ট একেবারে 
অসম্ভব একথাও সত্য নয়, তবু এট! কমাশিয়াল জা্টের একট 
প্রধান অঙ্গ | উত্ত বিভাগে লেটারিং আরও বেশী হলেই 
ভাল হ'ত। 


৪৩৮ 





ক্লে-মডেলিং বিভাগট প্রায় “ওয়াঁন ম্যান শো” অর্থাৎ এক 
ব্যক্তির প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে ।. যে কাজটিই দেখতে যাই না 
ফেন, দেখি তাতে একই ব্যক্তির নাম লেখ1। সতীশ চক্রবর্তীর 
পোট্রেটের হাত ভাল, কিন্তু ডিজাইনের হাত নিপুণ নয়। 
সতীশবাবুর ডিজাইনের রুচি অনেক উন্নত হতে পারে যদি 
তিনি কলিকাতা যাছুধরে রক্ষিত প্রাচীন ভারতের উৎকৃষ্ট মৃর্তি- 
গুলে। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভারতের 
য্বহঘ্ধম যাঁছঘর এবং ভারতীয় শিল্পের সের] গ্যালারী 
কলিকাতা সরকারী শিপ্প-বিস্ঞালয়ের পাশেই রয়েছে। 
অতিজাধুনিক ও প্রগতিপন্থী হওয়ার আগে উক্ত গ্যালারীর 
জাতীয় চিত্রাবলী এবং মৃত্রিগুলি ভাল করে দেখলে তাতে 
বিশেষ লাভবান হবাঁরই সম্ভাবন1। 


সর্বশেষে টিচারশিপ বিভাগের একখান1 ছবিক্ন সমা- 


লোচন| করে আমার বক্তব্য শেষে করব । প্রথমে বলে রাঁখি 
টিচারশিপ ক্লাসের হাঙ্ের। ছাত্রও বটে আবার শিক্ষা প্রাপ্ত 
শিল্পীও বটে ; স্ুতর[ং তাদের কাজের পুণ্থান্পু্খ সমীলোচন! 
হওয়া] উচিত বলে মনে করি । উপরোক্ত ছবিখানির বিষয়বস্ত 
ঘেকি তা আমি বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারি নি। 
তবে এটুক্‌ দেখলাম একট] পার্ক, তাতে সাহ্ব-দম্পতি বসে 
আছেন হুয়ত বা সাদ্ধাবামু সেবন করছেন, সামনে আইস্ক্রিম- 
ওয়ালা, ছেলে, বুড়ো, ছেঁড়া! কাপড় আরও কত কি? কোন্‌ ভাব 
যে শিল্পীর মনে দেখ| দিয়েছে, বিষয়বস্তর কোন্‌ জায়গাটার 
ওপর যে তিনি বিশেষ ইঙ্গিত করছেন তা তে! বোঝ! গেল ন!। 
বর্ণনির্বাচন, তুলির টান এবং অঙ্কন-পদ্ধতি দেখে প্রতীতি 
হয় কোন প্রগতিপস্থী 'আধুনিক শিল্পীর প্রভাব রয়েছে এই 
টিশিল্গীণ মনের গহনে। সমালোচকেব তীব্র সমালোচন! 
»শিজীর হ্টির সঙ্গে জনসাধারণের জীবনের দৈনন্দিন 
ঘটনার যোগ নেই”-_একথ। ত্র প্রাণে লেগেছে, সেইজন্ত 
চিত্রে বাস্তব ঘটনাঁপমাঁবেশের এই জপাখিচুড়ি। এ বিষয়ে 
আমার বক্তব্য এবং জিজাঁদ্য হচ্ছে__*শুধু ঘটনার ছবি 
ফুটিয়ে তুললে কি সার্থক চিন্ন হয়?” শুধু আঁবোল-তাঁবোল 
ঘটনার বর্ণনা করে গেলে যেমন তা সাহিত্য হয় না, 
উচ্চরবে আর্থনাদ করলে যেমন তাঁকে কেউ গান বলে না, 
তেমনি শুধু খুববেশী করে ঘটনার ছবি একে গেলে ত৷ 
প্রক্কত চিতউপদবাচা হয় না। যা দেখলাম, যা অহথভব 
করলাম, য| ভাবলাম তাকে তালভাবে গুছিয়ে নুন্দররপে 


ও 


প্রবাণী - 


১৩৫৫ 





পরিবেশন করার ক্ষমতা থাকা চাই। তার জন্ত সংযম 
দরকার-_রঙের সংযম, রেখার সংযম, রসের সংযম, ভাবের 
সংযম, বর্ণনার সংযম। নীলরতন বাঁবুর ছবিখান! দেখে 
আমার বার বার মনে হয়েছে__ছবিখানা সংযষের অভাবে 
স্থট্টি হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে । আধুনিক সমালোচকের! চিত্রে 
নুতনত্ব আমদানী করবার জন্তে যে ভাবে উপদেশ বর্ষণ সুরু 
করেছেন, চিআ্রকর সম্ভবতঃ তারই দ্বার! প্রভাবিত হয়ে এই 
চিত্রধানি রচনা করেছেন । 

শিল্পী, রাজনৈতিক এবং সমাজসংস্কারকের কাজ এক নয়। 
শিল্পীর কারবার প্রধানতঃ রসের সঙ্গে, সুন্দরের সঙ্গে-_-তবে 
যদ্দি কোন রাজনৈতিক বা সামান্জিক ঘটনা! শিল্পীর মনকে 
গভীরতাঁবে নাড়] দেয় ( এবং তা দেবেই ) তা হ্লে আপন! 
থেকে তুলির আচড়ে যা বেরিয়ে আসবে তাই হবে সার্থক 
সথটি। 

শিল্প-শিক্ষার্থীর1! আজকাল অনেকে বলে থাকেন--“ছবির 
বিষয়বস্ত খুজে পাচ্ছি ন1।” এই বিষয়বন্ত খু'জে না পাওয়ার 
জন্টেও, মনে হয়, এ একই মনোভাব দায়ী। সমা- 
লোচকের উপদেশ পড়ে শিল্পীর! ভাবছেন, “নুতন একট 
কিছু করতে হবে, চিথ্ে আমদানী করতে হবে হয় 
রাজনীতি, নয় ত সমাঁজপেবার আঁদর্শ।” আমার তো 
মনে হয় অঙ্কনের বিষয়বস্ত সর্ব্বআ ছড়!নে রয়েছে । একটা 
ফুল, ছ-চাঁরটে পাঁতা, একটা পাখী এই দিয়ে ভ্বাঁপানী 
শিল্পীর! সার্থক শিল্পহটি করে নিকি? প্রকৃতি তো প্রতি 
মুহূর্থে নানা রঙে রসে আমাদের চোখের সামনে নব নব 
রূপে সৃত্তিমস্ত হয়ে উঠছে। আমাদের চেতনায় তাঁকে ধরতে 
পারলে চিত্ররচনা স্বতঃন্ছূর্ত হবে । তার জন্ত তো বিস্তর বই 
পড়ার দরকার নেই, সমাজ্সংক্কারক বা রাজনৈতিক নেতার 
চেল] হবারও প্রয়োজন নেই। শিল্পাচার্য অবনীন্ত্রনাথের 
একটা খুব মূল্যবান কথা! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়__“চোখ 
খুলেই রাখতে হয়, প্রাপকে জাখতত রাখতে হুয়, মনকে 
পিঞ্তরখোল1 পাখির মত মুক্তি দিতে হয়, কল্পনালোকে ও 
বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে হম্ব। প্রত্যেক শিল্পীকে 
্বপ্নধরার জাল নিত্বের মত করে বুনে নিতে হয় 
প্রথমে, তারপর বসে থাকা-_বিশ্বের চলাচলের পথের 
ধারে নিষ্বের আদন নিজে বিছিয়ে, চুপ করে নয়-_ 
সজাগ হয়ে।” 


টং 


চশম। 


ঈহিরঘ্য় ঘোষাল 


দাছুর টেবিলে মেল! খবরের কাগজখানার ওপর 
অনেকক্ষণ ধরে খোল] পড়ে আছে চশমাথানা। এক দিকের 
ডাটিতে স্বতো! বাধা, কানে জড়িয়ে বাধবার জ্ভ। কাচের 
ভেতর দিয়ে লেখাখুলোকে খড়! খাড়। লম্ব! লম্বা দেখায়, যেন 
চিড়িয়াখানায় ধাড়িয়ে আছে সেই সারি সারি সারস পাখী 
যেগুলো! এক পায়ে দাড়িয়ে পিঠে মুখ গুঁজে ঘুমোয় সারাদিন । 
কাঁচ হছুখানার ওপরদিকে আবার অন্ত রকম ছুখানা কাচ 
বসানো, ডাদের মত। সেগুলো দিয়ে কিন্ক লেখাগুলে! দেখা 
যায় আশপাশের সব লেখার মতই । দাছু কাগজ পড়তে পড়তে 
এক একবার এ ওপরের ছু টুকুরে! কাচের মধ্যে দিয়ে 
চোধ ছটো বার করে ঘাড় নীচ করে কথা বলবেন তোমার 
সঙ্গে । রণর্জিতের ভারি হাসি পাঁয় তার এ ভঙ্গিটুক দেখলে । 
ওদের বাড়ীতে দীড়ের ওপর কাকাতুয়াটাও ঠিক এঁ রকম 
কেই ঘাড় শীচু করে তাকাবে তোষার দিকে । রণজ্িতের 
কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ও করে, ওরা যদি ওর দিকে তাকায় 
অমনি করে | তার মনে হয়) তাঁর মনের সব লুকোনো। কথ, 
খেয়াল আর মতলবগুলে| যেন তার! সব দেখে ফেললে । 
ক্মথচ চশমাখান] চোখে ন| দিলে দাঁছুকে একটুও ভয় করে 
ন]। গাল-জাঁড়| পৌঁফজোড়াটা থাকা সত্বেও। খালি 
চোখে হাঁপিভপ্নে যখন তিনি তাকান রণঞ্জিতের দিকে তখন 
তাকে তার ভারি ভাল লাঁগে। গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে 
করে। অতটা করতে আবার সাঁৎস হয় না। আগে 
কখনে! দেখেনি তাঁকে । এই তো মা তিন মাসের আলাপ । 
তা ছাড়া পিপলু আর বাব্লুদের বাড়ী এট|। দাছ পিপলু আর 
বাবলুকে এক এক সময়ে নিজেই টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে 
হেসে হেসে, মাথ1',ধাকা], দিয়ে কথা বলেন তাদের সঙ্গে । 
বপ্জিতেরও ওদের মত টেবিলে উঠে তাঁদের পাঁশে বসে পা 
ধোঁলাতে ইচ্ছে করে 'সে কাছে গেলেই কিন্তু দাছু এ চশম1- 
খানার ওপরের কাচের ভেতর দিয়ে চোখ বের করে কেমন 
সন্ভৃতভাবে তাকান তাঁর দিকে । বকেনও না, ধমকানও না, 
শুধু এরকম “করে তাঁকান। পিপলু আর বাবলগুকে এক 
একবার ধমক. দিয়ে ওঠেন। রণজিতেরও ইচ্ছে করে দাছ 
তাকে ধমকে ওঠেন, ঠিক ওদের মত করে। দ্বাছ তাকে 
ধমকানও না, আদরও করেন না । শুধু তাঁকান তাঁর দিকে 
চশমার ভেতর :দিয়ে। এক একবার অবস্ত চশমাখানা খুলে 
তার দিকে চেয়ে খাজ-পড় চোখ দিয়ে হাসেন। 
বাবলুর জার পিপলুর ছ-জনেরই নিজের নিজের 
*আব্যা্জীর একখানা করে গাড়ী "আছে স্ব হাওয়া-গাড়ী। 


রণজ্িতের ভারী আশ্চর্য্য লাগে। হাঁওয়া-গাড়ী আবার 
কারো নিজের থাকে নাকি? ও তো! শুধু ভাড়া পাওয়া 
যায়। এই তো! সেদিন আসবার সময়ে ভাঁড়! কর! হাঁওয়া- 
গাড়ী করে সেকত ঘুরেছে আম্মাী আর আব্বাঁজীর সঙ্গে 
ডিন্নীতে । তাই তো৷ সে সেদিন পিপলু যখন বললে, “আানিস্‌ 
এটা আমার বাবার গাড়ী?” তখন রণজিৎ জিজ্ঞেস করেছিল, 
“তুষার আব্বানী টেজিওয়ালা! আচে ?” সে বুঝতে পারে নি, 
কথাট! ত্বিজ্ঞেস করে সে কি অপরাঁধ করেছিল যে, তার জনে 
তার কাঁনট| কস্কসে করে মলে দিয়ে এক চাচান্বী শাসিয়ে 
গেলেন_-”ওর কতী এঁসী বাৎ নহী' বোঙ্না, রণজিৎ 1”. 
এ বাড়ীতে শুধু এ চাঁচাজীই কথা কইতে পারেন ভদ্রলোকের 
মত । আর এপ সব যেকি বলে, রণঞ্িং তা বুঝতেই পারে 
না) “হামি ভাত খেয়েছে”, “তুমি বেড়াতে যাঁবি ?” “হামার 
ক্ষিদে পেয়েছে ।” এই রকম সব ওদের কথ! । তাছাড়া 
ওর! “ঝাড়কে” বলরে “গাছ”, “মেজ”কে বলবে “টেবিল”, 
*পাআখাগকে বলবে “পাখা,” “বাত্তিগকে বলবে “আলো,” 
“মুবহ”কে বলবে “সকাল বেলা” । রণক্দিং শোনে সার! 
দিন আর হু'সে মনে মনে । 

ছপুরে খাওয়ার পর দাহ ঘুমোতে যান। গার এক হাত 
ধরে পিপলু আর এক হাত ধরনে বাব্লু। পিপলু আর বাবলু 
খাটে গিয়ে শোয় দাঁছুর ছু'পাঁশে। রণঞ্জিং একবার তাঁদের 
দ্রিকে তাঁকিয়ে দেখে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারও ইচ্ছে 
করে ওদের মত করে দাছুর সঙ্গে শুতে । কিন্ত দাছুর 
হাত যে মাভ্র হুখান! আর খাটের ওপর দাছুর পাশও মাত্র 
ছুটো!। কারে! তিনটে হাতও নেই, তিনটে পাশও নেই। 
তা ছাড়া পিপলু আর বাঁব্লু ওর! তাঁর চেয়ে অনেক অনেক 
ছোট। পিপলুর বয়েস মাত্র তিন আঁর বাব্লুর বয়েন যে 
তিনও নয়, আড়াই। ছোঃ1] আর রণঞ্জিতের বয়েস পুরো 
সাড়ে তিন! সে তাদের চেয়ে মাথায় অনেক বড়। ওদের 
মধ্যে এ পিপজুটা৷ প্রায় দোরের কড়াঁর সমান। আর রণজিং 
প্রায় খিল পর্ধ্যপ্ত গিয়ে পৌঁছল বলে। 

ঘুমিয়ে উঠে পিপলু আর বাবলু দাহ্র হাতে হব খায় 
গেলাসে করে বিস্কুট দিয়ে। রণজিংকে সেই সময়ে আন্মাঞ্ধী 
অন্ত ঘরে নিয়ে যাঁয়। চুপি চুপি বুঝিয়ে বলে, তাঁর জন্তে তার 
জাব্বাজীও বিস্কুট কিনে আনবে'খন এক দিন। বাচ্চার! 
ধাঁবার সময়ে ওদের দিকে অমন করে তাকাতে নেই।-- 
আম্মীজী এসব কথ! আগে জানতই না। কি বোকা ছিল, 
সত্যি | ও এক দিন দড়িয়ে ছিল ওদের খাবার সময়ে । তখন 


ওদের এ ঠান্‌ ওদের কথায় কি বললে আন্মাঞ্জীকে ডেকে । 
সেই থেকে রণজ্িংকে আম্মাজীর কাছে ওকথ প্রায়ই শুনতে 
হয়। ও অবস্ঠ কোনে! প্রতিবাদ করে না। আন্মাজীটা 
সত্যিই ভারি বৌক1। একেবারেই বুঝতে পারে না যে, সে 
বিছ্কুট খেতে একেবারেই চায় না। পিণ্ীতে থাকবার সময়ে 
এ আন্মা্জীই তে। ওকে বিস্কুট খাওয়াবার জন্তে কত সাধাসাধি 
করত। সে সব কথা আন্মাঙ্ী এর মধ্যেই তুলে গেল 
কিকরে? 

রপঞ্জিৎ বিস্কুট খেতে চায়ই না । (সবে দ্রিলেও নেবে 
না। কিন্ধ দাছু ওদের হুধ খাঁওয়াবার সময়ে কেমন সব মজার 
মঞ্জার গল্প বলেন । আগে সে তার কিছুই বুঝতে পারত না। 


এখন গল্পগুলো! প্রায় মোটা যুট বুঝতে পারে । প্রায় সবগুলোই" 


“শেবে”র গল্প-__যাঁকে ওপর! বলে “বাঘ” । সবচেয়ে মজা হচ্ছে 
সেই শেরটার কথ] যেটা] নশ্তি নিয়ে হাঁচতে হ্াঁচতে অস্থির 
হয়ে ছটে বেড়াচ্ছে । এক একবার সে দে|রের বাইরে থেকে 
কান পেতে শোনে । তারপর ওদের খাওয়া হয়ে গেলে 
জবর ওদের কাছে গিয়ে দ্াড়ায়। সব কথার মানে বুঝতে 
পারে না। এই ধরো না কেন, “বেড়াল” মানে কি? ও 
কথাটা! জানা নেই বলে সে সমস্ত গল্পটাই বুঝতে পারে 
নাযে! তাই জিজ্জেস করেঃ “বেরাল' মানে কি আছে, 
দ্রাঢু 1” দাছু কিন্তু গল্প থামাবেন ন। কিছুতেই । আবার যদি 
ও জিজেস করে, বেরাঁল মাঁনে কি, তো দাছ চশমার ওপরকার 
কাচ ছুখানার ভেতর দিয়ে চোখ ছটো। বের করে শুধু তাঁর 
দিকে তাকাঁবেন, একটিও কথ! না বলে। কিবিত্রীএ 
চশমাটা ! 

সন্ধোবেল! দাতু বেড়াতে যান, হয় পিপলুর না হুয় 
বাবলুর আব্বাদীর হাওয়া-গাঁড়ী করে। সঙ্গেযায় পিপল 
আর বাব্লু। রণজিতের অবশ্ঠ হাওয়া-পাঁড়ী করে বেড়াতে 
খুবই ভাল লাগে। কিন্তসে এ সময়টায় ওদের সঙ্গে একে- 
বারেই যেতে চায় মা। গাড়ীতেও দাঁছুর এক পাঁশে বসে 
পিপলু আর এক পাশে বাব্লু। রণজিৎ একেবারে সামনে 
চাচাজীর পাঁশেও বসতে চাঁয় না তখন, যদ্দিও সাঁমনে বসলে 
স্বিধে এই যে, ছ,পাশের দর্ঠগুলোৌকে সে দেখতে পায় আগে, 
পিপলু আর বাবলু দেখতে পাবার আগেই। তবুও সে 
একবার চাঁচাজীর কাছে দরবার করেছিল, পিপলু এসে 
বন্গুক ন সামনের জায়গাটায় । পিপলুত্র বিশেষ আপভিও 
ছিল না। কিন্তু দাছুর এ চশমাটা! রণজিতের দিকে 
কটমট করে চেয়ে চক্চক্‌ করে উঠল, যেন চোখ রাঁডিয়ে। 

ঘরে ফেউ নেই। খবরের কাগজের ওপর রাখা চশমা! 
একবার নেড়েচেড়ে দেখলে রণজিৎ । বিএ ঠা আর 
পিছল তার গাক্জোকের গায়ের মত। কদাকাঁর 
*খিলোৌন।” দার । অথচ ওচীফে এক দও ফাছছাড়] করতে 
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দেখে নি। ওটা অষ্টপ্রহর দাছুর নাকে । এক একবার দা 
ওটাকে টেনে নামিয়ে দেন নাকের ডগায় কিছুক্ষণের অন্ত । 
তখন অন্ততঃ চোখ হুট! একটু ছুট পায়। তারপর আবার 
কাচ ছুখান। চোখ ছুটোকে গিয়ে চাঁপা দ্রিয়ে ফেলবে । সব 
জিনিষ এ রকম ঝাপসা আর খাড়। খাড়া, লহ্বা! লন্বা! দেখে 
দাছুর যে কি লাভ হয় তাসেবুবাতেই পারে না। এর চেয়ে 
& রঙিন কাঁচের ছবিওয়ালা দুরবীনগুলি চোখে দিয়ে থাকা 
ঢের ঢের ভাল। একটু ঝাকানি দিলেই একেবারে নতুন 
একখান ছবি । 

রণজিৎ চশমাখানাঁকে একবার নিজের চোখে লাগিয়ে 
দেখলে । এক পাশের ডশাটিটা! মাথার পিছন দিক পর্য্যস্ত 
চলে গেল। অপর দিকের স্থতোটাও কানের চারি পাশে 
জড়িয়ে দিলে । নাঃ, একেবারে কিচ্ছু দেখা যায় না। এমন কি 
নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে তাও আয়নায় মালুম হয় না। সব 
ঝাপসা । সেই বহুকাল আগে একবার থুব জ্বর হ্বাঁর সময়ে 
রণজিতের যে রকম মনে হ'ত চার দিকের জিনিষগুলোকে 
__এই চশমাঁখানা চোঁখে দিলেও সেই রকমই মনে হয়। ওট| 
চোখে দিয়ে থাকতে নিশ্চয়ই দ্বাদুর ভীষণ কষ্ট হয়। এঁটেই 
বোধ হয় দাছর নাকের ওপর বসে রণজিতের দিকে এঁ রকম 
কটমট করে তাঁকায়। দার এই “খিলৌনাঁটা” সে লুকিয়ে 
ফেলবে নাকি? দাঁছ্বর চোখ ছুটা তাহলে রণজিংকে খুব 
ভালবাদবে। প্রায় হাসবে তার দিকে চেয়ে। গল্প বলবার 
সময়ে এইবার নিশ্চয়ই দাহ গঞ্জ থামিয়ে & বিদ্‌ঘুটে কথা- 
গুলোর মানে বলে দেবেন গর & চমৎকার উর্দ, ভাষায়। 
রণক্ষিং চশমাটাকে চোখ থেকে নামিয়ে নিয়ে ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেল। 

দালান ছাড়িয়ে, বারান্দা পেরিয়ে সেই ওদিককার 
জিনিষপজজ রাখবার ঘরটার কাছে ছাড়িয়ে ভাবতে লাগল, 
ঠিক কোন্‌ জায়গাটায় রাখলে দাছু এ বদ্মেজাজী 
কাচ ছখানার একেবারেই কোন হদিস পাবেন না। মনে 
মনে কি ভেবে সে চুকল জিনিষপজ্র ভর্তি ঘরটির ভেতরে । 
মেঝের ওপর থাকে থাকে সারি সারি বাক্স-পেটরা, দেয়ালের 
গায়ে টাঙানে। ধামা, চালুনী, লোহার খাবার-ঢাকা, শেল্‌পো- 
গুলোর ওপর বড় বড় কাচের বোতল, জার, শিশি, হাঁড়ি, 
সরাচাপা, মুখ-ঢাক1। কোথাও এতটুকু খালি জায়গা! পড়ে 
নেই*** 

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রণজিং দোর বন্ধ করে দিলে 
আত্তে আন্তে। চোখে-মুখে তার বিজয়ের হাসি উপচে 
পড়ছে । ওদিককার বারান্দাটা থেকে বাগান দেখা যায়। 
জ্যাকৃটা বাগানময় কতকগ্তলে! কাককে তাড়া করে ছিমসিম 
খেয়ে ঘাচ্ছে। কাকগলে। কিছুতে বাগান ছেড়ে যাবে না। 
কেবল এ-গাছ থেফে ও-গাঁডে গিয়ে বসছে । রণজ্িং কঙ-ঘর 
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থেকে একট। মগে করে হ্ধল ভরে নিয়ে এসে কাকগুলোকে 
লক্ষ্য করে ছুড়ে দিতে লাগল। তারা পরোয়াই করে না। 
কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে রণজিৎ দালানে চলে গেল । মেঝের 
ওপর একট! শ্ুতোর কাঁ্টম পড়ে রয়েছে । সে স্থতো খুলে 
চলল বেপরোয়| ভাবে । কি মজা, কেউ দেখতেই পাচ্ছে ন 
কিছু । সবাই ঘুমোচ্ছে দুপুরে । তারও ঘুমোৌবার কথা, কিন্তু 
আন্মাজী তাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে 
আগেই । সুতরাং রণঙ্গিতের ঘুমোবার দরকারটাই বা কি? 
সে ইচ্ছে করলে এখন একেবারে খাঁলি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে, 
পাশের মাঠটায় যে একটা বাড়ী তৈরি হচ্ছে সেখানে 
টিউবকলট। থেকে প্রচুর পরিমাণে জল তুলে কলতলাটা ভিজিয়ে 
ফেলতে পাঁরে । কিম্বা ওদিককাপ মাঠটায় যে কতকগুলো! 
লোক হেইলোস্সা, হেইলোস্সা বলে গান গাইতে গাইতে 
মোটা মোটা! খুঁটি পু'তছে, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে 
পারে কি করে খুঁটিগুলে! কাদার ভেতরে বসে যাচ্ছে এক এক 
ঘায়ে। যতক্ষণ খুশী- কেউ কিছু বলবে ন1| কিন্ত আবার কি 
তেবে রণজিৎ একট। পেন্সিল দিয়ে একট! বইয়ের পাঁত৷ খুলে 
হিজিবিক্ধি কাটতে লাগল । 

তার পর সে বিকেলে রুট দিয়ে চা খেয়ে বেড়াতে গেছে 
মাঠে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ছুটাছুটি করেছে 
হুরদম। তাঁরা তাঁকে কি বলতে বলতে পিছু পিঙ্ছু তাড়া 
করেছে অনেকক্ষণ । তাঁতে তাঁর ভারি মন্জা লেগেছে। 
ঘামে ক্ষাম। ভিজিয়ে হাপাতে হাঁপাতে ও যখন্‌ বাড়ী ফিরল 
তখন প্রায় অদ্ধকাঁর হয়ে এসেছে । বাড়ী ফিরেই ছুটে গেছে 
আন্মাজীর কাছে। চাই এক গেলাস জল। শিগগীর, 
শিগগীর। ভীষণ পিয়াস লেগেছে আজী |... এমন সময়ে 
আঁব্বাজী ডাকে ওপর থেকে-_ “রণজিৎ, আঁও উপর্‌ আভী 1” 

আব্বান্ী ফিরেছে এর মধ্যেই | কি মজা! হয়ত সেই 
শ্নেক দিন থেকে চাওয়া মার্কেল ছুটোর কথ! ভোলে নি। 
বিশ্লীপ্ন চোখের মত হুলঘ্ধলে কাচের মার্কেল | আব্বাজী 
তাকে কোলে করে নিয়ে নিশ্চয়ই একবার ছুড়ে দেবে এ 
পাখাটার কাছাকাছি, তার পর লুফে নেবে । রণজিং ছুটো৷ 
করে ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ছুটে চলে । আব্বাজী ! 

কিন্ত একি? আব্বাজীর যুখ অমন গম্ভীর কেন? তার 
দিকে চেয়ে একটুও না হেসে জিজ্ঞেস করে £ “দাছুর চশম] 
কোথায় ?” ও হুরি, সেই :চশমাট1 ] দাছ কিছুতেই ওটার 
কথ! ভুলতে পারে না। কি তয়ঙ্কর ছেলেমাস্থুষ | হ্থ্যা, সেই 
চশমাটা। কিন্তু কোথায় যে নিয়ে গেল, কিছু মনন পড়ছে 
না তার। সেই কাঁকগুলো, স্থতাঁর কাঁটিমটা সব মনে পড়ছে। 
কিন্তু চশমাটী যে কোথায় অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে চকৃচকৃ করে 
চোখ রাঙাচ্ছে তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আব্বাজ্ী আবার 
দ্িজেস করে £ ”বল্‌, চশমাটী কোথায় রেখেচিস।” রণজিৎ 


পা পসিপসপিাটিলিশি পাছি তই পাস পাটির পিপি পিপি পাটা 





চশনা 


২ পিপি পা লাপীপাস্াসিপাশিপািপাটিপপপাসপিপাসিপাস্িপাসিপাটি পাটিপাসপিপী পা্পসসিপাসি 
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০ ২পাসিপাসিপাস্প পিপিপি 





চুপ। কেবল ভাবতে চেষ্টা করে, কোথায় রাখলে সেটাকে । 
“চশমা তুই নিয়েছিস?” রণজিৎ ঘাড় নেড়ে জানায়, “হ্যা” । 
“তা হলে দে এনে এক্ষুনি।” আঁব্বাজীর বজকঠোর আদেশ । 
রণজিৎ আবার চুপ । রাগে আব্বাজী থর্-থর্‌ করে কীপছে। 
দাছুর মুখের দিকে তাকিয়ে রণজিং দেখে তার চোখ ছুটে! 
ঠিক সেই চশমার মত হয়ে উঠেছে । চশমা] না পরেও তার 
চোখ ছটো যে কি করে এ রকম হয়ে যায়, তা সে তেবেই 
পায় না । ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে সে কেবলই মনে করতে 
চেষ্টা করে, কোথায় রেখেছে চশমাটাকে | দাছ জাব্বাজীকে 
কি বললেন, চেঁচিয়ে । একটা কথার মানে জানে সেঃ 
“খোলোমী”, উর্দতে “ছুষমনী”। অন্ত কথাগুলোর একটাও 
সে বুঝতে পারে না। শুধু দেখে দাছ ভীষণ চটে উঠে 
আব্বাজীকে কি সব বলছেন। তারপর হঠাৎ হাত ছুড়ে 
চিৎকার করে উঠলেন, *প্রহীর” | কে জানে আবার 
কথাটার মানে কি? কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আব্যাীর * 
চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল । লাফিয়ে উঠে রপজিতের গালে 
পিঠে, মাথায় যেখানে পাঁরে মারে চড়। তারপর চলে লাধী, 
লাখীর পর লারী। আব্বাজী চিৎকার করে মাঝে মাঝে; 
“ত্‌ মর্‌ যা! আভী মর্‌ যা। তু জৈসা লেড়কেকী মুঝে কৃছতী 
ভুরং নইশী। মর্‌ যা তু 1” চুলগুলো! টেনে ছি'ড়ে দেয় যেন।*** 

মার শেষ হয়, রণঞ্জিং মরে ন1 কিন্ত। ওদের সেই পিগ্তীতে 
সে খেয়েছে প্রচুর তৈ'স ক। দুধ, আনার, সেব্‌, আঙোর | শুধু 
ঠোঁটটা কেটে গেছে, আর সর্ববাঙ্গে তার মারের দাগ। যাক, 
“প্রহার” কথাটার মানে শিখে নিয়েছে সে। এক দিন সে এ 
পিপ জুটাকে এযায়সা *প্রহার” লাগাবে | আব্বাজী এক দিনও 
তাঁর গাঁয়ে হাত তোলে নি । আঞ অমন করে মারলে কেন? 
বিছানায় শুয়ে ফৌপাতে ফৌপাঁতে ভেবে সে কুলকিনার! 
পায়না । তার আব্বাজী যে দাছুর অঙ্থমতি না নিয়ে পিশ্তীতে 
বিয়ে করেছিল আন্মাজীকে, সে যে বাংল! শেখে নি, তার 
উপর আজ তিন মাস হ'ল আব্বাজীর চাকরি গেছে, আর 
তার] যে তিন জনে পিপ লু আর বাঁব্লু্দের বার্ভ়ীতে বসে বসে 
খাচ্ছে__এ সবের কোন খবরই রাখে না সে"*'ভারি পিয়াস 
লেগেছে তার.** 

কিছুদিন পরে এক দিন আব্বাজী আর আম্মাজী আবার 
বাক্স-পেটর! গুছিয়ে ওকে নিয়ে চলে গেল । আবার হাওয়া- 
গাড়ী, রেলগাড়ী, খানিকটা? আবার ঠ্রীমারে করে যেতে হ'ল। 
নুতন জায়গাটার নাম শুনলে হাসি পায়: ডিক্রড় | চলে 
যাবার সময়ে রণজিৎ তাঁর বহু দিনের চেপে-রাখা৷ আকাঁঙ্ষাট] 
মিটিয়ে গেছে । পিপলু আর বাবৃজুর চোখের সামনে দাছুর 
গল] জড়িয়ে ধরে তার গালে একটা চুমু খেয়ে গেছে। দার 
চোখে নৃতন চশমা । সেটাও তাকায় কটমট করে ।*** 

তারপর কেটেছে অনেক দিন। একদিন বিছানায় বসে 
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বসে দাছুর কিছুতেই ছণুর কাটতে চায় না । ঠান্‌কে ডেকে 
বলেন £ “আচ্ছা, সেই যে আমসত্বগুলে! করেছিলে এ বছর, 
সেলে! কি আমার সঙ্গে দেবে চিতেয় ?” সত্যিই, অমন মিষ্টি 
বোম্বাই আমের আমসত্বগুলোর কথ কারে! মনেও নেই | 
সমস্ত বর্ধাট! গেছে তাঁর ওপর দিয়ে । নিশ্চয়ই ছাতা পড়ে, 
পোকা ধরে সব নষ্ট হয়ে গেছে। ঠান্‌ ছোটেন তাড়াতাড়ি 
জামসত্ব আনতে । প্রকাণ্ড তোলো হাড়িভরা আমসত্ব। 
তাড়াতাড়ি মালপত্র-রাঁখ! ঘর থেকে হ্াঁড়িট| নিয়ে আসেন 
দ্বাচুর কাছে। সবার ওপর ঢাকা দেওয়া কাপড়টা খুলেছিল 
কে, কে জানে? 


প্রবাসী 


পাপা, 
পাশাপাশি শাপ্পা শা শত পাপা পাতশাস্পানিতী শাল পাতা প পপ পাপন পপস্পিস্প্পিস্পাতপপীপপা পপ স্পা সপ পা 
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পাস পাসপসপরিিপান 





সরাখানা সরিয়ে দেখেন আমসত্বগুলো। শুকনে! খট্খট 
করছে, একটুও ছাতা পড়ে নি। উপরের খানার খানিকটা! 
ছিড়ে দ্রিতে হবে দ্রাছকে। দ্াছর আর তর সয় না। 
ক'দিন বরে ভুগে ভারি ভাল-মন্দ খেতে ইচ্ছে করে তার। 
আমসত্বখান| তুলে শেন নিজের হাতে । 

ওম|, এঁ যে সেই চশমাখানা | 

এক টুকরো! আমসত্ব মুখে পুরে পাকলে পাকলে তাঁকে 
কায়দা করতে চেষ্ঠা করেন দাছু। চোখছুটে! তাঁর চক্চক্‌ 
করে। চশমার কুষ্ঠ চক্চকাঁনির মত মোটেই নয়। 


অনির্বাণ 


ক্ীঅমলেন্দু দত্ত 


(১) 
অন্ধকারে আগ্ছনেশ মত চোখ ছলে উহাদের 
সমুঞ্জ-গর্জনসম ভেসে আসে প্রতিবাদ-সুর-_ 
কিন্ত সে তে মিশে যায় নিমেষেতে বুকে বাতাসের 
চেতন! জাগে ন! মনে মদোন্সপ্ড বর্ধর প্রভুর | 
(২) 
এইখানে প্রভাতের পাখী এসে গাহিত যে গান 
শুকনে। খড়ের চালে পড়িত যে কাচা-সোশা-রোদ, 
চাষীর! আসিত লয়ে খুঈীমনে মুঠো মুঠো। ধান__ 
লোভীর চক্রান্তজালে তাহাদের আক্ধি গতিরোধ | 
(৩) 
আজ তাঁর! বছে শিরে ভারে ভারে কান্নার ফসল 
রক্তাক্ত কেদান্ত্র-তীর্ণ জীবনের বন্ধুর ,সড়কে 
মুমুযুর শ্বাস ফেলে,_ ব্যর্থ হ'ল যত অশ্রজল | 
মহামারী ছৃত্ডিক্ষের হাত ভরে অজত্র মড়কে। 
(৪) 
হলুদী ফসলভর] হেমস্তের একথাণি ক্ষেত 
ঘরে বীধা ছুটি গর-_একথখানি তীক্ষধ!র হাল, 
ফলের কালে রবে সুনিশ্চিত মৌনুমী সংকেত, 
যুক্ত হবে অত্য।চার-শোষণের শত বেড়াজাল-__ 


(৫) 
স্ুকঠিন এ কি খুন? অত্যাচারী মানুষের দল 
ক্ষমতার মঘ্ধে মাতি আপ কত কাটাইবে কাল? 
নুতন ুগের স্বপ্ন তিলে তিলে হতেছে বিফল, 
নেহাপ্রি বর্ধর-লীল| অট্টহাঁসি হাসে মহাকাল । 


(৬) 
কঞ্জনার স্বাধীনতা আল্ নাকি বাস্তবে আসীন-_- 
ওর] চাঁয় লভিবারে তাই তার অকৃত্রিম স্বাদ 
নাহি চায় ক্ষয় পেতে, হয়ে যেতে দীন হতে দীন-_ 
অগণিত কণ্ে তাই জানায় যে তার প্রতিবাদ | 


(৭) 
চোঁখে জ্বলে তাহার্দের আশাদদীপ্ত উক্ধার অনল-__ 
বিজয়-বর্তিক! হয়ে চি্নদিন র'বে অনির্ধ্বাগ, 
দাসত্ব-কঞ্কর-পথ সুমস্থণ করি" অবিরল 
ওর] গেয়ে যাবে সেই জীবনের চিরজয় গান। 


ব্রহ্মদেশের অধিবাসী 
অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


ব্রহ্মদেশের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মততেদ আছে । কাহারও 
কাহারও মতে সংস্কত ব্রহ্ম শক হইতে এই দেশের নাম ব্রহ্থা- 
দেশ হইয়াছে । পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, চৈনিক শব 
“মিন (81610) হইতে এই নামের উৎপত্তি হুইয়াঁছে। 
্রন্ষদেশ বিরাট ইন্দোচীনের একটি অংশ । ইন্দোচীন নামটির 
সার্থকত। অবশ্য স্বীকার্ধ্য। ইহার অধিবাসীবন্দ সকলেই প্রায়- 
মালয় ( 7১০/০-)[৪]95 ) এবং মঙ্গোৌলয়েভ ( 11071201010 ) 
জাতির অন্তভূক্ত হইলেও ইহাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি 
মূলতঃ ভারতীয় । 

ব্রদ্মদেশের অধিবাঁসীগণ মঙ্গোলয়েড জাতীয় । ১৯৪১ 
সালের আদমন্মারি অন্থযায়ী এই দেশের লোঁকসংখ্য। ছিল 
১৬,৮২৩,৭৯৩ | চৈনিক, কোরীয়, জাপ, তিব্বতীয়,মা'লয়, পূর্বব- 
এশিয়ার বিভিম্্ অঞ্চলের অধিবাসী 'এবং ব্রহ্মদেশীয়গণ মাঁনব- 
জাতির একই গোষ্ঠীর অস্তভূন্ত। এই গোগ্রীর যে অংশ 
ব্রহ্ষদেশে বাস করে তাহাকে তিনটি প্রধান শাখায় ভাগ 
করা যাইতে পারে__ (১) তিব্বত-ব্রক্ম, (২) মন-খে]র এবং 
(5) তাই-চীন। ব্রহ্ম এবং প্রায়-ব্রন্ম জাতি, চীন কোচিন 
জাতি এবং লোলে। জাতি তিব্বত-ব্রন্ম শাখার তিনটি প্রধান 
উপশাখ]। ইহার্দিগের অস্তর্গত ৩২টি উপজাতি আঁছে। 
মন-খেন]র শাখা মন বাঁ তাঁলাইং, ওয়া, লা! প্রতৃতি ১২টি এবং 
ত।ই-চীন শাখা শান, কারেণ, স্ঠাঁম প্রভৃতি ১১টি উপশাখাঁয় 
বিভক্ত | 

তিববত-ত্রচ্ম শাখার লোৌকের। তিনটি প্রধান দলে উত্তর দিক 

হইতে ব্রন্ষদেশে আগমন করে। কিংবদস্ধী অনুসারে এই 
তিনট দলের নাম পিয়ু, কাঁনরান এবং থেট। থেট জাতির 
বধংশধরগণই সম্ভবতঃ বর্তমানে চিন নামে পরিচিত । পিক 
গপের এখন কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাঁহার বোধ হয় 
্রন্মজাতির সহিত মিশিয়| গিয়।ছে। কানরাঁন জাতির অধস্তন 
পুরুষই বোধ হুয় আধুনিক আরাকানী জাতি । জাতিতত্ববিং 
পঞ্চিতগণ মনে করেন যে, তিব্বত-ত্রহ্ষজাতি ব্রহ্মদেশে আসিবার 
পথে তিব্বতের পর্বতে ইরাঁবতী নদীর উৎপত্তি স্থান অতিক্রম 
করিয়াছিল । এই স্থানেই চিনদের পূর্বব-পুরুষ প্রধান 
অভিযাতীদল হইতে বিষুস্ত হইয়া যাঁয়। ব্রহ্মা এবং প্রায়- 
ব্রহ্ম জাতি দক্ষিণ দ্রিকে অগ্রসর হইতে থাঁকে। দীর্খ পথ 
অতিক্রমণকালে এই জাতির ছোট ছোট দল পিছনে পড়িয়া! 
থাকে । তাহারই ফলে পরবর্তী কালে ব্রচ্মদেশের উত্বর অঞ্চলে 
শিব্যত-্রক্ম গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিতিন্ন উপজাতির সৃষ্টি হুইয়াছে। 

লোলোগণ সন্তবতঃ মেকং নদীর উপত্যকা-পথে দক্ষিণ 


দিকে অগ্রপর হুইয়াছিল। এই জাতির কয়েকটি ছোট ছোট 
দল ব্রন্মদেশের পূর্ববপ্রান্তে ঘর বাধিয়াছে। 

মন-খে]র শ!খা সম্ভবতঃ মেকৎ নদী ধরিয়! দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইতে হইতে ইন্দো-চীন উপত্যকায় প্রবেশ 
করিয়াছিল । মন-খেরগণই প্রাচীন কান্বোডিয়া রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাত। ৷ ইহার্দিগের একটি দল মেকং নদীর পশ্চিমে 
শান অবিত্যকা "এবং দক্ষিণ ব্রন্মে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
মন-খ্বরগণই ইন্দো-চীনের প্রথম বহিরাগত জাতি । তবে 
ব্রন্মদেশে এই দলের প্রধান শাখা! মনগণ হয়ত ব্রদ্মঞ্জাতিব্ব 
পর ব্রন্মদেশে প্রবেশ করিয়াছিল । 

তিব্বত-ত্রন্ম এবং মন-খে]র জাতিঘয়ের পর তাই-চীনগণ 
ব্রহ্মদেশে আগমন করিয়াছিল । ব্রচ্ষদেশে প্রবেশ করিবার 
পূর্ব সপ্তম শতাব্ধীত্যে ইহার! চীনদেশের অন্তর্গত ইউনান 
প্রদেশে নানচাও নামে একটি রাজ্য গ্বাপন করতিয়াছিল। 
সেখান হইতে পরে ইহাপ!| দক্ষিথে স্টাম এবং পশ্চিমে আসাম 
ও উত্তর-ত্রন্ধে প্রবেশ করিয়াছিল । 

্ন্ষজাঁতি নবম শতাব্দীতে মধা-ব্রদ্ষের রুক্ষ ও অনুর্ব্বর 
অঞ্চলে (101) %/0100) বসবাস করিতে আরজ্ত করে। এই 
জাতীর রাজাদের সকল রাজধাঁনীই-_পাগান, আঁভ1, অমরাপুর! 
এবং মান্দীলয়_এই সমস্ত রুক্ষ অঞ্চলে' অবস্থিত । একমাঅ 
পেগু ইহার ব্যতিক্রম। ব্রহ্ষগাতীয় টাঙ্গু বংশীয় রাঁজগণ 
১৫৩১ হইতে ১৬৩৫ সাল পর্যান্ত পেগুতে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন । রাজ] তালুনের ১৬২৯-৪৮ রাজত্বক!লে স্মাভায় রাজ্- 
ধাশী স্থানাস্তরিত কর! হয়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রচ্ধ- 
রাজ অনরত ( ১০৪৪-৯৭ ) উত্তর-ব্রন্ষের ক্ষুত্্ ক্ষুত্র রাষধ্রুলির 
স্বাবীনত] হরণ করিয়া একটি ব্হদায়তন রাজ্যের গোঁড়াপত্বন 
করেন। তাহার রাজধানী ছিল পাগান। ইরাঁবতীর ব-্বীপ 
অঞ্চল, দক্ষিণ-ব্রদ্ধের তাঁটন জেলা এবং সিতাং উপত্যকার 
পূর্বদিকে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল অনরতের অবধিকারতুজ 
হইয়াছিল। একাদশ শতাববীর মধাভাগে মধ্যব্রক্ে বিকৃত 
মহান বৌদ্কমত প্রচলিত ছিল । রা অনরতের উৎসাহ এবং 
পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার পরিবর্তে হীনযাঁন মত প্রচলিত হুয়। এই 
হীনযাঁন বৌদ্ধধর্্থই তদবধি ব্রহ্মদেশের জাতীয় ধন্ম। ১২৮৭ 
সালে মোঙ্ষোলীয়গণ অনরত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন 
করিয়া পাগান অধিকার করে । এই সময় ব্রচ্মদেশ আবার 
কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাষ্রে বিতভ্ত হুইয়] পড়িল। ইহার! 
সকলেই চীন-সত্ত্রাটের আন্পত্য স্বীকার করিত। যোড়শ 
শতাবীতে রা! টাবিনসোয়েটি ( ১৫৩১-৫০) এবং রাজা 
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বাই-ই-স্বাং (১৫৫০-৮১) পুনরায় সমগ্র প্রদ্মদেশকে একতা বন্ধ 
করেন। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম 
ভাগ পর্য্যন্ত এই এক্‌ স্থায়ী হ্ইয়াছিল। এই সময় ইরাবতী 





পা 





ব-ন্বীপের মন-জাতি প্রবল হইয়া স্বাধীনত ঘোষণা করে।' 


তাহার! এত শক্তিশালী হইয়| উঠিয়াছিল যে, উত্তর-ব্রদ্দের 
অনেক স্থানও তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মনদিগের এই 
আবিপত্য কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। অষ্াদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগেই শোয়েবোর ব্রদ্ষজাতীয় নায়ক আলুম্পায়৷ (১৭৫২- 
৫৮) সমখ ব্রদ্ষঙজাতিকে সুসংহত করিয়৷ দেশে একতা 
স্থাপন করেন। তংপ্রতিঠিত রাঞ্জবংশ ১৮৮৫ সাল পর্ধ্যস্ত 
রাজত্ব করিয়াছিল। আলুম্পায়াবংশীয় রাজগণ এক সময় সমগ্র 
ব্রহ্মদেশ, দণিপুর এবং প্রায় সঞ্জ আসামের উপর শাসনদণ্জ 
পরিচালন] করিতেন। ইহার পুর্বে বা পরে কোন যুগেই 
্রক্মরাজগণের আধিপত্য এতদূর বিস্তারলাভ করে নাই । ১৮৮৫ 
সালে আঁলুষ্পায়া-বংশীয় শেষ রাঞ্জ। থিব মিনকে (১৮৭৮-৮৫) 
সিংহাসনচ্যুত করিয় ইংপবরেজগণ ব্রহ্মদেশ দখল করে। 

ব্রচ্মজাতি আজ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মধ্য-ব্রদ্দের রক্ষ অনুর্ব্বর 
অঞ্চলেই বাস করিতেছে । ১৯৩১ সালের আদমনুমারি অন্থযায়ী 
ব্রন্মদেশে ইহাদের সংখ্যা ছিল কিফ্দিধিক ৮,৫০০,০০০। 
তন্মধ্যে দ্যুনাধিক ৪,৫০০,০০০ উঞ্ভর-ব্রদ্ধের মাগোয়ে, মান্দালয় 
এবং সাগাইং বিভাগের অধিবাসী । ইহার] প্রধানতঃ বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী হইলেও ইাদ্িগের মধ্যে কেহ কেহ প্রষ্টবর্ঘও এহণ 
করিয়াছে । তবে ব্রন্মজাতীয়দের মধ্যে গ্রীষ্ঠানের সংখ্যা] নগণ্য । 
অভাভ দেশের বৌক্কদিগের জায় ব্রন্মদেশীয় বৌদ্ধগণও জন্মাস্তর- 
বাদে বিশ্বাসী এবং তাহার! আত্মা বা! ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না। ইচ্কার্দিগের মধ্যে কোন প্রকার পুক্ত। বা উপাসন! 
প্রচলিত নাই। প্যাঞ্োডা অথব] মন্দিরে স্থাপিত বুদ্ধ এবং 
অভাভ মূর্তির পৃজ! ইহারা করে না। ইহার] দেব-যোনির 
(08) অস্তিত্বে আস্থাবান এবং উপদেবতার ভয়ও ইহাদিগের 
যথেঞ্& পরিমাণেই আছে। 

মভপান এবং জীব-হিংসা! বৌদ্ধধর্্মানুসারে নিষিদ্ধ হইলেও 
ব্রক্মজাতীয়গণ অনেকেই মন্ডপাম্মী এবং প্রায় সকলেই মাংসাশী। 
একথ! ব্রন্ষদ্দেশের সকল অধিবাসী সঙ্বদ্ধেই প্রযোজ্য । পল্লী 
অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তাড়ি এবং পচুই প্রস্তত হুয়। 
শহরের অধিবাসীর! সামর্ধ্ে কুলাইলে বিদেশের আমদানি 
মতই পান করিয়া থাকেন। অন্ন ব্রন্মদেশের লোকেদের 
প্রধান খান্ত। ভাণ্লি (নাপ্রি-_লবপের সাহাযো রক্ষিত গলিত 
মংস্য ), কুন্ধুট, শুকর এবং ভেড়ার মাংস ইহার্দিগের প্রিয় 
খাভ। ইহারা গো-মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে । কিন্তু 
পুর্ধে গো-মাংস তক্ষণ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হুইত। 
তাত্রকুট সেবনে ইহাদিগের অত্যাসক্ি আছে । গুরুজনদের 
সম্মুখে ধুমপান করা ইহাদের সমান্জে দোষাবহু নে। 
পার্বত্য অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে অহিফেন 


প্রবা্ী 


সপান্পাস্পান্পাস্িসা পালা পাম্পান্পিপাস্পিস্পিপাসপাস্পাা পা পাপা 


১৩৫৫ 


জেবন প্রচলিত থাকিলেও ব্রন্মজাতীয়গণ ইহার ঘোরতর 
বিরোধী। 

স্্ীপুরুষ নির্বিশেষে ব্রহ্মজাতি এবং ব্রহ্মদেশের অত 
অধিবাসীর1 ধর্টের বহ্িরঙ্গের প্রতি অতিশয় মনোযোগী । 
ইদানীং ইহাদের সমাজে কুঙ্গি বা বৌদ্ধ সন্্যাসী-সম্প্রদায়ের 
সমাদর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ছইট প্রধান কারণ 
বিদ্তমান। প্রথমতঃ ফু্িদের মধ্যে অনেকেই উচ্ছঙ্খল। 
অনেক অযোগ্য এবং অনধিকাঁরী ব্যক্তিও এখন মস্তক মুগুন 
করিয়া গীতবাস বাঁরণপূর্র্বক কুঙ্গি সাজিয়া থাকে । কোন 
কোন "চাউল" ব| সঙ্ঘারামত হুদ্কৃতকরিগণের রীতিমত জশ্রয়- 
স্থল হুইয়| উঠিয়াছে। অনেক কুক্ষি আবার রাজ্নীতিতেও 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । এই জ্বাতীয় 
'রাঙগনৈতিক সক্স্যাসী'দিগকে অবস্ঠ রেঙ্গুন, মান্দালয় প্রভৃতি 
বড় বড় শহরেই দেখা যাঁয়। ফুঙ্গিদ্িগের সমাদর হাঁসের 
দ্বিতীয় কাঁরণ যুগধর্ান্থযায়ী প্রগতিঙ্গীল ভাবধারাঁর প্রসার । 
কুঙ্গিদিগের মধ্যে অনেকেই গীতবাস ধারণে অনধিকারী 
হইলেও হঁছাদের মধ্যে বর্বপরায়ণ, আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত 
এবং শ্রদ্ধাভাজন বাক্তিও আছেন । 

ব্রহ্মজাতি এবং ব্রদ্ষের অধিবাসী অন্তানত জাতিসমূহে 
মধো জাতিভেদ এবং অবরোধ-প্রথা একেবারেই অজ্ঞাত ; 
প্রাচীনয়ুগে প্যাগোভার রক্ষণাবেক্ষণ-কার্ধ্যে নিযুক্ত ক্রোত- 
দাসদিগকে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য কর! হইত। মংস্যজীবী- 
দ্বিগকে এখনও প্রাশীহত্যাকারী বলিয়া লোকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে 
দেখিয়া থাকে । 

ব্হ্মজাতি শ্বভাবতঃ আঁমোদপ্রিয়, উদ্ারহাদয় এবং ভাঁব- 
প্রবণ। আপাতদৃত্টিতে ইচ্ছাদ্িগপকে অলস বলিয়া মনে হুই- 
লেও প্রয়োক্ধন উপস্থিত হইলে ইহারা অপরিসীম পরিশ্রম 
করিতে পারে । যাছ্বিভায় ইছাদের অগাধ বিশ্বাস । ইচ্বারা 
বিশ্বাপ করে যে, যাছর সাহায্যে মানুষ জর্বপ্রকার অন্ত্রের 
অভেন্ত হুইয়া উঠিতে পারে। পূর্বে ইহাদের পুরুষগণ 
স্বাটু হইতে কোমর পর্ধাস্ত উদ্ষিচিতআ্িত করিত। এই প্রথা 
অধুনা! পরিত্যন্ত হ্ইয়াছে। 

লুঙ্গি (লুছি) এবং এগ্রি (জাঁম1) ইহাদিগের জাতীয় 





পরিচ্ছদ । স্ত্রী এবং পুরুষের লুষ্তি পরিধান করিবার ভঙ্গী 


এক প্রকার নছে। মেয়েদের এষঞ্জি পুরুষের এষঞ্জি অপেক্গা 
অধিক ভ্রাটসাট। গীওবাও ( অনেকটা পাগড়ির মত) 
পুরুষদিগের জাতীয় শিকস্ত্রাণ। আজকাল কেহ কেহ কোট, 
প্যান্ট ইত্যাদিও পরিয়] থাকে । লুঞ্জি, এঞ্জি এবং গাওবাও 


. স্থাতী এবং রেশমী ছই প্রকারেরই হয়। ব্রহ্মজাতীয় পুরুষেরও 


পুর্বে লম্বা চুল রাখিত। এই প্রথা! এখন প্রায় লোপ 
পাইয়াছে। 

ব্দ্মদেশীয় গৃহ সাধারণতঃ বাশ ব1 কাঠের মাচার উপর 
নিশ্ধিত হয়। বত এবং বতজন্তর আক্রমণ হইতে নিরাপদ 





মহাত্মা! গান্ধী 





ক্যাণ্টনের বাজার হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ছুইটি গল্পরত হাস্যময়ী চীন! তরুনী 


ফাস্তন 


তাপস পাশপাশি 
রাখিবার জঙ্গ গৃহতল মৃত্তক! হইতে অনেকটা উচ্চে রাখ] হুয়। 
ঘরের নীচেকার ফাক! জায়গাই ভাড়ার বা গোয়ালঘর রূপে 
ব্যবহার কর] হ্য়। গৃহে আলবাবপন্রের বাহুল্য নাই। 

আরাকানীগণ ব্রহ্ষজাতির ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি হইলেও ইরাবতী 
উপত্যকার ভাষ। এবং আবরাক'নের ভাষার মধ্যে কিছু 
পার্থকা আছে। আধুনিক স্বারাকানীর্দের ধমনীতে বাঙ্গালী 
রঞ্জের প্রচুর মিশ্রণ হইয়াছে । ইহার] বৌদ্ধ ধর্মাবলথী। 
১৯৩১ সালে ইহাদিগের সংখ্যা ছিল ২০৮,২৫১। আরাকানের 
পর্বতশ্রেণী চিন, আরো, টোংখা, কামি প্রভৃতি উপজাতির 
আবাসম্থল | ইহাপিগের অধিকাংশই তিব্বত-ত্রক্মগোঠী্ 
অন্তঙৃক্ত। টেডয় এবং মাঞ্চইয়ের অবাসিবন্দ মূলতঃ 
্রন্মন্কাতীয় হইলেও ইহাদিগের রক্তের সহিত কিছু পরিমাণ 
স্ক'মদেশীয় রক্জের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। টেনাসেরিমের দক্ষিণে 
্বল্পসংখ্যক মালয় এবং তাহাদের জ্ঞাতি সালোন অর্বাং 
সাযুত্রিক বেদে বাপ করে। 

মন বা তালাইংগণ ব্রদ্ধবৰেশে আগমনকাপ্ী মন-খ]র 
জাতির প্রধান শাখা | ইহাপ| প্রথমতঃ ইপ্াবত'র ব-দ্বাপ অঞ্চলে 
এবং নিশ্ন-ব্রন্মের তাটন ও আমহা&.জলায় উপপিবেশ স্থাপন 
কণিয়াছিল। ব্রহ্ধঙ্জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী আত্মরক্ষা] করিয়া অবশেষে অরাণশ শতাব্দীর শেষার্দে 
ইহার! ব্রহ্মরাঞ্জ আলুম্পায়াপ হস্তে শোচনীয় ভাবে পরার্ধিত 
হয়। ১৮২৪-২৫ সালে টেনাপেরিয ইংপেজের 'সধিকারকুক্ত 
হইবার পর মনজাতীয় বহু লোক ইংরে্ধ অধিকারে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। ফলে ইরাবতীর ব-্বীপ অঞ্ল প্রায় অনশুন্ত 
হইয়া প'ড়য়াছিল | মনগণ বৌদ্ধরা বলথী । রেছুনেপ বিখ্যাত 
শোয়েডাগন পা!গে!ড| ইহাদ্িগেরই কীত্তি। ইহার] বর্তমানে 
প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্র্ষঙ্থাতিগ সহিত মিশিয় গিয়াছে এবং 
ইহাদিগের কোন স্বতন্ত্র সম! নাই বললেও চলে। 

ইরাঁবতী এবং সিতাং উপত্যকার পুর্বে, উত্তর ব্রন্মের 
ভামে! জেলার দক্ষণে এবং কারেশী রাষ্পমূহের উত্তরে শান 
অধিত্যকা অবস্থিত । শানজাতি প্রধানতঃ এই অঞ্চলে বাঁস 
করিলেও ইহার] বিচ্ছিন্রভ'বে সমগ্র উত্তপ্-ব্রত্ষে এবং কিছু 
অধিক সংখায় দক্ষেণ-ব্রদ্ষের টেনাসেিম বিভাগে ছড়াইয়। 
আছে। শানজাতি অযোদশ শতান্বীতে ব্রন্মদেশে আগমন 
করে। ইহার! তাই-জাতিরই একটি শাখা । সেইকন্ ইহার! 
তাই বলিয়! নিজেদের পণিচয় দিয়া থকে । ব্রহ্মদেশে আগ- 
মনের পর ইহারা কালরুমে সমগ্র উভ্তর-ব্রক্ম এবং আসামে 
হড়াইয়া পড়ে । ইহারাই ১২২০ স'লে আদামে অহোম রাজা 
স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা স্টামদেশও নিজেদের অধিকারে 
আনয়ন করে । ব্রহ্মঞ্জাতি এবং শানঞ্জাতি উভজ্কেই প্রধানতঃ 
স্কাষত্দীবী, পল্ীবাসী এবং বৌদ্ধধশ্্মাবলম্বী। শান পুরুষদের 
পোশাক-_বাউংবি (টিল| পায়জাম।), এঞ্জি (জামা) 

৮ 


পরক্মদেশের অধিবাসী 





৪88৫ 





গাঙুবা্ড (পাগড়ী) এবং বাশের টুপি। শান মেয়ের] 
্রন্ধঙ্জাতীয়া! রমনীগণের কবাঁয় লুপ্জ (লু্দ) এবং এঞ্জি পরিধান 
করিয়। থাকে । শানগণ সাধারণতঃ অভিথিবংসল এবং 
অদ্দাশয়। ইহার! নিপুণ শিকারী । জুয়াখেপায় ইহাদের প্রবল 
আপজ্জি আছে। ব্রহ্মদেশের বিডিপ্র জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 
ব্যঞ্জিগণ বলেন যে, ধ্রন্মদেশের অন্তান্ত সঘণ্ড অধিবাসীর 
তুলনায় ইহার] মধুরপ্রক্কতিপম্পহ? (41) ৯0 1)18১10 
(10010 11009 (01301101710 11101 1009) 1 ১৯৩১ 
লে আদমন্থমারি অনুযায়ী ব্রন্মদেশের শান অধবাসীর সংখা] 
ছিল ৯০০,২০৪ । শান অধিতাকায় শান ব্যতীত সাডাউং, 
পালাউং, ওয়া, টাউৎথ] প্রসূতি বিভিন্ন জাতি বাস করে। 
শান অধিত্যকার উত্তর-পুর্ববাংশে কোকং অঞ্চল পায় সম্পূর্ণ- 
ভাবে চীনাদের দ্বারা অধুাষিত। . 

কারেণগণ তাই-টান শাখার অদ্তরভূপ্ত। ইচ্থারা প। এবং 
সাগ এই ছুইটি প্রধাণ শাখায় বিভন্ত। পো কারেণগণ 
প্রধানতঃ টেশাসে'রযের অধিবাসী । ইহারা বহুলাংশে মন 
জাতির সহত নিশিয়া গিয়'ছে। সাগ কারেণগণ প্রধানতঃ 
কারেণী রা্ুসমূহে এবং ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ধাপ করে। 
কাণেপী খাষ্রপমূছে যে সমণ্ড কারেণ বাদ করে তাহাপিগকে 
লাল কাপেণও বল] হয়। কাগ্েণজাতি এম্ষদেশের 
বিশেষভাবে উল্লেবযোগ্য সংখ্যালবু সম্প্রদায় । ইংখেজ শাঁসন- 
কালে 'মধো মধ্যে কারেণ-প্রন্ধ বিপোধের কথ। শোন! যাইত । 
ব্রদ্ধদেশ শ্বাধীনত| লাভ করিবার পর্ন কারেণাদগের আত্ম 
নিয়ন্রণাধিকার এবং স্বাধীন কাপেণ-রাষ্র পনের আন্দোলন 
প্রবল হুইয়া উঠিয়াছে। এই কারেপ-সমন্তা ব্রদ্মদেশের 
সর্বাপেক্ষ! গুঞুতপ আভ্যন্তরীণ সমশ্তাপমূুহের অন্থতম 
পর্বতবাসী কারেগপণ শ্রধাণতঃ প্রতোপাসক। সমতলবাসী 
কাপেণদেপ্র মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধধন্দ্াবলধী হইলেও ইহা- 
দ্বিগের মধ্যে কিছু গ্রীষ্ঠানও রহিয়াছে । শান অধিত্যকার গ্রায় 
কারেশী এবং তাহার পার্ববন্তা অঞ্চল বিন্ন জাতির 
বাসছুমি। ইহার] প্রায় সকলেই মন-খেখএ -গাীর অগুতুক্তি। 
এই সমস্ত জাতির মধ্যে বাশিয়ক জাতিপ্র কথ। বশেষ উল্লেখ” 
যোগ্য । এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই 1ববাঞ্কেণ ঘোপ্তর 
বিরোধী । ফলে ইহাদের সংখ্য] ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। 
কয়েক বংপর পূর্বের বাণিয়ক জাতির ছয়টি মাত্র পরিবারের 
অস্তিত্ব ছিল। আ'জ হয়ত তাহাও নাই। 

'কাচিণ (চীন! ইয়েজপ হইতে । কথাটির প্রকৃত অর্থ 
অরণ্যচারী মানব । ব্রদ্ধঞ্জাতি কতক এই নাম প্রদত্র হুইয়াছে। 
পুর্বেব কাচিনগণ “দজিংপ' বা নরখাদক এই নামে অ'ভাহিত 
হইত। “্ধিংপ' কথাটি মূলতঃ তিবধত্ীয়। এই নাম হুইতে 
পরিক্ষাপ্ন বুঝ] যায় যে, কাঠিন জাতি একদা নরমাংস 
ভক্ষণ করিত | জাতীয় কিংবদন্তী জন্থসারে কাচিনগণ প্রান 
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১২০০ বংগর পূর্যধে মধ্য-তিব্বতের মালভূমি হতে “ন-ম1ই” 
এবং মালি উপত্যকার পথে নিয্নভূমিতে অবতরণ করিয়! 
অগ্রসর হুইয়াছিল। শান অধিত্যকার কেংটুং রাজো কিছু 
কাচিন থাকিলেও ভাঁমো, মিচিন| ও কাথ| জেলায় এবং শান 
অধিত্যকার উত্তরাংশেই ইচ্থাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখা 
যায়। 
মধ্যে প্রেতোপাসকের সংখ্যাই বেশী । কাচিনগণ উতকৃঞ্ক যোস্ধ]। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহার] যথেঞ& সাহসিকতার পরিচয় 
দিয়াছে। 

ফাচিন ব! “ভ্িংপ' ভাষ! তুরামীয় তাঁধা-গোষ্জীর অন্তর্গত। 
পূর্বে ইাদিগের কোন লেখা ভাঁষাছিল না। বিগত ৫০ 


বংসরের মধ্যে সরকারী কর্্গাত্ী এবং এ্রষ্ধ্থবপ্রচারক- ' 


গণের চেষ্টায় এই অতাব দুর হুইয়াছে। 

সামস্ বা মাতব্বরদের সহায়তায় কাচিন-অধাষিত 
অঞ্চলের শ।সনকার্ধা নির্বধাহিত হুইয়! থাকে । 

্রন্মদেশের উত্তর-পুর্ব্ব অঞ্চলে হুকং উপত্যকার চতুষ্পার্ে 
এবং চিচ্দুইন নদীর পশ্চিমতীরে নাগাঁদের বাস। ইহার! 
চিন এবং কাচিন জাতির জ্ঞাতি। ব্রহ্মদেশের এই নাগা- 
অধ্যুষিত অঞ্চল দূরধিগম্য। ইহার অধিকাংশই ১৯৪০ সালে 
ইংরেজ শাসনাধীনে আপিয়াছিল। নাগাঞ্জাতির কোন কোন 
শাখার মধ্যে এখনও নরমুণ্-সংএরহ (1680-170106105) প্রথ! 
প্রচলিত আছে। নাগা-অধ্যষিত অঞ্চলে যে ধান উৎপন্ন হয়, 
প্রয়োজনের তুলনায় তাহ! সামান্ত। ধান ব্যতীত কিছু তুটা 
এবং সজীও এই অঞ্চলে উৎপন্ন হুয়। গৃহপালিত পণ্ড-পক্ষীর 
সংখ্য। অত্যন্ত কম। গরু এবং মহিষ ত প্রায় দেখাই যায় না। 

বন্ত-পশ্ুড এবং শত্রুরা সহসা আফ্মণ করিয়া! যাহাতে 
লক্ষে কোন ক্ষতি করিতে না পারে সেইঞ্জত নাগার। 
উচ্চস্থানে গৃছুনির্থাণ করিয়া থাকে। ইহাদের গ্রামগুলি 
পাহাড়ের চূড়ায় অবন্থিত। অনেক দুর হইতে ইহাদিগকে 
প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিতে হুয়। প্রতোক নাগ! গ্রামেই 
অবিবাহিত তরুণ-তরুঈ্ীদের মিলনের জন্ত একট ঘর থাকে। 
অবৈধ মিলনের ফলে কোন তরুমী অন্তর্ববত্বী হইলে যে তরুণ 
ইহার জন দায়ী, সে এ তরুঈীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হ্য়। 
শ্রামের মাতব্বরের! যাহাতে একত্র সমবেত হুইয়! পরস্পরের 
সহিত পরামর্শাদি করিতে পারে সেজন্ত প্রত্যেক গ্রামেই একটি 
ঘর আছে। কোন বহ্িরাগতের পক্ষে কুমার-কুমারীদের 
মিলনাগারে অথবা! বয়োবৃদ্ধদের “সভাগৃছে' প্রবেশ কর! 
গুরুতর অপরাধ বলিয়া! বিবেচিত হয় । 

মাগার! প্রেতোপাসক | বলি ইহাদিগের বস্থান্ষ্ঠানের একটি 
প্রধান অঙ্গ । স্কবি-খতুর নুচনায় ও তার্র-আশ্বিন মাঁসে যখন 
ফসল পাকিতে আরম করে তখন, এবং শন্তকর্ভনকালে পণ্ড 
ও কোন কোন ক্ষেত্রে নরবলি দেওয়া! হ্ইয়। থাকে। ইহ! 


অল্পসংখ্যক কাচিন ্রষটধর্ঘ গ্রহণ করিলেও ইহাদিগের . 


বাতীত অজ্ঞান সময়েও ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি 
পাইবার আশার পণ্ড এবং মরবলি দেওয়| হ্য়। বলির সময় 
কোন বহিরাগত দর্শকের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। যখন কোন 
নাগাগ্রামে পণ্ড ব| নরবলি অনুঠিত হয়, তখন গ্রামের প্রবেশ- 
দ্বারে একটি বক্ষ-শাখ। পুতিয়! রাখ] হুয়। এই বৃক্ষ-শাখা 
দেখিলে বুকিতে হইবে যে, গ্রামে পণ্ড ব| নরবলি হুইতেছে। 
ধনুক এবং বিষষাখানে। তীর নাগার্দিগের প্রধান অন্র। শত্রুর 
আগমনপথে বিদ্ব উংপাদন করিবার জন্ত নাগারা স্ব-স্ব গ্রামের 
চারিদিকে 'পঞ্চি' ভূপ্রোথিত করিয়! রাখে । এই “পঞ্ছি' 
আগুনে পাকানো হ্ুক্াগ্র বংশদগ্ড। ইহা! এত ধারালে। যে, 
ইছাতে বুটের তল! পধ্যন্ত ফুট! হুইয়! যায়। পঞ্জিগুলিতে 
অনেক ক্ষেত্রেই বিষ মাখানো থাকে | আক্রমণকারী শত্রুকে 
বাধ! দিবার জঙ্ত গ্রামে প্রবেশ করিবার সন্কীর্ণ পথগুলির উতয় 
পার্থ বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত প্রশ্তরখওসমূহ তাহার উপর বর্ধিত 
হয়। 

বিভিন্ন নাগাগ্রামের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষ লাগিয়াই 
আছে। পোশাক-পরিচ্ছদে কোন কোন নাগা শানদের 
অনুকরণ করিলেও ইহারা অধিকাংশই কম্বলসর্ব্ব। 

চিনজাতি বছ শাখায় বিতক্ত। টিভিডম অঞ্চলের অধিবাসী 
ইহাদের অভতম থাডে! শাখ! আস!মে কুকি নামে পরিচিত। 
ব্রদ্মদেশ অপেক্ষ! আসামেই ইছাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখ! 
যায়। চিনগণের সিইন শাখ] অন্তান্ত শাখার তুলনায় প্রগতি- 
লীল। চিনদিপের মধ্যে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত জআছে। 
এক গ্র।মে প্রচলিত ভাষা! অনেক সময় অঙ্গ কয়েক মাইল 
ছুরবর্তী গ্রান্নের লোকের নিকট ছূর্ব্বোধয। চিন জাতির 
বিভিন্ন শাখ! শ্ব-স্ব প্রধানকর্ড্ুঁক সরকারী তত্বাবধানে শাসিত 
হয়। ইছার্দিগের গ্রামগুলি বেশ বড়। কোন কোন চিন- 
খামে পাঁচ শতেরও কাছাকাছি গৃহস্থ বাস করে। 

ব্রহ্মদেশের অঙ্তম অধিবাসী চিনবকগণ চিনপিিগের জ্ঞাতি। 
ইচ্ছার! নেডু, যে, নেসুন এবং রা! এই চারিটি শাখায় বিতক্ত। 
চিনবক সুন্দরীগণ উক্ষি দ্বারা মুখমণ্ডল চিত্রিত করে। ইহা 
দিগের গ্রামগ্ডলি ক্ষুপ্বায়তন। কোন গ্রামেই ১৫।২০ ঘরের 
বেশী গৃহস্থ বাগ করেনা। 

ওয়া জাতি প্রধানতঃ শান অধিত্যক। এবং ইউনানের মধ্য- 
বর্তী ব্ন্ষ-সীমাস্তে বাস করে। এই অঞ্চল ওয়ারাজ্য নামে 
পরিচিত । শালুইন নদী এবং মংলুন নামক শানরাজ্্য পর্ববত- 
বহুল ওয়ারাজ্যের পশ্চিম সীম! নির্ধেশ করিতেছে । মন-খ্যের 
গোষ্টার অন্ততুক্ত ওয়াগণ ব্রচ্মদেশের সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর 
জাতি। ইহািগের চাষের সময় অহ্ঠিত ভূমির উৎপাদিক। 
শক্তিবর্ধক বর্ধাগুষ্ঠানের একটি অপরিছ্ার্ধ্য “অঙ্গ' হইতেছে 
নরযুগুসংগ্রহ | বিভিন্ন ওয়! গ্রামের বাঘবিসম্বাদ মিত্যনৈমিদ্ভিক 
ঘটন! | ওয়াগণ শ্বভাবত;ই সম্দিষ্প্রক্কৃতি বলিয়া অপারিচিত 


ফাস্তন 


বসস্তের বিদায় 


8৪৭ 





বকর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। ওয়া 
রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে প্রতি পাচ দিন পর বাজার বসে। 
ইছার! নিজ নিজ গ্রামের নিকট পথের পাশে মাহৃষের 
মাথার খুলি সাজাইয়! রাখে | ওয়ারাজ্যের অধিবাসী লোই- 
লাগণও সপ্তবতঃ মন-খ]ুর গোষ্ী হইতেই উদ্ভৃত। ইহাঁদিগের 
মধো কেহ কেহ বোন্ধধর্্ব এহণ করিলেও অধিকাংশই এখনও 
প্রেতোপালক | পূর্বে ইহাদিগের মধ্যেও নরবলি-প্রথ! প্রচলিত 
ছিল। বর্তমানে এই প্রথা লোপ পাইয়াছে, নরবলির পরিবর্তে 
ইহার] এখন পশুবলি দিয়! থাকে । ওয়ারদিগের মধ্যেও কেছ 
কেহ নরমুগড সংগ্রহ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়াছে । ১৯৩৫ 
সালে জাতিসন্ঘ প্রেরিত ইসেলিন কমিশন কর্তৃক চীন-ত্রন্ম 
সীমান্ত নির্ষি হওয়ার পর ওয়ারান্য ব্রন্মদেশের অন্তু 
ছ্য়। 

্রচ্মদেশের অপরাপর অধিবাসীর মধ্যে জেরবাদী, আরা- 
কানী মুসলমান, আরাকানী কামান এবং যায়েছুগণের 


কথাও উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় মুসলঘানদিগের ব্রহ্মদেশীয়া 
পত্বীর গর্ভজাত সন্ভান-সম্ভতি জ্েরবাদীগণ প্রায় সকলেই 
মুসলমান বধন্থাবলম্বী। আরাঁকানী মুসলমানগণ প্রধাদতঃ 
আকিয়াব জেলার অধিবাসী । ইহার] টট্টগ্রামের মুসলঘান- 
দিগের আরাকানী পত্বীর গর্ভজাত সন্তান। ইহার সাধারণতঃ 
'ইয়াথাইং কাল।” ( ইয়াথাইং «আরাকান, কাঁল।-"ভারত- 
বাসী। ইংরেজ অধিকারের, পর্বে সমস্ত বিদেঙঈীয়ই “কালা, 
আঁখ্যায় অভিহিত হইত, ) নামে পরিচিত। কামানগণ বলে 
যে, তাছারা শাহু-হ্্জার অঙ্থচরবর্গের বংশধর । মায়েডুগণ 
উত্তর-্রম্মের শোয়েবো৷ জেলার অন্তর্গত মায়েডুতে বাস করে। 
ইছাদিগের ভারতীয় পূর্ববপুরগণ বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মরাজগণ 
কর্তৃক বন্দী হ্ইয়। ব্রন্মদেশে আনীত হ্ইয়াছিল। কামান এবং 
মায়েডুগণ সকলেই মুসলমান । আরাকানের অধিবাসী মগগণ 
জারাকানী-পিতা এবং বঙ্গদেগঈীয় (চট্টাগ্রাম জেলার ) মাতার 
সন্ভান। ইহারা সকলেই বৌদ্বধন্্থাবলম্বী। 


বসন্তের বিদায় 
শ্্ীকালিদাস রায় 


আমি বসন্ত আসিলাম দ্বারে, কই সেই উৎসাহ? 
কোথা পুম্পিত ভাষায় সম্ভাষণ? 

বংসর পরে অতিথি এপাম, উদাস চোখে যে চাহ! 
এবার কই ত দিলে ন। অলিঙ্গন | 

শুধু “এস” বলি জানালে স্বাগত, গল! কেন ভার-ভার ? 
কই ও কণ্ঠে কাফিসিদ্কুর গান? 

প্রিয়া কি তোমার মানে বদিয়াছে রুদ্ধ করিয়! বার? 
অথব! তোমারি হইয়াছে অভিমান ? 

অথব। তুমি কি প্রিয়ার বিরহে যাঁপিছ ফাগুন মাস? 
চোখের দীপ্তি পাইয়াছে কেন ক্ষয়? 

প্রেয়সীর কথ! ভুলিয়া তোমায় করিবারে পরিহাস, 
আঙ্ধি যে আমার জাগিছে কুাতয় | 

আমার পাখার বায়ু কেন উঠে তাতিয়! তোমার কাছে? 
কুপ্ধে তোঘার মূক কেন পিক শুক? 

কেন অলি আর প্রন্হাপতি তার পাখা গুটাইয়। আছে? 
কিংগুক কেন বাহির করে না মুখ? 

তব অঙ্কের বীণা আঙ্গি কেন অধতনে আছে পড়ি ? 
গাথ। নাই মালা, গৃহে নাই কোন সাজ | 


শঙ্খ তোমার পদ্ষশয়নে যাইতেছে গড়াগড়ি? 
লেখনী হয়েছে কর্ণভূষণ আজ । 

চিনিতে তোমারে নারিতাম, দেহে ফিরিয়] গিয়াছে ভোল 
কুপ্জট চিনি, তাই তোম1 চিনিলাম, 

তৃষার-ধবল শিরে কুস্তল, চর্ম হয়েছে লোল, 
একি হেরি কবি-জীবনের পরিণাম? 

উৎসব ছাড়া জামার বন্ধু কিছু নাই আর জানা, 
নাই এবে তব উৎসবোচিত মন, 

নিরানন্দের মন্দিরে মোর প্রবেশ করিতে মানা, 
অনেক কুঞ্জ রয়েছে নিমন্ত্রণ । 

প্রতি বংসর সকলের আগে ছেথ] পাই আবাহুন, 
হই যে রভভীন রাগে অহ্থরাগে ফাগে, 

এবার আসর জমিবে না হেথা, নাই কোন আয়োজন, 
বিতথ সবি, এ অতিথর ভাল লাগে? 

উদ্ধরে তুমি দক্ষিণ নও, হাসিতেছ মান হাপি |. 

_ ভালবাসি তোমা তাই হয় বড় ভয়, 

বিদায় বন্ধু, বিদায় বন্ধু, এবারের মত আসি, 

ফিরিয়া আসিলে যেন পুন দেখ! হয়! 


স্ক্প ও সিদ্ধি 
শ্রীবিজয়কেতু বস্থু 


অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়! শরীক গীতায় বলিয়াছেন যে, 
অর্জুনের পক্ষে “কর্্মযোগেশর পথ অগ্থুদরণ কর! উচিত । 
ইহাতে অর্থাৎ কর্্মযোগের পথে যে বুদ্ধি প্রযুক্ত হয় তাহা! 
বাবসায়াস্মিক|। ব্যবসায়ায়িক| বুদ্ধ মানুষকে এক নুনির্দিঠ 
পথে পরিচালিত করে। অব্যবসাধীদের বুদ্ধ বহুশাখাবিশি& 
ও অনস্তসংখ।ক। ব্যবপায়াস্তিকা বুদ্ধির উদয় হইলে অর্থাং 


কাধাকাধোর দের্ণায়ক মানসিক বৃত্তি এক ধইলে কর্তব্য" 


সঙ্থপ্ধে কোন [দ্ধ থাকে না। অব্যবসায়ী বুগ্ধিবিশিষ্ট 
লোকেরা! কোনও [নছ্ছি্ট বিষয়ে কৃতস্কল্প হইতে জক্ষম। 
তাহাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রাম্যমাণ । বাঁঙালীর 
রাষীয় জীবনে ছুর্দশার অগ্ততঘ কারণ তাহার এই অব্যবসায়ী- 
সুলভ বছুশাখাবিশিষ্ঠ বুদ্ধি। বাঙালী তাহার রাষ্্রজীবনে 
যখনই বাবসায়াস্মিক] বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তখনই 
সে তাঙার উদ্ছেস্টরসান্ধর পথে অএসর হইয়াছে । বঙগভঙ্গ- 
বিরোধী আন্দোলন এবং বঙ্গ-ভারত সংঘোগ-রক্ষার 
আম্পোলন-_ছুইটিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহঃণ। প্রথমোক্ত 
আন্পোলনটিপ ৮মকশ্রদ সাফতোযর পরই কেন বাঙালী ব্াট্ীয় 
জীবনে হর্দপাএ হণ হ₹তুহলাধ :শকট তাহার হেইটি বিশেষ 
অঙ্ুসঞ্থানযোগ্য শেযোঞ আন্পোলনেএও সাফলোযর জয়ধব'ন 
মিলাইতে শা মিলাইতেহ আনশ্চিত ওবিস্তৎ আবার বাঙালীর 
চিত্তে উ্ধেগের স্ষ্টি কাঁধতেছে। এহ উভয় ঘটণাই একজাতীয় 
কারণ হইতে সঞ্জাত। যতক্ষণ বাঙালীর সম্মূথে একট। হুনান্থ্ 
লক্ষ) ছিল __তাহু] বঙ্গভঙ্গের প্রাতবাদহ ৬থাক অথবা ভাখত- 
রাষ্ট্রে অঞ্তগত স্বতন্ত্র বঙ্গ গঠনের ধ্াবহ হাক ততক্ষণ 
বাঙালীর রাষ্ররত্ধীবনও উন্নাতর পথে আগাইয়৷ চালয়াছে। 
যখণই বাঙালীর মধ্যে নি্ছিই লক্ষ্যের অভাব দেখ] দয়াছে 
তখনই খুখভরংপের ফলে আলন্, অবসাদ ও অন্তঃকলহু 
তাহার জাতীয় জীবনে মা আনয়াছে। 

ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়, একটা দিদ্ধি্ট লক্ষ্য 
থাকলে চেষ্টার দৃঢ়তা আপাঁনই আসে, যেমন- পরীক্ষার 
অব।বঞ্িত পুরবেধ ছাএদের পরীক্ষায় উতভভী হওয়ার লক্ষ্য 
তাহাদের অক্লান্ত পাঠাভ্যাসে অনেকখান সাহায্য করে। 
মাঙ্গধের শীখনেত্র লক্ষ্য, ভারতের ধর্দাহুশাসিত সমাজ- 
বিদ্ভা্ব বর্ণনাহুসাপে চার শ্রেম্ঈতে বিভক্ত যথা__ধর্থ অর্থ 
কাম ওমোক্ষ। এই চারটির নামই পুরুষার্থ এবং একজে 
তাহার চতুর্বর্গ নামে অভিহিত । পুরুষার্থ মানে পুরুষ যাহ 
পাবার জর্জ চেষ্টা করে । এ ক্ষেত্রে পুরুষ বলতে শ্রী 
পুরুষ হই-ই বুঝাইতেছে । মোক্ষকে বল৷ হ্য় আত্যন্তিক 


পুরুষার্থ অর্থাং যাঁহ। পাইব'র পর পুরুষের কাম্য আর 
কিছু থাকে ন|! এবং তাহার সর্ধববিধ ছুঃখের অবসান হয়। 
মোক্ষের সহিত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম, কেনন। রাই 
এক কামনা-বাঁসনামুঞ্জ লোকদের লইয়াই গঠিত এবং 
সংসারী লোকের সা'ধনীয় বিষয় ঠিবর্গ অর্থাৎ বর্ঘ্ম-অর্থ- 
কাম এই তিনট পুরুষার্থ। এলে ধর্ম কথাটি ইংরেন্ী 
119110190-এর প্রতিশব নয় । ভারতীয় সমাজবিভায় ধর্টের 
মানদড মানুষের দৈন'ন্দন সাংসারিক আচরণ । যে আঁচরখ 
মানুষের জন্মগত প্রঞ্কত ও সামান্জিক প্রতিবেশের মধ্যে 
সামগ্ন্ত বজায় রাখিতে সক্ষম এবং পরিণামে মোক্ষলাভের 
সহায়ক তাঞ্াই তাহার পক্ষে ধর্দ। যে আচরণ প্রক্কতি বা 
সমান্ধ এ ছয়ের যে-কান একটির পরিপস্থী তাহাই অবর্্ঘ। 
মানুষ অশ্াবধি ক্ষুংপিপাসার্দি কতকখুল সহব্কাত প্রবৃত্তির 
তাড়না অনুভব করে। এইগুল যে পধ্যন্ত না আয়ত্তে আসে 
ততক্ষণ মানুষের পক্ষে অন বিষয়ে মনোনিবেশ করা হুবহু হুয়। 
যে বন্ত মাঞ্চষের এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম 
তাহারই নাম 'অর্থ। মানুষের মন কেবল প্রয়োঞ্জন মিটিলেই 
শান্ত হয় না, প্রয়োজনাতিররক্ত (বিষয়েও আগ্রহ দেখানো 
মানুষের স্বভাবের একটি বৈশিষ্টা। এই প্রয়োঙ্জনাতিরিজ্ঞ 
বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি তাহার নাম 'কাম'। কামশাস্ত্র- 
কারগণ কামের যে সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রয়া ধেন তাহা! অপেক্ষা- 
ক্কাত সন্কীর্ণ। সহষ্ধাত প্রন্বভিসগ্রাত বিবিধ প্রয়োজনের 
মধ্যে যৌন প্রয়োজন এক বিশ স্থান অধ্ধিকার করিয়া 
আছে । এই প্রয়েজন ন! মিটিলে জীবের বংশ রক্ষাইহয়ন! 
তাই তাহার ইহার স্বতন্ত্র বিচার করিয়াছেন। ধর্ঘ্থ লাভে 
মানুষ শান্তি পায়, অর্থ লাভে মানুষ স্বত্তি পায়, কাম লাডে 
মানুষ সুখ পায়। 

ব্যক্তিগত জীবনে নিচ্ছি লক্ষ্য থাকিলে যেমন চেষ্টার দৃঢ়তা] 
বাড়ে, রাষ্্ুীবনেও তেমনি একট! লক্ষ্য সুনির্ধি থাকিলে 
রা সুসংগঠিত হয়। রা নিজকে ব্যক্তি নয় বটে, কিন্তু তাহার 
একট! বাক্তিত্ব আছে__তাই তাহার লক্ষ্যেরও একট! প্রয়োজন 
আছে। রাঁপ্রের বাজিত্ব আছে বলিয়! সমাজবিদ্যার যে সমস্ত 
সু ব্যক্তিগত ক্ষেজে প্রযোজা, পৃথিবীর রা্রসমাজে রাগ্রগত 
ক্ষেত্রেও সেই সমস্ত সুই সমভাবে প্রযোজ্কা হয়। সমানে বাস 
করিতে গেলে ব্যক্তিগত ক্ষে্জে যেমন মাহুষকে নিজের স্বার্থ, 
এবং পরের স্বার্থ এই দ্বন্দের মধ্যে সামঞ্জন্ত রাখিতে হয়, 
্রা্রগত ক্ষেত্রেও তেমনি নিজ-রাষ্রের মঙ্গল ও পর-রাষ্ট্রের 
অধিকার এই হুইয়ের মধ্যে সামগ্রন্ভ ব্াখিতে হুয়। রাই্্ীয় 


ফাস্তন 


অন্কল্প ও সিদ্ধি 





লক্ষের বাস্তব রূপ নির্ভর করে রাষ্্রেরে পরিচালক 
ব্ক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ যে লক্ষোর বশবর্তী তাহার 
উপর। রাত্রের অধিকাংশ লোক যখন এই ব্যক্তিবিশেষের 
বা দলবিশেষের অহ্গামী হুর তখন রাষ্্রের আভ্যন্তরীণ 
সংহতি দৃঢ় হুয় এবং রাষ্রজীবনে হুত।শ| দূর হয়। রায় 
লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিগত লক্ষোর যোগফল মাত্র নয়, একটি 
সংগ্রহ বিশেষ। অগ্ষের যোগফঙ যেমন একটি স্থির সংখা1, 
রাষীয় লক্ষ্য সইঞ্প অচঞ্চল বন্ত নয়। বিঙিন্ব প্রক্কতির ঘাত- 
প্রতিঘাতো ভূত রা'্ীয় লক্ষান্পন্মমান বন্ত। ইহার বান্তব রূপ 
কেবল সংখাঁগৌরবের উপর নির্ভর করে না। ব্াষ্রন।য়কদের 
মধো কোন্‌ প্রক্ততর লোক আপাততঃ সর্বাপেক্ষ| প্রভাবশীল 
তাহার উপরও নির্ভর কবে। ভারতীয় সমাজবেগ্ত।য় বিভিন্ন 
স্বঙাব অনুযায়ী ম'হষ তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত বল! যাইতে 
পরে, যথ| (১) সাত্বিক, (২) রাঞঙ্জসিক এবং (৩) তামসিক। 
রজসিক প্রকৃতি আবার হই জাতীয় হইতে পারে-_দৈব এবং 
আনুর। এইট শ্রেষবিভাগকরণের মধ্যে মনোবিপ্ত/ এবং 
শরীরবণ্ের একট মুপরিচিত স্তরের ইগ্রিত পাওয়া যায়। 
তাহা জীবের শরীর ব| মন যে-কোন প্রিয়ার দিক হইতেই 
তিনটি অংশে বিশ্লেষণ কর! চলে, যেঘন (১) অন্তমুখ ভাগ 
(11790780913 (২) কেন্ত্রভাগ (00101 8৭) ১১0 এবং 
(৩) বহিমুখি ভাগ (1:10717 5317001) | অস্তরমূথ ভাগ জীবকে 
অস্ত; পরৃতি সন্বন্ধে সচেতন করে, বহ্ছিমু'খ ভাগ তাহাকে বহিঃ- 
প্রন্কৃতি সঙ্বন্ধে সঞ্িয় করে। কেন্দ্রভ'গ এই উভয় অংশের 
মধো সেহুশ্বন্ূপ। একজন তৃষ্ণ'য় জল পান করিল, এ ক্ষেত্র 
তৃার অঙ্থভূতি তাঁহার অস্তমুথ ভাগের ঞ্রিয়া এবং জল পানের 
চেষ্টা তাহার বহিমু' ভাগের ক্রিয়া । জল পানের যোগ্য কি 
ন] ইত্যাদি বিচার কেন্ত্রভাগের ক্রিয়া । অনস্তমু্খ ভাগ যখন 
ক্রিয়াশীল হয় তখন মানুষের খ্বভাব সাত্তবিক ভাবাপন্ন হয় এবং 
বহিমু্খ ভাগ যখন সক্রয় ছয় তখন তাহা রাজসিক ভাবাপন্ 
হয়। যখন কোন বাধার ফলে অন্তমূখ বা বাহ্মু্খ ভাগে 
জড়তা আসে তখন মানুষের স্বভাব তামসিক ভাবাপন্ন হয়। 
সত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ, রঝ্োগুণের লক্ষণ চে], উভয় দিকেই 
যে গুণ বাধা স্ট্টি করে তাহাই তমঃ। মানুষের চে&া! সমাজের 
মঙ্গলের জন্তও হইতে পারে আবার অনিষ্টেন জঞঙও হইতে 
পারে, তাই উক্কেম্ঠভেদে রাজ্রসিক প্রক্কতিকে পুনক্নায় ছইটি 
উপশ্রেধীতে পৃথক কর] হইয়াছে__দৈব এবং আন্ুপ্র। 
রা্পরিচালনায় যে প্রভাব কাধ্যকপ্ন তাহাকে প্রধানতঃ 
হই শ্রেমীতে ভাঁগ করা যায়, (১) ব্যজিগত, (২) সম্পরদায়গত। 
এই ছই জাতীয় প্রভাবকেই জবার (ক) প্রাপ্ত এবং (খ) 
অন্দিত এই ছুইটি উপন্রেণীতে পৃথক করা সম্ভব। বাক্তিগত 
প্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ বর্তমান যুগে মহাত্ব] গাক্ী, 
আইন&$&াইন, বার্ধাড শ প্রস্থৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে 


পারে। এগুলী সমত্তই অর্জিত প্রভাব অর্থাৎ হারা 
নিজের চেষ্টায় বিপুল প্রভাবের অধিকারী হুইয়াছেন। ইহার 
বিপরীত উদাহুরণরূপ হায়দরাবাদের নিজাম প্রমুখ দেশীয় 
রাজ্যের নৃপতিগণের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। এখানে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রভাব উত্তরাধিকারশ্ত্রে 
এপ্রাপ্ত” হইয়াছেন। সন্প্রদায়গত ক্ষেজে 'প্রাপ্ত' প্রভাবের উদা- 
হরণ-ঘবন্জপ জমিদারশ্রেমীর কথ] উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
পুরুষাহু ক্রমে জমিদারশ্রেমী প্রভাব বিস্তার করিয়৷ আমিতেছে। 
এই প্রভাব তাহারা অঞ্জন করে নাই, পূর্বপুরুষ হইতে 
প্রাপ্ত' হইয়াছে মাআ। সন্প্রদদায়গত ভাবে অক্জিত প্রভাবের 
উদাহ্রণত্বরূপ বল] যাইতে পরে শ্রমিক আন্দোলনের কথ] । 
রাষ্ীপ ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেঙ্নী উপস্থিত যতট! প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে তাহ! তাহাদের পূর্বপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
বন্ত পয়, নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের জীবনেই অন্দিত। এই-. 
খানে আমর! যর্ধি ইতিহাসের গতির দিকে দৃর্িপাত করি তাহ! 
হুইলে দেখিতে পাই, কালক্রণে “অন্ত প্রভাব" প্রাপ্ত প্রভাবে 
পরিণত হয় এবং সপ্প্রদায়গত উত্তরাধিকার ব্যক্তিগত উত্তরাধি- 
কারে পর্যবসিত হুয়। প্রভাব যে ভাবেই আয়ত্তে আন্ুক ন! 
কেন, রাষ্ত্রের মলা মঙ্গল নির্ভর করে সেই প্রভাবের ব্যবহার- 
প্রণালীর উপর । প্রভাব শুভ উদ্ছেগ্ঠে প্রযুক্ত হইলেও তার 
আশাহ্ঞ্রপ সফল হুওয়! ব! মন! হওয়| কিন্ত নর্ভর করে অনেকট। 
প্রয়োগ-কৌশলের উপ । যে নেত! যথোরচিত লক্ষ্য নির্বাচনে 
দক্ষ এবং সেই লক্ষ্যের প্রচারে নিপুণ তিপিই লাকপরিচালনায় 
সমর্থ হন। উদ্দেম্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব আকধণ-শক্তি এবং প্রয়োগ- 
কৌশলের পিপুণত1__এই গ্রিবিধ গুণেরই সমর আবশ্তক। 
এতক্ষণ পায় লক্ষ্য [হরীকরণে রাগ্রের বিভি্ন আভ্যন্তর 
প্রভাবের কথাই আলোচন। করা হইপ। ব্রাগ্রের লক্ষ্য [নর্ধারণে 
আভ্যাগ্তর প্রাব বিশেষ শাঁক্তশালী হইলেও বাহ প্রভাবের 
গুরুত্বও মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। এই বিষয়ে প্রতিবেশী 
রা&্সমৃহ এবং বৈদেশিক প্রভাবশালী রাষ্পমৃহ্‌ উয়েই বিশেষ 
ভাবে দায়ী হইয়। থাকে। 

ব্যক্তিই রাষ্ট্রের মূল উপাদান এবং পরিণামে তাহার কর্প্- 
প্রচেষ্টার উপরেই রাষ্ত্রের সম্বদ্ধি নির্ভর করে। অতএব রাধ্রীয্ 
লক্ষ্য যে ব্যক্তির কর্মে বৃদ্ধি কাঁরবে তাহাই বাঞ্ছশীয়_ 
এইটি একট স্থ্। ব্যঞ্চি রাষ্্রের মূল উপাদান হইলেও ব্যঞ্জি 
হুইন্তে সরাদরি রাগ্রগঠন হয় না। ব্যাক্ত হইতে পরিবার, 
পরিবাপ হইতে গোষ্ঠী ও নানাবিধ সমাজ-শ্রেমীর সমবায়ে রা 
গঠিত হুয়। সুতরাং যে র্া্্ীয় লক্ষ্য পরিবার শিশ্াণে এবং 
পরিবার গোষ্ঠী তথ! 'সমাঞ্গ প্রতিপালনে সহায়ত! 
করিবে তাহাই রাধ্রের আত্যপ্তর-গ্রহ্থিসবূহ দুঢ় রাখিতে 
পারিবে । এইট লক্ষ্য নির্বাচনের দ্বিতীয়দ্থত্র। পর-রাষ্ট্রের 
উপর প্রভাব থাকা-না-থাকার উপরেও রাহীয় সম্বদধি 


৪8৫৩ 





অনেকাংশে নির্ভর করে। এন্থলে প্রভাব ও প্রতৃত্ব এই 
ছইটি বিষয়ের প্রভেদ সর্বদা মনে রাখ! প্রয়োজন, কেনন! 
প্রতৃত্ব করিতে গেলে প্রায়ই প্রভাব স্্্হুয়। প্রতুত্বনা 
করিয়াও প্রভাব বিস্তারের ঘটন। ইতিহাগে বিরল নছে। 
অশোকের সময় ভারতের বাছ্ছরে ভারতীয় প্রভাব অথব] 
আধুনিক যুগে ভারতের বাছিরে বিবেকানন্দ এবং রবীন্রমাখের 
প্রভাবের কথা তাঁহার প্রক্কঃ উদাহরণ। যে রাহীয় লক্ষ্য 
পর-রাঠ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে অথচ প্রতৃত্ব করিবে 
1 তাহাই কাম্য-_এইটি রাহীম লক্ষ্য নির্ব্বাচনের তৃতীয় স্থ্জ। 

রা&জীবনে সমৃ্িলাভ যদি বাঙালীর সংকল্প হয় তবে 


প্রবানী 


১৩৫৫ 


তা 


তান্ছাকে সি্ধিলাতের জভ উপযোগী লক্ষ্য স্থির করিয়া! কর্শব- 
প্রচেষ্টা বাড়াইতে হইবে । এই লক্ষ্য নির্ব্বাচনে চিগ্তানার়কদের 
সাছাধ্য প্রয়োজন, লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে কর্্বনীয়কদের 
প্রয়োজন । বাংলায় তাঁহার কোনটিরই অভাব ন] হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । যদি সম্প্রদায় ও প্রক্কতিনির্ধ্বশেষে সকল বাঙালীকে 
কালজয়ী ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস শিক্ষ| দেওয়| যাঁয় এবং 
তাহার তাৎপর্ধয বুঝানে! যায়, যদ্ধি চিরবিকাশঘান ভারতীয় 
সভ্যতারচনায় বাংলার দান বাঙালী বুঝে তবে সংকল্প- 
সিদ্বির জন্ত যে র্রাহীসব লক্ষ্যের প্রয়োজন তাহার নির্ধারণ 
কষ্টসাধ্য হইবে না। 


ংগ্রাম ও শান্তি 


শ্রীনির্মাল্য দাশগুপ্ত 


আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হইবার পর বংসর 
ঘুরিয়া আসিল । রান্ধনৈতিক স্বাধীনতা জাঁমর] অর্জন 
করিয়াছি, কিন্তু আমাদের সম্মুখে কঠোরতর সংগ্রাম_-সে 
সংগ্রাম শাস্তি ও সম্বদ্ধর সংগ্রাম । বিদেশী শাসনের আমলে 
শান্তি ও সম্বষ্চির অভাবের জন্ত আমর! বিদেশী শাসনকেই দায়ী 
করিয়াছি। আজ সেশাসন অপন্্ত। আন্ব দেশের শান্তি 
ও সম্বঙ্চির দায়িত্ব তাহাদেরই যাহার] রাষ্ট্রের কর্ণধার। 
দীর্ঘকাল শিরবচ্ছিপ্র সংগ্রাম করিয়া) যে কংএ্েস দেশের হুয়ারে 
স্বাধীনতাকে পৌছাইয়। দিয়াছে আবম তাহারই হাতে দেশ- 
পরিচালনার ভার। সংগ্রাম ও ত্যাগ ভ্বার। জ্ন-মনে কংগ্রেস 
যে বিপুল প্রতিষ্ঠ। অর্জন করিয়াছে তাহাতে কংখেসী আমলে 
জনসাধারণের অবার উদ্তি হইবে এই আশায় সকলেই 
উৎফুল্ল হইয়। উঠিয়াছিল। তাহা আশ করিয়াছিল যে 
এইবার দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়া! আসিবে, অভাব দুর হইবে 
এবং সাায়'ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে । কিন্তু এক বৎসরের 
অভিজ্ঞতায় জনগণের অটুট বিশ্বাসের ভিত্তিযূলে আঘাত 
লাগিয়াছে। কংখেশী নেতাদের রা্র-পরিচালন ক্ষমতায় 
তাহাদের মনে সংশয় জাগিয়াছে। 

এই সংশয়েরই উত্তর পাই লক্ষ্ষৌয়ে পঙ্িত নেহরুর 
বন্ৃতায়। তিশি জনসভায় সমাগতদের উদ্দেন্ট করিয়] 
বাঁলয়াছিলেন, “/0100৮0 673 0005658 800 ০০. 1] 
৪89 10018 21] ৪১৭1৮ । কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ দেশের 
এখনও যয় নাই) কংখ্েদকে ভাঙ্দিয়। দ্রিবার কথ! দেশবাসী 
এখনও হনে আনে সাই। কিন্তু কংগ্রেস যে পথে 
চলিয়াছে সেই পথেই চলিতে থাকিলে এক দিন আপন! 
হইতেই সে দেউলিয়! হুইর়| পড়িবে । শিশু-রাগ্রকে অনেক 


বাধা-বিদ্বের ভিতর দিয়! চলিতে হটতেছে বলিয়া, বর্তমানে 
ইহার কঠোর সমালোচনা না করিয়। তবিস্তং পরিণতির 
জ্ড প্রতীক্ষ! করিবার যে শির্দেশ আমাদের দেওয়া হইতেছে 
তাহ! অসঙ্গত নয়-__কিস্ত যে শিশুর মধ্যে শৈশবেই ক্ষয়ের 
লক্ষণ দেখ| দেয়, ব! যে শিশুর কোনও অঙ্গ বিষাক্ত হয় সে 
ছুষঠু পরিণতি লাভ করিবে কেমন করিয়।? শৈশব দেখিয়াই 
পরিণত কালে কি হইবে বুঝা যায়। শৈশবে যাহার মধ্যে 
বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পায়, মহান্‌ প্রেরণার আভাস দেখা 
যায়__-তাহার ভবিস্তং সম্বন্ধেই আমরা আশান্বিত হই । জড়ত! 
দেখিলে নৈরাশ্য বোধ কি । 
শিশু-রাষ্ট্রেরে পরিচালনার ভার কংখেসের হাতে। 
কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষই আজ দেশের ভাগানিয়স্তা । তাহাদেরই 
নির্দেশ ও ইচ্ছ] অহ্থ্যায়ী রাষ্ট্রের নাম! বিভাগে লোক নিযুক্ত 
হইতেছে । এই সব নিয়োগে কংগ্রেসের সহিত কাহার কত 
কালের যোগাযোগ আঁছে, কে কত বংসর জ্বেলে থাকিয়াছে 
তাহাই ঘেন যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হুইয়! গ্াড়াইয়াছে। 
সংগ্রামের সময় যে সৈনিক নিতীক ভাবে অস্ত্রের আঘাত সহ 
করিয়াছে, শান্তির সময় সেই যে দেশ-পরিচালনার কাজ নিতু 
ভাবে করিবে এমন কোন কথ। নাই। সৈনিকের কা যুদ্ধ 
কর । মস্নদে বসা নয় । অধিকাংশ কংগ্রে্সাই বিগত ২০।২৫ 
বংসর ধরিয়! ব্রিটিশ শাসনের অবসানের চিন্তা ও চে! করিয়া 
ছেন। বিদেশী শাসনকে ধ্বংস করিবার প্রয়াসে তাহাদের 
জাঁবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়] গিয়াছে । ধ্বংসের কানে তাহার! 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেইজভ গড়ার কাজেও 
তাহার! সুদক্ষ হইবেন এমন কথ] নিঃসংশয়ে বল! যায় না। 
শান্তি ও সম্বপ্ধির কোন্‌ আভাস আন আমর! দেখিতে 


ফার্ম 


পাই? স্বাবীনতালাভের পর এক বংসর অতিবাহিত হুইয়! 
পিয়াছে। কিন্ত একটার পর একটা জটিলত! চলিয়াছেই। 
কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ এই উভয় দেগীয় রাজ্যের সমস্তাই 
গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল । হায়দরাদ সমস্যার একরাপ 
মীমাংস! হইয়াছে । কাশ্মীর সমপ্যার সমাধান এখনও নুদুর 
পরাহত বলিয়া মনে হইতেছে। কথায় কথায় জাতিপুপ্র- 
সংসদের (0.1 0.) ছ্বারস্থ হওয়াতে আমাদের মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি 
হয় না। দেশের আভ্যন্তগীণ নান! সমস্তার কোনটারই সমাধান 
হ্য় মাই। সমাধানের কথ] ছাড়ি] দেওয়া! যাক্‌, কোথাও তো 
আলোর রেখাও দেখ! যায় না। খাগ-সমন্ত, বগ্র-সমন্তা, 
উদ্ধান্তদের অমন্তা-_ছোট-বড় নান! সমন্তা লইয়া আমরা 
বিব্রত । সমস্তার মীমাংস! হুওয়] দুরের কথা, সকলক্ষেতরে 
অবনতির লক্ষণই দেখ] যাইতেছে । দেশজোড়া এই অবনতির 
হলে _দেশবাসীর নৈতিক অধোগতি । যেমন তেমন করিয়া! 
নিগ্ের পু*ঞ্ধি বাড়াইবার দ্িকেই লোকের প্রধান ও একমাত্র 
লক্ষ্য । এই সকল পুজিবাধশিরা নীতি মানে না, মানবতার 
ধার ধারে না, আইনকেও ফাকি দ্বের। তাহারই ফলে 
দেশে অনাচার, অভাব অভিযোগের অন্ত নাই। এ সমস্ত 
শির্ধম হন্তে দমন করিবার বাবস্থা! নাই। ফলে অবনতির 
মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। জনসাধারণ সবিশ্ময়ে 
প্রশ্ন করে, কংগ্রেপী আমলেও শ্বাধীন দেশে কেমন করিয়! 
ইহ! সম্ভব হইল? ইহার উপর আর এক গুরুতর সমস্তা 
আসিয়। দাড়াইয়াছে__প্রাদেশিকত]। প্রদেশে প্রদেশে এই 
যে অদ্ভঃকলহ্‌ ইহার জন্ত দেশে আমাদের নিজেদের ক্ষতি তো 
হইতেছেই, বিদেশেও লজ্জার সীমা নাই। সমস্ত ভারতের 
প্রতিশিবি যে কংখ্েস তাহারই হাতে দেশের শাপনভার, 
তবুকেন এই প্রাদেশিকত] মাথ! তুলিয়া! ধাড়াইল? 

তারত-শাসনের খসড়া-বিবিতে জামরা অনেক বড় বড় 
কথ! পাই-_সামা, মৈভী, স্বাধীনতা । কথাগুলি মহান্‌ 
আদর্শের গ্োতক, কিন্ত কাধ্যতঃ কি দাড়াইয়াছে? এই সব 
বড় বড় আদর্শের নামেই হুনিয়ায় যত অনাচার সংঘটত হইয়া 
ধাকে-_- ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিবে। 

খসড়া-বিধিতে দেখিতে পাই-_ 
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বাস্তবক্ষেত্রে ইহা! কফি জুস্থত হুইয়াছে? তবে ডোমি- 

সাইল সার্টিফিকেটের প্রথ। প্রচলিত রছিল কি তাবে? 
ভারতের এক প্রদেশের লোক অঞ্জ প্রদেশে বিদেশী বলিয়! 
গণ্য হইতেছে-_ইহাই কি আমর] দেখিতেছি না? 
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কিন্ত কার্ধ্যতঃ দেখি, বিহারের সংখ্যাঙ্ঘু ব'ঙ'লী সম্প্রদায় 
সব রকম নুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ডো'মপাইল সার্টি- 
ফিকেট ন! থাকিলে স্ছুল-কলেজে ভর্তি হওয়! ছুক্চহ, স্কলারশিপ 
পাওয়! অসস্ভব। সার্টিফিকেট থাকলেও ব্যবহারে তারতম্য 
কর! হয়। যোগাত1 থাকিলেও চাকুরীতে প্রমোশন বদলী 
ইত্যার্দি বিষয়ে বাঙালীদের দাবী গ্রাহা হুয় না। বিহারে 
বাঙালীদের স্বাধরক্ষ। বিষয়ে বিহারের কোনও মাথাবাথ! নাই। 
মানছুম, পিংভুম যাহাতে বাংলাদেশের অন্তভূক্ত না হইতে 
পারে সে বিষয়ে বিহার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে । এই 
সব অঞ্চলে বাংল] ভাষার পরিবর্তে হিন্দী প্রচারের ব্যবস্থা] 
হইয়াছে । বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে 
যেন সেগুলতে ছিন্দীভাষী বিহারীদেরই অধিক সংখ্যায় শিযুক্ত 
করাহুয়। এই সমস্ত সত্ত্বেও কি করিয়া! বল! যায় থে 
স্বাধীন ভারতরাঞ্রে সংখ্যালত্বধের সমান দাবি স্বীকৃত হুইবে, 
এবং ভাষার জন কোন তারতম্য কর] হইবে না? 

আদামের অবস্থাও একই প্রকার। সেখানে বাঙালী 
বিতাড়নের ব্যবস্থা! দিন দিন প্রবল হুইয্স] উঠিবে। লুঠন, গৃছ্ছে 
জগ্রিসংযোগও ঘটিয়াছে। এই তে] সেদিন নওগী। ও গৌহাটিতে 
কত কাণ্ড হ্ইয়] গেল। এ সমস্ত কি সংখ্যালঘুদের মনে 
অনাগ্থার সৃষ্টি করে না? উড়িস্তাতেও বাঙালীদের লাঞ্ছনার 
কথ! প্রায়ই শুনিতে পাওরা যায়। ভারতের এক প্রদেশের 
অধিবাসীদের যদি অন্ত প্রদেশে এইন্ধপ হুর্গতি ভোগ করিতে 
হয়, তবে কংগ্রেসের বহু বিঘোষধিত সামা ও মৈজী ইত্যাদি 
নীতির উপর জনসাধারণের আস্থা থাকে কি করিয়া? 

কংখ্রেসের নীতি ছিল ভাঁষা ও সংক্কতির ভিত্তিতে প্রদেশ- 
সমুহের পুনর্গঠন । বহু বৎপর ধরিয়! কংথেস এই নীতিই 
ঘোষণ! করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু বাংল'দেশ সিংভূম, মানতুম 
ভায়সঙ্গত তাঁবে দ্রাবি কণিয়াও পাইতেছে না, বরং এই 
দাবি উত্াপনের জন্ভ বাঙ!লীরা নিঙ্দিত হইতেছে । পরত 
মেহরু, রাজাজী ইত্যাদি রা্রপ্রধানগণ বলিতেছেন, 'কোন্‌ 
প্রদেশে কোন্‌ অঞ্চল রহিল ইহা! লইয়া] কোলাহল ও কলহ 
কর1 উচিত নর-_যে প্রদেশেই থাক ভারতেই তে রহিল কিন্তু 
বিহার, আসাম ও উড়িস্তার বাঙালীদের হরবস্থার কোন 
প্রতিকারের চেষ্টাও তে! তাহারা করিতেছেন না। আরও 
একটি কথ! অন্ধ, কর্ণাটক, কেরল ও মহ্থারাষেঁর স্বতন্ত্র প্রদেশ 


. হওয়া! সম্ভব কিনা সে বিষয় বিচার অন্থন্ধানাদির জন্ত কমিশন 
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পপি, 


নিযুক্ত হইয়াছে, অথচ বাংলাভাষী অঞ্চল লইয়! দাবি সম্বন্ধে 
কোন আলোচন! করিতেও কর্ধপক্ষ অনিস্ুক। এই 
বৈষম্যমূলক আচরণে কংগ্রেসের পক্ষে তাহার মর্ধ্যাদা 
অনেকাংশে হু।রাইবার সম্ভাবন]। 

কোনও দিক দিয়া কংগ্েসের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিচয় 
পাঁওয়৷ বাইতেছে কি? সামাঞ্ধিক, আথিক ও রাজনৈতিক 
স্তায়বিচারের কথ! বলা হুইয়৷ছে, কিন্তু চোরাঁকারবার এখনও 
পুরাদমে চলিতেছে । সমাজের এক স্তরে লোকে ক্রমশঃই 
উচ্চছারে ধনসম্পদ বৃদ্ধ করিতেছে, আর এক দিকে লোকে 
অনাহারে অর্ধাহারে জীবণীশস্তি হাঞাইতেছে। 

জনসাধারণের ছুঃখংর্দশ। মোচনের আশ্বাস কমুনি& দলের 
শক্তির মূলে । তাহ্'দের বড় বড় কথা দুর্গত শ্রমর্ীব'দের 
প্রভাব বিগুরের কারপ। কংগ্রেদ যদি চাষী ম্জুরের 
অভাব দূর কণ্রিতে আতন্তরিক চে& করিত, তাহা হইলেই 
কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হইত। 
জোর করিয়া তাহাদের মুখবন্ধ করিতে হইত ন।। যাহার! 
যথার্থ অপরাধী বিচারালয়ে তাহাদের শান্তির ব্যবস্থা 
কণা কি যাইত ন? সেই তে! ব্রিটিশ আমলের বহুণিন্দিত 
অর্ভিনান্সেরই পুপপাবত্তি হুইল কংখেপী আমলে। দেশের 
এই ছঃখহর্দশ]| ও অভাবের দিশে কমিউপি& দল যে বিশৃঙ্খল! 
সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল তাহ! দেশের পক্ষে অহিতকর অবস্থই, 


প্রবার্সী 
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ই সাপ সপ াম্পিপসশিরপসশিশিনপিসপিসসসপপসপাপিপরেসপিপসা পা 


কিন্তু সমত্ত দোষক্রটি সত্বেও কমুনি& দল একট! কাজ কৰিতে- 
ছিল_-কংঘেসের বিরুদ্ধে কিছু অপ্রিয় সত্য ভাষণের শঞ্তি 
তাহার ছিল। ইহ! বন্ধ কর! কংগ্রেসের পক্ষে সমীচীন হুইয়াছে 
কি? দেশ-পরিচালনার তার যাহাদের হাতে, বিরুদ্ধ পক্ষেএ 
মতামত বিবেচন] করাও তাহাদের প্রয়োজন, তাহা! হইলে 
নিজেদের গলদ বুঝিয় তাহারা সংশোধনের চেষ্টা! করিতে 
পারিতেন। 

কংখেস গাধ্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কংগ্রেস 
এবং সমএর দেশই আজও সর্বববিধ রা'স্বীয় ব্যাপারে গান্ধীর 
নামই উদ্লেখ করে। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, 
গাঞ্থীজীর রাঞ্নৈতিক অন্র অহিংসার সাহায্যে আমর! 
স্বাধীনতালাভ কথিলাম, কিন্তু গান্ধী ম্ব্রাতে যে সত্যের 
অনুসরণ করিয়! গিয়/ছেন, সেই সত্যকে আমরা শিয়ত নানা- 
ভাবে অবমানন। করিয়] আ.সতেছি। আমর] সত্তাকে বিসঙ্জন 
দিয়! অণত্যের প্রতিষ্ঠ! করিতে তৎপর হুইয়] উঠিরাছি। 


স্বাধীনতালাভ করিয়। যদি আমরা সুখে ও শান্তিতে না 
থাকিতে পারিলাম তাহ্‌। হইলে এই শ্বাধ'নতার মুল্য ক? 
সাধারণ লোকে চাহে সুখে শ্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে। 
দিল্লীর রাষ্রপাল-প্রাসাদশীর্ধে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িল, ?ক 
চক্রচিহ্ন শোঠিত শ্রিবর্ণ পতাক| উড়িল তাহাতে তাহার 
কি অংসেযায়? 


আধুনিক ব্যবহারে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ 
অধ্যাপক শ্রী্র্গামোহন ভট্টাচার্য 


উদ্বাসন (15500181101) ) 
ইংরেজী (::80111010) শবের অর্থ "স্থান খালি করিয়] 
দেওয়]'। ঠিক এই অর্থে প্রাচীন গ্রস্থে উৎ পূর্বক বস্‌ ধাতু 
হইতে উৎপন্ন নান! রূপ পদের প্রয়োগ পাওয়া] যায় । 
বৈদিক এছ্ে সোম যাগ প্রকরণে প্রবর্গোধাসন নামে 
একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। উহ্নার অর্থ প্রবর্্যসম্ভীরের 
অগ্রীসারণ। এক স্থান খালি করিয়! সম্তারগুল অপর স্থানে 
সরাইয়। লইতে হৃয়__ইহাই উদ্ধাসণ”। কৌটিল্যের অর্থ- 
শান্ত্রেও (৩1১৪ ) এই পদটির উল্লেখ আছে। 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ( ১।২।৬।৭ ) এক শ্রেণীর ছু&$ লোকের 
বিশেষণ আছে উদ্বাসীকারিণঃ । ইহাদের উতপীড়নে 


জধিবাসীন্ব। উত্ধাসী হইত অর্থাং বাসম্থান ছাড়িয়া চলিয়া * 


যাইত । এই উদ্বাপীকাদী পদের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্ধ লিখিয়'- 
ছেন--দেশম এতম্‌ উদ্বাসং নিবাসশুন্যৎ কু্বস্ধি'__ ইহারা 
দেশকে 'উদ্বাস' অর্থাং নিবালশুর্ত করিয়! ফেলে। 


পকদশ শতকে সংকলিত লেখ-পদ্ধতি' নামক এস্ছে দেখ! 
যায়__কোন চাঁষী জমির ফসল সম্পর্কে অন্ায় আঠরণ করিলে 
তাঁহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়| দেওয়া] হইত । এই বহি- 
ফরণের নাম ছিল উদ্বান (গ্রামাং উদ্বাসনীয়ঃ-_-১৯ পৃঃ)। 
কোন এক ব্যক্তি তাহার পূর্ববাঁস ত্য!গ করিয়া নুতন স্থানে 
আপিলে তাহাকে বল] হইত 'উদ্ধপ' ( উদ্ধস-কুটুস্বিকানাম্‌_ 
১০ পৃঃ) | লেখ-পঞ্ধতিতে উদ্ধস শবের অর্থ বান্তত্যা্ী। কিন্তু 
কল্হণের রাঞ্জতরঙ্গিলীতে (৫ ৩৭৮) অনধ্যুষিত শুস্ত স্থানকে 
উদ্বস' বল! হইয়াছে ( নিত্যোদ্রসেযু নিরয়েষু নিগাশ্চরেযু$ )। 

উদ্নিখিত উদ্াসন, উদ্বাস, উদ্বাসণীয় এবং উদ্বস শকের 
প্রয়োগ হইতে জান! যায়-_উৎ পূর্বক বস্‌ ধাতুর অর্থ 11 
৪৬৪০0৪১। এই ধাতু হইতে আর একটি পদ হয় 'উদ্বান্ত'। 

বাংলার সাহিত্যিকগপের রচনায় ভিটা-ছাঁড়! অর্থে উদ্্ত 
পদের ব্যবহার আছে। সময়ে সময়ে সংবাদপন্ছে বাস্তত্যা- 
দ্িগকে উদ্ধাত্ব নাষে উল্লেখ কর! হুয়। “পরিভাষ! সংস'ও 


কারন 


রাষ্ট্রভাষা! ও সন্বীর্ণত। 
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6%800099য় জর উাত্ত নাম প্রস্তাব করিয়াছেম। শবট 
অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশক তাঁছাতে সঙ্গেহছ নাই। “উৎ 
উপদর্গের এক অর্থ বিয়োজন, পৃথকৃকরণ। দুতরাং বাস্তভুমি 
হইতে বিয়োজিত ব্যক্তি প্রকৃত উদ্বাপ্ত। 
ধার! পাকিস্থানের বাস ত্যাগ করিয়া এদেশে জাশ্রয় 
লইতেছেন তাহাদিগকে সরকারী খাতাঁপত্রে 19100 বল! 
হ্য়। হঁহারা আশ্রয়ের সন্ধানে কিরিতেছেন। সেদিক দিয়! 
দেখিলে 160£09, আশ্রয়প্রার্থী ব1! শরণা্থা নাম অসংগত নয়। 
আবার আর এক দিক বিবেচন| করিয়! দেখিলে এরূপ সংজ্ঞা 
অন্থপযুক্ত বলিয়া মনে হইবে। জয়পুর কংগ্রেসের সভাপতি 
ডাঃ পষ্টভি সীতারামিয়া তাঁহার অভিভাষণে এ সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মর্ম এই,__ 
রাষ্নায়কগণের অনুমোদনক্রমে দেশবিভাঁগ হুইয়াছে। 
তাঁহার ফলে বহু লোক পৈতৃক বসতি ছাড়িয়া আসিতে 
বাধ্য হইতেছেন। এ সকল ব্যক্তি শরণার্ধারূপে ভাঁরত- 
বর্ধের অন্থকম্পার ভিখারী হইতেছেন মনে করিলে অবিচার 
কর! হইবে । হার! রাদ্রিক অধিকার-বলেই এদেশে 
স্থান পাইবার যোগ্য । হঁহাদ্দিগকে ইংরেজীতে 9৮৪০0009 
বল! সংগত । আমাদের ভাষায় হঁহাদের নাম হওয়! 
উচিত “প্রবাসী, কিন্বা 'নির্বাসী”। 
ডাঃ প্উভি 'নির্বাসী' নামটি উৎকৃষ্ঠ মনে করেন । রাষ্পতির 


মন্তব্যের ফলে সংবাদপত্রে নির্বাসী পদের ব্যবহার আরম 
হুইয় গিয়াছে। কিন্তু নির্বাসী শবের অপর এক অর্থ লুপ্রসিদ্ব। 
তাহা! ছাড়া, এস্থলে নির্‌ অপেক্ষা 'উৎ উপসর্গই যে 
সমধিক অর্থভোতক হুইবে তাহ! উপরে প্রদশিত প্রয়োগগুলির 
আলোচনায় স্প$ ছুইয়াছে। নুতরাং 9580009 এবং তৎ- 
সম্পর্কিত ইংরেজী শবের জন নিয়লিখিত রূপ প্রতিশব গ্রহণ- 
যোগ্য হইবে বলিয়া মনে করি,_- 

6৮৪0069- উদ্বাসী, উদ্বাপ্ত 

9৮8008660 -- উদ্ধাসিত 

৪৪071861020... উদ্ধাসন ইত্যাদি । 

বিভিন্ন প্রকারের অর্থপ্রকাশের জভ এক বস্‌ ধাতু হইতে 
আরও অনেক প্রয়োজনীয় পদ পাওয়া যাঁয়। এ বিষয়ে ধাতুটির 
যোগ্যতা অপামাঁন্, কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তাহা! স্পষ্ট 
হইবে ।-_ 

91016180100--প্রবমন ব1 উৎপ্রবসন 

75118011168000- পুনর্ধসন বা পুনরাবাসন 

[90869600- প্রত্যাবাসন 

17)1011096100- অভিবসন বা অভিবাসন 

000010119-_নিবসন (ক্রিয়! ), নিবাস (স্থান), নিবাসী 
(ব্যক্তি) 

(18090079600- নির্বাসন 


রাষ্ট্রভাষা ও সন্কীর্ণত৷ 


অধ্যাপক গ্রযাদবেন্দ্রনাথ রায় 


যে ভাষার সাহায্যে রাত্রের কার্ধযপরিচালন! সহহ্গসাধ্য হয় 
ঝাঙ্রভাষার স্থান অধিকার করিবার ষোগ্যত1 তাারই সবচেয়ে 
বেশী। ইংরেজ-শাসিত ভারতে ইংরেজীই ছিল রাুভাষ।, 
তাই এত দিন ভারতের রাষ্রভাষা লইয়| কোন বিতর্ক 
উপস্থিত হয় মাই। আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্্রভাঁষ। লইয়! 
বছ মতবিরোধ উপস্থিত। এমন একটি ভারতীয় ভ'ঘ। 
রা&ভাষ! হওয়| উচিত যাহার গতি স্বচ্ছন্দ, শবলম্পদ প্রচূর 
এবং যাহা শিক্ষা করিবার জন্ত কোন প্রদেশবিশেষের 
অধিবাসীদের দ্বারস্থ না হইতে হুয়। মার এই কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিরপেক্ষত।বে স্বাধীন ভারতের রা'্রতাষ! 


নির্ধারণ করিতে গেলে প্রথমতঃ কেবলমাত্র দেবনাগর অক্ষর- 


সন্থলিত সংস্কত ভাষারই নাম উল্লেখ করাযায়। তাঁরতের 
যাহা কিছু বৈশিষ্ঠ্য, যত কিছু সম্বদ্ধি, ভারতের কাছে 
ছগতের যাহা! কিছু শিক্ষনীয় সমস্তই সংস্কত ভাষার তাগ্ডারে 
সুরক্ষিত) তুতরাং আজ যদি সত্যসত্যই ভারতকে তাহার 


মহিমোদ্ধল রত্বসিংহাপনে পুনঃপ্রতিঠিত করিবার ইচ্ছা 
নেতৃতব্বদ্দের হনে জাগিয়! থাকে, সত্যসত্যই আক্ব যদি তাহার! 
পাশ্চাত্য ভাব ও প্রভাবমুক্ত হুইয়া দেশমাতৃকার অচ্চনার 
যোগ্য অধিকারী বলিয়! নিজেদের মনে করিয়া থাকেন তাহ! 
হইলে বিচি শবসগডার-সম্বদ্ব__স্বচ্ছন্দ গতিশাল প্রাদে- 
শিকতাগন্ধবর্জিত সংস্কত ভাষাকে নিখিল-ভারতের রাষ্রভষ! 
বলিয়। ঘোষণ। কর! তাহাদের প্রথম ও প্রধান ঝা্জব্য। 
কেনন! যতই দ্বিন যাইতেছে ভাষার ভিডিতে প্রদেশ বিভাগের 
ভায় রাই্রভাষ] নির্ণয় লইদ্বা বিরোধের তিক্ততা ততই বাড়িয়! 
চলিতেছে। 

হিন্মহ্থানী (উর্দ, ও হিন্দী মিশ্রিত), হিন্দী, বাংলা, 
ইংরেজী ও সংস্কত এই কয়টি ভাষ! লইয়! রাষ্রভাষ! নির্বাচনের 
বিতর্ক উপস্থিত হৃইয়াছে। প্রত্যেকটির দাবির যৌক্তিকতা 
বিচার করিলে দেখ। যাইবে-_ 

(ক) বছুসংখ্যক লোক মোটামুষ্ট হিন্দস্থানী ভাষ! বুবিতে 
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পারিলেও এবং সেই ভাষায় কোনও প্রকারে কথাবার্থ] 
বলিতে সক্ষম হইলেও শব্দসম্পদে একান্ত দরিদ্র, সাধারণের 
ফথ্য ভাষারপে প্রচলিত, নিজন্থ অক্ষরসম্পদহীন এই ভাষা 
রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে না। এন্থলে একথাও 
স্মরনীয় যে, যাহার] হিন্দুগ্থাণীকে নুতনরূপে গঠন করিয়! 
রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতী ঠাছারা কিও উর্দ, ও দেবনাগর 
এই ছুই জাতীয় অক্ষরকেই তাহ!র বাহন করিতে চান। 
তাহার ফলে এই ছুই জাতীয় অক্ষরই প্রতোকের শিক্ষনীয় 
হইয়া পড়ে। অন্তথায় মুপলমানপ্রধান অঞ্চলের শ্াজকর্ণ্- 
চারীদের কাগজপন্জ হিন্দুপাধান অঞ্চলের রাঁজকীর কর্শচারিগণ 


এবং হিন্দু রাজকীয় কর্মচারীদের কাগজপত্র মুসলমান রাজ কর্প্ব- . 


চারিগণ ও তাহ।দের সহিত সংশ্লই ব্যজ্িগণ কোন প্রকারেই 
পড়িতে পাঁধিবেন না । ইহাতে কিক্পপ অন্ুবিধার উত্তব 
হইতে পারে তাহা? অবশ্তই প্রণিধানযোগা। ইহা ছাড়! 
আতিজাত্যপূর্ণ, নুসংস্কত ও নুসস্বন্ধ ভাষার প্রতি তাহাদের 
যেস্বাভাবিক অঙ্থরাগ আছে তাহা! পরিহার করিয়া নিতাত্তব 
সাধারণ একট! ভাষাকে রাইভাধারূপে মধ্যাধ। দান করিবেন 
তা! মনে হয়না। 


(খ) হিন্দী রা্রভাষ। হইলে অঞ্জান্ত প্রাদেশিক ভাষা দুর্বল 
হইবে এবং এই ভাষাশিক্ষা ত্বন্ত বহু প্রদেশের অধিবাসীদের 
হিন্দী ভাষাবিদ পর্গুতদের শরণাপন্ন হইতে হইবে--অথচ 
পরিভায। প্রস্ততির জগ্ত সংস্কত ত।যাঁর দ্বারস্থ হুইতেও হইবে। 
ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধো হিন্দী-সাহিত্য 
এত সম্বপ্ধিলাভ করিতে পারে নাই যে, তাহ! শ্রেষ্ঠত্বের আসন 
ঘ্বাবি ক্িতে পারে । হিন্দীর রাগ্রভ!ষ! হওয়ার দাবির অঙ্থু- 
কুলে বহু যুক্তি থাকিলেও প্রতিকূল যুক্তিলিও অকিঞ্ৎকর 
নছে। 


(গে) বাংল! রাই্রভাঁষ। হইলে হিন্দীর জায় প্রা্দেশিকতার 
দোষগুলি অবশ্যই থাকিবে । ভাতের প্রচলিত ভাঁষাগুলির 
মধ্যে বাংলাভাষা! শ্রেষ্ঠ হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচন! অবস্ঠপাঠ্য হইলেও, এবং ক্বাষ্র- 
ভাষারপে উপহ্িত হওয়ার আপেক্ষিক যোগ্যতা তাহার 
থাকিলেও এমন সব কারণ বিগ্তমান আছে যাহাতে বাংল! 
সর্বভারতের রা্রভাষ। হইতে পারিবে না। 


(ঘ) ইংরেজী বৈদেশিক ভাষা । কোন বৈদ্ধেশিক ভাষা 
কোন স্বাধীন দেশের রাগ্রডাষা হইবে তাহা সমীচীন 
মছে। 


এদেশে নাম স্বাক্ষর মাত কছিতে সক্ষম ব্যক্তিকেও্‌ শিক্ষিতের - 


পর্ধ্যায়ে ফেলিয়া যদ্দি পিক্ষিতের সংখা] দশ-বার জন মাত্র 
ছয় তবে তাহার মধো কয়জন ইংরেজীশিক্ষিত আছেন 
তাহা! সহদ্ধেই অঙ্গূদেয়। যদি এই অত্যস ইংরেজীশিক্ষিত 


প্রবাসী 


পাপ পাশপাশি 
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লইয়] দুই শত বংপর রাজকাধ্য পরিচালন! কর! বিদেশী 
পক্ষে সপ্তব হুইয়া থাকে তবে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক সংস্কত 
ভাষাকুশল ব্যক্তি লইয়। বর্তমানে রাধীয় কার্ধ্যপরিচালন! 
অপসপ্তব হইতে পাপে না। 

ভারতীদের রক্রমাঁংসমজ্জার সহিত সংস্কত ভাষা অবিচ্ছেন্ত- 
ভাবে বিত্রডিত। সকালে “ব্হ্ষ| মুরারি:”, “অহুল্যা-দ্রৌপদী” 
প্রভৃতি হইতে অ।রন্ত করিয়। “নরৎ পঞ্চত্বমাগতম্‌” পর্ধ্যপ্ত যদি 
আমরা সঙ্ঞানে ব! অর্থ না বুবিয় সংস্কৃত ভাষ। ব্যবহু।র করিতে 
অভ্যন্ত হইয়া! থাকি, তবে এক্ষেত্রে সংস্কত ভাষাকে উপেক্ষা! 
করার সপক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পান্সে না। আমাদিগকে 
পাশ্চাগ্য গাঁষার মোহ্পাশে বাঁধিয়া যাার! আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখিয্মাছিল তাঁছাপাই আবার সেই সুযোগে সংস্কত ভাষার 
রত্বরাজি আহরণ করিয়] কীর্ডি অর্জন করিয়াছে । প্রাণপণ 
পরিশ্রম ঘার] ছাত্র-জীবনের অর্ধেকেরও অধিক সময় ব্যয় 
করিয়। যদি আমর ইংরেজী শিখিতে পশ্চাৎপদ না হুইয়] 
থাকি তবে তরদপেক্ষ! অল্পদময়ে আমাদের সম্ভার সহিত 
বিজড়িত সংস্কত ভাষ! শিখিতে পারিব না কেন? 

ভারতের প্রত্যেক ভাষার সহিত সংক্ষত ভাষার অস্তঃ- 
সলিলা ফন্তর স্ভায় একট] যোগন্থুত্র থাকায়, ভারতের প্রত্যেক 
প্রদেশেই স'স্কতজ্ঞ পঞ্ডিত থাকায় এবং সর্বঞ্জই অল্পবিস্তর 
সংস্কত ভাষার আলো চন! থাকায় সর্বভারতীয় ভাষ! হিসাবে 
একমাত্র সংস্কৃত ভাঁষাকেই রাষ্রভাষ। কর চলে-___দক্বীর্ণত। 
পরিহার করিলে এক্ষেত্রে বিতর্কের বা সংশয়ের কোন হেতু 
থাকিতে পারে ন|। পৃথিবীর অনেক সভ্যঙ্জাতির মধ্যে 
সংস্কতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। বর্তমান যুগে দেবেন্দ্রনাথ, 
বিবেকানন্দ প্রমুখ মহীপুঞ্ষগণ সংস্কতে নিবদ্ধ উপনিষদের বাদ 
প্রচার করিয়] গিয়াছেন। অহিংসার বৃর্ত প্রতীক যে মহাত্মা 
ভারতের বৈশিষ্ট্কে জগংসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া সমগ্র 
বিশ্বকে চমকিত করিয়] গ্রিম্াছেন সেই গী্ষীজীর সাধনালন্ধ 
অমূল্য রত্রসমূহ মুখ্যতঃ সংস্কত ভাষায় লিখিত গীত! 
হইতেই সংগৃহীত । সংস্কৃত ভাষা সম্যক অনুশীলিত হইলে 
মাত্র পাঁচ বংসর পরেই দেখ] যাইবে সংস্কত শিক্ষিতের 
সংখ্যা বর্তমান ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাকে বহুগুণে 
অতিক্রম করিয়! গিয়াছে । আজ্ব জড়বিজ্ঞান “কত অল্প সময়ে 
কত অল্প ব্যয়ে, কত অন্বকপংখাক প্রানীর প্রাণ নাশ করা 
যায়” এ বিষয়ে চূড়ান্ত আবিদ্কার করিম্বাছে। কিন্ত বর্তমানে 
এই অশ!স্ত জগংকি উপায়ে শাস্তিলাভ করিতে পারে তাহার 
উপায় ভারত ব্যতীত ফোন দেশই নির্ধারণ করিতে সক্ষম হয় 
নাই। ভারতকে আজ হিংসা-দেষজঞ্জরিত অশাস্ত জগংকে 
সংস্কত ভাষায় লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিকতার বান প্রচার দ্বার! 
উপশাস্ত করিতে হুইবে--তাই চাই সংস্কত ভাষার সম্যক্‌ 
অঙ্থশীলম। যে ভাষা এত নুসন্বত্ব তাহার সম্যক চর্চা] 


ফাল্তন 


হইলে তাহার গতি যে ছুর্বার হইতে পারিবে এবং তাহাই 
যে এদেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্রভাধানূপে পরিণত হইতে পারিবে 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

আত্তঃপ্রাদেশিক ভাষ। হিসাবে সংস্কৃত ভাষাই ভারতের 
সর্ব মর্ধ্যাদী পাইব।র অধিকারী । প্রত্যেক অভঞ্জাত 
ভাষার ছইট রূপ থাকে--তাহার সহজবোধ্য রূপ লইয়] রাষ্- 
পরিচালনায় কোনও অন্গবিধ| হইবে এক্সপ মনে হয়না। 
ইংরেঞ্জদের আগমনের পুর্বে ফারসীগাধ] বহুল প্রচলিত থাকি.. 
লেও সংস্কত ভাষার যথেষ্ট প্রভাব ছিল । “অন্ত বিক্রয় কবল।- 
পঅ মিদং কার্ধ্যং” “উ্রচরণেয়ু* “প্রণ।মপূর্ব্বক শিবেদনমিদম্” 
ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। সংস্কত যদি রাষ্রভাষ! হয় তাহাতে 
ভারতের যাবতংক় প্রাদেশিক ভাষ| সম্বন্ধ হইবার সুযোগ 
পাইবে । ব্যাকরণদ্বার! সুনিয়ন্ত্রিত সংস্কত ভাষার বাবহারে 
কোন কোন স্থানে অগুদ্ধি বা ভ্রান্তি যে হইবে না 
এরূপ কথা বল! যাইতে পারে না, কিন্তু আব্দিকার দিনেও 
আমর যে ইংগেজা বা যে প্রাদেশিক ভাষা! সাধারণতঃ 
ব্যবহার করিয়! থাকি তাহাতেও কি সর্বক্ষেত্রে ব্যাকরণের 
নিয়ম মানিয়া চলি? নুতরাঁৎ সংস্কত ত'ষা ব্যবহার 
করিতে গিয়া যদি কোন ব্যাকরণছুষ্ধ পদ বা বাক্য 
ব্যবহৃত হয় তাহাতে অর্বোধের বা ভাবপ্রকাঁশের 
বিশেষ ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্রে ধীরে ধীরে বহু চলতি 
শবকেও সংস্কত ভাষার মধ্যে স্থান দেওয়া! সম্ভব হুইবে। 
সম্প্রতি প্রত্যেক প্রদেশ খ্ব-স্ব মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন 
করিতে গিয়া এই সংস্কত ভাষা হইতেই বিবিধ পগ্রি- 
ভাষা সৃষ্টি করিতেছেন__- অবিলম্বে সংস্কত ভাষা রা্ুভাষা- 





চজকাস্ত দত্ত থ! 
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বূপে গৃহীত হইলে সারা ভারতের পঙ্ডিতমগ্ুলী নামা 
বিষয়ক পরিভাষা ও স্থথবোধ্য শবসমূহ গঠন করিয়া সমগ্র 
ভারতের কল্যাণসাঁধনে সমর্থ হইবেন। 

ইংরেজের সহিত এতকালের যোগাঁযে'গ সহসা ছিন্ন কর! 
অপন্ভব_-বিশেধত: আক্তক্জাতিকতার প্রভাঁবও পরিহার কর! 
সম্ভব নয় বলিয়] বহুজ্রনকে অধন্ক ইংরেজী প্রভৃতি বৈদেশিক 
ভাষ! অবশ্ঠই শিক্ষা করিতে হইবে । প্রাদেশিক ভাষা সেই 
সেই প্রদেশের অধিবাসীদের অবস্ঠ শিক্ষণীয়। হিপুসমাজের 
যাবতীয় দৈব ও পৈহ্যা্দি কার্য সংস্কত ভাষায় নির্বাহ 
হইয়। থকে বলিয়া বিশেষ করিয়া সংস্কত ভাষা প্রত্যেক 
হিন্দুর অবস্থশিক্ষণীয়। 

কিন্ত যদি কোন প্রদ্দেশ-বিশেষের ভাষ] রাুভাষা হয় তাহা 
হইলে রাদ্ীয় কার্যে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পাইবে, সন্বীর্ণতা প্রশ্রয় 
পাইবে। তাই হৃঠকারিতার বশবত্ী ন] হইয়া, ধীরভাবে 
চিন্তা করিয়! উদারতার সহিত সমস্যাগুল সমাধানের জন্ত' 
নেতৃন্বন্দের সমক্ষে সবিনয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করি- 
তেছি। অর্বিলঙ্থে নিখিল-ভারত সংস্কৃত বিশ্ববিগ্থালয় স্থাপন 
কিয়! শিক্ষার প্রক্কত সংস্কার সাধিত হোক। 

শিক্ষায় উৎকর্ধলাভের জন্তু আম!দের যাঁদ বিবিধ বৈদেশিক, 
ভাষাশিক্ষার প্রন্বভি জাঁগিতে পারে তাহ! হইলে আমাদের 
সংস্কত সাহিত্যে কিছু শিক্ষণীয় থাকলে তাহ] গ্রহণের জ্ত 
সারা পৃথিবীর লে।কেদের সংস্কত ভাষাশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা 
জাগিবে না কেন? কাজেই সংস্কত ভাষার প্রতি যে একট! 
অবজ্ার ভাব নিতাস্ত অসঙ্গতভাবে স্র্রি হইয়া রহিয়াছে তাহ] 
দুর করিতে হইবে। 


চন্দ্রকান্ত দত্ত খঁ 
শ্রীবিজয়াগোপাল বস্তু 


খর্ীয় পঞ্দশ শতাঁকীতে দিঙ্লীস্বর মহম্মদ তো'গলকের রাঝ্যান্কে 
দেবতামন্ত পীর খানজাহান আলি সাহেব স্ব! বাংলার 
সমুক্রোপকুলবর্ভা ছত্রিশটি মহলে গঠিত সরকার খলিফাতা- 
বাদের অধীশ্বর হইয়া এদেশে আগমন করেন। সে সময় 
এদেশে অতিমান্ধায় মগজাতির প্রাধান্ত ছিল। মগের! নান! 
স্থানে দস্থযরভি করিত। নিরীহ প্রজ্াবন্দের উপর তাহাদের 
পাশবিক অত্যাচারের সীমা ছিল না। তাহাদিগকে দমন 
করিবার উদ্দেন্টেই সত্ত্রাট তোঁগলক খানজ্বাহানকে প্রেরণ 
করেন । 

দিশ্গী পরিত্যাগকালে খানজাহান যে সমস্ত সহ্কণ্মাঁ সঙ্গ 
লইয়া! আসেন তন্মধ্যে মুসলমানও যেষন ছিলেন, হিন্মুও 


তেমনি ছিলেন। সকলেই অভিজাতবংশীয়, দক্ষ এবং 
রাজনীতিকুশল | “খান” উপাধি মর্ধ্যাদান্থচক। জাতিবর্ঘ্ 
নির্বিশেষে গুষ ব্যক্িমাতঅই এই অভিধায় বিশেধিত হইতেন। 
চন্্রকান্ত দত্ত এই পদবীর অধিকারী হুইগ়াছিলেন। 

বঙ্গেশ্বর আদিশুরের পুজেন্টি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যে পাঁচ জন 
কায়স্থ কান্তকুজ হইতে এ দেশে সমাগত হুন তন্মধো পুরুযোভম 
দত্ত অক্ততম। চন্ত্রকান্ত তাহার অধন্ভন সপ্তম পুরুষ। তিনি 
দিল্লীতে তৌজিনবীশের কার্ধ্য করিতেন। খাঁনজাহানের 
সঙ্গীরূপে তিনি বঙ্গদেশে আপমনের ন্ুযোগ প্রাপ্ত হন। 

পঞ্চদশ শতাবী বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরহীয় কাঁল। 
সেই গৌরবময় যুগে গ্চৈতন্তদেবের আবির্ভাব ঘটে । নবদ্ীপে 


৫৫৬ 


তিমি যে প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করেন, তাহাতে শুধু 
যে শান্ধিপুর নদীয়াই ভাঙিয়] গিয়াছিল তাহা! নহে, সমগ্র 
বঙ্গদেশ সে তরঙ্গাতিঘাঁতে জাবিলতাশুন্ত হইয়াছিল । বাংলা'র 
বাছিরেও ইহার প্রভাব সন্প্রসারিত হুয়। 

চন্ত্রকান্ত হাবেলি খলিফাঁতাবাদ শহরের পূর্ব দিকের 
যে অংশে থাকিয়া! ঠাহার উপরে ভ্তস্ত রাজসরকারের কার্ধ্য 
নির্ধাহ করিতেন তাহাই আপ্রিকাঁর চাদেরকোল। পল্লী নামে 
জঅতিছিত। চাদ শব চন্ত্রেেই অপভ্রংশ। কোলা, স্থান- 
বোধক। গৌরাঙ্গদেব-প্রবর্তিত বর্ণে দীক্ষিত হুইয়া চক্জকান্ত 
ত্যাগের পথে অগ্রসর হুইতেছিলেন। তিনি আীবসেবাকে 
জীবনের সার ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। কর্তব্পালনে তিনি 


দৃচিত্ত ছিলেন, কিন্ত নিঠুর ছিলেন ন1। ব্রাহ্ম প্রদানে 


অসমর্থ প্রজাদিগের দেয় করভার নিজেই বহুন করিতেন । 
বিদেশী বিলাসিতার স্রোত তখন এদেশে অঙ্থপ্রবিঞ হয় 
নাই। গৃহে প্রত্তত সে নির্টিত বস্ত্রে ও 'উত্তরীয়ে ধনীদরিব্ব- 
নির্বিশেষে সকলের অঙ্দ শোভিত হ্ইত। ইহাদের ভিতর 
পার্থক্য ছিল ছ্বীবসেবায়। সম্পন্ ব্যক্তি সাধারণতঃ শিবিকাধানে 
গতায়াত করিতেন। তাহাতে কয়েকজন বাঁহুক সপরিবারে 
প্রতিপালিত হইত । পদব্রত্ধে গমনকালে যে ভৃত্য. তাহার 
মন্তকে ছত্র ধারণ করিত তাহারও পরিজনবর্গের গ্রাঁসাচ্ছাদন 
এই কার্যে ছুষঠভাবে নির্ববাহছিত হইত । এততিন্ন অতিথিসেবা, 
আত্মীয়স্বন-পোষণ, আশ্রিতক্বন-পাঁলন, দৈব ও পিতৃপুরুষের 
স্কত্যাদির অনুষ্ঠান আর্থিক সঙ্গতিরই পরিচায়ক ছিল। 
চার্দেরকোল৷ গ্রাম চক্্রকান্তের সেবকগণে পূর্ণ ছিল। 
ঝাড়,দার, চণ্দকার, বাভকার, কুস্ভকার, নরমুচ্দর প্রসৃতি 
জাতির তথায় অসভ্ভাব ছিল না। এতন্ডিত্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্যেরও 
বাস ছিল। অর্জিত অর্থ তিনি কখনও পেটিকাবদ্ধ রাখি- 
তেন না। “উপার্জিতানাং বিভানাং ত্যাগ এব সংরক্ষণম্‌” 
এই নীতির জঙ্থসরণে তিনি বার মাসে তের পার্বণ 
উদ্যাপন করিতেন। তিনি পিতামাতার সাম্বংসরিক শ্রাদ্ধ 
করিতেন। এতছপলক্ষে ব্রাঙ্ধণপঞ্ডিতদিগকে সাব্যাহ্‌সাঁরে 
বিভাদি দানে পরিতৃপ্ত করিতেন, অনাথ-আতুরগণকে ভূরি- 
তোজ্ধনে জাপ্যারিত করিতেন । তাহার বাঠীতে নিত্য হরি- 
সন্বীর্তন হইত। তাহা'তেও প্রসাদবিতরণের ব্যবস্থা ছিল। 
কথিত আছে, চন্দ্রকান্ধের হাতে টাক! বাসি হইত না। 
তিনি বলিতেন--_ 
“যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে। 
নিজে খাও থেতে দাও সাধ্য অঙ্থসারে ॥% 
গো-পশ্বাদিকে আহাধ্যঘানেও স্বর্গলাত হ্য়। 
ঘাসমুষ্টিং পরাং .গবে সারং দন্ভাভ, যো নর$। 
অকৃত্ধ। শ্বয়মাহারং স গচ্ছেং ভিপিষকম্‌ ॥ 
তিনি গোজাতিকে দেবতাজানে পুজা করিতেন, পুষ্পচন্দনে 


প্রবলী 


১৩৫৫ 


শোভিত করিতেন, পুটিকর খা প্রদান করিতেন ৷ কাকবলি, 
শিবাবলি ইত্যাদি শীস্ত্রস্মত কার্য তাহার দৈনদ্দিন কর্শ- 
তালিকাভুক্ত ছিল। কীটপতদ্দের জ্ভ তিনি স্থানে স্থানে মিঃ 
ভ্রব্যাি রাখিয়। দিতেন । 

সে যুগে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জল।শয় খনন, রাস্ত! নির্মাণ এবং 
অনুরূপ কর্ণপমৃহ ধর্মকার্যের অন্গীভূত ছিল ॥ যাছাতে শ্রান্ত 
পথিক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হুইয়] ক্লাপ্তি অপনোদন করিতে 
পারেন, বৃক্ষজাত ফলে ক্ষুংপিপাসার শাস্তি করিতে পারেন 
সে কারণ শুভদিনে যাগযজ্ঞের সহিত বৃক্ষ রোপণ করা 
হইত । জলাশয় খননও অন্র্ূপ ভাবে অনুষ্ঠিত করিবার রীতি 
ছিল। কার্ধযসমাপ্তির পর উৎসর্গক্রিয়াও একটি যজ্ঞবিশেষ। 
জনসাধারণের শ্বচ্ছন্দ গমনাগমনের নিমিত্ত বছ অর্থবায়ে রাস্ত] 
নিশ্মিত হইত। এই সমস্তই সেবাবর্ট্বের নামান্তর | 

চাদেরকোল| অঞ্চল হইতে রাজধানী হাঁবেলি খলিফাতা- 
বাদ পর্য্যন্ত চন্দ্রকান্ত একটি ন্ুপ্রশস্ত রাস্ত। নির্মাণ করান। 
হুস্তী, অশ্ব, শিবিক। প্রভৃতি যানবাহনে ধনাঁঢা ব্যক্তিগণ এই 
পথে গতায়ীত করিতেন । রাস্তার উভয় পার্থ ফলপ্রস্থ বৃক্ষসমূহ্‌ 
রোপিত ছিল । ক্ষুধার্ত এবং পথশ্রান্ত পথিক সুমি ফলে ক্ষুত্নিবৃতি 
করিতেন এবং তরুচ্ছায়াতলে বিশ্রামন্খ উপভোগ করিতেন । 
তৃষা নিবারণের জন্ভ স্থানে স্থানে অলাশয়ও খনিত হইত। 

খানজাহান আলি সাঁহেবের তিরোধানের পর ষ্ঠাহার 
সহ্কণ্মিগণ এদেশ ত্যাগ করেন। চন্দ্রকাস্তও চিরতরে চাদের- 
কোল! হইতে বিদায় লইলেন। ইহার পরই এ পল্ীটি হীন 
হইতে থাকে । 


ধনিক শ্রোতিয়ে! রাজ। নদী বৈস্ঞশ্চ প্চম। 
পঞ্চ যন বিদ্তন্তে ত্র বাঁসং ন কারয়েং ॥ 
অগ্ভজা জবিবাসীর! যোগ্য নায়কের অভাবে উক্ত শান্ত্রনীতি 
অন্থসরণ করিয়া একে একে স্থানাস্তরে গমন করেন । এইরূপে 
এই এঁতিহাসিক জনপদটি জনশু হয় । চাদেরকোলার 
অধিকাংশ ভূমিই এখন পার্্বর্ভা সাঙ্গদিয়! ও বিছট্‌ নামক গ্রাম- 
দ্বয়ের জঙ্গীভূত । এখন মাজ তিন-চারিটি পরিবারের বসতিতে 
এই পল্লীর অস্তিত্ব রক্ষিত হইতেছে । তণ্মধ্যে এক খর হিন্দু 
অপর কয়েক ঘর মুসলমান ধর্ঘাবলম্বী। চারি-পাঁচ শত বংসর 
পূর্বেকার রাজধি জনক-হুলা ত্যাগী গৃহী চক্দ্রকাস্তের কীর্তি-্থৃতি 
“দত্ত খাঁর রাস্তা” এখনও বিদ্যমান। কিন্তু এই রাত্ভ। এখন 
সম্পুর্ণ পরিত্যক্ত এবং সমতল ভূমির সহিত প্রায় একীভ্ত। 
বহু স্থানে ক্কষকগণ লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ দ্িপ্ন! ইহাকে 
নিশ্চিন্ম করিয়া! ফেলিয়াছে। যে স্থলে একটু চিহ্ন আছে 
তাহাও কণ্টকলতাবৃত এবং শ্বাপদকুলের অবাধ বিচরপক্ষে্র। 
" আজিও দভ খার রাস্ডার ধ্বংসাবশেষ চক্জকান্তের পুণ্যন্থতি 
বহন করিতেছে । তাঁহার পুণ্যকর্টের ক্ষেঞর সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহ! 
ক্ষীণ আলোকবর্িকার ভায় আজিও দীপ্তি বিকিরণ করিতেছে । 
ঠাহার অপরাপর পুণ্য-ক্রত্য এখন কালের কুক্ষিগত। 


উট্টগ্রাম বিপ্রব-কাহিনী 
শ্ীক্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী 


চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনীর অনেক কথাই জনসাধারণ অবগত 
আছেন। এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ 
হইতেছে । লেখকের এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার 
স্থযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল। আলিগুরের সরকারী 
উকিল স্বীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্ট গ্রামের জন্ত্রাগার 
লু্ঠনের মামলাগুলি সরকার পক্ষে পরিচালনা করেন। 
তাহার মহকারীরূপে লেখককে এ মামলা পরিচালনায় যোগ- 
দান করিতে হইয়াছিল। এ সকল মামলায় ১৯২৮ থুষ্টান্ব 
হইতে ১৯৩৩ খুষ্টাব্ষের মে মাপ পর্যন্ত বিপ্লবের 
বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়। ১৯২৮ খুঃ 
হইতে বিপ্লবী নেতা হুরধ্য সেন বিপ্রবীদল গঠন আরম্ত 
করেন। ১৯৩০ খুঃ ১৮ই এপ্রিল তারিখ রাত্রে বিপ্রবীরা 
দলবঞ্ছ ভাঁবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া 
প্রচুর আগ্নেয়াস্ব সংগ্রহ করিয়া চট্টগ্রামের নিকটবর্তী 
প.হাঁড়ে ও জঙ্গলে আশ্রপ্ন গ্রহণ করেন। তাহার পর 
হইতে দীর্ঘদিন পধ্যন্ত পুলিস ও সৈম্ত বাহিনীর সহিত 
বিপ্ুবীদের মাঝে মাঝে সঙ্ঘর্ষ হয়। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের 
অনেকে পুলিন ছার! ধৃত হন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে 
মামল। আরস্ত হয়। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
চট্টগ্রামের গইরিলা গ্রামে হুধ্য সেন পুলিন ও সৈম্তবাহিনীর 
সহিত সঙ্ঘর্ষের পর ধৃত হন। অবশেষে ১৯৩৩ সালের 
১৯শে মে চট্ট গ্রামের গহিরা গ্রামে সরকার বাহিনীর সহিত 
শেষ সংগ্রামের পর তারকেশ্বর দক্তিদার ও কল্পনা দত্ত 
ধৃত হন। 

বিপ্লবীদলের অনেক চিঠিপত্র বচনা, সাক্কেতিক বার্তা 
প্রস্তুতি পুলিসের হস্তগত হয়। সে সকল প্রমাণ শ্বব্ণপ 
বিভিন্ন মামলায় দাখিল কর! হইয়াছিল । তাহা সাধারণের 
নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। এ সকল কাগজপত্র 
মামলায় নথিভুক্ত ছিল, বর্তমানে তাহার অস্তিত্ব আছে 
কিনা জানি না। কিন্ত মামলা পরিচালনার জন্ত অনেক 
কাগজের অবিকল নকল ছিল । তাহ! হইতে বর্তমান প্রবন্ধ, 
কি ওয়ান্দাদারের একখানি পত্র এবং সুধ্য সেনের 

ছইটি রচনা প্রকাশ করা যাইতেছে । 

স্থধ্য সেনের পরিচন্ন বঙ্গসমাজে দিবার আবশ্যক নাই। 
ঠাহার সহকারীদের মধ্যে ছুই জন নারী বিপ্রবী ছিগেন, 
গ্রাতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্ত। গ্রীতিলত। চট্টগ্রাম 
নিবাসী জগবন্ধু ওয়ান্দাদারের কন্যা । হার ডাকনাম 


রাণী। ১৯২৮ খুঃ প্রীতিলতা চট্ট গ্রাম খান্তাগীর বালিকা- 
বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিক। পরীক্ষা পাস 
করিয়া আই-এ পড়িবার জন্য ঢাকায় যান এবং ১৯৩০ খৃঃ 
প্রথম বিভাগে আই-এ পাস করেন। তিনি বালিকাদিগের 
মধ্যে প্রথম স্থান ও সাধারণ প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান 
অধিকার করেন। ১৯৩০ খুষ্টান্ধে ১৭শে এপ্রিল তারিখে 
পরীক্ষা অস্তে ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম ফিরিবার পথে প্রীতিলতা 
পূর্ববরাত্রে অনুষ্ঠিত অগ্রাগার লুঠনের ঘটনার বিষয়ে অবগত 
হন এবং বিপ্লবীদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া 
মুগ্ধ হন। বিপ্লবীনেতা মাষ্টারদার সহিত সাক্ষীতের জন্য 
ঠাহার মনে প্রবল আকাঙ্ষা জাগে। কিছুদিন চট্টগ্রামে 
থাকিয়া বি-এ পড়িবার জন্য গ্রীতিলতা কলিকাতায় 
আসেন। কলিকাতায় থাকাকাশীন ১৯৩১ খুষ্টাব্দের জুলাই 
মাসে তিনি একজন বিপ্লবী বন্ধুর নির্দেশে আলিপুর জেলে 
অবরুদ্ধ প্রাণদগ্ড-প্রাপ্ত বিপ্লবী বামকুষ্ণ বিশ্বাসের সহিত 
ভন্মী পরিচয় দিয়! সাক্ষাৎ করেন। এ সময় হইতে রামকৃষ্ণ 
বিশ্বাসের হ্কাসীর দিন পধ্যস্ত ( ১৯৩১ খুষ্টান্ধের ৪ঠা আগষ্ট ) 
তিনি বহুবার রামক্কষ্চ বিশ্বাসের সহিত দেখা করিযা- 
ছিলেন। তাহার সহিত পরিচয়ের পর প্রীতিলতার মনে 
সাক্ষাঘভাবে বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য প্রবল 
আকাজ্ষ! জন্মে। কিন্ত বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য গ্রীতি- 
লতাকে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মান পধ্যস্ত কলিকাতায় 
থাকিতে হয়। তিনি 1)1861000907-এ বি-এ পাস 
করেন। 

বি-এ পরীক্ষা অস্তে মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য প্রবল আকাজ্ষা লইয়া প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ফিরিয়া 
যান। এ সময়ে চট্টগ্রাম অস্থাগার লু্ঠনের প্রথম মামলা 
স্পেশাল ট্রাইবুনালের নিকট শুনানী হইতেছিল, তাহাতে 
গণেশ ঘোষ, অনন্ত মিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি অনেকেই 
আলামী ছিলেন। ক্ধ্য মেন, নির্ল সেন প্রভৃতি বিপ্লবী 
দলের কয়েকজন ধরা পড়েন নাই। 

সুধ্য সেনের নেতৃত্বে এ বিপ্লবীদল তখনও নৃতন সভ্য 
সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবী প্রচেষ্ট। চালাইতেছিলেন। কল্পনা 
দত্ত বিপ্লবীদলতুক্ত ছিলেন। তিনি সুর্য সেনের আবাসস্থল 
জানিতেন এবং জেলের ভিতরের ও বাহিরের বিপ্লবীদলের 
সহিত যোগাযোগ চালাইতেন। কল্পনা দত্তের সাহায্যে 
গ্রীতিলতা ১৯৩২ সালের মে মাসে বিপ্রবী নির্ল সেনের 


৪৫৮ 





সহিত এবং কয়েকদিন পরে হ্র্ধ্য সেন ও নির্মল সেন 
উভয়ের সহিত দেখা করেন | তাহারা এ সময়ে ধলঘাটে 
এক বিধবার গৃহে অবস্থান করিতেন। গ্রীতিনত এ স্থানে 
কয়েকবার গ্বাহাদের এহিত সাক্ষাৎ করেন। 

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন তারিখ রাত্রে পুলিস ও পৈন্য- 
বাহিনী ক্যাপটেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে ধলঘাটে স্ছ্য্য 
সেনের আবাসস্থল ঘেরাও করে। এ সময় দেখানে 
হুধ্য সেন, নিশ্মল সেন, গ্রীতিণত এবং অপূর্ব সেন 
(ভোল! ) ছিলেন। উভন্ন পক্ষে যুদ্ধ হয়। নিন্ম সেনের 
গুলিতে ক্যামেরণ নিহত হন এবং পরে সৈন্যদের 
গুলিতে নিপ্বল সেন ও অশুর্ধ শিহত হন। স্ুধ্য মেন ও 
গ্রীতিলত। এ স্থান ত্যাগ করেন। 

ধলথাট সংগ্রামের পর গ্রীতিলতা পুনরায় তাহার 
পিতার গৃহে ফিরিয়া আসেন ও পরে ৫ই জুলাই তাৰিখে 
শেষবারের মত পিতৃগৃহ তাগ করিয়া*স্ধ্য সেনের সহিত 
যোগদান করেন। প্রীতিলতার একান্ত আগ্রহে সু্য সেন 
ঠাহাকে পাহাড়তলী ইউরোগী।ন ক্লাৰ আক্রমণের নেতৃত্ব 
অর্পণ করেন। ১৯৩২ সালে ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রে 
প্রীতিলত। পুরুষবেশে এ অভিযানের পরিচালনা করেন। 
বিপ্লবীৰন আক্রের পর এ স্থান পরিত্যাগ করেন। 
কিন্তু গ্রীতিলত পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়া! প্রানত্যাগ 
করেন। পরদিন তাহার মৃতদেহ পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান 
ক্লাবের সন্নিকটে পাওয়া! যায় । গায়ে ষে জামা ছিল 
তাহাতে তাহার বক্ষস্থলে একখানি ছোট শ্রীকৃষ্ণের ছবি 
সংলগ্ন ছিল। | 

স্থধ্য সেন গ্রীতিনতাকে বীরবেশে সাজাইযা এ 
অভিযানের নেতৃত্বের ভার দিয়া সমরাঙ্গনে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন। গ্রীতিলতা নিশ্চিত মরণ বরণ করিবার 


একান্ত আগ্রহ লইয়া স্থধ্য সেনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ, 


করিয়া আসেন। এ শেষ বিদায়ের পূর্বে প্রীতিলত৷ 
কয়েকখানি চিঠিপত্র লিখিয়া এ স্থানে রাখিয়া আসেন। 
তাহারই একখানি “দাদ]” হর্যয সেনের উদ্দেস্টে লিখিত। সেই 
পত্রথানি নিক্বে প্রকাশিত হইল। গ্রীতিলতার মৃত্যুতে কুষধ্য 
সেন বিশেৰ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহার 
১৫ দিন পরে বিক্গমার দিনে ক্য্য সেন “বিজয়া” নামে 
একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং কয়েকদিন পরে “অনুভূতি” নামে 
আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধে সধ্য সেনের 
উদ্দেশে প্রীতিলতার লিখিত চিঠি এবং ্রর্য সেনের 
*বিদ্রয়া* ও “অনুভূতি” প্রকাশিত হইল। এইগুলি 
এবং বিপ্লবসংক্কান্ত অনেক কাগন্দপত্র হ্যা সেনের নিকট 
পাওয়া গিয়াছিল। টা 


প্রবাদী 


১৩৫৫ 


প্রীতিলতার চিঠি 
দাদা--" 

জীবনের গোধূলি বেলায় ভগবান আমায় তোমাকে 
দিয়েছিলেন । আমি মাঁথ। পেতে আনন্দভরে তার এই দান 
গ্রহণ করে ছিলাম । আজ আমার সবাইকে ডেকে বলতে 
ইচ্ছ। করছে-_ 

“ওগো! তোমর। শুনে যাঁও-আমি এমন মানুষ পেয়েছি 
যাকে পেলে তোমরা! নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে-_- 
আমি এমন একটি মহান্‌ হ্বদয়ের পরিচয় পেয়েছি যা আমার 
জীবনকে চলার পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে |” 

দাদা! তুমি যে আমায় অনেক দিয়েছ হৃদয় উক্জাড় 
করে আনাকে ন্সেহ করেছ--প্রতিদানে কেবল ব্যথাই 
পেয়েছ__আ্ধ আমার দেই একমাত্র দুখ । তোমার শত 
অন্রোধসবে৪ আমি ভুলতে পারলাম না--যে আমি 
তোমায় ব্যথ! দিরেছি, তোনার আদেশ অমান্ত করেছি। 
কিন্তু দানা, তুমি আমায় ভুল বুঝেছিলে এবং আহঃ 
আমি এই ধারণা নিয়েই যাচ্ছি যে তুমি আমার ঠিক 
বুঝনি। বুঝবার চেষ্টা করনি__একটু ভাবলেই বুঝতে 
বাণীর এতটুকু দোষ ছিল ন।। যদি সেইজন্য একা আমি 
ছুংখ পেয়ে যেতাম আমার আনন্দের সীমা থাকত নাঁ_ 
আমি যে কার৪ এতটুকু ছুঃখ সহ্‌ করতে পারি না দাদ!। 
ভেবেছিলাম যাবার আগে কাউকে এতটুকু ছুঃংখ দিয়ে 
যাব না। ছুঃখ পাবার জন্য আমি বরাবরই প্রস্তত 
ছিলাম। কিন্তু ছুঃখ দিতে আমি রাঞ্জী নই। 

আমার হয়ত আরও দু'একটা! কথা বলবার ছিল। ইচ্ছা! 
করলে বলতে পারতাম, কিন্ত বলিনি এই ভেবে যে তুমি 
ঠিক বিশ্বাস করবে না। আমি ভগবানের পায়েই আমার 
শেষ কথা নিবেধন করে দিলাম। 

দৌহাই দাদা! আমি একট দুঃখ নিয়ে গেলাম বলে 
তুমি দুখ পেও না_তা হলে যে আমার আত্ম শান্তি 
পাবে না। র 

তুমি আমায় অনেক দিয়েছ__এতখানি পাব আমি 
কোন দিনও কল্পনা করিনি। তাই আমি এক একদিন 
ভাবতাম এত পাওয়া আমার সইবে না। আমি যে 
এতখানি পাবার যোগ্য নই। তোমার মধ্যে আমি 
শিশুর সরলতা দেখেছি-_-তোমার*নিঃস্বার্থ নেহ আমাকে 
মুগ্ধ করেছে-_তুমি বাস্তবিকই অতল। আমি তোমা 
নাগাল পেলাম কই? ভেবেছিলাম অনেক পিখবার 
আছে কিন্ত পারলাম ন1। 

বিদায়ের বাশী করুণ স্থরে বেজে উঠেছে। মনটা 
কেবলই অনীমের পানে ছুটে চলেছে। 


ফান্তন 


আমি চল্লাম দাদা । আমায় আশীর্বাদ কর, আমার 
নব দৌষ ক্রটা ভুলে যাওড। তোমার কাছে কোন দোষ 
করেছি বলে ত মনে হচ্ছে নাযদিও বা করে থাকি সে 
আমার মেয়েলী মনের অদ্ভুতপান। ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এই বিশ্বাস যেন তোমার থাকে দাদ! যে রাণী তোমার 
কাছে যেমনটি এসেছিল “ঠিক তেমনটিই সে ফিরে গেছে। 
ইতি 
বোন্‌। 
বিয়া 
তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর 
কোন মুখে? 
শাসন তোমার যতই গুরু 
ততই টেনে লও বুকে। 


আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে 
এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে। 


আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজপ্লাই তো এসে গেছে । 
কিন্তু আজকের বিজরা আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ 
--এবারকার বিজয়! যেন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান । জীবনে 
যা দেখিনি, জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি এমন 
কত অভিনব জিনিষ নিয়েই বিজয়া এলো! আজ আমার 
কাছে। কত নৃতন অভিগ্রতাই দে নিয়ে এলো। গত 
ছুই মাস যেন আমার জীবনের অভিনব অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়। 
এই ছু'মাসের অভিজ্ঞতা, অন্ভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জাল! 
আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল । আজ বিজয়ার 
দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই অমূলা সঞ্চয়টুকু 
আমার জীবনকে খ্রশ্বধ্যময় করে তোলে । এই .ছু'মাসের 
মবকিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে । এত 
আনন্দ জীবনে যে পাইনি, বিযাদ আর জাল! আনন্দকে 
আরও মধুমঘ করে তুলেছে । আমার ছুর্ভাগ্য-_একান্ত 
দুর্ভাগ্য যে এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্থতিই আজ 
আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে। আমরা ছুর্ববল মানব, 
আমাদের কাছে এত স্থন্দর আনন্দটুকুর চেয়ে এমন 
আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে গেল তাকে হারাবার ব্যথাই বড় 
হয়ে উঠল । 

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে 
কত অন্তরঙ্গ বন্ধু। কত আদরের ভাইবোন জীবনের 
বিজয়াই চোখে দেখলাম-_আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম 
--মাঙ্গ একে একে সব কথা মনে পড়ছে । আজ মনে 
পড়ছে কত স্থন্দর অমূল্য রত্বরাজি দেশের স্বাধীনতার 
ছন্ত জীবনের কুখ, সম্পদ, এয সব তুচ্ছ করে হাসতে 
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হাসতে মাতৃষজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, 
একটু দ্বিধা করেনি, একটু সঙ্গোচ করেনি, আনন্দে মাতো- 
যার! হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাপিয়ে পড়েছে । আজ 
এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার 'মত 
কঠিনহৃদয়ের চোখের জল আসছে_-তাদের বীরত্বের 
কাহিনী মনে পড়ে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে । নবেশ 
বিধুঃ টেগবা, ধ্রিপুরা, মধুঃ অর্দেন্দু, প্রভাস, নিশ্মল, লিন, 
মতি, শশাস্ক, জিতেন, আন্দুঃ অমরেন্দ্, মনা, রজত, দেবু, 
স্বদেশ, মাখন, ঝামকুষ নিন্মল, ভোলা সবারই কথা আজ 
একে এক মনে পড়ছে । আর স্থতির মধ্যে দিয়ে তাদের 
বিজয়ার সম্ভীণ জানাচ্ছি । কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই 
হলাম__কত সেহময়ী জননীর বুক শুন্ত করে তার সোনার 
পুতলিকে স্বাবীনতাঁর বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি--কতজনকে 
অস্থরীণে, কারাগারে, নির্দদীসনে, দ্বীপান্থরে পাঠিয়েছি, 
ঘরে ঘরে হাহাকারের স্থষ্টি করেছি-__€দশের উপর গভর্ণ- 
মেণ্টের অত্যাচারে নিধ্যাতন টেনে এনেছি । এ সবের 
দায়িত্ব থেকে শি্গেকে বান দেই কি করে। 

মা আনন্দময়ি মা আমার, আঙ্জ তোমার বিসজ্জনের 
দিনে তোমার একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্জাপা করছি-__-মামি 
কি অন্তায় করে যাচ্ছি? পনর বংপর আগে অনেক ভেবে 
চিন্তে, ভাল মন্দ সব বিচার করে জীবনের যে লক্ষা, যে 
আদর্শ এহণ করেছিলাম আঙ্গও তাই আকড়ে ধরে আছি। 
দুর্বলতা কি আসতে চায় নি? কত রকমের দুর্বলতা 
আসতে চেয়েছে কিন্ত তবুও নিজের লক্ষ/টিকে ত ছাড়ি 
নি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে আমি 
যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই 
পথটাই ঠিক। এ বিশ্বান এখনও আমার অটুট আছে, যে 
আমি অন্তায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার 
জন্য যুদ্ধ করতে গেলে আমীর দেশে যে হাহাকার, 
অত্যাচারের স্ষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশীই--- 
সব দেশেই তাই হরেছে। আমার আদর্শের উপর সম্পুর্ণ 
বিশ্বান রেখেই আমার পথেই আমি চলেছি--এখনও 
কোন দ্বিধা আসেনি । মা! তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদ্দি 
আমার ভুল হয়, আমার ভূল ভেঙ্গে দিও। আর যদি ঠিক 
পথেই আমি চলে থাকি তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও 
শক্ত করে দাও, আমাকে আরও শক্তমান করে দা৪-_ 
আমার মধ্যে যেন কোন রকমের দুর্বলতা না আসে, আমি 
যেন আমার পথ থেকে কোন দিন এক চুলও না সরি। 
আমি যেন বড় নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথ চলা 
যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, 
কারুণ্যের স্থষ্টি করেছে, তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে 
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ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের ধে সব আত্বীয়্বঙ্গন আজ 
বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাপাচ্ছেন, তীদের কথা মনে 
করে আমার মনে আক ভীষণ লাগছে। হয়ত তারা আমাকে 
তাদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় 
অভিশাপ দিচ্ছেন-__সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্ত 
তাদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মন্মরভেদী হাহাকার যে আমার 
বুকে ভীষণ বাজছে । আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কত ন্গেহ- 
ময়ী জননী তার আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্মাস্তিক 
কান্নাই কদছেন। কি অসহা বেদনায় তার হৃদয় অস্থির 
হয়ে উঠছে-_বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তার কাছে 
কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে । বাপ তার আদরের দুলালকে 
হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে 
তুলেছেন। ভাইবোন তাদের স্সেহের ভাইবোনকে হারিয়ে 
আজ কত অদহনীযর় যাতনাই ভোগ করছে। কত বড় 
অভাববোৌধ তাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে । এসব 
ভেবে আমার মত পাঁধাণও আজ গলে 'যাচ্ছে। 
আবার তোমায় জিজ্ঞাস! করছি মা, আমি কি অন্যায় করে 
যাচ্ছি, এত মায়ের চোৌথের জল, এত বাপের বুকফাটা 
কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের 
কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করেছি। যদি তাই 
হয় তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দ্িও। আমায় ঠিক পথে 
চালিও। কিন্ত আমার মনে হয় আমি ঠিক পথে চলেছি। 
তাই চারিদিকে শ্মশান স্থট্রি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়ে৪ 
আমি আমার লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি-_-এই 
আশায় যে এ নকল পবিত্র শ্মশান স্তপের উপরে একদিন 
স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত হবে। 

পনের দিন আগে যে নিখুত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে 
এক হাতে আমুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে 
এসেছিলাম, গার কথাই আঞ্জ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। 
তার স্থতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে। যাকে নিজ 
হাতে বীরপাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, 
নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অঙ্্মতি দিয়ে 
এসেছিলাম, তার স্থতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক 
মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে 
বল্লীম, “তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম ৷ তোর দাদা ত 
তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না» তখন প্রতিমা 
একটু হেসেছিল, কি করুণ সে হানিটুকু! কত আনন্দের, 
কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তাহার মধ্যে ছিল। 
সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে সফুরস্ত কথা আমার সারা 
জীবন ভীবলেও শেষ করতে পারব না-_-শেষ করতে চাইও 
না। তা! যেন আমীর জীবনে নিত্য নৃতন চিস্তার উপকরণ 


যুগিয়ে দিয়ে আমাঁর জীবনকে এশ্বধ্যময় করে তোলে, দিন 
দিন উন্মত্ত করে তোলে। দে তনিঞ্জ হাতে অম্বত পান 
করে অমর হয়ে গেছে। কিপ্ত মর জগতে আমরা 
গার বিসক্জনের ব্যথা! ধে কিছুতেই ভুলতে পারছি 
না। আঙ্গ বিজয়ার দিনে, সেই দিনের বিয়ার করুণ 
স্বতি ষে আমার মর্খে মর্শে কান্নার সুর তুলছে-_ 
চোখের জল 'ষে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না_ 
“চাপিতে গেলে উঠে ছুকুল ছাপিয়া |” 

সে যে আমার আনন্দেব উৎস ছিল-_নির্দদোষ, নিষ্পাপ, 
ছিল-_হ্থন্দর, পবিত্র মহাঁন্‌ছিল। তার মধ্যে এক ধারে 
যত গুণ দেখেছি আর কোন মান্থষের মধ্যে তত গুণ আঘি 
দেখিনি। তার অন্তরের সৌনধ্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। 
তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেনে 
কম দেখিনি । তার সরগতা, বাধ্যতাঁ খুব হ্থন্দরই ছিল। 
তার শিক্ষা, আদর্শের অন্কুভূতি, স্বন্দর ব্যবহার কিছুরই 
অভাব ছিল না। সর্রোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের 
মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যে ভাবে 
বজায় রেখেছিল তা দেখলে বাস্তবিকই তাকে শ্রদ্ধা 
করতে ইচ্ছা হয়। এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে 
খুবই স্নেহ করতাম-ন্বদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে 
দিয়ে দিয়েছিলাম-_প্রতিদানে অনীম আনন্দই পেয়েছি, 
এত আনন্দ জীবনে পাইনি, তাই এত স্েহের, এত 
আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসঙ্জন দিয়ে চলে 
এলাম। সে দিনের কথা, আজ কেবলই মনে হচ্ছে 
প্রতিমাটিকে। সে এত অফুরস্ত আনন্দ আমায় দিল। 
এত গুণ দেখিয়ে .গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, 
দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সেসব কথা মনে করে 
আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার 
প্রাণে এত বেশী বাজছে_আঙজ আমার এই একমাত্র 
ছুঃংখ। 

অন্্রদলনী মা আমার । আজ বিজয়ার দিনে তোমার 
কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও যেন তার 
্বতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে 
যেন আমি গৌরব অনুভব করি। তার অপুর্ব্ব আত্মদান 
আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আর? 
শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাঁকে তার 
শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে-__তাকে হারাবার, ব্যথাটা 
এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না উঠে। 

আমার শ্রেহের প্রতিমাকে বলছি--*বাণী, তোকে আমি 
কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি ঃ. আজ বিজয়ার দিনে তোর 
দাদার সব দৌষক্রটি ভূলে যা, আমার উপর আর অভি- 


ফাস্ভন 


মান রাখিস না। তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, 
তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি--তোর ভগবং 
ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি, তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে 
নিঃসক্কোচে মিশেছি-__এত আপনার করে নিয়েছিলাম 
বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে 
কত গাল দিয়েছি, হম্নত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে 
ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব ন্সেহ করতাম বলে তোকে গাল 
দিতে কোনে! দিন ইতস্ততঃ করেনি, মনে করতাম তোকে 
হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোন 
দিন রাগ করিসও নাই-_শেষ মুইত্ডে তোকে তুল করে আমি 
একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে 
গেছিস । আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস সেখান থেকেই 
আমার সব দোষ ত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা। শেষ 
মুহূর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত 
অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস। তোর 
দাদা যেন শাস্তি পার তার ব্যবস্থা তুই করে দে। তোর 
কি মনে নাই তুই তোর দাদার ছুংখ একটুও সহ করতে 
পারতিপ না। তাই আবার বলছি আজকের এই পবিভ্র 
দিনে আমার দৌধক্রটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর 
দাদার বিজয়া-সভাঁষণ গ্রহণ কর। আমার স্সেহের 
সম্ভাযণ---শ্রদ্ধার সম্ভাধণ তোকে জানাচ্ছি । আঙ্গ মিল:নের 
দিন, ভেদাভেদ ভূলে যাওয়ার দিন, বিবাদ, বিসম্বাদ, দোষ 
ক্রট সবই ভূলে যাওয়ার দিন, আজ তুই আমার পাশে 
থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম দূর থেকেও সেই আনন্দ 
তুই আজ আমাকে দে। এমন স্থন্দর দিনে মায়ের নামটি 
নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছ। হচ্ছে, তোর মত নির্দোষ, 
নিষ্পাপ, নিফলকঙ্ক কাউকে আমি পাইনি । বাস্তবিক ফুলেরই 
মত তুই স্থন্দর, পবিভ্র ও মহান ছিলি। তোর অপূর্ব 
আত্দনে তোকে আরও হুন্দর আরও মহুনীয় করে 
তুলেছে। 

বরদাত্রী মা আমার--আমায় আশীর্বাদ কর হেন 
আমার ন্েহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু হ্ন্দর বা কিছু মহৎ 
দেখেছি তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনের! 
জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ক্রটি না করে। 


“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক” 
শাস্তি! শাস্তি! শাস্তি! 
| অনুভূতি 


সেদিন বিজয়া সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীতে উঠানে কয়েক- 


১৪ 


ট্টগ্রাম বিপ্নব-কাহিনী 


৪৬১ 


জন লোক হরিনাম কীর্তন করছিল। শরতের জ্যোৎস্বায় 
সারা উঠান ভরে গিয়েছিল। আমার সে দিকে খেয়াল 
ছিল নাঁ_যে স্সেহের প্রতিমাটিকে পনের দিন আগে 
হারিয়েছি। তার চিন্তায় বিভোর ছিলাম। গানও 
বিশেষ শ্রুতিমধুর হচ্ছিল না। হঠাৎ যেন নাম-কীর্তনটা 
আমার কানে মধুর ঠেকল। মাথা তুলে জানলার ফাক 
দিয়ে গায়কদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গান 
শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্থন্দর অনুত্তি এসে 
আমার অন্তরে একটা আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করল। মনে 
মনে একটা সুন্দর শ্রীকুষ্ণের ছবি খুঁজতে লাগলাম-_-মনে 
পড়ে গেল পনের দিন আগে বিনর্জনের দিনে প্রতিমার 
সঙ্গে ছোট শ্রক্ুষ্ণের ছবিটি দিয়েছিলাম। সেই সুন্দর মুষ্ঠিটি 
মানস নেত্রে দেখতে দেখতে হৃদয়ের মধ্যে তার ধ্যান করতে 
আরম্ত করলাম। কীর্তনের স্বর কানের মধ্যে মধুর বাজতে 
লাগল। মন প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে 
পড়ে গেল যার বিসঞ্জনের দিনে মুগ্তিটি সঙ্গে দিয়ে 
দিরেছিলম সে কথা। মনে হ'ল হরিনাম কীর্তন শুনলেই 
তার ছু” চোখ বেয়ে জল পড়ত এবং গায়কদের সাথে ক 
মিলিয়ে তন্ময় হয়ে হরিনাম গাইত। আমার ধ্যানের 
মুণ্তিটিও সবে গেল না, অথচ মানন নেত্রে দেখতে পেলাম 
যেকত,যস্ত্ করে ফুলের আপন সাজিয়ে এই মুর্ঠিটিকেই 
পূজা করছে-ধ্যানভ্তিমিতনেত্র মুভ্তিটির পানে চেয়ে 
আছে--নশ্চল নিপ্পন্দ ভাবেই চেয়ে আছে । আর তার 
ছু'চোখ বেয়ে দরবিগলিতধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। 
এমন পবিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে 
গেল। ধ্যানের মুন্তিটি এবং ধ্যানে নিরত মানুষটি দু'জনকে 
এক সঙ্গে দেখতে দেখতে আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জন 
পড়তে লাগল । 

কতক্ষণ পরে আমার ধান ভেঙ্গে গেল। চোখের 
জল মুছে আমার অন্ভূতিটির কথা ভাব্ল'ম। ভাবলাম 
যাকে হারিনেছি তার শোকে সার! দিন রাত দগ্ধ না হয়ে 
এ ভাবের অহভূহির ঘণ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পার:লই 
শাস্তি পাওয়া যায়-হারাবার ব্যথাটাকে অ'নন্দে পরিণত 
করা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে যাকে হারিয়েছি তাকে যথার্থ 
ভাবে অন্থভব করা যায়। 


ভগবান, আমাদিগকে এত দুর্বল বরেছ কেন? এই 


আনন্দটুকুকে স্থায়ী করে নেওয়ার ক্ষমতা দ্রাওনি 
কেন? 


“হেথা নয়, অন্য কোন খানে" 
জ্বীনলিনীকুমার ভত্র 


অভ্রতেদ্দী নাঁগাপাহাড়ের সাহুদেশে তরুচ্ছায়া প্রচ্ছন্ন নিভৃত 
একটি পল্গী__নাম তার ওয়াকচিং। পল্গীটিতে কনিয়াক নাগা- 
দের বাস। 

ওয়াকচিং অধিত্যকার পশ্চিমপ্রান্তে এক অনতি-উচ্চ 
গিরি-শ্বঙ্গের উপর নাগা-সর্দার শৌবার বাড়ী। সেখান 
থেকে যে দৃষ্ভ নজরে পড়ে তার আর তুলন| নেই। 

উর্ধে নিঃসীম নীল জাঁকাশ, নিয়ে গিরিপাদমূল থেকে 
দিগন্তের প্রাস্তসীমা পর্যন্ত আামায়মান ব্রহ্ধপুত্র উপত্যকার 
অনত্ত প্রসার। আকাশ ও ধরঙীর এই জদীম বিস্তারের 
মধ্যে ওয়াঁকচিং যেন ত্বর্গ থেকে খসে পড়! একটি নিরুপম 
সৌন্দরধ্যচ্ছবি। 

এই পার্বত্য পল্লীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আংঞ বংশের নাগা-সর্দার 
শোৌবাঁ। বংশমর্ধ্যাদায় আর প্রতিপভিতে তার জুড়ি নেই। 
জমিজেরাৎ ধন-দেোঁলত তার প্রচুর, সাংসারিক কোন অভাবই 
তার নেই। কিন্ত মনে তার সুখ নেই। বড় ছেলে শাঙ্ককের 
বিয়ে নিয়ে মস্ত ছুর্ভাবনায় পড়ে গেছে শৌব!। 

অনেক খোজাখুঁজির পর সর্দার যখন তার নিজ গোষ্ীরঞ 
একট পান্রীর সন্ধান পেলে তখন আশস্ত হু'ল। পান্রীটি তার 
সগোজ্র চিংমাকের মেয়ে। গোটা ওয়াকচিং পু্ধীতে ধম- 
সম্পদ, পদমর্ধ্যাদা, বংশ-গৌরব সব দিক দিয়েই তাঁর পরেই 
চিংমাকের স্থান। চি“মাকের মেয়েটির নাম শঙ্গ!। শঙ্গাকে 
যেমন করেই হোক পুজবধূর্ূপে ঘরে নিয়ে আসতে সর্দার বদ্ধ- 
পরিকর হল । শাঙ্ককের বয়স তখন তের বংসর মাত্র। তার 
ভাবী বধূ কিন্তু তার চেয়ে বারে! বছরের বড়। সর্দার ভাবলে 
তাতে ক্ষতি ফি। তাদের সমাজে বড় ঘরে এ ধরণের ব্যাপার 
তে! জার নুতন নয়। 

মোট কথ! শৌব! নিষ্ষের বংশমর্ধ্যাদার দিকটাই দেখলে, 
পু এবং পুজবধূর তবিস্তং জীবনের দুখশাস্তির কথ! মোটেই 
ভাবলে ন1। 

চিৎমাক প্রথমে একটু ইতগ্ততঃ করেছিল, বলেছিল,_ 
“জর্জার, ছেলে যখন তোমার বড় হবে তখন আমার মেয়ের 
বয়সের ভাট] পড়বে । তখন যদি শাকের শঙ্গাকে মনে না 
ধরে'**আহি আমার মেয়ের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছি।” 


ঞ কনিয়াক নাগাদের মধ্যে জাং বংশই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 
অভিজাত বংশ । লমান্জের শর্ধদেশে আং-পরিবারের সর্দার- 
দের আসন। ভিম্ব গোষ্ঠীর সঙ্গে সর্দার-পরিবারের বৈবাহিক 
সম্পর্কের আহাদচপ্রধান নিষিদ্ধ । এদের অভিজাত রক্তকে 
অবিধিশ্র ্াখবার জঞ্ডেই এই সামাঞ্গিক বিধান। 


সর্দার 'মধু'র ( ধেনো মদ ) পাটা এক চুমুকে নিঃশেষ 
করে সশবে হেসে উঠে বললে__-“জারে রেখে দাও তোমার 
যত অব ছূর্ভাবনা। এক সঙ্গে ঘর করলে সবই ঠিক হয়ে যায় 
ছে। আর আমি বেঁচে থাকতে শাঞ্ধকের পক্ষে শঙ্গার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করা যে সম্ভব নয় তাতুমি জান। কিন্তু এটাও 
সত্য যে, আমি চিরকাল থাকব না। কিন্তু গায়ের মাতব্বরদের 
সামনে এখুনি আমি এমন ব্যবস্থা করছি যে, আমার স্বত্যুর পর 
শাঞ্কক যদ্দি শঙ্গাকে তালাক দিতে চায় তাহলে তাকে সর্বব- 
স্বাস্ত হতে হবে। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থেকো । শ্রমান যখন 
বড় হয়ে সব বুঝতে পারবেন তখন আর র1 কাড়বেন না। 
এদিকে হই বেয়াই আনন্দে উংফুপ্প হয়ে উঠল বটে, ওদিকে 
বর-কনে উভয়ের নিকটেই কিন্ত এবিবাছু আপাততঃ জর্থহীন। 
বরটি তে! নাবালক মা, সে খেলাধুলে! নিয়ে সঙ্গী-সাধধীদের 
সঙ্ে ঘেতে রইল । আর পূর্ণযৌবন! কমের নিকট এ বিয়ে 
ছেলেখেল! বৈ আর কিছু নয়। দেখতে সেবেশুন্দরী। সে 
ঃপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিবাহিত তরুণের দল মধুলো'তী 
ভূঙগের মত তার পাশে এসে ছুটেছিল এবং তাদের মধ্যে 
থেপাং মোরাং-এরঞ& একটি ছেলের প্রতি সে হয়েছিল প্রণয়া- 
সক্ত। বিয়ের পরও এই ছেলেটির সঙ্গে শঙ্গার প্রণয়লীলা 
চলতে লাগল অব্যাহত ভাবে ।1 
বিয়ের কিছুকাল পরে শঙ্গার একটি ছেলে জন্মাল। প্রথম 
যৌবনের প্রণয়লীলার পাল! শেষ করে এবার শ্বগুরবাড়ীতে 
গিয়ে এক নাবালকের বর করতে হবে তেবে শঙ্গার মন খারাপ 
হয়ে গেল। যাতে এত লী স্বশুরবাড়ীতে ন! যেতে হয় সেজন্ে 
সে এক মনে আকাশের দেবত| গাওয়াং-এর নিকট প্রার্থন! 
করতে লাগল । গাওয়াং তার প্রার্থনা! শুনলেন । তুমি হবার 





৬ প্রত্যেক কনিয়াক নাগ! গ্রাম কয়েকটি মোরাং-এ 
বিতক্ত। এক এক গোষ্ঠীর লোকেরা এক এক মোরাং-এর 
অন্তর্গত । ভিন্ন তির মোরাং-এন্স মধ্যে বৈবাছিক অম্পর্কের 
জাদানশ্প্রদান ছয়ে থাকে। 

1 ফনিয়াকদের সামাঞ্জিক বিধানমতে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও 
কনে যে পর্যন্ত না সন্তানের গর্ভধারিন্ী হয় সে পর্ধ্যস্ত তাকে 
থাকতে হয় পিতৃগৃছে। এই সময় স্বামীর স্ষে তার দৈছ্ি 
কোন সম্বন্ধ থাকবে না। ম| হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু পূর্ব- 
প্রধুয়ীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ ফরে তাকে যেতে হবে 
স্বামীগৃছে। অংবধ প্রণয়ের ফলে জাত সন্তান সামাজিক 
স্বীক্কতি লাভ করে। পতিগৃহ্ে আসার পর ভ্ত্রীকে কিন্তু 
একনিষত। বজায় রেখে চলতে হুয়। 


ফাস্তন 


কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি মারা গেল। আপদ চুল তেবে শঙ্গ 
স্বত্থির নিঃম্বীস ফেললে । সে রয়ে গেল বাপের বাড়ীতেই। 
বেশ আনন্দে তার দিন কাটতে লাগল ।*** 

প্রায় এক যুগ পরে শঙ্গা আবার গর্ভে সন্তান ধারণ 
করলে । যথাসময়ে ভূমি হ'ল একটি [মেয়ে-_ মেয়েটি কিন্ত 
টিকে গেল। এবার আর স্বামীগৃছে ন] গিয়ে শঙ্গার উপায় নেই। 

বিয়ের দীর্ঘ বারে! বংসর পর মেয়েটিকে নিয়ে শঙ্গ যখন 
প্রথম স্বামীর ঘর করতে এল তখন সে প্রোচত্বের প্রান্ত-সীমায় 
প] দিয়েছে । বয়স তার সাইজিশ-_ যৌবনে ভাটা পড়ে গেছে। 
আর শাঙ্ককের তখন প্রথম যৌবন_ বয়স তাঁর পঁচিশ বংসর 
মান্র। তার পেশীবহুল সুগঠিত দেহের সৌষ্ঠব যেমন অনিন্দ্য, 
তেমনি অমিত তার সাহস আর শক্তিমত1। স্বামীর পৌরুষ- 
ব্য্কক মৃর্তিখানির পাঁনে তাকিয়ে শঙ্গার বার বার এই কথাই 
মনে হতে লাগল যে, স্বামীগৃছে আসতে তার বড় দেরী হয়ে 
গেল। সে শুধু তাঁবতে লাগল, নিজ্ধের চলে-যাঁওয়া যৌবনকে 
কিছুতেই কি আর ফিরিয়ে আন] যায় না। 

শঙ্গাকে দেখেই কিন্তু শাঙ্ককের মন তার উপর বিরূপ 
হয়ে উঠল । এই বিগতযৌবনা নারীকে নিজের স্ত্রীরপে কজন! 
করাও যে হঃসাধ্য ! 

স্পষ্টই সে তার মাকে জানিয়ে দিলে যে, শঙ্গার সঙ্গে স্বামী- 
গিরির অভিনয় কর! তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ফলে 
একই বাড়ীতে স্বামী-দ্রী হু'জনে তার] বাস করতে লাগল 
অপরিচিত অনান্ধীয়ের মত। পারতপক্ষে শীঙ্কক শঙ্গার মুখ 
দেখত না। 

শাঙ্ককের মতিগতি দেখে শোৌব! হাদয়ে নিদারুণ আঘাত 
পেলে। তারই অবিশ্বস্তকারিতার দরুন ছেলে আর ছেলের 
বৌয়ের জীবন নষ& হতে চলেছে দেখে তার বড় অনুতাপ 
হতে লাগল । ভাবতে ভাবতে বুড়ো শক্ত অনুথে পড়ল। 
এই জনুখই হ'ল তার অদ্ভিম জন্ুখ-_কয়েক দিনের মধ্যেই 
সে মার! গেল। 

বাঁপের স্বতযুর পর শাঙ্কক হ'ল বিপুল সম্পন্ভির মালিক। 
বাপ যা রেখে গেছে তাতে পায়ের উপর প] স্কুলে বসে দিব্যি 
আরামে সে জীবনটী কাটিয়ে দিতে পাঁরে। ওয়াক1চং-এর 
গিরিগান্রস্থ আড়াইশে1ট শন্তক্ষেত্রের মালিক সে। এই সমস্ত 
ক্ষেতে প্রতিবংসর যে পরিমাণ ধান জার জমার উৎপন্ন হয় 
তাতে শাঙ্ককদের চার চারটি গোলাঘর তরতি হয়ে ঘায়। 

এই পরিপূর্ণ প্রাচূর্ধ্যের মধ্যেও যরে কিন্তু তার শান্তি 
নেই। স্ত্রীর সংস্পর্শ সে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে । কিন্ত 
দৈবাৎ যি ছ'জনে সামনাসামনি এসে পড়ে তো শঙগ| বাফ্য- 
বাণ বর্ষণ করতে করতে তার ফাঁণ ঝালাপাল! করে তোলে । 
তার উপর ম| তো! সারাক্ষণ তাক্স উপরে চ্েই আঁছে--চফ্িশ 
হণ] তার ভর্ধলনার আর বিরাম নেই।*.. 





হেথ! নয়, অন্য কোন খানে 


৪৬৩ 





' যাই হোক, শাঙ্ককের দিনগুলে! চলতে থাকে একই ভাবে । 
সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই নুরু হয় তার নিশাচরবৃতি । 
আঙন্গ এ মোরাং-এ, কাল সে মোরাঁং-এ কাঁটে তার রাত। 
কিন্ত শেষ পর্ধ্যস্ব বিরক্তি ধরে যায়--কোথাও গিয়ে সে স্বস্তি 
পায় না। 


গীতের অবসানে নিষ্পন্ তরুন্নাঞ্জি নব কিশলয়দলে তরে 
উঠেছে। উন্নত আরণ্য বৃক্ষসমূছ্ের শাখা-প্রশাখা এক রকম 
থোক] থোকা! শাদ! ফুলে সমাচ্ছন্ন। বসন্ত সমাগমে বনভূমি 
যেন কুসুম-ভূষণে সঙ্জিত হয়েছে । ওয়াকচিং-এর নাগা- 
পুপ্তীতে গুরু হুল অউ-লিং-বু অর্থাং বসস্ত উৎসবের 
সমারোহ । 

উৎসবদিনে ভোর হতে না! হতেই বালা! মোরাং-এর 
সর্দারের বাড়ীতে মাচার উপর গ্রামের সকল কুমারীরা এসে 
জড়ো! হ'ল, নুরু হ'ল তাদের প্রসাঁধনপর্বর | মেয়ের সবাই 
হাটু গেড়ে সার বেঁধে বসে গেছে-_সর্দারের বে! নিজে 
তাদের কাচখণ্ড আর শশাখের টুকরে! ইত্যাদি দিয়ে তৈরি 
মাল! আর রকমারি গয়নাগীটি পরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদের চুল 
বাধতে আর সাজাতে সারা সুলুকে বাল! মোরাং-এর সর্দারের 
বৌয়ের জুড়ি নেই-_তাই মেয়ের! সবাই জাজ তার দ্বারস্থ 

মাচানের এক পাশে বসেছিল শিকৃনা । থেপং মোরাং- 
এর এক নগণ্য চাঁধীর মেয়ে সে-_কিস্ত এমনি অনিন্দ্য তার 
হৃখত্র আর দেহসৌষ্ঠব যে, কোনে! আং-পরিবারে জ্মালেই 
বুঝি তাকে মানাত। তার প্রসাদলাভের জন ওয়াকচিং-এর 
তরুণদের চেষ্ঠার অস্ত ছিল না, কিন্ত আজ পর্ধ্যস্ত কারুর পানে 
সে অন্থরাগের দৃতিতে তাকালে না। এই দীর্ঘা্ী তরুণীর 
ছন্দোময় দৃপ্ত গতিত্দী তরুণদের হৃদয়ে দোলা দিত, কিন্তু 
তার মুখের প্রতিটি রেখায় প্রবল ব্যক্তিত্বের এমনি একটা! দুষ্প& 
ছাপ ছিল যে, কেউ তার কাছে খেঁষতে সাহস করত না। 
* সকলের কেশবিভাস সমাপন করে শেষে সর্থারের বৌ 
শিকনাকে নিয়ে পড়ল। তার মাথার ফেশে লযত্কে সখি 
কেটে দীর্থ একটি বিহুনি বেধে দিলে । এই একবেনীধর! 
নিজেই তখন ব্যাপৃত হ'ল নিজের দেহসজ্জায়। পরনের মোটা 
কাপড়টি পরিত্যাগ করে পরলে সে এক হাত চওড়া, 
নক্সাপেড়ে একটি টকটকে লাল রঙের বন্ধ, অনাবৃত ক্ষীণ 
কটিতে বাধলে সারি সারি রঙীন কীচে খচিত একটি নীবিবন্ধ ) 
তার পর নিজের নিরাবরণ দেহকে সঙ্দিত করলে সোনালী 
আর হলদে রঞ্চের রকমারি পাথরের মালা, শীখের টুকরে! 
আর পিস্তলনির্টিত অজশ্র বিচিত্র গয়নাগাটি দিয়ে । অলঙ্কারের 
্রাচূর্ধ্যে ঢাকা! পড়ে গেল: তার সুডৌল নিটোল ক্ষুতর স্তন, 
তার সুকুমার পেলব বাহ হুখানি একেবারে কজী থেকে 
তবধনূল পর্যন্ত আবৃত হ'ল হরেক রকমের রন্তীন চুক়্িতে । 
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দেহসন্জ। শেষ করে শিফন! পায়ে বাধলে একজোড়া! ঘুঙ,র-_ 
পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো! তালে তালে রুমুবুমু রবে 
বান্ধতে লাগল। 

প্রসাধমপর্ব সমাপন হতে হতে বেলা হ'ল খ্বিগ্রহর । 
এবার সুরু হয় কুমারীদের নৃত্য । ঘণ্টার পর ঘণ্ট। তার] 
মাচার উপর পরম্পরের হাত ধরাধরি করে সমস্বরে সঙ্গীত 
করতে করতে বৃস্তাকারে নৃত্য করতে থাকে । 

ওদিকে ছেলেরাও কিন্তু নিষ্রিয় হয়ে বসে নেই। বহক্ষণ 
যাবৎ আংবান মোরাং-এ অবিবাহিত যুবকদের আভ্চাগৃছে 
তার! নিজেদের বেশবিষ্ঠাসে ব্যাপৃত। পরম্পরের মাথার 
দীর্ঘ কেশ আচড়ে দিয়ে তার! তাদের শিরম্্রাণসংলগ্ন লাল 
ছাগলোমের বু'টির ওপর একজাতীয় বন বিহঙ্গের ছুঞ্ধশুত্র 
পালকগুচ্ছ গুজে দিলে। অবশেষে সোনালী আর বেগুনি 
রঙের বনকুগ্ুম কর্ণভূষণে পরে তার] প্রসাধনেয় পাল] শেষ 
ফরলে। 

সাঞ্ধসন্জ] সমাপনাস্তে সুদীর্ঘ বর্শ। এবং ৪ দ্াগুলো। 
খুনে ঘুরাতে ঘুরাত্তে গায়ের পথে বেরিয়ে পড়ে তরুণের দল। 
তাদের প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হুয়ে উঠে বন্ধুর পার্বত্য 
পল্লীপথ-_দুগ্ধঘাায় বেব্রিয়েছে যেন ছুর্খ্দ দৈনিকের দল। 
তাদের শিরপ্লাণে গজ! পাখার পালক এবং রক্ত-রাঁড1 পণ্ড- 
লোমের বু'টিসমূহ ইতস্তত: আন্দোলিত হতে থাকে । উংরাই 
পথ বেয়ে বখন তার] নিয়ে অবতরণ করতে থাকে তখন মনে 
হয় আকাশ থেফে এক খাক বিচিজ্পক্ষ বিহ্ক্গ যেন মাটির 
বুকে নেমে আসছে। 

উত্রাই পথ অতিক্রম করে তরুণের দল অবশেষে বাল! 
মোরাং-এর সর্দারের বাঁদভবন-সংলগ্ন উন্মুপ্ত প্রাঙ্গণে এতে 
হাজির হয়। তাদের অভ্যাগমে নৃত্যপর] মেয়েদের হংপিগ 
অকন্মাং অস্বাভাবিক দ্ররত তালে ম্পঙ্গিত হয়ে উঠে, কারে! 
কারে। নাচের তাল কেটে যায়। 

সহ্স! প্রচণ্ড হ্ধবনি দহৃকারে তাুব মৃত্যে মেতে উঠে 
তরুণের দল, তাদের করধৃত শাণিত বর্শাফলকে তুধ্যের 
আলে! গুতিফলিত হয়ে ঝকঝক করতে থাকে । এমনি ভাবে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পুরোদমে চলতে থাকে নাচ-_ ক্রমে দিন 
অবসান হয়, নৃত্যের হয় সাময়িক বিরতি । ছেলের! তখন 
সার বেধে খেতে বসে যায়, মেয়েরা তাদের ভাত শুকরের 
মাংস জার মদ্য পরিবেশন করে। 

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার নুরু হয় নাচের পালা এবার 
ছেলের। আর মেয়ের] নাচছে আলাদা আলাদ। ছু" জারগায়। 
রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে নৃত্যপ্রাঙ্গণে। মাঝখানে 
জ্বলছে গনগনে কাঠের জাগুন--তার আতায় নাচিয়েদের 
মুখগুলোকে দেখাচ্ছে রহৃওময়। 

বীরে বীরে ভিড় কমে আসছে । নাচতে নাচতে তরুণেয়া 


প্রবালী 
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মেয়েদের মৃত্য্থলে এসে নিজ নিজ মনোনীতাকে নিয়ে 
অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তরুণ-তরুঈর! প্রায় 
সবাই নৃত্য-প্রা্ণ পরিত্যাগ করে চলে গেল-_এখন ভাঙ। 
আসরে অবিরাম নেচে চলেছে কয়েকটি মাত ছোট ছোট 
বালক-বালিক!। 

শাঙ্কক একদৃটটিতে তাকিয়ে আছে শিকনার পানে। 
শিকমারও অপলক দৃটি তার মুখের উপর নিবন্ধ। আন্গ 
শিকন] মন দিয়ে নাচতে পারে নি--বহুবার তাঁলতঙ্গ হয়েছে। 
শাকের বীরত্বব্যগ্তক মূর্তি আর তাঁর অপূর্বব নৃত্যত্ী আজ 
শিকনার রক্তে দোলা দিয়েছে। নাচতে নাচতে আজ 
সারাদিন বার বার পে শুধু অপাঙ্গে শাঙ্কককেই দেখেছে। 
শিকনার সেই প্রশংসমান দৃষ্টি শাঙ্ককের চোখ এড়ায় নি। 
সে চাউশি তার মনে একটা অপূর্ব পুলকাহুৃভূতি, একট! 
অসম্ভব আশার সফার করেছে ।*** 

নাচতে নাচতে শাঙ্কক একেবারে শিকনার কাছে এসে 
দ্াড়ায়। ক্ষণকাল তার] পরস্পরের মুখের পানে পিম্পলক 
মেতে তাকিয়ে থাকে । এই পরম ক্ষণে তাদের ছু'জনের 
মধ্যে চোখে চোখে কি কথা হয় কে জানে? 

অকন্মাং উভয়ে হাত ধরাধরি করে অনতিদুরবন্তী 
বনাঞ্জকারে অনৃষ্ঠ হয়েযায়। 


বসন্ত উৎসবের দিনকতক পরে। জদ্ধ্যা উভীর্ণ হয়েছে। 
খাওয়া-দাওয়া সেরে শান্ক রওনা! হ'ল থেপং মোরাং-এর 
লর্দারের গৃহাভিমুখে । 

পাহাড়ের উপর নীল চন্জ্রাতপের মত টাঙানে। উন্মৃস্ক 
উদার আকাশে প্রকা্ড কাঞ্চন-থালার মত চাদ উঠেছে। 
আকাশ থেকে বরে পড় স্ষিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎনাধার। নীচেকার 
বনভূঘিকে যেন রূপার পাতে মুড়ে দিয়েছে । পশ্চিমে পাংশ! 
গ্রামের পেছন দিককার চজ্জালোকোন্তাসিত আকাশম্পশ! 
সুনীল পাহাড়শ্রেমী যেন কোন্‌ এক মায়াময় হুরধিপম্য সুদূর 
রহ্লোকের আভাস জাগিয়ে দিচ্ছে। 

চাদ্দের আলে শাঙ্ককের মনে যেন নেশ। ধরিয়ে দ্িয়েছে। 
পংসারটা তার কাছে বড় মধুষয় ঠেকছে-_চোখের সামনে 
বার বার ভেসে উঠছে আকাশের চাদদেরই মত গোল, গীঁতাত 
গৌর শিকনার দুন্দর মুখখানি ।** 

ভ্রুত প1 চালিয়ে, চড়াই পথ বেয়ে শাঙ্ক উর্থে আরোহণ 
ফরতে লাগল । 

সর্দারের বাড়ীতে পৌছে সে কুধারীদের যৌখ শয়্নাগারের* 

বহির্ধেশে গাঁঢাক] দিয়ে বসে রইল |. 
৬ নাগা-সর্দারদের বাক্তীতে পাড়ার ঘাঁবতীয় কুম্মরীদের 


জত একটি আলাদ! শয়নাগার থাকে । কুমারীয়। সকলে 
সেখানে একজে নিশিযাপন করে। 





কাস্তন 


সেই অনতিবৃছৎ গৃহ্টির একদিকে একটি অত্যন্ত সন্কীর্ণ 
প্রবেশ-ও-নির্গমন পথ। গৃহ্মধ্যে সমান্তরাল ভাবে পাতা 
রয়েছে কতকগুলে! অপ্রশস্ত ছোট ছোট তক্তপোষ। ঘরের 
মাঝখানে মেঝের ওপর চু্গীতে কাঁঠ দ্বালিয়ে আগুন কর! 
হয়েছে--সেই ঘলত্ব অগ্নিশিধ। প্রায়ান্ধকার কক্ষে আলো- 
খাধারির এক বিচিত্র মায়! হৃষ্টি করেছে। কৃমারীর1 নিজ নিজ 
শয্যার.উপরে বমে উৎকঠাব্যাকুল হাদয়ে প্রণয়ীদের আগমন- 
প্রতীক্ষা করছে । এদিকে রাত্রি প্রথম প্রহর উ্ভীর্ণ হয়ে 
গেল, কিন্তু এখনও পর্য্যস্ত দ্বারপ্রান্তে তাদের প্রেমাম্পদদের 
পদশব তো! শ্রুত হুল ন|। কুমান্নীদের হৃদয়ে জাগে অজান। 
আশঙ্কা_-বাসকসন্জাদ্দের বসন্তরঞজনী বুঝি বৃথাই যায়। তখন 
সবাই মিলে বড় করুণ এক বিষাদষাখা সঙ্গীত জুড়ে দেয়__ 
তাতে বেজে ওঠে যেন কত মুগযুগাস্তরের বিরহ-বেদন! । 


সঙ্গীতের মাঝখানেই হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে চুকে 
পড়ে শাঙ্কক। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায় বিরহ্-সঙ্গীত।.*সবাই 
উৎসুক চক্ষে 'তাঁকায়। কার ভাগ্য এতক্ষণে প্রসন্ন হ'ল? 
সংস| সবাই মিলে “চোর” “চোর” বলে সমঙ্বরে টেচিয়ে উঠে 
শাক্কককে জাপটে ধরে। একটি মেয়ে শাঙ্ককের মুখের 
কাছে মুখ নিয়ে তাল করে তাঁকে নিরীক্ষণ করে উচ্চস্বরে 
ছেসে বলে উঠে__“আরে, এ ঘে দেখছি শিকৃনীর মনচোষ । 
নে ভাই শিকনা তোর চোরকে এবার তুই শাস্তি দে।” 
হ্রমে ক্রমে এক একজন করে প্রণয়ীরা সেই কক্ষে এসে 
নিজ নিজ প্রণগ়িন'র পার্খে আসন গ্রহণ করে। উচ্চ হান্তে 
লদু পরিহাদে আনন্দ-গানে গৃহখানি বৃখরিত হুয়ে উঠে । ক্রমে 
ক্রমে আগুনের দীপ্তি স্তিমিত হতে হতে শেষে সম্পূর্ণরূপে 
নির্বাণ হয়ে যায়, পাশাপাশি উপবি& জোড়। জোড়! প্রণয়ীদের 
দেয়ালে প্রতিফলিত ছায়ামু্ডিগলে। মিলিয়ে যায় অন্ধকারে ।-** 
কাটল বেশ কিছুক্ষণ.**গৃহ্মধ্যস্থ কলরব নির্ববাপিত-** 
নির্ববাপদীপ অদ্ধকার-কক্ষে দুরু হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকাদের 
'ম্বছ প্রণয়কৃজন। অতি সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ করে উঠল শান্ছক 
আর শিকন!। টিপিটিপি তার] বাইরে বেরিয়ে এল । চারিদিক 
জ্যোতশ্নার প্লাবনে তেসে যাচ্ছে, পর্বতগাঅস্থ বেপুবন যেন 
স্যোতন্ালোকে শ্বপ্ন দেখছে'"'শাঙ্কক-শিকৃনার আদিম রক্তে 
জেগেছে বিপুল উন্বাদন/। পরম্পরের কঠালিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে 
তার! বনপথ অতিক্রম করতে লাগল । 
প্রিরতমাকে নিয়ে শাঙ্কক এসে পৌঁছল নিজের বহির্বাঠিতে 
গোলাঘরের খোল! বারান্দায় । সেখানে ধানের আঁটি 
মাটিতে বিছিয়ে শিকৃন| শব্যারচনা করলে । |] 
কিন্ত এমন রাতে চোখে ঘুম আসে নাঁ_দ্বেগে বসে 
ছ'জনে নুরু করলে অর্থহীন অন্গশ্র আলাপন-_সারাদিন 
কত কথাই মা ছ+জনের মনে জম| হয়ে ছিল] 
বাড়ীতে আর একটি প্রাধীও বিনিত্র-রজনী যাপন করছিল--_ 


তং 


হেথ! নয়, অন্য কোন খানে 
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সে শান্কের স্ত্রী শঙদ1। হৃত্বদত্ত হয়ে সে ছুটে এল গোলাধরে। 
এসেই একেবারে বোমার মত ফেটে পড়ল। শাক একটি 
কথাও বললে না। শিক্ষার হাত ধরে গোলাঘর পরিত্যাগ 
করে পথে বেরিয়ে পড়ল। বনপথের বাকে যখন তার! 
অদৃষ্থ হয়ে গেল তখন ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমস্ত মেয়েটিকে বুকে 
জড়িয়ে ধত্রে-সে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল । 

এদিকে জ্যোতশ্নালোকে আবার সুরু হয় শাঙ্কক-শিকৃনার 
পথচল1। অবশেষে গিয়ে পৌঁছয় তারা গ্রামপ্রান্তত্থ ধান- 
ক্ষেতের ধারে, শাঙ্ককের দোচাল! ক্ষেঅকুটিরে। 


এমনি ভাবে পরিপূর্ণ মিলনানন্দের তেতর দিয়ে কাটতে 
লাগল এই প্রণয়ীযুগলের দিনের পর দিন, মাসের পর মাঁস। 

শাঙ্ককের দোচাল ক্ষেত্রকুটিরই এখন তাদের নিতৃত 
গোপন মিলনের স্থান। সেখানে লোকালয়ের কোনে! , 
কোলাহল তাদের কানে পৌছয় না। শুধু শোন! যায়, 
অনতিদূরে এক গিরিনদীর একটান! অশ্রাস্ত গর্জন । 

শিকনার আছুলগুলে|। নিয়ে খেল| করতে করতে হুঠাং 
আবেগে উচ্ছুমিত হুয়ে শাঙ্কক বলে ওঠে-_-“শিকনা, তোমায় 
না! পেলে সংসারে যে এত দুখ আছে তা আমি জানতেও 
পারতাম ন1। বিশ্বাস করো, এ নদীর চেয়েও গভীর আমার 
তালোবাস!, এর স্রোতের চেয়েও বেশী তার বেগ ।” 

শিকন1 কোনে জবাব দেয় না, শুধু কেমন যেন অসহায়ের 
মত প্রিয়তমের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে । হঠাৎ যেন 
তার নুন্দর মুখে নামে বেদনার পাণ্ুর ছায়--আপনমনে জে 
যেন কি ভাবতে থাকে । শাঙ্কক তার এই ভাবাস্তরের কোন 
হেতু খুজে পায় ন।.*'দিন দিন শিকনার বিষাদের মাজ! 
ক্রমেই যেন বেড়ে চলতে থাকে । 


শেষে শিকন1 একদিন সব কথ! খুলে বললে, সে অন্তঃসত্বা। 
গুনে শাঙ্ককের চোখের সামনে সার! পৃথিবীটা যেন ঘুরতে 
লাগল-_একেবারে মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ল। 
শিফন! গর্ভে ধারণ করেছে তার সন্ভান, এতে তো! ছুনিয়ায় 
সবচেয়ে বেশী আনন্দ হওয়ার কথ] ছিল তারই- কিন্তু এ 
অ-জাত সন্তান ঘে তার অবাঞিত। সে তো আসবে ন! 
তাদের উভয়ের মধ্যে অচ্ছেন্ড যৌগনুত্র স্থাপন করতে । যে 
মুহূর্তে সে ভূমিষ্ঠ হবে সেই মুহুর্ধেই পড়বে শাঙ্কক-শিকনা'র 
প্রণয়ে পূর্ণচ্ছেদ্দ। শিকনা কয়েক বছর জাগে থেকেই অপরের 
নিকট বাগদত]। বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদিও তখনই হয়ে 
গেছে। মাহ্বার সঙ্গে সঙ্গেই হবে তার মুক্ত শ্বাধীন জীবনের 
অবসান | চিরতরে পিজ্ঞালয় পরিত্যাগ করে নবজাত সন্তানকে 
নিয়ে চলে যেতে হবে তাকে স্বামীগৃহে-_শাঙ্ককের সঙ্গে হবে 
তার চিরবিচ্ছেদ ।** 
কিন্তু সেই চরম ছর্দিন আসতে এখনও - মাসকয়েক বাকী 
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আছে। শ্িক্নার মাথায় সন্গেছে হাত বুলাতে বুলাতে 
শাঙ্কক বললে, -“শিকৃন1, ভবিস্ততের হুর্ভাবন] এখন মুলতুবী 
থাক। সমাঞ্জের বিধানকে এক 1দন তে| মাথা! পেতে নিতে 
হবেই । কিন্তু আপাততঃ সমান সংসার সব মিছে, মনে 
হচ্ছে যেন ছনিয়ায় তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।” 

শিকুন1! একাত্ত জনুরাগের দিতে শাঙ্ককের মুখের পানে 
তাঁকাঁলে-_তার মনে হ'ল তাদ্রের ছ'জনের এই যে নিবিভ 
গোপন ফিলন সংসারে একমাজ তা-ই সত্য, বাকী সবকিছুই 
অবাস্তব, ছায়ার মতন মিথ্য।। 

শাঙ্ষক-শিকৃনার প্রণয়লীল! চলতে লাগল যথা পূর্ব্বং, কিন্ত 
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্ক! তাদের ছ'জনকে 
ধিরে রইল হুঃস্বপ্রের মত।... |] 

এমনি ভাবে কাটল কয়েক মাস। এখন শিকৃনা আসন্ন- 
প্রসবা-তার চাঞ্ল্যের হয়েছে অবসান, গতি হয়েছে মন্থর | 
সে বুঝতে পেরেছে শিগঞীরই সে হবে সন্তানের জননী__ 
ভাবতেও সার! দেছে ঘেন একটা পুলক-শিহরণ খেলে যায়, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে সন্তান তাঁর যেদিন প্রথম পৃথিবীর 
আলোবাতাষের স্পর্শলাভ করবে সেই পরম আনন্দের দিনই 
হবে তার কাছে চরম বেদনার দিন- সেই দিন থেকেই হবে 
তার সন্তানের জন্মদাতার সঙ্গে তার চির-বিচ্ছেদের চন] ।*** 

সেদিন সন্ধ্যার পর হু'জ্বনে তারা চলে গেল ওটিং-এর 
বনভূষিতে | আকাশে চাদ উঠেছিল। বনতলে পা ছড়িয়ে 
বসল শাঙ্কক, আর শিকৃন। তার কোলে মাথ। রেখে তৃণশয্যায় 
শুয়ে পড়ল। হু'জনেই চুপচাপ। হঠাৎ শিকৃনা আর 
নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। শাঙ্ককের কোলে 
মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগল। 

এ কায়া কেন শাঙ্ককের তা বুঝতে বাকী রইল না। সে 
ফোন কথ! বললে না, শুধু নীরবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে 
দ্বিতে লাগল । 


পাম্পি পপ 











পরদিন যথারীতি সন্ধ্যার পর শাঙ্কক গিয়ে হাজির হ'ল 
থেপং মোরাং-এ কুষারীদের যৌথ শয়নাগারে । ঘরের ভেতরে 
চুকে দেখলে শিকৃনার চৌকির উপর শুন্ত শঘ্যাটি পড়ে আছে। 
পরিচিতার1। সকলেই উপস্থিত। কিন্তু তার উৎনুক ব্যগ্র চক্ষু 
ছুট যার সন্ধান রুরছে সেই শুধু নেই। তবে কি..'শাঙ্ফের 
বুক ছরু ছরু করে কেঁপে উঠল। 

একট প্রগল্ত। মেয়ে খিল খিল করে হেসে বলে উঠল-_ 
"ওদিকে তাকালে কি হবে মশাই। সে আর আসবে না". 
শিকৃনার যে আছ ছুপুরে ছেলে হয়েছে গো! ।** 

শাকের চোখের সামমে আচম্ক! যেন দেমে এল গভীর 
অন্ধকার.."মনে হ'ল সবকিছুই যেন ছায়ার মত শুতে 
মিলিয়ে যাচ্ছে । প্রায় মেঝের ওপরেই বসে পড়ে আর কফি! 


প্রবালী 





১৩৫৫ 


পাস্পিস্পিসপাসিপান্পস্পিস্পপাসপসপাসপাসপা ৮৮ 


অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাতালের মত টলতে 
চলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল ।'* 

নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে শীঙ্কক বহির্বাটিতে মাচার 
ওপরেই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল । দ্রীর্থ এক বংসর 
পরে আবার নুরু হ্*ল তার একল। নিশিযাপনের পাঁল]। 
ঘুম চোখে কিছুতেই জাসে না। নিজেকে কেমন যেন শিশুর 
মত অসহায় মনে হয়। হছঃসহু মানসিক যন্ত্রণার সার] রাত 
সে ছটফট করতে লাঁগল। 

পরদিন ভোরে যখন সে শয্যাত্যাগ করে উঠল তখন 
তাকে দেখলে আর চেনাই যায় না। কুফ্তি ললাটে তার 
হুশ্চিস্তার রেখা, নিশিজাগরপণক্লাস্ত চোখের কোঁলে পড়েছে 
কালিমা, মুখে সর্বন্থ হারাঁপোর ছাপ। এক রাছে সে যেন 
বুড়িয়ে গেছে-_বয়স তার যেন বিশ বংসর বেড়ে গেছে। 

বাড়ী থেকে বেরিয়ে উদ্দেস্টহ্থীনভাবে সে ধানক্ষেতের 
অভিমুখে রওনা হ'ল। ক্ষেএ্মিতে গিয়ে যখন পৌঁছল 
তখন দূর দিগন্তলীন পাতকোই পাহাড়শ্রেণীর উপর দিয়ে 
প্রভাত-হুর্য্য আকাশে উঠেছে । বিচিত্রবর্ণান্থরঞ্জিত আকাশের 
পটভূমিকায় নীল পাহাড়ের চুড়াঁসমৃহ চালচিত্রের মত শৌত- 
মান। পাছাঁড়ের পশ্চিম দিককার গড়ানে অংশ এখনও 
ছায়ার ঢাকা । নীচেকাঁর উপত্যকাতুমি অন্ধ্র ছ্িমকণায় 
সমাচ্ছন্ন-_কে যেন রহন্তময়ী প্রক্কতির সুপ্ত মুখের "পরে শুভ্র 
সুক্ষ কৌষেয় অবগুঠন টেনে দিয়েছে । ভুর্ধ্যের সোনালী 
রশ্মিপাতে প্রক্কতির সেই সুখাবরণখানি ঝলমল করছে। 


এই মনোরম প্রভাতে ধানক্ষেতে তরুণ-তরুণীদের ভিড় 
জমেছে__নুরু হয়েছে কসল-কাটার গান। শীাঙ্ককের মনে 
পড়ল, আন্গ থেকেই জআউ নিবু (শস্য কর্তন ) উৎসবের দুরু । 
তরুণ-তরুণীদের মনে তাই আক্গ ভোরবেল! থেকেই ধুর 
বান ভেকেছে। সবাই উৎসবানন্দে ভরপুর, শুধু তারই 
জীবন থেকে উৎসব নিয়েছে চিরবিদায় । 

ছুরে শাঙ্ককের আগমনগীল বৃ্তিখানি দেখে তার বন্ধু 
বান্ধবের ধুলী হয়ে হর্ধধ্বনি করে উঠল। কিস্তনে কাছে 
এলে তার চেহার|! দেখে সবাই তো! একেবারে হৃততন্ব। 
ব্যাপারখানা! কি? শিকৃনার ছেলে হওয়ার খবর তাদের 
কানে তখনও পৌঁছয় মি। 

চিনইয়াং-এর সঙ্ষেই তার সফলের চাইতে বেশী হৃতত| ৷ 
সে দ্িজ্জেস করলে-__“কি রে শানু, আজ মচ্ছবের দিনে তোর 
এ ভাব কেন? কৃর্তি-আমোদে যোগ দেওয়া তো ছুরের কথা, 
তুই কথাই বলছিস না। তোর হ'ল কি, অনুখ করেছে না 
কফি?” 

শাঙ্কক জবাব দিলে, “ন| ভাই, অন্খবিন্ুখ কিছুই নয়। 
ফাল শিকৃনার ছেলে'**” আর কিছু সে বলতে পারলে না, 
সকলের সামনে একেবারে ঝর ঝর ফরে কেঁদে ফেললে। 


টপস, 





ফাস্তন 


চিনইয়াৎ তার হাতে একট বীকুনি দিয়ে বললে-_“এযা, 
একেবারে কেঁদেই ফেললি। ভূই পুরুষ-বাচ্চা, একটু শক্ত হু। 
আগে শঙ্গাকে তালাক দে। তার পর শিক্নার ম্বামীকে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে শিকনাকে বিয়ে করে ফেল। ত৷! 
হলেই তো! সব লেঠা চুকে যায়।” 

চিনইয়াঁং-এর কথ] শুনে শাক্কক যেন অকুলে কুল দেখতে 
পেলে। সাংসারিক ব্যাপারে এবং সামাজিক নিয়ম- 
কাহুনাদিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সে। মুস্কিল-আপানের এসব 
উপায়ের কথ] তার মনেই আসে নি। এখন চিনইয়াং-এর 
পরামর্শে সে যেন অন্ধকারে একটুখানি ক্ষীণ আশার আলে! 
দেখতে পেলে । বস্কুবান্ধবদের কাছে বিদ্বায় নিয়ে সে বাড়ীর 
পথে রওন] হ'ল । শাঙ্কক দৃষ্টির আড়ালে গেলে সবাই বলাবলি 
করতে লাগল, শাক্ককট। মেয়েমান্গুষেরও অধম । 

বাগুবিক শাঙ্কক সাহসী বীরপুরুষ হলে কিহ্য়। সে 
অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, মনট! তার তারি নরম। কনিয়াক 
নাগাদের সমাজে সে ব্যতিক্রম । 

শাঙ্কক শঙ্গাকে তালাক দিতে চায় শুনে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের 
মাতব্বররা তার বাঁড়ীতে এসে জমায়েং হ'ল । তার শ্বশুর- 
শ্বাশুড়ীও এসে উপস্থিত হ'ল, শিকনার স্বামীর আত্মীয় 
স্বজনদেরও ডেকে পাঠানো হুল । যথাসময়ে বলল বৈঠক । 

বিবাহবিচ্ছেদ করতে হুলে শাঙ্কককে ক্ষতিপুরণ-স্বরূপ কি 
কি দিতে হবে একে একে তার ফর্দ উপস্থাপিত কর! হতে 
লাগল। শঙ্গার বাপ-ম| অসম্ভব রকম মোট! টাক! দাবি 
করলে। শিকনার স্বামীর আত্মীয়স্বজনের। বললে, শিকনার 
বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের সময় তাদের যে পরিমাণ টাক৷ 
খরচ হয়েছিল তা একেবারে কড়ায় গণ্ায় শোধ করে দিতে 
হবে। সমাজপতির] .কতোয়া দিলেন, বিবাহবিচ্ছেদের 
আগেই বাড়ীটিকে তেঙে আবার নুতন করে তৈরি করতে 
হবে, কেনন! যে ঘরে প্রথমা স্ত্রী বাস করে গেছে সেই ঘরেই 
দ্বিতীয়াকে নিয়ে আস! সামাঞ্জিক বিধানে নিষিদ্ধ। 

আং-দর্দ(রের ছেলের বিবাহ্বিচ্ছেদ এ তে] আর সাধারণ 
ব্যাপার নয়। সমাজপতির! 
মারবার এ" একট] দ্ুবর্-হুযোগ-_তার] এ সুযোগ ছাড়বে 
কেন? গ্রাম্য পঞ্চায়েং জর্িমানা-্বরপ যে টাক] দাবি করলে 
তা দ্বিতে হলে শাঙ্কককে সর্বদ্ব বিক্রী করে কহুর হতে হয়। 

আাম্য পঞ্চায়েতের মোড়ল লেমং শাঙ্কককে সগ্বোধন করে 
বললে-_*ওছে ছোঁকৃরা, তোঁমাঁর বাঁপের সঙ্গে আমাদের যে 
সব কথাবার্ডা হয়েছিল সেই অনুযায়ীই জামরা আমান্দের দাবি- 
দাওয়! উপস্থিত করছি। তুমি তখন নেহাত ছেলেমাহু, 
এ সব তোমার জানবার কথ] নয়। কিন্তু গায়ের দশ জনের 
ত1 অজান| নয় । যাই হোক, ভুমি রাজী তো।” 

শাক বুঝলে বাপ তার সব দিক দিয়ে আটঘাট বেধে 


হেখ। নয়, অগ্ঠ কোন খাডস 


পা পা্পাস্পিস্পিস্পিস্পিসপিস্পিস্পিস্প্পপস্পিস্পি্পেপসপস্পিস্প্পপাপাসপাস্পিপা পাস সপাসপাস্পিস্পিসপাস্পিস্পাস্পা্পাপা্পাপাাপাশপাসিপাশ 


দেখলে মোষ! রকমের দিও. 


৪৬৭ 





গিয়েছে, কোথাও কোন ফাঁক রেখে যায় নি। শঙ্গাকে তালাক 
দিতে হলে ঘথাপর্বস্ব দান-বিক্রী করে তাকে পথের ভিখারী 
সাজতে হবে । কিন্তু তাতে সে পিছপ] নয়। শিকনার চেয়ে 
টাকাকড়ি ধনদৌলত জমিজেরাঁং তার কাছে বড় নয়। তবে 
কি এখনই সমাজপতিদের কথায় লে সন্মতিপ্রদান করবে? 

কিছুক্ষণ সে চুপ করে তাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে 
হ'ল, সে যদি এমন করে ঠৈতৃক সম্পতি নিঃশেষ করে দেয় 
তা হলে কিংওয়াং-এর কি-উপাঁয় হবে? কিংওয়াং তার 
একমাত্র নাবালক ছোট তাই। বরল তার প!6-ছয় বছর মাজ। 
বড় ছেলে বলে শাঙ্কক এখন বাপের সমুদয় সম্পতির মালিক। 
কিন্ত নিয়ম হুচ্ছে কিংওয়াং যখন উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করে ঘর 
বাধবে তখন শাঙ্কককে তার অংশ তাকে গাঁয়ের মাতব্বরণের 
সামনে তাগ-বাটৌয়ার] করণে দিয়ে দিতে হবে । 

ঘাপণ দোটানায় পড়ল শাক । যথাসর্ব্থের বিনিময়েও 
শিকনাকে পেলে তার জীবনের সকল অভাব মিটবে সত্য, ' 
কিন্ত সেজনে কিংওয়াংকে সর্বস্বান্ত করে, তার ভবিষ্যৎ 
মাটি করবার কি অধিকার আছে তার ।** 

অনেকক্ষণ ভেবে শাক সমাজ-পতিদের বললে-__ “দয়! 
করে আমায় আজকের দিনটি সময় দ্িন। কাল সকালে 
আমার চরম মত জানাব ।” 


গভীর রাজে শয্যাত্যাগ করে উঠল শান্কক। তার সকল 
ভাবন] দূর হয়েছে, সকল ছুশ্চিন্ভার হয়েছে অবসান-__মন ভরে 
উঠেছে বিমল আত্মপ্রপা্জে । 

পাশেই ঘুমিয়ে আছে কিংওয়াং। ছোট তাইটির ঘুমন্ত 
মুখে চুমু খেয়ে শাঙ্কক তাকে প্রাণভরে আপীর্ববাঘ করলে-_ 
তারপর ঘর থেকে পথে বেরিয়ে এল। 


আজ সারাদিন সে অনেক তেবেছে, ভেবে তেবে অবশেষে 
সে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। প্রেম তার অনেক বড়, 
কিন্ত তার চেয়েও বড় আং-পরিবারের মধ্যাদা ৷ বহু পুরুষের 
কীর্তিকলাপ আর সঞ্চিত সম্পদের ওপর তাদের পারিবারিক 
গৌরবের ভিত্তি। নিজের দুখের জনে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত 
সম্পদ্দের অপচয় করে পারিবারিক প্রতিষ্ঠার ভিদ্তিমূলকে সে 
শিথিল করে দেবে না। আজ সমাজের শীর্ষস্থানে তাদের 
পরিবারের আভিজাত্যের অ।সন, কিন্ত শঙ্গার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 
করতে গিয়ে কাঁল যদি সে সর্বস্থাস্ত হয় তা ছলে ওয়াকচিং-এর 
সবাই তাকে আর তার মা-তাইকে দেখবে অবজ্ঞার চোখে । 
তারা তার প্রেমের মর্ধ্যাদ! তে আর বুঝবে না, নাট সিটকে 
বলবে একটা যেয়ে-মান্গষের জনে শাক সর্ব খুইয়ে 
আং-পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনেছে । তার প্রেমের এত 
বড় অসম্মান ঘটতে সে দেবে না।.., 

সে বাপের অযোগ্য ছেলে কিন্তু কিংওয়াং বড় হুয়ে রাখবে 


৪৬৮ 


প্রবাসী 


১৩৫ 





বাপের নাম। সেই অবুষ ছোট ভাইটিকে কিনা সে পথে 
সাবার ব্যবস্থা করবে ?--ন| তা! হয় না। তার চেয়ে সে যদি 
ঘর ছেড়ে চিরতরে পথে বেরিয়ে পড়ে তা হলেই তো 
ফত সহন্বে সকল সমন্তার সমাধান হয়ে যায়। ঘরে তার 
কিসের মায়! ? মুখর! প্রো স্ত্রীর প্রতি নেই তার কোনও 
আকর্ধণ। পরের সন্তান তার সন্তানরূপে সমাজে পরিচিত। 
সবাই এ বিধানকে স্বাভাখিক বলে ধেনে নিয়ে আসছে। 
কিন্ত শাঙ্ষক এ সমান্-বিধিকে প্রসন্ন মনে খ্বীকার করতে 
পারে না। এ সমান্ষে নিষ্ষেকে কেমন যেন খাপছাড়। 
বলে কার মনে হয়-_সে মর্টে মর্পে অন্ুতব করে এখানে 
তার স্থান নেই। 

নিজ্বের একাকিত্বের অঙ্থভূতি তাঁকে অভিভূত করে ফেলে 
-_মনে হুয় সংসারে তাঁর মত নিঃলঙ্গ কেউ নেই। তুচ্ছ 
ধন-সম্পদ, প্রিয়জনকে নিয়ে একখানি সুখনীড়ই যদি নাবাধা 
হ'ল তা হলে মিছামিছি ঘরে থেকে লাভ কি? 

তাই ঘর ছেড়ে সে বেব্রিয়েছে পথে । জন্ম-পল্গী পরিত্যাগ 
ফরে সে চলে যাবে এমন দুর দেশে যেখানে পুর্বব-জীবনের 
সঙ্গে হবে তার সম্পূর্ণপে সম্পর্চ্ছেদ। যেখানে গেলে 
নুতন পরিবেশে শিকৃনার কথা, ওয়াকচিং-এর কথা, সবকিছু 
সে তুলতে পারবে । 

জ্যোতম্নার প্লাবনে পাহাঁড-বন-অধিত্যকা-প্রান্তর পরি- 
প্লাবিত । দ্রতপদে বনপথ অতিক্রম করে সে এগুতে লাগল। 
ঠিক যেন নিশিতে পাওয়ার মত সে নিষুপ্ত গ্রামের উপর দিয়ে 
চলেছে। 


পল্লীর শেষপ্রান্থে বনপথের এক বাফে শিক্নার বাঁড়ী। 
থমকে দাড়িয়ে ঘুমপ্ত বাঞ্ীথানির পাঁনে এক বার তাকালে 
শাঙ্কক, ভাবলে স্বামীর বুকে শুয়ে শিকৃনা কি এখন বিগত 
বসন্তরজনীর স্বপ্ন দেখছে | | 

কিন্ত পিহটান আর নয়-_যাঁতা তার গুমুখ-পানে, গিরিবন 
অতিক্রম করে, সিনইয়াং নদী পেরিয়ে নরমুগচ্ছেদক নাগাদের 
পল্লী পাংশার অভিমুখে । 

শিকৃনার বাড়ী ছাড়িয়ে সেন্গুরু করে চড়াই পথ বেয়ে 
উর্ধে আরোহণ, পিছনে পড়ে থাকে শিকনার!সক্ষে প্রণয়লীলার 
শত শ্বতি-বিজড়িত ওয়াকচিং পুদ্ধী। গন্ভীর নিলীথে হূর্গম 
গিরিপথে অক্জানার উদ্ধেশে অভিযাঁনের আনন্দে তার সর্ব 
শনীর রোমাঞ্িত হয়ে উঠে। দৃঢ় পদক্ষেপে চড়াইয়ের 
শীর্দেশে আরোহ্ণ করে সে ন্গুমুখের সীমাহীন মহ্থাশুন্যের 
পানে তাকায়। 


নভোলীন পাতকোই পর্ধতমাঁলার অন্রতেদদী সারামাট 
গিরিশৃক্ষ যেন তাঁকে কোন সুদুর রহন্তলোকের অভিমুখে 
হাতছানি দিয়ে ডাকে 


* গজটি সম্পূর্ণ কাম্সনিক নয়, সত্য ঘটনামূলক | জদ্বিয়ার 
মৃতত্ববিদূ 01001560101) ৮০0 [71170 11417107001 তার 7116 
77/6৫ 170%5 নামক পুস্তকে ছটি কনিয়াক নাগা তরুণ- 
তরুষ্ীর যে বিয়়োগাস্ত প্রণয়কাহিনী বর্ণনা! করেছেন তাঁকেই 
ভিডি করে বান্তবে কল্সনায় মেশানো! এই গঞ্জটি রচনা] কর! 
হয়েছে। 








তার দেখাবেই আলোর পথ 
এস. এম. মুয হরুল ইস্লাম 


পৃথিবী মোদের বন্ধা। ময়, 

ইতিহাস জানে পৃথ্থিবী মোদের বন্ধ্যা নয়। 
জয়তু-জীবন ছিল হেখ। যুগ-যুগাত্তর, 

জয়গানে তার মুখরিত জাজে] নির্বাক দিক-দিগন্তর | 


ভীরু রাপ্তিরা এদেছিল যবে, নততল রবিরশ্রিহীন 
হ্মাট জাধারে পৃথিবীর বুক ছিম-তৃক্িন, 

পিশাচের! এসে সেই আধারের পথ ধরি” 

ছুমড়ে মুচড়ে তেডেছিল কত নবজীবনের মঞ্তরী। 

তখনো! তে] তারা নির্ভয়-চিতে তুচ্ছ করেছে অন্ধকার, 
কঠিন হত্তে হেনেছে জাধাত মুক্ত করিতে প্রচ্চাত দ্বার, 
রক্ত দিয়েছে ফাসির মঞ্চে, বুলেটের মুখে দিয়েছে প্রাণ 
সহ্য মাঝে তাহারা গেয়েছে জীবনের জয়দৃণ্ত গান । 


তাঁরাই শহীদ, তাদেরি যে থুনে লালে লাল সেই রক্ত-পথ, 
খুঁজে খুজে আজ এখানে এপেছে নব-স্র্ধযোের আলোর রথ। 
পিশাচেরা আজ পালায়েছে দুরে-_-ঘোর-রাজির হয়েছে শেষ, 
দিনের আলোকে অবলান হ'ল শিশীথের ব্যথা-ছঃখক্লেশ। 


এই আলোকের মিনারে ধীড়ায়ে স্মরি সেই শত শহীদ বীর, 
ভুলি মি তো৷ মোরা, ভুলিতে কি পারি তাদের দেওয়! সে 

| লাল রুধির ? 
ইতিহাস-বুকে সে মহাত্যাগের, সেই রক্তের সোনালী দ্বাগ, 
অযুত আখথরে াক। রবে আর ছড়াবে মহৎ গ্রেরণা-কাগ। 


. সেই মিঠুর বেদনাকে শ্মরি ফেলিব না জাজ অগ্রজল, 


শুধু চাই'*'সেই রক্ত-লিখায় পাই যেন চির-নতুন বল, 
যদ্দি কোন দিন জ্রাবানের মাঝে চলিবার গতি হয়-ই কথ, 
ভয় মেই তথু, থাকি অলক্ষ্যে তার! দেখাবেই জালোর পথ । 


সুফী তত্বালোচনা 


অধ্যাপক স্্রহরেন্দ্রচন্্র পাল 


দুফী (বা সুফী) মুগলমান ধর্ণের একটি সন্ত্রদায়বিশেষ। 
ইঁছাদ্িগকে হিন্দুবর্টের বেদাস্তবাদীদের সহিত তুলনা করা 
যাইতে পারে । সুফী ধর্মের মতে ভগবান এক । তাহার কোন 
তুলনা! নাই। তিনি নিগুণি, অর্থাৎ গুণের জতীত ) তাহার 
কোন বর্ণনা হয় না। দেই রূপহীন, নিগ্ডণ তগবং-তত্বের 
আলোচনা কেমন করিয়া করা যাঁইতে পারে? মৌলান! 
রবমী তাহার মস-নবীতে লিখিয়াছেন, 
গর্‌ জপির-ই-ম'রিফৎ অগাঃ শরী। 
লফত্ব বগজারী হয় যনীশরী॥ 

যদি সেই গুঢ় রহন্ত জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে 
বাক্য ব৷ বর্ণন! পরিত্যাণ করিয়। সেই সন্ভাকে উপলব্ধি কর। 
প্রক্কতই তগবংসত্তা উপলব্ধির জিনিষ, ইহাকে বর্ণনা দ্বার! 
বুঝাইবার উপায় নাই। আমর] দেখিতেও পাই যে, কোন 
বর্ঘশাস্ত্রেইে ভগবংসভার সরাঁপরি কোন বর্ণনা নাই-_-এবং 
ইহা হুইতেও পারে ন। ইন্থার সোজানুক্ি কোন বর্ণন! 
করিতে গেলেই সাবারণ মান্থষ ইহার গুঢ় রহন্ত সঠিক বুঝিতে 
মা পারিয়! ভ্রান্তপথগামী হইবে । সেইজভ সকল শান্ত্রেই 
ভগবং-তত্বের আলোচন। রূপকের সাঁগায্যেই কর] হৃইয়াছে। 
গর, যীণ্ড&&, হন্বরৎ মোহম্মদ প্রমুখ সকল ধর্ম প্রবর্তকগণই 
রূপকের সাহায্যেই ভগবৎসত্তার বর্ণণ| করিয়াছেন । সেই পরম 
পুরুষকে পাঁধিব চক্ষুপ্বার! প্রত্যক্ষ কর! ছষ্ধর। যেতাগ্যবান 
পুরুষ তাহার এই পাধিব চক্ষুকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পর করিতে 
পারিয়াছেন, তিনিই কেবল ভগবৎসন্তার দর্শনলাভ করিয়াছেন। 

এই. ক্বপকবর্ণনার ঘথে& উপকারিতাঁও রহিয়াছে । সাধারণ 
মানুষ এই রূপককেই ভগবানের প্রকৃত সত! মনে করিয়! তৎ- 
প্রতি আৰু হুয় এবং ইহার আচার অগ্ষ্ঠান ও রীতিনীতি 
সম্যকৃভাবে পালন করিতে চে করে। মুসলমান বর্শা 
মতে এই বাহিক আঁচার-অনুষ্ঠানকে বল] হয় “শরি'য়ং?। 
শশিরি'রংনিদ্ধি'  আচার-অঙ্থষ্ঠানাদি যথোচিতভাবে পালন 
করিয়া সাধারণ মানুষ ক্রমে নুফীনির্দি& 'ত্বর্ীকৎ-এ (পথ) 
অগ্রসর হুয়। সেখান হইতে সালিকৃ-ই-রছ্ি ( তগবৎ-পথের 
পথিক ) ক্রষে ক্রমে 'ম'রিফত ( গবং জান ) ও হক্ষীকং-এর 
(তভগবংসত1) দিকে অগ্রসর হুয়। মাঁহ্ষ সেই তগবংদভায় 
পৌঁছিলে পর দেশিতে পায় যে, সকলই এক-_এক ভগবান 
ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু সেই স্তরে পৌঁছিবার পূর্বে কেহ 
ঠিক হাদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে, এক তগবানই চরাঁচর 
ব্যাপিয়! রহিয়।ছেন, তিনিই সবকিছুতেই বিরাজ করিতেছেন 
এবং তঙ্থ্যতীত আর ফোন কিছুরই অদ্থিত্ব নাই। আমর! 


দেখিতে পাই, ধর্গ্রস্থাদিও এরূপ ক্াবে লিখিত হইয়াছে যে, 
সেগুলিতে যদিও বাহ্িক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও নান! 
তত্বোপদেশ।দির অনেক বর্ণনাই আছে তথাপি এমন অনেক 
তথ্যপুর্ণ বিষয়ও রূপকচ্ছলে বর্ণনা কর! হুইয়'ছে যাহার আসল 
তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি কর! হুরূহ বাপার। এই প্রসঙ্গে নুফী- 
কবিণের প্রেমপূর্ণ 'ঘঙ্গল” (প্রেমগ্ীতি ) বা! হিন্দুধর্শেপ রাধা- 
কষেের প্রণয়-কাহিনীর কথা বল] ঘাইতে পারে। 


হিন্দু বর্মশাপ্রকা'রগণ বলিয়। গিয়াছেন ত্রান্ধগ ছাড়! আর 
কাহারে! ধর্গ্রন্থাদি পাঠ কর! নিধেধ | প্রকৃতই যাহার ব্রহ্ম ব! 
ভগবান সম্বন্ধে জানলাত হয় নাই, তিনি কি করিয়! রাধাক্কফের 
প্রণয়লীলার প্রন্কত অর্থ হৃদয়ঞ্গম করিন্তে পারিবেন? সক্কফের 
প্রতি রাধার আত্মতোল। প্রেমের স্বরূপ কয়জন সঠিক বুঝিতে 
পারিয়াছেন ? সেইজভই দেখা যায় কৃফলীলার জপব্যাখ্য| 
হুইয়! থাকে । কৃষ্ণপ্রেম সন্বপ্ধে বল] হুইয়।ছে,__ 


আত্মেন্ত্িয় গ্রীতি ইচ্ছ! তারে বলি কাম 
কফেন্জিয় প্রীতি ইচ্ছ! তার প্রেম নাম। 
” কামের তাৎপর্য নিজ সন্ভোগ কেবল 

কফ দুখ তাৎপর্ধ্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ 

সর্বত্যাগ করি করে কৃফের তজন। 

কৃ্নুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ 

ইছাকে কছছি যে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ। 

স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 

অতএব কাম প্রেমে বহুত অস্তর। 

কাধ অন্ধতম; প্রেম নির্মল তাক্ষর ॥ 

--চৈতন চরিতান্বত-_আদিখগড। 
সুফী কবিগণও ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রেমের মহিম! গাছিয়- 

ছেন; মৌলন! রামী বলিয়াছেন, 

ম'নী আন্‌ নাবুবদ কি কৃর্‌ব কর্‌ কুনদ্‌ 

মর্দ্‌ বা বর্‌ নক শ. “আশিক, তর্‌ কুনদ্‌ 
- “পরম সম্ভার প্রেম দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আসডির জায় 
মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ম1।1, কিন্তু যতক্ষণ না মানুষ 
সেই প্রেমের আন্বাদ পাঁয় ততক্ষণ সে পাথব প্রেমের প্রতিই 
আকঞ& হয় এবং দেই ভগবংপ্রেষের রসাথাদ হইতে বঞ্চিত 
থাকে । এই পার্থিব প্রেমও খাটি হইলে বিফলে যায় না-_ 
ইহাই ক্রমে গাঁ়তম হুইয়। ভগবংগ্রেমে পরিবর্তিত ক্য়। স'্দী 
ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে গাছিয়াছেন,_ 
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এই প্রেম-রসের মাদকত]| যতক্ষণ না জন্বাদন করিয়াছ, 
ততক্ষণ ইহ! সঠিক হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ম| -| 
সেই তগবংপ্রেম কোন আতম্বরের ধার ধারে না । নিঃস্বার্থ 
পরতাই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ | কবি হাফিত, গাহ্য়াছেন,-_ 
রাজ-ই-দরন্-ই-পর্দ জ রিন্দান্-ই-মস্ৎ পুরৃস্‌। 
কয়িন্‌ ঃহাল্‌ নী স্‌ৎজাহিদ্‌-ই-'আলী-মুক্াম্‌ রা। 


হৃরগিজ.নমীরদ্‌ আন্‌ কি দিলশ. জিন্‌ দ শু ব'ইশক.। 
স.বতস্ত বর্‌ অরীদ-ঈ-'আলম্‌ দর।মুই-মা | 
“ভগবত প্রেমের গুঢ় রহস্ত প্রেমোশ্ত্তদের নিকট হইতে 
জানিতে চে! কর; বাহিক জড়ম্বরবিশি্ট সাঁধুগণ ইহার 
প্রক্কত খ্বরূপ জাত নছেন।**ভগবংপ্রেমে বাঙ্ার অস্তঃকরণ 
সন্জীব তাহ।র কখনও ম্বত্যু নাই__আমাদের চিরস্বন অগ্তিত্ব 
পৃথিবীর পৃষ্ঠে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে ।” এইরূপ ঘন্জলে যেমন 
ভগবংপ্রেমেপ বর্ণণাদি আছে ও সুফীতত্বাদি আলোচন! কর! 
হইয়াছে তেমনি ছুফীতব্বের বিশ্লেষণ এবং আব্যাস্ত্িক তাৎপর্ধা 
নান] গল্প বা কাহিনীর মধ্যেও বিশেষ তাবে পাওয়া] যায়। 
অনেক সুফী কবিই__ যেমন, “অভার্‌, মী, স'দী, সুক্ষীতত্ব- 
সমূহ নানা গঞ্জের সাধায্যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 
কোরাণেও এইপ্প অনেক গল্পের সমাবেশ আছে। এই সকল 
গঞ্জের অর্থ ছুই তাবেই কর! যাইতে পারে-_-এক সাধারণকে 
জানদান করণার্থ নানা উপদেশের সাহায্যে চলিত রীতিনীতি 
ও আইন-কহুন সাপেক্ষ শখিয়ং অনুযায়ী ব্যাখা] । দ্বিতীয়, 
ত্বরীকৎ ও ম'গিকৎ ( যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ) অবলম্বনে ভগবং 
পন্থা! অনুসরণকারীদের জন্ত আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা। কোরাণে 
এই দ্বার্থপুণ শ্লোকের যথাক্রমে নামকরণ কর! হৃইয়াছে,__ 
(ক) অয়াংই-বায়িনৎ (সাধারণ ব্যাখ্যাযুক্ত শ্লে।ক) 
(খ) অয়াৎ-ই-মুতশীবিহৎ (আধ্য।জ্িক ব্যাখ্যাদিসম্পন়্ শ্লোক)। 
আধ্যাম্তিক ব্যাখ্যাযুক্ত শ্লোকের নিদর্শন-স্বক্পপ কোরাঁণে 
(১৭ সুরা ব। অধ্যায়ে) বণিত হইয়াছে £ “একদা পয়গম্বর 
মুসা তগবানের নিকট ঠাহার চেয়ে অধিক জাঁনসম্পঙ্ন পুরুষের 
সন্ধান প্রার্থন] করিলেন__-এবং এই সম্পর্কে খিঞ্জিরের নাম 
উল্লিখিত হইল । কথিত আছে, খিধির একবন শ্রেষ্ঠ জানী 
পুরুষ এবং জীবনাম্বত পাঁন করিয়া! অমর লাভ করিয়াছেন । 
মুসাও সেই অমবত্বলাতের জন্ত ছুই সাগরের সঙ্গমন্থলে তাহার 
অন্চরসহ উপহ্িত হইলেন। দেখা গেল যে, মধাহ্- 
ভোজনের জন্ত আনীত তাজ! মগুটির কথ! গাহারা তুলিয়! 
গেলেন এবং মংস্তটিও স্বাধীন ভাবে জলে সীতার দিয়া চলিয়! 
গেল। কিছুছুর অএসর হইয়| মুসা! খাবারের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
ফরিলে অনুচর পুর্বোজ ব্যাপারটর কথা বলিল। মুস। জাবার 
সেই সাগর-সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং খিত্বিরের ৷ দেখ! 
পাইলেদ। মুসা জারও জান লাভার্থে তাহার অন্থসরণ করিতে 
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প্রার্থন। করিলেন। কিন্তু খিজির আপত্তি করিয়া! বলিলেন যে, 
ভাঙার কার্যকলাপ মুসা ঠিক হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না 
বলিয়! অনেক সময় এই সকল ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ ফর! 
গাছার পক্ষে সম্ভব হুইবে না। মুসা বলিলেন, তগবৎ ইচ্ছায় 
আমি সকল বিষয়েই বৈর্ধ্য ধারণ করিতে পারিব।.** 
অতঃপর তাহারা উভয়েই অগ্রসর হইলেই এবং তাহাদের 
ব্যবহৃত নৌকাটিতে খিজির ফুটা করিয়া দিলেন। রুস| 
বলিলেন, আপন্ন আরোহাীদিগের ব্যবহাত নৌকাটি সচ্ছিদ্ 
করিয়া দিয়া বড় অদ্ভুত কাজ করিলেন। খিজির ইহাতে 
উগ্তর দিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, তুমি জামার 
কার্ধ্যকলাপে বৈর্ধ্যধারণ করিতে পারিবে না। মুদ1 তখন 
ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। নৌকাটি পরিত্যাগ করিয়! তাহার। 
আরও কিয়ংদুর অগ্রসর হইলেন এবং একটি যুবকের সাক্ষাং 
পাঁইলেন। খিষ্জির যুবকটিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন | মুস! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি নিখীহ যুবককে কেন অনর্থক বধ 
করিলেন? খিঞ্জির আবার তাহার পুর্ধের বক্তব্য স্মরণ 
করাইয়। দিলেন । ইছাতে মুসা ক্ষমাপ্রার্থন করিয়া বলিলেন, 
আবার যদি এরূপ হুয় তাহা] হইলে আপনি জার আমাকে 
আপনার অঙ্থপরণ করিতে দিবেন না। তাহার] আরও 
অগ্রসন্র হইয়া চলিলেন, এবং একটি জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত 
হইলেন । সেখানকার লোকদের নিকট তাহার] খাবার প্রার্থনা 
করিলেন, কিন্তু তীঁছার] ইহাতে মোটেই কর্ণপাত করিল 
না । নিকটেই একটি দেয়াল তুমিসাৎ হইয়া যাইতেছে দেখিয়! 
খিঞ্ধির শ্বতঃপ্রব্বত্ত হৃইয়! উহার সংস্কার করিলেন। ইহাতে 
মুসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলেই এই কার্ধ্য সম্পন্ন 
করায় ঘথেঞ& পুরস্কার লাত করিতে পারতেন । খিজির 
উত্তরে বলিলেন, তোমার এই প্রশ্ন আমাকে তোমা হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে । . 

তবে যাইবার পূর্বে আমি আমার কাধ্যকলাপের নিগুঢ় 
রছন্ত উদ্ঘাটন করিয়া] যাইতেছি। পূর্বোন্নিখিত নৌকাটি ছিল 
কয়েকজন গরীবের এবং তাহার] এই সাঁগরেই ব্যবসা করিত । 
আমি নৌকাঁটিকে ব্যবহারের অযোগা করিবার উদ্ধেষ্টেই ছিত্র- 
যুক্ত করিয়া দেই_-কারণ এই নৌকার উপরে ছিল একজন 
রাঁার নজর, যিনি প্রত্যেক ব্যবহারযোগ্য নৌকাই জোর, 
করিয়া লইয়া যাইতেন। যে যুবকটিকে হৃত্যা করি তাঁর পিত।- 
মাতা ছিলেন সৎ, কিন্তু যুবকটি ছিল কাফের-_তাহার নিষ্ঠুর 
তার দরুন সং পিতাম।তার লাঞ্ন! হুইবাঁর ভয়ে যুবকটিকে 
বধ করিয়া ফেলি। পরে ভগবং ক্্‌পায় একটি সং ছেলে 
হইলে তাহার দ্বার পিতামাতার অশেষ সুখ হুইতে পারে। 
আর এ দেয়ালটি ছিল ছই জন পিতৃমাতৃহীন বালকের-_ 
দেয়ালের নীচে ছিল লুক্কারিত ধনসম্পদ এবং ভাঞাঁদের 
পিত1 ছিলেন একনন সং লোক । সেইন্বই ভগবানের ইচ্ছ] 





৪6705 


জো 
নাানগিত পচে 5 এন, আর. সরকার আতা 





৪৭২ 





ছিল যেন ছেলে ছইটি সাবালক হইয়া ইহা! ভোগ করিতে 
পারে। যদিও তোমার মনে হইয়াছিল যে, জামি আমার 
ইচ্ছামতই এই সকল কার্ধ্যাদি করিয়াছিলাম; কিন্তু মনে 
রাখিও জামি কোনটিই তগবামের সঙ্কেত তির করি নাই।” 

খিজির ও যুস] শ্রেষ্ঠ গরু-শিক্ঠের প্রকক& নিদর্শন । পার্থিব 
জান ও পরমাধিক জানগরাপ ছইটি সমুত্রের সঙ্গমস্থলে 
তাহাদের মিলন হুয়। মগুটি পার্িব জানের রূপক, ইহা 
পরমাধিক জ্ঞানন্বপ্প সমুদ্রে পৌছিলে আপনা হইতেই 
তম্মধ্ লুপগ্ত হইয়] যাইবে । তখন ক্ষধা-তৃফর কোনই খেয়াল 
থাকে না_কিন্ত জান-পথে অগ্রসর হইতে হইলে গুরুর 
সাহায) ছাড়! উপায় নাই। পেইজ গুরকফরণ। এই 
বিপংসঙ্কুল পরমাধিক জ্ঞানম্বরণ সমুদ্রপথে গুরু মত্ত বড় 
ফাগারী। তিনি মোৌকারপ আধ্যাত্মিক উপদেশাদি সাহাধো 
এই সমুদ্্যান্] করিয়াছেন। অপর পারে পৌছিয়। অর্থাং 
পরমাধিক জানশক্ষ! দিয়া পরে শৌকাটিতে প্রেমরপ ছিন্ত্ 
ফরিয়া দিয়। ইহাকে অপর পারে অবস্থিত রাঁজ। অর্থাং এই 
পাধিব ভ্বগতে বিরাজমান শয়তানের ব্যবহারের অযোগ্য 
করিয়। দিলেন। কারণ প্রেম-তক্তিবিহীন কোন ব্যকিরই এই 
পাধিব জগতে শঘ্তানের কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার 
উপায় নাই। আব্যাত্মিক পথে অগ্রদর হইবার জন প্রথমেই 
চাই প্রেম ও ভক্তির সহিত গুরুর সছপদেশ অনুসরণ করিয়] 
চলা। গুরুর দ্বিতীয় কার্ধ্য হুইল, শিল্তের কামন'-বাসন| 
বিন& করিয়া! দেওয়!। যুবকটি কামনা-বসনার প্রতীক। 
কামনা-বাসন| পরিত্যাগ করিতে পারিলেই তক্ত আধ্যাত্মিক 
জীবনে ক্রমশঃই উত্নতিলাত করিতে পাঁরেন। তৃতীয় স্তরে 
ভক্ত সাধারণ লোকের উপকারই করিয়! যাইবেন, কিন্ত 
তাহাদের দিকট কিছুই প্রত্যাশা করিতে পান্সিবেন ন|। 
খিদ্ধির স্বতঃপ্রবতত হুইয়াই ভগ্ন দ্েয়ালটর সংস্কার করিলেন__ 
দেয়ালট বাহিক জআচার-অগ্ুষ্ঠান বা শ'র'রং-এর এবং 
পিতৃমাতৃহ্থীন বালক ছইটি সাধূতার প্রতীক । 

মহাত্বাগণ তাহাদের বাছিক অন্ষ্ঠানা্দি দ্বারা জন- 
সাধারণকে অনাচার, লুঠন প্রতি হু্প্থ হইতে দুরে রাখিয়া 
শান্ধির রাজ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছেন। 

মৌলান। রমীর “মস্‌-নরী-ই-মন 'বী” নামক আব্যাত্থিক 
কবিতা হইতে সুফীতন্বপূর্ণ একটি গঞ্পেরও উল্লেখ কর! 
গেল। 'মস্‌-নবী-ই-মম'বী'কে অনেক সময় ফারসী ভাষায় 
কোরাণ বলিয়া] অভিছ্িত করা হয় এবং ইহা! নুফীতত্বের 
ব্যাখ্যানপূর্ণ একট প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । ইহার প্রথম গঞ্জটির নাম 
'ক্লাঙ্কা ও লুন্গরী যুবতী" ।_ প্রাচীনকালে এক রাজা ছিলেন, 
বাহার পাথিব ও আধ্যাত্বিক উভয় শক্তিই করায় ছিল। 
হঠাৎ এক দিন তিনি পাঞজধিজ্ঞসহু শিকারে বাহির হইলেন, 
কিন্ত পথিমধ্যে একটি নুন্দরী যুবতীর প্রেষে পড়িলেন। যুবতীর 
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প্রতি তাহার মন এত গভীরভাবে আকুঞ& হুইল যে, তাহাকে 
তিনি রাজধানীতে লইয়া আসিলেন এবং তাঞ্ছাকে বিবাহ 
করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গীঘই 
যুবতীর একটি ছরারোগ্য ব্য দেখা দিল। অনেক 
চিকিৎসকই তাহার চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু মুবতী আরো গ্য- 
লা- করিলেন ন|। গত্যন্তর ন! দেখির! রাজ] মস্ধিদে 
গিয়া! ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থন| জ্বানাইলেন | ভগবান 
তাহার এই কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়া স্বপ্নে তাহাকে 
জানাইলেন, “পরদিন প্রাতঃকালে ঘে চিকিৎসকের সঙ্গে 
তোমার প্রথম দেখ! হইবে ঠাহাকে ভগবংপ্রেরিত চিকিৎসক 
ব্লিয়া জানিবে” | নির্ধি& সময়ে দৈব-চিকিৎসক উপস্থিত 
হইলেন এবং ব্াহ্গ! তাহাকে সাদরসভাষণপূর্বক অগ্তঃপুরে 
লইয়া গেলেন। দৈব-চিকিৎসক নির্জন গৃহে রোগিবীকে 
বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলেন, এবং রাজকে ভাকাইস্া 
বলিলেন যে, ইহা মনের রোগ) ওষধার্দিতে কোন 
কাঞ্ধ হইবে না। এই যুবতী সমরখন্দের একজন ্বর্ণকারের 
প্রতি প্রণয়াসক্ত1! ৷ সেই স্বর্কার যুবককে আনাইয়! রোগিনীর 
সহিত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা কমিতে হইবে । চিকিৎসকের 
আদেশ অঙন্থযায়ী স্বর্ণকারকে দুূরদেশ হইতে আনয়ন কর! 
হইল এবং যুবতীর সহিত পরিণন্ব-প।শে আবদ্ধ কর! 
হুইল। লীজ্ই যুবতী পূর্ববনাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্ত 
কয়েকদিন পর ভগবৎ ইচ্ছা্যান্মীই সেই দৈব-চিকিৎসক 
পানের সহিত বিষপ্রয়োগে সেই স্বর্ণকারের প্রাণনাশের ব্যবস্থা 
করিলেন। সেই যুবতী প্রথমে হৃদয়ে বেশ একটু বেদন! অনুভব 
কফরিলেন। কিন্ত স্বর্কাঁরের প্রত তাহার আকর্ষণ কেবল 
মাজজ দৈহিক ছিল বলিয্া তিনি একেবারে মুহমান হইয়া 
পড়িলেন না এবং পরে র্নাঙ্জার সহিত পুনরায় বিবাহুন্থতজে 
আবদ্ধ হুইয়! সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

এই গঞজ্পটিতে একটি আধ্যাত্মিক তত্বনিহিত আছে। 
রাক্কাকে ভূলন| কর! হইয়াছে মনের সঙ্গে এবং এই দেহ তাহার 
রাজধানী । মন পাধিব ও আধ্যাত্মিক এই উভয় শক্তিতেই 
শক্তিমান । অর্থাৎ সকল মানুষই দোষে গুণে জড়িত। রাজ! 
একদিম শিকারে বাছ্ির হইলেন অর্থাং ভগবং জ্ঞানলাভার্থে 
বহিরগিত ছইলেন। কিন্তু সেই পাজ্জ-মিজ্র বা! মনের সহচর 
অহ্ক্কার, কাম প্রভৃতি রিপুর প্ররোচনায় পথিমধ্যে কামনা- 
বাধনায় জড়িত হইয়া ভোগাসক্ত হুইয়। পড়িলেন। 
কিন্তু বেগঈীদিন তোগ কধিতে পারিলেন নাঁ। মুবতীর 
চিকিংসার ব্যবস্থা করা হইল_চিকিৎসকগণ হইলেন 
পাধিব গুরুর প্রতীক। পাধিব গুরুগণ, ঠাহাদের বুদ্ধি, 
মেধ! ও চিস্তাশক্িঘ্বার] কেমন করিয়া মনের রোগ 
আরোগ্য করতে পারিবেদ ? যখন রাজ] ( ব! মন ) দেখিলেশ 
যে, এই সকল চিফিৎসকঘ্ার! কোনই ফলোদয় হইতেছে 
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মা, তখন তিনি ভগবানের প্রতি নির্ভরপরায়ণ হুইয়! তাছাকে 
সকল বিপদের কথ৷ জানাইলেন। মানুষ যখন ভগবানকে 
আশ্রয় করে, তখন একট! উপায় খু'জিয়া পাইবেই । ভগবানের 
প্রেরিত চিকিৎসকের অর্থাং আদর্শ গুরুর সাহাযো তিনি 
জানিতে পারিলেন যে, কামনার বিকার উপস্থিত হুইয়াছে। 
সুতরাং প্রথমে তিনি কামনার পার্ধব পরিতৃপ্তলাতের ব্যবস্থা! 
করিয়া দিলেন। দৈব চিকিংসক প্রথমই রান্ধার সকল অবস্থা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু বাঁক ভাবে রোগিমীকে 
পরীক্ষা করিলেন। সেই রূপ ঘদর্শগুরু প্রথম দৃষ্টিতেই 


শিষ্যের মনের সকল অবস্থা] বুঝিতে পারেন, কিন্তু বাহাত; তাহা 
প্রকাশ করেন না। যুবতীর মন নীচ প্রব্ৃিসমূহ্রে 
বঙগীভৃত হুইয়! রছিয়াছে__তিনি বাসনা সকল আরও চরিতার্থ 
করিবার বাবস্থা করিয়া দ্রিলেন। পরে 'বালনাসমৃহ 
চরিতার্থ করিবার পর, গুরু তগবং আধেশাহুযায়ী 
প্রবৃিগুলিকে দমন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন__ 
ইছাই হুইল স্বর্ণকাঁরের প্রাণনাশের তাৎপর্ধয। পরে দমিত 
কাম মনের সহিত একসুত্রে আবদ্ধ হুইয়! শাস্তির পথে 
অগ্রসর হইতে লাগিল 1 


অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণা 
শ্্রপিনাকীগাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতের বিদগ্ধ সমান্ধে ও জগতের বৈজানিক মহলে 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহু! অপরিচিত নন । নামের সঙ্গে পরিচিত 
হলেও ঠার গবেষণার জটিল তথ্য অবৈজানিক জনসাধারণের 
মধ্যে অতি অল্প লোকেই জানেন এবং সেই তথ্য সাধারণ 
মাংষের সহজবোধ্য করে পরিবেশন করাও ছুষ্ধর। 
এক কথায় বল! যেতে পারে, সৌরলোকে পরমাণুদের ভাঁঙা- 
গড়ার ব্যাখ্যা নিয়েই হ'ল অধ্যাপক সাহার আধুনিক 
গবেষণা । সম্প্রতি ছ'জন চৈনিক বিজ্ঞানীর পরীক্ষামূলক 
গবেষণার ফলে অধ্যাপক সাহার গবেষণার মৃূলতত্ব সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । অনেকে মনে করেন, অধ্যাপক সাহার 
গবেষণাকে বিজ্ঞানীর! যদি মানুষের কান্কে লাগাতে পারেন 
তা হলে বর্তমানের পরমাণু বোমার চেয়ে বহু গুণ 
শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরি কর] সম্ভব হবে । 

সর্ষের “বর্ণচ্ছটা-মগুল” ও কিরীটিকায় (করোন1) কয়েকটি 
মৌলের বিশেষ বর্ণালী-রেখার বা ম্পেকট্রাম লাইন উত্তবের 
ব্যাখ্য। অধ্যাপক সাহা! তার আধুনিক গবেষণায় করেছেন। 
গাসদেছী সুর্য্যকে মোটায়ুষ্ট ভাবে চারটি মগ্জলে ভাগ করা 
যায়। সুর্যের অন্তরতম মগুলকে বল হয় আলোকমগ্ডল 
বা কটোক্ষিয়ার। সর্ষের আলোক-মগুলে গ্যাসের ঘনিমা 
(19810) ও তাপের উঞ্ণত| সবচেয়ে বেশী এবং স্র্ধ্যের 
প্রায় সমস্ত আলোক-তাপই আলোকমগুল থেকে বিকীর্ণ 
হয়। আলোকমগুলের ঠিক বাহিরের স্তরটকে বলা হয় 
'রেখা-হুর+ বা! “বর্ণ-হর+ মণল (রিভাঁপিং লেয়ার” ), কারণ এই 
মগডুল অতিক্রম করবার সময় দ্ুর্ধ্যের সপ্ত-বর্ণা আলোর বিভিন্ন 
বর্ণের বিশেষ বিশেষ তরঙ্গমান্জার আলে! শোষিত হয়ে যায় ও 
তার ফলে সৌর-বর্ণালীতে ফ্রানছোঁফাঁর (17720111)019 ) 
আবিষ্কত কালে| রেখাগুলির উত্তব হুয়। বর্ণ-হুর মণ্ডলে গ্যাসের 
ধনিম] ও তাপের উ্তা, আলোকমগ্ুলের গ্যাসের ঘনিম] ও 
তাপের উফতার চেয়ে অপেক্ষান্কত কম। রেখা-হ্র-মণ্ডলের 


বাইরের অংশটিকে বল] হয় বর্ণচ্ছটা-মগ্ডল ( “ক্রোমো- 
ক্ফিয়ার” )। বর্ণঙ্ছটা-মগুল হ'ল সৌর-আবহের ক্ষুব্ধ স্তর। 
এখানে গ্যাসপুঞ্জে নিয়তই প্রচ আলোড়ন চলে এবং 
আলোড়িত গাসপুপ্জের বহুবিচিআ্ঞ রক্তশিখা! এখান থেকে 
সুর্ধ্যের চক্রসীম! ছাড়িয়ে বছ যোজন দূরে ছিটকে পড়ে। 
বর্ণচ্ছট|-মগ্ুলে তাপের উফত| ও গ্যাসের ঘনিমা বর্ণ-হুর 
মগডলের চেয়েও কম এবং বর্ণচ্ছট। মণ্ডল থেকে ছিটকে 





8৭8 





পড়া গ্যাসের শিখায় অঙ্া মৌলের পরমাণুর চেয়েও ছিলিয়ম, 
ছাইড্রোন্েন ফ্যালসিয়মের আয়নিত (“আইওনাইজড? ) 
পরমাণুর আধিক্য সবচেয়ে বেশী । 

অধ্যাপক সাহার মতে দুর্ধ্ের অন্তরতম প্রদেশ থেকে 
জালে! ও তাঁপ-রূপে বিকীর্ণ তেজের কণা-ধর্মী “কণিমার” 
(ফান? ) সঙ্গে বর্ণচ্ছট। মগ্ুলে গ্যাসের পরমাণুগুলির 
নিয়তই “অভিঘাত, চলেছে এবং তেজ-কণিমার 
সঙ্গে অবিরাম অভিঘাতের চাপে হাইড্রোজেন, হিলিয়মের 
মত হাক্ষা ওজনের মৌলের পরমাণুগুলি প্রতিক্ষিপ্ত 
(রিকয়েলড ) হুয় সবচেয়ে বেশী, পৌর মহা'কর্ধের টান 
কাটিয়ে সবচেয়ে দুরে ছিটকে পড়ে। প্রতিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলি 
স্র্যোর মহাঁকর্ধের টানে যখনই বর্ণচ্ছট1 মগ্ডলে ফিরতে চাইবে 
তখনই আলো, তাপের কণিমার সঙ্গে ঠোকাঠুকির চাপ 
আবার তাদের বাইরে ঠেলে দেবে । এই ভাবে গ্যাসের 
শিখার ফুৎকার সুর্ধ্যের বর্ণচ্ছট! মগুলে আলোড়িত হয়। ছোট 
ছেলে যেমন এক টুকরো! পলক বা তুলোর আশকে ফু দিয়ে 
মাষ্টতে পড়তে না দিয়ে ছাঁওয়াঁয় নাঁচিয়ে ভাঁসিয়ে নিয়ে বেড়ায় 
অনেকটা সেই ধরণেই তেজের কণিমাগুলি বর্ণচ্ছট| মগডলে পর- 
মাণুগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় । ক্যালসিয়ামের (শঙখ্খমাল ) 
ইলেকট্রন খোয়ানো, জায়নিত ( আইওনাইজড ) পরমাণুগলি 


প্রবাসী 
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শপাসিসপসিি 


তাদের প্রায় সমভার, মাঝারি ওজনের অন্ভাত মৌলের পরমাধু- 
গুলির চেয়ে একটি বিশেষ তরঙ্গ-মাত্রার আলো অধিক মাত্রায় 
শোষণ করতে পটু হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সাহার মতে অন্তান্ত 
মাঝারি ওজনের পরমাণুযুক্ত মৌলদের চেয়ে আয়নিত ক্যাল- 
সিম পরমাণুগুলির ওপরেই বিকিরণের চাপ (রেডিয়েস্ঠন 
প্রেসার ) তাই বেশী প্রকট হয় এবং তাঁর ফলে অন্ভান্ত মৌল- 
গুলির চেয়ে বর্ণচ্ছট| মণ্ডলের শিখা-ছটায় (প্রমিনেনসেস্‌ ) 
ক্যালসিয়ম বহু দুরে বিক্ষিপ্ত হুয়। ক্যালসিয়মের প্রাচ্রধ 
বেশী বলে স্র্যোর শিখা-ছটার রঙ প্রায় সব ক্ষেভেই হয় 
জবাকুন্ুষসঙ্কাশং রজ-লোহিত । 
বর্ণচ্ছটা মণ্ডলের আলোর বর্ণলিপিতে আয়নিত কালসিয়ম 
পরমাণুর বৈশিষ্ক্যন্ুচক রেখ| ছাড় যথাক্রমে একটি ও ছুট 
ইলেকট্রন খোয়ানে! উত্তেঞ্জিত (একসাইটেড) হিলিয়ম পরমাণুর 
বৈশিষ্ঠ্যহ্থচক রেখাও পাওয়| যাঁয়। বিজ্ঞানীর] এতদিন 
পর্ধ্যস্ত সেগুলির উত্তবের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে পারেন 
নি। অধ্যাপক সাহার আধুনিক গবেষণ। অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা 
হল নিম়োক্তকপ-_ছুর্ষোর আলোকমগুলের মধ্যে বিভিন্ন 
মৌলের পরমাণুগুলির কেন্দ্রের যে ভাঙাগড়! চলে তার ফলে 
প্রচুর পরিমাণে শক্তি ছাঁড়! পায় এব তৈরি হুয় ছটি ইলেকট্রন 
খোয়ানো। হিলিয়ম পরমাণু অর্থাৎ আল্ফাকপ! (আলফা 
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| প্ীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
ঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 
শ্রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
যেরূপ প্রয়াস দেখা! যায় তাহার 
ষে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বাঃ শ্রীস্ুভাষচন্দ্র বস্থ 


কান্তন 


পার্টকেল )। পরমাণুর কেঝের ভাঙনন্ধাত ইলেকট্রন 
খোগ়ানে! উত্তেজিত হিলিয়ম পরমাুগুলি অভান্ত পরমাপুগুলির 
অতিখাতের ফলে তাদের উতভ্তেক্ষিত অবস্থার অনেকখানি 
শর্জি অপচিত করে প্রথমে একটি ও তারপর ছুটি ছাড়া- 
পাওয়]! ইলেট্রন পাকড়াও করে। এই ছুটি মুক্ত ইলেকট্রন 
সংগ্রহ করবার সময় উত্তেজিত অবস্থায় হিলিয়ম পরমাণুগুলি 
ধে বর্ণলিপি পাঠায় তারই ফলে পূর্বোক্ত রেখ! ছুটির উত্তব 
হ্য়। 

হুর্ধ্যের বহ্মিঞ্জলের নাম হুল সৌর কিরীটিক। বা 
কিরীটিকা-মগুল ( সোলার-করোনা )। বহু লক্ষ যোবন 
জুড়ে এর বিস্তার এবং স্ুর্ধ্যের অন্ত তিনটি মলের তুলনায় 
এখানে গ্যাসের ঘনিমা ও তাপের উষ্ণতা সবচেয়ে কম। 
সৌর-কিরীটিকা জলদবাম্পের অণু, পরমাণু ও আয়নিত 
পরমাণুকণার ভিড়ে ভ্তি এবং এর স্বাভাবিক দীপ্তি প্রায় 
পূর্ণচজের দ্বীস্তির সমান। গুর্যোর আলোকমগুলের প্রচণ্ড 
দীপ্তির জন্ত সাধারপ দুরবীনের দৃষ্টিতে ক্মাীলাক-মগল ছাড়া 
তার অগ্তান্ত মগ্ডলগুলিকে দেখ! যাঁয় না। সাধারণ দূরবীন 
দিয়ে সুর্ষ্যের বর্ণচ্ছট। মণল ও সৌর কিরীটিক1 দেখতে হলে 
পূর্ণ্াস সুর্ধ্যগ্রহণের জন্ত অপেক্ষা করতে হুয়। কিতীটিক। 
থেকে বিকীর্ণ আলোর বর্ণলিপির প্রথম পঠোদ্ধারের সময় 
বিজ্ঞানীর! আবিফার করেন যে, স্ষর্য্যের সপ্তবর্ণ আলোকের 
একটাণ] বর্ণালীর ( কষ্টিনিউয়্াস্‌ স্পেকট্রাম ) বদলে কয়েকটি 
বিশেষ তরঙ্গমাআর আলোকের উজ্জ্বল রেখা কিনীটিকার 
বর্ণলীতে (স্পেকট্রাম) ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানীর! এই 
নবাবিষ্কত রেখাগুলিকে তাঁদের জানা! ও এতাবৎ জাবিদ্কৃত 
মৌলিক পদার্থগুলির বৈশষ্ঠযত্থচক রেখাগুলির সঙ্গে তখন 
মেলাতে পারেন নি এবং মেলাতে ন1! পেরে রেখাগুিকে 
কিরীটিক] মগ্ুলের একট অক্জান| মৌলের বৈশিষ্ঠ্ত্থচক বলে 
যনে করেন আঁর সেই অজান| মৌলটির নাম রাখেন 
করোনিয়াম বা মুকুটিক! মৌল । এর পর ১৯৪২ সালে স্ুই- 
ডেনের লুগু বিশ্ববিস্ভালয়ের জ্যোতিথিজঞানী বেট এডলেনের 
(8928 110190 ) গবেষণার ফলে জান] যার, কিরীটিকার 
বর্ণলিপিতে ( প্পেকট্রাম ) আবিষ্কৃত উদ্দ্বল রেখাগুলি লোঁা, 
নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগণ-_এই চারিটি মাঝারি ওজনের 









অধ্যাপক সাহার জাধুনিক গবেষণা 


8৭৫ 


মৌলদেন্র ইলেকট্রন খোয়ানেো পরমাণুগুলিরই বর্ণলিপির 
বৈশিষ্ট্যক্ছচক এবং মুকুটিক1 (করোনিয়ম ) বলে কোন নুতন 
জন্জানা মৌলের নয়। তার মতে মুকুটিক। বলে কোনও মৌল 
সৌর-কিত্রীটিকায় থাকতে পারে না মুকুটকার অস্তিত্ব 
কাঞ্নিক। লোথা, নিকেল, আরগন ও ক্যালসিয়ামের 
ইলেকট্রন খোম্বানে! উত্তেজিত পরমাণুগুলি মাত্র বিশেষ অস্থায়ী 
অবস্থায় ( মেটাষ্টেবল ষ্টেট) কতকগুলি দিগ্ধিষ্ঠ তরঙ্গমাতরা 
আলে করার জন্তই কিরাীটিকার বর্ণলিপিতে আবিষ্কৃত 
রেখাগুলের উদ্ভব হয়। সৌর কিরীটিকার বর্ণালীতে যথাক্রমে 
দশটি, এগারটি, তেরটি, চৌদ্ঘটি ও পনেরটি ইলেকট্রন খোয়ানো 
লোহার পরমাণুর, বারোটি, তেরটি ও পনেরটি ইলেকট্রন 
খোয়ানে। ক্যালসিয়ম পরমাণুর এবং দশটি ও চৌ্ছটি ইলেকট্রন 
খোয়ানেো! আরগন পরমাণুর বৈশিষ্টান্থচক মোট চৌছ্ছটি উজ্জ্বল 
রেখার সন্ধান বতমানে পাওয়া গেছে। বেগুনী পারের 
আলো! থেকে সুরু করে লাল-উজ্জানী আলো পর্ধ্য্ত প্রায় সকল 
বর্ণের আলোর এলাকায় এই রেখাগুলির তরঙগমাআ] ছড়িয়ে 
জাছে। এখন প্রশ্ন হ'ল হাইড্রোজেন, হিলিয়ম পরমাপুগুলির 
চেয়ে বহু গুণ ভারী লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগনের 
পরমাণুগুলি কোন প্রচণ্ড শক্তির বাক্কায় এতগুলো করে 
ইলেকট্রন খোয়ানো এবং হ্ুর্ধ্যের অন্তরতম মণ্ডলের সীম] 
ছাড়িয়ে মহাকর্ধের প্রচ টান এড়িয়ে কয়েক লক্ষ মাইল উঁচুতে 
উঠল, কিরীটিকার দেখ! দিল, এবং আপনাদের ঠবশিষ্টাস্থচক 
বর্ণলিপির উচ্ছল রেখাগুলি উত্তেজিত হয়ে বিকিরণ করতে 
লাগল । শুধু তেজ-কণিকাদের ধাক্কায় এত শক্তি তাদের 
পক্ষে পাওয়। অসম্ভব । এই প্রচণ্ড শক্তর উৎস কোথায়? 
গার সাম্প্রতিক গবেষণায় অধ্যাপক সাহা এই প্রশ্থের 
মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক সাহার সিদ্ধান্ত 
অন্সারে সুর্যের আলোকমগুলের সীমান্তে ইউরেনিয়ম পরমাণু 
গুন অভিষাতে ( হট্ন-বোদ্বা€মেন্ট ) চার ভাগে ভেঙে 
যাচ্ছে এবং এই ভাঙনের ফলে তৈরি হচ্ছে লোহা, নিকেল, 
ক্যালসিয়ম ও আরগনের ইলেকট্রন খোয়ানে! পরমাণু জার 
সেই সঙ্গে ছাড়া পাচ্ছে অপরিমেয় শক্তি । আধুনিক পরমাণু 
বোমায় ইউরেনিয়ম পরমাণু মান হছ'ভাগে ভাঙা যায়। 
ফান্ধেই অধ্যাপক সাহার প্রকল্প অন্থ্যায়ী সৌরলোকে 


'অিিরু। 


দাাদর মলম করস 
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ইউরেনিয়গের ভাঙনের শক্তি পরমাণু-বোমার চেয়ে কত 
বেশী সেটা সহজেই অনুমেয় । ইউরেনিয়ম পরমাণু চার ভাগে 
ভাঙার পর যে অমিত শক্তি ছাড়! পায় তারই অভিঘাতে 
লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়ম ও আরগন এই চারট মৌলের 
প্রত্যেকটিরই পরমাণু চৌন্ক থেকে যোলটি পর্যন্ত ইলেকট্রন 
খুইয়ে উত্তেজিত হয়, সৌর মহ্বাকর্ধের টান এড়িয়ে 
প্রচ বেগে আলোক-মগুলের কয়েক লক্ষ মাইল উপরে 
কিরীঠিকায় ওঠে। সেখানে মৌলগুলির ইলেকট্রন খোয়ানো 
পরমাণুুলি ধীরে ধীরে তাদের খোয়ানে! ইলেকট্রনগুলিকে 
পাঁকড়াঁও করতে নুরু করে এবং এই আয়নিত অস্থায়ী অবস্থার 
উদ্ভেজনার তেজ ছেড়ে দিয়ে তার বৈশিষ্ঠ্ন্থচক তরঙ্গ-মাভার 
আলে! বিকিরণ করে বর্ণলিপিতে আপন জন্তিত্বের সন্ধান 
দেয়। অধ্যাপক সাহার গবেষণা! বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার 
নিরসন করে কিরাটিকার বর্ণালীর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করেছে 
এবং কিবীটিকার বহ্মর্্লের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের উপর 
ঘথেই জালোকপাত করেছে । অধ্যাপক সাহার মতে ভ্রুত- 
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শিশুপালনের সম)ক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-সবৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বানগীণ পু্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয় । ভিটামিন ভি, বি১, বির 
সহিত মুল্যবান উদ্তিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে গ্রস্তত এই পূর্ণ 


টনিকটি প্রতোক শিগুকেই, বিশেষ করিয়া দক্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিষ্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অনীর্দতা, ছুধ তোলা 
পেট ফাপাঁঃ কোষ্ঠকাঠি, রক্তশুগ্ততা, রূগরতা, ব্রককাইটিস, রিকেটস ইতাদি। 





1 একাটি, 
লিষ্টার এট্টিসেপটিকস্‌ * 


প্রধার্সী 





১৩৫৫ 
নির্গামী (র্যাপিও লি-এস্‌কেপি'র) অণি বেগবান (হাই-ম্পীড) 
ইলেকট্রনগুলির ঘেখ দিয়ে কিরীটিকার বহির্মগুলটি তৈরি 
হয়েছে এবং বর্ণচ্ছটা মগ্ুলের উপরের স্তরে লোহা! ও 
নিকেলের বেশী ইলেকট্রন খোয়ানে! পরমাণুদের সঙ্গে সৌর 
মগুলের অন্তান্ত যৌলগুলির পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটার ফলেই 
এই অতি বেগবান ইলেকট্রনগডলি ছাড়! পায়। 

হাল আমলের খবর হু'ল__চীন| বিজ্ঞানী ইং-সিয়েন-স!ন- 
সিয়াংগ (18190-380-]518176 ) এবং তার পত্রী শ্রীযুক্ত 
ছো-জাহ-উই (]0-8)1-091) বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী 
জোলিও কুন্ীর তত্বাবধানে গবেষণা করে, ইনিসৃটটিউট অফ. 
স্াক্লিয়ার গবেষপাগারেই রাসায়ণিক উরেণিয়ম পর্মমাণুর 
কেন্ত্রের অি এবং চত্ু-ভাঁজনের (৮1 9010 00801 115১1) 
অস্তিত্ব আবিফার করেছেন। এই চীনা বৈজ্ঞানিক-দম্পতির 
গবেষণার ফলে অধ্যাপক সাহার সৌরকিরীটক। সংক্ষান্ধ 
আধুমিক সিদ্ধান্ত সত্য বলে সমধিত হওয়ায় বিজ্ঞানীমহলে 
বেশ সাড়! পড়ে গিয়েছে। 
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দিল্লীশ্বরী (দ্বিতীয় সংস্করণ )_্রীবজেন্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রকাশক-_হরদাস চটোপাধ্যার এও সঙ্গ, কলিকাতা। 


্রস্থকার নুপ্রসিদ্ধ উতিহাদিক শ্রীযুত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা. 
সাহিতোর অন্ততম মহারথী। তিনি আচার্য যহুনাথের প্রবীণতম শিল্ু। 
ইতিহাসকে সরস প্রাণম্পর্শা সাহিত্যের রূপ দান করিতে ব্রজেক্রবাবু 
সিদ্ধহত্ত, তাহার প্রণীত 'বেগম সমর" 'জহান্আরা 'মে।গল-বিছুধী' 
একাধারে উত্তম সাহিত্য অথচ নিথু'ৎ ইতিহাস। বর্তমান পুস্তক 
'রিলীশ্বরী'-র প্রথম সংস্করগ ১৩৩* সালে ২৫ বৎসর পূর্বের প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উহার “নিবেদনে" তিনি লিখিয়াছিলেন__“যাহাতে ইতিহাসের 
প্রতি জনসাধারণের অনুর!গ বৃদ্ধি হয়, সেইজন্ত ইতিহীসের মর্ধযা?1 লঙ্ঘন 
না করিয়াও রচন। যথাসম্ভব সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছি।” বলা 
বাহুলা, ব্রজেক্রবাবুর এই ছুরহ প্রয়াম সফল হইয়াছে। রর 


'দিললীশ্বরী' পুস্তক সুলতান! রজিয়ং এবং সম্রাঞ্জী নূরজাহানের এঁতি- 
হাপ্সিক চিত্র-_হুগ্নন এবং সুনিপুণ, অথচ সরস ও সুপাঠ/1 রজিয়ৎ সত্যই 
সাহস, কূটনীতি এবং শাদনদক্ষতাঁয় আলতা মাশের সম্তানগ্ণণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন; কিন্ধু যুগধর্্ণ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তাহার প্রতিকুল। 


ব্রজেন্্রবাবু লিখিয়াছেন, কর্ণ।ল জেলার কইথাল নামক স্থানে সম্তান্জী 
রজিয়ৎ "তৃণতলে চিরসমাধি” লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
মততেদ আছে। কইধালে তিনি নিহত হইয়।ছিলেন, তাহার মৃতদেহ 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু উহার পরে এ শবদেহের কি গতি হইল 
ইতিহাসে লেখা নাই। অতি-বড় ছুশমন্‌ হইলেও আলতামাশের পু্গণ 


ভগ্রীর মৃতদেহ এ স্থানেই ফেলিয়। আসিয়াছিল কিংবা মাটি চাপ! দিয়াছিল . 


অনুমান করা যায় না। বর্তমানে পুরান! অর্থাৎ শাহজাহানের দিলী শহরের 
“তুর্কমান দরওয়াজ।”-র কাছে ভদ্র ব্যক্তি-_-বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে অগম্য 
এক মহলায় একটি সাধারণ মক্বর! আছে, উপরে ছাদ নাই। এইখানে 
ছুইটি কবর আছে, স্তর সৈয়দ্‌ আহমদ তাহার আদার উস-সনাদিদ' 
নামক পুরাবৃত্ধ-গ্রস্থে এইগুলিকে আলতুনিয় ও রজিয়ং-এর সমাধি লিখিয়!- 
ছেন ॥ বোধ হয় জনশ্রুতিই প্রমাণ । আমি একবার মুসলমানের ছন্মবেশে 


মফতঘলে বণিয়া কলিকাভার ঘরে বই কিনুন 


বিডির দেশী ও বিলাতী প্রকাশকের নাটক, নতেল, ধর্মগ্রন্থ, জোতিবশা স্ব 
রাজনাতি, ইতিহাস, সঙ্গীত ও কলাবিদ্তা, ব্যবসায়-বাঁণিজা, চিকিৎসা, 
মনত্তত্ব ও সন্মোহন বিজ্ঞান, জনুবাদ ও সমালোচন! সাহিতা, স্কুল ও 
কলেজের ও ছেলেমেয়েদের ও বিবাহের উপহ।রের জন্ক নানাবিধ ভাল 
ভাল পুস্তক আমর! কলিকাতার দরে সত্তর ভিঃ পিঃতে সরবরাহ করি। 
প্রতি অর্ডারের সহিত পুস্তকের আনুমাশিক মূলোর অর্ধাংশ পাঠইলেই 
সমস্ত পুস্তক ডাকে বাইবে। ডাকমাগুল, প্যাকিং ও বিক্রয়কর দ্বতস্ত্র। 

আবাদের প্রকাশিত 00109 €0 96088166 130089 (08651080) 
একখগড সংগ্রহ করুন। ইহাতে নানাবিধ পুস্তকের বিস্তৃত সন্ধান 
পাইবেন। মুল্য।* আন1। ডাঁকবায় সহ 1/*, রেজিষ্টারীডাকে লইতে 
গেলে রেজেষ্টারী খরচ! স্বতন্ত্র । সাঁধান্ত কিছু কপি অবশিষ্ট আছে। 

কৃত জব ইন্ডিয়া 
১৪৬মং আহা” দ্র, কলিকাত--৯ 


পারি 


মহল্লার ছেলেদের মধ্যে কয়েকটি হুয়ানি বিতরণ করি! সম্্াজ্জীর কবরে 
“জিয়ারত” করিতে গিয়াছিলাম। রজিয়ৎকে যাহার। সৌনা'জহরতের 
লোভে খুন করিয়াছিল তাহার! জাট-চাধা, ইতিহাদে অব্ত লেখ! 
আছে “হিন্দুজমিদার”--যাহা ব্রজেন্্বাবু ব্যবহার করিয়াছেন। বাংল! 
দেশে বাংল1 ভাষায় “হিন্দু'জমিদার” পদবী এক বিশিষ্ট অভিজাত-শ্রেণীর 
পক্ষে প্রযোজা। দিল্লী কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে হিন্দু-মুলমান-নিরিধিশেষে কৃষক 
নিজেকে কাশ তকার বলিয়! পরিচয় দেয় না, বুক ফুলাইয় বলে “জিমীদর", 
ধর্তী-ক1 মালিক; ফাসীঁতে কৃষক অর্থে এই হিন্দম্থানী শব্ধ ব্যবহার 
হুইয়াছে। চধ। ক্ষেতের পাশে নিদ্ধিত স্ত্রীলোককে চাঁধ! ব্যতীত আর কেহ 
খুন করিতে গারে না_-“হিন্দু কৃষক” বলিলে সব দিক রক্ষা হয়। 

“দিলীগ্বরী' পুস্তকের দ্বিতীয় চরিত্র “নুরজহান্‌” (পৃ ৪৩ হইতে ৯*)। 
হন্দরী নুরজহ!নের ধতিহ!সিক পরিচয় অনাবশ্ক। হার জবন-চর্রিত 
এত সংক্ষেপে অথচ হুষ্ঠ'ভাবে লেখা কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে 
হয় না। 

ব্রজেন্্র বাবুর “দিল্লীখরী' শুধু ছেলের! নয়, ছেলেদের অভিভাবকের।ও 
পড়িবেন, গড়িয়। আনন্দ লাভ করিবেন। শুধু বাংল! ভাষা! নয়, ইংরেজীতেও 
নুরজহানের এইরপ স্বয়ং*সম্পূর্ণ কাহিনী এবং চরিভ্র-সমালোচনা লিপিবদ্ধ 
হয় নাই। 

শ্রীকালিকারগ্জন ক।নুনগে। 
নমামি-_প্রীজিতেশচন্্র লাহিড়ী । গ্রকাশক-_বিমলারঞ্রন চন্তর ; 

খাগড়া, মুশিদাবাদ। "৮ পৃষ্ঠ। মূল্য দেড় টাক]। 

এই পুস্তিকার বাংলার বিপ্লবী ও সন্তসবাদী যুগ্নের এমন কয়েকটি চিত্র 
আঁক। হইয়াছে, ধা এ যুগের মাহাস্থাকে আমাদের চোখের উপর নূতন 
করিয়া ফুটাইয়! তুলিয়াছে। গল্সচ্ছলে কয়েকজন বিশ্লবী-প্রধানের কার্ধা- 
কলাপ বর্ন করিয়! লেখক তাহাদের কর্ম প্রচেষ্টা ও সময়কে পাঠকবর্গের 
নিকট জীবস্ত করিয়াছেন; আমরা সেই যুগের বিশ্লবীদদের মনোভাবের 
যে পরিচয় পাই, বলার কৌশলে তাহা যে-কোন দেশের পক্ষে ল্লাঘনীয়। 


প্রথম বর্ণনাটি “মহারাজ” নামে পরিচিত জ্ীত্রেলোকানাধ চত্রবর্তী 
মহ।শয়ের জীবনের ঘটনা-সংশ্লষ্ট॥ তিনি নৌকার মাঝিরূপে, কালীচরণ 
নমামি (নেমঃশুক্) রূপে “ছে।ট জাত”-রূপে, বাঙালীর স্মৃতিতে অমর হইয়া 
খ|কিবেন। “ঘদেশী” ডাঁকাতির প্রয়োজনে তাহাকে এই নূতন বৃত্তিতে 
হাত পাকাইতে হইরাছিল , চলাফেরা কথা বার্তায় তিনি “নমামি” হইতে 
গারিক়াছিলেন বলিয়াই এমন করিয়া ইংরেজের চক্ষে অনেক সময় 
ধুলি নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। 


প্রতোকটি বর্ণনা এক এক জন বাঁডালী, অবাঙালী বিপ্লবীর জীবন- 
কথার উপর আলোকপাত করে| বীরভূম জিলার দুকড়িবাল! “মাসীর 
আত্মভোল৷ কার্য কেবল তাহার ব্যপ্জিগত জীবনের মহত্বের পরিচায়ক 
নহে; সেই যুগের মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের প্রা প্রতি ঘরে এরূপ মা, মাঁসী, 
ঘি, ঠাকুরমা, দিদিমা, এবং পত্রী বিরাঞ্জ না করিলে বিপ্লাবী আন্দোলন 
ত্রিশ বৎসর টিকিয়। থাকিত ন|। গ্রস্থকীরকে ধন্যবাদ জান।ইতেছি--তিনি 
দেই যুগের হিন্দু বাঙালীর চিত্ত! ও কর্মপ্রচেষ্টার একাংশের ছবি বর্তমান 
যুগের পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার ভাঙার শৃন্ত হয় 
নাই; আমরা তাহা হইতে জারও দানের প্রতীক্ষার খাকিব। 


৪৭৮ 


প্রবার্সী 


১৩৫৫ 


পাআাশাাাস্পাপাাস্পাশাশাপাশাাস্পাপসপিস্পিস্পিস্পিস্পি্পিস্পপ্পস্পপসিপিস্পিস্পপসপিসপস্পিসপিিস্পিস্পরসপিপস্পিস্পি্পসপিস্পিসপপ্পসপসপসপপসপসপসপসপপপপসসি 


রাজনারায়ণ বনু প্রশৈলেপ্র সিংহ ও প্রীমিহিরবরণ সিংহ, 
ওরিয়েন্ট বুক কোং, ৯*নং শ্থামাচরণ দে দ্রীট, কলিকাতা! | ৬২ পৃষ্ঠ।। 
ল্য বার আনা। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--গ্রপৈলেশ বহ্ছ। ওরিয়েন্ট বুক কোং, 
৭৫ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আন!। 


রামানন্দ চট্োপাধ্যায়-_প্াবিনয়কৃফ ঘোষ। ওরিয়ে্ট 
বুক কোং। ৭৫ পৃষ্ঠা । মুল্য বার আন! | 
শহীদ যুগল-_প্ীনগেত্রকুমার গুহ রায়। বি, সিংহ ব্রাদারস্‌ 
৩৮নং কৈলাস বহু ছ্ীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠ! ২৫২। মুল্য দুই টাক 
বার আনা 
মহামানবশ্-ঞীশৈলেশ বহু । ওরিয়েন্ট বুক কোং। 
হ্যা মাচরণ দে দ্রীট, কলিকাতা । ১৮৮ পৃষ্ঠা । মূল্য ছুই টাক|। 
এই পাচখানি বইয়ে ভারতবর্ষের এক শত বংসরের ইতিহাসের পরিচয় 
দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে, পাঁচ জন বাঁঙাল৷ ও একজন গুজরাটার জীবনের 
ঘটন! আশ্রয় করিয়। রাঁজনারায়ণ বন্থ হইতে মোহনদাঁদ করমচাদ 
গান্ধী পর্যন্ত বহু জনের কর্ম-প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের স্ব।ধীনতা৷ আনিয়াছে। তার 
পূরব্বকথ। রাজনারায়ণ বন্থুর জীবন-চরিতেই পাওয়া যাইবে-_-রামমোহন 
রায় হইতে মহবি দেবেল্্রনাধ ঠাকুরের জীবন-কথার বর্ণনার মধ্যে। 
যদিও পুস্তক করখানি বালক-ব।লিকার জন্ত লিখিত, তথাপি তাহাদের 
ূর্ধবজগণও ইহা পাঠ করিয়। জ্ঞান এবং আনন্দ জাত করিবেন। ইংরেজী 
শিক্ষা আমাদের মধো একট! মোহের সৃষ্টি করে; ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বের 
উপর বিশ্বাদ আমাদের মনে শিকড় গাঁড়িয়া। বসে। আমাণের জাতীয় 
হীনতা আমর! স্বীকার করিয়া লই। রাঁজনারায়ণ বন্ধ সেই “১০928 
1১0710815০৪ 00১"-*যুবক বাঙালী", “যুবক 
বোশ্বাইয়ের" নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু বিশ বংসর যাইতে না যাইতেই 
এই শ্রেণীর মধ্য হইতেই “বিদ্রোহী” দলের উত্তব হইল, যাদের কাঁধোর 
পরিণতি দেখিলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে । 
প্রথম তিনখানি বইয়ে এই বিস্লোহের ভাব-নায়ক, কবি, ও চিস্তা- 
নায়কের জীবন-কথ!| বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় পুম্তকখানি সন্ত্রাসবাদী 
ক্ষুদিরাম বনু ও প্রফুলল চাকির জীবনের তিনটি বংসরের কীর্তি-কথায় পুর্ণ । 
অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন ক্ষুদিরাম জীবনের সব ছুঃখ আন্বাদ করিয়া 
হইয়াছিল "নীলকণ্ঠ*; প্রধুল্প চাকির মধ্যে দেখিতে পাই রুদ্রের 
বহিঃপ্রকাশ । এই ছুই জনের জীবনে জাতীয়তাবাদের যে আবেগ বাঙালী- 
সমাজের বুক হইতে ফুটিয়া উঠে, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল ১৮৯৭ খ্রীঃ 
মহারাষ্ট্রের দামোদর চাঁপেকারের মত যুবককে অবলম্বন করিয়]। 
বাংলাদেশ হইতে তাহা দিকে দিকে বিকীর্ণ হইয়। পড়িয়াছিল। 
এই “বিজ্রোহের" পিছনে যে সমাজ-মন সক্কি হইয়া উঠ্ঠিতেছিল, 
তার জমি আবাদ করিয়াছিলেন রাঁজনারায়ণ বহু-প্রমুখ মনীষীবৃন্দ 
তাহাতে তাগন ও কর্ণাসাঁধনার ফসল ফলাইয়াছিলেন “মহাম।নব" উপাধিতে 
ভূষিত নরপুঙ্গব। তাহার জীবন্ত উদাহয়ণে দেশের গণ-মনে যে ভাব-ঙ্গার 
আঁবির্ভীব হয়, তাঁর বুকে আমাদের জাতীয় তরণী নান! বাঁধ। অতিক্রম 
করিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তির ঘাটে পৌছিয়াছে। কিন্তু যা তার শেষ হয় ন!ই। 
এই পীঁচখানি পুস্তকে বণিত ভাব ও কর্মের প্রয়োজন এখনও আছে। 
তাহা নান। লোকের দেহ মন আশ্রয় করিয়া নব রূপ পরিগ্রহ করিবে। 
মেইজন্ত তৎসম্বদ্ধে জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হুইবঝেে। এই 
পুস্তক করখানির প্রকাশকবৃন্দ আমাদের দেশের ভাবী সংগঠকমগ্ডলী 
মধ্যে আনধিস্তারে সাহীষ্য -করিয়। এক বিশেষ অভাব মোচনে অগ্রনী 
হইয়াছেন। তজ্জন্ত তাহার! আমাদের ধন্তবাদাহ। অনেক অপ্রকাশিত 
ছবি সন্গিবিষ্ট হওয়াতে বইগ্তলির সৌষ্টব বাড়ি়াছে। 


ম্নং 


এত প্রশংসার মধ্যে একটি অগ্রশংদার কথ! ন| বলিয়। পারিলাম ন1। 
এরগ পুস্তকে মুষ্জাকর-প্রমাদ বলিয়। পরিচিত ত্রুটির বাহুল্য বাধনীয় নয়। 
বানানে ভুলও অনেক আছে। 


জ্রীন্বরেশচন্দ্র দেব 


মার্সবাদ- ছমায়ুন কবির। গুপ্ত রহমান এ গুণ । পি১৩, 
গ্নধেশচন্্র এভিনিউ, কলিকাতা] । পৃষ্ঠ ১০৭, সুলা ২৪ | 
ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, পমাক্স বাদকে জানতে এবং বুঝতে হলে 
তার প্রতি শ্রদ্ধ। থাক। চাই। কিন্তু যেন তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত বা 
বক্তব্যকে ঞ্র্ব সত্য মনে করবার মতন মোহে পরিণত ন! হয়।” মাক্সবাদ 
আলোচনার গ্রন্থকার এই শ্রদ্ধ। সর্বস্র বজায় রাখিক্সাছেন এবং তুলনামূলক 
বৈজ্ঞানিক আলোচন! দ্বার! পূর্বববন্তী দার্শনিকগণের মতামত বিশ্লেষণ 
করিয়! মার্সবাদের মর্পা বুঝিতে ও বুঝা ইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাক্ধীয় 
দর্শন, এতিহামিক জড়বাদ, ধনতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকরাজ ও সাম্য- 
বাদ এই চারিটি অধ্যায়ে বর্তমান পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে 
মাক্সবাদের দারশশনিকত1 কোথায় ও কেন তাহা হেগেলের বিজ্ঞানবাদ 
হইতে পৃথক পথে গিয়াছে তাহাই দেখানে। হইয়াছে। সৌঁজা কথায় 
হেগেলের শেষ সিদ্ধান্ত মাক্ের দ্শনিক বিচারের পূর্ববপ্রতিজ্ঞা। হাজার 
বৎসরের ইউরোপীয় বিজ্ঞানবাদী দর্শনের পরিণতি ঘটিয়াছে হেগেলীয় দর্শনে 
আর তাহা মোড় ফিরিয়াছে কাল মার্সসের বিপ্লবী চিন্তায় । শ্রতিহাসিক 
জড়বাদও এ চিন্তাধারার পরিণতি মাত্র । মার্সবাদীর মতে বাস্তবের ভিত্তি 
জড় পদার্থ। সমাজ প্রকৃতির অংশ। প্রচলিত উৎপাদন-বিধি মানুষের 
সামাজিক, এতিহাসিক সত্ত! নির্ধীরিত করে, এই মানুষই সমস্ত কল্পনা ও 
ধারণার আটা । সুতরাং পরোক্ষে উৎপাদ্ন-বিধিই সমস্ত দর্শন, বিজ্ঞান 
ও ধর্মের ভিত্তি। যান্ত্রিক জড়বাদ ও কাঞ্জনিক. বিজ্ঞানবাদ হইতে 
এঁতিহাসিক জড়বাদ শ্রেষ্ট--এ বিষয়ে মাক্সের মনে কোন সন্দেহ নাই। 
এই নুতন দর্শনে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। 
মাক্সীর় দর্শনের অপর বিশেষত্ব ধনতস্ত্রের বিশ্লেষণ । এই দর্শনের মতে-_ 
সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক হইলেও শ্রমমূল্যের হুত্র শঙ্গত। ধনিকের 
“অতিরিক্ত মুন।ফার' উপরে খুব জোর দেওয়া| হইয়াছে । ধনতস্ত্রের উৎপাদন 
সামাজিক প্রয়োজন বা কল্যাণে নহে, লাভের তাগিদে । এজন্ত অতিবৃদ্ধি 
ও অতিহ্বামের মধ্য দিয়। এই উৎপাদন অর্থ নৈতিক সন্কটের সা করে। 
টাকা-পয়সাকে মূলধন বা পুঁজি হিসাবে ঝবহার ধনতস্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য 
এজস্কই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সমস্ত পৃথিবীময় পরিব/প্ত ন! হইয়! ক্ষান্ত 
হয় ন!। ধনতস্ত্রে পুঁজিপতি শ্রম খাটাইয়। নিজের লাঙের মাত্র! বাড়ায়। 
সম্পংশালী পুঁজ্রিপতি ও সর্ববহীরা শ্রমিকের স্বার্থৰন্য শ্রেনীনংঘর্ষে রাপান্তরের 
আভাস দেখ। দেয়--এক কথায় ধনতন্ত্রের স্ববিরোধ বিপ্লবী পরিস্থিতির হি 
করে। উৎপাদনের লঙ্গে উপভোগ্নের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গড়ে-_অর্থাৎ 
উৎপাদন ও ব্টন বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে ও পদে পদে সঙ্কটের হৃষ্টি হয়। 
মাক্সের সঙ্গে হেগেলের প্রধান মতবিরোধ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সম্ব্ধ- 
বিচারে । হেখেলের মতে রাষ্ট্র মানুষের প্রজ্ঞার চরম বিকাশ, ঁতিহাসিক 
বিবর্তনের পেব পরিণতি ও স্তর। মাক্সের মতে রাষ্ট্র পৌষণের যন্ত্রমীত্, বত- 
দিন শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীসংগ্রাম থাকিবে, ততদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন। শ্রেণী- 
হীন সমাজে উহার কোন অদ্তিত্ব থাকিবে ন!। সেই সাম্যের ভিতিতে 
প্রতিষ্ঠিত সমাজে শোষণের অবকাশ থাকিবে ন1--মামুষের সঙ্গে মানুষের 
সহযোগিতার রাষ্টরপ বিলুপ্ত হইবে। স্থতর়াং মাঝের মতে সমাজের শেষ 
গরিণতি শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন পৃথিবী শ্রমিক-বিপ্লরবের লক্ষ 
অর্থ নৈতিক - শোবণের পরিসমাপ্তি এবং সমাজে শ্রেনীবিভাগের অবসান । 
সমাজতন্ত্রবাথ ও সাম্যবাদ উভয়ের লক্ষা বিশ্লব হইলেও উভয়ের চরম 
আদর্শ এক নহে, এজপ্তই ইহাদের মধ্যে বিরোধ। শ্রমিকপ্রেমীর এক- 
নারকত্ব মার্সবাদের অপর বিশেত্ব, যদিও ইহা! প্রথম দৃষ্টিতে গণতন্ত্র 


সঞ্জয় ভট্রাচার্য্যের কল্লোল'-উপন্াসে ঘটনায় মন তৈরী হওয়ার কাহিনীই লিপিবদ্ধ__ 
তীর “মৌচাকে” মনই ঘটনা তৈরী করে চলেছে । এ-শতকের পুরোভাগে যে একটি 
মন জন্ম নিয়েছিল তা আজ, শতকের প্রথমার্ঘের অবসানে, কি কি ঘটন। তৈরী করে 
ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে-__“মৌচাক* তারই ইতিবৃত্ত । এখানে চরিত্রগুলোর 
বিকাশে কেবল লেখকই উপস্থিত নন, চরিত্রগুলোও পরস্পরকে উদঘাটিত করে 
অগ্রসর হচ্ছে। শুধু লেখকই কাহিনীকার নন, চৰিত্রগুলোও কাহিনীকার । 
উপমা টানলে বলা যায়, এখানে নিউটনের আর আইনক্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গী 
জড়াজড়ি করে আছে। এ-ধরুণের আঙ্গিক উপন্যাস-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অভূতপূর্বব | 
“মৌচাক জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নেই-_যা তার “দিনাস্ত%» “কন্মৈদেবায়', 
“রাত্রি” বা “কলোল'এ অনিবার্ধযভাবে এসে দেখ দিয়েছিল। এখানে 
লেখক জীবনের দিকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে পারছেন__ 
জীবনের অতীত ও ভবিষ্যতকে কিচ্ছিন্নতায় নৈরাশ্থাপুর্ণ দেখতে 
পাচ্ছেন না। তাই জীবন এখানে সংপ্রসারণে ছুর্বার, নবীনতায় উজ্জ্বল। 


মৌচাক 


কাপড়ে বাঁধাই-_-৩৩৭ পৃষ্ঠা__দা'ম পাঁচ টাকা 


অগ্রয় ভট্টাচার্যের অন্তান্ত উপস্তাস £ 
বৃত্ত ১1০০, মরামাটি ২০, দিনাত্ত ৩/*, কন্মৈদেবায় ৩৬, রাজি ৫২ কল্লোল ৫. 


প্রকাশক £ 


পুরর্াশা লিমিটেড 


পি ১৩,গলেম্ চন্দ্র এভেনুযু ্রালিক্রাতা ৯৩ 


৪৮০ 


বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সাম্যবাদীর দ্বন্সূলক দৃষ্টিতে তাহা! নহে। 
অধচ নৈরাজ্যবাদীর সঙ্গে মাসের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক যদিও উভয়ের শেষ 
পরিণতি এক হইতে বাধা--উতয়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, সম্পূর্ণ পৃথক 
বঙিয়াই এরূপ হইয়! থাকে | সামাবাদের মূলনীতি এই দাড়ায় যে, সাধ্যমত 
মকলে পরিপ্রম করিবে আর সকলে প্রয়োজনমত উহার ফলভোগ করিবে 
বঙ্গভাবায় মাঝসবাদ সন্বদ্ধে এইরূপ হুচিস্তিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ 
ইতিপূর্বে কেহ লিখিয়াছেন বলিয়! আমাদের জানা নাই। অপক্ষপাত 
অ|লে।চনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্গীর হুষ্ঠ, সমহ্বয় এই পুস্তকের বৈশিষ্ট । 
জ্ঞানপিপাস্থ পাঠকমহলে এই পুন্তক আদৃত হইবে বলিয়া আশ। করি। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


শুধু গল্প গ্রীণিরীন্র সিংহ সম্পাদিত। দি বুক এমপোরিয়ম 
লিমিটেড, ২২-১, কর্ণওয়।লিস ট্রীট, কলিকাত1। দাম এক টাক]। 
এই গল্স-সঙ্বলনের একটি বিশেষত্ব--ইহ মুলো সুলভ। আজিকার 
ছুদুল্যর বাজারে এই ধরণে গল্পরস পরিবেশনের চেষ্ট! সাহিতা-প্রীতির 
পরিচারক, এজগ্ত গল্প-পিপান্ধ পাঠকের প্রকাশককে অবশ্থই সাধুবাদ 
দিবেন। কিন্তু সম্পাদকের দায়িত্ব তাহ|র সাহিত্য-বিচার-ক্ষমতার উপর 
যতট1 নির্ভর করে ততট! বোধ হদ্ন হুলভ-প্রকাশের সংসাহসে নহে। 
প্রসঙ্গত আশ! কর! যায়, স্বল্প মূলো প্রাপ্ত বন্ত ভারে সমৃদ্ধ হইলেও রনে 
যেন শ্বাদহীন না হয়। লেখক ও লেখ! নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
সম্পীদকের । 
আলে|চ্য গল্স-সংগ্রহের সবগুলি গল্পই নুনির্্ধাচিত নহে-__এরূপ 
জনবধানভ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটিয়। থাকে, কিন্ধু জবাহরলালের প্রসঙ্গ কি 
শুধু গঞ্জের পর্যায়ে পড়ে? যদিও সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ লেখাটির মধ্যে জবাহর- 
লালের কথ! ধংসামান্থই আছে । গঞ্জের আসরে এটির অনধিকার-প্রবেশ 
সম্পাদনার শৈথিলোরই পরিচায়ক । মুলভ জিনিষ সম্বন্ধে সর্বকালের 





প্রবাসী 


১৫৫৫ 


একটি অপবাদ জআছে। এই অপবাদ খণ্ডনের উপায় নির্বিচারে নাম- 
করা সাহিত্যিকদের রচনাসংগ্রহ নহে, তাহাদের সাহিত্য-মরধ্যাদ যুক্ত 
লেখাগুলিকে চয়ন করা। তেমন দৃষ্টান্ত কিছুকাল পূর্বে স্বলভতম মুল্যের 
€মাত্র ছু' আন|) 'কথ। ও ক।হিনী' সিরিজ প্রকাশের মধো ছিল | 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
সভ্যতার অভশাপ- প্রীশান্তপীল দাশ। সাগরিকা স্মৃতি 
মন্দির, ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাত1। দাম আট আন]। 

“সভ্যতার অভিশাপ' শ্রী-ভূমিকা-বঞ্জিত কিশোর-নাটক | আধুনিক 
সভ্/তার সর্বনাশ! রূগটই লেখক উক্ত নাটকের মাধ্যমে ফুটায় তুলিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। আজকাল কিশোর-নাঁটকে কতকগুলি বড় বড় 
আদর্শের বুলি প্রচার করা৷ একট! রেওয়াজ হইয়1 ফড়াইয়াছে। 
নাট্যবরদ পরিবেশন করা অপেক্ষা বড় বড় কথা বলার দিকেই যেন 
লেখকদের ঝোঁক বেশী। “সভ্যতার অভিশাপ'ও ঠিক সেই ধরণের 
নাটারসহীন একখানি কিশোর নাটক । লেখকের উদ্দেস্ঠ সাধু, কিন্তু নাটক 
হিসাবে এই বই রনোক্জীর্ণ হয় নাই। 

হামার - প্রীমানিকলাল সিংহ. এম-এ। প্রকাশক -শ্রীভীমচ্ 
মাহিন্দার, ২১৯, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া। 

শ্বদেশী-আন্দোলনের যুগ্ন হইতে ১৯৪২ সালের গণ-আন্দোলন এবং 
আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অভিধান পর্য্যস্ত জাতির মুক্তিকামন! ও স্বাধীনতা" 
আন্দোলনের রূপটি নাট্যকার বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে একতুত্রে গ্রধিত 
করিয়াছেন। লেখকের ভাব! নাটকের সম্পূর্ণ উপযো'গী__তবে “সিচায়েশন' 
স্থষ্টিতে অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শনের দ্বারা নাটকটিতে গতিবেগ সঞ্চারের 
যথেষ্ট সুযোগ ছিল-_নাটাকার তাহার পূর্ণ সন্াবহীর করেন নাই। 
তবে বিষয়বস্তর জন্ই নাটকথানি পাঠকদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করিবে। 


শ্্রীস্মথকুমার চৌধুরী 








০ক্ষত্র্ুন্সান্ত্রীন্ গ্ান্সন্ড 


অনন্ত দেব মুখোপাধ্যায় 

এতো নহে প্রেম এষে ওগো 

শুধু ক্ষম! চাওয়! ছিল বাকী 
--আধুনিক 

কুমার প্রভোৎ নারায়ণ 

ছুটি ফুল ফোটে 

শুধু ছুটি ফোটা আআখিজল 
--আধুনিক 

বিনয় রা, শ্রীমতী শ্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় 

কুমারী রেব! রায় ও ভূপতি নন্দী 
বঙ্গ বন্দন। 


২ ভাগ 


010 7492 ৃ 


008 7494 ৰ 


07483 ৰ 


দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় 
কেন হারমানা ফুলহাবে 
জীবন-নদীর ছুই তীরে জাগে 
- আধুনিক 
কুমারী নমিতা ধর 
কই রইলি ও মিতা 


ও মোর ময়ন! ময়নারে 
ঝুমুর 


চিত্র নায়া'র ভান্বর কৃষি 
“কবি” চিত্রের গান 
কলন্ছিয়৷ রেকর্ডে পাবেন 


9%7485 ৰ 


07 7486 ৰ 












হ্কতনন্িন্ন। প্রা 


ক্ষোক্ষোন ০ক্ষা্ ভিলও 
কলিকাতা -- বোম্বাই __ দিল্লী _- লাহোর -- করাচী 





পিস চিনে ন্িজ্ি- 
রেকর্ড বাজাতে যে পিন বা নিডল্‌ ব্যবহৃত হয় তার গুণাগুণের উপর 
পরিচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক স্বর প্রস্ফুরণ এবং রেকর্ডের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। 
রেকর্ড দীর্ঘস্থায়ী রেখে প্রত্যেকবারই স্বাভাবিক স্বর উৎপন্ন করতে হলে 
চাই বিশেষভাবে তৈরী ইস্পাতের অতি স্ুক্ষাগ্র পিন। কলম্বিয়ার 
পিনগুলিতে এই গুণ আছে বলেই বিচক্ষণ লোকের! বাজারের 
যা-তা পিন ব্যবহার না করে কেবল কলম্বিয়ার পিনই ব্যবহার করেন। 
গুণভেদে কলছ্ছিয়ার কয়েকটি চমণ্কার পিন 


কলছিয়া “পারব লাউডটোন নিড ল্‌-_২**টির বাক্স---১৪ 

কলম্বিয়া “এক্। লাউডটোন, নিডল্‌-__-২০*টির. বাঝ্ম--১ 

কলম্বিয়া ক্রোমিয়াম নিডংল্‌€ এক পিনে বহু রেকর্ড বাজে ) ১.টির প্যাকেট ১২. 
কলন্থিয়৷ ড্যুর! গোল্ড নিভ ল্‌ ( 'পিক্‌-আপ”-এর জন্য ) ১০০টির বাক্স--২।* 


০ হ্বুভলভ্িল্ল। গ্রাক্ষোক্কফোন্ম ক্ষ ভিলও 


কলিকাতা -__ বোম্বাই _- দিল্রী - লাহোর -- করাচী 
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ক? ও পপ) 


রূপের :এর্ধয.:বিধাতার দান; কিন্ত নানুষ সেই রূপের 
উৎকর্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সমস্থ অনুঙগীলনে। 
সামান্ত রূপের :অধিকারিপীয়াও তাদের রূপ প্রস্ফুটিত করে 
তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সন্বাবহারে । এ 
বিষয়ে ক্যালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার: রূপচ্ধযা- 
কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 







মার্গে সোপ * রেণুকা পাডডার 
ক্যাষ্টরল & লাবগি ঘো ॥ ক্ৰাম 





৪৮২ 


প্রবানী 


১৩৫৫ 





গণ্তীর ভেতর-প্রতুঙ্সত্ব বন্ধ। আই, এ পি, কোং বিঃ। 

৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্রীট, কলিকাত1| দাম এক টাক1। 

ছেলেদের উপন্ঠাস ৷ মিঃ রায় বদলি হইয়া তিতিলগড়ে আসিগাছেন। 
রেলওয়ে কোম্পানীর একট| ছোট বিভাগীয় আপিসের তিনি. সর্বময় 
কর্ত।। কতকট। খামখেয়ালী এবং হয়তো ব! স্পষ্টবাদীও। প্রথম দিনেই 
তিনি আপিসের বহুদিনের অভ্যন্ত নিয়মের ক্ষিছু পরিবর্তন সাধন 
করিলেন, যাহার দরুন কর্মচারীদের দৃষ্টি ঠার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট 
হৃইল। কিন্তু আনল ঘটন! সুরু হইল দ্বিতীয় দিনে, যাহ! এই উপন্তাসের 
মূল বিষয়-বস্ত। 

মিঃ রার কাজ বুঝিয়। লইবার জন্য দ্বিতীর দিনে ঘন্টাখানেক পূর্বেই 
আপিসে মাপিয়াছেন। কোধাও জলপ্রাণীর সাড়া নাই, আকম্ম।ৎ আল- 
মারীর পিছনে একট। চাপ। নিঃশ্বাস এবং মৃহ খন্‌খস্‌ শব্দে তিনি উৎকর্ণ 
হইয়া উঠিলেন। “কে, কে ওখানে?" একট অজ্ঞাত রহন্তের আতঙ্কে 
ভার মন ছুলিতেছিল। এইখান হইতেই উগন্থাসটি দান! বাধিয়! 
উঠিরছে। কোন এক রজবন্দীকোন রকমে টেন হইতে গলাইয়! 
মিঃ রায়ের আলমারীর পণ্চাতে আশ্রয় লইয়াছে। সে ধর! পড়িতে 
চায় না। তার জীবনের সাধনাকে সফল করিতে চায়।” “ভারত ছাড়' 
এই মহীমন্ত্রকে জীবনের ব্রত করিয়াছে বলিয়াই সে বন্দী। মিঃ রায়ের 
ক।'ছে সে আশ্রয়প্রার্থন। করিল। মিঃ রায় মহা৷ সমস্তায় পড়িশেন, তার 
অন্তরের আসল মানুষটি সাড়। দিল। এই স্থান হইতেই মিঃ রায়ের 
চিত্রের বিশেষত্ব আক্মগ্রকাশ করিতে লাগিল বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির 
মধ দিয়া। 

একটির পর একটি ঘটন! অতি যত্বের সহিত চিত্তাকর্ষক করিয়! তুলিতে 
লেখক যথেষ্ট চেষ্ট| করিয়াছেন এবং তার এই চে! বহুল পরিমাণে সফল 
হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। 


শ্রীবিভূতিভূষণ ৭ 


হাসিকান্লার দেশে _ প্রাহনির্্ল বহু। বৃন্দাবন ধর এও সঙ্গ 
লিমিটেড, &, কলেজ ক্ষৌয়ার, কলিকাতা । পৃষ্ঠা সংখ1--৮৪ $ মুল্য-_ 
ছুই টাক1। 
নাম-করা শিশু-সাহিতি!কের লিখিত ছোটদের কবিতার বই। কবিতায় 
গ্ন্প ঘল! হয়েছে । বইটির ছুই ভাগ- হ।দির দেশে ও কামার দেশে। 
হ।সির দেশের মে।টা গজেন্্ আর প্যাকাটি মার্কা বংশলোচন কি করে 
'হুন্দর বন' যে সন্দর নয় তার পরিচয় গেল, কি করে তারা ভ্রমণের পথে 
বাধ, ডাকাত আর হাতীর পালকে তাড়িয়ে দিল, টক্-ঝাঁলের যুদ্ধে কি করে 
লঙ্কারাজের কুটনৈতিক কণ্গি তেতুল-রাজাকে সন্ধি করাতে বাধ্য করাল, 
গোবর-পোরা-মাথা ্রীগেবর কি করে মাগুর মাছের হাঁড়ির বদলে গোথরা 
সাপের হাড়ি এনে বেত! রুগীর রোগ সারাল, তার কৌতুককর বিবরণ 
শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট না করে পারে ন1। কিন্তু এর চেয়েও ভাল লাগে 
কান্নার দেশের কাহিনীগুলে!। এগুলি উত্তট কল্পন! নয়_-এই পৃথিবীরই 
ছুখের কথা, মানুষের সহানুভূতিহীনতা, অহঙ্কার, কুসংস্কার ও নি্,র 
সামাজিক বাবস্থায় কত মানুষের জীবন, কত নবীন মনকে নিদারুণ বধ 
ক্লিষ্ট করে তোলে। এর সঙ্গে কিশোরমনের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। 
কিশোর"মনেও মানুষের ছুঃংখ-বেদন| সমান ভাবে বামে । 
শপএরা ধনী টাকাই চেনে আর কিছু না জানে । 
তেল। মাথায় তেল চলতে ওর। পরম পাকা, 
ধোঁদের জীবন ওদের কাছে কেবল ফাকি 
একেবারে ফাক । 
ওদের কুকুর মোদের চেয়ে অনেক (বশী দামী, 
কি এসে বায় ক্ষুধার ঘালায় মরলে তুমি জমি ।” 


পড়তে পড়তে এই নির্মমতার বিরুদ্ধে এ যুগের কিশের-মন বিজ্রোহী 
হয়ে উঠবে। 
বইখানি বেশ বড় অক্ষরে ঝরঝরে করে ছাপা, ছবিগুলিও হুন্দর। 
২২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনটিতে অক্ষরের আতিশয্যে ছন্দপতন ঘটেছে। 
শ্যতই হোক অকর্ণ।র ধাড়ি"র এই স্থলে 'বতই কেন হোক আনাড়ি বা 
এই ধরণের কিছুতে পূর্বাপর ছন্দের ধার! বজায় খাকিত। 
জ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ-_প্রশটীন্রনাথ অধিকারী । পূরবী 
পাবলিশীর্প। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকা ত1। দাম ছুই টাকা। 
রবীন্ত্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের সহিত শিলাইদহের যোগ অতি 
ঘনি্ঠ। পদ্মাতীরবর্তী এই গ্রামের সৌন্দর্য কবির চিত্বকে আকর্ষণ করিয়া. 
ছিল এবং সাহিত্যহ্থষ্টির প্রেরণ! দিয়াছিল। এই গ্রীমটিকেই লেখক 
'সেকালের রবীন্ত্রতীর্থ' বলিয়াছেন এবং তাহার বিচিত্র কাহিনী সহজ ও 
সরল ভাবায় শুনাইয়।ছেন। 'যুথল সা', 'জাপানী মন্ত্রীর বৌ' প্রড়তির 
বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক | কবি-পত্ী মণ|লিনী দেবীর কথাও গ্রন্থকার কিছু কিছু 
বলিয়াছেন। মানুষ রবীন্রনাথকে জানিবার পক্ষে বইথানি সাহায্য করিবে। 


ব্রঈ-বাশরী-_গ্রকালিদাস রা়। ইউ, এন, ধর আগ সন্স 
লিঃ। কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাঁক1। 

শ্রেষ্ট ব্রঙ্বুলি পদাবলী এবং কবি কালিদাস রা কৃত সেগুলির এই 
বঙ্গানুবাদ কাবারসিকের পরম উপভোগ্য । বৈধব কবিতায় অনুরাগ এবং 
স্বীয় রচন! নৈপুণ্যে বহুদিন পূর্বেই কবি বাঙালী পাঠকের শ্রদ্ধা অঞ্জন 
করিয়।ছেন। তাহার 'ব্রজবে]ু' এবং »'পর্পুটের' বুন্দাবন-লীলারসাম্্ক 
কবিতা আজিও অনেকের কণ্ঠস্থ। বর্তমান গ্রঞ্থে কেবল ভাঁষান্তরের দিকে 
নহে, মূলের মাধূর্যরক্ষার দিকেও কবি লক্ষ্য রাখিয়ছেন। অঙ্গসজ্জা 

গুণেনউপহারের পক্ষেও কাব্য গ্রস্থথ/নি উপযোগী হইয়াছে। 
শ্রধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


স্মরণীয় ধারা-_ প্রীবীরেক্রমোহন আচার্ব। বেঙ্গল পাবলিশাস 
১৪, বঞ্ধিম চ্যাটার্জি রা, কলিকাত]। মুল্য ১ টাক|। 


আদর্শের সন্ধান-_ শ্রীঅমরেভ্রনাথ দত্ত । প্রীগুরু লাইব্রেরী 

২১৪, কর্ণওয়ালিন ছ্রীট, কলিকাতা। মুল্য ১২ টাকা। 
ছুইখানি পুস্তকেই কয়েকজন ম্মরশীয় বরেণা ব্যক্তির জীবন-কাহিনী 
কিশোরদিগের জন্ত লিখিত হইয়াছে। প্রথমটি মনোজ্ঞ বর্ণনায়, রচনার 
উৎকর্ষে, কাগজে, ছাপায় সব দিক দিয়। শোভন ও উৎকৃষ্টতর। অন্ন বথায় 
অনেকখানি বলার কৌশল গ্রস্থকারের আয়, বর্ণনার তঙ্গীতে অল্প কথায় 
আলোচ্য ব্ঞ্চির সমগ্ন রূপট স্পষ্ট ও উদ্দ্বগ হইয়া উঠিয্াছে। দ্বিতীয় 
বইখানি উপদেশ ও মন্তব্যের আতিশব্যে ভারা ত্রান্ত, নিকৃই কাগজে ছপা। 
অবস্ঠ মলাটের চিত্রটি সুচ্দর ৷ গ্রস্থকারের উদ্দেস্ত ও চেষ্টা প্রশংসনীম | 
প্রথম গ্রন্থে মনীবিগণের নামকরণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, বখা! জ্ঞানভিকষু 


উ্রীজ।ন, বীর-সঙ্যামী, রাঁজ-ভিথারী, বিজ্ঞান-তপধী, শতাবীর বুধ, 


বাংলার বাঘ ও বীর বিদ্রেহী। দ্বিতীয় বইটিতে রামমোহন, দয়ানন্দ, ও? 
গোবিন্মসিংহ, গান্ধী, সুভাষ, লেনিন, কামাল, জগদীশচক্র ও রবীন্দ্রনাথের 
প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। 


দেশমাতৃক। স্তরতি_ প্রপুরঞ্রন মুখোপাধ্যায় নঙচলিত। 


*প্রকীশক-_ডাঃ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৪ রামকমল বণ, খিদিরপুর, 


কলিকাতা । মূলা | 
অতি অল্সমূল্ে এই সং্রস্থখানি সাধারণো প্রচার করিবার জট গ্রস্থকার 


.ধন্ববাদার্ঘ। বাংলার শ্রেঠ সাহিতিকদের দেশাত্মবোধক উদ্দীগনানয় 


কবিতা ও সঙ্গীত এবং গীতা, চাণকালোক, তুলসীদাস প্রমুখ সাধুতরণের 





দক্ষিণের মন্ত্র গুঞীরণে 


বসস্তের নব কিশলয়ের সমারোহের দিকে চেয়ে শীতের ঝরাপাতার কথ! 
কে মনে রাখে? প্রকৃতির ভাঙ্গাগড়ার লীলায্ব যেখানে পাতা ঝরে আবার 


চর 


সেখানে নৃতন:পাতা৷ গজিয়ে ওঠে । 

মানুষের দেহেও নিত্যই এই ভাঙ্গাগড়ার খেগা চঙ্ছে। জানেন কি যে 
প্রতি ঘন্টায় আমাদের দেহের রক্ষণ ও পোষণের কাজে লক্ষ লক্ষ বক্তকণিক! 
ক্ষয় হয়? এই বিরাট ক্ষয় কে পূরণ করে তাজানেন? এই ক্ষয়পূরণ করে 
আমাদের লিভার--তাই লিভারের সামান্ত মাত্র অস্থখে সাবধান না হলে বড় 
বিপদ্কে ডেকে আনা হয়। 

কুমারেশ লিভারকে নীরোগ ও শক্তিশালী করে-_রক্তকণিকা গঠন, দুষিত 
পদার্থ শোধন, রোগ-প্রতিরোধ, খাস্ভ পরিপাক প্রভৃতি কার্যে সাহাযা করে। 

তাই কুমারেশ শুধু অঙীর্ণ, উদরাময়, শিশু যকং, স্তিকা প্রত্ৃতি 
রোগের অমোঘ ওধধই নয়, দেহের স্বাস্থারক্ষারও অমূল্য সহায় 





দি এরয়েন্টাল রিমা্চি &৪ কোমক্যাল লেবরোরী লিঃ 


শাল্পাস্পিসপাি পাননি 


দহ প্রভৃতির সারাংশ সঙ্কলন করিয়। গ্রস্থকার দেশমাতৃকার উদ্দেস্তে 
এই নৈবেস্ত সাজাইয়াছেন। ট 
সংস্কৃতি সমস্তা_ প্রকাশক £ ডাঃ আনন্দ লাহিড়ী, পঞ্চবটী, 
রণচি ও সংস্কৃত প্রেম ডিপজিটরি, কলিকাত]। 
বহু আত্মত্যাগ, লাধনা! ও তপন্তার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনত! অর্জন 
করিয়াছে, কিন্তু এই স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইলে জামাদিগকে দেশের গৌরবময় প্রাচীন এ্তিহথ ও সংস্কৃতির প্রতি 
উদাসীন হইলে চলিবে ন|। গ্রস্থকার হিন্দুশাস্ত্রের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার 
হইতে একখানি মাঞ্জ শাস্গ্রঞ্থের পাণ্ডিতাপূর্ণ ব্যাথা! ও বিষ্লেষণপুর্ব্বক 
দেখাইয়াছেন যে, মহাভারত শুধু আঁধাজ্মিক নহে, রাজনৈতিক, সামাজিক 
ও লৌকিক ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসীকে শিক্ষা দিবার 
উদ্দেস্থেই রচিত হইয়াছে। 
ঘুমিয়ে ছিল রাজকুমারী-_গ্রইন্দিরা দেবী। একক 
সাহিত্য সম্প্রদায়, ৪৪৬১, কালীঘাঁট রোড, কলিকাতা । হুল্য এক টাক1। 
কলিকাতা বেতার-কেন্ত্রের “শিশুমহলে”র পরিচালিক। ইন্দির! দেবী 
ছোটদের জন্ক বেতার-কেন্্র হইতে যে গল্পগুলি বলিয়াছিলেন তারই 
কয়েকটি এই বইয়ে সংগ্রহ কর! হইয়াছে। গল্গুলি হুমিষ্ট, গল্প বল।র 
ভঙ্গীও হন্বর। গল্পগুলি শিশুদের মনোরগ্ন করিবে | ছবি, ছাপা ও 
মলাট উৎকৃষ্ট । 
বাশীর ডাঁক- শ্রীমধূনুদন চট্টোপাধ্যায় । গুরুদাঁস চটো পাধ্যায় 
এণ্ড সঙ্গ, ২৩১1১, কর্ণওয়ালিস ছ্বীট, কলিকাত1। মুল্য এক টাকা। 
কবিতার বই। সবগুলি কবিতাই এক একটি ছোট কাহিনী 
অবলম্বনে সহজ ছন্দে ও ভাবায় রচিত। গাথা বা গীতিকবিতাগুলি 
কবি-হদয়ের ভাবাকুলতা ও সংবেদনশীলতার গুণে অন্তর স্পর্শ করে। 
মলাটের ছবিটি সুন্দর | 
কয়েকটি গল্প__প্রীরমেশচন্্ সেন। পুরবী পাবলিশার্স লি: । 
৭1৩৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা। মূলা ২, 
অবজ্ঞাত, অস্তাজ, সমাজের সর্ব্বনিক্স স্তরে অবস্থিত মূক জনগণের 
জীবনেও যে উন০ অভিজাত-সন্প্রদায়ের মতই নুখ-ছুঃখবোধ ও 
কল্সনাবিলাস ফন্তধারার মতই বহিয়। চলিয়।ছে, লেখক নু পধ্যবেক্ষণ- 
শক্তি ও পন্তদৃষ্টির সাহায্যে তাহীদের কথ! “কয়েকটি গঞ্জে' লিখিয়া 
পাঠকদের গোচরীভূত করিয়াছেন। এমন কি তান গৃহপালিত মুক পশু- 
গ্পের মধ্যেও রোমাপ্সের সন্ধান পাইয়াছেন। “কয়েকটি গল্পে' মনম্তত্ব 
বিশ্লেষণের সার্থক পরিচয় পাওয়। যায়। পুগ্তকথানিতে লেখকের রসসৃষ্টি- 
ক্ষমতা ও রচনাখৈলী'ৰ বৈশিষ্ট্য সহজেই চিত্ত আকর্ষণ করে। 


স্ীবিজয়েন্্কৃষ শীল 
রামকমল সেন, কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়. 
ঞবোগেশচন্ত্র বাগল। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ। ২৪৩-১, আপার 


সারকুলায় রৌড, কলিকাঁত1। মূল এক টাক! । 

বর্তমান পুগ্কখানি সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৭২ সংখ্যক গ্রস্থ॥ 
ইহাতে উনবিংশ. শতাবীর বাংলাদেশের ছুই জন প্রখ্যাত মনীবী এবং 
সাহিতাসীধকের জীবন ও কৃত্তির কথ। আলোচিত হুই়াছে। 

রামকমল নিঞ্জ চেষ্টার সামান্ত অবস্থা! হইতে উন্নতির উচ্চ শিখরে 
আরোহণ করেন। একথা বৈষয়িক দিক হুইতে যেমন সত্য, পাঞ্ডিত্যের 
দিক হুইুতেও তেমনি সত্য & উনবিংশ শতাবীর বাংলার শিক্ষা! সংস্কৃতি 
সাহিত্যে সীহার দান বথেষ্ট। কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইট, হিন্দু 
কলেজ, যংস্কৃত কলেজ, এশিয়াটিক সোদাইটি, মেডিক্যাল কলেন প্রভৃতি 
নান। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তীহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিস্তালক়নের পাঠ্য 
পুস্তকের অভাব দুরীকরপার্থে তিনি, এমকল রচনার়ও মন দেন। তাহার 


ইংরেক্গী-বাংলা। অভিধান ভীহার মীহিতানাধনার বিরাট কীর্তির পরিচারক। 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


গান্রী কৃষমোহন ব্ীষ্টধর্ণে দীক্ষিত হইয়। হিন্দু-সমাজের প্রতি- 
কুলতামুলক বু কাধ্যে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
সাহিত্য-সাধন! হিন্দু মুললমান, ব্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্গই 
কল্যাণকর হুইয়াছে। সাহিতা, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত, দরশন 
প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক নান গ্রস্থ লিখিয়! তিনি মাতৃভাবাঁর সম্পদ বৃদ্ধি 
করিয়! গিয়াছেন। তীহার ইংরেী গ্রস্থও প্রচুর। কৃষ্ণমোৌহন শেষ 
জীবনে রাজনৈতিক আদ্দোলনেও যোগ দিয্াছিলেন। 
যোগ্নেশবাবু বর্তমান পুস্তফখ।নিতে এই সকল বিষয়ে বধাষে।গ্য 
প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়। অলে।চনা করিয়াছেন। পূর্বব-সথুরিদের 
সাহিতাদাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করিক্লা তিনি সাহিত্যানুরাগী 
বাঙালী পাঠকমান্্রেরই কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন। 
জশ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
রাতের ছায়ামৃত্তি-প্রীমণিলাল অধিকারী । রফকাকর 
গাঁবলিশিং হাউদ। ১৬৬-এ রাঁসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-_২৯। 
মুলা এক টাক চার আন1। 
শিশুপাঠ্য ডিটেক্টিভ উপন্তাস। ইহ! রত্বাকর সিরিজের ওয় গ্রস্থ। 
কাহিনীটির সংক্ষিপ্তসার এই £ অপরাধতব্ববিদ এবং সথের ডিটেকটিভ 
তাপস চৌধুরী আর তার বন্ধু এবং সহকারী মলয় অবসর যাপন করিতে 
গিয়া উঠির়াছিল মধুপুরের অভিজাত হোটেল “মুন লাইটে'॥ সেখানে 
তাহার! হোটেলের ম্যানেজারের প্রমুখাৎ এ হে।টেগ্পে আগত শ্যামল গুহ 
নামে এক যুবকের রহন্তময় হত্যা-কাহিনী জানিতে পারিল। হোটেলে 
রাত্রে মাঝে মাঝে এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হইত। তাপস বুঝিতে 
পারিল যে, এ হত্যার সঙ্গে ছায়ামু্তির সংযোগ রহিয়াছে । শেষ পর্যন্ত 
তাপস ও মলয়ের বুদ্ধিকৌশল ও ছুঃসাহসিক কর্দম্পাদনে ছায়ামুর্তির 
স্বরূপ ও গ্তামল গুহের হত্যার রহন্ত উদঘািত হইল। 
প্রচলিত ডিটেকৃটিভ উপন্ভাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য আছে-_ লেখক 
রহন্তময় পরিবেশ স্থষ্টিতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। শিশু- 
পাঠক কম্পিত বক্ষে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাহিনীটি শেষ করিবে। 
অপমানিতা৷ মানবী- শ্রীপ্শান্তি দেবী। ইত্ডয়ান এসে! 
সিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার দ্রীট, 
কলিকাতা। মূলা ৩২ টাকা । 
নারীর উপর যুগী যুগ্ন ধরিয়। পুরুষ যে অবিচার, অত্যাচার করিয়া 
আসিতেছে তাহার প্রতিকার এ ধুগের মেয়েদের করিতে হইবে? নারাঁর 
অবমানন। আমাদের জাতির ললাটে যে কলম্ককালিম৷ লেপিয়1 দিয়াছে 
নারীকেই জাজ অগ্রনী হয়! তাহ! মুছিয়। ফেলিতে হইবে--এই মূল 
ভাবটিই এই উগন্তাসের মধ্যে আগাগোড়া অনুস্থাত। 
যুদ্ধের সময়কার ব্ললাক-আউটের কলিক।তার পটভুমিকান্ন উপন্ভ।স- 
খনি রচিত। বোমার ভয়ে কল্পনা বাপ-মায়ের সঙ্গে চলিয়া! আসিল 
কলিকাতায়। তারপর নানা খটনাচক্রের আবর্তনে অবশেষে তাহ।কে 
মহানগরীতে চাকুরী লইতে হইল । এই নূতন জীবন অবলম্বন করিবার 
পর, যুদ্ধের বাঁজায়ে পুরুষর! নারীদের প্রতারিত করিয়া কিভাবে নারীত্বের 
অপমান করিতেছে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া! সে আতঙ্কে শিহরিয়া 
উঠিল। সে তাবিল শুধু আলুরক্ষ! করিলেই তো! চলিবে না, সমাজের 
সকল জপমানিত। মানবীকে চরম দুর্গতির হাত হইতে জাণ করিধার ব্রত 
তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে-এই মহীব্রত উদ্যাপনের জন্ত সে প্রণয়ী 
ডা বিবাহহপ্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার প্রেমের অগমৃতু! 
ল। 
উপস্কাসধানিতে লেখিকার ক্ষমতার পরিচন্ন পাওয়া বায়। তাহার 
সংলাপ লিখিবার হাত আছে। কঞ্জনার চৰিআটিকে তিনি অন্তরের সবটুকু 
দরদ দিয় দৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অন্তান্ত চরিতের দিকে 'আরো একটু 
বেঈ মনৌষে।খ দিলে ভাল হইত। ্ু 
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শল্াস) ০ম ৯০০৫ 1 রহ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
ংগ্লেস অধিবেশন হুইয়াছে। কিন্ত জাতির জনকের হমহান্‌ নেতৃত্বে এই কেশ 


স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ত 
হইতেছে। কংখ্রেসের চালক-পরিষদ তাহার পুর্বণে দিলীতে 
মিলিত হুইয় নানাপ্রকার অল্সন1-কল্পন! করিরাছেন। সাধা- 
রপের সম্মুখে তাহার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু 
অংশ বোধ হয় এখনও চাঁপা আছে, কংগ্রেসের অধিবেশনের 
মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেও পারে। দিল্লীর 
ওয়াকিবহাল মহলের কথায় বুঝা! যায় যে, চালক-পরিষদ 
কে্জীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমগুলীর উপর আদেশ-উপদেশ 
দানের অধিকার পাইতে ইচ্ছুক । মন্ত্রিমগলীর বাছিরে যে 
সকল কংগ্রেসের মোড়ল নিখিল-ভারত কংথেস কমিটির 
পরিচালকরপে বিরাজ করিতেছেন, গাছাদের বক্তব্য এই যে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মস্ত্রিমগুলীগুলি কংগ্রেসের--অর্থাং 
ঠাহাদের-_আজ্ঞাবাহ্থী হওয়া উচিত, নহুবা ফেশশাসনে ও 
পরিচালনে কংখেসের আদর্শ রক্ষা সম্ভব হইবে না। একূপ 
দাবি সত্য সতাই হইয়াছে কি না তাহ! সঠিক না! জানার 
আমর! তাহার বিচার মুলভ্বী রাখিলাম । 

কংখেপ-চালক-পরিধদ অধিবেশনের পৃর্ান্ছে খবরের 
ফাগক্ধে |যে সকল প্রস্তাবাবলী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
দৃষ্টে হনে হয় যে এরূপ কোনও এন্ুটা গুপ্ত অভিযান 
সত্য সতাই চলিতেছে । নহিলে স্বার্থীন ক্কারতের প্রথম 
কংগ্রেস অধিবেশনে এন্সপ অবাস্তব ফাক! আওয়াজ ও সাধু 
উ্দেন্তপূর্ণ ভূয়! কথার ছিনিষিনি খেল! হইত না। দেশের 
সাধারণের ছঃখকঞ্ বা অজ্ঞানতা মোচনে দেশের চালকছিগের 
প্রতি কোন নির্ধেশ ইহাতে নাই, কংগ্রেসের আদর্শ খর্ব 
হইয়া দেশ ফিরাপে অনাচারমর্্ হইতেছে তাহারও কোন 
আলোচন। প্রসঙ্গ ইছাতে নাই। 

সর্বান্থে মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে খে প্রস্তাবনা করিয়] 
পরিষদ স্বৃতিতর্ণ ও কর্তব্য পালনের পর্ব শেষ করিয়াছেন 
তাহার সারাংশ দিয়ে দেওয়া হইল £ | 

“দীর্ঘ স্বাধীনতা -সংগ্রান্দে কংগ্রেসযো কখগও রেশ, কখনও 
দার্খকতা, কখনও বিষ্বয়, কখনও পরাজয় বরণ খারিতে 


জনসাধারণকে অগ্িশুদ্ধ করিয়াছে, পরাজয় জাতীয় প্রচেষ্টায় 
দ্বিগুণ উৎসাহের সফার করিয়! বিজয়ের স্থচদ!| করিয়াছে । 

“ছুই বংসর পুর্বে এক সন্কটকালে মীরাট শহরে কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়, এই সঙ্থটের মধ্যেও মহাস্বা গান্ধীর নেতৃত্বই 
জাতিকে পরিচালিত করিয়াছে । এই ছুই বংসরের মধ্যে 
আমাদের কতক পরিমাণ সার্থকত1 আসিয়াছে, দীর্খদিনব্যাগী 
স্বাধীনতা-সংখাম সাফল্যমঙ্চিত হইয়াছে । কিন্ত এজড 
আমাদের যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা! খুবই বেশী । জন্গ- 
ভূমিকে দ্বিখগ্তিত কর] হইয়াছে । এই অবাঞ্ছিত দেশ বিভাগে 
জনসাধারণের মধ্যে উন্মভতা! দেখ! দেয়। মনে হয় যে, 
কংগ্রেসের আদর্শ তাহার] ভূলিয়। গিয়াছে । গান্ধীজীর উদ্দাত 
বামী সেই অঙ্থকারের মধ্যেও আলোকরশ্বি বিকীর্ণ করে, 
শোকাতিভূত অঙংখ্য নরনারী সেই বাদী হইতে শক্তি ও 
সান্ত্বনা সংএহ করিয়াছিল। 

“ইহার পর আমাদের প্রতি চরম আঘাত আসে । প্রেম এবং 
শান্তির প্রতীক যিনি, ভারতের অপরাজেয় অস্তরাস্থার প্রতীক 
যিনি, সেই মন্থাত্ম! গান্ধীকে হৃত্যা করা হইল । 

“ইহার কলে কংগ্রেসের দীর্ঘ সংগ্রাম সাকলাম্ডত হইলেও 
ইহ মুক্তির আনন্দ না! আনিয়! হঃখ এবং বিভ্রান্ত আনিয়! 
ছিল। 

পদ্বাধীনত! অর্থনের যোল মাস পরে এবং কংগগ্রসকে ঘিনি 
গঠন করিয়াছেন, ইচ্ছাকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন তাহার সবার 
প্রায় এগার মাস পরে কংগ্রেস সেই মহান্‌ আত্ম! এবং ঠাহার 
বান্গীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে এবং প্রতিজ। করিতেছে 
যে, সেই সপ্্রীবনী বাদী অন্রসরণ করিয়াই কংগ্রেস ভারত ও 
বিশ্ব-মানবের সেব! করিয়া! যাইবে । 

"ভারত স্বাধীনতা! পাইয়াছে, কিন্ত ইহার ফলডোগের জ 
আঁমাদের দায়িত্ব এবং কও্ব্য পালন করিতে হইবে । কংগ্রেস- 
সেবীদের মনে রাখিতে হইবে জনসেবার ভার গ্রহণ করিবার 
গুরুদায়িত্ব তাহাদের রহিয়াছে এবং যাহার! এই দ্বায়িত্ব এবং 
কর্তব্য ভূর্সির। ঢাচ্ুত্ী এবং ক্ষধতার অভ. লালায়িত হৃয়, 
সাহারা দেশের অধিতসাধদ ধানিতেফে 
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. শভারতীয়-জনসাধারণের মধ্যে কোর এবং মিলনের ভাব 
্বদ্ধি করিতে হইবে, শ্রেঈ-বিতেছ্ দূত্ব করিতে হুইবে এবং 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেনহীন গণতাগ্রিক সমাজ গড়িয়া! তুলিতে 
হইবে, ইহাই ছিল গান্ধীজীর উপদেশ । তিনি বলিয়াছেন, 
নৈতিক জাদর্শের প্রতি জঅবিচলিত থাকিতে হুইবে, ইচ্ছাই 
জীবনকে অধপূর্ণ করিবে ।” 

এই তর্পণহূলক প্রন্তাবটিতে বিশেষ প্রষ্ঠব্য এইমান্্র যে, 
দেশপিতার আকফন্মিক মহথাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে 
ফংখ্েসের তবিস্তং অগ্রগতি ও আঘর্শ সম্পর্কে াহার শ্বলিখিত 
যে সকল নির্দেশ “ক্রিজনে” ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ্ইয়া- 
ছিল সে সম্পর্কে কংখেস-চালক-পরিষদ একেবারে নীরবতা! 
অবলঘ্ব করিয়াছেন। 


সর্দার প্যাটেল ও পুলিস 

সর্থার বল্পতভাই প্যাটেল ভারতীর কংগ্রেস-শাসনযন্ত্রের 
সশগ্র দক্ষিণ বাহু স্বপ এবং তিনি বাশুবেও বিশ্বাসী । গাহার 
জীবনের সন্ধ্যা উপস্থিত, এখন তাহার খোল! কথ! বলিবার 
সময় হইয়াছে । দি্ীর পুলিসবাহিনীকে তিনি বলিয়াছেন £-- 

"আপনারা জনসেবার মনোভাব লইয়া কাজ করিবেন 
এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন হইবেন” “জনসাধারণ 
গবশ্মেন্ট সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করিবে তাহা! 
প্রধানতঃ আপনাদের কাজের উপরই নির্ভর করে।” 

“ভারত স্বাধীন হুইবার পূর্বে পুলিসের কাজের ফলে জন- 

সাধারণের সহিত তাহাদের প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হইত। 
পুলিস তখন জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় ছিল। সমগ্র দেশ- 
ব্যাপী পুলিসবাহিনীর এই কুখ্যাতি রহিয়াছে । এই কুখ্যাতি 
আজও সম্পূর্ণ দুর হয় নাই। এত দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহার 
অস্তিত্ব ছিল তাহ দুর হুইতে সময় লাগিবে।” 
. পকিন্ধ বর্তমানে ইহার পরিবর্তন প্রয়োজন । ভারত 
স্বাধীন হইয়াছে এবং ভ্বাতীয় গবন্দেন্ট প্রতিঠিত হুইয়াছে। 
পুলিস এবং জনসাধারণের মনোভাবেরও পরিবর্তন হুওয়! 
প্রয়োজন । দক্ষ এবং জনপ্রিয় পুলিসবাহ্িনী ব্যতীত গবন্ধেন্ট 
পরিচালনা সম্ভবপর নছে। জাত্যত্তরিক শাস্ধিরক্ষ/! কর! 
পুলিসের কাধ্য এবং সর্ব শান্তি রক্ষিত ন| হইলে নাগরিক 
জীবন যাপন অসম্ভব হুইয়। পড়ে। কুতরাৎ পুলিসের কার্ধ্য 
গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের জনপ্রিয়তা তাহাদের কার্য্যের উপরই 
নির্ভর করে।” 

*পুলিসবাহিনী এমন শক্তিশালী হুওয়] প্রয়োজন যেন 
জাত্যন্তরিক শান্তিরক্ষার সন্ত কখনও সৈজবাছিনীর প্রয়োজন 
মা হয়। সৈডবাহিনী বেখের সীদাপ্ত রক্ষা করিবে, জাতান্তরিক 
শান্তি ঘক্ষার জভ সৈভযাঁহিমীর সহায়তা! প্রয়োজন হইলে উহা 
গবর্ণঘেপ্টের দক্ষতার পরিচায়ক নছে।” 

.. শআপিনার! , জনসাধারপেকর পহযোপিতা লাভের চেষ্টা 
করিবেন এবং তাহাদের আস্থাভাজন হইবেন। ইহা খুব 


প্রবাসী 


ফলে বিচারবিদ্রাট প্রায়শঃই ঘটিতেছে। 


১৩৫৫ 


৩ আপা উপি্সঅপ্জ্পি্প্পসপসসপস্টিপসসসপসসি 
ফঠিন কান নহে। পুলিস যদি আন্তরিকতার সহিত জন- 
ষাধারণের সেব! করে, জনলাধারণের সহযোগিতা না.পাইবার 
কোন কারণ নাই। পুলিসবাছিনীর সকলেই শান্তিকামী 
জনসাধারণের সেবক । যাঁরা! জাইনতঙ্গ করে তাহাদের 
প্রতিও কঠোর ব্যবহার কর] উচিত নয়। ইছাদিগকে শান্তিপ্রিয় 
নাগরিক করিয়! তোলাই পুলিসের কাজ ।” 

ইছু। খুব আশাপ্রদ খাঁটি ভাষণ। কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে 
এই জাতীয় কিছু উপদেশ দিলে দেশের টপকার হয় বলিয়। 
আমাদের বিশ্বাস। 
শাসনকার্যে কংগ্রেস-কম্মীদের হস্তক্ষেপ 
শাসনকাধ্যে, বিশেষতঃ ফৌজদারী মামলার বিচারে, 


. কংগ্রেস কমিটিসমূুছের সভাপতি ও সম্পাদকদের হ্ত্তক্ষেপ 


প্রায় নিত্যনৈমিভিক ব্যাপার হুইয় দধাড়াইতেছে এবং ইহার 
ভাঁয় বিচারের 
পরিপন্থী এই ধরণের কার্ধোয সাধারণ লোকের যেমন অস্থবিধা 


. ঘটিতেছে, তেমনই লোকে কংগ্রেসের উপর বিরক্ঞ হ্ইয়! 


উঠিতেছে। কংগ্রেসের অস্ততূক্তি কয়েকজন লোকের এই 
কাধ্যের ফলে সাধারণ লোকে সমগ্র কংখেস-প্রতিষ্ঠানের 
উপর দোষারোপ করিতে আরম্ত করিয়াছে । কংগ্রেসের 
সুনামের পক্ষে ইহা] অত্যন্ত হানিকর। 

অন্প্রতি পান] হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি 
মামলার বিচারকালে কংগ্রেস-কম্মাদের এই ধরণের কাধ্য- 
কলাপ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 
যে, আদালতে মাদল! চলিতে থাকাকালে কোন কংগ্রেস-কন্মা 
পক্ষ-বিশেষের হুইয়। কোন রিপোর্ট দাখিল করিলে তাহা 
আদালত অবমাননার সামিল বলিয়া গণ্য করিতে হুইবে। 
কারণ উহা আদালতের বিচারকে প্রভাবাদিত করে। 
পাটন] হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তার রায়ে তীব্র 
মন্তব্য করিয়া বলেন .যে ফৌজদারী মামলার বিচারকালে 
কংগ্রেস-কন্মীদের হস্তক্ষেপ বড় বেশী ঘটিতেছে, ইহা! বৃ হওয়া 
দরকার । এই ধূন্বণের হস্তক্ষেপ হওয়ামাআ তাহাদিগকে 
আদালত অবমাননায় অভিযুক্ত করিবার জন্ড প্রধান বিচারপতি 
নিয্ন আদালতসমুহকে নির্দেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, 
হয় তাহার! নিজেরা1 উহ! করিবেন নতুবা হাইকোট কে 
জানাইবেন ; হাইকোর্টঠাহাদের নামে আদালত অবমাননার 
অভিযোগ আনিবেন। বিহারের একটি মহুকুম।. কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি এক জমি দখলের মামলায় হস্তক্ষেপ করিয়া! 
ম্যান্িত্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন এবং 
উহাতে মামলার যোড় ঘুরিয়া যার । ব্যাপার হাইকোট পর্ধ্যস্ত 
গড়ইিলে প্রধান বিচারপতি উপরোক্তরূপ তীব্র মন্তব্য করেন। 

বাংলাদেশেও এই শ্রেনীর হস্তক্ষেপ খুব বেশী রকম আরগ্ত 
হইয়াছে ।- এখানে এই অন্তায় জার বেশী ছুর অঞ্জসর হুইবার 
পুর্ব্বেই বন্ধ হওয়] দর়ফার। 


পৌষ 
-. ব্যক্তিস্বাধীনতা! 


ভাঁরতবর্ধের নুতন রা্রবিবিতে ব্যক্তিশ্বাধীনত৷ সম্পর্কিত 


ধারাটি সামা সংশোধনের পর গৃহীত হৃইয়াছে। রাষ্্রবিধির 
১৩ ধারায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বর্ণনা ওয়! হৃইয়াছে এবং 
৯ধারায় বল] হইয়াছে যে, ব্যক্তিত্বাধীনতা! সঙ্কোচ করিয়া 
কোন আইন ভারতবর্ষের কোন আইনসভা পাশ করিতে 
পারিবে ন1। প্রচলিত আইনসমূহের মধ্যে যেখুলি ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ধারার পরিপন্থী সেগুলিও বাতিল হইয়া যাইবে । 
মানুষে মানুষে বৈষমামূলক কোন ব্যবস্থা অবস্ঠ ব্যক্তিত্বা ধীনতা- 
রূপে গণ্য হইবে না এবং তাহা দূর করিবার অন্ত জাইন 
প্রণয়নে কোন বাধ! থাকিবে ন!। 

রাষ্রবিধির ১৩ ধারায় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে নিম্ন- 
লিখিত অধিকারসমূহ দেওয়া হইয়াছে £ 

(১) বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা । 

(২) নিরন্তর ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা । 

(৩) সঙ্ঘ ও ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা | 

(৪) ভারতের সর্ব অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা । 

(৫) ভারতের যে কোন স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ী বস- 
বাসের স্বাধীনতা | 

(৬) সম্পত্তি অর্জন, ভোগ ও বিয়ের শ্গাধীনতা । 

(৭) বাবসা বাণিক্ক্য প্রস্ৃৃতি দ্বার জীবিকার্নের 
স্বাধীৰত] | 

প্রতোকট স্বাধীনতার উল্লেখের সক্রে সঙ্গে কিন্ত আবার এঁ- 
গুলি সঞ্কোচ করিবাধ অধিকার রাষ্ট্রকে দেওয়] হ্ইয়াছে। 
ইহাই ভারতীয় রাষ্্রবিধির ব্যক্তিত্বাধীনত1 সম্পর্কিত ধারাটির 
বিশেষত্ব । যথা, বন্ততা ও রচনার স্বাধীনতা ১৩ (১) (ক) 
ধারায় স্বীকার করিয়া ১৩ (২) ধারায় বল! হুইয়াছে যে মাঁন- 
হানি, সিডিশন অথব] হুনাঁতিসূলক কার্ধ্যকলাঁপ অথবা! রাষ্ট্রের 
ক্ষমত| ব| বনিয়াদ ধ্বংসকারী কাধ্যকলাপস্প্রভৃতি নিবারণের 
জন্য বন্তৃত1 ও রচনার স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়। আইন প্রণয়ন 
করিলে তাহা ১৩ (১) (ক) ধারার পরিপন্থী হইবে না। 
অন্তান্ত বিষপগুলি সন্বদ্ধেও এই ভাবে শ্বাধীনতা দানের সঙ্গে 
সঙ্গে স্বাধীনতা সক্কোচের অধিকারও দেওয়! হইয়াছে । গণ- 
পরিষদে বিতর্কের সময় কথা উঠে যে আমেরিকান রাষ্ট্রবিধিতে 
ব্যক্িত্বাধীনতার ছুনি্ছি& সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং কোন 
সময়েই উহাতে হস্তক্ষেপের কোঁন ক্ষমতা শাসন বিভাগ বা 
আইনপ্রণেতাদের দেওয়া হয় নাই। পৌনে ছুই শত্‌ বংসর 
যাবৎ এই ব্যবস্থা চলিয়া আলিতেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রবিবিতেও 
ব্যক্তিস্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ এই ভাবেই হুওয়| উচিত। এই 
প্রস্তাব গৃষ্থীত হুয় নাই। রা্রবিধির খসড়ার ধারাগুলি যেভাবে 
বাত হইয়াছে সেই তাবে গৃহীত হইয়াছে । ব্যক্তিত্বাধানতাঁর 
সঙ্কোচ যে কি তাবে হইতে পারে তা বর্তনাদ প্রচলিত 


বিবিধ গুস্-_ভারতরাষ্ট্রে ও পাকিস্থানের সীমানা 


১৪৯ 


সিকিউরিটি আইনে দেখ। পিয়াছে। আইনটি কম্যুমি&. দমনের 
সুখ্য উদ্বেন্ঠ লইয়া] প্রণীত হর কিন্তু পরে উহা! যেভাবে প্রযুক্ত 
হইতেছে তাহাতে সুপরিচিত কম্যুনিষ্ট বিরোধী কর্মাও উহার, 
কবল হইতে রেছা্ পায় নাই। সম্প্রতি আইনটি সংশোধন 
করিয়া এমন করা হইয়াছে যে উহার প্রয়োগ ব্যাপারে 
হাইকোর্টেরও হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমত| নাই। অর্থাৎ 
ব্যক্তিত্বাধীনতা সক্ষোচসূলক ব্রদ্ধান্ত্রটর প্রয়োগ এখন শাসকদের 
হাতে নিরঙ্কুশ ভাবে বর্তিয়াছে। ভবিস্ততেও এই ভাবে 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা] ও বনিয়াদ ধ্বংসকারী কার্যকলাপ নিবারণের 
নামে ব্যক্তিহ্বাধীনতা সক্কোচষূলক আইন প্রণয়ন করিয়! উহ] 
বিপক্ষ দলের বা ব্যঞ্জির প্রতি প্রযুক্ত হইবে এই আশঙ্কা 
আদে! অবূলক নহে। ১৩ ধারায় অন্ততঃ এইটুকু উল্লেখ 
থাকা উচিত ছিল যে বাক্তিথ্বাধীনত সঙ্কোচসূলক কোন 
আইন প্রণয়নের সময়ে আদালতের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ কর! 
চলিবে না। আদালত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ আলোচনা 


, কফালেও এই ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। 


ব্যজিস্বাধীনতার সর্বপ্রথম বিষয় বিন] বিচারে গ্রেপ্তার 
ন| হওয়ার গ্বাধীনত। স্বীকৃত হয় নাই । 

এই প্রসক্ষে আর একট বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
বাক্তিত্বাধীনত। সম্পর্কিত ধার! আলোচনার দিন পঞঙ্চিত হৃদয়- 
নাথ কঞ্চরু ভাইস-প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে 
গণ-পরিষদে কোরাম নাই। তখন কোরামের ঘণ্টা বাজানো 
হয় এবং কযেকঞ্জন সদন্ত উহা! শুনিয়া পরিষদগৃহে প্রবেশ 
করেন। তাহারা পরিষদ-গৃহের আশেপাশেই ছিলেন কিন্ধ 
আলোচনায় যোগদানের জন্ত উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই । হুঁহার। আপিবাঁর পরও উপস্থিত সদসা- 
সংখ্যা নিতান্ত কম মনে করিয়া ভাইস-প্রেসিডেন্ট ১৫ মিনিটের 
জন্ত পরিষদের কাজ মুলতুবী রাখেন। রাষ্রবিধি প্রণয়ন, 
বিশেষভাবে বাক্তিস্বাধীনতাবূলক পরিচ্ছেদ আলোচনায় বর্তমান 
কংগ্রেস সদস্যব্দ্দের উৎসাহ ও দায়িত্ববোধ কতখানি এই 
ঘটন! তাহার সামাঞ্ পরিচয় মাত্র। হঁহার! যে কার্ধ্যে 
প্রেরিত হুইয়াছেন তাহার অন্ত দিল্লী যাওয়া-আসার প্রথম- 
শ্রেনীর গাঁডী-ভাড়া ব্যতীত সেখানে অবস্থানের জন বোধ হয় 
দৈনিক ৪৫৯ টাক] করিয়া! তাঁতাও পাইতেছেন। 


ভারতরাষ্ট্রের ও পাকিস্থানের সীমান! 

গত ২২শে অগ্রন্থায়ণ হইতে এই হুই রাঠ্রের প্রধানগণ 
নুতন দিজীতে মিলিত হুইয়াছেন। সংবাদ পাইলাম যে এই 
সন্মেলনের. প্রথম দিনে ৭টি কমিট'গঠিত হুইয়াছে। তাহার 
মধ্যে চতুর্থট হইতেছে তারতরাধ্রের পূর্বব ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের নান] *পাকিস্থানী” গঞগোল লইয়া । সংবাদপজে 
এই বর্ণন! প্রকাশিত হ্ইয়াছে__পূর্বববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বববঙ্গ- 
আসাম এবং পূর্য-পঞ্জাব-পশ্চিম-পঞ্াবের ..সীমানা-বিরোধ 


৪৪ | 
চিত ডি হিট 
ডষিট পূর্ব ও পশ্চিষঘক্ষেয, পূর্ব ও আসাষের এব 
পুর্বাবঙ্ধ ও জ্রিপুরার সীমানা বিরোধ ও হটনাবলীর এবং 
পূর্ব-পশ্চিম পঞ্জাব সীমান্তের ঘটনাবলীর আলোচনা এবং 
(১) বিরোধসমূছ্র নিম্পতি ও (২) এইরূপ ঘটনাবলী বন্ধ 
ফরার উপযুক্ত ব্যবস্থা! সম্পর্কে প্রস্তাব' করা। আমর! পূর্ব 
পঞ্জাবের পশ্চিম সীমান্তে গোলাগুলি বর্ধণের কথ! শুমিয়াছি ঃ 
সম্মেলনের অধিবেশন সময়ে পর্ধাস্ত তাহা চলিতেছে । উভয় 
বারের পুলিশ-বাহিনী পর্ধান্ত ইহাতে লিগ্ত। সংবাদপত্ের 
বিবরণ পাঠ করিয়া এই ব্যাপারে দোষী-নির্ষোষী নির্দেশ 
কর] সহজ নয়, এবং কলিকাতায় বসিয়া! তাহা! করিতেও 


চাহি না। ভারতরা্ট্রের পূর্ব সীমান্তের উত্তর হইতে দক্ষিণে , 


যে বিভাগরেখা র্যাডক্লিফ সাঙ্েব টানিয়া দিয়াছেন আসাম 
হইতে বঙ্ষোপসাগর পর্ধ্যস্ত, তংসম্বদ্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ 
অক্স-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাঙ্বার ফলে আমরা বলিতে 
চাই- পূর্ববঙ্গের পপাকিস্থানীদের” লোভ সংযত না হইলে, 
ছই রাষ্ত্রের মধ্যে শান্িরক্ষ! কর। কঠিন হইবে । মুশিদাবাদ ও 
কাছাড় অঞ্চলে যে চোরাগুপ্ত আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ 
চলিতেছে, ইহার উল্লেখ ন৷ করিয্বাও আশঙ্কার কারণ আছে। 

দিল্লীর সম্মেলমে এই সব কথা উঠিবে। কিন্তু ৪নং 
কমিটির নির্দেশনামার মধ্যে একটা! বিষয়ের অনুল্পেখ দেখিয়া 
আমর] আম্চর্ধ্যাষিত হইয়াছি। র্যাডক্লিফ বাটোয়ারা-নামার 
সংশোধনের কথার উল্লেখ কেন করা হয় নাই, তার কারণ 
আমরা] খুঁছিয়। পাই নাই । “আনন্দবাজার-পত্রিকার” সম্পাদক 
জচপলাকান্ত ভট্াচার্ধ্য এই বিষয়ে বার-তেরটি প্রবন্ধ লিখিয়! 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই বাটোয়ারা-নামীর সংশোধন 
অপরিছার্ধ্য। এতৎসন্বদ্ধে তিনি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের 
তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজ]| নাজিমুদ্ধিন ও ডাঃ প্রধুল্লচন্জ 
ঘোষের ১৯৪৭ সালের ১৯শে আগষ্টের বিবৃতির একাংশ 
উদ্ধত করিয়া আপনার দাবীর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন £ 
স্বর্তথমান বাটোয়ারার সামগ্রন্ত বিধানের জন্ত ভারত ও 
পাকিস্থানের নেতারা তবিস্ততে পরম্পর আপোষ বন্দোবস্ত 
ফরিবেন। ইচ্ছার প্রতিবন্ধক কিছু নাই।” উক্ত বাঁটোয়ারার 
বিরুদ্ধে ছুই পক্ষেরই “আপপ্তির হেতু আছে,” এই স্বীক্কতির 
পর কেন এই বিষয়ে আলোচন] আরত্ত হুয় নাই, তাহা 
জানিতে ইচ্ছ। হ্য়। পু 


পাকিস্থান ও ত্রিপুরা রাজ্য 
জিপুর| রাজ্যের উপর প্রায় ছই মাস যাবৎ পাকিস্থানীদের 
আক্রমণ চলিতেছে । র্ান্্যটির অখনৈতিক অবরোধ বসানে! 
হইয়াছে বলিলে অভ্যুক্তি হয় ন]। রাজ্যের কর্পচারীদের 
সীমান্তের নিকটে পাইলেই পাকিস্থামীরা তাহাদিগকে জোর 
ফরিয়| বন্দিরা লইয়া! যাইতেছে ॥ জনৈক করে& অফিসারকে 


জহ।লী 


১৩৫৫ 





অতিশয় নৃশংসভাবে হত্যা করাও হইয়াছে । রাজ্যের মধো হান] 
দিয়] লুঠ করা, ঘরে আগুন দেওয়] প্রভৃতি ক্রেমেই বাড়িতেছে। 
জিপুরা রাজোর মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচারের 
কাক্সনিক কাহিনী প্রচার করিয়। পাকিস্থানীদের উত্তেখ্ষিত 
ফর] হইতেছে. এবংএই কার্ষো নোয়াখালীর জনৈক কুখ্যাত 
লীগনেতা সকলের অগ্রনী বলিয়]! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
এই সমস্ত কাঞণ্জই কলিকাতা আন্তঃভোমিনিয় চুঞ্তির পরিপন্থী, 
বহুবার পূর্বববঞ্র সরকারকে এই সমস্ত অ্ভায় কার্যের বিবরণ 
জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই। 

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে নোয়াখালী এবং খ্রিপুরা 
ব্বেলায় এই মর্খে এক ছাপানে] ইপ্তাহার বিলি কর! হইয়াছে 
যে,জিপুরারাজ্যের ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান নিন্দনীয় কার্য 
হইয়াছে এবং এ্রিপুর! রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত 
অধিকারী পাকিস্ানীরা ; কোন পাধিব শক্তি পাকিস্থানীদের 
এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে ন। 

এই ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ সরকারের ম্যাক্জিগ্রেট ও পুলিস 
প্রভৃতির নিক্ষিম্ততা ও উদাসীনত!. বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
“আঙাদ” পঠ্রে পূর্ধববঙ্ের জনৈক মন্ত্রীর যে সব উক্তি প্রকাশত 
হইয়াছে তাহাতে এ গবন্মেণ্টের কর্ণধারগণের খিপুরা সন্বন্ধে 
ঘমোতাব কি তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কট হয় না। 


পশ্চিমবঙ্গে ক্ষাত্রবৃত্তি 
পশ্চিমবঙ্ষে সামরিক সংগঠন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ অন্তর 
প্রকাশিত হইল। ১৯৪৭ সালের আগ মাসের পর হইতে 
প্রতি মাসে প্রবাসী” পত্রিকায় যে সব সম্পাদকীয় মন্তব্য এই 
বিষয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রবন্ধ-লেখক তাছ। প্রমাণ-প্রয়োগে 


সমর্থন করিয়াছেন । শ্রীমনবাহাহুর সিং জাতিতে গোর্থ! হইলেও 


আঘর্শ ও মননগীলতায় তাহাকে বাঙালী হইতে পৃথক করিয়! 
দেখিবার উপায় তিনি রাখেন নাই | এই প্রবন্ধই তাহার শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন । একজন জবাঙালী এমন ঝরঝরে বাংল! লিখিতে ও 
বলিতে পারেন, তাহা! সহজে বিশ্বাস কর! কঠিন। কিন্ত সিং 
মহাশয় সে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন । তাহার প্রবন্ধের মধ্যেই 
পরিচয় পাওয়! যায় যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে তিনি 
বাঞ্ডালী জীবনের সঞ্গে মিশিয়! গিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় “বাঙালী পণ্টনে” যোগদান হুইতে আন পর্ধ্যস্ত তিনি. 
বাঙালীর মধ্যে ক্ষাতব্বত্ধি পুনরুখানের হুরহ কার্য্যে জান- 
নিয়োগ করিয়াছেন বলিলে অন্তায় হইবে ন|। এই বিষয়ে 
ভাহার বাস্তব জান কত গভীর বর্তমান প্রবন্ধে তাহার 
পরিচয় পাওয়। যায়। 

" পশ্চিমবঙ্গে সামরিক স্বৃতি প্রবর্তন করা সহ্জ হইবে না। 
এই বিষয়ে আমর! প্রতি সংখ্যায় আমাদের নেতৃবর্গের মনো- 
যোগ আকর্ষণ করিবার চে! করিয়াছি । এই প্রদেশের ছুইট 
মন্্িম্ল-ডা? প্রকৃনচজ্জ ঘোষ ও ভাঃ বিধানচজ। রায়ের 


শট 


মেতৃত্বে গঠিত । ইহাদের প্রত্যেকের নিকট জাহরা মাসের 
পর মাস এই সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন জানাইতেছি। ভাঃ 
ঘোষের নিকট হুইতে কোন উত্তর পাই মাই? গান্ধীবাদী 
ঘলিয়। বোধ হয় সাষরিক স্বৃতির প্রতি তাহার বিতৃফ্া ছিল। 
ডাঃ রায় এই বিষয়ে সজাগ বলিয়া! মনে হুয়। কিন্তু তিনিও 
মানা বাধানিষেধ ও অনতিজ্ঞতার জালে পদে পদে আটকাইয়া 
ধাইতেছেন। কেন্দ্রীয় গবন্ধে্টের সামরিক নিয়মকাহ্থন এই 
সব বাধার সৃষ্টি করিয়াছে) ইংরেজের পরিত্যক্ত ঠাট বজায় 
রাখিয়াই তাহারা দ্রিনগত পাপক্ষয় করিয়া যাইতেছেন। 
কাশ্মীর অভিঘানও নুতন করিয়া! কোন কিছু করিবার 
অবকাশ দ্রিতেছে না । কিন্তডাঃ রায়ের জাসল প্রতিবন্ধক 
তাহার প্রদেশের লোকের নিশ্চেষ্টত1 ) সামরিক বৃত্তি সম্বন্ধে 
অস্থৎসাহু। আমন বাহাছুর সিং ১৯১৮-১৯ সালের বাঙালী 
নেতৃবর্গের সম্বন্ধে যে কথ! বলিয়াছেন, আজও তাহ! 
অনেকাংশে প্রযোদ্ধ্য । শিখ, গাড়োয়ালী, গোর্খা, রাজপুত, 
মারাঠি, মাক্রার্থী ইংরেক্ষ আমলে বাংলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়াছে এবং আজও তাহা! করিবে এই ভরপায় আমর] দ্দিন 
কাটাইতেছি। এই মনোভাবের পরিবর্তন না! হইলে “বাবু” 
জাত বাঙালীর হাতে অগ্রশস্ত্র দিয়া কোন ফল হইবে না। 
রমন বাহাছুর সিং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেনী সন্বন্ধে যাহা! বলিয়া- 
ছেন তাহা অকাট্য সত্য, এবং তা! আমাদের আত্মাভিমানে 
আঘাত দিতে পারে। এন্সপ আঘাতের প্রয়োজন আছে 
বলিয়াই জামর| এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। 


ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের নিকট ইহাই হুইল বড় সমন্তা_ 
বাঙালীর মনকে নুতন করিয়া] গড়িতে হুইবে। অহুরূপ 
কাজ মুগে যুগে ভ্রাতির সংগঠক-প্রধানদের করিতে হুয়। 
অপরিচিত, নুতন নুতন শ্রেমী হইতে কক্ষত্িয় সংগ্রহ করার 
বৃন্তান্ত এই দেশের ইতিহাসে আছে। “অগ্রিকুল+ ক্ষত্রিয়ের 
স্টি রাজপুতাঁনার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ; মহারাষ্ট্রের “চিং-পাঁবন” 
ব্রাহ্মণ শ্রেনী সম্বন্ধে এইন্সপ একট] কিন্বদস্তী আছে। “অগ্নি” 
সংস্কারের কল্যাণে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে, অনার্ধ্য আর্ধ্য 
হইতে পারে, লেখনী ব্বত্ভির লোকের অসিত্বতি অবলছ্নের 
পথ সুগম হইতে পারে, এই কথ! আমাদের দেশের লোকের 
মনে জাগরাক থাকিলে আজব বাঙালী-প্রধানদের অন্ধকারে 
চারিদিকে হাঁতড়াইতে হইত না। “বাঙালী আত্মবিস্থৃত জাতি" 


--এই কথ! বলিয়া! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছঃখ করিয়াছিলেন । 


আজও সে কলঙ্ক আমাদের মোচন হয় নাই। গুরুস্দয় দত্ত 
'্বায়বেশে+ নৃত্যের ইতিকথা! আমাদের শুনাইয়াছেন ; তাহ! 
ছিল সামরিক "জাতি, ও “শ্রেনী'র উদ্মাদনায় পূর্ণ। আমর! 
'রায়বেশে'র নৃত্যের প্রদর্শনী দেখি, কিন্ত তাহার ইতিহাস 
জানি না বলিয়! তাহার পূর্ব গৌরবের সঙ্গে বর্তমান বাঙালী 
দীবনের কোন লম্পর্ক আছে বা! খাকিতে পাঁয়ে বলিয়া! মনে 


পৌঁধ' | বিবিধ প্রসঙ্গ--পশ্চিমবঙ্গে ক্ষাজ বৃত্তি ৬ ২১ 
তাওরাত কপ পপি পিপিপি 


ফরিতে পারি না। বাঙালী সৈন্তাধ্যক্ষ পীওয়া যাইলেও 
বাঙালী পদাতিক পাওয়া যায় না, তাহার রহ্স্যও এই জাত 
বিশ্বতির মধ্যে আছে । আত্ব বাঙালীকে 'সামরিক” জাতিতে 
পরিণত করিতে হুইলে পূর্ব ইতিহাসের জের টানিয়া! নুতন 
সংস্কারের সৃষ্টি করিতে হইবে । এইরপ সৃষ্টিকার্ধের ক্ষে্্-__ 
বাঙালী জীবনের জমিনের এক বৃহদংশ চাষের অভাবে পতিত 
রহিয়াছে । আবাদ করিলে সোনা! ফলিবে। কে হইবেন 
এই আবাদকারী? ডাঃ বিধানচন্র রায়ের সম্মুখে, তাহার 
মন্ত্রিগ্ুলীর সন্দুখে এই কর্তব্যপথ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়। 
আছে। [ও 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের পুরাতন আইন-কাহুনের বাধ] আক মনে 
হয় আস্তে আস্তে সরিয় যাইতেছে । প্রান পনর দিন পূর্বে 
কলিকাতার দৈনিক পঞ্জিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে এইরূপ ভরসার একট! ইঙ্গিত 
দেখিতেছি। ইউনাইটেড প্রেস অব ইগ্চিয়া নামক সংবাদ- 
বিতরনী প্রতিষ্ঠান এই সংবাদ দ্িয়াছিলেন। 
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এই সংবাদের মন্্ার্থ আমরা এইভাবে বুঝিয়াছি। কেক্ত্রীয় 
গবন্থেণ্ট কর্তৃক নান] শ্রেনির সৈভবাহিনী 11021018 41005, 
[ৃতশ6081 70190509096 0010১ রীতিমত সৈজ- 
বাহিনী, আঞ্চলিক সৈগ্ভবাঁহিনী যাহার] রীতিমত সৈল্গবাহিনীর 
পৃষ্ঠরক্ষা! করিবে বিশ্ববিস্তালয়ের অধীনগ্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
ছাজবৃন্দ সামরিক বিগ্তার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগে পণ্ডিত, 
এই শেষোক্ত দল গঠন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে এই শিক্ষা- 
দ্রানের, এরূপ সামরিক বাঞ্িনী সংগঠনের ব্যবস্থা সর্বভারতীয় 
ব্যবস্থার অঙ্গবূপে বর্তমান আছে। কিন্ত এই স্ষেচ্ছাসৈনিক- 
বাহিনী 79361391788] 138610081 ড0100609£ [70:08- 
এই ব্যবস্থার অতিরিক্ত । এই বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা সঙ্গত 
কিন] তাহ! মন্ত্রিমগুলীর কোন মুখপাআ বলিয়! দিলে ভাল হুয়। 

ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের মন্ত্রিগুলীকে বাঙালীর মধ্যে নূতন 
ক্ষত্রিয়ের সগ্িকার্ধ্যে ব্রতী হইতে হইবে । তাঁহার জন্য সমস্ত 
বাঙালী জাতিকে অগ্নিসংক্কারের মধ্য দিয়। লইয়া যাইতে 
হইবে । আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে হূর্র্বলতা, যে ক্ষুদ্রতা, যে 
পল্পবগ্রাহিতা, শরীর মনে যে আলন্ত শিকড় বাঁবিয়াছে, তাহা! 
এই আগুনে পুড়িয়া! যাইবে । অগ্রিশুদ্ধ হইয়! নৃতন বাঙালী 
ভাবের সঙ্গে বর্টের, চিন্তার সঙ্গে পরিশ্রমের, আদর্শের সঙ্গে 
বাস্তবতার সমম্বপ-সাধন করিবে । এই আশায়ই আমরা বাচিয়া 
আছি, এই বলিষ্ঠ জীবন রপায়িত দেখিবার জন্য নিজের ক্ষত 
চেষ্ঠা ও শক্ষি নিয়োদ্িত করিয়াছি । 
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পূর্ববাচল প্রদেশ 

অব্যবস্থিতচিত্ব লোকের প্রসাদ, দান, ভয়ঙ্কর হইতে পারে, 
এই পুরাতন সাবধানবানী নূতন করিয়া বুঝিতেছি আমর! 
কংগ্রেসের নূতন নেতৃত্বের কল্যাণে । গত সেপ্টেম্বর মাসে 
কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকমওলী একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন 
যে কংগ্রেসী বিধানে একটি নুতন প্রদেশের নাম যোগ করিলে 
মন্দ হয় না। এই সংবাদে নুতন কাছাড় জিলা, অরিপুরা 
রাজ্য ও মাঁণপুর রাজোর লোক উৎসাহিত হইয়া! উঠে। 
এই প্রস্তাবকে ব্ূপ দিতে পারিলে আসাম প্রদেশের বর্তমান 
শাসক-সন্প্রদায়ের অনাচার ও অত্যাচারের হাত হইতে 


মুক্তিলাভের একটা সম্ভাবনা! দেখ! দিবে এই ভরসায়। প্রায় ২৫. 


লক্ষ অসমীয়া-ভাষাভাষী যেরূপ করিয়া ৪৫ লক্ষ অ-অসমীয়া- 
ভাষাতাষীর উপর নবাবী চালাইতেছে, তাহা আর বেশী 
প্রশ্রয় পাইলে তারতরাষ্ট্রের পূর্বব সীমান্ত অশান্ত হইয়া উঠিবে। 
আসামের পচিশ লক্ষ বাঙালীর, আট-নয় লক্ষ মণিপুরী, পাচ- 
ছয় লক্ষ মিজো-লুসাই. টিপ র] প্রভৃতি পার্বতা জাতি বর্তমান 
বড়দৈ মন্ত্রিসভার বাবহাঠ্রে অতিষ্ঠ হয়! উঠিতেছে, এবং 
কংগ্রেস পরিচালকমঞ্জলার প্রস্তাবে আমর] বুঝিয়াছিলাম যে 
কেন্জীয় গবন্মেন্ট এই সমস্তার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। 
কিন্তু নবেম্বর মাসে সেই মগুলীই মত বদলাইয়াছেন। 
তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিবার দাগ্সিত্ব তাহার] স্বীকার 
করেন নাই। দেশের লোকের বুদ্ধিবত্ভির উপর এই অবিশ্বাসের 
ফল কি াড়াইতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথ! মনে করিয়া 
আমরা পণ্ডিত নেহরু, সন্ক্পার প্যাটেল, বাবু রাজের প্রসাদ, 
ডাঃ পষ্টভি সীতারামিয়াকে সাবধান করিম] দিতে চাই। 


আন্দামানে বাঙালী উপনিবেশ 


প্রথমাবধবি আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছি। 
পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষহিদ্ছু আদন্দামানে নুতন. জীবন গড়িয়া 
তুলিতে পাপ্নিবে, এই ভরসা করিয়া নয়। আজ তাহাদের 
জীবনে যে হতাশার ও ব্যর্থতার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহার 
ন্ত চাই একটা প্রতিষেধক । সেই প্রতিষেধক আসিবে গঠন- 
মূলক কর্ম্প্রচেষ্টায়, তাহা] যেখানেই হউক। “ঘরগুখো” 
বাঙালী জাতির কলঙ্ক মোচন হউক । জান্দামাঁন দ্বীপ একটা 
নিমিভমাত্র । 

সেইজভ পাঁশ্চমবঙ্গ ছুইতে ই্রনিকুঞ্ধবিহারী মাইতির নেতৃত্বে 
যে অঙ্সম্ধানমগ্ডলী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপপুপ্রে গমন 
ফরে তাহার সার্থকতা আমর] কামন! করিয়াছি । তাহাদের 
সঙ্গে একই জাহান্গে পূর্বব-পঞ্জাব হইতেও কয়েকজন .সরকারী 
ও বেসরকারী অন্থসন্ধানফানী গিয়াছিলেন। তাহাদের 
পরিচয় কলিকাতার কোন সংবাদপত্র দেন নাই। বাংলার 
মন্ত্রীর পক্ষেই প্রচারকাধ্য চলিয়াছে। 


.. অন্ত্রিষহাশয় দেশে ফিরিয়াছেন | কেন্ীর গবন্ষেক্টের 
নিকট তাছ্ছার রক্তব্য বলিবার জত আমন্ত্রণ পাইয়া! দিল্লী 
পিয়াছেন শুনিয়াছি। তওপূর্ব্বে তিনি সংবাদপজের মারফতে 
জানাইয়াছেন যে আন্দামান দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের জমি 
আছে; নুতন ভাঁবে অর্থনৈতিক ভ্ভ সামাজিক জীবন গঠন 
করিয়। ছুলিবার অবসর আছে। কত লোকের সংক্লান 
হইতে পারে, তংসম্বত্ষে তিনি কোন কথা বলেন নাই। 
ভাসাভাসা ভাবে অনেক আশার কথ! গুনাইয়। তিনি পিয়া- 
ছেন। তাহার দলের ২৪ জনকে রাখিয়া! আসিয়াছেন আরও 
ব্যাপক অহ্থসন্ধান করিবার জন্ত । ঠাহার সঙ্গে ধাহার] গিয়া 
ছিলেন তাহাঁদের মধ্যে পূর্বববঙ্গীয় হিদ্ুর নেতৃস্থানীয় ব| 
প্রতিনিধি পর্যায়ের কে বা কাহার ছিলেন, তাহা! আমর! 
জানি না। পূর্ববঙ্গের হিন্ছুকে বুঝাইয়!, *কালাপানির” ভয় 
ভাঙ্গাইতে পারে, এন্সপ কেহ ছিলেন কিনা তাহাও আমাদের 


জিজঞান্ত। 


কারণ আমর] মনে করি যে বাঙালী সমাজের ুখ$ঠখের 
মায়! কাটাইয়! যাইবার প্রচেষ্টাস্ম ধাহারা উৎসাহ দিতে যাই-. 
বেন, ঠাঙ্াদ্দের "আপনি আচরি বর্বর” তাহা! শিখাইতে হইবে । 
নিজের শ্্রী-পুত-পরিবার লহয়া যাহার এই অনিশ্চধতার মধো 
বীপাইয়! পড়িতে পারিবেন, গাহাপাই হুইবেশ বাংলার 
বাছিরে “বৃহৎ বঙ্গের” প্রতিষ্ঠাতা । তাহাদের ধাহার] অগ্চগামী 
হইবেন তাহাদের কোন শ্রমকে ভয় করলে চলিবে না। 

এত ব্যাপক প্রচারের মধ্যে যাহা আরম কর] হুইয়াছে 
তংসন্বন্ধে আর একটা কথা আমর] শুনাইয়। রাখিতে চাই । 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের নিকট হইতে কোনরূপ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি 
না পাইয়া] থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমগুলীর এই বিষয়ে কোন 
ভরসার কথ! উচ্চারণ কর! সঙ্গত হইবে না। যদি পূর্ববঙ্গের 
হিচ্ছু প্রধানদের কেহ মিজে উদ্তোী হইয়! নিজ্জের বায়ে এইব্প 
একট] অভিযান লইয়! যাইতে পারিতেন তবে তাহাদের দাবি 
অগ্রগণ্য হইত, তাহাদের সহ্কম্মাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া 
যাইত। এ্রনিক্প্রবিহারী মাইতির নেতৃত্বে আজ যাহা! করা 
হইয়াছে তাহার মধ্যে বাঙালীর শক্তির কোন প্রমাণ নাই; 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্ত সংগঠন-শক্তির পরিচয় 
মাই। কেন্ত্রীয় গবন্মেন্টের খেয়াল অনুসারে তাহাদের চলিতে 
হইবে। সেই খেয়ালের প্রন্কতি আমর] “পূর্বাচল” প্রদেশের 
প্রস্তাবে দেখিয়াছি । 

রেল-ছুর্ঘটন! 

আমাদের দেশে অসতর্কতার জন্ত কত লোক প্রাণ হারাঁই- 
তেছে অথবা জীবনের মত পঙ্গু হুইয়। রছিতেছে। ঈষ্ট ইঞ্ডিয়ান 
ও বেঙ্গল নাগপুর ৫রেলের গত পাঁচ মাসের খতিয়ান হইতে 
তাহ। বুঝ] বায়। ১৯৪৮ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যস্ত পাচ মাসে 
ঈষ্ ইত্য়ান রেলে ৮৪৭ জন লোক অসতর্কতার অন্ত নিহৃত * 


পৌষ 


বিবিধ প্রসঙজ--জাল্দামান 
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আহত হুইয়াছে। ইহার মধ্যে গাড়ীতে স্থানাাবে পা- 
দানিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া পিছলাইয়া! পড়িয়া! ২৬৪ জন, 
সিগনাল-পোষ্টে বাক লাগ্রিয়। ১৯ জন এবং চলতি গাড়ীতে 
উঠিবার জন্ত ঠেলাঠেলি করিতে গিয়] প্লাটফর্ম ও রেলের মাঝ- 
খানে পড়িয়া ১২ জন হূর্ঘটনার সন্মুখান হইয়াছে । এ তো! গেল 
ভীড় ও স্থানাভাবজনিত হুর্ঘটনা। সবচেয়ে মারাত্বক ব্যাপার" 
এই যে, নিছক অসতর্কতার জন্ত গাড়ীচাপা পড়িয়াছে ৩৮৮জন | 
শান্টিং-এতর সময়ে ছইটি চলস্ত মালগাড়ীর মাঝখান দিয়া 
তাড়াতাড়ি লাইন পার হুইতে গিয়া! তিন ব্যক্তি উহার মাঝে 
পড়িয়। মরিয়াছে' অথব] গুরুতর ভাবে আহত হুইয়াছে। চলতি 
গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ৪৩ জন হতাহত হইয়াছে । 
লাইনের উপর গাড়ী চাপ] পড়িয়া ১৩০ জনকে ম্বত ব৷ অর্ধম্বত 
অবস্থায় কুড়্াইয়া পাওয়! গিয়াছে । 

বেঙ্গল নাগপুর রেলের হিসাবে দেখা যায় যে ১৭২ ভবন 
তাড়াতাড়ি চলতি ট্রেনের সম্মুখ দিয়! লাইন পার হুইতে গিয়] 
কাটা পড়িয়াছে ; ইহার মধ্যে ১২৭ জনই মার! গিয়াছে। 
পাদদানিতে ফ্লাড়ানো লোকদের মধ্যে ৩৫ জন আহত ও 
৪ জন নিহত হ্ইয়াছে। চলতি ট্রেনে উঠিতে বা নামিতে 
গিয়া! ৪৮ জন হতাহত হুইয়াছে। 

শিক্ষার অভাবে একট। দেশের লোক নিজের ছিতাছিত 
বিষয়ে পর্যযস্ত কত দূর কাগুজ্ঞানবিবর্ছিত হইতে পারে এই 
তথ্যগুলি তাঁহারই নিদর্শন মাত্র । 

মাদ্রীজে স্পেশাল পে বাতিল 

মান্রা্জ সরকার উচ্চ বেতনভোগী সরকারী কর্শচারীদের 
“স্পেশাল পে? তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কোন 
কোন শ্রেনীর অফিসারের! ইংরেজ আমলে নিজ বেতনের 
উপরে একটা অতিরিক্ত “স্পেশাল পে* পাইতেন ) বর্তমানে 
উহ্থা বঙ্জায় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই ইহাই মাদ্রাজ 
সরকারের অভিমত। সেক্রেটারী, বিভাগীয় কমিশনার 
প্রভৃতি এবং বিতাগীয় কর্মকর্তারা এখন হইতে আর কোন 
্পেশাল পে" পাইবেন ন|। তাহাদের যাঁনবাছন তাত] বজায় 
থাকিবে তবে উ্না সাধারণতঃ বেতনের এক-দশমাংশ পর্য্যন্ত 
হইবে কিন্ত কখনও ১৫০ টাকাঁর বেশী হইবে না। বাড়ী- 
ভাড়৷ যাহা! তাহার! এখন পাইতেছেন সেটা ঠিক থাকিবে । 
পশ্চিমবঙ্গ এখন দরিজ্্ প্রদেশ । এখানেও এই ধরণের ব্যয়- 
সঙ্কোচ জআরম্ত হওয়া! উচিত। | 


বিশ্ববিগ্ভালয় তদন্ত কমিশন 
স্বাধীন ভারতের বিশ্ববিভালয়সমূ্ের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ 
হওয়। উচিত সে সম্বন্ধে ত্বত্ত করিবার জন্ত ভারত-সরকার 
ফর্তুীক একটি বিশ্ববি্ালয় কমিশন নিযুক্ত হুইয়াছে। বিশ্ব- 
বি্ঞালয়সমৃহ্ের গঠনতগ্র ও কার্যাবলী উভয় সমন! সম্বদ্ধেই 
কমিশন তমস্ব করিবেন। বিশ্ববিভালয়সমূহের বর্তমান গঠন 


প্রণালী, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর গলদ 
রহিয়াছে এবং উদ্ধার আবুল সংশোধন ও পরিবর্তন আবঞ্তক 
এ বিষয়ে সন্দেছের লেশমান্ নাই। ভারতীয়, ব্রিটিশ ও 
আমেরিকান বিশিষ্ট শিক্ষীত্রতীদের লইয়া! এই কমিশন গঠিত 
হইয়াছে । কমিশন শীঘ্রই কলিকাতা! আপিবেন | তাহাদের 
সমক্ষে উপস্থিত হুইয়] শিক্ষাসমন্তার আলোচনার অন্ত এখন 
হইতেই প্রত্তত হুওয়! আবন্তক। 

স্তাঙলার কমিশনের রিপোর্টের পর (১৯১৭) ভারতীয় 
বিশ্ববিালয়ের কার্ধ্যাবলী ভালভাবে এযাবৎ পর্যবেক্ষণ কর! 
হয় নাই। তঙ্জভ সরকার এ কমিশনের হাতে ব্যাপক 
ক্ষমতাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহাতে কমিশন দেশের 
সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্ধ্যালোচন| করিতে পারেন। 

বিশ্ববি্ভালয়ের বর্তমান গঠনতন্ত্র, কার্যাবলী ও ক্ষমতার কি 
কি পরিবর্তন হ্ওয়া উচিত, কেক্জীয় সরকার বা প্রাদেশিক 
সরকারের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিন্ধপ হইবে, কমিশন এই 
সকল ব্যাপারে তাহাদের অভিমত জাপন করিবেন । 

ভারতীয় মুবকদের গণতন্ত্রের সমস্যাঁবলীর সহিত পরিচিত 
কর! শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরু দায়িত্ব । মানবতা ও বিজ্ঞানের 
মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাও কমিশনেনর্র অগুতম আলোচ্য 
বিষয়। অন্তান্ত বিষয়ের. মধ্যে বিশ্ববিষ্ঞালয় ও তংস্্লিষ্ 
কলেজসমূুহে উ'চুদরের শিক্ষণ, পরীক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের 
যোগ্যতা ও €বতন, ছাত্রদের বাসস্থান, বিশ্ববিভালয়ের আমের 
পথ, আঞ্ালক ও অঞ্ভাঁ ভিদ্ভিতে নুতন বিশ্ববিভ্তালয় স্থাপন, 
কাশ হিন্দুবিশ্ববিভালয় ও আলিগড় মুল্লিষ-বিশ্ববিভালয় 
পরিস্থিতি, শিক্ষার মাধ্যম, গবেষণা-কার্যে শিক্ষকদের উৎসাহ 
দান, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও চারুকল! শিক্ষার ব্যবস্থা 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | বিহ্ববিভালয়ের শিক্ষার ও গবেষণা- 
কার্যের ব্যবস্থা এবং উন্নতি সম্পর্কে স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন 
করিবার জন্ত কমিশনের সদস্যদের কাছে এক প্রশ্নাবলী দাখিল 
কর] হুইয়াছে। দিষ্লী অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর কমিশন 
বিভিন্ন বিশ্ববিভাঁলয় ও শিক্ষাকেন্্র পরিদর্শনের এক কর্ন্থচী 
এহণ করিবেন। প্রথমতঃ, তাহার] উত্ভর ভারত সফর 
করিবেন। কমিশন প্রত্যেক কেন্দ্রে ৪ হইতে ৬ দিন অবস্থান 
করিবেন। আঁশ! কর] যায় যে, কমিশন আগামী জাহুয়ারী 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। 

কমিশন আগামী বংসর জুন মালে তাহাদের কার্ধ্যাবলী 
সমাপ্ত করিবেন বলিয়! মনে হুয়। 


আন্দামান 
সম্প্রতি জান্দামান দ্বীপপুঞ্চের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
বাংল! হইতে একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে কয়েকজন সেখানকার 
অবস্থ] পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। হঁহারা নিয্নলিখিত 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ; 
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আঙ্গামানে এখনই ধাহাতে নূতন লোক গিয়া বসবাগ 

ফরিতে পারে তাহার জন্ত জল কাটা দরকার এবং এই টাকা! 
ফেন্জরীয় সরকারের দেওয়! উচিত। 

ধাহার1 সেখানে যাইবে তাহাদের গৃহাদি নির্মাণ এবং 
অভাত আছুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্ত টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

পোর্টব্লেয়ার হইতে কলিকাতাঁর মধ্যে একটি সাপ্তাহিক 
ষ্টীমার সাঁ্ভিস এবং ডাক ও খবরের কাগন্জ এবং সম্ভব হইলে 
কিছু যাত্রীবহনের জন্ত একটি দৈনিক এরোপ্লেন সার্ডিস খোল! 
ঘ্রকার । এই কার্ধ্য কেন্রীয় সরকারের কর! উচিত। 

আলঙ্দামানের তিন ভাগে যাতায়াতের দুবিধার জভ রাস্তা 
তৈরি কর। দরকার এবং এই কার্ধ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
লওয়। উচিত। * 

সংবাদপত্রে প্রকাশ এই সবপ্রত্ভতাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের মিকট উপস্থাপিত করা হইবে । 

এই প্রন্তাবগুলির সঙ্গে প্রথমেই একথা বলিলে তাল হইত 
যে, আন্দামান স্বীপপুঞ্জের শাসনভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
হাতে অর্পণ কর] হউক । এইরূপ বাবস্থা হইলে অবশিষ্ট কাজ 
অনেক সহজ হইত। বর্তমানে আন্দামানের জঙ্গল পরিষ্কার, 
জি দখল, পোর্টব্রেয়ার ও কলিকাতার মধ্যে অন্ততঃ একটি 
সাপ্তাহিক চীমার সার্ভিস এবং আন্দামানে পথঘাট নির্মাণ 
প্রভৃতি কার্য আরম্ভ হইলেই সেখানে লোকজন যাওয়া সুরু 
হইতে পারে । 


আসামে বাঁতীলী বিতাঁড়ন আরন্ত 

আসাঞে তেজপুর উচ্চ বালিকাবিদ্যালযের ম্যানেজিং 
কষিট স্থির করিয়াছেন যে, সেখানে বাংলার মাধাষে শিক্ষাদান 
বন্ধ করিয়া! দেওয়া হইবে । ১৯৩২ সালে এই বিভালয়টি 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদ্দবধি সেখানে বাংলা এবং আসামী উভয় 
ভাঁষার মাধামে শিক্ষাদান কার্য চলিতেছে । বিস্তালয়ের 
শতকর। ৪০টি ছাত্রী বাঙালী । আসামের বিভ্ভালয়সমূকে 
বাংলার প্রচলন বন্ধ করিবার এই প্রথম চেষ্টা । 


দামোদর কর্পোরেশনের বাঁজেট 

আগামী ছুই বৎসরের জগ্ত দামোদর কর্পোরেশনের বাজেট 
প্রস্তত হৃইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ২ কোটি ২২ লক্ষ টাক! 
বার হইবে এবং ১৯৪৯-৫০ সালে বায় হইবে ৭ কোটি ৫৩ 
লক্ষ টাকা। 

নি্ললিখিত হারে কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ গবন্েন্ট 
এবং বিবার গবন্মেন্ট এই টাক] গ্রিবেন £ 

১৯৪৮-৪৯ সাল £ কেন্ত্রীর গবন্েন্ট প্রায় ৭9 লক্ষ; 
পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্ট প্রায় ৯১ লক্ষ এবং বিহার গবহ্ছে পট প্রায় 
৮১ লক্ষ । 

১৯৪৯-৫০ সাল ৫ কেন্দ্রীয় গবন্দেন্ট ৎ কোটি ৮১ লক্ষ) 


পশ্চিমবঙ্ষ গবর্মেনট ৩ ফোঁটি ৪০ লক্ঈ এবং বিহার গবন্মেন্ট 
১ কোটি ৯৫ লক্ষ । 

জামোদর পরিকজজদ] সাফল্যমর্চিত করিবার জন্ত যে টাক! 
খরচ হইবে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে তাহার সবচেয়ে বড় অংশ 
আসিয়া পড়িতেছে এবং বিহ্বারকে দিতে হইতেছে সবচেয়ে 
ফম। অথচ এই পরিকক্গনায় সবচেয়ে বেশী লাভবান হইবে 
বিহার । দামোদর পরিকল্পনার ফলে মানতূম ভারতবর্ষের 
খনিজ-শিল্লের মধ্যষণি হইবে এবং দেশের মোট খনিজ-শিল্পের 
শতকর! প্রায় ৪০ ভাগ এখানে কেন্দ্রীভূত হুইবে। মানভূম 
যদি বিহারেই থাকিয়] যায় তবে বিহার ভারতবর্ষের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সম্বন্ধ এবং ক্ষমতাশালী প্রদেশে পরিণত হইবে / 
কারণ দেশের লোহ] তামা, কয়ল], অভ্র ও অন্তান্ত বহুবিধ 
অতি প্রয়োজনীয় খনিজ ভ্রব্য ও খনিজ ভ্রব্জাত শিল্প 
থাকিবে বিবারের হাতে । কয়েকটি জেলার চাষের জল 
এবং কিছু বিহ্যুৎ ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের আর কতট] লাভ 
হইবে সেটা একবার খতাইয়া দেখিলে তাল হুইত। মে&ন 
এওয়ার্ড, নিমেয়ার এওয়ার্ড প্রভৃতিতে জার্থিক ব্যাপারে 
বাংলার প্রতি যে ধরণের অবিচার কর! হইয়াছিল, স্বাধীনত] 
লাভের পর মিমেম্ার এওয়ার্ড পরিবর্তন করিয়া নুতন 
ইনকাম ট্যাক্স এওয়ার্ডেও সেই মনোভাবই দেখ] গিয়াছে । 
দামোদর পরিকজনার ব্যয় বহুন বিষয়েও বাংলার উপর দিয়া 
অপরের সুবিধ। করিয়৷ লওয়] হয় এরূপ ব্যাপার ঘটিতে না 
দেওয়াই ভাল। 


পশ্চিমবঙ্গের শাসন ও শোষণ 

ভারতরাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে পশ্চিমব্ষ ও পূর্ব-পপ্তাব 
প্রদেশ দুইটি ভারতবর্ষের বিভাগের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
এই জন্ম সহ্জ ভাবে হয়নাই। ইংরেজ ডাক্তারের নির্দেশ 
অঙন্সারে ছুরি চালাইয়া এই ছুই প্রদেশরে বাছির করা 
হইয়াছে। রক্তক্ষয়ের জত তাহার] ছর্ববল । বৈদ্যসঙ্কটের জগ, 
চিকিৎসামগ্ুলীর মধ্যে মততেদের জন্ত, চিকিংস]| ঠিক ঠিক 
চলিতেছে না। 

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহু-মস্ত্রী রগ্রকুল্নচজ সেনের নান! 
বিরতিতে ইহা! স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এই প্রদেশে তওুল- 
বন্ত্র-তৈল প্রভৃতি মানব-জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োক্ষম মিটাইবার 
চেষ্ঠা শঘ্র সফল হইবার সম্ভাবনা! নাই। তিনি যে বিভাগের 
মাথায় বঙিয়া জাছেন তাহার কর্তব্য উৎপাদন কর! নয়, বার 
কর] । সুতরাং উৎপাদনের জন্ত অন্তান্ত মন্ত্রী ও অন্তান্ত বিভাগের 
উপর নির্ভর করিতে হুইতেছে। এই সব মস্ত্িপ্রবরের বিভাগ 
"কিভাবে কর্তবা পালন করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা 
প্রতি মাসে দিবার চে&া করি। “নোকরসাহী” (00680- 
078০ )” লোকমান তিলকের ব্যবহৃত এই কথা---পরামর্শ- 
দ্বাতাছের অভিজ্ঞতা! মন্ত্রীদিগের থাকিতে পারে না। কুতরাং 


পৌব 


ঙাহারা নোকরসান্ধীর অভ্যস্ত গড়িমপি চালের নিকট হার 
মানিয়া ঘান। গত মাসে আমরা দেখাইয়াছি কি করিয়া 
কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি এই “লাল ফিতা”-ওয়ালাদের হাতে 
পড়িয়া কিন্তুতকিমাকার সৃতি ধারণ করিতেছে । 

এবার অন্ত ছুই বিভাগের কথা! আলোচন!| করিব । সেচ- 
বিভাগ, ক্কষিবিভাগ ও মতস্তবিভাগের মধো নিগুঢ় সন্বদ্ধ আছে। 
পশ্চিমবাংলার খাল-বিল মঞ্ধিয়া গিয়! কৃষির অবনতি হুই- 
য়াছে, মংস্যের উৎপাদন কমিয়াছে। দামোদর পরিকল্পন। 
সুঠৃভাবে ঝ্মপায়িত হইতে এখনও অস্ততঃ দশ বৎসর 
লাগিবে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল এই পরিকল্পনার কল্যাণে 
পূর্বের ভাঁয় ধনধান্তে ভরিয়া! উঠিবে। এই আশায় অনেকেই 
দিন গুণিতেছেন । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাঞফলের অবস্থাও 
ত মন্ত্রী মাশয়কে ভাবিতে হইবে । দামোদর পর্নিকপ্সনার মত 
বিরাট কিছু করিবার সম্ভাবনার জন্ত এই অঞ্চলের লোকে 
*ত চোখ বুঝিয়া হাত গুটাউয়। বদিয়। থাকিতে পারে না। 
অবশ্ঠ গঙ্গার উপর বিরাট বীধ দিয়া জলের প্রবাহ ভাগীপথীর 
ভিতর চালাইবার পরিকল্পন] গৃহীত হ্ইয়াছে শুনিয়াছি। 
কিন্তু উহা! বাস্তবে পরিণত হইতে সময় ও অর্থ হুই-ই বছ পণ্নি- 
মাণে লাপিবে সুতরাং উহার ফল সম্প্রতি পাইবার আশ] নাই 
এবং আশ কলপ্রদ পরিকজন। ও প্রচেষ্টার নিতান্ত এয়োজন 
রহিয়াছে । * এই পূর্বাঞ্চলের প্রতি জিলায় ক্ষুপ্র ক্ষুপ্র নান! 
খালবিল উন্নত করিয়া, ক্ষুত্র ক্ষুত্র রুদ্ধ জলশ্রোত বহুত। করিয়া 
দিলে এই অঞ্চল বিরাট পরিকল্পনা হইতে অধিক লাভবান 
হইবে । এই সব কাজের জন্ত দিল্লীর নিকট হুইতে সাহায্য 
পাওয়ার কথ। নয়। ক্ুতরাঁং পশ্চিমবঙ্গের সেচ-মন্ত্রীকে শিজের 
তৈলে নিজের মাছ ভাঞ্গিতে হইবে । তাহা হুইলে মতন 
বিভাগের মন্ত্রী শ্ীহেমচন্ত্র নক্করেরও নিদ্রার ব্যাঘাত কমিবে 
এবং আমর।ও সংস্কত খালবিলে মৎসা উৎপাদন বৃদ্ধির আশায় 
জপ্রকুল্নচন্জ সেন কর্তৃক পরিবেশিত চালের মধ্যেও খান্ভ- 
প্রা পাইব। 

পশ্চিমবঙ্গের সনাতন খাল-বিলের সন্ধান লইবার জন্ত বৃহৎ 
কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হুইবার কথা নয়। রাজন্ব-বিভাগে 
তাহার হিসাব আছে । তদ্তিরিক্ত প্রতি জিলায় যেসব সংবাদ - 
প্র আছে তাহার মধ্যেও উহ্ধার সন্ধান পাওয়! যাইতেছে । 
আমর! বারাসত-বসিরহাট-বনগী! মহকুমার মুখপঞ্জ “সংগঠনশী” 
পতিকার ১৬ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় প্রদত্ত এইক্সপ একটা 
হিসাবের প্রতি সেচ-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রবন্ধ- 
লেখক বলিতেছেন তিনি চব্বিশ পরগপার ধ্লাল-বিল 
পরিদর্শন করিয়া "বংসর” কাটাইয়াছিলেন। এবং এই 
পরিদর্শনের ফলে তিনি কয়েকটি "বাওড়” ও বিলের বর্তমান 
ইরবস্থার্র বিবরণ দিয়াছেন । তাহা! পাঠ করিয়। দেখা যায় 
যে ফত সামান্ত সংস্কার করিলে ধান ও মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির 

চি 





বিবিধ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের শান ও শোষণ 


২০৫ 





সহায়ত] হইতে পারে । দৃষ্ঠান্ব্বরূপ মাত হুইটি “বাওড়ের” 
উল্লেখ করিতেছি । 

শতেতুলবেড়িয়া-_( ঝাউডাঙ| ) বাওড়। এটিকে কচুরী- 
পানা তুলিয়া ইচ্ছামতীর সঙ্গে খালদ্ার! যুক্ত করিলে 
(» মাঃ মাআ ) ইহাতে প্রচুর মাছ জন্মাইতে পানে । 

যাদবপুরের (গাইঘাটা! থান! ) বিল। যমুনা হইতে 

নির্গত গোয়ালন্বতীর খালের সঙ্গে বিলফে মাত্র ৭০০ 

হাত যোগ করিয়া দিলে প্রচুর মতস্ত উৎপাদন এবং চাষ 

আবাদের সুবিধা! কর! হইতে পারে |” 

“সংগঠনীর” এই সংখ্যায়ই যমুনা ও পদ্র। এই ছুই শাখা- 
নদী সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
এক শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের অবনতি ও রদ্ধ-শ্রোতের 
কাহিনী বর্ণন] করিয়া লেখক বলিয়াছেন,__ 

“২৪. পরগণার চাঁষযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫০ বর্গ- 
মাইল। তাহার মধ্যে ২৫০ বর্গমাইল জমির অধিকাংশই 
নির্ভর করে যমুনা নদী সংস্কারের উপয়। ইহার সঙ্গে 
পন্থা সংস্কত হুইলে ও সংলগ্ন বিল ও বীওড়গুলির সুষ্ঠ 
ব্যবস্থা হইলে প্রায় ৪৫০ বর্গমাইল জমির উৎপাদন তিন 
গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ২৪ পরগণ] স্বয়ংসম্পূর্ণ হুইয়! 
হয়ত উদ্বত্ত অঞ্চলে পরিণত হইবে ।” 
এই সব তথ্য নুতন না হইতে পারে। এরনপ অনেক 

তথ্য হয় সরকারী কবুতরখানায় ধুলাবালি চাপা! পড়িয়া 
আছে। প্রবন্ধ-লেখক তাহা আবার লোকের দৃষ্টিপথে 
আনিয়া তাহাদের ধন্তবাদভাজন হুইয়াছেন। তাহার সব 
আশ! হয়ত বিচাপ্পগ্রাহ হইবে না। “সংগঠনী” পথ্রিক! 
এইরূপ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া মফঃখলের সংবাদপজ্র 
সমূহের সম্পাদক-মণ্ডলীর সন্মুখে নুতন দৃষ্টান্ত তুলিয়া 
ধরিস্বাছেন। এইরপ তথ্যের সাহায্যে সেচ-বিতাগ, ক্কষি- 
বিভাগ, মতম্ত-বিভাগ ও জনথ্বাস্থ্য-বিভাগ একযোগে অনেক 
সংস্কারে হাত দিতে পারেন | এই সব সংক্ষারকার্ধোর অত 
পঞ্চিত অবাহ্রলাল নেহরুর মস্ত্রিমগুলীর খেয়ালের উপর 
নির্ভর করিতে হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের জাগ্মভের মধ্যে যে 
সঙ্গতি আছে তাহাই যথেঞ্ট। সকল কাজের জন্ত ভিক্ষার 
ঝুলি লইয়! দিশ্লীর দ্বারন্থ হওয়া! অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের মিজের 
সামা ধন ও শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করিবার চেষ্টা-উমকে 
আমর) গ্লাঘনীয় বলিয়। মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্ি- 
মগ্ডলীকে দিজ্গীতে দৌড়াদৌড়ি করিয়! যেরূপ ভাবে পরিশ্রান্ত 
হইতে হইতেছে, তাহা. নান] দিক দিয়! বাঞ্ছনীয় নয়। ক্ষুতর 
কুন ক্ষেত্রে আত্মশক্তির পরিচয় দিত্তে পারিলে ঘর ও বাহির 
উভয়েরই বিশ্বাস ও সম্মানলাভ কর] যায়। 

দিল্লীর উপর নির্ভরঙ্গীলত| যেরূপ অপমানজনক, সেইর়প 
কফলিকাতার লালদীখির ছিফে দুটি নিবন্ধ রাখিবার অভ্যাস 


২৬ 


প্রধাসী 


১৩৫৫ 





মিঙ্গনীয়। উহা ঘে আমাদের মধ্যে বাড়িয়া! চলিয়াছে, তাহার 
প্রমাণ সংগ্রহের জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না । *সংগঠনী” 
পঞ্জিকার প্রবন্ধের মধ্যেও তাহা! চোঁখে পড়ে । অনেক প্রবন্ধে 
তবচ্রীপানার উপভ্রবের কথা উল্লেখ কর] হইয়াছে এমন ভাবে 


ও ভাষায় যেন কেবলমাত্র কলিকাতাই এই উপন্রবের হাত * 


হইতে মুক্তি দিতে পারে । পঞ্চাশ বংসর, পচিশ বংসর 
পুর্বেও বঙ্গদ্েশের পল্গীবাসী এরূপভাবে কলিকাতার মুখাপেক্ষী 
ছিল না। এইরূপ পরনির্ভরতার উপর ভরসা করিয়] 
চলিলে আমাদের *ম্ব-রাঁজ” পর-রাজ হইতে বিলম্ব হইবে না। 


ভারতবর্ষে অশিক্ষা 


আমাদের রাধ্রচালকের! ও ভীাছছাদের পরামর্শবাতাঁগণ 
স্বাধীন রা্রের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা আমাদের নান! 
ভাবে শুনাইতেছেন। কিন্ত কথা ও কাধ্যের মধ্যে যে দুরত্ব 
ইংরেজ জামলে চালু ছিল, জাজও তাহা! কমে মাই । উদ্াহুরণ- 
ঝপে বয়স্ক লোক শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবন্থ। সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! 
যাইতে পারে যে, যা! ভিয়েখনামের মত ক্ষুপ্র দেশের 
পক্ষে সন্ভব হইয়াছে, তাঁহা! পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অসন্ভব হুটয়া 
উঠিল ফেন? অনেক বিষয়ে ভিয়েখনামের অবস্থা পশ্চিম 
বঙ্গের অবস্থা অপেক্ষা সঙ্গীন। ভিয়েংনাম আজ তিন বংসর 
হইতে, ১৯৪৫ সালের সেপ্টে্র মাস হইতে, ফরাসী সাম্রাজ্য 
বা্দীদের সঙ্গে মুদ্ধ চালাইয়। আসিতেছে । পশ্চিমবঙ্গের 
সেই সৌভাগ্য হইলে হুয় ত শিক্ষা বিষয়ে বর্তমান নিশ্চে্তা 
ও ফাইল লইয়া দিনগত পাপক্ষয় করিবার প্রবৃতির প্রশ্রয় 
পাইত ন1। 

সেই ছঃখ চাপ] দিম্বা এখন ভিয়েখনাষের কথ] বলি। 
একখানি মাঞ্ষিন সংবাষপজে-__177017-0/67 7%68$ এই 
বিষরণট প্রকাশিত হইয়াছে । কু-থো (170-1110 ) নাছে 
কোন প্রদেশে ৪,১৫৮ জন শিক্ষক ৩৬৫৩টি ক্লাসে ৭০,০০০ 
লিখন-পঠনে অজ্ঞ লোকের শিক্ষায় ছয়.মাস কাল ব্যয় 
করিয়া নুফল পাওয়া গিয়াছে; হিসাব করিয়া দেখ! 
গিয়াছে যে, এই প্রদেশে মাঅ ৯০,০০০ লোক অশিক্ষিত 
আছে। 

ফরাসী আমলের ১৯৪০ সালের একট! হিসাবে দেখা 
ঘায় যে, ৩,২৪৫ জনের জন মাজ একটি স্কুল ছিল; ১,৩৮২ 
জনেয় জত ছিল মাহ একজন শিক্ষক। 

ভিয়েৎনাম ন্াষ্রে শিক্ষার যে উপায় অবলম্বন ফর! হইয়াছে 
তাহা গতাছগতিক নছে । নিষ্ঠুর (6০081) )। এই বিবরঙীতে 
ছইট উপায্ের উল্লেখ দেখিলাম, তাহার কথ জামর! ভাবিতেও 
পারিতেছি না। ভিয়েংনাম রাই কম্যুমি& জাদর্শে বিশ্বাসী । 

কোন বাগ্জানে প্রবেশ কম্পিতে হইলে প্রত্যেকের নাম 
দস্ছখত কষ্িয়। দিতে হয় । তাঁছা! না! পানিলে কিন্লিয়া যাইতে 





হয়। নাম দত্তখত করিবার কৌশল জয়তু করিতে পারিলে 
বাজ্জারে প্রবেশ করিতে পারে। 

বিবাহ করিবার জন্ত সরকারের অন্মতি লইতে হয়। 
লিখন-পঠনে যূর্খ লোককে ধিবাহের অনুঘতি দেওয়া! হুয় না। 
লেখাপড়া শিখিবার জন্ত এরূপ অমোঘ বিধান সহজে আবিফার 
করা যায় না। 

মন্ত্রীকষপে বা কর্্চারীরূপে পশ্চিমবঙ্গের রা ধরব্যবস্থা! ধাহার! 
পরিচালনা! করেন তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের 
অভাব আছে তাহা! আমর! বিশ্বাস করি না । বিপ্লবী উপায়ে 
ক্ষমতা হাতে আসিলে ভাহাদেরই অভ বৃত্তি দেখিতাম। 
লে সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই; তাহার কলে আমরা 
ইংরেজ আমলের 'নোকরসাহাী+টা পাইয়াছি। তাহা! আমা- 
দের গলায় পাথরের ঘণ্টার মত ঝুলিতেছে । আর 
ফত দিন এই বোঝ বহিয়! আমাদের চলিতে হইবে তাহাই 
বিবেচ্য । 


«সেনদীঘি” মৎস্তের চাঁষ 


কলিক'তার দশ মাইল দক্ষিণে বোড়াল গ্রাম অবস্থিত। 
আমাদের নবজাতীয়তাঁর একজন প্রবর্তকের জন্মস্থান বলিয়। 
এই গ্রাম উনবিংশ শতাবীর ইতিহাসে স্থানলাত করিয়াছে । 
প্রাচীন কালেও দেখ। যায় এই গ্রামের একট] প্রসিদ্ধি ছিল-__ 
সেনরাজ বংশের নামের সহিত তাহা! জড়িত। “সেনদীধি” 
নামে একটি জলাশয় তাহার সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া স্থানীয় 
লোকের ধারণা । এই দ্রীধির পাড়ে একটি মন্দির “জিপুরা- 
নুন্দরীপ্র উদ্ছেষ্টে উৎসরগাকিত। মঙ্গির আজ জীর্ণ, তগ্র; দীঘিও 
সেই অবস্থা! প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
ইংরেজ আমলে যে সামাজিক অরাজকতা লোক-চক্ষ্র দুটি 
আকর্ষণ করিত না, তাঁছার অবলরে “জিপুরা-নুন্দরীপ্র 
দেবোভরে হাত দিবার লোকের অভাব হয় নাই। মুতেরাং 
দেখিতে পাই ১৯৩১ সালের জরিপে এই দীঘির সংলগ্ন অনেক 
ডাঙগ। জনি স্থানীয় জছিদারদের মধ্যে অনেকের নামে সরকারী 
কাগজে উজ্লেখ কর! হইয়াছে। 
এর পরে বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বগ্গুর আরন্ধ কর্ণ 


সম্পূর্ণ করিবার জ্ একট] নূতন জাগরণ আসিয়াছে । “কিপুরা- 


দুন্দরী” সেবা! সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান জরিপুর-সুন্দরী” 
মন্দিরের লংস্কাঁর ও “সেনদীঘির” সংস্কার কার্ধ্য ব্রতী হইয়া 
ছেন। বিরাট দীঘির সংস্কারকার্ধ্য ব্যয়-বহুল ব্যাপার । প্রায় 
বিশ হাজার টাকা তাহাতে ব্যয় হইবে । “সেমদীঘি” লংক্কার 
ড্ুরিতে পাঁরিলে কেবল যে স্থানীয় জলাভাব ছু হইবার একটা 
উপায় বাহির হইবে, তাহ নয় । এই জলাশয়ে মংন্ডের “চাষ” 
করিতে পারিলে একটা আয়ের ব্যবস্থ। হয়। সমিতির চেষ্ঠা 
এই দীঘির গর্ভ হইতে উদ্দিত জঙ্গির উপর গ্িপুরা-দু্জরী”র 


পৌষ - 


বমি ফিরিয়া! পাওয়া পিয়াছে ; ধে জমিদারদের হাতে 
তাহা চলিয়া গিয়াছিল তাহার। তাহা! হ্বষ্টচিভে ফিরাইয়! 
দিয়াছেন। 

মামলা-মোকদ্বদার আশঙ্কা হুইতে মুভ্তিলাভ করিয়। 
“জিপুরা-নুন্দরী” সেবা সমিতি পশ্চিমবক্ষের লরকারী মং 
বিভাগের নিক একটি আবেদন লইয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
মংভ্বিভাগ হাঙ্গামার হাত হুইতে যুদ্তি লাভের জন ৭০০২ 
টাক। এককালীন দান করিবার প্রন্তাব পাঠাইয়াছেন । আজ 
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমুলীর মুখে মুখে “যালটি-পারপাস্‌ 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি” "নাম প্রচার হইতেছে । নানা 
রকমের উদ্বেন্ট সাধনের জন্ত একটিমাজ সমবায় সমিতি 
গঠন--ইহাই মনে হুম এই নুতন “ক্লোগানের” অর্থ। 
বোড়ালের “সেনদীঘির” মতন জলাশয়ের সংস্কার এরূপ 
সমিতির আওতায় আসে কিনা, মংস্তবিভাগ তাহার জন 
কোন চিন্তা করিয়াছেন কি? 


শিক্ষকের ধন্মঘট 
কিছুদিন পুর্বে মাধ্যমিক বিভালয়সমূের শিক্ষকেরা এক- 
দিনের জন্ত বর্ঘ্ঘট করেন । বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি কতকগুলি 
দাঁবির প্রতি দেশবাসী এবং গবন্থেন্ট উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা ছিল এই ধর্ঘঘটের উদ্দেন্ত। দেশের লোকের সহানুভূতি 
শিক্ষকদের প্রতি আক হইয়াছিল জন্দেহ নাই, কিপ্ত 
গবন্মেণ্টের তরফ হইতে কোন নফল হইয়াছে বলিয়া আমর! 
শুনি নাই। ধর্দঘটের সমর্থক আমরা নহি; এই ধরণের 
প্রতিবাদমূলক ধর্ঘটেও যে কোন ফল হয় না তাহাও এক্ষেত্রে 
দেখা গেল । কাণ্িক সংখ্যায় “শিক্ষক” পঞজে অধ্যাপক ডাঃ 
মোহিনীমোহুন ভট্টাচার্ধ্য লিখিত “শিক্ষকের বর্পর্ঘট” জীর্ধক যে 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য ৷ 
ডাঃ তট্টাচার্ধ্য কলিকাতা! বিশ্ববিভালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের 
প্রধান অব্যাপক এবং “শিক্ষক” পত্রিকাটি “নিখিল বাংলার 
শিক্ষক সমাজের মুখখখপঞ্র” রূপে পরিচিত | 
ডাঃ ভট্াচার্ধ্য লিখিতেছেন, “দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার 
যে পন্থা অবলদ্ষিত হয়েছে তার সঙ্গে সহানুভূতি না থাকলেও 
শিক্ষকদের ছুরবস্থায় এবং হুর্গতিতে তাদের প্রতি সহাহছতভূতি 
সম্ভব ।-** ধর্মঘটের উপর কটাক্ষ করে শিক্ষকদের দাঁবি 
ববীকার করা চলে না। জীবনযাার মান এবং অব্যনূল্য যে 
পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে তাতে বর্তমান আয়ে জার বেঁচে থাকাই 
বসন্তব।” ইনার পর লেখক শিক্ষকদের ঘিশনরীর সৃফ্িত 
ইলনা করিয়া বলিতেছেন, “অভেরা পার্থিব সম্পদের দিকে 
[তা নজর দেন, শিক্ষকের পক্ষে কি ততটা! সমীচীন ? আত্ম- 
1তিষ্ঠা অন্তের যতটা! লক্ষ্য, আব্মবিসর্ন কি শিক্ষকের পক্ষে 
রতটাই শোভন ও যোগ্য নয়? অভে যেখান্রে মুখর, শিক্ষক 
ক সেখানে যৌন হবেন না ?.. “মিশননবীরা পেনশন বা 





বিবিধ প্রসঙ্-_শিক্ষকের ধর্মঘট 





প্রবলভাবে বাধা দিয়া আসিয়াছে । 


২৬৭ 
দ্র ভিজিব্কাল্তে বর্তমান জায়ে বাচিয় 
থাক] যে শ্রেনির শিক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব, লেখক তাহাদিগকে 
মিশনরীর দৃষ্ঠান্ত অনুসরণ করিয়া আত্মবিসর্জনের উপদেশ 
দিয়াছেন কিরূপে তাহা! আমর! বুঝিলাম না। শিক্ষকেরও . 
পরিবার পালন করিতে হুয়, ভদ্রস্থতা রক্ষা! করিতে হুয়। 

ডাঃ ভষ্টাচা্য লিখিতেছেন, “সামরিক বিভাগ এবং 
মিশনরীদের মধ্যে অভাববোধ ও অসন্তোষ নেই, কারণ যাই 
থাক না ফেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকেরা অভাবগ্রস্ধ 
এবং অসস্ধষ্ঠ ।-*বেতন কিছু ব্বদ্ধি হলেই যে এই অভাব অদৃষ্ঠ 
হবে সে কথা মনে করারও কারণ নেই।**'আীবনের মাম 
বা বাসনা ন। কমলে সন্তোষ এক প্রকার অসম্ভব ।** 
পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই অর্থের সন্ধানে জনবরতই 
ঘুরছে এবং উপার্জনের ফিকির খুঁজতেই তাদের মন ব্যস্ত 
থাকে । কিন্তু শিক্ষকেরাও যে অবিরাম এই তাঁবে ্বর্ণ- 
স্বগের পিছনে পিছনে ছ্ুটবেন এটা ফেবল অশোভন 
নয়, সম্পূর্ণ অসনীচীন।” জমরিক বিভাগে এবং মিশনী- 
দের মধো অভাববোধ বা অসন্তোষ নাই লেখক কোন্‌ 
তথ্যের উপর ভিভি করিয়া একথ। বলিয়াছেন আমরা 
তাহ। জানি না, তবে সামরিক বিভাগের এক জন সৈনিক 
অথব! এক জন মিশনরী যে বেতন ও তাতা৷ পাইয়। থাকেন, 
মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অপেক্ষা তাহা অনেক 
বেলী, এটা জানা! কথ।। আজকের দিনে চষ্লিশ টাক! বেতনের 
শিক্ষক দ্বিগুণ বেতন দাবি করিলেও তাহাকে স্বর্ণস্বগের 
পিছনে ছোট! বলিয়া অভিহিত করিবার মত অকরুণ লোক 
দেশে বেশী আছে বলিয়! মনে হয় না। 

প্রবন্ধের শেষে ডাঃ ভট্টাচার্য শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির 
উপায়ন্বরপ বিভ্ভালয়ের সংখ্যা অর্ধেক কমাইয়! দেওয়ার যে 
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহ! আমর কোনরূপেই সন্তোষজনক মনে 
করিতে পারি না। ইংরেজ সরকার এদেশে শিক্ষাবিস্তারে 
শিক্ষাবিভাগের জন 
প্রয়োজনীয় অর্থ বরাক্ধে গবর্থেন্ট বরাবরই যথাসন্তব আপি 
করিয়াছে । ভাঃ তষ্টাচার্ধ্য শিক্ষার বর্তমান ক্র কিছু কিছু 
আলোচন। করিম! মন্তব্য করিতেছেন, “ক্রট সংশোধন মা 
করে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা জার সমীচীন হবে না; যেখানে 
চারিটি বিভালয় আছে সেখানে যদি হুইটি থাকতো! ত1 হলে 
শিক্ষকদের বেতন অন্ততঃ কিছুট| হ'ত। সরকার যে চাক 
দিতে ইচ্ছুক তার বেশী ভাগাভাগি না হলে শিক্ষকদের 
অসন্তোষ কষে ধেতে পারে ।” 

এখানে ইংলগের নিজের শিক্ষাবিস্তারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৭০ সালে বিলাতের 
এডুকেশন জ্যা্ট পাস হয়। ইংলঙ এবং ওয়েলসের তখন 
মোট জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। শিক্ষার মাম উন্নতির 





২০৮ 


পর শিক্ষাবিস্তার হইবে এই আশায় বসিয়। ন| থাকিয়া ব্রিটশ 
গবন্ছেন্ট শিক্ষাবিস্তারে এমন ভাবে মন দেন যে ১২ বংসরের 


মধ্যে নি্ললিখিত অবস্থ! ধাড়ায় £ 
প্রাথমিক বিস্ভালয় ছাত্র-সংখ্য। 
১৮৭০০, ১৮১৭৮১০০০ 
১৮৮২*০, ৪৫,৩৮১০০০ 
বার বৎসরে বুদ্ধি'** ২৬,৬০১০০০ 
শিক্ষকদের সংখ্যা_ 
১৮৭০-- ১২১৪৬৭ 
১৮৮২০০, ৩৩,৫৬২ 
শিক্ষার ব্যয়-_ 


১৮৭০০, ১,২৮,৬৪,০০০ টাক! 


১৮৮২১, ৪১৩১৪৮৮১০০০ 

বাংলা-সরকার এই সময়ে শিক্ষার জন্ত ব্যয় করিতেন 
৪৮৭,০০০ ট1কা। 

দেশে এখন প্রাপ্তবয়স্কের তোটাঁধিকাঁর প্রবর্ধিত হইতে 
চলিয়াছে। এই অবস্থায় শিক্ষার দ্রুত প্রসার একাস্ত প্রয়োজন । 
শিক্ষার ব্যাপকত| এবং গভ্ভীরত! উভয়টির প্রতিই একসঙ্গে 
সমান দৃষ্টি রাখিয়া! কার্ধ্যক্ষেত্রে নামিতে হুইবে, কবে শিক্ষার 
মান উপ্তত হইবে তার পর শিক্ষাবিস্তার করিব এই আশায় 
বসিয়া! থাকিলে চলিবে না । 


আদালত ও পঞ্চায়েৎ-রাঁজ 
পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর ডা; কাটজু এলাহাবাদ বিশ্ববিস্ভালয়ের 
আইন-সমিতিতে সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়া 'আসিয়াছেন । 
আইন পাঁস করিয়া ছাত্রদের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়! 
অভ কাজে যাওয়া উচিত নয়, জাদালতে যোগদান করাই 
কর্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে আইন 
ব্যবসায় একটি মহথান্‌, স্বাধীন এবং উদ্ধার ব্যবসা । উকীলদের 
পক্ষে জালিয়াতি প্রভৃতি অসং কার্ধ্েব সহায়ত কর! অতিশয় 
নিন্দনীয়, প্রত্যেক উকীলের সততা রক্ষা করিয়৷ চল] উচিত 
ডাঃ কাটজুর এই অভিমত সকলেই জমর্থন করিবেন। ভাঃ 
কাট্থু ইহাও বলিয়াছেন ঘে, উফিলদের পক্ষে মন্ষেলদের 
অন্থরোধে কোনরূপ অদাধুতার আশ্রয় লওয়া অতিশয় নিন্দনীয়, 
ইহাতে সমর আইন ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। উকিল সমান 
এরূপ কার্ধযাকলাপ সঙ্গ করিবেন না মক্কেলর| ইহ! বুঝিতে 

পারিলে আর এই প্রকার অভায় সম্ভব হইবে না। 

' বর্তষানে জাইন ব্যবসায়ের যে অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহাতে 
ডাঃ কাটজুর এই সতর্কবানীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। গত 
যুদ্ধের কয় বংসরে আর সব ব্যবসায়ের জায় আইন ব্যবসায়ের 
অনেক অবনতি হুইয়াছে। আগে লোকে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
জন্ভই উকিলের দ্বারস্থ হইত এবং এষম উকিল অনেক ছিলেন 
বাহার মন্ধেল কোনরাপ নৈতিক বা ছ্নাতিপরায়ণতার অপরাধে 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





প্রকৃতই অপরাধী ইহা! বুঝিতে পারিলে তাহার পক্ষ সমর্থন 
করিয়। প্রকারাত্তরে অভায়ের প্রশ্রয় দ্রানে সম্মত হুইতেন 
না। গত যুন্ধে বিশেষভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । 
যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ব্যবস! বাণিজ্য, সম্পত্তি ভোগদখল 
প্রভৃতির সক্ষোচমূলক এত বিতিন্ন প্রকারের আইন পাঁস 
হইয়াছে যে সাধারণ লোককে বিপন্ন হুইয়া যেমন 
আদালতে উপস্থিত হুইতে হুইয়াছে, তেমনি অসাধু লোক- 
দেরও অর্থাগমের অজশ্র উপায় খুলিয়া গিয়াছে । আইনের 
ফাকে নিজের স্বার্থসদ্ধির চেষ্টায় শেষোক্ত শ্রেষর লোকের! 
শুধু যে আদালত হইতে মুক্তি লাভের জন্তু উকিলের 
শরণাপন্ন হইয়াছে তাহা নহে, অপরাধ অনুষ্ঠানের আগেও 
উকীলের পরামর্শ লাভ করিয়াছে এরূপ অভিযোগ অনেক 
হুইয়াছে। ভাঃ কাটজুর উক্তি তাহারই প্রতিধ্বমি মাত্র । 
যুদ্ধের সময় বহু গন্ীবের সম্পত্তি সরকার দখল করিয়াছেন। 
সরকারী ক্ষতিপূরণের টাকা তুলিবার জন্ত গরীব এবং নিরক্ষর 
লোককে উকীলের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে এবং তাহার ফলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রবফ্িতও হুইতে হুইয়াছে। 
ছুর্নাতির বলগীভূত হইয়া সরকারী উকীলের চেষ্টায় মামলার 
প্রধান আসামীদের মুক্ত করিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্তও পাওয়া 
গিয়াছে । কোন কোন উকীলের কাধ্যকলাপ আইন-ব্যবসায়ের 
মর্ধ্যাদার হানিকপ হইতেছে ই্থাতে সন্দেহমান্র পাই, কিন্ত 
সবচেয়ে বড় ছঃখের কথা এই যে. সমগ্রভাবে উকীল সমাজ 
তাহার কোন সক্রিয় প্রতিবাদ করেন না। একজন সরকারী 
হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় বসিয়। না থাকিয়। উকীলের। নিজেদের 
সংগঠনগুলির মারফত অনায়াসে এই সব পাপের প্রতিবিধান 
করিতে পারেন। 

ডাঃ কাটজু বলিয়াছেন যে বিলাতী বিচার-পদ্ধতি এদেশের 
উপযুক্ত নহে । আমাদের দেশে পঞ্চায়েং-রাজ প্রবর্তিত হওয়া 
উচিত । পঞ্চায়েতের হাতে বিচার কাধ্যের দায়িত্ব অপিত 
হুইলে বিচার লাভ সহজ এবং স্বক্পব্যয়পাধ্য হইবে । আমর] 
এই অভিমত সমর্থন করিতে পাপ্সিলাঁম না । আমাদের দেশে 
কোন কালেও পঞ্চায়েতের উপর সর্ব্ববিষ অপরাধের বিচারের 
ভার ছিল না; সম্পতিঘটিত বিরোধ গ্রামের স্মার্ড পঞ্জিতের 
পাতি লইয়। পঞ্চায়েং মিটাইয়। দিতেন এবং ছোটখাট গ্রাম্য 
অপরাধের বিচারমান্র তাহারা করিতেন । রাজনৈতিক, অর্থ 
নৈতিক এবং বন্ধ রকমের ব্যক্তিগত অপরাধ প্রভৃতির জ্ত 
আইনবেস্তাদের লইয়া গঠিত আদালত ছিল। আদালতের 
কাক্ধ রীতিমত ভাবে যদ্দি চলে, উকীল এবং সলিসিটরেরা যদি 
'মকেলকে জয়াইয়! রাখিয়! কী আদায়ের জ্ অনর্থক তারিখ 
আদায় না করেন, হাকিমের যদ্দি ক্রুত বিচার শেষ করি- 
বার জ্ত পীড়াপীড়ি করেন তাহা হ্ইলে সুবিচার লাভ অনেক 
সহজ ও ম্বজব্যয়সাধ্য হইতে পারে । বর্তমানে বিচার বিতাগ 


পোব 


সর্বসাধারণের নিকট ভাঁতি ও ব্যয়বাহুল্যের বন্ত হুইয়া 
থাকিবার প্রধান কারণ উহার পরিচালনার ত্রুটি ; আদালত 
বিলাতী ছাচে গঠিত ইহাই উহার প্রধান দোষ নছ্ে। অশোক- 
চক্র এবং জশোক-সুস্তের মোহর আমরা জাতীয় পতাকায় 
এবং জাতীয় শীল মোহ্রর্ধপে এছণ করিয়াছি ঃ বিচার- 
বিভাগ সংক্কারের দ্বার] উহার দক্ষত] বৃদ্ধির অন্ত অশোক যাহ! 
করিয়াছিলেন আমর! সেই দৃষ্াস্ত অনুসরণ করিলে অন্ধকারে 
পথের সন্ধান মিলিবে | উকিল, ব্যারিষ্টার ও এটিণীঁ এই তিনের 
অধিকার ও জায়ত্তে আসিয়া পশ্চিমবাংলায় বিচারপ্রাধাঁদের 
সর্বস্াস্ত হইতে হয়। অচিরে ইহার ব্যবস্থা হওয়া] প্রয়োজন । 


ভারতরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতির 
মধ্যে অসঙ্গতি 

শ্রীকফলাল শ্রীধরণী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের 
বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাত করিয়াছেন । 
ভারতবর্ষের সত্যতা-সাঁধনার“ মঙ্লিনাথ” বলিয়! তাহার একটি 
বিশেষ পরিচয় আছে। দেড় বৎসর পুর্বে তিনি তাহ্।র মাতৃ- 
ভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতবর্ষের 
অনেক সংবাদপত্রে এইসদশের আীবন সন্বন্ধে নান] প্রবন্ধ ও 
সংবাদ পাঠাইতেছেন। , সন্প্রতি তিনি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের 
প্যারিস অধিবেশনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং 
ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক নীতির মধ্যে যে নানা অসঙ্গতি আছে 
তাহার প্রতি তারতবর্ধের দৃ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আত্ত- 
তিক মানা সমন্তার সম্বন্ধে ভারতরাষ্রের প্রতিনিধিমগ্ডলী এমন 
একটা নীতি অনুসরণ করিতেছেন যাঁছা৷ বাস্তবতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয় | ভাবুক জবাহ্রলাল নেহরুর ছোয়াচ গাহাদের 
অনেককেই অজবিস্তর প্রভাবিত করিতেছে । একটি দৃষ্টান্ত 
দিয়! শ্রীধরলী ব্যাপারটি ব্যাখা] করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার 
শ্বেতা প্রভূত্ববিলাসী গবশ্মেণ্টের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের অভি- 
যোগ এখনও সশ্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে অমীমাংসিত 
আছে। এই গবন্মেন্ট আবার দক্ষ্প-পশ্চিম আফ্রিকার অছি। 
এই অঞ্চল জার্পানীর উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পরাজয়ের পর ইহা জার্মানীর নিকট হইতে-কাড়িয়া লইয়া 
অজাতিসজ্ঘের ([,99809 01 196019) অধীনে আসে । 
এই সঙ্ঘ তাহাকে অছিরূপে পরিচালন করিয়! শ্বায়স্তশাসনের 
উপযোগী করিয়া গঠন করিবার জন্ভ তাহার শাসনতার দক্ষিণ 
আফ্রিকার হাতে ছাড়িয়া দেন। গত ২৭1২৮ বংসর এইরূপ 
শাসনের ফলে 'দেশের অধিনাসী ক্ফাঙ্ষ জনগণের কতটা! 
উন্নতি হুইয়াছে ততসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গত বৎসর 
ঘক্ষিণ-আক্রিকার গবশ্েন্ট প্রত্তাব পেশ (করেন যে দক্ষিণ 
পশ্চিম আ'ক্রকাকে তাহাদের রাষ্ট্রের অংশরূপে একাদীতৃত 
করার অঙ্ছদতি দেওয়া হউক। তারতরাষ্ত্রের প্রতিনিবি 





বিবিধ প্রসজ-_পুর্ব্ধ এশিয়ায় যুগ-পরিবর্তন 


২০৯ 
জমতী বিজয়লক্্ী পঙ্ডিত ইহার বিরোধিতা করেন, এবং 
সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এই আপতি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ 
আফ্রিকার গবশ্মে্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্হ করেন, এবং এ 
গবন্মেন্টকে নুতন অছিনামা পেশ করিবার অনুরোধ জানান । 

এই অন্থরোধ অগ্রাহ্‌ করিয়া এ গবর্খেনট এই বংসরও 
ঠাহাদের দাবি পেশ করিয়াছেন। এ্রমতী বিজয়লক্ী পণ্ডিত 
এ বংসরও তাহার বিরোধিতার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্তু এবার মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্্রগুলি ও,পাকিস্থান তাহার 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে । এই কথার উল্লেখ করিয়া 
শ্রীধরঞ্জ বলিয়াছেন ষে তারতরাঁ যদ্দি বাস্তবতার অনুসরণ 
করিত তবে মুসলমান রাষ্রগুলি এরূপভাবে একটা শ্বেতা 
রাষ্ট্রের অন্ায়ের সপক্ষে যাইতে সাহস পাইত না। ভারত- 
রাষ্রের প্রতিনিবিবর্গ যদি বুঝাইয়া দিতেন যে প্যালেষ্াইন 
বিভাগের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য পাইতে হইলে আরবরা£- 
গুলিকে কোন কোন বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে 
হইবে, দানপ্রতিদানের নীতি মানিয়! চলিতে হইবে তাহা 
হইলে আরব রা্রগুলি এরূপ ভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রাধানের সপক্ষে 
ভোট দিতে পারিত না। তারতরা& প্যালেষ্টাইন বিভাগের 
বিরুদ্ধে মত দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে তৎপরিবর্তে একটা! যুক্ত- 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হউক, প্যালেষ্টাইনে ছুইটি সমমর্ধ্যাদা- 
সম্পন্ন রাজ্য এই যুক্তরাষ্র (77609617601) ) প্রতিষ্ঠা করুক । 
ইচ্দীর! ইহার বিরোধী, আরবরাঁও তাহাদের নিরঙ্কুশ অধিকার 
চায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে । ইহার ফলে তারত ইহুদীদের 
সাহায্য হারাইয়াছে, আরবদের সাহায্যও লাভ করিতে পারে 
নাই । এইঅভ আন্তর্জাতিক ক্ষেজে অনেক বিষয়ে ভারতরা& 
নানাতাবে বিপন্ন হইতেছে 


পূর্বব এশিয়ায় যুগ-পরিবর্তন 


প্রায় তের বংসর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চীনের চিয়াং 
কাইশেক .গবন্বেন্ট মর্ধ্যাদার সহিত টিকিয়া ছিল। অবস্ঠ 
তাহার পিছন হইতে শক্তি যোগাইতেছিল আমেরিকার যুক্ত- 
রা । মাঞ্চুরিয়ায় বিবাদ আরম্ভ হয় ১৯৩১ সালে; জাপানের 
জাপটে এ দেশ হইতে চীনকে হটিয় আসিতে হয়। আবার 
শক্তি পরীক্ষা! আরম্ভ হয় ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে। 
পিপিং নগন্ীর মার্ক]! পৌলে! পুলের ঘটনার অজুহাতে জাপান 
চীন দেশের উপর বঝীাপাইয়া পড়ে। চারি বংসর চীন 
প্রায় একাকী যুদ্ধ চালাইয়! গেল ; পৃথিবীর সহাহ্ছভৃতি তাহার 
মনের বল ও উৎসাহ জটুট রাখিতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষ 
হুইতেও এই প্রীতি অকুরস্ত ভাবে চীনের উপর বর্ঘত হুয়। 
রবীন্্রনাথ ছিলেন এই ভাবের গঙ্গোত্রী। কংগ্রেসের সভাপতি 
কূপে নুভাষচন্ত্র বন্থু চীনে একটি চিকিৎসক দল প্রেরণ করেন । 
১৯৩৯ সালে পঞ্চিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রতিনিধি- 
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রূপে চীন দেশের তদানীন্তন রাজধানী চুংকিং গমন করেন। 
চিয়্াং কাইশেক তখন চীনের কর্ণধার । তিনি এই প্রীতির 
প্রতিদানে সন্ত্রীক ১৯৪২ সালে ভারতবর্ধে আসেন $ গাস্ধীক্জীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। তারতবর্ধের স্বাবীনতা-সংখ্বাষের প্রতি 
অকুঠঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; ব্রিটিশ গবন্থেটকে প্রকা্জে 
অনুরোধ করেন তাহার! যেন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী 
মগলের সহিত সম্মানজনক আপোষ করিয়া! ফেলেন । 

এই সম্বন্ধে অদূর অতীতের কথা স্মরণ করিয়া! 
আমর! চিস্লাং কাইশেক পরিচালিত রাষ্ট্রের নুতন বিপর্ধ্যয়ে 
চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেছি। জ্বাপানের পরাজয়ের তিন 
বংসরের মধ্যে চীঘ। কম্ুনি্দের আক্রমণে চিয়াংকাইশেক 
গবঙ্ষেন্ট মাথুরিয়া ও উত্তর চীন হইতে হুটিয়া আসিতেছে । 
চীনের রাজধানী নান্কিনের উপর আক্রমণ আসন্ন। এই 
বিপর্ধ্যয়ের কারণ সম্বন্ধে যে তর্ক উঠিয়াছে তাহাতে যোগদান 
করিতে গেলে চীনের অবস্থা সম্বন্ধে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
প্রয়োজন । এই কারণ যথেষ্ঠ নয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনা 
কম্যুনিষ্টদের পেছনে থাকিয়! সর্ধ্ব প্রকারে সাহাষ্য করিতেছে ; 
প্রতি-উদ্তরে বল! হইতেছে যে চীনের পিছনেও ত আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সাহায্য আছে। এই তাবে কাটাকাটি 
করিয়] অবস্থা এমন দাড়ায় যে চিয়াং কাইশেক গবন্দেন্ট চীন 
দেশের জনগণের একট] বিরাট অংশের গ্রীতি হারাইয়াছেন 
বলিরাই বিপন্ন হুইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন তর্কের 
অবকাশ নাই । যে সব শক্তি জগতের শক্তিভাগারের চাবি- 
কাঠি হাতে লইয়! বসিয়া আছেন, তাহার _আঁমেরিকার যুক্ত 
রাষ্্র ও ইউরোপ-এশিয়ার সোতিয়েট ইউনিয়ন-_একমত হইতে 
পারিলে পূর্ব্ব এশিয়ার যুগ পরিবর্তনে আশার আলোক দেখা 
দ্বিতে পারে । তাহ! নাহইলে এই অঞ্চলের গণজাগরণের 
নেতৃত্ব কম্ুনিষ্টদের হাতে চলিয়া যাইবার সন্তাবনা আছে। 
একটা কথ] শুন যায় যে আমেরিকার যুক্তরা নিজের স্বার্থ 
রক্ষার জনই এই অগ্রগতিকে বাধা দিবে । উত্ভরে এই প্রশ্ন 
জিজাসা কর! হ্য়-_-তবে এতদিন কেন কম্যুনিদের প্রসারে 
বাধা দেয় নাই? এই প্রশ্রের কোন সত্তর শুনা যায় নাই, 
এবং কজন] করিয়াও কিছু বলিতে চাই না। 

পনর-যোল বংসর পুর্বে একখানি বই পড়িয়াছিলাম। 
আপটন্‌ ক্লোজ তাহার লেখক। বইখানির নাম-_ এশিয়ার 
বিজোহছ-_12901 01 44810 | লেখক ভবিস্ঘানী করিয়া 
ছিলেন যে ব্রিটেন পাশ্চাস্ত্য সভ্যতার নেতৃত্বপদ হারাইবে ) 
আমেরিকার মুক্তরার সেই পদ্দে বসিবে এবং পাশ্চাত্য সভ্য- 
তার ধারকরূপে নব-জাগ্রত এশিয়ার সম্মুখীন হইবে । তখন 
একটা ভীষণ সংঘর্ষ দেখা দিবে-_সংস্কতির সংঘর্ষ ) জাতি 
(1809) ও বর্ণের (001081:) সংঘর্ষ ; অর্থনততিক স্বার্থের 
দ্বন্থ। পৃথিবীর হুই-ত্ৃতীয়াংশ লোক এক পক্ষে, পৃথিবীর 





প্রবানী 
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প্রাকৃতিক সম্পদের বৃহ্ঘংশ এক দিকে । এই লোক-বল ও 
সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হইবে শক্তি-ত্রয়ের দ্বারা _সোভিয়েট ইউনিয়ন, 
চীনারা ও জাপান; এই ভ্রি-শক্তির মধ্যে জাপানের স্থান 
হুইবে তৃতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদের ছুইটি শেষ ধারকের বিরুদ্ধে 
এই ভ্রিশক্তি আত্মন্বার্থ রক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতেও পরানুখ হইবে 
না। এই বই পাঠ করিয়। মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছিলাম__ 
ভারত তবুকই? 

আপটন্‌ ক্লোজ্ের ভবিষ্বঘানী অক্ষরে অক্ষরে ফলে নাই। 
এক বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হৃইয়! জাপানের শক্তি খর্ব হইয়াছে ঃ 
তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হুইয়াছে এবং দেশ যুক্তরাষ্রের 
সামরিক শাসনে আছে । কিন্ত এই পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়] 
যাইতে এবং আর্ধিক ক্ষতি পুরণ করিতে বেশী দিন লাগিবে 
মা। জাপানের সৈস্তাধ্যক্ষদের বিচারে একজন ভারতবাসী 
বিচারক, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, নিযুক্ত হুইয়্াছিলেন। তিনি 
ঠাহাদের নির্ধোষ বলিয়াছেন, এবং দেশে ফিরিয়া! যাহ! 
বলিতেছেন তাহার মধ্যে আমাদের উক্তির সমর্থন পাই। 
যে সত্যমের সহিত জাপানী জাতি পরাজয়ের নিষ্ঠুর বিধান 
শ্বীকার করিয়া] লইয়াছে, যে নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত তাহারা 
পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ; যুদ্ধোভ্ভর যুগের 
নানা অতাব যেরপভাবে নীরবে, বিন! প্রতিবাদে গ্রহণ 
করিয়াছে, .এক্সূপ জাতির পুনরুখান অবন্ঠস্ভাবী। সুতরাং 
পরাক্ধিত জাপান ও বিধ্বস্ত চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের 
নেতৃত্বে সংগঠিত হুইয়! উঠিবার অবসর পাইলে পৃথিবীর 
চেহার! ফিরিয়া! যাইবে । 


আপটন ক্লোক্ধ বলিয়াছিলেন এই তিন দেশের যুক্ত 
প্রয়াসে সোভিয়েট হইবে ভাবের গুরু, চীন দেশ হুইবে তাহার 
পরিচালক ( 10120800:), এবং জাপান যোগাইবে তাহার 
সৈল্ত-শ্রেমী। এই পরিণতির মধ্যে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের অত্যুদয়ে 
ইংরেজ, ক্ষচ ও আইরিশ জাতির সহযোগিতার অন্থরূপ অবস্থা 
সৃষ্টি হছইবে। ইংরেজ করিয়াছে সাত্রাক্্য শাসন, ক্ষচেরা 
করিয়াছে সাত্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ এবং আইরিশর! 
করিয়াছে সাত্রাজ্য রক্ষার জভ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপাঁত। 


" সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও জাপানের মধ্যে কর্তব্যের ভাগ- 


বাটোয়ারা এই ভাবেই হইতে পারে । এই সম্ভাবনার মধ্যে 
যে যুগ পরিবর্তনের স্থচনা দেখ! যায় সেই পটভূমিতে তারত- 
রাষ্ট্রের স্থান কোথায় তংসম্বদ্ধে আমাদের সজাগ হওয়া উচিত । 
কারণ কোন প্রাচীর তুলিয়া এই পরিবর্তনের উচ্ছাসকে 
আমাদের দেশ হইতে ঠেকাইয়! রাখ] যাইবে না, যেমন পারে 
নাই চীন দেশ । ভাবের গতিপথ কোন যন্ত্র নির্াণ করে না। 
লোফের মনে সমাজ-জীবনের নান! ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব 
ব্বিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাহাই বিপ্লবের বাহক। এই 
কখাটা স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলে ভারতবর্ষ গণ-তন্র ও 
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সদাঞ্ততন্ত্রের মধ্যে সেতু নিপ্দাণ করিতে পারে। সেই 
সৌভাগ্যের যোগ্য হইবার গুণ আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া 
ভুলিতে হইবে । আমাদের চিন্তা ও কর্টের মধ্যে তার বীজ 
জুক্কার়িত রছিয়াছে। 


ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা 

ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের রাষ্পতি ডাঃ সোকর্ণ 
ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পঞ্ডিত জ্ববাহরলাল নেহরু'র 
আমন্ত্রণে আমাদের দেশে আদিতেছেন। ইতিপূর্বেবে ১৯৪৭ 
সালের শীতকালে দিল্লী নগরীতে যে *নিখিল-এশিয়া” 
কনফারেন্স বসিয়াছিল তছুপলক্ষে এই সাধারণতন্ত্রের প্রধান 
মন্ত্রী ডাঃ শারিয়ার আমাদের দেশে পদার্পণ করেন। ডাঃ 
ষোকর্ণের আগমন উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান অবস্থা 
সম্বন্ধে আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। 

জাপানী আক্রমণের সময় ভাচ সাত্রাজ্যবার্দীর। পলাইয়! 
গিয়াছিল প্রশাস্ত মহাঁসাগরে অবস্থিত এই সব দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
যেমন ইংরেজর] গিয়াছিল বর্া! ও মালয় হইতে) ইংরেজের 
প্রধান খাট সিঙ্গাপুরের যেমন পতন হইয়াছিল, সেইরূপ মাছুরা, 
ব্যাটাডিয়া প্রভৃতি ডাচ সামরিক কেন্ত্রও জাপানীদের হাতে 
চলিয়! যায়। জ্বাপানের পরাঙ্গয়ের পর ভাচর! পুর্ববের শাসন- 
ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্রী ইন্দো- 
নেশিয়ানরা একট! স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্র প্রতিঠিত করিয়! এই 
প্রত্যাবর্তনে সশস্ত্র বাধা দেম়্। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে 
এই সাধারণ-তঙ্ত্র (9001)110) ঘোষণ! কর] হুয়, এবং 
তার অস্তিত্ব নানা তাবে সন্মিলিত জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক স্বীক্কত 
হুইয়াছে। 

ডাচদের ইহ! মনঃপুত হইবার কথ! নয়, এবং গত তিন 
বৎসর হুইতে ইন্দোনেশিয়ান সাধারপতক্ত্রের বিরুদ্ধে তাহার] 
দ্ধ চালাইয়! যাইতেছে । একথ। সর্বজনবিদিত যে ডাচ পু্জি- 
পতিদের মুরুবিব ব্রিটিশ ও মার্কিনী পু'জিপতিরা, এবং শেযোজ্- 
দের সাহাঁষা ন1 পাইলে তাহাদের সাআ্রাজা রক্ষা করিতে পারিবে 
না, এবং অধীনস্থ দেশসমুছের নবজাএত জাতীয়তাবাদীদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সফলকাম হইতে পারিবে না। আজ 
তিন বৎসর ধরিয়! সে চেষ্টাই তাঁহার! করিয়। আসিতেছে এবং 
পূর্ব-এশিয়ার জাগৃতি ও সংহতির পথে বহু বাথ! স্থাপন 
করিতেছে । এই চেষ্টায় তার! ইন্দোনেশিয়ার নান দ্বীপের 
পু'জিপতিদের নিকটে নাঁন! ভাবে সাহ্বাধ্য পাইতেছে । সেই- 
জন লিঙ্গরজাতি নগরীর সন্ধিসর্ভ (১৯৪৬) নান! তাবে পদ- 
দলিত কম্সিতেছে। তাহাদের ঠাবেদারীতে অনেকগুলি 





রাই গজাইয়! উঠিয়াছে ) প্রায় প্রতি স্বীপে একটি করিয়া রাই 


ভাচদের জনুগ্রছে গঠিত হুইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া! সাধারণ- 
তন্ের পন্মিবি ও ক্ষমতা এই কাঁবে সঙ্কুচিত হইতেছে 
যেমন করিয়! "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠায় ভারতনর্ষের পরিধি ও 


বিবিধ প্রাসঙ্গ__লোকসমষ্টি ও তাহার সংস্কতির ধংস 
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ক্ষমতা সঙ্কুচিত হুইয়াছে। জামাদের অভিজ্ঞতার জালোকে 
ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার কারণ ও ফল বুঝিতে চে! করিলে, 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত নান! সংবাদে বিভ্রান্ত হইতে হইবে ন|। 

গত এক মাসের মধ্যে ওলন্দা্জদের দেশ হইতে একটি 
“মন্ত্রিমিশন” আসিয়াছিল ইন্দোনেশিয়ায়-_সাধারপত্ত্রের নেতৃ- 
ব্বন্দের সঙ্গে জাপোষ করিবার জন্গ। র্াষ্রপতি ডাঃ সোকর্ণ 
ও প্রধান মন্ত্রী ভাঃ হাতা ওলন্দাজ প্রধানগণের অর্ডে আপোষ 
করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন মাই। সর্তগুলি কি তাহা ম্পষ্ 
করিয়া জানা যায় নাই । কিন্তু নান! বিবরণ হইতে বুঝিতে 
পারা যায় যে ইন্দোনেশিয়ার সাঁধারণতন্ত্রকে ওলন্দাজ 
তাবেদার রাষ্রচলির সমপর্যযায়ে ফেলিবারন চেষ্টা কর! হ্ইয়া- 
ছিল। আর একটা সর্ভ ছিল ওলন্দাজ রাজবংশের সঙ্গে 
ইন্দোনেশিয়ার সাধারপতন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন । এই সন্বন্ধের 
মধ্যে ওলন্দাজ প্রাধান্ের ব্যবস্থা বা ইঞ্চিত ছিল বজিয়াই 
বর্তমান আলোচনা ফাসিয়! পিয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই । 
মার্ষিনী সাহায্য ব্যতিরেকে ওলন্দাজ-সাত্রীজ্যের ঠাট 
বজায় থাকিতে পারে না। মার্চিন দেশ গণতন্ত্রের আদর্শ 
অস্থলারে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল ; এই তন্ত্রের মহ্ছিম। প্রচারের 
জন বর্তমান বিজ্ঞানের কল্যাণে যত সব উপায় উদ্ভাবিত 
হইয়াছে তাহার ব্যবহারে চক্ষু খাটিয়৷ মরে, কর্ণ পীড়িত হয়। 
কিন্তু মার্দকন দেশের ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া কঠিন ; 
মন ও মুখে যে এঁক্য থাক! প্রয়োজন তাহার অভাবের প্রক্ 
উদাহরণ মার্ষিনী শাসক সন্প্রদায়ের আদরে লালিত-পাঁলিত 
ওলন্দাজ পাত্রাজ্যবাদের স্পর্ধ!(; এবং যত দিন রাষ্রপতি 
টুম্যানের দেশ ডাচদের পিছনে থাকিয়া! তাহাদের সাম্রাজ্য- 
লিপ্দাকে প্রশ্রয় দিবে তত দিন ইন্দোনেশিয়ায় শান্কি ফিরিয়] 
আসিবে না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের “সদিচ্ছা মিশন” ব্যর্থ 
ছুইয়। ফিরিয়! গিয়াছে ; এখন নিশ্চে& হইয়া বসিয়। আছে। 


লোকসমান্ ও তাহ।র সংস্কৃতির ধ্বংস 

সম্মিলিত জাতিসজ্বের আইনে একটি নূতন বিধান জুড়িয়! 
দেওয়া! হইল। কোন রাষ্ট্র শাস্তির সময়ে বা যুদ্ধে ব্যাপৃত 
থাকাকালে যদি কোন লোকসমষ্টি নিঃশেষ করে বা 
তাহু।ের সংস্কৃতি ধ্বংস করে তবে তাহা! আন্তর্জাতিক 
আইন জন্ুসারে দঙুনীয় হুইবে-_যেমন হইয়াছিল পরাজিত 
জার্মানীর নেতৃবৃজ্দ এবং যেমন হইতে যাইতেছে জাপানের 
নেত্ত্ন্দ। লোকসমটিকে নিঃশেষ কর! ঘায় যুদ্ধ ঘোষণ। ন! 
করিয়াও, তাহাদের সংস্কতির বিলোপ সাধন করা যায় 
শান্তির সময়েও। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইছার 
প্রমাণ পাওয়া পিম়্াছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই ভ্বাগঞ্জের 
পর কলিকাতা, নোয়াখালি, জ্রিপুর!, নিহার, উত্তর-পশ্চিম 
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সীমাত্ত প্রদেশ, দিল্লী, পঞ্জাব ও সিদ্ধু দেশে যা] ঘটিয়াছে 
তাছ। এই নূতন আইনের আওতায় আসে, তৎসন্বন্বে কোন 
'সঙ্গেহ নাই। 

-অত্তীত যুগের ইতিহাসে আটিলা, চেঙ্গিস খাঁ, হ্ালাকু 
প্রভৃতি লোকের নামের সঙ্গে এইরূপ অভায় ইতিহাসে স্থান- 
লাঁত করিয়াছে । সেই সময়ের মতি-গতি এইরূপ নিষ্ঠুরতাকে 
খুব নিদ্দনীয় মনে করে নাই। এঁতিহাসিক মুগে-_গত ছুই 
হান্ধার বংসরের মধ্যে-_শ্রীগ্ীয় বর্দ ও ইসলামের মধ্যে 
বর্ছাস্তরিত করার কার্ধাকে সাধু-নোচিত আখ্যায় অভিনন্দিত 
কর! হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাই। যদিও এই ছই ধর্মের 
প্রবর্তক ছুই জনই ধর্প্রচারে গায়ের জোরের স্থান নাই বলিয়া 
বিশেষ নির্দেশ দিয়াছিলেন, তবুও তাঁহাদের শিশ্প-প্রশিয়ের] 
এই অনুজ্ঞ| লঙ্ঘন করিয়াই বর্বর প্রতি আহুপতোর বিশেষ 
বিশেষ প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে । ্রষ্টপূর্ধব যুগের কোন ধর্ম্ঘই 
ইউরোপ-আমেরিকায় থাকিতে দেওয়। হয় নাই, হঙ্জরং 
মহস্মদ-পুর্ব ইরাণের বর্ঘঘ আজ ইতিহাদের পৃষ্ঠায় মাত দেখ! 
ঘায়; মধ্য-এশিয়ার ধর্ম ও সংস্কতি ইসলমের্ দাপটে নিশ্চিন্ছ 
হুইয়াছে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্ধ্য-জনার্ধ্যের ধর্টের বিরোধ 
রক্ত-রজিত কিন! তৎসম্বন্ধে তর্ক চলিতেছে; হিস্কু ও বৌদ্ধ 
বর্শের বিরোধে তরবারির সাহায্য হণ করা হইয়াছিল 
কিনা, তাহ! অনুসন্ধানসাপেক্ষ । গত ছুই হাজার বৎসরের 
ইতিহাসে গায়ের ছ্োরে ধর্প্রচারের নিদর্শন ভারতবর্ষে 
পাওয়। যায় না। ইসলাম আসিয়া! তাহার ব্যতিক্রম ঘটা ইয়া- 
ছিল। কোরান ব| তরবারি__ইহছা'র ছুইটির মধ্যে একটিকে 
বাছিয়া লইতে হইবে, এক্সপ কিন্বদপ্তী বিশ্বাস হয় ত করিতাম 
মা। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালী- 
ভরিপুরাঁয় যে তাওবের স্থট্টি করিয়! ৫০,০০০ হাজার হিচ্দুকে 
ছুই-এক সণ্ডাহের মধ্যে মুসলমান বানাইয়! ফেল! হইল, তাহ] 
দেখিয়া কিছ্বদস্ধী তিহাসিক সত্য ঘটশার উপর প্রতিঠিত 
বলিয়া মনে করিতে ঘ্বিধা হয় না। সেই জু 
সন্মিলিত জাঁতিসজ্ঘের দরবারে পাকিস্থানের প্রতিনিধি মিসেস্‌ 
ইক্রাম-উল্লা খায়ের ওকালতী শুনিয়া একটু আশ্চরধ্যান্িত 
হইয়াছি। তত্রমহিলাটি সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্ঠাকে জান্তর্জাতিক 
আইন অনুসারে দ্গুনীয় করিবার পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। 
তাহার বক্তৃতার সারাংশের উপর শির্ভর করিয়। মতামত প্রকাশ 
ফর! হইতেছে । 

লোকসমষ্টি ধ্বংস (0:91109106) নুতন নয়। ইতিহাসের 


পৃষ্ঠা এই নিষ্্রতায় পূর্ণ $ অনেক সময়ই এক্সপ ধ্বংসলীলাকে 


পুণ্য কার্ধ্য বলিয়। অতিনন্দিত কর। হইয়াছে । বিংশ শতাবীর 
হানব-মন এই প্রশংসায় সায় দিতে পাব্লিতেছে না বলিয়া, 
সশ্মিলিত জাতিসজ্জে ঘট! করিয়া বন্তৃতা দেওয়া হইতেছে। 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


লোকসমষ্টির প্রাণ ও সংস্কতির ধ্বংস বশ্মুক-তরবারির সাহায্যে 
এক দিনে ব| ছুই দিনে করিলে বর্তমান যুগের লোকের চোখে 
পড়ে। কিন্ত কোন রাই বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি নীরবে 
বহু দিন ধরিয়া ধ্বংসলীলার নান! প্রক্রিয়া চালাইয়! যায়, 
তাহার বিচার কে করিবে? কোন লোকসমটির পক্ষে ভাঙার 
প্রমাণ সংগ্রহ কর! কি সহক্ধ বা সম্ভব? মিত্রশক্তিরা জয়লাভ 
না করিলে হিটলার বা তোজ্োর নিষ্ঠুরতার কোন প্রমাণ কি 
পাওয়া যাইত? ইহুদী জ্বাতির মত নুসংবন্ধ জাতি হিটলারের 
নিষ্ঠুর শীতিপ কথ। বহু পূর্বেই আমাদের শুনাইয়াছিল। কেহ 
কি তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছিল ? 

সেইন্ধপে মিসেস্‌ ইক্রাম-উপ্ন1 খায়ের “পাকিস্থানে” যাহ! 


* ঘটিতেছে তাহ (91)090106-_লোকসমষ্টির ধ্বংস ও তাহাদের 


সংস্কতির ধবংস-_-৫স বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ 
নাই। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে নোয়াখালী জেলায় 
হিন্দুর পাক! ধান ক্ষেত হইতে যে ভাবে, নিয়মিত সঙ্ঘবন্ধ 
ভাবে, কাটিয়া লওয়া হইতেছে, তাহা 019009010 .-এর 
অঙ্গ বলিয়া নালিশ রুদ্ধু করিতে আমাদের মনে কোন 
ঘিধা নাই । এইরূপ ধান কাটাকে চুরি বলে না। তা! 
স্ুপরিকঞ্িত কর্পপন্থার অংশবিশেষ । হিন্ুকে হাতে মারিব 
না, ভাতে মারিয় তাহার সংস্কতির ভিত্তি শিথিল করিয়! 
দিব; হয় তাহাকে ভিটামাটির মায়ায় প্রতিবেশীর ধর্্ঘ ও. 
সংস্কতি গ্রহণ করিতে হইবে, না হুয় তিটামাটির মায়! 
সংস্কতির পায়ে বলি দিয়া তাহাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইবে 
যেমন করিতে হুইয়াছে জার্মানী ইহুদীকে। এক হাজান 
বৎসর পুর্ব হইতে জাশ্্ানী এই ইছুদীদের জন্মভূমি [ছল ; 
জার্মানীর শাসক-সন্রদায়ের অনেকেই জার্মানীর রঙ্গে এত 
প্রাচীন সত্বন্ধের দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না। 

নোয়াখালী-ত্রিপুরায় “পাকি হানের” প্রকৃতির নুতন পরিচয় 
পাইয়াছিলাম বলিয়! আজ “019009০0109 স্ঘপ্ধে আমাদের জ্ঞান 
স্প& হুইয়। পড়িয়াছে। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
পৃথিবীর নান| দেশে যাহা! ঘটতেছে তাহ! অনুমান করা সম্ভব। 
পুর্বে বিলাত-আমেরিকার ইতিহাস পড়িয়। আমাদের নিজের 
দেশের ঘটনাবলী বুঝিতে চেষ্ঠ। করিতাম, সেইজন সে জান 
ছিল কজনায় প্রস্তত, বাস্তবতাশুন্ত। আজ আমাদের জাতীয় 
জীবনের ঘটনাবলীর সাহায্যে আমাদের দেশের সম্বন্ধে সত্য 
জ্ঞানের প্রতিষ্ঠ। হুইতেছে ; বিদেশের সম্বন্ধেও জ্ঞান সত্য 
জভিজ্ঞতাপ্ আলোকে আলোকিত হইতেছে । জামাদের 
এই জ্ঞান অর্জন কগিিতে অনেক অশ্রজলে তাহা পরিষ্কৃত 
করিতে হইতেছে । তবুও বলিব এই অশ্রজল সার্থক হুইবে, 
যদি আমরা সত্যের সম্মুখীন হইবার সাহুস তাহ! হইতে 
সংগ্রহ করিতে পারি, যদি বিশ্বাস করি যে সত্যব্রতীর অশ্রজল 
এই বিশ্ববিধানে ব্যর্থ হয় ন1। 


আমার জীবনের তন্ত্র 
স্ীষফনাথ সরকার 


আজ যে কথা বলতে হবে তার বিষয় হচ্ছে আমার জীবনের 
দর্শন, অর্থাৎ কোন্‌ আদর্শ সামনে ধরে, কোন্‌ মন্ত্র ধ্যান 
করে আমি এত বছর কাজ করে এসেছি । আত্মজীবনী 
ব্যাধ্যান করতে গেলে নিজকেই সব কাজের কেন্দ্র বলে 
ধরে নিয়ে চলতে হয়। রামায়ণ লিখতে গেলে রামকে 
বাদ দেওয়! যায় না। আমার জীবনে মেনে নেওয়া 
আদর্শটি দেখাতে গেলে আমি কোন্‌ পথে চলেছি, এবং 
কেন সে পথে চলেছি, তা না! ব'লে উপায় নেই। ঘদ্দি কেউ 
একে আত্মস্তরিতা বলেন তবে অবিচার করা হবে। 

আমরা সকলেই নিজ জীবনের আদর্শ বেছে সিই 
চোখের সামনে ধাদের দেখেছি ঠাদের কাজগুলির ভিতর- 
কার স্লমন্ত্র বুঝে, অথবা বই পড়ে অতীতের মহাপুরুষদের 
জীবনী ও বাণী ভেবে ভেবে। কারণ তরুণ ম্মুন্তুষ যে বড় 
মানষের মত হতে চাইবে এটা স্বভাবের নিয়ম । . 

ধাকে দেখে আমি নিজ জীবনের ঞ্রব লক্ষ্য স্থির করতে 
পেরেছি, তিনি আমার পিতা, স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার $ 
আজ ৩৪ বৎসর হ'ল তিনি পরলোকগমন করেছেন ॥ মৃত্যু- 
কালে তীর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। ধনী জমিদার- 
সম্তান এবং ইংরেজী শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও ভোগ- 
স্থুখ বা আড়ম্বর চান নাই; চিরদিন সরল সংবত জীবন 
যাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, আমাদের 
রাজশাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজকে 
নিয়োজিত করা। বাংলার প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষার 
সমস্ত সবফলই তিনি পেয়েছিলেন । অথচ তার চিত্ত শাস্তি 
পেত, বল পেত, বৈষ্ণব ধর্মের এক সরল উদার রূপ হৃদয়ে 
মেনে নিয়ে-_এতে কোন বাইরের ভঙ্গী বা বদ্ধ কুসংস্কার 
ছিল ন], এজন্য তিনি মহারধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুর মত 
শ্রদ্ধা করতেন, কলিকাতায় এলেই াকে দর্শন করতেন। 
মুপিদাবাদ জেলার মরিচা-দিয়াড়ে তার এক কাঠ 
ভূদম্পর্তিও ছিল না, অথচ সেখানকার মুলমান প্রজাদের 
নীলকুঠিওয়ালা সাহেবদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করবার 
জন্ত তিনি অনেক বৎসর ধরে নিজের খরচে লড়াই করেন, 
জেলা আদালত ও হাইকোর্টে মোকদ্দম৷ ক'রে গবর্ণমেন্টের 
কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে, হিন্দু পেটি.মট কাগজে আন্দোলন 
ক'রে, এমন কি এ বিষয় সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সরকারী 
বিপোর্ট ছাপিয়ে তা পার্লামেন্টের উদারনৈতিক সদস্তদের 
জন্ত বিলাতে পাঠিয়ে। 


ইতিহাস ছিত্র তার প্রি পাঠ্য । তিনি আমার বালক 
চিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথষে 
পুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের 
জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় 
ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল; আমার তরুণ 
হৃদয়ে অষ্কিত হ'ল কি করলে কোনে! জাতি বড় হয়, কি 
করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়। 
স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পপ্রব্য ব্যবহার কর! যে আমাদের নৈতিক 
কর্তব্য তা তিনি পুরাতন পার্টিশন আন্দোলনের যুগে নিজ 
বৃদ্ধ বয়সে পর্যস্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নিয়ে, 
বলেছিলেন। 

এইরূপে থে জীবনমন্ত্রটি আমি পেয়েছি, তা বলবার 
আগে সাবধান করে দিই কেউ যেন না৷ ভাবেন যে 
এই যোগসাধনাম্ম আমি সিদ্ধিতে পৌছতে পেরেছি। 
আমার মৃত্যুর পরই জগৎ বলতে পারবে এর কতটা নার্থক 
হয়েছে, আর কতটা “বিফল বাসনারাশি" মাত্র। .আমার 
জীবনমন্ত্টি এই-_-জগতে কোনো খাটি জিনিষ, কোনো সাধু 
প্রচেষ্টা, কোনে! সত্য জ্ঞান, নষ্ট হয় না। ফল পাবার 
আকাকঙ্ষা ন! করে নিংস্বার্থভাবে কাজ করে যাও, ভগবান 
সেটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। হে কর্ী! অনেক সময়েই 
তুমি নিজে তার ফল পাবে না। ধন খ্যাতি স্বখ বাঁ প্রতি- 
পৃত্তি কিছুই তোমার লাভ হবে না। কিন্তু তোমার কাজট 
যদি খাটি জিনিষ হয় তবে তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি হয়ে 
থাকবে, তা তোমার দেশকে এঁ এক দিকে ধনী করবে; 
আর কখন কখন বাইরের জগংও তাকে চিন্বে, আদর 
করবে, তার অন্থসরণ করবে। শপ্যের সুস্থ বীজ পাথরের 
গর্ভে পড়লেও অনেক বছর পরে স্থবিধাজনক জলবাফু পেয়ে 
অঙ্কুর গজায়, গাছ হয়, সহম্গুণ ফল প্রসব করে। সত্য 
কাজের, সত্য কথার, খাটি জিনিষের মধ্যে এই অজ্জেয় প্রাণ- 
শক্তি আছে, এই চিরস্তনী সঙ্গীবতা আছে। হে সত্যব্রত 
সাধক! তোমার সাধনা বর্তমানে কেউ আদর করলে ন! 
বটে, কিন্তু বিশ্বরাজের এই বিধি তোমার হৃদয়ে সাত্বনা ও 
দৃঢ়তার কারণ হবে। 

এ পথে যে পথিক হুবে তার শুধু মনের বল নয়, অসীম 
ধৈধ্যও চাই। তাকে অল্পে সন্তষ্ট হলে চলবে না, সহজে 
কাজ সারব, এই. ফন্দি করলে তার চেষ্টা শেষে পণ্ড হবে। 
যে ছা পাঠ্য পুস্তক না! পড়ে, শুধু সংক্ষিপ্ত নোট পড়ে বা 





২১৪ 





বাছা বাছা প্রশ্নগুলির উত্তর মুখস্থ করে, সে পরীক্ষ1 পাস 
করতে পাবে, কখন কখন এই প্রদেশে ফাষ্ট ডিভিশনে ও 
স্থান পায়, কিন্তু তার প্রকৃত বিদ্যা হয় নি, সে শিক্ষক হতে 
পারে না, আর হলেও ঠিক নিজের মত ছাত্রই/তৈরি করবে। 
যে কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে সম্পূর্ণ করতে 
বেশী সময় লাগে, তার জন্য অনেক দিন ধরে অনেক রকম 
উপকরণ জোগাড় করতে হয়, এবং অনেক নৃতন বিষয় পড়ে 
নিজকে সেই কাজের উপযুক্ত কারিগর করে তুলতে হয়। 
সর্বশেষ্ঠ শিল্পীদের চরিত্রের চিহ্ন হচ্ছে এই ধৈর্য্য, এই সুদুর 
পরিকল্পনা, এইমত সন্ত মেকী জিনিষের প্রতি বিমুখতা । 
নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, কোনো একজন দিল্লীর বাদশ! 


অথব| মাঁবাঠা বাজার ইতিহান লিখতে গিয়ে আমাকে" 


প্রথমে দশ বছর ধরে তার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে; 
সেগুলি সাজিয়ে, সংশোধন কবে, আলোচনা ক'রে, মনের 
মধ্যে হজম ক'রে, দশ বৎসর পরে এ পুস্তকের লেখ! 
আরম্ভ করি, তার আগে নয়। পাত্ত্যপূর্ণ দুপ্রাপ্য পুস্তক 
কিনতে ও ফাসী হশুলাপগ নকল নিতে বোধ হয় আমার 
উদ্ত্ত আয়ের অদ্ধেক খরচ হয়েছে ; মারাঠা দেশে ত্রিশ- 
বত্রিশ বার এবং আগা, দিল্লী, মালয়, রাজপুতানা, প্রভৃতি 
এঁতিহাসিক প্রদেশে বারো-তেবো বার বেড়িয়েছি। এছাড়া 
এ উপকরণসমূহ রীতিমত বুঝবার জন্য আমাকে কার্সী, 
মারাঠী ও পোতুগীজ প্রভৃতি নৃতন ভাষা শিখতে হয়। এই 
দশ বৎসর বাইরের জগতে কাছে আমার কাজ সম্বন্ধে 
নীরব থাকতে হত। কেন অসময়ে ঘোষণ। করে, লোককে 
আশা দিয়ে পরে নিজকে হাশ্যাম্পদ করব? কিন্তু এই দশবর্ষ- 
ব্যাপী উদ্যোগপর্ধই আমাদের ধৈর্ধের শেষ পরীক্ষা নয়। 
আমাদের গবেষণার ফ্ণটি প্রকাশিত হবামাত্র চারদিক 
থেকে তার মূল্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস, ঈর্ধ্যার কুৎসিত অপবাদ 
আমাদের ঘিরে ফেলে । [কণ্তড খাই বিলাতের কোনো 
বিখ্যাত পত্রিকায় কোনো সাহেব আমাদের গবেষণার 

প্রশংসা করলেন, অমনি আমাদের স্বজাতীয় নিন্দমকগণ 
একেবারে চুপ হয়ে গেল। 

খাঁটি কাজের পুরস্কার অনেক সময় এজীবনেই পাওয়া 
যায়। কত অপরিচিত বিদেশী আমার প্রাথমিক লেখা 
প'ড়ে আমাকে ফার্সী, পোতু'গীজ হস্তলিপি পাঠিয়ে, বা 
স্থানীয় খবর দিয়ে সাহাধ্য করেছেন। পরবে শিষ্যগণ 
এসে আমার চীরদিকে জুটেছে। আজ্গ সমস্ত সভ্যজগৎ 
এক দেশ হয়ে দাড়িয়েছে । ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া 
যেখানেই কোন খাঁটি জিনিষ বা নৃতন সত্য বাহির হয়, 
অমনি সমস্ত সভ্যজগৎ তা জেনে নেয়, নিজের ক'রে 
ফেলে, এ রকম দৃষ্টাস্ত আমার জীবনকালেই দেখা গেছে। 


গ্রবা্ী 





১৩৫৫ 





পরাধীন ভারতে ছু-জন ভারতবানী বিশ্বপুজ্য হয়েছেন, 
নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন । যেসব যুবক নীরবে খাঁটি 
কাজ করবার জন্য বুক বেধেছে, আমি নিজ দীর্ঘ জীবনের 
অভিজ্ঞত। থেকে তাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি--তোমরা ঠিক 
পথ বেছে নিয়েছ, তোমর। পঞ্ল হবেই হবে, “জীবনে 
না হয়, মরণে ।% 

আমাদের শিক্ষিত লোকদের দুর্বল চরিত্র ও নীচ মন 
দেখে দেখে ঈশ্বরচগ্্র বিদ্যালাগর শেষ বয়সে 10189000909 
হয়ে পড়েন, অথাৎ মানবজাতিকে অবিশ্বাস ও ঘ্বণা 
করতেন। কিন্ত দেখ, দেশসেবায় গার যে জীবন উৎসর্গ 
হয়েছিল, তা নিক্ষল হয় নি; যদি তিনি আজ জীবিত 
থাকতেন তবে এদেশে না" রকম সমাজ-সংক্কার কার্যে 
এবং নান! ক্ষেত্রে, বাঙালীর যা কখনও ভাব! যায় নি, এমন 
নব প্রতিভ। ও কৃতিত্ব দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। 
নেইমত আমি নিজে দেখেছি, বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্লাল 
সরকার দেশবাসীর স্বার্থপরতায় চটে গিয়ে চেঁচাচ্ছেনু-- 
“এই গুএঞঝকো। জাতের কিছু হবে না।” হায়! তাঞ্জ 
যদ্দি তিনি বেচে থাকতেন 5 দেখতে পেতেন যে ঙারই 
প্রতিষ্ঠিত ইঙ্ডিক্নান এসোসিয়েশন কর সায়েন্স-এর সেই 
বৌবাজারের পুরানো বাড়ীতে গবেষণা ক'রে একজন 
ভারতবাপী জগঘ্ধরেণ্য হলেন, মৌলিক আবিফারের জন্য 
রমন বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেলেন। মহেন্দ্লালের 
জীবন ব্যর্থ হয় নি। 

যে যুবক-সাধক এই মহা আদর্শ বরণ করবে, তাকে 
প্রথমে চারদিক থেকে দৈন্ত হিংসা ছুনণম এবং বহু বাধা 
বিপত্তি নীরবে সহ করতে হবে। এজন্য তার পক্ষে চাই 
একটি অন্তজ গত, অর্থাৎ মনের মধ্যে একটা দুর্গ সঙ 
করা, যেখানে বসে তার চিত্ত স্িগ্ধতা শাস্তি ও বল পেতে 
পারে। সেই জগং্ট! হচ্ছে পূর্বগামী মনীধিগণের রচিত 
সাহিত্য ।. আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ হয়েছে এই 
গ্রন্থের সাহচর্য । উপনিষং ও সংস্কৃত কাব্য, ইউরোপীয় 
কাব্য, ইতিহাস ও জীবনী, বাংলার ত কথাই নাই, 
এগুলি আমাকে এক নৃতন রাজ্য দিয়েছে যেখানে কোনো! 
শত্র প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে গিয়ে আমি নৃতন 
প্রাণশক্তি পাই। এটিও আমার পিতার কাছ থেকে' 
শিখেছি। 

সাহিত্য বা কলার সাধনা ঠিক যোগসাধনার মত। 
এতে কঠিন জিনিস দেখে ভয় পেলে চলবে না। যে লোক 
ভাবে ষে সম্তায় কাজ হাসিল করবে, সে কখন কখন 
বশ বা ধন পেতে পারে বটে, কিন্তু তার জীবনের ফল একটি 
অসার প্রাণহীন শুষ্ক শস্যের খোনা*মাত্র । মেকী ভিন 
বেশী দিন চল্পে না। 


পৌষ 


যোগসাধনে রত তপস্বীর মতই আমাদের গবেষককে 
সরল শ্রমসহিষু জীবন যাপন করতে হবে, দীর্ঘকাল কঠোর 
দারিদ্র্য সহ করে তারপর সিদ্ধি আসবে। এইজন্য আচার্য 
্রফুন্্চন্্র রায়কে আমরা 
জীবনে" 09৮৪ এবং দেশী লোকের যৌথ ব্যবসাঁ_ 
এই ছুটিই ধ্যান করেছিলেন, সখ নহে। 

বর্তমান যুগে এইরূপ সাধনা আগের চেয়ে বড় কঠিন 
হয়ে পড়েছে। আমরা বলে পাকি এটা জনতস্ত্রের যুগ, 
85৪ 01 060)00700, ভিজ্ত যেখানে জনগণ অশিক্ষিত, 
অ-সংঘ্ববদ্ধ, সেখানে রাজনৈতিক জুয়াচোরের প্রাধান্ত 
হবেই হবে। নে ফন্দিবাজ লোব্ত ব্যবসা বা বিষয়কর্মে 
লাভবান .হবার সম্ভাবনা নাই দেখলে, সে দল পাকিয়ে 
নেতা হয়ে নিজের আত্মীয় ও অন্নুচরদের দেশের টাকায় 
ধনী করলে। চারদিকে এইরূপ অবিচার ও অসাধুতার 
'প্রাধান্ত দেখে চিন্তাশীল স্বদেশভক্ত যুবক হতাশ্বাস হতে 
পারে, দে ভাবতে পারে, “দূর ছাই ! ভাল খাঁটি কাজ 
করা এদেশে অসস্ভব। চারদিকে 'চোরের রাজত্ব, ঘুষের 
জয়। আমি একক, তৃণমাত্র, ছিনিরি রানি 
দাড়িয়ে ভেসে যাব ।৮ 
- আমি তাকে বলব__“হতাশ না সত্যের জয় 
হবেই হবে, হয়ত তোমার মৃত্যুর পর। কিন্তু দেশের সকল 
হ্সন্তানই যদি হতাশ হয়ে দেশের জন্য খাটি কাজ করার 
ব্রত মাথায় তুলে নিতে পিছুপা হয়, বে দেশের কোন 





জিজ্ঞাসা 


বিজ্ঞান-তপন্বী বলি। তিনি. 


২১৫ 
ভবিষ্যৎ থাকবে না, অসাধুতার বিরোধী সৈন্যদল গঠন করা! 
কারও পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। সমস্ত জাতিটা 
লোপ পাবে। অযোগ্য প্রাণী, জুয়াচোর জাতি ধ্বংস হবে, 
প্রকৃতির এই কঠোর নিয়ম অনিবাধ্য |” 

খাটি কাজের, জ্ঞানসাধনার, দেশসেবার কঠোর ব্রত 
কখন কখন সাধককে জীবিত কালেই পুরস্কার দেয়; আমি 
নিজে তা৷ পেয়েছি। তাই, যে যুবক কর্মী এই পথে চলে 
আমার চেয়ে কম ভাগ্যবান্‌ হবে, তাকে বলি__কোন বাধা, 
বাইরের কোন চক্রান্ত, সত্যসন্ধানী দেশসেবককে একটি 
সাত্বনা হতে বঞ্চিত করতে পারবে না-_সে সান্বনা এই, 
তোমাকে মৃত্যুশয্যায় বনে হবে নাঁ_ 

জন্মেদং বন্ধ[তাম্‌ নীতং ভব-ভোগোপলিগ্গয়া, 

কাচমুল্যেন বিক্রীতো হস্ত চিন্তামণির্ময়া। 

অর্থাৎ হায়! আমি কি ঠকাই ঠকেছি! সারা" 
জীবনটা মাটি করলাম, টাকা স্থখ ধশ এই সব ভোগের 
সামগ্রী খুঁজে খুজে । আমি একট! দৈব শক্তিসম্পন্ন মণি 
পেয়েছিলাম, যেটা আমাকে ঘা চাই তাই এনে দিতে 
পারত। অথচ আমি সেই চিন্তামণি ফেলে দিয়ে এক 
টুকরা চকচকে অপার কাঁচ নিলাম ।”%* 


* অল্‌ইত্ডিয়া রেডিওর সৌজস্তে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১২ই অক্টোবর 
১৯৪৮ কলিকাতা৷ বেতার-কেন্ত্রে পঠিত হয়। 


জিজ্ঞাস। 

জ্ীকমলরাণী মিত্র 
চিহ্নিত করিয়া রাখে শোপিত অক্ষরে মিখ্যা সোকবাক্যজালে কত ব্যের দায় 
দলেই দিনগুলি, হে কালের ইতিহাস, কোনক্রমে সার] হ'ল সাম্বনার ছলে ॥ 
নারীর সম্মান যবে আত কি্স্বরে রাষ্ট্রনীতি মহ্ুস্তত্থে করিল বিদায়, খই 
পূর্ণ করি ভারতের আকাঁশ-বাতাস, ছুরাচার ক্ষীতকায় প্রশ্রয়ের কোলে ॥ 
ভারতের পৌরুষেরে করিল আহ্বান 
চরম লাঙ্ছদ! হ'তে লতিতে উদ্ধার | টির চিরিিগাি রাহি রিড়ার 
সেদিন জাগে নি সাড়া ) প্রলয়-বিষাণ অপদার্থ পৌরুষের নিধিকার মুখে ; 
গরনধি উঠে নি বা হানিয়া। সংসার সেদিন চি্িত থাক্‌, নিতে অ্দীকার 
র্মধাতী কামাচারী পাপিষ্ের বুকে । " তিলে তির্লি প্রতিশোধ হানিতে কৌতুকে 
লািতের তগবান তুমিও সেদিন সেদিন চিফিত থাক্‌ ধ্বমিতে জিজাসা 
অনস্ত-শয়ানে ছিলে-_তোমার সম্মুখে বর্থহীন স্পষ্ শচ্ছ মেঘমজ্তাষা ) 


সতীস্ছে পৃণ্যব্রত হ'ল ধুলিলীন | ” 


"প্রহসন স্বাধীনত; কোন্‌ মূল্যে আঙ্গ 
_ কিনিয়াছ বলে। জনগণ-অধিরাজ 1” 


জয়দেবের ছুকুল 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্ভানিধি 


জয়দেবের কৃষ্ণ দুকুল "পরিধান করিয়া! গোপাঙ্গনাদের সহিত 


বিহার করিতেন। অবশ্ একখানি দুকৃল নয়, দুইখানি। 
একখানি অস্তরীয়, অপরখানি উত্তরীয়। উত্তরীয় প্রাবরণ, 
উড়ানী। তন্বারা উধ্বঙ্গ আবৃত থাকিত। এই বস্ত্যুগ্ের 
নাম উদ্গমনীয়। এই কারণে কাহাকেও বস্ত্র দিতে হইলে 
ধুতি উড়ানী দিতে হয়। উড়ানী.আবরণী, নারীর ওড়না । 


বহু প্রাচীনকাল হইতে বস্ত্-ধারঞ্রের এই রীতি চলিয়া . 


আসিতেছে । কেহ কোথাও একবক্ত্রে যায় না। মলিন 
কিন্বা ছিন্ন বন্ত্রেও যায় না। কোন ভদ্রলোক গৃহে 
আসিলে যুগ্মবস্ত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার রীতি 
ভারতের সর্বত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইহার অন্ত 
হইলে অসভ্যতা হয়। উদ্গমনীয় ধৌত বস্ত্রের হইত। 
ধৌত শব হইতে ধোৌঁতি। ধোৌঁতি হইতে ধোতি, ধৃতি 
আসিয়াছে। 

জয়দেব লিখিয়াছেন, “বিচকর্ষ করেণ দুকুলে।” কৃষ্ণ 
কুঞ্জগত হইলে কৌতুক করিতে কোন গোপাঙ্গনা করদ্ধারা 
দুকুলহ্বয় আকর্ষণ করিল। 

কি বণেষ্ দুকুল? গৌর ছুকৃল। পৃজারি-গোস্বামী 
জয়দেবের ঈকাতে গৌর অর্থে পীত করিয়াছেন। গৌর 
গীত বটে, কিন্তু আ-পীত। দুকূল পীত অর্থাৎ হরিব্রাবর্ণ 
হইত না। কৃষ্ণ নব-নীরদরবর্ণ ছিলেন না, ছিলেন আকাশ 
বর্ণ বা অতসীকুম্থম বর্ণ, সেবর্ণ আনীল বা আ-কষ্ণ। 
আ-কৃষ অঙ্গে আ-পীত বসন বর্ণের বৈপরীত্যগ্ডণে একের 
ই ব্তা করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় রক্ত ও 
হরি, পীত ও নীল পরস্পর পরিপূরক বর্ণ। রাধিকা 
গৌরী ছিলেন, তাহার অঙ্গে নীলাম্বরী শোভা পাইত। 
কিন্তু ৯ নীল গাঢ় নীল নয়। প্রাচীন বঙীয় কবি মেঘ- 
ডম্বর শাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন। ডঙ্বর সংস্কৃত শবা, 
অর্থ, সদৃশ । মেঘ-ডস্বর, মেঘের তুল্য নীল। বঙীয় নারী 
মেঘ-ডম্বর শাড়ী পরিতে ভালবাসিতেন। অতএব তিনি 
গৌরী ছিলেন, কৃষ্ণা ছিলেন না। কৃষ্ণের পরিহিত ছুকৃল 
অবস্ত ধৌত। ছুকুলের বর্ণ প্রক্থুলনে নষ্ট হয় নাই। 
বোধ হয় দুকুলের স্বাভাবিক বর্ণ পাতুর ছিল। 

আমরা দুকুল দেখিতে পাই ন|। ছুকুল কি বন্ধ, জিজ্ঞাসা 
করিতে হয়। অমরকোশে ছুকুল শব আছে। ক্ষৌম 
ইহার পর্যায় শষ । অমরক্ষোশের টীকাকার মহারাস্ীয় 
ভাহুজি দীক্ষিত এই ছুই বন্্কে পটবস্ত্র বলিয়াছেন। ইহা 


এক মহা৷ ভ্রম, পরে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা ক্্মাজাত, 
ইংরেজীতে [1760, 

বঙ্গদেশে দ্বাদশ গ্রী্ট শতাবে সরবানন্দ অমরকোশের 
এক টাকা করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষোম ও ছুকুলের অর্থ 
করিয়া লিখিয়াছেন, মল্প নামে খ্যাত। আপ্টে-কৃত সংস্কৃত- 
ইংরেজী অভিধানে বিশেষণ মল্প শব্ধের অর্গ উৎকুষ্ট। 
অতএব মল্প বলিলে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বুঝাইত। আর সেই বস্ত্র 
হুকুল। মল্প শব্ধ হইতে বাংলায় ও হিন্দীতে মল্মল্‌ শব 
আসিয়াছে। ইংরেজ বণিকের নিকট ইহার নাম মল্‌ 
(8৫11) । কেহ কেহ ঢাকার সুক্ষ বন্ত্রকে ঢাকাই মসলিন 
বলে। কিন্ত মসলিন ইংরেজী শব্ধ । ইহা! ঢাকাই মল্মল্‌। 
ইহা কার্পাস নির্মিত, ক্ষুম! নির্িত নয়, কিন্তু এত সুস্ক্ম যে 
দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । জয়দেব সর্বানন্দের 
সমসাময়িক ৷ তিনি নিশ্চয় মল্প দেখিয়াছিলেন, আর কৃষ্ণের 
অঙ্গে সেই স্ছক্ম বস্ত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। 

ছুকৃল পষ্টবন্ত্র নহে, ক্ষৌমবস্ত্র। ক্ষুমা-জাত ক্ষৌম। 
অমরকোশে 'অতসী স্যাৎ উম! ক্ষমা”, এক গাছের তিন 
নাম। অতসীর বাংল! নাম তিসী। ইহার বীজ মসিনা, 
সংস্কৃত মন্থণা। মসিনায় তৈল আছে। সে তৈলের 
নিমিত্ত বঙ্গে ও বিহারে তিসীর বিস্তর চাষ হইতেছে। 
তিদীর ছুই তিন জাত আছে। কোনটার ফুল প্রায় 
শ্বেত, কোনটার আ-নীল, কোনটার অরুণাভ আ-নীল। 
কক অতসীকুস্থম শ্তাম ছিলেন। মৎস্য পুরাণ পাঠে জানা 
যায় হিমালয়-কন্তা! পার্বতী কৃষ্ণা ছিলেন। তিনি তপস্যা 
করিয়া গৌরী হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই কারণে অতসীর 
এক নাম উমা হইয়াছিল । আমরা ভুলিয়! গিয়াছি অতসীর 
বলে কোমল ন্গিগ্ধ অংশ আছে। সেই অংশুর কুত্র ও 
বস্ত্র নিয়িতি হইত। সেই বস্ত্বের নাম ক্ষোম। সক 
ক্ষৌমের নাম দুকূল ছিল। রামায়ণে, কালিদাসে, ভডিতে 
ক্ষৌম বস্ত্ের বু উল্লেখ আছে। ছুকৃল এত সুম্্ম হইত 
যে দেহলগ্ন অলঙ্কার উহার মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া! 
যাইত। 

এখানে এদেশের বস্থের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতেছি। 
উপরে দেখাইয়াছি, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাবে বঙ্গের দুকূল বহজ্ঞাত 
মন্প নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু এক শত বদের মধ্যে ছুকুল 
ও ক্ষৌমের দুর্গতি হইয়াছিল। বঙ্গদেশে অয়োদশ গ্রৃষ্ট 
শতাবের দ্বিতীয়ার্ধে মেদ্িনীকোশ সঙ্কণিত হইয়াছিল। 


পৌষ 


জয়দেবের দুকুল 
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এই কোশে ছুকৃল শবে. শলশ্ম বস্ত্র ও ক্ষৌম আছে। ঈক্ 
বস্ত্র কোমল জিপ্ধ হন বন্ত্র। অর্থাৎ তৎকালে ক্ষমাজাত 
দুকৃল দৃপ্রাপ্য হইয়াছিল। তৎপরিবর্তে লোকে ঈক্ষবস্তরকে 
দুকূল বলিতে আরস্ত করিয়াছিল। পষ্ট এইক্প বস্ত্র হইতে 
পারে, এই বিবেচনায় সেই সময় হইতে ভ্রমের আরম্ত 
হইয়াছিল। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্রও.দুপ্রাপ্য হইয়া আসিতে- 
ছিল। ইহার প্রমাণ মেদিনীকোশে পাওয়া যায়। ইহাতে 
ক্ষৌম শব্দের অর্থ অট, দুকুল এবং বন্ধলদ্রাংশুক, শণজ ও 
অতমীজ বস্ত্র। প্রথম ছুই অর্থ অমরকোশ হইতে গৃহীত, 
অন্য অর্থ কালক্রমে আদিয়াছিল। ক্ষৌম অতসীজ বুঝি, 
শণজ নৃতন, আর বন্ধলজ আরও নৃতন। শণজ বস্ত্রে 
নাম শাণ। এই শণ বতমানে জ্ঞাত পীত পুষ্প শণ নহে। 
শণ শব্দ বার্থ হইয়! গিয়াছে । প্রাচীন শণ ভঙ্গ! বা সিদ্ধি 
গাছের নামাস্তর। এই শণ গাছের বন্ধলে অংশু আছে। 
সে সাদৃশ্ঠে পীত পুষ্প শণের নাম হইয়াছে। ভঙ্গার ফুল 
নগণ্য । 

ভঙ্গা হইতে পৃথক করিতে পীত পুষ্প শণের নাম 
ফুলশণ আছে। সংস্কত কোশে ও আমুর্বেদে শণ ভঙ্গ! । 
অন্য অর্থনাই। ভঙ্গাশণের অংশ্তুতে বস্্ হইত। সে 
বস্ব শাণ (08088 )1 এই শণের বীজে, তৈল আছে। 
লোকে সে তৈল খাইত। অতসীর যেমন অংশ্ত ও 
তৈল, ভঙ্গা শণেরও তেমন অংশ ও তৈলের নিমিত্ত 
বিস্তর চাষ হইত। সমগ্র উত্তর-ভারতে, মধ্য ভারতেও 
এই শণের চাষ ছিল। গ্রামে চতুর্দশ ধান্যের চাষ 
হইত। তন্মধ্যে শশ একটি ধান্য (ধান্য অর্থে ধান, 
কলাই, তিল ইত্যাদি খাদ্যবীজ )। মন্ুসংহিতায়'উপনয়ন 
কালে ব্রাক্মণ ব্রক্ষচারীকে শাণবস্ত্, ক্ষত্রিয় ব্রদ্ষচারীকে 
ক্ষৌমবন্ত্র এবং বৈশ্ত ক্রন্মচারীকে মেষলোমজবস্ত্র পরিতে 
বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে শাণবন্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র অজ্ঞাত 
হইয়াছে। ব্রার্ষণ ব্রহ্মচারী শাপবস্ত্রের অভাবে পট্বন্থ 
পরিধান করিতেছেন । ওড়িষ্যায় কেঅটরা৷ বড় জালের 
নিমিত্ত যেমন ফুলশণেষ' সরু স্থতলি করে তেমন স্থৃতলি 
দিয়া ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের জন্য প্রায় জালের মত 
পাতলা ছোট কাপড় বুনে। হাত ছুই লম্বা, পোয়া তিনেক 
চওড়া । বীকুড়ায় উৎকল শ্রেণীর অনেক ব্রাক্ষণের বাস 
আছে, কিন্তু উৎকলের কেঅট নাই। পুরোহিত ব্রাক্মণ- 
বালকের উপনয়ন কালে বালকের কটিতে ফুল শণের অংশ 
বিছাইয়া মেখল! ঘারা বন্ধ করেন। বঙ্দেশে ভঙ্গার চাষ 
ছিল না। বোধ হয় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে শাণবন্ 
আসিত। শাণবন্তর স্থল । ইহার চাদর হইত। আমরা 
কেন্বিশের খলিয়া, জুতা দেখিতেছি। কেস্বিশ এই শাণবস্ত্। 


মেদদিনীর কালে যাবতীয় বন্ধলজাত বস্ত্রের নাম 

হইয়াছিল। বস্ত্র কেবল পরিধেয় বস্ত্র নয়; চাদর, 
চটও বন্ত্। তৎকালে ফুলশণের চাষ অধিক ছিল না। 
তৎপরিবর্তে পাটশণ সমধিক প্রচলিত ছিল। ইংরেজ 
বণিক গাছ পাটের ( অর্থাৎ নালিতা৷ পাটের) চাষ বিপুল 
আকারে বাড়াইয়াছে। পূর্বে অংশুর জন্য এই পাটের 
চাষ ছিল কিনা সন্দেহ। পাটশণের গাছ জবাগাছের 
তুল্য। ফুলের আকার 'জবাফুলের আকার; কিন্তু পীত- 
বর্ণ। এই পাট উচ্চভূমিতে কিন্তু নালিতা৷ প্রাট নিয় 
ভূমিতে জন্মে। বীকুড়া ও মানভূমে এই পাটের চাষ 
এখনও চলিয়াছে। পূর্বে ইহারই নাম পাটশণ ছিল। 
কবিকঙ্কণ চণ্তীতে সিংহলে বাণিজ্যে “পাটশণ বদলে ধবল 
চামর।” অর্থাৎ পাটশণ ধবল চামরের তুল্য উজ্জল, এই 
কারণে বণিকেরা পাটশণের দ্বার! কৃত্রিম চামর করিত। 
শৃন্য পুরাণে ইহারই নাম বেরাল-পাট, অর্থাৎ বেরাল- 
লোমের তুল্য উজ্জল পাঁট। বেরাল পাট নাম অন্যাপি 
বাঁকুড়ায় প্রচলিত আছে। অন্যত্র ইহার নাম মেষ্টা পাট, 
অর্থাৎ মেষ-লোমের তুল্য উজ্জ্বল পাট। পাটশণকে 
কোথাও কোথাও কেবল পাট বলিত। চৈতন্যদেবের 


' লময়ে নবদ্বীপে শ্রীধর নামে এক পাট-ব্যাঁপারী ছিল। এই 


কারণে তাহার নাম পাটুয়! শ্রীধর হইয়াছিল। কবিকম্কণ 
চণ্তীতে খুক্পনীকে খুঞ্া! পরিতে হইয়াছিল। যেমন ভূমি 
শব হইতে ভূমিশ-ইয়াস্ভূমিয়া, ভূঞা; তেমন ক্ষৌম 
অপভ্রংশে খোম ; খোম+ইয়া- খোমিয়া, খুমিয়া, খুঞা। 
এই খুঞা নিশ্চয় অতিশয় স্থূল বন্ত্র। বোধ হয় পাটশণের 
চট। খুঞা বুনিবার পৃথক তাতী ছিল। ভারতচন্ত্র খুঞা 
ফাতীর উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব শণ শবে বৈদিক 
কাল হইতে অর্থ ভঙ্গা, পরে ফুলশণ ও পাটশণ আসিয়াছে । 
পট্ট শব্দেরও সেই দুর্দশা হইম়াছে। পষ্ট অর্থাৎ গর্দ 
কমিজ; তাহার সাদৃশ্তে বেরাল পাট নাম এবং ইহার 
সাদৃশ্ে গাছ পাট বা জুট । 

কি কারণে ক্ষোৌমের এই অধোগতি হইল তাহা 
এঁতিহাসিকের চিন্তনীয়। বোধ হয় জ্পদেবের পূর্ব হইতেই 
দুকৃল-বয়ন-কলার হাস ও অবুনতি হইতেছিল। তদুপরি 
মনে হয়, দেশে অশাস্তিও চলিতেছিল।" উদ্বেগের সময়ে 
কলার অবনতি অবশ্যম্ভাবী । লোকে ভালমন্দ বিচার করে 
না, যাহ! পায় তন্বার! কাজ চালায়। বর্তম্বনে আমাদের 
সেই দশ! হইয়াছে । তখন বোধ হয় কার্পাস চাষ অধিক 
চলিতে লাগিল এবং ক্ষুম! ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া পড়িল। 
লোকে মনে করিতে লাগিল বন্ধলঙ্জাত বস্ত মাত্রই ক্ষোম। 
টাকাকারেরা৷ ক্ষৌম ও দুকৃল না! পাইয়া ইহার অর্থ কৌষেয় 
( তসর )ও পষ্টবস্ত্র বুঝিতে লাগিলেন। 


২১৮ 


শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন, তাহার পরিধানের নিমিত্ত 
কথ্ধ খধির তপঃপ্রভাবে বৃক্ষ হইতে আ-পাণ্র ক্ষৌম 
আসিল । টীকাকার বুঝিলেন, কৌষেয়। ্ঘুণ তসর 
কোষ বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। শকুস্তলা খষির ্*্থমে বন্ধল 
পরিধান করিয়া থাকিতেন। সকল বৃক্ষ হইদত বন্ধল 
পাওয়া যায় না। ইহা! দীর্ঘ হয় না, বারণ এক হাত ব্যাসের 
অধিক স্থুল বৃক্ষ কাটিয়া তাহার বল উন্মোচন করা সোজা 


৯, 


কাজ হয়না। বৃক্ষের কাণ্ডের বাপ এক হাত হইলে 


বন্ধল তিন হাত পাওয়া ফাইবে | গুঁড়ির ছুই হাত 
আড়াই হাত ছেদ করিয়। মুগ্ডর দিয়া গাত্র পিটিতে থাকিলে 
বন্ধল শিথিল হয় এবং খোলের নয় পৃথক করিতে পারা 


যায়। তখন লম্বা-লস্বি চিরিয়া জলে ভির্জাইয়া যুগ্ডর দিয়া' 


পিটিতে থাকিলে বঙ্চলের বলে" ও শু অংশ দূরীভূত হয় 
এবং ভিতরের অংশু-জাল থাকে । ইহাই পরিধেয় বন্ধল। 
শকুন্তলাকে দুইখানি বঙ্কল পরিতে হইত । একখানি 
কটি বেষ্টন করিয়া মেখলা-বদ্ধ থাকিত, বোধ হয় আঠু 
পর্যাস্ত ল্দিত হইত। অপর একখানি ছোট, উর্দাঙ্গ 
আবরণ করিত। স্বন্ধদেশে ডোরের এস্থি দেওয়া হইত। 
বন্ধল অগ্যাপি অ্ূশ্ঠ হয় নাই। ওড়িষ্যায় কুস্তীপটিয়া নামে 
এক সম্প্রদায় আছে। তাহাদের এক জনকে বন্ধল পরিয়া 
সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া সুর্য প্রণাম করিতে 
দেখিয়াছি। কটিতে ডোর বাঁধা, আঁঠু পর্বস্ত লম্বিত, খদির 
বর্ণ, কোমল। গড়িষ্যায় ও অনান্র জন্থুকাদি বর্গের কুস্তী 
নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার ফল কুস্তাকার, এই হেতু 
বৃক্ষের নাম কুস্তী। কুগ্তী ওপট সংস্কৃত শব্দ। কুভীর 
বন্ধল পট (বস্ত্ব) হইয়াছে যাহার, কুস্তীপট + ইয়া» 
কুস্তীপটিয়া। কুভ্তীর বৈজ্ঞানিক নাম 08998 £0১০:৪৪. 
প্রাচীনকালে মৃগচর্ম পরিধেয় হইত | চর্ম কেমন করিয়া 
স্থায়ী ও কোমল করিতে হয়, তাহ! .জ্জানা, ছিল । কিন্ত 
বন্ধল ও চর্ম বস্ত্রগণ্য হইত না। 

অমরকোশে বস্ত্র চতুবিধ উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে ; 
বন্ধলজাত, যেমন ক্ষমা ভঙ্গ ; ফলজাত্র যেমন কার্পাস, 
লোমজাঁত যেমন উর্ণী; কোষকীট-জাত, ষেমন তসর ও 
পটু । আমার অন্ুমানে অমরকোশ্রের বর্তমান সংস্করণ 
তৃতীয় শ্রীষ্ট শতাব্দে হইয়াছিল। তা কিন্তু মূল অমর- 
কোশ নহে। সর্বানন্দ বৃদ্ধ অমরকোশ পাইয়াছিলেন। 
তাহা অন্ততঃ দুই-তিন শত বৎসরের পূর্ববর্তী হইবে। 
তাহাতে বস্ত্রের চতুধিধ উৎপত্তি থাকিবার কথা। 

কিন্ত এই সময়ের পূর্ব হইতেই রঙ্গদেশ, ক্ষৌম ও ছুকূলের 
নিিত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার চারি শত বৎসর পূর্বে 
কৌটিল্য বঙ্গের দুকৃলের প্রশংসা করিয়াছিনেন। ইতিহাম- 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





পাঠক জানেন, চাণক্য পণ্ডিতের বুদ্ধিকৌশলে চস্্ুগুধ 
নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন । ইনি মুর জাতীয়া কন্যার পুত্র ছিলেন। এই হেতু 
ইনি মৌর্ধ চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। চাণক্য 
শ্লৌকে চাণক্যের নীতি বালকদিগেরও পরিচিত হুইয়াছে। 
তিনি কুটিল নী দ্বার! চঙ্জগুপ্তের শত্রদমন করিয়াছিলেন । 
এই হেতু তিনি কৌটিল্য নামেও খ্যাত হইয়াছেন। তিনি 
রাজ্য পরিচালনার নিমিক “অর্থশাস্ত্র” নামে এক অমূল্য 
গ্রন্থ রচিয়াছিলেন। স্স্বত্র ভাষায় এমন নীতি ও তথ্যপূর্ণ 
গ্রন্থ আর একটি নাই। শুক্রনীতি, বৃহস্পতি-নীতি, 
কামন্দক-নীতি, বিছুর-নীতি 'পভতি গ্রন্থে যাহ, নাই, 
কৌটিলোর অর্থনীতি গ্রন্থে তাহা স্পছে। মহীস্র রাজ্যের 
রুত্রপট্টণ শামশাস্ত্রী মহারাজার গ্রন্থপাল ছিলেন। তিনি 
কৌটিল্যের অর্থশাপ্ব আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন, পরে 
ইংরেজীতে অন্থুবাদও করিয়াছিলেন । অঙ্গবাদে ত্রব্যনির্ণয়ে 
অসংখ্য ভুলও কঝরিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্যের কথ! 
নাই। কারণ কেবল ভাষাজ্ঞান কিন্বা কেবল বিষয়জান 
কিন্বা প্রব্যজ্জান দ্বারা এইরূপ গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না। 
এই তিনের সংযোগ স্থ্ছুলভ। তছুপরি অর্থশান্ত্রের ভাষা 


অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ । তথাপি শামশাস্ত্রী-কুত ইংরেজী 


অনুবাদ দ্বারা পাঠকের প্রভূত দিগ দর্শন হইয়াছে । তাহার 
অগাধ পাগ্ডিত্য ও বেদবিগ্ায় অধিকার সর্বদা স্থলভ নয়। 
অর্থশাস্্ের এক অধ্যায়ে বাজকোষে বক্ষার উপযুক্ত বত্ব ও 
আবশ্তক বস্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ তালিকা আছে। 
সেখানে মাত্র তিনটি স্থানের দুকুলের উল্লেখ আছে। বঙ্গ, 
পুণ্ড, ও স্থবর্ণকুডয । বঙ্গ ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবত্বী দেশ, 
পুণ্ড, পল্মার উত্তরদেশ, স্ব্র্ণকুড্য কামরূপ। কৌটিল্য 
লিখিয়াছেন__“বঙ্গদেশ-জাত দুকুল শ্বেতবর্ণ সগিপ্ধ, পুগুদেশ- 
জাত শ্যামবর্ণ মণিতুল্য জিগ্ধ এবং স্থবর্ণকুভ্য-জীত ত্্ধবর্ণ 
মণিতুল্য শ্ি্ধ। এই সকল ছুকূলের কোনটা এক-অংশু, 
কোনটা অধ-অংশু অথবা ছই-তিন-চারি অংশু দ্বারা 
নির্িত |” 

কৌটিল্য ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত তিন দেশেরই দুকৃল 
এবং কাশী ও পুগ্ুদেশের ক্ষৌম শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া 
বাজকোষে রাখিতে বলিয়াছেন । একটি অংশুর অধর্ণংশের 
হা! জানি কত হুম্ম হইত! ক্ষৌম্‌ স্বভাবতঃ শ্বেত 

বা আ-পাঙুর। শ্ঠামবর্ণ ও স্বর্ণ নিশ্চয়ই রঞ্জিত বস্ত্র। 
ক্ষোৌমে পাকা রং করা কঠিন। বরঞ্জন-কলার কত উন্নতি 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বন্ধের রতিহাসি- 
কেরা. এই উল্লেখের গুরুত্ব সম্যকৃ উপলব্ধি করিয়াছেন 
কিনা সন্দেহ। প্র-পৃ চতুর্থ শতাবে যে কলার এত 


পৌব 


প্রবাহ 


২১৯ 





উৎকর্ষ হইয়াছিল, কত শত বৎসর পূর্ব হইতে ইহার অন্থ- 
শীলন চলিতেছিল? এই দুকুল ও ক্ষৌম কে পরিত? 
কাহারা নির্মাণ করিত? নিশ্চম বঙ্গীয়েরা। তৎকালে 
ক্ষমার চাষও নূতন ছিল না। যজুর্বেদে ক্ষৌমের উল্লেখ 
আছে। সে বেদ শ্রপৃ ২৫০০ অন্দে রচিত হইয়াছিল। 
ইহারও কত শত বৎসর পুর্ব হইতে ক্ষমার চাষ চলিয়া 


আসিতেছিল তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। শণ. 


(ভঙ্গা )ও বহু প্রাচীনকাল হইতে বঙ্ত্রের প্রধান উপাদান 


হইয়। .আছে। আমরা দেশের ইতিহান জানি না। 
হিমালয়ের দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্যস্ত প্রতি- 
বৎসর ভঙ্গার জঙ্গল হইয়া! থাকে । মজঃফরপুরে ও বিহারের 
উত্তরাংশে, মালদহে এমন কি বীরভূমের নদীকৃলে ভঙ্গা 
জন্মিতেছে এবং বৃথা নষ্ট হইতেছে । অগ্যাপি শুনি নাই, 


কেহ সে ভঙ্গার অংশু ছ্বাঝ। সুত্র ও বশ্ব নির্মাণ করিতেছে । 


জয়দেবের ছুকৃল চিন্তা করিতে করিতে বহু দূরে গিয়! 
পড়িয়াছি। এখন নিবৃত্ত হই। 


প্রবাহ 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত: 


৯ 

পরদিন যথাপময়ে ম্ৃম্ময় দেশের মাটিতে প1 দিল । রাত 
তখন ন+টা। অন্ধকার রাত্রি । আকাশে চাদ নাই । শুধু এখানে- 
ওখানে ছুটি-একটি তারকা! দেখা যায় মাত্র। আশেপাশের 
বড় বড় গাছগুলি অন্ধকারে খানিকট! বর্ণভেদের স্ষ্টি করি- 
য়াছে। ধীরে ধীরে মৃন্বয় অগ্রসর হুইয়! চলিয়াছে। পশ্চাতে 
নৌকার মাঝি জিনিষপন্র লইয়! তাহাকে অন্থ্‌সরণ করিতেছে । 
রাত বেলী হয় নাই, কিন্তু এরই. মধ্যে গ্রাম যেণ ঘুমে আচ্ছন্ন। 
শুধু থাকিয়া! থাকিয়া! ছুই-একটা বাছুড় খাগ্তান্বেষণে উড়িয়! 
যাইতেছে । এইক্সপ আবহাওয়ার মধ্যেই স্বন্ময় মানুষ হুইয়াছে। 
রাতের এই দুষস্ত প্রাণময় জগতের সহিত তাছার ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়তা | এই মাটিতে পা দিতেই মন তাহার বিপুল আনন্দে 
নৃত্য করিয়! উঠিয়াছে। 

আরও খানিক অএসর হইতেই একপসঙ্গে বু লোকের 
কঠথর ম্ৃ্ময়ের কানে আসিল । সে ক্ষণকালের জন থামিল। 
প্রতিমার সাঙ্-পোশাক লইয়া আলোচনা! চলিতেছিল। কর্খ- 
কারদের প্রতিমায় রং দেওয়! হইতেছে । 

্বন্ময় পুনরায় চলিতে কু করিল। সন্পুখেই জমিদার- 
বাড়ী। বাড়ীময় একটা চালের আতাঁস যেন। দ্বিতলের 
বড় হুল-বরে একসঙ্ষে অনেকগুলি মাগ্থষের ছায়ামৃর্তি ঘোরা- 
ফের। করিতেছে । ম্বন্ময়ের কেমন সন্দেহ হুইল। মঞ্চুষার 
মার অনুস্থতার সংবাদ সে জানিত। ঘাররক্ষীকে জিজ্ঞাস 
করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিল। উহ্বারা সকলে ভালই 
আছে। 

আর একটি বাকের শেষেই স্বন্ময়দের বাড়ী। কিন্ত বাড়ীর 
আঙ্গিনায় আসিয়া! কাহারও সাড়াশক পাইল না, কেনন! 
পর্ধাছে সে কোন খুবর দেয় নাই। তাহার আমিবার 


নিশ্চয়তা ছিল ন| বলিয়াই দেওয়া! সম্ভব হুয় নাই। গ্রামের 
আজকাল কি ছুরবস্থাই ন! হইয়াছে | পুজা আসন্ন অথচ 
কোথাও এতটুকু চাঞ্ল্য নাই। স্বশ্ময়ের নিঞ্জের ছেলেবেলার 
কথা মনে পড়িল। পুজা-অচ্চনায় সেকালের মত উৎসাহ 
বর্তমানে বড় একট। দেখা যায় না । কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের 
মধ্যেই তখন সাড়া! পড়িয়া যাইত | প্রতিমার গড়ন, তার মুখত্রী, 
আনুষঙ্গিক সাজসজ্জ] লইয়! রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত । 
সেদিনের উৎসাহ্ীর দল আজ চতুদ্ধিকে হুড়াইয়া পড়িয়াছে। 
দেশের প্রতি কাহারও তেমন মমত! নাই। 
ছেলেকে অপ্রত্যাশিত তাবে আসিয়! উপস্থিত হইতে দেখিয়! 
মা অত্যন্ত খুশ হইয়া উঠিলেন। একমুখ হাসিয়া কহিলেন, 
তবে যে উনি বলছিলেন তুই আসবি নে.-*এবং খবর ন! দিয়] 
আসিবার জঙ্ তিরস্কার কর্িতেও ভুলিলেন ন1। 
্বন্ময় হাঁসিয়! কহিল, তোমায় মোটেই ভাবতে হুবে না 
ঠ্রীমারে আমি পেট ভরে খেয়ে এসেছি । 

মা কহিলেন, তোর যেমন কথা । পথে-ঘাটে আবার 
খাওয়া হয় নাকি। থরের ডাঁল-ভাতও ভাল। 

্বন্ময় পুনরায় কি বলিতে যাইতেই ম1 বাধা দিয়া কহিলেন, 
তোকে আর বান্ধে বকতে হবে না। যাঁবলি তাই শোন। 
হাত-মুখ ধুয়ে আমার কাছে বসবি আয়। 

খড়ম পায়ে প্রতুলও আসিয়া! উপস্থিত হুইরাছেন। তিনি 
কহিলেন, তোর চেহারাট। ত তেমন ভাল ঠেকছে না মিগু। 
কলকাতার জলবায়ু বুঝি সহা-হ্চ্ছে না? 

মা কহিলেন, পথ-খাটের কণ্টটাই কিছু কম মনে করছ 
তুমি? স্বন্ময়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি ঝঞ্চার দিয়া উঠিলেন, 
তুই হাঁ করে ধাড়িয়ে আছিস কেন। মুখ, হাত-প] ধুয়ে নে। 
পুক্রে যেতে হবে না, তোলা জল আছে। আর বাপু এ 


মা। 


২২ 


প্রবাসী 
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রাস্তা-ঘাটের কাপড়চোপড়গুলে! বাইরেই ছেড়ে রাখিস । বার 
জাতের ছোয়াহ্ীর়ি। তোদের ত আর জ্ঞানগমিয কিছু নেই। 
কথ! বলতে গেলেই তর্ক করবি, বলবি জাত মানি না। 
জাত না মানিস অন্ুুখ-বিন্ুখ তে! মানতে হয় । 

সবয় স্ব স্ব হাসিতে লাগিল । কোন জবাব দিল ন!। 
ম! পুনরায় আপম মনেই বলিয়া চলিলেন, বোকা ছেলের 


কাওখান! দেখ তো! একট! খবর দিয়েও কি আসতে নেই । 


সকালবেলার জমন মাছটা:**কিস্ত তুই এখনও গ্রাড়িয়ে আছিস 
কফেন। তুই ফিরে আঁসতে-আসতেই আমি সব গুছিয়ে নেব । 
ঘরে ডিম আছে-_-কৈ মছ আছে। 

্ব্গয় চলিতে চলিতে গুনিতেছিল, মা বাবাকে বলিতেছেন, 
চেস্থারাট৷ ওর সত্যিই বড় খারাপ হয়ে গেছে। কলকাতার 
বাড়ীতে কি কিছু খাওয়া জোটে | গোনাগুণতি সব কিনু__ 
তাও আবার ঠাকুর-চাকরের হাতে প্রাণ। আর তেমনি 
হয়েছে মিন । ছুটি-ছাঁট] পেলেই যদি ছুটে আঁসে, ছঠৌ! খাইয়ে 
দ্বাইয়ে একটু মানুষ করে পাঠাতে পারি । 

প্রতুল একটু হাসিয়া কহিলেন, ছুটিছাট! বছরে দশ বার 
পাওয়া যায় না। 

ম| কছিলেন, তা নাই বা পেলে লহ্বা ছুট । ছুটকো-ছাটক! 
তে। প্রায়ই পায়। এই তো! মু বলছিল, মাসখানেক আগেও 
মাকি কি একট! পার্বণ উপলক্ষ্যে সাঁত দিনের ছুটি ছিল। 
পথের কণ্ঠ তো একটি দিন মাত্র । তা ছেলেও হয়েছে 
তেমনি । 

প্রতুল প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
ক্ষেত হইতে গোর্টাকয়েক বেগুন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, 
কছিলেন, মিন্কে ভেজে দিও । বেশী জার হাঙ্গামা এই 
রাত ছুপুরে করে! না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে 
দিলেই চলবে। | 

প্রতুল চলিয়! গেলেন। কিন্ত ধাহাফে যাহোক-একটী 
ব্যবস্থার বিধি দিয়া তিনি প্রশ্থান করিলেন তাহার এত 
সহ্দ্ষে মন উঠিল না । 

স্ব্ময় ফিরিয়া] আসিয়] চীৎকার ভুড়িয়! দিল, তোমার যত 
কাও মা। বললাম জামার খিদ্ধে নেই । ভরপেট প্রীমারে__ 

মা ধমক দ্বিলেন, ওখানে একটা আসন পেতে চুপ করে 
বসে থাক। 

স্বর হাসিয়! কছিল, শরীরটাও তেমন ভাল ঠেকছে না। 
ছটো ভাতে ভাত হলেই ভাল হ'ত। 

মা কহিলেন, ঘালাসনে ধিহ্ব । সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। 

সবন্ময় সহস। প্রসঙ্গাত্তরে উপস্থিত হুইল, আসবার পথে 
ছৃমিদার-বাড়ীর ঘোতলার় অনেক জোকজন আর আলে 
বলতে দেখে এলাম মা। মঞ্ুষার মা ভাল আছেন তো? 

মা কহিলেন, মু আজ বলছিল বটে ওর! কাল হাওয়া 


বদল করতে বেরিয়ে পড়বে । ওর মার ভাগ! শরীরটা 
কিছুতেই জার জোড়! লাগছে না। 

বন্ধ কফিল, সামনে পুজো ফেলে এমন অসময়ে যে... 

মা! কহিলেন, প্রাণের চেয়ে তো৷ জার বড় কিছু নেই বাবা 
-তা বলে মঞ্চুর বাব! এখুনি যাচ্ছেন না । তিনি যাবেন সেই 
কালীপুজোর পরে। সরকারমশীই আর ঠাকুর-চাকর সহ 
মু তার মাকে নিয়ে যাচ্ছে। ভালোয় ভালোয় আরোগ্য হয়ে 
ফিরে আসেন তবে তে। হয় । 

্বন্ময় কথ! কহিল ন|| তাহার গ্রামে আসিবার আগ্রহের 
সুর কোথায় যেন কাটিয়া! গেল। 

ম! পুনরায় কফিলেন, ভাবতেও কণ্ঠ হুয়। নইলে এমন 
মাটির মান্ষ-_কোন দ্বিক দিয়ে কোন অভাব তাঁর নেই, অথচ 
তার মনে শান্তি নেই। ছেলে যদি অশাস্তির কারণ হুয় তা সব 
মা বাঁপের পক্ষেই মর্্ান্তিক । কাল সকালে উঠেই একবার 
দেখা করে আঙিস মিনু | মরণ-বাঁচনের কথ! বলা যায় না। 

স্বন়্ তথাপি নীরব । ৃ 

ম] পুনশ্চ কহিলেন, তুই আসবি নে শুনে মঞ্ুর মা হঃখ 
করছিলেন। নিজের পের্টের ছেলে পর হয়ে গেল- তাই 
পরকে নিয়েও তার সোম্বান্তি নেই। বলেন, নাড়ির বাধন 
যখন ছেলেকে আটকাতে পারে নি তখন কথার দাম আর 
কতটুকু। 

বম্ব় মনে মনে হাসিল । ৃ 

মা যেন আপন মনেই বলিয়। চলিলেন, যেন মুখের কথার 
কোন দাম নেই। & 

মাতা-পুত্রের আলোচনা! নিতান্ত একতরফ! হ্ওয়ায় 
এক সময় জাপনিই তাহ| থামিয়! গেল। 

পরদিন অতি প্রত্যুষেই স্বন্গয়ের দ্বুম-ভাঙ্গিল। সকাল- 
বেলার ঝুক্ত বায়ু তার দেহমনকে সজীব করিয়! তুলিয়াছে। 
সে উঠিয়া! পড়িল । নর্দীর পাড়ে কিছুক্ষণ বেড়াইয়! আসিতে 
হইবে এবং ফিরিবার. পথে মঞ্চুষাদ্দের বাড়ী হুইয়! আসিবে । 
জমিদার-বাড়ীতে তোর হয় আটটায়, সুতরাং তাদের ওখানে 
এখন যাওয়া চলে না । 

রাস্তায় পা দিতেই ভূদেবের সহিত দেখা । নাস্কুর ছোট 
ভাই ভূদ্দেব । এই সামাভ কয়েক মাসের ব্যবধানেই সে যেন 


_ কিছু লত্বা আর রোগা হ্ইয়া গিয়াছে। স্বন্ময় কফিল, ভাল আছ 


ভুদেব? ্ 

ভূদ্দেব ছাঁসিয়া কছিল, ভালই আছি মিদ্ু-দা। কিন্তু 
আপমি শুনছিলাম এবার আসবেন না। কাল রাজে 
পৌঁছলেন বুঝি । 

-. স্বন্ময় হাসিয়! কহিল, কথাটা! এরই মধ্যে রা হয়ে গেছে 
ধেখছি। কিন্ত মন যে বাধ! মানে না ভাই। উভয়ে একসঙ্গে 
হাসিয়! উঠিল। যেন মত্ত বড় একট! হাসির কথা হইয়াছে। 


পৌষ সি 


ভুদেব কফিল, বৌদি কালও বলছিলেন, দেখে নিস্‌ ভূ, 
মিছ্ছ ঠাকুর-পে! সময়মত নিশ্চয়ই আঁগবে। খবরটা তাকে 
দিতে হবে । 

, স্ব্ময় অন্ত প্রসঙ্গে আসিল, গ্রামের আজকাল হাল-চাল কি 

ভূদেব। নূতন খবর কিছু জাছে নাকি? | 

ভুদেব কহিল, ন1 নুতন খবর আর থ'কবে কোখেকে। 

্ব্ময় একটু নিরাশ হুইল, কহিল, খবর সব সময়ই থাকে 
ভুদেব। শুধু খুজে পেতে শিতে হয়। সে যাকগে, যাবে 
নাকি আমার সক্ষে নদীর পাঁড়ে বেড়াতে? 

ভুূদেব কহিল, এইমাআ আমি বেড়িয়েই ফিরছি। 

স্বম্ম় আর কথ। বাঁড়াইল না। একলাই পথ চলিল। 
রাস্তার পাশ হইতে এঠেল গাছের এফ টুকর! ডাল ভাঙ্গিয়! 
লইল। পথ চলিতে চলিতে দাতন কর যাইবে । নদীর 
তীর ধরিয়া আরও খানিকদূর অএএর্সর হুইয়া যাইতেই একটা 
বাকের মুখে রাধু বোষ্ঠমের সহিত মুখোমুখি দেখ|। স্বশ্ময় 
কহিল, কে, বোষ্টমদা ন1? 

হাসিমুখে রাঁধু বোষ্টম কিল, চিনতে কণ্ঠ হচ্ছে বুঝি। 
উভয়ের গতি মন্থর হইল। 

্বন্ময় কফিল, না চেনার কথ! নয় বোষ্টমদা কিন্তু তোমার 
চোখ ছুটে! অমন লাল কেন? 


রাঁধু সশবে হাপিয়া উঠিল, বোকা লোকগুলো! কি 
কোন কালে হিসেব করে চলতে জানে দাঠাকুর। চেয়ে আছ 
কি, এইমাত্র শ্বশীন থেকে ফিরেছি । বাপ-খুড়ো, পাড়া-পড়লী 
মরদগ্ডলে! সব বোতল বোতল গিলে এসেছেন । গতি করবার 
বেল। এই রাঁধু বোম, কি করি বোট! এসে কেঁদে পড়েছে । 

স্বন্ময় বিস্ময় বোধ করিল। কহিল, তুমি কি সব উপ্টা- 
পাণ্টা বকছ রাধুদ1? কাঁর আবার গতি করে এলে? 

রাঁধু কহিল, চণ্ডে বাগ্দীর ছ'বছরের ছেলেটার | এ একটা 
মা ছেলে । না পড়ল এক কৌট] ওষুধ, না পেলে একটু সেবা- 
শুশ্রধা। বৌট! সকালে বেরুল গৌপাইপাড়ায় ধান ভানতে । 
ছেলেকে রেখে গেল ঘর আগলাতে। ফিরে এসে দেখে 
ছেলেট! মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। একেবারে আসল 
কলেরা । পক্ষে সাগাদ সব ঠাগ1। পাড়া-পড়লীর! সন্ধ্যার পর 
কারখানা থেকে এলেন মত্ত অবস্থায় । কাল পেয়েছে হণ্ডার 
মাইনে । তখন ওদের সামলাতেই লৌকের দরকার | চণ্ডের 
বৌটা এসে কেঁদে পড়ল। কি করি বল! 

স্বশ্ময় বিস্ময়ে হৃতবুদ্ধি হইয়া গেল। ন্লাধু পুনরায় বলিয় 
চলিল, চণ্ডের নেশ! ছুটে গেলেও আর কারুর সাড়া পাওয়! 
গেল না। কি জলক্ষণে কারখানাই হ'ল, গ্রামকে শেষ না 
ফরে আর ও ক্ষান্ত হবেনা। রাধু একটু থামিয়] পুনরায় 
ঘলিতে লাগিল, গিয়ে দেখি চে তার মরা ছেলোকে বুকে 
নিয়ে মাটতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। 

৪ 





প্রবাহ 





২২১ 





০ 


বন্ময় তথাপি মীরব। 

রাধু পুনরায় কফিল, কারখান! করেছিস্‌ বেশ করেছিস, 
কিন্তু তার মধ্যে মদের দোকান কেন | 

্বন্ময় বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কছিল, ওটা দরিপ্রকে দমিয়ে 
রাখবার পাকা ঝুনিয়াদ বোষ্টমদ।। দেড়শ” বংসর বিদেশী 
রাজত্বের ক্ষণার দান। 

রাধু বোষ্টম বারকয়েক মাথ। নাড়িয়া কহিল, কথাট৷ ঠিক 
বুঝলাম না দাদাঠাকুর। দোষট] সত্যি কাদের। রাজার 
জাতের ন। আমাদের নিজেদের | এ করুণার দান তোমর! 
মাথায় তুলে নিয়েছ কেশ । ঝেড়ে ফেলবার শক্তি এবং সাহস 
যখন তোমাদের নেই তখন মিথ্যা দোষ দেওয়া আন আত্ম- 
প্রবঞ্ম। কর] একই কথা । রাধু বোষ্টম থামিল। তাহাকে 
যেন একটু উত্তেজিত মনে হুইল। 

শ্ময়ের বিস্ময় সীমা ছাঁড়াইল। তাঁর পন্সিচিত রাধু 
বোষ্টমকে যেন থুক্ষিয়া পাইতেছে না। ক্ষেপাটে আত্ম- 
ভোল। অর্ধশিক্ষিত রাধু বোষ্টমের এ যেন জার এক রূপ। 
ম্য় বিশ্ময়ের প্রথম ধা্ক। কাটাইয় উঠিতে ন| উঠিতে রাধু 
বোষ্টম পুনরায় কহিল, ছোট মুখে বড্ড বড় কথ! হয়ে গেল। 
কিন্ত কথাটা! আমার নয়। ধার কর] দাদাঠাকুর । 

্বময় ম্বহ কঠে কছিল, তা হোক । কিন্ত বড় খাটি কথা 
বলেছ তুমি বোষ্ঠমদা । সাহস এবং সঙ্ঘবন্ধ শক্তির অতাবই 
আমাদের প্রতিপর্দে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর" 
মুষ্টিমেয় জনকয়েক স্বার্থান্বেষী তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের 
কায়েশী স্বার্থের পাক! ইমারত গড়ে ভুলেছে। 

স্বন্ময় একটু থামিয়! পুনরায় উত্তেঞ্জিত কে বলিল, তাদের 
সাবধান করে দিতে হবে যে, যাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে 
তোমাদের ইমা'রত্ের গঁথুনি তৈরি করেছ তার! একদিন 
নুতন প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে উঠবে, যার প্রচণ্ড আঁলোড়নে 
কপূর্রের মত উবে যাবে তোমাদের এ নিলর্জ উৎপীড়নের 
উপায়গুলো । 

রাধু বোষ্টম সহ! হ্কাসিয়! উঠিল । কহিল, এ ঘেন শে 
হাত-পা ছুড়ে বীরত্ব দেখ!নে। দাদাঠাকুর | 

স্বন্যয় অত্যন্ত লঙ্জা পাইল । রাধু সহস| অভ কথ! পাড়িল, 
জাছ তে] দিনকয়েক দাদাঠাকুর ? সময় করে একবার যেয়ে! । 
গোটাকয়েক কথা আছে। রাঁধু আর উত্তরের অপেক্ষায় 
্রাড়াইল না। মাঠের পথে দ্রুত প্রস্থান করিল । 

রোদ উঠিয়াছে। রাধু বোষ্টমের জন্ভ স্বন্ময়ের অনেকট। 
বিলঘ ঘটিল। আজ আর বেড়ান হুইবে না। কিন্ত তার 
জভ একটুও ছুঃখিত সে নয়। রাধুকে সে বরাবরই ভিন্ন চোখে 
দেখে। কিন্ত আজ ওর সম্বন্ধে তার মনে একটা কৌতুহল 
জাগিল। স্বশ্ময় অ্মনক্ক ভাবে পথ চলিতেছিল । তেওয়ারীর 
কস্বর তার কানে যাইতেই তাহাকে থাকিতে হইল । কোন 


২২২ 
প্রকার ভূমিক! না করিয়াই তেওয়ারী জানাইল যে, মঞ্জুষা 
তাহাকে ডাকিয়। পাঠাইয়াছে। 

্বন্ময় কফিল তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম তেওয়ানী। 
চলে! | একটু থামিয়! ম্বন্ময় তেওয়ারীকে প্রশ্ন করিল, আমি 
এসেছি এ খবর তোমাদের মঞ্জুদিদি পেলে কেমন করে? 
তেওয়ারী গৌঁফের আড়ালে মু হাসিল । প্রকান্তঠে কহিল 
সে তাছ। জানে না। 
্বশ্ময় অকারণে খানিকট] খুশী হইল । 
বাহির-মহলেই মঞ্চুষা অপেক্ষা করিতেছিল। ম্বশ্ময়কে 
সহান্তে অভ্যর্পনা! করিল, স্ুু-প্রভাত মিন্দা। তোঘার 
বেড়ানো হ'ল। 
মৃন্ময় হাসিল, কোন উত্তর করিল না। তেওয়ারী সময় 
বুঝিয়! সরিয়া পড়িয়াছে । উভয়ের ভবিষ্যৎ সপ্বদ্ধটা এ বাড়ীর 
সকলেরই জানা । 
মঞ্কুষা কিল, আবার হাঁসছ কোন মুখে। “সেই ভোর 
ছণ্টায় এট পথ দিয়ে গেছ আশ্ন ফিরলে প্রায় সাড়ে আটটায়। 
তাও আমাকে ডেকে পাঠাতে হ'ল । নইলে এ বেল] হয়তো 
এখানে আপবার সময়ই হ'ত না| তোমার । 
চমৎকার অভিযোগ । কিন্তু প্রতিবাদ কর] বৃথা । তথাপি 
হাসিমুখেই ম্বন্ময় জবাব দিল, সক।লবেলার মিষ্টি রোদটুক্র 
, মোহ আমার কম নয় মঞ্ধু। 
মঞ্জু কহিল, এ মোহ আবার কবে থেকে? 
্বশ্থয় কহিল, যদি বলি আজ €ধেকে এবং তা তোমার 
আহ্বান পীছুব'র আ!গে পর্যান্ত তা হলে কি তুমি তাবিশ্বাস 
ফরবে ? 
মঞ্চুষা দুষ্ট মগ হাসি হাঁসিয়! কিল, যার কথ] এবং কাঁজে 
কোন মিল নেই তাকে কেমন করে বিশ্বাস, করা যায় বল 
তো! মঞ্ঠুষ ক্ষণকালের অঙ্গ থামিয়া পুনরায় কহিল, 
তোমার চিঠি পেয়ে আমার যা রাগ হয়েছিল । কিন্ত কিছদিন 
ধরেই তলা মন বর্ণছল তুমি আসবে । কিন্ত এখানেই 
ধ্লাড়িয়ে থ।কবে নাকি? ভেতরে চলল। 
ম্ব্ম় কইল, তোমার মা কেমন আছেন? 
মঞ্থুষা কর্হছল, মাঝে বড্ত বাড়াবাড়ি গেছে, ইদানীং 
খানিকটা ভালই আছেন। তাই হাওয়া বদলের ব্যবস্থা! 
হয়েছে । আজই যাবার কথ। ছিল কিন্তু ভোরবেলা উঠে 
বাবা মত বদল'লেন। পুক্কোটা সামনে রেখে যাওয়া হতে 
পারে না। অথচ এ প্রশ্ন আগেও উঠেছিল, কিন্তূ বাব] কারুর 
কথায় কান দেননি। 
বন্ধ কহিল, বিদেশে যাবার জন্তে তুমি বুবি খুব ব্যস্ত 
ছয়ে উঠেছ? রি 
মঞ্চুষা কছিল, বরং তার উপ্টো। কিন্তু আমার কেমন 
ভয় করে। বাৰা হয়তো মার স্বত্যু আশঙ্কা! করছেন। 








গ্রবালী 





১৬৫৫ 





্ব্বয় কিছু বলিবার জন্গই হয়তো! মুখ তুলিয়াছিল, সহ্‌স! 
জীবানন্দের গলার সাড়] পাইয়া স্থির হইয়া দাড়াইল । জীব- 
নন্দ প্রশ্ন করিলেন, কে মিনু এসেছ নাকি! 

সুন্বয় নত হুইয়া প্রণাম করিল। জীবানদ্দ তার মাথায় 
হাত রাখিলেন। কহিলেন, প্রতুল বলছিল পড়াগুনার ক্ষতি 
হুবে বলে এবার পুজোর সময় তুমি আসবে না । পড়াশুনোয় 
অবহেল! করতে বলছিনে, তা বলে পুঞ্জো-পার্বনের সময় ম! 
বাপের কাছে ফিরে আসতে হয় বৈকি । তাদের দিকটাও 
একবার ভেবে দেখ! দরকার । জীবানন্দর কণ্ঠশ্বর কেমন 
একটু ভারি ঠেকিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, তা ছাড়] দেশ- 
গায়ে আসা-যাঁওয়াটা একবার বন্ধ হয়ে গেলে শেষ পর্বাস্ত 


- ধঁটেই অভ্যাসে ফাঁড়িয়ে যায়। নইলে গ্রামের আজ এ দুরবস্থা 


হবে কেন। তিনি খামিলেন। 

মৃন্ময় নতমুখে দাড়ায় রহিল। কিন্ত পিতার অলক্ষ্যে 
মঞ্চুষ1 একটু হাসিল । মৃন্বয়ের এই বিব্রত ভাবটিতে সে বেশ 
মজা পাইতেছিল । এতকাল শহরে থাকিয়াও তার মিহ্ৃদা ঠিক 
তেমনি লাভুক' রহিয়া গিয়াছে । 

জীবাঁনম্দ পুনশ্চ কহিলেন, ছুটি-ছাটা পেলেই মা-বাপের 
কাছে আসতে হয়। এগুলি বন্ধন। তিনি প্রস্থান করিলেন । 

্বন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, ভারি ফাজিল হয়ে পড়েছ 
ম্চু। 

মঞ্চুষার ছু" চোখে আনন্দ উপছাইয়া! পড়িতেছে। সে 
হাসিয়া! কছিল, অবঙ্ঠ তোমার মত লাঞ্জুক হয়ে পড়নি। 
আচ্ছা কি ছলে আমায় খুব মানাত মিন্ছদ1? লজ্জায় মুখ লাল 
করে ছুটে পালিয়ে গেলে, না আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে 
তোমার দ্রিকে চেয়ে থাকলে? মঞ্চুষা আর এক দা হাঁসিয়] 
উঠিল। | 

্বশ্বয় প্রসঙ্গান্তরে যাইতে চায় । কহিল, এখানেই দ্রাড়িয়ে 
থাকবে, না তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে । 

মঞ্চ পথ চলিতে চলিতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, আধ ডক্জন 
চিঠি দিয়েছি, আর একটা চিঠিরও উত্তর দেওয়া তুমি দরকার 
মনে কর নি মিহ্ৃদ]। 

স্বন্বয় কফিল, তোমার চিঠি পাইনি বলেই হয়তে। | " 

* মঞ্জুষ! হাসিয়া! কহিল, উপস্থিত দায় এড়াীবার এর চেয়ে 

সহ্জ পন্থা আর কিছু নেই মিহুদা | 

স্বশ্ময় কহিল, তা হলে তুমি বলতে চাও যে, আমি তোমায় 
মিথো বলেছি? রঙ 

মঞ্জুষ। কছিল, মিথ্যে বলতে আমারও বয়ে গেছে। 

*্বন্ময় হাসিয়া কহিল, কি লিখেছিলে অতগুলে। চিঠিতে ? 

মঞ্চুষ। প্রতাত্তরে হাসিমুখে কহিল, চমৎকার প্রশ্ন তোষার | 
সব কথা জামি যেন মনে করে বসে আছি। যখন ঘা মনে 
এসেছে তাই লিখেছি। 


পৌষ 


স্বকবয় কোন কথ! কহিল না । 

মঞুষা থামিতে পাতিল না। কহিল, আচ্ছা সে কথ! শুনে 
তোমার কি লাত হবে মিহুদ]। 

্বন্নয় কহিল, সে কথ। জেনেই বা তোমার কি হুবে মঞ্ু। 

মঞ্চুষা হঠাৎ একটু গন্তীর হইয়া কছ্ছিল, তুমি বুঝি রাগ 
করেছ? 

স্বমনয়ও গম্ভীর কণ্ে উত্তর দিল, রাগ করিনি, কিন্তু ছঃখ 
পেয়েছি তোমার স্মৃতিশক্তির অপহৃব ঘটতে দেখে । 

মঞ্চুষা হাসিয়া ফেলিল। ধমক দিয়া কহিল, আবার বাজে 
কথা। 

্বন্ময় হাসিল । মৃু কে কহিল, অনেকট। এগিয়ে গেছ 
দেখছি । শাসন করতেও দিব্যি শিখেছ। 

মঞ্ুষা হঠাৎ যেন একটু লজ্জা! পাইয়াছে এমনি ভাবে 
কহিল, আমি যেন তাই বলেছি। না না, তুমি ভারি অসভ্য 
হয়েছ.."ছি-.'মঞ্চুষ| অকন্মাৎ অন্তঙ্ প্রস্থান কর্সিল। ম্বয় 
বঞ্থুষার মায়ের ঘরে প্রবেশ করিল। 

্বন্ময়কে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়] মছ্ুযার মায়ের ছুটি 
চোখ উদ্বল হুইয়। উঠিল। তিনি ম্বছকঠে তাহাকে কাছে 
ডাকিয়! পাশে বসাইলেন | কহিলেন, আমি জানি মি আমার 
তেমন ছেলে নয়। পুজেো-আচ্চার দিনে সে নিশ্চয় মায়ের 
কোলে ফিরে আসবে। মঞ্চুষার মা থামিলেন। অশুকিতে 
ার ক রুদ্ধ হুইয়। গেল। চোখের কোণে দেখ! দিল অশ্রু- 
রেখ! । ম্বন্ময় অকারণে অপরাধীর মত ভাব দেখাইয়! বসিয়া] 
রফ্িল। বলিবার মত কোন কথাই তার মুখে যোগাইল ন!। 
মঞুষার ম! পুনরায় কছিলেন, মঞ্টু বলছিল এটা তোমার 
পরীক্ষার বছর.। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে আসবে না। 
বোকা মেয়েট! শুধু পড়াশুনৌর কথাটাই ভেবেছে, সেই 
সঙ্গে মা-বাঁপের কথাটা ভেবে দেখে নি। মা-বাঁপকে জঙ্গী 
রেখে কেউ কোন “দিন বড় হতে পারে না। 

দরজার পাশে মঞ্ুযা দেখ! দিল। মা ডাকিলেন, তোর 
মিহদা এসেছে মঞ্টু, ওর জন একটু খাবার দিয়ে যেতে 
বল মা। 

মঞ্চুষা মায়ের পাশে আসিয়! দাড়াইল, আমি জানি মা। 
খাবার এখুনি বামুন-ম] দিয়ে যাচ্ছে। 

মঞ্চুষার মা কহিলেন, আমি তখনই তোকে বলেছিলাম 
না, মি আমার তেমন ছেলে নয়। ও নিশ্চয় পূজোর দিনে 
আসবে । 

ইহার পরে যে কোন্‌ কথা আসিবে এ খবর মঞ্চুষার 
জানা। সেব্যস্ত ভাবে অন্ত কথ! পাড়িল। এ দেখ ম৷ 
কথায় কথায় কত বড় ভূল হয়ে গেছে। ন+ট1বেজে গেল, 
তোমায় ওয়ুধ দেওয়া হুয় নি এখনও । কের মাকে দিয়ে মন্ধি 
একটা! কাঙ্গ কোন দিন হুয়। 


পাশাপাশি পাপা পাপা পাস 








প্রবাহ 





-দিল। 
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মা হাসিয়া কহিলেন, কের মা ত কোনোদিন আমায় 
ওষুধ দেয় না মু। 

মঞ্চুষা কহিল, দেয় এ কথা আমি বলছি নে মা। দিলেও 
তো! পারে এক আধ দিন। জান মিহুদা, এ বাড়ীর চাঁকর- 
বাকরগুলে! হয়েছে এক একটি খুদ্ধে বাদশা । এই যে 
বামুন-মাকে এক ঘণ্টা হ'ল খাবার দিয়ে যেতে বলেছি, 
এল এখনও | ফকি দেবার সুযোগ পেলে এতটুকৃও সে ছাড়ে 
না। 

বামুন-মার আবির্ভাবে প্রসঙ্গটা আপাতত চাপ! পড়লেও 
মঞ্চুষার অভিযোগের জের এইখানেই শেষ হইল না পুণরায় 
অন্ত পথে প্রকাশ পাইল । মঞ্জুষা মাকে পুনশ্চ কিল, এই 
যে সরকার মশাই-_খাকে শিয়ে আঞপা বিদেশে যাধার 
আয়োজন করেছিলাম তার উপরও আমার একটুর্ু আস্থা! .নই। 


কাল ডেকে-জিজেস করলাম, আমার ফপ্নমাসমত সব জিডি 


প্র ঠিক করে রাখ! হয়েছে ত? 

মাথ! চুলকে জানালেন, প্রায় সবই ঠিক আছে । তবে... 
এই তবের হিসেব নিতে গিয়ে দেখা গেল প্রায় সব কিছুই 
তখনও ঠিক হয় নি। কিভাগ্যি এখন আমাদের যাওয়] 
হ'ল না। 

ইহার পরে মঞ্ুষা আর এক কাও করিয়া বধিল। মাঁকে 
ওষধ খাওয়াইয়া তার গ! থেঁষিয়া বপিয়া মগ কে কিল, 
একট৷ ক'জ করলে হুয় না মা। 

মঞ্চুষা মা এবং স্বর একসঙ্গে তার মুখের পানে 
চাহিলেন। মঞ্চুষ! তেমনি মৃছকঠে কহিল, মিহুদাকে আমাদের 
সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় নামা। ওর তো প্রায় দেড় মাসের 
ছট। 

মায়ের যুখে হাসি দেখ] গেল । স্বন্ময়ের চোথে বিশ্ময়। 

মা কহিলেন, গেলে তো৷ ভালহ হ'ত, কিন্ত তা৷ কেমন 
করে সম্ভব হবে মা, এত দিন পরে মিন্থ তার ম| বাবার কাছে 
এসেছে। 

মঞ্চুষা কহিল, কিন্ত আমরা তো! আর হু-চার দিনের 
মধ্যেই যাচ্ছি নে। মিনুদা তার মা-বাবার কাছে থাকবার 
সুযোগ তো পাচ্ছেনই। 

মা একটু ইতস্তত; করিয়া টব মিশ্র স্ুবিধে- 
অন্ুবিধের কথাটাও একবার ভাব! দরকার মঞ্জু। 

ব্যয় হুয়ত কিছু বলিবার জন্য সুখ ভুলিয়াছিল, কিন্তু 
তাহাকে মুখ খুলিবার অবকাশমাআ না দিয়া মঞ্থুষ! 
পুনরায় কিল, মিস্দার ন্ুবিধে-অন্গবিধের কথা তোমায় 
ভাবতে হবে ন! মা, জ্যাঠাইমাকে ডেকে তুমি বললেই সব 
ঠিক হয়ে যাবে। 

মায়ের মুখে মুহুর্তের জন্ত একটুখাণ হাসির রেখ! দেখা! 
কি ভাবিলেন তিনিই জানেন, প্রকান্টে কহিলেন, 


$ 
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কথাটা মু নেহাত মন্দ বলে মি মিহ। আমাদের সঙ্গে দিন 
ফয়েকের জন্ত দুরে আসবে চল। তোমার মায়ের অনুমতি 
আমি চেয়ে নেব। 

্বশ্ময় কথ]! বলিবে কি! সে এই নির্লজ্জ মেয়েটির কাু- 
কারখান! দেখিয়া হৃতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সে না পান্রিল 
মুখ তুলিয়] চাঁছিতে, ন! পারিল একটা! সহজ প্রতিবাদ করিতে 
এবং জারও কিছুক্ষণ নিঃশবে বসিয়! থাকিয়। উঠিয়া ্লাড়াইল। 
অনেকক্ষণ হইল সে আপিয়াছে। এখন ফিরিতে হইবে । বেলা 
তখন দশটার কম নছে। 
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দিনকয়েক পরে। ম্বম্ময় মঞ্চুষাকে কহিল, তুমি যে এমন 
ছেলেমীহুষি করতে পার এ আমি কোনদিন ভাবতেও পারি 
নি। আমি অবাক হয়ে সেদিন তোমায় দেখছিলাম । তুমি কি 
পাগল মঞ্চু। 

মঞ্জুষ! প্রতিবাদ করিল, কহিল, এর মধ্যে আবার 
পাগলামি তুমি কোথায় দেখলে। বাব! আপাততঃ সঙ্গে 
যাবেন না। সরকারের সঙ্ষে যেতে আমার ভাল লাগে না। 

স্বন্ময় বাধ! দিয় কহিল, কিন্তু আমার তো! আসবার কথ! 
ছিল ন! মঞ্চু। 

মঞ্ুষা কহিল, তুমি না এলে একথা আমায়ও বলতে 
হ'ত না। যখন এসেছ তখন আম'দের সঙ্গে যেতে তোমার 
আপত্তি কেন? তোমায় সত্যি বলছি মিহুদা কতকগুলে। 
-বান্ধে অজুহাত দেখিয়ে আমায় পিয়ে একটা কেলেঙ্কারী 
করিয়ে শা। 
,.. স্বম্যয় শান্ত কঠে কছিল, এ তোমার অন্তায় কথা। তা 
ছাড়। এর মধ্যে কেলেক্কাীর কি থাকতে পারে আমি বুঝে 
পাই না মু । একটু থামিয়। ম্বম্ময় পুনয়ায় কহিল, সব কথ! 
বাদ দিলেও আর সামান্ত কণ্টা মাসের ব্যবধানে আমার 


পরীক্ষা, এ কথ! ভূললে ত চলবে না । যত গুরুতর অভিযোগই . 


তোমার থাক তার সঙ্গে আমার যাওয়া-না-যাওয়ার কি 
জম্পর্ক। 

মঞ্থুষা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ক্ষুন্ধ কে কহিল, 
হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু এ কথাও আমি বুঝি নে 
যে ছ-বছরের অভ্যাস ছ-সপ্তাহের অনভ্যাসে কতখানি ক্ষতি- 
গ্রস্ত হতে পারে । . 

স্বন্ময় কহিল, তুমি শুধু হু-সপ্তাহের অনভ্যাসটার কথাই 
ভাবছ । মনের দিকট। দেখছ ন]। 

মঞ্চুষ। স্বন্ময়কে কেষন করিয়া বুঝবাইবে তার মনের এক 
জাশ্চর্ধ্য অনুভূতির কথা । তার জীবনে ম্ৃন্ময়ের প্রয়োজন যত 
বড় হুইয়। উঠিতেছে কোথা হইতে ছইখানা অদৃশ্য বাছ 
যেন তাকে সবলে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। 


প্রবাসী 
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মঞ্তুষা বিশ্মিত হয়, চমকিত হয়। স্ব্ময়কে কাছে 
পাইয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহাকে সাধ্যমত নিজের 
কাছে ধরিয়া রাখিতে চায়। মনকে সে ধমক দেয়, বলে 
এ তার ভাববিলাস। কিন্ত মনের. এই কাঙ্ননিক ভীতি 
তাহাতে দুর হয় না। 

মঞ্চুষার চিন্তিত মুখের প্রতি ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া! সবনবয় 
পুন কহিল, চুপ করে আছ যে। 

মঞ্থুষা ম্বছকণ্ঠে কহিল, মনের দিকটা যে চোখে দেখা যায় 
না মিছুদা, নাহলে এ জঙ্যোগ তুমিও আমায় দিতে না ॥ 
ছ্ঃখ পেতে । কিন্ত এসব আলোচন! এখন থাক, আমি বড় 
ক্লাম্ত। মঞ্চুষ! মানমুখে প্রঙ্থানোন্ভত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে 


বাধা দিয়া কহিল, আর একটু বসবে না-_ 


মঞ্চুষ! উত্তর দিতে গিয়! থামিল। পিওন আসিয়াছে । 
চিঠি আছে। ম্বম্ময়ের চিঠি-__লিখিয়াছে নাস্কু। শিরোনামায় 
হত্তাক্ষর দেখিয়াই ম্ব্ময় আন্দাঞ্ত করিয়াছে । মঞ্জুষ! স্বশ্ময়ের 
পাশে ঘন হুইয়া বপিল। 

নাঙ্কুর চিঠি £-_ 

তোমাদের নাস্কুর পুনঙ্জন্ম হয়েছে । আজ যে তোমাকে 
চিঠি লিখতে বসেছে সে তোমার পূর্ববপরিচিত নাস্কু নয়। 
এক নুতন মানুষ নুতন চেতনা নিয়ে তোমাদের স্মরণ করছে। 
তাকে বিশ্বাস ক'রে! ভাই। পাহাড়ের সেই কাহিনীটি বোধ 
হয় আজও ভূলে যাও নি। মানুষের দুদ্কৃতির ছাপ এত 
সহজে মন থেকে মুছে যেতে পারে ন1। কথাটা আমি জানি। 
তাই বলছিলাম যে তোমাদের সে নাঙ্থুর ম্বত্যু ঘটেছে। কিন্ত 
এই নবজন্মে যে জীবন আমার আয়তে এসেছে তা অমূল্য । 
সেই কথাই বলব। 

গানে আমার দখল ছিল এ কথ! তুমি জান। নদীর তীরে 
বসে কত দিন যে আমর] গল! মিলিয়ে গান করেছি মঞ্ুকে 
শ্রোতা করে সে কথ! কি ভূলেছি মনে কর। যদিও অতীত 
আমার কাছে ম্বত, কিন্তু আমি যেন জাতিস্মর হয়ে পুনর্জন্ম 
লাভ করেছি;। 

পাঞ্ছাড় থেকে পালিয়ে গেলাম কলকাতায় । সহায়ঙ্থীন, 
সম্পদহীন আমি। কে আমায় জানে, কে আমায় চেনে । 
আমার বিভার দৌড় তোমার অজ্জানা নয়। পাহাড়ের 
অবাঙালীর মধ্যে নিঙ্গেকে কোন রকমে চালিয়ে নিতে 
পারলেও আমার জাততাইদের কাছে আমার কোন মূল্যই 
নেই। দৈনিক তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পরিবর্ভে কেউ দশটি 
টাকা দ্দিতে প্রপ্তত নয়। আমার যথাধ মূল্য এর। চোখের 
পলকে বুঝে নিয়েছে-_এখাঁনে ফাঁকি চলবে ন]1। 

জবার বেরিয়ে পড়লাম । যদি নাখেতে পেয়ে রাসভার 
শুকিয়ে মরতে হুয় তবে অপরিচিত স্থানে গিয়ে মরাই ভাল। 
তবু নিন্ধেকে শেষ পথ্যস্ত সান্ত্বনা দিতে পারব । কেউ আছুল 


পৌষ 


দেখিয়ে বলবে না, কৃতভাগাট! না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে 
মরেছে। 

রেল-কোম্পানীকে কোন রকমে কাকি দিকে লক্ষে গিয়ে 
পৌঁছলাম । বেঁচে থাকবার মত একট। আশ্রয় পেলাম 
ব্যারিঞার মিঃ সেনের বাড়ীতে । আমার ভিক্ষুকের বেশ সেই 
দ্বিনই ত্যাগ করতে হ'ল। আপত্তি করি শি, এর প্রয়োজন 
হয়তো আমার শেষ হয়েছে । কিন্ত ন&্ করিনি, আজও 
জুটকেশে ত| সযত্বে রেখে দিয়েছি । 

অল্প কিছুদিনেই খানিকটা! স্ুবিধ! করে নিয়েছি । মিঃ সেন 
কেন জানি ন! খুব খুণী হতে পারেন নি। যদিও পিঠ চাপড়ে 
বলেছেন, নিজ্জের পায়ে দ্াড়াবার এই চেষ্টাকে আমি সাধুবাদ 
দিচ্ছি কিন্ধ বিপদ-আপদ মানুষমােরই আঁছে। প্রয়োজনের 
দিনে ম্মরণ করে!। ভদ্রলোক সত্যই সঙ্জন। 

এখানকার সঙ্গীত-কলেজে ভর্তি হলাম। জীবনে কোন 
কিছুই করি নি। নিঞ্জেকে নিয়ে ডুবে থাকবার মত একটা 
অবলম্বন ত আমার চাই। 





এখানে অক্পেই বেশ একটু নাম হয়েছে । বন্ধু-বান্ধব এবং 
ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নয়। ছোট-খাট পার্টি থেকেও 
প্রাই ডাক আসছে । এক কথায় বেশ আছি। অকম্মাৎ 
মনে পড়ল তোমাঁকে ৷ ছুঃখের দিনে আত্মপ্লানিতে যখন আমি 
একেবারে বোবা হয়ে বেঁচে ছিলাম সে দিনেও তোম'দের 
জন্ত মন আমার কেঁদে উঠত | আজও তার এতটুকু ব্যতিক্রম 
ঘটে নি। 

আজ কিছুদিন ধরেই অতীতের দিনগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া 
করছি। কি ছিলাম-_ কোথায় এসেছি, অনৃষ্ঠ আবার কোন্‌ 
পথে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । এ আমার উচ্ছ্বাস নয় অথব| জীবন- 
দর্শন নিয়ে বন্তৃতাঁও দিচ্ছি না। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের 
তুলনা করতে গিয়েই একথাটি আমার বারবার মনে পড়ছে। 
মাহষের চাওয়ার যেমন শেষ নেই, স্ুযোগেরও তেমনি অস্ত 
নেই। শুধু চিনে নেবার অপেক্ষা আকড়ে ধরবার ইচ্ছাশক্তি । 

এখানে এক বিদেশী ডাই এবং বোনকে পেয়েছি । তাঁদের 
বাঙালী বললেও তুল বলা হুয় না যদিও তারা তা নয়। 
আমাদের সম্পর্কটা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করেও না। 
কিন্ত আমার আর তাতে তয় নাই। নিজের সম্বন্ধে আজকাল 
আমি অত্যন্ত সচেতন । মন আর মুখের মধ্যে একটা সম্মান- 
জনক ব্যবধান রেখে কথা বলি, তাতে আঁর যাই হোক কোন 
গোলযোগের স্ষ্টি হয় না । আমার উপর ওদের অগাধ বিশ্বাস, 
নির্ভরতার অন্ত নেই। লোকমুখে শোনা যায় দাদ! নাঁকি তাঁর 
বোনটির ভার জামার উপর দিয়ে কয়েক মাসের জন্ত আমে- 
রিকায় পাঁড়ি দেবেন । এটা গুজব, কিন্তু এই গুক্গব ঘদি সত্যি 
হয় তবে আমাকে জারও সংযত হতে. হবে । মানুষের 
বিশ্বাসের মুল্য আক্বকাল কতকটা দিতে শিখেছি । তা৷ ছাড়া 


প্রবাহ 
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তোমাকে বলতে জামার লজ্জা! নেই_-দোষও দেখি নে। 
একটা কথ! কি জান? রক্তের যেখানে সম্বন্ধ নেই সেখাঁনে ভাই 
বোন সন্বন্ধটা! মধুর হলেও নিরাপদ নয়। সেখানে ভয় আছে 
এবং বিচিত্র সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে । কিন্ত এসব আলোচন] 
অপ্রাসঙ্গিক কারণ তার দাদ! সত্যিসতি্যিই এখুনি যাচ্ছেন না। 
ওদের সম্বন্ধে অনেক কথ! জানাবার আছে। বারাস্তরে 
লিখব । শুধু মেয়েটির নামটা তোমায় জানিয়ে রাছি। 
ওকে লীলা রাঁও বলেই মনে রেখো! । বড় ভাল মেয়ে । ভাল 
কথা-_ আমাদের মঞ্ুর খবর কি? এত দিনে বোধ হয় 
অনেকটা বড় হয়েছে | ওকে আমার স্েহ দিও । এখানে 
নান! জনের ভিড়ের মাঝেও ওকে সব সময় মনে পড়ে । কত 
বাজে চিন্ত। এসে মনকে নাড়া! দেয়। অসম্ভব কজন]1""'তাই 
নিজেকে শাসন করি। চিঠির উত্তর পেলে খুশী হব। 





পু নাস 

মঞ্চুষা কহিল, নাচ্ছুদ! কিন্ত বিনিয়ে বিনিয়ে বেশ লিখতে 
পারে। কবি-মাহুষ ! 

্বন্ময় কছিল, নাস্কু বেশ আছে। 'এক কথায় যাকে বলে 
ভ্রাম্যমাণ জীবন । আজ এখানে, কাল ওখানে । গতি ওর 
কোথাও রুদ্ধ হয় না। ওকে আমি একতিল বিশ্বাস করি ন|। 
কালই হয়তে! আর এক চিঠিতে লিখবে, চলিলাম বন্ধু লক্ষে 
ছেড়ে পেশোয়ার । এমনি ছন্ছছাড়! ওর স্বভাব | ওর জীবনের 
এইটেই হু'ল স্বাভাবিক পরিণতি । 

মঞ্ুষা কহিল, তুমি যতই বল, নাঁগুদ1 এবারে বদলেছে । 

্বন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, এট! ওর পরিবর্তন নয়-_ এর 
নাম সাময়িক অবসাদ । 

মঞ্চুষ৷ কছিল, মিহুদ] ভুলে যাঁচ্ছ যে নাঞ্চুদাও মান্থ্য। 
তারও মন বলে একট। পদাথ আছে। 

স্বন্বয় তেমনি হাসিমুখে উত্তর দিল, এরা আর এক জাতের 
মান্য । এদের মনের সুর অন্ত পরদায় বাঁধা । ৃট্টিতঙ্দী 
ওদের আলাদ]। 


* মঞ্চুষা অকম্মাৎ নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে স্বনময়কে প্রশ্ন করিল, 


এই যদি নাগ্ছুদার সত্যিকার জীবনের ধার হয় তে! তার 
নাম কি বেশ থাক1? এর মধ্যে আনন্দ বা পরিতৃপ্তি কোথায় ? 
অথচ একেই তুমি ভালে! বলে একতরফা রায় দিয়েছ । 

বনময় বিশ্মিত কণ্ঠে কহিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মঞ্ু? এযে 
নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক । 


মঞ্থুষা কহিল, তূমি চাপা দেবার চেষ্ঠা করে] ন মিস্দ] | 

সময় তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, এর মধ্যে চাঁপা দেবার 
কি থাকতে পারে আমি ত তেবেই পাই না । একটু থামিয়া 
সে পুনরায় কহিল, সব কথার মধ্যে নিজেদের টেনে আন 
কেন, এতে সহ্জ কথাটাও যে আর সোজা ভাষায় বল! 
চলে না, জথচ মন নিরর্ধক সঙ্কুচিত হয়ে উঠে। 
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স্মাপ 











পতিত 


ন্ময়ের কথা মানিয়] লইয়া মঞ্চুষ! কহিল, কথাটা তুমি 
ঠিকই বলেছ.। কিন্তু জামার কথ! তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব 
মা। একটা অদ্ভূত অন্থভুতি যেন আমায় কোথায় টেনে নিয়ে 
যায়। আমার চোখের সাষনে একট! বিশ্বঙ্থল ভবিষ্যৎ 
জীবনকে দেখতে পাই। আমার সাধারণ বুদ্ধিও কেমন 
আচ্ছন্ন হয়ে যায়। | 


স্বননয় হাসিয়া! উঠিল । 

বঞ্কুষ। পুনরায় কহিল, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও-_দাও, 
কিন্ত দোহাই মিগ্রদা এর মধ্যে তোমার যুদ্ধি-তর্ক টেনে এনে! 
না। আমি মেনে নিচ্ছি তোমার যুক্তির কাছে ফীড়াবার মত 
কোন পুজি আমার নেই। 

বন্য় তাহা হাসি থামাইয়! কহিল, না! মঞ্চ, হাদি বা যি 
দিয়ে তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না, কিপ্ত একট] কথ। 
আমি কিছুতেই বুঝি না, হঠাৎ এই ধরণের চিন্তা তোমার 
মাথার স্বান পেল কেন? আমার যতদুর বিশ্বাস আমার তরফ 
থেকে এমন কোন ব্যবহার তুমি পাও নি'** 

্ব্ময়কে তার কথার মাঝখানে থানাইয়! দিয়া মঞ্ুষ] 
কহিল, কোন কারণ নেই বলেই ত যুক্িতর্কের প্রশ্ন তুলেছি। 
কিন্ত -"'জাঠাইমা আসছেন, চুপ. ।-** 

্ব্ময়ের মায়ের কঞ্ুধর শোন] গেল। কহিলেন, মঞ্জু 
কতক্ষণ এসেছ মা? এইমাত্র তোমাদের ওখান থেকেই 
আসছি । তোমা মা ডেকে পাঠালেন, কিন্ত আমি এক 
সমঞ্জার পড়েছি মিশ্থ। অথচ না বলতেও পারলাম ন|। 
অনেক করে বললেন। 

মঞ্জুষ। অশ্বন্তি বোধ করিতেছিল। সবশ্বয় মায়ের মুখের পানে 
একদৃষ্টে চাহিয়! রহিল । 

ম! আপন মনে বলিয়া! চলিলেন, ত] ছাড়! ভেবে দেখলাম 
যে, তোর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না । এক কারঞ্জে হ'কাজই 
হয়ে যাক। 

্বশ্ম় বাধ] দিয়া কহিল, কি বাজে বকছ মা। আমার 
শরীর আবার তুমি খারাপ দেখলে কোথায়? আর এক 
কানে হু'কান্ধ কাকে বলছ তুমি? 

ম! ধমক দিয়া কছিলেন, কথার উপর কথ। বলিস নে 
মিছ । আমার এক ক্বোড়। চৌখ আছে । বলুক ন| মঞ্চ, আমি 
মিথ্যে বলেছি কি.সত্যি বলেছি | 

স্বন্নয় কফিল, তুমি বলতে চাও কি মা? 

মা বলিলেন, এট। তোর পরীক্ষার বছর তাঁও আমি ভেবে 
দেখেছি । কিন্তু সঙ্গে খানকয়েক বই নিয়ে গেলেই ত চুকে 
যার । মঞ্চুদের সঙ্গে তোকে ককৃস্‌ বাঞ্ধীর যেতে হুবে_-সেই 
কথাই হচ্ছিল ওর মার সঙ্কে। 

স্বন্ময়ের ইচ্ছা হুইতেছিল চীৎকার করিয়া বলে, ছাই 
চুকিয়া যায়। ম! ঘদ্ধি কিছু বোঝেন। কিন্তু সে নীরব রফ্লি। 


প্রবানী 


১৩৬৫৫ 





মা পুমশ্চ কহিলেন, মঞ্থু ওরা! লক্মীপুজোর পরেই ঘাঁবে। 
ওর মার ইচ্ছে তুই সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসিস। 

স্বশ্ময় কহিল, আর তুমিও অমনি চট করে কথা দিয়ে 
এলে, কিন্তু জামি ভাবছি তোমার কথা থাকে কিনা। 
আমাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা ফিরতে হবে মা! | 

মা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আমর! ত আর লেখাপড়া-জানা- 
মা নই যে ছিসেব করে কথ দেব। তিনি চলিয়া গেলেন। 

মঞ্তুষা এতক্ষণ একটি কথাও কহে নাই, কিন্ত স্বম্ময়ের মা 
প্রস্থান করিতেই সে কছিল, কথাট! একটু পরে বললেও পারতে 
মিহদ। | উনি কি ভাবলেন বলতে1? 


মৃত্য কহিল, যা! আমাকে বশতেই হবে তা এখন বলা 
আর মিনিট পরে বলা একই কথা। কিন্ত তুমি কি বলছিলে 
ত?-""যে কথ! বলিতে গিয়া মঞ্চুষাকে মাঝপথে থামিতে 
হইয়াছে ম্বন্ময় সেই সম্বন্ধে একটা খোলাখুলি আলোচন! 
করিতে চায়। 

মগ্ুষা কহিল, আমার য1 বলবার সে ত বল!| হয়ে গেছে 
মিঙ্ছদা | 

্ব্য় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া! কিল, জবস্ঠ তোমার আপজি 
থাকলে আমার বলবার কিছু নেই । আোর করতেও চাহ ন|। 

মঞ্চুষা স্ব কণ্ঠে কহিল, তোমার সধ্বন্ধে আমার বড় ভয় 
হয় মিহ্বদা । মঞ্জুষার কম্বর ঈষং ভারী ঠেকিল। মুহুণ্ের জন্ত 
থামিয়া পুনরায় ক'হুল, আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই 
বল তো যা নিজেই আমি ভাঁল করে বুঝে উঠতে পারি না। 

ন্যয় সবছ কহে কহিল, অথচ এই নিয়েই তোমার ছুশ্চিন্তার 
অন্ত নেই। আমার সত্যিকার মনের কথ! তুমি কি জাননা 
মু? 

মঞ্জুষা কফিল, সেই একই কথায় আমর1 আবার ফিরে 
এসেছি মিহ্দা । আমি সব বুবি। যা! বুঝি না ত] নিতান্তই 
ব্যক্তিগত । 

্ব্ময় কহিল, তা হলে কি এই কথাই আমি বুঝব যে, 
আমার তোমাদের সঙ্গে না যেতে চাওয়] নিয়েই তোমার মনে 
খটকা বেবেছে? . 

মঞ্চুষা নীরব রছিল। 

্বন্ময় পুনরায় কহিল, চুপ করে থেকে৷ ন! মঞ্চু। 

মঞ্থুষ। উঠিয়] ঠাড়াইল, কহিল, এক কথা বার বার বলে 
কোন লাত নেই। কিন্তু আর নয় এবারে জামি যাই। 

য় ক্ষুব্ধ কে কহিল, তুমি রাগ করেছ, এ সব রাগের 
কথা মঞ্জু । 

* মঞ্চুষা কহিল, রাগ! নারাগ করতে যাব কেন। সে 
আর ফাড়াইল না1। চোখের পলকে অদৃষ্ঠ হুইয়। গেল। 
ব্য ডাকিল, জামার কথ। ্জাছে__দাড়াও ৪৮ মন্তুষ] 
শনিয়াও নিল ন!। ক্রমশঃ 


উত্তর-্রঙ্গের কথা 
অধ্যাপক শ্রীন্ধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


ব্রদ্ষদেশে আসিয়াছি। কর্ম্োপলক্ষে স্বাধীন ব্রচ্মের শেষ 
রাজধানী মান্দালয়ে আছি। ব্রহ্মরাঁজ মিন ( ১৮৫৩-৭৮) 
১৮৫৭ সালে মান্দালয় নগর স্থাপন করিস্বা অমরপুর (স্থানীয় 
ভাষায় অমরাপুরা ) হইতে এই স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেন। মান্দালয়ের প্রাচীন নাম রতনবন। মিগুনের পু 
খিব (১৮৭৮-৮৫) ব্রদ্ষের শেষ স্বাধীন নরপতি। ১৮৮৫ 
সালে তিনি ইংরেজ-সরকার কর্তৃক সিংহাসনচ্ত হুইয়া বন্দী 
অবস্থায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্রগিরিতে প্রেরিত 
হন। ১৯১৬ সালে এখানেই ঠাহার দেহাঁবপান হয়। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার মহিষী নুপিয়ালা দেশে ফিরিয়া আসেন। 
কয়েক বংসর পর তিনি পরলোকগমন করেন। রাজা খিবর 
এক কনা! এখন ভাঁরতবর্ধে তাহারই এক গুতপূর্বব পাচকের 
গৃহিনী। ইহাঁকেই বলে অদৃের পরিহাস । 





অমরপুরের একটি প্রাচীন প্যাগোডা 


ব্রজ্মদেশে, বিশেষ করিয়া উত্তর-ত্র্মে, এতিহাসিক স্থতি- 
বিজড়িত বহু দর্শনীয় স্থান আছে । কিন্ধ আব্রকাঁল উক্ত অঞ্চলে 


ভ্রমণ মোটেই নিরাপদ নছে। দেশে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব 
চলিতেছে । লোকে বলে ইহ] সাম্যবাদী বিপ্লব । এই বিপ্লবের 
কলে বু স্থানে যাতায়াত-ব্যবস্থ! বিপর্ধ্যস্ত হুইয়! পড়িয়াছে 
এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়িয়! গিয়াছে । সরকারী 
শাসনযস্ত্রের কার্ধ্যকারিতাঁও যেন অনেকট! কমিয়। গিয়াছে । 
ব্দ্ষদেশে বরাবরই প্রায় গোটা অক্টোবর মাস কলেজ ও 
বিশ্ববিভালয় বন্ধ থাকে । কোজাগরী পুর্ণমায় বৌন্ধ-শ্রমণ- 
দিগের চাতুর্থাস্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। সেই দিন ব্রহ্মদেশের 
ঘেওয়ালী উৎসব । ৩০শে সেপ্টেখর তিন মণ্ডাহের জন 


কলেজ ছুট হইল। যে কয়ঞ্জন বাঁঙালী অধ্যাপক একসঙ্গে 
ছাঁআাবাঁসে আছি, তাঁহার মধ্যে একজন ছুটি হইবার দিনই 





গছ 





সপর্স উইভিং ইন্ষ্টিটউট, অমরপুর 


কলিকাতা চলিয়া পিয়াছেন। আর একজন রেছুনে যাঁওয়ার 
কথ! বলিতেছেন | আমার পক্ষে কলিকাতা যাওয়া! সম্ভব 
নহে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, যাওয়ার মজুরী পোষায় 
না। হাতে কোন কাজ নাই। একেবারে নিষষর্া। বসিয়! 
থাকাও যায় না। 

সময় কাটাইবার একটা সুযোগ জুয়া গেল। ছাত্র কো 
থান পিন রাজ মিওন মিনের পরিত্যক্ত রাজধানী অমরণুর 
এবং ইরাবতীর পশ্চিম তীরে অধস্থিত সাঁগাইং লইয়! যাওয়ার 
প্রস্তাব করিল। বলা বাহুল্য, সানন্দে সম্মত হুইলাম। 

৩রা অক্টোবর প্রাতরাশের পর আমর] যোঁটরে যাহ! 
করিলাম । কে] থান সিনের নিঞ্জের গাড়ী এবং সে নিজেই 
চালক । যাত্রী চার জন -বিশ্ববিস্ভালয় কলেজের ইতিহাসের 
সহকারী অধ্যাপক উ মং মং স্বি,ছাআ থানসিন ও কো মিয় 
সিন এবং লেখক । 

পথে প্রথমেই পড়িল অমরপুর | মান্দালয় হুইতে ইহার 
দুরত্ব ৭৮ মাইল। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে টাউংমিয়ো অর্থাং 
দক্ষিণ নগর এবংমান্দালদ্কে মিয়োওমিয়ো! অর্থাং উত্তর বলে। 
শিচ-ঢালা প্রশস্ত রাজপথে মোটর চলিতে লাগিল। শহর 
ছাড়াইতেই রাস্তার ছুই ধারে .বিশ্তী্ প্রান্তরে সবুজের প্রাচুর্য 
চচ্ষ্‌ ভুড়াইয়া দিল । যত ঢূর দৃষ্টি চলে কেবল ধান-ক্ষেত। মধ্যে 
মধ্যে গ্রাম । ফুজধি চাউং অর্থাৎ সঙ্ঘারাম ব্রদ্মদেশের রামের 


২২৮ 


প্রধা্গী 


১৩৫৫ 


ঢু 





একটি অপরিহার্ধ্য অঙ্গ । ছোট, বড়, মাঝারি প্রত্যেক এামে 
অন্ততঃ একটি চাউং অবস্তই থাকিবে । মধ্যে মধ্যে প্যাগোডা 





আা ব্রিজ 


ব্রন্মরাঞ্জ আলুম্পায়ার ( ১৭৫২-৬০) পুঝস বোডপায়ার 
(১৭৮২-১৮১৯) সিংহাসনারোহণের এক বংসর পর 
তদানীস্তন রাজধানী আতা হইতে ৬ মাইল দূরবর্তী অমরপুরে 
রাজধানী স্থানান্তরিত হুয়। বোঁডপায়ার জ্যোতিষীগণ তাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে আভার সৌভাগ্যের দিন শেষ হুইয়া গিয়াছে। 
হার পুত্র বাঁজিভ ( ১৮১৯-৩৭) পুনরায় আভাতে রাজধানী 
স্থানান্তরিত করেন। ১৮৩৭ সালে বাজিডর ম্বত্যুর পর তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা থারাওয়াডি মিন ( ১৮৩৭-৪৬) রাজ হ্ইয়! 
পুনরায় অমরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হুইতে 
১৮৫৭ সালে রাজ] মিওনের সিংহাসনারোহণ পর্ধ্স্ত অমরপুর 
ব্রদ্মদেশের রাজধানী ছিল। 

বর্তমান অমরপুর্ মান্দালয় জেলার একটি চৌকি । প্রাচীন 
গৌরবের কোন মিদর্শনই এখানে বিদ্যমান নাই। রাজ- 
প্রাসাদের বা ছুর্গের চিহ্নমাত্রও নাই । প্রাচীন রাজপ্রাসাদসমূহ 
ফ্াষ্ঠনির্মিত ছিল বলিয়! ব্রন্মদেশের কোথাও কোন রাজ- 
প্রাসাদের অন্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত একমাঅ 
মান্দালয় রাঁজগ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল । কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন বিমান- 
বহুরের প্রচণ্ড আক্রমণে আজ তাহার তিভ্ভিমাআ অবশিষ্ঠ 
রহিয়াছে । 

ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি প্রাচীন ছোট-বড় প্যাগোডা! 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এক দিন অসংখ্য উপাসক-উপাসিকার 
সমাগমে এইগুলি- কোলাহুলমুখরিত থাকিত। কালচক্রের 
জাবর্তনে সেদিন শেষ হইয়া পিয়াছে। আছ এইগুলির 
অধিকাংশই পরিত্যক্ত, জনহীন, শ্রগাল, কুকুর, সর্প ইত্যাদি 


আুবাস-স্থল । অমরপুরের জঙ্ার্স বয়ন-বিভালয় বিখ্যাত। 
সরকারী কর্তৃত্বাধীনে পরিষঁলিত এই বিস্ভালয়ে রেশম 
এবং স্থতাঁর কাপড় বুনিতে শিক্ষা দেওয়া হয় । অধ্যক্ষ 
উকো কো জি-র সহিত আলাপ হুইল। বেশ অমায়িক, 
মিষ্ভাষী, তরুণ যুবক । জাপান হইতে বয়নবিভায় বিশেষজ্ঞ 
হইয়া আসিয়াছেন। . এই বিস্ভালয়ে শিক্ষাকাল ছুই বংসর। 
উভী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ডিপ্লোমা! দেওয়া হুয়। বিস্তালয়ে 
প্রত্যেক শ্রেণীতে ত্রিশ জন করিয়া মোট যাট জন ছাত্র-ছাত্রীর 
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহারা প্রত্যেকেই মাসিক ৩০২ টাকা 
করিয়া সরকারী ব্বত্তি ভোগ করে । ভ্রহ্মদেশে রেশমের “চাষ 
ছয় ন। ইংরেজ আমলে মান্দালয়ের মহকুমা! মেমিওতে পরীক্ষ।- 
মূলক রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু মুদ্ধবিগরহাদির দরুন আজ পর্য্যন্ত ব্যাপক- 
ভাবে রেশমের চাঁষ কর! সম্ভব হয় নাই। চীন হইতে ভামোর 
পথে রেশমের স্থতা আনিয়া তাহ] দ্বার] লুঙ্গি (স্থানীয় ভাষায় 
লুঙ্ধি) ইত্যাদি তাতে বোন! হুয়। সাধারণ স্থতার জন্ভও 


' ত্রহ্মদেশ পরমুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্ধাস্ত জাপান এবং 


ভারতবর্ধই প্রধানতঃ তাহার স্থতার চাদ মিটাইত। 

অমরপুরে বাজার, হোটেল, দোকানপাট, চায়ের দোকান 
ইত্যাদি সমস্তই আছে। এমন কি ছুইটি ছুবিঘরও জাছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে ব্রদ্ধদেশের অন্ততম প্রাচীন রাজধানী 
আভ]1 এখান হুইতে মাত্র ৬ মাইল । বর্তমানে উহ! একটি গ্- 
খাম। বর্ধাকাল বলিয়! রাণ্ত খুব খারাপ। সুতরাং ইচ্ছা 
থাকিলেও এ যাত্রা আভা যাওয়া হুইল ন]। 

অমরপুরের নিকটেই ব্রহ্মদেশের অভ্তম প্রধান নদী 
ইরাবতী। প্রসঙ্গক্রেমে উল্লেখ কর] যাইতে পারে যে, চিন্দুইন 
এবং সিতাং ব্রচ্মদেশের অপর ছুইটি প্রধান ন্দী। অমরপুরের 
নিকট ইরাবতীর উপর বিখ্যাত রেলওয়ে-সেতু-_আত! ব্রিজ। 
এইখানে ইরাবতীর বিস্তার এক মাইল বা তাহার কিছু বেশ 
হুইবে। সেতুর উপর একদিকে পায়ে চলার এবং অপর দ্বিকে 
যানবাহনাদ্দি চলাচলের পথ। মধব্যস্থলে রেল-রাত্ত। । ১৯৩৪ 
সালে ব্রহ্ষদেশের প্রদেশপাল সার হিউ ল্যান্সডাউন ট্টিফেব্সন 
আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সেতুর উদ্বোধনকার্ধ্য সম্পপ্ন করেন। 
বর্তমানে এই সেতু অব্যবহ্থার্য্য। ১৯৪২ সালে ব্রচ্ষদেশ হইতে 
পলায়নকালে ইংরেজগণ এই সেহুর কিয়দংশ ডিনামাইটের 
সাহায্যে উড়াইয়। দ্িয়াছিল। এখনও মেরামত হুয় নাই। 
স্থানীয় লোকের] ঘালানি রূপে ব্যবহার করিবার জ্ জায়গায় 
জায়গায় রেল-লাইন হইতে কাঠের নিপারগুলি কাটিয়। লইর] 
গিয়াছে । এখানে-সেখানে কতিত লিপারের. ক্ষত সুর সপ 
পড়িয়! রহিয়াছে । * 

সেহুমুখ হইতে একটু দূরে পূর্বদিকে একট প্রাচীন 
ইমারতের ক্প্নাবশেষ দেখ! যায়। ইহা]! একটি ছূর্গের 


পৌধ 


উত্তয-ত্রন্গোর কখ। 


২২৪ 





তগনাবশেষ | বন্ধদেলীয়গণ ইহাকে থাপিয়ে ভান বলে । রাজের অধীনত| অস্বীকার করিয়! সাগাইঙে রাজধানী স্থাপন 


রাজ! মিগুনের রাক্বত্বকালে” ফরাসীগণ রাজজ-দ্বরবারে বিশেষ 
প্রতিপতিশালী হুইয়| উঠিয়াছিল। জলপথে আক্রমণকারী 
শক্রর উপর লক্ষ্য রাখিবার জন তাহারাই এই ছূর্গ নির্বাণ 
করিয়াছিল । এই সময় মান্দালয় দরবারে ফরাসীগণের প্রভাব 
এত বাঁড়িয়] পিয়াছিল যে, অনেকেই মনে করেন, ১৮৮৬ 
সালে ইংরেঅগণ ব্রক্ষদেশ অধকার না করিলে অবিলম্বে ইহ! 
ফরাশী-কবলিত হৃইয়! পড়িত। ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মরাক্বের 
সহিত ফরাসীদের একটি সন্ধিপ্র স্বাক্ষরিত হুয়। এই সন্ধির 
সর্তান্থসারে ফরাসী টাঞ্গু হইতে মান্দালয় পর্যন্ত রেলপথ 
নির্মাণের অধিকার লাভ করিল। কথ! রহিল যে, ৭৫ বৎসরে 
পর ইহ! ব্রন্ষপাজ্ের সম্পত্তি হইবে। ফরাসী এবং ব্রদ্মদেশয় 





আভা! ব্রিজের নিকট প্রাচীন ফরাসী ছুর্গের ভগ্নাবশেষ 
বুলধনে পরিচালিত, একটি ব্যাঙ স্থাপনের ব্যবস্থ| হইল । এই 
ব্যাক রাজ থিবকে শতকর!1 ১২২টাক! এবং অন্তাঙ্জদের শতকর! 
১৮২ হদে টাক! ধার দিবে । পর্িকপ্িত ব্যাঞ্চকে ব্রহ্মদেশে 
মুন্! তৈরি করিবার একচেটিয়! অধিকার দেওয়। হইল । এই 
সময় ফরাসীগণ ইরাবতী নদীতে চীমার লাইন খুলিবার সম্বল্পও 


করিয়াছিল। সুতরাং নিজ স্বার্ধের খাতিরে ইংরেজ কর্তৃক 
উত্ভর-ত্রচ্ম জয় রাজনীতির দিক হইতে সমর্থনযোগ্য হইলেও 
বিশ্ুদ্ক নীতির দিক হইতে ইহাকে কোনক্রমেই সমর্থন কর] 
চলে না। 

আতা ব্রিজ পার হইলেই ইরাবতীর পশ্চিম কূলে সাগাইং। 
ইহার প্রাচীন নাম জয়পুর (ব্রদ্ধদেসীয় ভাষায় জয়পুর] )। ইহ 
উত্তর-ব্রদ্ষের সাগাইং বিভাগের প্রধান শহর । বিগত যুদ্ধের 
সময় এই শহর বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হ্ইরা গিয়াছিল। 
শহরের সর্ব বিমান আক্রমণের /হম্প& চিহ্ এখনও বিভমান । 
১৩১৫ সালে জাখিন খায়! নামক শান সামস্ত পানিয়। শান- 

৫ 


করেণ। তৎপ্রতিঠিত রাঙ্গবংশ ৪৯ বংসর কাল স্থাস্বী“হইয়া- 





আভ। ব্রিজের উপর ভ্রমণনঙ্গীদ্ঘয় সহ লেখক 


ছিল। গাহার পৌত্র থাভোমিন পায়া পরবর্তী কালে, ১০৬৪ 
সালে ব্রন্ধদেশের রাজধানী আভা নগর স্থাপন করেন। 
১৫৩৪ সাল পর্য্যন্ত সাগাইং স্বাধীন শান-রাজগণের রাজধানী 
ছিল। ১৭৬০ সালে ব্রন্ধের শেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
আলুম্পায়ার পু নংদজ্ির (১৭৬০-৬৩) রাজত্বকালে সোয়েবে! 
হইতে'পুনরায় সাগাইঙে রাজধানী স্থানাস্তরিত হয়। তাহার 
স্বত্যুর পর সাগাইং পরিত্যক্ত ছুয়। 

আমর! আভ। ব্রিজে মোটর রাখিয়! শাম্পানে ইর়াবৃতী পার 
হুইলাম। নৌকার মাবিমাল্লা সবাই চট্টখাঁমের মুসলমান । 
যাত্রী, মাঁল এবং গাড়ী পারাপার করিবার জণ্ড লঞ্চের ব্যবস্থাও 
আছে। ভাড়। যাত্রী প্রতি ০ এবং প্রতি মোটরের জন্ত ৫২। 

সাগাইঙে বিশ্ববিগ্তালম্ঘ কলেপ্রের ছা কোবাসি-র 
বাড়ী গেলান। এইখানে প্রথম ব্রক্মদেশীয় আতিথেয়তাঁর 
পরিচগ্প পাইলাম। কে] বা সি-র পিতা জীবিত নাই। 
আমর] কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র এই কথা বলিবামাত্র কো! 
বা সি-র মাতা সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়! আমাদিগকে বমিবার 
ঘরে লইয়া গেলেন । আসন গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুদৃষ্ঠ 
পানে শীতল জল আনিয়! দেওয়া! হইল। তাছার পর একে 
একে পান চুরুট এবং পাখা আগিল। কোন প্রকার 
আতিঙ্য্য নাই। সকলেরই সহ্ব শ্বচ্ছন্দ ভাব। আপ]ায়নেন্ 
আতিশয্যে অতিথিকে বিব্রত হৃইয়! পড়িতে হয় না। 

কে! বা! সি-র মাত] ঠাহার ছুই কন্তার সহায়তায় একটি 
চুরুটের কারখান! পরিচালনা করেন। তাহার চারিটি ছেলের 
মধ্যে একট পুলিস বিভাগে চাকুরি করে, আর একটি স্বর্ণ- 
কারের ব্যবসার করে, আর ছুইটি পড়ে । তাহার কারখানায় 
কাছ করিয়া প্রায় ৫০ জন শ্রমিক জীবিকা নির্বাহ করে। 


১০ 





সবাই নারী-শ্রমিক। ইছারা ১০০ চুরুট গ্রস্ত করিবার জত 
1০০ আনা করিয়া মন্ুরি পায়। এফজন শ্রমিক দৈনিক ৩০০। 
৪০০ চুরুট প্রস্তত করিতে পারে। ইহার! প্রাতরাশের পর 
কাজে আসে এবং একেবারে দিনের শেষে গৃহে ফিরে ৷ মধ্যে 
কাঞ্জের ফাকে একবার কিছু খাইয়া লয়। 

বসবার ঘরে আমরা কথাবার্তা বলিতেছিলাম। কো! 
বা! সি-র মাত আগি ব্রহ্মদেশীয় ভাষা জানি না শুনিয়! রহন্ত 
স্ুরয়া বলিলেন যে কয়েক দিন তাহার চুরুটের কারখানায় 
ষাতারাত কধিলে জামি নিশ্চয়ই তাহাদের ভাষা! আয়ন্ত 
করিতে পারিব। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়। এবং কফি, 


বিস্কুট, কলা, বাতাবিলেবু এবং নারিকেল ইত্যাদি বিবিধ, 
চখাগ্গ্রব্যের সঘ্যবহার কয়া আমরা এখান হইতে বাহির, 





মাতা, ভগ্থী। এবং ভ্রাতা সহ কো ব! দি 
হইয়া সাগাইঙের বিখাত পঞ্চতল প্যাগোডা, ৪1-টা-ছধি 
(৮৮401-851) দেখিতে চলিলাম | বিদায়ক'লে গৃহস্বামিনীর 

ছোষ্ঠা-কঞ্জ। একটি ফুলের তোড়া উপহার দিল। 
উ-টা-জি বা পঞ্চতল প্যাগোঁডা সাগাইং . শহরের এফ- 
প্রান্ধে অবস্থিত। ইহার এই নাষকরণ কেন হইয়াছে বুঝিতে 
পারিলাম ন1। ব্রন্মরাজ থালনের ( ১৬২৯-৪৮) পু মিনে 
মন্দমিট কর্তীক ১৬৪৮ সালে এই প্যাগোড। নির্মিত হইয়াছিল । 
ভূতা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, ইহাই নিয়ম । ভিতরে 
প্রকাও বৃদ্ধমৃণ্তি। .ব্রশ্থাদেশে আসিয় বুদ্ধদেব চেহারায় খাঁটি 
মঙ্গোলীয় বনিয়] গিয়াছেন। অজদিন হুইল ত্রক্মদেশে আসি- 
ঝাছি। খুব বেলী ভ্রমণ করিবার স্গযোগ এখনও হয় নাই; যত 
বুহযুণ্তি দেখিয়াছি তন্মধ্যে মাঙ্গালয়ের নিকটস্থ মহ্থামুনি 
পা'গোডাতে স্থাঁপত, জারাকান হইতে আনীত বুদ্ধমৃণ্ডি বাতীত 
দুঙ্র মৃত্ি একটিও চোখে পড়ে নাই। এই মৃগ্িঠ যহায়ুমি 
মামে পরিচিত । অপূর্ববনুন্দয বৃত্তি । ছৃ'দও চাহিয়া থাকিতে 
ইচ্ছা হয়। আমর! যেফিন ভাটা-ছ্ি প্যাগোডায় গেলাম 


১৩৫৫ 
তাহার তিন-চার দ্িদ্‌ পরেই একটি উৎসব আস হওয়ার 
কথা ছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে বুন্ধমূর্ধি লাজাইবার ব্যবস্থা 








পঞ্চতল পাাগোডা, সাগাইং 


হইতেছিল। দোকানপাট ইত্যাদিও আসিতে আর্ত 
হুইয়াছিল। 

সাগাইং শহর হইতে জান্দাজ জাড়াই মাইল দুরে সাগাইং 
পাছাড়। এখানেঞ্জজনেক বৌদ্ধ মন্দির, সঙ্যারাম ইত্যাদি 
জাছে। ভিক্ষ এবং তিক্ষুণীদের জন্ত পৃথক্‌ পৃথক সঙ্বারামের 
ব্যবস্থা আছে । শেষজীবন সাগাইং পাহাড়ে কাটাইবার 
আকাঙ্ষ। অনেক বর্থপ্রাণ ব্রদ্জদেলীয় বৌদ্ধ নরনারীর প্রবল। 
ই! যেন এখানকার বৌদ্ধদের বারাণপী-স্বরূপ। সময় অল্প 
বলিয়া সাগাইং পাহাড়ে যাওয়া হইল ন]। 

আবার শাম্পানে করিয়। ইরাবতী পার হইলাম । খেয়া- 
ঘাটে একটি দশ-বার বংসরের বালিক] দেখিয়! মনে হইল 
ভারতীয় ৷ জিজ্ঞাস| করিয়] জানিলাম যে"সতাই সে ভারতীয় । 
পিতার নাম বলিল রহিমতৃল্লা। ভারতীয় মুসলমানগণ 
বিষয়কর্ উপলক্ষ্যে ব্রন্মদেশে আসিয়া অনেকেই বর্থা- 
অ্রীলোকের পাণিগ্রণ করিয়া এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা! বনিয়া 
গিয়াছে । আচার-ব্যবহ্থারে এবং কথাবার্তায় ইহার! পুরাপুরি 
ব্রন্মদেশীয়। কিন্ত ইহার] স্বধর্ণা এবং গৌড়ামি কোনটাই 
ত্যাগ করে নাই। দিনের পর দিন ইহাদের সংখা] বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। কিছু দিনের মধোই ব্রন্মদেশে একটি স্বতস্্র ইসলাম 
রা স্থাপনের আন্দোলন আরম্ত হওয়! অপন্তব মছে। ব্রহ্ম” 
সরকারের এখন হইতেই এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 

“মান্দালয়ে যখন ফিরিয়া আসিলাষ, তখন বেল! হপুর 
গড়াইয়! গিয়াছে । থান সিন্দের বাড়ীতে মধ্যাহতোজনের . 
নিমন্ত্রণ ছিল। তাহার পিত] উলা-ব মহাশয়ের সহিত আলাপ - 
হুইল। ইনি যান্দালয়ের একজন লম্পন্ন ব্যঘলান্বী। হহা্: 


প্রদেশ হইতে 





পিতামহ চীনের ইউনান প্রথম ্রদ্বদেশে 
আসেন । 

খাবার টেবিলে গিয়া দেখি সমস্ত আহার্ধ্যই ভারতীয় 
প্রণাজীতে প্রস্তত | থান সিন বলিল যে, আমার জঙ্চই বিশেষ 
ফরিয়] এই বাবস্বা কর! হুটয়াছে। ভাল, ভাজা, মাছ, মাংল, 
লালাদ, সয়াবিন সিদ্ধ এবং পুজিনার চাটনি ছিল। প্রায় 


আড়াই মাস পুরে দেশ ছাড়িয়াছি। সেই হইতে আজ 


পর্যন্ত কোন দিন এত তৃপ্তির সহিত আহার করি নাই।. 


খাওয়! শেষ করিয়। হাত মুখ ধুইয়া! আসিবার পর কিছু আতা 
এবং কল আনয়। দেওয়! হইল । বেন-বা-সিদের গৃহের মত 
এখানেও দেখিলাম যে, অতিথিদের দুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের . প্রতি 
সকলেরই দৃষ্টি রছিয়াছে। কিন্ত কোন প্রকার আতিশয্যের 
বালাই নাই। গৃহস্বামী এবং গৃহকত্াঁর সহিত সামা কিছু 


কথাবাঙার পর আমর! মান্দালয় শহরের এক প্রান্তে মান্দালয় - 





দুর হইতে মান্দালয় পাহাড়ের দৃ্ঠ 


পাহাড় দেখিতে বাহির হুইলাম। এই পাহাড় প্রার ১,০০০ 
কুট উচ্চ। চূড়ায় উঠিবার জ ভিন্ন ভিন্ন দিকে চারিটি সোপান- 
পথ রহিয়াছে । পাঁছাড়ের গা কাটিয়া! সিঁড়িগুলি তৈরি কর! 
হইয়াছে । সিঁড়ির উপর আগাগোড়! টিনের চালা । মধ্যে 
মধো পাহাড়ের গায়ে সমতল স্থান। কোথাও বুদ্ধদেবের মৃত্ি, 
কোথাও ঠাহার পদচিহ, কোথাও ব1 আবার ব্রহ্মদেশের 
প্রাচীন ইতিহাসের চিত্াবলী অক্ষিত রহিয়াছে । আমর! 
সমতলবাসী। পাহাড়ে উঠা-গ্লীমা করিবার অভ্যাস নাই। 
কিছুদুর উঠিতেই পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে 
বিপ্রাম করিয়া! উঠতে লাগিলাম । অবশেষে চূড়ায় পৌছিলাম। 
চারিদিকে চাহিয়া! চক্ষু জুড়াইয়া গেল। দুরে ' খরশ্বোতা, 
ধক্রপগতি ইরাবতীকে এক খণ্ড স্কুল রোৌপ্যন্ত্রের মত 
দেখাইতেছে। চারিদিকে যাইলের পর মাইল জুড়িয়া 
চলিয়াছে হরিতের মেল! | কোথাও ছেদ নাই। গ্রনে হয় যেন 
ঘুউদার বিরাট একখান! লবুদ্ধ গালিচ। পাঁতা। মনে পড়িল 


উত্তয-স্রন্মের কথ 


১ 





প্াাগোডাশো্তিহ মান্দালয় পাহাড়ের একাংশের দৃশ্য ূ 
বাঙালী কবির গান,__“এমন ধানের উপর. ঢেট খেলে যায় 
বাতাস কাহার দেশে” । দেখিতে ছ ব্রদ্ষদেশ সম্বন্ধেও এ 
কথ! সমভাবেই প্রযোজ্ঞা । মান্দালয় পাহাড় চুড়। হতে 
ইরাবতীর পশ্চিমকৃলে সিঙ্কুল পা'গোড। দেখা যায়। এইখ'নে 
সর্বরহতৎ অক্ষত ঘণন্টা.রন্ষত আছে। ব্রর্খরাজ বাজি 
এই পাগোডা নির্মাণ করিতে আরম্ত করেন । কিন ইহ! 
অপমাপ্ত রহিয়! গিয়াছে । | 
বিগত যুগের সময় মান্দালয় পাহাড়ে ইংরেজ ও গুর্ধা এবং 
জাঁপ সৈল্ের মধ্যে তীব্র সঙ্তর্ধের পর খর্থা৷ টপঙ্গদল এই পাহাড় 
অধিকার করে। বার্কশায়ার রেজিমেট ও খুর্থা সৈহুদলের 
বীরত্ব-কাহিপী প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ কখিয়। রাখ] হষ্টয়াছে। 
প্যাগোডা, সিড়ির চালা, মৃদ্তি ইত্যাদিতে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার 
চিহ্ন এখনও ব%্মান। 





- মান্দালয় পাহাড় হইতে নিয়ের দৃষ্ত 
তিক্ষ উ-খান্তির নাম ব্রহ্মদেশের সর্বত্র সুপরিচিত । 
মন্দালয় পাহাড়ের প্যাগোড| ইত্যাদি সমওই তাহার চেষ্টায় 


নির্মিত হইয়াছে । খাহার] যাহারা এই কাধ্যে অর্থসাাধ্য 
করিয়াছেন গাথাদের মাম পাহাড়ের [বিভিন্ন হানে খোদিত্ব' 


২৩২ 


করিয়া রাখা হ্ইয়াছে। . ইহাদ্িগের মধো বৌদ্ধ, হিন্ছু, 
মুসলমান ইত্যাদি সর্ব সপ্প্রদধায়ের লোকই আছেন। 

পাহ্থাড়ের পাদদেশে খুধোড প্যাগোডাতে ৭২৯খানি 
প্রস্তরফলকে সমগ্র ্রিপিটক উৎকীর্ণ করিয়া রাখ! হৃষ্টয়াছে। 
ইহ] শুদ্ধরাজ মিওনের কীডি। 





পাম্পি 


প্রবাসী . 





১৩৫৫ 


সমস্ত ঘুরিয়! ঘুরিয়া দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় ছুইয়! 
আফসিল। মান্দালয় পাহাড়ে ডাকাতের উপদ্রব আছে। 
আমর! প1 চালাইয়া দিলাম । যখন মোটরে উঠিলাম তখন 
ধরিভ্রর আমনের উপর তিমির-যবনিক। নাঙিয়া আসিয়াছে। 
ঘরে ঘরে সম্থ্যাধীপ ছলিয়। উঠিফাছে। 


স্পস্ট 





প্রাচীন বাংলাদেশ 
শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী 


এ পর্যন্ত যা-কিছু প্রমাণ ও নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয়েছে 
তা থেকে আমরা এটুচ বুঝতে সমর্থ হয়েছি যে, অব্িকঞ্জাতি 
এ দেশে নদর্থমাঙ্ক সভাতার প্রচলনকারপী। পি্কু সঙ্যতার 
মূলেও রয়েছে এই অদ্্রিক গ্াতির দ্রান। অন্ততঃ প্রথম 
সুরের সভাতা, যা নিঃপন্দেহে দ্রাবিড় উপর্নবেশের পুর্বযুগের 
বাংপার__তা যে কতকট! অদ্রিক্ক জাতীয় উপ“নবেশস্থ।' পন- 
ফারীদের হাতে গড়!-_দে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে 
মা। পিদ্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে যারা এই রকম প্রাগৈতিহাসিক 
তমপাচ্ছপ্ন যুগে এসে বাপব্বাপন করেছিল এবং গ্রামীণ- 
সভাতার প্রচলন নর করেছিল তাদেরই কতকথচলি সংখাগপিষ্ঠ 
ঘ্ল বা উপঞ্জাতি১ শতবধাব্ছন্র, শুতন পণলঘাটির দেশ বাংলায় 
এসে তার প্রধান নদী২ গঙ্গার তীরে পিদ্ু-সভাতার প্রথম 
শুরের কিছুকাল পরে বসবাস করতে সুরু করে। তাই 
ভাষাতা'ত্বক পগত্ের] “গঠ়্)” শক্কে অদ্রিক শঙ্খ বলেই 
ধরে শিঠেছেশ। তদের মতে এই শঞ্চের যূল অর্থ হচ্ছে 
নদী।, তবে পুর্কঞজপ গঙ্গা ছল না]; হয়ত £গাড বা গা” 
ছিল। আঙও দরক্ষণ বাংলায় নদীপথে গাও, শব খুব বেশী 
প্রচলিত । যদিও “গং” শখের অথই আলাদা, তবু শুনতে 
অনেকট। গাড. (গাং)-এরই মত। জাং শক্চের পূর্বতন 
»প হয়ত “ঞাঙ” বা “জঙা” ছিলি । এর থেকে সংস্কৃত 
“জবা” শন্ষের উৎপ'ত্ত হয়ে থাকতে পারে । আমাদের পুরাণ 


বলে, জহ্মুনির অভ] দিয়ে গঙ্গা বেরিঞ়েছিল, তাই তার. 


অঙ্ভতম নাম “জাহুবী”। পুরাণের এই কাছিনী মনে হয় কোন 
অদ্রিক উপাদানের উপণ্ন গড়ে উঠেছিল। অহ্থসন্ধান ক্লে 





১। ১৩হ3-মাঘের প্রব্নীতে প্রকাশিত "প্রামৈতহাসিক বাংলাদেশ” 
প্রবন্ধে উপঞ্জ।তিগাঁলর উল্লেখ কর। হয়েছে। 

২। ভারতের মগ্তঠম প্রধান নদী সনুর তীরবহী ভূখণ্ডে জ্রাবিড় ও 
অন্তান্থ তির উপ।নবেল স্বপনের পুবেবই অস্্রক উপজাতীয়দের সমাগম 
ছয়েছিল। এমনকি মিশরের নীলনদের তীরেও প্রথমে যে মড়াতার 
ঘিকাশ হুর ও আতিক উপ ।ভীয়দেরই। 


, এর মিল পাওয়া যায় আফ্রিকার নীল নদে বগ্ভার আবির্ভাব 


ও শ্বেতশ্ীলের উৎপত্তি, সগ্থন্ধে পুরাকালে যে সব উপকথার 
প্রচলন ছিল তার সঙ্গে । গাঙ ও জ্ৰাং ছাড়া, ভূমিবান্ক 
“মাল”, বঙ্ধনবাচক “আল”, “নল, কল, ছিট, জয়াল, যোগ, 
কটাল, ভিডি, ডে'ডা, ছিপ, ঠাং; বাসি (বিশেষণ ), ঝোপ, 
ঝাড়, কানি, কোয়ার, ভাটা, গণ, কুলি, ছুটি, ডাক, ভাল 
(বিশেষা ), সিম, বাশ, বাটাং, টোকা, চেল, ভেড়, ডাঙ্গাঃ 
ও, আঠ।” প্রভৃতি শব অদ্রিক। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্বে ভারতে বিভিন্ন অদ্ত্রিক 
উপজ্জাতির সম।গম হয়েছল। অন্ান্ত ভারতীয় প্রদেশখলির 
তুলনায় বাংলায় তাঁদের অধিকসংখাক উপনিবেশ গড়ে 
উঠেছিল । পরবন্তা ক'লে হয়ত বাংল! থেকে তার! কিছু কিছু 
সরে ছোটনাগপুরে ও আমামে গিয়েছল। এখানে কিন্ত তাদের 
প্রথম অগমন কবে ঘটেছিল তা ঠিক করে বলা শন্ত। শুধু 
ত'দের এঁঠিহা ও সংঞ্তি লক্ষা করে বলা যেতে পারে 
হর-আহর (ন্ুধ্য পৃ?) বা প্রথম মেন্পেব্রও রাজন্কালের 
পরে ) অঞ্দিকে বাংলায় তাদেরপ্রগ্াব প্রায় শ্র্টপৃর ৮০০ অব 
পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল বলেই বৈদিক সারহদ্য ও মহাভারত 
প্রভৃতি এম্থ সাক্ষা দেয়। এই একমাত্র তত্্রিক প্রভাবাধীন 
যুগে বাংলাদেশ কয়টি ভাগে বিভপ্ঞ ছিল তা পুর্ণেবেই বল! 
হয়েছে৪, তাঁই এখানে এর পুনরুল্লেখ নিপ্প্রয়োধধন। 


৩। ইনি মিশরে রাজবংশের ঞিঁতনকারী এবং প্রথন রাঁজা। ইনি 
নিজেকে শুযাপুত্র বলে ঘোষণা করেন। এর আনল থেকে ঝাজ্বাই 
দেবতা । এ ধরণের চিন্তার সুঃপাত হয়। সদাজ ও মানুষের জীবনষাপন- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে এর প্রচারিত বহু বিধান প্রথতীন মিশরীয়রা পালন করতে 
সুরু করেছিল। সংস্কৃত “মনু” শব্দ এই 'মেনেন” শব্দ পেকেই উদ্ভৃত, আবার 
প্মদৃস্তর” নামে রাজশাননান্তর একই কারণে উদ্ভৃত। আমাদের 
"অঠাভিশ্চগরেন্্াণাং ঘা হাভানাযসতে নৃপঃ এবং এই জাতীয় অন্থান্ত 
উক্তি দেই মেনেমের কপ।ই স্মরণ করিয়ে দেয়। 

৪। ১৩২৪ মাঘ গংখা।র প্রবানীতে প্রকাশিত প্রাগৈতিহাসিক 
ঘাংলাদেশ” গরবকে। - 


পৌষ 


.. এর পর গ্রাবিক প্রভাবের বুগ। তাই রাজ্যের নাম 
হিসাবে পাই “হ্রিকেল”, “পটিকেম” শব । গ্রামের নাম 
হিসাবে পাই “আউহ গড়ি, দিজমন্ধাজোলি, অজ ঝঁঢাচেইবল, 
বাল্পছিটা, কণামেটিকা” ইতাদি শবা। ভাঁষাতান্বিকদের 
মতে তথাকথিত বর-পঞ্চালের অনুমিত প্রক্কৃত-রূপ বেরম- 
জলের জোল অংশ, জোড়া্ীকোর পর্বাবস্তী অংশ “ভ্োড়া” 
বা জোল হওয়াই সম্ভব, “নয়ান জোলি'র জোলি অংশ মূলতঃ 
দ্রাবিড় শব | এ ছাড়! “জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি-প্র 
গুড়ি অংশ যা হয়ত আসলে নগরার্থক “কুর্‌” শব্দ ছিল, 
নিঃসঙ্গেকে তা জ্রাবিড়ীয়। 

অদ্্িক প্রভাব বাংলাদেশে বরাবরই বেনী থাকায় দ্রাবিড় 
প্রডীব কোনদ্দিন প্রবলতর আকার ধারণ করে নি বলেই মনে 
হয়। অন্ত দ্রিকে অদ্ত্রিক সভ্যত। দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্টা ও লক্ষণগুলি 
অল্পকালের মধ্যেই এবং সহজেই আত্মস্থ করে ফেলেছিল-_ 
এমন কথা বল। যা'য়। 

প্রাবিড়-সভ/তার ই ব্ধূপ ছিল-_ গ্রামীণ ও নাগরিক । অগ্রিক 
জাতি এদেশে অনেকট। তাদেরই অস্থসরণে নাগরিক সভ্যতার 
পন্তন করেছিল । তাই জলপাইগুড়ি, শিলিগু'়, ময়নাগুড়ির 
পাশাপাশি আমরা গৌড়, সমতট, পৌগু,বর্ধন প্রত্ৃতি অদ্রিক 
নগণীপন সন্ধান পাই। তবু অদ্্রিক সভ্যতার অনেক কিছু, 
যেমন-_রাজ্া, রাজপ্রাসাদ, পৃজা, শিল্প, সঙ্গ] প্রভৃতি ব্যাপার 
নিঃসক্ষেহে ভ্রাবিড়দের ঘান। বর্তমানের হিন্দুরর্ের রূপ 
তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পুক্জার পুর্বে যা ছিল, তা 
হচ্ছে অস্ত্রিকদের লিঙ্গপৃ্জা, প্রেতপুঙ্গা, ব্ৃক্ষপূ্জা, প্রস্তরপুজ| 
ইতাদি। আজও আমর! তাই মনসাপুক্1! করতে মনস| 
নামক কাট! গাছের ভাল ব্যবহার করি, যণীপু্ধা করতে 
বটের ভাল ব্যবহাপ করি, পিতৃলোককে আকাশ-প্রদীপ দিয়ে 
আলে! দেখাই বা শিব বলতে পাথর পুক্জা কি । কিন্ত 
বন্গধার। অক, আল্পন। দেওয়।, কুল দিয়ে পুঞ্ধ! কর1--এখল 
হচ্ছে দ্রাবিড়দের দান__ঘ| অদ্রিক রীতি-নীতির মধ্য বিলীন 
হয়ে গেছে । শিব শব্দটি দ্রাবিড়ীয় । মূলতঃ উহ! ছিল “শিবন্‌”ঃ 
আর “শড্ু” শঙ্দটি ছিল “.সম্‌বো”। শিবন্‌ অর্থে রাঁডা৬ রঙ, 
হয়। তাই পরবর্তীকালে আর্ধাভাষীয় শিবন্‌ শবের সহিত 
*ধুর্” [লোহিত-সৌন্দর্ধ্য অর্থে] যুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে “শিবনধুর্” 
শব । এ শিবন্ধুব থেকে এসেছে বর্তমানের “[সন্দুর” শব । 
গরুকে গুরু৭ জ্ঞানে পুজ], নারায়ণের ও লক্ষ্মীর” পুক্ত খুব 
সম্ভবতঃ দ্রাবিড়দের দান। 


2২ ২৭২৬১৯২১১১৭ ৯২০১০২2০০৩৪ 
€। ডঃ স্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায়েয় “বাংল! ভাষাতত্তের ভূমিকা" ও 
07025 272 106৮6871776 ০01 116 238)8/415 17571984006, 

৮০1, 2 (2 2০, 1526) এ নামগুলি পাওয়। যায়। 
৬) 0/1/7 274 19991১04491 86 761/518 
177708002, 0]. ]. [ প্রথম দিক]। 
৭। বঙ্গঞ-আস্ছিন ১৩৫৫ প্্যনি ধ্বংস ধ্বনির জন্ম" প্রবন্ধট 
॥ 


প্রাচীন বাংলাদেশ 


- আর্ধ্য হয়ে ওঠার উদাহরণ অবন্ঠ বছু পরব্ী কালীন। 


২৩৩ 


বাংলায় ভ্রাবিড়দের আগমন হয়েছিল সম্ভবতঃ বৈদিক 
যুগের গোড়ার দিকে অর্থাৎ খ্র্পূর্বব ১৬০০-১৫০০ অব নাগাছ। 

দ্রাবিড়দের আগমনের অবাবহিত পরবভ্ভ' কাল হচ্ছে 
আর্ধ্যবিজয়ের ও আর্যাপ্রভাবের যুগ। মহাভারতের বিষয়বতত, 
কুরুক্ষেন্ত-মুদ্ধের কাল শিরূপিত হয়ে থাকে গ্রিষটপূর্বব ১০০০-এর 
কাছাকাছি কোন সময়ে, অর্থাং লৌহয়ুগের দ্বিতীয় পর্ষে। 
মহাভারতের আপি, সভা, বন ও দ্রোশ পর্বে আম্মর| পাই 
বাংলার অঞ্চলবিশেষের, বহু উপজ্জাতির ও বহু উপভাষার 
উল্লেখ। সেই সঙ্গে এমন অনেক রাজ্জার নাম পাই যা 
আর্ধ্যভাবাপন্ন ব1 সংস্কত হয়ে উঠেছে, যেমন-_পৌগু, বাস্থদেব, 
চন্দ্রসেন, সমুদ্ধসেন, নরক প্রতি। সমুদ্ধবন অজ্লের রাজ! 
ছিলেন সমুদ্রপেন। বল। বাহুলা, আধুনিক সুন্দর বনবা 
সৌদর বন শব্দের হৃষ্টি হয়েছে এই সমুদ্রবন থেকে । যেমন-_ 
সযু্রবন- সউদর বন সেঁ'দরবন, আবার, সমুদ্রবৰন-» সমুদ্দর- 
বন০» নুমুক্রবন১ হজ্জরবন | আবার এই সব রাঙা কোনও 
কোনও আর্ধা রাজ5ক্রবন্তীর অধীণত! স্বীকার করত এবং কর 
প্রদানও করত । তার! ব্রাত্য স্তোথের দ্বার] শুক্ধ হয়ে আর্ধ্ের 
সন্মান বা] আধাত্বলাভ করত । অনার্য রাজাদের এই রকম 
এর 
কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ১৩৫৩ সালের মাথ সংখা! 
জয়ন্তী পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক ডক্টর সুশীতিকৃষার চটো- 
পাধ্যায়ের *পূর্ববঙ্গ ও আপামে জাতীয় সংস্কৃতির কথা" এবং 
হিন্ুস্থান পঠিকার ১৩৫৩ পুক্জাসংখ্যায় প্রকাশিত “অহম রাজ 
সবর্গদেখ রুপ্রসিংহ” নামক প্রবন্ধ ছুটিতে । আস'ম, মণিপুর, 
শ্রাহট প্রভৃতি অঞ্চলের অনার্য রাক্বার নিজেদের অনার্ধ্য 
নামের পাশাপ|শি আর্ধ্য বা সংস্কত নাম এহণ করে ক্রমশঃ 
হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছিলেন তারই নিবু'ত ও 
নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই আমর! উক্ত ছুটি প্রবন্ধে। 

কুরুক্ষেত্-যুদ্ধের কি&কাল আগে থেকে ক পরবর্ভাঁ যুগের 
মধ্যেই তীরভুক্তি, সমুদ্রবন, সমতট, পৌ বর্ধন প্রত্ৃতি সংস্কৃত 
নাম কিয়ংকাল কল্পত হয়ে থাকতে পারে । 

এন পরই হচ্ছে টন-প্রভাবের যুগ। আয়াররকঙ্গমুত্ত, 
কল্পসুত্ত, ভগবতীন্ুত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জৈনবর্্ঘ প্রচারকদের 
বাড়ে ও সুন্ষে১০ আগমনের কথ। জানতে পারা যায়। “নাথ” 
ও “নেও ট|” শন্ব বাঙালীর জীবনে টৈন-প্রভাবের চিহ্ন। 
সংস্কত “ভ্ঞাতৃকপু্র” শব্ধ প্রাকতে “ঞ-ঞাতপুত্ত” কূপ পায়। 

৮। প্রুন্থিণী” শব্দ থেকেই বর্তমানের পলক” শব্দ এসে থাকতে 
পরে। একথ। অন্যত্র বলে।ছ। 

»। আনলে প্রতিহানিক ৬নিখিলনাণ রায় মহাশয় ুন্দরবনকে 
সমুগবনের সঙ্গে অভিন্র বলে প্রন্তাব আনেন। ত।র “মুশিদাঝবের 
ইতিহান"-এর প্রথম খণ্ড ডরষ্টবা। 
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২৩৪ 


ঞ্ঞাত্তপুত্ত পরব্ভীকালে “নাখপুত্ত" হয়ে দাড়ায় । শব্খটির 
শেষবর্তী পুত্ত অংশ খসে গিয়ে বাকী থাকে “নাথ” অংশটুকু। 
পরে আবার এই নাথ শব সংস্কতে [ফরে গিয়ে স্বামী অর্থে 
[বা প্রতু অর্থে] বাবদ্ধত হতে থাকে আর উপাবিবাচক 
জাখ্যায় পরিণত হুয়। জৈনদের - একটি আখ্যা ছিল 
শনিগ্রন্থ”। এর অর্থ হয় বন্ধনহীন। প্রাকতে এর রূপ 
ফ্রাড়ায় “নিগ গঠ।” অপন্রংশ পর্বে তার পরিণতি হুয় 
»মিজঅ”-তে । আবার বাংলায় তাই হয়ে গড়ায় “নেও ট”__ 
"নেও টা” | “বর্ধমানপুরশ ও “রাঢ়া পুরী” নামের সঙ্গেও 
সৈনম্থতি জড়িয়ে আছে। “বর্ধমান” ছিল মহাবীরের অন্ততম 
মাম । আজও শুনতে পাওয়। যায়--বাংলার কোন কোন 
গ্রামের মাথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে “নাথ” শব । বাংলার 
যোগসন্প্রদায়ের মধো “নাথ” উপাধি বশুকাল ধরে চলে 
আসছে । নাথবর্্ম আমাদের অজ্ঞতার ফলে যূলত$. বৌদ্ধধর্্ 
ধলে প্রচারিত হয়ে আসছে । এর একমাল্্র কারণ গোড়ার 
দিকে পমধিক প্রভাবসম্পন্ন ও প্রতিযোগী বৌদ্ধবর্থ অনেক 
জায়গাতেই জৈনধর্ট্ের উপরে আপতিত হয়ে তাকে কোণঠাস! 
করে দিয়েছিল। ' প্রকৃত তথাসংগ্রহ ও অগ্সঞ্চানের ফলেই 
জান। যেতে পারে যে, যেসব জায়গায় জৈণধর্প আগে এসে 
আবিপত্য বিস্তার করেছিল সেই স্থানে পরবস্ভাঁ কালে বৌদ্ধ- 
ধর্ম এসে জৈন-প্রভাবকে বিনষ্ট করে বিক্ষয় পতাকা উড্ডীন 
ফরেছিল। প্রচারের দিক থেকে প্রতিযোগিতার ভাব 
থাকায় বৌদ্ধধর্্থকে এক দিন হিন্দুধর্্বের কাছে এমন আঘাত 
পেতে হয়েছিল যে ভারত থেকে তাকে চির বিদায় 
গ্রহণ করতে হুয়। বাংলায় টৈনধর্মেধ অস্তিত্বের প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছে মাটিপ্র তলা থেকে উদ্ধত বহু ৈন- 
সৃিতে১১ । তার ওপর নির্ভর ক'রে আজ আমরা অনুমান 
করতে সাহস পাই যে, বাংলায় বৌদ্ধ-মাগধী সভ্যতার ধারা 
এসে প্রবেশ করবার আগেই রাঢ১২, গৌড়, লুন্ধ প্রভৃতি 
অঞ্চলে জৈনধর্, সংস্কতি ও তার বাহন হিসাবে 
অর্ধ-মাগধী ভাষা! এসে পৌছেছিল। তাই বাংল] ভাষার 








১১। 
আদিনাথের মূর্তি, চারঞ্জন নাথ যোনীর মূর্ত ও লেখকের ভ্রাতার নিকট 
রক্ষিত পাস্বনাথের মৃর্তি-প্রভৃতি। শেষোক্ত মুর্তিটি জেল! ১৪ পরগণার 
অন্তর্গত বোদর! গ্রামে কোন একটি পুক্ধরিণী খননকালে আবিক্কৃত 
হয়েছিল। মুর্শিপাবাদের কোনও স্থানে মাটির তলা থেকে উদ্ধত 
একট জৈন স্তপ রাজেন্স সিং সিংধী মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়ীতে 
সংরক্ষিত আছে। | | 

১২। রাঢ়া পুরী নিয়ে কিন্তু মতদ্বৈধ আছে। প্রবোধচন্্র 
সেন মহাশয় উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ন।। জ্রষ্টব্যঃ বিঙ্ভারতী 
পৃত্ডিক1-_বৈশাখ-মাবাঢ়-১৩৫৩। আবার “সংহতি” পত্রিকার একটি 
প্রবন্ধে প্রভাস/জ্র গাল রাঢা পুরীর অদ্ধিত্ব প্রমাণের চেষ্ট| করিয়াছেন। 


প্রবাদী 





কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত 


».:১৩। জ্ষ্টবা ১--*চধ্যাপদ" ঞীমণীন্্রমোহন বন সম্পাদিত ও,*্বঙ্গীয়- 


প্রাচীন স্তরে খুক্ষে পাওয়! যাচ্ছে অর্থ-যাগবীর জান- 
*র১৩-শ্রুতিশ, “ব-ক্রুতিগকে | 

বাঙালীর জীবনে জৈন-প্রভাব খুব গুরুতর হয়ে ন! উঠলেও 
ঘা দীর্থকালস্থায়ী না হলেও তার মেয়াদ আগমানিক "পূর্ব 
চতুর্থ শ্রতক থেকে দ্বিতীয় শতক পর্যান্ত। আর তার পরে 
তার অদ্ধিত্ব চলে আসছে বোঁন্ধমিখ্রিত জৈনবর্থ ও হিন্দু 
বিষিশ্র বৌদ্ধবশ্ম বলে। দর্শনের দিক থেকে বৌঞ্চধর্টের 
সঙ্গে জৈনবর্থের অমিল থাকলেও আচার-জঅন্বষ্ঠানগত মিল ছিল 
বলেই বৌদ্ধধর্থের পক্ষে জৈন-সন্তাকে গ্রাস করে “ফেল! 
সহজ ও সম্ভব হয়েছিল। তা না হলে নাথ উপাধিধারী যোগ 
সম্প্রদায়কে হিন্ুভাবমিশ্রিত বৌদ্ধ বলে মনে কার কোন 
কারণ দেখি ন]। 

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব জৈনধর্শের অনুসরণের 
ফলেই ঘটে থাকতে পারে। প্রথম সমাগম অশোকের রাজত্ব- 
কালের কাছাকাছি কোন সময়েই হয়ত হয়েছিল । বুদ্ধদেবের 
পৌওু,বর্ধনে উপস্থিতির কথা বিশ্বাসযোগা নহে । মহান্বান- 
গড়ের ভগ্ন শিলালিপি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাংলাদেশ 
বৌদ্ধ রাজাদের শাদনাধীন হয়েছে । এই শিপার্লশিগ ভাষা 


' অশোকের অন্ুশাসনের ভাষার প্রায় অনুপ্রপ। এঁতিহাসিকেরা 


অনুমান করেন ঘে, এই শিলালিপি অশোকের যুগের না হলেও, 
তারই কোন নিকট-বংশধরের রাজত্বকালে উত্কীণ হয়ে 
থাকবে । লিপিখাশিএ পাঠোঙার করেন ডক্টর দেবদন্ত রাম- 
কফ ভাণগডারকর। তার প্রদত্ত পাঠ১৪ এই রকম £__ 
**০*******নেন সংবংঙ্ীয়ানং গলননস 
ছুম্দিন মহামাতে সুলখিতে পুভ নগলতে 
এতং নিবহিপয়িসতি । সংবংশীয়ানং চ দিনে 
তথ] ধাশিয়ং | নিবি সতি দংগাতিয়ায়িকে 
দেবাতিয়ায়িকমি। নু অতিয়ায়িকসিপি গংডকেহি 
ধানিয়িকেছি এস কোঠাগালে কোসং ভরহীয়ে ৷” 
এর যথাযথ আক্ষরিক সংস্কত অন্বাদ করতে চেষ্ঠা 
ফরেছেন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন, তার বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে১৫ | এখানে তার উল্লেখ করছি £-_ 
“*********আনেন সংবংগীয়াঘাং গলরদর্নস' 
-_ মহামা্র নুলক্ষীতঃ পুণ্ুনগরতঃ এতৎ নির্বাহুয়িস্তুতি 
সংবংগীয়াম্চ দত্তং তথ) ধান্তং | নির্বাহয়িস্ততি দরঙ্গায়াত্যায়িকং 
দৈবায়াত্যায়িকে | স্ব-ত্যায়িকেইপি গগুকৈঃ ধানুকৈঃ 
এষ কোষাগারে কোষং ভরমীয়ং |” 


সাহিত্যম্পরিষদ পত্থিকা ২যুখণ্ড ১৩২৬-৮৫-১৪ পৃষ্ঠার সর্ব্বানন্দ বন্দা 
ঘটার দেওয়া প্র।চীন বাংল! শব্দাবলী [২ দফায় ]॥ 
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১৫। বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস - প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪। 


পৌঁধ- 
এখন এই ছুটি পাঠ আর ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়__ 
গলদমঙগ ব1 গল্নস কোন মহামাতেরই নাম । অন্ততঃ ডক্টর 
তাগারকর এটাই সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন ৷ বিপরীতে 
আমর দেখতে পাই যে, (প্রাকৃত ) গলদনল বা (সংস্কত) 
গলরনপ প্রন্কুতপক্ষে ( সংস্কত ) "করদানস্ঠ” বা “করাদানন্”- 
এর সমান। “কর” শব্ধ “গল” হয়ে যাওয়! খুব স্বাভাবিক, 
কিন্ত গলদনস নাম হওয়াটা] অন্বাভাবিক। কর-আদায়কারী 
বা কর আদায়ের কাজে নিয়ুপ্ত মহ্থামাঞ্জ__অর্থ কর! অসঙ্গত 
হয় না। এর পর দুকুমারবাবুর ত্রুটি হয়েছে “ছুমদিন” 
শবটিকে বাদ দিয়ে যাওয়ায় । আমাদের মনে হয় [প্রাঃ] 
ছমদিন শব [ সং] “দেবদত” বা! শধর্মদত্ড” শব্ের সমান। 
ফলে দেখা যায় ঘে, এ দেবদতত বা ধর্ধদত হচ্ছে মহামাএটির 
মাম।. স্থুতন্থকা লিপিতে ছুমদিন-এর প্রায় সমান শব 
*দেবদিনে” আছে । ভাষাতাত্বিকের। [প্রাঃ] দেবদিনেকে [সং] 
দেবদত্তের সমান বলে ধরে নিয়্েছেন। এর পর আলোচন! 
করতে হয় পলুলখিতে” শব্দটিকে নিয়ে। সুকুমার বাবুর 
অনুবাদ মতে “সুলক্ীতঃ” না হয়ে শবটি “সুরক্ষিত” হতেও 
পারে। “মুরক্ষিত-পুণ্ড, নগরতঃ” একটি সমাসবন্ধ পদ, এবং 
তার সঙ্গত অর্থও হয়। *তথ।” শক এখানে “তন্র” অর্থাং__ 
সেখানে অর্থকরে। তা হলে সমগ্র লিপিখানির অর্থ দাড়ায় 
এই রকম ৫ ৃ 
এতন্বার| সংবংগীয়দের কর-আদায়ের কাজে নিযুক্ত (বা 
কর-আদায়কারী) ধর্ধদত্ত (বা-দেবদভ) মহামাত্র সুরক্ষিত (বা 
সুলক্বীম্পর্ন ) পুগ্ু,নগর হইতে ইহা! নির্বাহ করিবেন । 
লংবংপীয়গণ সেখানে ( ব! সেইক্প ) ধান প্রদত্ত হইল। দৈব 
বিপংকালে আধিক অণাব কাটিয়-যাইবে। নুিনে ধাত ও 
গণ্ডার দ্বার! এই কোষাগারের কোষ যেন ভরিয়া! দেওয়া হ্য়। 
পরবস্ভাঁকালে মন্ত্রধান, কালচক্রযান, বজ্ত্রধান, সহজযান 
প্রভৃতি মতবাদের উত্তব ও প্রচলন হুয়। আসল ধর্মমতের 
এই রকম বিকৃতি ঘটার ফলেই বোধ হয় হিন্দুরা বৌদ্ধদের স্ব! 
করতে থাকে এবং বাংলায় কপটার্থক “ভণ্ড” শবের১৬ উৎপভি 
হয়। আবার ব্যর্থতাবোধক “পও” শবের উদ্ভব হয় এ শব 
খেকে । “বুদ্ধ” শব্ধ থেকে বাংলায় বুড ৮১৯ বুা, বুড়ে। শব্দেরও 
অপত্রংশত্বপ্রাপ্তি ঘটে । বুদ্ধকে কোন-কোন জায়গায় শিববলে 
ধরে নেওয়] হয়েছে এবং সেই সব জায়গায় বুদ্ধ থেকে উৎপন্ন 
ঝড়ো" হয়ে ' ্রাড়িয়েছে১৭ শিবের বিশেষণ। তবু 
একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে বে, বাংলায় বৌদ্ধ- 
ধন্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী ও প্রভাবলালী হয়ে উঠেছিল । 'জান্গ- 
কের দিনের বছ বৈষব ছিলেন মুলত; সহ্জযানপন্থী, বু 
শান্ত ছিলেন বজযান ও ফালচক্রযান পন্থী। বৌদ্জ্ঞানী 


পপ পপ 
১৬। জানত ভজন ভও। ১৭ | বেমন, বুড়ো-শিবতলা। 


প্রার্চীন ধাংলাদেশ 
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দ্বীপন্ধর জ্ঞান ধা অতীশ, আচার্ধ্য গীলতত্র, শাস্িদেব, 
বিভ্ৃতিচজ প্রতৃতি - বাঙালী মনীষিগপের দানে একদা 
বৌদ্ধ ধর্শজগং উদ্দল হয়ে উঠেছিল। বাগালী তান্ত্রিক বৌ 
অভিনবগ্ডগ এক দিন শঙ্করাচার্য্যের মত মহাপুরুষের সঙ্গে 
শত্রুতাঁচরণ করেছিলেন । বৌদ্বধর্ঘাবলম্বী সুদূর দিংহল,১৭(ক), 
চীন ও তিব্বতের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার সংযোগ বহুকাল 
ধরে অঙ্ক ছিল। 

মৌধ্য সম্রাটদের নিযুক্ত উপরিক বা মহামাত্রদের অধীনে 
কিছুকাল থাকার পর বাংলাদেশ আবার আগেকার মত১৮ 
বিডির ভাগে বিভজ্ঞ হয়ে ভিপ্র ভিন্ন রাস্কবংশখার] শাসিত হতে 
থাকে। এই সব রাব্বংশের অধিকাংশই ছিল আযাীক্কত 
অনার্ধ্য এবং এর! শুর, বর্ঘ, সিংহ, ঘোষ প্রভৃতি উপাধি ধারণ 
করত । কিন্তু কোন্‌ বংশ কতকাল রাজত্ব করেছিল এবং কোন্‌ 
অঞ্ল শাসন কত্বত তার সঠিক প্রমাণ আজও পাওয়া] যায় নি। 

প্রায় পাচ শত বৎসপ্ন ব্যাগী এক অন্ককার-যুগের পর গুপ্ত, 
পাল, সেন, শুর প্রভৃতি বংশের রাজত্বকালের কথা মুদ্রা, লিপি, 
কাব্য, ইতিহাস ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে প্রমাপিত 
হন । এই সময়টা শ্রীগ্রীয় চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত 
এবং ইতিহাসে এই যুগের পপ্রিচয় ছিন্ফু-বৌদ্ধ যুগ বলে। 

গুপ্তবংশের শাঁসনকালে বাংলাদেশ আবার জখগুত্ব লাভ 
করে। তার ফলে সমগ্র প্রদেশটি চারটি ভুক্তিতে বিভক্ত হয়ে 
ঘায়। প্রত্যেক ছুক্তি কতকগুলি বিষয়ে এবং প্রত্যেক বিষয়ে 
কতকগুলি বীথি বা মগুডলে, আবার প্রত্যেকটি বাঁধি কয়েকটি 
চতুরকে বিভক্ত হয়ে শাসিত হতে থাকে । এ ছাড়া নুতন 
আরও ছ-রকমের বিভাগের খবর পাওয়! যায়, যেমন পটব! 
পাটক আর আবণ্তি। যাবতীয় বিভাগের সর্ধনিয় স্তর ছিল 
গ্রাম । মনে হুয় যে তুক্তি অনেকটা এখনকার বিভাগের মত, 
বিষয় অনেকটা জেলার মত, মণ্ডল বা বীথি মহকুমার এবং. 
চতুরক প্রায় চৌকি ব1 থানার মতই ছিল। 

ভুক্তির প্রধান রাজকর্প্চারীর পদের নাম ছিল উপরিক, 
প্রতিরার্জ ৷ কুমারাঁমাত্য, মহারাজ, মহাসামস্তও তাকে বলা 
হ'ত। তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকত সামন্ত বা বিষয়পতিদের | 
সামন্তদের সংযোগ থাকত মাগুলিকদের সঙ্গে । 

জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমগ্লীর সাহায্যে 
উপরিক ভূক্তির শাসনকারধ্য নির্বাহ করতেন । এই প্রতিনিখি- 


১৭। (ক) বঙ্গ হ্ী--১৩৫৩ অগ্রহারণ সংখায় লেখকের প্প্রাচীন বাংল! 


শিশু সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে প্রমাণ কর! হয়েছে যে, প্সিংহলীয়” থেকে 
হিম্হলি হয়ে বাংল! “হেঁয়ালি” শবের সৃষ্টি হয়েছে । 

১৮। পৌরাণিক যুগে বাংলাদেশ স্ষুত্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিতক্ত ছিল, তার 
প্রমাণ পাওয়| যায় মহাভারত থেকে । মৌধারাজাদের আমলে বাংলাদেশ 
যে অখণ্ত্ব লাভ করে তার প্রমাণ পাওয়! ধায় মহাস্থানগড়ের শিলালিপির 
"সংবংগীয়ানং” শব থেকে । কিন্তু পরবস্তীকালে আবার হে বাংলাদেশ 
বিভক্ত হয়ে পড়ে, ভার প্রমাণও পাওয়া বায় সমূত্রগুপ্তের তততলিপি থেকে। 
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প্রবাসী 


১৩৫৫ 





.মগুলী ঘা শাসম-পরিষদের দাম ছিল *অধিষানাধিকরণ”। 
অধিষ্ঠাদাধিকরণের সত্যসংখ্যা ছিল চার। প্রথম মগরশ্রেষী 
কিনা 1380191 দ্বিতীয় প্রথম সার্থবাহ, অর্থাৎ বর্ণিক- 
সমাজের প্রতিনিধি (1১:691097 01 1118 0082099: 01 
007307)6:06) ; তৃতীয় প্রথম কুলিক অর্থাং উৎপাদক-শিক্পী- 
দের প্রতিনিবি (30019967768659 01 11)0 [170056751156) 
এবং চতুর্থ প্রথম কায়স্থ বা জো্ঠ কায়স্থ, অর্থাং রাষ্-দণগ্ডরের 
0016199018৮ | গুপগ্তযুগের শেষদিকের তাত্রপট্রলিপিতে 
অধিঠ্ানাধিফরণের সত্যদের নামের উল্লেখ নেই। তার 
কারণ উপরিক তখন্»স্বাধীন শাসক হয়ে দাড়িয়েছিল। 
জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতামতের মূলা অনেক কমে 
গিয়েছিল। তাত্রপট্রলিপিগুলি থেকে এইটুকু জানা যায় যে, 
ফারও দেবতার উদ্দেশে বা ব্রাহ্ষণকে দান করবার জ্ত 
জমি ক্রয় করবার ইচ্ছ! হলে সেকথ| তাঁকে সর্বাগ্রে জানাতে 
হ'ত প্রথম পুণ্তপালকে ( 01)19117160010-1760]0' )। প্রথম 
পুষ্তপাল দেখে গুনে জমি জরীপ করে সংবাদ দিলে পর 
উপরিক ও অধিষ্ঠানাবিকরণ সেই দান ব। ক্রয় মঞ্জুর করে 
স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তিদের উদ্ধেশে তাত্রশাসন দান বা তাত্রপট্র- 
লিপি উৎকীর্ণ করাঁতেন।১৯ 


এই সময়ে আরও কতকগুলি নুতন পদ-পদবীর স্টটি হয়ে- 
ছিল-__যেমন, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাঁসর্ববাধিকত, মহা বর্ম ধ্ক্ষ, 
হটপতি, মহ্থাপীলু পতি, মহ্থাগণস্থ এবং মহ্বাব্যহপতি।২০ 
বর্তমান উপাধি *রাঁয় চৌধুরী” যাঁকে আমর] রাজ- 
চতুত্র্ণরিক বা রাজ-চতুদ্ঘণারী থেকে উৎপন্ন বলে মনে করি তার 
উৎপত্ধি এই যুগেই কিনা! তার কোন প্রমাণ আজও পাওয়! 
যায় নি। 


কেন্তরীয় শাসন-পরিষদে প্রধান অমাত্য বা মহাসান্ধি- 
বিএছিক, রাক্বস্থানীর, অঙ্গরক্ষ, যষ্ঠাধিকৃত, চৌরোদ্ধরণিক, 
শোক্ষিক, দাশাপরাধিক, তরিক, মহাক্ষপটলিক, ক্ষেত্রপ, 
প্রমাত্‌, মহাদগুনায়ক বা! হর্্মাধিকার, মহাএতীহার, দ্বাঙ্ডিক, 
দ্বাগুপাশিক, দণুশঞ্তি, মহাসেনাপতি, কোট্টপাল, প্রান্তপাল 
প্রভৃতি কর্খচারীর পদ ছিল। 

তখন ব্াজ্মত্বকে বল! হ'ত-_ভাগ, ভোগ, কর, উপরিকর 
গ হিরণা। 


তাত্রপট্টলিপি থেকে যে সব মহত্তর২১ বা মুখ্য ব্যক্তির নাম. 


পাওয়] যাঁর তা এই রকম £-_ ধতিপাল, রিতু (খতু) পাল, বন্ধু- 
মি, (বন্ুমিজ, ম, স্থাণু দত, বরদত, নয়সেন, প্রভূ, রুরদাস, গুহ 


১৯ জ্টবয-_বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা নিরিজের অন্তভুণ্ত "প্রাচীন 
বাংলা ও বাঙালী”-ডক্টর নুকুমার সেন। 

২৯। অষ্টবা-_ড্টর রমেশচজ্ মনুমদারের “বাংলাদেশের ইতিহীস” 
ও 25601 ০ 9787০110809 10015928165 ৮0158. 

২১। এগুলি আনুমানিক এটা পঞ্চম শঙবের ব্যক্তিদের নাষ। 


মঞচি, গুহবিষু, দাসরুত্র, বন্গুশিব, শিবকৃও, ধনস্বামী, সৌমখোষ 
বালঘোষ, জয়নন্দী, অপর শিব, প্রবর কৃগু, বোধিদেব, যোগ- 
দেব, শ্রীনাথ, তবনাথ, বীরনাগ, রাজ্যনাগ, মঘশর্পা, গুপ্তশন্্া, 
জন্মছৃতি, যশোদাম, কেদার মিশ্র, গুরব মিশ্র, প্রজাপতি স্বামী, 
শোৌপক শ্বামী, ধূর্ত ঘোষ ইত্যাদি । যনে হয় যে, এই সব 
নামের প্রথম ও শেষাংশ পুত্র-পৌভা্দি ক্রমে ব্যবহ্থত হতে 
থাকায় কালে উপনামে দাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেই সব 
উপনাম থেকে বর্তমানের ঘোষ, বোস, দা, সাই, রুদ, ভদ্র, ভড়, 
মি, ছুই, গুহ, নন্দী, কুও, দাস, পাল, নাথ, দত, চজ্ম, দেব, 
দে, সেন, শর্মা, নাগ, ধর, লী প্রভৃতি উপাঁধির প্রচলন হুয়েছে। 
আরও পরবর্তীকালে-_-সপ্তম থেকে দ্বাদশ গ্রগ্রীয় শতকের 
মধো হই হয়__মুখ্যোপাধ্যায়১» মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, 
চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্ধ্য প্রভৃতি উপাবিগুলি২২। 


বাংলায় পাল আমলের সমসাময়িক আর একটি রাজবংশ 
সন্ভবতঃ বরাবর দক্ষিণাংশ বা “অরণ্য প্রদেশ” শাসন করত, 
সেট হচ্ছে শুরবংশ। এই বংশের প্রথম রাজা! আদিশুরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতিহাদিকের] যথে& সন্দেহ রাখেন, কেনন! 
তার নামের কোন মুদ্রা, কি ঈলমোহ্র বা অপর কোন বিশ্বাস- 
যোগ্য নিদর্শন এঁতিহাসিকদের চোখে পড়ে শি। একমাঅ 
কুলজী গ্রন্থগুলিতে তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কুলজীর 
উক্তি অহ্থযায়ী আদিশুর গৌড়ের রাজ! ছিলেন এবং বাঙালীর 
জাতিতেদ ও সমাজবাবন্থা যা ঠিক মন্ছসংহিতা অনুযায়ী নয়, বা 
আধ্যিক বিভাগের অন্থরূপ নয়, তা তারই কীণ্ডি। এই শু- 
বংশের অস্তান্ত রাজা ক্ষিতিশুর, ধর1শুর, রণশুর ও লক্ষ্মীশুখ। 
অহুশীদনের লিপিতে রণশূর ও লক্ীশুরের উল্লেখ আছে। 
রাঁজেন্্র চোল যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন তখন ধর্ম্মপাল, 
গোবিজ্দচন্ত্র ও রণশুর যথাক্রমে দ্ভূতি, দক্ষিণ রা ও বঙ্গাল 
দেশ শাসন করতেন২৩। অরণ্যপ্রদ্দেশ ও অপর মন্দারের (হুগলী 
অঞ্চলের) রাজ। লক্ষ্মীপুর কৈবর্তরা্জ ভীমের সহিত রামপালের 
যুদ্ধে শেষোক্তকে সাহায্য করেছিলেন । এখন এই অন্ুশাপন- 
লিপি গ্রগ্টীয় একাদশ শতকের ব'লে স্থিরীকৃত হয়েছে । সুতরাং 
এই লিপি-বণিত রণশুরের পূর্বপুরুষ আদিশুরের তারিখ পড়ে 
সপ্তম-জঞ্ম শতকেই । এই সময়ের সঙ্গে কুলজী কিছ্বদস্তীর 
তারিখের খুব বেশী তফাং নেই। 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল গ্রশ্ঠীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতক 


২২। বাগচী শবের উত্তব হয় এইভাবে, যেমন, বঙ্গজীয় 
€্বঙ্গজিয়)১ বগ গ্রজিঅ-» বাগজী, বাগচী । পাঁকড়াশী-র, যেমন - 
পাকুয + বাসী” পাকুড়াশী” পাকড়াশী। লাহিড়ী ও ভাছুড়ী-র উৎপত্তির 
কথ! বলেছি”গ্রাগৈতিহানিক বাংলাদেশ” প্রবন্ধে। ভষ্টব্-প্রবাসী মধ" 
১৩৫৪ | 

হ্৩। নাথ বাদি পূরণের দিক ও ডষ্টর রমেশ 
চজ মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাল জষব্য 


পৌষ 


পর্ধ্যস্তব। তার পর শ্বাধীন-বঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপচন্দ্রের 
তারিখ ৫২৫ শ্রী: | এর পর ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের তারিখ 
৫৭৫ শ্রঃ । তাদের পরে শশাঙ্ক বা নরেন গুপ্তের শাসনকাল 
শশার্ষের পর খড়গ বংশের ৬৫০-_-৭০০) 
পাবংশের ৭৫০--১১৬০ ; ধর্বংশের ১০৭৫--১১৫০ ও 
সেনবংশের রাজত্বকাল ১০৯৫-_১২৫০। ইচ্ছাদের পর রণ- 
বন্ধ মঙ্স ক্রিকাঁল দেবের ১২০০৩--১২২৫ ও দেববংশের 
শাীসনকাল ১২২৫-_-১৩০০ পর্য্যন্ত । 

এই নুদীর্ঘ হিন্দু-বৌদ্ধ ুগে সমগ্র বঙ্গদেশ বিতিন্ন নদ-নদী 
দ্বারা বিখণ্ডিত খার্চার দরুন মোটামুটি কয়েকটি দ্বীপে২৪ 
বিভক্ত হয়েছিল, যেমন, _সিংহষ্বীপ, তালীদ্বীপ, মধ্যন্থীপ, স্বদ্ব- 
দ্বীপ, নবদ্বীপ, অগ্রথীপ, লুক্ষদ্বীপ, নলঘীপ প্রভৃতি, যেগুলি 
থেকে পরবস্ভঁকালে সিংদিয়া, মাঝদিয়া, নদীয়া, তাল্দী, 
সুন্দিয়া, নল্দী প্রতৃতি স্থানের নামের প্রচলন হয়। তাদের 
আহুরূপ্যে অথবা “-দিয়া” অংশকে প্রত্যয়রূপে ধরে আরও 
পরবস্থীকালে বহু ামের নাম রাখা হয়, যেমন- কৃতুবদিয়] 
ইত্যার্দি। এমন কি মোগল সরকারের ভিছ্ছি বিতাঁগের “ভিছি” 
শবকে ভুল করে কেউ কেউ এই “দিয়া” অংশের মূল শব 
বলে মনে করেন, এরূপ দেখা গিয়েছে। আর নারিকেল 
পাটক, তালী পাটক, সণ্ড পাটক, (অ)লাবু পাঁটক প্রতৃতি 
*“পাটক” বিভাগ ছিল, য! থেকে পরবস্া কালে__নারকেল 
বেড়ে, তাল বেড়ে, সাত বেড়ে, লাউ বেড়ে প্রভৃতি গ্রাম-নামের 
উৎপদ্ধি হয়েছে । “পা্টক” ও “পট” প্রায় সমার্থক শক । 
এর অর্থ হ'ত পাড়া । বন্দর বা! মৌকাধার্ট বোঝাতে ব্যবহৃত 
“পত্তন” দিয়ে স্থানের নাম রাখা হ'ত, যেমন- শন্থুক পতন, 
চাঙ্গট পভ্ভন, মনসা পত্তন ইত্যাদি। এই নামগুলি পরবর্তী 
কালে_ শামুক পোতা, চিংড়ি পোতা, মনসা! পৌতায় গিয়ে 
ধাড়িয়েছিল। বিত শব দিয়েও স্থানের নামকরণ হত, 
যেমন-_কেন্ছু বিশ্ব, মনসা বিন্ব, জক্ডুর বিহ্ব, চাতক বিষ 
ইত্যাদি । সেইগুলি থেকে বর্তমানের কেঁছলি, মনসার বিল, 
ওডকুড়ের বিল, চট্কীর বিল এসেছে। গ্রাম ও পাড়া 
বোঝাতে “পট, পড়ীক” শব প্রায়ই ব্যবহৃত হ'ত, যেমন-_চম্প- 
পটিক, জঞ্ক পট, মন্ত্র পট, যেগুলি থেকে বর্তমানে টাপাটি, 
বঝিঝির আট, মাদার আট হয়েছে । আবার ”পাটক” থেকে 
বহু জায়গায় »পাঁড়া” শব এসে গেছে, যেমন-নব পাক 
দক্ষিণ পাঁটক, বৃদ্ধ পাটক থেকে ন” পাড়া, দখিন পাড়া, বুড়া 
পাড় ইত্যার্দি। “পার্থ” ও “সায়র” দিয়ে গ্রামের নামকরণ 
হ'ত, মহেস্বর পার্শ্ব, সিদ্ধি পার্শ্ব, শঙ্খসায়র,২৫ চন্দন সায়র 


র ডি “বশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম থও- শ্রীসতীশচন্ত্র সিত্র 
1 


টি বাংলা ব্যাকরণ, প্রথম খণ্ঁ_যৌগেশচন্্র রাক্স বিদ্যানিখি 
1 





৬০০-_-৬৩৮ |. 


প্রাচীন বাংলাদেশ 


২৩৭ 


ইত্যাদি । এদের থকে পরববর্ভাকালে মহেস্বরপাশী, সিদ্ধি- 
পাশা, শাক স'র, চন্দন সর প্রভৃতি শব্বের উৎপভি হয়েছে। 
“পুর” ও “গ্রাম” দিয়ে স্থানের নামকরণ সবচেয়ে বেলী হ'ত। 
তার প্রমাণ__নিত্যানন্পুর, হরিশ্চজপুর, রামপুর, শাস্তিপুর, 
বনগ্রাম, নবগ্রাম, বালুখাম ইত্যাদি। “নগর” দিয়ে কিছু 
কিছু নামকরণ হ'ত, যেমন- রামনগর, দ্রেবনগর, কায়স্থ 
নগর””কোন্নগর, ক্কফ্নগর- ইত্যাদি । এগুলি ছাড়া সংস্কৃত 
থেকে বাংলা অন্থবাদ কর! গ্রামের নামও পাওয়া যায়, 
যেমন-_-যমল বৃক্ষিক1-জাগুল গাছি) পুম্পন্বত্িক!- ফুল 
বেড়ে ইত্যার্দি। এ ছাড়া, বন্তক-আ], যা থেকে- বন্ত ক-ত্া 
বন্পগন্ষা-” বাগদা ॥ বজ্্কুষ্চিকা, যা থেকে বজচ্ছগুঞ্জিআা” 
বজর ঘু'ঁজিয়া১বেজার ধোক্; বৃহ্শাল-”বিরিশাল১ বরি- 
শাল; স্রোত কুক্ষি৯ সোটকোথখি১নু'টখেক ; কোন্গানাম্‌৯ 
কোলানাং১৯ খৈলনা, খুলন|; রঙ্গ স্ব্ভিক1 রঙ্গ মটিআ.১ রাষ্ডা- 
মাঠচী; কর্ণস্বর্ণ কণ্নছুঅন্ন*কানসোন| ইত্যাদি স্থানের 
নাম ক্রমবিকাশ লাত করে। জনপদযূলফ যে বিভাগ ছিল 
তার পরিচয় পাওয়া যায়__* তৃর্মি-যুস্ত স্থানের নামে, যেমন, 
বীরহরভূমি-» বীরভূমি১» বীরভূম ॥ ম্ভূমি১ মজ্ডভূমি-৯ মন 
ভূমি মাঁলভুম, মানভূম ; লুক্ভূমি-» দুম্হতূষি- সিংহভুমি 
সিংভূম ; দ্ামলভুমি১, দীবলভূমি১ ঘঅলভূম-» ধলভুম ইত্াুদি। 
সে যুগে নদ-নদীর নাম হয়েছিল-_ঘ্রিবেণী, যয়ুনা, কালিঙ্গী, 
কুজতো য়া, মযূরা ক্ষা, ব্রাঙ্ষধী, সরস্বতী ইত্যাদি। 

আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থার অন্থপরণে বাংলায় ঠিক চতুর্বর্ণ 
বিভাগ হ্য়নি। গ্রৃীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী, অবধি 
অন্ততঃ খুব বেশী হ্বেচ্ছাচারিত1 বিস্তমান ছিল । তখন ছিল 
বৃত্তিমলক উপনাম । ফলে ব্রাহ্মণের ঘোষ-উপনাম হ'ত, কৈবর্ও 
ক্ষত্রিয় ই'ত.। বিবাহ বিষয়ে কোন নি্ি্ বিধি অন্তত 
হ'ত না। কিন্বদস্তী অঙ্থ্যায়ী গৌড়াবিপতি আাদিশুর পশ্চিম 
ভারতীয় তাবের অঙ্ছুসরণ করবার জন্ত কান্তকুজ থেকে পঞ্চ 
ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনিয়ে এদেশে কুলপ্রথার প্রবর্তন করেন । 
ভার আমলে কৈবর্তুরাও সম্মানের আসন পেয়েছিল, বৈস্তরাঁও 
উচ্চবর্ণ বলে গণ্য হ'ত। একাদশ শতকে বল্লালসেন বাঙালী 
হিন্ছু সমাজের পুনর্ধ্যবস্থা কিয়ং পরিমাণে করলেন। ফলে, 
কৈবর্ভর। নীচে নেমে গেল। তার] ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হ'ল-_ 
ছালিক ও জালিক। কারস্থ হ'ল তিন রকমের, যেমন-_কায়স্থ, 
করণ ও বঙ্জ। তার মধ্যে জাবার কুলীন ও মৌলিক বিষ্তাগ 
হ'ল । বৈভদের পরিচয় খুব গোলমেলে হয়ে দাড়াল । কায়স্থদের 
মধ্যে করণর] ছিল মসীর্জীবী, আর অন্ত শ্রেণীর কায়স্থের ছিল 





শশার 





২৬। আবার এমনও হতে পায়ে--মহ্খেরাবাস১” মহেখবর। 
পাশ১ মহেহ্বরপাশা এবং সিদ্ধাবাস- সিদ্ধাপাশ১ সিদ্ধপাশা১৯ সিদ্ধি 
পাশ! ॥ 


২৩৮ 


প্রবামী 


১৩৫৫ 





অসিজীবী । কা'য়সথ শবঘটি এসেছে ক্ষব্রিয়২+ শুর্ষ থেকেই, ঘেমন__ 


সংস্কত ঝাপ “কারস” | এখনকার দিনে অবন্ত করণ ও কায়েখ 


ক্ষতিয়,» কস্ত্তিয়” কসয়তিয়১» কায়থি১ কাঁয়খ, কায়েখ। তারই মিলে এক হয়ে গিয়েছে । অস্ত্যজ শ্রেমী ছিল ছই রকমের-_ 


এক জলাচরবীয় ও অভটি জলানাচরমীয়। এখনও অনেকটা! 


২৭ বাঙালী হিন্দু বরভেদ-_ডঃ নীহাররঞ্রন রায় ও ডঃ সবকুমার সেই রকমই আছে। নাপিত, দিলেও 


সেনের- “প্রাচীন বাংল ও বাঙালী, পন্ড । 


প্রভৃতির স্থান ছিল কার়স্থকুলের নীচেই। 


কলঙ্ক 
শ্রীকুমার্লাল দাশগপ্ত 


করম] গায়ের লালসিং পুর1১ গৃহস্থ । দশ বিষ] ধানক্ষেত, 
বাড়িঘর, তিনখানা লাঙ্গল, গাই, মোষ তো! আছেই, ত1 ছাড়! 
আরো আছে কিছু নগদ টাকা। লালসিং-এর সাবিল২ 
মেয়ের নাম রুকিয়া বয়স হইবে তের কি চৌদ্ধ, পাতল! 
গড়ন, কাধ পর্যাপ্ত কৌকড় চুল, চোখ ছটি হাসি হাসি, গায়ের 
রং তিল শণাওর,৩ দেখিতে ভারি নুদ্দর। মনোমত পানর 
পাওয়া যাইতেছে ন| বলিয়া রুকিয়ার এই বয়সেও বিয়ে হয় 
মাই। লালসিং-এর মত লোক যাহার তাহার ঘরে তো আর 
মেয়ে দিতে পারে না, তাই খোজাধুঁজি চলিতেছে । 

অবশেষে তিন ক্রোশ দুরে কোশীগায়ের ভাতুসিং-এর ছেলে 
স্মপনাকে পছন্দ হইল । তাতুপিং-এর অবস্থ! লালসিং-এর মত 
অত ভাল ন] হইলেও ঘরে খাবার আছে, দশ-বিশটা গাইগরু 
আছে তা ছাড়া ছেলেটি ভারি কাবিল৪ । বয়েস আঠার-উনিশ, 
বলি লক্ষ! দেস্ছ, কালো! কুচকুচে রং, ধাঁতগুলি ঝাকৃঝকে সাদা, 
ঠোট ছুটি মানানসই পুরু, কানে সোনা । ছেলের শুধু যে বাপ 
আছে তা নয়, গুণও আছে। ঘর-গৃহস্থালির কাজে পাকা, 
আবার বাশী ও মাদল বাজাইতে ওভ্ভাদ | অতএব মহাদেওয়ের 
বিহ্বার৫ পরে ফাগুনের এক শুতলগ্নে রূপনার সহিত রুকিয়ার 
বিবাহ হুইয়! গেল । পু 

স্বগুরবাড়ী আসিয়া রুকিয়ার দিন আনন্দৈেই কার্টে । একে 
তো বড়লোকের ন্বুপবতী কনা, তার উপর শ্বশুরের জছুরে 
পুজবধূ-_রুকিয়াকে সংসারের কান্ধ বিশেষ কিছু করিতে হয় 
না! শীশুড়ী-ননদেরাই সব কান্কর্প্ম করে, হাসিয়া খেলিয়াই 
তাঙ্ছার বেশী সমস্ব কাটে। 

স্বামী রসিক, নুন্দরী স্ত্রীর মর্ধ্যাদ| রাখিতে জানে, আদর 
করিয়াট গান গাছিয়, মাদল বাজাইয়া সব সময়েই খুলী করিতে 
চেষ্ঠা করে। আর রুকিয়া খুশীও হইয়াছে খুব ; এমন স্বামী 
পাইয়! কোন্‌ দেয়ের না আনন্দ হয় | এক মণ কাঠের বোঝা 


জঙ্গল হুইতে সে অনায়াসে মাথায় করিয়া! বাড়ী লইয়া আসে, 
0 সশ্পর, (২) সেজো, (৩) ভ্ঠামল, (৪) উপযুক্ত (৫) শিবরাজি, 


বিখাভূ ই জমি এক বেলায় চাষ দিয়! ফেলে, আবার জ্যোৎন্বা 
রাত্রে আঙ্গিনাতে বসিয়া যখন মাদল বাজ্াইয়া গান নুরু করে 
তখন মনের মধ্যেটা কেমন করিয়া ওঠে__ইচ্ছা করে তার 
কালে! মিষ্টি মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া! থাকে । 

এই ভাবে. দিন কাটে । 

একদিন সকালবেল] মরদের! যে যাহার কাজে পিয়াছে, 
নন্দী পিয়াছে গোবর কুড়াইতে, শীশুড়ী রান্না লইয়] 
ব্স্ত; হঠাৎ ডাকিয়। কফিল, “কনিয়া৬ গে, জল নেই, এক 
ঘইল1৭ জল নিয়ে আয়”। রুকিয়া আহ্তে আসয়া খালি 
ঘইলাটা তুলিয়া লইল, তারপরে ঘরের বাহিরে আপিয় সেটি 
নামাইয়৷ রাখিয়া চুপ করিয়া ফ্রাড়াইয়া রহিল। খানিক পরে 
শাশুড়ী ডাকিল “কনিয় কনিয়া গে” রুকিয়া সাড়া দিল না। 
শাশুড়ী আবার ডাকিল, কিন্ত রুকিয়া নীরব ; এইবার শাশুড়ী 
ব্যস্ত হ্ইয়া বাহিরে আসিল, এক ডেগ৮ দুরে পাশের বার়্ীতে 
কুয়া, এই সময়ে দশ ঘইল! জল আনা যায় অথচ বউটা করে 
কি? শাশুড়ী বাহিরে জাসিয়! দেখিল খালি ঘইলার পাঁশে 
বউ দ্বীড়াইয়া আছে। শঙ্ষিত হুইয়] শাশুড়ী কহিল, 'জল 
আন্‌তে যাসনি যে, শরীর কি খারাপ হয়েছে, না কেউ কিছু 
বলেছে | রুকিয়! ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কেহ কিছু বলে 
নাই। কি হইল তাহার-_-জল আনিতে গেল ন! কেন, শাগুড়ীব 
কোন প্রশ্রের উত্তরই সে রিল না_-খইলার পাশে যেমন 
ধাড়াইয়াছিল তেমনি দীড়াইয়াই রছিল। ইতিমধ্যে ননৃদী 
আসিয়া! উপস্থিত হইল, শাশুড়ী তাহাকে কহিল, “তোর 
তৌদ্ধিকে৯ পুছ কি করছে ওর, এক ঘইল| জল জান্তে 
বল্লাম তা জলও জানে না অবাবও দেয় ন।, 

তার পরে ঘইল! তুলিয়া লইয়া নিজেই জল আনিতে 
চলিয়া! গেল। ননৃদ্বী রুকিয়ার গ্বাচল টীনিয়া! কহিল, “কি 
হয়েছে বল না! তৌজি, তোকে ভূতে পেয়েছে নাকি ?' ইহার 





৩) বট, ৭) কলসী, ৮)পা ৫৯) বৌদি, 


পো 


উত্তরে রুকিয়া যা! কহিল তাহা শুনিয়া নন্দী চোখ ছুটি 
বিস্ময়ে বড় বড় করিয়! তাহার মুখের দিকে তাকাইয়! রছিল। 

শাশডড়ীন্জল লইয়া! ফিরিতেই মন্দ্দী চেঁচাইয়া উঠিল-_ 
গুনেছ মাইয়া, তৌজি লে কি? বলে পরের বাড়ীর কুয়োতে 
সে কোন দিন জল আনতে যায় নাই, কোন দিন যাবেও ন! ।” 
শাশুড়ী জলের ঘইল] লইয়! ঘরে চুকিতেছিল, শুনিয়া দোর- 
গোড়ায় থ' হুইয়] ফাড়াইয়া গেল । রাগে, অপমানে তার 
মুখখানা! কাম্বো হুইয়া গেল, ধাতে দাত চাপিয়া কহিল, 
“পরের বাড়ী 1 পরের বাড়ী ! গোতিয়ার১০ বাড়ী জল জানতে 
যেতে অপমান |] কেন আমর! যাই ফেমন করে, আমাদের 
বুঝি ইজ্জত নাই? উচ্ছনের উপরে যে ভাল চাপানে সে 
কথা একেবারে ভুলিয়া পিয়] শাশুড়ী বাঝালো! কঠে_ বলিতে 
লাগিল, 'বড়লোকের বেট, লাখপতির বেটি, রাজার বেট, 
গোতিয়ার বাড়ী থেকে জল আনতে অপমান বোধ হয়! 
আসল কথ। বাড়ীতে কুয়ো নাই সেই কথাটা বলা হচ্ছে। 
আন্ুক তোর শ্বশুর, আন্গুক তোর ভাতার, তারাই এ কথার 
জবাব দেবে বকিতে বকিতে শাশুড়ী ঘরে চুকিল। 

এদিকে ছোট হইলে কি হুয়, ননদীটির মর্ধ্যাদীবোধ খুবই 
টনটনে-__ভৌজ্ির কথার গোপন ইঙ্গিতটা যে কি তাসে 
বুঝিতে পারিয়াছে__তৌক্ির বাপ যে বড়লোক আর তার 
বাপ যে গরীব তৌদ্ধি সে কথাই বলিতে চায় । বাপের বাড়ীর 
গরব লইয়! বাপের বাড়ীতেই তো সে থাকিতে পারিত-_ 
এখানে আসিল কেন? রুকিয়া এ কথার উত্তর না দিয়া 
থাকিতে পারিল না, কহিল, “আমার বাপ গোরপড়কে ১১ 
তোদের বাড়ী আমাকে রেখে যায় নি। আর যায় কোথায়, 
কলহের নুযোগ পাইয়া নন্দী আঙ্গিনায় নাচিয়| বেড়াইতে 
লাগিল, এ বিষয়ে সে যথেষ্ট শিক্ষা! পাইয়াছে, অনেক বুড়ীকে 
পর্য্যন্ত সে ঘায়েল করিয়া দেয়, তৌছির মত একটা ছুঁড়িকে 
কাত করিতে কতক্ষণ | বাছ! বাছ! অঙ্গীল বাক্যবাণ নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল, ভৌক্ছির বাপ ম| হুইতে সুরু করিয়া তার 
উদ্ধতন চতুর্দশ পুরুষ পর্ধ্স্ব কাহাকেও রেহাই দিল না । বাঁক্‌- 
যুদ্ধে রুকিয়াও অপটু নছে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বশ্তর আসিয়া 
পড়ায় সে চুপ করিয়া! রছিল, ভিতরটা তাহার ছলিয়া পুডিয়! 
যাইতে লাগিল। ব্যাপার শুনিয়া স্বপ্তরও যখন তাহাকে 
আক্রমণ করিল তখন আর- সে সহ করিতে পারিল না__ 
নিজের ঘরে চুফির] মেঝেয় পড়িয়া সে কাদিতে লাগিল, ছঃখে 
নহে রাগে। এ ? 

অনেক বেলায় স্বামী বাড়ী আসিল, অবিলদ্ষে তাহার কাছে 
শ্বশুর, শাশুড়ী এবং ননূদী একযোগে নালিশ রুজু করিল। 
রুকিয়! উৎকর্ণ হইয়া রহিল, স্বামী কি বলে, সকলের গলার 
আওয়াজই পাইল, পাইল না স্বামীর । 
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খাইতে তাহার ইচ্ছাও নাই, তাহাকে কেউ ডাকিলও 
মা। আছারান্তে স্বামী যখন ঘরে চুকিল তখনও সে স্ুমি- 
শধ্যায় শুইয়া ছিল। স্বামী কাছে বসিয়া গায়ে হাত দিতে 
ফোঁস করিয়! উঠিয়] বসিল, কিন্তু তাহার প্রশান্ত মুখের পানে 
চাহিয়! ভিতরের উত্তাপ অনেকখানি কমিয়! আসিল । স্বামী 
দ্িজাসা করিল, “সত্যি বল, কি হয়েছে? রুকিয়! জবাব 
দিতে যাইতেছিল এমন সময় নন্দী আসিয়া উঁকি মাপ্সিল, 
তাহাদের কথাবার্তা তখনকার মত আর হুইল না । 
ইহার পরে দিন কাটিতে লাগিল বটে, কিন্ত তেমন দুখে 
্ষচ্ছদ্দে নে । নতুন বৌয়ের আদরের মাআ একেবারেই কমিয়! 
গেল, খু'টিনাটিতে ভ্রুটির জন্ত রুকিয়া কড়া! কথা শুনিতে 
লাগিল । কোন কোন দিন সেও জবাব দিত, কিন্তু তাহাতে 
বিপরীত ফল ফলিত, কড়া কথা গালাগালিতে পরিণত হুইত। 
বিষয়টা রুকিম্ার বাপ লালসিং-এর কানে পৌছিল। 
মাথায় মস্ত বড় মুড়েঠ1১২ বাঁধিয়া! সে সমন্ধিকে শিক্ষা দিতে 
রুকিয়ার শ্বপ্তরবাড়ী চলিল। সম্র্ধন| খুব সমারোছেই হুইল, 
লালসিং মুড়েঠা লইস্বা! ফিরিল বটে, কিন্তু মান লইয়। ফিরিতে 
পারিল না! । 
ইহার পরে রুকিয়া যখন-তখন লাঞ্ছিত হুইতে লাগিল, 
স্বামী তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল 
না। এই অবস্থায় স্থানীয় প্রথান্থসারে সকল বউ যাহা করে 
রুকিয়াও »তাহাই করিল-_-এক-দিন সুযোগ বুঝিয়! পলাইয়া 
বাপের বাড়ী চলিয়। গেল। 
ইচ্ছার ফলে ছুই পক্ষই ভীষণ রুখিয়! গেল। ভাতুসিং কহিল, 
এমন বউকে সে আর ঘরে আনিবে ন1, লালসিং জবাব দিল 
যদি ভাল চায় তবে ভাতুসিং যেন ফারকাতি১৩ দিয়া দেয়, 
তাহার মত চামারের বাড়ী সে মেয়ে পাঠাইবে না । 
বর্ধা আসিয়। পড়ে, কিছুদিনের মত কলহৃবিবাদ স্থগিত 
রাখিয়া মেয়েপুরুষে ক্ষেত-খামারের কাজে লাগি] যায় । ধান্য 
রোপণের গানে মাঠ-ধাট মুখর হুইয়া উঠে। 
বর্ধান্তে আসে শরং- সবুজ খানক্ষেত রোদে ঝলমল 
করিতে থাকে, বাতাসে -শামসিহর১৪ ফুলের গন্ধ ভাসিয়া 
আমে । লোকের এখন অথ অবসর, একটার পর একটা 
পরব আসিতে থাকে-_কর্শা, জিতিয়া, দশহ্র] | গ্রামের দশ 
জন মেয়ের মত রুকিয়াও হাসিয়া খেলিয়! বেড়ায়, উৎসবে 
যোগ দেয়, নাচে, গান গায়। দিন কাটিয়া যায়। 
একদিন নদীর ঘাটে রুমির মা আর মুদরীবউ একটা কথ! 
লইযু! হাসাহাসি ফরিতেছিল, মোহনের মা সেইখান দিয়] 
জঙ্গলে যাইতেছিল, কছিল, “কথাট! কি, এত হাসি কেন? 
মুদীবউ জবাব দ্দিল “হাসির কথ! বলিয়াই এত হাদি ।' জঙ্লে 
ঘাওয়াট! স্থগিত রাখিয়। মোহনের মা আরও কাছে আসিয়া 
১২ পাগড়ি ১৩ বিবাহ-বিচ্ছেদের পত্র ১৪ শিউলি 


২৪ 


কহিল “বল্‌ না তাই, শুনে আমরাও একটু হেসে নিই। 
মুদ্রীবট রুমির মাকে কছিল “তুই বল্‌।' রুমির মা গল! খাটো! 
করিয়! কহিল “গুনিস্‌ নি বুঝি  লালসিং-এর মেয়ে রুকিয়ার 
কথা? মোহনের মা! কছিল, “শুনেছি বইকি, মেয়েটাকে 
আর স্বগুরবাঁড়ী পাঠাবে ন। রুমির ম! হাঁসিয়! কছিল, “কি 
দরকার ওর স্বশ্ুরবাড়ী। মোহনের মা গালে হাত দ্দিয়া 
কহিল, “কেন, কি করেছে? বুদীবউ বলিল, “কি আর করেছে 
-পিরীত করেছে । 

দেখ! গেল কথাটা অনেক স্থানেই জালোচিত হুইতেছে। 
সন্ধ্যাবেল! কুয়ার ধারে জল লইতে জসিম! ঘইল1 কাত 
করিয়! পাড়ার বউ ও মেয়ের! এ কথাই বলাবলি করিতেছে । 
একটি বউ কহিল, “ওর ঢং দেখেই আামি বুঝতে পেরেছিলাম, 
সব সময় অত ঠাট-বাট কেন।' রুকিয়ার এক প্রতিবেশিনী 
কহিল, “সত্যি বলছি সেদিন নিজের চোখে দেখেছি ।' নিজ্জের 
চোখে কি দেখিয়াছে তাহা বলিবার জন্ত চারিদিক হইতে 
একই সঙ্গে অন্থরোধ আলিল। তে বলিল, “মরদ মদ খেয়ে 
এসে রাতে আমার সঙ্গে ঝগড়। সুরু করল, আমি রাগ করে 
ঘরের বাইরে এসে বসে থাকলাম, প্রক্রখানেক রাত হয়েছে 
এঘন সময় দেখি ছড়ি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে তাড়া- 
তাড়ি বড় মহুয়! গাছটার দিকে চলে গেল।, একটি যুবতী 
কফিল, “ও বাবা, এ মহুয়া গাছটায় যে ভুত আছে গো 
আর একজন কহিল, “আছে খৈকি, বড় রসিক ভূত । উচ্চ 
হাসির রোল পড়িয়া! গেল। 

যাহা রটে তাহা! বে । কে একজন প্রায়ই অনেক রানে 
রুকিয়াদের বাড়ীর পিছনে আসিয়া! দাড়ায়, দরজ। খুলিয়। 
রুকিয়। বাইরে আসে, ছুটিতে মিলিয়! জন্ধকারে অদৃষ্ঠ হুইয়া 
ঘায়। আবার ছাটিয়ার দিন হুপুরবেল! গীয়ের মেয়েপুরুঘ যখন 
হাট করিতে যায় তখন রুকিয়৷ একট ঝুড়ি মাথায় লইয়া 
নদীর ওপারে শীলবনটার সরু পথ ধরিয়া চলিতে থাকে, 
হঠাৎ কে আসিয়া তার চোখ ছুটি পিছন হইতে চাপিয় বরে, 
রুকিয়। ছাড়াইবার চেষ্টা! করে মা, হাসিয়া ওঠে, তার পরে 
ছুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া! গর্ভীর বনে প্রবেশ করে। 

ইহাও গায়ের লোকের এক রকম গা-সহ! হুইয়। গিয়াছিল, 


প্রবাসী 


১৬৫৫ 


কিন্ত দশহরার মেলার দিন রুকিয়! যে রকম বাড়াবাড়ি করিল 
তাহাতে প্রবীপার! তে| বটেই, নবীনার! পর্ধযক্কে ছি ছি করিতে 
লাগিল। লাল টুকটুকে বুল1১৫ ও ছাপাশাড়ি গরিয়| কানে 
তারপাত, গলায় হানুলী আর থাছিয়|,"হাতে বাক এবং কাংনা 
পরিয়] সে গ্রামের দশ জন মেয়ের সঙ্গে মেলায় গেল, কিন্তু 
খানিক পরে দল ছাড়িয়। যে কোথায় অন্তর্ধান হুইয়। গেল 
তাহ কেহ বলিতে পারিল না। জআশ্চর্ষ্যের বিষয়, সন্ধ্যাবেল। 
ঘরে ফিরিবার সময় সে জাসিয়৷ আবার দলে তিড়িল। 
কথাটা লালসিং-এর কানেও গেল ;. সে রাগে গার্জয়া 
উঠিল, মান-ইজ্ছত জর থাকিল না । মেয়েকে উদ্বেশ করিয়] 
কহিল, তবিস্যতে সে ঘদি এমন কাঞ্জ আর করে তাহা! হইলে 
মেয়ে বলয় তাহাকে ক্ষমা করিবে না, ছ্োড়াটা যেই হউক 
তাহাকে তো কাটিবেই, মেয়েকেও কাটিয়া! ছই টুকরা! করিবে । 
লক্ষমীপুণিষার রাত, দাঠঘাট জ্যোন্ায় ভাসিয়া যাইতেছে । 
গ্রামখানি ঘুমন্ত, রাত অনেক, এমন সময় রুকিয়া৷ ঘর হইতে 
বাহির হুয়া আসিল, গায়ে তার লাল বুলা, পরনে ছাপা” 
শাড়ি, সর্বান্ধে গহনা । সে নিঃশবে বড় মহম্া-গাছটার 
নীচে গিয়া দাড়াইল। সেখানট! আবহছায়! অন্ধকার, সেই 
অন্ধকার হইতে ফে এক জন রুকিয়ার পাশে আসিয়] ফাঁড়াইল, 
চুপি চুপি কহিল, “ইস্‌ বড্ড যে সেজেগুজে এসেছিস্‌। রুকিয়! 
হাসিতে লাগিল, তার পরে হঠাৎ গল্ভীর হুইয়া কফিল, “একটা 
কথা বলব তোকে ।' যুবক কহিল, “কি বল্বি বল্‌।” রুকিয়া 
কহিল, “বাগ1১৬ বড় হ্াকাহাকি করেছে, বলেছে কেটে 
ফেলবে ।' সুবক উদ্বিগ্ন হুইয়| কিল, “তাই নাকি 1 রুকিয়! 
যুবকের বুকের কাছে ত্বেষিয়া কফিল, “আমি বলি, হু'জনে 
কোথাও চলে যাই, কোন পরদেশ ।” যুবক একটু ভাবিল তার 
পরে কহিল, “তবে তাই চল্‌, কোথাও গিয়ে ছ-তিন মাস 
নোকরি করব, তার পরে আবার ঘরে ফিরে আসব, তখন 
দেখবি সব ঠা হয়ে গেছে ।, ছই জনে মহুয়াতলা হইতে 
জ্যোতস্সাপ্লীবিত পথে আসিয়! ফ্াড়াইল, আলো আসিয়া পড়িল 
ফুবকের কালো! কুচ কুচে সুকুমার মুখে, কাঁনের সোনা! তাহার 
ঝকৃমক্‌ করিয়! উঠিল । হু'জনে পথ বরিয়! চলিয়! গেল। 











১৫ মেয়েদের গায়ের কুর্তা ১৬ বাপ 


স্বুনি 
জ্ীকালীকিঙ্কর সেগ্নপ্ত 


গুহায় গোপনে মুনি চক্ষু মুদি করে ধ্যামযোঁগ 
সহ্ক্ষে সফলে বলে বেঁচে থাক। তার কর্তোগ |] ' 
কি কাজে লাগে.সে মিথ্া। চৌদ্ধ পোষ! নরদেছ ধনে ? 
জীবন্ধে সমাধি যার সে কেন সমাধি-চিন্তা করে ? 

গুদ জানে, জানে জ্ঞানী তাহার চিন্তার শ্রোত হতে 
কল্যাপ-ভাহুবী-ধারা ঝরে যেন গোমুখীর পথে ॥ 


বেতারের দুর-ধার1 সহ্শ্র যোজনে যেন পশে 
ধ্যানের প্রবাহ তার হুশ্গরের মন্দাকিনী রসে, 
উষরে উর্বর করে দেছে মনে স্বাস্থ করে জান, 
ধরায় এরার স্বর্গে, নিখিলের করে সে কল্যাণ । 


আমার দাদাষশায়--রাজনারায়ণ বস্থ 
শ্রীবাসস্তী চক্রবর্তী 


আমার দাদামশায় রাঁজনারায়ণ বন্গুর বাড়ী কলিকাতার নিকটে 
বোড়াল এামে | দাঁদামশায়ের বাবার নাম নন্দকিশোর বনু। 
তিনি রাজা রামষোহন রায়ের শিষ্চ ছিলেন। তিনি দেখিতে 
গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ছিলেন। উপযুক্ত বয়সে তার 
বিবাহ ঠিক হয়। সুন্দরী কন্তাকে দেখে তার আত্মীয়-স্বজনের! 
পছন্দ করেন। কন্তার রূপের প্রশংসা তিনিও গুনেছিলেন। 
নির্দি সময়ে বর গিয়ে বসলেন বিবাহ্-বাঁসরে | 

গুভদৃটির সময় বর আগএছের সঙ্গে যখন কলার মুখের 
দিকে তাকালেন তখন চম্কে উঠলেন__“একি | এ যে 
কালে! কুরূপা কন্ত।। কার জায়গায় কে এলেন ! তিনি তখনি 
বললেন, “এ মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।' এমন করে 
কন্তাপক্ষ ঠকিয়েছেন 1” তিনি বিবাহ-বাঁপর থেকে উঠে 
এলেন । 

কণ্ঠার বাব বললেন-_-হথা, অন্তাঁয় হয়েছে, আমার মেয়ে 
কালো সেজন্ত.কেউ পছন্দ করে না-_কি করি | আমায় শেষে 
এই প্রতারণা করতে হয়েছে, আমাকে ক্ষম৷ কর-_-এখন 
জাতিকুল রক্ষা কর। 

বরের মন তখন এ রকম অজয় আচরণের জঙ্ড আক্কোশে 
পূর্ণ_তিনি কিছুতেই আঁর বিঝাছের বাকি অনুষ্ঠানাদি করবেন 
না। তখন কঙ্তার পিতা রাজা রামমোহন রায়ের কাছে 
গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বরকে বললেন__তোমাঁকে 
রাজ! রামমোহন রায় এখনি ডেকেছেন । 

রাজ! রামমোহন রায় তার গুরু | গুরু শিষ্যকে ডেকেছেন, 
কাজেই তিনি আর নাগিয়ে পারলেন না। তিনি সেই 
নারীদের ছুঃখে হছুঃখী মহ্াপ্রাণ তগবদ্ভক্তের কাছে গেলেন। 
রামষোহণ তার প্রিয় শিল্তের মাথায় দ্েহতরে "হাত রেখে 
আশীর্বাদ করে বললেন-_-“দেখ, দেখতে ধারাপ হলে 
কি হয়? দেহের সৌনধ্য ক'দিন থাকে | মেয়েটি শুনেছি 
ভাল, ত| হলেই হ'ল ।” 

তখন তিনি রামষোহনের উপদেশ তক্তিভরে গ্রহণ কর- 
লেন এবং অবশেষে সেই কালো! মেয়েকেই ঘরে আনলেন। 
পরে দেখা! গেল, রাজ! রামমোহন রায়ের আশীর্বাদ ফলেছে-_ 
তার এ শিষ্ের জ্যেঠ পুজ রাজনারায়ণ বনু বার্ণিক, বিঘবান ও 
সাধু ব্যক্তি হওয়াতে সকলের শ্রদ্ধাতক্তি আকর্ষণ করেছিলেন । 

ষোল বংসর বয়সে দাদামশায়ের বিদ্যালয়ের লেখা-পড়। 
শেষ হুয়। তিনি এ বয়সে লাইব্রেরী (এখনকার পি.জার.এস.) 
পরীক্ষায় উতভীর্ণ ও ৪০২ টাকা স্বভি পাঁন। যখন তিনি 
কলেছের ছাজ ছিলেন তখনই তার লেখ! ইংরেঞী প্রবন্ধ 
তখনকার কালের গেজেটে প্রকাশিত হ'ভ। 


কলেজ থেকে বার হয়ে তিনি শিক্ষকতা-কর্দ এফ্প 
করেন। মেদিনীপুর ছিল তার কর্মস্থল। তিনি সেখানফার 
হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তখন তথাকার 
অধিবাসীদের ও ছাত্রদের সর্ববিষয়ক উন্নতি ও নৈতিক চরিজ 
গঠনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্ঠা করতেন । তিনি সেজন্ত কতক- 
গুলি সত] প্রতিঠিত করেছিলেন_- যেমন আত্মোন্রতি সভা, 


' সুরাপান-নিবারলী সভা] ইত্যাদি । শেষে তথাকার লোকের! 


বলতেন-__-এবারে একট! সভা-নিবারনী সভা করতে হবে। 

সার বিস্ঞা-বুদ্ধি, কর্ম্মতংপরতা! ও সততা৷ দেখে সেখানকার 
ম্যাজিঞ্রেট সাহেব তাকে ভেপুট ম্যাজিপ্রেটের পদ দিতে 
চেয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব শুনে তীর মুখ চিন্তার ও গন্ভীর 
হয়ে গেল। আমার (দিদিম! গ্রিজ্ঞাসা করলেন- তোমার মুখ 
শুকিয়ে গেছে কেন! কি এমন ভাবছ? কোন হূরটন৷ 
ঘটেছে কি? 

দাদামশায় বললেন-_হ, মনটা! খারাপ হয়েছে, ম্যাজিরেট 
সাছেব আমায় ডেপুটির পদ দিতে চান। কিন্তু জামি দ্বুলের 
কাজই সবচেয়ে ভালবাসি ।-_শেষ পর্যন্ত তিনি ডেপুটির 
পদ প্রত্যাখ্যান করলেন । এ কথা শুনে ম্যাজিএ্রেট সাঞ্েব 
বললেন 13911081910 15 ৪. 1280. 0118]-110 106100)61 
81019 [01910060000] 00916100” “রাজনারায়ণ দেখছি 
পাগল-_সে উন্নতি লাভ করতেও চায় না, বড় পদও চায় না। 

মেদিনীপুরে তার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে তিনি, দেওঘরে 
বসবাসের জায়োজন সুরু করলেন । সেখানে ডাক বাংলার 
পাশে প্রচুর জমি কিনে হুন্দর বাড়ী করলেন। জআত্মত্য 
সেখানেই ছিলেন। এখন সে বাড়ী অন্ত লোকে কিনে 
নিয়েছে । 

দেওঘরে কত লোক তাকে দেখতে জআসতেন। কেউ 
কেউ বলতেন, “বৈভনাথে ছুঁই মহাদেব আছেন__-একজন 
পাথরের, আর একজন সজীব ।” 

ঘ্িজেজ্্নাথ ঠাঁকুর, রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীজ্রনাথ ঠাকুর, 
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ময়মনসিংহের মহারাজ! স্ষ্ধ্যকাত্ত আচার্য, ৪ 
বিজ্ঞানাঁচার্ধ্য প্রকুন্নচজ্জ রায়, পঙ্খিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক . 
হের্বচন্ত্র মৈজ, কবি নবীনচজ্জ সেন প্রভৃতি বহু জানী গুন 
ব্যক্তি তাকে দেখতে আসতেন এবং গর বাড়ীতে আতিথ্য 
গ্রহণ করতেন। অতিথিদের নুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার কি 
প্রথর দৃষ্টি ছিল ত৷ শ্বচক্ষে দেখেছি। 

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেজনাথ ঠাকুর অশায় যখন দেওঘরে অতিথি 
হতেন তখন বাড়ীখানি সর্ব] হান্ডমুখরিত হয়ে থাকত। ছুই ' 
বন্ধুতে এমন প্রীণখোল! হাসি হালতেন ব! হন । 


২৪২. 
দ্বিজেজনাথ ঠাকুর মশায় কত মজা করে অদ্ভূত অভ্ভূত ছবি 
এঁকে চিঠি লিখতেন, তা পড়ে আমরা! তো! হেসেই আকুল । 
তার ও মহুধি দেবেক্রনাথ ঠাকুর মশায়ের কত চিঠি আমার 
মা যত্ব করে একট! বাক্সে রেখেছিলেন । 

_ মধ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার পারিবারিক 
স্থখ-ছুঃখের সব সংবাদ রাখতেন । মহধির একখানি চিঠি 
আমার কাছে আছে, সেটি এখানে তুলে দেওয় হু*ল-_ 

গু ফাতুয়া 


৬মাঘ ৫১ 








পাম্প তপাস্পিসিস্প, 


প্রীতিপূর্ববক নমস্কার, 
আমার প্রতি তোমার ফে্ন অনুরাগ, তোমার প্রতিও 
আমার তেমনি অঙ্থুরাগ । তুমিও আমার (70109, [11109010111 
৪00 71070- তুমিই আমার এক নিয়ত বন্ধু। 10598 01 
[00151 বিলাতে প্রকাশিত হইলে কোরাণ হইতে ঈশ্বর 
বিষয়ক বাকা সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা! মুসলমান সমাজে 
প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ। হিন্দু, গ্রীষ্ঠান, 
মুসলমান তিন সমাজ্জে ব্রাহ্দধর্্ম প্রচার করা তোমার চির- 
কালের লক্ষ্য-_ ইহা তোমার মনোগত স্পৃহা | ইহ! সিদ্ধ হইলে 
মহাত্বা, রামমোহন রাঁয়েরও জীবনের উদ্ধেস্ত সফল হয়। 
বর্ম সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তাহাও 
চিরকাল থাকিবে না। শুন্ত বাড়ীও একদিন পুশ্পোদ্ভান হইবে, 
অতএব শোক করিও না। 
ব্রাহ্মধন্্ প্রচারে তোমার যে প্রকার ধৈর্ধ্য ইহাতে অবস্ঠ 
তোমার জয় হইবে । হাফেজ বলিয়াছেন যে ধৈর্য্য ও জয় 
পরস্পর পুরাতন বন্ধু, বৈধ্যের সংসর্গে জয়ের অতুযুদয় ছয়। 
আমার সঙ্গে একটি আমার ছান্দোগ্য ব্রদ্ষচারী আছেন। 
তিনি এখন তত্ববোধিনী পজিকাতে ছান্দোগ্য উপনিষদ অন্থবাঁদ 
করিয়া! দিতেনেন, তাহার নাম প্রিয়নাথ শান্ত্রী। তাহারই 
লিখিত এই পারসী অক্ষরের সহিত তোমার নিকট তাহার 
পরিচয় দিতেছি । ইনি আমারদ্জতি যোগ্য শিল্প । 
তুমি যেমন হিন্দু, খবষ্ঠান, সুসলমান সমাজে ত্রা্ষধর্থ প্রচার 
করিতে উ্ভোগী হইয়াছ, মহোদয় ভয়সী (০595 )-ও সেই- 
ছরপ জাবার ইহুদী সমান্ধে তাঁছা প্রচার করিতে যক্ববান। 
্রাহ্ষধর্ট্েরই এই যুগ । “সর্ব ত্রন্ধ বদিয্বস্তি সংপ্রাপ্তে হু কলে 
যুগে।” পুরাণের এই তবিস্তাত্বাী অকাট্য । তুমি রেভরেও 
ভয়সীফে এই মেলে ভ্রিখিবে যে উনিশ জনের মধ্যে আছি ব্রাক্গ- 
সমাজও ৫০ পঞ্চাশ পৌও 1[))61960. 07)0:0)। নিষ্দাণের 
জভ সাহায্য দিতে প্রস্তত আছেন । 
- ৃ ভীদেবেজনাথ শর্ঘপঃ 
যখন আমরা ছুল-কলেজে পড়তাষ তখন প্রতি বংসর পুজার 
লমস্ব দেওঘন়ে বেতাষ। সেখানে কত জানদ্দে আমাদেন্স দিন 


প্রবাসী 


পিপাসা এপস তত পা পাট পা পা্পাসিপসপাসিপাস্াস্পলাসি পাম্প সপাস্পাল্প্পি পশিসিপা 


১৩৫৫ 








কাটত। দেওঘরের নির্ণাল, স্বাস্থাপ্রদ বাঁয়ুসেবন ও সেখানকার- 
টাটকা তরিতরকারী ও তেজালশুত্ত হুধ, খি ইত্যাদি আহার 
করে নব বল ও স্বাস্থ্য নিয়ে আবার কলিকাতায় ফিরতাম। 

দেওঘরের বাড়ীর সম্মুখে অনেকটা খালি জমি ও পুর্বন- 
পশ্চিমে ফুলের বাগান এবং দক্ষিণে তরিতরকাদী, কলের 
বাগান ও মন্ত কুয়া ছিল। আমর] বাগানে বেড়িয়ে, ফুল 
তুলে, মাল] গেঁথে কত আনন্দ পেতাম। 

প্রতি বংসর কোজাগরী লক্ষীপুণিম] তিথিতে রাতে দেওঘরের 
বাড়ীতে উপাসনা হ'ত+ বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হ'ত। 
উপাসনার পর বাড়ীর সম্মুখে চারদিকে গোলাপ গাছে বেষ্টিত 
চত্বরে ধাঁড়িয়ে কীর্তন হ'ত-_পরে বাগানে গিয়ে গান হ'ত। 
আমার দিদি কুমুদিনী বন্দ ও আমি গান করতাঁম__ 
- ফুটন্ত কুলেরি মাঝে দেখরে মায়ের হাসি 
কিবা ম্বহমন্দ নুধাগন্ধ ঝরে তাতে রাশি রাশি। 
“(আমার) ম! হাসেন কুলের ভিতরে তাই ফুল এত তালবাসি ।” 
__গানটি তার অতি প্রিয় ছিল। আর একটি গান প্রতি বৎসর 
এ দিনে গাইতাম-_ 
তোমারি মধুর রূপে ভরেছে তুবন 
মুধ্ধ নয়ন মন পুলকিত মোহিত মন 

জ্যোংস্বাপ্লীবিত ধরণীর সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হয়ে দাদামশীয় 
সকল সৌন্দর্য্যের স্থপ্টিকর্তার ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। ভক্তের 
মুখখানি তগবৎ প্রেমে কি উদ্দ্বল হয়ে উঠত | তিমি বলে 
উঠতেন-__-”এমন রাঁতে ঘুম আসে না-_তামাম রাত তগবানের 
নাম কোক ।” 

তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্সঙ্গীত শুনতে তালবাসতেন 


' আর শ্বদেশপ্রেমে উদ্ধীপ্ত সঙ্গীত শুনে উত্তেঞ্গিত হয়ে উঠতেন। 


স্বদেশপ্রেমের শ্রোত তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। 
আমর! যখন গাইতাম-_ 
কত কাল পরে বল ভারত রে 

ছখসাগর সীতারি পার হবে-_ 
তখন ছুঃখে তার হাদয় তেঙে পড়ত-_আর যখন এঁ চরণ 
গাইতাম__ 

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে-_ 
তখন বলে উঠতেন-_-ও গান গাস নে, ও গান গাস নে, সহ 
হয় না-_আর সহ হয়না। 

“এক সুতে বাধিয়াছি সহশ্রটি প্রাণ 

এক কার্যে সঁপিয়াছি সহ্শ্র পরাণ ।” 
এ গানটি ভার অতি প্রিয় ছিল । এত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন 
যে, পক্ষাঘাত রোগে পন্ধু দেহকে সোজা করে বিছানার উপর 
উঠে বসতেন ও ভগকণ্জে যুবকোচিত, উৎসাহের সহিত 
আমাদের সক্ষে গাইতেন । ব্ৃদ্ধবরসেও তাঁর শরীর রোমাফিত 
হ'ত-_নাথার চুল খাড়া হয়ে উঠত । 


পৌষ 


তার মাথার কাছে একটি ছোট ঠেঁবিলের উপর সব বর্ম 
গ্রন্থ থাকত--গীত।, উপনিষদ, বাইবেল, ব্রাঁ্ধবর্প্রন্থ ইত্যাদি 
হাফেজের কাব্যও এগুলির একসঙ্গে স্থান পেত। এগুলি ছিল 
তার নিত্যসঙ্গী, প্রাণের প্রাণ | হাফেজের গজলগুলি তিনি 
আবৃতি করতে খুব ভালবাসতেন । 

শেষ বন্ধসে দেওঘরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক 
মাস তিনি শধ্যাশায়ী ছিলেন। তার কাছে গেলে তুলার 
মত নরম হাতখানি আমার সারা মুখে কত দ্ষেছের সঙ্গে 
যুলাতেন__কত আদর করতেন তা৷ স্পষ্ট মনে আছে। 

যখন আরও ছোট ছিলাম তার খাটের কাছে বসে ঠার 
পাঁন ছেঁচে দ্রিতাম__তিনি তখন বলতেন, “তোমায় খেয়ে 
ফেলি? মা বলতেন, “একথ৷ শুনে আমি তার দিকে চোখ 
বড় বড় করে চেয়ে থাকতাম, তখন তিনি কাছে ডেকে কত 
আদর করতেন ।” 

দেখতাম তার মাথার কাছে একট! ছোট কাঠের বাক্স 
থাকত। আমরা, ছোটরা সে বাক্স খাটাথাটি করতে খুব 
তালবাসতাম। দেখতাম যে বাক্সে দ্িয়াশলাই, মোমবাতি, 
নানা আকারের পেরেক, দড়ি, চিঠির কাগজ, খাম, পোষ্টকার্ড, 
ডাক টিকিট ইত্যাদি কত টুকিটাকি জিনিষ ঘ৷ আমাদের চক্ষে 
অপ্রয্বোজনীয় ঠেকত। আমর] বলতাম_ আচ্ছ! ঘড়ি রাখেন 
কেন। 

তারপরে দেখি কি, এক দিন এমন হয়েছে বাড়ীতে 
একটিও দিয়াশলাই নাই-__বাজ্জার তে! দেড় মাইল দূরে, 
কাছেও কোন দোকানপাট নেই, বাঞ্তীতে বিশিষ্ট অতিথি 
এসেছেন-__জজলখাবার তৈরি 'করতে হবে, উচ্নে আগুন 
দিতে হবে। তখন তাঁর বাক্সে হাত পড়ত- মশারির দড়ির 
দরকার, কোথাও খুঁঞ্ষে পাওয়া যাচ্ছে না তখন তাঁর শরণাপন্ন 
হতে হ'ত। 

সংসারে সামা সামান্ত জিনিষের জন কত, মুশকিলে 
যে পড়তে হুয়। লোকে সে সবজিনিষ ঞ্টুচ্ছ মনে করে, 
কিন্ত অনেক প্রয়োজনীয় কাঁজ সেগুলির অভাবে হয় ন!। 

একবার একজন কৃষ্ঠরোগী ঠাকে দেখতে আসে ৷ দাদা- 
মশায়কে কি শ্রদ্ধা-তক্তি সে করত। দাদামশায় তাঁকে 
স্নেছের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন- উপস্থিত সকলে সে দৃষ্ঠ 
দেখে অবাক । 

আমার সেজ মাসিমা বিধব| হবার পর তার পুঝ- 
কন্তা সহ দাদাঁমশায়ের কাছেই থাকতেন। আমার সেই 
বাসতুতে! দাদ| অবিনাশ বরাবরই রুগ্ন ছিলেন। তার ভাত 
স্ধ হ'ত না__সাগ্ড তরকারি ইত্যাদি দিনের বেলা খেতেন । 
দেওধর স্কুলে তিনি পড়তেন। শিক্ষকেরা তাকে খুব ভাল- 








বাসতেন। তিনি স্ুদ্ধিমান্‌ ও সচ্চরিঅ ছিলেন-__ক্লাসে সর্বদাই. 


প্রথষ হতেন। আঠারো বংসর বরসে তীর ম্বত্যু হয়। 


আমার দাদামশায়- _রাজনারায়ণ বন 





২৪৩ 





আনন্দমুখর, হান্ডে উচ্ছল দেওঘরের বাড়ীতে স্বত্যুর ছায়া 
পড়াতে সকলেই শোকে আচ্ছন্প, বাড়ীটি কিন্ধ নীরব নিস্তব্ধ 
শোকের ক্রন্দনোচ্ছাস নেই । দাদামশায় যে পক্ষাঘাত রোগে 
শঘ্যাশায়ী, এ অবস্থায় াকে কি করে তার প্রিয় নাতির স্বত্যু- 
সংবাদ দেওয়! যায়। সে ঠার কত সেবা করত, সেঘে 
ঘাদামশায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিল এ শোক ঘেঙার বুকে 
শেলসম ধিধবে | আর তাষদি সঙ্গ করতে না পারেন, 
সকলে সেন সে গভীর শোক বুফের মধ্যে চেপে রেখে 
নীরবে অশ্রজল ফেলত । 

দাদাঁমশায় অবিনাশের অসুখের সংবাদ শুনেছিলেন। 
তিনি কেবল বলতেন অবিনাশের খাট] ধরে আমার কাছে 
নিয়ে এস। তখন আমার বড়মাম| বললেন-_সে আর নেই। 

তখন দ্াদামশায় বললেন-_-একথ! আমাকে জানাও নাই 
কেন? এতো আনন্দের কথা | এখন তার সবতার স্বয়ং 
ভগবান নিয়েছেন। আর তার জন কোন ভাঁবন! নেই।” 

এই গভীর শোকের সমক্স তার অসীম ধৈরধ্য ও ঈশ্বরবিশ্বাস 
দেখে সকলে স্স্ভিত। উপনিষদের সেই ক্সোকটি মনে 
পড়ল- যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক তিনি দুখে ছুঃখে বিচলিত হুন না। 

তিনি ১৩০৫ সনে ৩০শে ভাদ্র পরলোকগমন করেন। 

তার ছান্রজীবনের কথ! ও তখনকার দেশের হালচাল ও 
রীতিনীর্তির কথা কি সুন্দরভাবে তার “আত্মচরিতে' এবং 
“সেকাল ও একাঁলে” লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

আমার দিদিকে তিনি অত্যন্ত স্েহ করতেন, তার নাম 
কুমারীরত্ব রেখেছিলেন । দিদিকে ভার আত্মচর্িত প্রকাশিত 
করবার সব ভার দিয়েছিলেন । 

গার আত্মচরিত পড়ে রবীন্রনাথ দিদিকে এই চিঠিটি 
লিখেছিলেন-_ 

ঙ শিলাইদছ 

কল্যারীয়ায়ু__ 


মাতঃ! তোমার প্রেরিত রাজনারায়ণ বাবুর আছ্ু- 
চরিত'পাইয়া পরম প্রীত হুইলাম। সেই সরল সহান্ত সরস- 
হৃদয় দাধুতক্তের জীবনী বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ সমাদরের 
সামগ্রী হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাল্যকাঁল হুইতে একদিকে 
গাহাকে গুরুর ভায় তক্তি করিয়াছি জার একদিকে তাহার 
স্বভাবসিত্ব উৎসাহ আশা! আনন্দের প্রাচূর্ধ্যে তাহাকে 
আমাদের নিকটবয়সী অনস্ভযোবন নুহাদের মত জান করি- 
যাছি। অল্প বয়সে যখন সকলের চেয়ে বড় কথাকে 
গ্রহণ করিবার শঙ্ষি ছিল ন! তখন সেই চিরপ্রকুল্ন বৃদ্ধের নিত্য 
উৎসারিত রসপ্রবাহু হইতে জামর! সাহিত্যের প্রতি অন্গুরাগ 
ও স্বদেশের প্রতি . প্রেমে অভিষেক লাভ করিয়াছি । আজ 
তোমাদের পরিবারের মধ্যে যে হুঃখহর্থিনের গৌরবঞ্ 


* তখন আমার পিতৃদেব কৃষ্কুম।র মিত্র নির্বাসনে ছিলেন। 





২৪৪ 


গরবাদী 


১৩৫৫ 





অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার মধ্যে তোমার মাতানফের সেই শুভ্র তরা_আর এখানকার তিনি প্রতিদিন অন্তর অল্প করিয়া 


হান্ড সমুজ্জবল পবিজ্র আলীর্ব্ধাদ বিফীর্ণ দেখিতে পাইতেছি। 
ইতি ১৭ই মাঘ ১৩১৫ 
শুতানুব্যায়ী 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর । 
দ্বাদামশায়ের স্বত্যুতিথিতে এই গানটি আমর! প্রার্থনার সময় 
গেয়ে থাকি আর ভাবি এ গানটি যে ঠারই জীবনের ছবি-_ 
কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রর্দীপ 
স্বালিয়ে তূমি ধরায় আস 
সাক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো 
ধরায় আস। 
এই অকুল সংসারে, ছঃখ আঘাত তোমার 
প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে ; 
ঘোর বিপদ মাঝে কোন্‌ জননীর মুখের 
হাসি দেখিয়। হাস? 
যখন দাদামশীয় শেষ রোগশব্যায় শায়িত তখন দ্বিজেন্্- 
নাথ ঠাকুর মশায় আমার বড় মাম! “যোগঈক্রনাথ বন্গুর নিকট 
এই চিঠি লেখেন-__ কলিকাত। 
জোড়ার্সীকো! 
(19 1)1078 1১071 96066) 
বুপ্নবার 
17008)]5 
প্রিয় যোগঈন, ২০শে জ্যৈষ্ঠ 
রাজনারায়ণবাবু সেই তখনকার জানদ্দের হাসিতে 


অন্তাচলাভিমুখে__ আমাদের নিকট অত্তাচলাভিসুখে কিন্তু 
দ্বেবগণের নিকট উদয়াচলাভিমুখে_ যষ্টি হুত্তে করিয়া 
চলিতেছেন। আমি তোমাদের ওখানে যাই ইহা আমার 
আত্তরিক প্রাণপত ইচ্ছা কিন্ত আমি যেরূপ নান! চক্রান্ছচক্রের 
মধ্যে পড়িয়া জাছি তাহা এক প্রকার প্রাণবধকারী 
মাকড়সার জাল-_তাহা কা্টাইয়া মুক্ত বাঁযুতে উখ্বান কর! 
দুকতিন। 

[ 8) 01900617019 1010019 0109 ৮০:৪৬, 
বাছাই হউক না_আামার 1,059, 86906101) 7928105, 
80101786100 (08105 রাজনারায়পণবাবু- 119 98176 83 
91529 800 ৮11] 19109119010 95০1 দুঃখ কেবল 
এই যে চাক্ষুষ মিলন কখন ঘটবে ঠিক বলিতে পারিলাম না । 
তাহাকে আমি গতবারে যেরাপ দেখিয়াছিলাম তাছার তুলনায় 
এক্ষণে তিনি কিরূপ আছেন আমাকে আর একটু খুলিয়া 
লিখিবে। গ্ীহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার এবং তোমাদিগকে 
প্রাণভর]। আশীর্ববাদ-_-তোমর! নির্ব্বিঘ্বে দুখস্বাচ্ছন্দ্যে ধর্্মপথে 


'অটল থাক-__এবং কুশলে থাক- সাংসারিক জম্পদ, বিপদ 


যেন তোমাদিগকে জয় করিতে না পারে। 
শুভাকাজ্জী 
শীদিজেজনাথ শর্শণঃ 


“নিষ্ঠুর ধরার বুকে" 
স্্রীমীরা ভট্টাচাধ্য 


নিষ্ঠুর ধরার বুকে সংসারের রিক্ত পাঁজ ভরি 

যে প্রেম এনেছ তুমি মন্দারের মধুগপ্ধ হতে, 
তাচ্ছারে কঠিন হাতে নিয়ে যাব আহরণ করি 
ভাবিতে বেদনা পাই, নিয়ে যাব বেদনার পথে । 
আমার ক্ষমতা ক্ষু্র তোমার সে প্রেমের সম্মান 
ছঃখের ধরার মাঝে পারিবে না রাখিতে অক্ষত ; 
অমরাঁবতীর হেম ধরমীরে কেব| দিল দান, 
মানবের প্রাণে তাই বাস! নিল ব্যথিত হুর্গত। 


মানুষ যে চিরদিন মরণেরে ভয় করে মরে, 

প্রেষের অম্বত-ম্বাদ মানুষের ছাদয়-বাথায়__ 

পাবার বাসন! কাদে নিশিদিন হারাবার ভরে 

হুখের কালিমা-লেখ! আক] তাই জীবন-খাতায়। 
তাই তো মোদের বুকে কাদে নিত্য অমর্ড্যের প্রেম 
“ভুলিয়া সরশী-রেখা! কোথা হতে কোথায় এলেম ।” 


মো-পিপড়ের মধুর জালা 


স্ীতেজেশচন্দ্র সেন 


আমরা সচরাচর আমাদের ঘরে ও বাইরে যে-সব পিঁপড়ে 
দেখতে পাই মোঁ-পিপড়ে তাদের থেকে আলাদা । এর! ঠিক 
আমাদের দেশের পিপড়েও নয়, অস্ততঃ এখনও পর্ধ্যস্ত আমাদের 
দেশে ওদের খোজ পাওয়া যায় নি। প্রথম এদের আবিষ্কার 
করেন ডঃ ম্যাক কুক সাহেব আমেপ্নিকার কোলোরোডে] 
প্রদ্ধেশে। এখন মেক্সিকো! এবং অষ্রেলিয়ারও কোন কোন 
স্ব'নে ওদের খোঁজ পাঁওয়! গেছে । ওদের আবিষ্কার করতে 
ম্যাক কুক সাহেবকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পাথরের 
তলায় গভীর স্ুড়ঙ্গের ভিতরে ছিল ওদের বাসা । মুখের 
ইপাঁশের ছোট ছুটি দাড়] [দিয়ে পাথর ফেটে পিপড়ের পাল 
সে-সব সুডঙ্গ খুঁড়েছিল কতদিনে ত] জান] নেই। সুড়ঙ্গ-বাসার 
একটি মাত্র মুখ--ভিতরে অন্ধকার । উপর থেকে তিতরে 
কোথায় কি আছে তা জানবার কোন উপায় নেই। সুতরাং 
ম্যাক কৃক সাছ্ছেবকে বাসা ভাঙতে হ'ল। কিঞ্ত সেকাজ 
তেমন সহজ ছিল না__খাতুড়ী, বাটালি, ছেনি, করাত প্রভৃতি 
লৌহ্যন্ত্র দিয়ে দিনের পর দিন একটু একটু করে অতি 
সাবধানে পাথর কেটে তাকে বাসার ভিতরের রহন্ত উদ্বাটন 
করতে হয়েছিল । আজব ওদের সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আবিষ্কৃত 
হয়েছে তা ম্যাক কুক সাহেবেরই চেষ্টার ফল। 

মৌ-পিপড়ে মধুতক্ত। সবজাতীয় পিপড়েই অঞ্জাধিক 
পরিমাণে মধু বা মিষ্ট ভ্ত্রব্য খেতে ভালবাসে । কিন্ত মৌ- 
পিপড়ের1 একা স্বই মধুপিয়াসী-_-মৌমাছির মত মধু ভিন্ন অন্ত 
কোন খাঞ্ডে ওদের রুচি নেই। মেখমাছির মত ওদের পিঠে 
ডান! নেই, ওদের গতিও থুব ক্রুত নয়। সুতরাং মধুর জন্ত 
ফুলের ওপর ওদের নির্ভর কর! চলে না_ফুল থেকে মধু 
সংএফের জন্ত মৌমাছির সঙ্গে প্রতিযোগিতা না ক'রে ওর] 
আবিষ্কার করল এফ নূতন উপাঁয়। কি করে ওরা এক দিন 
জানতে পারল, গল-োকার গ! থেকে যে রস নিহত হয় ত! 
মধুরই মত মিষ্টি, তেমনি সুম্বাছ। 

দিনের বেলায় ওদের বাসা কোথায় তা খুজে বের করা 
শক্ত | গরম দেশ ও মরুবাসী হলেও অত্যবিক ক্ুর্ধ্যের 
তাপ ওর] সঙ্থ করতে পারে না। তাই দিনের বেলায় 
বাসা থেকে বের না হয়ে স্সিপ্ধ জন্ধকারবেষ্টিত খোপগুলির 
ভিতরেই ওর! দিন যাপন করে। কিন্তু ঘুমিয়ে বা কুঁড়েমি 
করেও নয়। আফারের সন্ধানে ওদের ছুড়ঙ্গ থেকে উঠে 
বাইরে আসতে.হয়। ভিতরে ওদের অনেক কাজজ। গর্তের 
ভিতরে ছুড়দ বা ছোট ছোট কৃঠরি একটি হুটি নয়। গর্ভের 
ভিতর যেন একটি প্রকা হগ। তার ক্ডেতরে নুদ্ঙ্ষের পর 


ুড়, কৃঠরিয় পর কুঠরি, ছোট বড় নানা আকারের পথ 
মানা দিকে চলে গেছে । সুড়ঙগুলি সোক্তা নেমে গেছে গভীর 


1 





55. 
গাছের ডালে এক।ইড বা পিপড়ের “ছুপ্ধবতী গাভী” 
তলদেশে__হ'বারের দেয়াল হুর্গপ্রাকারের মত খাড়া, জায়গায় 


জায়গায় ধারে ধারে ছোট ছোট কুঠপ্ি। তার কোনটিতে 
নবজাত বাচ্চা, কোনটিতে অপেক্ষাক্কত বড় বাচ্চা, কোনটিতে 
ডিম । এদেরই একটির মধ্যে থাকে রানী । রানীর কুঠরিট 
অপেক্ষাকৃত নিয় স্থানে ও সর্বাপেক্ষা নুরক্ষিত। বাচ্চাগুলিকে 
তার দ্রিনে বার বার ক'রে খাওয়াতে হ্য়। ওদের গ] পরিফার 
করে দিতে হয় । কোথাও একটু বেশী ঠা বা গরম বোধ 
হলে বাচ্চাগুলিকে অন্তত্র সরাতে হুয়, নিয়ে যেতে হয় অন্ত 
কুঠরিতে । কৃঠরিগুলির কোথাও একটু ময়ল| বা ধুলোবালি 
জমতে পারে ন1। বাসায় বংশবদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জন্ত 
নুতন নূতন কুঠরি করবারও প্রয়োজন হয় । তখন নুতন হঠন্সি 
তৈরি করতে হুয়, নুতন সুড়ঙ্গ খু'ড়তে হুয়-_-বাসার ভিতরে 
দিনের বেলায় সর্বক্ষণেই এই সব কাক চলে । সুতরাং দিনের 
খেলায় বাসা হতে বের না হলেও ঘরে বসে বলে ওদের 
বিরাম ব| কুঁড়েমি করধার সময় কোথায়? 


২৪৬ 


গ্রহার্সী 


১৩৫৫ 


শি অলী পা পরি তিন শপ 


_ সর্ধাপেক্ষ! আঙ্চর্ধয ওদেয় মধুসফয়েখ ব্যবস্থা । মৌমাছি 
মধুসঞ্চয় করে ওদের টাকে, ছোট ছোট খোপের মধ্যে। 
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শেন টি তি 


সু 
জ্যান্ত জালার মুখ থেকে মধুপানরত কয়েকটি ক্ষুধার্ত পিপড়ে 


সেচাক ও খোপগুলি ওর] মোম দিয়ে তৈরি করে। এই 
মোম ওদের গায়েরই নিঃস্ত রস। মৌ-পিপড়ের মধু 
সফয়ের জন্ত মোম তিয়ে খোপ তৈরি করবার শক্তি নেই। 
কেমন! মৌমাছির মত ওদের গায়ে মোম জমে না; অথচ 
মৌমাছির মত ওদেরও মধু সঞ্চয় কর! প্রয়োজন। বাসায় 
মধু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা না থাকলে, ছুক্দিনে অভাবের সময় ওরা 
কি খেয়ে বাঁচবে ? বাচ্চাগুলি মধু ভিন্ন হস্ত খাবার মুখে দেবে 
না,রামী মধু খেতে না পেলে ডিম পাড়া বন্ধকরে দেবে। 
আর কম্মাগুলি? ওদেরও তো খাদ্য এক মধুই। অথচ 
ফুলের স্কায় গল-পোক! যেখানে সেখানে বা যখন তখন 
পাওয়াও যায় না| গল-পোকার মধোও একমাঞঘ্জ ওক 
গাঁছের গলের গ1 হতে নিঃসৃত রসই ওদের খাদ্য। সুতরাং 
ওক্‌ বনের শিকারভুমিতে গলের প্রীচূর্ধ্য ঘখনই ঘটে তখন 
বাসার সকল কন্মারা মিলে য৩ট! পারে বাসায় সঞ্চয়ের 
জন গল-পোকার গায়ের রস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। 
বাসায় এনে বড় বড় জালাতে সঞ্চয় করে। 

জালার কথ! বলতেই আমাদের কুমৌরের চাকে তৈরি 
পেটমোটা মাটির বড় বড় জালার কথা মনে পড়ে। কিন্ত 
মৌঁ-পিপড়ের মধুর জাল! সেকপ নয়, তাদের সে জাল! 
নিজের হাতে তৈরিও করতে হুয়না। বাসার ভিতরে যে 
সব কুঠরিতে জালাগুলি রক্ষিত হয়, সেখানে ওগুলির দিকে 
তাকিয়ে দেখলে অবাঁক হতে হয়। সারি সারি জালাগুলি 
কুঠরির ছাদ থেকে বুলছে, মনে হ্য় ছাদের গায় যেন পারি 
সারি কতকগুলি বাতির ডুম ঝুলে জাছে। ডুমের ভিতরের 
বাতির স্তায় জালার ভিতরে মধুর রঙও তেমনি উদ্দ্বল, তেমনি 
থকৃধকে । কিন্তু এ জাল! মাটি, ইট, কাঠ, পাথরে তৈরি. 
ময়, এগুলি সবই এক একটি জীবন্ত পিঁপড়ে । বাসার 


অঙ্ভাড পিপড়ের ভায় ওদের়ও আছে হাত, পা, মুখ, মাথা, 
পেট । জ্যান্ত কয়েকটি প1 দিয়ে াকড়ে ধরে আছে তাদের 
কুঠরির ছাদ । বাসার অভ্াভ কুঠরির ছাদ যেমন মস্ণ এ 
কুঠরির ছাদগুলি তেমন মস্থণ নয়। ছাদের দেওয়াল খসখসে। 


মণ ছাদে প1 দিয়ে আকড়ে ধরে ঝুলে থাক! শক্ত হু'ত। 


যে পিপড়েগুলি ছাদে ঝুলে আছে ওদেরই উদরে উদ্ধত 
মধু সফিত হয়। তাদের প্রত্যেকটিরই উদর এক একট মধুর 
জালা_ জ্যান্ত জালা । মধুর তারে উদরটি বিস্তৃত হয়ে ছোট 
ছেলেমেয়েদের খেলার বেলুনের আকার ধারণ করেছে। 
পাকা টুসটুসে আঙরের রসের ভাঁয় উদরের মধুর উদ্্বল 
আভা যেন চামড়া ফেটে বের হয়ে আলছে। গমুক্জাককৃতি 
ছাদের গা ওর] পা দিয়ে আকড়ে ধরে আছে__গায়ে গায়ে 
থেঁষাঘেষি হয়ে । মাঝে মাঝে গ| ঝাড়া দিচ্ছে, মাথা নাড়ছে, 
কীব এদিক ওদিকে নড়ছে, কিন্তু পায়ের অবলম্বন কিছুতেই 
খসছে না। একবার প। আলগ! হয়ে নীচে পড়ে গেলে আর 
উপরে ওঠবার উপায় নেই। যেস্থানে পড়ে সেই স্থানেই চিৎ 
হয়ে ব্যাকুল ভাবে হাত, পা, যাথ] নাড়তে থাকে । অনেক 
সময় উপর থেকে পড়ে গিয়ে অভদের চলার পথও বন্ধ করে 
দেয়। সে পথ দিয়ে চলতে গিয়ে পথে বাধা পেয়ে বাসার 
জন্ভান্ত পিপড়ের পাশ কাটিয়ে চলেযায়। কেউ এসে ওকে 
উপরে ছাদের গায়ে তোলবার চে! বা কোন রকম সাহায্যও 
করে না। এক মাস, ছ-মাস এমন কি তিন মাস কালও ওর! 
সেই একই স্থানে একই ভাবে পড়ে থাকে । অন্তান্ড পিপড়েরা 
পাশ দিয়ে যাবার সময় জিব দিয়ে চুষে চুষে গ1 পব্রিষ্কার করে 
দেয়, গায়ে শু'ড় বুলিয়ে বুলিয়ে আদরও জানায়। হয়ত 
দীর্ঘকাল দিনরাত্রি ক্রমাগত ঝুলে থাকার পর এই নুতন অবস্থায় 
ওরা একটু আরামও বোধ করে। আরামই বোধ করুক 


' অথব! ছ্বালা-যন্ত্রণাই হোক, শেষ পর্যন্ত ম্বত্যুতেই সবকিছুর 


অবসান হুয়। 

কখন কখন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে জালাটিষে ফেটেও ন! 
যায় তাও নয় । তখন মধু ছড়িক্টে পড়ে চারদিকে | এত দিনের 
সযত্বে রক্ষিত মধুর শেষ পরিপাম এরূপ হবে, বেচার! জ্যান্ত 
জালাটি হয় তো! কখমো ভাবে নি। কিন্ত ওর আন কিছুই 
করবার নেই। জাল! কফাটবার শব হয় তে! বাসার অন্তানত 
পিপড়ের কানে গিয়ে পৌঁছয়, হুয় তে। বা গন্ধে আক হয়ে 
একটি ছুটি করে সেদিকে জাসতে থাকে । নাক তুলে এদিকে 
ওদিকে শুকতে থাকে । অচিরেই বুঝতে পারে বাসার বহু 
দিনের সফিত সম্পদ মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেই সম্পদ 
চেটে চুষে খাবার জন্ত তখন তাদের সে কি ব্যগ্রতা। একটু 
একটু করে নিঃশেষে সবটুক্ই ওরা পান করে নেয়। কিন্ত 
এ শুধু পান করবারই-আনন্দ_-এর একটু স্বাদ, একটু গন্ধেই 
ওর] সন্ত । নিজেদের খা্রাপে এর জতি সামাতই ওয় 


পৌষ 
উদরে গ্রহণ করে | খান্তসংপ্রহের জতভত 
.ওদের_ উরে ছুটি করে থলে থাকে । 
একটি থলেতে ধর্্-গোলার জায় বাসার 
সকলের জন মধু সংগ্রহ করাহয়। সে 
মধু ওক্‌ গাছের গল-পোকার মধুই হোক্‌, 
কিশ্বা ওদেরই পূর্বেবে সংগৃহীত জালার 
পেট থেকে ঝরে-পডা মধুই হোক। 
ধর্ঘ-গোলাটি মধুতে ভরে গেলেই পেটের 
জুলাগুলি যে ঘরে আছে সে ঘরে ওর! 
সোজা চলে আসে । তার পর একে 
একে ছাদে উঠে উদরের ধর্্ম-গোলায় 
সংগৃহীত সবটুকু মধুই জীবন্ত জালার উদরে 
ঢেলে দেয়। 

পূর্বেই বলেছি দিনের বেলায় মৌ- 
পিঁপড়ে বাসায় নানা কানে ব্যাপৃত 
থাকে । সঞ্ধ্যা হলেই ওরা একে একে 
বের হুয় মধু আহরণের জন্ত। মধু 
সংএছের জ্ত ওদের বেশী দূরে ঘেতে হয় না__বাঁস'ব নিকষ্টেই 
ওদের মধু-ক্ষেত্র ওকের বন। ছোট ছোট ঝোপগুলি কচি 
পাতায় ভরে গেছে। তারই পাতায় পাতায় ডালে ভালে 
গল-পোকার বাসা। সন্ধা হতে না হতেই ওর। বাস] 
থেকে বের হতে থাকে | দেখতে দেখতে বাসার মুখ ও 
তার চারধার পিপড়ের পালে ছেয়ে যায়। একটু পরেই 
দেখতে পাওয়। যায় সার বেঁধে সকলে চলেছে ওক বনের 
দিকে । এ পথ ওদের অপরিচিত নয়, আগে মধু নিয়ে 
এ পথে বহু বার ওর] জানাগোন! করেছে। এক বৃহৎ সৈ- 
বাছ্ছিনীর মত নিদ্ধি্ট গতিতে পথ অতিক্রম ফরে একে একে 
সকলে এসে ওকেব্র বনে প্রবেশ করে । মধু আহরণের অন্ত 
তখন তাদের সে কি আনন্দ, সে কি উল্লাস! ওদের সন্ধানী 
দৃষ্টি ওক ঝোপের প্রতি ডালে, প্রতি পাতায় খুঁক্ষে বেড়ায় 
গল্-পোকার বাসা । উদরের ধর্ঘ-গোলাটি ক্রমশঃ মধুতে তরে 
উঠতে থাকে । রাত ১২টা ১টা অবধি এই ভাবে মধুর সন্ধান 
চলে। তার পরেই স্থরু হুয় বাসায় ফিরবার পাল! । 
ফিরবার পথে সৈল্তবাছিনীর নিয়মান্্বপ্তিত রক্ষিত হতে পারে 
না। মধুর ভারে অনেকের গতি বীরমস্থর, সংযত হয়ে আসে । 
যাদের উদর হালকা, যার] মধুতে পেট তণ্ডি করতে সমর্থ হয় 
তার আগে আগে ছুটে চলে জাসে। বাসার দিকে যতই 
ছটে চলে আনুক না, বাসায় ভোকবার পূর্বে কিন্তু একবাগ 
গর্তের সুখের কাছে তাদের সকলকেই দ্রাড়াতেই হয়। 
সেখানে ত্বারপাল দাড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢোকবার জন্ত 
দ্বারপালকে প্রত্যেকেরই ছাড়পত্র দেখাতে হ্বে। স্বারপাল 
মুখের ছ'ধারের ছটি শুড় প্রত্যেকের গায়ে বুলিয়ে পপীক্ষা 
করে গায়ের গন্ধ নেবে। গায়ের গন্ধ নিয়ে ওর! বুঝতে 








২৪৭ 


৫, 


পিপড়ের বানায় ছাদে লম্বেহ জান্ত জাল!র না।র 


পারে কে শক্র, কে মিত্র । প্রতি বাঁসার পিপড়ের গায়ে থাকে 
একটি বিশেষ গন্ধ । গায়ের “সই গন্ধটিই ওদের ছাড়পত্র । 

এর মধ্যে ভিশবে সাড়| পড়ে যায় মধু-আঠরণকারীর] 
সব ফিরে এসেছে । পিপড়ের দল ঠলাঠেলি করে তিড করে 
এসে ঠাড়ায় গর্বের মুখের কাছটিতে। সকলেই তাদের 
ভারমুক্ঞ' করতে ব্যস্ত । মুখেপ কাছে মুখ এনে হা! করে 
ফ্াড়াতেই আহুরণকারণরা এক এক ফৌট! মধু তাঁদের মুখের 
ভিতরে ঢেলে দেয়। সেই মধু সবই সফিত হয় জ্যান্ত 
জালার মধ্যে ছঃসময়ের জন্ত । যারা ণিতান্ত ক্ষুধার্ত তার সঙ্গে 
সঙ্গে ছ-এক -ফাটা পানও কণে। 

ওদের মধো দেখতে পাওয়] যায় কতকথ্তলোর ক্ষুধা যেন 
আর কিছুতেই মিটছে নাঁ। ফোটার পর ফোটা মধু গলাধঃকএণ 
করেই যাচ্ছে। উদরটি মধুর ভারে বেশ ফুলে উঠেছে, 
তবু যেন ওদের তণ্তি নেই । মধুর আশায় কবল ওর ই! 
করেই আছে-_আহরণকারীরাঁও ফোটার পর ফে'টা ওদের 
মুখে ঢেলেই দিচ্ছে | ওরা জানে এ মধু ভ'বস্থতে ওজেএই 
কান্ধে লাগবে, ভবিস্থতে এরাই হবে মধুত্র এক একটি জানত 
জাল।-__-কারও আদেশে নয়, কারও পীড়নেও নয়, নিজেদেরই 
ইচ্ছায় । মধুর জালা হয়ে ছাদে আগ্রয় নেবার পুর্বে নিজেদের 
উদ্রগুলিকে ওর! একবার উত্তমন্্রপে ভরতি করে নেয়, তারপর 
যেমন মধু ক্ষয় হুয় তেমনি সেই ক্ষয় পূরপ হতে থাকে বাসার 
কন্মা-পিপড়েদের দ্বারা । . রী 

পরবর্তী সার! জীবনই ছাদে লখমাঁন হয়ে ওর[ বংসরের 
পর বংসর একই অদ্দকার কুঠরিতে একই অবস্থায় ঝুলে থাকে । 
মধুর তারে উদরের বিস্তৃতি প্রায় আট দশ গুণ -বডে যায়। 
এই বৃহৎ ভারটি নিয়ে ছাদ থেকে ঝুলে থাকবার একনা্র 


২৪৮ 


প্রযাসী 


১৩৫৫ 





অবলম্বন পারের অতি সুক্ম সুক্ম কয়েকটি থাবা বানখ। 
কখন কখন কারোর উদরটি শুগ্ত ছলে সে নীচে নামবানর 
স্বযোগ পায়। কিন্তু এক্সপ সৌনডাগ্য খুব অল্পঠ ঘটে। 
ঘংসরের পর বৎসর ফেটে যায়, খ$ঃর পরখ আসে, 
বাসায় কশ্মাদের মুখে মধুর প্রাচূর্ধা থেকে ওরা বুঝতে পারে 
যাইরে এবার ওকের ডালে পাতায় নৃতন নুতন গল-পোকার 
বাস হয়েছে, এবার উদরে মধু সঞ্চয়হবে। আবার লীত 
আসে 3 গলের বাসা শুকিয়ে যায় মধুর প্রাচৃধাও কঘে আসে । 
এবার উদরের মধু ক্ষয় হবে, এবার ওদের মধু বিতরণের 
পালা। প্রতি বাসায় অ:ট-দশটি করে কুঠ্ি থ'কে মধুর 
জ্যান্ত জালাগুলির অবর্থানের গন্ত গ্'র প্রতি +ঠপিশে থাকে 
৩০টি বা ততোধিক জাল] । " 
আকন্মিক ঘটনায় না হলেও জ্বরা-বাাধির আক্রমণে 
এদেরও একদিন ম্ব়া ঘটে । প্রাণ হাপিয়েও ওর! ছাদেই ঝুলে 
থাকে । পিপড়ের! যখন মধু নিতে এসে দেখতে পায় জ'লাটি 
প্রাণধীন, তখন তাকে ছাদ .খকে নামানো হয । প্রথমে 
উদ্বরের আংশটি কেটে নচে নামানে। হয়__বৃহ" ভার, কাধ 
দিতে ছয় অনেককে । একবার শীচে নাম'শেো হলে গলিয়ে 
গণড়য়ে সমা ধক্ষে৫ে নিয়ে যাওয়। হয়: প্রতি বাসাতেই একটি 


করে সমাবিক্ষেএ থাকে । জ'লাটি ত,নি মধুতে ভরা. মধুর- 


স্বাদ এবং গঞ্ধও পুর্ববং। কত শিশু, কত কম্থা, কত রামীর 


খা তার মধ্যে বোঝাই হয়ে আছে। কিন্তু ফেউ তাতেহাত 
দেবে ন|__মধুর লোভে ম্বতদেহকে খণ্ডিত করে কখনও তাঁকে 
ওরা অপাবজ্জ করেনা । এ যেন সমাধিক্ষেত্রে উৎসগ'কৃত 
দেবতোগ । এর উপর এখন ওদের আগ কোন দাবি নেই। 
সমাধিক্ষেতে পাশাপাশি এপ্জপ অনেক জ্বালা দেখতে পাওয়া 
যায়। সেগুন যেমন উদ্বল তেমনি সোনালী মধুতে ভর|। 

গল-পোকার গায়ের রসের ভায় এফাইড ব। জাব-পোকার 
গায়ের রলও পিপড়ের এক অতি প্রিয় খান্ত। এফা'ডকে 
পিপড়েদের ছঞ্ধবতী গাঁভীও বল] হয়; গাইয়ের ধাটের ছখের 
সায় পিপডের' এফাইড্ডের পিঠ থেকে রস জোহন-ক'রে পান 
করে। দোহন করবার যন্ত্র ওদের মুখের শঁড় ছটি। সেই 
শুড় দিয়ে এফাইডের 1পঠে সুড়সুড়ি দিলেই রস নির্গত ছয়। 
মৌ-পিপডে সেই রসধার! ব। হুপ্ধ পেট ভরে পান ক'রে বাসায় 
নিয়ে এসে ওদের জ্াস্ত জালায় জমায়। বনে বুনো গোলাপ 
ফুটলে জার মধো এক জ্বাশীয় জাব-.পাকার আবির্ভাব হুয়। 
তখন মৌ পিপড়ের দল ওক্‌ বনের দিকে না 'গয়ে এফাইডের 
রদ দোহন ক'রে মধু সংগ্রহ কণ্তে “গোলাপের বনে আসে । 
এফাইদের গ'য়ে এর] এস পায় পঢ়র--_এক একটি এফাইডের 
গ] থেকে ওএা দিনে প্র'য় ডিশ কফোট। ক'রে রস ড্দাহন করতে 
পারে। এই এফাইড বা এদের হগ্ধবতী গাভীষ্ব'লত্ে এরা 
সযত্বে পালন করে। 


কেন্দ্রীয় রাজন্বনীতি ও পশ্চিম বঙ্গের দাবে 


শ্বীমনকুমার সেন 


কেন্দ্রের সঙ্িত প্রদেশসমৃক্ের আর্থিক সম্বন্ধ নিরূপণ কর! 
যুজ্জর'গ্বীয় শাসনতন্ত্রের অ*তম প্রধান সমস্ত | ১৯৩৫ সালের 
শাসনতত্ত্রে এই সঙ্ষদ্বের কোন নুম্পষ্ট সংঞ1 না থাকায় কেজ্রের 
সহিত প্রদেশগুলির আর্থক সম্পর্ক লইয়া বু বার বহু ভাবে 
তিক্ততা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে । বস্ততঃ কেক্জীয় রাজন্ব- 
নীতির এই ক্রুটি ও গলদ প্রকারাস্তরে প্রদেশগলিকে আদায়ী- 
স্কত রাঞ্জগ্রের গাধা অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্কপানৃষ্টি ও স্ুবিবেচনার উপর 
প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক বিভ্তাসকে নির্ভরঙগীল করিয় 
রাখিযাছে। বল! বাহুল্য, এইকপ অযৌক্তিক ও অসঙ্জত 
বন্টন-বাবস্থা! জাতীয় স্বার্থের প্রাতকুল। শুধু প্রদেশগু'লরই 
দকে, পরোক্ষে কে্জীয় পরকারের শক্তিও এই ভ্রুটপৃণ নাত 
ফলে হ্রাস পাইতেছে । এ্রিটিশ সরক'ণ্েরে ফাবেদারঞপে 
পন্াধীন ভারতের ক্রয় গবণমেন্ট শাসন ও শোষণেন 


উচ্ছেস্ট সিদ্ধির জনই প্রদেশগুলিকে যথাসম্ভব কেন্দ্রের মুখ” 
পেক্ষী করিয়! রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে যে প্রদেশে 
কেন্ত্রের যতটুকু কৃপাবর্ধণ হইয়াছে সেই প্রদেশ ততটুকু আর্থিক 
সঙ্গতিলাত করিয়াছে, পর্ধ্যাপ্ত পাওনার অধিকারী হওয়া সম্ত্বেও 
কার্ধাক্ষেত্রে তাহ! না পাওয়ায় কে'ন প্রদেশই স্বাধীনভাবে 
নিজ্ব নিজ উত্নয়নমূলক আর্থিক পরিকল্পন! লইয়া অগ্রসর হুঈতে 
সক্ষম হয় নাই। ভারতের নুতন শাসনতন্ত্রে এই ভ্রুটির 
সংশোধন ও রাশ সম্পর্কে প্রদেশগুলির পাওনার সুস্পঃ 
নির্দেশ একটি অত্যাবন্তক বিষয়। গত ১৭ই সেপ্টে্বর 
পশ্চিমবঙ্ধ পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্তন সরকার 
এই [বিষয়টির গুঞত্বের প্রাত পথিষদের দৃষ্টি আকর্ধণ করেন 
এবং ঠ'ছার আনীত একটি প্রস্তাব সবসম্মাতঞনে পারষদ 
গ্রহ কর্পেশ। প্রঙাবটিএ মর এই £ পগারতের খসড়া] 
শাসনতন্ব এমনভাবে সংশোধিত হওয়া! আবন্তক যাহাতে 


পৌষ পপি 


প্রদেশগুলিকে রাক্ব্বের ব্যাপারে ভারতীয় পার্লামেন্টে 
ভোটাতুষ্টর অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিয়া! ন| থাকিতে হয়, 
এবং প্রতি বৎসর কেন্দ্রের সম্মতি ও ম্হুমোদন সাপেক্ষ ন। 
মাখিয়া প্রদেশগু'লর প্রাপা আয়কর সম্পর্কেও শাসনতন্বে 
নুশির্দিই বিধান থাকে ।” প্রস্তাবটি সবশেষ গুরুহপূর্ণ, 
বিশেষত'বে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত। 








১৯৩৫ সালের শাসনতস্ত্রে ভারতের জন্ভ যুক্তরাণ্রীয় জাদর্শ 
নির্ধারিত হওয়ার পর প্রদেশসমূহের পক্ষ হইতে রাজ 
বাবস্থার পুনর্ধপ্টনের জন্ত দাবী জানান হয় । ১৯৩৭ সালে 
প্রাদেশিক স্বায়ছশাসনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিতে অন্ত্রীসভ' 
গঠিত হইলে এই দাবি প্রবলতর হম্ব। ছুমিবরাঞ্ঞ্থ বাছত 
প্রদেশখলির্‌, উল্লেখযোগ্য কোন আয়ের উৎস না থাকায়, 
মন্্রীপডা চালু হুইবার পর প্রাঞ্থ সকল প্রদেশেই বিঞয়কর, 
"শিক্ষ'কর, কৃষি-হ্বায়কর প্রভৃতি নৃতশ গুন কর প্রবন্তিত হইতে 
থ'কে। পক্ষার্ডরে আয়কর, আমদাশী-রপ্তানী শুক্ধ, যানবাহন, 
ভাকবিভাগ প্রভৃতি সন্প্রপারণশীল আয়ের উৎসশ্থল কেন্দ্রীয় 
সএকারের অধিকার হুক্ত বলির] 3্বির ক'রয়াও কেবলমাত্র 
দেশবক্ষা ও "বদেশিক বাণিজোর রক্ষণ'বেক্ষণ বাতীত “শক্ষা, 
দা প্রড়তি যাবতীয় গ্কাতিগঠনমূলক্ক কশ্মের দায়ে প্রন্শে- 
গু'লর স্কষ্ষেচাপানো হয়। এই দায়ত্ব পালনের জগ কেন্দ্র 
হইত আর্থিক সাহাযোর বাবস্থা কণ। হম .'বটে. কিন্ত ঘাটতি 
প্রদেশবূপে পরিগণিত হুইয়! কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের 
প্রত্যাণী হইয়। থাকিতে কোন কোন প্রদেশ অসম্মত হয়। 
অধিকস্ধ বাংল! ও বোস্বাই প্রদেশ এইন্সপ আপত্তি উত্বাপন 
করে যে, আয়কর প্রধানতঃ এই ছইটি প্রদেশ হইতে আদায় 
কর! হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার ভাষা প্রাপ্য হইতে তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করিতেছেন । অঙ্কা প্রদেশগুলিও এক বা একাধিক 
যুক্তি দেখাইয়া তাহাদের আপতি জ্ঞাপন করে। এই সমস্ত 
দ্রাবর তীব্রতায় বাধা হুইয়া কেন্ত্রীয় সরকার এই সম্পর্কে 
অগ্থসদ্ধানের সিদ্ধান্ত করেন এবং সার অটে! নিমেয়ারের 
সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই কমি- 
শনের স্ুপারিশগুলি উত্তরকালে “নিমেয়ার সিদ্ধাঙ্জ'রূপে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। কমিশন 'তুগা ও পাট রপ্তানী-করঃ 
এবং “আয়কর' সম্পর্কে পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। এইক্প 
প্রস্তাব কর! হৃয় যে, উক্ত ছুইটি পণ্যের রপ্তানীকান্বী বন্দর- 
যে যে প্রদেশে অবস্থিত দেই সেই প্রদেশ উহাদের রপ্তানী- 
শুক্ষ-লব্ধ রাজস্বের একটি অংশ পাইবে । এই ব্যবস্থার ফলে 
বাংলা ও বোস্বাই কিঞিং সুবিধার অধিকারী হয়। আয়কর 
সন্বগ্থে ক'মশন সিদ্ধান্ত করেন যে, আয়কর যে প্রদেশ হইতে 
আদারীরুত' হইবে, আদায়ের পরিমাণ ও লোকসংখা'র 
আহুপা তক বিচার করিয়া সেই প্রদেশকে আয়কএ-লন 
ঘাজধের একটি অংশ প্রদান করা হইবে। এই পিথাস্ 


কেন্দ্রীয় রাজত্বনীতি ও পশ্চিম বঙ্গের দাবি 


পাসপসিপা পপসিপাসিপাছি পাশাপাশি 


২৪৯ 





সপ 


অনুষায়ী আয়করের একটি নির্টিষ্ট অংশ ফেস্রের জন্য সংরক্ষিত 
রাখিয়া! অবশিধ্ অংশ প্রদেশখলির মধ্যে নিয়োজ হারে বন্টন 
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উত্তর-প'ম্চম সীমান্ত প্রদেশ ১ 

উল্লিখিত (হুসাব দৃষ্টে বুঝ। যাইবে, দাবি শির্ারণের নীতির 
[বচাণ্রে প্রদেশ লর প্রচ্ঠ যে হার শির্দিই হুইয়'ছে তাছা 
যু'ক্তসহ হয় মাই। তাহা! ছাঁডাযে সকল ঘটত প্রদেশ 
পুর্ব হইতেই কেন্দ্রীয় াব্টক সাহাখোর অধিকারী বলিয়! 
খবর হচয়'ছে, পুণরায় তাহাদের রাঙধদ পুনর্র্বটনের অন্ততৃপ্তি 
করাশ সঙ্গত হয় নাই । আধু ইহাই নহে, তদান'স্তন বাংলার 
জণদংবা। বেন্বাইবের প্রায় তিন শুশ থাকা সত্ত্বেও রাঞ্জষের 
ব্যাপারে উভয় প্রদ্দেশকে সমশ্রেণীভুন্ত করা হইয়াছে। রাজস্ব" 
নীতির গলদ প্রকৃতপক্ষে পুর্বববংই 'রহিয়া গেল। স্বাধীন 
ভারতের থপড়া শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটি এই বিষয়ে 
অনবহিত ছিলেন না সতা, কিন্তু তাহারা দেশের বগমান 
অ:ন!শ্চত অবস্থার অজুহাতে পৃক্বাবস্থাই আরও পাচ বংসর- 
স্কাল বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটির এই 
সিদ্ধান্তের ফল এই গ্াড়াইবে যে, কেন্দের রাজ আদায়ের প্রশস্ত 
পস্থ। বিমান থাকিলে এদেশগুপিকে পর্যাপ্ত র'জঙ্গের জভাবে 
প্রত্তিপদে জটিল সমস্যার সন্মখান হইয়া) আর্থিক সাহ্াযোর জন্ত 
কেনের দ্বারস্থ হইতে হইবে । নিঞ্েদের প্রাপ্য সম্থদ্ধে নিশ্চিত 
ও নিঃসংশয় হইতে না পারিলে প্রদেশগুণলর পক্ষে কোন 
বৃহৎ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বুঁকি লওয়া সপ্তব. নহে, 
সঙ্গতও নছে। আমর বিশেষরূপে পশ্চিমবঙ্গের কথাই 
খলিতেছি। ভারত-বিভাগ ও তাহার অনিবাধ্য পরিণতিহয়প 
বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ একটি অতি স্ষুপ্রায়তন প্রদেশে 
পরিণত হুইয়াছে-__খাগ্ বস্ত্র শিক্ষা স্বা্থা ও সর্বেধোপরি আশ্রব- 
প্রার্থী সমন্তায় এই প্রদেশ যংপরোনাস্তি বিব্রত। বহু 
টালবাহ্ছানার পর কেন্দ্রীয় সরক'র পূর্বাবঙ্গ হ্টতে আগত 
উদ্ধাস্তদদের পুনব্বসতর দাত স্বীক'র কয় ৮ইযাছেন সত, 
কিন্ত সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব পরৃশ্চমবৃঙ্জের উপরই 
বঙ্ডাইয়াছে। এই জঅবখায় পশ্চিমবঙ্গ গবণমেপ্টকে বছি 


২৫৩ 





কেবলই কেঞ্জের কপাপ্রার্থা হুইয়] থাকিতে হয় এবং কেকের 
আদায়ীককত রাজন্বে তাহাদের পাঁওন] সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা] 
না! থাকে তাহ] হইলে প্রকারান্তরে পশ্চিমবঙ্গের জন- 
সাধারণকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হুইবে। শুধু ইহাই 
মছে, কেন্দ্রে যে প্রদ্দেশের যতটুকু প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা] 
আছে তদনুযায়ীই সেই প্রদেশের প্রতি আহ্ুকুল্য প্রদর্শন 
করা হইবে না এমন কথাও জোর করিয়া বল! ঘায় না। 
ইতিমধোই নান! কারণে প্রদ্দেশখুলির পরম্পরের মধ্যে 
স্ৃভতার অভাব হটয়াছে, তছুপরি কেন্দ্রের রাজন্ববণ্টনে 
উক্তরূপ অবাঞ্ছনীয় বৈষম্য আরও তিজ্ততার সৃষ্টি করিবে 
সঙ্গেছ নাই। অথচ শাসনতন্ত্রে রাজন্ববপ্টন সম্পর্কে নির্দ 
বিধান থাকিলে, তদনুষায়ী প্রত্যেক প্রদেশ পৃথক পৃথক 
ভাবে আঙগায়ীরুত রাঞ্ধের অংশ লাত করিবে, কাহারও 
ফোন জতিযোগের কারণ থাকিবে না। 

এই সকল সমন্তা সম্পর্কে পরামর্শদানের জঞ্ত ভারতীয় 
গণ-পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি অর্থ নৈতিক 
বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োগ করিয়াছিলেন । অভিজ্ঞ ও দুর- 
দুষটিসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত এই সমিতি রাজন্ববণ্টন বিষয়ে 
শাসনতন্ত্বের সম্প্ট নির্দেশ থাকাই সঙ্গত এরাপ নুপারিশ 
করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত হুইয়াছি। বিশ্বয়ের বিষয়, 
সমিতির ন্পারিশলমৃ মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিয়াও কেন্দ্রীয় 
সরকার রাজের নির্দিষ্ট হার এমনভাবে পরিবর্তন করিয়াছেন 
হন্ধার৷ পশ্চিমবঙ্গকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন কর! হুইয়াছে। 
মুতন ব্যবস্থা এইরূপ ৫ 


প্রদেশ শতকর! হার 


গ্বালী 


পাম্পি পাপা পি 





১৪?৫ 
অধাপ্রদেশ ঙ 
পূর্বা-পঞ্জাব ৫ 
আসাম ৩ 
উত়িস্যা। ৩ 


অর্থাং বাংলার প্রাপাকে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ হ্রাস 
করিয়! তদ্দারা অন্ঠান্ত কতিপয় প্রদেশের উদ্রপৃত্ির ব্যবস্থা 
কর] হুইয়াছে । পশ্চিমবঙ্ত প্রদেশ আয়তনে অবিভক্ত বঙ্গের 
এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হুইয়াছে, সম্ভবতঃ এই একমাত্র স্থুল- 
দৃষ্টিকোণ হইতেই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কর! হুয়। অথচ বর্ত- 
মানে পশ্চিমবজ্ের' জনসংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা কয়েক গুণ অধিক 
এবং বাংলা হইতে যে রাজত্ব আদায় করা হইত, সেই 
বাৎসরিক আয়করের প্রায় সমস্তটাই বঞ্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
আদায় কর! হইতেছে ৷ কাচ। পাটের প্রধান অঞ্লগুলি পশ্চিম- 
বঙ্গ-বহ্িভূতি এলাকায় পড়িলেও চটকলগুলি সম্পূর্ণরূপে এই 
প্রদেশে অবস্থিত । ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট-জমির অধি- 
কাংশই পশ্চিমবঙ্গের এলাকার অধীন । যে ৫৪ লক্ষ টাক! পূর্বব- 
বঙ্গ হইতে আদায় হইত তাহা! পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি টাকার 
তুলনায় এতই নগণ্য যে তজ্জন্জ পশ্চিমবঙ্রের প্রাপ্য রাজন 
শতকরা ২০ ভাগ হইতে ১২ ভাগে হ্রাস করিবার পশ্চাতে 
কোন যুক্তি নাই । পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখা! বর্তমানে বোম্বাই 
অপেক্ষা! অনেক বেশী ' অধিকন্ধ ভারতীয় ইউনিয়নের সীমান্তে 
অবস্থিত হওয়ায় এই প্রদেশের কতকগুলি নিজ সমন্তাও 
রহিয়াছে যাহার সমাধানের উপর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে । এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাপা হাস কর! অসঞ্গত ও অদমীচীন এবং বৃহত্তর - রাষ্ট্রীয় 


ম্বাই রঃ স্বার্থের প্রতিছুল। অবগ্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কেক্জীর 
সর চু সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য রাজস্বের হার পূর্ববাপেক্ষাও বন্ধিত 
মান্দা 5 এ. করিয়া, পধিষদের গৃহীত প্রত্তাবে প্রতফলিত পশ্চিম- 
টন এ বঙ্গবাসীর ভাষ্য দাবি সামগ্রিকভাবে শ্বাকার করিয়া লইবেন 
বিহার ১৩ ইহাই আমর] আশ! করি। 
জে রাতের, নী 
অচেনা 
রর শ্ীশাস্তশীল দাশ 


হে অচেনা, তোমায় আমি চিনবে কেমন করে, 
আস্বে কিগো, অরুণ বরণ উজ্জল রথের 'পরে, 
আসবে কিগো, নদীর বুকে সোনার তরী বেয়ে, 
আস্বে কিগে রূপের আভায় সার] আকাশ ছেয়ে, 
আস্বে কিগে। নৃতা-পাগল কাল-বোশেখীর সনে, 
আস্বে কিগে। শাওন-মেঘে অঝোর বরিষণে, 
আস্বে কিগে শিউলি-করা শিশির-তেজা পরাতে, 
আস্বে কিগে! দখিন বায়ে ফুলবালাদের সাথে, 


আস্বে কিগো ভোরের আলোয্ পাখীর গানে গানে, 
আস্বে কিগে। সাঝের বেল! নর্দীর কলতানে, 
আস্বে কিগে! ঘুমের মাঝে নীরব নিধুম রাতে, 
নাম-ন1-জান! সবপনপুরীর রাজকভার সাথে। 

হে অচেনা, তোমায় আমি চিনো কেমন করে, 
জানি না হায়, আস্বে কখন, কোন যুরতি ধরে। 


গার 
স্্রীহেমেন্্র মল্লিক 


রাত্রি ছুইট! বাঁজিয়| গিয়াছে । 

মিলিটারী ক্যার্টিনের পাশের ঘরে চুপচাঁপ বসিয়া! আছি 
রাজি সাড়ে দশটা হইতে । বাহিরে চতুদ্ধিক প্রগাঁচ অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্প থাকিলেও চট্টগ্রামের 'এই পার্বত্য সেনানিবাসটির 
প্রতি অংশেই ন্ুনিয়ন্ত্রিত কর্ধবব্যস্ততার চাপা আভাস ক্ষণে- 
ক্ষণেই পরিক্ফুট হইতেছিল । 

বিশ্রামাগারের বড় টেবিলখানার একদিকে আমি বসিয়! 
আছি। সম্মুখে সিগারেটের টিন এবং খালি কফির পেয়াল!। 
মাথার উপরে কালে! কাপড়ে ঢাক1 বিছ্যতের আলে! । 
টেবিলের আশেপাশে ছই-এক হাঁত পরিমিত স্থানটুকু জুড়িয়] 
মা সে আলোকের রাঁজত্ব। বিমান আক্রমণ ও আত্মরক্ষার 
সামরিক বিধান এঙ্থ্যায়ী কক্ষের বাহিরে আলো! প্রতিফলিত 
হওয়া তো| দুরের কথা, বাহির কইতে জানাল! ব| দ্বারপথে সে 
আলো! দৃষ্টিগোচর হওয়াও গুরুতর অপরাধ । 

আধ-আলো! ও আধ-অন্ধকার এই ঘরখানিতে একই 
ভাবে বসিয়! আছি প্রা তিন-চার ঘণ্টা। আরও কতক্ষণ 
এই ভাবে থাকিতে হুইবে জানি না তবে আরব্ধ কার্ধ্য অর্ধপথে 
ত্যাগ করা এবং মানসিক দৃচ়তাকে বিসর্জন দিয়! পরাজয় 
স্বীকার কর! আমার প্রক্কতিবিরুদ্ধ। 

যেকব ছত্রির অমানুষিক গাল্ঠীর্য্যের প্রাচীর আমি ভাঙ্গিবই। 
যেকব ছঞ্জি জাতিতে নেপালী- র্শবিশ্বাসে গ্রীষ্ধান। তাহা'র 
বয়স আন্দান্গ জিশ-বন্রিশ। বলিষ্ঠ ও অসমসাহ্সী যেকব ছত্রি 
আমাদের সেনানিবাসের একটি রত্ব। বিমান-মার] কামানের 
গোলা ছুঁড়িতেই যে তাহার একমাত্র দক্ষতা তাহ! নয়, 
প্রয়োজন অন্যায়ী অরণ্য-সংঘর্ধ, সঙ্গীনের সংঘাত ইত্যাদিতে 
কতিত্বপ্রদর্শন এবং বোমার আগুন নিভানোতেও তাহার 
মত ক্ষিপ্রগতি . সাহসী সৈনিক আমাদের” ছাউনীতে 
বিরল। অতএব, যেকব ছত্রি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
পাহ। তাহার বর্তমান ছুর্খটন! ও বিপর্ধ্যয়ে সকলেই ব্যখিত, 
শোকগ্রস্ত ও উৎকঠিত। 

যেকব ছত্ির জ্তই আমাকে এইভাবে বসিয়! বসিয়! রানি 
যাপন করিতে হইতেছে । তাহাকে এই সময়ে বিশেষরপে 
চোখে চোখে রাখিতে না পারিলে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবার 
সম্ভাবনা! জাছে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ পার্বত্য আদিম জাতির মান্ছষ 
সে। শিক্ষা, সত্যত| ও মিশনরী প্রভাবের দ্বারা যথেষ্ঠ ভব্র, 
মার্জিত ও নিয়ন্্িতশ্বভাব হইলেও এতবড় শোকের জাঘাতকে 
সম্পূ্ধপে সামলাইয়! উঠা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। 
অতিষষ্টে জাকড়াইয়া থাকা তাহার এই অস্বাভাবিক 


গান্তীর্ধ্যের বীধ যে-কোন মুহুর্তেই ভাঙ্গিয়] ধবসিয়া যাইতে পারে 
এবং সেই উন্মাদ অসংঘমের সন্ধিক্ষণে তাহার ধার সবকিছুই 
সম্ভব হুইয় উঠিতে পারে । আত্মহত্যা কর! জথবা গিজের বন্দুক 
লইয়া অফিসার ও সাধারণ কর্প্দচারী পিিবশেষে যাহাকে- 
তাহাকে হত্যা করা-__কিছুই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। 

হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম-_ছুইট। বারো । আর একটি 
সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিতেছি এমন" সময়ে কক্ষের মধ্যবর্তী 
দ্বারপথে একটা অন্প্. পদধ্বনি শোন! গেল। একটু পরেই 
নাস” ইথেল সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে আপিয়! কহিল, আর কফি 
লাগবে, রেভারে গু ? 

কহিলাম না, ঘণ্টাানেক পরে হলেই চঙগবে ৷ 

মার্স ইথেল সাবধানে যেকবের দিকে ইঙ্গিত করিয়! নিয়- 
স্বরে প্রশ্ন করিল, কথ! বলেছে একটাও ? 

না, তবে সাড়া দিয়ে মাথা নেড়েছে কয়েকবার । 

একটা সিগারেট দিয়ে দেখুন ন1? 

সে সমস্তই হয়ে গেছে নার্ঁপ। চিগ্তা ক'রে] না, সমস্ত 
রাতই আমি জেগে বসে থাকবে৷ ওর জঙ্ড 


২ 


ছুই সপ্তাহের ছুটিতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম ৷ যে-দিন 
কিরিয়! আদিলাম সেই দিনই ঘটিল যেকব ছজ্জির এই হুর্টন1। 
বেচার! ক্ষুপ্র একটি অগ্রবভাঁ বাহিনী লইয়৷ চল্পিশ মাইল দূরে 
এক পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়াছিল শত্রুপক্ষের গুপ্ত ঘাটি আক্রমণ ও 
ধ্বংস করিতে । একটার জায়গায় ছই-তিনটি ছোট ও বড় খাটি 
বিধ্বস্ত করিয়া এবং কয়েকটি বন্দী লইয়! নিজের ছাউনীতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া সে সংবাদ পায় যে, ষাট মাইল উত্তরে 
পাহাড়ের ধারে অবস্থিত নেপালী গ্রামখানি শক্রর বিমান 
আক্রমণে ধ্বংদ ও নিশ্চিহ্ন হুইয়| গিয়াছে । যেকব ছত্রি 
বিশ্রাম করিবার জন্ত কিছুমাত্র সময় ন& ন| করিয়াই ছুঁটঠা দেই 
গ্রামের উদ্দেশে । বেচারা তখনও জাঁশ| করিতেছিল যে, নব- 
পরিনীত| তরুদী বধূ, বৃদ্ধা মাতা ও নাবালক ভ্রাতা__তার 
জীবনের এই তিনটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, পর আল্মীয়কে সে হয়তো! 
তখনও ছুটিয়। গিয়া! প্রাণে বাচাইতে সক্ষম হুইবে। কিন্তু 
প্রাণে বাচানে দুরে থাক, তাহাদের ঘরখানির চিহ্মান্জও সে 
সারাদিন খুঁজিয়! বাহির করিতে পারে নাই। নিকটবর্ভাঁ 
জঙ্গলে, পাহাড় ও প্রান্তরে_ খু'ক্িতে কোথাও সে বাকী রাখে 
নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ হুইয়াই তাহাকে ফিরিতে হইল । 

চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করার সঙ্ষে সঙ্গেই এসংবাদ 


২ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


2০০০০০০০০১০ 


পাইয়াছিলাম। ছাঁউনীতে আসিয়া আরও শুদিলাম যে, ডাক্তার, 
মার্পও অভ্ভান্ অনেকেই নানাভাবে প্রবোধ দিয়] প্রাণপণে 
চে করিয়াছে যেকব হত্ির এই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক 
গাস্ধীর্ধ্যকে ভাঙ্গিয়। দিয়! তাছাঁকে স্বাভাবিক ও সহ্জ অবস্থায় 
ফিরাইয়। আনিতে, কিন্ত নিদারুণ শোকাহত যেকব ছত্রি 
অফিদারের সিগারেট, কাপ্টেনের হুইস্কী অথব। তরুণী 
নাপদের সহান্ত শিমগ্রণ--কিহতেই যেন আকৃষ্ট হইবার 
মত কিছু খুঁজিয়া পায় নাই। 

ছাউনীর সর্ধত্র সংবাদট! ছড়াইয়। পড়িবার সঙ্তে সঙ্গেই 
যেন একট। শোকের ছাঁয়। নামিয়। অপিল। সাঁহস ও 
শক্তি এই দুটির জণ্ত সেনাপিবাসে যেকব ছত্রির বন্ধু ও গুণমুদ্ধের 
অভাব ছিল না। বিমান আক্রমণের চরম সঞ্চট-মুহুর্তে_- 
যখন উচ্চ ও নিয়পদগ্থ সমণ্ড অফিসার ও কর্ম্মচারীই অজ্প- 
বিস্তর ভীত ও উত্ভেঞ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেন, সে সময়ে 
বিমান-মার] কামানের পিছনে দীড়াইয়! সমন্ত ছাউনীকে 
একাধিক বার রক্ষা! করিয়াছে যেকব ছত্রি একাই | একই 
রাহে ছুই বার আকমণের সময়ে শত্রুপক্ষের ছইখানি বিমান 
ভূ-পাতিত করার পর হইতেই যেকব ছঞ্রিকে আপনার করিয়! 
লইয়াছে ছাউনীর সকলেই, হাসপাতালের সাঁত-আট জন 
নাসও তাহার একাস্ত অনুগত হুইয়| উঠিয়ছিল। কে জানে, 
তাহাদের বিচারে যেকব ছত্রিই সম্ভবত একমাত্র বীর- 
পুরুষ 1: 


সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখনই আমি আসিয়া 
পড়িলাম। বয়সে প্রবীণ ন! হইলেও ছাউনীর ব্রষ্ঠান কর্মচারী ও 
অফিসারদের সমস্ত ধর্ঘকত্যে পৌরোহিতা কর।র দায়িত্ব ছিল 
আমার উপর | অত এব খ্রীষ্টধন্্মাবলঘ্বী ঘেকব ছত্রিকে স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরাইয়া আশিবার ভারও পড়িল আমারই উপরে । 
কেননা! সকলের মতে যেকবের অন্ুস্থতাঁট। মানসিক এবং 
সে চিকিৎসায় আমিই নাঁকি একমাস ভরসা | 

প্রথমে আমার নিজের জীপে করিয়া তাহাকে লইয়া ভ্রমণে 
ধাছির হুইলাম। ভাবিলাম যুক্ত বাঁমুতে মনোরম প্রীক্কৃতিক 
পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিলে বেচারার মাঁনসিক 
উদ্বেগ িঞিং হাঁস পাইবে । তারপরে একে একে মিলিটারী 
ক্যার্টিন, প্টেশনারী ঠ্রোরস্,ডান্সিং হল এবং জিমনান্টিক গ্রাউও-_ 
সর্ববজ্জই তাহাকে লইয়| ুরিতে আরম্ত করিলাম । অনৃষ্টের নিঠুর 
ফশাধাতে মুহমান যেকবকে তাহার অস্বাভাবিক গান্তীপ্্য ও 
নিশুন্ধতার আবরণ হইতে যে-কোন উপায়ে একবার মুক্ত 
কশ্িতে পাগ্রিলেই যে জটল সমস্তার অনেকটা সরল হ্ইয়! 
যাইবে-_ইছ। নিশ্চিত ঘুঝিয়াই নিজের বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্যকে 
বিসর্জন দিয়! তাহাকে লইয়! সারাটা সন্ধা এখানে- 
ওখানে ঘু'রিয়া! বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাটিন্বা গেলেও ঘেকব হত্রির মুখমগ্ুলে কোন প্রকার লজীব 


ভাবের লক্ষণ দেখা গেল মা। সম্মোহিত ব্যক্তির মত নিচ্চল 
হুইয়াই সে আমার পাশে বসিয়া রহিল। তাহাকে সিগারেট 
দিয়াছি মাখ! নাড়িক্া! সে জানাইয়াছে--থায় না | সিগারেট 
না খাইলেও মাথ! নাড়ার সাড়] পাইয়া উৎসাহিত ভাবে 
পরবর্তী ধাপ হিসাথে নিজে পাত্রী হুইয়াও তাছাকে সহান্তে 
হুইস্কী অফার করিলাম । তৃতীয় বাপ বলার পরে যেন পাষাণ- 
মৃধিতে প্রাণের সাড়া জাগিল । ছোট ছোট ছইটি চক্ষু সে 
আমার পানে পিবদ্ধ করিয়া আর একভাবে পুনরায় মাথ। 
নাড়িয়। গানাইল যে, এখন ইহাতে তাহার প্রত্বত্ি নাই। 
পুনবায় জীপে চড়িয়া জিজ্ঞাস করিলাম, জক্প বেড়াতে চাও, 
ঘেকব? | 
পুনপায় মাথ! নাড়িয়! সে জানাইল-_না। 


৩ 


তাহার পর হইতেই আমর! ক্যান্টিনের পাশের এই ঘথে 
বসিয়। আন্ছি। নরম গদীওয়াল! সোফায় তাঁহাকে বসিতে 
অনুরোধ করিয়া পিঙ্রে একখানা বেতের চেয়ারে বসিলাম 
এবং ছই পেয়াল। কফির আদেশ দিলাম । 

বলা বাছল্য, এবারেও ফোন প্রকার সাড়। প্রথমে সে দেয় 
নাই। তবে বিগত কয়েক ঘণ্টার সাহচর্য ও ঘণিষ্ঠতাঁয় 
আমার প্রতি বেগারার কিঞ্িং সখ্যভাবের স্থষ্টি হইয়াছিল 
বলিয়াই হুয়তে। আর এক বার অন্থরোধ ফরিতেই সে সুবোধ 
বালকের স্গায় পেয়াল! তুলিয়া কয়েক চুমুক পান করিল। 

কিন্ধ তাহার পর হইতেই আবার যেন সে সুদীর্ঘ ধ্যাশে 
মগ্ন হইয়াছে, মণে হইল গত ছই-তিন ঘণ্টার সমস্ত প্রয়াস ও 
উদ্ধম আমার যেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গ্লেল। যেকব ছত্রির 
বক্ষরুদ্ধ জমাট অশ্রুশিলাকে বুঝি কিছুতেই গলাইতে পারিলাম 
না। , 

আর এক বার হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম-_প্রায় তিনটা । 
ছুই দিনের পথশ্রম ও ক্লান্তিতে সংণ্ত শরীরট ভাঙ্গিয়া পড়িতে 
চাহিলেও সর্বান্তঃকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেকব ছজির 
নিভন্ধতার পাঁষাণ-প্রাচীরকে ভঙ্গ করিবই, নচেৎ বিশ্রাম দুরের 
কথা, পুরোছিতের ব্রতই আমি পরিত্যাগ করিব। 

শেষ উপার হ্সাবে একবার সর্বশক্তিমান জগদীস্বরকে 
স্মরণ করিলাম । কলাম, ছে মঙ্গলময় সর্ব্র&া, আমার 
চেষ্ঠা ও আমার আত্তরিকতার মধো নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে। 
আমার অজানা হলেও তোমার কাঁছে তা অঞ্জান! নয় । যেকব 
ছত্িকে নুস্থ করা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তা হলে তাকে 
তৃমি নুস্থ করে, স্বাভাবিক করে তোল। আমার উন্ভমকে 
সফল করতে তোমার অনন্ত শক্তির সাহাধ্য প্রেরণ কর। 

ইছার পরে ফেন জ্বানিনা সংশয় ও সঙ্গেহ-ভারাক্রান্ত 
অন্তর যেন কেমন হালক! ও প্রফুন্ন হুইয়া! উঠিল । যনে হইতে 
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চীনের প্রাচীন মা রাজবংশের রাজধানী মুকডেনে রাঁজকীয় সমাধি-মন্দির 


পৌব 


লাগিল, যেকব ছত্বির আরোগোর পথে আর কোন বাধা, 
কোন সম্কটই নাই। তাহার চিকিৎসা-বাবস্থার ভার যেন 
সর্বব্যাধি-বিনাশক ভগবান নিজের হুত্তেই তুলির! লইয়াছেন। 

চক্ষুরুত্মীলন করিয়া দেখি যেকব যেন সামান্ত একটু নড়িয়া 
চড়িয়া৷ সোজ। হইয়। বসিয়াছে। ক্ষপকাল তীক্ষুদৃিতে চাহিয়! 
থাকিপ্প! মনে হুইল, সে যেন একান্ত উৎকর্ণভাবে দুধাগত কোন 
ক্ষীণ শব শুনিবার চেষ্টা! করিতেছে । 

সচকিত হুইয়! উঠিলাষ। শক্রবিমান নহে তো? 
আমাদের এই অগ্রবর্ভা খাটিতে সব সময়ে সন্কেত-জ্ঞাপক 
“সাইরেন' বাজে না। অনেক প্রকার অন্ুবিধার জন্তই তাহা 
সম্ভবপর হয় না। শক্রবিমানের আগমন-ধ্বনিই আমাদের 
নিকটে সতর্কতার সঙ্কেত বহন করিয়া আনে। চাঞ্চল্য 
দমন করিয়া আমিও নিজের কপেজিরকে সঙ্জাগ করিয়া 
তুলিলাম। 

মিনিউখানেক পরে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, কি শুনছ 
যেকব-_এনিমি প্লেন? 

যেকব নিব্বাক, নিশ্চল | সহ্স! মনে হইল, সংসারের 
সহিত বাহ্িক সম্পর্ক রহিত হুইয়া সেযে এত লীঘ শক্র- 
বিমানের আগমন-ধ্বনি শুনিবার জন্ত ব্যথ হইবে তাহ 
কিছুতেই সম্ভব নহে। 

কক্ষত্বারে আর এক বার ম্বহু পদধ্বনি শুনিতে পাওয়! 
গেল। নাস”ইথেল গরম কফির পার লইয়] নিকটে আসিয়া 
চপি চুপি কিল, কি খবর ? 





তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া কহিলাম__নাচ্ছা', নার্স ইথেল, তুমি. 


কোন শব শুনতে পাচ্ছ? যেকবকে দেখেছ? কিছুক্ষণ 
থেকেই এ ভাবে বসে আছে বেচার] | 

এক বার মাত্র যেকবের দিকে চাহিয়াই নার্স ইথেল কি 
যেন আবিষ্কার কপার মত কিয়! উঠিল, বুঝতে পেরেছি । 
নাইট-ওয়াচাপ্ধর। গ্রামোফোন বাজ্জাচ্ছে। আপনি কি গান 
শুনতে খুব ভালবাসেন, মিঃ হতরি? “আচ্ছা, আপনি খান, 
আমি গান শোনাচ্ছি একট! । 

নাস”ইথেল নুকঠ-__-নার্স ইথেল স্বাঙ্থ্যোজ্ছল তরুনী এবং 
সর্ধোপরি সে যেকব ছত্রির বর্তমান ভাগ্যবিপধ্যয়ে সম্পুর্ণ 
ঘরদী। প্রাণ ঢালিয়া সে নতুন শেখা একখানি চমৎকার 
গান গাঁহিতে লাগিল । 

এদিকে যেকব হজ্ির মুখাবয়বেও একট! অপূর্ব 
পরিবর্তনের সাড়া! যেন ধীরে ধীরে পরিক্ষুট হুইতে লাগিল । 
যেন আযাড়ের মেখান্ুত দিনে আকন্মিক রৌগ্রাভাঁস | মনে 
হুইল যেকব ছজ্জির প্রতি এতক্ষণে বিধাতা সঙ্গয় হইলেন! 
নার্পইথেলের দুললিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যেন তাহার 
মঙ্গল-ইচ্ছ! আত্মপ্রকাশের পথ থুঁজিয়। লইতেছে। 


সংস্কার 


২৫৩ 





কিন্ত একি? ককফিএ পেয়াল৷ টেবিলে রাখিয়! দিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই যেকবের নুখের ওঁদ্ল্য যেন শ্লান হুইয়। আসিতে 
লাগিল। পৃর্ববৎ গণ্ডীর ভাবে জার একবার ষে বাতায়ন- 
পথে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল." 
চিন্তিত হইলাম । যেকব গান ভালবাসে, অথচ ইথেলের 
সুলদলিত প্রেমসঙ্'তে সে আক হুইল নাকেন? কিগানসে 
চায়? তাহার প্রয়'বয়োগ বধুর শোকসন্তপ্ত অন্তর এখন কোন্‌ 
সঙ্গীতের জন্ত পিপাসার্ত? ও 
প্রশ্নের উত্তর মনের মধ্যে ম্পই হুইয়া উঠবার পূর্বেই 
আমার ক হইতে গান বাছির হুইয়া পণ্ড়ল-_ 
“54040 0101 0 18) 
41710 019 (10701021105 0100177 
গুু। +0110010018 এ ও 
&10 1 210 8 [1010 10006” 1 
“ছে দয়াময়, অন্ধকারে তোমার আলো দেখাও । 
অন্ধকার-__ঘর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমি।” 
চক্ষের সন্মুখেই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটল! সোফায় সোজ৷ 
হুইয়! বসিয়া যেকব একান্ত আত্তরিকতার সত গানে 
যোগদান করিল মনে হইল এই সরল বিশ্বাসী অস্তর- 
খানি যেন বিধাতার কাছে প্রার্থনা প্রেরণ করিবার জন্তই 
এতক্ষণ নিরুৎ্ধ আবেগে বোবা হুইয়। ছিল। নাস” ইথেল 
আরস্ত হইতেই এই অতিপপ্িচিত গানে তাঁহার মধুর ও. 
দ্রদ্দতর। কঠধর মিশাইয়। দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে 
আমাদের ছই জনের সমবেত কণশ্বরকে ছাপাইয়া যেকবের 
স্বভাবরুক্ষ অথচ আন্তরিকতা পূর্ণ কথধ্বনিতে কক্ষ মুখরিত 
হুইয়। উঠিল | তাহার বাধিত অন্তরের গাস্তীরধ্য-প্রাচীর ভাঙিয়। 
এতক্ষণে তাহার মুক হ্দরয় যেন আত্মপ্রকাশের জাবেগে 
উচ্ছৃসিত- হুইয়! উঠিল। যেন এই একখানি মাত্র গানের 
ভিতর দ্রিয়াই সে তাহার প্রিয়তম! পত্রী, বৃদ্ধা জননী ও কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার অদ্ভিম যাত্রাপথের নিরাঁপভ়ার জন্য সৃষ্টিকর্তা! ঈশ্বরের 
নিকটে নিজের সকল শুভকামনা ও প্রার্থনাকে রাপ দিতে 
চাছিল। 
অশ্রপ্লাবিত চক্ষে সমগ্র ক্যান্টিন মুখরিত করিয়া, শেষ 
রাত্রের আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলিয়া মুক্তকঠে সে 
গাছ্িতে লাগিল £-_ 
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“যখন অন্ত লহায়কর! ব্যর্থ সব সাত্বনা যখন দূরে চলে যায়, 
ওগো অসহায়ের সহায়-_তুমি আমার সঙ্গে থেকো-__” 


রাত্রি 


শ্্রীশচন্দ্র গুহ 


ভ্রীনিরপমা দত্ত 


গত ২৪শে জুলাই মালয়প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের একটি 
অপুরষীয় ক্ষতি হইয়াছে । সেখানকার ভারতীয়দের নেতা 
প্রশচর্জ গুহ উক্ত দিবসে অকম্মাৎ পরলোঁকগমন করিয়াছেন । 

তারতবর্ধে শ্রীশচন্্র শুধু একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ বলি 
পরিচিত ছিলেন, কি্তু দূর মালয়ে গাঁহার বিভিন্বমুখী 
প্রতিভার বিকাশ তাহাকে সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন করিয়! 
তুলিয়াছিল। 
কথ] মনে হইলে এমাসনের উক্তি মনে পড়ে-_ 
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এই অমর উজ্জি শ্রইশচন্দ্রের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া- 
ছিল। 


১৮৯১ সালে ১৫ই অক্টোবর কলিকাতা একটি সস্তাস্ত 
কায়স্থ-পরিবারে শচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। * তাহার পিতামহ 
শ্রীঅন্বিকাচরণ গুছের তেজন্বিত ও দানশীলতার কাহিনী 
কালকাতায় সুবিদ্িত ছিল । বাঁলককাল হইতে শ্রীশচজ্্রের 
' তীক্ষ বীশক্জির পরিচয় পাইয়া পিতা তাহাকে ছাতরাবস্থায়ই 
বিলাতে পাঠান । সেখানে যথাসময়ে বি-এ পাশ করিয়া 
এবং পরে আইন পরীক্ষায় সাঁফল্যলাভ করিয়া আশচন্র 
'্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাত! হাইকোর্টে কয়েক 
বৎসর ওকালতী করিবার পর ১৯১৯ সালে তিনি মালয়ে 
আগমন করেন । 

মালাক! শহরে কিছুদিন ওকালতী করিয়া! তিনি সিঙ্গাপুরে 
আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় কয়েকটি কৃট- 
চক্রাপ্তমূলক জটিল মৌকদ্ছমায় জয়লাভ করাতেই শ্রীশচন্ত্র এ- 
দেশে একজন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ঘলিয়। ন্বপরিচিত হন এবং 
ব্াযবহারজীবী-মহুলের ব্যাঘ্র নামে অভিছ্বিত হুন। 

মালয়প্রবাসী ভারতীয়দের বিবিধ সমস্ত] ক্রমশ: এ্শচঞ্জের 
দৃষ্টি জাকর্ধণ করে। ভারত হইতে আগত হাজার হাজার 
শ্রমিকের ক্রীতদাদের ভায় শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি 
বিচলিত হুইয় পড়েন। সংবাদপঞ ও সভা মারফত তিনি 
মালয়-সরকারের আন্তর্জাতিক আইনবিরুদ্ধ শাসননীতির 
তীব্র সমালোচন। করিতে আরস্ত করেণ। ক্রমে তিনি 
ষালয়ের ইওিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত 
হন । এ্শচন্দ্রের প্রেরণায় ভারতবাসীর তখন ভারতীয় 
শ্রমিকদের জীবনযাজার মান উন্নয়ন সম্পর্কে দেশব্যালী 
আন্দোলন চালাইতে থাকে । ফলে ভারত-সরকার এ বিষস্কে 


ঠাহ।গ নিধলুষ চরিত, দানলীলতা প্রসূতির 


তদ্স্ত করিবার জন্তু একজন নিরপেক্ষ প্রতিনিধিকে মালয়ে 
প্রেরণ করেন। মালয়-কর্তৃপক্ষের অন্তায় আচরণ সহজেই ধর 
পড়ে। উক্ত প্রতিনিধির রিপোর্ট নয়াদিক্লীতে পৌছাইতেই 
ভারত-সরকা'র মালয় কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্দ্দে একখা'নি পত্র 
দেন যে, মালয়ের বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানাপধিতে 
নিয়োজিত ও নির্যাতিত ভারতীয় শ্রমিকদের যেন জবিলম্ষে 
স্বদেশে পাঠাইয়! দেওয়া] হুয়। 

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ভারতীয় শ্রমিক ছাড়! 
মালয়ের খনি ও রবার-শিক্প পপ্রিচালনা কর এককব্প 
অসন্ভবই ছিল । অবশ্ঠ চীন! শ্রমিকের তখন ত্বভাব ছিল না; 
কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের সভায় ন্যুনতম বেতনে তাঁহার! কখনই 
সন্ধ্$ হইত না ' সুতরাং উজ্ঞ পত্র পাইয়া মালয়-সরকার চোখে 
সরিষার ফুল দেখিলেন। শ্রমিকর্দের শতকর! ৫০ টাক! হারে 
বেতন বৃদ্ধি করিবার এবং তাহা ধের স্বাগ্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত উপ- 
যুক্ত ওষধাদিসহ কয়েকজন বিশি্ ছাজ্জারকে প্রেরণ করার জন্ 
অবিলম্বে রবার এষ্ঠেটের মালিকদের উপর হুক্ম-ছারী হইল। 
মালয়-সরকাঁরের প্রবন্তিত নীতিতে ভাঁরত-সরকার সঞ্$& হন। 
তখন হইতে ভারতবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত একজন 
করিয়। ভারতীয় প্রতিনিধি মালয়ে প্রেরণ করা হয়। অসহায় 
প্রবাসী ডারতবাসীদের ছূর্গতিমোচনের এই পরিকল্পনাটি শুধু 
শ্রশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় বাস্তবে বূপায়িত হয়। 

১৯৩৯ সালে এখানে “ইগিয়ান ইন্ুখ লীগ" নামে একটি 
স্বতন্ত্র ভারতীয় সংঘ প্রতিঠিত হয়। শ্রীশচন্জর তাহার স্থায়ী 
সভাপতি নির্ব্বাচিত হুন। হুর্গত প্রবাণী ভাঁরতবাসীদের 
আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিষ্তারের 
ব্যবস্থা করা এই সংখেত মুখ্য উদ্ষেস্ট হয়। স্থানীয় ভারতীয় 
প্রতিনিধির কার্যেও ইহার সদন্তের! বিশেষ সহায়তা করিয়! 
থাকেন। 

১৯৪১ সালে যালয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আ্ীশচল্র হাজার 
ছাজার নিরাশ্রয় নরনারীর জীবন রক্ষা করিয়! যেরূপ মহ্থান্ছ- 
ভবত। ও মানবহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলন। 
বিরল । উত্তর-মালয়ে অবতরণ করিয়া! জাপবাহ্নী যখন 
বস্তার জলের মত হুহু করিয়া! দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে তখন এ সকল স্থান হুইতে সহত্র সহন্র সর্ব্বহার! নরনারী 
সিঙ্গাপুরে পলাইয়া আঁসে | বোমা-বিধ্বত্ত সিঙ্গাপুরের অবস্থাও 
তখন অতীব শোচনীয় । এই সমস্ত শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া 
ও তাহাদের আহার্ধ্য সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া উঠে। এখানকার চীনা অধিবাসীরা কেবলমাত্র চীন! 


পৌষ 
আত্রয়প্রা্থাীদের খান্ত ও আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করে। ফলে 
অভঠান্ত জাতীয় লোকেদের ছুর্গতির আর পত্রিসীম! রহিল না । 
আশ্রয়হীনদের এই হুর্গতি দেখিয় শ্রশচঞ্জের হদয় বিচলিত 
হইয়াছিল । তিনি কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির সহযোগিতায় 
একটি বিরাট রেফিউজি ক্যাম্প ব| আশ্রয়-শিবির প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। উত্ত ক্যাম্পা্টর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহাতে শুধু 
ভারতীয় নয়, বিভিন্ন জারি ও সম্প্রদায়ের ২৫০০০ নরনারী-_ 
তন্মধ্যে শিশু এবং বন্ধ-বৃদ্ধার সংখা।ও কম নয়_ আশ্রয় ও 
আহার লাভ করে। রেফিউক্রি ফগ্ডখের অর্থ নিঃশেধিত হইলে 
প্রীশচন্ত্র নিক্ষেই সেই বিরাট লোকছিতকর কর্মের বায়ভার 
বহন করেন। 


সিসি পাপ 





যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই এদেশের হাজার হাজার নরনারী 
ভারতবর্ষ কি! অগ্্রেলিয়ায় পলায়ন করিতে উদ্যত হয় । তখন 
প্রায় প্রতিদিনই জার্মান ইউ-বোট দ্বার! ব্রিটিশের বু জাহাজ 
জলমগ্র করা! হইতেছিল ; অবশিষ্ট জাহাজগুলি নিযুক্ত ছিল 
যুদ্ধের উপকরণ সপ্রবরাহ-কার্য্যে। স্থুতরাঁং উপরোজ্ঞ নিরাপদ 
স্বানসমূহে গমনেচ্ছু নরনারীদের পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। অসম্ভব 
হইয়া উঠে। গোড়ার দিকে যে জাহাজ কয়খানি পাওয়! 
গিয়াছিল, সরকারের নির্দেশে সেগুলিতে শুধু শ্বেতা নারী ও 
শিশুদের পাঠানো হয়। “কালা আদমি'দের অপেক্ষা করিতে 
বলা হয়। ধনী বাঞ্তিরা অবন্ঠ জাহাজ কোম্পানীর অহ্গ্রহের 
প্রতাশ] না করিয়া চতুগ্ডণ ভাড়া দিয়! বিমানযোগে স্থানান্তরে 
চলিয়া যান, কিন্তু শতকরা] নব্বই জনের পক্ষেই থাল! ঘটি- 
বাটি বিক্রয় করিয়াও উড়ে|-জ্রাহাঞ্জের একখানি মাত্র টিকিট 
ক্রয় কর] সাধ্যাতীত। কাঞ্জেই প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ সত্বেও 
জাহাজ কোম্পানীর আপিসে প্রত্যহ শত শত নরনারী বৃথ! 
ধরণ! দিতে থাকে | এই দৃশ্ত দেখিয় গ্রীশচন্দ্র স্বির থাকিতে 
পারিলেন না। গবর্ণমেণ্টের সামরিক আইন লঙ্ঘন করিয়া 
তিনি তৎকালীন লাটবাহাছরকে তীব্র ভাষায় একখানি প্জ 
লেখেন। শুধু স্বনামবঞ্ত ব্যারিষ্টার বলিয়া নয়, শ্রীশচন্দ্রের 
ম্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকত! ও মানবহিতৈষপার জন্ত লাটবাহাছর 
তাহাকে আত্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন । ন্ুুতরাং তিনি কিছুমাত্র 
কষন্ধ না হুইয়!, বরং ছঃখ প্রকাশ করিয়। পত্রোত্তরে জ্বানান 
যে, প্রধান সেনাপতির হুস্তেই লোকাপসারণ-কার্ধ্যের তার ) 
অতএব শ্শচন্রকে তাহার দ্বারস্থ হুইবে। শ্রশচন্র এই 
সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রধান সেনাপতির অনুগ্রহলাভের আশায় 
বথা বসিয়া না থাকিয়! অবিলম্বে ভারতের বড়লাট, কংগ্রেস 
হাইকম্যাণ্ড ও মহাত্বাজীকে তিনখানি টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। 
সৌভাগ্যক্রমে তাহার প্রার্থন| মঞ্জুর হইল । হুই সপ্তাহের মধ্যে 
ভারত-সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের নিমিভ কয়েকখানি জাহাজ 
প্রেরণ করিলেন। এই সমস্ত জাহান্যোগে তাহারা! নিরাপদে 
ভারতবর্ধে গিয়া পেছে। আমিকশ্রেগীতুক্ত এরূপ অনেক 
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ভারতীয় ছিল যাহাদের জাহাঁজ-ভাঁড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না, 
প্ীশচন্্র তাহাদের টিকিট কিনিয়া দেন। 





শ্রীশচন্দ্র গুহ 


মালয় হইতে অনেক ভারতীয় চলিয়া! গেলেও অর্ধেকের 
বেশী এখানেই থাকিতে বাধ্য হইলেন। মালয়প্রবাসী 
ভারতীয়দের নেতৃথ্থানীয় অনেকেই আসন্ন বিপর্দের সন্ভাবন! 
দেখিয়া ইতিপুর্বেই ভারতে চলিয়। যান । কিন্তু তিন লক্ষাধিক 
ভারতবাসীকে এই বিপদের মুখে ফেলিয়া নিরাপদ স্থানে 
চলিয়া যাইতে শ্রীশচন্ত্রের মন সরিল না । নিজের জীবন বিপন্ন 
করিয়াও তিনি সিঙ্গাপুরে রিয়া গেলেন । ূ 

সিঙ্গাপুরের উপর বিমান-হান! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে স্থানীয় সরকারের শীসনব্যবগ্থাও শিখিল হুইয়! পড়িল। 
্শচন্্র তখন ভারতবাসীদের একটি সভা আহ্বান করিলেন, 
এবং অবিলম্বে তিন হাজার গারতীয় যুবক লইয়া “ইও্িয়ান 
প্যাসিভ ডিফেন্স কোর” নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হুইল । মুদ্ধের 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীশচন্দজের নেতৃত্বে এই শ্ষেচ্ছাসেবক দলটি 
যে কি ভাবে বোমাবিধ্স্ত পিঙ্গাপুর শহরের শান্তিরক্ষা কার্যে 
সাহায্য করিয়াছিল তাছ। বর্ণনাতীত। 

এশচন্ত্রের নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ হইয়া তৎকালীন গবর্ণর 
সার সেপ্টন টমাস তাহাকে “তারত-সরকাঁরের মালয়স্থ এজেন্ট- 
জেনারেল? নিযুপ্ত করেন । সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্্বদিন 


' জদ্ধ্যার সার সেপ্টন টমাস বেতারযৌগে নয়া-দিল্লীতে এই 
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সিঙ্গাপুরের পতন হইলে পর আর একটি বিরাট্‌ দায়িত্ব 
শ্ীশচন্্র নিভাঁক চিত্তে গ্রহণ করিলেন । তাহা হইল 
পরাক্গিত ব্রিটিশ .সৈশ্তবাহ্িনীর অন্ততৃপ্তি ৬৪০০০ অসহায় 
ভারতীয় সৈঞ্ছের তত্বাবধানের ভার । জাপানীর! শহর দখল 
করিয়া ব্রিটিশ সৈশ্কদের আগে বন্দী করে। কিন্তু ভারতীয় . 
সৈল্তদ্দের বন্দী করার দিকে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা 
গেল না। ওদিকে চৌষটি হাজার সৈগ খান্ভাভাবে শহরের 
চতুদ্িকে ঘুরিয়] বেড়াইতে থাকে এবং নান! অপ্রীতিকর ঘটন! 
ঘটিতে থাকে । জাপানী সামরিক কর্তারা তখন শহরের 
হাজার হাজার চীনা পরিবারকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ- 
কাধ্যে মু! ব্যস্ভ। ভারতীয়দের উপরও অন্ুব্মপ অত্যাচার 
আরম্ভ হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীশচন্ত্র স্বশ্ঈ" তাহাদের 
নিরাপতার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এতগুলি সৈম্থুকে 
আশ্রয় দেওয়া, বিশেষতঃ দৈনিক ছুই বার আহাধ্য সরবরাহ 
কর! মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, ধনী বাকিদের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া বিমুখ হুইয়া অবশেষে শ্্রীশচন্্র নিজের সফিত 
অর্থ দিয়া ভারতীয় সৈশ্ধদের খোরাক যোগাইতে লাগিলেন । 
যখন সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হুইল তখন তিনি শরীর মূল্যবান 
অলঙ্কারাদি বিক্ুয় করিয়া টাক! যোগাড় করিলেন। এক 
সপ্তাহের মধ্যে তাহাঁও ফুরাইয়া গেল। এবার তিনি নিজের 
প্রাসাদতুল্য গৃহ ও অগ্ঠান্ড ভু-সম্পত্ভি বন্ধক রাখিয়া! অর্থ সংখ 
করিলেন। এই সময় প্রধান সেনাপতি ইয়ামাশিতার 
আদেশে উক্ত ভারতীয় সৈশ্তের! ঝুদ্ধবন্দী বলিয়। গণ্য হুইল । 

ইহ!র পর ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা ও প্রতিনিধি 
রূপে গ্রশচজ্জ জাপানী জঙ্গীলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
ছঙ্গীলাট তাহার পরিচয়. পাইয়া অত্যন্ত খুশী হুইলেন। 
জাপানী সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া এশচ্ ইত্ড়ান 
ইউথ লীগকে হাঁওয়ান ইগুপেণ্ লীগে রূপান্তরিত করেন। 
তিনিই ইনার সভাপতি পদ্দে বৃত হুন। এই সময়ে জাপানী 
প্রধানমন্ত্রী (হিদেকখী তোজোর আহ্বানে তিনি অন্তাভ ভারতীয় 
সদন্ভগণ সম্ভিবাযাহারে টোকিও যান এবং সেখানে গিয়া 
জানিতে পারেন যে বর্থা বিজিত হইলে পর জাপান ভারত 
আক্রমণ করিবে । কিন্তু তাহাদের উদ্ছেষ্ঠ ভারতে সাত্রাজ্য- 
বিস্তার নহে, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষ জয় 
করিয়া তাক্সতবাসীর হস্ডেই তাহার] দেশের শাসনকাধ্যের 
ভার পপ করিবে । জাপ-কণ্তুপক্ষ কিছু ভারতীয় স্বেচ্ছা- 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





সেবক ও সৈজের সাহায্য চান। মালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়! 
শ্রীশচন্ত্র সোৎসাহে ছুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও বন্দী- 
কৃত সাত শত ভারতীয় সৈল্ত লইয়া একটি ভারতীয় মুদ্তি- 
ফোৌন্জ গঠন করিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই নির্বাসিত 
প্রবীণ নেত] গ্রীরাসবিহারী বন্থু টোকিও হুইতে মালয়ে 
আগমন করিলেন । এক দিন জাপানের ভাবী ভারত-আক্রমণ 
সম্পর্কে রাসবিহারীর সহিত গ্শচন্জরের পুষ্থান্থপুঙ্খ আলোচনা 
হুয়। রাসবিহারী বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে 
বিতাড়িত করিয়! জাপান ভারতবাসীর হুন্তেই দেশের শাসন- 
ভাঁর অর্পণ করিবে । তবে এতকাল পরাধীন থাকায় ভারত- 
বাসী নাকি এখনও দেশরক্ষ! করিতে শিখে নাই ; েইজন্ঠ 
ভারত-জয়ের পর জাপানী সৈল্ের কয়েকটি দখলদার বাহিনী 
€ 09001)86107 817) ) ভারতে পচিশ বংসর অবস্থান 


করিবে । তাহার শেষোক্জ কথাগুলি কৃট-আইনজ্ঞ চন্দ্রের 


মনঃপুত হুইল না। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ন! 
তাহা কিছুতেই হইতে পারে নাঃ উহার! পচিশ বংসর কাল 
ভারতে থাকিলে ভারত দ্বিতীয় মাধুরিয়াতে পরিণত হইবে ; 
আমি এই চুক্তিতে কখনই রাজী হইতে পারিনা । এই 
ব্যাপার লইয়! রাসবিহারীর সহিত ই্রশচন্দ্রের মনোমালিন্ত 
ঘটে এবং তিনি ভগ্রহাদয়ে লীগের সভাপতির আসন ত্যাগ 
করেন। এই কারণে নবগঠিত মুক্তি-ফৌজেও বিশৃঙ্খলার 
সথষ্ট্ি হুওয়ায় তাহা! ভাঙয়া! গেল। অফিসারদের বন্দী কর! 
হইল। জাপানীর! শ্রীশচন্দ্রকে নজরবন্দী করিয়া রাখিল। 
কয়েক মাস পরে নেতাজী ুতাষচন্্র মালয়ে আসেন । ইহার 

কয়েক দিনের মধ্যেই শচজ্র মৃক্তি পাইলেন । কিন্তু মধ্য- 
রাত্রে জাপানী গেষ্টাপে৷ ঠাহার গৃহে আসিয়া গোপনে তাহাকে 
শাসাইয়] যায় যে, ভবিষ্যতে রাজনীতিক্ষেঞ্জে তিনি যেন পুনঃ- 
প্রবেশ না করেন; করিলে জাপ-সরকার তাহাকে প্রাণদ্ে 
দ্ঙ্খিত করিবেন | গেষ্টাপো অফিসারটি তাহাকে আরও বলে 
যে, এই সমস্ত গঞ্গোলের কথা তিনি যেন নেতাঙ্ীর কাছে 
ঘুপাক্ষরেও প্রকাশ না করেনঃ এবং নেতাজী যদি তাহাকে 
কোন দায়িত্ব বা পদ গ্রহণ করিতে অন্রোথ করেন তাহা 
হইলে গ্শচন্ত্র যেন হার্টের অসুখের অছিলায় তাহ] অস্বীকার 
করেন। 

মালয়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিঠিত হইলে নেতাজী 
খ্শচন্রকে কোন একটি বিশেষ দারিত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে 
আহ্বান করেন। এবার এ্রশচজ্রের উভয়সম্কট । জান হাসি 
কালিয়া তিনি বলিলেন, “জাপানী ভাক্তার আবিষ্কার করেছে 
আমার নাকি হার্টের অন্থুখ আছে, কাজেই রাজনীতিক্ষেত্র 
জঝের মত আমার প্রবেশ নিষেধ-*।” 

নেতাজী পূর্বেই জনৈক অফিসারের নিকট ইহার জাঁংশিক 
খবর পাইয়াছিলেন, এবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে গাহার 
বিলম্ব হইল না। ছুঃখের সহিত বলিলেন, ০্জাচ্ছা, এখন 


পৌষ , 


ছ'দিন বিশ্রাম নিন তবে ভারত স্বাধীন হলে আপনিই হবেন 
তাঁর প্রথম আইনসচিব***” “হ্যা, জাপানী চিকিৎসক যদি 
অনুমতি দেন ত] হলে নিশ্চয়ই আপনার কথায় রাজী হবো”__ 
প্রীশচন্জ্র সহান্তে বলিয়] উঠিলেন। 

ঠাহার অগ্রজ গ্রশরংচঞ্জ বন্ধুর সহপাঠী এবং বন্ধু বলিয়া 
শুধু নয়, শ্রীশচন্ত্রকে একজন আদর্শ দেশপ্রমিক বলিয়াও 
নেতাজী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । বহু বার নিজের বাংলোয় 
শ্রীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া] নেতাজী তাহার সহিত অনেক 
বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন । 

জাপানী কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে প্ীশচন্ত্র রাজনীতিতে 
যোগ না দিয়া আইন-ব্যবসায়ে আবার বিশেষ মনোযোগ 
দেন। এই সময় তিনি জানিতে পারেন, ঘে সমস্ত ভারতীয় সৈশ্ 
ভারতীয় জাতীম্ব বাহিনীতে যোগদান করে নাই, তাহাদের 
নাকি ছুর্দশার পরিসীমা নাই । এ সংবাদ অবগত হইবার পর 
প্রীশচন্্র সর্বজ্ঞ জাপানী গেষ্পোর অজ্ঞাতে সেই ছূর্গত সৈন্ক- 
দের আধিক সাঁহাঁষা করিতে লাগিলেন । জাঁপানীর! জানিতে 
পারিলে যে তাহার প্রাণদণ্ড হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
খ্বোপাঞ্জিত অর্থে কুলাইত শা বলিয়া তিনি কয়েক লক্ষ 
ডলার কর্ করিয়! সেই সকল বন্দীকে পাঠাইয়াছিলেন । 


যুদ্ধবিরতি হইলে ব্রিটিশ সরকার মাঁলয়ে পুনঃপ্রবেশ 
করেন। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, প্রশচন্দ্র 
জাপানীদের সহযোগিতা করিয়াছিলেন ; এই অপরাধে 
তাহাকে কারারুত্ধ কর হয়। নিজের জীবন বিপন্থ করিয়! 
যে-সব বন্দী সৈগ্চের জীবন তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, নয়া- 
দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার! তরানীস্তন ভারত- 
সরকারের নিকট শ্রীশচন্দ্রের মহাহ্ছভবতার কাহিনী বর্ণনা 
করে। ভারত গবন্মেন্ট বন্তবাদপূর্ণ একখানি অভিনন্দনপত্র 
মালয় সামরিক কর্তৃপক্ষের মারফত শ্রীশচন্রের নিকট প্রেরণ 
করেন। উক্ত পছ্জ দেখিয়া স্থাঁশীয় সরকার অত্যন্ত বিশ্মিত 


বৃখাই প্রহরী জার 


শপাসািসিিসিপাস্টিপাসিপাস্পস্পিস্পাসিল সিপািপাপাসিলাসিপাি পিপিপি টিপা পািপাস্পিসিপাসিাস্িসিপাসিপাস্িলাসিতিসিাপিপা্পিিসিপাসিপাসি পাসপাসিপাসিপাসপিসিপাসিপাি 


৫৭ 


হন এবং অবিলম্বে শ্ীশচন্জকে মুক্তি দেওয়া হ্য়। সেই 
সময়ে দিল্লী হইতে মালয়ের ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধবন্শী মেজর জেনারেল 
চৌধুরী (বর্তমান হায়ড্টাবাদের সামরিক শাসনকর্তা) খ্রীশচন্্রকে 
যে অপুর্ব পত্রটি লেখেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত 
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৪1)0100-৮ “সিঙ্গাপুরে আপনিই প্রথম ভারতীয় ফিনি 
নিঞ্জের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাদিগকে সাহাধ্য করিতে 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন। আপনি অনেক যুলাবাঁন জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন . এবং সেক্ন্ আপনার প্রতি আমাদের 
কুতজ্ঞতার অভাব কখনো. হইবে না” এ বৎসরের গোড়ার 
দিকে এ দেশের প্রথম ব্যবস্থা-পরিষদের সদন্ত নির্ববাচনকালে 
উ্রশচন্ একজন সদন্ত নির্বাচিত হুন। শ্রীশচন্দ্র এই 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, এইবার তিশি ভারতী শ্রমিক- 
দ্র প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুঠিত ক্রুটিগুলির মযুলোচ্ছেদ 
করিতে তৎপর হইবেন । 

গত কয়েক মাস হইতে তিনি হ্ৃংপিতের অসুখে বিশেষ 
কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকের! তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম 
লইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাদের কথা ন| শুনিয়া 
তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যেই বিপ্লাট কর্তব্যের বোঝা বহন করিয়া 
চলিতে থাকেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার হুর্বল 
শরীর একেবারেই ভাডিয়া পড়ে। গত ১২ই জুলাই বাধ্য 
হুইয়! ছয় সপ্তাহের বিশ্রাম লইবার উদ্ধেস্টে তিনি বিমানযোগে 
কলিকাতায় যান। 

কিন্ত সেই বিশ্রামই তাহার কর্প্ময় জীবনের চিরবিশ্রাম 
হইল। অকম্মাৎ একদিন তাহার জীবন-প্রদীপ নিব্বাপিত 
হুইল । সেই দীপশিখ! মালয়-প্রবাসী ভারতীয়দের পথনির্দেশ 
করিবার জন্ত পার প্রত্থলিত হইবে ন]। 


বৃথাই প্রহরী আর 


শ্রীরঘুনাথ ঘোষ 
ধাবমান কালো! ধোঁয়া স্তপাকার কালে অন্ধকার তবু গতি, তবু চলা, কুলুকুলু কাঁলিন্দীর জল ) 
পৃথিবীর বুকে নামে কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীর রাত, শিব। যে দেখায় পথ £ জ্ডুর কংস খু'জিছে কাহারে? 
উপবাসী জাত্মা মোর অবিরাম বেয়ে চলে পথ দেবকীর হাহাকার, বন্গদেব জাখি ছলছল, 
পিপাসিত মরুভূমি কাছে বৃথা! £ ডাকে হিম হাঁত। বথাই প্রহর! আর মধুরাঁর কারার ছুয়ারে। 


আকাশের বুক থেকে ঝরে গেছে শুকতাঁর! সব 
প্রুবতার। মুছে গেছে চুপে চুপে অজ্ঞাতে কখন, 
দিগন্ঞ্ অন্ধকারে সীমাহ্থীন কালে! পারাবারে 
ভেসে গেছে মিশে গেছে কত হায় সোনার গ্বপন। 


চঞ্চল অধীর প্রাণ, অপেক্ষার নাহি অবসর $ 
কোটি কণ্ঠ আর্তন্বরে অবিরাম মাগে প্রিতীকার, 
এসেছে লগন আন্গ কালপূর্ণ হ'ল এত দিনে 
বড়ব। শিলান্বষ্টি তাই মোরে ডাকে জনিবার | 


স্থায়ী বাঙালী পণ্টন 
জ্রীমন বাহাছুর সিংহ 


(সুবেদার, ৪৯শ বেঙ্গলী রেজিমেন্ট) 


প্রায় ছুই শত বৎসর পরাধীনতার পর সম্প্রতি ভারতবাসীর! 
ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের 
ইচ্ছান্ুযায়ী সৈগুবাছিনী গঠন আজ আমাদের হাতে । ইংরেজ 
আমলের ভারতের সৈগ্ঠবাহিনীতে বংরুট-নীতি ও সামরিক 
শিক্ষার বাধাবিদ্বসমূহ আজ আর মেই। রাষ্ট্রের ভিতরে শৃঙ্খল] 
বজায় রাখবার এবং বাইরের শক্র-লাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা 
করবার জগ্ত সৈগ্রবাহিনী দরকার । ইংরেজ আমলে ভারতবর্ধে, 
মা কয়েকটি প্রদেশের মধ্যেই সৈষ্ঠবাহিনী গঠন সীমাবদ্ধ 
ছিল। ইংরেজ বাঙালী জাতিকে “অসামরিক জাতি” বলে বু 
বংসপ কোণঠাসা করে রেখেছিল । কারণ ইংরেক্স ভাল করেই 
বুঝতে পেগেছিল যে, এই বাঙালী জাতির মধ্য মন্তিফ ও বাহু 
এ ছুটে শঙ্ি মিলিত হলে তার্দের আর ভারতবর্ষে বেশী দিন 
রাজত্ব করতে হবে না। ইংরেজ রাঞঙ্ত্বের গোড়! থেকে 
য্দি বাঙালীর জন্ত সামরিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত থাকত তা! 
হলে ভারতবর্ধেপ্ন ইতিহাসের ন্বপ বহুদিন অ'গেই বদলে 
যেত । 

১৯১৪ সালের মহায়ুদ্ধে বাংলাদেশের নেতাদের অনেক 
পীড়াপীড়িতে ইংরেক্জ এক দল বাঙালী পণ্টন গঠন করতে 
অন্থমৃতি দিয়েছিল । সাত হাজার বাঙালী ছেলেদের নিয়ে 
বাঙালী পণ্টন গঠন কর! হয়েছিল । তার! সামরিক শিক্ষা! 
পেয়েছিল, তাদের যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল-_-কিত্ত যুদ্ধের 
শেষে পণ্টন ভেঙে দেওয়! হ'ল, বাঙালী] ভারতের রেগুলার 
আম্মিতে কোন স্বান পেল ন1-__এই হল ফল। ইংরেজ 
বাঙালীদের সৈন্ভবাছিনীর রংরুট-নীতিপ্ আসল পথ ইচ্ছে 
করেই দেখিয়ে দেয় নি এবং বাঙালী নেতারাও এই 
বংরুট-নীতির সম্বঞ্ধে ইংরেজ্ের কূটনীতি সে সময় বুঝতে 
পারেন নি। এই রংরুট-নীতির ভূলের জন্তই বিগত প্রথম 
ও দ্বিতীয় মহামুদ্ধে বাঙালী পল্টন সফলতা লাভ করতে 
পারে নি। 

আজ বাংলাদেশে ইংরেজ আমলের রংরুট-নীতির সম্পূর্ণ 
পরিবর্তনসাধন করতে হবে । কে বলে বাংলাদেশে সৈশ্ত- 
বাহিনী পাওয়া যাঁবে না? বাংলাদেশে হুত্ধর্য সৈশ্ভবাহিনী 
গড়ে উঠবে, যদ্দি আমর] নিজেদের মধ্যে দলাদলি, তর্কবিতর্ক 
ইত্যাদিতে অযথ| সময় নষ্ট না করে একযোগে স্থায়ী বাঙালী 
ব্যাটেলিয়ন গড়ার কান্ধে মন দিয়ে ভবিষ্যৎ বাঙালীর সামরিক 
শিক্ষার পথ উত্ধৃক্ত ক্লরি। 

শতাবীর এক পাদের মধ্যে পৃথিবীতে পর পর ছটো। ভীষণ 
যুদ্ধ এসেছে_যুদ্ধকালে বাংলাদেশে ঝুট্টিষের বাঙালীদের 


নিয়ে এক একটি পণ্টন গড়ে উঠছে__যুদ্ধ চলে গেলে, বাঙালী 
পণ্টনও ভেঙে দেওয়া হয়েছে । ফলে বাংলায় বাঙালীদের 
স্থায়ী সৈম্তদল গঠন আর হুচ্ছে না। এর কারণ কি ভেবে দেখা 
দরকার । আমি এক সময় আমাদের কম্যাঞ্িং অফিসারকে 
দ্বিজ্ঞাসা করেছিলাম বাঙাঁলীকে রেগুলার আমিতে রাখা হবে 
কিনা। তিনি ০স প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, নিশ্চয় রাখ! 
হবে ঘদি তারা চায়। কিন্ধ বাঙালী তখন চাঁয় নি-__-এর জহ্ে 
নেতাদের উদ্াসীনত। অনেকখানি দায়ী । কয়েকজন বাঙালী 
অফিসার এ বিষয়ে নেতাদের কাঁছে দরবারও করেছিলেন, 
কিন্ত তার] বলেছিলেন যুদ্ধ যখন থেমে গিয়েছে তখন 
পণ্টনের আর দরকার নেই। 

বাংলাদেশের নেতাদের ও বাঙালী পণ্টনের দোষ দেখিয়ে 
নিন্দা কর] আমার উদ্দেষ্ঠ শয়। গত যুস্দের রংরুট-নীতি এবং 
বাভালী পণ্টনের কার্যকলাপের দ্বিকে লক্ষ্য কণ্নে ভবিস্ততে 
বাঙালী নেতার। সাবধান হয়ে বাংলায় স্থায়ী সৈগুদল গঠনের 
দিকে যাঁতে মনোনিবেশ করেন সেইজন্তেই আর্ম বাডালী 
পণ্টনের মন্দের দ্রিকটার সব কথা স্পষ্ট করে খুলে বলতে 
প্রবৃত্ত হুচ্ছি__মনে হয় এর দরুন বাংলায় সৈল্ত সংগ্রহের কাজ 
কতকটা শ্ষুভাবে পরিচালিত হ্বে। আক বাঙালীকে 
পোশাঁকী সৈনিক হলে চলবে না; আজ তার মনে প্রাণে 
সৈনিকের ধর্মে দীক্ষিত সৈনিক-বাঙালী হুওয়! চাই। 

১৯১৪ এবং ১৯৩৯ সালের যুদ্ধে বাংলায় ভ্রাপ্ত পংরুট-নীতির 
দ্রুনই বাঙালীর। সৈগুবাহিনী হিসাবে সফলতা লাভ করতে 
পারে পনি. ; তার কতকগুলি কারণ নিয়ে দেওয়া হ'ল। 

(১) ৪৯তম বেঙ্গলী রেঞ্ধিমেন্ট এবং বেঙ্গল কোষ্টাল 
ডিফেন্স ব্যাটারিতে শতকরা প্রায় নববই ভাগের বেলী উচ্চবংশ- 
জাত, শিক্ষিত মধ্যবিভ বাঙালী যুবক ভর্তি হয়েছিল । 

(২) পল্টনের ছেলেদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত, 
তার! অনেকেই এই ধারণ] নিয়ে পণ্টনে যোগ দিয়েছিল যে 
ভবিস্ততে গবর্ণমেন্টের অধীনে লাভজনক উচ্চ অসামরিক 
পদ তারা পাবে। দেখ! গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন 
অনেকেই ভারত গবর্ণমেন্টে বড় পদের জন্ক দরখাস্ত করেছিল । 

€৩) এদের মধ্যে অনেকেই নুতন কিছু করার উন্মাদন! 
থেকেই সৈনিকরূপে পণ্টনে যোগ দিয়েছিল । দেখ! গেছে, 
পরে যখন তাদের স্বপ্ন ভেঙে গেল তখন বহু ছেলে নান! 
রকম ছুতো করে পল্টন ছেড়ে চলে এসেছিল । 

(8) এদের মধ্যে অনেকেই সংসারের নানা রকম বঞ্চাট 
সঙ্গ করতে ন! পেরে মা, বাবা এবং অন্ভাভ জাত্বীয়সবজনের 


পৌৰ 


সঙ্গে ঝগড়া করে, স্ষুল-কলেক্জ পালিয়ে সৈল্তবাহিনীতে 
যোগদান করেছিল । অনেকে মামলা-মোকক্ষম! থেকে রেহাই 
পাবার জভ, আবার অনেকে বহু আপিসে চাকুরির সন্ধান 
করে পরে হতাশ হুয়ে পণ্টনে ভণ্তি হয়েছিল । পুলিশের 
হাত এড়াবার জঙ্ত সন্ত্রাসবাদী দলের কয়েকজন যুবকও পণ্টনে 
গিয়েছিল। তাদের অনেকের মা, বাবা, স্ত্রী এবং বহু 
আত্মীয়ন্বজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নৌশেরা ও করাচী 
ব্যারাক এবং নুদূর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে, তাদের 
ছেলেদের ও স্বামীদের পণ্টন থেকে ফিরিয়ে আনবার উদ্বেস্ে 
পল্টনের কমাঙিং অফিপারকে অনুরোধ কনর আবেদন- 
নিবেধনপঞজজ পাঠিয়েছিলেন | 

(৫) যার। দেশতক্ত, তার! এই সুযোৌগে সামরিক শিক্ষা 
লাভের জন্য পণ্টনে ভর্তি হয়েছিল। 

৬। বুদ্ধ শেষ হলেই তার] ঘরে ফিরে আস্তে পারবে 
এই ধারণ! নিয়ে অনেকেই “ভলাট্টিয়ার' হিসাবে পল্টনে ভর্তি 
হয়েছিল । 

৭। সাধারণতঃ বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি । ভাবাদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে যে এদের অধিকাংশই যুদ্ধে গিয়েছিল সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সৈনিক জীবনে 436810109, এবং 
41907616* বলে যে ছুটি গুণ থাকবার কথা, এই সব শিক্ষিত 
বাঙালী যুবকের মধ্যে তাঁর বিশেষ অভাব ছিল । 

৮। বাঙালী ছেলের! ভারতীয় পদ ও বেতন ( [00180 
[২0 1১7১) সম্বন্ধে মোটেই সন্তষ্ঠ ছিল না। কারণ 
ভাখতীয় ও ব্রিটিশ অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকের বেতনে 
আকাশ-পাতাল প্রডেদ ৷ বাঙালী সৈনিকের প্রথম দিকে 
মাসিক এগার টাক বেতন পেত। এই এগার টাকায় খাওয়ার 
খরচ চালাতে হ'ত । পরে অব্ন্ঠ খাই-খরচা সরকার থেকে 
পাওয়া যেত। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে মণিঅর্ডার যোগে 
বাক্ষাকে ছেলেদের টাক! পাঠাতেন । 

৯। একটি পণ্টনে সাধারণ সিপাহী হিসাবে ভর্তি হলে, 
সেই পণ্টনের প্রত্যেক সিপাহী যে অফিসার পদে উন্নীত হবে 
এমন হতে পারে না । রংরুট থেকে সিপাহী পদ লাঁত করতে 
হলে প্রায় ছু-বংসর সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন । সিপাহী 
থেকে ল্যাব নায়ক, নায়ক, হাবিলদার, হাবিলদার-মেজর, 
জমাধার, সুবেদার এবং সুবেদার-মেজর পদলাভ করতে হলে 
সামরিক বিদ্তায় বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং তা সময়- 
গাপেক্ষ । গত হুই মহামুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সাধারণ 
সনিক হিসাবে পণ্টনে ভর্তি হবার দরুন ফল এই টীড়িয়েছিল 
', একজন বি-এ, একজন আই-এ, এক জন ম্যাটিংকুলেট, এক 
দশ ফুলে চতুর্থ শ্রেনী পথ্যস্ত পড়া, এক জন সামান্য বাংল! 
লখা-পড়া জানা, আর এক জন আকাট নূর্খ একই সঙ্গে তর্তি 
য়ে একই বরণের সামরিক শিক্ষা! লাভ করল। সামরিক 





স্থায়ী বাঙালী পণ্টন 





২৫৯ 


পাস্পাতপান্পিস্পান্পাপাস্পাসিপাস্পিাসিশা পাস 





শিক্ষা অস্তে পরীক্ষার পণয় দেখা গেল যে, যে হছ'জন মার 
বাংল। লিখতে পড়তে পারে ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে 
তারা পাস করে বেরিয়ে এল। সৈম্তদলে থাকতে হলে যে 
গুণগুলি থাক] নিতান্ত দরকার, যথা- দেহের গঠন, শক্তি, 
হুকুম মান] ও দেওয়।, গুলিছোড়া। এবং পরিচালনা করবার 
ক্ষমতা, সেগুলি এদের ছিল বলেই এ ছু'ক্নকে উচ্চ- 
পদ্দে উন্নীত করা হৃ'ল। আর তিন জন পাস করা নিতান্ত 
'াল মানুষ” পিছনে পড়ে রইল, তারা সাধারণ সিপাহী 
হয়েই রইল । এইখানেই পণ্টনের মধ্যে একট। অসন্তোষের 
ভাব দেখা দ্রিল। পাস কর! শিক্ষিত ব্যক্তি উচ্চপদদ পেল না, 
পেল কিন! এ ছ'জন মূর্খ? শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিরাট 
একটা ষড়যন্ত্র চলল । যুঙ্ক্ষেঞ্জে বন্দুক, গুলি, রিভলবার, 
মেসিন-পানের অভাব নেই। এই সব অগ্রশস্্র সকল সময় 
সৈনিকদের নিকটেই থাকত । ছুদূর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে একটি সামরিক ক্যাম্পে এক দ্বিন গভীর রাত্রে এক দল 
উচ্চবংশীয়, শিক্ষিত যুবক তিন জন ঘুমন্ত বাঙালী অফিসারকে 
গুলি করে__ফলে এক জন অফিসার তৎক্ষণাৎ মার] যান, আর 
ছ'জন ভীষপ ভাবে আহত হুন। সামরিক বিচারে হত্যা" 
কারীদের মধ্যে হু'জনের সাধারণ কর়েদীর ভায় ফাসি হয়ে- 
ছিল, আর এক আনকে পণ্টন থেকে বিতাড়িত কর! হুয়। 
এইখান থেকেই বাঙালী পণ্টনের অবনতি আরম্ভ হুয়। 
ইংরেন্জও এই রকম কিছু একট। চেয়েছিল । বাঙালী পণ্টনের 
এই কলঙ্কের কাহিনী এখনও বোধ হয় দিঙ্গী এবং লওনের সমর- 
দপ্তন্নের নধিপত্রে দেখতে পাওয়। যাবে । এর দরুন তখনকার 
বাংলাদেশের নেতাদের এবং বেসরকারী সৈষ্তসংগ্রহু প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কর্প্নকর্তাদের মাথ! কতখানি নিচু হয়েছিল ত ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না। এক দিন লক্ষ লক্ষ নরনারী হাওড়া 
ষ্টেশনে বাঙালী ছেলেদের বিদায়-অভিনন্দন জানিয়ে 
যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন । যুদ্ধের শেষে বাঙালী সৈনিকেরা 
বাংলায় দীনবেশে ফিরে এল । বাভাঁলী সৈনিকের] সেদিন 
বাংলার রাস্তায় রাগাঁয় অঙ্কের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে। 
বাংলার নেতার তখন একবারও তাদের দিকে ফিরে তাকান 
নি। 


(১০) ১৯১৪ সালের যুদ্ধে বাঙালী অফিসার ছাড়া 
সাধারণ সৈনিকের যা! বেতন পেত তাতে পণ্টনে কাজ ক'রে 
শিক্ষিত সন্প্রদায়ের সাধারণ সৈনিকের পক্ষে সংসার চালান 
অসম্ভব ছিল। সাধারণ সৈনিক থেকে জতি অঞ্স দিনের 
মধ্যে অফিসার পদে উন্নীত হবে তারও ভরস! ছিল কম। 
ভারতীয় অঙ্জাভ পণ্টনের মধ্যে দেখ। গেছে যে, সাধারণ 
সৈনিকের! সৈশুদলে কাজ করে ণিজেদের সংসার বেশ ভাল 
ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। চাকুরি শেষে ঘরে বসে পেন্সনও 
ভোগ করছে। এমনও দেখ] গেছে পণ্টনে কাজ কারে সারাটা 


২৬৪ 
জীবন কাটয়ে দিয়েছে, কিন্ত যুদ্ধের মুখ কোন দিন দেখতে 
পাঁয়নি। 

বাঙালী ছেলেদের মধ্যে অনেকের এই ধারণ! হয়েছিল 
যে তাদেরও বুঝি এই ভাবে পণ্টনে জীবন কাটাতে হবে । 
এটাও একট] কারণ যাঁর জন্তে পল্টনে ছেলেরা ভাল করে 
কাজ করে নি। 

(১১) সৈশ্তবাহিনীতে আজ্ঞাহ্গবপ্তিত নিতান্ত দরকার। 
সৈনিকদের সর্বক্ষেজে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলে চলে 
না। বাঙালী পণ্টনের ছেলেদের মধ্যে আজ্ঞান্ুবর্ধিতার অভাব 
অত্যন্ত বেশা ছিল। 

এক সময় ধুর্দিস্বানে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। থুর্ষিদের 
ঘ্বমন করবার জন্ত মেসোপটেমিয়া থেকে খুষ্টিস্বানে একটি খুষ্ছি 
'এক্সপিডিশনারি ফোঁস? পাঠানে| হয়। ব্রিটিশ, গর্থা, পঞ্জাবী 
এবং বাঙালী সৈশ্ঠদল নিয়ে এই বাছিনী গঠিত হয়েছিল । 
এই দলগুলি সমস্ত খুষ্ধিস্থানকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম 
চারদিক থেকে ধিরে ফেলে বিল্রোহীদের দমন করায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিল । এই অবস্থায় এক সময় খুদ্ধিস্থানে কোন একটি 
জায়গায় সমস্ত পণ্টনের সৈনিক দল একসঙ্গে মিলিত হুয়। 
বাঙালী সৈন্যদল শেষের দিকে এ দলগুলির সঙ্গে যোগ 
দেয়। সেখানে পৌঁছেই তাঁর! দেখল গুর্ব| সৈনিকের] পাশের 
একটি খুর্দি গ্রামের উপর মেসিন-গাঁন চালিয়ে গ্রামটিকে 
পুড়িয়ে দিয়েছে । গ্রামের যুবক-মুবতীর] ঘোড়ায় চড়ে আগে 
থেকেই পাহাড়ে পালিয়ে গেছে । ভস্মীভূত গ্রামের অবশিষ্ট 
বুড়োবুড়ী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের]! হাটু গেড়ে বসে 
ছাহাতে বুক চাপড়াচ্ছে ও কাদছে। বাঙালী সৈনিকেরা 
দ্ধ গ্রামের শোচনীয় অবস্থা এবং বুড়োবুড়ী ও বাচ্চাদের 
কান্না দেখে গর্থ। সৈনিকদের ওপর ভীষণ চটে গিয়ে বলতে 
লাগল, কি অন্যায়! গরীবদের গ্রাম পুড়িয়ে নিরীহ 
বুড়োবুড়ী ও ছোটদের উপর এ কি রকম অত্যাচার ? বাঙালী 
ছেলেদের মধ্যে বেশ একট। উদ্ভেজনা ও বিদ্রোহের ভাব দেখ! 
গেল। গর্থা সৈনিকদের এই অমানুষিক কার্ধ্যের প্রতিবাদ 
জানাতে মনস্থ করে কয়েক জন বাঙালী সৈনিক কমাঙ্িং 
অফিসারের নিকট অগ্রসর হল। অবশ্ত শেষ পর্ধ্যস্ত কয়েক 
জন বাঙালী অফিসার এদের অনেক কণ্ঠে শান্ত করলেন । 

সৈল্তবাঞ্িনীতে এই রকম আচরণ সৈনিকের ধর্ম নয়। 
সৈনিকের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে__“ছুকুম মানা, তোপ. দাগানা, 
বাত না বোঁল্ন”__ আদেশ পালন কর, গুলি ছোঁড়ো, কথ 
বলো! না। সৈষ্ভবাছ্িনীতে ভায়-অভ্ায় বিচারের তার সৈল্গ- 
দলের প্রধান সেনাপতির উপর । 

(১২) সৈশ্ভবাহিনীতে উচ্চবংশ-নীচবংশ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
ধনী-দরিদ্ব ইত্যাদির কোন প্রত নেই, মান-অভিমানের পাল! 
নেই। একসঙ্গে উঠে-বসে কাজ করতে হয় । বাঙালী পণ্টনে 


০ সি পপ ০৩ পাস পা্িত পা পাপা পা পরত পাটি লাই 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


পান্পস্পপান্পাাস্পিস্পপাস্পি পস্পসিত ০২ 


দেখা গেছে উচ্চবংশীয়, ধনী, শিক্ষিত সাধারণ সৈনিকের! নিয় 
সন্ত্রদায়ের এবং মূর্খ ও দরিদ্র সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মেলা- 
মেশা করতে ত্বপা বোধ করত। 

(১৩) মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত বাঙালী ছেলের! সাধারণ 
সৈনিক হিসাবে রেগুলার আমির পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। 
এরা অবস্ত খুব চালাক-চতুর এবং অল্পদিনের মধ্যেই সামরিক 
শিক্ষা আয়ে আনতে পারে । শান্তি ও যুদ্ধের সময় শহর এবং 
শহরতলীতে 981715011 006+, 400161001018] 08806? 
প্রভৃতি অস্থায়ী কাজ থুব প্রশংসার সহিত করতে পারে। 
উত্তেজনার বশে হাসিমুখে প্রাণও দিতে পারে । দেশে স্থায়ী 
বা অস্থায়ী পণ্টন গঠনের সময় হাঁজার হাক্জার ছেলে ভরি 
হতেও পারে, কিন্ধ এর] অল্পদিনের মধ্যেই পণ্টন থেকে সরে 
যাবে। 

(১৪) এই সব শিক্ষিত যুবককে স্থায়ীভাবে পল্টনে রাখলে 
অনেক সময় নেতাদের মধ্যে দলাদলি ও রাঞ্জনৈতিক মতবাদ 
ইত্যাদির চাপে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ হুবার সম্াবনা দেখ! 
দেবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার স্ট্টি করবে। 
রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সৈনিকের মাথা-খামানে! মোটেই 
উচিত নয়। 

(১৫) শিক্ষিত যুবকর্দের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোক বেছে 
নিয়ে কমিশন্ড অফিসার পদে নিমুস্ত করা যেতে পারে। তা 
ছাড়া মেকানাইজড আম্মির জ্বন্ত যথেষ্ঠসংখ্যক শিক্ষিত 
সুবকের প্রয়োজন । পদ ও বেতনের দিক থেকেও অসন্ধরির 
কোন কারণ থাকবে না। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সকল শ্রেণীর 
লোকেদের টেরিটোরিয়াল ফোর্সে নিয়ুস্ত করে সামরিক 
শিক্ষা! দিয়ে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রত্তত রাখা দরকার । 

(ক) বাংল! গবর্ণমেন্ট এবং ছোট-বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠীনের 
কর্মচারী, ২০-৪৫ বংসরের শিক্ষিত ভগ্রলোৌঁকদের বাঁংলা 
টেখিটোরিয়াল ফোসে” নিযুস্ঞ কর] বাঞ্ছনীয় । চাহুরীই 
যাদের সংসার প্রতিপালনের একমাআ সন্বল তারাই হবে 
টেরিটোরিয়াল ফোসের উপযুক্ত সৈনিক। কারণ এক 
দিকে সংসারের টান, অপর দিকে চাকুরির ঘায়া__এই 
সই দিকের টানে বাইরের কোন ব্যাপার সহঞ্জে এদের 
বিভ্রান্ত করতে পারবে না। 

কংখেস, কম্যুনিষ্ পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ পার্ট 
প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়াঁক্ষেত্র এই বাংলাদেশ। 
তা ছাড়া এই সব দলের সভ্যদের মধ্যে নান! মুনির নান! মত, 
শতকর! আনী জন নেতা কুড়ি জন কন্মা-__ভাঙতে ওত্ভাদ_ 


* গড়তে তারিক । এই সব নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে 


বাংলাদেশে সৈন্যদল গঠন কর! বড় সোজ। কখ! নয়। এই 


সব কারণে বাংলাদেশে টেরিটোরিয়াল ফোর” গঠন করতে 


হলে প্রথমেই গবর্ণষেন্টকে শঞ্তিশালী কর! প্রয়োজন । গরর্ণ 


পৌঁষ 


মেন্টকে শক্তিশালী করতে হলে দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
সমূহের উচিত গবর্ণমেষ্টের সহযোগিতা করা-_ব্যবসায়-প্রতি- 
ঠানকে রক্ষা! করতে হলে দেশে চাই যথেষ্ট সামরিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত সৈনিক, আর সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈনিক গড়ে 
ভূলতে হলে উপরোক্ত পরিকল্জীন! গ্রহণ কর]! আবশ্যক । 


(খ) 'গবর্ণমেন্ট এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক বাবসায়+ 
প্রতিষ্ঠানের কর্শখচাীদের মধ্যে বাছাই করে সামরিক শিক্ষার 
জন্য মাসে ছদ্দিন অর্থাং বংসরে চব্বিশ দ্রিন বেতনসহ্থ 
ছটির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ফোসের্র মেয়াদ হওয়] 
উচিত পাঁচ বৎসর | 

(গ) আপিসের বড়বাবু, ছোটবাঁবু এবং সাধারণ কেরানী 
একপঙ্গে সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করবে । দেশের কাজে 
এখানে মান-অপমাঁন সব ভুলে যেতে হুবে। এই সব ভর্থ- 
লোকের শিক্ষার জন্য রেগুলার আমির কমিশন্ড. এবং 
নন-কমিশন্ড. অফদারদের মধা থেকে [11917110101 
বা শিক্ষক নিযুক্ত থাকবেন । বিলিতি পণ্টনের অবসরপ্রাপ্ত 
বুনো কর্ণেল, মেজর, ক্যাপ্টেণ এবং সরকারী বেপরকারী 
আপিসের বড়কর্তীরা রেগুল।র আর্মির সাধারণ এক জন 
সার্জেন্ট ইন্প্রীকটারের অধীনে সামরিক শিক্ষালাভ করতে 
লঙ্দ/া বোধ করেন না। ষাট বৎসরের এক জন কর্ণেল 
প্যারেডের সময় “এটেনশান” অবস্থায় হাত্ডের আঙুল একটু 
নেড়েছেন__অমনি সার্জেপ্ট চীৎকার করে উঠল--“২1, 
89.) 1110$110 500 1)1095 111251% 1 কর্ণেল তৎক্ষণাৎ 
তার আদেশ পালন করলেন। এই রকম আদেশ শুনলে 
আমাদের দেশের'আপিসের বড়বাবুর রক্ত হয়ত মাথায় চড়ে 
উঠবে। 

(ঘ) এই অতিরিষ্ঞ দৈনাদলের সামরিক শিক্ষার বায়ভার 
বহন করবার জন্য এদেশের ছোট-বড় বাবলায়-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের বাৎসরিক লড্যাংশের উপর শতকরা এক টাকা! 
হারে কর ধার্ধা করে “ভারতীয় জাতীয় সমরশিক্ষ। ভাগার” 
প্রতিষ্ঠা কর! কর্তব্য । 

(১৬) ১৯১৮ সালে মেসোপটেমিয়ায় "কুট-এল্‌-আমারা” 
মামক স্বানে ব্রিটিশ এবং তারতীয় অ-বাঁডালী অফিসার দ্বার 
একটি বিরাট সামরিক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ৪৯তম 
বেঙ্জলী রেজিমেন্টের সিপাহীদের [0175108] 68100176100 
ধা স্বাস্থা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল । এই পরীক্ষা! নিয়- 
লিখিত ভাবে হয়েছিল £-_ 

(ক) প্রত্যেক সৈনিককে পুরে! ইউনিফর্ম এবং ঠসনিকের 
“কিট' যথা__খাকি হাপপ্যান্ট, কোট, হাট, মোজা, ঝুট, 
পটি, বন্দুক, সঙ্গীন, গুলিভণ্তি বাত্চাোলিয়ার, জলভ্তি ওয়াটার 
ঘটল, নান! জিনিযে তি হাঁভারসাক, ছোট একটা কোদাল 
এবং পিঠে একট মোটা কম্বল বহন করতে হবে। 








স্থায়ী বাঙালী পণ্টন 
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(খ) দশ কি পনর মাইল ঠিক মনে পড়ছে না, উচুনীচু 
জায়গা! দিয়ে কখনও বা রাস! দিয়ে মার্চ করতে হয়েছিল। 
রাস্তার মধ্যে মচ্চ করবার সময় জল পান করবার ছকুম ছিল 
মা। রেজিমেন্টের এবি পিডি এই চারটি কোম্পানীকেই 
(কোম্পানীর সিপাহী থেকে সুবেদার মেজরকে পর্যন্ত) 
পরীক্ষা যোগ দিতে হুয়েছিল। ব্রিটিশ অফিসারর! 
অবস্ঠ ঘোড়ার চড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৷ যাগ অনুস্থ, 
অথব] ক্যাম্পে ডিউটিতে ছিল তাদের পরীক্ষায় যোগদান 
করতে হুয়নি। মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধ'ন ক ঘড়ি 
দেখে মাচ্চ করবর হুকুম দিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই মাচ্চ 
নুরু হ'ল। সকালের পিকে এই পরীক্ষা হয়েছিল। চাঁরটি 
কে।ম্পানী পর পর মাচ্চ করে চলেছে । মাঁথ'র উপর প্রচণ্ড 
রোদ । খন্টার পর ঘণ্টা ম।চ্চ করে ক্যাম্পের দিকে ফিরে 
আসবার সময় দেখ! গেল রাস্তার মধো ছেলেদের 7]! 00৮ 
আরন্ত হয়েছে । সে একটা! বিশ্ীব্যাপার। টপাটপ লাইন 
থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা রাশ্ডার ছ'পাশে শুয়ে পড়ছে। 
ভারতীয় ও ব্রিটিশ অফিসারর! ছেলেদের উংসাছু দেবার জন 
চীংকার করছেন। এক লাইন থেকে অঙ্জ লাইনে দৌডাঁদৌড়ি 
করছেন, কিন্ত কে কার কথ! শোনে-- অনেক ছেলের মুখ দিয়ে 
ফেন বেরুচ্ছে, কেউবা! জল খাচ্ছে, অনেকেই বন্দুক ছড়ে 
ফেলে দিয়েছে, পিঠ থেকে কহ্ছল সরিয়ে ফেলেছে__ 
আবার কেউ কেউ বা নিবেদের বুক ও পেট চেপে ধরে ব্রান্তায় 
বসে পড়ছে আর বলছে “সার আর পারছ না” রাস্তার 
ছু'ব!রে দলে দলে ছেলেরা সব শ্প্নের বসে হাপাচ্ছে। 
ক্যাম্পে এসে যখন আমাদের মাচ্চ শেষ হ'ল, তখন 
দেখা গেল পণ্টনের প্রায় অর্দেকসংখাক ছেলে %)]1 07৮ 
করেছে । ছ£খে, রাগে ও অপম'নে সমস্ত শশীরে আমার জ্বালা 
ধরে গিয়েছিল এটুকু বেশ মনে পড়ে। যারা ক্যাম্পে এসে 
পৌঁছাতে পেরেছিল ডাক্তার সাছেবের। তাদেপ পুনরায় নাঞ্ী- 
পরীক্ষা! করেছিলেন । 

এই মেডিকাল বোর্ডের রিপোর্ট লগ্ুনে ও ভারতে কি 
ভাঁবে গিয়েছিল তা জান! যায় নি, তবে বাঙাঁলী পল্টনের 
অফিসার কমাগ্ডিঙের একখানা চিঠি পড়লেই কতকটা! অনুমান 
ফর] যেতে পারে । পত্রথাশির কিয়দংশ এই -_ 
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(গ) ইংরেজের এই মেডিকাল বোঁ্ড বসানোর একমাত্র 
উদ্ধেস্ট ছিল বাঙালীদের টসগুধাহিনী থেকে সরিয়ে নেওয়]। 
_কাজ ফুরালে পাজী। . 

(ঘ) বাঙালী শিক্ষিত সৈনিকেপাঁও দেশে ফিরে আসবার 
এই একট! মন্তবড় সুযোগ পেয়েছিল। আমি জানি বহু 
ছেলে ইচ্ছে করে এই পরীক্ষায় [1] 90 হয়েছিল । কেমন 
করে "11 0৪৮"এর অভিনম্ব করেছিল তাই ব'লে অনেক 
ছেলেকে বাছাছুরি নিতে দেখা গেছে। শিক্ষিত বাঙালী 
সৈনিকের বুঝতে পাঞলে না, বাংলাদেশকে তারা সেই সময় 
ছুনিয়ার লোকের চক্ষে কতট| হেয় করে তুলেছিল। 
বাঙালী নেতার] এই সব শাক্ষত মধ্যবিভ পরিবারের বাঙালা 
ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধ শেষ হলে ইংবেঞ্জ ভারত- 
বাসীদের স্বায়ত্তশাসন দেবে এই ওরসায়। 

(১৭) বাংলাদেশের নেতারা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কণ্থকণ্াপা, কলিকাতা এবং বাংলার জেলা-শহর- 
গুলিতে সঙ। করে এবং খবরের কাগঞ্জে প্রচার করে ধনী- 
দরিপ্র, শিক্ষিত অর্ধাশক্ষিত, মুর্খ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্থী, 
শুদ্র, ধোপা, দাপিত, মুসলমান, এ্রষ্টান, স্কুল-কলেজের ছাত্র, 
থিয়েটারওয়াল], যাআাওয়ালা, মুদি, কেরামী, উাকল, জমিদার 
এবং ক্কষক হত্যাদদি সকল শ্রেণীর প্রার্থাকেই সৈষ্দলে ভণ্তি 

করতে আরম্ত করলেন। দলে দলে ছেলের! কলিকাতায় এসে 
রংরুট আপিসে ভণ্তি হতে লাগল | উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
নৌশেরা এবং করাচী ব্যারাকে সাষরিক শিক্ষালাত করে 
যুদ্ধেও গেল। বাংলার নেতার] বাঙালী যুখকদের সেই সময় 
মানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে পণ্টনে ভর্তি করেছিলেন, কিন্ধু 
বাঙালী পণ্টন তেক্গে দেবার পর বহু বাঙালী শিক্ষিত যুবকের 
ভবিস্তং জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । 

(১৮) লোকের কাছে বাহবা পাবার আশায় অথব] যুদ্ধের 
সময় একটা উত্তেজনার বশে এই তাবে সৈন্ত সংখহপূর্বক 
একটি সৈডদল গঠন ক'রে- পরে ভেঙে দেওয়া হবে এ ধরণের 
পৰিকল্পন। বর্তমান লেখকের নয় । বাংলাদেশে যাতে স্থায়ী 
সৈশ্ত অংগ, সৈভ্ভদল গঠন, সামরিক শিক্ষা! প্রবর্তন এবং 
সৈনিক বংশ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হুয়--এই আমার একমাস 
উদ্বেড। 


১৯। স্থায়ী বাঙালী ব্যােলিয়ম গঠন কুরতে হলে 
নিয়্লিখিত ধরণের রংরুট-নীতি অবলম্বন কর!- একান্ত 
প্রয়োজন £-_ 

(ক) “ঘাস-বিচালির” দেশেই আমাদের যেতে হবে। 
নমঃশুত্র, রাজবংঈী, বাগদী, সাওতাল, মাহিয্য, মুসলমান প্রভৃতি 
চাষীসম্প্দায় থেকে সৈষ্ভ সংএহ করতে হবে । এই সব 
সন্প্রদ্ধায়ের লোকেদের মধ্যে সৈনিক হবার গুণ যথেষ্ট আছে। 
দেহে শক্তি আছে, রোদ, জল, ঝড় সহ্থ করে কান্ধ করবার 
ক্ষমতাও এর| পাঁথে । এরাই হবে প্রকৃত আজাহুবর্ভী । এরা 
সাধারণতঃ গরীব ও মূর্ব। এম] উত্তেজনাপ্রবণ নয় । ভারতীয় 
পল্টনে সৈনিকের বেতনেই এর! সন্ত থাকবে । জীবিকার 
উপায় হিসাবে সহজ সৈনিক-জীবন গ্রহণ করতে এরাই 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত | ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সৈনিক বংশের 
সাঁয় ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এই সব সপ্প্রধায় সৈনিক বংশে 
পরিণত হুবে। 

(খ) “বেঙ্গল হাইল্যাগ্ডাপ”” বলে হুর্দাস্ত সৈমুদল গঠন 
করতে আমাধ্ের বেশী ছুর যেতে হবে না। বাংলার অধীনে 
পার্বব তা-অঞ্চলের অধিবাসী _খুর্থা, কোচ, কোল, ভীল প্রভূত 
সন্প্রদায়ের মধ্য থেকে সৈম্ভ সংগ্রহ কর! যেতে পারে । 

(গ) আর একটি সম্প্রদায় থেকে সৈগ্দল গঠন কর] যেতে 
পান্নে। বাংলায়*ও বাংলার বাইরে বহু আশ্রম আছে-_ 
সেখানে বিভিন্ন কারণে সমাজ্জ-পরিতাক্ত বছ বাঙালী শিশু- 
সন্তান প্রতপা!লত হয়। এই সব শিশুসম্তানকে মান্য করে, 
সৈগুদলে ভণ্তি করে রাষ্ট্রের এবং সমাঞ্জের উন্নতিসাধন করা 
দরকার । এদের জগ্চ বাংল।দেশে একটি আলাদ। “কলোনি” ব1 
আবাসভূমি স্থাপন করে !'শক্ষাদদানের ব্যবস্থা করলে ভবিষ্যতে 
এদেরই বংশ সৈনিক-বংশ বলে গণ্য হতে পক্নবে। বাংলায় 
বাঙালীর আশ্রম ছাড় অন্তাজ জাতির বহু অনাধাশ্রম 
আছে । এই সব প্রতিষ্ঠানের শিশু-সপ্ভানদের সৈগুদলে ভঙ্ভি 
করে এদের জীবনেপ্র মান উন্নত করতে হবে। 

(২০) হীগুয়ান ভো[মনিয়নের সমর-দপ্তরের [নিঙ্দেশ অনুসারে 
পশ্চিম বাংলার গবণমেন্টকেই বাঙালী পণ্টনের সৈশসংএহের 
ভার গ্রহ করতে হুবে। বাংলাদেশে প্রত্যেক জেলায় জেল। 
ম্যাখিঞ্রেট, স্থানীয় কয়েক্ন আরমদার, ধনী ব্যবসায়ী এবং 
(তিন অথবা! চারটি মালত জেলার অন্ত) এক জন সামারক 
কমিশন্ড অফিসারকে নিয়ে [গ্রিক প্রিজুটিং কমিটি গঠন 
কর! আবস্ঠক। এই কমিটির নির্দেশ অন্থসারে জেলার 
ভৌগোলিক অবস্থান এবং গ্রামের লোকসংখ্যা অহ্সারে 
২০।২৫টি গ্রাম একজিত করে, গ্রামের মোড়লদের নিয়ে 
এক একটি “$1)1859 চ901016108 00101110099” ৰা 
গাম রংরুট কমিটি গঠন করতে হ্বে। প্রত্যেক গ্রামেই 
এক জন করে যোড়ল বা মাতব্যণ থাকে, যার কথা সাবারণ 


পৌৰ 


চাঁধীরা মেনে চলে। এই সব মোড়লই হবে গ্রাম রংরুট 
কমিটির দক্ষিণ হত্ত-স্বরূপ। পু 

স্বাধীন দেশের সৈশ্তবাহিনীতে চাষী-সৈনিকের স্থান 
কোথায়, এবং চাঁষীর জীবিকা! অর্জনের পক্ষে সহজ সৈনিক- 
জীবন কিরূপ সহায়ক- খামের মৌড়লদের সে সঙ্বদ্ধে' আগে 
শিক্ষাদান করা] নিতাস্ত দরকার । গ্রামের মোড়লরাই 
কৃষকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৈহছদলে ভর্তি করবে । 

বাংলাদেশে সৈল্পসংগ্রক্ের এই ব্যবস্থা ততদিন চাঁলু 
রাখতে হবে, যতদিন না বাংলায় একটি “সামরিক শিক্ষার 
ছাউনি” স্থাপন, সৈত্সংগ্রহ, স্থায়ী একটি ব্যাটেলিয়ন গঠন 
ও সৈনিকদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এবং চাঁষী-সন্প্রদায় জীবিক। 
অর্জন হিদাঁবে সহজ সৈনিক-জীবন গ্রহণের তাৎপর্য হাদয়ঙ্ষম 
করতে পারে । 

(২১) গ্রামে কোন পরিবারে ছু'জন যুবক থাকলে তাদের 
মধো এক জনকে সৈল্তদলে ভর্তি করে আর এক জনকে রাখতে 
হবে ক্ষেতের কাজ করবার জন্ত । চার জন থাকলে দ্ব'জনকে 
বাড়ীতে রেখে ছু'জনকে সৈম্ভদলে নিতে হবে । এমন ভাবে 
চাষীদের ভিতর থেকে টসঙ্গ সংগ্রহ করতে হবে যাতে দেশের 
রুধিকার্ধষোর কোনরূপ ক্ষতি না হয় । এই সব কাজ ধীরে ধীরে 
করা দরকার । হুঠাং যদি ধড়াচুড়। পড়ে এক দল সৈনিক 
ঢাকটঢোল বাক্জিয়ে গ্রামের মধো উপস্থিত হয় এবং চসৈম্ত- 
সংগ্রহের জন্ত বন্তৃতা দিতে আরম্ভ করে তো! ফল উল্টো 
হতে পারে। 

সৈশ্ুদলে ভর্তি হলে মাসিক বেতন, প্রতোক মাসে 
বাড়ীতে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা, বাৎসরিক ছুটি, কার্য- 
শেষে পেন্সনপ্রাপ্তি, সরকারী ব্যয়ে খাওয়া-থাকা, পোঁশাক- 
পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ডাক্তার, ওষধপত্র,, ধোপা, নাপিত, 
ছুটিতে যাতায়াতের খরচ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় কষক- 
দের স্পট ভাবে বুঝাতে হবে। এই রংরুটদের উৎসাছ- 
দান করবার জন্ত ভ্রাম্যমাণ সিনেমা ব1 চলচ্চিত্রের ব্যবস্থ। কর! 
ঘরকার। গ্রাম রংরুট কমিটির মোৌড়ল-সভাদের মাসিক 
কিছু টাক! দেবার বাবস্থা করাও উচিত | গ্রামের যে মোড়ল 
ধুব ভাল কাজ করতে পারবে তাকে একটা লাঙল, এক 

বলদ দিয়ে পুরষ্কত করা উচিত। এর ফলে প্রত্যেক 
জেলার গ্রামে মোড়লদ্রের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখ! যাবে । 

কোন একটি জেল। থেকে ছ'শ ক্কষক সৈশ্তদলে ভর্তি ক্বাঁর 
জন্ত এল, অমনি এদের নিয়ে ট্রেনে ্টীমারে চড়িয়ে হৈ চৈ করে 
সোজা কলিকাতা, ব্যারাকপুর অথব! বাংলার বাইরে কোন 
বড় শহরে সামরিক শিক্ষার জন্ত পাঠানো মোটেই যুক্তিসঙ্গত 
শয়। কারণ £-- 

(ক) এরা! গ্রাম থেকে কলিকাতা পেৌঁছবার পর ডাক্ঞারী 


পরীক্ষায় দেখা গেল মাত্র ১০০ শত গুন উপযুক্ত বিবেচিত 
হয়েছে। 


স্থায়ী বাঙালী পণ্টন 


২৬৩ 


(খ) যে ১০০ শত জন 91) বা অযোগ্য বিবেচিত হ'ল, 
তাদের গ্রামে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে, এতে গবর্ণ- 
মেণ্টের যথেঞ& আথিক ক্ষতি এবং সময় নষ্ট হবে । 

- (গ) যারা পন্টনে রইল তাদের মানসিক অবস্থা! অত্যন্ত 
খারাপ হয়ে উঠবে যখন দেখবে যে সঙ্গীর! গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। 

(ঘ) এই সব রংরুট ঠৈষ্ঠ শহরে রাখলে ছষ্ট লোকের! 
এদের ক'নে নান! রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে সৈহদল থেকে সরিয়ে 
নেবার চে! করবে। 

ভে) শ্রামের রংরুট কমিটির আপিসে এই সকল রং- 
রুটের মেডিক্যাল এগজামিনেশনের বাবস্থা হওয়! দরকার । 

(ছ) বাংলাদেশের মধ্যে শহর থেকে দুরে গ্রামের 
নিকটে একটা ৭]:0017)0 09101)* বা শিক্ষাকেন্্র স্থাপন করে 
এই সব রংরুটের শিক্ষার ব্যবস্থা কর! উচিত । 

(২২) এই সব রংরুটের জন্ড স'বেল| ভাত, ডাল এবং তর- 
কারী_ মাঝে মাঝে রুচী, মাহমাংস, এবং চিড়ে গুড় ইত্যাদি 
জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হুবে। 'স্ছু'বেল! চাষীর! যাতে 
পেট ভরে খেতে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! দরকার । 

টিনের হব, ফল, চা, চিনি, পাউরুটি, বিস্ষুট, মাখন, বাখ- 
সোপ, সিগারেট, গঙ্ছতেল, বাবু মোজা, চটি, টুথপেষ্ট, পাউডার, 
টাওয়েল প্রভৃতি এই সব রংরুটকে যেন দেওয়া ন] হয়! 

ঘদ্ি কোন প্রতিষ্ঠান এই পল্টনের সৈনিকদের কিছু দিতে 
চায় তাহলে নিয়লিশখিত গ্িনিষণ্ডল দিতে পারে :_ মোটা! 
ধুতি, মোটা গেঞ্জি, গামছ1, কাপড় কাচ] সাবান, গায়ে ও 
মাথায় মাখবার সরিষার তেল, বিড়ি, দেশলাই ইতাদি। নান! 
রকম দেশী শাকসজীর বীজ এবং চারা কলম ইত্যাদি দিলে 
আরও ভাল হয়। এই সব জিনিষ তাদের গ্রামে পাঠিয়ে 
তার! চাষের উপ্ততি করতে পারে । এতে একটা খুব ভাল ফল 
পাওয়া যাবে- সমস্ত চাষীর মধ্যেই সৈশ্দলে ভণ্তি হবার 
বিশেষ উৎসাহ দেখ। যাবে । 

(২৩) পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক জেল] থেকে নিয়লিখিত 
সংখ্যক লোক সংগ্রহ করে একটি বাঙালী পণ্টন গঠন কর! 
যেতে পারে। 


জেলা রং-রুট সংখ্যা 
১। মেদিনীপুর ১০০ 
₹। বাকুড়া ৫০ 
৩। হাওড়া ৪৩ 
৪। হুগলী ৫৩ 
৫। বীরভূম ৫৩ 
৬। বর্ধমান ১০০ 
৭। মুশিদাবাদ ১০০ 
৮1 নদীয়। ১৩০ 
৯) ২৪ পন্নগণ! ১9০ 





১৩৫৫ 
যত বড় ু্তবিখহই আনুক না কেন, বাঁংলায় বাঙালী সৈ- 


বাংলাদেশের কৃষকেরা বংশপরম্পরাঁয় যে আবহাওয়ার 


২৬৪. প্রবাসী 
গ শক্তি, রিপার পিপিপি পি পা পরপর প্র পা্ি পা্স্ট 
১০। মালদহ ৫০ 
১১। দিনাজপুর ৫০ বাহিনীর অভাব হবে না" 
১২। জলপাইগুড়ি ১০৪ 
১৩। দাঞ্জিলিং ১০০ 


প্রত্যেক জেল! থেকে পিদ্দিইসংখাক লেক সংগ্রহ করবার 
উদ্ছেন্ট__ 

(ক) সৈগ্বাহিনীতে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের 
সমান অধিকার । 

(খ) একটি জেলা থেকে অধিকসংখাক লোক সংগ্রহ 
করলে উঞ্ত জেলায় চাষের ক্ষতি হতে পারে। 

(গ) ব্বেলার মধ্যে টৈঙ্গপংএহের ব্যাপারে একট! 
ফলাযাণকর প্রত্তযোগিতার ভাব আনয়ন কর]। 

(খ) জেল] রংর'ট কাঁমটির সঙ্ঘগু'লর কাজ সহত্বসাধ্য 
করে তোলা । - 

(২৪) প্রথম অবস্থায়" এই অল্পসংখাক রংকুট সংগ্রহ করে 
একটি বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গঠন করতে হবে। ইও্ডয়ান 
ডোমিশিয়নের অক্কান্ত প্রদেশের স্থায়ী সৈশ্দলের শ্তায় এই 
ব্যাটেলিয়ানও রেগুলাপ আমিতে স্থান গ্রহ্থ করবে। 
রেগুলার আমির এই প্রথম বাঙালী পণ্টনকে গড়ে তোলবার 
সময় খুব সাবধানতার প্রয়োঞ্গন হবে। রংরুটদের বাইরের 
লোকের সংস্পশ থেকে দুরে রাখাই বাঞ্ছণীয়। এই সব 
রংরুট ঘতে সকল রকম সুখ-সবিধ| পায় সেপ্দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখ! উচিত। কারণ এই এক হাজার বাঙালী রংরুটই 
হবে ভবিস্তং বংলাপ রেগুলার আমি পথপ্রদর্শক । এই 
পণ্টেনর সৈনিকের পুরে। ছ'বংসর সামরিক শিক্ষালাভেথ 
পর প্রথমে বাংলার ভিগ্র ভিন গেলায়, পরে ভারতের অন্তান্ঠ 
প্রদেশে 42711159011 0006৮” এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিক 
শিক্ষার অন্ত নিযুক্ত থাকবে | এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালী 
সৈশ্ুদল (রংরুট-সংখ্য। বাড়িয়ে ২০০০ কর! উচিত) গঠিত হয়ে 
সামরিক শিক্ষা) নাভ করবে । এই দ্বিতীয় দলের চাকুরীর 
মেয়াদ হবে মাআ এক বংপসর। এই দলের টৈনিকের। রেগুসার 
আমির প্রথম দলের সৈনিকদের মত সব ন্ুযোগ-স্বিধাই 
পাবে, কিন্তু পেন্সন পাবে না| এতে দেশে শিক্ষিত সৈনিকের 
সংখ্যা বেড়ে যাবে - এবং গবর্ণমেণ্টের পেন্সনের টাকাও বেঁচে 
যাবে। এই দ্বিতীয় দলের কাধ্যকাল পূর্ণ হলে তার! পুনরায় 
গ্রামে ফিরে যাবে-_চাষবাসের কান্ত করবে । এমনি ভাবে 
এক এক বৎসর অস্তর এক একটি দল সামরিক শিক্ষা লাভ 
করে গ্রামে ফিরে যাবে । 

এই ভাবে বাংলাদেশে সমস্ত গ্রামের কৃষকদের সামরিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছবে এবং আর এক দিকে দেশের 
মাটির সম্পদকেও বাচিয়ে রাখতে হবে। তাহলে দেশে 


মবো জীবন যাপন করে আসছে তাতেই তাদের আনন্দ ও 
শান্তি। চাঁষের জমি ও গ্রাম এদের ুখছুঃখের লীলানিকে তন । 
জন্ম থেকে স্ব পর্ধাস্ত গ্রামে বাস করেই এরা জীবনট| কাটয়ে 
দিচ্ছে-_বাউরের টানে এদের মন বড় টলে না। 

আজ যদি হঠাৎ এদের গ্রাম থেকে বাইরে টেনে আনা 
হয় তা হলে সৈম্দল গঠনে অন্ুবিধা হবে। মাটির মায়! 
ছেড়ে আপা বাঙালী কৃষকদের পক্ষে বড় কঠিন। এইজ 
বাংলাদেশের মধ্যেই শহ্গ থেকে অনেক দূরে পল্সী 
অঞ্চলে শ্বাধ্াকর স্থানে সামগ্রিক শিক্ষাকেন্্র স্থাপন 
করা উচিত-_যাতে এই সব রংরুট মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে 
গ্রামে গিয়ে আস্মীয়-্বজশের মুখ দেখে আসতে প'রে | আত্মীয়- 
শ্বজনেরাও এখানে এসে এদের সঙ্গে দেখাপাক্ষাৎ করতে 
পারে। তা হলে আত্মীয়বিচ্ছেদ্জনিত মনঃক্ এদের অনেক 
কমবে । চাষীপ্র জন্মগত অভ্যাসকে বজায় রাখবার জন্ত 
শিক্ষাকেন্ত্রের সগ্িকটে বেশ কিছ্ছু জমি রেখে চাষের 
কাজও. এদের ঘার) কর'নে। যাবে । এদের মধ্যে খ্ায়ী 
বাঙালী ব্যাটেলিয়ন গড়ে তুলতে পালে সুফল হবে এই 
যে, এদের পক্ষে পুরাতন আবহাওয়া থেকে ক্রমেই নুতন 
আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ায় গ্রাম থেকে জেলা-শহরে-_ 
শহর থেকে রাজধানী কপিকাতা, দিল্লী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাঁওয়] সম্ভব হয়ে উঠবে । 

সামধিক শিক্ষাল!ভের পর যোগ্যত। অনুসারে ল্যান্স 
নায়ক থেকে সুবেদার মেজর প্রভৃতি পদ এই সন্প্রদায়ের সৈম্- 
দলের মধো থেকে হওয়া উচিত। 

(২৫) ইংরেজ আমলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে বাংলা- 
দেশের গ্রামের । ইংরেজ গ্রামের দিকে একবারও তাকিয়ে 
দেখে শি, বা সেগুলোর কোন রকম উন্নতিসাধনের চেষ্টাও করে 
নি, গ্রামগুলোকে তার শ্মশানে পর্রিণত করে চলে গেছে ; 
অথচ এই গ্রামই হচ্ছে বাঁঙালী জাতির মেরুদ্ড। শক্তিশালী 
ঠৈম্তবাহিনী গঠন করতে হলে প্রথমেই গ্রামের উন্নয়ন নিতাস্ত 
দরকার । ম্যালেরিয়'-প্রপীড়িত “পিলেবাছিশী” গঠন কধলে 
চলবে ন1!। বাঙালী নেতাদের নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে 
বিশেষ করে চিন্তা করে তনহুরূপ ব্যবস্থা কর] একান্ত 
কর্তবা,__ 

(ক) পতিত জমি উদ্ধার'। 

(খে) চাষের জমির জন্ত যথেষ্ট পরিমাণে সার যোগাঁনে! | 

(গ) পুকুর, খাল, বিল ও নদীর উন্নতি সাধন কর! । 

(ঘ) রাস্তাধাটেরই সুব্যবন্থ।। 

(৬) গৃহপালিত পশুর স্বান্থোর উন্নতি সাধন করা। 


পৌষ 

(চ) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কর] । 

(হ) 0100119 1710২01181” বা চলন্ত হাসপাতালের 
(মোটর বাস এবং নৌকা! সহযোগে ) ব্যবস্থ!। 

(ছ) গ্রামে পাঠশালার সংখ্যা] বাড়ানে]। 

(২৬) আর একট! বিষয় সব সময় বাংলাদেশে নেত'দের 
মনে রাখ! উচিত-_-সেটা হচ্ছে সৈগুবাহিনীর খাদ্য-সঞ্য়- 
ব্যবস্থা । টৈহুদলের খান্ এমন ভাবে সঞ্চয় করে র:খতে হবে 
যাতে অনিদ্দিকাল যুদ্ধ চললেও হাজার হাজার সৈনিকের 
খান্তাভাব না ঘটে। 

(২৭) বাঙালী পণ্টনের সামরিক শিক্ষ'র ব্যবস্থা ও 
দায়িত্ব ভারত ডেমিনিয়নের হাতে থাকলেও বাংলায় 
বাঙ'লীদের এরূপ শুৃতন সৈশ্দল গঠনের কাজে এই সময় 
পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেন্ট এবং নেতাদের সহযোগিতা নিতাস্ত 
দরকার । রেগুলার আমির কমিশন্ভ এবং ননকমিশন্ড. 
(175600৮)) অফিসারদের উপর এই প্রথম বাঙালী সৈম্- 
দলের শিক্ষার ভার দেওয়া উচিত । ভাষা বুঝিয়ে দেবার জন্ত 
বাঙ'লী অফিসার দরক'র হুবে। 

(২৮) তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণে সৈগুবাঁছিনীতে য'তে 
কোন বিদ্রোহ ন! হুয় তাঁর জন্ত এক জাতির পল্টনে অন্ত 
জাতির কমিশন্ড. অফিসার রাখবার ব্যবন্ধা কর! উচিত। 
দেখা গেছে ভারতের বড় বড় ছাউনিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের 
পল্টন একসঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা আছে । তাঁর কারণ রাজপুত 








পশ্টন যদি বিস্রোহী হুয়__গর্খ|। পল্টনকে দিয়ে দমন কর] - 


যায়। গর্থা পণ্টন বিদ্রোহী হলে মারাঠা পণ্টন দিয়ে দমন 
কর! যেতে পারে । 

(২৯) বাঙালী পণ্টন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে “সামরিক 
মেডিক্যাল কোর”-ও গঠন করা কর্তব্য। ১৯ (গ)-বণিত 
অনাথাশ্রথের মেয়ের! নাঁসে র কাজে উপযুক্ত হবে । 

(৩০) বাঙালী পল্টনের সৈনিকদের শিক্ষার শেষে ভাঁরতের 
অন্তাঙ্ক প্রর্দেশে ভিন্ন ভিন্ন পণ্টনের মধ্যে এক সঙ্গে রেখে 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 


২৬৫ 
%811500 00%5 দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সব সময় 
টৈমিকদের এক স্থানে রাখা উচিত নয়। নান] দেশে পাঁঠালে 
বিভিন্ বিষয়ে শিক্ষালাঁভ করতে পারে, তা ছাড়! টপৈনিকদের 
মন প্রফুল্ল থাকে এবং স্বাগ্্যের উন্নতি হয়। ব্রিটশ সৈন্ভদের 
রক্ত তাজা রাখবার অন্ত ইংরেত্ধ একটা চমৎকার উপায় বের 
করেছিল । ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সব সময় 
যুদ্ধ লেগেই থাকত । আফ্রিদির এক এক জন নেতার অধীনে 
পরিচ'লিত হ'ত এবং মাঝে মাঝে নিগ্রেদের মধো লড়াই 
করত, আ'র স্থযোগ পেলেই এর] ইংরেজ সৈক্ছদের বন্দুক 
বা খাস্তসামগ্রী লুঠতরাঞ্ করে আত্মসাৎ করত। ব্রিটিশ 
টৈন্গদের এই সব প্রদেশে কিছুকালের জন্ত রাখবার বাবস্থা! 
করা হয়েছিল--উদ্ছেন্তট আফ্রিদি দমন এবং যুন্ধ-শিক্ষা-_ 
এক সঙ্গে ছ'কাজই চলত। 
যদিও. পৈষুদলের সকল দায়িত্ব ভারত-গবর্ণমেণ্টের, তাই 

বলে বাংল'কে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাঁকৃলে চলবে না। বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষার ষ্চায় সামরিক শিক্ষাও বহুমুখী । বছ 
বাঙালী ধণী বিশ্ববিগ্তালয়কে অজস্র টাকা দান করে স্মরণীয় 
হয়ে আছেন। তেমনি বাঙালীদের সামরিক শিক্ষার জন্ত অর্থ 
দান করে বিস্তশ!লী বাঙালীর! কীণ্িমান হয়ে থাকতে পারেন । 
বাংলায় স্থায়ী সৈম্তদল গঠনের কাঞ্ধে বাডালী লেখকদেরও 
লেখনী পরিচালনা করে দেশবাসীকে উৎসাহ দেওয়! উচিত। 

প্রায় ছুই শত বংদর পরাধীনতার জন্ত বাঙালী জাত্তির মধ্যে 
যে জড়তা পুষ্ধীভূত হয়ে আছে তা দুর করতে বহু চিন্তা, নানা 
পথের সন্ধ'ন, বহু অর্থব্যয়, পরিশ্রম এবং সময়ের প্রয়োজন । 
শিখ, পঞ্জাবী, গুর্খা, মারাঠী এবং রাঁজণুত টৈগ্গের! ইংরেজ 
রাজত্বের গোঁড়া থেকেই এ পথে এগিয়ে চলেছে--আজ 
বাঙালী জাতিকেও ইংরেজ রাজত্বের অবসাঁনে সামরিক 
সংগঠনের দিক দিয়ে নুতন পথে যাত্রা নুরু ক্নতে হবে। 
অদূর ভবিষাতে বাঙালী জাতির মস্তিষ্ক ও বাহুর ফিলিত 
শজিতে পৃধিবীর মধ্যে একটি বিরাট এবং শ্রেষ্ঠ সৈল্তবা্িনী 
গড়ে উঠবে__-এ আশ! অসঙ্গত নয়। 


বিমানে ভূ-প্রদ ক্ষিণ 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


শনিবার প্রাতঃকালে হোঁবার্ট ত্যাগ করিস] ছুই গাড়ী বোঝাই 
হইয়। চলিয়াছি। এক গাড়ীতে রবিনসন, উড, ফরেষ্টার ও 
আমি। আমার সহযাত্রীর! সকলেই সদালাপী। * পাহাড় ও 
জঙ্গলের মধ্য দিয়! ভার ওয়েন্ট 'নদীর তীর ধরিয়| চলিয়াঁছি। 
সন্দর দিন। লুন্দর দৃষ্ত। ছুই-এক স্থানে ধূসর এবং ক্লু হংস- 
শ্রেম দেখিলাম । রবিনসন ভারতবর্ষের কথা তুলিলেন। উড 
বলিলেন, “আন্বকের কাগজ দেখিয়াছেন কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 


ওয়াভেলের স্থলে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত 
করিয়াছেন এবং ১৯৪৮এর ১৫ই জুনের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিবেন বলিয়া ঘোষণ] করিয়াছেন ।” 

আমি--“যত দুর জানি ওয়াতেলের উপর ভারতবর্ষের 
কংখেস-নেতাঁদের বেশ আব্বা ছিলি। তবে ভারতবর্ষে এখন 
ক্রুত অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে ।” 

রবিনসন তাহার বাল্যকালের কথ! হুলিলেন। বলিলেন, 


২৬ 


প্রবাী 


১৩৫৫ 





“আমার পিতা আফগান-মুদ্ধে সেনাপতি লর্ড রবার্টসের এক জন 
সহকর্মী ছিলেন। আমার জন্ম হয় টাসম্যানিয়ায়। কিন্ত 
জীবনের প্রথম চার বংসর আমি ভারতবর্ষে অতিবাহিত 
করি। কান্দাহার, রাওয়ালপিখি, লাহোর প্রভৃতি শব্দ তখন 
আমাদের পরিবারে সর্ধদাঁই শুনিতে পাইতাম |” 

একটু ভাবিয়া বলিলেন, “এখনও.বোঁধ হয় ছু-চারিটি হিন্দু- 
স্থানী কথ! ম্মরণ করিতে পারি। সহ্‌স্‌। বাবুষ্চি। খিদ্মদৃ- 
কার। ঠিক বলিতেছি ত?” 

একটু থামিয়া সলজ্জ ভাবে হাপিয়] বলিলেন, “আর যে ছ- 
একট! কথ! মনে পড়িতেছে সেগুলি বোধ হয় গালাগালি । 
যেমন, শুয়'রকা বাচ্চা। 
বাল্যস্বতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া আসিবাঁর ইচ্ছা আঁছে।” 

ছোবার্ট হটতে প্রায় দশ মাইল আসিয়! পড়িয়াছি। অদূরে 
চফোলেট, কোকো! প্রভৃতি প্রস্ততকা'রক ক্যাডবেরী কোম্পানীর 
কারখানা । কারখানাটির ' চতুম্পার্থের প্রাকৃতিক দৃষ্ত বড় 
দুন্দর ; নিকটে-ক্লিয়ার মণ্ট শহর | পাঁশ দিয়া জাড়াই কুট 
গেজের রেলগাঁড়ী চলিয়াছে। পরে বেয়া শহর । সেখানে 
অগ্রেলিয়ান নিউজ প্রিন্ট মিল অবস্থিত । এখানে প্রচুর খবরের 
কাগঞ প্রস্তত হয়। কাছেই নিউ নরফোক শহ্র। পরে 
থ্রেটনা গ্রীন ও হ্ামিলটশ নামক €ইটি গ্রাম অতিক্রম করি- 
লাম। এ সব স্থানের দৃষ্ঠ ও আবহাওয়া নাকি ক্ষটপ্যাণ্ডের 
মত। মাঝে মাঝে হপ-স্‌ বৃক্ষের কুঞ্ধ ও বড় বড় আপেল- 
ক্ষেত। একটি গৃহস্থের বাড়ী সুদীর্ঘ পপ-লার বৃক্ষশ্রেধ দ্বার! 
ঘের]। বৃক্ষশ্রেণী যেন বুযুহবদ্ধ হইয়া উন্নত শিরে পবনদেবকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে | শীর্ণ “উজ নদী পার হুইয়া একটি 
চট্টিতে চ1 পান করিলাম । 

পরে “নাইভ' নদী পার হইলাম। তারপর রাঘ্তার 
ছ'বারে বিস্তীর্ণ বিরাটকায় ইউক্যালিপটাস্‌ বা গাম গাছের 
জল আরম্ভ হইল। পাহাড়গুলিও এখন বড়। ক্রমশঃ 
জঙ্গলের চেহারা বদলাইল। এখন ওয়া্্যাল, সাসাক্রাস ও 
ফার্ণ গাছই বেণী। মধ্যান্তে টেরেলিয়। শ্যালেটে উপস্থিত 
হইলাম। শ্যালেট অনেকট!| আমাদের ডাঁক-বাংলেো ব! 
সান্ৃকিট-হাউসের মত। এখানে “ইওলো! সাইগ্রাস্‌” ব1 খ্র্ণ- 
লতার বেড়। বড়ই মনোরম লাগিল । টেরেলিয়! শ্যালেট 
একটি খাড়া পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে 
বিছাৎ-উৎপাদনের কেন্দ্র_-উপর হইতে ক্ষুদ্র কুটিরের মত 
দেখায়। মধ্যাহ-ভোজশের পর বাছির হ্ইয়া পড়িলাম। 
সরিষা ফুলের মত একপ্রকার হলুদ ফুলে জঙ্গল তর্ভি। ক্রমশঃ 
বাটলাস“গর্জে উপস্থিত হইলাম । জদুরে লেক, সেন্ট ক্লেয়ার। 
গর্জের ভিতর দিয়া জল-সবেগে নামিতেছে। সেখানে একটি 
বাধ তৈরি হইতেছে । অদূরে পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া 
সেগুলিকে ক্রেনে করিয়া! টেনের মধ্যে ঢালিযা! রেলপথে একট 


একবার ভারতবর্ষে যাইয়া আমার £ 


মিশ্রণকারী যন্ত্রের মধ্যে ঢালা হইতেছে । সেখানে কংক্রিট 
প্রস্তুত হুইয়] যন্ত্রসাহায্যে বাঁধের উপর পতিত হইতেছে। 





ওয়াডামানা৷ শক্তিগৃহের-সম্মুখে 


এইরূপে কংক্কিটের বীধটি গাঁধিয়! তোল! হইতেছে । বাঁধটির 
নাম নিউ ক্লার্ক বীধ। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সমস্ত দেখি- 
লাম। পরে আবার টেরেলিয়ায় ফিরিলাম। সেন্ট ক্রেয়ার 
হুদ হইতেই ভার ওয়েন্ট নদীর উৎপতি। বাটলাঁস” গর্জের " 
[নিকট হইতে ডার ওয়েন্টের অল টেরেলিয়া পর্ধান্ব আন] 
হইতেছে । কাজেই ভার ওয়েপ্ট এখাঁপে ক্ষীণকায়!। জলের 
রকমারি বাহন। কখনও কংক্রিটের খাদ, কখনও লোহার 
চোঙ, কখনও একুইডাকৃট এবং যেখানে জল উপরে 
উঠাইতে হইতেছে সেখানে ইনভার্টেড সাইফন। এইরূপে 
জল টেরেলিয়ায় আনিয়া তত্তত্য খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া 


৮৫৫ ফুট নীচেকার শঙ্তিগৃহে প্রেরণ কর! হইতেছে। 


টেরেলিয়ায় ফিরিয়া রাত্রে নীচে নামিয়া শক্তিগৃহ দেখিতে 
গেলাম । শ্যালেটের উচ্চত] ১৯৫৫ ফুট। যেস্থানে শজি- 
গৃহ অবস্থিত তাহার উচ্চত1 ১১০০ ফুট। জল পাহাড়ের 
মাথ! হইতে ৮৫৫ ফুট নীচে পড়িতেছে.। শক্তিগৃহে পাঁচটি 
টারবাইন। তিনটি চলিতেছে । টারবাইন ঘুরাইয়া দিয়া 
জল নামিয়। যাইতেছে । নাইস" নদীর ভিতর দিয়। এই 
জলরাশি আবাঁপ ডার ওয়েন্টকে ফিরাইয়। দেওয়া হইতেছে। 
রাঝ্রে শ্যালেটেই ঘুযাইলাম । এখানে বেশ লীত। ঘরে 
বিছ্যং-উদ্ভাপক ত্বালাইয়! রাখিতে হইল। এদিন মোট ৯৫ 
মাইল পথ চলিয়াছি। হোবার্ট হইতে 'উজ' ৫৫ মাইল । উজ 
হইতে টেরেলিয়া ২৫ মাইল। টেরেলিয়! হইতে বাটলাস” 
গর্জ ১৫ মাইল । বাটলার্স গর্জ হইতে টেরেলিয়৷ ফিরিতে 
এই ১৫ মাল পথ দ্বিতীয় বার অতিক্রম করিয়াছি। 

পরদিন রবিবান্ন প্রাতরাঁশের পর বারি হইয়া! পড়িলাম। 
জলশুন্য বন্ধুর “নাইভ' উপত্যকার ভিতর দিয়! চলিয়াছি। দুর 
হুইতে একটি শিশু দৃষ্টিগোচর হইল । শিশ্চম্ই রাস্তার কোন 


পৌৰ. 


চৌকিদার নিফটে ঘর বাঁধিয়া জাছে। এ তাহারই শিশু। 
যেরাত্তা দিয়! চলিয়াছি, তাঁহার নাম 'মিসিংলিঙ্ক' ব| হারানে! 
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টাসম্যানিণা মালভূমিতে সঙ্গীগণপহ লেখক 


যোগন্থআ। রাঁত্তাটি নাকি উত্তর ও পশ্চিম উপকুলগামী রাঁভ্তা- 
দ্বয়কে সংযুক্ত করিয়াছে । একটি সমতল ভূমিতে আসিয়া 
পড়িলাম | ইহার নাম “ওয়াইল্ড ডগ প্লেনুস” ব1 পাগলা কুকুরের 


সমভূমি। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝখান 
দিয় চলিয়াছি। প্রথমে ছোট ছোট পাঁইন গাছ, পরে বড় 
বড় ইউক্যালিপটপ বা গাম গাছের জঙ্গল। এই জঙ্গলে 
কতকগু'ল মেষ চরিতেছে। ইউক্যাঁলিপটাস জঙ্গলের ঘেন 


শেষ নাঁই। ঠিক যেন ঝাড়থামের শালবনের মত। 
লঙ্বা লম্বা! গাছ পসোঞ্জা উঠিরা গিয়াছে । খুব মোট! 
ও ন্থুগোল। দেখিতে বড় ভাল লাগে। গাছগুলিকে 


স্ব্লায়াসে মাপিয়! ফেলিবার জন্য তাহাদের গোড়ায় আংট 
কাটিয়। রাখ! হইয়াছে । শিকড়গুলি মাটি হইতে যে রস 
টানিতেছে তাহ! আর এই আংটির উপরে উঠিতে পারিতেছে 
না। ফলে গাছগুলি শুকাইয়া মরিতেছে। নগ্ন জণাহ্'- 
ক গাছগুলি পঞ্চাশের মন্বপ্তরে লঙগগরখানার সামনে দুর্ভিক্ষ- 
ক্রিষ্ট বাঙালীর মত হাত বাড়াইয়। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ফীড়াইয়। 
আছে। এখানে ভূমি নীরস। মাটর সমস্ত রসটুকুই যদি 
গাম গাছগুলি টাশিয়া লয় তবে ঘাস জন্মায় না। ফলে মেষ- 
গুলি খাইতে পায় ন1। ঘাসের বৃদ্ধির জন্ভই গাম গাছুগুলিকে 
এভাবে মারিয়! ফেল! হইতেছে । গাছগুলিকে এত উপর হইতে 
নীচে লোকালয়ে লইয়া গেলে খরচ পোষায় না। তাই 
বড় বড় নুদৃষ্ঠ গাঁছগুলিকে ধ্বংস করিবার এই স্থ্ক্রবায়সাধ্য 
উপায় অবলম্বন করা হ্য়। ছাঁলানদি কাঠ করিবে সেরূপ 
লোকও এখানে নাই। 

আমর] গ্রেট লেকের পার ধরিয়া শ্কানন শক্তিগৃহে 
পৌঁছিলাম। এখানে একটি শক্তিগৃহে তিনটি কল। শক্তি- 
গৃংটি খাড়া পাহাড়ের গোড়্ায়। পাহাড়ের মাথা! হইতে 


বিমানে ভুঁ-প্রদক্ষিণ 
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মলের সাহায্যে শক্তিগৃছে জল নামানো হইতেছে । ঢাকা 
ঘুয়াইয়! দিয়া জল খাল দিয়! বাহির হইয়া যাইতেছে। কয়েক 
বৎসর পূর্বে নাকি একট নববিবাহতা৷ স্ুবতী স্বামীর সহিত 
“মধুচঙ্জ” যাপনার্থ এখানে আসিয়া এই খালে পড়িয়া গিয়া 
সলিল-সঘাধি লাভ করেন। লোকে এখনও সেকথা! ন্মরণ 
করে। এখানকার জল খাল দিয়! ওয়াডামালায় নীত 
হইতেছে । এখান হইতে আমরাও ওয়াডামালায় পৌছিলাম। 
তখন মধ্যাহকাল। 

ওয়াডামাঁল! শক্জিগৃহটি একটি ক্ষু্র সমতল উপত্যকায় অব- 
স্থিত। উপত্যকাটির চারিদিকই পাহাড়ে ঘের! । সবুজ বৃক্ষত্রেন 
পাহাড়গুলির সাহুদেশকে যেন ভেলভেটে মুড়িয় রাখিয়াছে। 
এখানে ছুইটি শক্তিগৃহ। একটিতে নয়টি টারবাইন, অপরটিতে 
তিনটি । এখানে আমাদের মধ্যাহ-ভোঁজনের ব্যবস্থা ছিল। 
উপত্যকাটি বড় মনোরম । ভোঙনের পর উপত্যকা -ছুমিতে 
অনেকক্ষণ পায়চারি করিলাম । সহ্স! দেখি একটি পাহাড়ের 
গায়ে একটি রামধহু লাগিয়া রহিয়াছে । মনে হইল আগাইয়! 
গেলে রামধহুটিকে হাত দিয়] ধরিতে পারিব। 








বাটলাস” গর্জের পিকট পাহাড় হুইতে পাথর কাটিয়! ক্েণের 
সাহায্যে রেলগাড়ীতে তোলা হইতেছে । | 
ঘ্গডায়মান (বামদিক হইতে )-__রিচা€মন, রবিনসন, 
নাইট কেনেলি, লেখক-_দুরে জালাপরত ফিটজিরাচ্ড ও উড. 


ওয়াভামাল। ত্যাগ করিয়া আমর] অপরাঁছে থেট লেফের 
তীরে পময়েনা” ছোটেলে পৌছিলাম। হোটেলটি একতল! 
পনর-যোলটি ঘর। বারান্দার নীচেই দিগন্তবিস্তৃত হুদ 
হদের মধ্যে একটি ছোট পাঁছাঁড়। হৃদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি 
বড় বাধ। তাঁহার উপর ঘুরিয়! বেড়াইলাম। বাটি ১১৮০ 
কুট দীর্ঘ । বাধে চল্লিশ কুট চওড়া সাতাশটি খিলান এবং 
পার্থবরক্ষার্থ এক শত ফুট গাথুনি আছে । এই বাধের তিতর 
দিয়া হৃদের জল স্টানন শক্তিগৃছে নীত হইতেছে । এই স্থানে 
বছলোক .বন়্শি দিয়! মা ধরিতে আসে | এই ফোটিগাটি 
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শাসিত 


ভ্রমণবিলাসীদের একটি বড় জা | বীধের ওপারে মাছের 
পোনা পাদ করিবার কয়েকটি জগভীয় পুকুর । সেখান 





হক্সবের নদীর পুলের উপর দণ্ডায়মান, 
সাঙাল মহাশয় ও লেখক 

হইতে এদেশে পোৌন] সরবরাহ কর! হয়। ঘুরিয়া দুরিয়। 
ছোট ছোট পোনাগুলির সমন্ভরণলীল। দেখিল'ম। হোটেলের 
বারান্দ। হইতে হুদ, পাহাড় ও বাঁধের দৃশ্য পরম মনোল্ঞ। 

আমাদের জলবিছ্্যতের কাজগুলি দেখ! শেষ হৃইয়'ছে। 
কয়েক দিন যাবৎ সঙ্গীঢুদর জঙ্গে একত্র ঘুরিয়াছি, একত্র 
খাইয়াছি, একই গৃছে শয়ন করিয়াছি। রবিনপন, উড এবং 
ফরেষ্টার ধড় এসিক। হ্হারা পথে নান! গল্পগাছা করিয়া 
আতা বেশ জমাইয়। রাখিয়াছেন। মাঝে মাঝে সমন্বরে 
চীৎকার কিয় গানও ধরিয়াছেন । একবার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈভদের 
গান জুড়িয়] দিলেন। একবার আমার নামে গান বচন] করিয়া 
গাছিলেন। একবার এ'টি গান ধরিলেন, তাহার ভাবার্থ__ 

সে এত রূপ লইয়া জন্মিল কেন? 

সে আছে৷ জন্গিল কেন? 

এই লব বিষয়ে উ্ভই অগ্রণী । তাহার উৎসাহ অফুরত্ত। 

রবিবার রাখ্রে ভোজনের পর হোটেলের লাউঞ্জে জোর 
আডড। চলিল। উড দ্িবাভাগে একটি রস-রচন! লিখিয়াছেন। 
তিনি এই মৌলিক রচনাটি পাঠ করিলেন। আমাদিগের 
প্রত্যেককেই তাহার সমালোচনা করিতে হ্ইল। দেখিলাম 
স্বত্ব ফিটজিরালড এবং কেনেলিও কম রপিক নন। কেবল বৃদ্ধ 
সেক্রেটারী রিচার্ডসন বরাবর তাহার. বর়সে।চিত গাস্তীধ্য 
বজায় রাখিয়] চলিয়াছেন আয় নাইট সসম্রমে দূরত্ব রক্ষা 
ফদিয়া চলিয়াছেন। | 


প্রবার্সী 





১৩৫৫ 


পরদিন সকালে প্রাতরাঁশের পর হোটেল ত্যাগ করিয়। 
ছোবার্ট অভিমুখে রওন| হুইলাম.। পাছাড় ও জঙ্গলের মধ্য 
দিয়া ছুটিয়াছি। পথে একটি ছোট শহরের মত গ্রাম। নাম 
বধওয়েল। এখানে ক্যাস্ল হোটেলে লঘু জলধোগের ব্যবস্থা 
ছিল। দ্বিপ্রহরে নিউ নরফণোক শহরে পৌছিলাম । সেখানে 
মধ্যাহ-ভোজন করিলাম! ফরেষ্টারের সঙ্গে ক্যাষের] ছিল। 
তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ছবি লইতেছিলেন। আমাকে 
চারিটার মধ্যে হোবার্ট পৌছিতে হইবে | জামাদের 
গাড়ী মধ্যাহ্-ভোজনের পরই ছাড়িবে। কমিশনের সভ্যগণ 
এ দিন নিউ নরফোকে থাকিয়] যাইবেন। মধ্যাহ-ভোজনের 











, পর রবিনসন ও আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 


নিউ নরফে।ক হইতে রওন। হইলাম । 

ছোবার্টে পৌছিয়া প্রথমেই রবিনসনের সঙ্গে ট্রেজারীতে 
গেলাম । সেখানে বিন্দ ও অস্বোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
কানাডার অর্থ-বিভাগের কার্য দেখিতে বিন্স. আগামী বংসর 
অটোয়া যাইতে সঙ্বক্প করিয়াছেন। তাহাকে অটোয়ার 
আপিসগুলির বিবরণ দিলাম, ত্ঞত্য কর্মচারিগণের নাম ও 
ঠিকানা! দিলাম । পরে ইহাদ্দিগকে আগ্তরিক ধন্তবাঁদ জাঁনাই- 
লাম এবং প্রধান মন্ত্রী কসখোভকে আমার বিশেষ বজজবাদ 
জাপন করিতে অন্নরোধ করিয়া! বিমানের নগরস্থিত আপিসে 
পৌছিলাম। বেল] চারটায় হোবার্ট হইতে বিমানঘার্টর 
দিকে রওনা হইপাম | বিমানে টাসম্যানিয়ার দক্ষ] প্রাস্ত 
হইতে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত উড়িয়। সমুছে পড়িতে হুইবে। বিমান 
হুইতে টাসমা পিয়ার অভান্তরন্থ পর্ধবতসঞ্চুল মালভূমি ও তহ্‌- 
পরি গ্রেট লেক দেখিয়া মুগ্ধ হইল!ম। সমুপ্রের মধ্যে সুর্ধ্যাপ্ডের 
অপগ্ধপ দৃষ্ভ দেখিলাম । পশ্চিম আকাশ পরিকষাপ। দ্বিগঞপ্জের 
একটু উপরে কোদ্ালে মেখের সজ্জা । কোদালে মেঘগুলি 
যেন মশিমুঞ্খচিত সোনার ঝালর। গুর্য্য ধীরে ধীরে 
সমুপ্রগর্ভে অবতরণ কাঁরলেন। নীচে নামিয়াও যেন 
আকাশে মেঘমালার পানে তাঁকাইয়! আছেন। মেঘমালা 
তখনও ঠাহারই অন্ুরাগের রঙে রঞ্জিত। ধরে ধীরে মেঘের 
নীচেকার অংশ গাঢ় লাল হুইল। রক্তিমাভ! ক্রমশঃ কাঁমতে 
লাগিল। অবশেষে মেঘ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। যেন তাহার 
উপর কেহ কালি লেপিয়! দিয়াছে। 5 

বিমানে বপিয়। সংবাদপতে দেখিলাম, কেপি মহাশয় 
্রিষ্টশ সরকারের ১৯৪৮-এর ১৫ই জুনের পুর্ব্বে ভারতত্যাগের 
সঙ্ল্স-ঘোষণার প্রশংস] করিয়াছেন। রাত্রি আটটায় মেল- 
বোর্ণের ফোটেলে পৌছিলাম। ক্যানবেরার ট্রেজজাত্ী ডিপার্ট- 
মেন্ট আমার জন্ত এই হোটেল ঠিক করিয়া! সেকথা! আমকে 
টাসম্যানিয়ার ঠিকানায় জানাইয়! দিয়াছিলেন । হোটেলটির 
মাম 'ছোটেল সিসিল' ; শহরের কেন্্রসথলে অবস্থিত। 

হোটেলে কেসি সাহেবের চিঠি আমার জঙ অপেক্ষা 


পো ০৬৬৩ 


ফরিতেছিল। স্বহুন্পতিবার সকালে তাহার আপিসে যাইবার 
জন্ত জামাকে লিখিয়াছেন। 

২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালে প্রাতরাশের পর সহর 
দেখিতে বাহির হইলাম । শহরটি সুন্দর । কেন্জস্থলে মার্কিণ 
প্রথার সমান ও সমান্তরাল সার্রি সারি রাজপথ । বাড়ীগুলে 
সাধারণতঃ পাঁচ ছয় তল!। ঘুগ্পিতে ঘুরিতে চিড়িয়াখানায় 
উপগ্িত হইলাম । পাখীর ঘরটি বুব ভাল লাগিল ; চঞ্চল পাখী- 
গুলির গায়ে রকমারি রঙে বাহার । অনেক প্রকারের কাঙ্গারু 





দেখিলাম । ছুইটি জানোয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । একটি 
প্রাটাপুসও অপর এচেগুন। প্রাটাপুস, জীবঞ্গতের 
ব্যতিঞম। ইহ। অগুক্ব অথচ স্তন্তপায়ী। অগুঙ্ক জীবযে 


স্তন্তপায়ী হইতে পারে তাহা) ইউরোপ ও আষেরিকার 
বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বে বিশ্বাপ করিতেন ন]। অঞ্ট্রেলিযান প্লাটাপুপ 
একদিন বৈজ্ঞাশিক-ছ্গতে বিশ্ময় উৎপাদন কাররয়াছিল। 
এচেওন ছোট সঙ্জারুর মত। গায়ে কাট| ভর্তি। আয়তনে 
বিড়ালের মত। ইহ! পুধিবীর প্রাচীনতম জানোয়ারসমূহের 
অনতম | সন্ধ্যায় সমুদ্র-তীরে বেডাইতে গেলাম। 

তখন ক্ষ্ধা ডুবিয়া গিয়াছে ১ কিপ্তু দিনের আলে! ঈষং 
কিছু রহিয়াছে । বেলাগুণি পূর্বব-পশ্চিমে প্রসারিত । নগর- 
কতৃপক্ষ এখানে স্নানের নবন্দোবন্ত করিয়াছেন । বেলাভুমি 
প্রায় জনশুন্ত | সমুদ্রে অল্প অর ঢেউ। হু-এক জন শ্্রী-পুরুষ 
সমুদ্রে সান করিতেছে । পূর্বে ও পশ্চিমে শহরের ছুইটি হাত 
সমুদ্রের মধ্য বহুদূর পর্যন্ত চলিয়] গিয়াছে । সহ্স! শহরের 
আলে! ছলিয়] উঠিল । মনে হুইল যেন বন্ুন্ধর| কাঞ্চনাভরণ 
খচিত হাত ছইটি জননী সিদ্ধুর পানে বাড়াইয়া দিল । জননী পা 
টিপিয়! পিছাইয়। যাইতেছেন। কিন্ধ আনন্দে তাহার তরঙ্গ- 
বন্ধুর বক্ষ কীপিতেছে। উপরে পঞ্চমীর চাদ মিট মিটি 
হাসিতেছে। 

২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার কমন্ওয়েলথ গ্রাণ্টস্‌ কমিশন 
আমার নুবিধার্ধে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন 
করিয়াছিলেন। এ দ্বিন সকালে ও বিকাঙে তাহাদের 
আপিসেই কাঁটাইলাম। কমিশন পূর্বদিন টাসম্যানিক়্] হইতে 
ফিরিয়াছেন । বিশেষ যত্রস্কারে গাহারা আমার সকল 
প্রশ্নের উভভর দিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহুম্পতিবার সকালে 
কেসি সাহেবের আপিসে গিয়| তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। 
তিনি বাংলাদেশের খবর পুথ্ান্ুপুর্ঘরপে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন । ইংরেজের ভাঁরত-ত্য।গের সন্ব্প-ঘে।ঘণাকে প্রশংস! 
করিলেন। আলাপাস্তে বলিলেন, “আমরা গ্রামে থাকি। 
শহরে আমাদের একটি ছোট বাড়ী আছে। আঁমারআ্্রী আজ 
সেখানে গিয়াছেন | আপনি যদি বৈকাঁলে আমাদের শহরের 
ঘাড়ীতে. যাইতে পারেন তবে আমার স্ত্রী বিশেষ সন্ধ্ 
হইবেন।” আমি কাহার বাক্ধীর ঠিকান] লইয়া হোটেলে 


গড 


বিমানে তু-প্রদক্ষিণ 


পনি 
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ফিরিলাম। মধ্যাহ-তোজনান্তে মেলবোর্ণ বিশ্ববিভালয়ে গিয়া 
অধ্যাপক উড্েপ্ সহিত মিলিত হইলাম। তিনি তাহার সহ্‌- 
কমিগণের সহ্ছিত জামাকে আলাপ করাইয়। দ্রিলেন। পরে 
একটি বড় বইয়ের দোকানে লইয়। গির! অষ্রেলিয়! সম্পর্কে 
কয়েক ভাল বহয়ের তালিক। দিলেন। বৈকালে কেসী 
সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হ্ইলাম। কেপী-গৃহিষ্টী ও কেশী 
মহাশয় আমাকে সাদরে অভ্যর্থন] করিলেন। €সথানে 
গাহাদের বহ-প্রবাদকালের সেক্রেটারী মিদ. প্যাট জ্যারেট 
উপস্থিত ছিলেন। কেপী-গৃহ্য়ী বাংলাদেশের অনেকগুলি 
নারী-প্রতিষ্ঠনের কথ। খুঁটিয়। ঝুটির। জিজ্ঞাস! করিলেন । 
বলিলেন, তিনি এবৰনও তাহাদের কোণ উপকারে আসিতে 
পথিলে ক্ৃতার্থ হইবেন। আমাকে পাশীয় প্রদান করলেন। 
আমি মদমিগ্রত কোন পানীন্ন গ্রহণ করিব ন| শুনিম্ব তিনি 
ঘেন হৃতবুক্ধি হুইয়। পড়িলেন। কেপী স'হ্েব অরেঞ্জ 
কোয়াসের কথ! মনে করাইর] দিসে তিনি যেন টৈধ পাইলেন । 
আমি অরেঞ্জ কোয়াস পান করিলাখ। কেসী সাহেবের সঙ্গে 
বাংলাদেশ সম্বন্ধে নান| বিষয়ে কথ। হুইল। কেপী পকেট 
হইতে একটি সুন্দর রেশমেএ রুমাল বাছির করিয়া বলিলেন, 
*বাংলার-একটি জেলায় এগুলি তৈরি | এগুলি আমার বড়ই 
পহন্দ। আপনি যদি একসপছু'ভঞ্রন রুমাল তৈরি করাইয়! 
আমাকে পাঁঠাইতে পারেন তবে আমি বিশেষ উপকৃত 
বোধ কাঁরব।” আমি খ্ীকার কণিলে নমুনা-স্বর্ূপ একটি 
ক্রমাল আমাঁকে দ্িলেশ। গীদ্ধী, নেহ্‌প ও জ্িপ্নার কথ! 
উঠিল। কেপী-গৃহ্নী বলিলেন, “লাঁটভবনে আমাদের 
শ" তিণেক ভৃত্য ছিল। যখনই গান্ধী লাট-শবনে আসিয়া” 
ছেন তখনই হিচ্ছু মুসলমান নিবিশেষে তিন শত ভৃত্য 
তাহার পদধুলি লইয়াছে। কিন্তু নেহেরু বা জিন্না যখন 
লাট-ভবনে আপিয়াছেন তখন কাহারও এরপ আর্রিহ 
দেখি নাই। তবে কি নেছেরে ব1 জিন্না সেরপ জনপ্রিয় 
মন ?” 
আমি--”নেছের বা গ্রিশ্নার চেয়ে বেশী জনপ্রিয় নেতা! 
ভাঁরতবর্ধে নাই । তবে গান্ধীর কথ! স্বতন্ত্র। গান্ধী শুধু জনপ্রিয় 
মেতা নন, তিনি তদপেক্ষা আরও বেশী কিছু ।” 
কেসী-_“হা, গান্ধী সাধারণের চক্ষে দেবত11+ 

প্যাট জ্যারেট আমার নিকট একটি বিত্রতি চাছ্িলেন। 
ইংলগ, আমেরিক| ও কানাডা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে 
ভারতের,অষ্রেলিয়ার এবং ভারত-অগ্রেলিয়ার ভবিষৎ সম্পর্কের 
কফোণ্‌ক্ধপ আমার চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে তাহা! আমার 
নিকট জানিতে চাছিলেন। আমি স্বভাবতঃই প্রচার-পরান্ধুখ | 
কিন্তু কেসী সাহেবের জাগ্রহাতিশয্যমুক্ঞ ইহার জন্থরোধ 
এড়াইতে পারিলাম ন|। স্থির হইল পরদিন সকাল ৮টায় প্যাট 
জ্যারেট বিত্বতি শুনিবার জঙ আমার হোটেলে যাইবেন। 


২৭০ 


সেদিন মেলবোর্ণে বেশ গরম পড়িয়াছিল। তাপ ৯৫" 
ভিশ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মধ্যাহু-ভোঁজনের সময় হোটেলে 
পার্খের জনৈক তগ্রলোকফের সঙ্ে আলাপ হুইল। তিনি 
বলিলেন, "এখানে বায়ুর আব্রত। বড় বেশী। কাজেই অল্প 
গরমে বেশী কষ্ঠ হয়; ঘামও বেশী হয়। আমাদের পার্ধে যখন 
তাপ ১১০" ডিগ্রী পর্ধ্যস্ব উঠে তখনও এত কট হয় না। বরং 
শ্বীষ্মে আমর! বেশ ক্ষুপ্তিতে থাকি ।” এদেশে এখন গ্রীত্মকাল 
চলিতেছে । টাসম্যানিয়ায় শ্রীষ্মকালে তাপ ৮০ ডিগ্রীর 
উপরে উঠে না। মেলবোর্ণে তাপ সাধারণতঃ ৭০৮০ ভিগ্রীর 
মধ্যে থাকে, কখন কখন ১০০" ডিগ্রী পর্য্স্ত উঠে। 








ক্যানবেরায়ও তাপ সাধারণতঃ ৮০' ডিগ্রীর নীচে থাকে ।, 


পশ্চিম অধ্রেলিয়ায় মাঝে যাঝে তাপ ১০০ ডিগ্রী ছাড়াইয়। 
যার়। কুইনস্লাগ্ডের অবস্থাও তন্রপ। এখন পিচ ও 
পিয়ার ফল পাকিয়াছে। এগুলি টিনে তরিয়া সেখানকার 
লোকের] চালান দেয়। চিনির কারখানায় প্রাইক চলিতেছে । 
সেঞনু ফল টিনে পূরিবার ফারখানাগুলি চিনি পাইক্ষেছে ন। 
হাজার হাজার টন ফল হয়তো ইহার দরুন নষ্ট হইয়া 
যাইবে। 

এদিন রাজিতে খাইবার সময় এক ভদ্রলোক ও তাহার 
স্ত্রীর স্থিত আলাপ হইল । ভগ্রলোক লিবারেল পার্টির প্রচার- 
সচিব। কেসী সাছ্েব লিবারেল পার্টির এক জন নেতৃস্থানীয় 
সভ্য । উপরোক্ত ভ্লোক (কশী সাহেব ও বাংলাদেশের 
সম্বন্ধে অনেক কথ! গ্রিগ্জাসা করিলেন। ভগ্রলোক গৃহাঙাবে 
সপাঁরবারে হোটেলে বাপ কখিতেছেন। বলিলেন, “এদেশে 
গৃছ-সমন্ত। বড় কঠিন। সরকার কিছুই করিতে পারিতেছেন 


ন1। ইছ্দীগণ শহুরে আসিয়! বহু বাড়ী কিনিয়! ফেলিতেছে, . 


এবং সেলামী প্রভৃতি লইয়৷ লোকের উপর জুলুম করিতেছে ।” 
ভদ্রলোকের স্ত্রীর জ্যোতিষী ব1 তবিষ্যতবক্তার উপর খুব আন্থ]। 
ভারতব্ষীয় জ্যেতিষীগণের সুনাম তাহার কানে পৌহছিয়াছে। 
তাঁহাদের কথ! জিজ্ঞাস| করিলেন । 

আমি বলিলাম, “ভারতবর্ষে অনেক ভাল জ্যোতিষী 
আছেন। আবার অনেক তও জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীও আছে। 
তবে জ্যেতিষীর কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে আমি 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 





চি 


আপনাকে পরামর্শ দিব না, তাহাদের নিকট তবিষ্যং 
জানিয়া লইবার আগ্রহকেও আমি প্রশংস| করি না। অন্ধকার 
জীবনপথে চলিবার জন্ত তগবান মাহ্ষকে একটি নুন্দর প্রদীপ 
দিয়াছেন। সেটি তাহার বুদ্ধি। এই তগবন্ধত্ত প্রদীপের সাহায্যে 
পথ চলাই শ্রেয়ঃ। এই প্রদীপটি নির্বাণ হইলে ব। ইহার উপর 
আস্থা চলিয়া গেলেই বিপদ 1” 

ভোজনাস্তে এট দম্পতির সঙ্গে অনেক বিষয় আলাপ 
হইল। স্বামী-স্ত্রী ছ'জনে আমাকে নিজেদের ঘরে লইয়] গিয়া 
ইহাদের আট ও দশ বস বয়মের ক ভুইটির সঙ্গে আমার 
আলাপ কর।ইয়া দ্রিলেন। কন্াদ্বয় কলিকাতার কথা 
শুণিয়াছে। কলিকাতার মানুষ দেখিয়া খুশি হইল। 

পরদিণ ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতরাশের পর প্যাঁট 
জ্যারেট আসিয়া উপস্থিত । কয়েক মিশিটের মধ্যে তাহার 
নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়া 
এরোড্রোমে পৌ'ছলাম। ক্যানবেরায় গিয়। মধ্যাহ-ভোজন 
সম্পন্ন করিলাম । 

এদিন বৈকালে “হোটেল ক্যানবেরায়” ওয়াপ্টার ক্কট 
মামক এক ভদ্রলোকের সঞ্ে আলাপ হইল । ইনি এদেশের 
এক জন বিখ্যাত কসট-একাউণ্টেন্ট | ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাআজ্যো 
থাকিবে কিন! এই প্রসগ্রে নান। আল'প-আলো5ন] হইল । স্কট 
বললেন, “মরামাদের দেশে সর্বসাধারণের মনে উংরেজের 
প্রতি একট! গ্রীতির ভাব আছে । অন্ত সব বিষয়ে আমাদের 
মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্ত ইংরেজদের জঞ্চ সকলেরই 
মনে থানিকট স্েহ বিদ্তমান |” 

আমি-_ “অ'মরাও ইংবেজঞ্জাতির প্রতি শ্রস্তাশীনে। সেকস- 
শীয়র ব। নিউটনের নামে সকপ ভারতবাস*ই মাথ। নোয়ায়। 
শুধু শাপক-ইংরেঞ্রের প্রতিই ভারত বাঁত্রদ্ধ হুইয়াছে। 
ভারতের শাপন-ব্যাপারে হত্তক্ষেপে বিরত হইলে ইংরেজের 
প্রতি ভারতবাপীর বিরূপ মনোরির কোন কারণ 
থাকিবে না।” 

ক্ষট-__অবন্ত আপনার! যা ভাল বোঝেন তাহাই করিবেন । 
তবে আমার মনে হয় আপনারা ব্রিটিশ সাত্রাক্যে থাকিলেই 
ভাল হুইত। 
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সারিপুত্র ও মোগ্গল্লান 


রী্থধাময়ী সেনগুপ্ত, এম-এ 


কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ হয়ত 
অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ধণ করিয়াছে । সংবাদটি এই যে তগবাঁন 
বুদ্ধের প্রধান শিল্দ্বয় সারিপুত্র ও মোগ গল্পানের অস্থিপাত্র বটিশ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভারত গবর্ণমেন্টকে উপগ্ৃত হইয়াছে । শীব্রই 
উত্ত অস্থি ভারতে আনয়ন কর! হুইবে এবং সীচী স্তপের 
নিকটবর্ভী কোন এক স্থানে যন্দির নির্মাণ করিয়| তাহাতে 
উক্ত অস্থিপা রক্ষিত হইবে । 

এই সারিপুত্র ও মোগ গলান সহ্ঙ্ধেই যতকিঞ্চিং বিবরণ এই 
প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কর! হইতেছে । 

সারিপুক বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং মোগ গল্লানের 
স্বান তাহার পরেই ছিল। অবস্থা আনন্দ, উপালী, মহাকণ্ডপ 
প্রভাতি বুদ্ধের আরও কয়েকন্বন প্রধান শিস্ত ছিলেন, কিন্তু এই 
ছই জনের স্থান ছিল সর্ব্বোচ্চে। 

সারিপুত্র ও মোগগল্লান উভয়েই বুদ্ধদেব অপেক্ষা 
বয়োগ্োক্ঠট ছিলেন । সারিপুত্র রাজগৃহের নিকটবস্ভী নালক- 
গ্রাম নামক স্ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 
ছিল বঙ্গগ্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম ছিল বূপপা'পর। এই 
রূপসারিত পুআর বলয়াই তিনি সারিপুত (পালি সাধিপুভ) 
নামে পণিচিত হুন। অনেকের মতে তাহাপন আপল নাম ছল 
উপতিত্ত। সারিপুপ্রের চন্দ, উপসেন ও রেবত ( পর্বে খ'দর- 
বনিয় নামে খ্যাত ) আরও তিন ভ্রাতা এবং চাল], উপচাল। 
ও শিশুপচাল। নায়ী তিন ভগ্নী ছিলেন। তাহারা সকলেই 
পরে বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগদান করেন। 

মোগ গল্লান (মৌদৃগল্যায়ন ) রাক্সগৃহেরে নিকটবনস্াঁ 
কোতালগ্রামে এক বধ্িষ্চ পরিবারে জশ্এফ্‌ণ করেন। 
এই একই দিনেই সারিপুত্রেরও জন্ম হুয়। তীর্থার পিতা 
& শ্রামের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাহার মাতার নাম 
ছিল মোগগলী (মৌদৃগলী)। এই ছুই পরিবারের মধ্যে 
সাত পুরুষ ধরিয়া প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। উভয় 
পরিবান্সের বালকদ্বয়ও শৈশব হইতেই পরস্পরের বিশেষ 
অন্তর হইয়া উঠেন। একদ!| ছুই বন্ধু এক অভিনয় দেখিতে 
যান এবং সেই অভিনয়দৃষ্ঠে সংসারের অনিত্যত| উপলব্ধি 
করিয়া উভয়ে গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করেন ॥ তাহার! 
প্রথমে সঞ্জয় নামে এক আচার্য্যের শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। 
তৎপরে তাহার] সদৃগুরুলাভের আশায় সমগ্র জদুত্বীপ পরিভ্রমণ 
করিয়া! সমুদয় জ্ঞানী ব্যক্তির সহিতই ধর্দালোচনা করিলেন, 
কিন্ত কিছুতেই তৃপ্ডিলাভ করিতে পারিলেন ন!। তখন 
তাহার! স্থির করিলেন যে, উদ্তয়ে পৃথক ভাবে পরম তত্ব 


সন্ধান করিবেন এবং যিনিই প্রথমে উভয়ের আকান্রিফত বস্তর 
সন্ধান লাভ করিবেন, তিনিই অপরকে সংবাদ দ্রিবেন। এই” 
রূপ স্থির করিয়! তাহার! ছই জনে দুই দিকে যাত্রা! করিলেন। 
কিছুদিন পরে সারিপুত্র রাগ্জগৃহের নিকটবর্তী অঞ্চলে ইতস্ততঃ 
ভ্রযণ করিতে করিতে অসুপর্জী নামে বুদ্ধের এক শিশ্বের সাক্ষাৎ 
লাভ করিলেন । তাহার মুখে উচ্চারিত একট শ্লোক শুনিয়াই 
সারিপুঙ্েশ ধারণ| জঙ্মিল যে, তিনি এতন্দন ধরিয়! যে বস্তর 
অধ্েষণ করিতেছিলেন, ইহার নিকট তাহা লাভ করিবেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ বৌদবর্টে দীক্ষিত হইলেন এবং “শ্রোতাপন্ধ* 
হইলেন । ' (বৌদ্ধ বর্মপাধনার চারিটি স্তর, যথা___স্রোতাপন্ব,, 
সক্কদাগামী, অণাগামী এবং অরত্ব। শ্রোতাপতর-__অর্থাং যে 
নির্ববাণ-স্রোতে আপন্ন অর্থাৎ নির্ববাপলাভের প্রয়াসে যত্ববান। 
সর্ুদাগামী_-অর্থাৎ যাহাকে নির্বাণ লাভ করিবার জন্ত আরও 
একবার আদিতে অর্থাৎ ন্বগ্রহণ করিতে হইবে । অনাগামী__. 
অথাৎ যাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ কর্রিতে হুইবে না, এই 
যাহার শেষ জন্ম এবং এই জন্মেই যে অর্থ লাভ করিবে_-এই 
চতুর্থ ও শেষ শুএই মর্ত্বলাভ)!| তৎপরে তিনি মোগ গল্লানকে 
থুজিয়া বাছুর কর্পলেন এবং অস্সঞ্জীর প্রমুখাৎ শ্রুত 
শ্লোকটি তাহার সম্মূথে আরন্তি করিলেন, শুনিয়া! মোগ গঞ্লানও 
শ্রোতাপন্ন হইলেন। তখন তাহার] তাহাদের পূর্বগুর 
সঞ্তয়ের নিকট পিয়া তাহাকেও বৌদ্ধধর্ণ্ে দীক্ষা গ্রহণ করিতে 
অশ্বরোধ করিলেন, কিন্তু সপ্য় রাজী হইলেন ন।। সঞ্জয়ের 
পাচ শত শিষ্য তাহাদের অন্থগমন কপিতে স্বীকৃত হইলেন এবং 
তাহার] সদলবলে ভগবান বুঞ্জকে দর্শন করিতে বেলুবনে 
উপস্থিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ তাহাদের বর্োপদেশ প্রদান 
করিলেন এবং প্রব্রজ্য। ও উপসম্পদ! দান করিয়। তাহাদিগকে 
সঙ্ঘভুক্ত করিয়া! লইলেন। সঙ্ঘে প্রবেশের সপ্তাহকাল মধ্যে 
মোগগল্পান ও পক্ষকাল মধ্যে সারিপুত্র অরত্বলাভ করিলেন। 

সারিপুত্্র ও মোগগল্সানের সঙ্ঘ-প্রবেশের দ্রিনেই বুদ্ধদেব 
ঘোষপ| করিলেন যে, এই ছুই জনকে ঠাহার প্রধান শিস্কপদে 
ক্সভিষিস্ত কর! হইল। নবাগত ভিক্ষুদ্বয়ের প্রতি এইরপ শ্রেষ্ঠ 
সম্মান প্রদঘশিত হওয়ায় অন্তা্ড পুৰ্বাতন তিক্ষ্র] বিশেষ ক্ষুদ্ধ 
হইলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাদের বুঝাইয়! দিলেন যে, জন্মে 
জন্মে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া! এই নবীন ভিক্ষুধয় তাহার 
নিকট এই বছুআকাজ্ষিত পদলান্ত করিবার জন কত 
ছঃসহ কঠোর র্লেশই ন| সহ কণিয়াছেন। 

বুদ্ধ সারিপুত্র ও মোগ গল্লানকে আদর্শ শিল্যরূপে গণ্য 
করিতেন এবং অপরাপর তিক্ষুদিগকে তাহাদের আদর্শ অন্থ- 
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সরণ করিতে উপদেশ দিতেম। তিনি সারিপুন্্রকে সঙ্গের 
শিক্ষা্দাত্রী জননী ও মোগগল্লানকে ধাত্রীর সহিত তুলন! 
করিতেন । এই ছই শিশ্ত তাঁহার পরম বিশ্বাসের পাত্র 
ছিলেন এবং সজ্ঘের তত্বাবধানের ও পবিভ্রত1 অক্ষু্ণ রাখার 
তার তিনি হহাদের হত্ডেই অর্পণ করিয়াছিলেন। ্াহারাও 
তাহাদের উপর ভত্ভ দায়িত্বের মর্ধ্যাদ] রক্ষা করিতে যথাসাধ্য 
চে&া করিতেন । ধন্মপদ অট্ঠ কথায় বণিত আছে যে, দেবদত্ত 


যখন সঙ্ঘ-মধ্যে বিভেদ স্ত্রি করিয়া পাঁচ শত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া 


গয়াশীর্ধ পর্বতে চলিয়। যান তথন তাহাদের ফিপাইয়। আনিবার 
জন বুদ্ধ এই ছুই জনকেই (প্ররণ করিয়াছিলেন এবং হঁহার] 


সফলকামও হুইয়াছিলেন। অন্গুত্তর নিকায়ে একটি ঘটনার, 


উদ্লেখে জানা যাঁয় যে এক সময় মোগগল্লান একটি ছুবত্ত 
তিক্ষৃকে সঙ্ঘ হইতে বহিক্ষত করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

সারিপুত্র বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, বিশেষতঃ অভিধর্থ্ে তাঁহার 
বিশেষ ব্যৎপত্তি ছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব সারিপুত্রকেউ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাশী 
বলিয়া মনে করিতেন । বৌদদধর্থ্ের মূলঙুত্র চতুরা্ধা সত্য 
(ছঃখ--নর্থাৎ জড়জগতের সব কিছুই ছঃখময় এই জান; 
সমুদয়-__অর্থাং এই ছুঃখের কাগণ ও উৎপত্তিস্থল, এই ছঃখ 
মিরোধ এবং নিরোধগ'মী অষ্টাঙ্গিক মার্গ) তিনি অতাস্ত 
সরল ও নুন্দররাপে বুঝাইয়! দিতে পারিতেন। ভিক্ষুগণ 
কোনরূপ সঞ্চটে পড়িলে তাহার পরামর্শ লইতেন। ভিক্ষ- 
গণ তাহার উপদেশ প্রদানের বিষয় বহু স্থানে উল্লেখ 
করিয়াছেন। সংযুত্ত নিকাঁয়ের টীকায় এক স্থলে আছে, 
বুদ্ধ খন তাবত্রিংশ স্বর্গে ধর্ম্প্রচার কারয়া সঙ্কাশ্য নামক 
স্থানে অবতরণ করেন, সেই সময়েই সারিপুত্রের জ্ঞানের 
চরম পরীক্ষা হয়। বুদ্ধদেব সমবেত ভক্তমগ্ডুলীর নিকট 
একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং একমাত্র সারিপুত্র ব্যতীত কেহই 
সাহার প্রশ্নের উওর দিতে সমর্থ হন নাই । সত্বের বিধিনিষেধ- 
সমূহের খু'টানাটি তিনি বিশেষ প্রযত্ের সহিত পালন করিতেন। 
সঙ্ঘের একটি নিয়ম ছিল এই যে, কোন সন্ধ্যাসী একাধিক 
সামন ব! শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবেন না। 
সুতরাং যে পরিবার দ্বারা তিনি 1বশেধভাবে উপকৃত 
হুইয়াছিলেন এইন্প একটি পরিবারের এক বালক তাহার 
নিকট উপসম্পদ্াপ্রার্থী হইয়া আসলেও তিনি তাহার পিতা- 
মাতার অনুরোধ রক্ষা ফাঁরতে স্বীক্কত হন নাই। অবশেষে 
বুদ্ধদেব এই নিয়ম শিথিল করায় তিনি বালকটিকে উপসম্পদ! 
ঘ্রান করেম।. অপর একটি ক্ষেত্রে দেখ! যায়, সারিপুত্র একবার 
উদরের যন্ত্রণায় বিশেষ কাতর হুইয়] পড়িয়াছিলেন। মোগ গল্পান 
তাহাকে ওষধন্ধপে রশুন খাইতে অন্থরোধ করেন। তিনি 
নিজেও জানিতেন যে, রশুন তক্ষণ করিলে আরোগ্যলাত 


ফরিবেন। কিন্তু ভিক্ষুর রশুন সেবন শিষিদ্ধ ছিল বলিয়! 


প্রবাসী 
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তিমি কিছুতেই রগুন আফার করিতে রার্ধী হন নাই। অব- 
শেষে বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহাকে ন্সহমতি প্রদান করাতে তিনি 
রশ্ডন দেবন করিলেন । দরিদ্রের প্রতি তাহার গভীর করুণ ও 
তা্ছাদের ছুঃখমোচন করিবার এঁকান্তিক প্রচেষ্ঠা -তখদাধিক" 
“পুণ্য ও তাহার পন্থী”, কিওককুচ্ছিসিন্ধব', 'জাতক ও 'লোক- 
সতিস্ক” প্রভৃতি গল্প হইতে প্রমাণিত হয় । কাহারও সামানুতম 
উপকারও তিনি বিশ্বত হুইতেন না। মহ্থাবঙ্ে একটি 
কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, এক সময় এক ব্রাহ্মণ সঙ্ক্যাস- 
গ্রুণাভিলাষী হ্ইয়া সঙ্বে আগমন করেন । কিন্তু দেখা গেল 
কোন ভিক্ষু তাহাকে উপসম্পদ| দান করিতে ইচ্ছুক নহেন। 
ব্রাহ্মণ সেইজগ্ত মনকণ্ঠে জিয়মাণ হইয়া পড়েন, এবং 
দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকেন । একদা বুদ্ধের দি তাহার 
উপর পতিত হওয়ায় তিনি ভিক্ষুর্দিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 


- করেন। ভিক্ষ্গণ কাপণ বিত্ত করিলে, বুদ্ধ সকল ভিক্ষৃকে 


আহ্বান করিয়া গ্রিজ্ঞাস] করেন যে, কেহ এই ব্রান্মণকৃত কোন 
উপকার স্মরণ করিতে পারিতেছেন কিনা। সারপৃত্র তহ্ত্তরে 
বলেন, একদ| যখন তিনি শিতান্ত ক্ষুধার্ত হইয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে 
প্রবেশ করেন তখন এই ব্রাক্ষণ তাহাকে এক চামচ অঞ্জদান 
করিয়াছিলেন_-( যদিও তাহাতে ঠাহার ক্ষুন্রিত্ত্ভি ন হইয়া 
ক্ুধানলে ইন্ধনই প্রদত্ত হইয়াছিল )। যাই হো'ক্‌, এখন বুদ্ধের 
আদেশে সারিপুত্র সেই ব্রান্ষণকে উপসম্পদ| দান করেন। 
সঙ্বের নিয়মাহৃবপ্তিত| ও পরিচ্ছত্নতার দিকেও তাহার বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। ধন্মপদ চীকায় বর্ণিত আছে, যে সঙ্ঘারামে তিনি বাস 
কণ্রিতেন তথাকার অগ্ঠান্ ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বহির্গিত হইলে 
তিনি সমস্ত সঙ্ঘারাম দুরিয়! দেখিয়া! বেড়াইতেন | কোন স্থান 
অপৃরিষ্কৃত থাকিলে স্বয়ং তাহ] সম্মার্নী দ্বারা মাঞ্িত করিতেন, 
আসবাবপত্র যথাগ্থানে ঠিক করিয়া রাখিতেন এবং পানীয় ও 
পদপ্রক্ষালনের জলাধারসমূহ জলপূর্ণ করিয়া রাঁখিতেন, 
পাছে ভিন্বধর্্াবলঙ্থী কেহ সঙ্ঘে আপিয়! বলে যে দেখ, 
গৌতম বুদ্ধের শিষ্াগণের আবাসন্থান দেখ! এখানে কি 
অপররিচ্ছন্তা, কি অব্যবস্থ! | 


আচার্ধাদের প্রতি 'সারিপুত্রের বিশেষ ভক্তি-শ্রস্ধা ও 
অন্থরাগ ছিল। বোৌঁদ্ধসজ্বে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাহার 
পূর্বগুরু সপ্তয়কে বুদ্ধের অম্বতময়ী বাণ শ্রবণ করিতে ও সঙ্গে 
যোগদান করিতে অনুরোধ কপ্রিয়াছিলেন, সপ্য় অবস্ঠ ঠাহার 
সে অহুরোধ রক্ষ/ করেন নাই। তাহাকে বৌদ্ধধর্মের শরণ 
লইবার পরামর্শ যিনি দেন তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের সেই 
পথপ্রদর্শক গুরু অদ্সজীর প্রতিও তাহার বিশেষ ভক্তি-ত্রদ্ধা 
ছিল। কধিত আছে, তিনি অস্সজী যে দিকে আছেন বলিয়! 
জানিতেন, প্রতি রাত্রে শয্মনের পুর্বে সেই দিকে তাহার 
উদ্ষেশে প্রণাম করিতেন ও সেই দিকে মস্তক রক্ষা! করি! 
শয়ন করিতেন। সারিপুজ পিষ্টক তক্ষণ করিতে. বিশেষ 


পৌঘ 


ভালবাপিতেন, কিন্তু পিক তক্ষণে লোভের প্রশ্রয় দেওয়! 
হয় বলিয়া! তিনি উহ! ত্যাগ করিয়াছিলেন । সঙ্গঘ্থ ভিক্ষুগণের 
মধ্যে কাহাকেও বুদ্ধ বচন অহ্সরণে অনহ্রাঙগী দেখিলে তাহার 
প্রতি গাার মনোভাব যেরপ কঠোর হইয়া উঠিত, 
কাহারও ধর্প'বষয়ে অভী& সিদ্ধি হইলে তিনি সেইরপই 
আনন্দিত হইতেন । মোগগল্জান খন্ধিশক্তিতে বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করিলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

মোগগল্লানের খদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি 
ধ্যান ইত্যাদি বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া! ব্যতীত ফেবলমান্জ 
চর্ঘচক্ষেই প্রেতযোনি ও অন্তান্ত অশরীরী আস্মাদের দেখিতে 
পাইতেন এবং বিভিন্ন লোকে গমন করিয়া তথাঁকার 
সংবাদাদি বুদ্ধকে আনিয়া দ্িতেন। বিমান বখ, নামক এসে 
তাহার এইরূপ বিভিন্ন লোকপরিভ্রমণের বহু উল্লেখ পাওয়! 
যায় এবং কথিত হয় যে, তিনি দেবলোকের বিশেষ প্রিয়পা্জ 
ছিলেন। সংমুত্ত ও মঞ্জ ঝিম নিকাঁয় এবং ন্ুুত্ত নিপাতে 
তাহার খদ্ধিশভ্তির বছ উদাহরণ পাওয়া যায়। একবার 
'মিগার মাতৃ পাসাদে বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছিলেন। 
তিনি ছিলেন উপারিস্থিত প্রকোষ্ঠে_-তাহা সত্বেও, নিয় 
প্রকোষ্ঠে ভিক্ষুগণ প্রগ লভ ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। 
তখন বুঝ্ধের অনুরোধে মোগগল্লান ভিক্ষ“দগকে ভয় দেখাইবার 
জন তাহার বিপুল পদভারে সেই গৃহ প্রকম্পিত ও ঘর্ধরধবনি 
উ্িত করিয়াছিলেন । অপর এক সময় শক্রের (ইন্দ্র) অহঙ্কার 
চূর্ণ করিবার এবং তাহাকে ভয় দেখাইবার অন্ত তাহার বৈগয়ন্ত 
পুরীও তিনি কীপাইয়া তুলিয়াছিলেন। ঠাহার খধদ্ধিশপ্তির 
উৎকর্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় নদন্দোপনন্দ নামক 
নাগের দমনে । অপর কোন ভিক্ষুর পক্ষে এই কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়! সম্ভবপর হইত না) কারণ অপর কেহ 
মোগগল্লানের ভ্ঞায় এত শী ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উন্নীত হইতে 
পারিতেন না; এবং সেইজগই বুদ্ধদেব অপর কোন তিক্ষুকে 
এ নাগদমনের অন্মতি প্রদান করেন নাই। 

কিগ্ত খদ্ধিশক্তি মোগ গলানের প্রধান বৈশিষ্্য হইলেও 
ভ্ঞানের দিক দিয়াও তিনি হীন ছিলেন না । এ বিষয়ে 
সারিপুত্রের পরেই ছিল তাহার স্থান। শ্বতঃপ্রন্বত হইয়া 
সারিপুন্ন ও মোগ গর্নানের ভিক্ষুিগকে নান! বিষয়ে উপদেশ 
প্রধানের বহু উল্লেখ বোদ্ধ গ্রন্থা্দতে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ 
বুদ্ধ এক সময় কপিলাবস্ততে শাক্যগণের নবনিন্মিত বিতর্ক গৃহে 
উপদেশ প্রদানাস্তে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং যোগ গরল্লানকে 
তিক্ষৃদিগের নিকট কিছু বলিবার জন্ত আদেশ দেন । তদহুসারে 
মোগগঞ্লান তাহাদের নিকট কামনা ও তাহ] হইতে মুক্তি- 
লাভের উপায় সন্বদ্ধে বন্তৃত। করেন। বন্ততাশেষে বুদ্ধ ঠাঙার 
উপদেশ প্রদান-ক্ষমতার তুয়সী প্রশংসা করেন। অপর এক 
হলেও ধ্যান ও মুক্তিলাভের উপায়স্মৃহ সম্বন্ধে তাহার 








লারিপুত্ঞ ও মোগ্গল্লান 


পর শিস, 
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রখ 


উপদেশ দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সারিপুত্রে ও যোগ গজ্লান 
এই ছুই জনের পরম্পরের প্রতি গভীর গ্রীতি ও প্রগাঢ় শর 
ছিল। হুঁহারা ছই জনে পরম্পরের গুণাবলীর ঘে কিরূপ 
প্রশংস| করিতেন বহু শ্লোকে তাহার প্রমাণ পাওয়] যায়। 
ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রতি উভয়ের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাদা এই 
ছুই বন্ধুকে দৃঢ়তর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করি্ছছিল। বুদ্ধের 
নিকট হুইতে দূরে থাকাকালে তাহার] দিবা দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি 
দ্বার। কোন্‌ ভক্ত বুদ্ধের সহিত কিরাপ তত্বালোচন| করি- 
তেন, তাহ অবগত হইয়া! কেবলমাত্র এই বিষয় লইয়াই 
আলাপ-আলোচন! করিতেন । বুদ্ধের অন্থগত সকল তিক্ষুর 
প্রতিই সারিপুত্র বন্কুভাবাপত্র হইলেও, মোগ গল্পান ও আনব্দের 
প্রতি তিনি সবিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন । বুদ্ধপুত্র রাহুলের প্রতিও 
কাহার অতান্ত স্নেহ ছিল। এক সময় সারিপুত্রের ছর হইলে 
যোগ গন্লান মন্দাকিনী-সরোবর হইতে পন্রম্ণাল আনিয়া 
তাহাকে রোগমুক্ত করেন। গৃহস্থগণের মধ্যে অনাথপিগুক 
সাপ্রিপুজের বিশেষ শ্রদ্ধার পান ছিলেন এবং তাহার, অনুস্থ 
অবস্থায় তিনি যে তাহাকে দেখিবার জভ একাধিকবার 
ঠাহার গৃঙ্থে গমন করিয়াছিলেন বৌদ্ধ এস্থাদিতে সেকথ! 
উল্লিখিত আছে। 

- বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কয়েক মাস পূর্বে সারিপুঞর 
পরলোকগমম করেন। সংযুত্ত নিকায়ে দেখা যায়, তাহার 
ন্মস্থান নালক গ্রামেই ঠাহার স্বহা হয় এবং তা্থার ম্বতৃযাতে বুদ্ধ 
তাহার উদ্দেশে এক প্রশন্ডিবানী উচ্চারণ করেন। টীকা গ্রন্থে 
ঠাহার স্বডার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় । তাহাতে আছে, বুদ্ধ 
বেলুর গ্রামে শেষ বর্ধা যাপন করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলে, সারিপুত্র সপ্তদিবস মধ্যে নিজের স্বৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া 
তাহার অন্বেষণ করিয়! তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহার 
নিকট বিদায় গ্রহণ কয়! মাতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে 
পাঁচ শত ভিক্ষুসহ পৈতৃক বাটীতে গমন করিতে মনস্থ করিলেন । 
কারণ তাহার মাতার সাতটি সন্তান অর্ত্ব লাভ করিলেও 
তিনি স্বয়ং সঙ্ঘে আন্থাশীল। ছিলেন না। সপ্তম দিনে দারি- 
পুত্র নালক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র 
উপরেবতের মারফত মাতাকে তাহার আগমন-সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন । পু পুনরায় গৃহৃস্থাশ্রমে প্রত্যাবত্তন করিয়াছে মনে 
করিয়া মাত! আনন্দে উৎকুল্প হইলেন এবং তাহার সঙ্গীদের 
অত্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সারিপুআ বাটীতে 
আসিয়া সেই গৃহে আশ্রয় লইলেন-_ যেখানে ভূর্মি্ঠ হুইয়! 
প্রথম তিনি পৃথিবীর আলো-বাতাসের ম্পর্শলাভ করিয়াছিলেন । 
এখানে তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হুইলেন। পুত্র 
পূর্বববৎ সন্থ্যাসীই আছে দেখিয়া মাতা বিষ অন্তরে নিজ 
গৃহেই আবদ্ধ থাকিতেন, সেইঞ্ন্ত এ বিষয়ে কিছু জ্বানিতে 
পান্ধিলেন না। শক্র মধাব্ক্ষ প্রস্তুতি দেবতাঘ্া এবং সারি- 





্ধ৪ 





পুভ্রের জাঁতা চূন্দ তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন । তাঁহার 
মাতা & সকল দেবতাকে দেখিয়া পুজের গৃছে প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যথার্থই এ সকল 
দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা । সারিপুত্র স্বীকার করিলে মাত। 
পুজের মহত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার অন্তর আনন্দে 
পরিপূর্ণ হইয় উঠিল । এই অবসরে সারিপুত্র তাহার নিকট 
ধর্মব্যাখ্য! করিলেন এবং ফলে তিনিও শ্রোতাপন্ন হইলেন। 
তখন সারিপুত্র মাতৃথণ পরিশোধ কর!| হুইয়াছে ইহা উপলব্ধি 
করিয়! স্ঘ্যাসীদের ডাকিয়া পঠাইলেন। তাহার] আসিলে 
তাহাদিগকে গ্িজাস| করিলেন যে, তাহার সন্্যাসীঞ্জীবনের 
হুদীর্ চুয়া্লিশ বৎসরের মধ্যে তিনি ভাহাদিগের নিকট কোন 
অপরাধ করিয়াছেন কি না? তাহার] তাহাকে সম্পূর্ণ 
নিরপরাধ বলিলে তিনি শয়ন করিলেন। প্রতাষের সঙ্গে সঙ্গে 
নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়! তিনি অম্বতলোকে প্রয়াণ 


করিলেন। ভাতার মাতা তাহার অস্তোরিক্রিয়ার যাবতীয় 


বন্দোবস্ত করেন। বিশ্বকর্মা] তংকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
সারিপুঘ্রের দেহ ভম্মীভুত হইবার পর তাহার প্রিয় শিষ্য অন্থরুত্ধ 
সুগন্ধি বারিসেচনে চিত। নির্বাপিত করেন। চুম্দ তাহার 
অস্থি, ভিক্ষাপাত্র ও বহির্বাস শ্রাবন্তীতে আনয়ন করিলেন । 
কাণ্তিকী পুণিমার দিন সারিপুত্রের দেহাবসান ঘটে। 
ইহার এক পক্ষকাল পরে,অমাবস্তা তিথিতে মোগ গল্পান দেহ- 
রক্ষা] করেন। চীকাঁকারদের মতে মোগ গজ্পানের স্বত্যু ঘটে 
নিগ্র্থ ( জৈন ) সপ্প্রদ্দায়ের এক চক্রান্তের ফলে । মোগ গল্পান 
বিবিধ লোকে যাতায়াত করিতেন এবং আিয়। সংবাদ দিতেন 


প্রথাসী 
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ষে, বুদ্ধের পন্থাবলম্বীর! নুখে হ্বর্গবাস করিতেছেন; কিন্তু 
বিপরীত ধর্াবলম্বীগণ পুনর্জন্ম লাভ করিয়া, অশেষ ছঃখ- 
ভোগ করিতেছে । এই সকল সংবাদে অভ্ভাভ সঞ্হদায়ের 
অন্গামীদের সংঙ্গ্যা দিন দিন হাস পাইতে লাগিল। 
ফলে প্রতিঘন্দ্ী ধর্সন্প্রদায়ের চাইর| তাহাকে হত্যা 
করিবার জন্ত লোক নিযুক্ত করিল। কালশিলার এক 
গুহায় মোগগল্পানের অবস্থানকালে এ সকল লোক 
উক্ত গুহ] ঘিরিয়! ফেলিল, কিন্কু তিনি তাহাদের উদ্ছেস্ট 
বুঝিতে পারিয়া! এক ক্ষুত্র ছিদ্রপথ দিয়! বাহির হইয়া 
আত্মরক্ষা! করিলেন । উপযু্পরি ছয় দ্িন এইভাবে বিফল- 





, মনোরথ হইবার পর সপ্তম দিবসে শত্রুর! তাহাকে ধরিয়] 


ফেলিতে সমর্থ হইল এবং প্রচণ্ড প্রহারে ম্বৃতকল্প অবস্থায় 
তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল । জ্ঞাঁনলাভ করিয়! তিনি বহু 
কষ্টে প্রভু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হুইয়৷ চিরবিদায় প্রান! 
করিলেন এবং সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার এই 
শোচনীয় মৃত্যু নাকি তাহারই এক পূর্ববঞ্নরক্তত পাঁপের ফল। 
ীর প্ররোচনায় তিনি ঠাহার অন্ধ (পত।মাতাকে বনের মধ্যে 
লইয়। যান এবং তাহার] তন্কর কর্তৃক আক্রাত্ত হইয়াছেন, এই- 
রূপ ভান করিয়া প্রহারপুর্ববক তাহাদের স্বৃতযু ঘটান। এই 
পাপের ফলে তাহাকে বছ দিন নরকমন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয় 
এবং শেষ জন্মে এইঞ্রপ প্রহারের ফলে তিনি ম্বত্যুমুখে পতিত 
হন। মোগগল্পানের বর্ণ ছিল নীলোৎপল মথবা নবীন জল- 
ধরের জায় স্টামল। সিংহল দেশে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, 
বহুদিন নরকে বাস করার জন্ত তাহার বর্ণ এক্রপ হুইয়াছিল। 


রাখী বন্ধন 
শ্রীশান্তি পাল 
হৃদয় দেউলে কে দিল আঘাত? কেন কলরব এতো! মদদির নয়ন হানি? 
দ্বারের কাছে, কেন হাসা-কীদা এতো বুকের কাছেতে টানি ? 
হেরি পরিচিত পাস সেথায় কেন চেয়ে থাকে! ছল-ছল দিঠি, 
ধাড়ায়ে আছে | মুখের "পরে ? 
কতে! বেদনার ছায়া] ঘনাল আমার মনে, আবেগ তরে ! 
কতে। অতীতের মায়া জাগাল নীরব ক্ষণে, বস বে 
অকারণ - ৪ 
ফোন অকারণ নেচে ওঠে বুক, তখন আমার দেউলে পশিও 
কলাপী নাচে? সরতি মাখি 
275 . যতো! কথা আছে বোলো! বিরলে বসিয়া! একা, 
বু এখন ঈইয়োন। আমায় যতে। গান আছে গেয়ো পুরানো দিনের শেখা, 
ধাড়াও স'রে, অধরের ছোয়া একটু তখন দিও, 
রাতের নেশায় প্রাণের পেয়াল! চপল আখি, 
রয়েছে ভ'রে ! ধাবিও রাখী | 


আরব রাসায়নিক প্রক্রিগন| 


এম. আকবর আলী, এম-এস্সি 


আরব রসায়ম-বিভা সম্বন্ধে আঁলোচন! করলে একট! জিনিষ 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেট! হু'ল এর মধ্যে সুশৃঙ্খল 
গুনিয়ন্ত্রিত পন্থাগুলি। জারব রাসায়নিকগণ নান! বিষয়ে 
হ্ঁয়ালীপুর্ণ ভাষ! ব্যবহার করলেও তাদের গবেষণায় প্রকৃত 
রসায়ন বলতে যেটুকুর সন্ধান পাওয়া বায় তার মধ্যে হেঁয়ালীর 
স্থান নাই। অবন্ঠ এই প্রকৃত রসায়ন কটু বাকি সে সম্বন্ধে 
বাদাহুবাদের যথেঞ&$ অবকাশ আছে। তবে প্রকৃত রসায়ন 
হিসাবে এর মূল্য যাই হোক ন! কেন, এতে অনুস্থত প্রঞ্রিয়!- 
গুলির মূল্য কিন্তু কিছুতেই কম নয়। অষ্টম শতাব্দীতে এগুলির 
উদ্ভাবন বা কার্যকরী ভাবে ব্যবহারিক মূলাও উপেক্ষণীয় 
নয়। আরব রসায়নের মধ্যে যেটুকু প্রকৃত রপাঁয়নের সঞ্ধান 
পাওয়া যায় তার সবই যে এমনি ধরণের সুম্পঃ প্রক্রিয়া 
অন্থসরণের ফলে উদ্ভৃত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আরব রাসায়শিকের| রপায়ন-বিজ্ঞানে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার 
আশ্রয় নিয়েছিলেন এই প্রবন্ধে তারই উল্লেখ করা যাবে। 

এই প্রক্রিয়াগুলির অধিকাংশেরই সন্ধান পাওয়! যায় প্রথম 
আরব রাসায়নিক জাবিরের গ্রস্থে। তবে ম্প্ বর্ণনা ও উদ্দা- 
হরণ দিয়ে প্রক্রিয়াগুলি সুুভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার বাঁপারে 
তার পরবর্তী বৈজ্ঞানিক রাজী অথ্রগণা । জাবিরের সম্বন্ধে নানা 
সন্দেহ ও বাদাহ্বাদের অবকাশ থাকলেও রাজী ও রাজীর 
গ্রস্থাবলীর প্রামাণিকতা! সম্বন্ধে প্রাচ্যতত্ববিদদের একমত আঁছে। 
সেউজ্বন্তই উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি যে আরব রাসায়নিকদেরই 
আবিষ্কৃত এবং পরবর্তী কালের প্রক্ষিণ্ত নয় সে সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। প্রক্রিয়াগুলি থেকে আবিষ্কৃত নানা 
রাঁপায়নিক দ্রব্য দেখে মনে হয়, আরব রাসায়নিকদেরই হানতে 
এ বিজ্ঞানের আরে] উন্নতি হওয়! উচিত ছিল। কিন্তু 
ছর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নাই। পরবর্ভা র।সায়নিকদের অবৈর্ধা ও 
অস্থিরচিত্ততাই হুচ্ছে এর কারণ। বন্ততঃ জাবিরের এবং রাজীর 
প্রবর্তিত বৈজ্ঞ!নিক ধারাকে যদি তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ 
এমনি হুন্প&, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত তাবে অন্থসরণ করতেন 
তা হলে জারব রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতি হঠাৎ এভাবে ব্যাহত 
হতনা । গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রসায়ন-বিজ্ঞানের যে 
উন্নতি হয়েছে তাঁর প্রতি লক্ষা করলে অনায়াসে বল! চলে 
যে এমমি উন্নতি আরব রসায়নেও নবম দশম শতাব্বীতেই 
হয়ত অসম্ভব হ'ত না! । র্লাজীর পরে ধার] রসায়ন-চর্চ! করেন 
তাদের অনেকেই বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ন] দিয়ে বিশেষ করে 
পরশ-পাথর ও অধরত্বলাতের সাধনাকেই জ্াকড়ে ধরেছেন, 
এইই তক পুর্বেফার: বৈজানিকদের কাজের ধার! 


অনুসরণ ন। করে তাদের হেঁয়ালীপুর্ণ ভাঁষার প্রক্কৃত ব্যাখ্যা 
বের করতে লেগে গেছেন। আর তারই জন্তে কুট তর্বা- 
জালের আশ্রয় নিয়েছেন । ছুই-এক জন সামান্য একটু 
বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির আশ্রয় নিলেও সহাহ্ভুতির অভাবে তাদের 
অনেকেরই কাজ এগুতে পারে নি। 181)10101) এবং 
4%) আরব রসায়ন সম্বঞ্ধে আলোচন। করতে গিয়ে মন্তব্য 
করেছেন__ 
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জাবিরের ও রাঁজীর পরবর্তী কালের আরব রসায়ন সন্বগ্ধে 
901)19607 এবং 1১%)-এর উক্তি যে অনেকটা সত্য, আরব 
রসায়ন আলোচন! করলে তা স্বতঃই হাদয়ঙ্গম হবে । 

আরব রাসায়নিকের] রসায়ন-শান্্র আলোচনায় যে সমস্ত 
প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতেন এখানে তার কিছু বর্ণনা দেওয়া 
গেল। 

বিশ্ুদ্ধি করণের প্রণালী 

১। তাকতির-__-“কার” (0000110)16) এনং আমবিক 
(9161))19) ব্যবহার করে বিন্দু বিন্দু ( কাতরা ) পতিত 
নির্ধাদকে একটি গ্রাহকের [কাবিলার (189091৮0) ] 
মধো ধরা। এটিকে বর্তমানের [01511117602 প্রক্রিয়া বলা 
যেতে পাঁরে। সাধারণতঃ প।তন-পন্থা হিসাবেই এটি বাবন্থত 
ছ'ত। তবে সব সময়েই তাঁকতির বলতে এই পশ্থাই অহ্থসরণ 
কর! হয়েছে এ বল! চলে না। জনেক সময় ছুটি জিনিষের 
মিকচার ব1! মিশ্রণ থেকে সাধারণভাবে জল অপসারণ বা 
অন্ত জিনিষ মিশ্রিত তরল পদার্কে থিতাতে দিয়ে উপরকার 
তরল পদার্থ আস্রাবণ বা! এমনি কাগজ কিবা! কাপড়ের 
সাহায্যে ফিলটার করার প্রথ'কেও “তাঁকতির” নামে 
অতিছিত কর] হয়েছে । অর্থাং বর্তমানের [11696017 ও 
[0০9০80১6100 পন্থাকেও তাঁকতির প্রক্রিয়ার অস্ততুক্ত কর! 
হয়েছে। এক কথায় তাকতির প্রধানতঃ 1)13111161017 পন্থা 
হলেও ময় সময় ঘ1108107. ও [90087111100 হিসাবেও 
ব্যবহৃত হয়েছে । 

২। ইসতিনজাল-_মুশার উপরে অন্ত একটি সচ্ছিদ্র মুশ! 
(বুত বার বুত )--1)93097230£] ) ব্যবস্থার করে জিনিষ- 


হণ 


প্রধার্সী 
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গুলোকে বিশুদ্ধ করা। ঘেজিনিষটাকে শোধন করতে হবে 
সেটিকে তলায় ছিত্রবিশিষ্ঠ মুচিতে রেখে গর করা হয়। গরম 
করলে ছিনিষট গলে ছিদ্র দিয়ে নীচের মুচিতে জম! হুয়। 
ময়লা, অপরিষ্ষার গাদ্দ ইত্যাদি সব উপরের মুচিতেই ধর! 
থাকে। রাজীর মাদখাল ও কিতাবুল আসরার গ্রন্থের 
যন্ত্রপাতির বর্ণনার মধ্যে এ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তাবে 
বলা হয়েছে । সাধারণতঃ লোহা গলানোর ব্যাপারেই এ- 
পদ্ধতির বেনী বাবহার দেখ! যায়। লোহাকে ভ্রবনীয় 
আরসিনো সালফাইডে পরিণত করে ইপতিনকাল করে 
গলানো! হু'ত। ইপতিনজাল অর্থ নীচে নামানো (1081011)4 
09800700) | মুশা ছটি কাদ] দিয়ে জোড়! লাগানে! হ'ত। 


তাজপিদ-_ প্রক্রিয়া হিসাবে একে ইসতেনজালেরই অন্ততম 


প্রক্রিয়া বলা চলে । তবে এ একটু ভিন্ন প্রক্কৃতির । তাজসিদের 
ধাতুগত অর্থ হ'ল ঘে জিনিষটি নিয়ে কাক্ধ কর! হচ্ছে তার মধ্যে 
একটি বিশুঙ্বীক্কৃত উপাদান (জাসাদ) বসিয়ে দেওয়া ধাতু ও 
তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক প্রস্তর নামে অভিষ্বিত নান! 
ধাতব পদার্থের উপর এই প্রথা প্রয়োগ কর] হ'ত । তবে ধাতু- 
গুলির মধ্যে লোহা ই একমাত্র ধাতু যার উপর এই পদ্ধতি সাবা- 
রণতঃ প্রযুক্ত হ'ত । এর কারণও বোধ হুয় লৌছ্ের বৈশিষ্ট্য । 
এরি&টলের মতে অন্ত পাচ ধাতৃর চেয়ে এতে স্বত্তিকার অংশ 
বেলী । (1196901:010£102-- সা ০১১:৩০১ 0৪13140190-) ধাতু 
ছাড়া প্রস্তর নামে অভিছ্বিত ছয়টি পদার্থের উপর এই পদ্ধতি 
প্রয়োগ কর! যেতে পারে । এই ছয়টি জিনিষ হ'ল মারকাসীস! 
(7১/0699 ), মাপনিশিয়! (92111 101037813 ), ঘ্বাউস 
(170) 03109 ), কাচ, তাল্ক (11)108 800 891)63103 ) ও 
জিবসিন (008010)-__অবস্ঠ লৌহের উপর প্রযুক্ত পদ্ধতি ও 
ইসতিনজাল প্রথা! একই । রাজীর থারণামতে লোহার সঙ্গে 
যদি উসরুর (সীস1) এবং একটু সাদ এলিক্সির মিশানে| যায় 
তা হলেই লোহা বিশুদ্ধ রৌপ্যে পরিণত হুবে। 

৩। তাশবিয়াহু-__-এর ইংরেজী অহ্ছবাদ ধাড়াবে /558- 
০7. বা 1083606। যে ছিনিষটিতে তাঁশবিয়াহ্‌ প্রথায় 
রাসায়নিক প্রক্রিয়। চালাতে হবে সেটিকে প্রথমে একটি 
"সালাইয়াহু”্র উপর রেখে জল দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হ'ত। 
তারপর তিক! জিনিষকে, চারদিকে ভাল করে লেপ একটি 
বোতল বা বাটিতে রাখা হু'ত। অন্ত একটি পাত্র আগে 
থেকেই চুল্নীর উপর রেখে দেওয়! হ'ত। যখন আগুনের 
উভ্ভাপে অতিরিক্ত জল উবে গিয়েছে বলে মনে হ'ত তখন 
বোতলটির মুখ বদ্ধ করে দেওয়া হ'ত। তারপর যতক্ষণ ন! 
প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ তাপ দেওয়! চলতে থাকত। 
প্রক্রিয়াটি বর্তমানের ৪17১8]1-এর অনুরূপ | একেও ৪1708% 
বল| চলে। এ প্রক্রিয়াটির একটি বিশেষত্ব হ'ল এই যে, এতে 


পরিমিত তাপ পাওয়া যায়। এ থেকে ম্পষ্ঠই প্রতীয়মান হয় 


যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণও পরিমিত তাপের সম্বন্ধে অবহ্তি 
ছিলেন এবং তারই জন্তে তার| 41001) পন্থা! উদ্ভাবন 
করেন। সে হিসেবে এ প্রক্রিয়াটি বেশ কৌতুহলোন্বীপক | 

৪। তাবখ-_-এ তাশবিয়াহরই অন্ততম প্রণালী । ইংরেজী 
অনুবাদে একে 009০00০90 ব1 01£556100, বল! যাঁয়। প্রিনিষটি 
যদি খুব বেশী আর্দ্র হ'ত ত1 হলেই এ প্রণালী প্রযুক্ত হ'ত। 

৫ । তালগিম_ আলগাম _-41081%91116100- ধাতুর 
সঙ্কে পারদের সংশিশ্রণ-প্রথাই তালগিম নামে পরিচিত। 
শবটির ধাতৃগত অর্থ হ'ল বন্দী করা। সাধারণতঃ উর্ধপাতন 
(১৪০11718000) ও ভন্মীকরণের ( 91011861080 ) পূর্বব- 
ব্যবস্থা হিসাবে এ প্রনালীটি প্রযুক্ত হ'ত। যে দ্ধিনিষবা 
খাতৃকে উদ্ধপাতন বা ভম্মীকরণ করতে হবে সেটিকে প্রথমে 
পারদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এল প্রত্তত করে নেওয়া হ'ত। 
এই এলয়-প্রস্তত-প্রথাকেই তালগিম বলে। যেভাবে এই 
এলয় প্রস্তত কর। হ'ত তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে 
তালগিম বা বন্দীকরণ নাম দেওয়া! হুয়। এই প্রথাটি 
ঘশম শতাব্দী পর্ধ্যন্ত একই তাবে প্রচলিত থাকে। প্রদঙ্গত 
বলে শ্নাখা যেতে পারে যে, এই ত।লগিম শব্দ থেকেই বর্তমান 
ইংরেজী 80818810, শব্দটি উদ্ভৃত হয়েছে । তালগাম শবটির 
0936 1)8:0191019 হ'ল “মুলগাম”__অর্থাৎ, *যাকে এই প্রথার 
উদ্জীবিত কর! হয়েছে ।” রাজীর কিতাবুল আপরারে বরদিত 
একটি উদ্দাহরণ এখানে উদ্ধত কর] গেল । তার থেকে এ প্রধাটি 
সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া! যাবে। “ছুই থগড সীসা একসঞ্গে 
একটি লোহার চাঁমচে (মিগরাক1) গলিয়ে নিয়ে ঠা! হওয়ার 
জন্তে এক জায়গায় রেখে দাও। যখন এগুলো! প্রায় শক্ত হয়ে 
আসতে থাকবে তখন খলের একটি মুষল নিয়ে চামচের উপর 
ছ্িনিষগুলোতে চাপ দিতে থাক, এবং আন্তে আস্তে এই 
চামচের মধ্যে পারদ ঢেলে দিতে থাক। যতক্ষণ না পারদ এ- 
গুলির সঙ্গে মিশে শক্ত পাথরে পরিণত হয় ততক্ষণ পর্য্যস্ত 
এমনিধার] চালাতে হবে। এই পারদকে কিন্তু পুর্বে থেকেই 
বিশুদ্ধ করে নেওয়া দরকার । মিশ্রপপ্রক্রিয়ার পুর্বে বিশুপ্ব 
পারদকে জলপাইয়ের তেলে সিক্ত পশমী কাপড়ের মধ্যে 
রেখে দিয়ে পারদ ভাল তাবে মিংড়ে নিতে হবে । 

৬। গোসল-_197/000 বা! দ0311108--এইও উর্ধ- 
পাতনের পূর্বেকার পদ্ধতি । এর নান। প্রণালীর সন্ধান পাওয়! 
যায়। এক প্রণালী হ'ল জিনিষটর সঙ্গে লবণ মিশিয়ে গরম 
কর! । এমনি তাবে গরম কর! খ্রিনিষটিকে ফিপ্টারের উপর 
জল নিয়ে ধোয়া হ'ত। এইহ*ল গোসল । এই গোসলের 
পরেই এ জিনিষট উর্ধপাতন করবার উপযোগী হয়েছে বলে 
মনে কর! হ'ত। 

তাসিদ__উর্ধপাতন (30011010102) প্রথা! বর্তমানের 
স্বাসায়নিক প্রক্রিয়ার যে ভাবে ব্যবস্থত হয় আরব-রসার়নে 


পোধ 


তানিদ প্রথাও অনেকটা! সেই ভাবেই নিম্পন্ন হ'ত। *উছালে 
(81591) এ পদ্ধতির কাজ সমাধান হ'ত। অবস্ঠ সময় সময় 
তামিদ ও তাকতির একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আল- 
ফেমমংবিদগণ এই উছালকে একট অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বলে 
মনে করতেন | উচ্থাল কি ভাবে তৈন্সি করতে হয় “মাদখাল” 
এবং “কিতাবুল আ'সরারে” সে সম্বন্ধে বিশদ বর্ণন। দেওয়া 
হয়েছে । এ সম্বন্ধে যন্ত্রপাতি বিভাগে বিস্তারিত আলোচন! 
করাযাবে। তাসিদের কাজ কি ভাবে চলত, পারদ উর্ঘ- 
পাতনের বর্ণনা থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। 
জাবিরের [3001 01 ১০%০115-র ৬১তম অধ্যায়ে পারদ উর্দ- 
পাতনের বর্ণনা আছে। রাজী তার কিতাবুল আসরার 
গ্রন্থেও ঠিক একই ভাবের বর্ণনা] আছে । রাজী যেজাবিণের 
পশ্থারই অনুসরণ করেছেন ছুইটি বর্ণনার সামগ্রন্ত থেকেই তা 
বেশ বোঝা যায় । তবে এটি জাবিরের নিজৰ উদ্তাবনা, ন| 
পূর্বেকার গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের এস্থ থেকে নেওয়া দে বিষয়ে 
মতভেদ দেখা যায়। 9%81)196010) ও 4%০র মতে জাবির খুব 
সম্ভব এট গ্রীক বৈজ্ঞানিক-খন্ থেকে পেয়েছেন। রাজীর 
পারদ উর্থপাতনের পস্থাটির এখানে উল্লেখ কর! গেল। 

“পারদ উদ্ধপ।তনের ছুইটি পন্থা আছে। একটি লাল 
পারদের জঙ, অগ্ডটি সাদা পারদের নিমিত্ত । এই উর্ধপাতনের 
মধ্যে ছটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে । এক হ'ল একে আত্র তাবিমুক্ত 
করা, আর অপরটি হ'ল একে শু কর! যেন এটি বিশোষক 
হতে পারে । আন্দ্রতা ছুই ভাবে বিদৃরিত কর! যেতে পারে । 
প্রথমে, যে জিনিষটির সঙ্গে উত্বপাতন করতে হবে তার সঙ্গে 
এটিকে ভাল করে মেড়ে নাও । এই ভাবে মাড় জ্িনিষটাকে 
একটা শিশির (কারুর1) মধ্যে পুরে নিয়ে মম আগুনের দ্বালে 
তাপ দিতে থাক। শিশিটার চার দিক আগে থেকেই কা] 
দিয়ে ভাল করে লেপে নিতে হুবে। খানিকক্ষণ তাপ দেওয়ার 
পর আবার মেড়ে নাও । আবার তাপ দাও। এই রকম 
সাত বার কর যতক্ষণ ন! পারদ সম্পূর্ণ ভাবে “মরে” যায়। তার 
পর একে আবার যেজিনিষের সঙ্গে ইচ্ছ। উর্ধপাতন কর। 
এর পর আবার স্বছ তাপে গরম করে এলুডালে ব্েখে দাও। 
পারদে যে আর্রতা জাছে সেটুকু সব নিঃশেষে পাতিত 
করবার জনে এলুডালের উপর অল্সপরিসর নলবিশিঞ্ কাচ 
অথব! সথুজ ম্বন্ময় পা রেখে দিতে হবে। নলের নীচেও 
একটি পাজ (নুকুররুজাহ) রেখে দিতে হবে। 

এলেমবিকের জায়গায় এলুডালের মাথার উপর একট! 
ঢাকন। (মিকাঁববাহ) ভাল করে বসিয়ে নিয়ে ব্যবহার কর! 
যেতে পারে । তবে এর উপরে যেন একট! ছিদ্র থাকে। 
ছিটা এমন হবে যে বড় একটি শ্থচের মাথা. এর মধ্যে 
অনায়াসে চুকতে পারে। এই ছিত্রের মধ্যে প্রদীপের একটি 
পশমী সলিত1 রেখে দিতে হবে । সলিতার একদিক পানের 
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উপর ঝুলে থাকবে যেন পারদের মধ্যে হত আদ্রতা আজে 
সবই তাতে পাতিত হতে পারে। টু 

এর পর এই এলেমবিক বা ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলে অন্ত 
একট! ঢাকন] দিয়ে এলুভালের মুখটি বন্ধ করতে হুবে। 
ঢাকনা যেন এমন হয় যে এলুভাঁলের মুখের উপর নুন্দর ভাবে 
বসানে। যেতে পারে । ঢাকনাটি বসিয়ে দিয়ে জোঁড়ের জায়গায় 
উত্তমরূপে কাদ! দিয়ে এটে দিতে হবে । 

এলেমবিক ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর.উপযোগী হয়, যদি 
এলডালের উপর একটি সচ্ছিপ্র ঢাকন!| ব্যবহার কর! যায়। 
ছিত্রটি কনিষ্ঠ অন্ুলি প্রবেশ করতে পারে এমনি বড় হওয়া 
দরকার । এমনি তাবে এলুঢালে কান করতে যতক্ষণ ন! 
জিনিষটিকে সাঁদ| ব1 কালো ধুলির মত উপরে উঠতে দেখ! 
যায় ততক্ষণ ছিদ্রটি খোলাই রাখতে হবে । সাদ! বা কালো 
রঙের ধূলির মত জিনিষ উপরে উঠতে দেখলেই বোবা যাবে * 
যে পারদের আ্রতা বিদূরিত হয়ে গেছে। এর পর 
জাবির ইবনে হাইয়ানের নির্দেশ অনুসারে মস্ণ একটি কাঠির 
মাথায় ভাক51 জড়িয়ে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিতে হুবে। 

সাধারণতঃ নিষ্নোক্ত জিনিষগুলির সঙ্গে পারদ উর্থপাঁতন 
করা যেতে পারে-_ফটকিরি, তুতিয়া, লবণ, গন্ধক, চুণ, গুঁড়া 
ইট, কাচ, লাক্ষার (2811 1101) ছাই, ওকের ছাই, মারকাসীল! 
-এবং * তরল পদার্থের মধ্যে ভিনেগার, তুতিয়ার জল, সাল 
এমোনিয়াকের জল, ফটকিরির জল “জাদ আর রাগওয়।” 
মামক সেই পারদ ও গন্ধকের জল । 

“সাদাপ্র জ্ পারদ উর্ধপাতন 

এক “রতল" পরিমাণ জমানো পারদ নাও এবং সাদা 
ফটকিরি লবণ ও ছাই প্রত্যেকটি সম-পরিমাণ নিয়ে একসঙ্গে 
উভমরূপে গুঁড়া করে মিশাও। গুড়াগুলোকে একটা 
ছালাইয়ার উপর বিছিয়ে নিয়ে ভিনেগার ছিটিয়ে দাও। 
তারপর সকাল, ছুপুর ও সন্ধ্যার এক ঘণ্টা করে অর্থাৎ 
সারাদিনে তিন ঘণ্টা করে খুব ভাল করে গুড়া মিশাও। 
তারপর কাদ। দিয়ে আবৃত একটা বোতলের মধ্যে রেখে দাও । 
এইবার বোতলটার মুখ বন্ধ করে যে উছ্ছনে এই মাত্র রুটি সেঁক] 
হয়েছে তার গরম ছাইয়ের উপর রেখে দাও । এই ভাবেই 
এক রাত থাকতে দাও । সকালবেল! জিনিষটাকে গুঁড়া করে 
এলুডালের পাত্রের মধ্যে রাখ । কিছু গুড়া লবণ এলুডালের 
তলায় রেখে দাও ।' এইবার পূর্বের মত এলুডালের উপর 
এলেমবিক ভালকপে স্থাপন কর। তারপর এই ভাবে তাপ 
দিয়ে জিনিষটির আপ্রতা বিদুরিত কর। এর পর এলেমবিক 
ভুলে নিয়ে তার জায়গায় জন্ভ একটি ঢাকন| রাখ এবং জোড়ের 
জায়গা কাদ! দিয়ে লেপে দাও। কিন্তু বতক্ষণ না এই 
আগুনের স্বছ তাপে আন্র ত বিদুরিত হয়ে যায় ততক্ষণ এর 
নীচে অপ জাগুন ছেলে রাখ । ঢাকন! বেশ ভাল করে লাগিয়ে 
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নিয়ে এলুডালটিকে ঘণ্টাখানেক ধরে স্বছ তাপ দিতে থাক। 
তারপর জাগুনের জোর একটু বাড়িয়ে অধিকতর তাপ উৎপাদন 
কর। প্রত্যেক রতল দ্বিনিষের জন্ত ১২ ঘণ্টা! ধরে এমনি ভাবে 
তাপ দিতে ছবে। যখনই ঢাকনার পাঁশটা বেশী উ্প্ত হয়ে 
উঠবে তখনই আগুন কমিয়ে দিও_-ত! না হলে ঢাকনার 
নীচে তাকে যে জিনিষ জমা হবে তা আগুনে পুড়ে যেতে 
পাঁরে এবং ন$&ও হতে পারে । এই ভাবেই চলতে থাকবে 
যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষ উর্থপাতন হয়। যাহোক এই 
উতক্ষেপকে আবার অবশিষ্ঠাংশের সঙ্গে মিশিয়ে গুড়া করে 
নিয়ে পুনর্বধার উৎক্ষিপ্ত করতে হুবে। তিন বার এই রকম 
ফরতে হবে। * 
চূন্নী (আতানিন ) থেকে পোড়া হাড় নিয়ে খুব ভাল করে 
খাঁড়া কর। উতক্ষেপের সঙ্গে সমপরিমাণ গুঁড়া-কর] পোড়া 
হাড় এক ঘণ্টা ধরে উত্তমরূপে বিচুর্ণ কর। প্রত্যেক বাঁর 
জুতন নূতন হাড়ের গুণ়া দিতে হবে। তৃতীয় বারে সাদ] 
মর] বিশোধক ্িনিষ বেরিয়ে আসবে । ঢাকনার এক পাশে 
একট! ছিদ্র রাখ! দরকার ৷ ছিদ্রটি এমন হবে যেন একট বড় 
ক্ছচ তাঁর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। মাথায় তুল! 
জড়ানে। একটা কাঠি এর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ । এই কাঠিটি 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় বের করে দেখতে হবে । এর সঙ্গে যেউতক্ষেপ 
লেগে থাকবে তা একট তাকের ওপর রেখে দাও । এই 
ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পর্যবেক্ষণের পর যখন দেখা যাবে যে, 
আর কোন উৎক্ষেপ বেরিয়ে আসছে ন|! তখন আগুন নিবিয়ে 
দেবে । এবার যন্ত্রটকে আস্তে জন্তে ঠা হতে দাও। 
তারপর জোড়টি আস্তে আস্তে ভেঙে দ্বিয়ে শেলফের উপর যে 
জিনিষগুলে। জড়ো! হয়েছে সেগুলোকে সংগ্রহ কর। এই 
সংগৃহীত দ্িনিষগ্ুলে! রেড়ীর তেল ( খিরওয়া ) দিয়ে তিজিয়ে 
মরম করে একটি কাদ! দিয়ে লেপ শিশির মধ্যে রাখ। 
. শিশিটিকে একটি ছাইতর। পারের উপর রেখে একখণও কাঠের 
চৃকর! দিয়ে বন্ধ করে দাও । ছাইয়ের পাটির নীচে আগুন 
ছালিয়ে দাও যাতে আন্রতা! বিদূরিত হয়। তারপর শিশিটির 
সুখ খুব ভাল ভাবে সীল করে দিয়ে উপরে ছাইচাপ! 
দ্বাও। এই ছাইয়ের গাদার উপর ছোট ছোট কয়ল| রেখে 
আগুন দ্বালিয়ে দাও। এমনি ভাবে শিশির মধোকার 
জিনিষগুলো জমে যাবে ৷ চীন! জায়ন! তৈরি করতে যে ধাতু 
ব্যবন্থত হয় এট! দেখতে তাঁরই মত হুবৈ। এট! হয়ে গেলে 
এর এক দিরহাম বিশ দিরহাম তামার উপর ঢেলে দাও । 
খরিনিধট। তার মধ্যে প্রবেশ করে বেশ কাজ করবে। 
তাখনিক--তারখিম | তাখনিক (090310607) বা 
ভারখিম (]11000991102) তাঁসিদেরই একটি সহজ পন্থা । এতে 
ফ্লাক্ষ (কান্নানি ) ব্যবহৃত হুয়। ব্িনিষটি ফ্লাক্ষের মধ্যে রেখে 
জান্তে আন্তে ভাপ দ্রিতে হবে। তবে যদি জিনিষটির সারাংশ 
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বের করতে হয় তা হলে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ক্লাক্কে 
রাখতে হবে। তাপ দিতে দিতে জল বা তৈলাক্ত জিনিষটি 
যখন উবে যাবে তখন বোতলের মুখ বন্ধ করে তাপের মাত! 
বাড়িয়ে দিতে হুবে। যতক্ষণ না সমস্ত জিনিষটি উৎক্ষিপ্ত 
হয়ে ক্লাক্ষের গলার কাছে জমা হয় ততক্ষণ এম'ন তাপ 
দ্বিতে হবে । 

৮। তাকলিস-_-এর অর্থ ভন্মীকরণ। বর্তমানের 081- 
01091101) নামে প্রচলিত পন্থাটির জন্রূপ। এর প্রক্রিয়া 
অনেকট। তাঁশবিয়ার অন্ুরূপ। এতে কাদা লেপ! পাজ্রটিকে 
প্রত্যক্ষভাবেই আগুনের তাপে দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত না ্িনিষটি গুঁড়ো হুয়ে যাঁয় ততক্ষণ পর্যন্ত এমনি 
তাপ দেওয়! চলতে থাকে । 

রাজী কি ভাবে এই প্রক্রিয়ায় কাজ করতেন “কিতাবুল 
আসবার” থেকে তার একটি উদাহরণ উদ্ভুত কর] গেল। 
এ থেকে অতি সহ্জেই প্রতীয়মান হবে যে, [/119515600 
[19019 বঞগ্ুমান রসায়নের ইতিহাসে যে সময় থেকে প্রথম 
উদ্ভাবিত হুয় বলে বর্ণিত,তার প্রায় সাড়ে সাত শ"” বংসর জাগে 
থেকেই ধৈজ্ঞানিকদের মনে উ'কিঝু'কি মারছিল। “আজসাদ 
(দেহ অর্থাৎ ধাতু ), পাথর, লবণ পদ্দার্থ, গাদ, ডিমের খোস! 
এবং আসদাফ (শুক্তি ও শামুকের খোলস ) ইত্যদির উপর 
তাকলিস-প্রথ! প্রয়োগ কর! হয়। এদের আসল কাজ হ'ল 
তাদের টৈছ্িক উপাদান ন্ করা। তাদের মধ্যে যে তেল 
ও গন্ধক জাতীয় জিনিষ রয়েছে সেগুলো পু'ড়য়ে দেওয়া এবং 
এই ভাবে তাদের সাদ! চুনে পরিণত করা । এর পর অবস্ঠ 
আর অধিক ভাগ কর! যেতে পারে ন|। গ্রবণীয় পদার্থের 
বেলা নিম্নোক্ত তিন ভাবে প্রয়োগ কর] যেতে পারে । প্রথম 
গুড়িয়ে, দ্বিতীয় তাশদিয়াহ্‌ অর্থাৎ ম্রিচাযুক্ত করে এরং তৃতীয় 
প্রথা হচ্ছে এমালগাম করে । তাশদিয়াছ হ'ল অত রাসায়নিক 
দ্রব্য দিয়ে রাসায়নিক প্রথায় কাজ করা। 

প্রথম প্রথায় পুড়িয়ে রৌপ্যের ভম্মীকরণ-_ “দশ দেরহাম 
রৌপ্য লও এবং এর সঙ্গে আব দেরহাম ওজনের গলান 
হলদে গঞ্ধক মিশিয়ে দাও । এগুলিকে সালাইয়াহুর উপর 
রেখে খুব ভালভাবে মেড়ে এতে লবণ-ছ্ধল দাও ( আরবী-- 
একে লবণ-ছল খেতে দাও )। যতক্ষণ ন৷ পদাথটি একেবারে 
শুকিয়ে যায় ততক্ষণ পর্ধযস্ত এমনি করে মাড়তে থাক। 


, এইভাবে মাড়া হলে পর একে একটি কাদালেপা পাজে 


(কুক) তুলে নিয়ে উচছনের উপর রেখে ছ্বাও। 
খানিক পরে পাত্রটি সরিয়ে নাও। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে 
ভিতরকার জিনিষ বের করে নাও। এগুলো আবার 
মেড়ে নিষ্বে ধুয়ে নাও। এমনি ভাবে বার বার মাড়তে 
খক-_-ঘঙক্ষণ ন! জিনিষটি এমন সাদ] গু'ড়োতে পরিণত হয় 
ঘে একে আর বেশী ভাগ করা যাবে না.। 


পৌব 


আরব রালায়নিক প্রক্রিয়া 


২৭৯ 





তাশদিয়াহ্‌-__তাকলিসের অন্ত প্রথ! হ'ল তাশদিয়াছ। 
কিতাবুল আসরারের নিয়োন্ধত অংশ থেকে তাশদিয়াহ প্রথার 
রাসায়নিক প্রক্রিয়! সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়! যাবে । 

কে) তাশদিয়াহু প্রথায় সোনা ভম্মীকরণ-_ ইচ্ছামত 
কিছু সোনার টুকরা লও এবং একটি সালাইয়াহুর উপর 
সমপরিমাণ পরিক্রত সুর] সির্কা (ভা 10০-510988: )মিশানো 
সাল এমোনিয়াক দিয়ে মাঁড়তে থাক যতক্ষণ না সোন] ধুলার 
মত গুঁড়োতে পরিণত হুয়। দরকার হলে ভ্রিশবার পর্য্যন্ত 
(ভিশ দিন ) এমনি মাড়তে হবে । 

(খ) তাশদিয়াহ্‌ প্রথায় রৌপ্য ভলম্মীকরণ__ ইচ্ছামত কিছু 
রৌপোর টুকরা ও সমপরিমাণ সালএমোনিয়াক লও। 
এগুলোকে একত্রে জল দিয়ে ভিজাও। এর পর এগুলোকে 
তিন বার জ্বল দিয়ে খুব ভাল করে নাড়া দাও । যখন জল 
শুকিয়ে যাবে তখন আবার জল দিয়ে ভাল করে ঝাকুনি 
দিতে থাক | এমনি ভাবে যতক্ষণ না রৌপ্য সাঁদ| ধূলিবং__ 
“জানজ্কারে* পরিণত হুয় ততক্ষণ জল দিয়ে নাড়াতে হুবে। 
(জ্ালঞ্জারের ধাঠগত অর্থ হ'লঘার কোন অংশ নেই।) 
তার পর পদার্থটিকে ধুয়ে নিয়ে জল ও লবণ দিয়ে 9১১৪০ কর 
এবং যতক্ষণ না সাদ] চুনে (হ্থরাহ) পত্রিণত হয় ততক্ষণ 
পথ্যন্ত-৪55909 করতে থাক। 

(গ) তাশদিয়াহ প্রথায় তাঁম! ভম্বীকরণ-__তামাকে 
জানজ্জারে পরিণত করার জন এ প্রথা প্রয়োগ কর! হুয়। 
একটা তামার পাত নিয়ে গাঢ় (গালিজ্ক) পির্কাতে চুবিয়ে 
নাও। (লিপজিগের পাগুলিপিতে সির্কার স্থানে “টাটকা 
ছধ” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । খুব সম্ভব এ ভিনেগারেরই 
তৎকালীন রাসায়নিক পরিভাষা] মাঁ্জ।) তারপর তামার 
পাতটিকে বাশের চাটাইয়ের উপর রেখে, চাটাইটিকে 
ভিনেগার তর! অন্ত একটি পাত্রের ( বাতিয়াঁহ্‌ ) উপর স্থাপিত 
কর ॥; এতে তাম! জানক্কারে পরিণত হৃবে। পাতের উপরকার 
কিয়দংশ জালক্কার বা খুঁড়ে! হয়ে গেলে সেট চেঁচে নাও 
এবং আাবার পূর্ববপ্রথামত কান্ধ চালাও। এতে আস্তে আস্তে 
গোটা! তামার পাত জ্বানন্বারে পরিণত হৃবে । 

অন্ত একটি উৎক্কষ্ঠ পদ্থা-_তামান্র টুকরে! এক রুল এবং 
লালএমোনিয়াক একসঙ্গে এক আউন্স নিয়ে দুর ভিনেগারে 
চুবিয়ে দাওড। দিনের মধ্যে এগুলোকে কয়েকবার ঝাকিয়ে 
দিতে হবে। খন তিনেগার শুকিরে যাবে তখনই আবার 
ভিনেগার দিয়ে বাকাবে। এভাবে এই মিশ্রণঞ্জাত পদার্থ 
পুরোপুরি জানজারে পরিণত হবে । 

অন্ত একটি উৎকষ্ঠতর পস্থ!-_-এক রতল পরিমাণ সুন্দর 
কুসাথতাজ ( পোড়া! তাম| অর্থাৎ তাত্রান্্-__-09009£ ০১10৬) 
নিয়ে ভালগ্াঁবে মেড়ে তার সঙ্গে এক আউন্স পরিমাণ সাল- 
এযোনিয়াক মিশাও। এখন ছুই রঙল পরিমাণ ভাল হুরা 


ভিনেগার নাও এবং তার সঙ্গে এক আউব সাল-এমোনিয়াক 


মিশ্রিত কর। এক রাত এমনি থাকতে দ্াও। তার পর ফিপ্টার 
কর। এবার সালাইয়াহর উপর মাড় রুসাখতাজ মিশিয়ে 
রেখে দাও । দিনের বেলায় এমনি মেড়ে নিতে হবে, এবং 
রাত্রে আরও ভিনেগার দিয়ে রেখে দিতে হবে। যখনই 
শুকিয়ে যাবে তখনই ভিনেগার মিশাবে _যতক্ষণ না সবটুকু 
জানজারে পরিণত হয়। 

অবস্ত এই তিনটি প্রঞ্রিয়ায়ই 90100 ৪০১16 তৈরি 
হুবে। তৃতীয় প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। এতে 
রাসায়নিকের অসাধারণ বুদ্ধিমভারই পরিচয় পাওয়া 
যায়। রাসায়নিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেষ কল অর্থাং 
0071001 500080 তম্মীভূত তামা থেকে যেমন তৈরি কর! 
যেতে পারে তেমনি সাধারণ তাম| থেকেও প্রত্যক্ষ ভাবেই 
তৈরি করা যেতে পারে । 


(ঘ) লৌহ্‌ ভম্মীকরণ-__লৌহ্র বেলায় অবস্ঠ এই ভম্মী- 
করণ প্রথ! অতি সহত্জ। ভন্মীকরণ অর্থ লৌছে মরিচা 
ধরানে! । মরিচ|-ধর! লোছ] বর্তমান রসায়নে [7017 0:0109 
নামে পররিচিত। আরব-রসায়নে এর নাম হ্'ল “জাফরান” । 
সাধারণ জলের সঙ্গে বাতাসের সাহাযোে অথবা লবণ ও 
ভিনেগার মিশানে! জলের সঙ্গে বাতাসের সাহায্যে লোহাকে 
জাফরানে পরিণত কর] হ'ত। একটি প্রক্রিয়া এখানে বর্ণন] 
করা গেল । “ভাল লোহার কতকগুলে। টুকরা! লও। 
এগুলোকে কয়েকবার জল ও লবণ দেয়ে বোও যেন এর. 
সমস্ত ময়ল] বিদুরিত হয়। এই পরিষ্কৃত লোহার টুকরো! - 
গুলোকে একটা কাচের বোতলে রেখে, বোতলের ভিতরে 
সুর| ভিনেগার ঢেলে দাও । এইবার মিশ্রিত পদার্থকে দিনের 
মধ্যে কয়েকবার ভাল করে ঝাকিয়ে দেবে। যখনই শুকিয়ে 
যাবে তখনই আবার ভিনেগার দিয়ে খাকাবে--যতক্ষণ না 
সমস্ত লোহার টুকরো আফরানে পরিণত হুয়।” লৌহ্‌ 
ভম্মীকরণের অন্ত একটি পদ্ধতিও বেশ কৌতৃহলোম্ীপক। এ 
পন্থায় আর্সেনিক সালফাইড ব্যবহার কর] হয়েছে । লোহার 
টুকর। প্রথমে আর্সেনিক সালফাইডের সঙ্ষে গরম করলে যে 
[02 /789)0 301)1106 তৈরি হয় তাকে তুতিয়। (জাজ) 
মিশনে! ভিনেগার দিয়ে বিয়োজন কর! হ'ত। তারপর 
যতক্ষণ ন| লাল গুঁড়োতে পরিণত হয় ততক্ষণ এই বিয়োছিত 
জিনিষকে তাপ দেওয়া হ'ত। 

তাঁসবিল-_বিশুদ্ধিকরণের জন্য একটি উল্লেখধোগ্য পন্থা 
হ'ল তাসবিল। মাফাতিহুল ওলমেব তৃতীয় খণ্ডে এ পন্থাটির 
উল্লেখ দেখা যায়। ইংরেজীতে [1/50158101) বলতে যা বুঝায় 
এ শবটির যূল অর্থও অনেকটা তাই । এর উদ্ছেন্ট ছিল 
জিনিষটাকে এমন স্থষ্ দানাতে পরিণত কর] যেন সেগুলি 
জলের উপর ভাসতে থাকে । প্ররক্রিয়াটিতে অবনত তন্মীকরণ- 
প্রথাও নিহিত রয়েছে। 


২৮৩ রা 


স্পরাসপলিপও 


বিশুদ্ধিকরণের দ্বিতীয় স্তর 

তাঁশমি-_-এর ইংরেজী অর্থ দাড়াবে 09780100, পদা ধ- 
গুলির অতিরিক্ত সমস্ত ময়ল। উপরোক্ত এক বা ততোধিক 
পন্থায় পরিষ্কার করে নিয়ে সেগুলির উপর তাশমি পদ্ধতি 
প্রয়োগ কর! হয়। 

জাবিরের 4300 01365901”র অন্ততম গ্রন্থে তাঁশমি প্রথা 

সম্বন্ধে আলোঁচন! দেখতে পাওয়া যায় । ভার মতে তাঁশমি হ'ল 
যে সমত্ত জিনিষ থেকে রুহ ও নাঁফস পৃথক কর! হয়েছে সেই 
সমস্ত জিনিষে রুহ ও নাফস ফিরিয়ে আনা । কিতাবুল 
আসরারে রাঁজী সংমিশ্রণের তৃতীয় ব1 সর্বাঙ্গহুন্দর পদ্ধতি 
সম্বদ্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর মূলও বোধ হয় জাবিরের, 
এই থিওরী। 

রাঁজীর বর্ণন৷ নিয়ক্মপ-_নাঁফস আগে পৃথক ভাবে তাশমি 
করে দ্রব কর, তারপর কুহও পৃথক ভাবে তাঁশমি করে 
গাঁলিয়ে নাও। তারপর “দেহ” (আঁজসাদ) পৃথক ভাবে 
তাঁশমি করেদ্রবকর। এই তিনটি প্রবণ সমপরিমাণে একজে 
মিশিয়ে চল্লিশ দিন মাটির লীচে পুঁতে রাখ__যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
মা তার! বিশুদ্ষীকৃত হুয় এবং একটি ব্বনাটির সঙ্ষে অবিচ্ছেদ্য- 
ভাবে মিলে যায় ততক্ষণ এমনিভাবে রাখতে হবে । 


এই তাশষি প্রক্রিয়া চার শ্রেনীর পদার্থের উপর প্রয়োগ 


ফর] যায় বলে রাজী তাঁর কিতাবুল আসরার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ . 


করেছেন । এই চার শ্রেনীর পদার্থ হ'ল নাফসীয় (আত্মিক 
-বন্ত ), আজসাদ (দৈহিক বদ), লবণ পদার্থ এবং প্রস্তর-বস্ত। 
তাশমি কর] হয় চার প্রকার বিকারক (17600) দ্বার । 
এই চার প্রকার বিকারক হ'ল আত্মিক বস্ত, লবণ-পদার্থ, 
তৈল-পদাথ ও সোহাগ! জাতীয় ( [385 ) পদার্থ। 

'আক্সিক বস্তগুলোকে লবণ পদার্থ, তৈল পদার্থ এবং 
সোহাগ! জাতীয় পদাথ দিয়ে, দৈহিক বস্তগুলোকে আত্মিক 
বন্ত, লবণ পদ্দার্থ এবং সোহাপা জাতীয় পদার্থ দিয়ে প্রস্তর বস্ত, 
লবণ-পদার্থ ও সোহাগ! জাতীয় দ্রব্য এবং লবণ-পদার্থগুলোকে 
শুধু তৈল পদার্থ দিয়ে তাঁশমি করা যেতে পারে। ত্বাশমি 
করে যে দ্বিশিষ পাওয়! যাবে সেট] য্ধি কোন তপ্ত রৌপ্য বা 
তামার পাঁতের উপর ফেল! যায় তা হলে গলে যাবে এবং 
ধাতুর মধোও প্রবেশ করবে । এই সমস্ত তাঁশমি-করা বস্ত 
ধাতুগুলোকে কিছু রভীনও করে তুলতে পারে । 

এই তাশমি প্রক্রিয়ায় উত্তৃত জ্িনিষগ্ুলো! কি তা স্থির 
নিশ্চয় করে জানা যায় না। তবে খুব সম্ভব এগুলো! কতিপয় 
ভ্রবনীয় বন্তর একজআ্র সমাবেশ । এখানে রাজীর গ্রন্থে বণিত 
সোনা! তাশমি করার ছুইটি পস্থার উল্লেখ করা গেল। এর 
প্রথমটি শ্ীক পদ্ধতির অঙ্ুত্ধপ। এই পদ্ধতিতে শরীক আলকেমী- 
বিদ্গণ রাসায়নিক পরীক্ষা! চালানোর জন্য নান! রাসায়নিক 
পদার্থ তৈরি করতেন। দ্বিতীয়টি থেকে মনে হয় বৈজানিক 


প্রবাসী 


- খুব সত্ভব ভ্রবদীয় [)/0919 01107108 ০ ০11 তৈরি 
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করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

১। আত্তিক বস্ত দিয়ে সোনা তাঁশমি করা-_-“যতটা ইচ্ছ! 
লাল সোন! লও এবং তা থেকে পাতলা পাত তৈরি কর। 
একটা কাদালেপা পা লও এবং এতে বান্পীতুত গন্ধক-_ 
যাতে কাল রঙের কোন চিহৃই নেই, স্তরে স্তরে সাজাও। 
এতে পাতলা সোনার পাতগুলোও স্তরে স্তরে সাজিয়ে 
দাও। এখন পাত্রটি তিটি।ওল (জাজ) দিয়ে পুর্ণ কর। এই- 
বার একট| ঢাকন] ধিয়ে মুখ বন্ধ করে জোড়ার জায়গাটা ভাল 
করে এঁটে দ্বাও। এখন পান্রটিকে মাঝারি রকম উতদ্ভাপের চুল্লীর 
(তাম,র) উপর রাখ। মাঝাগি উত্তাপ বলতে ঘু'টের 
দ্বালের মত শ্বাল বুঝায়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তুলে 
নাও। এমনি ভাবে করতে থাক যতক্ষণ না গলে বয়ে 
যায়। 


প্রক্রিয়াটির বর্ণনা! থেকে মনে হয় ভিট্‌,ওল 00009 $1- 
01199 এবং 1100. 9111110৮-এ পরিণত হবে । এরই সঙ্গে 
সোনা ও গন্ধকে স'মিশ্রিত যে 09০1৭ 51011))109 তৈরী 
হবে, তার সঙ্গে হয়ত 0০০07১১: 91011)11)00 বা 1100 
৪01101714 যুক্ত হয়ে 0030019 841 তৈরি হতে পাবে । 

লবণ দিয়ে সোনা তাশমি কর]__গু'ড়। সোনার ভস্ম নাও 
এবং একে সালএমোনিয়াক সলিউসনে ভাল করে তিক্জাও 
যাতে সমস্ত অংশই উত্তমরূপে একত্র হতে পারে। যতক্ষণ 
না শুক হয়, একে মাড়তে থাক। তারপর পিহনে কাদ! 
দিয়ে একটি লেপ থালায় ( সুক্র কুঞ্জ ) অনাচ্ছার্দত কয়লার 
আগুনের উপর রেখে দাও। যখন দেখ! যাবে এই মিশ্রিত 
পদার্থগুলি উপরে উপরে খামছে তখন উপরের ডালাট। তুলে 
নিয়ে ঠা হওয়ার জন্ত অগ্তত্র তুলে রাখ । ঠাঁগা হয়ে গেলে 
আবার ডাল! বন্ধ কর । এষনি ভাবে দ্রশ বার কর । তারপর 
সালএমোনিয়াঁক সলিউসন দিয়ে তাল করে ভিজিয়ে মাড়তে 
থাক। এভাবে দশ বার কর-_যতক্ষণ ন] জিনিষগুলে! 
জলগ্রাহী (09110005080) লবণে পরিণত হুয়। 

হুল-তাহ্লিল__-30101(1010--শবটির ধাতুগত অর্থ হ'ল 
পদার্থের ক্ষপ্র ক্ষুত্র কণাসমৃহকফে পৃথক করে দেওয়া]। এতে 
তাঁশমি প্রথায় যতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তাঁর চেয়ে আারও অধিক 
পরিবর্ডন বুঝায়। বর্তমান রসায়ন-শাস্ত্রে 50100197 বলতে 
যে প্রক্রিয়! বুঝায় আরব-রসায়নেও তাহলিল ঠিক সেই অর্থেই 
ব্যবহৃত হ'ত | 

বাজী তার তৃতীয় এস্ছের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'হুল' প্রক্রিয়া 
সন্বদ্ধে যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি 
উদ্ভত করা গেল। এ থেকেই প্রক্রিয়াটিতে কি প্রথ৷ অন্থথত 
হ'ত তার আভাস পাওয়া যাবে । 

(ক) আলমিয়াড় ত্বালহান্বাহ__“তীক্ষ' জল দিয়ে কতক- 


তকুন্মম্ভড শ্পশিম্পিল্ে পো 
সকল গ্লানেম্স ০স্পা £ 


ধনগ্জয় ভট্টাচার্য গরীকেদার ভট্রাচার্য 
না ধর! দেবার ছলে আমি তো তোমারে ভুলি নাই 


আজিও বুঝিনা কেন 
আধুনিক -আধুনিক 


শিরীন চক্রবর্তী কুমারী নীতা বধন 
আমি যারে চাই মধুবনে বাধা আছে 


ফুল বাগানে নানা রঙের কেযায় কে যায় 
-মুকুদদাসের গান , আধুনিক 


শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্ত 
অশ্রনদীর সুদূর পারে * 





09 7409 ৃ 017 7408 ৃ 


একটি সেতুর বাধন 


07 7406 ৃ 97411 ৃ 


07410 ৰ 
মুখপানে চেয়ে দেখি 
--রবীন্্ব-সঙ্গীত 


১ 
____ হজ্ছশ্যাভ লালী ভিত্্রিল্র গান্ন। 
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গুলি জিনিষের একটি বিচিত্র সংগ্রহ বলা যেতে পারে। 
সুত্র এবং অন্ভা অজৈব পদার্থ থেকে প্রাপ্ত নানাবিধ তরল 
পদার্থ এবং তিনেগারও এই “তীক্ষ' জল নামে ব্যবহৃত 
হয়েছে । এ ছাড়াও সালএমোনিয়াক মিশানে কষ্টিক সোডা, 
গাঢ় এমোনিয় দলিউপন, ক্যালসিয়াম সালফাইড (জাদআর 
াগওয়াহছু) এবং সালএমোনিয়াকে পাপদের সলিউসনও 
ব্যবহ্থত হু'ত। সালএমোনিয়াকে পারদ সলিউসন অবস্ঠ 
বিশেষ করে ভশ্মীকত জিনিষখুলোকে দ্রব করবার জন্তই 
ব্যবগ্থত হ'ত। (গাঢ় এমোনিয়! সলিউসন সাধারণতঃ সাল- 
এমোনিয়াক ও তাত্রাঞ্ন একত্রে পাতন করে, সালএমোনিয়] 
ও 00100)116) 1১011) মিশিয়ে নিয়ে এই পাতিত জিনিষটি 
তৈরি হ'ত।) 

খনিজ অগ্ল পদার্থের (111010:81 2010) আঁবিষ্ষারের 
দিক দিয়ে রাজীর এই পন্থা বিশেষতাবেই উল্লেখযোগ্য । 
এ পদ্ধায়ই রাজী হাইডোঞ্লোরিক এপ্স. তৈরি করতে 
সক্ষম হন। রাতীর গ্রষ্থের এই অধ্যায়ে নিয়োদ্ধত প্রঞ্চিয়াটি 
থেকেই বুঝ! যায় যে, তিনি সত্য সত্যই হাইড়োক্লোরিক 
এসিড তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেক্িসেবে এটিকে 
হাইড্রোক্লে'রিক এসিড প্রত্ততের অন্ততম প্রাথমিক প্রণালী 
বল। চলে। অবশ্তঠ এখানেও মতভেদ আছে। বেকম্যান 
ও অন্তান্ত প্রাচাতত্ববিদূর্দের মতে রাক্জী সত্য সত্যই যাবতীয় 
খনিজ অন্ন (11)1101%] 8010১) আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, 
কিন্ত ষ্টেপলটন ও তার সহ্কম্মীরা এ বিষয়ে বেকম্যান 
প্রভৃতির সঙ্কে একমত নন। তাদের মতে বেকম্যান 
ও তার সহকর্মীরা খুব সম্ভব 1)1)01. 13111010711 গ্রন্থে 
প্রক্ষিপ্ত কয়েকটি পর্নিচ্ছেদের উপর নির্ভর করেই এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুয়েছেন। ঞ্েপলটন ও তার সহকন্মারা তাদের 
মতের সমর্থনেও কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত 
ফরেন নাই। 

সাতটি লবণের সলিউসন 

সম-পরিমাণ সুমি লবণ, তিক্ত লবণ, তাবারজাদ লবণ, 
আনদারানী লবগ, ভারতীয় লবণ, আলকিলি লবণ লও। 
এর সঙ্গে সম ওক্বনের দানাদার কেলাসিত সালএমো- 
নিয়াক মিশিয়ে নিয়ে সামান্ত জল দিয়েদ্রবকর। এইবার 
সংমিশ্রণটকে পাতন কর। ফলে “তীক্ষ” জল পরিশ্রত হয়ে 
বেরিয়ে আসবে এবং পাথরকে (সাখর) মুহুর্থের মধ্যে 
গলিয়ে ফেলবে । (লিপন্ধিগের পাওুলিপিতে “সাখর” শবের 
পরিবর্তে “তালক্‌” শব ব্যবহৃত হয়েছে ।) 

ষ্েপলটন ও তার সহকম্মারা, এসিডের সিক্ষে রাজীর 
পরিচয় ছিল কিন! সে বিষয়ে জন্দিহান। তাঁদের মতে, 
রাক্গীর সময়ে নাইটর (২1৮9) অস্তান্ত লবণ-পদার্থ থেকে পৃথক 
ফর] হুর নাই। একথ! মেনে নিলে এই সময় নাটি.ক এসিড 


সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয় না। যদিও 
রান্ধী ভিটি,ওল শুক্ধপাতন করেছিলেন তবুও তিনি সাল- 
ফিউরিক এসিড তৈরি করেন নাই বলেই মনে হুয়। 
পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের ধারণা, রাজী শুধু রুহ ও নফস 
পৃথকীকরণের চেষ্টায়ই এমনিধার! পরীক্ষণ করেছিলেন এবং 
সেইজ্গুই পাতিত করে প্রাপ্ত জিনিষকে আবার জালেমবিকে 
অবশিঞ্ঠাংশের মধ্যে মিশিয়ে দেন। এই পাতিত করে প্রাপ্ত 
জিনিষ যে একটি বিশেষ শক্তিসম্পঞ্ধ দ্রাবক সেট] হয়ত কার 
নজরে পড়ে নাই। 

&্ঁপলটন অবন্ঠ এ মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত 
করেন নাই। তিনি ও তার সহ্কন্মীরা লাউফার 


: প্র পঞ্ডিতগণের মত খগ্ুন করে নাইটর ঘে আরবদের 
' সুপরিচিত ছিল সে বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন । লাউকারের মতে 


আরবগণ অয়োদশ শতাকীতে ১৪111)6৮-এর সঙ্গে পরিচিত 
হন । এই সন্টপিটার চীন থেকে প্রাপ্ত বলেই এর নাম 
দেন “ছালজ আদ সিনি”__চীনের তুষার | (২1110 17810108 
চ১, 557) গ্েপলটন ও তার সহকম্থার৷ লাউফারের এ মত 
অমর্থম করতে পারেন নাই। প্রথমতঃ ইবনে বাইতারের 
মতে সন্টপিটার এবং আসিয়ুস একই দ্িনিষ। আগিষুপ 
অর্থ 60179 01 45509 ডিদকোরাইডিস এবং গ্যালেনের 
গ্রন্থে এই আসিয়ুসের উল্লেখ দেখা যায়। ইবনে বাই- 
তারের ঘতে এক্িনিষটি মরকোতে “বারুদ” নামে পরি- 
চিত ছিল । ইবনে বাইতার ১২২০ গ্রীঙ্ঠাকে মরকে। পরিদর্শন 
করেন । ইবনে বাইতারের এই প্রমাণ ছাড়] স্বয়ং জাবিরের 
গ্রস্থেই এই ব্রিনিষটির সন্ধান পাওয়া যায়। গার “কিতাবুল 
মিজান” গ্রন্থ থেকে মনে হয় তিনি এই গ্রিনিষটির সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন। 

(17০0 ০71 130127166--73670009196 & 017083, 18 
01011101011, 00,165) 

(খ) গোবরে সলিউসন _-এতে দ্রিনিষটি সমচতৃক্ষোণ পাতে 
পুরে পাঙটিকে গোবরের মধ্যে পুঁতে ফেলা হ'ত। রাজীর 
কিতাবুল আসরার গ্রন্থে এ প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
বর্ণন] দেওয়! হয়েছে। নিয়ে পদ্ধতিটি বর্ণিত হৃ”্ল। 

বান্থশুন্য স্থানে ছুটি খাল খনন কর। খালগুলি ছই 
হাত (কবির!) গভীর ও এক হাত চওড়া হওয়! চাই। 
ওলকপির রস দিয়ে মিশানো! পোষ] পায়রার মল দিয়ে 
গর্ত ছুটি ভাল করে লেপে নাও। 

এইবার ঘোড়ার তাজ পুরীষ এবং সমপরিমাণ পায়রার 
মল" একসঙ্গে মিশিয়ে এই মিশ্রিত জিনিষগুলোর মধ্যে ওল- 
কপির রস দিয়ে বেশ করে মাঁখ যেন ঘন কীইয়ের মত হ্য়। 
ঘোড়ার পুরীষ টাটকা! হওয়া চাই সেইজন্ত সেদিনকার পুন্রীষ 
নিতে হবে। এই কাইদিয়ে একট গর্ভের এক হাত পরিমাণ 





উত্তর বায় জানায় শাসন-_ 

শীতের হাওয়ায় রম্্ম শাদন শুধু বনের গাছেই লাগে না 
মাছষের দেহেও লাগে। 

বিভিন্ন খতুর সঙ্গে দেহকে খাপ খাওয়াবার জন্ত সবচেয়ে পরিশ্রম 
করতে হয় লিভারকে। লিভার তার রক্তকশিকাগঠন, পিতনিঃসারণ 
রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বার] প্রতিনিয়তই দেহকে রক্ষা করছে। 

তাই ল্কুক্মাশ্লেশ্পী অজীণ উদরাময়, আমিবাঘটিত আমাশয়, 
শিশু যকত, স্থতিক! প্রভৃতি লিভার ও পেটের সকল পীড়া নিশ্চিতরূপে 
নিরাময় ত করেই তা ছাছাও পিভারকে শক্তিশালী ক'রে অন্ত রোগের 
আক্রমণও প্রতিরোধ করে। 





ঘি রিয়াল রিমার ৫৪ কেমিক্যাল মেবনৌরী লিঃ 


নি কাশাও শা 


২৮৪ 


স্পপপল্প 





জায়গা ভান্তি কর। যে জিনিষটকে জ্রব করতে হবে সেটকে 
একটি চওড়া তলাযুক্ত সমচতুকফ্ষোগপ বোতলে (কারুর ) 
রাখ। এই বোতলটির সমান আকারের একটা ছাচও 
(কালির ) সঙ্গে রাখতে হবে । এববার এই ছাঁচটি কীঁইয়ের 
মধ্যে ঠেসে বলিয়ে দাও। একটু নাড়াচাড়া করে এমন 
ভাবে বসাতে হবে যে ছ্ীচটি যেন এর মধ্যে আলগা আগ! 
তাবে লেগে থাকতে পারে। এর পর ছ্াঁচটি তুলে নিয়ে তার 
জায়গায় বোতলটি বসিয়ে দাও। বোতলটির মুখ আগে 
থেকেই প্লাসুটার (সাঞ্জ) দিয়ে ভাল করে এঁটে দিতে 
হুবে। এইবার বোতলের উপর একটি ভিজ। বুড়ি ( সাল্লাহ ) 





পাপা, 


জড়িয়ে দাও এবং তছুপরি গোবর দিয়ে চাপা দাঁও।. 


এইবার সমন গ্রিনিষট| একটা! বড় কুঁজো (ইজ্জনাহ) দিয়ে 
ঢাক] দাও এবং জোড়ের জায়গাঁটি বন্ধ করে দাও। প্রত্যেক 
দিন কুঁকজোটা তুলে নিয়ে গোবরের উপর গরম জল ছিটিয়ে 
দেবে এবং সপ্তাহে একবার করে গোবরও বদলে দেবে। 
অতঃপর অন্ত গর্তটির অর্ধেকটা পায়রার মল দিয়ে পূর্ণ 
ফর, তারপর আরও গোঁবর এর মধ্যে দিয়ে ছ্াচটকে 
বসাও এবং এক রাত্রির জন্ত কুঁজো দিয়ে ঢেকে রাখ, তবে 
জোড় বন্ধ করো না। সকাল বেলা গোবরে ডুবিয়ে রাখা 
বোতলটি তুলে নাও এবং দ্বিতীয় গর্ভে বসানো! চটি তুলে 
নিয়ে সেই ছাচের জায়গায় বোতলটি বসিয়ে দাও । এইবার 
বোতলটির উপর একটি ঝুড়ি বসিয়ে দিয়ে ঝুঁড়িটাকে গোবর 
দিয়ে ঢেকে দাও । এখন সবগুলোকে কুঁজো দিয়ে ঢেকে 


নেভাজীর অনুঘব॥ ৫ 


প্রবাদ 





১৩৫৫ 


নিয়ে জোড়ের জায়গা বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ না জিনিষটি 
ন্পুর্ণভাঁবে ভ্রব হুয়ে যায় ততক্ষণ এমনিধার। করতে থাক । 
এই প্রক্রিয়াতেই যাহা! সহজে গলে না, তেমন জিনিষও 
ভ্রব কর] যাবে। 

(গ) তিজা বাতাসে সলিউসন- এতে জিনিবসমেত 
পাটিকে ভিজ! বালির মধ্যে রেখে দেওয়| হয়। জিনিষটি 
বাতাসের হাওয়া থেকেই আন্তে আস্তে দ্রব হয়ে যাঁয়। 

(ঘ) “দানে” সলিউসন-_রাজী দানের যে বর্ণন! দিয়েছেন 
তাতে দেখা যায়, এ হ'ল চওড়ামুখে! ৩০ দাঁওরাঁক তরল জিনিষ 
ধরবার মত পাত্র। আইন্ুস সানাহ এম্থ অনুযায়ী এক 
দাউরাক জলের ওজন হ'ল ১০৪০ দেরহাম। ১২৮ দেরহাম 
এক পাউ্ডের সমান এবং ১০ পাউও এক গ্যালনের সমান 
ধরে নিলে এক দানের ধারকত্ব হবে ২৪ গ্যালন। প্রক্রিয়াটির 
বেলায় দেখ] যায়, এমনি' একটি পাছের ছুই-তৃতীয়াংশ সির্ক 
দিয়ে ভর্তি কর] হ'ত। যে জিনিষটি দ্রব করতে হবে সেট 
আলগ! ভাবে একট! নেকড়ায় বেঁধে একটা হাতলে রেখে 
পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত । নেকড়ার পুটুলির চার 
আঙ,ল নীচে একটা প্রদীপ ছালিয়ে রেখে তাই.দিয়ে জিলিষ- 
গুলোকে গরম কর] হ'ত | “দানের” মুখটি শক্ত করে বন্ধ করে 
দেওয়! হ'ত । দ্রানের বহির্ভাগ, পায়রা] ও পশুর মল পাজরের 
রসের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে থুব ভালভাবে লেপে দেওয়া 
হ'ত। প্রদীপটা ভিতরে যে ভাবে রাখ! হ'ত তাতে মনে হয় 
তার আয়ু খুব দ্রীর্ঘ হ'ত না। এটা খুব শাই নিবে 





ংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “শ্রী” মার্কা স্বৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবেঃ আনন্দে পরী” ঘ্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল স্বৃতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়।ছে, তাহা 


স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্তরীন্ুভাষচন্দ্র বন্থু 


পৌব আরব রাসায়নিক প্রিয়া ২৮৫ 
যেত, তাপেক্ন পর্লিমাণও খুব বেশী হ'ত না। ধাফোক প্রত্যেকে . (জজ) তাকতির দ্বার সলিউসন--বিশেষভাবে লঘণ ও 
দিন ছুই যার করে ঢাকনার উপর দিয়ে গরম জল ঢেলে দ্নেওয়া তিটিওলের জন্ভই এ পন্থা প্রযপ্ত হত। ছ্িনিষটি প্রথমতঃ 
হ'ত। এমনিভাবেই কাজ চলত যতক্ষণ না সমস্তজিনিষত্রব অল্প অল্প ভিজিয়ে রাত্রে খোল! বাতাগে রেখে দেওয়! হ'ত। 
হয়ে যেত। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই পন্থাটি ফঠিন ভন্মীকত পরদিন সকালে এটা পাতন কর! হ'ত। পাতমের পর 
জিনিষগুলোকে ভ্রব করবার পক্ষে খুবই স্ুধিধাঞ্জনক | অবশিষ্ অংশ "ছুই বার করে জলে তিজিয়ে আবার শুকিয়ে, 

(৬) কড়াইতে (মিরজাল) সলিউসন -কড়াইটি জল, তুষ বা নেওয়া হ'ত। তার পর পাতিত দ্রব্যও এর সঙ্গে যোগ করে 
ছোট ছোট করে কাটা ভেড়ার লোম, এবং পায়রার মল দিয়ে দেওয়া হ'ত। যতক্ষণ পাতিত দ্রব্য ওজনে বাড়তে থাকত 
পূর্ণ করা হ'ত। খ্রিশিষ সমেত পানত্রটি এই তুষ, জল ও মলপূর্ণ ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত এমনিধার] বার বার পাতন, জলে ডিজানে! 
কড়ায়ের মধ্যে ব্রেখে কড়াইটিতে দ্দ।ল দেওয়] হ'ত । যতক্ষণ না! এবং শুকানো চলত । যখন ওঞ্জনে কমতে থাকত তখনই এই 
খিনিষট প্রব হরে যেত ততক্ষণ পর্যন্ত এমনি আল দেওয়া হ'ত। প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হ'ত। 

(5) 'তীক্ষ” জল দিয়ে কাঁরও আলেমবিকে সলিউসন-_ ৪। তামদ্জিজ ব! মিজাজ__-একে ইংরেক্ীতে বলা চলে 
যে ব্িশিষট ভ্রব করতে হুবে সেটিকে খাতের মধ্যে এবং তীক্ষু 00100010000 | এই তানঞ্িজ করতে তিনটি প্রক্রিয়ার 
জল কারে রেখে দিয়ে আলেমবিক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বলে রাজী তার গ্রন্থে উল্লেখ 
হয়। এর পর সমস্ত পাটি একটি জলের পান্ত বা করেছেন। এই তিনটির মধ্যে অবঙ্ক তৃতীয় পস্থাটিই 
ছাঁইয়ের উপর বসিয়ে দেওয়া] হয়। (সলিউসন করে এক সঙ্গে মিশানে1) সর্বাপেক্ষা ভাল বলে 

(ছ) শিরদাবে কারাফপ শিয়ে সলিউসন-_-সিদাব বা মত প্রকাশ করেছেন। প্রথা! তিনটি হ'ল (১) প্রথমে মেড়ে 
সাবদান কি ধরণের যন্ত্র সে সর্বন্ধে সঠিক কিছু অবগত হওয়া নিয়ে 8338(1১1 করা । (২) মেড়ে নিয়ে পরে 00:8001. 
যার না । *পিরদাঁব” অর্থ হল “ঠাশা] ঘর” বা বরফের বাক্স। করা (৩) সলিউসন করে একজে মিশানে!। 
পূর্ববিত প্রথামত এতে খ্িনিষটি- কারফাঁসের সঙ্গে মিশিয়ে ৫। আকদ-_ইংরেজীতে একে বলা চলে ০0980196101. 
একটি পাত্রে রাখ! হত । পাঞটি একটি হাতলের থেকে যঙ্জের প্রথ!। অবশ ন1,80101)-ও বল! বেতে পারে । আলইক- 
মধ্যে বুলিয়ে দেওয়া হত । যঞ্ত্রটর ঢাঁকনা ভাল করেবেঁধে সির তৈরি করতে এইটিই হুল চরম প্রঞ্িয়া। এটিও 
দিয়ে খাইশ ( সতী কাপড় ) দিয়ে জড়িয়ে দেওয়] হ'ত। নানা! ভাবে করা যেতে পারে | (ক) ৪১346101] করে €খ) 
খাইশের উপর মধ্যে হধ্যে জল ছিটিয়ে দেওয়া! হ'ত । এমনি ক্লাক্ক এবং পাআ করে (গ) দাফন বা গোবরে পুঁতে (ঘ) 
ধারা চলত যতক্ষণ না জিনিষষ্ট দ্রব হয়ে যেত। আলের্মবিকে উত্তপ্ত করে। 


৫ গ7- উঠত 2 
₹?ও০/৭প)- দা 
রূপের এ্বধা বিধাতার দান কিন্তু মানুধ-সেই রূপের . এরি 
উৎকর্ষ "সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞারনের সযত্ব অনুগীলনে । 
সামান্স রূপের অধিকারিণীরাও তাঁদের রাপ প্রশ্চুচিত করে 
তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নির্মিত সম্ধাবহীরে । এ 


বিষয়ে ক্যালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্যা - 
কারিনীদের বিশেষ সহায়ত। করতে পারে। 









মার্গে সোপ * রেণুকা পাউডার 
ক্যাষ্টরল * দাবণি দো ও ্ীম | 






ৃ পিস ট এ 
সর র্ব সি 


পুত -পাররিচর 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম 
খও ; ১৮২৪--১৮৫৮। আব্রকেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকা'শত। কলিকাত! ১৩৫৫। পৃঃ ৯০। 
সল্য ছুই টাকা । 

সংস্কত কলেজের প্রতিঠ্! হইয়াছিল ১৮২৪ গ্রষ্ঠাকের ১ল! 
জাছুয়ারি; আলোচ্য গ্রন্থটি কলেজের ১২৫ বংদর পরিপু্ির 
উপলক্ষ্যে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষের উৎপাহে রচিত। যোগ্য 
ব্যক্তির উপরই গ্রম্থ-রচনার ভার দেওয়া হইয়াছিল; কারণ 
এই যুগের শিক্ষা ও সাছিতোর ইতিহাসের খুটিনাটি সম্বন্ধে 
শ্রীযুক্ত ত্রজেন্ত্রনাথের মত বিশেষজ্ঞ নাই বলিলেও চলে। 
তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্ধ্য, অধ্যবসায় ও তথ্যনিষ্ঠার সহিত তিনি 
উক্ত কলেজের নধিপ্র ও সরকারী দপ্তরের দলিলদত্তাবেজ 
হইতে ইহার প্রথম যুগের, অর্থাং ১৮২৪ সনে প্রারস্ত হইতে 
১৮৫৮ সনে বিভ্ভাসাগর মহাশয়ের অধ্যক্ষতা কাল পর্যাস্ত, একটি 
নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন। শুধু তাহাই 
মছে, এই শিক্ষায়তনের যাহার! প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সকল 
শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রদের বৃতাস্ত যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়! 
দিয়াছেন। ঁ 

কিন্ত এস্খানি শুধু একটি কলেঞ্জের ইতিব্স্ত নহে। 
আমাদের বর্তম।ন যুগের সংক্কতির ও গত যুগের শিক্ষা- 
বিস্তারের মূলে যে হইটি স্প্পিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার 
একটি হইতেছে হিন্দু কলেন্ধ (পরে প্রেসিডেন্দ কলেজ) ও 
অন্তটি কলিকাতা সংস্কত কলেজ । হিন্দু কলেজের ইতিহাপদ 
আছে, কিন্ত বাংলাদেশের অন্তর প্রাীন বিস্তালয়ের 
ইতিহাস ছিল না। হিন্ু কলেজ ও সংস্কত কলেজের 
ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশেরই শিক্ষা ও সংস্কতির 
ইতিহাঁস। এই হিসাবে বাংলাদেশের ভবিস্বৎ এতিহাসিকের 
কাছে এই গ্রন্থ যে ইহার বহুমূল্যবান্‌ উপকরণের জন্ভ অপরি- 
হার্ধ্য ও জাদরঞীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থটি তিন 
খণ্ডে প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে ; আশা করি ব্রজেআ্নাথের 
মত সতর্ক ও বহুজ্ঞ গবেষকের সাহায্যে এ সংকল্প জচিরে 
সিদ্ধিলাভ করিবে। 


শ্রীন্বশীলকুমীর দে 


মহা-বিপ্লবী রাসবিহারী-_ ্রীহবীরকুমার মিতর। হরিহর 
লাইব্রেরী, ২৯ কর্ণওয়ালিশ ছ্ীট, কলিকাঁতা। ২০৬ পৃষ্ঠ। মুল্য তিন 
টাক মাত্র। | 
এই পুস্তকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা*দংগ্রীমের একটা অধায়ের ইতিহাস 
পাওয়া যায়। বিংশ শতাবীর প্রথম হইতে দেশে যে জাগরণের 
উদ্তব হন্ন, তাহার কর্ণ-নায়কদের মধো রাসবিহীরী বনু বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছেন । স্বীহীর জীবন-কথ! বলিবার সময় আজ 
আসিয়াছে, এতদিন ইংরেজের ' আইনের প্রতিকূলতায় যাহা প্রকাশ 
করিবার উপায় ছিল না, সেই বাধা আজ দুর হইরাছে। হুতাং 
রাসবিহারী বন্ধুর সর্বধাঙ্গহুজ্দর জীবন-চরিত এখন আমর! প্রত্যাশ! 


করিতে পারি । আজ পর্ধ্যস্ত যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে তাহ সম্পূর্ণ 
নয় বলিয়া একট। ক্ষোভ থাকিয়া যায় । বর্তমান গ্রস্থথানিও সে অভাব 
মিটাইতে পারে নাই। কারণ ১৯১৫-১৯৪৫ সাল-_রাসবিহারীর এই 
ত্রিশ বদরের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইহার মধ্যেও নাই। 
এই অভাব পূর্ণ হইবে না, ধত দিন ন! জাপাঁন-প্রবাসী কোন ভারতবাঁসী 
এ বিষয়ে উদ্ধোগী হইবেন। তীহার আবার রাসবিহারী বসুর সহকল্মী 
হওয়া চাই। সেইরূপ লোকের সংখ্য। খুব কম) প্রীযুক্ত! উদ্মিল| দেবীর 
(দেশবদ্ধুর ভগিনী )জাম।তা শ্রীমানন্দমমোহন সহায়ের নাম এই সম্পর্কে 
মনে পড়ে, আর মনে পড়ে রাসবিহারী বন্ুর পুক্র রঞুকী বহু ও কন্ঠা 
ভারতী বহর নাম। তাহাদের এই বিষয়ে একটা| কর্তব্য আছে। তাহার! 
তৌহাদের পিতৃদেবের স্বদেশসেবার কাহিনী আমাদের শুনাইতে পারেন। 
কোন বাঙালী প্রতিঠান অগ্রণী হইয়া এই উদ্যোগ করিতে পারেন। 
হয় ত এই বিষয়ে আমাদের কৌতুহল অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 
বিশ্লবীর জীবন বিপদের মধ্যে কাটিয়া! যায়; এই বিপদের মধ্যে ইতিহাস 
লিখিয়া যাইবার দমর ও হষেগ পাওয়া হুর ৷ বিপ্লব সার্থক হইবার পর 
যদি বিপ্লবী বাচিয়। থাকেন, তবে তাহার জীবন-কথ! জানিবার সম্ভাবন! 
থাকে। বর্তমান যুগে এইরূপ ভাগ্বানদের মধ্যে লেনিন, মাজেরিক, বেনেস্‌ 
প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কদের নাম উল্লেখযোগ্য ॥' দুর্ভাগা যে, রাঁসবিহারী বছ, 
নেতাঁজী সুভাষ প্রস্ৃতি বিপ্লবী-প্রধানগরণ তাহাদের জীবনব্যাপী সাধনার 
পরিণতি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। সেইজন্য তাহাদের জীবন-কথার 
অসম্পূর্ণ বিবরণ শুনিদাই আমাদের সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। 
শ্রীন্বরেশচন্দ্র দেব 


ব্যাঞ্চের কথা--হীননাধবদ্ধু দপ্ত। জেনারেল প্রিন্টাস* এও 
পারিশান” লিমিটেড, কলিকাতা । ৮/*7-১৩৭ পৃষ্ঠা। দম তিন টাক]। 


এই বইখানি বাস্তবিকই স্থপাঠা ৷ সহজ ভাবায় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সর্বব- 
প্স।ধারণের প্রয়োজনীয় ও গ্াতব্য মকল কপাই লেখক যে ভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন, দেজনা তিনি ধন্যবাদাহ। সাধারণ বাঙালী পাঠক, 
ব্যবসায়ী ও ছা&, সকলেরই এই বইখানি উপকারে আসিবে । অর্থনীতি 
বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ পেঁঙিক পরিভীষ। সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হইলে 
বাংলা ভাষার সম্পন বৃদ্ধি হইবে। সাধারণ ক্রেতার পক্ষে মুল! 
একটু বেশী মনে হয়। . 


শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ 


বোরখা, ইনসাফ. ১ম ও ২ খও্ড (উপস্ভাস)। দাদীর 
আসমান (গল-সংগ্রহ )-নেশাদ বাু। দি ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড, 


৫৬, বেটিক্ক ট্টট ও সেপ্টাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চাটাজি স্ত্রী, 
কলিকাতা! | মূলা _বধাত্রমে _২২ ২।* ( প্রতিখ্ড ) ও ২।* সিকা। 
অল্প সুময়ের মধ্যে কয়েকখানি উপন্তাস ও গর রচন| করিয়া নেশাদ বাণ 
পাঠকপাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নিজ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে_ 
মুমলমান-সমাঞ্জের পারিপা্থিক গড়িয়! তুলিবার প্রয়াস তাঁর রচনার মধো 
পাওয়া যায়। তীর দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্বাতন্্রা আছে এবং চিন্তার এও 
বিরল নহে। অঞ্জ কথার গভীর ভাবপ্রকাশ, দুই'একটি ছত্রে সদূর- 
প্রসারী ইঙ্গিত এবং ভাষাটি নুমিষ্ট ও সাবলীল হইলেও প্রকাশতঙ্গী 
স্বমধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশিষ্ট সাহিতাকের বাক্‌ ও প্রকাশ- 
তঙ্গীর ছায়! রচনার বহু স্থানে লক্ষ্য কর! যায় । বহস্থানে বান্তবকে লঙ্ঘন 
করিয়া অতিনাটকীয় ঘটনায় চমকতৃষির প্রয়াস আছে। তরল কৌতুক- 





সঞ্জয় ভট্রাচার্যোর কয়েকটি উপন্ভাস 


১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হবে ॥ 


হস্ত 


এক টাকা এগারো আনা ॥ 


মরামাটি 


দ্বিশয় সংক্চরণ 
ছুই টাকা চার আনা ॥ 


টিলা 


দ্বিতীয় সংগ্করণ 
সাড়ে তিন টাকা ॥ 


৯ 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
তিন টাকা॥ 


পাচ টাকা ॥ 
চি] 


শৈলেন ঘোষের উপন্তাস 


তিলব্রও 


ছুই টাক! ॥ 





গহগগর 


সফল গঞ্জরচনায় প্রেমেজ্ মিত্রে বহুদিনের প্রতিত্িত লেখক। যে ক'জন লেখকে' 
সাধনার মধো দিয়ে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের পথ-পরিক্রমা সুরু হয়েছিলো! প্রেমে 
মিত্র তাদের অন্যতম । কবিতায়, গল্পে, লঘু প্রবন্ধে, শিশুরপ্রন সাহিতো ও জন্ফবিধ বিচির 
ভাবের লেখায় প্রথম থেকেই যেকারণে প্রেমেক্্র মিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষ, 
করেছিলেন তা ভাষার তীক্ষুঙা নয়, প্রকাশতঙ্গীর উগ্রতা নয়, ভাবের বৈল্লধিক্ত 
নয়, তা আটপৌরে ভাষার মধো দিয়ে গৃঢার্থ প্রকাশের ক্ষমতা, পরিমিত 
কাব্ের প্রয়োগে অপরিমিত রহস্তের উদঘাটনকুশতাত।। সব জড়িয়ে তিনি তীর 
গস (এবং কনিভায়) যে ভাবট পরি্ফুট করে তোলেন তা এমনি অনির্ব্বচনীয় রে 
পরিপূর্ণ বে আপনি বদি রসের অতিদারী হন এনং জীবনের দার্শনিক তাৎপর্বা 
উপপন্ধ করব'র দিকে যদি আপনার মনের সচজ প্রবণত| থাকে, সোজা কথায় আপনার 
যদি জবনগোধ থাকে, তা হলে তাতে আপন্ন অতিভূত হবেনই হবেন। হ্‌* টাকা ॥। 


হারা  পভাক্কা। 


আককের দিনের উদ্ভ্রাপ্ত অনিশ্চয়তায় 
ঠনাকো] খেলনার মতোই দেখায় অন্তর 
মধাবিত্তর : নটভষ্টা জীবনের ছবি। 


জেযাোতিরিজ্র নন্দী সাম্প্রতিক গল্প- 


সাচিতো এ-জনই বিশিষ্ট যে গার নায়ক- 
নায়িকার চরিত্রে শিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে 
ভঙুর থেললারউ করণ প্রঠিভাস। বার্থ 
যৌবনের দীর্বস্বাস. টউচ্চাতিলাষের করুণ 
পরিণজি, দারিাপিষ্টা কমারী-হাদয়ের 
বোবাকাপ্া, আর সামগ্রস্ীন ভীবন- 
ধাত্রার ভাশ্টকর অগ্িনয়-সব যেন 
প্রতিবিদ্বত হয়েছে তার গল্পে । দেড় টাক ॥। 


সাহিতাক্ষেত্রে নেমে খুব অজদিনের মধোই 
ধারা পাঠকসাপারণপের কাচ থেকে অকৃণ্ঠ 
অতিনন্ন লাভ করতে সমর্থ হন, ভাদের 
সংখা সাম্প্রতিক বাংলাসািতো খুব বেশী নয়, 
কিন্ত নরেজ্রনাথ মিত্র সেই তল্পসংখ্যক 
লেখকদের অঙ্গতম ॥ ছোটে দ্বোটে। ঘটনার 
মাধ্য দিয়ে মানবমনের যে আবর্তন, তাই 
নিখুৎাবে ধর। পড়েছে নরেক্রনাথ মিত্ডের 
রঢনায়। 'পতাকা' তাঁর সর্বাধুনিক গল্জা- 
্রন্থ। বাংলা গল্পসাহিতোর ধারা আজ 
কোন পথ দিয়ে বরে চলেছে, জান্তে হলে 
"পতাকা সংগ্রহ কর! প্রয়োজন । ছু' টাক1॥ 


গাম (টার * শুরাতিসার 


আধুনিক বাংলা ডেটগঞ্জ সৃষ্টিতে যে নতুন দুষ্টিতঙ্গীর পরিচয় পাওয়! যাচ্ছে, তার 
অনেকখানিই এনে দিয়েছিলেন স্সবোধ ঘোষ। আশ্্য এক রূপ ও রসের 
আমদানী করে তিনি ধেন বাংলাদাহিত্যের গতিকেই মোড় ফিরিয়ে নতুনতর পথের 
দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেদ। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে ভার ভাষাও এক অপূর্ব 
সৌনর্ষে মঙ্ডিত হয়ে উঠেছে। অবোধ ঘোষের গ্রল্পের আলোচনাপ্রসঙ্গে চতুরজ 
বলেছিলেন £ 'রবীন্্নাথের পর কি বিষয়বস্ততে কি রচনাশৈলীতে বাংল! ছোটগল্পের 
মোড়কে তিনিই দিয়েছেন নুতনের বাত্রাপথের -ইঙ্গিত। হুৰোধবাবুর গল্প 
ছুঃখবিলাসের কান্না নয়, যুক্তির বাণীর অদমা প্রেরণাতেই সেগুলি গতিবান, ফলে 
শিলপচাতুর্ষোর অপূর্ব নির্শন।' 'দাম বধাত্রমে ছ' টাকা, ছ' টাকা চার আনা 





পুর্ব্বাশা-প্রকাশিত অগ্যান্য বই-এর সম্পুর্ণ ভালিক! জংগ্রহ করে রাখুন 





পি ১৩, গণেশচজ্জ এতেন্চ্ু, কলিকাতা! 


২৮৮ 
রসের অবতারণায় গঞ্জের মূল রস ফিকা! হইয়া গ্িয়াছে--এমন দৃষ্টান্ত 
“দাদীর অসমানে'র কয়েকটি গঞ্জে বিরল নহে | "দাদীর আদমান' গঞ্জটিই 
একটি উকুষ্ট গর্ন বলিয়। গণ্য হইত, যদি চৌদ্দ বংসরের ছেলে 
তমিজুদ্দিন ও মাষ্টার সাহেবের কথোপকথনে ফাঁজলামির চূড়ান্ত নিদশন 
রাখিয়! লু-উরুত্বের লীম! লব্ঘন ন| কর! হইত। অথচ 'নাটির মসনদ' 
প্রকীশ-সংঘমের দরুন একটি চমৎকার গজ হইয়াছে। 

“বোরখা ও 'ইনসাফ' উপন্তাসে মুসলমান সমাভের পাঁরিপার্থিক কতকটা 
ফুটিয়।ছে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী ফুটিয়াছে -রোশেন সেলিনার রোমার্টিক 
মনের প্রতিচ্ছবি | গল্পের মুধা ঘটন1-বিভ্তুতির অবকাশ অগ্জ বলিয়া হয়ত 
বোরখীর রোম।প তেমন উগ্র হয় নাই । এই নাটকীয় ঘটনার বহু সমাবেশে 
চমকল্ষ্টির প্রয়াস ইনসাফ উপন্ভাসে লক্ষণীয়। ইনসাফের আরনুটি 
ভাল। ঝরঝরে লেখার ভঙ্গীতে হুষ্ট, বর্ণনায় ডক্টর জসীম উদ্দিন, 
সেলিনা, জয়নুল, আশ্ম।, খানবাহাহুর প্রভৃতি স্পট হইয়া উঠিতেছিলেন, " 
কিন্ত শেষ।ংশে নির্বাচনের গোলকধাধায় ও রোমান্স-স্ষ্টির ধোয়ায় তাহার] 
বাস্তবের বেল হুমি হইতে বহুদুরে সরিয়। গিয়াছেন। উপন্তাসের শেষ অংশে 
ঘটনা ও শংলাপ সৃষ্টিতে নাটকীয় ভাবটা রসবৌধকে বড় বেশী গীড়িত 
করে। রোমাপ্সের কক্সনাজাল বুনিবার অথব1 গল্পের গতি বাড়াইবার 
তাগিদে ই চরিব্রগুলিকে তাড়াতাড়ি একট| পরিণতিতে পৌছাইয়া 
দিবার চেষ্টা কর! হইয়।ছে। ইহাতে চরিত্র মরযাদ। ক্ষু্ হইয়াছে, 
বাহিরের ঘটনার সঙ্গে অন্তদ্বন্বের সঙ্গতি রক্ষা! হয় নাই। ডক্টর জদীম 
উদ্দিনের চাদ দেখার প্রসঙ্গে সেকেন্দার দালালকে পরবীণ-স্মৃতিতে উদ্‌বুদ্ধ 
করিয়। রোমান্সে চমক দিবার কৌন আবশ্যুকই ছিল ন!। 

যাহ! হউক, আলে।চা উপন্তাস ও ধস সংগ্রহগুলির মধো একটি জিনিস 
অস্বীকার করা যাঁয় ন। - সেটি নেশ।দ বাণুর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা। অনুত্ূতি- 
শীল মন, পধ্যবেক্ষণশক্তি ও ভাষার উপর দখল-_-তাহার গেখার বৈশিষ্ট্য । 


মৃত্তিকা-শৃঙ্খল-_দম্পাদক ঞশিশিরকুমার মিত্র । লেখনী” 

১বি, কলেজ স্বোয়ার, কলিকাত1। মুলা দুই টাক1। 
মৃত্তিকা শৃঙ্খল একখানি ছোট গল্পসংগ্রহের বই। মোট বারট গল্প 
ইহাতে আছে । এই বারটি গঞ্জের কোন কোন লেখককে মাসিক পঞ্জিকার 
পৃষ্ঠায় কখনও হয়ত দেখিয়া থাকিব; তাহার] সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত 
বলিয়া পরিচয়ের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠেন নাই। কিন্তু গঞ্পসংগ্রহ- 
পুস্তকথানি পড়িয়। তাহাদের প্রত্যেককে বিশেষ করিয়। চেন। যায়, তাহাদের 
লেখনীকে সাধুবাদ ন। দিয়া পারা যাঁয় ন।। গরগুলি আকারে ছোট তো৷ 





যাবতীয় স্বব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ 





উ বধ বিশুদ্ধ অশোক, এলেটি,স, অঙ্বগন্ধা, ভিক্রণী, এব্রোমা অগৌস্তা, 
ভ্যালেহিয়ান ব্রোমাইড প্রভৃতি স্বীরোগের বিশেষ বিশেষ উষধন্ার। 
বৈজ্ঞানিকমতে সহত্ে প্রস্তত। ইহ] সর্ধপ্রকার স্ত্রীরোগের প্রতিষেধক 
হিসাবে স্ত্রীযোপ্ত-বিশেধজ চিকিৎদকগণ দ্বার! বাবস্থাকৃত ও অতি স্বর 
ফলপ্রদ। রোগবিবরণ জানাইয়। /১* ভাকমাশুল পাঠালে আমাদের 
বিশেষজ্ঞ ডবণরের পরামর্শমত ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। সন্বর পাইবার 
জন্ক সরাসরি প্রধান পরিবেশকের নিকট ভিঃপি:র জন্ত অন্ভই পত্র 
লিখুন। মূল্য ৪২, ডাঁকমাশুল ও প্যাকিং ১০, ন্বতস্ত্র। 

*. প্রধান পরিবেশক-- 
মেডিকে। সা্লাইং কর্পোরেশন 
১৪৬নং আমহাষ্ট স্রীট, 
পি. বি. ১৩৬ কলিকাত1 ১ 


শাখা] 1825 
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১৩৫৬. 


বটেই_ছোটগল্প লেখার কলা-কৌশলও লেখকেরা বেশ খানিকটা আয়ত্ব 
করিয়াছেন। কল্পনায়, বাস্তবে এবং সর্বেবপরি লেখনীর সংঘমে প্রায় 
সবগুলি গ্লজসই জমিয়।ছে ভাল । এতগুলি নূতন লেখকের সাধনার রূপটকে 
পাঠকদের গৌচরে আনিবার এ ধরণের সাধু গুয়া বাংল! দাহিত্যে বিরল। 
এক্সস্ প্রক।শক ধন্বাদার্হ । 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ভারতনধাঁয় সভাতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা 
প্রীদিলীগকুমার বিশ্বান। সরম্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮১৯, কলেজ ্্ীট 
মার্কেট, কলিকাতা! । পৃষ্ঠা ৯৫, মূল্য ১৪" 
এই স্বপ্পপরিদর পুস্তকে গ্রস্থক।র পাটি ন্ধ্যায়ে ভারতীয় সভ্যতার 
পটইূমিকা, হিন্দু-মুসলমান সভাতার বিকাশ, ভারতে দুমলিম শ।সন যুগ্ন, 
সংস্কৃতি, মিলন প্রভৃতি বিষয়ের আলে।চন] করিয়। প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, হিন্দু মুদলমান বলিয়া ছুই সম্পূর্ণ পৃথক জাতি ত নাই ই, 
এমন কি হিন্দু সভাত। ও মুনলিম সভাত। বলিয়! ছুইটি পুরাপুরি পৃথক 
সভাতা বা সংস্কৃতিও নাই । বহু লেখক ও চিন্তানীল বাক্তির লেখা! হইতে 
গ্রন্থকার কাহার বক্তব্যের সপক্ষে নজীর সংগ্রহ করিয়।ছেন এবং সুষ্ঠভাবে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্তনান ভারতে যে সাপ্্রদ।য়িক কলহ চলিয়াছে 
এতিহাদিক, সাংস্কৃতিক কিন্বা ধর্থ ও নেতৃত্বের দিক দিয়া! এই ছন্দের কোন 
ভিত্তি নাই। কিন্ত ভিত্তি ন। থাকিলেও দ্বন্ন রহিয়াছে এবং ধাড়িতেছে। 
ইহারও অবশ্য কারণ আছে। মিলনের পক্ষে যেরূপ যুক্তি আছে, ঝড়! 
বাধাইবার জন্ঠ সেরূপ যুক্তি ন৷ থ।কিলে দ্বন্্কারীদের বন্তবা অবশ্যই মাছে। 
বর্তনান জগতে স্থায়যুক্তি ইবিধাবাদীর কুটচক্র ভেদ করিতে পারে নাই। 
আর সর্বসাধারণ অনেক সথয়েই হুজ্ুগে মাতিয়া কাজ করে, যুক্তির 
ধার ধারে না । ইহার উপর আবার শক্তিশালী পররাই্রী ও শক্রুপক্ষের 
কারচুপি আছে। এইলজস্কই কোন স্বযুক্তিতে ফল হয় নাই, ভারত ছুই 
ভাগ্নে বিভক্ত হইয়ছে--পাকিস্থান মুসণিম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। 
অপর অংশ ভারত নামে পরিচিত হইলেও তাহাকে ভেদবুদ্থিসপ্পন্ন 
মুসলমানগণ হিন্দস্থান বা হিন্দু রাষ্ট্র বলিয়] প্রচার করেন। কিন্তু 
তাহাতে কিছু আনিয়! যায় না, কারণ হিন্দু বৈচিত্র স্বীকার করে, 
অপরের ধর্ম ও সভ্যতীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এজন্ত হিন্দুর তথাকথিত 
“রিলিজিয়ন নাই, আছে ধর্া_বাহা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক 
দিককে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্ত তাহার চিন্তার শ্বাধীনতা ক্ষু্ করে না। 
ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোট। ইসলাম 'রিলিজিয়নে'ও 
সংক্রামিত হইফ্াছিল, তাই এদেশে হিন্দু মুলমানে মিলন সম্ভব হইয়াছিল, 
ভাই বেদাস্তের পাশাপাশি সুফীনত আমর! দেখিতে পাই । কিন্তু ভারতের 
ইতিহাসে দারাশুকো। যেমন উতিহথাসিক ব্যক্তি, বাদ্‌শা উরঙ্গজেবও তেমনি 
গৌঁড়। মুসলমান সুতরাং একই ছন্দে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গীধ! 
চলে না। তাই মিলনের সঙ্গে ভ্রতৃবিরোধ ভারতের ভাগালিপি। 
ভারতের মুসলমান যদি আপনাকে অ-ভারতীয় মনে করে তবে তাহাকে 
যু্তিত্বার। বুধাইতে পারে এইরূপ শঞ্তির অভাব দেখা গিয়াছে? 
'অবস্থ ভারতীয় কোন মুসলমান যদি নিজেকে এদেশের মনে করে তাহ! 
হইলে তাহাকে উল্টা! বুঝ।ইতে পারে এরূপ শক্তিও যে নাই ভাহাও সত্য। 
কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে বে, ভারতীয় মুঘলমান 
নিজেদের হিন্দু ও অন্ান্ত ধর্মাবলম্বী হইতে 'পৃথক জাতি' মনে করে 
এবং এইজস্ই পাকিস্থান সথষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদের ইচ্ছ। 
ন। থাকিলে পাকিস্থান কায়েম করে এ ক্ষমতা ইংরেজের ছিল না, এবং 
আজও মুসলমানদের অনিচ্ছায় পাকিস্থান এক দিনও টিকিতে পারে 
না। স্তর গ্রস্থকারের যুভির মূল্য ধাহাই হউক, পালিটিকে তাহা 
আপাততঃ জচল বলিয়াই সনে হইতেছে । তবে এরূপ সদ্গ্রন্থের প্রচার 








২,৫,১০ও ৩৭ পাউগ্ড টিনে পাওয়া যায় 


হিন্ুষ্ছান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড 
হিন্দুম্থান বিল্ডিংস্‌: 
চিত্তরপ্রন আভিনিউ, কলিকাতা 
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২৯৪ 
সযাজের পক্ষে যঙ্গলকর। মুসলমান পাঠকগ্রণের মধ্যে এরাপ গ্রন্থের 
প্রচার খুবই বাঞনীয়। 
শ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত 
সাহিতা-সাধক-চরিতমালা-__নং ৬», ৭১ প্রীবজেন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪৩1১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মুল্য_- 
প্রতোকথানি এক টাকা। 
প্রথমখানিতে দ্বিজেন্রলাল রায়, জলধর দেন ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা 
বিনোদের জীবনচরিত আছে | তিন জনই সমসাময়িক। ছ্বিজেন্্রলাল 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ রিয়া! মাত্র পঞ্চাশ বংনর বয়সে ১৯ ১৩ খ্রীষ্টাবঝে 
মহাপ্রয়াণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাটাকার। 
রঙ্গমঞ্চে তাহার চন্দপ্প্ত ও সাজাহান আজও পূর্ব্বের স্টার জনপ্রিয়। 
তাহার হ্বদেশী সর্গীতগুলি অপুর্ব। গ্ৰাহার প্রবন্ষগুলিতেও যথেষ্ট 
চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। “আধ্যাগাথা” 'আলেখ্য' ও "ক্র 
এই তিনথানি বাহার কাঁবাগ্রস্থ । 'ভ্রিবেশী' খণ্ডকাব্য। 'আধাচ়ে' বাঙ্গ- 
কাবা। সীঠা" নাটা-কাব্ায। নাটক, প্রহসন, প্রবদ্ধ ও কাবা লইয়! 
দ্বিজেন্দলাল বত্রিশখানি গ্রস্থ রচন1 করিয়।ছেন। 
প্রধান চিঞ্র' 'পণিক' হিমালয়' 'হিমাচল-বক্ষে' প্রভৃতি ভ্রমণ-কাহিনী 
লিখিয়! জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯ ) খাতির উচ্চ শিখরে আরঢ় 
হইয়াছিলেন। ঠাহার লিখিত ছো গঞ্জ একদ! বাঙ্গালী পাঠককে মুগ্ধ 
করিয়াছিল । 'বিশুদাদা' 'তিন পুরুষ' প্রভৃতি ত্টাহার উপস্থাস। প্াহার 
রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় অর্ধ শত। সুচন। হইতে নুদীর্ঘকাল 
অতীব যোখাতার সহিত তিনি “ভারতবর্ষ” মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। 
ক্সীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭ ) খ্যাতনাম। নাটাকার। 
ত্বাহার 'রঘুবীর' 'অ।লমগীর' 'নর নার।য়ণ' প্রভৃতি নাটক বাঙ্গালী দর্শকের 


শিশুপালনের লষ্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙ্গীপ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বির 
সহিত যৃল্যবান উদ্তিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশরশে প্রস্তত এই পূর্ণাঙ্ 


টনিকটি প্রত্োক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিষ্মপিখিত রেগে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের ষক়তের গীড়া, অজীর্ণতা, ছুধ তোল! 
পেট পা, কোষ্টকাঠি, রক্তশূগ্চতা, রগ্রতা, ব্রহ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি। 


প্রবাদী 


১৩৫৫ 





মূনে প্রচুর আনন্দ বিতরগ করিয়াছে। তাহার রচিত রঙ্গনাট্য “আলিবাবা' 
অমর হইয়। থাকিবে । হার 'নারায়ণী' উপন্তাস-সাছিত্যে নুতন 
আনয়ন করিয়াছিল। তিনি অর্ধশতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা । 
একসপ্ততি-সংখাক “চরিতমালা'র় রামদ।স সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, 
নিখিলনাথ রায়, অতুলকৃঞণ মিত্র “ও গ্ণেন্ত্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর পুরাতন্ববিদ্‌ হিসাবে রাজেন্্লাল মিত্রের পরই রামদাস 
সেনের নাম করিতে হয়। মাতৃভাবায় এই বিবয়ে গ্রস্থরচনায় রামদাস 
সেনই (১৮৪৫-১৮৮৭ ) অগ্রণী। গ্টাহার তিন ভাগ 'ব্রতিহাসিক রহস্ত' 
বিবিধ-বিষয়ক প্রাচীন ইতিহান সম্পঙ্কিত জ্ঞানের ভাগার। বন্কিমচন্রের 
প্রেরণায় তিনি “বঙ্গদর্শনে” অনেকগুলি পূরাতাত্বিক প্রবন্ধ রচন1| করেন। 
রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০*) প্রসিদ্ধ “সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে”র 
রচয়িতা । তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত। এবং প্রথম 
পত্রিকা-সম্প।দক। ধতিহানিক সাহিতা-রচনার তিনি একজন পথপ্রদর্শক । 
দেশ ও জাতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগই সাহার সাহিতা-সাধনার উৎস। 
ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্তান্ত বিষয়ে তিনি একুশখানি গ্রন্থ রচন] 
করেন । নিখিলনাথ রায় (১৮১৫-১৯৩২) অক্ষয়কুমার মৈত্রের সমসাময়িক । 
মুরসিদাবাদের ইতিহাস, মুপিদাবাদ কাহিনী, ইতিকথা, প্রত্ৃতি গ্রন্থ রন। 
করিয়া তিনি বশম্বী হন। তাহার ধতিহাসিক প্রবন্ধ একদা খিখাত 
সাময়িক পত্রসমূহ অলঙ্কৃত করিত। অতুলকৃষ্ণ মিত্র ( ১৮৫৭-১৯১২) 
গীতিনাটা প্রণয়ন করিয়। নাটজগতে স্বকীয় স্থ(ন অধিকার করেন। হার 
দৃশ্ঠকাবা 'নন্দধিদায' একদা বিশেষ খাতি লাভ করিয়াছিল । ষ্াহার 
শিরী-ফরহাদ, লুলিয় তুফানি প্রভৃতি বহুদিন সুখযাতির সহিত রজ্মঞ্চ 
অভিনীত হইয়াছিল গণেন্্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯ ) মহবি দেবেন 
নাথের ভ্রাতা শিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুর । গাও হে কাহার নাম রচিত 
ধার বিশ্বধাম। এই বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীতটি তাহারই রচনা । তিনি 







পোধ 





হদেশপ্রেমিক' । কংগ্রেসের অগ্রদূত চৈতরয়েল! থা! হিঙ্গুমেলার প্রতি, 


মম্পর্কে গীহার উৎসাহ এবং প্রেরণ! ম্মরণীয়। 
। শ্রীশৈলেন্্রকষণ লাহ। 
দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে--প্রমাথনলাল রারচৌধুরী 
ও প্রীরঞ্লিৎ (1) সিংহ । দেশবন্ধু বুক ডিপো! । ৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড 
কলিকাতা ৬1 দাম ১1*। 
দেশে দেশে নব জাগরণের ঢেউ উঠিয়াছে। ভারতবর্ধেও রাষ্ট্রে, সমাজে 
দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জাগৃতির দিনে বঙ্গ-সম্তানদের পক্ষে 
অন্তান্ক দেশের ছেলেমেয়েদের উন্নতি"প্রচেষ্টার কথ। জান৷ দরকার! 
সে বিষয়ে বইথানি সাহায্য করিবে। 
গীতিমঞ্জরী-_প্রীকানাই সামন্ত। সাহিত্যিক! । ১২৩, আমহাষ্ট 
দ্বীট, কলিকাতা 1 এক টাক]। 
সুনর সরস এই গীঁতিগুলি শেফালির মত স্সিপ্ধ ও সুরভি । রবীন্তর- 
প্রতিভার কিরণে ইহীর! পাঁপড়ি মেলিয়াছে, কিন্তু ত্বকীয় লাবণ লইক়।ই 
দেখা দিয়াছে! 
বন্দ না---প্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। উা পাবলিশিং 
হাউন্‌। ৩৪, মহিম হালদার স্্ীট, কালীঘাঁট, কলিকাত।। মুলা ৫২। 
পুরাতন ও নূতন শ্বদেশী গানের সংগ্রহ। কবির নির্বাচন তাহার 
খাতির উপযুক্ত হইয়াছে। ভূমিকায় তিনি 'জাতীয় সঙ্গীতের ধারা' সম্বন্ধে 
অ(লোচনা করিয়াছেন। যে সকল গান লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল অথচ 
জাতির মুক্তি-সংগ্রামে এক কালে প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে, সেগুলিকে রক্ষা 
করার এই প্রয়াস সর্বভোভাবে প্রশংসনীর ৷ ভারতের শ্বাধীনতাল!তের 
পরে রচিত কয়েকটি গান শেষের দিকে মন্লিবিষ্ট হইয়াছে। 


রাত্রে যারা ভয় দেখায়-_গ্রৃহেমেন্রকুমার রায়। 
এম্‌, রায় চৌধুরী কোং লিঃ, কলিকাতা! | মূল্য ১২। 
বালকবালিকাদের জম্থ কৌতুহলোদ্দীপক উপন্তাস রচনায় হেমেন্র- 
বাবুর কৃতিত্ব অসাধারপ। এ গ্রস্থের কয়েকটি গল্প মৌলিক, অন্যগুলি 
বিদেশী কাহিনীর অনুসরণ । সব করটি গল্পই চিত্তীকর্ষক | 


শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


হিন্দুধন্্ম পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ)-_্থামী প্রীমৎ 
রন্ঝানন্দ। কলিকাতা-_২এ, শ্তামাচরণ দে স্ীটস্থ 'মডেল পাবলিশিং 
হাউস' কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম-ংর ভাগ একত্রে ৪৪ পৃঃ যুল্ায ।/* 
এবং ও়-৪র্থ ভাগ একত্রে ৭৬ পৃঃ মূলা 19*। 
আলোচ্য পুস্তিকান্বর়ে হযখোচিত সরল ভাবায় হিন্দুধর্মের পরিচয় 
বর্ণনা! কর! হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাববজ্জিত হিন্দু ধর্ণ্ের মূল রহন্ত 
বুঝিবার এবং দৈনন্দিন জীবনে আচরণ করিবার বহু উপকরণ স্তরে 
স্তরে পরিবেশিত হুইয়াছে। হিন্দুধর্মের সার এত সংক্ষেপে ও সরল 
ভাবে বর্ণনার জন্ত গ্রন্থকার প্রশংসার্হ। 


এন্‌ 


প্রীউমেশচন্দর চক্রবর্তাঁ 


শতাব্দী--প্রীরমেশচন্্র সেন। পূরবী পাবলিশীর্স। ১৩, 
শিবনারাযণ দাস লেন, কলিকাতা|| ষৃল্য সাড়ে চার টাক1। 

মাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্যে যে করখানি সার্থক উপপ্থাস প্রকাশিত 
ইই়াছে রীরমেশচত্্র সেনের শতা্ধী তাহাদের অন্ততম। এই পুস্তকের 
একটি প্রধান আকর্ষণ ইহার ভাষ!। এই নিরবন্ৃত অথচ রসসম্পৃক্ত 
ঠাধার এমনি একটা বা আছে বে, ইহা! পাঠকের মনকে কাহিনীর মধ্য 
খকেবারে তন্ময় করিয়া! রাখে। 


| ২৯১ 


কাহিনীটি গড়িয়া উঠিরাছে পুরীবঙ্গের ধিলান অঞ্চলের পলীগ্রাম 
মগ্রীকে কেন্ত্র করিয়া । লেখক ধ্যানযোৌগে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের অস্তর- 
সত্তার গ্রকুত পরিচয় লাভ করিয়াছেন। বাংলার মাটি, জল, মাঠ, 
ঘাট, নদী, ডোবা, খাল, বিলের সঙ্গে পল্লীর নরনারীর যেকি গতীর 
নাড়ীর যোগ তাহা! তিনি মর্শে মর্দটে উপলদ্ধি করিয়। যেন হৃদয়ের 
সবটুকু দরদ ঢালিয়! দিয়া লিখিয়াছেন। বাংলার যে চাী-সম্পরদায় 
এদেশের মাটিতে সোন! ফলীয়, তাহাদেরই একজন, নমংশুন্প সপ্প্র- 
দায়ের রাজেশ্বর এই উপন্যাসের নায়ক । সে ছিল সহায় সম্বলহীন 
দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু মাটির দৌলতে হইল অফুরন্ত ধ্থধ্যের মালিক। 
তাহার আমলে শহর ও গীঁরের মধো ঘটল মিতালি, মহাত্ব! গান্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলনের শ্রোত মঞ্জরীতে প্রবেশ করিয় সেই ক্ষুই পলীটিতে 
বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। রাজেশ্বরের জীবনে আসিতেছে পর 
পর আঘাত ব্যর্থতা মৃত্যুশোক আদর্শসজ্বাত। কিন্তু সবকিছুতে 
অবিচলিত থাকিয়া সে যে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছে, তাহা 
বিস্ময়কর । মাটির প্রতি তাহার গভীর টান আর তাহার অপরাজেয় 
পৌরুষ নুটহামন্্নের ০৮০৮%% ০/ /%4 5০ উপন্যাসের নায়ক 
চাবী আইজাকের কথা মনে করাইয়। দেয় এবং আইজাকের মত-_ 
119 1৪ 0009 17810) 1179 198007৮--এই কথাগুলি তাহারও প্রতি 
সমভাবে প্রযোজ) বলিয়! মনে হয় । চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে 
তেমনি এই চরিত্রটি অন্য সব কয়টি চরিক্রকে এক অরৃগ্থ আকর্ষণে 
নিজের বাভভিসত্তার পার্থে টানি রাঁখিয়াছে, এবং সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের 
আওতায় প্রতোকাট চরিএই স্ব-্ঘ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

বর্তমান শতাব্দীতে পনী ও শহরের ব্যবধান ক্রমবিল'য়মান। পল্লীর 
পন্ধল মহানগরীর ভাবগঙ্গীর বিপুল প্লাবন উচ্ছসিত, বাংলার পলী আজ 
নবযুগের নৃতন্ন প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ। “শতাব্দী”তে একদিকে যেমন আছে 
সেই যুগ্নচেতনার প্রতিফলন, অন্য দিকে তেমনি আছে “দেশে আগত এক 
নুতন অতিথির” প্রতি স্বাগত-সম্ভ(ষণ। এই নব।গতের নাম কমমুনিজম, 
রাজেস্বরের মত খাটি গান্ধীবাদী অসহযোগী পয্যস্ত অবশেষে যাহার 
ক্রমবর্ধমান শক্তিকে মানিয়। লইতে বাধ্য ইইয়।ছিল। 

এই বাজারে অল্পকালের মধ্যে উপন্যাসখ।নির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় 
বাঙালী পাঠকের সাহিত্যগ্রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


মযচ্ষেলে বিয়া কলিকাতার দরে বই কিনুন 


বিতিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, ব্যবসায়" 
বাণিজ্য, চিকিৎসা-ও আইনের পুণ্তকাদি, স্কুল-কলেজের ও উপহারের জন্ত 
ভাল তাল পুস্তক আমর! কলিকাতার দরে সত্বর সরবরাহ করি। /১৫ 
ডাকটিকিট পাঠাইলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্ত নানাবিধ নুতন নূতন 
পুস্তকের সন্ধানসহ সর্ববঙ্গীন পুস্তক-তালিক! পাঠান হয়। অর্তারের 
সহিত মুলোর অর্ধাংশ দিলেই সমগ্ত পুস্তক ভি; পিঃতে পাঠান হয়। 
পযাকিং, ডাকমাশুল ও বিক্রয়কর স্বতন্ত্র । নিশ্চিত ও নির।পদ আয়ের জন্ত 
আমাদের স্থায়ী আমানতে টাক| জম] রাঁধুন। মুঙ্গের হায় ও বসরের 
জন্ত শতকর! ৭২ ও ৫ বৎপয়ের জন্ত ১২ হিসাবে দেওয়! হয়। অন্ুযুন 
৫০.টাকাও জমা রখ! হয়। প্রতি ৬ মাদ অভ্র হুদ দেওয়! হয়। 


কু পারিসিটি সোসাইটা অব ইপ্ডিয়া 
(পাক্িকেশন এগ বুক-সেলিং ডিপার্টফেন্ট ) 
১৪৬নং জামহাষ্টছ্রীট, কলিকাতা -৯ 
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ভারতের মুক্তিসন্ধানী--- শ্বীহোগেশচ্্র বাগল | ভারতী 
বুকষ্টল, রমানাথ মনুমদার স্ত্রী, কলিকাত1| মূল্য ২1* 


“মুক্তির সন্ধানে ভারত' প্রণেতা প্রধোগেশ বাগল মহাশয় প্রচুর 
'গঘেবণ। ও তথ্যানুসন্ধানাদি হারা উনবিংশ শতাব্দীর কৃতী ও দেশ- 
বরেণা মনীবিগ্ণপের জীবনী আলোচনা করিয়া! খ্যাতি অর্জন করিয়া- 
ছেন, এই গ্রস্থখানি তাহার সেই খাঁতিকে বন্ধিত করিবে। এই 
গ্রন্থে দ্বারকানাণ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, মনোমোহন ঘোঁষ, নব- 
গোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বন, রামগোপাল ঘোষ, শিশিরকুমার ঘে।ষ, 
€রিশ্জ্র মুখোপাধ্যায় ও ম্বরেন্্রনাথ বন্দোপাধায় এই কয়জন 
বরণীয় ব্যক্তির জীবনী ও কৃতির কথ। আলোচিত হইয়াছে । দেশের 


সরববাঙ্গীণ উন্নতি ও ্রীবৃদ্ধি সাধনে ইহাদের দকলেরই অবদান অতুলনীয়। | 


শিক্ষাবিত্তার়ে, মাতৃভাষ! ও সাহিত্যের গ্ীবৃদ্ধি সাধনে, দেশের সংস্কৃতি, 
শিল্পবাপিজোর প্রসারে, শ্বদেশের উন্নতিম্পরিপন্থী আইনের বিরুদ্ধে গবর্ণ- 
মেপ্টের সহিত সংঘর্ষে, সকল দিকেই ইঁহীদের নর্ব্বতো মুখী প্রচেষ্ট1 ও উদ্তম 
প্রত্যেক দেশবাসীর শ্মরণীয় ও অনুধবনধোগ্য । উঁহাঙ্গের বিশ্মৃত প্রায় 
কীর্তিকাহিনী তথ্যপ্রমাণাদিযোৌগে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া 
গ্রন্থকার দেশবাসীর ধন্চবাদাহ হইর়াছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে প্রস্থ 
কার ডবলিউ সি ব্যানার্জি, রমেশচন্ত্র দত্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন 
মুক্তিসন্ধানী সাধকের জীবনী এই পুণ্তকে সম্গিবেশিত করিলে সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে ইহ। অধিকতর উপযোগী হইবে। কয়েকখানি ফটো 
পুস্তকের সৌন্দর্ধা বৃদ্ধি করিয়াছে। 


প্রীবিজয়েন্্রকৃষ্ণ শীল 


দেশ-বিদেশের কথা 


সধীরকুমা'র চট্রোপাধ্যায় 

বিগত ১৬ই পৌষ ( ত্র] ডিসেম্বর ), ব্ৃহ্ম্পতিবার, উত্তর 
কলিকাতার বিশিষ্ট জন-সেবক এবং কংগ্রেস-কন্মা, কলিকাতা 
কর্পোরেশনের প্রান্তন কৌলিলর নুখীরকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মাত্র সাতচল্লিশ বংসর বয়সে বৃদ্ধ পিতামত! এবং আত্মীয় ও 
বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়! আকম্মিকভাবে পরলোঁক- 
গমন করেন । বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সহিত বিগ্ড়িত ছিলেন। রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ তাহার 
বিদ্তাহুরাগকে ক্ষণ করে নাই। খেলাধুলার প্রতি অনুরাগও 
তাহার অল্প ছিল ন|। বি-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
ফলিকাঁতার ছোট আদালতে তিনি ওকালতি ব্যবসায় আরম্ক 
কফরেন। তাহার পরই ১৯৩০০ খ্রষ্টাকে গান্দীী- প্রবর্িত 
আইন-অমান্ত আন্দোলন সুরু হয়। ব্ংঞ্রেসকন্মী রূপে তিনি 
সেই. বিরাট আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন। বয়োক্োষ্ঠ 
সদশ্গণ একে একে কারাগমন করিলে উত্তর কলিকাত৷ 
কংখ্বেস কমিটির পরিচালন-ভার এই তরুণ কনর উপর পড়ে । 
অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদক-পদের গুরু দায়িত্ব পালন 
করি নুধীরকুমাঁর কাঁরাঁবরণ করেন। 

১৯৩১ সনে ছয়ের পঙ্ী হইতে তিনি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কৌন্সিলর নির্বাচিত হন। এঁকাস্তিক 
সাধুতা, জচ্চরিত্রতা এবং কর্ণ্দক্ষতাঁর গুণে তিনি এতই 
জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে পৌরসভার শ্রৈবাংসরিক নির্বাচনে 
তিনি পর পর তিন বার জয়লাত করেন। এই সম্মানের 
জাঁসনকে তিনি কখনও পদমর্ধ্যাদ! হিসাঁবে হণ করেন নাই। 
জনগণের নিঃথ্বার্থ সেবাই তাহার ব্রত ছিল। পৌরসভার 
স্থানলাভ করিয়! এই ব্রত উদ্যাপনে নুধীরক্মার ও।হার সমস্ত 
শি নিয়োগ করেন। 

১৯৪২ শ্রিষ্ঠাবে তিনি ইমপ্রতমেন্ট ট্রাঞ্ঠের এসেসর 
নিযুক্ত হন। সর্বশুত্ব এগার বংসর তিনি পৌরসভার 
ছিলেদ। ইহার পর বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও নুধীরকুমার 
আর নির্ববাচনপ্রার্থী হন .মাই। তাহার কাধ্যকালে তিনি 
সর্বাপেক্ষা! বয়ঃকমিষ্, সুযোগ্য ও সত্যনি্ কৌ্সিলররূণে 
পরিচিত ছিলেন । জনসাধারণকে আপনার হন মনে করিতেন 





বলিয়! তিনি সকলের পরম প্রিম্ন ছিলেন । তাঁহার দাহিত্যাহ- 
ব্রাগ প্রবল ছিল। তিনি বঞ্ ধিন বঙ্গীয় সাহ্ত্য-পরিষদের 
সদস্ত এবং শেষ পধ্যন্ত “রবিবাপরে'র উৎসাহী সভ্য ছিলেন। 





হুধীরকুমার চট্টোপাধ্যার 
প্রচারণাহথীন পরোপকার এবং মিঃহ্বাথ দাঁন তাঁহার 


পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাহার নিকট উচ্চনীচ-তেদ 
ছিল না, নুমি& ব্যবহারের জঙ্জ ধনী-দরিঞ শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
নির্বিশেষে সকলেই তাহার প্রতি আক্& হইত। আন্তরিকতা, 
সাধুতা এবং কর্্নিষ্ঠা গুণে সুখীরক্মার নেতাজীর ম্বেহতাজন 
হুইয়াহিলেন। তিনি বিবাধ করেন নাই। এই আর্ধীবন 
কৌ নার্ধ্যব্রতধারী, পরহিতব্রতী, নিরহক্কার, অমায়িক, প্রিয়দর্শন, 
শ্রিয়ভাষী, চরিজবান, আন-সেবফের অকাল তিরোধানে দেশ 
একজন একনি কনা এবং নিভাঁক হ্বদেশপ্রেমিককে 
হারাইল। তগবান তাহার শোকসন্ভপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা 
প্রদান করুন। 
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দী প্রেস, কলিকাত 





নেতাক্জী সুভাষচ্জ 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


নববর্ষ 

নূতন বংসর আগতগ্রায়। বর্ধকল গণনা] দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর 
কর্ণ, আমাদের সে অধিকার নাই। বিগত বংসয়ের হ্িসাব- 
নিকাশ ও আগামী বংলরের ভবিতব্যের পুর্ব লক্ষণ বিচার-_. 
ইহাই আমাদের আঁয়গ্ের মধো আছে। 

বিগত বৎসরের পূর্বার্ধ গিয়াছে বিষম আশঙ্কা ও ঘোর 
অন্ধকারের মধ্যে; উত্ভর্ত।গে দেশে শান্তি কিছু ফিরিয়াছে 
বটে, কিন্ত অনাচারের ম্োত পূর্বের ভায়ই প্রবল থাকায় 
আশার আলে! স্তিমিত ভাবেই রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাতের 
পরে জনপাধারণ উৎকু্গ চিতে যে দুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার 
আশায় ভবিষ্ফালের দিকে উৎগ্ুক নেঞ্ে চাছিয়াছিল, সে 
আঁশ! এখনও সফল ক্র নাই। বরং ধাহাদের নেতৃত্ব ও পুরুষ- 
কারের উপর নির্ভর করিয়া! লোকে দেশের ও জাতির প্রগতির 
বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল, আজ দেশের জনগণ তাহাদের উপর 
আস্থা! ও শ্রাদ্ধ! ছারাইতে বসিয্াছে। কাগারী যেখানে ছুর্ববল- 
চিন্ত ও ভগ্রপিদ্ধান্ত সেখানে তরদীর গতি সরল ও শঙ্কাঙ্থীন 
হওয়] অনস্ভব-__এই তয় আন্ত প্রত্যেকের মনে রহিয়াছে । 

বংংল! ও বাঙালীর উপর বিগত বংসরে প্রতিপন্ধে বিশ্ব- 
বিপত্তি জসিস্বাছে। প্রথমে হইল দেশের অঙনগচ্ছেদ-”্তাহার 
পর আসিল কিন্ব প্রদ্দেশীয়গণের বিদ্বেষ ও হিংসার প্লীবন। 
শরণার্থার হল আদিল অগণিত, লক্ষ-লক্ষ, তাহাদের অভাব, 
অভিযোগ ও অগ্গুযোগের শবে বাংলার গগন কীপিয়। 
গেল। অভহিকে দেশের শাসন রক্ষণ ও গঠন সকল েত্রই 
পদ্ধিল হইল অনাচার ও অর্থলাললার কলুষে। চোরাবাজ্ারীর 
হৃঠের কলে হন্ধি বাঙালী সর্ধবনথহারা! অসহায় তিখান্ীতে 
পরিণত হৃইন্ডে চজিল। বেশের জদসাগারণের রক্ষণাবেক্খণ, 
তরখপোষণ ল্ল ব্যবস্থাই শিখিল হুইয়! পক্চিল শালনতন্ত্রের 
বিকারে। কিন প্রদেশের লোক দেখিল ঘাঙালী অসহায় এবং 
তাহাদের কার্সকার লাজিয়া) কংগ্রেদের ভেক প্রিয়া, খারা! 
বাঙালী জাতির নেতৃত্বপদদ অবিকার করিয়াছেন গাহাদের 


প্রায়. সকলেই স্বা্ান্বেধী দুবিধাবারদী, এবং লামান্য যে করন 
নিঃস্বার্থভাবে ছ্বেশের সেব! করিতে ইচ্ছুক ভাাদের দল কষ 
সুতরাং শভিও ক্ষীণ। দাসত্বের বিষ ঘাহাদের প্রত্যেক 
শিরায়, বহনীতে বছিতেছে, তাহার! স্বাধীনতা অরে, বুঝে 
স্বৈরাচার ও হ্র্ধলের উপর অত্যাচার | সুতরাং বিকারে, 
আসামে ও উক্ভিষ্যায় বাঞ্জালীর উপর অত্যাচার আরস্ত হইল । 
উড়্িষ্যায় কংখ্রেসের দে সম্পূর্ণভাবে বিকারগ্রস্ত হয় নাই, 
সুতরাং সেখানে এই অত্যাচার স্থাস্রী হইল ন!। কিপ্তু বিহারে 
ও আদামে তাহা বাড়িয়াই চলিল। উপরদ্ধ দেশবিভাগের ফলে 
আীণবল পশ্চিমবঙ্ষের বাঙালীর ক্ষন্ধে আশ্রয়প্রার্থা বাস্তহার! 
দলের গুরুভার পড়ার কলে দেশের শাসন ও চালনের ব্যবস্থা! 
বিকল হইবার উপক্রম হইল। শরণার্াদিগের নেত! লাজিয়! 
্বার্থান্বেবী ভগ্ডের দল দেশে বিক্ষোভ ও আর্থিক অপচয়ের 
শ্লোত বহাইয়া দিল । ইছা'ই বাংলান্র ১৩৫৫ সালের বিবরণ । 

আগামী বংলর বাঙালীর অভ ফোনও ক্ষপনাচার 
আনিতেছে কি? জাশার আলোর কোনও ক্ষীণ রশ্মি এহেশের 
আকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে ফি? ইহ্থার উত্তরে আমর 
এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঘোরতর তঙগিল্রার পরই জ্যোতি 
দেখা যায়। যদ্ধি বাভালীর হাঘয়ে খবাধীনতা ও খাতের 
আফাঙ্ষা-বহ্ধি পূর্বেকার মত আবার ছলিয়! উঠে তবে রাজিব 
পর প্রভাত আসিবেই। কপট নেতার প্তোকবাকা ও নৈরাষ্ড- 
বাদী হা-ছতাঁশে কর্ণপাত ন] করিয়! আমাদের মন ও 
বুদ্ধির ভিতর হইতে ভেজাল বাহির কির! দিতে হুইবে। 
মুদ্ধশক্তিকে উক্ষাম বিশৃঙ্খলার পথ হইতে ফিরাইয়া দেশের 
রক্ষা ও সংস্কারের কান্ধে লাগাইতে,হইবে। ১৩৫ লালে 
প্রন্তাতের আশা! পোষণ করিয়া আমাদের দ্বচিতে ভবিযোন 
প্রতীক্ষা করিতে হইবে । | 

দমন-নীতি 


. মানতূমে দম 
* পুরুলিদ্বার় “সংগঠন” পজিকার গুড় ১ল! চে অৎখ্যায় 
পুরুলিয়া! লহরে গত দোল-উৎলষ উপলক্ষে যে “রক্তের হোলী 


২ প্রবাদী 


খেল।” হইয়াছিল তাহার একট বর্ণনা আছে এইকপ £ "গত 
১৫।৩।৪৯ তারিখে দোল-পর্ের পরদিন একদল পুলিশ মোটন- 
যোগে পথিপার্থে রং, কাছা-মার্ট নিক্ষেপ করিয়া চলিতে 
থাকে। নামপাড়!য় কোন এক কাপড়ের দোকানে উপবি$ 
লোকদের রং ছুঁড়িলে ধোকফানের কাপড়-চোপড় ন$& হওয়ায় 
তাহার! প্রতিবাদ করে। পুলিশের দল তাহ! উপেক্ষ। করিয়া 
বাগ বিতগড ভুরু করে ; ফলে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বহু 
ব্যক্তি আহত হইয়াছে।” পুরুলিয়ার বাঙালী প্রধানদের মধ্যে 
অনেককেই হাজতে টানিয়া লওয]! হ্ইয়াছিল। ২।১ দিন পর 
তাহার! জাহিনে খালাস পাইয়াছেন। 

রক্ের এই হোলী খেলায় পুরুলিয়ার মারোয্বাড়ী ভ্রেধীর 
মাম সংবাদপত্রে উল্লেখ কর! হইয়াছে) তাহার! নাকি এই 
হাজামায় উৎসাহ্‌-দাতাকপে কাক্ধ করিয়াছে । কোন কোন 
স্থানে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করিয়াছে । বিহারী হিন্দী ভাষা- 
ভাষীদের মনোভাব কি তাহা! বূরলীঘনোহর প্রসাদের উভ্ভিতে 
প্রতিফলিত-_ মাতৃভাষার রক্ষাকজে বাগালীর| যে আন্দোলন 
করিতেছে অভ কোন দেশে তাহার শাস্তিত্বরাপ তাহাদের কামা- 
মের মুখে উড়্াইয়! দেওয়! হইত । এই ব্যক্তি ভুলিয়! গিয়াছে 
যে, কামানের মুখের আগুমে কৌন তাব-সংঘর্ধের মীমাংসা হুয় 
মা) বিছবারেই কুমার লিংহ্ের বিপ্রোছে এবং ১৯৪২ সালের 
আন্দোলনে ইংরেন্ব সে চেষ্ঠা! করিয়াছিল; আন্ক তাহার 
ফল কি হইয়াছে তাঁহার অর্থ বুঝিলে মৃরলীমনোহর প্রসাদ 
নিজের মন ও জিহ্বা সংযত করিত। আমর! বাালীকে 
উত্তেজিত করিতে চাই না। এই “জত্যাগ্রহের” নেতা 
ঞজতুলচন্র ঘোষ তাহার নান! বিযুৃতিতে এইকপ সংযমের 
উপদেশ দ্িয়াছেন। তিমি যে সব অত্যাচার ও অন! 
চারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্থচুলা করিয়াছেন দিয়লিখিত 
ঘ্লাবীগুলির মধ্যে তাছার আন্কতি ও প্রকৃতির পরিচয় 
পাই ঃ 


১ম দ্াবী-আজ মানভূষের জীবনে যে সফল বহু 
প্রকারের অষ্তায় দেখা দবিয়াছে_-মানভুমের অধিকার, শাস্তি, 
সন্ত্রীতি, সংগঠনশক্তি যে গাবে বিন& কর] হইতেছে তা 
দ্বার] আজ প্রমাপিত হুইয়াছে__যাহাদের উপর কংগ্রেস বিশ্বাস 
ফরিয় জনগণের শাসম পরিচালনের ভার দিয়াছে সেই সকল 
ব্যক্তির অযৌগ্যত! এবং ছুমীতি আশ্রয়ের ফলেই মামতূমের 
জমগণের এই ভ্বংখ এবং শান্তি ও অধিকারের পথে বিশ্ব 
ঘটয়াছে। & সকল ঘ্যক্ডির কর্্ঘ ও আচরণের বিচার করিবার 
অধিকার উর্ধতন কংগ্রেসের আছে; তাহাদের দ্বারা আজ 
উহার বিচার ফর] হউক-_এবং বাহাদের অযোগ্যতা ও অভায় 
ফা প্রমাণিত হইবে তাহাদের হাতত হইতে কংগ্রেস তথা 
বর্ধনে এই পীসনযন্থকে রুক্ত করিয়] ইহাকে : বথার্ধ কংগ্রেস 
শাসনযগ্রে পরিণত ফর! হউক। 


১৩৫৬ 





ত্য জাবী-_প্রাদেশিক সরকারের প্রশ্রয় এবং নিজেদের 
ছনাতিমূলক মনোন্বত্তির ফলে জেলার সরকারী কর্ঘচারীদের 
মধ্যে বহু প্রকারের ছুনীঁতি এবং জনগণের প্রতি অবিচার 
অত্যাচারমূলক অভয় আচরণ কর] হইয়াছে। এই সফলের 
বহু জবিসংবাদী প্রমাণ ও জেলাব্যাণী অগণিত হছুক্কৃতির দৃষ্টান্ত 
তাছা পূর্ণ হুইয়া আছে। এই সকল অফিসারেরু কাজের 
বিচার কর! হউক এবং বিচারে অভায় প্রমাণিত হইলে জদ- 
গণের শাসন-যন্ত্রকে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়! জনগণের 
যথার্থ শাসন পাঁরচালমার উপযোগী ব্যবস্থা! কর। হউক। 

৩য় দ্রাবী-__কংগ্রেপী সরকারের ভায় কংখ্েসের প্রাদেশিক 
ও জেল! কমিটিগুলির উপরও জনগণের নুব্যবহার দায়িত্ব তত্ত 
আছে। কোথায় ভত্ত দারিত্ব পালন করিবেন, জেল! ও 
প্রাদেশিক কংখেস কমিটির পরিচালকদের মধ্যে এমন অনেকে 
আছেন বাহার! এই সকল অঙ্ভায়ের সক্ষে যুক্ত হুইয়! 
পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করিতেছেন। তাহাদের এই 
সকল কর্দের প্রমাণপমূহ রহিয়াছে । উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা 
এই সকলের পূর্ণভাবে বিচার কর! হৃউক-_এবং অন্ভায় 
প্রমাণিত হইলে তাহাদের হাত হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিয়া 
উহাকে আঘর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে ব্যবঞ্া করা! 
হউক। 

৪র্ধ দাবী__স্বরান্ের অর্থ জনগণের শালন। সমগ্র ভারতবর্ষ 
জুড়ি! আমর! এক শাসনের ব্যবস্থাবন্ধনে আবদ্ধ আছি। তাহা! 
সকলকেই মাণিতে হুইবে। কিন্ত প্রত্যেক স্থানের জনগণের 
মতামত জানাইতে, তাহাদের ভাষ্য দাবী জঙন্গযান্্রী ব্যবস্থ! 
পাইতে, সকল স্থানের জনগণের লফ্িত দ্বেলার শাসনে অংশ 
লাভ করিতে অধিকার রহিয়াছে । আব মানতূমের 
জীবনে এমন অবস্থা! আসিয়াছে যে, জেলার শাপন ব্যবস্থায় 
জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্দুমাত্র স্থান বা অধিকার 
নাই। জনমতের অবস্থা এমন দীড়াইয়াছে যে, জেলার লক্ষ 
লক্ষ লোক ঘি কোন দ্েল। কর্ণচারীর নিয়োগ বা জেলার 
ফোন ব্যবস্থাকে অভায বলিয়! মনে করে তথাপি তাহার 
ন্যায্য জাবীর কোন মর্ধ্যাদা নাই। ইহার অবসান করিতে 
হইবে । জেলার শালন ব্যবস্থায় যথার্থ জনমতের মূল্য 
থাকিবে । শাদন-যন্ত্রে জনশক্তির--পায়েত শন্তির অংশ 
ও অধিকার থাকিবে--ইহাই জানাদের দাৰী। 

€ম দ্বাবী__শাসন-বস্ত্রে পঞ্চায়েত শঞ্তির আংশিক অধিকার 
লাভ তে! ছুরের কখ!-_-আমাদের শাসন ব্যবস্থার জন এমন 
ফতকগুলি আইন আছে, যাহা! জনগণের অন্বিধাজনক । 


* ভাছায় বিচার ও পরিবর্তনসাধন করা হউক । 


, ৬ দবাবী- আমাদের ছেলায় সভা, শোভাযাজ! প্রভৃতি 
করার পথে প্রতিবত্ধক হিসাবে দিরাপত্ত| আইন জারী 
স্বহ্য়াছে। নিক্াাপন্তা আইন প্রতিষেধক আইন। ফোন 


বৈশাখ 





স্থানের পরিস্থিতি গুরুতর ও বিপদস্থচকফ হইলেই সেখানে 
প্রতিষেধক আইন জারী কর! হয় এইজভ যে, অন্ায় করিবার 
পূর্বা হইতে মানুষকে আইনে বীবিয়! রাখ! হ্য়। ব্যক্তি 
স্বাতনস্তর্যের অস্থ্যায়ী আইনের আদর্শ হইল যে-_আইন থাকিবে, 
যদি কেহ অন্ায় করে তবে সে আইনে পড়িবে । মহ্াত্বান্জীর 
৬ই এপ্রিলের যে অভিযান ছিল তাহা! রাউলাট আইন নামক 
এই প্রকার ব্যজি-স্বাতন্ত্য-হ্রণকারী অভ্ভায় আইনের বিরুদ্ধেই 
অভিযান ছিল। সমগ্র ভারত এই জভায় আইন রদ করিতে 
সেদিন বিরাট অন্যান করিয়াছিল। মানতূমে নিরাপত্তা 
আইন জারী করার মত কোন অবস্থা ছিল মা বা নাই। 
উহ! রাখিবার যৌভ্তিকত। নাই। উহা? ফেবলমাআ জনমত 
দমনের জন্তই রাখ] হৃইয়াছে। হদ্ছি মানভূমে নিরাপত্তা 
আইন রাখা কোন দিক দিয়! প্রয়োজন হয় তবে নিরাপত্তা 
আইনের ব্যবহার করার ক্ষমত] আঁ যাছাদের হাতে তাহাদের 
আচরণের বিরুদ্ধেই তাছা জারী থাক! প্রয়োজন। এই 
অন্ভায়ভাবে জারী কর! আইন প্রত্যাহার করিবার জত জি 
দাবী জানাইতেছি। 

৭ম দাবী _জেলায় জনগণের ভাঁষাঁর উপর, শিক্ষার রা 
জেলার জীবন পরিচালনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আজ বহু 
প্রকারের বাধা ও অবিচার ঘষ্টতেছে। তাষ! ও শিক্ষার 
অধিকার অভায়ভাবে, কঠোরভাবে এবং বেজাইনীভাবে পিষ্ 
কর হুইতেছে। এই সকল অন্ভায় অবিচারপূর্ণ হস্তক্ষেপের 
অবসানের জন্ড দাবী জানাইতেছি। 

৮ম দাবী--বিছ্ার সরকার আজ এক বিশেষ উদ্বেষে 
সান্তরাজ্্যবা্দী নীতি অঙ্ছসরণ করিতেছেন । কংগ্রেস ভাষার 
ভিদ্ধিতে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে । কংগ্রেস 
এই নীতি গ্রহণ করায় বিহার সরকারের চিন্তা হইয়াছে যে, 
মামতূমের অধিকাংশের ভাষা বাংলা হওয়ায় মানতূমের 
জনগণের ফল্যাণ হইবে বিবেচনায় কংখ্েস মানভুষকে ভাষার 
ভিদ্ির নীতি অঙ্ছসারে বাংলার সহিত রুক্ত করিয়া দ্িবেন। 
তন্ন এই ভাষার ভিদ্ভির নীতির যথার্থ প্রয়োগকে এড়াইবার 
উদ্বেষ্ঠে মানভূমের ভাষ! হিঙ্গট্প্রতিপর় করিতে ভাছার! 
সর্বপ্রকার ছর্নীতির আশ্রয় লইতেছেন। বিহ্বার সরকারকে 
এই আচরণ হুইতে নিত্বপ্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হছইবে। 
মানতুমের ভাষ! শিক্ষা বিষয়ে মানতূমের বাহিরে কাহারও 
হ্তক্ষেপ কর! কখনই উচিত নছে। মানতুমের জনগণই 
তাহ নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিবে । ইহার যাহাতে 
ব্যতিজম মন হয়, তাহার ব্যবস্থা ফরিতে হুইবে__ ইহাই 
আমাদের দ্বাধী। 

৯ম ছাবী-_জনসাবারণের অমঙগলকানী, সমান্ব-বিরোধী, 
কংগ্রেস-বিক্বোধী যে সফল ব্যক্তি জনগণের বিশ্বাসভাজন 
নহ্নে, ্াছার। আন্ব নানাভাষে শাসন পরিচালকদের 


বিবিষ প্রলঙ-_মানভূমে দমননীতি ৩ 


হাত হইতে এবং জনপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে জনগণের 
ফার্ধ্য করিবার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা পাইতেছেন। এই সকল 
লোকের কাধ্যলমূহ্ধ বিচার পূর্ধক তাহার তালিকা! 
প্রস্তত করিয়া! এই ব্যবস্থা এহুণ কর! প্রয়োক্গম যাহাতে 
এই সকল লোক এই ভাবে শাসন বিভাগ হইতে হা! 
জনগ্রতিষ্ঠান হুইতে কার্ধ্য করিবার ক্ষমতা পাইয়। জন- 
গণের অমঙ্গল করিতে না পারে। দেশের অগ্রগতির 
সত আজ সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ ও দুষিতচক্র হইতে দেশের 
জনস্বার্ধকে মুক্ত কর! প্রয়োঙ্দ। তজ্জভ এবিষয়ে কার্ধ্য- 
পন্থা! গ্রহণ করা হছুউক। কতকগুলি সাময়িক পঞ্র দায়িত্ব- 
জ্ঞানহীনভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা 
প্রচার করিতেছে তাহার বিচার করিয়া, তাহার! যাহাতে 
এই ক্ষতিকর কার্য করিতে দুযোগ ন! পায় তাহার ব্যবস্থা 
করা হুউক। মানতুমে সহসা কতকগুলি নুতম নুতন 
প্রতিষ্ঠান নিজেদের অঙ্ভার উদ্বেস্ট সিদ্ধির জভ দেখ] দিয়াছে। 
তাঁহার] সাম্রাজ্যবাদী মমোন্তাবে জনগণের মধ্যে তেদ, বিদ্বেষ, 
ছুর্নাতি প্রসার করিতেছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার 
করিয়! তাহাদের কর এবং উদ্ছেষ্ঠ জত্তায় প্রমাণিত হইলে, 
ইহাদের এই স্বযোগ হইতে নিরপ্ত করিতে হইবে ইচ্ছাই 
আমাদের দাবী । 

১৩ম ঘাবী__জঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে হেলায় এক ব্যাপক 
ছর্নীতি ও ঘোর অব্যবস্থা চলিতেছে । জীবনধাতার 
প্রয়োজনীয় অ্রব্যসমূহের সরবন্নাহ ও বন্টন বিষয়েও বছু 
অন্ৃবিধা, ভ্রাঁতি ও বিশ্বখল! দেখ! দিয়াছে । অতি লী 
এই সকল ব্যবস্থার অন্ুবিধা দুর করিয়া জনগণের কণ্ঠের 
লাঘব কর] হউক ইফাই জাবী। 

১১শ দাবী-_সরকারী হছরীতির ফলে বছু জনের উপর 
বছ অবিচার ও ক্ষতিসাধন কর! হুইয়াছে। এই সফলের 
তদত্ত করিয়া যাঁছার যাহা! ক্ষতি হইয়াছে তাঁহার জত 
ক্ষতিপূরণ কর! হউক ইহাই দাবী। 

১২শ ছাবী-মানভুমে অঙ্ছঠিত সর্বপ্রকার অভায়ের__ 
বর্তমানে যাহা! চলিতেছে এবং সম্প্রতি দেড় বংসর যাবং 
যা! মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অহ্ুঠিত হুইয়াছে__তাছার 
পূর্ণরপে দত্ত, উপযুক্ত বিচার ও যোগ্য ব্যবস্থা! অবলম্বন কর! 
হুউক। মানতূদের মুক্তি আন্দোলনের দাবীর বথার্ধতা ও 
অধিকার স্বীকার ফর! হউক এবং জনসাধারণের জীবন হইতে 
এই বিশৃ্খলাময় অবস্থার অবসান করিয়! মানতূমের জীবন. 
ক্ষেন্রকে সর্ব্যা্দীণ গঠনযূলক কর্ণের ও পঞ্চায়েত শক্তির প্রসার 
ক্ষেতরন্ধপে পরিণত ও পরিচালিত করার ব্যবস্থা কর! হউক 
ইচ্ছাই আমাদের দাবী। 

ফংখেপী খাসকবন্দের মধ্যে যে অহ্মিকা ও ক্ষদতা- 
জানের লোভ প্রবল হুইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এই 








পপি, 


*সত্যাঞ্রছের” প্রচ্থোজদ ছিল। জাতি ও রাষ্রের বন্ধু যাহার! 
ভাছার] এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা! করিবেন। 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 


গভ পৌষ যাঁসে জয়পুর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে 
শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেজপ্রসাদ কর্তৃক 
নিয়োজিত ক্ষপ্রিশম ভাষার ভিদ্ভিতে প্রদেশ গঠন সন্বদ্ধে 
তাহাদের মতামত প্রকাশ করেন। ৩০ বংসর ব্যাপী কংগ্রেসী 
মীতি তাহার অঞ্াহ করিয়| দেন এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় 
তাহ! অযৌক্তিক বলিয়! মন্তব্য প্রকাশ করেম। এই অভায় 
ও ম্পর্চিত মত দেশের গণ-মত গ্রহ্থ করিতে পারে নাই; 
তাছা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া জরপুর কংগ্রেসকে এক নূতন 
কমিটির উপর এই বিষয়ে পুমর্িবেচন। করিবার দায়িত্ব অর্পণ 
ফরিতে বাধ্য করে। তিন জন সর্বোচ্চ নেতার উপর এই 
দারিত্ব ন্যস্ত হয়। গত ২৩শে চৈ এই জয়ী গাহাদের 
ফতোয়! দিয়াছেন__বর্তমাম পরিস্থিতিতে ভাষার ভিদ্থিতে 
প্রদ্দেশ গঠন অযৌক্তিক । আমর! বিশেষ মমোযোগ সহকারে 
এই আয়ীর মতামত বুঝিতে চেষ্া! করিয়াছি । এই মতামতের 
সপক্ষে ফোন যুক্তি পাইলাম না । একটা কথা আমাদের 
নিকট আরও দুস্প& হ্ইয়] উঠিয়াছে যে, বর্তমান কংগ্রেসী 
নেতৃত্ব বর্তমানে দেশের সন্মূখে যেসব সমন্ভ। দেখ! দিয়াছে 
তৎসত্বন্ধে কোন মীমাংসা করিবার শক্তি ছারাইয়! ফেলিয়া- 
ছেন। অবস্থার জটিলতা! তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে) তি 
জামা কোন সমস্ত সম্থছ্ধে মনস্থির করিতে তাহার! তয় পান। 
সাহার] দিনগত পাপ-ক্ষর করিয়! যাইতেছেন ; অবর্ণনীয় তয় 
দেখাইয়। লোৌকমতকে স্ব করিবার চে করিতেছেন। হরয়্ীর 
এই রিপোর্টের মধ্যে এই মনোভাবের সুরি ভূরি প্রমাণ জাছে। 
*বত্মানে প্রষেশগুলির শাসনব্যবস্থা খুবই হূর্র্বল। তছপরি 
ছুতর/ প্রদেশ গঠন দ্বার! চাপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়।” 
শাসম-যন্্র ছর্বধল, কারণ তাঙ্ছার হস্ত্রী যাহার] তাছারাও 
ছর্বাল। না হইলে উত্তর-ভারতে প্রাদেশিক সীম! সংশোধনের 
দ্াবীফে *সামা” বিষয় “(066 80103006706 01 
ঢ070৮10015] 0০010081169)” বলিয়া, তাহার সমাধান চেষ&াও 
এড়াইয়া! যাওয়] হইত না। বরং ইংরেজের ব্যবস্থার সপক্ষে 
এই তিন জন প্রাজ্ঞ কংগ্রেস-মেত। ওকালতী করিয়াছেন । 
“এই সকল প্রদেশের মূল যাহাই হউক না ফেন, এবং 
তাহাদের গঠন যতই কিম হুউক মন! কেন, বর্তধানে 


প্রত্যেকটি প্রদেশে শতাকীর রাজনীতিক, শাসনতান্িক . 


শ্রবং কিয়ংপরিমাথে. অর্থনীতিফ এক্য কতকটা স্থাযিস্ 

রঃ ও এডিছের হি করিয়াছে। 
৮ এই যুক্তির ঘলে ছই শত. বংলরের মধ্যে বিদ্বেশীয় 
আবিপতো যে “খঁতিছ্ে্র” চটি হ্ইয়াছিল, তাহা! বঙ্ধান 


১৩৫৬ 





রাখিবায় সপক্ষে অনেক যুক্তি ইংয়েজ দ্গিয়াছিল। ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগঞ্টের পূর্ব্ব পর্ধ্যত্ত ইংরেছের সে যুক্তি 
অপাংক্ের ছিল। আজ তাছাও জাতে উঠিলে আমর! 
আশ্চধ্যাত্বিত হইব না! যখন পঞঙ্চিত জবাহরলাল নেহ্‌রুর 
আগামী লগ্ন যাহাকে হয়ধ্বনিসহ অভ্যর্থনা করিবার অপেক্ষায় 
জমেকেই আছেন বলিয়! মনে হয়। 

তারতরাহেঁর “মূলগত” নীতির তিদ্তি এইভাবে বর্ণন! 
করা হুইয়াছে__“বর্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশি- 
কত ও অঞ্ভাত পৃথকীকরণের দমনোতাবকে কোনক্প 
উৎসাহ দেওয়! চলিবে ন1।” এই নীতিকে স্বীকার করিয়াও, 
মনেপ্রাণে এই নীতি এহণ করিয়াও, এই কথা কি বলা যায় 
মা যে, ভাষার ভিদ্ধিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে যে দাবী বিগত 
৪০ বংসর হুইতে ভাবে ও কর্থে গৃহীত হইয়াছে, তার ফলে 
দেশে *পৃথকীকরণের” মনোভাব প্রশ্রয় পাইবে তাহা! কি 
ভ্রান্ত ধারণা-প্রন্ছত ? ভাষার বন্ধনে নান! জাতি, নানা লোক 
মান! পরিচয় যে তাবে গ্রথিত হুইয়! এক মহাভারতের স্থষ্টির 
আফাঙ্ফায় দিন গুমিতেছে, কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবর্গ তার 
মাহান্থ্য বুঝিবেন না; সে সাম্য তাহাদের নাই। 
মহান্ভারতের ইতিহাসে যে ইঙ্গিত ও নির্দেশ প্রতি পৃষ্ঠায় 
দেদীপ্যমান, তাহার অর্থোন্ধার করিবার শক্তি থাকিলে এই 
এঁতিহাসিক অহুজ্ঞ! এক্সপতাবে তাহার! লঙ্ঘন করিতেন ন1। 

কংগ্রেসী হয়ীর ফতোয়াকে আমর] গ্রাহ্‌ করার যোগ্য 
মদে করিতে পারিলাম না । কা'রণ ইহ! হ্ধমমতকে বিভ্রান্ত 
করিয়া দেশের প্রকৃত সমস্তার প্রতি মনঃসংযোগ করিবার 
অবসর দিতেছে ন|। ভাষার ভিত্তির উপর ভারতরাষ্রের 
পুনর্গঠ্ফে আমর] এমন ফোন কঠিন কাজ বলিয়। মমে করি 
ন1। বান্ধবিকই তাছা। "সামান্ত” (19966 )। কংগ্রেসী নেতৃবর্গ 
লাহুদ হারাইয়াছেন বলিয়াই ভয়ে ভাঙার লমাধান চে! 
করিতে পারিতেছেন না । বর্তমান অবস্থা স্থায়ী হইতে দিলে 
বিহ্বারের কফংগ্রেসী মন্ত্িমগুলী ঘে তাবে এ প্রদেশে ”শান্ধি- 
রক্ষা!” করিতেছে, তাহার কুদৃষ্ঠান্ত ভারতরাষ্ট্রের দিকে দিকে 
বিস্তার লাভ করিবে । স্টকজ্ীয় গবন্মেপ্টের দুটির সমক্ষে, 
মামতূম “সত্যাগ্রহের” উপর যে. ভুলুমবাজী চলিতেছে তাহার 
পরিণতি কফি হইবে বা হইতে পারে, তাহা! সর্দার বজ্পত- 
ভাইয়ের মত লোকও বুঝিতে পারেন ন,- একথ! আমরা 
বিশ্বাস কত্সিতে অসমর্থ । ৮ 


মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বামপন্থীদের 
মনোভাব 


ফরোয়ার্ড শনকেন দেত| পঙ্ডিত গল যাঁজী মানতুদ 
ছেলার সত্যাএহ সন্বদ্ধে নিন্ললিখিন্ত বিত্বতি দিয়াছেন £. 
“স্বাঘি জবেমাজ জানত্কুষ দেলায় আমার লফর শেষ 





বৈশাখ 
করিয়াছি। আমি ঝরিয়া, আজ! ও পুরুলিয়। পরিদর্শন 
ফরিয়াছি। জনসাধারণের মাতৃভাষ! বাংলার উচ্ছেদ এবং 


অনিচ্কুফ লোফিদ্র উপর জোর করিয়া হিন্দীতাষ! চাপাইয়] 
দেওয়ার জন্ত স্থানীয় সরকান্নী কর্ঘচারিগণ লোকদের উপর 
উৎণীড়ন করিতেছেন। মাতৃভাষ! প্রচারে জনসাধারণের ব্যন্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষুর্ণ করার জন সরকারী কর্শ্চারিগণ নিরাপতা! 
আইন প্রয়োগ করিতেছেন । করাচী কংখেসে এবং বর্তমান 
গণ-পরিষদে মাঁছুষের মৌলিক অধিকারের যে সংজ। নির্দেশ 
কর! হইয়াছে, বিহার সরকারের. এবং স্থানীয় সরকারী 
কর্খচারীদের কার্যকলাপ তাছার বিরোধী। 

 শজিলার বহু ফরোয়ার্ড ব্লক কন্দী এবং অভা্ বিশি্ 
নাগরিকদের গ্রেপ্তার কর! হুইয়াছে। এখন সেখানকার অবস্থা! 
ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতেছে । সরকারের ছমননশীতির 
প্রতিবাদে মানতুম জেল! লোৌকসেবকসজ্ছের উত্ভোস্ত1 শীজতুল- 
চক্র ঘোষের নেতৃত্বে জেলার প্রবীণ কংগ্রেস-কর্মিবন্দ ৬ই 
এপ্রিল হুইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম করার সঙ্কল্স গ্রহণ 
করেন। মাতৃভাষ| বাংলার মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষা- 
লাভের অধিকার অর্জন হইল হঁছাদের প্রধান দাবি। অভা 
দাবি এই মৌলিক দাবি অথবা জনসাধারণের সেই মৌলিক 
অধিকার অন্বীকারের যে সন্মিলিত চে! চলিতেছে তাহা 
হইতে উদ্ভৃত। মানভুম ও ধলতুঘের বাংল! ভাষাভাষী 
অধিবাসী হিন্দী ভাষার বিরোধী নহে) কিন্তু তাহাদের মাতৃ- 
ভাষার স্থলে মানভুম ও ধলভুমের বাংলা ভাষাতাষী জন- 
সাধারণের উপর হিন্সীভাঁষ! চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নছে। 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমৃষ্ধে বাংল! ভাষ| ব্যবহারের জন্ত জন- 
সাধারণের আন্দোলনে বাধা দিতে নিরাপত্তা! জাইন প্রয়োগ 
কর] অন্থচিত। 

জামি বিবারের প্রধানমঞ্জী শীমুক্ত প্রকফ সিংহ এবং 
শিক্ষামন্ত্রীকে পুরুলিয়ায় গিয়] ত্ীয়ুক্ত অতুল ঘোষ এবং তাহার 
সহকর্মীদের সহিত অ1পোষে মীমাংসা! করিতে এবং তাহাদের 
ষায্য দাবি মানিয়া লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিতে 
অঙ্থুয়োধ জানাইতেছি। 

সরকারের বর্তমান -ছম্ননীতি বাঙালীদের উপর 
নোয়াখালীর অন্থযূপ শত শত ঘটনার পৃনরাবন্ধি করার হুমকী 
দেখাইয়! র'চী ও অঙ্ভান্ত স্থান কইতে বেনামী চিঠিপঞ্জ প্রেরণ 
এবং পরিষদে এীমূরলীমনোহর প্রসাদের উজ বন্ততার 
ঘার] অবস্থার উন্নতি হইবে না। 

“আমি আশা! করি বিহারের” প্রধান রী পুরুলিয়! 
পরিদর্শন করিয়া! মামতুষ ও - ধলভুমের বাংলা! ভাষাভাষী 
জমলাধায়ণের দাবি মাঁনিয়া লইবেন । তাঁহারা শুধু তাহাদের 
ডারসঙত অধিকার লাতের জভ জান্দোলন করিতেছেন ।” 


মাসুম সত্যাএহ স্বত্বন্ধে বামপন্থী ফরোয়ার্ড রক ভাছাছেয _ 


বিবিধ প্রলঙজ-__মানভূম ও ধলভূম ৫ 


কিংকর্তব্য মির্ধারণ করিয়াছেন এবং লত্োর ও সত্যাগ্রহীদের 
পক্ষাবলত্বন ফরিয়াছেন। সোসালি& দলের মনোভাব এ 
বিষয়ে স্পঞ্জ হওয়া! উচিত । এ্রীজয়গ্রকাশ নারায়ণ বিছ্বাহের 
লোক, তার অভিমত প্রকাশ হওয়া দরকার। 


মানভূম ও ধলভূম 

মানভূম ও ধলভূম বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবি সম্পর্কে 
বিহার-সরকার মন স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাহার! বঙ্গ- 
ভাষী অঞ্ল বাংলায় ফেরত দিবেন না। এ অঞ্লগুলি 
তাহাদেরই ছিল এই মিথ্যা ইতিহাপ রচনার দ্বারা আত্মপক্ষ 
সমর্থনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাংলা ভাষ! উচ্ছেষ 
করিয়া হিন্দী প্রচলনের দ্বার] উহা ছিন্দীতাষী অঞ্চলে পরিপত 
করিবার জন্ভও তাহার] উঠিয়া পড়িয়া লাপিয়াছেন। বাবু 
রাজেজপ্রসাদ হইতে নুরু করিয়! মানত্কুমের ডেপুটি কমিশনার 
পর্যন্ত এ বিষয়ে একমত এবং একই উদ্বেক্ঠে সেখানে বাংলা 
ভাষা উচ্ছেদের জ্ড ভুরকারের দমননীতির তৃণ হইতে সব কয়টি 
জন্্রই প্রয়োগ করা হুইতেছে। শিষ্যবর্গের সত্যনিষ্ঠা ও 
অহিংসার পরিচয়ে রাজেজ্্বাবু নিজেকে নিশ্চয় ধর জান 
করিতেছেন । 

মানতুমে প্রবীণ কংগখ্রেস-সেবকদের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ 
আরস্ত “ছুইয়াছে। যানগুম ও বলভূম বাংলায় প্রত্যর্পণের 
দাবির সহিত সত্যাঞ্ছের কোন সম্পর্ক নাই, সত্যাঞখফ্রে 
কারণ স্পষ্ট ভাবে নিষ্ষি্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । অন্ন 
আমর! তাহ] প্রকাশ করিলাম। সত্যাগ্রহ এবং প্রত্যর্পণ 
আন্দোলন হূলতঃ একই সমভা হইতে উদ্ভৃত হুইলেও উহ! 
জড়াইয়! এক কর] সমীচীন হইবে ন | সত্যাগ্রছের নেতাদেরও 
তা! ইচ্ছ1 হছে । পু 

প্রত্যর্পণ আন্দোলন তীব্র করিয়! তোলার দায়িত্ব বাংলার । 
মানভূম সত্যাগ্রছের ফলে এই জাল্গোলন তীব্র হুইয়! উঠিলে 
উহ] অস্বীকার করিবার উপায় কম থাকিবে । ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশগঠম-বিষয়ক প্রন্ভাবে ওয়ার্কিং কমিটর মনোভাবে 
বুঝ] যায় যে জান্দোলন প্রবল হুইলে ফল লাতের আশ! 
জাছে। কার্ধযত$ও তাহাই দেখা যাইতেছে। অঙজ্জের 
নেতার! ও জনসাধারণ তাহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে এত সজাগ 
যে, অন্ত্রের দাবি উড়াইয়া দেওয়] যায় নাই, উহা স্বীকার কর! 
হইয়াছে । বাংলায় আন্দোলন হয় মাই বলিলেও চলে, এই 
জন বাংলা এত উপেক্ষিত হইতেছে । গণ-পরিষদে বাংলার 
প্রতিনিবিয্। একটি মেযোরাঁগাম দাখিল করিয়াই নিক্রামঞ্ন 
হুইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষীয় সমিতিও একবার হৃঠাং 
উদ্ভেজিত হুইয়াই পুনরায় পূর্বের নীরবতা! অবলম্বন করিয়া- 
ছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবন্ধেন্ট বিশেষ ফিছুই করেন নাই। সভা 
ভাফিলে লোক হয় না, খবরের ফাগজও গতান্ুগন্ডিকতা 


ন প্রবালী 


পয়িহার করিয়া শক্ত হইতে পারিল না । বাংলার দাবী ব্যর্থ 
হইবে নাতে!কি? 

বীরভূম হইতে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ভাঃ প্রফু্ 
ঘোষকে জানানো হইয়াছে ঘে, তিনি যেন ওয়ার্কিং 
কমিটিতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়! কর্তব্য পালম করেন। 
প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে ডাঃ ঘোষ মানতৃম প্রত্যর্পণ আন্দো- 
লমের বিরোধী ছিলেন, এ বিষয়ে আন্দোলন নিক্ষল 
ইছাও তিনি জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিহ্বার গিয়া 
বাঙালীদের সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তাছাঁও 
বাঙালীদের সপক্ষে যায় নাই। এখন বাবু রাজেন্প্রসা 
ফংখ্রেস সভাপতি নহেন, ডাঃ ঘোষেরও তাহাকে সন্ধ্ রাখিয়া 
প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন থাকার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। 
বোধ করি এই জন্যই সম্গ্তি ছই-একট! বন্ৃতায় তাহার পূর্ব 
মত পরিবর্তনের দুর একটুখা'মি অন্ততঃ ধর] পড়িতেছে। 
মেমোরাগামের দিন শেষ হইয়াছে, পরে কমিশন এবং ওয়াকিং 
ফষিটর সাঁব-কমিটর রিপোর্ট পেশ হ$য়াছে । চূড়া সিদধাস্ত 
গৃহীত হইয়াছে, দুতরাঁং আবেদন-নিবেদন মেমোরাগীম প্রন্ভৃতি 
এখম মিরর্খক। এবার জঙন্দোলমের পাল! আসিয়াছে । 
ওয়াকিং কমিট নিজেই প্রকারাত্তরে বলিয়া দ্বিয়াছেন জনমত 
প্রবল মা হইলে তীহারাই বাকি করিবেন? পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণের এখন আপু কর্তব্য গণ-পরিষদে, ওঘার্চিং 
কমিটিতে, নিখিল-ভারত রাস্্ীয় সমিতিতে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাহ্ীয় সধিতিতে তাহাদের 
প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিবার জন্য অবিরাম টেলিগ্রাম ও 
সভাসমিতির প্রস্তাব প্রেরণ কর! যাতে তীঙ্ছার। সজাগ হুম 
এবং জাঙ্গোলম আরস্ত করিতে জোর পাম। দেরাছুনে লীঘই 
এ-আই-সি-সির অধিবেশন হইবে এবং উহ্থাতে ওয়াকিং 
ফমিটন প্রন্থাব পাশ হইবে। বাঙাঁলীকে এখানে সক্রিয় হইতে 
ছুইবে। 


ভারতরাষ্ট্রের ভাষা-সমস্তা 

উত্ভর-ভারতের লংবাদপ্ে হিন্দী-হিনুস্থানীর মধ্যে কোন্টি 
ভারতনা্রের সরকারী ভাষার স্থান অধিকার করিবে, তংসন্বদ্ধে 
উগ্র বাগ.বিতগুার শৃটি হইয়াছে) ফোন্‌ অক্ষরে তাহা! লেখা 
হইবে তাঁহাও, তর্কের বিষয় হইয়া! উঠিয়াছে। এই তর্ক দুতন 
ময় গান্বীক্জীর জীবন্কশায় তাহার লক্ষণ দেখা দেয়। দেব- 
মাগন্নী ও ফারসী এই উ্তয় অক্ষরে উত্ভর-ভারতে প্রচলিত তাঁষ! 
ভারতের রা্ভাষা হইবে, ইহাই ছিল তাহার কাম্য। 
প্ীপুরুযোত্তম্গাস ট্যাঞ্খম প্রহ্খ কংগ্রেস-মেতা এই ব্যবস্থার 
বিরোধী ছিলেন; গান্ীজীর তিরোধানের পর গাহাদের 
বিরোধ স্বদ্ধি পাইয়াছে দেখিতে পাই । ভারতরাষ্রের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জববাহয়লাল নেহরু একটি প্রবন্ধে সম্ভ্রাতি গান্ধীজীর 


১৩৫৬ 





অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ? তাহার প্রতিবা করিয়াছেন 
মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পঞ্িত রবিশঙ্কর শুর ; ভারতবর্ষের 
১৫ কোটি লোক হিন্গী ভাষাভাষী__এই যুল্তর কোরে তিমি 
হিন্দীর প্রাধা প্রতিষ্ঠিত করিতে চান । ফাসঁ অক্ষরে হিনুস্থানী 
ভাষার প্রচলনের সমর্থকরা মুসঙ্গিম বর্্মাবলম্বী বলিয়া! 
“পাকিস্থানী” ওলট-পালটের পর বর্তমানে নীরব আছেন। 
কিন্ত ইহ! বুঝিতে ক্ক হুয় না যে, মৌলানা আবুলকালাষ 
আজ্ঞা প্রভৃতি ভারতরাষতট্রের মুসলিম নাগরিক প্রধানগণ 
পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্র প্রভৃতির মনোভাবের ঘোরতর বিরোধী; 
এবং তাহাদের মন রক্ষার জন্তই পণ্ডিত নেহরু রা&ভাষ] সম্বন্ধে 
আপাতবিরোধী মতামত প্রকাশ করিতেছেন। 
দেশের অভাভ চিস্তানায়ফগণ কি ভাবিতেছেন ও 
বলিতেছেন তাহার আলোচনারও প্রয়োজন আছে। জ্রাবিড়- 
ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষতঃ তামিল ভাষাভাষী 
লৌকেরা, হিন্দী-হিনুষ্থানী বিরোধী বলিয়! মনে হয়। তাছার 
মানা কারণ আছে। আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাহার একটির 
বর্ণনা এই ভাবে করিয়াছেন £ 
ব্যাকরণের দিক হইতে বাঁংল| ভাষা হিন্ধীর তুলনায় 
অনেক সহ্জ। বাংল! ভাযায় লিক্ষের পরিবর্তনের স্ছিত 
হূল শবের পরিবর্তন হুয় না। যদি হিন্দী ব্যাকরণ শিক্ষা 
করিতে সাতদিন লাগে তবে বাংল! ব্যাকরণ শিক্ষ। 
ফরিতে এক দিন লাগিবে। দক্ষিণ ভারতের ভাষা- 
সমূহের মধ্যে মালয়ালম্‌ ভাষায় ক্রিয়ার ব্যবহার অতি 
দহজ। মালয়ালম্‌ ভাষায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যে 
কোম কাল সম্পর্কে মূল ধাচু ব্যবহার কর! হউক ন! 
ফেন, লিঙ্গ এবং পুরুষের পরিবর্তনের সঞ্কিত তাহার 
পরিবর্তন ঘটে না। দক্ষিণ ভারতের কোন ভাষায়ই 
লিঙ্ষের বাবহার মোটেই জটিল নয়। পণ্ড জ্বগতে পুরুষ 
পণ্ড পৃংলিক্গের, শ্রীপণ্ড স্ত্রীলিদ্দের, অন্তা্ড বিশেন্ত ক্লীব- 
লিঙ্গের । কিন্তু হিন্দীভাষায় 'পাতখর? (প্রত্তর ) শব 
পুংলি্, “দিবাল” (ঘেওয়াল) প্রস্তরের দ্বার! প্রস্তত 
হইলেও তাহা! স্্রীলিদ। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের 
নিকট ইহা! অ্ভূত বলিয়া যনে হয়, এবং এইগড হিন্দীকে 
তাহার! কঠিন বলিয়! যনে করে। | 
হিন্দীর উএপন্থী প্রচারকের! সবস্ত বিদেগী শবকে ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা হইতে চুর ফরিয়| দিবার পক্ষপাভী। আচার্য 
ভাবে, হিন্দী-হিন্দুস্থানীর সমর্থক হুইয়াও, এই দাবির বিরোধী 
এই বিষয়ে তাহার হনোভাব ১৯৪৯ সনের ৭৬শে ফেব্রুয়ারি 


“ওয়ার্জার় যে রা&ভাষ! প্রচারক সম্মেলন হইয়াছিল সেই 


উপলক্ষে প্রদত্ত বদ্ৃতায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে) বর্তমানে 
হিন্দী যে কপ প্রকট করিয়! দিবার চেষ্ঠা চলিতেছে, 
তাহা! সংশোধিত না হইলে, দ্াইভাষ! লইয়! একটা! বিরাট 


বৈশাখ 


সম্ডা দেখ দিবে, একপ আশঙ্কার ইঙ্গিতও তিনি 
করিয়াছেন। | 

বাঙালী আঙগ ছজতঙ্গ; ৬।৭ কোটি লোকের মাতৃভাবা 
বলিয়! ভারতরাষ্রে তাহার শ্রেষ্ঠতার দাবি লইন্ঘ! উপস্থিত 
হুইতে পারিতেছে না) ভাব ও চিস্তার মাধ্যমর়পে তাহার 
জাবি “সত্য” বলিয়! গ্রহণ করিয়াও আচার্ধ্য ভাবে হছিল্দী- 
হিনুস্থানীর সমর্ক। এই বিষয়ে "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য 


সম্মেলনের” বড়-বিংশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে এ অভুলচজ : 


গুপ্ত যাহ! বলিয়াছেন, তাহা! প্রণিধানযোগ্য £ 

প্রদেশের রা&ঁকাজ চলবে প্রত্যেক প্রদেশের মুখ্য 
ভাষায়, সর্বভারতীয় রাষ্রকাজ্জের জন্ত প্রচলিত ভাষার 
'মধ্যে একটি কি ছুট ভাষা! বেছে নিতে হুবে, প্রয়োজন 
হলে তাদের বদলে নিতে হবে। এই সর্বভারতীয় 
রাষ্রকাজের ভাষার নাম দেওয়। হয়েছে রা্রভাষ!। 
প্রদ্বেশের রা&কাজও চলুক এই রা£&ঁভাষায় এমন দাবিও 
কিছুদিন শোন! গিয়েছিল, এখন জার বড় যায় না । বোৰ 
হয় রারতাষার অত্যুৎসাঁহী তত্তরাও বুঝেছেন যে, তার 
অর্থ প্রদেশের রাষ্রকাজজ চলবে সেই ভাষায় প্রদেশের 
জনসাধারণের যার সঙ্ে পরিচয় মেই। এবং কোনও 
এঁক্যের খাতিরেই এই রাষঁভাষা যে সব প্রদেশের 
মাতৃভাষ। নয় তার লোকের! এ আবদার সহ করবে না! 
কিন্তু সর্বভারতীয় রা&কাজের জন্ত যে রাধভাষা তাকে 
খিরেই তর্ক ও ঘন্ব জমা হয়েছে। 


এই দ্বন্বের তর্কে ভেবে দেখা ভাল ভ্ডারতবাসীর 
জীবনে এই রাষ্্রভাষার প্রসার ও প্রভাব কতটা । এই 
কা&ুতাষ! হবে কান্ধ চালাবার ভাষা এবং কেবল 
ভারত মহারাষ্ট্রের কেকের ও সর্বভারতীয় রা&কার্ধ্যের 
কেজে। ভাষা, ও ভাষার বাধ্যকর শিক্ষা তাদের মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকবে বারা এ রাগ্রকার্ধোর কর্ধপ্রার্থা ও 
সর্বভারতীয় পলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উচ্চাশ! 
যাদ্ধের আছে। তার! একটু অলাধারণ লোক । মাতৃভাষ! 
মন! হলেও এ ভাষ। কান্ধ চালাবার মত শিখতে তাদের 
বেলী কষ্ট কি অনুবিধ1! হবার কথ! নয়। বন্ং এ প্রস্তাব 
সমীচীন যে, হিন্সীর সঙ্গে একট দাক্ষিণাত্যের ভাষাকেও 
সমমর্ধ্যদার রাধভাষা করা ফোক। উদ্ভতর ও দক্ষিণ 
ভারতের মনের মধ্যে যে একটি বিদ্ধ্যপর্ধত আছে, 
তার শব্দ এতে কিছু নীচু হবে। যে অঙ্পলোকের রা&্ভাষা 
শিখতেই হবে একটির জায়গায় ছুইটি ভাষা! তাদের 
আয়ত করা কঠিন নয়। হিন্দীভাষীষের তো একটি 
মাত্র অভিরিস্ত ভাব! শিখতে হবে । ধার] অপরকে নিগ্ের 
ভাষা শিখতে ক্রমাগত বলছেন, একটা! পরের ভাষ! 
শিখন্ডে ভাদের আপদ্ি থাকতে পারে না। বিশেষতঃ 


বিবিধ প্রসঙ্জ__স্ারপরাষ্ট্রের ভাবা-সমস্য। ধ 





ভারতীয় এক্যের এও একট। বন্ধনী । কিন্তু এই রা&্রভাধাকে 
ভারতবর্ষের সকল বিভালয়ে অবস্ত-শিক্ষদীয় করার কোনও 
অর্থ নেই। এই কেজে! ভাষা! যার কাজে প্রয়োক্ধন সে 
শিখবেই। হার প্রয়োজন নেই তার উপর একট! 


অনাবন্ঠক ভাষা শিক্ষার চাপ অত্যাচার। এ চাপে 
অনেক শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ রুদ্ধ হয়। 
এই প্রপ্তাব সাহিত্য-রস-বেভার নয়ঃ ইহা! ভারত- 


রাষরের একজন নাগরিক-প্রধাণের। অতুলবাবু যে সম! 
সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই সমস্তার “গণ্ভীরে" 
প্রবেশ করিলে যে উৎকট মনোভাবের পরিচয় পাওয়! 
যায়, সেই বিপদের প্রতিও তিনি অন্ুলী নির্দেশ 
করিয়াছেন £ 
বিরোধ আরম্ত হবে যদি রা্রভাষাকে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত জায়গায় চালাবার চেষ্ট! হয় ওকে [3860091 
[90£0829 নাম দিয়ে। যদ্দি ও ভাষার সাহ্ত্যিকে 
সাহিত্যিক বিচারে অন্ত ভারতীয় ভাষার শষ্ঠতর 
সাহিত্যের চেয়ে বড় মর্ধ্যাদ1] দেবার চেষ্ঠ! হয় রা&ভাষায় 
লেখা সাহিত্য বলে। রাহ্ীয় এফ্যের নাষে ধার] রা&- 
ভাষাকে সর্বভারতীর রাষ্ীকান্ধের ভাষ। ন| রেখে অর্ধ- 
ভারতীর ভাষ। বলে প্রতিঠিত করতে চাচ্ছেন াদের হনে 
জাতি ও রাষ্র এক, নেশন ও ঠ্েঁটে তে নেই। কিন্তু 
. জাতি ও রা&ঁ এক নয়। রা& জাতির একট! বিশেষ 
প্রকাশ মান্র। ব্া্ররূপের অতিরিক্ত জাতির বছুধা প্রকাশ 
গ্য়েছে। রা যতই জ্বাতির জীবনে বন্প্রসারী হোক 
তার বাইরেও জাতির জীবন রয়েছে । যে জাতির নেই 
তার ছুরদৃ্। বৃহৎ জীবন থেকে লে জাতি বঞ্চিত। 
জার্্দানীর ছন্িনে যখন সমস্ত জার্মান জাতিকে একরাষরে 
না বাধলে জাতির স্বত্যু ঘটবে মনে হয়েছিল তখন জার্মান 
_ দ্বার্শনিক জাতি ও রাষ্ত্রের, নেশন ও &েঁটের অধবৈতবাদ 
প্রচার করেছিলেন। তাঁর পর থেকে জান্ানীর ভিতরে 
ও বাহিরে যখন যে শক্তিকামী রাধনেতা কি সমর- 
নায়কের প্রয়োজন হয়েছে এই আপদ্বর্দকে গ্রুবসত্য বলে 
প্রচার করেছেন । আরত্তের কল ফলেছে, কিন্তু পরিণামে 
হয়েছে সর্বনাশ । এ তত্বের বিকট পরিণতি আমর! 
দেখেছি হিটলারের জার্মানীতে, রুসৌলিনীর ইতালীতে । 
ষ্যালিনের রুশিয়ায় এ পরিণতি অসম্ভব নয়। হূর্তাগ্য 
সেই জাতি, ছূর্ভাগ্য সেই বুগযার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা 
পলিটিক্স । ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাত1 এ পরিণাদ থেকে 
ভারতবাসীকফে রক্ষা! ফরবেন। 
বিহার প্রদেশের বর্তমান শাসন-কর্তুপক্ষের কার্ধ্য-কলাপ 
দেখিয়া মনে ভরস! পাওয়া] যায় না! যে আমরা এই বিপদের 
হাত হইতে উদ্ধার পাইৰ। ্ 


৪ 


শাাশপিনসিত 


আসামে বাঙীলীর বিরুদ্ধে আর একদফা 
অভিযান 


গৌছাটির দৈনিক “অসমীয়াপ্র ৩০শে মাচ্চ তারিখের 
সংখ্যায় আসাম জাতীয় মহাসভার সম্পাদক জশ্থিকাগিরি 
রায়চৌধুরী বাঙালখেদ! আন্দোলনের নুতন জার এক পর্ব 
আস্ত করিয়। একটি বিব্বতি প্রচার করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন আসামে কাহারও বাংলায় কথ! বল] উচিত ময়। 
"বাঙালী প্রীত কোন পুত্তকই অসনীয়াদের পড়! উচিত নহে 
বরং অবাঙালী " প্রীত যে কোন হিন্দী বা ইংরেজী পুস্তক 
আসমীয়াদের পড়] কর্তব্য ।” তাহার মতে আসামের বাঙালীর! 
অসমীয়া ভাষা শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করির] আসামের 
শত্রুতা করিয়াছে, এজভ “একসপ শক্রদিগকে আসামে থাকিতে 
দেওয়া! বিপজ্জনক ।” “আসামের অধিবাসীদের বাংলা গান 
শুনা ব! বাংল] সিনেমা দেখা উচিত নয়। যে সন্গস্ত দোকানে 
বাংল! সাইনবোর্ড জাছে, সেগুলির পরিবর্তন করিয়া! অসমীয়া 
ভাষায় কর! দরকার ।” 

বাঙ্তালীর উপর আসামে আর এক পর্ব আক্রমণ জরম্ত 
হওয়ার ইঙ্গিত এই বিন্বতিতে সুম্পষ্ট। বাঙালীর! অসমীর! 
ভাষ! শিখিতে জনিচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছে ইহা! সর্বোব মিথ্যা। 
আসাম-প্রবাসী প্রতে)ক বাঙালী সেখানে অপমীয়াদের সঙ্গে 
অসনীয়। ভাষাতে কথ! বলেন, বাংলায় বলেন না, যেষন 
এখানে আমর! হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে হিন্দীতে কথ! বলি, 
তাহার! কেহ বাংল! বলে না। আত্ম-বিসর্ন করিয়াও 
বিদেশী বা ভিন্ন প্রদ্দেশবাঁপীকে তু& কমিবার এই মজ্জাগত 
অভ্যাস বাঙালী কোথাও ছাড়ে নাই, আামেও নয়। বিহার, 
মুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বহুঞজনের 
কথ! বাংল! হইলেও উহাতে হিন্দসীর টান বেশ বুঝা যায়। 
জাসামের ব। বিবারের বাঁঙালী বাংলার সঙ্গে অসমীয়া! ব! হিন্সী 
শিখিতে কখনও আপতি করে নাই, মাতৃভাষা! বাংলার 
পরিবর্থে অসমীয়া! বা হিন্দী চাপাইবার প্রতিবাদ তাহার! 
ফরিয়াছে। 

আসাম বা বিহার গবন্থেন্ট বাঙালীর বিরুদ্ধে যে অভিযান 
আরম্ভ করিয়াছে তাহা করাচী কংখ্রেসে এবং গণপহ্িষদ্ে 
গৃহীত ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। 
ভারত-সরফার কিন্মাপে ইহাতে উদাসীন রছিয়াছেন তাহাই 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বয়ের বিষয়। 


ক্ষুদিরাম-স্থতি উদ্বোধনে পণ্ডিত নেহরুর * 
অনিচ্ছ। 
হঞ্খঃফরপুরে বিহার রাছগনৈতিক সম্মেলনে পঙ্ডিত নেহ্রুর 
জাগহণের গ্ুখোগ এহণ করিয়া! শহীদ ক্ষুদিরাম বন্গর স্থতিরক্ষা 
কিট বিরান স্বতিততত্তের ভিডি স্থাপনের অত ' পণ্ডিত 


প্রধান 





১৩৫৬ 


নেহরুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । . পঞ্ডিতজী প্রথঘট! রাজী 
হুইয়াছিলেন। ম্বতি কমিটিকে জানান হইয়াছিল যে, 
বিহারের প্রধান মন্ত্রী প্রযুক্ত গ্ররক সিংহের সহিত পরামর্শ 
ক্রমে যেন প্রোগ্রাম ঠিক কর! হ্য়। শেষ মুহূর্তে কমিটকে 
জানান হুয় যে, পঙ্ডিতজী নীতিগত ভাবে 'এইরাপ অঙ্ন্ঠানের 
সফ্িত নিজেকে বুস্ত করার ঘোর বিরোধী। নীতিগত বিরোধ 
কবে এবং কোথায় হইল আমর! তাছ। বুঝিলাম ন। | আঁই- 


স্এম-এর বীর শাহুনওয়াঞ্জ প্রগতি যখন কোর্ট মার্পালে অভিযুক্ত 


হ্ইয়াছিলেন তখন পঙ্ডিত্ধী স্বতঃপ্রত্বত হ্ইয়] তাহাদের পক্ষ 
সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন। গ্তগৎ সিংহের প্রতি তাহার শরৎ! 
লাহোর কংগ্রেসে প্রকাশ পাইয়্াছে। এই সেদিনও তিনি চঙ্জ- 
শেখর আজাদের মাতাকে অর্থপাহাযা করিয়াছেন । ১৯৪২-এর 
বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল না, তাহার অন্ততম কার্ডিস্থল 
বালির দ্বেলার বীরদের প্রশংস! ভিনি প্রকান্তে করিয়াছেন। 
বিষ্বাক্সিশের বিপ্লবে ধাছাদের জমি ও সম্পত্তি বাঝেয়াণ্ত 
হইয়াছিল ভীছাদ্িগকে উহা! ফেরত দেওয়! হইয়াছে । অহিংস 
বিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে যে আবরণটুকু ছিল, পঞ্ডিতজী 
নি্ষে কখনও তাহাতে খাটি গান্ধীপনস্থান্লত গৌঁড়া মনোভাব 
দেখান নাই, বিরান্সিশের বিপ্লবের পর কংগ্রেপ নিজেই যাচ্াকে 
হিংস সংগ্রাম বলিয়া অতিছ্িত করিয়াছিল তাছাকে মাঁনিয়! 
লইতে কুঠিত হুয় নাই। অনেক খাঁটি অহিংস কংখ্েলসেবী 
বিয়াক্সিশের হিংস সংগ্রামে যোগান করিয়াছিলেন । গান্ধীজীও 
ইহা! জানিতেন, পঙ্চিতজীও নিশ্চয়ই জানেন । হহাদদের মধ্যে 
কেহ কেহ মন্ত্রীপদও দখল করিয়াছেন। হঁছা্দিগকে আঁদর্শ- 
গত বা নীতিগত কারণে কংগ্রেসে স্থান দিতে কেহ আপি 
করে মাই। বাংলার বিপ্লবী নায়কদের মধ্যেই বছুজনে 
কংগ্রেসে যোগ দিয়। কংঞ্েসকে শক্তিশালী করিয়াছেন । এখন 
ছিংসা-অহ্িংসার তৌলদণ্ডে স্বদেশপ্রেম মাপিবার দিন শেষ 
হইয়াছে ইহাই দেশবাসীর বিশ্বাম। এই সময়ে অকশ্মাং 
ক্ষুদিরাম স্বতি উদ্বোধনে পরঙ্ডিতজীর অর্বীকৃতি রূঢ় আঁঘাতরাপে 
দ্বেশের তরুণদ্বের উপর পড়িঘ্াছে। ক্ষুদিরাম ভাবতের 
স্বাধীমতা-সংগ্রামের এক বিশিঞ্ অধ্যায় গুরু করিয়াছিলেন, 
ভাহার সে গান পঞ্চিতজ্ী অস্বীকার করিতে পারেন কিন্ত 
ইতিহাস অনন্তকাল তাহ! পোনার অক্ষরে বুকে ধরিয়া 
কাখিবে। 


পশ্চিমবঙ্গের নৃতন বিপদাশঙ্কা 


বারাসত-বনগাও-বপিরহাট অঞ্চলের সুগ্রতিঠিত বুখপঞ্র 


, “সংগঠনী” পঞজিকার ১৬ই চৈত্রের সংখ্যায় নিয়লিখিত পত্রখানি 


প্রকাশিত হ্ইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-শনের অবস্থা চিত্ত! 
করিয়া এই বিষয়ের প্রতি আমর] পশ্চিমবঙ্গের গবন্মেন্টের 
দুটি আকর্ষণ করিতেছি ঃ 


বৈশাখ 


বিবিধ গ্রসঙ্গ__শূঁতন বিক্রয়-কর আইন ৯ 





ৎ৪-পরগণার সীমান্তবর্তী এলাকা বনগ! ও গাইখাট্টায় 
প্রত্যহই পাকিস্থানের ঘ্রিপুর্াা, নোয়াখালী প্রস্ততি জেল! 
হইতে বছ মুসলমান পরিবার আসিয়! স্থানীয় নুসলমান 
অধিবাসীদের সাহায্যে বিনামূল্যে বা অল্প সূল্যে জমি 
সংগ্রহ করিয়া লীমান্ত এলাকায় বসবাস স্থাপন করিতেছে) 
এবং ইহ] লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উহ্নারা বসবাসের জন 
সীমান্ত এলাকাই বাহিয়া লইতেছে, কিছুতেই প্রদেশের 
অভ্যন্তরে যাইতেছে না। ইতিমধ্যেই কয়েক শত 
পরিবার আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং অনেক 
হিন্দু জমিদারের নিকট হুইতেও জমি সংগ্রহ করিতেছে । 
একে ত পূর্ববঙ্গের বাত্তত্যাঞ্ী হিন্দু পরিবারদের আগমনে 
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-ব্যবস্থা৷ অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ 
করিয়াছে তাহার উপর এইভাবে যদি সুসলমান অধি- 
বাদীরা এখানে আসিতে থাকে তাহা! হইলে খাঁদ্য-সংকট 
আরও ঘনায়মান হুইবে। আর এই মস্ত মৃসলমান 
পরিবার কি উদ্বেন্টে সীমাস্তবন্ভা এলাকায় আসিয়া ভীড় 
জমাইতেছে তাহাঁও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । 
এ বিষয়ে শ্বরাধ্র-বিভাগের দৃঠি আকর্ষণ করিতেছি । 


আন্দামান দ্বীপে বাঁগালী বসতি 

গত ৩০শে ফান্তন কলিকাতার জাহাজ-ঘাট হইতে প্রায় 
৫০০ শত উদ্বান্ত শ্রী-পুরুষ-শিশু “মহারাজ” নামক জাহাজে 
আন্দামান যাআ|! করিয়াছেন। 

ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া! আরও এক শত পরিবার 
আন্দামানে গমন করিয়াছেন । এই ছই দলের মধ্যে অধিকাংশই 
ক্কষিজীবী ও গ্রামা-শিক্প-জীবী। প্রত্যেক পরিবারে ৩০ বিঘ! 
জমি পাইবেন । ছয় মাস এক বংসর খান্তশন্ত ও অন্ত প্রকার 
অর্থ সাহায্য পাইবেন সরকার হইতে; শিক্পীরা পাইবেন 
শিক্সের সরঞ্জাম ॥ গৃহ্নিশ্াণের জতও অর্থ সাহায্য পাইবেন 
চাষের জন গে! ও মি পাইবেন। আন্দামানের আবহাওয়] 
পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের আবহাওয়ার সদৃশ ; সেইজন 
খাশা করা যায় এই অভিযাত্রী! সশরীরে নুস্থ খাকিবেন। 

আমর! জানি ন! এই স্বীপণুঞ্জে কত লোকের ব্যবস্থা! হইতে 
পারে $ কেহ বলিতেছেন এক লক্ষ; কেহ বলিতেছেন ছুই 
লক্ষ; এর বেশী লোকের সংস্থান হইতে পারে না'। বর্তমান 
ফুগের উপযোগী জীবনযাআ! সংস্থান করিবার জন্জ কত দিন 
লাগিবে, ততসম্বন্ধে বর্তমানে কোন তবিস্ঘ্বামী কর! কঠিন। 
এইয়প গঠন-কার্ধ্যে বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর স্থান . দিজেছের 
করিয়া! লইতে হইবে । এই ব্যাপারে কেহ অগ্রনী হইয়াছেন 
বলিয়। সংবাদ পাই নাই। যদি গাহার! হাত গুটাইয়া বসির! 
থাকেন, তবে তাহাদের অপেক্ষায় কেহ বসিয়! থাকিবে ন1॥ 
আঙ্গামানের বাঙালী লমাজের মধ্য হইতে এই বুদ্ধিজীবী জেদীর 
হুট হইলে আমর! খুগী হইব । 


একটা! কথ! আমাদের সর্ব! স্মরণ রাখিতে হইবে । এই 
বে ৬০০।৭০০ শত বাঁঙালী অনির্দি্তার আহ্বানে দেশত্যাগ 
করিলেন, তাঁহার! বাঙালী সমান্ধের অঙ্গ; তাহাদের সঙ্গে 
বাঙালী প্রধানববন্দের হ্দয়-মনের যোগ রক্ষা! করিতে হইবে । 


রাজস্ব আদায়ে গলদ 

আয়-কর, বিক্রয়-কর, তুমি-রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগ করুক 
নির্ধারিত সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ভ্রুত অংদায়ের অন্ত সার্টি- 
ফিকেট জারীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই বিতাগের গলদের 
জন বছ টাক। মার] যাইতেছে ব1 অনাায়ী থাকিতেছে। 
সার্টিফিকেট অফিসারের! ইচ্ছা করিয়া! একটু টিল! দিলে 
নাজির. প্রভৃতি বড় বড় দেনদারের ঠিকাঁন| পাওয়! গেল ন! 
বলিয়। রিপোর্ট দেয় অথবা নানা অছিলায় টালবাহানা করিয়! 
খাতককে সম্পন্তি বেচিয়া সরিয়া পড়িবার সুযোগ দেয়। 
ইহাতে ইহাদের কিছু উপরি রোজগার হয় বটে, কিন্তু প্রভূত" 
পরিমাণ রাজন্ব ইহাতে অনাদায়ী থাকে ও শেষ পর্ধ্যগ্ত মার! 
যায়। কলিকাতার অনেক রাজত্ব আঙ্গিপুর সার্টিফিকেট 
আপিস করুক আদায় হুয়। এই বিভাগের কার্যকলাপে কিছু 
কিছু গলদের লংবাদ শোনা! যাইতেছে, দেল! ম্যজিখ্রেট এ 
বিষয়ে তদ্বত্ত করিলে ভাল হুয়। 


. নুতন বিক্রয়-কর আইন 

বিক্রয়-কর সংশোধন আইন কার্ধ্যকরী হুইয়াছে এবং 
নুতন জাইনে কর আদায় আরম্ত হইয়াছে । সরিষার তৈল, 
দেশলাই ও খবরের কাঁগঞ্জ আপাততঃ রেহাই পাইল কিন্ত 
কয়লা, কাঠ, ফল, কুল প্রতৃতির উপর কর রছিয়! গেল । ফলের 
উপর ট্যাক্স আদায় লইয়। ইতিমধ্যেই গোল বাবিয়াছে, 
সংবাদপঞ্জে প্রকাশ মালগাঁড়ী বোঝাই যে সব ফল আসিয়াছে 
তাহা ডেলিভারী লইতে ফলওয়ালারা আপি করিতেছে, 
বহু ফল পচিয়া ন$& হুইবার সম্ভাবনা । 

বাংলাদেশে বিক্য়-করে বহু প্রকার গলদ রহছিয়াছে--_ইছা। 
আমর! কয়েকবার আলোচন! করিয়াছি-। নুতন সংশোধনেও 
এমন ব্যবস্থ1 রছিয়! গিন্বাছে যাহাতে কর আদায়ের জটিলত! 
এবং করের উপর সাধারণের বিরক্তি থাকিয়াই যাইবে । উচ্চ- 
হারে এক পয়েন্ট বিক্রয়-কর এমন একটি জিনিষ যাহ! দ্বিতে 
গিয়। লোকের সামর্থ্য কূলায় না এবং অসন্তোষ জন্মার। সামাঞ্ড 
হারে “অল-পয়েন্ট” কর ইছার চেয়ে ভাল, কারণ উহা! পরোক্ষ 
কর হ্ইয়া পড়ে এবং সাধারণ ক্রেতার! উহ! টের পান না। 
করের হার কম থাকিলে পণ্যমূল্যের উপরেও উহার প্রত্যক্ষ 
প্রভাব কম পড়ে। মান্্রাক্ষে এই কারণে কর কম, জাদায় 
সবচেয়ে বেনী এবং লোকে বিক্রয়-করের উপর অসস্ধ& নয়। 

বিক্রয়-কর একপয়েণ্ট করিতে হইলে এমন জিনিষের 
উপর উহ। বলানে! উচিত যাঙাতে লোকে লীিত না হ্য়। 


১৪ 


বাংলাদেশে এট। আগেও কম দেখ! হইয়াছে, নূতন সংশোধনে 


প্রবানী 


১৩২৬ 


'াাস্পাস্পিস্পি স্পিন 
কর] হইতেছে কেন? বিজ্ঞাপনে বল! হইয়াছে বি-কম পাস 


তে। এই নীঘ্ভির মূলে কৃঠারাঘাত কর! হইয়াছে । বিক্রয়-করে 
অন্ত সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলার জনসাধারণ বেলী বিব্রত 
হইতেছে । কারণ এখানে কর-নির্ধারণ-নীতি ভুল, কর 
আদায়ে গলদ অত্যন্ত বেশী। 

এখানে রেজিষ্ঠার্ড ভিলারদের নিকট হইতে কর জাদায় 
হয়। ম্যানেজিং এজেন্সির দৌলতে বড় বড় কলফারথান! 
ভূইঞ্ষোড় কোম্পানী খাড়! করিয়া তাহাদের নিকট হইতে 
মাল কেনে এবং তাহাদের নিকটে বিক্রয় করে । . কারখান! 
এবং ভূইক্কোড় কোম্পানী উভয়েই রেজিষ্টার্ড ডিলারের 
সার্টফিকেট লর়। এক রেছিষ্টার্ড ডিলার হইতে জ্পর 
রেকিষ্ার্ড ডিলারের ক্রয়-বিক্রয়ে কর লাগে না, যে রেজিষার্ড 
ডিলার আন-রেৰিষ্ার্ড ভিলারকে বিক্রয় করে তাহাকে 
শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করিয়া! সরকারে 
জম! দিতে হয়। বছরখানেক ব্যবসা চালাইয়া রেজিস্টার্ড 
ভিলার কোম্পান্নু কাবার গুটাইয়া৷ চলিয়া যায় এবং কর 
আদার হয় না। কেবল রেজিষ্টার ডিলার হুইর] মাল 
বেচাকেন! দ্বারা বিক্রয়-কর আত্মসাৎ করাই আজকাল 
একটা নুতন লাতজনক ব্যবসা দাড়াইয়া গিয়াছে । 

আমর| আগেও বলিয়াছি চটকলের চট ও খলিয়ার উপগ্ষ 
বিক্রয়-কর বসানে! হউক । মাদ্রাজের রণানী ভ্্রব্য চামড়ার 
উপর বিক্রয়-কর আছে, বোস্বাইয়ের রগানী ভ্রব্য কাপড়ের 
উপর বিক্রয়-কর বগানোতে তাহাদের আয় প্রায় তিন কোটি 
টাক। বাড়িয়া গিয়াছে । বাংলার চট ও থলিয়া একচেটিয়া 
কারবার, উহার উপর বিক্রয়-কর বসাইলে অস্ততঃপক্ষে 
তিন কোটি টাক। আয় হইবে এবং অনায়াসে বই, কাগজ, 
কোমিওপ্যাথিক ওষব) কয়ল1, ফুল, ফল প্রভৃতি বাদ দেওয়! 
চলিবে । এটা কেন করা হইতেছে ন! আমর! তাহ! 
কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না । 

বিক্য়-কর আপিসের অনেক কর্খচারীর যোগ্যত! 
সন্বদ্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে ইহা? আমর! আগেও 
বলিয়াছি। বর্তমান কমিশনার বছ ভুল করিয়াছেন। 
দেড় বৎসর পুর্বে বাড়তি অফিসার বলিয়া একদল সাঁব- 
ভেপুষ্ট কাঁলেউর ও সাব-রেছিপ্ারকে বিক্রয়-কর আপিসে 
নিযুক্ত কর। হুইয়াছিল। হার! এতদিনে কঙ্জিকর্্ম খানিকট। 
আয়ত্ত করিয়া! লইয়াছেন, এবার হঁহাদ্দিগকে লরাইয়] 
' আবার নবনিযুক্ত নুতন লোক আমনিবার ব্যবস্থা হুই- 
তেছে। হার! কি সকলেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়া 
ছেম? বাংলায় অপ্টেড অফিসার বাড়তি হইয়াছে একথা" 
বারবার, খল] হইয়াছে, তবে ছুতন লোক নিযুক্ত করাই বা 
. হইতেছে ফেন, ইহারা যখন কাজ শিখিয়! ফেলিয়াছেম তখন 
ইহাদিগফে সরাইয়! জবার খাড়তি অফিসারে পরিণতই বা 


এবং মার্চেন্ট আপিসের অভিজঞত! ন| থাকিলে দরখাস্ত মিশ্কল। 
ইছারও তাংপর্ধ্য ছুর্ষ্বোধ্য । আক্-কর বিভাগে অর্থনীতি বা 
অঙ্কে অনাস“এরাজুয়েট এবং এম-এ পাশ "ছেলেদের নিকট হইতে 
দরখাস্ত আহ্বান কর! হয় এবং তাহাদের মধ্যে বাছাই করিয়। 
উপযুক্ত লোক লওয়া হুয়। ইহাতে দক্ষ অফিসারের লংখ্যা 
বাড়িয়াছে। বিক্রয়-কর আপিলে বি-এ, এম-এ বাদ দিয়া! শুধু 
বি-কমের উপর ঝোক দেওয়ার অর্থকি? অভিজ্ঞতার দিকে 
মার্চেন্ট আপিসের জতিজ্ঞতাকেই একমাত্র যোগ্যত| কর! 
হইয়াছে, বিক্রয়-কর আপিসের অভিজ্ঞত] পর্ধ্যস্ত বা দেওয়া 
হইয়াছে ; বিক্রয়-কর আপিসে বি-এ, বা এম-এ পাশ অভিজ্ঞ 
কর্চারীরাও জাবেদম করিতে পারিবেন না, বিজ্ঞাপনে ইহাই 
বুঝ! যায়। ইছাতে বিক্রয়-কর আপিসে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে 
বাধ্য । এসিষ্ান্ট কমিশনার পদের জন্ত সরাসরি দরখাস্ত 

আহ্বান কর] হুইয়াছে ) ইহাও যুক্তিসহ নছে। এসিষ্ান্ট 

কমিশনারের আগীল শোনেন, ট্যাক্স অফিসারন্ধপে তাহাদের 

অভিজ্ঞতা ন! থাকিলে আপীলের বিচার ভাল হইতে পারিবে 

না। যুক্তপ্রদেশ এবার বিক্রয়-করের জাওতা হইতে অনেক 

্রিনিষ বাঁদ দিয়া দিয়াছে, বিবার বিক্রয় কর অর্ধেক কমাইয়া 

এক পয়সা করিয়াছে, অথচ বাংলায় কি অবস্থা! এখানে 

কর আদায় ঠিকমত হুইলে নুতন জিনিষের উপর কর বসাইবা'র 
প্রয়োজন তো! হইতই না, বরং আরও কতকগুলি জিনিষকে 

করের কবল হইতে মুক্ত কর! যাইত। বিক্রয়-কর আপিসের 

গলদ তদন্তের জন্ত অবিলম্বে ব্যবহ! হওয়] প্রয়োজন । 


মাধ্যমিক শিক্ষাবিল 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ 
হইয়াছে । শেষের দিকে মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সংক্রান্ত সিলেক্ট 
কমিটর রিপোর্ট দাখিল কর! হুইয়াছে। পরিষদের পরবর্তা 
অধিবেশনে বিলের দফাওয়ারি আলোচন| জারস্ত হইবে । 
মূল বিলের কতকগুলি প্রস্তাব সিলেট কমিটি পরিবর্তন 
কৰিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও উহ্ছার কার্যকরী 
পরিষদ্ধকে বিভিন্ন স্বার্থের অধিকতর প্রতিমিধিমূলক করিবার 
উদ্দেষ্ঠে উহাদের গঠনতগ্ত্রের পন্িবর্ডন সাধন করিয়াছেন । 
বোর্ডের প্রেলিভেন্ট ও সেক্কেটাত্বি নিয়োগ বিষয়ে বোর্ডের 
ক্ষমতা বাড়াইয়াছেন এবং কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের পরিপূর্ণ 
ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। 

পিলেক্ট কমিট তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, নূল 
বিলে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আরও অধিকতর 
প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্ছেন্টে উক্ত বোর্ডের গঠনতরর 
পৰিবর্তন সাধন করিবার প্রস্তাব কর! হইয়াছে । মূল 
বিলে বোর্ঠের মোট লঘন্ত-সংখ্যা ছিল ৪৭, কমিটি সব্ত- 
সংখ্যা বাড়াইয়! মোট 9৪ করিবার সুপারিশ ক্ষত্নিয়াছেন। 


বৈশাখ 


তন্বধ্যে গবনে্টের নিজত্ব কর্খচান্ী বা মনোনীত ব্যক্তিদের 
লইয়া! মোট নয়ন্বদ সরকারী সদ্বভ থাকিবেন। আর 
কলিকাতা বিশ্ববিালয়ের বোর্ডে মূল বিলে প্রস্তাবিত সাত 
জনের পরিবর্তে এক্ষণে মোট আট জন সদন্ত থাকার প্রস্তাব 
কর! হইয়াছে | ইহা] ছাড়া কলিকাত] বিশ্ববিভাঙয়ের ভাইস- 
চ্যাললারও পদাবিকারবলে বোর্ডে থাকিবেন। - ্ 
বোর্ডের গঠনতন্ত্রে কমিটি যে পরিবর্তনের দুপারিশ 
করিয়াছেন, তত্গধ্যে অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ বিষর হুইতেছে এই 
যে, বোর্ডে প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষরিজীগণের প্রতিনিধিত্ব 
ছাড়াও মাধ্যমিক বিভালরগুলির শিক্ষক-শিক্ষরিজীগণের 
প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে এবং কমিটি বোর্ডে 
শিক্ষকগণের ছই জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং শিক্ষয়িজীদের 
একজন শিক্ষরিত্রী প্রতিনিধি থাকিবার দুপারিশ করিয়াছে । 
কমিটি অপর পক্ষে বোর্ডে বিভালয়সমূর প্রধান শিক্ষকগণের 


হূন বিলে প্রস্তাবিত চারি জন প্রতিনিধির স্থলে তিন জন" 


প্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষপ্নিত্রীগণের ছুই জন প্রতিনিধির 
স্থলে এক জন প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা! করিয়াছেন । বোর্ডে 
মাধ্যমিক বিভালয়সমূহ্র ম্যানেত্সিং কমিটগুলির প্রতিনিধির 
সংখ্যা মূল বিলে প্রস্তাবিত তিন জনই রাখ! হইয়াছে। 

কমিটি বোর্ডে জেল] দুল বো€গুলির ছই জন নির্ব্বাচিত 
প্রতিশিধি থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মূল বিলে জেলা 
স্থল বোর্ডগুলির প্রতিনিবিত্বের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং যাদবপুর ইঞ্চিনীয়ারিং 
কলেঞ্জের অধ্যক্ষত্বয়কে পদাঁধিকারবলে বোর্ডে সদন্ভ লইবার 
ব্যবস্থা কর] হ্ইয়াছে। সরকারী মুব-মঙ্গলদ অফিসারও 
পদাধিকারবলে বোর্ডের সদগ্ত থাকিবেন বলিয়া! স্থপারিশ 
কর! হ্ইয়াছে। 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ক্ষতিপূরণ _ সম্বন্ধে লিলেক্ট 
কমিট এইরপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষ। বোর্ড 
গঠিত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় কর্তঁক ম্যাটকুলেশন 
পরীক্ষা! গ্রহণ বদ্ধ হওয়ার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর্থিক 
ক্ষতি হইবে তাহা পুরণ করিবার উদ্দেন্টে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
বাধিক* কত টাকা সাহায্য করিতে হুইবে তাহ নির্ধারণ 
করিতে গিয়া এঁজভ বিলে প্রস্তাবিত ইাইব্[ন্যাল কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে ৩০শে ভন 


তারিখে যে বংসরগুলি শেষ হইতেছে, সেই বংসরগুলিতে. 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংসরিফ আয়ব্যয়ের পরিমাণ 
বিবেচনা! করিয়া! দেখিবেন | মূল বিলে বিশ্ববিধ্যায়ের আয়- 
ব্যয়ের হ্দাব করিবার ব্যাপারে বিশেষ কোন বংসর নিধি 
করা ছিল মা। কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, এভাবে 
হীইব্মৃন্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাখিক অর্থপাহায্যেয বে পরিমাণ 
নির্ধারণ করিয়া দিবেন তাহা! চিরতরে এ একই স্মপ নির্ধারিত 


বিবিধ গলজ-_নাধ্যমিক শিক্ষাবিল 


১১ 


থাকিবে এবং ট্রাইবুম্যালের এ সিদ্ধান্ত সন্বদ্ধে রদবদল 
করিবার ফোন ক্ষদতাই কোন আদালত বা অপর কোব্‌ 
কর্তৃপক্ষের থাকিবে না। আর কমিটির দুপারিশ অন্থযায়ী 
ইীইবুন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত তিন বৎসরের যে যে খাতের 
আয়ব্যয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সেইগুলি হইতেছে ? 
ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষারধিগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফীর টাকার পরিমাণ, 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশিকা! পরীক্ষার টেঁক্স্‌ট 
বই-সমৃছের জায়, ম্যার্টিকূলেশন পরীক্ষা গ্রহণের জভ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বিবিধ রূপ ব্যয়, প্রবেশিক। পরীক্ষার টেক্স্ট 
বইগুলি প্রকাশের ব্যয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা 
এপ বন্ধ করিবার জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ কোনরাপ আর 
বন্ধ হইলে সেই আয়ের পরিমাণ । 

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি আমরা আগেও সমর্থন করিতে 
পারি নাই, সিলেক্ট কমি হুইতে উহা যে আকারে বাছির , 
হুইয়্াছে তাহাতেও আমরা সস্ধষ্ঠ হুইতে পার্িতেছি না। 
মুসলিম লীগ আমলে শিক্ষা সক্কোচের উদ্ছেস্টে যে মাধ্যমিক 
শিক্ষা বিল জান] হইয়াছিল সেইটিকেই জদলবদল করিয়! 
লওয়া হইতেছে মাজ্র, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষার উন্নতির 
সর্ববা্গীন এবং অম্পূর্ণ প্রয়াস দেখ! যাইতেছে না। জোড়া 
তালির ভাবটাই উ্ধার মধ্যে বেলী পরিস্কুট। ক্ষুত্্ায়তন 
পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার জন্ত বিশ্ববিভাঁলয়, মাধ্যমিক শিক্ষার 
অন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং প্রাথমিক শিক্ষার অভ স্কুল 
বোর্চ-_এই তিনটি স্ব স্ব প্রধান বে-সরকারী বা আবাসরফারী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তছ্ছপরি সরকারী শিক্ষাবিতাগ এতগুলি 
আলাদা কর্ত! প্রতিষ্ঠান গড়িবার সার্ধকত! কি, ইহার প্রয়োজন 
কি, এই ব্যয়বাছুল্যের আবস্ঠকতাই বা কোথায় তাহ! এখনও 
দেশবাসীকে শোনানো! হুয় মাই। 

সিলেষ্ট কমিটি কলিকাত! বিশ্ববিভালয়ের ক্ষতিপূরণের 
জভ দরাজ বক্দোবস্ত করিয়! দিয়া বিলে, বিশ্ববিভালয়ের 
সম্মতি ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া মমে হইতেছে । মূল বিলে 
ক্ষতিপূরণের হিসাব করার জভত কোন বৎসরের উল্লেখ ছিল 
না, সিলেক্ট কমিটি উহ্ধার জভ ১৯৪৭, *৪৮, *৪৯ এই তিন 
বংসর'ঠিক করিয়া দ্বিয়াছেন। এই তিন বৎসর কলিকাতা 
বিশ্ববভালয় বঙ্গ বিভাগের আর্ধিক লাতট! যোল আনা কুড়াইয়! 
লইয়াছে, এই তিন বংসরকে লাতের হিসাবের মূল বংসর 
ধরিলে লাভের অঙ্ক সবচেয়ে বেস হুইবার কথা। বুদ্ধের 
সময় অতিরিক্ত লাভকর হইতে বিলাতী কোম্পানীগলিকে 
সুযোগ দেওয়ার জন ভারতে ইংরেজ সরকার তাহাদের সব 
চেয়ে লাভজনক তিনটি বংসরকে হিসাবের বৎসর নির্দি$ 
করিয়া দিয়াছে। এই চালট] যেন তারই পুনবাবৃতি 


-ৃইয়াছে। এখন বিবেচ্য, কলিকাতা! বিশ্ববিস্কালয় হইতে 


বাটিক পরীক্ষা বাহ হইয়া গেলে তাহারা ক্ষতিপূরণ 


১ 


১ পাস্পাস্পিেস্পপসপ, 





পাইবে কোন্‌ যুক্তিতে ? ম্যাটিকের ছেলেদের নিকট হইতে 
বেণী টাক! আদায় করিয়] বিশ্ববিস্ভালয়ের উপরের ঠাট বজায় 
£ 
রাখিতে হইয়াছে, এই টাঁকাঁট। বন্ধ হইলে বেকায়দায় পড়িতে 
হইবে_এই অবস্থাটা কোন বিশ্ববিস্ভালয়ের পক্ষে গৌরবজনক 
নছে। 

আমাদের এখমও ।বস্বাস, পশ্চিমবজের শিক্ষাব্যবস্থার জ্ত 
বায়বহল ও কর্তাবুল তিনটি বিভিন্ন খব-শ্ব প্রধান প্রাষ্ঠান 
গড়িবার পরিবর্থে একটিমাঁআ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে শিক্ষা 
প্রসারের ভাঁর অর্পণ কর! উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
বর্তমান শতাব্দীপুরাতন গঠনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার 
বনিয়াদ সম্প্রসারিত করিয়া উদ্বারই হাতে শিক্ষা! বিস্তারের 
ভার দেওয়! যায় । রি 


“ফমল বাঁড়াও” আন্দোলন 
এই ছুইট কথা আজ একটা! বিদ্রপের ভাবে ব্যবহৃত হয়। 
তাঁহার কারণ অনুসন্ধান করিলে গত ১ল! চৈজের পখাস্ত- 
উৎপাঁদন” পত্রিকায় তাহা পাওয়া যাইবে । পশ্চিমবঙ্গের 
ক্কষিমন্ত্রীর দৃষ্টি এই মন্তব্যের উপর পড়িয়াছে কিন! জানিতে 
পারিলে খুসি হইব £ 
পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ক্ৃষি-বিভাঁগ কতক পরিচালিত 
৮৮টি বীঁজাগারের মারফত পল্লী অঞ্চলে বৎসরে প্রায় এক 
কোটি টাকার বীজ, সা'র, কৃষিযন্ত্ প্রভৃতি সরবরাহ হুইয়! 
থাকে । কৃষি-বিভ!গ কর্ত'ক বীন্গ সরবরাহ সম্বন্ধে প্রায়ই 
কোন না কোন প্রকারের অভিযোগ শোন] যায়। কিছু 
দিন আগে আমরা অবগত হুইয়াছিলাম যে, বর্তমান 
বৎসরে রবি খন্দের সময় ( কাঁিক অগ্রহায়ণ মাস ) হুগলী 
জেলার হ্রিপাল বীত্বাগার হইতে মুন্থরের বীজ 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল ; কিন্তু বীজ এত নিকষ ও 
ধুল| মাটি বালিতে মিশান ছিল যে ক্কষকের উক্ত বাধ 
কেনেন নাই; তাহারা সমান মল্যে (মণ প্রতি ১৭২ 
টাক) স্থানীয় বাজার হইতে ইহাপেক্ষ] উৎকঞ্ঠ বীজ ক্রয় 
করিয়া বপন করিয়াছিলেন । কিদ্ধ চাকরি বজায় রাখিবার 
জঙ্ত বীঙ্জাগারের পরিচালক মহাশয়কে বীন্ষের কাটুতি 
দেখাইতেই হইবে ॥ জুতরাং তিনি তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে 
ধরিয়া! কতক পরিমাণ বীঞ্ধ বিক্রয় করিয়াছিলেন-_বপনের 
জত নছে, মুস্থর ডাল রা! করিয়া খাইবার জজ । এইরূপ 
ক্রেতাদের মধ্যে আমাদেরও এক জন বন্ধু ছিলেন) 
তিনিও রায় করিয়! খাইবার নত ৮০ মুল্যে আধ মণ 
সুন্দরের বীজ.ক্রেয় করিয়াছিলেন। 
মুস্থরের বী্ঘ এখনও মঞ্জুত আছে) উপরোক্ত তাবেও 
পরিচালক মহাশয় সম্পূর্ণ বীক্জ বিক্রয় করিতে পারেন 
মাই। পঙ্গী অঞ্চলের একটি বীন্জাগারের এই ক্ষুত্র উদাহরণ 


গ্রবালী 





শুনিলাম বীজাগারে " 


১৩৫৬ 


হইতে বুঝ! যাইবে ক্কধি-বিভাগ ক্কষির উদ্চতিকল্পে ক্কষক- 
দিগকে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন এবং অধিকতর খাভ 
উৎপাদনে তাহাদের উত্তম কতটুক। এই প্রসঙ্গে ইাও 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, ডাল শন্তের উৎপাদন বাড়াইবাঁর 
জন্ত গত বংসরে (১৯৪৮-৪৯) সাড়ে ছয় লক্ষ টাক খরচ 
হুইয়াছিল এবং বর্তমান বংসরের ( ১৯৪৯-৫০ ) বান্ধেটে 
ইহার জন্ত সাড়ে পনের লক্ষ টাক! রাখ! হুইয়াছে। 


গ্রামবাসীর আত্মনির্ভরতা 

রাষ্ট্রের প্রতি একান্ত নির্ভরত] বর্তমান যুগের একট! লক্ষণ ) 
জন্ম-পূর্বব কাল হইতে ম্বত্যু পধ্যত্ত রা আমাদের সকল দায় 
গ্রহ করিবে এই মনোভাব অল্প-বিস্তর সভ্যজগতের চিন্তার 
মধ্যে দানা বাঁধিয়াছে এবং এই চিন্তা হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে সামগ্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও দলীয় বা ব্যক্তির 
একনায়কত্ব। আঁমাঁদের দেশের চিন্তার সঙ্গে এই বিধানের 
খাপ খায় না; অন্ততঃ স্বদেশী-যুগ পর্ধ্যস্ত আমাদের সামাঙ্দিক 
ও রাধ্রীয় চিন্তা ছিল ইছার বিপরীত ধন্মী। তার প্রকট প্রমাণ 
রবীন্দ্রনাথের “দেশী সমাজ” প্রবন্ত ও তৎসঙ্বন্ধে বিরাট 
আলোচন!। আঙঞ্জ সেই সব কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠার কোণে 
কোথাও একটু স্থান পাইয়াছে মানস ঃ লোকের চিন্তা! ও কর্ণ 
সামগ্রিক দৃগিভঙ্গী লইয়! ব্যক্তির মাহাত্বা অপ্রমান করিতে 
চেষ্ঠা করিতেছে । 

গাঞ্ধীজী রাষ্্রের উপর এরূপ একান্ত নির্ভরতার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। ব্যগ্টির বা ব্যজ্িত্বের উপর বিশ্বাস তাছার 
জীবনাদর্শের সঞ্জীবন-মন্ত্র ছিল এবং এই আদর্শের উচ্ছেশেই 
তিনি গত জিশ বংসর আমাদের সমস্ত কর্ণ-পশ্থাকে পরিচালিত 
করিয়াছেন । আজ তাহার তিরোধাঁনে এই আদর্শ মান হইয়] 
গিয়াছে; তিনি আীবিতকালেই দেখিয়া গিয়াছেন দেশের 
লোকের মন বিপরীত দিকে চলিয়াছে। কিন্তু তাহার 
জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লোকের অভাব এখনও হয় নাই। সেই 
জভই ভারতরাধরের জীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমর! একেবারে 
নিরাশ হইতে পারিতেছি না, এবং এই আদর্শের জালোয় 
অনেক সময়ই আমর] নাঁন। গঠনসূলক কর্্ঘ-প্রচেষ্টার আলোচনা 
ও বিচার করিয়া থাকি। ্ 

ভারতরাষ্ট্রের আধিক উন্নতির ত্বন্ত যে সব বিরাট পরি- 
কল্পনার কথ] শুনিতেছি, তাহাকে রূপ দিবার প্রচেষ্টাকে 
কোনরপে ক্ষুজ না করিয়াও আমর] মনে করি যে, ১০1১২ বৎসর 
আমাদের দেশের লোকের হাত গটাইয়! 'বসিয় থাকিলে 
চলিবে না । সেইজন্ত একান্তভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতার 
দিনেও আমরা সমাজ-জীবনে আত্মনির্ভরতার পরিচয় 
পাইলে উংফুন্প হই। এরূপ একট! কর্মের বিবরণ পনির্ণর” 
প্িকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হুইয়াছে। এই বিবরদীর 
ফতকাংশ জামর! নিন্নে প্রকাশ করিতেছি। 


বৈশাখ 





পাপা 








*১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে দ্বারকেশ্বর 


নর্দীতে প্রবল বা হুয়। হুগলী জেলার কংগ্রেস-কম্মিগণ 
“হুগঙ্গী জেলা বন্ত! সাহায্য সমিতি গঠন করিয়া বাল্ীড়িত 
অঞ্চলগুলিতে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেবাকার্ধ্য 
করিতে করিতেই তাহাদের চিন্তায় এক আঁমুল বিপ্লব ঘটে। 
তাহারা চিন্তা করিতে স্থরু করেন, নদীর ছল-শ্োতকে 
কিরূপে কল্যাণ উৎসে পরিণত করা যাইতে পারে! সমস! 
তাহাদের জ্ঞানোম্মেষ হয়--বল্তার এই জলোচ্ছ্বাস, এই 
সুবিশাল জলরাশিকে বছ সুরক্ষিত ও অগভীর নদীনালা ও 
খালের মধ্য দিয়া দেশাভ্যন্তরে প্রবাহিত করাইয়া দিতে 
পারিলে, দেশমাতৃকার মুকিত্নান হয়। জল আপন গতিপথ 
পায়, ফলে বনাব প্রকোপ বন্ধ হয়। কৃষিক্ষেতরে পাল পড়িয়া 
ক্ষেত্র উর্ব্বর হুয়,-থান| ডোবা! ধুইয়| গিয়া মশক-কীট ধ্বংস হয়, 
জলাশয়ে মংস্য বৃদ্ধি পায় ও সর্বোপরি জল সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
হওয়ায় কৃষির শ্রীবদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। ১৯৪৪ সনের শেষ- 
ভাগেই কর্মিগণ এই মহান্‌ উদ্দেন্ট লইয়া "খানাঁকুল থানা 
বোরে] বাধ কমিটি” গঠন করেন । 

*১৯৪৫ সনে কংখ্রেস-কম্মিগণের এঁকাস্থিক প্রচেষ্টায় ও 
জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতায় খানাকুল অঞ্চলে প্রথম 
বোরো! বাঁব নিশ্মিত হুয়। এই বাধ নির্মাণের ফলে ৫টি গ্রামের 
১৫ হাজার বিধা জমিতে জলসেচ হয় এবং ফলে প্রায় ১ লক্ষ 
মণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। সর্বসমেত ৪৭০০ পরিবার 
ইহাতে উপকৃত হয়। তদ্ব্যতীত আক, তিল, পেয়াজ, আলু 
প্রভৃতি ঈগীতের ফসলেরও উৎপাদন ব্বদ্ধি পায়। মোঁট অর্থব্যয় 
হয় ২২৫৩৬//১০, ফসল গোলায় উঠিলে ক্কষকেরা! বিঘ! প্রতি 
২।০ চারানী দিয়] প্রায় ২১০০০২ টাকা শোধ করে ।” 

বাঙালী সমান আজ আীবন-যা্রার অত্যাবস্তক ভ্ত্রব্য 
ভাত-কাপড়-তেলের জন্ত পরপ্রত্যাশী। এই অবস্থায় প্রবন্ধ 
লেখকের নিয়লিখিত আবেদনের প্রতি আমর] সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন শ্রীরতমমণি 
চট্টোপাব্যায়-লিখিত “হুগলীতে বীধ-কার্ধ্য” ( ১৩৫৩ সনের 
বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাঁশিত ) প্রবন্ধটির সহায়তায় এই 
তথ্যপূর্ণ বিবরঞ্ী দিতে পারিয়়াছেন ঃ 

তারতযুক্তরা& সরকার ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদর 

. পরিকল্পন] কার্ধ্যকরী করিতে উদ্োদী হইয়াছেন । এই 

পরিকল্পন] কার্যকরী হইলে খানাকুল অঞ্চলে বাব 

নির্মাণের প্রয়োজ্গন থাকিবে ন| সত্য, কিন্ত যে কয় বংসর 

তাহ! ন] হুয়, সেই কয় বংসর এইরূপ বাধ নির্ঘাণ করিয়! 

শন্তোৎপাদনের যথেষ্ঠ প্রয়োজন ত্জাছে। এবং সমবায় 
প্রথায়ই ইহ]! কর] যথার্থই মুদ্িসঙ্গত ও প্রশংসনীয় । 

আমাদের 'বন-সম্পদ 
ডাঃ রিপলে নামক একজন বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্বে মার্কিন 


বিবিধ প্রস্-_ভারতেখুবদেশিক মুলধন 
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মুলুকের একদল পধ্যবেক্ষক নেপালের পাছাড়-পর্বতে 
ভৌগোলিক নান] অচ্থুসন্ধীন করিয়! গিয়াছেন । তিনি আমাদের 
বন-সম্পদ সম্বন্ধে ষে কয়েকটি কথ। বলিয়াছেন তাহ! আমাদের 
অনেক উন্নয়ন পরিকল্পন1 সম্বন্ধে নান] চিন্তার উদ্দজেক করে। 
দৃ্াসস্বকূপ বিহা'র প্রদেশের কোনী নদীর উপরে বাধ নির্মাণ 
করিয়। উত্তর-বিহারের বাৎসপ্রিক বগ্তা-নিবারণের পরিকল্পনার 
উল্লেখ কর! যায়। যে অঞ্চলে, নেপাল-বিছার সীমানার মধ্যে, 
এই বাব নির্মাণ হইবার কথা, তথায় সমন্ত বন উদ্বাড় করিয়া 
ফেলায় বাধ টিকিতে পারে না, ইহাই ভাঃ প্রিপলের মত। 
গাছের শিকড় চাই প্রস্তর ও মাটিকে নিক্ত স্থানে রাখিবার 
জণ্ত। অন্গধিকে শুশিতে পাইয়াছিলাম যে ভাঃ সভাভেজ 
(২7৮৪৪) নামক একজন মাকিন বৈজ্ঞাণিকের মতানুসারে 
কোশী নদীর বাধ-নির্দাণের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাহার 
মতের উপর নির্ভর করিয়াই ১০০ কোটি টাকার পরিকল্পন! 
স্থির হইতেছে । শেষে কি ছই মার্ষিনী বৈজ্ঞানিকের মত- 
ভেদের অন্ত এই পরিকল্পন] বানচাল হুইয়৷ যাইবে? 
এতৎসম্পর্কে “বাঁকুড়া দর্পণ” পন্সিকায় পশ্চিমবঙ্গের “এই 
ক্ষয়িযুূতম” জেলার বনরক্ষ। সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রণিবান- 
যোগা । এই অঞ্চলেও বন-জঙ্গল-পাঁহাঁড় উঞ্জাড় হুইয়াঁছে যাহার 
কল্যাণে অমি হইয়াছে রুক্ষ) বর্ধার সষয় বস্তা আসে; 
বগ্ঠার জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থাগুলি অচল হুইয়! 
পড়িয়াছে। সম্প্রতি নাকি বীফুড়ার ৪,৫০০ বর্গ মাইল 
পরিধির মধ্যে অন্ততঃ ২৫০ বর্গ মাইল সরকারী প্রচেষ্টায় 
মৃতন করিয়া বন-জঙ্গলে আব্বত করিবার চেষ্ঠা! হইতেছে । 
শ্যে সমস্ত পতিত ভাঙ্গা পড়িয়া জাছে,” তাহা! সরকারের 
হাতে তুলিয়া দিবার প্রত্তাব হইয়াছে । এই পরি- 
কল্পনায় পঙ্গীবাসীর নিশ্চেষ্টতা ও পরনির্ভরশীলতা পরি- 
ক্ষুট হুইয়! উঠিয়াছে। আমর] ভাবি, শ্বাধীন দেশের সরকার 
পঞ্চায়েত-রাজের মাহায্মা কীর্তন করিয়া কর্ঘক্ষেতে তাহা 
প্রবর্তন করিতে পারিতেছেন না কেন ? এক সময়ে বৃক্ষ-রোপণ 
ছিল হিন্দু-সমাজের বাৎসপ্িক ধর্ম-কর্ণের একটি অঙ্গ । সেই 
অনুষ্ঠানের অর্থ আমর। তুলিয়। গিয়াছি। শান্তিনিকেতনে 
রবীন্দ্রনাথ তাহা! বাৎসরিক উৎসবে পরিণত করিয়া, ছাআ-, 
শিক্ষকের মধ্যে হুল-কর্ষণ প্রবর্তন করিয়া ভূমি-লক্ষীর প্রতি 
আমাদের কর্তব্যের কথা মনে করাইয়া দ্িয়াঞ্িলেন। কিন্তু 
যে শ্রেধী হইতে শাস্তিনিকেতনের ছা ও শিক্ষকবৃন্দ 
আসিয়াছেন, ঠীহাএ। আজ ছই-তিন পুরুষ হইতে ভুমির সঙ্গে 
সম্পর্কহীন। স্তরাং তাহারা শাস্ভিিকেতনের শিক্ষাকে 
ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে রূপ দান করিতে পারেন নাই। 


ভারতে বৈদেশিক মূলধন 
পঞ্জিত নেহরু শেষ পধ্যস্ত তান্রতে বৈদেশিক মূলধন 
আগমনের সদর দরজ| খুলিয়] দেওয়াই সঙ্গত মন্বে করিলেন । 


১৪ 


লহ সািপাসপতপ পি 


পঞ্ডিতজ্জী তাঁরতীয় পার্লামেন্টে ৬ই এপ্রিল তারিখে তাহ! 
ঘোষণা করিয়াছেন । বৈদেশিক মূলধন ভারতীয় স্বার্থে খাটিবে 
এই উদ্ধেষ্টে চারিটি সর্ভাধীনে উহ! দেশে আসিতে দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। দেশী কারখানার ভায় তারত-সরকারের 
শিক্পনীতি অনুসারে বৈদেশিক কারখানাগুলিকে কাজ করিতে 
হইবে এবং তারত-সরকারের আইন উভয়কেই সমানভাবে 
যানিতে হইবে । বিদেঙঈী কারখানাগুলি লাভ করিতে পারিবে 
এবং লাতের টাক] দেশে পাঠাইতে পারিবে । বিদেশী 
কারখানাকে ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পন্ভিতে পরিণত করা হইলে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং এ টাকা দেশে পাঠাইবার নুযোগ 
দেওয়া হুইবে। বিদেশী কারখানার উচ্চপদে, বিশেষতঃ 
টেকনিক্যাল কাজে, অস্থায়ী ভাবে বিদেক্ী নিয়োগ করিতে 
দেওয়। হইবে । বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্তন্র বিদেশী কারখানার 
পরিচালনায় ভারতবাসীর হাত থাকিবে । 


পঞ্ডিতজীর ঘোষণার পর দেশের ভবিস্বং স্বার্থের সহিত 
ওতঃপ্রোততাবে জড়িত এই মছাঞ্ুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি সম্বন্ধে কোঁন 
আলোচন] হইতে দেওয়া হয় নাই। পঞঙ্চিতজীর বিবৃতিতে 
ভারতের ইংরেজ ও মারোয়াড়ী বণিকদের প্রতিনিধির! 
আনন্দিত হইয়াছেন এবং ভারতের জাতীয় অর্থনীতির 
সর্বাপেক্ষা উপদুক্ত প্রতিনিধি, জাতীয় পরিকল্পনা! কহিটির 
প্রাথ এবং বর্তমানে তথ! হইতে অপসারিত অধ্যাপক কে, টি. 
সাহা! জাশক্ক] প্রকাশ করিয়াছেন । আমাদের মনেও ভবিস্যং 
সম্পর্কে আশঙ্কাই জাগিতেছে বিশেষতঃ এই কথাটিই বেশী 
করিয়া মনে পড়িতেছে যে, ভারতশাঁসপন আইনে বিলাতী 
কোম্পানীর থে রক্ষাকবচগুলিকে বহু আন্দোলনের ফলে 
ভুলিয়া দিতে ব্রিটিশ গবন্থেন্টফে বাধ্য কর] হইয়াছিল 
স্বেচ্ছায় সেইগুলি আবার আমর1 গলায় পরিলাম। 


ভারতীয় কোটিপতিরা যুদ্ধের সময় যে অভূতপূর্ব্ব বিদ্ত সঞ্চয় 
করিয়াছেন দেশের শিল্পোক্গতির জন্ত সাহার! উহ] বর্ডর 
করিলেন না, পঞ্জিতজী ইহাতে ক্ষুপ্ন হইয়াছেন, হয়ত চদ্ধও 
হইয়াছেন। অপত্য] তাহাকে বিদেশী মূলধন ডাঁকিয়! আনিতে 
"হইয়াছে দেশের শিকজ্োন্নতির জন | যুদ্ধে আমাদের শিল্প- 
পতিদের হাতে যে টাকা আসিয়াছে তাহার সদয় হইলে 
বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন আমাদের হইত না ইহা! আমরাও 
মনে করি, কিন্তু তাহার! সে টীকা সরকারের ভাষ্য প্রাপ্য 
ফাকি দেওয়ার আশায় লুকাইয়াছেন, উহা! বাহির করিবেনও 
না। ব্যাঙ্ষের টাক] বার লইয়া তাহারা কারবার করিতেছেন, 
এমন ভাব দেখাইতেছেন যেন তাদের ছাঁতে টীকা নাই। 
কতকগুলি বড় কারখানা এবং বিজ্যং-উংপাদন-ব্যবস্থা দেশে 
ন। হইলেও চলে না, তাহার জভ টীকা মিলিতেছে না, 
সুতরাং এই অবস্থায় বাহিন্বের টাক! আন! ছাড়া উপায় 


প্রধানী 


বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে তারত-সরকারের মনোভাব কি হইবে 


১৩৫৬ 


কি-_-পঙ্ডিতঙ্জীর মনে এই বারণ] জঙ্গিয়া থাকিতে পারে। 

সংরক্ষণ শুক্ষের সুযোগ লইয়! চিনিওয়ালারা যে তাবে 
দেশবাসীকে শোষণ করিতেছেন, বাজারে চাহ! অপেক্ষা 
মালের সাময়িক অভাবের নুযোগে কাপড়, লোছা, সিমেণ্ট 
প্রভৃতি কারখানার মালিকেরা ক্রেতাদের যেতাবে শোষণ 
করিতেছেন তাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় ফেলিয়া 
সাহাদিগকে যত শীত সম্ভব শায়েস্তা করিস! জিনিষের দাম 
কমানে! ভাল-_-এই মনোতাবও অনেকের মনে জাগিতে পারে 
এবং তার জন্ঙ বিদেশী মূলধন সমর্থনে তীহারাঁও আগ্রহশীল 
হইতে পারেন। ম্যানেজিং-এন্দেছি-পরিচালিত ভারতীয় 
কলকারখানা যেরূপ বেপরোয়া ভাবে ক্রেতা, অংশীদার ও 
রাধ এই তিনকেই ঠকাইতেছে উহাদের ধ্বংস-সাঁধনে 
কাহারও হুঃখিত হুইবারও কথ! নয়। 


কিন্ত যেসব সর্ডে বিদেশী মূলবন আমর! ভাকিয়া 
আনিলাম তাহাতে এই লব পাপ কি কমিবে,না আরও 
বাড়িবারই পথ পরিষ্কার হুইবে? একজাতীয় ব্যবসায়ী সম্বন্ধে 
এবার স্পষ্ট ভাষায় কথ! বলা দরকার | নিজের খান্ত আলাদা 
রাখিয়া যাহার] বিক্রয়ের খানে ভেজাল মিশায় তাহারা 
এতদিন বেচাকেনার ক্ষেত্রে আবন্ধ ছিল। গত যুদ্ধের শেষের 
দিক ্ইতে তাহার! ব্যাপক ভাবে কলকারখানা] ফিনিয়াছে 
এবং উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঠিক এ পাপ আরম 
করিয়াছে । কলিকাতায় দেখ] যাইতেছে বছু বড় বড় ইংরেজ 
কোম্পানীতে ইহার] অংশীদাররূণপে প্রবেশ করিয়াছে, বিলাতী 
অনেক কারখানা এবং কলিকাতার বিখ্যাত ইংরেজ্সের দোকান 
ক্রয় করিয়াছে। পঞ্চিতজ্ী বলিয়াছেন বিদেশী কারখানার উপর 
ভারতীয় কর্তৃত্ব রাখিতে হইবে । টাকা দিবে একজন, কর্তৃত্ব 
করিবে অপরে ইহ] বাস্তব অবস্থা মে । এই অবস্থা তখনই 
আসিতে পারে যখন উতয়ের স্বার্থ অভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতা 
থাকে না। ইহাই একচেটিয়া কারবারের চরম অবস্থা এবং 
ক্ষেতাসাধারণের ও দেশের পক্ষে সবচেয়ে মারাঘ্বক বিপদ । 
বিদেশীর ঠাক! এবং দেশ] বণিকের স্থানীয় জান, কৃটবুদ্ধি, ট্যাজ 
ও কণ্ট্শেল কর্তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ত| এবং শক্কিশালী মন্ত্রীদের 
উপর প্রভাব--এই সব যোগাযোগ খটিলে দ্বেশের অবস্থা কি 
হইবে তাহা বন্ততঃই ঘোর আশঙ্কার বিষয়। ম্যানেজিং 
এন্জে্সি ও সিঙিকেট তাঙগিয়া! দিয় বিদেশী মূলধন আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে তারত-সরকার যদি এই কথা বলিতেন যে দেশী 
বা বিদ্বেশী কোন কারখানাকে কোনরূপ একচেটয়া জোট 
বাধিতে দেওয় হইবে না তাহা হইলে অন্ততঃ কতক! বিপদ 
প্রথম হইতেই কমিয়া যাইত। পঞ্ডিতজ্জীর ঘোষণার পর 
এখনই যে সব দীর্ঘ মেস্বা্ী কন্ট্ান্ট হইয়! যাইবে, পরে সেগুলি 
ভাঙ্গা! অত্যন্ত কঠিন হুইবে। উহার খেসারত দিতে হইবে 
জনসাধারণকে । 





বৈশাখ 





্রহ্মরাষ্ট্রে ব্রিটিশ মূলধন 
স্বাধীন ব্রন্ষরাষ্ট্রে ব্রিটশ ব্যবসায়ীর প্রাধাড সম্বন্ধে একটা 
হিসাব দেখিলাম । নিয়ে তাহার সারাংশ ভুলিয়া দিতেছি । 
এই প্রাধান্জের ফলে গোড়ায় যে সূলধন ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ 
তাহাদের তাবেদার দেশে নিয়োজিত করে, তাহা! জতি অল্প 
দিনের মধ্যেই উদ্তল করিয়! লয়। 
স্বাবীনত! লাত করিয়াও ব্রন্মদেশ এই সব বিদেশী পুঁজি- 
পত্তির প্রভাবযুক্ত হইতে পারিয়াছে কিনা সেই বিষয়ে সঙ্গে 
আছে। | 
পল ব্রাদ্দা্সপ (51601 710610) নাকি ৬ বংসরের 
মধ্যে মূলধনের শতকরা! ২৩৫তাগ লভ্যাংশ দিয়াছিল। এংলে1- 
বর্] টন কোৎ (:$0£10-1301018 11) 0০.) প্রতিষ্ঠার ৫ 
বংসর পরে শতকরা ১৩০ ভাগ হারে লভ্যাংশ দিতেছে 3 বর্ষ 
তেল কোং ( িগাগা)9 011 00.) ১৯৩১-৩৫ অংশীদারদের 
লত্যাংশ দিয়াছে শতকরা ১১৩ ভাগ হারে ; ১৯৪৭ সনে দেখ! 
যায় ঘষে কোম্পানীর আয় তিন গুণ বাঁড়িয়াছে। ব্রিটিশ 
সরকারের আহ্ছকূল্যে চালের ব্যবসায়ে গ্রীল ব্রাদাস প্রায় 
একচেটিয়া! অধিকার প্রতিঠিত করিয়াছে । বোদ্াই বর্ম 
ট্রেডিং কোৎ (13010)97 00109190106 001)0%15 ) 
বরহ্ধদেশের কাষ্ঠ ব্যবসায়ের মালিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে 
না। ইরাবতী জাহাজ কোং (171877805 [196119 0010- 
190 ) ব্রজ্মদেশের জলপথে যাতায়াতের নিয়ামক । বর্া 
করপোরেশন লিঃ (13011), 00710018610], 1:60. ) দেশের 
টিন, রৌপ্য, সীসা, দস্তা, টাংঞ্েন (70785690 ), তামা 
ইত্যাদি ধাতব-ন্্রব্যের উপর প্রতৃত্ব করে। 


কয়লার খনির শ্রমিক 


ভারতীয় মাইনিং এসোসিয়েশনের বাঙালী সভাপতি 
এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ইংরেজ সভাপতির বক্ৃতায় 
একটি বিষয় লক্ষ্য কর! যাইতেছে যে, কয়লার খনিতে কয়ল] 
উৎপাদন কমিয়াছে এবং খরচ বাড়িয়াছে। প্রথম জন 
বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সাঁলে একজন শ্রমিক গড়পড়ত| সপ্তা্ছে 
২৫ উন কয়ল! তুলিত, ১৯৪৭ সালে সে তুলিয়াছে ১১৬ টন । 
দ্বিতীয় জন বলিতেছেন ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৭-এর মধ্যে কয়লার 
খনিতে শ্রষিক সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা! যা জন, উৎপাদম 
বাড়্িরাছে মাত্র শতকরা সাত উন। তবে একটা বিষয় 
লক্ষণীয় যে, খনির যাহারা! আসল শ্রমিক অর্থাৎ মাটির নীচে 
যাহার! কান্ধ করে তাহারা মন দিয়াই কাজ করিতেছে, 
মা্টর উপরে যাাদের কাছ কঠিনও নয় বিপক্জনকও নয় 
গোলমাল তাছারাই করে ।- কয়লার খনিতে শ্রমিকের মন্ত্রী 
অনেক বাড়িয়াছে। যুদ্ধের আগে যাহার! মূল বেতন আট 


আন! রোদ্ধ পাইত তাহার এখন পায় বারে! আনা; তাহার 
উপর বেতনের দেড়গুণ মাগগি ভাতা! বাবদ ১৪০ এবং অভান 
সুবিধা 1%০, মোট দৈনিক ২।০ আনা পায়। ইহার উপর 
হাজির বোনাস, উৎপাদন বোনাস প্রস্ভৃতি আছে। 

কয়লার দাম যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেশের 
শিল্পোহতির সহায়ক নহে, কারণ ইহাতে উৎপাদন 
বায় বৃদ্ধির জতভত উহা অনেকট! দায়ী। যাহার! কয়লায় 
রন্ধন করে তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল ছয় আনা মণের কয়ল! 
পৌঁণে ছই টীকা'য় ক্রয় করিতে থাক। কঠিন। অংশীদারের 
লভ্যাংশও কম নহে, লভ্যাংশ নিয়ন্তরণ আইনে কিন্ত ইহ] 
কমিবে না। বেঙ্গল কোলের চেয়ারম্যান বলিতেছেন যে, 
কোম্পানীর ৩৫ট1 শেয়ার (১০০ টীকার ) খাছাদের আছে 
১৯৪৮ সালে তাহারা মাঁসে ৭৩২ টাকা করিয়! পাইয়াছেন। 
খ বংসর কোম্পানী যে লত্যাংশ দিয়াছে ১৯৪৭-এ দিয়াছে, 
গ্তাছার প্রায় ধি্ুণ এবং ১৯৪৬-এ প্রায় তিন গুণ। অর্থাৎ এই 
কোম্পানীতে ধীাহাদের শেয়ার আছে গত তিন বংসরেই 
ঠাহার! শেয়ারের দাম ভুলিয়াও তাঁহার উপর এক-তৃতীয়াংশ 
লাভ করিয়াছেন ; আগের লভ্যাংশ তে ছাড়িয়াই দেওয়। 
গেল। মঞ্জুরী বাড়িবে, লভ্যাংশ বাঁড়িবে এবং উৎপাদন 
কমিবে-__এই অবস্থ! চলিতে থাকিলে কয়লার দা কমিবে 
কিরূপ? 


সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাটচাষের সাফল্য 


এই সম্বন্ধে দিল্লী হইতে প্রচারিত প্রচারপজে নিম্নলিখিত 
মন্তব্যট প্রকাশিত হইয়াছে ঃ ৃ 

সাধারণ লোকের ধারণ! তারতের কয়েকটি অঞ্ল ছাড়া 
আর কোথাও পাট চাষ কর! সম্ভব নয়। রুশিয়ায় রাজতন্ত্রের 
আমলে পাঁট চাষের কম চেষ্টা হয় নাই। সোভিয়েট যুগে 
বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করিয়! তুলিতেছে। পাট চাষের. 
জন ক্কষিবিদের| পাট গাছের প্রর্কৃতি পু্থাহুপুত্খ ভাবে পরীক্ষা 
করিয়! নির্ব্ধাচন-নীতিকে নিতু'ল ভাবে খাটাইয়! পাটের চাষ 
সফল করিয়াছেন। উঙ্জবেকিত্থানে যে সকল পাটের গাছ 
ফলিয়াছে সেগুলি শিল্পের চাহিদ। মিটাইবার উপযুক্ত । ১৯৩৯. 
সাল হইতে ১ হে্টেয়ারে ( ২৪৭ একর ) ৭ টন (এবং জারো! 
বেশী) শু ডাটা, দেড় উন পর্যন্ত তন এবং অর্ধ টন 
পর্ধাস্ত বীজ পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪১ সালে ১০ টন পর্ধ্যস্ত 
ডাটা ১ হেক্টেয়ার হইতে পাওয়া গিয়াছে । 


১৯৪৭ লালে ক্রাসনোদার অঞ্চলে কুবান নদীর অববাহ্ি- 
কার ক্ষেত্রে ছই বার জল সেচন করিয়া নুতন বরণের পাট চাষ 
হইতেছে । এই পাট অপেক্ষান্কত শীতল আবহাওয়ায় চাষ 
করা যায়। 

সোভিয়েটে বে পার্ট উৎপন্থ হইতেছে তাহ! কোন ফোন 


১৬ 





অংশে আমদানী কর! পাট অপেক্ষা! ভাল। বিদেশ হইতে 
আমদানী করা পাটের তত্বর 07011000017” 
সোতিয়েটের পাটের চেয়ে ৪1৬ কিলোগ্রাম কম। ভারতে 
শত শত বংসরের পর যে পরিমাঁণ ফলন হইতেছে সোতিয়েটে 
প্রথম বসরেই তাহ! হুইয়াছে। ঠিক মত লাঙ্গল দেওয়া 

11000 0816%87$101 ধাতব সার প্রয়োগের দ্বার! প্রতি 

হেক্টারে ১০ টন ডাটা এবং দেড় টন তত্ধ পাওয়া যাইতে 

পারিবে। গ্রাক্ম প্রধান আঁবহাঁওয়ার পার্টগাছ সোভিয়েটে 

৪০ ভিএ্রী অক্ষাংশে ফলাঁন যাইবে । ইহা সোভিয়েট 

কৃষির দাঁন। 

সোভিয়েট রাঠ্রের প্রশংসাঁকে কোনরূপ থাট না করি্য়াও 

এই কথা বল] যাঁয় যে, বাংলাদেশের প্রায় ৭ বিঘ। জমিতে 
“ধাতব সার” না দিয়াও (২৪৭) একরে দেড় টন (প্রায় 

৪১মগ) পাট তত্ধ পাঁওয়া যায়। সোঁভিয়েট রাষ্ট্রে পাট চাষের 

ব্যয়ের হিসাব পাইলে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হুইবে।" 


দীনবন্ধু সি, এফ. এগু-কুজের স্মৃতিতর্পণ 


গত ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এগুরুক্ষের অষ্টম বাধিকী মত্যু- 
দিনে সমাধি ক্ষেত্রে সকালে তাহার সমাধির উপরে 
মাল্যদান কর! হয় । বৈকাঁলে ডক্টর কালিদাস নাগের সভা- 
পতিত্বে তাঁহার পবিত্র ম্মৃতির উদ্দেষ্টে একটি জনসভাঁরও 
অধিবেশন হইয়াছিল । ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে 
তারতবাসীর কল্যাণকর বহু প্রচেষ্টায় এগ রজ আত্মনিয়োগ 
করেন এবং অনেক ক্ষেজে নাঁনাঁরূপ ছুঃখবরণ করেন। মরিশস, 
ফিত্রী ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাঁসী ভারতীয়দের অবস্থা দ্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়া তাহ! সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি 
একাধিকবার এসব স্থলে গমন করিয়াছিলেন । পীয়াসন সাছে- 
বের সঙ্গে তিনি শেষোক্ত স্থানে যাঁন এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবাণ্তিত 
অত্যাগ্রহ আন্দে।লন সব্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত] অর্জন করেন। 
জাতির প্রগতিমূলক প্রতিটি আন্দোলনের সহিত দীনবন্ধু 
এগু রুজ্বের আত্তরিক যোগ ছিল। ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার 
হিতসাধনের জন্ভ তিনি মিত্বেকে অন্পূর্ণ ভাবে বিলাইয়। 
দিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতির প্রতি শ্র্ধ! নিবেধন কর] জামা- 
দের অবস্ঠ কর্তব্য । “আনন্দবাক্তার পত্রিকা এবং “হিন্ৃস্থান 
ঠ্যাঙার্ড এতাদশ ত্যাগী মহান্ভবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিয়। বিশেষ ভাবে ধ্তবাধার্হ হুইয়াছেন। 


হরিনারায়ণ সেন 


এই অক্লান্ত কন্মার তিরোধানে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের . 


জরব!লী 





১৩৫৬ 


পপ, 


অচ্যুং শ্রেণীর সামান্ধিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হুইল, তাহ! 
শী পুরণ হইবার নহে । মা ৬১ বৎসর বয়সে তিমি দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। 

ব্রান্ম সমাজের আদর্শাহৃঘায়ী আীবন' গঠন করিঘ্বা সেন 
মহাশয় যৌবনেই অচ্যুৎ শ্রেণীর সেবা-ব্রত এহণ করেন। ডাঃ 
প্রাণক্ক্ণ আচার্ধ্য প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবর্গ পূর্ববঙ্গের পতিত জাতির 
উন্নতিকল্পে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন) তখন হইতে 
পয়জিশ বংসর কাল হুরিনারায়ণ অনঞ্কর্ম্ম হইয়া সামাজিক 
অনাচার ও কুসংস্কারে পিষ্ট শ্রেঞ্জটর সেবায় আত্ম-মিয়োগ 
করেন। 

দেশ বিভাগের পর তিনি ২৪-পরগণ| জেলার কোন অঞ্চলে 
নিজের কর্ম্মশর্তির ব্যবহারের পথ খুজিয়া বাহির করিয়'- 
ছিলেন। এই নূতন ক্ষেত্রে তাহার শক্তির পরিচয় দিবার 
অবসর পাইলেন ন1। তগবান তাহাকে তাহার প্রাধিত- 
লোকে লইয়া গেলেন। আমর! তাহার পরিবারের উদ্বেশে 
সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। 


নরেন্দ্রনাথ দর্ত 


ক্যাপ্টেন দত্ত নামে সুপরিচিত এই বাঙালী প্রধানের 
দেহত্যাগ সংবাদ অপ্রত্যাশিত । কিন্তু তাহার প্রকৃত পরিচয় 
এই সামরিক উপাধির মধ্যে পাওয়! যাইবে ন| | তাহা! পাঁওয়। 
যাইবে “বেঙ্গল ইমিউনিটি” নামক ওষধপঞ্ঞ প্রস্ততকারক 
প্রতিষ্ঠানের সংগঠক রূপে । দেশের রাজনীতিক জীবণে 
গান্ধী্জীর নেতৃত্বে যে নবঙ্কাগরণের স্থচন হুয় তাহাতে তিন 
মুক্তহন্তে অর্থসামর্ধ্য দিয়া এই জাগরণকে শক্তিশালী করিয়- 
ছিলেন। নুভাষচন্ত্রের কর্টের সঙ্গে তাহার আতন্তরিক যোগ 
ছিল। ইহা তাহার আর এক পরিচয়। 

ক্যাপ্টেন দঘ্ভ বঙ্গদেশের রাজনীতিক জীবনের নানা 
আবর্ডের মধ্যে কখনও তলাইয়। যান নাই? দর্শকের মত 
থাকিয়া যতদুর সন্ভব রাজনীতির সেব1| করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হুয়। জীবনের শেষ কয় বংসর তিনি শ্রিপুরা জেলার 
স্ব্রাম শ্রকাইলে কলেজ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিয়াছিলেন 
জাজ তাহা! পূর্ববঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। “পাকিস্থানের” 
পরিবেশে তাঁহার পুরাতন আদর্শ কত দূর বন্ধায় থাকিবে, 
তাহ] বল! কঠিন। নরেন্রনাথ বাঁচিয়। থাকিলে হয়ত তাঁহাকে 
নুতন রূপ দ্বিতে পারিতেন। ছার অবর্তমানে সেই 
দায়িত্ব পড়িয়াছে তাহার অএ্জ একামিনীকুষার দণ্ডের 
উপর । 


শি 


ভাঁরতের বিচার্য। 
শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি | 


১। ভার্তাষ্ট্র। 

সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম, ভারতরাষ্ট্ররচনা-পরিষদে 
(0088085906 488677015 ) তর্ক উঠিয়াছে, [0019 
নামের ভারতীয় নীম কি হইবে। কেহ বলিয়াছেন ভারত- 
বধ, কেহ ভারত, কেহ হিন্দুস্থান। প্রশ্নটি এত গুরুতর 
বোধ হইয়াছে যে ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই; ভাবী- 
কালের নিমিত্ব তর্ক স্থগিত আছে । কিন্ত কেনা জানে, 
আমাদের দেশের নাম ভারত? হুম্মন্ত-পুত্র ভরত যে 
দেশের বাজ! ছিলেন, সে দেশের নাম ভারত | খগ বেদের 
কালে ভরত নামে এক বংশ ছিল। ছুদ্মন্তের পূবে ভরত- 
বংশীয়েরা সরস্বতী নদীর তীরে বাপ করিতেন। সেহেতু 
এদেশের ভারত নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠের এক এক 
ভাগের নাম বর্ষ ছিণ। পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশ, বর্ষ। 
এই সকল পর্বতের নাম বর্ষ পৰত। ভারতবর্ষ হিমাচল 
দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । অতএব ভারত ও ভারতবর্ধ, একই 
অর্থ। বিস্তীর্ণ জলরাশি দ্বারাও তৃপৃষ্ঠের বিভাগ কল্পিত 
হইয়াছিল। এই সকল বিভাগের নাম দ্বীপ। হিঘাচলের 
পূর্ব ও পশ্চিম বাহু দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া ছুই সমুদ্রে 
পড়িয়াছে। দুই দিকে ছুই জলরাশি । এই হেতু ভারত 
একটি দ্বীপ। পামীর অধিত্যকায় জম্ব ফলের আকারের 
রুষ্ণবর্ণেব বহু গণ্ড শৈল আছে । সেই মক শৈলের নাম 
জদ্ব। এই জদ্থু নাম হইতে ভারতবধের নাম জদ্থু ্বীপ। 
এখন জন্তু ্বীপ, এই নাম অপরিচিত হইয়াছে । কিন্ত 
কাশ্মীরের মহারাজা জন্মুবও মহারাজা । এই জন্মু নাম 
পুরাতন জন্থ। জন্বর নিকটস্থ নদীতে সোনা পাওয়া যাইত। 
সেই হেতু সোনার এক নাম জামুনদ । 

ভারত শর্খ হইতে ভারতের অধিবাসী ও ভারতের 
ভাষা ভারতী । তুমি কে? আমি ভারতী (10019 
870081)। আমি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পার্সী 
ইত্যাদি ধর্মজ্ঞাপক নাম বলিতে হইল না। 

ভারত একটা দেশ । এই দেশের যাহারা অধিবাসী, 
তাহারা ভারত প্রজা । প্রজা 76০00197 যে জন্মে সে 
্রশ্গা, শাবক । প্রজা শব্দের করদাতা অর্থ পরে আসিয়াছে। 
গুজাদের মধ্যে িনি প্রভু, তিনি রাজা । কেহ তৃজবল 
দ্বারা প্রভূ হইয়৷ থাকেন, কাহাকেও গ্রজারা প্রতু-পদ্ে 
বরণ করে। পুরুষা্ছক্রমে প্রতৃত্ব না করিলে রাজা নাম 
পায় না, এমন কথা নাই। বাজাতে প্রজার ইচ্ছাশক্তি 


পুর্ধীভূত হইয়াছে । কেহ সেবা! দ্বারা, কেহ অর্থ দ্বারা» 
কেহ শশ্য দ্বারা নিজেদের দেশ রক্ষণ ও পালন করে। এই 
কারণে প্রজা শব্দের এক অর্থ করদাতা হইয়াছে । ভারতের 
একজন রাজা আছেন। এখন তাহার নাম 00%৪7007- 
99711. তিনি অধিবাজ, অথবা রাজ-রাজ। কারণ, 
অনেক রাব্রা তাহার অধীনে আছেন। রাজা পাইলাম, 
অতএব ভারত একট] বাজ্য। ইহাকে রাষ্ট্রও বলিতে 
পারি । রাজা ও বাষ্্ী শব্দের মূল একই, অর্থও এক। 
ছুইএরই অর্থ ১০৪1০, আমরা [0101690 30%99 ০0? 
£00)97108 যুক্তরাজ্য বা রাজ্যযুতি বলি । 13879 30895 
91 1008 দেশীয় রাজা । অন্যান্য রাজ্য হইতে পৃথক 
বুঝাইবার নিমিত্ত ভারতকে রাষ্ট্র বলাই ঠিক। 09/879৬৬ 
7১551001কে 'বাষ্টপতি' বল! কিছুতেই সঙ্গত নয়। ধিনি 
রাজরাজ, তিনিই বাষ্পতি। 0০90£1985 একটা দল। 
0098169৩ 1১7981091 কন্গ্রেস-পতি । নানা 0988995 
হইয়াছে । যেমন 93019009 0071£0993, 11809 [00100 
00087683, 3009115 0020£7955 ইত্যার্দি। কিন্ত কন্‌- 
গ্রেস নাম রাজনীতিকের ( ৮০1160190) কন্গ্রেস, এই 
অর্থে প্রচলিত হইয়াছে। 

রাজ্য আছে, রাজা আছেন, বাজার মন্ত্রী, অমাত্য, পাত্র 
ও বহু রাজপুরুষ আছেন । কেহ দেশ-শাসন-মন্ত্রী (70209 
21101866:), কেহ বৈদেশিক মন্ত্রী (01101566: 0 
8076180. 4618109 ), কেহ রাজন্ব মন্ত্রী (১০৮০1)09 
11701569 ), কেহ আয়ব্যয়-মনস্ত্রী (17108009 11101869 ), 
ইত্যাদি । রাজার মন্ত্রী-পরিষদ্‌ (0০80011] 91 1010896075) 
ব্যতীত ব্যবস্থাপক পরিষদ্‌ (1,9218186159 :85581001) ) 
আছে। ইহার সদন্তেরা রাজপারিষদ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত 
২জ্ঞা ভা. পা. (ভারত পারিষদ )। পরিষদের 1১7981090% 
পরিষৎপতি। পতি শব দ্বারা সকল স্থলে 7:651097% 
বুঝিতে হইবে। সভার 7:991099, তিনি নারী হইলেও 
সভাপতি; সভানেত্রী নহেন। ভার্ত-রাষ্ট্র রচনা! পরিষদের 
কাধ অচিরে সমাপ্ত হইবে। তখন ভারত-ব্যবস্থাপক 
পরিষৎ একমাত্র পরিষৎ থাকিবে। 

ভারতরাষ্্ট কতকগুলি রাজ্যের সঙ্ঘ (0190) । রাজ্য 
তিন প্রকারস্. ১) পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িস্তা প্রভৃতি 
অঙ্গ রাজ্য; (২) কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি সামন্ত রাজ্য ; 
(৩) মধ্য ভারত, স্বরাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি ছোট ছোট 


১৬৮ 


শাশ্পমপ শাাজপা পোলা পাটা পা শার্ট নর শা পাশ সা রপিলপারি, 





রাজ্যের সমষ্টি, রাজকরাজ্য । অতএব ভারতরাষ্ রাজ্য- 
সঙ্ঘ (001690 908$95 0৫ [10089 )। পণ্ডিত নেহরু ও 
সর্দার পাটেলের বত্বে আকুমারিকা-হিমাচল একরাট্‌ 
হইয়াছে । এমনটি পূর্বে কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের 
রাঁজন্থয় যজ্ঞের সময় বিস্ধ্যাচলের উত্তরের ভারত যুধিষ্ঠিরকে 
সার্বভৌম স্বীকার কবিয়াছিল। কিস্তু দক্ষিণ ভারত অজ্ঞাত- 
প্রায় ছিল। বৌধায়ন দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টের সহম্র বর 
পূর্বে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যুধিষ্টির ইহার ৪.৫ 
শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। নন্দবংশের মহাপন্নন্দ 
অত্যাচার দ্বারা একরাট্‌ হইয়াছিলেন। কিন্তু মগধের 
নিকটবর্তী মাত্র কয়েকটি রাজ্যকে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত 
করিয়াছিলেন । মহারাজা অশোক ভারতে ও ভারতের 
বাহিরে ধর্ম-বিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন 
বাজ্য-সমুহের অধিপতি হন নাই। বাজন্যবর্গের ফোগ 
দ্বারা ভারতবাষ্্ বলবান্‌ হইয়াছে। 

খন ভারতকে তৃপৃষ্ঠের একট1 অংশ মনে করিব, তখন 
পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িস্তা ইত্যাদি এক এক প্রদেশ। 
যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, মধ্য-ভারত ইত্যাদি কতকগুলি 
নাম ছারা স্থান বুঝিতে পারা ধায় না। এইকূপ নাম 
অচিরে পরিবর্তন করা আবশ্তক। এই সকল দেশ এক 
এক রাজ্য । প্রত্যেক রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষৎ 
ইত্যাদি সবই আছে। 

ভারত প্রজাতন্ত্র (7:990]10 ) হইলেও একজন বাজ। 
অবশ্য থাকিবেন। "তিনি তখন প্রজাপতি ( 7১:951090 
0 009 [89009119) নামে আখ্যাত হইবেন। যখন 
ভারতীয় প্রজাকে ভারতী বলিতেছি তখন ভারতী এক 
৪6০7 স্বীকার করিতেছি। ভারতীবা এক রাষ্ট্রের 
সজাত। অতএব ]₹8911)09]19) সাজাত্য । আর, 
2৯6100911১৮ সাজাত্টী । 80008) 2800] বাষ্ন্বীকরণ | 
[10510018115889 বাজ্যন্বীকরণ। 


২। ভারতভাষা ও ভারতলিপি ৷ 


এতদিন ইংরেজী ভাষ। ছার! ভারতের সকল প্রদেশের 
লোক-ব্যবহার ও বাজকারধ চলিতেছিল। এখনও কি 
ইংরেজীই' থাকিবে? ধিনি বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ শিখিতে 
চাহিবেন, দেশদেশাস্তরের বার্তা জীনিতে চাহিবেন, 
অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহিবেন, অগ্থান্ত 
দেশের উত্তম সাহিত্য উপভোগ করিতে চাহিবেন, তাহাকে 
ইংরেজী শিখিতেই হইবে। ইংরেজী পরিত্যাগ করিলে 
চলিবে না॥ কেবল দেখিতে হইবে, ১৫।১৬ বংসর বয়সের 
এদিকে কোন বালক ইংরেজী শিখিতেছে না। অর, 


প্রবানী 


প্পা্পিস্পাপা পাত্র শিপ পা্পীনপরিপান্পা্পিস্পিা পা্পান্পানর্িাস্পিপা পাপা পাসপাসিপাস্পাস্পিশপাসপাস্পি ৯২ 


১৩৫৬ 


অল্প বালক ইংরেজী শিখিলেই ভারতের কার্ধয চলিতে 
পারিবে। 

একট ভারতভাষা অবশ্য চাই। যে ভাষায় ভারত- 
রাষ্ট্রের কার্য ও লোক-ব্যবহার চলিতে পারিবে, ভারতের 
সমুদয় রাঙ্গ্ের অধিবানী সহজে শিখিতে পারিবে, 
শিখিতে অভিলাষী হইবে, সে ভাষা ভারতভাষ! হইবার 
যোগ্য । এমন ভাষা একটিও নাই। 

হিন্দী-প্রচারক বলিতেছেন, মাথাগনতি করিয়া দেখ 
কোন্‌ ভাষায় কতলোক কথা কহে। 

জনতস্ত্রেরে (10920090280 ) দোষই এই, সব মাখা 
সমান মনে করে। যদি হিন্দীভাষ। রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহা 
হইলে আমাদের পুত্রকন্তাকে চারিটি ভাষা শিখিতে হইবে। 
১। মাতৃভাষা--বাংলা; (২) মাতৃভাষার বীঞজ__সংস্কৃত; 
(৩) ভারতভাষা- হিন্দী; (৪) ইংরেঞ্জী ভাষা । অবশ্ঠ 
সকলকে এই রাষ্ট্রভাষা কি ইংরেজী শিখিতে হইবে না। 
তথাপি যাহার? উচ্চ শিক্ষালাভের অভিলাধী হইবেন, 
তাহাদিগকে ইংরেজী এবং ধাহার! বাষ্ট্রের পদপ্রার্থী হইবেন 
তাহাদিগকে রাষ্রভাষা শিখিতেই হইবে। বিদ্যামন্দিবের 
প্রবেশপথে চারিটি অর্গল উল্লজ্ঘন করা সহজ হইবে না। 
দ্রাবিড়-ভাষীকেও চাবিভাষা শিখিতে হইবে। কেখল 
হিন্দীভাষীকে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে । জনতঙ্্রের 
দিনে সকলের সুখ-হঃখ সমান ভাবিতে পারিতেছি কই ? 

আমরা সকলেই চাই, ভারত বলবান্‌ হউক, ধনধান্যে 
ভৰিয়া যাউক, সুখ-সম্পদে অগ্রগণ্য হউক। বলবান্‌ 
করিবার নিমিভ রাজনীতিকেরা জাতিভেদ ভাষাভেদ 
দুর করিয়া সকল ভারতীকে সমান দেখিতে ইচ্ছা করেন। 
কিন্তু ইহা অসাধ্য মনে হয়। এই ভারতখণ্ডে, কত বিভিন্ন 
'রুয (7809) বাস করিতেছে । কত প্রকার আদিবাসী, 
কত প্রকার আধীয়। শত শত বৎসর বাস করিয়া 
আসিতেছে; কিন্তু অতি অল্প 'র॥ মিশ্রিত হইয়া একাকার 
হইয়াছে । প্রত্যেক 'রয়'ই জাতিম্মর। পুরুযাহু ক্রমে 
বুঝিয়া আসিতেছে, সে অন্য হইতে ভিন্ন, আচার-ব্যবহারে 
ভিন্ন, ভাষাম্ম ভিন্ন । কিন্তু এত ভেদ সব্বেও একটি বিষয়ে 
সকলেই অপরের সহিত নিজের সাজাত্য বোধ করে। 
সেটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। এক সংস্কৃতির ছারা 
আমরা লকলেই, হিমাচলবাসীই বাকি আর কুমারিকা' 
বাসীই বা কি, ভাবিতেছি, বেদব্যাস আমাদের ছিলেন; 
তিনি মহাভারতে ও পুরাণে আমাদেরই পূর্বপুরুষের বীর 
বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণ আমাদেরই, উপনিষদ ও 
গীতা সকলেই মানি। কালিদাস তোমার যেমন, আমারও 
তেমন। এই একটি বিষয়ে ভারতী প্রজার এক্য আছে, 


বৈশাখ 


অপর বিষয়ে অনৈক্য। হর্দি ভারতকে বলবান করিতে 
চাই, তাহা হইলে এই এক্যকে দৃঢ় ও স্পষ্ট করিতে হইবে । 

ংস্কত ভাষা এই এঁক্যের সাধন। সংস্কৃত ভাষাকে 
ভারতভাষা করিলে অনেক স্থফলপ্লাভ হইবে,-- 

(১) ভাষায় ভাষায় ঘন্ব থাকিবে না । কেহ বলিবে 
না, বলপূর্বক হিন্দীভাষা শেখানা হইতেছে । (২) সংস্কৃত 
ভাষা শিথিলে সকল ভাষাই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। তদ্বারা 
ভারতীয় মুনলমানদেরও স্ব স্ব রাজ্যের ভাষা শিখিবার 
স্থবিধা হইবে। (৩) সংস্কত ভাষা দ্বারা উত্তর-দক্ষি ণের, 
পূর্ব-পশ্চিমের আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবে। 

(৪) সংস্কৃত সাহিত্য উন্মুক্ত হইয়া আমাদের আত্ম 
গৌরব বুদ্ধি করিবে। 

(৫) সংস্কৃত সাহিত্য এত উত্তম যে ইয়োরোপ ও 
আমেরিকার অনেক বিশ্ববিষ্তালয়ে ইহা শিখিবার ব্যবস্থা 
আছে। এক আন্ধ, শান্্ী আমায় লিখিয়াছিলেন,_ 
সংস্কত ভাষ! থাকিতে কেন সংস্কৃত-আশ্রয়ী পরন্ত দূঝাগত 
ভাষা শিক্ষা করিব? সংস্কত শিখিয়া আমরা ইয়োরোপ 
কম্বা আমেরিকা! গিয়া কথা কহিবার লোক পাইব। 
সেখানে কে হিন্দী বুঝিবে ? 

(৬) সেদিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, আঞগানর।জ 
কাবুল-বিশ্ববিদ্ালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অবশ্তক 
করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন? বেহেতু সংস্কৃত ভাষা 
দ্বারা আফগান ভাষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। হিন্দী ভাষা 
শিখিলে কোন্‌ ভাষার কোন্‌ সাহিত্যের উপকার হইবে? 
এই কারণেই মাদ্রাজে বুলোক, জ্ঞানীলোক, হিন্দীর 
বিরোধী হইয়াছেন । 

(৭) রাজকাধের নিমিত্ত ও লোকবাবহাবের নিমিত্ত 
বন্ধ ধু ইংরেজী শবের স্ব স্ব বাজোর ভাষায় পরিবর্তন 
করিতে হইবে । সে নকল শব্দ কোথ। হইতে আসিবে? 

(৮) পূর্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ ভারতখণ্ডের যেখানেই 
যাই, ছুই পাচ জন সংস্কত-জানা লোক পাওয়া যায় এবং 
তাহাদের দ্বারা কথাবার্তাও চলে । আমি দেখিয়াছি, 
যালয়লম-ভাষী, মারাঠী-ভাষী, তেলুগু-ভাষী সহজ সংস্কৃতে 
কথা কহিয়াছেন, আর আমরা সংস্কৃত ন৷ জানিলেও বুঝিতে 
পাবিয়াছি। এই সেদিন কাশ্মীর হইতে এক ভদ্রলোক 
আসিয়াছিলেন; তাহার মাতৃভাষ। ডোগরা। কিন্ত 
অল্প স্বল্প সংস্কৃত ভাষা দ্বারা, কেন আনিয়াছেন, ' কোথায় 
যাইতেছেন, ইত্যাদি প্রশ্ত্ের উত্তর দিয়াছেন। সংস্কৃত 
ভাষায় 'কথা কহিতে হইলে পণ্ডিত হইতে হয় না। 
(৯) সংস্কৃতই এক ভাষা যাহার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের 
সামর্থ্য আছে। 


ভারতের বিচার্য ১৯ 


ংস্কত নাম শুনিয়া চমকাইবার কিছু নাই। যিনি 
ংস্কৃতকে ভারতভাষাঁরপে শিক্ষা করিবেন, তাহাকে 
সংস্কত ভাষায় কাব্য লিখিতে হইবে না, কিন্বা ন্যায়দর্শনের 
টাকাও করিতে হইবে না। তিনি বু সমাস-বন্ধ শবও 
রচনা করিবেন না, আর বহু ক্রিয়াপদের রূপও শিখিবেন 
না। আমি পুরীতে ১৫।১৬ বৎসরের ছুই ওড়িয়৷ বালককে 
সংস্কৃত ভাষায় কথ! কহিতে ও তর্ক করিতে দেখিয়াছি । 
তাহার! অল্প সংস্কৃত শব জানিত, অল্প ক্রিয়াপদ জানিত। 
কিন্ত সেই অল্প ভাষাজ্ঞান লইয়াই তর্ক করিয়াছে । সংস্কৃত 
ভারতভাষা হইলে সে ভাষা বাহুল্য-বঞ্জিত হইয়া প্রান্তিক 
(৮5819) সংস্কত হইবে। সে নিমিত্ত অধিক পরিশ্রম 
করিতে হইবে ন1। 

কিস্কু এত গুণ সত্বেও সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা 
করার বিরুদ্ধে বলিবার যুক্তি আছে। সংস্কৃত ভাষা চলিত 
ভাষা নয়। ইহাতে বর্তমান কালের উপযোগী সাহিত্যও 
নাই। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করিলে ভারতের 
লোকব্যবহার চলিতে পারিবে, কিন্তু বঙমান কালের 
উপযোগী সাহিত্যের অভাবে কিছুকাল জীবন্ম ত হইয়া 
থাকিবে। ইতিমধ্যে পণ্ডিতের! সর্দার পাটেলের বক্তৃতা, 
রাষ্ট্রপরিষদের প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি সংস্কতে অগ্থবাদ করিয়া 
নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে থাকুন। সংস্কৃতির ভারত- 
ভাষা হইবার যোগ্যত। আছে কিনা সহজে পরীক্ষিত 
হইবে। এই পরীক্ষার পূবে সংস্কৃত তাগ করা অবিবেচনার 
কাধ হইবে । 

রাষ্টভাষা সংস্কৃত হউক, কিন্বা হিন্দী হউক, নাগরী- 
লিপি সববত্র প্রচলিত হইলে ভাষা শিক্ষার প্রথম কণ্টক 
থাকিবে না। . বহুকাল পূর্বে এই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে । 
₹০০৯ কল্যব্দের মেষমাসে, অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ 
মাসে কলিকাতা হইতে “দেবনাগর" নামে এক মাসিক 
পত্জ প্রকাশ আরম হইয়াছিল। ইহার কিছু পূর্বে 
কলিকাতায় 'একলিপি বিস্তার পরিষদ” নাযে এক পরিষদ 
স্থাপিত হইয়াছিল) অনেক মান্যগণ্য বিহ্বান্‌ এই 
পরিষদের সদশ্ত ও সমর্থক ছিলেন। মাননীয় সারদাচরণ 
মিত্র মহাশয় ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। এক হিন্দীভাষী 
পণ্ডিত “দেবনাগরের সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রে 
ভারতের নান! ভাষার প্রবন্ধ নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইত। 
নাগরাক্ষরে বাংলা, গড়িয়া, উদ? কানাড়ী প্রভাতি ভাষায় 
লিখিত গ্রবন্ধ পড়িতে পারা যাইত, বদ্দিও অর্থবোধ হইত 
না। নাগরাক্ষর দ্বারা সকল ভাষার শবের উচ্চারণও ঠিক 
হইত না.। যদি ভারতবাসীর সাঙ্গাত্যবোধ জাগাইতে 
হয়, এক লিপি প্রচলন প্রথম কর্তব্য বিবেচিত হইবে। 


হও 


পাপা পাদ্িসপট পরঁতি পা পি পি 





প্সিপািপস্পি পলি পিপি পপ পাস 


কালে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন লিপি লুপ্ত হইয়া! নাগরী লিপি 
ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইবেই । এ বিষয়ে এখন হইতে 
উদ্যোগ কর্তব্য। হিন্দী ও মারাঠী ভাষা নাগরাক্ষরে 
লিখিত হয়। যাবতীয় সংস্কৃতমূলক ভাষার যেমন, গুজরাতী, 
গড়িয়া, বাংলা, মৈথিলী ও আসামীর অক্ষর নাগৰাক্ষরের 
সামান্য রূপান্তর, অতএব সংস্কতমূলক ভাষায় নাগরী 
প্রচলনে আপত্তি থাকিবার কথা নয় । কেবল ভ্রাবিড়- 
ভাষীকে নৃতন অক্ষর শিখিতে হইবে। 

বর্তমান প্রচলিত নাগরাক্ষরের আকারের ও সংযোগের 
দোষ আছে। অসংযুক্ত ও ও, অ অক্ষরে সংযুক্ত 01 0 
যোগ করিয়া নিমিত হইয়াছে । ইহার কোন যুক্তি নাই-। 
নাগরাক্ষর খ ও স্ব দেখিতে একই প্রকার, ইত্যাদ। 
আমি “বাংলা নবলিপি'তে যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহার 
মুলস্থত্র ধরিয়া নাগরাক্ষরের সংষোগ-বীতির সংঙ্কার 
করিলে লিখন- ও পঠন-কষ্ট অতিশয় লঘু হইবে। ছয়টি 
অন্থনীসিক বর্ণের ছয়টি নাগরাক্ষর আছে। কিন্ত নাগরী 
লেখক্ষেরা এক বিন্দুদ্ারা এই ছয় অন্থনাসিক বণ জ্ঞাপন 
করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত দৌষাবহ। পড়িবার পূর্বে 
পাঠককে জানিতে হইবে, পে ক বর্গের অক্ষর থাকিলে 
বিন্দুদ্বারা উ বুঝিতে হইবে, ট বর্গের থাকিলে ণ বুঝিতে 
হইবে, ইত্যাদি। এইরূপ সঙ্কেত পণ্ডিতের! বুঝিতে 
পারেন, কিন্তু শিক্ষার্থীরা সকল বিন্দুই এক মনে করে। 
এই দৌষের এক বিখ্যাত উদাহরণ দিতেছি । রমেশ দত্ত 
মহাশয় খগ বেদ সংহিতা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
বোধ হয় নাগরাক্ষরে সে বেদের মাতৃক| ছিল। ফলে 
ছজ্্ স্থানে ছাপ। হইয়াছে 'ইংদ্র*। বোধ হয় এইরূপ 
কারণে বংশী শব্ধ হিন্দীতে বন্সী হুইয়াছে। 

কেহ কেহ মনে করেন রোমীয় লিপি শেখা সহজ। 
তাহারা ইংরেজীতে ২৬টি অক্ষর দেখিয়া মনে করিয়াছেন, 
নাগরাক্ষরমালা অতিশয় দীর্ঘ। কিন্তু বোধ হয়সব দিক 
তলাইযা দেখেন নাই। বালক ইংরেজী শিথিতেছে 
এ, বি, সি (4.1 0), নাগরী লিখিবার সময় পড়িবে 
অ,ব,চ। ইংরেজী 1808) পড়িবে লাফ, নাগরাক্ষরে 
পড়িবে লৌঘ্। বালকের নিকট বিষম জঞ্জাল স্বরূপ 
হইবে । আমাদের ভাষায় ৫০টি বর্ণ অবশ্য চাই, পঞ্চাশটি 
অক্ষরও চাই। উ, এ, ণ, নস্থানে ইংরেজীতে মাত্র 
একটি ন (7) আছে। সে অক্ষরের মাথায় তলায় বিন্দু 
ও তরঙ্গ দিয়া ঙ, এ, ণ বর্ণ করিলে তিনটি অক্ষরই আসিয়া 
পড়িল। ক লিখিতে ইংরেজীতে ॥৪, খ লিখিতে 8778 
ইত্যাদি অক্ষর যোগ দ্বারা বর্ণের নৃতন অক্ষরই শিখিতে 
হইবে। আব, যখন সাধারণ লোকে ইংরেজী বর্জন 


গাবালী 





১৩৫৬ 





০ 


করিতেছে তখন তাহার লিপি গ্রহণ কদাপি গ্রীতিকর 


হইবে না। 
এই প্রবন্ধ লিখিবার পর ১৯৪৯ সালের ১৩ ফেব্রুআরি 
তারিখে সংবাদপত্রে দেখিলাম, 109 00598600 ০% 


180£0889, এই নাম দিয়া ভারত-মহামন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 


এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ছুই প্রয়োজনে 
তিনি ভাষ| নঙ্স্বীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইয়াছেন (১) 
সে ভাষায় ভারতবাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইবে; (২) 
সে ভাষা দ্বারা হিন্দুমুসলমানের সন্ভাব রক্ষিত হইবে। 
তাহার মতে, হিন্দীই বল, আর হিন্ুস্থানীই বল, এই ভাষা 
ভিন্ন আর কোন ভাষ| ভারত-ভাষ! হইতে পারে না। 
তিনি উত্তম ভাষার এই এই লক্ষণ দিয়াছেন। সে ভাষার 
প্রত্যেক শব একার্থ ও স্পষ্টার্থ হইবে; সে ভাষা সাধারণ 
লোকের ভাষা হইবে; মে ভাষা আপনাতেই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে না, পৃথিবীর গতির দিকে দৃষ্টি রাখিবে; সে ভাষা! 
অন্তভাষা হইতে শব্ধ গ্রহণ করিতে পারিবে ও সকল প্রকার 
ভাব প্রকাশে সমর্থ হইবে; সে ভাষা ক্রমশঃ পুষ্ট হইবার 
শক্তি বাখিবে এবং ওজন্বী হইবে। তিনি মনে করেন 
ইংরেজী ভাষার এই সকল গুণ আছে বলিয়া এত প্রসারিত 
হইতে পারিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা আমাদের মহাধন বটে, 
কিন্তু ইহা! জীবন্ত ভাষা নহে। ইহাকে পুনগ্রীবিত করা 
অসম্ভব। ইহা হইতে শব্ধ গ্রহণ করিতে পারি, কিন্ত 
ইনার শব বলপূর্বক প্রচলিত ভাবায় প্রবেশ করাইবার 
চেষ্ট1 বাঞ্ছনীয় নহে, আবশ্তকও নহে । কয়েক শত বৎসর 
হইতে ফারসী ভাষার প্রভাব, ইহার শব্ধ ও ভীব, আমাদের 
ভাষায় চলিয়া আসিতেছে । সে ভাষার শব ও ভাব 
বাখিলে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইবে। ইহা সাধারণ 
লোকের ভাষা হইবে, কম্েক জন পণ্ডিতের ভাষা নয়, 
ইত্যাদি । এই নিমিত্ত তিনি প্রায় তিন সহম্্র শবের 
একটি কোশ সঙ্ছলন বাঞ্চনীয় মনে করেন । লোকব্যবহারে 
যে সকল শব্দ চলিয়াছে, সে সকল শব এই 'কোশে 
থাকিবে । প্রয়োজন হইলে কোন কোন শব্দের পধায় 
শব্দ থাকিবে । আর একখানি পারিভাষিক শব্দের কোশ 
সঙ্কলন করিতে হইবে। তাহার মতে, নাগরীলিপি 
ভারতলিপি হইবে, এবং আবশ্তকক্ষেত্রে উদুও চলিবে। 
ভারতভাষার কি কি গণ থাকিলে ভাল হয়, সে 
বিষয়ে সকলেই পণ্ডিতজীর সহিত একমত। কিন্তু সে 


“সকল গুণ হিন্দস্থানী ভাষার আছে কি? লোকব্যবহত 


কোনও সাধারণ ভাষার শব্দের একার্থতা ও স্পষ্টার্ঘতা 
গুণ নাই। দেখা যাইতেছে, পত্তিতজী হিন্দী ভাষায় 
পাচ-ছয় সহ বাঞ্ছিত শব্ধ যোগ করিয়া উদর তুল্য এক 


বৈশাখ 


নৃতন ভাষা কল্পনা করিয়াছেন। উর জবানে আকবর 
ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ উৎসাহ দিলেও উহা প্রায় সাড়ে 
তিন শত বৎসর বাজ্জারী জবান ছিল। ইংরেজের 
প্রয়োজনে মাত্র ৫০৬০ বৎসর উহা! সভ্যসমাজের ভাষা 
ও কবির ভাষা হইতে পারিয়াছে। অনুমান হইতেছে, 
এই নয়ী জবানে বহু বহু আরবী-ফারসী শব্দ থাকিবে, 
অর্থাৎ উদুর্প্রায় হিন্দী হইবে। ততবার! রাষ্ট্রকার্ধ চলিতে 
পারে, কিন্ত দেশে এক সাধারণ ভাষার অভাব পুরণ হইবে 
না। আরবী-ফারসী-বহুল হিন্দীভাষার নাম উদর বা 
হিন্ুস্থাণী। এই ভাষা দিলী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের 
লক্ষৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে, বিশেষতঃ 
মুদলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অন্ত স্থানের 
মুনলমানেরা সে ভাষা জানেন না। উদ অতি অল্প 
ভারতীয় মুসলমানের মাতৃভাষা । ভারতের জনমত 
অস্থসন্ধান করিলে অতি অল্প লোক উর্দুর পক্ষে মত 
দিবেন। 
৩। ভারত কালাদি-মান 

আমরা ইংরেজী সন তারিখ লিখিতেছি। স্বাধীন 
ভারতেও কি তাহাই চলিবে? ১৯৪৯, ১* ফেব্রুআরি, এই 
সন তারিখ ইংরেজী নয়, শ্রীষ্টানী। এই হেতু যাবতীয় 
খ্রীষ্টান দেশে প্রচলিত আছে । আমরা শক ও সৌরমাস 
কেন তাগ করিব? শকারভ্তের উত্তম জ্যোতিষিক 
কারণ ছিল। এই হেতু আমাদের জ্যোতিবিদেরা শকাব্দ 
গণিতেন। শক গণনা বৈজ্ঞানিক । লোক-ব্যবহারের 
নিমিত্ত সৌর মাস গণনা শ্রেষ্ঠ। চান্দ্র মাস কোথাও 
পুণিমাস্ত, কোথাও অমান্ত। আর, জ্যোতিধিদ ব্যতীত 
তিথি গণন! অন্যের দুঃসাধ্য । কিন্ত সৌর মাসের দিন- 
সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে যেসে লোক দিন গণিতে 
পারিবে । ইংরেজীতে যেমন জাহুআরি ৩১, এপ্রিল ৩০, 
ইত্যাদি মাসের দিনসংখ্য। নিদিষ্ট আছে, কেবল এক 
ফেব্রআরি মাস কোন বৎসর ২৮, কোন বৎসর ২৯ দিন 
হয়, সেইরূপ ক্রমে বৈশাখাদি যাসেরও দিন সংখ্য। নির্দিষ্ট 
রাখিতে পারা বায়। কোন কোন মাসে সংক্রাস্তি দিবসের 
অনৈক্য হইতে পারে। কিন্তু পঞ্রিকায় যেমন তিথি নক্ষত্র 
লিখিত হইতেছে, তেমনই সংক্রান্তিও লিখিত থাকিবে। 
সংক্রান্তি কত্যের বিদ্ব হইবে না। আমরা স্র্ধোদয় হইতে 
বার গণনা করি । এই কারণে খনার বচনে, “মঙ্গলের উধা 
বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা।” ইহার অর্থ, বুধবারের 
ভোর, স্থ্ধোদয় হইলেই বুধবার আরম্ভ হইবে। কিন্তু 
এখন আমরা ইংরেজী মতে অর্ধ রাত্রে বার আর্ত 
করিতেছি যাহ] মলের উষা, তাহ। বুধের উষ! হুইয়! 


ভারতের বিচার্য ২১ 


পড়িতেছে। তাহা হইলেও আমাদের অনেক জ্যোতিবিদ্‌ 
ক্থধোদয়ে বার প্রবৃত্তি না ধরিয়! অর্ধবাত্রে ধরিতেন। তাহা 
বৈজ্ঞানিকও বটে । আমর! তাহা স্বীকার করিয়া লইলে 
বর্তমানের রীতি রাখিতে পাবা ধাইবে। 

আমরা তিন মান লইয়! সংসার চালাইতেছি। (১) 
অঙ্গুলি মান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ ) (২) তুলামান অর্থাৎ 
দ্রব্যের ওজন; (৩) কাল মান অর্থাৎ সময় পরিমাণ। 
এই তিন মান সকল মানের আদি। আমরা ইঞ্চি, গজ, 
ফুট, মাইল মাঁপিতে থাকিব? টন, হন্দর, পাউণ্ড, আউন্স 
দ্বারা ওজন করিব? ভারতের সর্বত্র এখন ইংরেজী মান 
চলিতেছে । পরেও কি সেই মান থাকিবে? আমি 
এখানে প্রশ্নটি উত্থাপন মাত্র করিলাম । ফরাপী দেশে 
প্রচলিত মীটরকে দৈ্যের মিতি (0816) করিতে পারা 
যায় কি না তাহাও বিবেচ্য । বেতান বার্তা শুনিতে হইলে 
মীটর ও কিলোওাট বুঝিতে হইতেছে । বিজ্ঞানে ইংরেজী 
মিতির ( 07018) চলন নাই । সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রশ্ন 
মনে আসে । দশমিক পদ্ধতিতে গণিত কর্ম প্রচলিত 
করিতে পার! যায় না কি? দশমিক পদ্ধতি কোন্‌ অতীত 
কালে আর্ধেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন! সভ্য দেশে 
তাহাই গৃহীত হইয়াছে। 

৪। ভারত বন্দনাগীত। 

আমর! ভারতী । ভারতের বন্দন1 অবশ্ট গাহিব। সে 
বন্দনার নাম ভারত বন্দনাগীত (100190 18149708] 
4060)00 )। ইহাকে সন্দীত বলিতে পারি যদি ইহার 
সহিত বাদ্য থাকে কিম্বা অনেকে একসঙ্গে গাহিতে থাকে । 
কেহ কেহ ইহাকে জাতীয় সঙ্গীত” বলিয়াছেন। কিন্তু 
জাতীয় সঙ্গীত নামে অনেক গীত রচিত হইয়াছে । সে 
সকল গীত আধ্যাত্মিক স্তুতি নহে, ভারতের সর্বত্র প্রচলিতও 
নহে। স্থতরাং জাতীয় সঙ্গীত, এই নাম পরিত্যাজ্য । 

ভারত বন্দনাগীত কোন্টা হইবে, তাহা লইয়া ভারত- 
রাষ্ট্র-রচনা-পরিষদে তর্ক উঠিয়াছে। কিন্তু ধিনি '“ম্বদেশী'র 
প্রাবল্য কালে 'বন্দেমাতরম্‌ গীতের প্রভীব প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছেন, তিনি অন্য কোন গীতকে ভারত বন্দনাগীত হইবার 
যোগ্য মনে করিবেন না। রাজপ্রোহী যুবক প্রহার 
খাইতেছে, কিন্তু “বন্দেমাতরম্‌* ছাড়ে নাই। 'বন্দে- 
মাতরম্‌ এক মন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল, অপর কোনও গীত হয় 
নাই। কি শুভ লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র এই গীত রচনা করিয়া" 
ছিলেন! তখন কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, “খ্থদেশ, ভাবের 
উদয় হয় নাই। 
. প্রথমে তিনি ভারতমাতার বাহ্‌মুতি বর্ণনা করিয়াঁ 
ছেন। ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে 
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এক মহ মহিমময়ী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহা কবির 
অলীক বল্পনা নয়; জল, মাটি, বাতাসে আত্মার আরোপ 
নয়। বিশ্বচরাচর যে শক্তির প্রকাশ, দেই শক্তিই ভারতের 
জলে, ফুলে, শশ্তে, যামিনীর জ্যোতস্বায়, পুষ্পিত দ্রমে, 
ননু-নারীর যুদ্ধোদ্যমে, হাদয়ের ভক্তিতে, বাহুর বলে 
প্রকাশিত হইয়াছে । কবি সেই স্ন্সিয়ী শক্তিকেই "মাতা" 
বলিয়াছেন। তার নাম নাই, রূপ নাই । কেহ তাহাকে 
পিতী বলে, কেহ মাতা, কেহ প্রভূ, কেহ সখা। যখন 
সঙ্গীতবিশারদ ওস্কার নাথ এই গীত গাহিতেন- আমি 
গ্রাীমোফে'ন রেকর্ডে শুনিয়াছি-_-তখন সকল শ্রোতা এই 


গীত বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, তাহাদের দেহ. 


রোমাঞকিত হইয়া উঠিত। ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাষার 
ওজস্বিত1 ও লালিত্যে, ভাবের উঁদার্য ও গান্ভীর্যে এই গীত 
অতুলনীয়। কিন্ত স্থরটি কঠিন, সকলে গাঠিতে পারিবে 
না। আর, সে চেষ্টা করাঁও বৃথা । ইহার এমন স্থর দিতে 
হইবে যে স্থবে গীতের গাভীর ও পবিভ্রত৷ রক্ষিত হয়। 
দেখিতে হইবে, আধুনিক নামে যে সব গান রচিত 
হইতেছে, সে “তিড়িং রাগিণী? না আসে। 

এই গীতে *৮টি মূল শব আছে। তন্মধ্যে ৬টি মাত্র 
বাঙ্গলা, অবশিষ্ট সকল শব্ধ সংস্কত। এ কারণ এই গীত 
ভারতের সর্বত্র স্থবোধা । এই ৬টি বাঙ্গল! শব্দের (কেন 
যা, তুমি, এত, তোমারই, গড়ি ) স্বানে সংস্কৃত শব অক্লেশে 
বসাতে পারা যায়। 

বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষতঃ যুবকেরা, এই গীতের 
প্রতি প্রলন্ন নহেন। তাহারা! মনে করিয়াছেন, এই গীতে 
হিন্ুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে । 
তাহার? তুল বুঝিয়াছেন। যে সময়ে এই গীত রচিত 
হইয়/ছিল, সে সময় বঙ্গ-বিহীর-ওড়িস্ায় সাত কোটি 
লোকের বাস ছিল। তম্মধ্যে অস্তত: আড়াই কোটি মুসল- 
যান ছিলেন। তাহাদিগকে না লইলে “সপ্ত কোটি ক” 
কোথায় পাওয়া ধাইবে ? কবি বলিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান 
মিলিত হুইয়! দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। এই গীতের €রিপু” 
ব্রিটিশরাজ। 

মুদলমানদিগের আর এক আপত্তি, এই গীতে 
পৌত্তলিকতা৷ আছে । যদি বলি, হিন্দু পুতুলের পৃজ। করেন 
না, তাহাতেও তাহারা এই গীত গ্রহণ করিতে পারেন ন!। 
হিন্দুই হউন, আর মুনলমানই হউন, সাধারণ লোকে যেমন 
বুঝে তেমনই করা উচিত। কয়েকটি শব পরিবর্তন করিলে 
মুমলমানদের আপত্তি দূর হইতে পারে। যেমন “সপ্ত 
কোটি, স্থানে ত্রিংশৎ কোটি, “দ্বিসপ্ত কোটি স্বানে ছিত্রিংশৎ 
কোটি করা হইতেছে, তেমন “নমাষি তারিণীং, স্থানে 


নমামি পালিনীং, “তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে? 
স্থানে তোমারই মহিমা হেরি অস্তুরে অস্তরে । যে কলিতে 
দুর্গা, লক্ষী ও সরস্বতীর উল্লেখ আছে, সে কলিটি ত্যাগ 
করিলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ গীতটি ছোট করিতে 
হইবে, নচেৎ বন্দনাগীত ছুই মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত হইবে 
না। ইহার অধিক কাল শ্রোতা নিশ্চল অবস্থায় দাড়াইয়া 
থাকিতে পারিবে না। কিন্ত প্রথম তিন কলি বন্দনা গীতের 
পক্ষে পধাপ্ত নয়। চতুর্থ কলিটি এইরূপ করিলে সকল 
আপত্তির খগুন হয়__ 
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, 
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম, 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে । 
বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, 
তোমারই মহিম। হেরি 
অন্তরে অন্তরে ॥ 
শ্টামলাং সরলাং স্থস্মিতাৎ ভূষিতাং 
ধরণীৎ ভরণীং মাতরম্‌ ॥ 
শুনিতেছি, এই গীত একতান বাদ্যের উপযোগী নয়। 
গীতটি ভক্তের স্্রতি। ইহা নাচনী ছন্দে গাহিলে ইহার 
অর্মচ্ছেদ হইবে। সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার ইহাকে একতান 
বাদ্যের উপযোগী করিয়াছেন। মাস ছুই তিন পূর্বে 
'ভারতবধে" সে স্থরের স্বরলিপি প্রদশিত হইয়াছে । সে 
স্থরে ভক্তিভাব ও গাভীর্ধ রক্ষিত হইয়াছে । 
এই গীত স্ততি মন্ত্র। যেখানে-সেখানে যখন-তখন 
গাহিলে ইহার মাহাত্মা লুগ্ধ হইবে। 
(১) কোন সভা ভঙ্গের সময় এই গীত গাহিবে না । 
তখন শ্রোতার! চঞ্চল-চিত্ত হয় । 
(২) নিত্য ও নিয়মিত কর্মের আরস্ভ কালেও এই 
বন্দনা! গীত গাহিবে না। 
(৩) সিনেমা ও থিয়েটারে কদাপি এই গীত গাহিবে 
না। 
(৪) রেডিওতেও এই গীত গাহিবেুনা। কারণ, 
উপযুক্ত সময় নাই । 


৫। মনুষ্য নামের পৃবে শ্রী, শ্রীমতী । 
এত কাল মনুস্ত নামের পূর্বে বাবু শব লেখা হইতেছিল 
এগ্ন নামের পর ব্যবন্ৃত হইতেছে। যেমন, স্থরেন্্বাবু । 
বাবু শব্ধ অতিশয় গৌরব্জনক। ইহার ইংরেজী প্রতিশব 
817. সংস্কৃত বপ্তা (জনক ) শব্দ হইতে বপা-_বাপা-_বাপ, 
আদরে বাপুঃ তাহা হইতে বাবু । ইংরেজীতেও 3179 শব 


পিসি শিপাসিপাস্পিস্পিস্পিপিসপ স্পিন শপাস্পাম্পিস্পি, 


হইতে 81 শব্দ আসিয়াছে। কালক্রমে বাবু শব্দের নানা 
অর্থ হইয়াছে । ইংরেজেরা বাবু নামে এ দেশের ভদ্রলোক 
বুঝিতেন। কেরাণী, আপিসের বাবু। হেভ বাবু প্রধান 
কেরাণী। ক্রমে ক্রমে ইংরেজের মুখে বাবু শব্দের গৌরব 
নষ্ট হইয়াছিল। 138০০, ৪. 118%159 (01 9970691 )১ বহু 
কাল পূর্বে প্রোফেসর রে! সাহেব তাহার ইংরেজী ব্যাকরণে 
“9900০ 77081181” নামে এক অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে তিনি বাবুদের ইংরেজী ভাবা জ্ঞানের তুল ধরিয়া 
ছিলেন । এইব্প নিন্দা শুনিতে শুনিতে আমরা বাবু ছাড়িয়া 
টা ধরিয়াছিলাম। এখন আমাদের স্বরাজ । মহাত্মা গান্ধী 
শব্ধ প্রয়োগের অনৌচিত্য প্রথম দেখাইয়৷ দেন। 
ইয়োরোপের এক এক জাতির ভাষায় সম্মান-ঞ্জাপক এক 
এক শব্দ আছে। 1, 0০7, কিন্তু ঢ9চ: [7189 
ইত্যাদি। তেমনি আমাদেরও নামের পূর্বে শ্রী লেখা আরস্ত 
হইয়াছে । এখন ছোটলাট, বড়লাট, সকলেরই নামের 
পূর্বে শ্রী, লেখা হইতেছে । 
অনেক দিন পূর্বে আমি 'প্রবাশী'তে শ্রী ও শ্রীমতী 
লেখার যুক্তি দেখাইয়াছিলাম। পুরুষের নামের পূর্বে 
প্র, শ্রীমান, শ্রীযুত, শ্রীযুক্ত, যেমন লিখিতে পারি, নারী- 
নামের পূর্বেও তেমন শ্রীমতী, শ্রীষুতী, শ্রীযুক্ত । কেহ কেহ 
মনে করেন, বাৎসল্যে শ্রীমান্‌ ও শ্রীমতী; ইহা এক বিষম 
ভ্রম। সধবা অথব! বিধবা নারীর নামের পূর্বে শ্রীমত্যা 
লেখা শত শত দলিলে দেখা যায়। দলিলে শ্রীমত্যা ভব- 
স্ন্দবী দেব্যা, এইরূপ প্রয়োগ দ্বার! বুঝায় না তিনি বালিকা 
কি যুবতী, সধবা কি বিধবা । পুরুষনামের পূর্বে শ্রী লিখিলে 
বুঝি তিনি শ্রীযুক্ত আর তিনি জীবিত। এইরূপ, শ্রীমতী 
লিখিলেও বুঝি, নারী জীবিত । অবিবাহিতা নারীর নামের 
পূর্বে কুমারী লেখা অতিশয় নিন্দনীয় । এটি ইংরেজী 21193 
শব্দের ভুল অন্বাদ। ইহা পরিত্যাজ্য । কোন নারী 
অনৃঢ়া, সধব1 কিনব! বিধবা! জানান ভাবতীয় শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। 
ইয়োরোপে নারী দ্বয়ঘর| হয়। তাহাদের গান্ধর্ব বিবাহও 
হয়। অনূঢ়া কি না জানাইবারও প্রয়োজন ঘটে । আমাদের 
দেশে কন্যা পিতৃদত্তা। কিন্তু কি আশ্চর্য, নামের পূর্বে 
কুমারী শব্ধ এখনও শুনিতে পাই । “তোমার নাম কি?” 
কন্ঠাটি বলিতেছে, “কুমানী অর্চনা চাটাজি*। “তোমার 
দিদির নাম কি?” (একটু ভাবিয়া) শ্রীমতী বন্দনা 
বানাঙ্গ।* “তুমি বুঝি শ্রীমতী নও?* বালিকার বয়স 
১৫।১৬ বৎসর, কিন্তু উত্তর করিতে পারিল না। সে 
বিদ্ভালয়ে শিখিয়াছে, বিবাহের পূর্বে কন্যা শ্রীমতী হয় না। 
ইদানীর কোন কোন লেখক শ্বীয় নামের পূর্বে প্র বর্জন 
করিতেছেন। তাঙ্থারা মনে করেন, *্্। লিখিলে পাঠক- 
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সমাজকে জানান হয়, তিনি শ্রীমন্ত। তেমনি কোন কোন 
লেখিকা শ্রীমতী ত্যাগ করিয়। শ্রী লিখিতেছেন, কেহ ব! 
গ্রও ত্যাগ করিতেছেন। বাস্তবিক, নামের পূর্বে 
প্র থাকিলে বুঝি, যাহা নাম ভিনি জীবিত। মৃত ব্যক্তির 
নামের পূর্বে শ্রী বসে না। কিন্তুষ্দি তিনি বিখ্যাত ও 
মান্য হন, তাহা হইলে তাহার নামের পূর্বে শ্র লেখা 
কর্তব্য । দেবদেবীর নামের পূর্বে ও মান্য গ্রন্থের নামের 
পূর্বে শ্রী লেখ৷ উচিত। “জয়তি শ্রীচণ্তীদানঃ কবিঃ।” চণ্ডী 
দাস বহুকাল স্বর্গগত, কিন্ত এখনও তিনি শ্রীমান্। এইরূপ, 
শ্রীভাগবত, শ্রীমান্‌ ভাগবত। পত্র কিন্বা গ্রন্থের আরস্তে 
শ্রী লেখার রীতি ছিল। ইহা হইতে আমর! চলিত ভাষায় 
বলি “শ্রী ফাদ1।' 


পুরুষের নামের পৃরে শ্র, নারীর নামের পুর্বে শ্রীমতী 
লেখা আমাদের শিষ্টাচার । শ্রীযুক্ত লিখিলে বর্ষীয়সী বুঝায় 
না। একপ প্রয়োগ ইদানী দেখিতেছি, পূর্বে কখনও দেখি 
নাই । অন্যান্য প্রদেশেও এই প্রভেদ অজ্ঞাত। 

শ্রীজওহরলাল নেহরু, স্বচ্ছন্দে লিশিতে পারি, কিন্ত 
শ্রনেহরু লিখিলে মনে হয় তাহার সম্মান কর! হইল না। 
যাহাকে সম্মান কৰি, তাহার নামের পূর্বে দীর্ঘ শব্ধ ব্যবহার 
করিয়া থাকি। শ্রী, গ্রাল, শ্রীযুক্ত, সকলের একই অর্থ। 
কিন্ত সম্মান জানাইবার নিমিত্ত গুল শ্রীযুক্ত লিখি। এই 
কারণে ঞ অপেক্ষা শ্রীযৃত বা শ্রীযুক্ত অধিক সম্মানজ্ঞাপক। 
ইংরেজীতেও ৪]. ঠিক চলিয়াছে। যেখানে পুরা নাম'না 
লিখিয়া! উপনাম লিখিতে হয়, সেখানে শ্রীধুত ব| শ্রীধুক্ত 
লেখ! কর্তব্য । শ্রানেহরু লিখিতে পারি না। লেখা 
উচিত শ্রীধুত নেহরু বা শ্রীযুক্ত নেহরু । তেমনই শ্রীমতী 
সরোজিনী নাইডু, এখানে শ্রীমতী নাইডু লেখাই ঠিক। 
ইংরেজীতে 80). অঃ. ইহার পরিবর্তে শ্রদুক্তা লেখা 
শুধু পাত্ডিত্য প্রকাশ। 

শ্রী শব্ধ গৌরব বুঝায়। ঘিনি মস্থস্তজন্মে গৌরববোধ না 
করেন তিনি প্রা লিখিবেন না। আসল কথা, ইংবেজের! 
নামের পূর্বে 817. বা 11 লেখেন না, অতএব আমরাও 
লিখিব ন।। ইংরেজী আচার-ব্যবহাবের বহু অন্করণের 
মধ্যে ইহা একটি । 

শ্রীমতী লিখিবার ছুই হেতু আছে,-- 

(১) ইহা আমাদের দেশের শিষ্ রীতি; ইহা আমর! 
কেন ত্যাগ করিব? 

(২) ইদানী এমন অনেক নাম আছে, যাহ শুনিয়া 
নরকি নারী বুঝিতে পারা ধায় না। যেমন, হেমশশী 
সোম, পরিমল খা, সবিতা! তপন্থী, কিরণ বন্থ, শাস্তি 
মুখাঞ্জি, প্রকৃতি গুপ্ত, বিহ্যৎ রাহা, নীলিম! বন্থ, অরুণিম। 
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কর, বাসন্তী ঘোষ, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কে নর, 
কে নারী, কেহ বণিতে পারিবে না। নাম-বিভ্রাটের আর 
এক কারণ জুটিয়াছে। কোন কোন পুরুষ স্বীয় নামের 
মধ্য শব্ধ বর্জন করিয়া সংক্ষেপ করিতেছেন । যেমন, 
কালী মিত্র, পার্বতী সেন, শাস্তি সান্যাল ইত্যাদি । যাহারা 
ইষ্ঠাদিগকে না চিনেন, তাহারা ইহাদিগকে নারী মনে 
করিবেন । 

কিছু দিন হইতে নারী নিজ নামের শেষে দেবী কিন্বা 
দ্রাসী লেধা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণেই নাম 
শুনিম্বা নর কি নানী, বুঝিতে পারা যায় না। ভাষার 
ব্যাকরণেও এক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের 
নামে ছুই অংশ আছে; প্রথমাংশ স্বনাম, দ্বিতীয়াংশ 
কূলনাম বা উপনাম। সমুদয় কুলনাম পুংলিঙ্গ। অতএব 
অচল চক্রবতী, এই ' নামটি পুংলিঙ্গ, যদিও সে কন্যা । 
অচল! চক্রবতীকে শ্রামতী বলিতে পারি না। ইহার এক 
সমাধান আছে। কুলণামে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করিলে 
নামের পূর্বে শ্রীমতী শ্বচ্ছন্দে লিখিতে পারি। 

বিবাহের পর কন্যা পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া! শ্বশুরকুলে 
প্রবেশ করে। পিতৃকুলে সে পিতৃকুলজাতা, শ্বশুরকুলে 
বধূ। শ্রীমতী নির্মল বন্থজাতা, সংক্ষেপে বন্ুজা, বিবাহের 
পর শ্রীমতী নির্মল! মিত্রানী বা মিত্রনী। পত্বী শব্দের 
ক্ষেপে নী") যেমন, শিবানী, ভবানী, মাতুলানী। 
আনী ও নী প্রত্যয় যোগে কুলের বধৃও বুঝায়। এইরূপ, 
নাপিতানী, মালিনী, 'জেলেনী, মজুমদারনী, সরকারনী, 
চৌধুরানী ইত্যাদি গ্রামে বু প্রচলিত আছে। ইদানী 
শিক্ষিকা অর্থে মাষ্টারনী শব্দ চলিতেছে । এখানে 'নী” 
যোগে স্ত্ী-মাষ্টার বুঝায়, মাষ্টার কুলের বধূ নয়। এইরূপ, 
ডাক্তারনী। যিনি শ্রীমতী সরোজিনী চট্োপাধ্যায়জা 
ছিলেন, তিনি পরে শ্রীমতী নবোজিনী নাইডুনী হইয়াছেন। 
এই রীতি প্রচপিত হইলে নারীর কুল বুঝিতে অস্থবিধা 
হয় না। কেহ কেহ নিজের নামের পরে গঞ্া 
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লিখিতেছেন। এইরূপ *আ+ দিয়া জীলিঙ্গ বুঝিতে পারি, 
কিন্ত তিনি কন্যা না বধূ, বুঝিতে পারা! গেল না। 
একবার এক মহিলা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“পুরুষের নামের পর বাবু বলিয়া সম্বোধন করা চলে; 
যেমন স্থরেক্্বাবু। আমরা এই রকম একটি শব্দের 
ভাব বোধ করিতেছি । আমরা এখন বলি “অর্চনা দি*। 
কিন্তু অপরিচিত মান্য! মহিলার নামের পরে “দি যোগ 


করিতে পারি না। পূর্ণ আকারে দিদ্িও বলিতে পারি 


না।” ইহার একটি সমাধান আছে। বাবা শবের 
স্ত্ীলিঙ্গে বাবী। তাহা হইতে “বাঈ' আসিয়াছে । উত্তর- 
ভারতে ও মহারাষ্টে বাঈ শব্দ বহু প্রচলিত আছে। 
মরাঠীতে বাঈ শব্দের প্রথম অর্থ মাতা । হিন্দীতেও 
বাঈ শব্দের অর্থ মাতা বা গৃহিণী । ইহা! হইতে মান্যা 
নারীর নামের পর বাঈ বলা হয়; অর্থাৎ তিনি মাতৃ- 
ত্বরূপা। যেমন প্রাতঃস্বরণীয়া মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ 
ইত্যাদি। কিন্ত বাঙগলায় বাঈ বলিলে বাঈনাচ মনে 
আসে। রক্ষা এই, ইদানী আর বাঈনাচ নাই। আর 
কত দিকে ভাষা সাবধান হইবে? মধা-প্রদেশে ও উত্তর- 
ভারতে বাবুর পত্বীকে বাঈ বলা প্রচলিত আছে । যেমন 
রেলের মালবাবুর পত্বী মালবাঈ । যদি বাঈ বলিতে 
সক্কোচ বোধ হয়, মহিলার! বাবী বলিতে পাবেন। এই 
বাৰী শব্দ নূতন রচিত নয়। বীকুড়ায় ছত্রিদের নারীর! 
বাবী। কোন কোন ছত্রিবংশের পদবী বাবু আছে। 
যেমন শ্রীকেদারনাথ বাবু। তাহাদের নারী বাবী নামে 
খ্যাত। যেমন, শ্রীমতী অন্্পূর্ণা বাবী। অতএব বদ্ধ- 
মহিলা বাবী সম্বোধন অক্লেশে করিতে পারেন। 
প্রথম প্রথম নূতন ঠেকিবে, অভ্যাসে নৃতনত্ব চলিয়া 
যাইবে। 

এখানে বঙ্গের রীতিই আলোচিত হইল । ভারতের 
সর্ব্র যাহাতে একই রীতি গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে হত্ববান্‌ 
হওয়া উচিত। 
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১ 
এই পাড়ারই ছেলে । যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সপ্রতিভ। 
সকলেই ইফার কাছে অনেক কিছু আশা! করে। কিন্ত অকল্মাং 
এ কি হুইল? এক দিন প্রাতে দেখা গেল ছেলেটি বাড়ীতে 
নাই। অনেক খোঞ্জ করিয়াও কোন খোজ পাওয়া গেল না। 
নচিকেতা নিরুদ্ষেশ । 

আসল কথা, নচিকেতার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। 
পড়ান্ডনা, আহার, বিহার, লেক, পার্ক, সিনেম!, ক্রিকেট, 
সবই বিশ্বা্দ হয়! গিয়াছে । অতি সাধারণ বেশে সে যাহ 
করিয়াছে ব্রন্ষজান লাভের জঙ্জ। ব্রদ্ধজান লাত না] করিয়া! 
সে বাড়ী ফিরিবে না। 

বাড়ী হইতে বাহির হুইয়! কিছুদূর যাইতেই, পাড়ার মেয়ে 
বাসস্ভী ডাকিয়া বলিল, নচিদ্বা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছ 
বল তো? ] 

নচিকেতার কোন উত্তর ন! পাইয়। সে আবার বলিল, 
শোন, মনে আছে ত, বলেছিলে কলেন্গ ক্ষোয়ারের রেলিং 
থেকে আমাকে ছু" গঞ্জ ছিট এনে দেবে । আজ যেন ভুল 
না হয়। 

আমার দ্বারা ওসব হবে ন|। 

সেকি! তুমি অত রাগ করছ কেন বল তো? 

আমায় বিরক্ত কর না। আমায় দিয়ে আর সংসারের 


ফোন কাঞ্জ হবে না। আমি সংসার ত্যাগ করেছি। 
বাসন্তী গালে হাত দিয়। বলিল, ওমা, সেকি! 
হ্যা, তাই। 


পাগল হলে নাকি? 

মা, পাগল হই মি। তোমার সঙ্কে তর্ক করে লাত নেই। 
ভুমি বুঝবে না। মোট কথা, আর তোমার সঙ্ষে দেখা হুবে 
না। আমি চললাম। 

“মের বাড়ী যাও' বলিয়! বাসন্তী মুখ ফিরাইল। 

“তাইতো! যাচ্ছি” বলিয়া নচিকেত] প1 বাড়াইল। বাসস্তীর 
চোখের কোণে বোধ হয় এক ফৌট! জল টল্‌ টল্‌ করিয়া 
উঠিল। 

ঙ 

মচিকেতা চলিয়াছে। ফত পথ অতিক্রম রুরিয়াছে। 
আরও কত দীর্ঘ পথ যাইতে হইবে । বমালয় তে! এখানে নয় । 
স্বর্গে গিয়া! তবে যমের সহিত লাক্ষাৎ মিলিবে | 

কত বন, কত পর্বত, ফত মরু উলদ্তার্ণ হ্ইয়! ছগম পথ 
বাহি্া নচিকেতা চলিয়াছে। বনপ্রদ্বেশে মুনি-খবিদের যন্ত 

৪ 


ফল-মূল আহার করিয়া! কোন মতে জীবনধাণ করিতেছে । 
বনের মধ্যে কিছু দুর পর পরই গাছে আপেল, ন্যাসপাতি, 
কমলালেবু, আঙুর, আতা, পেয়ারা প্রসৃতি বুলিতেছে। ছোট 
ছোট গাছগুলিকে মাটি হইতে টানিলেই শাঁক-আলু, রাঁডা- 
আলু, মিষ্টি-সূল! প্রস্তুতি উঠিয়া আসে । নুতরাং মুনি খধিদের 
ক্ষুধা পাইলে ফল-মূলের কোন অভাব হয় না। অবন্ত পাওয়! 
যায় বলিয়াই ঠাহারা যখন তখন যত ইচ্ছা খান, তা নয় । শুধু 
ক্ষুপ্িবতির জন্ড সামা যেটুকু দরকার, তার বেশী খান ন|। 
মচিকেতাও এইরূপ পরিমিত আহার করিতে করিতে ক্রমশঃ 
শীর্ণ হইতে. শীর্ণতর হুইতে হুইতে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। " 

এক স্থানে একটি নুন্দর মাঠ। অনেকগুলি ছেলে 
খেলিতেছে। তাহার! নচিকেতাকে দেখিয়া বলিল, এস ন! 
ভাই, জামাদের সঙ্গে খেলবে । 

নচিকেতা বলিল, না ভাই, আমি খেলাধুল৷ ছেড়ে 
দিয়েছি । ও সবে আমার আর মন নেই। 

সেকি! এই বয়সে এখনই খেলাধূল৷ ছেড়ে দিলে চলবে 
কেন? *এস খেলবে এস। খেলার পর, একটু জলযোগের 
ব্যবস্থাও আছে । মনে হচ্ছে, অনেক দুর থেকে জাসছ। 
খিদেও পেয়েছে । এস, তাই এস। 

না ভাই, আমার ওসব খাবার খেতে নেই। আমি সংসার 
ত্যাগ করেছি। বনের ফলমূল ছাড়া আমার আর কিছ 
খেতে নেই। রী 

কি সর্বনাশ | 

হ্যা ভাই | তোমর! জামার কথ! বুঝবে না । আমি যাই। 

নচিকেত। চলিতে লাগিল । ছেলের] খেলায় মন দিল। 

আরও অনেক ছুরে। একটি নুচ্দর বার্ণ। বার্ণার পাশে 
অনেকগুলি বড় বড় পাথর। পাথরের পাশে অগভীর জল । 
একটি চেপ্ট! বড় পাথরের উপরে একটি গিম্সী-বাম্ী গোছের 
মছিল। ঢাকাই সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছেন। পথে 
নচিকেতাকে দেখিয়া! একটু আম্চর্ধাধিত হইলেন । এ অঞ্চলে 
তো এমন মানব-সমাগম দেখা যায় না। তিনি একটু ইতস্তত 
করিয়। নচিকেতাকে ডাকিলেন, ওহে ছেলে, এদিকে এস ত। 

নচিকেতা কাছে গেল। মহ্লা্ট বলিলেন, জাহা, মুখ- 
খান] শুকিয়ে গেছে । বসো, একটু জিরোও | আমি এখুনি 
বাকী যাচ্ছি। চল জামার সঙ্ষে। ভাল জয়নগরের মোয়! 
জাছে। থেয়ে একটু জল খেয়ে নিও। 

নচিকেত1 বলিল, মা মা, সে হয় ন। আমিবিরাদী 
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ব্রন্ধচারী। আমি ওসব খেতে পারি নে। জমি যাচ্ছি অনেক 
ছুর। পথে বনের মধ্যে কলমূল যা পাওয়। যায় তাই খেরে 
আমাকে থাকতে হ্বে। 

মছিলাটি বলিলেন, এমন পাঁগল ছেলে তো! দেখিনি । চল 
আমার সঙ্গে, ছুটো! যোয়! খেতেই হবে । 

না, সে আমি পারব না। আমি চললাম, আমার মাপ 
ফর। 

এই ফথা বলিয়! নচিকেতা আবার যাত্রা করিল। 
মহিলাটি কাপড়ে সাবান মাখা ইয়া ঝর্ণার জলে ধুইতে লাগিলেন 
এবং মনে মনে বলিলেন, কি ডেপে! ছেলেরে বাবা | 


চি 


অবশেষে নচিকেত। খ্বর্গে পৌছিয়াছে। একজন দেবতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া ইন্দ্রপুরীর পথ ধরিয়া সোনা! ইন্্র-ভবনের 
সম্মুখে পৌছিল। সপ্দুথে কি বিরাট প্রাসাদ! নচিকেতা! 
অবাক বিশ্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রছিল। বিশাল প্রাচীর, 
অসংখ্য প্রকার কারুকাধ্য-খচিত বিবিধ আকারের তাক্ষর্ধ্য, 
আকাশচুম্বী তোরণ, বিবিধ মণিমুক্তাবিশোতিত দ্বার প্রভৃতি 
অলৌকিক দৃষ্ত নচিকেতাকে অভিভূত করিয়া] ফেলিল। কিন্ত 
কোন বাহু আড়ম্বর নচিকেতার মত ছেলেকে বেশীক্ষণ 
অভিস্ভুত করিতে পারে না। সে সোক্কা গিয়৷ বিশালবপু 
বিবিধ অগ্্রাদিতৃষিত প্রহরীকে বলিল, যমরাজের বাড়ীটা 
কোথায় বলতে পার? 

নিশ্চয়ই পারি, স্বর্ণের সমস্ত রাস্ত। ও সমস্ত বাড়ীর ঠিকানা 
আমাদের জানা । এ না হলে আমরা প্রহরীর চাকরী পেতাম 
মা । 

গত হলে আমাকে বলে দাও না, কোন্‌ পথে যাব। 

প্রহরী বলিল, এই সোঙ্জা পথে জয়োছশ মোড় পর্বস্ত 
যাবে । তারপর ভান দিকে ফিরে একাদশ মোড় পর্বস্ত যাবে । 
তারপর বাম দ্িকে ফিরে নবম মোড় পর্যস্ত যাবে। তার পর 
আবার ভান দিকে গিয়ে সপ্তম বাড়ীটাই যমরাজের বাড়ী। 

“ব্বাদ' বলিয়া নচিকেতা অগ্রসর হুইল। বর্গের পথ- 
ঘার্ট খুব ভাল। খুব পরিফার-পরিচ্ছয় । দেব ও দেবীরা 
পদন্রজে, রিক্সায়, মোটরে যাতায়াত করিতেছেন। আকাশ 
মীল। আবহাওয়া নাতিশীতোক। চির বসস্ত বিরাজ 
করিতেছে । কুলগুলি কুটিবার পরে আর শুফ়ায় না। জরা 
ও স্বতযু নাই। সেইজভ ঘেব-দেবীগণের জন্মসংখ্যা সন্বদ্ধে 
লতর্ক থাকিতে হয়। নতুবা অতিরিক্ত তীড়ে বর্গের খবর 
রক্ষা অসম্ভব হুইয়] উঠিত। দেব ও দেবীগণ যৌবনে পদ্দার্পণ 
করিবার পর আর তাহাদের বয়স বাড়ে না। নচিকেতা 
ফেখিল, একটিও বৃদ্ধ বা বদ্ধ! নাই। শিশুর সংখ্যাও অতিশয় 
অজ। 


প্রবানী 


শা পাস্পা সপাইপাস্পতি সপ এ পাট পাটা পর পা সাল পা পাপসিলা ০ সপসপ্পা স্পা পপাস্পাস্পিস্ শাসিত পাপন ৫ ািাখিপান্পাস্পাস্পি পাস্তা পর পাশার পা শিরীন 


১৩৫৬ 





এ-দিক ও-দিক দেখিতে দেখিতে এবং মোড়ের সংখ্যা 
গুণিতে গুণিতে নচিকেত! যমের প্রাসা্বের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হুইল | বাড়ীটির নিকটে পিয়া তিনটি সিড়ি বাহিয়া 
উপরে উঠিয়া একটি প্রশত্ বারান্দায় উপনীত হুইল। বাড়ীটি 
চিনিতে কাহারও কষ্ট হইবার কথা নয় । সমস্ত বাড়ীটিই 
অদ্ভূত রকমের কালো । লমন্ত বাহ্রিটায় বুব্ল্যাক কলার- 
ওয়াশ, ভিতরে সমস্ত দেওয়ালে আলকাতরার ডিঠেম্পার। 
মেঝেতে কালে! মার্বেল পাথর । সমস্ত ফানিচারেই মেহগনি 
পালিশ। সোফা ও সেটগুলির ঢাক-মনি সিক্ষের ছাতার 
কাপতে প্রস্তত। 

নচিকেতা ইতস্তত চাহিয়। একটি বত় দগ্নজার পাশের 
কলিং-বেল টিপিতেই একটি প্রকা্ড বেয়ার! বাহির হুইয়] 
আসিল, ঠিক যেন একটি কালো পাথরের মূত্তি। দেখিতে 
ভয়ঙ্কর হইলেও কথাবাত? কিন্ত বেশ ভগ্র। বেয়ারাটি 
নচিকেতার আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, কাকে চাই? 

নচিকেত। বলিল, যমরাজ্জকে । 

আপনি এখানে বন্থুন। আমি খবর দ্িচ্ছি। ঠাকে 
কি বলব? 

বলবে, মত থেকে একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে এসেছে । বিশেষ জরুরী কাজ। 

বের়ার| চলিয়া গেল। নচিকেতা বারান্দার পাশেই 
বেয়ারা-নির্দি্ হল ঘরে চুকিয়। একটি সোফার উপরে বসিয়া 
পড়িল। পথের ক্লান্তিতে তাহার প্রায় ঘুম আলিতেছিল। 


যমরাজ আসিলেন। বিশাল খোর ক্ৃফবর্ণ দেহ, কারু- 
কার্ধখচিত কৃফবর্ণ ভূষায় সর্বাঙ্গ ভূষিত। সঙ্গে বিশাল দও 
ধারণ করিয়া একজন প্রহরী । দগুটি দেখিতে অনেকটা 
আমাদের কাউন্সিলের সভাপতির দণ্ডের মত। যমরাজ 
অগ্রসর হ্ইয়! আসিয়! নচিকেতার পাশের একখানি কেছারায় 
বসিয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, তোমার নামটি কি বল তো? 

নচিকেতা । 

নিবাস ? 

মতের, কলকাতায় । 

বেশ! তা এখানে কেন? তোমার তে। ওয়ানক পাস 
দেখছি। 

আজে, আমার মনে বৈন্বাগ্যের উদয় হয়েছে । আমি 


এসেছি আপনার কাছে ব্রন্মজ্ঞান লাভ করতে। 


এই সময়ে হল ঘরের একটি হরজ। দিয়] প্রবেশ ফরিলেন 
ঘমপত্থী। গাহাকে ঘেখিয়াই প্রহরী ঘর হইতে বাহিক্স হইয়া 
গেল । হমপন্বী ধীরে বীয়ে আসিয়া! নচিকেতার পারে বসিলেন। 


ঠৈশাখ 


ইহাকে দেখিয়! নচিকেত। যুঞ্ধ হুইর়া গেল। যেমন 
সোনার মত গাত্রের বর্ণ, তেমনি নুলদর স্বর্ণাত ভূষায় ভূষিত 
দেহ, তেমনি দোনার মত স্ব হাসি। বমের পার্থ যপত্বীকে 
সম্পূর্ণ একট বিপরীত চিত্র মনে হুইতেছিল। এমন একটা 
দুধিষহ বৈপরীত্য ট্রামে বাসেও বড় একটা দেখ! বায় মা। 
নচিকেতা ঘমপত্বীকে এবং যমরাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া! প্রণাম 
করিল। 

যমপত্বী বলিলেন, দুখে থাক বাছা । অনেক দূর থেকে 
এসেছ, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। 

নচিকেত৷ বলিল, মাদ্দের তো এ এক রোগ। কাউকে 
দেখলেই মনে হয়, তার খিদে পেয়েছে। 

হ্যা, বাবা, সেই দ্বতেই তো। আমর! ম1। বসো, একটু 
খাবার কিছু নিয়ে আমি । চা খাও তে? 

সবই তো! খেতাম, কিন্তু এখন সব ছেড়ে দিয়েছি । এখন 
শুধু কলমূল খাই। 

যখন বনে ছিলে, পাহাড় পর্বত তেঙে হ্াটছিলে, তখন 
ফলমূল খেয়েছ, বেশ করেছ। এখন জামাদের বাড়ীতে, 
বাড়ীর মতই খাবে । এটা তে] বন নয়। 

এই কথা বলিয়া যমপত্বী বাড়ীর ভিতরে চলিয়া! গেলেন 
এবং কিছুক্ষণ পরে একখানি বড় রেকাবীতে অনেকগুলি নান! 
প্রকারের খাবার আনিয়া একখানি টিপয়ের উপর রাখিয়া সেট 
নচিকেতার সামনে আগাইয়! দিলেন। পশ্চাতে একটি চাকর 
চা জিয়া খাবারের পাশে রাখিল | অনেক দ্দিন পরে চায়ের 
গন্ধ নচিকেতার নাকের ভিতর ন্লিয়! প্রায় মরমে পশিয়! 
তাহাকে আকুল করিয়া তৃলিল। 

সাধারণ কথাবাঁতণর সঙ্ষে চা-পান শেষ হুইল । যমপত্ী 
উঠিয়া! বাড়ীর ভিতরে গেলেন। যমরাজ বলিলেন, এইবার 
বল, তোমার কি কাজ । 

নচিকেতা জবিনয়ে বলিল, আমার সংসারধর্ষে স্পৃহা 
মেই। আমাকে আপনি ত্রদ্ধজ্ঞান শিক্ষা দিন। আমি 
আজীবন এই জানলা ও তদ্ুপযুক্ত তপভাঁয় নিযুস্ত থাকবে! । 

ছুমি তুল করেছ, নচিকেতা, বড় তুল করেছ। | 

ফেন বলুন তে | 

ভুমি আধুনিক যুগের ফোন খবরই রাখ না। এক সময় 
ছিল, বখন ব্রন্মজানই হোক, বা! অন্ত কোন প্রকার জ্ঞানই 
হোক, তার পছ। ছিল-_-অভ্যাস, অধ্যবসায়, সাধনা, গুরু- 
সেবা! প্রস্ৃতি। কিন্ত এই সব সেকেলে পন্থা এখন আর 
নেই। এখনকার শিক্ষার মাধ্যম বা উপায় সম্পূর্ণ বিভিন়। 
বান পন্থা এত সহন্গ ও মনোরম যে এখন এই পদ্থাই সর্ব- 
প্রকার জানলাডের প্রন্ক্ উপায় বলে গণ্য ও স্বীক্কত হয়েছে। 

এই নুতন পন্থা কি? শিক্ষার মাধ্যম ফি সত্যই পরি- 
বত হয়েছে? 


এ সী পরস্পর ত 





শিক্ষার মাধ্যম ২৭ 


শপাস্পিিসিপ পাট পাস্পাসিপিস্পাস্পি পাস পািশাপাস্পা তা শি তপাস্পশি পালিত পা তা ৩ পা পাশা শা পাপ শিস 


সা, সেই কথাই তোমাকে বলছি । কথাটা! একট! প্রন্কত 
ঘটনা অবলম্বন করেই বলব । তত্বের চেয়ে উদাহরণ ভাল। 


যষরাজ বলিলেন, “কিছুদিন আগের কথ! বলছি । আমা- 
দের ওপাঁড়ায় বরুণের ভাগমেটি বেয়াড়া হয়ে উঠল। খালি 
মিথ্যে কথা বলে। কত বোঝান হ'ল, কোন কল হ'ল ন|। 
বিভ্ভাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ থেকে “সদ! সত্য কথ। বলিবে' এক 
হাজার বার আবৃতি করান হ'ল, কিছু হ'লমা। তারপর 
রামায়ণ, মহাভারত পুরাঁণ থেকে রামচজা, যুবিটির, হরিষ্চজা 
প্রড়ৃতি কত উদাহরণ দিয়ে কত উপদেশ দেওয়] হ'ল, কিছুই 
হ'ল না। “সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্-মন্ত্র বহু দিন ধরে জপ 
করান হ'ল, সবই বৃথা গেল। এমন কি জর্জ ওয়াশিংটন ও 
চেতী গাছের গল্প শেখান হ'ল। কিন্ত কোন কলই পাওয়া, 
গেল ন!। 

একদিন গণেশের সঙ্গে দেখা । সব শুনে সে বললে, 
ওসবে কোন কাজ হবে না। দুশিক্ষার জভ নুমাধ্যম 
আবন্তক। এক কাজ করুন। ওকে কয়েকদিন পর পর 
“সত্যের পঞ্'' নামে যে সিনেমাট। একসঙ্গে পাচটি সিনেমায় 
দেখান হুচ্ছে। তাইতে পাঠিয়ে দিন। কয়েক দিনের মধ্যেই 
ভাগ্নের মিখ্যাকথ। বলার দোষ সেরে বাবে । 

ফি যে বল গণেশভায়া! 

আমি ঠিকই বলছি। সত্যের পথ” বলে মন্দাকিনী 
এতেমিউতে যে ছবিঠী দেখর্ডদ হচ্ছে, ওটার উদ্বোধন করেছেন 
্বয়ং ইন, প্রশত্তিবাী দিয়েছেন এশুক্রাচার্য উদ্বোধন 
রজনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন দেবািদেব জ্ীশঙ্কর, অভিনেত! 
ও অভিনেত্রী কির কিন্তরী ও অপ্পরাগণকে অভিনন্দন 
জানিয়েছেন স্বয়ং এ্ীনারায়ণ, আর সমস্ত ব্যয়তার বহন 
ফরেছেন একুবের | এ পর্ধস্ত ফোন ছবিতেই এমম দেখ 
সমাগম হুয় নি। কাতারে কাতারে দেবদেবীর যাচ্ছেন, 
এক যোজন, ছই যোজম লম্বা! কিউ হুচ্ছে। টডিটতরের 
সামনে একেবারে দেবে দেবারণ্য । 

তা, এই ছবি দেখলে বরুণের ভাঙে সত্যপরায়ণ হয়ে 
উঠবে, এই তোমার ধারণা ? 

নিশ্চয়ই । কলেন পরিচীরতে। 

এই আলোচনার পর বরুণের ভাগ্নেটকে এ ছবি দেখতে 
পাঠান হ'ল । ছবির মধ্যে একট! গান আছে, সেই গামটিই 
ভাগ্নের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে দিল। একটি অনিন্দা দুন্দরী 
অপ্সরা, মুখের কিফিং যা কিছু দোষ ছিল, গব রংদিয়ে 
চাকা । অপূর্ব পরিচ্ছদ, বেশি বর্ণনা অনাবশ্তক । পায়ে ঘুঙ,র। 
অপূর্ব ভঙ্গীতে দাচতে নাচতে গান করছে তোষর1 সত্য 
যল রে- (দুর-__সিনেমিয়া আকাশে চা ছিল রে--)। এই 
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নৃত্য ও এই গান দেখবার ও শুনবার পর পরম মিথ্যাবাদীরাও 
সত্যবাদী হয়ে উঠল। ভ্াগঞ্েটও সত্যবাদিতার পরম প্রেরণ! 
পেয়ে রোজ একবার করে 'সত্যের পথ' দেখতে আরম্ত করল। 
মানা বরুণ আম্বত্ত হলেন ।” 
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একটু থামিয়! ঘমরাজ নচিকেতাঁকে বলিতে লাগিলেন, 
এখন বুঝেছ, বত'মান যুগের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যম কি? 
সাহিত্য বল, বিজাঁন বল, ইতিছাস বল, ধর্ম বল, যা-কিছু 
শিক্ষা, করতে চাও, সব এরই মধ্যে পাবে । শুষ্ক নীরস 
সাধনা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, এ সকলের কোন প্রয়োজন মেই 
একালে। শান্রপাঠ প্রভৃতি সম্পূর্ণ অবান্তর । | 

নচিকেত। বলিল, কিন্ত ব্রদ্মজান লাভ করতে হলে চাই 
শান্রজান, শীন্্পাঠ করতে হলে বহু সাধনা, ব্যাকরণ পাঠ 
প্রভৃতি চাই। এসব কেমন করে হবে? 

ব্যাকরণ | হাঁসালে হে নচিকেতা, হাঁসালে। বতর্মান 
যুগে ব্যাকরণ সম্পূর্ণ বাহুল্য । তার পরিবতে এখন হয়েছে 
ভ্রুত-পঠন। তাড়াতাড়ি পড়লেই আর ব্যাকরণ দরকার হয় 
না। বত'মান জগংটাই একট! তাল্াতাড়ির জগং। তাড়াতাড়ি 
কাজ সারার .কেখশল আয়ত্ত করাই বতমান ব্রন্ষা্ডের 
এফমাজ সাধনা] । কাজেই যদি ভূমি তাড়াতাড়ি ব্রহ্মজান 
লাভ করতে চাঁও তে সিনেমায় যাও। ব্যাকরণ, শান, 
অধ্যয়ন, সাধন, এ সবের কোনই দরকার হবে না। 

নচিকেতা বলিল, তাই ত, এ কথাটি এমন ভাবে ত ভেবে 
দেখি মি, মত]লোকে এমন ভাবে ফেউ আমাকে বুঝিয়েও 
দেয় মি। তাহলে আর এত ক করে আমাকে এত দূর 
আসতে হতে না, আপনাকে বিরক্ত করতে । 

তা যাক, জগতে কিছুই জনর্থক নয়। তোমার এই 
আগ্রহ, এই শুভ আকাঙ্ষার আমি গ্রীতিলাত করেছি। 
আনর্বাদ করি, তোমার মনোবাছ্ছ। পূর্ণ হোক । 

আচ্ছা, তা হলে আমি বিদায় হুই। 

কিন্ত ফিরবে কি করে? আবার সেই বনজঙ্গল তেঙে? 
কিছু দরকার নেই। আমি তাড়াতাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা! করে 
ছিচ্ছি। 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





যমরাজ উঠিয়! গিয়া! ইন্জরকে টেলিফোন করিলেন, দেখো, 
মত থেকে একটি খাস! ছেলে এসেছে । তার সব কথা পরে 
তোমায় বলব। সে মতে ফিরবে। তোমার পুম্পকটা এক 
ঘণ্টার জনে পাঠিয়ে দিও। ওফে কলকাতায় রেখে 
আসবে । 
ইতিমধ্যে যমপত্ী হ্লঘরে আসিয়! মোটামুটি সব কথা 
সুনিয়। নচিকেতার চিবুক ধরিয়। আদর করিয়া বলিলেন, 
পাগল ছেলে | যাও বাড়ী গিয়ে ভাল করে ব্রদ্ষজানলাভের 
বাবস্থা কর গে। 
পুশ্পক আসিয়া যমরাজ্ের গৃহের বিস্তীর্ঘ প্রাণে থামিল। 
ঘর্ঘর শব্ধ শুনিয়! নচিকেতা উঠিল এবং যমবাজ ও যমপত্বীকে 
প্রণাম করিয়! প্লেনে উঠিল। প্লেন ছাড়িবার সময়ে যমরাজ 
নচিকেতাঁফে বলিলেন, মনে রেখে 
নায়মাত্ম। গ্রবচনেন লত্যে। 
ন মেধয়! ন বহন! শ্রোতেন। 
সিনেমৈব যং বৃণুতে তেন লভ্য 
সজৈষ আত্মা বৃখুতে ত্ছং শ্বাম্‌॥ 
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নচিকেত1 মতে ফিরিয়1 প্রত্যহ বাছিয়| বাছিয়। সিনেম! 
দেখিতে লাগিল। যে সকল ছবিতে লৌকিক মতে রমণীয় 
অথচ বৈদান্তিক মতে বর্জনীয় বস্তগুলি বেদী করিয়] দেখান হয়, 
বৈরাগ্যলাতের অনুকূল বলিয়া সেইগুজি বার বার দেখিতে 
লাগিল । নচিকেতাকে দেখিয়া পাড়ার বাসন্তীও ব্র্ষজ্ঞান 
লাতের জ্ত ব্যাকৃল হুইয়| পড়াগুন! ও গৃহৃকর্ণা ছাড়িয়া বাছ! 
বাছ। ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল এবং সিনেমাগৃষ্েরে সম্মুখে 
অপ্রত্যাশিতভাবে নচিকেতার স্মিত সাক্ষাৎ হইতে 
লাগিল। ৃ্‌ 

কিছু দিনের মধ্যেই উভয়ে পূর্ণ জঞানলাভ করিয়! শব স্ব গৃহ 
ও সংসার ত্যাগ করিল। 

এখন উদ্ধার উভয়ে মিলিয়া তারকা ও তারকিনীরূণপে 
লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ব্রন্ধজ্ঞানলাভে উত্দ্ধ করিয়া জীবন 
সার্থক করিতেছে। 


তি 


সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা 


ভ্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ছিতৈষী দ্বিক্কওয়াটার বী্টন্‌ ( বেখুন) 
কলিকাতায় হিম্ছু বালিক! বিভাঁলয় (বর্তমান বেধুন কলেজ ) 
প্রতিষ্ঠা করিয়! সন্ত্রান্ত ঘরের কভাদের প্রকান্ত বিভালয়ে 
শিক্ষালাতের বাধাবিপত্ভি দূর করেন। তদবধি দেশে স্্রীশিক্ষা 
প্রসার লাভ করিতে থাকে । এই শুভ অনুষ্ঠানের পর হইতে 
আমরা কোন কোন বঙ্গমহিলাকে সাহিত্য-ক্ষেত&রে অবতীর্ণ 
দেখি । ১৮৫৬ এাবে কৃষকামিনী দাসী “চিন্তবিলাসিনী” মাষে 
একখানি ক্ষুত্র কাব্য প্রকাশ করেন। কবিবর ঈশ্বরচজ্জ গুপ্ত 
তৎসম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকরে' (২৮ নবেম্বর ) ইহার অংশ- 
বিশেষ উদ্ধত করিয়! বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
গুপ্ত-কবি স্বীয় পঞ্জরে কুলকগাঁদের গঞ্ভ-পভ রচন! স্থান দিয়! 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন ; হহা্দের মধ্যে “ঠাকুরাঈী 
দাসী” এই হত্স নামে এক বিপ্র-বিধবা রচনা প্রকাশ করিয়া 
যথেষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচজ্জ লিখিয়াছিলেন ঃ 
“এতদ্ছেশীয় শ্্রীজাতির! সংপ্রতি বিভালোচনাপূর্ববক রচনার 
সুচনা করিতেছেন, ইস্থার অপেক্ষা অধিক জাহলাদকর ব্যাপার 
আর কি আছে | হঁহার| বিভাবতী হইলেই দেশের সমস্ত 
ছর্দশা, ছুর্গতি এবং ছুনণম দূর হইবে তাহাতে আর সংশয় 
কি?” (“সংবাদ প্রভাকর,, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯) 
মহিলাকুলের সর্ব্বাজীণ উন্নতিসাধনের নিমিভ, তাহাদের 
রচনাবলী প্রকাশের জনও বটে, স্রীপাঠ্য-বিষয়-সম্বলিত পত্র 
পদ্ধিকারও আবির্ভাব হইল। এগুলির মধ্যে মন্ষিলপুর 
নিবাসী উমেশচজ্জ দত্বের মাসিক “বামাবোধিনী পঞ্জিকা” 
(আগ্ ১৮৬৩) ও ভ্বারকানাথ গঙ্ষোপাধ্যায়-সম্পাদিত 
পাক্ষিক 'অবলাবান্ধব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অন্তঃপুরবাসিনীদের জ্ঞানার্জনম্পৃহাীঁ উত্তরোত্তর বাড়িতে 
লাগিল) ক্রমশঃ সাহার নিজেদের অধিকার ও অভাব- 
অভিযোগ সন্বদ্দেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এ-বিষয়ে 
আন্দোলনের তার তাহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন) দেশে 
মহ্লা-সম্পার্দিত সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র দেখ! দিল। 

, আমরা! গত শতাকীর মহিলা-পরিচালিত যে-সফল বাংল! 
পন্-পত্রিকার সন্ধান পাইয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলির 
কথ! আলোচনা] করিব । 

বজমহিল! £ মহিলা-সম্পা্িত প্রথম সাময়িকপজজ-__ 
বি্ষমহিলা” নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর- 
নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা 
বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। ইহার সযালোচন। 
প্রসঙ্গে তত্ববোধিনী পন্রিকা” (জ্যেষ্ঠ ১৭৯২ পক) লেখেন £_ 


“এখানি পাক্ষিক পদ্জিকা। একটি ছিন্ছু শ্রী এই 
পঞ্জিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত ঘন্ত্ীলয়ে মুদ্রিত 
হইতেছে । সম্পা্দিকা আশ। করেন, এখানি বঙ্গদেশের 
সকল শ্রেনী শ্রীলোক্দিগের মুখশ্বরূপ হইবে । স্ত্রীলোক- 
দিগের স্বত্ব প্রভৃতির জমর্থম করা ইহার উদ্দেষ্উ। 
স্বীলোকের সম্পাদিত সংবাদপঞ্জ এ দেশে এই নুতন 
প্রকাশিত হুইল। আমরা হাদয়ের সহিত ইহার 
পোষকত1 করিতেছি এবং আশা! করি যে, কয়েক 
অংখ্যা পঞ্জিকাতে যেমন শ্্রীঞ্জনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ 
পাইতেছে, চিবকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব! 
সম্পাদক! যদি অনুচিত বিজ্বাতীয় অন্থকরণে ব্যগ্র না 
হইয়। আমাদের বাস্তবিক অবস্থা! বুঝিয়া ও সমুচিত 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়! প্রস্তাব সকল প্রকটিত ফরেন, 
এখানি ভদ্রসমান্জে অত্যন্ত আদরলীয় হইবে |” 
রচনার নিদর্শনস্বর্বপ প্রথম সংখ্য|। 'বঙ্গমহিলা'য় প্রকাশিত 

স্বাধীনতা” নামে প্রবন্ধটি উদ্ধত করিতেছি £_ 

“প্রন্কত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথা নব্য 
সঙ্ছ্রদায়ের অনেকে বুঝেন না, তাহারা! স্বেচ্ছাচারিতাফেই 
স্বাধীনতা যনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহ্লার] যথার্থ 
স্বাধীনতা তোগ করিতেছেন, কিন্ধ কেহ কেহ তাহা! 
পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া! স্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদ্ধাম 
কর। উচিত বলিয়! যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমর! 
তাহা! অন্থমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় 
কামিনীগণের যেরপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় শ্রীলোক- 
দিগকে ঠিক সেইক্সপ স্বাবীনত1 দিতে এদেশীয় ফতক- 
গুলিন লোকের বড় ইচ্ছ] হুইয়াছে। কিন্তু বঙ্মমহিলাদের 
সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান শ্রীজাতির 
যেরাপ স্বাবীনত| দেখা যায়, তাহাকে আমর! খ্বেচ্ছা- 
চাব্রিত] বলিয়া! থাকি । হ্রীলোকে মনে করিলেই যে 
ঘোড়া! চড়িয়! উড়িয়] যায়, ইচ্ছামতে পরপুরুষের সহিত 
হান্তকৌুক অথব1 হৃত্যাদি করে, লঙ্জাঙীনার ভার 
পুরুষদের সঙ্গে গান ও জাহার করে, যখন তখন ভিন্ন 
পুরুষেয় হাত ধরিয়া! যথাতথ। বেড়াইয়| বেড়ায়, এমম 
শ্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে 
বলিতে তো জামাদের সাহস কুলায় না। নব্রতা এবং 
লক্দাশীলতাই ভ্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকলম্ত্রী 
লজ্জা! পরিত্যাগপুর্ব্বক নত্রতাকে দুরে নিক্ষেপ করিয়! 
বীয়বেশে দেশ বিদেশে অস্বারোহণে ভ্রমণ করে তাহার! 
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কিনতরী? না বীর? নানীক্কাতির এই সকল কার্য 
ফি তক্বোচিত? না সভ্যোচিত 1? অথবা তা স্বাধীনতার 
ফল? এরপ ম্বাধীনত। যে বঙস্রীর প্রকতিবিরত্ব, দেশীয় 
প্ষ্টিয়ান রমনঈগপই তাহার প্রমাণস্থান। তাহার! 
ইউরোপীয় কামিনীদের ভাঁয় স্বাধীনতা লাতে লোলুপ 
হইয়াছেন বে, কিন প্রক্কতির প্রতিকূলাচরণে এ পর্যন্তও 
অম্যকৃরূপে ক্কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। তাহাদের 
মুখভঙ্গিমা ও সলঙজ্তাব অবলোকন করিলেই স্পঞ্ 
প্রতীয়মান হয়, যেন তাঁহার] উক্তরপ শ্বাধীনতালাভার্থে 
স্ব ্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন । 

এরূপ শ্বেচ্ছাচারিতাকসপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের 
কাজ নাই। গাহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই 
প্রক্কত ম্বাধীনতা । কে বলেষে বঙ্গমছিলারা পিঞ্জরাবন্ধ 
পক্ষীর তায় গৃহরপ কারাগারে আবদ্ধা আছে? তাহার! 
কি আপন আপন ইচ্ছামত বর্ম কর্ণ করিতে পারেন না| ? 
ইচ্ছান্ছসারে অশন বসন প্রাপ্ত হম না? আত্মীয়হবজনের 
বাটিতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না? গীাহাদের 
মন কি স্বাধীন নহে? তবে তীহার] পরাধীনতা-শৃঙ্খলে 
বঙ্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা! কি প্রকারে 
সম্ভবপর হইতে পারে? 

বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমর! 
পূর্ব্বাবধিই স্বীকার করিয়া আঙল্সিতেছি, আর সেই সকল 
অতাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে এক্ষণে তাহার 
আকার-প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেলীয় শ্রী- 
লোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা 
বঙ্গা্নাগণের জন্তে সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হুইয়াছে। 
তাহাদের বর্তমান পোষাক পরিবর্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা 
লাভ হউক, তখন দেখ! যাইবে যে তাহাদের ভায় যথার্থ 
সত্য, তত্র ও স্বাধীনচিভ ভ্রী-গতের আর কোথাযও 
মাই। (সংস্কত গ্রন্থকারের| অনেক স্থলে ভারতীয় 
মারীজাতিকে স্ত্রীরত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। ) 
তখনই দেখিব যে বঙগস্্রী রত্ববিশেষ হইয়াছেন । 

সে যাহ! হউক, আন্িকালি নব্য অন্প্রদ্ধায়ের কোন 
কোন লোক আপন আপন স্ত্রীকে কিছু কিছু শ্বেচ্ছাচার- 
স্ধপ স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হ্ইয়াছেন, কিন্ত তাহাদের 
রমণীর! তদ্বিষয়ে সম্মত! নছেন, তজ্জভ নবীন বাবুর কিছু 
পীড়াপীড়িও লাগাইয়াছেন। 

নবীন বাবু] এখন তৃমি অল্প দিনের জ্ ক্ষান্ত হও, 
তোষার শোশিত কিফিং লীতল হইয়া আনুক। তুমি 
কি করিতে উদ্যত হুইতেছ, তাহা বড় একটী বুঝিতেছ 
মা, অতএব আমাদের দেশের বিজলোকদের কাছে 
পরামর্শ লও। তোমার জ্রীফে ছি দশ ধন অপরিচিত 


বাদী 


১৩৫৬ 
পুরুষের সপ্মুখে বসাইয়! দাও, তবে তিনি ভয়ে পাঁওুবর্ণা, 
লজ্জায় মলিন! হইয়া ঘর্ঘ্ান্তকলেবর হইবেন সঙ্গে নাই। 
(২৩ এপ্রিল ১৮৭০ তারিখের “হিক্কৃছিতৈষিনী? পছে উদ্ধত) 
অনাথিনী £ ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক 
পত্রিকা ॥। সম্পাদিকা-_-থাকমণি দেবী; প্রকাশকাল__ 
শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে 
তুদেব মুখোপাব্যার লম্পাদিত “এডুকেশন গেজেট? (২৯ শ্রাবণ 
১২৮২ ) লিখিয়াছিলেন £__ 
“অনাথিনী (মাসিক পত্রিক )-__্মতী থাকমণি দেবী 
কর্তৃক সম্পাদিত । আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মৃক্্িত। 
এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য আরম্ভ হুইয়াছে। 
স্রীলোকের দ্বার! সম্পাদিত সাময়িক পজ্জ এ দেশে এই 
আমর! প্রথম দেখিলাম । পত্িকাখানি শ্ত্রীশিক্ষাুরাঈ 
ব্যপ্তিদিগের অনন্প আহলাদের কারণ হইবে ।” 
সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভূবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
জামাতা কা্টালপাড়1-নিবাসপী অন্থকুলচন্জ চট্টোপাধ্যায় 
কর্ধস্থল ধুলিয়ান হইতে “জনাধিনী, প্রকাশ করেন। থাকমণি 
দেবী সম্ভবতঃ তাার কন! হইবেন “বান্ধব” (ভাগ্র 
১২৮২ ) লিখিয়াছিলেন-_“গুনিয়াছি, সম্পাদিক৷ অল্প বয়সের 
বালিকা ।” 

হিন্দুললন। 2 বঙ্গমহিলা-সম্পািত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। 
এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঁঘ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) 
যাঁসে বারাঁকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হুয়। “হিন্দু 
ললনা”র সমালোচনা-প্রসঙ্গে “এডুকেশন গেছেট” (১৮ কাস্তন) 
লিখিয়াছিলেন 2-_ 

“হিম্মুললন1-__এতন্নায়ী একখানি পত্রিকার ১ষ ফাও 
১ম সংখ্য। আমর] প্রাপ্ত হ্ইয়াছি। এখামি পাক্ষিক 
পজিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্থক সম্পা্দিত। 
সম্পা্দিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন ₹--“বাঙ্ছাল! ১২৭৭ 
সালের ১ল!। বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহধিল| নামে 
একথানি পাক্ষিক পত্রিক! শ্বদেশহিতৈষিদী তথ] বঙ্গ- 
বাসিনীগণের মঙ্গলাকাক্ছিমী একটি হিন্দুমহিল1 কর্তৃক 
প্রথম প্রকাশিত! হুয়। বঙ্গদেশে ভ্রীলোক দ্বার] সংবাদ- 
প্র প্রচারের স্থজ্পাঁত তিনিই করিয়া দেন । আমর! 
ভাহারে সম্যক্রপে অবগত থাকিলেও তাহার পরিচয় 





ক “অনাখিনী' প্রকাশিত হইবার তিন মাস পূর্বে, নসীগুর হুইতে 


ভুবনমোছিনী দেবী-সম্পাদিত “বিনোদিনী নামক মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা-পরিচ।লিত প্রথম মানিক 
পত্রিকার গৌরব দিয়া খাকেন। প্রকৃতপক্ষে দেবী”--এই 
নামের আড়ালে “ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র সবি নবীনচঞ্জ মুখোপাধ্যায় 
পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহ্লাপরিচালিত 
মাসিক পত্রিক! বলা উচিত হুইবে ন!। 


বৈশাখ 


লাময়িকপত্র-ঈম্পাছ্দে ব্গমহিল! 
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প্রদানে ইচ্ছা করি ন1। বঙ্গমহ্িলা পঞ্রিকাখানি ৯১০ 

মাস চলিয়! বন্ধ হইলে পর../ হিন্ুললনার সংবাদপত্র 

প্রচারে পারগত| ও মতি হিন্দু সমাঙ্জের গৌরবের বিষয়, 

তাহার সন্দেছ নাই।"*বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইফার 

প্রচার হইতেছে । মূল্য অগ্রিম বাধিক তিন টাকা” 

গারতী £ 'ভারতী'র নাম সাহ্ত্য-সংসারে নুবিদ্িত। 
ইহা! ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে দ্বিজেআজনাথ 
ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হুয়। জ্যোতিরিজ্রনাথ 
ঠাকুর, রবীন্রনাথ ঠাঁকুর, শ্বর্ণকূমারী দেবী ও কবি অক্ষয়চজ 
চৌধুরী--সকলেই সম্পাদকীয় চক্কের মধ্যে ছিলেন । দ্বিজেজ- 
নাথ ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত, সাত বংসর, সুষ্ঠভাবে পঞজিক1 
পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিজ্রনাথের পত্বী, 
সাহিত্যান্থুরাগিণী কাদস্বরী দেবীর অপম্বত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) 
সঙ্ষে সঙ্ষে ভারতী'র সেবকের! উহার প্রচার রহিত করাই 
সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেজ্রনাথ “তত্ববোধিনী পঞ্জিকার ঘোষণ! 
করেন-__”তারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।” 
কবি অক্ষয়চন্তজ্রের সহ্ধর্মিমী শরৎকুমারী চৌধুরাধী যথাখই 
লিখিয়াছেন £__ 

“ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে 
বাধনে বীধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে 
না। মহ্ধি-পরিবারে গৃছলক্্ী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজ্রনাথ 
ঠাকুরের পত্রী ছিলেন এই বাধন। বাঁধন ছি'ড়িল,__ 
তারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, তাঁরতী ধুলায় 
মলিন। এই হুদ্ধিনে প্রীমতী হ্বর্ণকূমারী দেবী নানীর 
পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন” ( পতারতীর ভিট!” £ 
বিশ্বভারতী পঞ্জিকা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) 

পর ১৩২১ সাল পর্ধ্স্ত ( ১৩০৫ সাল বাদে ) জিশ 

বংসর কাল “ভারতী'র লালন-পালনের ভার মহ্লা-হস্তে 
সপ্ত ছিল। হঁহাদের কার্যকাল এইরূপ £__ 
১২৯১--১৩০১ সাল *** শ্বর্ণকূমারী দেবী 
» ০** স্বর্ণহৃমারীর কভ| ছ্রগ্রয়ী ও 
সরল! দেবী 


১৩০২---১৩০ ৪ 


১. ০, সরল! দেবী 

১৩১৫--১৩২১ ৮ *** স্বর্ণহ্ষারী দেবী । 

সম্পাদিকাগণের বহু স্ুলিখিত রচন| 'তারতী'র পৃষ্ঠা 
জলস্কৃত করিয়াছিল । 

খু্ঠীয় মহিল! $ নাসে, একখানি মালিক পমিকা 
১২৮৭ সালের মাথ (জাহ্ছয়ারি ১৮৮১) মাসে প্রকাশিত হয়। 
ইহা সম্পাদম করিতেন-_কুমারী কামিনী পীল। ইহাতে 
মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্বান পাইত। 
ইহার সমালোচনা! প্রসঙ্গে “এডুকেশন গেজেট” (২৯ এপ্রিল 
১৮৮১) লিখিয়াছিলেন £-- 


১৩০৬---১৩১৪ 


শশৃষ্ীয় মহিলা _মাসিকপত্র-_কৃমারী কামিনী গল 

কর্তৃক অম্পা্ধিত। ইহাতে কেবল ভ্রীলোফেরাই লিখি! 
থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদ্দি লেখেন, প্রবন্ধ- 
গুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হুয় যে, ঠাহার] নুশিক্ষিতা। 
এক একটী পথ্য প্রবন্ধ অতি নুঙ্গর লেখ! হুয়।” 

সোঙ্বাগিনী £ একখানি মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল 
বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)। ক্ৃফরঞ্জিনী বন্ধু ও 
স্তামা্গিনী দে 'সোহাপিনী” সম্পাদন করিতেন। ইহা ১ নং 
গরাপকাট ছাট হইতে হৃদয়লাল লীল কর্তৃক প্রকাশিত হইত। 

বালক £ ১২৯২ পালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) 
সত্যেজনাথ ঠাকুরের সহ্ধর্্ী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 
সম্পাদনায় “বালক” নামে সচিত্র মালিকপত্র প্রকাশিত হ্য়। 
রবীজনাথ 'জীবনস্বতি'তে লিখিয়াছেন £__“বালকদের পাঠ্য 
একটি সচি্র কাগজ বাহির করার জন মেজবউঠাকুরাঈীর" 
বিশেষ আগ্রহ জন্িয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, নুবীশ্র 
বলেন্তর প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন 
আপন রচন! প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাজ তাহাদের লেখায় 
চলিতে পারে ন1 জানিয়|, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও 
রচনার ভার শ্রহণ কন্সিতে বলেন।” এক বংসর সগৌরবে 
চলিবার পর “বালক” “ভারতী”র সহ্বিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 

পুণ্য ১ ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে (জক্টোবর ১৮৯৭) 
মহ্ধে দেবেনত্রনাথের দৌহিত্র, হেমেজনাথ ঠাকুরের কনা 
প্রজাগুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় 'পুশ্য নামে একখানি সচিজ্র 
মাসিকপঞ্জ প্রকাশিত হয়। পন্র-প্রচারের উদ্দেন্ঠ সন্বদ্ধে 
প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে £-_ 

"এই পঙ্রে জনসমাঞ্জের উপযোগী সাহিত্য, বিজাম, 
প্রত্বতত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবঙ্থই স্থান লাভ 
করিবে । এতন্তিয় ইহাতে গৃহ্স্থের এবং মানবমাজেরই 
সর্বপ্রথান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই 
থাকিবে । ইহাতে গাহু্য ধর্পের অস্ছকূল শিজবিভ! 
প্রভৃতিরও অভাব দৃত্র করিবার সাধ্যমত চেষ&া কর! 
যাইবে ।” 
অন্তঃপুর $ এ নামের একখানি মাসিকপন্িক1 ১৩০৪ 

সালের মাঘ (জাহুয়ারি ১৮৯৮) মাপে প্রকাশিত হয়। 
ইছার প্রথম সম্পার্দিকা_সেবাত্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দ্বিতীয়! কন্ত| বনলত! দেবী । “অস্তঃপুর” “কেবল মহিলাদের 
দ্বার পরিচালিত ও লিখিত” । প্রথম সংখ্যার প্প্রস্তাবনা”য় 
সম্পাদিকা পঞ্রিক! প্রচারের উদ্ছেন্ঠ এই ভাঁবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন £-- 

“আজকাল মাসিকপঞিকার অভাব নাই, রমপীদিগের 
উপযোগী পত্রিকাও করেকখান] দুশরকপে পরিচালিত 
হইয়া রষলীদিগের উন্নতির সহায়তা ক্সিতেছে। 


ঙু২ 


আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়৷ রমণীদিগের ও তাহাদের 
ন্ুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন একখানি ক্ষত 
পঙ্জিক! প্রকাশ করিতেছি । অন্তা্ড খ্যাতনামা পঞ্জিকার 
সহ্বিত প্রতিযোগিতা কর! আমাদের উদ্দেন্ নয়, সেরাপ 
ছঃসাহ্সও নাই । কেবল বঙগরমন্দিগের উদ্তিকজে 


প্রবাসী 


১৩৫ 


আপনাদের যংসামাত শক্তি নিয়োগ করিয়া ধর হুইব 

এই আশ |” 

বর্তমান শতাবীতে মহিল1-পরিচালিত বাংলা পত্র- 
পঞ্জিকার অসন্তাব নাই, সেগুলির আলোচন। এই প্রবন্ধের 
বিষয়ীতৃত নছে। 


ধনি-ধংসে ধনির জন্ম 
শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী 


ইতিপূর্ব্বে এ বিষয় কিফিত আলোচনা করেছি। এখানে 
আরে! কয়েকটি শব্ধ সম্বন্ধে আলো চন! কর! গেল। 

ইন্্র। বৈদিক “ইন্দ্র” শকটি নেহাত অর্থহীন । অবন্ঠ, 
পরবর্তী কালে এর অর্থ হয়েছিল শ্রেষ্ঠ, কি, -পতি, কেননা, 
ইন্দ্র দেবতার্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আবার সেই কারণেই দেবতাদের 
পতিস্থানীয়-_এই ভাবধারার অন্থসরণ করে। কিন্ধ আমাদের 
প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মৌলিক কোন্‌ শন্ব থেকে এই বৈদিক 
“ইজ” শবের সৃষ্টি হ'ল। তাঁর কারণ-__অবেস্তায় “ইন্দর” 
আর বেদে “ইন্দ্র” ছাড়] অন্ত কোন সমগোজীয় প্রাচীন লোৌক- 
সাহিত্যে এ শবের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। বরং 
অন্ত শব্ধ ব্যবহাত হতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন-- 01)1691 
(শ্শদ্যোৌঃ-পিতর্‌ )* ॥ ০৮৪ (স্দ্যাবহ” ) 5 ভা ০৭৪০ বা 
0910 ( - “ব্রক্মন্‌্” *পব্রধ অম্” কিনা স্বদ্ধিসম্পন্ন ), ইত্যাদি । 
এই রকম খোজ পাওয়ার পর বাধ্য হয়ে আমাদের বিবেচন। 
করতে হয় যে, “ইন” শব ওই পদ্যৌঃ-পিতর্" ইত্যাদি শব্দের 
সমবয়সী নয়, বরং পরবস্তীকালীন । “ইন” শব্ব “দ্যোৌঃ- 
পিতর্‌” ইত্যাদির দ্যোতকও নয়। কেবলমাত্র পারস্তে ও 
ভারতে উপনিবিঃ আর্ধ্ঘহলে এ নাম অপেক্ষাঞ্কত প্রাচীন 
“দ্যৌঃ-পিতর্‌, ধ্যাব£”-র পরিবর্তে দেবরাজ অর্থে ব্যবহৃত 
হ'ত। 

এইরূপ প্রয়োগের ইতিছাস এইবার বলব। অনুসন্ধানের 
ফলে জানতে পারা যায় যে, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্জীর মধ্যে 
প্থক্ষল্দর,১ বৃকন্দর,২ পুরন্দর”__কিনা, খক্ষংদর, স্বকংদর, 
পুরংক্দর-_অর্থাৎ সিংহ বা ভন্গুক হস্তা, ব্বক বা মেকুড়ে হস্তা, 
পুর, পুরী বা ছর্স-বিদ্বারণকা'রী, নামের প্রচলম ছিল। এই 
"পুর" শবটি কিন্ত একটি ইন্দো-ইউরোপীয় আর্ধ্য শব (1080 - 
আ0:৫)। হয় অস্্রিক “উর” (01) নয়, জ্রাবিড়ীয় “কুর্‌” (৮01) 


ইজ্দো-ইউরোপীর ভাষা-ভাষীর কাছে “পুর” শবে রূপান্তরিত : 


হ্য়। শবটির আদি ও আসল অর্থ ছিল, 01/809] বা প্রাচীর- 
বেষ্টিত ছর্গ। আবাগ্ন তা থেকে হুর্গদষেত নগর । 
ফালক্মে পপুর” শব্দের চ811906 জন্মার-_”পুক্রী** বোধ 


হয়, এখানে ছুর্গ আছে এই অর্ে। বহু পরে এই শবটি আবার 
ছুর্পগের নামপন্ধ হীন, সাধারণ নগর বোধক হয়ে ফরাড়ায়। সে 
যাই ছোক্‌__ইন্দো-ইউরোপীয় গোঞীর ইন্দো-ইরাণীয় শাখার 
ভ্রমণ-পথে বহু অনাধধ্য রাজ্য ও প্রতিষ্ঠান পড়েছিল। বাবিল, 
অন্গর থেকে আরম্ত করে দিদ্ধু প্রদেশ পর্য্যন্ত এক নাগাড়ে হয় 
অধ্বিক, নয় দ্রাবিড়দের সঙ্গে এ ইন্দো-ইরানীয় শাখার সম্মিলন 
ও দ্বন্ব ঘটেছিল । ন্ুতরাং এই ত্রমণ-পথের মধ্যে আমুমাশিক 
ছই হাজার গ্রষ্টপূর্বাব্ষ থেকে পঞ্চদশ শতক গ্রীষ্টপূর্ববাঞ্ষের 
ভিতরে আধ্যের৷ দেবপাঁজকে শঙ্র-হুর্গ ধংস করার হেতুস্বপ্ূপ 
ধারণায় “পুরন্দর” (.্"পুরংদঘরর ) এই নুতন নামে অভিহিত 
করতে খাকেন। “পুব্রন্দর” কালক্রমে “পুর্রীন্দরে” রূপান্তরিত 
হয় এবং “দ্যৌঃ-পিতর্” “দ্যাবঃ” প্রস্ৃতি আখ্যা অপ্রচলিত 
য়ে পড়ে। 

আরও পরবর্ভী কালে এই “পুরীন্দর”-এর প্রথমাংশ “পুর” 
পরিত্যক্ত হওয়ায় “ইন্দর্‌” ও “ইন্দ্র” রূপ চালু হয়। “ইন্দর্”- 
এর সহিত শ্ত্রীত্ব-বোধক আ. প্রত্যয় যোগে মিম্পন্ন *ইন্দিরা”৩ 
রূপের উদ্ভব হয়] তাই আমর] আবেস্তিক সাহিত্যে পাই 
“ইন্দর্” শব্ষ এবং বৈদিক-সংস্কত সাহিত্যে পাই “ইন্ত্র” 
“ইন্দিরা” শব । বোধ হয় “ইন্দর্‌” শবের স্বর-সক্কোচনের 
ফলেই বৈদিক সাহিত্যে গড়ে উঠে “ইন্জ” শব্দ । 

রুত্র। সংস্কতে “রুদ্র” শের রূপ দেখান হয়, রুদ +রক্‌, 
কিনা, যিনি রোদন করেন । বোধ হুয় এই রোদনের দ্বার! 
ঝড়ের হঙ্কারকে লক্ষ্য করা হুয়। দুতরাং ঝড়ের স্বরূপ, কি 
অধিদেবত! যিনি, তিনিই রুত্ত্র। 

আমাদের মনে হয় এর উৎপত্ি অন্ভাবে হয়ে থাকতে 
পারে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ৬ “রুব রস্‌” বলে একটি 
শব ছিল, বা থেকে শরীক 70৮):03, লাতিন 90০০, 
[0081151) 790 ও সংস্কত “রুধির” শব উদ্ভৃত হয়। সেই 
জ “রুস্থরস্" (স্"১) শব বৈদিক-সাহিত্যে “রুজ্্র" রাপে 
পরিণত হুয়ে থাকতে পারে। ঝড়ের বেখের সিছরে রঙ 
এই শব প্রয়োগের মূল কারণ হওয়াই বেলী সম্ভবপর । 


বৈশাখ 


ধ্বনি ধবংগে ধবমির জগ্মা 


৩৩ 





লক্মী। “লক্ষী শবট অবৈছিক। পুরাণে পাঁওয় যায় 
এইমাত্র । তবু এই শবের অবতরণ বৈদিক (আলোক ব! 
জ্যোতিযাচক ) রুল্ম+ইন্‌+ঈস্প্রুন্সিণী” শক থেকেই 
ঘটেছে বলে এখানে এর উল্লেখ কর] হ'ল। 

হিচ্ছু-পার্ভ | নাগাদ পনরশ' গ্রষ্পূর্ববাক ইন্দো-ইরানীয় 
শাখার শ্জপুগ পপর” বা! “কুরে পতুরববসূ” বা পভুর্ববাসা” 
“বিশ্বমিজ” বা “বিশ্বামিত” “তৃষু” প্রভৃতি কতকগুলি দল 
তাদের সাংস্কতিক পু'জ্জি-পাটা সমেত কৃত বা কাবুল নদ 
অতিক্রম করে এগিয়ে এসে “পঞ্-অপ” বা "পঞ্চ-আপ” যেখানে 
কিনা পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে 
তারা এ প্রদেশের হূলনদী সিদ্ধুর নাঁমা্্যায়ী “সিদ্ধবঃ” 
(পদ্ধেশ বাচিত্বাং বাহুল্যম্”__স্থআন্যায়ী) বলে নিজেদের 
চিহ্নিত করে নেন। প্রাচীন পারসীকদের মুখে তারই রূপ 
দাড়ায় “ছিম্দব” । তাই থেকে ( এক বচনে) ““হিস্ছ” রূপ 
হয়। প্রাচীন খ্রীকের| এই “হিন্দুপকে দীড় করায় [00009-এ। 
তা থেকে [0019 ইত্যাঁদি। “পন্ড” শব্ধ দ্বারা আর্ধ্যেরা 
পার্থাস্থি বুঝাতেন। তা! থেকে উদ্ভূত হয় “পার্থিক” কিনা 
পাশের কেউ বা কোন কিছু। এ শব্খই পরবর্ভা কালে 
“পারসীক” ব্ধবপ পরিগ্রহ করে এবং “পার্শ্ব” থেকে জগ্মায় 
“পারন্ত”। এর থেকে বোবা যায় যে ভারতীয় আর্ধ্যের! 
ইরাঈয়দের পাশের লোক কিনা, জাতি বলেই গণ্য করতেন। 

আধঘ্য-ইরাণ-আর্ানী-হেক্সাস্‌। ভক্টর নুনীতিক্মার চট্ো- 
পাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রথমে শোনান যে, “ইরাণ” কথাটা 
(দেশের নাম) *“অইর্যামাম্” থেকে এবং & “অইর্যানাম্‌” 
পূর্ববর্তী “জরধ্যানাম্‌” বা “আধ্যানাম” থেকে উৎপন্ন । 

আমরা দেখতে পাই যে, “আর্্ানিয়!” ( 427092019 ) 
শব্খের হুলেও এ একই “অর্ধ্যানাম্‌” বা “আধ্যানাম্‌” শব 
রয়েছে । শব্খের মধ্যেকার দ্িগুণিত “য়”-র স্থলে পরবর্ভা কালে 
ষে “ম”-ধ্বণির উত্তব হয়েছিল তার কারণ হতে পারে__কোন 
নাঁসিক্য ধ্বনির সংস্পর্শে & “য়”-ধ্বনি এসেঞ্ “অর্ধানাম্‌ ব! 
“আর্ধ শনাম”-এ বিকৃত হুয়েছিল। তার থেকে বর্তমানের 
“আরমানী, আর্মানিয়]” রূপের অবতরণ ঘটেছে। 

আবার শ্রীক জাতি-বাচক “হ্জেনেস্” (176116099 ), 
ও দেশবাচক “হেল্সাস্‌” (1101195) শক ছটিও এসেছে 
মৌলিক “অর্ধ্যামাম” বা “আর্ধ্যামাম্‌্” ও “আধ্যাঃ” বা 
“অর্ধ্যাঃ” শক ছুটি থেকে। “জধ্য” বা “অর্ধ” শবের 
প্রাচীন উচ্চারণ ছিল-__“অহৃ-য়-য়” ও “আহ্‌ রয়”? | এই 
“” ঘা “আ”-ধ্বনি শীক “এ”-ধ্বনির সমান । এই আ্ীক' 
“এ*প্ধ্বনি “ছে”শধ্বনিতে র্পাস্তরিত হয়েছিল। আবার 
“র”-স্থানে অনেক ক্ষেত্রে শ্রীকেরা] “ল”-ধ্বদি ব্যবহার 
করতেন । তার ওপর, “য়”-ধ্বনদির পরিবর্তে আর একটি “ল”-ও 
দখা] দেয়। এবং এমনি করে গড়ে ওঠে “হেল্গাস্‌-শক। 
তাং প্রাক “ছেক্সাস্‌" -৮“অর্ধ্যাঃ' বা “আর্ধ্যাঠ | জান পুর্ব্বোক্ত 
অর্ধ্যানা ব| 'আর্ধ্যানাম্‌ঃ থেকেই & ভাবে উৎপন্ন হয়েছিল 
হেজেনেস শব্ব। কিন্বা তফাৎ খীড়িয়েছে অর্ের দিক 


থেকে । যেহেতু 'আধ্য' বা 'অর্ধ্য” একটি জাতির মাম, কিন্তু 
তায়ই সমান শষ “হেদাজ্জাস্‌? একটি দেশের নাম। আবার, 
'অর্ধ্যানাম বা 'আর্ধ্যানীম” বলতে দেশ বোধায়, কিন্তু “ছেলে” 
নেস্‌্” বলতে একটি জাতি বোঝায়। 

বেহ-দয়ছ । বাক্‌ বা 909901)-কে আধ্যের! বছ নামে 
অভিষ্িত করতেন, যেমন, “খক্‌, গির্‌, গো, বেস” ইত্যাঘি। 
বিশেষ ভাবে বাক্‌-ক্ূপিঙ্ী ধেহুতে ব্রদ্ম দৃতি অর্থাৎ বাকৃ-এর 
শ্রেনঠত্ব প্রতিপাদন কর! হয়েছে বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম 
অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে । যেমন £ -“১। বাচং থেহুমুপাসীত 
তন্সাশ্ত্বারঃ স্তনাঃ, ম্বাহাকারো, বষট্কার£, হৃত্তকারঃ 
স্ববাকারত্তন্তৈ ঘ্বৌ সতমৌ দেবাঃ উপজীবন্ধি, শ্বাহাীকারং চ বষট্‌ 
ফারং চ হৃস্তকারং মন্ুস্তাঃ ম্বধাকারং পিতরং; তন্ভাঃ প্রাণ 
খাষতে! মনে| বৎস: 1৪ 

পন্ড ছিল আর্যদের সম্পত্ভি। গাতী পণ্ড, সুতরাং গাঁভী- 
বোধক বেনু ছিল তাদের সম্পভিহ্বরূপ। বাক্‌-ও মাছুযের 
সম্পভিবিশেষ। বোধ হুয় সম্পভতিবোধ হইতে এছ” নাম 
বাক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হু'ত। তার পর এল বাকোর 
পবিজ্রতা ও অবিনশ্বরত্বে দৃিতঙ্গী। যার প্রমাণ জামর] 
পাই সংস্কত খিক” শবে, শরীক 'লোগস্‌ (10503) ও লাতিন 
“লোকদ্‌? (195009 ) শবে । 

লিখুয়ানীয় ভাষায় আমর] “থে শব্কে পাই “দয়? 
রূপে । আবার এ নাষে প্রচলিত প্রাচীন লোক-সাহিত্যের 
সন্ধানও পাই। নুনীতিক্মার চঙ্টোপাব্যায় মহাশয় তার 
ইউরোপ'-_-২য় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠার লিখছেন যে, “লিথুস্বানীয়- 
দের মধ্যে, তার] গ্রষ্টান হয়ে যাবার পূর্ববে যে-সব দেবতা 
বিষয়ক গান জার দেব-কাছ্ছিনী, আর অন্ত গান প্রচলিত ছিল, 
সেগুলি সংগ্রহ কর! হয়; বর্টেতিহাস আর ভাযষাতত্বের 
দিক থেকে এ সব গান অমূল্য ) এই গানগুলিকে লিথুয়ানীয় 
ভাষায় “দয়স্থ' বলে__শবটি বৈদিক “বেন” শবের লিখুযানায় 
প্রতিরপ--টৈদিক “ধেনা'র সাধারণ অর্থ 'থেছু' কিন্তু “বাকা, 
শব' অর্থও এর ব্যবহার আছে? লিথুয়ানীয় “দয়” আর 
বৈদিক খক্‌ বা স্থক্ত এক পর্যায়ের সাহিত্য, এ বিষয়ে মনে 
ছয় যেন বৈদ্গিক-স্থক্ের মত রচনার ধার] প্রীপ্ীর সতর 
শতক পধ্যস্ত লিথুয়ানীয়দের মধ্যে চলে এসেছিল । লেট্দের 
মধ্যেও অনথরূপ লোকসীত পাওয়া গিয়াছে ।” 

দুতরাং লিখুয়ানীয়৫ “দয় সু”. সংস্কত “থে? .» খেক্‌, সুভ, 
বাক? ইত্যাদি ॥ 


বাত এএর 
১। আক “/1958000” শব 'বাক্ষচ্দর” হইতে উদ্ভৃত। 


২। মহাভারতের যুগে এই শব বিক্কত হয়ে 'বকোদরে” 
পরিণত হুয়। 

৩। ইন্দির! শব কিন্ত বর্তমানে লক্ষমীকে বুঝায় । 

৪ ভ্রষ্ব্য-_সীতানাথ তত্বতৃষণ সম্পাদিত 'যৃহ্দার়ণাক 
উপনিষদ? । 

&। “লিৎুস্বানীয়' বানান কিন্তু দুমীতিষাবূর লেখায় 
পলিথুআমীয়'--আছে। | 


রাত হতে 22৩ | 
রা শাক রী 


সপ 
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গ্তাম উপসাগরের ধারে “কাউসেং--”টে.জার পাহাড় 


পেনাঙের কথা 
শ্রীগৌরমোহন দাস দে 


ছোটবেল! ধেকে শুনে এসেছি পেনাং ছবির মত স্ুঙ্ছর শঙ্র 
সাগরের বুক থেকে উঠেছে । তাই যুদ্ধের চাকরির কল্যাণে 
মালয়ে আসবার পর থেকেই পেনাং যাবার স্বযোগের অপেক্ষা 
করছিলাম । সেজে হঠাৎ এক দিন যখন আমার টাইপিঙে 
বদলির হুকুম এল তখন খুশী হয়ে উঠলাঁম-_ কেননা, টাইপিং 
থেকে পেনাং যাওয়ার ্ুবিধা অনেক । আমি টাইপিং 
যাবার দ্িনকতক পরে আমার ভ্রমণ-সঙ্গী চাটুজ্যেমশায় 
পুরাতন তৃতা বুদ্ধকে সঙ্গে করে পোর্ট ভিকসন থেকে আমার 
আস্তানায় এসে হাজির হলেন- _উদ্ছেক্ঠ আমাকে নিয়ে একবার 
অমুক্র-মেখল] পেনাঙের পথে পাড়ি দেওয়!। পেনাঁং যাবার 
কয়েকটি রাস্তা আছে । রেল-শন থেকে একটা অণাকাবীকা! 
রাস্তা আসামগোমা গ্রামের তেতর দিয়ে 'সোয়েটনহ্থাম' 
নামক রাস্তা দিয়ে বরাবর পেনাঙের দিকে চলে গেছে--জার 
একটি পিবা রাস্ত। আছে, সেটা ইপে! থেকে টাইপিঙে আসবার 
পথে পড়ে। আমর! 'আসাগোম1” গ্রামের মধ্য দিয়ে বাব 
স্থির করলাম । 

পরদিম সকাল আটটায় কিছু জলযোগ করে চাটুজ্যে- 
মশায়কে ভ্রষ্টব্য স্থানগুলে! দেখাবার জভে জিপ নিয়ে 
বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পেনাং থেকে 
দশ মাইল দুরে এক জায়গায় এসে পৌছলাম। আর আৰ 
ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের পেনাঁঙে পৌছবার সন্ভাবনা। সমুক্র- 
গর্ভোখিত পেনাঙের বিচিন্ত প্রান্কতিক সৌন্দর্য উপতোগ করা 
জামার কতদিনের সাব। এবার তা লফল হতে চলেছে 


ভেবে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। জিপের গতি বাড়িয়ে 
দেওয়া হ'ল। ডানদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত একেবারে গিরি- 
পাদযূল পরাস্ত প্রসারিত । মাঝে মাঝে নারিকেল-বৃক্ষের 
বন। মস্থণ চিন্ধণ দীর্ঘ পত্রগ্ুলে! যেন শ্টামলাঞল! প্রক্কতির 
দেছে চামর ব্যজন করছে। এখানে ছুটো পুল আছে। 
একটা ব্ৃ্টশরা তেঙে দিয়ে যায়, সেট! জাপানীর! আবার তৈরি 
করেছে জার একট! এখন মেরামত হচ্ছে । আঁমর! নয়! পুলটীর 
ওপর দিয়ে জীপ চালিয়ে নিয়ে গেলাম। একটু পরে আমর! 
'বুকিট টেঙ্গা' গ্রামে এসে পৌঁছলাম । ভারতীয়, মাঁলয়ী 
ও চীনা এই তিন জাতিরই লোক এখানে জাছে। এখানে 
তারতীয়দের একটা মন্দিরও আছে । যদ্দিরে পুজা-অিন। 
হচ্ছে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছেন_ এ সমন্ত দুপরিচিত 
দৃষ্ঠ দেখে আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে 
আমাদের একটি রেলওয়ে জংসন পাঁর হতে হ'ল । একট! 
চৌরাস্তা এসে দেখি বাঁধিকে ঞ্রেশন, ডানদিকের রাপ্তাটি 
কৃলিষ অভিমুখে গেছে । এদদিকটায় রবার-ক্ষেত খুব কম। 
ধানক্ষেত আর নারিকেলের বন সুজল] নুফল! শন্ডক্ঠামল! 
বাংলাদেশের কথ! স্মরণ কদ্িয়ে দেয়। একটু এপিয়ে গিয়ে 
বাঁদিকে দেখি যে, পেনাং পাছাড়ট প্রাকারের মত ছাড়িয়ে 
আছে-__দূরত্ব এখান থেকে হয় মাইল মান্। এখানটার 
মালযী ও চীনা বস্তি বিস্তর । রাস্তা দিয়ে পঞ্জাবীরা চলেছে 
গরুর পাল ঠেঙাতে ঠেভাতে | এখানকার তামিল কুলিদের 
বন্ধিগুলি প্রবালী ভারতীয় শ্রমিকদের ছরবস্থার় কখাই 





লেকের ধারের একটি দৃষ্ঠ । দূরে পাহাড়ের কোলে জেলেদের ঘর 


স্মরণ করিয়ে দেয়। এদেশের সম্বপ্ধির সোপান তৈরী করে 
দিলে এরা, অথচ মান্থষের মত খেয়ে পরে নুস্থদেহে বাচবাঁর 
অধিকাঁর থেকে এর! বঞ্চিত। জায়গা] সমুদ্রের কাছে বলে 
জলে জলময়। এখানে একট! ছোট নদী পার হুলাষ। 

নান। দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে দেখতে বেল] বারে?টা বেজে 
গেছে । আম্যদের ইচ্ছা যে আমরা পেনাং শহর, জঞ্জ টাউন 
পরিক্রমা করে সেই দিনই টাইপিতে পৌছুব। সেজতে 
আর দেরী না করেই পথে বেরিয়ে পড়লাম । দূর থেকে 
যে টীওয়ার ক্লক দেখ! যাচ্ছিল সেটা! জেনারেল পোষ্ট 
আপিসের ওপর । এখানে আগে বিদেশ গমনেচু লোকেদের 
টিকিট কিনতে হ'ত। এখন মিত্রপক্ষীয় সৈজ্েরা সেই সব বড় 
বড় ঘরে আনান! গেড়েছে। জাপ অধিকারের সময় মিজ্পক্ষীয় 
সৈন্যরা ডানদিকের পিট গ্রীটের বাড়ীগুলোর ওপর 
অতর্কিতে চড়াও হয়ে বোমা বর্ষপপূর্বক অনেকগুলো বাড়ী 
ভেঙে চুরমার করে ফেলে । গির্ছাটাও বাদ দেয় নি। তবে 
হাইকোর্টের কোন ক্ষতি হয়নি । এ সবের ধ্বংসাবশেষ 
এখনে! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থা্ঘ পড়ে রয়েছে । পিট ্রীর্টের 
যে বাড়ীট! ভেঙে গেছে সেটা একটি বিশেষ ব্রষ্টব্য স্থান ছিল 
বলে মনে হু'ল। সামনেই একটি দশ-বার বছরের শিখ 
ছেলেকে দেখতে পেয়ে এই বাড়ীর কথ। জিজ্ঞাস! করলাম । সে 
উদ্বর দিলে নেতাজীর “ইতিয়ান ইঞ্খিপেনডেন্স লীগে'র বাড়ী 
ছিল এটা তবে শক্রর আক্রমণে এক জন ছাড়! বেশী লোক 
মনেনি। 

শুনেছিলাম. যে “জয়ার ফিতাম' মন্দির এখানকার একটি 
দর্শনীয় স্থান । আমরা এফ চীনা ডাক্তারের দোকানে পিয়ে 


পেনাঙের কথা 





৫ 


সপন পিপিপি পরি শা পো পো পা সপ পরীর পর পাস 


এ মন্দিরে যাবার পথের কথ! তাকে দ্ধিজ্ঞাসা করলাম। 
ভন্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারেন-_তিনি 
কতকট! ভাষায়, কতকট] আঁকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে শেষে পথের 
ছবি একে দেখিয়ে দ্িলেন। রাস্তার মানচিআ আমাদের কাছে 
সব সময়ে থাকে, কিন্তু আয়ার ছিতাম মন্দিরে যাবার রাস্তার 
নির্দেশ সেই মানচিত্রে ছিল না। চীন! ডাক্তারটর নির্দেশ- 
মত আমর! “ডাটে! কারামৎ রোড ধরে ট্রলি বাসের সঙ্গে 
সঙ্গে এগিয়ে চললাম | বহুক্ষণ জিপ চালিয়ে এক খরন্রোত! 
গিরিনদীর ধারে এসে পৌঁছলাম । সেখাঁনে খানিক জিরিয়ে 
আমর!| পায়ে হেটে নিকটবাঁ একট মন্দির দর্শনে চললাম । 
চ 

পুলট পার হতেই ছোট ছোট দোকানের সারি নন্ধরে 
পড়ল। সেখানে আম, জামরুল ইত্যাদি নানা ফল-মূল আর 
ধৃপকাঠি ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে। মন্দিরাত্যপ্র্থ বুদধযৃত্তিকে তেট, 





পেনাণের একটি র।জপথের দৃষ্ঠ 
দেবার জন্ভে কেউ কেউ এ সবকিনে নিয়ে যাচ্ছে। 
চীনারই হাতে দেখলাম একটি করে চন্দনকাষ্ঠ। আন্দাজ 
পঞ্চাশটি ধাপ অতিক্রম করে মন্দিরধারে পৌছতে হ্য়। 
সোপানগুলোর হু'পাঁশে ভিখারীর দল হাত নেড়ে কাতরাচ্ছে। 
মন্দির-মধ্যে বেজায় ভিড়, সব জাতের সকল বর্ণের লোকের 
নিকটেই মন্দিরদ্ধার অবারিত। প্রতু বুদ্ধের নিকট কেউই 


সকল 


এখানে মন্দিরাভান্তরে সর্ব জাতিবর্ণ- 
সমন্বয় দেখে খুব আনন্দ হল । মনে পড়ল আমাদের দেশের 
দেবমন্দিরে ছোঁম্নাঁয়ি আর জাতি-বিচারের কথা । উচ্চবর্ণের 
হিন্দু তিশ্র আর কোনও জাতিরই আমাদের দেশের মন্দিরে 
প্রবেশাধিকার নেই। এমশি ভাবে দেবতার দর্শন ও স্পর্শন 
থেকে বহু মানুষকে বঞ্চিত করে আমর! কোন্‌ আধ্যাত্মিক 
উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছি কে জানে? চীনাদের এ সব 
বালাই নেই। বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, মুপলমান, প্রীষ্টান সফল 
সন্প্র্ধায়ের সকল বর্ণের লোকেরই তাদের মন্দিরে অবাধ 
গতি। এখানে কোন তেদ-বৈষম্য নেই। গুখের. বিয়য় 


অস্পৃপ্ত হরিজন নয়। 
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“আয়ার হিতাম' মন্দির 


যে, আমাদের দেশের কুসংক্কারের অচলায়তম জাজ তেঙে 
পড়েছে_ কোন কোনও জার়পায় হরিজনের| দেবমদ্দিরে 
প্রবেশাধিকার লাত করেছে। 

সোপানাবলী পার হয়ে একট! পুকুরের পাড়ে এসে 
হাঞ্জির হলাম । পুকুরট! কচ্ছপে ৬র্থি-_এর] কলমী শাক 
খায়। চীনা দোকানদার বসে রয়েছে ফলমী শাক 
নিয়ে, ছু" আটি শাক কিনলাম । ভাটানুদ্ধ পাতা একটা 
ফেলতেই একপাল কচ্ছপ গল! বাড়িয়ে এসে হাঙ্ছির। 
তারপর সেই পাতাটি দখল করবার জন্যে তাদের মধ্যে 
সে কি প্রবল প্রতিঘন্দিতাঁ। এ ওঠে ওর পিঠে, একটা দেয় 
আর এফটীকে কামড়ে, বহুক্ষণ ধরে চলে কাঁমড়া-কামড়ি, 
ঠোফ্াঠুকি । দৃষ্তটা বেশ উপভোগ্য । এ ছাড়া আর 
একটা! পুকুরও আঁছে। তাতে কতগুলে! কই ও অন্তাভ মাছ 
ঘেখলাম। এখানেও কতকগুলো শাকপাতা ফেলে দিলাম। 
গাইড বললে .যে এলে! “হলি” পুকুরের “হলি” মাছ 
কেউ ধরে না। একটু ওপরে একটা ফুল-বাগান, তাতে 
রংবেরঙের কুল ফুটে রয়েছে । সামনে একটা গথুদ্ধ__-ওপরে 
বৌদ্ধ মন্দির । পাছাড়ের নিভৃত স্থানে অবস্থিত মন্দিরটির শু্ধ 
গাস্ভীধ্য হৃদয়কে নির্ধধাক বিশ্ময়ে শদ্তিত করে ছিলে । এই 
হন্দির যেন ভারতবর্ধের বৌদ্ধবর্শের অন্রতেদ্দী বিরাট মহ্মারই 
প্রতীক । খানিকটা গিয়ে আমরা বাঁদিকের সিড়ি দিয়ে 
ওপরে উঠতে লাগলাম । সামনেই একটা! বড় কাঠের মাছ 
ঝোলানো! রয়েছে । ওপরে উঠে প্রথমেই সামদের মন্দিরে 


প্রবলী 
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গেলাম । মন্দিরের ঘ্বারপ্রান্তে চন্দনফাঠ ছালাবার প্রকাও 
একটা পেতলের চুল্নী রয়েছে । চীনার! এ চুন্গীটির নাম দিয়েছে 
--“কেকু লক্‌ সী টেম্পল” । এখানে দিনরাত অনবরত চন্দন- 
কান্ঠ ছালানে] হুয়। বৌদ্ধধর্টের বিমল রশ্রিচ্ছটায় একদ| কেমন 
করে অর্দেক এশিয়া] উড্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাই ভাবতে 
লাগলাম। 

এটিকে আনা হয় যা্ট বছর আগে চীনদেশ থেকে। 
পেছনে কাঠের একটি বড় টেবিলের ওপরে টিনের কৌটার 
মধ্যে আছে কতকগুলো! কাঠি। চীনার! জানু পেতে বসে 
কাঠি নাড়ছে। কাঠিগুলে! কিছুক্ষণ নাড়বার পরে ছু-একটি 
কাঠি মাটিতে পড়ে গেলে লোকের! সেই কাঠি তাঁদের 
পুরোছিতের কাছে নিয়ে যায়। ব্যাপারট। প্রথমে একটু 
ছুর্ববোধ্য ঠেকেছিল, কিন্ত শেষে যখন দেখলাম যে পুরোহিত 
কতকগুলে ছাপানে! ব্যবস্থাপত্র পড়ে সেগুলো! এদের বিলিয়ে 
দিতে লাগলেন তখন বুঝলাম যে এর! সব রোগীর দল। 
এর] সেই ব্যবস্থাপঞ্ঞ নিয়ে চীনা ওষধালয়ে গিয়ে যব 
কিনে নিয়ে আঁসে। 


এই কাঠিনাড়ার জ্বায়গাটার পেছনে রয়েছে একটি 
ক্কত্িম পাহাড়_-আর এ পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে প্রহরারত 
কতকঞ্চলে! শান্্রীর সৃত্তি সেগুলি সোনালী রং করা। 
মাঝখানে আছে “দয়ার দেবীর প্রতিমূর্তি, ার পদতলে 
তার ছুই বোন উপবিষ্। বারিকে এক কোণে আছেন 
বন্ধের দেবতা আর সৃট্টিকর্ভা । বুর্তিগুলোর ডাইনে ও বীয়ে 
নয় জন করে আঠার জন ভক্ত ধ্যানাসনে উপবিঞ্ঠ। বিছ্াতের 
দেবী ও স্বত্যুদেবত| পাহাড়ে গুহার মধ্যে আছেন। এই 
ঘরটির ডানদিকে একটি ছোট ঘরে আমর] ঢুকলাম । ব্যাধির 
দেবতা এখানে আছেন-_ভীষপদর্শন প্রহরীরা এঁকে পাহারা! 
দ্বিচ্ে। ওষধের কাঠি এখানেও রয়েছে, ব্যবস্থাপঞ্জ পাশের 
ঘরে বুলছে। একব্যক্তি একটি খাঁত। নিয়ে আমাদের লামনে 
এসে ধ্বাড়াল। আমর! কিছু কিছু তাকে দিলাম । এই অর্থ 
মন্দিরের কাজেই ব্যয়িত হবে। সামনের দালানে একটি 
পিদ্তল-নির্টিত্ত বুন্ধযৃ্তি আছে _সৃ্িটি তারি নুন্দর, তার আনন 
শ্িতহান্ডে উদ্ভাসিত । এরই নীচে আলারষ্টারের কতকগুলে! 
ছোট ছোট বুন্ধমূ্তি আছে-_ ফোনটি স্টাীমদেশ থেকে কোনটি 
বা রেছুন থেকে আমীত। দালানের পিছনের ,ঘরটিতে 
আছে হুটি বিকটাকৃতি দেবনুত্তি। এর! হচ্ছেন পাপীদের 
শান্তিদাত দেবতা | এদের উচ্চত] হৃবে প্রায় যোল ফুট। 
ছারটি মন্ষ্যমৃ্তিকে এরা পদতলে নিম্পি& করছেন। এ 
চার জন হচ্ছেন জুয়াড়ী, মাতাল, আফিংখোর ও মিথ্যাবার্দী। 
এই চার শ্রেদীর অপরাধীর প্রতিমুর্তি_-এই সব দেখিয়ে 
লোকেদের পাপের কৃফল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হ্য়। 
লোকশিক্ষার এই অভিনব পদ্থাটি প্রশংসনীয় । সেখান থেকে 





পেনাও, রেলস্টেশন 


আমর] পেছনের ঘরে গেলাম, ছই দিকে আঠার জন বৌদ্ধ 
ভিক্ষু (প্রত্যেক দিকে নয় জন করে) ধ্যানমগ্র রয়েছেন। 
এই ঘরটির শেষপ্রান্তে তিনটি প্রকাঁঙ বুদ্ধমুর্তি_-একটি মূর্তির 
মুখে প্রসন্ধ হাসি, একটি ধ্যানীবুদ্ধ আর একটি হচ্ছে শিষ্যদের 
শিক্ষাদানরত বুদ্ধমৃত্ি। এই মূর্তিগুলোর সামনে স্কামদেশ থেকে 
আনীত একটি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমৃতি। বড় বড় হৃত্তিগুলো, বেশীর 
তাগ, কাগজ্জ আর মাটি দিয়ে তৈরি। প্রায় ষাট বছর আগে 
এদের প্রধান পুরোহিত পুনটাং চীন দেশ থেকে ভাক্কর ও 
শিক্গীদের জানিয়ে এই মন্দির আর এ সব মৃ্তি তৈরি করিয়ে- 
ছিলেন। মন্দিরে ঢোকবার পথে একটা ঘরে এর ছবি 
টাঙানো আছে। ইনি এখানেই মহধাপ্রয়াণ করেন। তার 
শিবের এই প্রাণে গঁর ম্বতদেহ দাহ করেন। এখানে সব 
ঘরের ছাদের মাথায় একটি করে কাণ্ঠনির্শ্িত ড্রাগন আছে। 
এগডলোৌর গঠনকৌশল অনিন্দ্য । আমরা এ সব দেখে 
পাশের একটি প্যাগোডা দেখতে গেলাম । এটি নির্ট্িত 
হয় ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে। সিডি দিয়ে নীচে 
নামবার সময় দেখি চীন! পুতুলের মত ধবধবে সাদা কয়েকটি 
চীন! মেয়ে ধাড়িয়ে আছে । তাদের মধ্যে একটিকে ডেকে এনে 
চীনা ভাষায় তার নাম জিজ্ঞাস] করলাম “লু আ৷ মিয়া ছামি” 
(তোমার নাম কি?) সে তার নাম বললে আমি আবার 
দ্বিজ্ঞাস|! করলাম, যে সে আমাদের সঙ্গে ভারতে যাবে কিন ? 
মেয়েরা সকলেই হেসে একেবারে লুটোপুট-_যেন বড় একটা 
মক্কার কথা । ছোটদের বিদায় জানিয়ে চলে এলাম । 

আমর। 'থায়ার হিতান” রোডের দিকে ফিরে চললাম । 
ছেশনে থেকেই একজন গাইভকে সঙ্গে করে নেওয়! হ'ল। 
চলাকট ভাঙা! তাঙ্গ! ইংরেজীতে কথা বলে- আমাদের কলি- 
খাতার অশিক্ষিত চীনাম্যানদের মত। যাক, একে দিয়েই 
বামাদের কাজ চলবে । 


আমর] 'থায়ার ফিতা” রোভ ধরে “ডার্টো! কারামাথ” রোভে 
এসে পড়লাম । ডানদিকে চলে গেছে খীন লেন-_ আমর] সেই 
দিকেই মোড় নিলাম । এ দিকটা শহরের নিফটবস্ভাঁ লোকের 
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বসতি খুব ঘন। এখানে “ক্রি স্কুল” নামক একটি বিস্তালয় 
আছে। এই জায়গার্টির সঙ্গে নেতাজী নুতাষচন্ত্রের পুণ্যস্থতি 
বিজড়িত। এখানেই তিনি আজাদ হিন্দ স্কুল স্থাপন! করেন। 
তার পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন নিলীথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নেতাজী কর্ক সংগঠিত যে বাঁলসেনাদের সাহস আর 
বীরত্বের কাহিনী আক্গ সমগ্র বিশ্ববাসীর বিশ্ময়ের উদ্রেক 
করেছে তারা এখানেই শিক্ষালাত করত। এটা ছিল দশ 
থেকে সতের বৎসর পর্ধ্যস্ত বয়সের বালকদের শিক্ষাকেন্জ। 
এদের চেয়ে বয়সে বড় তরুণদের সিঙ্গাপুরে গিয়ে শিক্ষা নিতে 
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হু'ত। এখানে ছা? মাপ শিক্ষা গ্রহণ করার পর বাছাই করা 
ছেলেদের সিঙ্গাপুরে বিভাঁধরী ক্যাম্পে পাঠানো! হ'ত | এখানে 
এখন ডাচ সৈন্যের অবস্থান করছে__ওলন্দাক্ষ সৈন্যদের 
যবন্ধবীপ আক্রমণের তোড়জোড় শুরু হয়েছে পুরোমাত্রায় । দলে 
ঘ্বলে এখানে এসে এর] সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। বৃটিশ 
এদের সাহাষ্য করছে অস্ত্রশস্ত, খাদ্য ও বন্ত্রাদি দিয়ে । 

আরও এগিয়ে আমর! 'দিগুগার' গ্রাম পার হয়ে 
চললাম। এই গ্রামপ্রান্তে মালয়ীদের কবর রয়েছে। প্রতি 
কবরের ওপর প্রস্তরনির্থিত ছোট ছোট পুতুল পৌত|। 
বাঁদিকে প্রণালীতে 'সীপ্লেনের” খার্ট । ভানদিকে পাছাড়ের 
ওপর বটিশ সৈভছের খাবার কো. টেনিস ব্োর্ট. বাগানা 


৩৮ 





পেনাঙের একটি রাস্তা 


ইত্যাদি দেখলাম । এ সব ছাড়িয়ে আমর! “নুঙ্গিনিরং? এামে 
এসে পড়লাম । গ্রামটি মন্দ নয়, বাঁজ্জারটি খুব ছোট-_ রাস্তার 
উপরেই কেনাবেচা চলছে। আমরা জারও নয় মাইল 
এগিয়ে গিয়ে সর্পমন্দিরে এসে পড়লাম | এটি “পায়ান লাপী'স্‌* 
গ্রামের সন্িকটে এক পাহাড়ের ওপর অবস্থিস্ত। গাইড 
আমাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। জুতা পায়েই চুকে 
পড়লাম, কেউ বাঁধ! দিলে না। সব জায়গায় একটি করে 
বিষধর সর্প কুগুলী পাকিয়ে পড়ে আছে-_গুণে দেখলাম 
একুশটি সর্প। জিজ্ঞাসা করে জানলাম আরও অনেক 
আছে। এগুলি নাকি মুরগী কিংবা হাসের ডিম খেয়ে বেঁচে 
থাকে। মন্দিরের পুরোহিত মালয়ী ও চীনা উভয় ভাষায়ই 
কথ। বলতে পাঁরেন। মন্দিরের ইতিহাস জানতে চে 
করলাম, কিন্ত কেউ তা বলতে পারলে না । তবে মন্দিরটি 
যে খুব পুরাতন সকলেরই প্রমুখাং সে তথ্য জানতে 


পারলাম । এখানেও দেখি ওষধ নেবার জ্বন্তে লোকের 
ভিড়। মন্দিরটি দেখে আমর! চলে এলাম। রাস্তাটি 
সোনা! চলে গেছে বৃটিশ এরোড্রামের ভেতরে । এবার 


জামাদের গন্তব্য স্থল পেনাও পাহাড় । গ্রীন লেন পার হয়ে 
আমর] “আয়ার রাজা লেনে এসে পড়লাম । এ স্থানটিরও 
ধতিহাসিক গুরুত্ব আছে_-এখানে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের 
বালিক! সেনাদলের শিক্ষাকেন্্র। সতের বৎসরের অধিক 
বংসর বয়স্কা বালিকাদের রানী ঝান্সী বাহিনীতে যোগদান 
করতে হ'ত-_সেট! ছিল সিঙ্গীপুরের উড. ্ীটে। মিসেস্‌ 
(ধবীর ছিলেন এখানকার পরিচালিকা। 

পেনাঙও পাহাড় &্েঁশনে এসে টিকিট কেটে আমর] ট্রেনে 
উঠলাম। ট্রেনট ছোট, আয়তনে ট্রামের চেয়ে বড় নয়। 
এই রেল লাইনটি তৈরি হয় ১৯২২ গ্রাষ্টাকে। হুর্গম পার্বত্য 
পর্থে প্রথম যখন রেল চালানোর চে&া হয় তখন অনেক 
লোক মার! পড়ে। তারপর কোন হূর্ঘটন৷ হয়েছে বলে 
শোনা যায় না। 


প্রবাণী 





* লাগলাম । 


১৩৫৬ 
সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। উর্ধগামী রেলপণের 
মধ্যে দিয়ে মোট! কাছির মত একট! তার সিধ! ওপরে উঠে 
গেছে। ভাবছি এ অপন্ভব কেমন করে সম্ভব হবে; ট্রেনের 
এ স্বর্গারোহ্ণপর্ধ কি করে সম্পন্ন হবে? পরে শুনলাম 
যে মোটা! তারটাই আমাদের গাঁড়ীটাকে ওপরে টেনে নিয়ে 
যাবে। আড়াইটা বাজল, ওপর থেকে টেলিফোন এল-_ 
এবার ট্রেন ছাড়বে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেদে উঠল-__ 
গাড়ীর দরজ| জানাল! সব বন্ধ কর! হ'ল। আমর! একটু একটু 
করে ওপরে উঠতে লাগলাম । যদি একবার ট্রেনের অধোগতি 
হয় তা হলে আমাদের যে কি ছূর্গতি হবে তা ভেবে শিউরে 
উঠলান। গাঁড়ী চলল খুব আস্তে আন্তে। যতই ওপরে 
উঠছি ততই নচের ঘরবাঁড়ী সব ছোট দেখাচ্ছে__ঠিক যেন 
ছেলেদের খেলাঘরের মত। পাহাড়ের ওপর বেশ খানিকটা 
ওঠবার পর বাঁদিকে চীনাদের একটা মন্দিরের সাষনে 
গাড়ীটাকে থামানো হ'ল। কগাক্টারের হাতে একটি ছড়ি 
ছিল সেটাকে ছুটে! তারে লাগিয়ে দিতেই গাড়ীর গতি 
থেমে গেল। আবার ছড়িটি হাতে নিয়ে নিলে গাড়ী 
চলতে আরম্ভ করে। গাড়ীতে চালক থাকে না চালক 
থাকে ওপরে বিদ্যুতের ঘরে. সেখান থেকে দরকারমত গাঁড়ীর 
গতি বাড়ায় ও কমায়। যতই ওপরে উঠতে লাগলাম 
নীচেকার জর্জ টাউন শহরের দৃষ্টটি ততই নয়নের পরিতৃপ্ত 
সাধন করতে লাগল। ধরাপৃষ্ঠে সবুজ আঁর লাল এং 
দিয়ে কে যেন একখানি নুদ্দর ছবি একে রেখেছে। 
কোথাও গভীর বমানী, কোথাও বেগবতী বারণা- 
ধারার কলগান, পাখীর কৃজনের সঙ্গে মিশে শ্রবণ পরিতৃপ্ত 
ফরছে। ঠা এখন একটু একটু করে বাড়ছে। কিছুক্ষণ 
ওঠবার পর আমর! এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে 
লাইনটি ছ'তাগে বিতক্ত হয়ে ছ'দিকে চলে গেছে। এই সময় 
আচমকা! আর একটা ট্রেন আমাদের পাশ দিয়ে স্‌ করে 
নীচে নেমে গেল । প্রায় ছ'হাজার কুট ওপরে ওঠবার পর 
ট্রেনটি এসে একটি ঠেঁশনে থামল। এখানে একটি 
“ইলেকটিক পাওয়ার হাউস”, আছে। এখান থেকে চালক 
আমাদের ওপরে নিয়ে এল, এই জ্বার়গায় আমাদের গাগী 
বদলাতে হ'ল । ট্রেন এ সময়ে যাত্রীদের নিয়ে ওপরে যাখ'র 
জে দাড়িয়ে থাকে । আমর] তাড়াতাড়ি ট্রেনের মধো য 
যেখানে পারি বলে পড়লাম। খানিক পরে যাত্রীব্র 
নিয়ে ট্রেনটি ছাড়ল। আমরা আবার ওপরে উঠত 
ঠা্ডা বেশ লাগছে কুয়াসার হুপ্ম আব:৭ 
তেদ করে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলেছে। ছ'পাশে 
চীনাদের হুদ্দর হুন্দর অট্টালিকাগ্ুলো! দাড়িয়ে আছে_ 
অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। একপাশে একটি শান বাধানে। খর 
নাল রয়েছে-_তাঁর ক্েতর দিয়ে বরণার জল লীচে গড়িথে 


বৈশাখ 

১০ পিসির 
গড়ছে। কিছুক্ষণ পয়ে জাগয়! একটি লুড়ক 
পার হুলাম। এটি পাহাড় তেজ করে ওপর উঠে 

গেছে। গুড়্টি অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন 

ফমশঃ উর্ধে আঝোছুণ করতে লাগল । ডানদিকে 

পাহাড়ের কিয়দংশ কেটে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত 
করে চৌবাচ্চা তৈরি করে সাতার কাটিবার 

জন্ত সেটি জলে ভরতি করে রাখ হুয়েছে। 

আশেপাশে অনেক চীনার বাড়ী দেখলাম। 

যার দল মাঝে মাঝে ওঠানামা! করছে । আমর! 
কিছুক্ষণ পরে ঠেশনে এসে পৌছলাম। 


&েশনটি ঘুব ছোট, পাহাড়ের ওপর থেকে 
নীচেকার ভাসমান মেঘগুলোকে ভারি চমংকার 
দেখায়। দুরে বহু নিয়ে পেনাঙ প্রণালীর 
বারিরাশির অনন্ত বিস্তার, কোথাও প্রণালীর 
গর্ভোখিত পাহাড়ের মাল! উদ্নতশিরে দগ্ডায়মান। 
পাহাড়ের গানে মাঝে মাঝে জেলেদের ছোট 
ছোট ঘরগুলে! যেন পায়রার খোপের মত দুষ্টমান। দূরে 
পাহাড়ের গায়ে ঝরণার জলে বাধ দিয়ে একটি জলাধার তৈরি 
হয়েছে__সেখান থেকে গো! পেনাঁও শহরে জল সরবরাহ 
করা হয়। 

কিছুক্ষণ যাবার পর আমর! রাস্তার মোড়ে এসে উপস্থিত 
হলাম । সব দেখা শেষ হলে আমর] বাড়ীর পথে রওন] হুলাম। 
ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, আমদের নিয়ে নীচে নেমে এল। তখন 
সন্ধ্যা হয় হয়; আমর] পেনাঙ্ড পাহাড় ত্যাগ করে আরব 
মসজিদ দেখে পেনাঙ ঘাটে এসে পৌছলাম। পেনাঙ কেল্লা, 
প্যাতিলয়ন, রেক্সবিয়েটার ও সুগ্রীম কোর্ট, পিকাভেলী, নাঁচঘর 
এসব পথের মাঝেই নজরে পড়ল। 





আয়ার হিতাম মন্দিরের মুখে বাগান 
ফেরী ছাঁড়বার অনতিপূর্বে আমর] ভেওরে গিয়ে স্থান 


সংগ্রহ করলাম। অঞ্ধকার ঘনিয়ে এসেছে_-আকাশ ভেঙে 
আরস্ত হ'লবুটি। আমরা ওয়া্টারগ্রফ মুড়ি দিয়ে জীপের 
মধ্যে বসে আছি। আঁশেপাঁশের অনেকগুলো লোক ভিজতে 
আরভ করেছে। কেউ চুকছে ট্রাকের নীচে, কেউ গিয়ে 
পার্থস্থ ফোন হত্জধানীর ছাতার নীচে আশ্রয় নিয়ে বৃির 
হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছে। 


অবিশ্রাপ্ত বারিবর্ধণের ভেতর দিয়ে আমর] আমাদের 


পেনাঙ ভরমণ-পর্বব শেষ করলাম। এই ভ্রমণের স্থতি মানস- 
পটে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


ভাক্র্য 


শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত 


অনেক দিনের আশা! তোষাকে শোনাবে! আমি গান, 
তাই ত মেঘের স্বরে নীলাকাঁশে নক্ষ-আহ্বান। 
কুলের ঘোমট1 খুলে যে-বুছ'ন! স্পর্শ রেখে যায়__ 

ঝড় নয়, ভালবাস! তুলেছিল মর্মর ডানায়। 

উজ্দল হল্দে-চাদ আমিই ত করুণায় ভালি, 

মমতার মোমে ুতে হদয়ের করে জোড়াতালি । 
জীবন কিছুই নয়, দাম নেই না থাকলে আশা, 

তাই ত তোমাকে দিই আঙ,রের মত তালবাসা। 


ঠনো-কাচ তৃমি শুধু তোমার ধে নেই কোনে! দাম-ই 
নক্ষভের গান নিয়ে কাছে এসে ন] দাঁড়ালে আমি। 
পাথরকে কুঁদে কুঁদে দিয়েছি ত ভাক্ষর্য মর্মরে-_ 
এনেছি অনেক প্রেম, ভালবাস] শিক্পহাত”পরে । 
হদের মতন কাঁপে তবু যেন অপিত হাদয়। 

তুমি না রইলে কাছে পৃথিবীকে মাঠ মনে হয়। 


প্রৰাহ 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


১৯ 

রাধু বিশ্মিত চোখে চাছিয়! রহিল। কোথাও যে একটা 
মারাত্মক তুল হইয়া গিয়াছে একথা সে বিশ্বাস করিল, কিন্তু 
বৃখ কুটয়! একট! কথাও বলিতে পারিল না। তার চোখে 
মুখে একট] অসহায় উদ্বেগ-ব্যাকুল তাব ফুটয়! উঠিল। 

স্বন্য় ততক্ষণে অনেকটা অএসর হইয়া! গিয়াছে । গ্রাম 
ছাড়িয়া আজই সে চলিয়া যাইবে । আজই-_-এই মুহূর্েই। 
একট মুহুর্তের বিলম্ব তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট । 
তার ভবিষ্যৎ জীবনের সমাধি রচন] হইয়াছে । এখানে 
আর কিসের মোছে সে পড়িয়া থাকিবে? 

গ্রাফকে সে ভালবাসে । এই মাটির উপর তাহার গভীর 
টান। কিন্ত কোন আকর্ষণই আর তাহার গতিপথ রোধ করিয়। 
স্বাড়াইতে সক্ষম হইবে না। গ্রামের প্রকতিও যেন তাহার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে । তাহার পাঁনে চাহিয়া! অবিশ্বাসের 
তিক্ত হাসি হাসিতেছে। আকাঁশে যেন কিসের একট! 
কুটিল ইঙ্গিত। চতুর্দিকে শুধু ছি ছি রব উঠিয়াছে। কিন্তু 
কেন? সেতকোন অঙ্তায় কাজ করে ণাই__কোন দিন 
অভায়ের প্রশ্রয়ও দেয় নাই | 

স্বন্ময়ের গতি ক্রুততর হইয়া উঠিল। তাহার অতীত 
জীবন সব মুছিয়! যাক, বিলুপ্ত হইয়া যাক। কিন্ত নদদীতীরের 
বুড়ো বটগাছের তলায় আসিয়া সহসা তাহাকে থামিতে 
হইল। তাহার চলার গতি কে যেন অন্ৃষ্ঠ হত্তের ইঙ্গিতে 
থামাইয়। দিয়াছে। অতীতের কত কথাই না মনের কোঁণে 
আসিয়া! ভিড় করিয়াছে। এই গাছতলায় বসিয়া কত দিন 
সে আর মঞ্চুষ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করিয়া কাটাইয় দিয়াছে । 
সেই গাছ__সেই নদী- সবুজ ঘাসের মণ আত্তরপণ- সব 
কিছুই বিগত দিনের মধুর স্মৃতি বহুন করিয়া আজিও বিরাজ 
ফরিতেছে । আজিও নদ্বীর জলে তেমনি ঢেউয়ের মৃত্য'** 
তাকাদের হু'জনের বুকেও যাহার দোল] লাগিত। একই 
জয়, একই তাল নিত্য তাহাদের কাছে নুতন রহস্যের সন্ধান 
বিয়া আনিত। কিন্ত আজ নদী তাহার কাছে নুরহারা, 
ছন্দহীন। নাই তার ফোন রাপ, কোন রস, কোন আকর্ষণ। 
শুধু একট। অব্যক্ত যন্ত্র, শুধু একটা স্বতির আলোড়ন তাহার 
ধুকের পাজ্রগুলিকে পর্ধ্যস্ত যেন শিখিল করিয়া] দিয়াছে । 

মঞ্চ্ষাকে লইয়া নীড় রচনা! করিবার কত মধুর কল্সন1 থে 
অনুক্ষণ তাহার মনে জাপিত সে খবর কেউ রাখে না_ 
এমন কি, মন্ধুযা নিজেও নয়। কেমন করিয়া দাম্পত্য 
জীবনের ন্থুচন1 কন্সিবে তাহারই নিপুণ আলেখ্য মনের 


পাতায় পাতায় অঙ্কিত করিয়া সে স্বকীয় চেতনা দ্বারা তাঁহ! 
অনুভব করিয়৷ দেখিত। হুয়তো মঞ্জুষা তাহার মায়ের সহিত 
গঙ্জ করিতে থাকিবে, কিংবা! গৃহস্থালির সহায়তায় রত 
থাকিবে। স্বশ্ম় মায়ের অলক্ষ্যে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া 
আত্মগোপন করিবে, কিন্বা পাঠরত মঞ্জুষার চোখ টিপিয়া ধরিয়া 
তাহাকে চমকিত করিয়া দিবে । তাহার পরে নিজেই প্রশ্ন 


.করিবে, বলতো! কে? মঞ্জুষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়] 


জবাব দিবে, রাজ! বাঁদশ! কেউ বোধ করি । কিন্ত দয়া করে 
চোখ ছাড়,ন। ম্্ময় হয়তো! তখন এদিক ওদিক চাহিয়া 
দেখিয়া অতি সন্তর্পণে একটি.*. 

মঞ্চুষা এক হাতে তার চিবুক ঠেলিয়া বরিয়! অন্ত কে 
কহিবে, এই ছাড়'.আ]..-জ্যাঠাইম] | স্বম্ময় সে কথায় 
কান দিবে না-_মুডকি হাসিয়া! কহিবে, এই কি""*বল 
মিহুদ1.""নইলে-*'এক, ছুই, তিন-*'শেষ পর্ধ্যস্ত মঞ্ুষ তার 
ছুই বাহুর বন্ধনে পরিপুর্ণ ভাবে ধরা দ্দিবে । 

জ্যোতদ্া রাম সে তাহার মনের পুঞ্চিত কথার ভাগার 
উদ্জাড় করিয়া ফেলিবে। এত কথা যেসে জানে সেকথা 
তাঁছার নিজেরও অগোচর ছিল। কিসের পরশে যেন আজ 
তাহা ছকৃল ছাপাইয়া উপচাইয়! উঠিয়াছে। গল্পের মাঝ- 
খানে হয়তো! পাখীর কলরব করিয়া জানাইবে প্রভাতের 
নির্দেশ। মঞ্জুষা হাসিয়া কছিবে, এত কথাও তুমি জান 
তখন ত একদম বোব! হয়ে থাকতে । মঞ্চুষার কথায় স্বদ্ময় 
রাগ করিবে ন| বরং হাসিমুখে তাহাকে আরও কাছে টানিয়া 
লইয়া স্বকণ্ে কফিবে, এই মুহুর্দে ওসব পুরনে| কথ! টেনে 
এনে নিজ্ধেকে ফাকি দিতে আমি পারব না। মঞ্ুষ! তখন 
হ্য়তে] ঘাড় বাঁকাইয়া৷ আবেগপূর্ণ ক্ঠে কছিবে, বুঝেছি থাক, 
মশাই | 

তাই তন্ময় জাঞ্জ আবার নুতন করিয়া! ভাবিতেছে। 
ফোথায় রিল সেদিনের কল্পনা । তাহার আশার শ্বপ্র- 
সৌধ-রচন! | তাহার জীবনে মঞ্ুষার যে এমন করিয়া স্বৃত্যু 
ঘটবে তাহ! কে ভাবিতে পারিয়াছে। অথচ একদ্দিন তাহাদের 
স্বহ-গুঞ্ধনে এখানকার আকাশ-বাতাস পর্ধ্যস্ত মুখরিত হুইয়! 
উঠিত। নদীব্ষলের কলতানে তাহাদের বুকের কথ! ছন্দে 
জুরে বছিয়া যাইত। 

্ব্ময় হঠাৎ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। এসবসে 
কি ভাবিতেছে। তাহার জীবনে এ চিন্তাও আঙ্জ নিছক 
বিলাসিত1। স্বন্বয় পুনরায় চলিতে স্থুরু করিল। সম্মুখে 
তাহার সীমাহীন পথ।'*.গৃহে কিরিয়। আর কাজ নাই। 


বৈশাখ 


পাই পাটি ত শি পাটি ০০ শশী পিল লাশ ০ পা 


পাপা তত 


এখান হইতেই সোজা! সে প্রীমার-ঘাটে যাইবে । গ্রীমার যদি 
পাওয়া যায় ত ভালই, নহিলে নৌকাযোগেই নুরু হুইবে 
তাহার নিরুদ্ধেশ যাত্র/। এখানে আর একটি দিনও সে 
থাকিতে পারিবে না। এখানে সবকিচ্ছই তাহার সহিত 
সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে । তাহার উপর আর কাহারে! আনা 
নাই। স্বশ্ময়ের অসহ হইয়া] উঠিয়াে। বাপম] তাহাকে 
অবিশ্বাস করেন । মঞ্থুষাও তাহাকে বিশ্বাস করে না। অথচ 
সে একদিন মৃন্ময়কে ভালবাপিত-__যে ভালবাসায় বাধ ছিল 
ন|। একথা! ম্বময়ের চেয়ে বেশী করিয়া আম কে 
জানে? কিন্ত মঞ্চুষা যে তাহা উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে 
একথা ত কেহ তাহাকে বলে পাই। জবাখটাও প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই সে পাইল, যে কথা গ্রামের আবালব্বদ্ধবনিতাঁর সত্য 
বলিয়া! ধারণা হইয়াছে সে কথা মঞ্চুষ! অবিশ্বাস করিবে 
কোন যুক্তিতে । আর সত্য বলিয়্াই যদি সে না মনে 
করিবে তবে নাগালের বাহিরে চলিয়। গেল কেন? অন্ততঃ 
তাহার মুখের শ্বীকারোক্জির অপেক্ষায় পা হয় আর 
দিনকয়েক অপেক্ষা করিত । 

একথা স্বন্ময়ের মনে একবারও জাঁগিশ না যে, মন যখন 
ভাঙিয়া যায়, তখন যুক্তিতর্ক অথব! কাওজ্ঞান মাঁন্ষের 

1ভাবিক ভাবেই পঙ্গু হুইয়! যায় । 

প্রীমার আধ ঘন্টার মধ্যেই পাওয়া গেল। শৃতন কিয়! 
ম্বনয়ের যা! শ্রপ্ হইল | যর্ণিও সে জানে না কোথায় কত 
দুরে গিয়া তাঁর এ শিক্প্েশ-যাজা! শেষ হইবে । 

গ্রামের উপর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপর, এমন কি তার 
নিজের উপর পর্য্যগ্ত তাঁর প্রবল অভিমান দেখা দিয়াছে। 
সহসা ম্বম্ময়ের ছু'চোখ সঙ্জল হইয়া উঠিল । সে সতৃষ্ণ নয়নে 
থামের পানে চাহিয়! পহিল, গ্রাম্যপ্রকৃতির অনেক কিছুর 
সহিত আজও মণ্থুষা স্বন্সয়ের কাছে জীবস্ভ। এখানকার 
বেতঝোপ, বনকাটালির ঝাড়, ফমীমনস! গাছের সারি, 
নাঙ্ুদের কলাবাগান, চাটুজ্যেদের আমবাগান, বড় চালতা! 
গাছটা, ফেলিদিদির ধন্তে শাকের ক্ষেত ইহার! তাহাঁদের 
অতীতের বছ ঘটনার মৃক সাক্ষী। কোধায় একটা পাখী 
অবিশ্রান্ত “বউ কথ! কও” রবে ডাকিয়া মরিতেছে। অনস্তকাল 
ধিয়াই বুঝি এমনি করিয়া ডাকিয়া চলিবে । 

কত তুচ্ছ ঘটনা-_যাছা শৈশবে তাঁহাদের দিনগুলিকে 
মনোরম করিয়া তূলিত, কৈশোরে তাহাই ভাবিতে গিয়া 
কেমন একটু কুঠিত লক্ষ! অনুভব করিত, যৌবনে আলোচনার 
বস্ত হইয়া তাদের কত কথার শ্লসদ যোগাইত । আজ সেদিনের 
সে কাহিনী অনুক্ষণ তাহার মনকে পীড়া দিবে । অথচ এক 
দিন এই স্থতিকে সে সংগোপনে নিজের অন্তরের মণিকেঠায় 
বহন করিত। 

রাত নয়টীয় স্ব্ময় আসিয়া কলিকাত1 পৌছিল। পেটে 
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প্রবাহ ! ৪১ 


ক্ষুধা আছে, কিন্তু আহারে প্রবণ্ডি নাই। সে প্লাতটা সে 
ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটাইয়া [দিল। পরদিন .ড।বিল, 
একবার সুনির্দলের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাঁপ। করিয়া আসে যে, 
কেন খে ম্বম্ময়ের এত বড় ক্ষতি করিল । মনের মধো গ্রত্তি- 
হিংসা-প্রবৃতি জাগিয়া উঠিলেও *স আগ্সপন্থরণ কাঁরল। 
অগ্তায়ের প্রতিবাদ অঙ্তায় বা! করিতে তার বিচাখবু্ধ সায় 
দিল না। গুনিণ্ঘলের যর্দ মুষাত্ব থাকিত ত তাহাপন সহিত 
দেখ! করায় ক্ষতি ছিল না, কিঞ যে শুধুমাএ পণ্তগ্ররও লতএ। 
জন্মিয়াছে, নারীমাত্রেই যাহার কানে ডেগ-বিস।সেক পণা- 
সামশ্রী তাহার সহ্হিত মুখোমুখি দাড়াইতেও তাহার অগ্ুগায্থা 
স্বণায় সঙ্কুচিত হুইয়। উঠিল। তখুও কিন্ত ভিতগ হুইন্তে তাগিধ 
আসে । একবার রুবির সহিত দেখ! কর্রিতে মণ উন্মুখ হুইস্া 
উঠে । গিজ্ঞাপা কাঁরতে ইচ্ছা হয় £য, তুমি ত সব আশিতে 
তবু কেশ এই চক্তাস্ত, এই ছুণাভসদ্ধি''-এমনি অভিনয়, এত বড় 
ছলনা করিলে? 

্বম্ময়ের চিস্তাধার] যেশ একট] সহজ পথ ধরিয়া] চলিতে 
পারিতেছে না। পে শুধুই ভাঁখে, এবং এক সময় তাহাকে 
নুনিশ্্ঘলের বাড়ীর সম্মুথে আপিয়! উপস্থিত্ত হইতে দেখ। যাঁয়। 
আঞঙ্জগ আর সহজ ভাঁবে এ বাড়ীতে সে প্রধেশ করিতে 
পারিতেছে না। কেমন একট অনাবশ্তক কঠ এবং সক্ষে' ৯ 
তাহাকে বাধ! দিতেছিল । অথচ তাহাপ গঠিত অথবা সন্কুচিত 
হইবাঞকোন সঙ্গত কারণ নাই । 

কিন্তু অপমানের চূড়ান্ত হইল যখন কবি তাহাকে চগ্রিহ- 
হীন বলিয়া! বিজ্ঞপ করিল, সত্যই এতট] €স আশা করে নাই। 
হথ্যা-_বিদ্ঞপ ইহা করিতে পারে বটে | কথাট। এই খুহুণডে 
স্বশ্বয় নৃতন করিয়] অন্থতব কপিল । উহাদের সাহস আছে 
--বিদ্ধপ করিবার মত মনোবত্িও আছে । কিন্তু এখনও তি 
অস্তঃপুরিকা কেন? খাস? অভিনয় কপ্িতে (শখিস্গাছ। স্ব 
মনে যাঁহাই ভাবুক না কেশ মুখে ০ে একটি কথাও বলিতে 
পা্িতেছিল না । ছু” চোখে তার খিশ্মিত দৃন্ি । 

তার সে দৃষ্টির মধো কি ছি জানি না, কপ্জ কবির কসর 
পহুপা নরম হুইয়|]। আসিল। মু কে কাহল, জেখুন 
্ব্বয়বাবু মিথ্যে আপনি আন আমায় জবালাঙশ করতে 
আসবেন না । আমার একান্ত অনুরোধ, আমার খাপ আপ 
কোন অগ্রাতিকর কাঞ্জ করাতে আপশি আমাকে বাধ্য 
করাবেন না। এটুকু দয়া আপনি করবেন__ 

্ব্বয় সস] পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। কঠে ধ্বনিয়! 
উঠিল সুতীব্র ব্যজের খর-_ দয়া'"'দয়া করবার ভ্বন্তই ত 
এসেছি । কিন্ত আমি ভাবছি শঁপনারাঁও মাগ্য । মাহুষেরই 
ঘত আপনর! হেপে কথা বলেন, ছুপায়ে হেঁটে ৮চলেন। 

রুবির স্বর পুনরায় কঠিন হুইয়! উঠিল। তীব্রকে ভাকিল, 


হৃন্ষরবাবু- 
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বক্ব় তেমনি বিভ্রপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করেন 
কেন? ছুটো সত্য কথাই ন| হুয় বলেছি।-_একটু থামিয়! 
পুনরায় কহিল, ন! হর আর বলব না। কিন্তু রুবিদেবীর আর 
কোন অনুরোধ নেই আমার কাছে, আর কোন রকমের 
সাহায্য? আর একবার দাদার বিরুদ্ধে মামলা করবার 
অনুরোধ করবেন ন? কিংব। অন্ড কিছু... 

রুবি পুনরায় জ্বলিয়। উঠিল, এর পরেও যদি আর এক 
মুহুর্ত এখানে থাকেন তবে বাধ্য ছয়ে আমাকে". 

তাঁর মুখের কথ! লুফিয়া লইয়া পুনরায় স্বম্ময় কছিল, 
দারোয়ান ডাকবেন এই ত? আপনাদের অনেক টীকা আছে 
__দেউড়ীতে দারোয়ান আছে সে কথা জেনে শুনেই এ 
বাড়ীতে পা দিয়েছি । নিজেদের অনেক ছোট করেছেন:_ 
এটুকু আর বাঁকী রাখেন কেশ। আপনাদের আঁসল পরিচয় 
জানতে ত আমার বাকী নেই_- 

্বশ্ময়ের মুখে এক বিচিজ্ঞ ছাপি ফুটিয়] উঠিল । আর কোন 
প্রকার বাদান্থবাদ ন। করিয়! মাতালের মত টলিতে টলিতে 
বাছির হইয়া] গেল। 

সেইদিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্ঠে চাহিয়া থাঁকিয়। রুবি একটি 
দ্বীর্ঘনিঃশ্বীস ত্যাগ করিল। আজ তাহার এই সর্বপ্রথম মনে 
হইল যে, কাট] সে ভাল করে নাই। 

পুনরায় স্বন্ময় চলিতে সুরু করিল। ক্ষুধা তৃফ! তাহার 
নাই। কিন্তু জীবনধারণ করিতে গেলে মানুষকে অনেক কিছুই 
করিতে হয়, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইতে হইলে 
অর্থেরও একাস্ত আবস্তক। নিজেকে সে আোতে ভাসাইয়া 
দিতে পারে না। তাহাকে বাচিয়। থাকিতে হইবে এবং 
মান্থষের মতই বাঁচিতে হইবে । 

স্বশ্ময় অন্থমনস্ক তাবে একটি পার্কে আসিয়া! বসিল। 
সেখানে নান। শ্রে্ঈর লোকের ভিড়। ম্বশ্ময় সেইদিকে 
চাহিয়া চাহিয়া! ভাঁবিতেছিল যে, মানুষ মাতেই অবস্থার দাঁস। 
সে নিগ্জেকে তুলাইয়! রাখিতে চায়। কিন্তু অকস্মাৎ মঞ্জুষা 
যেন চোখের সম্মুখে আসিয়! নি:শকে দাড়ায়। তাঁহাকে যেন 
আর চেনাই যায় ন। অনেকখানি শীর্ণ হইয়াছে । মুখে আর 
সে লাবপা নাই । শুধু ছুই চোখে তার নালিশের ইঙ্গিত। 

্ব্ময় অর্থহীন চোখে চাহিয়! দেখিতেছে__যেখানে ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় জমিয়াছে, যেখানে ওরা খেলার 
আনন্দে যাততিয়া উঠিয়াছে। উহ্ছাদের মধ্যে যেন তাহার 
শৈশবের সঙ্গিনী মধুষা আসিয়! দাড়াইয়াছে। যেন সে 
তার হাত বরিয়া আকর্ষণ করিয় চুপি চুপি বলিতেছে, জান 
মিনুঘা, আমাদের বাগানে কত পেয়ার! পেকেছে, চলে ছু" 
জনে পেড়ে খাই গে। পরে অপেক্ষাকৃত নিয়কণ্ঠে পুনশ্চ 
যেন বলিয়! উঠিল, বাড়,ক্যেদের চালতা গাছে অনেক চালতা ও 
আছে--টক টক জার মিটি মিটি, ধনে শাক আর কাচালম্ব 
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দিয়ে বেশ হয় কিদ্তধ। বারে চলে! ন1।- স্বক্ষয় গিয়াছিল 
বৈকি । তার পরে আর একদিন-_স্বন্ষ় খুব মনোযোগের 
সহিত বাশের কঞ্চি জার নারিকেল গাছের পাতার 
সাহায্যে ঠাকুরঘর নিশ্ধাণে ব্যস্ত মঞ্চুষা আলিয়া পিছন 
হইতে ডাঁকিল। অঞ্জমনক্কভাবে কফি কাটিতে গিয়া মুশ্ময 
একটা আঙ্গুলের আবখানা কাটিয়৷ ফেলিল। তার জাছও 
পরিষ্কার মনে পড়ে এক হাতে নিন্বের কাট আছুল চাপিয়া 
ধরিয়] মঞ্জুযাকেই তাহার সান্ত্বনা! দিতে হুইয়াছিল। বোকা 
মেয়ে কাদিয়া আকুল । সেদিনকার কাটা ঘ! আজ্গ শুকাই- 
য়াছে, দাগও মিলাইয়! গিয়াছে, কিন্ত নাড়া পাইয়া আজ কত, 
কথাই না মনে পড়িতেছে। অতীতের অতি তুচ্ছ ঘটনাও 
বিলুপ্ত হয় না, মনের গহুনে ঘুমাইয়। থাকে মাজ। ইহার 
প্রতাব মানুষের জীবনে নিতাস্ত কম নয়। তাহাদের চেতলার 
সহিত ইহার অস্তিত্ব । প্রয়োজনে ঘটে আবির্ভীব | 
কিন্ত মঞ্চুষা কেমন করিয়। সেদিনকার কথ! ভুলিয়া] গেল | 
কেমন করিয়। সে স্বদ্ময়কে এমন অসক্ষোচে অবিশ্বাস করিতে 
পারিল। নহিলে দিনকয়েক সে অপেক্ষা করিত একবার 
তার মুখের স্বীকারোভির জঙ্ভ। সে ত স্বশ্ত়কে ভাল করিয়াই 
জানিত। বন্ততঃ একথাটা মুহ্ুর্ডের জন্ভও ম্বন্য় ভাবিল না, 
যে নিখুত অভিনয়ের জালে পড়িয়া সে নিজেও পথ ঝুঁজিয়া 
পায় নাই- প্রায় প্রতি দিনের নিয়মিত সাহ৮ধ্য তাহাকে 
যে সত্য জানিতে দেয় নাই তাহাদের স্ুপরিকঙ্লিত ষড়যন্ত্রের 
কাছে মঞ্ুষা! যদি হারিয়া 1গয়াই থাকে তবে তাহার উপর 
দোষারোপ করা যায় কোন্‌ যুক্তিতে । স্বম্মর় ন জানিলেও 
আমর] জানি যণ্জুষ। কেমন করিয়া নিজ্বের পরিবারের বিরুদ্ধে 
বিস্রোহ করিয়াছিল-_যাহার জন্ভ গ্রামে রুবির আবির্ভাব-_. 
স্বন্ষ় এবং ফঞ্চুষার পিতার কলিকাত1 গমন । কিন্ত স্বম্ময়ের 
সামান্ড ভুলের জঙ্ নুনির্দলের পরিকল্পন! ব্যর্থ হুইল ন]। 
মঞ্চুষা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, এ হতেই পারে 
না বাবা। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন ছুরভিসন্ধি আাছে। 
মিছুদাকে আমি জানি, এত ছোট কান্ধ সে করতে পাঁরে না। 
জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, তোঁমার কথাই সত্য হোক মা। 
কিন্তু যা্ছষই দ্বেবত। হতে পারে, আবার তারাই পশুর পর্ধ্যায়ে 
নেষে যায়। তবে এমনি একটা খবর যখন পেয়েছি তখন 
একেবারে চুপ ক'রে থাকি কেমন করে। আমারও যে 
একট] কর্তব্য আছে মা। 
কর্তব্য তিনি পালন করিয়াছিলেন, কিন্ত চক্রবাৃে প্রবেশ- 
পথ পাইলেও বাহিরের পথ খুঁজিয়। পান নাই। জীবানদ 
. এবং প্রতুলকে নিরাশ হইয়া! কিরিতে হইল । বৃন্থয়ের আকম্থিক 
অন্তর্ধান এবং-সর্রোপরি তাছার মীরবতা নুনির্্লকেই সহায়তা 
করিল। তাহাদের বিশ্বাসের শেষ অবলম্বমট্কুও আর অবশিষ্ঠ 
রছিল ন|। | 





বৈশাখ 


ঠ 
পিপাসা, 


পিতার মুখের পানে চায়! দেখিয়াই মঞ্জুষা তীহাদের 
অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইল। তাই আর অনাবষ্ঠক প্রশ্ন 
করিয়া পিতাকে লজ্জা! দ্রিতে এবং সেই সঙ্গে নিজেও ব্যথ! 
পাইতে সে চাল না, এবং সকল সময়ই সে মানুষের সংশ্রব 
এড়াইয়! চলিতে লাগিল । স্ু্ময়ের অপরাধের বোঝ! যেন শত 
গুণ হইয়া মক্চুষার উ*চু মাথ। মাটির সহিত মিশাইয়া দিল। 

উহার পরেই মঞ্চুষার মায়ের আকম্মিক মৃত্যু ঘটল। 
জীবানন্দ নির্বাক হইয়া! গেলেন। মঞ্চুষার মনের কোপে 
ষেটুকুও বা অন্থকম্পা এবং বিশ্বাসের ছায়! অবশিষ্ট ছিল তাঁহাঁও 
এট বিপর্ধ্য়ে ছত্াকার হইয়া গেল। মঞ্ুষার মুখের প্রতিট 
রেখা কর্কশ এবং কঠিন হুইয়] উঠিল । সেখানে দয়ামায়ার 
লেশমাআ্র নাউ । জীরানম্দ তয় পাইয়া! গেলেন । মঞ্চুষাকে 
একান্তে ডাকিয়া! কছিলেন, সবই আমার অন্ৃষ্ভলিপি মা । নইলে 
এন ত কোনদিন আমি ভাবি নি। 

ম্ুষ! শান্ত কঠে পিতাকে বলিয়াছিল, তুমি এতে কণ্ঠ 
পাচ্ছ কেন বাবা । আমি তোমারই মেয়ে একথা ভুলে যেয়ো! 
না। কারুর কোন কান্ধেই আমাদের এতট্কুও ক্ষতি 
হবে ন। 

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, কথাটা ঠিক অমনি করে ভাবতে 
পারলে ত কোন কথাই ছিল না মা, আমি সবই বুঝি। 
বোঝাতে আমায় তোর! পারবি নে, কিন্ত আমি যে বড় 
অস্থায়, বড় নিরুপায় । 

জীবানন্দ একটু থানিয়া পুনরায় কহিয়াছিলেন, কারুর 
বিরুদ্ধে জামার একবিন্ছু নালিশ নেই। ম্বৃন্নয় যত বড় অভায 
করুক নাকেন সে ম্র্থী হোক, কিন্ত এখানে আর আমি 
টিকতে পারছি নে মঞ্চু। তাঁর চেয়ে এক কাজ করলে 
হয় না মা? 

মঞ্জুষা ছিজান্গ দুটিতে পিতার মূখের পানে চাহিয়| 
রছিলি। ও 
জীবানন্দ কছিলেন, এ গঁ ছেড়ে অস্ত কোন দুর দেশে 


চলে যাব মা। 

মঞ্চুষ! যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে এমনি আগ্রফ্ের সহিত 
পিতার ফথা সমর্থন করিয়। কহিল, সেই ভাল বাবা। এমন 
কোথাও চলো! যেখানে কোন জাত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দেখ! 
পাওয়া যাবে না। | 

স্বীবানন্দের কাছে মঞ্জুধার এতখানি আগ্রহ কেমন যেন 
অস্বাভাবিক বলিয়! মনে হুইল । তিনি কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া 
পুনরায় কছিজেন, কিন্ত এর পরে মিহু যদি আঁবাঁর ফিরে 
আলে মা। 

মঞ্ত্ুযার ছই চোখ সহস! ছলিয়া উঠিল। শান্ত অথচ 
কঠিন কঞ্জে সে কহিল, তা হলে লে এলে এই কথাই জানবে 
যে, কারুর জতই কারুর আটকে থাফে না। কিন্ত এ সব কথা 





পা 
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৪৩ 


ছিপ 





আর তুমি ভাবতে পারবে না বাব । জামি আমার ভবিষ্যৎ 
জীবনের কথা বেশ করে ভেবে দেখেছি । 

মঞ্চুষ! কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়! পুনরায় বলিয়াছিল, আমি 
যে মিথ্যে বলছি নে তার প্রমাণ একদিন তৃমি পাবে বাবা। 
মঞ্চুষা মনে মনে এক কঠিন শপথ করিল। 

ইহারই পরে তাছারা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। 

কিন্ত এত কথ! স্বশ্ময়ের জানিবার নয়, জানেও না। যতটুকু 
খবর সে রাঁধু বো&মের নিকট ভাসা তাঁসা ভাবে পাইয়াছে 
তাহাতেই তার মন বিপ্বোহী হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিশ্বাস 
অবিশ্বাসের প্রশ্নটাই তার চোঁখে বড় হুইয়! দেখ] দিয়াছে। 
কিন্ধ মঞ্জুষার মত সে কঠিন হুইয়া উঠিতে পাঁরিতেছে ন1। 
বরং তাহার চিন্তা, তাহাদের অতীতের বহু ঘটনা তাঁকে চঞ্ল 
করিয়া তুলিয়াছে। 

সন্ধা! হইয়া গিয়াছে । ছোট ছোট ছেলেমেয়ের 
কখন চলিয়া গিয়াছে স্বম্ময়ের হ'স নাই । বৈহ্যাতিক আলোয় 
চতুদ্দিক উদ্দ্বল হুইয় উঠিয়াছে | মনে পড়িল, তাহাদের গ্রামেও 
সন্ধ্যা হয়। অন্ধকার নাষে, আবার চাদের আলো হাসিয়! 
উঠে। পারিপাত্থিকের প্রকৃত রূপ কোথাও ব্যাহত হয় না। 
আজ তাহার চিরদিনের সেই একান্ত জাপন প্রাক সে ত্যাঁগ 
করিয়। আসিয়াছে । এত ছি ছি আর অপমানের বোঝ! 
মাথায় লইয়! সেখানে স্বশ্বয় আর ফিরিয়া! যাইবে ন|। 

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মৃম্বয়ের বুক ঠেলির। বাহির 
হইয়! আসিল । সে উঠিয়া ধ্বীড়াইল। এই কয়ট! দিন তাহার 
কেমন একট! হুঃহ্বপ্রের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়া] গিয়াছে। 
শুধু চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত, ঘুরাইয়! ফিরাইয়া নিজেকেই সহল্র 
রকমে প্রশ্ন করা । হ্ঠাং তাহার মনে হুইল যে, সে নিজের 
উপরই অবিচার করিতেছে । জীবনে পরিবর্তন সকলেরই 
আসে । তাই বলিয়৷ এই ভাবপ্রবণত] তাহার কেন। তাঙাকে 
ৰাচিতে হইবে, সুদিনের জন্ত অপেক্ষ। করিতে হুইবে। 


স্ব্নয় পুনরায় পথ চলিতে নুরু করিল। র্বান্থার শেষে 
একট! হোটেল হইতে কিছু খাইয়া লইয়! সে পুনরায় বাহির 
হইয়া আসিল। কিন্ত এই তাবে ভউচ্দেস্টহীনের মত পথে 
পথে আর কঙুদিন সে কাটাইৰে ? 

লিলির কথ! তাহার মনে পড়িল। 
পড়িল রাজ্ধাবাবুর ছেলের কথা। 
ভাবিল। ৃ 

ইহার চেয়ে সহজ কোন চিন্ত! বা পথের সন্ধান আপাতত 
তাহার মিলিল না। তা ছাড়! যেখানে*সুনির্মল, কুবি, 
তাহার আত্মীয়পরিজন বহিয়াছে, তাঁহার জিসীমানার মধ্যেও 
সে থাকিতে ইচ্ছুক নয়। সকলের চোঁখের স্বুখে হইতে 
সে একেবারে মুছিয়] যাইতে চায়, মিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়। 
যাইতে চায়। 


সেই সঙ্গে মনে 
সে-ই তাল-_স্বশ্বয় 
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স্ব্ময় সহ্স1 শিয়ালদহ্পামী বাসে উঠিল । আপাতত গতি 

তাহার &্েশন পর্যন্ত । 
(২০) 

গ্রামের জানহাওয়া মঞ্চুষার অসহা হুইয়! উঠিয়াছিল। 
জাতীয় জনের সহানুভূতি জ্ঞাপন:*.তাঁহার বাবাকে একই 
প্রশ্ন বারে বারে করা, অনুকম্পার দৃষ্টিতে মঞ্জুষার পানে 
চাহিয়া! থাক! তাহার কাছে যেমন ঠেকিত বিরক্তিকর, তেমনি 
মনে হইত অপমনজনক। ফলে ম্বম্ময়ের প্রতি মঞ্চুষার মন 
অধিকতর বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কতকটা! আত্মীয়-- 
স্বজপের ভয়ে ও আগগ্লাশিত্ে যখন সে অ্িয়মাগ তখনই মঞ্চুযার 
বাবার তরফ হইতে (বেশে য।ইবার প্রস্তাব আসিল । সে 
ৰাচিয়৷ গেল। 

গ্রাম ত্যাগ কথিয়া প্রথমে তাঁখ। কলিকাতায় আসিল । 
কিন্তু এখনকার পারিপার্শ্িকের মধো তাহারা নিজেদের খাপ 
খাওয়াইয়! লইতে পারিতেছিল না। অথচ কথাট! কেহই মূখ 
কুটিয়া প্রকাশ করিতেছে না। জ'বানন্দ ভাবিতেছেন মঞ্জুষার 
কথা, আর মঞ্জুষা তাঁর বাবার কথা । একে অপরের সুখ- 
সুবিধার কথা চিদ্ত! করিয়া! মৌন হুইয়। আছে। মঞ্চুষা ভাবে, 
তাহার বাবা হয়তো শহরের এই কোলাহুলের মাঝে নিজেকে 
খানিকটা অক্ুমনক্ক রাখিতে সক্ষম হুইয়াছেশ। জীবানন্দের 
মপের চিত্ত ধারাঁও ঠিক একই পথ ধরিয়! অগ্রপর হুইয়! চলি- 
য়াছে। আঁহ, মেয়েটার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। 

কিন্ত দিন যতই চলিয়! যাইতে থাকে মঞ্চুষা মনের মধ্যে 
একট অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য অনুভব করে। যে আশা অতি 
সঙ্গোপনে মনে মনে পোষণ করিয়া আপিতেছিল তাহা ও 
আজ পর্য্যন্ত সাফল্য পাঁভ করিল না! । তার প্রত্যেকটি গোপন 
প্রয়াসই বার্থ হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে মঞ্ুষা আরও বেনী 
বিক্ষুব্ধ হইয়। উঠিয়াছে। অথচ তাহার মনের কথ কাহারও 
নিকট খোলাথুলি প্রক।শ করিবার উপায় নাই। 

ঘুপয়া কিবরিয়া দেখিবার অছিলায় ঘহু স্থানেই মঞ্চুষ! 
খবর লইয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই হুয় নাই। বরং নিদারুণ 
ব্যর্থপ্র] তাকে প্রতপদ্দেই ভিন্ন পথে চিন্তা করিবার সুযোগ 
করিয়। দিয়াছে । তার নারীত্তবের মর্ধাদ। হইয়াছে আহত। 
মনের কোণের ক্ষীণতম আশাও শেষ পর্যান্ত অবশিষ্ক 
কহিল না। 

ম্ুষা শিন্বেকে পহম্র রকমে ধিক্কার "দেয় তাহার এই 
চিভধোব্বল্যের জঙ্জ। পিতাকে প্রকান্টে বলে, তোমার বোধ 
হয় এখানকার জলহ'ওয়া সহ হচ্ছে না বাবা? 

জীবানন্দ হাঁসিবার চেষ্ঠ। করিয়া কহিলেন, এ কথা কেন 
মা? আমি ত বেশ ভালই আছি। 

মঞ্তুষা বলে, এর নাম কি ভাল থাক! বাবা? তোমার 
চেঙার] দিন দিন কি হচ্ছে তা কি দেখছ না? 





' এভাবে বিব্রত করিয়া সে আক্মপ্লানি অনুভব করিল । 


১৩৫৬ 


১ পাস্পাস্পাস্পিসিপাসপাসিপাি 


জীবানন্দ একটি দীর্ঘনিঃস্বাস ত্যাগ করিয়া ম্বছকণ্ঠে 
ফছিলেন, আমিও যে ঠিক এই কথাটাই ক' দিন ধরে তোমায় 
বলব ভাবছিলাম হঞ্চু। 

মঞ্চুষা জোর করিয়া একটু হাঁসিল। গভীর কণ্ঠে বলিল, 
এভাবে আমার কথাটা তুমি চাপ] দেবার চেষ্টা করে! না 
বাবা। অন্তত আমার দিকে চেয়েও তোমার নিজের কথা 
ভাবা! উচিত । 


শেষের দিকে তাঁহার কণন্বর ঈষৎ ভারী হইয়া উঠিল । 

জীবানন্দ চঞ্চল হুইয়া উঠিলেন। স্ব কণ্ঠে বলিলেন, 
আমি ত তোমার কোন কাজে বাধা দিই নামা! 

মঞ্জুষ। নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। অনর্থক পিতাকে 
কতবড় 
ব্যথ! যে তার বৃদ্ধ পিত। নিঃশবে বহন করিয়া! ফিরিতেছেন 
একথা মঞ্তুষার চেয়ে বেশী ত আর কেহ জানে না। তথাপি 
কেন এই মিথ্য। ছলনা]! 

মঞ্জুষা লঙ্গিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, আমি ত সে কথ! 
বলছি না বাবা । আমি ভাবছিলাম এখানকার অলবাঘু যখন 
আমাদের সহা হচ্ছে না তখন ন হয় অন্ত কোন স্বাস্থাকর 
জায়গায় যাওয়া যাক । এখানকার এই হৈ চৈ আমারও আর 
ভাল লাগছে না। 

জীবানদ্দ উংসাহ্িত হইয়া উঠিলেন, অতি উত্তম কথা মা। 
আজই ত হলে তৈরি হয়ে নাও । কথা কয়টি তিনি এমন 
ভাবে বলিলেন যেন এই মুহুর্তে রওন| হুইতেও তার বিদ্দুমান্র 
আপদ্ি নাই। 

মঞ্জুষা পিতার এই অস্বাভাবিক আগ্রহে মশে মনে ব্যথিত 








হুইল। পিতার ন্েহ্প্রবণতার উপর কত অস্ভায় আবার 
সে করিতেছে। প্রকাস্তে কহিল, আজ আর সম্ভব হবে না 
বাবা | তা ছাড়া দিনটাও আজ মোটেই ভাল নয়। 


আবানন্দ বার কয়েক মাথা নাড়িয়! বলিলেন, এক সময় 
বড্ড মেনে চলতাম, কিন্তু আঙ্গ জার ভাবতেও ভাল লাগে 
না। আমার ভাল যে চারিদিকেই দেখতে পাজ্ছি। 

মঞ্চুষ! ম্বছ কঠে কহিল, এসব ত তোমার কথা নয় বাবা! 
এত সহন্ষেই আমর! নিজেদের হারিয়ে ফেলব কেন? 
আমাদের আজন্মের বিশ্বাস এই সামান্ত কারণে ক্ষুপ্ন হতে দেব 
কিসের জন্ত ! 

জীবানন্দ পুনরায় ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ মাথা নাড়িলেন। 
স্বছ কঠে বলিলেন, আজন্মের বিশ্বাস-.'সামান্ত কারণ:..আচছা 
মা-"'থাক্‌ ম্চু-**কিন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা ছ' এক দিনের মধ্যেই 
করে ফেল। শরীরটা বোধ হয় সত্যিই জামার খুব খারাপ 
যাচ্ছে। 

মঞ্জুষ! পিতার নিকটে আগাইয়া আসিল । আলগোছে 
তার চুলের মধ্যে খীরে ধীরে অ্কুলি চালন! করিস! স্ব কণ্ঠে 


ঠৈশাখ 


কহিল, আমি শুধু আজকের দিনের কথাই বলছিলাম । নইলে 
আমি নিজেও যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি বাব1। আমরা কালই 
এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব । 

পুনরায় নুতন করিয়া তাহার্দের যান সরু হইল। ট্রেন 
ছুটয়া চলিয়াছে । তাহার দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুষার মন 
উধাও হৃইয়! চলিয়াছে বহু দূরের নানা স্মৃতির রাজ্যে । »স 








দিনগুলি তার জীবনে আর ফিরিয়া গাসিবে না) অধু 


ফেলিয়া গেছে স্থৃতি--বেদন]..-ছালা। মঞ্জুষার মনে কত 
চিন্তাই না আনাগোনা করিতেছে । মৃন্ময়ের প্রতি কখনও 
অনুকম্পা দেখা দেয়, কখনও একট। হিংশ্র প্রতিছিংসা-প্রবৃতি 
সাহার মধো ন্সাস্তপ্রকশ করে। কিন্তু তাহার কল্পন] শুধু 
কল্পনাই থাকিয়া যাঁয়। তাঁহার চিন্তার এই বিচিজ্ঞ ধার] শুধু 
ন্লাহাকেই শেষ পর্ধান্ত বাঙ্ত করে--বাপন অগ্তরে আপনিই 
শুধু ভবলিম্বা মরে | মুখ ফুটিয়! কিছু বলিবরও উপায় ন!ঈ। 
সবার চেয়ে ভয় মঞ্চুর বাবাকে লইয়া । এ কথা সে ভাল 
করিয়াই জানে-_কতখানি ব্যাকুল আগ্রহে তিশি দিবাঁপাএ 
মঞ্তুষার চালচলন কথাবার্ত! লক্ষ্য করিয়া থাকেন । 

মঞ্জুষা প্রাণপণে অভিশয় করিয়া চলিয়াছে। তথাপি 
মাঝে মাঝে সে ধরন পড়িয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি 
পধক্ষেপ অভিনয় করিয়। শিরন্ত্রিত কর] যায় না । অন্ততঃ মঞ্ুষ। 
তাহা পাপ্রিতেছে না। 

কত কথাই একের পর এক তার মনের কোণে উঁকি 
মারিতেছে। তাদের আদর্শ পরিরুল্পনার কথা, ভবিস্তৎ জীবনে 
শ্বর্গরচনার কথ।। যে শ্বর্গে তথাকথিত ছোট-বড়র প্রভেদ 
থাকিবে না, তাদের মধ্যে ওর] নামিয়া যাইবে উহাদ্দিগপকে 
নিজেদের মত করিয়! গড়িয়া তুলিতে | সাঁড়1 পাইয়া আরও 
কত কথা তার মনে আলোড়ন তুলিয়াছে। আন্বিকার এই 
পরিণতির কথা ভাবিতে গেলে সর্বপ্রথমেই অতীতের বহু 
বিচ্ছিন্ন ঘটন1 একের পর এক সার বাঁধিয়া তার চোখের সম্মুখে 
কূপ পরিগ্রহ করে। তাকে অস্থির করিয়। তোলে ।-** 

হায়রে, কোথায় গেল তাদের সে কক্সনার মায়াসৌধ? 
এমনি করিয়াই কি সবকিছু ব্যর্থ হইর়] যাইবে? কিন্ত কেন? 
কিসের জন্ত? মঞ্চুষা একথার কোন উভর খুঁজিয়া পায় না। 
শুধু এক স্থান হইতে অঙ্জ স্থানে লক্ষ্যহারার মত সে তার 
বাবাকে লইয়া] ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। দার্জিলিতের গিরিকান্কার, 
পৃত্রীর লমুন্ত, কালীর বিশ্বনাথের মন্দির, এগুলির কিছুতেই 
তাহার প্রয়োজন নাই । তবুও সে ঘুরিয়। বেড়ায়। মনকে 
আয়তে রাখিতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়! বাহিরে তার এই 
অনির্দি্ পথ-চলা। 

শেষ পধ্যন্ত জাবানন্দকেও এক দিন বাধা দিতে হুইল। 
স্বছ প্রতিবাদ করিয়! তিনি কছিলেন, এমনি করে নিজেদের 
ক্ষতি করায় কোন লাভ নেই মঞ্ু। তার চেয়ে বরং গ্রামেই 
ফিরে যাই চলো! । 


প্রবাহ 
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মঞ্ুষা প্রথমে তাঁর বাবার কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে 
পারিল না। কিন্তু মুহূর্থেই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়! লইয়া 
ম্বঃ্$ শান কঠে কহিল, আন্র হঠাৎ এ কথ কেন বাব1? 

জীবানন্দ কহিলেন, এর নাম ত বাস্ুপরিবর্তিন নম্ব মা! 

মঞ্ুষা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্প! করিয়া লইয়া কছিল, কথাট! 
তুমি মিথ্যে বলে। নি বাঁবা। বহু পুর্বেই আমার একথ| বোকা 
উচিত ছেল যে, আমার পক্ষে যেটা অশায়াসপাধ্য তোমার 
পক্ষে তা মোটেই সহৃজ্ব নয়। কিন্তু গ্রাযে আমি আর ফিরে 
যেজে পারব না । তাঁর চেয়ে বিদেশেই কোথাও স্থির হুয়ে 
বসো বাবা । 

শেষ পধ্যন্ত হইলও তাহাই । পুরীতেই তাহার] তখনকার 
মত রহিয়া গেল। 

মপ্ষা তাঁর বাবাকে লইম্লা রোজই একবার করিয়! বাছ্ছির 
হয়। কখনও সমুন্রত্তীরে, কখমও জগন্নাথের মন্দিরে | অবসর 
সময় দেশ-বিদেশের গল্পে পিতাপুন্তী সময় কাটাইয়। দেয় ।. 
একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন । 

মঞ্জুষা যেন একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে । জীবানদ্দ 
শা্কত হইয়া] উঠেন । ময়েফে কাছে ডাকয়া অন্থযোগ দেন । 
মঞ্চুষা! হ।সিয়। তা দোখব করিবার ৮্&1 কর্রে। বলে, এ 
তোমার দৃষ্নিভ্রম বাবা। স্বেহে তুমি অঞ্চ হয়ে গে । এখানে 
ত আমি বেশ ভালই আছি। 

জীব্!নন্দ সংগোপনে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন । পিতা- 
পুঙ্জীর মধো এই ধরণের ছলনাঁর অভিনয় ইতিপুর্বে আর হুয় 
নাই। 

জ্াবানন্দ মুখে একপ্রকার শব করিয়া বার কয়েক মাথা 
নাড়িয়! কহিলেন, মিথ্যে আমায় ভুলাঁতে চাইছ মঞ্চু, কিন্তু 
দোহাই তোমার, এমশি করে আমায় ক দিও না মা। 

মঞ্চুষা বিশ্মিত হয়, কিন্ধু প্রতিবাদ করে না। বরং 
পুরাতন ক্ষত আবার নুতন ভাবে দ্বাল| করিয়। উঠে। কি 
সে করিবে | কতখানি ক্ষমতা তার, পিতাকে এই সর্বনাশা 
ছুর্ভাবনা হইতে কেণন করিয়া সে মুক্তি দিবে। নিজের কথ। 
সেআগ ভাঁবিতে চাঁছে না । €স ভাবনাই যে তাদের জীবন- 
যাঞাকে নিরস্ত্র জটিল করিয়াই তুলিতেছে | ভাবিব ন! 
মনে করিলেই ত তার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়] যায় না। 

এমনি নান] চিন্ায় চুষার মন যখন ভারাক্রান্ত '*.নিতান্ত 
অন্ধের মত সে যখন তাঁর ভাবী পথের সন্ধান করিয়! ফিরি- 
তেছে তখন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাঁবে শাস্কুর সাক্ষাৎ মিলিল 
জগন্থাথ-মন্দিরে ! মঞ্জুষা নিজে হইতে না ভাঁকিলে নাক্কুর 
কাছে হয়তো! সে অপরিচিতাই থাকিয়া যাইত । বহু বংসর 
পুর্বে দেখা বালিক মঞ্চুযার সহিত আজিকার মঞ্জ্ষার কোথাও 
একবিচ্ছু সাদৃষ্ক নাই। তাই মঞ্চুষ যখন অন্থযোগ দিয় 
কছিল, না ভাকলে বোধ হয় চিনতেই পারতে না ?**তখন 
কথাটা নীরবে মানির! লইয়। হালিয়ুখে নাস কহিল, খুব লতি 


৪৬ প্রবানী 


কথা, কিন্ত তার জন আমাকে অনুযোগ দেওয়! চলে না। এক 
যুগ আগের মঞ্জু যে কত ছোট ছিল তা সে ভূলে গেলেও আমি 
ভুলি নি। কিন্ত তোমার সাক্ষাৎ যে এখানে পাঁৰ এ জামার 
শবপ্রের অতীত । কত খুশী যে হয়েছি সে তুমি কঞ্পন! করতেও 
পারবে না। 

ইহার পরে সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে নানা আলোচন! 
হইল। তাদের পাপ্রিবারিক বিপর্যয়ের কথা, গ্রাষের কথা, 
রাধু বোষের কথা । ম্বম্বয়ের কথাটা মঞ্জুষা ইচ্ছা! করিয়াই 
ভুলিল ন। কিন্তু মঞ্চুষা কথাট! এড়াইয়া যাইতে চাছিলেও 
নাঙ্কুর তার সম্বন্ধে যথেষ্ঠ আগ্রহ জাছে এবং তাদের তিতরের 
গোলযোগের কোন খবরও সে রাখে না। কাজ্েইসে 
অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, মিন্ুর কথা ত কিছু বললেন! 
মু? 

মঞ্ুষা মুহূর্ধের অন্ত একটু চঞ্ল হইয়া উঠিলেও অল্পে 
সাঁমলাইয়! লয়! বলিল, সে এক মস্ত বড় ইতিহাস নাস্কুদা। 
এখানে এই জনতার মাঁঝে ত1 নাই বা শুনলে । আমাদের বাড়ী 
চল সেখানে গিয়ে সব বলব। বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে 


১৩৫৬ 


ম!। তাকে নিয়েই এখানে আছি। 
সেকথা ত বললে না? 

নাস্কু বলিল, হোটেলে । 

মণ্ডুষা কছিল, আর ত হোটেলে থাক! তোমার চলবে 
না। 

নাস্কু বিশ্মিত কণ্ে কফিল, কেন! 

মঞ্যা দিক কণ্ঠে কফিল, জামরা এখানে থাকতে তুমি 
থাকবে হোটেলে? এ কখনও হতে পারে না। লোকে 
শুনলেই ব| বলবে কি! 

নাস্ু প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ হাসিল, বলিল, লোকের 
কথায় গায়ে ফোক্কা পড়ে না। 

নাস্কুর কথার ধরণে মঞ্চুষাও হাসিয়া উঠিল । কহিল, কিন্তু 
আমাদের পড়ে । তা ছাড়া এই বিদেশে একবার যখন তোমার 
দেখ! পেয়েছি তখন তোমার কোন আপতিই শোন! হবে না ।? 

আপত্তি শেষ পর্ধ্যস্ধ নাঁ্চু করে নাঁই। তার সামান্ত জিনিষ 
পজ্জ লইয়] সেই দিনই সে হোটেল ত্যাগ করিল । 


কিন্ত ছুমি কোথায় আহ 


ক্রমশঃ 


খেলাভজ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


নীলকঠ নামটি তাঁহার-- সুযশ বড় তার 

দেশের সে যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবার থেলোয়াড়। 
কোনে খেলায় হারত নাকো, এতই তাহার গুণ, 
দাবা খেলার কুরুক্ষেঅজে-_-সেই ছিল অর্জুন। 
ভঙ্গী খেলার দেখতো! শত নয়ন সতৃফ-_ 

বিজয় তারই__সারখি তাঁর বুঝি শ্রক্কক। 


একটি ধিবস ৮প্ছে খেলা_- ঘটলো অঘটন, 
মীলক উৎকঠিত বিষন্ন বদন। 

“চটে গেল বাজি এবার” বলিয়া চঞ্চল 
ছক্টি দাবার উল্টে রাখে নয়ন ছল ছল। 
দেছে মনে সে কি গভীর নিরাশ! চিহ্ন | 
বেন! তার বুঝবে কে আর দরদী ভিন্ন? 


“টে গেল বাজ্ধি' এ তে সহজ কথা নয়-__ 
এ যেন এক দিস্বিজয্মীর তাগ্যবিপর্ধায়। 
এ যেন রে অভ্রতেদী আকাজ্ষা! চুরমার, 
চটুলে। বাজি ভর্র-হাদয় ভাবিছে “হিটলার; | 


লাল কেন! বহু দূরে-_চটুলো যে বাজি! 
“কোহিমাঁতে এ যেন রে কাতর নেতাজী । 


রিক্ত করে, তিগ্জ করে, জীবন নুর্লত-_ 

প্রারস্ভেতে বন্ধ হলো কাঙজ্িত উৎসব। 

ফাসলো পরিকল্পনা তার__ভূবলে! যেন ছায়__ 

আশার বিশাল বন্ছিত্র এক _-সাগর মোহানায়। 
বিফল হ'ল কি নৈপুণ্য? কি মহা উম] 

এত বড় ওলটপালট বাথা কি এর কম? 


এমনি আহ! কতই বাঙ্জি চটছে হুনিয়ায়। 

বার্তা তাহার মর্্বব্যথার ক'জন বল পায়? 

জ্যোতিষ যায় উদ্ধ! হয়ে-_-বিধির অভিশাপ-_ 
* অসমাগ্ড খেলার বেদন রেখে যে বায় ছাপ। 

আনে যুগের পু আশ! কেষনে নৈরাশ ! 

চট্ট বান্ধির ব্যথায় তরা-_ধরার ইতিহাস। 


বুদ্ধের অন্তরঙ্গ অস্তেবাসী আনন্দ 
শ্ীস্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


আনন্দ বুদ্ধের একজন প্রধান এবং পরম অন্তরঙ্গ শিল্ত ছিলেন। 
তিনি বুদ্ধের থুক্পতাঁত অন্বতোদনের পুত্র ।১ বুদ্ধের অন্ততম 
প্রধান শিশ্ত অঙ্গরুত্ধ ও (গৃহস্থ শিশ্য) মহানাম আনন্দের 
(সম্ভবত বৈমাঞ্জেয় ) ভ্রাতা ছিলেন। আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের 
সমবয়সী, একই দিনে উভয়ের জন্ম হয়।২ ধর্মচক্র প্রবত্ণনের 
দ্বিতীয় বংসরে তিনি অনুরুত্ধ, দেবদভ প্রভৃতি আরও কয়েক জন 
শাক্যবংশীয় রাজকুমীরের সহিত সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। বুদ্ধ 
স্বয়ং তাহাকে সন্রযাসে দীক্ষা দেন ।৩ 

বুদ্ধত্বলাতের বিশ বংসর পর তথাগতের বয়স যখন পঞ্চানন 
পার হইয়াছে তখন এক দিন ভিক্ষুগপের সমক্ষে তিনি ইচ্ছ! 
প্রকাশ করেন যে, বয়োবৃদ্ধি হেতু তাছার সর্বক্ষণের জঙ্জ এক 
জন পার্চব্রের প্রয়োজন । 

প্রধান শিয্গণের প্রত্যেকেই আগ্রহ্থের সহিত তাহার 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন । বুদ্ধ কিন্তু 
াহাদের কাঁছাকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। 
আনন্দ নীরবে বসিয়াছিলেন। অজ্ের! যখন জানিতে 
চাছিলেন-_-তিনি কেন এ বিষয়ে আএহ দেখাইতেছেন না) 
আনন্দ তখন বলিলেন_-“তগবাঁন তথাগতের উপরই নির্বাচনের 
ভার দেওয়! ভাল। তীহাঁর যোগ্য সেবক তিনিই ঠিকমত 
বাছিয়! লইবেন ।” 

অবশেষে বুদ্ধ যখন আভাস দিলেন ঘে, তিনি আনন্দকে 
চান আনন্দ তখনই সম্মত হইলেন, কিন্তু আটটি সতে। এই 
সতর্গুলি হইতে আনঙ্গের মহত্বের পরিচয় পাওয়] যাইবে । 
(১) উপহার প্রদন্ভ কোন বিশেষ খান বা (২) বিশেষ পরিচ্ছদ 
বুদ্ধ তাহাকে দিবেন না। (৩) গীহার জন্ত কোন *গন্ধকুচী” 
বা বিশেষ বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন ন1। (৪) বুদ্ধের 
কোনে! নিমগ্রণে বুদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে লইবেন না । (৫) তাহার 
গ্ুহীত নিমন্ত্রণে তথাগতকে যাইতে হইবে । (৬) দুরদেশ 
হইতে আগত দর্শনার্থাকে, আসিবামাজ তিনি বুদ্ধের নিকট 
লইয়া যাইবেন। 


১. হুমঙ্গল বিলাঁসিনী, (৮, 1. 5) ২য় খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা। 
মনোরখপুরণী (3. লু, 8.) ১ম থণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। মহাবন্ততে (6৫189৫ 
১১ 89০80) আনন্দকে শুদ্ধোদনের অন্ততম ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র ও 
দেবদত্তের ভ্রাতা (মহাঁবস্ত, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা) এবং তিব্বতী গ্রন্থে 
আনন্দকে জম্থতোদনের পুত্র ও দেবদত্তের ত্রাতা বলা হইয়াছে । 174/% 
98%787% 0 20০10211013, 

২1491789০01 16 776%1% (015. ৪ 1)85105) 
ঢ. 349, 

৩ এ পৃষ্টা ৩৪৯ | বিনয়পিটক (0106000:8) ২ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। 


নিঞ্গের জন্ত তিনি যাহ] চাহিয়াছিলেন তাহা! এই ? (৭) 
তাহার যখনই ইচ্ছা! হইবে তখনই বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হুইয়] 
অন্তরের সংশয় নিবেদন করিবেন। (৮) তীহার অবত'মানে 
ভগবান যে বর্মব্যাখ্া] করিবেন, তাহ! পুনরায় তাহার নিকট 
প্রকাশ করিতে হইবে ৪ 

বন্ধ সবগুলি সত'ই স্বীকার করিয়! লইয়াছিলেম। 

অতঃপর পঞ্চবিংশতি বর্ষ বাঁপিয়।৫ আনন্দ পরম আনন্দে 
তথাগতের সেবায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি 
বর্ধ বাঁপিয়! ছায়ার ভ্তায় তাহাকে অগ্ুসরণ করিয়াছিলেন। 
অতি প্রত্াষে মুখপ্রক্ষালনের জল ও দন্তকাষ্ঠ আনয়ন, 
সম্থার্জনীর দ্বারা তথাগতের কুচীর পরিফার ; দিবাঁতাগে সর্বদা 
সর্ব ঠাহার অন্থগমন, সমীপে অবস্থান, ইঙ্গিতমাজেই তাহার 
ইচ্ছা! পুরণ ; রাত্রিতে দীর্ঘ হষ্টি ও উদ্ধ। লইয়া বহুবার তাহার 
“গদ্ধকুটী” পরিক্রমণ__যদি তথাগতের কোনে! প্রয়োঞ্জন 
হয়_-যদ্দি কেহ তাহার শান্তির ব্যাঘাত অন্ায় সেজন্ই 
তাহার এই উদ্যোগ-_-এই সতর্কতা ।৬ 

এযেন দওকারণ্যে পঞ্চবটার পর্ণকুগিরে রামচজ্জ নি] 
যাইতেছেন এবং ভ্রাতৃন্গেহাসক্ত পরম তত্তিপরায়ণ সেবক লক্ষ্মণ 
অনিজ্র নয়নে নীরবে প্রহর] দিতেছেন। 

না-ই]! তাঁছাকেও অতিক্রম করিয়াছে । এক প্রো 
নিজের সমবয়সী আর এক প্রৌচ়ের সেবা করিতেছেন । দেহে 
ভাঙার ক্লান্ি নাই, নয়নে নিজ্জ] পাই । ক্রমে প্রো বাধক্যে 
উপনীত হইলেন । বয়ঃক্রম সাহার পঞষট্ি, সপ্ততি, প্সপ্ততি, 
উনঅঙ্গীতি হইল । তাহারই সেবাণ প্রয়োজন-_কিন্তু তিনিই 
সেবা করিয়া চলিয়াছেন, উনঅনগীতি বর্ধবয়ন্ক বৃদ্ধ অঙ্ততম সম- 
বয়সী বৃদ্ধের জঙ্জ জল তুলিতেছেন। তাহার দেছে তৈলমর্দন 
করিতেছেন, তাঁছাঁকে স্নান করাইতেছেন, তাঁহার শধ্যা প্রত্তত 
করিতেছেন ; নানা প্রয়োজনীয় অবস্ঠকরঈীয় কত্ব্য সন্বণে। 
নির্দেশ গ্রুপ করিতেছেন এবং অতিদ্রত তাঁছা! সম্পাদন 
করিতেছেন। 

একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, তথাগতের প্রতি কিতাহার 
স্েহ, কি তাহার প্রেম,কি ঠাহার শ্রদ্ধী। একনুরে বাধা 

৪ 1857৭ 01 4/6 29764/76)1) 000-170-91, জতক-অটঠ 
বর্মন! (৮. 1405১] ) চতুর্থ খওয, পৃষ্টা ৯৫-৯১। 

৫ থেরগাধা (৯.1 ১.) ১*৩৯-৪৪ গাথ।। জাতক-অটট বঞ্না, 
৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬। 

৬ মনোরথ পূরণী, প্রথম খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা। /8219/8 ০1 445 
73/61)/76)2 00. 351) 


৪৮ 


শাপাস্পাশানস্িপান 


বীণাধস্ত্রের এক তন্রীতে আঘাত করিলে ঘেমন অন্ত তন্্রীতে 
তার প্রতিধ্বনি জাগে সেইরাপ তথাগতের গীড়! হইলে, 
সমবেদনশ্ীল আনন্দেরও লীড়া! হইত ।৭ 

তথাগতকে রক্ষ। করিবার জন্ত কতবার তিনি প্রাণ দিতে 
উদ্ভত হৃইয়াছেন। ধেবদপ্ভের প্ররে!চনায় রাজমাহুতগণ 
রাজহতস্তী মালাগিরিকে (বা ধনপালকে ) মদ্যের দ্বার! মত্ত 
করিয়! বুদ্ধকে যাহাতে সে পদদলিত করিয়! হত্যা করে, 
সেজন্ত গাহার গমনপথে ছাড়িয়া দিল। সেই মত 
হস্তীকে তথাপতেগ দিকে বেগে ছুটি়া আসিতে দেখিয়া 
আনন্দ চকিতে বুদ্ধের সম্মুখে আপিয়া ধগ্ডায়মান এহিলেশ। 
বুদ্ধ বার বার তাহাকে নিষেধ করিলেশ। কিন্তু সতত বশংবদ 
আনন্দ ঠাহার আদেশ পালনে অস্বীকৃত হুইলেন। বুদ্ধ 
তাহার খঞ্চিশক্ির ধার] আনন্দকে পক্ষ! করিলেন, এবং 
ভাহার মৈশ্রীগ্থণের দ্বারা সেই ছুরস্ক হ্স্ভীকে বশীভূত 
করিলেন 1৮ 

আনন্দের প্রতি বুদ্ধে স্েহেরও সীম] ছিল ন|। কত 
অগ্তরঙ্গ আলাপ, কত বিচির বিষয়ের আপলে।চনাই শা তিনি 
আনন্দের সঙ্গে করিয়াছেন | আনন্দেরও প্রশ্নের অস্ত নাই । 
পন্মম কুতৃহ্লী ছিল তাহার [55 । প্রশ্নের পর্ণ প্রশ্ন লইয়। 
তিনি তথাগতের শিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথাগতও 
পরম স্েহভরে তাহা সংশয়জাল ছম্ম করিয়াছেন ।৯ 

অনেক সময় তিনি ৩থাগতকে এমপ প্রশ্ন কিক! বসতেন, 
যাহ। অন্ত কেহ করিতে সাহসী হইত না। তাহাকে নীরব 
দ্রেখিলে আনন্দ কাপ প্রভাস করিতেন ।১০ ত্বীহার 
মুখে হাসি দেখিলে আন প্রশ্ন করিতেন-_“হা]সিতেছেন 
কেন ?”১১ বুগ্জও হ্াপিমুহে তাছাপ কাগণ দেথাইতেন। 
এমনই অন্তরঙ্গ ছিলেশ তাহাগ]। 

আনন্দ যাহ] অগ্প্রোধ করিতেশ বুঝ তাহা না করিয়া 
পারিতেন না। আ্ঁনন্দেক্র অস্থখোধে অপেক সময় তিনি 
তাহার পূর্বসিখাস্ পরিবতশ করিস্সাছেশ। অত্যঞ্ত গতর 





স্পা 





৭. দীঘনিকায় (1১. 1, ১২.) ২য় থণ, »৭ পৃষ্ঠা। 

জাতক + অট ঠ-বঞ্নন! (৬. 15051১911) ৫ম খণ্ড, ৩৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা । 
বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্টা (চুল্বগ গর )। 

৯». সংযু্তনিকায় (১ 1" ১) তৃতীয় থণ্, ২৪ পৃষ্ঠা, চতুর্থ খণ্ড. 
₹৩-৫৪ পৃ, পঞ্চম খণ্ড, ২৮২-৮৬, ৩২৮-৩৪ পৃষ্টা | যছ্ঘিম নিকার (1.1. 5.) 
তৃতীয় খণ্ড, ৬২-৬৭, ১*৪-২৪ পৃষ্টা।। অন্গুত্তর নিকীয় (1" ৭. ১.) 
প্রথম খণ্ড, ১৩২-৩৩, ২২২-২৮ পৃষ্ঠা, তৃতীয় খণ্ড, ১৩২-৩৪, ২১৪-১৮ 
প্ষঠা। চতুর্থ খণ্ড, ২৭৯-৮০, পঞ্চম খও, ৭-৮, ৭৫-৭৭, ৩:৮০২২ পৃষ্ঠা । 
ধষ্টীপদ-জটঠ কথা (1১. 1. ১.) তৃতীয় খণ্ড ২৩৬, ২ ৪৮, পৃষ্ঠ। । 

১* সংযুতনিকায়, চতুর্থ থও, ৪**-৪১ পৃষ্ঠা । 

১১. মছ্ছিমনিকায়, দ্বিতীয় থণ্ড, ৪৫, ৭৪ পৃষ্ঠা। জাতক, অটঠ 
হয়না, ওর, ৪০৫ পৃষ্ঠা, ৪র্ঘ, ৭ পৃষ্টা । 


প্রবানী 


াম্পাশিপানিপাস্পশিত পাাশ্পাশস্পান্ালাস্পিস্স, 


১৩৫৬ 


পাশস্পিস্পিস্পিসা পাশ তি 








বিষয়েও বুদ্ধ নিক্ের ইচ্ছার বিরু্জে আনদ্দের অহুরোধ রক্ষা 
করিয়াছেন । 

সঙ্জে নারীর প্রবেশাধিকার আনন্দের অগ্ছুরোধেই সম্ভব 
হইয়াছিল । কপিলা'বন্ততে মহাপ্রজাপতী গৌতমী ( বুধের 
মাতৃত্বসা বিমীতা এবং ধাত্রীদেবী ) যখন শাক্য রাভাস্তঃপুরের 
বহু নারীর সহিত সঙ্ঘপ্রবেশের ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন বুগ্ 
তখনই তাহা! অঞাহ্‌ করিলেন। তথাপি তাহার] বৈশালী 
পর্বস্ত তাহার সঙ্গে গেলেন এবং সেখানে গিয়া পুনরায় সঙ্ঘ- 
প্রবেশের অস্থমতি চাঁছিলেন। বুদ্ধ তখনও তাহ! প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। নামীগণ তথাপি রান্ধাস্ভঃপুরে প্রত্যাবঙ ন 
করিলেন ন1। মনের ছুঃখে ক্রঙ্গন করিতে করিতে সেইখাঁনেই 
তাহাপ্া। অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাহাদের হুর্দশাপ অস্ত 
ছিপ না। রাত্বাস্তঃপুরিকা তাহার । কখনও কোনও 
শারীরিক শ্রম করেন নাই। পথ হ্রাটিয়া পা তাহাদের ফুলিয়। 
পিয়াছে। দ্ীড়াইবার শঞ্তি নাই, দেহ অবসন্থ, মন বিমধ। 
তাহাধের দেখিয়া আনন্দের কোমলচিন্ত ব্যখিত হুইয়া উঠিল । 
তিনি তথাগতকে তাহাদের সঙ্ঘে গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন । বুগ্ বিদ্ধ, খীকৃত হইলেন ন]। 

বার বার তিন বার তিনি এই ভাবে অনুরোধ কব্রিলেশ 
এবং তিন বারই বুদ্ধ সপ অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

আনন্দ তখন অন্থ পথ ধরিলেন। তিনি বুদ্ধকে *শ্ন 
করিয়া! বসিলেন_- “বুদধপ্রচারিত ধর্মের অভী& ফললাভের 
যোগাতা। নারীধের আছে কিন1?” টন্তর হুইল-_“আছে ! 
মারীগণও অঙ্থং হুইতে পারেন বা নির্বাণ লাভ করিঠে 
পারেন |” 

এইব্প স্বীকৃতির পর আনন্দের অনুরোধ অনুযায়ী কাধ 
না কর! আর তথাগতের পক্ষে সম্ভব হইল না। আটটি সত্তে' 
বুদ্ধ নারীদের সঙ্-প্রবেশ অন্থমৌদন করিলেন ।১২ 

কধিত আছে _এই সময় বৃত্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন আনম 
যদি তাহাকে নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশের অন্থমতি দিতে বাধ্য ৭ 
করিতেন তবে তাহার প্রচারিত ধর্মের পরমায়ু হইত সহত্র 
বৎসর । নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশের জন্ত তাঁহার ধর্ম মাত পঞ্চশত 
বৎসর জীবিত থাকিবে ।১৩ 

নারীদের প্রতি আনন্দের সহাহ্ুতভুতি ছিল এইক্সপ। এই 
জর্জ নারীগণও আনন্দকে বড় ভালবাসিতেন। নারীদের এত 
ভালবাসা ও শ্রদ্ধ! বোধ হয় বৃদ্ধ-শিষুপণের আর কেছ প'ণ 
নাই। 

গৃহস্থ ও সন্ত্যাসিনী উডয় শ্রেঈীর নারীদের মধ্যেই আনন্দেব 


১২। অঙ্ুতগ নিকার (6.1 লু) তর্থ ধর ২৯৪-৭৯ পৃা। 
বিনয়পিটক দ্বিতীয় খওড ২৫৩-৫৬ পৃষ্ঠ । 
১৩। বিনয়পিটক, চুল্পবগ গি। 





সরোজিনী নাইড়ু 
শ্রীচিত্রনি ভা চৌধুরী অদ্কিত 


সারিপুত্ত ও মোগগল্লানের দেহাবশেষ সংরক্ষণ-ক্ষেত্র, সীচি 


পপ তা 
তি ৭ 





বৈশাখ 


প্রভাব ছিল অসীম । তিনি যখন উপদ্ধেশ দিতেন মান্রীগণ 
ভাহার চতুর্দিকে ধরিয়া ফ্রাড়াইতেন। তাহারা তাহাকে 
ব্জন করিতে থাফিতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে নিঃসক্ষোচে প্রশ্ন 
করিতেন । 

তিনি যখন কৌশহ্বী যান তখন রাজ উদয়নের অস্ভঃপুরের 
মহিলাগণ তাহার উপদেশ শুনিবার জন্ত উপবনে সমবেত হুম। 
ভাহার উপদেশ শ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, তাহারা! 
আনন্দকে পঞ্চশত বীবর উপহার দেন 1১৪ 

ধর্মপদের ভাসতে আছে-_কোশলরাজ প্রসেনন্ধিংৎ তথা- 
গতকে পঞ্চশত তিক্ষুসহ প্রতিদিন তাহার প্রাসাদে পদধূলি 
দিবার জন্ত অহ্থরোধ করেন। বুদ্ধ যাহাতে ঠাহার মহ্ষী 
মল্লিকা ও বাসবখ্ভিয়া এবং অভ্ভা্ত রাজাত্তঃপুরিকাগণকে 
প্রতিদিন উপদেশ দেন-_ সেজন্ভই তাহার এই অনুরোধ । 
বুদ্ধ তাহার এই অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন 
যে, তাহার পক্ষে প্রতিদিন এক স্থানে যাওয়া সম্ভব নছে। 
রাজ তখন অন্ত কোনও এক উপযুক্ত শিস্ককে পাঠাইবার জর 
তাহাকে অন্থরোধ করেন। বুদ্ধ আনন্দকেই এই কার্ধের 
ভার দেন।১৫ 

জাতকের ভাষ্ছে আডছ-__রাজাস্তঃপুরের মহ্লাগণকেই 
বুদ্ধের আশিজন প্রধান শিস্তের মধ্য হইতে গুরু নির্বাচনের তাঁর 
দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার! সর্বসম্মতিক্রমে আনন্দকে ই 
গ্াহাদের গুরু নির্বাচিত করিয়াছিলেন ।১৬ 

পুরুষের সহিত নারীর অধিকার সমান ফোক-_ ইহাই ছিল 
আনন্দের অন্তরের অভিপ্রায়। একবার তিনি বৃদ্ধকে প্রশ্ন 
করেন--*নান্নীর| কেন ধর্মাধিকরণের পদ অধিকার করেন 
ন1?. নারীর! কেন বাণিজ্যাদিতে যোগ দেন না! ?” রা অগুভর 
মিকায়, ২য় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা ।] 

অন্কুভর-নিকায়ের তাস্ত হইতে জান! যায়, আনঙ্গের 

আকৃতি ছিল নুন্দর। একে দেখিতে নুন্দর১৭ তাহার উপর 
নারীদের প্রতি গভীর সহাহুতূতিসম্পন্ন__ইছার জন্ত আনন্দকে 
একবার বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল । “শাছু ল কর্ণাবদানে' 
ঠাহার সেই বিপত্তির ইতিছাঁস পাঁওয়া যাঁয়। রবীন্দ্রনাথের 
শচগ্ালিকাপতে পাঠক তাহা অবগত আছেন । সুতরাং এখানে 
জার তাহার উল্লেখ করিলাম ন!। বুদ্ধ তাহাকে এই বিপদ 
হইতে যেভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা হুইতেও তাহার 
প্রতি বুদ্ধের গভীর ম্বেহের পরিচয় পাওয়া যায় 1১৮ 

১৪। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ২৯,  পৃষ্ঠা। 

১৫ | ধল্মপদ-অটঠ.কথ (7১. 1. 9.) ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা 

১৬। 'তাসব্বা-মস্তেত ধন্মভণ্ডাগারিরম আননগখেরম্‌ এব রোচেনুং।' 
জাতক-অটঠ-বঞজনা, ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা। 

১৭। মনোরথ পুরণী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা । . 

১৮ দিব্যাবদান (12. 8. 0০৪1 ) পৃঃ ৬১১। শাদু'করণবদান, 
খ্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, পৃঃ ১৯২। 


থু 


বুধের স্তর অস্তেবাদী আনন 


স্পাস্পাস্পিটিপাসিপা পাশা পাউপাসি্পাশপিতপীিপািপাসিনটি ও তল পাজি ১৯ 


২ পি সিসিপা্ািপাসপাটিশানশিশটির্াসি পিল উতাশিাছি ত আত পালিশ পিপাসিতিশিশাতিতীসি ৩ ওলা তা 


দর্শনাথাঁ মাই যাহাতে; বুদ্ধের দর্শন পান, জিজ্ঞান্ মাই 
যাহাতে বুন্ধকে প্রশ্ন করিতে পারেন আনন্দ তাহার জন্ত সর্বদ! 
চেষ্ঠা করিতেন । এমন কি, যদি তিনি বুঝিতেন বুদ্ধ কাহাকেও 
দেখা দিলে বা উপদেশ দ্রিলে তাহার উপকার হইবে তবে 
তিনি স্বতঃপ্রন্বতভ হ্ইয়! তাহ্ছার সহিত বুদ্ধের সাক্ষাংকার ব! 
উপদেশের ব্যবস্থা করিতেন ।১৯ অথচ কেছ যাহাতে তথ!- 
গতকে অনথ্থক বিরক্ত না করে, সেদিকে তাহার সতর্ক দি 
ছিল। সতীর্থ ও সহ্কমাঁ তিক্ষুদ্দের সহিত ঠাহার সম্পর্ক ছিল 
মধুর | তাহার] অনেকেই অকপটতাবে আনন্দের নিকট মিজে- 
দের হূর্বলতার বিষয় প্রকাশ করিতেন এবং তাহার সাহায্য 
প্রার্থনা করিতেন । নারীর দর্শনমাঞ্জেই বঙ্গীশ নামে এক 
ভিক্ষুর চিভচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত । তিনি আনন্দকে বাকুল- 
ভাবে ইছ। নিবেদন করেন এবং তাহার উপদেশ চান ।২০ 
বুদ্ধের, সংক্ষিপ্ত ভাষণ ধাহাদের তেমন বোধগম্য হইত ন1 
হারা আনন্দের নিকট তাহ! বুঝিতে আঁসিতেন। আনন্দ 
ব্যাখা। করিয়া! তাহা! বুঝাইয়। দিতেন । বুদ্ধপ্রচািত ধর্মের 
যথার্থ ব্যাখ্যাত বলিয়া] তাকার বিশেষ সুনাম ছিল ।২১ 
কখন কখন বুদ্ধ তাহার অসমাপ্ত ভাষণ আনন্দকে সমাপ্ত 
করিতে বলিয়। নিজে বিশ্রাম করিতেন | ভাষণ সমাপ্ত হইলে 
আনন্দ তথাগতের প্রশংসাঁলীত করিতেন । 
কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে, আনন্দ শ্বতঃগ্রনুত 
হইয়া ভিক্ষু ও গৃহ্স্থগণকে বর্ষোপদেশ দান করিতেছেন । 
আবার কখনও ব| সমস্ত তিক্ষুস্ঘের নিকট তিনি তাহার 
পূর্বশ্রত তথাগতভাঁষণ পুনরাবৃতি করিতেছেন । 
কধিত আছে, আনন্দের স্বতিশজি অতিশয় তীক্ষ ছিল। 
তিনি বুদ্ধের বচন অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখিতে পাঁরিতেন । 
বুদ্ধের দীর্ঘভাষণও বহুকাল পরে তিমি যথাযথ আবৃি 
করিতে পার্িতেন। এক্ভ তিনি “বর্মভাগাগারিক” নামে 
পরিচিত হৃইয়াছিলেন ।২৩ 
সুত্পিটকের প্রথম হইতে চতুখ নিকায়ের প্রত্যেকটি দু 
আনন্দের স্বতিপট হইতে উদ্ধৃত হয়াছে। “আর্মি ইহ! এইরূপ 
শুণিয়াছি” বলিয়া তিনি নুত্তগুলি আরম্ভ করিয়াছেন । বুদ্ধের 
সমস্ত ভাষণের সময়ই যে আমশ্দ উপস্থিত ছিলেন তাহা! নাও 
হইতে পারে । কিন্তু বুদ্ধের স্বিত আনন্দের সতর্ণনথযায়ী আনন্দ 
কতক অশ্রত ভাষণমাজই বদ্ধ তাহাকে পুনর্বার শুনাইয়াছিলেন। 





১৯। সংঘুত্, ১ম খণ্ড, ১৮২-৮৩ পুচ পঞ্চম খণ্ড ৩২৩ পৃঃ। মঙ্থিম 


_ নিকায় (11. ৯.) ১ম খণ্ড, ১৬০-১৭৫, ২৩৭-২৫১ পৃষ্ঠা । 


২১ সংযুত্তনিকায়, ১ম খণ্ড, ১৮৫-৮৮ পৃ 1 ধের গাথা, ১২২৩-২৬। 
22527177507 4%2 47৮27%762%) [১0 094-491, 

২১। অঙ্গৃত্তর, ৫ম খণ্ড ২২৫ পৃ। সংযুত্ত, ৪র্থ, »৩ পৃষ্ঠ]। 

২২। মঙ্ছিম, ১ খণ্ড, ৩৫৩০৫৭। 

২৩। থেরগ্রাথা অট্ঠ 'কথা। (২. 11. 13.) ২য় খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠ! । 
জাতক-অট্ঠঝ্জনা, ১ম খণ্ড, ৬৮২ পৃ. । 


ধু 
&] 


৯ পাপা 


সারিপুত্ত, মহামোগ গল্পান, মহাকস্সপ-_আনঙ্দের অন্তর 
স্থহদ ছিলেম। হহাদের মধ্যে আবাঁর সারিপুত্তের সহিত 
আনন্দের বিশেষ সন্তাব ছিল। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ শিস্ত বলিয়া 
আনন্দ সারিপুত্তকে যেমন তাঁলবাঁসিতেন তেমনি শ্রন্ধাও 
ফরিতেন। আর সারিপুত নিক্ধে যে-তাবে বুদ্ধের পেব! 
করিতে চান আনন্দকে ঠিক সেইভাবে সেবা! করিতে দেখিয়া 
ডাকার প্রতি দেহ ও ক্কতজ্ঞতাঁয় উচ্ছুসিত হৃইয়া উঠিতেন। 
তাঁহাদের ছই জনের কাঁহাকেও যদি কোনে! উত্তম বন্ত উপহার 
দেওয়া হইত তবে তাহ! তাহার! উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া 
লইতেম। একবার আনন্দ এক বহুমূল্য চীবর উপচ্থার পান। 
আনন্দের ইচ্ছ! তিনি উহ সারিপুর্তকে দেন। সারিপুত তখন 
অন্ত থাকায় বুদ্ধের অনুমতি লইয়া! তিনি উহ! সারিপুভ্ের 
জ্ত তুলিয়! রাখেন। 

এই অন্তরঙ্গ নুহাদ সারিপুণ্ের স্বতয আনন্দকে শোকে 
অভিভূত করিয়া ফেলে। কথিত আছে, সারিপুতের ম্বতা- 
সংবাদ যখন তাহার নিকট পৌছায়, তখন তাহার সমস্ত 
শরীর কাপিতে থাকে । তাহার চিত্ত যেন বিপর্যস্ত, দেহ যেন 
বিবশ এবং মন্ডিক্ যেন শুন্ত হুইয়! যায় ।২৪ 

তথাগতের এরূপ অন্তরঙ্গ শিন্ হুইয়। পঞ্চবিংশতিবর্ষ যাবৎ 
এমন সতত তাহার সংস্পর্শে থাকিয়াও আনন্দ বুদ্ধের জীবিত 
অবস্থায় নির্বাণ ব1 অর্থত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। ইহ! 
উল্লেখ করিয়া উদ্বায়ী একবার তাহাকে বিদ্রপ করেন, বুদ্ধ 
তাহা! শুনিয়। বলেন-__“বলিও ন| উদ্দায়ী, এমন কথ! বছিও 
না। ৬ ঞ আনন্দ এই জীবনেই নির্যাগ লাত করিবেন ।”২৫ 

বুদ্ধের তবিস্তধানী সফল হইয়াছিল। 

অবশেষে এক দিন আনন্দের নিদারুণ প্রিয়বিয়োগ, তথা- 
গতের মহাপরিনির্বাণের দিন সমাগত হুইল । কুশিনারার 
শালবীথিকায় আনন্দ ছুইটি শালবক্ষের অদ্তরালে তথাঁগতের 
অস্ভিম শয্য। রচনা করিলেন। বৈশাখ মাস । নবীন কিশলয়ে, 
বিকশিত মঞ্জরীতে বিটপীঘ্ধর পরম শোভ| বারণ করিয়াছে । 
চতুর্দিকে পুষ্পন্ব্টি হইতেছে ৷ দেখিতে দেখিতে সুগন্ধি শাল- 
কুন্থমে তথাগতের কুন্ুমসম পবিত্র কলেবর আচ্ছাদিত হইয়া! 
গেল। 

আমঙ্গ তথাগতকে প্রশ্ন করিলেম-_“অস্ত্যেষ্টি কি ভাবে 
হইবে ?” ইহার পর তাহার পক্ষে আত্মসংবরণ কর! আর 
সম্ভব হইল না, তিনি ছুরে সরিয়] গিয়! উচ্ছুসিত হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন । 








২৪। 'দধুরকম্বীতো। বির কাধে! দিসা পি ন পক্থারস্তি, ধন্ম। পি 
মে ন পটিতত্তি, আয়ম্ম! সারিপুত্তে৷ পরিনিব্বতে। তি সুস্বাতি।১ 
সংযুত্, ৫ম খণ্ড, ১৬১-৬২ পৃষ্ঠ 


২৫ । জঙগৃত্তর (7১, 1. 5.) ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠ।) 


1১৩৫৬ 





অবশেষে পরিনির্যাণের সময় যখন নিকটবর্তা তথাগত 
দেখিলেন_ আনন্দ পার্থে নাই | শুনিলেন নিরাশায় ভগ্রহ্ৃদয়ে 
তিনি অন্তর রোদন করিতেছেন । তিনি তাহাকে কাছে 
আনাইলেন এবং মধুর শ্বরে বলিলেন_ “আনন্দ, যাহার 
উৎপত্তি হইয়াছে ধ্বংস তাঁহার অনিবার্ধ | ইহা গ্রক্কৃতির নিয়ম, 

£খ করিও না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তুমি আমার বড় অন্তর 

ছিলে, আমার প্রতি তোমার ম্েহ, তোমার সেবা, তোমার 
একনিষ্তার তুলন] নাই ।” 

বৈশাখী-পুণিষা | রাজি তৃতীয় প্রহর । জ্যোতসার বচ্তায় 
জাকাশ, পৃথিবী প্লাবিত হুইয়া গিয়াছে । শালফুলের দ্ুগন্ধে 
চতুর্দিক আমোদিত-_এই অপূর্ব জবেষ্টনীর মধ্যে তথাগত 
সমাবিষ্থ হইলেন । চিত্ত তাঁহার ক্ষপ হইতে অরপে অগ্ন হইল । 

অনুপ সমাধির সর্বশেষ স্তরে চিত্ত যখন তঠাঁছার স্থিতিলাভ 
করিয়াছে, যখন তাহার শ্বাস রুদ্ধ, হাদপ্পন্দন নীরব, দেহ 
নিম্পন্দ, ম্বৃ্যুর সর্বপ্রকার লক্ষণ যখন প্রকাশিত হইয়াছে__ 
আনন্দ তখন ফুকারিয়া উঠিলেন- "আর্য জনিরুদ্ধ | তথাগত 
কি পরিনির্বাণ লাভ করিলেন ?” অনিরুদ্ধ উত্তর দ্িলেন-_ 
“আনন্দ | তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করেন নাই, তথাগত 
“সংজ্ঞাবেদিতনিরোধ” সমাধি লাভ করিয়াছেন ।”২৬ 

এইভাবে সমাবি হইতে সমাধিতে প্রবেশ করিতে করিতে 
ভগবান বুদ্ধ রঙ্জনীর অস্তিমপ্রহরে ইহ্বা'ম পরিত্যাগ করিলেন। 

শৈশবে যাহার সহিত একজে বধিত হইয়াছেন, যৌবনে 
যাহার সাহ্চর্ধে নুতন জীবম লাভ করিয়াছেন, প্রচ ও 
বৃদ্ধাবস্থায় ধাহার পরম অন্তরঙ্গ পার্খচররপে সর্বদা সর্ব ছায়ার 
স্তায় অন্থগমন করিয়াছেন, সেই তথাগত যখন দীর্ঘ জঙ্গীতি 
বংসরের অ্চর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়! গেলেন তখন 
আনন্দের মনের অবস্থা! কেমন হইয়াছিল তাহ] অবর্ণনীয় । 

এমন নিদারুণ বিচ্ছেদ-ছঃখের মধ্যেও আনন্দ দিফে দিকে 
বুদ্ধের গৃহস্থ শিল্কগণকে সাম্বনা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন । এই ফাজে তিনি এমন ব্যাপূত রফিলেন যে, 
নিদ্ধের ধ্যানসমাধির সময় পর্যন্ত তাহার রহিল না। 

এই আত্মভোল] পরার্থপর পুরুষপ্রবরের কোনদিন নিজের 


২৬। মহাঁপরিনিব্বাণসুত | 

বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয় প্রকার ধ্যান বা সমাধির বর্ণন! পাওয়া যায় । ইহার 
মধ্যে চারিটি রূপধ্যান, চারিটি অরাপধান । নবমটি হইতেছে ধ্যানের 
সর্বশেষ স্তর, বখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়) 
ধ্যানের এই স্তরে মৃতদেহের সহিত ধ্যা্নীর দেহের প্রায় কোনও প্রভেদই 
থাকে না। সতের সহিত এই ( সংজ্ঞাবেদিত নিরোধ ) সমাধিতে সমাহিত 
ধোগীর প্রভেদ মাত্র এই যে--দেহ তাহার উষ্ণ থাকে, প্রাণ বহির্গত হয় 
না এবং ইন্দিয়গণ নষ্ট হয় না। বুদ্ধ যখন এই সমাধিতে সমাহিত হন 
তখন প্পরিক্ন-বিচ্ছেদ-কাতর আনন্দের আশঙ্ক। হয় যে তথাগত ইহধাম 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । 


বৈশাখ 


কথা তাবিবার অবসর মিলে নাই। তথাগতের পরিমির্বাণের 
পরও তাহার এই স্বভাবের পরিবর্তন হুইল ন|। 

হয়ত এইভাবেই তাহার জীবন কাটিয়! যাইত । হয়ত এ 
জীবনে আর তঠাছার নির্বাণ লাভ হইত না। কিন্ধুতাছার 
শুভাকাঙজ্ী সঙ্ধদগণের আগ্রছে এবং উৎসাহে আনন্দ এ বিষয়ে 
তৎপর হুইলেন। পরম অধ্যবসায়ের সহিত সমাধিস্থ হুইয়। 
এক দিন তিনি তাহার সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষ বা নির্বাণ 
লাত করিলেন।২৭ 

আনন্দ অতি দীর্ঘজীবী হুইয়াছিলেন। এক শত কুড়ি 


২৭। সতত, ১ম খও, ১৯৯-২০* পৃষ্টা ॥ বিনয়পিটক, তর খত, 


উচ্চশিক্ষার অবস্থা 


৫১ 


বৎসর বয়সে২৮ তাহার দ্বেহত্যাগ হয়। এইকপ দীর্ঘজীবী 
বলিয়াই ভার পক্ষে আশি বংসর বয়সেও তথাগতের সর্ব- 
প্রকার সেবা কর। সম্ভব হইয়াছিল। 

কনিষ্ঠ পহ্বমাঁদের শিক্ষা দিয়া এবং ধর্মানপ্রেরণার দ্বারা 
তাহাদের উৎসাহিত করিয়া! তিনি তার অবশিষঞ্ জীবন 
অতিবাঁঞিত করেন। 


২৮৬-৮৮ পৃঃ। হুমগলবিলাসিনীর (১. গু. 5.) প্রথম খণ্ডের »-১৩ পৃষ্ঠীতে 
বিস্তৃত বিবরণ মিলিবে। 
২৮। ধন্মপদ অটঠ কথা, ২য় খও, »» পৃষ্ঠা। 


উচ্চশিক্ষার অবস্থা! 


প্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য . ) 


গত মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে পৃথিবীর সকল জাতিই নিজ নিজ 
ছুর্বালতার কেন্দ্রুলি মন্ে মর্ট্দে অন্থুতব করিয়াছে । তাছ! 
দুধ করিবার অন্ভতম উপায়-স্বরূপ তাই তাঁহারা শিক্ষা- 
সংস্কারের জঙ্গ যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্ব হইতেই উদগ্রীব হইয়! উঠিয়া- 
ছিল। ইংলগু ১৯৪৪ সালে নূতন শিক্ষা-আইন প্রণয়ন করিয়! 
সংস্কারকার্ধ্ে ব্রতী হইয়াছে । আমাদের দেশেও সার্জেপ্ট- 
পরিকল্পন! অনেক দিনই প্রস্তত হইয়া গিয়াছে । অধুন! বিশেষ 
করিয়! উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্ত অধ্যাপক রাধাকৃফমের 
নায়কত্বে একটি কমিশন নিযুস্ত হইয়াছে । কমিশনের সদস্যগণ 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং দেশীয় ভিন্ন বিদেলীয় সদস্যও ইহার 
অন্ততুক্ত। উচ্চতর নীতির দিক দিয়! প্রশ্বোগনীয় সংস্কারের 
সকল তথ্যই যে আমগ্া অবগত হুইব ইহ নিঃসন্দেহ। 

এই পরিস্থিতিতে, আশা করি, আমাদের দ্বাতক-পূর্বব 
(811187-71800816) শিক্ষার বাস্তব অবস্থার বিবৃতি একেবারে 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ সংক্কােব্র পরিকল্পনা! যতই 
নিখুত হোক না কেন, সাফল্য বাস্তব ক্ষেঙ্জের প্রন্কৃতির উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করিবে। উচ্চতর নীতির দিক দিয়! 
সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রেরও স্থুল সংস্কার প্রয়োজন । 
বিশ্ববিস্তালয়ের পাঠা-তালিকায় সংশোধন ও আইন-কাহুনের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের সকল অংশের মধ্যে 
দৃ্টিতঙ্গীর পরিবর্তন আনয়ন করাও প্রয়োজন । এট ভরের 
শিক্ষার বাগ্তব অবস্থার সহিত জামরা সকলেই ন্যনাধিক 
পগ্ষিচিত। সকল দৈনঙ্গিন সমন্তার মত ইহাঁও আমাদিগকে 
পীড়ন করিতেছে । সফল দৈনশ্দিন সমস্যার মতই ইচ্ছার 
সম্বন্ধে সমালোচন! অপ্রিয় হইলেও অনভিপ্রেত হুইবে না। 

স্বাতক-পূর্বব শিক্ষাক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন অংশগুলির ক্রিয়া- 
গরতিষ্ষিরা আজ একট ছঠ্ঠচক্ষে ( 7101005 03:019 ) পরিণত 


হইয়াছে । এই চক্রের কোন. একটি অংশ হইতে বর্ণন| জরস্ত 
করিতে হইবে । পর্যায়ক্রমে অংশগ্ুলির বর্ণমার মধ্যে কার্ধ্য- 
কারণ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইলেও কোন একটি অংশই শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের সকল ত্রুটির মূল, এইরূপ মনে কর! যুক্তিযুগ্ত হইবে 
না। প্রন্কৃতপক্টে সকল ভ্রুটর জন্ত সকল অংশই দায়ী। 
সকল অংশেরই আজ সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হুইয়াছে। 
এই গুরের শিক্ষার্থীদের কথ। প্রথমে ধর] যাঁক। ইহার! 
সকলে সমান কারণে কলেজীয় শিক্ষার অন্ত উপস্থিত হুয় না। 
অবন্ঠ বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রীর উপর সকলেরই দৃষ্টি নিবন্ধ; 
কিন্ত ডিগ্রীর প্রয়োজন ভিন্ন তিত্ব রকমের । যদি ফোন 
অভিনব বিশ্ববিভালয় গঠম করিয়! অল্পতর পরিশ্রমের বিমিময়ে 
এই ভিগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা! করা যায়, তবে সকলেই আনন্দিত 
না হৃইয়! ছঃখিত হইবে না| । ভিশ্রীই সকলের প্রয়োজন । অন্ত 
কিছু নছে। কোন বিষয়ে জভিজ্ঞত] অর্জন কর! বা কোন 
কার্যে দক্ষতা অর্জন কর! তাহাদের উদ্ছেষ্ঠ নছে) কোন 
প্রকার জানলাভ াছাঁদের অভীঞ্টের সীমারেখার বাহিরে । 
তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বনিকশ্রেদীর । এই 
শ্রেষর ডিগ্রীর প্রয়োজন অন্ত সকলের চেয়ে পৃথক । তাছা- 
দের সুষ্ঠ বাড়ী, গাড়ী, পোশাক-পর্িচ্ছদ, আসবাবপঞ্র সকলই 
আছে। এইগুলির সহিত মানাইয়। একটি ভিশ্রীও তাহাদের 
প্রয়োজন | যেমন বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি সংখ করিবার জন্ত 
তাঁহার! মুস্তহত্ডে অর্থব্যয় করিয়া! থাকে, সেইরূপ ভিশ্রী 
লাভের জ্বন্ডও তাফার! যথোপযুক্ত ব্য করিতে কুঠিত নছে। 
ভবিস্ততে বিভ্ভা ও বুদ্ধি সঞ্চালন করিবার, বুদ্ধিজীবীর বৃত্তি 
অবলম্বন করিবার কোন অভিপ্রায় তাঙাদের নাই৷ ভাহাদের 
পেশ] এবং অর্থোপার্জন ও জীবনঘাজ-প্রশীলী পূর্বব হইতেই 
নির্ধারিত হুইয়া আছে ) বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রার সছিত তাহার 


হ 


কোম সংশ্রব নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থা 
প্রকৃতপক্ষে ধনিক-শ্রে্গর নহে; কিন্তূ তাহার] প্রতিপন্ভিশালী 
গৃহ হইতে উপস্থিত হয়। ইহারা ভবিস্তে নানাক্ষেে 
মর্যাদাপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিয়া থাকিবে । তাহা! 
তাহাদের জন্ত একরপ নির্দি্ই রাঁহয়াছে। কিন্তু পাছে 
লোকে অযোগ্য বলিয়া! মনে করে এইজন্ত তাহাদের একট! 
ডিগ্রা্ন প্রয়োজন-_আপিসের বাহিপ্সে নামের সহিত একট] 
ভিত্রী না থাকিলে লোকের অশ্রঞ্চার কারণ হইতে পারে । 
তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থী দাঁরগ্র ; তাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। তাহার!ই প্রঞ্কতপক্ষে “শিক্ষিত বেকার” শ্রেনীর 
উৎস। তাহাদিগকে কঠিন জীবন-সংগ্রামে প্রায় একক অবতীর্ণ 
হুইতে হুইবে। তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার নান! 
কৌশল গছিয়াছে; এমন কি তাহাদের ভিএ্ীটাও যে 
তাহাদের উপযোগিতা মাপকাঠি নহে__তাহ] কেবলমান 
কাগজীয় শন্ষির (1011). 00071101089) ) ইছাঁও তাঁছাঁ- 
দিগকে শুনাইয়! দেওয়] হয়। তৃথাপি অন্ততঃ ডিগ্রাট। সম্বল 
না থাকিলে কোনও পদের প্রার্থী হইবারও স্থযোগ থাকিবে 
না) কাজেই প্রাপপণে সে ভিগ্রীর প্রয়াসী। 

প্রথম হুই শ্রেণীর ছা সম্পূর্ণই অবগত আছে যে কলেজের 
বিভিন্ন শ্রেনতে যে অধ্যাপনা হুইয়! থাকে তাহা সময়ে 
সময়ে তাহাদের চিভ-বিনোদনের জন্ঞ কার্ধাকরী হইলেও 
বস্ততঃ ডিগ্রীলাত করিবার পক্ষে একেবারেই নিশ্রয়োজন। 
তাহাদের গৃহশিক্ষক আছেন; তাহারাই বিশ্ববি্ভালয়ের 
পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি গুছাইয়া এক একটি করিয়া উতর 
প্রস্তুত করিয়া দিবেন। বিশ্ববিজ্ঞালয়ের পরাক্ষার প্রশ্নগুলির 
প্রকৃতিই একপ যে ছুই-এক মাসের মধোই উত্ভীর্ণ হইবার 
উপযুক্ত কতকগুলি উওর মুখস্থ করিয়া ফেল! যায়। ইহার 
জন প্রক্কতপক্ষে কলেজের শ্রেঈতে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন 
নাই। তৃতীয় শ্রেষ্ীর ছান্রদের কথ! কিছু স্বতন্ত্র । তাহাদের 
গৃহশিক্ষক নাই। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম করিয়া তাহার! 
সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা! মুখস্থ করে । তাহাই অবলম্বন করিয়! বিশ্ব- 
বিভালয়ের পরীক্ষা উভীর্ণ হওয়া অসম্ভব হয় না। 

সুতরাং অধিকাংশ ছাঅই কলেজের শ্রেতে যে উপস্থিত 
হইয়া! থাকে তাহা! শিক্ষার উদ্বেষ্টে নে, অন্ত কারণে । বিশ্ব- 


বিভালয়ের নিয়ম এই যে, প্রতি বিষয়ে যতগুলি বক্তৃতা ' 


(16007০5 ) দেওয়! হয় তাহার মধ্যে অন্ততঃ নির্দি8-সংখাক 
বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতে হইবে । তত্তিত্র বিশ্ববি্তালয়ের 
পরীক্ষা দিবার অধিকারী বলিয়৷ বিবেচিত কেহ হুইবে না। 
সংক্ষেপে ইহ্াকেই ছান্র-্গগতে *পাসেন্টেজ” রাখা বল! 
হয়। প্রধানতঃ ইহার জন্তই কলেজের শ্রেঈীতে ছাদের 
সমাগম হ্ইয়া থাকে। অআংশতঃ গতানুগতিক ভাবেও 
তাহ্স্বা উপস্থিত হয় বটে) কিন্তু প্রধান উদ্বেষ্ঠ যে শিক্ষা 


প্রবালী 


তে পাঁপাতপান্পা্্পা-া শাসিত পাতপসিপাশিশাশ্পাসিপ শশা পাশা শ্পাপান্পাপাশ্িস্পিস্পিন্পনপাস্পানপা্পাস্পা পি পরশ 


১৩৫৬ 


সেকথা! কচিৎ তাহাদের মনে উদ্দিত হুয়। ভিশ্রী পাইবার 
উপায়-স্বরপ বলিয়া “পাসেন্টেজের” উপর ছাত্রদের আকর্ষণ 
অত্যন্ত প্রবল। ছলে, বলে, কৌশলে “পাসেন্টেম” 
রাখিতেই হইবে । কাজেই “প্রক্সি” দিবার বিধি প্রচলিত 
হুইয়াছে। কলেজের বক্তৃতা শুনিবার প্রয়োজন অন্থভূত ন! 
হুইলে, বন্তৃত! অন্বাবন ব্যতীতই বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষা উ্ভীর্ 
হওয়া সম্ভব হইলে, শ্রেঈতে উপস্থিত হইবার জভ একপ 
কড়াকড়ি ব্যবস্থায় তাৎপর্ধ্য কি থাকিতে পারে? কাজেই 
অধিকাংশ ছাই “প্রক্সি” দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ মনে করে না। 
জামাদের বিশ্ববিভালয় নাকি লগ্ন বিশ্ববিস্ভতালয়ের অন্থকরণে 
তৈয়ারী। একটি ক্ষুত্র বিষয়ে পার্থক্য এই যে, *“পাসেন্টেজ” 
রাখিবার কোন নিয়ম তথায় নাই। কে কে উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার অধ্যাপক কোন হিসাব রাখেন না। 
আমাদের কলেজগুলিতে কিন্ত ইহাই প্রধান বিষয়; ইহা 
লইয়া! কত আড়ম্বর, কত আক্াঁলম, কত কৌশল, কত 
বিরোধ । আশ্চর্ষ্ের বিষয় এই যে, "পাসেন্টেজের” 
আকর্ষণ ন! থাঁকিলেও সেখানে শ্রেনীতে বড় কেহ সহজে 
অনুপস্থিত হয় না; নিজের গরজেই উপস্থিত হইয়া থাকে । 
আমাদের দেশেও কি ছাত্রের নিগ্ধের গরজেই শ্রেমঈীতে 
উপস্থিত হইবে? যদি হুয়, তবে “পাসেন্টেজ” রাখিবার 
বিধির প্রয়োজন কি? যদ্দি না হয়, তবে বাধ্যতামূলকভাবে 
শ্রেমীতে উপস্থিত করিয়া কি কিছু লাভ হইতে পারে? 
শ্রেনীতে উপস্থিত হুইলেই যে অধ্যাপকের বক্তৃতা মনোযোগ 
দিয়। শুনিবে ইহ] ম্বতঃসিদ্ধ নছে। মনোযোগী নহে এরপ 
অবাঞ্ছিত ছাত্রকে আবদ্ধ রাখিয়া! অন্তান্তের শিক্ষার ব্যাধাত 
জন্মাইবার কোন অর্থ হইতে পারে না। 

কলেঞ্জের ছাত্রদের মনততত্বের প্রথম কথ। এই যে, ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেঈতে যে অধ্যাপন| হয় তাহা! ডিগ্রী অর্জনের পক্ষে 
অধিকাংশ ক্ষে্ভে অপ্রয়োজনীয় ; এবং দ্বিতীয় কথ! এই যে, 
বাস্তব জীবনেও তাহার সুলা কিছু নাই। ধনী কি দরিন্ত 
সকল শ্রেণীর ছাতেরই ভি্রীর প্রয়োঙ্গন আছে, কিন্তু জঞান- 
লাতের__বিশেষ করিয়া কলেজের শিক্ষায় যে জ্ঞানলাত হয় 
তাহার প্রয়োজন নাই । শিক্ষার উপর এই অবিশ্বাস দুর 
করিয়া শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে এবং বাস্তব 
জীবনে এই শিক্ষার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, 
তাহাদের বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া] অসম্ভব | 

দেখিয়াছি পরীক্ষার্থী তাহার পাঠ্য সাহিত্য ফেলিয়া 





পাশান্পান্পাশ্পাাস্পা্িসিপাসিপাসিপাস্পাসিপাশি 


- রাখিয়া কোনও সংক্ষিপ্ত পুন্তিকা হইতে চরিত্র-বিঙ্লেষণ ব] 


কাব্যের সৌন্দর্ধ্য-বিশ্লেষণ মুখস্থ করিতেছে । এই বিঙ্লেষণ 
শিখিবার আগ্রহ তাহার নাই এবং অধিকাংশ ছান্র তাহা 
শিখেও না। কলেজের অধ্যাপন! হইতে যে এই সব শিখিতে 
পার! যাঁয় এরপ বিশ্বাসও তাহাদের নাই। কিন্তু পরীক্ষার 


বৈশাখ 


পাস করিতে হইবে ; ন্ুতরাং বৃখস্থ করে এবং উদ্ভরপতে 
উদ্সীরণ করিয়! দিয়া আসে । যদি কখনও কোন পরীক্ষার্থা 
নিক্জ বিচাঁরমত উত্তর লেখে, পরীক্ষক তাহা মুখস্থ কর বত্তর 
স্বিত সমপর্ধ্যায়ে ফেলিয়া! বিচার করিবেন, ছাআদের ইহাই 
বিশ্বাস। সুতরাং তাহারা ঘুখস্থ কর! ত্যাগ করিয়া বিশ্লেষন 
শক্তির চর্চা কখনও করে না। এক সময়ে স্বাতক-পূর্ব্ব স্তরে 
অঙ্কশাস্ত্রের অন্তর্গত “হাইডোষ্টাটিক্” পাঠনাকালে একটি 
ছাজজকে অমনোযোগী দেখিয়া! কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 
উত্তর যাছা! পাইয়াছিলাম তাঁহার ভাবার্থ এই ; “আমি কল! 
বিভাগের ছাত্র ; বিষয়টি শিখিতে গেলে পরিশ্রম দরকার । 
কিন্ত উহ্াবাদ দিয়াই অঙ্কশান্ত্রের পরীক্ষায় অনায়াসে উতীর্ণ 
হওয়! যায় তাহা! আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বিশেষতঃ আমার 
অর্থনীতিতে “'অনাপ?। তাহার সহিত “হাইড্রোষ্টাটিকের, কি 
সংযোগ ? ভবিষ্যতে অর্থনীতিই যখন পড়িব তখন ইহ] অব- 
হেলা করিলে এমন কি দোষের হইল ?” আর একটি ছাএরকে 
অন্থরূপ প্রশ্ন করিলে সে বলিয়াছিল, “আমি মধ্যস্তরে (130) 
এঁ বিষয়টি পড়িয়াছি। মোটামুটি তাহা! হইতেই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার মত উত্ভর কর] যায়। আর ছুই-একটা বিষয় 
যাহা দরকার বাছিয়া অবসরঘত পড়িব। সমগ্রভাবে 
বিষয়টি শিখিবার আমার কি আগ্রহ থাকিতে পারে? 
আমি ভূতত্বে 'অনার্স লইয়াছি। তাঁহার সহিত বিষয়টির 
কি সংশ্রব?” এসব উক্তির উদ্ভর দিবার চেষ্টা করি 
নাই। কারণ সঙ্গত উতভ্ভর খুঁজিয়া পাই নাই। ছুতারী 
শিখিতে যাইয়া! কোনও সাগরেদ কি তাহার ওস্ভাদকে এক্ধপ 
বলিবে £--“করাতখানি তুলিয়া রাখুন) উহার শিক্ষা 
তিন্ই আমার ছ্ৃতারী চলিয়। যাইবে ?” করাত ভিন্ন ছ্ুতারী 
চলে না বলিয়াই এবং করাতের কাধ্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন 
হয় বলিয়াই এরূপ উক্তি শোন! যায় না। হয়ত কলেজী 
শিক্ষার ক্ষে্ঞে অবস্থা অন্তরাপ ; হয়ত কোন কোন বিষয়ে 
অবঞ্বেলার ভাষ্য কারণ যথে& আছে । আক তাহা বিশ্লেষণ 
করিবার সময় উপস্থিত হ্ইয়াছে। যে সকল ছান্রের প্রধান 
পাঠ্য অর্থনীতি তাঁহাদের পক্ষে অঙ্কশান্ত্রের যে সব বিষয় 
প্রয়োজনীয়, যে সকল ছাজ্রের প্রধান পাঠ্য পদার্থ-বিদ্ধা 
তাহাদের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় না হইতে পারে । বিবিধ 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষা রাখিয়া একই বিষয়ে বিডির 
কপ পাঠ্য নির্বাচন কর] যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা তাবিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । ইংরেজী শিক্ষার গোড়াকার আমলে 
যেনধপ পুথিগত বিদ্ভার যুগ চলিয়াছিল এখন আর তাহা 
চলিবে না। শিক্ষার উপর শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইলে 
বাস্তব জীবনে তাহার উপযোগিত] বৃদ্ধি করিতে হুইবে। 
শিক্ষকদিগের কাধ্যক্ষেত্রের এক স্তর এই ছাআগণ) অপর 
স্তর ছোট ও বড়, অজ ও বিজ্ঞ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ । সাধা- 
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রণতঃ এই ছই স্তরকে জাতার উপর ও নীচের পাঁষাণ বলিয়া! 
জতিছিত কর] হ্ইয়! থাকে । শিক্ষাক্ষেত্রে যে গতাুগতিকতার 
স্রোত বছিতেছে কোনরূপ আঘাত করিয়া তাহাতে কল্পোলেক 
স্থট্ি না কর] হয় ইহাঁকি সরকারী, কি বে-সরকা রী কর্তৃপক্ষ 
উভয়েই চান । স্থতরাঁং শিক্ষককে এই যূলমন্ত্রটি মনে রাখিয়া 
কাজ করিতে হয়। উপায়ন্বরপ ক্তাছাকে অধ্যাপনার সময় 
কতকগুল নীতি অস্থসরণ করিয়া চলিতে হয়। একটি এই 
যে, কোন কঠিন বিষয়বস্ত ছাত্রদ্দিগের নিকট উপস্থিত কর! 
চলিবে না। কোন বিষয় আরম্ভ হইতে শেষ পর্ধ্যস্ত সম্যক্‌- 
রূপে উদ্বাটত করিতে গেলেও ছাত্রের বিরক্তি উদ্রেক হইবার 
সম্ভাবন|। সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থ। হইতেছে “পল্সবগ্রাছিত1” 
--অর্থাৎ উপর উপর বিষয়টির আলোচন] কর]। ইহার মধ্যে 
মধ্যে বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নীবলীতে কোন কোন বিষয় 
বিশি স্বান অধিকার করিয়া থাকে, তাহা যথাযথ গুরুত্ব, 
সহকাঁরে উল্লেখ করিতে হইবে । ছাত্রজগতে ইহারই নাম 
*ব0080005 1 উপযুক্ত “স050107” পরিবেশন করিতে 
পারিলেই ছাঞএসমাজ শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞ থ!কিবার কারণ 
দেখিতে পায় ; নতুবা নছে। শুধু অবাণপনার সময়ে নহে, 
অন্ত সময়ে ও অঞঙপ্রকাঁরে বিশ্ববিভ্ালয়ের সম্ভাব্য প্রশ্ন উদ্ধার- 
কাধ্যে সহায়তা করিতে পারিলে ছারা আরও কৃতজ্ঞ হয়। 
কোন সহকন্মী ছাদের উপকারার্থে কলিকাতায় আসিয়! 
এই “50:65007” সংগ্রহ করিয়া যাইতেন এরূপ আমর] 
গুনিয়াছি ; পুরক্কার-হ্বরূপ তিনি ছাজদের বিশেষ প্রিয়পাতর 
হুইয়াছিলেন। আদর্শের দিক দিয়! ইহা যে অবাঞ্ছনীয় তান 
কে বুঝিবে? পরীক্ষার সমগ্র বিষয়টির অভিজ্ঞত। নির্ণয় 
করাই যে উদ্বেষ্ট এবং মাত নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উভভর 
পূর্বব হইতে তৈয়ার করিয়! রাখিলে যে শিক্ষার ও পরীক্ষার 
উদ্দেস্ঠ ব্যর্থ হুয় তাহ! কে বুঝিবে? সমএ বিষয়টি না৷ বুঝিয়া, 
কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিষয় মুখস্থ করিবার প্রব্বতির অধিক প্রশ্রয় 
দেওয়া যে শিক্ষকের কর্তব্য নহে-_বাস্তব অবস্থায় এই আদর্শ 
কে মানিয়! চলিবে? 

বড় বড় শ্রেধীতে যে সকল বক্তৃত। দেওয়া হয়, শিক্ষার 
দিক দিয়া তাহা যে বিশেষ ফলপ্রদ হুয় না, ইহা] প্রীয় 
অবিসংবাদিত সত্য । তথাপি গতানুগতিক ভাবে শিক্ষককে 
এই বক্তৃতাগুলি দিয়া যাইতে হুয়। অন্ভান্ত দেশে 
বক্তৃতার বিষয়বন্ত, ছোট ছোট অন্গীলন-শ্রেীতে (11710118] 
৫1459 ) ছাআদিগের নিকট হুইতে যাচাই করিয়া লইবার প্রথ। 
আছে। অনুশীলন-শেণীর ফলাফল দ্বারা বিশ্ববিভালয়ের 
পরীক্ষার কলাফল প্রভাবান্বিত হুয়। তথ্যতীত বিশ্ববিভালয়ের 
পরীক্ষার প্রশ্নগুলির সহিত বন্তৃতাসনূহের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
থাকে । নুতরাং ছাহদের মনোযোগ স্বভাবতঃই বন্ৃতাগুলির 
উপর অধিকতর আক্ক্ট হইয়া! থাকে এবং বস্ৃতাঙ্খলি বহুল 
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৫ পিস্সপাস্পিসিপাস্পিসিপাসিপাসিপাসিাসিপীতিশাটি পি ৮ যারা ৮ 
পরিমাণে সার্থক হয়। আমাদের দেশের অবস্থা অন্জরূপ। 
বাহার! বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নপ্ তৈরি করেন তাহার] 
এই স্তরে অধ্যাপনা করেন না । এমন হইতে পারে, শিক্ষক 
যে বিষয়ট প্রয়োজনীয় মনে করিয়! বিশেষ করিয়া শিখাইলেন, 
পরে দেখা গেল প্রশ্নকর্ত1! তাহা একেবারেই বর্ন করিয়াছেন । 
সমর ভাবে পাঠ্য বিষয়টির সহিত পরিচয় প্রশ্নকর্তার থাকে 
কিনা সন্দেহ। তিনি উচ্চতর বিষয় লইয়া! অধ্যাপনা ও 
অধ্যয়ন করেন ; নিয় সবরের পঠিত বিষয় সম্বন্ধে এবং ছাত্রদের 
দক্ষতা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় তাহার নাই। বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকায় বন্কতাগুলির গুরুত্ব 
কমিয। ঘায়। উপরস্ধ অন্থঈীলন শ্রেমীঘার! বক্তৃতার বিষয়বস্ত 
যাচাই করিয়! লইবার প্রথা আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত 
হয় নাই। নুুতরাং বড় বড় শ্রেধ্ীতে যে সকল বক্তা! দেওয়া 
হয় তাহার সার্থকত] বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না । হূর্ভাগ্য- 
বশতঃ অন্ুশীলন-শ্রেনী প্রচলন করা বর্তমান অবস্থায় প্রায় 
অসস্ধব। বে-সরকারী কলেজগুলিতে উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত 
সংখ্যক শিক্ষক উভয়েরই অভাব। কোন কোন সরকারী 
কলেজে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক এবং উপযুক্ত স্থান আছে বটে; 
কিন্তু সত্য কথ! বলিতে গেলে, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ উভয়েরই 
ইচ্ছাতে অকুঠঠ সমর্থন আজিও মিলে নাই । তাই শিক্ষার্র শকট 
একমাজ “লেক্চারেপক্র ভগ্চক্রের উপরই বাহিত হইতেছে । 
শিক্ষকের কোন গতান্তর নাই। পারিপাঁ্িক অবস্থা ও কর্ডু- 
পক্ষ উত্য়কে ডিঙগাইয়! নূতন কোন ব্যবস্থা চালাইবার ক্ষমতা 
তাহার নাই। যে ম্বোত বহিয়! চলিয়াছে, তাহার মোড় 
ফিরাইবার ক্ষমত! তাছার নাই; অসহায় ভাবে ম্রোতের 
সছিতই তাহাকে চলিতে হইবে । 

অপাজে বিস্ক1 দান কর] নাকি নিষিদ্ধ । আজিকার দিনে 
শিক্ষক “বিভ। দান” করিতে আদে! সক্ষম হন কিনা সন্দেহ- 
জনক । তথাপি বিগাদানের যে অভিনয় চলিয়াছে তাহাতে 
তাহার পাত্রাপাঞ বিচার করিবার অধিকার নাই। 
বে-সরকারী কলেজগুলিতে ছাজ্ের উপযুক্ততা অন্ুপযুক্ততা 
বিচার করিবার অবকাশ কোথায়? ছাত্রদের উপরই কলেজের 
অস্তিত্ব এবং শিক্ষকদিগের জীবিক] অর্জন নির্ভর ক্পিতেছে ৷ 
পাস্রাপান্র বিচার করিয়া কাহাফেও ফিরাইয়া দেওয়া চলে 
মা। সরকারী, কলেজে পাঙাপাজ্র বিচার করা অনেকটা 
সম্ভব হইত, কিন্তু অনেক ক্ষেঞ্৫েই কর্তৃপক্ষ বাহিরের 
মুখোসের উপর যত মনোযোগী, শিক্ষানীতির প্রতি তত 
মছ্ধেন। বে-সরকারী কলেছ্ধের অন্বকরণে অনেক সময় 
ভাহারাও নির্বিচারে ছাত্রসংখা! স্ষকীত করিবার পক্ষপাতী । 
কারণ ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলেই কলেজ “বড়” হয় এবং কলেজ 
বড় হইলেই কর্ডিপক্ষের কা্যদক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
তাহান্ব পর হতভাগ্য শিক্ষককে ছাজ্র-দামধের নানাপন্থী 
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যুবকদের সহ্বিত কারবার করিতে হয় । সকলকে "সংযত 
রাখিয়! অন্ততঃ উপরের সঙ্জাটুকু রক্ষা করিবার জন্স তাহার 
সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হয়) শিক্ষার আছর্শ হয় ধুলায় 
অবলুষ্টিত। কঠিন সমন্ভার সম্মুখীন হইলে, অধ্যক্ষের সহায়তা- 
লাত ভাগ্যে খুব কম ক্ষেত্েই ঘটে ; তিনি নিরাপদ দুরত্ব 
বজায় রাখিয়া শিক্ষকের সমাঁলোচন! করেন মাআজ। 

- আদর্শের কথ! চিন্তা কর! যেন অধিকাংশ শিক্ষকের 
পক্ষে ভাববিলাঁস হুইয়! ধাড়াইয়াছে। কিন্ত আজ দেশ স্বাধীন 
হুইয়াছে ঃ জাতিকে নুতন করিয়া গঠন করিতে হইবে 3 জ্ঞান- 
বিজ্ঞান দ্বারা দেশকে সম্বন্ধ, শন্তিশালী করিতে হুইবে-_-এই 
গঠনকার্ধ্যের একটি বিশিঞ্ অংশের ভার তাহার উপর স্তস্ত। 
এই পতাঁক] বহন করিবার মত শক্তি তাঁহাকে অর্জন করিতে 
হইবে । শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জ্ঞানাম্বেষণে প্রবৃত 
হইতে হইবে । জান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে তিনিও একটি 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন । ইহা কে না চাহে? কিন্ধু বাস্তব 
ক্ষেঞ্ঞে সময় ও সুযোগ তাহার নাই। বে-সরকারী কলেজে 
শিক্ষকত| করিলে দিবারা অগ্পচিন্তার জভ ঘুরিয়| বেড়াইতে 
হয়; আজ সরকারী কলেজেও অনেকের অনুরূপ অবস্থ]। 
হয়ত ব! ইহার মধ্যেও কিঞ্চিত সময় বীচাইয়! এই কর্তব্য 
মনঃসংযোগ কর! যাইত। কিন্তু তাহারও নুযোগ সঙ্কীর্ণ। 
যদি কর্ধস্থল কলিকাতার বাহিরে হয়, তবে ত আধুনিক 
চিন্তাধারার সহিত সংযুক্ত থাকিবার মত সকল প্রকার 
সাহিত্য (11618(016 ) তাহার আয়তের বাঁছিরে। কলি- 
কাতার কর্ধস্থল হুইলে সুযোগ কতকট] আছে বটে; কিন্ত 
বিশ্ব এই-_প্রথমতঃ ন্বাতকোত্তর (1১১১৮৪00819) ও 
স্বাতক-পূর্বব (80067-2780586) এই ছই শুরের মধ্যে একট। 
অস্বাভাবিক বিভেদ জামাদের দেশে বিদ্যমান | যাহার] নি 
স্বরে শিক্ষকতা করেন তাহার! প্রায় সকলেই উচ্চ স্তর হইতে 
একেবারে বিচ্ছিন্ন । জীবিক] অর্জনের জন্ত নির্দিষ্ট কর্ভব্য 
সমাপন করিয়া কেবলমাঅ অবসর সময়ে কোন উচ্চতর 
বিষয়ের সহিত নিত্যকার সংশ্রব রক্ষা! করা সাধারণ মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নছে। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে মানত 
শিক্ষক কেন, সমাজের নান! স্তর হুইতে উচ্চতর বিষয়ে 
গবেষণার স্থট্টি হইত। প্রকৃতপক্ষে যাহার উচ্চতর বিষয় 
লইয়াই সর্ব্বদ! নিযুক্ত, তাহারাঁও আধুনিক চিন্তাধারার স্কিত 
সর্ধদ] সম্যক যোগ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন ন1। ত্াতক- 
পুর্ব স্তরের শিক্ষকের পক্ষে তাহ! অধিকতর ছুরহু। উচ্চস্তরের 
সহিত সংযুক্ত না৷ হইলে এবং কোন গবেষণার প্রতিষ্ঠানের 
সহিত বিশেষভাবে সংঙ্গি্ ন1 হইলে, চিন্তার জাধুনিক ধারার 
সহিত যোগ রক্ষা কর! যায় না) ইহা পরীক্ষিত সত্য। 
দ্বিতীয়তঃ, অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিয়া যদি কোন শিক্ষক 
উন্চতর বিষয়ে হক্ষত] অর্জন কত, ভাহ] হইলে কি তাহার 


বৈশাখ 


২পাসিতা 


কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা জাঁছে? নিষ্ধাম কর্ট্ের মাহাস্তয 
যথেঞ&; কিন্তু সাধারণ মাহ্ষের ধর্ এই যে, সে কর্ণের ফল 
আশা করিয়া থাঁকে। সত্যকার বিজ্োংসাহী কি শিক্ষা 
পরিচালকদের মধ্যে অধিক আছেন ? যদ্দি না থাকেন, তবে 
শিক্ষকদের মধ্যে জানান্বেষণ-স্পৃহা এবং দক্ষত] বৃদ্ধি করিবার 
আকাঞজ্ষা কখনই জাগ্রত হইবে না । 

ছাজ ও শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষাক্ষেত্রে অপর একটি অংশ 
কর্তৃপক্ষ । কর্তুপক্ষের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ অন্ততম | 
সাধারণতঃ তিনি শিক্ষকদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হুইয়] 
থাকেন; যদিও কন কখন ইচ্ছার ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
শিক্ষকদের মধা হইতে ধীহার] নির্বাচিত তাহার] শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে সকল অবস্থার সহিত পরিচিত এবং শিক্ষকদের সন্ধিত 
সাহাদদের একটা সুষ্ স্াঙ্ভৃতি বিদ্যমান। আদর্শের কথ 
তিনি সকলই অবগত আছেন । কিন্ধ বাস্তব ক্ষেত্রে সে দিকে 
দৃষ্টি দিবার অবসর তাহার নাই। হয় তিনি কলেজের 
(বে-সরকান্ী ) আধিক স্ছাযিত্ব বজায় রাখিতে সর্বদ। ব্যত্ত, 
অথব1 উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মনোরপ্তন করিবার জঞ্জ কেবল- 
মাএ বাহিরের ঠাট বজ্ধায় রাখিতে অধিকতর প্রয়াদী। শিক্ষা- 
নীতির কথ! উভয় ক্ষেত্রেই অবহেলিত হইয়া থাকে । 

অপর কর্তুপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় | বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
ছুই ভাগে বিভক্ত ; (১) শ্বাতকোভর ও (২) স্নাতক-পূর্ব-_এই 
উভয়বিব শিক্ষার নীতিগত পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপর ভস্ত। প্রথম ভাগটির পরিচালন! বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ও সমভাবে করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় তাগেশ পরি- 
চালন] কার্য্যতঃ পাঠ্যতালিকা৷ নির্ধারণ ও পরীক্ষাগ্রহণে পর্ধ্য- 
বসিত। অজ্ঞান্ত দেশে এই ছুই স্তরের মধ্যে একট। নিকট- 
সম্বন্ধ রক্ষা কর! হৃইয়া থাকে । পূর্বেই বলিয়্াছি, আমাদের 
দেশে অন্তরূপ। আঞ্জ যে আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হই- 
তেছে, সম্ভবতঃ ইহ] তাহার অন্যতম কারণ। ধাহার] পাঠ্য 
তালিক। নির্ধারণ, প্রশ্ন রচনা] ইত্যাদি করিয়! থাকেন গাহার! 
প্রত্যক্ষভাবে এই স্তরের শিক্ষার সহিত সংঙ্লি্ নছেন। এই স্তরের 
ছাত্রদের সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। কাছ্ছেই 
সময়ে সময়ে ঠাহাদের নির্দেশগুলি পাঁআ্রোপযোগী হয় না। 
অপর পক্ষে এই স্তরের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 
সহিত সংশ্রবের অভাবে, তাহাদের উদ্ধেন্ঠ বুঝিয়! উঠেন ন]। 
কি কারণে পাঠ্য-তালিক! পরিবর্তিত হইল, প্রশ্নপত্রের ধারা 
পরিবপ্ডিত হুইল-_তাঁহার প্রয়োজন ম্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে 
পারেন না । শিক্ষার বিষয়বস্ধ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যাপক দৃষ্টি 
ক্ষে ক্রমে লুপ্ত হইয়া ঘায়। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাবে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলিও কার্যকরী হয় না। এইহুইস্তরের 
সংযোগের জন্য কোনরাপ আকাঙ্ষা আজ পর্যন্ত দেখিতে 
পাই ন1। কলিফাত। শহরে বাহার] ধিক্ষকত। করেন স্তাহাদের 
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মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও দ্বাতকোতর শিক্ষার সহি সংযুক্ত 
কর] হইয়া থাকে । কলিকাতার বাহিরে ধাঁহার! থাকেন 
তাহাদের পক্ষে এ সুযোগ উপস্থিত হয না] । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ এ নুযোগপ্রফ্ধান অন্গুঞ্রহ বলিয়া মনে করেন? 
আবস্টিক বলিয়া মনে করেন না । তথাপি কতক পরিমাণে 
কলিকাতায় শিক্ষকদের পক্ষে আধুনিক চিন্তাধারার সহিত 
সংযোগ ব্বক্ষ/ কর! এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের সহিত 
ভাববিনিময় কর] সম্ভব। কলিকাতার বাহিরে যাহার! 
শিক্ষকত। করেন তাহাদের ব্যবস্থা কি হইবে? উপযুক্ত ব্যবস্থার 
অভাবে,তাহার্দের কার্ধ্যকারিতা ক্ষু্ন হইলে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবন্থাই 
কি ক্ষু্ন হইবে না? তাঁছার জন্ত কি শিক্ষকই একমাঅ দায়ী? 
ন্নাতক-পুর্বব সুরের স্ছিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর সংযোগ 
পরীক্ষা-পরিচালনার | পুর্ধ্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে ছাত্র- 
দের সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রশ্নকর্ডার থাকে না। পুতরাৎ, 
প্রশ্নের প্রক্কৃতি সময়ে সময়ে অত্যন্ত সরল ও অত্যন্ত কঠিন 
এই ছুই অবস্থার মধ্যে দোলায়মান হুয় ; সাঁবারণতঃ একট 
নিক্পপর্ধ্যায়ে স্থির থাকে । কতকঞ্চলি প্রশ্ন প্রতি তিন-চার 
বৎসর পর পর পুনরান্বতি কর! হয়। ইহা গ্রশ্নকর্তার শৈথিল্য 
নহে; অবস্থাগতিকে তিনি এরূপ করিতে বাধ্য ক্ন। এরূপ ন! 
করিলে অধিকাংশ ছা উ্ভীর্ণ হয় না। হঠাৎ কোন পরিবর্তন 
করিলে সমগ্র কাঠামোটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে | তাই দেখিতে পাই 
আদর্শের দিকে এক পা বাড়াইয়া, হই পা পিছাইতে হয়। 
লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ॥ 
স্নাতকোভর ও ন্নাতক-পুর্ধ উভয় শুরের শিক্ষাই একই 
অধ্যাপকমগুলী দিয়া থাকেন। প্রত্যেক কলেজের স্বাভন্্রয 
আছে $ এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও শ্বতগ্রভাবে 
হইয়া থাকে । অপর পক্ষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমতঃ 
ন্নাতকোভর গর স্নাতক-পূর্বব স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন; দ্বিতীয়তঃ 
পরীক্ষা-কার্ধ্য কেন্দ্রীভূত । ইহার ফলাফল আমর! প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । বিকেঞ্জীকরণ দ্বার] সুফল পাওয়া যাইবে কিনা 
তাহ! বিবেচনা সময় আলিয়াছে। কিন্ত আদর্শের দিক দিয়] 
বিকেন্ত্রীকরণই শ্রেয়ঃ খ্বির হইলেও হয়ত বাস্তব অবস্থ] ছর্লজ্যয 
বাধার স্থষ্টি করিবে । 
ছাত্র, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ সকলে মিলিয়া তাই একটি হ£&- 
চক্রের উৎপত্তি হুইয়াছে। প্রশ্ন বাছিয়! মুখস্থ করিলে পরীক্ষায় 
উভীর্ণ হওয়া যায় ; সেইজভ ছাতের শিক্ষার আএহ থাকে না-- 
ফলে শিক্ষক গতানুগতিক ভাবে চলেন এবং কর্তৃপক্ষ শিক্ষা 
তরলীর মুখ শ্রোতের বিপরীত দিকে ফিরাইতে সাহস করেন 
না। এই ছুচক্র কিরূপে ভেদ করিতে হইবে তাহার উপায় 
নির্ধারণ কর! শিক্ষাবিদ্গণের হস্তে । কিন্ত ইঞা যে জামা- 
দিগকে খিরিয়! রহিয়াছে এই সত্য সর্বসাধারণের উপলদ্ধি 
কর! প্রয়োজন । | 
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ভাৎপর্্য : 
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক 


আমি ঘোষণ! করিতেছি যে, আমি ভারতীয় সাধারণতগ্তর 
বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অন্ততূন্ত । এই বাহিনীর উচ্ছেস্ট_ 
অত্যাচারী, শোষণকারাী, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের কবল হইতে 
মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিয়া একটি ফেডারাল ইঙিয়ান রিপান্লিক 
বা ভারতীয় যুক্তরা্ গঠন কর]। চট্টগ্রাম শাখার ১৯৩০ 
সনের ১৮ই এশ্রিল তারিখের অভভুতপূর্ব্ব কৃতিত্ব এবং ইহার 
অব্যবহিত পরের জালালাবাদ পাহাড়, সমীরপুর, ফেনী, 
চন্দননগর, টাদপুর, ঢাকা, কুমিল্প! ও ধলঘাটে ইজার অসম- 
সাহ্সিক' কার্যকলাপে শুধু বাংলাদেশের কেন, সমগ্র 
ভারতবর্ষের বিপ্লবী দলের মধ্যে নুতন সাড়] জাগিয়াছে, যুব- 
শক্তির দৃ্টিও বিশেষভাবে জার করিয়াছে । আমি এইরূপ 
এফটি দলের অদ্তু ্ত বলিয়] নিঙ্জেকে বন্ড মনে করি । 

আমর! স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত । আন্িকাপ্ন কার্য 
এই সংগ্রামেরই একটি অঙ্গ । ইংরেজ জ্বাতি আমাদের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়! লইয়াছে, অবারিত শোষণের ফলে 
কোটি, কোটি নরনারীর জীবন আক্গ বিপন্ন। আমাদের 
নৈতিক, শারীরিক, র্াষ্রীয্ব ও অর্থ নৈতিক ধ্বংসের মূল কারণ 
তাহারাই । তাঙারা এইকাপে আমাদের দেশের নিকত্দ 
শত্রু হইয়া ্রাড়াইয়াছে। আমাদের স্বাধীনত] পুনঃপ্রান্তির 
পক্ষে তাহার! বিষম বিদ্ব। এফেতু সরকারী বেসরকারী 
সকল ইংরেজ্ের বিরুদ্ধেই আমর] অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য 
হুইয়াছি, যদিও মন্ুত্তের জীবন লওয়! কোন মতেই ন্ুখকর 
কার্য নছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে, যে-কোন উপায়েই হউক, 
সকল বাধাবিদ্ব দূর করিতেই আমর! প্রত্তত | 


দলের শ্রন্ধাম্পদ নেত] মা্ঠারদা যখন আব্দিকার আক্রমণে 
যোগদানের জভ আমাকে আহ্বান করিলেন তখন আমি 
আমার বহুদিন পোষিত আকাঙ্ষা! চরিতার্থ করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়! নিজেফে ধর জ্ঞান করি, এবং 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই এই কাধ্য সম্পাদনে অগ্রসর হ্ইয়াছি। 
কিন্ত খন তিনি ইহার নেতৃত্বভার আমার উপর অর্পণ করেন 
তখন আমি কতকটা কিন্ত বোধ করি এবং এই বলিয়! 
অনুযোগ দেই যে, এতগুলি অভিজ্ঞ ও যোগ্য ভ্রাতা উপস্থিত 
থাকিতে একজন তগিনীর উপর কেন এই তার দেওয়া হুই- 
তেছে। মাষ্টারদা তাহার ব্যবস্থার যুকিমুক্ততা জামাকে বুঝাইয়া 
দিলে আমি গ্তাহার আদেশ শিরোধারধ্য করিলাম এবং আশৈশব 
পৃজিত সর্বশক্িমান্‌ ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম, 
আমার কর্তব্য পালনে তিনি যেম আমায় শক্তি দেম। 


৫৮ 





স্বদেশবাসীদের নিকট আমার ফিঞ্িং বক্তব্য আছে। 
হার! অনেকেই হয়ত ভাবিবেন। একজন ভারতীয় নারী 
স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কতিকে জলাঞ্চলি দিয়] নরহত্যারপ বীতংস 
কার্যে কি করিয়া লিগু হইতে পারে । আমি ভাবিয়া বিশ্মিত 
হই, স্বাধীনতা-সংগ্রাষে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে তারতম্য 
করা হয় কেন। রাজপুত-নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রনিধন 
করিতে কখনও পশ্চাংপদ হইতেন না। তাহাদের বীরত্ব- 
কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠ! সমুজ্জল। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিতে 
আমর] আধুনিক ভারতীয় নারীগণই বা কেন বিদেশীর কবল 
হইতে স্বদেশ উদ্ধারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিব না? 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যখন নারী-পুরুষ পাশাপাশি কার্ধ্য 
করিয়াছে, তখন বিপ্লবী আন্দোলনেই ব1! কেন পুরুষের সঙ্গে 
মারীগণ একযোগে কাঙ্গ করিতে পারিবে না? পদ্ধতি ভিন্ন, 
নম! নাব্বীজাতি অযোগ্য বলিয়া? সশন্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেএ্রে 
নারীর যোগদান তো নুতন নছে। বিভিন্ন দেশে যে সব 
সার্থক বিস্রোহ সংঘ্টত হুইয়াছে তাহাতে নারীগণ শতে শতে 
যোগ দিয়াছে । তারতবর্ধেই ব! ইহা] কেন নিন্দার হইবে? 
যোগ্যত1 যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তাঁছ| হলে স্বাবীনতা।- 
সংগ্রামে নারীকে সর্বদা পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য বিবেচনা 
করা কি অসঙ্গত নহে? এই মিথ্যা ধারণ] বর্জন করিবার 
সময় আসিয়াছে । আজ সকল রকম কঠিন ও বিপংসন্কুল 
ফার্্যেই নারীগণ তাহাদের ভ্রাতাদের পার্থ আসিয়। াড়াইতে 
দুগ্রতি | আমার বিশ্বাস, আমার তগিনীর! হূর্ববলতা ত্যাগ 
করিয়া হাজারে হাজারে আসিয়া] বিপ্লবী দলে যোগ দিবে। 
আমি কিন্ধপে বিপ্লবী দলে আসিয়া ভিড়িলাম এখন সেই 
কথা সংক্ষেপে বলিব। যখন ভঃ খান্গির বালিকাবিভালয়ে 
প্রবেশিক! শ্রেক্মতে পড়ি তখন আমি চট্টগ্রামের এই বিপ্বী 
ঘলের কফতকটা আচ পাই। তখন আমিশুনি যে, একজন 
বিশেষ শক্তিশালী লোক দ্বারা এই দলটি পরিচালিত 
হইতেছে । আই-এ পড়িবার জন আমি ঢাকায় ছুই বৎসর 
কাটাই । তখন আহি মাষ্টারদার যোগ্য অহ্থচর হইবার 
অভ নিজেকে প্রত্তত করিতে থাকি । আছি পড়াশুন! 
স্বীতিষত করি এবং ১৯৩০ সনে জাই-এ পরীক্ষণ দিয়া সমগ্র 
ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পঞ্চম স্থান 
অবিকার করি। 

আমি ১৯৩০ সমের ১৯শে এপ্রিল প্রাতে ঢাকা হইতে 
উষ্উগামে পৌঁছি এবং ইহার পূর্বরাজের বীরত্ববাগ্তক ব্যাপারটির 
বিষয় অবগত হই। আমার অন্তঃকরণ শ্বতঃই ইহার বীব 
অন্ষ্ঠাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রশংসায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু 
আমি এই ক্ষারণে বিশেষ হঃখিত হইলাম যে, আমি এই 
হ্যাপারে তখনও যোগ দিতে পারি নাই এবং মাষ্ঠারদাকে এত 
দিনে একটি বারের তরেও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল ন|। 
জ্বালালাবাছ্দে বীয়-সভ্ভানদেত্ নিধনে জামি প্রাণে বড়ই 


প্রবাসী 


১৬৫৬ 


ব্যথ। পাইয়াছিলাঘ। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তাহার 
মধ্যেই আমি বি-এ পড়িবার জন্ত কলিকাতায় রওন] হুইলাষ। 
দেশমাতৃকার. কথ প্রতিনিয়ত আমার মম অবিকার করিয়! 
থাকিত। জননীর যে-সব প্রিয় সন্তান স্বাধীনতা-আঁহবে 
আত্মাছুতি দিয়াছে তাহাদের সাশ্রুনয়ন দেখিয়। আমি 
অভিভূত হুই। 

আমি আলিপুর সেন্টাঁল জেলে রাঁমকফদাকে দেখিতে 
যাইয়া! জুতন প্রেরণা পাইলাম । এই সময়ে স্বদেশপ্রেমের 
অপরাধে ব্রিটিশ আইমে প্রাণদণ্ডে তিনি দঙ্ডিত। গীাহার 
ভাগিনী বলিয়! আহি আমার পরিচয় দি, এবং প্রতিদিন 
ভাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইক্পে ফাঁসি হইবার পূর্ব্ব 
পর্যন্ত আমি প্রায় চজিশ বার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। 
তাহার গাল্জীর্্যপূর্ণ চাহনি, তাহার নুমধূর আলাপন, স্বৃত্যুর 
নিকটে গাছার একাত্ত আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরে অচল] তক্তি, শিশুবং 
সারল্য, গ্রীতিপূর্ণ হাদয়, গভীর জ্ঞান এবং প্রগাঢ় অন্থভূতি 
আমার উপরে একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়! যায় এবং আমি 
পূর্ববাপেক্ষা দশগুণ কণ্থতৎপর হই। আমার জীবনাদর্শ 
পরিপুত্তির পক্ষে তাহার সঙ্গ অনেকখানি দায়ী। রামরুফদার 
ফাসি হুইয়া যাইবার পর জমি বিপ্লবী-কার্ধ্যে যৌগ দিবার জন্ত 
বিশেষ উদ্দিন হুইয়া! পড়ি। যাহা! হউক, বি-এ পরীক্ষা 
প্িবার জন্ত আমাকে কলিকাতার আরও নয় মাস থাকিতে 
হইল। ইতিমধ্যে যাষঞ&ারদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত কয়েক 
বারই চেষ্। করি, কিন্ত দেখা হয় নাই। 

১৯৩২ সনে আমার পরীক্ষা শেষ হইবার পর আমি এই 
সন্ধজ্প লইয়] বাড়ী যাই যে, যে প্রকাঁরেই হউক এবারে আঁমি 
মাষ্ঠারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবই। কয়েক দিনের মধ্যেই 
আমার দীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ হইল । শ্ীদ্রই আমি মাষ্টারদ] 
ও নির্ধলদার দেখা পাইলাম । এই ছই জনই চট্টগ্রাম 
বিপ্লবী দলের প্রধান নেতা ও পরিচালক । 

নির্ঘলদার সঙ্গে স্ব আঙাপেই বুঝিলাম তাহার অন্তঃকরণ 
কত উচু। খাষ্ট বিপ্লবী-ধার! ও প্রগাঁচ তগবদৃতক্তি ঠাছাঁতে 
এমন সুক্জরভাঁবে মিলিয়াছে। এরূপ একটি মহত প্রাণের 
সঙ্গে আমার পরিচয় হ্ইয়াছিল। ইহা! যে জামার কত 
সৌভাগ্য বলিয়া শেষ করিতে পারি না। নির্্লদা! নীরবে 
চলিয়া! গেলেন । শ্বদেশবাপীর তাহার মহিমা কিছুই বুঝিতে 
পারিল না। 

নির্শলদার শোচনীয় স্বতাতে আমি প্রাণে ভীষণ আঘাত 
পাইলাম, এবং আরও দৃঢ়প্রতিজ হইয়া] উঠিলাম। এই 
সময়ে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হয়। আমি প্রশংসার 
সহিত বি-এ পাশ করিলাম । ইহার কয়েক দিন পরেই 
প্রিয় পিভামাত। ভ্রাত| ভগিনীর আবেষ্নী চিরতরে পরিত্যাগ 
করিয়] জামি বিপ্রবী কার্যে মনগ্রাণ সঁপিয়। ছিলাম । 

আশৈশব ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং আত্রিক ভক্তি আমার 


বৈশাখ 


জীবনের মূল সম্পদ । এই সম্পদকে আমি বরাবর সাগ্রছে 
রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। আক আমার চিরবাঞ্িত সেই. 
ঈশ্বরপদলাতের জব প্রত্তত হইয়াছি। আমার ঈশ্বরে ভক্তি ও 
বিপ্রবের আছর্শের মধ্যে ঘি সামগ্্র্ভ ন। থাকিত তাহা হইলে 
আমি আছে৷ বিপ্লবীই হইতে পারিতাম না। গার নাম 
স্মরণ করিয়া আমি আমার গুরুদায়িত্ব পালনে  আএসর 
হুইতেছি। তিনি যেন আমাকে শুচিত্ত করিয়া! লন যাহাতে 
ঠাহার পাদপন়্ে নিজ্ধেকে চিরতরে সমর্পণ করিতে পারি। 


গ্রীতিলতার উদ্দেশ্টে সুর্য সেনের *[01)819 
07880198610” প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্র 


জিপ্ধ স্যমায় ভা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ 
সৌন্দধ্য নিয়ে এই দীন পৃজ্জারীর কাছে এসেছিল মায়ের 
চরণে অয হওয়ার প্রবল আকাক্া নিয়ে। পুজ্ারীকে 
কত বড়ই সে মনে করেছিল। কত বড় শ্রদ্ধার আসন 
তাকে দিয়েছিল, মায়ের কাছে উৎসর্গারকৃত হওয়ার জন্য । 
পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে। তার 
নিফলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার 
যাওয়ার ব্যাকুলতা৷ দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষ মায়েরই 
চরণে তাকে অঞ্জল দিয়ে তার আকাঙ্ষা পূর্ণ করেছে। 
সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্বে কত 
আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন। 

পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা 
করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে ফুলের মহত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে। 


ঝামকষ্ণ বিশ্বাসের পত্র 
(১) 





আলিপুর, সেপ্াল জেল 
শুক্রবার বেল! দশটা 
১০1৭/৩১ ইং 

মনে হচ্ছে, একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজির 
মনোগ্রাম আটা দেখেছিলাম । আমার ওটা খুব ভাল 
লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি এই অকপট শ্রদ্ধা এমনি বরে 
চিরদিন তোমার অন্তর আলে! করে রাখবে কি? ওকে 
তোমার খুব ভাল লাগে, আমারও তাই। কেউ দি 
আমায় জিজ্ঞাসা করে ওর কী পরিচয় তোমার জানা 
আছে? কি জবাব দেবো! ভেবে ত পাইনে । ওকে কত- 
খানিই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা 
বলেছে ০5০10010 71009--আমার মতে 136 19 (79 
10029] 2100. ৪.১17108] 10:09 01 81] [10019---আজ কাল- 


কার দিনে কথা কাটাকাটির ত অস্ত নেই। কারণ 13117 


চট্টগ্রাম বিমব-কাছিনী 





৫৯ 


৮9119! জিনিষট! পছন্দ করে না কেউ । কিন্তু বিবেকানন্দর 
বেলায় কোন যুক্তিতর্কের আমল দিতে চাইনে। ওর 
প্রত্যেকটি কথ শুধু ওর কথা বলেই বিনা বিচারে মেনে 
নেওয়া চলে, ওর আদর্শের উপর একান্ত চিত্তে নির্র করা! 
চলে। শুধু 990601906 এর দিক থেকে আমার এ ধারণ! 
জন্মেনি, ওকে চিনবার ষেটুকু চেষ্টা আমি করেছি তার 
তরফ থেকেই আমি বলছি, মনুষ্যত্বের এত বড় আদর্শ আর 
কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। 
মানুষকে শুধু মানুষ বলেই আর কেউ এমন ভালো 
বেসেছে কি? 

অনেকদিন ভেবেছি তোমায় লিখব। তুমি লিখবে 
বলে আমিও লিখিনি। আমার চিঠির উত্তর পাব নিশ্চয় । 
বড় চিঠি পিখব ভেবেছিলাম কিন্তু ভাবলেই ত লেখা যার 
না, তেমন পুজি ত থাকা চাই। সে যাক আমার চিঠি 
কিন্ত চাই-ই । বেশ ভালই আছি। বেহায়া শরীরটাকে 


বাগ মানাতে এখনও পারিনি । সব সময় অনুস্থ হব হব 
করে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা জেনে! । 
আসি তা হলে। 

তোমার “বামকৃষ্ণদী” 


(২) . 
আলিপুর সেপ্টাল জেল 
বুধবার ২৯৭৩১ ইং 

তোমার 1১805 8059100.থনা অগ্য ছুপুরে পেলাম । 
তার মধ্যে দেখি এক দুই করে চার পাতা চিঠি। দেখে 
খুসী হলাম। বসে বসে অনেকবার পড়া যাবে। পড়তে 
গিয়ে পড়লাম গণ্ডগোলে । কিছুই দেখি পড়তে পারিনে। 
অবাক হয়ে লেখাগুলোর দিকে চাইছিলাম । আগে 
তোমার লেখা দেখে কত হাসতাম আজ কিন্তু প্রশংসা ন 
কবে পারছিনে। আমার লেখা দ্রেখে তুমি নিশ্চয় হাস, 
হেসো না কিন্ত; আমি বাগ করব। 

এত লম্বা চিঠি লিখেছে আমার কাছ থেকে তেমন 
একখানি পাবে বলে। কিন্তু তোমাকে জানাচ্ছি আমার 
লিখতে বড় কষ্ট হচ্ছে। আল তুমি যখন এসেছিলে তখন 
তোমাকে বলেছিলাম সাদ হয়েছে কিন্তু তখনই ১০২" জর 
ছিল। ছুপুরের দিকে জর বাড়তে লাগল, প্রায় ১০৪" এর 
বেশ উঠল। বিছানা! নিতে হ'ল কিন্তু তবুও ইচ্ছা হ'ল 
তোমার চিঠির উত্তর লিখি। কাগজ তখনও পাইনি 
কাজেই লেখাও হয় নি। এখন রাত আটটা বেজেছে 
কিস্ত'জর ত এখনও একটু কমলো না । মাথাটা বুঝি এবার 
ভেঙ্গে যাবে। সারাদিন সকলে ভুড়াহুড়ি করেছে, এখন 


গে 


প্রবাদা 


১৩৫৬ 





চিঠি লিখতে আমাকে সবাই বারণ করছে। কিন্ত এক 
দিন দেরী হওয়া যে আমার পক্ষে কি তাও বুঝতেই পার। 
বাম হাতে মাথায় 1০9 ৮৪ চেপে ধরে লিখছি কিছুতেই 
স্থবিধা পাচ্ছি না। তবু লিখে যাচ্ছি--তোমার কথা ন! 
রাখলে যে রাগ করবে। 

এত কথাও তোমার মনে থাকে? আঙ্ তোমার 
চিঠি পড়ে সমন্ত অতীতটা একবার চোখের উপর ভেসে 
উঠল। তুমি কিন্তু ভারী দুষ্ট,কি সব মনে করিয়ে দিচ্ছ 
বল ত? তুমি মনে করেছ আমি সব ভূলে গেছি কিন্ত 
সত্যি আমি ভূলিনি। আমার আজও মনে পড়ছে। 

তোমার সঙ্গল চোখ ছুটি, আর কীদ কাদ মুখখানি, 
কি নিষ্টরই আমি ছিলাম। তুচ্ছ একটা কানবালার লোভে 
তোমার কান পাকড়ে ধরে ছিলাম; তোমার হয়ত এই 
স্বতিটুকুই আনন্দ দিচ্ছে, কিস্তু আমি ত আনন্দ পাচ্ছি 
না মোটেই । ঝেকের মাথায় কিলটা চড়টা মেরে বসি 
কিন্তু তুমি কাদছ দেখলেই প্রাণট! হায় হায় করে ওঠে। 
কিন্তু তোমার কাছে তা প্রকাশ করতে পারিনে। দাদা- 
গিরির অভিমান এসে বাধা দেয়। এখনও কথা বলতে 
গিয়ে কোথায় জানি তোমাকে 011970 করে ফেলি । যখন 
বলি তখন হু'শই থাকে না পরে ৪081559 করে দেখে যখন 
টের পাই তখন ত! বুকে তীরের মত বেঁধে। 

ছোটবেলার কথ! মনে পড়ছে। কত মধুর ম্বতিই 
মনের কোণে জোট বেধেছে । সে দিন নেই কিন্তু সে 
স্থথের রেশও ত যায়নি, আজ স্বর গিয়েছে থেমে তবু 
পনীরব্তায় বাজছে বীণ! বিনা প্রয়োজনে”, সত্যি সকল 
জিনিষেরই কল্পনা অতি মধুর। যতক্ষণ তৃমি তোমার 
প্রাথিত বস্তুটি পাওনি ততক্ষণ তা পেলে কেমন আনন্দ 
হবে তা ভেবে যতখানি তৃপ্তি পাও সত্যি সত্যি জিনিষট! 
পেয়ে গেলে তেমনটি পাও না, মনে হয় এ আর বিশেষ কি, 
যেন খুব সহজেই পেতে, এ কথা সত্যি নয় কি? 

তোমার মতে আমি শুষ্ক, গান জিনিষটা মোটেই 
পছন্দ করিনে এই ত। কিন্ত তোমার এ ধারণা ভুল। 
গান জিনিষটা পছন্দ করে না এমন কাউকে ত আমি দেখি 


নে। উহার এমন আশ্ধ্য শক্তি যে যে-কোন অবস্থায় 
মানুষের মনের একটা স্বচ্ছন্দ ভাব এনে দিতে পারে। 
তোমার গান শুনতে আমার সব সময়ে ভাল লাগত। 
কিন্ত তোমাদের মত বসে বসে তরজমা করবার ফুরসৎ 
আমার কোথায়__বিশেষতঃ আমি মোটেই সমঝদার নই, 
কানে বেশ লাগে আসলে ছাই-পাশ কিছুই বুঝিনে ) 
তোমাকে আমার গানের একটা নমুনা! দিচ্ছি। একদিন 
এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি আর সে ছুইখানি চেয়ার পেতে 
বসে আছি, এমন সময় একটি ছোট মেয়ে কোলে একটি 
ছেলে নিয়ে এলো। ছেলেটির সেকি কান্না। কিছুতেই 
থামবে না। অগত্যা বন্ধুকে 91191 দেওয়ার জন্য বললাম 
“আমি একটা গান করি” শুনেই বন্ধুটি ছু" হাতে আমার 
মুখ চেপে ধরল “তুই থাম ভাই, তোর গানের চেয়ে ছেলের 
কান্না ঢের ভাল।” দেখতো কেমন তারিফ করল আমার 
গানের। এখানে কিন্তু আমর! ছু'জনে গান করতাম, 
কয়েকটি কোরান আমাদের বীধা ছিল। বাইরে হলে 
এমন ছুঃসাহম কখনো! করতাম না। গানের সঙ্গে সঙ্গে 
হয়ত পিঠে বিশ চড়ই পড়ত। কিন্তু এখানে বাধা দেয় না 
কেউ, তবে ছু'জনে যখন স্থর ভাজতাম তখন হাত শতকের 


ভিতর কেউ বোধ হয় কারো কথা শুনতে পেত না। 


এখন তুমি কি করছ জানিনে। হয়ত বই নিয়ে বসেছ 
কিন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে তোমার ছু” পাতাও পড়া 
হচ্ছে না। মনটা তোমার কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে, 
তুমি তাকে বইতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ 
না। তুমি লিখেছ ডিগ্রী পাওয়াটাই বড় নয়) ডিগ্রীন! 
পেলেও অনেকে বিদ্বান হতে পারে। এ যুক্তি আমি 
মানি নে তা নয় তবে আমার মত ব্যক্তি যদ্দি একথা বলে 
তখনই লোকে মুখের উপর বলবে *078095 ৪19 9০0: 
কেমন বলবে ত? আমার কিন্তু বড় ভন্ব আমি কিছুতেই 
এ কথা বলতে পারিনে। 

প্রায় তিন পাতা ত লিখলাম- আর ত পারছিনে, 
মাথাটা কেবল টন টন করছে, এবার আমাকে ছুটি দাও, 
এই নিয়ে খুসী থেকো, কেমন? 


২৬৫৫ 


হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যৎকঞ্চিৎ 
শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 


ৈ 
আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সৃচন! কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা 
হইতে-কাহারও কাহারও এইকূপ ধারণা । কিন্তু এই 
ধারণা ষে কতখানি ভ্রান্তিমুলক তাহা আজিকার দিনে বিশেষ 
করিয়া বুঝাইয়া বলা বোধ হয় আর আবশ্তক করে না। 





নবগোপাল মিশর 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বব হইতেই ব্রিটিশ অধিকারের 
মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাপীদের মনে রাষ্ট্রীয় চেতনা 
জাগ্রত হইতে থাকে । আর এই বিষয়ে বাংলাদেশ ছিল 
অগ্রণী। ধর্খ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা যে এক ও 
অভিন্ন এরূপ জ্ঞান তাহাদের বরাবর ছিল। রাষ্ট্রীয় বিষয়েও 
যে তাহাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য একই প্রকারের-_ইংরেজ 
আমলে আধুনিক শিক্ষা গুণে আমরা এইরূপ ভাবিতে 
শিখি। এই ধরণের একজাতীয়তাবোধ--ঘাহীকে আমরা! 
ইংরেজীতে বলিতে পারি +[001%0, 1080101)000*___ 
বাঙালী মনীষীদের মনেই উদিত হয়। হিন্দু -মেলাকে 
এই একজাতীয়তাবোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলিলে 
অতিরঞ্রন হইবে না। হিন্দু মেলার ইংরেজী নাম দেওয়া 
ইইয়াছিল “ব৪৮/০881 0589708| কিন্তু ইত্ডিয়ান 
স্থাশনাল কংগ্রেসের সহিত এই “ভ্লাশনাল গ্যাদারিং' বা 


হিন্দু মেলার একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। হিন্দু মেলা ছিল 
হিন্দুধশ্মীধীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন-ক্ষেত্র, আর কংগ্রেস 
হইল বিভিন্ন ধন্মাধীন ভারতবাসী মাত্রেরই সম্মিলন-স্থল। 
তবে একটি নিখিল-ভারতীয় সম্মেলনের ভাবাদর্শ আমরা 
হিন্দু মেলার মধ্যেই প্রথম পাইতেছি। 

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয় ১২৭৩ বঙ্গাবের চৈত্র 
সংক্তান্তিতে (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। রাজনারায়ণ বন্থ 
বচিত একটি জাতীয় সভার অনুষ্ঠানপত্র হইতে ভাব লইয়া 
মহধি দেবেস্দ্রনাথ ঠাকুরের জোষ্ঠ পুত্র দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
ভ্রাতুদ্পুত্র গণেন্ত্রনাথ ঠাকুরের সহায়ে কলিকাতা নগরীতে 
নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইহার 
ছয় বৎসর পূর্বেই একটি জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠার 
আয়োজনের কথা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ তারিখের অস্বত- 
বা্গার পত্রিকায় এইরূপ পাইতেছি,_ 

“হিচ্ছু পেট,যয়ট সম্পাদক লিখিয়াছেন যে চৈজ্র মেলার 
শর্ঠ ব্রাদ্ধের৷ নন। হিচ্ছু পেটিয়ট জানেন না যে কয়েকজন 
ভ্রান্ধ কয়'্বংসর হুইল এইরূপ একটা মেলা করিবার নিমিভ্ত 
বাঙ্গালার অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন।”্জ 

পত্রিকা ১৮৭৪ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দু 
মেলার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন তাহাতেও 
ইহার কিছু সমর্থন পাওয়া যাইতেছে । পত্রিকা লেখেন, 

“নেক দিন হইল একজন মহাপুরুষ দেশের হূর্গতি 
দেখিয়া ব্যাকুল হন। তিনি গ্রীক দেশীয় অলিম্পিক গেমের 
ভায় এখানে একটি মেলার উদ্ভোগ করেন। তিনি ইহার 
মাম ধছুর্ধজঞ রাঁখেন। ইহার নিমিভ দেশের কয়েকজন 
প্রধান লোফের নিকট উপস্থিত হন। সংবাদপত্রে ইহ] 
লইয়া আলোচনা হুয়। কিন্তু বিধাত| তাহার মনোরথ পূর্ণ 
হইতে দেন না। ইহার কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে এই 
বিষয়ে কতক উ্ভোগ করা হয়। তাহার পর বাবু 
মবগোপাল মি এই বৃহৎ ব্যাপারে কৃতস্ময্প হন 1...” 

হিন্দু মেলার মূল উদ্দেস্ট__সর্ব্ববকম পরবশ্ততা পরিহার 
পূর্বক ম্বাবলম্বন গুণটির উন্মেষ এবং আত্মশক্তি ও 
এঁক্যবোধের বৃদ্ধি। ইহার উপায়স্বূপ জাতীয় সাহিত্য, 
জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় শিক্ষালয়, জাতীয়;সভা ও জাতীয় 

* “অমৃত বাজার পত্তিকা'র প্রথস তিন বৎসরের ফাইল হইতে বর্তমান 
লেখক,কর্তৃক,সংকলিত “ভারতবর্ধের স্বাধীনত| ও অন্তান্ত প্রসঙ্গ" রষ্টবা। 
হিনবু মেল! সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য ইহাতে-আছে। 


৬২ 


ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি বৎসর হিন্দু মেলার প্রকাশ্য 
অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের উন্নতি-পরীক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র, ব্যায়াম ও কৃষিশিল্প দ্রব্যাদি 
প্রদর্শনের ও ব্যবস্থা করা। সপ্ত দশকের প্রথম দিকে যে 
জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও এই হিন্দু মেলারই 
প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়। 


চে 

জাতির সর্ধবিধ উন্নতিকল্লে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান 
বাংলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেও অভিনব । আমি 
“জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত” পুস্তকে 
(প্রকাশকাল ১৩৫২ আশ্বিন) ইহার একটি ধারাবাহিক 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার পর 
মেলাসম্পর্ষিত কিছু কিছু নৃতন তথ্য আমার হস্তগত হই- 
য়াছে। এ সকল হইতেও মেলার গুরুত্ব সমাক উপলব্ধি 
হয়। মেলার চতুর্থ অধিবেশনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ “সমাচার চন্দ্রিকা'য় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ 
তারিখে এইরূপ প্রকাশিত হয়,_ 

“হিন্দু মেল! । বিগত শনিবার ও রবিবার [ ১২ই ও 
১৩ই ফেব্রুয়ামী ] ম্বত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগেহয়াঙ্ 
প্রশস্ত উদ্ভামে মহাসমারোছে হিম্ছু মেলা নির্বাহিত হুইয়! 
গিয়াছে । মেলাস্থলে উক্ত ছুই দ্বিবলই অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী 
হিন্দুস্থানী, ও মুগলমান প্রভৃতি নান! জাতীয় লোক একত্রিত 
হইয়াছিল । তথায় এতঙ্ছেশীয় নানাবিধ দ্রব্যজাত ও এতঙ্ছেশীয় 
জরীপুরুষগণের ক্কত শিজাদি প্রদশিত হুইয়াছিল। কৃষিপ্রদশন 
এবং নামাবিধ ব্ক্ষলতাদির পারিপাট্য প্রদর্শন হয়, যে সকল 
অব্যাদির প্রদর্শন হয় তাহা] অতি চমতকার, সকলে সেই সকল 
দেখিয়া! একেবারে মোছিত হুইয়াছেন। আমরাও এতছেপীর- 
দিগের প্রাচীন কালের বাভযক্ত্াদি এবং পূর্বকালে এতদ্বেশীয়- 
দিগের সংগীত ও শিল্প শান্ত্রাদির যেরূপ উন্নতি ছিল, তাহ! 
ঘর্শম করিয়া বিশ্মিত ও বর্তমান সময়ের সহিত তাহার সাদৃষ্ঠ 
সহালোচন করতঃ হুঃখিত হৃইয়াছি। মেলার কার্ধযবিবরণ 
পাঠ, এতদ্বেশীয়দিগের উত্তেজক সংগীতাবলি, ভীন্মদেবের 
জীবনচরিত ঘটত পুরস্কত প্রবন্ধ পাঠ, হিন্ছুহানী বন্তৃত! প্রভৃতি 
যে সকল সভার কার্ধ্য দ্রেখা গেল তাহাতে বোধ হয় এই 
সত দ্বারা ভারতবর্ধের বিশেষ উপকার সাধন হুইবে। 
মেলাস্থলে, ব্যায়াম, মঙ্মুদ্ব, সন্ভরণ, নৌকার বাচ 
অস্বচালম প্রত্ভৃতি বিষয়ে অপূর্ব কৌশল সফল প্রদর্শিত 
হইয়াছিল। এতন্তি আমোদজনক নান! প্রকার সঙ্গীত ও 
অঙগতনী, সাধারণের হান্ডরসোক্ধীপক হইয়াছিল । একদল 
এঁকতান বাক স্বীয় নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহ! 
হউক, আমনা। যেরপ দেখিলাম তাহাতে এই মেলার ফোন 
অংশই নিঙ্গনীয় নহে। অতএব সর্ঝসাধারণেরই এ বিষয়ে 





প্রবাদী 


১৩৫৬ 





উৎসাহ প্রকাশ কর! কর্তব্য। খবশেষে আঘাদের বক্তব্য 
এই-_এই মেলার প্রারন্তে ইহার নাম চৈত্র মেলা রাখ! হুয়। 
কিন্ত সাধারণে চৈত্রমাঙ্গে শ্রীশ্মের প্রাঞ্র্ভাব নিবন্ধন সময় 
পরিবর্তনের অনুরোধ করাতে ইহার কর্তুপক্ষগণ ইহার নাম 
পরিবর্তন করিয়া হিন্থু ঘেল! নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমর! 
দেখিলাম এবারেও ছই জনের “সদ্ধিগণি' হইয়াছিল । বিশেষ এ 
লময়েও রোধের প্রাহ্র্তাব বড় কম নহে। অতএব যখন চৈঅ 
মেলার নাম পরিবর্তন কর] হইয়াছে, তখন আরও একম]স 
পুর্বে অর্থাং মাঘ মাসে হইলে আর কোন জঅন্গুবিধাই 
থাকে না।” 

হিন্দু মেলার পঞ্চম বাধিক অধিবেশন হয় ১৮৭১ সনের 
১১, ১২ ও ১:ই ফেব্রুয়ারী হীরালাল শীলের নৈনানস্থ 
বাগানে । এখানে প্রদশিত ছুইখানি চিত্রের পরিচয় 
পরবন্তী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের “দমাচার চক্জ্িকা"য় এইবূপ 
পাওয়া যাইতেছে,__- 

“হিন্দু মেল1 ।.*-্রযুক্ত বাবু তিনকড়ি মুখোধ্যায় নামক 
একজন অবৈতনিক চিআ্রকর কুমারসস্তবের অনুকরণ কিয়া 
যে ছইখানি চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা! পরম গ্রীতিকর 
হুইয়াছিল। একখানির ছবির নিগ্নভাগে এই শ্লোক লিখিত 
রি “ক্রোধং প্রতে। সংহ্র সংহরেতি 

যাবদ্‌ গিরঃ খে মরুতাং চরস্তি | 
তাবৎ স বহির্ভবনেজ জন্ম 
ভম্মাবশেষং মদনং চকার্ ।” 

অপর চি্রখানির প্রতিকৃতি এই, কন্দর্প মহাদেবের ধ্যান 
তঙ্গ করিতে উত্তত, পার্বতীও পুর-বীঁজমাল! শিবের হস্তে 
সমর্পণ করিতেছেন, বনদেবতাধয় পার্থে দণ্ডায়মান । মহাকবি 
কালিদাস কন্দর্পের আকার অবলোকন করিয়া নিয়লিখিত 
বর্ণন] করিয়াছেন £_ 

“স দক্ষিণাপাঙ্গ নিবিষ্মুষ্টিং 
নতাংশ মাকৃফিত সব্যাপাদম্‌। 
দদর্শ চক্রীক্কত চারু চাপম্‌ 
প্রহৃতূঘভ্যদ্তমত্মযোনিম্‌।” 

এই ছইখানি চিত্র সামাঞ্জিক মাঞেরই মনোহ্রণ করি- 
ঝাছে। তত্তিন্ব ভাকাতে বাজী, ভোজবাজী, ব্যায়াম প্রদর্শন, 
ঘোড়্ দৌড়, বোট রেশ , কথকতা, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতৃতি 
নান! বিষয়ে যে সকল প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা! যে কতছুর 
প্রীতিপ্রদ, তাহা! লেখনীঘার! প্রকাশ ফর! যাইতে পারে ন1।” 

৩ 

বাঙালী এককালে অঙ্গচালনায় বিশেষ পারদশী ছিল। 
তাহার তেজবীধ্য ও বহ ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইত। কিন্ত 
পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় এবং অধিক পরিমাণে শাসন- 


বৈশাখ 
নীতিবৈগুণ্যে তাহার শক্তিচচ্চায় ভাটা পড়িয়া যায়। 
বাঙালী যুবকদের মধ্যে শরীরচচ্চার উৎকর্ষ সাধন হিন্দু 
মেলার কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কর্তব্য বলিয়া! গণ্য করিয়া- 
ছিলেন। নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে জাতীয় ব্যায়ামাগার 
ব্যতীত আরও বহু ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। 
হিন্দু মেলার সাধারণ অধিবেশনে যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামের 
প্রতিযোগিতা হইত। যাহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত 
হইতেন তাহাদের হিন্দু মেল! নামাঞ্কিত পদক দেওয়ার 








হিন্দু মেলায় প্রদভ পদক 


রীতি ছিল। এইরূপ একটি পদকের উভয় পৃষ্ঠের চিত্র 
এখানে প্রদত্ত হইল। 

বায়ামকুশলী অন্রদাপ্রসাদ মিত্র এই পদকটি* পান। 
দাঁধারণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তাহার ষৎসামান্ত পরিচয় 
এখানে" দেওয়া গেল । অন্নদা প্রসাদের আদিনিবাস হাওড়া 
জেলার অন্তর্গত বীকুল গ্রামে । তিনি দরিদ্রের সম্তান 
ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই অতিশয় সাহসী বলিয়া পরিচিত 
হন। ভন কুত্তি ব্যায়াম সম্তরণ প্রভৃতিতে তিনি স্পটু 
ছিলেন । গ্কাহার জন্ম ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ । স্থৃতরাং 
পদক প্রাপ্তিকালে ১৭৯৭ শক বা ইংরেজ ১৮৭৬ সনে তিনি 
পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক । তিনি বাংলার বাহিরে সুদূর 
পঞ্জাব পর্যান্ত গমন করেন। পরে কলিকাতায় ছ্ষিরিয়া 
ঠাহার ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বর্তমান এম-এল বন্থ কোম্পানী 
নামক শিল্প প্রতিান চেষ্টায় গড়িয়া উঠে। অন্নদা প্রসাদ মিত্র 
তাহার বাশ. নাম, পরবর্তীকালে তিনি “রাখালচন্্র মিত্র 
নামে পরিচিত হন। হিন্দু মেলা ১৮৭৬ সনের ১৯শে ও 
২*শে ফেব্রুয়ারী রাজ বদনচাদের টালা উদ্যানে অনুষ্ঠিত 
হয়। এবারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ছিজেন্দ্রনাথ 

মহাশয় । 
হিন্দু মেলার উদ্দেশ্ত ও আদর্শ বাংলার বিভিন্ন অহুষ্ঠান- 


* অরনদাপ্রসাদের পৌর প্রীযুত হুবোধকুমার মিত্রের সৌব্তে প্রাপ্ত । 


হিন্দু মেলা স্ধন্ধে যকিঞচিং 


পদকটির অপর পৃষ্ঠা 


৬৩ 





প্রতিষ্ঠানের মধো ক্রমশঃ ব্যাপ্িলাভ করে। 
বিদ্যালয়ও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে ।* 
৪ 

পূর্বের আশগ্রহ-উদ্দীপনা কতকটা হাস পাইলেও ১৮৭৯ 
সনেও ইহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিবরণ 
১৮৭৯, ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের “সংবাদ প্রভাকর” হইতে 
গৃহীত হইল। এবারেও মেলার অধিবেশন হয় রাজা! 
বদনঠাদের টালার উদ্যানে ১১ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
পধ্যন্ত। এবারকার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় 
ছিল, বিখ্যাত বিদুধী পণ্ডিতা রমাবাঈর 
প্রধান অধিবেশন-দিনের (১৫ই ফেব্রুয়ারী ) 
বক্তা । প্রভাকরের বিবরণটি এই,__ 

“হিচ্ছু মেলা । বিগত মাঘ সংক্ান্তির 
দিবস উদ্ত জাতীয় মেল! টালার রাজ্কা বদনাদের, 
উভানে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত 
হইয়াছে । মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্কান্তির 
দিবস ১নং শঙ্কর ঘোষের লেনে দগুতন 
কলেজিয়েট ক্ষুলবাটাতে খেল। সংক্রান্ত সাধারণ 
সভার অধিবেশন হ্য়। কলিকাতা] নর্থ্যাল 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচজ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু 
চক্রশিখর বন্ধ হিন্দুরর্প্বের সারবভা সন্বঙ্ধে এবং বাবু প্রনাত 
ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনর়পে লেখ! আবর্তক 
সম্বদ্ধে এক বক্তৃত1] ফরেন । বনুজ মহাশয়ের বক্তৃতা অনেক- 
গুলি শীম্রীয় প্রমাণযুক্ত। পল্পনাত বাবুর বন্ৃত সারগর্ভ 
এবং মনোহর হইয়াছিল । 

মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে 
ভাসনাল স্কুলে নর্মাল কুল, চাপাতল! স্কুল, এবং ভাসমাল 


ব্যায়াম 





* একটি ব্যায়াম বিদ্ভালয়ের কথা 'সংবাদ প্রতাকর' ১৮৭৮ সনের 


৩০পে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ লেখেন,-- 

বঙ্গযুবকদিগ্ের বলোৎকর্ষসাধন বিস্তালয়। কয়েক দিবদ অতীত 
হইল, আমর] প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি যে, আপার সারকিউলার 
রোডে বঙ্গীয় যুবকিগের বলোৎকর্ষসাধন জন্ত একটি নুতন বিস্ভালয় 
প্রতি্টিত হই্ছে। গ্রত বুধবার ২৫শে ডিসেম্বর বৈকালে সেই বিস্ভালয়ের 
প্রতিষ্ঠা কার্য সমাধা হইয়াছে । তৎকাঁলে রেবারেণ্ড ম্যাকডনান্ড, বিবি 
ম্যাকডনান্ড, ডাক্তর কৃমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্্র সেন, বাবু 
স্থরেল্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার জমিদার বাবু ্ীব্রজেন্রকুমার রায় চৌধুরী, 
বাবু কালীচরণ সোম এবং বাবু লোকনাথ মৈত্র গ্রস্ৃতি অনেকগুলি সন্ত্রস্ত 
লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিস্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইলে 
বিদ্ভালয়ের ব্যায়াম বিভাগের শিক্ষক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ 
দক্ষতার সহিত কতিপয় ব্যায়াম প্রদর্শন ফরিয়! সকলকে মুগ্ধ করেন। 
পরে সমবেত ছাত্তবৃন্৷ ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি ক্রীড়ায় সিযুক্ত হন। 
সন্ধার প্রাকালে বিভ্ালয়ের কার্য সমাপ্ত হয়|". 





স্কুলেতব ছাজ্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন, দর্শক ঘৃন্দ 
এই ব্যায়ামাতিনয় দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন । 

তৃতীয় দিবস বৃহ্ম্পতিবারে এক সতা হুয়, এবং বাঁধু 
মাজনারায়ণ বন্ধু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। মেলার 
সুযোগ্য সহ সম্পাদক বাবু নবগোপাল মি ছাঅবন্দকে লক্ষ্য 
করিয়া অনেকঞ্চলি সারঘুক্ত উক্তি দ্বারা মীতিগর্ভ উপদেশ 
দ্বান করেন। পিতৃভক্ি, মনুষ্যত্ব এবং সাহস প্রকাশের 
উপায়, এবং রাজনীতি ও ধর্ম সন্বপ্ধে তর্কবাদ করা ছাজদ্দিগের 
কর্তব্য নহে, এই কয়টি বিষয় তিনি বিশেষক্ূপে বিবৃত 
ফরেন। 

চতুর্থ দিবস শুক্রবারে ১০ নং কর্ণওয়ালিস ঘটে নবগোপাল 
বাবুর আবাঁসে জাতীয় সংগীত সমিতি হুয়। শনিবার দিবসে 
কাশীপুরে কামানের কারখানার ঘাঁটের নিকট গঙ্গাবক্ষে 
ছাঁজদিগের বাচ খেলা হয়। ভ্ালনাল স্কুলের ছাঁজগণ তাহাতে 
জয়ী হম। 

মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উভানে পূর্ব পূর্ব্ব 
বারের ভায় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বা, এবং অগ্নি- 
ক্রীড়া] হইয়াছিল। সর্বপ্রথমে বেলা সার্ধ নবম ঘটিবার সময় 
২১১ নং কর্ণওয়ালিস হীট হইতে মহ্াসমারোহে মেলাহ্ছলে 
যাআারত্ত হয়। পতাকা, আশাসৌটা, এবং জাতীয় কীর্তন 
করিতে করিতে মেলা'র অহ্ুষ্ঠাত] এবং হিতসাধকগণ বরাবর 
যেলাশ্বলে গন করেন। এতদ্বর্শনার্থ সহম্র সহ্শ্র লোক 
রাজপথে সফবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ্ধ নিজ বাটীর 
গবাক্ষার্দি হইতে দেখিতে থাকেন। এদৃষ্ঠটি পরম রমণীয় 
হইয়াছিল। মেলাস্থল নাধাবিধ পতাকা, পঙ্জর এবং পুম্পাঁদিতে 
পরম রমপীয়্রপে শোভিত হইয়াছিল। দভ্বারদেশে হিপ 
প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হ্ইয়াছিল। মেলাম্বলে 
নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল । একজন 
বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তী হুইয়া- 
ছিল। বাঙ্গালী জয়লাত জন যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে 
স্কতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই, ইহা ছুঃখের বিষয় নছে। 
গতবর্ধে বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে হারাইয়াছিল, এবার বাঙ্গালী 
ছারিল, তাহাতে ছঃখ কি?চেষ্টা করা হউক আগামীবর্ষে 
আবার পঞ্জাবী হারিতে পারে। ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও 
পঞ্জাবীকে শ্বগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিতেছে, সেই 
ঘাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুত্তী করিতে সমর্থ হুইল, 
ইহাই প্রশংসার বিষয় । উক্ত কুস্তীর পর দেবী সিংহ এবং 
পাঁলোয়ান সিংহ পরস্পর অর্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কুস্তী করে, কিন্ত 
শেষ জয় পরাজয় ধার্ধ্য হয় না । কয়েকব্ন কর্ণাচি বিচিত্র ক্রীড়া . 
ফরিয়। দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল । পূর্বব পূর্বব বর্ষের ভায় 
ঘাঙ্গালী লাঠিয়ালগণও বিচিত্র শৌ্ধ্য প্রকাশ করিয়াছে । 


প্রবালী 


১৩৫৬ 





দিজেজ্রনাথ ঠাকুর 


মেলাশ্বলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হুইয়াছিল। ন্ুচীক'€), 
কারুকার্য, এবং নাম] স্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও স্বৃত্িকা'র 
ব্রব্য প্রদর্শিত হুইয়াছিল। বিখ্যাতা বিদুষী রমাবাই ভারতীয় 
ভাষা শিক্ষা আবশ্কক, হিন্দুললনাদিগকে বর্্ঘ শিক্ষা দেওয়া 
কর্তব্য, এবৎ পুরাঁকালে আর্ধ্“নারীদিগের স্বাধীনতা! সম্বন্ধে 
অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাহার বক্তৃত। শ্রবণে দর্শক মাযেই 
বিষোহিত হইয়া তাহাকে অগণ্য ধন্তবাদ দান করেন। 
রজনীতে অগনিক্রীড়ার পর মেলা তঙ্গ হয়। দিবাভাগে বৃটি 
হওয়ায় জাশামত লোক সমবেত হুয় নাই। বল! বাছলা 
যে মেলার দ্বঘোগ্য অম্পাদক বাবু দ্বিজেজনাথ ঠাকুর 
এবং সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাঁল মিজের যত 
শ্রমে, এবং অধ্যবসায়ে এই যেল! জাতীয় মান রঙ্গ! 
করিতেছে ।” 


হিন্দু মেলার চতুর্দশ অধিবেশন খুব জাকাল রকমের 
হয় নাই। ইহার পরবর্তী অধিবেশনের কথ! আর জানা 
না গেলেও হিন্দু মেলার জাতীয় ভাব এবং নিখিল-ভারতীয় 
আদর্শে ভারতবানী নেতৃবৃন্দ অচিরেই উদ্্ধ হইলেন। 
কলিকাতার ন্যাশনাল কন্ফারেন্দ এবং বোগাইয়ের 
ন্যাশনাল কংগ্রেস উক্ত ভাবাদর্শেরই প্রতিরূপ বলা 
যায়। 


আচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 
জ্ীশৈলেন্্রকফ লাহা 


(১) 
সে দিন বঙ্গের বুকে যুগ্রান্তের জাগিল জোয়।র, 
গঙ্জার তরঙ্গে বাজে শতাব্দীর অপূর্বব সঙ্গীত, 
মুর্ছিত প্রাণের মাঝে ফিরে আসে মুহুতে অদ্বিৎ, 
সে উল্লাসে বিপ্লাবিত জীবনের এপার ও-পার । 
মজ্িত কাব্যের শব্খ, দিকে দ্বিকে শুনি যে ঝস্কার, 
কলার জগতে কই সে কল্লোল? কোথা পথিক্কং? 
বসন্তের আগমনে স+রে যাঁক্‌ ছুক্ষিনের শীত ; 
ভুমি এলে, এল পুষ্প, এল বর্ণ-সৃষষা-সম্ভার | 


চোখে তুমি দিলে দৃষ্টি, প্রাণে নব-স্থষ্টির সন্ধান, 
রেখায় নুতন ছন্দ, রূপে দিলে যে রীতি স্বকীয় 
চিরন্তন ভারতের, নহে তুচ্ছ বিদেশের দান,__ 
কিছু-বা ইন্জিয়গ্রাহ, কিছু তার জাশি অতীক্জিয়। 
আত্ববিস্বৃতের স্থৃতি ফোঁটালে! কি সে-তুলির টান ? 
ছে শঙ্গী অতুলনীয়, ছুমি এক, তুমি অদ্ধিতীয়। 


(২) 
হে শ্র্া, আনিয়া] দিলে জীবনের নুতন প্রেরণা, 
নবীনের চিড়ে হ'ল অন্তহীন আশার উদ্ভব, 
মব-নবোন্ধেষ যাঁর সে বুদ্ধির ঘটিল সম্ভব, 
তোমার জ্যোতির স্পর্শে দীপে দ্বীপে জাগে উদ্থীপন]। 
প্রতিম! রচিয়া চলে অপরূপ তোমার কজন, 
কত সত্রাের স্বপ্র, ভাষাহীন কত দিব্য স্ব, 
ফত বঙন্গিনীর ব্যথ!| এনে দিল আনন্গ-বিপ্লীব 
ফলা-হুৃতৃহলী মনে অন্থপ্ তোমার রচন|। 


কত বর্ণ, কত ছন্দ, কত ভাব, কত-ন! ভঙ্গি মা, 
প্রতি অঙ্গে রূপায়িত, রেখায়িত লীলার লাবণি, 
চিন্রে চিত্রে বৈচিজ্জ্ের নাহি বুঝি সীমা-পরিসীমা, 
কখনো কঠোর তুমি, কখনে! ব1! কোমল নবনী। 
ঘুগে যুগে জেগে রবে, শিল্গীপ্তরু, তোমার মহা, 
সুর্য্য-চজ্ চেয়ে থাকে যার পানে, তুমি সে জবনী। 


(৩) 
চঞ্চল জগতে চলে অন্তহীন ছন্দের হিন্দোল | 
যে ছন্দে আনঙ্গময় নিখিলের শাশ্বত কবিতা, 
ষে ছচ্ছে বাজায় বীণ] জ্যোতির্য়ী বাণীর সবিতা, 
সে ছন্দে তোমার তুলি তৃলিল ঘে রসের হিল্লোল । 
ঘুমন্ত পুরীর মাঝে দিকে দিকে জাগরণ-রোল, 
বিস্বতির পার হ'তে দেশে ফিরে এল নির্ববাসিতা, 
দেখ! দিল স্বপ্পোখিতা নব বূপে চির-পর্রচিতা, 
মুচ্ছিত নিঃশব চিত্রে শুনিলাম ভ্রীবম-কল্লোল। 


অতি দুনিপুণ স্পর্শে বেন্ধে ওঠে যন্ত্রের বেদন!, 
মায়াময় সে অঙ্গুলি ধরে তুলি, ধরে তা লেখনী, 
যৌবনে মাতায় সে যে, জাগায় তা শিশুর চেতনা, 
লেখায় রেখায় তাই শুনি নুর-সৌন্দর্ধ্যের ধ্বনি । 
অভিনন্দনের ছলে গাহি আন্গ তোমার বন্দমা, 
তোমার প্রতিতা, দেব, লৌকোভর হদয়-রঞ্জনী | 


(৪) 
আলো।-ছাঁয়। লুকোচুরি__এই স্ষ্টি কার খেলাঘর? 
সোনার আকাশ-পটে এ্রহ-তার সুরধ্য-চজ্র জাকা, 
লীলায়িত তঙ্গীতরে বিহ্ঙ্গের! মেলে দেয় পাখা, 
সে লীলায় যোগ দিলে তুমি শিল্পী, তুমি চি্কর | 
ভুমি কবি, কলাবিৎ, রূপদক্ষ, তৃমি যে ভাক্ষর। 
তেসে চলে ভাবগুলি সংখ্যা্থীন সে হুংস-বলা ক, 
তথুও সুদুর নও, ছুটি কর ধুলা-মাটি-মাখা, 
শিশুর খেলার সার্ধী, বিধাতার লীলা-সহ্চর | 


অতি ক্ষুপ্র পুততলিক! প্রাণ পেলে হোক ত। স্বরী, 
ছোট-বড় নাছি তেদ, নির্বিচারে বরতিছ খেলন]। 
মনের মাধুর্য্যে তুমি মনোহর, তাই ত বিনয়ী, 
শিশুচিভে, হে সুন্দর, আনে! নিত্য নব সম্ভাবন]। 
অবনীর ইঞ্জ তুমি, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি যে বিজয়ী, 

স্বর্গে মর্ত্যে সেতু বাধে, ছে আচার্য, তোমার কল্পন1 | 


* রাপযানী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অবনীন্্র-জয়স্তী-সভাঁয় পঠিত 
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দক্ষিণ-স্পেনের সেভিয়ে অঞ্চলের একটিঞনৃত্য 


স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত 
শ্্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ 


লোকনৃত্য ও লোকপন্দীত সফল দেশেরই সাংস্কৃতিক সম্পদ । 
সরল পক্সীীবনের ই! নুখ-ছু:খের শ্বত্ুর্ত অভিব্যক্তি । 
সুদূর অতীতে উদ্ভূত হুইয়া কালশ্রোতের বহু পরিবণিত 
পারিপা্থিকের প্রভাব সহ করিয়া এই গকল লোকনৃত্য ও 
লোকসঙ্গীত এখনও এত প্রাণবন্ত রহিয়াছে যে, কি শিক্ষিত 
কি অশিক্ষিত সকল রসগ্রাহী মনে তাহা আনন্দ পরিবেশন 
করিয়া আসিতেছে । আধুনিক মুগের আড়ম্বরময় জীবন- 
যাত্রায় আকৃষ্ঠ হইয়। লোকে এই অপূর্ব সম্পদকে অবহ্ল! 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে বহু প্রকারের লৌকনৃত্য লোপ 
পাইয়াছে, কোনও নৃত্যের মধ্যে আধুনিক মৃত্য মিশ্রিত হইয়া 
তাহার আসল রূপ বিকৃত হুইয়া গিয়াছে। 

কিছুদিন হইতে যে সকল পাশ্চান্ত্য জাতির মধ্যে 
পুরাতন এঁতিহকে রক্ষ। করিবার প্রবণতা দেখা গিয়াছে স্পেন 
তাঙাদের অন্ততম | স্পেনের প্রান্কতিক পরিবেশ যেমন বিচিত্র, 
স্পেনিশ জাতির ইতিহাসও তেমনি বৈচিজ্্যষয়। এই কারণেই 
ইহাদের লোকসঙ্গীত ও লোকমৃত্যের তুলন| সমগ্র ইউরোপে 
আর কোথাও মেলে না । ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়! 
স্পেদ একটি প্রকাও উপস্বীপ, আয়তনে আমাদের ব্রদ্মদেশের 
সমান। ইহার উত্তর সীমায় নু-উচ্চ পিরেনিস্‌ পর্বাত, মধ্যবন্ধা 
প্রদেশ পর্বতবছল মালভূমি, যালতূমির মধ্য দিয়া অনেক- 
গুলি গভীর নদী প্রবাহিত। লমুস্রোপক্লবন্তাঁ পূর্ববাংশ 


সমতল । দক্ষিণে গৌঁয়াদাল্কৃইভাঁর নর্দীর জলময় উপত্যকা । 
দেশের কোনও অংশে সারা বৎসর প্রচুর বারিপাঁত হয়, 
সেই অংশের জমি উর্ধবর__তাছাতে কমলা, আঙ্গুর প্রভৃতি 
কলের এবং গম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। আর এক 
অংশ উষর পর্বতমালার উপরি-ভাগে পাইনবন, পাদ্দেশ 
ঘন তৃণসমাচ্ছন্ব। একদিকে এই প্রাক্কতিক বৈচিজ্্য আর 
এক দিকে দ্পেনীয়দের জাতিগত বৈশিষ্ট্য । বর্তমান ম্পেনীয়ের! 
বহুজাতির সংমিশ্রাণে উত্ভৃত। অতীতে কেণ্ট, লাটন, টিউটনিক 
ও যুর প্রভৃতি জাতিসমূহ এই দেশ জয় করিয়া আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছে । বিক্বেতা জবাতিগুলির সাংস্কতিক বৈশিষ্ঠয 
বর্তমান স্পেনীয়দের মধ্যে বর্ডাইয়াছে । দেশের বিতি় 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এ সকল জাতির বৈশিষ্ঠের ছাপ 
দুষ্প&। এই কারণেই এখানে এত নুন্দর নুন্দর ও রকমারি 
লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত প্রচলিত । নৃত্যের পদক্ষেপের 
ভঙ্গী, সঙ্গীতের ছন্দ ও বান্কার এবং নৃত্য-সীত উৎসবে যোগদান- 
কারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দরধ্য অতুলনীয় । 

স্পেনের নৃত্যে প্রধানতঃ ছইটি বিশিঞ্ ধার] দেখিতে পাওয়! 
যায়। এক ক্লাসিক-_সম্পূর্ণ ভাবে স্পেনের নিজস্ব । অতি 
পৃরাতন কাল হুইতে শিল্পীপরম্পরায় এই বার! চলিয়া আসি- 
তেছে। ভিন্ব ভিন্ন প্রদেশের মাচ ও গান বিতিন্র বরণের । 
প্রত্যেক প্রদেশ স্বকীয় বৈশিষ্্য জতীব নিষ্ঠার সহিত রক্ষা 





বাসেলোনীয় প্রচলিত একটি বিশেষ নৃত্য 


করিয়া আসিতেছে । এঁ সকল প্রদেশের নাচ ও গানের সঙ্গে 
যে সকল বাদ্যযন্ত্র বার্দিত হয় তাছাও অঞলতেদে শ্বতন্ত্র। 
ক্লাসিক পর্ধ্যায়ের নৃত্য পাদক্ষেপে সামান্ত পরিবর্তন করাকেও 
ইহার! অপরাধ বলিয়া! মনে করে । 

অপর ধারার নাচের নাম ক্লামেক্কো । মূলতঃ ইহ বেছিয়। 
শাচ। কালক্রমে দেশীয় নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হুইয়। পরি- 
বর্তনের ফলে বর্তমান কবপ পরিগ্রহ্‌ করিয়াছে । খাটি স্পেনীয় 
নৃত্যে বেদিয়া নাঁচের প্রভাব একেবারেই নাই। বেদিয়! 
নাচের গতি ফ্রুত, তঙ্গী লীলায়িত, নর্তক বা নর্ভকীর 
দেহ-বাহ দ্রুত সঞফ্রমাঁণ। বেদিয়া নাচ দর্শককে চমংকত 
করে, জানন্দ দেয়__কিন্ধ তবুও ইহা! চটুল ও হাক্ষা। 
স্পেনীয়দের মতে যাহাতে গাণ্ভীরধ্য নাই তাহ! ইতর শ্রেদ- 
তৃক্ত। কোনও গৃহস্থের কন্ত] সাধারণতঃ বেদিয়] নাচ শেখে 
না। তবে কেহ যদি নৃত্যবিস্তাকে জীবিকা! হিসাবে গ্রহণ 
করে, তাহার কথ) হ্বতস্ত্র। আধুনিক কালের কোন কোন 
প্রসিদ্ধ নৃত্যশি্ী বেদিয়া নাচের সহ্বিত স্পেনীয় নৃত্যের 
ছুই-একটি পদক্ষেপের তঙ্গী সংযোগ করিয়া! নুতন নৃত্যের স্ষ্টি 
করিয়াছেন। হঁহার। রম খ্যাতিলাত করিলেও ব! সৌখিন 


স্পেনের লোকনৃত্য ও লোৌকসজীত 





৬ 





ধনী লোকের সামাজিক নৃত্যের আসরে সমাদর পাইলেও 
হছাদের নৃত্য লোকনৃত্যের মর্ধ্যাদা পায় নাই। 

ভিন্ন ভিন্্র অঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের লোকনৃত্য 
প্রচলিত, তাহা! পুরাকাল হইতে শিল্পীপরম্পরায় অবিক্কৃত ভাবে 
চলিয়া আসিতেছে । এই সকল নৃত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা কর! 
ম্পেনীয়ের] তাহাদের পরিজ ধরব বলিয়া মনে করে । তাছাদের 
মতে নৃত্যশিল্প স্বতাবজাত, সৌন্দর্য প্রস্ষুষ্টত পুষ্পের মত। 
যে বৃক্ষে এই পুষ্প প্রক্ষুটিত রহিয়াছে তাহার মূল দেশের 
স্বতিকার অন্তত্তলে নিহিত । 

কথিত আছে, এক সময় পোপের নিকট অভিযোগ আসিল 
ফান্দাগে| নৃত্য ছন্নীতিপূর্ণ। এই নৃত্য বন্ধ করিয়। দিবার জন 
বর্্যাজক পরিষদে এই মর্পে প্রস্তাব উপস্থাপিত হুইল যে, যে 
কেহ এই নৃত্য দেখাইবে, ম্পেন হইতে তাঙ্বাকে বহিদ্কৃত করিয়! 





বেলেরিক স্বীপপুপ্রের একটি নৃত্যভঙগী 


বর্বর পোপই ছিলেন স্পেনীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ঘ- 
ময় কর্তা । একজন ধর্দযাজজক বলিলেন যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করা হইতেছে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়! 
উচিত। ই! যুভ্িমুস্ত বিবেচিত হওয়ায় নর্তককে বিচারক- 
অগ্ুলীর সমক্ষে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া হইল । অগ্ি- 
যুক্ত নর্তক বর্শযাজকদিগের সম্মুখে নৃত্য আরস্ড করিল। 


দেওয়া হইবে । 


৬৮ 


প্রবালী 
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দাবে? নৃতা 

অঙ্পক্ষপণের মধ্যেই বিচারকদিগের রা ভ্রুকুটপূর্ণ মুখমগ্জল বিমল 
আনন্দে উচ্ছুসিত হুইয়| উঠিল। একে একে তাহার! নৃত্যের 
তালে তালে হাতে ও পায়ে তাল দিতে লাগিলেন । শেষে 
আর স্থির থাকিতে ন! পারিযা সকলেই সেই নর্তকের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার অঙ্গভঙ্গী অন্ুফরণ করিয়! নাচিতে আরম্ভ করিয়া 
দিলেন । ফাদ্দাগে! নৃত্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাতিল 
হইয়া গেল। এই কাহিনীটি সগ্তদশ শতাবীতে লিখিত। 

কয়েক বৎসর হইতে ম্পেমের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের 
একটি হুপরিচাঁলিত বাৎসরিক প্রতিযোগিতা গ্হুঠিত হুইয়! 
আসিতেছে। মেয়েরাই বিশেষ করিয়া! এই প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করিয়। থাকে । ইহার ফলে এক দিকে যেমন 
আঞ্লিক নৃত্য-ঈতগ্খলির উৎকর্ষ সাধিত 
হইতেছে অন্ত দিকে তেমনি বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলের নৃত্যগীত শুধু সেই অঞ্চলেই 
সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দেশের সর্ব 
প্রচারিত হইতেছে । এই প্রতিযোগিতা 
অন্তা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সায় 
সর্ববোতোতভাবে নিয়মানুগ। নিয়মগ্ডল 
কেন্দ্রীয় সংস্কতি কাধ্যালয় হইতে লিপিবদ্ধ 
হইয়া! প্রাদেশিক কার্যালরগুলিতে 
প্রেরিত হয়। সেখান হুইতে স্থানীয় 
নৃত্যক্ীতের দলের মধ্যে প্রচারিত হুয়। 
প্রতিযোগিত। পরিচালনার জঙ কর্তৃপক্ষ 
থে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন ও ইহার জতভত 
যে সফল ব্যবস্থা করেন তাহ্‌। দেখিলেই 
বুঝা যায়, প্রতিযোগিতার সাফল্যের অন্ত 
ভাহার] কতদূর বত্বস্ল। 


কোন্‌ দলের স্বিত কোন্‌ দলের কোন্‌ 
তারিখে কোথায় প্রতিযোগিত! হইবে 
এবং প্রতিযোগী দলগুলিকে তাহাদের 
সাজসরঞ্জামসহ কিভাবে প্রতিযোগিতা- 
ক্ষেতে পৌঁছাইয়! দিতে হইবে সে সম্বন্ধে 
এক রকম ব্যবস্থা হয় । অন্তন্ধপ ব্যবস্থা! 
হয় কোন্‌ কোন্‌ শ্রেনীর হৃত্যগীতের 
প্রতিযোগিতা। হইবে তাহ। লইয়! | 

আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে প্রাথমিক 
প্রতিযোগিতায় যে দল শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
ঘোধিত হুয়, সেই দলকে পরবর্তা 
প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জত পাঠানো 
হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আসরে 
বিচারক থাকেন সেই অঞ্চলের খ্যাত- 
নাম] নৃত্যগ্ীত-বিশারদগণ | প্রাদেশিক 
প্রতিযোগিতার আসরের বিচারকমগ্ুলী 
গঠন করিয়া দেন কেন্ত্রীয় সংস্কৃতি 
কার্ষ্যালয় | এই বিচারকমগ্ুলীতে 
থাকেন ছুই জন খ্যাতনাম। গায়ক, বাঞ্ছারা লোকনৃত্য ও 
লোকসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, আর থাকেন জ্বাতীয় সংসদের 
একজন প্রতিনিধি) 

নৃত্য ও পীতের দলগুলি অঞ্চল হিসাবে তিন শ্রেনীতে 
বিতক্ত। গ্রাম্য, নাগরিক ও প্রাদেশিক । মৃত্য ব] ঈীত অথব! 
মিশ্র ৃত্য-সীতের দল, এ দিক দিয়াও ছলগুলি তিন পর্য্যায়ে 
বিস্তক্ত । প্রতিযোগিতার আসরে গানের দলকে তিনট গান 
অবস্তই গাছিতে হয়__একটি বর্দাবিষয়ক, একটি পল্লীগীতি এবং 
একটি পৌরাণিক গাঁথা । ইহা! ছাড়া, দলের ইচ্ছা! ও পছন্গ- 
মত তাহাদের নিজ অঞ্চলে প্রচলিত লোকপঙ্গীত অন্ততঃপক্ষে 
ছইটি গাহিতে হুয়। 
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কানারি দ্বীপের 'ফোলিয়া' নৃত্য 





আরাগোন প্রদেশের 'যোতা।' নৃতা 

সতত লোকনৃত্যই সুগ্ননৃত্য। প্রতি দলে নর্ভকী-সংখ্যা 
, চারি জোড়া হইতে জট স্বোড় পর্ধ্যস্ত হইতে পারে । সঙ্গীত- 
: প্রতিযোগিতায় যেমন কি ধরণের সঙ্গীত গাহিতে হুইবে তাহা 
পূর্ব হইতেই নির্ধারিত, নৃত্য-প্রতিযোগিতায় সেক়্প ফোন নৃত্য 
কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দেন না। তাহার] যে-কোন নৃত্যই 
দেখাউতে পায়ে । যে দল নৃত্য-কলার দ্রিক হইতে এমন কোন 
. হন্দর নৃত্য দেখাইতে পারে যাহা! কোন গ্রাম্য মৃত্যশিল্পীর 
নিকট হুইতে সংগৃহীত ও সেই বিশেষ নৃত্য বিলুপ্তপ্রায়, তাহ] 

হইলে সেই দলই প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে। 
মিশ্রিত নৃত্যঙগীতের দলে ন্যুমকল্ে 
পাঁচশ ও উর্ঘসংখ্যায় স্তর জন অংশ 
হণ করিতে পারে । এই মিশ্রিত দলের 
সঙ্গে তাহাদের আঞ্লিক বাছযস্তর 
থাকে । উক্ত দল কর্তৃক যে বিশেষ নৃত্য 
প্রদর্শিত হইবে বা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 
হইবে, এ সকল বাভযস্ত্র বাজাইয়া 
হাহারই পটভূমি রচিত হয়। কয়েক 
বংসর হইতে যে বাংসরিক প্রতিযোগিতা 
হইতেছে, তাহাতে যোগদানকানীর 
সংখ্যা যেরপ বাড়িয়া চলিয়াছে উহ্বাতে 
মে হয় ইহা] সাধারণের মধ্যে ক্রুত- 
গতিতে প্রসারলাভ করিতেছে । প্রথম 
বংসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া- 
ছিল ৭৪টি গানের দল, ২৪টি নাচের 
ধল এবং ১৮ট মিশ্র নাচ ও গানের দল। 
যোট শিল্গী-সংখ্যা ছিল ৩১৩৫। দ্বিতীয় 
বংসরে যোগদান করে ২০৩টি গানের 


স্পেনের লোৌকন্বত্য ও লোকসঙ্গীত 


৬৬ 





দল, ১১৪টি নাচের দল ও ৫৩টি মিশ্র 
নৃত্যু-গীতের দল-_মোট শিল্গী-সংখ্যা 
ছিল ৭৬৭৭। পঞ্চম বৎসরে এ সংখ্যা 
ধ্লাড়ায় নিম্নলিখিত রূপ-_গায়ক-দল 
৩০৩, নর্ভক-দল ২১২, মিশ্র নর্তক ও 
গায়কের দল ১৭৫- যোগদানকারী 
শিল্পী-সংখ্যা ২৪৭২৪ । 


এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের 
লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য, ধীরে ধীরে 
কিভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহা 
ভাবিলে এবং ইহ! সংরক্ষণের কোন 
ব্যবস্থাই যে নাই, সেকথা মনে 
হইলে গভীর নৈরাষ্ত উপস্থিত হ্য়। 
প্গীবাসীর সহ জীবনধার] ব্যাহত 
হুইয়! যাঁওয়ায় স্বাস্থ্যহীন, অন্রহথীন,. 
অর্ধন্বত, দারির্রযক্রি্ পল্ীবাসীর প্রাণে 
পুজা-পার্ধণে আর উৎসবের আনন্দ 
দেখা যায় না। লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে তাহাদের 
সঙ্জীৰতা আর প্রকাশ পায় না। বহুপ্রকার লোকনৃত্য এবং 
বু পালাগান একদ] পূর্ববঙ্গ প্রভূত পরিমাণে প্রচলিত 
ছিল। এ সকল পালাগান কিছু কিছু দীনেশচঙ্র সেন 
মহাশয়ের নির্দেশে চক্্কুমার দে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় হইতে তাহা! কয়েক খণ্ডে ছাপ! 


হইয়াছে । মুহম্মদ মন্ত্র উদ্থিন সাহেবের সংগৃহীত 
লোকসঙ্গীত এক সময় “ছারামণি* নামে প্প্রবাসী'তে 
ছাপ! হুইত। তাহার সঙ্কলিত “হারামণি, এক খণ্ডও 





চট প্রবাদ 


পাপা সপান্পস্পাস্পাস্পিস্পিস্পিনিপাি 





পাস 


ছাপা হইয়াছে । সঙ্গীত বা পালাগানের কথা-অংশ কতকটা 
রক্ষা পাইয়াছে-_ইহার কলা-অংশ কখনও যে পুনরুজ্জীবিত 
হইবে এরপ সম্ভাবনা জাপাততঃ ন্ুদুর পরাহুত বলিয়া 
মনে হয়-_শিক্গীপরম্পরায় লোক-নৃত্যের ধার] প্রবহুমাণ 
না থাকিলে ইহার অন্ভিত্ই থাকে না। রবীন্নাথ 
ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় কয়েক প্রকার লোকনৃত্যের 
পুনরজ্জীবন হুইয়াছিল-_যদিও তাহা তেমন ব্যাপকতা লাভ 
করিতে পারে নাই । অক্কত্রিম লোকনৃত্যের উৎপতি ও পরি- 
পতি নিরক্ষর পল্লীবাসীর মধ্যে সেখানে ইহাকে স্বস্থানে 
পুনঃপ্রতিঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 





- ১৩৫৬ 





সি 


দেশ স্বাধীন হইয়াছে । সাংস্কৃতিক সম্পদ বিবেচনায় 
লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত রক্ষা কর] ও তাহ! সঙ্জীবিত কর! 
জাতীয় সরকারের অবস্ঠকর্তব্য। 

পরাধীনতার বন্ধন কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের 
ভাগ্যে এমন এক বিপর্ধ্যয় আলিয়! পড়িল যে, লোকের পেটের 
ভাত ও পরনের কাপড়ের তাগিদই আজ প্রবলতম। পল্জী- 
বাসীর উৎসব-আনন্দই বা কোথায়, আর সেই উৎসবে 
নৃত্যগীত করিবার মত মনের অবস্থাই বা তাহাদের 
কোথায় ! 


রবীক্্রকাব্যে নারী 


শ্রীহ্বশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত 


রহুস্মযরী নারীপ্রন্কৃতি রবীন্দ্রনাথের কবিচিস্তকে মুগ্ধ করিরা 
বারধার তাহার কজ্সনাকে উদ্বদ্ধ করিয়াছে বিশ্বের সৌন্দর্ষ্যের 
ললাম হইতেছে নারী। নারীর দেহ্‌-লাবপ্যে, অন্তরের 
করুণায়, চিত্তের শুচিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন এক 
জাশ্র্ধ্য প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের “উর্ধধঙী” কবিতায় নারীর 
যে পরিচয় পাওয়া যায় সে মাত| নছে, কতা নহে, বধুও 
নছে। তার ছুইটি রূপ__একরপে পুরুষের চিত্ে সে 
উন্বাদনার সঞ্চার করে-__তাঁছার কল্যাণ্ীমঙ্ডিত আর 
এক মু্তি মানব-হৃদয়কে বিল্মঘে অভিভূত করে। গৃছ্ে 
নারীর পরিচয় মাতারূপে, ক্তারূপে, ভগ্লীরূপে বা গৃহ্নিরূপে । 
কিন্ত কবির ধ্যাননেজে দ্ধ সাংসারিক সম্পর্কের অতীত 
নারীর এই বিশ্ববিমোহিনী রূপ নিয়ত মানব-মনকে মুগ্ধ 
করে। তাহার এই পৌন্দর্ষ্যের আপি-অস্ত নাই, কবে যে 
তাহার প্রথম বিকাশ তাহা! কেহ বলিতেও পা না। 
তাই কবির মনে প্রশ্ন জাগে__ 
বৃস্তহীন পুম্পসম আপনাতে আপনি বিকশি, 
কবে তুমি কুলে উর্বশী? 
এই সৌন্দর্য যেমন যাবতীয় এঁছিক সম্পর্কের জতীত্ত, 
তেমনি দেশ কাঁলেরও বাহিরের £ 
যুগ বুগরাস্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেরসী। 
নারীর এই মোহিশী-শক্তি দেহাতীত অনন্ত সৌন্দর্ষ্যেরই 
প্রতীক । নানীর এই সৌন্্ধ্য জগতে হইটি জিনিষ আনিয়াছে__ 
জন্বত ও বিষ । এই সৌন্দর্ধ্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্তীবনীগুধ]। 
নারীর সৌন্দর্য এক দিকে যেমন অতীন্িয় রহন্তময়, অভ 
দিকে তেমনি স্থুলঙাবে তাহ ইন্জিয়গ্রাহ। এই সৌন্দধ্যই 
পুরুষকে নাত্রীর প্রতি আক্ব& করে, তাহার হদয়ে অন্রাগের 


সঞ্চার - করে, মুনি-খধিগপও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই। 
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি? দেয় পদে তপস্তার কল, 
তোমারি কটাক্ষঘাতে জিতুবন যৌবন-চঞ্চল, 
চু চা চি 
তব স্তনহার হতে নতত্তলে খসি পড়ে তারা, 
অকনম্মাং পুরুষের বক্ষোমাঝে চিভ আত্মহারা, 
নাচে রক্তধার! | 
পুরুষের হাদয়ের সুপ্ত প্রেমকে জাথত করে নারী। 
সৌন্দর্ষ্যোপাসনার প্রথম হোমশিখা ছালিয়! দেয় নারী । এই 
শৌন্দর্ধ্যানুরাগের পরিণতিই ভালবাসায় ব৷ প্রেমে | এই প্রেম 
পূজারই নামান্তর । কবি তাই বলিয়াছেন-_*যারে বলে 
ভালবাসা তারে বলে পুজ11” এই প্রেমই মানুষকে দুন্দর 
করে, অতি সাধারণকে দান করে সম্রাটের মর্ধ্যাদ] | প্রথমে 
পুরুষের কাছে নারীর দৈহিক সৌন্দধ্যই চরম বলিয়! 
প্রতিভাত হয়। “অচ্ছোদ সরসীনীরে" ন্বানাধিনীর কথা 
স্মরণ করুন। রমণী আবক্ষ জলে ডুবাইয়া সযত্বপালিত 
শুভ্র রাজহংসটিকে নগ্ন বাহুপাশে জাবদ্ধ করিয়া আদর 
করিতেছিল। বসম্ভসখা মদন বকুলমূলের অন্তরালে বসিয়। 
ব্যঞ্র কৌতুছলে দুন্দরীর ন্বানলীলা দেখিতেছিল এবং উৎসুক 
নয়নে তাঙার কোমল বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপের সুযোগে 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন রমনী ত্রান সমাপন করিয়! 
উপরে উঠিল তখন তাব-_ 
শরস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি” গেল খসি। 
অঙ্কে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্ উচ্ছল 
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল 
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হন্গী হয়ে আছে, ভারি শিখরে শিখরে 
পড়িল মধ্যাহরোর, ললাটে অধরে 
উরুপরে কটিতটে সনাএচ্ড়ায় 
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায় 
খলকে বলকে । 
নারী সুন্দর ও পবিজ্র হইলেও কামনাকলুধিত দৃহ্রিতে 
দেখিলে তাহার আসঙগ ন্ূপ চোখে প্রতিভাত হয় না। 
নাত্মীর নিরাবরণ পবিজ্ঞ সুপ্তি মুগ্ধ ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক 
করে। অনঙ্গও স্নানরতা রমলীর নগ্রন্ত$পে বিমুগ্ধ হইল। 
পে বকুলমূল ত্যাগ করিয়া আসিয়া নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে 
কিছুক্ষণ চাছিয়। রহিল, পরক্ষণেই ভূমিপরে 
জানুপাতি বসি", নির্ব্ধাক বিশ্ময়ভরে 
নতশিরে, পুষ্পধন্থ পুষ্পশরতার 
সমপিল পদপ্রান্তে, পুজা-উপচাঁর 
তুণ শুঙ্ত করি। 
নারী কেবল বিধাতার স্থট্টি নহে ; পুরুষ নিজের 
ফজনায়ও তাহাতে সকল সৌন্দধ্য আরোপ করিয়া, নানাভাবে 
তাহাকে সাজাইয়! নূতন রূপে স্ট্টি করিয়াছে । শিজীর!] 
তাহাদের মানসীমৃত্তিকে নব নব রূপ দ্রান করিয়াছে। 
শিল্পীর এই মানল-প্রতিমাফেই তে! লক্ষ্য করিয়া কবি 
বলিয়াছেন, “অর্ধেক মানবী তুমি অর্জেক কঞপনা”। এইযে 
স্থ্টি ইহা] মানব-মনেরও বটে, বহির্জপতেরও বটে। এ 
ছইয়ে মিলিয়! ইহার পরিপূর্ণ সার্থকত| ৷ 
তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে 
এমন সহ্ক্ষে তব প্রতিমা! বিরাজে | 
যখন তোমারে ফ্রি জগতের তীরে 
মনে হুয় মন হতে এসেছ বাহিরে । 
নারীর প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কবি লাত করিয়াছিলেন 
সত্যনৃষ্টি। যে পর্ধ্যস্ত শারী কেবলমান্জ ভোগের সামত্রীরূপে 
ছার চক্ষে প্রতিভাত কইতেন সে পধ্যস্ত তিনি তাহার 
প্রকৃত রূপ দেখেন নাই। 
যখন তোমার *পরে পড়েনি নয়ন 
জগংলক্মীর দেখা পাইনি তখন। 
সৌন্দর্ধ্যবোধের মধ্যে ভোগাকাজ্ষ! মিশিয়া থাকা পর্য্যস্ত 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি কর! যায় না। দেহের মিলনে 
কখনও পরিপূর্ণ মিলনানন্দ লাভ করিতে পার! যায় না । তাই 
কবি বলিলেন__ 
এ কি ছরাশীর স্বপ্র হায় গো ঈশ্বর, 
তোম! ছাড়া এ মিলন আছে কোন্খানে ? 
তিমি “নিক্ষল প্রয়াস” কবিতায় লিখিয়াছেন £-_ 
কাছে গেলে রাপ কোথা করে পলায়ন, 
দেহ শধু হাতে জাসে প্রান্ত করে হিয়া। 


প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেছে, 
হাদয়ের ধন কত ধরা যায় দেছে?” 
ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামঞ্জভবিধান করিতে না পারিলে 
নারীর জআতন্িক সৌন্দর্স্যের অনন্ত রহন্তদ্বার অঙ্গুদ্বাটিতই 
থাকিয়া যায়। কাঁখ যখন এই ছয়ের সমন্বয় পাধন করিয়া! 
নুতন দৃষ্টিতঙ্লীতে নারীর পানে চাঞিলেন তখন তিনি তাহার 
মধ্যে নারীত্বের সত্যরূপ, জগংলক্মীর রূপ দেখিলেন। 
বিশুদ্ধ কণ্ডে কবি গাহিয়া! উঠিলেন__ 
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে 
তব পিছে পিছে বিশ্ব পশিল অন্তরে। 
তিনি নারীর মুখস্রতে শ্বয়ং বিশ্বত্রষার রূপমাধুরী 
অবলোকন কর্িলেন__ 
নিত্যকালে মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ 
তোম। মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ | নু 
কবি দেখিলেন নানীর মধ্যে এক অপূর্বনুন্দর বিশ্ববিজয়িশী 
রূপ। স্ত্টির অসীম রহ্ন্ত বাধ! পড়িয়াছে রমন্ীর দেছে মনে, 
কূপের আতায়। ন্বেছের গভীরতায়, তক্তির নূষমায়, ত্যাগের 
মহ্মায় নারী মহ্মময়ী। প্রেমের আলে। কুব্ধপ। নারীকেও 
মগ্ডিত করিয়া তোলে এক জপরিমেয় সৌন্দর্ধ্যে | প্রিয়তষের 
জভ দেহ্মন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে তাহার কি ব্যাকুলতা! 
কিন্তু তাহার মনে সংশয় জাগে দেবতা তাহার পুজা 
গ্রহণ করিবেন কিনা। যা-কিছু দুন্দর তাহ] দিয়াই তো 
দেবতার পুজা! কর] হুয়। সে অন্ন্দর, সে র্ূপহ্থীন। তাই 
তাহার কু্ার অস্ত নাই। কোন্‌ অর্ধ্য লইর সে প্রিয়্তষের 
নিকট উপস্থিত হইবে | সে নিজেকে প্রশ্ন করে__ 


পুজার তরে হিয়! উঠে যে ব্যাকুলিয়া, 
পুদ্ধিব তারে পিয়া কি দিয়! । 
চে কী গু 
ফ্বাড়ায়ে থাকি দ্বারে চাহিয়া দেখি তারে 
কি বলে আপনারে দিব তায়। 
তাই লুকিয়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে, 
ভালবাঁসিতে মরি সরমে। 
রুবিয়। মনোদার প্রেষের কারাগার 
রচেছি আপনার মরমে। 
পুরুষ আশ] করে গৃহলগ্ষীক্থপে নার একদিন তাহার গৃ্ে 
আসিয়া সংসারকে কল্যাপই্রীতে মঙ্ডিত 'করিয়া তুলিবে। 
সে স্বপ্ন দেখে_ 
একদ] লুক্ষণে 
আসিবে জামার ঘরে সন্ত নয়নে 
চচ্দনচর্চিত ভালে রক্ত পড়ীম্বরে, 
উৎসবের বাশরী সঙ্গীতে, তার পরে 
জুছিনে ছর্ছিন, কল্যাণ-ক্ণ-করে, 


গং প্রথাগী 





লীমস্তপীঘায় মঙ্গলসিপর বিশু, 
গৃহলক্ী ছঃখে দুখে, পূর্ণিমায় ইচ্ছ 
সংসারের সযুক্রশিয়রে ৷ 
কিন্তু নারী তো! শুধু পুরুষের গৃহলক্্মীই নয়, সে যে তাহার 
মানস-হুদ্দরী, আজন্ম সাধনার ধন, তাঁহার আঁবনের কবিত! 
তাছার কম্সনার উৎস। 
শুধু তাহাই নহে, নারী পুরুষের, 
জীবনের হুঃখ-দৈন্ত অতৃপ্তির পর 
করুণকোধল জাত] গভীর নুম্দর। 
এদ্রিকে দয়িতের জন চিরকাল ধরিয়া নারীরও ব্যাকুল 
প্রতীক্ষার আর অন্ত নাই। প্রিয়তমের আহ্বান কানের 
ভিতর দিয়! মরমে পশিয়] নারীকে আত্মহার! করিয়া তোলে। 
তাই সে বলে-__ 
মনে লেগেছিল হেন আমায় সে যেন ডেকেছে। 
যেন চির-যুগ ধ'রে মোরে মমে করে রেখেছে ! 
সে আনিষে বছি' ভর] অনুরাগ, 
যৌবন নদী করিবে সঙ্জাগ, 
আসিবে দিশ্গীথে, বীধিবে সোহাগ বীধনে, 
আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে । 
একদিকে নানী পুরুষের মানস-নুন্দরী, আর বাস্তবতার দিক 
দিয়] সে তার ঘরের গৃহিনী । ঘরসংসার লইয়া গৃহ্লক্ীর কত 
মাচিস্তা! সে গ্রহের প্র, স্বামী পু পরিজনের মঙ্গল চিন্তায় 
সন্তত মিরত। প্রিয়তমের জন্ত সে হৃদয়ের স্বেহগ্রীতি নিঃশেষে 
উজ্জাড় করিয়! ঢালিয়! দেয় । স্বামীর বিদেশ গমনকাঁলে তাহার 
ফত নাচিস্তা! যাহাতে বিদেশে যাইয়া কোনগক্ধপে অন্থবিধা 
নাহয় সেদিকে তাহার সজাগ দৃটি। 
জামান কয়েকটি কথায় বিদ্বায়-ফালের কি করুণ চিই 
মা কবি াকির়াছেন। 
চক্ষু ছল ছল করে, 
য্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার 
তবুও লময় তার নাহি, কাদিবার 
এক দঙ্ের তরে। 
তার পর বিছ্গায়-মুহুূর্ত যখন ঘনাইয়! আসে তখন 
অমনি ফিরায়ে মুখখানি 
নতশিরে চক্ষু "পরে বন্াফল চী'নি, 
অমঙ্গল অশ্রজল করিল গোপন । 
পুরুষের কাছে একান্ত মির্ভরতায় মারীর মিঃশেষে 
আত্মসমর্পণের চিত্র আছে মীচের কয়েকটি পঙ,ভিতে-_ 


জুফোদল হাতথাণি লুকাইল আসি 
আমার দক্ষিণ করে, কূলায়গ্রত্যাশী 
সন্ধ্যায় পাখীর মত-_নুখখানি তার 
নতবৃত্ত পল্পসঘ এ বক্ষে জামার 
নমিয়া পড়িল ধীরে । 
রবীজ্রনাথের “নারী, যে ফেবল শ্বামী-পুজ-পরিজনের 
মঙ্গলাকাক্ছিদী গৃছের লক্্মী, তাহাই তাঁহার সবটূকু পরিচয় 
নহে, শুধু ইহ?কে নান্ীত্বের চরম বলিয়া কৰি শ্বীকার করেন 
নাই। গৃছ্র সঙ্কীর্ণ গণ্তীর বাহিরে বিশ্বের বিচিত্র কল্যাণ- 
কর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত না হইতে পাঁরিলে যে নারীত্বের 
পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না সেকথা তিনি নানা স্থানে নান! 
ভাবে বলিয়াছেন । 
নআ্রতা, কমনীয়তা, স্সেহপ্রবণতা নারী-চরিজের বিশেষত্ব । 
তাই বলির] চিরাঁচরিত সংস্কার পালনের জন্ড নারী অস্তরের 
সত্যকে ও আদর্শকে অস্বীকার করিবে, অবমাননা করিবে 
রবীজনাথের অন্তরাত্বা তাহাতে সায় দিত না। মান্ীত্বের 
পরিপূর্ণ আমর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চি্াদদার মুখ 
জিয়া ফবি বলাইয়াছেন__ 
দেবী নহি, নছি আমি সামা রজনী 
পু! করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি 
মহ্বি, অধহেল] করি পুষিয়া রাঁখিবে 
পিছে, সেও আমি নহি । হদি পার্খে রাখ 
মোরে সংকটের পথে, ছুব্বহ চিন্তার 
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর 
কঠিন ব্রতের তব সঙ্ছায় হইতে, 
যদি দুখছঃখের মোরে কর সহচনী, 
আমার পাইবে তবে পরিচয় । 
নারী শক্তিরপিদী বলিয়া নিদ্বের শক্তিদ্বারা পুরুষের 
কর্খসাধনার পথে সাহায্যকারিলী হইতে পারে । সমাজে নারীর 
স্থান হওয়া উচিত পুরুষের পাশে) তাহার কণ্ধসগিনীয়পে। 
মারীত্বের সার্থকতার পথ চিনিয়া লইতে হুইবে মান্বীকেই £ 
ফেন নিজে নাহি লব চিনে 
সাধকের পথ। 
ফেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রখ? 
ছ্র্ধ অঙ্থেরে বারি দচ বল্গা-পাশে 
ছুর্জয় জাস্বামে। 
ছুর্গমের হুর্গ হতে সাধনার খন 
কেন নাছি করি আহরণ । 


বি 


জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


অতীম একদা প্রতিজ্ঞা ফরেছিল-__সামাঙ্গিক কুবিবি 
উচ্ছেদের জন যথাপাধ্য করবে। সেই প্রতিজার ঝৌকেই 
এক গরীব গৃহস্থের মেয়েকে সে এক দিন বিয়ে করে ফেললে । 
এ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে খানিকটা মনকযাকষি 
হয়েছিল-__-আর তাঁর কলে শুধু শাখ! সি'হুর হরিতকী নিয়ে 
আশা এ ঘরে আঁসে নি। আশার বাবা বিয়ের যৌহক 
যথালাধ্য িলেও-_-সাঁবারণ্যে প্রচারিত হ'ল অতীনের প্রতিজার 
কথ! আর অতীনের পিতামাতার উদারত|। এ নিয়ে ফেটুকু 
আন্দোলন হ'ল-_তাঁরই আত্মপ্রসাদে গর] বেশ কিছুদিন স্ফীত 
হয়ে রইলেন। কালক্রমে বিয়েবাড়ির বানা, ভোজ, কুটুত্ব- 
সমাগম বদ্ধ হলে_ব্যাপারট! পুরাতন সংসারের অঙ্গীভৃত 
হয়ে যায়-_এ ক্ষেতেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। পুরাতন 
সংসারের হিসাবনিকাশট! নতুন করে আরম্ত হ'ল। 

পড়লীদের এক জন অতীনের মাকে বললেন, তা যাই বল 
দিদি, কাজট1 অবিষ্ভি খুব ভালই হয়েছে কিন্ত এ যেম জাত 
গেল অথচ পেটও তরল ন| গোছের হ'ল। 

অতীনের মা! দুখদ্া বললেন, ও কথ| বলো না ভাই, 
সোনায়-মোড়া যেয়ে ফেলে আশাকে ঘরে তুলেছি । এফরডি 
সোন! না ছিলে বিয়ের অঙ্গহানি হয় বলেই না ওই কুয়ে-ওড়া] 
চূড়ি ক'গাছ। ওর! দিয়েছে 

প্রতিবেশিমী বললেন, সে অবিষ্টি তোমাদের মহুত্বি-_ 
কিন্তু বেয়াইয়ের ফি চোখের চামড়া নেই? এমন ঘর বর 
পেলি-_ছ” ছটো পাস-কর। রোজগেরে ছেলে_ বাড়ি ভাড়ার 
আয্-_শত জন্মের তপিতেতেও যেয়ের তাগো ছুটতো! না. 

দুখ! বললেম, তা! বেয়াই একটু কঞ্চুস আছেন__ 

একটু নয়, বিশেষ । প্রতিবেশিনী বঙ্কার দিয়ে উঠলেন। 
একখানি ভাল গরদের হাজরে হি জারীজোদা 
যেত না--সাতটা জ| ননদ যখন নেই ! 

সখা জান ছেলে বললেন, তা! ভাই জাশীর্ববাদ কর ওর! 
সখী, হোক- আমাদের আর কতদ্িনই বা। হেলে যে 
তীর প্রতিজ্ঞা করে বসল গরীবের কুলমান উদ্ধার করবে। 

উদ্পত নিশ্বাসট বুফের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি । 


চর 


প্রতি! রক্ষার ব্যাপারটি মিটলে অত্ভীদও ফিরে এল 
পু্বাতুদ সংসারে । ওয় এই মহৎ দৃষ্টান্তে সমাজদেহে ফোন 
পরিবর্তন. “ঘটল বা জায় ফেউ' এতে অন্থপ্রাণিত হ'ল কিন1-- 
ওটা জু করতে পারল না.। বনু তাকে প্রণৎস| করলে, 
কিন্তু বিশেষ মাতামাতি কবলে না। 'নাডামাতি খানিকটা 


হলে তার ত্যাগের মহিমায় পে হয়ত পুরাতন সন্বীর্ণ সংসারের 
মালিভ থেকে মুক্তি পেত-_মনটাকেও স্ববশে রাখতে পারত । 
কিন্তু ব্যাপারটা হ'ল বড় একটা পুকুরে ছোট একটি টিল 
ফেলার মত । টুপ করে একটু শখ, কয়েক মুহুর্ধের ছত জলের 
সামা একটু কম্পন) সামানুক্ষণের শঙ্খ ও কম্পনের সক্ষে 
জলতলশায়ী ঢিলটাও লুণ্ঠ হয়ে গেল দৃষ্ঠমান জগং থেকে । 

সোন্দর্ষ্যের দিক দিযে আশাকে মিয়ে গৌরব করা চলে 
না শিক্ষার দিক দিয়েও নয়। নেফাত সাধারণ বাঙালী 
ঘরের মেয়ে--বাঁপ ভাইয়ের স্বস্তি করশিক-_-সংসারে অভাব 
অভিযোগ যথেষ্ট । এ মেয়ের সেবা-প্রত্যাশ! চলে-_সঙ্গ- 
প্রত্যাশা! চলে না_-এবর! পাশে দ্লাড়াবার যোগ্যত। অর্জন 
করে না__পায়ের কাছে বসবার অভ্যাসে অতিভূত। নিশ্বাস 
ফেলে অতীন ভাবলে-__সংসাঁরে কফাঁব্যের অবসর ক'ট 
লোকেরই বা থাকে । 

গুভদৃষ্টি, কুলশব্যা ইত্যাদি রঙ-মেশানো অনুষ্ঠানগুলি 
মিটলে অতীমের নীল আকাশ ধূপর হয়ে এল ক্রমশ । তবু 
সে চে করলে-_রঞ্ডের খেলাটা জমিয়ে রাখতে । 

এক দিন উপহার দেওয়| মেঘ?ুতের অন্থবাদখানি সে. 
আশার হাতে ভুলে দিয়ে বললে, ভাল করে পড়ে দেখো, 
এ অনুবা্ঘটা নাকি ভালই হয়েছে । 

দিন ছই পরে অভিমত জানতে চাইলে আশা! প্রশংস! 
করলে বইয়ের ছবিগুলির। ছবিওয়াল| বইয়ের মোহ শিশুমনে 
যে প্রভাব বিস্তার করে_ আশার যেঘদূতকে ভাল-লাগার 
অর্থ সেই খরণের। তা ছাড়] প্রিয়জনের দেওয়া ৮ 
যথেষ্ট গ্রীতির লঞ্চ তে৷ আছেই। 

অতীন বললে, তোমার গঞ্জের বই পড়তে ভাল লাগে 
বুঝি? 

আশ] সসঙ্কোচে জবাব দিলে, গল্প শুনতে তালই লাগে 
তো। আপনি বলুন ন! একট। গ্জ। 

সাহ্ত্য-আলোচনার ক্ষেটি এই ভাবে বিধ্বস্ত হ্'ল। 


এক দিন অতীন বললে, সিনেমার যাবে-_শরংচনরে্স. 
একখান! ভাল বই এসেছে । 

সিনেমায় গিয়ে অতীন বুঝলে-_শরংচজ্রের কাহিনীর 
কৌতৃহঙো আশ! এখানে আঙেনি--ও এসেছে গাঁদ শনতে-_. 
কৌছুক ফেখতে-_আর নতুন পরিবেশে দিত্বেকে উপভোগ 
করতে ।. প্রেক্ষাগৃহের মিশ্র কোলাহলে-_পিগার়েটের বে]. 
ও পুম্পসারলৌরতে বেশ! ভারি বাতাসট-_টাঁ-চানাচুয়-াইল" 


১, 


প্রধার্জী 





জীব বিজেতার স্তাক্ষ চিৎকারে খান্‌ খান্‌ হয়ে মাহযগুলিকে 
অকারণে উদ্দেজিত করে ভুলছে | এর বিচির স্বাদে খানিক- 
ক্ষণের জ্ভ সংসার তূলে-যাওয়ার নেশায় মেতে থাকে অনেকে, 
আশাও মেতে রইল। 

লিনেমার বাইরে এসে অতীন ছিজাসা' করলে, কেমন 
লাগল? 

স্বপ্ন-ধোর-মাথ! চোখে আশ! ওর মুখের পানে চাইল। 
একটু মাথ| নেড়ে বললে, আর এক দিন আসবেন ? 

আলব-_-যদি গল্পটি আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পার । 

গল্প আর কি--এক জনের সঙ্গে এক জনের বিয়ে হবেই। 
ফত বাধা--কফত বিপন্দ। আচ্ছা! সংসারে এত খারাপ মানুষ 
থাকে কেন? 

অতীন রাঁগ করে বললে, ভাল মান্্ষর! খুব বেশী ভাল 
কিনা--তাই। 

ওর বিরূপ কণ্শ্বর জাশার মনে খোচ1 দিলে, সে বোকার 
মত একটু হাসলে । 


তারপর বন্ধুর গৃহে ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ । বছ্ধু অতীনের 
মতই মধ্যবিদ্ব ঘরের ছেলে। ন] বিভায় নাবা উপার্জনে 
অভীনের হাতে হাঁত মেলাতে পারে, অথচ বিয়ের পাল্লায় 
দে পৌঁছেছে সব সতীর্ধের পুরোভাগে। বিয়ের পাওনা য] 
হয়েছে-_ত] অর্ধেক রাজদ্বের রসঘ-_রাজকভ| বিভশালিনী 
বলে রাপের বিচার-বিতর্ক তেমন জমেনি। 

বন্ধুকে একাত্তে পেয়ে অতীন বললে, আমাদের প্রতিভার 
কথাটা! বোধ হয়-_ 

বন্ধু বললে, ভুলিনি । কিন্ত বাবা মা এঁরা তে! দাবি 
ফরেন নি কিছু । ওরা স্ব ইচ্ছায় যা দিয়েছেদ-_ 

অতীন প্রতিবাঘ করলে, কথা ছিল দরিজ্র ঘরে আমর! 
বিয়ে করব। 

, বন্ধু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, কভাপক্ষকে গীঁড়ন ফরব 
মন] এই ছিল জাঁমাদের পণ। কে গরীব কে বড়লোক অত 
চুলচের। বিচার করবার সময় কোথায় | তা ছাড়] অতিভাবক- 
দের ছেঁটে ফেলাটি আমি পছন্দ করি না। 

অতীন খোচা দিয়ে বললে, সারা যখন অন্বিধা কিছু 
ঘটান নি! 

বন্ধুও চন়্া গলায় বললে, তোমার মত আছ্দেক ত্যাগের 
কোন দাম ত্য না। 
.. খ্রীতিতোক্ের জাসরে এ ধরণের তিজ্ঞ. আলোচনা 
অধাঞ্ছদীয় বলেই অতীদ তর্কের জের টীনলে ন1। 

কফিরবার পথে জাশা! বললে, বউ তেমন ও হর 
দি--মরংটা চাপ! । , 


৬৯929 
বদ্ধুফে বেশ ুর্ণাই দেখলাম 
আশা উত্তর দিতে গিয়ে লামলে নিলে । যার ভাগ্যে 
কূপ বা রূপেয়৷ কোনটাই ছোটে দি তার লগে এ আলোচন| 
চালানো যায় না। 
3 
একে একে কয়েকজন বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেল । প্রত্যেকের 
বউভাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে অতীন বুঝলে জীবনের ছুট বিভাগ 
আছে। সামনে যা মানুষকে চালায়--তার চাকা থাকে 
পিছনে--দৃষ্টির বাইরে । বয়সের গুণে ভাবপ্রবণত| অদেখ! 
ভূতের মত পেয়ে বসে মাক্থযকে। এ রোগ ছোঁয়াচে কিন্ত 
অল্সায়। সংসারের হিসাব-নিকাশ এ জীবাপুকে অনায়াসে 
ধ্বংস করতে পারে-_সেজন্ত মহৎ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এত বিরল। 
যে ছৃষ্ঠান্ত বইয়ের পাতার আছে-_তাকে লভা-সমিতিতে 
বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উদ্ঘাটন কর মানায় । নিমন্ত্রণে-যাওয়ার দামী 
পোষাকের মত সদাসর্ধঘা ব্যবহার কর] চলে না। তার 
দৃষ্টান্ত দেখেই কি বন্ধুর সাবধান হতে পারল। যে বাঁ 


- পেয়েছে সংএহ করেছে-_অভিভাবকদের দোহাই দিয়ে । যেন 


নি্ষের লোভ বলতে কেন বৃদ্ধিই পৃথিবীতে নাই-_গুরুক্ধনের 
মনে বেদনা! না-দেওয়ার কঠিন কর্তব্যে জন্ুপ্রাণিত সবাই। 
সে এক! ব্যতিক্রম হয়ে রইল | ন! উঠবে সে বইয়ের পাতায় 
"মন! রইবে সে সংসারের খাতায় হিসাব-দক্ষতার পরিচয়ে । 
তাকে সবাই বলছে নির্ধ,ঘ্ধি_অকেঝো- জলন্তপরায়ণ। 
আশার গরীব বাপ তার নির্ব্বোধ ভাঁবালুতার সুযোগ নিয়ে 
ধুব ঠকিয়েছে। নু 

বন্ধুর] স্প&ই বলে, সংসারে ভুলের সংশোধন আছে-_ 
ভাবালুতার মার্জন] মাই। ভুর্য্যের আলোয় বসে চাদের স্বপ্ন 
দেখে যার1--তাদের পথ জন্ধকারেই হারিয়ে যায়। 

বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা! বাড়ছে-_-মনে জমছে তিক্তত]। 
পৃথিবীর উপর-_মানব-গোঞ্জীর উপর ম্বণা বাঁড়ছে-_এ 
তিক্ততাকে দমন করার কৌশল জতীন জানে না।. 

আশার সঙ্গে সংঘর্ষ বেড়েই উঠল তার । 

ঙ 


মা! বলেন, আমাদের ঠকিয়েছেন বেয়াই-_-ছেলে্টাকে 
ভুলিয়ে ভালিয়ে এমন যাঞ্জ করলে-_ 

ঠকিয়ে যারা সামনে থাকে না--তাদের জব করার 
পদ্থাও তিনি জানেন-_সেই পথ বেছে নিলেন তিনি৷ হ্থ- 
দিফের চাপে আশা! ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল। বউকে গঞ্জনার 
অঙ্গে ধিধে বিধে--এঁধের মনে হ'ল--জের ধার তেষম নাই 
আঘাতের নেশায়. নতুন করে যেতে. উঠলেন সবাই। 
নির্ধাতনে প্রতিহ্ংস! চরিভার্থতার আবন্মলাত হ্র--./ জান 
লঞ্য়ে উৎলাক্ত্ি হতেই-ব্যাপারটি খাইয়ে ছড়িয়ে পড়ল ।. 


এক দিন অতীদের বু স্থরেশ বললে, একটি কথা বলব 
_স্বাগ করবি ন! তো? ত্মিকাঁটি সেরে অতীনের কাধে 
খুঁড়ে পড়ে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, তুই ডি বোয়ের 
গায়ে হাত ভুলিস? সত্যি? 

অভীম তীব্র হ্টিতে চাইল ওর পানে । এ কথা বলার 
আঁহ্‌স কোথায় পেল সুরেশ? এই তে! কিছু দ্বিন আগে 
ফোন সামাজিক অহ্ষ্ঠানে-_অতীনকে মহ দৃষ্টান্ত বলেও 
উল্লেখ করেছিল। 

অতীন বললে, হাঁ _হুলি। আর কিছু শুমেছিস? 

ছুই রাগ করবি জানলে এ কথা ভুলতাম না। কিন্ত 
জামিস তো মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা-_ 

মহাপাপ ভায়শাঞজ বিরুদ্ব--এই তো? তোমর] যাকে 
বলি দাও- তাকে খাঁড়। দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মোলায়েন 
করে কাট-_একেবারে ঝেড়ে কোপ বসাও না। হত্যা 
ঘোষের নয়-_তার ধরণটাতেই তোমাদের আপি । 

ঘুঝলাম না তোর কথা-_ 

বুধবার দরকার নাই। রাগ করে অতীন চলে এল 
সেখান থেকে । চলে এল বটে-_ম্ুরেশের কথাটাকে ফেলে 
আসতে পারল ন|। সে বুঝতে পারছে না_-ফেন তার মনের 
অশান্তি বাড়ছে-__জাশাকে দেখলে কেন তার সর্ধান হলে 
ওঠে। রূপের পিপাসা মিটলো! না-_-আদর্শ কুয়াসার মত গেল 
ধিলিয়ে-_তাই কি মনের হাহাকার | 

বন্ুরা বলে, তোর মেজাজ বিগড়েছে- কিছুদিন চেঞ্জে যা। 

ম! অনুযোগ করেন, যখনই হা-ঘরের মেয়ে ঘরে 
এনেছি-_-তখনই জ্বানি একট! অঘটন ঘটবে। 

বাব বৈঠকথানাঁয় বসে খালি তামাকের শ্রাপ্ধ করেন। 
ছেলের সঙ্ষে ফোন বিষয়েই পরামর্শ করেন না তিনি। 
জাশার কোল আলো করে একটি অতিথি এলে হুয় তে! 
সংসারের রূপ যেত বদলে। কিন্তু ঘন! চরম পরিণতিতে 
পৌঁছবে বলে সেটা ঘটল না। 


খু 
লোকের সুখে অনেক কিছুই রটল। আশার বাবা 
এড দিম তাকে দেখতে এলেন। 
ঘন ঘন ফলকে পালটেঁ_-তামাফের ধোঁয়ায় ঘরঠাকে 
অন্ধকার করে অরতীনের বাবা আত্মগোপন করলেন। 
বৈঠকখানার পাশ দিয়ে চটির শব্ব তুলে অতীন কোথায় বার 
হয়ে গেল-_-শ্বগুরফে একটি প্রণামও করলে ন1। 
অভীনের মা ছয়োরের কাকে উঁকি মেঘে অভ্যর্থন] 
জানালেন নেপথ্যে, দেখ দেখি-_-এখন ফাকে ভেফে মান 
রক্ষে করি! কুটূয. এলেছে বাড়িতে--ত1 যেমন তাষের 
ব্যাডারই হোক- এক, থালা লাছধিয়ে না ঘিলে লোকে ছি- 
ছাতা কন্ববে না! ? " আমায় হয়েছে মধ |. 


ব্ষি 
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সত্যি এরা তেমন অভ্র মন। আশার সঙ্গে বেখা 
হ'ল। 

মেয়ে বললে, বাবা, তুমি এদের ঠকালে ফেন? 

তত্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, $কিয়েছি | মহত 
তাই বলেন? অতীনই ত-_ 

মেয়ে চোখের জল মুছে বললে, ফলেজে পড়ার সময় 
ছেলেরা তো অনেক কিছুই বলে__সেগুলে! লব সত্যি কি! 

ভদ্রলোক বিভ্রত হয়ে বললেন, তোকে যন্ত্রণ! দেয় খুব ? 

আশ] জন্তে বললে, না-_না। রোজ এক কথা শুনলে 
গায়ে লাগে না । ভূমি যাও বাব।-_আর এস না। 

হা রে-_-তোর গায়ে গহন! দেখছি না যে? 

ভারি তো! গহনা _কি-ই ব দিয়েছিলে শুনি! মনের 
দ্বালা চেপে রাখতে পারলে ন| সে, বাপের পায়ের উপর 
উপুড় হয়ে ছ' চোখের সঞ্চিত ধারাকে মুক্ত করে ছিলে। 

চোখের জল মুছতে মুতে আশার পিতা বেরিয়ে এলেন | 

ষ্ 


চিঠিপছের আদান-প্রদান অতঃপর বন্ধ হয়ে গেল। 
বেশ কিছুদিন কাটল এইভাঁবে। 

আশার মা জঙ্গযোগ তুললে-+তাঁর বাবা উত্তর দেন, 
মেয়েকে পরের ঘরে পাঁঠিয়েছি-_তার সঙ্গে আর ফি সম্পর্ক 
বল। সেবেঁচে থাক-_কি নাই থাক-__ 

মাঁশিউরে ওঠেন, যাট__যাট ওকি অলুক্ষণে কখা | 

আশার বাবার চোখ ছলে ওঠে-__গল্ভীর কণ্ঠে বলেন, 
বাংলাদেশে মানুষ নেই। এখানকার ছেলের! ভাবুক, দপ 
করে ছলে ওঠে__মেতে ওঠে__কিন্তু মেরুদওহীন | এই পণ- 
প্রথার্টকে কিছুতেই কি উপড়ে ফেল! গেল না বাংলার মাটি 
থেকে । 

আশার মা! বলেন, তা কভাদানের মর্ধযাদ1-- 

ছাই মর্ধ্যাদ1 | আদায়ের কল ছাড়া আর .কিছু নয়। 
ক্ষোতে ভার ক রুদ্ধ হ'ল। 

খানিক পরে বললেন, আমাদের বিয়ের কথ! মনে পড়ে? 
আমিই কফি অভ্ায় করিনি? 

আশার মা বললেন, তখন আমরা ছেলেমানুয, কি-ই ব! 
বুঝতাম ? 

আশার বাব! হেসে উঠলেন, হাঁ ছোট বীজে যে প্রকা 
গাছ হয়__আর সে গাছ যে বটগাছ তা বুঝেও বুঝিনি। 
একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় বড় কথার কি দাম-_যছছি 
ফান্ধের সঙ্গে তা খাপ না খায়। বিয়ের ব্যাপারটা জা 
আর আনন্দের ব্যাপার নয়-_যেন দেনা-পাওমায় চা 
তোলাছুলিয় ব্যাপার । 


৯ 
প্রতিশোব ভোলার মতই ব্যাপারটা ঘটল । ্ 


ণ্ভ 


প্রবাঙ্গী টি 


(১১৩৫৬ 


আখি মাস--বর্ধা পুয়োছদে চলছে। শিউলি কুল 
ছুটেছে-_নর্দীর ধারে কাশের গুচ্ছও শ্বেত চাঁষরে পরিণন্ত 
হয়েছে দোয়েল পাখীর শিল সকাল বেলাটাকে মধুর করে 
তোলে। শরৎ এসেছে তবু, প্রক্কতির বিষরতার ঘোর 
কা্টেমি। 

আশার বাবার ফাছে খবর এল, জাশ| জার নাই। যদি 
শেষ দেখ! জেখতে চান তে! একেবারে শ্শামঘা্টে চলগুন-_ 
দ্বেস্বী করবেন ন!। 

বৃদ্ধ মাথা! নেড়ে বললেন, ন1। 

প্রতিবেশীরা বললেন, এ ম্বত্যু শ্বাভাবিক নয়- খুনের 
চার্জ আন্ুন। সাক্ষীসাবুদের অতাব হবে না । 

স্বষ্ধ মাথ! নাড়লেন, না। 

অবাই দ্বিদ ধরলে, কেন নয়? এ অভ্ায়ের শোধ না 
নিলে ওদের স্পর্থ। বেড়ে যাবে। 


বধ বললেদ, শোধ তোলার দের টানব নদ! আর। 
এমনথারা কত. ঘটনাই তো! হয়েছে-কত লোকই শান্ধি 
পেয়েছে, ফি লাভ হয়েছে আমাদের । প্ষেহলতার স্বত্যুতর 
সময় যেখানে আমরা ছিলাম-_-তার থেকে এক পাও তো 
এগিয়ে যেতে পারিনি । 

দুরে আগমনীর নহ্বং বাজছে-_সে দুরে আক্ক& হয়ে 
সকলেই ক্ষণকালের জন চুপকরে রইলেন। শান বাধার 
বিষগ্ন সুর তার সঙ্গে অতভুত ভাবে মিশেছে । 


অগ্রহথায়ণের শেষে খবর এল অতীন আবার বিয়ে ফরছে। 
মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল। দ্বিতীয়পক্ষ হলেও ছেলেকে 
সারা! যৌতুক দেবেন প্রচুর | প্রাপ্তির তুলনায় অতীনের 
বন্ধুরা এবার অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে। 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 
ডক্টর গুনরেন্দ্রনাথ লাহ। 


এমম এক সময়ের কথ! আজও আমর স্মরণ করিয়। থাকি, 
যখন ভারতদ্ুমির উপর দিয়! জড়বাদের মহাপ্লাবন বহি! 
যাইতেছিল, আর শিক্ষিত সাধারণ তাহার খরল্রোতে আপন 
ধর্ম ও সংস্কতি হারাইয়া বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়! 
উঠিতেছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক শুভ মুহুর্তে এই 
জড়বাদের বসায় বাধ! পড়িল। যে কয়জন বিশিষ্ট পুরুষ সে 
সময়ে পশ্চিমের বহিমু্ধী ভাবধারা রোধ করিয়! স্বদেশের 
অন্তমুর্থী অম্বতধার| বহাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ব্রদ্ধানন্দ 
কেশবচজ্র সেন চিরদিন নিজের স্বাতন্ত্র্য উচ্ছল হুইয়! বিরাঞ্গ 
করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাই। 

এই ক্ষণজন্মা মহামানব এক শত দশ বংসর পূর্বে জন্মগ্রহণ 
ফরেন। তিনি অসাবরণ বাগ্সিতাধার] দেশবিদেশে বিশ্বন্ব 
উৎপাদন ফরিতেন, বলিঠ ব্যক্তিত্ব দ্বার! চতুষ্পার্থে শক্তি 
সঞ্চার করিতেন, অপূর্ব সংগঠনক্ষমতাঁয় জনগণকে চমংকৃত 
ফরিতেন--এসকল কেশবচজোেনর মহ্ত্বকথার একদিক মান্র। 
তিনি ছিলেন লফল প্রকার অগ্রগতির একনি& সাধক--- 
একাবাযে . ছেশপ্রেমিক, সমাছগসংক্কারক ও বর্ষনায়ক । 
গাহার অনন্ত উম, গভীর বেশাত্মবোধ পেফালে জাতিকে 
বিষ অনর্থ হইতে রক্ষা কথিয়াছিল এবং একালেও জাতিন্ব 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া! ঘ্তনান রহ্য়াছে। 


ব্যাত্বক্ষেতরে “মববিধান' ফেশবচজেন্র অপূর্ব অবদান । 


এই “বিধানের সহিত ফোন ধর্মের মূলতঃ বিরোধ নাই। 
অথচ ইহা একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত। ইহার মধ্যে অধ্বৈতবাদী 
দার্শনিক নিজ মতের সার ধুণছ্িয়] পাইবেন, আবার ভক্ভিবাত্ী 
বৈবও মানারপ মিল দ্বেখিতে পাইবেন। “নববিধানে+ 
কেশবচ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাস্ভা, প্রাচীন ও আধুনিক, যাহা! ভাল 
বলির যনে করিয়াছেন, তাহ গ্রহণ করিতে কৃষ্ঠ] বোধ করেন 
নাই? বিশ্বাস ও যুক্তি, জান ও কর্ম, তক্তি ও যোগ- এ- 
সফলও নববিধানে প্রয়োজনমত স্থান পাইয়াছে। 
অতি অল্প বয়সে কেশবচজ্ের ধর্মপাধনা আরম হুয়। 
ষে বয়সে সাধারণ লোক ভবিস্ত সংসারে নুতন নূতন লালসায় 
উন্মত হুইয়! উঠে, জীবনের গেই আরম্তক্ষণেই তাফার মব্যে 
আব্যাত্মিক আকাঙ্জার স্ক্রণ হুইয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি 
ছক্ষর্মে ঘ্বণা বোধ করিতেন, পাঁপতয়ে অস্থির হইয়া! উঠিতেন, 
পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর জান করিতেন । প্রথম হইতেই 
ডাহার নির্মল হৃদয় আস্তিক্যবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত ছিল। . কোনদিন 
সেখানে অবিশ্বাসের মালিভ প্রবেশ করিতে 'পারে নাই। 
তিনি বারংবার প্রার্থনা করিতেন, আর দি্বরেনর শরণীপনর 
হইতেদ। উহার “ঘীবনবেছে” (৭ পৃঃ) তিনি খলিয়াছেদ-_ 
“যখন ফোন ধর্ম-পনান্ধে .সত্যন্ধপে প্রবিঃ.হই লাই, 
ধর্ষগুলি বিচার করিয়া কোন একট বর্ষ প্রহণ করি: দাই, 
- সাহু হা) সাধক রোখুতে থাই নাই, বর্মধীবনের দেই. উষাঁ 


ড় কালে “রানা কর, প্রার্থনা! কর” এই ভাব, এই শন 

হাদয়েন্ ভিতয়ে উদিত হইল ।” 
এইকপে ভীহার ধর্মধীবদ আরসত হয়। ইছার পরে কেশবচজ 
তঙ্তির পথে ছগ্রসর্ হইতে লাগিলেন । 

সংসারে বিতৃফা! এবং ঈশ্বরে মিষ্ঠা ও নির্ভরতাই ভক্তি- 
সাধনের মূলতত্ব । “অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন সর্বতো- 
ভাবে. জনমীর উপর নির্ভরশীল হয়, ক্ষুধার্তগোবংস যেষম 
অনভপরায়ণ হ্ইয়! মাতৃত্ততের সন্ধানে প্রব্বস্ত থাকে”, তেমনই 
তক্তসাথক গভীর ব্যাকৃলতার সাঁহত ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছ 
করেন। ফেশবচন্দ্রের ঈীশ্বরাস্থরাগও এইরূপ ছিল। ক্রমে 
লাধনবলে তাহার প্রাণে নুতন নৃতন অন্থভুতির সঞ্চার হইতে 
লাগিল। তিমি সাধনপ্রণালীতে শুফতা বোধ করিলেন। 
তাহার সাধনার মধ্যে এত দিন জানের আধিক্য ছিল ; এখন 
তিনি প্রেমভক্তির পথ ধরিলেন। এই পথের সাধকগণ 
উপনিষদের পরমতত্বকে কোন এক নামে অভিছ্বিত করিয়া 
ভন্ধনা করেন। হহাদের নিকট ভগবান বাক্যমনের অগোচর 
ৰা ইঞ্্িয়বোধের অতীত নন। হঁহার] আরাধ্যের সহিত 
ঘণিষ্ঠ লন্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাহাকে পতি, পু, সুহৃৎ প্রত 
পিতা বা মাতা-জ্ঞানে ব্যান করিয়া থাকেন। পরর্রন্ষের 
উপাসক কেশবচন্্রও প্রেমাপ্ল,ত কষ্জে উপান্তকে জননী বলিয়া 
লক্বোধন আরঘ্ত করিলেন। এই সময়ের কথ! উল্লেখ 
করিয়! তিনি বলিয়াছেন__ 

প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়! যায়, দেখিতে চাহিলে 
দেখ! যায়, শুনিতে চাছিলে শোন! যায়, এই জানিতাঁম” 1. 
(দ্বীবনবেদ, ৫ পুঃ) 

এইক্সপে একদিক দিয়া তাহার সাধনের সহিত বৈষফব- 
গণের জন্বন্ধান্ছগা তক্তির মিল হইল। কিন্ত আর একদিক 
দিয়া! ফেশবচন্র তাঙার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে 
লাগিলেন। তিনি অপ ব্রন্ষের ধ্যান কগ্িতেন, বিতু 
ঈশ্বরের সভা অনুভব করিতেন। 

' কেশবচঙ্রের সাধনপ্রপালী বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে, 
বৈফবের সাধনার সহিত তাহার সাধনার অনেক বিষয়ে এক্য 
আছে। বৈফবগণ বলেন__-আরাধ্য দেবতা অসীম ও 
অপরিমেয় হইলেও নিজের বিশিষ্ট ক্ষমত| বলে ভক্তের কাছে 
সসীম হইয়া ধর] দিয়! থাকেন। যিনি উপনিষদে নাঁন-রপহীন 
নিরাকার ভ্রদ্ধ, তিনিই যোগীর নিকট জ্যোতির্মর পরমাস্থা, 
আবার তক্ের লল্মুখে রূপবারী ভগবান-_ 

“ব্রন্মেতি পরমান্ত্েতি তগবানিতি শব্যতে ।” 
(এইসপ বারণাই বৈফব লাখদের ভিদ্ধি। বৈধ সাধক 
চাট লড়ল বন্ততে জারাধ্যের রূপ ধর্শন করেন। 
":, * সহাকাগবত দেখে ছাধর ছদম। . 
১০ কাধ ডাহা হর ভীর শক স্ষুরণ। 








অ্রজ্ধানন্ছম কেলবচজা 


গণ 
- স্থাবর জঙ্গম দেখে, মা দেখে সার মুর্তি । 
'অর্বত্র হয় নিজ ইদেব ক্ফৃত্তি।--6$ চঃ 
ফেশবচশ্র নিরাকাপ্ পরব্রন্ধের উপাসনা! করিতেন বে ৪ 
কিন্ত বৈফবতক্ত যেমন স্থাবর-জঙ্গমে আরাধ্য প্ীকফের ক্কুরণ 
দেখেন, ফেশবচজও তেমনই বাহিরের সকল পদার্থে তাহার 
উপান্ ব্রদ্মকে দেখিতেন। তিনি সাধনার এমন এক অবস্থা! 
বর্ণনা] করিয়াছেন, যখন সাঁধক-_ 
“সংসারের তিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, বাহু তাবৎ 
পদার্থে কেবল তাছাকেই দর্শন করেন ।***তখন সাকার়েও 
নিরাকার দর্শন হয়।'**যোগী বাহিরের অনন্ত পদার্থ ভে 
করিয়া! তাহার মধ্যে নিরাকার ব্রদ্ধকে দর্শন করেন। 
যাহা দেখেন তাহারই মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন ।” (্রহ্ধ- 
ঈতোপনিষদ্‌ ৫৬, ৫৭ পৃঃ )। 
ভক্তিসাধনায় ধ্যানকাঁলে অথ ব্রন্মকে আপনার মনের মত্ত 
কু করিয়া গড়িয়! তুলিতে হুয়। কেশবচন্ও সাধনকালে 
্রহ্মকে অল্গাকাশে ধাত্রণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_. 
“ইশ্বর সং, সর্বব্যাপী । সাধনের অবস্থায় লাধক 
তাকে অল্পাকাশে ধারণ করিবেন ।” 
কিন্তু এই কথ। বলিয়াই আবার সাবধান করিয়! দিয়াছেন--- 
“এই অল্প স্থানে আবদ্ধ রাখিলে পৌত্তলিকত| হুয়।” সুতরাং 
পঅজ্সার্কাশে ধারণ” করিলেও “সঙ্গে সঙ্গে সর্ধাকাশে স্মরণ” 
করিতে হইবে (ক্রদ্ষগীতোপনিষদ্‌ ১৫ পৃঃ)। এই সকল 
ভাবের সহিত বৈফব উপাসনা-প্রণালীর বিরোধ দেখা, 
যায় না। 

সংসারে সমস্ত বঘ্তই পররব্রহ্মের রূপতেদ মান্র--ইছা] 
উপনিষদের কথা। তায় গ্রীক বলিয়াছেন-_চরাচরে 
আমি ছাড়া কিছু নাই। সকল পদার্থে ব্রহ্মদর্শমের উপদেশ 
দিয় কেশবচন্ত্র সেই তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
অধবৈতদতের মায়াবাদে বিশ্বাস করেন নাই | কিন্তু অধৈতীয় 
যাহ মূল কথ1_জীব, জগৎ ও ব্রন্ষের এঁক্য- তাহ! পূর্ণরপে 
অঙ্থভব করিয়াছিলেন । “ভ্রিনীতিবাদ' বিশ্লেষণ ক্ষনিতে ঘাইয় 
তিমি বলিলেন-__ 

“এই ঈশ্বর, এই আমি, এই তোমর|-_যতক্ষণ এই তিষ 
স্বতন্ত্র দেখিতেছি, ততক্ষণ আমর! ভ্রাপ্ত, জিতাপে সন্ভপ্ত। 
এই তেদজ্ঞান হইতে নানাপ্রকার অধর্পা, শোক, দ্বালা। 
যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ আমর] এই তিমের মধ্যে এক 
ম! দেখিতে পাই, ততক্ষণ কিছুতেই শান্তিলাত করিতে 
পানি মা ।” 

ইন্ছাই ত অঙ্ৈতবাদ। কফেশবচঙ্র ঠাহার 'নবধিধানে' অধ্বৈত- 
বাষের লহ ভক্তির দিলম ঘটাইয়াছিলেন। “যিনি ব্রশ্ম 
তিনি হাঁ” এই কথার ব্যাখ্যাপ্রসঙে তিমি যলিয়াছেন-_- 


৭৮ 


প্রধানী 





শ্যদি বৈফবের হরিকে ছাত়্িয়! কেবল বেধাত্তের 
অ্রন্ধফে লও, বে অনেক অনি হইবে । সফলে শুষ- 
হয় হইয়া পড়িবে । এখনকার হরিতক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
বৈদাস্তিক ব্রদ্ধযোগকে একত্র মিলিত কর। যোঁগতক্তির 
ঘখন লম্মিলন হুইল, হরির্রক্ষ যখন অতেদ হইলেন, তখন 
খঙ্গবাপীর সৌভাগ্যের দিদ উদ্দিত, ভারতবাসীর দুখের 
দিন নিকটস্থ হুইল। 
প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্্র তক্তিবাদ, অধৈতবাদ ব1 কোম বিশেষ 
ঘাদেরই খু'টনাটর অুগামী ছিলেন না। তিনি তগবদৃগ্গতা 
-ও চৈতগ্চরিতান্বতৈর এই উক্তির যাথার্ধ্য উপলদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন-_ 

*যে যথা মাং প্রপভন্ধে তাংস্তৈব ভঙ্বাম্যহম্‌।” সত] 

"যে যৈছে তলে কফ তারে তন্ষে তৈছে।” চৈ চঃ ২1৮ 

“তীর্ঘচতুষ্ট়' নামক বাদীর মধ্য দিয়! তিনি ম্প& ফরিয়াই সার 
কথা বলিয়। গিয়াছেন-_ 

“যোগাসনে বসিয়া! যদি দেখ, দেখিবে বর্ণে ধর্মে হূলগত 
বিবাদ নাই। আত্মরাজ্যে যাহার] বাস করেন, বিষাদের 
কথা শ্রবণ করিয়া হার] বলেন, কি আশ্চর্য? ঈশার 
লক্ষে গৌরাঙ্গের বিবাদ? কিসে কিসে বিবাদ হয়? 

. অতেদ যেখানে, সেখানে বিবাদ হইবে? সমুদয় ত্য 
এক ।” 
ফেশবচন্্র সমুদয় সত্য এক বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সাহার 
“মববিধানে বেদ, কোরাণ, বাইবেল সবই মান্ত। বুন্ধ, যী, 
গৌরাঙ্গ লকলেই পুজ্য। 
শমাধিক শতবর্ষ পুর্বে কেশবচন্তপ্রমুখ মহাপুরুষগণ 
শ্রদ্দেশে একটা! আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
তাঙ্ছাতে জাতির উপকার হ্ইয়াছিল, সে কথা বলিয়াছি। 
সেক্ধপ আবহাওয়ার আবঙ্ককতা আজ আমর! পদে পদে 
অঙ্গুভব করিতেছি । মনে হুয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে 
সফল দেশেই মাহুষের অধ্যাত্বভাব এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের 
উপর তাঁফার প্রভাব বিশেষ ভাবে কমিয়! গিয়াছে । মাক্ছয 
যেন জার সাংসারিক সীমার উধের্ব অপর ফোন কথা ভাবিতে 
পারে না) চািদিকেই অঙ্তায়, অপচার বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ 
নিষ্বমান্থবর্তিতার হাস হইতেছে । এইবপ নৈতিক অবনতি 
ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ব্যবহ্থারেও যেমন, আঘর্জাতিক 
ক্ষেত্রেও তেষনই'ক্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। এসকল অনর্থের 
প্রধান কারণ হইতেছে ধর্মবুদ্ধির অভাব । জড় জগতের বাহিরে 
যে এক অন্ষ্ঠ শক্তি বভ'মান আছে, সমস্ত জীবের মধ্যে যে এক 


করিতে পায়ে না) আত্মিক দুটি থাকিলে কখনই আত্বাশ্রমী 
জীবকে অবজ্ঞা! কমা! যায় না। এইজতই আনম আবধ্যাপ্সিক 
আলোচনার বড় বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 

আতিক সৃষ্টির প্রসার না হইলে পৃথিবীর কল্যাণ নাই। 
বৈজানিকগণের ঘে উদ্ভাবনী শক্তি সর্বতোভাঁবে মামব-সমাজের 
কল্যাশীর্থ নিয়োগ করা উচিত, তাহাই আজ ধ্বংসের. ক্ষার্খ 
চালাইতেছে। ইহার নূলে আছে সেই আত্মিক দৃটির স্যুনত]। 
আমাদের দেশের বিশি& ব্যক্তিগণ অনেফেই বিজঞানচর্চার 
স্বদ্ধির জন প্রযত্ব করিতেছেন । কিন্তু ক্বরণ রাখিতে হুইবে যে, 
জড় বিজ্ঞানের সহিত সমান ভাবে আত্মবিজ্ঞানের অস্থশীলম না 
হইলে কল ভাল হইতে পারে না। জগৎ কেবলই বহিমুখে 
চলিতেছে, তাহাকে অন্তমু্থ করিতে হইবে । বৈজ্ঞানিকগণও 
এখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভষ্টর 
জ্যালেকসিস্‌ ক্যারেল১ ও জ্ধে. বি. রাইন এ বিষয়ে বিশেষ 
আলোচনা করিয়াছেন। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস 
উৎপাদনের জন্ত আমেরিকার ভিউক বিশ্ববিভালয়ে বৈজ্ঞানিক 
স্বীতিতে আত্মাছুণীলন চলিতেছে । ডক্টর রাইন প্রয়োগশালার 
পত্থীক্ষা! দ্বারা এখন পর্যন্ত এইটুকু প্রধাণ করিতে পারিয়াছেন 
যে, মানুষের মধ্যে শত্রীর-নিরপেক্ষ আরও কিছুর অস্িত্ব 
আছে। জাগতিক বস্তর যত আত্মাকে সর্বপ্রকারে 
বৈজ্ঞানিফের প্রয়োগশালায় বিশ্লেষণ কর] চলিবে, এমন আশা 
কর! যায় না । এইখানে আত্মার একট! স্বাতন্্্য আছে বলিয়া 
মনে করি । 

যাহা হউক, যেরূপ অবস্থা! দাড়াইয়াছে, তাহাতে সমাজের 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আত্তিকবোধের প্রতি! আবন্ঠক । 
এই আত্মিকবোধের ফলেই আমাদের বৈদিক খধি বিশ্বজনের 
ফিতের জ্ নুবুদ্ধি প্রার্থনা করিতেন, বছুজ্গনের প্রীতির জ্ত 
ধন-সম্পদ কামন। করিতেন । জাস্মিকবোধের কলেই ভক্ত 
প্রহ্লাদ সকল প্রানীর আর্তি নিজে বহন করিতে উ্ভত হ্ইয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগকে হছঃখহীন করিতে চাহ্য়াছিলেন। 
আস্িকবোধের ফলেই বোবিসন্বগণ অপরের মঙ্গলের জঙ্ নান! 
ফষ্$ বরণ করিতে পারিতেন, আর এই আত্মিকবোধের ফলেই 
বৈফব ভক্ত নিজে ছঃখ সহ্য! অপরকে রক্ষা করিবার কথ! 
চিন্বা করেন-__*ধর্ম বৃষ্টি সছে আনের করয়ে পো!যণ।” 


(্রঙ্গানন্দ কেশবচন্ত্রের পঞ্ষষ্টিতম তিরোধান বার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই 
জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে প্রা বক্তৃতা ) 
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ওশুল্যক্ষীতি 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


লি 
বিশেষতঃ নিম্ন ও মধ্যবিস্ত শ্রেঈটর ভিতরে মহা! আতঙ্ষের 
হৃটি হইয়াছে । এই মূল্যবৃদ্ধির দরুনই নানাক্ষেত্রে অসন্তোষ 
দেখা দিয়াছে এবং সরকারের ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন বিপুল ভাবে প্রসারলাভ করিতেছে । শিক্ষক- 
সম্প্রদায় বাহার! চিরকাল অতি ধৈর্ধ্যগীল বলিয়াই পরিচিত, 
তাহারাঁও সন্প্রতি প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদ-স্বর্ধপ ধর্মঘট 
পালন করিয়াছেন। শ্রমিকশ্রেমঈটর ত কথাই নাই__বর্ঘঘট ও 
সালিসী বিচার ( ট্রাইবিউনাল ) তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই 
আছে-__বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেহুই সুখী হইতে পারি- 
তেছে না। সালিসের রায়ে শ্রমিক-ম।'লিক উভয়েই অসন্ধ৪, 
সুতরাং ইহাতে অসস্ভোষের আগুন ন| নিবিয়। ক্রমেই অধিক- 
তর প্রচণ্ডভাবে হ্বলিয়া উঠিতেছে। সমাজ্গ-জীবনে এরূপ অবস্থা 
ভাবী বিপ্লবের হ্ছচনা করে। র্বাগ্রের দিক দিয়া একসপ অবস্থা 
ও তাছার পরিণতি আরও তয়াবহ-__এজন চিন্তাঞ্ীল 
রাষ্ীদায়ক ও অর্থনীতিবিদ্গণ এই সমন্ভা সমাধানের জন 
ব্য হুইয়! পড়িয়াছেন। গত বংসর কলিকাতা, বোদ্বাই 
এবং দ্বিজ্ীতে অর্থনীতিবিদৃগণ এবং সরকারের মুখপাজ প্রসূতি 
সমবেত হুইয়া বর্তমান আধিক হুূর্গতির কারণনির্পর ও 
তঙ্জিরাকরণের উপায় নির্ধারণ করিবার জন বিশদতাবে 
আলোচন] করিয়াছেন । বোম্বাই ও কলিকাতায় সাধারণতঃ 
ধনবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদৃগণ এবং দিল্পীতে সরকারের মুখপাত্র, 
ধনিক-সমন্প্রদ্ধায় ও শিক্পপতিদের প্রতিনিবিগণ সমবেত হ্ইয়া- 
ছিলেন। কিরূপে মুস্্রাক্ষীতি রোধ করিয়া অত্যাবন্ঠটক 
ব্যাদি স্বপ্ন মূল্যে সাঁধারণের লত্য হয়, সকলেই সেই বিষয়ে 
নিজ নিজ সিদ্ধান্ত কর্ুপক্ষের গৌচরীতুত করিয়াছিলেন । 
এখন বিষয়টি সম্বন্ধে আল্লোচন করা যাক। মুন্রাক্ষীতি 
ছ্িনিষট। কি? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়, টাকা ফাপিয়! 
উঠা-_তাকা! হইলেও বিষয়টি ঠিকমত- বোধগম্য হুইল না। 
সঙ্গে লঙ্গেই আরও কতকগুলি প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়! 
আসে ঃ টীকা জবার ফাপিয়া উঠে কিরপে? আর 
ফীপিয়া! উঠিলেই বা ব্রধ্যদূল্য স্বৃদ্ধি হয় কেন? জপিচ এই- 
কপ ব্যাপারের সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের 
কিরাপ লন্বস্ত ? এই সামাঞ্ত ব্যাপার হইতেই দেশ ও রাত্রের 
এই বিপুল অনর্থ ঘটা সন্তব হইলে, স্বানায়কেরা! গোক়্াতেই 
এই অনাচার সোধ করিবার চে! কয়েন নাই কেন? আরও 
অনেড় প্রশ্ন স্বডাবতঃই মদে আলে, সেগুলিয় উত্তর দেওয়া সহজ 
নহে এবং যে. মু লমভ| 'লইয়া এই কল পের তাহার 
সমাবাণ খুবই কঠিন । ক ... ১... 


বিষয়টি সম্যক্‌ হাঘয়ঙ্গম ফরিতে হইলে গৌঁড়াঁতেই সরকারী 
আয়ব্যয়ের একটু আলোচন! প্রয়োজন । গবর্ণমেন্ট সর্বাসাধা- 
রণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থঘার| যাবতীয় ব্যয় নির্ধ্যাহ 
করিয়া! থাকেন। সরকারী আহুমামিক জার এবং ব্যয়ের 
বরাচ্ছকে বান্ধেট বল! হয়। আদায়ীক্কত কর হইতে অধিকাংশ 
সরকারী জায় হুইয়! থাকে । কর আদায় নানায়পে হয়, 
যথা_ ভূষি-রাজন্ব, আমদানী-রপ্তানী-কর, নান! প্রকার উৎ- 
পাদন-কর, এক্সাইজ, আয়কর, রেলের জার প্রভৃতি । বাহার] 
সরকারী চাকুরীয়! তাহাদের আয় নিশ্চিত, কিন্তু সরকারের 
নি আয় অনিশ্চিত। কারণ কোন্‌ খাতে কর কতটা 
আদায় হইবে, কি পরিমাণ ঘাটতি পড়িবে তা! বংসরের 
শেষেই জান] যায়-__বাজেট্টের অঙ্ক আহ্গমানিক বায়বরান্ 
মাত্র। কিন্ত নিশ্চিত ও নির্ধারিত ব্যয় গবর্ণষেন্টকে রাধরক্ষার 
জভ কনিতেই হয়, নতুবা দেশে বিশ্বত্খলা, বিশ্বোহ্‌, বিপ্লব, 
অব্যবস্থা ইত্যদির জাশঙ্কা! থাকে । যি জায়ে ঘাটতি পড়ে 
তাহ| হইলেও সরকারের উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতেই 
হয়। ইহা! নানা উপায়ে হইতে পারে । একটা উপায় হই. 
তেছে-স্ধার বা কর্জ করিয়া খরচ চালানো । এই কর্জ 
্বশ্প-মেয়ার্দী হইলে গবর্ণমেন্ট ট্রেজারী বিল বেচিয়া অর্থ 
সংগ্রহ বা কর্জ করেন। জার দীর্ঘ-মেয়ার্ী হইলে দত্তর 
মত কর্ ( [7,087 ) করিতে হুয়। কর্জ করিলে অবর্ভই 
আদ দিতে হয়, তাহাতেও গবর্ণমেপ্টের খরচ বাড়িয়া 
যায়। কারণ প্রচলিত নিয়ম অন্গযায়ী ছয় মাস অন্তর গবর্ণ- 
মেন্টকে ধার-কর! টাকার দুদ দিতে হুয় এবং কর্জের মেয়াদ 
ফুরাইলে আসল চীক1 গবর্ণমেন্টকে পরিশোধ করিতে হ্য়। 
শেষ পর্ধ্যপ্ত গবণমেন্টকে আয় বাড়াইয়া অর্থাৎ করব্ৃবদ্ধি করিয়া 
এই সকল খণপরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে পে 
ক্ষেত্রেও ব্যাপার খুব সহজ নহে, কারণ ফরবৃদ্ধি করিলেই যে 
আশাঙ্গরূপ কর আদায় হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, অপর 
পক্ষে করবৃদ্ধি বিভিন্ন শ্রেঈর লোকেদের স্বার্থে আঘাত করে 
বলিয়। তাহার দরুন সমাজের তিহ্ন ভিন্ন স্তরেও গোলযোগ স্টি 
হওয়ার সম্ভাবন1] আছে। ন্ুুতরাং বেগী সুদ দিয়া সরকারের. 
কর্জগ্রহণ যের়প দেশ ওরাধ্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক বেশী কর বার্ধ্য করিয়া! আরবদিও মাঁদ! 
জটিলতার হট করে । গবর্ণমেন্টকে অবনত এই উ্য়' নীতিক্ব 
মধ্যে কোন্টি কতটা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা! স্থির কিয়]. 
কাজ করিতে হয়| কারণ এতছতয়ের ঘাতপ্রতিঘাত ও লষাদের 
বিভিন্ন সরে সরকারি নীতির প্রতিক অপদথিহার্ধ্য। ধুম, ফর 
আবার দ্বার! খরচ কৃলাইল না, কর্জ করিয়াও বিশেষ ফললাভ. 
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হইল লা অর্থাৎ বায় নির্ধ্বাহ্‌ করা গেল না তখন গবর্ণমেন্টফে 
ছাত গুটাইয়] বপিয়! থাকিলে চলিবে না-_তাহাকে র্বা&ঁ 
হস্ত দুঠুভাবে চাছু রাখিতেই হইবে, কারণ বারের নুপন্ধি- 
চালনার উপরেই ব্যটি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণ নির্ভর করে। 
প্রথম ছই উপায় অবলম্বন কর! সত্বেও যদি আশানুয়াপ 
ফললাত না হয় তাহ] হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শেষ প্থা 
অবলত্বন কর] ছাড়া গত্যত্তর থাকে না অর্থাৎ সরকারকে 
তখন মুদ্রাক্ষীতির আশ্রয় লইতেই হয়। কর্জদ গ্রহণ করিলে 
গবর্ণমেন্টের কর্জদাতাকে দুদ দিতে হয় এবং পরিশেষে 
হূলধন পরিশোধ করিতে হুয়। কিন্তু এই সম বাট 
এড়াইবার উপায়ও গবর্ণমেন্টের আছে। গবর্ণমেন্ট বা রাই 
ঘদদি কাগজের মুদ্রা ছাপাইয়! বিবিধ ব্যয় নির্বাহ করিবার 
ব্যবস্থা করেন তাহ! হইলে কর আদায় এবং খাগ এহ্‌ণ 
ঘ্যতিরেকেই ব্রাষ্ট্রের কাধ্যাদি পরিচালনার ব্যয়-সঙ্কুলান 
হওয়া! সম্ভব হ্য়। ইহাতে প্রথমতঃ কাহাকেও অতিরিক্ত কর 
দিতে হুইল না, দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্টকেও অর্থাভাবের জন্ত 
কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইল না, বপিচ গবর্ণমেণ্টের সমুদয় 
ধ্যয় নির্বাহ হইল। একটু তলাইয়! দেখিলেই বুঝা! খায় 
ঘে, এই ব্যবস্থার ফলে গবর্ণমেপ্ট বিনা দুদের প্রতিশ্রতি-পঞ্জ 
(ন9০-0%6) দ্বার! দেনা মিটাইলেন। কাগনী মুদ্রা আর 
কিছুই নহে চাহ্বামাজ পরিশৌধনীয় সরকারী প্রতিশ্রুতি। 


যদি এই ভাবে গবর্ণমেন্টের খাঁটৃতি বাজেটের ব্যয় 
নির্ধবাহের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে দেশের জঁধিক গতির 
ঘোড় কোন্‌ দিকে ফিরে তাহা! বিবেচ্য । একথা সহন্জেই বুঝা 
যায় যে, এই ব্যবস্থায় কাগজী মুক্র/ ক্রেষেই বাড়িয়া চলিবে, 
ফেনন1 এইয়প স্বঙ্গিতে গবর্ণমেপ্টের সাময়িক অন্গুবিধা খুবই 
ফম--ছাপার কারখান। মোটামুষ্ট চালু রাখিলেই হুইল। 
ফাগজী সুপ্রার সাহায্যে ব্যয় নির্বাহ করিলে পরোক্ষে ইহা! 
সাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণের সামিল হয় অথচ ইহার 
জর সু দিবার প্রয়োজন দাই। দুতরাং রাষ্রের অর্থকৃচ্ছ, তার 
লষয় ইচ্ছান্ত ম! হইলেও এক্সপভাবে ব্যয় নির্ধবাহ ক্সিতে 
অরকার অনেক সময় বাধ্য হুইয়! থাকেন। ঝুষ্ধবিএছের সময় 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে করস বাড়াইয়! বা কর্জ করিয়। ব্যয় নির্বাহ 
লম্ত৭ ৎক্ষ মা) প্রতরাং বাধ্য হুইয়া! গবর্ণদেন্টকে শেষোক্ত পন্থা 
অথাৎ মৃত্রাক্ষীতির) আশ্রয় লইতে হয়। কল যে পরিণামে 
ভাল হয় না তাহা বলাই বাছল্য। ইছা দেশের আধিক 
জীবনে যে বিপর্ধযয়ের কুটি করে দেশ ও জাতিফে তাছার 
শোচনীর কুফল বছ বংস্ার ধরিয়া তোগ করিতে হুয়। 

এখন এই ক্ষীর তির সহিত জব্য-ূল্য বৃদ্ধির কি সম্বন্ধ 
লেকখ| আলোচম! করা খাক। প্রতিদিনের বৈষয়িক অভিজ্ঞ] 


হুইভে-আমর! বুঝিতে পি যে, যাহা! পরিষাণে বেশী পাওয়া 


ঘায় তাহা দা কষষে। প্রত্যেক পণ্যজব্যেন্ব পক্ষেই এ 


কথা খাটে । অব্ঠ আর কোন পরিবর্তন খধি- না হব এবং 
পণ্যরব্যের সয়বনাহ দা বাড়ে তবেই এ জব্যে্ মূল্য কষে। 

ধরুন, টাকার পরিমাণ বাড়িস্বা চলিল, কিন্তু গেই টাকায় 
যে টি দ্বিনিষের কেনা-বেচা হইবে তাহার পরিমাণ স্ব 
হুইল ন! তখন এটাই স্বাভাবিক যেত্রব্যের অন্থছপাতে টাকার 
পরিষাণ বেশী হইয়া পড়িবে এবং ফলে বেঈী টাকায় কিঘিষ 
বিফাইবে । এ অবস্থায় সাধারণ লোকে বলিবে দ্রব্যহূল্য 
বাড়িয়াছে। ভ্রব্যের সুল্যকে টাক! দ্বারা প্রকাশ করিলেই 
আমরা তাহাকে বলি “দাম” ব| 'ফুলা' | টাক! দ্বার] ভ্রব্যের 
সল্য নির্ধারণ হয়। এই টাক] বুল্যবান ধাতুমির্মিত হুইলে 
একটা সুবিধা এই যে, অন্ত ভাবে উক্ত মুদ্রার সরবরাহ সৃদ্ধির 
ফলে যখন উহার মূল্য হাস পায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই লোকে 
& মুক্্রার খাতু-ন্রব্য গলাইয়া নানাবিব অলঙ্কার নির্দ্দাণ 
করিতে ও শিল্পের কানে লাগাইতে পারে। কারণ ধাতব 
মুক্ার নিছক বিনিময়ের জন্ত ব্যবহার ব্যতীত অভাত 
ব্যবহারও চলে। লোকে সন্তা মোহর এবং মুদ্রার সোন! বা 
স্কপ1 গলাইয়। গয়না গড়াইতে পারে, কিন্ত কেবলমান্র স্রব্য 
আয় ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়া লাভজনক ভাবে কাগজী 
টাকার ব্যবহার চলে দা, উহার প্রচলন বিনিময়ের জন্য__ 
খ্রিনিষ কিনিবার জন্য। ইচ্থার পরিমাণ যত বাড়িবে ততই 
বিনিময়ের জন্য ইহা! বাজারে আসিয়! জম! হইতে থাকিবে, 
কলে ইহার অর্থাং টাকার দাম বা! বিনিময়-সূল্য ছাপ পাইবে। 
অর্থাৎ পুর্ববাপেক্ষ! চড় দামে ব্রব্যাদি কিনিতে হুইবে। 
পরিমাণ যত বাড়িবে টাকার দাম ততই কখিবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে জিনিষের দাম বাড়িয়া”চলিবে । এক কথায় টাকার দাম 
কমার অর্থ দ্বিনিষের দাম বাড়িয়া! যাওয়া এবং জিনিযের ছাম 
কমার অথই হইতেছে টাকার দাম বৃদ্ধি পাওয়া ৷ গত মহাযুদ্ধের 
বক্শিস্তবূপ আমর] বছ কাগছী মুদ্রা লাভ করিয়াছি__-ফলং 
জব্যনূল্য স্বদ্ধি। বুদ্ধ থাষিবার সঙ্ে সঙ্গেই পৃথিবীর বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ এবং চিন্তানায়কগণ যাহাতে এই মূল্য 
বৃদ্ধি রোধ কর! যায় তাহার পন্থা! আবিষ্ষারের জন্য গবেষণ! 
কনিতেছেন এবং এই অস্বাভাবিক মুজ্জামূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারের 
জন্য নান! কার্যকরী পন্থার নির্দেশও তাহার] দিয়াছেন 
কিন্ত আমাদের এই ছুর্ভাগ! দেশে ভাল কিছু হইবার নহে। 
যদি বা আমরা শ্বরাজজ পাইলাম তো! তাহা! আগসিল দেশকে 
খঙ্িত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভিটা-মাট উৎসম্ন হইল, 
রক্তারক্তিতে ইতিহাস হইল কলঙ্কিত। সর্ষোপনি ইহাতে 
আমাদের আধিকফ জীবন বিপর্ধ্যত্ড করিয়। এমন . এক 


“পরিহ্থিতির উদ্ভব হুইল থে, ছটল সযভা-মালে আব. আমর! 


আইেপৃরে ঘন়্াইয়। পড়্িরাছি। দেগুলিয় লমাধাদের আঁশ 
থেন আলেয়ার আলোর মত ক্রমেই চুরে. সরি গিয়াছে). 


এখন এদেশের বাস্তব অবস্থায় দিকে ঘৃটিপাত কা বাক । 


৯৮১. 





যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ লন হইতে 


ক্েন্রীয় লরকারের ১৯৪৬-৪৭, ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ 
সদের আনুমানিক ঘ'টুতি যথাক্রমে ১০৭,৪৭ এবং ১২৪ 
কোষ টাক1। প্রাদেশিক বাজেটে চলতি খাতে এ পর্য্যস্ত 
ঘাটতি ১১ কোট, আর ইহাদের মূলবম খাতে খরচের ঘাটতি 
৪১ কোর্ট অর্থাৎ মোট ঘাটতি ৬২ কোট চাকা । সুতরাং 
চলতি বংসরের কেজীয় ও প্রাদেশিক সরকার এ ছুটির 
সম্মিলিত ঘাটতির পরিমাণই ১৮৬ কোটি টাকা । নান! 
ফারণে গবর্ণমেন্টের বায় ব্বদ্ধি হইতেছে আর ঘাটতির 
পরিমাণও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক উন্নয়ন- 
পরিকন্সপন! যখা! দাযোদর উপত্যকা এবং মহান পরিকল্পন! 
প্রভৃতি, কর্মচারীদের মাহিন! হৃদি, বাস্তত্যাগঙ্গের পুনর্ধসতি 


বাড়িয়াই চলে। 
দেশের উৎপাদনবদ্ধি তো! হয়ই মাই, বরং শ্রমিকগণের 
অঙস্ধোষ ও পৌনঃপুনিক ধর্মঘটের দরুন বহক্ষেত্রে উৎপাঁদন 
হাস পাঈয়াছে। বিদেশী মাল (যাহা গবর্ণদেন্টের মতে 
কম প্রয়োজনীয়) আমদানী সম্পর্কে বাধা-দিষেষ আরোপ 
ফরায় & সকল ভ্রব্যও উপযুক্ত পরিষাণে বাজারে আসিতেছে 
মা। অবন্ঠ গবর্ণমেন্ট সন্্রতি এই নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিক়্াছেন। ১৯৪৭-৪৮ সনে গবর্ণষেন্টের ১৫০ ফোটি 
টাকা কর্জ করিয়া যোগাড় করিবার কথ! ছিল কিন্ত ৭৫ 
কোঁটি টাকার বেলী পাওয়! যায় নাই। এছিকে নিয়ন্রিত 
হুলোর ব্রধ্যাদি-- যথা কাপড়-চোপড় এবং ফোন ফোন 
স্থানে, খাশন বিনিয়ন্্রণের পর হইতেই অগ্রিদূল্য হুইয়। 


পড়িয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া যে সমাজ ও রাস্রীয় জীবনে 


কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে ভাহা1! সহজেই অন্থযের়। 
উৎপাহনন্বধি লন্বদ্ধে শি্পপতিগণও ধুব উৎসাহ দেখাইতেছেন 
“হলি মদে হয় না, বন্ধং তাহাফের ফেছ ফেহ গবর্ণমেন্টের 
নন, অদূর তবিস্কতে শিল্পের জাতীয়করণ নীতির দোষ 
প্রর্পন করিতেছেন। এই সকল পু'ছিপতি গবর্ণমেন্টকে ঘথে& 
পরিষাঁধে খণ যোগাইয়া থাকেন, শিষ্ে অথমিয়োগ করিতে 
ভয় পাঁন অথচ হযাধেরই ফোটা! লাতের অঙ্য দিন ছিন শ্রী 
হইতে-থাক়ে।. কিন্তু. এই প্রচলিত. ব্যবস্থার পরিবর্জন 
আহক. হহাদিগকে .. অধিলঙ্গে .. দিখেষের কর্ন 
বালছৈতে হইবে অব! আর 'ভবিধ্যে: রিচি 
ফােইশাক হাদিসে বিগত অনুবীন হইছে, হইলে |... 


ক 
কারণগুলি খতাইয়] দেখার প্রয়োন আছে। 
দেখা 


থে রুরাক্ষীতি আজ সমগ্র দেশে হাহাঁকাছের টি কিয়াছে 
ভাঙা স্োধ করিবার জভ এবং ইতিমধ্যেই ভাহ। যে ছুফল 
প্রসব করিয়াছে তাহা বিছুরিত করিরার জ্ দিয়ো 
কয়েকটি কার্ধ্যকরী পন্থা! অগৌণে অবলম্বন কর] প্রয়োজন-__- 

১) জীবনধারণের অত্যাবঙক হব্যাদি সম্পর্কে অবিলগ্ষে 
পুনরায় সরকারী মূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন । 
এই সফল বরব্যাদি হইতেছে-_খাভশন্, শাকৃদজী, খনিজ-তৈল, 
চিনি, বন্ধ, লবণ, কয়লা] ও কৃইমাইন প্রভৃতি । গৃহ্নির্মাণের 
উপকরণাদিও ইছার অন্তর্গত । 

২। বিদেশ হইতে আমদানী সর্ধসাধারণের প্রয়োজনীয় 
কতকগুলি ভ্রব্যের উপর হইতে নিষেধাজা প্রত্যাহার। 
অবন্ত এই আমদানীর বিনিময়ে ভারতকেও বিদেশে বথে& 
পণ্যন্্ব্য রপ্তানী করিতে হইবে । নতুবা দেশের শিক্গোক্তির 
জন কলকজার আমদানী ব্যাহত হইবার সন্ভাবন!। রঃ 

৩। যে সকল দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা! গবর্ণমেন্ট হাতে 
লইয়াছেন তাছাও চাছগু রাখিতে হইবে, কারণ জাত ন! 
হইলেও ভবিষ্যতে এই সকল পরিকল্পনার কার্যকরী প্রয়োগ 
দ্বার উৎপাদন স্বত্ধি হইবে এবং ভ্রব্যযূল্য হাস পাইবে। 

৪। যাহাতে থাভশন্ের উৎপাদন বুদ্ধি হ্য় তাহার 
জন ব্যক্তিগত ও সমগ্টিগত ভাবে লক্ষিয় চেষ্টা। | 

' ৫1 - আর এক্সপভাবে ব্যবসা ও শিল্পপতিগণেয় উৎপাছছন 
নিয়নণ করিতে এবং কর ধার্য করিতে হইবে যাহাতে 
সাহার! গবর্ণমেন্টের নীতিতে আস্াবান থাকিয়া! দেশের আধিক 
উদ্নতির সহ্ছায়ক হুন। অবন্ঠ ন্টাম ও কুল ছুই-ই রাখা খুবই 
কঠিন। কিন্ত বর্তষান অবস্থার ইহা! ছাড়া অন্ত উপান নাই। 
কারণ আমাদের লমাজজ ও রাষ্রের কাঠামো! ধনতান্িক-_.. 
ইহাকে সমাজতান্ত্রিক করিয়! তুলিতে কিছু সময়ের আবঙক । 
প্রয়োজনীয় অন্ত্-শম্্ নির্বাণ, বৈছ্যতিক শক্তি সরবরাহ, সেল 
ও যানবাহন থ্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, সার উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা, পরিলংখ্যান প্রস্তত, কষিবিষয়ফ গবেষণ! প্রত্ৃতি 
এখন হইতে গবর্ণমেন্টের নিজ হস্তে গ্রহণ কর! উচিত । .. 

৬। যাহাতে লাবারণেন ব্যবহথার্ধ্য ভ্রব্যাহি প্রভূত পরিষাণে 
প্রস্তত হয় তজ্জত গবর্ণমেন্টের সর্ববসাধারণকে উৎলাহ হান ।.. 

৭। আমাদের জেশে অগণিত দীনদরিত্র লোকের মধ 
কুটর-শিল্পের পুনঃগুতিষ্!। চরফার প্রসার এই ব্যাপারে যাহাতে 
একটি বিশিষ্ স্থান গ্রহণ করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখ! । 

৮। সর্বশেষে এই ছঃখবৈভের মধ্যেও যাহাতে জন- 
লাবারণ লঞ্বী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা! করা । কারণ 
এই উপায়েই আমর! সামাজিক মূলধন বুধ করির! উৎপাদনের : 


সহায়তা কর্ধিতে পারি । সোভিয়েট রুণিয়ার মত সাম্যধাধী 
“স্াইও, হেশবায়ী. এবং আামিকফের নিকট হইতে খণ প্রেহণ 
করিয়া জাতীর উৎপাদন সবি করিয়া থাকে । রা 


সৌরশক্তির উৎস 
্ীর্বিহারী পাল 


১৯৪৫ জনের ৬ই আগঞ্ প্রেসিডেন্ট রুঙজতেপ্ট ঘোষণ! করির'- 
ছিলেন, নুচুর প্রাচ্যে যুদ্ধে জন্ভ যাহার! হবায়ী তাহাদের 
বিরুদ্ধে সেই শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে যাহা সবার] হ্্ধ্য তাহার 
বিপুল শত্ি আহরণ করে। 

এ বংসরেই জাপানের হিরোশিমা ও মাগাসাঁকির উপর 
সুইট মা এটম্-বোম! নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । রুজতেপ্টের কথায়, 
এটফ্বোমার অমিত শক্তি এবং লক্ষ কোট বংসর বির] স্ুর্ধ্য 
আলো! ও উত্ভাপস্বপে যে শক্তি বিতরণ করিতেছে তাহার মূল 
উৎদ একই। ব্যাপারটি প্রশিধানঘোগ্য। 

সার জেমস জিদ্‌স্‌ বলেন, ফোন নির্ধি্ পরিমাণ আলে! 
ও উত্তাপ ব্যতীত পৃথিবী জীবনধারশের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং 
এই পৃথিবীতে অদ্যাবধি যে প্রাণিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে 
তাহার কারণ পৃথিবী হুর্ধ্য হইতে উপযুক্ত পরিমাণেই জালে! 
এবং উত্তাপ আহরণ করিতেছে, স্বতাবতঃই প্রশ্ন উঠে বে, 
্ঘ্য যে প্রতিনিয়ত আলোর র্পে' এত প্রতৃত শক্তি হারাইতেছে 
ভাঙার ভবিষ্যং কি? সৌরশভির পরিমাণ কি অকুরত্ত ? বদি 
না হয়, তবে এমন এক দিন আঙিবে কি যখন সুর্য আর 
প্রাীনমূহের জীবনধারণোপযোদী আলোক-শক্তি বিকিরণ 
করিতে লমর্থ হইবে ন! | দ্বিন্স বলেন, এই বিশ্বব্দ্ধাড প্রাঁণি- 
জগতের নিমিত তৈয়ারী হয় নাই। একাস্ত "আকশ্মিকভাবেশ্ই 
যখন পাথবীতে জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে তখন এক ছিন 
আকন্মিকভাবেই বরাপৃষ্ঠে জীবন বলিতে কিছুই থাঁফিবে না 
তাহাতে আশ্চর্ধ্যের কি জাছে | তাহা হইলে ঘেখ। যাইতেছে, 
ছর্ধ্যের জীবন-্বত্যু় লঙ্গে প্রাণিজগতের অস্থিত্ব অঙগাজি- 
ভাবে জড়িত, আয় তুর্ধ্যের ভবিষাংও “অন্ধকার” বলিয়াই মনে 
হুছ। তাই সৌরশক্তির উৎস এবং তাহার সম্ভাব্য ভবিষাং 
লন্বদ্ধে কিফিং আলোচনার নিমিগ্তই এই প্রবন্ধের অবতারণ। 

ছুই শত কোটি বৎসর ধরিয়! সু্ধ্য যে বিপুল পরিমাণ শক্তি 
ভাপন্মপে হারাইয়াছে তন্থষ্ঠে মনে কর] স্বাভাবিক যে, তর্ধ্যের 
ভাপনকর অপর্িষিত। এত অধিক তাপসফয়কারী পদার্থের 
উদ্ভাপ ছ্যুনকজ্ে এক শত কোটি ভিআ্রী ( সেটিগ্রেত ) হওয়!] 
শ্রকান্তই উচিত, অথচ অন্ডয়প পরীক্ষায় উদ! মাত্র সাত কোটি 
ভিজা বলিয়], প্রমাণিত হইয়াছে । উভাপত্বদ্ধিঘ সঙ্গে সঙ্গে 
ুরধ্যের পুর্ধিরাশি্ ভাপধারণ ক্ষমতার স্বদ্ধি হইলেও এত 
অধিক তাপণঈকর কর] সুর্যের পক্ষে সন্তব হইতে পায়ে। 
কিন্ত ইহানও ব্যতিক্রম প্রধাণিত হুইয়াছে। ধর! ধাইতে পান্ে 
ঘে, ফোন আাসায়নিক উপায়ে হহন-কিয়া নিষিত ধ্য 
এন্তানুশ শক্কি দোগাইতেছে। কিন্তু এত প্রচ শতিযাপকাী 


ফোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথ]! আমর] জাত নই। তথ্যতীত 
হুব্যের অন্যন্তরের উদ্ভাপ বাদ দিলেও বহির্তীগে যে উদ্ভাপ 
আছে তাহাতে ফোন প্রকার রাসায়নিক ক্রি] লম্পৃণ সংঘটত 
হওয়া অসম্ভব । 

উনবিংশ শতাবীতে জারও সুইটি মতবাদ প্রচলিত হৃয়। 
আমর] জানি, কোন বাছিক শক্তিকে তাপ-শক্তিতে রাপাস্ত্বিত 
কর! যাইতে পারে । অনেকের অভিমত, স্ুুধ্যের বায়ুজগলে 
উক্ষারাশির সংঘর্ধশজমিত উত্তাপই সুধ্যে শক্তি জোগাইতেছে। 
ফ্লমূছোজ. এবং কেলতিন্‌ বলিলেন, হ্ুর্ষ্যের আয়তন 
অনবরতই হ্থাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এইজন যে স্থিতিস্থাপক 
শক্তির টি হইতেছে তাহাই হুইল লৌরশক্তির উল । কিন্তু 
এই উভয় মতবাদই ধোপে টিকে নাই। 

বিংশ শতাবীর প্রারত্ত পর্ধ্যস্ত সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে 
কোন মতবাদই শ্রহণযোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হয় নাই। ১৮৯৬ 
সনে হেনরী বেকেরেলের 'ম্বতঃদীন্তি' (9010 ৪০165 ) 
আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বুগ্রান্তর আনয়ন করিয়া- 
ছিল। জ্যোতিধিবদ্যাও বাঘ পড়ে নাই। 

১৮৯৯ সনে লর্ড রাদদারফোর্ড প্রধাণ করিতে সমর্থ হইলেন যে, 
রেদ্িয়াম্‌, ইউরেনিয়াম্‌ ্রস্কৃতি স্বতঃদীগ্ত ধাতু হইতে অনবরত 
আলফারশ্বি, খিটারস্মি, গামারস্থি নামে তিন প্রকার শক্তিন্রপে 
রষ্টি নির্গত হইতে থাকে ।” এইরাপ শক্তি নিঃসরণ করিয়া! উদ্ত 
ধাতৃগুলি লক্ষ লক্ষ বংসর পর সাধারণ সীদায় পরিণত হ্য়। 
তিনি ইহাও বলিলেন যে, এমনিবার। রস্টিপে যে শক্তি 
পাওয়া যাইতেছে তাহার ফারণ হুইল পদ্ধার্থের পরমাণুর নিয়ত 
পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন নির্ভর করিতেছে অনেকটা 
ছৈধেব উপর । পরে অবন্ত প্রাকৃতিক উপায়ে পরমাণু ভাঙা 
সম্ভব হইয়াছে । উপরদ্ধ শক্তি যাহা পাওয়া! গিয়াছে তাহা 
এটফবোহ! 

সে যাহাই হোক, দুর্ষ্ের ভিতরে হছধি বেডিয়াষ্‌, 
ইউরেমিযাম্‌ প্রন্ভৃতি তেজস্ছিয় ধাতু বিমান থাকে তবে হয়তে| 
আলোরপে এতান্বশ শক্তি লাভ কর] সম্ভব । কিন্তু এখানেও 
আপদ্ির বিশেষ কারণ বিমান । হিসাব কিয়! বেখা! 
গিয়াছে, যদি দুর্ধ্যের সমগ্তাই ইটরেনিয়াহ্‌ বাতুগঠিত হইত 
তবেই স্্ষয হইতে বর্তষানে যে শক্তি পাওয়া! যাইতেছে তাহার 


" অর্ধেক মাজ পাওয়া সম্ভয হুইত। তাহা: ছাড়া, তুর্ধোন 


ভিতরে ইউন্েনিয়াধেন' বিশ্তষান অধ্যাধবি...্াবিদ্বপ্ত- হয় 


আই) থাকিলেও তাহার ' পরিদাধ . নিতান্ত. জাই হইবে । 


 স্ববে: এ গ্রসফে অজ পকটা কথা উঠে.।:: টআইন্টাইখের 


সৌরশক্কির উৎ্ন 


৮. 





“আপেক্ষিক ভত্বঃ (1607 ০ 10619605165 ) অঙ্গলান্ে 
দেখা বায়, পদ্গার্থকে শভিতে রূপান্তরিত করা খুবই লত্তব। 
নিরলিখিত্ভাবে তাহ বিবৃত কর যাইতে পারে £_. 
0. 1002 

[0-শক্তির পরিমাণ, 0.» পদ্দার্থের ভর এবং ০." আলোর 
গতিবেগ (প্রতি সেকেণে ) ]। আলোর গতিবেগ সেফেঙে 
গ্রক লক্ষ ছিয়াণী হাজার মাইল ধরিলে দেখা যাইবে যে, জতি 
সামাড পরিমাণ পদার্ধ-ক্ষয়ে বিপুল শক পাওয়াই সম্ভব । 
ফানেই ঘদি মনে করিয়া লওয়া হয় যে, সর্ষের অত্যন্তরস্থ 
পদদার্থরাশিই জনবরত আলো-ও-উভাঁপ-শক্তিতে রূপান্তরিত 
হইতেছে তবে তত্ব ও তথ্যের মধো সাষঞ্ত আগে। 
ব্যাপারচী যথাযথ বুঝিতে হইলে আমাদের জ্বান! প্রয়োজন-_ 
সুর্ধ্যের অভ্যন্তরে কিকি পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে এবং এত 
অধিক উদ্ভাপে উহ্াদের মধ্যে কি প্রকার পন্রবর্তন সাঁিত 
হইতেছে, অর্থাং সুর্ধ্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক গঠনবিবি। 
' ফোন তারকা! বা সর্ষ্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক অবস্থা 
ঘুঝিতে হইলে তিনটি দ্বিনিসের দিকে আমাদের ছুটি রাখিতে 
হুইবে-__উদ্ভাপ, ঘনত্ব এবং চাপ। হ্থর্ধ্যের উপরিভাগ হইতে 
ঘাাতে সর্বদাই অত্যধিক পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হইতে 
পায়ে তদ্ধ আমাদের বরিয়! লইতে হয় যে, দুর্ধ্যের ফেন্তরের 
দিকের উত্তাপ উপরিতল হইতে অনেক বেশী । ঘনত্ব ফেজ 
হইতে আরম করিয়! উপরিতলের দিকে ক্রমশই কমিয়! 
আলিয়াছে। পঙ্চিতগণ অন্থমান করেন যে, ক্র্ধ্যের উপপ্থি- 
ভাগে চাপের পরিমাণ পৃথিবীপৃর্ঠের চাপ অপেক্ষা! এক সহ 
কোট গুণ অধিক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, স্্ধ্য 
প্রধানতঃ হাইফ্রোজ্েম ও হিলিয়াম নামে ছইটি বায়বীয় পদার্থ 
দ্বার গঠিত; কোন ভারী মৌলিকের বিভমানত| অনেকটা! 
অসম্ভব বলিয়াই মনে হুয়, থাকিলেও ঘৎসামাত । 

এ প্রসঙ্ষে পদার্থের গঠনবিবি সন্বদ্গেও কিছু জান! একা 
প্রয়োজন । পদার্থ-পরষাণু বিভি্সংখ্যক ধনাত্মক ও খপাত্বক 
বিদ্ব্াংকণিকা দ্বারা গঠিত। পন্ধাধুর ফেব্রস্থলে রহিয়াছে 
মিউক্লিয়াস্‌ বা কেন্্রীন-__নিউক্লিয়াপে পরধাণুর সমস্ত ধনাত্মক 
বিহ্াৎফপিকা ব! প্রোটন এবং কয়েকটি খণাত্মক বিছ্যাংকপিক! 
ব! ইলেক্ট্রন রহিয়াছে, বাকী ইলেকইনগ্ুলি কেনের 
চতুপ্িকে বর্তুলাকার পথে অনবরত ঘুরিয়া! বেড়ায় । সাধারণ 
অবস্থায় পরমাণুর ষধ্যে ইলেকট্রন প্রোটমের সংখ্যা একই 
খাক়ে। একটি হাইদ্রেজেন পরমাণুর ফেজীমে একটিমাত্র 
প্রোটন এবং দ্ুরানো পথে একটিষাজ্র ইলেকট্রন থাকে । 
হি'লগ়াম্‌ পরষাণুতে থাকে চারিটি প্রোটন এবং চারিটি 
ইলেকউইব, উহাদের মধো ছইট ইলেকইন কেভীনে এবং ছইটি 
ঘাঁছিরে সহিযাছে।. . হি কোন .পদাখপরমাঁধুর ফেজীদেক 
গঙগে অভ কোন পরদা4. কেজীদেন পংঘর্ধ হয গুধে উহধাধেন। 


মধ্যে একটা! ভাঙনের কাঁধ্য সংঘটত হুয় এবং ফলে লক্পূ্ণ 
বিভিন্ন ধরণেন্ পরমাণুর হৃষ্টি হয়। উপরস্ধ এইযাপ পহিবর্তমের 
জঙ খানিকটা শক্তিও উৎপর হইয়া থাকে। 

এখন আমানের বিচাত্ করিরা দেখিতে হইবে থে, 
সুর্ধ্যের অভ্যন্তরে কি প্রকারের পরঘাধু-ভাঙনের কাঁ্ধ্য চলিতেছে 
যাহার জঙ সুর্য এভাঘবশ বিপুল শক্তি বিকিরণ করিতে 
পারিতেছে। পূর্বেই বল! হইয়াছে, সুর্ধ্যের ভিতরে ভান্বী 
পদার্থের বিদ্বমানত| খুবই কম বলিয়া মনে হয়। গুতন্াং 
একমাজ্জ ছাইড্রোজেন পরধাধুর কফেজীনে কেন্্রীদে সংঘর্ষের 
ফলে কি ব্যাপার সংঘট্টত হয় তাহা! দেখাযাকফ। অতি 
বেগে ধাবমান হুইটি হাঈফ্রোজেন কেক্দ্রীনের মধ্যে সংঘর্ষণের 
ফলে একটি ভিউটেরম্‌ & এবং একটি ধনাত্মক বিগ্যাৎপরিপূর্ণ 
কশিকার হৃটি হয়। তংপর ভিউটেরম এবং আঁর একটি 
হাইড্রোক্ষেন কেন্্রীমের মধ্যে সংঘর্ষণ-কাধধ্য চলে এবং তিন 
তরযুক্ত একটি হিলিয়াম্‌ পরমাণু এবং কিছু পরিমাণে শক্তি 
উৎপন্ন হয়। হিসাব করিয়া দেখা! গিয়াছে যে, এই প্রকারে 
প্রাপ্ত শঙ্তির পরিমাণ এবং সৌর শক্তির পরিনাণ একই। 


* পরমাণবিক ভর যাহার ছুই এইরূপ হাইড্রোজেন । উল্লেখবৌগা 


সাধারণ হাইড্রোজেমের পরমাশবিক তর এক। 


৮৪: 


্‌ 


১৫৬ 





কিন্তু এখানেও কিফিং অপামগ্রন্ত রহ্য়া যাইতেছে। 
সর্ষের ফেন্জে যে পরিষ্াণ তাপ আঁছে তাহাতে এবক্কার 
ফেজ্ীন ভাঙনের কা্ধ্য চলিলেও উপরিতলের তাপ অনেক 
কহ থাকে বলিয়া! এত শক্তিদ্ধানকারী ক্রিয়! নাঁও ঘটতে পারে। 
এ প্রসঙ্কে উল্লেখযোগ্য যে, এমন অনেক তারকা! আছে যাহার! 
এই প্রকার়েই তাহাদের বিচ্দু্িত শক্তির উৎস আহরণ করে । 
তবে দুর্যোর ক্ষেত্রে ব্যাপারট! অন্তভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে । ফোন ভারী পদার্থের পরমাণু হয়তো! এই প্রকারে 
ভাঙগিয়। যাইয়! উপযুক্ত পরিণা” শক্তি প্রধান করিতে সমর্থ 
ছইবে। কিন্তু উহ্বাদের পরিমাণ যে সুর্যের মধ্যে নির্ঘিষ্ | 
কাজেই এট! মনে হওয়! স্বাভাবিক যে, বঙছগি অঙ্গার, অক্সিজেন 
প্রডৃতি পদ্দার্থগুলি এমনিভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে ভবে 
হয়তো! একদিন সর্ষে উচ্নাদের ঘাটতি পড়িতে পারে এবং 
সর্ধোর উদ্ভাপও সেদিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। 
কিন্ত এ সমন্তার সমাধান হইয়াছে অন্ত প্রকারে । পঞ্চিতগণ 
বলেন, প্রস্কতপক্ষে হাইড্রোজেন কেন্্রীনই ভাঙ্গে, তবে জঙ্গার- 
পরমাণুর ফেল্সীম মিত্ধে সামরিক ভাবে ভাঙগিয়! হাইড্রোন্ষেনকে 
লাহায্য করে মাত্র । অঙ্গার যতটুকু ভাঙ্গে ঠিক ততটুকুই 


গঠিত হইয়া থাকে । এইভাবে কেন্জীন সংখর্ষণৃনিত -শক্ধি 
এবং লৌরশক্তির পরিমাণ যে একই তাহা! প্রমাণিত হুয়। . 

সৌরশক্তি উৎল লব্ঘদ্বে হখন ভুস্প& বারণ ক্ষর! 
সম্ভব হইয়াছে তখন ছুর্ষেযর সন্তাব্য জীবদকাল সন্ববেও 
মোটামুষ্ একট! ধারণা কর! মোটেই অসম্ভব মহে। একমাজ 
হাইদ্রোজেনই যদি সৌরশক্তি সংগ্রহের মূল হয় তবে স্থর্ষ্ে 
হাইড্রোজেমনের পরিমাণ কত তাহা! ঠিকমত নির্ণয় করিয়! 
প্রতিনিরত কি পরিমাণ হাইড্রোজেন ব্যরিত হইতেছে তাহা! 
হিসাব করিলে হুর্ধ্যের পরমাযু কতকাল সে সম্বন্ধে দুস্পষ্ঠ 
হারণা জন্থিবে। ইহ] প্রায় এক সহমত কোটি বংসন্ব 
বলিয়া অনুমিত হুয়, অথচ সুর্ধ্যের বর্তমীন বয়স মাত্র ছই শত 
কোটি বংসর। তাহ ছাড়া, পঞ্ডিতগণ অহ্মান করেন, 
হাইফ্রোজেনের পরিমাণ যত দিমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে, ঠিক সেই সময়-মধ্যে তাপের পরিমাণ আরও এক শত 
গণ বন্ধিত হইবে । তারপর অতিক্রত গুর্ধ্য -তাহার 
আলো-উদ্ভাপদানকারী ক্ষমতা হারাইয়া চিরতরে মিতিয়! 
যাইবে । কিন্ত মা তৈ:, তাহার এখনও আট শত কোট 
বংসর বাকী । 


অফ বেঙ্গল লিঃ 


হল স্াপিত ) 


ী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


হ হ্কাশ্্য ক্ষন হল্ল ॥. 


স্নম্ভহ 

কলিকাতা, বর্ধমান, 
আসানসোল, ধানবাদ, 
1) ), ও রাণাঘাট।. 


চন্দননগর, 
সম্বলপুর, 


থ্যানেজিং ডিরের . 
- এইচ, এল, সেনগুপ্ত 





“মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী” 
গ্রীষ্মের খররৌদ্রে যখন পাখী পর্যন্ত তার গান বন্ধ করে, গাছপালা 
কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ধণের প্রতীক্ষায় উর্দীঘৃখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুক ফেটে 
বেরোয় পৃথিবীর তণ্তশ্বাস_-তখন মানুষের দেছেও লাগে তার দহনের জাল! । 
গ্রীন্ষে মানযের দেহের বসও শুকিয়ে আসে, তাই তার রোগ প্রতিরোধের 
ক্ষমতা ক'মে যায়,_দেখা দেয় উদ্নরাময়, কলেরা প্রভৃতি পীড়া ও মহামারী । 
এ সময়ে আপনার দরকার ন্কুম্মাল্লেস্প। কারণ লু্মাতনলিস্ণ 
আপনার লিভারকে সবল করে, নৃতন বক্তকণিকা-গঠনে সাহাষ্য করে 
এবং সর্বোপরি আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। 
*  স্কহ্মাল্লেস্প লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিত আরোগ্য 
ত করেই সঙ্গে সঙ্গে যে কোন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও দেয়। 





ঘি এরিয়েটাল বিার্চ ৪৪ কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ 


সালক্িক্া 5 হাগুড়? 


পুশ" পারি 


দামোদর পরিকল্পনা-প্চন্রশেখর ঘোষ। বিশ্বভারতী 
রস্থালয় কলিকাতা-পৃষ্ঠা ৫৭, মূল্য।* আনা। 

বিশ্ববিদ্য। সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৬৯তম গ্রস্থ। ব্বাধীন ভারতবর্ধকে নূতন 
ফরিয়! গড়িবার উদ্দেস্তে বিবিধ পরিকক্জন! অনুযায়ী কার্ধযারন্ত হইয়াছে। 
দামোদর পরিকল্পন! উহাদের অন্ততম | বিহার ও বাংল! এই ছুই প্রদেশের 
মধ্য দিয়! দামোদর নদী প্রবাহিত। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এই নদীতে 
জল থাকে ন1। কিন্তু বখন বর্ধার প্লাবন আসে তখন ইহা করাল মৃত 
ধারণ করে। এইজন্ই 'দামোদরের বন্তা' পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের মনে 
চিরদিনই ভীতির সঞ্চার করে। আমেরিকার টেনেদিতেলি প্রতিষ্ঠানের 
অনুকরণে এই প্রলয়ঙ্করী নদীকে জাধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ও বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে মানুষের কাজে লাগাইবার জন্ত যে কল্যাণ-প্রচেষ্টা সবেমাত্র আরম্ত 
হুইয়াছে তাহার বিবরণ একটি ইংরেজী পুস্তকে প্রকাশিত হইলেও, বাংল! 
ভাষায় এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আর কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। এই 
পুস্তকের গোড়ায় দামোদর নদী ও দামোদর উপতাকার বিস্তৃত বর্ণন৷ 
দেওয়া হইয়াছে । পরে কিরূপে দামোদর পরিকল্পন। সফল হইলে (ক) 
বন্ত। নিয়ন্ত্রণ, (খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (গল) সেচ-ব্যবস্থা, (ঘ) জলগথে 
চলাচল, (৪) পানীয় জল সরবরাহ, (চ) ম্যালেরিয়া! নিবারণ, (ছ) 
জধির ক্ষয়নিবারণ ইত্যাদি হইবে তাহা! বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। 
এই পরিকজনার সফলতার সহিত দেশের বহুমুখী উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে 
যুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ অত্যাবস্তক বিষয় দেশবাসী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য। 
জামর! এই পুস্তিকার বহুল গুচার কামন। করি। 


বাংলার নদনদী---ডক্টর নীহীররগ্রন রায়। 
্রস্থানয়, কলিকাতা! । পৃষ্ঠ! ৪৮, মূলা ॥* জানা। 
বাংলাদেশ নদীমাতৃক | নদীকে আশ্রয় করিয়। দেশে দেশে সত্যত! 


বিশ্বভারতী 


গড়িয়। উঠিয়াছে। আধ্যভারতের সত্যতা] বিশেষভাবে সিন্ধু, গঙ্গা ও : 


সরক্ষপুত্রের সহিত ওতঃপ্রোত । রবীন্্রনাথের ভাবায় আমাদের সম্যত৷ 
'ন্বীঙ্গের সত্যতা” । গ্রন্থকার এই কুদ্র পুত্তিকায় গঙ্গা-ভাগীরতী, ছোট গঙ্গা, 
বড় গঙ্গা, জাদি গঙ্গ, গঙ্গার প্রাট'নতম প্রবাহ, হমূনা গঙ্গ।র উত্তর 
প্রবাহ, পদ্মা, গড়াই, মধুমতী, শিলাইদহ, ধলেশ্বরী, বুড়ীগ্জা, জলাঙ্গী, 
চন্দনা, লৌহিত্য ব। ত্্পুত্র, জুরমা-মেনা, করতোয়া, তিস্তা, পুরণভবা, 
মহানন্দা, আজাই প্রভৃতি নদনদীর আলোচন। করিয়াছেন। প্রাচীন 
বাংল। সাহিত্য হইতে এবং বিদেশীয়দের পুরাতন নক্সা! হইতে এই সকল 
মদীর পূর্ব্বকর্খা বখাসন্তব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক 
দেখাইয়াছেন বে, বাংলা ও বাঙালীর ভাগ্য যুগে যুগে এই নদীপ্রবাহের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল; বল! বাহুলা এখনও আছে। এই 
সকল নদীর গতিবিধি এদেশের নগর-গ্রামের স্টি-বিলয় আধিক ও 
সামাজিক উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করিয়। আমিতেছে। লেখকের সরস 


বর্ণনায় নদনদীর কথ! এরপ মনোজ হইয়াছে যে পাঠক মাঝেই ইং 
গড়িয়া একাধারে জ্ঞান অর্জন ও আনন্দ উপভোগ করিযেন। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
শাস্তিদেবের বোধিচধাবতার-_্রহজিতকুমার সুখে 
পাধ্যায়, চীনগবন, বিশ্বভারতী | বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ্রাট 
কলিকাত1। মুল্য আড়াই টাক! * 
জালোচা গ্রন্থে বৌদ্ধ সংস্কৃতগ্রস্থ বোধিচর্যাবতারের প্রথম আটটি পরি 
চ্ছেদের বঙ্গানুবাদ সংকলিত হইয়াছে । ইহার আর একখানি বঙ্গানুবা: 
কয়েক বৎসর পূর্বে মূলসহ প্রকাশিত ও প্রবাসীতে (ফাল্তন ১৩৪২ ' 
সমালোচিত হইয়াছে । বতমান গ্রন্থে মুল দেওয়। হয় নাই । তবে পূর্ব 
প্রকাশিত অনুবাদে কয়েকটি পরিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ ছিল। স্ুজিতবাধু সেই 
অমম্পৃণ মংশের মুল সংগ্রহ করিয়! তাহীরও অনুবাদ করিয়াছেন । ফরে 
বতমান গ্রস্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইর়াছে। পাদটীকা ও দীপিকা নামে পরিশিঠে 
কঠিন ও পারিভাবিক শঙের ব্যাখ্যা! প্রদত্ত হইয়াছে । বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
্রস্থ হইলেও ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্র নাই। পক্ষান্তরে, সাধার 
গৃহস্থের জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার মত বিষয়ে ইহা! পরিপূর্ণ । মদ 
ভগ্গবদ্‌ গীতার মত এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও আলোচন! বিশেষ কামা। 
বিশ্বভারতী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া! বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী সমাজে; 
উপকার করিয়াছেন । গ্রস্থপেষে ছুই জন বোধিসত্ত্বের আত্মতাগ-কাহিন 
সংকলিত হুইয়াছে। ইহাদের আদর্শের সহিত বীণু চৈতন্ত-গ্বান্ষীঃ 
আরর্পের এক্য সকলকে মু্ধ করিবে। আমর! এই গ্রন্থের বহুল প্রচাঃ 


কামনা! করি। 
গ্রাচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


১ । মায়ন! (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২। ফুডকন্ফারেন্স। 
জাবুল মননুর আহমদ । নওরোজ লাইব্রেরী, ৪৭1১, মির্জাপুর সী, 
কলিকাতা। মুল্য প্রত্যেকটি ৩২ টাক1। 

আয়ন। ও ফুড.কন্ফারেন্স--এই ছুটি গল্স-সন্কলনের বই। প্রত্যেকটি 
গঞ্জের মধো ব্যঙগ-হৃতির প্রয়াস আছে। বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার 
চেষ্টা সার্থক হইলেও পরিমাণে তা অন্তর নয়। অসাধারণ প্রয়োগ- 
নৈপুণা ন। থাকিলে সমস্ত কষ্টই বিকৃত হইয়া উঠে। “আয়নার ফ্রেমে 
নঙ্জরূল ইসলাম হধার্থই বলিয়াছেন, 'এ যেন সেতারের কান মলে হুর 
বের করা-_মুরও বেরুবে, তারও ছি'ড়বে ন।। এই ধরণের ছুর্ণত 
রসনথষ্টির ক্ষমতা ওভ্ডাদ শিল্পীরই সাধ্যায়ত্ত। হুখের বিবর--আবুর 
মনন্থুর বহুলাংশে এই ক্ষদতাকে জায়ত্ব করিয়াছেন । প্রতিটি গঞ্জের 
মধ্যে সবার নুগ্ দৃষ্টির পরিচয় আছে। সব মিলাইয়। আয়নার গণ 
গুলিতে যে সব মানুষের স্বরূপ ফুটিয়াছে তাহাদের মন্দিরে, মমজিদে, 





মনিঅডরাবে ৬২ টাকা 


টা? 


বাধিক চাদা : 


আঙ্জ থেকে ঠিক ১৭ বৎসর পূর্বে 
বর্তমানে ভিন্ন বাষ্্ায়ত স্থদুর এক মফঃম্বল 
শহুরে “পূর্ববাশা* মাসিকপত্র ভূমিষ্ঠ হচ়্ে- 
ছিল। জন্মকালে পূর্ব্বাশার উপকরণ ছিল 
স্বল্প; কিন্ত তার স্বপ্র ছিল গভীর, দূরব্যাপী, 
বিরাট। পূর্বাশার সেই হ্বপ্র বছ্ছোবুদ্ধির 
সঙ্জে আরও ছুরবগাহ আরও ব্যাপক 
হয়েছে। জল্মাবধি পূর্ববাশা চেয়েছে দেশ- 
বাসীর চেতনার যথাযথ ষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
বিকাশ। পন্তিকাটির সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা 
এতাবৎ সেই উদ্দেশ্তের অভিমুখেই পরি- 
চালিত হুয়েছে। তার সমস্ত রচনা, রচনা- 
নির্বাচন-প্রণালী এবং লেখকগোঠী মনোনয়ন 
ও গঠন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সে এই কথাই 
বার বার, বৎসর বৎসর, বলতে চেয়েছে 
যে চাই চেতনার উন্নয়ন, জীবন সম্পর্কে 


ঘাংলণ মাসিক পজ 
বৈশাখে বর্বারস্ত 


প্রতি সংখ্যা 
আট আন 


দেশবাসীর জীবনে পূর্ববাশার আদর্শকে 
রূপায়িত করার সুমহান প্রয়োজন পূর্বে 
যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। বরং 
স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রয়োজন 
আরও অলঙ্বনীয় হয়ে দীড়িয়েছে। 
স্বাধীনতা শুধু অধিকার ভোগের কথাই বলে 
না; অধিকার অঞ্জনের কথাও বলে। 
শৃহ্ধলমুক্তিতে দায়িত্ববন্ধন আরও বাড়লো। 
স্বাধীনতার স্সথতাকে চিস্তার সংযম ও 
শৃঙ্খলার দ্বারা শাণিত ক'রে ইম্পাত- 
কঠিন দ্ষপ দিতে হবে। চতুদ্দিকে 
পরিদৃশ্তমান পর্বত-প্রমাণ হৃদয়হীনতাকে 
চু কবে মানবতার আসন পেতে 
দিতে হবে। কুসংস্কার ও আপাত- 
রমণীয় সংস্কারের সমাধির উপর উত 
করতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের 


সামগ্রিক ও মানবিক দৃ্টিভজী, সর্বোপরি অটল সৌধ। তাই পূর্ববাশার সঙ্কল্প ও 
আমাদের সর্বয়সঞ্চারী জিজ্ঞাসা । সাধনা । 
প্রকাশক £ 


গুন্র্থা-শা লিলিটেভ 


পি ৯৩,গলেশ্ চজ্দ এভেন্যু কলিকাতা ৯৩ 


৮৮ 


প্রবা্দী 


১৩৫৬ 





বক্ততামঞচে, রাজনীতির আখড়ার ও সমাজ ব্যবস্থার পুরোভাগে প্রতিদিন 
প্রতাক্ষ করিতেছি। ফুড.কন্ফারেগের গল্পগুলিণ্‌ মনের খান্ড হিসাবে 
উত্রাইয়াছে ভাল । বিগত লীগমস্্রিমগ্ুলীর জনেফেই ফুড.কন্ফারেলের 
ভোজের আসর জমাইয়াছেন। সমাজের জনাচার ও শাসননীতিয় 
ব্যতিচার ছই দিকে লক্ষ্য রাখিয়! শিল্পী ছবির পর ছবি আঁকিয়াছেন। 
হাসিতে অশ্রুতে বেদনায় বিদ্রপে ছবিগুলি স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। 

ভাব সম্বন্ধে অনুঘোগের হেতু না থাকিলে আবুল মনন্থুরের রস- 
হুষ্টিকে অনবস্ভ বলা চলিত। হয়ত মুসলমান-সমাজের প্রতিবেশ 
ফুটাইবার জন্ত আরবী ফারমীর অতিরিক্ত অলঙ্কার গয়গ্ুলির সর্ববাঙ্গে 
চাপাইতে হইয়াছে--ইহার ফলে আরবী ফারনী অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে 
কাহিনীয় রসগ্রহণে যথেষ্ট বাধা জস্গিয়াছে। তা ছাড়া--সাস্থবান 
প্রাতম্মরণির, পূর্বপুরুষ, দিতীয়ত, সতন্ত্র, শশানে, প্রিতি, সার্থ, বির 
প্রভৃতি জজন্ত বানানের বথেচ্ছাচারিত| কাহিনীর কৌতুক রস-উপভোগ্নে 
বাধা জন্মায় 

ফুডকন্ফারেন্দে বিদেশী শব্দ আমদানীর ঝোৌকট। সান 
সেইজন্ত অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও কৌতুক রসোত্বীর্ঘ। 

লীলাসঙ্গিনী-_প্রীশৈলেন বহু । বি, সিংহ এও ব্রাদাদ? 
৩৮, কৈলাস বহু ছ্ীট, কলিকাত। | দাম ১/* আন! । 

লীলাসঙ্গিনী একখানি উপন্তাস। প্রথম খণ্ডে ইহার যেটুকু পরিচয় 
গাওয়া যায়, তাহাতে নানাঙাতীয় ফুলের গুচ্ছে বাধ! একটি তোড়ার 
কথ! ক্বত:ই মনে হয় । বিচিত্র বর্ণের ফুলের বিশ্তাসতঙ্গীতে তার জাতি 
বা জন্ম ইতিহাস থাকে অনুস্ত। উপ্র, মিষ্ট এবং গন্ধহীন সবরকম ফুলের 
সমষ্টি তখন একটি মাত্র স্তবকে রূপান্তরিত এবং সেইটিই তার রূপগুপময় 
কারা। 

. লীলাসজ্গিনীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গল্পের অবকাশ নাই বলিয়।ই বিভিন্ন 
চরিত্রের বিকীশও চোখে পড়ে না। একটি ড্রয়িৎ রুমে আধুনিক যুগ্সের 
তরুশতরুণীর মেলা, তাদের ফ্যান।ন-দুরঘ্। আচার-আচরণ, বাধ বিভৃতির 
ক বিশ্ব-সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপন, জীবন-দর্শনের লঘু একটি দিকের 

ক বাঙ্গে বু্ধির ওজ্ছলো আলাপবৃত্তকে হুট, আকার 
রা চেষ্টা ইহার মধ্যে নাই। এই ধরণের ড্রিংরুম- “কেক্তিক 
অতি আধুনিক জীবনের আলোকচিত্র বাংলা-সাহিতো বিরল নহে। 
এই ধরণের চিত্র দৃষ্টিতে বিভ্রম জগ্মাইলেও তোড়ায় হারাইয়। যাওয়া 
ফুলের মতই ভঙ্গীসর্বন্ব-_বদিও সমাজের উপরের স্তরের কারা এবং 
তার অনুসরণরত মধ্যস্তরের খানিকট| ছায়৷ ইহার মধ্যে পড়িয়াছে, এবং 
মোটের উপর অবান্তব নহে । কালের গতি-প্রবাহে এ জিনিস আসিয়াছে--. 


সংলাপ রচনায় লেখকের ক্ষমতার পরিচয় আছে । পরবন্থী খণ্ডে কাহিনীর 
সঙ্গে ইহ! নুপ্রবুক্ত হইলে চরিত্রগুলি শ্বকীয় মর্যাদায় প্রতিত্তিত হইতে 


পারিবে। 
জ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


দেশের জ্ঞাতব্য আইন (১ম খ্ড)_এস, এন্‌, 

ভষ্টাচাধা, এম-এ, বি.-এল। ১২২+১৬ পৃঃ, ইন্টার্দ ল হাউস, পি-১৩, 
গ্নপেশচজ এভিনিউ, কলিকাতা | সুল্য ২/%* আন]। 

বাংল! ভাবায় লিখিত আইনের বই বিরল । অথচ দেশের আইন সন্বখে 


ইংক্েবী অনভিজ্ঞ লোকেদের মোটামুউ জ্ঞান থাক বাঞ্নীয়। ইংরেজী " 


আইন সে বাংলায় করেকটি বতুতা! দেন। লোকে সেপ্তলি আগ্রহের 
সহিত শুদিত। লেখক এই পুস্তক লিখি দেশের একটি প্রত অভাব 


ঘুর করিরাছেন। বইখানি যে কেবলমাত্র অক্পশিক্ষিত বা অর্পিক্ষিত 
লোকেদের উপকায়ে আমিবে তাহা! নহে, শিক্ষিত ব্যভিদেরও কাজে 
লাগিবে। উদ্নাহরণ-শ্বরপ বল! যাইতে পারে যে, কোন দলিল রেজিষ্টারী 
করিতে কি কি লাগিবে তাহ! অনেকেই জানেন না, উকীল-বাড়ী গিয়াও 
সঠিকভাবে জান! বার না-কারণ বাংলা-সরকার ১৯৩২ সালের” গর আর 
ঢ:68150880০ 018008] ছাঁপেন নাই । নুতন উকীলের নিকট এই বই 
না খাঁকিবারই সপ্ভাবন]। থাকিলেও ১৯৩৯ সালে ফি-এর যে পরিবর্তন 
হইয়াছে তাহ! লিখিত নাই। আমর! এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার 
কামনা করি। লেখকের দুরহু বিবর সরল করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা! 


আছে। 
স্রীধতীক্রমোহন দত্ত 


হুর্গম হয় পন্থ।- প্রীঅশৌক সেন। সেধচুরী গারিশার্স; 
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাক|। 


লেখকের প্রথম নাট্য-সঙ্কলন 'অধাত্রা পথে বাত্রী বাহারা চলে' 
পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকখানি 
তাহার দ্বিতীয় নাটা-সঙ্কলন। লেখকের শক্তির উপর শ্রদ্ধা লইয়াই 
বইখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু লেখক আমাদের খুশী করিতে 
গারেন নাই। 'হূর্গম হয় পন্থা", 'কেন এমন হয়', এবং "অভিনেতা! এই 
তিনটি নাটিকার ভিতর দিয়াই লেখক আপন বক্তব্য ফুটাইয়া তুলিতে 
চাহিয়াছেন--তাই উদ্ত নাটিকাগ্ডলি নাটঝের ধর্শ এবং চরিত্র হইতে 
বিচাত হুইর়। তর্কবহুল আগ্রচিস্তা় পর্যবসিত হুইয়াছে। চরিত্রের যেন 
কোন নিজন্ব বক্তব্য বা গতি নাই-_লেখকের চিন্তারই তাহার! প্রতিধ্বনি 
করিতেছে । রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-যোগাতার কথ। বাদ দিলেও যে বাস্তবামুগ 
ও জীবন্ত চরি্রন্থষ্টি এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিখাত রচনা--শ্রেঠ নাটকের 
উপাদান, উক্ত তিনটি নাটিকার একটিতেও তাহা লক্ষ্য করিলাম ন!। 
নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ এবং সংলাপ এমন হওয়া উচিত যাহা 
পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়াবেগ আলোড়িত হইস্স| উঠে_তবেই 
তাহ! শ্রেষ্ঠ নাটকের পধ্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। 

হৈমস্তী সেনের প্রচ্ছদপট চমৎকার, ছাঁপ। ও বীধাই হ্থরুচির 


পরিচায়ক। 
প্রীমশ্মথকুমার চৌধুরী 


পঙ্কিল-_-আলেকঙান্দীর কুপরিন। অনুবাদ £ প্ীকুমারেশ যো 
ও সুকুমার গ্প্ত। রীডান“কর্ণার। «, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাত|। 


ইদানীং অনুবাদ-সাহিত্ের কদর বাঁড়িরাছে। অনুবাদের মারফত 
বিদেশ! ভাবধারার সহিত সহজে পরিচয় ঘটে, কিন্ত তাই বলির! বার! 
বিদেশী সাহিত্যের অন্গবাধ করেন তাদের আমাদের দেশের সামাজিক 
পরিবেশ, তার এতিত্ের কথ। ভূলিয় যাওয়া সঙ্গত নয়। ছারতবর্ধ রশি 
ময়। এখানকার আধ্যাত্বিকতাকে ছোট করিয়া দেখিবার প্রয়োভল 
আছে বলিয়াও মনে হয় না। বিগত মহাবুদ্ধ এবং সান্প্রদারি+ 
ছানাহানির ফলে বে পপাচার এ দেশের সমাঞ্জ-জীবনের একট! জংশকে 
গঞ্চিল করিয়। তু্িয়াছে সেদিকে জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি রাখিবার 
জাবগ্তকতা! আমরাও শ্বীকার করি, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের উদ্ধত 
কুপরিনের কথায় সায় দিতে পারতেছি ন!। 

রুশিয়ায় সর্বসাধারণের মধ্যে বারবদিতাদের কেস করিয়া পাপা” 
চারের যে কার্য পরিণতি দেখ! দিয়াছিল তাহাকে কেন্র করিয়াই কুপরিণ 
প্রাদ। ছি পিট” নাষক পুণ্ক্ষখানি রচনা বরিযাছেন। পিল ইহার? 
হছদ অন্থুযাদ। অহুবাধ ভালই হুইয়াছে। রর 


প্রবাসীর 





রামায়ণ ( সচিন্্ ) ৮রামানন্ চট্টোপাধ্যায় ১০৫ 
সচিন্্র বর্পপরিচয় ১ম ভাগ--- 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ০ 
সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ-_এ ।* 
চাটাজির পিকৃচার এল্বাম 
(১৯৪, ৫,৮৩৯ বাছে) প্রত্যেক ৪. 
উবসী (মনোজ গল্পসমহি)- এ ২. 
সোনার খাচা-_ ্রীসীত! দেবী ২1 
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিন্্) এ ১৭ 
বজমণি ( শ্রেষ্ঠ গল্পসমটি ) এ ২২ 
উদ্ানলতা৷ ( উপন্যাস )-শ্রশান্তা ও সীতাদ্দেবী  ২।* 
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গীত উপক্রমণিকা-(১ম ও ২য ভাগ) প্রত্যেক ১৫০ 
জাতিগঠনে রবাক্রনাথস্নভারতচজ্জ মক্গুমদার ১০ 


কিশোরদের মন-_্রীদক্ষিণারঞ্জন মিজ্ মন্ভুমদার ০ 
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জীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪. 
পাথুরে বাদর রামদাস ( সচিন্ত )-- 

অসিতকুমার হালদার 35 
ক্ষন প্হেমলতা দেবী ১15 
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ল্যাপল্যাণ্ড ( সচিত্র )-প্লম্ম্বীশ্বর সিংহ 

ভাকমাগুল স্বতন্থ। 
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বেণু ও বীণা (চতুর্থ সংস্করণ )-_সতোজনাখ [ত্ত। আর, 
এইচ, ভ্ীমাণী এও সঙ্গ, ২০৪ কর্ণওয়ালিস দ্র, কলিকাতা । মুলা ৩/*। 


রবীন্রনাথের রশিস্ছটায় দীগ্ামান হুইয়াও যে ছুই জন কবি বাংলার 
কাব্যগগনে নিক্জন্ব উজ্জল মহিমায় বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন সত্য্রনাথ, অপর জন নজরুল ইনলাম। 
রবীকনাথ বং ই'হাদের কবিতার বলিষ্ঠ, খ্জ, প্রকাশভঙ্গী ও অকৃত্রিম 
বৈশিষ্ট্য অকুঠঠভাবে শ্বীকীর করিয়াছিলেন। 'বেপু ও বীণা' সতেঃক্রনাখের 
প্রথম কবিতা-পুস্তক | 'কুহ্ু ও কেকা'' 'ধেলাশেষের গান' প্রভৃতির স্তার 
ইহাতে কবির পরবন্তা জীবনের কাবান্থষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য উজ্জবলভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু একটি উদার মানবতা ও দেশমাতৃক!র 
ভক্ত-পুজারী কবি-হাদয়ের যে স্বরূপ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছিল, বাংলার 
সুধীগণ কাবাগ্রস্থধানি প্রকাশিত হইবামাত্র তাহা! উপলদ্ধি করিয়া 
ভাহ।কে বরণ করিয়া লইয়ছিলেন। ইহাতডেই “কোন্‌ দেশেতে 
তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্থামল', 'কে মা তুই বাঘের পিঠ বসে 
আছিস্‌ বিরস মুখে' প্রস্ততি বিখ্যাত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। 
পুস্তকের গোড়ার দিকে সত্যেন্্ স্মরণে রবীন্ত্রনাথের কবিতাটি ও শেষের 
দিকে কবি ও কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বইখানির মধ্যাদা! বৃদ্ধি 
করিয়াছে | উৎকৃষ্ট বাধাই ও রয়েল সাইজ পুরু কাগজে প্রত্যেকটি 
মচিত্র পৃষ্ঠার রডীন কালিতে মুদ্রিত এই বইখানি উপহারযোগা করিতে 
প্রকাশক চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। 


খেজুর বনের দেশে এ্রীদেবেন্্রকুমীর পাল চৌধুরী। 
পর্যটক প্রকাশন! ভবন, ১৫৬ আপার সাকু্লার রোড, কলিকাত1। 
হুল ১।০। 


পপ ওতপপসী- 


কূপের এইঙ্বধা বিধাতার দান; কিন্ত মানুষ সেই প্ুপের 
উৎকর্ষ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সত্ব অনুশীলনে । 
মামান্ত রূপের অধিকারিসীরাও তীদের রাপ প্রস্ফুটিত করে 
ভুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সন্ধাবহীরে। এ 
বিষয়ে কালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্যযা- 
কারিশীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 


মার্গে সোপ *** রেণুক! পাউডার 
ক্যাষ্টরল * লাবণি দো ও ভ্ৰীম 


বিগত যুদ্ধে সৈপিকত্রত গ্রহণ করিয়া ইরাক ও ইরাণের সীমারেখা 
টাই্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবত্তী অকলে এবং সাত-অল-আরবের 
তীরে অবস্থিত সাহেবা, কারিও, সাম নদী, তামুসা প্রতি স্থান পরিভ্রমণ 
করিয়। সৈনিক-কবি দেবেন্্কুমার পাল এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। 

মরভূমি, খেজুরকুপ্র, দ্রাঙ্ষাক্ষেত্র ও গুলবাগিচায় তর! এই অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য আর গুন্দরীদের সৌন্দধ্য মাধুধোর বন্দন| পারন্তের 
অমর কৰি ওমর খৈয়াম এবং আরব ও ইরাণের অন্তান্ত কবিগ্ণ শতমুখে 
করিয়াছেন। এই 'থেজুর বনের দেশে" ঘুরিয়া কবি অতি সহজ ভাষায় 
ও ছন্দে তাহার কবিত্বপূর্ণ হৃদয়-হুয্ার উন্মুক্ত করিয়াছেন। কঠোর 
সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও কবি তাহার ভাবপ্রবণ হদয়ের মাধুর্য 
হারাইয়া৷ ফেলেন নাই । ভাবমাধূর্য ও কবিত্বরদে মণ্ডিত কবিতাগুলি 
পাঠক উপভোগ করিবেন । মলাটে অঙ্কিত, খঞ্ডরবৃক্ষশোভিত গ্রামপ্রান্তে 
জল।শয়ের ধারে ছুইা্ট ইরানী তরুণীর চিত্রটি হন্দর। গ্রস্থকার যদি 
সত্যই কবিধশঃপ্রার্ধী হন, তে। ভাষা, ছন্দ ও বানানের দিকে ্টাহাকে আর 
একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র একটি হচ্জর ভূমিকায় এই পুস্তকের কবিত। 


গুলির সৌন্দর্য বিশ্লেধণ করিয়াছেন। 
্ীবিজয়েন্দ্রকৃ্ শীল 


ছোটদের তুরস্কের গল্প-_-প্রীবীন্রকুমার বন্ছ। প্রীপুর 
লাইব্রেরী ॥। ২৪, কর্ণওয়ালিশ ছ্রীট, কলিকাতা । মূল্য ১/* টাক] । 
লেখক ইংরেজী হইতে তুরস্কের নিয্লিখিত ছয়টি উপকথা! এই 
বইয়ে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন (১) প্রধান জ্যোতিষী (২) ত্রিষ্টাল 
(৩) বিষাদ (৪) সৎপরামর্শ (৫) নৈবাছুর (৬) নামপাতি ভক্ষক (৭) লবণ 














বেশাখ 


পুত ক-পরিচয় 


৯১ 





(৮ সোনার পাহাড়ের রাজ।। এই সংগ্রহের মধ্যে প্রধান জ্যোতিষী, 
করিষ্ট্যাল এবং সৌনার পাহাড়ের রাজা এই তিন গল্প শিশুমনে বিশেষ 
কৌতুহলের উদ্রেক করিবে । সৎপরামর্শ এবং লবণ এই ছুইটি গঞ্জ 
উপদেশাত্মবক-_এগুলিতে এল্পচ্ছলে নীতি-কথ। শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে। 
লেখকের গল্প বলার তঙ্গীটি হুন্দর _বাহল্য ও উচ্ছাস বর্ন করিয়! তিনি 
লেখনীর উপর সংঘমের পরিচয় দিয়াছেন | পুস্তকখানিতে শুধু রাজা, 
উজীর, রাজপুত্র, রাজকন্তা, ডাইনি, দৈত্য প্রস্ভৃতির কথাই নয়-_ সাধারণ 
্ত্ী-পুরুষের কাহিনীও স্থান পাইয়াছে। 


শিকারের কথা-প্রীতৃপেন্রচত্র সিংহ। সংস্কৃতি বৈঠক। 
১৭ পণ্ডিতিয় প্লেস, বালিগঞ্জ কলিকাত| ৷ 
মৈমনসিংহের হুসঙ্গ ছূর্গাপুরের মহারাজ! শ্রীযুক্ত তৃপেক্রচন্্র সিংহ 
একজন ওন্তাদ শিকারীরূপে বাংলাদেশে হুপরিচিত। শ্রেষ্ঠ মাসিক ও 
সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত তাহার শিকার সম্পর্কিত 
প্রবন্ধাবলী সংস্কৃতি বৈঠক "শিকারের কথা' নামে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক বাল্যকাল হইতেই আরণা প্রকৃতি ও 
শিকারের অনুরাগী। আসামের গারে। পাহাড় এবং বাংলা ও উড়িয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে দীর্ঘকাল ঘোরাঘুরি করিয়া! তিনি যে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়াছেন এই পুস্তকে 'হুদঙ্গের বনে শিকার' 
'হন্দরবনের শিকার, 'পুরীর কাছে এক দিনের শিকার' 'গারো পাহাড়ে 
হেঁটে মেষ শিকার প্রভৃতি কতকগুলি অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন 
পুস্তকখানিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে লেখকের কবিত্ব- 
মণ্ডিত ভাষা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গী। 
পুস্তকখানি দুইখানি অধ্যায়ে বিভক্ত । শেষার্দে পাখীর শাবক গ্রীতি, 


পাঁধীর প্রেম, হরিণের শ্েহ প্রস্ততি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কয়েকটি 
বড় করুণ ও মর্ম্ম্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ হ্ইয়াছেস্এগ্তলি হইতে 
কুতৃহলী পাঠক পশুপক্ষীর মনভ্তত্ব অধ্যয়নেরও সুযোগ পাইবেন। 
পুস্তকখানি শুধু শিকারের চিত্তীকর্ধক বর্ণন। হিসাবে নয়, সাহিত্যিক 
সৌন্দর্যে এবং বর্ণনা-মাধূর্যেও কিশোর ও বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকেরই 
মনোহরণ করিবে। লেখকের অরণা-্ীতি সহজাত। অরণ্যের 
নিস্ৃত নির্জনতায় তিনি সময় সময় নিজের প্রকৃত সত্বীকে খু'জিয়া পান, 
এবং এমন অপূর্ব্ব ভাবায় নিজের নিঃসঙ্গ মনের অনুভূতিকে প্রকাশ 
করেন যে, পাঠককে তাহার ধ্যানী প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 
শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্ধ এই পুস্তকে একটি হুন্দর ভূমিকায় বলিয়াছেন-_. 
“আমরা এতদিন শান্তিরক্ষা আর দেশরক্ষার ভার বিদেশীর উপর ছেড়ে 
দিয়ে অহিংসার আত্মপ্রসার্দ উপভোগ করেছি, মনে করেছি শিকার শুধু 
জনকয়েক ধনী ঝ! নিষ্ঠংর লোকের খেল! । কিন্তু এখন দেশ শ্বাধীন 
হয়েছে, সকল দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে, সুতরাং ক্ষাত্রবৃত্তির উপযুক্ত 
চর্চা এখন ধর্মকাধয |” 

এই ক্ষাত্রবৃত্তির চচ্চা় দেশের কিশোর ও তরণদের উদ্ধদ্ধ করিতে 
পুস্তকথানি বিশেষ সহায়ক হইবে। 


নতুন ঠিকানা প্রপীন্রনাখ বহ। দি ফিনিক্স প্রেস 
লিমিটেড । ৫৬, বেটিস্ক ট্রট । কলিকাঁতা_-১। মুল্য ৩২ টাক]। 
লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। সম্ভবতঃ এখানি তার প্রথম 
উপন্তাস। কিন্ত এই প্রথম উপন্তাদেই তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা তাহার ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশান্বিত করিয়া তোলে। 
কাহিনীটি মোটামুটি এই £_ ছেলেবেলায় মাতৃহীন প্রশান্ত প্রতিপালিত 
হইয়াছিল পশ্চিমের এক শহরে তাহার এক বৈজ্ঞানিক মামার নিকটে । 


ন্রন্বীতু্র-তনঙ্গীত্ভিল্স সব্ভুন্ন 


কানন দ্বেবী ও সুচিজা জিজ্র 


আমাদের যাত্রা হ'ল স্থরু 
সবার 2562 
এই লভিম্থ সঙ্গ তব 


শ্রীমতী কানন দেবী, শচীন গুগু, ছাত্রছা ্রীগণ 


হেমস্ত মুখোপাধ্যায় 
অদ্ি ভূবন মনমোহিনী 


আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে 
ভ্রীমভী কানন দেবী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 


90 7488 ৰ 


ওবে ভাই ফাগুন লেগেছে তৃষ্ণার শাস্তি স্থন্দর কাস্তি 
স্বাঃ 2561 সাঃ 

হারে বেরে-_রেরে নিশার স্বপন ছুটল রে 

শ্রীমতী কানন দেবী কুমারী গীতা নাহা৷ 

তিমির দুয়ার খোলো চোখের আলোয় 
৪ 2565 07] 7503. ৃ 

এতপ্দিন যে বসেছিলেম তখন তুমি 

তড়িৎ চৌধুরী কুমারী বেলা রায় সমরেশ রায় 
| কারা! হাসির দোল দোলানো! কেন চোখের জলে যখন তুমি বাধছিলে 
908 7489 01] 7490 ৃ 

তোমারি ঝরণা তলার একলা! বসে একে একে শেষ নাহি যে 


'ন্দীপন পাঠশালা” চিত্রে-“ঘদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে'_-'জাগ জাগ অলস" 0) 7502 


তি 


হ্কভলল্তিল্ল! গ্রাক্ষোক্ফোন্স ০্ষাৎ 
কলিকাতা -__ বোস্বাই -- দিষ্থী _ লাহোর -__ করাচী 


৯২ 


গ্রবালী 


১৩৫৬ 





ধাপের সহিত তাহার কোন যোগাযোগ ছিল না। এমনি ভাবে জীবনের 
বাইশটি বছর কাটিয়াছিল তাহার 'ধীরগতি নদী'র মত। অকল্মাৎ 
ম্ৃতাশষ্যাশায়ী পিতার নিকট হইতে আদিল আহ্বান । অন্তিম শব্যায় 
পিত! গ্রীতিতোধ প্রশাস্তকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়! লইলেন যে, সে তাহার 
বন্ধুকন্তা মণিমালাকে বিবাহ করিবে। গ্রীতিতোধের মৃত্যুর পর প্রভাবতী 
কন্ঠ! মণিমাল! সহ প্রশাস্তর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে 
তাহাদের বিবাহ হইল, এবং বানময়ে একটি ছেলেও জন্মিল। ছেলেটি 
হুঠাৎ মার গেলে পর মণিমালার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। 
সরু হইল প্রশান্তর জীবনে নান! ঘটনার ঘাত প্রতিধাত, অদৃষ্টের রুদ্রলীল1। 
শেষ পর্যন্ত রান্রপুতানার গভীর থাদে আত্মাহুতি দিয়! প্রশান্ত পিতৃকৃত 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। 


নিয়তির শিকট মানুষ যে কিরূপ অসহায়, অদৃষ্টের হস্তে সেযে 
জ্রীড়নক মাত্র ত।হাই এই উপন্ঠাসের নায়ক প্রশাস্তর ভাগ্যবিপর্ধযয়ের 
মধো মন্ান্তিকভাবে ফুটিয়। উঠিয়ছে। কোন্‌ এক অদৃশ্য শক্তির হস্তে 
প্রশান্তর অনহায়স্জাবে আত্মসমর্পণ পাঁঠক-চিত্তুকে বেদনায় পূর্ণ করিয়! 
তোলে, তার জীবন-নাটকের ঘাতপ্রতিঘাতে পাঠকচিত্ত বিচিত্রভাবে 
আন্দোলিত হইয়া উঠে। উপস্ঠাসে ছুট জিনিষের আশ্চধা সমম্বয় দেখিতে 
পাই-_লেখকের কঞ্জনার প্রসার আর তাহার বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী । 
প্রথর ঝ্স্তিত্শ।লিনী, উগ্র স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন। প্রভাবতীর চরিত্রটি লেখকের 
একটি অদ্ভুত স্থষ্টি। প্রশীস্তর জীবন মন্থন করিয়া যে হলাহল উঠিয়াছিল 
তাহার মুলে রহিয়াছে এই আব্মকেন্দ্রিক মহিলার চত্রান্ত। লেখকের 
ভাষ! বেগবতী, নদীর মত সহজ স্বন্ছন্দ ও ছূর্বারগতি। রাঁজপুতঃনার 
পর্ব্বতসন্কুল রক্ষ নৈসর্গিক দৃগ্ঠের বর্ণনার তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন _ 
একটি অভিনব পটভূমিকাঁয় কাহিনীটি বেশ উদ্দ্ল হইয়। ফুটিয়! উঠিয়াছে। 


শিশুপালনের সম্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুটিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 


সহিত মূল্যবান উদ্তিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণা 


টনিকটি প্রতোক শিশুকে, বিশেষ করিয়। দস্তোদগমের সময় উচিত 
বিষটন নিক্ললিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :_শিশুদের ঘকৃতের বগি জা 
পেট কাপাঃ কোঠকাঠিত, রকতশুকততা,: রগ্রতা, বরফাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 





লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ * কলিকাতা 





অবসি5 


চিরদিনের রূপকথা প্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। মডার্ণ 
বুকস্‌ লিমিটেড । ১৬*1১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাত1। মূলা ৩২ 
টাকা। 
বাংলার রূপকথা-সাহিত্যের আসরে দক্ষিণারপগ্রন নিজের আননটি 
কায়েম করিয়া! লইয়াছেন। বাংল! সাহিতো রূপকথার বই অজত্র রচিত 
হইয়াছে, কিন্ত তাহার ঠাকুরমার ঝুলি আজও এ ক্ষেত্রে অপরাজেয় হইয়া 
আছে। জাতীয় জীবনের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত রূপকথার 
রূপময় ভাষা ও বিশিষ্ট ভঙ্গীকে অবিকৃত রাখিয়া তিনি যে অনবগ্ধ 
রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা কালজরী হইয়া বাংলার আবাজবৃদ্ধ- 
বনিতাকে চিরদিন আনন্দ-দান করিবে। 


স্পম্ব স্রুস্মোল 

ওজন £- হূর্বলতানাশক ও শক্তিবদ্ধক | পেশী ও ন্নাধু সতেক্গ করে-_৪. 
হাইভৌকিল :-বিন! অস্ত্রে হাইড্রোসিল শিমুল করে ও স্বাভাবিক 
আকারে আনে-_৫২। 
ক্যা $--বিন| অস্তে বতদিনের হউক চক্ষুর ছানি কাটির! 
পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি দান করে। সকল রকম চক্ষুরোগে অবার্থ--৩২। 
ব্রেইনফুভ £-ব্লাডপ্রেমার, হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ, মৃগী ইত্যাদি 
মারাস্বক রোগের অযোধ অন্ত্র। ইহা অন্ভিক শীতল রাখে, ধারণাশক্তি 
ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে ৷ ছাত্র ও মানসিক পরিশ্রমীদের পরম বন্ধু-_-৩। 

প্র:-শরীরের প্রধান যন্ত্র বত বিকল হুইলে মৃত্যু 
অবস্ঠনাবী, সেই বিকল বকৃতকে সংস্কীর ও বিশেষ কার্ধাকরী করিতে 
কুমীরকল্যাণ অদ্ধিতীয়। বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও শিশুর ইহ জীবনরক্ষক-_.২। 
ভাঃ দি, ভট্রাচার্ধয _১২*, আশুতোষ হৃখাঞ্জি রোড, কলিকাত। 









গুর্ণাঙ্গ টার্নিক 






ভারতের অভীত ছিল পতডিভের ধ্যান, শিল্পীর সাধনা, জনগণের আননক্ষেতর। পরাধীন দেশ ভবিষ্যতের ' 
প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে । তবু একান্ত প্রত্ক্ষত! ছিল না সেই অভীতের, আপন বলে তাকে চেন! 
হয়নি। বিদেশীর হাতে তৈরি ঘষা! কাচের মধ্য দিয়ে তার অস্পট মৃতিমাত্র দেখেছে শিক্ষিত সম্্রদায়। তার 
বার্তা কখনো! ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাজপথে । 

আজ ভারতবর্ষের জীবনের মন্থক্ষণ উপস্থিত। শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের মানে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর 
ভবিষ্তৎ। তাই অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন করে দেখতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে হবে 
তাকে, উকি কা রাজারা 

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাট্রতত্বে, শিল্পে, সাহিত্ে, সঙ্গীতে ভারত অপ্রতিবীর্ধ ছিল। মেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাসকে 
সাধারণের জন্ত ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন ডক্টর প্রচুল্লচন্্র ঘোষ। তাই এ বই নিশ্পরাণ তথ্যের বোঝা! নয়, 
সজীব আলেখ্য। শুধু জান! নয়, সানন্দে জান! । সচিত্র। দাম ৪. 






দুখানা বিখ্যাত উপন্যাস দুখান। অনি | 
উপস্তাসের আঙ্গিকে ফাযোয় 
প্রণেতা । সনাতনের ধেরাটোপ ভেঙে রি 5৭ 
বাংল! সাহিত্যকে ধার! জীবনের প্রশস্ত 

পারে 'লীলামৃগয়া'য় তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। 

লা রা আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এই উপন্তাসের 
মি ৯ উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরস্তন, সেই পরকীয়া-প্রেম। . 

যেমন ছয় রল, তেমনি ছয় সারিকা কন পরতোকেরই . ইপিলাতীত হয়েও ঘা ইরানের অতীত দয় আমির 

| কালের গ্রমঙ্গে পরকীয়া প্রেমের এমন সন্মোহনী কাহিনী 


বৈশিষ্ট্য বিডির, প্রত্যেকেরই অগ্তয়ে স্বতন্ত্র রহন্তের 
জন্ধকার। এই বিচিত্র, রহন্তঘন তটরেখ! ছুঁয়ে ছুয়ে নদীর 


মত প্রবাহিত যার জীবন, সেই “বেদে'। সচিত্র। দাম ৩৪, 
মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের 


ঝন/44 একাট চিরফারিক সমতার 

আধুনিকতম আনেখ্যলিখন। 
ভ্গপ্রবগ সমাজের প্রধমতম প্রমঙ্গ। পুরনোর সঙ্গে 
নতুনের সংঘধ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতস্ত্রোর। একটি ঘরোয়া 
কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে আকা! 
ছয়েছে। জীবন্ত ভাষা, উচ্ছল চরিত্র, বলি মনোভঙ্গি 
যা অচিত্তযকুমারের বিশেত্ব, সবই এই উপন্যাসে 
পরিদ্ফুট । দাম ২ 


৯২২/২২-০্ 


বাংল! সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম ৩ 


9798 ১ 


এক মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের 
সাধনা করে, পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে দীড়ায়, প্রয়োজনে 
পুরুষ্বেশে পালিয়ে বেড়ার়। কিন্তু ছায়ার মতো! অবিরাম 
তাকে অন্থদরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোয়েন্দা নয়, 
লম্পট বিস্তপা্ী এক পুরুষ। সেই লালমামর আলিঙ্গন 
থেকে ভার উতধন্থাস পলায়ন। নতুন বুগের নারী, যেন 
নিবি জি 
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প্রবাদী 


১৬৫৬ 





চিরদিনের রূপকথায় 'রাজকন্তা', 'শিউলি', “চাদের দেশ', 'কমল সাঁয়র', 
“মুকুট, “চিরদিনের রূপকথা' এই করটি গর্ন স্থান পাইয়াছে। এই ধরণের 
রূপকথ। চিরপুরাতন হইলেও চিরনূতন ॥ রাজপুত্র রাজকণ্ার কাহিনী, 
পরিকথ। ইত্যাদি শ্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যান্ত মানুষ সমান আগ্রহে 
শুনিয়। আসিতেছে । দক্ষিণাবাবু যে ভাবায় এই রূপকথাগুলি বর্ণন! 
করিয়াছেন তাহা নিছক পু*ধির ভাষা নয়, তাহাতে দিদিম! ঠাকুরমার 
মুখের ভাষার সার্থক অনুকৃতি আছে বলিয়া এগুলিতে বাংলার খাঁটি 
রূপকথার আমেজ লাগিয়াছে । 

অবস্ত সবগুলি গঞ্জই যে সার্থক স্থষ্ি হইয়াছে এমন কথ! বলিতেছি 
না। কোনে। কোনো গল্প পড়িয়া মনে হয় ঠিক যাহা! চাহিয়াছিলাম তাহ! 
পাইলাম না। সেগুলিকে যেন টানিয়! বুনিয়া কোনমতে শেষ করা 
হুইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ গঞ্জেই কথার যাছুকর দক্ষিণীরগ্রনের স্বকীয়তা 
স্বাক্ষর রহিয়াছে। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


বসন্তরোগ ও প্রতিকার-কবিরাজ প্রীকীলীকেশব ঘোষ, 
সৈবাব্রত ওধধালয়_শ্াঈমলাল রোড, বর্ধমান। মূলা এক টাক।। পৃঃ 
২৪5। 
কবিরাজ শ্রীকালীকেশব ঘোষ সহজ তাষায় বসন্ত রোগ ও তাহার 
প্রতিকার সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি রচন] করিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ ইহা 
পাঠ করিয়া বথেষ্ট উপকৃত হইবেন । বিভিন্ন প্রকারের বসন্তের লক্ষণ ও 
দেশী, অথচ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাহার চিকিৎসা ও শুএযার বিষয় 


বইখানিতে বিস্তারিত ভাবে বর্দিত হইয়াছে। উপর্ন্ধ মূল্য কম হওয়ার 
ইহা! বহুজনসমাদৃত হইবে বলিয়া! আমরা! আশা! করি । 
শ্রীনির্মলকুমার বস্থ 
স্মৃতি কথা।_ _মন্সথকুমার বহু-রচিত ও প্রীবীরেক্কুমার বহু- 
সম্পাদিত। জেনারেল প্রিন্টান” এও পাবলিশার্স লিমিটেন্ড, ১১৯ ধর্ম্মতল! 
রুট, কলিকাতা | পৃ, ১১+২৪৭। মূল্য চারি টাক1। 


মন্সথকুমার বনু মহাশয় দীর্ঘকাল সরকারী চাকুরী করিয়া পরিণত 





টিতে 


৪১30411ঠিিঠে। 





নন্ব ট্বস্পাত্খে লুভ্ছ ওই? তভাক্কে ০০০ 
নববর্ষের প্রীতি-অভিনন্দনে আনন্দময় মুন্ুতগুলি জঙ্গীতমুখর করে তুলুন-_ 





োরীকেদার ভট্টাচার্য : 07416 


এসো! প্রদীপ হাতে & আমি যে দেখেছি 
স্্ছ'ট চমৎকার আধুনিক গান 


গিরীন চক্রবতী £ 07) 7475 
ছুখ-দৈন্য-দৈত্য-দ্দানব £: মিছে কেন এত 
--ষমন্পিরশী ধম"নুলক গান 

ভ্রীমভী রাধারাণী : 07 480 


ধিকং রাজা ধিকং £ মথুবাঝাসিনী এক রমণী 
স্কীতন গানে শ্বতংস্কৃর্ত আবেদন 


ভ্রামতী পুরবী দেবী : 07 7481 


আখি দিয়ে গেল ডাকি £; কথাগুলি মোর 
-কোমল মধুর কে আধুনিক গান 





সবিনয় রায় £ 00 14া? 
এলেম নতুন দেশে £ গোপন কথাটি 
ছুটি নতুন রবীজ-সঙ্গীত 


কেছে চক্রবভীঁ £ 00 7479 


তুমি আর আমি :3 সেই প্রথম দিনের 
নবীন শিল্পীর সার্থক আধুনিক গান 


পান্নালাল ভট্টাচার্য : 003 1478 


ষে বীণ। বাজিয়ে গেলে 2 ন! শুনে গিয়েছ 
- ছুটি হুজ্দর আধুনিক গান 


কানন দেবীর কণ্ছে. ০তভ্নন্ন্যা 
চিত্রের গানগুলি কলম্ছিয়া রেকর্ডে বেরুল 


কতলভ্িন্ন। শ্াক্ষফোন্কোন তক্ষাঙ 
কলিকাড। -- বোম্বাই -- দিল্লী -- লাহোর --" করাচী 





বৈশাখ 


বয়মে অবসর গ্রহণ করেন | তিনি যে-সব কাহিনী পুগ্তকথানিতে লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় শত বর্ধ পূর্বেকার বাঙালী সমাজের একটি 
হুদার চিত্র পাওয়! ধায়। গ্রামের তৎকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থা, শিক্ষা্বাস্থা, দোল-হুর্গোৎসব, পুজা-পার্বণ, পরস্পরের মধ্য 
আত্মীয়তাবোধ এবং দলাদলি প্রভৃতি সম্পর্কে লেকের অভিজ্ঞতীপ্রস্থত 
বর্ণনা উপন্তাসের মতই চিত্তাকর্কক। তাহার কর্ণ-জীবনেরও নান। বিচিত্র 
ঘটন। সে যুগ্নের শাসন-পরিচালনা-পদ্ধতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। 
অবদর-জীবনে হ্বদেশী আন্দোলনের গঠনমূলক কোন কোন কাধোর সঙ্গে 
ত্বাহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। শ্বদেশী বস্ত্র এবং অন্তান্ত ব্যবসায়ে অর 
দিন পরেই কেন ভাট! পড়িয়! যায় তাহার কারণগুলি মন্মধ বাবু যেবপ 
উল্লেখ করিয়াছেন আঞ্জিও দে সকল বিশেষ অনুধাবনযোগা । পুস্তক- 

. খানির ভাষ! সরস ও প্রাপ্তল। সে যুগের দামাজিক চিগ্ন হিনাবে ইহার 
মুল্য যথেষ্ট । 





শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


শরৎ জীবনী-_'অরূপ' প্রশীত এবং কলিকাত| ৮* নং আপার 
সারকুলার রোডস্থ ভারতী সাহিত্য দভা৷ হইতে শ্রীরমানাধ মিএ কর্তৃক 
প্রকাশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠ। মুল্য এক টাকা। 


দেশ-বিদেশের কথ! 


মী বিবেকানশের বাণীতে উদ না যে সব কর্ণযোগী গৃহী - 
গরমার্থ সেবায় জীবন উৎসর্গ “করয়াছিলেন ভাহাদেরই অন্ততম 
ছিলেন হুগলী আরামবাগ মহকুমার তিরোল গ্রাম নিবাসী শরচক্জ মিআ্॥ 
পরিণত বয়সে পার্শাবাগান রামকৃ্চ সমিতি এবং শঙ্কর ঘোষ লেনস্থ একট 
মেসবাড়ী ছিল গার কর্মক্ষেত্র । এই সব অঞ্চলের বহু যুবক তার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়। 
ধন্ত হইয়াছেন। তাহার কাছে যখনই ষিনি গিয়াছেন, কেবল রামকুফ” 
বিবেকানন্দের কথ! এবং দরি ্নরনার।র়ণের সেবার উপদেশ ও উৎসাহুই 
পাইয়াছেন। জীবনে বহু বাধ। বিদ্লে নবচলিত থাকিয়া এই কর্মযোগী 
যে ভাবে কর্মযোগের সাধন! করিয়। গিয়াছেন তাহ! বিল্ময-কর। ইহার 
ত্যাগপুহ কর্মবল জীবনের কথ। যত বেশী আলোচিত হইবে, ততই 
ডাঃ কল্যাণ হুনিশ্চিত। 


শ্ীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 





দেশ-বিদেশের কথা 


পুরস্কার বিতরণ হুয় এবং প্রতিযোগী ছাবৃন্দ ও সমবেত ভন্র- 
মগ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত কর! হুয়। 


সৎ আনা 


খিদিরপুর একাডেমির বাঁধিক 
ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা 


গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরস্থ বি. এন, রেলওয়ে 
থাঁউণে জেনারেল ম্যানেজার পি. সি. মুখোপাধ্যায়ের 





সাধারণ দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রথম তিনজন £-_ 
(বাম দিক হইতে ) প্রভাত £ তারিনী ; চিত 


সভাপতিত্বে খিদিরপুর একাডেমির বাধিক ক্কীড়া-প্রতিযোগিতা 
উৎসব অঙ্থঠিত হইয়া! গিয়াছে। প্রতিযোগিগণের মধ্যে 
প্রভাত দত্ত, চিন্ত দাস ও তারিনী ভট্টাচার্ধ্য বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেন। বিভ্ালয়ের শিক্ষক ও প্রান্তম ছাত্রগণের 
দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্িতে্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সের বাঁধ! অগ্রাহ করিয়া স্বয়ং যোগদান- 
পূর্বক ছাত্রদ্বের উৎসাহ্বর্ধম করিয়াছিলেন । উংসব-শেষে 





৯৬ 





একাডেমির ছাত্রবৃন্দের 
ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন 


যাহুকর পি. সি. সরকার 
সন্দ্রতি প্রকাশ যে, বর্তমান বৎসরে ক্ফিনিক্স ১৯৪৯ সুবর্ণ 
পদ্দক বাংলার নুপ্রসিদ্ধ যাছকর শ্রীযুক্ত পি. সি, সরকার লাভ 
করিয়াছেন। 
বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় 
গত ৩র] মাচ্চ বেদীষাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক- 
গবম করিয়াছেন। ইনি লক্ষৌ টেঁকমিক্যাল ইপ্জিনীয়ারিং 
স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লক্ষষৌয়েই বাস করিতে- 


প্রবাদ 


ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় খিদিরপুর 
একাডেমির ছাআন্ৃন্দ 





ছিলেন । 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতে 1[8)19-))19%0 £1898 
8100818653 প্রস্ততফারকদের অঙ্ততম ছিলেন । হঁহার শিক্ষা- 


ইনি এলাহাঁবাদের সায়ার্টিফিক ইন্&মেন্ট 


লাভ এলাহাবাদেই হয়। সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সহিত হার বিশেষ আলাপ-পরিচয় হয় । বেনী- 
যাধব বাবুর কার্যকলাপের কথা বহুকাল আগে পপ্রদ্দীপে 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। “বঙ্ষের বাহিরে বাঙ্গালী” নামক 
পুস্তকেও তাহার কর্ধপ্রচেষ্ঠার কথা উল্লেখ কর] হুইয়াছে। 


ধুস্রাকর ও প্রকাশক-_আীনিবারণচজ দাস, প্রবাসী প্রেদ, ১২৩।২ আপার সারহূলার রোভ, কলিকাত! 
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ভারতের গণপণিষদে কাশ্মীর গবর্ণমেন্ট কর্তীক মনোনীত জম্মু এবং কাশ্থীরের চারি জন প্রতিনিবি। 
ছক্ষিণে__ প্রধান মন্ত্রী শেখ আবহছুলা 





সুস্ধবিরতির পরে কাশ্মীরের গ্বাভাবিক অবস্থা! । 
ভারতীয় লৈতের] এই সমস্ত শন্তক্ষেত্ের পাহারায় নিযুক্ত 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্‌ 
নায়মাত্মা“বলহীনেন লভ্যঃ* 
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৪3 ৯৯স্প ভ্ভাগ্গ 
৯২ হএঙ্ড 


|. শে সহ্য 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতা দিবস 
স্বাধীনতা দিবস আগতপ্রায় । এ দিন'কি ভাবে উদ্যাপিত 
হইবে তাহার জন্ত বিভিন্ন পস্থাবলম্বী নানা জনে নান! মত 
দিয়াছেন । ৯ই জআগষ্ বিগত হইয়াছে, কিন্ত কাহারও মনে 
সেই মুগসন্ধিক্ষণের কথ পূর্ণরূপে উদ্দিত হইয়াছিল কি? আজ 
ছামর! স্বাতন্্য লাভ করিয়াছি, যদ্দিও তর্কের খাতিরে বা ছঃখ- 
কষ্টের ধৌকে যখন কেহ বলে যে এই স্বাধীনত। “ভুয়া” বা 
“হয়ে আবাদি ঝুট। হায়” তখন আমরা অনেকেই তাতে সায় 
ধিই। আমাদের সায় দেওয়ার প্রধান কারণ এই যে, আমণ! 
বাধীনতার প্রকৃত রূপ তুলিয়াছি প্রায় সাত শত বৎসর পুর্ব্বে। 
এখন স্বাধীনত] ও স্বেচ্ছাচার এই ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতেও 
আমাদের লাগিবে অন্ততঃ সাত বংসর। ইতিমধ্যে অনেক 
পঞ্তিতমূর্খ, অনেক অর্পাচীন স্বৈরাচাক্সীর কথায় আমর] টলিব, 
তুল পথে লক্ষ ব| কোটির পর্ধ্যায়ে লোকে চলিবে এবং দেশে 
অশান্তি ও অরাঞ্জকতার ব। বছ্ধিবে। ইহার কারণ আজ 
ধেশের শীর্ধ স্থানের আসন শুন্য । 
বাংলায় এখন ঘোর ছন্থিন চলিতেছে । বাংলার আকাশ 
প্যোতিষ্কবিহ্বীন ও তমলাচ্ছন্ব। সেই তমিত্রার আড়ালে গণ- 
ধেবতার আসনে অপদেবতার প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা! পূর্ণ উদ্তমে 
১লতেছে। স্বাধীনতার প্রথম উদ্বোধন হুইতে দ্বিতীয় মহা- 
যন্ধের আরম্তকাল পর্ধ্যস্ভ যিনি মন্ত্র! খষিপ্ন ভায় দেশকে 
উ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন লেই কবিগুপু আক নাই, তাহার প্রিয়বন্ধু 
ও শিষ্য, যিনি নিদারুণ মাতগন্ভায়ের শ্রোতের মধ্যে বীপাইর়! 
পড়িয় নোয়াখালির হিন্দু আর্তগণের পরিতাপের চেষ্টা! করিয়া- 
ছিলেন সেই মহাত্মাও চলিয়] গিয়াছেন। বাংলার স্বাধীনতার 
যজ্ঞ তাই হুইয়াছে ভুতপ্রেতের আবির্ভাব । 
বাংলার গৃহবিবাদ . 
বাংলার গৃহৃবিবাদের পাল চরমে উঠিয়াছে। বাহার! 
মশ্রীসভার আসন অধিকার করিয়! জাছেন তাহাদের প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের (1) *গঞ্গী” হইতে পরান হইয়াছে, এখন কৌদল 
চলয়াছে মন্িত্ব অধিকার লইয়া। দেশের ও দশের কথ! 


এখানে অবান্তর, কেনন] ইহা! জমীদারী দখলের “সরিকান! 
লড়াই,” প্রজ| মরে কি বাচে তাহাতে কাকার কি আসে যায় ? 
প্রজা তে! প্রবাদ-কধিত উলুখড়, সুতরাং বাঘ ও মহ্ছিষের 
লড়াইয়ে তাহার প্রাণ যাইবেই ও শেষে জয়লাভ করিবে-ন- 
বাধও নয়, মছিষও নয়--তসেই ফেরুপাল, যাদের চীংকারে 
বাংলার আকাশ এখনই ফাটিয়া পড়িতেছে। লে যাই ফোক, 
ছুই পক্ষই উচ্চতম বর্াধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন 
ও ০সথানে মীম ংসাঁও হইয়াছে এইরূপে £ 

“তিন [দন কাঁলকাতায় অবস্থানকালে পঞ্চিত জবাহরলাল 
নেহরু যে অভিজ্ঞতা অঞ্জন করেন এবং সেখানে বিতিপ্র ব্যক্তির 
সহিত তিনি যে পব আলোচনা করেন, পণ্ডিত নেহ্র 
ওয়ার্কিং কমিটিতে তাহ্ছাপ্র বিবরণ দিয়াছেন এবং পশ্চিম 
বাংলাণ পার্স্থিতি সম্পর্কে একটি পিপোর্ট দাখিল কপ্রিয়াছেন । 
ওয়া! কমিটি পঙ্গিত গেহ্গ বিবরণ ও গিপোর্ট বিবেচন! 
করিয়! এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রতিমিবিস্থানীয় কংগ্রেসকন্মাদের 
সহিত আলোচন! করিয়! এই অভিমত পোষণ করেন যে, পশ্চিম 
বঙ্গের জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের পছন্দসই প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিতে পারে তঙ্জন্ত যত শীপ্র সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা- 
পারদ এবং পশ্চিমবঙ্গ কংখেসের নুতন নির্ববাচন_অন্ঠিত হওয় 
ঘ্ব্কা। নুতন শাসনতগ্র অন্থ্যায়ী এখং বয়ক্কদের তোটা[খি- 
কারের ভিভিতে সাধাপণ নির্বাচন ১৯৫০ সালের শেষভাগে 
অথব। ১৯৫১ সালের প্রথমভাঁগে ছাড়া সম্ভতবপপ্ন হুইবে ন! 
বাঁলয়া জান! পিয়াছে। ১৯৫০ সালে শেষভাগের পুর্বে 
নুতন ভোটার তাঁলিক! প্রস্তুত হুইবে না বলিম্বা] তৎপুর্বে 
সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নফে। এই নুতন 
তোটার তালিক।৷ প্রত্ততের পূর্যে যদি ফোন নির্বাচন অন্থৃঠিত 
হয় তবে তাহা! ১৯৩৫ সালের শাপনতন্ত্র অনুযায়ী এবং বর্তমান 
ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই করিতে হুইবে। 

নুতন ভোটার তালিকা প্রত্তত ন] হুওয়। পর্ধ্যস্ত প্রাথমিক 
কমিটি হইতে নুরু করিয়া সর্বোচ্চ কমিটি পর্ধযস্ত কংখ্রেসেয় 
বিভিন্ন প্যানে পূর্ণ নির্ববাচন অনুষ্ঠান সপ্তবপন নহে। 


৩৮৬ 
পুরাতন ভোটার তালিকা জতিশয় পুরাতন এবং তাহার 
অনেকগুলি এখন পাওয়াও সম্ভবপর নছে। 

(১) এই কারণে ওয়ার্কিং কমিটি সুপারিশ করিতেছে 
যেঃ-_কে) এখন হইতে ছয় মাসের মধ্যে ১৯৩৫ সালের 
শাসনতন্ত্র অন্থ্যায়ী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিযদের নুতন নির্ধধা- 
চনের জঙ্গষ্ঠান করিতে হইবে এবং এই উদ্ছেষ্টে উপযুক্ত সময়ে 
বর্তমান ব্যবস্থা-পরিষদ বাতিল করিতে হইবে । 

(খ) যদি সম্ভব হয় তবে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থাস 
ধোথ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । যদি ইহ] সপ্তবপর 
ন] হয় বা এই ব্যবস্থার যদ্দি বিলম্ব ঘটে, তবে নির্বাচনে 
বর্তমান ব্যবস্থাই অন্ুস্থত হইবে । পূর্ববঙ্গ হইতে আগত যে সব 
শরণার্থী পূর্বববঙ্গেও ভোটার ছিলেন কিন্তু এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে 
বসতি স্বাপন করিয়াছেন, তাহার] অন্ততঃ ছয় মাল পশ্চিমবঙ্গে 
বাস করিতেছেন বলিয়! প্রমাণ করিতে পারিলে ঠাহাদিগকেও 
যতদূর সন্ভব ভোটার তালিকাভুক্ত কর! হইবে এবং বর্তমান 
ভোটার তালিক] সংশোধন কর! হুইবে। 

(গ) পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের পুর্বব 
পর্যাস্ত কাঁজ চালাইয়! যাওয়ার উদ্ধেক্টে একটি অন্তর্ববস্ী মান্্র- 
সভা! গঠিত হুওয়! দরকার । এই মন্ত্রসত! প্রদেশের শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিদের লইয়! গঠন কপ্সিতে হইবে । বাহার] বর্তমানে 
ব্যবস্থা-পরিষণ্ধের সধন্ত নফ্নে, তাহাদিগকেও এই মন্ত্রিসভায় 
গ্রহণ কর! যাইবে । পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী 
দল এই সম্পর্কিত যে কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী 
বোর্ডের বিবেচনার জন্ত প্রেরণ করিবেন । 

শীঘই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়। ইতিমধ্যে 
পরিষদের শুক্তপদ পূরণের অন্ত কোন উপনির্বাচনের প্রয়োজন 
মাই। 

কমিট আরও মনে করেন--(১) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির কাধ্যকরী সমিতি পুনর্গঠম করা দরকার । 
প্রাদেশিক কংঞ্জেস কমিটির বিভিন্ন দলতুক্ত ব্যক্তিকে এই 

, কার্যকরী সমিতিতে স্থান দিতে হইবে। 
সমিতির আবার একটি ক্ষুত্রায়তম ওয়ার্কিং কমিটি থাকিবে 
এবং এই ওয়ার্কিং কমিটতেও বিভির় দলের কন্মাের গ্বান 
দিতে হুইবে। 

(২) পশ্চিমবঙ্চ কংগ্েগের কার্ধ্যকরী সমিতির পুনর্গঠন 
যদি সন্তোষজনক নাহয় তাহ! হইলে নি:-ভাঃ কংঞ্জেস 
কমিটর পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্ভগণ প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাধ্যকরী 
সঙ্গতি গঠন করিবেন । 

(৩) পারস্পরিক সহযোগিতার তভিভিতে পশ্চিমবঙ্গ 
ফংখেপের কাধ্য পরিচালনায় যদি কোন অন্বিধ! দেখ! দেয় 
তবে ওয়ার্কিং কমিট প্রয়োজনমত অপর যে কোন ব্যবস্থ! 

: অবলম্বন করিতে পারিবেন ' 





প্রবালী 


পাপা পাপাপাস্পিপাসিতাপাসিপা পা শানাশশপস্পা সাপ িপাস্পিপাসিপাশাত পাসিপািপাস্পাস্পিসিপা পান্না 


এই কাধ্যকরী_ 


চ 


১৩৫৬ 





(8) প্রার্দেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে 
প্রার্থী মনোনয়নের চুড়াত্ব দায়িত্ব থাকিবে কেন্জীয় পার্লা- 
মেন্টারী বোর্ডের হাতে । | 

(৫) পশ্চিমবঙ্গ কংখেস কামটিতে পূর্ববঙ্গের কয়েকজন 
সদস্তকে কো-অপ্ট কর! বিধিপম্মত হুয় নাই বলিয়া যে 
অভিযোগ কর] হুইঘ্ভাছে, সেই সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি 
অবিলম্বে পুর্খানুপু্খ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করিতেছে । 
এই সম্পর্কিত বিধান ভঙ্গ করা হয় মাই বলিয়া! যে সব সদস্ত 
প্রমাণ করিতে পারিবেন ন| বা যে সব ক্ষেঞ্জে বিধান লঙ্ঘন 
কর] হুইয়াছে বলিয়! মনে কর! হইবে সেই সব সদস্তের 
সদস্পদ্দ বাতিল করা৷ হইবে ।” 

ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত নির্ধারণে বোধ হ্য় মান্ত্রত্ব অধিকার 
প্রারাদের মন উঠে নাই, কেননা! প্রাদেশিক কংখ্েসের নামে 
বর্ধমান মন্ত্রীনগুলীর বিরুঞ্ধে যে সতেরো দফায় অভিযোগ 
তাহারা করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি উত্তর-ভারতের 
নান] সাময়িক পত্রিকায় দেওয়া! হইয়াছে, এবং একটি পঞ্রিক। 
তাহার প্রায় সমস্তটাই ছাপাইয়াছে। & অভিযোগের সত্যাসত্য 
নির্ণয় কর! বা বিচার কর! এখানে সম্ভব নহে, যাঁদও একপ 
প্রচারের উদ্বেন্ঠই তাই। অভিযোগের বিচার যার্দ কখনও 
হুয় তবে ছই দলেরই বিচার ছওয়! প্রার্থনীযক্স, কেণন! খাহার! 
মহাসাধু সারজয়া এখন বিচা্ প্রাথনা করিতেছেন গাহাগের 
বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ ওয়ার্কিং কিটিপ ক।ছে গিয়াছে 
আমর] জাশি। 

২২শে শ্রাবণ 

আট বৎসর পুর্বে ঠিক এমনি দিনটিতে বর্ধা বিধুর আকাশের 
নীচে রবীন্জনাথ শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এই দিনের 
খৃতি ছ্েশের লোকের মনে একট] বেদনা! ও আহুলতা 
জাগায়। পঞ্জাবের উপর অসহা অপমানের দ্বালায় অ!স্থর হুইয়] 
তিনি ইরেম্ব-রাজ প্রদত্ত উপাধ ত্যাগ করেন, এই কথ! 
সুবিদ্দিত। কিন্তু তত সুবিদিত নয় সেই কথ! যে ১৯১৯ সনের 
মার্চ-এপ্রিল মাস হইতেই গার্দীত্বী প্রবপ্তিত আন্দোলনের প্রতি 
তিনি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াছিলেন। আমাদের পাঠকবর্গের 
অবগতির জজ ১০ই জুলাইয়ের “হিরন” হইতে তাহার পঞ্রের 
অংশ তুলিয়! দিলাম ঃ 

প্রিয় মহাত্মাজী, 

শির সকল রূপই মুক্তিবিরোধী-_ঠিক যেন এক 
অশ্বের ভায়, চক্ষুতে আবরণ দেওয়া হুইয়াছে, রথ টানিয় 
লইয়! যাইতেছে। ইহার মধ্যে নৈতিক গুণ শুধু সারধিরই 
থাকিতে পারে, যিনি অস্বকে পরিচালনা করেন । নিক্ষিয় 
প্রতিরোধের শক্তির মধ্যে নৈতিক কিছু থাকিতেই হুইবে 
এমন কথ! নয়। ইছা সত্যের অনুকূলে প্রমুক্ত হইতে 
পারে, সত্যের প্রতিকূলেও পারে। সকল শক্তির মধ্যে 





ভাদ্র 


শা”, 





যে বিপদের সম্ভাবনা! আছে, শক্তি সিদ্ধির নিকটবতাঁ 
হইলেই তাহ বাড়িয়া উঠে, কারণ তাহা! হইলে ইহা! গিয়। 
লোতে দীড়ায়। 

আমি জানি, আপনার শিক্ষা হুইল কল্যাণের 
সাহায্যে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা । কিন্ত এরূপ 
সংগ্রাম বীরের জন্ত, ক্ষণিক উত্তেজনার অধীন মাহুষের 
জণ্ড নয়। একদিকে অকল্যাণ ম্বভাঁবতই অকল্যাণের সঙ 
করে, অবিচারের ফলে হয় অত্যাচার, অপমানের কলে 
জিধাংসা। হুূর্ভাগ্যবশত এরূপ শক্তির স্যষ্টি ইতিমধ্যে 
ছুইয়! গিয়াছে, এবং হয় ভয়ে নয়ত ক্রোধে আমাদের 
কতা তাহাদের নখদস্ক বাহির করিয়াছেন। তাছার 
নিশ্চত ফল হইল আমাদের কাহাকে কাহাঁকেও প্রতি- 
শোধের আকাজ্ষায় গোপন পথে চালিত করা, অন্ত 
সকলকে একেবারে হুঢ় ও আচ্ছন্ন করিয়া! ফেল । 

এই সঙ্কটে আপনি মহাঁন্‌ লোকনাঁয়ক রূপে আমাদের 
মধ্যে সেই আদর্শে বিশ্বীম ঘোঁষণ। কারবাধ ক্বন্ধ ফীড়াইয়া- 
ছেন যে আদর্শকে আপনি ভারতের বলিয়া! জাঁনেন-_-যে 
অ'দর্শ গোপন প্রতিশোধের ভীরুতা ও ভীতঙ্স্তের নত- 
শিরে আন্থগত্য উভয়েরই বিরুদ্ধে। ভগবান বুদ্ধদেব 
যেমন াহার সময়ে এবং অনাগত সকল কালেগ অন্ত 
বলিয়] পিয়াছেন £ 

অক্কোধেন জিনে কোবম্‌ অসাঁধূং সাধুন] জিশে__ 
অক্রোধের ছার! ক্রোধ জয় করিবে, সাধুতার দ্বার! অসাঁধু- 
তাঁকে জয় করিবে _ 

আপনিও তেমনই বলিয়াছেন । 

এই ছিতসাধনী ক্ষমতার শক্তি ও সত্য রূপ প্রমাণ 
করিতে হুইবে তাহার অভয়ের দ্বারা এবং ভীতি- 
উৎপাদনের শক্তির উপর যাঁছার সাফল্য নির্ভর করে ও 
যাা সম্পূর্ণভাবে নিরন্ত্ীক্কত দেশবাসীকে ভীতিসংমুঢ় 
করিবার জন্ত ধ্বংসের যন্ত্র প্রয়োগ করিতে সংকুচিত হয় না 
এমন কোনও বাহিরের শক্তির নুযোগ গ্রহণে অস্বীকারের 
দ্বারা । আমাদের বুঝিতে হুইবে যে, নৈতিক ওয় বাছিরের 
সফলতার মধ্যে নাই। বার্তা তাছার মূল বা মর্ধ্যাদ। 
কাড়িয়া লইতে পারে ন1। যাহারা বর্মজীবনে বিশ্বাসী 
তাঁহার] জানে যে, অন্তায়ের পিছনে যখন ব্যাপক বাস্তব 
শক্তি থাকে তখন অন্ভায়ের প্রতিরোধে দাড়ানোই জয়-_ 
সে জয় স্পষ্ট পরাজয়ের সম্মুখে আদর্শের প্রতি জীবন্ধ 
বিশ্বাসের জয়। ু 

আমি অর্ধদাই অন্ুতব করিয়াছি, কার , তাহ! 
বলিয়াছিও যে, স্বার্থীনতার মত মহ্থাবন্ত দান হিসাঁবে 
কোনও জাতি পাইতে পারে না। তাহ! পাইবার আগে 
আমাদের. তাহ] জিতিয়া লইতে হইবে । ভারতবর্ষ যখন 


বিবিধ গ্রদজ--কলিকাতায় অবাঙালীদের কার্যকলাপ 


পারিস পা শসার পাপা, 


৩৬৮৭ 
প্রমাণ করিতে পারিবে যে, যে জাতি অধিকার করিয়াছে 
বলিয়াই শাসন করিতেছে তাহার অপেক্ষা ভারতবর্ষ 
নৈতিক হিসাবে উদ্ঘত তখনই ভাঁরতবর্ধের স্বাধীনত! 
দ্িতিষা লইবার স্থুযোগ আসিবে । ছুঃখকষ্টের প্রায়শ্চিনত 
তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে হইবে । পে ছুঃখকষ্ট মহৎ 
লোকের মাথার মণি, কল্যাণবুদ্ধিতে তাঁহার বিশ্বাস 
অটল । অধ্যাপ্রশক্তিকে যাহার। বিদ্প করে সেই ওদ্ধত্যের 
সামনে তাঁহাকে অকৃন্িতভাবে ধাড়াইতে হইবে । 

আপনার দেশজননীর প্রয়োজনের মুহ্ুতে আপনি 
আসিয়াছেন তাহাকে তাঁহার লক্ষ্যের কথ! মনে করাইয়। 
দিতে, বিজয়ের সত্যপথে তাঁহাকে লইয়! যাইতে, তাহার 
বান যুগের রাজনীতির হূর্বলতা দুর করিতে__গেই 
হর্বলতা মনে করে যে, কুটনী।তর মিথ্যাচরণে অঙ্ভের 
পোষাক পরিয়া ভড়ং করিলেই বুঝি কাজ হুইবে। 
তাই আমি অন্ত্রের সকল আবেগ দিয় প্রার্থনা করি 
যে, আমাদের আত্মার স্বাধীনত1 যাহাঁতে খর্ব হইতে পানে, 
এমন কিছু যেন আপনার অগ্রগতির পথে না আসিয়া 
পড়ে ; সত্যের জন্ত আত্মবলি যেন শুধু কথার মারপ্যাচের 
জঙ্ক উন্মাদনার বিকারে দেখ! না দেয়; বড় বড় নামের 
পিছনে যে আত্মপ্রবঞ্না লুকাইয়া থাকে তাহার স্তরে 
যেন তাহা না নামে। 
আপনার অকপট বন্ধু__রবীন্্রমাথ ঠাকুর 
কলিকাতায় অবাঁঙালীদের কার্য্যকলাপ 
কলিকাতায় অবাগালীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি 
নৃত্তন বিষয় কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য কর! যাইতেছে। পুলিশ 
কনেষ্বল পদে বাঙালী নিয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্ত লোক 
বাছাইয়ের পদ্ধতি ভাল নহে বলিয়া! সুপারিশে অনেক বাজে 
লোক চকিতে থাকে । ছ্ডে কনে্বলের! হিন্ুস্থামী ; ইহারা 
এতদিন নিজেদের আত্বীয়্জন ভর্তি করিয়া কনেষ্টবল 
শ্রেণীষ্টকে প্রধানতঃ বিহারের একটি বড় উপার্জন ক্ষেত্র করিয়! 
রাখিয়াছিল । হেড কনেষ্টবলের! বাঁডাঁলী কনেষ্টবলদের ক্রটি- 
বিচ্যুতি ঘটলে তিলকে তাল করিয়! উপরওয়ালাদের নিকট 
উপস্থিত করিয়াও তাহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে থাকে। 
ফলে আবার বিহারী নিয়োগ আরম্ভ হয় এবং কিছুদিন আগে 
সংবাদ বাহির হুয় যে, কলিকাতার পুলিল কনেষ্টবলে সাওতাল 
আমদানীর চেষ্ট! চলিতেছে । কমেষ&বল পদ্দে বিশেষ ভাবে 
ট্রাফিক পুলিসে বাঙালী ও বি্বারীর তাঁৎপর্ধ্য কি তাহা! 
ধাঁছাদের রাস্তায় চোখ মেলিয়া চল! অভ্যাস তাঁহার! প্রতিদিন 
দেখিতে পাইবেন । বিক্সা, মহিষ এবং ঠেল! গাড়ী কলিকাতার 
রাস্তায় অতি অগ্পুবিধাজনক বত্ত, ইহার! ট্রাফিফের কোন 
নিয়মকান্ছন মানে না, অনেক ছুর্ঘটদার জভ ইছার! দাবী এবং 
বহু বাস ও গান্ধী. চালককে ইহারা হঠাৎ পাশ কা্ঠীইতে 





৩৮৮ 
গিয়া বা ্যাঞ্ডে আটকাইয়! দাড়াইয়| থাকিয়া! অত্যন্ত বিপদে 
ফেলে । বিহ্বারী ট্রাফিক পুলিস এদের কিছু বলে না। অথচ 
কোন বাঙালী গাড়ী চালকের সামাজতম ক্রুটবিচাতি 
দেখিলেই ইহারা ভয়ানক ভাবে কর্দতৎপর হুইয়] উঠে। 
সন্প্রতি জারও একটি বিপদ স্পষ্ট হুষয্রা উঠিতেছে। আঁগে 
পুলিসকে লাঠি চার্জ করিতে বলিলে রাণ্তায় লাঠি ঠুকিয়৷ এবং 
লাঠি ঘুরাইয়! তাছার1 ভয় দেখাইয়! জনত্ত| ছত্তঙ্গ করিত, 
পারত পক্ষে গায়ে লাগাইত না। এখন দেখা যাঁয় ইহার! 
উপরওয়াল্ার হুকুমের অপেক্ষায় ছটফট করিতে থাকে । 
সশগ্র পুলিসের ব্যবহারেও এই বিষয়টি দুম্প&তাবে দেখা যাঁয়। 

কলিকাতায় &্েট বাঁস হুওয়ায় রিক্সার থুব অন্থবিধ! 
হইয়াছে, বাঙালী হকার হওয়ায় বিহারী হকারদের পশার 


কমিয়াছে 1 সম্প্রতি গড়িয়াহাটার মোড়ে একটি রিজ্পা উপলক্ষ্য 


করিয়! যে ব্যাপার ঘটয়াছে তাহ! গবন্মেন্টের এবং বাঙালী 
জনসাধারণের পক্ষে উপেক্ষা করা কোনমতেই উচিত নছে। 
পাঞ্জাবী বাসের এখন ছুইটি প্রতিযোদ্ী_ ট্রাম ও &েঁট বাস, 
এই ছইটির সাঁমমে পথ আটকাইয। দাঁড়ায়! অতিষ্ঠ করিয়া 
তোলা ইহাদের স্বভাব হুইয়! ধাড়াইযাছে। ট্রাফিক পুলিসের 
ভারপ্রাপ্ত ছেড কোয়্ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার মহাশয় সম্প্রতি 
সরকারের টাকায় বিলাঁত হুইতে ট্রাফিক বিষয়ে “জাম” 
অর্ছম করিয়া আসিয়াঞ্ছেন। কিন্ত শহরের ট্রাফিকের মুল 
গলদ ও ছুর্ঘটনার সর্বপ্রধান কারণগুলির প্রতি দুটি দেওয়ার 
ভাঙার সময় এখনও হয় নাই। ঘটনার দিন গড়িয়াাট 
বাগ &াযাণে একটি পাঞ্জাবী বাস &্েট বাসের পথ আটকাইয়। 
ফ্রাড়ইয়! থাকে, উদ্ধাকে পাঁশ কাটাইয়া বাছ্ছির হুইতে গিয়া 
ষ্টেট বাসটটির একটি রিক্মার সঙ্গে ধাক্কা লাগে, রিকাটি উপ্টাইয় 
যায়। কাছেই রিক্সা! ষ্ট্যাড এবং ট্যালি ঠ্যাু। রিঝাটি 
যথাস্থানে না থাকিয়া বাস ঠ্টাঞ্জের গাঁয়ে ছিল এবং তাহাও 
নিয়মমত ন! দাড়াইয়। আড়াআড়িভাবে ছিল । পাঞ্জীবী বাদের 
আড়াল হইতে উহ] দেখা যায় নাই । জক্ষে সঙ্গে মুহূর্ত মধ্যে 
স্থানীয় বিহ্বারীর! দল বাঁধিয়া আসিয়া বাসের ড্রাইভারকে 
আক্রমণ করে এবং শিখ ট্যাবিওয়ালার ফ্রাড়াইয়৷ মজ দেখে, 
ফারণ &্েেট বাস উভয়েরই শত্রঃ। নখের বিষয়, কয়েকজন 
নাগরিক-কর্তবাবোধ সম্পর বাঙালী অগ্রসর হইয়া বিহারী- 
দের বাধ! দেন, বাসটি যাদবপুর চলিয়] যাইতে পাঁরে। 
যাদবপুর হইতে আবঘন্টাখানেক পরে বাসটি ফিরিলে আবার 
বিছ্বাত্রীর| দলবন্ধতাবে উহ! আন্তমণ করে। এবারও স্থানীয় 
বাঙালীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। বাসটি রাসবিছারী 
এভিনিউ দিয়া অগ্রসর হুয়। কিন্তু এই সময়ে একটি খালি লরী 
হরির উত্তেজিত বিহারীরা আবার বাসটিকে তাঁড়! করে এবং 
পঞ্চিতিয়। রোভের মোড়ে যা নামাইবাব জন্ত বাস থামিলে 
উহ্বাকে ধরে ও ড্রাইভারকে আক্রঘণ করে। স্থানীয় লোকের! 
তিন1 গুগাকে ধরিয়] পুলিসের হাতে সমর্পন করে। এই 
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ঘটনাটি অতি সামান্ত ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । 
কিন্ব আমর! ইহাকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। বলিয়! মনে করি। 

গড়িয়াহাটার ঘটনার কয়েক সপ্তাহের মযোই শিয়ালদছ্ের 
ঘটনা! ঘটে । রেল ঞ্টেশনে কুলিদের অত্যাচার যুদ্ধের সময় 
হইতে অসহা হইয়া রহিয়াছে । ইহাদের ভাষ্য মভুরী ছয় গুণ 
বাঁড়াইয়! দেওয়া সত্ত্বেও ইহার] সন্ধ নছে, যাত্রীদের বেকায়দায় 
ফেলিয়। অসম্ভব চড় হারে ইহারা! মুটে ভাড়া আদায় করিয়! 
থাকে । কয়েক বংসর পুর্বে ইহা লইয়! গৌঁলযোগ হইয়া 
ছিল এবং &্ঠেশনে উপযুক্ত লোক রাখিয়] প্রতিকারের জাস্বীস 
দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কাধ্যতঃ এই অত্যাচার বন্ধ ছয় 
নাই। শিয়ালদহ ঠেঁশনে এইরূপ একক্বন কুলির অতিরিক্ত 
পয়সা আদায়ের জবরদন্থি হইতে বচসা হয়। বচস! হাত- 
হাতিতে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দলবঞ্চভাবে লাঠিসোটা! 
লইয়| বিহারী শ্রভূতি অ-বাঁঙালী কুলির! যাত্রীদের আক্রমণ 
করে। গড়িয়াহাটের মোঁড়ে বাঙালীদের কর্তবাবোধ 
জাগরণের যে সামান্ত পরিচয় পাওয়। গিয়াছিল এখানে তাহা 
আরও পরিক্ফুট হয়, এবং বিহারীদের মার ফিরাইয়া দেওয়। 
হয়। ষ্টেশনের বাছিরে র্রাস্তায় কত্তকগুলি উচ্ছঙ্খল ইতর 
লোক লুঠপাট প্রভৃতি করে, ইহা লর্ববথ নিন্দনীয় । শিয়ালদহের 
ব্যাপারে বাঙালী যে তৎপরত। ও দৃঢ়ত! দেখাইয়াছে তাহার 
সুফল ফলিয়াছে, উষ্কত বিহ্বাী প্রভৃতি কতকট। সংযত 
হইয়াছে । গবর্মেন্ট অবস্ঠ এখানেও ছু'পক্ষ বাঁচাইয় অর্থহীন 
বিত্বতি দেওয়া ছাড় আর কোন কিছু করেন নাই। তবে 
মহরমের গত গোলযোগের ভায় সমস্ত দায়িত্ব বাঙালীর ঘাঁড়ে 
ন! চাপাইয়া বিহবারীছের প্রথম আক্রমণের কথাট! যে সাহস 
করিয়! প্রেস নোটে বলিতে পারিয়াছেন, অন্ততঃ এইজন্ও 
তাহাদের ধঙবাদ দিতে হয়। 

বান্তালী শুধু চাঁকৃরি করিতেই পারে, চাকুরি ছাড়া জার 
কিছু তার! করিতে রাজী নয় এই ধরণের কথা সেদিনও 
জবাহরলাল কলিকাতায় বলিয়া! গিয়াছেন এবং জাশ্চর্ষ্যের 
বিষয় বাঙালী প্রবীণের! উহ্ছ! নীরবে শুনিয়াই আসিলেম, 
একটা জবাবও দিতে পারিলেন না। বাঙালী ভেস্ক-ওয়ার্ক 
ছাঁড়া আর কিছু করিবার উপযুক্ত নছে, করিতে চাও মা, 
এই ধরণের একট স্থপ্ষ প্রচারকার্ধ্য ইংরেজ মাড়োয়ারী 
্বার্থচক্র দ্বীর্ঘকাল যাবং চালাইয়] আসিয়াছে, যাহার কলে বহু 
বাঙালী নিগ্গেও ইহ! বিশ্বাস করিয়া! থাকেন কিন্ত একথ! 
একদম ভূল। সামরিক বিভাগে পাইলট এবং আর্টিলারিতে 
বাঙালী দক্ষতা দেখাইয়াছে। সৈন্য বিভাগে বাঙালীর দক্ষত! 
প্রমাণিত হওয়ার পর ব্রিটিশ গবন্ধেন্ট উছবাতে বাঙালীর প্রবেশ 
কমাইয়! দেন। আবার এ দিকে দ্ুযোগ পাওয়া মাত্র বাঙালী 
নিথর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্থ করিতেছে । এ বিষয়ে প্রধান 
সমস্ঞা এই যে, গবন্মেপ্টের সহায়ত! ভিন্ন জীবনের ফোন 
ক্ষেজেই এখন আর প্রদেশের লোফের পক্ষেও লম্পূর্ণ 


ভাত 





ভাবে আল্মগ্রতিষ্ঠ। সহজসাধ্য নছে। ব্যবসা-বাণিজ্োন্ব সর্ধব- 
স্বরে, সুটেমছুর, গয়ল। প্রভৃতির কাজে পর্যাস্ত এখানে এমন 
একটা অসম প্রতিযোগিতা রহিয়াছে যে, গবন্মেন্টের সাহ্ছাধা 
ছাড়! বাঙালীর পক্ষে বেশ দূর অগ্রসর হওয়া অগভ্তব। 
হুসালম লীগ আমলে মুসলমানের! অতি অল্প দিনের মধো 
বাংলায় ব্যবলা-বাঁণিজ্য্যে প্রভৃত উদ্নতি করিতে পারিয়াছিল 
কারণ গবন্েন্ট তাহাদের সর্বতোতাঁবে সাহ্থাধ্য করিয়াছিল 
গবন্দেন্ট এখন আর পুলিস-রাষ্র নহে, সমাজ কলাণ-রা& 
€(39018] 91%100 56৪69 ) ছিসাবে উ! এখন জনগণের 
জীবনযাজ্ার সকল স্তরে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে । এই 
কারণেই গধণ্ধেন্টের সহায়তা এবং উৎসাঁছু ভিন্ন কোন 
সামাঞ্ধিক কাজ ও উন্নতি এখন আর সম্ভব নছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বিশেষ ভাবে এই কথ! চিন্তা কর! দরকার। 
আম] আবারও বলতেছি, ইহ! প্রাদেশিকত] নছে, বাঙালীর 
জ্মপত অধিকার ও আগ্ুরক্ষার জঙ্ ইহ! আবশ্থক। 


কলিকাতায় বিদেশী ও অবাঙালী 
ইউনাইটেড কিংডম সিটিজেস এসোঁশিয়েশনের সরকারী 
মুখপআ *মাস্থলি রিভিউ”এর গত জুন সংখ্যায় কলিকাত| শহরে 

বিদেশীদের নিক্নলিখত তালিক] প্রকাশিত হ্ইয়াছে £ 


আফগান ১০০০ মিশরীয় ৩০ 
আমেরিকান ৮৫০ নরওয়েজিয়ান ১৪০ 
আজ্জেন্টিন ১৫ পটু গিজ ৭ 
আরব ১২ রুমানিয়াণ ঙ 
বুলগেরিয়ান ১ রাশিয়ান ১২০ 
চেক ৯০ জামী ৩৩ 
ভাচ ২২০ নুইডিশ ৬৫ 
দিনেমার ৫৫ সুইস ১০৫ 
বেলজিয়ান ১১০ স্পানিয়ার্ড ২০ 
ফরাসী ২০০ ইরান ১৭০ 
ফিন ১৬ ইরাকী ২৫০ 
গ্রীক ৩০ ইটালীগ়ান ৯০ 
জর্দান ও অগ্রিয়ান ১৮০ পোল ৭৫ 
জাপানী ৫০ ত্কাঁ ২০ 
ছাক্গেরিয়ান ৪৫ চীন! ১০,০০০ 


ইংরেজ এবং পাকিস্থানীর সংখ্যা এই তালিকায় নাই। 
ত ছাড়া অনা ভোমিনিয়নের কত লোক কলিকাতায় আছে 
তাহাও জানা থাক! উচিত, । 

কলিকাতায় ভারতবর্ধের অগ্জাত প্রদেশবাসীদেকর সংখা! 
কত তাহাও এখন জান! দরকার হুইয়া পড়িতেছে। 
ভারতের যে ফোন শহর অপেক্ষ! এক কলিকাঁতাতে হিন্দী 
ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেণী ইহ] জান] বার, কিন্ত এই সংখ্যা 


বিবিধ প্রসজ--পশ্চিমবজে পুর্র্ববঙ্গের মুসলমান 


টস শেপ পাস সস 


৬৮৯ 


কত তাহা সঠিক পাঁওয়া যায় না। মান্রাজী, পাঁধাবী, 
মাড়োরারী, গুজরাট, দিলীওয়ালা, সিদ্ধী প্রভৃতির সংখ্যাও 
জান| প্রয়োজন | এ কাজ এখন আদৌ কঠিন নয়, রেশন 
কার্ড ধরিয়া! একটু চেষ্ঠ। করিপে এক মাপের মধ্যেই এই 
অত্যাবন্কক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। 





পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান 


ভারতরাধগত্ের পুর্ধপীমান্ত প্রধেশ তিনটি _পশ্চিমবস, আসাম 
ও ঘ্রিপুরা থাঞ্জা। তাহার পুব্বে ও দক্ষিণে পাকিস্থান 
শাস্ত্রের অস্ভভূপ্তি পূর্ববঙ্গ | স্তরাং এই সীমাপ্ত প্রদেশসমূহের 
জনগণের মন সদাই জাগ্রত ও সতর্ক থাকিবে এই মনোভাব 
আমপা গ্রত্যাশ| কর্ি। গত ছুই বংসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ 
হইতে হাজার হাজার মুসলমান শ্রী-পু্জ লইয়া পশ্চমবঙ্গ ও 
আসামে আপিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। পূর্ববঙ্গের 
গবস্থেন্ট, এক্সপ গমনাগমনের সংবাদ [মিথ্যা বলিয়্য ঘোষণ! 
করিয়াছেন। কিন্ত পাশ্চিমঙ্গের লোক ত তাহাদের চক্ষুর 
সাক্ষ্য আবিশ্বাস করিতে পারে না, এবং পূর্ববঙ্গের প্রচার- 
বিভাগ যে সদ1 সতা কথ কিয়! থাকেন, তাহার প্রমাণও 
আমাদের নিকট বেশী নাই। 
পশ্চিদবঙ্গের উত্তরপূর্বব সীমান্ত অঞ্চলের নুখপএ “পংগঠনী” 
পঞ্জিকার ১লা শ্রাবণের সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
প্রকাশিত হইয়াছে, তপতি আমর! পম্চমবঙ্গের মন্ত্রিমগলীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই; 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইহ! প্রকাশ পাঁইয়াছে যে, পাকি- 
স্থানে খাদ্য এবং জীবনধারণের অন্তান্ত ক্ষেতে সঙ্কট 
উপস্থিত হওয়ায় মুসলমানরাও বাধ্য হইয়া] পশ্চিমবঙ্গে 
চলিয়া আসিতেছে । এই কথ! হয়তো] সত, কিন্তু পাঁকি- 
স্থানে সঙ্কট উপস্থিত হইলেও মুসলমানদের এই আগমন 
সমর্থন করা যায় না। কারণ একে ত রাঙ্গদৈতিক 
এবং কতকাংশে অর্থনৈতিক কা'রণে বাধ্য হইয়] হিন্থুত্রা 
চলিয়া! আসিতেছে-"*তাহার উপর যণ্দি মুললমানন্নাও ' 
আসিতে নুরু করে ত্যহা! হইলে পশ্চিমবঙ্গেও সঙ্কট সি 
হইবে এবং খাদ্যসঞ্ট দেখা দিবে। সুতরাং এই 
আগমন রোধ কর! সরকারের কর্তব্য । পশ্চিমবঙ্গের 
নিরাপপ্ডাও হুইবে বিপন্ন । কারণ ইহা! লক্ষ্য কর! উচিত 
যে, যে সমস্ত মুসলমান পরিবার এখানে চলিয়। আসিতেছে 
তাহার। সকলেই সীমান্ত অঞ্চলেই স্থান সংগ্রহ করিয়া 
বসবাদ করিতেছে এবং সীমাস্তবাঁ মুলমানপ্রধান এলাক। 
আরও মুসলমানপ্রধান করিয়া তুলিতেছে। ভিন্ন রা 
অধিবাপীদের এইভাবে সীঘান্ত অঞ্চলে আশ্রয় এহ্‌ণ 
পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে শুভ লক্ষণ নছে। ইহাতে যেকোন 
ুহূর্দ্ে ইহার নিরাপত্তা বিপর্ধ হইতে পারে আর তিন্ 


৩৮০ 





রাষ্ট্রের অধিবাসীপ্না এইভাবে সীমান্তে বদবাদ দুরু 
করিলে চোরাব্যবসায়েরও নুবিধা হইবে । 


পশ্চিমবঙ্গে খাগ্যশস্তের প্রয়োজন 


গত মাসের প্প্রবাসী”তে আমর! সববরাহ্‌ মন্ত্রী মহাশয়ের 
একটি বিবৃক্তির সারবভ] সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
তিনি বলিয়ছিলেন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ খাঁভশস্ত 
পশ্চিমবঞ্জের প্রয়োজ্জনে আমদানী করিতে হয়। *যুগবাঞি” 
(সাপ্তাহিক ) হিসাব করিয়া দেখাইয়ছেন যে, এই ছিসাব 
ভুল; পশ্চিমবঙ্গে যে খাতশস্ত উৎপাদিত হয়, সরকারী 
দপ্তরে তাহাব্ ষেহিসাব আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়। 
বলা যায় যে ৫০ লক্ষ মণ খাঁতশন্ডের খাটতি হইতে পাঁরে। 
“হিদৃস্থান যাও” পঞ্জিকার বাণিজ্য সম্পাদক বলিতেছেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গে খান্ডশন্তের ঘাটতি ত নাই-ই ) বরং ২১ লক্ষ 
মণ বাড়তি হওয়] উচিত। সংখ্যাশীস্ত্রের এই পরস্পর বিরোধী 
উক্তিতে দেশের জনমত বিভ্রান্ত হইতেছে। কেন্তীয় আইন- 
সভার সভা শ্রীযুক্ত সিদ্ধের এক প্রবন্ধে এই কথ! বল! হইয়াছে 
যে, সারা ভারতবর্ষে খাত্তশস্তের ঘাটতি আঁছে-__এই কথ! ভুল । 
এই সব প্রতিবাদের উত্তর প্রাদেশিক ও কেন্জীয় গবর্শে্টের 
পক্ষ হইতে পাওয়া যায় নাই। ভারতরাঞ্টের বিভিগ্ন 
প্রদেশের খাত মন্ত্রীবর্গের এক সম্মেলন গত ১৮ই শ্রাবণ 
শেষ হইয়াছে; তাহার যে বিবরণ দৈণিক সংবাঁধপঞ্ছে 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সঙ্গেহ ও প্রতিবাদের প্রতি 
দ্বত্টিপাত কর প্রয়োজন মনে হয় নাই। অথচ ভাঁরত- 
রাষ্ট্রে খাপ্তশন্ত বাড়তি ন] ঘাটতি তাঁহা নির্ণয়ের উপর বিরাট 
সরবরাহ বিভাগের কাঠামে। ছ্রাড়াইয়া আছে | এই বিষয়ে 
আন্দোলন না] হইলে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঁপিবে বলিয়! মনে 
হয় না। 
ব্যাপারট। কিন্তু ঘোলাটে হইয়! উঠিতেছে। গত ১৭ই 
শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রীমহাশয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
যে আলোচন। কষ্পেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই 
অবস্থাটা ঘুঝ! যায়। কেন্দ্রীয় সরকার বলিতেছেন যে, ১৯৫১ 
সালের মধো দেশকে খা সম্বদ্ধে স্বাবলম্বী করিতে হুইবে। 
বিদেশ হইতে তারপর কোন খাভশস্ডের আমধানী হইবে 
না। আখাদবেক্্রনাথ পাঁজ ব'লতেছেন, *১৯৫১ সালের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, তাহা হনে হয় না।” 
তিনি আমাদের প্রয়োজণের এক ছিসাবও দিয়াছেন। দৈনিক 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণী হইতে তাঁহ। তুলিয়া দিলাম £ 
মোট প্রয়োজন 
পশ্চিদবঙ্গের মোট জ্নসংখ্য। ২ কোটি ৫০ লক্ষ । ইহার 
মধ্যে শতকর। ৮০ জনকে পূর্ণবয়ন্ক ছিসাবে গণ্য করিলে 
মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায়ৎ ফোটি। দৈনিক ১৬ 


প্রবাসী 


স্পাস্পাশাোন্পাস্পাশাস্পা পাপা শী স্পীস পপাস্পা পা পাপা, 





১৩৫৬ 


অনিল 





পাস্তা, 


আটন্স হিসাবে পূর্ণবয়ক্কের খানের প্রয়োজন । এই 

হিসাবে দৈনিক খাদের প্রয়োজন ৯ হাঞ্জার টম এবং 

বাধিক ৩২,৮৫০০০ টন। কিন্তু বাধিক গড়পড়তা 

উৎপাদনের হবার প্রায় ৩২,০৯০০০ হাজার টন অর্থাৎ 

মোট ঘাটতির পরিমাণ ৭৬,০০০ হাজার টন। 

তিনি আরও বলেন যে, কলিক।তা এবং শিল্প এলাকার 

অধিবাঁপীর সংখ্যা রেশন কার্ডের তিস্ভিতে ৫৫ লক্ষ । 

অতএব দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে বংসরে ৭,১৭,০০০ 

টন খাদ্যের প্রয়োজন । 

মোট উৎপাদন 
১৯৪৮-৪৯ সালের উৎপাদন £__- আঁমন--২৮৮ লক্ষ 

টন; আঁট্স--৪*০ লক্ষ টন এবং বোরো! ১ লক্ষ উন 

অর্থাং প্রায় ৩৩ লক্ষ টন ধাভ উৎপাদন হয় । ইহ্‌1 হইতে 

বীজ ও অঙ্তান্ত কারণে নষ্ট বাবদ শতকর] ১০ ভাগ 

কিপাবে বাদ দিলে মোট উৎপাদন হইতেছে ৩০ লক্ষ টন। 

মোট ২,৭৯,০০০ হাজার টন খাদ্য আমদানী কর! 

হুইয়াছে। 

পাশ্চমবঙ্গে সাধারণতঃ ৩৬ লক্ষ টন খান্তশস্ত উৎপন্ন হয়। 
গত তিন বৎসরে গড়পড়ত| ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাত্াশস্ড 
উৎপন্ন হুইয়াছে। অীপ্রকুপ্রচঞ্জ সেনের এই বিবৃতি যাদব 
বাবুর হিসাঁবকে সমর্থন করে না! । 

এই বিতর্কের শেষ হইবে কবে? সরকারী ছিসাঁবে যে 
দুল বরা! হইতেছে, তংসম্বদ্ধে শীরবতাই কি এই প্রশ্নের উত্তপ্ন? 


খাদ্য উৎপাদন 


পুরুলিয়ার “মুক্তি স্থানীয় খাদ্য পরিস্থিতি আঁলোচন! 
করিয়া যাহা লিখিয্াছেন তাহা! শুধু মানভূমে প্রযোজ্য নে, 
দেশের সর্বস্থানেই এ অবস্থা! এবং খাঁদ্যাভাব হইতে পরিজাণ 
লাতের যে পথ তাহার! নির্দেশ করিয়! দ্বিয়াছেন তাহাঁও 
সর্বঞজ সমভাবে প্রযোঞ্া | “মুক্তির” বক্তব্যের সারমর্্ঘ 
এইরূপ £ . 

চাষীর ঘরে যদি কিছ শন্ড থাকে তবে ছুর্দিন আপিলেও 
কোন রকমে সে চালাইয়! লয় । কিন্তু বংসরে যে ধান উৎপন্ন 
হয় বেশীর ভাগ চাষীকেই তাঁহার উপরেও কর্জ করিয়া 
চাঁলাইতে ছয় । চাষের আগে বা চাষের সময় তাঁহাকে 
মহাজনের কাছে বা মহাজনের ইচ্ছামত স্থদে ধান কর্জ 
করিতে হয় এবং কসল হইলে তাহা শোধ করিয়। যদি কিছু 
থাকে তবে তাছাও নানাভাবে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়া 
ফেলিতে হয়। জমিদারের খাজন| তে। আছেই, তাহ! ছাড়া! 
বর্তমঃন সময়ে পুলিল, করে গার্ড, ওয়েলফেয়ার অফিসার, 
প্রকিউরমে্ট অফিসার, এশ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স 
অফিসার প্রভৃতি ও অন্ভান্ত সরকারী বেসরকারী কর্তা ও 





পি 


ভাগে 


অন্চরদের সেলাম, জবরদপ্ডি আদায়, বে-আাইনি জরিমান। 
প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহাকে বান বা থাল! ঘটি বাটি বিক্রয়ের 
উপর নির্ভর করিতে হুয়। জমির উপর শ্বত্ব সাব্যস্ত লইয়! 
মাঝে মাঝে মামলা-মোকদ্ষমার খরচও কৌগাইতে হুয়। 
বর্তমানে আবার এক অগ্ঠিনব পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে, 
বিহারে ই! সুরু হুইয়াছে, বাংলায় হয়ত শীদ্রই হুইবে। 
জমিদার জমিদারী উচ্ছেদের বাহানাতে আমীন দিয়া সমস্ত 
ক্ষেত খামার মাপ করাইতেছে। যদি কাহারও কোন ক্ষেত্রে 
এক ছটাক ব! এক কাঠ! জমি বাড়তি বাহির হুইয়! পড়ে তবে 
ক্ষেতের মাথার জমি অন্ত লোককে বন্দোবস্ত করিবার ভয় 
দেখাইয়া একশ ছুই”শ টাকা সেলামী লইয়া! ছুই টাকার রসিদ 
দিয়। ছাড়িয়] দেয়। 


ইহ] প্রকৃত অবঞ্থার একট। আংশিক ছবি মাত্র। বড়লাট 
কর্তৃক হাঁলচষের ছবি অথব1 লাট-প্রাসাদের উঠান চাষের 
খবর সংবাদপন্ে ছাপাইয়া ফসল বৃদ্ধি কর! যাইবে কিন! সে 
বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। আসলে ফসল 
বৃদ্ধি কিতে হুইলে চাঁষীর দুরবস্থা দুর কর। আবস্কক। 
গবন্মে্ট ঠিক এই কাটি বাধ দিয় বাকী সবকিছু 
করিতেছেন, জলের মত টাকা খর্নচ হুইতেছে। চাষী- 
দেন এইঞ্চপ অবস্থ! বিচার কপ্িয়! উপলান্ধ করিতে হুইবে 
যে, তাহাপের চাষ ব! চাষের উন্নতির পথে বাধা ও 
অন্গবিধ। কোথায় রহিয়াছে । এ সম্বঞ্জে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত 
করিতে হইবে এবং আচ্ষঙ্গিক ব্যবস্থা সুগম করিয়া ধিতে 
হইবে । শন্তের ফলন তখশ তাহার! আপনিই বাঁড়াইবে । 
“মুক্তি” মানকুম জেলার দৃইাপ্ত দিয়া খলিতেছেন__-বহু সহ্ত্র 
টাক ব্যয়ে জলপেচের পন্য এমন অনেক বাধ হইয়াছে গ্রামের 
লোক সেগুলি সথ্ষন্ধে ঠা কিয়া বলে__ব্যাঙও ভোবে শ!। 
চাকলতা নিকট প্রায় ১১০ একর 'নিঠ1 টড” লইয়া হাজার 
হাজার টাকা খরচ করিয়া যে পতিত জমি উদ্ধার করা 
হইতেছে তাহ্‌!তে কয় মণ ফসল কলিতেছে তা! যে কেহ 
পেই স্থানে গেলেই দেখিতে পাইবেন। চাষী যদি পতিত 
অনাবাধী জম কাটিয়া ক্ষেত করে তবে জমিদার আসিয়া দখল 
করিয়া লয়। হাঁলের জন্য একটি ক!ঠ জোগাড় করিতে হইলে 
করেই গার্ডের প্রণামী দিতে তাহাকে থাল] ঘটি বেচিতে হুয়। 
গোচারণ ভূমির 'অভাবে জরগলের ধাপে গরু চরাইলে গঙ্ল 
গার্ডকে গরু পিছু এক টাক] বেসরকারী জরিমানা দিতে হয়, 
হালের গপ রোগাঁঞ্রাস্ত হইলে ব মগ্রিয়। গেলে চাঁষ বন্ধ করিয়। 
তাহাকে পাগল হুইতে হুয়। বাঁধের জন্য মজুরী পাইতে 
হইলে তাহাকে হির্দা প্রচার করিতে হুয়। যে হিন্দী প্রচারক 
বাধ পায় সে মাটি ন| কাটিয়াই পুরুর তৈরি করে। চাষের 
ক্ষেতে বাধের বদলে চোখের জলে আঁকর 'খাঁড়ি' হুইয়] যায়। 

'সহ্জ পথ আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাহা! গ্রশুণ 





বিবিধ গ্রলঙ্গ-_পশ্চিমবজ সরকারের মণ্ল্য পরিকল্পন। 


সপাল্পাস্পাস্পিা্পাস্পা পপাপাসিপাপাসপাতি পানি পাশাপাশি পনপাস্পনি 


৩৯১ 


শাস্তি 








কখিবেন নাঁ। গ্রামের ষোল আমার পঞ্চায়েতের কাছে 
গিয়া বল কোথায় বাঁধ হইলে অথব1 কোন্‌ কোন্‌ সংস্কার হইলে 
জলশুন্য স্থানে জল হইবে । যোল আনার পঞ্চায়েতের উপর 
ছাড়িয়া দাও। তাহারাই ছিসাব করিয়া বলিবে কত টাক। 
লাপিবে, টাক। তাহাদের ছাঁতে দাও, তাহার] করিয়া! লইবে। 
নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা তাহার] যা! কম পড়ে তাছ! 
পুরণ করিবে । বাংলাদেশে খাসমহলগুলিতে এ বিষয়ে প্রচুর 
সতর্কতার অবসর রহ্ছয়াছে। চাষের সময় তাহাকে অঙ্গ 
গুদে ধান কর্জ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বু জমি 
পতিত পড়িয়া জাছে। বলিয়া দাও, যে নিজ্বের পরি- 
শ্রমে মাটি কাটিয়া জমি তৈরি করিবে বিনা সেলামীতে 
তাহাকেই সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে, ইহার 
অঞ্থ] হইবে না। চাঁধীকে উপলব্ধি করিতে দাও তাহার 
পিছনে পবশ্মেন্ট সমস্ত শক্তি লইয়। তাহার সাহায্যের জন্ত 
প্রস্তুত ঝনহিয়াছে-_তাহাখ খাঁড়ে সরকারী অফিসার, মহ্‌) 
জন ও চোরাকারবারী চাঁপাইয়! তাহাকে পঙ্গু করিয়৷ রাখিলে 
শন্ত উৎপাধন বৃ্ধি হইবে ন1। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য পরিকল্পন। 

পশ্চিমবঙ্গে মংশ্তাঙাব দুর করিবার উদ্ছেস্তে গবর্খেন্ট 
১৯৪৮ সালে কয়েকটি পরিকজপন। করিয়াছিলেন, উদ্ধার 
মধো কোশ কোনটিশ কাজ আরগ্তও হুইযাছে। প্রতোকটি 
ক্কীমেশ্ন জশ্তই বিপুল অর্থ বরাত্ব হইয়াছে এখং কাজ বলতে 
এ বাবদ অথবায় বুঝাইবে। মাছ বাঞঙ্জারে আধপিয়াছে বলিয়! 
আমপা। শুনি নাই। একমাএ কাথি উপগলে বংসপ্পে দশ 
হাজার মণ মবস্তপাপ্তির আশায় যে বিরাট খএচের ব্যবস্থ! 
হুইয়াছে এবং উদ্ছার যে বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই বায় হইয়] 
পিয়াছে তাহ প্রক!শ পাইয়াছে। কাখথি উপকূলে মাছ ধর! 
পরিকঞ্সনাটি গত অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণকষূপে কাধাবরী 
হওয়ার কথ] ছিল এবং তদন্থসারেই খর৮পত্র হুইয়াছে।, 
বাংলার রাঞ্জধ ফ্রেমশঃ সনুচিত হইয়া আসিতেছে । অথচ. 
এ দিকে ধৃকৃপাতমাআ না! করিয়া সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা 
ও বেতপ বৃদ্ধি হইতেছে এবং পরিকল্পনার নামে হুহ হাতে 
গলে টাকা ঢালা হইতেছে । যে কাঙজ অতি অল্প ব্যয়ে 
সমবায় সমিতি দ্বারা হুইতে পারে তাং সরকারের নিজের 
হাতে তুলিয়া লইয়া শুতন বিভাগ ্থ্টি ব পুরাপে! বিভাগের 
আয়তন বৃ্চির কোনই সার্থকতা নাই। ইচ্ছাতে থ্যয় খাড়! ছাড়া 
আগ্রকোন কার্জই হইতেছে লা। সুগরবনের মা কলি- 
কাতায় জানিয়। মংস্যাতাব দুর্গীকরণ যদি প্রকৃত উদ্দেন্ঠ হয় 
তবে তাহার সর্বোৎকৃ্ধ উপায় সমবায় সমিতি মারফত 
ধীবরদের জাল প্রভৃতি দেওয়। এবং ধুত মৎস্য কলিকাতায় 
দ্রুত জানবার অন্ত লঞ্চ, বরফ প্রভৃতি সহ্জলত্য কর]। ক্কধক 
ৰা বীবর কোন বপ্ত বিপাহুল্যে চাহে না, তাহার। পয়স| 


৩৯২ 
দিয়াই লইতে প্রপ্তত। খয়রাতী শুভাগ্ধ্যায়ী ন! হ্ইয় 
গবন্সেন্টে যদি তাঁহাদের কাঞ্জের বাঁধাগ্চলি জানিয়। লয়েন 
এবং সেইগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা! করেন তবেই প্রকৃত কান 
হুইবে। ভাত কাপড় মাছ ডিম হুধ প্রভৃতি গবন্মেন্ট নামক 
একটি প্রাণহীন যন্ত্র সরধরাহ করিবে আর দেশের লোক 
বগিয়। ঘদিয়। থাইবে ইহ! কোন সমাজের পক্ষেই মঙ্গলজনক 
শছে। গবন্মেন্ট সংকান্ধে উৎসাহ দিবেন, অসৎ কাজে 
বাধা দিবেন, সকল কর্প্রচে&। যাতে কল্যাণপ্রদ হয় 
তত্প্রাতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন তবেই তে! সমাজ গড়িয়া উঠিবে। 

কাখি উপকূল পরিকজনাটি এইরূপ £ 

কাখি উপকূলে বরিশাল, খুলন! প্রভৃতি স্থান হইতে আগত 
ধীবরদের মাছ ধরায় নিযুক্ত কর! হইবে, তাহাদিগকে নৌকা, 
জাল প্রভৃতি দেওয়! হইবে এবং ধৃত মণন্ডের অর্ধেক তাঙ্কার| 
পাইবে, বাকি অর্ধেক গবশ্মেন্টের | মাছ লঞ্চে ভায়মগুহা বার 
এবং তথা হইতে লরীতে কলিকাতা আনা হইবে। মস্ত 
বিভাগে পাটি লঞ্চ আছে, তাহার মধ্যে কয়টি এখন কার্ধ্যক্ষম 
তাহ? বলা হুয় নাই। 

দশ জন এক্সপাট ধীবগকে বেতদ দিয়! পাঁখ! হইবে। 
ত।ছা'া ধৃত মাছখ্খলি সংগ্রহ করা, বরফ (েওয়া, প্যাক করা 
প্রতি কাজ খবরদারী করিবে । 

প্রথম বংসর দশ হাজার মণ মাছ পাওয়া যাইবে । তম্মধো 
৫০০০ মপ গবন্মেন্টের । এই পরিম।ণ মাছ বরিতে (নয়লিখিত 

- লোক লাগিবে £ 

৩০ জুন ধীবর্র ও পাঁচটি নৌক1 লইয়! এক একটি দল গঠিত 
হইবে, একপ তিনটি দল থাকবে, তাহারা তিনটি সাইনে জাল 
দিয়া মাছ ধরিবে। এক এক দলে ২০ জর বীবন ও ছুইটি 
নৌকা! লইয়! গঠিত আার 2ইটি দল জিশটি গিল জাল দিয়। মাছ 
ধরিবে। ২০ জন ধবব ও ছুইটি নৌক। লইয়। গঠিত আন 
একটি দল ডেমিশ সাইশে এবং ড্র্যাগবীচ সাইনে দিয়! মাছ 
ধরিবে। পণিকল্পন। পূর্ণ রূপ পপিগ্রছ করিলে এতঞ্লি লোক 
এইসব বৈজ্ঞানিক জাল লইয়া! নিকটবন্ধা সমুদ্রে এবং নদীর 
মোহান!র মাছ ঘররতে থাকিবে । কীাথি 'আঞফ্লে হিসাব করিয়া! 

সরকারী কণ্ঠার] দ্বেখিঘ'ছেন -ধ, একজন লোক ধৈনিক ১৫ 
সের মাছ ধিতে পারে, শৃতর্নাং বংসরে মা ১৮০ দিন কাজ 
করিলেই দশ হাতার মণ মাছ ধর! পড়িবে। 

এই পরিকঞ্পন! এহগ কিয়! স্বিত হইল কাখি উপকূলের 
সমুন্ত্রে এবং ২৪ পর্নগণার সুন্দরবনের মোহানায় অবিলগ্ষে কাজ 
সুরু হইবে । ৩০শে সেপ্টে্র ১৯৪৮ সালের মধো প্রাথমিক 
কাধ্য শেষ হইবে, ১৫ই অক্টোবর মধ্যে কান আপু হইবে 
এবং তারপর ছুই মাস অর্থাৎ ১৫ই ডিসেপ্বর ১৯৪৮ সালের 
মধ্যে সমগ্র পরিকগ্সন] কার্ধ্য প্রযুক্ত হইবে । ইচ্ছার পর সাড়ে 
সাত মাপ কাঠয়! গিয়াছে, পরিকল্পন! অনুসারে অন্ততঃ ৬৬৭২ 
মণ মাছ এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় আলিবার কথ! । 


গ্রধালী 





১৩৪৬ 





কত মাছ প্রকৃতপক্ষে কলিকাতায় আপিয়াছে তাহ। 
জানাইয়! দেওয়! উচিত । এই দশ হাজার মগ মাছ বরিবার 
অন্ত নিয়লিখিত টাক। ক্যাপিটাল খরচ ও কর্পচারীদের জ্ 
চলতি খরচ বরাদ্ধ হইয়াছে £ 


কর্মচারীর প্ বেতন স্পেশাল এলাউব্স এক 
বংসরের বায় 
টাকা 
১জন টেকনিক্যাল সুপারিপ্টেণ্ডেণট স্পেশাল বেতন 
ফিল্ড অফিপার (মেক্সিন) স্বয়ং করিবেন মাসিক ৭৫২৬ ৯০০ 
১জন মেরিন বেতন ৬০০২, মাগি *** 
ইঞ্জিনিয়ার ভাতা ১০৫২ ৮৪৬০ 
১জন প্রকিউরমেপ্ট জেল ফিসারি স্পেশাল বেতন 
অফিদার (মেরিন) অফিঃ ৫০২ ৬০০ 
৪ জন ফিসাঁরি মেরিন বিভাগের স্পেশাল বেতন 
ওভারসিয়ার লোক ২৫২ ১২০০ 
৩জন এ ৫০২ টাক বেতন এঁ ৪৭৫২ 
ও প্রচলিত ভাতায় 
নবনিযুক্ত 
২ পিয়ন বেতন ৪০২ টাক! ৯৬০ 
২০ জন সেবক বেতন ৫০২ *্ ১২,০০০ 
(50000000 
১০ অন এক্সপার্ট 
ধীবর বেতন ১০০২ ১২,০০০ 
২ জন প্রহরী বেতন ৭৫২ ১৮০০ 
৪ জন সারে বেতন ৭৫২ ও 
ইপ্টেরিম পে তত ৬৮১৬ 
৪ জন ইঞ্জিন 
ড্রাইভার ইন্টেবিম পে ৬৮১৬ 
৬ জন লঙ্কর বেতন ৩০২ ও ভাত! ৫৪৭২ 
২ জন তৈলদাত] বেতম ৬০২ ও ভাতা ২৮৫৬ 
২প্ধসমাবি বেতশ ৪৫২ ১০৮০ 
৪জ্রনলরী বেতন ৬০২ ও ভাতা ৫৭১২ 
ডাইতার 
২জন লী (বেতন ৫০৬ - ১২০০ 
পাকা রক 
১ জন একাউন্ট বেতন ৪৫২ ও ১২১২ 
ক্লার্ক ইপ্টেরিম পে 
১ জন ট'ইপিঞ্ এঁ ১২১২ 
১জন ষ্টোর বেতন ৭৫২ ও তাতা ১৭০৪ 
কীপার 
১জ্ন আর্দালী বেতন ১৩২, মাগ সী ভাতা! 
র্‌ ও ২২ কলিকাত! এলাউদ্জ ৫৫২ 
কণ্ধতা্'দের বাড়ী ভাড়ার জন থোক বরাদ্ধ ২০০০ 


৭৯, ০৪ 


বিবিধ গ্রদ_পপ্চিমবজ্ধে থাল ইত্যাদির অবস্থা 


৩৯৩ 





ভা 
এই গেল ঠাফের হিসাব) এবার প্রথম বংপয়ের ১০ 
ছার মণ মাছ বরার বাজেট-_ 
টাকা 
ফ্যাপিষ্টাল খরচ (বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে আছে) 
১১১১১৩২০॥০ 
চলতি খরচ-_. 
কর্মচারীদের বেতন ( উপব্রি-উক্ত ছিসাবে) ৭৯৩০৪ 
লঞ্চ এবং লতী চালাইবার পেট্রল ২৪,০০০ 
বরফ, লবণ, প্যাকিং প্রভৃতির খরচ ২৪,০০০ 
লঞ্চ, লত্ী প্রভৃতি মেরামত ১৫,০০০ 
উহাদের জভ প্রয়োজনীয় জিনিষপজঞ ৩০০০ 
বিবিধ ব্যয় ১০০০ 
ঃ ১,৪৬,৩০৪ 
মোট ২₹,৫৭+,৬২৪।০ 
এবার ক্যাপিটাল খরচের নমুনা-_ 
টাক] 
হট ভুজার অর্ডার দেওয়] হইয়াছে দাম ২৯,১১৩ 


শীত পাওয়া যাইবে 

২ট মোটর ইঞ্জিনমুক্ত ভিঈী-_রড! কোম্পানী হইতে 
শদ্রই কেন! হুইবে 

১ট ২ টন লরী-_এলেনবেরী কোম্পানী হইতে 
শীজই কেন! হইবে 

সাইকেল- কেনা হুইস্বাছে 

সরঞ্জাম সমেত ১টি অকিসার 


৮৮৮০ 


৮০০০ 


তাবু, ২টি সৈভের তাবু কেনা হইয়াছে ৯৮৮৯৪০ 
লঠন, উচ্চ প্রভৃতি এ ১১৭৪০ 
বালতি এবং মাছ স্থাগুলিং যস্তর এ ১০০০ 
ডায়বগুহারবারে জেটি তৈরী ঈ্ই কর! হইবে ১৬,০০০ 
ডায়মওফারবার, কাথি ও 
জলদার মাছের অস্থায়ী গুদাম » ৮০০০ 
নৌকা! তৈথ্ি হইয়াছে ১০১,০০০ 
জাল হর " ২০,০০০ 
১,১১১৩২০৪০ 


এই হিসাবে এক মণ সরকারী মাছে খরচ পড়িবে নিয়ো 
স্কপ এবং এই ভাবে ব্যবস] কতদিন চলিতে পারিবে তাছা 


বুঝা! কঠিন__ 
ক্যাপিটাল খরচ ১০৭ 
কর্মচারী খরচ ৮. 
লরী ও লঞ্চ খরচ ৪২ 
খরফ প্রস্তুতির খরচ ২০ 


৪৫1৩ 


থে গুন্মরবনে মাছ ধরার জতভত এই খরচ হইবে পেখানে 

মাছের বাধার হর ২০২ টীকা থাকে কফিন] সন্দেহ। 
হরিণঘাটার পরিকল্পনা 

হরিণঘাটায় “হঙ্ধনগরী” নির্মাণে সরকারের যে অব্যবস্থিত. 
চি্ততার পরিচয় দেওয়| হইয়াছে, তাহাতে আমর! দিল্লাশ 
হুইরাছি। হরিণঘাটার পরিকঞ্জনা তৃতপুর্র্ব গবর্ণর কেসি 
সাহেবের ফাঁর্ডি) তিনি বিদায় লইবাঁর পূর্বেই প্রায় ৪০1৫০ 
লক্ষ টাকা বাষের ব্যবস্থা নাকি কর! হইয়াছিল; তারপর এই 
চার বংসরে আরও ১৫।২০ লক্ষ টাক! দু দিতে হৃইয়াছে। 
এই অবস্থায় কৃষি-বিভাগ একটু বেকায়দায় পড়েন। কি 
করিয়! ইহার একটা সদৃগতি কর! যায়, তাহার ভাবনা! ভাঁবিতে 
হয়। এত টাকাব্যয় করিম! এক ফোটাও ছধ হরিণঘাট। 
হইতে আসিল না, একটিও ভাল যণাড় ব| গাভী হুরিণধা্টার 
ছাপ পাইয়া দেশের কষক-সন্প্রদায়ের নিকট আসিল না, এই 
অবস্থায় আমাদের গগার-চম্মাঁ কষি-বিভাগও অস্থির হইলেন। 

তাছার প্রতিকারের জণ্ত বিশেষ নাকে জড় কর] হুইল। 
তাহাদের চিন্তার ফলে স্থির হইল হয, কলিকাতার ৩০ ছাঞঙার 
গাভী ও মি হুন্িণঘাটায় সরাইয| লওয়! হইবে; সেই স্থান 
হইতে ছুধ সরবরাহ কর! হইবে কলিকাতা নগরীকে । এই 
সিদ্ধান্ত নাকি উপ্টাইয়! গিয়াছে । কলিকাতার “খাটাল' অক্ষয় 
হইয়] থাকিবে ; ভারতরাষ্রের নান! প্রদেশ হইতে উন্নততর 
গরু, মন্িষ আমদানী করিয়] পশ্চিমবঙ্গে নূতন হুঞ্ধবতী গাভী 
ও ভারবাহথী বলদের সৃষ্টি হইবে | এই উচ্ছেষ্ঠ সাধনের জ্ 
একটি “হুদ্ধ (11111) কমিশনারের” পদ সৃষ্টি কর! হইয়াছে) 
এই বিভাগেরই একজন পুরাতন “বিশেষ” এই পদে নিযুক্ত 
হৃইয়াছেন। এখন ভ্রষ্ব্য মাঞ্র রছিল কঙগাকস। 


পশ্চিমবঙ্গে খাল ইত্যার্দির অবস্থা! 
খান্ত-উৎপাদদের নুতন পরিকল্পন] সন্বদ্ধে কৃষিমন্ত্রী যাদব- 
বাবু যে ঘোষণ| করিয়াছেন তাহার পরিপুণ্রকরপে কলিকতার 
বাহিরের সংবাদপজ্জে যে সব প্রয়োঞ্চনের কথা বলা হয় তাহা 


-জানিয়! রাখা ভাল । প্রথম মস্তব্য বারুড়ার “হিন্দুবানী” হইতে, 


দ্বিতীয়টি বালির ( হাওড়] ) “সাধার৪” হইতে উদ্ধত কর! 
হইয়াছে 
গত ১৩২২ সালে ছুর্তিক্ষের সময় তদানীত্তন সরকার 
পলাশবনী গ্রামে একটি থালের মুখে বাধ দিয়ে এই খালের 
জল ক্যামেল কেটে জয়দগর পর্যন্ত আনার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেদ। ক্যানেলটি যত দিন ভাল ছিল তত দিন উভন্ত 
পার্থর প্রায় ২০০ মৌজাতে ধান, ইক্ষু, আলু, গম প্রতৃত্ি 
চাষ হচ্ছিল এবং বহু পতিত জমিও চাঁষের উপযোগী হুয়ে- 
ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল উহ! সংস্কার ন! হওয়ায় বশ বংসর 
আগে বাধ ভেঙ্গে গেছে এবং খালের জল পূর্বববৎ নদীতে 
গিয়ে পড়ছে। এই ক্যানেল স্থানীয় দরিত্র কৃষিজীবী- 


স্পিন 


প্রবার্গী . 


১৩৫৬ 





গণের পক্ষে সংস্কার কর] সম্ভবপর নয়। জেল! কর্তৃপক্ষের 
দুটি খালের প্রতি বহুবার আন্ব& কর! হয়েছে; জেল! 
শাসক, লেচবিভাগীয় কর্তা! প্রস্থতিদের এনে দেখানও 
হয়েছে; কিন্তু বছ অর্থব্য় হবে, এই জঞ্জুহাতে কোন 
কিছুই কর] হয় নি। 


সাওড়াপোত। খাল 

হাওড়া ও ছগলী জেলার সীষাস্ত রচন! করে ভাগীরথী 
হতে পশ্চিম দিকে গিয়েছে বালি খাল-_তাঁরই শাখ! এই 
স্কাওড়াপোত। খাল। এই খাল বালি, জগদীশপুর ও 
কিছু লিঙগুয়া ইউনিয়নের মধ্যে । বিখ্যাত দন্ধ্য রতন 
পাখীর “ছিপ” এই খালে যাতায়াত করত***তাই আজও 
খালের এই অংশকে «পাখীর খাল, আর পাশের বৃহৎ 
বাগাঁনটিকে “পাখীর বাগান' বলে। এই খালটি দিয়ে 
প্রয়োজনমত জল নিকাশ ও জল সেচনের ব্যবস্থা! হ'ত 
বলে কত রকমের রবিশন্ত, ধান, পাঁট প্রতৃতি যে মাঠে 
মাঠে হ'ত তার শেষ নেই। কিন্তু হাঁওড়া-বর্ধমান ও 
পরে কফলকাতা-কর্ড প্েলপথ নির্টিত হওয়ায় ১২ট গ্রামের 
লক্ীত্বরূপ। এই খালের সরল গতি অবরুদ্ধ হয়ে গেল। 
তার পর অন্ধ গ্রামবাসী স্বার্থের মোহে খালের জমি 
আত্মসাৎ করতে লাগল। কয়েক বংসরেই খাল মঙ্জে 
গেল-*'নৌকা৷ অচল হু'ল-.*কচুরী পান] বাপ বাঁধল, আর 
উপবা'সী ক্কঘকের শুণ্ত উদর দ্ীহাঁয় স্্ীত হ?ল। 

১৯৩৭ সালে জনছিতব্রতীদ্দের এক প্রচেঠ! হ'ল এই 
খালটিকে সংস্কার করার। কিন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের 
ওদাসীভ, ভূত্বামিগণের নিক্কিযতা আর তদানীত্তন 
সরকারের অতি ক্পণের ভায় মাজজ ৬০০২ চাক] দানে 
তাহাদের আশা সফল হলনা । খালের গতি একটু 
সরল হ'ল বটে, কিন্ত সন্বীর্ণ সাকোর পেষণে জলের প্রবাহ 
আর ঠিকমত হ'ল না। বর্তমান বংসরে সরকার বিভাগ 
হতে হাওড়! দ্িলায় ২ লক্ষ টাক! বায়ে ২০০ট খাল 
কাটবার পরিকল্ন৷ হয়েছিল। 
পরিকল্সন! হওয়ায়, আর বৈশাখেই প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার 
অধিকাংশ পরিকজনাই ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় সমবায় 
সমিতির মাধ্যমে আর ইউনিয়ন বোর্ড ও কংগ্রেস কমিষ্টর 
সহযোগিতার এই খালের সংস্কার কাধ্যও গৃঙ্থীত হয়েছিল । 
কিন্ত সরকারী পক্ষে একটি সর্ত ছিল যে, সাহাধ্যপ্রাপ্ত 
ক্কষকের! তিন বৎসরের মধ্যে ব্যয়িত অর্থ খান্ধন! শ্বরপ 
পরিশোধ করতে বাধ্য হবে । শহরের শিক্ষ। ও সুবিধার 
জ্ড বিন! সর্থে বছর বছর বছুলক্ষ টাক ব্যয়িত হচ্ছে 
কিন্ত জাতির মেরুদণ্ড এই সব শ্রামের সম্বদ্ির জন আক 
সরকার মা ২ লক্ষ টাক] বিনা সর্থে ব্যয় করতে পারেন 
ঙ।? 


কিন্কু অত্যন্ত বিলম্বে এই . 


সি 


পশ্চিমবঙ্গে খাদি, প্রস্তত 

গত মাসের প্রবাসীর” সম্পাঙ্গকীয় মন্তব্যে আমর! যুক্ত- 
প্রদেশের খাদি উৎপাদনের বিরাট ব্যবস্থার কথ! উল্লেখ করির! 
পশ্চিমবঙ্গে তংসত্বদ্ধেকি চে& চলিতেছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালের প্রারত্তে ডাঃ প্রকুল্নচজ্জ ঘোষ 
মন্ত্রিমগুলী কর্তৃক নিযুক্ত “খাদি বোর্ডের” অবৈতনিক সম্পাদক 
প্পঞ্চানন বনু এই প্রশ্নের উদ্ভরে একটি বিবরণ পাঁঠাইয়াছেন। 
সরকারী পরিকজনার উদ্ধেন্ঠ__গ্রামবাপীকে বস্ত্রে শ্বাবলম্বী 
করা, খাদি-ব্যবসায় নয়; এবং অহিংস সমাঞ্জ সংগঠনের 
পথ পরিফষার করা। 


এই উদ্বেন্ঠ অনুযায়ী ছয়টি জেলায় ১২টি কেন্জ স্থাপন কর! 
হয় এবং প্রত্যেক কেজ্জে কন্থা নির্বাচন করিয়া তাহাদিগকে 
চরক! ও এ্রামসেবার কাধ্য শিক্ষা! দেওয়া হুয়। প্রত্যেক 
কেজ্জের এলাক! সাধারণতঃ ১৪ হইতে ২০ট এ্রাঁম লইয়া গঠিত 
হয় এবং কম্মাদের শিক্ষাকাল ৩ হইতে ৪ মাস সময় নিদ্ধি্ 
হয়। এই তাবে ১২টি কেনে ১২টি খাদি বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়! ১৮২ জন পুরুষ এবং স্রী কম্মাকে অভিজ্ঞ খাদি- 
শিক্ষক দ্বার! শিক্ষা দেওয়] হ্য়। শিক্ষান্তে প্রতেযক কন্মাকে 
১৫০-২০০ পরিবারের তাঁর এহণ করিয়] গ্রানাঞলে কাজ করি- 
বার জভ নির্টেশ দেওয়] হয়। স্থানীয় অবস্থানুযাযী কর্দিগণ 
একাকী অথব! দলবঞ্চভাবে গ্রামবাসীদের সহিত নিজেদের 
খাপ খাওয়াইয়] খাদির কাজ করিয়া আসিতেছেন। খ্রাম- 
বাসীদিগের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনিবার 
জভ্ করার! তুল] ধোন] ও সৃতাকাট! শিক্ষা দিয়া ব্যাপক 
চরক! প্রচলনের চে& কর! ছাড়াও তাদের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রকারের সেবাকার্ধ্য করিতেছেন। গ্রাম পরিফার-পরিচ্ছন্ন 
করা, হরিজন মেবা, গোঁ-ময় সারের উপযুক্ত ব্যবহার, নৈশ 
বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি এই সেবাকার্ধ্ের অস্ততুক্ত। 
কম্মার] শিক্ষা পাইবার পর ১৯৪৮ সাল হইতে 
গ্রামে কাজ আরম্ভ করেন। মিয়ে কুন, ১৯৪৮ হইতে মে, 
১৯৪৯ পর্য্যন্ত খাদী কার্য্যের বিবরণী চুন্বক আকারে দেওয়! 
হইল। 


১। কেস সংখ্যা ১২ 
২। গ্রাম সংখ্য। ৪8০০ 
৩) পরিবার সংখ্যা ৩০,০০০ 
৪। শিক্ষাপ্রাপ্ত কম্মার সংখ্যা ১৬৭ 
৫। তুলা বোন! ও শ্ছতা কাটা- 
শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রামবাসীর সংখ্যা ৬৫২৬ 
১৬। প্রচলিত চরক। সংখ্যা ৬০৭১ 
৭1 প্রচলিত তকলী সংখ্যা ৪৬১৮ 
৮। কাটুনী কর্তক উৎপর ব্থৃতার পরিমাণ ১৭৭/০ মণ 
৯। উৎপর্ তার মনুত্রী বা বাদী ৩৫০০০ টীক! 





ভাত বিবিধ প্রসঙ্গ--জআলামে বাঙালী উদ্ধান্ত ৩৪৪ 
১০) ৬ বনের পরিমাণ | দিয়াছেন, কিন্ত জাজ পর্যন্ত উহা হইতে এক পয়সাও 
ক) ওজন ১০৯/০ হণ খরচ হয় নাই। 
( খ) বর্গগ্জ ৩০৬১০ বর্গগজ এই উদ্ধাত্তগণ আপনাদের কোনরকম ক্ষতি করিবে _. 
১১। জাতীর প্রাপ্ত নত ১২,৫০০২ টাকা! ইহা ঘেন আপনার! মনে না করেন। মাক্থষই মানুষকে 
১২। উৎপন্ন বের মূল্য ৪২,০০০২ টাক! লাহাযা করে। লোকের বসতি বাড়িলে স্থানের উন্নতি 


জাতীর অন্ুবিধার জত সমস্ত ক্ছতা বুমাইয়া দেও! 
সন্তবপর হয় নাই। সমস্ত উৎপন্ন সুতা বুনাইতে পারিলে 
ষাতী ২০,৬০০২ টাক! উপার্জন করিতে পারিত এবং 
উৎপন্ন বন্ধের মূল্য ৭০,৮০০২ টীকা হুইত। খাদি-পরি- 
কজনাটি বন্ু-স্বাবলম্বনের ভিদ্িতে গঠিত 7 খাদি-উৎপাদন 
ব্যবসায়ের ভিভিতে নয়। এই কারণে উৎপর সমস্ত বস্ত্রই 
কাটুমীর! নিজে নিজে ব্যবহার করিয়াছে। 
প্রারস্ত হইতে মার্চ ১৯৪৯ পর্ধ্যস্ত মোট ১১৬৭,২৩১ 
টাক! খরচ হুইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৭,২৮৯ টীকা তুলা, চরকা, 
আসবাব ও গৃহ্নিপ্মাণ কান্ধে ব্যয়িত হুইয়াছে এবং 
৯৯,৯৪২ টাক! কম্মার শিক্ষা কম্মার ভাত1, সংস্থার খরচ 
প্রভৃতি খাতে খরচ হুইয়াছে। 
পঞ্চানন বাবুর বিবরদ্ীতে কয়েকটি অন্ুবিধার কথার 
উন্লেখ দেখিতে পাই। নিয়ন্ত্রণের জ্ত সময়মত তুল] সরবরাহ 
হয় নাই; পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসময়ে ও প্রয়োজ্ধম মত 
আধিক সাহাধ্য করেন নাই; গতির! মিলের স্থত। কালে'- 
বাজ্জারে বেচিয়া অধিক লাভ করে; এই উদ্দাছরণ দেশের 
নৈতিক জীবন বিঘাক্ত করিয়াছে । পঞ্চানন বাবুর চেষ্টায় ও 
কম্মাদের কর্টের ফলে যদি দেশের জআবহাওয়। কথফিংও 
বিশুদ্ধ হয়, তবেই খাদি-উৎপাদনের সার্থকতা আছে বলির! 
গণ্য করিব। 


আসামে বাঙালী উদ্বাস্ত 
গত ৬ই শ্রাবণ কাছাত্ত জেলার হাইলাকান্দি শহুরে ভাঁরত- 
সরকারের পূর্বাঞ্লিক উদ্বাত্ত জ্মন্তা সম্বন্ধে উপদেষ্টা 
গ্রীরোহিদক্মার চৌধুরী যেসব উক্তি করিয়াছেন, তার গুরুত্ব 
গারত-সরকার উপলদ্ধি করিবেন, এই আশা! আমর! এখনও 
ক্ষরিতেছি। চৌধুরী মহাশয় ইংরেজ আমলে আলামের মন্ত্রী 
ছিলেন ॥ বর্তমানে কেক্্ীয় আইন সভার সন্ত । তাঁহার পক্ষে 
আসাদ গবন্মেটে ও ফেন্রীয় গবন্থেন্টের নিঙ্গা! করা সহ্ত্ 
নয়। তবুণড ভ্ভাহাঁকে এই কার্ধ্য করিতে হৃইয়াছে। করিমগঞ্জ, 
শিলচন্র ও শিলঞেও চৌধুরী মহাশয় এইরপ মন্তব্য প্রকাশ 
ফরিয়াছেন। নিয়ে গাহার বক্ততার কোন কোন অংশ 
উদ্ধত হইল £ 
আমি ইহা স্বীকার করি যে, ভারত-সরকার ও আসাম 
সরকার উদ্বান্ত সমস্ত সমাধানের জভ এ দিকের উদ্ধাত্ত- 
ছিগের কোন সাহায্য করেন নাই। বিশেষ দরফারের 
অভ ভারত-সরফার আলাম সরকারকে এক লক্ষ টাক। 


হয়। আসামে অভান দেশের ভূলনায় জারগার অনুপাতে 
লোকসংখা] কম। আমি নিষ্বে আসামী হুইয়াও বলি 
যে, আসামী ও বাঙালীদের মধো কোম প্রতেদ নাই-_ 
আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যার্ছি সব বিষয়েই 
ভারতে একমান্্ বাঙালী ও আসামী এক । আমি ইহা 
খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি__ভারতের অন্তার] বাঙালী 
ও আসামীদের কোন বিষয়েই আমল দিতে চায় না। 
দ্িক্ীতে আমাদের কোন মর্ধযাদ| নাই। চাকুরী, ব্যবলা, 
বাণিগ্ধয প্রভৃতি বিষয়ে জামরা বাঙালী ও আসামীর! 
সর্ববিষয়ে অন্থবিষ1! ভোগ করিতেছি । ভারত-সরকার 
হইতে আমর! এই সমস্ত বিষয়ে কোন লাহায্যই পাই 
মাই। আসামে প্রায় ২৩ লক্ষ উদ্বাত্ত আছে-__ইছা! 
মোটেই বেশী নছে। 
জামি অক্লাভাবে শীর্ণ ৪০:৫০ জন ব্যভিকে দেখিয়াছি 
ইহাদের মধ্যে শিশু এবং মহিলাও আছেন। সরকারী 
সাহায্য আলির! ন) পৌঁছান পর্যন্ত স্বানীয় সেবা- 
প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় এই সকল ব্যক্তিকে বাচাইয়া 
রাঁখিবার নিমি আমি হাইলাকান্দির মহকুমা! হাকিম ও 
কাছাড়ের ডেপুট কমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছি । 
জরুরী অবস্থায় এই সকল উদ্বান্তকে সাহাব্য দিবার 
মত কোন অর্থ কাছাড়ের ডেপুট কধিশনার কিংব! হাইলা- 
কান্দির মহ্কুম! হাকিম কাহারও কাছেই নাই। উদ্বাত্ত- 
দের সাহথাধ্যার্থ কেন্জীয় গবন্ধে্ট আসাম গবন্থেন্টকে যে 
এক লক্ষ টাক] দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাদের হাতে 
কিছু টাক! দ্বিবার জন্ত কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার ইতি- 
মধ্যেই গবন্মেন্টের দিকট লিখিয়াছেন। 
সৌভাগ্যবশতঃ করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচরের 
ভিতর এবং চছৃদ্ধিকে অস্থায়ী বাসগৃহ নির্্াণের উপযুক্ত 
যথেষ্ঠ স্বান আছে । এই জরুরী কার্ধ্ের প্রয়োজনীয় 
ব্যয়-সচ্ুলান করিবার জভ ফাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারের 
হাতে যথোচটিত অর্থ দিবার নিমিত্ত আমি ভারত 
গবন্ষেক্টের পাহায্য ও পুতর্ধসতি মন্ত্রীর নিকট তার 
করিয়াছি? 
শিলগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চৌধুরী মহাশয় এই 
সব্ভাকে “রাজনীতি” হুইতে দূরে রাখিতে আবেদন 
করিয়াছেন। কিন্তু আসাহ গবর্মেন্ট তাহাই করিতেছেন। 
প্রধান মন্ত্রী গগোপীনাথ বড়দলৈ বলিয়াছেন যে আপামে 


৪৬ 


ধাড়তি মি নাই। চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন ২।৩ লক্ষ 
উদ্বাস্তর প্রয়োক্ষমের উপযুক্ত জমি জাছে। .এইছুই উক্তির 
মধো কোম্টি সত্য তাহা! সকলেই জানে । বড়দলৈ মহাশর 
পরাঁজনীতিশ আনিয়াছেন এই সস্তার মধ্যে, কারণ বর্তঘানে 
জাসামে বাঙালী ও আসামী ভ'যা-ভাষীর সংখ্য। প্রায় সমান 
--২৫।২৬ লক্ষ । বাঙালী টদ্বাস্তকে আসিতে দিলে এই সমত। 
রক্ষা সহন্ধ হইবে না, হয়ত ভোটের কোরে বাঙালী 
আসামীকে ছারাইয়া 1দতে পাপ্ে। এই জাশক্কাই “বাল 
খে” জান্দোলনের প্রেরণ] জোগাঠতেছে। 

এই আশঙ্কা! সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়। সমস্ত সমাধানের 
উপায় থুকতে হইবে । ভারতরাষ্রেথ মাগরিকের-_ সকল 
ছিম্ুরই__এই অধিকার আছে ; ভারতরাধ্রের যে কোন প্রদেশে 
প্রবেশ ক'রবার ও ভর্র-জীবন যাপন কারবার আঅধকার কেহই 
ফাড়িয়া লইতে পানে না। 
করিতেছেন; এবং কেক্জীয় গবর্থেট এই অনাচারের প্রশ্রয় 
দিয়াছেন। ছুই বৎসর হইতে এই অনাচার চলিতেছে। 


কাশ্মীর 

গত ১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) ভারতরা& ও “পাকি থান” 
রাষ্্রের সামগ্রিক প্রতিণিধিবর্গের মধ্যে একট! চুক্তিনান! 
স্বাক্ষখিত হুইয়াছে। ২০শে শ্রাবণ দুতন দিজীতে পঙ্ডিত জবাহ্র 
লাল নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলনের সমক্ষে যে বক্তৃতা দান 
করেন, তছপলক্ষে তিনি বলিয়!ছেন-_-“ইহু! নিতান্তই সামরিক 
ব্যাপার । গত ১ল। জাচুর়ারি যখন যুগ্ব-বিরতি হয়, তখন 
কোন্‌ পক্ষের সৈডদল কোথায় ছিল, বর্তমান চুক্তিতে তাহাই 
দেখান হুইয়াছে।” কিন্তু আবাদের মনে হয় যেব্যাপারট! 
যত লহ্জ ও লঘু করিয়! প্রমাণ করিতে চেষ্ঠা! হইতেছে, তাহ! 
তত সহজ নয়। বর্তমান চুক্তিতে “আজাদ কাশ্মীর গবন্থেপ্টের 
পৈঙ্ঘলের অধিকৃত স্থান স্বীকার কিয়! লওয়া হইয়াছে; 
তাহার কাশ্মীর-জগ্ু রা্্য হইতে সবরিয়া যায় নাই যদিও এই 
বিষয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী অনেক সময় অনেক বড় বড় 
কথ! বলিয়াছেন। ব্যাপার দেখিয়া] মনে হয় যে, এই বিষয়ে 
আমাদের বা্রচালকফগণ সম্মিলিত জাতিলজ্ঘের - প্রেরিত 
কমিশনের মানারপ চাপে ছেলিয়! পড়িতেছেন। 

বর্তমান চুক্তিতে কিন্ত কাশ্মীর সম্ভার কোনরাপ নীষাংস! 
হইল না। পণ্ডিত জববাহ্রলাল “দিনগত পাপক্ষয়” করিয়! 
যাইতেছেন॥ রিস্বতি-বস্তৃতার এক ফথা বলেন) কাধ্য- 
কালে দেখা যায় যে অবস্থার তাড়নায় অভর়প ব্যবস্থা 
মানিয়া লইতেছেন। ইহা! সন্তব হইতেছে এইগ্ড যে, কাশ্সীর 
সন্বন্ধে কোন খ্ির নীতি গৃহীত হয় নাই। “্পাকিস্বান” 
জানে সেকি চায়। সুতরাং লে যোগ-বিয়্োগ করিয়! কিছু 
না কিছু পায় বা পাইতে পারে। কিন্ত পঙ্িত নেহরু 
জানেন দা! কাশ্মীর জন্বন্ধে তিনি কি চান বা কি পাওয়া সঙব। 


প্রবাজী 


আসাম গবস্থেন্ট তাহাই. 


১৩৫৬ 


সুতরাং কাশ্মীরের সমন্তার নুমীমাংসার জঙ্ ভারততা্রের 
আরও আনেক দিন অপেক্ষা! করিতে হইবে । সেই অবসরে 
সোতিক়়েট রাই একটু হাত সাফাই দেখাইতে চে! করিবে । 
মিঃ লিয়াকং জালী খার মিমস্্রণ তাছার প্রমাগ। 


ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা 
গত ৮ই শ্রাবণ ফেব্জীয় শিক্ষ! বিভাগের সেক্কেটারী ডাঃ 
তাঁরার্টাদ ভারতরাঞ্ের শিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
বেতারযোগে একটি বিবৃতি দেন করেন। বুনিয়াদি শিক্ষা 
হইতে বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষা পর্ধ্যত্ত সরকারী নান! পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে এই বিবৃতি হুইতে কিছু কিছু ধারণ! কর] যায় ॥ পাঠক- 
বগের অবগতির জন্ত তাহ! তুলিয়া দিলাম ; 
প্রত্যেক প্রদেশই নির্দি& এলাকায় এবং নির্দি্ বয়সের 
ছাত্রদের জন বাধাতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের 
পণ্রকম্পন! গ্রহণ করিয়াছে । ১৬ বংসর সময়ের মধ্যে 
৬ কইতে ১৪ বংসত্র বয়স্ক বালক-বালিকাদের জভত 
বাধ্যতানূলক বুনিয়া্দী শিক্ষা প্রবর্তন, এই পরিকজ্পনার 
চরম লক্ষ্য। ভারত গবন্থে্ট এই পরিকল্সন] কার্যকরী 
করার ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ বহন করিতে সম্মত 
ক্ইয়াছেন। 
গবন্থেন্ট প্রাপ্তবয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন 
ব্যগ্র। জর্বপাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত ইতি- 
মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্গত 
এলাকাসযূছে সামাজিক শিক্ষা প্রবর্তনের এক পরিকজ্পন! 
গৃহীত হুইয়াছে। এন যে অর্থ বায় হইবে, কেন 
সরকার তাহার অর্দেক বহন করিবার নীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
যে সকল কারণে বিশ্ববিভালয় কমিশন গঠিত হুইয়াছে, 
ফমিশন কি কি বিষয় অহথসন্ধান করিবেন এবং কমিশনের 
অধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ভাঃ তারাটা্ 
বলেন ঃ 
নিয়ত পরিবর্তনঙ্ীল অবস্থার ও প্রয়োজনের উপযোগী 
ফরিয়! শিক্ষাপঞ্চতির অবন্ঠই পরিবর্তন করিতে হুইবে। 
স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামান্িক ও 
রাজনৈতিক ক্ষেতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। 
স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে ঘে, স্বাধীনত! লাতের যে পঞ্ধতি 
ভারতের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ 
ছিল, এখন জার তাহ! স্বাধীন ভারতের প্রয়োজন 
বিটাইতে সমর্থ নে । 
প্রজাতান্ত্রিক রা্্রে সর্বজনীন এবং উন্নত বরণের শিক্ষার 
* প্রয়োজন । চরিব্ের এবং বোব ও চিন্তা শক্ষির মান যাহাতে 
উন্নত হুয় এবং জাতীয় কর্থক্ষেতরের লকল বিভাগে জাতি 
যাক়াতে বথার্ধ নেতা পাইতে পারে, সক্ষই ইহা! 


ভাজ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভারম্তরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবন্থ 
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জাবন্ভক। উন্নত ধরণের জীবনযাপনের নুতন পথ আমাদের 
সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে । নুতরাং শিক্ষার সকল স্তরের 
ও সকল পর্যায়ের ক্ষে্জের নুতন পরীক্ষা! প্রয়োক্ধন। 
বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষার এবং উচ্চ শ্রেঈর গবেষণার সকল 
দিক পরীক্ষা! ফরিয়া! কমিশনকে সুপারিশ করিতে খল] 
হইয়াছে। 
বিদেশে শিক্ষালাভের জতভ এবং মানা! দেশের সঙ্গে 
সাংস্কৃতিক যোগ রক্ষার জন্ত সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের কল্যাণে 
যে সকল নুতন পথ খু'লয়াছে তংসম্থন্ধেও ডাঃ তারাাদ কিছু 
যলিয়াছেন £ 
জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা-সমাজ ও সংস্কতি-পরিষদ ভারতীয়- 
দিগের সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষ! ্রিবার জন্ত বহুসংখ্যক বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করেনঃ তহুপরি জাতিসঞ্ঘের শিক্ষ] ও সংস্কৃতি 
পরিষদের মারফতে বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষার জন্ত আরও 
ফতকগুলি বি প্রদান করেন। হর্লভ মুদ্রা এলাকা 
হইতে ভারতের জন্য এই ব্যবস্থা করাছয়। বর্তমান 
বৎসরে জাতিসজ্ঘের সংস্কতি-পণ্রষদ ছূর্লত মুদ্রা এলাকা- 
সমূহ হইতে ভারতে পুস্তকার্গি সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা 
প্রদান করিয়াছেন । তথ্যাদি সরবরাহ, মৌলিক শিক্ষা 
শিল্প-কে'শল ও প্রাপ্তবযস্কদিগের শিক্ষ! এবং সাধারণ শিক্ষা, 
মিউদ্িয়মে চাঁকুকল! প্রবর্তন প্রভৃতি শুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে 
উক্ত সংস্কতি-পরিষদ আমাদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব! 
প্রত্তত রহিয়াছে । বৈজ্ঞামিক ও শিক্প-কৌশল বিষয়ে 
- এবং জনশিক্ষা সম্পর্কে কার্ধ্যকরী বিষদ্প সম্বন্ধে বিবিধ 
তথ্য সরবরাহে সাহার] সাহায্য করিতে পারেন। ইছা! 
অবঙ্ঠই স্মরনীয় যে, জাতিসঙ্ঘের শিক্ষ1, সমাজ ও সংস্কতি- 
পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলন ও সভ্-সমিতিতে যোগদানের 
ফলে আমাদের দেশের সাংস্কতিক তৎপরতার বিষয় 
বিশ্বের সম্মুখে জান] সম্ভব হৃইয়াছে। 


সম্প্রতি ১৬ই শ্রাবণ তারিখে, পপ্রাণ্ত-বয়ক্কগণের” শিক্ষা! 
বিস্তারের জ্ভ পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্টের *পঞ্চবার্ষিকী পরি কক্সন।” 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। উক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা 
পশ্চিষবঞ্ষের শিক্ষা-বিতাগের অনেক ভূলক্রট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি- 
গোচর করিয়াছি। নূতন আয়োজনের প্রারত্তে সেইরেপ আলো- 
চন করিব না। আগামী ৩০শে শ্রাবণ ( ১৫ই আগ) হুটতে 
এই পরিকল্পনার রূপদাদ কর! হইবে । মিয়লিখিত কার্ধ্যক্রষ 
স্থির হইয়াছে । যথ1-_(১) নিরক্ষরতা দূর করার জন্ত (প্রাপ্ত- 
বয়দ্ধগণের) সমা শিক্ষাকেজ স্থাপন ; (২) সংস্কতিবিষয়ক 
শিক্ষার জভ কেন্তর প্রতিষ্ঠা, যেমন লাইব্রেরি, প্রান্ত থিয়েটার, 
অবসরকালীন কাধ্যকলাপ ইত্যাদি; (৩) শুনিয়। ও দেখিয়া 
শিক্ষা এবং অবসরকালীন শিক্ষা) (৪) নিরক্ষরতা দৃত্ীকরণ 
কেনের স্ব শিক্ষান্রতীদের শিক্ষার ব্যবস্থা! এবং . সমাপেবা ; 


(৫) স্বেচ্ছা্রতী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাহুযায়ী অতিরিক্ত কার্ধ্যক্রম 
এবং (৬) কার্ধ্য অম্পাদনকল্পে গঠিত ইউনিট ও কার্ধ্য- 
পরিচালনার ব্যবস্থ! | 

বর্তমাম বংসরে ট্রেমিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা্জতা হেতু 
সরাসরি গবন্মেন্টের তত্বাবধানে পাচ শত কেনের বেলী খোলা 
সম্ভবপর হইবে নাঁ। এই কার্ধ্যক্রমের সারাংশ এক শত পূর্ণাঙ্গ 
কেন্্র প্রতিষ্ঠার দ্বার! আপ্স্ত হইবে । প্রথম বংসরে চারি শত 
কেন্ত্রের প্রধান কাঁধ হুইবে-_নিরক্ষরত দূর করার ট্রেনিং ॥ 
তারপর পরবর্ভী প্রতোক বৎসরে অস্ততঃ তিন শত করিয়! নুতন 
কেন্দ্র খোল! হইবে । এই সকল সংখ্যার স্িত যুস্ত হইবে-__. 
গবহ্েন্টের সাঁহ!যো শ্বেচ্ছামূলক এজেলীসমৃহ প্রতিঠিত ও 
পরিচালিত অতিরিক্ত কেন্দ্রসমূহ এবং এ সকল এজেব্সী 
অতিরিক্ত যে সকল কেন্দ্র খুিবে, জেলাসবূছের লোকসংখ্যার 
অনুপাতে এই সকল কেন্দ্র যত দূর সম্ভব সমানভাবে বণ্টন কর! 
হইবে । তবে পল্লীর এবং এলাকার প্রয়োজন সর্ববাণ্রে ঘিটান 
হইবে । পল্লী এলাকার প্রতোক প্রাথমিক বিভতালয়ে একটি 
মিরক্ষরত] দূরীকরণ কেন্দ্র এবং মাধামিক বিগ্ভালয়ে একাধিক 
নিরক্ষরত] দুরীকরণ কেন্দ্র প্রতিঠিত হইবে। প্রতোকটি পূর্ণ 
কেন্ত্র ছুই জন শিক্ষক কর্তক পরিচালিত হইবে ; তন্মধ্যে একা- 
ঘন নিরক্ষরত] দূরীকরণে ট্রেনিং-প্রাণ্ত এবং অন্ত একজন সমাঞ্জ 
ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষায় ট্রেনিং-প্রাণ্ত। 

বর্তমান সময়ের জন্ত নিরক্ষরত1 দূরীকরণ কেন্দ্রে সমাজ 
শিক্ষ! প্রদানের জন আংশিক সময়ে কান্ধ করার একজন 
শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে । শিক্ষার সময় হই মাঁস হইতে 
তিন যাস পর্য্যস্ব নিধি হইবে এবং বংসরে এইনপ তিনটি 
“লেসন” হইবে । প্রতি বৎসর প্রত্যেক কেন্্র হইতে যাহাতে 
এক শতের কম শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক বাহির ন] হয়, তজ্জত 
প্রত্যেক কেজে চঞ্জিশ জন করিয়া প্রাপ্তবয়ন্ককে ভর্তি কর! 
হইবে । অপরাছ্ে জ্ীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার স্বতন্ত্র 
ব্যবস্থা! কর! হুইবে এবং পুরুষের! সাধারণতঃ অপরাহে শিক্ষা 
লাত করিবে। এই “কোন? শেষ হইলে পূর্ণ বরস্কগণকে আরও 
নয় মাসকাঁল নিরক্ষরত! দূরীকরণ কেনে শিক্ষালাত করিতে 
হইবে । লেখানে তাহাদিগকে উপমুক্ত সাহিত্য দেওয়! 
হইবে । _ সম্পূর্ণ €কোসি' এমনভাবে পরিকঙ্জিত হইয়াছে যে, 
প্রাপ্তবয়ক্কগণ এফ বংসন্ের মধ্যে সংবাদপঞ্জ ও সহজ ভাষার 
পুস্তকাদি পাঠ করিবার বথেঞ& যোগ্যত] অর্জন করিতে পারে। 

এই পরিকল্পনার উদ্দেন্ঠ সফল হউক ইহা! আমাদের কাম্য। 
যে উপায় অবলদ্ষিত হইতেছে তৎসন্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও 
আনব তাহ! ব্যক্ত করিব না। কেবল একটা কখ। বলিতে চাই। 
গতাহুগত্ডিকভাঁবে সরকারী পরিকল্পন! চলিবে, চলিতে থাকুক । 
কিন্ত ধে সব প্রতিষ্ঠান ১০।১২ বৎসর হইতে এই শিক্ষাদান 
ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরও “পঞ্চষবাধ্িকী পরিকল্পনা” 
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ছ্ষরিয়] কার্ধ্যারন্তের শক্তি জোগান পশ্চিমব্ গবন্মেন্টের 
কর্তব্য) পাচ বৎসরের জন্ত কার্য্যোপযোগী অর্থ সাহাধ্য 
কর! হইবে একরপ প্রতিশ্রুতি পাইলে এসব প্রতিষ্ঠান নুতন 
উদ্ষে অগ্রগর হইতে পারিবে । বর্তমানে সরকারী শিক্ষা 
বিভাগ মিডির ওজন করিয়া সাহায্য বিতরণ করিতেছে, 
এবং নারীশিক্ষাা সমিতি ও বঙ্গীয় বয়ন শিক্ষ। সমিতির 
মত প্রতিষ্ঠানও তাহাদের শক্তি ও প্রয়োজন উপযোগী সাহায্য 
পাইতেছে ন1। দশ বংসর পূর্বে যে পরিষাণ সরকারী 
সাহায্য ছিল, খানও তাঙাই আছে যখন সর্ববিষয়ে ব্যয় 
চান্সি গুণ বাড়িয়! গিয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ গবন্ধে্ট “থ্েচ্ছানূনক এলজির" কথা উল্লেখ 


ফরিয়াছেম এবং তাহাদের সহযোগিত] চাহিম়্াছেন। কিন্ত, 


প্রতিদানে বাধিক ২৩ হান্কার টাকার বেশী সাহায্য দান করি- 
বার প্রব্বতি তাহাদের হয় মাই। এ অবস্থায় ভাহার! এরপ 
মান1 প্রতিষ্ঠানের অভুঠ সাহ্াঘা প্রত্যাশা! করিতে পারেন 
কিরাপে? ফাইল হুইতে চোখ তুলিয়া] এই প্রতিষ্ঠানসমূহ 
পরিচালকবর্গের সঙ্গে মন খুলিয়া! একটু মিশিতে শিখুন ) তবেই 
ইহাদের অন্ুবিধ| বুঝিতে পারিবেন, এবং তাছার প্রতিকার 
করিতে পারিলে ইহাদের সাহায্যে দেশের শিক্ষাসমন্ত1 সহ্ক্ধ 
ছইয়] যাইবে । 


রাষ্ট্রভাষা সমস্যা 

আমাদের রা&ঁঁভাষ]! লইয়া! বিশেষ বিতগার হৃটি হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষের ১৪১৫ কোট লোক হিন্দি ভাষায় কথ! বলেন 
এবং ভারতরা্রের রাজধানী দিল্লী নগরী তাহাদের বাসন্বানের 
কেন্ত্রঙ্থলে অবহিত বলিয়| তাহার! আমাদের শাসকবর্গের 
উপর বিশেষ চাপ দিতে পারেন । এই সুযোগের সদ্ব্যবহার 
ভাহারা করিতেছেন। বর্তমানে দিল্লী নগরীতে ঘটা করিয়! 
গাহার] একট! সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন- উদ্ধেন্ট লর্ব্ব- 
ভারতীয় বিদ্দৃবর্গের উপস্থিতিতে হিন্দী ভাষাকে রাগ্রভাষ। 
বলিয়া স্বীকার করাইয়! লওয়! | এই স্বীকৃতির সঙ্গে ভারত- 
সবগ্রের জনমত মন খুলিয়া যোগদান করিতে পারিবে কিনা সেই 
বিষয়ে সঙ্গেছ অছে বলিয়। কংণ্রেসের কর্তৃপক্ষ হিন্দীর উপর 
বিন্বপভাৰ সংযত কন্সিবার মানসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
ফবিস্বাছেন। আগামী এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ধের গঠন- 
বিবি ও ব্যবস্থা একটা চূড়াত্ত জপ গ্রহণ করিবে । এইজভ 
ফংগ্রেপ কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব সময্বোপযোগী হইয়াছে। 
ইহাতে বিতগার শেষ মা হইলেও তাহ! শান্ত হুইবে। নিয়ে 

তাহ তুলিয়! দিলাম £ 
'. ভাষা! সমস্ত জনসাধারণের চিতে আলোড়ন হ্টটি 
করিয়াছে । ওয়ার্কিং কবিটি তাই হনে করেন যে এই 
সম্পর্কে কয়েকটি নূলনীতি মির্ারণ করিয়] দেওয়া! উচিত । 
বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচন! করিয়া! এই 


মীতি প্রয়োগ করিতে হইবে । প্রশ্নটাকে ছই দিক হইতে 
বিবেচনা করা হৃইয়াছে,যখা!--শিক্ষা ও শাপন। ইহা ছাড়া 
সমগ্র দেশের রাঁঠ্ভাষার প্রশ্নও রহিয়াছে । বিভিন্থ 
ভাষাভাষী এলাকার মধ্যে আদানপ্রদানে এই র্বাধভাষাই 
মাধ্যম হুইবে। 

বর্তমানে এমন কতকগুল প্রদেশ ব] দেশীর রা 
আছে যেখানে একাধিক ভাষ! প্রচলিত । এইরূপ বছভাষ! 
অতি সন্বন্ধ এবং মূল্যবান সাহিত্য সম্পদে পু$। এই সমস্ত 
ভাষ! শুধু রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, এইগুলির উ্নয়ন সাধন 
করিতে হুইবে এবং এমন কিছু কর! উচিত নয় যাহাতে 
ইহাদের উন্নতি ব্যহত কর] হুয়। 

যে সকল প্রদেশে বা দেশীয় রানে একাধিক ভাষা 
প্রচলিত সেখানে এক একটি এলাকায় সন্দেহাতীত ভাবে 
এক একটি ভাষা ব্যবহৃত হুইয়! থাকে। ইহা ছাড়া 
প্রতি দ্বেশে একটি ভাষ! ক্রমশঃ আর একটি ভাষাকে আসন 
ছাড়িয়! দেয়__এই প্রস্তাবের উদ্দেন্টে সেই এলাকাগ্লিলে 
ধ্বিভাষী এলাক। বল! হুইবে। 

কোন প্রদ্ধেশ বা দেপীয় রাক্যের ভাষা! কি তাহা! লেই 
প্রদেশ ব! দেশীয় রাজ্যই স্থির করিবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী 
প্রদেশপমূঙ্ের এক একটি ভাষার নির্ি& এলাকায় এবং 
স্বিভাষী এলাকায় বিভক্ত করিয়! লইতে হইবে । প্রদেশ ব! 
দেশীয় রাজ্য এইরূপ প্রতিটি বিভাগের ভাষা নিধি 
ফরিয়! জিবেন। 

শাসনকার্ধ্যের উদ্বেপ্তে প্রদেশ বা নির্দি এলাকার ভাষা 
ব্যবহৃত হইবে । প্রান্তদেশ ব! দ্বিভাষী এলাকায় সংখ্যা 
সম্প্রদায় যদি পর্ধযাপ্ত সংখ্যক জনবহুল হয় অর্থাং মোট 
জনসংখ্যার শতকর। কুড়ি ভাগ লোক সংখ্যা সন্প্রদায়- 
ভুক্ত হয় তাহ! হইলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দলিল- 
পত্র, যথা সরকারী নোটিশ, ভোটার তালিকা, রেশন- 
কার্ড প্রভৃতি উভয় ভাষাতেই লিখিতে হইবে । আদালত 
ও শাসনকার্ধেয ব্যবহারের উদ্ধেন্টে সমস্ত সরকারী আপিসে 
দেশ বা! এলাক] বিশেষের ভাষা ব্যবহৃত হইবে । তবে 
কোন ব্যক্তি ইচ্ছ! করিলে নিজ ভাষায় এবং সেই ভাষ! 
সরকারীভাবে স্বীকৃত হইলে দরখাস্ত দাঁখল করিতে 
পারিবেন। 

নিখিল-ভারতীয় উদ্ষেগ্ে রাগ্রের কাধ্য পরিচালনার 
জন একটি রাষ্রভাঁষ থাকিবে । প্রাদেশিক বা! দেশীয় 
রাজ্য সরকারের সহিত চিঠিপন্র আদান-প্রঙ্গানে সেই 
ভাষা ব্যবহার করিতে হুইবে। ফেলীয় গবন্ধেন্টেযর 


" অহস্ত রেকর্ড সেই ভাষাতেই, রক্ষিত হইবে, বিভিন্ন প্রদেশ 


বা! দেশীয় রাছ্যের মধ্যে আদান-প্রদান ও চিঠিপর 
লেখালেখির জবডও এই ভাষাই ব[বহ্ধত হইবে । পৰিবর্তন- 


তা 





ফালে ফেক ও আত্তঃপ্রদেশিক ব্যাপারে ১৫ বংসরের 
অনধিক কালের জভ ইংরেজী ভাব! ব্যবহার কর! যাইতে 
পার়ে। এই সময় ক্রমশঃ ইংরেজীর স্থলে রাগ্রভাষার 
সমধিক ব্যবহারঘ্বার| ইংরেজীর পরিবর্তে রা&রভাষাকে 
ফায়েন করিতে হইবে । 
শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতি শিশু মাতৃভাষায় প্রাথ- 
মিক শিক্ষা লাভ করিবে শিশুর পিতামাতা ব1 অস্ভি- 
ভাঁবকের ইচ্ছান্যায়ী এই ভাষ!| স্থিরীক্কত হুইবে। 
সাধারণতঃ ইহা! এলাকা! বা! প্রদেশের ভাষা হইবে । তবে 
অন্তান্ত স্থানে বিশেষতঃ প্রান্তিক এলাকায় এবং বড় বড় 
শহুরে যেখানে বিভিন্ন ভাষাতাষী লোক বাস করে 
পেখানে সংখ্যাঙ্গের ভাষায় শিক্ষাদানের জন্ত সরকারী 
প্রাথমিক বিভালয় স্বাপন করিতে হইবে কিংবা অন্ভাত 
প্রাথমিক বিভ!লয়ে যদি উপরুক্তসংখ্যক যথা! ১৫ জন 
ছা দাবী করে তাহা! হইলে সংখ্যাজ্ের ভাষায় শিক্ষা- 
দানের জভ বিভাগ খুলিতে হইবে । তবে এই সকল 
বিস্ভালয়ে মধ্যস্তরে সংখ্যাল্স ছাঙ্দের জঙও প্রাদেশিক 
ভাষ। প্রবর্তন কর! হইবে । 
মাধ্যমিক শুরে সাধারণতঃ প্রাদেশিক ভাষাতেই শিক্ষা 
দেওয়া হইবে । তবে উপযুস্তসংখ্যক ছাজ যদি দাবী 
করে তাছা হইলে সংখ্যাজের ভাষাতে শিক্ষাদানের জন 
বিষ্ালয় স্থাপন ব| বিভাগ খোলা যাইতে পারে । স্থানীয় 
অবস্থা! বিবেচনা! করিবার--ঘথা, সেখানে সরকারী ব! 
বেসরকারী এন্প কোন বিভালয় আছে কিনা, প্রাদেশিক 
তহবিল এইরূপ স্বতন্ত্র বিভালয়ের ব্যয় বহুন করিতে পারে 
কিনা। এই মাধামিক সুরে নিখিল-ভারতীর রাষ্রভাষ। 
দ্বিতীর ভাব! হিপাবে শিক্ষ! কর! যাইতে পারে। 
বিশ্ববিভ্ালয় স্তরে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা- 
এরহণ করিতে হইবে । 
উর্ণংকেও এই ব্যাপারে একটি স্থান দিতে হইবে । 
রা&-ভাষ] সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তাহ! 
"একটি" হাজ্জ হইবে । এই মীতি- ও সিদ্ধান্তটাই অনেকের 
মনঃপুত হইবে না? ত্াঞার] প্রত্যাশ! করিয়াছিলেন যে 
সুইজারল্যা্ডের মত ভারতরাস্রেও 814 রাই্-ভাষ। থাকিবে। 
গত ১লা শ্রাবণের “হরিজন” পহ্রিকার প্রকাশিত নিয়লিখিত 
কথাগুলি জানিয়! রাখা ভাল ; 
দুইজারল্যাড গুসংহত একটি জাতীর সভা । চারটি 
জাতি লইর়! ই! গঠিত- জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও 
রোমক । তাহাঞ্ধের প্রত্যেকেই নিদ্ষের নিজের জাতীয় 
ভাষা ব্যবহার করে। 
সুইস্দের ফেডার্ল্‌ বিধানতন্ত্রের ১১৬ ধারাতে আছে £ 
জানান, ফরাসী, ইতালীয় ও রোমক এই চারটি 
ছুইজারল্যা্ডের জাতীয় ভাষা। 


বিিধ প্রল্জ-_পম্চিয় ইউরোপের বিপ 
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জর্দান, ফরাসী ও ইতালীয় এই কয়েকটি পুইস্-কন্‌- 
- ফেডারেশনের সর্কারী-দফ তত্র ভি! । 
প্রবন্ধের লেখক মিঃ ভোনান্ড টাউনসেও আমেরিকাবালী । 
তিনি অনেক দিন ভারতে আছেন এবং এখানেই বসবাস 
কফিতে মনস্থ কণিয্াছেন। নুতরাং আমাদের রাগ্রভাষ! 
সম্বন্ধে তিনি যে-সব কথ| বলিয়াছেন, তাহ! মানিয়! লইতে 
পারিলে আমাদের সকলের যঙ্গল ঃ 
আমর] যদি প্রাচীনত্বের প্রতিযোগিত। পরিহার করি, 
দেশ জাতি ওজ্বাতের গর্ব ছাড়িতে পারি এবং আমর] 
যদি নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় এবং গৌঁণভাঁবে 
মাদ্াজী, বাঙালী বা! মারাঠী বলিয়া! মনে করি তাহা! 
হইলেই ভারতে হুইস্‌-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারা যায় । 
এখানকার ওদার্ধ্য এবং পরমতসহিষুঃত] মনো মুগ্ধ কর-** 
কত ব্যাপারই না! এখানে মামির] লওয়]! হুয়। এখানে 
অনেক সময়ে আইনের বদলে প্রচলিত রীতিই এরাহ হুক্। 
ধর্থ ও ভাষার সব্বন্ধে সুইস্-বিধানতত্ত্রে বিথিনষেধ কতই 
কম। অথচ আপন শ্রেহঠত্ব, অগ্রপণ্যত। ব1 বিশুযদ্কতার 
কোন বোধই নাই।*.* 
এই মনোতাবের অঙ্থলীলন করিতে কতদিন লাগিবে, তা! 
জানি না। এই “ওঁদার্ধয” আমাদের জাতীয় চরিতে বদ্ধমূল 
নম হইলে দেশের অকল্যাণ কেছই ঠেকাইতে পারিবে মাঃ 
আজ, যাহার] হিন্দী তাষ! লইয়া] লাফালাফি করিতেছেন 
গাহাদের এই কথার্টা যনে রাখিতে বলি। 


পশ্চিম ইউরোপের বিপদ 

বালিন নগরী সন্বন্ধে একট! ব্যবস্থ! হুইয়াছে। কিন্তু 
তাহাতেও ইউরোপথণ্ডে নিশ্চিন্ভতা আসে মাই। এই জাশঞ 
মার্কিন যুক্তরাষ্্রের পরনার-মস্ত্রী ভিন এটিশমের একট! 
উক্তিতে কুয়া উঠিয়াছে। গত ১২ই শ্রাবণ তাহাদের 
ব্যবস্থাপক সভার বৈদেশিক কমিটির সমক্ষে তিনি এই কথ! 
বলেন £ “পশ্চিম ইউরোপের স্বাধীন জাতিগুণির নিরাপত্তার . 
উপর আমাদের নিজেদের নিরাপত। অনেক পরিমাঁণে নির্ভর 
করে। কিন্তু তাহার] বড় রকমের সশঙ্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষ| করিতে অক্ষম ।” এই আক্রমণ কোথ| হইতে 
আসিবে, তাহার প্রতিও এচিশনের সুম্পঞ& নির্দেশ আছে__ 
*সোতিয়েট ইউনিয়নে বর্তম'নে যে সৈগবাহিনী আছে বিশ্বের 
ইতিহালে শান্তির সময়ে এরূপ বিরাট বাহিনী আন কোন 


দিন কাহারও ছিল না।” 


এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জনই ইউরোপের ১২টি 
রা যার্কিনী-রাধের সঙ্গে গত 851 এপ্রিল তারিখে এক 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহা! ছাড়া মার্শাল পরিকজনা 
অনুযায়ী ১৬টি ইউরোপীয় রা্কে মার্কিন যুক্তরাইর ১৯৪৭ সাল 
হইতে আর্থিক লাহাব) করিতেছে । এই সাহাধ্যকে আশ্রয় 


৪6৪৪ 


শা শি ীপিপািন পান 





করিয়া এই দেশগুলি বুগবিধ্ব্ জীবমধানা পুনর্গঠন করিতে 
লক্ষ হইবে । সম্ত্রতি-মার্কিন ব্যবস্থাপক সভাবয় ১৯৪৯ সালের 
জঙ প্রায় এক হাজার কোট টাকা এতদর্ধে মঞ্জুর করিয়াছে, 
যদিও ছুইটি রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে এখনও তর্ক করিতেছে । 
“নিউ ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকা এই মতবিরোধের গতি প্রন্কতি 
সন্বদ্ধে নিয়লিখিত মন্তব্য কারয়াছে ঃ 
বিতর্কে প্রকাশ পাইয়াছে খাার] উদ্ধার বিরোধিত] 
কঘিতেছেন ঠাছাদেরও অনেকে চুক্তিটির নীতি সমর্থন 
ফরেন; পশ্চিম ইউরোপ আক্রাপ্ত হইলে উহ্ছার শ্বাবীনত! 
ক্ষার জঙ তাহার! প্রত্তত বলির] ঘে।বণ। করিয়াছেন। 
কিন্ত মততেদ ঘটয়াছে এই প্রশ্ন লইস্া যে কবে এবং 


কিভাবে সমবেত আন্মরক্ষ! ব্যবস্থায় আমর] যোগদান " 


ফরিব-__ফলে চুক্চিটর অন্তর্গত ঘে সামরিক সাছাব্যদ্বানের 
বিধান রহিয়াছে তাহাই এখন প্রধ।নতঃ তর্কের বিষয়ীভৃত 
হইয়া পড়িয়াছে। 
সেনেটের অধিকাংশ সদন্ত শুধু যে অতলাস্তিক চুক্তিটই 
লমর্থদ করেন তা! নহে, কোন প্রকারের আক্রমণ 
আসিবার পূর্বেই ইউরোপের জাতিগুলি যাহাতে আত্ম- 
ঘক্ষার জঙ গুসংহত ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে পাবে সেজত 
তাহাদের সাহায্য কপ্সিতেও তাহার! ইচ্ছুক । উহার 
উদ্ধে্ঠ যাহাতে এরূপ একট। আক্রমণ ন। ক্মাসিতে পারে 
এবং নূতন একট মহায়ুদ্ধ সংঘটত ন1 হয়। 
অভদিকে বিরোধী দলের অধিকাংশ সদন্ত বলেন 
আক্রমণের পুর্ধ্বে নহে__আ মণ নুরু হইবার পরেই মাত্র 
এরূপ সাহায্য দেওয়া! উচিত। ব্যয় সঙ্কোচ, অথব] 
রাশিয়াকে না “খোচাইবার” ইচ্ছ! অথব। যিজ্তরা গুলির 
প্রতি সংশয় প্রস্ততি কারণেই ঠাহার! এই কথ] বলেন ; 
কাহছাদের মতে পশ্চিঘ ইউরোপের শাস্তি রক্ষার জ যে 
জামেরিকাও যোগদান করিবে এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট । 
, এইজভই সামরিক সাহাব্যদান ব্যবস্থ'কে তাার] শৃঙ্খলিত 
ফ্রিতে চাহেন। কিন্তু উহাতে যুল চুক্তির কোন মূল্য 
থাঁফিবে না) বিরোধী দলের উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার 
লন্ভাবন। কম। 
এই সব বিতর্কের উত্তরে পোভিয়েট বেতারে বাছা! বল! 
ভূইয়াছে, তাহাতে কোন নৃতদত্ব নাই *যুদ্ধের বাতিক 
উদ্কাইয়] দেওয়। ও ছূর্বলচেতাষের তয় দেখামো”__ইহাই হইল 
এই “সাজ সানজ্গ” ডাকের উদ্দেন্ঠ। গণতঙ্্র ও এক-নায়কত্বের 
এই বিতর্কে হমিয়ার লোকসমষ্টি কতটা উপকৃত হইবে সেই 
লন্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে । আমর! বুঝিতেছি না যে, এই 
বিরোধের প্রয়োন্ষদ কি। গণতন্ত্রের পক্ষে বল! হয় যে 
তার আক্রমণের কোন উদ্দেন্ঠ নাই। আত্মরক্ষার জঙই লে 
লব আয়োজন-উডোগ করিতেছে ॥ এফ-নায়কত্বের প্রতিতু 
লোভিযেট ্াধ্গোহীও বলিতেছে সেই কথ! । এবং এক 


প্রধার্সী 


এ এলি এলিট উদিত বা জপানি দি উই পিসিতসপাসপিপীীশীশশি ১ শাশিাশাশাশীপীীটিতিপিশিশি স্পস্ট পাস সালা 


১৫৫৬ 


ভাব পোষণ করিয়া ও ও এক নি বি করিয়া তবুও তাহার] 
একাগ্র মম হইতে পারিতেছে না । মন্ধুস্থ জাতির ছুর্তাগ্য। 

এই বিরোধে তারতরাধ্্রের স্থান কোথায়, তংসম্বদ্ধে 
আমাদের জনমত গঠিত হয় মাই। আমাদের রা্ীনায়কগণ 
বলিতেছেন যে আমর! দুরে ধাড়াইয়া এই বিরোধ ছেখিব ) 
কোন পক্ষে যোগদান করিবার ইচ্ছা আমাদের ন'ই। কিন্তু 
পৃথিবীর শক্তিপুঞ্ধ যেরপতাবে দলবদ্ধ হইতেছে তাহাতে 
নিরপেক্ষ ও নিশ্চেষ্ট থাক। সম্ভব হইবে কিনা তংসন্বদ্ধে 
অবিশ্বাসের ভাবই প্রবল। লোতিযেট রা& ত ধরিরা লইয়াছে 
যে, ভারতন্া্ী ইংলগ ও মাফিনের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। 
এই বিশ্বাসের প্রেরণায়ই তাহার প্রবল প্রচার-যন্ত্র ভারতের 
বিরুদ্ধে ঘ্বুরাইয়! লইয়াছে। 


রামেন্দ্র-রচনাবলী 

আমর! বঙদীয় লাছ্ত্য-পরিষং কর্তুক প্রকাশিত এবং 
আরজেজনাথ বন্যোপাধ্যায় ও এলজদীকান্ত দাস কর্তক 
সম্পাদিত আঁচার্ধ্য রামেশ্জ নুন্দর জিবেদী রচিত প্রস্থ ও প্রবন্ধ!- 
বলীর প্রথম খগ্ড পাইয়। দুখী হুইলাম। বাংল! ভাষার বর্তমান 
অংস্কতির প্রবর্তক ও ধারকবৃঙ্গের রচনাবলী প্রকাশ করিবার 
ত্রত গ্রহণ কর! হইয়াছে ; এই গ্রস্থাবলী এই ত্রত উদযাপনের 
অংশ মাত্র। 

বর্তমান যুগের বাঙালীকে নূতন করিয়া তাহাদের স্বকীয় 
ইতিহাস শুনাইতে হুইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং এই কার্ধ্যে 
অগ্রনী হইয়াছেন ) সেই কর্তব্য পালনে দৃট সংকজ থাকিলে 
আমাদের জাতি উপকৃত ছইবে। রাম্জনুন্দর দেশের 
সাংস্কতিক জীবনে কোন্‌ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার 
পরিচয় সম্পাঙ্গকঘয় “সাহিত্য সাধকমালার” ৭০ নং গ্রস্থে_- 
(শরামেক্রনুদ্দর ডিবেছী”) বিবৃত করিয়াছেন । 

বর্তঘান শতাকীর প্রথম ঘশকে দেশে বে জাগরণ 
বাণডালীকে নুতন কররয়! গঠন করিয়াছিল তাহার ভাব ও 
চিগ্তানায়কব্বন্দের মব্যে রামেত্রন্গরের নাম জাতির স্বতিতে 
উদ্ধবল হুইয] থাকিবে । সাহিতা-পরিষং সেই ভাব ও চিত! 
সহ্গ্রলভা করিবার দাযিস্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমান গ্রন্থ- 
খানি প্রকাশ করিয়া আমাদের সম্মুখে কর্তব্য পালনের পথ 
পরিক্ষার করিয়। দিয়াছেন । 

পশ্চিমবঙ্গের গবনে প্টের প্রদত্ত দশ স্তর মুক্তার ছানে এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হুইয়াছে। সম্পাদকৰয়ের অনুমান যে, জারও 
পাচ খণ্ডে *রাষেজ্জ রচনাবলীর” প্রকাশ তাছার! সম্পূর্ণ করিতে 
পারিবেন। এতদর্থে বাঙালী গমাজের মুক্তহত্ডে দান করিতে 
হইবে । সেই দানের পরিষাণ ২৫ হাজার টাক! মা্জ। ১০০০ 
লেক পঁচিশ টাক! এককালীন অগ্রিম ্ান করিলে এই দায় 
সহজে বুক্ত কর] যাঁয়। বাণ্ডালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এক 
হান্ধার লোকের অভাব এই কথ! বিশ্বাম করিতে পানি ন1। 
সংগঠনের যে দ্বারিত্ব তাহ! বঙ্গীয় সাহ্ত্য-পরিষৎ গ্রহণ 
ফছ্িস্াছেন। বাঙালী ভাহাদের নিজের কর্তব্য পালন করুন। 


বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী 


শ্ীমোহিতকুমীর সেনগুপ্ত 


প্রায় সকল দেশের শিক্ষাবিদের! স্বীকার করিয়াছেন যে, 
শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য শিশুকে দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক 
তৈয়ারী করা। আর এক কথায় বলা যাইতে পারে, 
শিশু যে সমাজে আছে সেই সমাজের একজন সভ্য হইয়া 
যাহাতে ইহার উন্নতি বিধান করিতে পারে তাহাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্তা। কিন্ত এখানে একটা কথা আমর! ভূল করিয়া 
থাকি। আমরা ধরিয়া লই যে, সমাজব্যবস্থা ঠিকই আছে। 
শিশুকে এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় খাপ খাওয়াইতে 
পারিলেই হইবে। সমাজের ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা! এবং 
সমাজের কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা এই 
প্রশ্নও শিক্ষাবিদ্দের মনে আপা উচিত ছিল। আমার মনে 
হয় এতাবৎকাল শিক্ষার উন্নতিবিধানের যে চেষ্টা হইয়াছে 
তাহ। ফলবতী 1 হওয়ার কারণ আমরা শিক্ষার একট 
দিকের উপরই কোর দিয়াছি এবং আর একটা দিককে 
ছাড়িয় দিয়াছি। 

প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে কিরূপ 
সমাজ তিনি গড়িতে চান। শিশুকে সেই আদর্শ-সমাজের 
উপযুক্ত করিয়। গড়িয়া তুলিতে হইবে। আদর্শ ভবিষ্যৎ 
সমাজের উপযোগী করিয়া শিশুকে গড়িয়া তোলাই শিক্ষার 
কাজ। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই দোষ, গান্ধীজীর 
চোখে পড়িয়াছিল ঠাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাকে 
শিক্ষাপদ্ধতি (8৪7. 0? 900%6101) ) না বলিয়। জীবন- 
ধারণ-পদ্ধতি ( % 0118) বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । 
মহাত্মাজী কিরূপ সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এবং 
শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা তাহা! কতটা সম্ভব ইহাই এখন 
আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। 

আজ পৃথিবীময় সাড়া পড়িয়াছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্য । কিন্তু সত্যিকার গণতন্ত্র কি কোনও দেশে প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে? সত্যিকার গণতন্ত্র তাহাকেই বলিব যেখানে সকল 
ব্যক্তিকে সমান স্থযোগ দেওয়া হয়। আমার মনে হয় 
প্রত্যেক মান্থযেই কোন না কোন বিষয়ে অন্যাপেক্ষা কিছু 
বেশী ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । যে সমাজব্যবস্থায় 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা বিকাশ করিবার 
স্থযোগ দেওয়া হয়, তাহাকেই বলে গণতন্ত্র। কিন্তু আজ 
পৃথিবীর কোন্‌ দেশে এইরূপ স্থযোগ দেওয়া হইতেছে? 
যখন যে দল বিশেষ ক্ষমতালাভ করিতেছে তখন তাহাদের 
বিরুদ্ধমতবাদীদের মুখ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া 


হইতেছে । পরিণত বয়সে কিব্ুপে 'আমর। আমাদের*বাল্য 
ও কৈশোরের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি ? 

শৈশব হইতে দেখিয়া আসিতেছি পরিবারে বাপ, মা 
আস্মীয়-স্বজন তাহাদের ইচ্ছা আমাঁদের উপর চাপাইয়া 
দিতেছেন, আমাদের নিজস্ব কোন মত থাকিতে পারে কিনা 
তাহ! ভাবিয়াও দেখেন না। আমরা কেমন করিয়া আশ। 
করিতে পারি যে, গণতন্ত্রবিরোধী পরিবেশের মধ্যে বন্ধিত 
হইয়া আমরা হঠাৎ পরিবন্তিত হইব এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করিব? তাই গান্ধীজী বলেন, প্রতেঠক বুনিয়াদী বিদ্যা- 
লয়কে .একটি ছোট-খাটো৷ গণতান্ত্রিক “রাষ্ট্রে' পরিণত 
করিতে হইবে । এই শিশ্তরাষ্ট্রে থাকিবে নানা বিভাগ'ও 
নানা কাজ। প্রত্যেকটি কাজের ভার পড়িবে শিশুদের 
দ্বারা মনোনীত এক একজন মন্ত্রীর উপর। যদি সাধারণ 
নির্বাচনের প্রতিযোগিতামূলক প্রচার বাদ দিতে পারি 
তাহা হইলে এই শিশুরাষ্টে মন্ত্রীূপে নির্বাচিত হইবে 
তাহারাই যাহান্দের বিশেষ বিশেষ দিকে দক্ষতা আছে। 
এমনিভাবে সারা দেশময় প্রত্যেক বিদ্যালয়কে যদি 
একটি করিয়। শিশুরাষ্রে পরিণত করিতে পারি তাহা হইলে 
আমর! জগতে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। 

কোন্‌ দূর অতীতে ভারতবর্ষে গুণকর্শের বিচার 
করিয়া জাতিভে! প্রথার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা ঠিক করিয়] 
বলাধায় না। পুরুষপরম্পরায় একই কাজ করিলে সেই 
কাজের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবার সপ্তাবনা। তাতীর ছেলে 
জন্মাবধি তাতের কাজ দেখার দরুন যত পহজে তাহার তাত 
বোনা শিখিবার সম্ভাবনা আছে অপরের সেরূপ নাই। 
সভ্যতার প্রথম যুগে সমাজের কাজের বিশৃঙ্খলা যাহাতে 
না হর তাহার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা কর। হইয়াছিল। কিন্ত 
কালক্রমে এই কম্মবিভাগের ভাল দিকটা] না লইয়া আমরা 
তাহার খাপাপ দিকটাই লইলাম। কনম্মবিভাগ হইতে 
উৎপত্তি হইল জাতিভেদ প্রথা । আর একটা সব চেয়ে 
হুঃখের কথা এই যে যাহার কাজ সমাজে যত বেশী শক্ত ও 
প্রয়োজনীয় সমাজব্যবস্থার দৌলতে তাহার স্থান হইল তত 
নিয়ে। এই জাতিভেদ ভারতবাসী-বিশেষ করিয়া 
হিন্দুদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ ও হানাহানির প্রধান কারণ। 
জগতের ও মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদের 
প্রয়োজন হইয়াছে জাতিহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া 
তোল।। এইরূপ সমাঞ্জগঠন বন্তৃত! দ্বারা হইতে পারে 


৪০২ 


পাপন পাশাপাশি 





না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে একটি ছোট-খাটো জাতিহী 
ও শ্রেণীহীন সমাজে পরিণত করিতে হইবে । সমাজের 
সমস্ত কাজই এখানে থাকিবে, কিন্তু থাকিবে না জাতিভেদর। 
চল্‌তি কথায় যাহাকে বলে 'জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ 
পর্ধ্যস্ত' -সমস্ত কাজ এই ছোট সমাজের সভ্যেরা পর্ধ্যায়ক্রমে 
করিবে। পালাক্রমে সকলকেই হইতে হইবে মেথর এবং 
পাচক, চাষা ও তাঁতী, নেতা ও আদেশপালক। এখন 
আছে রাজকুমারদের স্কুল ও সাধারণের স্কুল, বর্ণহিন্মুদের ও 
হবিজনদের কুল, মুললমানদের স্কুল বা গ্ীষ্টান স্কুল। এগুলি 
উঠাইয় দিয়া তাহার পরিবর্তে গড়িয়। তুলিতে হইবে সব 
শ্রেণীর ছোট ছোট সমাজ। 
আজ সারাবিশ্বে জলিতেছে অশান্তির আগুন। এই 
অশান্তির আগুন নিবাইতে না পারিলে বিশ্বগ্রাসী তৃতীয় 
মহাসমর যে অবশ্থস্তাবী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । এই 
»মআগুনের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান করিলে দেখিতে 
পাব যে, জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে দুইটি শ্রেণী--সব-পাওয়া 
 সব-হাবা। । জগতের একদল লোক বিন। পরিশ্রমে বা অল্প 
পরিশ্রমে পাইতেছে জগতের সব স্থুখ ও সম্পদ, আর এক 
দল লোক হৃধ্যোদয় হইতে কৃূর্ধ্যান্ত-পর্যযস্ত পরিশ্রম করিয়া 
ছুঃবেলা দু'মুঠ! অন্নের সংস্থান করিতে পাক্ছিতছে না। জগ- 
তের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যযালোচন। করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, অর্থনৈতিক “গ্রাফ” (61112) সমবেখায় পরিণত 
হইয়াছে। ম্য।ক্ভোনান্ড দু একজন হইলেও বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে ধনী ও শিল্পপতিদের ছেলের! 
সমাজের উপরের শুরে রহিয়া গিয়াছে এবং শ্রমিক ও 
দ্রিপ্র সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিশেষ হয় নাই বলিলেই 
চলে। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে এমন এক 
সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে প্রত্যেক সভ্যই 
সমাজকে কিছু না কিছু দান করিবে । সমাজের প্রত্যেক 
ব্ক্তিকেই কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে হইবে। 
সমাজের জন্য প্রত্যেকের কিছু না কিছু উৎপাদন করিবার 
প্রবৃতি জাগরিত করিতে হইবে বিদ্যালয়ে । তাই মহাত্মাজী 
প্রবন্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইয় উঠিয়াছে কণ্মকেন্দ্রিক। 
মহাত্মাজী উৎপাদনের দিকে জোর দিয়াছেন-_-কারণ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমাজে শিশু শিখিবে সমাজের 
প্রয়োজনীয় কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে । 
শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে নাগরিক হিসাবে সমাজে 
স্ব-স্ব স্থান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা শিক্ষার যে 
একটা উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। কিন্ত 
এখন কথা হইতেছে এই যে, সমাজে নিজের স্থান লইবার 
পূর্ব প্রত্যেকের মধ্যে থাকা দরকার লমাজ-সেবার প্রবৃত্তি 


প্রবাণী 


পাশাসিপাসপাসপাসিশা পাস্পিীশি 


১৩৫৬ 


বিদ্যালয়ে থাকিবার সময়েই সমাজের প্রধান প্রধান সমস্যার 
সহিত পরিচিত হইতে হইবে এবং সঞ্চয় কৰিতে হইবে 
ভবিষ্যৎ জীবনে পাথেয় হিসাবে সমাজ-সেবার অভিজ্ঞতা। 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় এই বিষয়ে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা 
একবার ভাবিয়া দেখা দরকার । ভারতবর্ষে বর্তমান প্রধান 
সমস্া অন্ন ও বস্্ের। প্রত্যেক বুনিয়ার্দী বিদ্যালয়ে স্থতা- 
কাটা ও কৃষিকার্যকে আধারিক (৮৪৪1০) শিল্পরূপে গ্রহণ 
কৰিয়৷ সমাজের প্রধান দুইটি সমস্তা সথন্ধে শিশুদের অবহিত 
করা হইতেছে । আমাদের আর একটি সমস্তা হইতেছে 
সাফাই” বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ।. ব্যক্তিগত 'সাফাইয়ে'র 
দিক দিয় দেখিতে গেলে জগতের মধ্যে ভারতবাসীর্দের 
শীর্বস্বান বোধ হয় নিঃসন্দেহে দেওয়া! যায়, কিন্তু সামাজিক 
পাফাইয়ে'র দৃষ্টিতে আমাদের স্থান অনেক নিয়ে। আমরা 
বাড়ীর ময়লা লইয়া! গিয়া জমা করি রান্তার মাঝখানে 
এবং প্রতিবেশীদের বাড়ীর সম্মুখে । বাড়ীর ময়লা আমব৷ 
পরিকার করি, কিন্তু রাস্তার অপরিচ্ছন্নতা আমাদের চোখে 
পড়ে না। এইন্জন্যই গান্ধীজী বলিযাছেন নয়া তালিম বা! 
বুনিয়াদী শিক্ষার আরম্ভ “সাফাই' হইতে। বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে সাফাই বা পরিষফার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার একটি 
বিশেষ অঙ্গ । নিহ্য সাফাই ছাড়াও প্রত্যেক বুনিয়া্ী 
বিদ্যালক্সে মধ্যে মধ্যে গ্রাম সাফাই ও সামগ্রিক সাফাই 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। 


আধুনিক সমাজের প্রধান গলদ হইতেছে সহযোগিতা- 
মূলক মনোভাবের অভাব। আমাদের শিক্ষাধ্যবস্থা, সমাজের 
মতামত প্রতিনিয়ত আমাদের মনে প্রতিযোগিতার স্পৃহা! 
জাগাইতেছে। বিদ্যালয়ে শিশুকে বলা হইতেছে, যে-কোন 
প্রকারে অন্যান্য শিশু অপেক্ষা কয়েকটা! বিষয়ে বেশী নম্বর 
পাইয়া ভাল ছেলের পর্যায়ে যাইতে । খেলার মাঠে শিশু 
চেষ্টা করিতেছে কেমন করিয়া অন্য সকলের চেয়ে ভাল 
খেলিতে পাবে বলিয়া স্থনাম অঞ্জন করিবে । জগতের 
চিন্তাশীল মনীষিগণ আজ একবাক্ো স্বীকার করিতেছেন 
যে, যদি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর করিতে না পারা 
যায় তবে মানব-সভ্যতার ঘোর ছুদ্দিন অচিরে উপস্থিত 
হইবে। সহযোগিতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণ 
সাধিত হইবে। গান্ধীজী চাহিয়াছেন প্রত্যেক বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় এক একটি ছোট ছোট প্রতিষোগিতাহীন, সহ- 
যোগিতামুলক সমাজে পরিণত হউক । বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
প্রথম দ্বিতীয় স্থান নির্ধারিত করিবার জন্য কোন প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষা থাকিবে না। তাহার পরিবর্তে 
থাকিবে স্ুচিস্তিত কম্মপদ্ধতি যাহাতে প্রত্যেক শিশুরই 
কিছু না কিছু অংশ থাকিবে । যে কাজের পরিকল্পনা 





ভাজ 


শিশুরা করিবে তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন 
করিবার স্থযোগ তাহাদের দিতে হইবে এবং তাহাতে ষেন 
প্রত্যেক শিশুরই কিছু নাকিছু অংশ থাকে সেই বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

সমাজ-জীবন স্থষ্ঠভাবে চালাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম 
কানুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার নৈতিক গুরুত্ব ততট। 
না থাকিলেও ব্যবহারিক সার্থকতা আছে। আজ আমর! 
যে দিকে তাকাই দেখিতে পাই জাতীয় জীবনে প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই নিয়মনিষ্ঠা। ও শৃঙ্খলার অভাব । রেলষ্টেশনে গেলে 
দেখিতে পাওয়া! যায় টিকিট-ঘরের সম্মুখে লোকের ভিড়। 
বাসে ও ট্রামে লোক যাইতেছে ঝুলন্ত অবস্থায় । একের 
পর একজন ফাড়াইয়া নিজের স্থযোগের জন্য অপেক্ষা করার 
অভ্যাস আমাদের এখনও হয় নাই । কোন সভা-সমিতিতে 
মাঝখান হইতে অনেককে উঠিয়া! চলিয়া যাইতে দেখা ফায়, 
পরিচিত অপরিচিত, অতিথি, আত্মীয়, ছোট বড় ইত্যাদি 
বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা 
সমাজের সকলেরই জান। উচিত। মুখে বলিলেও এতদিন 
আমরা সামাজিক শিষ্টাচারকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য 


কবির প্রতি 


৪০৩ 


সি 





করি নাই। বুনিয়াদী খিক্ষাপদ্ধতিতে সামাজিক সৌজন্তকে 
শিক্ষার একটি মূল অঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে । বিদ্যালয়ে 
শিশু তাহার শিক্ষার্থী জীবনে যাহাতে সাঁমীজিক আচার- 
ব্যবহারগুলি পালন করিতে পারে সেই বিষয়ে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য বাখা হয়। 

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এবং চলিত শিক্ষাপছ্ছতির প্রধান 
পার্থক্য এই যে, চলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমুখী, কিন্তু বুনিয়া্দী 
শিক্ষাপদ্ধতি দ্বিমুখী । চলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়৷ লওয়। 
হইয়াছে যে, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ঠিকই আছে; 
শিক্ষার উদ্দেশ্ট শিশুদের সমাজে নিজ নিজ স্থান করিয়! 
লইতে শিক্ষা দেওয়া। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়া 
লগয়! হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নৃতন সমাজ 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিশুদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
থাকিবার সময় এই ভাবেই নৃতন সমাঁজের পূর্বাভাস 
দিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে ঝুনিয়াদী শিক্ষায় 
সমাজ ও নাগরিক উওয়ই গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পন! 
রহিয়াছে । 


কবর প্রতি 
ভ্রীকালিদাস রায় 


কালকে সে দেশ স্বাধীন ছবে আজ যে পরাধীন, 
কাল সে হবে ধনকৃবের আজ যে দীনহ্থীন। 

কাল তা হবে মস্ত শহর আজ যা বুনো গ্রাম, 
কাল তা হয়ত সম্ভা হবে যার আজ চড়া দাম। 
আজকে মন্ধুর মরছে খেটে মিটছে ম! তার দাবি, 
কাল লে পাঁবে সার! দেশের ভখড়ার-ঘরের চাবি । 
আজ যে শিলং দাঞ্জিলিঙে কাটায় গরম কাল, 
কালকে রোদে তার ছেলেরে ধরতে হুবে হাল। 
আজ যে প্রভূ কালকে হুবে একশ' জনার দাল 
অলস তভোগীর বংশধরে খাঁটবে বারমাঁস। 

আজকে যার! লড়াই করে জলে স্থলে ব্যোমে 
কালকে হয়ত দোন্তি তাদের উঠবে বেঝায় জমে । 
এই ছুনিয়ায় এ সব ব্যাপার চিরদিনের নয় * 
আজকে যাহ! সত্য তাহা! কালকে মায়াময়। 
এসব নিয়ে লিখবে দ্বেশে যতেক পাঠ্যকার, 
রাজনীতিবিদ্‌ বার্ডাজীবী কিংব! নাট্যকার । 


মা চিরদিন প্রাণ-ছুলালে টানবে নিজের বুকে, 
বুম পাড়াবে চুম! খাবে তাহার সোনাযুখে । 
প্রিয়তম প্রিয়ার লাগি তুলবে এ ভূবন 

মিলনে পে মাতবে, হবে বিরহে উন্মন। 
আর্ডে দেখে দরদদীর!] ফেলবে আখিনীর, 
মহভমের চরণে লোক লুটাবে তার শির । 
জীবনে জার তুবনে সার, য| কিছু সুন্দর 
চিরদিন ত1 নরমারীর ভুলবে অন্তর । 

যতই তুমি মুখটি বাঁকাও ব্যঙ্গশায়ক হানো, 
জ্যোছনা, ফুল, উষার হাঁসি হবে ন! পুরাঁশে | 
চিরদিনই অক্গতাঁপে কলুষ ধুয়ে যাবে, 

জার্ত জানী তত্ত সাধক চিরস্তনেই চাবে। 
সীমার নিবিড় সঙ্গ চাবে অসীম চিরদিন, 
অলীমাতে সসীম হুবে বদ্ধবাধাহথীন। 
চিরদিনের এই ত রীতি ছ'চার দিনের নয়। 
সেই স্থট্টির শিখর হতে একই ধারা বয়। 

যে ভোলে সে তুন্গুক এসব, করুক আসক্ফালন, 
কবি তুমি ভুল না ভাই, চিরদিনের ধন। 


মাণিক 
শ্রীকালীপদ ঘটক 


নাঃ মাণিকের আঁর লেখাঁপড় কিছুতেই হু'ল না। দিনরাত 
খালি কাধ আর কাঁজ, সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত এতটুকু 
ফুরসত নেই মাঁণিকের, লেখাপড়া সে করবে কখন | তিন 
মাসের মাইনে দিতে পারেনি বলে নাম কেটে ওর! 
স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মাণিককে | মাষ্ারগুলো। ভয়ানক 
পা্জী, মাণিকের গায়ে আর একটু কোর হলে এক হাত সে 
দেখে নেবে ওদের, মাম এমনি কেটে দিলেই হা'ল। এই 
নিয়ে সেদিন খুব একচোট বচসা হয়ে গেছে মাণিকের নিধিরাম, 
পণ্ডিতের সঙ্গে; ক্লাস থেকে সে কে!নমতেই বেরুতে চায় নি, 
পঙ্চিত তাকে বেত মারতে মারতে স্কুল থেকে বের করে 
দিয়েছে । লিকৃলিকে বোয়ানের ছড়ি, সপাং সপাং-_ 
মাঁণিকের পিঠট। সেদিন ফুলে উঠেছিল, একি সে সহজে 
ভুলবে | যেমন করে হোক মিধিরাম পঞ্ডিতকে জব্দ না করে 
ছাড়বে না মাণিক। কিন্ত সে যে এখনও ছোট, আর 
একটুখানি বড় হোক-_-তার পর সে দেখে নেবে একবার 
নিধিরাম পঞ্চিতকে। 

কিন্তু বাড়ী বসেও ত লেখাপড়া হতে পাঁরে মনে মনে 
ভাবতে থাকে মাণিক, নাই-ব| গেল সে নিধিরাম পঙ্চিতের 
ইস্কুলে। বই-পুঁধি যে কখানা কেনা হয়েছে__বাঁড়ী 
বসেই ত| শেষ করে ফেলবে মাণিক। তার শুধু শক্ত 
লাগে জঞ্চটা, মণকষ! সেপ্রকষ! বিঘাকালি কাঁঠাকালির 
আর্ধ্য|! তার মুখস্থ, কিন্তু আর্য মিলিয়ে অন্ক কষতে গেলেই 
কেন যেন সব গুলিয়ে যায়, উত্তর কিছুতেই মেলে 
না। মাণিকের বাবা অঙ্চ জানে খুব ভাল, অনুখট! তার 
সেরে গেলেই বিলকুল শিখে নেবে সে ।. তারপর জার পায় 
কে মাণিককে, সিবে একেবারে চলে যাবে সে মামার বাড়ী__ 
অজয় নদীর পারে; সেখানে যে মন্তবড় হাই স্কুল, মাণিক 
গিয়ে ভ্তি হবে সেই স্কুলে, বিস্তর সে লেখাপড়া! শিখবে, 
তারপর বড় হুয়ে চাকরি একটা যোগান করে নেবে 
কোলিয্বারীতে । মাণিকের মেজ্জমাম] কোলিয়ারীর খাঁদ- 
সরকার, বড়সাহ্বেক্ে বলে কয়ে চাকরি একটা সে যোগাড় 
করে দেবেই।' মাসে মাসে টাকা আঁসবে পকেটে বিস্তর, 
সে জামাঞজুতো কাপড়-চোপড় কিনে ফেলবে, কোঁনো- 
কিছুই জাটকাঁবে না । চাই কিসে মাঝেমাঝে কিছু বাড়ী 
পাঠাতেও পারে, হী-টাকা ত মাণিককে পাঠাতেই 
হুবে, বাড়ীতে যে তয়ানক অভাব। 

মাণিক লবে দশ পার হয়ে এগারোয় পড়েছে। বয়স 
তার ফতই বা, তরলমতি বালক । সেও কিন্ত বোঝে 


অভাবের কি তাঁড়না। ছোঁটমত একট! মুদির দোকান ছিল 
মাণিকের বাবার, বেশ চলত দোঁকান, খেয়ে পরে নির্ভাবনায় 
দিন চলে যেত । দোকফানটা! কিন্ত শেষ পর্ধ্যস্ত উঠে 
গেল, মাণিকের বাবার যে অন্দখ, দোকান আর চালাবে 
কে। যে কয় বিঘা ধানজমির চাষ ছিল মাণিকদের- সামা 
কিছু দেনার দায়ে তাও নিলে মহাজনের] নিলাম করে। 
ঠেকাতে পারলে ন1 মানিকের বাবা, জমিগুলো! গেল। বড় 
হয়ে সবকিছ্ছু আবার. করে নেবে সে, আটকাঁবে না, 
শুধু মাণিকের ঘ| একটু বড় হতেই দেরি। কিন্তু তার আগে 
কিছু লেখাপড়| শিখতে হুবে মাণিককে, তা না হলে হাই 
স্কুলে তরি হবে কেমন করে; লেখাপড়া! তাকে শিখতেই 
হবে। 

সকাল সন্ধা! নিজের মনেই পড়াগুলে। জআওড়ে যাঁয় 
মাণিক। কিন্তু বাধ! যে তার পদে পদে, লেখাপড়া করবার 
কি ফুরসত আছে_-সংসাপের ফাঁইকরমাঁস খাটতে খাটতেই 
সারাটা দ্বিন কেটে যায় মাণিকের। কবরেকবাড়ী থেকে 
তিনবেলা ওষুধ বইতে বইতেই পড়ার সময়টুকু কাবার হয়ে 
যায়। কিন্ধু উপায়কি, বাপের যে তার ভয়ানক অসুখ, 
দেড় বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছে মাণিকের বাবা, রোগ 
কিন্তু কোনোমতেই সারছে না। মানিফের ম|! সব সময়ই 
রুগী নিয়ে ব্যস্ত, এক! মানুষ, সবদ্দিক সে গুছিয়ে উঠতে পারে 
না, মাণিককে তাই বাধ্য হয়ে সাহায্য করতে হুয় সংসারের 
যাবতীয় কাজকর্খে। 

মাঝে মাঝে মাণিক হাঁপিয়ে ওঠে। কাঞ্জকর্প্বের চাপে 
পড়ে খেলাধুলে। পর্যযস্ব বন্ধ হয়ে গেছে তার। কিন্তু 
উপায় কি--ম! যে একা, বাপ শয্যাগত, মাণিক ছাড়া 
আর যে তাদ্ধের কেউ নেই এই ছুঃসময়ে সাহায্য 
করতে। পাড়ার লোক কেউ ফিরেও তাকায় না, গীয়ের 
লোক সব ভয়. করে মাণিকদের বাড়ী আসতে ; মাণিকের 
বাবার ব্যারামটা নাকি বুব শক্ত, সবাই বলে__মাঁণিক কিন্ত 
ঠিক বুঝতে পারে না । মাণিকের ম| বলে হাঁপানি, লোকে 
বলে যক্ষ। ; নিমু কবরেজ আবার লোকের কাছে ব্যাখ্যা 
করে বলে রাজরোগ। মাণিকের মায়ের কথাই হয়ত ঠিক-_ 
হাপানি, এর মানে কতকট| বুঝতে পারে সে, কিন্ত 
যন্া- যক্ষা আবার কাকে বলে, যন্মা মানে কি হ্াপানি? 
হবে হয়ত। সে যাই ফোক, কবরেজের কখ। গুনে কিন্ত 
হালি পায় মানিফের, সে আবার বলে কি ণা রাজরোগ। 
রাজরোগ মানেই হয়ত জানে না কবরে, রাজকোগ--মানে 


ভান্ 


সাপ 





শা্পাসিপাস্পিসিশাি পাটি পাপা 


রাঙ্গার রোগ, কিন্ত মাঁণিকের বাবা ত রাজ! নয়, কবরেজ 
ফি তা হলে ঠাই! করে ওকথা বলে | নিমু কবরেছ্গ লোকটা 
স্ুবিধের নয়, মাণিক ওকে চিনে নিয়েছে । বিনি পয়সায় 
একক্কোট! ওষুধ দিতে চায় না, বলে ধারে কারবার বন্ধ। 
মাণিকের ম] টাকা দিতে পারে নি বলে কবরেজ আব 
ক'দিন থেকে রুগী দেখতে আস! বন্ধ করে দিয়েছে । মাঁশিক 
কি আর সাধে ওর ওপর চট! কবরেক্ধের টেকে। মাথা, 
ফোকলা ধঁত, আর বাংলা পাচের মত মুখখানা দেখলেই 
ভয়ানক গা-দ্বালা করে মাণিকের । ও বেট! রাজরোগ মানেই 
জানে না_তার আবার পসার দেখলে কি হয়, মাণিক ওর 
বিদ্যের দৌড় বুঝে নিয়েছে । 


বিছানায় পড়ে পড়ে ধু'কছে করলী মুখুজ্যে। এক মাস 
নয় ছু'মাঁস নয়__ দীর্ঘ দেড় বংসর কাঁল বিছান। আকড়ে পড়ে 
আছে পে, ব্যারাম সারবার কোন লক্ষণ নাই। চব্বিশ ঘণ্টা 
দুষদুষে ত্বর আর খক্‌ খক্‌ কাশি, কাশতে কাঁশতে দম যেন 
বন্ধ হয়ে আসে করালীর।; এ রোগ কি সহজে সারে! 


জীবনের আশ! ছেড়ে দিয়েছে করালী, টাকাপয়স! হাতে যে- 


ক'দিন ছিল-_-ওষুব-পথ্যের ভ্রট কর! হুয় নি, একে একে 
দেখ! গেল অনেক কিছু, ফল আদৌ হ'ল না। ও কি হ্য়-_ 
এ রোগ যে শিবের অসাধ্য, ওষুধ খাওয়া তাই ছেড়ে 
দিয়েছে করা'লী, সব বাজে, খালি পয়সার শ্রান্ধ। পয়সাই 
বা আসবে কোখেকে, অমন সুন্দর চালু দোকানট] বন্ধ হয়ে 
গেল করালীর, রোগের পিছনেই সব গেল তার $ একট] কানা- 
কড়ির সংস্থান নাই, করালী আজ্গ নিঃসম্বল। সবই ত যাবে, 
ছুনিয়াটাই হুয় ত স্ষ্টির বুক থেকে মুছে যাবে এক দ্বিন, কাল 
পুর্ণ হতে শুধু যতটুকু দ্েত্সি। করালীর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, 
এবার তাকেও যেতে হবে, হুয়ত খুবই শীগ গির__দিনক্ষণট। 
শুধু জানা নাই তার। কিন্তু পৃথিবীর মায়া যে কোন 
মতেই কাটাতে পারছে না! করালী, সত্যি কি সে বাঁচবে না? 
করালীপর ডান হাতে বাধা ধর্দরাঁজের অক্ষয় কবচ, দৈব 
মন্ধোষধ । এতেই নাকি এ রোগ সারে, করালী নিজে বিশ্বাস 
করে না, কিন্ত গৃহিনীর অগাধ বিশ্বাস; কয়েক দিন 
আগে পাচকুড়ি থেকে ধর্থরাজের নির্মীল্য আনিয়ে তামার 
একটা যাক্লী করে করালীর হাতে বেঁধে দিয়েছে তার স্ত্রী। 
লোকে বলে এ কবচ নাকি অব্যর্থ, করালীর মত হাজার 
ছাজার রুগী এর আগে নাকি চাঙ্গা হয়ে গেছে এই 
ওষুধের গুণে । হৃবে হয়ত, বিশ্বাসে মিলায় বন্ত-_বিশ্বাসই 
আসল। করালীর কিন্ত বিশ্বাস হয় না, শুধু পিশ্নীর মনত্তির 
জনই কবচট্টা সে ধারণ করেছে। এতে করে তার হাতের 
নোয়া সি'খির সিন্দুর যদি অক্ষয় হুয়-_করালী তাতে খুঈীই 
হবে, মরতে ত লে চায় না, জীবনটা! যে করালীর কাছে 
প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বিরাট সত্য মাহ্ছষের এই 
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অতর পেট, করালী একথ!। আবিষ্কার করেছে.। খেয়ে 
করালীর আশ মিটে না, মনে হয় আরও খাই-_-আরও খাই__ 
কিযেখাই। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কিছুতেই যেন মিটতে চায় 
না। তিন বেলা যদি পেট পুরে খেতে পেত করালী 
যে ক'টা দিন বেঁচে আছে, মরেও হয়ত সে তৃপ্তি পেত; 
জীবনের মায়! আব করে ন| করালী, কিন্ত ক্ষুধার তাড়না 
অসহ, মনে হয় শুধু কি থাই-_-কি খাই-__-কি যেখাই। 

বড়ঘরের চালার এক প্রান্তে বিছানায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে 
কর।লী, শিজ্ের মনেই ভাবছে সে আকাশপাতাল। এবার 
কিন্তু খেতে হুবে তাঁকে, খিদে পেয়েছে । সেই কোন্‌ সকাল 
বেল। ছটাঁক খানেক চা খেয়েছে করালী, তার সঙ্গে একটুখানি 
পালো খাট, ছাই-__শুধু ময্পার ভূষি, না কোন মিট্রি__না 
কোন আশ্বাদ, এও কখনে! খেতে পারে মাহুষে। ভাত চাটি 
খেতে হবে কর্ালীকে, ঘরট] হয়ত ছাঁড়ল। 

লেপখানা একটু সরিয়ে দিয়ে উকি মেরে রাহ! ঘরের 
প্িকে একবার তাঁকাল কনালী। রান্ন। ত। হলে চড়েছে, 
তবে আর চিন্তা কি, জুটবেই ছুটে। যা হোক কিছু। 

কোটরগত চোঁখ ছুটে! মেলে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে 
আছে করালী। কি লুন্দবর রোদ উঠেছে সার উঠান জুড়ে, 
আকাশ যেন ঝলমল করছে ৌক্রের বভাঁয় । বাইরে গিয়ে 
একটু বসবে নাকি করালী। শীতকালের রোচ্ষ,র, বসলে 
হয়ত একটু আরাম হ'ত । 

উঠতে গিয়ে কিন্ধু হাঁপিয়ে পড়ল করালী, থক খক. করে 
কাশতে আরম্ভ করলে, কাশি মধ্যে ঘং ঘং করে কেমন যেন 
একট! আওয়াজ হচ্ছে । রক্তট| আ্ আবার উঠছে নাকি? 
করালী চেয়ে দেখে মাটির পাঁঞটার দিকে, রক্তের কোন 
চিহ্ত নাই। টব ওষধ কি কাঞ্জ করছে? বল! যায়না, 
করালী হয়ত একটু একটু করে সেরেও উঠতে পারে । শির- 
ফ্াড়ায় কিন্ত ভয়ানক ব্যথা, টন্‌ টন্‌ করছে পাজরাগুলে]। 
কালী পিতলের কাসিটায় কাঠি দিয়ে ঝন্‌ ঝন্‌ শবে আওয়াজ 
করে দ্রিলে একবার, বন্‌ ঝন্‌ ঝণাৎ_। 

গলাটা একদম দেবে গেছে করালীর, জোরে তাই সে 
কথ। কইতে পারে না, তার শিয়রের পাশে তাই এই কাসির 
ব্যবস্থা । চুর থেকে কাউকে ডাকতে হলেই কাপিটায় একবার 
ঝন্‌ ঝন্‌ আওয়াজ করে দেয় করালী, এই তার সঙ্কেত। 

উঠানের এক পাশে. তালপাঁতাঁর একট! চাটাই পেতে বই- 
পুথি খুলে পড়তে বসেছে মাঁণিক | নিজের মনেই তে আউড়ে 
যাচ্ছে সাহিত্য-পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, ছোটদের রামায়ণ, 
জ্ঞানবিজ্ঞানের মধূতা্ড ; অনেক কিছুই পড়তে হবে তাকে । 
রবীনত্রনাথের কবিতা মুখস্থ করছে মাঁণিক-_ 

“জল স্পর্শ করবে! না! আর, চিতোর রাণার পণ, 
ঘুঁজির ফেস! মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ ।” 
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ও ঘর থেকে কাসির আওয়াজ, ঝন্‌ ঝন্‌ বানা***1 রান্না" 
ঘর থেকে মাণিকের ম| হ্রিমতি ডাক দ্বিলে-_-মাণিক | 
তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাণিকের দ্বিকে 
চেয়ে বললে-_উহুনটায় একটু পাখ। করে! বাবা, শিগ গর 
আসছি জামি। 

বই-পুখি বন্ধ করে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল মাণিক। কাচ! 
কয়লার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে শ্নান্লাঘরের ভিতরটা, 
উহ্ছনের মুখে ধীরে ধীরে মাণিক পাখা! করতে লাগল । এ সব 
কাজ অনেকটা গা-সওয়া! হুয়ে গেছে তার । কিন্তু সব 
চেয়ে মুর্শকল হুয় মাণিকের বাবা যখন পরের বাড়ী তাকে 
জিনিষ চাইতে পাঠায়। এর বাড়ী বেগুন, ওর বাড়ী পালং 
শাক, এর মাঠে মুলে, ওর ক্ষেতে পেয়াজ, রোজ রোজ 
লে'কে দেবে কেন | মাঁণিককে দেখে বিরক্ত হুয় ওর1, কাছে 
গিয়ে দাঁড়ালে কেউ ভাল করে কথাই কয় না। মাণিকের 
পক্ষে এ অসহ, এ যে ঘোরতর অপমান । 

বড়ঘরের চাঁলার এক পাশে উঠানের দিকে দরমার 
খে দিয়ে করালীর শোবার জন্জ একটু ঠাঁই কর] হয়েছে । 
মাটির উপর পুরু করে খড় বিছ্ানে, তারি উপর করালীর 
বিহানা। শুয়ে শুয়ে খাওয়ার কথাই ভাবছে করালী। ভয়ানক 
খিদে পেয়েছে, হ্যা! রাঁক্ষসী ক্ষুধা, এটাকে কিন্ত কোনমতেই জয় 
করতে পারলে না করালী, স্বত্যুর যুখোমুখি ধাড়িয়েও নয়। 

করালী পিতলের কাসিটায় আর একবার ঝন্ঝন্‌ করে 
আওয়াজ করে দিলে। গৃহ্রী হরিমতি ধীরে ধীরে বসল 
এসে করালীর বিছানাট1 চেপে, কপালে তার হাত রেখে 
বললে- ছ্বরট1 কি ছাড়ল? 

করালী মাথাটা একটু কাত করে হ্রিমতির মুখের দিকে 
শুধু তাকাল একটিবার । হরিমতি বললে, এ ছ্বর কি ছাড়ে, 
এ কিছাড়বার | করালী থর টেনে জবাব দ্িলে_-কমেছে। 

কি বিদৃঘুটে বিক্কৃত কঠশ্বর | করালীর নিজের কানেই 
যেন কর্কশ ঠেকে । দেখতে দেখতে গলাটা একেবারে বসে 
গেল করালীর, এ কি আর সারবে | করালী একটু দম নিয়ে 
বললে, খিদে পেয়েছে, দেবে কিছু খেতে? 

হরিমতি করালীর কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল, 
বললে, বাইরে একটু বসবে চল, তেল মাখিয়ে গা-ট! একটু 
মুছিয়ে দ্িই। তারপর ঠাকুরের চরণাম্বত খেয়ে গরম গরম 
একটু চা খাবে,.কেমন ? 

চা ত একটু খাবেই করালী, ভয়ানক ঠা লাঁগছে। 
ভেলিগুড়েব চা-_চিনি নাই__ওই দিয়েই এখন চা খেতে হয়) 
বেশ লাগে করা'লীর, ভেলিগুড়ের চ! তার অত্যাস হয়ে গেছে। 
কিন্তু দেবতার ফুল-জল-_ ঠাকুরের চরপান্বত__-এ সব আর 
কি কাজে লাগবে | হুরিষতির বিশ্বাস-__অগাব বিশ্বাস তার 
ঠাকুরদেবতার উপক্ন, তিন বেল! ঠাকুরের দোরে মাথা খু'ড়ে__ 


প্রবালী 
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ধর্শরাজের ফুলজল আর কবচের জোরেই করালীকে সে 
সারিয়ে তুলতে চায় । কতখানি জন্ধ বিশ্বাস--মনে মনে হাসি 
পায় করালীর । জার একবার সে চোখ মেলে তাকাল 
হুরিমতির দিকে, মুখখানা! যেন শুকিয়ে গেছে, রুখু মাথায় 
তেল পড়েনি কত দিন, সি'খির সামনে টুকটুকে সিল্দুরের 
রেখাটি কিন্তু বল্‌ দ্বল্‌ করছে, ভাগ্যবতী এয়়োতীর চিহু-_মনে 
মনে আর একবার হাসল করালী, হরিমতির মুখের দিকে 
চেয়ে। বম্বস ওর কতই বা, তিরিশ এখনও পার হয় নি, 
করালীর চেয়ে ও যে অনেক ছোট । 

করালীর মনের মধ্যে হঠাং ঝিলিক দিয়ে গেল তাঁর বিগত 
জীবনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটা অধ্যায়। দৃপ্ত যৌবনের উদ্ধীপ্ত জয়- 
গান করালীও শুনেছিল এক দিন, রেশটুকু আঙ্গও তার মিলিয়ে 
যায় নি। কত কথা-__কত ছন্দ-_-কত হাসি--কত গান-_ 
বিগত জীবনের কত মধুময় স্বপ্র আজও যেন জড়িয়ে রয়েছে 
করালীর সুপ্ত হুদয়তন্ত্রীতে । হ্রিমতির মুখের দিকে চেয়ে 
করালী একট! দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে । 

হরিমতি করালীর ছুর্বল দ্রেহুখান! ধরে ধীরে ধীরে তাঁকে 
নিয়ে গিয়ে বসাল উঠানের মাঝখানে একট] খাটিয়ার উপর । 
করালী হ্বাপাতে লাগল, খাটিয়ার উপর একট! বালিশ ঠেস 
দ্রিয়ে কোন রকমে বসে পড়ল করালী। শীতের সকাল, 
রোঙ্বরটা বেশ লাগছে, বেল! প্রায় প্রহর দেড়েক হ'ল। 
করালী হরিমতির দ্বিকে চেয়ে বললে, মাঁনকে গেল কোথায়? 

মাণিক তখন রান্নাঘরের পিছন দিকে কুয়ৌতলায় বসে 
বসে দুর্ব্বাধাস ছি'ড়ছে। বাড়ীর বকৃন] বাছুরটা-__মাণিকের 
বুধি__রোছ্বংরে গা মেলে চুপচাপ বসে আছে কুয়োতলা'র 
পাশে। কচি দুর্বাধাস ছি'ড়ে বাচছুটার মুখে গোছা! গোছা! 
করে ধরে দিচ্ছে মাণিক। বুধির উপর মাণিকের গভীর 
টান, বুধির সেবা-যত্ব বা আরাম-বিরামের এতটুকু ক্রি হ্বার 
উপায় নাই, সেদিকে মাণিকের কড়া নজর। বুধি যেন 
ওর খেলার সঙ্গী । 

করালী আবার জিজ্ঞাস! করলে, মানকে কোথাও বেরিয়ে 
গেছে নাক? 

রান্নাঘরের পিছন দিকে চেয়ে হরিমতি একটা ডাক 
দিলে, মাণক ! 

পাঁচিলের ওপাশ থেকে রাস্তার ধারে দাড়িয়ে মাঁণিকের 
বন্ধু কানিকুড়ো হাতছানি দিয়ে ডাকছে মাপণিককে, গুলিভাওা 
খেলবার সময় হয়েছে । হাতের দুর্ববাধাস ক”ট। ঝুধির যুখে 
তুলে দিয়ে পাঁচিল টপকাবার যোগাড় করছে মাণিক। 
বাড়ীর ভিতর থেকে হঠাং ভাঁক পড়ল-_মাণিক ! 

মনটা ভয়ানক খিচড়ে উঠল মাণিকের। গুলিভাগ 
আরম হয়ে গেছে উপর বাথামে, এ জময় কি বাড়ীর মধ্যে 
থাকা চলে। 


ভাঙে 

মাঁণিকের বু কানিকুড়ে! এসে ধীড়িয়ে আছে কখন 
থেকে । বাইরের দিক থেকেই কানিকুড়ে। একটা শিস্‌ দিয়ে 
ইসার] করে বললে, পাঁচিল টপকে চলে আয় না, ভাবছিস 
কি? 

মাণিকের মনটাও যাই যাই করছে, এ সময় একটু 
গুলিডাঁওা না খেললে কি চলে । পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছে 
মাঁণিক, বাইরের দিকে এবার ঝপাং করে একটি লাফ দিতে 
পারলেই হ্য়; পিছন দিক থেকে হঠাৎ আর একট ডাক 
এল-__মাপিক । 

হরিমতি গিয়ে দাড়িয়ে আছে রাঁ্ীঘরের পিছন দিকটায়। 

মাঁণিকের আর যাঁওয়া হ'ল না, দূর থেকে মায়ের সঙ্গে 
চোখোচোখি হুয়ে যেতেই ধীরে ধীরে পাঁচিল থেকে নেমে এল 
মাণিক । কে জানে_ তাঁকে আবার কবরেজবাড়ী যেতে 
বলবে শাকি | নিমু কবরেজ লোকট! ভয়ানক পাজী। নিধি- 
রাম পণ্ডিত আম নিমু কবরেজ-_-এ ছুজনের জোঁড়। 
নাই গায়ে, ওদের সঙ্গে আঁর কোন সম্বন্ধ রাখতে চায় ন! 
মাণিক। 

করাঁলীর শরীরটা! মোটে ভাল যাচ্ছে নাঁ_ক্রমশ£ই 
খারাপের দিকে । হর্রিমতি বুঝতে পারছে সবই । কবচ 
আর ঠাকুরের চরণাস্বতের উপর শ্রদ্ধা আজও অটুট আছে 
হুরিমতির, কিন্তু এই সঙ্গে একটু কবেরজী ওষুধের ব্যবস্থ! 
হলে ফল হয়ত তার ভাঁলই হ'ত, সেই ব্যবস্থাই করে এসেছে 
হরিমতি । মাপিক কাছে এসে ফ্রীড়াতেই বললে, কবরেজ 
মশায়ের কাছ থেকে একটু ওযুধ নিয়ে আয় বাবা ! 

মাণিক যা ভাবছিল তাই। 

করালী উঠান থেকে একটা ভাক দিলে বিক্কত-কণে, 
মাণিক | 

মাণিকের বুকের ভিতরট! ছ্ট্যাৎ করে উঠল । করালীর ওই 
দাবাগলার আঁওয়াক্, মাণিক যেন সহ্‌ করতে পারে না, 
বাপের এই ছরারোগ্য ব্যাধিপ কথ চিন্তা করে অত্যন্ত কষ্ট হয় 
মাণিকের । 

হরিমতি বললে, যা বাঁবা_-আর দাড়িয়ে থাকিস না, 
ওয়ুধটা শিগঞগীর নিয়ে আয়, যাঁ। 

মাণিক এক্‌ ইতত্ততঃ করে বললে, পয়স। ? 

হরিমতি বললে, পয়সা! এখন দ্বিতে হবে না, কবরেজ 
মশায়কে আমি বলে এসেছি । 

ফরালী রোস্ক্‌রে গ| এলিয়ে চুপচাপ বসে আছে খাটিয়াপ 
উপর, বালিপে ফেলান দিয়ে । দুত্র থেকেই মাগিক তাকাল 
উঠানের দিকে । তারপর সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, সোজ। 
গিয়ে হাজির হ'ল সে নিমু কবরেজের বৈঠকথানাম্ম। 

নিমৃকবরেজ চাটাইয়ের উপর বসে বশে কতকগুলে! 
গাছগাছড়া আর শিকড়-বাকড় মিলিয়ে পাচনের পুরিয়া বীধ- 





মাণিক 


পাপা ও শশা 
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ছিল। মাণিককে দেখে কবরেক্ধ একটু গন্ধীর হয়ে উঠল, 
বললে, কি ছে, মাণিকচন্দর যে, ওয়ুধ চাই বুবি? 

মাঁণিক ঘাড় নেড়ে জানালে ওষুধ নিতেই এসেছে সে। 

নিম কবরেজ একটু তারিক্কি চালে বললে, তা বেশ-_-ওষুব 
নিয়ে যাও, কিন্ত দ!মট! যেন শিগস্সীর মিটিয়ে দিতে বল। 
বলে! তোমার মাকে-_বিনি পয়সায় ওযুধ আর আমি যোগাতে 
পারব না, বুঝলে ? 

মাঁণিক কোন জবাব দিলে না, চুপচাপ দীঁড়িয়ে রইল। 
নিমু কবরেজ বললে, এইখানে একটু ছাড়া, ওযুধটা! আমি নিয়ে 
আসি বাড়ীর ভিতর থেকে। 
». এই বলে সে মাঝের দরজাটা ঠেলে ভিতর ধিকে চুকে 
পড়ল। কয়েক পা গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে 
বললে, আঁ হ্যা আমার এই আলমারিটিতে হাত দিয়ো! ন! 
যেন, বুঝলে? তোমাদের আবাঁর সব এরকমই অভ্যাস আর 
কিন! ! 

বাড়ীর ভিতর চুকল গিয়ে কবরেজ। মাপিকের মণট! 
হুঠাৎ বিষিয়ে উঠল । কি সাংখাতিক এই লোকগুলে | পঞ্জে 
পদে এর! বিন। কারণে যাকে-তাকে সন্দেহ করে যখন-তখন । 
এইজ্ঙই ত মাঁণিক ছ"চক্ষে দেখতে পারে মন নিমু কবরেজকে-_ 
লোকটা! কি ইতর। - 

বাড়ীর মধ্যে গিদ্নীর সঙ্গে কথ! হুচ্ছে নিমু কবরেজের, 
মানিকের বাপেশ্র সম্বদ্ধেই কথ! হচ্ছে। স্পষ্টই শুনতে 
পাচ্ছে মাণিক, কবরেজ-গিক্নী একটু স্থর টেনে বলছেন, বল 
কি গো।-বাচবে ন।। 

কবরেজ জবাব দিলে, ও কি আর বীচে, বড় জো হু'চার 
দিশ। 

মাণিকের বুকে ভিতরট] কেমন করে উঠল, কবরেজ বলে 
কি, বাব! তার বাঁচবে না। নিশ্চয়ই বাচবে, কবরেজ 
হয়ত রোগই ধরতে পারে নি, কিনব! হয়ত হিংসে করে বলছে 
গে এমন কথ।। 

মাণিকের বুকের ভিতরট] গুরুর করতে লাগল কবরেজের 
কথ। শুনে। কাগজের একট] পুরিয়া এনে মাঁশিকের 
হাতে দ্রিলে কবরেন্ধ, বললে__-সকাল সন্ধ্যে ছটে। করে বড়ি, 
তুলসী পাতার রস দিয়ে, বুঝলে? যাও এখন- _দাঁমট1 যেন 
কল সকালেই পাঠিয়ে দিতে বলো । 

মাণিক তবু ঠায় ছাড়িয়ে রইল। ওষুধের পুপিয়াটা 
কাপড়ের খুঁটে বেধে ক্ুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাল সে 
কবরেজের দিকে । 

কবরেজ ত্র কৃ'চকে বললে, 
আছিস যে? 

মাঁণিক একটু তীক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি কি বলছিলেন 
বাড়ীর মধ্যে, বাঁব1 নাকি বীচবে ন1? 


কি-_ এখনও ধাড়িয়ে 
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কবরেজ একটু ইতদ্কতঃ করে বললে, কে-কে বললে? 
বাঁচতে পারে বৈ কি-_ নিশ্চয়ই বাচতে পারে, ত1 নৈলে এত 
যত্ব করে ওযুব দিচ্ছি কি জভে। 

মাণিক একটু জোর দিয়ে বললে, তবে আপনি কেন 
বললেন এমন কথ।। আপনি কি জানগুরু নাকি, হাত গুনে 
সব বলে দিতে পারেন? 

কবরেক্স এবার ভয়ানক চটে উঠল, গরম হয়ে বললে-__ 
মানে মানে এবার বিদেয় হও ধেখি, জ্যাঠামষি করবার আর 
জায়গ। পাও নি | 

মানিক জোর গলায় বলে উঠল-_-ফের যদি কোন দিন 
আমার বাবার স্বন্ধে আপনি ওরকম কথ। বলেন, তা হলে 
কিন্তু ভাল হবে লা। ৯ 

কবরেজ চোখ পাকিয়ে বললে--কি করবি কি শুনি? 

তীক্ষ কে বলে উঠপ মানিক-_টিল মেরে দেব 
আপনার ওষুধের ওই আপমারিটি গুড়ে! করে। 

কবরেজ খাম! হয়ে উঠল, বলদ _-কি__এত বড় কথ, 
এক চড়ে ধ্রাতঙুলে! ঝেড়ে দেব, জানিস । বেরে! হারামজাদ। 
এখান থেকে । 

, করেন খাশিক এগিয়ে গিয়ে মাণিককে একটা থাকা 
দ্বিলে। মানিক আবার £খে ধ্রাড়াল, বললে__খবরধার, 
গায়ে হাত ছেবেন না। 

নিয়ু কবরেজ থর থর করে কাপতে লাগল রাগে। ধগ্সের 
কোণ থেকে হাত তড়েক একটা বাশের লাঠি তুলে শিয়ে 
মাঁণিককে সে তাড়! করে যাচ্ছিল, কবরেজ-গিত্সী এসে হৃঠাৎ 
বাধ] দিলেশ, বললেন__এ তুমি কি করছ বল ত! 

নিম়ু কবরেজ দাত খিচিয়ে বললে-__মুখের উপর কি রকম 
চোঁপা করছে দেখ ন1। 

কবরেজ্-গিন্নী মা'পককে ম্বহ একট! বমক দিয়ে বললেন 
-_মাণিক ! 

মাণিক একটু শান্ত তবে বললে-_€দধুন নাঁ-উনি বলেন 
বাব৷ নাকি বাচবে না, বাচা-মরার মাপিক নাকি উনি! 

কবরেজ মুখ খি"চিয়ে তর্জন করে বলে উঠল-__পয়স! 
নেই, কড়ি নেই__মিন্‌ পয়সায় ওযুধ দিচ্ছি, তার ওপর আবার 
তেজ দেখ] জুতিয়ে বেটার মুখ ভেঙে দেব! রি 

কবরেজ-পিক্নী একটু উগ্র কঠে বললেন- তুমি থাম দেখি, 
সাধে কি আর লোকে বলে উনপঞ্চাশী | 

কবরে রাগে গর গর করতে লাগল । মাশিক উচ্চকণ্ঠে 
বলে উঠল- _ওযুধ নিতে আর আমি আসব না কবরেজ, কিন্তু 
ফের ঘদি কোন দিন জামার বাবার মরণ সম্বন্ধে কথ! কয়েছ, 
তে। তোমার টেফে। মাথাটি গুলতি দিয়ে কু্য়ে দিয়ে 
যাব। 

এই বলে হ্ম্‌ হুন্‌ করে বেরিয়ে গেল নাণিক। কবরেজ 


প্রবালী 
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লাঠিখান! উচিয়ে ধরে ধাওয়! করলে পি্নু পিচ্ছু, বললে__ 
তবে রে__ 

কবরেজ-পিত্নী তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন কবরেজকে। 
নিমু কবরেজ রাগের মাথায় বে! করে ছুঁড়ে দিলে লাঠিট। 
মাণিকের দিকে লক্ষ্য করে ।*** 


হুপ্নিধতির রান্না প্রায় শেষ হুয়ে এসেছে। করালীর 
সর্ব্ধাঙজে তেল মালিশ করে ভিজে গান্ছ! দিয়ে গা-ট| একবার 
ভাল করে মুছে দিলে হুর্িমতি । সরু একখান] চিরুণী দিয়ে 
তার উস্কো-ধুস্কে। চুলগুলো! আচড়ে দিলে । দেবতার 
নির্ধাল্য করালীর মাথায় ঠেকিয়ে চন্নণান্বতের পাঞ্রটা 
তার মুখের সামণে তুলে বরলে হুরিমতি। করালী ঠোটহুটো 
একটু বিক্ষারিত করে নির্ধিবকার ভাবে তাকাল একবার হরি- 
মতির দিকে । হৃপ্লিমতি মনে মনে ঠাকুরের নাম শ্মরণ করে 
চরণাম্বতটুক ঢেলে দিলে তার মুখের মধ্যে। 

খাবার ঠাই করে ধীরে ধীরে করালীকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে 
দিলে হপরিমতি ছ্রেঁড়। ক্যাঙিশের একট। আসন পেতে । 
আছারে রুচি নাই করালীর, ক্ষুধা আছে-_রচিকর খাঞ্যেরও 
একান্ধ অভাব । টলটসে বিপ্রি কলাইয়ের ঝোল, আর 
যুলে। বেগুনের খ্যাট, এই দিয়ে কি পোষ রোগ 
খাওয়া পোষায়। মনে হয় যেন এক এক এসে গিলে 
ফেলি এক একটা কাড়ি, কিন্ধ গল! দ্রিয়ে গলতে চায় না। 
এই সব কি রুগীর খাদ, এই খেয়ে কি মানুষ বাচে! 

গ্ুধার মুখে কয়েকটা গ্রাস কোন রকমে উদ্দবরন্থ করে 
ভাতের থালাট। নিয়ে শাঁড়াচাড়া করতে লাগল করালী। 
করুণ তাবে তাকাল সে একবার হুরিমতির দিকে, বললে 
_ মাছওয়ালী কি আসে না আঙ্গকাল এদিক দিয়ে? 

হরিধতি বললে-_আসবে-_মাছ পেলেই দিয়ে যাবে, 
বদে কেওটের মাকে আমি বলে রেখেছি। ডাল তরকারি 
আনব কিছু? 

করালী কোন জ্রবাব দিলে না, অবাঞ্তর-_-অনাবন্তক ৷ 
মাছওয়ালী যে কেন আসেনা করালী তা৷ জানে, পয়স! 
ফেললে মাছের অভাব কি, গোলমাল ত ওখানেই। কিন্ত 
তা বলে কি শেষ পর্ধ্যস্ত নাখেয়ে মরে যাবে করালী! 
যথেঞ্ মাছ রয়েছে গীয়ের পুকুরগুলোতে, জলে মাছে 
প্রায় সমান সমান, পোকা! পড়ছে বেষ্টার্দের মাছে, 
অথচ সময় খুঝে একট! কেউ ঠেকায় না৷ আজ করালী 
মুখুজ্যেকে ৷ ছনিয়াটাই স্বার্থপর, কে কার কথা ভাবে__ 
কে কার দ্বিকে চায়! 

কবপ্েজ-বাত়ী থেকে ওযুধ নিয়ে বাড়ী ফিরল মাণিক। 
কাপড়ের খু'ট থেকে পুরিয়! ক'টী বের করে হ্রিষতির হাতে 
দিলে । হরিমতি একটু জাশ্বস্ত হ'ল, ওষুধ তা হলে দিয়েছে 
কবরেজ। 


ভা 


মাণিকের মনটা বড় মুষড়ে জাছে। একটু অন্থযোগের 
সুরে বলে উঠল মাঁণিক আর ধেন তাকে কোন দিন নিমু 
কবরেজের বাড়ী ওষুধ আনতে ন1 পাঠানে হয়। নিমু কবরেজ 
লোকটা মোটে ভাল নয়, মাণিক আর ওর দোর মাড়াবে না। 
করা'লী খেতে খেতেই একট] ডাঁক দিলে, মাণিক | 
মাণিক ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার সামনে । করালী 
তাঁঙা গলায় বললে__লাঁয়েকদের গড়ে থেকে গোটাকয়েক 
মাছ ধরে আনতে পারিস, বাবা! ছিপ কাটা ঠিক আছে ত? 
মাণিক সমন্ভায় পড়ল। এই দেদিন সে একবার পরের 
পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে তাঁড়া খেয়ে এসেছে, আঙ্গ আবার 
ছিপ নিয়ে বেরুলে লোকে তাকে ছ্থ্যাচড় বলবে যে-_মাণিক 
একটু ইতস্তত: করতে লাগল । 
করালী একটু মিনতির স্থুরে বললে, যা বাবা __ঘা, 
দেখ. যদি পাঁস গো্টাকতক । 
করালীর এ আদেশ নয়_জঙ্থরোধ, নিতান্তই জন্থরোধ ; 
এর বেশী কিছু নয়। 
মাণিকের মনটা] হঠাৎ বেদনায় ভারাক্রান্ত হুয়ে উঠল। 
ভাববার আর অবকাশ নাই তার, ধীরে ধীরে বেরুল সে 
পোন1 মাছের ছিপগাঁছট] হাতে নিয়ে। 
হরিমতি পিছন থেকে ভাকদিয়ে বললে, ছুটে! খেয়ে 
গেলি না কেন বাবা, ভাত নিয়ে আমি বসে থাকব কতক্ষণ | 
াণিক আর কিরল না, যেতে যেতেই বলে উঠল, 
ফিরে এসে খাব । 
করালী একটু ধুশীই হ'ল, মাছধরাঁর তাকবতর ঠিক জান! 
আছে মাণিকের, খালি হাতে সে ফিরবে না কিছুতেই। 
থেয়ে উঠে জাচাল করালী। হুরিমতি আবার ধরাধরি 
করে বিছানার উপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দ্রিলে তাঁকে । 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পান চিবুতে লাগল করালী। 
কেবলই তার মনে হতে লাগল কিছুই যেন আজ খাওয়!] 
হ'ল না। চাদর একখানা মুড়ি দিয়ে করালী আবার পাশ 
কিরে শুল। 
পান চিবুতে চিবুতে করালী হঠাৎ ঘেমে উঠল কেন? 
বুফটার মধ্যে কেমন যেন আনচান করছে, করালী ভয়ানক 
অশ্বত্তি বোধ করতে লাগল, পিতলের কীসিটায় সে কাঠি 
দিয়ে আওয়াজ করে দিলে একবার-_ঝন্‌ ঝন্‌ ঝানাং-_। 
হরিঘতি হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল তাড়াতাড়ি । করালী 
একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে । তালপাতার একট পাখ! 
নিয়ে হরিমতি বাতাস করতে লাগল। করালী হুরিমতির 
চান হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললে, _-ভলে দাও__ 
ছলে দাও এই জায়গাটা, বুক! যেন চেপে ধরেছে । 
ধীরে ধীরে হাতত বুলিয়ে দিতে লাগল হুরিমতি। করালী 
মাথাটা কাত করে বিছানার পাশের দিকে মুখ! একটু বাড়াল, 
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সে খক্‌ খক্‌ করে কাশল কিছুক্ষণ। রস্তটা আঙ্গ আবার 
উঠছে নাকি? আবার দেই উপসর্গ । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
নেতিয়ে পড়ল করালী । . হ্রিষতি তার মুখখানা! বেশ 
পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দ্বিয়ে জাচলে মুছে দিলে; তার 
গায়ের উপর লেপখানা টেনে দিতেই ক্ষীণকণ্জে বলে উঠল 
করালী,_থাক্‌__থাক্‌-_বড় গরম, একটু হাওয়া করে দাও । 

হুরিমতি খানিক পাখ! করে দিতেই কতকটা যেন শান্ত 
হ'ল করালী। হুরিমতি একদৃষ্টে চেয়ে জাছে. তাঁর মুখের 
পিকে । কামের কাছে তার মুখ রেখে দ্রিজ্ঞাসা করলে, 
কেমন লাগছে এখন ? 

করালী ক্ষীণকঠে বললে, _ভাল । 

হুরিমতি বললে, __ওযুধ দিই? 

করালী চোখ বুজেই ঘাড় নাঁড়ল, বললে,__না__না_থাঁক, 

ভাল আছি আমি ।__ 

হুরিমতি করালীর মাথার কাছে বীরে ধীরে পাখা] করতে 
লাগল। তার শান্ত চোখ ছটো! যেন বুজে এল দ্ুমের 
ধোরে, নিঃসাঁড়ে ঘুমিয়ে পড়ল করালী। 

হরিমতি উঠে গিয়ে রানাঘরটা! বন্ধ করে দিয়ে এল। 
মান্কে যে কতক্ষণে ফিরবে! 

পাড়ার রঙসিকদাস 'জয় রাখে কৃ”? বলে দীড়াল এসে 
হরিমতির সামনে । হুরিমতি রসিককে অভ্যর্থনা] করে বললে,__ 
আয় বাবা আয, আজ ক'দিন থেকে আসিসনি যে? 

রসিক বললে, __গীয়ে ক'দিন হছিলুম না খুড়ীমা-ঠা করুণ, 
বাইরে গিয়েছিলুম । খুড়ো ঠাকৃর এখন আছেন কেমন? 

হরিমতি চালার উপর রসিককে একট! আসন এগিয়ে দিয়ে 
বললে, বস্‌ বাবা বস্‌, আছেন ভালই। 

রসিক চালার ওপর ধীরে ধীরে বসল একবারে । রসিক 
দাঁস-_-লোকটি বড় ভাল, গান গেয়ে তিক্ষে করে এখানে- 
ওখানে ঘুরে বেড়ায়, সাতে পাঁচে থাকে না; সাব্য থাকলে 
প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করতে চায় রপিক। করালীর সঙ্গে 
রসিকের মেলামেশা! বহু দিনের, করালীকে সে ভক্তি করে 
গুরুর মত। আর্থিক সাহাধ্য কর] রসিকের সাম্যের বাইরে, 
কিন্ত মাঝে মাঝে এসে এদের খোক্-খবরট! অন্ততঃ নিয়ে 
ঘাঁয়। করালীর এই ছক্ছিনে পাড়া-প্রতিবেশী ভুলেও কেউ ফিরে 
তাকায় না, সংক্রামক ব্যাধির তয়ে করালীর বাড়ীর দিকে পা! 
বাড়ার না কেউ। রপিক কিন্ত আসে, লময় পেলেই খোজ- 
খবরটা নেয় এসে, খুড়ীঠাকরুপের সঙ্গে ছটে। দুখ-ছুঃখের কথা 
কয়ে যায়। ূ 

গামছার খু'্ট থেকে গোর্টাকয়েক বেগুন, গোটা ছই. 
ফয়েত বেল, আর গো] চারেক কাগজী নেবু বের করে 
হুরিমতির সামনে নামিয়ে দিলে রসিক, বললে, এ কণ্টা 
ভুলে রাখ ত মা-ঠাকরুণ। 
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রসিফের এই শ্রদ্ধার দান__ভালবাপার দান_ মাঝে মাঝে 
এ নিতে হুয় হরিনতিকে, রসিক তাদের অন্তর আপনজনের 
মতই। হরিমতি তরকারির চুপডির মধ্যে ওগুলো রেখে 
দিয়ে এল রান্নাঘরে । রসিকের সামনে এসে আবার বসল 
হরিমতি, বললে, এলি ভালই হ'ল, ওর হাতটা একবার 
দ্বেখে য! দেখি বাবা, আমি ভাবছিলাম । 
রলিক একটু হাত দেখতেও জানে, পাড়ায় ঘরে ঘরে 
মাঝে মাঝে-হাত দেখতে ওর ভাক পড়ে। করালীর নাড়ী 
টিপে চুপচাপ ঠায় খানিকক্টণ বলে রইল রসিক, তারপর 
হরিমতির দিকে চেয়ে বললে, নাড়ী ত বেশ ভালই দেখছি 
ধুড়ীমা-ঠাকরুণ, কোন বিস্রিজ. মাই। 
হুরিমতি বললে, ভাল বুঝছিস ? 
রসিক নিজের মনেই যেন একটুখানি কি ভেবে মিলে, 
বললে, ভাল বুঝছি বৈকি, ওসব তুমি তেবে! না খুড়ীমা- 
ঠাকরুণ, কিছু তেবে! ন1। 
রসিক ঘুমত্ত করালীর দিকে আর একটি বার তাকাল, 
আপাদমস্তক তার নিরীক্ষণ করে নিলে একবার | থীরে 
ধীরে একট] দীর্ঘশ্বাস রসিকের অজাঁতেই যেন বেরিয়ে এল। 
রসিক হুরিমতির দিকে চেয়ে বলে উঠল, এক কাজ করলে 
হয় না খুড়ীমা-ঠাকরুণ, খুড়োঠাকুরের অনন-প্রীয়শ্চিত্তিটা! এর 
মধ্যে একদিন সেরে ফেললে হ'ত না। 
হরিমতিও ক'দিন থেকে ভাবছে অনপ্রায়শ্চিভের কখ]। 
কিন্তু খরচার অভাবে একাজ সে এগোতে পারে নি। 
রসিকের কথায় হুরিঘতি আরও একটু সজাগ হয়ে উঠল, 
বললে, রসিক, একট কান্গ করবি বাবা, গোটা কয়েক 
টাকার যোগাড় করে দিতে পারিস? 
নিঃসম্বল রসিক একটু বিশ্মিত ভাবে তাকাল একবার 
হরিমতির দিকে, বললে, টাকা__কত টাক বল দেখি? 
হরিমতি বললে, টাক] দশেক, বকৃন! বাচ্গুরট। বিক্রী করলে 
পাওয়া যাবে ন।৷ গোটা! দশেক টাক! ? 
রসিক মুখ কীচ্মাচু করে বললে, তা হয়ত পাওয়া 
যাবে, কিন্তু মাণিক যে ভয়ানক রাগ করবে খুড়ীমা-ঠাকরুণ | 
হ্রিমতি বললে, তা হোক, ওকে জামি বুঝিয়ে নেব, 
পাইকারদি'কে তুই খবর দিয়ে আয় দেখি। ওর এ 
ফাজটুক আমি বাকি রাখব না রসিক, অনপ্রাযশ্চিত্ত একটা 
করতেই হবে? 
বসিকও সায় দিয়ে বললে, কর! খুবই দরকার । 
মাণিক তুব পাঁকা ডেড়েল। হছিপদিয়ে মাছ ধরতে সে 
, ছোটবেল! থেকেই সিদ্ধহত্ত। বাপের কাছ থেকে মাছ-ধর! 
বিদ্যেটা উতদ্তগাধিকারস্থত্রে বেশ ভাল রকমই আয় করেছে 
মাশিক। পুঁটি মাছের ভাড়ি দিয়ে ছোটট-খা্টো৷ পোন! 
মাছ দে অনায়ালে খেলিয়ে তুলতে পারে। মাঁশিকের লঙ্গী- 


শবালা 


১৬৫৬ 


সপিত 


সাঞ্ধীরা পান! দ্রিয়ে মাছ ধরায় সহজে কেউ পেরে ওঠে না 
তার সঙ্গে, তাঁকতুক তার জান! আছে খুব ভাল । কিন্তু পরের 
পুকুরে চুরি করে মাছ ধরতে যাঁণিকের প্রত্বত্ধি হয় না, 
সাঁমনে পেলে ওর! অপমান করে, কেওট বেটার! দেখতে 
পেলে আবার ভাঁড়ি কেড়ে নেয়। মাঁণিক তাই কিছু দিন 
থেকে মাছ বরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে । আজ কিন্ত একবার 
ছিপ ফাতে করে আসতেই হ'ল মাশিককে, গোটাকয়েক মাহ 
আনব তাকে ধরতেই হবে । 

পাড়ার লাগাও উদয়গড়ে বলে একট! ছোট পুকুরে গিয়ে 
চার করেছে মাপণিক। পুকুরের চারদিকে বাসফ ' আর 
কাল্কাসিন্দার ঝোপ। পুব পাড়ে একটা ঝোপের মধ্যে 
সঙ্গী কানিকুড়োকে পাছছারা দেবার জঙ্জ বসিয়ে রেখেছে 
মাশিক, কেওট এলে দুর থেকে ঠায় দেখতে পাওয়া 
ঘাবে। একান্ত যদি এসেও পড়ে__একটুখানি খুধু সঙ্কেতের 
অপেক্ষা, তাড়াতাড়ি ছিপ গুটয়ে পশ্চিম পাড়ের আগাছার 
জঙ্গল দ্রিয়ে সরে পড়তে বিশেষ সময় লাগবে না। অদ্ধিসন্ধি 
সবঠিক করা আছে মাণিকের, পুব পাঁড়ে বসে কানিকুড়ো 
ঠায় পাছার! দিচ্ছে; চিন্তার কোন কারণ নাই। কেওটরা 
এসে পড়লে কিন্ত ভয়ানক অন্বিধার কথ!, রীতিমত হজ্জং 
করে বেটার1; বিশেষ ক'রে বে কেওট, পুকুরে ফাঁউকে 
ছিপ ফেলতে দেখলে গায়ের সীমান। পর্য্যন্ত পিছ পিছ সে তাড়া 
করে যায়, ধরতে পারলে অপমান করে তয়ামক। 
ওই বেটাকেই ঘ|! একটু ভয়, সেইজজনই ত বালকঝোপে 
কানিক্ড়োকে বপিয়ে রেখেছে মাণিক। 

চারে প্রচুর মাছ জমে গেছে। মেয়তার টোপ দিয়ে 
ফেলবামাত্র চে! ঠে৷ করে ফাংন। ভোবাতে আরম্ভ করেছে। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই টপাটপ গোট। পাঁচ-হয় হালি পোন] মেরে 
ফেললে মাঁণিক, প্রত্যেকটাই রুই মাছের বাচ্চা, এক 
একটার ওজন প্রায় আধপোয়! তিন ছটাকের কাছাঁকাছি। 
এভাবে হালি পোন] মারার থে কি অপুর্ব আনন্দ_-তা 
পল্লীগ্রামের ডে'তেল ছেলেদের খুব ভাল রকমই জানা আছে। 
এ এক নেশা, মংভ্শিকারের জানন্দে ভরপুর হয়ে উঠল 
মাণিক। তার বড়তুল হয়ে গেছে, আসবার সময় একটা! 
গামছা আনলে ভাল হ'ত, মাছগুলে! গামছায় বেধে বাসক- 
ঝোপে লুকিয়ে ফেলতে পারলে কেউ টের পেত না। বুদ্ধি 
একট! ঠাউরে নিলে মাঁণিক-_মাছ-গুলোকে জলের ধারে 
পাকের মধ্যে পুতে ফেললে এক একটা৷ করে, যাবার সময় 
উঠিয়ে নিলেই চলবে । 

আর একটা চৌপ গেথে ফাংনার দিকে একদুষ্ঠে চেয়ে 
আছে মাশিক, আরও জ' একট] মেরে দিয়ে তাড়াতাড়ি এবার 


লে পড়তে হুবে। কানিকুড়ে! হঠাৎ দুর থেকে চাপ! গলায় 


একট ডাক দিলে- _মাঁশিক | 
মাণিকের যে এখন অবসর নাই, অনেক মাছ জমে গেছে 


ভাজ 


ঘাঠে। টকৃটকু করে আবার ফাংন1 নড়ে উঠল, চো করে 
হঠাৎ ডুবে গেল ফাৎনাটা  ত্যাচ, করে মারলে এক থাই, 
চন্চড় করে মাছচাকে টেনে তুললে; পোয়াখানেক এক 
কালবাউশ। মাছটাকে দেখে মাশিকের মুখে চোখে 
ফুটে উঠল আনন্দের দীপ্তি, খুশির আমেনে সে মশগুল হয়ে 
উঠল। কানিকুড়ো উচ্চকণ্ঠে আর একট] ডাক দিলে_ 
মাণিক | 

মাছটার মুখ থেকে মাণিক বড়ঙী ছাড়াচ্ছে। মাটিতে 
পড়ে ছটফট করছে মাছটা। হ্ঠাঁং পাহাড়ের উপর পিছন 
দিক থেকে কার গলার আওয়াজ-_কে ডাড়ি ফেলছ হে? 

মাণিক চমকে উঠল, পিছন কিরে চেয়ে দেখে জাল কাবে 
পাছছাড় বেয়ে নেমে জাসছে বদে কেওট শ্বয়ং, কোমরের পাশ 
দ্বিয়ে তার মন্তবড় একট] খারুই বুলছে। 

বদে কেওট এগিয়ে এসে মানিকের ভান হাতটা! চেপে 
ধরলে, বললে- কার হুকৃমে মাছ ধরতে এসেছিস শুনি? 

মাণিক কারে! হুকুম নেয় নি, ছকুম এমনিতে পাওয়াও যায় 
না, কিন্তু মাছ যে তার চাই। মাণিক কোনজ্বাব দিলে 
না, ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল। 

বদে কেওট মাণিকের হাত থেকে জ্যান্ত মাছট] কেড়ে 
নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলে পুকুরের জলে । জলচারী 
কালবাউশের পে! মহানন্দে পাখন| নাড়তে নাড়তে এক লহ্মায় 
মিলিয়ে গেল আবার জলের মধ্যে । মাঁণিকের বুকের ভিতরট! 
হঠাৎ ছ্যাং করে উঠল। বদ্ে কেওট দাত খিঁচিয়ে বললে, 
ঘাড়টি মুচড়ে যদ্দি পাকে পুঁতে দি কোন্‌ বাঁপ তোর রক্ষে 
করবে শুনি] কতগুলে। মাছ মারলি? 

ভয়ে যাশিকের মুখ শুকিয়ে গেছে, রাগে তার শরীরটা 
রিরি করতে লাগল। 

বছ্দে কেওট, তীক্কদ্টিতে এদিক ওদিক চাইতে লাগল, 
হঠাং সে আবিষ্কার করে ফেললে-_জলের ধারে খানিকট! 





তিত্ধে মাট উচু হুয়ে রয়েছে, উপরে কিছু পাঁক লেপা।' 


মাণিফের রাখ] মাছগুলে! মাটি খুঁড়ে বের করে ফেললে বদে 
কেওট--গোটা কয়েক রুই মাছের বাচ্চা। কপালের ওপর 
চোখ- ভুলে বলে উঠল বদে_ এই লব হালি পোন। মারতে 
কে হুকুম দিয়েছে শুনি? একি তোর বাবার পুকুর? 

মাণিক হঠাৎ ফেটে পড়ল রাগে, তীক্ষকষ্ঠে সে বলে উঠল, 
খবরদার বলছি, বাঁপ তুলে কখ। বলিস না। 

বদে কেওট মাহগুলে! ধুয়ে খারুয়ের মধ্যে তে নিলে । 
মাণিকের দিফে সে ফ্রাত খিঁচিয়ে তাঁড়| করে এল, বললে-__ 
চুরি করে মাছ ধরতে লঙ্জা করে না, বেহার়! বাযুম 
কোথাকার | 

এই বলে সে মাশিকের ছিপটা হঠাং চেপে ধরলে, বললে, 
ছাড়,ছাড় ছেড়ে দে ভাড়ি। 


মাণিক 


৪১১ 


মাণিকের আত্মসন্মানে প্রচণ্ড ঘ! পড়ল, তার হাত থেকে 
ছিপ কেড়ে নিয়ে যাবে বদে কেওট-_-অসহা। 

ছিপটা মাণিক ছ-ছাত দিয়ে চেপে ধরে বলে উঠল-_. 
খবরদার । 

বদে কেওট চোখ পাকিয়ে বললে-_মেরে এখুমি জুং করে 
দেব, ভাল চাস ত ছেড়েছে ভাড়ি। 

মাণিকের হাত থেকে টন মেরে ছিপটা কেড়ে নিলে 
বে কেওট। মাণিক তার পিঙ্ছু পিছু গিয়ে দাড়াল 
পাছাড়ের উপর। বদ্দে কেওট আঁর ফিরেও তাকাল না, 
পুকুরপাড় থেকে নেনে ভিন্গায়ের স্ুড়ি পথ ধরে সেজাল 
কাধে হুন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে যেতে লাগল, হাতে তার হাশিকের 
ছিপগাছট।। 

মাণিক পুকুরপাড়ে দাড়িয়ে দুর থেকেই ফ্যাল ফ্যাল করে 
কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল বদে কেওটের দিকে । মাছগুলে! বেট। 
নিয়ে. গেল খারুয়ে ভরে, হয়ত কোথাও বেচে দেবে, মাণিকের' 
এত কষ্ট করে বরা মাছ, খদ্ছের পেলে হয়ত বিক্রী করেই 
ফেলবে । কিন্তু ছিপটী-_ছিপট! ঘে মাশণিকের নিজের, 
ছিপটা! ুদ্ধ বেট] কেড়ে নিয়ে গেল যে। এ ছঃখযে সেআর 
সইতে পারছে না। 

পাহাড়ের উপর ধতিয়ে ধ্রাড়িয়ে তিন্গা! পানে এক- 
দৃ্ঠে চেয়ে রইল মাঁণিক, ভাবতে ভাবতে মনট! তার 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, ভয়ানক কার! পাচ্ছে মাণিকের। 

পৃবপাড়ের ঝৌপ-ঝাপগুলো লক্ষ্য করে এদিক ওদিক 
চাইতে লাগল মাঁণিক, একট! ডাক দিলে__কানিকুড়ো ! 

কানিকুড়োর সাড়াশব্ব নাই, কোন্‌ সময় সে সরে পড়েছে ) 
হয়ত বদে কেওটকে দেখেই। 


ছিপট! কিন্ত মাণিকের কেড়ে নিয়ে গেল। ওপথ দিয়ে 
কোথায় যাচ্ছে বদে কেও? হয়ত ভিন্‌ গায়ে মাছ ধরবার 
ডাক পড়েছে, হয়ত সালফোর মাজিদের পুকৃরে মাছ ধরতে 
যাচ্ষে জাল কাধে করে। কিন্ত ছিপট] ত এমন ভাবে ছেড়ে 
দেওয়| ভাল হ'ল না, মাণিক গিয়ে ছিপটা ফিরিয়ে আনবে - 
নাকি? কিরিয়ে আনাই দরকার, অমন ছুন্দর ছিপগাছটা 
জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাঁবে বেট! কেওট !। মাণিকের 
পক্ষে এযে ভয়ানক অপমান। ছিপটা তাকে ফিরিয়ে 
আনতেই হবে, যেমন করে ছোক। ্ 

মাণিক পাঁছাড় থেকে নেমে উর্ধস্বাসে ছুটতে আরপ্ত 
করলে তিন্‌ গায়ের সেই স্'ড়ি পথটা বরে। বদে কেওট বহু- 
দুর এগিয়ে পড়েছে, পিছন পিছন ছুটতে লাগল মাঁণিক ; বত 
দূরেই হোক ধরতে হবে ওকে, ছিপ না নিয়ে কিছুতেই 
মাঁশিক বাড়ী ফিরবে ন1। 
. শীতকালের বেল! পড়ে জাসছে । মাণিকের ফোন দিকে 


৪১২ 





জ্ক্ষেপ নাই, সে হুন্‌ হন করে এগিয়ে চলল- ছিপ তার 
চাই-ই। 

হাত চারেক একট বাঁশের কঞ্চি, কয়েক গজ স্থুতো, 
আর গেয়ে কামারের তৈরি একটা এক পয়সা দামের 
পোন! মাছের কাটা, সবনুগ্ধ ক'টা পরলাই ব৷ এর দাম! 
মাঁণিকের কাছে কিন্তু মূল্য এর বড় কম নয়, এ যে তার সথের 
জিমিস। তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নেওয়া, আর তার 
হাতের একটা আঙুল কেটে নেওয়া এ যে সমান কথা, 
এ ছুঃখ তার বুঝবে না কেউ। ভিন্গ। পানে দৃষ্টি রেখে 
ফ্রুতপদ্দে এপিয়ে চলল মাপিক ।'** 

ক্রোশ জাড়াই পথ ভেঙে সালকে] গ্রামের প্রায় কাছা- 
ফাছি এপে পড়েছে মাণিক। বদে কেওটকে এর মধ্যে সে 
ধরতে পারে নি, মাঁণিককে তাই এগিয়ে আসতে হুল বরাবর 
সালকে পর্যন্তই । শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতে স্থ্্ধ্য 
ডুবে গেল, মাঁণিক একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। ৃঁ 

সালকো ঢুকবার মুখে নিষ্ধ গায়ের প্রতিবেণী রঞ্চন 
মোঙুলের সঙ্গে হঠাৎ দেখ! হুয়ে গেল মাণিকের। মোড়ল 
তাকে দেখেই বলে উঠল-_-ওই মাঁণিক যে রে, পরব 
দেখতে যাবি নাকি সালকো।? 

অন্নপূর্ণ। পুজা! উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে সালকে। গ্রামে 
বেশ একটু ধুমধাম হুয়। কাল থেকে এখানে যাআ্জাগান আন্ত 
হয়েছে, মেলাও বসেছে একট! ছোটখাটে। ; খবরটা আগেই 
শোন! আছে মাণিকের। কিন্তু সেজন্ত ত মাণিক আসেনি 
এখানে, রগ্জন মোড়লের কথা কোন জবাব ন|! দিয়েই 
বললে__“রঞ্জু কাকা, মায়ের সঙ্গে দ্বেখ! হলে একটু বলে দিও 
যেন--আজ আগ্ন আমি বাঁড়ী ফিরতে পারব ন|। 

রন মোড়ল ঘাড় নেড়ে বললে- আচ্ছা । 

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মাঁণিক। সালকোর অন্বপূর্ণ[- 
তলার সন্ধ্যারতির বাজন] বেজে উঠল, ঢাক ঢোল আর কীসর 
ঘণ্টার আওয়াজে মুখর হুয়ে উঠল ছোট এামথান!। মাঁণিক 
গিয়ে চুপচাপ চুকে পড়ল গীয়ের মঝো, চারদিকে তখন 
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। 

অন্বপূর্ণ। পুক্ধ। উপলক্ষে গাঁয়ের ভিতরে বাজার বসেছে। 
বারোয্বারিতল! গিস্গিস্‌ করছে লোকের ভিড়ে। খানিকক্ষণ 
ধরে ঘুরে ঘুরে বান্ধার দেখে বেড়াল মাঁণিক, কত রকমারি 
লোকের পঙ্গে দেখ! হ'ল তার, কিন্ত কফৈ-_বদে কেওট ত 
একটি বারও মাণিকের চোখে পড়ল না। আছে ঠিক সে 
এই গায়েই, সকাল না হলে আর হয়ত তাঁকে খুঁজে পাওয়! 


যাবে না, রাত্রিটা আজ এইখানেই কাটাতে হবে মাঁণিকফে . 


--বাড়ী ফিরবার ঘে আর কোন উপায় নাই। 
ছেলার এফ পাশে রাস্তার ধারে একটা চৌকির 
ওপর হতাশ ভাবে বসে পড়ল মাশিক ৷ এত্থান! পথ হেঁটে 
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সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষ্ধাও পেয়েছে বেজায়, পয়সা 
থাকলে বাঞ্জার থেকে কিছু থেয়ে নিতে পারত, কিন্তু 
পয়সা তনাই। একটা রাত কোন রকমে কাটিয়ে দিতে 
পারবে মাণিক, ন1 থেয়েও কাটানো যাবে। কিছ্ধ বাড়ীর 
জন্ত মাঁণিকের বড় মন কেমন করছে, কোন দিনই তার 
বাড়ী ছেড়ে বাইরে থাকা অভ্যাস মাই। মা হয়ত ভেবে 
সারা হবে, কাজটা! কি ভাল করল মাশিক? 

তাঁবতে ভাবতে মাণিকের মনটা! ভারি চঞ্চল হয়ে 
উঠল। সঙ্গী পেলে এইমুহুর্ধে মাণিক বাড়ী ফিরে যেত, 
কিন্ত উপার নাই, রাত হয়ে গেছে__-এ সময় আর কোন 
উপায় নাই। মাকি এতক্ষণ পাড়ায় খোজ করে বেড়াচ্ছে 
মাণিকের? মাণিককে ত সে খুঁজে পাবে না, মাণিক 
যে এখানে । কেজানে রঞ্জন মোড়ল গিয়ে খবরট| তাকে 
দিলে কিন!! মাষদি মাণিককে দেখতে না] পেয়ে কাদে! 
এতক্ষণ হয়ত কাদছে__নিষ্চয়ই কণাদছে। এমন কাজ কেন 
করল মাণিক-__ছিঃ! 

অন্ধকারে মুখ গুঁজে সেই খালি চৌকিটার উপর চুপচাপ 
একবারে শুয়ে পড়ল মাণিক। বাঁড়ীর কথা__বাপ-মায়ের 
কথ! ভাবতে ভাবতে মা।পকের হ্ঠাং কান্বা পেয়ে গেল, চাপা 
গলায় নিজের মনেই সে বলে উঠল একবার--মা__মাগো_ 
মা! 

বাড়ীর কথা কোনমতেই ভুলতে পারছে ন। মাশিক। 
মেলাখেলার হৈ-হুল্পোড় উৎসব আনন্দ কিছুই তার ভাল 
লাগছে না। সেই চৌকির উপর মুখ গু'ঞজে কিছুক্ষণ পড়েই 
রইল মাণিক। পান-বিড়ির এক দোকানদার ভালায় করে 
কতকগুলি জিনিসপঞ্জ সাঁজিয়ে চৌকির উপর নামাল এসে। 
মাণিককে দেখে লোকট। তাড় দিয়ে বললে__কে এইখানে 
ঘুম মারছ হে, ওঠ ওঠ-__ওঠে যাই ইখান থেকে, চৌকির 
ওপর দোকান পাতব। 

মাণিক তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে উঠে পড়ল। 
মেলার মধ্যে গিয়ে লোকের ভিড়ে সে মিশে গেল আবার । 
ভয়ানক গীত করছে মাণিকের, জদ্্াণ মাসের রাত, মাণিকের 
পরনে শুধু একট! হাফপ্যান্ট আর গাঁয়ে হাতকাঁট! গেঞ্রিঃ 
এমন জানলে মাণিক পুরনো কোর্টটা জাজ গায়ে দিয়ে 
আসত। ধৌকের মাথায় কাজট! কিন্ত সে ভাল করে নি, 
এমন করে ন! আসাই তার উচিত ছিল। 

প্রহ্রখানেক রাজ যাত্রা আরম্ভ হ'ল অন্পূর্ণাতলায়। 
কালীরদমন যাত্রা, প্রহ্লা্দ সিং-এর নাদকরা দল); ভিন 
গ থেকে যাআ) শুনতে লোক জমেছে প্রচুর। মাঁশিকও 
একবারে ঠেলাঠেলি ফরে বদে পড়ল। আসর সাজান 
হয়েছে খুব চমতকার, আটচালার চারদিকে চার চারটে 
ভে-লাইট ছেলে টাঙিয়ে ছেওয়] হয়েছ ) লোকদনের সমারোহ 
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আর যাজ্রাপার্টর বাজনার জমকে গম্‌ গম্‌ করছে জন্পূর্াতল1। 
এই সমস্ত দেখে শুনে মাণিকের মনট| একটু হাঁলক। হয়ে এল, 
আবার চাছগ! হয়ে উঠল মাণিক $চিদ্তার কোন কারণ নাই 
--সকালবেল বাড়ী ফিরলেই চলবে । 

যাব! ভনতে শুনতে মশঙ্খল হয়ে উঠল 'মাণিক। 
স্কফযাজা সে এর আগে কখনও শোনে মি, এই প্রথম । রাৰ! 
আর ক্কফের ভূমিকায় অভিনয় করছে ছুটি কিশোর- 
বয়স্ক বালক। তাদের নুললিত কণ্ঠের একাবলী গান, 
উচ্ছুসিত মান-অভিমান, ব্ৃন্দাদৃতীর অপূর্ব্ব দৃতীয়ালি-_ 
জীদাম দুদাম মধুমঙ্গল আদি রাখাল বালকদের ফেলেবাড়ি 
হাতে নৃত্য, এ সমস্তই খুব ভাল লাগছে মাণিককে। 
কালীয়দমন যাআজা যে এত সুদ্দর, মাণিফের তা] জানা ছিল 
না। কিনুন্দর রাধা আর কেঞ& সেন্ষেছে ওই ছেলে ছুটো, 
কিনুন্দর ওদের তাবতঙ্গী, কি চমংকার গলা; বৃন্দাদুতীর 
গানে আসরম্ুদ্ব একেবারে মাত হয়ে গেছে। মাপিক 
জবাক বিন্ময়ে শুনে যাঁচ্ছে পালার গোঁড়া থেকেই । বড়াচুড। 
পরে বনমাল! গলায় ছুলিয়ে বাঁশী হাতে যে ছেলেটা! কে& 
সেজেছে বয়স ত তার এমন কিছু বেশী নয়) মাঁণিকের 
চেয়ে হয়ত কিছু বড় হুবে। ছেলেটাকে মানিয়েছে 
খুব চমৎকার । যাআার দলে একট চাকরি যোগাড় 
করে নেবে নাকি মাণিক | পাবে ন! সে কেঞ& সাজতে ? 
ছুব পারবে, ইচ্ছা করলে মাঁণিক নিশ্চয়ই পারে। (সে 
যদি কে& সেঙ্জে ওই ভাঁবে একবার .আসরে প্রাড়ায়-_সেকি 
সম্ভব, মাণিকের পক্ষে এ যে জশাতীত সৌভাগ্য । 

কঙ্জনার বিচি বর্ণে মাণিকের মনটা! রঙিন হয়ে উঠল। 
মাণিক যেন স্বপ্ন দেখছে জেগে জেগে। 

রাবিকার উন্মা্িনী বেশ। “ছা কৃ “হা! কৃ" বলে 
হাপুসনয়নে রোদন করছে রাধা, বৃন্দাদূতী তাকে গানের 
ছলে সান্ত্বনা দিচ্ছে।*.* 

গ্রভাসতীথে যজ্ঞ জার করেছেন শরীক । নঙ্গ মহা'রাঁজ 
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হুয়ে গেছেন ছেলের অদর্শনে। রানী 
যশোমতী হজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে প্রকফের দর্শনপ্রাঁধিনী। 
স্বারী তাকে কিছুতেই দ্বার ছেড়ে দেবে না-_আলুলায়িত- 
ফেশা! মলিনবসনা অর্ধোক্মাদিনী এক ভিখারিনী এসে বলে 
কিনা সে মহারাজ কষ্চজের মা | প্রকা এক তোকসপুরী 
স্বাররক্ষক, লাঠিহাতে নির্ধামভাবে যশোদাকে তাড়না করছে 
সুখ ভেংচে তাকে বিজ্ঞরপ করছে। দ্বারীর জাবা খো্টাই 
কথাবার্তা আর টউৎকট ভাবতঙ্ষি দেখে .আসরনুদ্ধ লোক 
হেসে আকুল। কিন্ত মাণিকের ত কৈ হ্বাসি পাচ্ছেনা, 
লোকটা যে বশোদার অপমান করছে, এ্রীকফের কাছে কোন 
মতেই যেতে দিচ্ছে ন! তাকে । বযশোমতী দ্বারীর পায়ে ধরে 
লাধতে লাগল, শুধু একটি বার_ একটি বার লে ক্ৃফচজ্রের 


মাণিক 
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চাদযুখখানি দেখে আসবে, একটি বার তাকে বুকের মধ্যে 
জড়িয়ে ধরে উত্তপ্ত বুকথানি তার একটুখানি জুড়িয়ে নেবে। 
দ্বারী কিন্ত নির্বিকার, পাষাণ প্রীণ তাঁর গলল না কোন 
মতেই ; যশোদাকে একটা! ধাক! দিয়ে দ্িুণতর পরুষকণ্ঠে 
সে বলে উঠল, ভাগে।___ভাঁগে!__মিকালে! ছিয়াপে। 
অস্ভানবিচ্ছেদকাতর! রানী যশোমতী অঝৌর নয়নে কেঁদে 
উঠল, যজ্শালার দ্বারপ্রাস্ত থেকেই আকুল কণ্ঠে সে ডাকতে 
লাগল তার প্রাণের ছুলালকে-__-হ। কৃফ-_হ] প্রাপধন-_ 
ওরে আঁমাঁর সাগরহ্েঁচ৷ মাণিক, কৈ-_-কৈ বাপ- কোথায় 
তুই? 
মাণিক্ষের হৃদয়ের তক্জীতে কে যেন | দ্দিয়ে উঠল। 
যশোদার সৃষ্তি ধরে আসরে দাড়িয়ে কে ওই পাগলিনীপ্রায় 
নারী 1 ও যে মাঁণিকের মা, মাঁণককে যে গে খুজে বেড়াচ্ছে 
মাণিকের কাছে সে যেতে পারছে না, তাই দূর থেকে কাতর- 
কণ্ঠে ডাক দ্বিচ্ছে__মাপিক _মাঁণিক | . 
নির্ঘম দ্বাররক্ষক তবু তাঁকে দ্বার ছেড়ে দিল না, যশোদা 
কাদতে কাদতে লুষ্টয়ে পড়ল, মূচ্ছিত হয়ে পড়ল সে 
যজশালার দ্বারপ্রান্তে । 
কুপিয়ে হঠাৎ কেদে উঠল মাঁণিক, যশোমতীর এ লাছুনা 
যে অঙলহা। মায়ের কথ! স্মরণ করে নিজের মনেই হঠাৎ 
চীৎকার করে উঠল মাণিক,_ মা মা গে! | 
, যশোদার করুণ রসের অভিনয় ছোঁটবড় সকলকেই 
মুষ্ধ করেছে, মাণিক কিন্তু একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠল। 
পাশ থেকে একজন বয়োবৃদ্ধ শ্রোতা মাণিকের দিকে 
চেয়ে সঙন্গেছে বললে, কি হ'ল কি খোকা, অমন করে 
কাদছ কেন? 
মাণিক বিক্ষুব্ধভাবে উঠে দাড়াল, তীক্ষক্ে বলে উঠল সে 
দ্বারীর দিকে চেয়ে, ওকে তোঁমর] বের করে দাও এখান 
থেকে, আসর থেকে ওকে দুর করে দাও। 
বৃদ্ধলোকট মাণিকের পিঠ চাপড়ে বললে, বসো বাঁব 
বসো, ও আপনিই চলে যাঁবে এখন । ৃ 
অভিনয় যে কতখানি প্রাঁণবন্ত হুয়ে উঠেছে মাণিকের এই 
সবতক্ফর্ত উচ্ছবোাসেই তাঁর নিদর্শন। আসর থেকে বেরিয়ে 
যাবার সময় মহারাজা কৃষচজ্জের বারী মাণিকের মাথায় হাত 
বুলিয়ে তাকে একটু আদর করে গেল। মাঁণিকের দিকে 
চেয়ে হাসতে হাঁসতে সে বলে উঠল, বাহবা রে বুতরু, 
জ্িতা রছো-_দ্দিতা রছে! বাচ্চা। 
পরবভাঁ দৃষ্টে জল! বুড়ীর ব্যঙ্গাত্বক কথাবার্তা, জার 
ননদিনী কুটিলার তাবতন্দী দেখে শুনে জবাক হয়ে গেল 
মাশিক । কুটিলাকে লক্ষ্য করে বন্দাদৃতী গান ধরেছে__ 
দারুণ ননদিনী 
দুই যে লো পরম জন্ধানী। 
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দ্বারুণ ননদিনী। 
ছাড়ালে ছাড়ে না লে! শেয়াফুলের কাঠ! লে। 
রজপুতের লেঠ__ 
দারুণ নন্দিনী । 
গান শুনে মাপিকের মনটা! জাবার হালকা হয়ে গেল। 
এতক্ষণে সে বুঝতে পারছে এ অব কিছু সত্যি নয়-_যাত্রার 
অভিনয়। আসরে বলে মাণিক যান! শুনছে । তবে 
মনের ভুলে হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল কেন মাণিক| 
কোথায় যেন তার ভুল হয়ে গেছে, হা_তুলই ত, সে 
হয়ত বুঝতে কোথায় ভুল করেছে। 
যাআ্সার শেষের দিকে চোগাচাপফান-পর! জুড়ির গানের 


শর, 


র্বাগরাপিদী গুনতে শুনতে চুলতে লাগল মাণিক, ভয়ানক তাঁর . 


ঘুষ পাচ্ছে। তার আশে-পাশে কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে এর 
মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে শতরষ্জির উপর । চুলতে চুলতে মাণিকও 
হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল, গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল । 

কখন যে যা! ভেঙেছে কিছুমাত্র আর মনে নাই 
মাণিকের। যখন তাঁর ঘুম তাঙল-_চারদিক তখন করস! 
হয়েগেছে । লোকজন সব বাড়ী চলে গেছে, যাজ! ভাঙার 
সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক ফাকা। 

মাণিক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল । সামনের পুকুর থেকে 
মুখ-হাত ধুয়ে এসে মেলার একটা! চায়ের দোকানে উনানের 
পাশে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল মাণিক। আগুনের 


তাতে হাত-পা বেশ করে মেকে নিলে একবার, এত-. 


ক্ষণে ঘেন লীতট] ফিছু কাঁটল। চারদিক রোদে ভরে গেছে, 
শীতের জন্ত আর কোন চিত্ত! নাই মাণিকের। এবার কিন্তু 
মাঁশিককে বাড়ী ফিরতে হবে, বাঁড়ীর জন্ত তার মন ছটফট 
ফরছে। কিন্তু বদে কেওটের ত দেখ! পাঁওয়। গেল না, ছিপটা 
কফি তা হলে মারা গেল মাণিকের ? 

মাণিক উঠে গীয়ের প্রাপ্ত দিয়ে এদিক ওদিক খানিক 
পায়চারি করে বেড়াল। দূর থেকে মাণিফের চোখে পড়ল 
হঠাং__গয়ের প্রান্তসীমায় অশথ গাছের সামনে কয়েকটা 
লোক ধরাধরি করে জাল গুটাচ্ছে। ওদেরি মধ্যে আছে 
নাকি বছধে কেওট? উর্শ্বাসে ছুটল মাঁণিক সেইদিকে মুখ 
করে| বদে কেওট তখন সালকফোর বাধে মাহ ধরতে যাবার 
জভ তৈরি হুচ্ছে। মাঁণিক গিয়ে গ্াড়াল একেবারে তার 
লামনে । রাগে মাঁশিকের বুকের ভিতরট| যেন দ্বাল৷ করছে, 
হছে ফেওটের দিকে চেয়ে উত্তপ্ত কষ্ঠে বলে উঠল যাশিক-_ 
আমার ছিপ__-কোথায় রেখেছিস জানার ছিপ? ভাল 
, চাল ত ফিরিয়ে দে বলছি। ৃঁ 

মাশিককে দেখে অবাক হয়ে গেল বদে কেও, বললে, 
সে কি ঠাকুর, এন্ব,র পর্ধ্যস্ত ধাওয়। করেছ ভূষি, কি ভয়ামক 
ছেলে বে বাব! 


প্রবা্দী 
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মাণিক দৃণ্তকণ্ঠে বলে উঠল, ছিপ না দিয়ে কোনমতেই 
ফিরব না আমি, তাল চাস ত ফিরিয়ে দে আমার ছিপ। 

বদে কেওট জ্বাল গুটাতে গুটাতে বললে, ঘাট হয়েছে 
বাবা_ খাট হয়েছে, আমি যামে কি আমার চোক্ষ-পুরুষ 
তোমার ছিপ ফিরিয়ে দিতে বাঁধ্য। কি বিচ্ছু ছেলে রে বাব1! 

এই বলে সে বাগ্দীদের একটা ছেলের দিকে চেয়ে বললে, 
ওরে, স্কুলঘরের আড়াছে একট! পুঁটি মাছের ভ'াড়ি তোল! 
আছে, ভশাড়িটা একে দিয়ে দে'গা ত। 

তারপর সে মাণিকের দিকে চেয়ে বললে, যাও ঠাকুর-_যাঁও, 

লাওগ! তোমার ছিপ, ক্ষুরে ক্ষুরে তোমার ভগবং বাব! 

ঘলবল সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে চলে গেল বদে কেওট। 
বাঙ্ীদের ছেলেটার পিচ পিচ্ছ মাশিক উঠল গিয়ে গী-যুড়ায় 
স্কুলঘরের সামনে । ক্কুল-ঘরে তালা! দেওয়া, বাগ্দীদের ছেলেটি 
বললে, তুমি এইখানে ফ্রাড়াও ঠাকুর, কাঠিটা আমি নিয়ে 
জালি। 

এই ঘরেই পাঠশালা বসে গীঁয়ের ছেলেদের । অন্নপূর্ণা- 
পুজা উপলক্ষে পাঁঠশাল! বন্ধ, কেওটদ্ের এ ঘরে বাস! দেওয়! 
ছয়েছে। 

স্কুলঘরের বারান্দায় মাণিক অপেক্ষ। করতে লাগল। 
ছেলেট চাবি নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে। চাবি খুলে 
স্কুলঘরের আঁড়াঁচ থেকে ছিপট! পেড়ে এনে মাণিকের 
হাতে দিলে, তারপর বাইরে এসে তালাট! আবার বন্ধ 
করে দিলে। 

মাঁণিক ছিপটা পেয়ে এক্ষণে আশ্বত্ত হ'ল, বদে কেও্ের 
পাল্লায় পড়ে এমন নুজ্মর ছিপট!| তার যেতে বসেছিল । কিন্তু 
একি- __বড়লীট! কৈ, বড়গীট। কেউ ছি'ড়ে নিলে নাকি ? 

মাণিক ছেলেটির দিকে চেয়ে হুতাশভাবে বলে উঠল, 
আমার বড়ণী? 

ছেলেট পরিষ্কার বললে, জামি তোমার ছিপও দেখি 
নাই__বড়গীও দেখি নাই, আমি কি করেজানব? 

ছিপটার দিকে একবার করুণভাবে তাকাল মাণিক, মন্ুর- 
পাখার কাৎনাটাও যে কে খুলে নিয়েছে । এ বদে কেওটের 
শয়তানী । ছিপট1 হাতে নিয়ে হুন্‌ হন্‌ করে ছুটল মাণিক 
বাঁধের দ্রিকে সুখ করে। বদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ন! 
করে সে বাড়ী ফিরবে ন!। 


প্রকাওড সালফোর বাঁধ, বাঁচ ফিরিয়ে মাছ ধর! হচ্ছে। 
অন্রপূর্ণাপূজ! উপলক্ষে মাজছিদের বাড়ী কৃটুম্ব-ভোজনের বরাদ্ধ 
আছে, গীঁ-গাওয়ালী যোল আনা সমেত। গাঁয়ের যোড়ল 
কালী মাছি নিজে পুকুরপাড়ে দাড়িয়ে থেকে মাছ ধর! ফেখা- 
শোনা করছে। ছিপ হাতে করে মাঁণিক গিয়ে হাজির হ'ল 
বাঁধের পাড়ে। বদে কেওট জাল থেকে মাছ বেড়ে বেড়ে 
খারুইয়ের বধ্যে তরছিল, মাণিক গিয়ে ভাড়াভাড়ি ভার 


ভাষ্ট মাণিক 
সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল-_আমার বড়লী__বড়লীটা কেন 
ছিড়ে নিয়েছিস | | 


ছে কেও মাঁণিকের দ্রিকে একবার তাকাল, বললে-__ 
বঁড়ণী আমি লিতে যাব কেনে ঠাকুর, গোলেমালে নিয়েছে 
হয়ত কেউ ছি'ড়ে। 

মাণিক বললে- সে আমি জানি ন| বড়শী তোকে কফিনে 
দিতে হবে_ এক্ষুনি গিয়ে কিনে দিতে হৃবে। 

বে কেওট নিজের মনেই আবার জাল ভাজতে লাগল, 
বললে- যাও ঠাকুর-__যাও, সকাল থেকে জার বিরক্ত কর 
না, সরে পড় ইথান থেকে। 

মাণিক কিন্ত কোনমতেই যাবে না, বদে কেওটের সামনে 
ঈাড়িয়ে কাদতে আরম্ত করলে মাণিক। 

কালী মাজি এগিয়ে এসে বললে-_এইট1 কাদের ছেলে 
রে, কাদছে কেন দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে? 

বদে কেওট মাণিকের পরিচয়ট! দিয়ে দিলে। কালী 
মানি ব্যাপারট! শুনে শশব্যন্তে বলে উঠল-_বলিস কি রে, 
কি সর্বনাশ? একল! বাড়ী থেকে চলে এসেছে? 

বদে কেওট ঘাড় নেড়ে বললে, ছেলেট! কি সোজ! | 

মাণিক একবার সুরু কুচকে তাকাল ব্দে কেওটের দিকে । 
কালী মান্বি বললে__কিছু খাবে ঠাকুর, খিদে পেয়েছে? 
চল আমার সঙ্গে । 

মাণিক বললে _না__বাড়ী যাব আমি। 

বদ্দে কেওট বলে উঠল-__যাও ন! তাই মাঞ্জি মশায়ের 
সঙ্গে, চি'ড়ে কলার করবে ত করে লাওগা। 

মাণিক দঘৃচকঠে বলে উঠল-__ন।। 

কালী মাজি বললে__দে__দে-_-একটী! মাছ দে ঠাকুরকে 
খালি হাতে কি ফেরাতে আছে বামুনের ছেলেফে। 

এই বলে কালী মাঞ্ধি নিজেই খারুই থেকে একটা সের 
তিনেক রুই মাছবের করে কানকোর কাছটায় ছড়ি দিয়ে 
বেশ শক্ত করে বেঁধে দিলে, হাত দ্বিয়ে যেন ঝুলিয়ে নিয়ে 
যাওয়া যায়। 

মাণিক একটু ইতত্ততঃ করতে লাগল । মাণিকের হাতে 
মাছট] জোর করে গুজে দিলে কালী মাজি, বললে__তোমার 
যাবার কাছে আমার কথ! বল, করালী ঠাকুর যে আমাদের 
ধুব চেনা লোক । 
*  মাণিক রুই মাছটা হাতে বুলিয়ে এগিয়ে চলল আবার 
গায়ের পথ ধরে। এত বড় মাছট! ওর] দিয়ে দিলে মাণিককে 
-শ্রমনিতেই দিয়ে দিলে | তার মা বাবা মাছটা দেখে 
কি ধুশীই না হবে। বাড়ীর দিকে মুখ করে জোরে জোরে 
পা চালিয়ে দিলে মাঁপণিক। 

দেখতে দেখতে বেল] হয়ে গেল অনেকখার্দি। কাল 
থেকে মাণিক বাড়ী কিরে মি, মেল! দেখে আর যাজ্া শুনেই 
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সারাটা! রাত সে কাটয়ে দিলে । মাণিকের ম| হ্য়ত খুব 
ভাবছে এতক্ষণ, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, এতক্ষণ হয়ত মে ঘরবার 
করছে মাণিকের পথ চেয়ে; ছেলের জনে হয়ত সে 
কারাকা্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। মাণিকের বাবার যে 
শক্ত অন্গখ, হঠাৎ যদি ওযুধ আনতে যেতে হয়, একা! ঘর 
ফেলে মাণিকের মা বেরুবে কেমন করে। মাঁপিক কিন্ত 
এতাবে চলে এসে কাজটা ভাল করে মি, না বুঝে খুব তুল 
করেছে মাণিক। 

ঝড়ের বেগে মাপিক এগিয়ে চলল। ক্রোশ ছুই-আড়াই 
পথ মনে হচ্ছে যেন কতদূর-__মনে হুচ্ছে যেন কতদিন বাড়ী 
ছাড়। মাণিক । আরও বেগে--আরও জোরে সে প1 চালিয়ে 
দিলে, যতদুর তার শক্তিতে কুলোয়। 

হাটতে হাটতে শ্রান্ত হয়ে গাঁয়ের ধারে এসে পৌঁছল 
মাণিক, প্রহর দেড়েক প্রায় বেল। হয়ে গেছে। 

এত' বড় রুই মাছটা বয়ে আনতে আনতে হাত ছে 
মাপকের লাল হয়ে গেছে দড়ির টানে । তা হোক, তাতে 
কিছু এসে যায় না, মাছ ধরতেই ত বেরিয়েছিল মাণিক। 
মাণিকের বাবা মাছ খেতে চেয়েছে, কাল তাকে মাছ ধরে 
খাওয়াতে পারে নি মাণিক, আঙ্গ খাবে-_ যত খুশি খাবে। 
মাছট| হাতে ঝুলিয়ে ত্বর্িতপদে এগিয়ে চলল মাণিক, মন 
তার পড়ে আছে বাড়ীর দ্রিকে। 

.গীয়ে চুকতেই মাণিকের চোঁখে পড়ল কে একট! লোক 
খয়রা রঙের একট! বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হেট হেট করে 
নিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের সরান দিয়ে। কে লোকটা, পাইকার 
রহমত মিঞা না? রহ্মংকে ভাল রকমই চেনে মাণিক, এ 
গায়ের সকলেই চিনে । কিন্ত ও বাছুরট! যে মাণিক্দের, সেই 
বকনা বাছ্ছুরটা__মাণিকের সেই বুধি। রহমত কি ওটাকে 
খোয়াড়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে? মাঁণিকের মনট। একটু খি'চড়ে 
গেল। 

তাড়াতাড়ি মাণিক এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে একটা 
ডাক দিলে, _রহ্মং মিঞ1-_ওছে ও রহমৎ মিঞ1 ! 

রফ্মৎ একটু থমকে দ্রাড়াল, পিছন কিরে তাকাল সে 
মাণিকের দিকে । মাণিক খানিক এাঁগয়ে গিয়ে বললে, 
বাচ্ছুরটাকে অমন করে চেনে নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? 

রহমত বললে, বেচতে যাব, লালগঞ্জের হাট । 

মাণিক অবাক হয়ে গেল, একটু ঝাঝালে! গলার বলে 
উঠল- আমাদের বাছুর ভুমি বেচতে যাবে কি রফম, কে 
তোমাকে হুকুম দিয়েছে? 

আরও খানিক এগিয়ে বাছুরের গলার দড়িট| হঠাং ঠেঁমে 
ধরলে মাঁণিক। ব্রহ্ম মিঞা বলে উঠল, বাছুরটা! আমি 
কিনে এনেছি ঠাকুর, শুধোও গে তোমার মাকে, কড়কড়ে 
দশটি টাকা দাগ দিয়েছি। 
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ষাণিক ক্ষুত্ধকষ্ঠে বলে উঠল, বাচ্চুর জামি বেচব না, 
কিছুতেই নাঃ চল তুমি আমার সঙ্গে, টাকা! তোমার এক্ষনি 
ফিরিয়ে দেব আছি। 

রহমং বললে, সে জার হুয় না ঠাকুর, যাও যাও আর 
গ্রোলমাল করে! ন1। 

বুবির গলার দড়িটা ধরে টানাটানি করতে আর্ত করলে 
মাণিক, বললে-_আমার বাছুর আমি বেচব না, আমার থুশি, 
ভাল চাও ত ছেড়ে দাও বলছি। 

ঘড়িট! বেশ শক্ত করে ঠেঁনে ধরে রুখে ছাড়াল মাণিক। 

রছুমৎ মিঞ| ফাঁত শ্বিচিয়ে বললে, জারে যা য| গুটেক 
বিদ্তেপ করিস না, বাপ ওদিকে মরতে বসেছে আর ছেলের 
তেজ দেখ, ভাগ. 

বলেই রহমৎ মিঞ1 মাঁণিকের হাত থেকে দড়িগাছট। 
ছিনিয়ে নিয়ে বাচ্ছুরের গায়ে সপাসপ কয়েক ঘা! বসিয়ে দ্রিলে 
বোয়ানের একট! ছড়ি দ্িয়ে। বাচ্চুরটা মার খেয়ে হঠাং 
ছুটতে আরম্ভ করলে রহুমং মিঞার সঙ্গে সঙ্গে । মাণিক জার 
দ্বিরুক্তি করলে না, সেইখানেই ঠায় ছাড়িয়ে গেল | বাপ 
যে তার অনুস্থ, খরচায় হ্যত টান পড়েছে, সেইজনই কি 
মাণিকের মা! বেচে ফেলল বাচ্ুরটাকে ? অপন্ভতব নয়। দূর 
থেকে বুধির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অতি করুণভাবে চেয়ে 
রইল মাণিক। সামা কয়েকটা টাকার জন্ভে একেবারেই 
চলে গেল বুবি | 

মাঁণিকের চোখ বেয়ে টস্‌ টস্‌ করে কয়েক ফোঁটা জল 
গড়িয়ে পড়ল । 

পাড়ার মিকুঞ্ধ চক্রবর্তী টেকে! মাথায় গাঁমছ। ঢাক। দিয়ে 
ক্ষেত তদারক করতে যাচ্ছে হাতে একট] লাঠি নিয়ে। 
মাণিককে দেখেই নিকুঙ্ধ বলে উঠল, কে রে মাণিক নাকি-__ 
ফিরলি? তোর মা যে কত ভাবছে, যা য|-_শিগসীর বাড়ী 
চলে ঘা। 

ষাণিক আর এক মুহুর্ত দাড়াল না, ছুটল সে বাড়ীর 
দিকে । বাড়ীর প্রায় কাঙ্ছাকাছি গিয়ে দুর থেকে চোখে 
পড়ল মাণিকের-_ও পাড়ায় তটচাধ্যি মশায়-_মাঁণিকদের 
কুলপুরোহিত-_-তাদেরই সদর দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন 


জ্ধালী 
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মনু একখানা গামছায় কতকগুলো কি জিনিষপ্র বেঁধে 
নিয়ে। মাণিক আরও খানিকট! এগিয়ে যেতেই ভটচাঁষা 
মশায় হাটতলার বাঁকে থীরে ধীরে অদৃষ্ঠ ছয়ে গেলেন 
দক্ষিণ পাড়ার গলিপথট! ধরে। মাঁণিকের বুকের ভিতরট। 
টিপ টিপ করতে লাগল। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে 
পড়েছে মাণিক। পাড়ার কয়েকজন মুরুবিব লোক থেলে! 
ছু'কোয় তামাক টানতে টানতে জটল| করছেন রাস্তার 
ধারে একট! দাওয়ার উপর বসে । মাশিককে দেখে ও'দেরি 
একজন বলে উঠলেন, মাণিক- _ফিরলি নাকি রে? যাক-_ 
বৈতরণীট! খুব পার হয়ে গেছে । ঘা__-যাঁ_-আর ফ্রীড়াস নে, 
শীগগির বাড়ী চলে ঘা। 

মাণিক এদের ভাবপতিক কিছু বুঝতে পারছে ন|। 
বৈতরধী পার হুয়ে গেল কে | কি একথার অর্থ? 

ঝড়ের বেগে মাণিক টলতে টলতে বাড়ী গিয়ে চুকল। 
সর দোর থেকেই মাণিক শুনতে পাচ্ছে মায়ের গলার 








আওয়াজ । কোরে জোরে আওড়াচ্ছে মাঁণিকের মা__ছরি 
নারায়ণ ব্রদ্ম! হরি নারায়ণ বর্ষ! গয়া গঙ্গা গদাধর 
হরি! 


মাণিক গিয়ে দাড়াল বড়ঘরের বারান্দার সামনে । 
মাণিককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল মাণিকের মা। 

মাণিক চেয়ে দেখে তার বাবাকে শোৌয়ান হয়েছে 
বারান্দার ঠিক সামনে, একট। ভু'ই-বিছান! পেতে । কপালে 
তার গঙ্গাম্বত্িকার তিলক, বিছানার পাশে কতকগ্চলে। তিল- 
তুলসী ছড়ান। গল! ঘড় ঘড় করছে মাঁণিকের বাবার, 
চৈতন্ের লেশমাজ নাই। 

হাত-পা ঠক্‌ ঠক করে কাপছে মাণিকের | হ্রিমতি তার 
মুখের দিকে চেয়ে ভাঙা গলায় ভুকরে উঠল-_মাণিক? 

বাণিকের হাত থেকে দড়িবাধ! রুই মাছট। হঠাৎ ছিটকে 
পড়ল উঠানের উপর | মুমু্রু করালীর শব্যাপ্রান্তে পিয়ে 
ধপ,. করে বসে পড়ল মাণিক, উচ্ছ্বসিত কে ভাক দিলে, 
বাবা--বাবাগে! ! 

মাণিকের মা ষাণিকফে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে 
ধরে চীংকার করে কেঁদে উঠল, মাণিক-_মাণিক রে! 
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কাননজজ্ঘা 


প্রকৃতির লীলাভূমি সিকিম 


জ্রীস্থবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


নগাণিরাঁজ হিদালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, প্রীক্কতিক পণ্র- 
বেশে পরম রমনীয় দেশ এই পিকিম। তার অরণ্যানীর 
স্তামপিমা, চিরতুষারারত অভ্রভেদী পর্বতশুঙ্গের শুভ্র 
মহিমা, বিগত গিরি দিবর্রিঈীর ফেনিলতা, প্রন্কতি- 
জাত পুষ্পন্তবকের স্বষমার সমারোহ, চুরারোহ পর্বত- 
শুঙ্গের উপর অকুণোদয়ে ও সন্ধ্যায় আলোকপাতে অপরাপ 
লীলাবৈচিজ্্য দর্শকের নয়নমন পরিতৃপ্ত ও সার্ধক করে 
তোলে। প্রন্তৃতি যেষন একদিকে তাঁর অক্কপণ হস্তে 
সিকিমের ওপর স্বাস্থ্য ও সম্পদ, সৌন্দর্ধ্য ও সুষম! উদ্জাড় 
করে দিয়ে ত!কে সৌন্দর্ষোর লীলাভূষি করে তুলেছে অপর 
দিকে তেমনি এই হুর্গম পার্বত্য প্রদেশকে মানব-পত্যতার 
সকল এই্ববধ্য ও সম্পদ হতে বঞ্চিত করে রেখেছে । একঘান্র 
বৈছ্তিক আলে! বাতীত এখানে আধুনিক সত্যতার আর 
কোন নিদর্শন নেই। ট্রাম, বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন, হোটেল, 
দিমেমা, সংবাদপত্র সবই এখানে হুর্পত। কিন্তু আধুনিক 
সভ্যতার নিত্যপ্রয়োজনীয় এই সমস্ত বস্তর অভাবে এদেশ- 
বাসীর মুখের হাপি মান হয় নি, অন্তরের আনন্দের অতাব 
হয়নি। 

পূর্ব-হিমালয়ের অভ্যন্তরতাগে যে তিনট দেশ পৃথিবীর দৃষ্টির 
বাইরে আত্মগোপন করে আছে, যে সবছর্গম দেশের সংবাদ 
আমাদের নিকট এপে পৌছায় না সেগ্ুলিই এই নেপ্ঠল, ভুটান 
ও সিকিম । মুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতার প্রবল উচ্ছ্বাসে যখন 
ভারত, ব্রন্ষদেশ ও সিংহল প্লাবিত হয়ে গেল, সেই উচ্ছ্াসেরই 
প্রবাহ এই হুরধিগম্য হিষালযের ফোড়ে অবস্থিত নেপাল, 
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ভুটান ও সিকিমেও দেখা দিল । নেপালে তাঁর প্রতিঞিয় পূর্ণ- 
মাত্রায় প্রতীয়মান হয় এবং সিকিমে থে সে মাহ! অতিক্রম করে 
গিয়েছিল, বহির্জগতের সে সংবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। গত 
৭ই জুন্যখন সংবাদপজে দেখ| গেল যে, দিকিমের মহারাজ! 
সার তালি ভামগিল এবং রাজ্োর তিনটি র।জনৈতিক দল-_ 
সিকিম ঞ্েট কংগ্রেপ, সিকিম গাশনালি&দ্‌ ও প্র সম্মেলন 
পার্টির মধ্যে বিরোধের ফলে ব্াঁজ্যে যে রক্তপাত ও বিশৃঙ্খল! 
আর্ত হয়েছে, ত| বন্ধ করবার জঙ্ত জরুরি ব্যবন্থ! অনুযায়ী 
ভারত গবর্ণমেন্ট এই দিন তে ঘখন অর্ধন্বাধীন রাজ্য পিকিমের 
শাসনভার গ্রহ্ণ করেছেন তখনই দেশের লোকের দৃটি পড়ল 
এই সিকিমের ওপর । 

অতি ক্ষুদ্র দেশ এই সিকিম। এর আয়তন মান ২৮১৮ 
বর্গ মাইল-_জবিতক্ত বাংলার নদীয়া! জেলার মত ক্ষুন্্। 
লোকসংখ্য! আরও অল্প-_১ লক্ষ ২১হাঁজার ৫ শত। এই 
ক্ষুত্র রাজ্যের বাধিক আয় কিঞ্দিধিক পাঁচ লক্ষ টাকা! মাজ। 
এখানকার অ'ধকাংশ. লোকই নিরক্ষর। এখানে বিভাঁলয়ের 
সংখা। মাআ ছুটি । একটি ছেলেদের জঙ, অপরটি মেয়েদের । 
এখানে কোন কলেজ নেই। এদেশের লোকের নাম লেপচা। 
এখানকার প্রচলিত ভাষার নাম গর্থালি। 

সিকিমের প্রথম অধিবাপী কার ছিল সে ইতিহাস 
এখনও অজ্ঞাত। পূর্বে তোট অর্থাং তিব্বতের অধিবাসীরা 
এই সিকিমে বাগ করত-_তাদের নাম ছিল ভোটিয়।। এর! 
ভূটানের অধিবালী ত্টরা নয়। 

বর্তমান নেপালের অধিবাপী গুর্ধার! রাজপুতান| থেকে এসে. 
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যখন নেপাল-সিংহাঁসনের অধিকারী মেওয়ার বংশের হাত 
থেকে সিংহাসন কেড়ে নিলেন তখন এই তোর! নিজে- 
দের দেশ সিকিম ত্যাগ করে ভয়ে তিব্বতের অভ্যন্তরে 
আশ্রয় নেয়। অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে গুর্ধার|! বিন! 
বাধায় নেপালের সিংহাপন অধিকার করে। সিকিম অতিক্রম 
করার পর তার! এই জনবিক্কত দেশের দিকে আর দ্ৃিপাত 
করে নি। প্রচুর ফলমূল এবং খানে সম্বন্ধ ও অপূর্ব্ব পরি- 
শোভিত পুষ্পন্ৃষমায় এই অপরূপ দ্বেশ তার] অধিকার করে 
বসল। বর্তমান দাঁর্দিলিং জেলাঁও তখন সিকিমের অন্তর্গত 
ছিল। 

আড়াই শত বংলর পুর্বে তিব্বতবালীরা এই সিকিম 
অধিকরি করে পুর্ববেকার অধিবাসিগণকে রণজিৎ নধীর তীরে 
হ্মালয়ের সাহুদেশে বিতাড়িত করে । ১৭০৬ গ্রী&াবে তিস্ত! 
মদীর পূর্বপ্রাস্তস্থিত সমস্ত দেশ তুটানের অধিবাসী ভুটিয়ার। 
অধিকার করে। পিকিনবাসীদের এই হ'ল প্রাচীন ইতিহাস। 
সিকিমের বর্তমান অধিবাসীর] এক অতি শাস্ধিপ্রিয় জাতি। 

যখন সিকিঘের ওপর ইঈষ& ইত্চ়া কোম্পানীর শ্েনদৃষটি 
পড়ল তখন পিকিমরাঞ্ধ গুর্থাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিগ্ত। গুর্বার! 
সিকিম রাজ্য প্রায় কবলিত করবার উপক্রম করেছে সেই সময় 
কৌশলী ইংরেছ্গ ১৮১৪ গ্রীষ্ঠাকে অপেক্ষাক্কত ভূর্বল সিকিম- 
রাঞ্জের বিরুদ্ধে মুন্ধ ঘোষণা! করেন। যুদ্ধের শেষে পিকিম- 
রান স্বরাজ্যে প্রতিঠিত হলেন এবং ১৮১৭ক্রষ্টাবে তিতালিয়! 
নামক স্থানে ইংরেন্ের সঙ্গে ভাএ্র এক সব্ধিহ্ঠল। তাতে 
লিকিমরাজ তার ৪০০০ বর্গ মাইল রাজ্য ফিরে পেলেন বে, 
তবে গ্ৰাকে ইংরেজের অধীন হয়ে থাঁকতে হু'ল। দশ 
বংসর পরে নেপাল ও পিকিমের মধ্যে সীমারেখ! নিয়ে 
বিবাদ উপস্থিত হ'ল। সন্ধির সর্ভ জঅঙ্থ্যায়ী ১৮২৮ 
শ্ী্ান্ধে তদদানীত্তন গবর্ণর-জেনারেল এই বিবাঞ্ মিটাবার 
জন কাপ্টেম লয়েডকে নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন লয়েড 
মালদক্ের কমাপ্পিয়াল রেসিডেন্ট জে. ডবলিউ, গ্রাণ্টকে সঙ্গে 
নিয়ে হিমালয়ের বৃক্ষা্দিপরিপূর্ণ হুর্ভে্ত বনানী তদ করে উত্তর- 
পশ্চিম সিকিমের রিনচিন পং নামক গ্রামে পর্ধ্যস্ব এলে উপস্থিত 
হলেন । ক্যাপ্টেন লয়েড ও গ্রান্ট দার্ছিলিং জেলার দৃষ্টে মু 
হছুলেন। কালনেমির লঙ্কাভাগে'র ফলে দার্জিলিং জেল! 
এসে পড়ল ইংরেক্ধের অধিকারে । তার পর নিষ্ধদ ও 
নিবিড় কানন-কাগ্ডার সমাকীর্ণ এই বনস্থলী, জনাকীর্ণ 
হ্ীষ্মাবালে পত্রিপত হ'ল । দার্ছিলিশের অপুর্ব সৌন্দর্ধ্যের 
আফর কাঞ্নজভ্ঘাও সিকিমেই অবস্থিত । 

ভারত-সরকারের জাশ্রিত রাজ্যরূপে পরিণত হবার পর 
থেকে সিকিষের রাজদরবারে একজন পলিটিক্যাল অফিসার 
নিযুক্ত হতেন। তারতবর্ধ আত্মকর্তত্বলাত করবার পুর্বে 
সিকিষে পলিটকযাল অফিসার ছিলেন এ, জে. হপফিজ। 


প্রবাসী ৃ ১৩৫৬ 





প্রদ্েশপাল কাটগুর অভ্যর্থনায় সিকিমের দেশীয় বাণ্ত 


১৯৪৮ সালে আগ মাসে মিঃ হপকিজ্জ অবসর গ্রহণ করেন। 
তখন স্বাধীন ভারত-সরকাঁর তার স্থলে এরহরীশ্বর দয়ালকে 
নিঘুক্ত করেন । 

১৯৪৭ লালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত সিকিম রাঞ্য ইংরেজ 
সরকারের অধীন ছিল। কিন্ত শ্বাতঙ্থ্য লান্তের পর তারত 
গবর্ণমেন্ট এই রাজ্যের সঙ্ষে নুতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে জাঁলোচন! 
করবার জন্ত এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই আলোঁচন! 
চলবার সময় তখনকার মত এই রাজ্যের সঙ্গে এক স্থিতাবস্থ! 
চুক্তি সম্পাদিত হয় । 

ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত যেতে হুলে দিকিমের ভিতর দিয়ে 
ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই হ্বিতাবধ! চুপ্তি অন্থসারে 
ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যে হট বাণিঙ্যপথ এই রাজ্যের 
ভিতর দিয়ে গিঞ্জেছে তাঁর পরিচালনতার তারত-সরকার 
স্বহৃন্তে এপ করেন এবং তিব্বত, ভুটান ও সিকিমের সঙ্ষে 
যোগাযোগ রাখবার দ্বারিত্ব লিকিমস্থিত ভারতীয় পলিটক্যাল 
অফিদারের উপর ভত্ত হয় | 

লিকিমে উৎপন্ন ভ্রব্যের মধ্যে গম, ধান, জোয়ার, কমল।- 
লেবু, দ্বারচিনি ও আপেল প্রধান । এখানকার শিক্পব্রব্যের 
উন্লেখযোগ্য পুলোমজাত পশম ও পশমীভ্রব্য। এখানকার 
ফলের বাগ!ন পরিচালন! করেন স্থানীয় সরকার । সিকিম হতে 
এবং সিকিমের মধ্য দিয়ে তিব্বত থেকে বাংলাদেশে আমদানী 
হুয় ধান, গম, ডাল, পশম, তামাক, সরিষা, তিসি, গে! ও 
ছাগচর্ঘ, চদরীপুঙ্ছ প্রভৃতি বরব্য। আর ভারতবর্ষ থেকে 
শিকিম এবং সিফিমের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য-পথে তিব্তে রঞ্ডানী 
হয় ধান, গম, বগ্র, সুতা, লৌহ ও ইন্পাত নির্দিত যন্ত্রপাতি 
এবং বিভিত্ন অব্য, পেট্রোল, রং, লবণ, চিনি, ঢা, তামাক, 
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দিকিমের মানচিঅ 


জুপারি, পিতল ও তামার ভ্ত্ব্য, স্বর্ণ ও রোৌপ্য। কালিম্পং, 
গাহলি, ঘোল! প্রসভৃতি কেন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই সমন্ত ভ্রব্যাদি 
আমদানি ও রপ্তানি হ্য়। 

বাংলাদেশ থেকে সিকিম যাবার ছুট পথ আছে। 
শিলিগুড়ি হতে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সামনে পড়ে তিস্তা 
নদী। তিশা নদীর পুল অতিক্রম করার অর্ধ মাইল পরে 
দক্ষিণ দিকে সিকিমে যাবার পথ। এই পথের মোড় থেকে 
সিকিম ৩২ মাইল, কালিম্পৎ ১০ মাইল এবং সিকিমের 
ব্া্ষধানী গংটক ৩৯ মাইল। এই পথের ধার দিয়ে বরাবর 
চলে গিয়েছে তিত্ত। নদী। কখনও এই পথ নদী হতে 
শত শত কুট উপরে পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছে, কখনও 
বা মেমে এসে নদীর ধার দ্বিয়েও চলেছে । নদীর ধারেই 
কোথাও বা শ্ঠামল বনানী মণ্ডিত পর্বত, কোথাও 
বা পর্বতের গভীর খাদের ভিতর দিয়ে নর্দীটি কলকল 
নাদে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । এক মাইল উপরে রণদ্ধিং 
নদী এলে এই তিস্তার সঙ্গে মিলিত হুয়েছে। পার্বত্য পথ 
অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তিস্তা নদী হতে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম 
করে পথটি এসে পৌছয় রংপুতে । এই রংপু হ'ল সিকিম 
প্রবেশের প্রথম খাঁটি। রংপু নর্দীর উপর একটি সক্কীর্ণ সেতু 
আছে। এই সেছু অতিক্রম করে সিকিনে প্রবেশ করতে হ্য়। 
খরল্বোত| তিগ্ক| নদীর তীরে আরও সাত মাইল এই মনোরম 
পার্বত্য পথে অঞ্জসর হয়ে সিংউমে এসে উপস্থিত হুতে হুয়। 
প্লখানে পুলিশ গাড়ী অবরোধ করে। দর্শকগণের সই 
করবার একখান! পুশ্তকে সফলকেই এখানে সই করতে হ্য়। 
ফারণ নবাগতদের সন্ধান রাখা এ রাক্যের এক প্রধান 
কাজ। রংপু হতে চার মাইল দুরে ভালিং নামে স্থানে 
কমলালেবুর এক দুন্দর ধাগান আছে। 

ভিন্তা নদী এখানে শেষ হয়ে গেল। ভার 'পরিবর্থে 


পথের ধারে ধারে প্রবাহিত হয়েছে ক্ষন্্কায়া কিন্ত 
খরল্রোতা রংনী চু। এখান হতে পথ পর্বতের গা বেয়ে 
উপরে উঠতে লাগল । পথের ধারে থারে শস্যের ক্ষেত। 
এখানে প্রচুর শস্য জন্মায়। আরও ২ ঘণ্ট| পরে ৬০০০ 
হতে ৬৫০০ ফুট উপরে গংটকে এসে উপস্থিত হওয়া যায়। 
পথে চোখে পড়ে কোথাও বা! কারণ অর্কিত ও পামের 
অগ্রাচ্রধ্য, কোথাও ব! ম্যাগনোলিয়া ও রডোডেনডন পুম্প- 
স্তবক্ষের অপরূপ লোহিত জআতা1। এই নয়নাতিরাম দৃষ্ঠে 
চক্ষু ও মম অপার আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। 

গংটকে ্রষঠব্য স্থান মহারাজার রতীন প্রাস!দ, ডাকবাংলো, 
বাজার এবং সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বতিমন্দির। গংটকের বাজারে 
লেপচা, তিব্বতী, তুটিয়া ও নেপালী-_একসঙ্গে সকলকেই 
দেখতে পাওয়া! যায়। শহরটি অতি পরিচ্ছত্র ও স্বাস্থ্যকর । 
সর্ব্বোপরি এখান হতে কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিবর্তনশীল রকি 
রাগ-রেখ! পরিদৃ্ হয় ও নয়নমন পুলকিত করে। কাঞ্চন- 
জঙ্ঘার পার্শবস্তা প্যাঙিম, নার্পং ও সিনোল চু পর্বাতশৃঙ্দগুলিও . 
অপর্প | 

সিকিমের পূর্বপার্থে ভুটান এবং পশ্চিমে নেপাল 
অবস্থিত। ইনার উত্তরে তিব্বত এবং দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ । 
ভারতের উত্তর ভাগ রক্ষা করে জাসছে-_নেপাল, ভুটান ও 
পিকিম। ক্ুতরাং ভারতবর্ধকে এই তিনটি দেশের উপর সর্বাদ! 
সঙ্জাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হুয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের 
বোষা বর্ধণকেন্ত্র নেপাল, তৃ্টান ও সিকিম হুতে মা 


৩০০০ মাইল দূ । ন্ুতরাৎ উদ্ভতর-ভারতের লীমারেখায 


অবস্থিত এই দেশকয়ের গুরুত্ব সমধিক | কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পক্ষে এই দেশগুলির রক্ষাব্যবস্থ! এবং ঠেদেশিক 
নীতি শ্বহৃত্তে শ্রহ্ণ কর! ব্যতীত উপায়াস্তর নেই। 

১৮১৭ সাল হতে ১৯৪৭ সালের আগ মাস পর্য্যন্ত 


8২৩ 





সিকিমের মহারাজা কর্তৃক প্র্ণেশপাল 1: কাটদুর ভত্যর্থনা। 
প্রদ্দেশপালের তামপার্খে সিকিমের মহারাজ। | তাহার 
বামে পঞ্জিটিকাঁল এজেট শ্রাহ্রীশ্বর দয়াল 


ভারতের সঙ্গে সিকিমের গ্থিতাবস্থা চুক্তি ছিল। দার্ছিলিং 
ভারত গবর্মেন্টের হাঁতে দওমায় ভারত গবর্ণমেন্ট ১৮৩৫ 
সাল হতে সিকিম গবর্ণমেন্টকে বার্ধিক ১২ হাজার টাক! কর 
দিয়ে আসছেন। সপ্প্রতি সেই কর আরও কিছু বুদ্ধি 
পেয়েছে । সিকিমের সঙ্গে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করবার জত 
কিছুদিন পুর্বে বাংলার প্রদেশপাঁল কৈলাসনাথ কাটজু চার 
দিনের অঙ্জ সিকিম-পাঁঞ্জ সার তা নামাপিলের আতিথ্য 
স্বীকার করেন! ফলে সিকিমের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের সম্পর্ক 
অধিকতর হত ও সৌহর্দ্যপূর্ণ হয়েছে । 


১৯৪৭ সালে খ্িটিশ শাসনাবসানের পর থেকে তিনটি 
রাঞ্জনৈতিক দল সিকিমে সক্রিয় হয়ে ওঠে । এখানেও নেপাল 
প্রভৃতি স্বাধীন রাঁজোর মত ক্ষমত] হুত্তগত করবার আন্দোলন 
চলতে থাকে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে গংটকে অশান্তি দেখ 
দ্বের়। এই সময় রংপুতে &্রেট কংগ্রেসের অধিবেশনের পর 
কয়েকন্ধন নেতাকে কারারুন্ধ করা হয়। দেই নেতাদের 
অহুগামিগণ গংটকে এসে এক তুমুল আন্দোলনের স্ঙ্রি করে 
এবং রাজপ্রাসাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জনপ্রিয় গবর্ণমেক্ট 
গঠনের দাবি করে। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধির হস্তক্ষেপের 
ফলে কংখেপ-নেতাদের মুক্তি দেওয়] হয় এবং মহারাজা ও 
কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের সন্তান] হাল পায়। 

সিকিম রাজ্যে ইতিমধ্যে কিছু শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হ্য। 


প্রবাসী 


১৩৪৬ 


েঁট কংখেলের নেতাদের নিয়ে গত মে মাসে এক মন্ত্রিমগুলী 
গঠিত হুয়। তাতে £্েট কংগ্রেস দলের নেত। তাসি সেরিং 
প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খল! 
তা সত্বেও ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাঁকে। 
সিকিমের অবস্থ] জটিল ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে দেখে উত্ত 
প্রতিনিধি ভারত গবর্ণমেপ্টকে জানান যে, মহারাঞ্জ! অথব! &্রেট 
কংথেস রাজোর শাস্তি শবখল! রক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। 
অবস্থ' প্রত)ক্ষ করবার জন্ত ভারত গবর্ণষেণ্ট বৈদেশিক দপ্তরের 
সহকারী সচিব ড'ঃ বালক কেশঞ।রকে অবিলম্বে গ্য!ংটকে 
প্রেরণ কলেন। ডাঃ কেশকার অবস্থা পধাবেক্ষণ করে 
জানালেন যে মান্ত্রমগল ও মারাঞ্জের মধ্যে বিরোধ বিগ্ুমাণ 
রয়েছে । এই অবহয় বিশৃঙ্খলা এবং রজপাত অবস্টঠগাবী। 
শাসনব্যবন্থ। ভেঙে পড়বার পুর্বে ভাত মবর্ণমেণ্টের একক্জন 
দেওয়ান শিযুক্ত করে তাঁর হাতে পিকমের ব্াঙ্জাতাত অর্পণ 
করা উচিত। ডাঃ কেশকার অবিলগ্ে গ্যাংটকে কিছু সৈস্ঠ 
প্রেরণের অঞ্জও পুপারিশ করেন। তদন্সারে ২পা জুন এক- 
ঘ্বল সৈঠ সখানে প্রেখিত হয়। ইন্টিমধ্যে অবস্থ!র আরও 
অবমতি ঘটে। পলিটিক্যাল অফিসার ৩রা জুন জাপান, 
ভারত গবর্ণমেন্ট অবিলখ্ষে শাঁসনভাগ্ গ্রহণ ন করলে রাঞ্জো 
অশাপ্তি ও রক্তপাত বশ্তন্ভাবী। 


এদিকে গত ৬ই জুন পিকিদের মহাপাঁ্ধ। পলিটিক্যাল 
অফিসারকে জানান যে, ভারত গবর্ণমেন্টে্র সাঁহাঁযা ব্যভীত 
শাসনকাধ্য পরিচালন] করা অপন্তব। তিনি ক্সহরোধ কতেন 
ভারত গধর্ণমেন্ট যত্পিন দেওয়ান নিধুজ্জ না কেন তত ধিন 
যেন পলিটিক্যাল অফিসরই রাঁঞ্জ্যের শাঁলনভ!গ গ্রহণ করেন। 
সিকিমের মহারাঁজার অগ্থরোধে ভারত গবর্ণমেন্ট ৭ই জুম হৃতে 
রাজ্যের শাসন-ভাঁর গ্রহণ করেছেন । 


গবর্ণমেন্ট প্রচার করছেন যে, আইন ও শৃখল। রক্ষার জঙই 
তার! এই ব্যবন্থ! অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। মহারাজের 
অনুরোধ অন্থযায়ী যথাসম্ভব দ্র একজন দেওয়ান প্রেরণ কর] 
হবে। রাজ্যে আইনসম্মত কার্যকলাপ বদ্ধ করবার এবং 
শাসনকার্ধ্যে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণদের গ্রহণ ন| করবার 
কোন ইচ্ছাই ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই। ভারতের দেশীয় 
রাজ্যসবূহে যে শাস্ধিপূর্ণ ও প্রগতিশাল নীতি অস্ছসরণ কর! 
হযেছে সিকিমেও তা অনুসৃত হবে বলে গবর্ণমেন্ট আশা 
প্রকাশ করেছেন। 


২২১৬০ 


আফ্রিকায় চীনাবাদামের চাষ 


শ্রীতৈজেশচন্দ্র সেন 


বর্তমান সময়ে আঁমাঁদের দেশে যে খাদ্যসঞ্ট দেখ] দিয়েছে__ 
তা শুধু আমাদের দেশেই সীষাবদ্ধ নয় । গত বিশ্বযুদ্ধের 
পর থেকে এই সমগ্তা এশিয়। ও ইউরোপের অধকাংশ 
দেশেই অঞ্জাধিক পরিমাণে প্রকট হয়েছে । সমস্ত] সমা- 
ধানের জন্ত সকলেই আক শানাধিক তকে মানাবে 
1 করছেশ। অনেকেই গাবছেন কফি কণে থাপ্যোৎ্পাদন 
কঞ্চি করা যায়। খাদে]াৎপা্ণ বৃদ্ধ কর] [ভিন্ন এই সম্প্যা 
সযধানের আর কোন প্থ। আছে বলে মনে হয় না। সম্প্রত্ত 
উংলগ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেন্ট আফ্রিক মহাদেশে খার্দোোোংপাষসের 
যে একটি পণিকন্পনা রচনা করেছেন তা শুধু আমাদের 
দেশের পক্ষেই নয় পৃথিবীর সকল দেশে ১শাোকেন পক্ষেই 
অন্থকরণীয়। 

এই পরিকঞ্সনাটি রচিত হয়েছে আফ্রিকায় তৈলবাঁঞ চীনা- 
বাধাম চাষের প্ত|। খাপোপ সঙ্গে মাথা(পছ যে পরিমাপ 
ম্েহ্জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন ইংলগেের সব্বপাধংপ্ণেশ খে; 
ভাপ ঘাটতি পড়েছে অনেকবাশ। হিপাৰ করে তথ! গছে 
এই ঘাটতি পুরণের জগত বংসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টপ 
পারিমাণ চীশাবাদামের প্রয়োজণ। পূর্বে এই খাটতির ৭ 
অংশ পুরণ হ'ত শারতে উৎপন্ন চীনাবাধাম থেকে। কিন্ত 
লোকবঙ্গির দরুণ ভাবতখর্ধ বিদেশে চীপাবাদাষ ৮ালান 
দিতে এখন অঙনর্থ। সুতরাং ইংলঞ্জের নিজের এহ অভাব 
পূরণের জপ চীনাবাঁদাম উৎপাদনের কোন ব্যবস্থ/। করতে 
না পারলে শ্দূর ভবিশ্ঠতেও তা পুরণ হবার কোন সগ্াবনা 
নাই। এই অভাব হতেই পরিকল্পনাটর স্তি। 

প্রথম এই পরিকল্পনাটি ধার মাথায় আসে তিনি শ্রমিক 
গবর্ণমেন্টের লোক নন, তিনি ইংলগ্ের একটি বৃহৎ 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক । তার নামক্রাযান্ক ভামুয়েল। 
ছ'বৎসর পুর্বে (১৯৪৬ প্রীঃ) শ্রীম্মেরে এক অপরাহে 
আত্রিকার টাঙ্গানাইকা প্রদেশের উপর দিয়ে তিনি শুঞ্পথে 
উড়োজাছান্জে করে যাচ্চিলেন। হ্ঠাং তার দৃষ্টি পড়ল 
নীচের অনবিরল উর্ধর ভূমির দিকে । যতদূর দৃষ্টি যায় 
নানা! জাভীয় তৃপগুণ্মে আঁচ্ছাদিত বনভূমি ভিন্ন তিনি 
আর কিছুই দেখতে পেলেন না । দেখামাই চীনাবাদাম 
চাষের পরিকল্পনাটি তার মনে উদয় হু'ল। . তখনকার 
মনের অবন্থ|! সম্বন্ধে পরে ঠার একজন বদ্ধুকে তিনি 
বলেছিলেন-_“জামার মনে তখন সেকি আনন্দ? হাজার 
হাক্জার যোজন বিস্তৃত বালুময় উর্বর ভুমি আমার 'চোখের 
সামনে পড়ে আছে। আমার মনে হ'ল ভগবান নিজেই যেন 


চীনাবাঁধাম চাষের জগ্ভ এই জমি তরি করে রেখেছেন। এক 
বার শুধু হঙ্গলে পরিফাপ করে নিতে পারলেই হঃল**1” 
ক্পুরবন্ভী সমুদ্রতীরস্থ বন্দর দ্রার-এস-সালামে এসে 
উজ্জোঞ্জাহাজ হতে নেমে হোটেলে গিয়ে তিশি সবকাদী 
কাগজ নথিপত্র শিয়ে বপসলেন। সার| রাত ধরে ঠিনি 





সমু্র-পথে চালান দিবার জন্ত আফ্রিকান একটি নদীতে 
চীনাবাঁদাম শৌক1 বোঝাই করা হইতেছে । 


সমুদয় কাগঞ্জপঞ্র থেঁটে স্থানীয় বাঁরিপাতের পরিমাণ, সে 
- প্র্দেশবাঁসী স্থানীয় মদ্ুরের অবহ্থ! ও জমির গুণাগুণ ইত্যাদি 
তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন | . 

সেধান হতে ইংলণ্ডে ফিরেই তিনি তার ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমগ্ুলীরর 1দকট তার নুতন পরি- 
কর্পনাটি পেশ করলেন। সই ভাগ আলোচনার পর 
সমুদয় পরিকঞ্সনাটি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করে গবর্ণমেন্টের 
সাহাধ্য গ্রহণ করা ছ্'ল। কারণ গবর্ণষেপ্টের সাহায্য 
ব্যতীত এরূপ বহৎ একটি পরিকল্পনা কার্যকর কর 
সন্ভতব নয়। সভার আলোচন! থেকে বাবপায়-প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালকমগ্ডপী সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন এই পরিকঙ্গনাটি 
কার্যে পপ্নিণত হুলে ঠাদের ব্যবপায়-প্রতিষ্ঠানটিই সর্ববাপেক্ষ। 
অধৈক লাঁতবান হ্বে। কারণ এরাই পৃথিবীর মধ্যে শ্নেহ- 
জাতীয় ভ্রব্যের (011 800 06) সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষেতা। | 


৪২২ 


শা পি 








পাস্পান্পস্পাস্পক্পসপিলিপাি 


সভায় বসেই গবর্ণমেপ্টের মিকট প্রেরণের জন্ত একটি 
্মারফলিপিও রচনা কর] হু'ল। স্তামুয়েল সাহেব সেই স্মারক- 
লিপিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করলেন যে বর্তমান সময়ের 
খাদ্যে ব্যবহার্য স্রেহজাতীয় দ্রব্যের ঘাটতি সাময়িক নয়। 
সমগ্র পৃথিবীর মাথা গুনতি হিসাবে প্রকাশ গত দশ বংসরের 
মধ্যে লৌকসংখ্য। প্রার ১৩ কোটি বুদ্ধি পেয়েছে । আজ যদি 
স্বতংপ্রবৃত হয়ে কোন দেশ এই ঘাটতি পূরণের জন্ত অগ্রসর 
না হয় ত! হলে সুদূর ভবিষ্যতেও এ ঘাটতি পুরপের কোন 
সন্ভাবন] নেই। 


স্বারকলিপিটি পাওয়া মাত্র গবর্ণমেপ্ট বিবেচনার্থ সেটি 
প্রেরণ করলেন খাদ্য-সরবরাহ মন্ত্রীর দপ্তরে । তিন জন 
বিশেষজ্ঞের বিচারে পণ্নিকজ্সনাটি এরছুণযোগ্য বিবেচিত হ্বায় 
পর কান্ধ আরম্ভ ও তার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পার্লামেন্ট হতে 
২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউগ মঞ্জুর কর! জ'ল। 


কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে দেখ! গেল বাঁধ! অনেক । প্রথমতঃ 
জমির জঙ্গল পর্রিফার করতে হবে _-তার জঙ্ত যন্ত্রের প্রয়োজন । 
যন্ত্র কিনতে গিয়ে দেখা গেল যন্ত্রের অভাব থুব বেলী। 
আমেরিকায় খোব্ধ নিয়ে দেখ! গেল সেখানকার যন্ত্র তৈরির 
কারখানাগুলিতে এক বংসর আগে থেকেই মালফয়ের চুক্তি 
হয়ে গেছে। কিন্তু নুতন যন্ত্রের জ এদের বসে থাক চলে 
না। এদের প্রয়োজন ভ্রত উৎপাদন। নুতরাং যুদ্ধে ব্যবহৃত 
পুনে! যন্ত্রের অভ দেশ-বিদেশে লোক প্রেরণ কর! হ'ল । 
মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিভি্ 
অঞ্চলে মুদ্ধের উদভ মালের গুদামে খোজ হতে লাগল পুরানে! 
যন্ত্রেরে। নিউপিনি থেকে খবর পাওয়! গেল চৌদ্টি বৃহুদায়তন 
কলের লাল আছে, কিন্ত দীর্ঘকাল ব্যবহারে কলকজ] তাদের 
অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে, অনেক হারিয়েও গেছে। তশণ্ব্যে 
কতকগুলি একেবারে অচল। অমি প্রত্যুপ্তরে টেলিগ্রাফে খবর 
চলে গেল “অবিলম্বে ক্রয় করে জাহাকে করে মাল পাঠাও ।” 
মিশর দেশের যুদ্ধক্ষে্রের মরুপ্রান্তরে খোজ করে পাওয়া গেল 
ফতকগ্লি হাল্ক। ধরণের কলের লাঙ্গল । সেখানে কিছু রাস্তা 
নিশ্াণের যন্ত্রও পাওয়া গেল। ফিলিপাইন দ্বীপ থেকে যুদ্ধে 
ব্যবহৃত উদ্ধত মালের গুদাম হতে এল জঙ্গল পরিক্ষার 
ফরবার, রাস্ক1! তৈরি দারবা , চাঁষের ও অনা নাঁনা জাতীয় 
শতাধিক যন্্র। এই সব পুরাতন যন্ত্র মেরামত করে কান্ছ আরম 
করে দেওয়াহ্'ল। টাঙ্গানাইকার কঙ্গো প্রদেশে পুর] 
দমে কাজ চলল, সগ্তাছে ২০০০ একর করে আবাদের হত 
জমি পরিফার হতে লাগল কিন্তু যন্ত্র সবই পুরাতন, তিন শত 
যন্ত্রের মধ্যে এক শতের জধিফ একসঙ্গে ব্যবহার কর] যাচ্ছিল 
ন।। কান্ধ করতে ফরতে যে সব যন্ত্রের অধিকাংশই অচল 
হয়ে যাচ্ছিল সেগুলিকে কারখানায় নিয়ে বারংবার মেরাষত 
ফরে নিতে হচ্ছিল। 


প্রবালী 





১৩৫৬ 


অন্ত এক বাধ! এল বড় বড় গাছের বেলায়। যে সব 
যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল ত] দিয়ে বড় বড় গাছের মূল উৎপাঁটন কর! 
যাচ্ছিল না। অথচ সেরাপ গাছের সংখ্যাও নগণ্য নয়। প্রতি 
একর জমিতে মাটির গভীরে শিকড় প্রোথিত করে ফাঁড়িয়ে 
আছে ১০০।১৫০ বড় বড় গাছ । এদের মূলোৎপাটনের জন 
নুতন ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন । পুরাতন যল্ক্রের নান! অংশ 
দিয়ে এবং তাঁদেরই রূপান্তরিত করে তৈরি কর! হ'ল 
শারমেন্ট্যা্ষ (31101116116801) | যুলসমেত বৃক্ষ উৎপাটনের 
আর বাধ! রইল না] একজন এধ্রিনীয়ার এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে 
বলেছিলেন “অসির ফলায় লাঙ্গল তৈরির ইহ! একটি প্রন 
উদ্ধাহরণ |” 

এ যেমন যন্ত্রের দিকের প্রতিবন্ধক তেমনি মন্ভুর সংএছের 
বাধাও কম ছিল না । সেই প্রদেশের নিঞ্ে! অধিবাসী ওয়াগগে! 
( 7৫০০) জাতির মধ্যে সভ্যতার আলোক আজও পর্যন্ত 
কিছুমান প্রবেশ করে নি। তার! সেই আদিম যুগের কৃষি- 
কার্যেই অভ্যস্ত । প্রয়োজনমত ক্ডল দিয়ে জঙ্গল কেটে ছাত- 
লাঙ্গল দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাঁতে ওর! শন্তের বীজ বপন করে। 
বন্ত জন্ক শিকারের অগ্র এখনও তাঁদের সেই সাবেক কালের 
তীর ধনুক বর্শা । যন্ত্র ওর কোন দিনই ব্যবহার করে নি, সে 
সম্বন্ধে তাদ্বের কৌন অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ এদেপ্নই লাগাতে 
হবে যন্ত্রে কাদ্ধে। হাতেকলমে শিক্ষ। পেয়ে এই অল্প 
সময়ের মধ্যেই এরা যন্ত্র চালাতে দক্ষ হয়ে উঠেছে। 
প্রায় ৭০০ কলের লাঙ্গল, জঙ্গল পরিফাঁর করবার যন্ত্র এখন 
এবাই চালাচ্ছে। তাঁদের ভিতর থেকে পিন দিনই যন্ত্রীর 
(1000017:1)103 ) সংখ্য। বাড়ছে, শিখছেও এর] খুব দ্রুত । 

ইংলও হতে শ্বেতাঁ মন্ুর-যন্ত্রীও এসেছে অনেক | পরি- 
কক্সনাটির কথ] ক!গঞ্জে প্রচাপ্সিত হতে ন। হৃতেই প্রায় লক্ষাধিক 
আরঙজি পড়েছিল কান্ধে যোগ দেবার জর্ভ। তন্মধ্যে অবি- 
কাংশই ৩৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক যুবক । শ্রীম্ম-প্রধান অঞ্চলের 
জীবনযাত্রা সন্ধে ওদের কোন অভিজ্ঞত| নেই। যার! 
চিরদিন শীত-প্রধান দেশে কান করায় অত্যন্ত আফ্রিকায় 
এসে তাদের গ্রীন্মের প্রচ উদ্ভাপে খোলা প্রান্তরে কাজ করতে 
হবে। কিন্ত তাদের মনোতাব ছিল সৈনিকের জাঁয়। সৈনিক- 
জীবনের কঠোরতাঁর সঙ্গেও ওর! অপরিচিত ছিল ন'। কারণ 
ওদের অধিকাংশই ছিল মুদ্ধক্ষেত্র-প্রত্যাগত সৈনিক । 


পরিকজ্সনাটি কার্যে পরিণত করবার পথে প্রথম যে সব 
অন্তরার দেখ! দিয়েছিল তা প্রায় অবসান হয়ে গেছে। 
১৯৪৬-এর গ্রীষ্মের শেষের দিকে প্রায় ৭৫০০ এফর জমি 
থেকে কফগল তোল। হয়েছে। ১৯৪৭-এর শেষভাগের 
মধ্যে এক লক্ষ একর জমি পরিক্ষার করে তাতে চীন।- 
বাদামের চাষ হুবে। ঘদ্দি এইভাবে কান্ধ চলতে থাকে 
ও ছৈবচক্ে কাজে ফোন বাব! না তবে তা হলে আগামী 





ভাঙ্র 


তিন বংসরের মধ্যে হিসাব অদ্ুসারে প্রায় ৩২ লক্ষ একর 
জমি আবাদ হতে পারবে। 

ছ'বংসর পূর্বেও যে জনবিরল অরণ্যানী ছিল নানাজাতীয় 
হিংশ্র বজ্র বিচরপণতুণি, নানাঁজাতীয় রোগবীজাণুবাহী 
কীট-পতঙ্দ মশা-মাছি প্রভৃতিতে ছিল পরিপূর্ণ, আজ সেখানে 
গড়ে উঠছে জনবহুল শহর । কলের লাঙ্গল, ট্রাকৃটর প্রভৃতি 
যন্ত্রের গর্জনে ছিতশ্র জন্ত সব বন ছেড়ে পালাচ্ছে। বন 
পরিষ্কার হওয়ায় মাছি-মশ! প্রভৃতি জনিষ্টকারী কীটপতঙ্জের 
দলও বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত স্বানের অভাবে পিশ্চিহ্ত হয়ে যাচ্ছে। 
কঙ্গোয়াতে ইতিমধ্যেই ছোটখাটে! একটি প্রি-ফেব্রিকেটেও 
বাড়ীতে পূর্ণ শহর গড়ে উঠেছে । তাঁতে বৈছাতিক শক্তিগৃহ 
(০%০1 [70839) স্থাপিত হয়েছে, পানীয় জলের জ্ত 
খোঁড়া হয়েছে নলকৃপ, দোকানপাট বসেছে, ছেলেদের জন্ত 
স্থাপিত হয়েছে গুল । বড় বড় পাক! রান্ত তৈরি হয়েছে, 
উড়োজাহাজে করে যাত্রীদের যাতায়াত চলছে শুভ পথে, 
তাঁর জন তৈরি হয়েছে অবতরণ-ভুমি। অদুরবর্ভী সমুদ্রতীরের 
বন্দর দার-এস-সালেমে যাবার জঙ্জ পুর্বে এক লাইনের যে 
ছোঁট একটি র্রেলপথ ছিল তাতে আর একটি লাইন যোগ 
করে রেলপথটির পরিসর বৃদ্ধি কর! হয়েছে । বহু দিনপূর্বে 
এই দ্ার-এস-সালেম ছিল আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের একটি 
বৃহৎ কেন্ত্র। বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর 
আব আবার সে স্থানট কোলাহুলমুখরিত বশ্গরে পরিণত 
হয়েছে । চীনাবাদামের চাষকে উপলক্ষ্য করে আজ সেখানে 


লাহিভ্যের সমস্যা 
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স্পন্সর সপন, 





আসছে দলে দলে এক্জিশীয়ার, বাড়ী তৈরির কারিগর, 
ব্যবসায়ী, বিগত বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যাগত বেকার সৈসঘল | 

এই সব বিভিন্ন স্থান থেকে আগত তির তিন শ্রেঈর 
লোকের এক জ্বায়পায় এসে বাঁস করবার সমন্ডাও নিতান্ত কম 
জটল নয়। এদের অনেকেই হয়ত এক জায়গায় এসে এক 
সমাজভুক্ত হয়ে বাস করতে চাইবে না, সকলেই হয়ত চাইবে 
নিজেদের স্বাতন্ত্রা রক্ষা করে চলতে । কর্ধের অবসরে 
আনন্পুর্ণ জীবনযাপন করবার জন্ত প্রতি পরিবারে কিছু জমি 
দেওয়া হয়েছে সজী চাষের জন্ত। তা ছাড় শিশুদের শিক্ষারও 
বন্দোবস্ত করতে হবে। বড় হলে ওরা যাতে বেকার অবস্থায় 
বসে ন। থাকে, সকলে কাজ পায় তারও বন্দোবস্ত করতে 
হবে। ইতিমধ্যেই রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসার নুবন্দোবস্তের 
জভ্ স্থানে স্থানে হাসপাতাল, স্বাগ্থাকেন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। 

তারত গবর্ণমেন্ট বাংলা ও পঞ্জাব হতে যে সকল বাত্তহথার1- 
দের আন্দামানে নিয়ে গেছেন তাদের জ্জও এরূপ একটি ক্ষ 
আকারে হলেও ব্যাপক ও সুঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন । প্রথমে 
এর জন গবর্ণমেন্টকে কিছু ব্যয় করতে হলেও পরিণামে ক্ষতি 
অপেক্ষ। লাভের অঙ্কই হয়ত বেশী দেখতে পাওনা যাঁবে। 
ইংলগ্ের শ্রমিক গবর্ণমেপ্টও পরিণামে লাঁতের জআশায়ই 
আক্রিকায় চীনাবাদাম চাষের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন । 
ভারা আশ| করেন ১৯৫২ সনের পর হতে ৬ লক্ষ টন 
চীনাবাদাম উৎপন্ন হুলে (হ্বার সন্তাবনাই বেশী) বংসরে 
রাঁজকোষের ১ কোটি পাউও্ ব্যয় লাখব হুবে। 


সাহিত্যের সমস্থ 
জ্ীননীমাধব চৌধুরী 


ছান্রাবন্থায় সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি হয় আত্মীয় প্রমথ 
চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে এবং জামার প্রথম রচন! প্রকাশিত 
হয় সবুজপত্রে। সবুন্ধপঞ্জ বন্ধ হইলে আমার পড়াশুন! 
সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া! অন্ুপথে চলিতে থাকে । সাধারণ 
ভাবে লাহিত্যের সঙ্গে এবং সবুন্ধপত্রের আমলের ছুই-চারি জন 
শ্রদ্ধেয় বন্ধুবান্ধব ছাড়া সাহিত্যিকদের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যায়। বহুদিন পরে আবার সাহিত্যের পথে ফিরিতে 
পিয়] সম্মুখে বিপুল বাঁধ] দেখিয়। নিরুৎসাহ্‌ বোধ করিতেছি । 
কিন্তু কেমন সন্দেহ হইতেছে যে, যে বাধ! আমাকে 
মিরুৎসাহ করিতেছে তাহার প্রভাব আজকালকার লব্বপ্রতিষ্ঠ 
লেখকদের উপরেও যেন দেখ! যাইতেছে । অগ্রসর হইবার 
পথ যে সমস্ভায় ফণ্টকিত মনে হইতেছে তাহা! ঘেন কোন 


বিশেষ সাহিত্যিকের বা আমার মত সাহিত্যপেবা-প্রয়াসীর 
বাক্তিগত সমস্ত নহে, তাহা এদেশের সকল সাক্ত্যিকের 
সাধারণ সমস্তা । মসীকু্ মেঘের আবরণ নামাইয়! দিয়! উহ] 
সম্মুখের পথ অন্ধকার করিয়া রাখিরাছে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি- 
মত বিচার করিয়। সাহিত্যের পথে এই প্রতিবন্ধকের স্বরূপ 
বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি । ঈষৎ সংকোচের সঙ্গে ০০ কথাই 
আজ বলিতেছি। 

প্রথমেই দৃষ্টিপাত করিতে হয় মোটামুটি গত দশ বংসরের 
ইতিহাসের পানে। কালবৈশাখীর প্রচণ্তা লইয়া দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতি, মালয় ও ব্রন্মদেশে লক্ষ লক্ষ 
ভারতবাসীর লর্বনাশ, অবর্ণনীয় বিপদ ও ক্লেশের নব্য দিয়] 
কুখ্যাত “কালা”পথে অগশিত ভারতবাসীর ব্রন্মদেশ হইতে 
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প্রতাবতন, বাংলায় মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুর 
জন্্রাভাীবে চোখের সম্মুখে বীভৎস ম্বত্ভা, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অভ্র, হিকোশিম! ও নাগসাঁকির অচিন্তন'য়, বর্বর 
ধ্বংসলীল1 ও জাপানের পতন, বলদর্পিত যুসোলিণী ও জার্মান 
ফ্যুররের জীবনাবসান, চোখের সুখে কত কি খটয়। গেল। 
যুদ্ধ উপলক্ষে এদেশে আনশিত বিদেশীয়ের আগমন, তাহা'দের 
কাধকলাপের ফলে সমার্জের গুরে শুরে বিপুল পর্িবত'ন, 
অলক্ষ্য ও সর্পিল গতিতে লোভ, জনাঁচার ও নীতিহী'নতার 
প্রসার চোখের সন্ধুখে ঘটিল। ১৯৪২ সনের ভারন্তব্যাণী 
বিদ্বোধ-অগ্রির গ্রদ্বলন চে£খের সন্মুথে সংখটত হইল, ঘরে 
খরে এই অগ্রির উদ্ধাপ ক্মসুভুত হইলে । 

তাধপর এই পন ঘটনাপ্র ফলে সমানে ও লোকেপ 
মনে কোথায় কি ফাটল ধরিল তাঁঘার সংবাদ লইবার 
অবকাশ হুইন্তে না হইতে অতর্িতে একদিন তূপৃঠঠ ফাটিয়। 
অন্ধকার ভু-গহ্বগ হইতে অগ্রিময় ধসের স্রোত উৎক্ষিপ্ত হুইয়! 
দেশকে অভিভূত কর্পয়। ফেলিল। ১৯৪৬-৪৭ সনের ভারত- 
ব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাবানলের কথ! বল! হইতেছে । অবশেষে 
সেই স্রোতে বাহিত হৃইয়! চিরদিনের পোধিত আদর্শ ও আশ! 
বিনষ্ট কথিয়। আসিল দ্বিধা-বিভক্ত দেশের স্বাবীনত|। 

স্বাধীনতার আবাহন কগ্রিয়। উৎসব করিলাম আমর! । 
উৎসবের আনন্দ-কোলাহুলে খেম়াল হইল না যে অপরের 
তাগিদে ও অবস্থার ফেরে ভ্রন্তগতিতে যে স্বাধীণতা আপিল 
তাহা! আসিল একট। শৈরাষ্ক ও বেদনার রূপ লইয়া । এ 
কথ ব্যাখ্যা করিয়! বুঝাইবার চেষ্টা! কর মিরর৫থক। 

একটার পর একট। এতগ্তলি প্রচণ্ড বিপর্যয়ে দেশের 
লোকের গুঞতর মাপাঁপক ও চার্রিঞ্িক পরিবত'ন ঘটিবার 
কথ।। সে পরিবর্তন সাহিত্যিকের সুগম সংবেদনশীল মনের 
মুকুরে স্পষ্ট ধরা পড়িবার কথ|। কিন্তু সমসাময়িক কালের 
সংবাদপঞ্জ হাড়! অষ্জজ অনুসন্ধান করিলে মনে হুয় যে, কোন 
আশ্চর্য আঁবাত-নিরোধক বাবস্থার সাহাযো অধিকাংশ বাঙালী 
সাহিত্যিক মনের অবিচলিত সামা ব্নক্ষা কগিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিলেন। সমসাময়িক ঘটন লইয়া অনেক রচন] প্রকাশিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্ধু পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এক মহ] নাটকের এই 
লকল দ্রুত পরিবতন্দঈীল দৃষ্ঠ সম্বন্ধে সামগ্রিক অহভূতির 
অভাব এই সাময়িক রচনাগুলিতে স্পষ্ট । 

আগেকার. দিনের বাংল! সাছিতোর প্রতি একটু দৃষ্টি 
ফিরান যাঁউক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিন্মুকলেজ 
প্রতিষ্ঠা, তত্ববোধিনী সঞ্জার প্রতিষ্ঠ৷ হইবার পরে বাংল! 
সাহিত্যে রেনেসীসের যুগ আরম্ক -হয়। আজকাপ্প দ্রিনে 
অনেক ভ্রু চোখে পড়িলেও যে নব নব স্থজনীশগ্চির পরিচয় 
সে যুগের বাংল! সাহিত্যে মিলে তাহ] আমাদের গৌরবের 
বস্ত। সে যুগের বিভিএসুখী ধারা ১৯০৫-এর দিকে একমুখী 








প্রবাঙী 
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হুইয়] নুতন স্বাধীনতা আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া জাতির 
জীবনে জোয়ার আশিয়] দিল। ইহার পরে দেখাযার যে, 
পরাথম মছায়ুঞ্ধের পর হতে ক্রমে ক্রয়ে বাংল! সাহিতো 
পলায়নী মনোবৃতির অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে যদিও ১৯১৪-১৫ 
হুইতে ১৯২১, ১৯২১ হইতে ১৯৩০-এর মধ্যে একসঞ্ষে হিংসা 
ও অহিংসার পথে দেশ-মুক্তির আঁন্দোলান চপিতেছিল। 
সাহিত্যের এক অংশে এই পলায়শী মনোবগ্ডির অন্থশ্ঈীলন 
এখনও চপিতেছে বলিয়! হনে হয় । কোন কোন সাহিত্যিকের 
রচনায় ইহার প্রঙাব দেখাযায় না। ধ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
বিপর্ধরকর যুগ পর্ধস্ত, মুক্তি আন্দোলনের শেষ অধ্যায় পর্বস্ত 
কেহ কেহ অগ্রসর হইবার চে] করিয়াহেন। তাএপর যেন 
সাহিত্যের প্রবাহ ব্যাহত হুইয়! নান! আবতেরি সৃষ্টি কতিয় 
তাঁহার মধো ঘুরিতেছে, প্রবাহের বাহিকাশজ্ি বিলুপ্তপ্রায় । 
আজ আবার তৃতীয় মহাযুহ্ধর প্রস্ততি চলিতেছে । 
একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সেদ্দিন বলিলেন, 
সাছিত্যিকগণ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হইক্লাছেন 
অর্থাৎ তাহার] পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আঞ্গিকার দিনে 
এই কথা একজন সাহিত্যিক কেন বলেন? নান! দেশের 
সাহিত্যের গতি ও প্রন্কতি সহ্ষপ্ধে অনুসন্ধান কিলে দেখ যাঁয় 
দেশে যুগ-পরিবতনেপ্ মুখে ও পরে সাহিত্য সে পরিবত'নের 
সুম্পষ্ঠ ইঙ্গিত দিয়াছে, হত স্বাধীনতার উদ্ধার বা সঙ্কুচিত 
স্বাধীনতার প্রসার দেশে মৃতন, বিচিত্র সাহিত্য্থপ্টির প্লাবন 
আশিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফুরোপের বড় বড় দেশে 
ইহা ঘটয়াছে। রুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কতির প্রভাব এদেশে 
প্রসারিত হুইলে মানগিক দেঞ্ত ও সংকীর্ণতা হুইতে মুক্তির 
আশ্বাদ পাইয়া উনবিংশ শতাঁবীর মধ্যভাগ হইতে যে নুতন 
বাংলা সাহিত্য গড়িয্ব] উঠে তাহার বেলায় ইহ! দেখ! পিয়াছে। 
১৯০৫ শ্রষ্ঠাবের পূর্বে ও পরে বাংলায়, মহা রাষ্ট্রে, পঞ্জাবে নূতন 
ভাবের বন্ধ! আপিয়াছিল। সেই প্লাবনের যুগে ইহ! পরিলক্ষিত 
হুইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া 
দেশের স্বাবীনতা আন্দোলন নুতন রূপ লইল। দেশী ও 
বিদেশী নানা ধার! হইতে রস সংগ্রহ্পূর্বক পুগ্িলাত করিয়া, 
১৯৪৭ হুইতে বিয়াঙ্লিশ বংসর জাগে বঙ্গতঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়! 
ভারতবর্ধে স্বাধীনতা লাতের যে সম্মিলিত অভিযান আরস্ত 
হইয়াছিল ১৯০৫-এর বিয়াঙ্গিশ বংসর পরে তাছা পরিণতি 
লাভ করিল ভারত-বিভাগে ও ইংরেজের বিভক্ত ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগে। 
ইংরেজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে । প্রাচীন ইজ্জপ্রঙ্থে 
দেশবাসীর প্রতিনিধির1 আজ শাসন্যন্ত্রের চালক । আঙ্িকার 
দ্বিনে সাহিত্যিক বিভ্রান্ত ফেন, পথ চিনিয়! এই অক্ষমত] 
কেন? আনন্দের প্রাচুর্য, প্রাণের বেগে সাহিত্য ত আজ সহত্র 
ঘ্বল জেলিয়! কুষ্টির়] উঠিবে। বড় রকমের গলদ যে খটিয়াছে 
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ভাঙে খজ ও আলামের দ্রাবিড় জাতি ৪২৫ 
কোথাও তাহাতে সন্দেহ নাই-। দেশ পরাধীনতার নাগপাশ পদের তাড়নায় জর্জরিত। ক্ষমতার অধিকারী আজ দেশের 


হইতে মুক্ত হইয়াছে কিন্ত সেমুদ্তির উল্লাস কই? হাজার 
বংসর পরে হিন্দুভারত আব্গ এক্যবন্ধ হইয়াছে, আত্মকর্তৃত্ব 
পাইয়াছে। কোথায় এত বড় সৌভাগ্যলাভের আনন্দ উচ্ছ্বাস, 
কোথায় নবজীবনের স্ফুরণ? কেন স্বাধীনতা লাভের পর নুতন 
প্রাণের জ্বোয়ার আসিতে না আসিতে ভাটার টানে নদীগর্ভের 
অবশি& জলটুকু সরিয়া গিয়! পুঞ্ীভূত কর্দম ও জঞ্জালের কদর্ধতা 
দৃষ্টি ও মনকে শীতিত করিতেছে? 


তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই 
আগঞ্টের পরে দেশে যে মহা! পরিবর্তন হুইয়াছে তাহা বন্ধ্যা? 
আমন্দহীন, প্রেরণাহীন স্বাধীনতার বন্ধ্যাত্ব কি সাহ্িতি)ক যে 
সংকটের সম্মুখীন হুইয়! বিমৃূঢ় বোধ করিতেছেন তাহার জ্ত 
দ্বায়ী? এই চিন্তাও যে হতবুদ্ধিকর। ব্যক্তিগত তাবে যে 
বাধার কথা বলিয়াছি, তাহার মুল কোথায় আজ সতর্ক 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । সন্ধান করিতে হুইবে বিচিআ্জ পঞ্র- 
পুস্প-ফলের এহর্ধ মঙ্ডিত হইয়| যে নবয়ুগের আবির্ভাবের কথা, 
কি কারণে আজ তাহা! শ্রহ্থীন মনে হইতেছে। 

আজ দিকে দিকে বিক্ষোত। লোকচিত্ত স্বপ্রতঙ্গের ব্যথায় 
সীড়িত, ্ষুত্রচিত্ততা, নির্লজ্জ লোলুপতার গ্লানিতে অভিভূত, 
আদর্শত্র্ট রাঁজনৈতিক নেতার সম্ভ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত 


শুধু বর্তমান নছে, ভবিষ্বংকেও নির্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে অভিলাষী। যে স্বাধীনতার জলোক-ম্পর্শে জন- 
মানস-পন্র বিকশিত হুইল না, কি আশ্রয় করিয়া তাহ 
আপনার অস্তিত্ব রক্ষা] করিবে? কি আশ্রয় করিয়াসাহিত্য 
নব্‌ স্থটটিতে জীবন্ত ও সম্বন্ধ হইবে? 


সাহিত্যের পথে ফিরিতে গিয়া! নিরুংসাহু বোধ করিতেছি 
এইজন্ড । যে সকল অভিজ্ঞতা! শতান্ধীকালের মধ্যে পরিপাক 
কর! সম্ভব, অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যে পর পর আসিয়া তা! 
বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, লোকের চিত্তের ধৈর্য, শ্বভাবের সংযম, 
চিন্তার প্রথরতা হরণ করিয়াছে । দীর্ঘ দিনের নিপীড়িত 
মনকে সুস্থ ও উদ্ধীপ্ত করিবার কথ! যাহার, ভাগ্যদোষে তাহা 
হইয়াছে অস্বাস্থ্যকর, উদ্দীপনাহ্থীন। 


আঙ্িকার এই গরীনিকর, হ্তবুদ্ধিকর পারিপাখিকের মধ্যে 
যে আদর্শের প্রতি সত্যকার নিষ্ঠা নাই তাহার ঢকানিনাদ 
অতিক্রম করিয়া যে শক্তিমান সাহিত্যিক নবযুগের কথ! 
নবযুগের ভাষায় বলিবেন সাগ্রছে গ্রাহার প্রতীক্ষ! কিতেছি। 
ঠাহার আবির্ভাবের পথ বাধামুক্ত হুউক কায়মনোবাক্যে এই 
প্রার্থনা করিতেছি । বিমুখ জনমাঁনসকে তিনি সৃষ্টির সৌন্দর্য ও 
প্রাণবস্তার দ্বার! অনুকূল করুন । 


বজগ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী 


এক সময়ে বঙ্গদেশ ও আসামে ভ্রাবিড়জাতির বিলক্ষণ প্রভাব 
ছিল। তাঁহার! উতয়.দেশের সমাজেই অনেক পরিবর্তন আনয়ন 
করিয়াছিল। এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ রহিয়াছে তা! 
হইতে একট মোটামু্ট ইতিহাস এ প্রবন্ধে দিতে চেষ্| 
করিব। রঃ 

বঙগদেশে আধ্যগণ প্রথমে কখন আগমন করিয়াছিলেন 
তাহা জান! কঠিন হইলেও স্কুলভাবে নির্ণর কর। অপন্তব নহে । 
বঙ্গ যে আর্ধ্যভুমি তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাঁওয়] যাঁর জৈন 
বর্দএছে । ঠজন বর্গ্রস্থসকল জৈনধর্শ প্রতিষ্ঠাত মহাবীরের 
্বছ্যুর পরে রচিত হুইয়াছে। ম্ছাবীরের স্বত্যু হয় ৫২৭ খ্রষ 
পূর্বাবঝে । অতএব স্থুলভাবে বলা যাইতে পারে যে, আধ্যপণ 
বঙ্দেশে আসিয়াছিলেন প্রায় ৫০০ শ্রী: পূর্বাকে। তখন 
গৌতম বুদ্ধ জীবিত ছিলেন এবং মগথে বিদ্বিলার রাজ! 


ছিলেন। ইহার বহু পুর্ব্বে আধ্যগণ বিদেহ ও মগধ অধিকার 
করিয়াছিলেন। পুর্বে সেখানে ভ্রাবিড়গণ বাস করিত। 
আর্যদের বিদেহ ও মগধ আক্রমণে পরাজিত হুইয়! তাহার! 
বঙ্গদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দ্রাবিভগণের পুর্ব 
বঙ্গছেশে কাহার। বাস করিত তাহ। জান! যায় ন। সম্ভবতঃ 
কিয়দংশে কোলীয় ও মোঙ্গোলীয় জাতি বাস করিত এবং 
তাহারা স্্রাবিড়দিগের নিকট পরাজিত হইয়া পর্বতে ও জঙ্গলে 
আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। 

আর্দ্যগণ কতৃক বিদবেহ ও মগধ অধিকার এবং দ্রাবিড়গণের 
বঙ্গদেশে আগমন প্রা একই সময়ে: হইঘ্াছিল। ভ্ত্রাবিড়গণ 
যে অন্ততঃ সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়াছিল, ইহার অনেক 
প্রমাণ জআছে। “গুড়ি”, “মারা” বা “মারি”, “পেটা”, বান্ধা, 
ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি ত্রীবিড় শব্দ ব! ভ্রাবিড় নগর বুঝায়। 


৪২৬ 
গগড়ি' অর্থ মতি 'মার। ব “মাবি” অর্থ প্রাহুূর্ভীব ( হত্যা 
নহে); “পেটা” অর্থ পণ্যবীথি; 'বাঞ্চা” অর্থ ক্রেয়বিক্রয় 
স্থান। উত্তরবঙ্গে 'সিলিগুড়ি'_সিলনামক দ্রাবিড় শাখার 
বসতি, “ময়নাগুড়ি'__জ্রাবিড় ময়ন শাখার বসতি ; “লাটী- 
গড়ি_লা্টী শাখার বসতি বা নগর; “জলপাইগুড়ি? 
নদীর জপর তীর হুইতে জাগত দ্রাবিড়দিগের বসতি ( পরে 
জলপাই, একটি ফলের নাম হইয়াছে, কারণ ইহা! এদেশে 
ছিল না, স্পেন বা ইটালী হইতে সমুদ্র পার হইয়া আাফাজ- 
যোগে আপিত, স্ধবলের সহিত ইহার আর কোন সম্বন্ধ নাই); 
'সালমার।” ( জাসামের একটি স্থান )_-যেখানে শালবৃক্ষের 
প্রাহর্ভাব ;. 'তেড়ামার], যেখানে ভেড়া ব| মেষ বহু পাওয়। 
যায়) “ধোড়ামার!' যেখানে ঘোড়ার প্রাহ্র্ভাব ; “বোয়াল- 
মারী' যেখানে বোয়াল মাছের প্রার্র্ভাব; “বাঘমারী+ 
যেখানে বাধের প্রাহ্র্ভাব। “পেটা' শব্ষ এখনও বহরমপুরে 
ব্যবহৃত হুয়, যেমন 'মঙ্গলবারম্পেটা” মঙ্গলবারে যেখানে 
বাজার হয়। আসামে “পটা” শবাযুক্ত অন্ততঃ ছুইটি শহর 
পাই বঙ্গদেশের সীঘাঁন্তে__“বড়পেটা” ও “সরুপেটা" | “বান” 
শব “ছাঁতীবীবা” ও 'গাইবীধা” ছুইটি উত্তরবন্গীয় নগরের নাম-_ 
প্রাচীন ভ্রাবিত অধিকার বুঝাঁইতেছে। আসামে বছ স্থানের 
নাম “গুড়ি শবযুক্ত, ইহাতে বুঝ যায় পুর্বে সে সকল স্থানে 
দ্রাবিড় বসতি ছিল'। কিন্তু আসামে যে এককালে বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল জুড়িয়া ভ্রাবিড়গণের বসতি ছিল, তাহার আরও অনেক 
প্রমাণ আছে। রি 

পূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে সিলিগুড়ি শগরে দ্রাবিড় 
সিলগণ বাস করিতেন। ইহারাই তংকালে সর্বাপেক্ষ| 
প্রভাবশালী ছিলেন। বলিতে গেলে হঁহারাই বঙ্গদেশের 
ভ্রাবিড়গণের নেতৃত্ব করিতেন। বহুকাল এইভাবে থাকিবার 
পরে যখন আর্ধাগণ উভ্ভরবঙক্ে রাজ্য স্থাপন। কর্সিতে আসিয়- 


ছিলেন,. তখন দ্রাবিড়গণ ঠা দিগকে প্রবল বাধ! দিয়-. 


ছিল। উত্তর-বঙ্গে কোথাও রাব্যস্থাপন করিতে ন] পারিয় 
সবাহারা আসাঁযের তেজপুরে গিয়া রাজধানী প্রতিচিত 
করেন। সিলগণ সেখানে গিয়া প্রাগঞঙ্ে।তিষপুর আক্রমণ 
করেম। কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহার! ্রহ্ষপুজ 
পার হুইয়। আসামে চলিয়া যান। কামরূপে ( গৌছাটিতে ) 
রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহারা থাঁসিয়। পর্বতের সিলং 
চুড়ায় গিয়! বসবাস করেন। . খাসয়াগণ ইহাদের অনেক 
পরে খাসিয়! পর্বতে বাঁস করিবার জঙ্জ আসিয়াছিল। 
সিলগণ ক্রমে শঙ্তি সংগ্রহ কর্িয়] পাহাড়ের অপরদিকে 
সমতল ভুমিতে নামিয়া আসিয় ছুইটি বৃহৎ গুখও অধিকার 
করিয়া মিজ্ধেদের নামে পরিচিত করিলেন। এই ছুইটি 
স্থান “সিলহুট' ও “সিলচর'__ প্রথমটি তীহাদের বাণিজ্য- 
স্থান, দ্বিতীয়টি তাহাদের বসতিগ্থান। ক্রমে তাহার] 


প্রবালী 


১৬৫৬ 


আসামের অধিকাংশ স্থান অগ্রিকার করিয়াছিলেন । তেঙ- 
পুরের জপর দিকে ব্রদ্ষপুজের তীরে “পিলঘাট” পর্যস্ত তাহাদের 
রাজ্য বিস্তৃত হুইয়াছিল। কিন্তু তাহার! ব্রহ্মপু্জ পুনরায় পার 
হুইতে পারেন নাই। ৃ 

কেবল লিলগণই আসামে আসেন নাই । অজ্ঞাত বহুত্ত্রাবিড় 
শাখ। তাহাদের সহিত অথব] তাহাদের রাজ্য গ্বাপনের পরে 
আসামে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশে যাহার] রিয়া! গেল তাছা- 
দের সংখ্যাও কম নে, তাহার! একই দ্রাবিড় আজাতি। পরে 
জার্ধ্যগণ কামরূপ ও আসাম জয় করেন। তাহার] 
সেখানকার অনার্ধ্দিগের মাম দিলেন “কামচান্সী যাহ! 
হুইতে 'কাছাড়ী” শবের উৎপত্তি । তাহারা আধ্যবিধি প্রতি- 
পালন করিত ন৷ বলিয় তাহাদিগকে খ্বেচ্ছাচারী মনে করিয়। 
এই নাম দেওয় হইয়াছিল । নও! জেলায় কামপুর ইহাদের 
নগর, কামরূপ বা গৌহাটি জেলায় ইহাদের আঁচার-ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল এবং সেখানে ইহার) বাপ করিত বলিয়। “কাঁম- 
রূপ" নাম দেওয়] হইয়াছিল । আসামের দেবী “কামাখা? 
অনার্ধ্যদিগেরই দেবী । পরে পশ্চিম হুইতে পুঙ্জারী 
ব্রাহ্মণ আনাইয়। এই দেবীকে হিন্ি দেবীতে পরিণত কর! 
হুইয়াছে। 

কিন্তু অনার্ধ্গণ কতকঞ্চলি নাঁম দ্বারা আপনাদের 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেক্টকে অভিছ্িত করিত, যেমন বড বা বড়; 
“মেচ” “মেল চাই, অর্থ মেল" বা জাতীয় সগার মধ্যে 
যাহারা শ্রেঠঠ স্থান অধিকার করে; 'রাঞ্জবংশী' নাজার 
বংশীয়, রাঁজবংশীয় বলিয়া সকলেই এ উপাধি গ্রহণ করিতে 
পারে। কোচবিহারের কাছা টীগণ সঞ্জবতঃ ব'ঙালীদিগের 
সর্হিত মেলাথেশ! করায় অন্ত কাঁছাড়ীগণ তাঁছা- 
তদের ত্বপ। করিত, সে অপবাদ দুর করিবার জন্জ তাহার! 
নাম লইলেশ “কুল-চাই' কুচ বা কোচ অর্থাৎ কাছাড়ী 
কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন তাহারা কোচবিহারে 
স্বাধীন প্রাঙ্য স্থাপন করিলেন, তখন কাছাঁড়ীগণ শ্বতাবত£ই 
তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। আসাম ও বাংলার 
কাছাড়ী, মে, ধও (বড়), রাজবংশী ও কোচ-_সকলেই একই 
গোঠীর অগ্ততুক্ত। 

ইহ! ব্যতীত জার একটি আদিম জাতির আমরা পরিচয় 
পাই- ইহাদের নাম “মণি” । মানভূষ ও পুর্বব দিকে মণিহা'রী 
ঘাটে আসিয়া! ইহার] কিছুদিন বাস কঘিয়াছিল। পরে গছ 
পার হ্ইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কলিঙ্গ দেশে রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । পুর্বে কলিঙগগদেশের নারীগণ স্থন্গরী 
বলিয়া খ্যাত ছিল, লঞ্তবতঃ মণিপুরের নারীগণও ইহার 
মধ্যে পড়ে। ইহাদের আর একট শাখ! পুর্ব দিকে 
আলামে গিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য- মণিপুর--স্থাপন করে। 
সম্ভবতঃ আসামের সিলগণ ইহাদ্দিগকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 


ভান 








পাপা পাস পাসিশাসিশাটিপাসি পাসিপাসিপাসিলাসি পাস 


ডিমাপুরে কাছাড়ীদিগের এক হূর্গ ছিল, তাহার তগ্নাবশেষ 
এখনও দেখা যায়। এ 

একফালে ভ্রাবিড়গণই প্রায় সমগ্র আসামের অধিপতি 
ছিল। তাহারা যোঙ্ষোলীয়দের পরাজিত করিয়া পর্বত 
ও জঙ্গলে আশ্রয়. লইতে বাধ্য করিয়াছিল। এইরূপে 
তাহারা পরবভাঁ কালের আধ্য অধিকারের পথ সহজ করিয়। 
দিয়াছিল। 

কিন্তু আসামের আধর্গণ অনারবাদের চিরকাল স্বাধীন 
থাকিবার সুযোগ দেন নাই। প্রাগজ্যোতিষণপুর সন্বঞ্ধে 
কিছু রহমত আছে, তাহা না জাণিলে পরবস্ভাঁ কালের 
আসামের সামাজিক ইতিহাস জম্যক্রূপে বুঝ! যাইবে ন|। 
এ বিষয়ে প্রচলিত ইতিহাসের বাহিরে যে সকল প্রমাণ 
আছে, তাহা! বর্ণনা করিলে পাঠকদের বিরক্তির উদ্দেক 
হইতে পাঁরে। লেইজন পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলিই আমর! বলিতে 
চেষ্টা করিব । এই ইতিহাস ছুইটি বিষয়ের মীমাংসার উপর 
নির্ভর করিতেছে । প্রথমতঃ এই নৃতন রাজ্যের নাম 
প্রাক বা পুর্বাজ্যোতিষপুর কেন হইল? পূর্বকজ্যোতিষপুর 
থাকিলেও ভারতবর্ষে কোথাও পশ্চিম জ্যোতিষপুরের নাঁম 
পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অসমীয়! ভাষ| ও বাংল! ভাষা 
একই মাগধী প্রান্ত ভাঁষা, বঙ্গিতে গেলে অসমীয়া ভাঁষা 
বাংলাভাষা হইতেই উৎপর়, কিন্তু উতয়ের মধ্যে উচ্চারণের 
কিছু পার্ক্য আছে। অসমীয়গণ চ বর্গ উচ্চারণ করিতে 
পারেন না, তাহার স্থানে স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ করেন, ত বর্গকে 
ট বর্গে পরিণত করিয়াছেন এবং ন্পর্শবর্ণের স্থানে বিশেষতঃ 
শি” ও “স'এর স্থানে “হু? উচ্চারণ করেন। এই পার্থক্য 
কিরূপে আসিল? এই ছুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে 
আমাদিগকে অতীত ইতিহাসের কথ! কিছু বলিতে হুইবে। 

পারস্দেশে একপশ্রেনর পুরোছিত ছিলেন, ভাছার! ভারতে 
আসিয়] আপনাদিগকে সৌর ব্রাহ্মণ বলিয়] পরিচয় দিয়াছেন । 
প্রক্কতপক্ষে হঁছার!. এহাচার্ধ্য দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষী । জেক্জ- 
আবেস্ত1! বা পারদিক ধর্ণগ্রন্থে “অধর্বণ' পুরোহিত বলিয়া 
ইহাদের উল্লেখ জঁছে এবং ই্া্দিপকে ঘ্বণ। করা হইত। 
হয়ত বা! ইহার! নান গ্রাম্য দেবতারও পুজা! করিত এবং মন্ত্রতন্তর 
দ্বারা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাঁত করিয়াছিল। 
জরুত্্-প্রচারিত ধর্টে ইন্ছারা যে অতি হীন বলিয়! গণ্য হইত, 
এ বিষয়ে সনদে নাই। এ দিকে পারন্ভাঁষায় স্পর্শবর্ণ “হ” 
রূপে উচ্চারিত হইত, যেষন টৈদিক “সণডপসিদ্ধবঃ পারস্ত ভাষায় 
ক্প্ত ছিন্দব এবং চ কে “স? রূপে উচ্চারণ কর] হুইত, যেমন 
বৈদিক “চতুরঙ্গ পারসিক ভাবায় 'দতরঙ'। “ত" স্থানে 
ব্যবহার ইছাও অসম্ভব নছে, কারণ কোন কোন আর্ধ্যজাতিই 
যেমন ইংরেজ “ত' উচ্চারণ করিতে পারে মা, তাছ্ার স্থানে 
টি” উচ্চারণ কফরে। যাহ! হউক, এই সৌর ভ্রান্ষপগণ পার 


বঙ্গ ও আসামের দ্রাবড় জাতি 


পাাসিপাসি পপ, 


৪২৭ 
দেশে অনেকটা দীনহ্ীন জীবন যাপন করিত। দিক ভাঁষা 
শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিত ন| বলিয়! ইহার! বৈদিক 
বর্ম ও বেদে অজ্ঞ ছিল সেজন্ড আর্ধ্যগণও ইছাঁদিগকে ব্রাক্ষণের 
সম্মান দেন নাই। 

তীয় প্রথম শতাব্বীর শেষভাগে বা দ্বিতীয় শতাবীর প্রথম 
ভাগে পারম্ত হইতে পারদগণ (1১01111011৯) আসিয়। ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। সৌর ব্রাহ্ষণগণ 
তাহাদেপন সহিত আসিয়! ভারতের উত্তর-পশ্চিষে বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এখনও কাশ্মীরের দক্ষিণে ও পঞ্জাবে 
ইহাদের বংশবরের। আছে, কিন্তু তাহাদের ভাষ! সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । সে যা হউক, তাহারা তথায় 
আধ্যগপের শিকট যে সম্মান পান নাই ইহা! প্রায় নিশ্চিত । এ 
দিকে পারদগণের রাজ্য বহিরাগত শকের] অধিকার করিল, 
এবং তাহাদের নিকট হইতে রাজ্য অপর বহিরাগত জাতি 
কৃষাণগণ কাড়িয়! লইলেন। কুষাণদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সআটু 
কণিষ্ক। তিমি বারাণসী পর্ধ্যস্ত তাঁহার পাঁজা বিস্তার করিয়া 
ছিলেন এবং পাটলিপুছের রাজ। তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া- 
লইয়াছিলেন। যখন পূর্বের রাঁজ্যগুলি এক সম্রাটের অধীন 
থাকায় যাতায়াত নিরাপদ হইল, তখন সৌর ব্রাহ্মণগণ ক্রমাগত 
পূর্ব দিকে গমন করিয়া বিদেহের পথে ব! মগধের পথে পৌর" 
রাজ্যে আসিয়া! উপস্থিত হুইলেন। পৌওরাজ্য উত্ভরবঙ্গকে 
বলে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তরবজের পশ্চিমাংশ,. অপর অংশ 
দ্রাবিড়দের অধিকারে ছিল। পৌওুরা্জ ইহাদ্িগের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিয়া স্বরাঞ্জে বাস কণিতে দিয়াছিলেন। 

পৌঁগু রাজ্য বিহারের পূর্ববলীধান্তে অবস্থিত এবং ইহার 
রাজ। ও অবিবাসীগণ সকলেই বাঙালী। ুপ্ত সাত্রাজা 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থাত প্রীীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে 
পৌগুরাক্ো গোলযোগ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হুয়। রাঁজ- 
বংশের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ হইতেই হউক অথব1 নুতন হাজ্য 
স্থাপনের আকাঙ্ষা হতেই হক রাঙ্গবংশীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অনেক সৈন্য-সামস্ত লইয়! পূর্বদিকে নুতন রাজ্য স্থাপনের জন 
অভিযান করিলেন । দেশের সৌর ব্রাঙ্ষণদিগকে ভূমিদামের ও 
নিরাপদে বাস করিবার আশ। দিয়! অনেককেই সঙ্গে লইলেম,। 
ইচ্ছার কারণ এই যে, নুতন রাক্থ্য স্থাপন করিতে গেলে যে 
তাহার একাংশ ব্রাক্মণগণের তার! পূর্ণ কর! প্রয়োজন, তাহার 
অন্ত উপায় করিতে পাপ্িলেন ন1।. কারণ জার্ধ্য ব্রাহ্মণগণ 
একেই বঙ্গদেশে অল্প ছিল, এবং যাঁছার! ছিল তাঁহা'রাও এই 
অনিশ্চিত অভিযানের সঙ্গী হইতে চাছিল না। এই রাজার 
নাম কি তাহা জান! যায় নাই। 
যাহ] হউক, এই পৌও রাজার পূর্ব দিক অভিযানে উত্তরবঙ্গের 
ভ্রাবিড়গণ প্রবল বাধ] দিয়াছিল। সেইজন্ তিনি কোথায়ও 
রা্গাস্থাপন করিতে পারিলেন না । অবশেষে তেজপুরে গিয়! 





৪২৮ 


রাজধানী স্থাপন করিলেন। তেজপুরের অপ্লিকটে খোদিত 
প্রস্তরস্তত্ত পাওয়! গিয়াছে, ইহার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তর- 
নির্মিত নগরীরও ভগ্রাবশেষ পাওয়! যাঁয়। 

প্রাগজ্যোতিষপুরের আর্ধাগণ এট ব্রাহ্ষণদিগকে সঙ্গে লইয়! 
পরে ব্রন্ষপুম পার হই] কামঞপ আক্রমণ করেন এবং ক্রমে 
আসামের প্রায় সমগ্র উত্ভরাঁংশ অধিকার করেন। কিন্ত দেখা 
যাঁয় যে, তাহার। পিলং পাহাড় অতিক্রম করিয়! অথব! 
আসাষের গভীর জ্বঙ্গলের পথ দিয়া কাঁছাড়ের সিলচর ও 
সিলহট অথবা মণিপুর আক্রমণ কারেন নাই। সিলগণ ও 
মণিপূরাগণ ততদ্ধেশে স্বাধীন ছিলেন। 

অতএব গণন। করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে যখন প্রথম 
আর্ধ্যসভ্যত| বিস্ৃত হুইয়াঞ্িল তাহার অন্ততঃ ৮০০ বংসর 
পরে আসামে আধ্যসভ্যত। প্রতিষিত হইয়াছিল । 

বঙ্গদেশ হইতে আগত আর্ধ্যজাতির ভাষাই অসমীয়া ভাষা । 
কিন্তু সৌরব্রহ্ষণদিগের দ্বার] তাহ] বিস্তৃত হইয়াছে । সেজন 
আসামে পারসীকসুলভ উচ্চারণ দেখ। যাঁয়, ইহা! ব্যতীত 
্রন্মপুজ ও প্র! পান হইয়! বঙ্দেশে যাতায়াত সহ্জ ছিল ন] 
বলিয়া তাষ1] আরও কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে । 

যদ্দিও ভ্রাবিড়গণ আধাগণের প্রভাবে রাজ্য হারাইয়াছিল, 
তথাপি তাঁহাদের জাতিগত খ্বাবীনতা আজ পর্যস্ত রক্ষা! 
করিতেছে । আর্ধ্যগণও ইহাদিগকে শ্বক*য় পমাজ্জ ও ক্বীতিনীতি 
লইয়া থাকিতে ধিয়াছেশ. প্রাবিডগণ আপন আপন 
ভাষা! রক্ষ! করিয়াছে, যদিও তাহারা প্রার্কত ভাষাও 
শিখিয়াছে। 

কিন্তু দ্রাবিড় ও আর্ধ্যজাতির মধ্যে যে বুল পরিমাণে 
মিশ্রণ হুইয়াছিল, এ বিষয়ে সঙ্গেছের কারণ নাই । আসামে 
ব্রাহ্মণগণের বছ নারী দ্রাবিড়দিগকে বিবাহ করিয়াছিল এবং 
তাহাদের সন্তান আর্ধা-দ্রাবিভ-সন্ভৃত। অসমীয়াগণ ইহাদিগকে 
শুতকুলিহ। (সুতবংশীয় ) বলিয়া! ঘ্বপা করেন আর বলিয়া 
থাকেন" ঘষে ব্রাক্ষণদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল 
বলিয়! যেসকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের 
অপ্তানগণ এ শ্রেনীর। কিন্ত ইহা! প্রন্কত কারণ নহে। 
প্রাচীন আর্ধ্যসমাঁঞজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, ইহার কোন 
অবিসন্থার্দী প্রমাণ নাই। যখন বঙ্গদেশ হইতে কায়- বর্তগণ 
আসামে আসিয়াছিল, তখন হইতে ইহারা আপনণাদিগকে 
কায়-বর্ত (বা কেওট) নামে পরিচয় দিত। প্রন্কতপক্ষে 
অনেক ব্রাক্ষণজাতীয়! নারীই স্ষেচ্ছাক্রমে ভ্রাবিড় বিবাহ 
করিয়াছিল কিন্ত মিশ্রণ এখানেই শেষ নহে । মুগ্রিমের আধ্য- 
জাতি ভ্রাবিড়গণের মধ্যে আসিয়া দ্রাবিড়সংমিশ্রণবিমুক্ত 
ছিলেন, ইহা! আশ কর! যাইতে পারে না। অনেকে ভ্্রাবিভ- 
কত] বিবাহ করিয়াছে এবং তাহাদের সম্ভানগপ মামে জর্ধয 
হইলেও তাহাদের মধ্যে জীবিড় ও আর্ধ্য এই উত্য় রন্তই 


পা পাশা সাপ 
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১৩৫৬ 


প্রবাহছিত। ইচ্ছার জন ভ্রাবিডূদিগের সহিত কোন বাদবিসম্বাদ 
হুয় নাই। কারণ আর্ধ্যপ্রতাবমুক্ত দ্রাবিড়গণ শ্ত্রীপ্রধান জাতি এবং 
তাহাদের মধ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান । 
কোন কঙ্ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া! তাহাদের নৈতিক ও 
সামাজিক বিধির প্রতিকূল। আধ্য-অনার্ধ্য উভয় জাতির 
মিশ্রণের আর একটি রূপ দেখা যায়। মণিপুরীগণ হিন্দু বৈফব 
হইয়া! এখন জাতিভেদ বিশেষভাবে এছণ করিয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে একটি প্রথ। আছে, কোন ব্যক্তি সর্বজাতীয়া কঙ্াকেই 
বিবাহ কধিতে পারে, কেবল যাহার] সমজ্াতীয়! নহে, 
তাহাদের সঙ্ষে আহার চলে না। এ প্রথ। দাক্ষিণাতো 
ব্রাহ্মণদিগের মধ কিছইকাল পূর্বেও ছিল | ভ্রাবিড়- 
গণের মধ্যে জাঁতিভেদ নাই, তাহা হইলে মণিপুরীগণ্ 
কোথা! হইতে এ রীতি পাইল? ইহ! তাহার] অসমীয়। 
ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে গ্রহণ কগ্রিয়াছিল, ইচ্ছাই 
অঙ্থমান হুয়। ব্রাহ্ষণগণকে যেখানে তাহাদের সংখ্যা অল্প 
সেখানে এই প্রথ! বাধা হুইয় প্রচলন করিতে হইয়াছে । 
ইহথাদ্বারাও আর্য ও ভ্ত্রাবিড় অনেক মিশিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
ভ্বাবিড়গণ যে একেবারে হিন্ুসমাজভুক্ত হুয় নাই, ইহ! বল! 
যায় না। আসামের গোস্বামীগণ অর্থের বিনিময়ে অনার্ধা- 
জাঁতকে হম্দু রাজবংশী সমাজভুক্ত করেন । কিন্ত বঙ্গদেশ 
হইতে আগত কায়-বর্তগণ ইহাদের অপেক্ষাও সমাক্কে উচ্চ্বান 
অধিক!র করিয়াছে। 

মোঞ্ষোলীয়দিগকে সমতলভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া 
কয়েক শতাবী ধরিয়া ব্জ ও আসাম দেশে স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিয়াছে । আর্ধ্যগণের নিকট পরাজিত হ্ইয়াও 
আর্ধ্যসমাজের সমকক্ষরণপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আপনা- 
দের স্বাতন্ত্রা হারায় নাই। আধ্যগণের পরে ব্রহ্মদেশীয় 
আছ্বোমগণ আসাম অধিকার করিয়াছিল, তখনও ইহার! 
আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। আহোমগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাবিড়গণ হিন্ুসমান্জে প্রবেশ করিয়া 
শুন্ধ ও দাস হুইয়া থাকিবে এ কম্পন! সহ করিতে পারে 
নাই। ইহার] প্রভূত উন্নতি করিতে পারিত, কিন 
একটি দোঁষই ইহা্দিগকে নিয়দিকে আকর্ষণ করিয়! রাঁধি- 
য়াছে। ইছু। অত্যধিক মন্ভপান। যদি ইহার] অন্তপান 
পরিত্যাগ করিয়] উন্নতির চেষ্ঠা করে তবে ইহাদের উন্নতির 
বাধা ছুর হুইয়া যায় । এই ভ্রাবিড়দিগের ধর্ম কি 
ছিল? খগবেদে ইহার! লিঙ্গোপাসকরূপে বণিত হুইয়াছে। 
লিঙ্গোপাসন! শৈববর্টের অন্তর্গত। এখন ইহারা নানা 
আকার হ্ইয়াছে, তাহাতে শৈবধর্্ব ঠিক আছে কিন! বল! 
কঠিন। ইহারা দেবী উপাসনাও করিত, পূর্বেই বলিয়াছি 
“কামাখ্যা' দেবী মূলে আসামের অনারধ্যদিগের দেবী। 
আছোমগণ যখন আসাম অধিকার করিয়াছিল এবং বছ দিন 
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ভাতে 


াটিপাস্পাদিপাসিপািপা 


প্রবল প্রতাপে আসাম শাসন করিয়াছিল তখন তাঁহারাঁও শিব 
ও শক্তির উপাসন! গ্রহণ করিয়! আসামে প্রচলন করিয়াছিল । 
কিন্তু এ বর্্ঘ তাহার! কাছাঁড়ীদিগের নিকট হুইতে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে গ্রহণ করে নাই, হিন্দুদিগের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া 
ছিল। বৈদিক ধর্টের কিছুই আসামে প্রতিষ্ঠিত হুয় নাঁই, কারণ 
ব্রাহ্মণগণ ছিলেন বেদে অজ্ঞ। যখন বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধ- 
ঘোষগণ গোয়ালপাড়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, চ্তাহাদের 
স্ছিত বৌদ্ধাচার্ধাগণকেও লইয়। আসিয়াছিলেন। গোয়াল- 
পাড়ার সন্সিকটে পঞ্চরত্ব পাহাড়ে তাঁহার] বিহারও নির্বাণ 
করিয়াছিলেন, তাঁহার অনেক চিহৃ আজও দেখ! যায়। 
কিন্ত অঙ্থমাঁন হয় পর্বত হইতে পারোগণ নামিয়া আসিয়! 
তাহা ধ্বংস করে এবং ঘোষগণের গোসম্পদ অপহরণ করিতে 








হিন্দু আমলে নারীর স্ছান 


পোানপাসিপাস্পিিপাসিসিলাসিশাসিলা এপস্পিস্টিপসপাশিপিসপাশ শিপ পাটপাশীিপিশিপাটিাটিশাি পাটি পালা পানি পা পাট পা পর পালিত 


৪২৯ 


থাকে। ঘোষগণ এ অবস্থায় মেচগণের শরণাপন্ন হ্ইয়] 
বৌদ্ধবন্্র ত্যাগ করে। শক্করদেব আসামে ভাগবৎ ধর্ণ প্রচার 
করেন। তিনি বিষুর অবতারত্ব ও দাস্য ভক্তি স্বীকার 
করিতেন। পরবভাঁকাঁলে অনাধ্যদিগকে আধ্যদের সমাজে 
(রাজবংশী নামে ) স্থান দিয়! পোষ্বামীগণ বৈষ্ণবধর্ প্রচার 
করেন, কিন্তু অর্থের সন্বন্ধ থাকায় ইহ ব্যবসায়ে পরিণত 
হুইয়াছে। নবধীপ ও প্রহটের গোৌশ্বামীগণ টৈতত্জপ্রচারিত 
বৈষণবধর্শা মপিপুরে প্রচার করেন৷ হহার ফলে সম মণিপুর 
গৌড়ীয় বৈষণবধর্্মাবলম্বী হইয়। গিয়াছে । ৃ 

এই সকল. আলোচনা! করিয়া মনে হয় .অঙমীয়! 
সমাঞ্জে দ্রাবিড় সভ্যতা ও দ্রাবিড় রক্ত প্রডৃত পরিমাণে 
রহিয়াছে । 


হিন্দু আমলে নারীর স্থান 


শ্রীরঞ্িতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


আন্গকাল আমাদের দেশে আইনের সাহায্যে নাত্ীর নানা 
অধিক'র প্রতিষ্ঠ। করার ছে& চলছে । এই ধরণের সমাজ- 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যে খুবই বেঙী তা সবাই স্বীকার 
করবেন। এ সমস্তার মূল কথা হ'ল সাম্যের ভিদিতে পুরুষ 
ও নাপীর সম্বন্ধকে সহ্জভাঁবে মেনে. নেওয়া । পাশ্চাত্য 
সমান্ধে এই নীতি কিছুদিন থেকেই সুপ্রতিঠিত, আমাদের 
সমাঞ্জে অবস্থাট প্রায় উপ্টে। | বর্তমানের বৈষম্যবূলক ও 
জটিল এই সমস্ত! সম্যকৃভাঁবে উপলদ্ধি করতে গেলে জতীতের 
নারী-সমাজ্জ সম্বন্ধে কিছু আলোচন। হুওয়! প্রয়োজন 

হিন্দু আমলের প্রথম যে যুগ তা হ'ল বেদ, ব্রাক্ষণ এবং 
উপনিষদের যুগ। একমাআ এই সময়েই নারীর অবস্থা! ছিল 
আবর্শস্থানীয়। তখনকার সমাজ ছিল সরল, স্বাভাবিক 
এবং জটলতাবিহীন। কৃষিজীবী আর্ধ্যপুরুষেরা জীবনের 


সব ক্ষেজেই নারীর সহযোগিতা নিয়ে চলত এবং যুদ্ধবিগ্রছথে . 


তাদেরকে অধিকাংশ সময় ব্যন্ত থাকতে হ'ত বলে নারীকে 
স্বাধীনতা দিয়েছিল তাদের ইচ্ছামত ঘরসংসার ও শিক্পকর্মাদি 
গড়ে ভুলতে । ত! ছাড়া তখনকার যে-কোন ধর্মকার্ধ্যে পুরুষ 
এবং নারীকে সমানভাবে যোগদান করতে হ'ত। কাজে 
কাজেই কুড়ি-বাইশ বছরের পুর্বে নারীর বিবাহ হ'ত না। 
শিক্ষিতা নারী.তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকত; ফলে 
সমানে অবাধ মেলামেশ!, বিবাহের আগে যুবক-যুবতীর 
প্রণয়, বিধবার বিবাহ্‌-_এগুলিকে সহ্জতাবেই নেওয়! হ'ত । 
পর্দার প্রচলন অথব! সতীপ্রথার কথ! তখন কেউ ভাবতেও 
পারত ন1। ম্বরংবর প্রথায় যেমন বিয়ে হ'ত, তেমনি বিবাহছু- 


বিচ্ছেদও খুব সহজে ঘটতে পারত । গ্রীশিক্ষা্ণ বাবহু। ছিল 
খুবই সন্ত্োষক্জমক এবং পুরধদের মত নাঁরীদেরও উপনয়মের 
পর থেকে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করতে হছ'ত। তার ফলে 
স্ত্ীশিক্ষার বহুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গাগা, মৈজেয়ীর মত বিদৃষী 
মহিলার আঁবি9ভাব সম্ভবপর হয়েছিল। কেবলমাজজ একটি 
বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সে হ'ল সম্পপ্ভিতে ; 
নিঞ্জের বিয়ের যৌতুকাদি ছাড়! সমুদয়ই এমন কি প্রতিদিনের 
রোজগার পর্ধ্যস্ত পুরুষের হাতে তুলে দিতে হ'ত। 

পরবর্ভা মহাকাব্য, স্থঞ্জ এবং স্মৃতির যুগে অবস্থার যথেষ্ট 
অবনতি ঘটল । এতদিনে আর্ধ্য-অনা্ধ্য সংমিশ্রণ অনেক দূর 
এগিয়েছে । আধ্য-পরিবারে অনাধ্য স্ত্রী প্রবেশ করে এক 
মহা! অনর্ধের সৃষ্টি করল। অনার্ধ্য স্ত্রী যথে& শিক্ষার্ণীক্ষার 
অভাবে ধর্থকার্ধ্যে পুরুষের সহায় হতে না পারায় তাদের 
সঙ্গে সঙ্ে আর্ধ্য-স্্রীরাও তার্দের সমাঁন অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হু'ল। তাছাড়া! যাগযজ, পুক্জ! এই সময় এত বেনী জটিল 
আকার ধারণ করল যে, নারীদের পক্ষে পুরুষের সঙ্ষে তাল 
রাখ! কঞ্সাব্য হয়ে উঠল। ক্রমশ: যাজক সম্প্রদায় বর্শকার্সযে 
নারীকে নামেমাত্ সহ্যোগিনী রেখে তার এতদিনকার 
অধিকার খর্ধ করল। তাঁর ফলে নারীর শিক্ষার্দীক্ষার 
প্রয়োজনীয়ত বহুল অংশে কমে গেল এবং উপনয়ন-প্রথা 
উঠিয়ে দেওয়া হল । শিক্ষার অভাবে নারীর অধিকার সম্বন্ধে 
চেতল! কমে গ্রেল এবং তার বিয়ের বয়স কুড়ি-বাইশ থেকে 
নেমে এল যোল, চৌক্ষ কিংবা বারোতে। আবার এতদিনে 
আর্যদের রাজনীতিক প্রতত্ঠ| পূর্ব হবে ৯:ঠ€, শপ্তি শবখণার 


৪৩৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 
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মধ্যে তাদের তোগম্পূহ। বেড়ে যাওয়ার জঙ্তে তার! অল্স 
বয়সেই বিয়ে কর] হুরু করল! অঙ্ বয়সে সংসারে ঢোঁকা'র 
কলে নারী স্বভাবতই পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল। বহুবিবাহ 
আরম্ত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও এসে পড়ল। এফুগে 
সর্যাসবর্ট্বের বহুল প্রচারের কলে সতীপ্রথা ও আজীবন 
বৈধবোর আদর্শও প্রসারলাভ করল । এইতাঁবে কুপ্রথাগুলি 
ক্রমে মে এসে জুটল এবং পুরুষের নিকট নারী অধীনতার 
গোড়াপত্তন হয়ে গেল।| কেবলমাঞজ সম্পর্ভিতে নারীর 
অধিকার এ যুগে কতকট] এগিয়েছিল, কেনন] উত্ভরাধিক4- 
স্থজে পাওয়া] সম্পর্ভিতে সে জীবনস্বত্ব লাঁভ করল। 
এর পর এল মৌধ্য আমল। হেগাস্থিনিসের বিবরঈী 
এবং কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র থেকে যা!জ্বান! যায় তাতে দেখি 
অথস্থার কোন পগ্রিবর্ন হয় নি। বাল্য-বিবাহু ও বহু- 
বিবাহ ছুই-ই সমানে চলতে সাঁগল; ফলে নারী 
, শোচনীয় ভাঁবে পরাধীন হয়ে পড়ল। শিক্ষাব্যবস্থা সীমাবদ্ধ 
হয়ে থাকল উচ্চবংলীশ্নাদের মধ্যে. এবং তাঁতে ফল এই হ'ল যে, 
সাধারণ মারী হয়ে পড়ল বড় বেদী আচারপরায়ণা এবং 
সংক্কারাচ্ছন্না। মহারাজা অশোক ঠার এক শিলাশাসনে 
আক্ষেপ করেছেন যে, শরীর]! অযথা কতকগুলি তথাকথিত 
মঙ্গল আচরণে ব্যস্ত থাকে যার সঙ্গে ধর্থের কৌন সংশ্রব নাই। 
তথনও বিবাহু-বিচ্ছে্দ প্রচলম ছিল এবং বিধবাদের বিয়েও 
কিছু কিছু হ'ত। তা সত্বেও ছুতির প্রশ্রয় এযুগে এসে 
পড়ল এবং আইন করে পরতিতালয়খলি নিয়ন্ত্রিত করার 
ব্যবস্থা করতে হ'ল । তবে সম্পত্ধিতে অধিকার আগের মতই 
বজায় রইল এবং মোটামুটটতাবে নারীর সম্মান অক্ষুপ্ন থাকল। 
কৌটিল্য লিখে রাখলেন তাঁর অর্থশান্ত্রে-যেখানে না্ীর 
অসম্মান করা হয় সেখানে দেবতারা অসন্ধষ্ঠ হন । 
পরবর্ভা যুগে বা হিচ্ছু আমলের শেষ পর্ষেে নারীর স্থান 
পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল। শ্রীক-কুষাণ ও গুগ্তযুগে 
সংহিতা লেখকের] ও ব্যাখ্যাকারের] নারীকে পুরোপুরিভাবে 
পুরুষের কর্তৃত্বের মুঠোর ভিতর এনে দিল। বিষের বয়স 


কমিয়ে কর] হ'ল জাট কিংবা নয়। অশিক্ষিত বধু হিসাবে - 


নারী পুরুষের সহুকণ্মিমী অথবা সহ্ধন্মিদী হবার অনুপযুক্ত 








হয়ে রইল । জনবিভ্ঞানের সমস্ত ভাগার তাঁর কাছে বন্ধ 
হয়ে রইল-_গাথা, গল্প, পুরাঁণ বা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে 
অতীতের শ্রুতিরোচক কাহিনীই হল তার মনের এক- 
মাত্র উপক্ধীব্য। তাতে অন্বভক্তি, ভ্ভাবকত। ও কুসংস্কার 
বাড়তে থাকল। 'বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও বছুবিবাহ্র 
বহুল প্রচলন নীরী-সমাঁজকে ঠেলে দিল নানা অনাচারের 
পিচ্ছিল "পথে । এর উপর মহ্থ প্রমুখ, কয়েকজন শাপ্রকাঁর 
নারী-পুরুষের সন্বন্ধকে বিকৃত করে দেখালেন। তারা জোর 
গলায় ঘোষণ!-করলেন যে নারীর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকা 
উচিত নয়-_সে বাঁল্যে থাকবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর 
এবং বার্ধক্যে পুদ্ধের | স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মত পুজা করবে, 
তাঁর সমস্ত কথা শুনবে ও মেনে চলবে এবং স্বামীর স্তর 
পর সহ্মরণে প্রাঁপত্যাঁগ করবে-_এই হ'ল নারীর জন্ক ব্যবস্থা । 
কোন স্ত্রীর সন্তান ন। ছলে অথবা সব সন্ভান মরে গেলে 
এমন কি তার শুধু ক] হলেও তাকে ত্যাগ করে তাঁর স্বামী 
আবার বিয়ে করতে পারবে, পুরুষকে তে অধিকার দেওয়া 
হ'ল। যদিও মু মাঁরীর সম্মানকে অতি উচ্চে স্থান দিলেন 
তবু স্প& ভাবেই তাকে পুরোপুরি পুরুষের করতলগত করে 
দেওয়া হ'ল। 

একথ! আন্বকাল সবাই স্বীকার করবেন যে, যে সমাজে 
নারীর খাঁন যথাবোগা নয় সে সমাজ-ব্যবন্থা ক্রমাবনতিলীল 
এবং ক্ষয়িষুট। হিন্দু আমলের শেষ পর্বে এই ভাবে নারীর 
স্থানকে হেয় করার "অই হিচ্ছুর জাতীয় শত ভূর্বধল হয়ে 
পড়ে এবং মুপলমানদের ভাঁরত-বিজয় সহজেই সম্ভব হুয়। 
ব্বটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
আমর] বুঝেছি যে একমাত্র শিক্ষা ও সংযধের গণ্ভীর ভিতরে 
নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকারে প্রতিঠিত কর! ছাড়া 
অন্ত কোন পথ দাই। আধুনিক সমাজ ও রা& গড়ে তুলতে 
গেলে তার ভিদ্তি স্থাপন করতে হবে পুরুষ ও নারীর 
সহযোগ্গিতাঁয়, নারী সেখানে থাকবে পুরুষের সহকর্মী ও 
সহ্বন্মিষ হিসাবে, তাঁর অঙ্থগত। ক্কপাপাত্রী হয়ে নয়। 
জগতের প্রগতিশীল সব দেশেই তাই হচ্ছে, আমাদের দেশেও 
যথাশী্র তাই হওয়া উচিত। 
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শ্রীজগদীশচন্ত্র ঘোষ 


আক্জ দ্রিনকয়েক হুইল সুধীর বাঁড়ী আসিয়াছে । সেদিন 
বিকালবেল! তাহার ম1 তাহার কাছে আসিয়! বলিলেন-_ 
আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে সুধীর-_জাঁমাকে যদ্দি একবার বাব। 
এই পৌষ সংক্রান্তিতে গঞ্গাসাগর ঘুরিয়ে আনতিস। দ্ুধীর 
উৎসাহিত হৃইয়| বলিল-__বেশ ত চল মা। আমারও ভারি 
ইচ্ছে__সাগর তো! কখনও দেখি নি-এবার দেখে আসা 
যাবে। তাহার ম| বলিলেন-__ত1 হলে তে। আর দিন মেই-_ 
আজ হ'ল দশমী, পরশ্ই যা! করতে হুবে। 

_ বেশ, তুমি গোঁছগাছ কর- বেশী কিছু কিন্ত নিয়ো 
না__যেভিড় শুনেছি, পথে খুব কষ্টহবে। আরদেখ মা, 
তুমি কিন্ত আগে থকতে কারু কাছে গল্প করে! না “তা 
হলে এবারও সেই কালী যাবার বারের মত বার-চোন্ব জন 
মেয়েছেলে এসে জুটবে। 

সুধীরের ম| বলিলেন_-ন! বাবা, গল্প আবার করব 
কাকে? তুই নিশ্চিন্দি থাক। 

কিন্তু সন্ধ্যার আগে বোঁসেদের বাড়ীর নিগাপিলী ঠাকুরানী 
বেড়াইতে আসিলে তাহাকে বলিলেন__শুনেছ ঠাঁকুরবি, সুধীর 
আমাকে গণ্গাসাগরে নিয়ে যাচ্ছে__-এই তো৷ পরশু আমরা রওন! 
হুচ্ছি। মৈজবাঁড়ীর বড়বউ খাটে যাইতেছিল _ তাহাকে 
ডাকিসা বলিলেন_-কি বউ একেবাধে যে ভরসদ্ধ্যে বেল! 
ঘাটে যাচ্ছ। ব€বউ কি যেন বলিতে খাইতোছিল-_তাহার 
সুখের কথ। কাড়িয়া লইয়! বলিলেন-__এবার বুঝি বাব| কপিল- 
মুনি দয়। করেছেন পরশু জামি আর সুবীর সাগরম্সানে যাচ্ছি। 

পরের দিন পাঁাময় কাহারও আর খবরটা জানিতে 
বাকী রছিল ন1!। বিকালবেল। তারিধী মাঝির শ্রী আসিয়া 
ধরিয়া! বসিল দিদি ঠাকরোন, এবার আমাকে আর সছছকে 
সঙ্গে নিতে হবে-_-ত1 নটলে কিছুতেই ছাড়ব না। (সবার 
আপদার। কাশী গেলেন _আঁমার ভাগ্যে খটল ন|। *এবার 
কিন্ত মন্দোবাঁছ! পূর্ণ করতেই হুবে। 

সুধীরের মা বলিলেন__তাঁই তো! সহর মাঁ-নুধীর রাজী 
হলে তহ্য়। আচ্ছা! যাও এখন, দেখি বলে কয়ে-__সক্ষ্যেবেল। 
এস । বিকালবেল। সুধীর বেছ়াইয়] বাড়ী কিরিলে বলিলেন, 
বুঝলি সুবীর, তারিমী মাঝির বউ এসে .ফত করে ধরেছে-_ 
তাকে আর তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে । আমি 
কিছু বলি নি বাবা__তুই ঘা বলিস তাই হুবে। 

সুবীর বিরক্ত হুইয়! বলিল-_-€তোমাকে ত আগেই নিষেধ 
করেছিলাম মা, যে জাগে থাকতে কাউকে কিছু বলো না। 
জাজ দেখি সার1 গাময় সববাই জেনে ফেলেছে। মিস্ভিপ্ন- 


বাড়ীর পিসি, রমেনের মা বাবা যাবেন বলে ধরেছেন । এখন 
কাকে রেখে কাকে নেওয়। যাবে। চলুক সব!ই-_শেষটায় 
ভুগে মরতে হবে আমাকেই । একটু চুপ করিয়া ডাকিয়! 
প্রিজাস| করিল-__কিন্তু তার মেয়ে যাবে বললে না__ 
তার মেয়ে তো__তাধ মেয়ে সৌদামিনী--সে যে আজ্গ- বছুর' 
ছুই হ'ল বিধবা হুয়ে ব$পের বাড়ী এসেছে। ৃ 

পরের দিন বিকাল বেল সুধীপ্ জন ছয়েক যাত্রী সঙ্গে 


- করিয়া কলিকাতা গাড়ীতে,চাপিয়া বসিল। 


চি 

পনর বছর বয়সে ভাল ঘর দেখিয়। সৌদামিনীকে তার 
বাব। বিবাহ দিয়াছিল। [কত কয়ট] মাস ঘাইতে শ1 যাইতেই 
প্রকাশ পাইল সৌদামিশীপ স্বামী সবলে সৃচ্ছ! রোগ আছে। 
হঠাৎ সে কখনও কখনও অজ্ঞান হইয়া পড়ে-_মুখ দির! 
ফেনা উঠে, সারা শরীর খিঁচাইতে থাকে । 

সংবাধ পাইয়। তারিক মাথায় হাত (দিয়া বপিল__-অনেক 
খরচপআ করিয়া একমাজ্জ মেয়েকে [ববাহ্‌ দিয়াছিল, শেষে 
তাহার অদৃষ্টে এই হইল | মাস ছুই পরে হঠাৎ এক দি 
ভে্বন্মি হুইয়! তাপ্রিণী ইহলোফ ত্যাগ করিল। আরও 
কি&ধিন পরে তাহাধেশ বাড়ীর পাশেশ পর্দীটতে স্থবল নৌক! 
কণিয়। কোথায় যেন যাইতেছিল-_-আগ্ন ফিরিয়া আসিল ন]। 
পরের দিন পদীর বাকেশ টউড়ায় তাহার ম্বতদেহ ভাসিতে 
দেখ! গেল। ইহা মস তিনেক পরে সৌদামিনী তাহার 
মায়ের কাছে ফিররিয়] আর(সয়াছে__আর স্বশুধবাড়ী যায়'নাই। 
তারিঞীর অবন্থ! বেশ ভালই ছিল-_খাঁণ ছুই মাছ ধরার 
নৌক।- বেড়াঞ্জাল যাথা ছিল, ভাড়! খাটাইয়! সৌধামিনী 
আম তন্ন মায়ের বেশ সচ্ছপ ভাবেই দিন চলিয়া! যাইত। তা! 
ছাড়া তাগিমী নগদ টাকাও কিছু খাবিয়া গিপ়াছিল। 

কলিকাতার গঞ্গার খাট হইতে তাহার] শেষ রাঁঝে' 
ই্রমারে চড়িল। €সকি ঠিও। সকলের আগে সুধীর, তাহার 
পিছনে পিছনে এক এক জন অগের কোমরের কাপড় ধরিয়। 
&াড়াইয়। ধীরে ধীরে প্রামারের দিকে অগ্রসর হইল। গ্রীধারটির 
ছুই পাশে ছুইখাশ গাধাবোট জুড়িয়া দেওয়া, তাঁছারই একটিতে 
সুধীর জায়গ। করিস] লইল । 

সৌধামিণী কখনও শহর দেখে শাই। কলিকাত। 
নগঞ্মী প্রথমেই তাহাকে একেবারে অবাক কখিয়। দিল-_ 
তারপর ঠীঘারে চর্ডিয়া ণঙ্গার উপর দিয়া এই যেগাঁধ। গাদ] 
লোক যাইতেছে-_ইছ! আরও আশ্চর্য্য | ডায়মগড হু!পবারের 
পরে সে তাবিল এই কি সমুদ্র? কোন. দিকেই কুলকিন্মার! ত 


৪৩২. 


চোখে পড়ে না। সব চাইতে বিম্ময় তাহার ক'ছে সুধীর 
দাদাবাবু। এত সবও জানে দাদাবাবু_কোথ! হইতে কি 
সুবিধা! আদায় করিতে হুয়, কেমন করিয়া টিকেট কাটিতে 
হয়, জাহান্ধে চড়িতে হয়, আরও সব নান! প্রকারের 
ব্যবস্থা--সব যেন একেবারে দাঁদাখাবুর মুখস্থ । সৌদামিনী 
"ভাবে _আচ্ছা হঠাৎ যদি দাদাবাবু এখন তাহাদের ফেলিয়] 
কোথাও চলিয়! যায় তাহ। হইলে তাঁহাদের এই ছয়টি প্রাঞীর 
কি গতিই না হুইবে। তাহার! সকলে মিলিয়! কীদিয়া- 
কাটিয়৷ অস্থির হওয়। ছাঁড়। আর কিছুই করিতে পান্সিবে ন|। 
প্রমারের ভিতর চলিবার সময় পাশেম্ম এক যার একটা 
'পৌটলার বাধিয়। হোচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল সৌদামিনী 
__সঙ্গে সঙ্গে স্ুবীরের ধমক খাইয়াছিল সে। লজ্জায় মরিয়! 
গিয়াছিল পসৌদামিনী। পরে খুব মিষ্টি কিয়া! দ্াদাবাবু বলিয়া 
ছিলেন, পথ দেখে চলতে হয়__এমনি করে কি পথে-ঘাটে 
চল! যায়, এখনই তে! হাত পা ভাঁডতে পারত । ধমক দিলে 
কি হইবে-_সৌদামিনলীর কোন ছঃখ হয় নাই। দাদাবাধুর 
সকলের উপরে কি সতর্ক দৃত্তি! 

সারারাঘ্ি ডায়মণ্ড হারবারের কাছে গ্রামার নোঙর করিয়া 
থাকিয়া সকালে আব চলিতে আরগু করিল। ধেল| গো] 
বারো কাছ'কাছি গঙ্গাসাগঞে আঁপিক্লা পৌছিল। চ্রীমা্ন হইতে 
নাম! এখন এক সমস্ত | প্রী্ার তে| একেবারে কুলে কাছে 
যাইতে পারে না, কাজেই গ্রীঘারেখ গাঁয়ে অসংখ্য ভাঁড়াঁটে 
নৌক। আপিয়! লাগে, সেই শৌকায় চড়িয়! তীরে যাইতে হুয়। 
এদিকে সমুদ্রে ঢেউয়ে ঠ্রীমারের ডেকের তিন-চাপ্ন হাত নীচের 
নৌকাগ্ুলি কলার খোলাপ্ন মত অনবরত ছুলিতে থাকে-_ 
তাকাইলেই ভয়ে প্রাণ উ়িয়] ঘায়। কেমন কত্রিয়! নামিবে 
সকলে | সুধীর ধরাধরি কিয়! সকলকে নামাইয় দিল__ 
অবশেষে সৌদ্ধামিনীর পল1__নুধীর চট্‌ করিয়া! তাহার হুই- 
খানি হাঁত ধরিয়া ঝুপ করিয়া নৌকার উপরে ছাড়িয়! দিল। 
কি নরম অথচ জোরালো! হাত দাঁদাবাবুপ্র। তে একেবারে 
অভিভূত হুয়া. গিম়াছিল | 

সাগরসঙ্গমের চড়ার উপরে নামিয়া-সে এক অদ্ভুত 
ব্যাপার | শুধু বালি আর বালি। এই বালির চড়ার 
উপরে কৃত যে যাত্রী আসিয়া! হ্বাঞ্জির হৃইয়াছে, তাহার 
সংখ্যা কে করিবে! এই বালির উপরে ছুইখান! করিয়! 
হোঁগলার দরম] ফেলিয়া দিব্যি একটি ঝুঁড়েবরের মত করিয়! 
যাীর! তাহারই তলায় ছুই এক দিনের জন সংসার পাতিয় 
বলিয়াছে। এক একটি এমনি ঘরে বড়ঞোর ছই জন করিয়! 
লোক ভুইতে পারে__হামাগুড় মারিয়া তিতরে চুকিতে 
হয়। সৌদ্বামিনী যে দিকে তাকায় সে দিকেই এমনি 
অগ্তনতি হোগলার ঘর। নুধীর কতকগুলি হোগলার দরমা 
কিনিয়া আনিল-_তাঙাদের চারখানা এমদি ঘর তৈরি হুইল। 


প্রবা্ী 
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একখানায় দাদাবাধু আর তার মা, অন্ত ছুইথানায় আর কয়জন, 
আর একখান! সৌদামিনী আর তার মায়ের জন ঠিক হুইল। 
বালির উপরে বিছান। করিয়া গুইতে দিব্যি ভাল লাগিতেছিল 
লৌদামিনীর । তাহাদের সামনের ঘরটিতেই দাঁদাবাবু আর 
তার ম! থাকেন-_-একেবারে পাশাপাশি, হাত ছুই দুর মাঅ। 
আগামী কল্য শেষ রানি হইতে প্লান আরব্ত হইবে, স্নান 
লারিয়া কপিলমুনি দর্শন, তারপর সারা মেলা ঘুরিয়া 
নানাপ্রকারের মু্তি দেখা__শত শত সাধু, কেহ বা লম্বা 
জটাওয়াল1__গায়ে ছাঁই মাখা, কেহ সাধনে ধুশী হ্বালিয়া, কেহ 
চিৎ হইয় চোখ বুঁজিয়! এই বাঁলির উপরে পড়িয়া আঁছে-_- 
ভাহাদের দর্শন কর! আর ছুই একটি করিয়! পয়স! দেওয়া । 
বালির উপরে উহ্ন খুঁড়িয়া, সঙ্গে আন খাপরাতে চাল- 
ভাল মিশাইয়। খিচ্ড়ী পাক করিয়া লইল তাহার । সুধীর 
শালপাত। কিনিয়। আনিল, সেই শালপাতা বালির উপরে 
পাতিয়া লইয়া তাহাতে খিচুডী ঢালিয়া খাইতে হুইল। 


- একেবারে বালির রাজত্ব-_জামায়, কাপড়ে, গাঁয়ে, ভাতে সব 


জিনিষেই কেবল বালি। শাঁলপাত। ফুড়িয়া বালি উঠিয়া 
পাঁতের ভাত সব একাকার ক্ষরিয়] দিতে চাঁয়। বেশ মজ! 
লাগিতেছিল সৌদামিনীর | রর 

পরের দিন এক কাও করিয়! বসিল সে । শেষ রাঁজে উঠিয়া 
সকলে পাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কপিলমুনি দর্শন করিতে 
গেল । কপিলমুনির ঘরটি কাছাকাছি সেকি ভিড! 
সেই ভিড়ের ভিতরে সৌদামিনী হঠাৎ এক সময় বুঝিতে 
পারিল সে হারাইয়] পিয়াছে। সে তাহার মায়ের কাপড় 
বরিয়। ছিল_-কখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়াছে, কখন তাহাদের 
নিকট হুইতে বিচ্ছিন্ঘ হুইয়| পড়িয়াছে তাহ! জানিতেও 
পারে নাই। প্রথমে সেই জনসমুস্ব ঠেলিয়! যে দিকে খুশ 
ছুটাছটি করিল-চীংকার করিয়া ডাকাডাকি করিল, 
শেষে কিছুতেই কিছু হুইল ন1 দেখিয়! ক্রমে ক্রষে এক- 
পাশে, যেখানে একটু তিড কম সেখানে দাড়াইর! 
কফৌপাইয়! ফোপাইয়! কাদ্দিতে লাগিল । কোথায় যাইবে গে? 
তাছাদ্দেতর হোগল!র ঘরগুলা যে কোন্‌ দ্িকে__সে কোন- 
মতেই তাহ] ঠাহর করিতে পারিল না। তাহাদের দল যে 
কতদূর অগ্রসর হইয়া! গেল তাহাও বুঝিতে পারিল না। কিছু- 
ক্ষণ এমমি কাটিবার পর একজন লোক তাঁহার নিকটে 
আগাইয়। আসিয়! প্রশ্ন করিল, আপনি কি হারিয়ে গেছেন? 
সৌদ্ামিনী কোনক্রমে জবাব দিল- হ্যা। 

_ আমার সঙ্গে আনুন আমাদের আপিসে যেতে হবে, 
সেখান থেকে খোঞ্জ করে আপনার ঠিকানায় পৌছে দ্বেব। 
সৌদামিনী লোকটির কথ! ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিল না__ 
অনেক দ্বিধ! ও লক্ষোচের পর তাহার সহিত চলিতে লাগিল। 
কাছেই তাহাদের আপিস। কয়েকজন দিলিয় তাহাকে গ্রশ্ন 


ভাত 


ফরিতে লাগিল--সঙ্গে কে ফে আছে? কেমন করেছারিয়ে 
গেলেন? আপনাদের বাসা ফোন্‌ দিকে কিছু ঠাছর 
ফরতে পারেন? পু্ধরিনগীর কোন্‌ দিকে ছিলেন? এঁধে 
লাল মিশান উঠছে এ ধিকে কি আপনাদের বাস? 
সৌদামিনী কোন প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারিল 
না। 

অবশেষে একজন প্বেচ্ছালেবকের সঙ্গে তাহাকে দিয়! 
আঁপিস হইতে বলিয়! দিল__এর সঙ্গে যান, সারা মেলা 
ঘুরে ঘুরে ঠিক করুন কোথায় আপনাদের বাসা। সেই 
খ্বেচ্ছাসেবকটির সহিত সোৌদামনী আপিস হইতে বান্ধির 
হইতেছে এন সময় সে চেঁচাইয়! উঠিল _-এঁ যে দাদাবাবু-_ 
1 ততক্ষণে সুধীর আগাইয়া আসিল। পে তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, তুমি ভারি 
অসাবধান সৌদ্ামিনী, তোমার জণ্তে সকলে তো! মহা 
চিন্তিত, তোমার ম। তে! একেব!রে কেঁদে-কেটে অস্থর ৷ কেমন 
করে হারিয়ে গেলে বল ত? সৌদামিনী জবাব লিল, যা ভিড়, 
হাতের কাপড় কখন ছুটে গেল ঠিক পাইনি। আবার 
সেই কপিলমুনির মন্দিরের কাছ দিয়া ভিডের মধ্যে 
সৌদামিনী ক্রমাগত পিছাইয়! পড়িতেছে দেখিয়া, সুধীর ডান 
হাত দিয়া তাহার একখানি হাত শক্ত করিয়। চাপিয়। বরিয়] 
পথ করির। লইয়! অগ্রপর হইতে লাগিল। ভিড় অতি- 
ক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া সুধীর যখন তাহার হাত 
ছাড়িয়া দিপ, তখন সে লক্দ! ও সঙ্কোচে এতটু হুইয়! 
গিস্াছে। 

তখনও স্ুর্ষ্যোদয় হয় নাই__আকাশের পশ্চিম প্রান্তে 
পুরণিমার চাদ হাসিতেছে | সমুদ্রের একেবারে তীর থেষিয়] 
চলিয়াছিল তাহার1__সমুণ্ধের অশ্রীন্ত গর্জন আঁর যাআীদের 
কোলাহলে সারাট। জায়গ! মুখরিত হুইতেছিল। সুধীর বলিল, 
তোমার মত আনাড়ী লোককে কি কখনও তীর্থস্থানে আনতে 
হয়! তীর্ঘে এসে এত লজ্জা] আর সঙ্ষোচ করলে পায়ে 
পায়ে বিপদ। 

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, জানাড়ী লোক বলেই ত 
আপনার সঙ্গে এসেছি, অন্ত কেউ হলে কি মা আমাকে নিয়ে 
আসত ? 

নিজেদের বাসার কাছে আপিয়! সুধীর ভাকিয়া বলিল, 
এই ঘে সৌদ্বামিনীর মা, তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি 
দেখ। 

সাগরদ্নান সারিয়া বাড়ীতে কিবরিয়া সৌছ্ণমিনীর মনে 
হুইল__আছা, এ যেন সাতটা দিনের একট! মধুর স্বপ্ন | 
সারাটা! জীবন ধরিয়াই যদি এমনি সাগরদ্গান চলিত | 

১৫ 
কয়েক দিন পরে দুধীর কলিকাতায় চলিয়! গেল। 
৭ 


খাজি কুল 
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সৌদাধিদীর কিন্ত আর কিছুতেই মম টিফিতেছিল না। 
নিজেদের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া! ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখের 
সশ্বুখে ভাপিয়া উঠিতোঁছল সাগরসঙ্গমের সেই দৃষ্ত। সেই 
উন্মুক্ত আকাশতলে যতদুর দৃষ্টি যায় কেবল জল আর 
জল-_-সই সমুরের অশ্রাপ্ত গর্ন_-সেই জনসমুদ্থের কোলা” 
হল, সেই বার্পর উপণ্রে বসা বা'বয়! দাদাববুদদের 
সহিত এক সঞ্ধে থাকা, গ্রীমা্ রেলগাডীতে ঠেলাঠেলি 
কধিয়। স্থাশ করিয়। লওয়] । বাড়ীতে ফিধিয়। আপিয়। সে 
যেন অঞ্গকুপের ভিতরে আবদ্ধ হইয়া পঠিয়াছে। পশ্চিমে 
বাশের ঝোপ, দক্ষিণে কলাবাগান, পুর্ধেব সুপার বাগাণ- 
থেরা এই সুম্পপ্র বাঠীধানি যেন তাহার নিকট আঙ্গ 
একেবারে বাসের অযে।গা হইয়া উঠিয়াছে। সময় সময় 
সে সধীরেন্ মায়ের শিকটে গিয়। বিণ। কারণে বাঁসয়া থাকে । 
সেদিন বলিতোছল, আবার যার্দ কোথাও তীর্থ কণ্রতে যান 
খুগীমা, আমাকে আগ মাকে কিন্তু সঙ্গে ণিতে হুবে। সুধীরের 
মা বাঁললেন, সুধীরের ত ইচ্ছে একবাপ পুরী যায়__গঞ্জা- 
সাগরের সমুদ্র ধেখে নাক তার মণ তরেনি। দেখি, 
মহাপ্রভু যদি টাশেন তবে আষাঢ় মালে ক্ষেঅ যাব ইচ্ছে 
আছে। সেইদিন হইতে পৌদা্ধিশী দিন গুনতে থাকে কবে 
আষাঢ় মাস আবে, কবে দাধাবাধুধের সঙ্গে আবার প্রক্ষেতরে 
যাইতে পারিবে, 

মাপ ছুই পরে হঠাৎ তিশ ধিনের জ্বরে সৌদামিনীর মা 
ইহুলোক ছাঠিয়া গেল । সৌদামণী এবার একেবারে এক] । 
নিকটেই দুরসম্পর্কের তাহার এক মাসির বাড়ী। মালির 
আর কেহ ছিল না, তাহাকেই সৌদধামিশী নিজের বাড়ী 
আনিয়! রাখিল। 

সৌদামিশীর বয়স এই সবে উনিশ। নুম্দপ্গী বলিয়! 
তাহার খ্যাতি ছিল। সেদ্দিন তাহার মাসি কথায় 
কথায় বলিতেছিল, বুঝলি সহ, এমনি করে আর কত কাল 
থাকবি, সারাটা জীবনই ত পড়ে আছে। বিধবার বিয়ে ত 
আজকাল জামাদের সমাজে চলছে, ষর্ধি মত করিস-_বল। 
ও পাড়ার কে& মাঝির ছেলে ত এক পায়ে খাড়া। তুই কেবল 
মত করলেই হ্য়। তার অবস্থাও ত ভগবানের ইচ্ছেয় খারাপ 
ময়__ছই-এক”শ খরচ করতেও রাজী আছে। 

সৌদামিনী চোখ পাকাইয় জবাব দিয়াছিল, এইজভে 
বুঝি তোমার রোজ রোজ এ পাড়ার যাওয়। হয় মাপি। সে 
দিন যে এতগুলো! তামাকপাতা৷ আর পান নিয়ে এলে, ওগুলো! 
কে& মাঝির ছেলে ঘুষ দিয়েছিল বুঝি । অননি যদি কর, 
আমার বাঁধীতে তাছলে জার জ্বারগ। হবে ন! কিন্ত মনে 


রেখ। 
মাসি আর কোন কথা বলে নাই, ভয়ে ভয়ে চুপ করির! 


গিয়াছিল। 


৪৩৪ 

বিকালবেল! নুধীরের মায়ের ফাছে দাওয়ার উপরে 
সৌদামিনী বগিয়াছিল-এমন সময় ডাঁফপিয়ম আসিয়া 
একখান] চিঠি দিয়া গেল । খামখান] ঘুরাইয়| কিরাইয়! দেখিয়] 
নুধীরের মা বিলেন-__ন্ুধীর লিখেছে । খামখান! থুলিতেই 
তাহার ভিতর হইতে খানকয়েক ছোট ছোট ছবি বাহির 
হইয়া! পড়িল! তাড়াতাড়ি নুধীরের মা ছবিগুলি তুলিয়! 
লইয়া বলিলেন__নুধীরের কচে।, দেখবি সহ-_-বলিয়! তাহার 
হাতে ফটো! কয়খানি দিয়া চিঠি পড়িতে মন দ্বিলেন। 
সৌদামিনী সতৃফণ নয়নে ফটোগুলি দেখিতে লাগিল__চাঁরখান। 
চার ধরণের ছবি--কোনখামিতে সে হাসিতেছে- কোন- 
খানিতে ডাক্তারী কোট প্যান্ট পখ্রিয়! ষ্টেথেক্ষোপ হাতে 
করিয়া, কোনখানিতে খালি গায়ে দাঢাইয়া আছে। স্ুধীরের 
মা কটোকয়খানি তাছার হাত হইতে লইয়া খামের 
ভিতরে পুরিয়! পঞ্জিকার ভাঁজের মধো চুকাইয়! রাখয়। 
বলিলেন__তুই একটু বৌস সছ-_আঁমি হুধের কড়া টা! তুলে 
রেখে আসি। 

সৌদ্ামিনীর হঠাৎ কি বুদ্ধি হইল-_তাড়াতাঁড়ি পঞ্জিকা 
খান! খুলিয়! খামের ভিতর হইতে একখানি কটে। বাহির 
করিয়া নিজের বুকের কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়| ফেলিয়_ 
আবার তেমনি করিয়া খামখান! পঞ্রিকার ভিতরে রাখিয়া 
দ্িল। 


আষাঢ় মাসে কিন্তু সুধীর বাড়ী আসিল না_তাহার মাও 
নান! কানের চাপে উক্ষেত্ে যাইবার কথ! তুলিয়৷ গেলেন। 
ভধু ুলিল না! সৌদামিনী। নুধীরের মাকে অনেকবার স্মরণ 
করাইয়! দিয়_-অনেক তাপিদ দিয়া অবশেষে বথযাঞ্জ] বাছির 
হুইয়। গেলে নিরস্ত হুইল । 

পুজার সময় সুবীর বাড়ী আসিবে । তাহাদের খ্রাম রেল 
ষ্টেশন হইতে মাইল দেড়েক পথ । এই পথেরই আব দাইল- 
টাক জায়গা এমনই খারাপ হুইয়! গিয়াছে হে, কাণ্িক মাপ 
পর্ধযস্ত সেখানে এক হাঁটু জল আর ফাদ! জমিয়া থাকে__ 
সকলেরই আসিতে যাইতে বড় কষ্ট হুয়-_-তবু কেহ বেরামত 
করিবার নামটি পর্ধাস্ত করে না । স্ুধীরেরও আসিতে খুব 
কষ্ট হুইবে__তাছাঁই সুধীরের ম! বলিতেছিলেন। নুধীর 
ষ্েশনে জাসিতে যাইতে ক পাইবে-_এই কথাটা! বারে বারে 
ঘুরিয়া ফিরিয়া সৌদামিনীর মনে বিধিতেছিল। পরের দিন 
দুবীরের মায়ের নিকটে গিয়া বলিল-_-একটী! কথ! খুড়ীমা_ 
কাল আপনি পথের কথা বলছিলেন না জামার ইচ্ছে যদি 
তিন-চারশ” টাকার ভিতরে হয় তাহলে পথট! আমিই 
বেরামত করে ছ্েই। দাদ্বাবাবু এলে আপনি শুনে রাখবেন-__ 
কত টাক। লাগবে । শুনিয়। দুধীরের ম! একেবারে অবাক হুইয়। 
গেলেন, বলিলেদ-_এত টাক! ভুই পাবি কোথায় সহ্-_-আর 


প্রধার্গা 





১৬৫৬ 


ফেনই ব1 জিতে যাবি? লৌদামিনী হলিল--টাকফ| জামার 
আছে খুসীম।_ম| মার] গেলে গুনে দ্বেখলাম আটশ'” টাক] 
তার বাঝে ছিল। কিহবে আমার টাক দিয়ে-__কার জঙ্তে 
রেখে যাব। তবু তো একটা তাল কাঞ্জে খরচ হুবে। 
সুধীরের ম1 ছুঃখের সঙ্গে বলিলেন_ তোর কথ। শুনে কষ্ট হয় 
মা__এই কাচ বয়স অথচ সব সাঁধ-আহ্লাদই তোর শেষ হয়ে 
গেছে। সুধীর বাড়ী আসিয়। শুনিয়া বলিল__তুমি বলকি 
মা, একটা অশশেক্ষিত পাড়াগেয়ে মেয়ে--তার এত বঢ় হৃদয়! 
গ্রামে কিন্ত কত বড়বড় লোক রয়েছে তার] কেউ কথাট 
বলে না। 

সুধীরের মা বলিলেন_ মেয়েটি বড় ভাল বাব! 

সেবার তিনশ' টাক! খরচ করিয়! রাগাট মেরামত হুইয়! 
গেল। 





৪ 

বৎসরখানেেক পরের কথা। সুধীর ডাক্তাী পাঁপ করিয়!] 
গ্রামে আসিয়! বসিয়াছে। এবার আত্মীয়স্বজন তোড়জোড় 
করিয়] তাহার বিবার জভ লাগিল। কয়েক স্থানে মেয়ে 
দেখার পর জবশেষে একত্বানে পাকা কথ! হ্ইয়! গেল। 
শহুরে মেয়ে। বৈশাখ মাসেই বিবাহ । নুধীরের মা সে 
দ্রিন সৌদামিনীকে বলিলেন-_ বিয়ের সব বাইরের কাজের 
ভার কিন্ত তোর ওপরে রইল সহু-_-.এক! মান্য নইলে তে! 
আমি পারব না, মা। সৌদামিনী মাথা নাড়িয়া সম্মতি 
জানাইল। বিবাঞ্বের পর নুর্ধীর বউ লইয়া! বাড়ী আসিয়াছে । 
লোকের মুখে মুখে বউয়ের খুব সুখ্যাতি ছড়াইয়। পড়িল-_খুব 
ভাল বউ-_বুব সুন্দরী বউ। আজ বউভাত-_বাহিরের 
উঠানে ব্রাহ্মণতোক্গন চলিতেছে । সৌদামিনী একগাদ। 
বাপনকোপন লইয়া! উঠাীনের এক পাঁশে মাঞ্ধিতে বসিয়াছিল 
-_কি কাজে যেন বউয়ের ঘরের দ্বিকে আসিয়াছে-_-বউয়ের 
কাছে তখন কেউ ছিল না। সেদিকে নজর পড়িতেই 
লৌদামিণী দেখিল- নূতন বউ তাহাকে হাতছানি দিয়! 
ডাকিতেছে। সৌদামিনী আগাইয়! গেলে বলিল-_হৃষি বুঝি 
এ বাড়ীর ঝি। দেখ আঁমার একট 1 কান করে দিতে হুবে। 
আমার এ জুতোজোড়াটী ঘছি জল দিয়ে ধুয়ে পরিফার করে 
দিতে পার--কাল কাদায় পড়ে দ্রামী জুতোজোড়া একে- 
বারে বি হয়ে গেছে। তসৌদামিনী কোন জবাব না 
দরিয়া! ফিরিয়া যাইতেছিল-_নুতন বউ পুনরায় ভাঁকিয়া! বলিল 
- শোন, রাগ করলে? কেন, আমাদের বাড়ীতে তো ঝি 
চাকরে এমনি সব কাজ করে থাকে । সৌদামিনী আর ধাড়াইল 


“না । পুনরায় বাঁসনে হাত দিরা লে বার বার করিয়া কাদির] 


ফেলিল। লকলের অলক্ষ্যে হাত ধুইয়| নিজের বাড়ী চলিয়া 
আসিল । রাজে নুধীরের ম! ভাহাকে আহারের জভ ভাকির়। 
পাঠাইলেন--(কিদ্ত সে শরীর খারাপ করিয়াছে বলিয়! গেল 


ভাত 








শা 


নাঁ_লেই যে নুষীরদের বাড়ী হইতে আসিয়া শুইয়। 
পড়িয়াছিল আর উঠিল না, সার] রাঁজির ভিতরে জলটুকু স্পর্শ 
করিল না । 
৫ 

সৌদামিনীর দিন আর কাটতে চাছে না। সংসার 
তাহার মিকডে একেবারে. নিরর্থক হুইয়! গিয়াছে__ এখানে 
সে এতটুহ আনন্দ খুজিয়। পাইতেছে না । এ আীবনে তাঁহার 
মূল্য কি? কি হুইবে এমনি করিয়] বাচিয়! থাকিয়া। 

একবার পৌদামিনীর মাসির খুব হর হইল। কয়েক 
দিন ধরিয়া সুধীর তাহাকে দেখিবার জন্ভ আসিতে লাগিল। 
হাত দেখিয়া, বুক দেখিয়। ইনজেকৃশান দিতে প্রতিবারেই 
স্ুধীরের প্রায় ঘণ্টাখানেক করিয়! সময় লাগিত। সৌদামিনী 
মহা উৎসাঞ্থে ইনজেকৃশানের অন জল গরম করিয়া! দিত, 
হাত ধুইবার জল দিত-_পথ্যাপথ্যের কথ। ভ্িজাস! করিত। 
কয়েকদিনের মধ্যে তাহার মাসি ভাল হ্ইয়] উঠিল । সুধীরের 
আর আপিবার প্রয়োজন নাই-__সৌদামিনীর দিন আবার 
আগের মত বিদ্বাদ হইম্ব। গেল। হঠাৎ কোন কোন সময় 
তাছার অজ্ঞাতে মনে হুইত-_এত তাড়াতাড়ি তাছ্ছার মাঁসি 
ভাল হ্ইয়] উঠিল কেন? 


কয়েক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এক ছবুদ্ধি আসিল 
পসৌদামিনীর মাথায়। কাণ্থিক মাসের দিনে সে প্রত্যহ 
তিন-চার বার করিয়া] ম্বান করিতে লাগিল-_রাজে 
অনেকক্ষণ বরিয়! হিমের ভিতরে পাট পাঁতিয়া শুইয়] থাকিত। 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে কয়েক দিন অল্প অলপ বৃষ্টি 
হইতেছিল-__সমস্বট| বৃষ্টি তাহার মাথার উপর দিয়! গেল। 
কয়েক দিনের মধ্যেই ইহার ফল ফলিল। সৌদামিনীর 
বুকে পিঠে বেদনা হুইয়। ঘর হুইল। ন্ুধীর তাহার বুক 
পরীক্ষা করিয়া বলিল__“প্রুরিদিপ। খুব খারাপ অনুখ। 
কয়েক দিন ধরিয়া! অসহা বুকের বেদনার সঙ্গে ঘর 
চলিতে লাগিল। ধীর রোজ ছুই বেল! করিয়। আসে-_.ছা!ত 
দেখে, বুক পরীক্ষ। করে, ইনজেক্শান দেয়। দিন পনর পরে 
সৌদামিনী অনেকটা সারিয়! উঠিল বটে, কিন্ত একেবারে 
ভাল হইল না। মাঝে মাঝে নিশ্বাস লইতে তাহার বুকের 
ভিতরে বেদনা! করিত । সুখীর তাহাকে খাইবার জত একটা 
পেটেন্ট ওষধ দিয়াছিল। ওধধ কিন্তু সৌদামিনী খাইত না: 
সফলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়! ঢালিয়! ফেলিয়। 
দিত। সে ভাবিত কি হইবে ধাচিয়া__-এ জীবন কোন্‌ কাজে 
লাগিবে? কোন রকমে প্রতিদিন দান আহার করা-_ 
নিষ্বের জন সামান যা কিছু কাঞ্জ কর], প্রতিদিন এই এক- 
ঘেয়েমি কা ছাড়! সংসারে তাহার আর কিই ব। করিবার 
আছে? ইহার অভ তাহাকে এমনি ফরিয়াই বফিত জীবনের 
বোঝা! বহন করিয়া খেড়াইতে হইবে 1.০ 


বাসি ফুল 





৪৩৫ 


মাস ছই এমনি চলিবার পর পূনরায় সুখীর এক দিন 
তাহার বু পরীক্ষা করিয়! রীতিমত চঞ্চল হৃইয়া। উঠিল। 
রাগ করিয়া বলিল__এত দিন করছিলে কি--এক বার এনে 
আমাকে দেখাতে পার নাই ! 

নুধীরের ম! নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন-_-সৌদামিনী চলিয়] 
গেলে বলিলেন__কেমন দেখলি সুধীর? সুধীর চিন্তিত মুখে 
বলিল-_আমার ত মনে হয়__শক্ত অন্ুখ, বাচা কঠিন । 

_তাইতে। বাবা, মেয়েট! কি শেষে এমনি করে মার! 
পড়বে ?.*, 

মাসখানেক পরে, সৌদামিনী একদিন শুনিতে পাইল-_ 
সুবীর চাঙ্রী লইয়া কলিকাতায় যাইতেছে। ইহার দিন 
তিনেক পরে সত্য সত্যই সুবীর তাহার ডিস্পেন্সারী বন্ধ 
করিয়। বিছান। বাক্স লইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়! 
গেল। 


সৌদামিনীর আর কোন আশা নাই-_-আকাঁঙ্ষা নাই।' 
এবার মরিতে পারিলেই হুয়। সে বারে বারে মনে মনে 
শিজের ম্বহ্যকামনা করিতে লাগিল। তাহাদের গ্রাম 
হুইতে মাইলখানেক দুরে পঞ্চাননতলা-_-পঞ্চাননতলার শিব 
ঠাহর জাগ্রত দেবতা__যে যা কামনা! করিয়া পৃ দেয় 
তাই ফলে। দেদিন সুধীরের ম! বলিলেন__কাল পঞ্চানন- 
তলায় পুজো! দিতে যাঁর সহ-তোর হয়ে পুজে| দিয়ে 
আসব--যাঁতে ভাল হয়ে উঠিস। 

__ভাল আর আমি হতে চাই মে বুড়ীম।--ঠাকুরের কাছে 
সে প্রার্থনা আপনি করবেন না। তবে যদি পথজন্মে মানুষ 
ছই_ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবেন এমন কপাল করে 
যেন আর ন|! আসি। বণ্দতে বলিতে সৌদামিনী ঝর ঝর 
ক'রয়] কাদিয়! ফেলিল।*** 

ধীরে ধীরে জন্ুখ মারাত্মক হুইয়] &াঁড়াইল। রাতে দুম হয় 
মা-_ প্রথম দিকে একটু তন্্রার মত হয_ সারাটা! রাহি ছাগিয়! 
কাটে। তাক্ধার ঘরের পশ্চিমের জানালা খুলিয়া! দিয়! সে 
একদুষ্ঠে আকাশের পানে তাকাইয়] থাকে ।*** 

সেদিন বিকাল হইতেই শ্রাবণের ধারা অঝোরে ঝরিয়! 
পড়িতেছিল। সন্ধা হইতে ন| হইতেই [ঝি ঝি পোকার 
একটান| ঝি ঝি শব একেবারে যেন কানের তিতরে আসিয়! 
বিধিতেছিল । সৌদ্বামিনীর বাড়ীর পাশের মর] গাঙে 
বানের জল আলিয়াছে-__সেখান হইতে অসংখ্য কোল! ব্যাঙ্ডের 
ডাক কানে ভাসির। আসিতেছে । সন্ধ্যাবেল! বিছানার শুই] 
সে যন্ত্রণায় ছটফট ফরিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পরে জতিকণ্ডে 
বিছানার নীচে হাতড়াইয়া কি যেন বাছির করিল, তারপর 
শিয়রের বাঁতিটি একটু উতদ্ধাইয়] দির! সেই চুরি-করিয়া! জান! 
নুরীরের ফট্টোথাঁনার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিল। 
পরে ছবিখানি বুকের কাপড়ের ভাজের ভিতরে রাখিয়া 








৪৩৩ প্রবাসী ১৬৫৬ 





২ া৯পাস্পিিনপস্পর পরপর পাজপর পরস্পর সরল, 


দিয়] চোখ বুজিঘ্া চুপ করিয়! পড়িয়া! রছিল। শেবরাঘ্রির দিকে 
অবস্থ| তাহার অত্যন্ত সম্ঘটাপন্র হইয়া উঠিল। কয়েক বার 
বিছামায় এপাশ-ওপাশ করিল, ভয় পাইয়! কাহাকে যেন 
ভাকিতে চাছিল, কিন্ত কথ! ফুটিল ন1-**কর়েক মুহুর্তের 





মধ্যেই তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া চিরদিনের মত একেবারে বদ্ধ 
হুইয়! গেল । রাজি তখন একেবারে শেষ হুইয়! আঙিয়াছে-_. 
পশ্চিম আকাশে শুকতারাটি তখনও ঘ্বল ছল করিয়! 
জ্বলিতেছিল । 


সোমনাথ মন্দির দর্শনে 
ভ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


[ সম্ভবতঃ ৩০৩ গ্রষটপূর্কাঝে চগ্গুপ্তের সভার গ্রীক রাজদৃত 
মেগাঞ্থিনিস্‌ প্রসিদ্ধ সৌষনাঁথ মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন ] 


দেউলকি? নানাএবিন্ময়! 

আবির্ভাব সুঙ্দরের, 

নরের এ হাতে গড়] নর। 
তু হচ্দিরের শ্রেনী 

যিশিয়াছে আকাশের নঃলে, 
সুমাকে আনন্দ করি 

পাধাণেতে একি রূপ দিলে? 
স্বরগের শিল্পী হে! 

রেখে গেছে তার পরিচয়। 

৫ 

চুড়াগুলি সব স্বর্ণময়, 
ন্বর্-পশম উর্ধে, 

“ক্বেসন” কি করেছে সঞ্চয়? 
সঙ্গীত অস্রতপূর্বব 

সবাজন্দী, গম্ভীর, মহ্থান্‌, 
পাষ'ণ ভিতরে যেন, 

“অফ্রিউস্‌" গারছতেছে গান 
অনন্ত অন্বরে উঠি 

স্বর্গ মর্থো করে সমহ্বয়। 

৩ 

বাত ভক্ত পুজাতীর দল-_ 
বিবিধ নৈবেস্ত বছি* 

অবিশ্রান্ত করে চলাচল। 
বিনীত বিচিজ্-বেশ 

বর্ণের কি সমারোহ তায়, 
পুণ্য গন্ধ পরিবেশে 

যায সংসার তুলে ঘায়, 
আছেন যে ভগবান 

মনে আর থাকে না সংশয়। 


দেবতা কি করে হুেথ| বাস? 
জানি নাকো দেখে কিন্ত 

জাগে বুকে বিপুল উল্লাস। 
হিন্দুর এ প্রাণকেন্জে 

পাওয়া যায় জীবনের দাড়া; 
সুদুর যুগের গন্ধ 

সুপ্রাচীন সাধনার ধারা, 
ছেথ। আমি প্রজ্ঞানের 

সর্ববালীণ হেরি অভ্থুদয়। 


ক 


্ঠাম পেশল দৌবারিক 
যেন শত “হাকু্লিস” 

দাঁড়ায়ে রয়েছে নিনিমিখ। 
বিরাট তোরণঘার 

নুবিশাল হন্দর কবাট 
ভিতরেতে অকুরস্ক 

অপাধিব আনন্দের হাট। 
ধ্যানমগ্ন যোরীজন 

প্রেমানন্দে পূর্ণ হয়ে রয়। 


ঙ 

এ যে দেশ-জাতির গৌরব | 
সাধু, যাত্রী, পর্ধযটক 

সবাকার চিভ নেআোৎসব । 
এ মা] বৈরাগ্য-ক্ষে জে 

বিশ্ময়েতে হুয়ে যাই মৃক, 
বর্ণের অস্বত-সন্তরে 

অপাংক্কেয আমি জাগস্ভক-_ 
তবু অবনত শিরে 

দেবতার গেয়ে যাই জয়। 


বিশ্বের খাগ্য-সঙ্কট 
শ্রীসারথিনাথ শেঠ, এম্‌-এ 


মুক্ষোভর বিশ্বে আব্গ যে সমন্ডাগুলি পৃথিবীব্যাগী আলোড়ন 
এনেছে, তার মধ বোধ হয় খাদ্য-সঙ্কটি সমস্ত অন্ততম। 
এই সমন্তার সমাধানের জৃন্ত বহু গবেষক, রাষ& নেতা, 
চিন্তানায়ক নানাভাবে বিভিন্ন দ্বেশ থেকে আতন্বর্জাতিক 
সন্মেলনে প্রতি বংসর সমবেত হন এবং পৃথিবীর ছোট ও বড় 
রা&গুলর সহযোগিতায় কি ভাবে এর সমাধান কর! 
যাঁ় সে বিষয়ে বহু পথ! নির্ধারণ করেন। ১৯৪৬ সালে ২র| 
এপ্রিল ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বিশ্বের খান্-পরিস্থিতির বিষয় একটি 
মন্তব্যলিপি প্রকাশ করেন। তা থেকে জবান! যায়-- ইউরোপ 
মহাদেশের উৎপারধধিত গম-শন্তাপির পরিমাণ ১৯৪৫ সালেক 
হ্মস্কে মা ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন ছিল, কি্তু পূর্ববব্ডাী বংসরে 
অর্থাং ১৯৪৪ সালে এর পরিমাণ ৪8 কোটি ৬০ জক্ষ টন এবং 
যুদ্ধের পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টন পাওয়! 
যেত। অবশ্থ কশিয়ার ছিপাব এতে দেওয়] হয় নি। ১৯৪৫-৪৬ 
সালে হ্মন্তে ইউপোপের উৎপাদিত শল্তাদির অতিরিক্ত 
চাহিদার পরিমাণ ১৫৬ লক্ষ টনছিল। যুদ্ধের পূর্বে মাএ 
৩'৭ লক্ষ টন ছিল। ভারতবর্ষ, চীন, ফ্রান্স, উভ্ভর-আঙিকা, 
দক্ষিণ-নফ্রিকা এবং আরও অন্তান্ত দেশের যুদ্ধের পূর্বে 
চাহিদার পথিমাঁণ মাআ ২৪ লক্ষ টন ছিল, কিন্তু ত বেড়ে 
গিয়ে ১০৭ লক্ষ টনে দীড়ায়। 

ব্রহ্ম ও জাম প্রধান ছটি চাঁউল রপ্তাণীকারী দেশে ১৯৪৬ 
সালের উৎপাদন মান ৪'৯ লক্ষ টনে দীড়ায়, সেখানে যুদ্ধের 
পুর্বে উৎপাদনের পরিমাণ খ্বভাবতঃ ৮'৪ লক্ষ টন পাওয়া 
যেত। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু ক্যালোরীর পরিমাণ এই 
প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার । নিয়-তালিকায় তা প্রদর্শিত হ'ল। 


সমগ্র লোকসংখ্যায় জন্তু যুদ্ধের পরে 
১৯৪৫ সালের মাথাপিক্কু শতকর] পরি- 
ক্যালোনীর হিসাব ' বর্তনের হার 
যুক্তরাঃ ৩১১৫০ ১০২ 
কানাড। ৩,০০০ ১০০ 
অগ্রেলিয়া ২,৯০০ ৯৭ 
ডেনমার্ক, সুইডেন ২১৮৫০।২,৯০০ ৯০1৯৫ 
যুক্তরাজ্য ২,৮৫০, ৯৫ 
ফাস, বেলদ্ধিয়াম, 
হ্ল্যা্, নরওয়ে ২১৩০০২৯১৫০০ ৭৫1৮৫ 
শ্রীস, যুগোষ্সা তিয়া, 
চেকোঙ্গ্োভাকিয়া, ইটালী ১,৮০০1২,২০০ ৭01৭৫ 
জাপানী, অদ্রি়া ১,৬০০।১,৮০০ ৫০1৬০ 
ভারতবর্ষ, চীন ও অভ 
অঙ্ুন্নত দেশগুলি ১,৫০০।২,০০০ 


কোনও ফোনও স্থানে ৫০০ 


এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর-আমেরিকায় 
উৎপাদিত খাঁঞ্জশগঞ্ের ক্যালোনীর পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ববাপেক্ষা 
শতকরা ৩০ স্ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ-আমেব্রিকায় শতকর। 
১৭ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয়। কিন্তু পরাঞ্ধিত জ্বাতিসবূহের মধ্যে 
জার্মানীতে তা কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। তারতবর্ষে 





যবদ্বীপের একজন চাষী তাঁর পুকুরের মাছগুলিকে খাবার দিতেছে 


জনসাধারণের ভাগ্যে যে পরিমাণ খাত জোটে তা অল্পমা্ 
কমে গেলেই ছুতিক্ষ দেখা দেয়। টীনদেশেও এই খান্াঁতাব 
স্থায়ীরূপে বিদ্যমান আছে এবং সময়ে সময়ে ত। হুতিক্ষের 
আকার ধারণ করে। জাপানে যুদ্ধের পুর্বে পাশ্চাত্যের উন্নত 
জাতিসমূ্ের পর্ধ্যাণ্ড পরিষাঁণ খাদ্য জোটে দি। 

খাদ্যাভাবের দরুন যে ভীষণ অবস্থায় আমরা পড়েছি তার 
বেশীর ভাগ অঞ্চলে প্রায়ই ছতিক্ষ ব! অভাব বুদ্ধের পূর্বেও 


যবদ*পের একট ব₹ষধক পরিবার 


ছিল। যুদ্ধের সময় যুক্তরা&, খেট বুটেন ও কানাভার চেয় 
সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড সংগঠিত হুয়। তার দ্বার। সঘণ্ঠার সমাধান 
বিশেষ কিছুই হুয়শি। ১৯৪৩ সালে তার্ছিনিয়! প্রদেশের 
হট শ্্রীংসে সম্মিলিত জাতিপুপ্জের তরফ থেকে খাদ্য-ক্কষি- 
বিষয়ক সম্মেলন আহুত হুয় এবং সেখানে প্রচারিত হয় যে, 
সকলের প্রয়োজনীয় আহারের সংস্থান করতে গলে সমগ্র 
পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক সমস্ত! সমাধানের চেষ্রা 
হওয়া! উচিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য এবং কৃষি প্রতি- 
ষ্ঠানের প্রথম অবিবেশন হয় কানাডার কৃইবেক্‌ শহরে ১৯৪৫ 
সালে ১৬ই অক্টোবর থেকে ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত । সভাপতি 
মিঃ লিষ্টার বি. পিয়ারসন ( ওয়াশিংটনস্থ কানাডার মন্ত্রী) 
বিশ্বের সকল জাতির সতর্ক হওয়ায় কথা ঘোষণ করেন। এই 
জাতিপুঞ্ের প্রতিধানের প্রতি সকল রাগ্রের সম্পূর্ণ সহ্‌- 
যোগিতাই হবে "বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব বিদুরণেরর অঞ্ুতম 
পন্থা । ১৯৪৬ সালের ২০শে মে থেকে ২৭শে মে তারিখ পর্য্যন্ত 
ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্্রের ক্কষিসচিব মিঃ ক্লিটন এগারসনের 
সভাপতিত্বে আর একটি জরুরী অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। তদ্দার! খাগ্ড-কঘি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্খাধ)ক্ষ সার 
জন্‌ বর়েড অরকে ভারাপণ কর] হুয় যাতে সই স্থায়ীভাবে 
বিশ্বের খাদ্যসমন্ডা সমাধানের জব বিশেষজ্ঞদের এক পরামর্শ 





১৩৬৫৬ 
সমিতি গঠন কর! যায় এবং সমগ্র খাদ্যান্তাব- 
পীড়িত অঞ্চলে অভাভ পধ্যাপ্ত উৎপাঁদন- 
কারী ঘেশগুলি থেকে খাদ্যের আমদানীর 
ব্যবস্থা! করার চে&। হুয়। 


১৯৪৬ সালে খরা সেপ্টেত্বর থেকে ১৩ই 
সেপ্টেপ্বর পর্যন্ত কোপেনফেগেনে দ্বিতীয় 
অধিবেশনের সময় খাদ্য ও ক্ৃষিপ্রতিষ্ঠানের 
কর্ধাধ্যক্ষ জানান যে, কোনও দিনই পৃথিবীতে 
যথেঞ্$ খাদ্যের সংস্থান ছিল না। যুদ্ধের পূর্বে 
দ্রশ কোটি লোকের মাথাপিছু ২১২৫০ ক্যালোরা 
পরিমাণ খাদ্যও ভুটত শ1। অথচ ব্রিটেনের 
বর্থমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও মাথাপিচ্ছু ২,৭৫০ 
কালোরীর ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করতে পেরেছেন। 
পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকর] ৯০ জন যে সম্ভরটি 
দেশে বাস করে সেগুলির বিষয় আলোচনা 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদ্দ ১৯৬০ সালের 
লোকসংখা। বর্তমান সময় থেকে শতকরা ২৫ 
ভাগ বৃদ্ধি পায় তবে আমাদের বাচবার জন্য 
অন্ততঃ আট রকম নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদোর 
শতকরা উৎপাদন -ৃদ্ধি নিয়লিখিতন্ধপ হওয়! 
চ1ই-_ 








শতকর! পরিমাণ 


খাদ্যশন্তাদি হ১ 
কদ্দমুলাদি ৭ 
চিনি ১৭ 
স্বেছুপদার্থ জাতীয় ৩৪ 
ভাল ৮০ 
কল ও তনি-তরকারি ১৬৩ 
জানিষা্ধি ৪৬ 
ছ্ধ ১০০ 


তিনি আরও বলেন বে, যুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক 
লোকের প্রয়োজনমত খাদ্যের সংস্থান ছিল না। শিশুদের 
শরীর পোষণ উপযোগী ব। শরীরকে স্বাভাবিক কর্ধঠ রাখবার 
জভ যে পরিষাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা! জংগ্রহ করতে পারা 
যেত না; ১৯৪৬ সালের হ্মন্তকালে যে বংসর শেষ হয়েছে 
সেই সময় খাদ)শগাদির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটি 
উন, কিন্ত যুদ্ধের পুর্বে প্রতি বংসর ৪১ কোটী উন পাওয়া 
যেত। সেই বংসর খাদ্যের অন্ত প্রয়োজন ছিল ৩৫'৫ কোট 
উন। ১৯৪৭ সালে হ্যেন্তে যে বংসর শেষ হয়েছে সেই বংসরে 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোষ্ট টন, ত| সমগ্র পৃথিবীর 
চাহ্দার চেয়ে শতকর] ১২৪ ভাগ কম। 


১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে উৎপন্ন চাউল বন্টনেন্র বিবণ 


ভান 


হয়া জাছুয়ামী (১৯৪৭ সালে) ওয়াশিংটনে আত্তঙ্ঞাতিক 
জরুী খাও-সভার় খোষণ! ফর] হয়। তাতে প্রকাশ-- 


ভারতবর্ষ ৪'১ লক্ষ টন 
চীন ২৪৫ * রি 

মালয় ২২৫ ॥ রঃ 

সিংহল ২০০ » রঃ 

প্রশান্ত মহাঁলাগরীয় অঞল, 

মধ্যপ্রাচ্য ও ওয়ে& ইত্ডজি *৫৮৭ ৮ রি 

কোরিয়া | ৭৫2 ৫ 


ঠা 


দক্ষিণ-আফ্রিকা! *০৭ » রি 

এই সত বিশেষ করে জানান যে, পৃথিবীতে যে কয়েকট 
জাতি শুধুমাত্র চাউলের দ্বারা জীবনধারণ করে, তাদের 
চাহ্দদার জন্ত যথেষ্ট পরিমাণ 
চাউল নেই, কেননা মাত্র 
১৬৮২৬ লক্ষ টন চাউল বন্টনের 
জন সংগ্রহ করা যেতে পারে, 
কিন্ধ সমগ্র দেশগুলির প্রয়োজন 
মিটাতে এর দ্বিগণ পরিমাণ শন্ত 
সরবরাহ হুওয়] দরকার । 

১৯৪৭ সালে ৯ই জুলাই থেকে 
১৩ই জুলাই পর্যন্ত প্যারিসে এক 
আন্তর্জাতিক খাঁশস্ত সম্মিলনে 
সভার কর্্সচিব ডঃ কিটজেরান্ড 
বিশেষভাবে বলেন, ১৯৪৭-৪৮ 
সালের হিসাবে মোটামু$ দেখা 
যাচ্ছে__অতাঁব রয়েছে মোট ১ 
কোটি ৮০ লক্ষ টন পরিমাণ, 
শন্তাদির অতিরিক্ত চাহ্দার 
পরিমাণ ৫ কোটি টন, কিন্তু 
পাবার সন্ভাবনা মা ৩ কোট 
২০ লক্ষ টন ছিল অর্থাং অভাবের 
পরিমাণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন। 


এর পর ১৯৪৭ সালে ২৫শে জাঁগঞ্জ থেকে ১২ই সেপ্টেখ্বর 
পর্ধযস্ত ডঃ এফ, টি. ওয়াহুলেনের ( স্ুইটজ্যারল্যাড) অধি- 
নায়কত্বে জেনেভাতে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনে 
প্রায় ৩৯ট জাতির প্রতিনিধি যোগদান করেন। খা ও ক্কষি 
প্রতিষ্ঠানের কর্শাব্যক্ষ সর জন্‌ বয়েড অর্‌ সকলকে সতর্ক করে 
ধঘলেন- পর বংসর শীত ও বসস্তের মধ্যে ইউরোপে লক্ষ লক্ষ 
লোককে অনাহারে কাটাতে হবে। এঁশিরাত্র জনসংখ্যার 
অধিকাংশকে খান্ডাভাবের মধ্যে কাটাতে হয় এবং এই 
অবস্থার পরিবর্ডনের কোন লক্ষণ দেখা যায় মাই। অতিরিক্ত 
খাদ্য উৎপাদমের আয়োঞ্জন না করতে পারলে তৃতীয় বিশ্ব- 
সুদ্ধের সভাবনাতেই খাভাতাবের হাহাকার পড়ে যাবে। 


বিশ্বের খান্য-স্ষট 


৪৬৯ 


১৯৪৮ পালের ১৫ই নবেদ্বর থেফে ১৯শে নবেস্বর পর্যযত 
এই সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে নুতন কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ নরিস্‌ ই. 
ডড. বলেন যে, ১৯৪৮ সালে যদিও উৎপাদিত শল্তাদির ফলে 
পৃথিবীর খাডসঙ্কটের . পরিমাণ লাঘব হয়েছে, তথাপি আমর! 
এখনও সঙ্কট কাটয়ে উঠতে পারি নি, কেবগমাআ উত্ভপ-আমে- 
বিকার উৎপাঁদনের উপর নির্ভর করলে এমন এক পরিস্থিতির 
উত্তব হতে পারে যার ফলে সমগ্র পৃথিবী বিপপ্র হবে। যুগের 
পূর্বের তুলনায় বর্তধানে পৃথিবীর খাদযশগ্ডের মাট চাহিদার 
মাও ১৯ অংশ উৎপাদত হচ্ছে এবং পর্যাপ্ত উৎপাদনের (দশ 
থেকে অতাবগ্রস্ত দেশে রপ্তানীর পরিমাণ মাত & অংশে 
ফ্াড়িয়েছে। মিঃ ডড. জোর দিয়ে বলেন, পুনর্ধসতির চেষ্টা 
কিরদংশে সাফল্য লাভ করলেও যুদ্ধের পূর্বের ভায় খান্ধ- 





লাঙ্গল দ্বারা ধানজমি কর্ধণরত একজন চীন] চাধী। এই সমস্ত ধানগাছ 
সংক্রামক ব্যাধির বীক্জাণুবাহী৷ একরকম কাটে পরিপূর্ণ থাকে 


শন্ত উৎপাদিত হলেও ত] প্রয়োজনের পক্ষে অপর্ধ্যাপ্ত হবে। 
বিশেষতঃ আমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে প্রতিদিন 
৫৫ হাজার নূতন মুখে জর জোগাবার প্রয়োজন, কিন্ত তার 
ফোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। যুদ্ধজনিত লোকক্ষয় পত্বেও গত দশ 
বংসরেই পৃথিবীর লোক সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি বেড়েছে। 


১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে এশিয়া ও প্রাচ্য দেশসমূছে 
এ বিষয়ে গভীরতর আলোচনার জ্ স্থানে স্থানে কতকগুজি 


সভার অধিবেশন হুয়। এর মধ্যে ব্যাঙ্চকে আন্তর্জাতিক চাউল 


কমিশনে, ব্রন্ষ, সিংহল, কিউবা, ইকোয়েভর, ঈজিপট, ক্রাজ, 
ভারতবর্ষ, ইটালী, মেক্সিকো, হল্যাও, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, 
সাম, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাঁ প্রভৃতি ১৫টি দেশের প্রতিনিধি 


_ ঘোগজাঁন করেন। এই সকল অধিবেশনে চাউলের উৎপাদন, 
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চীন! কৃষকের! প্রকাও প্রকাণ্ড টুণী মাথায় পরিয়! জল| জমি হইতে 


ধানের চার! তুলিয়! আট বাঁধিতেছে 


লংরক্ষণ, বন্টন আছার ভক্ষণ সন্বদ্ধে সম্মিলিত তাবে কার্ধ্যের 
প্রয়োজ্ধনীয়ত] নির্ধারণ কর! হুয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
ষেতে পারে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের খান্ ও কৃষিবিষয়ক প্রচার- 
পঞ্জে বল! আছে, যুদ্ধো ভর বিশ্বে প্রায় চাঁর বংসর ধরে পৃথিবীর 
অর্ধেক লোকের নিতা প্রয়োজনীয় খাগ্তশস্তের অভাব রয়েছে 
এবং কোট কোটি লোক, বিশেষতঃ চাউলভোী জমগণ 
প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। 

১৯৪৯ সালের ২৪শে মার্চ পিঙ্গাপুরে ভারত ও প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় মতস্ভচাষের গবেষণ| সম্মেলনে কণ্দাধাক্ষ মরিস্‌ ই, 
ডড. জানান যে, সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ মধস্ত পাওয়া যেতে 
পারে তা সংগ্রহ করবার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত কর] হয় নি 
অথচ এই মংস্ত থেকে বহুল পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব 
মোচন হতে পারে। 

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে খাদ্যাভাব দেখা যাচ্ছে তার 
জন্ত চাই পৃথিবীব্যাপী এক শি্ধি& নীতি জন্ুসরণ। ১৯৪৮ 
সালের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠ'নের প্রকাশিত বিবরণে আমর! 
জানতে পারি যে, পৃথিবীর অন্থত্ত দেশপমূছ্ের জ্ড বর্তমান 
উৎপাদন প্রচেষ্টা যথেষ্ট হয় নি। প্রাচ্যে পৃথিবীর ই 
অংশে সমগ্র লোকসংখ্যার অর্ধেক প্রায়ই অনাহারে থাকে। 
একথা ঠিক যে, এই অঞ্লের কথিত জমি লোকসংখ্যার 
ছুলনায় কম হলেও এগুলিকে যতদুর সম্ভব নিজন্ব উৎপাদনের 
উপর নির্ভর করতে হবে । আম্দানী দ্বার! চীন এবং তাঁরত- 
বর্ষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের কিয়দংশ মাহ পুরণ করা যায়। ত্রন্ধ, 
চীন, ইন্দো-চীন এবং ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পূর্ববাপেক্ষ] বেশ 
গম উৎপন্ন হলেও ধান উৎপাদন সে পরিমাণে স্বদ্ধি পায় 


১৩৫৩ 
মাই । তবে জাশার কথা এই যে, 
ব্রচ্ম ও ্টামে ধানচাষ বৃদ্ধির ব্যাবস্থ] 
করা যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
ব্রহ্ষদেশে চাউল উৎপাদনের 
পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টন ছিল, যুগ্ছের 
পুর্বে সাধারণতঃ ৭০ লক্ষ টন 
পাওয়া] যেত। ব্রচ্ষদেশে চাউলের 
চাহিদা! বৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তাশীর 
পরমাণ যুদ্ধের সময়কার তুল- 
নায় শতকর] ভাগই 
আছে । শ্তামেন অবস্থ। ব্রহ্মদেশের 
মত। তখে ১৯৪৮-৪৯ সালে 
আশ] কর] যায়, রপ্তানীর পরিমাণ 
দশ লক্ষ টন হতে পার্ে। ইন্দো- 
চীনে রাজনৈতিক বিশ্বত্খল'র 
দরুন আজও রপ্তানী হওয়ার মত 
শস্যাদি পাওয়। যাচ্ছে না। 
ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পুর্ব্বের 
তুলনায় শতকর! ৭০৮০ ভাগ আজও স্থাঁদীয় চাহিদার জন 
মন্তুত থাকে । ১৯৪৭-৪৮ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চা্টল 
আমদানী সমেত স্থানীয় উৎপাদন ম্বার! সরবরাহ স্বাভাবিক 
স্তরে ছিল। 

এ থেকে বোঝ! যায় পাট প্রধান চাউল রপ্তাশীকারী 
দেশে কৃষিসমন্ার সমাধান কিছু কিছু হলেও রপ্তাীর জ 
আশাঙ্গুরূপ খান্ডশন্ত উৎপাদন হচ্ছে না। চাউল আ'মদানীকারী 
দেশগুলির মধ্যে সিংহ ও মালয়ের কথ! আপোচনা কর! 
যেতে পারে। যুদ্ধের পুর্ধ্বে পিংহলে মোট চাহিদার শতকণা 
৭০ ভাগ চাউল আমদানী হ'ত । যুদ্ধের সময় ও পরে চাউল 
আমদানীর পরিবর্তে সিংহলে গমের প্রচলন হয়। প্রাচ্যের 
অভাঞ্ড স্থানের চায়, এখানেও মুল খাদ্যশস্তাদি, তরিতরকারা 
এবং কলমূলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি লাভ করেছে। মালয়ে মোট 
প্রয়োজনীয় চাউলের প্রায় শতকর| ৬০ ভাগ বাইরে থেকে 
আমদানী হু'ত। কিন্তু যুদ্ধের পরে গমের প্রচলন বেশী হয়েছে। 

যুক্তরাধ, কানাডা, অগ্্রেলিয়া এবং নিউজিল)ও প্রভৃতি 
চারিটি প্রধান গষরপ্তানীকারী! দেশের ক্কষিসমন্ত! বিপরীত 
ধরণের । সেখানে যাতে দেশের আত্যন্তরীপ প্রয়োজন ও 
রপ্তানীর প্রয়োজন অপেক্ষা উৎপাদন অত্যধিক না হয়ে পড়ে, 
তঙ্জত কৃষিজীবিগণ ৬ গবর্ণমেন্ট সচে& থাকেন। বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অবলম্বন ব্যাপারে খুব তৎপর হলেও অনুকূল অবস্থায় 
তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্ত 
আফ্রিকা এবং লার্টন আমেরিক] প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলের 
একমান্্র সমস্ত নান। উপায়ে খা ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
ব্বদ্ধি কর । এ সমত্ত অঞ্চলে উন্নতির পথে অর্থ এবং উপযুক্ত 
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ভাগ্রে 


কৃষিবিদের অভাব বিশেষ অন্তরায়। 
অন্দিকে ইউরোপের একমাজ 
সমস্ত আগ্ঞ্জাতিক বাশিজেতর 
প্রসার । সেই সঙ্গে শিল্প ও 
শিক্গজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি 
দ্বারা খানসন্তার ও কাচামালের 
আদ্ছানপ্রদানও তার প্রয়োজন। 
যদ্দি ইউরোপের বৈদেশিক বাণিজ্য 
প্রসারলাভ না করে তবে সম্ভবতঃ 
অল্পমা্র খানমানের ঘার! কৃষি- 
বিষয়ক আত্মনির্ভরতার পথে সে 
চেষ্ঠা করতে পারে। মুখের 
বিষয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে পৃথিবীর 
মোট রপ্তানী খানের পরিমাণ 
হরে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন। গত 
বংসর ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষটন 
এবং তার পুর্বে ছিল ২ কোটি 
৯০ লক্ষ টন । ১৯৩০-৩১ সালের 
পর এ পর্রিমাণ রগ্ডাণী আর হুয় নাই। 
বল! বাল্য, বিশ্বের সর্ব খাস্ত-সন্কট বিষয়ে বথেঃ সাড়া 
পড়েছে। ভারতবর্ষে গত ১৯৪৩ সালের পর থেকে খা্ত- 
দ্রব্যাদি একটা বাধাধর] নিয়মে সরবরাহ, বণ্টন, ও চাহিদার 
জজ মজুত রাখা হচ্ছে। দেশবিভাগের পর অবস্ত এ সঙ্কটের 
মাজ। আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে বাৎসরিক প্রয়োঞ্জনীয় সকল 
প্রকার খান্তশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ £ 





টা 
সং 


খাভশস্ত ৬০০ লক্ষ টন 
ডাল ৭৫ ৭ 5 
স্েছ্পদা্থ ১৯৪5 
ফলমূল রর ৬৪ 59 
তরিতরকারী ৯০ ১, ৯ 
ছ্‌ধ ২৩০ 9 ১, 
আমিষ দ্রব্য এ ালিিনি 


হিসাব করে দেখা যায় যেটুকু শতকর! .বাঁাম দরকার, 
তা হচ্ছে 


খাশন্ত - ১০ ভাগ 
ডাল ২০ & 
স্নেহ্পদার্থ ২৫০ ৪" 
ফলমূল ১৫০ » 
 তরিতরকারী ১০০ & 
ছ্ধ ৩০০ 
আমিষ ৩০০ ৮ 


. এর সঙ্গে বুক্তরা&,কানাগ্1 এবং দক্ষিণ-জাফ্রিকার অবস্থার 
তুলনা! করা যেতে পারে-_-১৯৩৫-৩৯ সালের পর্যায় শতকর] 
৮ 


বিশ্বের খাদ্য-সক্কট 


৪৪১ 





চীনের খানক্ষেতের অভিমুখে চীন! পুরুষ এবং শিশুসন্তানসছু 


সাদ] কামিজ পর একজন শ্্রীলোক 
স্বদ্ধির পরিমাণ হুচ্ছে নিয়রাপ ঃ 


খাতশন্ত ১০৬ 
ফল ও তরকারী ১০৯ 
নেছ্পদার্থ ১২৩ 
চিনি - ১০৫ 


সাধারণতঃ নানাদেশে প্রতি একর জমিতে কি পরিমাণ 
খাদ্যশন্ত উৎপন্ন হয় নীচের তালিক। থেকে ত1 বোঝ যেতে 
পারে-- 


চাউল-_ ভাঙতবর্ষ ৬০০ পাঁউও 
চীন ১,৪০০ % 
যুক্তরাই ১,৪৫০ » 
মিশর ২১০০০ 
জাপান ২,৩০০ + 
ইটালী ৩,০০০ & 

গষ-__ ". ভারতবর্ষ ৮০০ পাঁউও 
জার্মানী ২,২০০ এ 
ইটালী ১,৩৫০ » 


ভারতে কৃষিপক্কতির পরিবর্তন আজ একান্ত প্রয়োন। 
পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে ক্ধি-বিজ্ঞানের জালোচনার কলে 
জান! গেছে উৎপাঁদনবৃদ্ধির জ্ নিয্লিখিত উপায়সমূহ অবলম্বিত 
হতে পারে-_ক্ষেএ সংরক্ষণ, 'বনলসম্পদ বৃদ্ধি, জলসেচ, উন্নততর 
বীষ্ঘ ও যন্ত্রাদি, জব এবং অন্জৈব সারের প্রয়োগ, গোষেযাছি 
পালনের. উন্নততর ব্যবস্থা এবং পরিবর্ধিত হারে খণদ্ানের 
জায়োজন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের কৃষিলমন্তার সমাধানের 
উপায়--যতদূর সম্ভব” উৎপাধন বৃদ্ধি করা, কারণ নূতন শিল্পের 


88২ 


প্রসার হলেও বহুলোকফের ভরণপোঁষণের পস্থ। কেবলমা্ 
কৃষিকার্্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ক্রমবর্ধমান কৃষিকার্ধ্যের 
দ্বার! তাঁদের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে । এটুকু জেনে রাখ! 
ঘ্বরকাঁর-__সমগ্র পৃথিবীর মধো শতকরা ৮১টি পরিবারের 
আয়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাঞ্ছে ১০ ডলারেরও কম এবং তাঁদের' 
মধ্যে আবার শতকর] ৫৩টি পরিবারের আয়ের পরিমাণ প্রতি 
সপ্তাহের চার ভ্ভলারেরও কম। কেবলমাআ আঁর্ডেপ্টিনা, 
অষ্রেলিয়া, কানাড1, গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিলযাও, দু ইটজারল্যাঁও 
এবং যুক্তরাঁ&, যেখানে মা মোট পৃথিবীর জনসংখ্যার শত- 
কর] ১০ ভাগের বাঁস সেখানে প্রতি সপ্তাছ্ছে আয়ের পরিমাণ 
২০ ডলার হওয়ার ফলে পৃথিব'র অঙ্থান্ত দেশসযুহে আয়ের 
পরিমাণ যথে& কম। যা হোঁক, ভারতবর্ষে আজ ক্কষি পুনর্গঠন 
ব্যাপারে বিশেষ সাঁড়! পড়েছে । বিগত মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী 
ফারুণ সঙ্কটের প্রভাব থেকে ভারতবর্ধ আজও সম্পূর্ণ মুক্ত 
হতে পারছে না। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ৮০ কোটি টাকার 
খাদ্যশন্ড বিদেশ থেকে আমদাশী করতে হয় । ১৯৪৬-৪৭ 
সাঁজে ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্ত আমদানী হয় অথচ 
ভারতবাস:দের মাথাপিছু দৈশিক খান আজও ১০ আঃ 
বা কোথাও কোথাও ৪ আউন্দের অধিক জোটে না। কিন্ত 
সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকর খাদ্য কমিষ্টর মতে খাদাশন্ত 
মাথাপিছু ১৪ আঃ না হলে শ্বান্থা অটুট রাখা যায় না। 
এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জ্বত আমাদের ক্কষিপণচিব একটি 
খাদ্যশস্ত কঠিটি গঠন করেন। এই ক'মটি কতকগুলি 
বিশেষ ব্যবপ্ধা অবলম্বনের জজ একটি জাতীয় খাদ্যনীতিবিষয়ক 
রিপোর্ট গবর্ণমে্টের নিকট দাখিল করেন। রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, ব্যাপক উদ্ছে্ঠ সাধনের উপায়-শ্বরূপ দেশে বহুমুখী 
জলশক্তির পরিকঞ্জন] চাই এবং বড় বড় বাঁধ-নির্ঘ্বাণ-কা্য পীর 
আরম কর! প্রয়োজন । বড় বাঁধের দ্বার] জলসেচের ব্যবস্থা! করা 





যাবে এবং বৎদরে মোট ১ কোটি টন উৎপানবৃদ্ধির আঁশ - 


করা যেতে পারে। তা ছাড়া সারপ্রয়ৌগ ও উৎকৃষ্ট*্র ব'জ 
বপন দ্বার পতিত জমিগুলিকে চ'ষবাসের উপযোগী কর। 
চাই। বিরাট পরিকল্পন' ধার! প্রীয় ৪০ লক্ষ টন 
শন্ত পাঁওয়| যাবে । আগামী পাঁচ বৎসরের হধ্যে বিছিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাঁজাগুলিতে যে থাঁদ্যনীতি অবলম্ষিত হবে 
তাঁর দ্বার] প্রায় ৩০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং পতিত 
জমিগুলির উর্ববরত! বৃদ্ধি দ্বার! বাঁকীট। পাওয়া! যাবে। কিন্ত 
ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরতার পথে আরও দ্রুতগতিতে চলতে 
পরে। তার জর্ড এই বৎসরে গত ১৯শেমাচ্চ তারিখে 
আমাদের ক্কষিসচিব একটি পরিকঞ্জনা ঘোষণা করেন। 
তিনি মনে করেন, ১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ধে খাদ্য- 
শন্ত আমদানী করা দরকার হবে না। প্রায় ৮ লক্ষ একর 
পতিত জমির উর্বরত] বৃদ্ধি করে নলকুপ প্রতি দ্বার! এবং 


প্রবালী 


পট তি শী পাসিপাসিপাসিপাস্িপানপাাস্েশপিশির পাশপাশি 


১৩৫৬ 














অপ্রয়োজনীয় শস্যাদি বপন বন্ধ করে আরও খাদ্যশসোর 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। যেখানে স্থায়ী জলসেচের ব্যবস্া আছে, 
সেখানে উন্নত বীজ, দৈব সার এবং ক্ৃজিম সারপ্রয়োগ দ্বারা! 
চাষবাস করা একান্ত দরকার হবে। কৃষিসচিব বলেছেন, 
যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা মনে করে আমাদের জখ্্সর হতে 
হবে। - 
এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, ১৯৪৮ সাঁলে মোট 
আমদানী খাদ্যেশস্যের পরিমাপ ছিল ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টন 
এবং এতে খরচ হয় ১৩০ কোটি টাক । এ সম্বন্ধে এ বংসরে 
প্রায় আটটি চুক্তিপত্র ভারতবর্ষ স্বাক্ষর করেছে__পাঁকিগ্বানের 
সহিত তিনটি, অষ্ট্রেলিয়া এবং আজেন্টিনার সঙ্গে ছটি, রাশিয়] 
ও যুগোশ্লেভিয়া প্রত্যেকের সহিত একটি । এই বৎসরে আম- 
দ্বানীর পরিমাণ মির্ধারিত হয়েছে মোট ৪০ লক্ষ টন: 


আমাদের স্বীকার করে নিতে হুবে যে, পৃথিবীর ক্রষিম় 
উন্নতিসাধনের একমাজ উপাঁয় হুচ্ছে আন্তর্জাতিক খাঁননীতির 
প্রচার । ১৯৪৭ সালে ৪ঠা থেকে ১১ই নবেশ্বর পর্য্যস্ত 
ওয়াশিংটনে বিশ্বের খাঁদ্ব-পরিষদে সাঁর জন বয়েড অর্‌ 
সফলকে সতর্ক করে বলেছিলেন__ এখনও যদি আমর] বিশ্বের 
খাভ-সক্ষটের সমাধান করতে না! পারি তা হলে ভবিষ্যতে 
মানব-জাতির অস্তিত্ব হয়ত লোপ পাঁবে। তিনি আরও জোর 
দিয়ে বলেন যে, যদ্দি পৃথিবীর সকল জাতি কৃষির উদ্নতির 
দিকে ঝৌকে এবং যুদ্ধের জন্ত যতট] উৎসাহ ও উত্তম দেখায় 
অন্ততঃ সেই পরিমাণে উৎসাহ ও উত্তম যদি খা উৎপাদনে 
প্রয়োগ করে তা হলে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রচুর খাত্- 
সম্ভার পাওয়া যাঁবে। ' বর্তমান অবস্থায় এইটুকু জেনে রাখ! 
দরকার যে, এখনও কয়েক বংসর ধরে আমাদের খাঁ্য- 
নিয়স্ত্রণ ব্যবস্থা চালাতে হবে । আরও একটা বিষে 
'অবছিত হওয়! খুবই দরকার। বিশ্বের কল্যাণের দ্বিকে 
লক্ষ্য রেখে, শা্ধির পথে চলতে হলে সৌতাগ্যবশতঃ যে 
সমস্ত দেশে আজ পুচুর খাঁন্তশদ্য উৎপন্ন হুচ্ছে, সেই সমস্ত 
দেশের খাগ্তশন্তাদিতে অবাধ অধিকার এবং খান্ডাতাব থেকে 
মুক্তি যদি আমর] সত্যই চাই, তা হলে একটি উন্নততর 
বৈদেশিক বাঁণিজ্য-প্রসারের নীতি অন্গসরণ করতে হবে। 
বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাঁতশন্ডের আত্র্জাতিক আদানপ্রদান 
ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় প্রত্যেকটি জাতির অর্থনীতিগত স্বাতস্ত্রা- 
বাদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ। এই নীতিতে আন্থ। সমগ্র 
মাফিন জাতি ও পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিগুলির মজ্দাগত হয়ে 
রয়েছে । 

লর্ড বয়েড জর্‌ বলেছেন, পৃথিবী থেকে অনাহার-মুক্তি 
আন্দোলন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাভ এবং ক্ৃষি-প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ থেকে চালানে। যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানেই সকল 
দেশের স্বার্থরক্ষা! কর! যাবে এবং খান্ডশস্যবিষয়ক পরিকঙ্সন| 


ভাত্র 


কার্যকরী হবে। খুবই ছুঃখের বিষয়, আঞ্জও পৃথিবীতে 
কতকগুলি জাতি নিজেদের স্বার্থের জন্ভ অপর কতকগুপি 
জাতির সঙ্গে সম্ভাব রাখতে পারছে না এবং এর কলে 
এশিয়া মহাদেশের তথাকধিত জঙ্ুন্নত দেশগুলি, যথা__ 
ভারতবর্ধ, চীন, পাকিস্থান প্রভৃতি আন্তর্জাতিক দলাদলির 
দরুন আত্মনির্ভরতাঁর পথে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন 
হয়েছে । আঁঞঙ্জ বর্তমান অবস্থায় হয়ত আন্তর্জাতিক 
খাদাযনীতি কার্ধাকরী কর] সম্ভবপর হুচ্ছে না, কিন্ত যত শী 
সম্ভব এই বিষয়ে একট! গুমিপ্ধি্ট নীতি নির্ধারণ কর! 
আবস্তক এবং সেট! সফল হবে একমাআ ধশী, দরিগ্র, ছোট 
বড় সকলজ্রাতির খাদ্যনীতি সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হলে। 
যে সমগ্ড শক্তিশালী জাতি আন্ধও কেবলমাআ্র জাতীয় 


প্রস্থানতেদ 
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্বার্থরক্ষায় ব্যপ্ড এবং আগামী যুদ্ধের আশঙ্কায় কেবল- 
মাত নিজেদের খাদ্যব্যবপ্থার প্রয়োজনীয়তাকে সকলের 
চেয়ে বড় করে দেখছে, তারাই আজ আন্তর্জাতিক 
খাদ্যশস্য পরিকজনাকে কার্ধো পরিণত করার প্রধান 
অস্তরায়। এই উদ্বেশে শণ্তিশালী জাতিদেরই এগিয়ে 
আসতে হবে। এই বিশ্বব্যাপী খাদ্য-সঙ্কটের দিনে শক্তি- 
শালী জাতিদের নিকট যে সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়েছে, 
সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আত্তর্জাতিক 
অর্থনীতির ভিভিতে খাদ্যসমস্ত। মীমাংসার চেষ্ঠা যাতে হয়, 
সে বিষয়ে তাদের আলোচন! চালাতে হবে। তার] কি এই 
যুগোপযোগী দাঁয়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসরেন না পিছিয়ে 
থাকবেন, এটাই হচ্ছে প্রশ্ন । 


প্রস্থানভেদ 
( অন্থবাদ ) 
স্রীবাসনা সেন, এম-এ, কাব্যতীর্থ 


( হ্প্রপিদ্ধ মহ্মিণ্োতের “জয়ীসাত্াযং , ঘে।গ£--এই সপ্তম 
শ্লোকের চীকাতে মধুত্থদন সরস্বতী ভারতীয় আর্ধ্যশীস্্রপমূহ্ের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহিয়ন্তোঞ্জের টিকার 
এই অংশ পৃথকভাবে “প্রস্থানভেদ:” নামে পঞ্ডিত-সমাজে 
প্রপিদ্ধ। ইহ! পাঠ করিলে অতি সহজেই ভারতীয় শাস্ত্রে 
স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় । ইহা! বাংলায় ইতঃপুর্ববে অনুদিত 
হয় নাই)। 

সমুদয় শাস্্রই পরমেশ্বর প্রতিপাদক, ইহ] সাক্ষাৎ সন্বন্ধের 
দ্বারাই হউক অথব] পরস্পর] সন্বদ্ধের দ্বারাই হুউক সংক্ষেপতঃ 
এই ব্রন্মপ্রতিপাদক শাল্ত্রের প্রস্থানতেদ এই এস্ছে প্রদশিত 
হুইবে। 

খক্‌, য্জুঃ, সাম ও অথবর্ব এই চারিটি বেদ এবং শিক্ষা 
ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কল্প এই ছয়টি বেদাঙ। 
পুরাণ, স্তায়, মীমাংস1 এবং ধর্শশীন্্র এই চাঁরিটি উপাঙ্গ। উপ- 
পুরাণসকল পুরাঁপেরই অন্তভৃক্ত; বৈশেষিকশাস্ত্র ভায়শাপ্্রের 
অন্তর্গত ; বেদাস্তশাস্ত্র মীমাংসার অন্তর্গত, রামায়ণ, মহাভারত, 
সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষবশান্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্তরের অন্তর্গত, 
এই সকল লইয়া চতুর্দশবিগ্ভা। অতএব যাজবক্্য বলিয়া- 
ছেম-__(যাঁজবন্ধ্য স্মৃতি আচারাধ্যয়_৩ প্লোক ) পুরাণ, ভা, 
মীমাংসা, অঙ্গসহিত ধর্ধশাস্ত্, অঙ্গস্ধিত চারি বেদ এবং 
ছয়টি বেদাঙ্গ, এই চতুর্দশচী ধরব ও বিস্তার স্থান। এইরপে 
চারি উপবেদ লইয়া অষ্টাদশ বিভা! হইয়া] থাকে । আয়ুর্বেদ, 
ধন্র্বেদ, গান্ধর্ব্ববেধ এবং তর্থশান্ত্ এই চাবিটি উপবেদ। সকল 


আত্তিকের অর্থাৎ যাঁহার] বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
তাহাদের এই পরাস্ত শান্্রপ্রশ্থান ; অপর একদেশিগণের অর্থাং 
শা, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতির প্রস্থানও ইছারই অন্তর্গত। 
যাহার! বেদ প্রামাণ্য শ্বীকাঁর করেন ন! তীহাঁদের পৃথক প্রস্থান 
আছে, সেই সকল প্রস্থান ইহাতে অস্ততুন্তি না হওয়ায় তাহ 
পৃথকরূপে গণন1 কর] হইয়া থাকে । অতএব শুগ্তবাদ লইয়! 
মাধামিকগণের প্রস্থান প্রবৃভ হইয়াছে, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদমাঞ্র 
লইয়া! যোগাচার প্রশ্থান প্রবৃত্ত হুইয়াছে ; জানাকারাসুমের 
ক্ষশিকবাহার্থবাদ লইয়া সৌআদ্তিক প্রন্থান প্রন্বভ্ভ হুই- 
ফাছে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ বাহাস্বলক্ষণক্ষণিকবাহ্বস্তর অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়া বৈভাষিক প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে । এইরূপে 
সৌগত অথাং বৌদ্ধগণের চািটি প্রস্থান 'ঞ্চ চার্ববাকগণের 
দেহাত্মবাদের উপর প্রতিঠিত একটি প্রস্থান আঁছে। ্ধনগণের 
দেহের অতিরিজ্ঞ দেহ সম-পরিমাণ আত্ম। আর একটি প্রস্থান। 
এইরূপে বাহার! বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাহাদের 
ছয়টি প্রস্থন। এই ছয়টি প্রস্থান বেদবাহ্‌ অর্থাৎ হঁছার! বেদের 
প্রামাণ্য শ্বীকার করেন না এবং ইছ! পুরুযার্থের উপযোগী 


 সর্ববান্তিত্ব অর্থাৎ বাহ ও আন্তর এই উভয়বিধ বন্ধর অন্তিত্ববাদী। 
এজন্ক তাহাদের সর্ববান্তিত্ববাদী বলে। বৈভাধিকগণ সর্ব্বাপ্থিত্ববাদী। 
সৌঝআন্তিকগণও সর্ববান্তিত্ববাদী। এই উভয় প্রস্থানেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত 
বাহাবস্তর অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়। সৌৰ্রাস্তিকগণ বাহবপ্তমাত্রকে 
অনুমেয় বলেন। বৈভাবিকগণ বাহ্বস্তর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন ) 
কিন্তু যোগ্াচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাধিক ত্িবিধ প্রস্থ।নেই বস্তুর ক্ষণিকত্ব 
স্বীকার করা হয় । 
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নে বমির আমর] ইহার উল্লেখ কিহিলান ন]। আমর] 
এস্থলে যে যে প্রস্থান সাক্ষাৎ বা পরম্পর! সঙ্থঞ্চে পুরুষযার্থের 
উপযোগী ও বেদাহুকৃল পেই প্রন্থাণগুলির তেদ প্রদর্শন 
করিব ।. বাহ্‌ প্রশ্থানের উন্লেখ না করায় আমাদের কোন 
ন্যুনতা হুইল ন|। কারণ আমর! বেদানুক্ল প্রস্থান প্রদর্পন 
করিতে প্রবত্ত হুইয়াছি। €বদানুকুল প্রশ্থানসকল সাক্ষীংভাবে 
ব। পরম্পপ্জাভাবে পুরুষার্থের উপযোগ হইয়া! থাকে । 

অনন্তর অল্পজ্ঞগণের বুযুৎপদ্থির নিমিত্ত এই সকল প্রস্থানের 
স্বরূপ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব; কারণ প্রয়োঞগ্ষনভেপেই 
প্রস্থানগুলির খরূপতেদ ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে বর্দ ও ব্রহ্ম- 
প্রতিপাদক অপৌরুষেয় প্রমাণবাঁকাই' বেদ নামে অভি- 
হিত হ্য়। বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে বিভক্ত । এই মন্ত্রসকল 
অন্ু্ঠন-উপযোগ দ্রব্য ও দেবতা-প্রকাশক * এবং প্রায়শঃ 
ইহার অনুষ্ঠানের করণকারক হইয়া থাকে । এই মন্ত্র- 
সকলও আআিবধ--খকৃ, যন্ধুঃ, সাম । গাকসআী প্রত্থতি 
ছন্দবিশি্ পাঁদবদ্ধ খকমআসকল-_অগ্নিমীড়ে পুরোছ্তম্‌, 
ইত্য।দি। এই খকমন্ত্র ঈীতিযুক্ত চুইলে সামমন্ত্র--'অগ্ন আয়াছি 
বিতয়ে' ইত্যাদি । এই উভয় লক্ষণবিযুস্ত অর্থাৎ যাহা 
পাদ্দবদ্ধ নহে এবং প্রস্ীতও নহে তাত্বশ মন্ত্রই যভুর্মপ্রসকল-_ 
“ঈষেত্বা” ইত্যাদি । “অগ্াদগীশ্িহর-_এই সম্বোধন রূপ বেদমন্তর- 
সকলও যভুর্য্েদের অস্তভূত্ত। ইহারা নিগদমঙ্র নামে 
প্রসিদ্ধ । এইরপে মন্ত্রসকল নিরপিত হইয়াছে |? | 

* মন্ত্র অনেক প্রকার হইলেও প্রধানতঃ চারি প্রকার বল! বাইতে 
পারে। 

(১) করণমন্ত্র, ২) ক্রিয়মাণ।নুব। দিমন্ত্র (৩) অনুমন্ত্রণমস্ত্র, (৪) জপমন্ত্র। 

১। করণমন্ত্র এই করণমন্ত্ধ পুরোহনুবাকা, যাঁজ]। প্রভৃতি । 
যে দেবঙ।র উদ্দেগ্তে হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে, সেই "দেবতার 
প্রতিপাদক পুরোহনুবাক্া, যাঁজা। পাঠের পরে হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ 
করিতে হইবে । পুরোহনুবাকা, যাঁঙ্গা যাঁগের পূর্বে পাঠ করিতে হয় 
বলিয়াই যাক্যা, পুরোহনুবাক্যা। প্রভৃতি করণমস্ত্র। করণ রিনার পূর্বে 
হইয়৷ থাকে। 

২। ক্রিয়মীপীনুবাদিমন্ত্র ঃ-কর্ম্ের সমীনকালে যে সকল ন্ত্র পাঠ 
কর! হয় তাহাকে ক্রিয়মাণীনুবাদিমন্ত্র বলে। মন্ত্রোচ্চারণকালেই কর্ট 
করিতে হইবে। যেমন বুপপরীব্যাণ মন্ত্র (যুবাগ্নবাঁসাপরিবীতাগাৎ 
(৩১৩ খক্সংহিত1 )। 

৩। -অনুমন্ত্রণমস্ত্র হবিঃ প্রক্ষেপের অনন্তর যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয় 
তাহাকে অনুমন্ত্রমন্ত্র বলে । অধ্যযুনয যখন হবির প্রক্ষেপ করিবেন, 
অনন্তর যঙ্গমীন স্বত্ব ত্যাগ করিবেন, অনন্ত অনুমন্ত্রমস্ত্র পঠিত হইবে। 
যেমন 'একো। মম একা! তসা'__ ইত্যাদি যজুমপ্র। 

৪। জপমন্ত্---কেবলমী ত্র অদৃষ্টলাভের জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ কর! 
হয় তাহাকে জপমস্ত্র বলে। 

+ আখর্বমন্ত্রসমূহ প্রায়শঃ ধক্মন্ত্র। কোনও স্থলে বজুর্মন্র আছে; 
সুতরাং আধর্ব্বমন্ত্র আর পৃথকভাবে পরিগণিত হইল ন1। বদিও সাম- 
মন্ত্রগুলি সমন্তই খক্মন্ত্, তপাপি- গ্রগীত খক্মন্ত্রকে সামন্ত বল! হই! 
ধাকে। ইহাই ধক্মন্্র ও সামমন্ত্ের প্রতেদ। 


পা ০ 


বানী 


পে পাশার তা োনার্টা ভিত পাতলা তত ি্পাসিপাস্পি শি্াশিতসি 


১৩৫৬, 


ব্রান্মণও ভিবিধ-যথ! (১) বিবিনূপ, (২) অর্থবাদকপ, 
(৩) এই উভয় বিলক্ষণরূপ অর্থাৎ যাহ! বিবিও নছ্ছে অর্থবাঁদও 


নছে। ভষ্টগণের মতে শব্খতাবনাই বিবি। প্রাভাকরগণের 
মতে নিয়োগই বিধি। সকল তার্ষিকের মতে ই্টসাঁধনতাঁই 
বিবি। উৎপতি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রযোগতেদে বিধি 


চাবি প্রকারও হইয়া! থাকে। যাহা দ্বার! কর্ণের স্বরূপমাত্র 
জানা যায় অর্থাৎ কর্ধশবরূপমাঞজ্জ বোধক, যে বিধি তাহা 
উৎপত্তি বিধি-_-“আগ্রেয়োংষ্টাকপাঁলো তবতি' ইত্যাদি। 
যাহাদার| ঘজ্ঞাদির ইতিকর্তব্যতা সমস্থিত যাঁগাদিকরণের 
ফলসন্বন্ধ জান! যায় তাহ! অধিকারবিধি__“দশপুর্ণমাসাঁভ্যাং 
স্বর্গকামষে। যেত ইত্যার্দি। যাঁছাদ্বার। অঙ্গের সহিত জঙ্গীর 
সম্বন্ধ জান] যায় তাথা বিনিয়োগ& বিবি-_-ঘথ 1 'ত্রীহিভির্যন্ষেত, 
সমিবো য্জতি ইত্যাদি । পূর্বোক্ত তিনটি বিধি মিলিয়। 
সাঙ্গপ্রধান কর্মপ্রয়োগের এঁক্য বুঝায় তাহ প্রয়োগবিবি।+ 
এই প্রয়োগবিধি শ্রোত, ইহ] ভাষ্গণ বলেন, এবং 
প্রাভাকর বলেন, ইহ] কল্সয। কর্থের স্বরূপ ধিবিধ, যথা__ 
গুণকর্থ ও অর্থকর্দ্। ক্রতুর কর্ঘ্কারকাদিকে আশ্রয় করিয়া 
বিহিত কর্্মই গুণকর্থ। এই গুণকর্্ব চারি প্রকার যথা 
(১) উৎপত্তি (২) আণ্তি, (৩) বিকৃতি, (৪) সংস্কৃতি । “বসন্তে 
্রান্ষণোইঘীনা দবীত, . যুপৎ তক্ষতি__ইত্যাদি আধান ও 
তক্ষণের দ্বার] সংক্কারবিশেষাবশিঞ্ঠ অগ্নি ও যৃপ প্রন্ৃতির 
উৎপতি হইয়া থাকে । 'খাব্যায়োইধ্যেতব্য* "গাং পয়ো 
দোঞ্ি? ইত্যাদি অধ্যয়ন ও দোহনাদিদ্বারা যে শ্বাধাঁয় ও পয়ঃ 
প্রভৃতি বিদামানই ছিল তাহাদেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
“সোমমভিযুণে।তি, 'ব্রীহ্থিনবহস্তি, আগজ্যং বিলাপয়তি? ইত্যাদি 
অভিযব, অবঘাত ও বিলাপনের দ্বারা সোমাদির বিকার 
কইয়া থাকে। 'ত্রীহীনপ্রোক্ষতি, “পত্বযবেক্ষতে, ইত্যাদি 
প্রোক্ষণ, অবেক্ষণের দ্বার ত্রীহি প্রভৃতি ভ্রবেঃর সংস্কার । এই 
চারিটি অঙ্গ হুইয়] থাকে । ক্রহুর কারকসকল আশ্রয় করি] 
বিহ্ত কর্ধই অর্থকর্ণ। 

অর্থকর্প হুই প্রকার--(১) অঙ্গ, (২) প্রবান। অভার্থ 
হইল অঙ্গ এবং অনভার্থ হুইল প্রধান । পুনরায় অঙ্গ দ্বিবিধ 
যথ1__(১) সংনিপত্যোপকারক, (২) আরাছপকারক-__প্রথমটি 
প্রধানের স্বরূপনির্ব্বাহক, দ্বিতীয়টি ফলোপকারি। সম্পূর্ণা্- 
যুক্ত বিবিই প্রক্কৃতি, এবং বিকলাঙ্গ বিধিই বিকৃতি। 
এই উভয় বিলক্ষণ বিবি, অর্থাৎ যা! প্রক্কৃতিও নহে বিক্কৃতিও 
নহে, তাহা দর্ধিহোষ। এইন্পে সমস্ত কর্ণে প্রক্কৃতি বিকৃতি 


* * অঙ্গকলাপ নমগ্থিত অঙ্গীপ্রধানকর্ম্ের অনুষ্ঠানবোৌধক বিধিকে 
বিনিয়োগ্কবিধি বলে । , 

+ প্রয়োগবিধি পূর্ষোস্ত উৎপত্তি, অধিকার ও বিনিয়োগ এই অিবিধ 
বিধির মিলিতরাগ। পূর্বেধাক্ক বিধিক্রয়ের সন্মেলনাত্মক বিধিই প্রয়ৌগবিধি । 








ভাঙ্র 


বিভাগ বুঝিতে হুইবে। এই প্রকারে বিধিভাগ নিক্মপিত 
হইয়াছে । প্রাশস্ত্য ও নিন্দ| প্রভৃতি লক্ষণের দ্বার! বিধিশেষ 
ভূতবাক্যই অর্থবাদ,& তাহ! ব্রিবিব, যথা-_-গুণবাঁদ, অনুবাদ 
ও ভূতার্থবাদ। যাহা, অত প্রমাপবিরু্ধ অর্থ বুঝায় তাহ! 
গুণবাদ, যখা_'আদিত্য যুপঃ' ইত্যাদি। যাহা অন্ত প্রমাণ 
প্রাপ্ত অর্থের বোধক হুয় তাহ! অস্থবাদ, বথ।__“অগ্রিহিমস্য 
ভেষক্মম্‌,, ইত্যাঁদি। প্রমাণাস্তর বিরোধ ও প্রমাণাস্তরের প্রাপ্তি- 
রহিত অর্থের বোধককে অর্থাৎ যে অর্থবাদবাঁক্য প্রমাপাস্তর- 
বিরুদ্ধ অর্থের কোধক নহে এবং প্রমাণাপ্তর প্রাপ্তেরও বোঁধক 
নহে তাছ] ভূতাথবাদ-_যথ। ইন্দ্র বায় বজ্রমুদষচ্ছং ইত্যাদি। 
একজন্ত বলা হইয়াছে বিরোধে গণবাদ, অবধারণে অন্থবাদ, এবং 
বিরোধ ও অঙ্গবাদ ভিন্ন যে অর্থবাদ তাহ। ভূতার্থবাঁদ, অতএব 
অর্থবান্ধ অিবিধ | এই ভ্রিবিধ অর্থবাদ বিবিস্ততিতে সমান হইলেও 
দেবত অধিকরণঞ্ঠায়ের 1 দ্বারা ভূতার্থবাদের স্বার্ধেও প্রামাণ্য 
দেখ! যায়। যাহ! অবাধিত ও অজ্ঞাতের জ্ঞাপক তাধাই 
প্রমাণ || কিন্ত বাধিত বিষয়ত্ব এবং জ্ঞাতজ্াপকত্ব রহিয়াছে 
বলিয়া গুণবাধ ও অন্থবাদের প্রামাণ্য নাই । যদিও অখবাদ- 
বাক্য বিধিশ্তাবক বলিয়া স্বার্থে তাৎপর্য নাই তথাপি অর্থবাঁদ 
বাক্য স্বার্থতাংপর্য্য-রহিত হইলেও প্রামাণ্যের অপবাদক কেহ 
না থাকায় জর্থবাদবাকো্ের ওৎসর্গিক প্রামাণ্য সুস্থিতই 
থাকেন্*। এইন্রপে জর্থবাদতাপ িপ্পিত হইল । বিধি এবং 
অর্খবাদ উভয় বিলক্ষণ বেদাস্তবাক্য। বেদাসতবাক্য অন্ঞাতজ্ঞাপক 


হুইয়াও অঙ্থষ্ঠাপক নহে বলিয়া তাহ! বিধি হইতে পারে না ।' 


ব্রহ্ম প্রতিপাদ্ক উপনিষদবাঁক্যই একমাজ শেষী অর্থাৎ অর্জী, 
অপর সমপ্ড বিধিবাক্যই ইহ্থার অঞ্চ। বিষিসমৃত দ্বার] 
অঙ্থঠিত কর্ধ্বপাশি পুরুষের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন কারয়া ব্রহ্ম- 
প্রতিপাদক উপনিষদ বাক্যেরই অঙ্গ হইয়া] থাকে । সুতরাং 
উপনিষদ্‌ বাঁক্য অন্ভের অঙ্গ নহে বলিয়া অর্থবাঁদ হইতে পারে 
না। কিন্ত বেদাত্ব-বাক্য এই উভয় বিলক্ষণ'। অতএব কখনও 
কখনও বেদাস্ত-বাক্য জন্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়! বিধিরূপে ব্যবহার 
কর! হয, কখনও ভূতার্থবাদক্নপে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে কোন 
দোষ নাই । এইক্সপে ছিবিধ ব্রাহ্মণ নিক্মপিত হইয়াছে । অতএব 
বেদ কর্ধকাও ও ব্রদ্মকাগাত্বক এবং তাহাই ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষ প্রতিপাদক। 


»২শীশট। ০ পশ ীশীি শি ্াশশ্াীশশটি 


* অর্থবাদ ছিবিধ__১ । ্রশসারধবাদ, ১ নি্দার্থবাদ। যে 
অর্থবাদবাক্য লক্ষণার ছারা! প্রাশত্তের বৌধক হইয়। থাকে তাহাকে 
প্রশংসার্থবাদ বলে। আর যে অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বার! নিন্দার্ঘবাদক 
হইয়। থাকে তাহাকে নিন্দার্থবাদ বলে। এ 

1 অধিকরণনযায়-_তছুপর্যপিবাদরারণ সমভাবাৎ' ব্রক্সথতরম্‌। 

$ যাহা যাহ] প্রসঙ্গ তাহ। প্রমাণ । এ 

** মীমাংঘকমতে প্রামাণোর ম্বতঃ প্রামাণ অপবাদকবশতঃই 
প্রসক্তপ্রামাণযের অপবাদ হইয়। থাকে । তূতার্থবাদের অপবাদ কেহ নাই 
বলিয়া! উৎসর্গিক প্রমাণের হানি হয় না। 


প্রস্থ নভে 


88€ 


বেদ পুনরায় যজ্ঞনির্র্বাছের নিত জিবিধ প্রয়োগের দ্বার! 
খক্‌, যজুঃ, সাম ভেদে জিবিধ হইয়াছে । খগেদের দ্বারা হোল 
প্রয়োগ, যভুর্বেদের দ্বার! জাধবর্ধ্যব প্রয়োগ, সামবেদের দ্বার! 
ওগাঘ প্রয়োগ নির্ববাহ হুইয়। থাকে ।* ব্রদ্ধারূপ খত্থিক্‌, 
যে সমস্ত কর্ণের অনুষ্ঠান করেন তাহা! এই বেদআয়েরই অন্তর্গত 
এবং যঞ্জের অধিকারী য্ধমানেরও যে সমস্ত কর্ম তাহাঁও এই 
বেদত্রয়ের অন্তর্গত । কিগ্ত অধর্ববেদ 1 যজ্ঞের অন্ৃপযুদ্ঞ, 
শাস্তি, পৌট্টিক, অতিচারের. প্রতিপাদক, সেইঞ্জ অন্ত বেদ 
হইতে ভিন্ন। এইরূপ প্রবচন ভেদ নিবন্ধন প্রতি বেছেই বছ 
শাখ! ও ভিন্ন ভিশন; অতএব কর্মকাণ্ডে খত্বিকগণের ; কর্- 
তে নিবন্ধন কর্্মকাঙ্ডের প্রতিপাদ্য বস্ত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 
ব্রহ্মকাণ্ডে বেদের সকল শাখারই একর পত্ব প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
এইকপে প্রয়োজন ভেদে চতুর্ব্বেদের বিভাগ প্রদর্শিত হইল । 

অনস্তর বেদাঞ্গকল বল] যাইবে । উদ্দা্ অন্দাত, 
্বরিত, হব, দ্ধ, প্লুত প্রভৃতি বিশিষ্ট হ্বরব্যর্জনাত্মক যে বর্ণোঃ 
চ্চারণ বিশেষ জ্ঞান তাহাই |শক্ষারূপ অঙ্গের প্রয়োজন। 
বেছের উচ্চারণ-ভ্ঞান শিক্ষার অধীন। উচ্চাপ্রণ-জ্ঞানের অতাবে 
বেমন্ত্রপমুহ্ের আনর্থক্য হইয়া থাকে । অতএব হা! বল! 
হুইয়াছে_'মস্ত্রো হীন: শ্বরতো! বর্ণতো! ব1 মিথ্যাপ্রযুক্তোন 
তমর্থমাহ | স বাঞ্জে। যজমানং হিনান্তি যথেশ্্রশত্ুঃ শ্বরতোহ- 
পরাধাং_-(মহাভাষা ) ইত্যার্দি। সর্বববেদসাধারদী শিক্ষা 
--জঅিনভ্তর শিক্ষা কি তাহা বলব ইত্যাদি পঞ্চখঞ্াত্বক!] 
পাণিনিকর্তৃক প্রকাশিত হুইয়াছে। বেদের প্রতি শাখার ভন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিশাখ্য অগ্তাপ্ত মনীষিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হুইয়াছে। 

এইব্প বৈদিক পদের সাধুত্বজানের দ্বার! উৎ প্রস্তুতি 
ব্যাকরণের প্রয়োজন । '“বৃদ্ধিরাদৈচ+*ঞ-_ ইত্যাদি ভগবান 
পাণিনি আষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ, প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 
কাত্যায়ন মুনি পাণিনিস্থ্ের রাঁধিক রচনা করিয়াছিলেন। 
তারপর সেই পাঁণিনিঙ্ত্রের ও বাতিক স্থত্রেরে উপর ভগবান 
পতঞ্জলি মহ্থাভাষ রচন] করিয়াছিলেন । সুতরাং এই অিমুনি 
ব্যাকরণকে বেঘাঙ্গ বল! হয়। ইহার জপন্ন নাম মাহেশ্বর 
ব্যাকরণ। কোৌমার প্রভৃতি ব্যাকরণসকল বেদাঙ্গ নে, 
কিন্ত লৌকিক প্রয়োগ মান্ত, জ্ঞানের জন্ত প্রীত হ্ইয়াছে। 


* যজ্ঞে চারি জন খত্ধিক থাকে, যথা_ হোতা উদগাতা, অধ্য্ঠ ও 
ব্রঙ্গা। 

1 অথর্বববেদ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচন। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কৌটিলা অর্থশাস্ত্রে খক্‌, যু, সামকে ত্রয়ী বলা হইয়াছে । অথর্ববেদকে 
বেদ বল! হইয়াছে। মনুসংহিতার ৩১ ক্লোকে ভায্তকার মেধাতিথি 
অধর্ধ্বেদের বেদত্ব আছে কিন! এই বিষয়ে বিস্ত আলোচন! করিয়াছেন। 
ন্যায়মন্তররী গ্রন্থে জয়স্ত ভট অথর্ধ্ববেদের সর্ববেদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । . (ন্যায়মঞ্জরী কাশীসংস্করণ পৃঃ 

$ খধর্খেদে ধত্বিকের হোল্রপ্রয়োগন, সাঁমবেদে ধতিকের ওৌঁগাত্রপ্রয়োগ 
এবং বনুর্বেধদে খত্বিকের আধধ্যব প্রন্ষোগ । . 

*৪1বৃদ্ধিরাদৈচ১-ইহ! পাঁণিনি ব্যাকরণের প্রথম | 
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৯ তলা পা পাটি শী তত পা) 


এইরূপ শিক্ষা, ব্যাকরণ দ্বার! বর্ণের উচ্চারণ এবং পদ্দ- 
সাধুত্ব-জ্ঞান হইলে বৈদিকমগ্সনূহ্র অর্থ জানিবার ইচ্ছায় 
ভগবান যাঁক্ক “সমান্ায়ঃ সমাঙ্গাত?_-স ব্যাখ্যাতবা' ইত্যাদি 
অয়োদশ অব্যায়াযক নিরুক্ত রন! করিয়াছিলেন । এই 
নিরুক্ত শাম্ত্ে নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গ তেদে চারি 
প্রকার পদ নিকাপণ করিয়া বৈদিক মন্ত্র পদসকলের অর্থ 
প্রদর্শিত হুইয়াছে । বেদের সন্ত্রমূহ বাকারূপ | এই মন্ত্রবাক্য 
যজ্ে অনুষঠেয় অথের প্রকাশন দ্বারা অগুষ্ঠ'নের করণ হৃইয়] 
থাকে । মন্বাকা করণ ৷ পদসমগ্রিই বাক্য। পদের অর্থজ্ঞান 
হইলে বাঁক্যেপ্ন অর্থজ্ঞাত হুওষা যার। গ্ৃতরাং মশ্র-বাঁক্যের 
অর্থ জাশিতে হুইলে মপ্রের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ জানিতে 
হইবে । বেপবাকোর অন্তর্গত পদগুরির অর্থ শিকুপণ করিবার 
জন্ভ নিরুক্ত শাস্ত্র অত্যন্ত অপেক্ষিত। অন্থ] অনুষ্ঠান সঞ্তব 
নঙে। 

স্থণ্যেব জর্ভরী তুফ রী $” ( খকৃসংহিত! ৮1৬২) ইত্যাদি 
ছুরূহু পদসকলের প্রক!থাস্করে নিরুজ্ঞ বাতীত অর্থগ্ান হয়! 
অসম্ভব। এইকপ দিখন্টসকলও বৈদিক দব্যদেবততা শক 
পদাঁথেপ পর্যায়শব্দাত্ধক এবং নিরক্ফেরই অন্তর্গত '*% তাহার 
মধো পাঁচটি অধ্যার স্ধৃন্থত শিঘন্ট,সংজ্ঞক গ্রন্থ যাক্ষই প্রণয়ন 
কণিয়।ছেন। 

এইপ খাকৃমগ্রসকল পাঁদবপ্ধ ছন্দবিশি্ বলিয়। এবং 
ছন্দ না জাঁপিলে বেদে তাহাপ্র শিন্দ| গাছে বলিয়। ছন্দবিশেষ 
নিমিস্ত অহ্ঠঠানবিশেষেরণ্ড বিধানবশতঃ, হর্ন জাঁনিবার 
আকাঙায় ও ছন্দের প্রকাশের দিমিশু__ধী, আ, শ্রীম ইত্য।দি 
অষ্টাব্যায়ী 'ছ*বিঞতি' ভগবান পিল কর্তুক রটিত হুইয়াছে। 
“তআআাপ্যলৌকিকম” ইত্যাদি জিবি অধ্যায় দ্বারা গাঁয়আ, 
উফিক্‌, অনুষ্টভ, বৃহতী, পংক্তি, ভরি, ভ, জবগতী এই সাতটি ছন্দ 
ও তাহাদের অন্র্ভেদ নিরূপিন্ত হুইয়াছে। ব্যাকরণে যেক্প 
লৌকিক পদশিপণ সেইন্ধপ “অথ লৌকিকম্‌ ইত্যাদি বাক্য- 
দ্বারা আরম্ভ কধিয়। পাটি অধ্যায়ে ইতিহাস, পুরাণাদির 
উপযোগী লৌকিক ছন্দসকল প্রসঙ্গত নিকপিত হুইয়'ছে। 

এইরূপ বৈদিক কর্ণের অঙ্গ অমাবন্ত। প্রভৃতি জাঁনিবার 
নিমিভ ভগবান আ'দত্য কর্তৃক জো।তিষশান্ত প্রনীত হইয়াছিল। 
ইহাই নুর্ধ্যসিত্ডাস্ত নামে প্রপিদ্ধ। পর্গ প্রভৃতি খষিগণও বহুবিধ 
জ্ব্যোতিষশাগ এচন| করিয়াছিলেন । 

শাখাস্তরে পশ্রিপঠিত সঙ্চলন দ্বার] বৈদিক কর্্বাহ্ঠাঁনের 
ক্রমবিশেষ জামিবার জ্ডই.কল্পহু্সমূহ প্রীত হুইয়াছে। তাঁহ] 
পুনরায় জিবিধ প্রয়োগভেদে তিনপ্রকার হোঞপ্রয়োগ প্রতি- 
পাদনের জন্ত আশ্বলায়ন, শাব্ধায়ন প্রভৃতি খষিকর্তুক কলপহত্র 


* নিরুক্ত গ্রস্থ তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত । যপা-€১) নৈঘপ্ট,, €২ 
নৈগ্মম, (৩) দৈবত | "" 


প্রবালী 


২ শালী শিউলি ভাটি পা পিতা পালি পাপা পািপাস্পাতা্িিস পিতা তাপস ০ পা্পািপাপান্পাস্পাসপপাক্পি 
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প্রত হইয়াছে, আধ্বর্ধ্যবপ্রয়োগ প্রতিপাদক কল্প বোঁধায়ন, 
আপন্তম্ব, কাঁত্যায়ন প্রভৃতি প্রন্নত ; উদগাজজপ্রয়োগ প্রতিপাদক 
কল্সন্থ্ লাট্যায়ন, দ্রাহ্ায়ণ প্রভৃতি প্রশীত। 

এইরূপে ছয়টি অঙজের প্রয়োজ্জনতেদ নিরূপিজ হইল। 
বেদের চারি উপাঙ্গের প্রয়োজনবিশেষ এখন বলা হইবে। 
ভগবান বা্রাঁয়ণ কর্তৃক (১) সর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) বংশ, 
€8) মন্বস্তর, (৫) বহস্টানুচরিত প্রতিপাঁদক পুরাণ রচিত 
হুইয়াছিল। সেই সকল পুর্াণ__(১) ব্রাহ্ম, (২) পাপ্প, (৩) 
বৈষ্ণব, (8) শৈব, (৫) ভাগবত, (৬) নাঁরদীয়, (৭) 
মার্কগেয়, (৮) আগ্রেয়, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) 
লৈঙ্, (১২) বারাহ, (১৩) স্কা্দ। (১৪) বামন, (১৫) 
কৌ, (১৬) মাংস্ত, (১৭) গান্ড়, (১৮) ব্রহ্মা, এইরূপে 
সংখ্যায় অষ্টাদশট। প্রথমটি সনংকুমার প্রোক্ত পুরাণ, দ্বিতীয়টি 
নাঁএসিংহ নামে প্রসিত্ত, তৃতীয় নান্দ, চতুর্থ শিববর্ঘ, পঞ্চম 
দৌর্ধবাস, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম কাপিল, অষ্টম মানব উপপুরাণ, 
মবম ওশনস, দণম ব্রহ্মা, এক|দশ বাঁরুণ-পুরাঁণ, দ্বাদশ কালী- 
পুরাপ, আয়োদশ বাশি, চতুদ্দশ মাহেশ্বর পুরাণ, পঞ্চ।শ 
বাশিষ্লৈঞ্পুরাণ, যোড়শ সাম্বপুরাণ, সপ্তদশ সৌরপুরাণ, 
অষ্টাদশ পারাশর উনবিংশ মারীচপুরীপ, বিংশ সর্ব ব- 
সাধক ভার্গবপুরাণ। এইন্সপে বিংশতি উপপুরাঁণ প্রদশিত 
হুইরাছে। 


পাঁচটি অধ্যায়সমন্থিত আন্বীক্ষিকী স্বায় গৌতম ( গোঁতম) 
কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে । প্রমাণ, প্রমের, সংশয়, প্রয়োজন, 
দৃষ্টান্ত, শিষ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নিণয়, বাদ, জল্প, বিতও', 
হ্ত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থ(ন এই ষোলটি পদের উদ্দেশ, 
লক্ষণ ও পরীক্ষ! দার! তত্বজ্ঞানই ভায়ের প্রয়োজন । এইকপ 
কণাদ প্রণীত দশাধ্যায়াঁযক বৈশেষিক শাগ্র। দ্রব্য, গুণ, কর্শ, 
সামান্ত, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদদাত্র সাধ্য 
বৈধন্থ্য দ্বারা বুংপাঁদনই ঠবশেষিক শাস্ত্রের প্রয়োজন | ইহাও 
স্াায়পদের দ্বার উত্ত হুইয়াছে। 

এইরপ মীমাংসাও দ্বিবিধ__(১) কর্খমীমাংসা ও (২) 
শারীরকমীমাংসা। “অথাতে। ধর্ছজিজাঁস, এই নুআদ্বার 
আরন্ধ হইয়া “অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাং এই সুঙ্ঞদ্ধার! সমাপ্ত 
দ্বাদশাধ্যায় সম্বিত কর্প্মমীমাংসা ভগবান জৈমিমি কর্তৃক প্রহীত 
'হুইয়াছে। (১) ধর্শের প্রমাণ, (২) বর্থভেদাভেদ, (৩) শেষ 
শেষিভাঁব ( জঙ্গাঙ্গিতাঁব ), (5) ক্রুত্যর্থপ্রযুক্তি ও পুরুষার্থ 
প্রযুক্তি, (৫) ক্রুত্যর্ধপাঠের দ্বার] ক্রেমভেদ, (৬) অধিকার- 
বিশেষ, (৭) সামাঙ্ভাতিদেশ, (৮) বিশেষাঁতিদেশ, (৯) উৎ, 


, (১০) বাধ, (১১) তন্ত্র, (১২) প্রসঙ্গ ইত্যাদি স্েমে দ্বাদশ 


অধ্যায়ের অর্থ। সন্বর্ষণকাও চারি অধ্যায়ে জৈমিনি কর্তৃক 
প্রীত হ্ইয়াছে। দেবতাকাগুন্ধপে প্রসিদ্ধ উপাসনারূপ বর্ম 
যাহ সন্বর্ধণকাগ্ে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহ] কর্পামীমাংসারই 


১ এ 


ভাজ 


অন্তর্গত | তারপর 'অথাতে। ব্রন্মজিজ্ঞস।” ইত্যাদি সুঙগ্বার। 
আরন্ধ হইয়া! “অনাবৃত্ত শব্দাৎ ইহা দ্বার] পরিসমাপ্ত চারি 
অধ্যায়ে শারীরকমীমাংসা, যাহা! জীব ব্রদ্মের একত্ব সাঁক্ষাৎ- 
কারের হেতু এবং শ্রবণ প্রভৃতি বিচার প্রতিপ।দক জায় প্রদর্শন 
করে, তাছ। ভগবান বাঁদরায়ণ কর্তৃক রচিত হুইয়াছে। সকল 
বেদান্ত বাক্যের সাক্ষাৎসন্বন্ধে বা পরম্পরাসন্বন্ধে প্রত্যক্‌, 
অভির, অদ্বিতীয় ব্রন্ষে তাঁংপর্ন্য, এই সমন্বয় প্রথম অধ্যায়ে 
গ্রদশিত। বেদাস্তশান্ত্রের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ৪টি *পাদ 
আছে। সেখানে প্রথম পাঁদে ম্পঞ্ট ব্রন্মলিদযুক্ত বেদাস্ত বাঁক্য- 
সকল বিচারত হুইয়াছে। দ্বিতীয়পাঁদে অস্পষ্টব্রচ্মলিঙ্ বেদাস্ত- 
বাক্যপকল যাহ! উপান্তব্রদ্ষের প্রতিপাদক তাহা আলোচিত 
হইয়াছে। তৃতীয়পাদে অস্পষ্ব্রদ্ষলিঙ্গ বেদাস্তবাক্য প্রীয়ই 
জেয় ব্রদ্মের বিষয়ক তাহ প্রদশিত হইয়াছে । এইরূপে তিনটি 
পাদে বেদ্াস্তবাক্বিচার সমাপ্ত হইয়াছে । চতুর্পাঁদে যে সমস্ত 
পদ সাংখ্যপম্মত প্রধাঁন বিষয়ক বলিয়! সন্দেহ উৎপাদন হয়, 
তাহাতে 'অন্ধ' প্রভৃতি পদ্দের বিচার সকল প্রদশিত হুইয়াছে। 
এইন্রপে প্রথম অধ্যায়ে বেদান্ত বাক্য সকলের অদিতীয় ব্রচ্ছে 
সমন্বয় সিদ্ধ হইলে, সেখানে স্মৃতি, তর্ক প্রভৃতি বিরোধ সম্ভাবন। 
আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখান 
হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে সাংখ্য, যৌগ, কাণাদ 
প্রভৃতি স্থৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদিপ্রযুক্ত তর্কের সহিত 


*বদাস্ত সমন্বয়ে উদ্ভাবিত বিরোধের পরিহার বল হইয়াছে |. 


দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদ্দি মতের ছুষ্ত্ব প্রতিপাদিত হ্ইয়াছে 
এবং স্বপক্ষপ্থাপন ও পরপক্ষনিরাঁকরণন্রপ বিচার পরিদৃষ্ 
হুয়।+ তৃতীয়পাদের পুর্ববভাগে মহাভূত স্টি প্রভৃতি শ্রুতির 
পরম্পর-বিরোধ পরিহ্ৃত হুইয়াছে ; এবং উত্তরভাগে জীব- 
বিষয়ক পরম্পরবিরুদ্ধ আুতির পরিহার বলা হুইয়াছে। 
চতুর্ণ পাছে ইন্জিয়বিষয় শ্রঃতিপকলের পরস্পর বিরোধ 
পরিহ্থার করা হ্ইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন নিরূপিত 
হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক 
গমনাগমন .নিদ্ধপণের দ্বারা বৈরাগ্য নিরূপিত হুইয়াছে। 
এইজভ এই পাদের নাম বৈরাগ্য পাদ । দ্বিতীয় পানদ পূর্ব 
ভাগের দ্বারা “তব পদ্দার্থ শোধিত হইয়াছে । উত্তর ভাগের 
দ্বারা “তং” পদার্থের শোধন প্রদর্শিত হুইয়াছে। তৃতীয় পাদে 
মানা শাখায় পঠিত পুনরুভ্ পদের নিগুণ ব্রদ্দে উপসংহার 
ফর। হুইয়।ছে এবং প্রসঙ্গত; সগুণনিগ্খন বিদ্ায় অন্ত 
শাখাস্থিত গুণের উপসংহার এবং অন্ুপসংহার নিক্সপিত 


কেহ কেহ বলেন ইহ1 কাশকৃৎ্ন্য রচিত॥ কেহ কেহ বলেন টগমিনি 
রচিত, আবার কেহ বলেন ইহ। বাদরায়ণ রচিত। 

1 বিচার ্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষনিরাকরণ এই ছুইট অংশে পর্যযবসিত 
হইয়া থাকে । 


প্রস্থানভেদ 


* এই সন্র্ষকাণড কাহীর রচিত, এই বিষয়ে বহু মততেদ আঁছে। 


স৪৭ 


হইয়াছে । চতুর্থ পাদে নিগুণ ব্রদ্মবিগ্তার বহিরঙ্সাধন 
আশ্রমকর্ ও যঞ্সসকল এবং অন্তরঙ্গসাধন, শমদমাদি ও 
শ্রবণমদননিদিধ্যাসন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ 
অধ্যায়ে দগুপনিগুণবিত্ার ফলবিশেষ মিণাঁত হুইয়াছে। 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাঁদে শ্রবণাদির পুনঃপুনঃ আবৃদ্ধির দ্বার] 
নিগুণব্রক্ম সাক্ষাংকার করিয়! জীবম্মুক্ত পুরুষের পাঁপপুণ্ের 


দ্র! নির্লেপতায়প জীবনুক্তির কথ! বল! হইয়াছে । দ্বিতীয় 
পাছে মৃতের উৎক্রাস্তির প্রকার উক্ত হুইয়াছে। তৃতীয় পাদে 
সগ্ণব্রহ্মবিদের উপ্তরমার্গে গমন বল হুইয়াছে। চতুখ পা্দের 


পূর্ববভাগে নিগুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্যপ্রীপ্তি উক্ত হইয়াছে । 
উত্ভরভাগে জঞ্ণব্রহ্ষবিদের ব্রহ্মলোকস্থিতি কথিত হুইয়াছে। 
এই বেদাস্তশাত্তর সর্ধশাগ্রের যুক্ট। অন্থ শীস্্রপকল ইহারই 
অঙ্গস্বব্ূপ, সেইজভ্ ইহাই মুখুগ্ুগণের আদরধীয় এবং ভগবান 
শঞ্ষরাচার্ধা প্রদশিত রীতিতে ইহাই রহন্ত। 

মন্ত্র, যাজ্বন্ধ্য, আঙ্গির, বশিঠ, দক্ষ, সংবর্ত, শাতাতপ,. 
পরাশর, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, আপন্তন্ব, উশনো, 
ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহ্ম্পতি, দেবল, নারদ, ঠঠীনসি প্রসৃতি 
মহধিগণ কর্তৃক রচিত বর্ধশান্রধার। বর্ণাশ্রমবিশেষের বিভাগ 
প্রতিপার্দিত হইয়াছে । এইরূপ ব্যাসক্কত মহাভারত এবং 
বান্মীকিক্কত রামায়ণ ধর্মমশাস্ত্রেরই অন্তর্গত এবং তাহার! 
ইতিহ!সরূপে প্রসিদ্ধ | * 

সাৎখ্য প্রভৃতিও বর্ঘশাপ্থের অন্তভূন্ত হইলেও সাংখ্যাদি- 
শবের দ্বার] পৃথক শিষ্ধি্ হওয়াতে ইছাদের সঙ্গতি পৃথক- 


ভাবে বলা উচিত। 


অনন্তর চারি বেদের ক্রমশঃ চারিউ উপবেদ | আমুর্ব্বেদের 
আউট স্থাণ যথা__(১) সুত্র, (২) শারীর, (৩). এই্ডিয়, (৪) 
চিকিৎসা, (৫) নিদান, (৬) বিমান, (৭) কল্প, (৮) সিদ্ধি। 
রহ্ধা, প্রজাপতি, অস্থিনী€্মার, ধর্স্তরী ইত্ত্, তরঘাজ, আজেয়, 
অগ্নিবেশ প্রভৃতি কর্তক উপদি& আমুর্বেদ শান্তর স্লিত 
হইয়াছে । আধুর্বেদ শাপ্রে পঞ্স্থানাত্মক অন্তপ্রস্থান সশ্রুত 
রচনা! করিয়াছিলেন । এইরূপ বাগভটাধি কর্তক রচিত 
আয়ুর্বেদশাগ্র পৃথক প্রস্থান নক্ধে। কামশাম্রও আমুর্বধবেদের 
অন্তর্গত । আবৃর্ব্বেদে বাঁজীকরণনামক কামশান্্র নুশ্রতকর্তুক 
অতিহিত হৃইয়াছে। বাংপায়ন পাচটি অধা'য়ে কামশান্তর 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শাপ্রোক্তপথে বিষয়ভোগ ছঃখমাজেই 


.* আধাশান্ত্রে পাচখান! ইতিহান প্রসিদ্ধ আছে। বথা_বহাভারত, 


রামায়ণ শিবরহস্য বিগ্যানুক্ত ও ব্রদ্গবিদ্তা হুখো দয় । 
পক্ষেতিহাস।” 

1 খ্থেদের উপবেদ আমুর্রেদ । হুশন্ত সংহিত।তে আমুর্বেধদকে 
অধর্ব্ববেদের উপবেদ বলা হইয়াছে । অথব্বসংহিত1 খব্মন্ত্া্বক বলিয়া 
অণন্দাবেদের উপবেদ আরুর্ধবেদও ধ্ধেদেরই উপবেদ। 

£ চরকসংহিতায় কায়চিকিৎদ। উক্ত হারে 
অন্ত্রচিকিৎস। প্রধান । 


“ভারাশিবিত্রা 


সুশ্রুতসংহিতা। 


৪8৮ 


প্রবাসী . 
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পর্ধ্যবসিত হয়, হুতরাং বিষয়বৈরাগ্যই কামশান্ত্রের প্রয়োজন । 
শাক্োক্দীপিত মার্গে বিষয়ন্তোগ করিলেও ছঃখে পর্যযবসান 
হইবে । রোগ, রোগের কারণ, রোগের দিম্বভি ও তাহার 
সাধনজ্ঞান চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন । 

এইরপ বিশ্বামিঅ কর্তৃক রচিত চারি পাদে ধহুর্বেদশাস্ত্। 
€১) দীক্ষাপাদ, (২) সংগ্রহুপাঁদ, (৩) সিদ্ধিপাদ, . (8) প্রয়োগ- 
পাদ। প্রথম পাদে__ধঙ্ছর লক্ষণ ও অধিকারী নিরূপণ কর] 
হইয়াছে । এখানে বন্ঃ শবের সাধারণতঃ চাঁপ অর্থে নিক 
প্রশ্মোগ থাকিলেও এখানে অগ্রমাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই 
আন্ত চতুর্বিধ যথা__মুক্ত, অযুস্ত, যুস্তারুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত । যুক্ত 
অর্থাং চক্ত প্রত্ৃতি, অমুক্ত খর প্রগতি ) মুক্তামুক্ত-_শল্য এবং 
শল্যেরই নানাপ্রকার ভেদ ইত্যাদি, বন্ত্রমুস্ত-_শর প্রসৃতি। 
সুক্তকেই অস্রনামে অভিহিত কর! হয়। অমুক্তকে শন্ত্র বল। 
হয়। তাছাও ব্রাক, বৈফব, পাশুপত, গীতি, আমের 
প্রভৃতি ভেদে বছবিষ। 

এইরূপ অবিদৈবত মন্ত্রে চহুর্বিষ অস্ত্রের কথা বল! রি । 
এই চঙুর্বিধ আরুধের মন্ত্র ও দেবত| পৃথক আছে। মন্তরও 
দেবতাযুক্ত আয়ুধে ক্ষতিয় ও তদক্থ্যায়ীগণের অধিকার বুঝিতে 
হইবে । ক্ষতি ও ক্ষগ্রিয়ান্যায়ীগণ চারি ভাগে বিতক্ত ; 
যথা__পদ্দাতি, রথারঢ, অস্বার?, গজ!রূঢ । ধকুর্বেদে দীক্ষ। 
অভিষেক, শহুন,*-" মঙ্গলকরণ প্রভৃতি সকলই প্রথম পাদে 
নিক্পিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সকল শান্্রঞ্জ ও আচার্ধযদের 
লক্ষণ বল! হইয়াছে ও তাহার সংগ্রহ্ণ প্রদ্মশিত হুইয়াছে। 


তৃতীয় পাদ্ধে গুরুসন্প্রদায়পিত্ধ শগ্বিশেবজ্ঞগণের পুনঃ পুনঃ. 


অভ্যাস, মন্ত্রসিদ্ধি ও দ্বেবতাসিদ্ধিকরণ নিরূপিত হ্ইয়াছে। 
এইকপ চতুর্থ গাছে শঙ্ত্রের দেবতাচ্চনা, শস্ত্রের অভ্যাপের দ্বার! 
শিদ্ধ অস্রবিশেষের প্রয়োগ প্রদশিত হ্ইয়াছে। ুদ্ধাচরণ 
ক্ষত্রিয়ের বর; হুষ্ঠের দণ্ড ও প্রজাপালনে বন্ূর্বধেদের 
প্রয়োজন । এইরূপ ব্রন্ধা প্রীত, প্রজাপতি প্রন্নীত শান্ত্রক্রমে 
বিশ্বাণিজ প্রশ্ীত বহুর্ষেঘশীস্। 

ভগবান ভরতবর্তুক গান্ধর্বশান্ত্র রচিত হুইয়াছে। রত, 
ধান, নৃজ প্রভৃতি তেদে ইহার অর্থ বহুবিধ। দেবতার" 
আরাধনা, নির্ব্িকজ্জ সমাধি প্রভৃতি এবং সিদ্ধি গান্ধব্ববেদের 
প্রয়োছন। 

এই প্রকার অর্থশান্ত্রও বহুবিধ, যথা__নীতিশাজ, অস্ব- 
শা, শিল্গিশাগ্র, দুপকারশাএ, চতুঃযঠিকলাশান্ত্র। তাহা 
মানা সুনিকর্তিক প্রননীত। এই সমস্ত শাস্ত্রের লোকব্যবহারাঙ্ছ- 
পারে প্রয়োজনতেদ বুঝিতে হইবে । 

এইক্াপ অষ্টাদশবিদ্যা অয়ীশব্বের দ্বার] উক্ত হুইয়াছে। 
মচেৎ একটি বিঘ্যাও কম হইলে জয়ীর ন্যুনত] হইবে । 


ক গুভাগুভসুচক পশুপক্ষীর বিচরণ ও শব্কে শকুন বলে। 


ভগবান কপিলফর্ুক রচিত হ্ইয়াছিল& 
'অথভ্রিবিধচ্ঃখাত্যন্তনিব্রভিরতাত্ব পুরুযার্থ:_ইত্যাদ্িরপে। 
সাংখ্যশীন্্র ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধায়ে বিষয় 
নিকপিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানের কার্ধ্যসকল 
নিরূপিত হইয়াছে ; তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়ের বৈরাগ্য এবং 
চতুর্থ অধ্যায়ে বিরঞ্ত, পিঙ্গল ও আকুববগণের জাধখ্যায়িক! 
নিরূপিত হইয়াছে । পঞ্চ অধ্যায়ে পরপক্ষণ্ন প্রদ্শিত 
হইয়াছে, ঘষ্ঠে সমস্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই সাংখ্যশান্ত্ের প্রয়োজন। 

পতর্জলি প্রত 'যোগশাম্্র_“অথ যোগাহ্ছশাসনম্* ইত্যাদি 
রূপে চারি পাদে যোগশাস্্র নিরূপিত হুইয়াছে.। প্রথম গাদে 
চিদ্তবতি শিরোধরপ সন্াধি এবং সমাধির সাধন, অভ্যাস, 
বৈরাগ্য নিক্লপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পাদে বিক্ষিপ্ত চিত্তের 
সমাবিসিদ্ধির মিমি ঘম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধারণা, ধ্যান, সমাধি এইরূপ আটটি অঙ্গ নিরপিত হৃইয়াছে। 
তৃতীয় পাদ্দে যোগবিকুতি সকল ) চতুর্থ পাদে কৈবল্য নিক্পিত 
হুইয়াছে। বিজাতীয় প্রত্যয়নিরোধ দ্বারা নিদিধ্যাপন্ন সিদ্ধি- 
যোগের প্রয়োজন । 

এইরপে পঙ্ডপতিন্তকে পাগুপতশান্্র বল! হুয়- পশুর 
পাশমুদ্তির জঙ পণ্ডপতি কর্থক রচিত-_“অথাতঃ পাণশুপতং 
যোগবিধিং ব্যাখ্যায়াম? ইত্যাদি রূপে পাচটি অধ্যায়ে পাশুপত 
শান্্র বিতক্ত। এই পাচটি অধ্যায় দ্বার! কার্য্যরূপ জীব--সে 
পণ্ড, কারণ ঈশ্বরকে পতি বল। হুয় ; পশুপতিতে চিন্তসমাথানই 
যোগ, ভন্ম দ্বার! ছিষবন ন্লানকে বিধি বলা হয়, তাহ! 
নিকপিত হইয়াছে । মোক্ষই এই শান্ত্রের প্রয়োজন-_তাঁছাঁকে 
ছঃখাস্ত বলা হয়। এইক্সপে (১) কার্য, (২) কারণ, (৩) যোগ, 


সাংখ্যশান্ত 


' (৪) বিধি, (৫) ছখান্ত এই পাঁচটা নিরপিত হুইয়াছে। 


নারদ প্রভৃতি পঞ্রা্রূপ বৈষবশান্ত্র চন] করিয়া- 
ছিলেন । এই বৈফবশাজে বাগ্জদেব, সন্র্ষণ, প্রন্থয় ও অনিরুদ্ধ 
এই চারিটি পদ্ধার্থ নিরপিত হইয়াছে । ভগবান বান্ছুদেব 
সফল কারণরপ পরমেশ্বর । তাহা! হইতে উৎপন্ন সন্বর্ষণ 
নামক জীব। তাহা! হইতে মনগ্ধপ গ্রন্থায়, তাহা! হইতে 
অনিরুদ্ধরূপ অহঙ্কার। এই সকল ভগবান বানুদেবের অংশ- 
স্ভৃত, সুতরাং বাহুদেবের সহিত অভিন্ন ; ভগবান বাগ্জদেবের 
কার মন বাক্য প্রতি স্বতি দ্বারা আরাধন1 করি! কতত্য 
হওয়। যায় ইত্যাদি নিরপিত হৃইয়াছে। 

এইরপে শাস্ত্রের প্রান তেব নিরূপিত হুইল । এই শাঞ্ছ- 
সমুহ সংক্ষেপত; তিদ প্রহ্থাণে বিতঞ্ত, বখা__নারন্তবাদ 





. * যদিও বর্তমান সময়ে আমর! এই সাংখ্যশত্রই দেখিতে গাই, তধাপি 


ইহা মূল সাখ্যশাস্ত্র নছে। এই শুআগুলি পরবর্তীকালে রচিত হইছে 
এই সাংখ্নু্ কোন প্রাচীনগ্রস্থে উদ্ধৃত হয় নাই । . 
+. পাশুপতশান্রের প্রথম সথত--অখাতঃ 


পাশুপতং যোগবিধিং 
ব্যাখ্যায়াম । ত.. 


ভাদ্র 
প্রথম, দ্বিতীয় পরিণামবাদ, তৃতীয় বিবর্তবাদ। পাঁধিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীয় এই চতুিবব পরমাণু দ্ব্যণুকািক্রমে ব্রন্ধাও 
পর্ধ্যস্ত জগতের আরগ্তক হুইয়] থাকে । তার্ষিক ও মীমাংসক- 
গণের মতে এই আরভ্তবাদ্ে কার্ধ্য অসৎ এবং কার্ধযকারক- 
বার্দে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ব-রজ-তম গুণাত্রক তত্বকে 
প্রধান বলা হয়; এই প্রধান অহঙ্কারাদিক্রমে জগংরূপে 
পরিণত হয় ; সাংখ্য, যোগ, পাতঞ্ুল, পাশুপত মতে সৎকার্ধ্যই 
সুপ্বরুূপে কারণ ব্যাপার দ্বাশ্না অভিব্যক্ত হয়_ইহা| বিতর 
পক্ষ | বৈষ্ণব মতে + পরমানন্দ অধ্থিতীয় ব্রহ্ম শ্বীর মায়া 





* এই দিদ্ধান্তে কাধা সং এবং উৎপগ্ডির পূর্বেধ কারণ কায্যে অবস্থিত 
এবং কারণ, ব্যাপ।রদ্ব।রা! অভিব্যক্ত হইয়। থাকে । এই সিদ্ধান্তে অদতের 
উৎপত্তি ্বাকার করা হয় না। 

1 ধৈধবগনও পাগঝামবাদী | পরিণ।সবাদ ছুইটি (১) জড়গরিণ।ম 
(২) চিৎপরিণাম। 


লোটা নাগা 


লা পাস্পাসিপা পাশপাশি পাশ পনি 
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বশতঃ মিথ্যা জগদাকারে বিবর্তিত হুইয়াছে__-এই বিবর্তবাদই 
তৃতীয় পক্ষ। সকল প্রস্থান প্রণেত! মুনিগণের সিদ্ধান্ত 
আপাততঃ ভিন্ন হইলেও বিবর্তবাদে পর্ধ্যবসান দ্বারা অদ্বিতীয় 
পরমেশ্বরই তাহাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য ইহাই তাৎপর্ধা। 
বিভিন্ন প্রশ্থানের মুনিগণ সর্ববজ্ঞত্ববশতঃ ভ্রান্ত নছেম। কিন্ত 
বাহার] বাহা বিষয়ে আসক্তচিগ তাহাদের আপাততঃ পরম- 
পুরুষার্থে প্রবেশ সম্ভব নহে,গঠাঁহাদের নাপ্তিক্যমাঞজ প্রতিষেবের 
জন্ত এই সকল প্রকারতেদ প্রধশিত হইল। নাঁন্ডিকামাজ 
প্রতিষেধের জন্ত যে সমস্ত প্রস্থান রচিত হুইয়াছে তাহাদেরও 
পরম তাঁৎপর্ধ্য অদিতীয় পরমেশ্বরই বটে । কিন্ত প্রস্থান-প্রণেতৃ- 
গণের যথার্থ তাৎপর্ধ্য বুঝিতে না পারিয়। বেদবিরুদ্ধ অর্থেও 
তাহাদের তাৎপর্য আছে এইরূপ উতপ্রেক্ষাপুর্রবক সমস্ত মতই 
উপাদেয় বলিয়! গ্রহণ করিয়া! জনগণ নান! পথাহ্সারী হ্ইয়] 
থাকে । 


লোটা নাগ। 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


জঁও নাগাদের দেশের দক্ষিণে দয়াং নদীর উভয় তীরবস্া 
অঞ্চলে লোটা নাগাঁদেপ বাস। লোটাদের লোকসংখ্য! কুড়ি 
হাজারের বেশী নয়। যাঁবতীষ নাপা-সন্প্রদায়ের মধ্যে 
লোটাদেপ্র ভিতরেই ঝাষ্টবর্রের প্রচাঁর হয়েছে সবচেয়ে বেশী। 
পাহাড়ের পাঁধদেশে যে-সমন্ত লোট। বাস করে তাঁর প্রতি- 
বেলী অপমীয়। হিন্দুদের আঁচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পুক্ধা- 
পার্বণ ইত্যার্পি বহুল পরিমাণে গ্রহ্ণ করেছে । লোটাদের 
দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কোঁনএ কোনও এ্রামে খুব ধুমধাম করে 
লক্ষীপুর্জার অনুষ্ঠান হয়ে থাঁকে__এই পুজাকে এরা বলে 
রংসিকাম । এর] ষে ভাবে নিজঙ্থ আঁচার-অনুষ্ঠানাদি বর্জন 
করতে সুরু করেছে তাঁতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতে এদের 
জাতীয় বৈশিষ্টা বলতে কিছু থাকবে ন|। 


লোটাদের গায়ের বর্ণ গীত, মাথার চুল সাধারণতঃ খাড়া। 
লোট! যুবকের! প্রায় সকলেই গৌফদাড়ি নখ দিয়ে টেনে তুলে 
ফেলে । লোটাদের চক্ষু পিঙ্গল এবং ঈষৎ তির্ধ্যক | পুরুষের! 
মাথার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামিয়ে ফেলে । ছোট ছোট 
মেয়েদের মাথ! কামিয়ে একদম নেড়া করে ফেল! হুয়__সাঁত 
বছরের পর থেকে তার] লম্বা! চুল পাথতে পারে ।' 


পোশ।ক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার 
লোটাদের পরিধেয় বস্ত্রের নাঁম “লেংটা” । (কথাটা 
অসমীয়| ভাষ! থেকে বার করা__মানে নেংটি)। এই 
মী 


অপরিসর বন্ত্রথ্ড সাদ] অথবা নীল রঙের এবং লাল ভোরা- 
কাট। ঝালরযুক্ত । মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র ( নুরহাম ) 
বাইশ ইঞ্ি চওড়া । এটি তারা কোমরে গেরে! দিয়ে পরে। 
নুরহামের ফুল-পাত। ইত্যাদির নক্মা-তোল] পাড়ের বাহার 
চমৎকার । 


লোটার1 যখন ক্ষেতে কাক্ত করে কিংবা খ্রীষ্মকালে 
বাড়ীতে বিন। কাজে সময় কাটায় তখন লেংটা ছাড়া আর 
কিছুই পরে না। কিন্তু বন্ধুবাদ্ধবদেপ্র বাড়ীতে যাবার সময় 
কিংব। গ্রাম থেকে স্থানাস্তর গমনকালে আন্দাক্ম আড়াই হাত 
লহ্বা একটি চাদর গায়ে দিয়ে থাকে । তবে সাধারণতঃ মেয়ে 
পুরুষ সকলেরই উর্দা্জ অনাবৃত থাকে । উত্তর অঞ্চলের 
অবিবাহিতা লোট! মেয়েরা খন নীল রঙের যে বন্ত্রথগটি পণর- 
ধান করে তার নাম মুকন্থ। বিয়ের দিন রাজ্িবেল] পতিগৃক্ছে 
যাআজাকালে নববধূ “লরয়েম্‌” নামে সাদ] এবং লাল রঙের 
বর্ডার দিয়ে চতুঞ্ষোণ নকৃসা-তোল! যে বস্ত্রথগটি পরিধান করে 
সেটি অত্যন্ত নয়নাভিরাম । 


লোটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই গয়নাগাটির প্রতি 
আসক্তি বেশী। ধনী-দরিগ্র-নির্ববিশেষে সকলেই সাধামত 
অলঙ্কারাদি দ্বারা অঙ্গশোঁভ। বর্ধনের চেষ্টা করে। কানের 
তেলোয় ফুটে! করে তার! পরে পেতলের আঙটি, আর তাতে 
স্থতোর গোছ! গুজে রাখে। সেষা1! এবং আও নাগাদের মত 





তাত বোন! 


লোটারাও কহুইয়ের উপর হাতীর দাঁতে ঠতরি বাঁজুবন্ধের মত 
আকৃতিবিশিষ্ঠ এক প্রকার গয়না (করে!) পরে। আসল 
গজদন্তের “করে” কিনবার ক্ষমতা যাঁদের নেই, তাঁর! বাছতে 
কাঠের তৈরি এক ধরণের সাঁদাঁটে মন্থপণ এবং গোলাকার 
বাক্ধুবন্ধ ধারণ করে। আগেকার দ্রিনে নরযুণড শিকার করে 
যে একটি বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করত সে-ই কেবল কজীতে 
সারি সারি কড়ি দিয়ে তৈত্সি চুড়ি (খেকাপ) পরতে 
পারত । 

বুনে! কলার বীচি দিয়ে তৈরি এক ধরণের পীঁচ-ছয় নরী 
কণ্হার লোটাদের অতি প্রিয় অলঙ্কার । এই হারে মাঝে 
মাঝে এক একটি ফুটে। কর! শাঁখের টুকরে] বসানো থাকে । 
লোট। মেয়েদের গয়না-গাটির বালাই কম। এদের মিরাবরণ 
দেহ প্রায় নিরাভরণ বললেই চলে । কানের তেলোয় তার! 
লাল পশমী স্থতে| দিয়ে এক রকম পাখীর পালক জড়িয়ে 
ঝাখে। গলায় তাদের কলার বীচির মাঁল।। কন্ুইয়ের উপর 
গোলাকার মোট! রূপ-দস্তার তৈরি বালা__কজজীতে চার-পাচ 
গাছ! করে ছোট ছোট চেপ্টা পিতলের চুঁড়ি। 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :__লোটাদের প্রকৃতিতে অনেক সদৃ- 
গুণ আছে, কিন্ত এর! মমোতাব গোপন করতে স্পট বলে 
বিদ্ে্টর পক্ষে খুব ঘনিষ্ঠ তাবে মিশবার সুযোগ না হলে 
এদের স্বভাবের প্রক্কৃত পরিচয় পাওয়! কঠিন। এর] রঙ্গরস 
করতে খুব ভালবাপে এবং প্রাণ খুলে হাসতে পারে । অততা] 
এদের স্বতাবসিদ্ধ। চৌর্ধাব্বত্তির কথ এদের সমাঁজে বড় একটা 
শোন] যার না। লড়াইয়ে লোটার1 যথেঞ্ বীরপন। দেখিয়ে 
থাকে । ব্যাদ্রাদি ছিংত্র জন্ধ শিকার করবার সময় লক্ষ্যতেদে 
তাঁদের অসাধারণ দক্ষতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 
আছে। লোটাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অত্যধিক । 
আত্মহত্যার প্রধান হেতু হচ্ছে প্রণয়ঘটত ব্যাপার । 


প্রবাঙ্গী 


দ্বাম্পত্য ব্যাপারে লোটা পুরুষদের এফনিষ্ঠতা 
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পল্লী ও বাসগৃছ 

লোটা খ্রামগ্ডলে! সাধারণতঃ পাহাড়ের সাছছদেশে কোনও 
বর্ণার নিকটে প্রতিঠিত হয়। আগেকার দিনে বহ্িঃশত্রর 
আক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করবার জনে লোটার? 
গ্রামের বাইরে পরিখা খনন করে তাঁর তলদেশে এবং ছুই 
পাড়ে পঞ্ধী' (হুক্াথ্ বংশখণগ্ুসমূহ) পুতে রাঁখত। পা্নাপা্েের 
সুবিধার জন্ভে এই পরিখার উপরে একটি তক্তা বিছাঁনে! 
থাকত, শঞ্র আক্রমণের আভাস পেলে সেটিকে সরিয়ে 
ফেলা হত। গ্রামের ভিতরেও চারদিক মজবুত বাশের বেড়া 
দিয়ে খিরে মাঝে মাঝে পন্থী পুঁতে রাখ! হত । 

প্রত্যেক লোট! গ্রামের প্রবেশপথের মুখে প্রকা প্রক1গ 
ববক্ষসমূহ নজরে পড়ে । আগেকার দিনে এই সমস্ত গাছের 
শীর্বদেশে আরোহণ করে গ্রামরক্ষী দল শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য 
করত। 

লোট। গ্রামে ছোট ছোট ঝুঁড়েরের সংখ্যাই বেশী। 
ধনী লোকদের বাঁসভবনগুলিও অভিসাধারণ-__-আঁও সেমা 
প্রভৃতি জন্তান্ত নাগাগো্রীর সম্পন্ন ব্যজিদের বাসগৃহের মত 
বিরাট আকারের নছে। লোটারা ধনী-দরিক্্-নির্ধিশেষে 
সকলেই অত্যন্ত মিতব্যয়ী। জাঁকজমক দেখানোর জন্তে 
প্রচুর টাকা খরচ করে প্রকাও প্রকাও গৃহশিশ্্বাদ এদের 
নিকট নেহাত অপব্যন্র বলে বিবেচিত হুয়। 

যোবাং_-প্রত্যেক নাগ! গ্রাম হছুইবা ততোধিক “খেল' 
অর্থাৎ পাড়ায় বিভক্ত । প্রত্যেক খেলে অবিবাহিত যুবকদের 
একট আড্ডাঁখর বা মোরাঁং আছে । লোটার্দের সমাজ- 
জীবনে এই মোরাং-এপ প্রতাব খুব বেশী। মোরাং-এ ব 
চাম্পুতে স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকার নাই। আগেকার দিনে 
যুগ্গযাআয় বহির্গত হবার আগে এই চাম্পুতেই সর্দারদের বৈঠক 
বলত এবং মিছুত শত্রুর ছিন্নমুণ্ড এখানেই প্রথম গিয়ে অ|সা 
হ'ত । সামাঞ্জিক বিধান অন্পারে বিবাহের পূর্বব পর্ধ্স্ত 
গায়ের প্রত্যেক যুবক রাছে মোরাং-এ শয়ন করতে বাধ্য। 
মোরাংগুলো সাধারণতঃ নির্মিত হয় এরীমপথের একেবারে 
শেষপ্রান্তে। লোটাদের স্থাপত্যশিল্পে দক্ষতার পরাকান্ঠা হুচ্ছে 
এই ঘোরাং বাঁ যুবকদের যৌথ শয়নাগারসমূহ। সাধারণতঃ 
এগুলো দৈর্্যে চল্লিশ ফুট এবং প্রন্থে পনর কুট। কোনো 
কোনো! মোরাং মাটির উপর এবং কোনো কোনোটি মাটি 
থেকে ছুই ফুট উচু মাঁচার উপরে প্রতিঠিত। 

খান ; ভাতই লোটাদের প্রধান খান্ভ। যাবতীয় গৃহ- 
পালিত জন্ত এবং অধিকাংশ বুনো জানোম্ারের মাংসই এরা 
খেয়ে থাকে । তা ছাড়! সব রকম পাঁখা, মৌমাছি, ভীমরুলের 
চাক, এবং বড় বড় মাকড়, শাদ! পিপড়ে ইত্যাদি হরেক 
রকমের কীটপতক্কও এদের খান্ততালিকার অস্তভূক্তি। বস্কবত্তর 
মধ্যে বাঘ আর চিত] বাঘ মন্ুয্যতুক বলে কেবলমা্র এদের 


ভাদ্র 


মাংস লোটার] খায় না । মাছমাংস বাসি এবং পচ! অবস্থায় 
'বতেই এর] বেশী পছচ্দ করে। পশুর নাড়ীভূড়ি, রক্ত, চাঁমড়! 
এক কথায় লোম ছাড়! আর সবকিছুই এর] অবলীলাক্রমে 
সধপন্থ করে। 

“মধৃ বা “সোকো (ধেনো! মদ ) হচ্ছে লোটাদের প্রবান 
পানীয়। যখন মধু পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে তখনই শুধু 
পোটারা জলপান করে । ভাঁত খাবার সময় লোটাদের মধু 
চাই-ই। 

গ্রামা সংসদ £ আগেকার দিনে লোটাদের দেশে যুগ্ধবিগ্রহ 
লেগেই থাকত । বহিঃশশ্রুর! প্রায়ই এসে গায়ের উপর হান৷ 
ধিত। এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্গে 
কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের শিয়ে এক একটি গ্রাম্য সংসদ 
গঠিত হ'ত এবং যুদবিগ্রহের ব্যাপারে সব চেয়ে প্রতিপভিশালী 
গ্রামের মাতব্বপরদের পণামর্শই সর্বাগ্রে গ্রাহ হ'ত। অগ্ঠান্ত 
বাপরে কিন্ত এক গ্রাম অন্ত গ্রামের কর্তৃত্ব স্বীকার করত ন|। 
আগেকার দিনে প্রতোকটি গ্রাম শাসিত হ”ত একজন সর্দার 
বা একিয়ুং দ্বার । বয়োরধদের নিয়ে গঠিত এক পঞফায়েতের 
সহযোগিতায় তিশি যাবতীয় কাধ্য নির্বাহ করতেন। যে 
ব্যক্তি প্রথম গিরিগাআন্থ জঙ্গল কেটে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতেন 
তাকেই সর্দার নির্বাচিত করা হুত। উত্তরাধিকা রন্থজে 
সর্দারের পদ তাঁর পরিবারের লোকেদের ভাগ্যেই জুটত। 
সকল ক্ষেখ৫চে পুত্রই যে পিতার স্থলাভিষিক্ত হ'ত তা নয়, 
পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিই নিজের ক্ষমতায় 
ও চপ্লিহবলে সদ্দারের পদ লাভ করতেন । যুদে অধিনায়কত্ব 
করাই ছিল তাএ সর্বপ্রধান কাজ । 

ইদাশীং গ্রামের বিবাদ-বিসংবাঁদ ইত্যাদির মীমাংস| এবং 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নির্বাহিত হয় প্রভাঁব-প্রতি- 
পর্ভিশালী গ্রামবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত এক পরিষদদ্ধার] । এই 
থাম্য সংসদের প্রধান ব| মোড়ল নির্বাচিত হয় সরকার 
কর্তুক। 

গরুবাষ্জুর বাড়ঘর এ সকল হ'ল লোটাদের ব্যক্তিগত 
সম্পত্ভতি। কিন্ত জমির মালিক যে সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষই 
হবে এমন কোনও কথ! মেই। অবস্থাতেদে কোন কোন 
ভূমিখগ্ড গোটা গ্রামের, কোনও বিশেষ মোরাং-এর ব| 
বিশেষ গোঠীর সম্পদ্ভি হতে পারে। গ্রামের সন্িহিত যে 
সকল পোড়ো জমি আছে তাও সর্বসাধারণের সম্পপ্তি। 
প্রত্যেক মোরাং-এর নিজ অমি আছে__তা! সমগ্টিগত তাবে 
মোরাং-এরই সম্পত্ি, তদন্তর্গত কোনে! ব্যক্তিবিশেষের নয় । 
এতে মোরা ং-এর যুবকের! সকলে মিলে চাষবাস করে, ফসল 
ফলায় এবং সেই ফসলের বিক্রয়লন্ধ অর্থ বার] মোরাং 
পুননির্ঘ্ঘাণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অন্থঠিত উৎসবের জন্ত মাংসাদি 
ক্রয় করে। বিয়ের পর কোনও যুবক যখন মোরাং ছেড়ে নিজ্গ 


লোট। নাগ। 


৪৫১ 





পাঙ্গটি গ্রামের মোবাং ব1 চান্পু 


বাচীতে গিয়ে ঘর-সংসাঁর পাঁতে তখন নিজের নিরম্ভর সাহুচর্ধ্য 
এবং শ্রমের ফন্দ থেকে সঙ্গীসাথীদের বফ্ত করায় ক্ষতিপুরণ- 
স্বরূপ মোরাঁং-এর ছেলেদের তাকে কিছু মাংস দিতে হুয়। 
উ্ভরাধিকারসথজে প্রাপ্ত জমি বিক্রয় করবার অধিকার 
লোটার্দের নাই। কোনও ব্যঞ্জির উত্তরাধিকারী না থাকলে 


তার জমি গোঠীত্ সম্পর্ভিতে পরিণত হয়। 

সুডুশিকার £ অন্তা নাগাদের মত আগেকার দিনে 
লোটাদের মধ্যেও নরবৃণ শিকার ও সংগ্রহের প্রথা ছিল। 
এই কুপ্রথ! লোপ পাওয়াতে তাদ্দের জীবনের ধারাই বদলে 
গেছে। তখনকার দিনে এদের দেশে ফুদ্ধবিগ্রহই ছিল 
নিত্যনৈষিত্িক ব্যাপার আর শান্তিপুর্ণ অবস্থ। ছিল স্বাভাবিক 
মিষ্ধমের ব্যতিক্রম মান । সাধারণতঃ এর] যখন স্ত্রীপুরুষ একজে 
ক্ষেতে কাজে রত থাঁকত তখন সময় সময় শত্রুর অতর্কিতে 
এলে বণাপিয়ে পড়ে তাদের এফেবারে কচুকাটা করে 
ফেলত । মাঝে মাঝে ভিন্ন গ্রামের জনকতক নরমুওশিকারী 
একজোট হয়ে লোটাদের গীয়ে এসে ঝরণার শিকটে জঙ্গলের 
মধ্যে গা ঢাক] দিয়ে বসে থাকত এবং কোনও শ্লোক যখন 
ঝারণাঁতলায় জল নিতে আসত তখন অতর্কিত আক্রমণে তাকে 
হতা। করে তার মুগটি কেটে নিত। নির্জন পথে কোনও 
পথচারী হয় ত একাকী চলেছে হঠাৎ আততায়ীপ অস্ত্রাধাতে 
তার পঞ্্ত্বপ্রাপ্তি ঘটিত। 





ব্রণসজ্জায় লোট] যো 


লোটারাঁও এমনি ভাবে সময় সময় ভিন্্ গ্রামে হান দিয়ে 
নরমুখ শিকার করত। ভিন্ন গোষ্ঠীর স্্রী-পুরুষ-যুবা- 
বুদ-শিশু নির্বিশেষে সবাইকে তার] হতা! করত । যেসকল 
শিশুর দস্ভোধগম হয় শি তাদের মুও্খলো। তার! পথের পাঁশেই 
ফেলে দিয়ে চলে যেত, কেননা, অদস্ত শিশুর মুড তার 
নৃমুওমালায় স্থান পাবার যোগা বলে বিবেচিত হ'ত শ]। 
পুর্ধষের চেয়ে 'খ্রীলোকের মুগ্ডকেই তার! অধিকতর সূল্যবান 
বলে মনে করত । সাধারণতঃ নিহত ব্যজ্গির মাথা এবং হাঁত- 
পায়ের আঙলগুলে! কেটে নেওয়া হ'ত। তবে কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে মাথ| কাট! সন্ডব শা হলে, কানটিমাত্র কেটে 
নিয়ে আসা হৃ'ত। 

তখনকার দিনে লোটারা যুদ্ধে জয়লাভ করে শঞ্র কর্তিত 
অঙপ্রতাঙ্গ বস্ত্রধঞ্জে জড়িয়ে নিয়ে নিজেদের গৃহাভিমুখে রওন। 
হ'ত। এই .বিজম্মীদল স্ব-এ্রামের প্রাপ্ত-সীমায় পৌছে তারস্বরে 
চীংকার করে বলে উঠত--_“ও শামাঁপারি।” অর্থাং__“আমর] 
সশমনদের নিকাশ করেছি”। এই প্রচও হর্ষধ্বনি শুনে গায়ের 
রীপুরুষ সকলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হ'ত, বহুকঠের 


সম্মিলিত বিকট অট্টরোলে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত-_ * 


গ্রামপ্রত্যাগত বিজয়ী বীরবৃন্দের জভ্র্থনা! করবার জন্তে 
তারা *ও ইমাইইয়ালি” ( আমর! খুশী হয়েছি ) একথা বলতে 
বলতে ত্বরিতপদে ছুটে আসত। তখন মুওশিকারীর] এক 


১৩৫৬ 


১ পিপি পে্িপাসিপপািসশটি পাটি পাটি শাহি পাস পরি টি পি পাটি পাপা পাঁচ ০ পা 


শোভাযাভ্তা গঠন করে সার! গাম প্রণক্ষিণপুর্বক মোর'ং-এ 
উপস্থিত হয়ে ম্াপানে রত হ'ত। 

নারীর মুল্য £ লোটাদের সমাঞ্জে নারীর বিশেষ মর্ধাদ! 
আছে । খরে বাইরে যাঁবতীস্ক গ্রুতবপূর্ণ ব্যাপারে লেট স্বামী 
তাঁর স্ত্রীর পর্ণামর্শ গ্রহণ করে থাকে । লোঁটাদের সমান্ধে শ্রী 
স্বামীর দাসী শয় ; স্বামী তাঁকে অস্থাবর সম্পত্তিবিশেষ বলেও 
ঘনে করে না শ্রী হচ্ছে তাঁপর প্রকৃত কর্ধপপ্রিশী। শ্রীকে পরি- 
বারের সকলে জঙ্গে রাহাবান্না করতে হয়, ছেঙ্সেমেয়েদের 
দেখাশুনা করতে হুয়, জঙ্গল থেকে ভ্বালনি এবং ঝণ্ণ]! থেকে 
জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। ক্ষেতে শ্বামী-শ্রী উভয়ে কাজ 
করে পাশাপাশি উপবেশন করে, অতিথি অভ্যাগতের! এলে 
সবাইকে যথোচি5 ভাবে মধু পরিবেশন করা হয়েছে কিন' 
গৃহিনীকেই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। 

ধশ্মবিশ্বীস £ লোটাবা প্রেতোপাঁসক | যে সমণ্ড উপদেবন্তার 
পুজা তারা করে তন্মধ্যে কেউ কেউ উপযুক্ত উপচা্ন পেয়ে 
যদি খোশ মেক্কাজে থাকেন তা হলে মানুষের কোণও অনি 
করেন না। কেউ কেউ আবার কিন্তু শ্বীতিমত হ্টবুদিসম্পন্ন | 
আমাদের দেবকল্পনার সঙ্গে লোটাদের পটন্ছ শামক 
দ্েবতাবন্দের কিফিৎ সারপা আছে। তারা আমাদের 
পৃথিবীর মতই এক লোঁকে বাস কর্েন। আমাদের আকাশ 
হচ্ছে তদের অধ্যুষিত দেবলোকের তলদেশ । নিপ্রবপুই? 
এই দেবতাদের “স্বক্মপ'। পটনদের ভাষা কিন্ত মসযুভাষার 
অনুরূপ নহে । ৎসবে!ই গোষ্ঠীর কো'দও কোনও লোক নাঁকি' 
তাদ্দের ভাঁষ। বুঝতে পারে । লোটাদের বিশ্বাস যে, পটন্ুপা 
সময় সময় জোঁড় বেঁধে অহ্চপ্রবর্গপরিত্ৃত হয়ে মাঙ্গল্য দ্রব্য 
সহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং প্রত্য!দি&্ ব্যঞ্ডিদের 
(রেটসেন ) সঙ্গে আলাপাদি করে থাকেন। 

লোটার! মনে করে যে প্রত্যেক মাহ্থষের ছুটে! করে 
আত্মা আছে__-ওমোন এখং মুঙ্গি। ওমোনকে দেখ! যায় 
মানুষের ছায়্ারপে। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়, বৃষ্টির 
সম্ভাবশ। দেখ! দেয় ওমোন তখন মাগ্ুষের দেহাভ্যন্তপ্ে চুকে 
পড়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দেন। 

লোটার। অন্াস্তরবাদে বিশ্বাসী । এদের একটি সিক্ত এই 
ঘে, ম্বৃত্যুর পর মাহ্ষ ম্বতেপ দেশে গিয়ে শির্দি্টকাল খাস করে। 
সেখানে আবার তার স্বত্যু হয় এবং পুনরায় মর্ত্যলোকে সে 
মাছি হয়ে জন্মায় । আঁর একটি পিদাস্ত হচ্ছে__মান্ুষ পণ্ন পর 
নয় বার জন্মগ্রহণ করে। তার পর তার “পুন্ন্থং ন বিদ্যতে” | 

লোটার ধর্দ তাকে কোন নীতিশিক্ষা! দেয় না। 
আধ্যাত্মিক উন্তির জণ্তে নয়, কি্ত এক মুখণ্ডোগের জন্তেই 
সে পুত্ধা, বলিদান ইত্যাদির অন্থষ্ঠীন করে। তা সত্বেও কিগ্ত 
বহু লোটা পাঁপকে ঘ্ণা করে এবং সংপথে থেকে জীবন 
কাটায়। 





ভাঙ্ত 


লোট। নাগা 
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লোষ্টাদদের মধ্যে সিরোসি, পিকুচাঁক, বাঙ্গেনড়ি, টুক! 
প্রভৃতি বিবিধ সার্ধঞনীন গ্রামীণ উৎসব প্রচলিত আছে। 
এদের সমাঁঞ্জে রেটসেন” নামক এক শ্রেণীর গুী লোকের 
যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। রেটসৈনর! দিব্াতৃতিসম্পন্ন, এদের 
নাকি ভবিষ্যৎ কথনের শক্তি আছে। 

বিবাহ £ লোটা ছেলেরা সাধারণতঃ সতেরে! থেকে 
বাইশ বৎসরের মধ্যে বিয়ে করে থাকে, মেয়েদের বিবাহের 
বয়স চৌচ্ছ থেকে আঠাঁর। উত্তর অঞ্চলের লোটাদের 
বিবাহ্প্রথা নিম্নলিখিত রূপ £_ 

কোনও যুবক ঘযর্দি কোনও যুবতীর প্রতি প্রণয়াঁসক্ত হয়ে 
তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে তার পিত1- 
মাতাকে তেকথ] বলে । তখণ হুয় তার মা, আর নরতে] অন্ঠ 
কোনও বধী'য়সী আত্মীয়] কশের বাঁপেব্র বাড়ী গিয়ে বিবাঁছের 
প্রশ্তাব উখাপন করে। বিয়েতে কনে বাপমায়ের মত 
থ।কলে বরের ম] বা আত্মীয়! দিনকতক পরে পুনরায় এক 
চোঁড] ভগতি “রাহি মধু” সহ কনের বাড়ীতে যায়-_কনের 
বাপ ম! সেই মদ্য পান করে। তার পর উভয় পক্ষের মধো 
কথাবার্তা হয়ে কন্কাঁপণ স্থিরীরুত হলে পর বর কনেকে 
বাশ ও বেতের তৈরি একটি বর্ষাতি ( ফুচিও ) একটা ছোট 
ঝুড়ি আর একট। দায়ের হাতল উপহার দেয়। 

দিনকতক পরে বিবাহের আনুষঙ্গিক তসইস়ুট। 
উৎপন্রে আঁকাঞ্জন হয়। এতছৃপলক্ষ্যে বর একটি মোরগ 
মেরে নিজেই বাঁঙ| করে এবং এই রানী করা মাংস আর কিয়ং 
পারম।ণ মগ্মিশ্রিত অন্ন সহ এক বুড়োকে সঙ্রে নিয়ে কনের 
বাপের বাড়ীতে যান । বপনের সহ্য'ত্রী এই বৃগ্ধকে বলে 
হাণ্টসেন | হাণ্টপেন মগমিশ্রিত অন্ধের পাটি কনের বাঁপের 
হাতে অর্পণ করে। কনের পিতা তখন কনেকে রাহ্নাধঘর 
থেকে কিছু মদে ভেজানে] ভাত নিয়ে আঁসতে বলে । কনে 
তখন ছুই পরিবারের মদ্তসিস্ত অন্ব একঘে মিশিয়ে ত! 
চুইয়ে এক প্রকার পাশীয় প্রপ্তত করে। বর-কনে ছাড়। জার 
সবাই এই পানীয়ের সদ্ববহার করে থাকে । মন্তপানের 
পাল। শেষ হলে বরকনে গৃহ্মধ্যে শয্যার উপর পাশাপাশি 
উপবিষ্ট হয় আর হান্টসেন বরের আনা মুরসীষ্টকে টুকরে! 
টুকরো! করে কেটে হাতে নিয়ে তাঁদেত্র বিপরীত 
দেকে বসে। কিছুক্ষণ পরে সে তার বাহুদ্বয় বারকয়েক 
সুমুখের এবং পেছশের দিকে দোলায়িত করতে করতে 
প্রান করে, বরকনে ছুটিতে যেন চিরকাঁল সুখে শান্তিতে 
একজে বাস করে। এই অনুষ্ঠানের পর. বরকে প্রায় 
এক বৎসরকাল শ্বশুরাঁলয়ে থেকে জন খাটতে হয়। ক্ষেতের 
সমুদয় ফপল কাট1 হলে পর বরের আত্মীয়-কটুম্বের] জঙ্গলে 
গিয়ে কাষ্ঠসংগ্্হে রত হয় এবং প্রত্যেকে এক এক বোঝ! 
করে কাঁঠ কনের বাপের বাড়ীতে বয়ে নিয়ে আসে । এই 





টুকু” উৎসবের জন চাল সংগ্রহে রত ছু'জন 'পুঠি” বা পুরোছিত 


শ্রধস'ব্য কানের জন্তে তাদের প্রচুর মধু (মন) পান 
করিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। এর দিন পাচেক পরে হয় 
লাণ্টসোয়| উৎসবের অনুষ্ঠান । বরের নিজ-পোষ্ঠীর মেখের 
এবং তাদের স্বামীর] জঙ্গলে যে উদস্ত কাষ্ঠখগুসমূহ পড়ে ছিল 
তা নিঃশেষে আহরণ করে নিয়ে এসে বরের শ্বপুরবাড়ীর 
সুমুখে গাদা করে রাখে । সেদিন রাত্রে কনের বাপের 
বাড়ীতে হান্টসেন (গুম ) একটা কু্ুট-শাবককে গল! টিপে 
মেরে তাঁর নাড়ীভূড়ি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বার] পরীক্ষা পুর্ববক 
দম্পতির মধ্যে কে আগে মরবে, প্রথম সন্ভান ছেলে ন1 মেয়ে 
হবে ইত্যার্দি নান1 বিষয়ে ভবিষ্তদ্বা্ী করে। 

বংসরান্তে বর শ্বশুরের খণয়ুক্ত হয়ে জনখাঁটার হাত 
থেকে রেহাই পেয়ে শিজের স্বতপ্র বাসগৃহ নির্্বাণে ব্যাপৃত 
হয়__অবন্ঠ লে তখন শ্বশুরবাড়ীতেই অবস্থান করে। গৃহ- 
নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে পর সুরু হুয় হাঁলাঁম উৎসবের উদ্চোগ- 
আয়োজন । নিদ্ধিষ্ঠ দিনে রাক্সবেলায় বরপক্ষের লোকের! 
বরকনে উত্তয়কে বরের নবনিশ্মিত বাসগৃহে (কিথাণে1) 
নিষে যাবার জন্কে কনের পিহালয়ে এসে হাজির হয়। বর- 
পক্ষীয়দের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই কনের বাঁপের বাড়ীর 
বছ্িঃপ্রাঙ্গণে গুরু হয় উভয়পক্ষের লোকেদের মগ্তপানের 
পালা । বরকনে ছ'জনেই তখন থাকে অন্দরমহলে । মদের 
পাঅগুলো! নিঃশেষিত হলে বরপক্ষের লোকের] কতকঞ্চলে৷ 


প্রবাদী 


১খ৫ 
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বিবাহিতা লোট! তকমী 


গাছের পাতায় মুড়ে কিছু মাংস এবং মন্তপূর্ণ একটি বাশের 
চোঙা ভিতর-বাড়ীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কণাপক্ষীয়দের 
উদ্ছেস্ত্ে সমধরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে “ওদের আসতে দাও । 
কথাবার্তা য! বাকী অ।ছে তা ক!ল হতে পারে, পপণ্ডও হতে 
পারে। কাত যি পোঘ।য়ে যায়, শোন! যায় ষৌরগের ৩াক, 
ত| হলে তো! বরকনেকে তাপের নিজেদের বাঁড়ীতে নিয়ে 
যাওয়া হবে ন।। ভাঁলয় ভালয় যর্দি না তাদের আসতে 
দ্বাও, তাহলে আমর] আগুন দিয়ে আঁলিয়ে দেব তোম।দের 
ঘরবাড়ী।” এমনি ভাবে কিছুক্ষণ তার! চেঁচামেচি করলে 
পর বর কমেকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হুয়। তারপর 
্ত্রী-পুরুষের এক সম্মিলিত শে'ভাঁযাঁআা রওন1 হয় বরের বাড়ীর 
দিকে। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে বরের নিজ- 
গোঠীর একটি বিবাহিত] স্ত্রীলোক । শোতাযা! বরের 
বাড়ীতে পৌঁছলে পর বরের কয়েকজন কুটুত্ব বর-কনেকে 
কিখাণ্োতে নিয়ে যায়, শোভাঘাজীরাঁও তাদের অহৃগমন 
করে। বর-কনে কিথাণডতে গিয়ে দেখে গৃক্প্রাঙ্গণে হাণ্ট- 
সেন তাদের প্রতীক্ষা ক্ছে। হাণ্টসেন বরের বর্শাটি তার 
হাত থকে নিয়ে সে্টকে খাড়া! অবস্থার কিথাণেপ বহিং- 
প্রাঙ্গণে মাটিতে প্রোথিত করে, তারপর বর-কনের হাতে 
কিছু জল ছিটিয়ে দ্রিয়ে তাদের গৃহাভান্তরে নিয়ে যাঁয়। গৃছ্‌- 
প্রবেশ করে বর-কনে তার ছ'পাঁশে হাঁটু গেড়ে বসে। কিছু- 
ক্ষণ পরে তাদের সেখানে রেখে সে স্থানাস্তরে চলে যায়। 


স্বামী স্ত্রী কিথাণ্চোতে সে রাহি যাপন করে। বদের 
গোষ্ঠীর ছটি বালক সেদিন তাদের সঙ্ষে শোয়। ছু দিন পরে 
শ্রীকে নিয়ে স্বামী মাংসাপি সহ শ্বশুরবাড়ীতে যায়। 

আরও তিন-চার দিন পরে পনিরটসেন উৎসব উদ্যাঁপিত 
হলে পর বিবাহুসংক্রীন্ত যাবতীয় অগ্ুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। 

অস্তেেপরিক্রিয়! £ কারও মৃত্যু হলে পর তার অস্থিম শয্যা- 
পার্থ উপস্থিত অ।্রীয়-স্বজনের! প্রথমে তার চোখ ছুটি ঢেকে 
দিয়ে মুখমণ্ডলে জলের ছিটা দেয়। এক বুড়ো একটি কৃক্ুট- 
শাবকের পায়ে একটি কড়ি বেধে দিয়ে সেটিকে কিছুক্ষণের 
জগ্ঠে ম্বতৈর হাতের উপরে রাখে । তারপর ম্বতব্যক্জির 
সঙ্গে মৃতের দেশে গিয়ে যাতে সে কক কক শর্ধ করে সেখান- 
কার অধিবাসীদের নবাগতের উপস্থিতি সঞ্দ্ধে সচেতন করে 
তুলতে পারে সে উদ্ধেন্টে সেটিকে মেপে ফেলে । এই শিহত 
কুকুট-শাবকটিকে স্বৃত্তের খাঁড়ের উপর দড়ি দিয়ে বেঁধে 
ঝুলিয়ে রাখা হয়। 

অত্তঃপর যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাঁ সহিত ম্বৃতের বাড়ীর স্ুমুখে 
আন্দাজ চার হাত গভীর একটি গর্ভ খনন কর! হয় এবং ম্বৃত- 
দেহকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কাপ্নে ভূষিত করে তশধ্যে শুইয়ে রাখা 
হয়। ম্ববতের কজীতে বেঁধে দেওয়! হুয় একটি সচ্ছিপ্র কাচের 
মাল । স্বত্যুসরঞ্ট অতিক্রমণ কালে এছিলিভান থামো৷ নামে 
এক বিদৃঘুটে নামওয়াল! ভূতের সঙ্গে নাকি ম্বতের মোলাকাত 
হয় এবং এই মালাটির বলে উক্ত ভুত নাকি তাকে পান 
করবার জঞ্তে জল দান করে। 

শবদেহ্টিকে কবরে রাখবার পর তছপরি আড়াআড়ি 
ভাবে কতকগুলে। ছোট ছোট বংশখণ্ড এবং স্বতের খাটিয়ার 
ছুটে! তক্ত! খ্াপন করা! হয় এবং কবরটিকে একটি বাশের 
চাটাই দিয়ে ঢেকে দেওয়] হুয়। কুকুর এবং শুকরের পাল 
যাতে কবরের মাটি ন! খু'ড়তে পারে সেজ্ত্তে সমাধির উপরি- 
তাগে পাথরের টুকরে! এবং বুনে! কাট! স্তপাঁকার করে রাখা 
হয় এবং কবরটির চতুষ্পার্শে একটি অনতিউচ্চ বেড় দিয়ে 
ঘিরে দেওয়! হুয়। সর্বশেষে ছটো বাশের খুঁটি মাটিতে 
পোত। হুয়__একট ম্বতের মাথার দিকে, আর একটি তার 
পায়ের দিকে । এই থু হুটোর উপরে এড়েো তাবে রাখ! 
হয় একটি লম্বা বাঁশ। আর তাতে ম্বৃতৈর (পুরুষ হলে) 
দায়ের হাতল, কাপড়-চোপড়, কড়িখচিত লেংটা, গজদস্ত- 
নির্মিত বা্জুবন্ধ প্রভৃতি ঝুলিয়ে রাখ! হয়, আর তার বর্শা- 
গুলো খাঁড়! অবস্থায় কবরের উপর পুতে রাখা হুয়। স্ত্রী- 
লে।কের বেলায় শিয়রের দিকের বাশের খু'টিতে কেবল তার 
ঝুড়িটি এবং পাচ টুকংর! মাংস ঝুলানে| হুয়। 

এ সকল কৃত্য শেষ হলে পর কবরের ওপর দ্বালিয়ে 
দেওয়। হুয় একটি মশাল | পুরুষের স্বতার পরে ছয় দিন এবং 
স্্রীলৌকের স্বত্যুর পরে পাঁচ দিন পধ্যস্ত ম্বতের পরিবারের 


ভার 





পি 


কারও ভিন্দ্েগীর সঙ্গে কথা বল! কিংবা কোন জীবহত্য] 
করা নিষিদ্ধ। 

পরবর্ভী টুক! এমুং উৎসবের পূর্ব পর্ধযস্ত কবরের উপর অন্নি 
অনির্ববাণ রাখা হয় এবং প্রত্যহ স্বতের উদ্ছেন্টে সমাবিক্ষেতরে 
খাদাদ্রব্যাদি নিবেদন কর! হয়। টুক! এমুঙ্গের পর মৃতব্যজ্ির 
আত্ম! নাকি মণ্ড্যলোক ছেড়ে মৃতের দেশে প্রয়াণ করে৷ তখন 
থেকে কবরের উপর ধিয়ে আবার সুরু হয় লোক চলাচল। 
.. হুধ্য-চন্্-গ্রহ-নক্ষঅসপথলিত মহাবিশ্বের বিরাটত্ব এই 
আদিম জাতির লোকেদের হৃদয়ে বিশ্য়মিশ্র ভীতির উদ্রেক 
করে। ভূমিকম্প, শিলাবৃ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপধ্যয় 
সম্বন্ধে তার] অঞ্ডুত ধারণা পোঁষণ করে। তারা মনে করে, 
পৃথিবী সমতল এবং তার শেষ প্রান্ত যে কোথায় তা জান! 
মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভুমিকম্প সম্বন্ধে এদের ধারণ। 
অনেকট] হিন্দু পৌরাণিক বর্ণনারই অন্থরূপ। তারা বলে, 
পশ্চিম দ্বিকে অগ্ডরবির দেশে যেখানে আকাশ আর ধরণী 
পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েছে সেখানে নাকি বাস করে 


বাঙালী ও মৃষটযুদ্ধ 





8৫8 





এক বিরাটকায় বিষধর-_সে যখন গা ঝাড়া দেয় তখনই সার! 
পৃথিবী কেঁপে ওঠে। 

শিলাবষ্টি সম্বন্ধে লোটাদের ধারণ] আঞ্জব। তারা বলে, 
যে-পটন্ুরা আকাশে বাস করে, তাদের মাথার উপরে আছে 
আর একট পটন্ু-লোক। সেখানকার পটনুরা অত্যন্ত 
ছুটবুদ্ধিসম্পন্ন । তার! সময় সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের 
টুকরো! নিক্ষেপ করে নীচেকার পটন্গদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা 
করে। কিন্তু যখনই উপর থেকে প্র» করকাপাত নুরু হুয় 
তখন নীচেকার পটন্ুর! সাবধ'ন হুয়ে তাদের বাসগৃছের 
দরজাগুলি বর্ধাতির মত পিঠের ওপর বহন করে বাইরে 
বেরিয়ে যায়। বরফের বিরাট সু.পসমূহ এই বর্ধাতির উপর 
আপতিত হয়ে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাঁয় এবং তাঁরই মধ্য থেকে যে 
সকল ছোট ছোট টুকরো] পৃথিবীতে ছিটকে পড়ে মত্তবাসীর! 
তাকেই বলে শিলাবৃত্টি।* 


প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি ,], ],, 11101এর 77, 1.1066 
15005 নামক পুস্তক থেকে গৃহীত। 


বাঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ 


প্রীরাধিকারঞ্জন ঘোষাল 


বর্তমান বাংলার ক্রীড়াব্গতে কিছুকাল যাবৎ মুগ্িযুদ্ধের 
প্রসার বিশেষ লক্ষ্যমীয়। বাংলাদেশ এই দিক দিয়াও ক্রমে 
ক্রমে অঙ্ধীন্ত দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতাক্ন হুটয়। যাইতেছে। 
গাদী, হাড়ছু প্রভৃতি বাংলার যে সকল জাতীয় ক্রীড়া বহুদিন 
যাবং নিন্বশ্ব বৈশিষ্ট্য বজ্গায় রাখিয়া! আসিতেছিল । সেগুলি 
আধুনিক জগতে শিত্যপুতন পরিবর্তনের সঙ্গে সমপদক্ষেপে 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। কাজেই সেগুলি এক প্রকার 
লোপ পাইতে বপিয়াছে। অবস্ত বিদেশের আমদানী 
ক্রীড়াদির মধ্যে বর্তমান কালে ফুটবলকে বাঙালী একরূপ 
নিজস্ব করিয়াই লইয়াছে এবং এ ক্কীড়ায় বাংলার কিছু 
খ্যাতিও আছে। কিন্তু যে ভাবে বাহিরের খেলোয়াড় 
আমদানীর দিকে ইদানীং কর্তৃপক্ষের নক্গর পড়িয়াছে 
তাহাঁতে ফুটবল ক্রীড়াজ্গতে বাঙালী খেলোয়াড়ের নাম আর 
কিছুকাল পরে শোন! যাইবে কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হ্য়। এই সঙ্কট-সময়ে বাংলার কয়েকটি ক্রীড়া- 
প্রতিষ্ঠান বাঙালী যুবকদিগকে মুষ্টিমুদ্ধে নিপুণ করিয়া তুলিবার 
অন্ত প্রাণপণ চেষ&া করিতেছেন, ইহ] বাত্তখিকই জানন্দের 
বিষয়। বাংল] তথা ভারতের মুষ্িযুদ্ধ উতৎকর্ধের কথ! চিন্তা 
করিলে প্রথমেই বাহার কথ! মনে পড়ে তাহার নাম পি. এল, 
ব্বায়__তিনিই ভারতে মুগ্িযুদ্ধের প্রথম প্রবর্তক । 


তবে সাধারণ ভাবে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই মনে 
জাগে মুগ্রিযুদ্ধ কি? ইহা? আমাদের শিক্ষা করার সার্থকতা 
কি? ইহ] কি শুধুই খেলাধুলার পর্ধ্যায়তুক্ত ? 

স্থির ভাবে চিন্তা] করিলে দেখ] যায় যে, আমাদের নিতা- 
পরিচিত খেলাধুলার সহিত সুগ্টিযুদ্দের কিছু পাখকা আঁছে। 
বর্তমানে আমরা! ফুটবল খেলি, ক্রিকেট খেলি, হকি খেলি 
কিন্ত এগুল দ্বারা সমান্গঠনমূলক কার্ধ্যের সহায়ত! আদ 
হয় কিন! তাহ। সন্দেহের বিষয়। কিন্তযদি আমর। পঞ্চাশ 
ব। ষাট বংসপ্ন পূর্বের কথ স্মরণ করি তবে দেখি তখনকার 
দিনে খেলাধুলার দ্বারা শুধু যে ব্যঞ্চিগিত ভাবে লোফের 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত তাঁহ] নয়, সমাঞ্জও সর্বাতোভাবে উপকৃত 
হুইত। গাদী, হাড়ুডু প্রস্ততি খেলাধুলাপর মধ্য দিয়! 
তখনকার বাঙালীর শ্বান্থ্য যে ভাবে গড়িয়] উঠিত তাহা! আজ্ি- 
কার দমে বিরল। তখন কুদ্ধির ব্যাপক প্রচলন ছিল-_ 
তাহাদ্বার| কুস্তিগীরর! মনে আনন্দ লাভ করিত, তাহাদের 
শপীরগঠন হইত এবং তাহাদের হৃদয়ে সাহস ও শক্তি সফারিত 
হইত । কুস্তিপ্ন চচ্চ] প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই 
ইহাদের জায়গায় এমন একটি খেল] চালু হুওয়াপ্র প্রয়োজন যাহ! 
দ্বারা শরীর-গঠন হইবে, মনে সাহস আসিবে অথচ যাহার 
মধ্যে ক্রীড়ার আনন্দও সমপরিমাণ বর্ধমান থাকিবে। মুষ্ি- 
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প্রবালা 
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পার তা পাল পরল পাট পাপা পপস্পপীল্পাি পাটি পন্পা্পাটি পাপা নি পশসপান পাটি পা পা সস পাট পা পা পা পাপা পাস পাাপাপংপিপািতনি পা পালন তপিপিদ পিপিপি তত 8 পাটি ৮০ পাখি পাট পাশ পাসিপাসিপাদিাউিশা পদ শা এ 


যুদ্ধের মধ্যে এগুলি আমরা পাই। ইহা] মুষ্টিকের শক্তি-বর্ঘন 
করে, মনে একাগ্রতা আনয়ন করে, সাহস বৃদ্ধি করে, 
মুষ্টিককে যোদ্ধার অদম্য উৎসাহ এবং হধ্য ও বৈর্ধ্য দান 
করে অথচ ইহার মধ্যে আনন্দও কম পাওয়া যার না। কাছ্ছেই 





বাঁদিক থেকে-_এইচ পাল, সন্তোষ দে 
(বি বি-এর শিক্ষক) ও ফমীসুর 
মুষ্টিমুদ্ধ এমন একটি ক্রীড়া যাহার মধ্য দিয়া যোদ্ধার এবং 
খেলোয়াড়ের মনোবৃতি একই সঙ্গে পাশাপাশি গড়িয়া উঠে । 
মুষ্টিকের প্রথম প্রয়োজন উপস্থিতবুদ্ধী এবং তারপরই 


বৈর্ধ্য। যে যত বেশী উপস্থিতবুদ্ধির সাহায্য লইতে শিক্ষা 
করিবে সে মুগ্রিযুদ্ধে তত বেশী সাঁফল্যলাত করিবে । বিচার 
এবং বিবেচনা মুগ্িযুদ্ধের অপরিহার্য অঙ্ষ। প্রতিপক্ষের 
অবস্থান কিরূপ, এই অবস্থায় নিজ তারসাম্য রক্ষা করিয়া কত 
অল্প শক্তির অপচয়ে কত প্রচণ্ড আঘাত হানিতে পার! যাক়-_ 
এই সমণ্ড বিবেচন] করিয়া তবে বিচক্ষণ মুদ্টিক একটি আঘাত 
করে এবং এতগুলি চিন্তা প্রায় একই সঙ্গে তার মনের মধ্যে 
আনাগোনা! করিতে থাকে । মুষ্টিককে এক মুহুর্ডের মধ্যে 
এতগুলি বিষয় বিচার-বিবেচন! করিয়া! তৈরি হইয়া! লইতে 
হুইবে। মুহূর্তের বিলম্বে তাহার ধরাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা, 


কাজেই মুষ্টিকমাজ্জেরই বিচার-বুদ্ধর তীক্ষতা থাক! বিশেষ 
প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ যে মুষ্টিক মগুলীর (7018) মধ্যে 
বৈধ্য হারাইয়! ফেলে সে মুষ্টিকের পরাজয় অনিবার্য | সুতরাং 
ধৈর্ধ্য মুষ্টিকের একটি অবস্ঠশিক্ষণীয় গুপ। তার পর আসে 
শরীরগঠমের কথ|। মুগ্টিকের পেণগুলি স্থিতিস্থাপক (017১০) 
হওয়! বিশেষ প্রয়োজন ৷ রবাঁর যেমন টানিয়] ছাড়িয়। দিলে 
নিষেষমধ্যে তাহার পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া আসে তেমনি মুদ্টিকের 
পেশীগুলিও এমনই হুওয়! প্রয্নোঞ্জন যেন সেগুলি প্রতিপক্ষকে 
আঘাত হানিয়] আবার মুহুর্তমধ্যে পূর্ধবাবস্থায় ফিরিয়া! আসিয়! 
আত্মরক্ষা কার্য নিযুক্ত হইতে পারে । সুষ্টিকের দৃষ্টি সব সময় 
সজাগ ও সতর্ক থাক! প্রয়োজন, টিত্ের স্থৈর্ধ্যও তাঁর পক্ষে 
অত্যাবন্ঠক। অতএব দেখা যাইতেছে, যে খেলার মধা দিয়! 
মানসিক ও শারীরিক বিভিন্থ বৃভির অন্ুঈীলন একই সঙ্গে সম্ভব 
তাহার ব্যাপক প্রচলন হওয়] একাম্ত আবঙ্কক। 

বর্তমানে ধীরে ধীরে মুগ্টিযুদ্ধ বেশ প্রসারলাঁভ কিতেছে। 
জেলায় জেলায় মাননির্ণায়ক ( 01121011)11017301]) ) মুষ্িযুন্ধ- 
প্রতিযোগিতা হইতেছে। সম্প্রতি আন্ত:স্কুল ও কলেঙ্গ মুদ্টি- 
যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হৃইয়াছে। 
বর্তমান বংসরে এই প্রতিযোগিতায় শতাধিক মুষ্টিক যোগদান 
করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে তরুণ মু্রিযোদ্ধ] পূর্ণ তালুকদার, 
শচীন চক্রবর্ভা, নুখেশ্ছু মুবুক্ে, অরুণ মৌলিক, চিন দাস 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের শিক্ষাদান সম্বপ্ধে 
কতৃপক্ষ অবহিত হইলে ভবিষ্যতে ইহার] পুগ্রাতন খ্যঠতনাম] 
মুষ্টিকদিগের ভাঁয় প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিতে পারিবেন। শুধু 
শহুর বাঁ শহ্রতলীতে নয়, বাংলার গ্রামাঞ্লেও অজ কিছু 
কিছু মুগ্রিযুদ্ধের প্রসার হইয়াছে । আজ বাংলার শহরে ও 
আমে ব্যাপকভাবে মুষ্িমুদ্ধের প্রচলন হইয়াছে । সক্বোষ- 
কুমার দে মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টার তাহার প্রতিঠিত 
পবে্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন”ই দস্তানার সহিত বাঁডালী 
ছেলেদের পরিচয় ঘটাইয়াছেন। যে বাঙালী এতর্দন 
দস্তানাকে পরিহার করিয়া চলিত আনব তাহারা তাহ! 
লইয়াই খেলিতে শিখিয়াছে। দে মহাশয়ের শিক্ষা্খণে 
বাঙালী মুট্টিকদল সম্মিলিত ইঙ্গ-মাকিন সামধিক দলকে 
পরাঞ্জিত করিয়াছে । ভারতের মুদ্িযুখ্-ক্ষে্&জে যে ইঙগ-ভাঁরতীয় 
মুষ্টিকদের একাঁধিপত্য ছিল আন্ধ বাংলার মাননির্ায়ক 
মুগটিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় গ্রাহার্রিগকে হিমাংস্ত পাল ও ফমী সুর 
প্রভৃতি মুগ্িকদের নিকট পরাজয় ্বীকার করিতে হুইয়াছে। 
বছ বার তাহাদিগকে পরিতোষ দে, ভবানী দাস, প্রন্তোৎ বন্ধ, 
রবীন ভট্টাচার্য্য ও বিশু ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী যুট্টিকের নিকট 


“হার মানিতে হৃইয়াছে। 


একথা স্বীকার করিতেই হুইবে যে আজ মুগিযুদ্ধে বাঙালী 
খানিকটা উৎকর্ষ লাত করিয়াছে । জনেকে কিয়ংপরিমাণে 


ভু 
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লাফলালাত ক্ষত্িবার পরই নিষ্ঠার লহিত্ত অন্ুর্ণালন 
ছাড়িয়! ছ্রিতেছেন, ফলে পর়পূর্ণ ক্কতিত্বলাভত গাহাদের 
পক্ষে লন্তবপর হুইয়া উঠিতেছে না। বেল চ্যাম্পিয়ান- 
শিপ হুটিযুদ্ধে ছয় জনের মধ্যে মান্তর হ্মাংগ পাল ও 
ফণী সুর বাঙ্গালী রুষ্টিকদিগের মান রক্ষা ফরিয়াছেন। 
বাঙালী নিপুণ মুষ্টিকের সংখ্যা আরও বাড়। দরকার, তাই 
দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের নুতন করিয়া মুগ্টিযুক্কের 
অঙ্গলীলনে ব্রতী হুইতে হইবে । সর্বপ্রথম প্রয়োজন দলীর 
প্রাধাক্ক স্থাপনের মনোবভি পরিত্যাগ করা । বাছ্ির হইতে 
মাষকর! মুষ্টিক আমদানী করিয়। নিজ নিজ সমিতির দুনাম 
অস্ছুর রাখিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় নছে। এই প্রসঙ্ষে আসে 
পুরাতন ও নুতন মুট্টিকদের কখা। অধিকাংশ শিক্ষকই 
পুরাতন ঝুট্টিকদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেন, নুতন মুটিক 
তৈয়ারীর দিকে তাঁদের তেমন লক্ষ্য নাই। এই মনোভাব 
সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় । ইহার পরেই প্রয়োজন গণ্ভীর সম্প্রসারণ । 
মুিযুদ্ধের অন্রশালনকে শুধুমাত্র শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


শ্রীঅরবিন্দ 


ভ্ীনীলরতন দাশ 


মাতৃপুজ্জার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যবে দেশ, 
অগ্রিসাথক | লেদদিন তোমার হেরিছু রুগ্রবেশ । 
বঙ্গিনী হা”র বন্ধনদশ| ঘুগাতে বীরের সাজে, 
বাপ দিলে তুষি মুক্তসমর-বৃতযুসাগর মাঝে । 
সে সাগর মখি' অন্বত আঁনিয়| বিলালে ভার তময়, 
হিমাচল হতে কম্াকুমারী গাছিল তোমার জয়। 
মব নব ভাঁব-বারায় ভরিল তব অন্তরখানি, 
গ্লচিয্| নুতন গীতার ভাষ্য শুনালে অধর বানী। 
রথের সাথে বর্ম মিলালে, তির সাথে জান; 
ছড়বাদ সাথে মিতালি পাতালে! দর্শন-বেছ-গান | 
ঘে লাধন! কু অত্যাচারীর দর্পে করে না জয়, 
বিজ্ঞানীদের সটিও মানে যার কাছে পরাজয়,-_ 
এপী এবং অতিমানস সে শক্তির সাধনার 
গমাহিত তুমি, ছে যোগিগ্রবর | তোমারি তপনায় 
“বিদ্বিত ছবে বিশ্ববাসীর | ।. নুতন মন্ত্র ঘর 
বেখাবে অগতে রুক্তির পথ অপুর তিমব | 


রাধিলেই চলিবে হা। মনে স্াধিতে হুইবে কলিকাত্তাই 


'লমঞ্র বাংলাদেশ নয়। বাংলার পল্লীবাপীঘের টিমের 


চর্চা হইতে বফিত রাখিলে অন্তার করা হইবে । আজকাল 
সন্তোষকৃমার ছে মহাশয় মুষিযুদ্ধ প্রসারের উদ্বেষ্তে গ্রামে এামে 
যাইতেছেন-_--ইহ! খুবই আশার কথা । তবে এই কা এখল! 
কাহারও চেষ্টায় হইবার নয়। তাই প্রথম শ্রেদীগ মুটিকছের 
মধ্যে বাছাই-কর! করেকন্ৃদকে ডাহার সহযোগী হিসাবে এছ্‌ণ 
ফর! প্রয়োজন । এইকাপ নিগুণ মুট্টিকদের একটি দল খাফিবে-_.. 
গ্রামে গ্রাহে শিক্ষ! দেওয়াই হইবে বানাছের কাজ । প্রসঙগক্মে 
আরও একটি কথ! উল্লেখ কর! দরফার। ইদানীং অন্কান্ণ- 
শ্রিরতা যেভাবে ছোট বড় সকল শ্রেনীর বাঙালী মুটিককেই 
পাইয়। বলিয়াছে তাহ! সর্বধ] শিল্দনীয়। হহার! শ্বকীয়ত! 
হারাই] ফেলিয়! চালচলন, বেশভূষা, ভাবতঙ্গী ইত্যাদি সব 
দিক ত্বিয্াই বিজাতীয় আদর্শের অগ্থদরণ করিয়! চলিতেছেন। 
কিন্ত ছ:খের বিষয়, বিদেঈী মুষ্টিযোদ্ধাদিগের বধ্যে যে ক্ম 
বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া! যায়, তাহ! হহাদের মধ্যে বিরল। 


তুমি 
শ্রীঅমলেন্দু দত 


মনের গবাক্চ-পথে উঁকি দেয় সাতরঙ] পরী-কঞজদারা, 
স্টামলিম দেওদার ফাগুনের সমীগরণে কেঁপে হয় সার! ॥ 
দিবসের শেষ আলে! গুনিবিড় নীলিম আকাশে 

কি এক আবেশতর স্বপ্নীল মত্ততার হুর! নিয়ে জাসে। 


এখনে দিগন্ত খিরে সন্ধ্যারাঈী বিছার নি গাচল সে কালে!, 
এখনো! তারকা-বধু সাজার নি নীলগেছে মিটি মিউ আলো 
হয়নি এখনে! শেষ নীলনতে বিছুগের ডানা-সম্ভরণ 

আরো! কাছে সরে এসে। লঘু পদে মলয়ার হোক সফরণ। 
ছাতথানি হাতে দ্বাও, তারপর ত্তক্কতার যবনিক1 টাঁনো,. 
কথার বিন্ুনী থাক-_সে তো! নুললিত ভাষায় সাঞ্জানো | 

এই ভালে!_-না-বলার মাঝখানে কত কি যে বলা হয়ে যাগ, 
কেবল হ্বদয় তারে গেঁথে রাখে সমাদরে মণির কোঠায় | 


ফঠিন বাস্তব এলে কাছে যবে জীবনের অন্বত-তৃষ্কার, 
অনিবার প্রত্যা্থাতে ভেঙ্গে পড়ে ধূলিতলে শিখর-মন্দার-_. 
তখন আলপিও ভুনি--কঞ্জলোক হতে এনো স্বপ্ন রাশি রাশি, . 
হবে লে ক্ষপিড.জানি, তরু পাবো আশা-আজো- 


ট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনী 
জ্রীহশচন্্র রায়চৌধুরী 


গত সংখ্য। প্রবালীতে স্ুর্ধ্য সেনের ৮[7671816 01180198600” 
"নারী সংগঠন বিষয়ে একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । প্রথম দর্শন” শর্ঘক একটি পৃথক প্রবন্ধ এ সকল 
কাগজপত্রের সছিত পাঁওয়া যাঁয়। এই প্রবন্ধটি “নারী সংগঠন” 
প্রবন্ধের পরিশিঞ&$ বলিয়াই মনে হ্য়। ইছাঁও অসমাণ্ড। 
এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিড হইল। 

২। হ্থ্ধ্য সেনের লিখিত “অন্তরীণ" শীর্ধক একটি প্রবন্ধ 
গৈরিলায় অন কাগজপত্রের সহিত পাওয়! যায়। ১৯২৬ সালে 
আত্মগোপন করিয়! থাক] কালে ভুরধ্য সেন পুলিসের হাতে 
ধরা পড়েন। ফ্াহাকে ইলিসিয়াম রোতে আই. বি, আপিসে 
লইয়া যাওয়া হয়। এই বিষয়ের অভিজ্ঞত] সম্বন্ধে সরস 
ভাষায় লিখিত তাহার প্রবন্ধট প্রকাশিত হুইল । 

৩। কল্সন! দত্তের একখানি চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশিত 
হুইল। চিঠিখানির তারিখ ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী । 
কজন! তাহার “ফায়।” নামক শিশু ভ্রাতার উদ্বেষ্তে এই চিঠি- 
খানি লিখিয়াছিলেন। এ সময় কজ্পন] গৈরিলায় নুর্ধ্য সেনের 
নিকট অবঞ্থান করিতেছিলেন। চিঠিখানি আর যথাস্থানে 
পাঠানে। হয় নাই। পর দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী $ আবাসস্থল 
পুলিস ও সৈজ্ঞবাহিনী কর্তুক আক্রান্ত হয় এবং স্ুর্য্য সেন ধর! 
পড়েন। কসম! ও াহার সঙ্গীরা কোনমতে এ স্থান 
হইতে চলিয়া! যাইতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। 

এই চিঠিখানিতে একটি মঞ্দুম্পশঁ অন্থভূতি প্রকাশ পাইতেছে। 

৪। এম্থানে ( গৈরিলায় ) স্র্ধয সেনের নিকট লিখিত 
গ্রীতিলতার একখানি প্জ পাওয়া যায়। পত্রখানির তারিখ 
নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এই সময় প্রীতিলতা কোন 
স্থানে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন এবং চিঠিতে নিগ্গের 
মাম গোপন করিয়া! “ফুলতার” নামক একটি ছত্স নাম ব্যবহার 
করিয়াছেন । চিঠিখানি প্রীতিলতা র শ্বহৃত্তে লেখ! প্রমাণিত হয়। 

৫ ৮0179 01010885006 1301£800” শীর্ধক একট 
ইংরেজী কবিত] ধলধাটে পাওয়! যায় । হাতের লেখ! কাহার 

 শ্রমাণিত হুম নাই। কবিতাটির নিয়ে *080031)09” লেখ। 
আছে। অন্থ্মাম হুয় কবিতাটি গণেশ ঘোষের রচন|। 
ইংরেজী কবিতা “01189 ০06 11606 030880”-এর 
অন্থকরণে ওজস্বিনী ভাঁষায় কবিতাটি লিখিত হুইয়াছে। 
সূর্য্য সেনের রচন। 
প্রথম দর্শন 

একটি বাক্ীতে তাঁকে আনবার ঠিক হ'ল। আমর! ২৩ 

ধিদ আগে 119956089: পাঠিয়ে জানলাম যে আসতে পারবে 


কিনা এবং কখন আসতে পারবে । তার কাছ থেকে উদ্ভর 
এল “আপনি নেওয়ার জ্বন্ত লোক পাঠাবেন সেই দিন 
আদতে পারব; কোন বাধাই আমাকে ঠেকাইয়! রাখিতে 
পারিবে না।” 1193507169. একটি দিন ঠিক করে তাঁকে 
বলে এল। নি্ছি্ দিনে ]109390697-কে সমস্ত বন্দোবস্ত 
ঠিক করে তাকে আনতে পাঠিয়ে দিলাম । গাঁদের আসতে 
প্রায় রাত ৯টার কম হবে না। 1195500607-কে পাঠিয়ে. 
ভাবলাম একটি মেয়ে তার মাবাপ প্রস্ৃতি অভিভাবকদের 
তত্বাবধানে থকে । এ অবস্থায় তার আসার পক্ষে কত 
বাধাই ত হতে পারে। বাপ মাযন্দ নিষেধ করেসেকি 
করে আসবে । সে ত আর স্বাধীন নম্ব যে তার নিঙ্জের ইচ্ছায় 
যেখানে সেখানে যেতে পারবে । অন্য যায়গায় যাচ্ছে বলে 
ফাকি দিয়ে ত তার আসতে হুবে। যদ্দি একা তাকেন৷! 
যেতে দেয় তা ছলে তাঁর করবার কিজাছে। সেতছেলে 
নয় যে স্বাধীনভাবে ম! বাঁপকে না মেনে হলেও চলে আসবে । 
আমাদের হিমুর ঘরের মেয়ে সমাঞ্জের চাপে নানা দিক 
দিয়েই অধীন। এ অবস্থায় আব আনতে গেছে বলেই 
সেযে আসতে পারবে তার স্থিরতা কি? সন্ধ্যা হয়ে এল, 
ক্রমে সন্ধ্যা! অতীত হ'ল, তাঁত খাওয়ার জঙ্ভ 91)91601 গীড়া- 
পীড়ি করতে লাগল । জামি আর নির্ম্মলবাবু সঙ্গে আছি। 
আরও ছুই জনের ভাত রাধবার অন্ত বাড়ীর মালিককে বলে 
দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে নির্্ঘলবাবুত্ন বোন তার 
সঙ্গে দেখ! করতে আসবে । গৃহস্থ তাঁই বিশ্বাস করেছিল। 
আমর] ভাত ন! খেয়ে ওদের আসার জব অপেক্ষা করতে 
লাগলাম । ক্রমে ৯ট1 বেজে গেল তখনও আমর! যাই নে। 
১০টার একটু পরে আমর| উঠানে বদে আছি তখন দেখলাম 
11959900987 বাদীকে যঙ্গে নিয়ে আসছে। নির্ঘলবাবু 
উঠান থেকে উঠে তাদের কাছে গেল, আমি ত রানীর সঙ্গে 
এখনও পরিচিত ছুই মাই তাঁই জামি ২৪ মিনিট পরে ঘরের 
মধ্যে গেলাম, নিষ্লবাবু রাঈীকে বলল “মাষ্ঠটারদ! এসেছেন” । 
রানী এসে আমায় প্রণাম করে পায়ের ধুল| মাথায় মিল, 
বাতির সামনে তার আপাদমস্তক দেখলাম । প্রথম দর্শনে 
সে আমার মনের মধ্যে কি 11007955101) 00809 করল 
ঠিক ভাষ। দিয়ে বুঝাতে পারব না। দেখেই তাঁকে বেশ 


,81108715 01166701, 210100111£90% এবং 00100790 বলে মনে 


হা'ল। তার চোখেমুখে একট! আনন্দের আভাস দেখলাম । 
এতছুর পথ হেঁটে এসেছে, তার জন তার চেহারায় জ্লাত্তির 
ফোন চিহুই লক্ষ্য করলাষ না। 


ভাঙে 


চট্টগ্রাম বিশ্নব কাহিনী 


৪8৫৯ 





দেখেই বুঝলাম আমার দেখ! পেয়ে সে খুব আনন্দই পাঁচ্ছে। 
যে আনন্দের জাত! তার চোখে মুখে দেখলাম, তার মধ্যে 
আতিশঘ্য নেই, ঢ100180999 নেই, 91700670 শ্রদ্ধার ভাবই 
তার মধ্যে ফুটে উঠছে। একজন উচ্চশিক্ষিত 00160790 
[90 একট পর্ণকুটিরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে 
প্রণাম করে উঠে বিনীত ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাড়িয়ে 
রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্বাদ করলাম__কি 
আশীর্বাদ করলাম ছ্ধানি না, আজ মনে হচ্ছে বোধ হুয় শীগগির 
মরতেই তাকে অন্ঞাতঙারে আশীর্বাদ করেছিলাম । দেখলাম 
তার মধ্যে অহক্কারের লেশমাঙজ নাই। মনেহ'ল একজন 
তক্তিমতী হিন্দুর মেয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে আরতি দেবার জন্ত 
দেবতার মন্দিরে ভক্তিতরে এসে দাড়িয়েছে । মনে কোন 
সখ নাই, ক্ষোভ নাই, মুখে একটু নির্মল আনন্দের চিন্তা! ফুটে 
উঠেছে। একট! পবিজ্ঞ নিঃসক্কোচ তাব। আমার সঙ্গে এই 
প্রথম বার দেখ! করার কথা লিখতে গিয়ে সে নিছ্ছেই লিখেছে, 
যখন গ্রামের পথে, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, 
মনে হচ্ছিল যেন দেবদর্শনে যাচ্ছি। পরে তাঁর কাছেও 
সেদিন তার হাদয়ে দেবতার আপন নে জামার কাছে 
এনেছিল । কিন্তু ওর কাছ থেকে শোনার আগেই প্রথম 
দর্শনেই মনে হ'ল পুঙ্গারিনী ভক্তি-অর্থয সাজিয়ে দেবতার পুজা 
করতে এপেছে । চোখে মুখে পবিজ আনন্দের ভাব । নীরবে 
আপীর্বংদ করে ওকে বারান্দায় রেখে কাজের ছলে রান্াঘরের 
দিকে গেলাম। কিছুই বলতে পারলাম না। আঁমি 
সাধারণতঃ লাজুক । কোন নুতন ছেলের সঙ্গে দেখ! হলে 
তৎক্ষণাং কিছু বলতে পারি না। মেয়েদের সঙ্গে ত সে লজ্জা! 
বেশী হওয়ারই কথা। আমি জীবনে বাড়ীর অথবা আত্মীয়- 
স্বজনের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও ধুব কম কথাই বলেছি। 
কাজেই একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্ষে কথ! বলতেও প্রথম 
বাধ বাধ ঠেক্রবেই। রাত অনেক হুয়ে গিয়েছিল তাই আমর! 
তাড়াতাড়ি থেয়ে নিলাম । র্াদীকে নিশ্লবাবুর বোন বলে 
পরিচয় দেওয়া হয়েছিল । তাই সে তার সঙ্গে খেতে বসল। 
খেয়ে উঠে নির্ঘলবাবু অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্ডা বলে একটি 
ছেলের সঙ্গে দেখ! করবার জন্ত বেরিয়ে গেল। তখন আমি 
রানীর কাছে গিয়ে বসে একটু সঙ্কোচ করে কখ৷ আরম 
ফরলাম। মনে হ'ল নি£সক্ষোচে তার সঙ্ষে কইতেই পারব 
মা। বাড়ীতে তার নাম বললাম খুকী। রাদী বলে সেখানে 
কেউ তাকে ভাকে মি। উদ্দেষ্ঠ সেখানে তার নাম গোপন 
রাখা । কথার প্রারন্তেই তাকে রামরুফের সঙ্গে কথ! কি ভাবে 
দেখ] হয়, কি কথাবার্ডা হয় ইত্যাদি জিজেস করলাম। 
এই কথা তোলায় যেন তালইহ*ল। সে নিঃসক্কোচে 
রামকফের সঙ্গে তার দেখ! হওয়ার ইতিবৃত্ত বিস্তারে খুব 
10970] এবং 95০90] বলে যেতে লাগল। 


তার নিঃসঙ্কোচ সহ্জ স্বচ্ছন্দতাঁব দেখে জমার সক্কোচ 
একেবারেই কেটে গেল । রাত্রে প্রায় ছুই ঘণ্ট। খুব10001) তার 
সঙ্গে কথ! বললাম। আমি তবেশী কিছুই বললাম না। 
তার কাছ থেকে কেবল শুনলামই। রামক্তফের সঙ্গে দেখা, 
কথাবার্া, রাঁমরুফের প্রতি তার শ্রদ্ধা, রামকফের গুণগুলির 
সম্বন্ধে তার ধারণ] খুব সুঙ্গরতাবে বর্ণনা! করে যেতে লাগল । 
তার একজন মাুষের গুণ গ্রহণ করবার, নুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করবার এবং নিঃসক্কোচে (100)015) কথ! বলে যাওয়ার 
ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম। কি সহজ সরল ভাবেই নাসে 
কথ! বলে যেতে লাগল । এ রাজের ছুট ঘণ্ট| আড়াই ঘণ্টার 
কথায়ই তাঁর উপর জামার খুব ভাল ধারণ] হয়ে গেল। সে 
বাড়ী থেকে প্রায় এক সপ্তাহের ছুষ্ট নিয়ে এসেছিল । মনে 
করেছিলাম তার বাঁড়ীর অবস্থাও খুব ভাল, তা ছাঁড়। এত দিন 
স্কুল কলেক্ধে পড়েছে,হোষ্টেলে রয়েছে,কত 1900111) চলেছে, 
কত ভাল 0000111) মেয়েও দেখেছে যে এই বাড়ীর খার!প 
খাওয়। খেতে তার হয়ত খুব কণ্ঠ হবে, তা! ছাঁড়া যে কয়দিন 
আমাদের ওখানে, সে করদিন ত তাঁকে পলাতকদের 
মত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে ফ্বে। এ সব কঞ্ট তার মত 
একজন যেয়ের পক্ষে সহ্‌ করা সম্ভব হবে কিমা? দেখলাম 
এত 0১007017 109788% 0) সত্বেও সেভাবে একটুও 
কঞ্ঠ বোধ করছে না। আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, 
আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথ! বলেছে এবং কাছে থেকে তার 
যা জানবার বলে নিচ্ছে_-এতেই তার আমনন্দ। তার 
80600 করার আহ সে পরিক্ষার ভাবেই জানাল । বসে 
বসে যে মেয়েদের 00%810159 কণা, 01281015860 চালান 
প্রভৃতি কাজের দিকে তার প্রবৃতি নেই, ইচ্ছাও নেই বলে। 


সূর্য্য সেনের রচনা 
অস্তরীণ 
কলকাতার রাস্তায় 


১৯২৬ সালের ৮ই অক্টোবর প্রায় ছু'বছর হ'ল, 
0300780 করেছি । এ দিন সকাঁলবেল ৮টার সময় 9111601: 
থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটন ধ্রীটের উপর খানিকদূর গিয়ে 
একটি লেনে ঢুকতে যাঁব এমন সময় দেখলাম একজন লোক 
গলির মাথার ফঁড়িয়ে সিগারেট টান্ছে, তার হাবভাব দেখে 
90 বলে সন্দেহ হ'ল। মনে করলাম কলকাতার 905 
আমাকে কি করে চিনবে । সে গলির মাথায় দাড়িয়ে রইল, 
আমি গলির ভিতর চুকে পড়লাঁষ, কিছু দূর গিয়ে জামার 
প্রয়োজনীয় বাসায় চুকে কথাবার্তা শেষ করে 51161667-4 
ফিরবার সময় & গলিট| দিয়ে না কিরে ঘুরে আর একট! 
গলির মধ্য দিয়ে 91791$97-এ ফিরলাম, কারণ ভাবলাম যদি 
আগের গলিট| দিয়ে ফিরি তা হলে এ 905! আমায় আবার 


৯৬৩ 





110 করতে পায়ে থেয়েছেয়ে হুপুরবেলা আবার সেই 
বাসায় যাওয়'র কাথা, তা স্রান করে খেয়ে 'নলাম। কিছুক্ষণ 
পরে প্থক আর একটা গলি দিয়ে উচ্চ বাসায় গেলাম, পথে 
সঙ্গেহঞ্জনক কিছই দেখল'ম না, সেখানে ঘরের মধ্যে বসে 
কথাবাখ! বলছি-__এমন সময় দেখলাম একজন যুবক বাসার 
সামনে 10111118108 দিয়ে বাগাটা 1).4৭ করে চলে যাচ্ছে, 
দেখেই সঙ্গে হুল । কারণ 1)11(] 18110 দিয়ে পে যাবে 
কোথায়? বাসার পরেই 18106ট1 বন্ধ হয়ে গেছে, 
তাই বাপা 79৭9 করে তাকে এগিয়ে ঘেতে দেখে 59 
বলে সঙ্গেছ হ'ল, ২1১ যিনিট পথেই দেখি সে আবার 
ফিরে আমরা যে 100101-এ বসেছি তার জানালার 
ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ওই বাসায় 
থাকে কিনা জিজ্ঞাসা করল, ও নামের কোন লোক 
সে বাসায় থাকত ন1--আমর1] “1” উত্তর দিলে সে 
চলে গেল। তার দ্িজেস করার ভঙ্গী দেখে আমাদের 
সঙ্গেছে আরও বদ্ধমূল হ'ল, একটু পরে আমি বাঁদার একটি 
ছেলেকে বাইরে রাাট। দেখে আসতে বললাম, সে দেখে 
এসে বলল পরান্তার ২1৩. জারগাঁয় ছণতিন' 19801) 10171 
07958 পর] লোক ছাড়িয়ে পরামর্শ করছে-__][. 3.র লোক 
বলে মনে হুচ্ছে”__ শুনে মনে করলাম বাসার পর যেখানে 
18106 শেষ হয়েছে সেখানকার ছাদ দেওয়াল টপকে 
বেরিয়ে চলে যাব, দেরী না করে দেওয়াল টপকে অঞ্জ বারের 
রাস্কাঁয় পড়ে ছাতাটা খুলতে যাচ্ছি, দেখি যে লোকটি 
জানালার কাছে গিয়ে জিজেস করেছিল সেই লোকটি আমার 
৩০1৪০ হাত পেছনে, সে ইতিমধ্যে বাসার সামনের রাস্তা 
দিয়ে দুরে পেছনের রাস্তায় এসে পড়েছে । জমি ছাঁতাটা খুলে 
চলতে লাগলাম, এ লোকট এক পাছ্‌'পা করে আমার ঠিক 
পিছনে এসে বগল । “ধাড়ান মশায়”, আমি তার কথায় ভ্রুক্ষেপ 
না! করে.সাবারণ গতিতে চলতে লাগলাম, সে আবার আম'কে 
ধাড়াতে বলল, জাঁমি কেন দীড়াব জিজ্ঞেস করলে সে কোন 
জবাব ছিল না এবং হঠাৎ আমার একট] হাত জোরে ধরে 
ফেলল, আমি হাতটা ছাড়তে চেষ্া করছি এমন সময় সে 
চেঁচিয়ে রাস্তার পাশের লৌকদের বলল, ”এ একজন ডাক1ত, 
একে ধরুন”, আর কেউ তাঁকে সাহায্য করল না, কিন্তু তার 
হাত আনি কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না । ইতিমধ্যে সে হাত 
মেড়ে কি একটা'ইসার! করলে, আর ৪ ৫ জন [01917 01055 
পর! লোক এসে আমায় ভালরূপে ধরে ফেলল। ঠিক সে- 
সময় রাস্তা দিয়ে একট! মোটর যাচ্ছিল, তার] মোর ডেকে 
আমায় তার উপর তুলল, বুঝতে পারলাম তার] সবাই. 13. 
06081৮0000৮এর লোক । মোরে ছুলে তার! ছইজনে আমার 
ছষ্ট হাত ধরে রেখে কোমর এবং পকেট 368:0, করল, 
বল! বাহুল্য, আমার সঙ্ষে 10010)1090608 কিছুই ছিল 


প্রবালা 





১৩৫৬ 


পাস্পাপসপিসপস্পিপপপস্পসপিাসপিসপসসসসপ 
মা, পকেটে কর়খানা [0781৭ পত্রিকার 00161005 
আর একটি ক্ষুদ্র 9111)-এ ২1৩টি রেলওয়ে &েঁশনের 11110 
(0016 লেখা ছিল। ছ' হাত ধরে 570. করবার স্হয়, 
তাদের অন্ন, ইতর ইত্যাদি ডেকে খুব গাল দিলাম, তার! 
বিন! বাঁকাবায়ে 90101. করে নিল। জআমিগাল দিতে 
দিতে বললাম, “তোমরা যে পুলিসের লোক তারই বা নিদর্শন 
কি? শুধু শুধু একজন তদ্রেলোককে পথের মধ্যে অপমান করছ 
কেন? এর উদ্ভরে তাদের মধো একজন একটু অবহেলা এবং 
গর্ধ্ধের ভাব দেখিয়ে শার্টের নীচে কোমরে ঝুল'ন 19৮01591 
৫8৫৮1 চাপড়ে বলল, “এই পুলিসের নিদর্শন ।” বললাম, 
“পুলিস হলেই কি পথের মধ্যে লোককে অপমান 
করতে হুয়।” [ঢ]91171110ঘতে নিয়ে বড় 0110৫দের 
সামনে 36:01) করলেই ত হ'ত, আমি সেখানে তোমাদের 
৪07179-এ নিশ্চয় 001010177, করব । তাঁরাচুপ করে 
রইল। পথে আমার নাম জিজ্ঞাস! করল । বললাম, তোঁমা- 
দের মত অতভ্রকে আমি নাম বলব না।-_-নামনা বলার 
ইচ্ছাটা আগে থেকেই ছিল। এখন তাদের অতদ্রতাঁর 
দ্রযোগটকে না বলার কারণ করে নিলাম। 

সঙ্গে যে 10001711075 কিছু ছিল ন1 তাঁর াঁরণ তখন 


আমি 011121700 (3, 0, 1, 4, 4806)-এর 21050017007 


শুধু শুধু 71:0211 সঙ্গে রেখে৮0010607 টেনে 
লাভ কি? আর 11001110711): কাগন্গপন্জ সঙ্গে নিয়ে 
ন1 চলার ছ্বত্যাস আমাঁর চিরকালই আছে। বরাবরই আঁমি 
থুব 08010] থাকি । 071016:৭1০4-এর দোঁষে সমিতির 
৪007৪ পুলিসের হাতে গিয়ে যাতে না পড়ে এই চেষ্টা আমার 
সর্বদাই থাকত। আপ্কালকার দিনের চেয়ে তখন আরও 
0816101 থাকতাম, এখন যেন একটু 09701699 হয়ে পড়েছি, 
তাঁর কারণ যার] আমার সারী তারা বিশেষ 02700] থাকে 
না। কাজেই 07101093069 00171881009 হিসাবে 
আমার উপরও কিছু আধিপত্য বিস্তার করেছে । আর 
087600] থাকতে থ'কতে মানুষ যেন ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠে 
এবং 087016880695-এর ভিতর একটু 71161 খুজে পায়। 
তাই চিরদিন 0710101 থেকেও আজকাল যেন একটু 
08701659 হয়ে পড়েছি । যদিও আমার সাথীদের তুলনায় 
এখনও অনেক 07010] আছি । এত ০027910] থাকি 
বলেই এখনও কোন ফাগজপত্র পেয়ে পুলিস আমাদের 
চট্টগ্রাম বিপ্লব সমিতির বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। 
আমার নিজ্বের তুলের দরুন বিশেষ ফোন ক্ষতি এ পধ্যস্ত 
হয়নি। যদিবেঙীক্ষতি হয়েখাকে তা আমার ভূলের অন্ত 
হয় নি। আমার 00177800দের 0816109510659-এন্ব 
দরুন ছয়েছে। 

, দেখতে দেখতে মোটর [01781070 90সতে অবস্থিত 090- 


ভান 


ডর] ], 9, আপিসেত্র (13 79]59101) 0ম) গেটের ভিতর 
ঢুকে পড়ল। উঠানে যোটর থেমে গেল, আমি এবং. 7.-র 
লোকের! নেমে গেলাম । উঠানে নামামাআ্জ আমার সঙ্গের 
একজন, 13.-র কর্মচারী একজনফে ডেকে বলল, প্রায় 
সাচ্ছেবকে ডেকে আন।” একটু পরে দেখি রায় সাহ্বে 
ব্রজবি্থান্রী বর্ণ আপিসের দোঙাল! থেকে নেমে উঠানে 
এসে দাড়াল, এবং আমার দিকে ভালরপে ঠাহ্‌র করে 
দেখে বলল, +001) 1] 1005 19110 ১01]58 13990, 
]:960.” 


একে একে অনেক অফিসার এসে আমার নাম জিভঞাস' 
করল। আমি কিছুতেই বললাম না। তাপ! বলল, “অপনাকে 
আমরাও ঠিনেছি, শুধু শুধু নাম ধাম গোপন করে লাভ কি?” 
আমি বললাম, “আপনার যদি চিনেই থাঁকেন তবে আমাকে 
আর জিজেস করছেন কেন ?” তবু তার] আমার নাম, আমি 
গত. ছুই বছর কোথায় ছিলাম ইত্যাদি নান! প্রশ্ন করতে থাকল, 
আমি একট! কথারও জবাব না দিয়ে নীরবে রাড়িয়ে রইলাম। 
শেষে আর থাকতে না পেরে প্রশ্নকারীদের সন্বোধন করে 
বললাম, *] ৮0167001569 পাড় 01 50901011056009-৮ 
একজন বলল, “11.” আমি উত্তর দিলাম, “[3091150 ] 
(01100 16 01011008339:.৮ কোন সুবিধা করতে ন1 পেরে 
তার] শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠানে একট চেয়ারে আমাঁকে 
বপিয়ে আঁমার ২।৩ট1 ফটে! তুলে নিল, তারপর আমাকে 
05০01 করে দোতলায় শিয়ে গেল। সিড়ি দিয়ে উঠপাঁর 
সময়. 73.-র যে লোকগুলি আমাঁকে নিয়ে এসেছিল তাদের 
মধ্যে হই জন সিঁড়ির নীচে আমাকে অনুরোধ করল, আমি 
যেন তার! যে মোটরের মধ্যে আমাকে জোর করে 9971:0) 
করেছে এর জন্ত কোন, 0011)1:1) মা করি। তখনকার 
ছ্রিনে 19%900৫নদের পক্ষে সমস্ত জাতীয় সংবাঁদপঞ্জ খুব জোরে 
লিখত এবং কোঁন 0066100-র উপর পুলিস অথবা জেল- 
কর্তৃপক্ষ কোন খারাপ ব্যবহার করলে তার জন্ত খুব জোরে 
প্রতিবাদ চলত । 4১950170019) ও 00071011-এ তা নিয়ে 
ধুব আন্দোলন চলত | বোধ হুয় সেজভই]. 73.-র এ লোক- 
গুলি আমাকে 000)01910 না করার জন্ক এবং তাদের উপর 
কোন রাঁগ না রাখার জন্ত অনুরোধ করল । যাঁক,আমি তাদের 
কখার কোন উত্তর দিলাম মা, উপরে গিয়ে দেখি একটা 
টেবিলের চারিদিকে চেয়ার রঞ্ধেছে এবং একট] চেয়ারে 
7. রর 08019] 90001106600076 নলিনী মজুমদার 
আসীন । ক্ৃফবর্ণ, হৃ&পু& শরীর, তাফে আগে কোন দিন 
দেখি নি, ওদিন প্রথম দেখলাম । মভুমদ্বার মহাশয় একখান! 
চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন, এবং আমার নাম এবং 
এতদিন কোথায় ছিলাম ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন । আমি এসব 
প্রশ্নের কোদ জবাধ দিলাম না, ইতিমধ্যে আরও ২।১ জম 


চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনী 


৪৬১ 


00100 এসে আমার আশেপাশে বসে গেছেন, তন্মধ্যে স্বায়- 
সাহেব ব্রজবিহারী বর্ণ হৌষমিশ্রিত মিহি মিহি পুরে 
আমাকে বুঝাতে লাগলেন “এতদিন পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিলেন, কত অন্ুবিা ভোগ করছিলেন এখন আর 
কোন জন্বিধ| ভোগ করতে হবে না_-জেলের ভিতর বেশ 
ভাল থাকবেন" ইত্যার্দি। শুনে রাগ হ'ল, জবাব দিলাম, 
০০৪, 10990 009৮ 006])61 50019611890 (0196 ] গা 
7৮139 ৬0008) €0 00100 01 109611,” কড়া জবাবটি শুনে 
তিনি থেমে গেলেন। তখন মঞ্জুমদার মহ্থাশয্ উঠে [6]9- 
017079 ধরে কার সঙ্গে বাংলাতে কথ! বললেন, আমাকে 
শুনিয়ে শুনিয়ে এই কথাগুলি বললেন, “চাটগার বিপ্লবী 
নেত! সুর্য সেন খরা পড়েছে । মনে করেছিলাম এত বড় 
একজন নামজাদা! লোক 10111) নিজের গৌরবের কাজগুলি 
এবং আদর্শের কথ1 বলে যাবে । কিন্তু দেখছি তিনিষ্ডার 
মামটা পর্ধ্যস্ত বলছেন ন11”...তাবরপর টেলিফোনে আরও" 
কিকি কথ! বলল 17101] করলাম না। আমাকে শুনিয়ে 
শুনিয়ে কথাগুলে! বলার উদ্দেষ্ঠ আমাকে একটু শ্লেষ দেওয়া 
এবং সঙ্গে সঙ্গে 00101) সব বলে ফেলার জতভত আমাকে 20160 
করা। যাক, ঠার কোন উদ্ধেন্ট সফল হ'ল না, কিছুক্ষণ পর 
কলিকাতার পু'লন কমিশনার 17. 47750017% এল ( খুব 
সম্ভবতঃ তখন 1181 সাছ্বে ছুটিতে ছিল )। সেও এসে 
ছঃচার কথ! িজ্ঞাসা করল এবং বল! বাল্য আমিও আগের 
মতই দ্ববাব দিলাম । 47119170110, চলে গেল। তখন 
আমাকে [).]. (7 111, 14)%1121-র ঘরে নিয়ে গেল । 
দেখি সে বেশ ভদ্রতাবে 51011101/ আমাকে একখান! 
চেয়ারে বসাল। তারপর দ্বিজ্েস করল “এন্িন কোথায় 
কিভাবে 1১২0000 করে ছিলাম, আমি উত্তরে বললাম, 
৮ 241706 815001)0101 [25 10701170 106806101 
110,” শুনে সেম্বছ হেসে বলল, “0 118৮0 00901%790 
5, 1000 101 ৮00 811056 11) 1996 [)60681001)91: 200. 
0 5 6181 500 ৮010 1001 81989070117, ০), 
[00186110910 2150 510. 17 1070951016১ ১00 ৬11] 
118৮0 1700 10901110169, ১01৮ 819 81709600 01100 . 
[30191 01701091109,” আমি তাকে জেলে কোন অন্ুবিধা 
হবে কিন! জিজ্ঞাসা করলে সে “না” বলল এবং বলল 
কোন জঅন্গবিধ! হলে 40911110001] 1)01)065 93001016915, 
7011604] 1001087010006 00৮6. ০1 1301068] অথবা 
আমাকে জানাবে । 400709০গুলি এক টুকর] কাগজে 
লিখে দ্বিল। যোটের উপর খুব তত্র ব্যবহাঁরই [.0711)8) 
করল। আবার মলিনী . মন্ুমদারের আপিসে ফিরে 
গেলাম। 
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| 06816960010)" 4101)9158” 

আজ আমার বার বার কেবল তোর কথাই মনে হুচ্ছে, 
অনেকদিনই ত তোদের স্মৃতি আমার প্রাণে ব্যথার মধ্যেও 
আনক্গ দিয়েছে, কিন্ত আন্গ যেন সেই ব্যথাটুকুর মধ্যে 
আনন্দের ঢেউ দিচ্ছে। তোর লেই আব আব কথা, মিটি 
ফাসি, আমায় বার বার এই কথাই ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছেযে 
যাদের আমি কত ভালবাসি, যাদের কথ! বললে আনি 
আনন্দ পাই, তারাই পরে যখন জানবে যে তাদের মেজদি না 
বলে চলে গেছে-_তুই ঘখন বড় হবি তখন হয়ত কারও 
কাছে শুমবি মেজদির কথ। কিন্তু তখন কি বুঝতে পারবি যে 
আমি তোকে কত তালবাসতাম। এই পলাতক জীবনে 
তোর কথ! অন্দের কাছে শুনে কত আনন্দ পেতাম! 
আসবার দিন তোকে যে একবারট দেখে আসতে পারিনি, 
এইটাই খালি খালি মনে হচ্ছে। তুই ত তাই কত জনের 
এখন আদর পাচ্ছিস, হয়ত কত জনের মধো আমার আদরটুকুর 
অভাব অনুভব করতে পারছিস্‌ না। কিন্তু আমার ত মনে 
করতেই কক হয যে আমার কথ] বড় হুলে তোদের মনে 
থাকবে না, হয়ত ব] আবছায়ার মত মনের কোণায় একটু 
উকি মেরেই চলে যানে । ওপার থেকে যদি দেখি যে আমার 
প্রাণের টান অন্থভব করতে পেরেছিস্‌, তা হলে যে আমি 
অনেক আনন্দ পাঁব। আমার এ প্রাণের ডাকটুকু তোর 
কাছে পৌঁছবে কিন! ভগবান জানেন । 

জীবনে কোনদিন কাউকেই আনন্দ দ্রিতে পারিমি, তাই 
বলে কি সকলকে ব্যথাই দিয়ে যেতে হবে? আগে কোন 
দিন কে আমার কথায় ব্যথা! পেল কিনা, কে সুখী হ্'ল 
ভেবে দেখিনি, ,কিন্ত এখন কেন আমার প্রতি কথায় মনে 
ছয়, কাউকে ব্যথ। দিলাম নাকি! কেন এমন হয়? বোধ 
হয় যাবার ধিন ঘনিয়েছে বলেই। যাবার আগে কারো! 
প্রাণে ব্যথ! দিতে চাই না, কিন্ত ঘ! চাঁওয়] যায়, সকল সময় 
তা তহয় না। কারো প্রাণে ব্যথ। দিতে চাই না বলেই 
যেম আরো! বেশী করেই আমার প্রতি কথায় কান্ধে সকলে 
ব্যথ। পায়। আর এটাই যে আমার প্রাণে বেদ বাজে। 
আমি কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারি ন]। বুঝি 
আমার স্বভাবদোৌষেই এসব হয়ে থাকে । জামি যেতুলে 
যাই, আমি আন্র এখন সেই সকলেরই আদরের তুলুটি মই। 
আমার অত্যাচার সহ করবার মত বৈর্ধয এখানে সকলেরই 
নেই। তাই ত শতচেষ্টা সত্বেও মধ্যে মধ্যে আমি নিজেকে 
01060 করতে পারি না। , 


প্রবাসী 
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জামি যখন একদিনের জঙও কোথাও যেতাম তখন ত 
তোমর! বলতে আমি না থাকাতে বাড়ী! খালি খালি মনে 
হ'ত, আচ্ছা মা! আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি আন 
তিন মাসেরও উপর হ'ল, এখন তোমাদের কি রকম লাগে? 
তোমর! কি আমাদের জ্ কাঁদ? তোমরা কি আমায় তুলে 
যেতে পার না? আমার কি মনেহ্য়জানমা| জামার 
মনে হয় তোমর] আমার জন্ড খুবকাদ। আর ছপুরবেলায় 
এবং রাভিরে যখন শুতে যাও, তখন আমার জঙ কাদতে 
কাদতে কখন যে দুমিয়ে পড়, কিছুই টের পাও না। সত্যি 
নয় কি? আমিও যে তোমাদের তুলতে চেষ্! করি। ভাবি 
যাদের ছেড়ে চলে এসেছি অন্ত একটা কান্সের জন্য 
তাদের জন্য আবার কিসের চিন্তা, কিন্ত তা পারি নাযে, 
মা! আমার জম্য.তোমর। আর চি্ভ। করে! ন|। মনে করে| 
যে আমি মরে গেছি। আমায় ফিরে পাবেনা । তোমার ত 
অনেক আছে, দেশের জন্য কি একটাকেও উৎযর্গ করতে 
পার না। 

গ্রীতিলতার চিঠি 
(৪) 
জীচরণেষু-_ 

দাদ, ভেবেছিলাম আবোল-তাবোল'অনেক কিছু লিখে 
আমার দাদার নিরাল! জ্বীবনে একটুখামি আনন্দ দেবার চেষ্ঠা 
করব কিন্ত ভগবান হঠাং যেন সব উপ্টে ধিলেন। ছুটাছুটি 
করে সবাইকে চলে আসতে হ'ল__তারপর যেন নিজের সঙ্গে 
বোঝাপড] করাটাই শক্ত হয়ে দাড়িয়েছে, কেনন। একান্ত মনে 
যা চেয়েছি তার পথে এত বাধ! আমার মনে যে বড়ই ব্যথা 
দিচ্ছে দাদা । অনেক কিছুই মনে হচ্ছে, যাক আপনার 
আশীর্বাদ নিক্ষল হবে না কখনও আমি জানি। আমার 
উদ্ছেষ্ড সফল হবেই, নইলে যে আমি একেবারে মরিয়] হয়ে 
যাব। যাক্‌, এসব লিখব ত। তে! ভাবিনি । 

আজ আপনার কাছে চিঠি লিখতে বসে ভাবছি আমি 
কার কাছে চিঠি লিখব? আমি যেতার উপযুক্ত বোন হতে 
পারলাম না, গার অগাৰ স্বেছের মর্ধযাদ| আমি যে রক্ষা করতে 
পারলাম না। কত অবাধ্যতা! করেছি, কত মনে কষ দিয়েছি, 
বুঝি নিযে তগবাঁন্‌ আমাকে অমূল্য সম্পদই দিয়েছেন । 
যাক্‌। 

সোনাদ! ও মেজদ। এসেছিল । খুব ভাল লাগল তাদের 
সঙ্গে কথ! বলতে-_তার] আমাকে দেখে খুব খুশী একেবারে 
জড়িয়ে ধরে বসেছিল ৷ ম| নাকি খুব কাদেন-- কাদতে 


* কাদতে হয়রান হয়ে যান্‌।. রোজই কাদেন। বাব! কিছু 


ক্ষান্ত হয়ে গেছেন, তবে বাবার খুব লেগেছে । আমার কাপড়- 
চোপড়গুলে! গুছিয়ে রেখে দেবার জন্ত বলে দিয়েছেন, ত1 কেউ 
ব্যবহার করলে বকুনি দেন। মঞ্ুটির খুব অন্ুখ । . গাল কুলে 


গাতী 


গেছে কিছু খেতে পারে না। এবং খরও হয়েছে--য়াত 
দুপুরে উঠে মাফি আমাকে ডাকে । - 

ছা] আমার 'মনে আন বড়ই ব্যথা। আমি কি 
মানধকে কষ্ট দিতেই শুধু সংসারে এসেছিলা | আমিধে 
তাচাই না। লগ্দীট দাদা এ হতভাগা! বোনটিকে ভূলে 
যাবার চে&| করুন| জানি দ্বেহের বোনটিকে ভুলবেন ন 
কিন্তু আমার সে কথাই বলতে ইচ্ছা করছে__-আমার স্মৃতি যে 


আপনাকে ব্যথ! দিচ্ছে। 
আমার জজ চিন্তা করবেন না। শনীর ভাল আছে। 
আমার প্রণাম জানবেন। ূ 
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শাহ আবদুল লতীফের কবিতা 


এ. এন. এম 


দুকীসাধনার যে মুল দুর ও তত্ব 'ফানাফিল্লাহ” অর্থাৎ 
জীবনের একমাজ আনন্দস্বরূপ আল্লার উপর পূর্ণভাঁবে আত্ম- 
সমর্পণ এবং সর্ববান্থভূতি ও আত্মজ্ঞান__যে জ্ঞানের দ্বারা সাধক 
আপনার আত্মাকে পরমাস্বার একটি অংশ বলে অনুভব করেন 
এবং পরম একের বৃহুভম ও নুন্দরতম সভার মধ্যে যে আত্থাব্র 
সুমধুর অবদান, তাই হ'ল সিশ্ধুর সুফীসাধক শাহ. লতীফের 
ফবিতার বিষয়বস্ত। প্রেমের মহৎ ও কণ্টকাঁকীর্ণ পথের 
তেতর দিয়েই তার যাঞ্জ সুরু, ছুঃখকেই তিনি বরণ করেছেন, 
কারণ যে কাছে থেকেও নেই, বুকের ভিতর যে আছে, 
তথাপি যে নুদুর, তার প্রতি কবির যে অনির্ব্চনীয় প্রেম, সেই 
প্রেম কবির অন্তরে সঞ্চারিত করেছে বিরহের তীব্র দাহ ও 
আনন্দ-আবেগ। | 
অভাত-নুফী কবিদের মত আবছুল লতীফও প্রচুর শব- 
প্রতীক ও ঝ্পকের ব্যবহার করেছেন। “নুর লুহ্ধিশী'তে 
কবি বলছেন__ 
গুছিনী, ভাল করে জানে! সেই গুপ্ত নিয়ম 
কেমন করে রহত্তের পথ দিয়ে 
বিচারের সত্যত! হুয় গতিশীল । 
সত্যকার জান তাঙগ্গেরই আনন্দের ভেতরে 
যার] তাঁলবাসে তাকে আপনার তাবসত্তাকে বিলীন করে” । 
আর এক জায়গায়_- 
আত্মচেতনাকে ধ্বংস কর এবং আমিত্ব থেকে 
তোমাকে দাও বাদ । সত্যকার জীবনে থাকবে না 
এই আমিত্ব-বোব-_ 
অভ্থায় লে জীবন হুবে নিরর্থক ও ভারপীড়িত। 
তার! বোক1 যাঁদের কথায় 'আমি' বলে কথ।। 
বত্তজগতের ক্ষণস্থায়ী দ্ৃষ্তাবরণ ও মরীচিকার জাল হিন্ন 
ফরবার জন নুফী সাবকগণ সর্ধদ|! সচেষ্ট । বাইরের ছায়া- 
ছবি, আপাতনুদ্দর ক্মপরস, কানন! ও বাসনা সাধনপথের 
অন্তরায়, কারগ ত! লত্যকে আবৃত করে রাখে_ স্বজ্াথ হলেও 
তার আবরণে চিরম্চ্দর ও মধুর যে সভ্ভ। তা আচ্ছন হয়ে 
থাকে । এই আবরণের বেদন! সুফী কবি রুমীর ভাষায় অপূর্ব 
ভাবরপ লাভ করেছে। রুমী বলছেন-_ 
' আমার চক্ষু থেকে অপসারিত কর 
অজ্ানতার আবরণ-_ 
প্রতি জিনিসের ব। সত্যরূপ 
অদ্ধিত্থ ও অন্থিত্বকে আর দেখিয়ে! না__ 


* অস্তঃশীলায় বাস করে। 


- বজলুর রশীদ 


তার র্ূপকে করে! না আচ্ছন্র_. 

এই ছৃষ্তময় জগংকে কর আরশির মত 

তার বুকে প্রতিফলিত হবে তোমার রূপের প্রকাশ । 

তোমার আমার তেতরে আর রেখ না বন্ধু, 

ব্যবধানের ছুরত্ব ও অন্তরাল। 

শাহ. লতীফের কবিতাতেও এই ব্যবধানের বেদনা ও 
দুরত্বের ছঃখ ফুটে উঠেছে । তার মতে, মানুষের বিপথগামী ও 
উচ্ছ্খল হৃদয় সেই আবরণ-জালকে ছিন্ন করবার সর্বপ্রথান 
অন্তরায়, সে আবরণ মানুষকে আল্লার সাক্সিধ্য থেকে বছুদুরে 
সরিয়ে রেখেছে । শাহ্‌, লতীক এই ভ্রান্তপথচারী হদরকে 
অর্বাচীন এবং স্কুলবুদ্ধিচালিত উন্বার্গগামী উটের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। রুমীর একটি বিখ্যাত কবিতায় দুফী- 
সাধকদের এ ধরণের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ ও ভাবপ্রতীক 
সুন্দর ভাবে একজে র্প পেয়েছে। “নস্মভীতে” রুমী 
বলছেন-__ ৃ 
€( প্রেমের ) সুরা উৎসারিত হুয় সেই জগং থেকে 

পাঁজ তার এই জগতের-_ 
পানর দ্ৃষ্ঠ কিন্ত সুর থাকে অনৃষ্ঠ হয়ে__ 
অদৃষ্ঠ থাকে উটের দ্ৃষ্টিপথ থেকে-_ 
কিন্ত মুক্ত ও প্রকাশিত হুয় 
সাধনপথের তক্তের নিকট। 

আল্লাহ্‌, আমাদের চন্ষু আছে অন্ধ হ্য়ে। 

শাহ্‌. লতীফ সিদ্ুদেশের পাহাড়, পর্বত, উচ্চ বানুকাড,প, 
নধনধী ও মহিষের পাল, রাখাল, কুমোর ইত্যার্দিপন অতি 
সুপরিচিত বস্তজগৎং থেকে প্রতীক ও রূপক আহরণ করেছেন। 
তার অগ্ুতম বিখ্যাত র্মপক-গাথ! “গুক্নী ও মেহায়ে' বিরহের 
বেদনাণ্ত চিত্তের আবেদন ও ব্যাকুলত। শব্দ-প্রতীকের ভিতর 
অপুর্বত! লাত করেছে। অনির্ধচনীয়কে প্রকাশ করবার 
অন কবি গ্রানের অতি সাধারণ ও সহ্জ দৃষ্ঠাবলী এবং 
জীবন-যাজ। থেকে ভাবরস গ্রহণ করেছেন) নুহিদী ও 
মেছার নামক রূপক গাথাটির কথাই এখানে বল! যাক। 
রবীন্দ্রনাথের কাবা ও সঙ্গীতে যে মরমীবাদ কুর্টে উঠেছে তার 
বুল বিষয়বত্ত হ'ল, সেই আত্মা যে আমাদের তাবপ্রবাছের 
মনের গছুনে যাঁর সর্যদা আসার 
চলে, সে জান্তা দেহের সীনাবঙ্কতা ও তাঁর বিস্কত ফামনা- 
ধাঁসনার নিশ্পেষণে নিপীড়িত হয়ে কাদে__প্রিযতষের দেখ! 


-সে পায় না-_বিরছ্র মর্থান্তিক বেদনা তাকে অশেষ পীড়া 


লাযা পজা জাকা। বিলাকে হ্যাতর । হবি অন্থতব করেন--ডার 


গা 


শাহ. আবুল লণ্ভীকের কবিতা 


৪৬৫ 





বি্হিনী হাদয়ের গন্ভীর নির্জনতার অন্ধকারে প্রিয়জনের 
অভিসার়ে চলে । রবীন্রনাথের একটি গানে আছেঃ 
যম মনউপবনে চলে অভিসারে 
জাধার রাতে বিরহিদী। 

কবি তার বিখ্যাত রূপকনাট্য 'অন্ূপ রতনে'র মধ্যে এই 
জ্রন্দনরতা বিরছিনী আত্মাকে “সুদর্শনা'র ক্বপক চরিত্র 
ভিতর তার সকল ব্যর্থতা, বেদন] ও ব্যাকুলতার মধ্যে দুদ্দর 
ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজাকে সে চায়-_কিস্ত বাধার 
অন্ত নেই। শেষে চরম হছঃখের ভিতর দিয়ে রাজা অর্থাৎ 
অনৃষ্ঠ পরম-নুন্দর প্রিরতমের সঙ্গে সুদর্শনা অর্থাৎ সঙ্ধানপর 
মানবাস্মার মিলন হ্*ল। পরিবেশ ও প্রকাশতঙ্গঈী পৃথক 
হলেও শাহ, লতীফের “ন্ুহিনী ও মেহারের' মূল বিষয়বস্ত ও 
ভাবরসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “অরাপ-রতনের” আশ্চর্য্য এক্য 
আছে। বস্ততঃ নুফী ও বাউল কবিদের ভাবধারার মধ্যে 
প্রিয়তমের বিরহবেদন! ও মিলনের আঁশা-আনন্দ ক্ফুর্ভিলাত 
ফরে। 

“গ্ুহিমী ও মেহার+ রূপক গাথাঁর গঞ্জটি সংক্ষেপে বলছি। 
নদীর তীরে এক সঙ্গতিপন্থ কুমোর বাস করে। ইজ্জত বেগ 
এফ ধনী মোগল বণিকের পুজ্ত, একদিন পথ দিসে চলতে 
অকল্মাৎ সুহিনীকে দেখে তার রূপলাবণ্যে দুষ্ধ হ'ল । ইজ্জত 
বেগ প্রত্যেকদিন হাঁডি-কুড়ি কিনতে আসে, আসল উদ্দেস্ত 
জুছিনীর দর্শনলাভ । নুহিনীও ক্রমে তার প্রতি অন্রস্ত 
হয়ে পড়ল। 

এদিকে হ্াডি-কুড়ি কিনতে কিনতে ইজ্জত বেগের 
পুঁধি কুত্িয়ে এল | পথের ফকির হয়ে সে নুহ্িনীর পিতার 
নিকট চাকরি ভিক্ষা করলে। কুমোরের মহ্যিদলের রক্ষক 
ক্মপে ইজ্জত বেগ নিযুক্ত হ'ল । এখন থেকে ইজ্জত বেগ 
“মেসার' নামে পরিচিত হতে লাগল । নুছিনী ও মেহারের 
ভালবাসার বন্ধন ক্রমে নিবিড় ও সুদৃঢ় হয়ে উঠল। পিতামাতা 
কিন্তু ক্তার এই গোপন প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়াল, 
উভয়ের দেখ! সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবার জন্ত তাঁর! স্ুছিনীকে 
“ধাম? নামে এক কুযোরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দ্বিলে। 
মেহার বিতাড়িত হু'ল। 

নঙ্দীর অপর তীরে মেছের ওরফে ইজ্জত বেগ মহিষের পাল 
চরায়--এপার থেকে প্রতি রাছে ন্ুছিনী আগুনে-পোড়! 
মাটির গাষলায় নদী পার হুয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হুয়। 
এই উপায়ও বন্ধ করে দেবার উদ্বেশ্যে পিতামাতা এক দিন 


আগুনে পোড়া গামলার বদলে কাচা মাটির গালা রেখে 


পরল এই বিশ্বাসে যে, তাতে চড়ে নদী পার হ্বার সাহস 

গ্ুহিনীর হবে না। কিদ্ধত রাত গভীর হয়ে আসতেই 

সেই গামলায় চড়ে হুহিনী অকুলে ভাসল। নদীর তরঙ্গ 

মালার আধাতে গামলার কাচামাটি খলে পড়ল। প্রিয়তদের 
১১ 


উচ্ধেশ্যে আকুল জার্থমাদ কয়ে পুহিনী মদীগর্তে নিমছ্ষিত 
হয়ে গেল। দুহিনীয় আর্তনাদ গুনে মেহার ছুটে এল এবং 
তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে অতলে তলিয়ে গেল। 
'নুহিনী ও যেছারে”র ফবিতাগুলির মধ্যে প্রেমাম্পদের 
সঙ্গে দুহিনীর এঁকান্তিক ওব্যগ্র মিলনাকাঁঙক্ষার বর্ণন! অপূর্ব 
কাব্যরস ও মর্ধ্যাদ! ল।ত করেছে। অভিসারিদী প্রেমিকার 
আকুল আহ্বানে প্রেমাম্প্ প্রেমের জাবর্তে আপনি নিমজ্জিত 
হয়ে প্রেমের মর্ধযাদা রক্ষা] করলেন। 
সুহিনীর ব্যাকুল কণ্ডে প্রেমার্ড সাধকের বেদনাই যেন 
ফুটে উঠেছে ঃ 
বন্ায় আতঙ্ক আর শত শঙ্কা ভয়-_. 
হিতম্র শত কুন্ধীরের সহ্ত্র আলয়॥ 
আমার এ তনু বন্ধু, ভঙ্গুর ছর্বিল, 
প্রতিরোধ করিবার নাথি তার বল-_ 
তোমার সাহাধ্য বিন। তরঙ্গের মাঝ, 
বধু কাছে এস মোর রাজ-অধিরাজ। 
তরচ্ষে আতঙ্ক জাগে ফেনে ফেনষয়, 
আমার হয় পন _জাগিছে সংশর 
ঢেউয়ের নির্্দম ঘাতে__আঁমি শিঃসহায 
গ্ুভু তব তিথারিমী ভাকিছে তোমায়। 
প্রেম ও বিরছ্রে দহন সুহিনীকে আকুল করেছে, তার 
তৃষ্ণার যেন শেষ নেই, অনন্ত সমুক্ত্রের বুকে সে বসে আছে, 
একবিম্ম জলকণার সন্ধান তবু কোথাও মিলছে ন| £ 
দেহ আমার ছলে যায়-_সুতীব্র সে 
অগ্নির দহন বালা, 
আমি পুড়ে খাক হয়েছি__কিন্তু সন্ধান 
আমার চপছে। 
পান করে? তৃফ1 মিটছে ন|__ 
সম সাগর সেঁচে ফেলেছি । 
কিন্ত এক ঢোক জলেও তৃপ্তি পেলাম না। 
রাতি নিকষকালো', তার এই কীচ৷ মাটির পাঞ্জ, 
শঞ্ার কথা বৃষ্টি এল নেমে 
এখানে পথহীন জলরাশি__সেখানে সিংহ 
করছে বিচরণ । 
আমার প্রেমের নেশ| যেন ভেঙে ন| যায়, বন্ধু 
এ.জবনকে বব! জেনে যখন প্রবেশ 
করব তোমার দ্বারে। 
অনন্ত প্রেমের আবর্ডে নুছিনী তলিয়ে গেল-_ এমনি 
করে তলিয়ে যায় কত সাধক, ভক্ত সুধী ও প্রেমিক- কিন্ত 
তার! এক! নন্‌্, তাদের সঙ্গে থাকেন তিনি জীবন- 
মরণের প্রভূ যিমি-_মানবের চিরকালের প্রেমাম্প্দ যিনি 
সেই জীবনদেবত| | 





জার্টভিগ ক্রিস্ক, এশিয়া_্ীমতী লীল] রায় (ভারতবর্ষ ), ইউরোঁপ-_যেরীথেরেসি আইকুইম (ক্র) 


প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস 


ফোপেনহে্গেন £ 


গত ১৮ই জুলাই (১৯৪৯) ঠেনমার্কের রাঞ্জধানী কোপেন- 
ছ্থেগেন নগরীতে প্রথন্ন আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা] 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ছয় দিন বরিয়া এই অধিবেশন 
চলে। বিশ্ব পি. টি, আই-_রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, 
এই কংখেসে ২৩টি দেশের ২০০ মহিলা -প্রতিনিবি যোগদান 
করেন। পাচটি মহাদেশের পক্ষ হৃইতে পাঁচ জন মিল! 
উক্ত কংগ্রেসের প্রতি শুতেচ্ছ! ও আঙ্গগত্য জানাইয়! বাদী 
দেন। কলিকাতার এমতী লীলা! রায় ভারত তথ! এশিয়ার 
প্রতিনিধিরপে এই বাম দিবার পর হুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় 
রাত প্রযুক্ত বিজয়লক্ষী পঙ্িতের শুতেচ্ছ! পাঠ করেন। 

মাদাম বারট্রাম ( ভেনযার্ক ) কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতে 
গিয়। প্রতিনিধিগণকে ধ্বাদ দেন । বিভিন্ন দেশ হইতে যে 
অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাঁছার উল্লেখ করিয়া তিনি 
ঘলেন যে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে আর 
সঙ্দেছের অবকাশ নাই। 

ভেনমার্কের শিক্ষাসচিব ডাঃ জ্বার্টতিগ ক্রীস্ক এবং 
ফোপেনছেগেন বিশ্ববিভালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ছাঃ জান সেন 
প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানাইয়া বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশগুলিতে নারীদের শান্বীর শিক্ষাঞ্ষেতে এই কংগ্রেস যে 
প্রত প্রভাব বিস্তার করি! নান্বীজাতির শক্তি ও কল্যাণ 
সবি কমিষে ইহ! আশ] ও আনঙ্ছের কথা। 


ভেনমার্ক 


“কলেজ ছাত্রী শারীরিক শিক্ষা! সঞ্জের সভাপতি মিস্‌ 
হালেন হ্থান্রেলটন সঙ্জের প্রতি শুভেচ্ছ! জাপন করিয়! 
বলেন, এই কংখেপ বিশ্বের নারীকল্যাণের যোগস্থজ 
ছুইল। 

অতঃপর পাঁচ মহাদেশের পক্ষ হইতে এই কংগ্রেসের 
উদ্বেষ্তে শুতেচ্ছা জাপন ও আন্থগত্য প্রকাঁশ কর! হুয়। 
বিস জেন ছিউগস (দক্ষিণ-আফ্রিক|) জানান যে, দক্ষিণ- 
আফ্রিকার শারীর শিক্ষা ক্রমশঃ বাব্যতানূলক শিক্ষান্মপে 
গৃহীত হুইতেছে। মিস্‌ মেরি আইকৃইমের (ফ্রাব্স) বাদীতে 
ইউরোপীয় নারীকে পুরুষের উপর নির্ভপ্পরায়ণ না হইয়া 
শারীর শিক্ষা এহণে শক্তি অর্জন করিয়া পুরুষের দোসর 
হইতে হুইবে_-এই বলিষ্ঠ মতবাদ ধ্বনিত হুয়। মিস্‌ 
ভেরিস ল্লিউইস (কানাডা) বলেন, বিভিন্ন ভাষাভাষী 
হইলেও শারীর শিক্ষার মধ্য দিয়া যে শক্তি ও সৌন্দর্য 
সষ্টি হইবে সর্ধ দেশ ও জাতি তাহা একযোগে উপভোগ 
করিয়! পরম্পরের নিকটতর হইবে । মাদাম রোমের] ভ্রে& 
(আর্জেন্টিনা! ) দক্ষিণ-আমেরিকার পক্ষ হইতে সঙ্ঘবন্ধ শঙি 
সাধনার জয় ঘোষণ| করেন। এশিয়ার পক্ষ হইতে গ্রীদতী 
লীল। রায় ( ভারতবর্ধ ) বলেন-__“ক্ৃক, বুদ্ধ, যিশু, মহন্মদ এবং 
গান্ধীর স্বতিপৃত এশিয়ার কত! আমি। "শান্তির জত শক্তি 
সাধনা'ই এশিয়ার বাদী । তমসাচ্ছ্ পৃথিবী এশিয়ার ভপোবন- 


ভাত 


উভূত “সত্যম্‌ শিবম হুন্দরম্' বাধীতেই জাগ্রত হয়। এশিয়ার 
নারী যুগমুগ'ত্বর ধরিয়া শত ছুঃখ হূর্ধ্যোগে, সহত্র ঝড়বঞার 
মধ্যেও জীবনের এই পরম বেদ বিস্মৃত হয় নাই ; আহ ও নয় ।” 

যুক্তরাষ্ছরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত! বিজয়লক্ষী পণ্ডিত 
কংগ্রেসের সাফল্য কামন। করিয়। যে বাদী প্রেরণ করেন 
ঞ্ীমতী লীল] রায় এই কংগ্রেসে তাহা! পাঠ করেন 

“আমি শ্রীমতী লীল! রায়ের নিকট হইতে নারীদের 
শারীর শিক্ষার প্রথম আস্তর্জাতিক কংখ্েস সম্পর্কে সবিশেষ 











কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোধিক। মাপিট কার্কিআাঁইভ (ডেনমার্ক ) 


অবগত হইয়া বিশেষ আগ্রন্থান্বিত হুইয়াছি। তাঁরত এই 
-কংখ্রেসে যোগদান করিয়াছে জানিয়! বিশেষ মুখী! হইলাম । 
“আমর] মেয়েদের শরীর গঠনে সাহায্য করিতে চেষ&। 
করিতেছি__যাহাতে তাহারা! ভারত এবং সমএ বিশ্বের সেবায় 
আত্বণিষোগ করিতে পারে সেই উদ্ধেন্টে। আমি এই 
কংগ্রেসের সর্বানদীণ সাফল্য কামন! করিতেছি ।” 


পরিচিতি 
শ্রীমতী লীলা রাঁয়, বি-এ, বি-টি, বাঁংল1-সরকারের অধুনা- 
লুগ্ত “কলেজ অব ফিঞ্জিকাঁল এডুকেশন ফর উইমেন? হুইতে 
শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা পাঁন। ইহার পর কলিকাতার “উইমেন্স 
কলেজ? এবং '্ষটশচার্চ কলেছে'র ব্যায়াম শিক্ষযিত্রী নিবৃদ্ত 
থাকাকালে বাংলা-সরকারের পাবলিক সার্থিম কয়িশন কর্তৃক 


প্রথম আন্তর্জাতি্চ নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস 





৪৬৭ 


সি 





পি 


নির্বাচিত হুইয়! তিনি উচ্চ শরীর শিক্ষার বৈদেশিক বৃদ্ধি 
লাত করেন এবং প্রথমে কাঁনাডার টরেন্টে! বিশ্ববিদ্যালয়ে খু 





নাগ গো 





শ্রীমতী লীল! রাঁয় 


ও তদনস্তর মুক্তরা্রের ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা- 
লাত সমাপন করিয়া! ১৯৪৮ সালে ইউটা হইতে অনাঁসপহ 
এম্‌-এস্‌ ভিগ্রী লাঁত করেন। তিনি কাঁনাড| ও যুক্তরাষ্ট্রের 
শারীর শিক্ষাকেন্্রসমূহ পরিভ্রষণ করিয়াছেন এবং ভারতে 
শরঞ্জিসাবনা সম্বন্ধে বছ বক্তৃত! দিয়াছেন । শ্রীমতী লীল] হলিউড 
রাঁমক্ক আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রতবানদ্দের সঙ্গে পরিচিত 
হুম। তিনি সেখানে ত্াল্ডুস হাঁক্সলীর মত বিশ্ববিখ্যাত 
মনীষীদের সংশ্রবে আসিবারও সৌভাগালাত করেন । উদ্ত 
আশ্রমে অনুঠিত আমেরিকার সর্বপ্রথম কালীপুজ্বায় তিনি 
যোঁগদান করিয়াছিলেন । শ্রীমতী লীল! রায় সম্প্রতি কোপেম- 
হেগেনে আন্তর্জাতিক শারীর শিক্ষা কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতি- 
নিবিত্ব করিয়া ইউরোপের শারীর শিক্ষাকেআ্রসমূহ পরি- 
দর্শমে রত আছেন। প্ীযতী লীলা! সুপরিচিত নাট্যকার 
প্রযুক্ত মন্ষথ রায়ের কনিষ্ঠ! ভগিনী । 


ব/মিনীকাস্ত সেন 
ী্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


ধা রোদের মাহ্য--পামাদের একট! অপবাদ আছে 
গে" স্বাদে জুহাদে, 'আঁম়। কখ। কইতে হুরু করলেই 
অতিশয় করে থাঁকি। পাশ্চান্য দেশের মাহুষেরা 
আমাদের এই অপবাদ দিয়ে থাকেন যে, আমরা যেসব 
কথা বলে থাকি তাবেঙগীর ভাগ *পূর্বাদেশনুলত অত্যুক্তি 
ও অতিবাদেশ অর্থাৎ 071618] 6.80007091-এ হষ্ঠ। 
জানিনা এই অপবাদের মধ্যে কতটা সত্য আছে,_এই 
অপবাদটাই অত্যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তারও বিচার, 
করতে হয়। আমর! স্বতাবতই অতুযুক্তির তক্ত কিন! 
তার বিচার না! করেও বল! যায় যে, অন্ততঃ বন্ধুর শোক- 
সভায় কিছু অতুযুক্তি করবার অধিকার আমাদের আছে। 
কিন্ত আমি যামিনীকাপ্ত সেনের শোক-সতায় কোনও 
অতুযুক্তি করতে চাই না। তার কর্ধন্ধীবনের একট। সহজ, 
সরল, আড়ছবরহটান ফিরিস্তি দিলেই যথেষ্ট হবে। 


যামিশীবাবু আমার সহপাঠী ছিলেন। তার সঙ্গে প্রেলিডেন্দী 
কলেন্ধে (১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সন পর্যপ্ত) একাদিক্রমে 
৪ বংসর এক ক্লাশে আমি পড়েছিলাম এবং তার সঙ্ষে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিল। 
মান্যট কেমন তা জানবার প্রচুর সুযোগ আমি 
পেয়েছিলাম । কলেজ ছাড়বার পর সপ্তা্থে অন্ততঃ ৪'দিন 
আমাদের দেখা হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিএ্রী নিয়ে তিনি 
১৯০১ জালে হাইকোর্টে আলঙ্ীল বিভাগে নাম লিখিয়ে 
ব্যবহথারাঁক্বীবের বৃদ্ধি আরম্ত করেছিলেন। কিন্তু আইনের 
ব্যবসায় সভার চরিজের সঙ্গে খাপ খাঁয় নাই। তিনি ছিলেন 
আদর্শবাদী মান্য, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিতবশ্বিতা, 
জীবনসংগ্রামে সত্য-শিখ্যার ছন্ব তিনি মেনে নিতে 
পারেন নাই। জীবনের প্রারন্তে তিনি পলিটক্সে একবার 
জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯১২ সালে চট্টগ্রামের পলিটক্যাল 
কনফারেলসে তাকে সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত কর] হয়েছিল। 
রাহীয় ক্ষেত্রে এই তার প্রথদ কাজ, এবং এই তাঁর শেষ 
কাজ। 


কিছুদিন পরেই তিনি অন্ত পথ বেছে শিয়েছিলেন-_ 
সেট হ'ল সাহিত্য-সাবনার পথ। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে 
আসার পরেই সাহিত্যের সাধনা তাকে প্রথম আকর্ষণ 
করেছিল। এখন সাছিত্যের জগং হ'ল একটা অতি বিস্বৃত 
জগং, এই আছিত্যের মহাপ্রদেশে তিনি আপনার স্থান বেছে 
নিলেন---গডারতের কুটির ও ভারতের র্বপশিক্সের 
মমালোচনায় পথ । তিনি খুব চিন্তাঈীল লো ছিলেন, থে. 


কোনও বিষয়ের তত্বাংশ নিয়ে তিনি আলোচনা করতে 
ভালবাসতেন । সুতরাং তাঁর লেখার মধ্যে এই চিন্তা 
গীলতা ও তত্ব-ছ্িজ্ঞাপার প্রচুর পরিচয় আমর! পাই। লু 
সাহিত্য, গল্প বা উপভাস লেখা তার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। 
কিন্ত ব্বপবিধ্যার নান] দ্রিক তিনি নিপুপতাঁবে আলোচন! 
করে গিয়েছেন। তিনি যখন সাহিত্যের আসরে নামলেন 
তখন আচার্ধ্য অবনীক্রনাথ ভারতীয় [শিল্পে শুতন পদ্ধতি 
প্রবর্তিত করেছেম এবং দেশে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের 
আলোচন! ও সমালোচনার তুমুল কোলাহল নুরু হয়েছে। 
তিনি এই আলোচনায় আত্মনিয়োছ্িত হয়েছিলেন-_ 
নান] প্রবন্ধে ও নিবন্ধে তিনি ভারত-শিল্পের দার্শনিক 
অংশের ব্যাখ্য! করতে লাগলেন । তাঁর জন্ত তিনি গভীর 
গ্রবেষণাও পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। প্রায়ই দেখতে 
পেতাম, তিনি ইম্পীরিয়া!ল লাইব্রেরিতে অনেক বই 
নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন । গ্ভার ভারত-শিল্পের 
আলোচনার ফলঙ্বর্ূপ আমরা পেলাম ্ঠার বিরাট গ্রন্থ 
"আর্ট ও আহিতাগ্রি” | কলাবিদা] সম্বন্ধে এত বড় বই 
বাংলাভায় আর লিখিত হয় শাই। এই গ্রন্থে রূপতত্ব সব্বন্ধে 
নান] জটল ও ছরূহু বিষয় তিনি আলোচন| করেছেন । কিন্ত 
এই পাগ্িত্যপূর্ণ পুস্তক তাকে ন্ুলভ জনপ্রিয়তা দিতে পারে 
মাই--কারণ এই সব বিষয়ের পাঠক ও সমবদার অত্যন্ত 
কম। হু'চার জন মাঅ এই সব ছুরহ তত্ব নিয়ে আলোচনা 
করেন। স্থতরাঁং এই সব জালোঁচনার দ্বারা সপ্ত! জনপ্রিয়ত] 
অর্জন কর] যায় ন]। 


যা হোক, এই পাঁতিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশের পর সাহিত্য: 
জগতে তার কৃতিত্ব ও নুনাষ নুপ্রতিঠিত হয়েছিল এবং এই 
পুস্তকের প্রকাশের পয় বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পের 
সম্পাদক মহাশয়দের কাছ থেকে তাহার উপর দাবি গুরু 
হ'ল। এই দাবি তিনি হান্তমুখে স্বীকার করে নিয়ে অজ 
প্রবন্ধ লিখতে সুর করলেন, তারত-শিল্পের নানা! তত্ব সহজ 
ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে বিষয়টিকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টায় রত 
হলেন-_-কতছূর তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ভবিষ্যতের 
পাঠকের! তার বিচার করবেন। তিনি অক্লান্ত ভাবে 
ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখেছেম। বোধ হয়, বাংলাদেশে বাংল! 
কি ইংরেজী এমন কাগজ মাই যাতে তিনি প্রবন্ধ লেখেন 
নি। তার লিখিত প্রবন্ধের সংখ্য। পাঁচ শতের বেশী বলে মনে 
হয়। 


অনেকে মনে করেন যে, লাবর়িক পরে হো ছোট প্রবন্ধ 
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২1৫১০ ৩৩৭ পাউত 
চিনে পাওয়া বায় 


বশুসথান ডিডেলগসেট্ কর্গোবেশন লিমিটেড, কলিকাতা 
্লানেজিং এজন; এন্‌. আর. সরকার জ্যা্ড কোং লিঃ 
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সরস পাস পাপ পসসপী, 
লিখে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী ইমারত নির্বাণ করা যায় ন]। 
কিন্ত আমার মনে হয়, ভাঁরতের বিবিধ কৃষ্টি সম্বন্ধে লিখিত 
এই অক্রাস্ত সাধকের ক্ষ কষু্র প্রবন্ধ যদি একজ সংগৃহীত 
হয় তা হলে বহুমূল্য এবং নানা তথ্যপূর্ণ এমন একটি বিত্াট 
এস্থ রচিত হবে যার বারা বাংলা সাক্ত্যি বিশেষ্ধপে পুষ্ঠ 
এবং সম্বষ্ধিশালী হবে । 

কিন্ধ কেবল ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখেই তিনি নিদ্বের 
কর্তবা শেষ করেম নাই । বৌগ্ক মহাঁযান-ধর্ট্ের দেবতত্ব সম্বন্ধে 
তিনি গর গবেষণা করে অনেক নুতন তথ্য উদ্ধার করে- 
ছিলেন। এই উদ্ছেস্ডে তিশি নেপালে গিয়েছিলেন এবং সেখানে 
কিছধিন থেকে অনেক প্রাচীন অপরিচিত এবং অপ্রকাশিত 
দেব-প্রতিমার ফটোথধাফ সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব 
মুতন উপকহণ অনলপ্রনণ কে তিনি ভারতের প্রতিমাতত্বেত্র 
একখানি বৃহৎ গ্রপ্থ প্লচনার সঙ্ষল্প করেছিলেন। কিছু কিছু 
লিশেও ঘিলেন, কিন্তু এস্থটি স'পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই। 













প্রবাসী 


পাপাস্পিস্পিপশেশপীকপস্পি পর, 


ক্যাষ্ঠবুল * 


জুবানিত কনাষ্টদ্র অম্মেত 
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লিন 








ঠার স্বত্যুর একমাস পূর্বে এই এ্রস্থপ্রকাশ সম্বন্ধে জমার 
সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন । তার সংগৃহীত এই সব 
নৃতন উপকরণ প্রকাঁশ করতে পারলে ভারতের প্রতিষ1-তত্ববের 
উপর নুতন আলোকসম্পাত হতে পারে। 

রবীজ্রমাথ একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, যে 
মানুষকে আমরা হারাই ভাকেই আমরা বেণী করে পাই। 
যামিনীকান্ধকে হারিয়ে আঙ্গ আমর] তাঁকে বেশী করে 
পাব_একথাই মনে হচ্ছে। ভার সাহিত্য-স্থপ্টির মুলা 
সম্বন্ধে আমাদের চেতন] আঙ্গ দ্বেগে উঠেছে । এই সুযোগে 


ষার সাহিত্য-রচনার একটি স্থায়ী সঙ্চলন প্রকাশ করা 
আমাদের অবশ্ঠকর্তব্য বলে মনে করি। 

যামিশীকাস্তের ম্বতঠতে বাংলার কৃণ্টির জগতে যেস্থানট 
শৃন্ত হ'ল সেই শুন স্থানটি পূণ করবার যোগ্য ব্যক্তি আজ 
আমর! দেখতে পাচ্ছি না। 
করুন এই প্রা্থনাই করি। 


ভগবান তার আত্রার কল্যাণ 


তিমিরঘন নিশিথিনীর নীরন্ধ অন্ধকারে দীপ- 
শিধাটি যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
কালো কেশের ছায়াপটে স্থন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্জল দেখায়। ব্পচত্যায় কেশের উৎকর্ষ 
এইজন্যই অপরিহার্য । ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি 
কেশ তৈলের গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত। 


৯৫৫৬৫ 
কোকোনল তিল 


সুগন্ধি নারিকেল সথবাজিত তিল 
তৈল তৈল 





বাংলা লিপির সংস্কার 
্রীস্থধীরকুমার চৌধুরী 


বিগত বৎসরের কার্তিক সংখ্যা প্রবাপীতে প্রকাশিত বাঁংল! 
লিপি-বিষয়ক আমার প্রবন্ধটি বাংলার সুধীদের একজনেরও 
যে নজ্গরে পড়েছে এতে আমি খুসী। আরও ধুঙী হতাম যদ্দি 
গত শ্রাবণের প্রবাশীতে সে-সম্পর্কে আলোচন! করবার পূর্বে 
যুক্ত মণীল্রনাথ রাঁয় আমার প্রপ্তাবটির সক্ষে আরও একটু 
ভাল করে পরিচিত হয়ে নেবার চেষ্ঠা করতেন। 

পাঁচ বংসরেরও অবিককাল লিপি-সংস্কার বিষয়ে আমি 
ভাবছি ও লিখছি। সেই-সব লেখার বেশীর তাগ ছাপা 
হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকাতে, অন্তঞও কিছু কিছু ছাপা 
হয়েছে। সেই লেখাগুলির সারাংশ একটি প্রবন্ধের আকারে 
প্রবাসীতে পাঠাবার সময় এট! আমি তেবেই ছিলাম যে, শ্বঙ্- 
পরিসরের মধ্যে আঁমার সমস্ত বক্তব্যকে খুব দ্ুপরিক্কুট আমি 
করতে পারব নাঃ সেই কারণেই পূর্বপ্রকাশিত অন্ত লেখা- 
গুলির কয়েকটর নাম ঠিকান] সেই প্রবন্ধের পাদটীকায় আমি 
দিয়েছিলাম । একটু শ্রম-্বীকাঁর ক'রে সেই লেখাগুলি মন্দ 


রি টিটি পা 
57/25/7295 

শিশুপারনের সম/ক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। (ববটন 

শিশুদের দৈহিক সর্ববা্গীণ পু্টবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 


সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্ঞ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে গ্রস্তত এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্মোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
[বিষটন নিয়লিখিত রোশে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্শতা, ছুধ তোলা. 
পেট ফাপাঃ কোষকাচ্তি, রকতশুন্ততা, র'গতা, বরক্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


বাবু যদি পড়তেন ত আমার প্রভাবিত লিপি-সংক্কারের ছু্র- 
গুলি তার এতট| ছ্বোধ যনে ঘ'ত না এবং তিনি এও দেখতে 
পেতেন যে, যে-সমস্ত বিরুদ্ধ মুক্তির কথ! তাঁর মনে এসেছে 
তার প্রত্যেকটিকেই ইতিপুবের্ব একাধিকবার বিচার-বিতর্কপধ্‌- 
যোগে আদি খগ্ুন করবার চে] করেছ। 

কিন্তু পাদসিকায় উল্লিখিত লেখাগুলি পড়া ছুরে থাক, 
প্রবাসীর যে প্রবন্ধটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, সেটিও 
আদেযাপান্ত পড়বার তার সময় হয়েছে বলে মনে হল না। 
বিষয়ট গুরুতর, দায়সারা আলোচন| এ রকম বিষয় নিয়ে 
করা উচিত নয়। 

***সংস্কত ভাঁষায়*'ব্যন্তণাক্ষর নিয়ত অকারাস্ত”, আচার্য 
যোগেশচজ্জ রায়ের লেখা! থেকে এই কথা উদ্ত করে মনীক্র 
বাবু প্রশ্ন করেছেন,“এ তথ্যট কি সুধীরবাবু চিন্ত! ক'রে ছেখেন 
মাই?” চিন্তাযে করেছি তার প্রমাণ আমার আলোচ্য 
প্রবন্ধটর ভিতরেই রয়েছে। ত! ছাড়া, অন্্ আরও বিশদভাবে 
এই বিষয়টি নিয়ে আলোচন1 যে আমি করেছি সে কথারও 
স্প$& উল্লেখ আমার প্রবন্ধটতে আছে। 

অবস্ত “..*সংগ্কত গোঠীর ভাষায়..'ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত 







৪৭২ 


প্রবালী 


১৩৬ 





অকারাস্ত” এই “তথ্য'ট নিয়ে আমি চিন্তা করিনি, ফেননা, 
বাংল] এবং অন্ত অধিক!ংশ সংস্কত গোষীর ভাষা সম্পর্কে 
তথ্যট নিতাত্তই অমূলক । 

, প্রসঙক্রমে মঈীজ্রবাবু বলছেন, *পাতীর সংখ্য| বেঙী হবে 
কিন্বা অ-ধ্বমিজ্ঞাপক নুতন চিহট তাঁই বিচাধ্য ।” বিচার্ধা 
বিষয়টিকে মমীশ্রবাঁবু যতটা সহজ মনে করেছেন, মোটেই 
সেটা যে তা নয়, আমার প্রবন্ধটর মধ্যেই স্প$ ইঙ্গিত রয়েছে 
সে-কথার, তার চোখে পড়েনি। সহজযে নয় তার প্রমাণ 
ভাল করে যদি পেতে চান ত মঙ্ঈীম্্রবাবু ষষ্ঠ বর্ধ দ্বিতীয় সংখ্য| 
বিশ্বভারতী পঞ্রিকাঁতে “বাংলা বানানে অ এবং অকার” 
নামীয় আযার প্রবঞ্ধটর “অকারাস্ত-হসন্ব-হসপ্তবং-ওকা রাস্ত” 
গর্ঘক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন। সপ্তষবর্ধ দ্বিতীয় সংখ্যা 
বিশ্বভারতী পত্রিকাতে “একার বণাম হুস্চিহ” প্রবন্ধটও তাকে 
পড়ে দেখতে অন্থরোধ করি। 

আমার প্রস্তাবিত অফার পূর্ণাবয়ব অক্ষরগুলির সমান 
মাজার ইংরেজী বড় হাতের ৬ নয়। অক্ষর সমাবেশের মধ্যে 
এই নুতন ধ্বনিচিটর স্থান কোথায় এবং কতকৃটু হবে, 
আলোচ্য প্রবন্ধটতে সে-কথাও আমি স্প$ করেই বলেছি। 
লে যেমনই ঘোক, স্ক্-কোপ-সম্ঘলিত ঘিভূজ বাংলার বছ 
অক্ষরের মৃলীভুত উপাদান) ত]ছাঁড়া, খকারের যে চিহাট 


এখন মুল অক্ষরের পায়ের নীচে কাত হয়ে বলে, সেইট্টেকেই 
উপরের সারে চিত করে বসালে আমার প্রস্তাবিত অফার 
হয়ে যাবে। নীচের দিকে কাত হয়ে বসলে লীড়াদায়ক 
হুয় না, উপরের সারে চিত হুয়ে বসলে চক্ষ্র পীড়া উপস্থিত 
হুয়, এ কেমনতর চক্ষুপীড়া? 
আমার উদ্ভাবিত প্রণালীর একটিও আদর্শ আমার প্রবঙ্ঘটর 
সঙ্গে আমি দ্রিই নি বলে মনীঙ্রবাবু অঠিযোগ করেছেন। এ 
অভিযোগ তাঁকে করতে হু'ত না, যদি প্রবন্ধের পাটীকায় 
উল্লিখিত “নূতন বাংলার বর্ণমালা বিষয়ক আমার লেখাটিতে 
একবার তিনি চোখ ঝুলিয়ে নিতেন। 

আমার প্রস্তাবিত “ঘুক্তত্বরাক্ষর”গুলি মবীশ্রবাবুর বিবেচনার 
“অত্যন্ত জটিল”, "একেবারে অচল” এবং তছুপতি “অনাবন্কক।” 
অ-এ আকার দিয়ে অ| (বাংলায় ও দেবনাগরীতে ) এবং 
অ-এ ওকাঁর ওকার দিয়ে ও ও ( দেবনাগরীতে ) আবহ্মান- 
কাল লেখ! হুচ্ছে। সেগুলি যদি জটল ন] হয় ত, অ-এইকার 
উককার ইত্যার্দি যৌগ করে ই উ ইত্যাদি লিখিলে কি জটিলতার 
স্থষ্টি যে হতে পারে ত আমার বুদ্ধির অগম্য । তা] ছাড়া, “যুক্ত 
স্বরাক্ষরে”্র ব্যবহার বন্ততই খুব বেশী হবে না, কারণ ব্যঞ্জনের 
সঙ্গে যুক্ত হলেই স্বরধ্বনির বাছুন 'অ' লোপ পাবে, সংক্ষিপ্ত 
স্বরধবনিচিহট কেবল অবশিষ্$ থাকবে । আমান্র আলোচ্য 





ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


€ ১৯৩০ সাচল স্থাপিত ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নংব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


তলক্ত্রওশ্ক্ষাল্জ ম্ব্ান্ছিৎ ক্ষাম্খ্য ক্ষল্করা হন্ন ॥ 
স্পা্থাসস্মহ 


লেকযার্কেট (কলিকাতা ), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, 


 মেমারী, কীর্ণাহার ( বীরভূম ), 


চন্দননগর, 
আসানসোলঃ ধানবাদ, সম্মলপুর, 


ঝাড়ম্ৃগুদা ( উড়িস্যা ), ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


ভাঙ্ 


হিন্দীর পাঠ্যপুস্তক কিয়ংকাল যাবং এই রীতি অনুসরণ করে 
ছাপ] হচ্ছে। ভারতবর্ষের সর্ধজ বিনা বাধায় যা চলছে 
মনীজবাবু তাকে 
অচঙত] সাব্যস্ত হয়ে যাবে না। একথাও হয়ত বল! প্রয়োজন 
যে, মনীজবাবু যে বন্তকে “অনাবস্ঠক” মনে করছেন, মহাস্বা 
গান্ধী, খীযুক্ত বিনায়ক সাঁভাঁরকর, আচার্য্য বিনোব] ভাবে প্রমুখ 
মনীষীর! তাকে অত্যাঁবস্তক বলেই শ্বীকাঁর করে নিয়েছেন। 
“মৌলিক শ্বরাক্ষর”্গুলি কি দোষ করল সে কথার 
আলোচনা, এবং এ এ ও ওঁকে ছোট করে লিখে একার 
একার ওকার ওঁকারের কান্ধে কি যুক্তিতে লাগানো! যেতে 
পারে তারও উল্লেখ আমার প্রবন্ধে আছে, মনীক্্বাবু লক্ষ্য 
ফরেন নি। বেশী বলতে গেলে অনেক কথার পুনরাঁবৃভি করতে 
হয়। ততীয় বর্ষ প্রথম সংখ্য! বিশ্বভারতী পঞজ্রিকাঁতে এবং 
অন্তঘ্রে এবিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করেই আমি বলেছি। 
মলীজ বাবু জানতে চাইছেন, *যুক্তবর্ণ বর্ন করতে বসে 
লিপির উপর যুক্তত্বরাক্ষর চাপান কিরূপ ব্যবস্থ।?” বাবস্থাট! 
এইর্প £ যুক্গাক্ষরগুলির হঠাং কোনোও কারণে ব্রাত্যত! 
দোষ ঘটেছে বলে সেগুলিকে যে জামর] বর্জন করতে চাইছি 
তা তনয়? যুক্তাক্ষর ছাড়তে চাইছি অক্গর-সংখ্যা কমাবার 
জনে । আমার ক্জত শ্বরধবনিচিহগ্ুলিও অক্ষর সংখা] বাড়াবে 
মা, কমাবে, এই সহ কখাট! মনীন্্রবাবু ভেবে দেখেন [ন। 
কিন্তু এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথ! হুচ্ছে আমার কজিত 
স্বরবর্ণগুলিকে “যুক্তশ্বরাক্ষর” মনে করা এবং বল! একেবারেই 
ভূল। আ কি একটা যুক্তশ্বরাক্ষর? কিম্বা যোগেশবাঁবুত্র এ 
অথবা ও] এবং আমার আঁ, সহ প্রভৃতি কি 
সমজাতীয়? মণীক্রবাধু আমার বধর্নারার অ-কে একটা 
স্বতন্ত্র অক্ষর ভাবছেন, আগলে সেটা তা নয়, যেমন ক, ঝা, 
ধ,র, এদের মধোকার ব একট! স্বতন্ত্র অক্ষর নয়। বস্ততঃ 
যোগেশবাবুর এ! এবং ও! যুগ্মধরধ্বনি হওয়! সত্ত্বেও যুক্তস্বরাক্ষর 
ময়। একাধিক অক্ষর পরম্পর মিলিত হুয়ে নৃতন চেহারার 
অক্ষরের উত্তব ন! হলে যুক্তাক্ষ্র হয় না। 





নট েতজ্স- 


১২ 


চারার 


আস” পাপন লস সস 
প্রবন্চটতে একথাও আমি বলেছি যে, সেবাগ্রাষে 19510 


“একেবারে অচল” আখ্য! দিলেই তার, 


8৭৩ 








. জর পক্ষ হয়ে আমার “ওকালতির” অর্থ হলীজবাবু বুঝতে 
পারবেন, যদি একটু অবহিত হয়ে বাঙালীর জর উচ্চারণ তিনি 
শোনেন, তবে আ-এর মধ্যেকার দ উচ্চারণ বাঙালীর রসনায় 
আমি যে বিশেষ শুনিনি, সেটা ক্মামার শ্রাবশশক্তির দোষের 
জগ্রেও হয়ে থাকতে পারে। 


আমার ম-ফলার “ভাঙ্গ ম" এবং য-কলাও মণীক্্রবাবুর মতে 
“শ্রচল”। সচলত| অচলত] বিষয়ে ম্ত্রবাবু কোনোও রফা- 
নিষ্পভ্ভিতে বিশ্বাস করেন না, যদিও বর্ধমাদে যে যফল। ও 
মফল] বাংলায় চলছে সেই ছটকেই রক্ষা করবার প্রস্তাব আমি 
করেছি। আমার প্রবন্ধটি দয়! কথে আর একবার পড়ে মনীন্দর- 
বাবু জানাবেন কি, ম ফলা ও য ফল! না রাখলে, সর্ব 
সমভাবে ম এবং য় দিয়ে "বানান করলে, স্মাটস্‌ এবং বিশ্বয়, 
সহ্‌ এবং হ্যা-য় স্ম এবং হৃ-এর উচ্চারণ বৈষমা কি উপায়ে 
আমর! নির্দেশ করব? 


আলোচনার গোড়ার দিকে মঈক্মবাবু সাধারণ ভাবে যে 
কথাগুলি বলেছেন সেগুলির সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত লিপি- 
সংস্কারের কোনও বিরোধ নেই । আমিও অনাবঙ্কক পরি- 
বর্তনের পক্ষপাতী নই, লিখন এবং মুদ্রণ উভয় দিকেরই 
সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন বলে আমিও মনে করি, 
এবং পিপি-সংস্কারের “প্রধানতম” ছেড়ে অন্ততম উদ্বেস্ঠও যে 
উচ্চার্ণ-সংস্কার নয় তাঁও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। 
তা ছাড়া, “প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাপ! পুস্তক পাঠ করতে” নব 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত লোকদের কেন ফেবিশেষ কিছু অন্ুবিধা 
হবে না, এবং প্রচলিত পঞ্চতিতে শিক্ষিত জনগণ আমার 
প্রস্তাবিত অকাব চিহ্নটি একবার দেখে নিলেই যে প্রপ্তাবিত 
মতন লিপি অনর্গল পড়তে পারবেন তাঁরও উল্লেখ *প্রবাঁসী”তে 
প্রকাশিত আমার প্রবঞ্চটর মধোই রয়েছে । সবচেয়ে বড় 
কথ! হুচ্ষে যে, ছ'রকম পিপিই পাশাপাশি চলতে পাবে ॥ 
এবং বেশ কিছুকাল তাই ত'দের চলত্েও হবে ; চিরকাল . 
চলতেও বাধা নেই। লিপিসংস্কার বিষয়ে আমার প্রথম 
প্রবন্ধটতে সেই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম। 


দাদের মম শে 


ঢা অ্টতঞ্জন লিমিটেড - পোষ্ট বস নং৬৮২৫ কলিকাতা ও ” 





সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি-- প্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ডেমো ক্রিক ভ্যানগার্ড, ১৮, মির্জাপুর ্রীট, কলিকাতা।। 
১৩* পুষ্ঠা। মূলা দেড় টাকা মাত্র। 
শ্বদেশীযুগে যে কিশোর ঘরের বাহির হইয়াছিল মাতৃতুমির শ্বাধীনত1- 
উদ্ধারের আহবানে, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নান! পথথাট ঘুরিয়া প্রো বয়সেও 
সে স্বত্বিল।ভ করিতে পারে নাই। ইংরেজ শাসনের অপসারণে দেশের 
যে মুক্তি আদিয়াছে, লেখকের নিকট তাহ! গ্রাগ্চ নয়, ম্বাধীনতার 
নৃতন আদর্শ তার চক্ষের উপর ফুটিক্া! উঠিরাছে; যুগ-ুগরাস্তের বকিতের 
সেবায় শেষ বয়সের [দন করটি নিয়োগ-করিবার আকুতি তার লেখার 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই পুণ্তকথানির আলোচ্য বিষয় --হিন্দু-মুলমানের বিরোধ । 
আমাদের বক্তব্য এই যে, লেখক এখনও তার স্বীয় সমাজের গণ-মনের 
রূপ বুঝিতে পারেন নাই; মুসলমান সমাজের গণ-মীনসের ভাব 
এবং প্রেরণ! সন্বন্ধেও তার কোন ধারণাই নাই। অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় 
এই মনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যুগ্নে যুগে মানুষ ভাব 
ও বিশ্বাদের বেদীমূলে তার অর্থনীতিক স্বার্থ বলি দিয়াছে। -এ কথাটা! 
মনে রাখিলে লেখক সমস্তাসমাধানের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন 
তৎসম্বপ্ধে তার মনে নান! প্রশ্নের উদয় হইত। 
ছয়-সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে হিন্বু-মুমলমান একত্র বাদ করিতেছে । 


সাম্প্রদায়িক 


তবুও এক-মন এক-প্রাণ হইতে পারে নাই। কেন? 
বার্থুদ্ধিই তাঁর একমাত্র কারণ নয়। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমন্বার্থবোধ 
বদি ভাব ও কর্মের নিয়ামক হইত তবে “পাকিস্থানে"র আকাঙ্ষ! মুসলমান 
সক্প্রদায়ের মনে জাখিত না, এবং প্রতিবেশীর বুকে ছুরি বসাইয়। তাহ! 
আদীয় করা হইত না। নোয়াখালি ও বিহারে "প্চায়েতি” ভাব 


ছিল না, একথা বলা চলে না; তবুও সে ব্যবস্থা ভাবের দাপটে 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেই ভাবের প্রকৃতি কি তা বুঝিতে ন৷ পারিলে 
“সাশ্প্রদায়িকতার গ্লানি” আমাদের জীবনকে সর্ববদা বিপন্ন করিবে । 

-অতি অপ্সসখ্যক লেখকই এই ভাবের প্রকৃত পরিচয় দিতে 
পারিয়।ছেন। সেইঞজস্ক তাঁদের সদিচ্ছা এবং আগ্রহও ব্যর্থ হইয়াছে। 
বর্তমান পুস্তকখাঁ নিও সেই পর্ধ্যায়ভুক্ত | 


শ্রীম্বরেশচন্দ্র দেব 


গীতা বোধ (শ্রীমন্তগবদ্গীতার তাৎপর্য )-_ 
মোহনদাস করমচাদ গান্ধী । অনুবাদক শ্রীপ্রফুলচন্ত্র ঘোষ ও শ্রীকৃমারচন্ত্র 
জান! । ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানী । ৯ শ্তামাচরণ দে ট্রাট, কলিকাতা । 
১৯৪৭। দাম বার আনা মাত্র; বিশেষ সংস্করণ, এক টাক|। 
পৃঃ 1৮০ 47১১০। 
১৯** সালে জেলে থাকার সময়ে গান্ধীজী গীতার প্রতি অধ্যায়ের 








এবি গররকারঞ্গগ 


এরিক অল্ছেত নিও হীচ্ঠোচেছি 
১২৪:১২৪/১,বহুবাজার 'টরটি বর্নিকতা। ফ্রোন 8১৭৬১. 
স্রাঞ্ট-ছিন্দুস্থান মার্ট'বালিনঙী 







কলোল 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য 
॥ পাচ টাকা ॥ 


“সগ্রয়বাবুর জড়িমশূন্য ভাষার গুণে ইতিহীসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের ভাবধারার কেনি সং্টি 
ঘটে নাই। সপ্রয়বাবু বনেদী গুপন্াসিকের মনোরম সংঘম অক্ষুর রাধিয়াছেন। এই উপন্াদখানি 
গতানুগতিক পুস্তক-তাঁলিকার বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে।”-আ নন্দবাজার 


“কল্লোল? স্বাধীন বাঙ্গলার নৃতন ক্উপস্যস। বিপ্লবের পটতৃমিকাঁর এই উপন্যাসধানি চিত্তাকর্ষাঁ, প্রেমের ফ্ডু- 
ধারায় আনন্দময়, বিভিন্ন দল-উপদলের 'ধবনি সামগ্রান্তে অসূর্্ধ |." জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী লইর1 
উপন্তাঁস রচনার এতদিন অনেক বাঁধ! ছিল, সে বাধ। অপনারিত হইর়াছে বলিয়াই হয়তো বাংলা সাহিতো 
এমন একখানি হন্দর উপন্যাস পাঠের হুযোগ পাওয়া গেল।” _য়ুগাম্তর 


“**সপ্রবাবু ছোট গল্প আর উপন্তাসের একট সিনথেসিস বের করতে পেরেছেন এই গ্রস্থে-_মাধিষ্কার করেছেন এক 
নতুন ফর্ম । অর্থাৎ স্বল্পপরিসর সহর কোলকাতার মধো তিনি ফুটিয়ে ভূলেছেন সার! ভারতবর্ষ,দেড় বছর কি তারও কম 
সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভারতের তথ! সার] পৃথিবীর চিরন্তন অভিযানের-_্বাধীনতার পথে, শাস্তির পণে, ইন্টেলেক- 
চায়ালিজমের পথে । আর “কল্পোলে'র কযেকটিমাত্র চরিত্র চোখের সামনে উপস্থিত করেছে সারা ভারতের অগণিত দল 
আর মতের মানুষকে ।**“কল্লোল' সত্যিকারের সাহিত্যে রূপ দিতে পেরেছে আজকের রাজনীতিকে.” ।"শ্বজমতী 


?ণোয় গরঙ্ছাতের গাতগ্রপ্র 


মণিলাল সেন 

॥ ছই টাক ॥ 
সংস্কৃতির এতিহাই জাতির ইতিহাঁস। সাহিত্য শিল্পের ইতিহাস আলোচিত হলেও, 
বল্লে হয়তো। মিথ্যে বল] হবে না, বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ পর্য্যস্ত 
কোনো ব্যাপক আলোচনায় কেউ হাত দেন নি। মণিলাল সেন বহুদিন থেকেই 
সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে যে গভীর অনুসন্ধিংসার পরিচয় দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকার মারফত, তাতে, এমন আশা করলে অন্ঠায় হবে না যে, বর্তমান গ্রস্থে 
তারই স্থুসমঞ্জস রূপ নিখু'ত্ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তত, বাংলাদেশে আবহমান 
কাল থেকে প্রচলিত সঙ্গীতধারা আর বহিরাগত সঙ্গীতধার! সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ইতিহাস 
জান্তে হলে “বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস” থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। 


প্রকাশক £ 


প্ুর্বরওাশা লিমিটেড 


পি ১৩,গলেশ্ণ চন্দ্র এভেনুযু, ক্রুলিক্তাতা ৯৩ 


১৭৬ 





পা 








সারকথা৷ অতি সহজ ভাবায়, অল্সশিক্ষিত মানুষও যাহাতে বুঝিতে পারে, 
দেইজন্ত লিখিয়াছিলেন। মূল লেথ৷ গুজরাটা ভাবার সময়ে প্রকাশিত 
হয়। সম্প্রতি তাহার বাংল! অনুবাদ প্রকাশিত হুইয়ছে । অনুবাদের 


ভাষাও সহজ, সরল। অল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার পঙ্জেও ইহা দ্বারা . 


গীতার গান্ধী-ব্যাখ্যাত তাৎপধ্য বুঝিতে কষ্ট হইবে না। 
শ্রীনির্মলকুমার বস্থু 


অনুন্নত দেগ ও সাম্যবাদ-_্রীদপ্রয় ভটটাচাধ্য। পূর্বাশা 
লিনিটেড। পি ১৩, গণেশচন্ত্র এভিন্া, কলিকাতা ১৩। মুল্য ।*। 
পৃষ্ঠা ৩২। 
এই ক্ষুন্ন পুণ্গুকাগ লেখক সাম্যবাদী বনু নেতার লেখা হইতে মত 
সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়ান পাইয়াছেন যে, অনুন্নত কৃষিপ্রধান 
দেশে সমাবাদ প্রতিষ্িঠ হওয়। সম্ভব নহে । বর্তমান রুশদেশেও গত 


ঠিশ বৎসরের চে সন্ধে তাহা সম্ভব হয় নাই। “যৌথ কৃষ্বিতে . 


কৃষকদের তৃপ্তি নেই, তাদের মন জমি বা পশুর ব্ক্তিগত মালিকানার 
দিকে সদা জাগ্রত।”. “সোভিয়েট রাশিয়ার রাই কৃষকশ্রেণী ব! শ্রমিক- 
শ্রেণীর করায়ত্ত নয়_-র।ই সেখানে আমলা হ্্ দ্বার নিয়ন্ত্রিত, শ্রমিক 
কৃষকের সম্বন্ধে ভান ধরে থাকলেও তাই ত| উগ্ন হয়ে বাইরে প্রকাশিত 
হতে পারে ন1।” বিগত মহাধুদ্ধের অংপীরপে এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় 
কাঁধ্যকলাপের পর সোভিয়েট রাষ্রকে আজ অন্ান্ত ধনতস্তরী-ও সাস্রাজাবাদী 
রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া লওয়া শক্ত যদিও রুশদেশের ভিতরকার আধিক 
ও সামাজিক কাঠামো বাহিরের লোককে সাম্যবাদী আদর্শে গঠিত বলিয়াই 
জানানে! হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকথানি পাঠকের অনেক চিন্তার খোরাক 
যেগাইৰে। 


রেট বৈজ্বানিক উগাদানে গ্রস্ত 


াইও জেবোমল 


ইাপানী, সর্দি ও কাশির মহৌষধ । 
সুনির্বাচিত ও উপযুক্ত পরিমাণে 
সংমিশ্রিত উপাদানে প্রস্তত শ্বাসের 
যঙ্ছণা, শ্লেম্মাপ্রবণতা, কাশি, কঠনালী 
বা বুকের অসহথ কষ্ট ও তজ্ন্ত নিদ্রা- 
হীনতা ও অনান্য ক্লেশকর উপসর্গ 
এক মাত্রাতেই আরাম করে। 





গবানী 





১৩৫৬ 


পপ শপ 


আওরঙ্গজেব-_মূহম্মদ মন্হরউদ্দীন এম-এ কর্তৃক অনুদিত 
ও সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান £ গুরদাদ চট্টোপাধ্যায় এগ সন্দ, কলিকাতা 
পৃষ্ঠা ১১০, মুল্যের উল্লেখ নাই । রি 

বর্তমান গ্রস্থথানি শামহুল উলামা শিবলী লোধান! প্রণীত 
"আলমগীর আওরঙ্গপ্ষেব পর একনজর” নামক উদ, প্রস্থের অনুবাদ। 
আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে সাধারণতঃ এরতিহাদিক গ্রস্থসম্ৃহে যে মতামত 
পাঠ কর! যায় এই গ্রন্থের মতামত তাহা হইতে তিন্ন। অবশ্থ গ্রস্থকার 
অপরের মত খণ্ডন করিয়াই তাহার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করি- 
বার প্রয়ান পাইয়াছেন। গ্রস্থথানির নাম 'আওরঙ্গঞ্জেবকে সমর্থন 
(1),6008 01 48038020) ) দেওয়া চলে, কিন্তু গ্র্কারের তাহাতে 
আপত্তি থাকিতে পারে * কারণ তিনি বলিতে চাঁন যে, কেবল সতোর ও 
স্তায়ের খাতিরেই তিনি উক্ত গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নিছক আওরঙ্গজেবের 
পক্ষে ওকালতি করার জন্ভ লেখেন নাই। কিন্তু এই পুস্তক দ্বারা 
পাঠকদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। 
মারাঠাযুদ্ধ, দাক্ষিণাতের মুসলমান রাজ্য ধ্বংস, ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ, 
দারার প্রাণদও্, সাজা হানের বন্দীদশা, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়। কর স্থাপন 
ইত্যাদি যে সকল অন্তার় কাধ্য আওরঙ্গ্জেব কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
লেখক তৎসমুদয় হইতে সম্্াটকে অবাহ্তি দিয়াছেন । জিজিয়। কর সম্বন্ধে 
লেখক বলেন-_“জিজিয় প্রকুতপক্ষে আদৌ অপকারী কর নহে বরং 
অমুনলমানের পক্ষে ইহা একটি ঈগরানুগ্রহ বলিলেও হয়” ( ৫€ পৃষ্ঠ) 
ভাহার বক্তব্য এই যে, সম্রাট একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, এইজন্য 
তাহাকে অনেক নিষ্ঠর কার্ধ্য করিতে হইয়াছে । একমাত্র ইসলামিক 
নীতির'মানদণ্ড দিয়াই তাহার কাধ্যের বিচার করিতে হইবে এবং নিরপেক্ষ 


ডিজি আই 


গাটঢার 


এক মান্জাতেই সফল দেয় 
পেটফাপা, অন্বল,. বুকজালা, 
বমিভাব, পেটব্যথা, পিতা ধিক্য, 
পিতবশুল, আমাশয় ও পরিপাক 
শক্রণান্ত অন্যান্য রোগে আশ 
ফলপ্রদ। 





-- প্রাপ্তিস্থান -- 
খিরীশ ফার্দেসী বার্ক এণ্ড কোং এল, এম, মুখার্জি এগু সন্দা লিঃ 
বালিগঞ্জ (গড়িয়াহাটার মোড়) ভারত ১৬৭, ধর্মতলা স্ত্রী, কলিকাতা 
বোন দত্ত এণ্ড কোং ইষ্ট এগু মেডিকেল হুল 
১৬৭, ধশ্ম তলা! স্্রীট, কলিকাতা ৩ ওয়েলেসূলি সী, কলিকাতা ২৭০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা 
বনফিল্ড মেডিকেল ষ্টোর পপুজার ফার্দোসী নিউ মেডিকেল ষ্টোর 
২, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা মিজ্জাপুর রী  মধ্তিক ফটক, জি- টি. রোড, হাওড়া 


8 ডি, জি, আই লিঃ__)ন মার্কাম রেপ, কলিকাতা-_-১৯. 


ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধান করেছেন জওহরলাল। 
এই বই সেই তীর্ঘযাত্রার আদ্যস্ত ইতিহাস। 

ধূদর অতীত থেকে রক্তিম বর্তমান পর্যস্ত সেই অবিচ্ছিন্ন 

ইতিহাস পূর্ণপটে প্রসারিত। ভারতবর্ষের, আত্মার সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার 
-কী নিবিড় যোগ,.দুর ইওরোপের উপরেই বা কী তার প্রভাব, 
তারই প্রদীপ্ত বিশ্লেষণ। আর, একি শুধু সন্ধান? না, এ আবিফফষার-- 
এ পরা প্রাপ্ধি। আগামী পৃথিবীর জন্দ্াত্রী এই ভারতবর্ষ। 

তাই এই বই শুধু জিজ্ঞাস! নয়, এ উত্তর--শুধু যাআ নয়, উত্তরণ । 

শুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাত। নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের 
নির্মাতা । তাই ভারতবর্ধের আত্মার সম্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 

চলেছে তার নিজের আত্মার সন্ধান_-একটি বিচিত্র 

আত্মসদ্ধানের এমন গতীর নিদর্শন তার 
অন্ত কোন বইএ প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বর্তমানের 
ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ যে মহত্বর, বিপুলতর, 
তারই মর্ধকথা এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে। 


ব্যক্তিত্বের উদঘাটন । 


সম্পাদন! £ প্রেমেন্্র মিত্র 
হাম ৩৫, টাকা 
অন্পদাশত্কর বলেছেন: শ'র অনবাদ 
গড়ে এ-দেশ সং্কারমূক হবে। 
মধ্যযুগের ঘুপে ক্দী থাকবে না। 


সিগনেট প্রেস এ কলিকাতা ২০ 
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১৬ রিনি হিরও পরিস/ 


আয়ারল্যাণ্ড অনেকদিন ধরে ইংলগ্ডের পদানত ছিল। সেই অবমাননার 


" শোধ সে নিয়েছে বুঝি বান্নার্ড শ'র ভিতর দিয়ে ,সাহিত্যের চাবুকে 


ইংলগুকে শায়েস্তা করে। শ+ অবিশ্তি শুধু ইংরেজ সমাজকেই তার 
ব্যঙ্গবিদ্রপের বেতের ডগায় তটস্থ করে রাখেননি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ 
থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যগ্ত সমস্ত মানবসমাজ ও সন্ত্যতার উপরই তার 
বক্রোক্তির বেআদণ্ড মুহূমুহঃ আশ্ফালিত হয়েছে। | 

মানবজীবনের যে-সমত্ত সমস্যায় সমঘ্য বিশ্বসভ্যতা আজ আলোড়িত, 
তারই প্রাঞ্জল সমাধানের পথ দেখিয়েছেন বানণর্ড শ' তার নাটকে । তার 
নাটক সমগ্র মানবজীবনের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞত1 থেকে নিংড়ে নেওয়া 
সত্যের নিধাস, সর্বরসের সমন্বয়ে অমুতের মতো! উপাদেয়। শ'র মতো! 
ভাষার যাছুকরের মুখে সত্যের বাণী হাসির স্থুর হয়ে উছলে পড়ে। তার 
'কঠিনতম সমস্তাম্বলক নাটক তাই কৌতুককাহিনীর চেয়ে রসাল, তার 
গভীরতম বক্তব্য চুল পরিহাসের চেয়ে চমৎকার । 

প্রথম খণ্ডের নাটকগুলিকে শ' নিজে নামকরণ করেছেন £ “বিরস 
নাটক । এই “বিরস নাটক' দিয়েই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সরস নাট্যকারের 
সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় শুরু হোক । ভাবীধুগের মানুষ হয়ে বানণর্ড শ" 
যদি ভুল করে আমাদের মাঝে এগিয়ে এসে থাকেন, তার লেখা, না-পড়লে 
তেমনি ভূল করে এ-যুগ থেকে পিছিয়ে থাক! হবে। 


পণ 


সি চর অপ ৪ ভর পারার ওরা ওরা ওরা জি 


॥ 


৪8৭৮ 
এঁতিহাসিকের বিচারে আলমগীর শাস্তি না পাইয়া পুরম্কারই পাইবেন। 
তাহার পুত চরিত্রের বিপক্ষে শত্ররও কিছু বলিবার নাই। রাষ্থীর 
ব্যাপারেও লেখক আওরঙ্গজেবের কাঁধ্যসমূহ নিভু ও সময়োপযোগী 
মনে করেন এবং তাহাকে মোগল সাআ্রাজোর ধ্নংসকর্তী না বলিয়া 
শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলিতে চাহেন। অবগ্ঠ প্রতোক যুক্তির সম্পর্কেই লেখক 
ইতিহাসের নজীর উপস্থাপিত করিতে ও ইংরেজ এতিহাসিকগণের যুক্তি 
খণ্ডনে ক্রট করেন নাই। তবুও অনেক সময় লেখকের যুক্তিকে 
আওরঙ্গজেবের ওকালতি বলিয়! মনে হওয়! ম্বাভাবিক। যাহা হউক, 
আওরঙগজেব-চরিন্বের ভাল দিক পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিলেও 
লেখক তাহার যাবতীয় কার্যাকে সমর্থন করিতে গিয়া ইতিহাসের মরধাদা! 
সন করিয়াছেন । 





শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


অস্তরাগ- প্রীরাইহরণ চত্রবর্তী। মোগলটুলী, চুচুড়া। 


ঘুল্য ১২। 

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কবিতাগুলি প্রকাঁশিত হইয়াছিল। ভাষ! 
ও ছন্দের পারিপাট। নাই, কিন্ত সরলত1 ও আন্তরিকতার জন্য পড়িতে মন্দ 
লাগে না। 

পৃজারিণী চন্দ্রাবতী-_্রনীলাপদ তটাচাধ্য। 

পান্লিশীন” ৬১, বহুধাজার দ্রীট, কলিকাতা । মুলা এক টাকা। 

'য়মমলিংহ গীতিকার' চক্জীবতীর পল] ধাহার] পড়িয়াছেন, তাহার! 
এই মছিল/-কবির করুণ জীবন-কথা! ভুলিতে পারিবেন ন1। সরল 
ভাষায় ও ছন্দে লেখক কাহিনীটি নৃতন করিয় বর্ণন! করিয়াছেন। 


$২এর ঘধ্যায় 


ভারতীয় জীবন-বীমার ক্ষেত্রে ০ভ্ছিল্কুস্থাম্ন্ 
-এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাসে আর একটি 
উজ্জ্লতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা! 
একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী 
জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপরদিকে তেমনি 
তাহাদের আধিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে 
জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থা- 
বান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই আস্থা ও নির্ভরশীগতা যে উত্তরোত্তরই 


প্রবর্তক 





হিল্ুক্ছান্দ ০ক্কাআঅপ্পাতল্কা্টি 
'ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, 


হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌,--৪নং চিন্তরঞ্জন এস্ভিনিউ, কলিকাত। 


প্রবালী 





১৩৫৬ 





দত্তা-পরিচিতি _-প্রীরচ্চিদান্দ পাঠক। ইউনিভার্সাল 
পারিশীর্স। ২২১, কর্ণওয়ালিস্‌ সীট; কলিকাত।--৬। মৃঙ্য ১২। 
*নিবেদনে' লেখক প্রথমেই বণিয়াছেন £ প্সাহিত্য-সমালোচন! 
বেশ শক্ত ব্যাপার।” তিনি সম্পূর্ণ সাফলালাভ করিয়াছেন বল! চলে না, 
তবে সমালোচকের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলিয়। বখাসাধ্য প্রযত 
করিয়াছেন। চরিক্র-বিশ্লেষণে তাহার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
ধৃপ- শ্রীবীরেক্র মলিক। মুল্য 1০০ । 
দৈনন্দিন জীবনে রোমান্টিক স্বপ্র--উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে হুষ্ঠ,সঙ্গতি। 
প্রকীশভঙ্গীতে আছে ঈষৎ আধুনিকতার আমেজ। কিন্তু আধুনিকতা 
বলিলেই যে হুর্বোধ্যত! বা অর্থহীনতার কথ! মনে আসে, তাহার লেশমান্র 
নাই। অনুস্থতি সত্য, রচনাও সাবলীল, মনোরম। প্রথম কবিত! 
ধুপ'। কৰি বনিয়৷ আছেন -প্ধূপ” জবলিতেছে। 
দক * বাহিরের কীচের উপর 
শিশিরের! জমিছে আসিয়া ।” 
ধূপ নিবিয়। গেল। *শূস্তস্থানে তার, পড়ে আছে শুধু 
এক ফাঁলি ছাই। 
আমরাও তাই।” 
শ্্ীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


- শু এপ্রেল-- অনুযাদক ্রীশৈলবিহারী ঘৌষ। বুক ষ্ট্যাণ 
১1১1১-এ বঙ্ধিম চ্যাটাজ্জা ট্রাট, কলিকাতা। দাম ৩* টাক1। 

হাইনরিখ, ম্যানের নামকর। উপন্ভাস বু. এগ্রেল পৃথিবীর বহ ভাবায় 

অনুদিত হুইয়াছে। ছাঁয়াচিত্রে সাফল্য কাহিনীটির জনপ্রিয়তার অন্যতম 


বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের 
হিসাব-নিকাশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় £- 


নুতন বীমা ১০ ১৩,১৮১৫৭২৫৮৭ 
মোট চল.তি বীমা *** ৬৩,৪২,২৬,৯৫৯২ 
প্রিমিক্সামের আম্ম ** ২৯৫১৮৯১৪৫৪২ 
বীমা তহবিল ১২,০৭,২৯,৪৬১২ 
মোট সম্পত্তি ১৩১৪১১৫১০০৭, 
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর 


পরিমাণ (১৯৪৮) ৬৭৭১১৪৪৬২ 








ভাঙে 


পুস্তক-পরিচয় 
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হেতু। একটি সুন্দরী নটা ও বিগতযৌবন এক অধ্যাপকের ভালব!সার 
আকর্ষণ-বিকর্ষণে কাহিনীটি গড়িয়। উঠিয়াছে। আপাত বৈষমামুূলক 
আচরণের মধ্যে মানব-মনের চিরস্তনী বৃত্তিগুলির ক্রমবিকাশ কাহিনীকে 
সুষ্ঠ, পরিণতির দিকে টাঁনিয়! লইয়া! গিল্লাছে এবং তাহার ফলে করণ 
একটি সুর মনকে বেদনারসে অভিষিক্ত করিয়] দেয় । এই ধরণের নু 
অনুভূতিপ্রধান কাহিনীর অনুবাদ ছুরহ। 

আলোচ্য অনুবাদ তেমন সাবলীল ন! হওয়ায় ইহাতে মূল পুস্তকের 
রস তেমন জমে নাই। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ইরাব্তী-_গ্রহরিনারাযণ চট্টোপাধ্যায় । দিগন্ত পাবলিশ 

লিমিটেড । পি ৬, মিশন রে! এক্সটেনসন, কলিকাত|| দাম চার টাক]। 

রাজনৈতিক বিষয়বস্তু লইয়া! লিখিত একখানি উপন্তাস। নায়ক 
সীমাচলম মান্্রাজের এক শিক্ষিত যুবক - শুভলক্মী নামে একটি মেয়েকে 
সে ভালবাসে, কিন্তু শুভলক্্ীর বাবা এই ভালবাসাকে অগ্রাহ করিয়া 
অপরের সহিত কণ্তার বিবাহ দির। দেন । ফলে সীমাচলমের জীবনের ধারা 
ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে সুরু করে। সীমাচলম খুড়ার মোটা টাক! 
আত্মমাংৎ করিয়া ব্রদ্দদেশে আসিয়। উপস্থিত হইল। তারপরে 
নান! চিত্তাকর্ষক ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে তার পরিচয় ঘটে মা-পানের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ফতিমার, হামিদার, রাংগাম্মার সহিত। নিজেকে 
সে গ্রভীর ভাবে জড়াইয়া! ফেলে আকো, আঠ্ন ও থাঁকিন নিয়ার দেশকে 
স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টার সহিত। 

্রহ্মদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় উপন্তাসটি অত্যন্ত আকর্ষনীয় 
হুইয়াছে। সহজ ব্বচ্ছন্দ ভা এই বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। 
বিভিন্ন চরিত্রের নরনারী আপন আপন বিশেষত্বে উজ্দবল। তাহাদের 
কাহিনী মনে আনন্দ, বেদনা! ও উদ্দীপনার স্থষ্টি করে। ভারতীয়দের 
প্রতি ব্রদ্ষবানীদের মন কেন যে এতট| বিরূপ প্রনঙ্গক্রমে সে সম্বন্ধেও 
লেখক আলোকপাত করিয়াছেন। 

হামিদাকে বড় ভার লানিল। আর ভাল লাগ্নিল বালকবেশা একটি 
কিশোরী বালিকাকে যাঁহার সাক্ষাৎ পাঁওয়। গিরাছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার 
জন্, কিন্তু এই স্বপ্পন্থায়ী পরিচয় মনে গভীর রেখাপাত করে। সীমাচলমের 
বুনন বর্ণনায় লেখকের আর একটু সংঘত হওয়| উচিত ছিল। 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


যারা ভালবেসেছে- গ্রীইন্দির দেবী। পুর্ণিমা সাহিত্য 
মন্দির। ৪৭, হালদীরপাড়া রোড, কলিকাতা--২৬। মূল্য ছুই টাকা। 
এই বইয়ের “নিবেদন” লেখিক1 বলিয়াছেন “বাস্তবের পটভূমিকায় 
যাদের দেখা আমর! অহরহ পাই এই লেখাতে তাদেরই ছায়া, তাদেরই 
ছবি ।***সীধারণ মানুষের ভিড় ঠেলে যার! আমার চোখে অপরূপ হয়ে 
দেখা দিয়েছে তাদের কথায় সেই সব অসাধারণ সাধারণ মানুষের কথায় 
আমার এই রচনা মুখর ।” সাধারণ মানুষকে বিপুল মর্যাদা! দিয়া 
অসাধারণ করিয়া! তোলে প্রেম। যাহার! ভালোবাসে প্রণয়-দেবত! 
তাহাদের ললাটে জঙ্লটাক। পরাইয় দিয়া তাহাদিগকে বিপুল মহিমার 
অধিকারী করেন । সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অসাধাঁরপত্ব আবিষ্কার করি- 
বার মত অন্তদূর্টি লেখিকার আছে। তাই তে। এই পুস্তকের সাধারণ 
নরনারীর ভালোবাসা এবং ভালোলাগার কাহিনীগুলি এমন দ্গিপ্ধমাধুধ্যে 
মণ্ডিত এবং সত্য ও সার্থক হইয়! উঠিয়াছে। কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে একটা অঙ্ছেন্ভ যৌগনুত্র । একই ঘুল সুর 
প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যে অনুশ্যত--তাহা৷ এই যে, স্ত্ী-পুরুষের ভালোবাস! 
যেমন সতা, সেই ভালোবাসায় পরিবর্তনও তেমনি সত্য। সাময়িক ভাবে 
বিশেষ কোনও কারণে একনিষ্তার অভাব বদি হয় তাহ! হইলেও ভালো” 


বাসার মূলা বা! মধ্যাদ! তাহাতে কমিয়! যায় না। মানুষের জীবনে আসে 
বহুবিচিত্র প্রেমের ধার]| সথরুচির প্রতি গ্থামলের প্রেমে ফীকি নাই, 
কিন্ত কি এক ছুর্নিবার শক্তি প্রণতির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া পত্তীর নিকট 
হইতে তাহাকে দুরে সরাইয়। লইয়া বায়; প্রবীরের জন্য দীর্ঘকাল 
প্রতীক্ষমাণা প্রীপর্ণ। ট্রেশনে গিয়া দেখা পার প্রিরতমের পাশে সীমন্তে 
সিন্দুরবিন্দুশোভিত তাহার নবপরিণীত পত্ীর। পত্রীপ্রেমিক নবীর 
রানীর সৌন্দধো বিমুদ্ধ হইয়া! রুগ্া স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য তুলিয়। যায়। 
লেখিকার সৃষ্ট চরিত্রগ্ুলিকে একেবারে জীবন্ত বলিয়] প্রতীয়মান হয় 
এবং তাহাদের ভালবামিবার অনস্ত শক্তি যেমন হা?য়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে 
তেমনি পাত্রান্তরে তাহাদের ভালবাসার পরিবর্তন এবং সাময়িক নিষ্ঠার 
অভাবকেও শ্বাতাবিক 'ও ক্ষমা বলিয়। মনে হয়। কিন্তু পুন্তকের 
সবগুলি কাহিনীই সমান উতরায় নাই । বিশেষতঃ ষষ্ঠ কাহিনীটি হইয়াছে 
অত্ন্ত ওচা এবং সম্তাদরের, বইয়ের মুল ঈরের সঙ্গে তাহার যেন তাল 
কাটিয়া গিয়াছে। 

লেখিকার ক্ষমত1 আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে উচ্ছাসের আতিশয্য এবং 
ভাবপ্রবণতার আধিক্য রসন্থ্টিকে ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু এ সকল 
ক্রুটি উপেক্ষণীয়। .যে সকল গুণ থাকিলে রচন! সার্থক সাহিত্যহ্ষ্টি 
পর্য্যায়তুক্ত হয় এই পুস্তকে তার অস্ভাব নাই। 


সকল দেশের সেরা-_-গ্র্রজেন্রনাথ ভটাচার্ধা। ইন্টার 
স্তাশনাল পাবলিশিং ভাউন লিমিটেড । ৩০, চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা । 
মূল্য দুই টাকা চার আন1। 


আমাদের দেশের কিশৌর-কিশে।রীদের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগ্রত 


করিবার উদ্দেস্তে লেখক এই বহু তথ্যসম্বলিত পুস্তকখানি লিখিয়া- 


৪8৮৪ 
ছেন। আজ ধাহীর। কিশোর, বড় হইয়া! ভবিম্যতে তাহারাই দেশকে 
নৃতন করিয়া! গড়িয়া তুলিবে। কাঁজেই দেশের নর-নারী, জলবায়ু এবং 
প্রকৃতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া 
: একাস্ত প্রয়োজন । এই পুস্তকে লেখক শুধু যে দেশের অতীত গৌরবের 
কাহিনী শুনাইয়াছেন তাহা নর, গৃহশত্রর চক্রান্তে কি ভাবে আমা- 
দের ম্বাধীনত! বিলুপ্ত হইল, ইংরেজ-বণিকের শোষণের ফলে কেমন করিয়া 
এদেশবানীর দুর্গতি চরমে পৌঁছিল, এ সকল কথা৷ সহজ সরল ভাবার 
অত্যন্ত মর্ধ্পশী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা! 
আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও ইহাতে গঞ্জের মত চিত্তীকর্কক 
করিয়া বলা হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের অডভ।খ নাই। আমাদের দেশে যেকি 
পরিমাণ কাচ। মালের ছড়াছড়ি, 'সব গেয়েছির দেশে" নামক অধ্যায়ে তাহা 
বর্ণিত হইয়াছে । দেশে এই সমস্ত দ্রবে্র উপযুক্ত ব্যবহার হইলে 
আজিকার শ্বাধীন ভারত যে অদূর ভবিত্তে “সোনার ভারতে' পরিণত 
হইবে, উপরি-উক্ত অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়! পড়িলে কিশোরদের মনে সে 


রবী 





১৩৫৬ 





চে 


পরম আত্মদর্শন-_ প্রীনিতেক্রনাধ সেন। ভবানীপুর 
৫৫, সুবরবন স্কুল রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত | 14১২৪ 
পৃষ্ঠা । মূল্য এক টাক! । 

সমালোচ্য গ্রস্থে “আত্মার দার্শনিক তত্ব' “আত্মরমণ বা! ত্রন্মানন্দ- 
রস সাধন' ইত্যাদি একাদশটি প্রবন্ধে ধর্মতব আলোচিত হইয়াছে। 
যে-কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত সাধক এই গ্রস্থ পাঠে আধ্যাত্মিক উন্নতির 
খোরাক বধাঁসম্বব পাইবেন। গ্রন্থে সাধননময়ের সতাসিদ্ধান্তের সম্যক 
আভাস পাওয়া যায়! 


জাগরণ-_হ্বামী অচাতাননদ | হিন্দৃস্থান বুক ডিপো, ১২'বন্ষিম 
চাটা গ্রীট, কলিকাতা। ॥ ৮৪ পৃষ্ঠা । মূল্য দেড় টাক|। 
জজালোচ্য কাব্-গ্রস্থের তিনটি ক্ষুপ্র এবং চারিটি বৃহৎ কবিত! 
শ্লীত৷ উপনিষদের উদার ভাবে ভারতীয় যুবকযুবতীদের উদ্ধ,দ্ধ কয়ার 
উদ্দেস্তে রচিত হইয়াছে । 'বুবকযুবতীর প্রতি' এবং 'ভারতললনার প্রতি 
কবিতীদ্ধয়ে যে সব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলি বিশেবভাবে প্রণিধান- 


ধারণ! বদ্ধমূল হইবে । যোগ্য। . 
্রীনলিনীকুমার ভর প্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

দেশ-বিদেশের কথা 
কালিম্পং ইনৃষ্টিটিউট অব কালচার সাপ্তাহিক অধিবেশন বসে । এই সকল অধিবেশনে বহু বিশিষ্ 


শমুক্ত দাশরধি রায়ের উত্তোগে কালিম্পঙ্ডে স্থানীয় উৎসাহ্থী 


ব্যক্তি বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে 
এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয়ত1 অর্জন করিয়াছে এবং 
জাতি-বর্ণ-ধর্ঘ-সন্তর্ধায় নিথ্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেদের 
মধ্যে সন্ত্রীতি স্থাপনে বিশেষ সহায়ত! করিতেছে । 
উমাশঙ্কর নন্দী. 

শ্ীয়ুক্ত উমাশক্কর নন্দী বর্তমান বংসরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে রসায়ন-শান্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়া ক্কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 
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দ্াত৷ ও বিজ্ঞাপনের এজেন্টদের প্রতি 
চ হইবার সাধারণ নির্দিষ্ট তারিখের কিছু কিছু 
খ্যা এবং ৭ই আশ্বিন, কাত্তিক সংখ্যা প্রকাশিত 
ষ্ট গ্রহণ ও ভিঃ পিঃ সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ 


প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাক! পূর্বোক্ত প্রকাশ- 
ম। বিজ্ঞাপনদ্াত৷ এবং বিজ্ঞাপনের এজেন্টগণ 
তর এবং কাত্তিক সংখ্যার জন্য ২০-_-৩১শে 
[ব্যবস্থা অতি অবশ্ট করিবেন। 'ইতি-_ 
প্রবাসীর কর্ম্াধাক্ষ 


প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


দি 


লি 
কু 


চি 


পরা প্রত, কালকাঠ 








সু 
পপ | ৩৫ শিক 


তরকারীর বাজার, সিমল _ পরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 
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নায়মাত্মা৷ বলহীনেন লভ্যঃ* 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্র-বিক্ষোভ 

বাংলার রাষইশীতক্ষেত&রে ছাত্র-আঙ্দোলন আরম হয় 
সম্ভবতঃ ডন সোগাইটির স্থাপনার সময় বা তাহার অব্যবহিত 
পুর্বে । তাহার পর হইতে অদ্যাবধি এই অপরিণতহস্তিফ 
গু তরলমতি তরুণ-তরুল্গীর দলসম্ি রা&নৈতিক দাবাখেলার 
ছকে ঘুটীন্ধপে ব্যবহৃত হুইয়া আসতেছে । যেসকল নেত! 
পথপ্রদর্শক রূপে ইহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন বা রা 
বিক্ষোতের মধ্যে টানিয়াছিলেন বা টানিতেছেন তাহারা 
প্রধানতঃ ছুই শ্রেঈর। প্রথম শ্রেঈর মেতৃগণ ইছাদিগকে ছলে 
টানিবার সঙ্গে সঙ্ষে ইহাদের ভবিস্ততের কথ! ভাবিতেন ও 
তাঁছার উন্তির চেষ্াও যথাসাথা করিতেন। আন্দোলন ও 
বিক্ষোতের মধ্যে ছাত্রদল পড়িলে এ শ্রেধর নেতৃবর্গ পুরোগামী 
হইয়] ঝড়বথা! নিজেদের মাথায় লইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
ফরিতেন এবং নুখে-?:খে তাহাদের কখনও তুলিতেন না। 
যাদবপুর কলেজ, ভাশনাল মেডিক্যাল দুল ইত্যান্ধ এ মেতৃ- 
বর্গই সহ্কম্মাঁ ছাত্রগণের ভবিস্যতের কথ! ভাবির! স্থচন! ও 
স্থাপন! ফরেন। ঘিতী'র শ্রেঈর বেতৃগণ দ্বাজযুন্দকে "কামানের 
খোরাক” (0901007) 10000) রূপেই ব্যবহার করিয়া- 
ছেন; আন্দোলন ব| বিক্ষোভ কৃষ্টি করির়] ছাত্দলকে তাঙাতে 
জড়াইর] সমপ্ত আপদ্যবিপদ তাছাধেরই ঘাড়ে চাপাইয়। মিজ্বে- 
দের উদ্তেষ্তলিদ্ধির পথযাঞ্র দেখিয়াছেন | ছাওদলকে নুশৃখখখলা 
ব1 সংগঠনের পথ প্রদর্শন করার বিষয় তাহার] চিপ্তাই করেন 
নাই, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নাষে খ্বৈরাচার ও উচ্ষখল! 
ছট্টিতেই উৎলাহ দিয়াছেন; যাছার ফলে ছাত্রদল ক্রেথেই 
বিশুখল ও বথেচ্ছাচারী হুইর! দেশে অশান্তির আকর হইয়া 
পত়িয্জাছে। বাংলার এ ছই প্রকার মেতৃবর্গের হধো প্রথম 
শ্রেঈীর অধিকাংশই দেশবস্ধু দ্বাশের পূর্বযুগের লোক এবং 
ভিতীয় শ্রেঈর প্রা সকলেই গ্াহার পরবন্ীঁকালের লোক । 
দেশবস্থ দাশ & ছুই বুগের সন্ধিক্ষণে আলিয়া দ্বিতীয় শ্রেঈীর 
মেগ। গৃটি কষরেন। তিনি ফরিদপুরের লন্মেলনেরর পর 


নিজদের তুল বুঝিতে পারিয়া তা! সংশোধনের জঙ বিশেষ 
উদ্দিগ্ন ও চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকালম্বড্যুতে তাহাকে ছাজ- 
দলের সর্ধনাশের দ্বার খুলিয়া! রাখিয়াই চলিয়] যাইতে হয়। 
তাছাপ্ন পর পচিশ বংসর অতীত হুইয়াছে। এই পঁচিশ 
বংদরে অন্ততঃপক্ষে বাংলার পঞ্চাশ হাজার মুবক ও তদণ 
ত্রিশ সাত্রাঞ্জাবাদের চগ্ুনীতির অনলে দগ্ধ ও ক্ষতিগ্রত্ত হই- 
স্বাছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকশত দৃঢ়চিস্ত যুবক ও কয়েকটি 
তরুদী জীবন-মরণ পণ করিয়া ব্রিউশ সরকারের সহিত চরম 
পরীক্ষায় ম্বচ্যর সন্মুখান হুয়__বল! বাহুল্য, উহাদের & চরম 
ব্রত নেতৃহীন নিরুদ্ধেশ যাঁজার মতই ছিল--কয়েকশত গান্ধীজীয় 
অহিংসপথের পথিক হই! আস্মোৎসর্প ফরে। আরও কিছ 
ছেলে জেল ও অন্তণীণ অবন্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর পুমর্ধবার 
ছাঞ্জীবন ও কর্মজীবনের সুত্র ধরিয়] নূতন করি॥1 জীবনবাগ্র! 
আরম্ত করে। কিন্ত বাকী সকলের অধিকাংশই দমননীতিতে 
র্জরিত, হুতোদাম ও হৃতাশ্বাস হইর1, উদ্ভ্রান্ত ভাবে জীবন- 
যাপন করিতে থাকে । এই শ্রেনীর সুবকই রা'নৈতিক 
ভাগ্যান্বের প্রধান শিকার এবং উচ্াদ্বেরই নিজেদের 
ক্ষমতা-লালস*র ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়া এ নীচ বুদ্ধিজীবিগণ 
ইষ্টসদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে থাকেন। নেতদ্ধপধারী ব্যডি- 
দ্বিগের এই হ্বীন পন্থ! অবলম্বনের ফলে বাংলার রাষ্রনীতির 
ক্ষেঞ্ডে যুবকগ্িগের মধ্যে উদ্ধামভাঁৰ ক্রমেই বৃদ্ধ পায়। সময় 
থাকিতে এই অবস্থার প্রতিকার কোনও চেঠ1 হয় দাই। এক 
দ্রিকে যেষন ব্রিটিশ মনশীত উত্তরোদ্ধর চণ্ুযুর্তি ধারণ করিল 
অন্তরকে তেম«ই ভাবপ্রবণ বাংলার জনসাধারণ ছেজ্ছের 
ভালমন্দ সকল আচরণই বিনাবিচারে সমর্থন করিয়া! তাহ 
দরিগকে ব্বেচ্ছাচারের পথে আগায়! দিল। নেহবন্দ নিজেন 
নিজের স্বার্থ পূরণ ও দলপৃষ্টি করিবার জন ছাজসমান্ধে উচ্চত্ব- 
লত1 ও অবাধ্যতার দ্বার সম্পূর্ণগরপে খুলিয়া! দ্িলেম। বাংলার 
সুবক উদ্ধাবন্তাবে চলায় ক্রথে শ্রমকাতর ও কর্বিদুখ হইল 
এবং প্রতিপদ্ধে [ভিন্ন প্রদেশের স্ুবকিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 


২ গ্রবাদী 





ছুটতে থাকফিল। যুগ-বুগব্যাগী শ্বাধীনতার সংগ্রামে সহ সহ্ত্র 
লোকের আত্মাছতি.ও শোশিত-তর্পণে অর্জিত সম্পদ এইরপ 
হুঠফারিগাঁর ফলে বাংলার যুবক খোয়াইতে বলিল । 

আজ স্বাধীনত| দেশে আশার আলোক আনিয়াছে। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছে স্বগতে খোর হুর্দিন। সেই ছুর্দিনের 
ছায়া এদেশেও পড়িয়াছে ও তাহার আড়ালে বৈদেশিক 
সাম্রাজ্যবাদের ক্ীতদাসবগগ বাংলার যুবকসমাজে পঞ্চষবাহিনী 
গঠনে বাত্ত রহিয়াছে। এই বিপদ্ছনক পরিস্থিতির আশু 
প্রতিকার এখন অত্যন্ত প্রয়োজন । এখমও ছাজদের মধ্যে 
শতকর] ৮০ জন অযথ] বিক্ষোত ও ধ্রাইক করার বিপক্ষে। 
শতকরা ২০ শ্রন অবুঝ ছাঅ কতকগুলি উন্মার্গপাশী নিষ্র্থ 
ষুবক-যুবতীর প্ররোচনায় সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে । 
বল! বাহুল্য, ইহাদের পিছনে বিদেশী শত্রুর নির্দেশ ও অর্থ- 
সাহায্য রহিয়াছে । বাংলার ছাত্রকে পুলিস কখনও সামলাইতে 
পাবে নাই ও পারিবে না, সুতরাং কর্তৃপক্ষের উচিত স্কুল ও 
কলেজ হুটতে ৭-€রোচক সরাইয়। ছাত্র সংগঠনে ছাঁজদেরই 
লাহীধ্য ও উৎলাহ্‌ দানের ব্যবস্থ! কর।। 


প্রস্তাবিত যুব-কংগ্রেস 

কংগ্রেল ওয়।ধিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত সাব কমিটি 
প্রস্তাবিত মুব-কংগ্রেসের যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন 
তাহাতে ছয় দক! উদ্বেভডের কথ। উল্লিখিত হুইয়'ছে। উদ্দেন্ত- 
গুলি নিযক্কাপ;ঃ . 

(১) সদভদের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ সাধন, শৃখলাবোব, 
কর্দদক্ষতা, ডান এবং সেবার আকাঙ্ক। বৃদ্ধিকল্ে প্রচে্। । 

(২) দেশের সাংস্কৃতিক, এতিছাসিক, সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমগ্তালমুছের যথার্থ 
উপলব্ধির শ্ভ পাঁঠচক্র, ক্লাস, বিতর্ক, পাঠ-শিবির এবং 
গবেষণাকেজ্জ গড়িয়! তোল] । 

(৩) ভারতীয় জাতীর কংগ্রেপের সহিত যুদ্ত থ:কিয়া 
অথব! কংগ্রেস কর্ডঁক গঠিত বা জহুঘোদিত প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া 
জনসেবা মূলক কার্ধ্য পরিচালনার জঙ্ শিক্ষা্দান। 

(৪) যুবকগণ যাহাতে খেলাদুল!, শরীর চর্চার কেজ 
স্থাপন এবং অভাভ অন্গীলন-প্রচে্ায় অধিক নুযোগ পার 
তাহার ব্যবস্থা! কর]। | 

(৫) লাঙ্জরদারিকণা, সামাজিক ও জাতিতেদ প্রগর, 
গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গঠনসূলক ও সমাজ সেবামূলক 
ফর্ণপ্রচে্ঠায ভারভীর জাতীয় কংগ্রেপের সহিত সহযোগিতা! 
ফর। এবং 

, 0৬) কন্িঘল গঠন, শহর ও পঙ্গী এলাকায় ভ্রমণের ব্যবশ্থ! 
এবং কৃষক ও শ্রমিকদের লহিত সহযোগিতা করিবার জঙ 
সুবজদকে উতলাহ দান। 


১৩৫৬ 


পাব কমিট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটর ১৫ জন মনোনীত সদভ লইর1 ভারতীয় মুব-কংপ্রেপের 
কেক্জীয় বোর্ড গঠিত হইবে এবং এই ১৫ জনের মধ্যে অন্ততঃ 
একজন কংএ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদন্ত খাকিবেদ। 

প্রাদেশিক এবং দেল! সংস্থাসমূহ গঠিত হুইলে উক্ত সংগা 
সমূহ কর্থক নির্বাচিত সদস্ভগণ কেন্জীয় বোর্ডের কংগ্রেস 
ওয়াফিং কমিটির লদণ্ড বা সদস্ভগণ ব্যতীত অপর সকল 
মনোনীত সদগ্ডের স্থলাভিষিক্ত হুইবে। 

প্রাদেশিক কংখ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বর্থক মমোনীত 
সদন্তদের লইয়| অন্থযূপভাবে প্রাদেশিক বে গ$নের প্রস্তাব 
ফর। হুইয়াছে। 

* কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঞ্কররাও দেও সফল 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কামটর নিকট সাকুলার প্রেরণ করির। 
বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন, এই বিষয়ে আর এতটুকু 
সময়ক্ষেপ কর! উচিত নক্ে। ঘথাসন্ভব শাত্র যুব-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়। তুলিয়! কাধ জারস্ভ করিতে হুইবে। একটি নুসংবন্ধ 
যুব আন্দোলন কংগ্রেস তথ| দেশের পক্ষে শক্তির উৎসন্বর্ধপ 
হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। নৈরাস্ঠ এবং ক্ষমতার 
প্রতিদ্ন্বিতা হইতে ঘেশে যে সব সমন্ডার স্হট্টি হইয়াছে তাহার 
সমাধানেও এই আন্দোলন যথেঞ্& সাহায্য করিবে। 

জন্বালাতে এক ছাজ সভায় পণ্ডিত নেহ্‌র, ছাত্র ও 
ছাত্রপ্রতিষ্ঠামের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক সন্বদ্ধে বগিয়াছেন, 
“ফোন ছাত্রপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির মধ্যে টানিয়া আনা সঙ্গত 
মে, কারণ সেক্ষেজে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দল কর্থক 
্বার্থসাধনের সন্ভাবন| রহিয়াছে । তবে বাক্তিগতভাবে ছানগণ 
তাহাদের রুচি অঙ্থযায়ী যে-কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদের 
উপাপক হুইতে পারে। প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপের মধ্যে আলিয়! পড়িলে ছাজ্রের পক্ষে রাজনৈতিক 
দলের ক্রীড়নকে পরিণত হইবার আশঙক! আছে। পঙ্ি নেহ্র 
ছাত্পমাজকে আর একটি বিষয় স্মরণ করাইর! পিয়াছেন। 
শিক্ষার্থা ছাত্র তাহার ছ্ুল কলেছ্ের জীবনেই এমন যোগ্যত! 
অর্জন করে না যাহার দ্বার! রাগনীতি ব|.লমাজের জভ কোন 
ব্যাপারে তাহার! নেতৃত্ব করিতে পারে। ছান্রজীবনে নিষ্ঠার 
সহিত বিভাশিক্ষার পর, ছুল-কলেন্জের বাহিরে আলিয়াও দেশ, 
জ।তি ও পৃথিবী স্ষদ্ধে বহু বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা 
এবং আরও অধ্যয়ন ও কর্ণ সাধনের দ্বার। জান অর্জন করিতে 
হয়, তবেই নেতৃত্ব করিবার দ্বায়িত্ব এবং ঘোগ্যত! লাভ কর! 
সম্ভব হুয়। শিক্ষার্ধা ছাত্রের জীবন প্রধানতঃ আত্মলংগঠনের 
অীবন, “নেতৃত্ব' করিবার স্পৃহা। ডাহাদিগের থাক! উচিত মে । 
এই বান্ধব সত্যটুকু স্মরণ রাখিয়া ছাজগণ যদি শিক্ষার্ীরাপে 
াহাদের “শিখিবার স্পৃহা” লবচেয়ে বেলী করিয়া! পোষণ করেন 
তবেই তাহার! প্রতিভা ও ক্ষর্দশক্ির অধিকারী হুইতে 





কাস্তিক 


পারিবেন ।” আমর] জাশ! করি, যুব-কংগ্রেল গঠনকারীগণ 
পণ্ডিত মেহরুর় এই উক্তি প্মরণ রাখিবেন। 


ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাস 

ভারত গবন্েন্ট ১৯শে সেপ্টেখরে প্রকাশিত এক ইন্তাছারে 
বলেন, লিং ও ভারতীয় মুদ্বামূল্য হ্রালের কলে জনসাধারণের 
মিজেদের নিকট অথব] ব্যাঙ্কে আমানত যে অর্থ রহিয়াছে, 
তাহার বলের কোন হাপ-নবদ্ধি হইবে মা। কোন কোন মুস্বা- 
ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় মু্বার বিনিমর-মুলোরই ইছ। দ্বার! কিছু 
পরিব€ন হইয়াছে মান্ত্র। 

গবশ্মেন্ট জনসাধারণকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যে সকল 
ব্বধ্য বিশেষ ভাবে এখানে উৎপন্ন হয় এবং যাঁছার উপর 
জীবিকানির্ববাছের ব্যয় বিশেষভাবে নির্ভর করে, মুদ্বানূল্য হাস 
পেই সকল দ্রব্যের মূল্যের উপর কোনব্ধপ প্রভাব বিস্তার 
করিবে না। এই বৎসরে ডলার অঞ্চল হইতে কোনব্ধপ খাভ- 
শন্ত আমদানী হুইবে না বলিয়া এই ব্যবস্থার ফলে মূল্যের 
হ্বাপ-বদ্ধি হইবে না। 

তাঁরত গবন্মেন্ট আশ! করেন, যাহাতে দেশের মঙ্ল হয়, 
সেই দিকে লক্ষ্য রাধিয়াই তাহার] মুদ্রামূল্য হ্রাস সংক্রান্ত 
সমস্ত ব্যবন্ধ] করিবেন । 

ফাক! কাঁরবাঁরের ফলে যে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবন! রহিয়াছে, 
শাহ প্রতিরোধ করিবার জন গবন্ষেন্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত 
ব্াবস্থ! অবলম্বন করিতেছেন এবং করিবেন । 

ইত্তাঙারের পূর্ণ বিবরণ এইরাপ : ঠ্রার্লিং মূলোর সমান 
অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার বৃল্য হ্রাস করার সম্পর্কে ভারত 
গবন্ে্টের প্রস্তাব আন্তর্জাতিক অর্থতাঁগাঁর কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছে । বর্তমানে ভারতীয় টাক] মার্কিণ যুক্তরাহীয় ২১ 
সেপ্টে সমান হইবে । ইহার পূর্ধ্য মূল্য ছিল ৩৩২২৫ সেপ্ট। 
এই অবহ্থার এক টাকার মূল্য '১৮৬৬২১ লেন্ট গ্রাম স্বর্ণ মূল্যের 
সমান হইবে অথব! এক আউল স্বর্ণের হূল্য ১৬-৬৬৬৬ টাক! 
হইবে। এই মূল্য এখন হইতেই বলবং হুইবে। *ষ্টার্লিং এবং 
ভারতীয় মুদ্রায় বিনিময় মূল্যের কোন পরিবর্তন হইবে ন!। 
টাকার বূল্য যথারীতি এক শিলিং ৬ পেন্স থাকিবে। 

ভলার অঞ্চলে দেনা-পাওন! সংক্ষান্ত অন্গবিধার জঙ কিছু 
দিন হইতেই এই মূল্য হ্রাস করিবার কখ! বলা হুইছেছিল। 
ক্রিন্ত ভারতীর অর্থনীতির বর্তধান অবস্থায় ইহ! স্বার] ভারতের 
পক্ষে ডলারের অন্ভাব সমস্ডার সমাধান হইবে ন। বলিয়া ভারত 
গবন্থে্ট এব্যবস্থা সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় বাজার 
নিরঙ্ণ-ব্ঘস্থা দ্বার] পরিচালিত হইয়া থাকে | নুতরাং .এই 
মুত্র হাপের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা প্রয়োজনীয়ও 
নন, বাঞ্ছনীরও নয় । ক্ঞারতের রপ্তানি সীমাবদ্ধ বলিয়। 
'সুানূল্য হাপ করিয়1 ইহ! স্বদ্ধি কর সম্ভব নয়। 

কত টার্লিং-এর মুল্য হাস করা সম্পর্কে ইংলঙগ সিদ্ধান্ত 





বিবিধ গ্রলজ-_মু্রামূজ্য ভাস জন্থন্ধে কর্তৃপক্ষ মহলের অভিমত গু 





গ্রহণ করার এবং অনা দেশ এই ব্যবস্থ! অনুসরণ করায় এমন 
পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছে যে, ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থা 
অনুদরণ করাই একমাত্র পদ্থা। ভারতের আমদানী রপ্তানি 
ব্যবসা অধিকাংশ ষ্টার্সিং অঞ্চলের সঙ্গে । নুততরাং প্রতিঘোগি- 
তার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্বিধ! না করিয় ঠর্সিং-এর মুলা 
অন্থপাতে ভারতীয় যুস্বার মূল্য বেশী রাখা সম্ভব নয়। কারণ 
ইহার ফলে তথায় রপ্তানি বাজ্ারেরও ক্ষতি হইবে, এবং 
আমদানীও আরও হাঁস করিতে হইবে । ইছ! ভিন্ব পারম্পরিফ 
প্রতিযোগিতাবূলক ব্যবস্থায় তারত মুস্বাহাঁস ব্যবস্থা! অবলম্বন 
ন1 করিয়। পারিবে না। এই মমোভাবের ফলে পুরাতন 
বিনিময় হাঁরে দেনা-পাঁওন। অপন্তব হইয়া পড়িত এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্য অচল হইত। ন্ুতরাং ভারতের পক্ষে এই ব্যবহ! 
অবলম্বন তিন্ন উপর ছিল না। 

মূল্য হাসের পরিমাণ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে ঘে, 
ঠার্লিং-এর মূল্য যে হারে হাল কর! হইয়াছে, তাহা! অপেক্ষা 
কম হারে হাস করিলে ভারতের সমভ্ভার সমাধান হুইত ন|। 
ঠার্সিং অপেক্ষ! অধিকতর মূল্য হ্বালের কোন প্রশ্নই উঠে না। 
স্থতরাং বিশেষ বিবেচমার পর ভারত গবন্গে ন্ট এট পিদ্ধাে 
পৌঁছিয়াছেন যে, ছই বংপর পূর্বে পার্স, ও ভাগতীয় মুদ্ার 
বর্তমান হার অপদ্থিবর্তিত রাখ] সম্বন্ধে যে পিদ্ধান্ত হইয়াছিল, 
সেই অহ্থযাম্ীই বর্তমান ব্যবস্থ! অবলম্বন কর! হুইয়াছে। 
মুদ্রামূল্য হ্রান্ি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ মহলের অভিমত 

অন্ত কর্তৃপক্ষ মহল হুটতে জান! গিয়াছে যে, ঠাঁলিং ও 
ভারতীয় মুস্রানূল্য হ্রাসের ফলে ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে 
মাল আমদানী বিশেষভাবে হাস পাইবে । 

এট সুত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জান! যাঁয়, ভারতকে ডলার 
অঞ্চল হুটতে মাল আমদ্দানী শতকর। ৩০ ভাগ হ্রাস করিতে 
হুইবে। কারণ এই জাতীয় ভ্রব্যের মুল্য শতকরা ৩০ ভাগ 
্বপ্ধি পাইবে এবং এই জাতীয় ব্রধ্য আমদানীর অভ মিথি$ 
বরাদ্ধ টাকার পরিমাঁণ যর্দি বৃদ্ধি না হয়, ভবে তাহাকে 
আমদানী আরও হাস করিতে হইতে পারে। 

ডলারের মুল্য হ্রাস মা পাইলে ডলার আমদানী ধীরে 
বীরে কমিয়! যাইবে । উপরোক্ত স্থজ্জ বলে ভলার মূল্য 
হালের সম্পূর্ণ লন্ভাবন! রহিয়াছে। 

সাহার। বলেন, ঠালিং-এর মূল্য হাঁসের কলে ভলার অঞ্চল 
বিশেষভাবে মাফিণ যুক্তরাঁ& অপেক্ষাঞ্ত সন্ত) দরে কীঁচ। মাল 
পাইবে এবং এই সকল হুইতে প্রস্তত ভ্রবোর উৎপাদনেও কষ 
ব্যয় হুইবে। মুগ্রানূল্য হাসপ্রাপ্ত জেশসমুছে এই সকল জ্রব্য 
আবার লত্ভ|! দাষে পাওয়া যাইবে । চড়| দামে ফেন। ফাঁচ। 
মাল হইতে যে সমস্ত ত্রব্য পুর্ধেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরে 
সস্তায় যে সমস্ত ভ্রব্য উৎপন্ন হুইবে, তাহাদের নূল্যের সঘত। 
হইবার পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত হুইবে। 


৪ " প্রবাঙ্গী 


১৩৫৬ 





. এই মুস্তানূল্য হাসের ফলে &্লিং অঞ্চল হইতে ভারতে 

আমদ্ধামী মালের মুল্যের কোনরপ হাপ-বুদ্ধি হইবে না। 

এই মহল বলেন, এই যুলা হ'স ভারতের বর্তমান 
জীবিকানিব্যবাহু বায়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে 
মা।১ কারণ ভারতের আমবানীর শতকরা ৭৫ ভাগ ষ্টালিং 
হইতে আমে এবং বর্তমান ব্যবস্থার ফলে ইহার মূল্যের 
কোনকবপ পরিব্ধম হইবে ন|। অবশি্ শতকর! ২৫ ভাগ 
আহদাশী এবোএ জ্বন্ত তারতকে উচ্চতর মুল্য দিতে হইবে এবং 
কোন কোন ভ্রবোর হৃল্য এই অনৃপাতে বৃদ্ধ পাইবে। ডলার 
অঞল হইতে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি, ইন্পাত প্রভৃতির হৃলা বৃদ্ধি 
পাইবে। 

এই মহল বলেন, খাদ্যহূল্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহ! সম্ভব অয়, 
কারণ ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে খাদ্য আমদানী হইবে ন!। 
ব্ছপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে ভারত ইংলও হইতে এই সমস্ত ভ্রব্য 
আমধানীর ব্যবস্থ। কর্রবে এবং ইংলগ হতে এই সকল ত্রব্য 
পাইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি প্রাইয়াছে। দ্ুতরাং তারতীর 
ষ্যবপারীদের £দিক হইতে ব্রিটিশ যন্ত্রপাতি ও অভ? ভ্তরব্য 
আমঙ্গামী লম্পর্কে বিমুখত। হাস পাইবে। 

পোমবার ১৯শে সেপ্টেবর ছুটতে পাটগ &লিং-এর মূল্য 
চার ডলার তিন সেন্টের পরিবর্তে ছুই ডলায় আমী সেন্ট বার্ধ্য 
ছুইয়াছে। 


এই সিগ্াান্তের কলে ভারতীয় ট।কার মূল্য ২১ যার্কিণ সেন্ট 
ঘার্ধ্য হইবে । ব্রিটেনে এক মার্কিণ ডলারের দাম পাচ 
শিলিংংএর কিছু কম হইতে সাত শিলিং ছই পেমিতে 
ধাড়াইবে। 

ক্সবিবার বাজে ওয়াশিংটন হইতে লগুমে গ্রত্যাবর্ডমের 
'পর ভার ঠাফোর্ড ক্রিপল বেতারযোগে এই যুগাপ্তকারী ঘোষণ। 
করেন। ১৯৩১ সালে ব্রিটেন কর্তৃক খবর্ণমান ত্যাগের পর, 
অথনৈতিক জগতে ইহাই সর্ধধাপেক্ষা! চাঞ্জ্যকর ঘোষণ|। 
&্ালিং-এর মূল্য শতকরা সাঁড়ে হিশ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্তে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ও টাকার বাঞ্জারে সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়া! দেখ। দিয়াছে। 

আতন্তজ্ঞজাতিক অর্থভাগারের ম্যানেজিং ভিরেউর মিঃ 
ফ্যাহিল গাট ঘে'ষণা করেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাগার 
পাউও ইা্লিং, দক্ষিণ আফ্রিকার পাউও, অস্ট্রেলিয়ার পাট, 
নরওয়ের ক্রোমার, ডেনর্যার্কের ক্ষোমার এবং ভারতীয় টাকার 
বুল্য হ্বাদ অন্ছমোদম করিয়াছেন। মঃ ফ্যামিল গাট বলেন, 
সুজা মূলা হ্বালের পি্ধান্ত যখাবখ হুইর়ংছে। 

মুক্তার যূলা হাসের ফলে স্বর্ণের দান ম্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে। 
মিউ ইয়র্ক পৌছানি শ্বর্ণের দাম প্রতি আট ২৫০ শিলিং 
(&লিং )-এ ধাড়াইবে। লগুনের ছর সম্ভবতঃ ২৪৮ শিলিং 
৭ পেনি হইবে। স্বর্ণের বর্ধমান হর ১৭২ শিলিং আছে। 


যুদ্রামূল্য হান বিষয়ে সার স্টাফোর্ড 
ক্রিপসের মন্তব্য 


সাধারণের বোধগম্য” সরল ও নুম্পষ্ট ভাষায় ঠার্লিং-এর 
মূল্য হালের সিষ্ধান্ত ঘোষণ| করিয়! ভার ॥ফোর্ড কিপস 
ব্রিটেনের অধিবালীদের উদ্বেক্টে বলেন, প্ৰর্তমান £&ালিং-ডলার 
সমগ্ার সমাধানের অন্ত কোন পথ মাই বলিয়াই আমর] এই 
পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হুইয়াছি। আহাদের ভবিষ্যতের 
সুখদম্বত্ধি এবং আধিক নিরাপত্তা অক্ষুর্ন রাখতে হইলে, 
ঠালিং-এর স্থায়িত্ব এবং অধিক পরিমাণে ডলার উপাঞ্জমের 
জঙ্ভ আমাদের ব্যাপক এবং চূড়ান্ত ব্যবহ্া গ্রহণ করিতে 
হইবে । বেকারত্বের সংখ্যারদ্ধি অথবা] সমান্ধপেবাদূলক 
ফার্ধ্যাবলীর সংক্ষেপলাধণ প্রভৃতি দেশের পক্ষে অহ্তকর 
ফার্য্যে সম্মতি দিয়া, আমর| বর্তমান ডলার সন্কট সনন্তার 
সমাধানে অগ্রসর হইতে পারি না। 


আমর] যে পিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি তাহ! যে কোন দেশের 
পক্ষেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের গতাও্র ছিল মা, 
একধ। ব্রিটেনের জধিবাপীদের ম্মত্রণ রাখিতে হইবে ।” 

স্তার &াফোর্ড ফিপল বলেন, “গত বংসর বসন্তকালে 
মানান্ধপ গুঙ্ধব প্রচারিত হয় যে, গ্রার্িং-এর বিনিময় হার 
অত্যন্ত বেশী। মুদ্ধার মূল্য হাস কর! হইতে পারে এই আশঙ্কায় 
লোকে নানাবিধ উপায়ে পাউও ষালিংকে ভলার এবং স্বর্ণে 
রূপান্তরিত করার চে করিতে থাকে। বৃটেনের মদত 
ডলার এবং স্বর্ণের পন্রিষাণ কম থাকায়, এইরূপ লোকসান 
বন্ধ করার ব্যবস্থা আমাদের করিতে হুইয়াছে। আসল 
কথ! এই যে, নুতন ঘর একপভাবে বাবিয়! দিতে হইবে, 
যাহাতে দর কমিতে না পারে, অবস্থ1 উদ্নত হ্টলে যেকোন 
সময়ে বিণিময়-হার বৃদ্ধি কর] যাইবে। 

“ালিং-এলাকার খাজাফি হিলাবে বটেনের দায়িত্ব ধুব 
বেদী। কিন্তু, ইহ! কেবল £ালিং এলাফার সমস্ত! নহে, ইহা 
সমগ্র ভ্ভলার বহ্তূত্তি এলাকার সমন্ত|। ইচ্ছার সমাধান 
করিতে হইলে সকলের সহযোগিত] চাই। 

“আয় ব্যয়ের সঘতা আমিতে হইলে, হয় আমাদের ভলার 
উপার্জন বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা খরচ কফষাইতে হুইবে। 

আর বৃদ্ধি চে! নম! করিয়া খরচ কমাইবার চেষ্টা, 
অর্থনীতির অস্ভিম নীতি কখনই সমর্থন কর] যায় না। 
কারণ উহার কলে আমঞ] কাচা মাল এবং অত্যাবন্ধক 
জ্রব্যাদি হইতে বহুলাংশে বঞ্চিত হইব । আধাঁথের জীবন- 
যাত্রার মানের অবনতি, ঘ্টবে। ভলার এলাকা! হইতে 
উপার্ডম বৃদ্ধির চে! অ:মাধধের করিতে ছুটবে | আমাদের 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯৫২ সালে মার্শাল লাহাধ্য বন্ধ 
হুইযব। যাইবে । তাহার পুর্ধেই আমাদের স্বাবলন্বী কইতে 


খিক 


হইবে । বেকারের সংখ্য] বৃদ্ধি এবং আবনবাআর মানের 
অবনতি যদ্দি বন্ধ করিতে হয়,১৯৫২ সালের মধ্যে আঘ1- 
দের পধ্যাপ্ত পরিমাণে ডলার উপার্জম করিতে হইবে ।” 
জনসাধারণের নিকট আবেদন জ্ানাইয়|। ভ্ঞার &াফোর্ড 
ক্রিপস বলেন, এমুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে আবম- 
যাত্রার ব্যয় কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অঙ্ু- 
হাতে বেতন বৃঙ্গির দ্াবী কর] হইতে পারে। বেতন 
স্বদ্ধি কর! হইলে উৎপাদনের ব্য়ও বর্ধিত হইবে । তাহার 
ফলে মুদ্রার হূল্য হ্রাসে আমাদের মুল শীতি, অথাং 
অপেক্গান্কত অঙ্জসূল্যে ভলার এলাকায় পণ্যপ্রবা বিক্রয়ের 
অবস্থা ব্যাহত হইবে । জনসাধারণকে বেতন বৃখ্রি 
্বাবী না করিতে অনুরোধ করিতেছি ।” 
ভার গ্রাকোর্ড ফ্রিপস আরও বলেন, ডলার এলাকায় 
আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হু্টবে। এবিষয়ে 
আমর! ক্কতকাধ্য হইলে, মুদ্রাক্ষীতির কারণে আখাঁদের দেশে 
ক্রবাদির আভাতরীণ মূল্য ত্্ধ পাইতে পারে । উদ! বিশেষ 
বিপজ্জমক বলিয়! আমাদের সতর্ক থাকতে হইবে। 


মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল 

মুদ্রানূল্য হাসের কল [ক হইবে তাহা এখনও কেহই 
নিশ্চিত ভাবে বলিতে পার্রিতেছেন ন1। ব্রিটেনের এবং 
ভারতবর্কের এ [বিষয়ে একই অবস্থ]। পঞ্জিতজী নিজেও বলিয়া 
ছেন যে ইহার সঠিক ফলাফল বুঝিতে কিছু সময় লাগিবে। 

পঞ্চিত নেছুপু একটি বেতার বক্তৃতায় মুগ্ছামূল্য হ্রাস সথক্ধে 
আলোচন। করিয়! বলিয়াছেন যে, ইহাতে আমাদের ব্যভিগত 
আবনযাডায় কোন বাধা আল! উচিত নয়; অ্তরব্যমূল্য 
বাড়িবারও কোন কারণই নাই, স্তরাং জীবনযাঞাঁর ব্যয় বৃদ্ধি 
পাওয়াও উচিত নয়। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমিয়াছে 
বটে, কিন্ত দেশের ভিতরের কফেনা-বেচায় টাকার, দরের কোন- 
কপ তারতম্য হইবে না। পণ্ডিতর্জী বিশেষ জোরের সঙ্গে এই 
কথ! বলেন যে, আমাদের জীবনযাত্রার জন প্রয়োজনীয় 
জিমিষপত্রের মূল্য আর বাড়িলে তাহা সহা করিবার ক্ষমত! 
ফাহারও থাকিবে না। মুল্য বৃদ্ধির চে কেহ করিলে 
গবন্মেন্টেকে তা] নিবারণ কারিতেই হইবে । উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং উৎপাদনের উপায়ের উন্নতি বিধান করিয়] মূল্য-মান 
ক্ষমাইবার জন গবন্ছেন্ট সর্বপ্রযত্তে চে! করিতে থাকিবেন। 

পণ্িতী বলেন যে টাকার মূল্য হ্াস তারতবর্ধ সম্পূর্ণ 
ভাবে নিজের ইচ্ছাতেই করিয়াছে। ব্রিটেনের পাউগ্ডের 
জাম কমাইয়া দেওয়াতেই এই মূল্য হ্রাসের প্রশ্ন উঠে। এই 
মূল্য হাসের কলে আমাদের সাময়িক একটু প্ুবিধ! হুঈবে 
মাত, স্থায়ী সুবিধার জঙ আমাদের অঙ্গ উপায় অবলম্বন করিতে 
হুইবে-_ইহ] লইয়া আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। 
টাকার হুল্য হাসের ফলে সমাজ-বিরোধী ফাখ্যকলাপ যদি 
দেখ! দেয় তবে আমাদিগকে তাহ! নিবারণ করিবার অভ 
কঠোর পরিজম করিতে হইবে। 





বিবিধ গ্রলজ-_ মুক্তা মূল্য হাসের কল ৫ 


শি শপ 


মুঙ্বামূল্য হ্াপের পক্ষে মুক্তি এই যে এতদিন বাজারে 
টাকার বড় টানাটানি গিঘ়্াছে। ব্যাঞ্ধের সুদের যে সরকারী 
দ্র ঘোষণা] ক৫1 হুর বান্ধারে সেই নুদ্দে টাক! পাওয়া! যায় 
মা, তার চেয়ে অনেক বেঙগী সুদে শিক্গ বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় 
খণ সংগ্রহ করিতে হয়। ইহ! দীর্ঘকাল যাবং চলিতেছে। 
গবন্থেন্ট ইহার মধ্যে যত বাঁর খণ সংগ্রহের চে করিয়াছেন, 
সরকারী খণের সুদ কম বলিয়! সেই চে&া সফল হয় নাই / 
যাহাদের হাতে টাক। জাছে তাহার1 এত কম নু ধার দিতে 
অনিচ্ছুক বলিয়। গবন্দেন্ট খণ সংগ্রহ করিতে পারেন মাই। 
জামাদের বৈদেশিক মুস্রাগুলও অতি ভ্রুত খরচ হুইয়! 
যাইতেছে । বৈদেশিক বাণিজ্যেও আমাদের পাওনার 
পথ্ধিবর্ডে মোটা! দেন! (াড়াইয়! যাইতেছে। আত্তর্জাতিক 
দেন] পাওনায় আমাদের কিছুতেই সুবিধা হইতেছে মা। 
এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আমাদের লিং ব্যালাঙ উঠিয়। 
শুভে মিলিয়া যাইতে বেশী সময় লাগিবে না । এই অবস্থার 
প্রতিকারের একমাত্র উপায় মুদ্রামূল্য হ'স। ১৯৩১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্য হাসের পর যে সব দুবিধ! হুইয়াছিল 
তাছার অতঞ্জত1 আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে । ১৯৩২-৩৩ 
সালে কারেন্সি কণ্ট্োলারের রিপোর্টে দেখ] যায় যে মুদ্বামুল্য 
হাসের ফলে ব্যাঙ্কের জম] টাক] বৃদ্ধ পাইয়াছিল, টাক] সন্ত! 
হইয়াছিল এবং গবঞ্গেন্টে সিকিউরিটির দাম বাঠিয়াছিল। 
মুক্তামুল্য হাসের ধাহাঁর। সপক্ষে ঠাথা৫] আশ] করিতেছেন যে 
এবারও এইন্ধপই আমদের টাকাপ বাজারের অবস্থা তাল 
হইবে । এখন টাকার দরে প্রতেদ হুইবে। ঠালিং ব্যালাল 
কম] বন্ধ হুইয়] উহা! আবার বাড়তে আরস করিবে। $িং 
ব্যালাজ্জ বাঠিলে নোট প্রচার বাড়িবে। মোট বাঠিলে 
টাক] সন্ত] হইবে, অজ্স গুদে টাক! পাওয়া! যাইবে । টাক! 
সস্তা হুইলে নুতন নুতন কোম্পানী গঠিত হুইবে। মুস্রামল্য 
হাসের ফলে আন্দাশী দ্রব্যের মূলা স্বদ্ধি এবং রগ্ডাশী বরব্যেক্র 
মূল্য হালের কলে নুতন শিল্প গড্িয়। উঠিবে। ইহাতে বহি- 
বাণিক্যেরও উন্নতি হইবে । এই ভাবে মুদ্রানূল্য হাস আমাদের 
ক্ষতির কারণ না হইয়া মঙলেরই আকর হইয়া উঠিবে। 


অপর পক্ষে আর একঘল মুগ্রানূল্য হাস আমাদের দেশের 
পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়! মত প্রকাশ করিয়াছেন । যুক্ত 
অশোক মেট| বলেন, মুক্বামূল্য হাঁস ব্রিটিশ কমনওয়েলথের 
সঙ্ষে আমাদের দেশকে বাবিয় দেওয়ার অথনৈতিক 
পরিণাম । ইহাতে দ্লেশের সাধারণ লোকের ক্ষতি হইবে 
কারণ মুদ্রামূল্য হাসের ফলে দিমিষপত্রের দাষ বাড়িয়া! যাইবে, 
কাঙ্জেই জীবনযাতার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে । ডলার অঞ্চল হইতে 
যন্ত্রপাতি আমদাশী বন্ধ হওয়'য় জামাছের শিল্প-প্রসার ব্যাহত 
হইবে এবং শিল্পধাত ভ্রবর দ্বাম বাড়িবে। খান আমদানী 
যঙ্দি এই ভাবে চলিতে থাকে তরে তার ামও বেলী পিষে 


৬ জাবার্জা 


৭৯ পা, 








এবং খাঁফ্যের দাও বাড়িবে। পাকিস্থান সু্রানূল্য হাস ন| 
করিলে আমাদের চ্টকল অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । পাকি- 
স্থানের টাকার ঘর বেলী থাকিলে পাকিস্থানের লহিত 
ঘাঁণিদ্ষ্যে ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কারণ পাকিস্থানী দ্রব্যের 
ঘাম আথাদের দেশে বাড়িয়! যাইবে। পাকিস্থান হইতে 
আমরা তুল, পাট ও গম আমদাশী করি বলিয়া আমাদের 
অনেক ক্ষতি হইবে । কিন্তু পাটের দামবাড়িলে তার চাপ 
'্বাহাদের উপর এত বেশী পড়িবে যে তাহা! আমাদের পক্ষে 
সামলানোই কঠিন হুইবে। বাংলার অবস্থা হইবে সবচেয়ে 
ঙ্গীন। আমাদের কাপড়ের নিলের অবস্থা! সামা ভাল হইতে 
পারে, 'কারণ বিদেশে কিছু বেশী ফাপড় বিক্রয়ের আশ! 
আছে। তবে এট প্রতিযোগিতা! হইবে জাপানী: কাপড়ের 
সঙ্গে, বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে নয়। 

বোশ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক মিঃ সি. 
এম, তকীল বলেন, আমাদের যন্ত্রপাতি এবং খান্ছের অন্ত 
আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়! যৃদ্বামুল্য হাঁসের 
প্রভাব আমানের আভ্যন্তরীণ মূল্যের উপরেও আসিয়! পড়িবে । 
আমাদের জিনষের দাম আমেরিকার বাজারে সস্তা হহবে এটা 
ঠিক, কিন্ত আমদের তাহাতে কতটা লাত হইবে, কত মাল 
আমর বেচিতে পারিব তাঁহার স্থিরত| নাই। ঠার্টিং ব্যালান্দের 
হুল ডলারের হিসাবে শতকর] ৩০ ভাগ কমেয়া গেল, উহা 
স্বার| আমরা ধে পরিমাণ ভলার কিনিতে পারিতাঁম এখন তার 
চেয়ে কম পাইব। আমাদের দেশের জিনিষপঞ্জের দাঁম বিণাতী 
এবং আমেরিকান দ্িনিষের চেয়ে বেশী । এই অবস্থায় 
অনায়াসে আমর] টাকার ঘর বাঁড়াইয়! জিনিষের দর কমাইবার 
কথা বলিতে পারিতাম। ইহ! সম্ভব ম1 হইলে অন্ততঃ মুক্রামূলা 
স্বাস করিয়। মুস্রাম্মীতি বৃদ্ধি কর! আমাদের পক্ষে উচিত কাজ 
ছয় নাই। ইহা দ্বার! জামর| ডলারের অভাব ঘুচাইতে পাগিব 
কিম! সন্গেহ। ভারতে ডলার আমদানী এবং আঁষেরিকান 
কোম্পানী স্থাপনের যে আলাপ চলিতেছে তাহার ছন্চ এতখানি 
ত্যাগবীকারের কোন প্রয়োজজদ ছিল ন1। 

গ্রমুক্ত কফমাচারী বলেন, ভারতের বৈদেশিক মুরার, দিক 
জিয়া দেখিতে গেলে এই অত্যধিক মুদ্ধামূল্য হাঁসের পক্ষে 
কোন যুক্ত দাই। দেশে মুক্রাম্ফীতি দেখ! দিয়] জাম বাড়িবে। 
হৃলাবদ্ধ রোধ করিবার ক্ষমত1 ভারত-সরকারের আছে কিন! 
সে বিষয়ে আমার সঙ্দেহ আাছে। সানয়িক সামা লাভ 
ইহাতে হয়ত হইতে পারে কিন্ত আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি 
আহমানী বন্ধ হুইয়! যাওয়ায় যেবিরাট ক্ষতি হইবে তাছার 
ছুলমার লাভ যা] হইবে তাহ! নগণ্য । 


মুদ্রীমূল্য হান বিষয়ে পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত 
পা:কহাধ সরকার মার্কিন বুক্তয়া্ের ডলারের অন্ুপাতে 
পাকিস্থানের টার হুল্য হ্রাস কছিবেন মা যলিয়! সিথাগ 


্পাস্পিেপান্পা সস পাস্পি সীতা পাসপসপসপাপ 
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গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য রাত্রে পাকিস্থান নস্ত্রিসভার পাঁচ 
ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনের পর উক্ত সিদ্ধাত্ত গৃহীত হুয়। 

এত্ৎসম্পর্কে বর্তমামে মাফিন ঘুক্তরাঞ্রে ভ্রণরত পাঁকি- 
স্থানের অর্থপচিব জনাব গোলাম মহ্ম্মদের সহিত জআলাপ- 
আলোচন! করা হ্ইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। মন্ত্রিসভার 
অধিবেশনে "পাকিস্থান &েট ব্যাক্কের' গবর্ণর এবং পাকিস্থান 
সরকারের জেনারেল পেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেম। 

পাকিস্থানের এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ধের পক্ষে আপাততঃ 
অতিশয় ক্ষতিকর হইবে । শ্রীযুক্ত অশোক মেট। ও ভীমুক্ত তকীল 
যে আশহ1 করিয়াছিলেন তাহাই দেখ! দিয়াছে । আপাততঃ 
পাকিস্থান তুলা ও পার্ট বেচি়! আমাদের নিকট হইতে 
বেশী দাম জাদায়ের চেষ্টা করিবে। শেষ পর্ধ্যত্ব পাঁকিস্বাম 
মু্ামূল্য হাল ন! করিয়া পারিবে কি না লে বিষয়ে ঘো'র সন্দেহ 
আছে। পাকিস্থানের সবচেয়ে বেশী বাণিজ্য তারতবর্ধের সঙ্গে। 
ভারতবর্ষ তাহাকে পাণ্ট জন্ম করিবার চে! করিলে পাকি- 
স্থাদের পক্ষে সামলানো কঠিন হইবে সন্দেহে মাই। 
চটকলগুলি এখনই পাকিস্বামের পাটের অভায় সুলা 
বুদ্ধির প্রতিবাদে মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখিতে বাধা 
হইতেছে এবং ইহাতে পাটের দ্র অনেক কমিয়াছে। 
পাকিস্থানের হাতে বহু পাট জমা পড়িয়া আঁছে। ডাঁ্তী 
এবং কলিকাঁত| পাট কম করিয়া কিনিলে পাকিস্বীনের অতি 
লাভের স্বপ্র হাওয়ায় খিলাইয়! যাইবে । পাকিস্ান মুগ্রামূল্য 
হাঁস না! করায় ডাগ্তীকেও পাটের দ্বাম বেশী দিতে হইবে, 
ইহাতে দ্বটল্যাণ্ডের চটকলেরও প্রতৃত ক্ষতি হুইবে। সুতরাং 
তাহাদের পক্ষেও কলিকাঁতার পথ বরা ব্যতীত গত্যান্ত় 
থাকিবে না। পাটের দাম মুক্্ামূল্য হাঁপ ন1 হওয়ার টাকায় 
পাচ আন! বাড়িয়া! যাইবে, ইহাতে উৎপাদন ব্যয় যাছু! 
পড়িবে তাঙ্ছার ফলে চট ও খলিয়] এত হু্খুল্য হুইয়! পড়িবে 
যে, আমেরিকাও উন! কিনিতে চাছিবে কিনা সন্দেহ । দ্ুতরাং 
এ বিষয়ে প্রথম হইতেই কঠোরতা অবলম্বন কর] বাঞ্ছমীয়। 
তুলার দাও এইভাবে টাকায় পাঁচ আমা বাড়িয়া হাওয়ার 
ভারতীয় কাপড়ের ফলগুলির বিদেশে কাপড় বেচিরা লাভ 
করিবার যেটুকু আঁশ! ছিল তাছাও শেষ হুইয়] গেল। ভাত 
সরফারের অতঃপর মিশর, পূর্ব-আক্রিক| প্রতৃত্ডি &1লিং 
এলাক] হইতে তুল! ক্রয়ের চেষ্ঠা! কর! আবস্ঠক। 


মুদ্াসুল্য হাঙর প্রধান কুফল বৃল্যব্দ্ধি আমাদের দেশে 
দেখা দেওয়! মন! দেওয়া] সম্পূর্ণর্রপে নির্ভর করিবে দেশী 
ব্যবসায়ী ও মিল-মালিকদের সততা এবং অসাধু ব্যবসায়ী 
প্রভৃতির অত্ুলাত দমনে গবন্মেপ্টের ক্ষমতার উপর । পাঞফি- 
স্থানের সিদ্ধান্ত ইনার উপত্র একটা! অনাবন্ঠড় াটলত। হৃটি 
করিয়া! দিল ; ইহ! সরল করিবার ত গবঙ্ছেন্ট কঠোর ব্যবস্থা! 
অবলম্বন ফগ্িলেও দেশবাপী- তাহা সমর্থন করিমে। 











কাত্তিক বিবিধ গ্রগঞ্জ__পশ্চিষবজে লেচকার্য্যের পরমার ৭ 
পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃতি পাবলিক লাতিন কমিশন বর্তঁক পরিচালিত একটি পরীক্ষা 


“সামরিক শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হইবার জন 
খাংলার যুষকদের নিকট যে জাহ্বান জানান হইয়াছে, 
তাছাতে যুবসমাজ বিশেষ সাড়1 দেয় মাই। যার! 
ভর্তি হবার জঙ্ এ পর্ধাত্ত আবেদন করিয়াছে তাঁহাদের 
যোগ্যতার মান খুব নীচু । 

লামরিক শিক্ষালয়ে ভরি হইবার জঙ সংঙ্টি॥ ব্যজিদের 
উৎসাহ দিবার জন্ত এবং সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ 
ফরিবার নিমিত এইরপ ব্যবস্থা কর হুইয়াছে-_সামরিক 
অফিদারগণ বিডির স্কুল ও কলেন্ পরিদর্শন কণ্পবেন এবং 
ফলেছের অধাক্ষ, স্থুলের প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক এবং 
ভারতের সশন্তর বাহিনীতে লোক-সংগ্রছ্থের ব্যাপারে 
আগ্রহাদ্বিত ব্যক্তিদের সভায় বক্তৃত! দিবেন । সেপ্টেথর 
মাপের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সামরিক অফিসারর| সফর 
আর্ত করিবেন। 
জেল! ম্যাববিষ্রেট অধথব! কলিকাতার রাইটার্সবন্ডিংস্‌-এ 
পশ্চিমবঙ্গের দেশরক্ষ| সমম্বয়সাধক অফিগারের নিকট 
আবেদন করিলে সামরিক শিক্ষাঙ্গয়ের বিডিন্ন বিভাগের 
পাঠ্য তালিকার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। 
যাহার! প্রার্থা হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিকট নিয়লিখিত 
বিবরণগ্লি প্রয়োজনীয় বলিয়! বিবেচিত হুইবে- সেন! 
বিভাগ, নে-বিতাগ ও বিমান বিভাগের প্রার্থীর] ছই বংসর 
পর্যন্ত ঈষ্ঠার সান্ডিসেস্‌ উইং-এ যৌথভ!বে প্রাকৃ-কমিশনে 
শিক্ষাল'ত করিবে । সাধরিক শিক্ষালয়ে সামরিক শিক্ষা 
ব্যতীত ভারতীয় বিশ্ববিভালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পনীক্ষ।র 
অভ শিদ্ধি পাঠ্য তালিকার সমুদয় পুদ্চকও পড়ান হৃ্টবে। 
এ শিক্ষালয়ে ইতিহাস, অর্থশান্তর, পৌর বিজ্ঞান, ভূগোল, 
আধুনক ভা'ষ! প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা! দেওয়া! হইবে এবং 
ঘন্্র চালন| শিক্ষা, রণক্ষে তের ক্রিয়াকৌশল শিক্ষা, মানচিত্র 
প্রেখ! এবং নে-বিভ্ত। সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়। হইবে । এই 
শিক্ষাদানের সময় গবন্শেন্ট পাঠের ব্যর, থাক! ও খাওয়ার 
ব্যয় বহন করিবেন। প্রাাঁদের হয়ত মাসে আনুমানিক 
৩৫২ টাকা হাতথরচ লাগিতে পাঁরে। ছুই বংপর শিক্ষা- 
জাতের পর ক্কতী প্রার্ধাদ্দেরণযে বিষয়ের জগ্ড নির্বাচিত 

কর] হইবে তাহার জন বিশেষ শিক্ষা! গ্রহণ করিতে হুইবে। 
সেমাবিভাগের শিক্ষার্থীর! সামরিক বিভাগে চলিয়! যাইবে 
এবং. নৌ! ও বিষান বিভাগের শিক্ষার্থীর! মিছ নিজ 
বিভাগের শিক্ষার জন স্ব স্ব বিভাগে যাইবে। 

গ্রতোকফ বংসরে ছইটি ট্রেশিং ফোঁস” আছে। একটি 
জাছুয়ারী মাসে ও অপরটি ছুলাই মাগে। প্রত্যেকটি 

" কোসের জড আছছমানিক ছুই শতটি পদ পুত আছে। 
*.. ইন্টার সার্তিলেস্‌ উইং-এ. ভর্তি হইতে 'হুইলে ফেডারেল 


দিতে হুয়। ফেডারেল পাব্লক সা্িস কমিশনের 
লিখিত পরীক্ষান্ঘ যাহার! কৃতকার্য হইবে তাহাদে 
লারিসেদ পিলেকশন বোর্ডের নিকট হাজির হইতে 
হইবে । এ বো সামরিক শিক্ষালয়ে গ্রহণের জ্ প্রার্থা 
মনোনয়নের চুড়ান্ত সুপারিশ করিবে। 
প্রাথমিক পতীক্ষা যাহার! দিবে শিক্ষার কোস” আস্ত 
হইবার মালের প্রথম তারিখে অথাৎ ১ল! জান্থুাণী এবং 
১ল! জুলাই তারিখে তাহাদের বয়স ১৫ বংসরের কম 
অথবা ১৭ বংসরের বেশী হইলে চলিবে না। লর্বনিয় 
শিক্ষাগত যোগ্যত| হইতেছে ম্যাটি,কুলেশন পাল অথবা 
অনুরূপ কোন পরীক্ষায় পাস।” 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরে উদ্ধত বিবৃতিটি প্রকাশিত 
করিয়াছেন। এই বিরতির প্রথম অংশ পাঠ করিয়া! জামর! 
লক্জিত হইয়াছি; বাঙালী বুবকরদের ততোধিক লক্ষিত হওয়া 
উচিত । তাহাদের পক্ষ হুইয়। ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ কর! হইত যে ইংরেন্ের তেদনীতির ফলে বাঙালী- 
যুবক সামরিক বৃত্ত অবলঘ্বন করিতে পারে না। আজ সেই 
বাধ। সরিয়] গিম্াছে ঃ সামগ্রিক বৃভি অবলন্বন করিবার অত 
ভারত গবন্মেন্টের পক্ষ হুইতে আহ্বান আপিয়াছে। কিন্ত 
এই আহ্বানে বাঙালী “যুব সমাজ বিশেষ সাড়া দেয় নাই।” 
কেন? ইহার উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মস্তি ধগুলীকে খু'ছিয় ঘাছির 
করিতে হইবে । বাঙালী সমাজকেও এই কর্ডব্য-চ্যুতির ফারণ 
স্থন্ধে নীরব থাকিলে চলিবে না। “যদি যুন-সমাজ এইভাবে 
শ্বাবীন রাষ্ধ্রের সেবায় পরাঘুখ হুইয়! থাকে, তবে সমাজ 
ধ্বংপের পথে যাইবে এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
যদি এই বিষয়ে তৎপর না হন, তবে বাঙালী সমাজের 
বাচিবার অধিকার ন& হুইয়! যাইবে । 


পশ্চিমবঙ্গে সেচকাধ্যের প্রপার 


পশ্চিমবজের সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মঞ্চুমদার বলিয়াছেন খে, 
প্রদেশের বিতিন্ন অঞ্চলে খাল-বিল-নদী বুধ্ধিয়! গিয়াছে 
কৃষির উদ্ততির অন্ত বদ্ধ জল-প্রবাহছুকে পুনরায় প্রবহ্মাণ 
করিবার পরিকগ্পন! মস্্রিপত। কর্তৃক গৃহীত হুইয়াছে। ইহাতে 
স্থানীয় লোকের সাহায্য পাওয়া! যাইধে ; বাহির হইতে লোক 
আমদানী করিলে যে অত্যবিক ব্যয় হয় তাহা! দিবারিত 
হইবে এবং আপাততঃ দাষোদর বাধ ও ময়ুবাক্ষী বাধ প্রভৃতি 
বিরাট বিরাট পরিকজনার ভাবনায় অস্থির হইতে ছুইধে জ1। 
পশ্চিদবন্ধের মত ক্ষরেষু প্রদেশের পক্ষে ইহ! কধ আশার 
ফথ। নয়। এইজপ স্থাণীয় উন্নতির পরিপোধক রপে আমর! 
স্বানীয় .সংবাদপত্তের লাহ্ছায প্রর্দেশের মানা খাল বিল 
নদীর চুরবস্থার লন্ধান ধিতেছি। বর্তমান হালে প্পক্যাএহ 


৮ জাব।জী 


শাস্পি স্পা স্পর্শ 





পত্রিকাপ্র ২৬শে ভান্র তারিখের সংখ্য| হইতে নিয়লিখিত 
বিবরণটি উদ্ধত করিলাম। আশ কত্ি, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি- 
মন্ত্রী ও সেচনন্ত্রী এই বিষয়ে তৎপর হইবেন-_ 


কলিকাতা হইতে মান্র কয়েক মাইল দুরে বণিবিল 
প্রায় পচাত্তর বর্গমাইল লইয়া] বিস্বৃত। এই বিলের অব- 
ফাংশ ব্যারাকপুর মহুকুমায় ও অবশিষ্ধাংশ বারালত মহ্‌- 
কুমায় অবস্থিত । ইছামতী খাল, দুবর্পবতী বা সোনাই 
নন্দী এবং লাবপ্যবতী বা নোয়াই খালের দ্বার] ইহার জল 
নির্গত হইত। ইছামতী খাল এ বিলের জল বহিয়! লইয়! 
আসির়! গঙ্গায় ঢালিত, কিন্ত এই খালকে ইহার পতন 
স্থানে উভয় পার্থের ফ্যাপ্রী ও মিলের দ্বারা সরু করিয়] 
দেওয়! হুইয়াছে। দুবর্ণধতী ও লাবণ্যবতী এই বিলের 
জলফে বিভাধরীতে ফেলিত। মুবর্ণবতী মঞ্জিয়। গিয়! 
জলের অভাবে তটবর্ডা গৃহস্থের ছোট ছোট ডোবায় 
পরিণত হুইয়! ব্যক্তিগত সম্প্ডি হইয়া! ধাড়াইয়াছে। বর্তির 
অল সেই দিক দিয়! খুব কমই যায়। অথচ এই মর্দীই 
বণ্তির জল লইয় যাওয়ার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ ছিল। 
লাবপ্যবতীকে কয়েক বংসর পূর্বে কয়েক লক্ষ টাক! 
খরচ করিয়! একটি ক্যানেলে পরিণত কর] হ্ইয়াছে। 
কিনব ইহার নীচের দিকে কচুণীপানাতে ভণ্তি হুইয়] 
গিয়াছে। তাহা! ছাড়! এই খাল দিয়! বির জল কখনও 
বেণী বাছির হইত মা, এই কথ! স্থানীয় ব্যকিদের 
অনেকেই বলেন। বর্ডির বিলকে উদ্ধার করিলে লক্ষ লক্ষ 
টাকার খাবস্ত উৎপর্ হইতে পারে। এক লক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার বিঘার জমিতে নয় লক্ষ মণ কপল হয়। ইহ্।ছাড়! 
মানা প্রকারের রবি কদল এবং মাছও হইতে পাঁরে। 


স্বহৃতর কলিকাতাঁর সেচ ও জলমিকাশ পন্রক্পদ। 
কার্ধো পরিণত করিবার দেরী থাকিলে অজ্জ-স্ব্জ টাকা 
খরচ করিয়] ইছামতী পরিফার, মোটশ দিয়া নুবর্ণবতীর 
পুমরুদ্বার ও লংস্কার ফর! এবং লাবণাবতীর মীচের দিক 
সাফ কর! দেওয়া কঠিন নয়। ব্যারাকপূর মহ্হুমার 
লম্বায় সমিতিগুলির প্রতিনিধিবর্গের একটি কমিটিকে এই 
ভার দ্রিলে এই কার্ধয নুসম্পহ্ হইবে । তাহাতে তাহার 
জনগণের ও তীছাছের নিজেদের অভীন্িত কর্ম পাইবেন । 
শ্রমিক তাহারাই খুজিস্ব। বাহির করিবেন এবং লতাকার 
একট কর করিলেন বলির! মনে অসীম সন্ভোষ পাইবেন। 

শুধু বির খিল ময়, ব্যারাকপুর মহকুমার আরও অনেক 
গুলি ছোট্ট ছোট বিল বা জলাভূমি আছে। দেই সমস্ত 
স্বামের জনগণ ও কর্িবৃন্দ এগুলির উদ্ধার করিবার জভ 
অতান্ত ব্যগ্জ। সন্কাঘ ও কংগ্রেসকশ্মিগণ এই বাএতাকে 
ঘদ্ধি এ কাছে অতি সত্বর লাগ!ইয়! দিতে পারেম, তাহ! 
ছুইলে ভবিস্ততেযর় যছ বিপদ হুইতে যে তাহারা মুক্ত 


স্পা ন পাম্পি শিপ” পপি পর তপাণা পপির সাস্সিণ সস সপাস্পিস্পসপিস্পিা 


১৩৫৬ 


পি 





হইবেন, তাহা! নছে, দেশের খান্ত উৎপাদন ও ধন-বৃঞ্ধিতে 

যথেষ্ট সাহায্য কর! হইবে । 

এই সম্পর্কে সাধারণেরও চেতন! হওয়া উচিত। গনগণ 
ওষ্ক শ্বিবৃন্দ যদি সত্য সত্যই ব্যঞ্র ও চেষ্টিত থাকেন তবে এ 
সকল কাধ্য অবিলম্বে হইয্া যায়। ইহ! ভিন্ন প্রদেশে যখ1-_. 
উদ়্িষা] ও যুক্ত প্রদেশে_নিতাযই হইতেছে আমর1 দেখিতেছি 
এবং এ কারণে যুক্ত প্রদেশের চাষী ও কথাঁদল বিশেষ লাভ- 
বান হুইয়াছে। বাংলার ছই-তিন স্থলে এন্ধপ চেষ্টার কথ! 
শুনযা আমর] সরকারী বিভাগকে বিশেষ চাপ দেওয়ায় 
তাহার] টাকার ব্যবন্থা করেন কিন্তু পরে দেখা গেল যে 
ফার্ধেযাগ্জার অপেক্ষা বিনাশ্রধে সরকারী টাকার অপচয়েই 
স্থানীয়, কর্রকর্ভাদিগের উৎসাহ অনেক বেশী, সুতরাং টাকার 
অপচয় বেশ কিছু হুইল, সাধারণের উপকার কিহুই হুইল ন1। 
এঁন্ধপ ঘটন! নিতান্ত লব্দা! ও ক্ষোভের বিষয় । 


পশ্চিমবঙ্গের মৎস্ত-বিভাগ 

“যুগবানী” পগ্রিকার ১৭ই ভান্র তারিখের সংখ্যায় নিম্ন- 
লিখিত বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হ্ইয়াছে। কর্পচারী শ্রেনীর 
ছনাঁতি ও অক্ষমতা চলিতে দিলে কোন রাটই টিকিয় থাকিতে 
পারে না। পশ্চিমবঙ্গের রানায়কগণ ইহা! দমন করিতে 

পারিতেছেন না কেন, দে-রহ্ন্ড কে উদ্ঘাটন করিবে ?-__ 
বাংলা-লরকারের একটা ফিশারি এডভাইসনতি বোর্ড 
আছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাঁইটাস€বিজ্ডিংস্-এ মংস্ক- 
মন্ত্রী গ্ত্মে নক্করের ঘরে এবোর্ডের একটি সতাহ্য়। 
খ্বয়ং মন্ত্রী মহাশয়, সেক্রেটান্ী প্রদ্শীল দে, ফিশারি 
ডিরেইউর, সহকারী ফিশারি ভিরেউর গ্রীকালী সাহা, 
ফিশারি বিভাগের এডিশনাল ডেপুট সেক্রেটারী প্রভৃতি 
সরকারী কর্খকর্তাগণ এবং ভাঃ বীরেশ গুহ, একবের- 
চক্র হালদার, এম-এল-&, প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 
উপপ্রোক্ত পরিকঞজজনাটি বুধাইয় শিয়া! ডাঃ কালী পাছু! 
ধলেন যে ্বীয়সঙ্গত বিতরণ ও ছুনাতি শিবারণের 
সর্ধপ্রকার কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হুই- 
যাছে। আীরুবেরচন্ত্র হালদার কিন্ত প্রতিবাদ করিয়! 
বলেন যে, যে সব ডিথ্রিবিউশন-কমিষ্র মারফত স্থতা, 
মোক! প্রভৃতি বিলি করার কথ! তিনি তার একটির সদ 
এবং ঠাহার ব্যঞ্িগত অভিজ্ঞত! এই যে, খিপিষপঞ্জ বিলি- 
ব্যবস্থার সময় তাহাদের প্রায়ই কিছু জানিতে দেওয়] হয় 
না। এপিষ্ট্যান্ট কিশারি অফিপার বিলি করেন এবং 
সংশ্লি্ লোকদের নিকট হইতে ঘুষ লইয়] ইত! করেন ।.*, 
ক্কবি-বিভাগ, মংস্ত-বিভাগ এবং সেচ-বিভাগে করদাতা- 
দের বহু টাকা অ'ববেচন1 এবং অঙাবধানতার জত ন$& 
হইতেছে ইহ'র অনেক পঠিচয় পাওয়! গিয়াছে । উপর- 
ওয়ালার! অসাবধান বা অনুরদর্শী হইলে ছনভিপরায়ণ 


কান্তিক 
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অবস্তন কর্পচান্ীর! তাহার প্ুযোগ লইবেই। একুবেক- 
চজ হালদার যে অন্িযোগ করিয়াছিলেন মন্ত্রী মহাশয় 
এবং বিভ্তাঈয সেক্রেটারী তৎক্ষণাৎ তাহাকে সঙ্গে লইয়। 
উবার তদস্ত করিয়] সত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে লোকেও 
সন্ত হইত, অসাধু কর্ণচান্সীও ভয় পাইত। তাহান! 
ফরিষ] তাহার ছজনেই এমন ভাবে উত্তর দিলেন যাহ] 
উহ্বার] গাহাদের ছুর্ধলত। বলিয়! মনে করিবে এবং উদ্ধার 
ফলে পরোক্ষ সমর্থন পাইবে । যেখানে ডিগ্রিবিউশন 
কমিটি গঠিত হইয়াছে সেখানে কমিটর ভিতর দিয় 
সর্বজন সমক্ষে বিলিব্যবস্থাগ্ডলি হওয়া] উচিত, সমবায় 
সমিতি মাঁরফতেও ইহ! হইতে পারিত। তাহাতে 
সকলে সাহায্যের দরখাস্ত করিবারও সুযোগ পাঁইত এবং 
সর্বজন সমক্ষে প্রকান্তে নেক] ও জাল দেওয়ার ব্যবস্থা 
হওয়ায় কাহারও ভায়সঙ্গত আপভি করিবার কারণ 
থাকিত না। তাহ! না করিয়া একজন বিশেষ গবন্থেন্ট 
অফিপারের হাতে টাক দেওয়ার দায়িত্ব দিলে অসাধুতার 
সুযোগ ঘটিবেই এবং গবর্মেপ্টেরও বদনাম হুইবে। 
পশ্চিমবঙ্গে মতম্ব-বিভাগের একক্ধন বিশিঃ কর্পচারীর 
বিরুদ্ধে পরাধর্শ- সমিতির একক্ধন সভ্য একটি গুরুতর অভিযোগ 
ফ'রয়াছেন। এই অভিযোগ সন্বদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমগলী 
কি ব্যবস্থা অবলম্বন ফরেন, তাহা] সকলেই প্রতীক্ষা করিবে । 
“যুগবাঈী” পঞ্রিকার এই প্রবন্ধে একটি হিসাব দেখিলাম । 
তাহার হধ্যে সরকারী তত্বাবধানে ৬০০ খানি মৌক। 
প্রস্ততের আয়োজন দেখিলাম; প্রতি নৌকার ব্যয় ধরা 
হইয়াছে ৬০০২ টাক] হারে। মুসলিম লীগ মন্তিত্বের আমলে 
খাজ। সাহাবুদ্ধিনের কর্তৃত্বাধীনে নৌক] নির্াপের জন যে 
প্রচণ্ড অপব্যস্ব হইয়াছিল, তাছার স্বতি কি ইতিমধ্যেই বিলীন 
হইয়া গিয়াছে? সেই যুগের নৌক-নির্াণ-বিশীরদগণের 
খোজ নিলে অনেককেই দেখ! যাইবে যে ্রীছেষচন্ত্র নক্কর 
মহাশয়ের বিভাগের বিস্তৃত পক্ষ-পুটের ছায়ায় তাহার] বিরাজ 
করিতেছেন । তাহার] ত সহক্ষে ব্যবসা (০0০০008610 ) 
ছাড়িবার লাক নন। 


পশ্চিমবঙ্গে জন-শিক্ষা 


গত ২০শে ভান্জ কলিকাতার রোটারি ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গের 
শিক্ষণ-বিভাঈয় ভিরেউর এ্ন্সেহ্ময় দত এক বক্তৃতা উপলক্ষে 
আঘাদেরর ভয়স! দিয়াছেন য়ে আগামী ১০ বংসরের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের শতকর] ৫০ জন লিখন-পঠদক্ষম হইবে । এই 
বিষয়ে গত ১৫ই আগষ্ট হইতে প্রাপ্ত বয়দ্ষদের সামাজিক 
শিক্ষা” বিষয়ে যে প্রচেষ্ঠার আরস্ত হইয়াছে তাহার সফলতার 
প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ. করিয়াই তিনি এই আশার কথ! শুনাইতে 
পারিয়াছেন। 
হু 


- চলে। 


কেন্দ্রীয় গবন্ছেন্টেম্ব নির্দেশাস্থসাথ্ে এই শিক্ষার গন্তি ও 
পরিণতি অনেকটা গখ কত হ্ইগ্জাছে বলিয়। হনে হত্ব। ভাঃ 
ছব্ত এই সন্বথে কিছু বলিয়াছেন কিনা। জানি ন)। ছৈনিক 
সংবাদপঞ্ছে ভাহার বক্তৃতার লারাংশ যাছু। প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে কোন উল্লেখ দেখিলাম না । বক্তৃতার রুখবদ্ধে 
তিনি বলিয়াছেণ__“আমাদের দেশের সাঘাক্ষিক শিক্ষ! 
আধুনিক জগতের প্রগতিশীল দেশসমূছ্ের শিক্ষ'-ব্যবস্থ| হইতে 
পৃথক হইবে ।” অভ্ভান্ত দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই। এইজভ আমাদের 
শিক্ষাসমও। আরও ব্যাপক ও গুরুতর । ইহার প্রক্কৃতি- 
বুঝাইতে গিয়! বয়স্ক শিক্ষ| সন্বদ্ধে ভাঃ দত্ত বলিয়াছেন £ 

ভারতবর্ষে প্রাগ্ডবয়ক্কের শিক্ষাদান তিনটি পর্ধ্যায়ের 
হইবে; প্রথমতঃ জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া! তোলা 
এবং এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীম্ব ও বাস্তব প্রাথমিক 
জান দাদ কর! , দ্বিতীরতঃ আমাদের চিরাচরিত ব্যবস্থা, 
যথা যাঞ্জা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির মারফত তথ্য- 
বুল সাংস্কতিক শিক্ষাদান; তৃতীয়ত; যাহাদ্িগকে 
শিক্ষিত করিয়া! তোল! হুইবে তাহাদিগকে আর অঞ্জানান্ধ- 
কারে কিরিয়] যাইতে দেওয়া! হইবে না! । 

এই সামাঞ্চিক শিক্ষা প্রানের জঙ কি উ্ভোগ-আয়োজন 
করা হইয়াছে, তৎসন্বদ্ধে তিনি ঘোষণ| করিয়ণছেন £ 

আমর] বিতির দ্েলায় প্রথম ৫ শত কেল্স মনোনীত 
করিয়াছি। আমাদের পরিকজনাগ্র্পারে প্রতি বংসর 
ফেঞজ্ের সংখ্যা বাড়ান হইবে । তবৈ ইহা! সম্পূর্ণ কেজের 
নিকট হুইতে প্রাপ্ত সাহায্যে উপর নির্ভর করে। 

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষয়িত্রীর অভাব ছেহু সরকার মহিলা 
দের জন্ত ২৫টির বেশী কেজ খুলিতে সক্ষম হুন নাই। 

এই ছইটি উক্তির মধ্যে শেষোক্তটি সম্বন্ধে আমরা বলিতে 
চাই যে, ডাঃ দত তাহার অপাকল্যের কারণ সঙ্বক্ধে প্রকৃত তথ্য 
প্রকাশ করেন নাই । এই প্রদেশের বরক্ক! মছিলাবন্দের মধ্য 
“সামজিক শিক্ষ।” বিস্তারের জ্ প্রাথমিক বিভালয়ের প্রায় 
১০০ জন শিক্ষরিগ্রীকে একআ্র কর! হয়) হেঠ্িংস ভাগে 
গ্াহাছের শিক্ষার ব্যবস্থা! হয়? প্রায় ছুই মাস এই শিক্ষাকাধ্য 
তার পর যে কি হইল তাহাই ভাঃ দপ্তচাপিয়া 
গিক়্াছেন। 

আমর শুনিয়াছি যে বয়ক্ষ শিক্ষা কমিউ এই সম্বন্ধে যে-পধ 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহ। নিজেদের খেস্াল হত উপ্টাইয়! 
ববির! ডাঃ দভেন্র বিভাগ এমন এক বিরোধী ভাবের সৃষ্টি করিয়া”. 
ছেন যে, আী-শিক্ষার ব্যবস্থা্ট। বানচাল কইতে চলিয়াছে। এই' 
বিষয়ে আমাদের পঞ্রিকায় অনেক সমালোচন! হ্ইয়াছে 7 ডাঃ 
দত্ত তাহ গ্রাহু করেন মাই। এখন নিজের দোষ পরের 
খাড়ে চাপাইবার, চেষ্ট। করিতেছেন। যে ১০০ খন 


১৪ প্রবাসী 


শিক্ষা রজীকে বয়ক্| ্রী-শিক্ষার উপযোগী করির! ভুলিয়াছিলেন 
সেই “যোগ্যত!সম্পন্না” শিক্ষপিন্রীদের যোগ্যতার সদ্ধ্যবহার 
ফর] হইল না কেন, সেই প্রশ্নের প্ররুত উতর ভা; দভের 
উদ্ভির মধ্যে নাই। 


তারপর ৫০০ শত কেজের কথা । এইগুলির সহায়তায় 
ছই-তিন হাঞ্জার বয়ন্ক শ্্রী-পুরুষকে “লামাজিক শিক্ষা” দেওয়! 
যাইতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্ষে এইরূপ শিক্ষার উপযোগী 
লোকের সংখ্য] প্রায় ৯০ লক্ষ । সুতরাং কেন্দ্রের সংখ্যা 
বাড়াইতে হইবে । কিন্তু তার জন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা” 
বিভাগকে “কেন্দ্রীয়” সাহায্যের দিকে চাহি] থাকিতে 
হইবে । সেই সন্বন্ধে কি প্রতিশ্রুতি পাওর] গিয়াছে তাহা! 
বলিলে ভাঃ দভের তরসার উপর গুরুত্ব প্রধান করিতাম। 
. সংবাদপঘ্রে দেখিলাম যে কেন্জ্ীয় গবন্দেন্ট বলিয়াছেন যে 
শতকর! ২০ তাগ খরচ কমাইতে ছইবে। অনেক বড় বড় 
পরিকল্পনার উপর এইরপে কুঠারাঘাত হইবে । বয়ক্ষ-শিক্ষা 
বিস্তারের পরিকল্পনা যে তার মধ্যে পড়িবে না তৎসন্থদ্ষে 
কোন নিশ্চরতা নাই। 

আর একটা কথা, ডাঃ দন্ভের বিভাগ পশ্চিমবদের 
গবন্মেপ্ট হতে কি সাহায্য পাইবেন, তাহ! প্রদ্দেশবাসীকে 
ঘলেন নাই। শুুনিয়াছি আড়াই লক্ষ টাক] নিজেদের 
আয়োজন উদ্দ্যোগেই ব্যয় করিয়] ফেলিয়াছেন ) কলিকাতায় 
স্তন আনিস ও অফিসার, আট নয়টি গ্েলায় নূতন অফিস 
ও অফিপার নিযুক্ত করিয়! ভাগার খালি করিয়! ফেলিয়াছেন। 
অথচ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে এই আড়াই 
লক্ষ টাক! তুলির! দিলে চার-পাচ গুণ কাজ বেশী হুইত। 
বরদ্ক শিক্ষা ফমিষ্টতে এন্সপ বেসরকারী স্বায়স্ত-শাঁসিত (৪0/০- 
00109 ) প্রতিষ্ঠানের কথ! উঠিয়াছিল; তাহাতে কর্ণপাত 
কর] হয় নাই। এক্সপ প্রস্তাব গৃহীত হুইলে ও সরকারী 
বিভাগের হাতে তাহা! পড়িলে শিব গডতিবার চেষ্টায় বানর 
গড়। হইত কফিন! পেই বিষয়ে স্থির করিয়] কিছু বল! যায় না। 

এই ত গেল বঃক্ক শিক্ষার কখ!। এখন প্রাথমিক শিক্ষার 
কখ। কিছু বলিতে হয়। কলিকাত! কর্পোরেশনের প্রচার 
বিভাগের উদ্তোগে গত ২৪শে ভাত্র হইতে একটি বুমিয়াছি 
শিক্ষ। প্রদর্শণী অন্তত হইয়াছে । এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ীহরেজ্নাথ রায়চৌধুত্রী। এই 
উপলক্ষে প্রদণ্ত সাহার বক্তৃতার মধ্যে যে মমোভাবের পরিচয় 
পাওয়া] পিয়াছে তাহার মধ্যে ভরসার কথা নাই। তিক্ত 
ওষধ খাইতে হইলে লোকের যন যের়াপ বিরক্ত হইয়া 
যায় সেইন্ধপ মনই হরেজ্জ বাবুর বদ্ভৃতায় ফুটা উঠিয়াছিল। 
পবুশিয়াছি শিক্ষাম্-প্রতে উৎপগাঁকত কম্মা আবিজয়কুষার ভউ|- 
চার্যের কথ! উল্লেখ করিয়! হরেজবাবু কয়েকবার বলেন, 
"বিজ্ঞয়বাবু বলিয়াছেন যে কুড়ি বংলনে বঝুমিয়াধি শিক্ষার 


১৩৪৬ 


প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হুইতে পারে। 
এই কথ! তখুব আনন্দের কথা, ভরসার কখ1।."বিলাতে 
প্রায় ৭০ বংসর লাগিয়াছিল প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করিতে, ইত্যাদি, ইত্যাদি” এই বক্তৃতা শুমিয়! মনে হুয় যে 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর নয়, 
বিজয় বাবুর মতন লোকের! 


বয়স্ক শিক্ষ! বিগ্তার সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর 
কেজ্রীয় গবন্থেন্টের উপর ভরসা রাঁখিয়] নিশ্চিন্ভ। প্রাথমিক 
শিক্ষ| সম্বন্ধে শিক্ষাগত্রী মহাশয় “বুনিয়াদি শিক্ষা-ব্রতীদের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! কর্তব্য শেষ করিতেছেন। সেই 
বিভাগেরই একজন সেক্ষেটারী “বুনিয়াদি শিক্ষ! শিক্ষণ” কেজে 
ব্ভৃত। দেন সামাজিক ও অর্থনীতিক অসাম্যের সপক্ষে | এই 
অভিজ্ঞতার পর পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষার ভবিষ্যৎ কি হইবে, 
তৎসম্বদ্ধে তর্কের অবকাশ আছে কি? 


বাস্তহারার সাহাধ্য-বিধান 


পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্র রায় গত ২৩শে 
ভূন ইউরোপখত্ যাজ্্া করেন মিজের চক্ষু চিকিৎসার জন ও 
পশ্চিমবঙ্গের নান! উন্নতির পরিকল্পন! সন্বঞ্জে বিদেশী বিশেষজ্ঞ- 
স্বন্দের পরামর্শ লাতের জন । তার ২1৩ দিন পূর্ব্বে তিনি 
বাস্তহারাগণের সাহাধ্য-বিধান জ্ুচারুর়পে পরিচালনার অভ 
শ্রকটি শ্বাযস্ত-শাসিত বোর্ড নিযুক্ত করিয়া যান। গ্াহার 
স্বদেশ ত্যাগের পরই এমন এক অবস্থার স্ঙ্টি হুইলযে খাদি 
প্রতিষ্ঠানের গসতীশচন্ত্র দাশগুগ্ডের মত বোর্ডের ছু'এক জন 
সভ্য অতিষ্ঠ হুট! উঠিলেন। কিছুদিন পুর্বে *্প্রবাসীর” 
সম্পাদকীয় মন্তবো আমরা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়!] 
লিখিয়াছিলাম ঃ 

শুনিতেছি এই বোর্ভের ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখিত-পঠিত 

ভাবে কোন নির্দেশ নাই বলিয়া এই বিষয়ে বোর্ডের 

সত্যরন্দ কিংকর্তব্যবিদূ় হইয়া আহেদ । এই সময়ে মন্ত্রী 

প্রীবিষলচশ্র সিংহের হর্বলতার সুযোগে নষামির একটি 

চে হইয়াছিল । পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর হস্তক্ষেপে 

তাহ! নাকি ব্যর্থ হুইয়াছে।” 

জনতী ম্বহছল। সারাভাই গত জুলাই যাঁসের ১২-১৪ তারিখে 
পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেছরুর কলিকাতা নগরীতে অবস্থান 
সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ; তাহার মধ্যে এই খ্বায়ত- 
শাসিত বোর্ডের উল্লেখ আছে। গাগারই নির্ধেশে নাকি 
এইরূপ বোর্ড গঠন করিতে আরম্ভ কর] হ্ইয়াছিল। কিন্তু 
সেই যে গগুগোল আরম্ত হইল তার শেষহয় নাই। পশ্চিষ- 
বঙ্গের বাস্তহারা! সাহাষ/বিবান বোর্ড ক্থতিকাগারেই বিন 
হইয়াছে বলিলে অভ্যুক্তি হইবে না]। 


কাণ্তিক 


বিবিধ গ্রসঙ্গ--খাদ্য-উৎপাদনের হিসাব 
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খাঁদ্য-উৎ্পাদনের হিসাব 

খান্-সংএহ জীবের প্রধান ও প্রথম বৃদ্ধি; এই বিষয়ে 
স্বীব একট! অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করিয়াছে। ন্ুততাং এই 
বৃদ্তির পরিচালন। তাছার পক্ষে একট| সহজ ব্যাপারে &ড়।ইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত বর্ঘমান জগতে বিজ্ঞানের এত উন্থতি সত্বেও 
খাদ্য-উৎপাদন একট। সমন্ভার আকাঁর বারণ করিয়| রা্র- 
মায়কগণকে বি্বা্ত করিতেছে । অন্ত দেশের কথা নাই 
বলিলাম। আমাদের ভাঁরতরাষ্ট্রে ত দেখিতেছি খাদ্যের 
সন্ধানে দিকে দিকে লোক যাইতেছে; নিজেদের অবস্থার 
অতিরিক্ত যূল্য দিয়া খাদ্য-সংগ্রছ করিতেছে এবং মার্কিন 
যুক্তরাঁ্, কানাড়া, আর্জেন্টিন।, অগ্রেলিয় প্রভৃতি দেশপমৃ 
আমাদের প্রয়োজন বুঝয়া আমাদের মত ছরিত্র দেশের 
কষ্ঠার্ছিত অপ্রচুর অর্থ ছ'ছাতে লুঠ করিতেছে । আমাদের 
প্রয়োজনীয় খাদ্য আমর! উৎপাদন করিতে পারিতেছি ন! 
কেন, এই প্রশ্নের সন্থত্তর পাই না। 

ক্কষকের! যথেষ্ঠ উৎপাদন করিতেছে না; ফ্ষারণ 
পূর্বাপেক্ষা অজ উৎপাদন করিয়! তাহার] অপেক্ষাকৃত বেশী 
হূল্য পায়-_এই মুক্তি অনেকেই দেখাইতেছেন। আর বেশী 
উৎপাদন করিয়া! বেলী অর্থ ঘরে ভুলিতে পারিলেও তাহার! 
সেই অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীর ভ্রব্যাদি কিনিতে পারে না 
সেইঞ্র খাদ্য উৎপাদনে তাকাদের উৎসাহ নাই-_-এন্ধপ 
কথাও অনেকে বলিতেছেন। অনুরূপ অনেক যুক্তি শুদমিতে 
পাই। কিন্তুযুক্তির বাছছল্যে দেশের লোক দিশাছার] হুইয়! 
পড়িতেছে ; এবং কোন যুক্তির উপর ভরসা করিতে না 
পারিয়! নিশ্চে্ হুইয়! বসিয়া জাছে। 

ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পঞঙ্ডিত জবাহুরলাল মেছরু 
পর্ধ্যপ্ত এই বিতর্কে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।- প্রায় 
এক মাস পূর্বে এক বেতার বক্তৃতা উপলক্ষে তিমি বলিয়া- 
ছিলেন যে, ভারতরাঞ্রে শতকর1 ১০ ভাগ খাদ্দা শস্তের ঘাটতি 
আছে। এর উত্তরে গপণপরিষদের সভ্য এ আর. কে. সিদ্ধ 
বলিয়াছেন যে, আমাদেন্ব দেশে খাদ্য-শন্ভের ঘাটতি নাই। 
তাহার প্রতি উত্তরে কেন্জরীয় খাদ্য-বিভাগের জনৈক “্নুখপা্র” 
গত ২৩শে ভান্্র তারিখে অন্তব্য করেন যে প্ড্রসিঘ্বের উক্তির 
ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হুইবে।” এই মন্তব্যের একটি মাত্র 
অর্থ হইতে পারে _কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগ, তাহাদের উপদে্া- 
গণ, অনেক অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞ যখন বলিতেছেন যে 
দেশে খাদ্য-শন্তের ঘাটতি আছে, তখন এ্লিদ্ধর বিপত্রীত 
উদ্তিতে দেশের লোক ও ছুনিয়ার লোক তুল বুঝিতে পাপে 
এবং ভূল বুঝিয়া দেশের লোক খাদ্য উৎপাদনে বখোচিত 
উৎসাহিত হইবে নাঃ ছনিয়ার লোফে ভারতরাহ্রের খাঘোর 
থ্রয়োজন মিটাইতে উৎসাহ বোধ ফরিষে না। 

এপি এই নন্ধব্োর বুক্তি গ্রহণ কম্টিতে পারেন নাই। 


সেইজড তিনি গত ২৫শে ভান্র তারিখে এক বিবৃতি দান 
করিয়াছেন। এই বিস্তৃতি পাঠ কত্সিলে মনে হয় যে, কেন্দ্রীয় 
খাঁদ্য-বিভাগের খাদ্দাশস্ডের ঘাটতির হিসাব ভূল এবং এই 
ভুলের তাড়নায় পড়িয়া! আমর! ধনে-প্রাণে নষ্ট হুইতেছি। 
দেশবাসীর সমস্ত ব্যাপারট| বুঝ! উচিত। সেইঙ্ত জামর] 
ভ্ীনিদ্ধর বিতিটি ভূলিয়! দিলাম । উহা “আনন্ববাজার 
পত্রিকার” ২৬শে তাক্তের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল £ 
প্রীয়ৃত সিদ্ধ বলেন, উক্ত 'মুখপান্র' যদি আমার বিদ্বৃতি 
পড়েন, তিনি দেখিবেন যে, আমি ১৩,২২,০০০ টন উদ্ধত 
হইবে ইহাই বলিয়াছি, মস্ত্রিসভার কথিত ৪৩,২২,০০০ 
টন উদ্ধত ইহ! আমি বলি নাই। ২৩শে ভুলাই তারিখের 
প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি আন্বপূধ্িবিক পরিসংখযাম দিয়া- 
ছিলাম। মন্ত্রিসভা আমার সে সমস্ত তথ্যাদি তুল প্রতিপর 
করিতে পারেন নাই । এই সম্পর্কে খান্ড বিভাগ তিনটি 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন__(১) আমার প্রদত্ত তখযাদি 
সরকারী পরিসংখ্যানের সঙ্ষে মিলে না। (২) কারখানায় 
প্রাঞ্তবযস্ত শ্রমজীবীর! জনগ্রতি ১৬ আউন্গ খাদ্য আহার 
ফরিয়! থাকে। (৩) খাদ্য রেশন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে 
ভারত ব্রদ্ধদেশ হইতে ১৫লক্ষ টন চাউল আমদানী করিত। 


প্রথম বিষয় সম্পর্কে খাদ্দাবিভাগ বলেন নাই যে, 
আমার প্রদন্ত পরিসংখ্যান তুল। দ্বিতীয় বিষয়ট সম্পর্কে 
বলা যায় যে. গবশ্থেন্ট রেশন অঞ্চলে প্রাণ্তবয়স্কের জন 
১০-১২ আউব্দ খাদ্য নির্ধারণ করিয্লাছেন। ১৬ আউল 
হিসাবে ধরিয়|! এই পরিষাণ বর্তঘানে বৃদ্ধি কর! উচিত 
নয়। খাদ্বযবিতাগ শতকর! ৮৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক ধরিয়াছেন ) 
কিন্তু এই গবনেেন্টই কয়দিন পূর্বের প্রাপ্তবয়ন্কের সর্বের্বাচ্চ 
সংখ্যা শতকর! ৮০ জন বলিয়াছিলেন। এইভাবে 
প্রয়োজনীয় খের পরিমাণ বৃদ্ধি কিয়] দেখান হুটতেছে। 

তৃতীয় বিষয়, রেশনিং প্রবর্তিত হইবার পূর্বেও ভারত 
ব্রক্মদেশ হুইতে চাঁউল আমদানী করিত লত্য। কিন্ত 
ইছ] দ্বার] ভারতের খাদ্য উৎপাদনের কোন ক্ষতি 
হুইত না। প্রন্কত ব্যাপারটি এই-_ উৎপন্ন খাদ্যের 
শতকর] ২ ভাগ মা আমদানী কর! হইত । এই ২ ভাগ 
আদ্ানী না করিলে আমাদের উপবাঁস করিতে হুইত ইছা! 
সম্ভব নয়। ব্রচ্মদেশের চাউলের মূল্য কম ছিল বলিয়াই 
ইহা! আমদানী কর! হইত । ১৯৪৪-৪৫ সালে যে পাঁচ 
যংসর শেষ হইয়াছে এ সময়ে বানতচাষের জমির পরিমাণ 
শতকর] ১৪ ভাগ ব্বদ্ি পাইয়াছে। ১৯৩৫-৪০ এই 
পাচ বংসরের মধ্যে প্রতি বংসর গড়পড়ত! ৭৩৫ লক্ষ একর 
জমিতে ধাড চাষ হুইত। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহ! বৃদ্ধি 
পাইয়া ৮৩৯ লক্ষ একর হয়। ভ্রন্ধদেশের প্রতিযোগিত! 
ন$ হওয়ারই এই স্বদ্ধি সম্ভব হ্ইয়াছিল। 


১২ 








এ অম্পর্থে ইহ! উল্লেখযোগ্য যে, তন্ধদ্ধেশ হুইতে চাউল 
আমদানী কর] হইলেও ভারত হুইতেও বিদেশে চাউল 
ও গম রপ্তানি হইয়া! থাকে । 

১৯৩৬-_-৩৭, ৩৭-_৩৮, ৩৮_৩৯ সালে ভারত হইতে 
ঘথাক্রমে ৩,১৩,০**$ ৫১৪০১০০০ এবং ৩,৬১,০০০ টন গম 
এবং ২৫৭,০০০) হ,৫৬,০০০) ৩০৬,০০০ টন চাউল ঘ্বপ্তানি 
হইয়াছে । ইহ] ছাড়! ৩৫,০০০ টন বজরাজাতীয় খাদযও 
রপ্তানী হইত। ইহার ফারণ ভারত এন উচ্চ মুল্য 
পাইত। আমর! সন্ত! দাঘের জিনিষ থাইতাম এবং অধিক 
স্বুল্যের খাদ্য রপ্তানি করিতাম। 

এই সফল তথা হইতে ঘুঝ] যাইবে ঘে, রেশমিং 
প্রবর্তমের পূর্ধো ভাম্বতে চাউল আমঘ্াদী হইত হলিয়াই 
ঘর্ডমান খাদাযশভ আমদানী সমর্ধন কর! যায় মা। খাদ্য- 
বিভাগ এক একটি করিয়া! এই লফল তথ্য ভূল প্রতিপন্ন 
ফকুন। গবঙ্ছেটে ১৯৫১ সাল হইতে আমদানী বন্ধ 
করিতে চান , কিন্তু আমি এখনই উহ বন্ধ করিতে চাই। 
ইহ! দ্বার! দেশের প্রয়োজনের কোন হানি হইবেন! 
ধলিয়াই বিশ্বাস ফরি। 

আমি বিশেষ জোরের সঙ্ষে বলিতেছি যে দেশে 
খাদ্যাতাব নাই। এইজভই আমি আমদানী বন্ধ করিতে 
চাই। খাদ্যবিতাগ যদ্দি এই জামদানী বন্ধ কর! উচিত 
যনে করেন াহার1 তাহাদের নিজ্দেদ্বের তথ্যাদি আবার 

“পরীক্ষা করিয়া! দেখুন । তাহ! হুইলে তাহার! নিশ্চয়ই 
আমার মতাবলম্বী হইবেন। 
আমার এ প্রবন্ধে আমি বলিরাছিলাম যে, ছোলাকজ্গাতীয় 
খাদ্য ভারতে লর্বদাই উদ্বস্ত থাকে ; কিন্তু তবুও বিদেশ 
হইতে ছোলা! জামদ্রানী কণা] হয়। আশ্চর্ষ্যের কথা, এই 
বিষয় সম্পর্কে ফোন উদ্ধার ছেওয়] হয় নাই। আমার 
২৩শে জুলাই ভারিখের প্রবন্ধ সম্পর্কেও ফোন উদ্ভর 
ছেওয়া হয় মাই। 
গ্রনিদ্ধ কেজীয় খাদ্যবিভাগকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিক়া- 
ছেন। আমর] তাঙ্ার ফলাফলের প্রতীক্ষায় রহ্লাম। 
এই প্রসঙ্গে উহা উল্লেল্সঘোগা যে, কলিকাতার “হিন্মুত্থান 
ঠ্যাপ্ার্ডের” বাণিজ্য সম্পা্ক গত জুলাই মাসের ৭ই 
তারিখের সংখ্যায় একট! হিসাব করিয়! বলিয়াছেন যে পশ্চিম- 
ঘঙ্গে খাদাশনের ঘাটতি মাই, বরং ২১ লক্ষ হণবাড়তি। 
গত শ্রাবণ যালের প্রবাসীতে এই হিসাবের প্রতি পশ্চিষবঙছ্গের 
সরবরাহ মঙ্ত্রীর হযোযধোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্ত 
তিনি শীগ্গব। এই ছুই মাসেও এই বিষয়ে তাহার বক্তব্য 
শুমাইতে লষয় পাইলেন ন!। 
যুক্তপ্রদেশে জমীদারী প্রথার বিলোপ 
বুক্তপ্রদেশে জনিষ্বারী প্রথান্ব বিলোপ সাখন কন্যা 


জকালা 





৯৪৫৬ 





প্কষক-রাজ্জের” গোড়াপন্তন আয়ত্ত কর! হটতেছে। যে 
আইন পাস হইয়াছে, তাচার বিধান অহ্সারে জমিদার 
শ্রেণীকে সম্পন্ভ হুত্বচাতির ক্ষতিপূরণ স্বপ্তপ প্রায় ১৭০ কোট 
টাক! দেওয়! হইবে । এই টাক! প্রদানের জণ্ একট' উপায় 
অবলম্বন করা হুইতেছে। রুষকগ্রেমী যদি থোকে ১০ 
বংসরের খাক্ান! প্রদান করেন তবে ঠাছারা জ্বর মালিক 
হছইবেন। এই ব্যবস্থায় নাকি আশাতীত সাভা পাওয়া 
যাইতেছে; কৃষকের! সাগ্রছ্ছে সরকারী তোষাখানায় ১০ 
বংসরের খান্কান! দিতে আর্ত করিস্বাছে। 

ঘুক্তপ্রদেশ, বিছানা ও বাংলাদেশে হ্বমিদারী প্রথ।র 
ঘর্তঘান সুপ বড়লাট কর্ণগয়ালিস বর্তৃক প্রবর্ধিত। এই প্রথার 
পক্ষে ও বিপক্ষে তখম ( ১৭৯৩ সম ও তাহার দশ বংলর পূর্ব 
হইতে ) মানান্াপ তর্ক উঠিয়াছিল। তাহার পর়ে যেপ্রায় 
১৬০ হংসর অতীত হইয়াছে সেই সময়েও এই তর্কের অবসান 
হয় মাই ।রা& ও স্বষকের মধ্যে এই জমিদার শ্রেনীর আনির্ভাব 
কখন ওকি করিয়া! ঘটল তাহ। গবেষণার বিষয় । ছিন্ছু যুগের 
লমান্গ-ব্যবস্থায় পল্লীধরাজ প্রতিঠিত ছিল; *“পাচ-ই” ছিল পল্লীর 
জমির মালিক, পাঁচ-ই পল্লীর জমি কৃষকের মধ্যে বিতরণ করিয়া 
দ্বিত। কৃষকের শ্রামের কলে যে কফগল উৎপন্ন ছুইত তাহার 
উপর তাহার অধিকার ছিল; পঙ্গীর জমির উপর নয়। 

এই ব্যবস্থা__এই সাম্যবাধ-_ন্রপাগ্তপিত হুইয়া কখন ও 
কি করিয়া জনিদাওগ্রেনীর সৃষ্টি হইম্াছিল সেই দম্বন্ধে তর্ক 
অনেক হুইয়াছে। ইংরেজ এতিহাপিক ছাণ্টার বলিরাছেন যে, 
কর্ণওয়ালিলের বিধান প্রবর্তনের পূর্ধে যে জন্থলন্ধানের ব্যবস্থ! 
ফর! হইয়াছিল, তখন দেখ৷ যায় জমিদারী প্রথাও আছে; 
পজীত্বরাও আছে এবং ছুই ব্যবস্থার মাঝামাঝি মানারপ 
প্রথাও আছে। গত ১৬০ বংসরে এই জমিদারী প্রথার 
জু ও. কু অনেক রাপই দেখ! গিয়াছে । আজ তাহার অবগান 
হইল যুক্তপ্রদেশে । অভাভ প্রর্দেশে তাহার অন্ছকরণ কর! 
কইবে। ইহাই যুগ-ধর্ছ। 

এই বিষরে আর তর্কে্ অবসর নাই। এই সময়ের মধ্যে 
পাশ্চাত্য জাদর্শে আমাদের সমান্ধের অথেক বাবছ। পর্থিবতিত 
হইয়াছে । আমাদের পঙ্গীত্বরাঞ্জের আদর্শের উপর পর্ব 
পেক্ষা কঠিন আঘাত করে বিদেশী আঘর্শ। কর্ণগয়াজিসী 
ব্যবস্থার কলে জমিদার শ্রেনী গ্রাঘ ত্যাগ করিতে আরম 
ফরিল। পূর্ব আদর্শের শৃ্খল! বজায় রাখিবার জঙ্ত পল্লী- 
গ্রামে কেছুই রহিল না। ইংরেক্ষের পুলিস পল্গীঞামকে 
নৈ-রাঙ্য হইতে রক্ষা! করিল। আঙ্গ আবার পঞায়েং-রান্জের 
আবির্ভাব হইতেছে, দশে মিলিয়। আবার স্বাধীন ভারণডের 
পুনর্গঠনের ছাত্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । মুক্তপ্রদেশে জ্িঙারী 
প্রথার বিলোপ এই লন্তাবনার ছিকেই অঙছুলি মির্দেশ করিয়! 
আনাষেন্ কর্যোর ফাঠানো প্রস্তত 'কন্িতেতছ । 


কাস্কিক 





পূর্ববঙ্গের গণ-বিক্ষোভ 


বরিশাল শহরে মুসলমান বালকগণের *মুকুল- রগ 
সঞ্ধে জেলার ম্যাজিঠ্েট ভাল বাবহাঁর করেন নাই বলিয়া 
এফ দল মুসলমান যুবক শহরের সফল স্ুলকে প্বর্শঘট” 
করিতে এ্ররোচিত বা বাধা করে। *একাত্ব অনিচ্ছা” হিন্দু 
বালকবালিকাগণও বাহির হইয়। আসে। শহরে ১৪৪ ধার! 
প্রনর্ঠিত ছিল । শোভাযাত্রার উপরে চলিল “স্ব” যিচা'লনা। 
এই স্বটনার পন্চাতে নান] হস্ত কাঠি নাড়া-চাড়া করিতেছিল। 
খান পত্রিকা “ছেলালে পাকিস্থান” এই নিয়ষে উপন্ব 
একটু আলোকপাত করিয়াছেন 3 
"আমর! জাঁমি ঘখমই ফোম জমকল্যাণকর আন্দোলন 
প্রদেশে এবং ফিলায় স্বত্ধ£ক্ষুর্ অভিব্যক্তি লাত করিয়াছে 
তখনই উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল দল পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা- 
ঘাত করিয়া! জনকল্যাণের পথ রোধ করিয়াছে । ইহাদের 
নগ্ন রূপ ধর! পড়িয়াছে__ভাষা আন্দোলন গুরু করিয়া 
বিশ্ববিষ্তালয় আন্দোলন পর্ধযস্ত সমণ্ড ব্যাপারে । ইহাদের 
দ্বারা রাজনীতির নামে প্রকান্ঠ দিবালোকে রাহাজানি, 
গুগামি ও চোরাকারবার অন্ুঠিত হৃইয়াছে। মিলাদ 
মাহফিল হইতে লীগ কন্মাঁ সান্ধাহঠানের মাইক্রোফোন 
লুঠ, লীগ কন্মা ওহ'ব আলংর উপর অধাঙ্থষিক আক্রমণ 
ও রজ্পাত, ছাঁন্র লীগ কন্মা হবিবর র্রহুমানকে 
অতর্িতে ছুরিকাঁধাঁত, কেরোসিন তেজের চৌঁরাঁকারবার, 
আরও কত কুকি যাহাঁদের দ্বার] সাধিত হুইল তাঁহার! 
সাধুজন, কোন আইনের আমলে আসে না, আইন 
তাহাদের কফেশ'গ্র স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ 
তাদের গায়ে সরকারী ছাপ রহিয়াছে, তাই মুকলছের 
ব্যাপারে ইহার! যে “গায় মনা মানে আপনি যোড়ল” 
সান্ধিবে তাহা? আর আশ্রর্যা কি? আমর! যতদুর জানি 
গোঁলমাঁলের ফাঁরণ এবারকার আজাদী দ্বিবসের কা্ধ্য- 
স্থচী। সরকারী কাধ্যস্থচীকে বানচাল করিবার জঙ 
তথাকধিত ছাত্র লীগের তরফ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্ধ্য- 
স্থচী বাঁক্কির কর! ছয়। মুকুলদের কেন্দ্র করিয়া, তিলকে 
তাল করিয়া, মিখাঁকে সত্য সাজাইয়া এক বাক্তিগত 
কলহুকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করিতে চেষ্টা 
কফরিলেন। হঁহাদের খাখেয়াল ও খোষমেক্গা্জ মাফিক 
বিল! ম্যাজিষ্রেট না চলিলে চলিবে কেন ? 
পূর্ববঞ্চের যোগলেম লীগ বরিশালের ম্যাক্দি্েটের 
আচরণের তীন্র নিচ্দা করিয়াছেন। আর “বরিশাল ছিতৈষী” 
ঘলিতেছেন-_ সংখ্যালঘুদের এই সব ক্ষেজ্ঞে “লবছে ভাল! চুপ” 
এরই নীতি অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু “ছুই দলের যুদ্ধে 
মলখাগড়ার” ক্ষয়ের কথ! ভাবিয়া! তিনি উদ্ধি্ন হুইয়াছেন। 


বিবিধ প্রলজ--ইতিহালের এক পৃ? 
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কম্যুনিষ্ট গৃহ-বিবাদ 


যুগোল্লাভিয়ার সর্বাধিনায়ক মার্শাল টিটোকে লইয়! 
সোভিয়েট রাষর-প্রধানগণ গলায় কাট! লাগার অবস্থায় পড়িয়া 
ছেন) মার্শাল টিটোর নাদের অহ্করণে ইংরেজী ভাষায় 
একটি নুতন শব্ধ রচিত হ্ইয়াছে__টটোইজম-_মার্কপপন্থী 
হুইয্াও ঠালিন-বিরোধী । এই গৃহবিবাদ কম্যুমি& বিরোধী 
রাই-প্রধানগণের মনে আ্বামন্দ উপচিয়া পড়িতেছে__যা' গঞ্ 
পরে পরে, এই ভাবিয়া । 

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে কম্ানি8-বরোধী 
সংবাদছপএ্রগুল প্রচার করিতেছিল ঘে, সোভিয়েট ব্রা সুগো” 
ক্টাতিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের দিকে সৈভ সমাবেশ করিতেছে । 
ভর দেখাইয়া! মুগোল্লাতিস়্ার রা&রনায়কগণকে বাগে আমিবার় 
উদ্ছেষ্তেই এই সমরায়োজদের ব্যব্থ হইতেছে। এমন কথ! 
পর্যন্ত রটণ! করা হয় যে সোভিয়েট রাঠের নির্দেশে হাজারী, 
বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি আশ্রিত রামু যুগো- 
ল্লাতিয়াকে আক্রমণ করিবে । 

কিন্তু ১ল] সেপ্টেম্বর লগ্ডন হইতে একটি লংবাদ প্রচারিত 
হয় যে ব্রিটশ গবর্থেনটে মনে করেন না, সোতিয়েট রা& 
সুগোল্লাভিযাকে আক্রমণ করিবে । তবে যদ্ধি সামরিক 
আয়োজন-উদ্চোগের মাধ্যমে মার্শাল টিটোকে নত করিবার 
চে! সফলকাম হইতেছে বলিয়া দেখ! যায় তবে ভ্রিশক্তি__ 
মার্কিন যুক্তরাঁ8, ব্রিটেন ও ফ্রা _একেবারে চুপ করিয়া 
থাকিতে পাধিবে না। সম্মিলিত আাতিসঙ্ঘের ছরবারে 
সোভিয়েট রা্রকে টানিয়! লওয়] হইবে । 

এট] এমন ভীতিপ্রদ্দ ব্যব নয়। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ 
এখনও এমন শক্তিমান হইতে পারে নাই যে, তাহার সভ্য- 
বন্দের জুলুমবাঁঞ্ী সংঘত করিতে পারিবে ; অন্ততঃ মার্কিন 
যুক্তরাঁ$ দোভিয়েট রাই ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কিছু করিব্যর 
শক্তি তাছার নাই। তাহার পক্ষ হইতে ইন্দোনেশিয়া, 
ভারতরা& ও পাকিস্থানকে লইয়! খেল! চলিতে পারে । তাও 
বেশী দিন চলিবে না । 

ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা গ্রমতিলাল রায় বরিশালে 
ধর্রক্ষিদী সভার উদ্ভোগে অনুঠিত জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে 
তথায় গমন করেন। তৃতীয় দিনে এ্রঅরবিন্দ ও তাহার যোগ 
সন্বন্ধে একটি বঞ্ততার প্রসঙ্গে ১৯০৯ সালে কলিকাত! হইতে 
অরবিন্দের নিরুদ্ষেশের ইত্িহাল বর্ণনা করেন। ইহা! বাঙালীর 
বিপ্লবী জীবনের ইতিহাসের জঙ্গ বলিয়! দেশবাসীর জাশিয়া 
রাখ! ভাল। - “বরিশাল হিতৈষীর” বিবরণ হইতে তাহ! 
ভুলি! দিলাম ঃ 

ডেপুটি ইদ্‌স্পে্টর জেনায়েল সামগ্কুল আলম বাংলার 
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বিপ্লবী কর্তৃক হত হুইলে এ্অরবিদ্দকে ষড়যন্ত্রে জড়াইবার 
ছরভিস্ধি সিষ্টার নিবে্বতা ও সার জগদীশ বন্ধ জানিয়! 
অরবিল্দকে জ্যাক্জিনীর মত আত্মগোপন করিতে অনুরোধ 
করেন। 


গঅরবিন্দের সহ্বিত বাংলার বিপ্রবী চন্দগননগরের 
৬চারুচজ্জ রায়ের পরিচয় ছিল, চন্দনমগরে নৌকায় পিয়া 
তাহার আশ্রয় প্রার্থন] করিলেন; তিনি আশ্রয় দ্বিতে 
অস্বীকার করিলে উদ্বাসীনের ভাঁয় অরবিদ্দ প্রাীঘা্টেশ 
তরী ঝাবিয়! ঈশ্বরের নির্দেশ প্রতীক্ষায় নির্িবকার চিতে 
অপেক্ষায় রছিলেন। 
এই সংবাদ আমার বিপ্লবী বন্ধু ৬ই্শচজ্ ঘোষ আমার 
জানাইল। অতি প্রতাষে এই ঘটন] হয়, তার পর বহু 
সমর অতিবাহিত হইয়াছে, শঅরবিন্দ প্রত্যাখ্যাত হৃইয়! 
কোথায় প্রস্থান করিলেন, তাহা? সে অবগত নহে, এই 
কথাও ত্ীশচন্্র জানাইল। 
আমি চন্কু নিমীলিত করিয়া! কিছুক্ষণ ভাবিলাম। শীতের 
জাহ্বী-কূলে অনেকখানি চড়া পতিয়াছে। প্রাতঃদ্রঘণেনর 
অভাসবশতঃ দলেই চরের উপর দিয়! হন্রচালিতের ভায় 
দক্ষিণে ন| পি! উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম। 
মবকিশলয়যুক্ত বট-অশ্বখতলে বোট বাধা ছিল, 
আমি অন্থমাণ করিলাম নিশ্চয় অরবিদ্দ-__প্রিজ্ঞাস! করিয়া! 
মৌকায় উঠিলাম_ দেখিলাম চুচুড়! কনফারেছ্দের বীস- 
মদ্ধিক অরবিন্দ নলিনী গুপ্তের কোলে মাথ! রাখিয়া নয়ন 
বিক্ষারিত করিয়! আছেন-__চারি চক্ষুর মিলন হুইল-_ এ 
যে যোগীন্র মিলন | কিছুক্ষণ পরে বলিলেন__“তৃমি আমায় 
নিতে এলেছ ? চল--তোমাত্র প্রতীক্ষায় আমি আছি।” 
দক্ষিণ] বাতাসে পাল তুলিয়া দিলাম । বলিলেন-_“খত্ম- 
গোপন করতে এপেছি।” আন যেখানে প্রবর্তক আশ্রম, 
“তখন ছিল শ্শীন__সর্প-তয় প্রচুর । আমি সেই শ্মশাথে 
ঘুরি] বেড়াইতাম। আমি ্রজরবিন্দকে আমার বাড়ীর 
মধো আমিলাম-_নলিনী, বিগ্ুয়, সুরেশকে বলিলেন-__ 
“আহার বন্ধুকে পেয়েছি, তোমর! থাকলে নির্ছন বাস 
হবে না।” তাহারা আমার ও অরবিদ্দের মুখের দিকে 
চাছিয়। বিদ্বায় লইলেন। তিনি দেড় মাস এখানে অবস্থান 
করেন। বাজারের খাবার খাওয়াইতাম। সাবার সময় 
ডাকার পদশব্ধ হইত ন-_-তৃপ্তির সহিত বিহ্বল হুইয়! খাই- 
তেন। দ্বিবাভাগে কারখানায় আনার গুদামে রাখিতাম। 
আমার জীর বর ছিল-__অপ্রশত্ত কাপড় পরিয়', মাথার চুল 
খোল! রাখিয়া, ঝাট| দিয়া ঘর পরিষ্কার কর! । সেই 
অবস্থার একজন পুরুষকে দেখিয়] জিহ্বা! কাঁটির! অন্রবিদ্দের 
জিকে ঢাহছিলেন। অরবিদ্গও চাহিলেন। শ্রী আমাকে 
: খলিলেদ-_“গাড়াত-্চোনকে আগ্রয় দিয়েছ?” আছি 


প্রবাণী 


১৩৫৬ 





বলিলাম__“নুরেন বাঁনার্ড্ধি__বিপিন পাঁলের নাম ভনেছ 
-“ইমিও তদ্রুপ একজন ।”তিনি বলিলেন-__“আমি তোমার 
স্রী-_তোমাকে খাওয়াই--তোমার ছয়ার সব সময় খোল! 
রাখি-_-কিস্ত অরবিন্দের কথ! জানাও নাই কেন-_ 
তাকে খাওয়াও কোথায়?” তৎপর যুক্ত পরিবারের 
কেহ টের নাপার় তাই তিনি নিত্বের অন্ব তাহাকে 
দ্বিতেন। অরবিন্দ বলিলেন__“[ 1196 990 10911- 
189 10 0107? / 

দেড় যাস পরে জ্বানাক্জানি হইল । ন্ুকুমার মির 
সাহায্যে পাসপোর্ট জোগাড় করিস! পঞ্চিচেত্রীতে পাঠাই- 
লাম সৌমেশ্রঠাকুর নাম দিয়।। সেখান হইতে দদর্শন 
চক্রবন্তাকে এক মাস পরে পাঠাইয়া খবর দ্রিলেন। ৮০২ 
টাক] মাসিক ভাড়ার বাড়ী পাওয়। গেল-__সে খরচ আমাকে 
পাঠাইতে হুইত-_তিমি জামাঁকে গুরু বৈবী জ্ঞানের মন্ত্র 
খান আগর দরিয়া ১,০০৮ বার জপ করিতে বলিলেন। 
আমি মাঁজান্ে গেলাহ--তথাকার অবস্থ। খারাপ-_অরবিন্দ 
বলিলেন_-*যে ভাবে হউক আমাফে ২০০২ টাক! 
পাঠাবে ।” আমি মেয্ষের পোশাকে ফিখিলাম-_ টাকা 
পাঠাইতে লাগিলাম। 


ব্রান্ম বাঁলিক! শিক্ষালয় 

১৮৯০ খ্রীঃ ১৭ই মে তারিখে ব্রান্ধ বালিকা শিক্ষালয় 
প্রতিঠিত হয়; আগামী ১৭ই মে তারিখে এই শিক্ষালয়ের 
পহবীরক-জযস্তীর” তারিখ । “তত্ব কৌমুদ্দী” পঞ্জিকার ১লা 
ভাক্ের (১৮ই আগষ্ঠের ) সংখ্যায় প্রগ্রভাতচন্জ গাচ্ছুলী 
মঙ্থাশয় এই শিক্ষালয়ের ইতিকথ! বিরত করিয়াছেন। এই 

বিবরনী হুষ্টতে জ্ঞাতব্য বিষয় তুলিয়! দিলাম £ 
লর্বাঙ্গীণ মুক্তর আদর্শের যে সমস্ত ধারক ও বাহক 
“পৃথিবীময় এক মহা] সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার” প্রাথমিক 
ক্থছঙছ্সাবে এদেশে নিয়মতঙ্্রা্ছুপাঁরে পরিচালিত বর্ঘ্- 
সমান্ধ লাধারণ ব্রাহ্মসমাক্ষ স্থাপনে উ্ভোগী হুইয়াছিলেন, 
গাহাদের মধ্যে যে সপ্ত প্রগতিলীল ব্যক্তি নারী-স্বাধীনতার 
বা প্রচার করিতে এবং নারীজাতির প্রগতি-পথের সকল 
অন্তরায় দূর করিবার ব্রতে ব্রতী হুইয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে ছর্গামোছুন দাগ, আনন্গমোছুম বনু ও দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, ফেশবচজ্জ সেনের নারীবিভালয়ে নর্খ্যাল 
পর্ধ্স্ত পঠনপাঠনের যে ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সস্তষ্ঠট ন! 
থাকিতে পারার আরও উচ্চতর শিক্ষা প্রদান মানসে 
প্রথমে হিচ্ছু মহিলাবিভালয় ও তাহার অজ্পদিন পরে 
১৮৭৬ ধ্ী্াঝে বঙ্গ মন্চিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্ধান প্রণালীর ওংকর্ধে সুগ্ধ হ্ইয়! 
ঘাংলার ছোটলাট সার জ্যাললি ইনেন ও বেখুন দুল 
পন্ধিচালক লগগিতির সভাপতি হাইকোর্টের বিচারপতি 





কা্তিক 


সার রিচার্ড গার্থ বেধুন স্কুলের সহিত এ স্ছুলের মিলন 
লাধনের জন অগুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সরকার ও দেশবাসীর সহায়ত! 
ভিন্ন পরিচালন কর! যে কত কঠিন তাহা বঙ্গ মছছিল। 
বিদ্যালয়ের স্থাপরিতাগণ অনুভব করিতেছিলেন। গেজ 
সহজেই উত্ভয় প্রতিষ্ঠানের মিলন সপ্তবপর হুইল। ১৮৭৮ 
ইটা উভয় কুল মিলিত হইয়া! এপ্টাল অবধি পড়াইবার 
ব্যবস্থা হুইল । 

এই ব্যাপারের কলে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার 
নারীঙাতির জন উন্মুক্ত হুইল বটে, কিন্তু এই মিলনের 
অজ্দিন পরেই সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের কর্তৃপক্ষগণ সরকারী 
স্কুলের ধর্থ ও নীতি বিবর্জিত শিক্ষার কুফল বুঝিতে 
পারিস ব্রাক্মধ জীবনের উপযোগী একটি নাাশিক্ষা 
নিকেতন স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। এই 
চাক্দারই পরিণতি ব্রান্জবালিক। বিদ্যালয় স্থাপন। 

১৮৭৯ এষ্টাক্ব হইতে এই উদ্ছেন্ঠ সিদ্ধির উপায় সম্পর্কে 
কয়েক বংসর আলোচন! সত! আহত হুইয়! আলাপ- 
আলোচন! চলে কিন্তু ব্যয় বহন ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
ছ্বিরমিশ্চয় হইতে না পারার সমাঞ্জের তরফ হুইতে কিছু 
কর! সম্ভবপর হুয়না। এই অচল অবন্থ! দর্শনে ব্যথিত 
হুইয়। ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্ীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
অধোরনাথ মুখোপাধ্যায় নিজেদের দ্বারিত্বে ২১০1৫ 
কণওয়ালিস হ্ীট ভবনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

ছই তিন বংসর চলার পর নানাকারণে দ্বারকানাথ- 
শঙ্ঈপদ-প্রতিঠিত স্কুলটি উঠিয়] যায় । তাহার পর ১৮১১ 
শকের মাঘোৎসবের সময় (থ80087% 1890) ব্রাহ্ধগণের 
এক আলোচন] সভায় স্থির হয় যে, ভ্রাহ্ধ বালিকাগণের 
শিক্ষার দুব্যবস্থার জন্ত একটি স্কুল স্থাপন অনিবাধ্য হুইয়া 
উঠিয়াছে, কেনন]| সরকারী স্থলে যে শিক্ষা! দেওয়া! হ্য় 
তাহ! ব্রাহ্মজীবন প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট নছে। 





এই বিদ্যালয় স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী হইলেন পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী ও অজদিনের মধ্যে প্রাথমিক ব্যায়াছে 
বাবদ্ধ বাইশ শত টাক] সংগৃহীত হুইল এবং কিছু মাসিক 
সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। স্কুল স্থাপনের 
উদ্যোগ আয়োজন সকল সমাব! হুইয়] ছুল স্থাপন করা 
লন্তব হুয় সাধারণ ব্রান্মসমাঞ্জের জন্ম তারিখে অর্থাৎ র] 
ক্েষ্ঠ ১৮১২ শকে, ইংরেজী ১৭ই মে ১৯৯০ প্রীষ্াকে। 
বর্তবান সময়ে ৩০শে জানুয়ারী যে প্রতিষ্ঠ। দিবস.উৎসব 
হুয় তাহ প্রকৃতপক্ষে প্রধান উদ্যোক্তা] পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্্রীর জন্মোৎসব | প্রক্তত প্রতিষ্ঠ! দিবস ১৭ই যে। 

স্মরণ রাখ! উচিত যে, সে সময়ে বর্তবান সময়ের ভায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, বিজ্ঞান, স্থচীশিল্প, সদীত শিক্ষ। 


বিবিধ প্রল্গ_ব্রিটিশ «ক ম্ওয়েল্থভুক্ত” থাকার জাত 











৯৫ 
দেওয়ার প্রয়োজমীয়ত। উপলম্ধ হয় মাই। সে অভ 
ব্যয়বহুল বিদ্যালয়ে এগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। দুতক্নীং 


ব্রাহ্মবালিক! বিদ্যালয়ই এইগুলির পথপ্রদর্শক ও ত্রান্ধ- 
সথান্জই এইগুলির প্রবর্তক । 


ব্রিটিশ “কমনওয়েল্থভুক্ত” থাকার লাভ 

সম্প্রতি কানাডার ওণ্টেরিয়ো প্র্দেশের বিগউইন-ইন 
শহরে ব্রিটিশ রাষ্্র-গোরষ্ঠীর প্রতিনিবিবর্গের এক সত! হইতেছে। 
সতা'র উদ্ধেন্ঠ সম্বন্ধে নিয়লিখিত ভাষ্য প্রকাশিত হ্ইয়াছে-_ 
কম্যুনিজমের প্রসার রুদ্ধ করিবার জন আর্থিক উন্নতিনূলক 
ব্যবস্থা, ন! সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন, কোন্টি সমথিক জাগু 
গুরুত্বপূর্ণ? এই সম্বন্ধে একটি বিতর্ক চলে। একজন কানাছ;য় 
প্রতিনিধি বলেন যে, কমুযুনিষ্দের আক্রমণাত্মক অভিযান 
প্রতিরোধের জর সামরিক্ক ব্যবস্থাবলম্বন কর] অধিকতর গুরুত্ব- 
পূর্ণ ব্যাপার । . 

একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বলেন যে, পৃথিবীর রা&ঁসবৃহ 
কথ্যুনি্ ও কমুযনিঞ্-বিরোধী ঘলে বিতক্ত হইয়াছে । কাজেই 
কে কোন্‌ দলে যোগ দিবে, সেই সিঞান্ত এহপের সময় শীমই 
উপস্থিত হইবে । 

ভারতীয় ও পাকিস্থানী প্রতিনিবি স্ব-্ষ দেশের জন- 
সাধারণের জীবনযাহার আয়োঞ্চন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । গ্রাহার1 বলেন যে, গণতান্ত্রিক 
জাতিপমৃছ্থের * মর্ধ্যাদা1] দৃঢ়তিদ্ির উপর প্রতিহত করিবার 
সর্ধবোভম উপায় হিসাবে সাধারণের বৈষয়িক ও সামাজিক 
অবস্থার উন্নয়নের জগ্ড প্রয়োজনীয় ব্যবঞ্থ। অবলম্বন কর! উচিত। 
সাহার আরও বলেন যে,ঠাগাদের দেশের জনসাধারণের জীবন- 
যাঞ্জার মান অধিকতর উন্নত কর! ন] হইলে তাহার] অভাবে 
অসন্তোষ পোষণ করিবে এবং কমুনিজমের প্রচারে বিভ্রান্ত 
হইয়া! এই সিদ্ধাত্ব গ্রহণ করিবে যে, তাহার] কমুনি্ সমাজ 
সংস্থায়ই অধিকতর মুখ ও শান্তি লাভ করিতে পার্রবে।. 

এত দূরে থাকিয়। এই বিতর্কের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব 
মুক্তির পরিবেশন কর] হইয়াছিল তাহার প্রন্কত অর্খার্থ উদ্‌- 
ঘাটন কর! সম্তব নয়। কিন্তু ভারতরাষ্্রের প্রতিনিধি কক 
উপস্থাপিত একট। যুক্তি এই ব্যাপারটাকে স্বচ্ছ করিয়! 
দিয়াছে; ব্রিউশ রাষ্র-গোষ্ীর শ্বেতা দেশসমুছের মনোভাব 
তাহার আলোকে স্পষ্ট করিয়া] বুঝতে পার! যার । আমাদের 
প্রতিনিধির মন্তব্যটি সেইজভ সর্বদ1! মনে রাখ! প্রয়োজন। 
বিগউইন-ইন হইতে প্রেরিত সংবাদে বল! হইয়াছে £ 

ভারতীয় প্রতিনি'ধগণ ব্রিটিশ ও কানাডীয় অভিষত 

সদর্থন করিতে ন1 পানিয়! বলেন যে, কমদওয়েলথতুক্ 

রা&পমৃকে সর্ব যেন শুধু কমুযনিজঘের বিরোধিতার 

অন্ুহাতে কম্যনি্-বিরোধী শক্তিলমূহকে লমর্থম করিতে 

বাধ্য ন। কর! হ্য়। এঞ্জপ বাধ্যতামূলক কার্ধ্যে বিশ্বেন্ব 


১৬ 


4 নী 
বহু স্বানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমর্থন কর। হইবে। 
তাহার ফলে কমানিজমের প্রসার ঘটান হুইবে। তাহারা 
হনে ফরেন, ইহার পরিবর্তে সামাজিক ও বৈষদ্ধিক 
অবস্থার উদ্তি যাহাতে হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থার উপর 
সবি নিবন্ধ কর! অণ্বকতর প্রয়োজন; কমুযুনিবিরোধী 
নীতিই যেন জামাদের পাইয়া! না] বসে। 
ঝিটিশ রা&-গোষ্ীর অ-শ্বেতকায় দেশলমৃ্ের উপর চাঁপ 

দেওয়া হইতেছে কোন এক দলে যোগ দিবার জত; এই 

বিবরনদী পাঠ করিয়! এই কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্ত দিকে 
পঙ্চিত জবাহ্রলাল নেহ্‌রু বলিতেছেন ধে, তাহার রা কোন 
পক্ষেই যোগদান করিতে চার না ব! করিবে না। 


ক্ষেত্রনাথ ঘোষ 

রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ ্রীদেবপ্রসাদ (ঘোষ মহাশয়ের 
পিত। ক্ষেঅনাথ ঘোষ পরিণত বয়সে (€ ৮০ বংসরের উর) 
বরিশাল শহরে নিজ্ধ গৃছে দেহ্ত্যাগ করিয়াছেন। আমর] 
গাহার পরিবারের প্রতি সমবেদন] জাপন করিতেছি। 

তিনি কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের একজন কৃতী ছাত্র 
ছিলেন। প্রায় ৪৭ বৎসর পুর্বে তিনি বিভ্ভাসাগর কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক প্ধে মিযুক্ত হন। 
তিনি “নিউ ইয়া” লাগ্ডাহিক পত্রিকার লেখক রূপে খ্যাতি 
অর্জন ফরেন। ইমার্পন সম্বন্ধে তাহার প্রবঞ্ধাবলী বিছজ্জন 
লমান্ধে জাদৃত হইয়াছিল প্রাচীন আদর্শের শিক্ষক সম্প্রদায়ের 
নিষ্পৃহ জীবনযাপন ও জ্ঞানাস্থণীলন করিরা এই অজাতশজ্ 
মাঙ্্যটি তাহার পরিচিত লকলের শ্রদ্ধাভ!জন ছিলেন। 

দেশের সকল গ্রগতিষুলক প্রচেষ্টার সঙ্গে তাহার মনের 
যোগ ছিল । আদর্শ গৃহ ও আাদর্শ সামাজিক জীবনের কর্ডব্য 
সম্পাদন করিয়া তিনি প্রার্ধিত লোকে চলিয়া গেলেন । 


গোগীনাথ শ্রীবাস্তব 

গোণীনাথ প্রীবাস্তব তাঁহার কর্মজীবন মাত্র ৪৬ বংসরে 
শেষ করিলেন? গ্াহার তিরোবানে মুক্তপ্রদেশ একজন 
চিন্তাশীল শ্বদেশসেবকের সেবা! হইতে বঞ্চিত হুইল তিনি 
যৌবনের প্রারস্তে রাজনীতিক জীবনে প্রবেশ করেন? ঙিনি 
গান্ধীযুগে প্রবর্তিত সমস্ত আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন । 

১৯৩৭ জমে যখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মন্ত্রিত্ব শরণ কর! 
হয়, তখন গোপীদাধ বাস্তব পার্লামেপ্টারি সেক্রেটারীর পদে 
মমোনীত হৃদ ; ১৯৪৬ সনে যখন ঞগোবিন্দবন্পত পস্থ আবার 
প্রধান মন্ত্রী পদে মনোনীত হন, তিনি তখন ঠাছার মন্ত্রিসভায় 
গোপীনাথ বান্তবের স্থান করিতে পারিলেন না? গাহাকে 
পান্লিক লান্খিস কমিশনের সভাপাতর পদে নিযুক্ত করিলেন। 

তৎপূর্যেষই গোপীনাথ *[হন্ছুহ্থান” নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক 
পাজিক। প্রফাশ করিয়াছেন। ভাঙার সম্পাধনায় পন্ডিক1- 
খানি কংগ্রেলী দলেন্ প্রগতিগ্ুীল অংশের নুখপঞ্জরূণপে লোক- 
শ্রিন্ব হইয়া উঠে। 


গ্রবার্সী 


১৩৫৬ 
পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষা 


- বিগত ২৪শে আগ তারিখে কলিকাতার এক অজদসতায় 
নিষ্নলিখিত প্রদ্থাব গৃহীত হইয়াছে । আমরা মনে কপি এই 
প্রস্তাব জনসাধারণের সর্বাপ্থঃকরণে গ্রহ্দীয় £ 

“জাতীয় জাগরণের যুগপন্ধিক্ষণে ভারতের বৈপ্লবিক ক্ষেতে 
পুলিনবিহ্বান্বীর জাবির্ভাব এক এঁতিহালিক গ্রয়োজনীয়ভ।। 
তিথি গ্তাহার বলিষ্ঠ মেতৃৰ ও অপুর্ব সংগঠন শক্তি লইয়। 
জাতীর বুবশক্কির পুরোভাগে আপিয়। দণ্ডায়মান হুম এবং ক্ষাঞ্র- 
শক্তির সঙ্ধীবন স্পর্শে মৃদূযু জাতির দেহে নবজীবনের জাগরণ 
আনয়ন করেন। ভাগতেগ স্বাধীনত সংখ্ামে তাহার 
সেই অদ্ুলনীয় অবদানের কথ! ন্মরণ করিয়া এই সভা! 
পরলোকগত বিপ্লবী নেতার পবিত্র স্বতির উদ্দেন্টে গভীর শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিতেছে । এই সভা পুলিনবিহবাত্রীপর স্থতিরক্ষার 
একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিতেছে ।” 

স্বতিরক্ষা কমিট আপাততঃ নিয্নলিখিত ভাবে পুপিন- 
বিহ্বারী দাসের স্বতিরক্ষার ব্যবস্থ! সম্ভব মনে করিয়াছেন £ 

(১) পুলিনবিহ্বারীর আদর্শে যুবকগণকে শরীর চর্চ'র 
এবং আগ্বরক্ষার কোঁশল ও শক্তি-সঞ্চয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার জর 
একটি আদর্শ ব্যায়ামাগার সংগঠন । 

€২) দেশের যুবকগণের মধ্যে নিয়মান্বপ্তিত] (ভিসিপ্লন) 
আনয়ন, সামরিক বিভা শিক্ষা! এবং বৃতিছ্সাবে সামধিক 
জীবন অবলম্বনে উৎসাহ ও প্রেরণা দানের জন্ত একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠন । এই প্রতিষ্ঠানকেন্্র হইতে পুস্তিকা প্রচার,সভা ও বক্তৃতা- 
দির ব্যবস্থা, কেশ্রের সংশ্লিঃ একটি অধ্যয়নাগার স্থাপন প্রভৃতি 
কর! । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানের শাখ। স্থাপন। 

(৩) কলিকাতায় নিমতল] শ্মশানে পুলিনবিহারীপর নশ্বর 
দেহ দ্বাছু করার স্থান নুণিক্ষি্ রহিয়াছে । সেই স্থানটি ঘেরাও 
করিয়! সেখানে একটি প্রত্থরফলক স্থাপন। সেই স্বতিফলকে 
হার জীবনাদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়| রাখ] । 

পুলিনবিহারী দাগের সুদৃঢ় চরিজ, আদর্শ-কর্তনিষ্ঠা, ঠাহার 
অসানাগ সংগঠঘ প্রতিভা এবং দেশের সম্মুখে কর্মময় 
জীবনের আদর্শ স্থাপনের জন্ত তাহার গৌরবময় স্ব বরণ 
ফ্েশবাসীকে জামর] স্মরণ করিতে অন্থরোধ করিতেছ। তাহার 
স্বতিরক্ষ। কর! আমর! জাতীয় কর্তব্য বলিয়া! মনে কি । 

স্থৃতিরক্ষা তহবিলে যাহার যাহ! সাধ্য টা্ছ। প্রেরণ করিয়া 
এই আরম্ধ কার্য মুসম্পন্ব করাইবেন ইহাই আমাধের প্রার্থন| | 
অর্থ সাহায্য প্রেরণের ঠিকান1-_-১। এহধীআনাথ জাশগুপ্ত 
কফোধাব্যক্ষ, পুলিনবিষ্বারী দাসের স্বতিরক্ষা ক'মটি_ ১নং বর্ণ 


হট, কলিকাতা। 
পুজার ছুটি 
শারদীয় পৃঙ্া উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় ১১ই জান্বিব 


(২৮শে সেপ্টেখর ) হুইতৈ ২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর) 
পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে । এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-চীকাকড়ি 
প্রন্থৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কাধ্যালয় খুলিবার পর কম্মা! হইবে । 





রাজা ভোজ 


ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো! 


[ অন্য “ধারা” নিবাধারা নিরালগ্ব। সরম্বতী। 
পণ্ডিতাঃ থপ্ডিতাঃ সর্ধে ভোজরাজে দিবং গতে ॥ ] 
রর ১ 

প্রাচীন ভারতের বিক্রমাদিত্য এবং রাজা ভোজ সর্বব- 
জন-পরিচিত হইলেও এই ছুই মহাঁপুরুষের ভাম্বতী কীত্তি- 
কৌমুদীর উপর অধুনীতন এঁতিহাসিক গবেষণা এক 
অনিশ্চয়তার কুস্থাটিকা স্ষ্টি করিয়াছে । আমাদের শ্রদ্ধাম্পদ 
আচাধ্যগণ ইতিপূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্যের “নবরত্ব সভা* লগ্ত- 
ভও করিয়া দিয়াছেন । কালিদাস, বররুচি প্রমুখ এক এক 
রত্থের মধ্যে কোথাও এক, কোথাও ছুই শতান্বীর ব্যবধান 
আবিষ্কার করিয়াছেন; অথচ স্বয়ং বিক্রমার্দিত্য কোথায় 
কিংবা কোন্‌ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই' 
বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। 

স্থদূর উজ্জয়িনী এবং ধারা নগরী হইতে বিক্রমাদিত্য 
এবং রাজা ভোজের শিপ্রা-চ্মস্থতী তুল্য উত্তরবাহিনী 
যশোধার! ইতিহাস-গঙ্গায় মিলিত হইয়া দূপকথার কথাসরিৎ- 
সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষে একাধিক 
বিক্রমাদিত্য এবং একাধিক ভোজ্দেব আবিভূর্তি হইয়া 
ছিলেন। পরবর্তী কালের ইতিহাস এবং সত্যের প্রতি 
উদাসীন কবি ও আলঙ্কারিকগণ সকলেই একাকার করিয়া- 
ছেন, কালিদাস এবং বররুচিকে একাদশ শতাবীর 
“সমরাঙ্গন*-বিলাপী, “নরম্ব তীকগ্ঠীভরণ* পরমার-কুলতিলক 
ধারাধিপতি ভোজদেবের সভায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। 
স্তাবকের স্বতি ও দানমাহাত্মেই কালপ্রভাবে তাহার কীর্তি 
মান ন! হইয়া বরং মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে । ধাহারা 
মালবপতি ভোজদেবের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জগ্ত 
উৎস্থক তাহারা স্থপণ্ডিত ডাঃ ধীরেন্দ্রচ্জ গঙ্গোপাধ্যায় রত 
1778608 ০7414 7297০780788 নামক প্রামাণ্ গ্রন্থ পাঠ 
করিবেন। 

খ্যাতনাম! এতিহাপিক চরিত্রের “মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে 
উঠে কথায় কথায়”_-এই কথা অনেক সময় সত্য । কালের 
জোয়্ার-ভাটায় রামা-শ্তামার মিথ্য। খ্যাতি কিংবা অপযশের 
হান-বৃদ্ধি হয় না। ধাহাদের স্থৃতি জাতির হৃদয়ে জনঞ্রুতির 
দ্বার। রূপায়িত হুইয়! এরতিহাসিক সত্যকে নিপ্রভ করিয়া 
থাকে তাহারাই অমরত্বের অধিকারী । এইজন্য কোন 
এঁতিহাদিক চরিত্রের বথাবথ বিচার করিতে হইলে উহার 
সম্বন্ধে সত্য এরং মিথ্যা, খাটি ইতিহাস এবং অলীক আন- 


শ্রুতি দুইটাই জানা দরকার। এই প্রবন্ধে রাজা ভোজ 
সন্ধে উত্তর-ভারতে প্রচলিত .এবং সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত কিংবদন্তী-_যাহ। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাই বাঙালী পাঠকের কাছে নিবেদন করিব, কোন কোন 
নৈষ্ঠিক এঁতিহাসিকের বৃথা! ক্রোধ দেখিয়া হয়ত সাহিত্য- 
রসিক হাসিবার অবকাশ পাইবেন। 
চি 

খ্রী্থীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১০১০ ইং) 
ভোজদেব মাঁলব-রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং আস্গুমানিক ১০৪২ খ্রীষ্টা্ষ পধ্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। তিনি গজনীর স্থলতান মামুদ এবং ষ্াহার 
পুত্র মানুদের সমসাময়িক । স্থলতান মাস্থদের রাজত্ব- 
কালে আবুরিহান্‌ অল্-বেরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং 
হিন্দুর দর্শন-জ্যোতিষাদি গ্রস্ত পাঠ করিয়া তহক্কীক-ই- 
হিন্দ, নামক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন । 
তিনি লিখিয়া গিয়াছেন-_মালবের রাজধানী ধারা নগরীতে 
তখন ভোজদের রাজত্ব করিতেছিলেন। 

ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন কালবাত্রির ছায়া পড়িয়াছে। 
পেশওয়ার হইতে শতদ্রতীর পধ্যন্ত ইনলামের কুক্ষিগত। 
কনৌজ মথুরা সৌরাষ্ট্রের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে 
মুদলমান আক্রমণের প্রচণ্ড ঝঞ্ধা। 

মামুদের কোষমুক্ত তরবারি সিন্ধুর পশ্চিম তীরে 
আর্ধ্যভূমিকে বাক্ষল-ভূমিতে পরিণত করিয়াছে । কাশ্মীর 
বাতীত সমগ্র উত্তরাপথে তীর্থস্থান কলুধিত, দেবতা ও 
দেবায়তন চর্ণা্কত, জনপদসমূহ বিধ্বস্ত, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে 
বৈশ্-শৃদ্র দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গজনীর গোলাম- 
বাঞ্জারের পণ্যন্বরূপ হইয়াছে । ' ক্ষত্রিয় যোদ্ধার বস্কালে 
নিন্মিত হইয়াছে মুলমান শহীদের বেহেম্ত-সোপান, গাজীর 
শৌধ্যমিনার। কায়স্থগণ বিজেতার পদানত, উচ্ছিষ্ভৃক- 
ভৃত্য ; ব্রাঙ্গণগণ শ্্েচ্ছ সান্লিধ্যে ভীত হইয়া সরম্বতীভাগ্ডার 
মন্তকে লইয়া কান্তকুজ, কাশী, অবস্তী, সৌরাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থী । 
স্থদূর অতীতে শক হুণ যাহা! করে নাই, রাজ। ভোজের 
রাজ্যলীম! চর্ধন্বতীর অপর পারে উহার শতগুণ বীভৎস 
তাগুবলীল। তখন অবাধে চলিতেছিল। রস্তিদেবের গোমেধ 
যজ্জে নিহত গোচর্খত্তপের কীত্তি বহন করিয়া চর্শন্বতী 
(চম্বল) যমুনার নীল ধারায় আঙ্জিও আপন মুক্তি 
খু'ঞ্জিতেছে ; মুনলমান অধিকারের পর রপ্তিদেবের কীন্ঠি 


১৮ 


শান, 


ম্লান হইয়! গিয়াছে, পঞ্চনদ প্রদেশের নদীপঞ্চক প্রত্যেকেই 
রক্তধারা চর্মন্বতী হইয়া স্থলতান মামু ও তাহার অনুযাত্রী- 
গণের ধর্মান্তার বার্ড নদ-রাজ সিন্ধুকে নিবেদন 
করিতেছে । মামুদের স্বত্যুর পরও মুসলমান প্রতাপ খর্বব 
হয় নাই; অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিকর্তন খটিয়াছিল বটে। 
মামু বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। কাফের হিন্দুর 
বিশ্বস্ততা, “ম্বামীধর্ম” এবং শৌধ্য ইসলামের পতাকাতলে 
পলামা” ধন্মাবলম্বী রণদুম্মদ তাতার জাতির বিরুছে খোরা- 
সানের মরুপ্রান্তর এবং “অক্ষু" (0898) নদীতীরে পরীক্ষিত 
হইল। নেতৃত্ব ও একতার অভাবে যে আধ্যজাতি মুসলমান 
অশ্বসাদীর গতিরোধ.কবিতে পারে নাই তাহারাই ভূতিতক 
যোদ্ধারূপে ততোধিক অপরাজেয় তাতার জাতিকে 
পরাজিত করিয়া গজনী-সাম্রাজ্যের পূর্ববসীমাস্ত রক্ষা করিতে 
লাগিল। নাপিত-পুত্র জয়সেন মামুদের পুত্র মান্দের 
রাজত্বকালে মুসলমানবাহিনীর অধিনায়করূপে আধ্যাবর্ত 
লুষ্ঠনে বাহাছুরী দেখাইয়া! সুলতানের প্রীতিভাজন হইয়া 
উঠিয়াছিল। একাদশ শতাব্বীর প্রথম পাদে দ্বিতীর 
“শকারি* বিক্রমাদিত্যের কম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। 
ভারতভূমি হইতে তখনও ক্ষত্রিয়-তেঞজজ তিরোহিত হয় 
নাই; বাংলার পাল, দাক্ষিণাত্যের চোল-কর্ণাট, মধ্য- 
প্রদেশের হৈহ্য়-কলচুরী, মালবের পরমার, রাজপুতানার 
চৌহান, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্প, সৌরাষ্ট্রের চালুক্যগণ ছূর্ববল- 
হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিতেন ন1) অথচ সকলেই যেন 
মোহনিত্রাগ্রস্ত, রাজনৈতিক চেতনাশূন্ত । বিষুণচক্রে সতী- 
দেহ ছাগ্সান্ন খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার পর হইতে ভারতমাতার 
অঙ্জচ্ছেদের জন্য ব্যথা ও অনুভূতি নিবারক কোন ওষধ 
প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, ডান হাত কাটিয়া ফেলিলেও 
হিন্দুজাতির ব। হাত খবর পায় না। পঞ্চনদ প্রদেশ আধ্য- 
ভূমি-বিচ্ছিন্ন হইয়া বিজাতির বিধম্মীর কবলগ্রস্ত হইল; 
কাঠরিয়ার কুঠারে একটি শাখা ভূপাতিত হইলে বৃক্ষের 
বতটুকু বাথা লাগে ততটুকু ব্যথা বাদবাকী ভারতের বুকে 
লাগিল না। 
৩ 

ভোজদেব রাঞ্জা মুঞ্জের (দ্বিতীয় বাক্‌-পতিরাজ ) 
ত্রাতুম্পুত্র। অপুত্রক রাজী গ্ভাহাকে দত্তক গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। রাজ “মু” অত্যন্ত পরাক্রমী, সুপণ্ডিত এবং 
বিস্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রত্যন্ত রাজ্যসমূহের সহিত 
সর্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। কর্ণাট্রাজ দ্বিতীয় তৈলপ 
এবং গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজ! ভীম মালব-রাজ্য জয় 
করিবার জন্ত একাধিক অভিযান করিয়াছিলেন। রাজ! 
মুগ্ধ গুজরাটবাহিনীকে পরাজিত করিয়া মেবাড় ও রাজ- 


প্রবালী 





১৩৫৬ 





পুতানার পুর্ববাদ্ধে আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 
হৈহয়-কলচুরি বংশীয় দ্বিতীয় যুবরাঁজদেবকে পধুযদস্ত করিয়া 
তিনি হৈহয় রাজধানী ব্রিপুরী বিধস্ত করেন। কর্ণাটক- 
অধিপতি সোলস্কী দ্বিতীয় তৈলপ মালব আক্রমণ করিয়া 
ছয় বার পৃষ্টপ্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু নীতিনিপুণ মন্ত্রী 
রুদ্রাদিত্য প্রতিবার বাঙজমুগ্জকে স্বীয় রাজ্যদীমা অতিক্রম 
করিয়া কর্ণাটরাজের পশ্চান্ধাবন হইতে নিরত্ত করিয়া- 
ছিলেন। সপ্তম বার তিনি গোদাবরী পার হইয়া 
বিজয়োল্লাসে কর্ণাটরাজ্য লু্ঠন করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
অতঃপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তৈলপের হস্তে বন্দীদশা প্রাপ্ত 
হইলেন। তৈলপ কুশতৃণের মত তীক্ষধার মুগ্ত ঘাসের দড়ি 
দিয়া বাধিয়া মহারাজ মুগ্তকে কিছুদিন কাঠের পিজরায় আবদ্ধ 
রাখিলেন। পরে নিতান্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া! তাহার 
ছিন্নমু্ড শূলে চড়াইয়৷ আপন ক্রোধ শান্ত করিলেন। কর্ণাট 
কারাগারে মুগ্জের শোচনীয় স্বত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
দিন্কুরাজ ( সিন্ধুল ) মালব-রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। 
স্থলতান মামুদ যখন কনৌক্জ ও মথুরা আক্রমণ করেন তখন 
গুজরাট ও মালব আত্মবিগ্রহে উন্নত । গুজরাটের রাজ! 
সোলঙ্কী চামুণ্ডরায়ের সহিত এক যুদ্ধে ভোজদেবের পিতা 
সিন্কুরাজ নিহত হইলেন । 


মালবের রাজধানী রাজ! মুঞ্জের রাজত্বকীলেই 
বিক্রমাদিত্যের উল্জপ্মিনী হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত ধারানগরীতে 
স্থানান্তরিত হুইয়াছিল। এই ধারানগরীতে কোন এক 
অজ্ঞাত দিবে যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্রে কুমার 
ভোজদেব অনাথা মালব রাঞ্জলক্মীর আমন্ত্রণে বিক্রমাদিত্যের 
সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । দেই দিন হইতে অন্ততঃ 
চল্লিশ বৎসর ধার! শুভাধারা এবং সরস্বতী শুভাধিষ্িতা 
হইলেন । কলচুরি, কর্ণাট এবং সৌরাষ্ট্ের সহিত গ্তাহার 
পূর্বপুরুষগণের পুরুষপরম্পরা! “বৈর” চলিয়া আসিতেছে; 
স্তরাং রাজ্যারোহণের পর রাজা! ভোজের ত্রিশ্কু অবস্থা!। 
বাজ্জ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পিতার মৃত্যুর পরিশোধ 
গ্রহণ করিবার জন্ত তিনি গুজরাট আক্রমণের সঙ্ল্প 
করিলেন। ধারানগরীর বাহিরে বিজয়ঙ্কন্দাবার বিজয়- 
পতাকায় সুসজ্জিত এবং মাঁলববাহিনী গ্রয়ষাত্রার উৎসবে 
মাতিয়া উঠিল। কবিগণ মালবরাজগণের যশোগীতি গাহিয়া 
এবং চিত্রকরগণ নিজ্জিত শক্র-রাজগণের ছবি দেখাইয়। 
সৈন্যদের উৎসাহ বর্ধন করিবার জন্য আদিষ্ট হইল। এই 
সময়ে রাজা ভোজের সভায় পডামর” (দামোদর ) নামক 
গুজরাটের দূত উপস্থিত। “ডামর” ছিল অতি কদাকার এবং 
অতি ধূর্ত। তাহাকে জব করিবার জন্য ঝাঁজা! ভোজ এক- 
খান। বি দেখাইলেন। ইহা বাজ মুগ্চের কারাগৃহের চিত্র_- 


কার্তিক 


কোণে কৌস্কনকঃ কপাঁটনিকটে লাট কলিক্োইঙ্গনে । 
ত্বং রে কোশল! নৃতনো! মম পিতাপ্যোহত্রোষিতঃ স্থপ্ডিলে। 
কারাগাবের এক কোণে হতভাগা কোস্কণের (মহাবাষ্ট্ ) 
বাক্কা, কপাটের নিকটে “লাট”, অঙ্গনে “কলিঙ্গ*। কর্ণাট- 
বাজ তৈলপ এক জায়গায় একটি পাকা বেদী দখল করিয়া 
আছেন দেখিয়া নবাগত কোশল-বাজের ঈর্ষ। হইল। তিনি 
ইাঁকিলেন, “হঠো” । তৈলপ তেলে-বেগুনে জলিয়৷ হুস্কার 
ছাড়িলেন 7 তুই বেটা “কোশল" নৃতন আমদানী ₹ এই 
স্থগিল ছিল আমার বাপের, তারপর হইতে আছি আমি। 
এইভাবে জেলখানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গার জন্য 
কারাবন্ধ রাজগণের ঝগড়া, ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদি। 


গুজরাটের চর শিয়াল পণ্ডিত “ভামর” পটখান! দেখিয়! 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ । সে বলিল, অতি চমৎকার কল্পনা 
মহারাজ-- প্রায় নিখুত ; তৈলপের হাতে আপনার জ্যেষ্ট- 
তাত প্রবল প্রতাপ সম্রাট মুগ্ের কাট৷ মুণ্ডটি চিত্রিত হয় 
নাই কেন? রোষে ক্ষোভে রাজা ভোজ তখনই হুকুম 
দিলেন, মালবসেনা প্রথমে কর্ণাটের দিকে কুচ করুক, 
লৌরাষ্ট্রের পালা আসিবে ইহার পরে। ডামরের চালে 
রাজা ভোজ মাত হইয়া গেলেন। 

৪ 

ঝাজ্যারোহণের পর দীর্ঘ চল্লিশ বংসর (আহ্থমানিক ) 
রাজ। ভোজ তীহার প্রবল শক্ চেদী, কর্ণাট এবং গুজরাট 
রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে জয়- 
পরাজয় অবশ্তই ছিল। ইহ এঁতিহাপিক ব্যাপার; স্থৃতরাং 
এই প্রবন্ধের আলোচা বিষয় নহে। এই ইতিহাস যেন 
কবির পান্টা, কে কাহাকে যুদ্ধে কখন হারাইয়াছিল 
কবিদের উৎপাতে জানিবার যো নাই। প্রত্যেক রাক্রার 
সভায় বিদ্যার সমাদর ছিল, বিচক্ষণ কবিগণ গাহাদিগের 
সভা অলঙ্কত করিতেন । বিজয়ল্ধ তিলকে তাল করিবার, 
হাত সাফাই কিংবা পরাজয়কে মহান্‌ বিজয়রূপে কাব্যে 
অমবত্ব দান করিবার নিঃসক্কোচ বিবেক, নিরঙ্কুশ কল্পনা 
এবং মুখর রসনার জন্য কবিগণ চিরকালই প্রসিদ্ধ। কাব্যে 
অগ্ঠ বকম এঁতিহাপিক মাল-মসলা বিস্তর পাওয়া! যায়; কিন্ত 
ইতিহাসের মেরুদণ্ড-স্বরূপ সময়ানুক্রম সন তারিখ, সত্যের 
প্রতি নিষ্ঠা কাব্যে প্রত্যাশা কর! মরীচিকাভ্রম। অমূলক 
কিংব৷ স্বকল্পিত জনশ্রতিকে আশ্রয় করিয়া তথাকথিত 
*চরিজ্র* লেখকগণ ইতিহাস-উদ্যানের কণ্টকগুন্স-ম্বরূপ । 
রাজবল্লভ-রচিত “ভোজ-চরিত” পুস্তকে লিখিত আছে-_- 
মহারাজ মুঝ্জের স্বত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ভোজ- 
দেব কর্ণাটক অভিযান করিয়া! তৈলপকে বন্দী করেন, এবং 
অন্থ্রূপ বন্ত্রণা দিয়া হত্যা করেন। অথচ এতিহাসিকেরা 





রাজ। ভোজ 





১৯ 
প্রমাণ করিয়াছেন_দশম শতাব্ধীর শেষপাদ্দে ভোজের 
বাজ্যারৌহণের ১২১৩ বসব পূর্বে তৈলপ পরলোৌকগমন 
করিয়াছিলেন। এই যুগে প্রশত্তিকারগণ মিথ্যাকে কায়েমী 
ভাবে পাকা করিবার অন্কুশীপন বচনা করিয়াছেন; পরবর্তা- 
কালে মিথাপ্রশন্তি এবং কূট তাত্রশাসনও প্রস্তত হইয়া 
ছিল। প্রমাণ £ (১) উদগ্নপুর ( গোয়াপিয়র ) প্রশত্তি :-- 

চেদীশ্বরেন্দ্ররথ | তোগগ ] ল[ ভীমমু]খ্যান্‌ 

কর্ণাটলাটপতি-গুর্জর-রাট্‌ তুবষ্কান। 
অর্থাৎ চেদীশ্বর | হৈহয় বশী কলচুরী গাঙ্গেয় দেব 1, ইন্দ্ররথ, 
তোগগল | 1577511100018]) 071৩? 0, ভীম [ সোলক্কী 
ভীমদেব প্রথম? ] গুর্জররাষ্ট্র [ গুর্জর প্রতীহার ] এবং 
তুর | মুন্লমান ] দ্িগকে পরাজিত করেন। 

আমরা অন্য প্রমাণ অনুসারে পাইতেছি এই সময্ে 
গুজরাটসেন! মালব সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিল, ভোজ- 
দেব কিছুদ্দিন ভীমের কারাগারে বন্দী ছিলেন ইত্যাদি। 
একাদশ শতাবীর প্রথমার্দে কোন “তোগগল* দিল্লীর 
দক্ষিণে আসিয়াছিল প্রমাণ নাই। স্থলতান সিহাবুদ্দীন 
ঘোরীর সেনাপতি বাহাউদ্দীন তোগ্রল সর্বপ্রথম মালব 
জাযগীর পাইয়াছিলেন, গোয়ালিয়রের হিন্দুরাজার সহিত 
তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল রাজ। ভোজের ম্বত্যুর চল্লিশ বৎসর 
পরে। তুরফদিগকে পরাজিত করিবার গৌরব অর্জন 
করিতে পারিলে ভোজদেব প্ররুতই দ্বিতীয় “কারি” 
| রাজপুতানার মুমলমানধিগকে “শক* বলা হইত] 
বিঞমাদিত্য হইতেন, স্থলতান মামুদের মৃত্যুর পরও উত্তর- 
ভারতের হিন্দুরাঙ্গগণ “তুরফদ্ড” নামক কর আদায় 
করিতেন না। হিন্দুজাতির বিক্রম পর্ব হইবার পরেই: 
ইতিহাসে এই যুগে অবস্তীর যশংস্পদ্ধী অনাত্র একাধিক 
“বিক্রমাদিত্য* দেখা দিয়াছিল। রাজা ভোজের তাআ- 
লিখিত এক দানপত্রে ( ১৭৬ বিঃ সম্বৎ) কোক্কণবিজয় 
উৎসবে এক ব্রাক্ষণকে কিঞ্চিৎ ভূমিদান করিয়াছিলেন-_ 
খোট্টাই অন্থমান, ইস্ার উপর “ম্বয়ং ভোজদেবকে” হস্তাক্ষর 
আছে! কোস্কণ শব যদি বঙ্গের অন্তর্গত মারাঠা “কৌোবশ” 
দেশ বুঝায় তাহা হইলে “কোঞ্চণ-বিজয়” হয় মিথ্যা আত্ম- 
প্রসাদ, না হয় দানপত্র কৃত্রিম । 


আয়নাম্ম দোষ থাকলে চেহারা ছোট বড় দেখায়। 
ইতিহাসদর্পণেরও এই ধশ্ম। কোন প্রকার “প্রেম"_বথা 
দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম-ক্তৃক বদি ইতিহাসমুকুর রূপাধিত 
হয় তাহ। হইলে তিলকে তাল দেখাক্চ; রাজা ভোজ সম্রাট 
ভোজ হুইয়া পড়েন, তাহার রাজ্জ্যসীম! পূর্বদিকে চে 
কনৌজ, কাশী, বঙ্গবিহার, উড়িস্যা, আসাম; দক্ষিণ দিকে 
বিদর্ত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট-কাঞ্ষী ; পশ্চিমে গুজরাট সৌবাষ্্ 
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লাট; উত্তরে চিতোর, সাস্তর কাশ্মীর পথ্যন্ত প্রসারিত হইয়। 
পড়ে--প্রায় আসমুদ্র-হিমাচল কিছুই বাদ থাকে না! এই 
দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ? ইতিহীসের "মুগ্ধবোধ” ধাহীরা 
আয়ত্ত করেন নাই ত্ৰাহাদিগের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ 
পরবর্তীকালের এক কবির অত্যুন্তি-_ 

“কেদ।র-রামেশ্বর-সোমনাথ-্ৃত্তীর-কালানল-রুদ্রক্তিগ 
ইহার উপর অনুমান চলিয়াছে স্থপ্তীর বাঞ্গালার “সুন্দরবন*, 
“কালানলপ্টা ঠিক ঠাহর করিতে পাবেন নাই--মনে হয় 
কাঙ্গরার জালামুখী। এই সমস্ত স্থানে এক এক শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্নাট জগতীতলে নিজ নামের সার্থকতা 
প্রচার করিফাছিলেন। ইহার উপর জনশ্রতিমূলক প্রমাণও 
পাওয়া যায়। রাজা ভোক্দ এক দিন খলিফা হারুন অল 
বশীদের মত ছান্সবেশে শহরে বাহির হইয়াছিলেন। দব- 
ক্রমে এক “াবগঙ্গর* জৈন সাধুর সহিত বাজার বার্তালাপ 
হইল। সাধু ছুঃখ করিয়া বলিলেন, 'জন্নটা আমার বৃধাই 
গেল, না যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে পারিলাম, না গাহ্‌স্থাস্থখ 
কপালে জুটিল।, পরদিন প্রাতঃকালে রাজসভায় সাধুর 
ডাক পড়িল। বাজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার 
শক্তি কতদূর? সাধু উত্তর দিলেন, 

দেব! দীপোতসবে জাতে প্রবৃত্তে দস্তিনাং মদে। 
একচ্ছত্র, করোম্যৎং সগৌড় ₹ দক্ষিণা-পথম্‌ ॥ 

[ দীপমালিকা ব্রতারস্তে এবং হস্তিগণ মদ্ধারা ক্ষরণে প্রবৃত্ত 
হইলে অর্থাৎ শরৎ সমাগুমে আমি গৌড়দেশ হইতে দক্ষিণা- 
পথ অবধি সমস্ত ভূমি একচ্ছত্র করিতে পারি। ] 

_.. সাধুব নাম ছিল কুলচন্। তিনি রাজা ভোজের 
সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিয়া রাজ! ভীমের রাজধানী পাটন- 
নগবী (অনহলওয়ারা পট্টন) বিধ্বস্ত করেন। বাদবাকী 
ভার্তবিঙ্জয় বোধ হয় ইনিই করিয়াছিলেন; তবে সেনাপতি 
পকুলচন্দ্র” এই বৃহৎ ব্যাপারে কম্টি “অর্ধচন্দ্র” খাইয়াছিলেন 
জানা নাই। 

৫ 

রাজা ভোজের কীণ্তি কালপ্রভাবে শান না হইয়! 
নিজ্জিত হিন্দুজাতির হৃদয়ে উজ্্লতর অথচ অবাস্তব হইয়া 
উঠিয়াছে। ভবিস্যপুরাণে ভোজের এক চমৎকার বর্ণনা 
আছে। এই ভবিষ্পুবাণ সাধারণ প্রচলিত পুথি হইতে 
স্বতন্ত্র-বোধ হয় খোট্টাই সংস্করণ; কোথাও “ভবিস্যৎ- 
কালের” প্রয়োগ নাই ; যাহা কিছু লেখা হইয়াছে সবই 
মহষি স্থত বলিয়! গিয়াছেন। ভবিধ্যপুরাণে আছে-_ 

ভোজরাজ দশ হাজার সৈন্ত এবং | কবি] কালিদাসকে 
লইয়া সিন্ধু নদী পার হুইয়াছিলেন। তিনি গান্ধারবাসী 
স্েচ্ছ, কাশ্ীর,। আরব এবং পশট” [ পাঠান? ]দিগকে 
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পরাজিত করিলেন। ইহার পর তিনি “মরুস্থলনিবাসী* 
[ মক্কাস্থিত ? ] মহাদেবকে পঞ্চগব্য সমন্বিত গঙ্গাজল দ্বারা 
স্নান এবং চন্দনাদি দ্বারা অর্চনা করিয়৷ নিয়োক্ত স্তব পাঠ 
করিলেন-- 

“নমন্তে গিরিজানাথায় মরুস্থলনিবাপিনে। 

ত্রিপুবাহ্ৃরনাণায় বন্যায় গ্রবর্তিনে ॥ 

শ্্েচ্ছগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্ছিদানন্দ-রূপিণে। 

ত্বং মাং হি কিংকরং বিদ্ধি শরণার্থমুপাগতম্‌ ॥ 

স্েচ্ছকর্তৃক গুপ্ত দেবাদিদেব সন্তষ্ট হইয়া রাজ ভোজকে 
বললেন, বাহীক দেশ | পঞ্জাব সিন্ধু এবং পিশ্ধু নদীর 
পাশ্চম দেশসমূহ ] শ্রেচ্ছকতৃক সুদুষিত হইয়াছে । এই 
দাক্ণ বাহীকদেশে আধ্যধণ্ম কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই | দৈত্য- 
রাজ বলি কতৃক প্রেরিত থে মায়াবী ত্রিপুরকে আমি এই 
স্থানে কোপানলে দগ্ধ করিয়াছিলাঘ সেই অন্তর “দৈত্যকুল- 
বর্ধন* পৈশাচিক কাধ্যে তৎপর “মহামদ* নামে এই দেশে 
বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। হে রাজন! তুমি ধূর্তগণ 
অধ্যুষিত, পিশীচকম্মাগণের দেশে গমন করিও না। আমার 
প্রনাদে এই স্থানে আগমনজনিত পাপমুক্ত হইয়া তুমি শুদ্ধ 
হইবে। 
এই কথা শুনিয়া রাজ! এ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন 

করিয়া সিম্কৃতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
“মহা মদ” চেলা-চামুণ্ডা লইয়া সিম্ধৃতীরে আসিয়াছিল, 
“মায়ামদ-বিশারদ* মহামদ অতি প্রেমভরে রাজাকে বলিল, 
মহারাজ! তোমার দেবতা আমার দাসত্ব স্বীকার 
করিয়াছে । দেখ, সে আমার উচ্ছিষ্ট খাইতেছে। রাজা 
যে রকম শুনিলেন সেই রকমই [ দেবতাকর্তৃক উচ্ছিষ্ট 
ভোজন ] চোখে দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন, দারুন শ্লেচ্ছ- 
ধন্ম গ্রহণে তাহার মতি হইল । ইহা শুনিয়া কালিদাস হস্কার 
দিয়া উঠিলেন, “রে বাহীকপুরুষাধম ধূর্ত! তুই রাজাকে 
সন্মোহিত করিবার জন্য মায়! স্যষ্টি করিয়াছিস্‌। আমি 
তোকে বধ করিব।” অতঃপর কালিদাস কোন মন্ত্রবিশেষ 
দশ সহশ বার জপ এবং ষজ্জে এক হাঁজার বার হোম প্রদান 
করিলেন। মায়াবী মহামদ ভম্ম হইয়! শ্লেচ্ছ-সম্প্রদায়ের 
দেবতা হইয়া গেল। “মহামদের” শিষ্যগণ মদগর্ব ত্যাগ 
করিয়া এ ভন্মরাশি সহ ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে "বাহীক* 
[ আরব? ] দেশে পলাইয়া গেল। এ স্থানে মরুভূমির 
মধ্যে এ ভম্ম প্রোথিত হইল এবং উহা শ্েচ্ছদিগের তীর্ঘ- 
স্বরূপ “মদহীন” [ মদিনা ] শহর নামে বিখ্যাত হইয়া 
উঠিল। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। সেই “বহুমায়াঁ- 
বিশারদ” পিশাচ-দেহ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে ভোজরাজকে 
বলিতে লাগিল, “হে রাজন্! আপনার আধ্যধর্্দ “সর্বব- 
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গশ্যোত্ম” বন্দিয়া পরিচিত। আমি ঈশ্বরের আদেশে দারুণ বাবাজীর অধীনে আব্দবীলীর পক্ষে যুদ্ধ করিয়। বহু মারাঠা 


“পৈশাচধর্ম” প্রচার কৰিব, আমার ধশ্মীবলম্বী জনগণ 
“লিঙ্গচ্ছেদী” [সুন্নত ক্রিয়াশীল ], মন্তকে “শিখাহীন”, 
“শ্ুশধারী” স্বজনে ব্যভিচারী “উচ্চালাপী” এবং “নব ভক্ষী” 
হইবে। *“কৌল” [ বরাহ ] ব্যতীত সমস্ত পশু তাহাদের 
তক্ষ্য হইবে। “মুসল” দ্বারা! তাহাদের সংস্কার হইবে এবং 
তাহার! কুখতৃণের স্তায় [ বহুবিস্তার ] হইবে। এইরূপে 
“মুম্লবন্ত” [ ঘুষলারী | “ধর্দূমক” জাতিগণের উৎপত্তি 
হইবে এবং আমার প্রতিঠিত “পৈশাচধর্ধ্” বিস্তার লাভ 
করিবে ।” 
[ ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্বব, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৪ পৃঃ ২৮৩ ] 

হিন্দুগণ রাজা ০ভোজকে “টৈব” কিংবা জৈনমতাবলম্বী 
বলিয়া দাবি করিলেও মুলপমানের দৃঢ় বিশ্বাস রাজা ভোজের 
মত ব্যক্তি কাফের হিন্দু হইতেই পারে না। ধারানগরীর 
আবদুল্প! শাহ চঙ্গাল নামক ফকিরের কবরের উপর হিঃ 
৮২৯ সনে] ১৪২২ শ্রী: ] ধোদাই-করা এক শিলালিপিতে 
উল্লেখ আছে, রাঙ্গা ভোজ মুসলমান ধশ্মে দীক্ষিত হইয়া 
আবহ্ল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। “গুলদন্তে অবর” 
(7?) নামক এক উদ্দি-পুস্তিকায় লেখা আছে আবহুল্লাহৎ 
শাহ ফকিরের কেরামতী দেখিয়! রাঙ্গা ভোজ তাহার কাছে 
ইসলাম ধশ্ব গ্রহণ করেন। রাজ! চভোঙ্জের সমসাময়িক 
অল বেরুণী কিংবা! পরবস্তা কালে এতিহাসিক আবুল ফঞ্জল- 
ফিরিশতা, কিংবা! সম্রাট জাহাঙ্গীর এইরূপ উদ্ভট কথা 
লিখেন নাই । গায়ের এবং গলার জোরে মুসলমানেরা 
রাজগৃহে বুদ্ধদেবকে মকছুমশাহ,, দেব্দত্কে ইবলিস 
করিয়াছে । ভাতের সর্বত্র এবং বিশেষতঃ বাংলাদেশে 
বহুপূর্ব্ে চিতারাঢ হিন্ুপ্রধানগণকে পীব-ফকির বানাইয়াছে, 
স্থতরাং রাজা! ভোজ বাদ পড়িবেন কেন? 

দিল্লী এবং হরিদ্বারে এঁতিহাসিক স্বকর্ণে শুনিয়াছে 
“মকেশ্বর্” শিব কাবাশরীফে আত্মগোপন করিয়া আছেন। 
১৯২১ কিংবা ২২ সালে হরিদ্বারে অর্ধকুস্ত মেলায় এক নাগা 
সনন্যাসীর ধুনীর চারিপাশে লোকের ভিড় দেখিয়া আমিও 
দাড়াইলাম। তখন সন্ন)াসী জোরগলায় মুমলমানভীত হিন্দু 
গণকে অভয়বাণী শুনাইতেছিলেন-_“মুসলমানকে ভয় কি? 
উহ্বারা আমাদেরই সম্প্রদায়তুক্ত ; শিব তাহাদের ইষ্টদেবত৷ 
বিনি মক্কায় আছেন। এ শিবের মাথায় একবার জল- 
বিষ্পত্র চড়াইতে পারিলেই মুসলমানের স্বুদ্ধি ফিরিয়া! 
আসিবে । আমরা ছাড়া এ কাজ অন্ত কেহ করিতে 
পারিবে না।” হঠাৎ আমার মনে পড়িল এই নাগা- 
সক্ন্যাসীরাই নগদ চারি টাকা এবং দালকরুটির খাতিরে পাণি- 
পথের তৃতীয় যুদ্ধে গৌসাই উমরাওগীর ও অন্থপগীর 


বধ করিয়াছিল। ইহাদের স্থবুদ্ছি কখন উদয় হইবে? 

দিল্লীতে এক আধ্যসমীজী বন্ধু বলিয়াছিলেন আফ্রিকা 
প্রবামী একজন আধ্যসমাজী কীবাশরীফে বিৰপত্র চড়াইবার 
জন্য কোমর বাধিয়াছে। পরে কি হইল শুনিবার পূর্বেই 
দিল্লী ছাড়িম। আসিয়াছি। আধ্যসমাজীর ধাহ। কথা তাহা 
কাজ; হয়ত বেলপাতা চড়াইয়া ফল বিপরীত হইয়াছে, 
আধ্যসমাঁদীগণ লাহোর হইতে উৎখাত হইয়া দিজী 
আসিয়াছেন। 


৬ 


রাজ ভোঞ্জের বিদাা ও ভোজবাজীর উৎপত্তি-বিষয়ক 
আলোচনার পূর্বো তাহার যখংস্পদ্ধী বাঙ্গালী “গঙ্গারাম 
তেলীশ্র জন্মকথার উপর কিঞ্িং আলোকপাত বোধ হয় 
অবাস্তর হইবে না। 

ধারা বা বর্তমান ধার নগরীতে একটি মসজিদ আছে, 
লৌকে উহাকে “লাট মসজিদ” ধলে। উহা প্রথমে রাজ। 
ভোঙ্জ প্রতিষ্ঠিত একটি *দেবমন্দির ছিল। উক্ত দেবমন্দির 
হিঃ ৮০৩ (১৪০৪ ইং) সালে মালবের প্রথম স্বাধীন 
মূদলমান শাসক দিলাবর খা ঘোরী এ মন্দিরকে মসজিদে 
পরিণত করেন। এই ম্সঙ্গিদের পাশেই লৌহনির্মিত 
একটি স্তগ্ত পড়িয়া! আছে এই জন্ত উহ] “লাট মলজিদ” 
নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত । এই *লাট” সম্বন্ধে 
এক অন্ভুত গল্প আছে । এক সময়ে নাকি ধারানগরীতে 
গাংগলী বা গাংগী নামে এক তেশী-বৌ ছিল। সে আমলে 
ছিল রাক্ষপী। গাংগী-র এক বিরাট বাটখারা ছিল, 
লোহার এ লাটটি ছিল রাক্ষসে বাটখারার মাঝখানের 
ডাণ্ডা। সরিষার বদলে সে প্রতি রাত্রে হস্তকওুয়ন নিবৃত্তির 
জন্য এ বাটখারাতে বড় বড় পাথর ওজন করিয়৷ স্তংপ করিত 


'--& সমস্ত পাথর এখনও পড়িয়া আছে । পরে কেমন করিয়া 


রাজা ভোজের নামের সহিত গাংগালী বা গাংগীর নাম 
জনশ্রুতি জুড়িয়া দিল কেহ খলিতে পারে না; অথচ মালব 
তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে লৌকিক কথা চলিয়া আসিতেছে, 
“কা! রাজ! ভোজ গর কহা গাংগলী তেলন্”-_ইহা একটি 
বিসদূশ বন্তর তুলনা প্রতি ইঙ্গিত। বাংলাদেশে এই 
কথা! কখন কি ভাবে ঘরে ঘরে “কোথা রাজা ভোজ, কোথা 
গঙ্গারাম তেলী” হইয়া! গেল জানা! ধায় না। অবস্তী হইতে 
এই হিন্দস্থানী লৌকিক বাক্য হয়ত বাঙ্গালায় প্রবেশ 
করিয়াছিল। বাহ! হউক, “গাংগলী তেলন্‌” লিঙ্গপরিবর্তন 
করিয়া প্গঙ্জারাম তেলী” হইতে পারে কিনা ভাষা- 
তত্ববিদ্গণ বিচার করিবেন । এই দেশেও এ জনশ্রুতির 


২২ 








পরী 


এতিহাসিক রূপ আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণা 
চলিতেছে । 
রাজা ভোজ ধারা নগন্পীতে সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্লে 

এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার আদি নাম 
ছিল “ভোজশালা”। ভোজের বংশধর অঞ্জন বর্মার সময়ে 
লিখিত “পারিজাত মঞ্চবী” নাটকে ইহার নামোল্লেখ 
হইয়াছে “শারদ1-সদন” | এই বিশ্ববিদা।লধঘের এক অংশে 
রঙ্গঘ্চ বা থিয়েটার হল ছিল। এইখানে নাটিকাদির 
অভিনয় হইত। হিঃ ৮৬১ (১৪৫৭ ইং) মালবের স্থলতান 
মামুদ্রশাহ, খিলজী “শারদা-সদন” হইতে সরন্বতীকে 
বিতাড়িত করিয়া উহাকে মসজিদে পরিণত করেন। এই 
মসজিদের প্রস্তরথণ্ডে খোদাই-করা সংস্কৃত নাটক ও কাব্য 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই মসজিদ এখন “কামাল মৌলার 
মসজিদ” বলিয়া পরিচিত। ভাঃ প্রাণনাথ শুরু একটি প্রবন্ধে 
এই স্থানে প্রাপ্ধ একটি প্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। 

“ভাবার্থ--যেমন ভগবান শ্রীকষণ “গাঙেয়” নাম। শক্তিশালী 
রাক্ষদকে এবং অঞ্জন “গাঙ্গেয়” ভীম্মকে বধ করিয়া যশো- 
লাভ করিয়াছিলেন সে প্রকার হে ভোজ! তুমিও ত্রিপুতী- 
পতি “গাঙ্গেয়” ( বিক্রমার্দিত্যকে ) এবং ত্রিকলিঙ্গের বাজ- 
ধানী কল্যাণপুরের চালুক্য-নরপতিকে পরাজিত করিয়া 
যশন্বী হইয়াছ। 

হিন্দী ভাষায় “রাজ তোঁজ” রচয়িতা শ্রীুত বিশ্বেশ্বর নাথ 
রেউ অনুমান করিয়াছেন-__পরবর্তী কালে আমল ইতিহাস 
লুপ্ত হওয়ায় সাধারণ লোক “কহ! রাজা ভোজ কহ! গাঙ্জেয় 
ওঁর তৈলঙ্গ”--এই পূর্ববপ্রচলিত লোককথায় উক্ত রাজা- 
দের নামের জায়গায় “গাংগলী" গাংগী তেলেনী অথব৷ 
"গাণ্ড তেলী”-র নাম ঢুকাইয়! দিয়াছে । তিনি আরও 
বলেন লাট মসজিদের লৌহন্তস্তটি হয়ত রাজা ভোজ উক্ত 
ছুই জন রাজাকে পরাজিত করিয়া বিজয়ন্তস্ত-স্বপ্ূপ উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । আমাদের মনে হয় উহ]1 মন্দির-প্রাঙ্গণের 
ধ্বজদণ্ড যেমন কুতব-মসজিদের লোহার লাট। ইহা ও 
হইতে পারে কর্ণাটরাজ মহাপরাক্রমী দ্বিতীয় তৈলপের 
খ্যাতিকে গ্লান করিবার জন্য “তৈলপ”-কে পরাজিত মালব- 
বাসীর তেলী করিয়াছে । হিন্দস্থানী “গংগ্ড তেলী” বাংলায় 
হয়ত প্রথমে “গঙ্গা তেলী” পরে “গঙ্গারাম তেলী” হইয়াছে। 

৭ 
রাজা ভোজ শতাধিক গ্রস্থ রচন! করিয়াছিলেন কিংব! 


করাইম়্াছিলেন। তাহার সভা ছিল পাণ্ডিত্যের পৰীক্ষা- 
মগ্ডপ। তাহার রাজত্ব পণ্ডিত ও কবিগণেরই রাজ্য ছিল। 


ছয় শতের অধিক শাস্বজ এবং স্থবসিক কবিকে তিনি 
বাজার হালেই রাখিয়াছিলেন। রাক্ছ! ভোজের এশ্বধ্য 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 





এবং দ্রানশীলতার পরিমাপ তাহার সভাপগ্ডিতগণে 
উঠানেই পাওয়া ধাইত। পণ্ডিতের বাড়ী যেন এক একট 
বাদশাহী মহল। স্ত্রী কট! ছিল বল! যায় না, তবে প্রা 
রাজ্রে নারীগণে+ ছিন্ন মুক্তাহার হইতে গলিত মুক্তার, 
দানাগুলি দাসীর! প্রাতঃকালে ঝাট দিয়! উঠানের এং 


.কোণে স্তপ করিয়া রাখিত। অলক্তরপ্রিত তরুণীগণে 


মন্দাক্রাস্ত৷ পাদন্যাসে শ্বেত মুক্তারাজি অভিমানে লাল হই: 
উঠিত। কেলিসহচর শুকপক্ষী রক্তাভ মুক্তাকে দাড়িদ্ব বী: 
ভ্রমে চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া আশা-ভঙ্গ-জনিত ক্ষোে 
টা ট'য। করিত। কবি বিল্হন স্থদূর কাশ্মীর হইতে শুনিয় 
ছিলেন গৃহবলিস্ুক্‌ পারাবতগণ রাজ্জা ভোজের ইঙ্গিতে 
ধারানগরীর প্রাসাদ-অলিন্দ হইতে বকম বকম করিয় 
তাহাকেই স্বাগত নিবেদন করিতেছে । কবি উর্স্বাণ 
কাশ্মীর হইতে ধারানগরীতে পৌছিয়! শুনিলেন, ধারানগর 
নিরাধারা, সরস্বতী নিরালম্বা, পণ্ডিতগণ মহামহীকুহচ্যুৎ 
ব্রততীর ন্যায় ভূপাতিত, রাজা ভোজ দিব্যধামে প্রয়া: 
করিয়াছেন। 
বাজা ভোজের রাজ্যে স্ত্রী ও শুদ্র ব্যতীত সকলেই 
সংস্কৃত ভাষায় বার্তালাপ করিত । তাহার পোষা তোত 
এবং বাথানের মহিষ পধ্যস্ত সংস্কৃত ছন্দে মনের কথা প্রকা 
করিতে পারিত এইরূপ দৃষ্টান্ত৪ আছে। ছুঃখের বিষ 
যাহার বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতার প্রশংসায় সম£ 
ভারতবর্ধ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই ভোজদেব এক দি 
স্ত্রীর কাছে মূর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। বাহিরে যিনি যত 
বড় পণ্ডিত বাড়ীর ভিতরে পা বাড়াইলে তিনি তত বড় 
অজমুর্খ । ভোজরাজমহিষী এক দিন অন্দরমহলে সখী 
সহিত বিশ্রস্তরসালাপে মশ গুল ছিলেন। এমন সময় সভা 
বিদায় করিনা রাজ। অস্তঃপুরে আসিলেন; একটা কাব্য- 
সমস্যা তাহার মাথায় ছিল, স্থৃতরাং কিছু অন্যমনস্ক । তিনি 
হঠাৎ রাণীর সামনে আসিয়া পড়িলেন, সখী ঘোমটা টানিয়া 
অনৃশ্ত হইল। এইভাবে রসভঙ্গ হওয়াতে রাণী কুপিতা 
হইয়া ঠোট বাকাইয়া অন্ফুটম্বরে বলিলেন, “মূর্খ” । কথাটা 
রাজার মনে স্থচীবৎ বিদ্ধ হইল, রাঁজা৷ ভোজ মূর্খ ? বার্থ 
মূর্খ হইলে রাজ! হয়ত রাণীকে একপ্রস্থ প্রহার করিতেন; 
কিন্তু “মূর্খ” কথাটাই তাহার কাছে হইল এক পণ্তিতী 
সমস্তা। পরদিন সভায় পণ্ডিতগণ একে একে উপস্থিত 


হইবামাক্র রাঞ্জা কিঞ্চিৎ কুষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, 


 মুস্তাঃ কেলিবিস্হার- গলিতাঃ সম্মার্জনীতিরাহ্যতাঃ । 
প্রাতঃ প্রাঙ্গনসীস্বি মন্থরচলদ্‌ বালা, লাক্ষারুণাঃ ॥ 
দৃরাঙ্ছাড়িত্ববীজশফ্কিতবিয়; কর্ধতি কেলিশুকাঃ। 

[ কাব্য-্্রকাশষ্‌ ] 


কার্তিক 


মূর্থ”। সকলেই অবাক্‌ অথচ নিকুত্তর। এই সময় কালিদান 
হাজির হইলেন এবং “মূর্খ” শব্ধ দ্বারা সন্বদ্ধিত হইলেন । 
কালিদাস হাসিয়াই বলিলেন-_ 
“খাদন্সগচ্ছামি হসম্ম জলে । 
গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে ॥ 
দ্বাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্‌। 
কিং.কারণং ভোজ ভবামি মূর্খ; ॥” 
“হে রান! রাস্তার চলিবার সময় আমি খাইতে খাইতে 
[ যথা চানাচুর বাদামভাজ ] চলি না) কথ! বলিবার সময় 
অস্রহান্ত করি না; গত বিষয়ের জন্য অন্কশোচন। 
কিংবা রুতকাধ্যতা হেতু অহঙ্কার আমার নাই। 
[ বার্তালাপে রত ] ছুই জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিও আমি 
হই না, তবে কি জন্য আমি মুর্খ হইব 1” 
বাঙালীমাত্রেরই অতঃপর সাবধান হওয়া প্রয়োজন । 
৮ 
কলহাস্তরিতা ভোজবাজপ্রিয়া শধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন । 
পূর্ণিমার অদ্ধরাত্রে রাজার “ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি 
চোখ মেলিয়া দেখিলেন শ্লথবসন। নিফলগ্ক শশীকলা গাঢ় 
্বযুপ্তির অঙ্কশায়িনী । গবাক্ষজাল বিচ্ছুরিত চত্দ্রিকা রাণীর 
বুকে মুখে পড়িয়াছে, জ্যোতস্নার গায়ে ছায়ার কাট। দাগ। 
আত্মহারা হইয়া রাজ। উচ্ছৃসিত কণ্ঠে কবিতার এক চরণ 
আবৃত্তি করিলেন-_ 
“গবাক্ষমার্গ-প্রবিভক্ত-চন্দ্রিকো 
বিরাজতে বঞ্চসি স্থক্র 1 তে শশী ।” 
দ্বিতীয় পাদ পুরণ করিতে ন| পারিয়া তিনি বার বার 
এ পদ আওড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাং 
নেপথ্যে কেহ বলিয়া উঠিল-_ 
“প্রদত্তঝম্পঃ স্তনসঙ্গবাঞ্চয়া 


বিছুরপাতাঁদিব খগডতাং গতঃ ॥ 

রাজা বুঝিতে পারিলেন তৃতীয় ব্যক্তি আশেপাশে 
নিশ্চয়ই কোন মতলবে লুকাইয়া আছে। তারপর চৌর 
ধরাধরির ব্যাপার। প্রত:কালে চৌর রাজসভায়্ আনীত 
হইল, রাজা সরাসরি প্রাণদণগ্ডের হুকুম দিলেন । চৌর কিন্তু 
কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া স্থলপিত ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় 
রাজাকে এক নিবেদন জানাইল। ভাবার্থ__ 

“মহারাজ ! “ভ*-কার আদ্য নামের রাশিতে যমরাজ 
প্রবেশ করিয়াছেন। ভট্টি, ভারবি, ভিক্ষু, এবং সৃকবি 
ভীমসেন মরিয়াছেন, বাকী মাত্র আমরা ছুই জন; একজন 
স্বয়ং ভূপতি ভোজ এবং দ্বিতীয় আমি-_চৌধ্যাপঝাধে ধুত 
হতভাগ। তৃকুও। এক জনের পরেই এই বার আর এক 
জনের পালা ।” 








রাজ। ভোগ 








২ 





এই কবি ভূকুণ্ড ছিলেন নবাগত প্রত্যর্থা। গতাঙ্ছু- 
গতিকভাবে প্রশস্তি পাঠ করিয়া সভীয় পরিচিত হইবার 
পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া তিনি এক মৌলিক উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন, অন্দর মহলে চু্ধি কিংব। অন্য কোন মতলব 
তাহার ছিল না। কেহ কেহ হয়ত সন্দেহ করিবেন কবি 
কি করিয়া চৌর হয় ? ইতিহাসে বছ প্রমাণ আছে কৰি 
শুধু চৌর নয়, ডাকাত হুইয়া রাহাজানিও কৰিতে 
পারে খলিফ৷ হারুন্‌ অল্-রশীদের সভাকবি আবুনেবাস 
কবিতা ঝ্চনার ক্লান্তি অপনয়ন এবং আনুষঙ্গিক উপরি 
রোজগারের লোভে প্রতিরাত্রে শহরের বাহিরে ডাকাতি 
করিবার জন্য বাহির হইতেন এবং বেকায়দায় পড়িলে 
নিজের সঠিক পরিচয় দিয় সবিয়া পড়িতেন। 

নি 

রাজা ভোগের ' রাক্জধানীতে এক দৰিদ্র অথচ বিান্‌ 
সথরনিক ব্রাক্ষণ বাদ করিতেন। স্বভাব কিঞ্চিৎ কুঁড়ে ও 
খরকুণো ছিল। একদিন ত্রাক্ষণী অসহিধুর হইয়া উৎপাত 
আস্ত করিলেন--াহাকে রাজসভায় যাইতেই হইবে। 
্রাঙ্মণ কিঞ্চিৎ ক্ষুগ্নচিত্তে অগত্যা রাঞ্সভাঁর উপস্থিত 
হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 

পকুতো আগম্যতে বিপ্র!” 

ত্রা্মণ বলিলেন--আজ্জে, কৈলাস হইতে * সম্প্রতি 
আপিলাম। 

প্রশ্ন হইল, “দেবাদিদেবের সর্বাঙ্গীণ কুশল ত?” 

ব্রাঞ্চ উত্তর দিলেন-__“বছ পূর্বেই গাহার অঙ্গহানি 
হইয়াছিল, শিব সম্প্রতি মার! গিয়াছেন ! ব্রাহ্মণের কথা 
শুনিয়া সভান্রদ্ধ লোক অবাকৃ। ব্রাঙ্গণ ক্লোকঘারা বুঝাইয়া 
দিলেন__ 


মহাদেখ “হরিহরূ” হইয়া অর্ধ অঙ্গ হারাইয়াছিলেন, 
বাকী অগ্জেক গিরিজাগ্জাকে প্রদান করিয়। অর্ধনারীশ্বর 
হইয়াছেন। গ্াহার বিভৃতির কিছুমাত্র অবশিই্ই নাই। 
জটাঠাত হইর। গঞ্গা সাগরগামিনী হইয়াছেন; কণ্বিপ্ন 
শেধণাগ পাতালে প্রবেণ করিয়াছেন; মশ্তকস্থিত শশী- 
কলা আকাশে উঠিখাছেন ; শিবের সর্বজ্ঞতা এবং ঈশ্বরত্ব 
আপনকে আশ্রয় করিয়াছে । অবশিঞ& ছিল ভিক্ষাবৃতি-_ 
উহ! পড়িয়াছে আমার ভাগে। 

রাজা খুশী হইয় হুকুম দিলেন ব্রাঙ্ষণকে একটি “মহিষী” 
দান কা হউক; ছেলেমেয়ে ছুধ খাইবে। ধূর্ত রাজ- 
কর্মচারী একটি মৃহিযান্থর-গুহিণীকে ব্রাঙ্ষণের কাছে হাজির 
করিল। ইহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলে গৃহিণীর কাছে থে 
সন্বদ্ধনা। পাইবেন ব্রাহ্মণের উহা বুঝিতে দেরী হইল 
না। তিনি মহিষের কাছে গিয়! হাতমুখ নাড়িয়া উহার 


২৪ প্রবাসী 


পাশপিাস্পাস্পান্পা পাাাস্পিপাস্পাস্পা পাশা সাস্পা শািপাস্পিানিপা পাশ পাস্পাশ পাশা পািপা পাশান্ান্পিস্পিনপা্পিস্পা 


কানে বিড় বিড় করিতে লাগিলেন । বাঁজ। ব্যাপাখ কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন ন]। ব্রাহ্মণ নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! 
“মহিষী” নারাজ, অধিকস্ত আমাকে গালি দিতেছে এবং 
বলিতেছে [ সংস্কৃত ভাষায় ]-_-ভাবার্থ 

ভর্তা মহ্ষান্থরকে দেবী ভবানী কৃতযুগে বধ করিয়া 
ছেন। আমি বিধবা, শুন শুকাইয়া গিয়াছে, দাত অবশিষ্ট 
নাই, শিং দুইটি ভাঙ্গা, এই অবস্থা দেখিয়াও জিজ্ঞাসা 
করিতেছ আমার সন্তান সম্ভাবনা আছে কি? তোমার 
লজ্জা হয় না? 

১৩ 

বাজা ভোজের সভায় কবি কালিদাসের প্রতিপত্তি 
দেখিয়া অন্য কবিগণ ঈর্ষায় পড়িয়া মরিতেছিল। কালিদাস 
লোকচক্ষুর অন্তরালে মত্স্ত ভোজন করিতেন, কিন্তু স্বয়ং 
বাজ! ভোজও ইহা জানিতেন না। এক দিন কালিদাস 
পু'থির মত বাঁধিয়া বগলে করিয়৷ জ্যান্ত একটি মাছ লইয়া 
চলিয়াছেন, হঠাৎ স্বাহার শক্ররা রাজাকে সঙ্গে লইয়া 
ভাহাকে আটকাইয়া ফেলিল। রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কক্ষে কিং ?শবগলে ওটা কি? কালিদাস কথায় হার 


১৩৫৬ 








মানিবেন কেন? তিনি উদ্দানীন ভাবে বলিলেন, “মম 
পুস্তকং।” রাজ! পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তোমার কিতাব 
হইতে জল পড়িতেছে কেন? কালিদাস হাসিয়৷ বলিলেন, 
“মহারাজ ! এটা আমার কবিতার আসল বস্ত রস জলের 
মত টস্‌টস্‌ করিয়া পড়িতেছে।” আশখটে গন্ধটা রাজার 
নাকে গেল। রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, গন্ধ: কিম? 
কালিদাস বলিলেন, কিছুই নয় মহারাজ ! 

“ননু রামরাবণবধাৎ সংগ্রামগন্জোৎকটঃ |” 

অর্থাৎ কাব্যে বর্ণিত বামকতৃক রাবণবধজনিত সংগ্রামের 
উৎকট গন্ধ। রাজা নিরশত হইবার পাত্র নহেন? বস্তটি 
অস্থির দেখিয়া! আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাব্যটা প্রাণবস্ত 
মনে হয়, কেন ?* জীবঃ কিম? কালিদাস হাসিয়৷ বলিলেন, 
এই পুখিতে আমার ম্ৃতসপ্তীবনী *গৌড়-মন্ত্র লিখিত 
আছে; স্থতরাং ইহা ছটফট না করিয়াই পারে না। 
আবার প্রশ্ন হইল, লেজটা কিসের? কালিদাস বলিলেন, 
“তালপাতায় লেখা পুথির |” 

ইহার উপর তালাশীর প্রশ্নই উঠে না। 
বাহাদুর বটে! 


কালিদাস 


মাতৃরূপ 
শ্রীকুমুদররপ্রন মল্লিক 


দুর পল্লীতে গিয়াছিহু এক-_-রক্ষ নীরস দেশ, 
মাফিক কোথাও শ্যাম মমতার লেশ । 
পিপাঙ্ছ নয়ন পায় না খুঁজিয়। কোনোথাঁনে কোমলতা, 
কিসের অভাব লাগে জাগে বুকে ব্যথ।। 
একটা বাড়ীতে উঠিলাম পিয়া_ আশ্রয় দিল শুধু । 
আতিথের়তার মাফিক একটু মধু। 
ছেলেমেয়েগুল! পরুষ স্বভাব কর্কশ আচরণ 
বাংসল্যের পায় নাই পরশন। 


গৃহমাঝে রাজে গৃহস্বাধীর জননীর ছায়াছবি 
ফিকে হয়ে গেছে ভক্তির দাগ লতি। 

পুজে সন্তান ও চিএপট- পদতলে মাথ! লোটেঁ 
ছবিটি কিন্ত নুন্দর নয় মোটে। 

নুজ্মর নয়__দর্শমীয় তা বল যায় না”ক কতু 
আকৃষ্ট হ'ল মোর আখি মন তবু। 

তনয়ের চোখে দাতৃমূর্ডি দেবীসু্ডি যে ভাই, 
এ সার] ভবনে সমান উবার নাই। 

জতি অনিন্দ্য অপরপ ছবি ছার মানে ওর কাছে, 
কিছুতেই নাই ও ছবিতে যাহা! আছে। 

আমি যাহা দেখি প্রস্থর-_তাঁছ। পরশমণি যে তার 
পৃথক চক্ষু চাই উহ! দেখিবার । 


দেখি আর ভাবি অনন্ত রূপে জননীর গতারতি 
কখনো! যোড়ঙী কখনে] ব! ধূমাবতী । 

ম। জামার তাই মিশালেন রূপ দশমহ্থাবিপায় 
নুরূপ| কুক্ধপা অপরূপ মহিমায় । 

কু কঙ্কালী, কখনে। ভারতী, কু তুবনেশ্বরী__ 
শুভঙ্করী মা কখনো! তয়ঙ্করী। 

যে মাত। প্রসব করেছেন যাছা সুন্দর অনুনারে, 
যে রূপেই দেখি তাহাতেই মন ভরে। 

লাবণ্য ধার ভূবন ভুলানে] কুংসিতও নন কম 
ছুই সার্থক উভয়ই যে অন্থপম। 

কখনে। ললিত, কখনে। পুরবী, দীপক ও তৈরবী 
এক কণ্ঠের সঙ্গীত তাঁর সবই। 

তীব্র জামিষগঞ্ধী কুবাস, কত কত্তবী-বাস_ 
গন্ধবহু যে তারি এক নিঃস্বাস। 

যত অন্তত, ততই গরল, যত রূপ, তত ধ্বনি 
স্বননী জামার কি গুবা-মন্জাকিনী। 

ঘোর প্রগল্ভ খাখি পায় নাকো কোনো রূপ যেথা খুঁজি 
কত রূপ তিনি প্রসবিনী ত৷ কি বুঝে? 

চোঁথে এলে! জল-_বাক্‌ মন জাঁখি হ'ল যোর সংযত 
অনাদর হ'ল আদরেনে পরিণত । 


রামায়ণী কারবার 
জীৰিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


১ 
আমি তখন পূর্বব-উড়িয্যার একটি করদ রাজ্যে অরণ্যবিভাঁগের 
একজন ওতারপিয়ারের পদে নিযুক্ত আছি । দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্লের 
অরণ্যে কান্ধ করিতেছিলাম, উত্ব তন কর্মচারী মিষ্ঠার সেন 
ভাকিয়! পাঠাইলেন, তল্সিতজ্| সমেত; বলিলেন__“মিষার 
সুখার্ডি, পৃবের দিকের ছলে একটু পাকারফম বন্দোবস্ত 
করতে চাই, গড়-বিজুরি আর মহুয়া'লি একট! এলাকার মধ্যে 
না রেখে জালাদ| আলাদ| করে ছু'জন বিভিন্ব ওভারপিয়ারের 
অধীনে রাখতে চাঁই, মহয়ালি অংশটার জনে আপনাকে 
ঠিক করেছি।” 

উভ্ভরটার জঙ্ঞ মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ) যেন একট! 
প্রস্তাব, নিম্স্থ কর্ধচারীর ওপর হুকুম নয়। মনে মনে 
হানচিত্রে জায়গাটার ধারণ! করিয়া! লইতে যে আধ মিনিউটাক 
দেরি হইল, তাহার পর বলিলাম _”.বশ যাব, সার ।” 

আদেশঠ'কে প্রত্তাবের আকার দেবার যে একটু হেতু 
আছে সেটা পরে প্রকাশ পাইবে । দ্বিধাহীন উরে মিষ্ঠার সেন 
যেন একটু সগ্থ& হইলেন, বলিলেন-__“কারণটা বোধ হয় বুঝতে 
পেরেছেন । (দেখেছ মহুয়া নিয়ে যে একট! 'অঙ্ধবিশ্বাস 
আছে, গেই জতে ও অংশটা বরাবরই নেগলেকৃটেড হয়ে 
এসেছে। কিছু দরকার পড়লে, থোজ নিয়ে দেখেছি, 
অফিপার নিক্ষে ওদিকে গিয়ে ক্যাম্প ফেলে থাকতে চায় না, 
হয় একট। ধরন বা তারও কম সময়ের জনে লোক দেখানে! 
এন্‌কোয়াত্রি করে রাত হবার আগেই পালিয়ে আসে, নয়তো 
নিজের মেটকে' পাঠিয়ে দের । সেও প্রায় নিজে যায় না, 
একটা ছটে! কুলি পাঠিয়ে কোনখানে গ! ঢাক! দিয়ে বসে 
থাকে, তারপর কুলির কথার ওপর অফিসারের কাছে 
হিপোর্ট দেয় । দেও তারই শোন! রিপোর্টের ওপর ভায়েপ্সি 
করে এখানে ফ্ভে আপিলে পাঠিয়ে দেয়। কুলিটাও যে 
যায়ই একথা ফেউ বলতে পারে না, তাই জামর! যেখবর 
পাই সেটা এক হিসেবে একেবারেই ভুয়ো! । এই করে দেখছি 
ও অঞ্লটাই যেন ক্রমে ক্রমে একৃতিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে। 
তাঁই বাধ্য হয়ে শেষ পর্ধ্যস্ত এই বাবস্থাট! করলাম, আর 
রিলায়েব্ল মনে করে আপনাকেই ডেকে পাঠিয়েছি । টের 
খানিকট| খরচ বাড়ল, কিন্ত এ পরীক্ষাট। ছরকার হয়ে 
পড়েছে।” 

যাহার ধিন আরও থানিকট! উপদেশ-নির্ধেশ দিয়] 
বিদ্বায় করিলেন । একটু প্রচ্ছন্ধ প্রলোভমও দেখাইলেন-__ 
"্মহয়ালির ছিক থেকে একটু নিশ্চিচ্ছি হলেই হ্তে 

৪ . 


আমার একজন এসিস্টেন্টের জভে ওপরে লিখব; একী 
পেরে উঠছি না তখন আপনারাও চে81 করতে পারেন, আমি 
শুধু সিনিয়রিটিই দেখব ন1।” 
চু 

জাঁয়গাট] :&টের একেবরের প্রান্ততাগে, উদ্ভর-পূর্ব কোণে । 
তিনটি প্রদেশ এখানে একটি কেন্ত্রে আসিয়া! মিলিত হুইয়াছে, 
পশ্চিমে উডরিস্তার এই করদ রাজ্য, উত্তরপূর্ধে বিহার, দক্ষিণ- 
পুর্বে বাংল! । এইরূপ সংস্ানের জনই মহুয়ালির অরণ্য- 
সম্পদ রক্ষা! কর! একটু ছুফর | ছায়গাট] খুব ক্ষুদ্ধ । শাল, 
বাশ, মহুয়া, সাবুই-ঘাস, লাক্ষা, মধু প্রভৃতি জগলের সাধারণ 
উৎপন্ন অ্রব্যাদি তো! ত্বাছেই, এ ছাড়! খশি-সম্পদও প্রচুর, 
বিশেষ করিয়! তামা ও লোছা। ম্বপ্থিকার উপরের ভাগে 
কোথাও কোথাও পাথরের সঙ্গে মেশাম এই হুইয়ের কাচ! 
জাকর পাওয়া যায়, এবং এই সবই লইয়া তিনটি প্রদেশের 
সীমান্তবাসীদের মধ্যে বিপুল এক চোরাকারবার চলে। এট] 
দিন দিনই বাড়িয়। উঠিতেছে এবং ইহার কারণ সম্বন্ধে একটু 
ইঙ্গিত পূর্বেই ছেওয়া হুইয়াছে। মহয়ালি সম্বন্ধে রাজধানী 
পর্ধান্ত অনেক লৌকের একট। আশঙ্ক। যে, জায়গাটায় একট] 
যাহ আছে, অধিক দিন (সাধারণের মূতে ভিরাছির অধিক) 
যাপন করিলে এখান হুইতে ফিরিয়! আপস আর সম্ভব ময়। 
কি হয় সেটা কেহ বলিতে পারে না; স্তন যখন চাকপ্ি লই, 
একট! কৌতৃহল উদ্ভিক্ত হয়_এই থে একট! সার] অঞ্চল “ক্ষুধিত 
পাষাণে'র রছস্ড লইর] পড়িয়া আছে ইহার কারণট| কি? 
কিছু অহ্লন্ধান করি, এ-মুখে লে-মুখে শুনিয়] সমপ্ত ব্যাপারটার 
যেটুক বৈজ্ঞাণিক ভিদ্ি সংগ্রহ করিতে পারি তাহা এই যে, 
এই জায়গাটা সন্বপ্ধে স্থানীয় লোকের বিশ্বাল মহয়ালি পৃথিবীর 
সঙ্গে দিঃসম্পর্বিত, কতকট। শিবের জিশুলের ওপর বারাণসী 
অবস্থানের মত--আর বঞুদিন পুর্বে এইখানে যহপতি 
মোহান্ি নাষে একজন করে& ওভারসিয়ার তত্বাবধান করিতে 
আপিয়1 চতুর্থ গ্রিন হইতে একেবারে নিখোজ হন । আরগাটি 
এই নুতন ব্যবস্থার পুর্বে গড়-বিভ্ুরি চাকলার অন্তর্গত ছিল। 
মোহাস্তির পর ভ্িরাজ্রি যেষন করিয়া আপণ।-আপদিই 
মছয়ালি-বাদের সীদানির্দেশ হুইয়। গিস্বাছে, নিরাপদ দুরত্ব রক্ষা 
করিয়া ফেহ একট! রাজিও আর কাটায় দাই এখানে, এবং 
এ রডের ওপর আর জালোকসম্পাতও হয় নাই। 

এই সন্বীর্ণ ভিত্তির গপর জামি নিষেযে একট! দিদ্ধান্ত 

খাড়। কিয়! লই তাহা! এই যে, সনস্তটাই চোরাকারবাধীদের 
কৌশল-_হুয়ত স্থানীয় বড জাতিদের মধ ছিল একটা বিশ্বাস 


৮৯ 


নিজের মিপ্ষের ভূমিখণ্ড সন্বপ্ধে সাধারণতঃ যেষন থাকেই 
ইহাদের ভিতর, -_যাহাদের স্বাথ তাঁছার| এইটাকে সুফো শলে 
রাজধানী পর্যন্ত চারাইয়| দিয়াছে, তাহার পর হয়ত 
চক্রান্ত করিয়। মোহাস্তির প্রাণনাশ ঘটাইয়াই কাহিনীটাকে 
একট] বান্ধবের রূপ ছয়! নিজেদের কারবার নিষ্ছণ্টক করিয়! 
লইয়াছে। 

সদরে অক্সদিন থাকার পর আমি জক্ষিণ পশ্চিমাঞ্লে 
বদলি হই, সেটাও সীমান্ত প্রদেশ, বহু সমন, গড়-বিদ্ুরি 
মহুয়ালি লইয়| আমার কোৌতৃহুলট| বীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া 
পড়ে। 


তিন দিন গোঁধান এবং হত্তিপৃঠ্ঠে অভিয'নের পর চতুর্থ 
প্রিবস বৈকালে আমার নৃতন কর্মলে উপস্থিত হইলাম 
এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্বধৃত সিদ্ধান্তে প্রথম অঘাত 
লাগিল। ূ 

মির সেন বেশ সরলভাবেই মহুয়ালি সম্বন্ধে ব্যবস্থায় 
লাগিয়াছেন ; ফরে& আপিসট! যে বলাইয়াছেন তাহ! 
একেবারে সমস্ত অঞ্চলটার কেনে, একটু পূর্বব থেধিয়া এমন 
একটি জায়গ! যেখান হইতে সমস্ত সীমান্তটার ওপর আধিপত্য 
থাকে, অথচ অভদ্িকে নিবিড় ছূর্গম পার্বত্য অঞ্লটার 
ওপরেও দৃষ্টি রাখা যায়, কেনন! ঞ্েটের অত্যন্তরের যে 
চোরাকারবারী বুনো জাতের ছল, তাড়া খাইলে তাহার! 
এই প্রাক্কতিক ছুর্গের মধ্যেই আশ্র লয়। 

কিগ্ত আমি আপিসটার এই জুনির্ধারিত সংস্থানের কথা 
বলিতেছি না, আমার সিদ্ধাপ্তে যাছু। প্রথম আঘাত দিল, তাহ! 
অনিষ্ধিষ্ঠ একট] কিছু__যাহা সমন্ত আয়গাটার মধ্যে ছিল 
প্রচ্চর। পশ্চিম দিকটা কতকটা যেন বুকচাপ, ঘন।রণ্য 
পাছাড়ের সংপ-__মনে হর কোন্‌ সেই মুছূর বিদ্ধ্য-সাতপুরা 
অমরকণ্টক থেকে পাহাড়ের ঢেউ গড়াইয়া গড়াইয়! 
আসিয়া! এইখানে একফালি ফেপেন্ট চাদের একটি নীল 
রেখায় থামিয়া] গিয়াছে। পূর্বদিকটী মুক্ত, প্রথমতঃ 
সমস্ত জারগাটাই ঢালু হ্ইয়া, আপিসটাকে কেন্্র করির! 
প্রায় দশ-পনর মাইলের একট] অর্থবৃন্ত হ্টি করি- 
যাছে। মাঝে মাঝে ছাড়! ছাড় ছোট ছোট পাহাড়ের 
শ্রেনী, যেন পশ্চিমের .বিক্ষুন্ধ উদ্মির এক-আধট! টুকর! 
ছিটকাইয়া কঠিন হুইয়া গিয়াছে । এর পিছনেই প্রায় বিশ- 
পঁচিশ মাইল দুরে একটি দীর্ঘতর নীল পর্বতরেখা, উত্তরের 
দিকে একটু আয়ত, মসিঘন, তাহার পর ছক্ষিশের দিকে 
ক্রমে ক্রমে বিলীন হুইয়। গিয়াছে। 
কিসে যে কি হুইল ঠিক বলিতে পারি না, তবে 
জায়গাটান্তে পৌছানর প্রান সঙ্গে সঙ্গেই আমার ষমের উপর 
একটি জাস্ত ওদাভ যেন ছায়! বিস্তান্ন কম্সিতে লাগিল। পরে 
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ভাবিয়া দেখিগাছি অন্তত তিন কারণ উপস্থিত ছিল। 
প্রথমতঃ মহুয়ালির আপন এতিন্ব, দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ বাজ" 
পথের অবসান ॥ অর্থাৎ স্প্দনঘন সচল আীবনের একট! 
বিরতি ॥ তৃতীয়ত, দিনের যে সময়টিতে পৌছিলান আমি। 
হয়তো এই তিনের মিলিত প্রভাবেই আমার মনে হুইল, 
সমস্ত জ্ায়গাটাতেই যেন জাছে কিছু একট|, একদিন বিজ্ঞান- 
সম্মত পঞ্চতিতে খোকধ করিতে পিয়া যে সাব্যস্ত করিয়া 
লইয়াছিলাম সমস্ত ব্যাঁপারট!] চোরাকারবানীদের কারসাঞ্ধি, 
সেটাতে বেশ একটু সংশয় জাগিল। 

_ অবন্ত তখন মনের এই বিলাল লইয়! পড়িয়া! থাকার চেয়ে 
অনেক বড় কান হাতে । আবাস-হ্থানটা একবার দেখি! 
লইয্ব! লোকজন দিয়া ভিনিসপঞ্ঞগুল| সবই গুছাইয়! লইলাম। 
চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কিয়! দিয়! স্ানাদি সারিয়! লইলাম 
তাহার পর সঙ্গে যা আছে এবং এখানে যাহা! অধীনস্থ 
লোকের! সংএহ করিয়া রাখিয়াছে সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়। 
পাচক ব্রাহ্ধণকে রাছের আহার সম্বন্ধে নির্দেশ দির! নবরচিত 
বাংলোর সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে গ! 
এলাইয়া বসিলান। মেট, কুলি, আর্দালি লইয়! জম কুড়ি 
লোক ; কয়েকজন আমার সঙ্গেই স্থায়ীভ।বে থাকিবে, কয়েক 
জন আশপাশের গ্রামের অধিবাসী, সকলেই চারিদিকে 
খিরিয়। বসিল। পাঁচক একট] ক্যাম্প টেবিলে চা, জলখাবার 
রাখিয়া! গেল, সেবন করিতে করিতে জায়গাঁটার সন্ধে তথ্য- 
সংখ করিবার জন্ত লোকগুলার সঙ্গে গঞ্জ ভুড়িয়া দিলাম । 

যে ওদান্টা যনকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেট! ঠেলয়া 
রাখিবার উদ্ছেন্ঠ ঘে ছিল ন! এ কথাও কোর করিয়া বলিতে 
পারি না। কিন্তু সন্ধা যতই জাগাইগা আসিতে লাগিল 
ততই এ অঙ্থভু্তিট! যেন মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিতে লাগিল । এমনি সন্ধ্যা সময়টাই নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, সেদিন 
যেন আরও আত্মস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলাম ; এক সময়ে 
আকাশলগ্র এই পূরবী সুরের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করিয়াই 
লোকগুলাকে সরাইয়া দিলাম । 

স্র্ধ্যে্র রক্তিম আতা! যতই গাঢ় হুইয়া উঠিতে লাগিল, 
ততই বেশী করিয়া আত্মলীন হুইয়! উঠিতে লাপিলাম আমি । 
মনে হুইল, দক্ষিণের বিস্তীর্ণ আতাত্র রুক্ষ ভূভাগ-_-এ যেন 
গৈরিকধারী উদালী জীবন ) তাহার সামনে এ স্বহ্যু, পর্ববতের 
পু্জীতৃত তষিশ্রার রহ্স্তময়রূপে, উভয়ে পরস্পরের দিকে 
নিগিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। 

পার্বত্য অরণ্যের মধ্যে বহুদিন কাটিল বছ নব নব 
প্রতিবেশে; কিন্তু ঠিক এ ধরণের অভূস্থতি কখনও হুয় নাই। 
দেহটা সেদিন ছুর্জাল ছিল, তাঁহার সঙ্গে নিশ্চয় যনটাও, ছ্র্বাল 
মনকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া অন্কচিত ভাবিয়া তুর্ধ্যান্তের 
পূর্বেই ধাংজোর মধ্যে চলিয়া! গেলাম। অন্বীকার করিব না 


কান্তিক 
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এদিকে যোহাদ্তির বহ্স্তজনক পরিণামের কথাটাও মনের 
এফ কোণে কোথায় জাগিয়া থাকির! ন্টাকে অন্ততাবেও 
ছুর্বাল করিয়া রাঁখিয়াছিল। গ্রামের ঘে কুলিরা একজ 
হইয়াছিল তাহাদেরও সে রাজ্রে উপস্থিত থাকিবার হুকুম দিয়! 
জআাষ বাংলোর মধ্যস্থলে নিজের ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম । 
ঠাকুরকে সকাল সকালই রন্ধন সমাধা করিতে বলিয়া! দিয়া- 
ছিলাম, একট রাজি হইতেই আহার শেষ করিয়া শয্যাগ্রহণ 
করিলাম । 

তাহার পরদিন উঠিয়া প্রাতঃকত্য সমাপম করিয়া কাছে 
লাগিয়া গেলীম__কতকট যেন এই তয়েও যে কালকের 
ভৃত্ত আবার ঘাড়ে আসিয়। না চাশিয়া| বসে। সবাইকে জড়ো 
করিয়। ম্যাপ সামনে রাখিয়| সমস্ত এলাকার একটা হিসাব 
লইতে লাগিরা গেলাম কোথায় কি রকম পথ, কোন্‌ বনে 
কিকি উৎপন় হুয়, কোন্‌ গ্রামে কি রকম মানুষ, আরও সব 
ধু'টনা্ট যাহা আমার প্রয়োজন । চোরাকারবারের গতিবিবি 
সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ পথ বাহ্িয়! তাহাও ইহাদের যতট। 
জান! আছে, এবং আমি জের! করিয়। যতটা পারিলাম সংগ্রহ 
করিতে-_জানিয়া লইলাম। ইহার পর এক সপ্ত'ছের একটা 
টূর-প্রোগ্রাম ( পরিক্রষ-স্চী ) কিয়া লইয়| লোকগুলিকে 
সেই দিন হইতেই প্ররস্তত হইতে বলিলাম। না, কাপযা 
নমুন। পাইয়াছি, খুব বেশী দিন এখানে থাক চলিবে না। 
তা ছাড়া হেড আপিসে এনিষ্টাণ্ট পদের জজ লোভটাও 
আছে, তাঁড়ীতাড়ি মহুয়ালিকে সাঁমলাইয়! দিয়! একট হ্ছনাম 
অর্জনের দিকেও প্রবল ঝোক আছে। আহারের পর অল্প 
একটু বিশ্রাম লইয়াই ঘোড়ায় জ্বিন কধিতে বলিলাম। 

টুরই এ বিভাগের প্রধান কাজ, লে হিসাবে প্রথম 
দিনের সাফল্যে সন্তষ্ঠই হইলম। প্রায় মাইল ছ' সাতের 
একট ব্বত্ত শেষ করিয়াছি, নিষ্ষের প্ল্যান অনুযায়ী 
ছইটি নৃততন খাঁটিও বসাইয়া দিলাম, গ্রামের মাঁতব্বরদের 
সহায়তায় &্েঁটের নিজের লোক চালাইবে। পরদিন 
জারগাটার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জ আরও বেশী কান করিতে 
পারিলাধ, চতুর্থ দিনে মাইল দশেক দুরে একট! ক্যাম্প 
ফেলিয়া ছই দিন কাটায়] বাংলোর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব সীমাস্ত 
পর্ধযত্ত আঁগাইয়! গেলাম । বেশ অনেকগুলি কান্ধ হুইল, 
খবর পাইতে লাগিলাষ ভ্রিরাপ্রি অতিক্রম করিয়াও মহুয়ালির 
হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া না যাওয়ায় চারিদিকে বেশ একটা 
বিশ্বয়-গুঞ্জন ভুলিয়াছি, চোরাকারবানী-মহলও চফিত-বিস্ময়ে 
চোখ রূগড়াইতে আরস্ত করিয়াছে। জাত দিন পরে বেশ 
এফটি তত্রবরকষের ঘ্িপোর্ট পাঠাইয়! দিলাম হেত আপিসে। 

- এরহ্গিককার খবরও দেওয়া দরকার । কাজকর্থ সানিয়া 
প্রায় সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া! আসিগাম, তাার পরক্লাক্ষির 
জন্ডই সেই প্রথম দিনের রুটনটই আমার পুজরস্থৃতিত হুইত। 


মনের ধিক দিয়াও হইত একই ধরণের অভিজ্ঞতা । অস্থগামী 
সর্ষের রক্তাভা আমার দক্ষিণের আয়ত গৈরিক প্রাণ আর 
বায়ের ঘূত্র পর্বত-তপের উপর যখম শেষ স্পর্শ দিত, মনে 
হইত আমি যেন আীবন আ'র স্বহ্যুর সঙ্গিক্ষণে আসিয়া 
ফড়াইয়াছি, মনটা কেমন যেন হুইয়! যাইত--সেই ফেমন 
হওয়ার বিশেষত্ব এই যে, জীবনের চেয়ে ম্বভ্যুটাফেই আমার 
পূর্ণতর সত্য বলিয়! মনে হইত। 

একটা কথ! বলা হুয় নাই__বিশেষ করিয়া এই বৃহ্তর 
পটভূমির মধ্যে উপতোগ করিবার জঙ-_বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মধ্যে গ্রপ্ডলকে রূপারিত করিয়া লইবার জভ, রবীন্জনাথের 
কতকগুলি গল্পের বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম_ সন্ধ্যার পর 
সেইগুলি থেকে বাছিয়। বাছিয়! গল্প পড়া আমার নিত্য 
কর্ম হুইয়া পড়িয়াছিল-_বিশেষ ভাবে “মণিহাপ) আর 
ক্ষ্বিত পাষাণ”, তাছারও মধ্যে বিশেষ করিয়া “ক্ষবিত 
পাষাণ।” এ আমার ছিল যেন কজলোককে বাত্ধবে 
নামাইয়। আনার জভ একট! মন্্র-সাধনা, ঠিক উপযোগী 
পরিবেশের মধ্যে কতকট! শ্মশানে আসন পাতিয়া শক্তি 
লাঁধনার মতই। কিন্তু আশ্চর্ধ্য, অত করিয়াও ঠিক 
ও-ধরণের অনুভূতি জাগিল না| আমার মনে। “ক্ষুবিত 
পাষাঁণেশ্র মধ্যে আছে একটা! অতৃপ্ত আকাজ্ষার মর্শতেদী সুর, 
্বত্যুর পটতুদিকায় ধাড়াইয়--.জীবনের দিকে লুন্ধ আতুর দৃষ্টি 
ক্ষেপে; আমার,কিন্ত এ ছিল সম্পূর্ণ পুরবীর হুতাশ-_ 
বৈরাগ্যের, আমার দক্ষিণের জীবন বায়ের বৃত্যুর দিকে যুক্ত 
করে ঠাড়াইয়। সন্ধ্যার বিষর আলোকে নিয়ত আত্মনিবেদন 
করিত-_ছে বিলয়, হে যুক্তি, হে বছধু, তুমি আমায় পরিপূর্ণ 
ভাবে তোমার মধ্য খ্রুণ কর'*. 

বেশ কিছু দিন গেল; বীচিয়| আছি বলিয়া নিশ্চয় বছ- 
লোকের বিরাগতাঙ্জন হুইতেছি__কিদ্ধ কাজ হুইতেছে। 
আঁমার দিনের জীবন বিচি, কিন্তু সন্ধ্যা আর রাজির জীবনটি 
সেই একই সুরে ঢাল]॥ তাহার পরে হঠাৎ একদিন একটা 
কথা মনে হুইল-_ঘে দিন এখানে পদার্পণ করিয়াছি সেই 
দিন থেকে আজ পর্যস্ব আমার মোটামুটি কর্ম ও অবসরের 
সুচী প্রায় একই রকম। সেই উদ্য়ান্ত কাজ, অন্তাচলগামী 
সুর্যের সঙ্গে সুখোমুতি হুইয়| বসা, রাঁজে কিছু গল্প পাঠ, 
আহার, নিন্্র | 

এক দিন ইচ্ছা হইল, একটু ওলট-পালট করিয়া! দিই। 
সমস্ত দিন একেবারে নিরদ্ু কর্ণহীনতায় কাটাইয়া, বৈকালে 
ঘোড়ায় করির| নিতাত্তই শুধু বেড়াইবার জঙই বাহির হইয়া 
গেলাম । জায়গাটার সঙ্ধে মোটামুটি পরিচয় হইয়াছে, ফোন 
লোক পাইলা না, শুধু কার্তৃত্ধের বেপ্ট আর স্ট্যাপবীধ! 
বন্দুকট। বুলাইয়! লইলাম। 

এক একটা চালুর ধাপ বাহিয়া নামিয়! গেলাম প্রায় দাইল 


২৮ 





দেড়েক দূরে বীকাই নদীর ধারে । এই স্থানটির উপর অনেক 
জিন থেকে আমার লোত ছিল, কিন্তু কানের ভিড়ে আদ] হুয় 
নাই। জআন্ব কান্দের ভিড় ঠেলিয়! সকাল থেকে এইটকে 
লক্ষ্য করিয়া! ছিলাম। 

যখন পৌছিলাম তখন ্ষ্ধ্যান্ত হইয়া গেছে। আমার 
আজকের প্রোখাষট! নিতান্তই আকশ্মিক, অত তিথি দেখিয়! 
ঠিক করি নাই, তবু আকন্মিক ভাবেই আন তিবিটা আমার 
অরৃষ্ঠে পুণিষা ধাাইয়া গেল। সন্ধ্যার ছার! একটু গ1ঢ় হইবার 
আগেই পুর্ব দিকচক্কে পুর্ণিধার চাদ উদ্দ্বল হুইয়! উঠিল । মদ্দীর 
একটু তফাতে একটা বাবল! গাছ দীড়াইয়া ছিল, তাহার 
ঘড়িতে ঘোড়ার্টাকে ধাঁধিয়। আমি অল্প একটু নীচে নামিয়! 
বসিলাম। এ অঞ্লটায় জানোয়ারের খুব বেশী উপদ্রব জা, 
তবু বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ন1। 

সেই দিন রাজধানীতে রচা আমার সেই বিজানসম্মত 
সিদ্ধান্ছে দ্বিতীয় আঘাত লাগিল '-_ 

বালু আর অগভীর কয়েকট। জলরেখ!। লইয়া নদী! 
এখানে প্রায় শতিনেক হাত চওড়া, বীয়ের তটরেখ! ক্রেদেই 
রুক্ষ হুইয়] হুইয় দুরে পর্বতের উপর উঠিয়] গিয়াছে, আমার 
সামনে এটা একট] বাঁক, এর পরই দক্ষিণে তটরেখ! ছইট 
নামিয়! নামিয়! কয়েকট! বাকের পর অধৃষ্ঠ হুইয়া গিয়াছে । 

আমি কোন্‌ একট! অপার্থিব লোকে চলিয় গিষাছিলাম ) 
কখন, কোন্‌ পথে প্রবেশ করিয়াছি বলিতে পারিলাম ন1, 
যখন পারিপার্থিক সন্বপ্ধে খানিকট। চৈতঙ্ড হইল তখন দেখি 
পুর্ণিমার চাদ] আকাশে বেশ খানিকটা উঠিয়া আসিয়াছে, 
আমার সামনে বিস্তৃত বালুচরের ওপর জ্যোতস্বা একটি সুন্দরী 
রমদীর মতই অলস-শায়িত, নদীর ঈষচ্চঞ্ল বিচ্ছিন্ন জলবারা- 
গুল। যেন তার শ্রষ্ত শাড়ীর ভাজ-__ম্বছু হাওয়ায় ছুলিয়] 
ছুলিয়। উঠিতেছে। শরং কাল, এর পরেই সমস্ত! একট! গাঢ় 
কুয়াশায় ধীরে ধীরে লুপ্ত হুইয়] গিয়াছে। 

আছ আমার মন্ত্রসাধন সফল হুইল। কিন্তু “ক্ষুবিত 

পাযাণ'ই যে পূর্ণ সিদ্ধিতে রূপ লইয়া জাগিয়! উঠিল তাহা! 
ময়। আমার অঙ্গভূতির মধ্যে সন্ধ্যার পুরবী আর রজনীর 
বসন্ত-রাগ-_-বৈরাগ্য আর আবেগময় বাসন! জিলিয়! এক 
অপরাপ মিশ্র দুরের হ্েন্দনে জাগিয়! উঠিল । মনে হইল পাইতে 
চাই-_শুধুই পাইতে চাই__কি বা কাহাকে সেট! শুধু এই 
জঙ্জই বলা যায় না, যেহেতু সীষাতীত সৌন্দধ্যে তা 
অচিন্তনীয়; কিন্ত ত1 তোগেরই, সে ভোগের নাম নাই, 
বেছেতে ত। ভুধু ভূ্াস্ত নয়, জাবার পার্থিবও ময় । দেহ্‌ মন- 
আত্মার যুক্ত আকাঙ্ফ! দিয়া, পঞ্চেজির, তার পর ইন্্িয়াতীত 
কোন ইঞ্সির যি থাকে সে-সবের নিবিড়তম আলিঙ্গন দিয়! 
তাহ] পাইবার বস্ত। আমার যে বৈদাগ্য ত। এইজত নয়বে 
জাঘি কোনও তাপলবাঞ্িত যুক্তির অন্িলাষী__-এই পৃথিবী 


প্রাধাজী 


১৪৫৬ 
স্ষপ-রস-গঞ্চান্ির শত প্রলোতনেও নিতান্তই অকিফিংকর, 
তাই আমি চাই নিন্ৃজি ।**.হে অসীম নুদ্দর | হছে অসীষ 
সুন্দরী, তুমি কে? তুমি কোথায়? এই জিদিবন্বলিত 
জ্যোৎদ।-রজনীর রহ্ম্ব-আলোকে আমি তোদার অদ্থিত্বের 
ইঙ্গিত মাত পাইয়াছি__কি তপগ্ড! চাই বঙ- আমার তোমার 
পূর্ণতার মধো ডাকি! লও... 

জানি তাহা হইবার নয়, তবু হায়, অন্তত কাছিনীটিও যদি 
এইখানে শেষ করিতে পাগ্সিতাঁম 1." 

তু 

পূর্ব সীষান্তেই আমার কাজ বেশী, তখন বাফিও অনেক, 
কিন্ত, সেই রক্ধনীর অভিজ্ঞতার পর বাকাই নদীটা কি একট! 
অদ্ভূত ধোছে বেন পাইয়! বসিল আঘায়, বিশেষ করিয়া এর 
কম অংশট!, সেট! বঞ্ধিম গতিতে ধারে ধীরে গিরিসশ্রেণীর মধ্যে 
লুপ্ত হুইয়! গিয়াছে । তাহার একটা কারণ এই যে দক্ষিণে স্থানে 
স্থানে নর্দীটা দেখা! আছে-_লসমতলের দিকে সৌন্দরধ্যও 
অনেকট1 বিশেষস্ববর্জিত। এখানকার লৌন্দর্ধ্টটা সে রাত্রে 
এমন অভিভূত করিল যে মনে কেমন একট] বিশ্বাল ধড়াইয়। 
গেল, বাড়িতে বাড়িতে পশ্চিমে এ সৌন্দর্য্য হুয় তো! এমনই 
হইয়া উঠিয়াছে যে দিবাতাগেও সেই রাত্রির অভিজ্ঞতার পুনরা- 
বর্ভন হইতে পারে। ধাহছাদের অভিজ্ঞতা নাই তাহার! এ 
কথাট। ঠিক বুঝবেন না, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের অতল রহ্ম্- 
গান্তীব্ের মধ্যে এই ধরণের এক একট! অভ্ভুত ঘোহ দাড়াইয়] 
যায় কখন কখনও _কোঁন একট। পাঁছাড় লইয়া, কোন একট! 
মর্দী লইয়া, এমন কি কখনও সামান্ত কোন একটা বৃক্ষ 
লইয়াও ; অন্তত দেখিয়াছি আমার কয়েক ক্ষেত্রে হইয়াছে. 
আর এই বিশেষ ক্ষেক্&রে তো! একট কারণ ছিলই-__লেই 
রাজির অভিনব অন্থকৃতি ৷ 

পরদিন বৈকালে টুর হইতে ফিরিয়া] সবাইকে একজ 
করিয়! বলিলাম-__“এপ্িককার কাজ আপাতত বদ্ধ রৈল, কাল 
সকালে নদীর খাত বেয়ে পশ্চিম দিকে ঘাব, সেই মত তোয়ের 
থাকবে তোমরা ।” 

আশ্চর্য, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লবার মুখ যেন 
শুকাইয়। গেল, কোন উত্তর না দিয়! সবাই চাপা আতঙ্কে 
পরস্পরের মুখের পানে চাছিতে লাগিল। এষনই একট! 
নুতন কা যে আহি খমকিয় গিয়া! মেটকে প্রশ্ন কফরিলাম-_ 
*ব্যাপারখানা কি মছাঁপাজ ?” 

মেট ঠোট হুইটা জিতে ভিজাইয়! লইয়। বলিল- _“নদ্বীর 
পথ ধরে ওদিকে খুব বেশীধুর যাওয়.-*সে ঠিক হবে না 
ছভুর-**” 

হঠাং নিতাত্ত অপ্রত্য।শিত ভাবে মত্ত বড় একটা তথ্য 
আবিষ্কারে আমার সম মমট! সচফিত হইয়া! উঠিল-_-”তা 
হলে-নাকেন্ব মীচেই. চোরাকারবারীদের আড্ডা! ঘোড়। 


কান্তিক 


ঝামায়দণ কারবার 
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হইতে নামিষ়'__বাংলোর দিকে যাইতে যাইতে হুছুমট। দিয়'- 
ছিলাম, বেশ ভালভাবে ঘুণ্রয়] ধড়াইয়| প্রশ্ন করিলাম-__ 
“কেম, বাধ। ব! আপতিষ্। কি?” 

উত্ভর নাই, মাথ। নচু কহিয়! আড়ে মুখ ঢাওয়া-চাওয়ির 
ঘট! একটু বাড়িয়। গেল মাত্র। সন্দেহ মিটিরা যাওয়ার বেশ 
খানিকট! জোরের সঙ্ষেই আদেশ দির! আবার ফিরিয়াছি, 
মহাঁপাজ ছই প! আগাইর়] পাশে আসিয়া বলিল--“ওদিকে 
তপস্ভ| করছেন...” 

ঘু্িয়া ধাড়াইতে হইল, মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন বাহির 
করতে পারার জাগেই মহাপান্র তাহার বক্তব্যট। পূরণ করিয়া 
দিল-_ 

"্পওছারী বাবা ওদিকে তপন্তা করছেন হুজুর__-এখান 
থেকে প্রায় পো+টাক পথ দূরে নদীর ধারে | কথাট] কাউকে 
বল। থানা, জার গেলেই একটা না একট] অনিষ্ট হুয় তাই 
হুন্ধুরকে মান! করছিলাম ।” 

লোকটাকে তাল বলিয্াই ্ধা'নতাঘ, একটু ব্যঙ্গের স্বরেই 
বলিলাম__“ও, বলা মানা] শুধু বুঝি তোমর! এ ক'ঞজনেই 
জানবে 1...তা গেলে অ'নঃটা কার হুয় সেট] এবার বুঝতে 
পারবে- _তোমর] সকলেই... আপাতত তোমার ওপর আমার 
হুক্ম-_তপধী কোন রকমে যেন খবর না পায় যে আমি 
আসছি। কাল আমি না বেরনে পর্ষান্ধ কোন লোক বাংলো 
ছাড়বে না, এ সত্বেও যন্দ লোকটাকে কাল গিয়ে না দেখি 
তে দ্বায়িত্ব তোমার । যাঁও।” 


সেদিন সন্ধ্যার পর বাছিরে একট! ক্যাম্প-চেয়ার লইয়া 
বঙ্িলাঘ। এফাই। মনটা বড় চঞ্চল আজ, এক রকমের 
অস্থভূতি নয়__ভেতরে একট! চাঁপা উল্লাস উঠিয্বাছে, একট! 
খুব বড় সাফল্য সামনে, মহুয়ালির রহুস্ড এত দিনে তেদ 
করিতে চলিয়াছি, আমিই 1..এর পাশেই বেশ একটা! তয়-_ 
আজই হয় তো৷ আমার শেষ রাত্রি, মিআ্-বেশে এতগুলে! শত 
আমায় ঘিরিয়।- রাজধানী থেকে আমার সঙ্গে আসিয়াছে মা 
চার জন, কে জানে তাহারাও ভিতরে ভিতরে এদের দলে 
জিডির] গিয়াছে কিনা । ইহারা আক্ক প্রাণপণে চেষ্টা করিবে 
আমায় এ জগং থেকে লুণ্ড করিয়া! ওদের পথের এই নুতন 
কণ্টক অপসারিত করিবার ॥ মহ্য়ালির রহ তেঘ করিব কি, 
আজ রানে হুয় তে] যোহাদ্িঘটিত ব্যাপারের পুরাধপ্ত হইয়া 
সে রহন্ড আরও জটিল, আরও ছুর্ভেডই হ্ইয়! উঠিবে .** 

এর পর ভয় আর উল্লাসের মাঝখানে বীরে ধারে আর 
একট। অন্থভূতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং হয় তে! মহুয়ালির 
রাজিয় কুছকে সেইটাই আমার মনকে অধিকার করিয়া 
ফেলিতে লাগিল । ক্ৃফপক্ষের দ্বিতীয়ার চা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
আমার মনট! জবার লেই প্রথম দিনের উদ্দাল নুরে ভিয়! 


উঠিতে লাগিল। দিনের পৃথিবী, কর্ণের পৃথিবী আমার কাছে 
হইয়া উঠিতে লাগিল নিতান্তই অলত্য। এরম এত কেন? 
“শস্য তো সত্যই কোনও জ'বন্ধুক্ত পুরুষ কোন নিগুঢ় সত্যের 
সন্ধানে করিয়াছেনই আত্মনিয়োগ, আমি বিদ্র হইয়া ধাড়াই 
কেন? হুয় তো মহয়ার্লির বাতাস তাহার প্রভাবেই এই 
রকষ উদাস, এই রকম জীবন-বিযুখ । আমি এর পুণশ্যে যি 
নাই পারি অভিসিকিত হইতে, তে! আমার সন্বীর্ঘ-স্বার্থের মোছে 
সেই মহাঁপুরুষের তপোবিদ্ব উৎপাদন করিয়। একে কলুষিতই 
বা করিতে যাই কেন? 

গভীর রাঁছি পর্দ্যস্ত বসিয়! বসির! অনেক ভাবিলাম। এক 
সময় মহাপাঁঞকে ডাকির| লইলাম এবং বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রশ্ন 
করিয়] সন্্যাসীর সন্ধে আরও কিছু কিছু জানিয়া লইলাম। 
দেও যে খুব বেশী জানে না, এইটেই আমার শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয় 
দিল বাড়াইরা। কিন্ত লোকে যখন তাহাকে দেখিয়াছে তখন 
দেখিবার কৌতৃহলট! চাপিতে পারিলাম না। ঠিক হইল 
দলবল ন! লইয়! গিয়া] শুধু আমি আর মহাপাঞ্জ এই ছুই জনে 
যাইব। সে বার ছুই সঙ্্যাপীকে দেখিয়াছে, আমার সঙ্গে 
সাক্ষাংকারেরও ব্যবস্থা করিবে । 

মহুয়ালির রাগ্রির সঙ্গে দ্িবগগের কোন মিল থাকে না। 
সকালে উঠিয়] আবার ঠিক করিয়! লইলাম সঙ্গলবলেই যাইতে 
হইবে। রানির নির্দেশ খানিকটা মানিয়। লইয়া] মাঝামাঝি 
একট! এই ঠিক করিলাম যে দলটাকে কাছাকাছি ভালভাবে 
লুকাইয়! রাখি! একাই, অখব| নিতান্ত মনস্থির করিয়া উঠিতে 
ন| পারি তে! মছাপান্রকে সঙ্গে লইয়! গিয়! প্রথম সাক্ষাং- 
কার] সারিব। অর্থাৎ সঞ্র্যাপী যেরপেই দেখা দিতে চান 
প্রন্তত থাকিব__মহুধি বান্মীকি রপেই ছোক বাদ্য রত্বাকর 
স্বপেই হোক। রাতের সঙ্গে দিনের একটা রক করিলাম। 
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অদ্ভূত ব্যাপার | 

একাই পির়াছিলাম। জায়গাঁট! সত্যই অপূর্বা। ছইদ্দিকে 
গগন্চুম্বী পাছাড়, তাহার মাঝখানে নদীট। সঙ্কীর্ণ হুইর] গিয়া 
খানিকট। অবসরের হৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই একধারে 
পাচ্ছাড়ের কোলে বেশ বড়গোছের একট] চাতাল। একেবারে 
নিষ্পাপ নয়, খানিকটা! ঝোপঝাপ আছে, এবং তাহার 
মাঝখানে পাথরের উপর পাথর সান্ধাইয়! খানতিনেক 
ঘর লইয়! বেশ একটি বাড়ীর মত। নিতান্ত ছেলা-ফেলা 
ভাবে সাজানে! নয়, মশল। দিয়! বেশ ভাল করিয়া গাখ!। 

আশ্রমের রাপ দেখিয়াই আমার রাজির কুক অনেকটা 
কাটিয়। গিয়াছিল, যেটুক্‌ বা হয়তে! অবশিষ্ঠ ছিল, পরের দৃতে 
একেবারে গেল ঘুরিয়।। একটি দীর্ঘ লবল পুরুষ, আমার 
দ্বিকে পিছন ফিরিয়া, উঠানের মাঝখানে একট! বেলগাছের 
গুঁড়ি ধরিয্। প্রবল বেগে ও$-বোস করিতেছে, মেহ্দতে সমস্ত 


শরীর বাহিয়া ঘা ঝরিতেছে, পালোয়ানী চণ্ডের একট! হিসি 
ছিস্‌ শব হইতেছে নিঃশ্বাসের । এপ্দিকে পালোয়ামের মতই 
একট! জাঙিয়! পরা। 

লুকাইবার প্রয্জোজন নাই, বিশ্ময়ের সঙ্ে শঙ্িতও হুইয়! 
পড়িয়াছিলাঘ। কিন্তু তখন মরিয়! হ্টয়] পিয়াছি, এদিকে 
হাতে রাইফেলটাও আছে; গলা খাকারি দিলাম। 

লোকটা ঘুরিয়া! একেবারে প্রস্থরবৎ নিশ্চল হুইয়! গেল ; 
দারুণ তয় এবং বিস্ময়ে চোখ সুইট! যেন ঠেলিয়! বাহির হুইয়া 
আসিতেছে । বুঝিলাম, পাপীর মন; নিজের সাহস 
কফতকট! ফি?্রয়। জাসিল। তবুও সঙ্গীদের জড়ো হইবার 
অভ হুইপিল্ট| বাঁকাইয়] দিলাম, তাহার পর গন্তীর স্বরে 
বলিলাম-_“আমি হুচ্ছি এই জঙ্গলের ওভারসিয়ার । আপনি 
এখানে করেন কি?” 

বাঙালী নয়, তবে কিজাতঠিক বোবাযায়না। বয়স 
মনে হইল পঞ্চাপ্র-ছাপ্ার, এটরকম ] মাথাটা মুণ্ডত। এমন 
লাস, তবু ভয়ে যেন কিন্ভৃতকিমাকার হুইয়] গিয়াছে। উদ্ভর না 
দিয়! ধাড়াইয়াই রছিল। 

তখন আর আমার তয় নাই। লোকগুলিও আলিয়। 
বাছিরে ফ্রাড়াইয়াছে। বলিলাম_-“উদ্ভরটা দ্রিন। শুনছি 
এখানে নাকি কোন এক মহাপুরুষ তপন্তা করেন? গ্াকে 
দেখতে চাই আদি ।” 

লোকটা আগাইয়া আসিল এতক্ষণে, কাচ্ষাচু করিয়া 
বলিল-_-“সো৷ তপন্! আমিই কোরে উরপিয়ার বাবু। মহা 
পুরুষ কি ছোবে? মাধূলি আদমি আছি-__পাপের 
শোরীর...* 

চোখটা একবার সমস্ত শরীরটার উপর বুলাইয়! লইলাম, 
বলিলাম__-”ও |] আপনিই করেন তপন্যা? তা বেশ, যেষন 
আছেন দয়া করে আমার সঙ্গে আনুন, তপস্তার ফলপ্রাপ্তির 
সয় হয়েছে ।” 

এবন একট] দীন, করুণ দুটিতে চাহিয়া] রহিল যে সে- 
দৃষ্টিতে একট! ছন্বভের এতটুকু ছিতশ্রতা বা এতটুকু লোলুপত] 
কোথাও খুঁজিয়! পাওয়া যাঁয় না। বলিল-_-“কি বলছেন, 
উরসিয়ার বাবু, আমি একটুও সোমবাঁতে পারছি মা। আমি 
সোম্বাপী মানুষ, ফল তো আমায় ভগবান দ্বিবেন, যখন তার 
মঞ্জি হবে ।” 

বলিলাম-_-“তা1 হলে তেঙেই বলি আপনাকে, যদিও না 
বললে চলত । মহুয়ালির জঙ্গলে আপনারা সবাই মিলে যে 
চোরাকারবারট! চালাচ্ছেম, সেট] বন্ধ করবার জনে দরবার 
আমার মোতায়েন করেছেন এখানে । ছলবল বিয়ে আমার 
সঙ্গে আপনাকে রাজধানীতে ষেতে হবে ।” 

লোকট একেবারে শিহুরিয়া উঠিল; কিছু বোধ হয় 
ভয় ছিল, কিন্ত তাহার চেয়ে ঢের বেশী ত্বণায়, একবার ছইটা 


রী 





১৩৫৬ 





হাত দিয়া কান ছইট] স্পর্শ করিয়! বলিল--“পজারে ছিঃ ছিঃ 
উরপিয়ার বাবু, আপনি একি কোথ|! বলছেন | আমার 
সোছোরে সোছ্বোরে অত বড় ব্যেবসা, আমি জঙ্গলে এসে 
লেকড়ি-লাঁহু, চোরি করব 1.-*আমার গৃহ্স্থ, আশ্রমের না 
মংনিরাম, কানপুরে আমার অতবড় গল্পার ব্যেবসা-_মংনিরাম 
গৌরীশক্কর নামে, কোলকাতায় আমার যংনিরাম পিরুমল 
নাষ দিয়ে অত বড় কারখানা, উদ্দিকে পাকি থামে.” 

বিশ্য়ের সীম] হারাইয়! ফেলতেছি, যা বলিতেছে, এবং 
যেভাবে, সেট! যদি অভিনয়ই হয় তো লোকটার অভিনয়ে 
বাহাছরি আছে, বলিলাম-_“বেশ, এখানে ত1 হলে করছেন 
কি?” তপন্ঞার জে তো ভন-বৈঠক করার কথাও নয়, 
আর এ পাকা এমারংও তপন্তার জায়গা নয় ।” 

মংনিরাম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রছিলেন, যেন একটা! 
কথ! বলিবেষ কি বলিবেন ন1, মনস্থির করিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন না, তাহার পর বোধ হুয় না] বলিয়া উপাঁয় নাই 
দেখিয়াই সেইরকম কীচুমাচু করিয়া বলিলেন__“ন1 উরলিয়ার 
বাবু, আমার তপন্ডার অল্ছেদ1 একট! মঞ্চ. আছে, জঙগলের 
একটু ভিতরে, এখান থেকে চার রনি দুরে -**আওর .*** 

বলিলাম-__“হ্যা, বলুম ।” 

“আওর, আমি যে তপন্তা করি তাতে ডগু-বৈঠ.কির 
একটু জরুরৎ আছে উরসিয়ার বাবু-".শরীরে এফটু তাকং 
দরকার ।” 


_অন্ভুতভাবে একটু হাসিলেন। লব গিয়া কৌতুহলটাই 
তীব্র হুইয়] উঠিতেছে, প্রশ্ন করিলাম-_“কি রকম? তপন্ডায় 
ভন-বৈঠকের কথ! তে। এপর্যন্ত কৈ...” 

মংনিরাষের সহ ভাবটা] ফিরিয়া! আসিয়াছে, বলিলেদ-_ 
“আঁ্ুম উরসিয়ারবাবু, আপনি আমার অভ্যাগৎ, একটু ঠ৩| 
হয়ে লিন, তারপর আপনাকে সোব বলছি, মঞ্চতি 
দেখলাচ্ছি।***অরে তিথুস্লা, সরব হাক্ষির কর্‌-__ঘে! পিলাস।” 

ছ'জন-বেশ তাগড়া গোছের লোক একটা ঘরে এতক্ষণ 
আত্মগোপন করিয়াছিল, বাহির হইয়া আসিল। সরবং 
যা” আসিল একেবারে পালোয়!নী__পেস্তাবাদাম, শশাবীচি 
দেওয়া, তিথুয়ার হাতে হুইট! বড় বড় সিঞ্জির গোলা । আমি 
লইলাম না, মংমিরাম মিজ্ের&! গেলাসে গুলিয়। চো চে 
করিয়া পান করিয়! লইলেন। আমারটাও শেষ হইলে 
বলিলেন-_ “চলুন এবার মঞ্চ ট1 দেখিয়ে আনি ।” 

মহুয়ালি এতদিন প্রাকৃতিক কৃহুফে যেমন ভাবে তুলাইয়- 
ছিল, তাহার মান্য দিয়া ঠিক সেই ভাবেই যেন মোহাবিঞ& 
করিয়। ফেলিতেছে। রপি চারেক দুরে ঘদ অরণ্যের মধ্যে 
একট! উপরে আচ্ছাদন দেওয়! শ্বেত পাথরের বাঁধান চমংকার 
বেছী। চারিষিকে মোটা লোহার ছড় দিয়! থেরা, মনে হইল 
যাহাতে তপস্যার সময় ফোন জানোয়ার না আসিতে পারে। 


কার্তিক 


একটা হরজ্ধ! আছে, মোটা চেনের সঙ্গে একট! তাল 
ঝুলিতেছে। 

বিশ্বয়ে এবার আমারই বাকৃরোধ হইয়া গিয়াছে। 

মংনিযাম আমার সুখের পানে চাহিয়া! এবার একটু বড় 
করিয়া 'ছাসিলেন। প্র্থ করিলেন--“দেখলেন আমার 
তপন্যার় মঞ্চ .?” 

বিহ্বলভাবে বপিলাম__-*তা তে| দেখছি, কিন্তু কি তপন 
করেন আপনি এর মধ্যে, ইন্্রলোকের জে, কি চশ্রলোকের 
জভে, কি বিফ্ুলোকের'**” 


মংনিরাম হাত ছইট| তুলিয়। বলিলেন _“কুছ. নেছি, কুছ. 


নেছি উত্রসিয়ার বাবু, আমি আপনাকে সোব বলছি, লেকিন 
আর কোই জানবে না, অঙচ্ছ1 ?1”*** বেশ, আনুন মঞ্চের 
ভিতর ।” 

ভিতরে গিয়! ছই জনে বসিলাম | মংনিরাদ পর্মাসন হ্ইয়] 
বসিয়া, বা হাত দিয়া আমার পিঠট! একবার স্পর্শ করিয়] 
চাপ! গলায় আরম্ভ করিলেন-__ 

“আসল বাং, বিলকুল ভিতরের বাৎ_যাকে ফিরিঙ্গীর! 
টিরেড সিকৃরেট বোলে_-এ আনার তপভ| নয় উরপিয়ার বাবু, 
আমর1 কারবারী জাত, এ আমার এক কারবারক1 ফন্দি-_ 
আমি রানীয়মী ব্যেবল! করব উরলিয়ার বাবু-**” 

শ্রামায়মী ব্যবস1 1” 

কিছুই ধারণা করিতে মা পারিয়! হ! করিয়া! চায়! 
রহ্লাষ। রামচন্দ্র তে! ধান-চাল, কাপড়, সোনা-রূপ] সুদ্ধ 
সারা লঙ্কাটা বিভীষণের হাতে তুলিয়। দিয়াছিলেন। 
আন্দাজের মধ্যে শুধু মনে পড়িল হৃগ্মান আম খাইয়া আট 
ছুঁডিয়। ফেলিয়াছিলেন-__সই সুত্রে আমের ব্যবসায়ের সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক নাই তে! 1 কিন্তু তাহার সুযোগই বা কোথায়, 
এটা কোন্‌ লময়ই বা? 

মংনিরাম বলিয়া! চলিলেন-__-“দেখিয়ে উর্রপিয়ার বাবু, 
সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর মুগে যৌখোনই কোনও মনুস্ত কোনও 
তপন্ত। করতে যাবে__ইন্দ্রের গদির অতে, কফি চজ্জের গঞ্জির 
জতে, দেবতার] একট! না একট! বাঁধ! পৌছাবে। রাদায়ণ 
কা বাং খেয়াল করুম- _বিশ্বানিআ বেচারি, না থেয়ে, ন! ঘুমিয়ে 
তপন্তা করতে লাগল তে! উদ্দিকে ইন্্র মহারাজের আর চৈন্‌ 
রইল না, মেনদকাকফে বললেন'""” 

কহিলাদ- “ও, আপনি মহাভারতের কথ। বলছেন'**” 

পন্থা তাই ছোবে, আমাদের গদ্ধির একবারে বহারাজঞ্ি 
পাঠ করে- রামায়ণ চাহে মহাভারত, ও একই কথা". 
ইঞজ্জ মহারাঞ্গ মেনকাকে বললেন- ঘা! বেটি ওর তপন্ড| নষ্ট, 
করে দ্বিয়্ে আর ।***এই রকম আরও কোতো| তপন্বীর তপন্ত] 
ম&.হোলো। এবার আমি এক মতলব বের করেছি.**” 

-ক়ি ধঘলুন ৪ 


ামায়ণী কারবার 


ও১ 1 


"আহি দিন রাতের বিচমে সিরফ.তার ঘণ্টা আন্বাহ করি 
বাবু, ঘাকি সব মঞ্চে বসে তপন্তা আনব তপস্তা। বেশ, চার 
ঘন্টা বাদ গেল তে! চার হছন্ক। চৌবিশ, ছ' দিনে এক ছ্বিন 
ঘা গেল, বছরে হারাহারি ছ'মাস। তা হলে উ সঘ 
মুনি খধিদ্বের যেখানে বারে! বছর লাগত, সেখানে আমার 
চৌদহ. বছরে ফল হীসিল হবে । এইবার শুঙুছন, উরপিয়ার- 
বাবু, আমি বসে বসে তপস্তা করছে-_ফল হাসিল 
হবে, ফল হাসিল হ্বে-_-এমন সময় ইজ মহ্থারাঞ্জ মেনকা! 
কি উর্বধী, কি রম্তা যাকে হোক হুকম করবে-_*ষ! 
বেট অমুক জঙ্গলে অমুক জায়গার মংনিরাম তপন্তা করছে, 
আমার ইঞ্জত্ব গিবে, তুই যা নষ্ট করে দিয়ে আয়'**” 

একটু হাসির সহিত বড় বড় চোখ করিয়] জামার পানে 
চাছিয়া রছিলেন। আমি বিমূঢ় ভাবে নিকভরই রছিলাম। 

_শবেশ তে! ?.*আচ্ছা, আব শুশিয়ে। আমি কিছু জানি 
না, চোখ বুঝে আছি, এমন সময়, ঘুমতে ফিরতে, নাচতে, গান 
করতে, ভাব বাংলাতে বাংলাতে আমার মঞ্চের কাছে মেনকা! 
কি উর্বশী, কি রন্তা, এসে পড়ল, তার পর জারও কাছে, তাত 
পর বিলকুল ভিতরে । তার পর বেয়ান ভাঙছে না দেখে 
সেই একেবারে কাছে এসে জন্পর্শ, করতে যাবে কি এই এমনি 
করে শালীকে পাকড়ে-১*” 

দেখাইবার জন্ত ছুই হাত বাড়াইয়! আমার দিকে 
ঝব'ঁকিতেই পতযে একটু স:রয়! গেলাম, মংশিপাম হাত হুইটা 
গুটাইয়। লইয়! সো! বপিলেন, বলিলেন__“না না, আরে 
ন।..*কি হবে আমার শহ্স্কলাএ মতর্ন এক লেড়কি নিয়ে ?.* 
পরলোকমে কাম দিবে ?**হিসাব কা বাং, আপনি গুহুন-__. 
স্বর্গ থেকে রন্তা, কি উর্ধধশী, কি মেনক! আসছে, তাও কি 
কা ?-_ না, ধেয়ান ভাঙতে ছুবে তপধীএ__কিংন। জেবর-__. 
জেবরাৎ_হ্বীরা, মোতী, পানা, চুরি, পোখরাজ । তাও কি 
এখানকার জিনিস উরসিয়ার বাবু ?__খাল স্বর্গ ক] মাল, এক 
এক টুকরার দাম এক এক কড়োর; শাড়িটাই যা পরে 
থাকবে তার হিসাধ হুণিয়ার কে দিতে পারে ?1-**ইরকম করে 
বা হাতে ক্ধাপটে ধরে শাড়ি, চুড়ি, জশম্‌, তাগা, হান্গুলি, হার, 
কনি, কমরক] গেট, পায়ের মোল, নাকের বেশর, কানের 
কুগুল, মাথার মুকুট -__সোব এক এক করে খুলে শিয়ে বলব--. 
"যা শালী, তোর ইঞ্জ মহারাঙকে বোল. পিয়ে মংনিরামের 
ধেয়ান ভেঙে দিয়ে এপেছি 1--এতে| চুরি ইয়া ডকৈতি বলতে 
পারবে না, উরলিয়ার বাবুকে ডেকেছিল উকে গরীবের 
বেয়ানটি ভাংতে ?” 

আমার মুখের ভাবট! সাল করিয়া লক্ষ্য করিবার জঙ 
দেহের উদ্ধ তাগট! একটু পিছনে সরাইয়] লইয়া একমুখ হালি 
লইর]1 আমার পানে চাহিয়! রহিলেন। নিগ্দেহ বুদ্ধির সাফল্যে 
নিই বিশ্মিত হুইয়| গেছেন। আমার চেহাঝাট! নিশ্চয় 


ঙ২ 
ভখন বর্ণনার্ভীত, মংমিয়াম তাহার মধ্যে অভ একটা.কিছু সন্দেহ 
ফরিয়] একটু জোরেই হালিয়! উঠি আধার হাতে একটা স্ব 
আঘাত করিয়া বলিলেন “জর মা, না, উরপসিরার বাবু, দে 
রকম কিছু মতলব নেই__শাড়ি পিদিছেই পাঠিয়ে ছিব বেটিকে 
***আরে জিতুয়া, পরীরাঈীকে শাড়ি তে! হাঞ্ধির কর।” 
ছুট অন্ছচরের মধ্যে একজন একট! শাড়ি লইয়া! উপস্থিত 


গ্রধার্সী 





১৬৫৬ 





হুইল। হলুদের গোলায় ছোবামে। একট লালপাড়ের অন্তি 
লাধারণ সাওতালী শাড়ি । ভান হাতে ভুলিয়া ধণ্ির়। মংমিরাধ 
হো-ছে করিয়া ছলিয়া ছলিয়! হাসিতে লাগিলেন -বাবগায়" 
বুদ্ধির সঙ্গে নিজের রসিকতার কথাও ভাবিয়া নিচ্চয়--কোটি 
কোটি টাকার বসন-তৃষণ দও দিয়া পযীয়াঈীকে তে! এই পরিয়া 
ছেঁট মুখে ইন্রমহারাজজের সামনে পিয়া] ঠাড়াইতে হইবে | 


শিপ্পময় শ্যাম 


শ্ীপরেশচন্ত দাশগুপ্ত, এম-এ 


শিজের দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভানদেশ এক বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে আছে। তার ললিত-কলা সঙ্গীতের 
সুঙ্ছনার মত হাদয়ের গোপন তন্বীতে এমন এক অপূর্ব অঙ্থভূতি 
জাগায় য| লহজে বিস্বত হুওয়! ঘায় ন|। সে যেন নিরবরের 
মত্ত স| আত্মপ্রকাশ করে স্বতংক্কুর্ত ভাবে লর্দীতে ও নৃত্যে, 
চিজে ও ভাক্ষর্ধ্যে স্থাপত্যে ও কারু-শিজে। 

ভাবদেশের চারুফলার মূলে রয়েছে বৌদ্ধধর্থ। এই 
বিষয়ে চীনের সঙ্গে তার ছুলনা চলে। সেখানেও বোধ 
প্রায় ্ীচীয় দ্বিতীয় .শতক থেকে সদাপ্রবহমাণ শ্রোতথিনীর 
মনত এক বিচিত্র প্রেরণ] ভুগিয়েছে। বৌদ্ধধপ্থের মূলে ছঃখবাদ 
মিছিত বলে তার শিল্পে এর স্প্ ছাপ পড়েছে। এইখানেই 
ভামগেশীয় শিঞ্সের গৌরব । লে ভারতীয় শিজ্ের মাধুরীনয় 
পথ অন্থসরণ করে এই বিষাদকেই বড় করে দেখিয়েছে। 
সেখানে চীন। অথব] তিব্বতীয় চারুকলার পার্ধিব ভাব খুব 
ফমই আছে। তার বদলে আছে কেবল কারুণ্যপুর্ণ এক 
নীরব আত্মপ্রকাশ। লতিযিই এর তুলনা নেই। 

সিংহুলের পালি ধর্ম এছ “নহাবংশ” থেকে জ্বানা যায় যে, 
যৌধ্য সত্রাটু অশোক প্রীটীর তৃতীয় শতকে পনুবর্ণগূন্ম”তে 
বৌদ্ধধর্থ প্রচারকজে ছই জন প্রচারক পাঠান । এদের এক 
জনের নাম সৌদ এবং আর এক জনের দা উদ্তর। এই 
পনুবর্ণকূষিপ্র প্রন্কত ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে মততেদ 
আছে। কোন ফোন এঁতিছাপিক মনে করেন যে, এই 
দেশটি ছক্ষিণ-্রদ্ধের ফোন স্থানে ছিল। অপর পক্ষে, 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই দেশ ভামের অন্বতৃক্তি হওয়াও 
বিচিন্ধ ছিল না। গামছেশের বর্তমান অধিবালী “থাইপ্দের 
মধ্যে এক কিংবদস্তী আছে যে, অশোকের দ্বার] প্রেরিত বৌদ্ধ- 
ধর্থশ্রচারকেরা দক্ষিণ-উামে সমুস্ধকূলে অবস্থিত প্রাচীন নাথন 
পাখোষে প্রথম জানান থেকে অবতরণ করেন। নাখন 
পাথোম সংস্কত “নগর প্রথমে”্রই ভুল উদ্ভারণ। 

এখন এই নুবর্ণ-ভুমিব প্রত অবহ্থিতি যেখানেই হোক ন 


কেন, ষৌধ্যয়ুগের ( আহুঘানিক গং পুঃ ৩২৪-১৮৭) ভারতীয় 
ভিক্ষ্রাই যে প্রথম ভী'মদেশে বৌদ্ধবর্থ প্রচার করেন এটা 
অন্থমান করা যেতে পারে। এই সময় থেকে বর্তমানকাল 
পর্ধ্যত্ত বৌদ্ধবর্্থ ভামদ্ধেশের সর্ববিধ শিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
ফরে আসছে। 

ভামদেশের শিক্পকে মোটামুষ ভাবে হ'তাগে বিভক্ত কর! 
যেতে পারে, যথা, “নন-থেমির” ( 11০0-1017089: ) যুগের 
এবং “খাই” যুগের শিল্প । প্রশান্ত মালাগণীয় “জগ্রিক” গোষ্ঠী- 
তৃক্ত “মন্‌” ও “খেমির”্র! স্টামদেশে রাজত্ব করত গ্রপ্রর জয়োদশ 
শতাবী পধ্যপ্ত। জয়োঘশ শতাবীতে দক্ষিণ-চীনে এমন এক 
বিরাট রাধ-বিপ্লব হয়, যার কলে শান্-মালভূম এবং যেনাধ- 
উপত্যকার ইতিহাস একেবারে ওলটপালট হয়ে যায়। চীন- 
দেশের “খর্গায় সাম্রাজ্যের” অধিপতি কুরাই খান দক্ষিণ-চীনের 
ইয়াংসি নদীর উপত্যক] থেকে “থাই” জাতিকে ঠার “মাঙ্গল” 
সেনাদের দ্বার] নির্মমভাবে উৎসাঁদিত করেন। ফলে বিতাড়িত 
“থাইপর] পুর্বা-ভারত (আলাম ও মণিপুর ), ব্রন্ধদেশ এবং 
ভামদেশে প্রবেশ করে। ভয়োদশ শতাবীতে ক্টামদেশের 
শেষ খেমির সম্রাট অরুণাবতী রুয়াং "থাইস্দের দ্বার! পরাদ্ধিত 
হুন এবং এই সময় থেকে বর্তঘান কাল পর্ধযদ বিজয়ী "থাই”- 
রাই স্কামদেশে রাজত্ব করে আসছে। 

“অন্‌” ও “থেমির” শিজ্ের বুলে রয়েছে গান্ধীরধ্য। তাদের 
নির্মিত বুদধমুণ্তিগুলি যেন ছঃখ ও মহিদদার গৌরবময় প্রকাশ। 
এতে যেন বুদ্ধের চরমতম বাঈীর জাভাস আছে 
স্সব্যে সংখার] ছঃখা, 
সবেব দংখার1 অনিজ্চ।, 

. লব্যে সংখার। অনন্ত। |” 
অথাৎ 
“সমস্ত সংস্কারই ছঃখময়, 
বমস্ত লংস্কাযই অনিত্য, 
(এবং) লমস্ত সংস্কারই অখহীন ।” 
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একটি আধুনিক থাই মন্দির ( ওয়াট ফ্রা কেও ) 


ব্যাঙ্কের “ওয়াট ফ্রা কেও” মন্দিরের একটি শিখর 


কাস্তিক 


এই বৈরাগ্যের ছাপ “খেঙির” বুদবদূ্ডিগুলির আনমনে অপন্প 
ভাবে কুটে উঠেছে। | 

বৌদ্ধবর্থের পরেই ভ্াা্দেশের শিল্পে রয়েছে হিন্ুবর্টের 
প্রভাব । প্রাগৈতিহাপিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় জাতিদের 
রহন্তময় ধর্প-বিশ্বাসও একে কম প্রভাবাম্বিত করে নি। 
এক কথায় বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্প এবং প্রাগৈতিহাসিক বর্ঘ্- 
বিশ্বাসের মিশ্রণেই স্তাম দেশের শিল্পের উৎপন্ভি ও ক্রম- 
বিকাশ | চীনের প্রান ইত্তিযৃদ্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় 
যে, ইন্দোচীনে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্থ প্রচারের পুর্ব্বে সেখানে নাগ- 
পুজার বিশেষ প্রচলন ছিল। আহুমানিক এ্র্রীয় দ্বিতীয় 
শতাঁবীতে হিন্দু খধি কো'গিন্য ইন্দোচীনে রাজ্য প্রতিষ্ঠ| 
ফরেন সোম নামী এক নাগরাজ-কঙার পাপিএছণ ক'রে ।১ 
এই জময় এবং পরবর্ভী কালেও ইন্দোচীন, কম্বোজ এবং 
স্কামে নাগপুজার প্রাধান্তের কথ! জানতে পারি। এই নাগের! 
সম্ভবতঃ “অদ্রিক” গোষীছুক্ত ছিল। এই সব কারণে বোধ হয় 
স্বহৃততর স্তামদেশে বৌদ্ধবশ্থ প্রচারের পরেও নাগপুজ্ঞার প্রতিষ্ঠা 
অঙ্ষুর থাকে । সেখানকার অধিবাসী] ভাক্ষর্ধ্যে ভগবান 
তুত্ধের সঙ্গে নাগকে যুক্ত করে । এইথানে বুদ্ধের বাছ্নরপে 
নাগরাজকে ক্ষোদিত কর! হয়। নুতরাঁং “মন্‌” ও ”থেমির” 
জাতিবের ঘারা স্থ্ অধিকাংশ বৃদ্ধ মৃণ্তির সঙ্গে ইন্দোচীনের 
প্রাগৈতিহাসিক সর্পপুজার সাদৃশ্য দেখতে পাই। প্রাচীন 
ক্টামদেশের ভাঁক্ষর্ষ্যে গৌতম বুদ্ধের এই মানবরাপ (06100- 
ঢ০1001)010 101), ) এবং জীবন্মপের (11 01010101710 
£91))) সমাবেশ সত্যই অপূর্বব। প্রত্বতত্ব এবং নৃতত্বের দিক 
দিয়ে এর বুল্য অপরিমেয । পু 

“ধাইপরা পুর্ধববর্ভা “খেমির” জাতির কাছ থেকে তাদের 
শিল্প গ্রহণ করে। তাদের দ্বার! নিশ্মিত যে বৌদ্ধ শিল্প 
চিয়েং সেন, নুখো দয়, স্বর্গলোক এবং আযুধিয়ায় গড়ে ওঠে, 
তাঁর মূল প্রেরণা আসে “খেমির” অথব| ”খোম” শিল্প থেকে.। 
ডাঃ সেদেস্‌ (00669) “থাই”্দের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,_ 





শিম শ্যাম 





রি : 
ডি রক ৮. 


কি | ঠাস 


বিফুলোক হইতে প্রাপ্ত ব্রোনির্মিত বুদ্ধমর্তি 
[ কলিকাত। আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত 


জাতির অধ্যুষিত পাঁকলাে একটি প্রাচীন ও গগ বৌদ্ধ বিহারে 
ঘগায়মান বুগ্ধমূর্তির পাঁদদেশে কুমীরের (থাই ভাষায় 
“চোরখে”) মূর্তি আছে । এই কুমীরের পুজা হয়ত স্তামদেশে 
প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রচলিত। 


৭.০:০:১:01)60006 55 56010. 000 50999881010 01 1189 
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17886017029 ড7100 86]1 8009186 1. 059 81970 0৫ 6০-129.৮ ২ বহু বাড়ীর সামনে খেলা-ঘন্ের মত ছো কাঠের দেবস্থান 
উপরোক্ত দান! কারণে “খাই” শিক্পেও নাগের প্রাধাত পড় হয়ে থাকে । এখানকার মার পুরুলগুলির প্রতথতান্ধিক 


পরিলক্ষিত হ্য়। এ ছাড়া, অক্ট্িক সভ্যতার প্রথম দিকের নূল্য সন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ হতে পারি। কে বলতে পারে, 
আরও নানা চি খাইদের চারুকলার মধ্যে বেখতে পাওয়া হানার হানার বহর আগে প্রান্ত মহাসাগরের পর্পরবিচ্ছি্ 


যার । তাদের বর্তমান রাধানী ব্যাংককের অনভিদূরে “মনশ : ্বীপঞ্জলিতে যে এক বিরাট সঙ্যত] বিরাজ করত, হয়ত 
-__ এই “কী” পুজার মাটির অমসণ পুতুলগুলি তারই নিদর্শম | 
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আয়ুখির়ার বিখ্যাত বৃদ্ধমৃর্ি 
"সর মোন্খলপোবিত" ( মঙ্গলপবিজ ) 


আনুমানিক, গ্র্টীয় দিতীক্র শতকে ইন্দোচীন ও গ্যামে কৌগ্ডদ্য 
খষির ব্রান্ধণ্যধর্ট্ের প্রচারের পর থেকে এই সব দেশের 
শিল্প হিন্দুধর্টের দ্বারা বিশেষতাঁবে প্রভাবিত ছুয়ে আসছে। 
খেমির রাজধানী লোপবুরি (লবপুরি), ফিমাই১ ও 
বন্রপুরি ও জয়া এবং থাই রাজধানী দুখোদয় এবং 
আম়ুধিয়ীতে মহাদেব, বিষু, লক্ষ্মী, অর্ধনারীশ্বর ইত্যাদি 
হিম্ছু দেবদেবীর ঘুর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। এন অনেকগুলি 
মুর্তি এখন ব্যাংককের যাচ্ঘরে সংরক্ষিত আছে। হিচ্দু 
এবং বৌদ্ধবর্ট্রের সংমিশ্রণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোৰ হর, 
বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের কল্পনা । এই দ্বেবতা অনন্ত করুণা- 
ময় এবং সর্বন্বীব__ পাপী পুণ্যবান-নির্বিশেষে-ঠার করুণার 
অধিকারী। এক কথায় অবলোকিতেশ্বরের কল্সনায় এমন 
এক অনন্ত গরিমা আছে যা আর কোনও দেবদেবীর 
মধ্যে কমই দেখ! যায়। স্ভাঘ, চীন এবং জাপানে গার 
পুন্ধা অত্যধিক প্রচলিত। চীনদেশে তিনি “ক্যোয়াজিম্‌” 

১। মূল মান পভীমপুর ।” 
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এবং জাপানে তিমি .“ক্যোয়ান্ন্” নামে পরিচিত ।২ 
স্তাষের পাশ্ববন্াঁ কঙ্োজ অবস্থিত বেয়নের একটি পুপ্রাচীন 
মন্দির-শিখরের চত্ুষ্পার্থ্ে বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট 
সুখাবয়ব নিশ্মিত আছে তা অপূর্ব । বেয়নের এই বিখ্যাত 
অবলোকিতেশ্বরকে দেখলে মনে হয় যে তিনি যেনদুর 
প্রাচ্যের স্তামল বনানী থেকে সর্বান্ধগতের সর্ববজীবকে অরুপগ 
করুণা বিতরণ করছেন। 

প্রাচীন স্তামের স্থাপত্োও হিন্দুবর্ণের প্রভাব অতি নুস্প$। 
প্রাচীন “মন্‌ খেমির” এবং মধ্যযুগীয় “থাইপ্দের দ্বার পিশ্মিত 
অনেক বৌদ্ধ-বিগারের চুড়ায় জিশুল এ্রধিত আছে । এছাড়! 
এই সব মন্দিরে শৈব বরের চিহ্ৃপ্বরপ বৃযদূর্তি স্থাপিত 
দেখা যায়। প্রাচীন “মন্‌ খেমির” মন্দিরগুলি তারত্তীয় হিন্দু 
স্থাপত্যের অঙ্থকরণে নিন্মিত হু'ত। কিন্তু পরবর্ভা কালে 
শথাই্দের আগমনের সঙ্গে এই হিন্দু স্থাপত্য-রীতির পরিবর্তন 
ঘটে এবং মন্দিরের শিখরগুলি ( “ক্র! চে'ঘ” অথব] “প্রাং” ) 
সরু এবং লহ্বা হতে থাকে । আধুনিক যুগে চীনা স্থাপতোর 
প্রভাবে অনেক পথাই” মন্দির মঠের ছাদ ঢালু এবং বিচিন্স 
বর্ণে রঞ্রিত। 

“থাই” যুগে “খেমির” তাক্ষর্্যেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে । 
“খেমির”দের সবার! নিশ্মিত বৌদ্বৃণ্গুলিতে ক্রমে এই যুগে 
এক অপূর্ব সুক্মতার প্রবর্তন হুয়। এই স্ুক্্তাই “থাই” 
ভাক্ষরোের প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করে। পূর্বতন খেঘির ভাক্ষর্ষ্যে পুরু 
ওষ& ও নাসিক] এবং মিমীলিত নয়ন আর প্রশতপ্ত ললাট থাইমুগে 
এক অপূর্ব তীস্ষতা এবং সাবলীলত1 লাত করে। এই সময়ে 
উত্ভর-স্টামে চিয়েং লেন, লুখোদয় এবং বিস্ুলোকে নির্মিত 
বুদধমৃত্তিগুলির মুখই। পাঁতল! ঠোট, সরু নাপিক। এবং ভাবপূর্ণ 
নয়নের সামগ্তরন্তে এক অতি বিচি রূপ ধারণ করে। এ ছাড়া, 
থাই বুদ্ধের দেহসোষ্ঠবও অপুর্ব । জনৈক শিল্প-বিশেষজের 
মতে এই বূর্তির আঙ্লিক রেখ! যেন অনেকট! প্রত্থলিত অগ্নি 
শিখার কম্পিত ভঙ্গিমার মত।৩ ডাঃ কুমারস্বামী থাই ও 
খেধির ভাক্ষর্য্যের তুলনা! করে বলেছেন, 
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এখন, প্রশ্ন এই যে, খাইর1 ঘক্ষিণচীন থেকে এলেও 
তাদের প্রথম ভাক্ষর্ধ্যে “মোঙ্গোল” প্রভাব কিছুমাও প্রতিভাত 
হয় নি কেন? এর উত্ভর দিতে হলে আমাদের প্রথষে জানা 
দরকার “খাই”দ্ের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল। এ বিষয় 
আগেই বল! হয়েছে যে, দক্ষিণ-চীনে তার! প্রথমে বসবাস 
করত তাদের আদি বাপভূমি “নান্‌ চাও” ও তার পারবনা 
অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই সব অঞ্চলে সম্ভবতঃ বছ 
প্রাচীনকালেই বাংলার সংস্কতি প্রভাব বিস্তার করে। বহু 
শতাবী যাবৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যক! ধরে বাংল! ও দক্ষিণ-চীনের 
মধ্যে বে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ আছে। 
মান্‌ চাওয়ের একটি প্রবাদ তকে জানা যায় যে, মগধের 
সম্রাট্‌ প্রিয়দশাঁ অশোকের তৃতীয় পুত্র নান্‌ চাওয়ের অধি- 
বাসীদের আদিপুরুষ ৷ আয়োদশ শতাব্বীতে রসিহুক্ছিন-লিখিত 
বিবরণ পাঠেও নান্‌ চাওয়ের উপর ভারতীয় সংস্কণির প্রভাবের 
কথা জানতে পারি । এ ছাড়া, দক্ষিণ-চীনে থাইদের আদি- 
বাসভ্মির উপর বৃহ্ভর বঙ্ের নানাবিধ বর্ম্মগগত এবং সংস্কতি- 
গত প্রভাবের কথ] এঁতিহাসিক এবং প্রত্বতাত্বিক গবেষণার 
ফলে দ্বানতে পার! যায়।১ উপরোক্ত নানা কারণই 
থাই-শিল্পকলার হ্ক্ মাধূর্ষ্ের উৎস। সম্ভবতঃ এইজনই 
উত্তর-স্ঠামে অবস্থিত চিয়েং সেনের সর্বপ্রাচীন “থাই” 
শিল্পকলায় পাঁল ও সেন যুগের বাংলার শিঙ্গের বিশেষ 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ লে মে'র (1). 1[,0 118) 
মতে এই শিল্পকল] বছলাংশে পালয়ুগের শিরদ্বার] 
প্রতাবান্বিত হয়েছিল। চিয়েং সেম এবং পরবর্তাঁ নুখোদয় 
সুগের অনেক বৃতমূর্তির তঙ্গিম! আর অনপ্রত্যঙ্গ অনেকট! 
পাল ও সেন বুগের বুষ্ধুর্ঠির মতই স্থডৌল এবং লাবপ্যযয়। 

জখোদয় যুগের পাষাণ এবং ত্রোঞ্জ প্রভৃতি গ্িশ্রধাতুর 
বুনবযূর্তিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মাথার উপর প্রদ্থলিত অগ্নি- 
শিখা অথব] গোলাকৃতি কেশগুচ্ছের সমাবেশ । এই যুগের 
সুপ্িগুলি সত্যই অপূর্ব। তথাগতের দণ্ডায়মান যুণ্িতে 
তার শ্মিতহান্ধ, তার অগ্রগামী বাম পদ, বাম হস্তে 
অভয় মুদ্রা এবং শিরোপরি এক গুচ্দর লেলিহান বকছিশিখ! 
সবকিছুতে মিলে যেন এক অনির্বাচনীয় প্রেমের রাপ প্রতিষ্ঠ! 
করেছে। বরান্তয় যেন তার অহিংসা এবং ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশ আর অগ্রিশিখা গার চরমতম প্রজ্ঞার বিকাশ | 
দ্ধ করে তৃফ! ও মোছ্রে ছলনা ও ইন্দ্রজালকে। এখানে 
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গ্তামদেশেন রেভিনিউ ্টাম্পের উপর অক্কিত বীণাবাদিনী সরশ্বতী মুক্তি 
[ শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ পাল কর্তৃক বৃহদাকারে অঙ্কিত 


যেম বিষয়বিবাগী শাক্য-রাজপুজ্ সকলকে সাহস দিয়ে 
বলছেন, 
“ফেণুপমং কায়ম্‌ ইমং বিদ্িত্ব! 
মন্তীচিধস্মং জঠিসমবুধানে! 
ছেত্বান মারস্স পণুপফকামি 
অদস্সনং মচ্চ,রাজসূস গচ্ছে।” ইত্যাদি। 
অর্থাৎ, 
"এ দেহকে ফেনসম জেনে 
জ্েমে তার মরীচিকা-মতি 
“মার” বৃষ্ট পুষ্পশর নাশি 
যাও চলি স্বষ্ট্যরাজ দৃষ্টির বাহিরে ।”১ ইন্জ্যাদি। 
অথবা, 
*উদ্ভিঠ্যে ন্মত্য্যের বন্মং নুচরিতৎ চরে, 
ধন্থোচারি হুখং সেতি অশ্মিদ লোকে পরমূছি ৮ 


১। মৃতারাজের দৃষ্টির ঝাছিরে বাওয়া, অর্থাৎ, পনি্ববাগ" ( হিন্ুশাসত্ে 
পমোক্ষ”) লাত কর!। 





নৃত্যরত রাবণ ও তাহার যোস্ধ বৃন্দ _ ছায়ানৃত্ে 


অর্থাং, 

*ওঠো, অলদ হয়ে থেক না, ধর্ধাধ্য করে যাও) কারণ 
ধর্ধচারী ইছুলে।ক এবং পরলোকে নুখে থাকেন।” 

দুখোদর যুগ শেষ হলে আরম্ভ হ'ল আম়ুখীয় যুগ (প্রঃ 
১৩৫০-১৭৬৭ )। এই যুগে, বিশেষ করে যোড়শ শতাব্দীতে 
ামজ্ধেশ বারংবার ব্রদ্ধদেশ দ্বার! আক্রান্ত হয়। শ্রন্মদেশের 
পরাক্রান্ত নৃপতি বায়িভাযুং (এর: ১৫৫১-১৫৮১ ) এবং তৎপুজ 
মন্দবাযিন (প্রঃ ১৫৮১-১৫৯৯) মধ্য ও উতদ্তর-স্ঠামে অবস্থিত 
লাক্ষন, বিফুলোক এবং লোপবুরি অধিকার করেম। ফলে 
থাই চারুকলায় ব্রন্মদেশের শিল্পও ধীরে থীরে প্রভাব বিস্তার 
করতে থাকে । এই সময় কোন কোন ত্রোঞ্ধ-নির্শিত বুদ্ধমৃণ্ডির 
যাথায় মৃকুট দেওয়ার রীতি হয়। এই মুকুট দেখতে হুবছ ব্রন্ধ- 
দেশীয় “প্যাগোডার” মত। এই মুকটশোতিত ব্যাশী বুদধনৃিগুলি 
(তুমিন্পর্শ” ভপ্গি) সত্যই ভাঁবমাধুর্ধেয অনিন্দানুন্দর | এই রফম 
একটি স্ব পুরাতন মূর্তি কলিকাত। বিশ্ববিস্ঞালয়ের “আশুতোষ 
বিউজিয়াঘে” রক্ষিত জাছে। বর্তমান লেখক এটি সংগ্রহ 
করেছিলেন উদ্বর-স্ামে অবস্থিত বিযুলোকের একটি প্রাচীন 
অর্ধ-ভন্মীতৃত মন্দির থেকে | এই মন্দির ব্রদ্মদেশীয় অভি- 
যাত্রী লৈভবাহিনীঘ্বারা আনুমানিক যোড়শ শন্তাকীতে বিধ্বস্ত 
হয়েছিল বর্তমান ষ্টামের অধিকাংশ গুঁমৃত্তিই ভুখো দর, 


১। বৌদ্ধ "ধ্শচক্র" থেকে । 


পরবা্গী 





১৩৫৩ 


বিফুলোঁক এবং আমুখীর! যুগের মৃর্ঠিগুলির অন্গকরণে গঠিত। 
আধুনিক ব্যাংককফের (অথবা “কুংখেপ”-_ দেবতাদের মগর ) 
“ওয়াট” অথবা মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীন এবং অধ্যয়্গের 
অনেক যুণ্তি সংরক্ষিত আছে। শ্ঠামের বর্তমান “চক্রি” 
বংশের সম্রাট চুলালংকর্ণ বিষ্ুলোফের বিখ্যাত প্রাচীন *বৃদ্ 
জিনরাজ” মূর্তির অন্গকরণে ব্যাংককের ওয়াট বেঞ্চামা- 
পোবিতে ( পঞ্চষ-পবিজ্ঞ) একটি মূর্তি তৈরি করিয়ে- 
ছিলেন। এ ছাড়া ওয়াট ফ্রা জেতন (থাই উচ্চারণ 
“ছেতুফোন” একটি অঙ্তম দ্রব্য বস্তু) অথবা ওয়াট ফো 
(110)-র শায়িত বিরাট বুদ্ধযূর্তিও প্রাচ্যের এক অপূর্ব 
শিজনিদর্শন | এই মুর্ভকে থাইরা “করা মন্‌” অথব। *নুপ্ত 
ভগবান” আখ্য। দিয়েছে । “ক্র! নন্” সম্রাট বজিরজ্ঞানের 
(78818 দা) তিরোধানের (১৯২৫ প্রাঃ) পর বহুদিন 
স্কামদেশে অবজ্ঞাত ছিল। ১৯৪৮ লালের এপ্রিল মাসে 
মার্শাল পিবুল সোংঘ্রম (বিপুল সংগ্রাম ) ব্যাংককের আরও 
অনেক মন্দিরের মত ওয়াট ফোরও জীর্ণপংস্কার গুরু করেন। 
এই সময় বর্তমান লেখক এক দ্দিন উক্ত শারিত বুদধমূর্তি দেখতে 
যান তার এক থাই বন্ধুর সঙ্গে। 

স্টামদ্ধেশের চিঅকলাও অতুলমীয় । সম্ভবতঃ এর উৎপত্তি 
মধ্য যুগে এবং তা আম়ুধীয়! যুগের শেষদিকে পরিপূর্ণভাবে 
বিকাশলাত করে । বৌদ্ধ জাতকের উপাধ্যানসমূহ, রাঁমায়ণের 
গল্প এবং যবধ্ধীপের পঞ্ধিমহাকাব্য (1১011 [110 )এর বিষয়- 
বস্ত। ওয়াট সি নুমের অপূর্ব জাতক-আলেখা, সম্ভবতঃ চতুর্দশ 
শতাঁবীতে আন্ুষীর়ার সম্রাট মছ্গাবর্ঘরাজাবিরাজের সময় 
(বাচ্ছমানিক হ্ীগ্রীয় ১৩৫৭-১৩৮৮) চিঞ্জিত কর! হয়েছিল ।১ এই 
প্রাচীর-চিআ্জ সবচেয়ে আকর্ষণীয় । বোধ হয় এতে দেবধর্ষ্.- 
ছাতকের কাহিনী বর্ণনা কর] হয়েছে। ডাঃ কুমারশ্বামীর 
মতে ওয়াট সি দুমের এই প্রাচী-চিত্রের উপর সিংহলের 
পোলন্গরোবার অন্রূপ শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তার 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহে করবার অবকাশ আছে। প্রথমতঃ 
পোৌলক্সরোবার চিজ্কল! থেকে যে ওয়াট সি স্মের 
চিত্রকলা অন্করণ কর] হয়েছিল এমন নুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ধের অজ্জত্ভা এবং সমসাময়িক চীন] চিন্ঞ- 
শিল্ষের প্রভাবও স্টামদেশের চি্কলায় বড় কম নয়। 

কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে ভ্আামদেশের চিজ- 
কলা সপ্তদশ শতাব্বীর গোড়ার দ্িফে বিকাশ লাঁত করে। 
এই সময় থেকে উনবিংশ শতাবী পর্যন্ত জাতক, রাহায়ণ 
এবং হবন্বীপের পঞ্চিমহাকাব্যই এ চিআকলায় নুক্ষঙ্জাবে 
প্রকাশ পেয়েছে । রামারণকে গ্ঠানদেশে বল! হয়ে থাকে 
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“রামকী্তি” (উচ্চারণ, *রামকীয়েন”) । এই "রাকা" অথব! 
পরামকীয়েন” ভারতের বুল রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও তাঁতে 
বাংলার কৃতিবাসী রামায়ণ এবং তামিল রামায়ণের প্রভাবও 


বড় কম নয় ।ক্টামদেশের রাজপুজ ঘানি নিবাতের মতে,__ 
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এখানে অবস্ঠ একট] কথ] আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 
*থাই” রামায়ণের সবটাই সংস্কত, তামিল অথবা বাংল! 
রামায়ণ থেকে গৃহীত নয়। এর মধ্যেমূল কাহিনী ছাড়! 
থাই এবং কতকটা পূর্বতন খেমিরদের ব্যবহারিক জীবনের 
আভাঁস পাওয়! যায়। দৃটাস্তত্বরপ বল! যায় যে, “রাম- 
ফীতিপতে ছুন্দরী নারীদের প্রাধান খুবই বেলী। এছাড়| 
স্জামদেশের চিজ্কল্য এবং নৃত্যশিল্পে রামকীর্তির যে চি 
প্রতিফলিত হয়, তাতেও আদ্ৃথীয়! মুগ ( রঃ ১৩৫০-১৭৬৭ ) 
এবং তার পরবর্ভা ব্যাংকক যুগের (হী; ১৭৬৯ ছন্ধ থেকে 
আধুনিককাল পরাস্ত) প্রথম দিকের থাইদের সামাঞ্জিক 
এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত ছয়। এখানে 
যেন দশরথপুজ রাম এবং দশক্ষন্ধের গেনানীদের মধ্যে 
কঠোর সংগ্রাম স্ভআাম এবং ব্রদ্ষদেশের এতিহাসিক লামরিক 
প্রতিদ্বন্ঘিতাকে ব্যক্ত করছে। গ্ঠানদেশের “খোন” অথবা 
সুখোশ-নৃত্যে কোন কোন সময় রাক্ষস সেমাপতিদের 
অস্বীরোহী হিসাবে দেখান! হয়ে থাকে । এই সব জ্কায়গায় 
রাক্ষস সমরনাঁয়কের কোমরবন্ধনীতে একটি ছোট কাঠের 
ঘোড়1 বাধ! থাকে । এই সেনাপতির1 এমনভাবে মৃত্য করতে 
থাকেন যে, দেখে মনে হয় সত্যই তিনি একটি তেজী ঘোড়ার 
পিঠে আরোহণ করে আছেন। অপর পক্ষে রামচন্্র এবং 
ভার অন্গাষী সেনাদের কদাচিৎ অঙ্বপৃষ্ঠে দেখ! যায়। এই 
মৃত্যের মধ্যে মধ্যয়ুদীয় স্াম-ব্রদ্ম বিরোধের ছাপ আছে বলে 
হনে হুয়। বারংবার দেখ! গিয়েছে যে, ব্রন্মদেশীয় অশ্বারোহী 
সেনাবাহিনী স্জামদেশ নির্মমভাবে লুষ্ন করেছে। 
“পথি"-মহ্থাকাব্য কুর্সিপানের বীর রাঁজপুজ রাঁদেন ইস্থুর 
সঙ্গে রাজকুমারী চজ্জকিরণের প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত 
হয়েছে । অষ্টা্শ শতাকীতে এই মহাকাব্য থাই ভাষায় 
অনুদিত হ্য়। এই থাই অনুবাদে রাঘেন ইন্থকে ইমা 
এবং চজ্কিরণফে বুস্ব! (পুষ্পা) মামে অভিহিত কর! 
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» নৃতারত ইনাও ও বুস্ব! 
স্ঞামদেশের এই অনুবাদের 
এই কাছিনীকে অবলম্বন করে থাই শিলীর1 যে সব চিজ 
অঙ্কিত করেছেন ত1 সত্যিই প্রেমের হুগ্্মতা এবং ভাবমাধূর্ধ্ে 
অতুলনীয় । সৌন্দর্ধ্যতত্ববের বিচারে ইনাও-এর চিহকল! এক 
অপুর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করেছে 

জ্ঞামদেশে এমন এক শ্রেক্টর প্রাচীরচিন্র আছে যাকে 


হয়েছে। নাম “ইমাও।” 


এঁতিছাসিক চিত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সব 
চিন্র সাধারণতঃ ্ভামদেশের মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ঘটমা- 
সমুহ অবলম্বনে অঙ্কিত । বিশেষ করে, এতে স্কাম- 
দেশের সঙ্গে ব্রহ্ম এবং কথ্বোন্ের রাক্গনৈতিক বিবা্গই 
পরিস্ষুট হয়েছে । এই ধরণের চিজে পর্তৃ্ঈজ এবং ফরাসী 
পৈভদের অনেক দৃষ্ট আছে। এর প্রধান কারণ এই যে, 
কিরিক্গীর] ( থাই ভাষায়, “করাং” ) আমুখীয়া-সুগের শেষার্দে 
এবং পরবস্তা ব্যাংকক-যুগে থাইজাতির বেতনভোগী হয়ে 
অনেকবার ব্রন্ধদেগীয় আক্রমণ প্রতিরোধ ফরে। ব্যাংককের 
বিখ্যাত “ভাশনাল মিউক্দিয়ামে” অনেক প্রাচীর-চিজ্র আাছে। 
১৮৮৭ সালে চক্রিবংশেত বিখ্যাত সম্রাট চুলালংকর্ণ (রঃ ১৮৬৮- 
১৯১০) অনেক ছবির বিষয়বস্ত নির্ধারণ করে সেগুলে! 
খবাকিয়ে নেম। সত্রা্টের জাদেশে এই সব ছবির কাহিনীকে 
ভিদ্ধি করে ফাব্যও রচিত হুয়। . 


৩৮ 





বিংশ শতাবীর প্রারস্তে সাঁষদেশে এক নুতন চিজ-শিজ্ের 
প্রবর্তন হয়। তাকে নিঃসংশয়ে আধুনিক আখ্যা দিতে পার! 
যায়। এই শিজ্ে রহন্তবাদ এবং ৮3)10001197)”-এর বিশ্রাণ 
ঘটেছে এবং ইউরোপীয় শ্িক্নের অনুকরণে এর বিষয়বন্ত 
নির্ধারিত হয়ে থাকে । 
স্তামদেশের পুতৃলগুলি (থাই ভাষায়, “তুকতা” ) যেন 
সৌন্দর্যের প্রতীক । এট পুদ্থুলগুলিকে শিজ্ের দিক দিয়ে 
ছ'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- প্রাগৈতিহাসিক 
শিল্প দ্বার] প্রভাবিত কীচ। অথবা পোড়ামাটির পুণ্ঠুল এবং 
মধ্যযুগ ও বর্তঘান কালের ”পৌন্লিক কলার” অভিব্যক্তি 
মার্টর অথব1 জরির পুতুল 
প্রথম শ্রেনীর পুতুলের উৎপত্ধি সম্ভবতঃ আর্ধ্য এবং ভ্্াবিভপূর্বব 
“অদ্রিক” সত্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে। এই পুতুলগুলি 


. গ্াবালী 


১৩৫৬ 


সাধারণতঃ “ফী” দেবতার পুজা! উপলক্ষে উৎসর্গ কর! হয়ে 
থাকে । দ্বিতীয় শ্রেনীর পুতৃলগুলি ”রামকিয়েন”, ইনাও এবং 
বৌদ্ধ জাতক অবলম্বনে তৈরি হয়ে থাকে । সাধারণতঃ বর্তমান 
ব্যাংককে রানচক্র, লক্ষণ, রাবণ, বিভীষণ ( “বিভেক” ) ইনাও 
এবং জাঁতক-বর্শিত অর্ধ শিখিনী কিন্বরী মনোহরার পুহৃলগুলিই 
বেশী পাওয়া যায় । এই পুতৃলগুলির জরির কাজ দুন্দর। 

উপরোক্ত আলোচন| থেকে স্ভামদেশের শিল্পের সোন্দর্্য 
এবং উৎকর্ষ সম্বন্ধে হয়ত কতকটা ধারণা করা যেতে 
পারে। 

যে সংস্কতির আলো! একদিন আমাদের পূর্বপুরুষের! রেখে 
এগেছিলেন সমুক্রের ওপারে এই সব দেশে, আন্গ আবার 
আমাদের সেই সম্পদ আহরণ করে আঁদাদের দেশে নিয়ে 
আসতে হবে । 





কবি ও কাব্য 

গ্ীআশুতোষ সান্যাল 
ফোন এক পলীপ্রানে নিভৃত প্রাণে রচি নাই ছটাতর| কথার কৃহফ-_ 
ঝিঙ্লিমক্রমুখরিত ধূসর সন্ধ্যায় চমকিত করিবারে কত বিশ্বজম | 


বৃখিপরিমলবাহ্থী যেছুর পবনে 

ছুড়াইয়! তকুমন, নিষ্ধ দীপালোকে 
পড়িতেছ এ জমার মর্ট্বের কাহিনী 
ছন্দোময়,_হে. অজাত পাঠক আমার | 
ছরত্ত আবেগ মোর-_প্রাণের উচ্ছাস 

ওগো! বন্ধু, তব চিভতটমূল 'পরে 

পড়িছে কি আছাড়িয়া আজি এই ক্ষণে 
ফলোচ্ছল জাঁহবীর বারিধারা-প্রায় 
তুলিয়া হিল্লোল? ঘোর ছঃখ দুখ যত, 
ক্ষুন্ত সাধ, ক্ষুপ্র আশা, আনন্দবেদনা,-__ 
তব মনোবীপাতারে একটি ঝফার 

তুলিছে কি জাগায়? কুদুম সমান 
ঘনবন-অস্তরালে কণ্টকশয্যার 

অনন্ত ক্কুটন ব্যথ! সহ্ছি* অবিশ্রাম 
তোষাদেরি তরে করি দুরতি-বিখার | 
ধুপের নীরব দাহ ফে দেখেছে চোখে 1 
চায় সবে দ্থিঙ্ধ তার মধুর দুবাস! 

আমার অন্তরে থাক বেদন! আমার)-_ 
সোমার আনন্দ লাগি বচন-রচন 

ক'রে যাই ছন্দোবন্ধে ; যদি লাগে ভালে! 
তাই মোর এ জীবনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার | 
চাহি নি জীবনে কতু রাজার লংসঘ, 
খ্যাতি, মান, নিল্দান্ততি করি নি ভ্রক্ষেপ। 


আমার কবিতা সে যে আমারি হিয়ার 
অকৃজিম অন্ভূতি সহজ সরল। 

বাজ্ীকি, রবীন নই__নছি কালিদ্বাস,-_ 
নগণ্য যদিও তবু__তবু আমি কবি! 
বেদনার উচ্ছৃসিত সঙ্গীত জমার 

সেদিন লাগিবে ভালে!__বদি কোন দিন 
কর্মহীন আযাচ়ের উতল অন্ধ্যায় 
বহুদিন-ভূলে-যাওয় একখানি মুখ 

জেগে ওঠে স্থতিপটে ; বদি এ সংসার 
লাগে কতু ্বালাময়, তিক্ত, রসহ্থীন ; 
জীবনের খরতাপে কল্পন-কুনুষ 

যায় বদি ঝলসিয়! কতু কোন দ্িন,_ 
সেদিন পড়িও তুমি কবিতা আমার | 
পারিব না! তোমাদের উৎসবের রাতি 
ফরিবারে মধুষয়, সরস, উদ্দ্বল 

স্কজিম উল্লাস-রসে। বাসকশয়নে 

মদদির চম্পক-গন্ধে ফোঁঁকল কুজনে 
শ্রিয়াক$লীম হয়ে থাক যদি দুখে-_ 
সেথায় ডেকে] না ষোরে | শুন গৃহতলে 
ছছ ক'রে কাদে যবে সাথীহার! গ্রাণ__ 
মিশতে রন্ধীন সাজ অন্ধকারে।-_ 
সেধিন পড়িও তুমি কবিতা! আমা | 


বাঙ্গল লিপি-সংস্কার 
স্ীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


গত বৎসর আধাটের প্রবাসীতে “বাঙ্গলা নবলিপিশ প্রস্তাব 
করিয়াছিলাম। কথাটা এই, প্রচলিত পিপির দোষ আছে 
কি? সে দোষ অক্ষরের আকারে, না অক্ষর যোজনায়, না! 
ছুইতেই? আমি উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, অক্ষরের 
আকারে ও অক্ষর যোজনায়, উঠুয়েই দোষ আছে। 

কিন্তু এতকাল সে নৌষ চলিয়া আসিতেছে, আমর সে 
দৌষ সংশোধন অর্থাৎ লিপি-সংস্কার করিবার প্রয়োজন 
অনুভব করি নাই। এখন এমন কি অবস্থা হইয়াছে, যে 
নিমিত্ত লিশি-সংস্কার করিতে বসিব ? 

বহুকাল হইতে আমরা দেশে শিক্ষা-বিস্তার করিতে 
বলিতেছি। দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, ছুঃখে দারিদ্র্য 
রোগে কষ্ট পাইতেছে । জ্ঞানই ইহার একমাত্র প্রতিকার। 
কতজনকে কত বিষয় মুখে মুখে শিখাইবে? এক অদ্ভুত 
বিদ আছে, সে বিদ্যা লিখন-পঠন বিদ্যা। সে বিদ্যা লাভ 
করিলে লোকে নিজে নিজে জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে । 
বিদ্যাগ্রহীতা যত অল্প সময়ে ও সহজে সে বিদ্যা হণ 
করিতে পারে, তত তাহার ও বিদ্যাদাতার সথবিধা। বিদ্যা 
দাতা দানের পাত্র বাড়াইতে পারিবেন, বিদ্যাগ্রহীতা 

ংসারের আবশ্যক কর্ম করিতে সময় পাইবেন। কেবল 

বালক-বালিকা নয়, প্রাপ্ত-বয়স্ককেও লিখন-পঠন বিদ্যা দান 
করিতে হইবে। মুল্য লইয়া নয়, বিদ্যা! প্রদান। তাহারা 
কেহই নিষ্র্ধা বপিয়া থাকে না, পাঠশালায় দুই-তিন বৎসর 
আনা-গনা করিতে পারে না। 

এইরূপ চিস্তা করিয়াই নবলিপি প্রস্তাব করিয়াছি। যে 
লিপি আছে, তাহা! যথাসম্ভব রাখিব, আবশ্ক হইলে কোন 
কোন অক্ষরের আকার অল্প-ন্বপ্ল পরিবর্তন করিব। কিন্তু 
দেখিব, পরিচিত লিপির সংস্কার কৰিতেছি, উহা! বিসর্জন 
করিতেছি ন!। 

আমাদের এই বহুদিনের কামন] পিদ্ধ হইবার সম্ভাবন! 
হইয়াছে । এতকাল শিশুশিক্ষা ইচ্ছাধীন ছিল। পশ্চিম 
বঙ্গরাজ সে শিক্ষা নিজের হাতে লইতেছেন এবং দেশের 
যাবতীয় বালক-বালিকাকে শিক্ষা! দিতে সন্কপ্প করিয়াছেন। 
শিশুকে পাঠশালায় না পাঠাইলে তাহার পিতা দগ্ডপ্রাপ্ত 
হইবেন। ব্যাপারটি ক্ষুদ্র নয়। শিক্ষামন্ত্রী প্রাপ্ত-বয়ন্ক- 
দিগেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাপার আরও 
গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটি লোকের বাস, 
তাহাদের কেহুই নিরক্ষর থাকিবে না। বদি দশ বৎসরের 


মধ্যেও এই নঙ্বল্প সিদ্ধ করিতে হয়, তাহ! হইলেও কি 
বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যযর আবশ্বক হইবে, তাহা চিন্তা 
করুন। এই দরিদ্র দেশে, অন্বস্ত্র কষ্টের দেশে, রোগশোক- 
ক্ি্ট দেশে, ইহা হুসাধা করিতে হুইলে শিক্ষার পথ স্থগম 
করিতে হইবে। শিশুদিগকে যত বংসরই শিঞ্1 দে ওয়। হউক, 
আর যে পদ্ধতিতেই হউক, সকলকে পিখিতে পড়িতে 
গণিতে শিখাইতে হইবে । ধত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে 
বাঙ্গলা ডাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখে দেশের নিরক্ষরতা 
তত সহজে দূর হইবে। বর্তমানে বাগল! অক্ষর পরিচয় 
করিতে, পড়িতে ও. লিখিতে শিখিতে শিশুদের প্রায় ছুই 
বৎসর লাগে । প্রান্ত-বয়স্কেবা ও সহজে পাবে না। প্রচলিত 
সংযুক্ত স্বরাক্ষর ও ব্যগ্রনাক্ষর কণ্টকস্বরূপ হইয়া আছে। 

আমি নবপিপিতে দুইটি স্ত্র গ্রহণ করিয়াছি । (১) 
যাবতীয় সংযোজ্য স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পরে বসিবে। (২) 
যাবতীয় সংযুক্ত ব্যঞ্চনাক্ষর স্বম্ব আকারে পাশে পাশে 
বপিবে। একটি অন্তস্থব অক্ষর কল্পনা করিতে হইয়াছে। 
ক্ষ, জ্ঞ ও ঝ এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্চন বর্তঘান আকারে 
রাখিতে হইয়াছে । এই ছুই স্থত্রের বহিভূতি যাহা কিছু 
লিখিয়াছি, তাহ গ্রহণ করিলে ভাল,হয়, ন। কৰিলে “নব- 
লিপিশ্র উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হইবে না। 

দ্শ-বার জন বিজ্ঞ ব্যক্তি নবলিপি সম্বন্ধে কেহ পত্রদ্ধারা, 
কেহ মুখে মুখে তাহাদের মত জানাইয়াছেন। (১) কেহ 
বলিয়াছেন, নবলিপি চলিবে না, কারণ ইহা নৃতন। (২) 
এক বিজ্ঞ বন্ধু মান্থষের মনের গতি নির্ণয় করেন। তিনি 
নবলিপিতে আমায় এক পত্র লিখিরা মন্তব্য করিয়াছেন, 
এই লিপি লিখিতে কাগজ ও সময় বেশী লাগে, এই লিপি 
চলিবে না। কিন্ত এই ছুই কারণেই বাঙ্গল৷ যুক্তাক্ষর 
উপরে নীচে বপিয়াছে, ছোট-বড় ও ব্যঙ্গ হইয়াছে । এই 
দোষ সংশোধনের নিমিততই নবপিপির কল্পনা । এই লিপিতে 
সংযুক্তাক্ষর পাশে পাশে বসিয়া লিখন ও পঠন স্থগম 
করিয়াছে । প্রচলিত লিপিতে র অক্ষরের উপরের ভূজ 
রেফ (4) ও নীচের ভূজ র ফলা (. ) হইয়াছে । সেখানে 
অক্ষর নাই, নৃতন চিহ্ন শিখিতে হইতেছে । ব অক্ষরের 
তলে বিন্দু দিলে র্‌ হয় কেন, ইহা শিশুকেও ভাবায়। এই 
কারণেই আমি বহুকাল হইতে বর্তমান বর অক্ষর বর্জন 
করিতে বলিতেছি। নাগরী-র (₹) অপর বাঙ্গলা অক্ষরের 
সহিত মিশিয়া যায়। (৩) কেহ বলিয়াছেন, বাঙ্গালী সংক্কার- 
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ভীরু । অন্তাপি গুরু, শিশু, রূপ, হৃদয়, অর্চনা, কর্ম, ভক্তি, 
উদ্ধার ইত্যাদি শব্খের লৈখিক আকার অপরিবর্তিত 
রাখিয়াছে, আর তাহাদের পুত্র-কন্তাকেও শিখাইতেছে। 
(৪) কেহ কেহ কয়েকটি অক্ষরের আমার উপন্তস্ত আকার 
জঞ্জাল মনে করিদ্ধাছেন। আর, (৫) কেহ কেহ জানাইয়া- 
ছেন, পশ্চিমবঙ্গ রাঞ্জ নবলিপি গ্রহণ না করিলে ইহা! চলিতে 
পারে না। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচক বলিয়াছেন, নব- 
লিশি চলিলে ছেলের! বাচিয়া যাইবে। এইরূপ সমালোচনার 
মধ্যে একটিকে আমি সত্য বলিয়! মানি, রাজার অন্থমোদন 
ব্যতীত কেহ নবলিপি পাঠশালা ধরাইতে পারে না। 
কেবল অনুমোদন নয়, নবলিপিতে শিশুশিক্ষার ও প্রাপ্ত- 
বয়স্কের শিক্ষার নিমিত্ত বই ছাপাইতে হইবে । এক 
বালিকাকে আমি গুরু শিশ,, স্থান, ক্রম ইত্যাদি শব্দ 
আমার কল্পিত ও আনন্দবাজার পত্রিকা” প্রত্যহ মুদ্রিত 
আকারে লিখিতে শিখাইয়াছিলাম। সে বিদ্যালয়ে গেল? 
শিক্ষিকা বলিলেন, “এই বানান চলিবে না, তোমার বইতে 
যেমন আছে তেমন লিখিতে শিখ ।” সে আবার পুটলী 
করিতেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বানান কিরূপ, 
তাহা দেখিবার লোক নাই। 

আমার আশঙ্কা ছিল, সমালোচক মহাশয়ের! একট। বড় 
আপত্তি তুলিবেন, এই লিপি শিখিয়া কেহ বর্তমান মুদ্রিত 
পুস্তক পড়িতে পারিবে না । কিন্তু দেখিতেছি, কেহ সে 
তর্ক তুলেন নাই । আর, কোন্‌ মুখেই বা তুলিতেন? 
প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক “আনন্দবাঞ্জার পত্রিকা” পড়িতে- 
ছেন; আর, তাহারাই প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকও 
পড়িতেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর 
একটির নীচে আর একটি পুর্ণ আকারে থাকে ; আর নব- 
লিপিতে পাশে পাশে আছে । গুরুতর প্রভেদ নয়। এই 
কারণে মনে করি, নবলিপি চলিবার বাধ! নাই। সংস্কর্তব্য 
আকার নবলিপির প্রধান অঙ্গ নয়, বাদ দিলেও ক্ষতি 
হইবে না। 


কেহ কেহ নবলিপির উদ্দেশ্ট বুঝিতে না পারিয়া আমায় 
পত্র লিখিয়াছেন। কোন্নগরবাসী এক ভদ্রলোক নৃতন স্বর 
ও ব্যগ্জনাক্ষর বহু যত্বে ও বুদ্ধি প্রয়োগে উদ্ভাবন করিয়া 
আমায় দেখা ইদ্নাছেন, তাহার কল্পিত অক্ষর কত অল্প, আর 
ফত সহজে শিখিতে পারা যায়। তিনি তুলিয়াছেন, বাঙ্গলা 
ভাষা নৃতন নয়, ইহার অক্ষর আছে। লিপি-সংস্কার এক 
কথা, আর নৃতন লিপির স্থষ্টি আর এক কথা। কালীঘাট- 
বাসী আর এক ভদ্রলৌক লিখিয়াছেন, আমরা শব যেমন 
উচ্চারণ করি তেমন বানান করিলে অনেক অক্ষর কমিয়া 
হাইবে। হুত্ব ই ও দীধ ঈশ্থানে একটিই, ত্বস্বউ ও দীর্ঘ 
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উস্থানে একটি উ।; এ,ণ, ন স্থানে একটি ন)শ,ষ,স 
স্থানে একটি শ, ইত্যাদি। আমি অন্ত তর্ক না তুলি 
তাহীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাহার উচ্চারণ প্রমাণ 
ধরিবেন ? এক বারাননীবাসী লেখক লিখিয়াছেন, ইংরেজী 
শব্ধ অতি দ্রুত হাতে লিখিতে পারা যায়। এইরূপ অক্ষর 
দ্বারা ভারতের যাবতীয় ভাষার শব্ধ লিখিতে পার! যায়। 
এই কল্পনা করিয়া তিনি বা দিকে হেলান অক্ষর উদ্ভাবন 
করিয়৷ সে লিপির নাম “লিপি-ভারতী” রাখিয়াছেন। সেই 
লিপিতে এক পৃষ্ঠা আদর্শ ছাপাইম্মা আমার নিকট পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। আমি কিন্তু বু চেষ্টাতেও সে লিপির মধ্যে 
ক অক্ষর আবিষ্কার করিতে পারি নাই। সে আদর্শের 
মধ্যে প্রচলিত অক্ষরে কোথাও লিখিয়াছেন তামিল, 
কোথাও গুঞ্জরাটী, বাঙ্গলা, নাগরী ইত্যাদি। আমি 
তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কে এই লিপি চায়? 

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে “লিপি সংস্কার” নাম দিয়া 
শ্রীমণীজ্নাথ রায় নবলিপির সমালোচনা করিস়্াছেন। আমি 
পড়িয়া আহলাদিত হইয়াছি। তিনি বিস্তৃতভাবে নব্লিপির 
দোষ দেখাইয়াছেন, গুণের দিকে তেমন দৃষ্টি করেন নাই। 
আমি একে একে তাহার আপন্তির খণ্ডন করিতেছি । 

(১) অক্ষরের প্রচপিত আকার যথাসস্তব রক্ষা করিতে 
হইবে । আমারও সেই মত। দোষ সংশোধনের নিিত্ 
অক্ষরের আকারে ও যেঞ্জনায় পরিবর্তন আবশ্যক হইপে 
সে পরিবর্তন স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ পরবর্তন 
নৃতন নয়। নবলিপিতে যে পরিবর্তন কর] হইয়াছে, 
তাহাতে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে অস্থবিধ। 
হইবে না। ঈ, ২ য, যু ড়, ঢ যেমন আছে তেমন থাক। 
তন্বারা নবলিপির সুত্র ছিন্ন হইবে না। কিন্তু আমি র-এর 
পক্ষে নই। একটি অন্তঃস্থবব আক্ষরের অভাব মিটাইতে 
হইবে। 


(২) আমিও বুঝি, লিপি-সংস্কার ও শব্ধের উচ্চারণ 
স্কার এক কথা নয়। কিন্তু যদি লিপিদ্বারা উচ্চারণ 
ংস্কার হয়, তাহাতে আপত্তি কি? 

€৩) এমন লিপি চাই যদ্দারা বাঙ্গল! ভাষার আবশ্ক 

ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারা যায়। কোন ব্যঞরনাঙ্ষ 
অকারাস্ত কিন্বা হসস্ত জানাইবার নিমিত্ত সে অক্ষরের পরে 
বিন্দু কিন্বা হস্‌ চিহ দিলে ক্ষতি কি? “কটমট ভাষা” আর 
“কটমট চাহনি” এই ছুই “কটমট" এর উচ্চারণ এক নয়। 
প্রথমটির 'ট অকারাস্ত, দ্বিতীয়টির ট হুসস্ত। ইহা বুঝাইবার 
জন্ত এই দুই চিচ্ছের প্রম্নোজন। সাবধান লেখক পাঠকের 
পাঠ ও বোধ সৌকর্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। 

(৪) ফ অক্ষরের উচ্চারণে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক ইঁ 


কা্তিক 


পশপাশসপিসপসপপাসিসপাটিশপাসপিশ ভিত ৩০ ০ ২ ০ 


বলে। বাধার অদ্যাপি' রাধারুষণ' গুনি নাই। কয়েক- 
জন নব্য “কৃম্ন বলিতে আরম করিয়াছেন। তাহারা 
মূর্ধণ্য ষ ও মূর্ধণ্য ণ-এর উচ্চারণ বর্জন করিতেছেন। কষ্ট, 
এই উচ্চারণে মুর্ধঘ্য ঘ ও যতকিঞ্চিৎ মুর্ধণ্য ণ-এর ধ্বনি 
আছে। 


(৫) আমার জন্মস্থান দক্ষিণরাঁট়ে বটে। কিন্তু আমি 
আমার জন্মস্থানের উচ্চারণ প্রচার কামনায় কখনও কিছু 
লিখি নাই। সমগ্র বঙ্জদেশের উচ্চারণ আমার লক্ষ্য। 
কলিকাতা, মৌখিক ভাষায় কদাপি “কলকাতা' নয়। 
কলিকাতার এক সন্তাস্তবংশের বর্ষীযলী নারীর মুখে আমি 
বহুবার “কোলকেতা' শুনিতে পাই। তিনি কখনও 
“কলকেতা' বলেন না। ক-এর পরে ই নাথাকিলে কে! 
হইতে পারে না। বাঙ্গলা শব উচ্চারণের একটা! প্রধান 
সুত্র এই যে ই উ স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অ ঈষৎ ও 
হয়। যেমন, হরি, মধু। সেই কারণে কলিকাতা প্রা 
“কোলকাতা” শোনায় । কিন্তু ঈষৎ 9। এখানে ক-এর 
পর ই গ্রস্ত, লুপ্ত নয়। “বলিবে, বলিল, বলিত' মৌখিক 
ভাষায় “বলবে, বলল, বলত' নয়। এখানে ই ধ্বনির অস্তিত্ব 
স্বীকার না করিলে ভাষা অবোধ্য হইবে। এই গ্রস্ত ই 
ধ্বনি জ্ঞাপনের নিমিত্ব একটি চিহ্ন না দিলে পাঠক ঠিক 
উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে এই গ্রন্ত 
ই উচ্চারণ সাধারণ। রামশালি শব্ধ হইতে রামশাইল 
ই ঈষৎ। পূর্ব পশ্চিমে যেখানে যাইবেন, সেখানেই শুনিতে 
পাইবেন। কেহ 'রাম্শাল চাল বলে না। কল্য অর্থে 
“কাল” লিখিতে পারি না। কলিকাতা ও নিকটবর্তী 
অঞ্চলের মৌখিক ভাষার অনেক শব্ধ দূরবর্তী স্থানের 


লোকের নিকট অবোধ্য | উপরি-উক্ত মহিলা “ঘোনো দুধ), 


ধগোমের আটা', “ওষ্টোমীর উপোস”, “ওসুখ সারা” ইত্যাদি 
বলেন। আমি হাসি; তিনি বলেন, “আমরা কোলকেতায় 
এই রকম বলি।” 


বাংলা লিপি সংস্কার 


১ 


০০ শপিশিস ও 


টি সে বলিয। চি গেল, ক্ষেপে “সে বলে চলে 
গেল” নয়। দুই একট! উদ্ণাহরণ দ্রিলে আমার তর্ক সথবোধ্য 
হইবে। বাঙ্গলা উচ্চারণে কৌন শব্দে ই পরে অ| থাকিলে 
মৌখিক ভাষায় আঁ স্থানে এহয়। যথা, পিঠা--পিঠে, 
তিনটা--তিনটে, চারিটা__চারটে ; বেগুন+-ইয়া -" বেগু- 
নিয়া, ই পরে আ' থাকাতে বেগুন্যে অথবা বেগুনে' (রং )। 
আগুনিয়া বোমা, 'আগুনে বোমা? নয়। আগুন্তে লিখিলেই 
ভাল, সংক্ষেপ করিতে হইলে আগুনে" । এই উৎকলা দ্বারা! 
বুঝিতেছি, 'ম' লুপ্ত হইয়াছে । মেইরূপ, বলিয়া-_বল্যে, 
ক্ষেপে বলে'। পদ্যে ছন্দের অনুরোধে কবি করিয়া স্থানে 
করি” নিরখিয়! স্থানে নিরখি' লেখেন। অতএব উৎকল! 
থাকিলে বুঝি সেস্থানে শব্ধের কোন অক্ষর গ্রস্ত বা শুপ্ত 
হইয়াছে । একটি চিহ্বের একটি অর্থ থাকিলেই ভাল। না 
পাইলে অগত্যা একটি চিহ্ন উৎকলা গ্রহণ করিতে হয়। 
তখন লিখিব, ক'লকাঁতা, চা'ল, ডা'ল, বলে', চলে' 
ইত্যাদি। 

(৭) মণীন্ত্রনাথবাবু লিখিয়াছেন, কমা, সেমিকোলন 
ইত্যাদি চিহ্বের বাঙ্গলা নাম আছে । কিন্তু আমি সেসব 
নাম বলিতে শুনি নাই। পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, 
প্রশ্নচিন্ন, বিন্ময়চিহু ইত্যাদি নামের ছার! প্রয়োগ বুঝি, 
আকার বুঝিতে পারি না। ছেদনাত্ত্র বলিলে ছুারকা, 
কর্তরী, খড়গ, অসি ইত্যাদি বুঝায়, এ সকল অস্থের আকার 
বলা হয় না। 

উপরে যে বালিকার উল্লেখ করিয়াছি, সে বিষ্ভালয়ে 
শিখিয়াছে, ৫+২ পাঁচ যুক্ত ছুই, ৫-২-পাচ বিযুক্ত 
ছুই, ২-ছুইয়ের পাঁচ। এইরূপ শব্দ ব্যবহার দ্বার। ভাষা 
বিকৃত হইতেছে । পু্ববঙ্গে ৫+২ পাচ যোগ ছুই, ৫-২ 
সপৌঁচ বিয়োগ ছুই, ২." পাচের দুই, চলিতেছে । আশ্চর্যের 
বিষয় এতকাল পৃব ও পশ্চিমব্জের শিক্ষা-বিভাগের একই 
কর্তী ছিলেন, কিন্তু দুই বঙ্গে ছুই রীতি চলিয়াছিল! 
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মহারাষ্ট্রে রাীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায় 
প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


শ্রন্ধের শ্ীযুত য্ছনাথ সরকার মহাশয়ের প্রসাদ-লন্ধ উপকরণ 
হইতে নু মহান্াষ্রে শিবাীর সময়ে বাঙালী এক তান্ত্রিক- 
গুরুর শিল্ত কি ভাবে তত্্রমত প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার 
বিশ্বয়জনক বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধে সঙ্কলিত হুইল। শরীয়ত 
বরফার-রচিত 119%99 ০%:9//1% এস্থের অভিনব সংস্করণে 
২১ অধ্যায়ে শিবাজীর প্রিয় পার্ধদ রাজকবি কবীন্ত্র পরমানন্দের 
সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে (পৃ. ৩১০-২০ 
ব্য )। পরমানন্দ “অণুপুরাণ সুরধ্যবংশম্” নাষে শত-সর্গাত্বক 
এক বিরাট মহাকাব্য রচনা করিয়! শিবাঞ্ধীর কীর্ডিকাহিনী 
লিপিবন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। পুণার জানম্গা শ্রম 
হইতে এই মহাকাব্যের ৩২ সর্গাত্বক আবিষ্কৃতাংশ “শিবতা রত?” 
নামে এরকাশিত হুইয়াছে। কবিত্বপূর্ণ মনোহর সংস্কৃত রচন] 
একশ্রের নিকট বেদবাক্যবং প্রামাণিক বলিয়! গৃহীত 
হুইলেও শিবাঁঞ্জীর জীবনী বিষয়ে এই এস্থে এতিহাসিক অতি 
সামা অংশই পাঁওয়| যাঁয়, অধিকাংশই কল্পনা প্রশ্থুত | ফলতঃ 
এ জাতীয় মহাকাব্য ইতিহথাসগ্রস্থরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে 
পারে না। 

কবীন্্র পরমানন্দের পৌঞ্জ কৰীন্জ গোবিন্দ “অনুপুরাণ 
সুধ্যবংশের” অন্তভূতি বলিয়া “জংশাবতরণম্” নামে বহু 
পর্গাত্মক অপর এক মহাকাব্য রচন! করিয়া শিবাজীর পু 
শতুক্জীর বৃতাত্ত লিখিতে অগ্রপর হ্ইয়াছিলেন। ইহার 
অসম্পূর্ণ বিচ্ছি্নাংশ আবিষ্কৃত হুইন্বাছে এবং কিয়দংশ মুদ্রিতও 
হইয়াছে (41078015, 1). 09. 18. 1, 201, 09০9. 49-60) 1 
এই মুস্তিতাংশ হইতে আমর! জানিতে পারি, কোঙ্ষণদেশীয় 
“শিবযোঈ” নামক এক “চিপাবন” ব্রাহ্মণ *“রাঢপ্দেশীয় এক 
পরমাস্ভৃতচরিত সিদ্ধপুরুষের কথ! শুমিয়! দীর্ঘকাল "রাচাপুরী”তে 
অবস্থান করিয়! তাহার শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। শিবযোগী দেশে 
কিবরিয়া গিয়! (বর্তমান বোথ।ই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রত্বপিরি 
দিলায় অবস্থিত ) *শৃঙ্দারপুরীপ্তে মঠনিন্্বাণ কাঁরয়! বাস 
করেন £ 

প্রেম শবঙ্গারনূরধ্যাং ব্যরচয়দথ মঠীং কোঙ্কণে কুরদেশে 

বস্তং যোগ প্রসিদ্ধুদহ হুতগুণং সপ্সিবাপং চকার। 

কালকমে এই শুঙ্গারপুর হইতে তত্ত্রমত মারা বছল 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হ্ইয়াছিল। শ্শ্চলপুরী নামক 
এক তান্িক গুরুর ক্রিয়াফলাপে মুগ্ধ হুইয়। শ্বয়ং শিবানী 
তন্ত্রধতে গুহার “জতিষেক” পুমঃম্পাদন করিয়াছিলেন 
এবং তান্ত্রিক সন্ত্রদ্ধায়ের পৃষ্ঠপোষণ করেন । এই অভিষেকের 
সংক্ষিগ্ত বিবরণ অনিরুদ্ধ সরধতীরচিত “শিবরাজ-রাজ্যাতিষেক 


কঙ্সতর” নামক গ্রন্থে লিপিব্ধ আছে ( কলিকাত] রয়েল 
এসিয়াটিক সোসাইটির ৩০৮৮ সংখ্যক পুথি ক্রষ্টব্য )। 

শিবাজীর স্বত্যুর পর তাহার অমাত্যের]! চক্জান্ত করিয়া 
কণিষ্টপু্ রাঁজারামকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্ট! করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু শতৃঞ্জী ভাইকে সরাইয়া দিয় সিংহাসন অধিকার 
করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে পুর্ধ্বতন অমাত্যদের পরিবর্থে 
*কবিকলস” নামক উত্তর-ভারতীয় এক তান্ত্রিক ব্রান্ষণ প্রধান 
অমাত্যপদে বৃত হুইয়াছিলেন। কবিকললের পরমর্শাহ্ুসারে 
উন্নিখিত শিবযোগীকে শত্ৃজী দীক্ষাপ্রুত্ধপে গ্রহ্ণ করিয়া- 
ছিলেন। শতৃজীর ভাগ্য এই সময়ে অনেকটা নুগ্রসন্ন 
হইয়াছিল, কিন্ত অপুজজক বালয়] তাহার মনে ছুঃখ ছিল। 
মহারা্রের বৈদিক ব্রাহ্ষণগণ পুজ্াদিত্বার! শতৃত্ধীর পুত! 
দুর করিতে সমর্থ হইল না। তখন শিবযোগী আগিয়] 
রাঙ্জাঞ্ষে ৬কালীপুজা! করিতে পরাধর্শ দিলেন। এই তান্ত্রিক 
পুগ্ধানব্ঠানের ফলে শ়র্গীর এক পুত্রসন্তান লাভ হয় ( ১৬৮২ 
্রষ্ঠাব্বের মে মাসে ) এবং কবিকলসপ্রমুখ তাজ্িক সম্প্রদায়ের 
প্রভাব রাজভবনে এতট] নুপ্রতিঠিত হয় যে, মহ্থারাঠরের ব্রান্ধণ- 
সম্প্রদায় ভীতসন্ত্ত ক্ইয়] পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাতোর ত্রাহ্ধণগণ 
এই কারণেই শড়ুজীর প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেভাব “পোষণ 
করিতেন। 

মহথারা্রাধিপতির রাজতবনে অহ্ঠিত এই কালীপুজার 
কথা বিশ্বয়জনক হইলেও এঁতিহাঁলিক সত্য বলিয়! গ্রহণ কর! 
যায়। যাহার প্ররোচনায় ইহ! অন্থিত হইয়াছিল সেই 


তান্িক সিদ্ধপুরুষ শিবযোগী রাঢাপুরীতে কাহার নিকট 


দীক্ষিত হুইয়াছিলেন-_এই প্রশ্ন স্বতঃই জনেকের মনে উদ্দিত 
হইবে । এ বিষয়ে আমাদের অনুমান বিত্ত করার পূর্বেই 
কয়েকটি বিষয়ের আঁলোচন। আবশ্যক । কবীজজ গোবিন্দ শিব- 
যোক্নর দীক্ষা্দি বিষয়ে যে পুণ্থানুপুত্খ বর্ণনা! করিয়াছেন তাহ] 
প্রায় সমগ্তই কছিত, জতিরঞ্জিত ও অপ্রামাঁণক বলিয়! হনে 
হয়। শিবযোগীর দীক্ষাকাল ১৬৫০-৬৫ প্রী্াব-মধ্যে নির্ণয় 
করা যায়। তংফালে “রাঢা” নামক কোন “মহাপুরী/”্র 
অস্তিত্বই ছিল না! রাঢদেশে অবস্থিত কোন প্রসিষ্ধ গগগ্রানকেই 
কবি রাঁঢাপুরী বলিয়া! ধরিয়াছেন এবং এ গ্রামের মাম 
মিঃসগ্গেফে নির্ণয় করার কোন উপায় নাই। দশটি মনোহর 
ক্লোকে *জিপথাতীরে” অবস্থিত রাঢাপুরীর যে বর্ণনা আছে 
তাহা! সমস্ই কবিকল্সদীমান্জ এবং বাত্ব পরিচয়ের লঘাবেশ 
তাহাতে বিন্ুুমাজও বিভমান নাই। উদাহরণ-স্বরাপ একটি 
্লোক উদ্ধত হইল 


কার্তিক 


ছংসৈং পরমহৃংসৈশ্চ খালখিল্যৈঃ সমাবৃতা । 
গতদ্বেষৈরভিত্বতা পিংহ্ব্যাজস্গাদিভিঃ ॥ (৪ শ্লোক) 


প্রঃ সপ্তদশ শতাকীতে রাঢ়দেশের কোন স্থানে “বালখিল্য” 
মুনিগণ ও সিংছাদি জন্ধ বাস করিত, ইহা! অতি উৎকট কবি- 
কল্সন! ছাড়। কিছুই নছে। 

শিবযোগী রাঢদেশে আসিয়] ধাহার শিক্ত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন প্ীযুত যঙ্ছনাথ সরকার মহাশয় তাহাকে »সিদ্ধযোগ” 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার পরিচয় ুল- 
গ্রন্থে এই ভাবে লিপিবদ্ধ আছে £ 


কম্চিং সিদ্ধঃ গ্রঃ স * * সর্বেষাং শ্রতিমাগতঃ | 
মহাঁনির্বাণপদ্বীং ম্বগয়গ্সিজলীলয়! । 


জাসীঘাসীমধরনীবলয়ে লয়পঞ্ডিতঃ ॥ (৩১২ শ্লোক ) 


এস্থলে রাচীয় সিদ্ধপুঞ্ষের নামটি ক্রটিত রাঁহয়াছে__ 
তাহার স-কারাদি কোন নাম ছিল খলিয়! 'অহ্যাঁন কর] যায়। 
বরোদার পুথিতে এস্বলে কি পাঠ আছে বিশেষভাবে অন্গু- 
সন্ধান কর! আবস্তক। অতঃপর মৃলগ্রন্থে শিবযোসীর দীক্ষা- 
এছণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই বিবরণটিও 
প্রামাণিক হইতে পারে না। তান্ত্রিক দীক্ষা অতি গোপনীয় 
অন্থষ্ঠান__শিবযোগী দেশে কিরিয়! গিয়া! ইহ! প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন এবং কবি গোবিন্দ তাহ। যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
কথ কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে । ধস্ততঃ তন্ত্রসারাি 
বঙ্গদেশের প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধে যে সকল দীক্ষা পদ্ধতি 
লিপিবদ্ধ আছে তাহার সহিত কবিবণিত বিবরণের মিল নাই। 
“য়ায়” ঘটিত বিভিন্ন ঘের জলঘ্বারা অভিষেক বঙ্গীয় 
পদ্ধতিতে নাই। দীক্ষার্ডরুর ছইটি উপমানপদও-_“গোঁরখে। 
যথখ! (৪৩ প্লোক) এবং দত্ভাজ্রের ইব (৪৫ ক্লোক)-- 
গৌঁড়ীর তত্তরসম্তদায়ের অস্থকূল নহে । গোরক্ষনাথ ও দস্ভাজের 
ফালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন না । আমাদের অনুমান কবি 
গোবিন্দ নিজদেশে প্রচলিত তত্রদীক্ষার পদ্ধতিই এস্থলে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রাঁচদেশে শিবযোগীর দীক্ষার স্ছিত 
বস্ততঃ তাহার ফোম সমন্ধ মাই। দীক্ষাএ্রহণের পর শিব- 
যোগীকে নুতন - নাম দেওয়া! হইয়াছিল £ 


আন্তং তদ্‌-“বারনাথাপ্ং গৃীত্বাতি মনোরমং। 

শিষ্যন্ত কল্সয়ামাস স সিদ্ধ! নাম সংত্রমাৎ ॥ (৪৯ শ্লোক) 

বোধ হুয় “বীরনাথ” পাঠ হইবে (বরোদার পুখির পাঠ 
অস্থলেও গবেষনীর )। অভিষেকের পর তান্িক সাধকদের 
নাথাস্ত নাম দেওয়ার বিধান জাছে। 

ফবি গোবিন্দ যেক়প নিপুণভাবে তত্ত্র-ঘটিত বিন 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সঙ্গেছ থাকে না যে তিনি শ্বয়ং 
পুরুষাস্ুত্রমে তান্ত্রিক ও তত্্রশান্তে ক্কতবিভ ছিলেন। এই 
রাজ্ফবিবংশের ভান্তিকতার নিদর্শন তথাকথিত ”পিবতারত” 


মহারাষ্ট্রে রাঢ়ীয় ভাক্সিক সন্প্রদায় 


প্রন্থমধ্যেও প্রীপ্ত হওয়া যায়। এ গ্রন্থের প্রথম সর্গে লিখিত 
আছে গ্রন্থকার কবীজ্জ পরমামন্দ স্বয়ং ছিলেন £ 
“একবীরা” প্রসাদেন লব্ববাঁকৃসিস্ধিবৈতবম্‌ (১৬ প্লোক) 

মন্ধলাচরণ স্থলেও “একবীরাং ভগবতীং গণেশং চ সরঙ্ষতীম্‌” 
(১২৬ শ্লোক) বলিয়। সর্ববাঞ্জে কূলদেবত। ভগবতী একবীরার 
নাষোক্সেখ আছে। অন্তজজ (১৩২ শ্লোক) এই কুজদেবত 
“চত্ভূক্ধ।” বলিয়া! উল্লিখিত হুইয়াছে। একবীর।! অভ্তম 
শক্তিদেবতা। কৃফণানন্দের তন্ত্রসারে এই দেবতার ধ্যানা্ধি 
পাওয়! যায় না-_বুঝ! যায় বঙ্গদেশে এই দেবতার পৃ 
প্রচলিত ছিল না। কিন্ধ কৃফানন্দ একছলে (বঙ্গবাসী সং 
পৃ, ৬৪) “একবীরাকজ” নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধত করিয়াছেন। 
দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ১০৮ শক্তিপীঠের তালিকা 
আছে-_তন্মধ্যে পাওয়া যায় “সহ্ান্্াবেকবীর] তু”। অর্থাৎ 
একবীর! স্াপ্তির অধিষ্ঠাতত্রী শত্তিদেবতা। ইহার অস্তিত্ব 
এখনও বিভমান আছে কিশ] আমরা অবগত নহি । সহান্ত্রি 
অঞ্চল “করল” দেশের অন্তর্গত ছিল এবং গৌড়ীয় সন্প্র্ায়ের 
সায় কেরল সন্্রদায়ও তাস্ত্রিকদ্দের মধ্যে প্রসিঙ্গিলাত করিয়া 
ছিল। কৃফানন্দের তগ্তসারে বিভাধরাচার্ধাধুত একটি বচন 
উদ্ধত হইয়াছে £ 


পৌঁড়াঃ শান্বাঃ সুরাশ্চৈব মাগধ1: কেরলাস্তখ| | 
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ ॥ 
এই বচনাছ্ছপারে কেরল তাস্ত্রিকদের মর্ধ্যাদা গৌড়ীয়দের 
অপেক্ষ1 ন্যুন ছিল না। কবীন্্র পরমানন্দ ও তদীর পৌন্স 
কেরল সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক ছিলেন সন্দেহ নাই। এক স্থলে 
কবি গোবিন্দ “অথ যন্ত্র কেরলা নাং” (47878019 4. ০. 0. 66) 
বলিয়! তাহ! ম্পঞ্টাক্ষরেই স্থছচিত করিয়াছেন। সুতরাং শিব- 
যোগীর দীক্ষাদি ব্যাপার কবি কেরলমতের গ্রন্থাুসারে কল্পনা 
করিয়! লিখিয়াছেন বলিয়। ধরিতে ছুইবে। তিমি রাটীয় 
এক গুরুর শিষ্য ছিলেন এবং রাঁচদেশ হইতেই কালীপুঞজার 
অনুষ্ঠান শিখিয়| মছ্ছারা্রে প্রচার করিয়া! সফলকাম হুইয়- 
ছিলেন, এই ছইটি যাঁর তথ্য প্রামাণিক বলিয়া] কবি গোবিদ্দের 
কাবাগ্রন্থ হইতে উদ্ধার কর] যায়। বাংলার বাহিরে কাল"- 
পুজার প্রচলন অত্যন্ত বিরল। 
বাংলাদেশের গ্রামে খ্রামে প্রাচীনকাল হইতে কত শত সহ 
শর্জিশালী তান্ত্রিকপাধক ও পিদ্বপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহার ইয়ভ| কর] হর এবং তাহাপ্েপ বিষয়ে বিদ্দুমাজও 
গবেষণ। হুয় নাই। গ্রীষ্তীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রাঢ়- 
দেশের গঙ্গার্তীরেও বহুতর অলৌকিক প্রভাবশালী শক্তি- 
সাথক বিদতমান ছিলেন__ঠীাঞ্াদের মধ্যে শিবযোগীর গুরুকে 
চিন্কিত কর! প্রায় অসম্ভব। তথাপি আমানের একট| অন্থমান 
এস্থলে বিবৃত হুইল ।. ছক্ষিণরাচের অন্তর্গত হুগলী ভেলায় 
অবস্থিত নুপ্রপিদ্ধ “গুপগপন্তী” (প্রকান্ঠ গুপ্তিপাক়্। ) গ্রাম প্রাচীন 
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কাল হইতে একটি বিশি& সাধনক্ষেত্র রূপে পরিচিত ছিল। 
রাজ! বিশ্বেশবর রায়ের গুরু সত্যদেব সরস্বতী ও তাহার শিষ্য- 
লগ্গ্রদায় কর্তুক প্রতিঠিত দেবদঙ্গিরাদি অক্তাপি এই গ্রামের 
প্দ্বসম্পদ্‌ নির্দেশ করিতেছে । কবি গোবিন্দের রাঁঢাপুরীতে থে 
লকল হুংস পরমহংস বিভমান ছিলেন স্বয়ং সত্যদেব তাহাদের 
অন্ততূত্ত হুগয়। বিচি নছে। আমাদের অনুমান কবি 
গোবিন্দ এই সম্বন্ধ গুপ্তপল্লীকেই রাড! মহাপুরী বলিয়! বর্ণনা 
ফরিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার কারণ নির্দেশ করিব। রাঢ় 
বঙ্গের বহুগ্রামে রাচ়ীর কাষ্ঠপগো চট্টবংঙীয় শোতাকরের 
বংশ বিস্ঞমান ছিল। বল্পালী কুলীন চউহ্লা মুখের পৌজ্জ এই 
শোভাকর হীঃ ১৩শ শতাব্ীতে, অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে, 
বিমান ছিলেন সন্দেহ নাই। তাকার অন্তত বংশধর 
্ষবিখ্যাত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ১৬৬৬ শকাবে চৈন্্র মাসে 
(১৭৪৫ শ্রী; ) রচিত *চন্্রাভিষেক” নামক সপ্তাঙ্ক নাটকের 
প্রস্তাবণায় শোভাকরকে মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন । প্রস্তাবনার ক্লৌকটি উদ্ধারযোগ্য £ 

পশোস্তাকরে। ঘবিঙ্জবরঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং 

বিদ্যানবদ্যকবিতাদিপ্তণাদ্ুরাশিঃ ৷ 

যশ্চজশেখরগিরে কতপুণ্যপু্জঃ 

সিদ্ধিং জগাম পরমাং মন্স্ভমস্য ॥ 

( অন্মদীয় পুথির ৩।২ পজ ) 
অর্থাৎ চাটগরামের অন্তর্গত চন্জশেখর পর্বতে বহু সাধনা 

করিয়া শোতাকর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিশেষে পরম সিদ্ধিলাত করিয়া 
ছিলেন। ন্ুতরাং শোঁভাকরকে বাংলার একজন প্রাচীনতম 
তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বলিয়! ধর! যায়-_কৃফ্ণানন্দ, পুর্ণানন্দ প্রভৃতি 
বাংলার শ্রেষ্ঠ শক্তিলাধকগণ শোভাকরের প্রায় ৩০০ বংসর 





প্রবাসী 
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ীস্পরপা্েপ সপন পাল্পাসপস সী 





রী 


পরবর্ভা। শোভাকরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ গিদ্বেখবর শ্রী; ১৫শ 
শতাবীতে গুপ্তিপাড়ায় বাস স্থাপন করেন। শোতাকর 
বংশের এই শাখায় বহু পঞ্চিত, কবি ও সাধক জন্মগ্রহণ করি] 
গুপ্তিপাড়।র খ্যাতি বাড়াইয়াছিলেন। উক্ত সিষ্েস্বরের এক 
জন বৃদ্ধপ্রপৌআ মথুরেশ (অথবা মধুরানাথ ) বিদ্যালঙ্কার 
একজন মঞ্াকবি ও সাধক ছিলেন। ১৫৯৪ শকাঁবে ( ১৬৭২ 
জঃ) তিনি “ষ্তামাকললতিকা।” নামে ১০৮ শ্লোফে উতকঞ$ 
ালিকাত্ততি রচনা করিয়াছিলেন । 
বেদাক্কতিথিশাকেযু তুলাস্ছে চঙ্রোচিষি ৷ 
অকারি মধুরেশেন শরণ! কাঁলিকাত্ততিঃ ॥ 

অর্থাং শিবযোগীর রাঢ়াপুরীতে অবস্থান কালে মধুরেশ 
জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই। এই স্ততির প্রতিলিপি ভারতের 
সর্বত পাওয়া যায়। ০্বিদ্যোদয়” পছ্জিকায় ইহা প্রথম সচীক 
মুদ্রিত হয় (১৮৯৯-১৯০১ গ্রীঃ) এবং পরে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। আমাদের নিকট ১৩ পাতায় সম্পূর্ণ স্বতিটির 
একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্রনী আছে। পুশম্পিকা (“ইতি দেবীত্ততি- 
টপ্লনী রচিতা আমধুরানাথ কবিন1”) হইতে ইহ! স্বয়ং মথুরেশের 
রচন! বলিয়! প্রতিপন্ন হুয়। এই মধুবেশ সন্বদ্ধে প্রবাদ আছে 
যে, পশ্চিম ভারতে জয়পুরের মিকটবর্ভা “সাবিজীপর্বতে” 
সর্বানন্দ নাক সিদ্ধপুরুষের মিকট তিণি দীক্ষিত হুইয়।ছিলেন 
(ভারতবর্ষ, ত্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ, ৯৪৪-৬)। নুর সাবিষ্রী- 
পর্বতের সকত গুস্তিপাড়ার একজন বিশিষ্ট সাধকের এই 
সংযোগ লক্ষ্য করার বিষয় । এই ক্ষীণস্থঘ ধরিয়াই আমর! 
অনুদান করিতে অগ্রসর হইতেছি যে কফোক্ষণের শিবযোগী 
রাঢ়ে আসিয়া থাকিলে গুপ্তপল্লীতেই আসিয়াছিলেন, দিও বলা 
বাছল্য, এসম্বন্ধে জারও প্রচুর গবেষণার অবকাশ রহিয়াছে । 


জীবন-সন্ধ্যায় 


শ্রীঅমরকুমার দত্ত 


যখন নামিবে সন্ধ্যা জীবনের সায়াহ'-বেলায়, 
গুহ-কোণে রবে বলি, নিজ্রাতর] স্বন্ধ নিরালায়, 
পুধিখানি লয়ে মোর ধীরে বীরে পড়িও যতনে ' 
আর তেবো, ফেলে-আস! সেদিনের কথ! আনমনে । 


ত্ডেবেো৷ মনে, একদিন তব জাখিপল্সব প্রচ্ছায় 

ছিল ছুটি দুগভীর মধুর ফোমল নুষমায়, 
সৌন্দধধ্যপিপান্ছ হয়ে আসিয়াছে কত লু জন1, 
সত্য, মিথ্যা, প্রেম লয়ে তব প্রেম করিয়! ফামন। । 


ভেবে, ছিল একজন পরিপূর্ণ অন্তর যাহার 
পথিক জাত্মারে তব বেসেছিল ভালে! অনিবার, 
নিত্য রূপায়িত তব আননের ছঃখ-রেখাগুলি 
সধত্কে গভীর প্রেমে হৃদয়েতে রেখেছিল ভুলি । 


বষি' নি গৃহ-কোণে তেবে। মনে ব্যধিত সন্ধ্যায়, 
জীবন হইতে প্রেছ দিনে দিনে কেমনে বিদ্বায় 
নিযে যায় পিরিশিরে ) তারপর নুদুর-ভিষিরে 
নক্ষত্রের অন্তরালে গোপনে লুকায় ধীরে ধীরে ।% 


ক কবি ভা 9, 56৪৪৪ রচিত “ভয৪ ০5 ৪25 01 কবিতায় অনুতা। 


পতঙ 
জীপৃথ্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বিধঞঃ্ যনে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে শচীমবাবু কত কি ভাবিতে- 
ছিলেন। পথের ধারেই কেরানীকুলের মেস। হুরিদা ডাক 
দিলেন- শচীনবাবু তাষাক খেয়ে যান। 
 অচীনবাবু: ধূমপানের জভ থামিলেন। একট বেতের 

যোড়ায় বসিয়া নুগন্ধি তামাক টানিতেছিলেন-_সত্যর জঙ্ত 
মনট! তার বার বার কাদিয়! উঠিতেছিল। হুরিদ! নীরবে 
বলিয়। আছেন। 

শচীনবাবু কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য কাঁরলেন-_ সামনের 
চৌকিতে একটি কনষ্রেবল বসিয়া আছে । গালপাউী দাড়ি__ 
ভোজপুরী না হুয় গর! মজঃকরপুরী হইবে । সে বাহিরের দিকে 
নিনিমেষ নয়নে চাহিয়া! কি যেন ভাঁবিতেছে। সেও সম্ভবতঃ 
শচীনবাবুকে লক্ষ্য করে নাই__এমনি ভাবে চাহিয়া আছে... 

শচীনবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন. তাহার চোখ দিয়া 
জল গড়াইয়া! পড়িতেছে। 

কিন্তু পুলিশের চোখে জল কেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার 
মত মনোভাব তাহার ছিল না, তাই তিনি প্রশ্নও করিলেন না। 

সে হঠাৎ কঙ্িল--নে!করি ছোড় দেগ] বাবুজী। 

হরিদ! কহিলেম--নকরী ছোড় দেগ1-_তেওয়ারী। 

-জন্ষর দেগা, আবি ছোড় দেগ|। 

হুরিদ। প্রশ্ন করিলেন__কেন ?__তেওর়ারী ছিন্সীতে জবাব 
দিল-__ এমনি করে ছেলেছোকরাদের মারবার জঙই কি 
চাকুরী? একাজ করতে পারব না, আমারও এমনি বেট! 
আছে। চোর ময়, ডাকাত নয়, বাধুলোক __এছের গায়ে লাঠি 
মারব পেটের.দায়ে--এ মোকরি আমি করব না-_ 

"বাড়ীর সব কি করবে? 

_রামজী যা করাবেন। 

--তোমার যে জেল হবে চাকরি ছাড়তে চাইলে-__ 

--হুবে ছো'ক, বাবুত্লাও ত সব জেলেই যাঁবে__ 

শচীনবাবু নীরবে শুনিতেছিলেন-_হুত্রিধ! চুপ করিলেন। 
তেওয়ারীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। সে অকম্মাৎ 
কাতর-কণ্জে কছিয়। উঠিল-_এইস! নকরী হাম ক্যায়সে করেছে 
বাবুজী? ছোড় দেগ! নকরী-_এ নেমকহ্থারামী হ্থায়-_ 

তেওযাঁরী চোখের জল মুছিয়া উত্তেজিত ভাঁবে চলিয়া 
গেল | শচীনবাবুর মনটি যেন প্রপত্ন হুইল-_সত্য জাঘাত 
পাইনা নিভাঁক কে হাঁকিতেছে বন্দে মাতরম্, আর এই 


তেওয়ারী আঘাত দিয়া কাদিতেছে। তিনি আঙীবর্বাদ 
করিলেন- সত্য, তোমার জয় হোক । 
. 'শ্চীনবাধু ছড়া, সবাখিয়! আবার উঠিলেদ-_. 


যোঁড়ের মাথার দীড়াইযা! দারোগা ও আর একদম পুলিশ 
কর্চারীর কথ] হুইতেছিল । দ্রারোগ! মামুদ হোসেন বলি- 
তেছে-_কায়দামত একটু আধটু বন্থুক চালাতে যদি পারতাম 
তা ছলে হয়ত প্রমোশনট! তাড়াতাড়ি হত । এমনিবার! 
লাঠি চালিয়ে কি কিছু হ্য়।__সিগারেটের একরাশ ধোয়! 
ছাড়িয়া তিনি ঈষৎ হাঁসিলেন, যুদ্ধে জিতিয়] শিবিরে বসিয়!] 
যেন জত্মপ্রসাদ্ লাভ করিতেছেন। 

জভ তত্রলোক কছিলেন-__বন্কুক ত চালাবে, কিন্তু রয়ে 
সয়ে, মান্য মার! যত সোঞ্তা তাবো জাসলে ততট। নয়। 

_হ্া,কি হবে? ওতে আমার মন টলে না। 

একটি ঢিল আসিয়া তাঁহার সাঁয়ে পড়িল। কিরিয়! 
চাছিতেই দেখেন একটা দশ বছরের বালক তাহার পানে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়] উচ্চকণে হাঁকিতেছে-__মিরঞ্জাকর-_ 
নেমকছারাম মামুদ ছোসেন---| তাহাকে বেউন হাতে তাড়া 
করিয়া গেলেন, কিন্তু সে যেন নিমেষে ভোজবাজ্ীর মত 
অদৃষ্ঠ হইয়া গেল । 

শচীপবাবু জানেন__তাদের স্ষুলে ক্লাস থিতে পড়ে 
ছেলেট । তাধার হাসি পাঁইল-__গণেশ সাধ্যমত প্রতিবাদ 
করিয়াছে বৈকি? 


৯ 


বাসায় কিরিতেই মীর! দরজ] খুলিয়া দিয় প্রশ্ন করিল-_ 
শহরে ফিসের গৌলমাল হচ্ছে গে! ? 

_ স্বদেশী গোলমাল । ৃঁ 

__কি হয়েছে ভাল করে বল-_ 

শচীনবাবু যাহ! দেখিয়াছেন এবং যাহ] শুনিয়াছেন তাহ! 
আহ্ুপুর্বিক বর্ণন! করিলেন । তখনও চোখের উপর ভাঁসিতেছে 
সত্যর দল রক্তাক্ত দেছে মাটিতে শুইয়া! উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছে 
বন্দেমাতরম্‌-__ 

মীর] সহানুভূতির সঙ্গে কছিল-_সত্যর খুব লেগেছে ন! 
গো? অনেকট! কেটে গেছে? কেন এমন করে মারে? 

_চাকরির উন্নতি হবে বলে-_ 

_ ছিঃ, ওরা এমন অমান্য কেন? বাকা দিয়ে সরিয়ে 
দ্বিলেই ত পারত, হারলে কেদ? ওদের কি ছেলেপুলে 
নেই-_- 

শচীনবাবু করুণ হালি হাসিলেন-__ক্ষণকাল চুপ করিয়া 
থাকিয়। কহিলেন, এ ত সবে আরম, আরও কত কি হবে 
তা কেজানে! 
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_-না না, সত্যকে বারণ ফর, এমনি ক'রে মা'র খেয়ে 
কিহবে? 

__সে ত মার খেয়ে মরবে বলেই নেমেছে, তাঁকে বারণ 
করে কিছবে? 

মীর! সয়ে কম্পিত কণে কহিল, ষাট, যাট, অমন কথ! 
বলে। ন।। সত্যর মত ঠাণ্ডা! ছেলে, তার এ কেমনতর জেদ | 

শচীনবাবু জবাব দিলেন ন|। খানিকক্ষণ চুপ করিয়! 
থাকিয়৷ কফিলেন, তিনটে মাঞ্জ, তা স্কোক, একটু চা কর ত। 

মীর! চা করিতে গেল। শচীনবাবুর চোখের সামনে লাঠি 
চালনার দৃষ্তট! বারবার ভাপিয়! উঠিতেছিল এবং মনট! 
বেদনার তারা ক্রান্তই শুধু নয় বিজ্রোহীও হইয়া উঠিতেছিল। 

গার্ল স্থুলের দণ্তণী আগিয়া! একখানি প্জ দিল, মিস্‌ রায় 
লিখিয়াছেন-__ 
প্রিয় শচীনবাবুঃ 


অবিলদ্বে একবার দেখ! কাঁরবেন। পাঁচটা হইতে ছ+টা 


পর্যন্ত আপিসে আপনার সত অপেক্ষা করিব। যতকাঞঙ্জই 
থাক, নিশ্চয়ই আসিবেন। উতি-__ 
আপনাদের 
অপিম! রাঁয়। 


মনট]1 বিষ& ছিল, মিস্‌ রাঁয়ের ভ্ররুতী আহ্বানেও মেঘ 
কাটিল না, কিন্তু দেখ! করার যে একাস্ত প্রয়োজন তাহ! 
লচীণবাবু ভাল করিয়াই বুকলেন। 


বিকালে শচীনবাবু ধার হুইয়াছিলেন__ 

পথে সত্যর সহিত দেখা, সে চায়ের দোকানে চা 
খাইতেছিল, শচীনবাধু চ| পান করিবার অন্ুহাতে ঘোকাণে 
চুকির! সত্যর পাশেই বলিয়া! পড়িলেম এবং ছ'এডটা কথা- 
বার্ডায় পর তাহার আঘাত লম্বদ্ধে প্রশ্ন করিলেন। লত্য 
সান মুখে জানাইল, না সার, সে রফম কিছু লাগেনি, 
লব কণ্টাই হাতের উপর গিয়ে গেছে, একট! মাথায় লেগে 
সামা কফেটেছে। 

শচীববাধু ক্ষত ও ক্ষীতিগুলি তালে। করিয়া! দেখিতে 
লাগিলেন। সত্য কহিল, ও কিছু নাসার | তবেবেশীর্দিন 
বোধ হয় বাইরে থাকতে পারব না এই যাছুঃখ। কাগজ 
পড়ছেন কেমন সুরু হয়েছে সব। 

শচীনবাবু চলিয়া! আঁসিলেন ছুঃখিত অপ্ত:করণে, কিন্ত হাদয় 
তাহার একটা নুতন প্রেরণায় ভরিয়া উঠিল-_যে মৃচ্যুকে মাক্ছ্য 
এত ভয় করে প্রক্কতই অবস্থাবিশেষে ত1 এমন ভয়াবহ নয়, 
সত্য সে ভয়কে এড়াইয়াছে, সে যেমন করিয়াই ফোক... 

অপিম! ক্লায় আপিসেই ছিলেন। শচীনবাবুকে দেখিয়া 
কাঁহিলেন, এত দ্বেত্রী করতে হয় ছিঃ। কতক্ষণ বসে আছি। 
সত্য ফেমন আছে? খুব লেগেছে- 


প্রবানী 
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_ তেমন নয়, তবে খানিকট। চোট লেগেছে । 

শচীনবাবু ঠাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া চুপ 
করিলেন । জিম! কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া একটা দীর্ঘস্বাস 
ফেলিয়া! কছিলেন, ওর1 কেমন করে এমন তয়শুগ্ত হয়েছে 
জানেন? 

জানি, তাদের প্রুব বিশ্বাস তার! ভারতের স্বাধীনতা 
ফিরিয়ে জানবে, সগর্ধে তখন তার! বলবে জামর! স্বাধীনতা 
অর্জন করেছি, আমর! দেশমাতৃকার সেবক । এই আকাঙ্া 
তাদের মন থেকে সব হ্র্তাখন দূর করেছে। 

জপিম! কহিলেন, সত্যর অন্তরে যে এই সাৎস ও শক্তি 
ছিল তা কোন দিন ভাবতে পেরেছেন ? 

*-না। এটা! বাস্তবিকই বিম্ময়কর-_ 

অপিম। আরও ক্ষণকাল চিত করিয়া কছিলেন, আমদের 
কি কিছুই করবার নেই। আমর] কি কেবল দর্শক-_ 

ন্থ্যা, নিরপেক্ষ দর্শক । 

অণিমা! একটু বিচলিত ভাবে কছিলেন-_ সত্য আমার 
টাক! ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, প্রয়োজন হলেই চাইব তখন 
দিয়ে কুলোতে পারবেন না। সেকি এইজঙেই? সে 
টাকা ত জাপনি ফেরত দিয়ে যান। 

- আমি জানি না। তবে এ কাজের জঙ্ হওয়া! বিচিন্ত 
নয়। টীকার তাদের প্রয়োজন হবেই-_মাহষ, রক্ত ও অর্থ 
এ তিনটেই তাদের মূলধন । 

আপম] কফিলেন__আমার যথাসাধ্য আমি দেব, কিন্ত 
কেমন করে দেব, কাকে দেব তা ত আমি জাণিন!। 
আপনি প্রয়োজন হলে চাইবেন-- 

--আমি কে? আবি কেন চাইব? 

অর্থবাঞক দুটিতে চাহ মিস্‌ রায় কহিলেন-_-আমি 
মেয়েছেলে বটে, কিন্ত পেটে জামার কথ! থাকে । আমাকে 
বিশ্বাস করুম-__ 

- বিশ্বাস করি। 

-তবে কেন হছেলেতুলানে! কথ! বলেন? আপনি 
সত্যদের সবকিছু জানেন__আমি গনি, সে যেরূপ শ্রদ্ধার 
সঙ্ষে আপনার নাম করে তাতে জাপনার আদেশ ব্যতীত সে 
নিশ্চই কিছু করে নি। আপনি তাদের নেতা | 

-আমি? অবাক করলেন | জামি আজ প্রথম শুদল'ম 
যে সঙ্য এই ব্রতে ভ্রতী। 

আপিন] রায় হাসিলেন, কিন্তু মনে হুইল তিনি শচীন- 
বাবুর ফোন কথা বিশ্বাস করিলেদ না। স্থানে কফিলেন-_ 
যা ছোক, একটি কথ! বলি আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা 
অস্কজিম তাতে আপনি সঙ্গে করবেন না, আর আমার অর্থ 
আপনার আদেশেই ব্যরিত্ত হুবে। 

শচীনবান্ু বিশ্দিত্ধ হইয়াছিলেন, স্মিতহাতে কছিলেন-_ 


কান্তিক 


শ্রদ্ধার বদলে যদি অন্ত কোন কথার দার! আপনার ঘনোভাখ 
প্রকাশ হ'ত? 

_ফি কখা-*? মিস্‌্রাঁযেহ যেন একটু ভাবাত্তর দেখ! 
গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া কফিলেন-__ফাড়ান চ1 
নিয়ে জাতি । বলিয়াই চলিয়। গেলেন। 

শচীনবাবু স্তক্কিত হুইয়। ভাবিতেছিলেন__চারি পাশের 
ঘটন। প্রবাহ তাহাকে কোথায় ঠেলিয়! লইয়া! যাইতেছে | এই 
মেয়েটির কথাগুলিও যেন হেঁয়ালিপুর্ণ... 

চা আসিল। চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু 
কছিলেন- আপনার ব্যাপার ক্রমেই রহুস্তময় ছুয়ে উঠছে, 
মনে হুচ্ছে আপনিও সত্যর মতই বিপ্লবী, সুখে অজ্ঞতার ভান 
করে আমাদের মত নিরীহ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন । 

থাক ওসব কথা । কথায় কথা বাড়ে। 

--আমার জন্গরোধ সত্য কথাই বলবেন, সত্যের অভিনয় 
করবেন ন!। 

- আপনার আসল লোভ কোথায় সে আমি জানি-__তা 
আমার ক্যাঁসবাক্সেরই প্রতি । 

অপিম! রায়ের কথ। শুনিয়! শচীনবাবু ক্ষণকা'ল চুপ করিয়া 
রছিলেন, তাঁর পর বলিলেন_ নমস্কার, এর পরে এজায়গ! 
ত্যাগ করাই বোধ হুয় সমীচীন । 


পরদিন শচীনবাবু মোড়ের মাথায় প্রেদে বলিয়। স্কুল 
মাঁগান্ধিনের কাজ করিতেছিলেন হঠাৎ রাস্তায় একটা! গোল- 
মাল শুনিয়া! তাকাইলেন-__একটি শোৌভাষান্রা যাইতেছে। 
সঙ্গে লিখিত বিজ্ঞপ্তি__পঞ্চমবাহিনী ধ্বংস হোক, জআাপানকে 
রুখতে হবে । জ্বনকয়েক তরুণ ও কয়েকটি দশ-এগার বংসর 
বয়সের বালিকার শোতাধাআ। | সর্ধসাকূল্যে জনকুড়ি হবে । 
জনৈক তত্রলোক মন্তবা করিলেন--এ সব মেয়ের! রুখবে 
জাপানকে ? বড়সড় হলেও না হয় কোমরে জাচল জড়িয়ে 
কুখে ফ্াড়াতে পারত । 

শচীনবাবু বাহিরে আপিয়। দাঁড়াইলেন। পথের লোক 
শোভাযাআার নমুন! দেখিয়। হাসিতেছে। 

একজন কছিলেন-__জাপানকে রুখতে হবে তা এখানে 
কি? সিঙ্গাপুর যাঁও-_ 

অপর ব্যক্তি কহিলেন-__কম-অনিষ্ঠ পার্টির শোভা যায! | 

যাহা ই হউক শচীনবাবুর আর কান্ধ করিতে ইচ্ছা ছিল 
না, তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক 
তক্রলোক আসিয়। উপস্থিত, বলিলেন আপনার নাম শুনে 
আলাপ করতে এলাম। 

তত্রলোক মুখ-চেন1__নান ষণিবাবু। শচীনবানু সাগ্রছে 
কছিলেন__বন্ধন, বন্ধন । আপনি দয়! করে এসেছেন সে 
পরম সৌস্াগ্যের কখ|। 


পতজ 


৪৭ 


চা পানের ফ্কাকে ফ্কাকে জালোচন। চলিতেছিল । মণিবাবু 
কহিলেন__ইস্ুল ত বন্ধই, আপনারও পড়ানোর এখন প্রচুর 
অবসর, আমাদের “আমযুগ' এখন পড়,ম না, ছ'চারখানা। এই 
থে শিক্ষার অবস্থা, স্কুল কলেজ বন্ধ করে স্বদেশী কর! এর কি 
কোন মানে হ্য়-_এর দ্বারা কি ছবে? 

শচীনবাবু কফিলেন-_ছুঁটি পেলাম, বেশ নিশ্চিপ্তে দিন- 
গুলে! যাচ্ছে। এইটেই লাত। ছেলেরাও একটু জিরিয়ে 
নিচ্ছে-_ ্ 

--একে কি বিল্লব বলবেন? এটা ত একটী হুুগ। 

_ছ্ছদুগ ন| লে (ক বিল্লব হয়? শান্ত মনে বিচার করে 
কাঞ্ধ করে সবাই, কিন্তু বিপর্ধের মধ্যে যেতে পারে ক'জন? 

_যুদ্ধট! আপনার কি বলে মনে হয়? এটা]... 

এটা অক্কা্জম যুদ্ধ । 

__-এর কারণ? 

ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে নাম! সাম্রাজ্য রক্ষার জন, 
জাপানের সাত্রাঙ্্য অঞ্জনের জঙ, আমেরিকার কিছু সুবিধে 
করে নেওয়ার জন, এমনি'** 

-__এটা জনমুদ্ধ, যাকে বলে ক্লাস গ্রাগল। ফ্যাসিঙ্জম চায় 
আমিক ও ক্ষককে নিশ্পি& করে আপনার স্বাখপিত্ধি করতে, 
রাশিয়া] তার বিরুদ্ধে ফ্রাড়িয়েছে। এমযুদ্ধে যদি মি্শক্তি 
জিততে পাঁঞপে তবে পৃথিবীর সকলেরই মুক্তি হবে--সকলেই 
স্বাধীন হবে, ছুখী,হবে। 

শচীনবাবু হাসিয়া বলিলেন__ত1 হবে না। মাক্ছষ 
সুখী কোন দ্রিনট হবে না, ধনসম্প্ভির' সমান ভাগের উপর 
সুখ ছুঃখ নির্ভর করে না, ত হলে জগতে বড়লোকের! অনুখী 
হ'ত না। 

-আর যাই ফোক রাশিয়া ত সাত্রাজোর জভে যুদ্ধ করছে 
না-1613 10 079 0001)10, 

-_নিক্বের পাত না দেখলে কেউ মুন্ধ করে ন|-_-এই 
আমার ধারণ] 

কিন্তু এই জনযুদ্ধের বিরুঞ্জে যাঁরা পঞ্চবাছ্নীর কাজ 
করছে তার। কত বড় বিশ্বাসঘাতক । 

__ এটা জনযুদ্ধ নয়, এর বিরুদ্ধে কাজ করাটাও তাই বিশ্বাস- 
খাতকত। নয় । এট] সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ, যার! এতে সহারত! 
করবে তার! সাস্রাঙ্যের ভিত পাক করে দেবে। রাশিয়! 
যদি জনগণের জডই যুদ্ধ করে থাকে তা হলেও ভারতবাপীর 
সাহায্যের চৌন্ব আন] যাবে সাম্রাজ্যবাদের খাতে । ব্যকিগত 
ভাবে আমি যুগ্ধ-বিপ্লধ এসব কিছুই পছন্দ কণি না। খাও দাও 
পড়াশুনে। করে৷ এই চাই*** 

--তবে, আপনার ত শাঞ্ডির জন্তে চে কর! উচিত ? 

_-আমার? ত1 হলেই ত অশান্তি ডেকে আনব, 
দরকার কি আমার অত শত দিয়ে। 


৪৮ 


পাপা পা পিপিপি, 


-__তবুও দেশের প্রতি আপনার একট! কর্তবা রয়েছে। 





পপি 





_কিছু নয়। যেহেতু দ্বেশে আমার প্রতি কোন 
কর্তব্য করে মি। নইলে.*'যাক সে কথ|। 

মণিবাবু হাসির! কহিলেন, ওটা! অভিমানের কখ|। আমি 
যতদুর জানি আপনার কথাই কেবল ছেলের শোনে, এ 
ক্ষেত্রে আপনারই উচিত তাদের এই সমস্ত বিপ্লবাত্বক ব্যাপার 
থেকে নিবৃস্ত করা | যাক আমি আমাদের পজজিক। পাঠিয়ে 
দেব, বইও দ্বেব কিছু কিছু পড্ে দেখবেন । 

--তা দেবেন। সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু 
পড়েছি, এবং মনে মনে লেনিন, ঠ্্যালিন প্রন্তৃতিক্ে সত্যই 
অন্ধা করি-_ঙার! রাঁশিল্নার অভতপূর্ব পরিবর্তন সাধন 
করেছেন। 

মণিবাবু ন্মিতহ্থান্তে কছিলেন, ত1 ত বটেই। 

মণিবাবু প্রস্থান করিলেন । 


পরদিন সফালে মীর! চা লইয়! আনিয়! শচগীনবাবুর 
সামনের চেয়ারথানায় চুপ করিয়! বপিয়! রহিল । শচীনবাবু 
গত কর়দিনের ঘটনাগুলির কথ! ভাবিতেছিলেন, ব্যক্তিগত 
ভাবে তাহার কি আন্ক কোন কর্তব্য নাই? তিনিকি শুধু 
নিরপেক্ষ দর্শকমাজ। 

অফন্মাৎ মীরাকে লক্ষ্য করিয়া কছিলেন, কি বসে রইলে 
যে, কিছু বলবে? 

--ওরা সকলে বলছে, সতা তোমার এখানে যেরূপ আস1- 
যাওয়া করে তাতে তোমাকেই পুলিশ ধরতে পারে । 

শচীনবাবু হাসিয়া! কছিলেন, সত্য দোকানে চা খায়, 
দোফানীফেও ধরবে তা হলে । 

__না, তোমাকে ধরবে বলছে সকলে। 

_ধরলে কি করব, তুমি থেকে! লাটুকে দিয়ে। 

-সে কেমন করে হবে, আমি পারব না। তুমি এমনি 
ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে-_ 


সিঁড়িতে চট্টির শব্ধ হইল-_দীত] ও অঞ্জলি আলিতেছে। 

তাছার! জাসিয়াই কহিল, বৌদি আমাদের চা? চলুন চা 
নিয়ে আসি। 

সত ও অঞ্জলি মীরাকে লইয়! অন্দরে চঙগিয়া! গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে সত্য জাসিয়া প্রণাম করিয়া! কছিল, সার, 
আজ আমাদের মিছিল বেরুবে, জার শহুরে হরতাল তা! তো! 
জানেদই। চারটায় মিটং ছবে-_যাবেন। 

_ষ্থা যাষো বই ফি? 

সত্য হাসিয়! কহিল, আমি ত কয়েক ছিমের মাঝেই 
ডুব দ্বিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাকে একট কান্ধ করতে 
হবে | স্ব! জড়াতে চাইনে আপনাকে, কিন্তু এ কান যে 
আপনি ছাড় আর কাউকে গিয়ে হবে ন।। 


প্রবাল 








৩৩২৬ 
" আমি? 
_্্যা আপনি । আপনি ছাড়] কাউকে বিশ্বাস করতে 
পারি না৷ আমর] । 
-_কিকাজ? 


- আমাদের টাক! পয়সা কিছু আছে এবং আরও 
আসবে । আপনার কাছে এগুলে। গচ্ছিত ববাখতে চাই। 

সতা কয়েকটি ছেলে ও মেয়ের নাম করিয়! কহিল, 
এর! টাকা চাইলে দেবেন এবং এনে দিলে রাখবেন। অঞ্ড 
কেউ দিলেও রাখবেন-_এই মা । গীত। আর অঞ্জলি রইল 
তার সাছছাধ্য করতে পারবে-_ 

শচীনবাধু ন্মিতহান্ডে কছিলেন, হ্যা শুনেছি এসব টাকা 
নিয়ে অনেকে কেঁপে গেছে, এবার যদ্দি ছঃখ ঘোচে__ 

সত্য হাপিয়! কফিল, আপনি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস 
করতে পারি ন1। 

তাহার পর চিঠিপত্রের সাঞ্ষেতিক একটা পরিভাঁষ! 
সে বুঝাইয়! দিয়া কফিল, আমর! এমনি ভাবে সংবাদ দেব, 
নইলে বিপদ আছে। পকেট হুইতে একখানা কাগজ 
বাহির করিয়া! কহিল, এই ত নির্দেশ | ছ'চার জন মরবেই, 
অতএব সতর্কতাবে কাজ করতে হবে আমাদের । “ডু অর 
ভাই” হচ্ছে নির্দেশ _ 

দত ও অঞ্জলি জাসিয়! কছিল, মিছিলের পুরোতাগে 
আমর] থাকব আরজ সার, তাই আপনার পদধূলি মাথার 
দিয়ে যাই। 

তাহার! প্রণাম করিল । 

--আশীর্বাদ কফরবেন। 

-_শচীনবাধু মাথায় হাত দিয়! আশীর্বাদ করিলেন। 
সকলে চলিয়া! গেল । 

একটু পরে তিমি ভাবিয়া দেখিলেন-_ ইচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক তিনি সতাযর কথামত কান করিয়া! াইতেছেন 
এবং করিবার প্রতিশ্রত ন দিলেও তাহার] বিশ্বাস করিয়! 
গিয়াছে ঘে তাঞাদ্দের কাজ তিনি করিবেনই। এত বড় 
বিশ্বাসের তিস্তিনূলে তিনি কেমন করিয়! আঘাত হানিবেন ? 


অপরাহ্থের দিকে মিছিল বাছ্ির হুইল-_ 

পুরোভাগে ঈীতা ও অঞ্জলি জাতীয় পতাক! হুন্তে__পিছনে 
শতাধিক মিল! । তাঙার পর ছুই সহ্ন্লাধিক লোক । কণ্ঠে 
তাহাদের তুরধ্যধ্বণির ভায় দিনাদ্দিত হইতেছে-_বন্গে মাতরম্, 
ভারত ছাড়ে।-_শচীনবাবুর সন্মুখ দিয়া! শোভাবাত্রা! চলিতে 
লাগিল, কিন্তু সত্য ফোথায়। বহুক্ষণ খু'জিয়! তিনি তাহাকে 
পাইলেন; পাশে পাশে বাইয়! শোভাযান্তাকে সে পরিচালন! 
করিতেছে। 

মোড়ের মাথায় পুলিশের বিরাট বাহিনী--শভীনবাবুক্র 


কার্তিক 


ঘুকের ভিতরট! ফপিস্ব। উঠিল। ভাবিল নিরছ্ এই জনতার 
উপর গুলী বর্ধণ হইবে । দীতা অঞ্চলি এর। বে পুরোভাগে | 

ধ্বনি হইতেছে-ভারত ছাড়-_কিন্খ যাহারা এতদিন 
ভারতকে নিঃশেষে শোষণ কিয়! পুষ্ট হইয়াছে, ভাছার ফি 
সে নধুতাও খ্বেচ্ছায় সুবোধ বালকের মত ত্যাগ করিবে? 
ঘদ্দিই তাহার! যায় তবে সর্বনাশ করিয়া দিয়া যাইবে । 

শচীনবাবু শঙ্ষাব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
না জানি মোড়ের মাথায় কি বিপর্ধ্যয় ঘটিবে। 

মিছিল ধীরে ধীরে মোড় অতিঞম করিয়! চলিল, পুলিশ 
বাধ। দিল না। মিছিলের একাংশ ধ্বনি তুলিল, “থাধীন 
ভারতে বিশ্বাসঘাতকের+__অনভ অংশ প্রতিধ্বনি করিল-__ 
“বিচার হবে । 

পুলিলবাহিনীর অফিসারদের মুখে একটু হাসির রেখা 
খেলিয়! গেল। 

মিছিল নির্বিঘ্ধে শুর পরিক্রমা করিয়া মাঠে সমবেত 
হুইল । সভা আরম্ত হইল । জনেকে বস্তা দ্রিলেন। 

সকলের শেষে সন্ধ্যার প্রাকালে সত্য বক্তৃতা দিতে আরম 
ফরিল, তাহা যেমন আগ্ুপ্নিকতাপূর্ণ তেমনি ঘালামন্ী ভাষায় 
দবপ্ত । তাহ! জনগণের মনে জঙ্প্রেরণার সফার করিতে লাগিল। 
আজ দেশের সপ্মুথে যে বিরাট কর্তব্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ 
করিয়! জীবনপণে স্বাধীনত1 অর্ছনের জন সে শ্রোতৃমগ্ুলীকে 
আহ্বান করিল। বণুন আপনার], বন্দেমা তরম্‌।***বন্দেমা তরম্‌ 
ভারত ছাড়.-তারত ছাড়। জীবনপণে.''স্বাধীনতা চাই” 

সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ইঞ্কখণ্ড সভাস্থলে পতিত হুইল, 
সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহ। নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিগ্তু তাহ 
শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনকে আহত করিল। পরক্ষণেই 
একখান। ছোট ইট আপিয়! সত্যর কপালে লাগিল, দেখিতে 
দেখিতে তাহার দেহ রক্তাপ্র,ত হুইয়া গেল। সে পড়িয়া গেল। 

একট! পোরগোল হুইয়। সত! ভাঙিয়া গেল। কতক- 
গুলি লোক ছটল__কনুনি্র! টিল মারিয়াছে সত! পঙ 
ফরিতে__অদূরে বটন্বক্ষেরে তলায় কতকগুলি লোক লাঠি 
লইয়! ধাড়াইয়| ছিল, তাহারা আক্রমণ করিল। একট! 
অনিদ্ধি্ অনিয়জ্িত হউগোলের মাঝে মারামারি হুইয়। গেল 
এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ জনশুন্ত হুইয়! পড়িল। 

শচীনবাবু ক্ষু্রমনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন__ এই জনসমুন্রে 
কোথায় সত্য, কোথায় গীতা, কোথায় অঞ্জলি। 

সন্ধ্য। হৃইয়] গিয়াছে, রাস্তার মাঝে মাঝে অন্ধকার জমিয়! 
উঠিয়াছে ; মিউনিসিপালিটির ক্ষীণ আলোকে তাহা! গাঢ়ুতর 
বলিয়। মনে হইতেছে । অন্ধকারে হঠাৎ একটি ছেলে প্রণাম 
ফনিয়া উঠিয়া ধাড়াইল। শচীনবাবু কছিলেন--কে? 

--আঁষমি বিমল লার। সত্যদদার তেমন লাগে নি, দিদির] 
ভালই আছেন, আপনি ব্যস্ত হবেন ন!। 

ঘি] 


গত 
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-কিছ কিছু জখম হয়েছে উত্তর পক্ষে, সবে 1 গুেরুতন্ 
কিছু নয়-__বিহল ত্বরিতপদে চলিয়! গেল। 

শচীনবাধু আর একটু আগাইয়্াই দেখেন লাঠি হাতে 
কয়েক যুবক উত্তেজিত ভাবে ছুটিতেছে। কাহারও প্রশ্নে 
উত্তরে একজন বলিল, দেখি ওদের একটাকে খুন ফরবই-_- 

তার] ছটর়| চলিয়! গেল । ু 

একদল কনেষ্টবল বেটন হাতে ক্রত মার্চ করিয়া! 
চলিয়া গেল-_শচীনবাবু ধীরে ধীরে বাচীতে আসির! 
পৌঁছিলেন। 

রাজি হুইয়াছে, মীরা আলোর সামনে লাফে কোলে 
করিয়া! বলিয়া আছে। শচীনবাবু আসিতেই মীর] কার্ল, 
কোথায় ছিলে? এত গোলমাল, আমি ভেবে ভেবে সার! 
হ্চ্ছি_ 

শচীনবাবু কফিলেন, সকলে বেঠাচ্ছে ার আমি বেড়াতে 
বেরুলেই তোমার ভাবনা _ 

_মারামারি হুচ্ছে যে? 

--আমি কি মারামারি করতে গেছি? অত ব্যনণ্ড ছলে 
চলবে কেন? 

লা, কছিল, বাবা আমাকে একট! নিশ!ম বানিয়ে দেবে, 
আমি বন্দেমাতরম্‌ বলবো-__ 

শচীনবাবু সন্মেছে তাহাকে কছিলেন, দেব বাব! । 
সকালে বানিয়ে দবেব। 

মীর] খাবার আনিতে গেল। শচীনবাধু বঙিয়া বসির! 
তাবিতেছিলেন-__ইছা! ত আরম্ভ মাত্র, কেবলমাঞ সরকার নয়, 
দেশের প্রতিক্রিয়াশীল লোঁকগুলির সঙ্গেও সমানে যুবিতে 
হুইবে। এরা সবাই ভারতীয় কোথায় ইংরেজ, সমগ্র 
শহুরে ত একটিও ইংরেজ নাই। এত শত্রু ধরে বাহিরে এর 
মধ্যে সত্য ধাপাইয়! পড়িয়াছে, আঙ্গ তাঙার কপালে দেশের 
ভাইদেরই দেওয়া রক্ততিলক। 

**'এই রক্ততিলকের ইতিহাস যেদিন লেখ! হইবে সেদিন 
অত্যর স্থান কোথার নির্দি্ হইবে? স্বাধীন ভারতের স্বপ্নই 
সে দ্েখিয়াছে কিন্ত তাহার বাস্তব কপ কি দেখিতে পাইবে? 
দেশমাতৃকার চরণতলে আত্মবিসর্জন দিবে কত কম্মা, কত 
বীর, কত অঞ্জাত অখ্যাত প্রাণ। তাহারা কি পাইবে, কি 
পাইয়াছে ? শচীনবাবু তে] নির্বিকার দর্শকমাজ | 

মীর! খাবার লইয়া! আসিয়া! কহিল, ফি ভাবছ? স্ষুল 
ত বন্ধ আছে, চল আমর! দ্বেশের বাড়ীতে যাই। 

শচীনবাবু হাসিয়। কছিলেন, কোথায় যাবে? সর্যআই 
এই গোলমাল । 

মীর] ভীতভাবে কহিল, কিন্তু ফিহ্বে? যদিতোম'কে 
ধরে 1 _ছুদি ওর মাঝে যেও না লক্ষ্মী । 


কাল 


৬ গ্রবাঙগী 


নানা । আমি যাই নি, যাব নাহুমি বিশ্বাস কর। 
তোমাকে জার থোকাকে ফেলে জাহি ফোথায় যাব? 


পরদিন সকালে সংবাঁদ পাওয়া গেল___ 
সত্যদের দলের বিশিষ্ক কল্মা নগেম রাছে বহিরাগত 
কতকগুলি লৌককে নৌকায় তুলিয়া দিয়া ফিরিবার পথে 
নেতা! মণিবাবু্র ভ্রাতাঁর দ্বারা আক্রান্ত হইয়। আহত হইয়াছে । 
তাঙ্থাকে হাসপাতালে লইয়! যাঁওয়]! হইয়াছে, কিন্ত অবস্থ! 
আশক্কান্ধনক ৷ নগেন ম্বতার পুর্বে নিঞ্জের জবানবন্দীতে নাকি 
তাহার নাম করিয়াছে এবং সমস্ত ঘটনাই বলিয়!ছে। 
বিপ্লববিরোধী কর্মীরা সকলে রাতারাতি শহর ত্যাগ 
করিয়! গিয়াছে এবং সত্যদের দলের সব কয়জন বিশি& কন্মার 
নামেই এ্রেপ্তাপী পঞ্োয়ান! বাহির হৃইয়াছে। 
গীতা সংবাদঞ্জলি দিয়] কিল, তাই সত্যদার সঙ্ষে আর 
দেখা হবে না, কিন্ত খবর পাবেন। 
--তোমর1? 
এখনও দেরী আছে বলে মনে হয়। গীত] হাসিয়া কিল, 
বেশিক্ষণ থাকলে জাপনার বিপদ আাছে। আমি যাই-_. 
তা চলিয়া! যাওয়ার পরে শচীনবাধু কিছুক্ষণ ভাবিয়া 
ধীরে ধীরে অপিম] রায়ের ওখানেই রওন! হুইলেন। অপিমা 
আপিস-কক্ষেই একজন তর্রমহ্লার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। 
অভ্যর্থন! করিয়া বলিলেন, আন্ুন। অকম্মাৎ? 
_স্থ্যা, সাহিত্য সমিতির একট। অধিবেশমের আয়োজন 
কর! দরকার তাই এলাম। 
আমতী র্বায় পরিচয় করাইয়! দিলেন, ইনি মিস্‌ বঙ্গ, ছ্ুলের 
একজন শিক্ষয়িজী। 
-নমস্কার। দ্ধাপনি নিশ্চয়ই সাহিত্য সমিতির সত্য 
ছয়ে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করবেন। 
অবাঞ্তর কিইক্ষণ আলাপের পর মিস্‌ বন্ধু বিদায় লইলেন। 
অণিমা রায় সকল সংবাদই পাইয়্াছিলেন, শচীনবাবু তখাপি 
আভোপান্ত জানাইলেন। 
আমতী রায় একটু চায়ের জোগাড় করিয়া আসিয়া 
ফছিলেন, এই গোলমালের মাঝে আবার সাহ্ত্যি কেম? 
মনটাকে চাঁদ! করবার দত... | একট] কাজের ভার সত্য 
দ্বিয়ে গেছে__আমার কছে তাদের টাকাঁকড়ি সব গচ্ছিত 
রাখতে হবে এবং আমার উপরেই নাকি কেবল তারা আস্থা 
স্থাপন করতে পারে | ভাবছি এই সুযোগে যদি দারিগ্র্য 
ঘোচে, অনেকে ত বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে। 
আমতী ত্বায় বলিলেন__তাল পথই বেছে নিয়েছেন__ 
আপনার মমক্কামন! পুর্ণ ছোক। 


১৩৫৬ 





শচীনবাবু বলিলেন- কিন্ত একটি কখ। বুঝিনি, সেটা হচ্ছে 
দ্বাতাই বা কে গ্রহীতাই বাকে? যার] সব ছিল জবান! তার! 
ত সব ফেরার? অবন্ভ গ্রেপ্তারের তয়ে নয়, কর্মী আটক! 
পড়লে কাজ পণ্ড হবে এই জতেই ধরা পড়তে অনিচ্ছুক । শহর 
জাপাততঃ নিষ্কণ্টক-_কমুানি্র| পলাতক, সত্যর1 ফেরার। 

্রীমতী রায় বললেন__তবে ত স্কুল খুলে দেওয়! যায়। 

_হ্া, আমাদের স্কুল বোধ হুয় ছ"চার দ্রিনের মধ্যেই 
খোল] যেতে পারে ! 

- ধজ্জবাদ। 

কিছুক্ষণ অবান্তর আলাপ-জআলোচনার পরে এ্ীমতী নায় 
বললেন--আগনাকে তাল লোক বলেই জানতাম কিন্তু 
আপনার পেটে পেটে এত ? 

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন-__আঁমি নিরপরাঁধ__আমার 
পেটে কিছু নেই। 

আচ্ছা, টাকার বুঝি আপনার খুব বেশী প্রয়োজন 
হয়েছে। 

-আমি--সরল মানুষ, আমাকে ব্যঙ্গ করবেন ন]। 

সাহিত্য সমিতির সভার দিন নির্ধারিত হুইল, এবারের 
সভা! হইবে ডেপুষ্ট ম্যাজিট্রেট মিঃ পেনের বাসায় । শচীন বাবু 
ফিরিয়া! আদিলেন-_-এবার একট! জিনিষ তিনি লক্ষ্য করিলেন 
-মিস রায় আগেকার মত চঞ্চল হুন নাই, জান সম্ভবতঃ 
বুঝিয়াছেন যে ইহাই জনিবার্ধ্য পরিণতি । 


বাসার সামনে একটি কনেষ্টবল ধাড়াইয়া৷ ছিল, ঢুঁকিতেই 
সে কছিল__মাষ্ঠার বাবু, দারোগাবাবু আপনাকে ডেকেছেন। 

কে? 

-মামুদ হোসেন সাছ্বে, দরকার আছে। 

শচীনবাবুর সমস্ত অন্তর মুহূর্তে ছলিয়া উঠিস। তিনি 
ক্রোধ চাঁপিতে পারিলেন না, কহিলেন-__সময় নেই জামার, 
ঘরকার হলে তাঁকে আসতে বলে! । সকালের দিকে বাসায় 
থাক-_ 

কনেষ্বল সেলাম জানাইর়! চলিয়া গেল-- 

ঘরের মাঝে অঞ্জলি বসিয়| ছিল । সে কহিল-_দারোগার 
মেয়ের নাম রিপ্রিয়া, তাকে পড়াতে বললে, না বলবেন ন|। 

-_না, আমি পড়াতে পারবে! না। 

অগ্লি কহিল-_-ওটী! যে আমাদের দরকার সার। 

-_জাচ্ছা ভেবে দেখব । 

কিন্ধ এই টিউশনি গ্রহণ করিতে মন কিছুতেই সায় দিতে- 
ছিল না। *গ্তাহার সমস্ত অন্তর আজ ইহাদের উপর বিষ্বপ 


হইয়া উঠিয়াছে। 
হ্রমশঃ 


ভারতের শিশ্পোন্নয়ন কোন্‌ পথে? 
ডক্টুর শ্বীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 


[ কেন্্রীয় শিল্প-সরবরাহু বিভাগের প্রধান কর্ণ কর্তা, প্রখাঁত 
বৈজ্ঞানিক ড্র আীজামচন্্ ঘোষ করুক ইঙ্য়ান্‌ ইন্ট্রিটউট 
অব নুগার টেকনলঙ্ধি ও হারকোর্ট বাটলার টেঁকনলঘ্িকাল 
ইন্ট্টিউউটের বুগ্র-সমাবর্তন উংসবোপলক্ষে প্রত পাণ্ডিজ্য- 
পূর্ণ, মনোজ্ঞ বক্তৃতাটতে ইংলঙু, আমেরিকা! ও রাশিয়ার 
শিল্োক্কতির উদ্দবল ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্প- 
সন্্রপারণে রাজনীতিক, শিল্প-গবেষক, শিল্পপতি এবং তুণ 

-বিজ্ঞাশীর আশু-কর্তব্য সন্বদ্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তা 
স্বদেশহিতৈষী মাত্রই প্রেরণা-উদ্বীপক ও প্রপিধানযোগ্য । 

এই অনুবাদট ইও্য়ান ইত্টিটিউট অব সুগার টেকনলগ্গি 
(কাণপুর )-এর অধাক্ষ মতোদয়ের পৌন্জত ও অহ্মতিক্রমে 
ততপ্রকাশিত উক্ত ইংবেজী বন্তৃত] হইতে গৃহীত-_অন্বাদক 
গ্রহরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ] 

আপনার] আমাকে এই সমাধর্তন-উৎলবের পৌরোছিত্য 
করিতে আদেশ করিয়! সবিশেষ সম্মাণিত করেয়াছেন; আমি 
ভাবিতেছিলাম, আমার প্রতি এই আহ্বান আপিল কেন? আজ 
পূর্ববাছে ইন্ট্রিটিউটের অধ্যক্ষ-মহোদয়েরা আমাকে জানাইলেন 
যে, তার কারণ আপনারা এই উপলক্ষে সময় সময় এমন 
কাহারও কাহারও দ্বার| বন্তৃত] প্রধান করাইতে ইচ্ছ! করেন, 
যাহার জীবনের অধিকাংশ সময় নেতৃত্বের খাতিরে অথবা সাধা- 
স্বণ্যের ইচ্ছার তাগিদে, ছাদের মধ্যে কাটিয়াছে। এই পরিপূর্ণ 
উৎসব-গৃহুটি সংযুক্ত প্রদেশ এবং এই মগন্বীর সমাজজ-ীবন ও 
শিল্পক্ষেত্ধে ধাঙার] বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন,গাছ- 
দের অনেকের উপন্থতিতেই অলঙ্কত হইয়াছে । এই বিষ্ভালয় 
ছইটর বিভিন্ব প্রয়োগশাল। আজ পূর্ববাছে ঘুরিয়া-ফিরিয়া 
দেখার এবং তাহাতে পরিচালিত গবেষণার বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে 
আলোচন1 করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল । অবিকাংশ 
বিষয়ই উত্ভিঞ পদার্থের প্রস্তত-প্রণালী পরীক্ষার সহিত সংশ্ি্ঠ। 
যদি শিক্ষকগণ কোন কোন সময় মনে করেন ঘে, তাহাদের 
কর্দোভম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহ্বোঙ্ীপক অত কিংব! 
বিগ্ূশালী ব্যক্তির অর্থানৃকৃল্যে সতেজ না রাখিলে চললে না, 
তবে তাহা! সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্বাভাবিকই বল! যাইতে 
পারে এবং এখানকার অনেকেই এই পর্ধ্যার়তুপ্ত বলিয়] 
আমার মনে হুয়। ইছা! অতি স্বাভাবিক যে, বর্তমান গণ- 
ভান্ত্রিকতার যুগে শিক্ষক ও ছাত্রপণ দেশসেবার জঞ্ত বৃহ্ত্র 
সুযোগ ও অধিকতর নুবধ! পাওয়ার চেষ্টায় যত্ববান হুই- 
বেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস_ আমাদের দেশে প্রত্যেক 
শিক্ষক, গবেষক এবং ছাজের নিষ্ঠা ও কুশলতাপূর্ণ সেবার 
প্রয়োছ্ছন আজ যন বেশী, তত আর কখনও অনুভূত হয় নাই। 


দাসত্বের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া! স্বাধীনতার অরুণোদয়ে ই! 
নিতাত্ত স্বাতাবিক যে, আমাদের দেশবাসী এই আশায় অন্থ্‌- 
প্রাণিত হইয়াছে _ভবিম্ততে তাহার! পূর্ণতর জীবন উপভোগ 
করিতে পারিবে । তাহাদের ইহছাও বিশ্বাপ-_যে বিশ্বাস 





ডক্টর শ্রীজ্ঞ।নচন্্র ঘোষ সমাবর্তন উৎসবে ব্তু হা করিতেছেন । 
ডক্টর ঘোষের পার্থ এস্‌, সি, রায়, (ডাইরেক্টর) মহাশয়কে 
উপবিষ্ট দেখ! যাইতেছে 


ব্যথার দুর জাগাইয়! তোঁলেও বটে-_জাতীয় সরকার প্রতিতঠিত 
হইলে সব আপনাজাপনি হইয়া! যাইবে। আঘাদের এই 
বিশ্বাসের প্রয়োজদ আছে); আমাদের আত্মবিশ্বাস পোষণ 
করিতে হইবে, যাঁছার গভীরতাঁয় আমর] আমাদের ছুল্ন 
লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি। তবে, জ্ঞানের উপর প্রতিঠিত বিশ্বাস 
পর্বতপ্রমাণ বাধ! অতিক্রম করিয়! চলিতে পারে, আর 
জানের সচ্ছিত সম্পর্ক্থীন নিছক সাধু-ইচ্ছা ফেবলই ব্যর্থতায় 
পর্ধযবসিত হুয়__-এই হুইয়ের যধ্যে সুগভীর ব্যবধান বর্তমান । 
এই আঁনের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও শিল্প-শান্জ এক বিশিষ্ট সক্রিয় 
অংশ শ্রহণ করে । 

আমাদের অর্থনৈতিক ও সামান্সিক পদ্রিকয্পানাপমূহ যে. 
সমস্ত সম্পদের উপর নির্ভর করে, তাহা! যথাসম্ভব নুদূরপ্রসারী 
দুটি, উদ্ভমপীলতা। ও বুদ্ধিমত্তার সহিত বিকাশ করিতে হইলে 
উভরোত্র ক্রমবর্ধমান হরে ব্যবহারিক শিক্ষার ও বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারসমূহ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার নত 
গবেষণার ব্যবস্থা কর। নিতান্ত আবস্কক | সুতরাং আবাদের 


৫২ 


বৈজামিক-জ্ঞান অধিকতর পরিমাণে সমন্তাপমূহ সমাধানের 
সন্ত প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের ভূমি, বন ও 
খনি হইতে সম্পদসমূহ পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন 
করিতে সমর্থ হই এবং শি্জ ভ্রব্যসমূহ অবিকতর কুশলতার 
সহিত উৎপাদন করিতে পারি । 

একটি প্রবচন আছে, নীতিকথার চেয়ে দৃষ্টান্ত অধিকতর 
কার্ধ্যকরী ; তাই আমার মনে হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ কার্ধ্যকরী 
করিয়া তোলার ব্যাপারে শৃতনতর আগন্ধক হইলেও আজ্গ যে 
ছুইট দেশ বিশ্বের মঞ্চে শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে আপন আপন প্রভাব 
বিস্তার করতেছে, তাহাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর] এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্ততম মছান্‌ 
নেত৷ বেঞ্ামিন ক্রাঙ্ছলিন্‌ তাঁহার দেশবাপীর নিকট ক্রমাগতই 
প্রচার করিয়া! বেড়াইতেন যে, মানুষের উন্নতির নুলভতম ও 
নিশ্চিত পন্থা হইতেছে-_ প্রকুতি-বিজ্ঞানের অহ্ঙ্ীলনে উৎকর্ষ 
আধন কর]। আধেরিকাবাসী তাহার এই উপদেশ অনুসরণ 
করিয়া! লাতবান হৃইয়াছে এবং জগংকে দেখাইতে পারি- 
সাছে যে, যে-কোন দেশই সুখ-সন্বপ্ধির অধিকারী হইতে 
পারে, ঘি লেই দেশ মাজ ছুইটি সর্ত পরিপুরণ করিতে সমর্থ 
হয়) তার একটি হুইতেছে- _প্রান্কতিক সম্পদ সেই দেশের 
থাকার দরকার । আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, এ সম্পদ আহরণ 
ফরিয়। কাজে লাগাইবার মত প্রতিভাও এ দেশের অবি- 
বাসীদের থাক! প্রয়োজন । 

ছু বংসর পুর্ব্বে হা?রবার্ট বিশ্ববিভালয় ইহার প্রতিষ্ঠা- 
দিবসের জ্িিশতবার্ধিকী উদ্যাপন করিয়াছিল । সেই সময় বিশ্ব- 
বিভালয়ের ধর্্াধাক্ষ (10690 ) আমাদিগকে ইহার ইয়ার্ডের 

(580) চারিদিকে ঘুরিয়। কফিরিয়। দেখাইলেন-_বাঁহাকে 

তিনি “ইয়ার্ড, বলিয়। অভিহিত করেন, তাহা! কতকগু'ল 
সুপরিক্জিত ও দুরক্ষিত ভূমি-সমষ্টি ; যাহাকে বেন করিয়! 
বিশীল সৌধরাজি নির্টিত হুইয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম,”আমেরিকার অভাভ জায়গায় অনুরূপ তুমিকে যেমন 
কক্যাম্পাস্‌” (0%1)01)0৭ ) বলে, আপনি তাহ! ন1 বলিয়া 
ইঞ্ছাকে ইয়ার্ড বলিতেছেন কেন?” উদ্ভরে তিনি বলিলেন, 
“তিন শতাব্বী পূর্বে ধন্থায় স্বাবীদতাকামী ওপনিবেশিকেকা 
(1018070 ম000195 ) বোন শহরে অবতরণ করেন; তখন 
হারাই চতুর্দিকে উচ্চ প্রাকারবেটিত এই ইয়ার্ডটি মিরা 
করিয়াছিলেন ॥ তাহার! এখানেই রাঞ্িতে বিশ্রাম করিতেন 
এবং নিজেদের গাভীগুলি রক্ষা করিতেন। এই ব্যবস্থার কলে 
হিত্র জন্ধ বা ব্রেড ইগ্ডিয়ান গুপ্ত-শিকারীর] উপন্রব সৃষ্টি 
করিতে পারিত না। আর এই গাভীর হুঞ্জই এখানকার শিশু- 
দ্বিগকে পান করিতে দেওয়া হইত এবং তাহাতে এই “ইয়াডে? 
একটি শিশু-বিভালয় প্রতিষ্ঠ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। 





প্রধানা 





ইহাই ছার্বার্ট বিশ্ববিভালয়ের দ্থচম! করিল। একটি শিশু- 
বিভ্ভালয় পৃথিবীর অ্তম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিভভালয়ে পরিণত হওয়ার 
ব্যাপার সমগ্র যুক্তরাধ্রের আধুনিক বিরাট উন্নয়নের প্রতীক- 
স্বরূপ । তিন শত বংদর পূর্বে এ দেশের আদিম অধিবাপীর! 
্ষুত্র ক্ষুত্র তুষ্টাক্ষেভ্রের জ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ক্রমাগত 
রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রাম ভির গ্রাসাচ্ছাদনের সমন্ভা সমাধানের অন্ত 
ফোন উপায় ছিল বলিয়া! জানিত ন। আর সেইদেশ আন 
পনর কোট লোকের পুণ্টিরক্ষার উৎকর্ধে জগতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে । দেশটিতে এখন খাঁ-সামত্রীর যেন বন 
বহ্য়া চলিয়াছে এবং জনসংখ্যার যে ২৫ ভাগ অধিবাসী 
কৃষিজীবী স্্রদায়তুক্ত | তাহার! শুধু গুষঠুক্পে তাহাদের শ্বদেশ- 
বাসীরই খাদ্য-সংস্থান করিয়! ক্ষান্ত নহে, পরস্ত আমাদের মত 
দবরিপ্র দেশের লোকেদের জন্ঞও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-বস্ত উদ্ধত 
রাখিতে পারিতেছে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের 
সরকারী কর্মচারীর! যখন অন্নের জন্ত তাহাদের ভ্বারে গিয়] 
ফরাঘাত করেন, তখন তাছার অত্যধিক যূল্যে উদ্ধৃত খাদা- 
শন্ত এই দেশে রপ্তানী করে । আমি আন্ব সকাঁলবেল সংবাদ- 
পরে পড়িলাম, তাহার] প্রতিবংসর এক কোটি বিশ লক্ষ টন 
খাদ্যশন্ত রগ্ডামী করিতে পারে । এ দেশের স্বান্া ও রোগ- 
নিরোধক ব্যবস্থা! এত সর্ব্বাঙ্গনুন্দর যে, লোকের গঢ পরমানু 
হইতেছে চৌষটি, যেখামে ভারতবাপীদের পরমারুত্র হার 
তেইশে ফরাড়ার় । ইছা] শুধু এইজ সম্ভবপর হইয়াছে যে, এ 
দেশের জনগণের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মগ্ুলিকে ক্রমশঃ অধিক- 
তর আয়তে আনার স্ব অনবরত চেষ্ট! চলিতেছে এবং আধু- 
নিক পরিচালনা-পদ্ধতিতে উতকঞ্কতর নুতন নুতন ভ্রব্য উৎপাদন, 
জমির উৎপাদিক] শক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং শন্ত ও গৃহপালিত পণ্ডর 
উন্নতি-সাধন বিষয়ে ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠ! চলিতেছে । 

অবশ্ঠ, এই যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে, একটি বীশক্তি- 
সম্পন্ন জাতির বহু বৎসরের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এই দৃষ্টি- 
আকর্ষণকারী অগ্রগতি সম্ভবপর হৃইয়াছে। কিন্ত রাশিয়ার 
দিকে দৃষ্টিপাত করুন; সে জগংকে দেখাইয়া যে ন্ুবিবেচনা- 
প্রন্থুত জাতীয় পরিকজ্জন! দ্বার! উপ্নতির মন্দগতি ত্বরাম্িত এবং 
অর্থনীতিক বিকাশ ক্রততর করিয়৷ তোল! যায়। ১৯১৭ সনে 
যখন সেই দেশের রাজতন্ত্র বিপ্লবের বস্তায় ভাসিয়! গেল, তখন 
রাশিয়াতে সবেমাজজ শিষ্োননয়ম-কার্ধ্য আরম্ধ হুইয়াছিল এবং 
তখন তাছছার অবস্থা ভারতবর্ধের মতই ছিল। রাশিয়ার জন- 
নায়ক বুঝিতে পািয়াছিলেন যে, রাজনীতিক বিপ্লব চরম 
লক্ষ্য নহে; ইহার পর কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপারেও বিপ্লব 
জানিতে হুইবে-_যাহাতে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনবাজার 
মান, উৎপাদনের নৈপুণ্য ও ব্যপ্তিগত উন্নতির সুযোগ-সুবিধা 
ইউরোপের অধিবাসীদের সমপর্ধযারে উন্নীত হইতে পারে। 

বিশ্লেষণ করিলে সর্বশেষে এরপ ছাড়ায় যে, রাশিয়ার 


চাঙা 


ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন্‌ পথে? 


৪ 





অবিবাসীর! ইচ্ছাও উপলক্কি করিতে পারিয়াছে_ গৃহপালিত 
অন্তর উপযুক্ত ব্যবহার এবং যন্ত্রপাতির প্রায়োগ দ্বারাই ধনের 
চটি হয়__শুধু সদৃ-ভাঁবন! দ্বার! ধন পাঁওয় যায় না, কিংব। স্তব- 
স্ততির কলম্বরাপও ইহ! আমাদের উপর বর্ধিত হয় না। আদিম 
যুগে কিরূপে ক্রীতদ্বাসের শ্রঘের উপর এবং পরবস্তা মুগে ছরিজ্তের 
সহিফুতার উপর ভিছ্ধি করিয়া সত্যতা। গড়িয়। উঠিরাছিল সে- 
কথ। তাছা'র। বিস্বৃত হয় নাই ; সেখানে আবার ইহাঁও দেখিতে 
পাওয়। গিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের অধদানে জগতের কোন কোন 
অংশে সভ্যত| জনসাধারণের সন্ভোষবিধানের উপর ব্যাপক 
ভিন্ত স্থাপন করিয়' &াডাইবার সফল প্রয়াস করিতেছে । এখন 
দেখা যাক, সাধারণ মান্বষের আশ] আকা কি? _-সে চায়, 
শৈশবে উঞ্তমন্ধপে প্রতিপাঁলিত হইবার এবং বৃতিশিক্ষার 
ব্যবস্থ। ও বয়স্থ হইলে তাহার দৈর্ছিক এবং মানসিক গঠনের 
উপধোগী জীবিকা-সংস্থান ? সে চায় দুন্দর বাসগৃহ, প্রচুর অরবস্ত্র 
তথা আীবনধারণের অস্ভাত সামগ্রী, রোগমুপ্ত থাকার সঙ্গত 
ব্যবস্থা ও আয়ের কতক উদ্বস্ভাংশ যাহ! দ্বার! তাহার 
বিশ্রাম ও সাংস্কতিক বিকাশের সুযোগ সম্ভবপর হইতে 
পারে। সমান্জের এমন একটি চিত্র যাবতীয় বর্ধপ্রবর্তক, মহা- 
পুরুষ ও দার্শনিকদের স্বপ্রমাজ্জই হুইয়] রহিয়াছে, উপরিবর্ণিত 
স্বর্গরাজ্য যানব-ইতিছাসে কদাচিৎ রাপপর্িগ্রহ করিয়াছে। 
ইচ্ছার প্রত কারণ এই নহে ঘে, সর্বকালেই মানুষের পাপের 
ফলে এন্ডপ হুইয়! থাকে বরঞ্চ সতা কথা এই যে, তাহার 
অধিগত উৎপাদন-পদ্ধতি ও করায়ত্ত যন্ত্রপাতি দ্বার! অতি অল 
দিন পূর্বব পর্যান্তও সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত পর্য্যাণ্ত 
পণ্যোৎপাদন করা মানুষের দৈহিক ক্ষমতার বাহিরে ছিল এবং 
কোন না কোন উপায়ে হর্র্বলকে তাহার শ্রমলন্ব কল হইতে 
বঞ্চিত করিয়! শুধু শক্তিশালী ব্যক্তিই উল্লিখিত জীবিকার 
মানে পৌঁছিতে পারিত। 
শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দেড় শতাব্দী পুর্বে আরম্ভ হইয়াছে 
এবং ইহাতে পণ্যন্রব্যের উৎপাদন, বন্টন ও চলাচল বিষয়ে এক 
নীরব অথচ প্রচণ্ড শক্তি বিপ্লব স্থট্টি করিয়াছে। সত্যতা গড়িয়। 
তুলিবার জত মানুষের দাসত্ব এখন একেবারেই নিষ্প্রয়োজন । 
যন্ত্রই এখন অনায়াপে ক্রু'তদাসের কাঙ্ করিতে পারে এবং 
মানুষের আর সেই ছঃখকষ্ সহ করিবার প্রয়োজন নাই। 
ইংলঙে মাথাপিহ্‌ কর্ধক্ষমতার পরিম!ণ মোটামুউ ততটুকু দাড়ায় 
যাহা! ১৮০০ একক ([0111) বৈছ্যাতিক শক্তি নিম্পন্ন কমতে 
পারে। এরই কান্জের শতকর! পাঁচ ভাগ মান মান্ধ্য 
ব৷ গৃহপালিত জন্বর দৈহিক শক্তিঘবার] সাধিত হয় এবং 
বাকী সমন্থই গ্যাস, তৈল, বাম্প ও বিহ্থ্যৎ-জাতীয় প্রান্তিক 
শক্তিত্বার] সম্পন্ন কর] হুইয়। থাকে । বৈছ্যতিক শক্তির প্রতি 
একক ছুই ঘন লোকের দৈনিক কান্ বলিয়া ধরিয়া! লওয়! 
হ্য়। ছুতরাং আমন] ইহা! বলিতে পারি যে, ইংলঙ্ের 


প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্ত দশটি যন্্-ক্রীতদাস কাজ কছিয়! 
থাকে । এই ক্রীতঘাসগুলির কর্তব্য কি? ইহারা নিপুণ 
প্রস্র নুবুদ্ধিতদ্বারা পরিচালিত হইয়া কাচামাল হইতে 
ব্যবহারোৌপযোগী মাল তৈয়ার করা, স্বমি চাষ করা, বাঁ 
বপন করা, ফসল কাটা, লোক ও মাল চলাচলের 
ব্যবস্থা! কর] এবং কারখানায় মিজ্বের জ্বত বা! বিদেশের 
সঙ্গে বিনিমন্ষের উদ্দেন্তে ভ্রব্য উৎপাদন কিবা কাছে 
লাগে। এখন মনে করুন, এই আীতদাসগুলি বর্ছঘট 
করিয্বা বসিল এবং ইংলগ্ডের অধিবাসীর। সকল কাজ নিজের 
হাতে কঠিতে বাধ্য হ্ইয়া পড়িল; তংক্ষণাং কাজের 
পরিমাণ আগের ছুঁলণায় বিশ তাগের এক ভাগে নামিয়া 
আসিবে এবং দ্রব্যের উৎপাদনও সেই অনুপাতে হাস 
প।ইবে এবং যে “বিভারিঞ্জ, পরিক্জন! জন্ম হইতে মৃত্য 
পর্ধ্স্ত সর্ববিষযক নিরাপত|বিধানের জন্ত পরিগৃহীত 
হইয়াছে, তা! শৃঙ্ছে মিলাইর়] যাইবে । যেখানে রাশিয়ার 
প্রতি ছয় জন লোকের ভ্বন্ত একটি যস্ত্র-ক্লীতদ্বাস কার্জ কন্িত, 
সেক্ষেত্জে ইংলগ্ডের প্রতিটি লোকের জত এইরপ দশটি ক্রীত- 
দ্বাসকে কাব খাটানো হইত। ইংলও কেন ধনী হইয়াছিল 
জার রাশিয়া কেন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল-__ইছাই তাহার 
বুল কারণ। 

ইহাতে রাশিয়ার নেতৃরন্দ উপলদ্ধি করতে পারিলেন যে, 
দেশের শিল্পোস্থতি একমাত্র সুলভ যন্ত্র-শক্তি, কাচামাল ও 
কুশলী শিক্পবিশারদের প্রচুর সরবরাহের উপরই মির্ভর করে 
এবং তজ্জভত লেনিন সমগ্র রাশিয়ায় বিরাট আকারে 
বৈচ্াতিক শক্তি উৎপাদন করার পরিকল্পন] গ্রহণ করেন। 
এতধ্িষয়ে সহাহুতুতিহ্থীন বিদেশবাসীর|__বাছার] সেই গোড়া 
নীতিতে আশ্থ! রাখিতেন যে, শক্তি দিয়োজ্িত করার মত 
শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি উৎপাদন করা দরকার-_ 
তাহার] লেনিনের এই 'বিছ্যতীকরণ, পরিকঞমাকে 'বৈছ্যতিক 
হুত্যাকরণ' পরিকজ্পনা বলিয়] ব্যঙ্গ কিলেন। কিন্ত লেনিন 
ঠিকমতই আগের কান আগে করিয়া গেলেন এবং স্থির 
করিলেন যে, একবার দুলতে ও ব্যাপকভাবে শক্তি উৎপাদন 
করিয়া ফেলিতে পারিলে, শিল্পবিষয়ে অগ্রগতি অনিবার্ধয ও 
অবন্তস্ভাবী হইয়া! উঠিবে। 

খনিজ পদাখের অন্ত অনুসন্ধান ও তথ্য-পরীক্ষা পরিফজনান্থ- 
যারী যথারীতি আরম্ত হইয়| গেল । যখন অভ্দেশে ভৃতত্ববিদের 
সংখ্য! ছিল ১০০, তখন সোক্িয়েট রাঁশিয়াতে ১০১০০০হাজার 
ভূতত্ববিদূ সমগ্র দেশে নিবিষ্ট হনে খমিক্ধ পদার্থের অন্ধিত্ব 
সম্বন্ধে তথ]াহুলন্ধান কার্ধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কলে, 
রাশিয়! তাহার ক্রুতবর্ধমান শিজ্পসমূহের প্রয়োজনীয় যাবতীয় 
খনিজ পদার্থ ও খমিজ তৈল সন্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া! উঠিল । 
দেশরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি খনিজ্ব-ত্রব্য-_ যেমন, ক্রোম, 


প্রধাজী 


১৫৬ 


১৬০০০০০৬২০১ পলা পালক 


ম্যাঙ্গানিজ, ভেনাভিয়াঘ, অন্র--এখন এত অধিক পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় যে, রাশিয়া এইগুলি অনায়াসেই ইংলঙ ও 
আমেরিকায় রগানী করিয়া থাকে। 


রাশিয়ার শিল্প-বিশেষজ্ঞ গড়িয়া! তুলিবার এন্ড শিক্ষা- 
জানের বিরাট ব্যবস্থা এক অনুষ্পূর্বব বাপার। ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত] হইতে এমন একটি দৃ্ান্তের উল্লেখ করি- 
তেছি। বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশকে অধ্যাপক জোফী 
লেনিনের আদেশক্রধে মান তিনজন শিক্ষক লইয়া 
ফিজ্সিকো-টেকৃনিকেল, ইন্টিটিউটের শ্থচনা করেন। রাশিয়ার 
সকল জ্বাগা' হইতে মেধাবী ছাঞ্জগণকে এখানে আনিয়া 
একজ করার অন্ত নির্দেশ দেওয়া হইল এবং জানাইয়! দেওয়া 
হইল, তাহাদের আহার ও শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় রা বহন 
করিবে। এই উদ্ষেন্টে বায়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত 
কর! হুইল না, কারণ ইন্ট্িটিউটের কার্যযাবলী সমগুণ শ্রেনর 
(09017100101 079019৯৯100 ) হারে দ্রুত সম্প্রপারিত 
করিয়! যাইতেই হইবে । তাহাতে ১৯২৮ প্রীষ্ঠাবের মধ্যে এ 
বিস্ভায়তশ৪ বিরাট আকারে বঠ্িত হইয়] উঠিল _ তখন ইহাতে 
২০০০ হাজার শিক্ষক, হা ও শ্রমন্বীবী কান কর্রতেন। 
এঙ্াণ হইতে কৃতক্ষার্ধ্যত! লাভ করিয়াছেন এমন নরনাপীই 
১৯২৮ প্রষ্ঠাে যে পঞ্চবাধিকী-পরিকজনাপরম্পর]1 কার্ধ্যে 
পরিণত কর! জারগ হইয়াছিল, তাকার পরচালক ও কশ্বক€। 
শিযুক্ত হইলেন । রাশিয়ার অধিবাসীর1 জানিতেন যে, যে-কোন 
পরিকল্পনাকে সফল কারয়! তুলিতে হইলে কর্দনৈপুপ্যকে 
জপমন্রের যত করিয়। লইতৈ হইবে । ফলে তাহাদের মকট 
ফনলাখনির শ্রমক &েখানতের সবার], খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের 
উৎপাদন বছৃপধিমাগ বৃদ্ধি করিবার কোশলপূর্ণ উদ্ভাবনের 
লংবাদ, সংবাদশতের প্রথম পৃষ্ঠার সমগ্র স্থান ছুড়িয়! পত্থি- 
বেশন করার মত খররত্বপূর্ণ হুইয়। াড়াইল, অথচ ঠিক এ 
লময়ে সংঘটিত রাজ! অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহালনত্যাগের 
খবর সংবাদপজে লামাঙভাবে উল্লেখ কর! হুইল মাত্র। 


এখন আমাদের অবস্থা কিরপ দেখ! যাক । অর্থাং লেনিম- 
গ্রাভের ফিজ্িকো-টেকমিকেল ইনৃট্টি উট প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বে, 
১৯২১ গ্রষ্ঠাকে এই ইনৃষ্টিটিউটের ভিদ্ি স্বাপত হুইয়াছিল। এই 
ইন্ট্িটিউট ছইটি ভি. ওয়াই, আর্থাওয়ালে, আপ, সি. আবাপ্তব, 
এস. লি, ঝায় এবং ডাঃ ভি, আর. ধিংর! ও তাহাদের সুযোগা 
লঙকাপ্লিগণের পরিচালমায় ছাআদের শক্তির পূর্ণবিকাশের 
সুযোগ দিয়াছে এবং দেশের শর্করা] ও তৈলশিজে বিভালয় 
স্থইটির সেবাকে বিশিষ্ট অবদান বল! চলে। শিক্ষকমণ্ডলী 
ভাহাদের কার্ধ্যাবলী শক্পশিক্ষার অষ্ভাত ক্ষেভঞে_যখা, তত্ত ও 
পচাই (10111006900) ) শিল্প, কেমিকাল ইন্জিনিয়ারিং, 
ভারী রাসায়নিক ভ্রব্য ও ম্বংশিল্প, কাচ ও তেষজব্রব্য প্রত্তত- 
প্রণালী শিল্প ইত্যাদিতে সম্প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করেম। 


১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসের পূর্ব পর্ধ্যত্ত ভারতবর্ষে শিক্ষাদান 
বিষয়ে যে মান প্রচলিত ছিল তদম্যায়ী বিচার করিলে দেখ! 
যাইবে, ইন্টিটিউট হইটির কাজ খুবই ভাল হইয়াছে এবং কার্ধয- 
সন্ত্রসারণের বিবেচনাধীন পরিকল্পনাগুলিও তথ্যান্ছমোদিত 
বলিয়াই মনে হইতেছে । তবে এই নবযুগে আমর] কি পুরাতন 
মাপকাঠিতেই মিজেদের পরিচালিত করিব? আমরা-_ঘাহার! 
মাকি বিশ্বের জাতি-সমষ্টির মধ্যে যোগ্য স্থান অধিকার করার 
জভ আক পশ্চাতে পড়িয়া সংগ্রাম করিতেছি__এই সমস্ত 
অচল পরীক্ষাদ্বারা নিজেদের কাঙ্জের গুণাগুণ বিচার করিব? 
বরস্*, আমি প্রত্যেক তাঁরতবাসীর সম্মুখে অথগতির মাপকাঠি 
ছিসাবে এই প্রশ্ন গুলি উপস্থাপিত করিব )_-আমর] প্রত্যেক 
তারশ্রীয় কি প্রতিট ইংলগুবাসী বা আমেরিকাবাসীর মত 
সুশিক্ষিত, বুদ্ধমান, উন্তাবনক্ষম, সংহৃতিপ্রিপ্ন ও স্বদেশছহুতৈষী? 
আমর] প্রত্যেকে কি ব্যবহারিক শিল্ের পাদরশিতায়, অর্থ- 
নৈতিক নৈপুণ্যে, সংগঠনক্ষমত| ও সমবেত প্রচেঠায় তাহাদের 
সমকক্ষ? যদি না হই, তবে কত নীত্র তা হওয়া সপ্ভবপর? 


যখন আমর] এইরূপ আত্মাছসন্ধ'নে প্রন্বতত হই, তখনই 
আপনাদের এই ইনটিটউটের মত বিঞ্ঞালয়গুলি উদ্দ্বল হটয়] 
দৃঠিপথে পতিত হুয়। আমাদের দেশের প্রান্তিক সম্পদ 
মুক্তরাষ্্রের প্রতিক সম্পদের মতই বিপুল; অথচ আম+দের 
শতকর] ৮০ জন মধ্যযুগীয় কৃষকের মত নেহাত প্রাণধারপোপ- 
যোগী কৃষির উপর নির্ভর করিয্বা জীবনযাপন করে । এবং 
তাহার অবস্ঠপ্তাবী পরিণতি-_ূর্খতা, ব্যাধি, অপুটি ও সময় 
সময় ছুত্িক্ষ । আনব আমার মনে পড়ে_ একবার ওয়াশিংটনে 
বিদেশীয় অর্থনীতিক ব্যবস্থা-বিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কর্প- 
চার সঙ্ধে আলোচনা-প্রলঙ্গে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন 
ঘে, যণ্ধ ভারতের চল্সশ কোটি লোক এক বংসরের অন্ত আপন 
আপন কান্ধ হইতে ছুটি নেয় তবে এতহছেছে স্থানাস্তরিত 
৬০ লক্ষ আমেরিফাবাপী উৎপাদমের জাধুমিক হন্তরপাতি 
দ্বারা সমএ ভারতের লোকের খাদ্য ও কার্্যের ঘর্তমান 
প্রয়োজন মিটাইয়া দিতে পারিবে । ঠিক এই জায়গায়ই যে 
আমাদের অর্থনীতির হর্ধবলতা, ইহ। সহজেই বুঝা যায়। এক 
জন লোক তাহার আর্দিম যুদীর় কল-ফৌশল ও পুরাতন 
যন্ত্রপাতি দ্বার] যে পরিমাণ ধনমোংপাদন করিতে পারে, 
তাহ) একজন নিপুণ আমিক আধুনিক যত রপাতিদ্বারা যে 
ধনোৎপাদন করিবে, তাঞ্চার তৃলনার অকিফিংকর। 
যাহারা ছ্ানে, কিতাবে যস্ত্রকে ক্ীতদাসের মত খাটাইতে হয় 
এবং ঘাঞ্ার। দৈহিক পরিশ্রশ্ের পরিবর্তে যাস্ত্রিক শক্তি ঘ্বার! 
কার্য করিয়! যাঁর (যাহা! আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি ) 
তাছছাদের উজ্জ্বল তবিষাৎ অবধারিত । আমাদের আ্্ী-পুরুষ 
পর্ণ্টারে জন্বিয়াও শ্বাবতঃ যতটুকু বুদ্ধিষন্ভার অধিকারী হয়, 
তাহ] এককন লাধারণ আফেরিকাবাপীর অপেক্ষা কম নছে। 


কান্তিক 


ভারতের শিল্পোক্নয়ন কোন্‌ পথে 
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যাহার! ২০০০ হাজার বৎসরের ও পুর্ধে এই দেশে গেইন্দিনকার 
বিশ্বের বিশ্বয়-উত্রেককারী সত্যতা সষ্টি করিতে পারিয়াছিল, 
তারতের আছিফকার নরনারী তাঁদের এ সমস্ত পূর্বপুরুষের 
নিকট হইতেই এই উহ্তত বুদ্ধবৃতির অধিকারী হুইয়াছে। 
আপনাদের মত যে সমস্ত যুবক পাংস্ক্তক ও শিল্প-শিক্ষার 
সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাকাদের উপরই এই শ্রমপাধ্য 
কর্তব্য ব্ডাইয়াছে-_তারতের শ্রমিকদিগকে আধুনিক খগ্র- 
পাতির ব্যবহারে বর্ধমান সময়োপযোগী কুশলতা। অর্জনে 
অ।পনাদ্দিপকে এমনভাবে সাহায্য কণ্সিতে হইবে যাহাতে 
তাহাদের কাজ, এখনকার মত যেন কাহার সঙ্নশীলত। কত 
বেঞী তাহার প্রতিযৌগিত। মার ন! হুইয়।__ইছ। এক আনন্বময় 
উপজীব্য পরিণত হইতে পারে । যে-দেশ প্রচুর প্রান্কতিক 
সম্পদে সমৃদ্ধ ও বৃষ্ধি-স্বদ্ধি-সম্পন্ন অনতার বাসগুমি সেই দেশ 
ব্যাপক ক্লেশ ও দারিদ্র্যের আবাসন্থল হ্ইয়। থাকিবে, তাহ! 
এক অসহনীয় সামঞ্রন্তহনতার ব্যাপার ;-_ইহাতে আমাদের 
প্রত্যেকেরই লজ্জায় অতিষূত হওয়। উচিত এবং ইহ! হইতে 
আমাদের জাতি যে বিশৃর্খল অবন্থায় আসিয়! পৌছিয়াছে, 
তা দূর করার জন তীব্র আকাঙ্ফায় উদ্ন্ধ হওয়া] কর্তব্য। 
যদি আমাদের জননায়কগণ ইছা! উপলব্ধি ন| করিতে 
পারেন যে, আমাদের ভাবী কল্যাণ দেশরক্ষ। ব্যতিরেকে অন্ত যে 
সমস্ত সমন্তার সমাধানের উপর নির্ভপন করিতেছে, তাঁহার অবি- 
কাংশই হইতেছে অর্থনৈতিক ও শেজ-বিজ্ঞান বিষয়ক, তাহাতে 
এই বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থ। দুর্নীভূত হইবে ন1। বিভিন্ন সমন্কা 
»_যেষন, প্রাদেশিক সীম! নির্দারণ, স্বয়ং-শাসিত অন্তঃরা& 
গঠন, খ্রাম্যপঞ্চায়েং স্যরি, মাদকর্রব্য বঞ্ন_-এমনকি আ্রী- 
জাতির অণ্বকার সম্পর্কিত বিষয়ও সন্তোষঞ্জঘক সমাধানের 
জন আরও কিছু সময় অপেক্ষ। করিতে পারে 3 কিন্তু যখন সমগ্র 
বিশ্ব অগ্রগতির দিকে চলিয়াছে, তখন ভারতের জনসাধারণ 
স্বভাবজঃই অধীর হুইরা, ঘে অধনৈতিক রেশ তাহাদের সমূহ 
ছুর্ভোগের কারণ হইয়াছে, তাহার আগু সঘাবানের জ্ন্ভ দাবি 
জানাইবে। তা ছাড়া আমাদের মধ্যে অনেকেই এই অন্তত 
আশঙ্কা করিতেছেন__যাহার অনেক সিদর্শন স্ছুর প্রাচ্যে 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে__বদি আমর ভারতে ক্ষিপ্রগতিতে 
অগ্রসর হইয়। ন! যাই, তবে গ্ুব্যবন্থিত প্রগতি আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব হুইয়| পড়িবে । দারিদ্র্য ও নিরক্ষরত দূর করার জর 
সেই পরিমাণ অর্থ সাধারণ ধনভাঙার হুইতে বায় করিতে হইবে, 
যাহ! পুর্বে কখনও সম্ভবপর বলিয়াই মনে কর! হুইত ন|। 
যখন এই সমস্ত সমন! সমাধানের অন্ত চাপ দেওয়! হয, তখনই 
রক্ষণশীল অর্থনীতিকগণ ও অভিজ্ঞ শাসনকুশলীবৃদ্ধ অর্থাতাবের 
সা তুলিয়া থাকেন। আমি নিঞ্জে অর্থনীতিবিশারদ নহি 
তবে, আন্ব আমার মনে পড়ে, লর্ড ওয়াভেল ভারতের 
ঘড়লাের পদ্ঘগ্রহণের পুর্বে আক্ষেপ ডছিয়! বলিয়া ছিলেন, 





কোন জাতিই অজ্ঞতা, দ্ারিস্র্, ব্যাধি গ্রস্ৃতি শান্ছির 
রিপুফে রোধ করার জভ সেই পরিমাণ অর্থোংপাদনে সমর্থ হয় 
মাই, যে পরিমাণ অর্থ যুদ্ধবিএছের উঠ ব্যরিত হইতেছে । 
যে সকল শিঞ্জপতি বোস্বাই পরিকল্পনার প্রণেতা, তাহার! 
এক নুচিগ্ধিত মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, অর্থ দেশের অর্থ- 
নীতির পরিচালক নথ, শুধু ইহার যন্ত্র ও পরিচারক হাজ। 
দেশের প্রকৃত মূলধন দেশের প্রধা-সম্পদ ও গণশপ্তি ; আর 
অর্থ শুধু এ সম্পদকে কাধ্যোপযোগ কথিয়৷ নুমিন্ধিষ্উ পন্থায় 
কোন বিশেষ কন প্রচেষ্টার উদ্ধেষ্টে নিয়ো প্রত করার উপায়- 
স্বন্জপ। এই বিষদ্ধে আধর। সংযুদ্ রাঞ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
কবির! লাভবান হইতে পাশ্রি। যুদদ্ধর সময়ে ও বুখোতর 
পুনর্গঠনে তাহাদের সাফল্যমগ্চিত কাধ্যাবলী বিশ্বের বিস্বয়োৎ- 
পান করিয়াছে । তাহাদের জাতীয় আন ১৯৩৮ গানে 
৫০০ কোটি পাউও্ড হইতে ১৯৪৮ প্রানে ৯০০ কোট পাউণ্ডে 
বঞ্চিত হইতে পাবার মুলে গ্রাছে__তাহাদের প্রাঙ্কতিক সম্পদ- 
রাজিকে পূর্ণজণপে কার্ধ্যেপযেসী করিয়া! তোল। এবং জনগণকে 
সন্পুর্বরূপে কার্ধ্য নিয়োপধ্িত করিয়] গাখ!। শ্রমিক-সরকার 
এই জাতীয় আয়ের শতকর! বিশ ভাগ অর্থাৎ ১৮০কোটি পাউগ 
ভারী কলকজা, ছোট যন্ত্রপাতি, ইন্ঞ্িনিয়ারিং কারখানা, 
বিছ্বাৎ-সরবরাহ এবং শ্রথকীবীদের বাপগৃহ নির্বাণ ও কৃষি 
বিষয়ক উত্নতির জন্ত ব্যয় করিবেন স্থির কিয়! বিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়াছেন তাহার! তাঙাদের শিগ্পবিশাএদের সংখ্যা 
যথাপাব্য বঞ্চিত করার জও চে] করিতেছেন । তাহার! স্থির 
করিয়াছেন, কৃতবিদ্য বিজ্ঞানীর সংখ্যা বর্তমানের ৫৫০০০ 
হইতে বাড়াইঘ্। ১৯৫৫ এষ্টান্দে ৯০০০০ হাজারে দাড় করান 
কৃইবে | এতহুদ্ষেক্টে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিঞ্প-বিদ্যালয়ের 
প্রতি, মুঙোগ্তর কালের প্রথম দশকের তিতণ্ে স্কারী খরচে 
শিক্ষা শতকরা ৮০গপ সন্্রসারিত কণার হত নির্দেশ 
দিয়াছেন । যর্দি আমর! তারতবর্ধেও জাতীর আয়ের 
শতকরা ২০ তাগ উৎপাদনক্ষম প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কিয়া 
জামাছের জনগণের পু্াপুর কাঞ্জ যোগাইতে পারি, তাছা- 
দের শিক্প-টনৈপুণ্য বিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি এবং 
কমবর্ধমান পরিমাণে আধুনিক যগ্রপাতির বাবহ্থার সম্ভবপর 
করিয়া তৃলিতে পাপ, তাহ! হুইলে_ একটি প্রাকতিক 
স্ম্পংশালী দেশে দরিদ্র লোকের বাঁদ-__এই যে আপাতঃ 
ভ্রমোৎপাদ্ক ব্যাপার আমাদের দেশে ঘটির! রহিয়াছে, তাছা! 
আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে । এইকরপ 
নির্ধ।তিত, ক্ষুধার্ত, অশিক্ষিত এবং গিঃদহার় জনসাধারণকে 
একই স্বার্থ ও একই সংস্কৃতির তাগিদে এক্যস্থবে এখিত, 
দুখাদ্য-পরি পু, শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল ও এই্বরধ্যশালী এক 
জাতিতে ঝপান্তগ্রিত করাই আমাদের আশা-অকাজ্ষার চরম 
লক্ষ্য হওয়! উচিত্ত। 


জাজ 


ছারণ ছুবীতন্দ, আমন! আশা কি, আপনার! ধাহাছ 
অইনাজ উপাধিলাত কমিলেন ডাহা! এরাপ লক্ষ্যে পৌছি- 
ঘাক়্ ডাজে দিছেদে উৎসর্গ কছিষেদ। আমরা ইহাও 
আশা ফি, আমাদের জাতীয় সরফারের নেতৃত্বে ভারতে 
হাখধ-্রস্কাতি আত্মপ্রকাশের এক দূতন সরে পৌঁছিবে এবং 
ভাগ্যের কুটিল চক্ষে সম্পূর্ণ আত্ম-সমপিত মিক্ষিয আব” 
জন্বটির পন্ধিবর্তে জনগণের মধ্যে আননা ও উন্নতির অত 
লধল প্রচেষ্টা দেখা দিবে । নবীন শিক্পবিজ্ঞাণীকপে আপ- 
নান্া নিঃসন্দেছে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, 
শিল্পন্বগং আপনাদের শিল্পজান কাজে খার্টাইবে। যছি 
দুদধিদস্তার সহিত চালিত ন| হয়, তবে আপনাদের কারিগন্ধী 
বৈপুখ্য শ্রমজ্জীবীর জীবন-বিফাশে ফোন কাঞ্জেই আসিবে 
আা। আপনারা যে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার এ্াহণ করি- 
থেন, ভাহার নৈপুণ্য যেপ্রপ আপনাগের কাম্য, সেইরাপ 
থে লমত্ত লোক আপনাদের সঙ্গে অথব। জাপনাদের অধীনে 
ফান করিবে, তাহাদের ক্ুখশান্তিও আপনাদের সবিশেষ 
খিবেচ্য বিষয় করিয়া লয়! উচিত । আমার দৃঢ় ধারণা, আপ- 
মার! লর্ধাধাই মনে রাখিষেন, অঙ্গকৃল পারিপার্থিকে শ্বেচ্ছা- 


রঙ 


১৬৬ 


বের কাছে আবধ করিয়া! অনিচ্ছায় কাছ আর ভরা একনপ 
ভীতঙাস-চালানোর ব্যাপার । 

আমার একান্ত বাসনা, খাপনারা! এই আধর্শেরই আলোক- 
ঘর্ঠিকা শি, খ্যবসার ও শাপন-ব্যাপার-সম্প্‌ক্ত খাব জগতে 
বহিয়! লইয়া চলুন । আপনাদের ভিল্লোমা বিধ্যারতন ছইটির 
শিরমগ্রণালী ও এতিস্ অন্থলারে অর্জিত জানের চিহ-স্বরপ। 
তাহা! এই বার্তা বহন করিতেছে যে, এখন আপনার! সেই 
বিদ্বন্গগুলীর পর্ধ্যায়ে সমুত্রীত ধাহারা আপন আপন জানের 
শক্তিকে জগতের মহ্তর কল্যাণ কার্য্যে নিয়োধ্িত করেন । এই 
হৃটি-স্পৃহ! কিরংপরিমাণে এখন আপনাদের জীখনের জধীতৃত 
হই! গিয়াছে। প্রার্থন! করি, আপনার! লাপন্দচিত্তে এই হুজনী 
প্রতিত] নিজেদের মধ্যে যখাশক্তি বিকশিত করিয়া] ছুলুদ এবং 
আপনার আমাদের দুখ ও সম্ব্ধর অগ্রগতির পথে নেস্ৃত্ব 
করুন । যেজগং আপনার! গড়িয়! তুলিবেন, সেখানে কর্ণ 
বিযুখতার পরিবর্থে কর্ধপ্রচে্ঠ!, অজ্ঞতার পরিবর্থে জ্ঞান, 
অনৈক্ষের পরিবর্থে একা, স্বণার পরিবর্তে গ্রীতি'বির়াঙ করুক । 
আপনার। নবযুগের ফবির কণ্ে ক মিলাইয়! গায়! চলুম-. 

প্রভাতের জাগএ্ত-জীঘন পরমফল্যাণ 


প্রণোদিত কার্য মহুষ্যত্ব-বিকাশের লহায়ক। আর চাপ দিয়! যৌবন হিল্লোল আনে জিদিব-সন্ধান। 
জবীশৌরীন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
চপকন বীশকার লবগান দুর, এক দিক অর্থের জোৌলুধ লাল, 
ছ পাপন জঙ্গ ভরপুর জনের দিক সব দ্বীন কষ্কাল। 
চাকছদিক হ্ষন্দন বন্ধন ঘোর চুপচাপ পিকশুক কণ্ঠের গীত 
চক্ষের লজ্জার মন্দন-ফ্বোর, শি্গীর চিত্তের নেই লন্বিং। 
একদম ফকাকতাই তৃত্তপ্রেত হল, চারদিক ধর্মের হিংলার খুন, 
কর্যের লঙ্দী যে নেই মঙ্ল। সন্ধ্যায় ভগ্চের! গা রাধধূদ। 
যাত্রার পথকই? সংচিগ্তান_ স্বার্থের দাসরাজ ধনতিক ছল, 
আনব সব জঅংকার। সব নিচ্গার কর্মীর ঘল লব সুস্‌ চঞ্চল। 
লঙ্ঘান্ব জব বোধ জাঙ্গ শুভ ছস্নাই লেইলব লোকদের পায়, 
চিদ্বান্বা ভেদে নাই পাপ পুণ্য চদ্ষন দ্বের আৰ ঘঙ্গন গায়! 
দেশতম ততক্ষন বঞ্ক-ল, দেই লাঙ্গ কু ভয় গঞ্জন, 
বিদয়াত জনগণ, মন টলমল । দেবরাজ হোব-বাঞ্গ ঘাও বাধদ। 
এর দান গণস্বাথ?  ছঃখের পুত, গার গুগার জয়জয়কার, 
ডাষ্যের নির্থাঘ ছন্দের সুয। বর্ধব দত্ের মহ-গঞ্জার, 
লৌহ্রে ইঞ্জিন নেই তার প্রাণ, উদ্ধান মঙ্জেতে রোজ গর্জারঃ 
গণস্বাজ স্বর মস সন্ধান। বিদ্বান লক্জন আজ লঙ্জায়-.. 
ভাইবোন জধ্বাই আশ্রয়হীন, -ভাঙ্ছগব নীচ শি নির্বাক দুখ, 
সবাক পথলব মায় স্বাতখিন। শির্থম  দৈবের , এই কৌহ্ক। 
, দিত অনগথ নিশার মাঘ, . চোখ বো সব লোক ধের বিশ্কা- 

ইজ্ছখ  প্রাধযার যেই লবগথাধ। সাদ রাখ, খন রাখ, ' আছ কার: 





বিদেশীর চক্ষে হিন্দু দেব-দেবী 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ঠ 

শারদীয়া সমাগত । এ সময় হিদ্বু-বাংলা জাতীয় উৎসবে 
মাতোয়ার] হইয়া উঠে। বন্ততঃ হিন্দুর ভুর্গোংসব শুদ্ধমা 
একটি পুজা-উৎসব নয়; ইহার সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক এবং শিল্পসম্পজ্ঞ এত সব বিষয় জড়িত হইয়া আছে 
যে, ইহাকে আমাদের জাতীয় উৎসব খল] আদে৷ অতুক্তি বা 
অতিরপ্ূন নহে। হিন্দুর দেব-দেবী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচন! 
সময়োপযোগী, শ্বাভাবিকও বটে। যে বিষয়ট আবহ্মান- 
কাল হিদ্দুর জীবন-মূলে রস সঞ্চার করিয়া আসিতেছে, 
যাহাকে কেন্ত্র করিয়া] আমাঁধের সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে 
সেই পুজা-উৎসব সম্বন্ধে বিদ্ধ জমের মনেও স্পষ্ট ধারণা থাক। 
একান্ত আবস্টক। 

পৌভলিক বলিয়! ছিন্দু-সমাজের এককালে বিশেষ নিন্দা 
হুইয়াছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে গ্রষ্টীনগণ হিন্দুর 
দেব-দেবীর উপর অযথ1 গালিবর্ধণ করিতে দ্বিধাবোধ করে 
নাই। এই কার্ধ্যে যে শুধুগ্রষ্ঠান পাত্রীরাই লিপ্ত হইয়াছিল 
তাহা নহে, পাস্ত্রী ব্যতীত পদস্থ সরকারী, বেসরকারী 
ইংরেজেরাঁও সমস্বরে ইহার নিন্দাবাদদ করিতে লাগিয়া! যাঁন। 
সার চার্লস এরান্ট, সার উইলবার ফোর্স প্রমুখ মানব-ছিতৈষীরাও 
ইহ! হইতে বাদ পড়েন ন|। তাহাদের মতে ভারতবর্ধে গ্রীষটবর্ম 


প্রচার এবং পাশ্চা্ভ্য শিক্ষার প্রবর্ধন চুই-ই তমসাচ্ছন্ন ভারত- 
বাসীর উদ্ধারের প্রর্কষ্ঠ পশ্থ]। 

ঈষ্ট ইঞ্ডিয়া কোম্পানী তখন এদেশে রাঁজ্য-বিস্তারে ও 
রাজ্য-সংরক্ষণে লিপ্ত । কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত ভাঁবে 
যাহাই ভাবুন, তাহারা তখন এই উভয় পস্থারই বিরোধী 
ছিলেন। ভয় পাছে এষ্টধর্ঘ প্রচার এবং ইংরেজী শিক্ষা 
প্রবর্তনের ধঞ্চন ভারতবাসীর! কোম্পানীর শাঁলনের উপর 
বিদ্বি্ হইয়া পড়ে। কোম্পানীর রাজত্ব দুপ্রতিঠিত হইলে 
সাঁহাদের এ প্রকার ভীতির কারণও আর রহিল না। পা্র'দের 
শীটরর্ঘ প্রচার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলনে বাধ] দেওয়! দে 
থাকুক, ক্রমশঃ তাঁহার] এ সকল বিষয়ে শান! ভাবে সাহাঁযাই 
করিতে থাকেন। ১৮৩৫ সনে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন 
কর্তৃক ইংরেজীকে শিক্ষার বাছুন সরকারী ভাবে বার্ধ্য করায় 
প্রথম আমলের দ্বিধা-সঙ্গেহের উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়িল। 

চা 

গত শতাবীর দ্বিতীয় দশকেই হিন্দু দেব-দেবীর উপর 
পান্ত্রীদ্দের আক্রমণ অতিরিক্ত মাআঁয় আরম্ভ হ্য়। রামমোহন 
রায় হিন্দুদের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার দ্বারা সমাজে সংহতি 
স্থাপনের প্রয়াল পাঁইতেছিলেন। তিনি পৌঁভ্ভলিকতার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পান্ত্ীদের অযথ] মিল্দাবাদে তিনিও 
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নীরব থাকিতে পাঁরেন নাই । তিনি পাণ্টা ই্ষ্টানী পৌভ্ভলিক- 
তাঁর উল্লেখ করিয়! ইহাই বুঝাইয়] দিলেন যে, সমাজে বিগ্রহ- 
পুজারও স্থান জাঁছে। যাহার] উচ্চতম চিন্ধাধারায় অভ্যন্ত 
হইতে পাকে নাই এক্সপ সাধারণ ব্যাক্তির পক্ষে বিগ্রহ-অচ্চনার 
প্রয়োজনীয়তা যথে&। 

পান্রীর| কিদ্ত ইহাতে নিরত্ভ হইলেন ন1। তৃতীয় দশকে 
পান্রী আলেবজাগাগ ডাঁফের নেঙন্কে তাহার] পুনবায় হিন্দু 
পৌঁস্বলিকতার বিরদ্ধে আক্রমণ গুরু করিয়! দেন। এখানে 
স্মরণ রাখ। কর্তব্য যে, পাক্রী ডাঁফ বাংলাদেশে পদার্পণ করিয়া 
প্রথমে রাজ! রাঁমমোহন রায়ের শিকট হইতে বিশেষ সহায়তা 
লাভ করেন। একটি ইংবেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গাহাঁকে 
রামমোহনের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। রামমোহনের 
বিলাত গমনের পর তৎপু্ রাধাপ্রসাঁধ রায়ও এই বিদ্যালয়টি এ 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয্সাছিলেন | ডাক, ডিয়ালটি, প্রমুখ পান্্রীরা 
ইঞ্ররর্দ প্রচারোছ্েন্টে হিন্দুধর্ম তথ! হিন্দু দেব-দেবীর 
পুজ্ধার্চনার নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাএ নবাশিক্ষিত 
হিন্দু যুবকগণকে শ্রষ্বর্শে দীক্ষিত করিতেও প্রয়াসী হইলেন। 
ক্রমে মফগ্থলে গমনাস্তর সাধারণ লোকদ্িগকেও নানা প্রলোভন 
ধেখাইয়! পীষ্ঠান করিতে তাহার! প্রবৃদ্ত হন। 

৩ 

পান্্ীপ্ধের এই কার্যে প্রধান প্রতিবাদী হইলেন মহ 
দেবেজ্জনাথ ঠাকুর । দেবেজ্রনাথ রামমোহ্নের একেম্বরবাদে 
গভীর বিশ্বাসী, দেশমধ্যে, বিশেষতঃ স্বদেশের শিক্ষিত- 
সন্ত্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচারকলে তিনি বিশেষ উদ্ভোী 


হুইয়াছিলেন। তত্ববোধিনী সভ1, তত্ববোধিনী পঞ্জিকা, ত্ব- 
বোধিনী পাঠশাল! সকলই মূলতঃ এই উদ্ষেষ্ে প্রতিষিত হয়। 
সে সঙ্গে স্বদেশীয় ভাঁষ1 সাহিত্য সংগ্কতি লত্রক্ষণ ও পরি- 
পোষণের উদ্ছেন্টেও এই তিনটি উপায়ের মাধ্যমে কার্য চলিতে 
থাকে । কিন্ত একেস্বরবাদে ধৃ়বিশ্বাসী মহুর্ধি দেবেজ্্নাথও 
আলেকজাগার ডাফ প্রমুখ পদের হিন্দুবর্শের উপর মিথ্যা 
আঞমণের বিরদ্ধে অভিযান গুণ করিতে বাধ্য হুইলেন। 
ভাফ ১৮৩৫-৩৯ সনের মধ্যে বিলাতে ও আমে্রিকায় হনের 
সাধে হিশ্ধুধর্ের উপর গালিবর্ষণ করিয়! বন্তৃত। প্রদ্ধান করেন । 
তাহার এই সকল বক্তৃতা আবার 1/8/12 £)71 17212 
1185510) নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দেখিতে 
দেখিতে ইহার |ধতীয় সংক্করণও বাহির হ্ইয়। যায় । দেবেশ্তর- 
নাথ “তত্ববোধিনী পত্রিকা” কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার সমুচিত 
জবাব দিলেন। আবার ডাঁফ পিক বিদ্যালয়ে কোমলমতি 
ছাদের এইবন্মে দীক্ষিত করিতে অগ্রসর হইলে দেবেস্ত্রনাথ 
রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী সমাজ-নেতাঁদের সম্মিলন ঘটাইয়! 
কিরপে ইহার প্রতিরোধে অগ্রসর হইয়াছিলেন এ সময়কাপ 
আমাঞ্িক ইতিহাসে ইহার সম্যক পরিচয় মিলিবে। 

হি দেব-দেবী তথ! হিশ্ুুধর্ষ্ের সাঁধারণ-থাহা অংশের 
উপর এই যে বিদেশীয়, বিশেষ করিয়। ইউরোপীক্স পান্রীঞধধের 
আক্রমণ তাহার ফলে সমাঞ্জের শিক্ষিত লোকেরাও এ সন্বপ্ধে 
সম্যক আলোচণাগ্তর ইহার মন্দ উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন 





. ওবিলাসালহবিতয়ে 
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তেমন অনুভব করিয়াছেন বলিয়! মনে হুয় না। তাঁই সমাজের 
গভীরতম প্রদেশের সঙ্গে ঠাহাদের যোগাযোগ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত 


কাণ্িক বিদেশীর চক্ষে হিন্দু দেখ-দেবী 





ঈশ্বর বা মতের 


হইতে পাঁরে নাই । বাঁঙাঁলী- 
জীবনের সঙ্গে সম্যক পরিচয় 
লাভ করিতে হইলে যে বস্তু 
হইতে তাহারা প্রাণরস 


আহরণ করিতেছে তাহার রঃ £ পো 
সহিত আমাদের যোগস্থাপন পু. ৯ 
করিতে হুইবে,এবং সহাহুভূতি- 9 

পুর্ণ হুইয়! তাহার আলোচনায় এক 

প্রবৃত্ত হইতে হইবে | বাছমুজ্ঞ কত 


হইয়াও আনি আমরা যদি 
একপ আলোচনায় সানন্দে রত 
না হই তবে আর কবে হইব? 


শু 
একটু আপে বলিয়াছি, ,. নও ্ 8 নাত 
মানবহিতৈষী ইংরেজ্গণও হা 


হিন্দুদের অধঃপতনের অন্ত 
দেব-বিগ্রহার্চনাকে সাক্ষাৎ- : 
ভাবে এবং তাহাদের যধ্যে 
শ্ীষ্টরর্শ প্রচারের অসভাবকে 
পরোক্ষভাবে দ্রায়ী করিতেন। 
সার উইলিয়ম জোন্সও এই শ্রেনীর হংরেজ ছিলেন। 


বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোগাইটির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি 
চিরম্মরশীয় হুইয়। আঁছেন। তিনি গ্রীষ্টধর্্ান্ুরক্ত ছিলেন 
এবং এদেশে ইংরেজ রাজত্ব দুপ্রতিঠিত হউক ইহাঁও কামন! 
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১০-8৮জিনঃ 


কুবের 


করিতেন। মুর্ঠিপূজক বলিয়া 
হিশুদের প্রতি কারণ্যও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তথাপি মনে 
হয়, হিম্দুর ধেব-দেবী সম্পর্কে 
নিরপেক্ষ এবং সহাহুভূতিপুপ 
আলোচনায় তিনিই প্রথম 
অগ্রশ্নী হইয়াছিলেন। জিনি 
হিন্রুদের ভ্রাস্তপথগামী বলিয়। 
বিশ্বাস করিতেন,কিপ্ত তৎসত়েও 
হিন্দু দেব-দেবীর মহিমা! ও 
মাধুর্য যুদ্ধ হইয়! নিজ 
মনোভাব করিতায় ব্যস্ত 
করিতে পশ্চাপদ হম নাই। 
কামদেব, প্রকৃতি, ইন্দ্র, সুর্য, 
নারায়ণ, গঞ্জ, লক্ষী, ভবানী ও 
ছুর্গার উপরে জোন্সের 
কয়েকটি কবিতা আছে। 
ছুর্গা সন্ধে তাহার কবিতাটির 
শেষ কয়েক পংক্তি এই £ 


১0), 10011611,1106)1100115100175711-16) ৯0071 101 


৬11010171020011 ৮771 


711. 


৬111) 11010৯110111010071, 


(71111251577) 01717257004, 


১1061, 01) 18 11010160111 


10717110175 11 1110 সাহা 


076) ৯1070211050 0001181)1) 5176 11)%005111040117151, 
$111 07061 ৮117 01711) () 00611000002, 
1015 501167710001515 6) 050111115৭1010110017)11171)07) 


11001101071, 1111 


1071 


111,114017701 70101 0160) 





কাহিকেয় 


জোন্স-কৃত শারায়ণ ও লক্ীর কবিতাও উচ্চভাব ও 
গাস্ভীর্ষ্যপুর্ণ সুললিত এবং মনোজ্ঞ | নাপ্ায়ণ সম্পর্কে তাহার 
কবিতার শেষাংশ এখানে উদ্ভুত হইল : 


13101 নাত] চ9]1, 0110 01001010181 0108, 
10111018110) 110001550110071011717247001011)1101100) 
111101)01, 1 0১৯০01)1হ 1171111, আ]। চা ৯7081১5101701011)115 51100 
11015 1571৯111 1801) 11) 00115 11৯1৭ ৮1; 
৯1101111111 4, 110৯1101011 আন 
111 ০01200101111)77- 16177110110 ৯0177710101৯11) 0101 এল, 
161 1)111001 11010110010110110116111) 50101010106 11101 7 
1116)01]) 111101615 00161111550) 11001 016৬ 011) 5205011011৯ 
(01 111 17151511181151 111151৭0100 1011)৭50)810012001, 


1)0171415118011011171101001১17001101 ৯07১৮ 

৬1৮ ১1001 101৮0001061 00776 00101511116 1070৮ বং 

()1 111 11071617167 0010 21100110010 ৯0105 

11111161505 82৮0016871101001106001 11 0াস 
11511678165 01111501100 0605 
111111107101210111100807) 10160706011) 

111 ১1115011011 11111] ২91101৭1৮6৮ 00110016) 

(1176110101১ 110601৮6 501610101৮1 001006 


সার উইলিয়ম জোন্স কলিকাতা! সুপ্রিম কোর্টের 
(বণ্তমান হাইকোটের পুর্ধন্জ ) বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়! 
১৭৮৩ শ্ী্াকের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। 
তিমি ইতিপুর্বেই প্রাচ্যবিভ1-_সংস্কত, আরবি, ফারসিতে 
বাৎপন্ধ হুইয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমনাস্তর প্রাচ্যবি 
চর্চায় রত অন্তা সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হুইয়। ১৭৮৪ সনের 
১৫ই জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন । পুর্ববেই 
বপিয়াছি, তিনিও হিন্দুদের বিগ্রহ-পুজার বিরোধী ছিলেন 
এবং তাহাদের মধ্যে কিরূপে সার্থকতাবে গ্রষ্টবর্্ প্রচার কর! 


বালী 


১৩৬ 


যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তিনি উক্ত বংসরেই (0) 
110 0009 01 (0000, 100 8001017018৮ ঈর্ষক শ্রীস, 
ইটালী এবং ভারতবর্ষের দেব-দেবীর উপরে একটি তুলনামূলক 
প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে 
১৭৮৮ সনে প্রকাশিত /157017/1 11676670705 নামক প্রথম 
পুস্তকখণ্ডে এটি সংশোধিত হইয়া] প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটতে 
চৌচ্ছটি ছিপ দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে । 
সেকালে দেব-দেবীপ্র যে ধরণের মুর্তি প্রচলিত ছিল তৎসমুদয়ের 
মধ্যে তাহার ছাপ পড়িলেও ইহু। হিন্দু শিল্পী বা সূর্তিকারকের 
দ্বারা নির্টিত বা খোদিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। 


" এই সকল চিত্রে নাগরী অক্ষরে নির্দিষ্ট দেবতার নাঁষেরও 
প্রতিলিপি রহিয়াছে । তখন ভারতবর্ষে অক্ষর খোঁদাই সবে- 
মাঁজ আন্ত হইয়াছে । নাঁথানিয়েল হালহেডের বাংল! ভাষার 
ব্যাকরণের বাংলা অক্ষরগুলি কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী 
প্রাচ্যবিগ্ঞাবিদ্‌ সান চার্লস উইলকিন্স করুক খোদাই করা 
হয়। নাগরী অক্ষরেরও তিশি ছেনি কাটিয়াছিলেন। তিনি 
পঞ্চানন কর্ঘ্কাঁর নামক একজন বাঙালীকে এই বিস্ঞা 
শিখাইয়! যান। দেবতার প্রতিচ্ছবির নিয়ে নাঁগনী। অক্ষরে 
যে সংস্কত লিপি রহিয়াছে তাহা সার চালস উইলকিন্সের 
খোদাই করা, একথ| নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 





জোন্স সাহেব তাহার প্রবন্ধে এক একটি হিম্দু দেবতার 
উল্লেখ করিয়া তদহুরূপ গ্রীক ও ইটালীয় দেবতার উত্লেখ 





কাণ্তিক _ বিদেশী চক্ষে হিন্দু দেব দেবী ৬১ 
করিয়াছেম। এই তিনটি উৎসব। গণেশ বা পপপতি- 
দেশের কোথায় আগে কোন্‌ রর এ পশ্থীর। সমাজে 'গীণপত্য" 
দেখত পুজ্ধিত হইতেন তাঁহার ৃ নে আখ্য। লাত করিয়াছে 
কাল-নির্দেশের মধ্যে তিনি টি রর ৬ ১, ইন্্রঃ ইহার পর ইন্জ 


যাঁন নাই। প্রত্যেকট দেশের 

দেবতার সাধারণ গুণ বা 

ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া সাম্য 

বা বৈষম্য নির্দেশ করিয়াছেন ! 

তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে যে-সব 

ছিন্দু দেবতার উল্লেখ করিয়া 

ছেন এখানে তাহার প্রত্যেক- 

টিরই উল্লেখেপ প্রয়োজন নাই, 

মাঙজজ কয়েকটিএ পরিচিতি 

সংক্ষেপে প্রদত্ত হুইল। রি রি 

প্রবন্ধোক্ত ক্রম অনুযায়ী এখানে 

উল্লেখ কর] যাইতেছে ।__ 
গণেশ £ প্রথমেই সর্ধ- 

সিদ্বিদাতা গণেশের কথা 

জোন্সপ বলিয়াছেশ। গণেশ 

রোমান দেবতা জেনাসেব 

সমতল । হিন্দুর সকল যাগযজঞ, 
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চা 


সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে । 
ইন্জের মধ্যে রোমান দেবত] 
জুপটারের গুণাবলী কিছু কিছু 
বিপ্তমান। ইন্জর স্বর্গের রাজা, 
শটী তাহার সহবর্ষিণী | 
অমরাপুরী বা অমরাঁবতী 
তাহার রাজধানী । প্রাপাদের 
নাম বৈজয়ন্ত, প্রমে!দ-উদ্ভান__ 
ণদ্দনকামন | ঠাহার এপাবত 
হুণ্ডী, সারথি মালতি, অস্ত্র 
বজজ। ইন বায়ু এবং বৃষ্টির 
দেবতা । ত্তিশি অপরিসীম 
শক্তির অধিকারী । 

্রঙ্ষা, বিষ, ঈশ্বর বা 
মহেশ £ ইন্দ শজিশালী 
(হইলেও এই তিন জন দেবতার 
শক্তির শিকট কিছুই নহেন। 





রাম 


পুজা-পার্ধণে সর্বাগ্রে গণেশকে আঁবাহুন করিতে হয়। 
যাবতীয় এঁছিক কর্মের আরন্তেও গণেশের নামোল্লসেখ 
এবং পুজার্চন| প্রশস্ত । “গণেশায় নম£” এই উত্তি- 
বারা এস্থরচন| সুরু করা বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে গণেশ 
গণপতি” নামে প্রসিদ্ধ । গণপতি-উৎসব সেখানকার জাতীয় 


নস 
জিউসের সঙ্গে ইঞাদের সাদৃহয আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়__এই 
তিন জন যথাক্রমে এই তিনটি গুণের 'ধিকারী। প্রত্যেকে 
পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বদ্ধ । এইজন্য ইহাদের বল হুয় 
_-একে তিন, তিনে এক । এক কথায় ব্রহ্মা সথজনকর্ডা, বিষুব 
পালনকর্তা এবং ঈশ্বর ব। মহেশ্বর ধবংসকর্ত ; অর্থাং, অভ য়ের 


৬২ 


১, ৫ 
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ইউর 
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১ 





শ্যা 


ধবংস কিয়া তাহার গুলে গায় প্রতিদিত করিতে তিনি সদা 
নিরত। একারণ ধ্বংসের মধ্যে সৃতি বা গঠনকার্ধ্যও নিহিত 
রহিয়াছে । ঈশ্বর ব! মহেশ্বরকে গ্রীক দেবতা “জাভ,-এর 
সঙ্গে তুলনা! কর] হইয়াছে। তিনি বরঙ্ষমাপ্রদণ্ড অগ্জে দত্য- 
নিধনে লিপ্ত । তাহার 'আব'সন্থল কলস পর্বত। তিনি 
ছিলোচন, পত্বীম ছগা, উমা বা হৈমবতী। স্াঁহ।র বাহন শ্বেত 
যাঁড়_স্গ্টির চিত । “ভিশুজ+ তীহাপ নিতাসঙ্গী। 


বসণ £ জলের দেবত1। প্লোমান প্রতিরূপ নেপচুন”। 
মহেম্বর এবং হুর্গার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ। ছুর্গোংসব 
অন্তে দেবী জলে বিসর্জিতা হন। জলের জঙ্গছ নাম জীবন। 
কাজেই জলের দেবতা মানুষের জীবন রক্ষা করেশ। পদ- 
মর্ধ্যাদায় মহেশ্বর, এমন কি ইঞ্জেরও নীচে তাঁহার স্থান । 


কাণ্ডিকেয় : শিবপত্রী ছুর্গার বহু নাম। পার্কতী নামেও 
তিনি আখ্যাত। রোমান দদ্বতা “গুনো'র গুণাবলী তাঁহার 
মধ্যে পরিদৃ্ধ হয়। তাঁহার সঙ্গে পুত্র ষড়ানন কাণ্িকের 
নিত্য বিরাঁজমান। কাঁণ্ডিকেয়ের বাহুন ময়ূর । কাকের 


রোমান দেবতা “আর্গাস'-এর সমগ্ডণসম্পন্ন । তিনি দেব- 
সেনাপতি । পুরাণে “ক্্প নামে বর্ণিত হইয়াছেন । ইহাই 
পারসিক “ক্কদ্দ' বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তবে তাহাঁকে 


ম্যাসিডোনিয়ার আলেকক্াঁগডর বলিয়! যে অনেকে মনে 
করেন তাহ একেবারেই ভ্রমাত্মক। 


গঙ্গা £ নদ্দীর জলে দেবত1 বিসর্জন হিন্দুর পুক্কা উৎসবের 
একটি বিশিষ্ট জঙ্গ। হিন্দুর নিকট তিনট নদী সর্বাপেক্ষা 
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নারদ 


অধিক পবিঅ ও পুন্ধ্য-_ গঙ্গা, যয়ুনা ও সরন্বতী। তিনটি নদী 
প্রয়াগে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে তাঁহার নাম আ্রিবেশী ব! 
ভ্রিবেীপঙ্গম । এ স্থানে সরহ্বতী নদীর চিহ্মাত নাই। 
সাধারণের বিশ্বাস--এখানকার সরস্বতী পুপ্ত হইয়া সঙ্রোপনে 
হুগলী জেলার অন্তর্গত হ্িবেণীতে আবিগুতি হুইয়াছেন। এ 
কারণ এ স্থানটরও এই নাম। 


রাম ও কৃষ্ণ ভগবাঁমের ছুই অবতার । রাঁষের কীর্ডি- 
কথ রামায়ণে বর্মিত। ককের পিতা বন্থুদেব ও মাতা দেবকী। 
বন্দাবন এবং মধুর তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি । 
ভারত-যুপ্ধকাঁলে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মহা- 
ভারতে তাহাঁর বিবরণ পাওয়| যায়। 


হুধ্য ঃ আক দেবতা এপোলে'র সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য 
বিদ্যমান । তিনি অর্বরথে আকোহুণপূর্ধক নানা দিক 
পরিঞ্কম1া! করেন। তাহার অশ্বিনীকুষার ছুই যমজ সম্ভান। 
চন্দ্র ঈশ্বরের আর একটি বিকাশ এবং পুরুষ-সম্ভান। হিদ্দুদের 
মধ্যে সুরধ্য ও চত্্র হইতে উঠুত বলিয়! কোন কোন রাজ 
বংশ যথাক্রমে স্থ্ধ্যবংশ ও চক্্রবংশ বলিয়! কথিত হয়। 


নারদ £ ব্রহ্মার মানস পুঝ্জ । রোমান দেবত। “মার্কারী? বা 
শ্রীক-দেবত “ছার্মিপ-এর অস্থরূপ। সন্ধি-বিএছে নারদ সুচ্ুর 
রাজনীতিক ৷ সর্বদ] দৌত্য-কার্যে তিনি লিপ্ত । তিনি খুব 
উচ্দরের সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাণ'-যস্ত্রের উত্তাবক। তিনি বীণা 
সংযোগে সঙ্গীত দ্বার] হিভূবন বিমোহিত করেন। 

এ সকল ব্যতীত কাঁমদেব, কালী, নারায়ণ, লক্্মী 


কাত্তিক 


8.2 পা লিপি পি পাপা ১ পান্টি লস টি 





শ্রমুণ্ডোপরি গণেশ-__খবহ্াপ 


প্রস্থতি সন্বন্ধেও জোন্স আলোচনা! করিয়াছেন। তিনি যে 
ধরণের আলোচনার পথ মার দেখাইয়াছেন সে সম্পর্কে বিশদ 
ব্যাখ্যানের বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে । কোণ কোন বাঙালী 
মনীষীও খণ্ডশঃ হিন্দু দেব-দেবীর সম্বন্ধে আলোচনায় ইতিপূর্বে 
রত হ্ইয়'ছিলেন। কিপ্ত এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া 


বিশেষ প্রয়োজন । 
৭ 


জোন্স কর্তৃক দেব-দেবী সম্পর্ষিত আলোঁচপার নির্দেশ- 
মাঁজ এখানে দেওয়| হইল । কিন্ত তিশি ইহার উপসংহারে 
ষে কয়েকটি কথ] বলিয়াছেন এখানে তাহার উপ্লেখ কথাও 
কর্তব্য। তাহার আলোচন। নিরপেক্ষ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও 
সহান্থখুতি-ব্যঞঙ্কক হইলেও তিনিও এ্রষ্বর্্বের আলোকে 
হিচ্ছুদ্দের অনুপ্রাণিত কর:ইতে এয়াসী ছিলেন । পুর্ববে ইহার 
আভাস আমর! পাইয়াছি। প্রবন্ধ-শেষে তিনি হন্ছু এবং 
সুসলমানদের কি ভাবে প্রীষ্বন্থান্রাগী করা যায় তদিষয়ে 
নিজ মত ব্যক্ত করেন। ইস্‌লাম বর্দের সঙ্গে গরীষ্টরর্প্বের অনেকট! 
মিল থাকায়, মুসলমানদের খ্রীষ্ঠান হওয়া সম্পর্কে তিনি বিশেষ 
আশ! পোষণ করিতে পারেন পাই। তবে হিন্দুদের সম্পর্কে 
তিনি নিরাশ ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন_ হিন্দুরা বলেন, 
ঈশ্বর এক, বিভিন্ন দেবতার মধ্যে তাহারই পুজা হুয়। যিনি 
শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দেবতারই পুজ। করুন না কেন, তিনি ঈশ্বরেরই 


বিদ্েশীর চক্ষে হিন্দু দেব-দেবী 


৬ 


সান্রিধ্যলীভ করিয়। খাকেন। অধিকস্ধ তাঁহার) 'গস্পেলের 
সঙ্গে হিন্দু শাপ্তের সাঁদৃষ্টের কথাও বজেন। ঈশ্বরের অবতার 
বু, তন্মধ্যে যীন্ুপ্র্ একটি । 


বল। বাঁছুলা, জোন্স এরূপ উক্তি সমর্থন করিতে পারেন 
নাই। তিনি বলেন, এদেশে খাষ্টবর্থ প্রচার করিতে হইলে 
কোন মিশনরী বা পান্দ্রী সম্প্রধায় দার] তাহ সম্ভবপর নহে। 
এদেশীয় সংগ্কত ও ফাত্রসি ভাষায় “মেসায়” ব। মাঁনব- 
পরিআাত। যীন্ুধীষ্টের আবির্ভাব সম্পর্কে যে-সব ভবিষ্বথালী 
হইয়াছে, তৎসঙ্থলিত পুশ্তক রচিত ও প্রচারিত হুইলে সুফল 
পাওয়া যাইতে পাবে । এতৎসর্থেও যদ্দি সাফল্যলাভ না কর! 
যায় তাহা হইলে কুসংস্কার এবং মতিভ্রমতাঁরই আধিপতোোর 
জগ্ত ক্ষোভপ্রকাশ কর! ছাড় আমাদের আর কিছুই করনীয় 
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মিদনর্দিনী_ নবীণ 


জোন্স হিন্দু দেব-দেবীর বিষয় আলোচনা! করিতে গিয়াও 
র্বর্ঘ প্রচারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তথাপি হিশ্ু 
দেব-দেবী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক আলোচনার পথ- 
প্র্র্শক বলিয়া তিনি আমাদের ক্কৃতজ্ঞতাতাজন | 


কবিগুরু গ্যেটের দ্বিশততম জন্মবাধিকী 


কাজী আবছল ওছ্দ 


সুদীর্ঘ আয়ু গ্যেটের লাভ হয়েছিল। গার সাহিত্যিক জীবন 
হয়েছিল যেমন দীর্ঘ তেমনি সম্বদ্ধ। কিন্তু এই দীর্ঘ ও সম্বদ্ধ 
সািত্যিক জীবনে জাতির নিরবচ্ছিন্ন সমাদর তার লাভ হয় 
নি। তার তিরোধানের পরে বহু বৎসর পধ্যস্ত জাতির 
অন্তরের পুজালাত হুয় তার নয়, তার বন্ধু শিলারের। তার 
একালের ইংরেজ চিতকার প্রবার্টশন বলেগ £ ১৮৭১ গ্রীষ্টাখের 
ফাঙ্ষো-ঞ্রপীয় যুদ্ধের পরে তাপ তি তাপ্ন প্রতিভার 
মূল্য সন্থপ্ধে সচেতন হয়, ঠারস সাহিত্য তার স্বদেশে বিপুল 
ভাঁবে আলোচিত হুয়। কিন্ত তা হলেও এ ব্যাপারটি দিনের 
আলোপ মত পরিফ্।র ধে, তার চিন্তা ও সাধন| আর তার 
জাতির চিস্তা ও সাধন] প্রায় পরস্পর-বিপোধী হয়েছে । উএ 
জাতীয়ত] সঙদ্ধে সুবিখ্যাত তার এই উক্তি 2 
মোটেপ্র উপর বিজ্বাতি বিদ্বেষ এক অঞ্ুত ব্যাপার। 
যেখানে চিভ্োংকর্ষের যত অগ্লত। পেখানে এর তীব্রতা তত 
বেশী। কিন্ধু চিস্ভোৎকর্ষের এমন পুর আছে যেখানে এর 
সম্পূর্ণ বিলোপ খটে, ফলে অহ্ঙাবকের স্থান লাভ হয় 
অনেকট। জাতীয়তার উদ্দ্বে, প্রতিবেশী জাতির ছুঃখবিপন্ভি তখন 
তার মনে হয় শ্বত্রাতির ছঃখবিপর্ডির মত । 
কিন্ত উ্র জাতীয়তা বহু সদগুণসম্পন্ন জাশ্মান জাতির 
অবলম্বন হয় উনবিংশ শতাবীতেই, আর বিংশ শতাব্দীতে তাঁর 
পরিণতি যা হয়েছে তা! সর্বন্ধনবিদিত। কিন্তু শুধু জার্মানী 
কেপ, উগ্র জাতীয়তা, অন্ত কথায় রজ্ঞপিপানগ সংখ্রামমুখিতা, 
একালে মানুষের সমার্ধে 'ব্যাপকভাবে সঞ্চিয় হয়েছে-_বাই, 
বিশেষ বিশেধ রাঞ্জনেতিক দল, সবারই সাধারণ পরিচগ্ন-চিহ 
হয়েছে এখন 'যুদ্ধং দেহি, মনোভাব__একথ| বল! যেতে 
পারে। অবন্ত এ পথের ভয়াবগুতা ন্মরণ করিয়ে দেবার মত 
মনীষী একালে খুব কম জ্সএহণ করেন নি। ইউরোপেক্ন 
কয়েকঙ্ধন শ্রে্ঠ চিগ্রান্ীল জাতির এবং মানুষেপ্ প্রতি এই 
কণ্তবা সম্পাদন করতে গিয়ে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। রবীন্জরন'থ 
আধুনিক জগতের প্রার প্রতি জান-কেন্ছে বর্তমান সভ্যতার এই 
সঙ্কট সর্থঙ্জে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। আশ মহাত্বা 
গান্ধী অহ্িংসা ও মৈজ্রীর যে সম্ভাবনার ছবি জীবনব্যাণী 
সাধনার দ্বারা মূর্ত করে গেছেন মানুষের ইতিহাসে ত| 
স্বর্ণাক্ষরেই লেখ। থাকবে । কিন্তু তবু একথা অনস্বীকার্য যে, 
আজ মানুষের সাবারণ গতি অপ্রেম আর সংঘর্ষের দিকেই । 
এই পরিবেশে উদ্মাদনায় শিরা নন্দ, ক্ষু্-মহৎ পাপী-পুপ্যাত্ব] 
নির্বিশেষে মান্বষের প্রতি সম্রদ্ধ দৃপ্টি, বিপ্লবে নয় অতঙ্জিত 
প্রয়াসে ও বিকাশে আস্থাবান গ্যেটের প্রতি এ যুগের মাহুষ, 
অর্থাৎ এ যুগের শিক্ষিত মাচ্ছষ, কোন্‌ দিতে তাকাবে? বহুবার 
[বৈ শক্তিধর তাঁর থেকে তৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন এই বলে যে তিনি 
প্রতিতাবান্‌ হলেও বুর্জোর]-_সুখী দলের । আক্কার প্রধান- 
দেরও কি তার সম্বন্ধে তাই-ই বজ্ঞব্য হবে? মনে হুয়, তেমন 


নিঃশক্ক সিহাঁন্ধের পথে একাঁলে এই বাধা উপস্থিত হয়েছে যে, 
উন্মাদনা”, “বিপ্লব” এ সবের দ্বারা ভাল ঘা সম্ভবপর তার সীম! 
আজ যেন মানুষ দেখতে পেয়েছে-__দেখতে পেয়েছে, উন্মাদন! 
আর বিপ্লব থেকে সংঘবদ্ধ হবার ক্ষমত। মানুষের মন্দ লাভ 
হয় না, বহুর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা য| সম্ভবপর হুয় তাঁও 
প্রশংসনীয়, কিন্ত এই সব ভালর সঞ্গে মন্দ এই ঘটে যে 
ব্যক্তির খ্বাধীনতা পায় লোপ, সাহিত্য, ইতিহাস হুয়ে ওঠে 
শেখানে। বুলি__বল!| বাহুল্য এমন মন্দ ভয়াবহ মন্দ। 

একালের ব্যাপক হানাহানি ও বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে 
এই একটি বড় সত্য অবস্ত মূর্ভ হয়ে উঠেছে যে জীবনের স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যে ও মহৎ সঞ্চাবনায় সব মানুষের অধিকার, জগতে 
নিরন্ন ও কর্মহীন কেউ থাকতে পারে না। মুলত এ অতি 
প্রাচীন সত্য, প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ বর্ঘ্থনেতার] ও মনীষীর। এ 
সত্যের দিকে মাহুষেশ দৃটি আকর্ষণ করতে ক্রটি করেন মি 
মিজেদের জীবনে এর যোগ্য দৃষ্ঠাস্ত তার! রেখে গেছেন । কিন্ত 
প্রাচীন সত্য হলেও এর যথাযোগ্য স্বীকৃতির দিকে মানুষের 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবার পৌরব একালেরই | অষ্টাদশ 
শতাব্বীর নব-মাঁনবিকত] প্রচারের সময় থেকে এই একালের 
আরম্ভ বল! যেতে পারে । 

গ্যেটের এতিহাসিক মর্ধ্যাদ! সাধারণত এই অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মানবিকতার এক ব্যাপক দৃষ্টান্ত হিসাবে । কিন 
তার পেই মানবিকতায় এমন সম্পদ আছে যার দ্রিকে খান্ষেগ 
দৃষ্টি তেমন আক হয়েছে মনে হয় না, হলে তারা হয়ত এ 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'ত যে একলে মানবিকতার যে পর্যাপ্ত 
স্বীকৃতি লাভ হয়েছে গ্যেটেতে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় মাঁজ 
নয় বরং এক পরম সার্থক বিকাশ- আজও য| অশেষ অর্থপূর্ণ । 
ভূলপ্রার্ডি ও অক্ষমতাপূর্ণ মাহুষের ধিকে গ্যেটের দৃষ্টি শুধু 
ক্ষমাণীল ও সচ্ছানুভূতিঙ্ীল নয়, গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল-_মাহৃষ 
দেবতার অংশ এমন কোনে ধারণার বশবত্বাঁ হয়ে নয়, কোন 
মান্ধষই সম্ভাবনাহীন নয়-_এই চেতনা থেকে । এরই গুণে 
তরুণ বয়সে মানব-চপ্লিঞ্জের কদরধ্যতাঁর সঙ্গে যথেঞ্ পরিচিত 
হলেও মানব-খেষ অথবা! সংস্কারকের অসহিযুঃতা তাতে 
দেখা দেয় নি) এরই গুণে বহুল পরিমাণে জাতির 
অনাদর পেয়েও অতি সাধারণ মান্য সন্বদ্দে এমন ধারণ] 
পোষণ করতে তার বাধেণি যে, এই উপেক্ষিত সাধারণ 
“সংযম, সন্তোষ, খজুতা,বিশ্বাস, সামান্ড সাকল্যলাতে উৎফুল্প তা, 
সরলতা, অনন্ত কষ্টসহিষুঃত1” প্রভৃতি গুণের জন্প “ভগবানের 
স্থষ্টিতে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 

লাধারণের প্রতি কাণ্য নয় শ্রদ্ধা, আর উন্মাদনায় ও হিতশ্র- 

তায় অনান্থা__গ্যেটের মানবিকতার এই ছই শ্রেষ্ঠ নির্দেশ এ- 
কালের সভ্যতার সঙ্কটে মান্ছষের পরম জাশ্রয় হবারই যোগ্য । 


২৮ আগ, ১৯৪৯। 


বঙ্গভাব! ও রাষটর়্াধা 


* শ্রীশৈলেত্রক্ণ লাহা 


জোর. “ধীবলায 'জীখনে জোয়ার আলিয়াছে। বঙ্গদের 
বের বাঙালী দর্থাহত। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভাল তরদে 
জয়া বাংল খ্যনারিত্ত | লে তরফ ভারতের শেষপ্রাত্ত পর্্যতত 
পৌছিয়াছে। . বাংলার কৰি গাঁহিলেন, 

ঘাঙালীঘ্ব পণ, বাণ্ডালীর আশ, 

বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা, 

সত্য হউড, দত্ত হউক, 
সত্য হউক, হে ভগবান | 
। রবীজারাথের আশ! কি সার্থক হইয়াছে? বাঙালীর 
হাযা,কি তাকায় সত! বিস্তীর্ণ করিয়া, উপযুক্ত জাসনে অধিঠিত 
সত্য হইয়া! চরিতার্থত| লাভ করিয়াছে ? 
* গণপরিষদে প্রপ্তাবরপে এখনও পর্ধান্ত গৃহীত না হইলেও 
সা্ভাবার সস্তা আত্যন্তিক উদ্ভেজনা, উদ্মা, আবেগ এবং 
বিভ্র্কের মধ্য দিয়। আসিয়! বর্তমানে এইরূপ ধাড়াইয়াছে।__ 
ঘেধনাগন্থী অক্ষরে লিখিত হিঙ্গীভাষ। রা&ভাষার মর্ধ্যাদালাত 
ক্করিবে বটে, তবে নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রথম পমের 
বাংলর ইংবেরীই রাকার্ধ্য পরিচালনার ভাষা! থাকিবে, সেই 
সঙ্গে প্রয়োজন হুইলে হিন্দীও ব্যবহৃত হইতে পারিবে । 
বাধ্য হুইয়! হিন্দীভাষা-ব্যবহারের আতর পুর্ব ও দক্ষিণ 

ভারতের অন্তরে একটা দারুণ ছঃদ্বগ্ের মতই চাগিয়াছিল, 
পকদ্বখ বর্ধের অবকাশ বুকের উপর এই অপ্রার্ঘিত বোঝার 
খরত্ষাহকে সাময়িকভাবে কতটা লঘু করিল তাহাতে 
ঈলোধ দাই। কিন্ত লত্যই কি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর 
বলাম? 
+ “হিন্বী বৌধরাক্যে অভিষিক্ত হইল। পনের বংলর় পরে 

ক্কাহায়ই হইবে। 
ঠ পুর্ধে আকাশ-ঝাতাস বাহ; শান থাকে । 
রশি মতে সমভাটকে পূব্বচার করা থাক। 


১ 


জাতীর জা! দাঁঘে অভিহিত ক্স! হয়। 





কাজে করেকট প্রশ্ন উাপন হয়ি। সহঙ গাধা শাহী 
সেই সুপ্র বহিয়! ১৩৪৫ সালের আহাঢ় মাসের “খান 
একটি পরব লিখি । আনব ফেখিতেছি, তথ 
এখনও তেমনি জাতীয় ভাষা! স্বন্ধে দেত। ও পঙ্চিজাঃ 
ও ধারণার মধ্যে একটা অস্পষ্ঠত। হহ্রািছে। ,'পেি 
জিথিয়াছিলাম ।-- ১৪ 

প্রাই্রভাঘার ইংরেজী নামকরণ হইক্বাছে 
ল্যাঙ্োয়েজ' ৷ রা ও নেশন এক কি? নেশব কি? 
বাকি? 

পূর্বপুরুষ অভিন্থ বলিয়া! বাহাদের ধারণা, বর ইনি 
এক, এবং সেই এফ্যবোবের ফলে যাহাদের আতা ও দর 
সাম্য ঘটয়াছে, এমন একভাবাভাষী বহতর যানবেছ দা 
“জাতি” বা 1)901169 বল! চলে। এ 

বহুসংখ্যক মানব যদি এক ঘেশে অবস্থান কনে 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের ইচ্ছ। বা অসিগ্রার গার 
লাঁধারণ কাধ্য সম্পর্ হয়, সেই একবেশবালী মানখরাটা 
সব বা 80565 নাথে অভিহিত ফিতে পার! যার । :,:, 

রাষে একট মান জাতি থাক। সত্ব, আবার বন চি 
সন্থিলমেও রা$ গঠিত হইতে পারে। ফরাসী হারা "পাটি 
জাতি। রুষ-রাে বছ জাতি । বেখানে এক জাসি-রার 
এড ভাষা। যেখানে বহু জাতি সেখানে বহু ভাষা 
একজাতিস্ব এবং একতাবিত্ব রাষ্রের লক্ষণ নহে। রাহা 
জাতি এবং বছ ভাষার স্থান আছে। 'গীপলে'র সহিগঃ গা 
হইলেও আজকাল “নেশন? শবট ব্যাপক অর্থেই বাধহাত র্‌ 
স্বাগত জাতি বা জাছিলমিকে নেশন বলিলে খিয়োন4. 
হইবে না । ভারতবর্ষে বহু জাতি-বর্ণ বাল করে।”*্ধানাণ 
হি পরতন্্র না হইত তাহা হইলে বহজাতিত্ব ধ। ন 
হেতু! তাহার একরা& হইতে বাঁধ! ছিল না। ১ 
বাহিক নিমিততমাজ, অপরিহার্য গুণ নকে, বাধার গা 
দেশন গঠিত হুয়। 

তাহা হইলে রা্রভাষ। গ্রবর্চদের উদ্বেউ ফি ?. 

লক্ষ্যের স্থিত! থাবা| চাই, উদ্দেকোর দা 














৬৬ 
ভাষা । চিন্তাজগতের যাহা! ফিছু ভোষ্ঠ সেই ভাষ| হইবে 
তাহার বাহদ। দে ভাষায় বাক্য ও অর্থের গৌরব থাকা 
চাই। 

যাহ] সাধারণের ভাষা তাহার বর্থ দুবোধ্যতা। তাহার 
মধ্যে জান-বিজ্ঞানের ভাঁষ! হইবার যোগ্যতা না থাকিতেও 
পারে। তাহ! বাজারের ভাষা] হইলেও চলে । তাহার মধ্যে 
প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আশা করিবার 
প্রয়োজন নাই। 

হিন্দীভাবা-প্রচলমের উদ্দেন্টের মধ্যে এইরূপ একটি 
অস্পষ্টতা আছে ।...রাণ্রের কার্ধ্যসৌ কর্ধ্যার্থে ভাষার ব্যবহার 
এক কথ, সাধারণের বোধগম্য ভাষার প্রচলন আন এক 
কথা ।”ত 





পা 


চি 


ঘ্বারুণ ছুর্দৈবের বশে ভারতবর্ষ আজ বিত্ত । তবুও 


ভারতবর্ষ অখঙ, অবিভাজা, এক, সমগ্রতার ন্ুষমাঁয় 
সমঞ্জসীভূত | 

এ খা জামি। তাঁরতবর্ধের অপুর্ব এক্যকে অন্তর দিয়! 
ঘানি । 


এঁক্যকে মানি । তাই বলিয়। এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ধের 
বিপুল বৈচিত্্যকে লঘুভাবে অর্ধীকার করিব ফি করিয়া? 
চত্বারিংশ কোটি মানবের নিবাস মহাদেশপ্রায় এই বিশাল 
ভারতবর্ষ একটি রহভময় সংস্কৃতির সথঞ্রে বিধৃত।' ছয় সহ্ত্র 
বর্ষের এতিহের উপর দস সংস্কতির প্রতিষ্ঠ।। মহেঞোদারে] 
ও হরগ্লার সিদ্ধু-সভ্যতার ধার] এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 

বিভিন্ন প্রদ্দেশে বিদ্তিন্ন ভাষা । তখনও ছিল, এখনও 
আছে। মাগী, অর্ধমীগরী, শৌরসেশী প্রস্তৃতি বু লৌকিক 
ভাষ! দেশের বিভিত্ন বিভাগে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
আঙঞ্গও বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী, তামিল, 
তেলেঞ্ প্রভৃতি ভাষ! প্রদেশে প্রদেশে প্রচলিত। এসকল 
ভাষায় লোকে কথা কছে। ইহাদের সাহিত্যও আছে। 
তথ্মধ্যে ছ-একটি ভাষার সাহিত্য কোন কোন পাশ্চান্তয 
জাতির সাহিত্যের সমতুল্য, কোন কোন বিষয়ে হয়ত শ্রেষ্ঠ । 
ইহা বাস্তব সত্য। রাজনৈতিক ভাধনদর বশে এই 
তথ্যকে অন্বীকার করিয়া] লাভ মাই। 

ভারতভূমি এক .ও বহছুবিস্বৃত। এক দেশ, এক ভাঁষ! 
এবং এক এর্টের ধার! বিধৃত হুইলে তাহ! শুধু আনন্দদায়ক 
মনত, অ্ুত্ভপূর্ব হুইগ্ত। সেই এক এবং অবিচ্ছি্ব ভাষার 
অভুলনীয্ব বিস্বৃতি হইত পৃথিবীর বিন্ময়। যাহ! হয় নাই এবং 
ঘাহা'হইবার নয় তাহা লই] পরিতাপের প্রয়োজন নাই। 

৬ প্রবানী, জাবাঢ় ১৩৪৫; লেখক রচিত, 'বঙ্ভাঁষা' 
পাত জনা ।. 


চপ্রবার্সী 





১৬৫৬ 





পাপা স্পা 


ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈচিত্রের ভায় তাহার ভাষার 
বছলতা প্রক্কতির দান। প্রন্কৃতির বিপর্ধায় না ঘটলে ভাষার 
বিপর্যয় ঘটবে ন|। প্রন্কতির বিরুছ্ছে সংগ্রামে শক্তির অপচয়। 
যাহা স্বাভাবিক তাহাকে অতিক্রম করিয়া জন্বাভাবিকের 
পশ্চাঙ্জাবন মন্নীচিকার পিছনে ছো্টার মতই জসঙ্গত। কৃত্রিম 
ভাষার প্রচলনে ভাষার বহুত্ব কমিবে না। রাজনৈতিক 
মস্তিক্ষপঞ্জাত হিন্দস্থানী ব! হিঙ্দী ভাঁষ। স্বাভাবিকভাবে লমু্ূত 
নয়। ক্কজিম বলিয়াই তাহ] পরিহথার্ধ্য। 





৫ 


সত্য কথা বলিতে গেলে রাশিয়া -বর্ছিত ইউরোপ একটি 
অধগড দেশ। খণ্ড ইউরোপকে এক এঁক্যস্থছে গ্রধিত করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে । যদি সে প্রয়াস সার্থক হুয় তাহা হইলে 
ভবিষ্যতের সেই অখণ্ড ইউরোপের রূপ কি হইবে, কেজানে? 
ভাষাই বাকি হইবে? তাছা। কি ইংরেজী, তাহ! কি ফরালী, 
তাহ! কি জার্দান? তাহা কি ইতালীয়? তাহা! ত সম্ভবপর 
নয়। সেই মহা-ইউরোপীর রাত্রে মহাদেশভুক্ত সব ছেশের 
ভাষাই রাধ্রভাষার মর্ধ্যাদা লাভ না করিলে মিলন বিরোধে 
পর্য্যবসিত হইবে । 

ভারতবর্ধও তবিস্ততের সেই অথ ইউরোপের মত এক 
বৃহৎ দেশ-__মহাদেশ না-ই বলিলাম। ভবিস্ততের সেই মহ1- 
মিলনের কজন! বর্তমান ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রযোজ্য । 

উনবিংশ শতাক্বীতে আমর] এক জাতি, এক ধর্ম, এক 
রা&, এক ভাষার স্বপ্ন দেখিতাম। তখনকার দিনে সে 
স্বপ্নের সার্থকত1 ছিল। সেন্বপ্রসেদ্বিন সত্য ছিল বলিয়াই 
আমাদের প্রাণে প্রেরণ। জোগাইয়াছে। তখন আদর] ভাবিতাম 
আমরাও বুঝি ইংরেজ বা] ফরাসী মত সম-উপাদদানে গঠিত 
একটি জাতি । জাতির মধ্যে বিষম-উপকরণের কথ! খন 
আমর! ভাবি নাই। 

উনবিংশ শতাবীর ভাশম্যালিজ ম বা! জাতীয়তার মাঁপ- 
কাঠি দিয়! আজিকার এই অদৃষঠপূর্ব এক্য এবং একরা&ত্ব 
পরিমিত হুইতে পারে ন1। বৈচিত্রের মধ্যে এঁফ্যই আঙগিকার 
বিলনের মৃলন্থত। ইহাই বর্তমানের ফেডারেলিজ অ। 
আমেরিকায় শতকরা! আশি জন এংলো-স্যাজন। কাজেই 
উনবিংশ শতাব্বীর ভাবে প্রভাবিত হইয়া সেখানে এক 
ধরণের ফেডারেশন সম্ভবপর হ্ইয়াছে। 
| বিংশ শতাব্বী নুতনতর পরীক্ষার বুগ। অতীতে অপরিচিত 
মান! নুতন ভাব এবং শৃতন প্রশ্নে আব্িকার জীবদ সমস্তা- 
সন্থুল।. ভবিস্ততের যে ইঙ্গিত আমর! পাইতেছি ভাহারই 
আভাসে আ্িকার নীতি নির্চারিত করিতে হইবে। 

এক জাতি, এক ধর্ধের স্বপ্ন বাস্ধবের. ড় আখাতে ভানিয়! 
গিয়াছে। প্রাদেশিক জীবনের সন] এফাত্তভাবে পিষ্ট কন্ধিস্বা 


কাণ্তিক 


শুন্ম অন্ভূতিগুলিকে একত্রে তালগোল পাকাইয়া, একটমাজ 
ভাষাকে তারের বিশিষ্ট ভাষায় পরিণত করিবার চে আজ 
নাহয় না-ই ফরিলাম। আঁজ আষর1 দেহের পরিষাঁপে 
গায়ের আম! তৈরি না করিয়া], জামার কাপড়ের প্রমাণে 
ছেকে সঙ্কুচিত করিবার অসম্ভব আয়োজনে লাগিয়] গিয়াঁছি। 
স্ুইজারল্যাগ্ডের মত ছোট দেশেও তিন ভাষায় রাষঙ্রের কাজ 
চলে ; কিন্তু আশ্চর্য এই, একটি মার সঙ্কীর্ণ হিন্দী ভাষার 
মধ্যে আমাদের বিরাট ভারতবর্ধকে পুরিতে হইবে | 

উনধিংশ শতাঁবীতে ভূদেব, ব্াঁনারায়ণ অথবা কেশবচজজ 
যদি হিন্দীর কথ] বলিয়াই থাকেন তখনকার অবস্থায় সে 
যুক্তির হয়ত ফতকট1 সাঁরব্ত। ছিল। আব পে অবস্থাও 
নাই, সে মনোভাবও নাই। হিন্দী সেযুগ হইতেখুববেলী 
দূর অএলর হয় নাই, সাহিত্য সম্পর্কে বাংল৷ জাজ জগতের 
অন্ভতম শ্রেষ্ঠ ভাষা।, 





হিন্দী মনোভাব খাঁহার্ধের পাইয়া বাঁসয়াছে তাহার! 
বলেন, ভারতবর্ষের যেখ।নে যাও দেখিবে হিন্দী না জানিলে 
মুশকিলে পড়িতে হইবে । দিজী আগ্রা] বেড়াইতে যাও দেখিবে 
হিন্দী ছাড়! চলে না, পঞ্তাবে যাও দেখিবে ভাঙ্গ! হিন্দপীতে 
কাক চলিয়া যাইবে । তাহাদের ধারণ! উত্তর-পশ্চিম ডারত- 
ৰর্ই যেন সমগ্র গারতবর্ষ। বিশাল ভারতবর্ষের দক্ষিণ 
অর্ধাংশ, পূর্বেও ভ।রতবর্ধ আছে। 

হিন্দীও জাঞলিক ভাষা, বাংলাও আঞ্লিক ভাষা। এক 
আঞ্চলিক ভাষাকে প্রতিঠিত করিতে আর এক আঞ্লিক 
ডাষার অগ্রাধিকার অস্বীকার করিলাম । হিন্গীও সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের তাষ] নয়, বাংলাও নয়, তামিলও নয়। শতকর 
বিশ জন হইলে লংখ্যালঘিঠ হয় না, শতকর] প্রিশ জন হইলে 
লংখ্যাপরিষ্ঠ হয় না। ইহা! শুধু বিশ-্রিশের প্রতেদ, এই 
আধিক্য নিতান্তই আপেক্ষিক। অর্জাংশের উপর অর্থাং 
শতফ়র। ষাট হইলে, এমন কি পঞ্চাগ্ত হইলেও, সংখ্যাগুরুত্বের 
দাবী কর! চলে। প্রচারের দ্বারা অভিভূত আমর! ভ্রিশকে 
সংখ্যাগ্তর বলিয়! ধরিলাম, বিশ-পচিশকে তাহাদের ভাষ্য 
পাওন] হইতে বঞ্চিত করিলাম। 

জহরলাল বলিয়াছেন, হিন্দী জনপ্রিয় ভাঁষা_1901)0141" 
190298761 যাহছা। জনপ্রিয় তাাকে সাধারণের তাষ।, 
902909010 181700909 অথব| 11776118. 81108 কর। চলে, 
রা্রভাষ। নয় । যে ভাষ! সর্বেধান্তম এবং মহ্গ্ধম তাহাই বরলীয়, 
তাহাই রাষ্রতাষ। হইবার যোগ্য । স্বাধীনত| যখন পাই নাই, 
তখন পন্বীক্ষা কর] চলিত। আক পরীক্ষার দিন বিগত। 
হশ বা! পনের বংলরের চেষ্টার পর ছিচ্দীকে রাজ্ালন প্রদান 
কর! হইবে । ভাষার মধ্যে যে রানী তাকাকে বঞ্চিত করিব 
কেন? অকারণ লষয়ক্ষেপ ফেন? হশ বা পনের বংনরে অভ 


বজভাবা ও রাষ্ট্রভাব। 
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প্রধেশ বাংলা শিখির়] লইতে পারে। শতকর1 লন্তর বা 
পচান্ধর জনকে যদ্দি হিন্দী শেখানো চলে, শতকরা! আলী 
জনকে বর্তমানের সর্ববোংকষ্ঠ ভাষা বাংল। শেখানো! চলিবে ন! 
কেন? উদ্ভর-ভারতে হিন্দী চলে, উর্দ, চলে । দক্ষিণ-ভারতে 
পূর্বব-ভারতে তাহারা বোধ্য নয়, গ্রাহ নয়, জনপ্রিয় নয়। এক 
অঞফলের জনপ্রিয়ত! অন অঞ্ল সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে না। 

হিন্দী বা হিন্ছৃ্ানী একটি ক্ৃজিম ভাষা, বিহার হইতে 
পঞ্জাব পর্যাস্ত লোকের! কোনরূণে বুঝিতে পারে এমন একটি 
তৈরি-কর! ভাষা । কাহারও জন্মলন্ধ নয়, ইহ! প্রত্তত ভাষা! । 
ইঞ্ছাকে কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা বল! চলে না। ইহ! 
লেখ্য ভাঁষা, কথ্য নয়। দিঙ্গীবা লক্ষৌর অধিবাসী বারাণসী 
বা পার্টনার অধিবাসীর যত কথা কছেনা। অস্বতসরের 
অধিবাসী তিন্বরাপ কথ] বলে। ইহা! বাংলার মত অখণ্ড ভাষা 
নয়। অতএব যাহা! মূলতঃ লেখ্য ভাষা সেই হিন্দী-ভাষীর 
সংখ্যা নয় কোটি বাদশ কোটি ইহার অর্থহ্য়না। এবং 
শতকর] ভ্রিশ জনের তাষ! অতএব ইহা! ভারতের সাধারণ ভাষা 
এই কথা বলিয়া লোকের উপর হিন্দী চাপানে! চলে ন1। যাহা! 
সাধারণ ভাষা, জাতীয় ভাষা বা 11112778 [7:21008% তাহ] 
যায় না। সাধারণভাষা-এহছণ ব্যাপারটি 
সম্য়সাপেক্ষ। পারস্পরিক তাববিনিনয়ের সুবিধার জন্ভই 
সাধারণ তাষা। তাহ! বাজ্জারের ভাষা! । রাঞের কার্য 
পরিচালনার্থ যে ক্তাঁষার প্রয়োজন তাহা হুইবে সর্বাপেক্ষা 
কর্ণক্ষম এবং সম্পদশালী । 


1101)090 করা 
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বলিয়াছি, ভারতবর্ষ বিচিত্র হুইয়াও এক | নান! থণ্ড- 
রাজ্যে বিতক্ত হুইয়াও প্রাচীন ভারতবর্ষ এক এঁক্যসুন্ে বিশ্ব 
ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ধের একটি লমগ্রতা ছিল। রা! 
যেখানে রাজত্ব করুক বা যে-ই রাজ] ফোক, একক্প বিধি, 
একরপ বিধান, একরপ শান্সাহুশীসনে সকলকে চলিতে 
হুইত। ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্ধ্যস্ 
লোকে তীর্ঘযান্জা করিত । রাজ্যতেদে বর্স্থানের প্রতেদ ছিল 
না। প্রান্কত-নে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিত। তৎসন্বেঙ 
সুদুরে তীর্ঘযাজ। আটকাইত না, প্রবাসে ভাঁব-বিনিনয়ের বাধা 
ঘটত না। সর্বন্র কিন্ত সকলেই সংস্কতে মন্ত্র পড়িত। রাজ- 
সভার মন্ত্রণাপরিষঙ্গে রাজ! এবং সভালষেরা, বিদ্বংলভায় 
পরিব্রাঙ্জক ও পঞ্চিতেরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক ও 
ছাজ্েরা সংস্কতে কথ! কহিত। সংস্কৃত ছিল স্মৃতির ক্াাষা, 
পুরাপেতিহাসের ভাষা, দর্শনের ভাষা, বিজ্ঞানের ভাঁষ!, 
সাহিত্যের ভাষা। সংস্বত ছিল নংগ্কতির ভাষা । এবং 
সংস্কৃতির ভাষা! বলিয়াই সে সমস্ত খগত্ব অভিজম ফাতরিয় 
ভারতবর্ষের একমাজ রাধভাবারপে পরিগণিত হইয়াছিল । 


ডর 


এপস সিসি 
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এই সংস্কত ভাষার উত্তরাধিকারী কে? 

ভাষার নিরিখ সাহিত্যে । সংস্কত সাহিত্য এত বিচি, 
এমন এশ্বর্ধ্যশালী বলিয়াই সংস্কৃত তা! এত নৈপুণ্য, এত 
যোগ্যত1 লাভ কন্িয়াছে। 

দুঠু প্রকাশের ভ্বন্ভই ভাঁষাঁ। যাহাতে পূর্ণ অভিব্যক্তি 
নাই পে ভাষ! নিরর্ধক। ভাষার অভিব্যক্তি সাছিত্যে। 
লোকগণনার দ্বার] নয়, সাহিত্যের দ্বারা আমর] তাঁষার যূল্য 
নির্ণর করি । 

অভিধানের মধ্যে সব কথাই পাওয়া যায়। সেখানে 
শবগুলি স্থান, নিশ্চল । সাহিত্যে শবরাশি গতিশীল হয়। 
প্রতিত1 সাহিত্যকে জীবন্ত করে। প্রতিভাবানের স্পর্শে শব্ধ 
সচল, প্রাণবাণ, আবেগবান হ্য়। ভাষার অন্তমিছিত বিরাট 
সম্ভাবনাকে প্রুতিতা সার্থক করে। 

অতএব সাহিত্যের বিচারেই ভাষার বিচার করিব। 
চতুর্দশ শতাবীর চসারের প্রতিতা বহু 0181001-এ বিভক্ত 
ইংরেজীকে এক করিল। তাহার ভাষাই ইংরেজী ভাষা 
বলিয়া! গৃহীত হুইল । দ্বাত্তের ভাষা সমগ্র ইটালীর ভাষ। 
হইয়। উঠিল। হাই-ন্বার্নান লো-জার্্ানের প্রতেদ ঘুচাইয়া 
গ্যেটের ভাষ৷ জান্্ানীর ভাষ! বলিয়। গণ্য হইল । 

সোনারূপার একটা! নিজস্ব বূল্য আছে। কিন্ত টাকশালের 
ছাপই তাঁহার মু্াবূল্য নির্ধারিত করে। টাকশালের ছাপ 
পাইয়া ধাতু হয় প্রচলিত মুক্রা__০0171906 ৫০10) প্রতিভার 
ছাপ পাইয়! ভাষাও ঠতষমি 001100% 191750760 হইয়া 
উঠে। 

বাংল] ভাষায় উপর প্রতিভার রাজকীয় ছাপ পড়িয়াছে। 
মধুস্থদন, বছিমচজা, রবীজনাথ, শরংচজ্জ- এমনি বছতর 
প্রতিভার স্পর্শে বাংলাসাহিত্য উদ্দ্বল, জ্যোতির্ঘায়। সে আজ 
তাই পৃথিবীর অন্ততম প্রচলিত ভাষ!। 

ভাষার মাপকাঠি প্রয়োগে, ব্যবহারে | জীবনযাজ্রায় যত 
বিগ্তাগ আছে সাহিত্যেও তত শ্রেধীবিভাগ | বিজ্ঞান, দর্শন, 
ইতিহাস, মনত্তত্ব, বর্ঘতত্ব, আইম, বিচারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, 
রাজনীতি, সমাজনীতি, ক্রীড়া, অভিনয়, শিক্ষা বর্ণ, 
সংস্কতি-__-এ সকলেরই প্রফাশ সাহিত্যে । সাহিত্য ভাষাগত । 
বাংলাভাষা জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ! 

শতাধিক 'বর্ধ ধরিয়া আমর! ইংরেজীর চর্চা করিয়া 
আসিতেছি। এই ভাঁষা আমাদের শিক্ষার বাহন । জীবিকা- 
নির্বাহ্ছের ভাষাও ইংরে্ী। সেদিনের সংস্কতের মত 
ভানাগ্নের ভাষা আজ ইংরেজী । এই ভাষার মধ্য দিয়াই 
আমর! বিশ্বেগ্থ সিত সন্ব্ধ স্থাপন করিয়াছি। 

এক দিকে বক্ভাষ! ইংরেজীর প্রাণশক্তি, শ্রকাশ-কুপলতা, 
লাঘলীলত! ও ধৈচিজ্যের অধিকারী হইয়াছে, আর এক দিকে 
সংস্কতেন্র মহা, ভাবগৌরব, শবে অজরতা, লব্বগঠলের 


প্রবাদী 
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ক্ষোটশল, মাধূর্ব্য ও গাস্তীর্ধ্যের সে উত্তরাধিকারী । এই ছই 
সাহিত্যের সংস্পর্শে বঙ্গ-সাহিত্য ও ভাষা প্রাণবান, প্রবহষাণ, 
বেগবাম, বর্ধনণীল, বিবর্ডনশীল, ম্বীকরণপট, শো ভাময়, 
বৈচিন্রযপূর্ণ, মবনবন্ধপোস্তালিত, এবং জ্বগং ও জীবনের লর্বা- 
ক্ষেজরে প্রযোজ্য হইয়া! উঠিয়াছে। 

একদিন সংস্কত ছিল সংস্কৃতির ভাষা। ফাসাঁ সংস্কতকে 
স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। সংস্কতের স্থান গ্রহণ করিয়া 
ছিল ইংরেশী। এক বাংল! ছাড়! ইংরেজীর স্থান ফে-ই ব। 
এছুণ করিতে পারে? 

শতাবিক বর্ধের অক্লান্ত সাধনায় যে বঙ্গসাহ্ত্য জগৎংসভায় 
স্থান পাইয়াছে সেই সাকিত্যের ভাষ। কি ভারত-সভার স্থান 
পাইবে না? 

৭ 

সে দিন লিখিয়াছিলাম__ 

“হিন্দী রাঃ&রভাষা হইতে চাঁয়। ম্পর্জার কথ৷ বটে। স্বাধীন 
ভারতবর্ধে সংক্কত রা্ভাষ! ছিল। একদ। ম্বতিকা প্রোথিত, 
অতীতের অপূর্ব নিদর্শন, স্ষবর্ণথচিত এক পিংহাসন পুনরুদ্ধার 
করিয়]! তছপরি আরোহণের উপক্রম করিলে তোজরাঞ্জকে 
দ্বাজিংশ পুভলিক! বার বার প্রশ্ন করিয়াছিল তাহার যোগ্যত! 
কি? ভোকরাজজ ঘোগ্যত] প্রমাণ করিতে পারেন নাই। 
সংস্কত ভাঁষ! ও সাহিত্য রূলী বিক্রমাদিত্যের বিশ সিংহ!সনে 
বসিবার যোগ্যত। য্দি কাহারও থাকে তাহা! বাংলার । অন্ভের 
মাম না-ই করিলাম _বাংলায় বহ্ধিমচজ্জ ও রবীন্দ্রনাথ জন্থগ্রহ্ণ 
করিয়াছেন। যে সাহিত্য কালিদাপের কাব্যে, ভাস-তবভূতির 
রচনায়, পাণিনি ভাক্করাচার্যের তথ্যবিচারে এঙ্বর্ধযশালী, সেই 
গৌরবময় সংস্কত্ত সাহিত্যের অবিসন্বাদদিত উত্তরাধিকারী এক- 
মাত্র বাংল! সাহিত্য 1” 

সেদিন গর্ধ ছিল। আন ভাঁবিতেছি, জামার সফল 
অহক্কার চোখের জলে ভুবিয়া গেল। বিক্রমাদিত্যের শুর্ত 
সিংহাসন সত্যই যে জাজ তোঞ্জরাজ দখল করিয়া বসিল। 
বাংলার শত বর্ধের সাধন! সার্থক হইল কই? 

রা 

জাক্গ দেশের একট! অংশকে হিন্দী মানসিকতার পাইয়! 
বধিয়াছে। বাহু] প্রতিভার দ্বার! লব্ধ হইল না, প্রচারকাধ্য ও 
ঘলবন্ধতার সাহাযো, কৃট-ফৌশলের বলে তাহ! লাভ করিবার 
বণিকবুদ্ধিকেই জমি হিন্দী মানসিকতা আখ্যা দিতেছি। 
একদা যে বুদ্ধিতে কংগ্রেস-বস্ত্রটকে আয়তে আনিতে 
ইছছাদিগকে প্রলুন্ধ করিয়াছিল, সেই বুদ্ধি বিস্তার করিয়াই ইহার! 
হিন্দীকে রাষইইাযার আসনে বলাইতে চায়। হিন্দী মানসিকত। 
হইতে মুক্ত না হইলে জীবন ও রাজনীতি নির্ল হুইবে ন!। 
ভা! ও সাহিত্য জীবনের সত অঙ্গার্গিভাবে জড়িত । 


ও *রাউজাবা”, প্রনালী, স্যাষাচ ১৩৪৫ 





কান্তিক 


বলিয়াছি, সাঁছিত্যেত্স নৃল্যেই ভাষার মূল্য নির্ধারিত হুয়। 
ভাষায় উপকরণে আমর! সাছিত্যের প্রতিম। গড়ি । প্রতিবার 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গ্রতিত]। 

ফাছার রচন] দিয়া আমর] ছিন্দগী সাহিত্যের পরিমাপ 
করিব? গ্রেমটাদ্দের কখ। শোনা যার । প্রেমর্ঠাদ বাংলার 
বর্তমান বহু লেখকের অপেক্ষা বড় নয়। 

বিতর্কে ভূলসীদাসের নাম প্রায়ই উচ্চারিত হুয়। তৃলসী- 
জাস নমন্ত | কিন্তু ভূলসীর রামচরিত লক্ষষৌ৷ অঞ্চলে প্রচলিত 
আওয়াধি ভাষার রচিত । সেহিন্দী আদাদের পরিচিত হিন্দী 
নয়। তাছাড়া অতীতের দ্বারা বর্তমানের পরিমাপ সন্তব 
হইলে কৃত্তিবাদ বা চণ্তীদ্ধাসের মাপকাঠিতে আমর] বাংল! 
ভাষার পরিমাঁণ করিতে বসিতাম | চণ্ভীদাসকে দিয়] বাংলার, 
বিভ্ভাপতিকে দিয়া মৈথিলের, দুকারামকে দ্বিয়! মারাঠির, 
তিরুবনধুবরকে দিয়া তাঁমিলের পন্ধিমাণ করিতে যাওয়া, 
ভুলসীদাসকে ছ্িযা হিন্দী ভাষার মুল্য নির্ণ্র করিতে যাওয়ার 
মতই বিচি ব্যাপার । 

কাব্য ভাষার প্রাণপ্রাবল্যের প্রতি অঙ্কুলি নির্দেশ করে। 
গণ প্রয়োজনের ভাষা, ব্যবহারের ভাষা, প্রাত্যহিকতার 
ভাষা । কোন ভাষ] কতটা! কর্ণক্ষম, তাহার নিষ্ধিউতা, ল্পষ্টতা, 
তাহার প্রকাশ-শজির পারচয় গঞ্ধেই পাওয়া যাঁয়। 

বহু প্রতিভাবান লেখকের সাধনার কলে শতবর্ধের মধ্যে 
বাংল! গণ্ত যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার গন্ভের সমতুল্য হইয় 
উঠিয়াছে। হিন্দী গন্তে কার সাঁধনাকে আমর! অতিনন্দিত 
করিব? 

৯ 

মাতৃত্তন্যের সহিত আন্না মাতৃভাষা! পান ফরিয়াছি। 
ছেশের মাটির রসে আমাদের দে এবং ভাষার রসে আমাদের 
মন পু হ্ইয়াছে। নবতর ভাষার সে শক্তি থাকে না, 
থাফিতে পারে না । জীবনের সহিত বিযুদস্ত যে ভাষ! তাছা 
নিক্জাব, বলঙ্গীন। শক্তিহ্বীন ভাব! জাতিকে শক্তি্বীন করে । 
বলছীনের দ্বারা জাতীয় চরিতার্থতা লত্য নয়। 

যাতৃতাষার যধো যে প্রাণম্পর্শ লাত করি শেখা-ভাষার 
মধ্যে সে প্রাণম্পর্শ পাই মা বলিয়া! তাহা সাধারণতঃ সাঁছিত্যে 
রূপাপ্তরিত হয় না। হিন্দী ঘি রাষ্রের ভাষাই হয় তবুও তাহা 
বাহিরের ভাষাই থাকিয়! যাইবে । বাংলা আমা্গের মাতৃভাষা । 

ইংরেজীতে “হাগিক্যাপ' বলিয়া একটি কথা আছে। 
খোক়্দৌড়ে মিকষ্ঠতর অ্বগুলি জলমপ্রতিশ্বিতায় যাহাতে 
একাস্বভাবে পরাছিত ন হয় এই উদ্ছেন্ঠে তেজন্বী ও ক্রতগামী 
ঘোড়াঞ্চলির পিঠে আহ্ছপাঁতিক ভার চাপাইয় দেওয়! হুয়। 
ন90010906 বাঙগালীফেও এইরপ হিন্দী রা&ভাষার বোঝা 
বহন করিয়! রাজকার্ধ্যে প্রতিঘস্থিতা করিতে হইবে | 

বে লাহিত্য নখুস্থঘন হইতে রবীজনাথ পর্য্ত, বছ়িমচজ 


- বজাব। ও সাষ্ট্ুনভীব। 


ভা 


হইতে শরৎচন্্র পর্ধ্যস্ব গড়িয়া। ভূলিল তাহা! রপে বলে, ভাবে 
ভঙ্গিমায়, সানখ্যে কৌশলে, পৌষ্বে নৈপুণ্যে অন্ছপম ৷ 
সে সাহিত্য ভারতবর্ষে অগ্রতিদ্বন্্ী। . 

ভারতবর্ষের অধিদেবত। ভাব্রতীর করকমলে আছর! এই. 
ভাষা ও এই সাহিত্য, এই অন্তর ও এই বণ! তুলিয়া! দিয়াছি। 
ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি সেই অপূর্বববন্তত বীণাধবনি 
শুনিতে বিরত হুয়, যদি তাহার! সেই অসাধারণ শক্তিশালী 
বজ ব্যবসার কমিতে কুঠিত হুয়, তাহা! হইলে বলিব তাহ 
তারতবর্ষের হূর্ভাগ্য । বলিব, হ্!য়রে হুর্ভাগ! দেশ, শতবর্ধেন্ব 
সার্ধক সাধনাকে তুচ্ছ করিয়া! আন্মপ্রবঞ্দা করিলে ; অসীম 
এন্বধ্যকে পায়ে ঠেলিয়, হে দরিক্র, হুমি নিজেকে চিরবঞ্চিত 
করিলে । বর্তমাণ তারতবর্ধের সংস্কৃতি ও সাধনার পরিচয় বঙ্গ- 
সাহিত্যে নিবদ্ধ । 

৪ ১০ 

বাংলা শুধু রসসািত্যে সম্বন্ধ নয়, জান-সাছিত্যেও লে 
গরীয়ান। পাশ্চান্ব্যের জিজ্রাক্ষকে যেমন সে অবলীলাক্ষষে 
আপন করিয়! লইয়াছে, ম্যাক্সওয়েলের ভূতকেও সে তেমনি 
অনায়াসে আয়ণ্ত করিয়াছে । খ্রেদের অনুবাদ, রামায়ণ মহ1- 
ভারতের অন্থবাদ, ষড়দর্শনের ব্যাখ্য! ও আলোচন!, উপনিষদৃ- 
গু'লর অন্থবাদ ও ব্যাথা, সংস্কত কাব্য ও মাটকসমূ্বের 
অনুবাদ ব্সাঞ্ত্যকে সম্বন্ধ কথিয়াছে | দার্শনিক গবেষণা, 
এঁতিহাাসিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতাত্বিক ও অনন্তাত্বিক আলোচনা, 
বৈদিক ও পৌরাণিক অন্থসন্ধীন_*বনসাঁছ্ত্যকে গরিমাষন্ 
করিয়াছে । রামমোহন, কেশবচন্জ, রামক্কফ, বিবেকানন্দের 
ধর্থববানী তাহার সম্পদ। বনভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের ছুলন। 
নাই। 

১১ 

বাঙ্গালার মত এমন ভাষাগ্রীতি কাহারও নাই। তাছান্ব 
মনে দেশপ্রেম ও ভাষাপ্রেম একই সঙ্গে জড়াইয়! আছে। যে 
যুগে নিধূ গুপ্ত বলিয়াছেন,“বিন। স্বদেশী ভাষ| পুরে কি আশা ।” 
শতবর্ষ পূর্বে ঈশ্বরগুপ্ত মাতৃভাষার বন্দনা করিয়াছেন, 

“মাতৃসম মাতৃভাষ! পুরাগে তোমার আশ, 

সুমি তার সেবা! কর ক্ছখে।” 

কবি মধুস্থদণ বিদ্েণীর মোহ্মুক্ত হুইয়া৷ বঙ্গতা'ষাকে 

সন্বেধন করিয়া বলিরাছেন, 
“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের র্বাঞ্গি, 
এ ভিথারী দশ! তবে কেন তোর আছি ?” 

আর একটি আশ্চর্ধ্য ব্যাপার এই, বাংল! সাছিত্যে বঙন্গতূমি 
ও বঙ্গতাষা একই জননীরুর্ঠি পে প্রকাশ পাইয়াছে। কৰি 
দবিজেম্রলাল গাহিস্বাছেম, | 
“জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাঁকি না বান, 
বদি ভুমি দাও, তোমা ও-হটি অমল কমল-চরণে স্থান ।” 


৭৫. গ্রবাগী 


১২ 


দেশের সন্কীর্দ গভীর মধ্যে যাহা! জাবন্ধ তাহাই প্রন্কত 
প্রাদেশিক । বাংলার বাতায়ন বাহিরে খোলা, বিশ্বের 
অভিনুখে তাহার দ্বার মুক্ত, বিশ্বের ভাব-কল্পনার মধ্যে তাহার 
প্রসার । যাচ্ছ! দেশের গণ্ভী পার হইয়া পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
ভাব-কল্সনার মধ্যে প্রসারিত হুইয়! পড়ে নাই, ছিন্দীই হোক 
বা হিচ্ছুস্থাণীই ছোঁক তাহাই সত্যকার প্রাদেশিক। বাংলা 
বিশ্ব-ভাষার অন্তত । বিশ্বসভায় যাহার জসন তারতসভায় 
তাহার স্বীকৃতি নাই কেন? 

কৰি কাঁমিনী রায়ের একটি কফবিত1 আছে, তাহার মাম 
পাছে লোকে কিছু বলে।” আনব বাংলাদেশকে “পাছে 
লোকে কিছু বলে”-র ভীরুতায় পাইয়া বসিয়াছে। পাছে 
লোকে প্রাদেশিক ব! প্রান্তিক বলে এই ভয়ে যাহা! সত্য 
বলিয়! অগ্তরে অন্কতব করিতেছি তাহাও ব্যক্ত করিতে সন্স্ত 
হই। একদা বাংলদেশ একেলা চলিতে তয় পাঁয় নাই। 
শ্যদ্ি জার কেউ না জাসে, এফল! চল, এফল! চল, এফল। 
চল রে।” জাজ আমর! সেই উপলব্ধির দৃঢ়তা, অন্থভূতিসঞ্জাত 
সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছি। লকলের পুরোবর্ভী হইয়া 
বুকের উপর অগ্রাধাত সহ করিয়া! তাঁরতবর্ধের পতাক! 
জাদরাই বহন করিয়াছি। আজ স্বাধীনতার অঙ্গিরঘ্বারে 
আপিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য দিয় দেশ-জননীর পুজা! করিলে 
পাছে লোকে প্রাদেশিক মনে করে এই আশঙ্কায় আমর! 
ফম্পিত। হিন্দীভাষীর।" রা্রভাষার আসনে হিন্দীকে 
বলাইবার অভ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের চেষ্টাকে 
অন্ত পয়ে কা! কথ! বাঙালী বিদ্বানেরাও প্রাদেশিক নাষে 
আখ্য] দিয়াছে বলিয়। শুনি নাই। অথচ বেভাষা শর, 
বে ভাষ। জগংসভার বনেণ্য, যে ভাষ। সংস্কতের অক্ষয় ভাগার 
হইতে সংখ্যান্থীন শব্ধরাশি গ্রহণ করিয়াছে, লদ্ি-সমাসে, 
ক্কং-তদ্িতে শবের নব নব রূপ দিয়াছে, কার্সা আরবী ছিঙ্দী 
স্ৰাবিড় ইংরেজী কইতে শবগ্রহণ করিতে যে ভাষা এতটুকু 
দ্বিধ। করে নাই, যে ভাষা শুধু সংস্কতের নয় ইংরেক্রী ফরাসী 
ও রুষ সাহিত্যের বহু আধুনিক এস্ের অহ্বাদ, আলোচন! 
ও পরিচয়ে সম্বত, সেই নুপরীক্ষিত ভাষা, পাছে লোকে কিছু 
বলে এই ভয়ে, র্বাভাষ। হোক এই কথ। বলিতে ভয় পাই। 

য় হিন্দি বলিয়া] পাড়ি দিলে ছিল্সী দূর ন] হইতেও 
পারে, কিন্ত জাতীয় চরিতার্খতায় সে পথ পৌঁছিবে না। 
উৎকষঞ্ ত্যাগ করিয়া! আমর! নিকৃষ্ট গ্রহণ করিব না। বাংলার 
লাহিত্যক্ষেত্রে আক্গ বীর মাই। কেহ বুক ফুলাইয়। লাহস 
করিয়। প্রবলকর্ডে বাংলার দাবী জানাইতে পারিল ন|। 

আমি যা এতক্ষণ বুঝাইতে চেষ্ঠা করিয়াছি তাহ! এই। 


১৩৫৬ 


সাধারণ ভাষা বা জ্বাভীয় ভাষ] গু রাধভাঁষা পৃথক বস্ত। 
ভারতবর্ষ বছর যধ্য দিয়া এড়। এই বিশাল দেশে সবই 
জারল্যা কানাডা! বা রুষরাষ্্রের মত এফাধিক ভাষা রা&- 
ভাষ! করিলে চলে। রাজনৈতিক ফারণে নয়, ভাষার 
অন্তনিহিত গুণের জন্ড রাশিয়ায় রুষভাব! প্রবল। যাহা!কে 
মেজরিটি বলে হিন্দী সেক্ধপ সংখ্যাবিকের তা'ষ! নয় । সাহিত্য 
দিয়া তাঁষা পরিমিত হয়। হিচ্গীতে প্রতিভার আবির্ভাব 
হয় নাই। বঙ্গভাষায় হইয়াছে । সে-ই সংস্কতের . প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী । বঙ্গতাষ। জ্ঞান-সাছিত্যে সন্বদ্ধ। অতএব 
রাষ্রভাষ! হইবার যোগ্য । 

.অগ্ভায় যেকরে আর অন্ধায় যে স্থে, উভয়েই সমান 
দোষে দোষী। মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াও রাট্রভাষার 
আসন দ্বাবী করিতে যে বিরত থাকে লে অভাঁয়করে। সে 
মাতৃভাষাদ্রোহী। মাতৃভাষান্ত্রোহিত! শুধু অপরাধ নয়, তাছা 
পাপ। অবছেল। ও উদাসীনতার বশে আমর! যে পাপ 
করিলাম আমাদের উদ্ভরপুরুষকে সে পাপের প্রায়শ্চিত 
করিতে হুইবে। অগ্রন্ন বাংল! যখন সকলের পশ্চাদ্ব্ভী 
হইবে, রা যখন হিন্দীতাষীরা স্জ আবিপত্য লাভ করিবে, 
আবেদন অন্থযোগ ও অনুতাপ ছাড়া যখন আমাদের আর 
কোন উপায় থাকিবে না, তখন এই পাপের দ্বাল।! আমর! 
মর্পে মর্টটে অনুভব করিব। ফেলায় মাতৃভ!যাঁকে তাহার 
স্তাযা আলন হইতে বঞ্চিত করিলাম। তিথি জন্থকৃল ছিল, 
সে তিথি বহিয়া গেল। অলীক জাতীয়তার অন্ধমোছ্ে 
বাংল! ভাষাকে দূরে সরাইয়। দিলাম। যাহাকে বিদায় 
দ্বিলাম নয়দজলেও তাহাকে আর কিরাইতে পার] যাইবে 
ন।। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহা! ঘটত না! । উদ্যোগী 
হইলে বাংলাকে তাহার ভাষ্য আসনে প্রতিতিত করিতে 
পারিতাম। রা্রের শ্বেতশতদলে বঙ্বাণীর আসন করিয়! 
লইতে পাগ্িলে আমরা লক্ষমীও লাভ করিতে পারিভাষ। 
আমরা উদ্ব্যোগঈগী নই, পুরুষসিংহ নই। উনবিংশ শতাকীর 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পুরুষসিংক্র] অন্তছিত হইয়াছে । সিংহের 
গর্জন আর শোনা যায় না। দেশমুঙ্ছিত। জীবন-মরণের 
প্রশ্নেও বঙ্গসাহিত্যের ঘুমস্ত পুরীতে আজ সাড়া জাগে না। 

আমি জানি, হয়ত অরণ্যে রোদন করিতেছি । কিন্তু 
জানি, সে অরণ্য জনারণ্য। কোটি কোটি ব্ভাষীর রুদ্ধ- 
বেদনায় তাহা! আজ স্তব্ধ । একদিন এই ভাষাহীন, বুঝ, বৃর্চিত 
অরণ্য জাগিয়। উঠিবে। ঝড়ের বাঙ্কারের সঙ্গে রুদ্ধরোষ 
অরণ্যের গর্জন মিলিয়। প্রলয়-কলরোল হৃষট্টি কত্িবে। অরণ্যের 


জাগরণের প্রতীক্ষ। করিয়া আছি ।& 


ঞ রবি-বাসনে পঠিত । 





সতী 


জ্ীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


বিষল] হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে । 

খবরের কাগন্ধে ফলাও করে সংবাদ দিয়েছে ঃ 

- রাত্রির জন্ধকাঁরে পঞ্চবিংশতি বর্ধ-বয়স্ক! বিচারাধীন 
সুবতীর সরকারী হাসপাতালের আশ্রয় হইতে পলায়ন ।-_ 

এই খবরের উপর সম্পা্ঘকীয়ও দিখেছে কৌন কোন 
সম্পীদ্ঘক। জাতীর চরিগ্জের ক্রমবর্ধমীন অধঃপতন নিষে তাল 
ভাল কথার মাল! গেঁথেছে তার! । আপনারাও পড়েছেন 
সকলে । এ সংবাদ কারও নজর এড়িয়ে যাবার *য়। আপিসের 
টিফিন রুমে, রেস্তোরণায়, ট্রামে, বাসে বিমলাকে নিয়ে অনেক 
মুখরোচক আলোচন! আপনার! করেছেন জাঁনি। কিন্তু 
খবরের কাগজের সংবাঁদ, হ্1সপাতাল কর্তৃপক্ষের বিত্বৃতি 
জার পুলিস কোর্টের নখিপত্রের কাহিনীতে চাপা পড়ে গেছে 
যে ইতিহাস, তাকেই আপনারা একেবারে গাঁলগঞ্পস বলে 
উড়িয়ে দেবেন | দিন উড়িয়ে, তবু সেই ইতিছাঁন বলছি, 
শুস্থন। 


বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের একটি ছোট ৫8শন। 


&েশনের কাছে বসে শুধু সপ্তাহের হাটি । লোকজনের বসতি . 


বিরল সেখানে । আসল গ্রামটি ছ'ল নদীর ওপারে । নদী 
বলতে অবন্ত মা করেক হাত চওড়া একট। খাঁল। 
লগি দিয়ে $ললে খেয়ানৌকা এপার থেকে ওপারে গিয়ে 
ঠেকবে। 

নদীর পাড় থেকে বাড়ীর পথট] খুব বেশী নয়। তবু, 
একট] লোক নিতে হল হেমপ্তর, সঙ্গে তার বিস্তর মাল- 
পন্্র। প্রায় ছ'তিন মাপ দক্ষিণের সেই শোন! অঞ্চলে কাটিয়ে 
জাগতে হয়েছে তাকে । ফি বছরই ধান কাটবার সমর 
ধেতে হয়, নইলে ভাষ্য পাওন! আদায় কর! যান না । এবাণে 
ধান ফলেছে ভাল। পিছনে আছে নৌক।-বোকাই যাম। 
বাড়ীতে রয়েছে বড় তাই বসন্ত। সেত কুঁড়ের বাদশ!। 
ধান ওঠাবার ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি তাই তাকে গাড়ীতে 
আগতে হ্য়েছে। 

বিষলার বিয়ে হয়েছে সাঁত বছর । ছেলেমেয়ে হয় নি 
তার। মিঝঞ্ধাট মাক্ছয সে-ই আছে বাড়ীতে । কাজকর্ম 
সবই তাঁকে দেখতে হুয়। ধাঁন এলে প্রার সবটাই ঝেড়ে 
পুছে গোলায় ভুলতে হবে তাকে । শাশুড়ী বুড়োমানুধ, 
বলত বউয়ের ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে । বড় বউ রোগের আড়ত । 
বিছানায় পড়েই আছে। 

ঝাক্ঠীতে এসেই হেমন্ত ক্ষেপে গেল । গল সপ্তমে চড়িয়ে 
বললে, বান ত এষে গেল বলে, উঠানে গোবর পড়ে দি কেন 
ধন ? £ 


ভাইয়ের মৃর্চি দেখে বসন্ত হুড দুড় করে পাঁলিয়ে গেল. 
বড় বউ কাতরাতে লাগল। 
ক্েন্তর মা বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললে, বলি ও ছোট 
বৌঁ, উঠানট। এখনও নিকোতে পীর দি-_ফোন কাজই কি 
তুমি তাড়াতাড়ি করতে পার না বাছ।? 
এতদিন এসেছে এ বাড়ীতে, কিন্তু ওদের ধরণ বারণ বৃঝতে 
পারে না বিমল।। সেই সকাল থেকেই শাশুড়ী বকবক 
স্থরু করেছে : কাল বাড়ীতে পাঁচটা লোক খাবে। শেষে 
লজ্জায় পড়তে হবে সবাইকে | চাল বাট হ'ল না এখনও, 
পিঠে হবে কিসে। 
সেই চালই বাটতে বসেছিল বিমল । এক! আর কিক 
শামলায়। সব কাজই করতে হবে তাকে অথচ সে 
যেন হয়েছে সকলের চোখের বিষ। বড় বউয়ের সাত 
মাসে সন্তান ন& হু'ল। সবাই বললে--নতৃন বউ অলঙ্ষুণে। 
সেবার অজন্ব। হ'ল, তাও নাকি তার ধোষে। বাছুর ম'ল 
একট, গালাগাল খেল বিমল! | শুধু বিমলাই নয়, তার বাপ, 
মা, তাঁদের চৌদ্ব-পুরুষের শ্রান্ধ করলে এর]। 
হ্মস্তর কথার উত্তরে একটু রেগেই বললে বিমল! $ ধান ত 
এখনও আসে নি”। দিচ্ছি ছু" মিনিটে গোবর লেপে। 
মিষ্টি করে কথ! বলতে শেখে নাট হ্মঞ্ড | মুখটা] বিস্কত 
করে বললে £ তবেই হয়েছে আর কি। হু'নিনিটে আমার 
পিঙি গেলাও হবে না; অলন্মী__বুঝেছ মা, অলম্মী ভর 
কর্েছে আমাকে ! 
উঠান ঝট দিতে নিজেই লেগে গেল হেমস্ত। 
শেষ পধ্যস্ত বিলাই কিন্তু উঠান শিকাল। থান এলে 
ঝাডপোছ করলে। কিন্তু বদনাম ছাড়া প্রশংস! ভুটল ন! 
তার। 
কিছু বান গোলায় উঠল, কিছু হ'ল বিক্রি। ধানের 
বন্দোবস্ত শেষ হলেই হ্মেন্তর ছুটি। ব্যস, টিকিটিও আর 
তার দেখা যাবে না। বিশ্বাসদের জন্নিদা্ীতে কান করে 
সে। কখনও লেখানে থাকে, কখনও ঘোরে এখানে 
ওখানে । বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তার মেই বললেও চলে। 
গায়ের লোকের! তার সম্বন্ধে ফিস্ফাস করে কত্ত কথ! বলে। 
বিমলাও যে কিছু কিছু না শুনেছে এমন নয়। ছু' একবার 
সাহস করে বলেছেও হ্মন্তকে, কিন্তু উদ্ভরে কেবল মার খেয়ে 
মরেছে হ্যেস্তর ফাতে । হেমত্তর কেলেঙ্কারার কথ! গুনে চোখের 
জলে বুক ভাপিয়েছে বিমল | হর বন্ধ করে আরনায় সুখ 
দেখেছে, সে ত কুৎসিত নয় | জাজও ত চেহারায় ভাঙন ধরে দি 
তার। আর রাপ ন। হয় নাট হ'ল, গুণও কি তায়নেই? 





ণহ্‌ 

শাশুড়ী বলে, যে দেরেমাছুয পুরুষকে ঘরে ধরে ন। রাখতে 
পারে তার মধ্যে জবার পদ্গার্থ আছে না কি 1?-__বিমলা শুনে 
জার ছাসে। ঘরে বার মদ নাই, তাকে বৃথ! ধরে রাখবে সে 
কোন্‌ হলাকল। দেখিয়ে । 
“ পাঞ্জাবীর উপর চাদর চড়িয়ে হ্মস্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল, 
বিমল এসে বললে ₹ কবে কিরবে? 

হ্যন্ত উত্তর দিলে না। 

বিমল! পেছন পেছন সদর পর্ধ্যস্ত এল । 

হেবস্ত মুখ কিরিয়ে দেখলে । কিছু ছুর [গিয়ে ইসাত্রায় 
কাছে ডাকল বিমলাকে । 

বিমল] কাছে গেলে হ্মন্ত বললে, ঘরে ধান রইল, খাবার 
ত ভাবনা নেই! আমাকে চাও না ভুমি। 

এমন ধরণের কথ! হেমন্ত আগেও বলেছে। জ্ববাবে 
বিমল! কিছুই বলে নি। অনুক্ষণ মনে মনে জাকাশপাঁতাল 
ভেবেছে । কি করেছে সে, কোথায় তার অপরাধ ? যশে- 
প্রাণে হ্মেন্তকে সে আপনার করে নিতে চেয়েছে, কিন্ধু 
প্রতিধানে পেয়েছে কঠোর ব্যবহার । এমান হেমন্ত থাকে 
বেশ, কিন্তু তাকে দেখলেই “ষম সে ক্ষেপে যায়। আসলে 
বিমলাকে সে যেন স্ত্রী বলেই স্বীকার করতে চায় না। 

আজও চুপ করে যেত বিমল ফিরেও যাচ্ছিল। হঠাৎ 
কি মনে করে পুগে দাড়িয়ে বললে ; বিয়ে করেছিলে কেদ 
তবে আমাকে? 


হেযস্ত গাসল-_-অত্যন্ত (বও্গাবে হাঁসল। 

তোমাকে নয়, 'বিষে করেছিলাম দক্ষিণের এ কল 
জমিটাফে |! আর এ জমিটার জঞ্ডেই তোমাকে দুর করে 
তাড়িয়ে দিতে পাত্রি না! | 

বিয়ের সময় বিমলার বাব] জিট| দিয়েছিল ক্মন্তকে। 

বিমল! বললে, তাও পার ছুমি। আর সেও আমার ভাল। 
বাপেন্ন বা্তীই পাঠিয়ে দাও জামাকে। 
চলতে চলতে হ্মস্ত বললে, মা, দা, রয়েছে, তাঁদের মত 
নাও। 

হ্মস্তর ভাবী সহ মনে হ'ল বিহলার | বললে, ভুমি 
কি কেউ নও? | 

নানানা। কত দিন বলতে হবে সে কথ।। 

হেনন্ত দাঁড়িয়ে গেল৷ 

বি্ল। ঘেন ক্ষেপে গেল 1 পাচ মুখের পাচ কথ। আমারও 
কান এড়াযর় না। 

ক্মত্ত বিষলার কাছে এগিয়ে এপে বললে, ঠিকই বলে 
ভারা । ভুমি আঙ্গার ফেউ দণ্ড। খাঁচায় আটকামে।, পোষমানা 
পারধী, তার. বেশী কিছ নও তুমি আমার কাছে,। 

, বিহলার.নুখের লাগান ছিড়ে গেছে । নেও বললে, চরিজ 

যার নঃ& হয়েছে ভার কাছে ওর বেলী, কি দূল্য আর পাথ। 


ভাবল 
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খপ.করে বিমলার হাতটা! 'ধরে হ্মন্ধ কঠোর নুরে 
বললে, ফি বললি? 

বিমল! পাগলের মত বকতে লাগল, জাবাকে ঠকির়েছ, 
আমার বাবাকে ঠকিয়েছ তুমি। তোমার ফেলেঙ্কারীতে 
গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয় আমার । তুমি-_তুমি মান্য মনও... 

হহ্মপ্ত বিমলার হত ধরে ছি'চড়ে টেনে আনতে আনতে 
বললে, আচ্ছা, দেখাচ্ছি মা! এবার । 


উঠানে ছিল ধান নিড়োবার লাঠি। সেইটে টেনে নিয়ে 
হ্মেস্ত (বলার খাপাঁদমণ্তক পে্টাতে লাগল । 

মার আগেও খেয়েছে, কি আন্গকে মার খেয়ে জাম ছিল 
ন| বিমলার । বনেকক্ষণ পরে যখন সন্থিং ফিরে পেল তখন 
সর্বা্গ যেন তাঁর বাধায় টন টন করছে। হাতের পেশীতে, 
[পিঠে কাপসিতট মাগ পড়েছে । টলতে টলতে উঠে সে 
গিয়ে ধাওয়ার উপর বসল। বাড়ীতে যেন জনপ্রাণী মেই। 
বিমল] জানে “কউ বেপ্িয়ে এসে দেখবে না তাকে । 

দওয়ার খুঁটি বরে ধরে বিমলা গিয়ে ঘরে চুকল। জল 
গঞ্চয়ে খল । বিনল| জাণে এমনি করেই এক দিন মরবে 
পে। এতক্ষণ কাদবারও শক্তি ছিল না তার। এইবার 
চোখের জম! অল ছু হু করে বেরিয়ে এল। হ্বাপুস নয়নে 
কাদতে লাগল বিমল! |", 


চিঠি পেয়ে তাই এসে নিয়ে গেল বিমলাকে । 

বিষলার বাবা বললে, মাটি নিয়েই ও হৃতচ্ছাডা সন্ধষ্ 
হোক, মেয়েকে ও বাড়ীতে আমি আর পাঠাচ্ছি ন]। 

বিষলার হাট বোনাঁই মোক্তার। সে বললে, গাটছড়ার 
পিট তজার আলগা হবে না। আলাদ! থাকবার জনে 
মামল! করে। তুমি পেজদি। 

বিমলা হাঁদল-_-একটু চুপ করে থেকে জবাব ছিলে, 
--কি হবে তাই নালিশ করে? 

পাড়াপ্রতিবেশী আর আতীয়-স্বন্রম এসে সন্থুপদেশ দিলে, 
জীবনট1 ভগবানের দান। তাকে এষদ ব্যর্থহৃতে দেওয়া 
মহাপাপ বিহলা। লেখা পড় শিখে স্বাবলমী হও । 

অনেক ভেবেচিন্তে বিমল! শেষ পর্ধ্যগ্ত পড়াগুন! করতে 
রাজী হয়ে গেল। বই দংগএহ হ'ল । ভায়েদের একজন দ্ুলের 
মাষ্টার । সে তাকে পড়াশুনায় সাহায্য করতে পারবে । 

মন স্থির করে পড়তে আরগ করেছিল বিল] । এমন 
লমন্ব এক ছুঃসংবাদ নিযে শিকন্দে এল বসন্ত। কাঙারীধাক়ী 
থেকে সাংঘাতিক রকম পীক্ষিত হয়ে কিরেছে হেমন্ত । ছা 
ধা করবার লোক নেইক্তার। | 

--শ্রঘাজ হ্মেন্ত বুঝি আর বাঁচে না বৌনা। ' '' , 

বসস্ত বিষলার় সাষনেই কেঁদে ফেলল । 

বিদলার-বাপ, গাইকের। চোখের জল, দেখে খলল বা'।. বং 

সুযোগ পেয়ে গালাগাল ছিল ধসস্ধকে। 7 


কা1শুক 

বিমলাও কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে । 

বসন্ত ফিরে আসছিল । পথে নেমে হঠাঁং পেছন ফিরে 
1খে, পুটলি হাতে বিমলাও আঁপছে। 

বসন্ত বললে__থাক বৌম।, ফিরে যাও তুমি। 

বিমল! নীরবে অ।হুল বাড়িয়ে তাকে পথ চলতে ইঙ্গিত 
প্লে । 

পেছশ থেকে বিমল।র ভায়ের! চেঁচিয়ে বললে-- কথা 
গান বিমলা, শইলে বাঁপের বাঁধীর ধররজ+ও তোর ব্চ হবে। 

বিমল। টলল শ। | 

হ্মণ্তর অনুখের সতাই বাঁড়াবাডি ৯৪ছিল। ভীক্তার 
লছে,__বুকে দোষ, লিভারে দোঁব। বুধ সাবধানে রাখতে 
বে। প্রাণ দিয়ে করতে হবে সেবা । দামী দষবের ফিরস্ডিও 
ড়কমনয়। 

বিমল! সেই যে এসে খ্বামীপর শ্রিয়রে বসল আর উঠল শা। 
গাখের কোলে কালি পড়ল, চেহারায় ভাঙ্গন ধরল, গাঁয়ের 
য়নাও খপল একে একে । 

পুরোপুরি ছটি মাপ পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে চাঙ্গা হয়ে 
ঠল হ্ম্ত | 


হ্মস্তর ঘন থেকে ছ'মাস পরে নিজ্জবের ছোট খকে উঠে 
1ল বিমলা। ন্ুম্থ হয়ে উঠেছে হ্মন্ত, এবাপ সে তা খবরূপ 
বে । অন্থথেপ ঘোরে যে অপহায়ত। তাকে পেয়ে বপে- 
ছল এখন তাঁপ চিখ্মাত্র থাকবে না। আবার দে হয়ে 
ঠবে অককুণ, নিঠুর | 

বাইপ্ে থেকে বেডিয়ে ফিরণ হেমন্ত । এসে আর নিজের 
'রে ঢুকল না| সন্াসরি ৮লে এল বিষলার ঘগে। অত্যন্ত 
মালায়েম স্ুপ্নে বলপে__-নান্কে কিণ্ড একটু »| দিতে হতে 
মাকে । কতদ্দিন যে তোমার হাতে টা বাহ নি। 

হে্মণ্ড দিব্যি গড়িয়ে প$ল বিছানার উপর | 

বিমল] চা তৈরি করে তার হাতে দিতে ধিতে বললে__ 
জ্ঞারে বারণ করেছে, তবু নাঁও__একটু বেশী ছব দিয়ে দিলাম 

চ] খেতে খেতে হেমন্ত গপ্প আরফ্ত কলে । কথা হেশ 
ঢার আপন শেষ হতে চায় না । রাতের খাবারও খেল সে এ 
বছানায় বসে। 

বিমল] তাঁডা দিয়ে বললে-_নাঁও ঢের হয়েছে। 
সনেক হ'ল, এখার শুতে যাও । 

আকাশ থেকে পড়ল যেন হেমন্ত খর ছছে শুতে যাব 
উঠানে নাকি? 

প্রলাপ বকছে নাঁকি হ্মস্ত। বিমল! স্তব্ধ হয়ে গেল। 

হেমস্ত ছেলেমাঁগুষের মত আবৃদ্দার ধরলে-_-আমার খে 
*ড্ভ ঘুম পেয়েছে । 

বিমল! উঠে দাঁড়িয়ে বললে-_বেশ ত থাক এ ঘরে আজ । 
আমি যাচ্ছি ও ঘরে । 


বাত 


সতা 


৭৩ 


হেমস্ত হঠ!ংৎ উঠে ফস করে বিমলার মাঁচলট! টেপে ধরলে, 
বললে-_কোথায় যাবে? 

তার চোখে মুখে যে তাষ! ফুটে উঠেছে বিমলাএ কাছে 
তা অভাবনীয় । 

বিমল! বাঁধা দিলে পা, প্রতিবার করে বললে শাকিছু। 
ধশ বছর বাঁদে কি বিস্ষের মন্ত্র প্রাণ পেল? 


মাঝে মাঝে বিমলার মণে হুয়, যমের হাত থকে (ফিরে 
শিক্সে এসেছে বলেই কি হ্মণ্ডরর এই ভাবাসুপ ? চেমণ্ডর 
বাঁড়াবাড়ি দেখে ভয় হয় তার, একধিন পাশ ছি পালাবে 
নাত সে! 

অপরাঞ্জিতকে জয় করবার আধিম লো বিমল!জ্েও 
পেয়ে বপল | পুকুষ-মানষকে খশ্নে রাখবার ক্ষমতা যে মেয়ের 
নেই তাঁর মধো পদার্থ আছে নাকি _শাশুচীএ সেই কথাঞপে। 
অহরহ মনে পঢট বিমলাপ । সব আশঙ্কা দুরে ঠেলে এবাপ 
চস নিঞ্জেকে যাচাই করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল। 

টম মাসের মাঝামাঝি বছ দিন পরে হেমস্তকে জমিদারের 
কাজে বাইরে যেতে হুল । পশের ধিন কেটে গেল --৫ 
শা বাড়ী ফিরল, না পাঠাল কোন থোজথবপ্ ! অবগ্ঠ আগে তত 
এমন কতবার তিন মাপ সে বাঁইপ্রে কাটিয়ে এসেছে । কি 
হেমস্ততর অন্ধের প্র থেকে নবজ্ীবন লঙ করেছে বিমল । 
এখন তার অগ্পঙ্থিতি একেবারেই সে সথ করতে পাখে লা। 
বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিমল; | 

শাশুড়ী পাগ করে বললে, পুর্যম।হুষ বাইরে না গিয়ে কি 
চিএকাল তোমাধ মাল বরে বপে থাকবে । অমশ কণে 
চোখের জল ফেললে সংসারে অকলাা।শ হবে ছে টণো 1 


ধিনকতক পরে হেমন্ত ফিরে এল । 

বিমল। বললে, এবার কি্ত বঙ5 দেরী করেছ বাড়ী 
ফিরতে । খোঁজখবর দিলে '5বুও তি খাঁশিকট। নিশ্চিন্ত 
হওয়। যায়। 

হেমগ্র বললে, ক: জায়গায় পুরে বেড়াতে হয়েছে, খোজ্জ- 
খবর দেব কি কে? অন্থ কর্্ম৮নীটিপ 'মগ্খ, সব কাজের 
চাঁপ পছেছে আমার উপর । 

বিমল। তাপ মুখের পানে চেয়ে ঈমকে উঠল, চেহার। অমন 
হয়েছে কেন? নন্গুথে পড়েছিলে শিশ্চয়ই | আমকে পুকোবে 
পা কিন্ত কিছু। 

হ্মেস্ত বললে, আরে শ1-না। 

- বিশ্রাম নেই, চেহারার আর দে'য কি! 

বিমল! ভার হাত ধরে বললে, কিছুদিনের জন্যে ছুটি শাও 
এবার । এমণ শত্দীপ্র নিয়ে বাচী থেকে বের দেব পা 
তোমাকে । 

হ্মন্ত বললে, এ কিং আর কেরাণীপ গাপিস। এ সময় 


সময়মত খাওয়। নেই, 


৭৪ 


০২ পাশা পা লা পা লাল পা শা 


কি ছুটি চাইলে দেবে । তবে বাইরে আর যেতে হবে না। 
এধান থেকেই কাছারি যাব। তুমি ভেবনা। 

বিমল] তবু খানিকট! নিশ্চিশ্ত হ'ল । সেবা-শুএঞষা করে 
ক্মেন্ত্ন চেহার। আবার পে আগেকার ঘত করে দিতে পারবে । 

কথ। দিলেও হেমন্ত, কিন্ত তা ঠিকমত পাখতে পারল ন]। 
কোন দিন বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যায়, কোন ধিন আবার 
একেবারেই ফেরে না । প্রপ্ন কপ্রলে বলে, নতুন বছর পড়েছে 
এখন কাজ বেশী। মনের প্রফুল্লতা যেপ কমে এসেছে ছেমস্তর | 
মেজাজ আবার তার খিটখিটে হয়ে যাঁচ্ছে। বিমল কিছু 
বলতে গেলে ধমকে ওঠে, এ কি ধশট! পাচটার আপিপ | 
সবাইকে পিঙ্ি গেলাতে হলে উদয়ান্ত এমশি পন্িশ্রয 
করতে হয়। 

নেহাৎ মিথো বলেনা হেমস্ত। 
করে যায় বিমল । 

হঠাৎ এক দিন কাজে গিয়ে সেধিণ ম্মার ফিল ন| হেমন্ত । 
সাত দিন সাত দ্বিন করে মাঁস দুরে গেল। কোন খবপই 
হেমন্ত দিলে প1। 

বিমলার ভাঁবন! চিন্তা চরমে উঠল । বেৈর্ধের বাঁধ তার 
ভেঙে পড়ল । মনে জাঁগল একটা! অবিশ্বাসের আশঙ্কা । এত- 
ধিন বাধে সেযেশ নিশ্চিতই বুঝতে পারল, জীবনটা! তাঁর 
বার্থ হয়েছে । তবে কি হেযস্ভর তাঁলোবাসপ তান মাঁঅ ? 
নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দাড়িয়ে বিমলা কঠোর হয়ে উঠল। 
জীবনে এল তার খে।রিতর বিতৃষ্ণা ।-.. 

একদিন বাড়ীতে একখান! পাঁপ্‌কি এসে পৌঁছল । সকলে 
ধরাধরি করে পালকি থেকে নাষাল হ্মেস্তকে | বছরধানশেক 
আগে যেমশ হয়েছিল তেমনই দশ] হয়েছে তার । 

বিমল। ঘরের জাশাল। ধরে অঞ্চদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল | 
&াড়িয়ে দাড়িয়ে শুনল, একজন বলছে, শহরের হাসপাতালে 
বাঁখতে আর চাইল না। হ্যস্তকে কঠিন বেগে ধরেছে 
বসন্ত । 

হঠাৎ যেম একট। গুমিকম্প হ'ল । থর থপ করে কাপতে 
কাঁপতে বেরিয়ে এল বিমল] । 

হ্যেন্তপন মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে ক্ঠিশাকে জড়িয়ে 
ধরে বললে, খরের লক্ষ্মী আমার, তুই ত.বার হ্মেন্তকে 
যমের হাত থেকে বীচিয়েছিলি। আমার হেযস্কে দেখ 
মা! 

বিমলার হাতে কিছু টাকা ছিল। গহন] থেকে থালা- 
বাটি জমিজমা বেচে সে স্বামীর চিকিৎসার জন্ত জলের মত অর্থ- 
ব্যয় করতে লাগল । ন্বানাহার নই, বিশ্রাম নেই, কলের 
পুতুলের মত বিমল হ্মস্তকে নিয়ে পড়ে রইল। বাইরে 
থেকে নামকর। একজন ডাক্তার এল। 

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার অপ্রসন্ন মুখে ফিরে যাঞ্ছিলেন। 


মন শা মাশলেও টুপ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


স্বামীর পাঁশ ছেড়ে বিমল তাঁর পেছনে পেছনে উঠে এল 

মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখতে পেয়ে ভাক্তার দাড়িয়ে গেলেশ 
প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবেন ? 

বিমল। জিজ্ঞাপা কপল, আমার স্বামীর কি অন্থখ ডাক্তার 
বাবু? 

ডাঁজ্ার কি যেশ ভাবলেন । পরে বললেন, এদ্রিকে আসুন 

রি 
বসাছ ! 


বারান্দার এক কোণে এসে ভাজার গ্ুশন করলেন, ছেপে 
যেয়ে হয়েছে আপনার ? 
“না” - বলতে গলাপ খবর কেঁপে গেল বিমলার | 
- তিন মাপের এপ তার অতি কদ্ধ অভিখের ক্ষীণ আস 
পাঠায় যে বিমলার সব্বাঞ্গে। ডাঁজাণের ক।ছে মিথা। বলে 
সেকি তাঁকে চেপে রাখতে পাঁরবে। 
ডাঙ্জার বলতে লাগলেন-_ উপ্তরাধিকারস্থত্জে বংশধরের' 
পায় & কুৎসিত পোগ। কাণা, বোবা, হুষ্ঠপোগণ্রপ্ত, বিকলাঙ্গ 
হয়ে জায় তারা । তাদের বড় ছঃখের জীবণ | 
বিল] বঙাহতের মত ঠ্াড়িয়ে রইল । আগ কোন প্রশ্ন 
সে করতে পারল না। 
ডাঁজার গল্ভীর ভাবে চলে গেলেন । 
স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে মা বিমল । 
বিকলাজ, কুষ্ঠব্যাধিগরত্, কাণা, বোঁবা--ভবিছতের একট) 
ধারণ ভয়ে শিউরে উঠল বিমল] | 
শাশুড়ীর সেই কথাটি বার বাপ মনে পড়তে লাগল তাঁর- 
পুরুষমাহুষকে যে ঘপ্পে রাখতে পারে না তর মধ্যে আবার 
পদার্থ আছে নাকি? ঘরছাঁড়! অসং্যমী স্বামীকে ঘধে রাখছে 
গিয়ে সে কি দিয়েছে শুধু দেহ আর মন। তার মাংসে, 
নাঁড়ীতে, মক্ছায় রক্তে জড়িয়ে রয়েছে যে অনাগত জীব তা: 
দেও কি দেয় নি বিষিয়ে ?.*"বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে উঠল 
বিমল! হেমণ্ড তাকে চরম সাজ দিয়েছে । 
বাইরে উদ্ধাম শোতে ভাট ধরেছে যখন, ব্যাধিতে তেহ 
আর মন হয়েছে পঙ্গু । যখন আশ্রয় নেই, সেবা করবাপ্ন লো 
নেই-_তখন মনে পড়েছে ঘরকে । 
ঘরের মধ্যে শুয়ে কাতপাচ্ছে হ্মণ্ড। সমস্ত দেছে ত'; 
দাহ, তীব্র যন্ত্রণ] সার! অঙ্রে । হেমন্ত ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে 
বিকলাঙ্গ, বোবা, থোড়1-_সমাজ্জে আনে স্বণা আ'. 
অপযশ। দ্বণায়, হিংসায়, গলার শিরা আর মুখের মাংসদে 
শক্ত হয়ে উঠল বিমলার । হাত ছটে। নিশপিশ করতে লা... 
তার। 
ঘরে চুকে চুপ করে দীড়িয়ে রইল বিমলা। বিছা”, 
সঙ্গে মিশে রয়েছে যেন ছ্মস্তপ প্রেতাকা। তার 
কণ্ঠনালীতে একটু চাপ দিতে বেশী পরিশ্রম করতে : 
না। বিমলার মধ্যে সত্যি পদার্থ আছে কিনা, এবার 


কান্তিক 


সে দেখিয়ে দেয়, যর্দি নিজের শক্তি সে যাচাই করে দেখতে 
চাঁয়, মসবার আগে সে যদি জানিয়ে দেয় সেও নির্মম ভাঁবে 
প্রতিশোধ নিতে জানে, তা হলে? 

বিমল পাগলের মত ছেসে উঠল। সামনের আঁয়শায় 
নিজের মুখ দেখে ফেঁপে উঠল সে। সেকি সতা তবে পাগল 
হয়েছে? এসব পাঁপ চিন্তা মনে আশল কি করে সে! 

বিমলার মনে পড়ল ঠাকুমার সেই গঞ্জ। মনে পড়ল সেই 
সতী নারীর কথ! ম্রণাপন্ন খ্বামীকে যিণি শিক্বে পতিতালয়ে 
নিয়ে গিয়েছিলেন-- 


হ্মন্ত ক্ষীণকণ্ঠে টেচিয়ে উঠল ? 
আমাকে তাড়াতাড়ি, আর যে সহ হয় না। 

বিমল। কি পাষাণ হয়ে গিয়েছে! সধ্িৎ ফিরে তেতেহ 
,প ছুটল টেবিলের দিকে উষধ আনতে ? 

ওষধটা গেলাসে গড়িয়ে নিযে সে হেমস্তগ মুখে ঢেলে 
দিতে দিতে বললে £ ভয় কি, অধুব খাও, সেরে যাঁবে। 

উধধ গিলে মুখ বিকৃত করলে, হ্মস্ত আরও যণ্রণায় চেঁচিয়ে 

উঠল, উঃ, গল! যে হলে গেল | 


ওগে', অধযুব দাও 


বিমল! তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে : 
চপ কর, অস্থির হয়ে! না। 

হ্মস্ত কিদ্ত থামল না; আগ্ও দিগুণ ঝরে চেঁচাতে 
লাগল £ থলে মলাঁম, আমাকে বিষ দিয়েছে, বিষ__ 

সবাই ছুটে এল । 

বিলা শ্িশিট। নিয়ে এল হাতের মুঠোঁয়। সবাই দেখল, 
ছোট অক্ষর হলেও স্পষ্ট বাংল! ছুটি হরফ “বিয' ছল দল করছে 
শিশির পাঁয়ে। 


যদি ৭৫ 


হ্মন্ত অস্পই সুরে আবার আর্ভনাধ করলে'*-বিষ, বেষ 
বিষ দিয়েছে। 


ভাজার এল, পুলিশ এল । মরবাঁ আগে হেমস্ত "শষ 
জবানবন্দী দিয়ে গেল---বিমলা তাঁকে বিষ দিয়েছে । সাক্ষী- 
প্রমাণও জুটে গেল। বিমলাঁকে দড়ি দিয়ে বেধে শিয়ে গেল । 

যেটুকু সন্দেহ ছিল, ময়না তদস্তের বিবরম্ী তাঁর নিরসন 
করলে । খুনে বউটার ফাসি না হয়ে আরযায় কোথায়! 


এই ক'টা দিন আঁর রাত, অহৃক্ষণ বিমল! নিজের বিচার 
নিজে করেছে । আদালতের প্রয়োজন কি, ০সখানে হাপ- 
জিত ত কথার মারপাচে। সে নিজে যে খুনে নয় কে প্রমাণ 
করবে? সেই মেরেছে হেমস্তকে । ০পধদিশ গুধধ দেবার এক 
মিনিট আগে যেচিগ্তা সে করেছিল, তাপ অবটেতন মনের 
সেই চিন্তা নিদ্ষেগ আপোচরে খাবার ঠধধ আনতে পিয়ে 
মালিশের বিষ তল ছর্ববার হাতে টেনে এনেছে । বিমলা 
শিক্ষেও অহে 1১, চেতে ভেবে এই-ই শ্বির জ্ধেনেছে; সেত 
বাচতে পাসে 1: আদালত তান করবেকি? 


গাঁরদে বসে বসে বিমল। ভাবত সেই সতী নারীর কথা, 
আর এগ্রে ডেশে উঠতে দেখত হ্যেন্তপ সেই বিকৃত মুখ-_ 
আমাকে বিধ পিয়েছে-_বিষ দিয়েছে আমার প্রা বিমল]। 

অমাবস্যার প্রাত | বিমল! পেছনের জানল] আর বাগালের 
বঢ় গ!ছেপ ৬লটাপ পুপ্রত্ব একবার বেশ করে ধেখে শিলে। 

আদালত আর হু!সপাতালে তার, প্রয়োঞশ কি?পসেত 
নিজের বি: প্র শিজ্জেউ করে নিয়েছে । গতার পাতে হখ্যোপ 
মাথায় নিয়ে বিমল হ!সপাঁতাল থেকে পাঁলিয়ে গেল একদিশ। 


যদি 


শ্রীনিম্মলেশ্দু রায় চৌধুরী 


প্রণয়ের নদীবুকে কোন এক আরক্ত সন্ধ্যায় 
যত সব এলোমেলে! সেতু বেঁধেভিলে, 
তোমাপ আমার ব্যবধানে*** 

বাস্তবের করাধাতে যদি কোন দিন 
ভেঙেচুরে যায়। 

কোন এক ভ্িমিত সদ্ধযায়-.. 

তোমার চোখের তাঁর! ছ্ধলে ভ্বলে যি নিভে হাঁয়__ 
তোমার আমার যত সবুজ কামনা-_ 

জীবনের তরু হতে খসে পড়ে যায়, 

প্রেমের মুকুল যত-_-হাল্ক। গোলাপী 
অভিশপ্ত দাবানলে পুড়ে পুড়ে হয়ে যায় খাক! 
ভবিষ্যেপ পানে চা্ছি তয় হুয় তাঁট__ 


বাধংবার কেঁপে ওঠে বুক 

এর মাঝে শান্তি কোৌথা__.কাথ। তবে সখ? 
তার চেয়ে শোন প্রিয় সেই ভালে। মোর 
আমা হতে তুমি মৌর দূরে দুরে থাক-__ 
তোমার চোখের এ ৮টুল চাঁহুপি 

তোমার অ:খেগশপ্রা প্রক্ের বলতে-_ 
ডালিম ফুলের মঠ ফিকে ফিকে লাল 
অবরের শত শত অজন্র চুম্বন 

আমাদের নিরলস চোখের পাঁতায় 

আজি হতে স্বপ্ন হয়ে থাক। 

শীতের শিশির-ভেজ; ঘণ কুয়।শায় 

পৃথিবীর সজীবত! যাঁয় যদি যাঁক। 


পশ্চিম হিমালয়ের পথে 
জীপরিমল গোখামী 


চে 
কাইণ অঞ্চলটি সিমলার প্রধান কেন্দধল থেকে অনেকট! 
শিচে। &্েশন থেকে অপেকট! দুধ আসর পর যখন পেই 
শিল্পগতি শুরু হ'ল তখন এ রকম প্ররায়-খাড়। পথে নামায় 
অনগ্ান্ত মর অনুবিধা হচ্ছিল খুবই | তা ভিন্ন পথের দীর্ঘ 
ক্লান্তি এ একম পথে চলার পক্ষে অনুকূল নয়, সেজন্তে এক 
একবার বেশ ভয় হচ্ছিল যে, হয় তে| এখানে আসাটা সম্পর্ণ 
শিক্ষল হয়ে যাবে, এ পথে একবাপ্ন শেমে ছার উপরে ওঠার 
প্রবণ্ডি থাকবে না। ছুবল দেহে অশভ্যন্ত পথে এভাবে 
ওঠ1-শাঁমা করা পতাই অত্যন্ত কষ্টদায়ক । অসম্ভব রকমের 
ঢাপু পথ । অতি সন্ভণে এক পা এক পা করে নামছিলাম। 
অনেকটা] দুর নেমে আসার পণ্ন বাঁয়ের দিকের বাঁক ঘুগ্নে 
আপও নিচে শামছি এক খুট প্রশস্ত অপমান পথে । কিছু দু 


নেমে আবার "ান দিকের বীক ঘুরে চলছি । এপই শেষে 
ছুর্গ(-ভিলার ধোঁতলা। চমৎকার ছোঁট বাড়িটি । উপরের 
তলায় কিরণকুমার রায় ও ফন চাঁটুজ্দের বাস। এরা একই 


সঙ্গে কলকাতায় কারঞ্জ কপত এবং অফিস পিমলাঁয় উঠে এলে 
এক্সাও পসিমলায় এসেছে বছর তিনেক হ'ল। বাঁডালী হিসাবে 
সাহসের পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নেই, কেননা, হঠাৎ এত 
দরে আসতে হুবে জয়ে, অথবা অন্াপ্ত অসুবিধায়, অধিকাংশ 
বাগালীই তখন কাঁজ ছেড়ে দিয়েছিল। প্রবাসে বাঙালীর 
সংখা। কি এখন দ্রুত কমে যাচ্ছে? দ্রেখলাম ল্যান্সভাউনে 
মাঅ ছু"তন খর বাঁডালী আছে, এবং ল্য1সডাউন থেকে সিমলা 
যাবা পথে কোটদাঁরে টনের মধ্যে মাঅ একজন বাঙালীপ্র 
সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তিনি ক্নেলওয়ে এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, 
শার্জবাবাধে আসছিলেন। এ ভিন্ন দু'দিনের পথে একটিও 
বাঁজালী দেখিনি । 

হগা-ভিলায় এসে পৌছলাম তিনটে কিছু পরে। 
বাড়িট ঢাপু পাহাড়ের গায়ে, কাঞ্জেই পাহাড় পথে সাজ! 
এসে তদাজল!য় শামা যায়, এক তলায় পামতে হলে 'ন্ধ পথে 
ঘুরে নামতে হবে ।, বাড়ির সম্মুখের উন্ুক্র দৃশ্টে যুছুতে 
আমাদের পথের ক্লান্তি দুর হয়ে গেল ( তান সঞ্চে অবস্ঠ ভাল 
ভাল খাবারও হিল )। 


আমি বহুপুব হুতেই ঠিক করেছিলাম বিকেলে সম্পূর্ণ 
বিশ্রাম করব, €কোথায়ও (বঞ্ব না, কিরণও বলল একবেলা 
বিশ্রাম করাই উচিত। কালীকিক্করেরও সেই মত । হুতকাং 
গুহ্কর্াঁ শ্রীমতী কমলাকে খাবার ঘরের পরবর্তী নৈশ বৈঠক 
তদিরের ভার দ্রিয়ে কিরণ আমাদের সঙ্ে আভড| জমাতে বসে 


গেল। ছূর্গ-ভিলা থেকে সন্মুখন্থ দৃশ্য খুব হুন্দর। ছুই পাশে 
একটার পর একট! পাহাড় দূর থেকে ধুান্বরে মিলিয়ে গেছে, 
মাঝখানে শাকবীক। উপত্যকা, অনেক্টট। দুরে দূরে এক 
একটা বাটি, পুলের বাড়ির মত ছোট্ট পাঁহাঁের গাঁয়ে “লগে 





সিম! বাঁলিক। বিভাঁলয়ের বাঁঙাঁলী ছাত্রী 


আঁছে। দুরের মান্ষখলোকে প্রায় পিপড়ের মতো! দেখাচ্ছে । 
আকাশে ভাঙা মেঘ, সুতরাং আকাশের নীলিমা এখানে 
উপভোগ্য । পাঁহাঁড়ের গায়ে গায়ে 'রৌন্্র-ছাঁয়ার লুকোচুরি 
খেলা” পরম র্মনীয়। সব পাহাড়ে একসঙ্গে রোদ পড়লে 
এত সুম্ধর দেখাঁয় না। এক এক সময় রোদে এক একটি 
পাহাঁদ আলোকিত হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় যেন সমন্ড 
দৃষ্ঠপট- বুণীতে চঞ্ল হয়ে ছুটোছটি করে বেড়াচ্ছে । বায়ে 
দিকে দীধঘ উচু পাহাড় হাঁথার হাজার দেওদার গাছের 
অরণো ঢাঁক!। মাঝে মাঝে ফাকে ফাঁকে ছ'একটি বাড়ি 
দেখ! যাচ্ছে, এমন কি লাট সাহেবের বাঁড়িটিও তার উচ, 


কাণ্তিক 
স্থানের অসাধারণ গৌরব নিয়ে সাধারণ 
(নিশ্নতলবাপীর দৃর্টিগোচপ্ হয়ে আঁছে। 

পায়ের নিচে চেয়ে দেখি টেনিস 
খেলার উপযুক্ঞ ছো'ট একটুখানি জাঁয়গ! 
সমতল করে টৈপ্রি কর হয়েছে । সমস্ত 
সবুক্জ পরিবেশে এ একটুখাঁশি শাঁদ! 
অতান্ত দৃষ্টিকটু । শুনলাম ওটি টনিস 
কোর্ট পয়, ঘোঁড়দৌড়ের মাঠ। মাঁঠটিকে 
যে অত ছোট দেখাচ্ছে তাঁর কারণ ওটি 
আমার অবস্ান থেকে শবিচের দিকে 
অনেক দুরে অবশ্থিত, পার্বত। অফ্লে 
সর্ব€ই পরিপ্রেক্ষিত বোধে এঠ বকম 
ভ্রান্তি খটে। এই ঘোড়দৌডের মাঠেঠ 
পোৌড়েপ পিন অনেকগুলো! খোঁড়া দেখে 
প্রথমে সেগলে'কে পাথা মনে হয়েছিল। 
তার পর যখন তাঁরা পেই ভিশ্বাকৃতি 
মাঠে ছটতে সক করল এবং শত শত 
লোকের চীৎকার চার পিকের পাহাড়ের প্ট:ত্ে বাধা পেয়ে 
উপরে উঠে এল তখন মনে হ'ল যে এটি খোঁড়ধোৌঁড়ই বটে। 
জায়গাটি যে অনেক পুরে অবহিত গার আর একটি প্রমাণ এই 
যে, সেই শিদন আবহাওয়ায় অত লোকের সম্মিলিত চীংক।র 
অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে কানে এসে চপৌছত্তে লাগল । কিঞ্ড সে 
হ'ল আরও কদিন পরের অভিজ্ঞতা, কারণ ওখাঁনে থেস খেল] 
হয় পরিবারে । 

পন্ধ্যার কিছু পরেই ফর আঁবিন্ঠাব ঘটল এবং তখন 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে পিমলা প্রবাঁপের স্ুুবিবা অসুবিধা গিয়ে 
মানা রকম আলোচনা ৯লতে লাগল । এখাশে একটা বিষয়ে 
সবাই এক মত যে, এ রকম অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে, এমন 


রি... রি 


বড় ভাকঘরের নিকটন্থ পথ 





পশ্চিম হিমালয়ের পথে ৭৭ 





পিমলার এক অংশ 


শিদ্ঘন আবহাওয়ায়, কিছুক।ল থাকা অভাস কৰলে 
কোলাহল ও জণতাপুর্ণ জায়গা শা ভাল দাগে না! কথাট! 
সতা | কাপণ জায়গাটা এতই উচু যে সর্বধ! মনের মধো এই 
০৮শাটি জগ্রত থাকে যে, ধুলিধৃসত্রিত প্তিধিনের অতি 
পরিচিত একখেয়ে পৃথিবী থেকে হঠ।২ যেন মেখেপস রাজো 
উঠে এসেছি । এই বাঁরণ।টি বিশেষ করে বাঙালীদের পক্ষে 
স্বাঙ্যকর । ইংরেজীতে একটি কথ। আছে যাঁর অর্থ হ'ল - 
সাপ।পিদে জীবশ, উচ্চ চিন্ত! ( প্লেন লিডিং আয হাই থিং- 
কি”)1 ও ছটোর একট! হয় ত সম্ভব, কিন্ত ছটো এক সঙ্গে 
বোধ হয় কোণ বাঙালীর পক্ষেই সন্থব শয়। সাধাসিদে 
জীবন কাটিয়ে উচ্চ চিক্জায় মশগুল কোন বাঁগালীকে আমি 
অন্তত দেখিনি । আমপ। প্রেন লিভিং-এ 
4 অনেকেই অভাত্ত, কিন্। হাই খিংকিৎ-এর 
পরিবর্তে হাইট খিংকিৎ করি । অর্থাং 
উচ্চ চিদ্ধা্ স্থলে উচ্চতাপ্র চিন্তা করি, 
এবং আমার যনে হয় প্রেন শকটিরও 
*সমতল ভূমিপ্ন সমার্থক অর্থটি ধরে নিলে 
আমাদের সম্পর্কে প্লেন লিভিৎ এগ 
হাইট থিংকিং কথাটি সম্পূর্ণ খাটবে। 
আমপ্লা সেটাই করে থাঁকি, অর্থাৎ সমতল 
ভূমিতে বাস কণ্রে উচ্চতা চিত্তা করি। 
সিমল1 সেই হাইট ধিংকিং-এপ বিড়খনার 
হাঁত থেকে সিমলা প্রবাপী বাঙালীদের 
বাচিয়ে পিয়েছে | এই উচ্চতায় বসে 
শিজ্েকে সতুপণ করে পাওয়ার মধ্যে 
একটা আনন্দ আছে, অবঙ্ত এর জন্তে 
মনের দিক দিয়ে পূর্ব প্রপ্ততি থাকা 
আবন্ঠক, অর্থাৎ মননশীল হওয়া আবসশ্তক 


৭৮ 





মাল, সিমলা 


এখাপে বসে মণের প্রসারত। স্বভাবতই বৃি পাঁয়। দেশের 
কথ। চকিতে যদি কখনও মনে পড়ে তখন একই সঙ্গে 
পঞ্জাব এবং বাংলা এই ছুই ধুরবিচ্ছিত্ধ দেশ ও তার 
মধ্যবভাঁ সমস্ত দেশের রূপ কি একই সঙ্গে মনে পড়ে 
শা? কিন্তু এট হ'ল ভাবের দিক, অর্থাং একটু চেপে 
ধরলে যাধ স্প& অর্থ হারিয়ে যায়, সুতরাং এই দধিকটির কথ! 
আর না বলাই তাল। প্রিমলার উচ্চতায় আরও আকর্ষণ 
আছে এবং সেট সেই দিনই গ্লাঞ্জে খেতে বসে প্রতাক্ষ করা 
গেল । চমংকাপ্র টাল, সুমিষ্ট মাছ, শুম্বাছ ছধ এবং শাশাজ্ঞাতীয় 
তপ্নকারি এখানে প্রচুর । এমন সঈখাদ্য মাছ যে এখানে মলে 
( এবং ল্যাব্সভাউনে আদৌ মেলে শা) এই তথাটি জানা পা 
থাকায় জান-জগতে একটা মন্ত বড় রটি থেকে গিয়েছিল। 
ল্যাপডাউনে ছিল জ্ঞান সিং, বাঁলকমাজ, হাসি মুখ, 
কোমষল স্বতাব। এইখানে তার পরিপুরক রূপে দেখলাম 
ক্কপারামকে । এ কম অণমশীয় মেক্দওবিশিঞ& মানুষ কমই 
দেখা যায়। যখন দেকাজ্জ করে, যখন পে হাটে, যখন সে 
সামনে ঝুঁকে পড়ে, যখন সে ডাইনে বামে অথব! পিহুনে 
ছেলে, তখন তা অন্ত যা-কিছু পর্িবতন খটুক মেকুদও সপ্পূর্ণ 
অপরিবণ্তিত থাকে, কোনে! দিকে এতটু$ বেঁকে যায় না, দেখে 
মনে হয় যেশ একটি মাআ নিরেট হাড়ে গড়া সেটি, বর্ণ 
একটুখানি পিছন দিকেই হেলানে!; সম্মুখের দিকে কধাপি 
ময়। কিন্তবিশ্বত্ত ভৃত্য, রাম এবং বাঞ্ধার করার কাজ সে 
একাই করে এবং উত্তমন্রপেই করে৷ 


ছগা-ভিলাপ শিচের তলায় গুনলাম এক মাতাঞছজি আছেন 
এবং তিনি বাঙালী । পিমল। অঞলে তার বিশেষ প্রতিপত্ভি 
আছে, এবং শিশ্টের সংখ্যাও কম নয়। দুর্গা-ভিল! বাড়িখানির 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


যিনি মালিক তিনিও তার শিষ্ুদের 
অঞ্ততম, তাই মাতা্ধি হ্র্গা-ভিলায় মাঝে 
মাঝে এসে বাস করেন। গার বিশেষত্ব 
হচ্ছে তাঁর জটা, সেই জট| মাথ। থেকে 
পা পর্বস্ত নেমে এসেছে । 

মধ যখন আলাপে ব্যস্ত [ছলাম 
কালকিঙ্কর তখন তাতে যোগ মা 
দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল । কোথায় 
তা পরে বোঝা গেল। আমতী কমলার 
কাছ থেকে মাতাঁজি সম্পর্কে অনেক 
কাহিনী শুনে সে খুব কৌতুহলী হয়ে 
পড়েছুল এবং কমলাই তাকে মাতাঞ্জির 
কাছে নিয়ে গিয়েছিল আলাপ করিয়ে 
ধেবার জন্তে। তারপর শিজী ও সহ্্যা- 
সিনীএ অনেকক্ষণ কি আলাপ হয় তা 
জানি না, কিন্তু বোঝ] গেল মাতাক্ছি 
শিল্পীর পঙে আলাপ করে তান প্রতি 
প্রীত হয়েছেন। 

তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর দিশই। হুর্গা-ভিলার দোতল! 
থেকে নিচে যেতে হলে খর তকে বেপিয়ে পাহাড়ের গা 
দিয়ে একট! বাঁক ঘুরে নিচে নামতে হ্য়। এই রকম এক 
কেপ বাকের কাছে ছাউনি সম্বলিত একখাঁনি বেফি আছে । 
শিশ্পী সেই জায়গাটাই তার ধৈনন্দিন আহিকাপিশ্ন জণ্ঠে বেছে 
নিয়েছিল। পর ধিন বেল! প্রায় সাড়ে দ্রশট! আন্দাজ সময়ে 
শিল্পী ফিথে এসে বললে আহিক শেষে চোঁখ খুলেই দেখে 
একটি পাছে উৎকৃ্ট কয়েকটি মিষ্টান্ন ও এক গেলাস জল তার 
সন্মুথে রয়েছে । বল! বাছ্ল্য, মাঁতাজির স্সেহের ওটি মিষ্ঠান্ 
ক্ূপ। বললাম কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমিও বসে যাব 
চোখ খুজে, কিন্ধ বললাম নিতাপ্তই ঠাট্রাচ্ছলে। কাপণ বস্ত- 
জগতের সৌন্দর্ষের প্রতিই আমার লোভ বেশি। তাই 
যতক্ষণ লণ্তব চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করি, জানি ন! হুয় তে] 
আধ্যাখ্ত্রিক জগতের সৌন্দর্যের স্বাদ পেলে সেই দিকেই ঝুঁকে 
পড়তাম কি না, হুয় তে! চোখ খোলারই দরকার হ'ত না 
আর । 


কিরণ, ফণী অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের 
কার্ধস্থলে । আমর1 ছ'জনও বারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া 
শেষ করে বেখিয়ে গেলাম দ্ৃষ্ঠ দেখতে । কিন্ত ঘর থেকে 
বেরুলেই ক্রমাগত উপরে উঠতে হয়, এবং জামার পক্ষে তা 
অত্যন্ত কষ্টকর ঘনে হতে লাগল । ছ'এক মিনিট পরেই কিছু 
বিশ্রাম করলে এবং বুব ধীরে বারে এগিয়ে গেলে ততটা 
কষ্টকর হয় না। আপন গরজেই এই কৌশলটি আবিষ্কার 
করে নিলাম। ছু'বছর আগে শেষ পাহাড়ে ওঠা-নাঁমা! করেছি 
কিন্ত এ রকম প্রাণান্তকর মনে হুয় নি--যদিও বহুদূর হাঁটার 


কার্তিক 


পর অসম্ভব ক্লান্তি অগ্রভব করেছিলাম । 
কিন্তু এখানে প্রতি মিনিটে এরকম ক্লান্ত 
হয়ে পড়তে হবে তা আগে কল্পনা কর! 
যায় নি। পথ দীর্ঘ এবং গ্রেডিয়েন্ট 
বেশি | দীর্ঘ পথ এই জন্তে খে পিমলা 
বছ বিন্তুত জারগ!, সুতরাং ছর্গ1-ভিল] 
থেকে ঘুরে ঘুরে শুধু উপরে উঠেই নিদ্ুতি 
পাচ্ছি না, অপেক্ষাকৃত সমতল পথের 
সন্ধানে অনেকটা দুরস্বও অতিক্রম করতে 
হচ্ছে । কিছুটা উপরে উঠে দেখি ছুর্গা- 
ভিলা! কত নিচে পড়ে আছে। পথেপ্ন 
পিকে চেয়ে দেখি আরও তিন গুণ 
পরিমাণ উপরে উঠতে হবে। একটু 
একটু করে এগিয়ে এবং "এক মিনিট 
অস্বর বিশ্রাম করে ১লতে লাগলাম । 
এই ভাবে চলতে চলতে দ্বাপরবঙ্গের বাড়ি 
ছাড়িয়ে প্রশস্ত উৎকৃষ্ট পথ পাওয়া! গেল, 
এবং সেই পথে যতদুর যাওয়া! সম্ভব গেলাম | শিজী কোন্‌ 
কোন্‌ জায়গায় বসলে ছবি আকার সুবিধা হবে সেই সব 
জায়গা মনে যনে চিহ্ত করে রাখছিল। এ পথে ক্যামের! 
খোলার বিশেষ দরকারই হ'ল না, বিশেষত্ব কিছুই ছিল ন|। 





বিনা টিকিটে ভ্রমণের একটি বিপজ্জনক দৃষাস্ত 


ফিরে এলাম আমর! থন্ট| কয়েক দুরেই । শিজী যে-কোনো 
জায়গায় অবশ্ঠ বসে যেতে পারত, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকার 
তা আর হ'ল না, কারণ যে সব পথে ধোঁরা হ'ল সে সব পথে 
আমি সম্পূর্ণ বেকার । শিল্পার পক্ষে একা বের্নোই প্রশস্ত । 
আমার পক্ষেও তাই । আমি ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করার পরই শিল্পীর পা চঞ্চল হয়ে উঠল, স্তর আমি 
এক] শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। আঁধখণ্ট1 আন্দাজ কেটে 
গেছে, ইতিমধ্যে ভারী পণয়ের শব্খে চেয়ে দেখি শিল্পী 


পশ্চিম হিমালয়ের পথে 


৭1৯ 





ছঠির বাজার 


ফিরে এসেছে। কি ব্যাপার? বললে, জল মিতে ভুল 
হয়ে গেছে। ব্যাগে রং তুলি কাগজ সবই আছে জল নেই! 
জুতরাঁং ভূল যাত্রা! সংশোধন করে সে আবার হুগা-ভিল1 এবং 
সংলগ্ন পাচ্ছাড় কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। তার আসা এবং 
যাওয়ার মধ্যে যে উত্ভতেজন! প্রকাশ পেল তাতে স্পঞ্ই বোবা 
গেল তাঁর উপযুক্ত উৎকৃষ্ট দৃষ্ঠ সে পেয়ে গেছে। 

ইতিমধ্যে ফী এসে আসর, জমিয়ে বসেছে। তত্রতার 
অবতার এবং মধুর চিন্ত।কষা কাছিনী রচন।য় নিপুণ । একট] 
ভরসা হ'ল এই যে, সিমল-বাঁগের পরিমিত ক'টা দিন আর 
যদি পাহাড়ে ওঠান।ম| না করতে পারি তা হলেও কোনো 
ক্ষতি হবে না, ফণ্ঈীকে পেলেই যথেঞ্ হবে। শুধু অফিসের 
কয়েক খণ্ট যা অন্গুবিধা। কিন্ধ ভাগ্যক্রমে সে 'অন্ুবিবাও 
দুর হ'গ, পরধিন তাপ প্রবল অপ এসে গেল। 

এধিকে সধ্য1 আটটা বেছে গেছে, পিমলায় তখনও 
অন্ধকার হয় পি (কলকাতা থেকে প্রায় এক ঘন্ট৷ পরে 
ওখানে শুর্ধীস্ত হুয় )--এমন সময় হঠাৎ যেন আকাশের 
আলো নিভে গেল, য়ে দেখি মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, 
এবং আরও দেখি ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়েছে । শিঙ্গী 
তখনও ফেরে নি__কিন্ত ফিরতে দেরি হু'ঙ্গ না, কিছুক্ষণের 
মধোই শিল্পী ভিজে ভিল্সে ছবি নিয়ে এসে হ্থাক্সির হ'ল এবং 
কালবিলম্ব না করে ভুলি চালিয়ে জলের সঙ্গে রঙের সামঞ্জন্ত 
করে ফেলল । ভবিধানি ভেজাতে কিছুমাত্র ক্ষাতহ্য়নি, 
কারণ খুব বেশি ভেগ্জেমি। সধ্যার অল্প আলোয় চাপা 
রঙে মঞ্ডিত পাহাড়গুলে! তেন ঢেউয়ের মতে! উদ্মভ হয়ে 
উঠেছে। পর্বতমালাপ এ রকম প্রাণোচ্ছুলিত প্রকাশ একমাহ 
শক্তিশালী তুলিতেই ফুটতে পারে । 





শরকাবী-বাঙ্জারের একটি দৃশ্ঠ 


পিমলার দৃণ্তে শিল্পী শৌন্দর্ষের সন্ধান পেয়ে বিশেষ 
উত্৫েক্রিত হয়ে উঠেছে, এব পরধিন সকালের খাওয়া শেষ 
করেই বেরিয়ে গেছে ব্যাগ খাঁ শিয়ে। আমি পড়ে আছি 
একা কল সঙ্গে । ফমীর প্রবল গ্ঞরের কথ পুরেহ বলেছি, 
অতএব সেটি আমর নুষেগ। আমগ্লাও কিছু পরেই বেরিয়ে 
গেলাম উপব পথে । এই যাওয়ার উদ্দেশ্য, ক্রমশ: পাহাঁড়পথে 
চলায় মতাত্ত হওয়! এব* এ সঙ্রে যদি দৈবাৎ কেনো ছবির 
বিষয়বগ্ত পাওয়া যায় পবা দেখা । ধুনট সম্পর্কে মোহ কেটে 
গিয়েছিল, কেননা, এ সব বিশ্তুত “ুশ্যে অসাধারণত্ব কিছুই 
ছিল পা, ত। ছাড়া খে যে বিশ্তাঁর তৃপ্িকর, ক্যামেরার 
সাহাযো একসঙ্গে ৩তট] বিস্তার বরা পড়ে শা, এবং যাঁকে 
প্যানোক্য(মিক চিজ বলে তাও এখানে অন্তত আঁমাঁদের 
শিি ভরমণ-সামার মধো কোথায়ও তে!লাপ্র শ্বযোৌগ ছিল পা। 
স্থতরাং ঠিক করলাম বাজার, লোকজন ও পথধ!টের ছবিকেই 
প্রধান করতে হুবে। কিখ তেই জন"পুর্ণ জায়গ! তখনও 
'আমাদধের পৃষ্টির বাইণে ছিল, এবং সে দিকে যেতে হলে 
বিকেলের দিকে যাওয়াই ভাল। নুতরাং টাঁনেল ভেদ করে 
ওপারের বড় প্াস্তার উপর দাডয়ে চার দিকের দৃশ্ত দেখতে 
লাগলাম । এই পথে বাঁপ ৮লাচল করে এবং এখান থেকে 
শহরের খানিকটা অংশ তেশ দেখাযায়। বাঁস্এপ্প অবস্থ! 
পৃথিবীর বোধ হুয় সংএই সমান । ভিঠেব্স আঁতিশযা সর্বআ। 
টানেলের পাঁশে ছ"্দল কুলি বসে আছে যাআীদের মলপঅ 
বহনের আশায়। কুলির) টি দলে বিভজ্ঞ কেন সে বিষয়ে 
কমর কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ কণ্। গেপ। সিমলার 
মতে। বড় জায়গার পক্ষে এটি অবশাই লক্জাঁকর, এবং আরও 
বেশি লক্দাকর হচ্ছে এই যে, বাস্‌ থামলে বড় ঈলটি বাস্‌-এর 


১৩৫৬ 
কাছে আগে ছুটে গিয়ে নিজেদের 
হিন্দুত্বের পরিচয় দিতে থাকে । 
কিন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যাত্রীধে « 
মধ্যে এ বিষয়ে খুখ গৌঁড়া্মম 
দেখা গেল না, যদিও কুণিদে 
অত]1৮ারে হয় তো! বাঁধা হয়েই 
শহশ্ুতের' ঘাড়ে বোঝ! চাপাতে 
হয়। মণে হল বিষয়টির দিকে 
কতৃপক্ষের দৃরি দেওয়া প্রয়োজন । 
সাম্প্রদায়িক মপোঁভাব জিইয়ে 
রাখছে এই সব কুর্লরা, এটি 
অত্যন্ত অঙ্চায়। বরঞ্চ এই শিচের 
ধাপে এর ঠিক উশ্চোটটা হওয়া 
উচিত ছিল । আমাদের ০দেশে 
সাম্দায়িক শৃশংসতা ও বনতার 
যুগ অতীত যুগ হিসাবে না মেনে 
শিলে গাঞ্েপ বিশ্রেষ ক্ষতি কণা 


হবে, এ কথাটা প্রতোকেরই এখন মরণ পাখা জকার। 

এই পাঁশমণ শেষ করে ফিতে এলাম "আমরা প্রান 
বারোটার সময় । শিপপী তখনও ফেরে শি। আমপা একটু 
বিশ্রাম করতেই কার পদপ্বশি শোনা গেল দরজার বাইরে। 
প্রবেশধারে কাঠের পথ বেয়ে কেউ এলে আগে থাকতেই 
বেশ বোঁঝা যায় । শিল্পী ফিপ্রেছে মণপে করে দরজা খুলতে 
দেখি ফী অফিসের এক পিওন, হাতে চিঠি। তাঁতে লেখা 
আছে জ্বর খুব প্রবল না হুলে অফিসে একটি জরি কাঞ্জ ছিল, 
আস! প্রয়োজন। কিন্ত ছত্ধ তখন প্রায় এক”শ তিন ভিথী, 
তাই চিঠির সাহায্যে শিদেশাদি ধিয়ে ফলী বিছানায় শুয়ে 
পড়ল, এবং আরও খণ্টাথানেক শিল্পীর জন্তে অপেক্ষা করেও 
যখন দেখলাম আপাঁ5 5: তার ফিপে আপার কোন চি নেই 
তখন আমর] সরান এবং আহার শেষ করে স্থায়ী ভাবে 
শয্যাশায়ী হলাম । 

শিল্পী ফিরল বেল) ছ'টোয়, প্রকাঁও এক ছবি শেষ কণে। 
ছুপুর বেলা উদ্্বল রূপ, পাহাড়ে পাহাড়ে রঙের খেলা, ঘন 
নীল আকাশে ভাঁঙা ভাঙা শাদা মেখ। শিল্পী পাহাড় দেশে 
সঙ্গে পরিচয় খনিঠ করে ফেলেছে আর তাকে আটকাঁয়কে? 
তাঁই সে এসে খাওয়াটা! কোনে! প্লকমে শেষ করেই আবার 
বেরিয়ে গেল ব্যাগ খা শিয়ে। সিমলা আপিস বা বাণিজ্য 
অঞ্চলের প্রধান কেল্জেপ বাইরে যত জারগা আছে ত| এমনই 
নিধন এবং শাস্ত যে শিল্পীর পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ আদর্শ 
পরিবেশ বল! চলে । পথের ধাঁঞে বসে রগীণ ছবি আকছে 
অথচ অকারণ ককৌতুহলীপ তি নেই । ছু'একজন যাএা একটু 
কাছে এসে দেখে গেছে তারা শিল্পীপ্ন প্রতি সম্মান রেখেই 
তা করেছে। বাঁজ্ধে লোক কেউ তাকে বিরক্ত করে নি। 


কান্তিক 


বিকেলে আমাদের আর কোথায়ও বেরনো। হ'ল না, 
যদিও আমার মনে হুচ্ছিল, হাঁটতে খুব অস্গবিধা হ'ত ন1। 
বাঞ্জার এলাকাটি দেখার জন্তে বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, আর 
এ সঙ্গে অভিজাত অঞল। পরদিন শনিবার, অতএব কিরণ 
বিকেলে আমাদের সঙ্গী হবে এ রকম কথ! হয়েছিল। অফিস 
থেকে ফিরবে ছুটোর পর, তারপর রওন] হব। ভয় হচ্ছিল 
শেষ বেলার গিয়ে কতটুকু আর দেখাযাবে। তাছাড়। 
আকাশের অবস্থা অনিশ্চিত, গত রােও থুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। 
কিরণকে জ্িজ্ঞাস| করলাম আগামী কাল তার প্রবল খবর 
হবার সম্ভাবন] আছে কিনা । সে বললে জাদো মেই। উল্টে 
তার এক মাসের পুজের হ্বর হয়ে গেল। 

এদিকে আমার পাহাড় পথে চল।র সাহশ অনেকট। 
বেড়ে গেছে, কৌশল ইতিমধ্যেই আযস্ত করে তেলেছি, 
কাজেই পরদিন সকাল বেলাটা আঁর ঘরে বশে কাটাতে 
ইচ্ছা হ'ল না, ঠিক করলাম কাঁলীকিঞ্করের সঙ্গে বেরিয়ে যাব । 
সে দৈনিক হুধানা করে ছবি আকছে ছা'বেল।। সততা 
আমার সঙ্গে যাওয়া মানে তাএ একখান! ছবি ন$ হওয়।। 
কিন্ত একট| রক] করা গেল । চলতে চলতে যাঁদ ছখিপ্ন 
জায়গ! মিলে যাঁয় ত] ধলে সে বসে যাবে সেখানেই । 

কিছ্ধু আমর] হর্গা-ভিলা ছেড়ে উপরের পথে একটুখানি 
নীচের দিকে নামতেই দেখি এক কাশ্মীঘী মুসলমান উঠে 
আসছে উপরের দিকে । দেখতে প্রা আবছল গফকফার খায়ের 
মতো, তেমনি দীর্ঘদেহ এবং সুন্দর | হাঁতে ঘড়ি, পিঠে শুণ্ত 
খলে, শজিশালী পুরুষ, কিন্তু তবু অভাবের ছাপ তা 
সর্বাঙক্ে। তাকে ঠ্াড়াতে বললাম, অতান্ত অনথপতের মতে 
ফাড়াল ক্যামেরার ষণ্ঠুখে। কালীকিঞ্করও একট! স্কেচ একে 
নিল। জিজাঁসা করে জানা গেল কাজের সঞ্চানে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, কিদ্ত কাজ মেলে না, খেতে পায় না ডাল করে। 
তাঁকে কিছু পয়স] দিলাম, কিন্তু মনে হ'ল এটি তার পক্ষে 
একেবারেই আশাতীত | সে ক্বতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে তার 
বছ ছঃখের কথ। আমাদের শোনাল। মনে হু'দ যে কত 
কাল সে মাক্গষের মুখ থেকে একটি জঙ্গকম্পাপূর্ণ কথ! 
শোনে নি। . 

এই একটি লোকের ছবি নিয়ে আমার এক বেলার কতব্য 
শেষ হ'ল এবং অল্প কিছু দুর ঘুরেই শিল্পীকে মুক্ত করে দিলাম । 
সিমলা-প্রকৃতি তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে, কিন্ত 
বিভ্যযুতের শত শত তারের বন্ধনীতে নিঞ্জেকে জড়িয়ে আমাকে 
দুরে সরিয়ে রাখছে অধিকাংশ জায়গাতেই । শিল্পীকে বললাম. 
যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, কারণ বিকেলে আমর! 
শহর অঞ্চসে যাব । ফিন্তু তার আর ফের! ছল ন] যথাসময়ে । 
ইতিমধ্যে বেল] সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময়ে ফিরণ ও আমি 
বেরিয়ে গেলাম । আমি জাদতান লিমলা ঘণ আজ বিকেলেই 
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শুরু এবং শেধ, এন পর সুযোগ বা উৎসাহ কিছুই থাকবে 
মা। তাই আমি অনেকগ্লে! ছবি তোলার উপমুক্ত ফিন্গ 
নিলাম পকেটে । তুর্গা-তিলা থেকে বেরিয়ে প্রথম বড় রাস্তা 
ধরতেই সামর্থা প্রায় অধেক শেষ হয়ে গেল এবং সেখান থেকে 
ঘোরা পথ এড়াবার জন্তে কিরণ আমাকে যে পথে টেনে নিয়ে 
চলল সে পথে সিমলায় অন্তত “মাস হাট! অভ্যাস করে সব 
শেষে উঠ! উচিত | হূর্তাগ্য বশত: আমাকে প্রথমেই উঠতে 
হ'ল সেই পথে । ছু'তিন মিনিট উঠেই মনে হ'ল সিমলায় 
মন্ধকা নেমে আঁসছে। অন্ধকার সত্যিই নামছিল আকাশ- 
পথে। বর্ধার মেধ মাথার উপরে, হ'এক ফে!ট| ব্টিও পড়ছে 
গায়ে। তখন যুদ্ধেপ্র সময়ের রেল-কত্‌ পক্ষ প্রচারিত কয়েকটি 
বিজ্ঞাপন আমার মানস চোঁখে উদ্ভ্বল হয়ে উঠল। তার একট 
হচ্ছে *ট্য।তেল হোয়েশ ইউ মা&।” অর্থাৎ পিতাস্ত অরর্ণর 
হলে তবেট শ্রমণ করো । নিষ্বেকে প্রশ্ন করলাম-_এই অপরাহ্ণ 
জ্রমপটা কি সত্যই রকি ছিল? মন বলল, শুধু এ ভ্রমণ 
নয়, ল্যালডাউন ভ্রমণ এবং পিমল! শ্রমণ সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং 
উদ্ধেস্ঠহীন। রে 
মনে হৃচ্ছিল যেন সমস্ত জীবনে এপ্ন মত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ 
আর কি নি। পথের এক ধারে তারের বেড়া ছিপ, সেই 
তার ধণ্নে উঠতে প।গলে কিঞিত স্ুবিধ। হ'ত, কিন্তু ত| হ'ল না, 
কারণ উপরে ওঠার চেয়েও পিঠে নামা যাত্রী বেশি ছিল এবং 
তার ছিল তাঁদের দখলে । 

ম্বরি পড়ছিল টিপ টিপ করে, মনে হৃচ্ছিল যেন এক যুগ 
কেটে গেছে এরই মধো। অবশেষে উঠে এলাম সঙতল 
ক্ষেত্রে, কালীবাড়ির শীমানায়। এখানে একটুখানি ঘুণে 
এবং বিশ্রাম করে অনেকট! আরাম বোধ হল । কালী- 
বাড়ি থেকে নিচের দৃষ্ঠ অত্যন্ত চমৎকার । কঠিন তারের 
বাধ। শা থাকলে এইখাশে কিছু ভাল ছবির সঞ্তাবন! ছিল। 
কিন্তু দৃষ্টেদ আশা ছেড়েই দিয়োছলাম, হ:খ ছিল না। তাই 
ওখান থেকে বেদিয়েই পথের ও পথের পাশের মানুষের ছবি 
তোল শুরু করে দিলাম । কাপড-কাঁচা তঞ্মী থেকে তামাক 
টান] বন্ধ বা বৃষ্ধা সবাই ছাপি মুখে আমার উদ্দেন্ঠ সাধনে 
সহ্যোগতা কল । আকাশে মেধ বহু পূর্বেই কেটে গিয়ে 
চার দিক উদ্ভ্বল হয়ে উঠেছে, আমর এগিয়ে চলেছি ম্যালের 
দিকে । বাড়িগুলি পথের পাশে ছবির মত লাগছে। ক্রমে 
অতিজাত অঞ্চলের চিহ ফুটে উঠছে। পুরুষেরা সাহেবী ও 
মেয়ের] মেম সাহেব তঙ্গীতে চলাফের! করছে। মেয়েদের 
রং মাখার বাড়াবাতিটা অবস্ত অনেক ক্ষেজ্েই এংলো- 
ইত্য়ান মেয়েদের সমান পর্যায়ে উঠেছে। এটি থুব বেশি 
দিনের এতিহ বলে মনে হু) দেখে | হয় তে! মেমলাছ্ব- 
দের রাজত্বকালে ইচ্ছা ও অক্যাসট] কিফিৎ চাপা ছিল, 
তাঁদের প্রভাব ফেটে শাবার পর ইচ্ছাটা! অবাধ হয়ে উঠেছে 
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কিন্ত অভ্যাসট! এখনও পক হুয়নি। কিংবা *শ্বাধীন 
ভারতে প্রথম রং মাথা” এই মনোভাব আছে এর ফুলে-__ 
কাজেই বাড়াবাড়িট। সামগ্পিক বলে ধর! যেতে পারে । কিংবা 
হয় তে] আমারই ভুল, পিছিয়ে-পড়। কলকাত1! শহর থেকে 
এলে হঠাৎ এ সব নতুন মনে হুচ্ছে। যারা আড়াই টাকায় 
তিন শিশি নুগন্ধ তেলের সঙ্গে উৎক্কই তিনটি হাতঘড়ি বাংল! 
দেশে বিক্ষি করে ধনী হয়, অথবা সর্বহঃখবিমাশ ম্যাজিক 
আংট বাঙালীর কাছে ছ'টাকায় বিক্রি করে বাঙালীর ছুঃখ 
দূর করার চেষ্ঠা! করে, তার] বাঁডালীর অপেক্ষা যে অনেক 
বেশি প্রগতিঙ্ঈীল এ বিষয়ে সঙ্গেছ কি? অতএব জার চিত্ত! 
নাকরে বিষয়টি মেনে নিলাম। তার পর চলল ঘোরার 
পালা । যখন পা আর চলে ন! তখন ভ্রমণ শেষ করে এক- 
খান] ছড়ি কিনে তারই সাহাযষো ঘরে ফিরে এলাম । পঞ্থীব 
দেখা আমার প্রায় শেষ হয়েছে, আর অল্প কিছু বাঁকী, সেটুকু 
রেলপথে পাওয়া যাঁবে। এর্দিকে শিঞ্জী দৈনিক হুখান! 
করে প্রভীন ছবি শেষ করছে, আর আমি শুয়ে শুয়ে সময় 
কাটিয়ে পিচ্ছি। 

২৭ জুন রওন। হওয়া গেল । গাঁড়িতে আপন আমারের 
িঞ্ার্ড ক! ছিল এবং কালকার পর্ন থেকে হু'রাঁঞএর ঘুমের 
মাশডুলও অতিথ্বিজ্ত দেওয়া ছিল। আমাদের কানায় 
আমর! ছু'জন ভিন্ন আর চার জন স্থানীয় ব্যক্তি উঠলেন। 
তাদের তিন জন মিলিট!রী ও এক জন সিভিল । তাঁরা গাড়ি 
ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপু খেলায় মন দিলেন। তার জতে 
দাবী হ'ল আমাদের উঠে অণ্চ দিকে যেতে হুবে। এদাবী 
পুরণ কণা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তারা মাঝখানের মালপঞ্জের 
উপর তাস বিছিয়ে চাপ জন এমন তাবে বসলেন যাতে আমা- 
দের বেশ অন্গবিধা হতে লাগল । 

জারও ছু'এক জন তঙ্রলোক উঠলেন, তার] দাড়িয়ে 
রইলেন, কিন্ত এই চার জন বর্বরের মনে তাদের জন্তে কিছুমাত্র 
চিন্তা আছে বলে যনে হ'ল না। পাশের গাড়ি থেকে তাদ্দেরই 
শ্বদেশবাসী কয়েকজন মিল! স্নাশঘরে যাবার সময় ঠার্ধের 
পা এবং তাসের আসর ডিঙিয়ে যেতে বাধ্য হলেন, কিন্তু 
তাতেও তাদের অভিনব শিক্ষা এবং সংক্তি কিছুম'জ ক্ষন 
হ'লনা। আমার সম্মুখস্থ সাঁহ্বেবেশী খেলোয়াড় আমার 
পাঁশে পা তুলে দিলেন.। আমাকেও বাধ্য হয়ে গার পাশে 
পা তুলতে হ'ল, কিন্ত তাতে তার আপত্তি হ'ল না। দেখলাম 
ধার যেমন খুশি অন্ের গায়ে পা তুলে বসছেন। এর মধ্যে 
যে অভদ্রতা আছে সে বোধই তাদের নেই--এটি বেশ বোবা! 
গেল। মহিলাদের প্রতিও তাদের কিছুমাত্র সৌজভ নেই। 
রূপোর কোদালের মতো! ঝকৃবা্ী &াত সর্বদা! হা-কর] মুখ 
থেকে বেরিয়ে আছে। যুগান্তরের বর্বরতার ছাপ চোখে- 
সুখে । অতএব লাঙ্বৌ পোষাক তাদের নিতান্বই অন্করণ 





প্রবাসী 


পাশপাশি পা াশ্পাপাপাসিশাততা পিপিপি 


১৩৪৬ 


সপা্পাস্পাস্পিপরী - 


মাএ, মুখের ইংরেজী বুলিও প্রভৃতক্তির নিদর্শন মাআ্স। তাসের 
আড্ডার চার জন লোক পরস্পর ধুব যে পরিচিত ত] মনে 
হ'ল না, এক ধর্মীও নয়, তাঁই এদের সাধারণ পাঞ্জীবীদের 
প্রতিনিধি ছিসাবে দেখলে খুব যে ভূল দেখ! হবে ত1 মনে 
হয় না। অবন্ঠ পাঞ্জাবীদের মধ্যে সংস্কতিবান লোকেরও 
দেখ! পেয়েছি ইতিপূর্বে, কিন্তু তাদের দেশে বসে সেই সব 
দৃষ্টাত্তকে ব্যতিক্রম ছাড় আর কিছু ভাব! যায় না। 

কালকার গাড়িতে উঠে যেন মস্ত বড় একটা আরাম 
পেলাম । গাড়ির বাইরে আমাদের নামের কার্ড দেওয়া 
ছিল, অতএব সেটিকেই ঘুমের গাড়ি মনে করে আমর] গুদে 
পড়লাম। যতগুলে! আসন তার অতিরিক্ত এক জন যাত্রী 
ছিলেন না! আমার পাঁশে নীচে ছিলেন এক রেভারেও । 
তার সঙ্গে আলাপ গুঞ্ুহ্*ল। যতদুর মনে পড়ে রেভারেও 
মরিস্‌ তার নাম। যুবক, এবং অত্যন্ত মধুরভাঁষী। পরস্পর 
পরিচয় প্রসঙ্গে শিলীর হুবিগুলি তাকে দেখালাম। হুঠাং 
তার হাত থেকে ছু'একখান| ছবি পড়ে যাওয়াতে তিনি 
অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেগুলি তুলে ক্রমাগত ছঃখ প্রকাশ করতে 
লাগলেন যে যেভাবে সাজানো ছিল তা বোধ হ্য় নষ্ট হ'ল। 

ভদ্রতা, সৌজগ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির একটা মধুর স্বাদ 
পেলাম সুদীর্ঘ ছ"ঘণ্ট] পরে, মন প্রসন্ন হুয়ে উঠল। তারপর 
ছবি সম্পর্কে ার সঙ্গে যে আলাপ হ'ল তাঁতে তার এ সম্বন্ধে 
জান দেখে বিশ্মিত হঙাম। রীতিমতো! পণ্ডিত লোক, মুখে 
গার প্রক্কত শিক্প-সমালোচকের ভাষা । আমি কথা তুললাম, 
চমৎকার ছবি আকতে পারেন এমন শিল্পী ইউরোপের সর্বজ্রই 
সংখ্যায় অনেক বেশি। কি করে এট! সপ্তব হয়েছে। 
তিনি বললেন স্কুল থেকেই ছোটদের চিন্জরবিদ্যার সঙ্গে পরিচয় 
ঘটে এবং ওসব দেশে সচিজ্জ সাঁমগ়িকপত্র এবং অন্তান্ত ক্ষেজে 
ছবির চাছিদ| খুব বেশি, সুতরাং শিল্পীদের মধ্যে প্রতি- 
যোগিতাও খুব বেশি। তা ভিন্ন ছবির গ্যালারিগুলিতে 
সবাই সবসময় ভাল ছবি দেখার সুযোগ পায়, কাজেই শিল্পীর 
চোখ এবং মন তৈরি হবার দুযোগ থাফে পবারই। তবে 
আঙ্গকাল যুদ্ধের পরে গৌড়] থেকেই স্কুলের শিক্ষনীয় বিষয় 
পৃথক করে দেওয়। হয়েছে, তাড়াতাড়ি কাজের লোক চাই 
দেশে এখন। 

এবিষয়ে অনেক আলোচন! হ'ল তাঁর সঙ্গে। তিমি 
সকালে দিশ্ী &্েশনে নেষে গেলেন। দিল্লীর পর থেকে 
আবার বিনাটিকিটে ভ্রমণের দৃষ্ত দেখতে লাগলাম । একটি 
ঘ্বশ বছরের মেয়ে আমাদের গাড়ির বাইরে পাদানির উপর 
দাড়িয়ে চলতে লাগল । ঘণ্টায় ৫৫ মাইল বেগে গাড়ি ছুটছে 
কিন্ত সে নিশ্চিন্ত মনে দ্রাড়িয়ে আছে একটা পু'টুলি হাতে 
নিয়ে। 

তারপর আবিষ্কার করলাম ( কানপুরে ) যে. আমাদের 





পা্পাস্পিত 





কাণ্তিক 


গাড়িতে যে তিন জ্ধন মছ্ছিল! ও এক যুবক ছিলেন ঠারাঁও এঁ 
পথের পথিক। 

তারপর আঁবিফার করলাম আরও ভয়ানক একটা 
জিনিস_-মোগলসরা্ &েশনে | আমর দু'জনে দুমের গাড়ির 
দ্বজ্ে মোট চজিশ টাকা দেওয়! সত্তেও ঘুমের গড়ি আমাদের 
আদে দেওয়া হয় নি--শুধু বসার জায়গা রিজার্ডেশন মা 


ব্যাক্কিং কোম্পানী আইন-_১৯৪৯ 


৮৩ 





এবং তার জন্তও পৃথক টাকা দেওয়াছিল। ফিরে এসে 
রেলকম্পানীকে চিঠি দিয়েছিলাম অভিযোগ করে, আজও 
(১৬-৯-৪৯) তান উত্তর পাই নি। 

বাড়ি ফেবরীীর সাত দিন পরে কিরণ লিখছে-_পিমলা 
এখন অভ্ভুত হুদ্দর হয়ে উঠেছে, রঙে রঙে ছেয়ে গেছে সব 
পাঁছাড়। ফদী লিখছে-_সমন্ত সিমলাই যেন সুপার-চীর্ণাথ | 


ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন--১৯৪৯ 
প্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


এতদিনে ভারতবর্ষে ব্যাক্কিং আইন পাঁশ হওয়ায় (১৯৪৯ 
সনের ১০নং আইন ) প্রকৃতই দেশের একটা ভাব দূর হইল। 
১৯১৩-১৭ সনের ভারতীয় ব্যাঙ্ক-বাবসায়ের বিপর্যয় হইতেউ 
ব্যাক্ষ-সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত 
হয়। ১৯৩১ সনে কেন্দ্রীয় বাহ্ষিং অনুসন্ধান কমিটি বাঙ্ক- 
সংক্রান্ত আইনের গুপান্ধিশ করেন । অবন্ঠ উল্ত কমিটির বিদেশী 
বিশেষজগণ কোম্পানী-আইনের সংশোধন করিয়! ব্যাক্কপম্প কমি 
কয়েকট! ধার! সঞ্জিবেশিত কন্সিলেই উন! কার্যাকরী হইবে 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন । তরদনথযায়ী ১৯৩৬-৩৮ সনে 
ভারতীয় কোম্পানী-আউন সংশোধন করিয়া ব্যাক-সংকগ্ত 
কয়েকটি ধারা (২৭৭ এফ হইতে ২৭৭ এন) জুড়িয়া দেওয়া 
কয় । ১৯৩৪ সনে রিজ্বার্ড ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয এবং ১৯৩৫ 
সনের ১লা এপ্রিল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য আরম হুয়। 
উদ্ত আইন অঙুযায়ী তপলীলভুক্ত ব্যাক্কগুলি কতকট্টা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের আওতায় আলে, কিন্তু ত'ছা্ড এত গৌপভাবে যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গোড়া হইতেই এদেশের জন্ত একটি ব্যাঙ্ক 
আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । কারণ ভারতীয় ব্যাক 
ব্যবসায় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাক্কের দায়িত্ব বথেষ্টই ছিল। 
এদেশের ব্যাঙ্ক উদ্ধয়ন বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
অনেককিছু আঁশ কর! পিস্তাছিল। বিশেষতঃ কৃষিখণ বিষয়ে 
ভারতবাসী মাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে, যথেষ্ট 
সাহায্য পাইবার আশ] করিয়াছিল । যে দেশের আধিকাংশ 
লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল সে দেশের আধিক কাঠামে! 
অহাজন-মুদ্ী-স্বত্বকাঁরের উপর কিছুতেই ছাড়িয়া! দেওয়! যায় 
না__এ বিষয়ে দ্বিমত মাই। অথচ রিজার্ভ ব্যাক্ক প্রতিঠিত 
কইবার-পরেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হইতে দেখ] 
গেল না। সুষ্টিমেয তপরশীলতুক্ত ব্যাঙ্ক, উপরের স্তরের বাব- 
সায়্ী ও শিজপীগণশের সহায়ক হইলেও নিয়স্তরের বিরাট ক্ুষক- 
সন্ত্দায় ও ক্ষুত্র ক্ষুত্র শিল্সিকর্মগণ পূর্বের ভাঁয় অসহায় 


অবস্থাতেই পড়িয়। রহিল । এদিকে নানারকম লোকের হাতে 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক নামীয় এক ধরণের প্রতিষ্ঠান দেশময় গজাইয়া 
উঠিল। এই সকল ব্যাঙ্-প্রতিষ্ঠাতাগণের ব্যাক্ষ-সম্পকীয় 
অভিজ্ঞত] এবং ব্যবসায়ের সাধারণ সততা এ ছুয়েরই যথে 
ভাব ছিল। ফল যাহা ঠাড়াইল তাহা! এদেশের ব্াক্ষের 
ইতিহাসের এক করুণ কাছিনী। ব€ু নব-প্রতিষ্িত ব্যাঙ্ক ফেল 
পড়িয়া গেশময় এক বিরাট বিপর্যয়ের এবং দেশবাসীর মনে 
অবিশ্বালের স্থট্টি করিল । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৯ সনে ব্যাক্ষ- 
সংক্রান্থ আইনের একটি খদডা গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করে, 
কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বদুখের সময় সপ্রকার্রকর্তক কোন আইন 
প্রণয়ন কর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হুয় নাঁই। কিন্তু 
সামস্কিকভাবে বিশেষ ব্যবধ! নিতাস্ভই দরকার বোবে ১৯৪২ 
এবং ১৯৪৪ সনে কোম্পাণী আইনের সংশোধন করা হুয়। 
কিন্ত দেশের সর্ব ব্যাঞ্ষের অবস্থার অবনতির দর'ন গবর্ণমেন্ট 
১৯৪৪ সনের নভেম্বর মাসে ব্যাত্ব-সংফ্রান্ত আইনের খসড়া 
কেন্ত্রীয় আঁইন-সভায় উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হুন। কিন্তু 
ইতিমধ্যে আইন-সতা ভাঙ্গিয়! দেওয়ায় ১৯৪৬ সনের মার্চ 
মাসে আবার আইনের খসড়া উপব্থাপি্ত কর! হুয়। কিন্তু 
এই বিলটিও গবর্ণমেন্ট ১৯৪৮ সনে জান্থয়াশ্ী মাসে প্রত্যাছার 
করেন । ঘটনার ক্রমপরিবর্তনের জন্ভই এইরূপ কর! দরকার 
হইয়াছিল। এই ্বল্লকালের মধ্যে ১৯৪৬ সনে (২৭ নং আইন) 
ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানখলির ব্রাঞ্চ বা শাখা খোলার ক্ষমত৷ নিয়ন্ত্রিত 
করিবার অন্ত, এবং এই সনেই ( ১৯৪৬ সনের ৪নং) ব্যাঙ্ক 
পরিদর্শন ও তদন্ত সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ষের ক্ষমতা বাড়াইয়া 
একটি অরিনা জারি হুয়। ১৯৪৭ সনে (১৯ নং) আর একট 
অর্ডিনান্স দ্বার ব্রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৮ বার! সংশোধন 
করিয়। রিজার্ভ ব্যাক্ককে এই অধিকার ছেওয়] হয় যে, উহ্থা 
যে-কোন তপশীলতুক্ত ব্যাক্ষকে যে-কোন বন্ধকী উপযুক্ত যনে 
করিলে উচ্বার উপরে কর্জ দিতে পারিবে । কয়েকটি তপশীল- 


৮৪ 


- পাশাপাশি” পরী, লতা সি 





ভৃক্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহ্াদিগকে উপযুক্ত 
সময়ে অর্থসাঁছায্য করে নাই এবং এরন্জপ সাহায্য পাইলে 
ব্যাঞ্চগুলির কাজ হয়ত বন্ধ করিতে হইত না__এইরূপ জনমত 
প্রকাশ পাওয়ায়, গবর্ণষেন্ট উক্ত অর্িনান্দ জারি রিয়। রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক ঘারা তপনীলভূক্ত ব্যাক্ষগুলি সক্কটকালে যাহাতে আরও 
বেশী সাহ্থাধ্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন। 

১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে নুতন করিয়া! আবার ভারতীয় 
আইন সভায় ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের খসড়] উপস্থাপিত করা 
হয়, এই বিল সম্বন্ধে জনমতও গ্রহণ করা হুয়। এখানে বল! 
প্রয়োজ্জন যে, গত ১৯৩৯-৪৭ এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার 
ভিভিতে এই খসড়! যূল খসড়া হুইতে অনেক উন্নত ও ব্যাপক 
ভাবে প্রস্তত করা হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যে সামায়কতাবে 
কোম্পানী আইন বা রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন বা 
অর্তিনান্স জারি করিয়] যেভাবে আইনের সংশোধন ব! পরি- 
বর্তন সাধন কর! হইয়াছিল তংসমুদয়ই এই শুতন আইনের 
খসড়ায় লিপিবদ্ধ কর] হৃইয়াছিল। ইহ| ব্যতীত ১৯৩৬-৩৮ 
সমের সংশোধিত কোম্পানী আইনের সকল ধারাই এই নুতন 
আইনে পুন£সপ্িবেশিত হইয়াছিল । ১৯৪৯ ফেব্রুয়ারী মাঁসে 
ব্যান্কিং কোম্পানী আইন ভোমিনিয়ান আইন-সভ! কর্তৃক গৃহীত 
হয় এবং ১০ই মা্চ তারিখ গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে 
আইনে পরিণত হুইয়াছে। এই আইন দ্বার! পূর্বববস্তাঁ ব্যাঙ্ব- 
সংক্কাপ্ত বিধানগুলি একাধারে সন্নিবেশিত ও জাবস্ঠকমত 
সংশোধিত হুইয়াছে। * 

এই নুতন আইনের ব্যবস্থা গুলি বিবেচনা! কর! যাঁক-_ 

ব্যাস্কিং কোম্পানীর সংজ্ঞা 

এই আইন প্রণয়ন কর! হইয়াছে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বা 
ব্যাঙ্ক ব্যবসার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত। নুতরাং প্রথমেই 
“ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে বা ব্যাঙ্কের সংজ্ঞাকি তাছা। জানা 
প্রয়োজন। কিন্ধু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ছেওয়! কোন 
দেশের আইনের পক্ষেই সহজ হয় নাই, বিশেষতঃ আমা- 
দের দেশে তে নয়ই । কারণ এখানে 'ব্যাঙ্ক'-এর নামে 
অনেকেই অনেক রকম ব্যবসা! চালাইয়া থাকে। সুতরাং 
বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! এই আইনে বল| হইয়াছে যে, 
যে সফল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যাক্কিং বা লগ্ির জন্প কোন 
প্রকার চল্তি বা স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবে তাহারাই এই 
আইনের আওতায় আসিবে । অবস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান 
বা! ব্যাঙ্ক এই আইনে আওতায় পড়িবে না প্রথমেই 
তাহা] বল! হইয়াছে (প্রথম অংশ-_৩ বার))। যেসকল 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় পড়িবে ( অবন্ত 
সমবার ব্যাঙ্ক ব্যতীত ) সেগুলি ছাড় অপর কোন প্রতি- 
ষ্ঠান “ব্যাঙ্ক” “ব্যান্কার” ব। 'ব্যাক্কিং শব তাকাদের নাষের 
অংশরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না ( ৭ ধারা )। ব্যাক্কিং 


প্রবাসী 
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প্রতিষ্ঠান কি প্রকারে ব্যবসায়ে লিগ্ত হইতে পান্সিবে 
(দ্বিতীপ্ন অংশ ৬ ধারা) তাছা বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে 
এবং ম্পষ্ট করিয়া! বল! হইয়াছে উহ] “ম্যানেজিং এজেন্ট রূপে 
কোন কোম্পানীর কার্ধ্য করিতে পারিবে না (৬ বি ধার1)। 
উন্নিখিত ৬ ধারার ১৫টি উপধারায় বর্ণিত কার্ধ্যাবলী ছাড়া 
ব্যান্কিং কোম্পানী অপর কোন কার্য করিতে পারিবে না 
(৬ (২) ধার1)। আইনের ৮ ধারায় আরও স্পষ্ঠ করিয়! বল! 
হইয়াছে যে 'প্রতাক্ষে' বা “পরোক্ষে' মালের কেনা-বেচ! 
(যাহ! অগ্তাঞ্ত ব্যবসায়ীর কাজ ) ব্যাঙ্ক করিতে পারিবে না। 
তবে সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কের নিজ বন্ধকী দ্রব্য বিক্রন্ব সম্পর্কে 
এই ধারা প্রযোঞ্য হইবে না। ইচ্ছার ব্যবস্থাও আছে। 
পুরাতন ব্যাঞ্ষের পক্ষে এরূপ কাঁধ্য শেষ করিবার জর্ত আইনে 
নির্দিষ্ঠতাবে সময় (সাত বংসর ) বাঁধিয়া! দেওয়া! হইয়াছে 
এবং এই সময়ের মধ্যে উহ] সম্ভব না হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আরও পাঁচ বংসর পর্যন্ত সময় বাড়াইয়। দিতে পারিরে। 
কর্থচারী নিয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম 

নিয়ম হইয়াছে যে, মানেজিং এজেন্ট দ্বারা বাঙক্ক পরি- 
চালিত হইতে পারিবে না এবং কোন ব্যাঙ্কও ম্যানেজিং 
এজেপ্টের কাধ্য করিতে পারিবে না। যিনি কখনও 
দেউলিয়া হইয়াছেন বা পাওনাদারপণের দেনা শোব 
ন| করিতে পারিয়া রফ। করিয়াছেন (00111)0011060 
100) 0041605) অথবা কোন আদালত কর্তৃক হুনঁতির 
(100100141190010006) অপরাধে শীদ্ধি পাইয়াছেন তিনি 
ব্যাঙ্কের কর্মচারী হুইতে পারিবেন না । ব্যাঙ্কের কান্ধে কমিশন 
পাইবেন বা লাতের অংশীদার হইবেন, এ আর্ভেও কোন 
কর্মচারী নিয়োগ চলিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের 
সাধ্যের অতিরিক্ত এবং সাধারণতঃ যে মাহিনা পাওয়! ও 
দেওয়া সন্তব তাহা! হুইতে বেমানান বেশী মহিন] দিয়] 
কর্শচারী রাখা চলিবে না । কাহারও মাহিনা অসম্ভবরকম 
বেশী কিন! ইহার চরম বিচারের কর্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অপর 
কোন কোম্পানীর ডাইরেক্টর কিম্বা অপর কোন কার্ধ্যে 
নিযুক্ত ব! ব্যাপৃত লোক কিন্বা ব্যাঙ্কের পরিচালনের জন পাঁচ 
বৎসরের অতিরিক্ত কালের অন্ত নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেই 
ব্যাঙ্কের কার্যে রাখ! চলিবে ন1। কেহ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যে 
ইতিমধ্যে নিঘুক্ত হুইয়া থাকিলে ১৯৪৪ জনের ১ল! জুলাই 
হুইতে তাহার কার্ধযকালের পাচ বৎসর গণন1 কর] হুইবে। 
অবন্ত এ পাচ বংসর উতীর্ণ হইলে ডিরেষ্টারগণ কোন 
ব্যক্তিকে আবার অনধিক পাচ বংসরের জণ্ড নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন । এই নিয়ম আধিকারিকগণের (01060 সন্বদ্ধে 
প্রযোজ্য, সাধারণ করণিকের (01671) উপর প্রযোজ্য নছে। 

আইনের ১০ম ধারার উপরোক্ত বিধানসমূহ হইতে দেখা 
যাইতেছে যে, কর্ণাচারী নিয়োগ, তাহাদের গুণাগুণ বিচার, 


০ পা পাচ তা শট 


কার্তিক 


মাছিন] ও কর্দে নিযুক্ত থাকাকালের দৈথ্য সন্বন্ধেও গত তিক্ত 
অভিজতার দরুন কয়েকটি কঠোর বিধান কর! হুইয়াছে এবং 
এ বিষয়ের চরম বিচারের তার রিজার্ভ ব্যাক্ষের উপর 


বণ্তিয়াছে। 
মূলধন 

এদেশের অল্প মূলধনে স্থাপিত অনেক ব্যাঙ্কের জপ- 
সৃত্যু ঘটয়াছে__এজগ যখন বাঙক্কিং কোম্পানী আইনের 
প্রথম খসড়া প্রস্তত হয় তখন হইতে এই বিষয়ে একটু 
কড়াকড়ি দেখ! পিয়াছিল। সাধারণভাবে ইহার সমালোচনায় 
বল! হইয়াছিল যে, মূলধন সম্পর্কে দেশের ছোট ছোট ব্যান্ব- 
গুলিকে একটু সুবিধা ন দিলে উহাদের পক্ষে কাঞ্জ চালানে! 
অসম্ভব হুইয়! দ্রীড়াইবে এবং হয়ত আইনের কড়াকদ্ির 
জগ ইহাদের অনেককে কারবার গুটাইতে হইবে। ক্ষুত্র 
স্ুপরিচালিত ব্যাঙ্ষগুলি__বিশেষতঃ যেগুলি পল্লী-অঞ্চলে কার্ধা 
করিতেছে, উঠিয়া! যায় ইহ] কাহারও অভিপ্রেত ছিল না_ 
এজন শেষ পর্যন্ত যখন ব্যাঙ্ক আইন পাঁশ হইল তখন এই 
সকল ছোট ব্যাঞ্ষগুলিও যাহাতে টিকিয়৷ থাকিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা রাখা হুইয়াছে অথচ প্রথম প্রস্তাবের বূল 
নীতির কোন বিশেষ পরিবর্তন কর! হয় নাই। 


57725 329 


শিশুপালনের সম্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাজীগ পু্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংখিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঞ্ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিম্নলিখিত রোঞ্জে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্শতা, হুধ (তালা 
পেট ফাপাঃ কোষ্ঠকাস্ি, রকতশূ্তা, রুগ্রতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি । 


ব্যান্কিং কোম্পানী আইন-_-১৯৪৯ 


৮৫ 


জাইনের ১১ সংখ্যক ধারার বিধানগুলি এইনূপ-_ 
অভারতীয় ব্যাঙ্ক 

এই আইন কার্যকরী হইবার তিন বৎসরের মধ্যে বা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্ুমতিসাপেক্ষ আরও এক বতসর-মধ্ো, 
কোন অভারতীয় বাকের মূলধন অন্ত পনগর লক্ষ এবং 
ইচ্ছাদের কাধ্যস্থল বোশ্বাই বা! কলিকাতা শহুরে হইলে কুড়ি 
লক্ষ টাকার কম হইলে চলিবে না। এই সমগ্র মূলধন নগদ 
বা অবন্ধকী গবর্ণষেপ্ট সিকিউপ্নিটিতে নিয়োজিত ভাবে রিজার্ভ 
ব্াক্কে গচ্ছিত রাখিতে হইবে । কোন কারণে সংশ্লিষ্ট বাঁ 
কারবার গুটাইলে পাঁওনাঁদারগণের প্রথম দাবি হইবে এই 
গচ্ছিত টাকার উপর । পুরাতন অভারতীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে 
উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য । কোন নূতন অভারতীয় ব্যাঙ্ককে 
উক্ত মূলধনের টাকা জম] দিয়া তবে কার্ধ্য আ'রম্ করিতে 
হইবে । 


ভারতীয় বাঙ্ক নু 
যে সকল ব্যাক্ষের কার্ধ্স্থল একটি মাতর-_-আর তাহাও 
আবার কলিকত! বা বোঙ্বাই শহরে নহে তাহাদের মুলধশ ও 
রিজার্ত মিলাইয়! (০1000) নস্ততঃ ৫০,০০০ ট!ক। হুইবে | 
যে সকল ব্যাঙ্কের কার্যগুল একটি মাঁঅ, কিন্ত তাহ! 






৮৬ 


কলিকাতা বা বোস্বাই সরে অবস্থিত তাহাদের মূলধন এবং 
রিজার্ভ মিলাইয়! অন্ভধতঃ ৫,০০,০০০২ টাকা হইবে । 

যে সকল ব্যাঞ্ষের কার্ধ্যালয় একাধিক প্রদেশে এবং 
কলিকাতা ও বোম্বাই এই ছুইটি শহরেই যাঁছাঁদের কাধ্যালয় 
অবঙ্চিত তাঁহাদের মূলধন এবং রিষজ্ঞার্ভে মিলাইয়া৷ অন্ততঃ 
১০,০০১০০০২ টাঁক। হইবে । 

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্যালয় একট মা প্রদেশে অবস্থিত 
অথচ তাহ! কলিকাত। বা! বোম্বাই সহরে নছ্থে তাহাদের 
প্রধান কাধ্যালয়ের জঞ মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া অস্ততঃ 
১,০০,০০০২ টাক! হুইবে এবং জেলার মধ্যেকার অভান্ত 
প্রত্যেক শাখার জন্ভ ১০,০০০২ টাক, বেলার বাহিরে, কিন্ত 
প্রদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক শাখার জন্ত ২৫,০০০২টাকা৷ প্রয়োজন 
হুইবে, তবে এনপ ব্যাঙ্কের মোট মৃলবন ৫,০০,০০০২ টাকার 
বেশী প্রয়োঞ্চন হইবে না। 

যে সকল ব্যাঙ্কের একটি বা! একাধিক কার্ধ।ালয় একটি মাঞ্জ 
প্রদেশে অবস্ধিত, কিন্ত উহা! কলিকাতা বা বোত্বাই শহুরে 
স্থাপিত সেই সকল ব্যাঙ্কের মূলধম ও রিজার্ভ মিলা ইয়! অন্ততঃ 
৫১,০০১০০০২ টাঁক1] হইবে এবং অতিপ্রিস্ত প্রত্যেক শাখার 
অন্ত ২৫,০০০২ মূলধনের প্রয়োজন হইবে, কিন্ত মোট মূলধন 
ও রিজার্ভের পরিমাণ ১০,০০,০০০২ টাকার বেশী প্রয়োজন 
হইবে শা। ও 

এখানে বল] আবস্তক যে, মুলধন বলিতে আদায়ীকৃত 


বুূলধন (1010 71]) 091)11%1) বুঝাইবে এবং যেখাশে মূলধন. 


সিকিউরষ্টিতে ব1 ধর্পে নিয়োজিত সখানে যূল্য (৬0100) বলিতে 
প্রন্কত অর্থাং বিমিময়যোগা ( 03.09111)081919 ৮৪109 ) সুল্য 
বুঝাইবে । অর্থাৎ যে মূল্য কেবল বইয়ের পাতায় লেখা আছে 
তাকাতেই চলিবে ন|। রিগ্রার্ড ব্যাঙ্ক যাচাই করিয়া জাদায়ী 
হূলধন এবং অবন্টিত লাভ বা রিজার্ভের প্রন্কত মূল্য যাহা 
নির্ধারণ করিবে তাহাই এহ্নীর হইবে। 

এই ব্যবস্থাত্বারা ব্যাঙ্ব-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তত; সর্বনিয় 
ফূলধনের কাঠামো! ঠিক করিয়া দেওয়] হইয়াছে এবং ক্ষন 





ছোট ভ্রিসিতরোচের অব্যর্থ উষধ 


“ভেরোন। হেলযিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি বোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র কিখিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাণ্ধ হয় “ভেরোনা”" জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অন্থবিধ! দূর করিয়াছে । 

ষুল্য--+৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--১৭* আনা । 


ওক্িয়ঞ্টীল ০কমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
২, বিজয় বোস স্বোড, কলিকাতা --২৫ 


প্রবালী 


তা পি পা্পাত তা পা পিপাসা তা পিপাশিপাটিপাস্পিিপাাসিপাতি লা শী পাসিপাপাপাটি পাটি পাশা পাস, 


১৩৫৬ 


পপি 








সি 





অথচ দৃঢপ্রতিষ্ঠিত ও নুপরিচালিত ব্যাক্ষগুলি (যাহাদের সংখ 
স্তর ভারতের দোট ব্যাঙ্ব-সংখ্যার ছুই তৃতীরাংশ ) যাহাতে 
রক্ষ। পায় তাঁহার ব্যবস্থা কর। হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই 
বিষয়ে যে চরম নির্ধারক করিয়া! ভুল বা ভূয়] ছিসাবরক্ষার পথ 
বন্ধ করা হইয়াছে তাহাও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে কল্যাণ- 
জনক ৷ 
অস্কমোদিত, বিজ্রীত এবং আদায়ীক্কত বূলবন 

আইনের ১২ সংখ্যক বিধান অঙ্ুযায়ী আদায়ীক্কত মুলধন 
(1১10 01) 091)169] ) অত্ততঃ বিক্রী ( 50109011000 ) 
মূলধনের অর্জেক এবং তাহ! আবার অনুমোদিত (4710)- 
11860) মূলধনের অর্দেক হইতে হইবে, অভ্ঞথ! ব্যা্চ-প্রতিষ্ঠান 
কার্ধা আরম্ভ করিতে পারিবে না। ব্যাঙ্ব-প্রতিষ্ঠানের অংশ 
(5108১) কেবলমাআ সাধারণ জংশ ( 010015175 311019 ) 
হইবে । ১৯৪৪ সনের ১ল] জুলাই-এর পুর্বে কোন প্রেফারেব্স 
সেয়ার বা দুদবাহী! অংশ বিক্রয় হ্ইয়! থাকিলে তাহা অবস্তঠ 
গ্রাহ হইবে । অংশ, সাধারণ বা সুদবাহ্ছী যাহাই হুউক 
প্রত্যেক অংশীদারই দেয় মূলধনের অন্গপাতে কোম্পানীতে 
তোটের অধিকারী হইবেন । কিন্ধ কোন একজন অংশীদারের 
ভোট মোট ভে'টের শতকরা পাচ ভাগের বেশী হইবে না। 
যে সকল ব্যাঙ্ক ১৯৩৭ সনের ১৫ই জাহুয়ারীর পুর্বে সমিতি- 
তৃক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে এই ধার!র ব্যবহ্থ] হইতে অব্যাহতি 
দেওয়] হৃইয়াছে। 

অংশ বিক্রয় প্রভৃতি 

অংশ বিক্রয়ের উপরে শতকর! আড়াই টাকার অতিরিক্ত 
কমিশন দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে । ব্যাঙ্কের অনাদায়ী মূলধন 
রেহান বন্ধ কর! বেআইনী হ্ইয়াছে। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময়ে 
অংশ বিক্রয়ের কমিশন, দালালী, ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি ঘে সকল 
প্রাথমিক ব্যয় হুয়-- যাহার জভ ফোন পাওনাবা সম্পত্থি 
( 495009 ) নাই, তাছা! শোধ মন! হওয়া] পর্ধযস কোন ব্যান্ষের 
পক্ষে অংঙীদারকে লত্যাংশ দেওয়] আইনবহিভূতি। যিনি এক 
ব্যাক্ষের ডাইরেক্টর আছেন তিনি অন্ত কোন ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর 
হইতে পারিবেন ন1 ইছাঁও আইনের বিধান । 

অবপ্টনীয় লভ্যাংশ 

প্রত্যেক ব্াঙ্কিং কোম্পানীকে একট! রিজার্ভ ক 
রাধিতে হইবে এবং এই তহবিলে প্রত্যেক বংসর মিট লাভ 
হইতে অস্ততঃ শতকর। কুড়ি াগ সরাইয়! রাখিতে হইবে এবং 
এইকপ না করিয়] অংশীদারগণের মধ্যে কোন লভ্যাংশ বণ্টন 
করা যাইবে না । যতদিন না রিজ্কার্ভ আদায়ী বূলধনের সমান 
হয় ততদিন এইরূপে রিজার্ভ গঠন চলিতে খাকিবে। । / 

নগদ তহবিল 

তপনীলতৃক্ত ব্যাঙ ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাঙ্ক নিত্জের তহবিলে 

ব! রিজ্বার্ড ব্যান্ষে অথব! উভয়ে মিলাইয়া চলতি ও স্থাস্বী 


নতুন অংস্করণ 
প্রকাশিত 
হয়েছে 


চি 


সহশ্রের জনতার কোথায় কে একজন সামাস্ যুবক, 
আর কোথায় কে একটি সাধারণ মেয়ে। 

কী এক আশ্চর্য মুহূর্তে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে আর চকিতে 
হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো হয়ে যায়। 

সেই সামান্ঠ যুবক সম্রাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধায়গ 
নেয়ে হয়ে ওঠে রাজেখরী। কিন্তু কতদিনের মেই 

স্বপ্ন রচনা, সেই আকাশচারণ ? আছে সংঘ্ধস্কুল পৃথিবী, 
দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের ভিক্তুতা | সেই সম্ভাট যুবক 
তখন এক ভবধুরে বেকার আর সেই 

ন্লাজেস্বরী মেয়ে এক পিক্ষয়িত্রী। আবার ভারা 
বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত । কিন্তু ষে প্রদীপে একদিন হাজার 
বছরের অন্ধকার ঘর আলো! হয়েছিল, মে কি নেববার ? 
জীবিকার চেয়ে জীবন কি বড় নর ? প্রয়োজনের 
চেয়ে বড় কি নয় প্রেম? সেই অপরাভূত গ্রেমের 
গরিমাময় কাহিন্টীই এই উপন্াম | দান ২। 






শচীন্দ্র মজুমদারের 


গেপোলীততবঠ-_, 





টিনা উ্শান্রিত্রিাস ০ 


ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে “লেডি চ্যাটালির লাভ!র'এর মতো জার কোনো উপন্যাস এতখানি চাঞ্লোর 
সৃষ্টি বোধ হয় করেনি। ডি এইচ লরেন্সের এই উশন্ঠাসখ।নি নীতিবাদীদের কড়া শাসন সব্বেও, আজো 
জীবস্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তব্য সম্বন্ধে যত মতভেদই থাক, জরেঙ্গের অসামাস্থ প্রতিভার বহিদীপ্ত 
প্রকাশ এই বইএ কোনো মতেই অস্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে যতটা ছুর্বোধ 
আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্তে যে আসাদের তাস্ত্িক দৃষ্টিঙ্গির সংগে তার মিল বড় 
কম নয়। ভার নিজন্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রততাব হুপ্পষ্ট। জীবন সাধনার গভীরতম উপলক্ধিকেই 
“লেডি চ্যাটালির প্রেম'এ লরেন্স রক্ত মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত মন্বীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়িয়ে কাষ ও কামনা 
এখানে অপরূপ এক রহস্রগভীর পুজানুষ্টানের উপকরণ হয়ে উঠেছে । দাম ৩৪০ 


_ মধ্যে নিজের শিখাঁটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকত|। প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাত কাটায়, পুরুষের 
ছদ্মবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অস্থসরগ করে একদিকে 
গোয়েন্দা বাহিনীর পুলিশ, অপরদিকে লালসামত্ব এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণ আলিঙ্গন 
থেকে তার উ্ঘশ্বাস পলায়ন। শচীন্দ্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম ৩৯ 


























সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই 
পরিব্রজ্য৷ হয় থেকে হ্বদয়ে। মানুষের অস্তরে যে 
একজন গৃহহীন বৈরাগী বান করছে এ তারই 
ঘর খোজার কাহিনী । কাছে মানুষ হয়েও 
কোথায় সে দূরে বসে আছে --রূপে-নধপে 

সেই অপবপাঁর অন্ঠসন্ধান। সংস্কারমুস্ত জীবনের 
অভিনব সংসার কামন।। যুরোপের সাহিত্যে যেমন 
হুট হামসুনের *ওয়াগারার্স বাংলা সাহিত্যে তেমনি 
এই “বেদে” । বহু পৃথিবী পেরিয়েও যেখন 

আকাশ, তেমনি বহু প্রেম 9 বহু প্রাপ্তি পেরিয়েও 
সেই অনির্বের় আকাক্ষ। | বছ বাসনায় 
বিশ্বরমার ডগাসন|। দ্বাম ৩৪৯ 


স্থান : এলাহাবাদ । 
কাল; ১৯৪২। পাত্রী: বহিশিখার 
মতো এক বাঙালী গেয়ে । এমেয়ে বিজ্ঞানের 

ছাত্রী । দেশই তাঁর দয়িত, দেশজোড়া আগুনের 










১০২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২. 









৮৮ 


শা পাপা পা পা পরা টা পা ০৩ পা পাট লা" লী পাটিপাটি পাশ পাটি পাস্তা 


আমানতের যথাক্রমে শতকরা পাচ ও ছুই ভাগ জম। রাখিবে 
এবং প্রত্যেক মাসের পনর তারিখের মধ্যে, পূর্বব-মাসের 
প্রত্যেক শুক্রবার চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ কিরূপ 
ছিল ও তৎসম্পর্ষিত ব্যাঞ্ষের নগদ তহবিলের হিসাবের তিন- 
খানি নকল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে। 
অপর প্রতিষ্ঠানে অর্থনিয়োগ 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের অনুমতি লইয়া ব্যাক্কিং কোম্পানী অছিরাপে 

(070071018 80000001008 0057১ 01067090171 
01 1010 90100100150180101) 01 0508665 25 0%9006075, 
0856953 010010015150 ) বা নিরাপত্তার জঙ্ড দ্রব্যাদি গ্রহণ 
(1)051110)2 01১81009096 ৮০7৮) করিতে কিছ! 
ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত অন্তান্ত আবন্ঠক কার্ধা করিতে পারিবে । 
কিন্ত অপপ্ন কোন কোম্পানীর শতকরা জ্রিশ ভাগ বন্ধকী 
রাখিতে ব। ক্রয় করিতে কিন্বা ব্যাঞ্ষের নিজের আদায়ী- 
কৃত যূলবন ও রিজার্ভের শতকর! ত্রিশ ভাগ এভাবে নিয়োগ 
করিতে পারিবে না। ধ্দি এই শান বলবং হুইবার পুর্বে 
কোন ব্যাঞ্চ এপ করিয়া থাকে তবে জবিলম্বে তাহ| রিজার্ভ 
ব্যাঙ্চকে জাশাইতে হইবে এবং উহার অনুমতি লইয়া! অনধিক 
ছুই বংসরের মধো আইন অনুযায়ী কার্ধা করিতে হুইবে। 
এই আইন কার্যকরী হইবার এক বৎসরের পর কোন ব্যাঙ্কই 
উদ্ধার কোন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ব]1 ম্যানেজারের স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট কোন কোম্পানীর অংশের বন্ধকগ্রহীতা, মর্টগেঞজগ্রহ্থীত! 
বা মালিক হইতে পারিবে ন।। 

এই বিধান ভ্বা্ন যাহণতে অবাঞ্ছিত স্থানে ব্যাঙ্কের অর্থ- 
নিয়োগ ন। হয় এইরূপ ব্াবস্থাই কথ! হইয়াছে। 

কঞ্জ এবং অর্থনিয়োগে কড়াকড়ি 

ব্যাঞ্চ নিজ অংশ বা শেয়ার বঞ্ধক রাখিয়। বার দিবে না। 
কোন বন্ধক না রাখিয়া কোন ডিরেক্টারকে অথবা ডিরেক্টারের 
স্বার্থ রছ্য়াছে এনব্ধপ কোন প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট 
কোম্পানীকে ব্যাঙ্ক কঞ্ছ দিবে না। এইকপ কোন প্রতিষ্ঠান 
ব। কোম্পানীতে কোন ভ্িপ্রে্র অংলীদার ও অন্তভাবে 
স্বার্থসংযুক্ত, এমন কি ছামিনদার হইলেও, ব্যাঙ্কের কর্জ 
দেওয়] নিষেধ । 

ফোন ব্যাঙ্ক হইতে কোন প্রতিষ্ঠানকে বন্ধকী না রাখিয়। 





প্রধালী 


পান্পসিপাপাা পাপা পাপী পা পপ পল পপি পািশাপপাশিপািপাস্পিপাসি পাশ 


১৩৫৩ 


১পাস্পস্পিসিপাস্পসপাসিশা 





কর্জ দিলে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যাঙ্কের কোন ডিরেক্টর, 
ম্যানেজিং এজেন্ট, জামিনদাত1 বা ডিরেকউররূপে সংশ্লিষ্ট 
থাকিলে যে মাসে এপ কর্জ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার পরবস্ধাঁ 
মাসের মধ্যে ্িজার্ভ ব্যাঙ্ককে তাহ! রিটার্ণ (10601) ) দ্বারা 
জানাইতে হইবে । রিজার্ভ ব্যাঞ্চ রিটার্ণ পরীক্ষা! করিয়া! উত্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জঙ, খণ আদায়ের 
বা অপর কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আদেশ দিবে এবং যে সময়ের 
মধ্যে তাহ! সম্পন্ন করিতে বলিবে সংশ্লিষ্ট ব্যাক তাহ] মাত 
করিতে বাধ্য থাকিবে । 

শুধু তাঁকাই নক, রিজার্ড ব্যাঞ্চ ইচ্ছা! করিলে ২১ সংখ্যক 
ধরার বলে যে-কোন ব্যা্ষকে ও ব্যাঙ্ধগোষ্ঠীকে কি ভাবে 
কর্ দিতে হইবে নেই বিষয়ে মির্দেশ দিতে পারেন এবং এই 
নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাক বা ব্যাক্ষসমষ্টি মাপিতে বাধ্য। এমনকি 
কতট। কর্জ দিতে হুইবে, কি ুদ লইতে হুইবে, কি বন্ধকী 
রাখিতে হইবে এবং কত মাঞ্জিন রাখিতে হইবে, এবিষয়েও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদেশই চরধ বলিয়। গ্রহ্লীয় হইবে । অবন্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমানতকা বীর খার্থপক্ষার্থই এই সকল 
বিধিব্যবন্থ! করিবে । 


ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর লাইসেক্ গ্রহণ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আদেশপঞ্র (লাইসেলস ) লা পাইলে 
কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কাঙ্গ করিতে পারিবে না। যে 
সকল ব্যাঙ্ক আইন পাঁশ হুইবার সময় ব্যবল! করিতেছিল 
তাহাদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ছয় মাল মধো অগ্মতি- 
পত্রের জ্ড দরখাস্ত করিতে হইবে । অবশ্য ইতিমধ্যে তাহারা 
ব্যবসা চালা ইয়া যাইতে পারিবে । 

ব্যাঞ্ষিং কোম্পানী জানানতকারীগপকে জআবশ্যকধত 
জমার টাকা প্রত্যর্পণ করিতে সক্ষম কিন! অনুমতি দ্রিবার 
পুর্বে প্িজার্ড ব্যাঙ্ক তাহা দেখবে । রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ এদ্রিকেও 
লক্ষ্য রাখিবে যেন ব্যাঙ্কের পরিচালনে জামানতকারীগণের 
স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখ! হুয়। এতদঘ্বাতীত অভারতীয়, 
বিদেশে সমিতিভূত্ত ব্যান্থ সম্বন্ধে ইহাও দেখার প্রয়োজন 
হুইবে যে, উক্ত ব্যাঞ্কের নিজজদেশে ভারতীয় ব্যাঞ্ষের বাবস! 
সম্পর্কে কোন বৈষমানূলক বিধান নাই এবং উক্ত ব্যাচ 


আর বুক 






ভালো রাা 
খোয় যেমন তৃণ্তি 
গরিবেশনেও 
তেমানি * *, 
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হিন্দুস্থান ডিতভলপমেন্ট কর্পাতরশন লিমিতটড 
হিনদুস্থান বিন্িংদ্ঃ চিত্তরঞ্জন আ্যাডিনিউ, কলিকাতা। 
ঢানেজিং এজেন্ট $ এন.আর. সরকার জ্যাণ্ড কোং লিঃ টিনে পাওয়া যায়। £ 


এ 
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এদেশের ব্যাঙ্ক-জাইন সম্পককীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান 
পালন করিয়াছে। 
“অবস্ঠ রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ বিশেষ সর্ভাধীনে আদেশপত্র ব| লাইসেব্স 
দিতে পারিবে এবং সর্ভাদি পূরণ ন। হইলে লাইসেন্স বাতিল 
করিতেও পারিবে । ইচ্ছা ব্যতীত লাইসেব্সের নিয়মাদি ভঙ্গ 
করিলে লাইসেন্স বাতিল হুয়া মাইবে। যে সকল ব্যাঙ্ক 
এই আইন পাশ হইবার সময় হইতে ব্যবসা করিয়া 
অনসিতেছে তাহাদিগকে লইদেদ দিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রত্তত ন|! থাকিলে অর্থাং তাঁহাদের আইনসম্মত-্াবে 
সুলধন প্রভৃতি শা থাকার দক্ন তাহা লাইসেন্স পাঁইবার 
ধোগ্য বিবেচিত ন1] ধইলে, প্লিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে 
অন্তত তিন বংসপ্ন এবং দরকার মনে করিলে আরও বেঙ্গী 
সময় দিতে পারিবে এবং এ সময়ের মধ্যেও যোগাতা 
অঞ্জন না করিলে পরে লাইসেন্স বাঁতিল করিতে পারিবে । 

কোন ব্যাঞ্ষের লাইসেন্স বাতিল করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের 
কেঞ্জীয় গবর্ণমেন্টের নিকট উহার বিরুদ্ধে আঁগীল কত্সিবাঁর 
অধিকার থাকিবে । কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বিচারের* বিরুদ্ধে 
কোন আপীল চলিবে ন!। 

এস্থলে একটি বিষয় জান! প্রয়োজ্ধন যে, ভারতীয় বীমা- 
আইনে গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লওয়! ব্যতীত 







বর 


০ প্রবাসী - 


ক্যান্টবুল * 


জন্যিত ক্যানন অঙ্োতৰ 


১৩৫৬ 


বাধিক একটা ফি দেওয়ার ব্যবস্থ! আছে। ব্যাঞ্চ আইনে 
তাহা মা করিঘ্না গবর্ণষেন্ট নুব্যবস্থাই করিয়াছেন। 
শাখা বাব্রাঞ্ধ খোল! সম্বন্ধে ব্যবস্থা 

অ1হনের ২৩ ধারায় ব্যাঙ্কের কার্ধ্যহল পরিবর্তন ও নুতন 
আঁপিস খোলা সম্বন্ধে বিধি লিপিবদ্ধ কর] হইয়াছে । একই, 
সুর ব1 গ্রামে কাধ্যস্থল পরিবর্তন কর! যাইবে, কিন্ত কোন 
নুতন শাখ! থুলিতে হইলে লিখিত ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জহু- 
মতি দরকার হইবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এন্স্‌প আদেশ দিবার পূর্বে 
ব্যাঙ্কের অবস্থা! ও ইতিহাস, পরিচালন-ব্যবস্থা, মূলধন ও 
আয়ের অঙ্ক এবং যেখানে নুতন আপিস খোলার প্রস্তাব 
হইয়াছে সেখানে আঁদে সর্বসাধারণের দিক হইতে নুতন 
ব্যাঞ্ষের চাঁহিদ1! আছে কিন! বিচার করিয়া দেখিবে। অবঙ্ক 
সাময়িক ভাবে অনধিক এক মাসের জন ব্রাঞ্চ বুলিলে, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অন্থমতির কোন প্রয়োজন হইবে না। 

নগদে সম্পত্তি রাখার বিধান 

এই আইন পাশ হইবার ছুই বসর পরে প্রত্যেক ব্যান্ক- 
প্রতিষ্ঠান মেয়াদ-শেষে উহার চলতি ও স্থায়ী আমানতের অন্ততঃ 
কুড়ি ভাগ নগদে, সোনায় বা অবর্ধকী অন্থমোদিত দিকিউ- 
রিটিতে (011000001001)61)0 91)1):0+00 ১০০10) নিয়োজিত 
রাখিতে বাধ্য থাকিবে । অবন্ত এই কুড়ি ভাগ সম্পত্ভির মূল্য 


ভিমির্ঘন নিশিখিনীর নীরক্ধ অন্ধকারে দীপ- 
শিখাটি যেমন উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি ঘন 
কালো কেশের ছায়াপটে সুন্দর মুখখানিকে 
সমুজ্ৰল দেখায়। বূপচর্ধ্যা় কেশের উৎকর্ষ 
এইজন্যই অপরিহীর্ধ্য। ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি 
কেশ তৈলের !গুণগুলি আজ সর্বজনবিদিত 


ভঙগল 
কোকোনলভিলব্ল 


সুগন্ধি নারিকেল স্থুবাদিত তিল 
তৈল তৈল 


কাস্তিক 


পপি -পেপািশাশপাশ্পিসিপাস্পিসিপািা পাস তল্পা, 


বাজারের চল্তি দ্বাঘে ধাধ্য হইবে । আমানতের হিসাবে 
আদায়ী মূলধন ব| লাত-ক্ষতির হিসাঁবের উদ্ব স্ত অংশ ধরা হুইবে 
শা, এবং তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক গুলি রিজ্বার্ভ, ব্যাঞ্কে আইন অন্ুযাস্বী 
যাঁছ] জম। রাখিবে তাহা ও এই ধার1 অনুযায়ী কুড়ি ভাগের 
মধ্যেই ধর| হুইবে। প্রতিদিনের হিসাবের লেন-দেনের উপর 
কড়াকড়ি আমানতকারিগণের স্বার্ধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
করা হইয়াছে । 

প্রতি তিন মাঁস অন্তর অর্থাং মার্চ, জুন, সেপ্টে ও 
ডিসেম্বর মাসের শেষ দ্রিনে প্রত্যেক প্রদেশে ব্যান্কের সম্পতি 
(85385) এরূপ ভাবে নিয়োঞ্ধিত রাধিতে হইবে যাহাতে 
উহ! চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকর! পঁচাগর ভাগের কম 
নাহয়। যাহাতে কোন ব্যাঙ্কের সম্পত্তি আমানতকাদীগণের 
স্বার্থের প্রতিকূলে এক গ্বান হইতে অগ্ঠ স্থানে সরাইয়! ন| 
লওয়া যাঁয় এই বিধান দ্বার তাহাই কর! হ্ইয়াছে। ইহার 
অভ উদ্েস্ প্রত্যেক প্রদেশের মূলধন অনেকটা! স্থানীয় উন্নতির 
জঙ নিয়োগ করা। 





হিসাব সম্পর্কিত বিধান 


বৎসর শেষ হইবার জিশ দিনের মধ্যে প্রতি বংসর, দশ" 


বৎসর পধ্যস্ত লেন-দেেন হুয় নাই (17000078816) এরূপ 
হিসাবের তালিক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হুইবে। 


ব্যাক্কিং কোম্পানী আইন--১৯৪৯ 


পাপাস্পাসপাস্পিসপাস্পাসাশাসিপীনপন্পিপািপীতপাশাস্পতপাই পা পাপন পাসিতিস পা্িপাসিশাতলা পান পপ পাশিপাস্পা ১টি পাস্পাটি পাস্পাশিসিপাছিপািাসি পা্িপোি 


৯১ 
স্থায়ী জমার প্রত্যর্পণের তারিখ হইতে উদ্ধার দশ বৎসর গণন] 
করিতে হুইবে। 

প্রত্যেক প্রদেশে কোন ব্যাস্বেপ সম্পতি কিরূপে ডত্ত আছে 
রিজার্ভ বা্কে তাহার মাসিক বিবরণ (1:01011)9) প্রদান 
করিতে হুইবে। 

ইহা! ব্যতীতও রিঙ্গার্ভ ব্যাঙ্ক যে-কোন ব্যাঙ্কের ব্াযবসা- 
সম্পর্কিত তথ্য নির্দি& সময়ের মধ্যে চাঁহিতে পাঁরিবে এবং 
সংশ্লি্ ব্যাঙ্ক উহ! দিতে বাধ্য থাকিবে । এই সমন্থ তথ্য 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবন্ঠক মনে করিলে সাধারণের ছিতার্ধে 
পরকাশিত করিতে পাঁধিবে। 

প্রত্যেক ব্যা্চকে অ'ইনেন শির্দেশিত ভাবে বৎসরাপ্ডে উদ্ধত 

পত্র (01181)00 ৯81650) ও লাভ-ক্ষতি্ খিসাব (1)7016-90 
1১3১ 290)100) প্রস্তুত করিয়া যথারীতি হিণা'বপরীক্ষক দ্বার] 
পরীক্ষা করাইতে হইবে । বংসর শেষ শ২খাঁর খিন মাস মধ্যে 
হিসাব পরীক্ষ। করাঁইন্ডে হইবে এবং ইহার তিনখানি নকল 
[ধিজার্ভ ব্য” দাখিল করিতে হইবে । অবশ্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ইচ্ছা করিপে ছিপ'ব দাখিলের সময় প্াারও বাঁড়াইয়া দিতে 
পারিবে ।' এই পবীক্ষিত (িপাঁবের তিনখাঁনি নকল জয়েন্ট ক 
কোন্দ।নীর বেছি&্রারের নিকটেও পাঠাইতে হুইবে। বিদেশী 
ব্যাঙ্কিং কোম্পানীও প্রতিবৎস্নে; পরীক্ষিত তিপাব পরব 
বংসরের আগ« মাসের প্রথম (পামব":রর মধ্যে ভারতের 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


€ ১৯৩০ সাতেল স্থাপিত ) 


হেড অফিস- ৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বন্ধ নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


হলক্্রশরক্ষান্তর আ্যান্ছিৎ ক্কাশ্খ্য ক্কল্া। ভ্ন্ £ 
স্পাহখাভ্নম্ছুভ্ড 


লেকযার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্দমান, 


মেমারী, কীর্ণাহার ( বীরভূম ), 


আসানসোল, ধানবাদ, সম্ঘলপুর, 


ঝাড়ন্থগুদা ( উড়ি্যা'), ও রাঁণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


৯২ 


যে যেস্থানে উহার ব্যবসা চলিতেছে এরুপ প্রত্যেক আপিসে 
সাধারণের অবগতির জন্ড প্রকান্ঠভাবে রাখিতে বাধ্য হইবে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তদস্ত ৃ 

ফোম্পানী আইনের ১৩৮ ধারার ব্যবস্থার বাছিরেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের আদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে-কোন ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠানের 
বট, থাতাপজ ও ক্ষার্ধ্যপ্রণালী এক ব! একাধিক পরিদর্শক 
দ্বার] তদত্ত করাইতে পারিবে । ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর কর্মচারী 
মাজেই মির্দি& সময়ের মধো তদত্তকারী পদ্জিদর্শককে যাবতীয় 
সংবাদ ও তথ্য যোগাইতে বাধ্য থাঁকিবে। পরিদর্শনকারী 
(অনেকট। বিচারকের মত?) হলপ করাইয়৷ যে-কোন 
ডিরেক্টর বা কর্মচারীকে মৌলিকতাবে পরীক্ষা! করিতে 
পারিবেন। ব্যাঙ্কের কার্ধ্য ও পরিচালন অ'মানতকারিগণের 
স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! কর হইতেছে কি ন! প্রিজার্ড ব্যাক 
তাহাই দেখিবে ও সেবিষয়ে অন্থস্ধান করিবে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারকে জ্ানাইবে। কেন্ত্রীয় সরকার রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের প্লিপোর্ট বিবেচন| করিয়! ব্যাঞ্কবিশেষের তবিশ্যতে 
জম! গ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উক্ত ব্যাঙ্ক 
খটাইবার (110010(0) জভ আদেশ দিতে পারিবেন এবং এই 
সম্পফিত রিপোর্ট বা বিবরন আবশ্তকবোঝে সাধারণ্যে 
প্রকাশ করিবার জাদেশ দিতে পারিবেন। 

আইনের ৩৬ ধারায় প্লিজার্ড ব্যাঙ্কের ক্ষমত] আরও ব্যাপক 
করা হুইয়াছে এবং কেন্জীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ ব্যতীতই 
যাছাতে প্রিজার্ড ব্যাঙ্ক লরাসূরি যে-কোন ব্যাক্কের কার্ধ্যে হপ্ত- 
ক্ষেপ, উপদেশদান, অর্থসাঙাঘা, ডিরেকউরগণ ব্যাঙ্কের অবস্থা 


জাত হুইয়া যাহাতে সুব্যবস্থা করেন তাঁছার জন্ত সত! আহ্বান 


প্রভৃতি কার্য করিতে পারে এরূপ বিধান কর! হুইয়াছে। 

প্রতি বংসর দেশের ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা সম্বন্ধে কেজীয় 
সরফারের নিকট রিপোর্ট দাখিল কর! ও উক্ত বাবসায়ের 
উদ্নতিকজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াও রিজ্ঞার্ড ব্যান্ষের 
অঙ্তম কর্তব্য বলিয়! স্থিরীকৃত হুইয়াছে। 

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর কার্ধ্য বন্ধ ও গুটাইবার ব্যবস্থা! 

কোন বাক্ক পাওমাদ্দারের দেন! মিটাইতে অক্ষম হইলে 
সাময়িক তাবে কোর্ট এ সম্পর্কে ব্যাক্কের জন্থকূলে ( অর্থাং 
দেন! পরিশোধের কাঁধ্য বন্ধ রাখিবার অন্ত ) সাধয়িক আদেশ 
দিতে পারেন। কিন্তু, এই সম্পর্কে চর আদেশ দিবার 
পুর্বে বিজার্ড ব্যাক্ক কর্তৃক তদত্ত ও রিপোর্ট দরকার হুইবে। 
রিজঞার্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট দেখিয়া কোর্ট পূর্বব আদেশ বহাল, 
বাতিল বা সংশোধন করিতে পারেন। | 

তবিষ্কতে একমাত্র রিজার্ভ ব্যান্কই ব্যাঙ্কের কারবার 
খটানোর র্যাপারে সরকারী লিকুইডেটর হইবে এবং এই 
সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যান্কের ক্ষমত| আরও বাড়াইয়৷ দেওর] 
ছইয়াছে। 


প্রধা্ী 


২ পা" পা পাপন পাপা পাট পা পাটি পাস্পিন্পাল্পিিপাপাপাসপাস্পিপসিপা জী তাস পা পানি পাপা পাসিাসি্ী পিপিপি পিসি পাস্পসপিপীপাপাও পাত োাসিপাসিাসিপা সিপা ত০৩. 


১৫৫৬ 
ব্যাক্ক-ব্যবলায়ের একীকরণ 

রিজার্ভ ব্যান্কের জঙ্গুসন্ধান ও রিপোর্ট বাতীত কোন 
আদালতই ব্যাঙ্ক ও তাহার পাওনাদাক্সগণের মধ্যে কোন 
আপোয-রফ! অন্থমোদন করিবেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন 
আপোষ-রফা আমামতকারিদের স্বার্থের প্রতিক্ল বলিয়া 
রিপোর্ট দিলে কোর্ট তাঁছা গ্রাহথ করিয়া রায় দিবেন । 

অতঃপর কেন ছইটি বা ততোধিক ব্যান্কিং কোম্পানী 
পরম্পর মিলিত হুইতে চাছিলে সর্বাথে রিজার্ভ ব্যাক্কের 
লিখিত অনুমোদন দরকার হইবে । ব্রিষ্গার্ড ব্যাঙ্কের অনথযোদন 
বাতীত ব্যাঞ্ষের একীকরণ ( 911101711780101) ) আইনসম্মত 
হইবে না। 

এই আইনের চতুর্থ ভাগে, উহ্নার বিধান অনন্ত করিলে 
মানারূপ জরিমানা ও শান্তিপ্ন ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে 
এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যবস্থায়ই ব্রিজার্ভ ব্যাক্ককে যথে্ ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে । কোম্পানী আইনের যে সকল ন্ুবিধ 
প্রাইভেট কোন্পানীগুলি ভোগ করে এই আইন দ্বার] প্রাইভেট 
ব্যাক্কিং কোম্পানীগুলিকে দেই সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত কর! 
হইয়াছে (৪৯ ধারা)। এই আইন দ্বারা কতকাংশে ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক আইন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ভারতীয় কোম্পানী আইন 
বাতিল বা সংশোধন কর! হ্ইয়াছে। এক কথায় বল! যায় যে, 
এই জাইন পাশ হইবার পরে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ও বীম।-বাবসায়ের 
মত অনেকট। সরকারকতৃক নিয়ন্ত্রিত হইল । তবে এই 
নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় _-রিজার্ড ব্যাঞ্ক বর্তমানে 
(১লা জানুয়ারী ১৯৪৯ হইতে) সরকাতী ব্যাঙ্ক । যদি এই ব]াঙ্ক- 
আইন দ্বারা তাঁরতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ষোড় ফেরে তবে 
দেশের শিল্প, বাণিজ্যের শ্রী ফিরিবে। জনসাধারণ নিশ্চিন্ত 
ভাবে দেশী ব্যান্তে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ আমানত 
রাখিতে পারিবে । তবে জানিয়! রাখ! তাল যে, কেবল 
আইন হারাই কোন দেশে শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। দেশের 
শিক্ষিত যুবকগণের মধ্য হইতে ভাল ব্যাঙ্কার তৈরি ওয়! 
প্রয়োজন । এবিষয়ে বিদ্বেগী ব্যাক্ষগুলির মত আমাদের 
দেঈয় ব্যাঙ্কারপণ ততট। সঙ্গাগ বলিয়া মনে হুয় না। 
বিশেষতঃ বাঙালী ব্যাঙ্কারপণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিপন্তি- 
বৃষ্ির মোছে এখনও আচ্ছন্ন । দেশে ভাল ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করিতে 
হইলে এই বুল (1:95) ব্যবসান্থকে দুরদর্শিতার সঙ্গে অনেকটা 
নিঃস্বার্থ ভাবে পরিচালন কর! দরকার । অবন্ত ্বিজার্ড ব্যান্ক 
এ বিষয়ে ছোট-বড় সকল ব্যাঙ্ককেই সকল সময়ে সাহায্য 
ও নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রস্তত খাকিবে। সর্বসাধারণের টাকায় 
ব্যাঙ্ক চলে,: সুতরাং তাহাদের আরও ব্যা্ক-মনোভাব্পন্ন 
হওয়া প্রয়োজন । ব্যাঙ্কের পরিচালক ও গ্রাহক উভয়ের 
সম্মিলিত চেষ্টার স্বাধীন ভারতের ব্যান্ক ক্রমশ; উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইবে-_ইহা! আশা! কর] খুবই সমীচীন। 
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সংবাদপত্রে সেকালের কথা---প্রথম খণ্ড ১৮১৮০ 
১৮৩০ | আীরজেন্্রনাখ বন্দ,।পাধ্যাঃ কর্তৃক সঙ্ধলিত ও ,স্পান্িত। 
পরিবর্তিহ ও পরিবদ্ধিচ তৃতীয় সংস্করণ ( ১৩৫৬ )। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষং 
কর্তৃক প্রকাশিত4 পুষ্ঠা। ১১+৩০। মুলা £শ টাকা। 

১৩৩৯ সনে যখন এই ্র্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, ইখন ইহা বিদ্বজ্জন- 
সমাজে বিশেষ খা।তি লাভ করিয়াছিল। ১৭ বৎসরের মধে এই গ্রস্থের 
আরও দুইটি সংস্করণ বাহির হওয়ায় প্রমাণিত হইল যে, বাঙ্গালী জন- 
সাধারণও ইহার মাদর করিতে শিখিয়াছে। যে-দেশে কবিতা ও গল্প- 
উপস্স বাতীত সাধারণত; অন্য কোন গ্রন্থ জনপ্রিয় হয় না, সে দেশে এই 
শ্রেরীর গ্রপ্তের হৃতীব সংস্করণ গ্রস্থকারের পক্ষে বিশেষ প্লাঘার বিষয় । 
শীমুক ব্রজেন্দবাবু আগীবন ক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলার ইতিহ।সের অন্য যে সমু+য় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, দেশবাসী 
যে তাহার মুনা বুবিয়াছে ইহ এ দেশের ভবিযাতের পক্ষে বিশেষ আশার 
কণ|। 

বাংল।র প্রাচীন স্কশ্রেষ্ঠ মংবাদপত্ধ 'সমাচ।র দর্পণ' হইতে বহুবিধ 
কথা দংগ্রহ ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ব্রজেন্্রবাবু এই গ্রস্ত রচন 
করিয়াছেন । পুরাতন পঞ্রের পৃষ্ঠা খার্টিয়। এইরূপ সঙ্কলন করা যে 
কিছীপ আয়াদসধ। বাপার, ভুক্তভেগী মাঞ্েই তাহ। অবগত আছেন। 
সংগ্রহ-কাঁধে,ও গম্বকার উতিহাদিকের গগ্ অন্তরৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন 


৬৩৮৩৬৩৩৩ ৬ 


ঈনবিংশ শঙগাবীর প্রথম ভাগে যে সম্দয্ গুরুতর পরিবর্তনের মধা দিয়! 
বঙ্গদেশ মধাযুগের সংস্ক!র ও সভ।1 পরিংর করিয়া আধুনিক সভ্যতার 
অধিকারী হইয়াছে হাহার সমাণ পরিচয় ল।ভ করিতে হইলে রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক মবস্থা এবং শিক্পা! ও ধশ্মীনুষ্ঠানের খুটিনাটি 
এমন অনেক ব্যাপার জানা দরকার যাহা প্রচলিত ইঠিহ।সে পাওয়া যায় 
না, কেবল সাময়িক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠ।য় তাহার অনুসঞ্ধীন মেলে। কিন্ত 
প্রাচীন সংবাদপত্র অতিশয় ছুপ্পাপা। এবং হুলভ হইলেও তাহা হইচ্চে 
এই সমুদয় উদ্ধার কয়া বিশেষ কষ্টনাধা। এই জন্য প্রকৃত ইতিহাসের 
উপকরণ হিসাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে ঠণা সংকলন বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ॥ আমাদের দেশে শ্যুট বরজেন্্বাণু এই শঞতর কারোর 
পপ-প্রদ্রণক, ইহা বপ্লে অভ্রান্কি হইবে না। করণ কোন বিশেধ 
উদ্দেষ্ লইয়া কেহ কেহ (হার পূর্বেও কোন চংবাদপন্ত্রের স।র সঙ্কলন 
করিয়। থাকিলেও এরপ বা।পকভাবে ইতিঙ।সের সর্ধবিধ উপকরণ মংগ্রহ- 
কারো আর কেহ ব্রজেন্বাবুর পূর্বে রত হন নাই। " 


উনবিংশ শভাব্দী ঝংলাদেশের তথা ভারতবর্দের একটি বিশেষ স্মরণীয় 
যুগ | মানুষের স্ক।য় জাতীয় জীবনেও কেবল বংসরই কলের মাপ নহে, 
ভাব ও অভ।বউ প্রকৃত কালের মাঁপ। .এ কণ। বলিলে কিছু মাত্র অত্াক্তি 
হইবে নাযে ১৩** হইতে ১৮** শীষ্টীব্ঘ--এই পাচ শঙ বংসরে বঙ্গদেশের 
যে পরিবর্তন হৃইয়াছে, ১৮** হইতে ১৯০* এই এক শত বদরের পরিবর্তন 


১২৪.১২৪/১.যহবাজার উট বলিরলতা। ফোন 6৪৬১ 


আনও- 


ছিনদুল্থান মার্ট-বালিনণ্তী 





৯৪ 

হত অপেক্ষা অনেক গুরতর। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসে মধাযুগ 
ও আধুনিক যুগের মধ্যে যে বাবধান, আমাদের দেশেও এই ছুই যুগ্নের 
মধ্যে ববধান ঠিক ত'দপ। হতরাং এই এক শত বৎসরের বিস্তৃত ইত্হাস 
না জনিলে আমাদের দেশের এই গ্ররহর পরিবর্তনের গণি ও প্রকৃতি 
সন্বদ্ধে সঠিক ধারণ! কর! সগুবপর হইবে না। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় 
এই যে, এই যুগের ইতিহ।স সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞত| অত্যন্ত অধিক। 
কারণ এই যুগের প্রকৃত ইঠিহাস এখনও লিখিত স্থ় নাই। এই ইতিহাদ 
লিখিতে হইলে যে ম।লমশলার প্রয়োজন তাহাও সংগৃহীত হয় নাই। 
এই জদ্যই প্রীনুকত ব্রগেন্্ধাবু এই বিষয়ে যাই! করিয়াছেন তাহার মূল্য 
অত)স্ত বেশী। সংবাদপত্র হইতে উপ্ত অংশগুলি মা ক্রমে শিক্ষা, সাহিশ্, 
সমাজ, ধর্শ ও বিবিধ--এই কয়টি প্রধান ভাগে শ্রেণীবন্ধ হইয়াছে। 
পরিশিষ্টে 'বঙ্গদূত' না সে গের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু 
কিছু সংবাদ সঙ্কলন রিয়] দেওঠ1 হইয়ছে। এই সমুদয় সংবাদ হইতে 
যে 'তিহাসিক তথ্যের নগ্গান পাঁওয়! যাঁয় উঁমিকায় গ্রস্থক।র তাহার 
সংশিগ্ত অ।লোচনা করিয়ছেন। এই মালোচনার দ্বারা উদ্ধত অংশের 
ইতিহাসিক মুলা খুঝিবার পক্ষে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা! হইবে। 
পরিশেষে গ্রস্থোক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞাতবা তথ্য সন্গিবিষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল শব্দ বর্তমান কালে 
সুপরিচিত নহে, অকারাদিক্রমে তাহার তালিক। ও অর্থ দেওয়। হইয়াছে। 
বিস্তৃত বিষয় শীট গ্রশ্থোক্ত নান। বিষয় সত্বর নির্ণয় করিবার পক্ষে বিশেষ 
সাহাযা করিবে। আমর! এই ংকৃষ্ট গ্রপ্থখানির বহুল প্রচার কামনা 
করি। 





শ্ীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


গান্ধী পন্থায় গ্রাম-গঠন-_খ্রীসৌরেন্রকুমার বন্ছ। আই, 
এ, পি, কোং লিমিটেড, ৮নং রমানাখ মজুমদার দ্র, কলিকাতা। ১২৪ 
পৃষ্ঠা। মুল্য- দেড় টাক! মাত্র। 


এই পুগ্তকখানির জেখক' ত্য।গব্রতী । দক্ষিণের অনন্দা ঠাকুরের 
আশ্রমে তাহার কৈশোর কাটে; যৌবনে (১৯২৯-৩* সনে) খাঁদি 
প্রতিষ্ঠানে গঠনমলক কাধ্যে তাহার হাতেখড়ি হয়; তারপর তিনি প্র।র 
১৪ বৎমর ডায়মশুহারবার মহকুমার পল্লী-দংগঠন কাঁধো কাটাইয়াছেন। 


আঙ্গ প্রো বয়দে তিনি গান্ধীজীর একজন নৈষ্টিক শিয়া; তাহার গঠন-' 


মূলক কর্ণে দুত্রত ॥ ?হত্রিশ বদর যাবৎ তিনি জীবনের যাত্রাপথে যে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, লোৌক-সেবার যে হুযোগ পাইয়াছেন, তাহ! 
তাহার জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। 

গান্ষী-পন্থার তিনি বিশ্বাসী এবং গল্লীবাপীর বর্তমান নিশ্টেষ্টতা দুর 
করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়। তাঁদের কাছে একজন “কেষ্-বিষ্ট,” বলির! 


প্রবালী 


'শপাদ্প সপ পন্পিশ পল পা পা পাম্প স্পা স্পাজ্পপাপা পাস 


১৩৫৬ 


সাপ শার্টাত 





প্রতীয়মান হইবার কল্পনাকে দূরে রাখিয়াছেন; তাঁদের “একজন” হইতে 
চাহিতেছেন _ এই. সাধনার কথা পুস্তকে ফুটিয়া উঠিরাছে। 


বর্তমানে তিনি বর্দমান জেলার কাটোয়! মহকুমার গঠনমূলক কাধ্যে 
আক্সনিয়োগ করিয়ছেন। এই পুস্তকে তার বিবরণ আছে। কর্প- 
মাহাক্ো ও বর্ণনা কৌশলে তাহ। জীবস্ত হইয়। উঠিয়াছে। 


শ্রীম্বরেশচন্দ্র দেব 


বিশ্ব-রহস্তে নিউটন ও আইনষ্টাইন-__-অধ্যাপক 
মোহম্দ আবগ্ুল জব্বার, এ, এস্দি। দি মালিক লাইব্রেদী, ৭৩ 
লক্ম্রীবাজার, ঢাক1। পৃঃ ১৫০; মুল/;--২।০ টাকা। 


আজক।ল সাধারণ শিক্ষিতের মধ্যেও এমন লোক খুব কমই আছেন 
মারা নিউটন ও আইনষ্টাইনের নাম শোনেন নি। তবে অনেকেই কেবল 
এটুকু জানেন যে, নিউটন মাধ্যা কর্ধণতত্ব আর আইনষ্ট।ইন আপেক্ষিকত| 
তত্ব আবিষ্ষার করেছেন। কিন্তু তাদের আবিক্ষীরের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে 
অনেকেই বিশেষ কোন খবর র।খেন না। আলোচ্য বইখাঁনিতে লেখক 
উচ্চ গ্রণিতের ছুরহ তত্ব ও বৈজ্ঞ/নিক ব্যাঁপারের খুঁটিনাটি এবং জটিলতা 
বাদ দিয়ে নিউটন ও আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত তের মূল রহন্ত সাঁধ!রণের 
বোধগম্য করবার চেষ্ট। করেছেন। লেখকের এই উদ্ভম প্রশংসনীয় | 

সম্পূর্ণ প্রাদেশিকতাবঙ্জিত না হলেও লেখকের ভাষা সরল এবং 
শবচ্ন্দগ্তি। কিন্তু ভাষা সরল হলেও বইখানির প্রথমাংশের ( নিউটন 
আবিষ্ুত তত্ব ) মত দ্বিতীয়াংশের (অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদের) আলো চন! 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে আপেক্ষিকতাবাদের মুল রহন্ত অনুধাবন করতে 
কতটা সহীয়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লেখক 
1871507 (8160185, 308৫6-0000১ ৈ 01-1209110681) (1607060 
( লে।বাচেবন্ধীয়, রীমানীর় জ/ামিতি ), 15007% প্রসৃতির উল্লখ এবং 
কিছু কিছু আলোচন! করেছেন; কিন্তু সাধারণের বোধসৌকধ্যার্থে এসব 
বিষয়ে ব্যাথা সহ বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। 

4১ 07000176015 প্রসঙ্গে লেখক করেকস্থলে অণু কথ।ট ব্যবহ।র 
করেছেন। বাংলা ভাষার 11019090 অর্থে অণু এবং 402 অর্থে 
পরমাণু এই কথ] ছুটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । লেখক কিন্ত এটম অথেই অণু 
কথাটি বাবার করেছেন। বৈজ্ঞ/নিক বিষয়ের আলে।চনার এরূপ ভুল 
মারাত্মক । এছাড়া বইথানিতে বানান ভুলও যথেষ্ট রয়ে গ্েছে। আর ' 
একটি লক্ষ্য করবার বিষয় -লেখক যেন অতি সতর্কতার সঙ্গে 'জল' 
কথাটার পরিবর্তে 'পানি* কথাট। বাবহার করেছেন। কিন্তু বাংল! 
সাহিতো হামেশ! ব্যবহৃত আমান, জমিন, ইমারৎ প্রস্তুতি শব্গুলোকে 
বর্জন করে' 'আক।শচুম্বী অট্টালিকা? 'পৃথিবীর মাটি'র প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
দেখিয়েছেন কেন--বোঝা গেল ন|। 





স্বাধীন ভারত যেন বাংলার মৃত্যু ঘটাবে সাবা 
মনে রাখে যে তার ভারতের অপমৃত্যু । দর্বনাশের 
নবজনম্ম বাংলায়, বা া লী প্রহরেই বাঙালীকে হতে হবে 
আর্ধাবর্ডে নয় । প্রবোধচন্্র ঘোষ আগামী বিপ্লব ও সভ্যতার অগ্রদুত। 


বাঙালীর সমাজ ও রাজনীতি, সংস্কৃতি-ধর্ষ-সাহিত্য-কল!, অর্থনীতি ও সমন্া, উট ররিরহ্নিযা 


সারা ভারতের পটভূমিতে লেখা হয়েছে এই বইটিতে । 


মূল্য £ ২০ 


প্রকাশনী : সিটি কঢলজ £ বাণিজ্যবিভাগ :: ১৩, মির্জাপুর স্্াট, কলিকাতা 


কান্ত্িক 


৬ 
শা তা াপাপপিসপা সা" পেনশন 


ব্যাধির পরাজয়- -পরচারচক্জ তটটাচাধ। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয, 
২ বঙ্িম চাটুজ্যেট্রাট, কলিকাতা।। পৃঃ ৫১% যুল্য দেড় টাকা। 
আলোচ্য বইখানিতে লেখক বিভিন্ন রকমের রোগোৎপাদক জীবাণুর 
আবিষ্কার এবং এ সব জীবাণুঘটিত ব্যাধির প্রতীকরের উপায় নিরধারণে 
বিজ্ঞানের জয়যাআর সুদীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। 
সংক্ষিপ্ত হলেও এতে বিষয়বন্তরর দৈন্ভ নেই। বিষয়বন্ত অবিকৃত রেখে 
সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে চারুবাবু দিদ্ধহস্ত। এই 
বইখানিতেও ভার এ বৈশিষ্ট্য পরিস্কুট। বিজ্ঞনের বিষয় নিরে লেখা 
হলেও সাধারণ পাঠক বইখান। পড়ে গল্সউপন্ভান পড়ার মতই আনন্দ 
উপভোগ করবেন। এধরণের বইয়ের সাহাযষো জনসাধারণের মধ্যে 
বিজ্ঞ।ন-প্রচারের উদ্দেগ্ঠ সার্থক হবে বলেই মনে হয়। 


স্গোপালচন্দর ভট্টাচাধ্য 


মহাপ্রহ ( নাটক )- শ্রীদারদারগ্রন পঞ্ডিত। জাঙ্গবী 
সাহিত্য মন্দির । ৭০1৩, উত্টাডাঙ্গা। মেন রোড, কলিকাতা । মুল্য দেড় 
টাক 
অধুন! বাংলা-সাহিতো ভ্্ীবনীমুলক নাটক রচনার দি.ক ঝোঁক 
দেখা যাইতেছে । সেই ধারা অনুসরণ করিয়। শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন 
পণ্ডিত মহাপ্রতুব অলৌকিক জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটক- 
খানি রচনা! করিয়াছেন। কিছ্ত প্রত্যেক ভক্তিমূলক নাটকের সত 
ইহাতেও ভক্তিরনের প্রাবলো নাট্য-রদ আচ্ছন্ন হই গিয়াছে । হুতহাং 
উহার রচন। নাটক হিসাবে সার্থক হইয়াছে--একথ1 বল। চলে না। 


শ্ীমন্মথকুমার চৌধুরী 


১৪ই ডিসেম্বর £ রচনা দৃশীত্রী মেরেঝ কৌ বন্দী । অনুবাদক 
-চিত্তরপ্রন রার ও অশোক ঘোষ। রীডাস কর্ণার (গ্রস্থবিহার ) 
৫, শঙ্কর ঘোব লেন, কলিকাতা-৬। দাম ৩1, | 
পরীর কর্ণার" অনুবাদ*মাহিতোর ভিতর দিয় বঙ্গ-সাহিত্ের সম্পদ 
বৃদ্ধ করিবার চে! করিতেছেন । আলে।চা উপগ্ত।নখানির মূল হর হইল 
বৈপ্লবিক রহম্তবদ । একদিকে বিয়েলিয়েবের নিরালম্ব নাস্তিক আর 
একদিকে পেপ্ডতেশের দার্শনিক অক্ঞেয়বাদ, এই ছুইটি ভাবধারা! এই 
কাহিনীর মধো অনুন্থাত রহিয়াছে। 
পুস্তক নির্ব্বাচন এবং শ্বশ্ুন্দ অনুবাদ সত্যই সংসার যোগা, পরিচ্ছন্ 
প্রচ্ছদপটইও চিত্তাকর্ষক | 





শন বিভূতিভূষণ গুপ্ত 
ইনি আর উনি-প্রীমচিন্তাকুমর সেনগুপ্ত । . দিগন্ত 
পাবলিশাদ লিঃ, পি-৬ মিশন রে এসটেনদান, কলিকাতা । মূল্য ৩২। 


এই পুস্তকে লেখকের রচিত শৈল চক্রবত্তী বিচিত্রিত পাঁচটি 
বাজচিত্র রচন! স্থ।ন পাইয়াছে। মঞ্চস্ধলে যাযাবর আপিনজীবনের 
সমধিক আস্তানায় সরকাণপী কর্মচারীগণের মধ্যে পারম্পরিক 
প্রতিদ্বান্দিতা, ঘরে ও বাইরে পরস্পরের পদমর্ধ্যাদা ও প্রতিপত্তি 
লইয়া কৌতুকঞ্জনক আলোচনা ও বিতর্ক, টচ্চপনস্থ কর্মচারীর 
নিকট নিয়তন কর্মচারীদের চাটুবৃত্তি ও অপরপক্ষে পদস্থগণের নিয়তন 
কর্মচারীদের প্রতি সানুগ্রহ আচরণ, প্রধানহঃ এই সকল বিদয় লইয়া 
গল্পগুলিতে কৌতুক ও ব্ঙ্রসের সৃষ্ট কর! হইয়াছে) 'গরস্থকারের 


মুতীক্ষ ও শাণিত বাকারচন। ও ব্যঙ্গবিদ্ধপের নির্বম কশাধাত বইটিকে " 


উপভোগ করিয়াছে । ছোট গঞ্পরচনার' অভিত্তযবাবু ওক্তাদ ও কুশগ্ী শিক্গী। 
কাজল- প্রীরমেশচন্র সেন। 
৩৯৭, বেনিয়াটে।ল! লেন, কলিকাতা ৯) ৩ পৃষ্ঠা, মূলা ৪৫ | 
'শতাবী', 'কুরপালা', 'কয়েকটি গল্প: প্রভৃতি প্রস্থ রচনা করিয়। লেখক 
স্বকীয় বৈশিষ্টের গুণে ইতিপূর্ধেই পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ 


পুস্তক-পরিষয় - 


১শাশান্পান্পাট পাশা োর্পিশাাপাীতশী পাশ্পিন্পপাসিপিস্পাশাশান্পাশাসাশ 


পূরবী পাবলিশ।র৮ লিঃ।' 


৪৫ 
করিয়াছেন । আলোচ্য গ্রস্থে তিনি গঞ্জের বর্ণনার নিছক বস্ততাস্ত্রিক, 
নিভীক ছুঃপাহসিকতা, চরিত্স্থষ্টতে অন্তু্টি বিশেষণ ও পর্যাবেক্ষণ, 
গ্রভীর ও উদ্দার দৃষ্টিভঙ্গী প্রতি কয়েকটি গুণে সভা সমাজের মপাডক্ডেয় 
বিষয়বস্তুর অবতারণ! ও আলোচনা করিয়াও সাহিতাকের ম্চ।দা হইডে 
না ময়াযান নাই। ইহাই এই গ্রপ্থের একটি বৈশিষ্টা। সুদীর্ঘ উপগ্কাস- 
খনি একটি পতিতার জীবনকাচিনী, প্রনঙ্গত; সমগ্র গণিকাসমাজ ও 
একটি পল্লীবিশেধের কাঁহিন্ী। পল্লীর শ্াসগ ম্নেহশীতল বক্ষের মায়] 
কাটাইয়৷ একটি বালবিধবা! কেমন করিয়। ধ।পে ধাপে গণিকাপসাজের 
সর্বোচ্চ শীর্ষে ও মধঃপতনের সর্ববনিষ্ন গ্তরে উপনীত হইল, উর্ণনাতের 
জালে পড়িয়া মবিকার মত আর তাহ।র বাহির তইয়। আগিবাগ কোনই 





'উপার় রহিল না, গৃহস্থ, সমাজ ও সভ্যতার অন্তায় অনুশাসন ও পুরুষের 


শত প্রকার প্রলো।ভনের ফলে এইরূপ.কত অনাথ অবম|নিত। সমাজ-পরি- 
তান্তা শারী গণিকাসমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি করে, এই সমস্ত বিষয় আলে।ক- 
চিত্রের মত নিপুণ ভাবে শিল্পী এই গ্রন্থে ফুটাইয়। তুলিয়।ছেন। পতিতা- 
গণের অষ্টপ্রহরের জীবনযান্রার ধাপ ও খ:ণকাদমাজের বাস্তব জীবনের 
বর্ণন। পড়িয়। কেহ কেহ নাসিক! কুঞ্চিত করিবেন, কিন্ধ মরমী পাঠকের 
চিত্তকে সমাঞ্জের একদিককার মর্ম্পশী চিত্র বাধিত ও মধিত করিয়! 
তুলিবে। এই পুস্তকে এক দিকে যেমন আমর! বাঁড়ীওয়াণী, দালাল ও 
পাপ-ব্যবম।য়ে লিপ্ত নরনারীর দেখ পাই অন্যদিকে তেমনি হতভাগ্সিনী- 
পের মধ্যে গৃহস্থঘরের বধূদের মত সখীত্ব, সহনুহূতি, পরম্পরের প্রতি 
মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত দেখিয়। বুঝিতে পারি, ইহারাও তাহাদের ঘৃণিত 
জীবনের মধ্যে একেবারে পশুত্বের স্তরে নামিয়। যায় নাই, মাত্র বাবসায়ের 
খাতিরে পশুত্বের অভিনয় করিয়া যায়। বইখানিতে মুবীগণ চিন্তার 
যথেষ্ট খোরাক পাইবেন। 


ত্রীবিজয়েন্বকৃষ শীল 


৯৬ 


পথ যে বন্ুদূর-প্রীপরেশ সাহা। জাতীয় শ্রন্থঘর | ৮, 
শ্ামাচরণ দে ষাট, কলিকাতা । দাম এক টাক আট আন।|। 


ভ।রতের জাতীয় কংগ্রেদ একদা অথগ্ড স্বাধান ভারতের স্বপ্ন 
দেখিয়াছিল। ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসের পর দেশ ন্ব।বীনত| লাভ করিল 
বটে, কিঞ্ধ সে আংশিক স্বাধীনতা মার_আার সে শ্বাধীনতাও আলিল 
অখও ভারতকে দ্বিধবিভক্ত করিয়া । এই তথাকথিত স্বাধীনতাল।ভের পর 
দেশে চোৌরাকারবারের বাহলা, আ। শরয়প্রার্ণী সমস্তা, ইত্যাদি যে সকল জটিল 
সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানিঠে প্রতিফলিত 


হইয়াছে। এই শ্বাধীনতার প্রদদে পুষ্ট হইতেছে ধনী আর পুজিপতি, 


সম্প্রপার, কিন্ত দেশের অগনিত মুঢ় মুক জনগন যে ঠিমিরে সেই তিমিরেই 
রহিয় গিয়াছে । দেশের রাষ্নৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে, 
কিন্তু যহদিন না অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তি হইতেছে ততদিন জাতির 
পুর্ণতীলাভের পদ বগদুরে-_ইহাই হইল ন।টিকা খনির প্রতিপাদ্য। সুগভীর 
দেশ রীতি এবং দেশের নিসীড়িহ জনগণের প্রঠি দরদ নাটিকাখানিতে 
প্রাণসঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে ; তবে সংল।পে ভাবপ্রবণতা এবং 
উচ্ছ।সের একট বাড়াবাড়ি হওয়ায় স্থানে স্থানে অতিনাটকীয়তার 
আমদানী হইয়াছে। পান্রপা্জীদের মুখে রাজনৈতিক মতবাদ এবং 
পরিস্থিতির বিগ্রেষণ।ঝ্ুুক দীর্ঘ বন্তৃতাঁও নাটারনকে গুণ করিয়াছে । কিন্ত 
এ সকল কুটি সত্তেও লেখকের শক্কি অ!ছে একথা স্বীকার করিতেছি । 
নাটিকখানি শুধু যে মনে ভীবাবেগের সঞ্চার করে চাহ] নয়, দেশের বর্তমান 
দ্ুরবস্থ! সম্প্ধে ভাবনারও উদ্রেক করে। 


ভারতের অমর প্রতিভা_ ঞরবিঞপদ চক্রবর্তী । প্রাপ্তি 
স্থন--ক্যালক।টা বুক হউন। কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা । মুল্য 
দেদ টাকা । 


প্রথালী 


পাশার পাটি পা পাটিলান পাত পাশপাশি পাট পা শাটল পিপি পা পাটি পাতাটি পাপা তালা পাতা পাতা পাপা পাস্পাটি পাপ পাটি পা 


১৩৫৬ 


১ 








মলি, 


অথচ ভারভীর় সঙ্গীতে একমান্র ধ্পদ ছাড়া খেরাল টগ্ল। ঠুংরী সকল 
শ্রেণীর সঙ্গীতেই তবল! অপরিহাধ্য। বাংলা ভাষায় সঙ্গীত ও ম্বরলিপি 
বিষয়ক পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তবলা বাজনা শিখিব।র নিরযোগ্য 
পুস্তক অঠি বিরল। এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হইতেছে ঢাকার প্রসিদ্ধ 
তবলাবাদক প্রসন্নকুমার বণিকা মহাশয়ের তবল1-তরঙ্গিনী | কিন্তু তাহাতে 
তালঘটত এত খু'টিনাট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়।ছে যে, বইখানি প্রাথমিক 
ভবলাবাদ্য-শিক্ষার্থীর ঠিক উপযোগী নহে। বর্তনান পুণ্তকের লেখক 
ওন্যাদ মসিদ খর ছার--তাল নম্বন্ধে পপত্তিকসিদ্ধ এবং ক্রিয়া সিদ্ধ 
ছুই-ই। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্ভই এই বইখানি লিখিয়াছেন। 
এই বইয়ে তেতাঁল! একতালা, স্থুর-ফাক প্রভৃতি ২২টি তালের বোল 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তালগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্ত মাঝে মাঝে লেখক 
যে'সমন্ত মন্তবা করিয়।ছেন সেগুলি প্রণিধানযোগ্য | তবলায় হন্ত-সীধনে 
নৈপুণা অর্জন আয়াস-সাধা। রবীন্দ্রবাবুর বইখানি শিক্ষার্ধাদের 
বিশেদ.কাজে আসিবে । 





শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


সহজ যৌগিক ব্যায়।ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড _ ্ীম স্বামী 
শিবানন্দ সরন্বতী। “উম।চল শান্ত্র প্রকাশনী”, ৫৮1১1১২ কে, রাজ। 
দীনেন্্র ্রীট, কলিকাত। | মুল্য _১ম খণ্ড ২২ এবং ২য় ধও ২।* টাকা । 
আলোচ্য গ্রন্থের ১ম থণ্ডে বিবিধ যৌগ্নিক আদন, মুদ্রা, মানুষের 
আকৃতি ও স্বভাবের উপর গ্রস্থিক্রিয়ার প্রভাব, পথা।পথ্য প্রভৃতি বিষয়ে 
এবং. ২য় খণ্ডে প্রাণ।য়াম, ষটকম" ও হরোদয় শান্তর বিষয়ে শ্র[চ্য এবং 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্ম বু হিতকর মতের সহায়ভাঞ্ বিস্তারিত 
আলোচিত হইয়াছে । :যোগ-বিদ্যার দ্বার| শুধু যে আধ্য।ত্বিক উন্নতি 
সাধিত হয় তাহা নহে, দৈহিক উন্নতিসাধনও যথেই হইয়া থাকে। 
এই বিদ্যার বিলুপ্তি দীর্ঘ কাল ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং যোগীপুরষ-_ 
'আপনি আচরি ধর্ম জগতকে শিখাইবার জন্য বু পরিখমে নানা চিত্র 
সন্জিবিষ্ট করিয়া এই লুপ্ত বিদ্যা জন-সমীজের দৈহিক কল্যাণে লাগাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। বইথানি শিক্ষিত নরনারীদের কাজে লাগিবে আাশ! 
করা যায়। 


শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


ভারতবধের অর্থনৈতিক ভূগে।ল- প্রশিবপ্রমাদ 
মুখে।পাধ্যায়। এইচ. চাটাজা এণ্ড কোং লিং, ১৯, হ্যামাচরণ দে দ্্রীট, 
কলিকাতা» | নুলা ৩/১। 
ইদানীং আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষ।র উন্নতি হইয়াছে । ইহা! বড়ই 
আনন্দের বিষয়। তৃগোল শিক্ষার যে বিভিন্ন দিক আছে এতদিন 
অনেকেরই হয়ত তাহ! জান ছিল না। আলোচ্য পুস্তকখানি এগারটি 
অধ্যায়ে পূর্ণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষি ও কৃষিজ গ্রব্য, প্রাণিজ সম্পদ. 
খনিজ সম্পদ, অরণ্য সম্পদ, শিল্প প্রভৃতি অধ্যারগুলিতে আমাদের বিভিন্ন 
সম্পদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নিজ সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে 
পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট । বিভি্জ সম্পদ মানচিত্র সহযোগে 
বুঝাইয়! দেওয়। হইয়ছে। এখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


1স, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 


